


রোষ। 


ধাষতীয় সংন্কৃত, যাজাল। ও গ্রাঙা শবের অথ ও ব্যুংপত্ি) জারব, গারসু। হি প্রভৃতি ভাষার চলিত 
পক ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্শসগ্্রগা় ও তাহাদের মত ও বিখাস। মছুযাতত্ব এবং 
আর্য ও অমার্ধা জাতির ঘৃত্তান্ত; বৈদিক, গৌরাপিক ও এতিহাসিক সর্বজাতীয় প্রসিদ্ধ বাড়ি, 
. পুণের বিষণ; বেদ, হোক, পুরাপ, তত, ব্যাকরণ, অনন্কার, হছলোবিদা|, সায়, 
জোতিয, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, তৃতত্ব, প্রাণিতত্ব, বিজ্ঞান, পালোপ্যাধী, 
হোমিওগ্যাধী, বৈদাক ও হকিমী মতের চিকিংসাপ্রণালী ও বাবস্থা 
শিল্প, ইন্ত্রজাল, কৃষিতত্ব, গাকবিদা। প্রভৃতি মান! শান্তের 
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুকমিক যৃহাতিধান। 


টাঠখভিদি_ জে, ১৩০ 





(১৭১ নং নীলমণি মিত্রের ্রাট, বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে ) 


শ্রীনগেন্নাথ বনু নঙ্কলিত ও 
গ্রকাশিন্ঠ।. 


৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্‌প্রেসে 
ইউ, সি, খু এও কোম্পানি স্থারা মুদ্রিত । 


০৪ দার 


বিবকোষ। 


সণ্তম ভাগ। 
জাইস জাওর। 


জী ত্র) জায়তে দধদ্ধিনী যা, জন-ড টাপ্‌। ৯ মাতা। বিস্তীর্ণ উরক্ষতর দুষ্ট হয়। নিয়তূমি সকল প্রতি বর্ষে বন্যার 
২ দেবরপরী। জলে ডুবিয়া যায়। জাইস নগরের নিকটস্থ ভূমি অতি 
গবাদি উপপদ পরে থাকিলে জনধাতুর উত্তর ড হয়। যথা. সারধান্‌, তথায় পোস্গাছ বহু পরিমাণে আবাদ হয়। এই 
গবি জাতা গোজা ইত্যাদি । ৩ জায়মান। "পরিপা হিনোজাঃ*4- পরগণায় মোট ১১প্টা গ্রাম আছে। &টা পাকা রাস্তা এই 
(খক্‌ ১১৪০৩) “জা জায়মানঃ অস্মাভিঃঃ ( সাঁয়ণ) পরগণার ভিতর দিয়া গিয়াছে । 
জাই, বোশ্বাই প্রেমিডেন্ির অন্তর্গত আন্ষমদনগর জেলা- ২ সলোন তহ্মীলের একটা সহর। অক্ষা* ২৬* ১৫৫৫ উ৫) 
নিবামী এক জাতীয় ব্রাহ্মণ। ইহারা মহারাহ্র মাতার*গর্ভে ভ্রাথি* ৮১* ৩৫৫৫পুঃ) রায়বেরিলী হইতে হথলতানপুরের 
ব্রাহ্মণ পিতার ওরসে জন্মগ্রহণ করে এবং জারজ দোষে রাস্তায় ন।সিরাবাদের ৪ মাইল পশ্চিমে ও সলোনের ১৬ 
সমাজে পতিত হ্াঙ্মণ মধ্যে গণ্য । অন্থন্ত ত্রাঙ্মণগণ ইহাধিগকে মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে নৈয়া নদীতীরে অবস্থিত। পূর্বে এই 
দ্ণা করেন এবং ইহাদের স্পৃষ্ট অন্ন জল গ্রহণ করেন না। নগরের নাঁম উদয়নগর ছিল, পরে সৈয়দ সালার মসৌদ 
ইহাদের বেশ্াশ প্রায় মরাহী ব্রাহ্মণদিগের মত। পৌরোহিত্য . অধিকার করিয়া বর্তমান নাম প্রদান করেন। চতুদ্দিকে 
ব্যতীত ইহারা ত্াহ্ষণদিগের আর সকল কর্মহি করিয়া থাকে । স্ুদৃশ্ঠ আত্রকানন পরিবেষ্টিত একটা উচ্চ ভূখণ্ডোপরি এই 
কৃষি, বাণিজ্য, কেরাদীগিরি, চাকরি, ভিক্ষাবৃত্বি এই সকল নগর অবস্থিত» অধিবাপীর সংখ্যা ১১৯২৬, তন্মধ্যে হিন্দু 
ইহাদের উপজীবিকা। ব্রাহ্গণদ্দিগের স্তায় ইহাদেরও ১০১২ ৬১৩৪৫, মুসলম[ন ৫১৫৬১ ও জৈন ২০। এখানে একটীও 
বর্ধীয় বালকের উপনয়নক্রিয়! সমাধা হয়, কিন্তু ক্রিয়াকলাপে হিন্দুদেবালয় নাই। জৈনদিগের নির্শিত একটা পার্খনাথের 
 বেদোচ্চারণ হয় না, অন্থান্ত মন্ত্রপাঠ হইয়া থাকে । ইহাদের মন্দির, মুসলমানদিগের ছুইটী বড় মসজিদ ও একটা সুন্দর 
মধ্যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ইমামবাঁড়। আছে । শেষোক্ বাড়ীর স্তস্ত ও প্রাচীরাদিতে 
ইহাদের মধ্যে শ্বজ(তিপ্রেম অত্যন্ত অধিক। কোন ছুরহ কৌবাণের ভাল ভাল অংশ ধকল খোদিত আছে । মুমলমান- 
সামাজিক বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দিগের তাতে-বুনা গোড়াকাপড় ও অন্থান্ত কাপড় নানাস্থানে 
একত্র হইয়া স্থানীয় ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের সাহায্যে মীমাংসা রপ্তানী হয়। এখানে সামান্ত দোরা তৈয়ার হইয়া থাকে। 
করিয়া থাকেন। তিনটা বৃহৎ গাঞ্ষিক মেলা হয়। একটা গবর্মেন্ট স্থাপিত 
জাই, ১ অযোধ্যার রায়বরেলী জেলার সলোন তহসীলের দেশীয় ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার্থ বিদ্যালয় আছে। 
একটা পরগণা । পরিমাণফল ১৫৪$ বর্গমাইল। ইহার জাওর (দেশজ ) উদগার করিয়া পুনরায় চিবান। 
উত্তরে মোহনগঞ্জ পরগণা, পুর্ব্বে আমেদি পরগণা, দক্ষিণে জাঁওরা, ১ মধ্যভারতের পশ্চিম মালব এজেক্ির অধীন একটা 
প্রসাদপুর ও অতেহা পরগণা এবং পশ্চিমে রায়বেরিণী পর-. দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্য গ্রধানতঃ ছুইখণড পৃথক্‌ জনপদ লইয়া 
গণ! । ইহার ভূমি প্রায়শঃ অত্যন্ত উর্ধারা, কিন্ত স্থানে স্থানে গঠিত। সমগ্র রাঙ্জোর পরিমাণফল ৮৭২ বর্গমাইল। আরধ্যাবর্ত 


র্জাক 


শাসনে সাহা করিবার জন্ত হোলকর পাঠান সেনাপতি 
আমীররাকে জাওরা গ্রদান করেন। ১৮১৮ থৃঃ অবে তাহার 
সৈন্যদিগের ব্যয়নির্বাহার্থ মেছিদপুরের যুদ্ধে যখন ইংরাজেরা 
মালব জয় করেন, তখন জা ওরারাজ্য গফুরখার অধিকারে ছিল। 
ইংরাজ গবর্ষেন্ট তাহাকে ও উত্তরাধিকারীগণকে চিরম্থায়ীরূপে 
এই স্থান প্রদান করেন। জাওরার নবাবগণ নামে মাত্র 
হোলকারের অধীন হইলেও ইংরাজ গবর্ষেপ্টের শাসনতূক্ত। 
প্রকৃত উত্তরাধিকারী না থাকিলে মুমলমান প্রথান্গুসারে ইহার 
উত্তরাধিকারী নির্ব(চিত হয়। সমগ্র মালবের মধ্যে জাওরার 
পোল্তক্ষেতর সর্বোৎকষ্ট। প্রবাদ আছে, পূর্বে এখানে রৌপ্যের 
খনি ছিল । এখানকার নবাব ১৫টা কামান, ৬৯ গোলনাজ 
সৈম্ত, ১২১ অশ্বারোহী ও* ২০ জন পদাতিক সৈন্য রাখিতে 
পারেন। মিপাহীবিদ্রোহের সময় ইংরাজদিগকে সাহাষ্য করায় 
নবাবের মান্ততেপ বাড়াইয়! ১৩টা কর! হইয়াছে এবং বাধিক 
রাজন্ব কমাইয়া ১৬১৮১২ টাকা করা হুইয়াছে। রাজপুতানা 
মাঁলব ষ্টেট রেলওয়ে এই রাজ্য দিয়! গিয়াছে । 


[ ২ ] 


জাগরিতস্থান 


জাকড়, ভরব্যাদি পছন্দ করিবার জন্য স্থানান্তরিত করিলে যত- 
ক্ষণ পর্য্যন্ত পছদ ও ক্রয় ঠিক নাহয়, ততক্ষণ দোকানীর 
নিকট যে জিঙ্ষা রাখিতে হয় তাহাকে জকড় বলে। বিহার 
গ্রদেশে ইহ! জমানৎ অর্থাৎ নিরাপদে গবর্মেন্ট কোষাগারে 
টাকা জম! রাখা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 

জাখর, বর্তমান দ্বারভাগ। জেলার একটী পরগণা। বাধমতী ও 
করাইনদী ইহার মধ্য দিয়। প্রবাহিত হইতেছে। দ্বারভাঙ্গার 
আদালতে ইহার বিচারাদি নিম্পর হয়। দ্বারভাঙ্গা হইতে 
পুশা, নাগর, বন্তী ও রুশেরা পর্য্যন্ত রাস্তা এই পরগণা দিয়া 
গিয়াছে। 

জাঁগত (ব্রি) জগতীচ্ছন্দোইন্ত অণ্‌। জগতীচ্ছন্দযুক্ত মন্ত্রাদি। 
জগত্যাং ভবঃ অঞ। জগতীচ্ছন্দ । 

জাঁগত্য (ব্রি) পৃথিবীভব বস্তু । 

জাগভাট, রাজপুতানা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশবাসী ভাটদিগের 
একটা শাখা । ইহারা তথাকার প্রধান প্রধান রাজপুভ ও 
অন্তান্ত লোকের বংশাবলী ও চরিত লিখিয়া রাখে। 


২ মধযতারতের পশ্চিমুমাজব-ঁগর্সীর অধীন জাওরা_ [ভাট দেখ |] 


রাজোর প্রধান-নর্গর। ইহা রাপুতানা মালবষ্টেট রেলওয়ের 
এন্রটা ঠেসন। অক্ষাৎ ২৩ ৩৭ « উঃ) দ্রাঘি* ৭৫* ৮ পৃঃ । 
নগরের অধিবানী-সংখ্যা ২১৮৪৪, তন্মধ্যে হিন্দু ৯৩৫০, 
মুমলমান ৯৮৯৬, জৈন ১৪৫, পারমী ১৯, খৃষ্টান ৭। কর্ণেল 
বর্থউইক এই নগরের রাস্তা ঘাট এবং বিখ্যাত প্রস্তর- 
সেতু নির্মীণ করেন। দক্ষিণে ২* মাইল দুরস্থ রংলাম ও 
উত্তরে ৩২ মাইল দুরস্থ প্রতাপগড় পর্য্যস্ত রেলওয়ে আছে। 
এখানে আফিম ওজন করিবার একটা আড্ডা, ডাকঘর ও 
টেলিগ্রাফ আফিস, বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎদালয় আছে। 
পিরিয়! নামে একটী ক্ষুদ্র নদীতীরে এই নগর অবস্থিত। 
বর্ষাকালে উহাতে ভীষণ বন্তা হয়। 

জাওলি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মুজাফর নগর জেলার একটা 
গ্রাম। এই নগর জাওলি পরগণার প্রধান স্থান। অক্ষা* 
২৯* ২৫ উ+, দ্রাথিং ৭৭+ ৫৫পুঃ। 

২ রাজপুতানার অলবার প্রদেশের একটী গ্রাম। এই 
গ্রাম মথুরা হইতে অলবারের পথে মথুরার ৫১ মাইল পশ্চিমে 
অবস্থিত। অক্ষা* ২৭, ৩৩ উঃ, দ্রাখি* ৭৬ ৫৬ পুঃ। 

৩ (জাবলি )__বোম্বাইপ্রেমিডেন্সির অন্তর্গত সাতার! 
জেলার একটা উপবিভাগ। পরিমাণফল ৪১৯ বর্গমাইল। 
গ্রামসংখ্যা ২৫২। ইহাতে ৫টী ফৌজদারী আদালত ও ২টা 
থানা আছে। 

জঁক (দেশজ) ১ সমারোহ । ২ দস্ত। 


জাগর (পুং) জাগু জাগরণে ভাবে-ঘঞ ততঃ গুণঃ (জাগ্রে 
ইবিচীতি। পা ৭1৩৮৫) ১ জাগরণ। (অমর) ২ অস্তঃ- 
করণের সমস্ত বৃত্তিগ্রকাশক বুত্তিবিশেষ, যে অবস্থায় অন্তঃ- 
করণের (মন বুদ্ধি অহঙ্কারের ) সমস্ত বৃত্তি গুলি প্রকাশিত হয়, 
সেই অবস্থার নাম জাগর। প্রান্তিজাগরপরো দিবাঁশয়ঃ।” (রঘু) 
৩ কবচ। 

জাগরক (ব্রি) জাগৃ-খুল্‌ গুণঃ। নিদ্রারর জাগরণাবস্থ । 

জাগরণ (ক্লী) জাগ্‌ ভাবেলুট্‌। ১ নিদ্রাভাব, জাগা। পর্ধযায়-- 
জাগর্য1, জাগরা, জাগর, জাগ্রিয়া, জাগর্তি। (অমরটী' ) 

জাগরলমুড়ি (চাগরলমূড়ি) মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্দির অন্তর্গত 
কৃষ্ণ জেলার একটা গ্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম বাগটুলা হইতে 
২১ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এখানে কএকটা প্রাচীন 
দেবমন্দির আছে। 

জাগরিত (রী) জাগ্‌ ভাবে জ্তঃ। ১ জাগরণ, নিদ্রাভাব। 
২ সাখ্য মতে-যে মময় আত্মা, ইন্রিয়গ্রণালিক! দ্বার! গ্রতি- 
বিশ্ব্ূপে সমস্ত অর্থ গ্রহণ করে, সেই অবস্থার নাম জাগরিত। 
বেদান্ত মতে যে সময় সোপধি অন্তঃকরণ ও ইঞ্জিয়সমূহ 
অনুমেয় ব্যবহারিক স্থূল বিষয় সকল অনুভব করে, মেই 
অবস্থাবিশেষ। 
জাগরিত (রি ) আদ টপ। জাগরণশীল। 

জাগরিতস্থান (পুং) জাগরিতং স্থানমন্ত। বেদাস্তমতত প্রসিদ্ধ 
বৈশ্বীনর আত্মা। ঘা স্বরূপ মুওডকোগনিষদের ভাষ্মে এই 


জীগীর 


গ্রকার লিখিত আছে--জাগরিতস্থানো বহিঃগ্রজঞঃ সপ্তাঙ্গ 
একোনবিংশতিমুখঃ স্থুলভুপ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। (যুণ্ত' ) 
জাগরিতং গ্থানমন্তেতি জাগরিতস্থানঃ | অন্য স্থানং জাগরিতং 
ইচ্জিমৈরর্থজঞনে স্বপ্পদর্শনহেতুকর্শক্ষয়ে চ জাগরিতং আগচ্ছন্‌ 
স্বোপধিবস্তঃ করণেন্ত্রিয়সচিবন্তত্তপিন্ছ্রিযবিষয়াননুমেয়ান্‌ স্কুলান্‌ 
ব্যবহারিকান্‌ সর্ধাননুভবতি |” 
জাগরিতস্থান, বহিঃগ্রজ্ঞ, সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি মুখ, 
স্থলতৃক্‌, বৈশ্বানর প্রথম পার্দ। উপাধিষুক্ত আত্ম, যে আত্ম! 
আপনার উপাধিতে আপনি অলীক স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থের স্তায় 
অথবা রজ্জুতে সর্পের ন্যায় অন্তঃকরণের সহিত ইন্জিন দ্বারা 
ব্যবহারিক অনুমেয় গল বিষয় অনুভব করে, সেই আত্মার 
নাম জাগরিতস্থান, অর্থাৎ আত্মা আপনার মায়ায় আপনি 
মোহিত হইয়! ষে সময় শব, স্পর্শ, রূপ,রম ও গন্ধ অঙ্গভব করে 
জাগরিতান্ত (পুং) জাগরিতন্ত অন্তঃ তত্র বিজ্ঞেয়ঃ। জাগ- 
রিতমধ্য, জাগরিত ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মার বিষয়-গ্রহণব্ূপ 
অবস্থাবিশেষ। 
প্বপ্রান্তং জাগরিতাস্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্ুতি” (কঠোপনিষৎ) 
ন্বপ্াস্তং ব্বপ্নমধ্যং শ্বপ্ং বিজ্ঞেযং। (ভাষ্য) 
জাগরিন্‌ (তি) জাগরো জাগরণং অন্ত্ন্ত জাগর-ইনি (অত 
ইনি ঠনৌ। পা ৫২১১৫) ১ জাগরুক্‌। ( হেম*) 
জাগৃ শীলার্থে ণিনি। ২ জাগরণশীল। 
জ[গরিষুও (তরি) জাগর-ইফুছ। জাগরণশীল। 
জাগরূক (তরি) জাগন্তি জাগৃ-উক (জাগক্ধক। পা ৩২১৬৫) 
জাগরণণীল, জাগরণকর্ত!| পর্ধযায়--জাগরিতা, জাগরী। (হেম') 
"ন্থপতে৷ জাগক্কন্ত যাথার্থযং বেদকস্তব” (রঘু ১০1২৪) 
২ কর্তব্যপালনাদি অর্থের প্রতি অপ্রমত্। 
প্বর্ণাশ্রমাবেক্ষণজাগরূকঃ।” (রঘু ১৪1৮৫) 
জাগর্তি (ত্ত্রী) জাগৃ ভাবেক্তিন্। জাগরণ। (রায়মু*) 
জাগর্ধা (ভ্ত্রী) জাগৃ-যক্‌ (জাগ্রো হবিচীতি | পা ৩।৩।১০ ) 
টাপ্‌। জাগরণ। (অমর) 
জাগীর, মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত চিঙ্গললপত জেলার 
ধঁতিহাসিক নাম। মুসলমান সম্াট্দিগের নিকট হইতে 
জমিদারী দান পাইলে উহাকে জাগীর ব! জায়গীর বলা হইত। 
তদমুসারে ইহার জাগীর নাম হইয়াছে। আর্কটের নবাবের ও 
তাহার পিতার উপকার করায় ইই্ইগিয়া কোম্পানি ১৭৬ 
ধৃঃ অবে সনন্দ দ্বারা এই জায়গীর প্রাপ্ত হন। দাক্ষিণাত্যে 
প্রথমে ইংরাজের! যে সকল স্থান প্রাপ্ত হন, তন্মধ্যে জাগীর 
একটা প্রধান। ১৭৬৩ ধূঃ অব সম্রাট শাহ আলম্‌ & সনন 
অনুমোদন করেন। | 


[ ৩ ] 


জাঙগল 


জাগুড় (পুং) জগুড়ে তদাখ্যয় গ্রমিদ্ধে দেশে ভব, ইত্যণ। 
১ দেশবিশেষ। জাগুড়দেশ। ২ কুন্ুম। ' 
'অভিচৈস্ভধমগারথো ইপি শৌরেরবনিং জাগুড়কুন্ুমাভিতাৈ:।, 
(মাঘ ২১।৩) (ব্রি)৩জাগুড়দেশবাসী। 
“আগুড়ান্‌ রামঠান্‌ মুণ্ডান্‌ ত্ীরাজ্যানথ তন্ন নাম্‌” (ভাট ৩৫১।২৪) 
জাগুবি (পুং) জাগি সাক্ষিত্বরূপতয়া৷ জাগৃ-কিন্‌ (ভূ শৃস্ত, 
জাগৃভ্যঃ কিন্‌। উপ্‌ 81৫8) ১ অগ্নি । (হেম') (রি) ২ জাঁগরণশীল। 
“জনস্ত গোপা অজনিষ্ট জাগৃবিরগ্রিঃ” (খক্‌ ৫1১১১) “জাগৃবিঃ 
জাগরণশীলঃ মদ। অগ্রমত্তঃ' (সায়ণ) 
(পুং) ও নৃপ। (উজ্জল) (ত্রি) ৪ সদ! নিজকার্ষেয অগ্রমন্ত। 
জাগ্রিয়! (ভ্্রী) জাগৃভাবে শঃ রিঙাদেশঃ। জাগরণ । (রামু) 
জাঘনী (ন্ত্রী) জঘনম্ত সমীপং ,জধন-অণ্‌ ততঃ স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। 
১ উরু । (তরিকা ) জঘনন্তার্দে জঘনৈকদেশে ভবঃ অণ্‌ ডীপ্‌। 
২ পুচ্ছকাণ্ড। “অথ জাঘন্ত। পত্ীঃ সংযাজয়স্তি জঘনাদ্ধং জাঘনী 
জঘনার্ধাতবৈ যেষা়ৈ গ্রজাঃ প্রজা য়স্তে।” ( শত" ব্রা" ৩1৮৫১) 
“বনি জাঘনি চাবগ্থবি” ( কাত্যা*শ্রৌ* ৬।৭।১০ ) 
জাঘনী শব্দের অর্থ মতান্তরে অনেক প্রকার। পুঙ্ছদও 

(হরিম্বামী।) বালদও (ম্বধবাচার্ধয |) যাহার দ্বারায় মশক 
দুর করা যায়। (ধূর্স্বামী।) বালধি। (জ্ঞানদীপিক|। ) 
[জাঘনী দেখ। ] 

জাঘুরি, আফগানস্থানের জাতিবিশেষ। ইহারা হাঁজারাদিগের 
এক শ্রেণীমাত্র, এক দিকে কাবুল ও গজনীর সীমা হইতে 
হিরাত ও অন্তদিকে কান্দাহার হইতে বাল্খ এই চতুঃসীমার 
মধ্যে বাদ করে। 

জাঙ্গল (লী) জঙ্গলেষু স্থলজপণ্ডবিশেষেু তবং | জঙ্গল-অণ্‌। 
১ মাংস। (হেম*) (পুং) জঙ্গলে ভবঃ জঙ্গল-অণ্‌। ২ কপিঞ্জল 
পঙ্গী। ও বারিহীন দেশ। যে স্থলে বৃক্ষ ও পানীয় অল্প এবং 
শমী, করীর, বিধ, অর্ক, পীলু; কর্কন্ধু প্রভৃতি নানাগ্রকার 
সুস্বাছ ফল জন্মে এবং হরিণাি পণ্ডগণ বাস করে, সেই 
স্থানের নাম জাঙ্গল *। ূ 

সে স্থলে উদক ও তৃণ অল্প, বাযু ও আতপ অত্যস্ত অধিক 

অথচ প্রচুর পরিমাণে ধান্থাদি উৎপন্ন হয়, সেই স্থানের নাম 
জাঙগল।. “স্বপ্লোদক তৃণোর্যস্ত গ্রবাতঃ গ্রচুরাতপঃ | সজেয়ে। 
জাঙ্গলোদেশঃ বনুধান্তাদিসংযুতঃ ॥” 

যে স্থলে চারিদিকে মৃগতৃষ্ণ। ( অর্থাৎ মরীচিকা, বালুকা- 

ময় স্থান), বৃক্ষসমূহ অত্যর্থশীল, হুর্ধ্যে় কিরণ অতি গ্রথর, 

০ "আকাশ-গুজ উচ্চচ্চ হবল্পগানীয়পাদপঃ। 

শমীকরীয়বিবাকপীলুকর্কদ্কুহুল:। 
নু্খ।ঢুঃ ফলবান্‌ দেশে। বাতলে! জাঙগল। সত: (মৃশ্রহ) 


জাজগড় 


পুকরিণী জলহীন, কূপ জল দ্বারা সকল কার্ধ্য সাধিত হয়, শরীর 

সকল শুফ শালিশস্ত সকল হিমপতনজ।ত, সেই স্থানের নামও 

জাঙগল। সেই স্থানের গুণ-_বাতপিত্তকারক, রক্ষ ও উ্ণ। 
তথাকার জলের গুণ__রক্ষ, লবণ, লঘু, পথ্য, অগ্নি ও 
কফবিকারকারক। (ত্রি) ৪ স্থলজ পণুবিশেষ, ইহ! হরিণাদি 
ভেদে নান। গ্রকার। [পণ্ড দেখ । ] হরিণ, এগ, কুরঙ্গ, খষ্য, 
পৃষত, ন্যন্কু, শন্বর, রাজীব প্রসৃৃতি। 
ইহাদের মাংস গুণ-_মধুর, রুক্ষ, কষায়, লঘুঃ বল্য, বুংহণ, 
বৃষ্য, দীপন, দোষহারক, মুক গদগদচিত্তবাধির্্যনাশক, রুচি, 
ছি, প্রমেহ, মুখজরোগ, শ্লীপদ, গলগণ্ড ও বাযুনাশক । 
( ভাবপ্র” ) শীতল ও মনুষ্যের হিতজনক। (রাজবল্লভ ) 
জঙ্গলপথিক (তরি) জঙ্গরস্থঃ পন্থা অচ্সমাপান্তঃ | ১ জঙ্গল 
পথ দ্বারা আহত | ২ জঙ্গল-পথ-গ্রমনকারক। 

জালাল (দেশজ) ১ স্তপ। ২ নদ্যাদির জলরোধার্থ উচ্চবধ। 

জাঙ্গিহরিতকি (দেশজ ) হরিতকী ভেদ। 

জাঙ্গীরপত্তন, ঢাকানগরের পুরাতন নাম। প্রধাদ সআট 
জাহাঙ্গীর এই নাম প্রদান করেন। এখানে ঢ।কেশবরী নামে 
দেবী আছে । [ঢাকা দেখ ।] 

জাঙ্গলেক (পুং) জাঙ্গণা বিষণিদ্যা তামদীতে হতি ঠন্‌। 
খিষপৈদা, বিষটিকিংসক। 

জাস্গুলি (পুং) জাঙ্গুলঃ জঙ্গুলভবঃ মর্পাদিগ্রাহাতয়া অন্যন্য 
জাঙ্গল-ইঞ। ব্যালগ্রাহী, সাপুড়িয়া। 
“পরীক্ষিত সমশ্লীযাৎ লাঙ্গলিভিঃ ভিষগৃ ত১ 1৮ ( বৈদ্যক ) 
জাস্গৃলী (ক্বী) জঙ্গুলন্ত ইয়ং ইতি অণ্‌ ততে। ডীপ্‌। বিধবিদ্য। 
জাঁঙ্ঘনী (স্বী) জঙ্ঘা। [জাঘনী দেখ। ] 
জাঁঙ প্রহতিক (তরি) জজ্ঘ। দ্বারা আঘ।তজ্লনক। 
ভাগ্লায়ন (পুঃ) প্রবরঞ্জবিভেদ | 
জাঙ্ঘি (তরি) জঙ্ঘায়াং ভবঃ জজ্বাইঞ | 
জজ্ঘ।সত্বন্থী। 

জড্িঘিক (তরি) জজ্ঘাভিশ্চরতি ইতি ঠন্‌ ( পর্পাদিভ্যাষ্ঠটন্। গ! 
8181১২) ১ উষ্ট। ২ শ্রীকারী বৃক্ষ। (রাজনি') জঙ্ঘতি জীবতি 
(বেহনাদিভ্যোজীব্তি প* 881১২) ইতি ঠন্‌। ৩ জজ্ঘাজীবী, 
ধাবক, যাহারা জজ্ঞাবৃস্তি দ্বারা জীবিকানণির্পহ করে। 
পর্যায় জজ্ঘাবরিক । ৪ প্রশস্ত কজ্বা বিশিষ্ট । 

জ।ডিনকাহবয় (পুং) প্রীকারী মূগ। 

জাঁচন্দার (দেশজ ) যে যাচাই করে, যাচনদার | 

কাঢন্দারী (দেশজ ) যাচনদারের কান্য। 

জাঁচা। (দেশজ ) ১ যাচাই করা। ২ প্রার্থনা। 

জাঁজগড় (পুং) অ্জমীড় রাজ্যস্থিত নগরবিশেষ। এই স্থান 


জক্তঘাঁভূতঃ 


[৪ ] 


জাজিশ 


কোটানগরের জালিমসিংহ ১৮০৩ খৃঃ অব উদয়পুর হইতে 
বিচ্ছিন্ন করে । ইহার অধীনে ৮৪ খানি গ্রাম আছে, তম্মধ্যে 
২২খানি গ্রামে কেবল মীন জাতির বসতি । তাহার। রূপবান, 
বলবান ও যোদ্ধা। ইহার! অর্থ দ্বারা রাজাকে কর দেয় না, 
পরিশ্রম দ্বারা শোধ করে। ইহারা হিন্দু, প্রায় সকলেই 
শিবোপামক | 

জ[জপুর (পুং) নগরবিশেষ। কটক রাজ্যে বৈতরণীর 
দক্ষিণদিকে কটক নগর হইতে ৩৬ ক্রোশ পূর্ব উত্তরপদিকে 
অবস্থিত। [যাঞ্সপুর শব্দে বিশ্বৃত বিবরণ দেখ । ] 

জাঁজল (পুং) অথর্ববেদের এক শাখা। 

জাজলি (পুং) এক খবি। অথব্ববেদবেত্তা পথ্যের শিষ্য। 
'এক সময় ইনি সমুদ্রতটে থোরতর তপস্ত।র অনুষ্ঠান করেন । 
ক্রমে তপঃপ্রভাবে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া মনে মনে চিন্ত। 
করিলেন, এ জগতে আমিই একমাত্র অদ্বিতীয় তপন্বী,। 
অন্তরীক্ষস্থিত রাক্ষলগণ তাহার মনোগর্ধ বুঝিতে পারিয়! 
তাহাকে কহিল, ভদ্র! তোমার এইপ্রকার মনে করা 
সর্বাতোভাবে অন্তায় । বারাণসীনিবামী বণিক্‌ ভুলাধারও এ 
কথ। বণিতে সাহসী হয় না । এ কথা শুণিয়। তিনি তুলানারের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে বারাণসীতে গমন করেন। তথানন 
তুপাধরের নিকট বিবিধ সশাতন ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ 
করিয়া শান্তিলাভ করেন। (ভারত শাস্তি) এই জাজলি 
গধিপ্রনরপ্রবর্তীক। (হেমাদ্রিবং) 

২ ব্্গবৈবর্ধ পুরাঁণোক্ত জনৈক নৈদ্া। 

জ।জল্ীদেব, দাক্ষিণ।তোর জটৈক গ্রাচীন রাঁজা। ইনি চেদ্ি- 
রাজ কোকরুলের বশে পৃর্থীশ ব। পৃথীদেবের খরসে জন্মগ্রহণ 
করেন। অনেক শিলালিপিতে ইহার নামোল্লেখ আছে। 
রত্রপুরে ইহার রাঅধাণী ছিল। তথাকাঁর ৬৮৬ চেদিসংবৎ- 
জ্ঞাপক এক শিল(লিপি পাঠে জানা যায়, ইহার মাতার নাম্‌ 
বাজলো । তাহাতে আরও লিখিত আছে, চেদিরাজের সহিত 
তাহার মৌহার্দ্য ছিল, কান্তকুক্জ ও জেজাতুক্তির রাজগণ 
তাঁহ।কে মান্য করিতেন। তিনি সোমেশবর নামক জনৈক 
রাজ।কে পরাজিত ও বন্দী করিয়া অবশেষে মুক্তি দেন এবং 
দক্ষিণ কোশল, অন্ধ, খিমিড়ী, বৈরাগড়, লতিক1, ভানাড়া, 
তলহারি, দণ্ডকপুর, নন্দীবনী ও কুন্ুট গ্রভৃতি মগ্ডলপত্তিদিগের 
নিকট কর ও উপটৌকনাদি প্রাপ্ত হইতেন। [ হৈহয়- 
রাজবংশ দেখ ।] 

জাজল্লপুর, দাক্ষিণাত্যের একটা প্রাচীন নগর। জাজল্লদেব 
এই নগর স্থাপন করেন। 

জাঁজিম (উর্দ,) মেজের উপর পাতিবার চিত্রিত বন্নবিশেষ। 


জাট | [৫ ] জাট 
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সচরাচর মোট] দেশী কাপড়ের উপর ছিটু করিয়া ইহা গ্রস্ত 


হয়। ভারতবর্ষের বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে 
প্রস্তত হইয়া থাকে । 

জাঁজদেব, নয়চন্্রকথরি প্রণীত “হন্মীর-মহাকাঁব্য” নামক সংস্কৃত 
গ্রন্থ বর্ণিত রণন্তস্তপুররাজ হন্ীরের সেনাপতি । 

জাজন (ব্রি) জজ যোধে তাচ্ছীল্যে ণিনি। যোধশীল, যুদ্ধ 
করা যাহাদের স্বভাব। ৃ 

জান্বলামান (তরি) ভৃশং জলতি জল-যঙ্-শানচ। অত্যুত্জল, দেদী- 
প্মান। “জাজল্যমানং তেজোভিঃরবিবিস্বমি বাহ্বরাৎ।” (চণ্ডী) 

জাঝালি (পুং) জঝ সংঘাতে-ঘঙ্‌ তং লাতি-লা-ডি। বৃক্ষতেদ | 

জাঁট, ভারতবর্ষের একটা বিস্তৃত জাতি। ভারতবর্ষের উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, সিদ্ধু, রাজপুতনা, এমন কি আফ- 
গানস্থান, বেদুচিস্থান গ্রতৃতি প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসীই 
জাট জাতীয়। জাট জাতি অতি বহুল এবং ভিন্ন ভিন্ন 
নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ফল কথা জুতি, জিতি, জিৎ, 
জুট বা জাট যে নামই হউক, তিন শতাব্দী পুর্ব্বে ভারতবর্ষে 
অন্থান্ত জাতি অপেক্ষা উহাদের সংখ্যা সমধিক ছিল। জাট 
জাতির উৎপত্তিতত্ব সম্বন্ধে সকলে এক মত নহে। কেহ 
বলেন, দেবাদিদেব মহাদেবের জটা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 
বলিয়। এই জাতি জাট নামে খ্যাত । কেহ বলেন, ষছুবংশ 
হইতে এই জাতির উদ্তব এবং যু অথব| যাদব শবের 
অপন্রংশ হইতে জাট কথার উৎপত্তি হইয়াছে । আবার কেহ 
কেহ বলেন, জাট জাতি চন্ত্ুহ্যবংশীয়। অধ্যাপক লাসেন- 
প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, মহাভারতে যে মদ্র ও জার্তিকগণের 
উল্লেখ আছে, জাট জাতি তাহাদিগের অন্তভূক্ত। আবার 
কেহ কেহ বলেন, জাটগণ রাজপুত--কোন নিয়শ্রেণীর রাজ- 
পুত শাখা হইতে উৎপন্ন বলিয়া! রাজপুতসমাজে ইহাদিগের 
যথোচিত সম্মান নাই । এই মতাবলম্বী পপ্ডিতগণ বলেন, যে 
রাজপুত ও জাটদিগের মধ্যে জাতিগত বিশেষ কোন পার্থক্য 
নাই; তবে ব্যবসায়ের তারতম্যান্গসারে ইহাদিগের মধ্যে 
সামাজিক প্রভেদ ঘটিয়াছে। ৩৬টী রাজপুত বংশের মধ্যে 
জাটদ্িগেরও উল্লেখ আছে। পুর্বে রাজপুতগণ জাটদিগের 
সহিত পরিণয় স্থত্রে বন্ধ হইতে কিছুমাত্র লজ্জিত হইত না, 
এখন যদ্দিও ইহাদ্দিগের সহিত রাজপুতদিগের প্রকাশ্ত বিবাহ 
গ্রচলিত নাই, তথাপি রাজপুতগণ বৈবাহিক সম্বন্ধ হইতে 
সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই। 

জাটদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে। একদিন 

একটা গর্জরজাতীয় স্ত্রীলোক মাথায় একটী জলপুর্ণ কলসী 
লইয়া যাইতে ছিল। দেই সময় একটা ছিন্নরজ্জু মহিষ উর্স্বাসে 
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ছটা পলাইতে ছিল। সেই হীলোকটা পায়ে করিয়া মহিষের 


গলার দড়ি এমনই জোরে চাপিয়! ধরিল যে মহিষ আর একপদও 
অগ্রসর হইতে পারিল না। একজন রাজপুত গাজা অনতিদুর 
হইতে সেই স্ত্রীলোকটীর এই কার্য; দেখিয়া অতি সত্তষ্ট হইয়া 
তাহাকে আপন বাটাতে লইয়া! যান। রাজপুত ও এই গুর্্জর- 
জাতীয় স্ত্রীলোকের সংমিশ্রণে একটী নূতন জাতি গঠিত হইল! 
এই জাতিই জাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ জাটই তাহা- 
দিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে উক্ত বিবরণ বলিয়া থাকে । 

যুরোপীয় পণ্ডিতভগণ বলেন, জাটগণ ভ্তারতের আদিম 
অধিবাসী নহে। বক্তি,য়ারাজ্যের অধঃপতনকালে অকৃস্‌ 
নর্দীতীরে বক্তিয়া ও খোরাসানের মধ্যবর্তী স্থান হইতে শীদীয় 
(শক )-গণ ভারতাভিমুখে অগ্রমুর হয়। ইহারা ক্রমে ভারতে 
প্রবেশ করিয়াছে । এই সিদীয়গণের এক শাখ। সিচ্ুদেশে 
আপিয়া স্থায়ীভাবে বাস করে ও মেদ নামক অপর শাখা 
পঞ্জাবে প্রবেশ করে। কাম্পিয়ান্‌ হ্রদের নিকটবর্তী স্থান 
হইতে আসিয়। যাহারা সিন্ধুনদের অপর পারে বাস করিয়! 
ছিল, তাহার! অতিশয় বলশালী ও সাহসী। সুলতান মান্দ,দ 
সোমনাথ মন্দির হইতে বছসংখ্যক ধন রত্ব লুঠন করিয়া যখন 
গজনী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে 
একদল জাট কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিশেষ ক্ষত্তিগ্রস্থ হন। 
৪১৬ হিজর! ( ১০২৬ খুঃ অবে ) সুলতান মাক্ষদের সহিত 
জাটদিগের একটী ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে অনেক 
জাট নিহত হয়) কতকগুলি পলায়ন করিয়৷ বিকানের রাজ্যের 
সুত্রপাতত করে। সন্্রাট বাবরও জাটগণ কর্তৃক অনেক ক্ষতি- 
গ্স্থ হইয়াছিলেন। 

ৃষ্টায় চতুর্থ শতাবীতে পঞ্জাবে জুটি বা জাট রাজ্য 
প্রতিঠিত ছিল, কিস্ত ইহার কতকাল পূর্বে এই জাটদ্দাতি 
এই প্রদেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহ! নির্ণয় কর 
দুঃসাধ্য । এই জাতি ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন বিস্তারের 
বিরুদ্ধে বিশেষ বাধা প্রদান করিয়াছিল। প্রথমে কল়্কগুলি 
একত্রে অবস্থিতি কয়ায় ক্রমে ইহাদিগের মধ্যে জাতীয় ভাব 
জন্মিলে ইহার! একটা রাজ্য স্থাপন করিবার অভিলাধী হয়, 
পরে চুড়ামণের নেতৃত্বে ইহারা কতককুতকার্ধ্যও হইয়াছিল 
এবং হুর্যযমলের অধীনে ইহারা প্রক্কতরূপে ভরতপুরে 
একটী জাট রাজ্য স্থাপন করে। [ভরতগুর দেখ। ] 

পাশ্চাত্য মতে, সিদীয় জাতীয় জাটগণ বোলান্‌ গিরিমঙ্কট 
অতিক্রম করিয়া সিম্ুনদের প্রান্তর ভূমির মধ্য দিয়া সিদ্ধু ও 
গঞ্জাব প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে ) ইহারা 
হিমালয়ের পার্ধতীয় প্রদেশের .নিয়্ভাগে বাস করে নাই। 
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জাট মুসলমানখধর্শাবলন্বী নহে ) কিন্তু ইহাদের আচার 


সিন্ধু গ্রদেশের উর্ধতাগের অধিকাংশ অধিবাসীই জাটবংশীয় 
এবং ইহাদিগের ভাষাই প্রদেশীয় চলিত ভাষা। পূর্বে 
সিন্ধদেশে জাটগণেরই প্রতৃত্ব ছিল, কিন্ত এখন আর নাই। 
পঞ্জাবের অধিকাংশ অধিবাসীই জাট, ইহাদের সংখ্য। ৪1* লক্ষ । 
দোয়াব হইতে মুলতান পর্য্যন্ত তৃভাগ জাটদিগের অধিক্কত। 
পঞ্জাবের অধিকাংশ জাট ক্বষিজীবী। আধুনিক শিখ- 
গণের অধিকাংশ জাটবংশ হইতে উৎপন্ন । পঞ্জাবের অনেক 
জাট মুসলমান ধর্মাবলম্বী । ইহারা আরেন, বাগ্রি, মালবার, 
রপ্ত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত । পঞ্জাবের পূর্ববাংশে, 
জননশালমের, যোধপুর, বিকানের প্রভৃতি প্রদেশে হিন্দুধম্মীব- 
লশ্বী জাঁটগণ বাস করে। বরেলি, ফরুখাবাদ, গোয়ালিয়র 
প্রতৃতি প্রদেশেও জাটগণ রিস্ৃত হইয়াছে । ভরতপুর, দিল্লী, 
দৌয়াব, রোহিলখণ্ড প্রভৃতি স্থানেও জাটগণের বাদ দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। উত্তরপশ্চিমের জাটজাতি পচ্ছাদ এবং 
হেলে নামে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । পচ্ছাদ জাটকে পুরাতন 
পঞ্জাববাসীরা ঘ্বণার বাক্যে 'পচ্ছাদা, বলিয়া থাকে। কাল 
সাপ এবং বুড়ো মহিষ গাধা সম্বন্ধে যে গ্রবাদ আছে, পচ্ছাদার 
উপরও সেই প্রবাদ আরোপিত হইয়৷ থাকে । তাহা এই-- 
বৃড়ী ভৈংস পুরাণ। গাড়া । 
কালা সাংপ ওঁর সগা পচ্ছাদা । 
কুচ্ছ লাভ হছআ তৌ হুআ ন খাদই খাদা।” 
পূর্বে জাটগণ সকলেই এক সাধারণ নামে অভিহিত 
হইত। ইহারা আবর নামেই গ্রসিদ্ধ ছিল। তখন ইহার! 
প্রতিবাদী অথবা অপরের গৃহপালিত পশ্বার্দি অপহরণ করিত । 
অনেকেই রাজপুতবংশ হইতে উদ্ভৃত বলিয়া পরিচয় 
দেয়। বলন ও নোহাল জাটগণ চৌহানবংশ হইতে এবং 
সরবত ও সলফলান জাটগণ তুয়ারবংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া 
থাকে। কোন কোন যুরোপীয় পণ্ডিত বলেন, ভরতপুরের 
জাটগণ ও সিদ্ধুপ্রদেশীয় জাটগণ ভিন্ন ভিন্ন শাখা হইতে 
উদ্ভৃত। আবার কেহ কেহ বলেন, .জাটগণ সকলেই 
এক বংশোতপন্ন, তবে জাটগণ প্রথমে দিদ্ধুপ্রদেশে 
উপনিবেশ স্থাপন করে, পয়ে বক্তিয়া হইতে অনেক জাট 
ভারতে প্রবেশ করিলে তাহারা ক্রমে. অগ্রসর হইয়া 
রাঁজপুতনায় অবস্থিত হইয়াছে । সময়ের অগ্রপশ্চাদ নিবন্ধন 
এবং আবাস-পরিবর্তুন জন্ত তাহারা প্রধান শাখার সহিত 
মিশ্রিত হইতে পারে নাই। 
জাটদিগের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু ও কতকগুলি 
মুসলমান । মুসলমানগণ বলে, তাহারা গনী হইতে গারতে 
আগমন করিয়াছে। উত্তরপশ্চিম ও দিদ্ধুপ্রদেশীয় অনেক 
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ব্যবহারও সম্পূর্ন হিশ্ুমতানুযায়ী নহে । ইহাদের বিশ্বাস_ 
বিশ্বজননী ভবানী এক জাট কন্তারূপে অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন, এই বিশ্বাসে ইহারা সেই তবানীর আরাধন! 
ব্যতীত হিন্দুধর্ের অন্ত কোন বিধান গ্রাহ করে না। 
পৌরাণিক আখ্যাপিকায় ইহাদের আস্থা অতি অল্প । এক- 
মাত্র অনাদি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ইহার! বিশেষ অন্রক্ত। 
এই জ্বাটদিগের মধ্যে বিবিধ শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া 
যার়। কোন কোন শ্রেণীতে জ্যেষ্ঠ জাতার মৃত্যুর পর তাহার 
পত্বীকে বিবাহ করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। বিবাহকালে 
গাত্র ও পাত্রীর মন্তকোপরি কেবলমাত্র একটা চাদর 
দেওয়। হয়, এই নিমিত্ত এই বিবাহপ্রথাকে চাদর-চলন? 
কহে। এই প্রদেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প) অর্থ 
দ্বারা পাত্রী ক্রয় করিতে হয়) এই অসুবিধার জন্তাই 
বোধ হয় ভ্রাতৃপত্রী-বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। পঞ্জী- 
বের মুসলমান জাটগণ ভরৈচ এবং গণ্ডাল নামক দুইটা 
প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত । গুজরাট এবং শাহপুরে গণ্ডাল 
বংশীয়পদিগের সংখ্যা অধিক-- ইহার! অতিশয় দৃঢ়কায়, সাহসী 
এবং বলিষ্ঠ, ইহার! দীর্ঘ শ্বস্র রাখে ও তাহ! নীলবর্ণে রপ্রিত 
করে। গুজরাট ও তঙ্নিকটবর্তী জাটগণ বিতস্তা নদীর 
তীরবর্তী উর্ধরা প্রদেশকে “হিরাট' কহিয়া থাকে । এই 
জন্য ও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাহাদের কোন বিবরণ নাই 
দেখিয়া, যুরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে মধ্য এসিয়ার 
আদিম অধিবাসী বলিয়া! স্থির করেন। কিন্তু জাটদ্িগের 
ভাষার সহিত আবধ্যদিগের ভাষার অতিশয় নিকট সম্বন্ধ, ইহারা 
পঞ্জাবী ও হিন্দি ভাষায় কথা বলে। যদ্দি জাটগণ সিদীয় জাতি 
সমুডূত হয়, তবে তাহাদিগের ভাষা কিরূপে বিলুপ্ত হইল? 
মুললম(ন কর্তৃক পরাজিত হইয়! অন্থান্ত রাজপুতদিগের স্তায় 
জাটগণও রাজপুতানায় প্রবেশ করিয়াছে এবং তথায় অনেকেই 
কিব্যবসায় দ্বার। জীবিকা নির্বাহ করে। ভরতপুর ও ঢোলপুর 
ছুইটাই জাটরাজ্য। পঞ্জাব ও রাজপুতানার অধিকাংশ স্থলে 
হিন্দু ও মুসলমান জাটগণ একত্র অবস্থিতি করে এবং সেই 
জন্তই তাহাদিগের আচার ব্যবহারের কোন কোন অংশে 
সাদৃশ্ত দেখ! যায়। লাহোর ও শতদ্রর উচ্চভাগস্থ জাটগণ প্রায় 
সকলেই হিন্দু। পঞ্জাবের জাটগণের সকলেরই উপাধি সিংহ 
এবং অন্থান্ত প্রদেশের হিন্দু জাঠগণ হইতে তাহাদের পরিচ্ছদ 
বিভিন্ন। ইহারা প্রায় সকলেই শিখধর্দম।বলদী। দিল্লী, ভরতপুর 
প্রভৃতি স্থানের জাটদ্দিগের সকলের উপাধি সিংহ নহে, 
তাহাদের কাহারও কাহারও উপাধি মল্ল। সিজুপ্রদেশীয় 
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স্বাটগথ কৌম নামে খ্যাত ও বছুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় 
বিভক্ত। ইহারা অতিশয় পরিশ্রমী; তূমিকর্ষণ, পশ্বাদিপালন 
প্রভৃতি ব্যবসায় দ্বারা জীবিক! নির্বাহ করে। যাহার নিজের 
জমী না থাকে, সে কোন জমীদারের অধীনে ভূমিকর্ষণ কার্ষে 
নিযুক্ত থাকিয়া বেতন স্বরূপ কিছু কিছু ফসন প্রাপ্ত হয়। 
ইহারা অতিশয় শান্ত প্রকৃতি । এই প্রদেশীয় জাঁটরমণীগণ 
' সৌন্দধ্য ও মতীত্বের জন্ত সর্বত্র প্রসিদ্ধ। জাটপুক্রষদিগের 
ভ্ভায় জাটরমণীগণও কঠিন পরিশ্রমী। ইহার! সাংসারিক 
অনেক কাধ্য সম্পপ্ন করে। কচ্ছ প্রদেশীয় জাটগণ প্রায় 
সকলেই উদ্রব্যবসারী । হিন্দু জাটগণ সাধারণতঃ একটা 
বিষাহ করে, কিন্তু পুভ্র্দি না জন্মিলে দ্বিতীয়বার বিবাহ 
করিতে পারে । মিরাট অঞ্চলের জাটগণ অতিশয় কষ্টসহিষুঃ, 
ধীর ও পরিশ্রমী । সাধারণতঃ ইহার! শান্তিপ্রিয়, কিন্ত প্রতি- 
হিংসাসাধনকালে অতিশয় উগ্রপ্রকৃতি ধারণ করে। সর্দারের 
আদেশে ইহারা কোনকার্য্য করিতেই পরাজ্মুখ নহে। ইহাদের 
অনেকেই মাংস ভক্ষণ করে, সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় স্থুনিপুণ। 
ইহারা হিন্দু বটে, কিন্ত ব্রাঙ্মণদিগকে অতিশয় অবজ্ঞা করে। 
পঞ্জাবের সিংহ-উপাধিধারী জাটগণই জাটদিগের মধ্যে 
শ্রেঠ। ইহারা অতিশয় লম্বা, ইহাদের শরীর প্রশস্ত, 
প্রশ্র দীর্ঘ ও প্রচুর। ইহাদের মুখশ্রী। অতিশয় শোভনীয়। 
পার্কতীয় পাঠানজাতি অপেক্ষা ইহারা অত্যধিক সাহসী, 
বলিষ্ঠ এবং সংগ্রামকুশল। ইহার! ক্ৃষিব্যবসায়ী, কঠিন 
পরিশ্রমী ও পরিমিতব্যধ়ী। অনেক জাটরমণী লিখিত্ে ও 
পড়িতে পারে। ইহারা গবাদি পালন করে; একস্থানের 


শশ্ত শকটে করিয়া অন্তস্থানে লইয়া যায়। ইহার! ভূমির ভি 
সত্ব চিরকাল অক্ষু্ণ রাখিতে ভালবাসে । যে স্থানে জাটগণ শু 
বাস করে, তথায় প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন আবাদী জমী পু 


আছে। কিন্ত সকলেই পরম্পর স্বতন্ত্র; তবে পতিত জমী, 
গ্রবাদির চরিবার স্থানাদি সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণা। 
কোন ব্যক্তি বিশেষের আদেশানুসারে কোন কার্ধ্য হয় 


না) গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তি মিলিত হইয়া সমস্ত টং . 
কাধধ্যনির্বাহ করে। আধুনিক মরাজরাজ্যের হায় পূর্বে ছা 


রাজপুতানায় জাটগণের মধ্যে সাধারণতন্তর প্রচলিত ছিল। এই 
জাটদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। জাটগণ ভিন্ন 
ভিন্ন শাখায় বিভক্ত ) ইহার! নিজ শ্রেণী ব্যতীত অপর শাখায় 
বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। পঞ্জাবেই অধিকাংশ কৃষিব্যবসায়ী 
জাটের বাস। পঞ্রাবী ভাষায় জাট, জমিদারী ও কৃষক এই 
তিনটা শবই একার্থবোধক। টড গ্রভৃতি পঞ্ডিতদ্িগের মতে 
মহারাজ রণজিৎসিংহ জাটবংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 





আযোদীবংশীয় জাঁটগণ পাঁণিপথ ও সোণপণ নামক 
স্থানে বাস করে; ইহাদের উপাধি মালিক; এই জন্ত এই 
জাতীয় জাটগণ বংশগোৌরবে অন্তান্ত জাট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
পরিচয় দেয়। পঞ্জাব, কাঁচগন্ধব এবং গঙ্গা ও যমুনার 
নিকটবর্তী গ্রদেশসমূহে অনেক জাটের বাস আছে এবং ইহা- 
দের ভাষা অন্তজাতির ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। জেলপ্রদেশীয় 
জমিদারগণ জাটবংশীয়। ইহার! কোন স্থানে যাইবার কালে 
অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয় ও বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করে। অর্ধনগ্ন 
তরবারী হস্তে অনেক জাটকে দুর্বল বলীবর্দে আরোহণ 
করিয়৷ যাইতে দেখা যার়। জাটগণ কাচগন্কবগ্রদেশে 
বহুকাল হইতে বাঁস করিতেছে ; এই জন্য কেহ কেহ ইহা- 
দিগকে এখানকার আদিম অধিবাসী বলিয়। নির্দেশ করেন । 
জাটগণ যে স্থানেই থাকে, ভূমিকর্ধণ সম্বদ্ধে তাহারা অতি উচ্চ 
স্থান অধিকার করে। আলিগড়ের জাটদিগের সহিত রাজপুত- 
দিগের জাতিগত বিরোধ দৃষ্ট হয়ঃ ইহাদিগের বিরোধ এত 
প্রবল যে, এই ছুই- 

জাতি কথন এক গ্রামে 
বাস কয়ে না। অমৃত 
সরের শিখ জাঠগণ 
অতিশয় সাহসী ও 
কাধ্যক্ষম। ইহার্দিগের 
স্তায় সাহসী ও যোদ্ধা 
জগতে অতি বিরল। 
জাটদিগের বীরত্বের 
ছুই একটী বিবরণ 
শুনিতে পাওয়া যায়। 
১৭৫৭ থুঃ অব্যে জাট- 
গণ রামগড় অধিকার 
করে এবং উহার নাম 
পরিবর্তিত করিয়। 
কোল নাম রাখে। 
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আলিগড়ে শাসনী 
নামক স্থানে জাটগণ 
দাট জাতি। 
একটী মৃণয়দুর্গ নির্শাণ করিয়াছিল। আফগানস্থানেও 


জাটদিগের বসতি আছে; তাহার! তথায় গুর্জর নামে 
পরিচিত। জাটদিগের সকলে এক ধর্ম(বলম্বী নহে; 
ইহা্দিগের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু, কতকগুলি মুলমান ও 
কতক গুলি শিখ। পঞ্জাবের জাটদিগের ধর্ণ সম্বন্ধীয় নিয়মে 


জাঠর 


[৮] 


জাঁড়েজ। 


তত আস্থা! ছিল না বলিয়াই মহাত্মা নানক অতি সহজেই জাঠর্ধ্য (ব্রি), জঠরে তবঃ জঠরএঞা। জঠররোগবিশেষ, 


তাহাদিগকে শিখধর্দে দীক্ষিত করিয়াছিলেন 1 
জাটতুতভাই (দেশজ) জোষ্ঠতাতের পুত্র। 
জাটতুতভগিনী ( দেশজ ) জোোষ্ঠতাতের কন্তা । 
জাঁটালি (ত্ত্রী) কিংগুক বৃক্ষসদৃশ বৃক্ষভেদ, মোখা। 
জাঁটালিক1 (ত্্ী) কুমারান্ুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯19৭ অ*) 
জাটাস্তরি (পুং) জটাস্থরস্ত অপত্যং ইঞ্‌। জটানুরের পুত্র । 

“জাটাম্থরিভৈমসেনিং নানাশস্ত্রবাকিরৎ।» 

(ভারত ১৭৫ অঃ) 
জাঁটি (দেশজ ) ঘাণিযন্ত্রর চুঙ্গি বা নল। 
জাটিকাঁয়ন (পুং) অথর্ববেদের এক খষি। 
জাটিলিক (পুত স্ত্রী) জটিলিকায়াঃ অপত্যং, শিবাদিত্বাদণ্‌। 
জটিলিকা র পুক্র। শ্ত্রীলি্গ ভীপ্‌। 
জাঠ, ১ বোস্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সাতার জেলার একটা 
জাম়গীর। অক্ষাঃ ১৬৫৫ হইতে ১৭* ১৮ উঃ, দ্রাঘি* 
৭৫, ১ হইতে ৭৫* ৩১পৃঃ। ইহাঁর ভূমি অনেক স্থলেই 
অনুর্বর | মধ্যে এবং পূর্ববভাগে বড় নদী তীরস্থভৃমি অপেক্ষা- 
কৃত উর্বরা। দেশে কৃষিকার্য্ে কাহারও বিশেষ মনোযোগ 
নাই, কিন্তু পণ্ুগাণকের সংখ্যা বিস্তর। জাঠনগরে বহু পরিমাণে 
গোমেষাদি বিক্রয় হয়। শন্তের মধ্যে বাজরা ও জোয়ার 
গ্রধান। তত্তিন্ কার্পাস, গোধূম, ছোলা, কুনু মফুল গ্রভৃতি.উৎপন্ন 
হয়। জাঠ জমিদারীর মধ্যে ৪টা ফৌজদারী আদালত আছে। 
ইহার রাজা মহা রাষ্ট্ক্ষত্রির়। তাহার উপাধি দেশমুখ ও তিনি 
জায়গীরদার। দাক্ষিণাতোর সর্দীরগণের মধ্যে ইহাকে প্রথম 
শ্রেণীর মধ্যে ধর! হয়। সাতারাস্থিত একজন পণিটিকাল 
এজেন্টের সাহায্যে ইহার শাসনকার্ধ্য সম্পন্ন হয়। জাঠের 
জায়গীরদার প্রতিবংসর ৬৪০০২ টাঁকা গবর্মেন্টে জমা দিয়া 

৫০ জন অশ্বারোহী সৈম্ত রাখিতে পারেন। তত্তিন্ন তাহাকে 

সর্দেশমুখী বলিয়া ৪৪৮*২ টাকা কর দিতে হয়। জাঠ 

পূর্বে সাতারারাজের অধীন ছিল। 

২ পূর্ব্বোক্ত জাঠ জমিদারীর প্রধান নগর। অক্ষা* ১৭* 
৩উ$, দ্রাঘি* ৭৪* ১৬1 এই নগর সাতার! হইতে ৯২ 
মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত | 

জাঠর (পুং) জঠরে ভবঃ অণ্‌। জঠরস্থিত পাঁচক অগ্নি তক্ষণের 
পর যে অগ্নি সমস্ত দ্রব্য পরিপাক করে। 
“্জাঠরে। ভগবানগ্রিরীশ্বরোহ্র়ন্ত পাচকঃ1 (সুশ্রুত ) 

২ কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯৪৬ অ*)। জঠরম্ত 
ইমাং ত্তেদং ইতি অণংক্ত্রিয়াং ডীপ্‌। জঠর সন্বস্থীয়। 

পত্চং বিচ্ছেদজাঠযীং* | (মার্ক পু* ২৩৭) 


উদররোগ, অগ্নি প্রদীপ্ত থাকিলে এই রোগ হয় না। 
"এতন্নবায়সং এতেন জাঠর্ষ্যং ন ভবতি সয্লোহগি আপ্যাধ্যতে” 
(সৃুতত ) 
জাড় (দেশ) ঠাওা। শীত। ূ 
জাঁড়কাট| (দেশজ) জিহ্বারোগবিশেষ । ইহাতে জিকায় 
কাটা দেয়। 
জাড়মোনাল (হিন্দী) তিত্তির জাতীয় বন্য পক্ষীবিশেষ। 
(09018851109 [7 110918090513) ইহাদের বর্ণ ধূসর এবং পৃষ্ঠ ও 
গুচ্ছ ঈষৎ ধূমল রেখাস্কিত। পুচ্ছের অগ্রভাগ ও পক্ষের ক্ুদ্রপাখা 
গ্রভৃতিতে বিন্দু বিন্দু কৃষ্ণাভ ধূসর চিহ্ন আছে। ক ও“কপো- 
লের নিয়ভাগ শুভ্রবর্ণ। পক্ষদ্বয় বিস্তার করিলে প্রায় ৪০ ইঞ্চ 
হয়। এক একটা ওজনে প্রায় ৩/, ৩০ সের হইয়! থাকে । 
হিমালয়ের পশ্চিম অংশে সর্বত্র ইহারা বাস করে। 
পূর্বে নেপাল পর্য্যন্ত ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়! যায় । 
পর্বতশৃঙ্গে তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশেই ইহার! থাকিতে ভালবাসে । 
শীতকালে অত্যন্ত তুহিনপাঁতের সময় ইহার! বাঁস ত্যাগ করিয়া 
অন্থত্র যাইতে বাধ্য হয়, কিন্তু শীতাবসানে আবার ঠিক পূর্ব- 
নিবাসে ফিরিয়া আইসে। 
এই পক্ষী ৫টা হইতে ৩টা পর্যন্ত দলবদ্ধ থাঁকে। 
কথন ছুই এক জোড়া পৃথক্‌ দৃষ্ট হয়। ইহার! মনুষ্য দেখিলে 
একবারেই ভয়ে উড়িয় পলায় না। ইহাদের পক্ষ দৃঢ়, এক- 
কালে বহুদুর উড়িয়া! যাইতে পারে। শিকারীগণ সহজে ইহা- 
দিগকে মারিতে পারে না। 
জাড়র (পু স্ত্রী) জড়ম্তাপত্যং জড়-আরকৃ। জড়ের পুক্র। 
জাঁড়া, কচ্ছপ্রদেশীয় জাড়েজ৷ রাজবংশের জনৈক রাজা ।, 
ইহার নামান্ুসারেই তৎপুক্র লাখ নিজ বংশের নাম জাড়েজ। 
রাখেন। [কচ্ছ দেখ। ] 
২ ব্রহ্মখণ্ডোক্ত পূর্ববঙ্গের একটা গ্রাম। 
জাঁড়! (দেশজ) শীত। ফুরান। 
জাড়ি (দেশজ) ১ শীতগ্রকার। ২ যুক্ত। 
জাড়িঘ্য (দেশজ) জাড়কাটা। 
জাড়িবেঙ্গ (দেশজ ) একগ্রকার ভেক। 
জাঁড়েজ।, কচ্ছগ্রদেশের সর্কপ্রধান রাজপুত রাজবংশ । ইহারা 
. আঞ্জিও কচ্ছপ্রদেশের নানাস্থানে রাজত্ব করিতেছেন। 
জাড়েজাগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বলিয়া পরিচয় 
দেন। ইহাদের পুর্বপুরুষগণ আপনাদিগকে শক্মাবংশ-সন্ভৃত 
বলিতেন। জাড়েজাবংশ আবার গ্রধান প্রধান ব্যক্তির 
নামানুসারে দেদা, হৌথি, গঞ্জন, অবড়া, মোড়, হালা, বুভট। 


জাতক 


প্রভৃতি বহুত্তর শাখাতে বিভক্ত । জাড়েজাদিগের বংশাবলী 
ও ইতিবৃত্ত [ কচ্ছ শব্দে দেখ । ] 
জাড়েরাণ1), একজন প্রাচীন নৃপতি। খু্টীয় ৮ম শতাধীর 
গ্রারস্ভে পারসীগণ সর্বপ্রথম সঞ্জানে আগমন করিয়া ১৫টা 
স্কৃত শ্লোক দ্বারা এই রাজার নিকট আপনাদিগের ধর্- 
ব্যাখ্যা করিয়াছিল। পারন্ত গ্রন্থে এই নৃপতির নাম জাড়েরাণা 
লিখিত আছে। কিন্তু ডাক্তার জে উইলসন্ সাহেব অনুমান 
করেন, এ জাড়েরাণা সম্ভবত্তঃ অণহিল্লবাড় পত্তবের অধীশ্বর 
. জয়দেব বা বাণরাজা হইবেন। এই বাণরাজ! ৭৪৫ হইতে 
৮০৬ খুঃ অব পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। 
জাঁড়া (ক্লী) জড়ন্ত ভাবঃ জড় ঘ্যঙ্‌। ১ জড়তী, স্তত্ত। 

“বিন৷ জাড্যানৃভূতিং ন কথঞ্চিহুপপদ্ভাতে |” ( পঞ্চদূণী ৬৯১) 
২ মূর্ঘতা। (হেম)৩ আলম্ত, পরিশ্রমাদি দ্বারা জ্ত্তাদিযুক্ 
শ/নীরিক অবস্থাবিশেষ | 

“আলম্বশ্রমগর্ভাত্ভৈঃ জাড্যং ভৃম্তাসিতাদিকৃৎ।” (সাহিত্যদ*) 
৪ অবিবেকরূপ ছুঃখ। 

“হুঃখাছুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ1” (সাংখ্যস্থ* ১1৮৪) 
: 'জাড্যবিমোকঃ অবিবেক নিবৃত্তিঃ হুঃখবিমোক* (বিজ্ঞানতিক্ষু) 
যে আনুষ্ঠানিক অর্থাৎ বেদবিহিত কর্্মাদি জাড্যবিমোক অর্থাৎ 
দুঃখ দ্বারা নিবৃত্তি হইতে পারে না। ৪ 
জাড্যারি (পু জাড্যস্ত অরিঃ-৬তৎ | জন্বীর, জামীয়। (রাঁতনি) 
জাত (ব্রি) জন-কর্তরি ক্ত। ১ উৎপন্ন। ২ ব্যক্ত। ভাবে-ক্ত। ৩ 
জন্ম। ৪ পারিভাষিক পুক্রবিশেষ। জাত, অঙ্গগাত, অতিজাত, 
ও অপজ্াত এই চারি গ্রকার পারিভাষিক পুক্ত্র। 

“জাতঃ পুজোহহ্জাতশ্চ অতিজাতস্তটৈব চ। 
অপজাতশ্চ লোকেহম্মিন্‌ মস্তব্যাঃ শান্ত্রবেদিভিঃ। 
মাতৃতুল্যোগুণোজাতস্তনুজাতঃ পিতুঃ সমঃ ॥” (পঞ্চতম্ত্র ১৪৪১) 
মাতৃতুল্য গুণবিশিষ্ট পুত্রকে জাত বলা! যায় 
৫ প্রশস্ত | ৬ যে জন্মগ্রহণ করিয়ছে। 
জাতক (ক্লী) জাতং জন্ম তদধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ ইত্যণ্‌ ততঃ 
স্বার্থে কন্‌ বা জাতেন শিশোর্জন্মনা কায়তি কৈ-ক। জাত 
বালকেয় শুভাগুভনির্ণায়ক গ্রন্থ, জাতকদীপিকা, জাতকামৃত, 
জাততকতরঙ্গিণী, জাতককৌমুদী, জাতকরত্বাকর, জাতকসার, 
জাতকার্ণব, জাতকচন্ত্রিকা, লুজাতক, বৃহজ্জাতক প্রভৃতি 
জ্যোতিঃগ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থে জাত বালকের লগ্নরাশি, 
হোঁরা, দ্রেক্কান প্রভৃতি এবং তাহাতে জন্মাইলে বালকের শুভ 
কিবা অগ্ডভ হইবে ইত্যাদি বিষয় পরিম্ষ,ট ভাবে লিখিত আছে। 
২ বৌদ্ধগ্রস্থবিশেষ। জাতক অর্থাৎ বুদ্ধদেবের এক 
এক জন্মের বিবরণ । বৌদ্ধগণ বলেন, সমস্ত জাতকের সংখ্যা 
১৫৪। 


[ ৯ ] 


৩ 


জাড়কর্মম 


৫৫০। বুদ্ধদেব স্বয়ং শ্রাবন্তী অবস্থানকাষে তাহা শিষ্য- 
গণফে মোক্ষধর্শ শিক্ষা দিবার নিমিত, ৫৫* পুর্ব্ব জন্মে 
যেযে অলৌকিক কার্য করিয়াছিলেন, তাহাই এ ৫৫, 
জাতকে গল্পচ্ছলে বলির! যান। বুদ্ধেয় মুখনিঃস্ত বলিয়া 
বৌদ্ধগণ এই সকল গ্রন্থকে গরম পবিত্র ধর্মরস্থ বিয়া মান্ত 
করেন। এখন অনেক জাতক বিলুপ্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে 
এখন এই কয়খানি গ্রচলিত--অগন্্য, অপুভ্রক, অধিসহ 
শ্রেষ্ঠ), আয়ো, ভদ্রবর্ণীয়, ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, বুদ্ধ বোধি, চন্রস্য্য, 
দশরথ, গঙ্গাপাল, হংস, হৃন্তী, কাক, কপি, ক্ষান্তি, কাল্ময- 
পিপি, কুন্ত, কুশ, কিন্নর, মহাঁনোধি, মহাকপি, মহিষ, 
মৈত্রিবল, মৎন্ত, মৃগ, মঘাদেবীয়, পদ্মাবতী, রুরু, শক্র, শরভ, 
শশ, শতপত্র, শিবি, অেষ্ী, সভা, ম্থুপারগণ স্থতসোম, শ্যাম, 
উন্মাদয়স্থী, বানর, বর্তকপোত, বিশ, বিশ্বন্তর, বৃষভ, ব্যাত্রী, 
যজ্ঞ, বৃষহরণীয়, লতুব, বিতুর, পুর ইত্যাদি । 

এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত ও পাপিভাষায় রচিত। অনেক- 
গুলির সিংহলী ভাষায় টীকা আছে। অনেকে অনুমান 
করেন, এই সকল জাতক প্রীয় ২*** বৎসর পূর্বে রচিত 
হইয়াছে। ইহাদের অনেকগুলির গল্প পঞ্চতন্ত্রের বা ঈদপের 
গল্পের ন্যায় । অনেকগুলি আবার হিন্দু পৌরাণিক গল্প- 
গুলিকে বিকৃত করিয়া বৌদ্ধপিগের মতান্ুযায়ী করা হইয়াছে। 


জাতকর্্ম (ক্লী) জাতশ্ত জাতে সতি বা! যৎকর্্ম। দশবিধ 


স্কারের মধ্যে চতুর্থ সংস্কার, মস্তানের জন্মকালে কর্তব্য 
কর্মবিশেষ। জাতকর্শের বিধান ভবদেবে এই প্রকার 
লিখিত আছে। 

পুজ জন্মিলে, তৎক্ষণাৎ জাতপুজের পিতাকে সংবাদ 
দিবে। পিতা পুত্র জন্ম বৃত্তান্ত শুনিয়া, “নাভিং মারুস্তত 
স্তনঞ্চমাদত্ত।” নাভিচ্ছেদদ করিও না, স্তন দান করিও 
মা, এই কথা বলিয়। সবস্ত্রন্নান করিবে। কৃতক্নান হইয়া 
যথাবিধি যষ্ঠী, মার্কগডেয় ও যোড়শমাতৃকা1 পুজা, বন্থধার! ও 
নান্দীশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিবে । পরে একখানি শিলা উত্তমরূপে 
ব্রহ্মচারী কুমারী, গর্ভবতী বা শ্রুতশ্বধ্যায় শীল ব্রাঙ্গণ 
দ্বারা ধুইয়! ত্রীহি যব দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অনুষ্ঠ 
দ্বারা প্কুমীরন্ত জিহ্ধাং নির্ধাষ্টি ইয়মাজ্ঞা” এই মন্ত্র উচ্চারণ- 
পূর্বক স্পর্শ করাইবেন, তৎপরে স্বর্ণ দ্বার! ঘ্বৃত লইয়া যথা- 
বিধি মন্্রোচ্চারণ করিয়া বালকের জিহ্বায় স্পর্শ করাইবেন, 
ভৎপরে “নাতিং ক্ৃস্তৃত, স্তনঞ্চ দত্ত” নাভিচ্ছেদ কর, স্তনদান 
কর এই আজ্ঞা! করিয়া! সেই স্থান হইতে নির্গত হইবেন । পুত্রের 
পিতা পুত্র জন্মাইবায সময় যদি অন্ত অশৌচ থাকে, তাহা 
হইলেও তিনি এই জাতকর্্ করিতে পারিবেন। 


জাতযবদস্ 


দঅশৌচে ছু সমুৎপন্নে পুত্রজন্ম যদাভবেৎ।* 
কর্তব্যাকৌলিকী শুদ্ধিরপুদ্ধঃ পুনরেব সঃ ॥” (সংস্কারতস্ব ) 
পিতা! পুত্রের মুখাবলোকন করিবার অগ্ররে ব্রাঙ্মণরিগকে 
যথাশক্তি দান করিয়া পুত্রমুখ দর্শন করিবে। জাতকর্ 
নাভিচ্ছেদের পূর্বে করিতে হয় 
*প্রাক্নাভিবর্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়াত” (মনু) 
নাভিবর্ধনাৎ নাভিমন্বন্বাৎ নাড়ীচ্ছেদনাৎ।” (টীকা) 
জ্যোতিঃশান্ত্রবিহিত তিথিনক্ষত্র না হইলেও জাতকর্ম্ম করিতে 
হইবে। আজকাল এই উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা শোতে এই 
সকার লোপপ্রায়। [ সংস্কার দেখ। ] 
জাতক্তরিয়! (ভ্তরী) জাতন্ত ক্রিয়।। জাতকর্ম। [জাতকর্ম্ম দেখ] 
জাঁতকাম (ত্রি) জাতঃ* কামঃ যন্ত বহুত্রী। জাতকামনা, 
যাহার কামন। জন্মিয়াছে। 
জাতকোপ (তরি) জাতঃ কোপঃ যন্ত বহুত্রী। জাতক্রোধ, 
যাহার ক্রোধ হুইয়।ছে। 
জাতপুভ্র (তি) জাতঃ পুত্রঃ যন্ত বহত্রী। হার পুত্র হইয়াছে । 
জাতমাত্র (ত্রি) সদ্যোজাত, যে এইমাত্র জন্মিয়াছে, জন্মিবামাত্র, 
জন্মের অব্যবহিত পরক্ষণ। 
“জাতমাত্রং ন যঃ শক্রং রোগঞ্চ প্রশমং নয়েখ॥% (পঞ্চত* ১1২৩৪) 
জাতরূপ (ক্লী) জাত প্রশস্তং প্রাশস্ত্যে জাতঃবূপপ্‌ প্রত্যয়ঃ। 
১ স্থবর্ণ। (পুং) ২ ধুস্তরবৃক্ষ। (অমর) (ত্রি) জাতং রূপং 
ষন্ত বহুত্রী। ৩ উৎপন্নরূপ, উৎপন্ন মূর্তি । 

“ন জাতরূপচ্ছদজাতন্ূপতা” ( নৈষধ ১১২৯) 
জাতরূপময় (তরি) হুবর্ণময়। ( এত" ব্রা" ৮১৩) 
জাতরূপশিল (পুং) একটা স্ুবর্ণময় জনপদ । (রামায়ণ) 
জাতবাঁসগৃহ [জাতবেশান্‌ দেখ।] * 
জাতবিদ্য! (ভ্ত্রী) জাতে নিম্পঘ়ে হোমাদৌ বিদা! বিদ্যতেহনয়। 

বিগ্ভা। প্রায়শ্চিত্ৃজ্ঞাপিক1 বাক । হোমের পর প্রায়শ্চিত্ব- 
বোধক বাক্যবিশেষ । 
কত্রন্ধ! তো বদতি জাতবিদ্যাং* (খক্‌ ১০৭১।১১ ) 'জাতে 
কর্তব্যে প্রায়শ্চিত্তাদৌ বিস্তাং বেদয্িত্রীং বাচং বদতি ব্রহ্মা হি 
সর্বং বেদিতুং যোগ্যো ভবতি” (সায়গ ) 
জাতবেদম্‌ (পুং ) বিদ্যতে লভ্যতে, বিদ্‌-লাভে -অন্গুন্‌ বা জাতং 
বেদে ধনং যম্মাৎ। অগ্সি। মহাভারতে এই অগ্নির ম্বব্বপ 
এই প্রকার লিখিত হইয়াছে--লোকদিগের পবিভ্রকারক 
বলিয়া পাবক, হুব্য বহন করে বলিয়া হব্যবাহন, বেদার্থের 
নিমিত্ত জন্মিয়াছে বলিয়া জাতবেদস্‌ নাম হইয়াছে 
পপাবনাৎ পাবকশ্চান্মি বহনাদ্ধব্যবাহনঃ | 
বেদস্বদর্থং জাতাঃ বৈ জাতবেদা৷ স্ততোহ্মি।” (ভা ২৩১।৪১) 


১৩ ] 


জাতি 


“্জন্মন্‌ জন্মন নিহিতো জাতবেদাঃ1” (খাক্‌ ৩১২৯) 
জাত মাত্রই জঠরানলরূপে অবস্থিত বলিয়া, অগ্সির নাম জাত- 
বেদা। জাতবিষয় সকল যিনি অবগত আছেন। প্আদাব 
জাতবেদঃ” (খক্‌ ১৪৪।১) 'জাতবেদঃ) জাতানাং বেদিতঃ* (সায়ণ) 

“জাতবেদাঃ কন্মাজ্জাতানি বেদ জানাতি বৈনং বিহুর্জাতে 
জাতে বিদ্ভতে ইতি বা! জাতিবিত্বো! বা জাতধনো! বা জাতবিষ্ঘো! 
বা জাতগ্রজ্ঞানো যৎতজ্জাতঃ পশূন বিন্বত ইতি তজ্জাতবেদসো 
জাতবেদন্বং ইতি ত্রাহ্মণং। তশ্মাৎ সর্ধধানৃতুন্‌ পশবে! অগ্নি মভি 
সর্পস্তি।, ৩ জাতগ্রজ্ঞ। ৪ জাতধন। ৫ হুর্য্য। “উচু ত্যং জাত- 
বেদসং দেবং বহস্তি কেতবঃ» ( খক্‌ ১৫০১) “জাতবেদসং 
জাঁতানাং প্রাণিনাং বেদিতারং জাতগ্রজ্ঞং জাতধনং বা 
(সায়ণ) “পঞ্চমঃ পঞ্চতপসাং তপনে! জাতবেদসাং”। পঞ্চাগ্রিসাধ্য 
তপন্যার মধ্যে তপনও একটা অগ্রিস্বর্ূপ। জাতানি সর্বাণি 
কারণত্বেন বিদত্তি যং বিদ্‌ জ্ঞানে-অন্থুন্‌। ৬ অন্তর্যামী পরমেশ্বর । 

”গ পরোরজঃ সবিতুতাতবেদে! দেবশ্ত ভর্গো মনসেদং 
জঘাঁন” ( ভাগ: ৫৭1১৪ ) 

জাতবেদল (তরি) জাতবেদসঃ ইদং বাঁসদেবতা অন্ত তাত- 
বেদস্অণ্‌। অগ্নি সম্বন্ধীয় । *প্রনূনং জাতবেদসমশ্বং* (নিরুজ্ঞ" 
৭২০) অগ্নিদেবত! সন্বন্ধীয় সাম বেদের খক্‌ মন্ত্রভেদ | 
* প্তদেকমেব জাতবেদসং গায়ত্রং তৃচং দশতঘীযু বিছ্ভাতে 
যত্ত, কিঞ্চিদাগ্নেয়ং তজ্জাতবেদসাং স্থানে যুঞ্্যতে |” 
জাতবেদপী (ক্ত্রী) জাতবেদস স্ত্িয়াং ডীপ্‌। "উত্তরে জ্যোতিধি 
জাতবেদনী উচ্যতে” (ভারত ভীম্ম) 
জাতবেদসীয় (ক্রী) জাতবেদ সন্বন্ধীয়। (শতপণ ব্রা" ১৩1৫১/১২) 
জাতবেশ্ান্‌ (রী) যে ঘরে পুত্রাদির জন্ম হয়, আঁতুড়ঘর। 

( কথাসরিৎ ১৭।৬৭ ) 
জাতন্সেহ (পুং) জাতঃ স্নেহঃ যন্ত বহুব্রী। যাহার স্গেহ জন্মিয়াছে। 
জাঁতাপত্য (পুং) জাতং অপত্যং যন্ত বহুত্রী। যাহার পুত্র 

হইয়াছে। 
জাতায়ন (পুং) জাতন্ত গোত্রাপত্যং। জাত গোত্রের অপত্য । 
জাতি (ভ্ত্রী)জন-্তিন্। ১জন্স। ২ গোত্র। ৩ অশ্মপ্তিকা। 
৪ আমলকী । ৫ ছন্দোবিশেষ, ছন্দ: ছুইপ্রকার বৃত্ত ও জাতি, 
অক্ষরের সহিত মিল থাকিলে বৃত্ত হয়, আর মাতরানথমারে 
হইলে জাতি হয়। 
পবৃত্বমক্ষরসংখ্যাঁতং জাতির্মাত্রাকতা ভবেৎ*। (ছন্দোম* ) 
হত্ব ও দীর্ঘানসারে মাত্র! হয়। 

"একমাত্রোভবেৎ হৃস্বোধিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। 

্রিমাত্রস্ত প্লতো। ভয়ে! ব্যঞজনং চার্ধমাত্রকং |” (ছন্দোম') 
হম্বস্বর একমান্র, দীর্ঘন্বর দ্বিমাত্র, প্ল,তোস্বর ত্রিমাত্র, ব্যঞ্চন অর্ধ- 
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মাত্র। যথা আর্য্যাঞ্জাতি প্রভৃতি প্রথম ও তৃতীয়পাদে দ্বাদশ- 
মাত্রা, দ্বিতীয়পাদে অষ্টাদশমাত্রা, চতুর্থপাদে পঞ্চদশমাত্রা হইলে 
আর্ধ্যাজাতি হয়। ৬ জাতীফল। ৭ মালতী । (মেপ্দিনী) ৮ বেদ- 
শাখাভেদ। ৯ ষড়.জাদি সপ্ুমন্বর। ১* অলম্কারভেদ | ১১ চুল্লী। 
€ শব্দার্থচিৎ ) ১২ কাম্পিল্প। (বিশ্ব) 

১৩ ব্যাকরণ মতে কোন কোন শবের প্রতিপান্ত অর্থকে 
জাতি বলে। বৈয়াকরণগণ বলেন শব চারিপ্রকার। তন্মধ্যে 
জাতিবাচক এক প্রকার। ব্যাকরণ শাস্ত্রে জাতির লক্ষণ 
এইরূপ-_ 

“আকৃতিগ্রহণা জাতিলিঙ্গানাঞ্চ ন সর্বভাক্‌। 
সকদাখ্যাতনিগ্রাহা! গোত্রধ চরণৈঃ সহ ॥৮ 

আকৃতি দ্বারা যে পদার্থকে জানিতে পারা যায়, তাহার 
নাম জাতি । মনুষ্যত্ব প্রভৃতি আর মনুষ্য প্রভৃতি এক কথা 
এইরূপ মনে ভাবিয়া লইলে জাতি পদার্থ-টী সহজে বুঝিতে 
পারা যায়। জাতির উদাহরণ মনুষ্য বা মনুষ্যত্ব গ্রভৃতি হস্ত- 
পদাদি বিশেষ বিশেষ আকুতি জানিতে না পারিলে মনুষ্য বা 
মনুষ্যত্ব জানিতে পার! যায় না। ভিন্ন ভিন্ন আকুতি দ্বার! 
ভিন্ন ভিন্ন জাতি জ্ঞান হয়, মনুষ্য দেখিয়া বৃক্ষ জানা যায় না, 
যেহেতু মনুয্যের আর বৃক্ষের আক্কৃতি এক নছে। মনে কর 
যে ব্যক্তি কোন দিনও বৃক্ষ কিরূপ তাহ জানে না, তাহাকে 
বৃক্ষ চিনাইতে হইলে বলিতে হইবে। প্যাহার শাখা, পল্লব ও 
বহ্ধলাদি আছে তাহাকে বৃক্ষ বলে ।” সুতরাং সে ব্যক্তি শাখ! 
পল্পবার্দি আকুতি জানিয়াই বৃক্ষ বা বৃক্ষত্ব জানিতে পারিল। 

আকুতি দেখিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূদ্র প্রভৃতি অথবা 
্রাঙ্গণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্তত্ব, শূদ্রত্ব গ্রভৃতি জানিতে পারা যায় 
না, এই জন্ত দ্বিতীয় লক্ষণ বল! হইতেছে : 

“লিঙ্গ নাঞ্চ ন সর্বভাক্‌ 1” 

যাহারা দকল লিঙ্গ গ্রহণ করে না অর্থাৎ সকল লিঙ্গে 
যাহাদের শবরূপ হয় না তাহারাও জাতি । যথা-ব্রাঙ্গণত্ব ব 
্রাঙ্মণ গ্রভৃতি। এই সকল শবের কোন পুংলিঙ্গে আর 
সত্রীলিঙ্গেই রূপ হইয়। থাকে । এই লক্ষণাহগসারে দেবদত্ব কৃষ্ণ- 
দাস প্রভৃন্তি এক লিঙ্গভাগী সংজ্ঞাশবগুলিও জাতিবাচক 
হইতে পারে, এই জন্য পুর্কবোক্ত উভয় লক্ষণেরই বিশেষণ রূপে 
বল! হইতেছে। “সুদাখ্যাত নিগ্রাহা! |” 

একবার উপদেশ করিলেই নিশ্চয়রূপে কোনও এক 
শ্রেণীর জ্ঞান হওয়া আবশ্তক। দেবদত্ত কঞ্খদাস প্রভৃতি এক 
লিঙ্গভাগী হইলেও কেবল এক এক ব্যক্তি কোনও নির্দিষ্ট 
শ্রেণী নহে। * 

বেদৈকদেশ ক্রিয়াবাচক কঠাদি শব এবং গার্গ, গার্গী 
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প্রভৃতি অপত্য প্রত্যয়াস্ত ত্রিলিঙ্গভাগী শব সকল জাতিবাচক 
করিবার জন্ত তৃতীয় লক্ষণ বল! হইতেছে-_ 
«গোত্রঞ্চ চরণৈঃ সহ।” 
বেদৈকদেশ কঠাদি শব ও অপত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দও 
জাতিবাচক হইবে। 
মহাঁভাষ্যে জাতির লক্ষণাত্তর কথিত হইয়াছে__- 
«প্রাদুরাববিনাশাভ্যাং সত্বস্ত যুগপদগুণৈঃ | 
অসর্বলিঙ্গাং বহবর্থাং তাং জাতিং কবয়ো বিদুঃ ॥” 
কোন পণ্ডিতের মতে সমস্ত যে একটা অন্থগত ধর্ম আছে 
তাহাই জাতি এবং ব্রহ্গ। 
পন্বন্ধতেদাৎ সত্বৈব ভিগ্যমাগবাদিযু। 
জাতিরিত্যুচ্যতে তন্তাং সরতে শব্দ ব্যবস্থিতাঃ। 
তাং প্রাতিপদিকার্থঞ্চ ধাত্বর্থঞ্চ প্রচক্ষতে । 
সা নিতা সা মহানাত্ম। তামাহুম্বতলাদয়ঃ ॥৮ 
গে প্রভৃতি নিখিল পদার্থ সন্বন্ধভেদে যে “সত্তা” রূপ 
একটা পদার্থ আছে, তাহারই নাম জাতি, ইহাঁতেই সকল শব্দ 
অবস্থিত। এই জাতিই ধাতর্থ ও প্রাতিপদিকার্থ বলিয়! বুঝিতে 
হয়। ইহা নিত্য ও আত্মস্বরূপ, ত্ব তল্‌ প্রভৃতি ভাবার্থক 
প্রত্যয়ে এই জাতিকেই বুঝাইয়৷ থাকে । কেবল জাতিই এক 
ও নিত্য, ব্যক্তি অনেক ও অনিত্য। 
“অনেকব্যক্ত্যভিব্যঙ্গা জাতিঃ স্ফোট ইতি শ্বৃতাঃ1% 
অনেক ব্যক্তিতে অভিব্যক্ত জাতিকে ক্ফোট বলা হয়। 
শব্ধ দুই প্রকার, নিত্য আর অনিত্য। নিত্য শব এক মাত্র 
স্ফোট, তত্তিন্ন বর্ণাত্বক শবসমূহ অনিত্য। বর্ণাতিরিক্ত 
স্ফোটাত্মক যে একটা নিত্য শব আছে, তদ্বিষয়ে অনেক গ্রন্থে 
অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই, 
স্ফষোট না থাকিলে কেবল বর্ণাআ্বক শব্ধ দ্বারা অর্থ বোঁধ 
হইত না। দেখ ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, 
অকার, গকার, নকার, ইকার, এই চারিটা বর্ণ স্বরূপ ষে 
অমি শব্ধ, তদ্বারাঁ বহ্ছির বোধ হয়। কিন্তু তাহা কেবল 
চারিটা বর্ণ দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। কারণ যদি এ 
চারিটা বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা বহ্কির বোধ হুইত, তাহা! 
হইলে কেবল অকার কিংবা গকার উচ্চারণ করিলে বহ্ধির 
বোধ না হয় কেন? এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত & চারিটা 
বর্ণ মিলিত হইয়া বন্ধির বোধ জন্মাইয়। দেয়। এ কথা! বল! 
নিতান্ত ভুল, ষে বর্ণ সকল আগুবিনাশী (পর পর বর্ণের 
উৎপত্ভতিকালে পুর্ব পূর্বব বর্ণ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়), স্থৃতরাং 
অর্থবোধের কথ! দুরে থাকুক, তাহার্দিগের একত্র অবস্থান 
সন্তবে না। এর চারিটী বর্ণ দ্বার! প্রথমত স্ফোটের অভিব্যক্কি 
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অর্থাৎ স্কটতা জন্মে। পরে স্ক'্টতা ( ন্ফোট) দ্বারা বহর 
বোধ হয়। * ৃ 
"কৈশ্চিদ্‌ ব্যক্তয় এবান্তা ধবনিত্বেন প্রকর্পিতাঃ।” 

ব্যক্তি সকল এই জাতির ধ্বনি বলিয়া কেহ কেহ কল্নন। 
করেন। জাতিকে বে ক্ফোট বলা হইয়াছে, তাহা বাচ্য বাচকের 
একত্ব স্বীকার করিয়া! বল! হইয়াছে, এইব্নপ বুঝিতে হইবে। 
১৪ নৈয়ায়িক মতে ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত জাতি একরূপ 
পদার্ঘ। গৌতম ত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ উক্ত হুইয়াছে-- 

“সমান প্রসবাত্মিকা।৮ ( গৌ* ২১৩৪) 

“সমানঃ সমানাকারকঃ প্রসন্ন বুদ্ধিজন ন মাত্শ্বরূপং 
যপ্তাঃ সা, তথা চ সমানাকারবুদ্ধিজননযোগ্যত্বমর্থঃ।/ 
(গৌ-বৃং ২১৩৪) 

যে পদার্থ সমান জান জন্মে, তাহাকে জাতি বলে। 
উদাহরণ-_মনুষ্যত্ব, পশুত্ব ইত্যাদি। 

মনে কর একজন ব্রাঙ্গণ আর একজন শূদ্র, এই উভয়- 
কেই সমান বা এক বলিতে হইলে কিরীপে মমাঁন বা এক 
বল। যায়। ব্রাঙ্গণের ধর্ম স্বতন্ত্র, শুদ্রের ও ধর্ম স্বতন্ব । ব্রাঙ্মণ 
সন্ধ্যা পৃজ1 করেন, শুদ্র তাহার সেবা করে। ত্রাঙ্গণের গলায় 
যন্ঞে(পবাঁত, শুদ্রের গলায় মাল1, তবে এই স্থলে মনুষ্যত্ব লইয়া 
উভয়কে সমান বা এক বল! যাইতে পারে, মনুষ্যত্ব উভয়েই 
আছে, সুতরাং মনুষ্যত্ব জাঁতি হইল । 

সমান জ্ঞান যে জন্মায়, তাহার নাম জাতি বলিয়াই জাতির 
অপর নাম সাগান্ত। জাতি বলিলে যাহাফে বুঝিতে হইবে, 
সামান্ত বলিলেও তাহাফেই বুঝিতে হইবে। 

এই জাতির অনেক গ্রকারলক্ষণ ও নানাগরকার ভেদ 
আছে। “সাধর্ম্যবৈধর্শ্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ1৮ ( গৌৎ 
১/৫৮) 'প্রযুক্তে হি হিতৌ যঃ প্রসঙ্গে! জায়তে ম1 জাতিঃ স 
চ প্রসঙ্গঃ সাধন্দবৈধর্শর্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানমুপানস্তঃ প্রতিষেধঃ 
ইতি। উদ্বাহরণসাধন্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুরিত্যন্তোদীহরণ- 
সাধন্ম্েণ প্রত্যবস্থানং। উদাহরণ, বৈধর্ঘ্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতু 
রিভ্যস্তোদাহরণবৈধর্মে্ণ প্রত্যবস্থানং। প্রতানীকভাবাজ্জায়- 
মানোহর্থে! জাতিঃ 1 (বাত্গ্তায়ন 1১।২৫৯।) 

ব্যাপ্তি নিরপেক্ষ সাধর্ম্য ও বৈধর্ধ্য স্বারা যে দোষ কথন, 
তাহার নাম জাতি। “ছলাদি ভিন্ন দুষণ! মর্থ মুত্তরং” ছলাদি 
ব্যতিরেকে দোষের যে অযোগ্য, তাহার নাম জাতি । 

“স্বব্যাঘাতকমুত্বরং 1” (গৌবৃ* ১1৫৮) ম্বগ্রতিবন্ধক 
উত্তরের নাম জাতি। 

বক্তা যে অর্থতাৎপঞ্যে যে শব প্রয়োগ করেন, সে 
শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়। যদি তথ্বিপরীত অর্থ কল্পন৷ 
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পূর্বক, মিথ্যা যে দোষারোপ করা যায়, তাহাকে ছল কহে, 
যথা--হুরিগপ্রসাদমহংতক্ষয়ামি। আমি হরির প্রসাদ ভক্ষণ 
করিতেছি, ইত্যাদি স্থলে হরি শব্ষের বিষ্ক্রূপ তাৎপর্যযার্থ 
পরিত্যাগ করিয়৷ বানররূপ অর্থকল্ননাপুর্বাক, “কি! তুমি 
বানরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ কর” ইত্যাদি দোষারোপ করা । এই 
প্রকার বাক্ছল, সামান্তচ্ছল ও উপচারচ্ছল রহিত অসহুত্বরকে 
অর্থাৎ বাদি কর্তৃক সংস্থাপিত মত দুষণে অসমর্থ, অথবা নিজ 
মতের হানিজনক যে উত্তর তাহাকে জাতি কছে, এই জাতি 
পদার্থ ২৪ প্রকার। যথা-_- 

“পাধর্মবেধন্ম্যোৎকর্ষ(পকর্ষবণ্যা বর্যবিকল্পসাধ্যপ্রাপ্ত্যপ্রাপ্তি- 
প্রসঙ্গ প্রতিদৃ্ীস্তান্ুংপত্তিসংশয় প্রকরণহেত্বর্থপত্যবিশেষোপ- 
পত্তপলব্যন্থপলব্ধিনিত্যা নিত্য কার্ধ্যসমাঃ ॥” (গৌ* সু ৫1১) 

সাধর্শ্যসম, বৈধর্শমনম, উতকর্ষসম, অপকর্ষনম, বণ্যসম, 
অবর্যসম, বিকল্পঘম, সাধ্যমম, প্রাপ্তিম, অগ্রাপ্তিমম, 
প্রসঙ্গ গম, গ্রতিদৃষ্টান্তনম, অন্থৎপত্তিসম, সংশয়সম, প্রকরণ- 
সম, হেতুসম, উপপত্তিঘম, উপলব্ধিঘম, অন্ুপলব্দিসম, নিত্য- 
সম, অনিত্যসম, কার্যাসম এই চতুব্বি'শতি প্রকার জাতি। 
গৌতম সুত্রে, তর্কভাঁষা এবং তর্কদীপিতেও উত্তপ্রকার জাতির 
বিবরণ লিখিত আছে। 

গ্রভাকর মতে-_-লাকৃতি দ্বার! ব্যক্গপদার্থকেই জাতি বলিয়া 
্বীকার করা হয়, গুণত্বাদির জাতিত্ব স্বীকার করা হয় ন|। 

নৈয়ায়িকদিগের মতে গুণত্ব প্রভৃতিও জ।তি হইয়। থাকে । 
তর্কপ্রকাশিকাতে এইরূপ জাতিলক্ষণ উক্ত হুইয়াছে-_ 
“নিত্যাখনেকসমবেতম্‌।” 

যে পদার্থ নিত্য অর্থাৎ ধ্বংস ও প্রাগৃভাবরহিত এবং 
সমবায় সগ্ধন্ধে পদার্থ সকলে বর্তমান আছে, তাহাকে জাতি 
বলে। যথা দ্রব্যত্ব গুণত্ব, ঘটত্ব, কর্নত্ব ইত্যাদি । 

দেখ--ঘটত্ব অর্থাৎ ঘটগত যে একটা বিলক্ষণ ধর্ম আছে, 
তাহা নিত্য, কেন না ঘট বিনষ্ট হইলেও ঘটত্ব নষ্ট হয় না। 
ঘটত্ব নিখিল ঘটেই বিদ্যমান, যেহেতু একটী ঘট দেখিয়! আবার 
আর একটী ঘট দেখিলেও ঘট বলিয়া বোধ হইয়া থাফে। এই 
ঘটত্ব ঘটসমবায় সম্বন্ধে বর্তমান আছে, সুতরাং ঘটত্বজতি 
হইল (১)। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে উ্র্ূপই জাতিলক্ষণ কথিত 
হইয়াছে। ভাষাপরিচ্ছেদে জাতি ছুই শ্রেণীতে বিস্তক্ত হইয়াছে। 

“সামান্তং ছ্বিবিধং প্রোক্তং পরঞ্চাপরমেব চ।” 
সামান্য অর্থাৎ জাতি ছুই প্রকার, পরজান্তি ও অপর- 


(১) “ঘটাদীনাং কপালাছে ভ্রশোহ্‌ গণকর্ণাণোঃ | 
তেহ জ।তেন্চ সব্বন্ধঃ সমধ। ়গ্রকীর্তিতঃ।* ( ভাষ।পর্িচ্ছেদ ) 


জতি 


জাতি। ব্যাপক জাতি পরাজাতি বলিয়া! নির্দিষ্ট, আর অদ্যাপি 
জাতি বলিয়। নির্দিষ্ট দ্রব্যগুণ ও কর্ম এই পদার্থত্রয়ে যে সত্ব। 
আছে, ইহাকেও পরাজাতি বলে। সত্বাজাতি কখনও অপর! 
জাতি হয় না, ঘটত্ব পটত্ব প্রস্ৃতি যেজাতি, ইহারা অপরা 
বলিয়া নির্দিষ্ট, ইহারা কখনও পর! হয় না। কিন্তু ভ্রব্যত্‌ 
ভূতি জাতি পরা অপরা! উভয়ই হুয়। 
গদ্রব্যাদিত্রিকবুত্তিস্ত সত্তা পরতয়োচাতে। 
পরভিন্না চ যা জাতিঃ সৈবাপরতয়োচ্যতে । 
দ্রব্যত্বাদিকজাতিস্ব পরাপরতয়োচ্যতে।” (ভাষাপরি* ) 
দ্রব্ত্বজাতি সত্তাজাতি অপেক্ষা অব্যাপক, স্থুতরাং 
অপরাপর ঘটত্বজাতি অপেক্ষা ব্যাপক বলিয়! পর! হয়। 
“্যচ্চ কেধাঞ্চিৎ কুতশ্চিৎ ভেদং করোতি তৎসামান্য- 
বিশেষো জাতিঃ15 (বাৎস্যা* ২২৭১) 
বাংস্তায়ন মতে, এক পদার্থ অপর পদার্থ হইতে পৃথক্‌ 
এই ভেদ উত্থাপনের কারণ সামান্তবিশেষের নাম জাতি। 
উদাহরণ গোত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি। বৈশেষিক দর্শনের মতে, 
ছয়টা ভাবপদার্থের অন্ততম এক পদার্থ জাতি। (বৈশেষিক ) 
অনুগত একাকার বুদ্ধিজনক পদার্থের নাম জাতি, উহা 
সামান্ত ও বিশেষভেদে দ্বিবিধ। সামান্ত আবার পর ও অপর 
ভেদে দ্বিবিধ। 
জাতি, জাতি বলিলে এদেশে ব্রাহ্মণাঁদি বর্ণকে বুঝায়। ভারত- 
বর্ষ ভিন্ন অপর কোন দেশে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে 
পাই, সেই সেই দেশের অধিবাঁসিগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন 
ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও সকলেই একজাতি বলিয়৷ 
গণ্য । কিন্ত এই ভারতবর্ষে সেরূপ নহে। এখানে প্রধানতঃ 
চারিবর্ণের বান, এই চারিবর্ণ হইতে অসংখ্য শ্রেণী, অসংখ্য 
শাখ। এবং অসংখ্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে । 
ধর্ম ও নীতির ভিত্তি হইতে হিন্দুসমাজে জাতীয়তা 
গঠিত। এ্হিক ও পাঁরলৌকিক সকল বিষয়েই হিন্দুগণ 
জাতিকর্মশ রক্ষা করিয়া থাঁকেন। জাতিত্ব রক্ষা করিতে 
না পারিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকে না। একপ অনিবার্য জাতি- 
ভেদ প্রথা কিরূপে প্রবর্তিত হইল, তাহা জানিতে কাহার না 
ইচ্ছা হয়? 
উৎপত্তি । খণখ্েদের পুরুষহ্ক্তে, আমরা সর্ব প্রথম 
চারিজাতির উৎপত্তির কথ! দেখিতে পাই, তাহা এই-_ 
ঠ- গ্যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকমসয়ন্‌। 
মুখং কিমস্ত কৌ বাহ্‌ কা উর্ূপাঁদা উচ্যেতে ॥ 
ব্রাহ্মণোহন্ত মুখমাসীদ্বাহ্‌ রাঁজন্ঃ কৃতঃ। 
উন তদন্ত যৈশ্তঃ পত্ত্যাং শুদ্রো অজায়ত ॥(খক্‌ ১০।৯০।১১ রা 


চ৪৮। ৪ 


[ ১৩ ] 


জাতি 


যখন পুরুষ বিভক্ত হুইলেন, কত ভাগে ষ্তাহাকে বিভক্ত 
করা হইয়াছিল ? তাহার মুখ কি হইল, বাছ্‌, উরু ও পদদ্বয়ই 
বাকি হুইল? ইহার মুখে ত্রাঙ্গণ ছিল, বাহুযুগলই রাজন 
করা হুইল, যাহা হইতে বৈশ্ঠ, তাহাই ইহার উরুযুগল এবং 
পদছ্ধয় হইতে শুদ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বাঁজসনেয়সং- 
হিত1 (৩১১৬) এবং অথর্ববেদেও (১৯৬৬) এ পুরুষসৃত্ত 
আছে এবং মন্ত্রের সকল অংশই খকৃসংহিতার সহিত মিল 
আছে, কেবল অধর্ববেদে “উরু” স্থানে “মধ্য তদস্য যখৈশ্তঃ” 
এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। 

তৈত্তিরীয়সংহিতায় (কৃষ্ণ যজুর্বেদে) একটু বিশেষ 
করিয়া লিখিত আছে-_- , 

৪-_ “প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয়েতি সমুখতস্ত্রিবূতং নিরমি- 
মীত তমগ্নির্দেবতান্বস্থজত গায়ত্রীচ্ছন্দোরথ্তরং সাম ব্রাঙ্গণে! 
মন্ুুষ্যাণামজঃ পশুনাং ত্মাত্তে মুখ্যামুখতোহ্স্থজ্যস্তোরসে। 
বাহুভ্যাং পঞ্চদর্শং নিরমিমীত তমিজ্ররো৷ দেবতানস্জ্যত 
তরিপ্ছন্দো বৃহৎসাম রাজন্তো মনুষ্যাণামবিঃ পশূনাং তন্মান্তে 
বীর্যযাবস্তো বীর্য্যাধ্যশ্জ্ন্ত মধ্যতঃ সপ্তদশং নিরমিমীত তং 
বিশ্বেদেবাদেবাতা অনস্থজাস্ত জগতীচ্ছন্দোবৈরূপং সাম বৈশ্তো৷ 
মনুষ্যাণাং গাবঃ পশূনাং তম্মাত্ত আস্ভা অন্ধানাধ্য স্যজ্ন্ 
তশ্মাডুয়াং মোস্তোভুয়িষ্ঠাছি দেবত। অন্বস্থজ্যন্ত পত্ত একবিংশং 
নিরমিমীততমন্ু্,প্ছন্দঃ অন্বস্থজ্যত বৈরাজং সাম শুর 
মনুষ্যাণাম্বঃ পশূনাং তশ্মাত্তৌ ভূতসংক্রামিণাবশ্বশ্চ শৃদ্রশ্চ 
তম্মাচ্ছদ্রো। যজ্ঞেনবক্ুপ্তো নহি দেবতা অন্বস্থজ্যত তন্মাৎ- 
পাদাবুপজীবতঃ পত্তোহ্স্থজ্যেতাং।৮ ( ৭1১।১৪-৯ ) 

প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন, 'আমি জন্মিব'; তিনি মুখ 
হইতে ত্রিবৃৎ নিশ্মাণ করিলেন, তৎপরে অগ্নিদেবতা, গায়ত্রী 
ছন্দঃ, রথন্তরসাম, মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং পশুগণের 
মধ্যে অজ (মুখ হইতে) উৎপন্ন হইল। মুখ হইতে স্বষ্ট 
বলিয়াই তাহারা মুখ্য । বক্ষ ও বাহু যুগল হইতে পঞ্চদশ 
(স্তোম) নির্মাণ করিলেন। তৎপরে ইন্ত্রদেবতা, ত্রিষ্'ভ্‌ 
ছন্দ, বৃহৎসাম, মন্ুষ্যগণের মধ্যে রাজন্য এবং পশুগণের মধ্যে 
মেষ স্থষ্ট হইল, বীর্য হইতে উৎপন্ন বলিয়! তাহারা বীর্ধ্যবান্। 
মধ্য হইতে সপ্তদশ (স্তোম) নির্মাণ করিলেন। তৎপরে 
বিশ্বেদেব দেবতা, জগতী ছন্দঃ, বৈরূপ সাম, মনুষ্যগণের মধ্যে 
বৈশ্ত এবং পণুগণের মধ্যে গোগণ স্থষ্ট হইল; অন্নাধার 
হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহারা অক্পবান্) ইহাদের সংখ্যা বহু, 
কারণ বহুসংখ্যক দেবতাও পরে উৎপন্ন হুইয়াছিল। তাহার 
পা হইতে একবিংশ (স্তোম) নির্মাণ করিলেন, পরে অস্থুষ্পৃ- 
ছন্দঃ, বৈরাজসাম, মহ্ুষ্যগণের মধ্যে শুদ্র ও পণ্ুগণের মধ্যে 


জারি 


অশ্ব স্ষ্ট হইল'। এই অশ্ব ও শুদ্রই ভূতসংক্রামী, (বিশেষতঃ) 
শূদ্র যজ্ধে অন্থপযুক্ত, কারণ একবিংশ (স্তোমের) পর আর 
কোন দেবতা স্থ্ট হয় নাই। পা! হইতে উৎপ্ন বলিয়৷ উভয়ে 
(অশ্ব ৪ শুদ্র) পত্ত অর্থাৎ পাদদ্বারা জীবন রক্ষা করিবে। 
বাজসনেয়সংহিতায় আবার অন্ত স্থলে লিখিত আছে-_- 

০--পতিস্থভিরস্তবত ব্রন্ধাস্থজ্যত ব্রহ্মণম্পতিরধিপতিরাসীৎ” 
১৪।২৮। পঞ্চদশভিরস্তবত ক্ষত্রমস্থজ্যতেইন্দ্রে ইধিপতিরানীৎ। 
(১৪।২৯) নবদশভিরস্তব শুদ্রার্যাবস্থজ্যেতামহোরাত্রে অধিপত্রী 
আস্তাম্‌।” (১৪৩০) 

(প্রজাপতি) (প্রাণ, উদান ও ব্যান এই) তিন দ্বারা 
স্তব করার ত্রাঙ্গণ স্থষ্ট হুইল, ব্রহ্মণম্পতি অধিপতি হইলেন । 
(হস্ত ও পদাস্থুলি দশ, করযুগ ও বাহুযুগ এবং নাভির 
উদ্ধভাগ এই) পঞ্চদশ দ্বার স্তব করিলে ক্ষত্রিয় স্থষ্ট 
হইল) ইন্দ্র অধিপতি হইলেন। (এবং দশাস্ুলি ও শরীরের 
উদ্ধাধস্থ ছিত্ররূপ নব প্রাণ এই ) উনিশ দিয়! স্তব করিলে শৃদ্র 
ও বৈশ্ত স্ষ্ঠ হইল। অহোরাত্র অধিপতি হইলেন। (মহীধর) 

[0--অথর্ধবেদের একস্থানে আবার লিখিত আছে-_- 

“তদ্যস্তৈবং বিদ্বান্‌ ব্রাত্যো রাজ্ঞোহতিথির্গ হানাগচ্ছেৎ। 
শ্রেয়াংদমেনমাত্মনো মানয়েন্তথ ক্ষত্রায় না বৃশ্চতে তথ৷ রাষ্ট্রীয় 
না বৃশ্চতে ॥ অতো! বৈ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ চৌদতিষ্ঠতাং 1” 

(অথর্ব ১৫।১০।১-৩) 

যে রাজার গৃহে এইরূপ বিদ্বান্‌ ব্রাত্য অতিথিরূপে আগ- 
মন করেন, আপন অপেক্ষা তাহাকে অধিক সম্মান করাই 
শ্রেয়। এরূপ করিলে তাহার রাজনম্মান বা রাজ্যের কিছুই 
হানি হয় না। এই (ব্রাত্য ) হইতেই ব্রাঙ্মণ ও ক্ষত্রিয় উৎপন্ন 
হইয়াছিল। | 

চ--তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্ষণের মতে 

“নর্বং হেদং ব্রন্ষণা হৈব স্থষ্টং খগৃত্যে। জাতং বৈশ্তং বর্ণমাছ্ঃ। 
য্ুর্বেদং ক্ষত্রিয়ন্তাহুর্যোনিং সাঁমবেদো! ত্রাহ্মণানাং প্রস্থতিঃ ॥৮ 
(৩১২৯২) 

এই সমস্ত (বিশ্ব) ব্রন্ধা কর্তৃক হুষ্ট হইয়াছে। কেহ 
বলেন, খক্‌ হইতে বৈশ্তবর্ণ উৎপন্ন । আবার য্ুর্বেদকেও 
ক্ষত্রিয়ের যোনি অর্থাৎ উৎপতিস্থান বলে। সামবেদ ব্রাহ্মণ- 
দিগের প্রতি অর্থাৎ মামবেদ হইতে ব্রাঙ্ষণের উৎপত্তি হইয়াছে। 

চ--শতপৎব্রাঙ্ধণে আবার লিখিত আছে-_ 

“ভূরিতি বৈ প্রজাপতিব্র্ম অন্জনয়ত ভুবঃ ইতি ক্ষত্রং 
স্বরিতি বিশম্‌। এতাবধৈ ইং সর্ব্ং যাবদ্তরক্ম ক্ষত্রং বিট ।” 
(২১।৪।১৩।) | 

পভূঃ* এই শব উচ্চারণ করিয়! গ্রজাঁপততি ত্রাঙ্গণকে জন্মা- 
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ইয়! ছিলেন, “ভুবঃ এই শব্ধ করিয়। ক্ষত্রিয় এবং শ্ব এই শব 
উচ্চারণ করিয়া বৈশ্কে সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত বিশ্ব 
মণ্ডলই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত। 
০-_-তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে এক স্থানে লিখিত আছে-_ 
“দৈব্যে। বৈ বর্ধো ব্রাহ্মণঃ অস্ধূর্ষ্যো শৃদ্রঃ 1৮ (১২৬৭) 
দেবগণ হইতে ব্রান্ষণবর্ণ এবং অস্থ্র হইতে শুদ্রবর্ণ জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছে । আবার 'অন্ত স্থানে লিখিত আছে-- 
“অনতো বৈ এষ মন্ভূতো যৎ শূত্রঃ।৮ (৩/২৩।১। ) 
অসৎ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। 
এই ত গেল বেদের কথা। মহ্গুসংহিতা, কৃম্ধপুরাণ ও 
ভাঁগবতপুরাণেও পুরুষস্ক্তান্থদারে চারিজাতির উৎপত্তি-কথা 
বর্ণিত হইয়াছে। কিন্ত পৌরাণিক অপরাপর গ্রন্থে মতভেদ 
লক্ষিত হয়। 
1--ব্রন্মাগুপুরাণে লিখিত আছে-- 
"্রন্ধা শ্বয়ন্ত ভগবান দৃষ্ট। দিদ্ধিন্ত কর্মজাম্‌। 
ততঃ প্রভৃত্যঘোধধ্যঃ কষ্টপচ্যান্ত্ব জজ্িরে ॥ 
সংসিদ্ধায়ান্ত বার্তীয়াং ততস্তাসাং স্বয়স্ুবঃ। 
মর্ধযাদা; স্থাপয়ামান যথারন্ধাঃ* পরম্পরম্‌ ॥ 
যে বৈ পরিগৃহীতারস্তাসামাসন্‌ বিবিধাত্মকাঃ | 
ইতরেষাং কৃতত্রাণান্‌ স্থাপয়া মাস কসত্রিয়ান্‌॥ 
উপতিষ্স্তি যে তান্‌ বৈ যাঁবস্তো! নির্ডয়াস্তথা । 
সত্যং ব্রহ্ম যথা ভূতং ক্রবস্তো ব্রাঙ্মণাশ্চ তে ॥ 
যে চান্তেৎপ্যবলান্তেষাং বৈশ্যসংকর্শসংস্থিতাঃ । 
কীনাশ! নাশয়স্তি ম্ম পৃথিব্যাং প্রাগতন্দ্রিতাঃ ॥ 
বৈশ্তানেব তু তানাহঃ কীনাশান্‌ বৃত্তিসাধকান্‌। 
শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্যযাস্থ যে রতাঃ ॥ 
নিস্তেজসোহ্নবীর্যযাশ্চ শুদ্রস্ত।নত্রবীৎ তু সঃ। 
তেষাং কর্্মাণি ধর্মাংশ্চ ব্রা তু ব্যদধাৎ প্রভূঃ। 
স্থিত প্রারুতায্মাস্ত চাতুবরযন্ত সর্বশঃ॥৮ (৮১৫৪-১৬০) 
ভগবান্‌ বয়ন ব্রন্মা সেই ফলমূল কষ্টপচ্যারপে সৃষ্ট 
করিলেন। এইরূপে প্রজাদিগের বৃত্তি উপায় স্থির হইলে 
স্য়ভূ তাহাদিগের মধ্যে মর্ধ্যাদ। স্থাপন করিলেন। প্রজা- 
সমূহ মধ্যে যাহার! পরিগৃহীতা এবং অপর প্রজার রক্ষাকর্তা, 
তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়, যাহাঁর৷ ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া 
কেবলমাত্র “সর্ধভূতেই ব্রহ্ম বিদ্যমান” এইরূপ চিন্তায় দিন- 
পাত করিত, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ ; যাহার! অপেক্ষাকৃত হুর্বল 
এবং কৃষিকার্ধ্য দ্বারা জীবিক! নির্বাহ করিত, তাহাদিগকে 
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জাতি 


বৈশ্য এবং যাহারা শোকছু:খপরায়ণ, নিস্তেজ, অরবীর্ধ্য এবং 
অন্ত জাতিত্রয়ের পরিচর্যযায় নিযুক্ত থাকিত, তাহাদিগকে শুদ্র 
বলিয়! নির্দি্ই করিলেন। 

[বিজু মত্ত ও মার্কগেয়পুরাণেও ঠিক এইকপ বধিত 
আছে। হরিবংশে লিখিত আছে-_ 

“ব্যতিরিকেন্ত্রিয়ো বিষু, যোগাস্ম! ব্রঙ্মসস্তবঃ। 

দক্ষ: প্রজাপতির্ড,ত্ব। স্থব্ধতে ধিপুলাঃ গ্রজাঃ॥ 

অক্ষরাদ্ধাদ্ষণঃ সৌম্যাঃ ক্ষরাৎ ক্ষত্রিয়বান্ধবাঃ। 

বৈশ্তা বিকারতশ্চৈব শূদ্রাঃ ধূমবিকারতঃ ॥ 

শ্বেতলোহিতকৈ বর্ণৈঃ গীতৈ নীলৈশ্চ ব্রাঙ্ষণাঃ | 

অভিনিরবর্তিতাঃ বর্ণাশ্চিস্তয়ানেন বিষণ ॥ 

ততো। বর্ণত্বমাপন্নঃ প্রজাঃ লোকে চতুবিধাঃ | 

্রাঙ্মণাঃ ক্ত্রিয়াবৈহাঃ শুদ্রাশ্চৈব মহীগতে ॥ 

ততো নির্বাণসন্তবতঃ শৃদ্রাৎ কর্মমবিবর্জিতাঃ। 

তম্মাদ্‌নার্স্তি সংস্করং ন হাত্র ব্রহ্ম বিদ্যতে ॥” 

৮ আবার মহাভারতে শান্তিপর্কে লিখিত আছে-_ 

“ততঃ কষে মহাতাগঃ পুনরেব ঘুধিষ্টির। 

ব্রাহ্মণানাং শতং অেষ্টং মুখাদেবাস্থজৎ প্রতুঃ ॥ 

বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়শতং বৈশ্তা নাং উরুতঃ শতম্‌। 

পড্্যাং শূদ্রশতঞ্চৈব কেশবে! ভরতর্ষত ॥” 

হে যুধিষ্ঠির ! তখন পুনরায় কৃষ্ণ মুখ হইতে শত শ্রেষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ, বাহু যুগল হইতে শত ক্ষত্রিয়, উল হইতে শত বৈশ্ত 
এবং পাদ্বছ্ধয় হইতে শত শৃদ্র স্থষ্টি করিলেন । 

মহাভারতে আদিপর্রে লিখিত আছে, মন্থ হইতেই ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্র এই চারি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। 

উপরে যে সকল মত উদ্ধৃত হইল, তাহার পরস্পর প্রায় 
বিরোধ, এবপন্থলে উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে না কিরূপ চাতুবর্থ্য সৃষ্ট হইল। তবে এইমাত্র 
হ্বীকার করা যায় যে যখন বেদের সংহিতাভাগে চারি জাতির 
প্রসঙ্গ আছে, তখন বহুপ্রাচীনকাল হইতেই যে ভারতে জাতি- 
ভে প্রথ! প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান্‌ 
গ্রীতায় বিয়াছেন-_ 

প্চাতুবর্ণাং ময়া স্থ্ং গুগকর্্ববিভাগমঃ।” গুণ এবং 
কর্ম বিভাগানুনারেই আমি চাৰিবর্ণ সথষ্টি করিয়াছি। 

বাস্তবিক খন বৈদিক আর্ধ্গণ সভ্যতার উচ্চাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় যাহাতে দমাজে ফোন 
বিশৃঙ্ঘল উপস্থিত না হয়, সকল লোকেই গুণ ও কর্মাহূসারে 
নিযুক্ত থাকে, এই ভাবিয়াই মঙ্গলাকাজ্জী খধিগণ জাতিতেদ 
প্রথা গ্রবর্তন করিয়াছিলেন। সকল পুরাণেই প্রাচীনতম রাঁজ- 
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গণের বংশাবলী পাঠ করিলে নিশ্চয়ই প্রতিপন্নু হইবে যে পূর্বব- 
কালে ব্যক্তিগত গুণকর্থানুসারেই জাতি নির্ণীত হইয়াছিল। 

এইনপ নান! পুরাণে ত্রাঙ্ণ প্রভৃতি চতুরর্ণ হইতে আবার 
তিন্ন ভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি সংবাদ পাওয়া যায়। ব্রাহ্ষণ হইতে 
যে অপর বর্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ 
আছে, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর অপর প্রমাণ আবশ্যক নাই। 
কিন্ত ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়াদি হইতে আবার বিভিন্নবর্ণের উৎপত্তি 
হইয়াছে, এখানে তাহার কতকগুলি প্রমাণ দিতেছি। 

ক্ষত্রিয় হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি। ভগবান্‌ মন্থুর 
দৌহিত্র পুরূরবা। বিধুপুরাণ মতে, এই পুরুরবার পুত্র 
আমু, আমুর ৫ পুত্রের মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধ একজন। এই ক্ষত্র- 
বুদ্ধের পুত্র শুনহোত্র, শুনহোত্রের তিন পুভ্তর কাশ, লেশ ও 
গৃসমদ্দ। গৃখসমদ*্* হইতে চাবুবর্ণ-প্রবর্তয়িতা শৌনক 
জন্মগ্রহণ করেন। “গৃৎসমদস্ত শৌনকণ্চাতুবর্ণ্য গ্রবর্তয়িতা- 
ভূৎ।” (বিষুঃপু* ৪1৮১) হরিবংশের (২৯ অঃ) লিখিত 
আছে, গৃৎসমদের পুজ শুনক, এই শুনক হইতে শৌনক 
্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্র এই চারিজাতি জন্মে। 
“পুজো গৃত্সমদন্ত(পি শুনকো| যস্ত শৌনকাঃ। 
্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্তাঃ শৃদ্রাস্ততৈব চ।” (হরিবংশ ২৯ অঃ) 

্রহ্মাগুপুরাণাদিতেও এই শ্লোকটা আছে। হরিবংশের 
৩২ অধ্যায়ে লিখিত আছে-_ 

“বৎসন্ত বশ্শ্ততৃমিস্ত ভার্গভূমিস্ত ভার্গবাৎ। 

এতে ত্বঙ্গিরসঃ পুলা জাতা বংশেহথ ভার্গবে। 

ব্াঙ্মণাঃ ক্ষত্রিয়! বৈশ্ঠাঃ শৃদ্রাশ্চ ভরতর্ধভ |” 
বৎস্ত হইতে বহ্শ্তৃমি এবং ভার্গব হইতে ভর্গভূমি। ভার্গ- 


* এই গৃত্সমদ খখেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ধধি| সায়ণাচাধ্য 
দ্বিতীয় মলের ভূমিকায় লখিয়াছেন-__ 

"মওলদ্র্ট| গৃৎসমদঃ ধবিঃ| স চ পূর্ধ্মঙ্গিরলফুলে শুনহোজন্ত পুত্র 
সন্‌ হজ্তকালেহহরৈ গূহীতঃ ইত্ত্রেদ মোচিতঃ। পশ্চাত্তচনেনৈয ভৃগু- 
কুলে শুনকপুতে। গৃত্নমদনামাহভূৎ। তথ] চ]নুক্রমণিক! “যং অলির 
শৌনহো তরে ভূত্ব। ভার্গবঃ শৌনকোহতবৎ স গৃৎসমদে! দ্বিতীন্নং মল মপণ্- 
দিতি। "গৃৎসমদ: শৌনকে। ভূগুতাং গতঃ। শৌনহোরে। প্রকৃতা। তু 
যঃ জঙ্গীর্স উচ্যতে।” 

এই মণল গৃৎ্সম্ব খবি দেখিয়াছিলেন অর্থাৎ তিমিই প্রথম প্রকাশ 
কফরেন। তিনি পূর্বে আঙ্গিরসবংশীয় গুনহো ত্রের পুত্র ছিলেন, অন্থরের! 
তাহাকে ধরিয়। লইয়া! ঘর; ইন্্র তাহাকে মুক্ত কয়েন, পরে সেই দেবতার 
কখ।মত তাহার ভৃগুকুলে শুনকপুত্র গৃৎসমদ নাম হইল। সেই জন্ 
অনুক্রমপিকাঘ় লিখিত আছে 'গৃৎসমদ প্রকৃত আঙ্গিয়সকুলে ও শুনহোত্রের 
পুজরাপে অঙ্গ হইলেও ভার্গব ও গুনকপুতর হইয়াছিলেন এবং হিতীয় 
সণ্ডল দেখিয়াছিলেন। 


পল পপ পপ 


বের বংশে অঙ্গিরস পুত্রগণ, ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শুদ্রগণ 
জন্মগ্রহণ করেন। 

'গুরাণাদির মতে আযুর পুত্র রাজ! নহুষ, তৎপুত্র যাতি, 
তাহার পুত্র অন্ন, অনু হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষে বলি। 
বিষুপুরীণের মতে এই বলির স্ত্রীগর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলি, 
নুঙ্গ ও পুণ্ড, এই পাঁচ পুত্র জন্মে, ইহারা বালেয়কষত্রিয়। 
বঙ্ষাণ্ড ও মতস্তপুরাণ মতে সেই রাজ বলি হইতে চারি বর্ণই 
উৎপন্ন হয়। 

ক্ষত্রিয় হইতে প্রথম ত্রিবর্ণের উৎপত্তি | প্রধান প্রধান 
পুরাণ মতে বিতথের পাঁচ পুক্র সুহোত্র, সুহোত্ব, গয়, গর্গ ও 
মহাত্া কপিল। সুহোত্রের ছুই পুত্র, কাশক ও রাজা গৃৎস- 
মৃতি। এই গৃৎ্সমতির পুজগণ ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত জাতীয় 
ছিলেন। 

“কাশকশ্চ মহাসত্বস্তথা গৃংসমতিনূ্পিঃ। 
তথা গৃৎসমতেঃ পুজা ব্রাহ্মণ ঃ ক্ষত্রিয় বিশঃ.” (হরিবংশ ৩২ অ:) 
ক্ষভিয় হইতে প্রথম ছুই বর্ণের উৎপত্তি । ব্রঙ্গাগুপুরাণে 
লিখিত আছে _ 
“বেনুহোত্রস্থতাশ্চাপি গার্গ্যোনাম। প্রজেশ্বরঃ | 
গার্গন্ত গর্গভূমিস্ত বসে! বৎসম্ত ধীমতঃ | 
ব্রাঙ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব তয় পুক্রাঃ সুধার্শিকাঃ। 
বেন্ুহোত্রের পুত্র রাজ! গার্গা, গার্গ্যহইতে গর্গভূষি 'ও 
বতস্ত হইতে ধীমান্‌ বংস্ত জন্মে। এ উভয়েরই পুভ্রই স্থধার্মিক 
ব্রাঙ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিলেন । 
ক্ষব্রেপেত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়বংশে ব্রাঙ্গণ। লিঙ্গপুরাঁণে 
লিখিত আছে-__ 
“হরিতো যুবনাশ্বস্ত হারিতা যত আত্মক্কীঃ | 
এতেহ্ঙ্গিরসঃ পক্ষে ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতিয়ঃ 1. 
ক্ষত্রিয়রাজ যুবনাশ্ের পুভ্র হরিত, তৎপুব্রগণ হারিত। 
অঙ্গিরস্‌ পক্ষে ইহারা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলিয়া! খ্যাত । বিষ্ণু 
পুরাণের (81৩1৫) টাকাকার এ হারিত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 
“যতে। হুরিতাদ্ধ(রিতা অঙ্গিরসে দ্বিজা হরিতগোত্রপ্রবরাঃ ॥৮ 
হরিত হইতে অগ্গিরস হারিতগণ, ইহারাই হারিতগোত্রপ্রবর | 

ভাগবতে লিখিত আছে, পুরূরবার পুত্র আমু, তৎপুক্র 
রাঁভ, তৎপুত্র রস, তাহা! হইতে গভীর ও অক্রিয় জন্মে । 
তাহার পত্থী হইতে ব্রাহ্গণ জন্মে। 

“রাভন্ত রভসঃ পুজো গম্ভীরশ্চাক্রিয়ন্ততঃ ॥ 

তদেগাত্রং ব্রহ্মবিজ্জজ্ঞে শু বংশননেমশঃ 1৮ ৯৯৭১০ | 

পুরু হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষে মহারাজ অগ্রতি রথ 

জন্মগ্রহণ করেন। বিষুপুরাণে লিখিত আছে__ 











জাঁতি 


"অপ্রতিরথাং কথঃ ততন্তাপি মেধাতিথিঃ। ষতঃ কাম্বায়ন 
দ্বিজা বতৃবুঃ।৮ (৪1১৯২) 

অপ্রতিরথের পুত্র ক, কের পুত্র মেধাতিথি, তাহ! 
হইতে কাথায়ন ত্রাক্মণগণ সমুডূত হন। এ সম্বন্ধে ভাগবতে 
লিখিত আছে-_- | 

"নুমতিঞ্বোহ্প্রতিরথঃ কঙ্বোইপ্রতিরথাআজঃ ॥ 

তন্য মেধাতিথিস্তশ্ম।ৎ প্রস্থাস্যা ছ্বিজাতয়ঃ | 

পুজোহভূৎস্থমতেরেভি ছুম্ত্তস্তৎস্থতোমতঃ 0৮ ৯২০৭ 

ভাগবতের মতে অজমীঢ়ের বংশে গ্রিয়মেবাদি ব্রাহ্মণগণ 
জন্মগ্রহণ করেন। 

“অজমীঢ়ন্ত বসা; স্থযাঃ প্রিয়মেধাদয়ো ছবিজাঃ1% ৯২১।২১। 

বিষু, ভাগবত ও মৎস্তপুরাণের মতে ক্ষত্রিয়রাজ অজমীট়ের 
৭ম পুরুষে মুদগলের জন্ম, তাহা হইতে মৌদগল্য নামক 
ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ্রে উৎপত্তি হয়। 

“মুদগলাস্তাপি মৌদগল্য ক্ষত্রোপেতা দ্বিজীতয়ঃ। 

এতেহাঙ্গিরনঃ পক্ষে সংস্থিতাঃ কথমুদগলাঃ ॥৮ ( মতস্ত) 
মত্ম্তপুরাণে আরও লিখিত আছে-_. 

“কাব্যানান্ত বরাহ্তে ত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ মহর্ষয়ত। 

গর্াঃ সঙ্কৃতয়ঃ কাব্য ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ॥৮ 

« গর্গ, সঙ্কৃতি ও কাব্য কবিবংশীয় এই ৩ জন মহ 
ক্ষত্রেপেত ব্রাঙ্ষণ বলিয়া গণ্য । ভাগবত, বিষুট, মতস্ত ও 
ব্রহ্গাগুপুরাণের মতে 

“গর্গাচ্ছিনিস্ততে। গার্গযঃ ক্ষতাদ্বহ্গহাবর্তিত।” ভাগ* ৯।২১।১৯। 
গর্গ হইতে শিনি এবং তাহা হইতে গার্দ্যগণ জন্মলাভ 
করেন। সেই গার্্যগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। 
সকল প্রধান পুরাণেই লিখিত আছে, গর্গের ত্রাত৷ 
মহাবীর্য্য, তংপুভ্র উরুক্ষয়, এই উরক্ষয়ের তিন পুত্র জন্মে, 
্র্যরুণ, পুক্ষরী ও কপি, এই তিনজনই ক্ষত্রিয় হইয়াও 
ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। 

“উরুক্ষয়ন্থতঃ হোতে সর্বে ব্রাঙ্গণাতাং গভাঃ 1” (মতস্তপুরাণ) 
ভাগবতের (৯/২১।১৯) টাকায় শ্রীধরম্বামীও লিখিয়াছেন-_ 
“যেহত্র ক্ষত্রবংশে ব্রাঙ্গণগতিং ব্রাঙ্গণরূপতাং গতাস্তে ।৮ 
এইরূপ অনেক ক্ষত্রিয়সন্তানই পূর্বাকালে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। 
ইতিপূর্বে ক্ষত্রিয় শবে তাঁহাদের অনেকের পরিচয় দেওয়! 
হইয়াছে। বর্তমান ভারতবাসী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে বিশ্বা- 
মিত্র, কৌশিক, কা, আঙ্গিরস, মোঁদগল্/, বাৎগ্ত, কাঁথায়ন, 
গুনক, হারিত প্রভৃতি অনেক গোত্র দৃষ্ট হয়, তাহা ক্ষত্রোপেত- 
গোত্র অর্থাৎ সেই সেই ব্রাঙ্মণদিগের আদিপুরুষগণ সকলেই 
ক্ষত্রিয় ছিলেন। 


জাতি 


এতততিস্ন ক্ষত্রিয়ের বৈশ্তত্ব এবং বৈশ্ঠের ব্রাঙ্ষণত্ব প্রাপ্তির 
কথাও অনেক পুরাণে লিখিত আছে । সকল প্রধান পুরাণ 
মতে ক্ষত্রিয়রাজ নেদিষ্ট বা দিষ্টের পুত্র নাভাগ। বিষ্ণু ও 
তাগবতপুরাণের মতে নাভাগ বৈশ্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
“নাভাগে। দিষ্টপুল্রোহন্তঃ কর্মণাবৈশ্তাং গতঃ।” (ভাগ*৯২২৩) 
মার্কগডেয়পুরাণ মতে, নাভাগ বৈশ্কন্ার পাঁণিগ্রহণ করিয়। 
বৈশ্বত্ব প্রাপ্ত হন। হরিবংশে (১১ অঃ )'লিখিত আছে-__ 
“নাতাঁগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্তো ব্রাঙ্গণতাঁং গতৌ৷।” 

নাঁভাগারিষ্টের ছুই পুত্র বৈশ্ত, তাহারা ব্রাঙ্গণত্ব প্রাপ্ত 
হইয়/ছিলেন। 

এইরূপ ব্রাঙ্গণেতর অনেক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠগণও বেদের 
খধি বলিয়া বিত দেখ! যাঁয়। মতস্তপুরাণে (১৩২ অঃ) 
বর্ণিত আছে-_-ভলন্দ, বন্য ও সংকৃতি এই তিনজন বৈশ্ঠ 
বেদের মন্ত্র করিয়াছেন। মোট ৯১জন ত্রা্ণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ 
হইতে অনেক বেদমস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে । 

“ভলন্দশ্চৈব বন্দ্যশ্চ সংকৃতিশ্চৈব তে ত্রয়ঃ। 

তে মন্্রুতো জ্ঞেয়াঃ বৈশ্ঠানা প্রবরাঃ সদা ॥ 

ইত্যেকনবতিঃ প্রোক্তাঃ মন্ত্রাঃ যৈশ্চ বহিষ্কিতঃ1% 

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলি পাঠ করিলে বোধ হয় যে 
প্রকৃত গুণকর্মান্ুসারেই জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত হইয়াতছ। 

মহাঁভীরতে অন্ুশাসনপর্কে (১৪৩ অঃ) লিখিত আছে-- 

তত্রাঙ্ণ্যং দেবি ছুত্রাপ্যং নিসর্থাদ্বাঙ্গণঃ গুভে। 

ক্ষত্রিয়ো বৈশ্বশুড্রৌ বা নিসর্গীদিতি মে মতিঃ। 

কর্্মণ। ছৃষ্কতেনেহ স্থানাস্তশ্ততি বৈ দ্বিজঃ | 

জোষ্ঠং বর্ণমনু প্রাপ্য তন্মাদ্‌ রক্ষেত বৈ দ্বিজঃ। 

স্থিতো ব্রাঙ্মণধন্দেণ ব্রাঙ্গণামুপজীবতি। 

ক্ষত্রিয়ো বাহথ বৈশ্তো বা ত্রহ্মভূয়ং স গচ্ছতি ॥ 

যস্ত ব্রহ্ত্বমুৎস্থজ্য ক্ষাত্রং ধর্্মং নিষেবতে। 

ব্রাঙ্গণ্যাৎ স পরিভ্রষ্টঃ ক্ষত্রযোনৌ প্রজায়তে। 

বৈশ্তকর্্ম চ যো! বিপ্রে। লোভমোহব্যপাশ্রয়ঃ ৷ 

ব্রাঙ্মণাং ছুর্গভং প্রাপ্য করোত্যল্পমতিঃ সদ । 

স দ্বিজো বৈশ্ততামেতি বৈশ্তো! বা শূদ্রতামিয়াৎ। 

্বধর্মাৎ প্রচ্যুতো বিপ্রস্ততঃ শৃদ্রত্বমাপ্রুতে ॥*** 

এভিস্ত কশ্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা। 

শূড্রে। ব্রাঙ্মণতাং যাতি বৈশ্ঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।” 

(মহাদেব বলিতেছেন ) “হে'দেবি ! সহজে ব্রাক্ষণ্যলাভ 
কর! নিতান্ত স্ুকঠিন। আমার মতে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও 
শূদ্র এই চারিবর্ণই প্রক্কতিসিদ্ধ। ছুষশ্মানগুসারে দ্বিজ স্বধরশচযুত 
হয়। এই জন্ত ত্রাঙ্গণ্লাভ করিয়া, (অতি যত্বে) রক্ষা 

চা 
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কর! বিধেয় | যে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্ঠ ব্রাহ্মণধর্ম্ম অবলম্বন করিয়! 
জীবিকা নির্বাহ করে, সেত্রাঙ্গণত্ব প্রাপ্ত হয়। কিস্তযে 
ব্রাঙ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়৷ ক্ষত্রধ্শ পালন করে, সে আবার 
ব্রাহ্মণধর্্ম হইতে পরিত্রষ্ট হইয়া ক্ষত্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। 
এইরূপ যে অন্পমতি ব্রাঙ্গণ হূর্লভ ত্রাঙ্গণ্য লাভ" করিয়া 
লোভ ও মোহের বশে বৈশ্তের কর্ণ আশ্রয় করে, সে বৈশ্থাত্ব 
প্রাপ্ত হয়। বৈশ্তও শুদ্র হইতে পারে। ব্রাঙ্মণও শ্বধর্মচ্যুত 
হইয়। শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু গুভকর্শের অনুষ্ঠান 
করিয়৷ শুদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে এবং বৈশ্যও ক্ষত্রিয় 
প্রাপ্ত হয়। 
মহাভারতের বনপর্কেও (১৮০ অঃ) লিখিত আছে-__ 
“সর্প উবাচ । 
্রাহ্মণঃ কো ভবেৎ রাঁজন্‌ বেগ্ং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির । 
ব্রবীহাতিমতিং ত্বাং হি বাঁক্যেরন্গমিমীমহে ॥ 
, যুধিষ্ঠির উবাঁচ। 
সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্তং তপো! দ্বণ] । 
দৃশ্ান্তে ত্র নাগেন্দ্র স ব্রাঙ্মণঃ ইতি স্থৃতিঃ ॥ 
বেগ্ং সর্প পরং ব্রহ্ম নিছ?থমস্থুথঞ্চ যৎ। 
যত্র গত্বা ন শোচন্তি ভবতঃ কিং বিবক্ষিতম্‌ ॥ 
মর্প উবাচ। 
চাতুবর্ণ্যং প্রমাণঞ্চ সত্যঞ্চ ব্রহ্গচৈব হি। 
শূত্রেঘপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ॥ 
আনৃশংস্তমহিংসা চ দ্বণ! চৈব যুধিষ্ঠির | 
বেছ্যং যচ্চাত্র নিছ2খমস্তুখঞ্চ নরাধিপ ॥ 
তাভ্যাং হীনং পদধশন্তন্নতদস্তীতি লক্ষয়ে । 
* যুধিঠির উবাচ। 
শু্রে তু যপ্তবেল্পক্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে । 
ন বৈ শুদ্রো ভবেচ্ছদ্রো ন চ ব্রাঙ্গণো ব্রাঙ্মণঃ ॥ 
যত্রেতশ্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাঙ্মণঃ স্বৃতঃ। 
যক্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শুদ্রমিতি নির্দিশেৎ ॥ 
যৎ পুনর্ভবতা প্রোক্তং ন বেদ্যং বিদ্যতীতি চ। 
তাভ্যাং হীনমতোহ্ন্ত'র পদং নাস্তীতি চেদপি ॥ 
এবমে্তন্মতং সর্প তাভ্যাং হীনং ন বিদ্যতে। 
যথা শীতোঞ্চয়োর্মধ্যে ভবেনোফ্ং ন শীততা ॥ 
এবং বৈ স্ুখছুঃখাভ্যাং হীনং নান্তি পদং কচিৎ। 
এষা মম মতিঃ সর্প যথা বা মন্ততে ভবান্‌ ॥ 
সর্প উবাচ 
যদি তে বৃত্ততো৷ রাজন্‌ ব্রা্মণঃ প্রসমীক্ষিতঃ। 
বৃথা জাতিন্তদাযুদ্মন্‌ কৃতির্যাবন্ন বিদ্যতে। 
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যুধিষ্টির উবাচ। 

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্ব মহামতে । 

সন্করাৎ সর্ববর্ণানাং ছৃশ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ ॥ 

সর্ধে সর্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ। 

বাঁক্িখুনমথো৷ জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্‌।॥ 

তাবচ্ছদ্রসমো হোষ যাবদেদে ন জায়তে ॥” 

সর্প কহিলেন, হে যুধিষির ! তোমার কথাতেই আঁমি 
বুঝিয়াছি, তুমি বুদ্ধিমান, আমায় বল কে ত্রাঙ্গণ? আর 
জানিবারই বাকি আছে? যুধিষ্ঠির কহিলেন, নাগরাজ ! 
শ্থৃতির মতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, নির্দোষ, তপ এবং দ্বণা, 
যাহাতে দেখা যায়, সেই ব্রাঙ্গণ। ছুঃখন্গুখবর্জিত ব্রহ্গই 
জানিবার জিনিষ, যে ব্রঙ্থাপদ প্রাপ্ত হইলে আর শোক করিতে 
হয় না। আপনার আর কি বলিবার আছে? সর্প বলিলেন, 
চারি বর্ণের পক্ষেই বেদই একমাত্র প্রমাণ ও সত্য বলিয়া গ্রাহ্‌। 
শুদ্রেও সত্য, দান, অক্রোধ, অনৃশংস্ত, অহিংসা এবং ঘ্বণা দুই 
হয়। আর জানিবার মধ্যে যাহাতে স্মুখ দুঃখ নাই, এই ছুইপদ- 
বর্জিত (ব্রহ্ম ব্যভীত) কিছুই দেখিতে পাই না। যুধিষ্ঠির 
কহিলেন, কোন শৃদ্রে যে যে লক্ষণ আছে, দ্বিজেও সেই সেই 
লক্ষণ আছে বটে। এনপ স্থলে শূদ্রবংশ হইলে যে শুদ্র এবং 
ব্রাঙ্মণবংশ হইলেই ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না, যে ব্যক্তিতে 
বৈদিকাচারাদি দৃষ্ট হয় সেই ব্রাহ্মণ) যাহাতে তাহা! নাই, 
তাহাকে শূদ্র বলিয়৷ নির্দেশ করা যায়। আর আপনি যে 
বলিলেন, সুখছুঃখ হীন কিছুই জানিবার নাই তাহা ষথার্থ। 
যেমন শীত ও উষ্ণ মধ্যে উষ্ণ ও শীত হইতে পারে না। 
এইরূপ কোন পদই স্খছূঃখ হীন হইতে পারে না। আমারও 
এই মত | আপনি কি বিবেচনা করেন ? 

সর্প কহিলেন, রাজন্‌ ! যদি বৃত্তি অন্থুসারেই ব্রাহ্মণ হইল, 
তবে সে কৃতি না হইলে তাহার জাতি (জন্ম) বৃথা। 

যুধিষির কহিলেন, হে মহাসর্প! এই মনুষ্জন্মে সকল 
বর্ণের সঙ্করত্ব হেতু জাতিনির্ণয় করা অতি কঠিন। সকল 
বর্ণের লোকেরাই সকল বর্ণের স্ত্রীতে সস্তান উৎপাদন করি- 
তেছে। সকলের ক্ষ, সকলের মৈথুন, সকলের জন্মমৃত্য 
এক প্রকার। বাস্তবিক যে পর্যযস্ত না মানবের 'বেদাধিকার 
জন্মে, সে পর্য্যন্ত শূদ্রই থাকে |* 


০ টীকাকার নীলকণ্ঠ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, "ইতরস্ত ব্রান্ষণ- 
পদেন ত্রক্মবিদং বিবক্ষিত্ব। শু্ধাদেরপি ত্রাহ্গণত্বমত্যপগমা পরিহয়তি শূত্রে- 
ত্বিতি। শুদ্রলক্ষকামাদিকং ম ব্রা্গণেহস্তি ন ব্রাদ্ষণলক্ষাকামাদিকং 
শৃত্েততি ইতার্ধ;ঃ| শৃত্রোপি কামাহাগেতে। ব্রাহ্মণঃ। ব্রাঙ্গণোংপি 
কামাছাপেতঃ শৃদ্র এব ইতার্থ; |” 


আবার শাস্তিপর্ধে (১৮৮ ও ১৮৯ অধ্যায়ে) লিখিত আছে-_- 
"অস্জদ্বঙ্গণানেবং পূর্ব ব্রহ্মা প্রজাপতীন্‌। 
আত্মতেজো২ভিনিবৃত্তান্‌ ভাস্করাগিসম প্রভান্‌ ॥ 
ততঃ সত্যঞ্চ ধর্র্চ তপো! ব্রঙ্ধ চ শাশবতম্‌। 
আচারঞ্চেব শৌচঞ্চ শ্বর্গায় বিদধে গ্রভূঃ ॥ 
দেবদানবগন্ধর্বা! দৈত্যান্ুরমহোর্গাঠ । 
যক্ষ রাক্ষদনাগাশ্চ পিশাচা মন্জাস্তথা ॥ 
ব্রাগ্ধণাঃ ক্ষত্রিয়! বৈশ্তাঃ শৃদ্রাশ্চ দ্বিজসত্বম | 
যে চান্তে ভৃতনত্বানাং বর্ণাংস্তাংশ্চাপি নির্শমে ॥ 
ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতম্‌। 
বৈশ্তানাং পীতকো বর্ণ; শুদ্রাণামসিতস্তথা ॥ 
ভরঘাজ উবাচ। 
চাতুবপ্যস্ বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিগ্ভতে। 
সর্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্ততে বর্ণসঙ্করঃ ॥ 
কামঃ ক্রোধো ভয়ং লোভে। শোক শ্চি্ত। ক্ষুধা শ্রমঃ 
সর্বেষাং ন প্রভবতি কল্মাদ্বর্ণে। বিভিগ্যতে ॥ 
স্বেদমাত্রপুরীষাণি শ্লেম্স! পিত্তং সশোণিতম্। 
তহ্গুঃ ক্ষরতি সর্বেষাং কম্মাদ্বর্ণো৷ বিভিদ্যাতে ॥ 
জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরাণ।ঞ জাতয়ঃ। 
£তেষাং বিবিধবর্ণানাং কুতো৷ বর্ণবিনিশ্চয়ঃ ॥ 
ভৃগুরুবাচ । 
ন বিশেষোহন্তি বর্ণানাং সর্ব ব্রাহ্মমিদং জগৎ। 
রহ্মণা পুর্ব স্থষ্টং হি কর্মাতিবর্ণতাং গতম্‌ ॥ 
কামভো গপ্রিয়ান্তীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ 
ত্যক্তা স্বধন্ম! রক্তাঙ্গান্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ 
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতা৷ ক্ৃষ্যুপক্জীবিনঃ। 
্বধর্মানান্ৃতিষ্ঠস্তি তে দ্বিজা বৈশ্তাং গতাঃ॥ 
হিংসানৃতপ্রিয় লুন্ধাঃ সর্বকর্ম্মোপজীবিনঃ। 
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিব্রষটান্তে দ্বিজাঃ শুদ্রতাং গতাঃ ॥ 
ইত্যেতৈঃ কর্মমভি্ব্যত্ত। দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ। 
ধর্ম যজ্ঞক্রিয। তেষাং নিত্যং ন প্রতিসিধ্যতে ॥ 
ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাঙ্গী সরম্বতী। 
বিহিতা ব্রহ্মণ! পূর্ববং লোভাব্বজ্ঞানতাং গতাঃ | 


ব্রহ্মণ৷ ব্রঙ্গতনস্থাস্তপন্তেযাং ন নশ্ততি। 


ব্রহ্ম ধারয়তাং নিত্যং ব্রতানি নিয়মাংস্তথ৷ | 
বন্মটৈব পরং স্ষ্টং যে ন জানস্তি তেহদ্িজাঃ 
তেষাং বহুবিধাত্বস্তান্তত্র তত্র হি জাতয়ঃ ॥ 
পিশাঁচা রাক্ষস! প্রেত! বিবিধা ম্নেচ্ছজাতয়ঃ 
প্রনষটজ্ঞানবিজ্ঞানাঃ ম্বচ্ছন্দাচারচেষ্টিতাঃ ॥ 


জাতি 


ভরদ্বাজ উবাচ । 
ব্রাঙ্গণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়ো বা দ্বিজোত্তম। 
বৈশ্তঃ শ্দ্র্চ বিপ্রর্ষে তত্বহি বদতাং বর। 
ভৃগুরুবাচ। 

জাতবর্্াদিভির্যস্ত সংস্কারৈঃ সংস্কতঃ শুচিঃ ॥ 

বেদীধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্স্থ কর্পান্ববস্থিতঃ | 

শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্‌ ব্রক্গনিষ্ঠঃ গুরুপ্রিয়ঃ | 

নিত্যব্রতী সত্যপরঃ সবৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ 

সত্যং দানমথো ভ্রোহ আনৃশংস্তং ত্রপা ত্বণা । 

তপশ্চ দৃশ্ঠতে যত্র স ব্রাক্ষণ ইতি স্মৃঃ॥ 

ক্ষেত্রজং সেবতে কর্ম বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ। 

দানাদানরতির্যস্ত স বৈ ক্ষত্রিয় উচতে॥ 

বিশত্যাণ্ড পশুভ্যশ্চ কষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ। 

বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্তঃ ইতি সংজ্িতাঃ 

সর্বভক্ষ্যরতিনিত্যং সর্বকর্মকরোহশুচিঃ। 

তাক্তবেদন্বনাগারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্থৃতঃ ॥ 

শুদ্রে চৈতত্তবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যাতে। 

স বৈ শৃদ্রো ভবেচ্ছুদ্ধো ত্রাঙ্গণো ত্রাঙ্ণো ন চ।॥” 

ভগবান্‌ ব্রা প্রথমে আপনার তেজ হইতে ভাস্কর ও 

অনলের গ্তায় প্রভাশালী ব্রক্গনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি গ্রজাপদতি- 
দিগের স্থষ্টি করিয়া স্বর্গলাভের উপায় স্বরূপ সত্য, ধর্ম, তপ্যা, 
শাশ্বত বেদ, আচার ও শৌচের দৃষ্টি করিলেন। পরে দেব, 
দানব, গন্ধ, দৈত্য, অনুর, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ, 
এবং ত্রাঞ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চতুধিধ মনুষ্যজ(তির সৃষ্টি 
হইল। তথন ব্রাহ্মণের! শ্বেতবর্ণ (অর্থাৎ সত্ব গুণ ), ক্ষত্রিয়েরা 
লোহিতবর্ণ (অর্থাৎ রজোু৭), বৈশ্তগণ পীতবর্ণ ( অর্থাৎ 
রজ ও তমোগুণ) এবং শুদ্রগণ ক্বষ্ণবর্ণ (অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন 
তমোগুণ) প্রাপ্ত হইল। ভরদ্বাজ কহিলেন, রাজন! সকল 
মমৃুষ্যেইত সর্বপ্রকার বর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব 
কেবল বর্ণ (বা গুণ) দেখিয়া মন্থষ্যগণের বর্ণ ভেদ করা 
যাইতে পারে না। দেখুন, সকল লোকই কাম, ক্রোধ, ভয়, 
লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রম দ্বারা ব্যাকুল হয় এবং 


সকলের দেহ হইতেই স্বেদ, মূত্র, পৃরীষ, শ্লেম্া, পিত্ত ও. 


শোণিত নির্গত হইয়া থাকে । অতএব গুণ দ্বারা কিরূপে 
বর্ণ বিভাগ করা যাইতে পারে। ভৃগু কহিলেন, ইহলোকে 
বস্ততঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদায় গংই ব্রঙ্গময়। 
মনুয্যগণ পূর্বে ্রহ্ধা হইতে স্থষ্ হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্ধ্য দ্বারা 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে । যে ব্রাঙ্মণগণ রজোগুণ 
প্রভাবে কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ হইয়া 


[ ১৯ ] 


জাতি 


ত্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন তাহারা ক্ষত্রিয়ত্ব ;*ধাহারা রজ ও 
তমোগ্ুণ প্রভাবে পঞ্জপালন ও কৃষিকার্ধয অবলঘ্ন করিয়াছে, 
তাহার! বৈশ্বত্ব এবং যাহারা তমোগ্ুণগ্রভাবে হিংসাপর, লুন্ধ, 
সর্্কর্শোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচত্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছে 
তাহারাই শূড্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাঙ্গণগণ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
কার্ধ্য দ্বারাই পৃথক্‌ পৃথক বর্ণ লাভ করিয়াছেন। অতএৰ 
সকল বর্ণেরই নিত্য ধর্ম ও নিত্য ঘজ্জে অধিকার আছে। 
পুর্বে ভগবান্‌ ব্রহ্ম ধাহাদ্দিগকে সৃষ্টি করিয়া বেদময় বাক্যে 
অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারাই লোভ বশত শূদ্রত 
প্রার্ হইয়াছেন। 

ব্রাঙ্মণগণ সর্বদা বেদাধায়ন এবং ব্রত ও নিয়মামুষ্ঠানে 
অনুরক্ত থাকে, এই জন্ত তপন্া ন্ট হয় না। ক্রাঙ্ষণগণের 
মধ্যে যাহারা পরমার্থ ব্রঙ্ষপদার্থ অবগত হইতে না পারেন, 
তাহারা অতি নিকষ্ট বলিয়া গণ্য এবং জ্ঞান বিজ্ঞানহীন 
শ্বেচ্ছাচারপরায়ণ পিশাচ, রাক্ষম ও প্রেত প্রভৃতি বিবিধ 
শ্নেচ্ছজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

ভরদ্ব।জ কহিলেন, হে দ্বিজোত্ম! ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও 
শুদ্র এই চারিবর্ণের লক্ষণ কি? তাহা! আমার নিকট কীর্তন 
করুন্‌। ভূগড কহিলেন, ধাহার! জাতকর্্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত, 
পরম পবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত হইয়! প্রতি দিন সন্ধ্যা- 
বন্দন, ন্নান, তপ, হোম, দেবপুজা ও অতিথিসৎকার এই ষট্‌- 
কার্ষ্যর অনুষ্ঠান করেন, ষ।ছারা শৌচাচারপরায়ণ, নিত্য 
ব্রহ্ম নিষ্ঠ, গুরুত্রিয় ও সত্যনিরত হইয়া ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট অন 
ভোজন করেন, আর ধাহার্দিগকে দান, অদ্রোহ, অনৃশংসতা, 
ক্ষমা, ঘ্বণা ও তপস্তায় একাস্ত আসক্ত দেখ! যাঁয়, তাহার।ই 
্রাহ্মণ। ধাহার! *বেদাধ্যয়ন, যুদ্ধকার্ষ্যর অনুষ্ঠান, ব্রাঙ্গণ- 
দিগকে ধন দান এবং প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন, 
তাহার! ক্ষত্রিয় । বাঁহারা পবিত্র হুইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃষি- 
বাণিজ্যাদি কার্ধ্য সম্পাদন করেন, তাহারা বৈশ্ত এবং যাহারা 
বেদবিহীন ও আচার ভ্রষ্ট হইয়া সর্বদা! সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান 
ও সর্ব বস্ত তক্ষণ করে, তাহারাই শুদ্র। যদি কোন ব্যক্তি 
ব্রাঙ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্রের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহ! 
হইলে তাহাকে শুদ্র এবং যদি কোন ব্যক্তি শুদ্রবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়া ব্রাঙ্ষণের স্তায় নিয়মনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহাকে 
বরাঙ্মণ বলিয়া নির্দেশ কর! যাইতে পারে। 

উপরোক্ত মহাতারতীয় গ্রমাণ ও পৌরাণিক বংশবিবরণ দ্বারা 

স্পষ্টই জানা যাইতেছে অতি পূর্বকালে এখানকারমত জাতি- 
ভেদ ছিল না। কোন ব্যক্তির গুণ ও কর্ণদ্বারা তাহার জাতি বা 
বর্ণ নির্ণীত হইত । পুর্বকালের লোকেরা পিতৃপুরুষের গুণ ও 
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কর্শের সর্বতেধভাবে অন্থকরণ করিত; এইরূপে এক এক 
বংশ বহুপুরুষ ধরিয়৷ একপ্রকার কর্ম ও গুণশালী হইয়৷ একটা 
পৃথক্‌ জাতি বলিয়া গণ্য হইল। এইক্মপে চাতুবর্ণ্যের উৎপত্তি 
হইয়াছে । কিন্তু পরবর্তিকালে বৈদেশিক আক্রমণ এবং প্রর্কৃত 
গুণকর্ম অভাবেও নীচজাতির উচ্চবংশীয় বলিয়া পরিচয় 
প্রদানেও সমাঁজে বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়, সেই সময় হইতে 
ভারতে জাতি ধর্ষের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এই জন্তই এখন 
চাতুবর্ণের মধ্যে পুর্বকালের শান্তনিদ্দিষ্ট আচার ব্যবহারের 
অনেক গার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। [কোক্বণস্থ ও পুফর ব্রাহ্মণ 
এবং পঞ্চালর শব দ্রষ্টব্য |] 
ভগবান্‌ মন্থর মতে-_ 
প্ব্রান্ষণঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্থন্ত্রয়ো বর্ণ দ্বিজাতয়ঃ। 
চতুর্থ: এক জাতিস্ত শূড্রাঃ নাস্তিতু পঞ্চমঃ ॥৮ (১০৪) 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ বা জাতি, 
এ ছাড়া! পঞ্চম জাতি নাই। মঙ্টীকাকার কুল্ল.কভট্ 
লিখিয়াছেন__“পঞ্চমঃ পুনর্বর্ণে। নাস্তি সংকীর্ণজাতীনাং ত্বশ্বত- 
রবৎ মাতপিতৃজাতিব্যতিরিজ্ঞ-জাত্যন্তর-্বান্ন বর্ণত্বম্‌।” 
পর্চমবর্ণ আর নাই। সংকীর্ণ অর্থাৎ ছুই ভিন্ন বর্ণের মিশ্রণে 
উৎপন্ন জাতিকে অশ্বতরাদির স্ায় মাতা পিতা ছাড়া অন্ত 
জাতিত্ব প্রযুক্ত তাহাকে বর্ণ মধ্যে গণ্য কর! যায় না। 
মন্ুর মতে-- (১০২০) 
“ছ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাস্থ জনয়ন্তাব্রতাংস্ত যান্‌। 
তান্‌ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্‌ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দিশেৎ।” 
সবর্ণ৷ স্্রীতে উৎপর দ্বিজাতিগণ নিক্মাদিহীন ও গায়ত্রী পরিভষ্ 
হইলে তাহাকে ব্রাত্য বলে। শক, কম্বোজাদি পতিত ক্ষত্রিয়কে 
ব্রাত্য বলা যায়। [ব্রাত্য শবে বিস্তৃত বিবরণ দেখ । ] 
আবার মন্থ প্রকাশ করিয়াছেন-_ 
“মুখবাহুরপজ্জানাং যালে।কে জাতয়োবহিঃ। 
মেচ্ছবাচশ্চাধ্যবাচঃ সর্ধে তেদস্তবঃ স্থৃতাঃ॥৮ (১০1৪৫) 
্রা্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাদি কারণে যাহারা 
বাহজাতি বলিয়! গণ্য হয়, সাধুভাষীই হউক, আর শ্লেচ্ছ- 
ভাষীই হউক, তাহা'র! সকলেই দস্থায নামে গণ্য । 
মন্বাদি স্থৃতিকারগণের মতে উচ্চবর্ণের পিতা ও নীচ 
বর্ণের মাতা হইতে যে সস্তান জন্মে, তাহাকে অন্থুলোম এবং 
শীচবর্ণের পিতা এবং উচ্চ বর্ণের মাতা হইতে যে পুল জন্মে 
তাহাকে প্রতিলোম বর্ণ সঙ্কর বলে, অন্ুলোম অপেক্ষা প্রতি- 
লোম 'অতি হেয় বলয়! গণ্য । ভগবান্‌ মন্থুর মতে অন্থুলোম- 
গণ মাতৃদোষে ছুষ্ট বিয়া মাতৃজাতির সংস্কারযোগ্য হয়। শৃদ্র 
হইতে গ্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন আয়োগব, ক্ষত্তা, চণ্ডাল এই 


] জাতি 


তিন জাতির ওর্ধদেহিকাি কোন প্রকার পিতৃকা্যে অধিকার 


নাই। এজন্য ইহারা নরাধম বলিয়া] গণ্য। ব্রাত্যগণ প্রতিলোমজ 
পুত্রের নায় ওর্ধদৈহিকাদি পিতৃকার্যে অধিকারী হয় না। 

আশ্বলায়ন স্থৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ 
অনেক প্রকার জাতির উল্লেখ আছে। সেই সকল সঙ্কর জাতি 
হইতে আবার ভারতবর্ষে অসংখ্য প্রকার জাতির আবির্ভাব 
হইয়াছে । [ সঙ্কর ও ভারতবর্ষ শব্দে সেই সেই জাতির নাম 
এবং সেই সেই শব্দে তাহাদের উৎপত্তি ও আচারব্যবহারাদি 
্রষ্টব্য। ] 

পাশ্চাত্য মানবতন্ববিদ্গণ বর্তমান ভারতবাসীদিগকে আর্য, 
দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় এই তিন প্রধান বর্ণে বিভক্ত করেন। 
তাহাদের মতে বৈদিককালে ভারতে আর্ধ্ ও অনার্ধ্য এই ছুই 
জাতির বাঁস ছিল। আর্ধ্যগণ প্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও ধৈশ্ঠ এই তিন 
বর্ণ এবং অনার্ধ্য বা কৃষ্ণবর্ণ আদিম অধিবাসীগণ শুড্র আখ্যা 


প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এ যুক্তি সমীচীন 


বলিয়। বোধ হইল না। আর্ধ্যগণ আর্ধ্যাবর্ত অধিকার করিলে 
অনেক অ।দিম 'অবিবাসী ও|হাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। 
তাহারাও কর্মমান্থমারে চাতুবর্ণ মধ্যে গণ্য হইয়।ছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্ত যে সকল কৃঞ্চবর্ণ আদিমজাতি আর্ধগণের 
বিরোধী হইয়/ছিল। তাহারা সকলেই শূদ্র বলিয়া গণ্য হয়। 
[ বর্ণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

এইরূপ আধ্য হইতেও অনেক অনার্ধাজাতির উৎপত্তির 
কথ৷ শুনিতে পাই। খগ্রেদের তবেয়ব্রাঙ্গণে (৭১৮) লিখিত 
আছে--"তন্ত হ বিশ্বামিত্রত্তেকশতং পুভ্রা আস্গঃ পধশাশদেব 
জ্যায়াংসো মধুচ্ছন্দসঃ পঞ্চাশৎ কনীয়াংসঃ তদ্যে জ্যায়াংসো ন 
তেকুশলং মেণিরে। তাননু ব্যজহারাস্তান্‌ বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টেতি 
ত এতেম্কাঁঃ পুগুণাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মৃতিব! ইত্যুদস্ত্যা বহবো 
ভবস্তি বিশ্বা মিতা দস্যুনাং তূয়িষ্টাঃ 1৮ 

সেই বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র ছিল, তন্মধ্যে পঞ্চাশজন 
মধুচ্ছন্দা অপেক্ষ। বয়সে জ্যেষ্ঠ এবং পঞ্চাশজন তাহা অপেক্ষা 
ছোট। জ্যেষ্ঠ পুল্লগণ তাহাতে (শুনঃশেপের অভিষেকে) ভাল 
বোধ করিল না। তখন বিশ্ব/মিত্র তাহাদিগকে অভিশাপ 
দিলেন, “তোদের বংশধরেরা সকলেই নীচ জাতি হইবে ।” 
তজ্জন্য বিশ্বামিত্রবংশীয় অন্ধ, পুগু,, শবর, পুলিন্দ ও মৃত্তিবগণ 
রষ্ট ও বিশ্বামিত্রের পুন্রগণ দন্থ্য তৃয়িষ্ঠ বলিয়া গণ্য। 

শবর প্রতৃতিকে পাশ্চাত্যগণ দ্রাবিড় শাখাসম্তৃত অনার্ধয 
জাতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু ইহারা আর্ধজাতি হই- 
তেই উদ্ভূত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শৃত্র প্রভৃতি 
শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য ।] 


জাতি 


পাশ্চাত্য মানবতব্ববিদূগণ এইরাপে জগতের বর্ণনির্ণয় করিয়া 
থাকেন। এই পৃথিবীস্থ মানববর্গের গ্রত্তি দৃষ্টিপাত করিলে 
তাহাদের মুখ্রী, দৈহিক উন্নতি, মস্তক-গঠন গ্রভৃতি বাহ 
আকারের অনেক বৈষম্য দৃষ্ট হয়) কিন্ত সুক্ষ দৃিতে দেখা যায় 
যে স্থানবিশেষের যাবতীয় লোকের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্ 
আছে। এই বৈষম্য ও সাদৃশ্ত উৎপত্তিমূলক বলিয়াই বোধ হয়, 
যে নকল মানব যেরূপ আক্কৃতিবিশিষ্ট লোক হইতে জন্ম পরি- 
গ্রহ করিয়াছে, তাহাদিগের আকারও তৎসদৃশ হইবে তাহাতে 
আর আশ্চর্য কি? বৈষম্যপ্রযুক্ত মানবগণ সাধারণতঃ 
পাঁচটা প্রধান জাতিতে বিভক্ত হইয়া থাকে; যথা ককেসীয়, 
মোগ্ লীয়, ইথিওপীয় বা কাফ্রিজাতি, আমেরিক ও মলয়। 
কেহ কেহ শেষোক্ত জাতি ছুইটীকে মোঙ্গলীয় জাতির অন্ত- 
ভূক্ত বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহারা বলেন, ককেসীয় 
জাতীয় লোৌকগণ পুর্বে কাম্পীয়্ সাগর ও কৃষ্ণাগরের মধ্য- 
বর্তী পর্বতসম্কুল স্থানে বাস করিত; মোঙ্গলীয়গণ আল্তাই 
পর্ব্বতের ভূভাগে এবং ইধিওপীয় অর্থাৎ নিগ্রো৷ জাতি আত- 
লাস্‌ পর্বতশৃঙ্খলাকীর্ণ তৃভাঁগে বাস করিত। এই সমস্ত 
জাতির আদিম বাসভূমি প্ররুতরূপে নির্ণয় করা অতি 
ছুঃসাধা | যাহা হউক পণ্ডিতগণ বলেন, ককেসীয় জাতি 
হইতে প্রধান ছুইটী বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি হইয়াছে,"ইহার 
এক শাখা আধ্য, অপর শাখা সমিতিক (5977190০) নামে 
প্রসিদ্ধ । হিন্দু, পাঁরসিক, আফগান, আন্মাণী এবং প্রধান 
প্রধান যুরোগীয় জাতি আর্ধ্যশাখা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
এইরূপে সিরীয় ও আরবীয় জাতি সমিতিক শাখোৎপন্ন। আর্ধ্য 
ও সমিতিক জাতীয় লোকদিগের শারীরিক উজ্জল বর্ণের 
সাদৃন্ঠ আছে বটে, কিন্ত ইহাদের ভাষার কোনরূপ সাদৃগ্ত 
লক্ষিত হয়না । এই জাতীয় লোকদিগের ধর্মজ্ঞান অতি 
উচ্চ। ইহাদিগের মস্তকের গঠন সম্ভবমত পূর্ণ। ইহাঁদিগের 
শারীরিক আভ্যন্তরীন যন্ত্গুলি পৃর্ণভাবে কার্যকরী। আরবী- 
গণ অতিশয় কার্ধযকুশল, ইহাদের রঙ্‌ ঈষৎ পিঙ্গল, কপাল- 


দেশ উচ্চ, চক্ষু ছুইটা বৃহৎ, নামিকার অগ্রভাগ হুস্ম এবং 994, 
আরবীগণ সাধারণতঃ অতিশয় ভ্রমণশীল। 11 


ওষ্ঠ পাতলা । 
কেহ কেহ বলেন, আরবীয় কালদী-শাঁখা হইতে ফ্লিহুদিদিগের 
উৎপত্তি হইয়াছে এবং আফ্রিকার মুরগণ ও কানানাইট 
(08757109) নামক জাতি ও আরবীয় শাখা হইতে উদ্ভূত হই- 
য়াছে। আত্লাস্‌ পর্বতের উভয়পার্থে তুয়ারিক নামক জাতি 
বাস করে। ইহার! যদিও আরবীয় অপেক্ষা ছুর্দাস্ত এবং ইহা- 
দিগের রং ময়লা, তথাপি অন্তান্ত বিষয়ে ইহাদ্দিগকে আরবীয় 
শাখোৎপন্ন বলিয়াই বোধ হয়। 


ছু ঙ৬ 
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জাতি 


আর্ধ্যশাখোৎপর মানবগণ প্রথমতঃ অক নদীর তীরে 
বাস করিতেন। তাহারা তথা হইতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশে 
গমন করিয়ছেন। একাংশ পারস্ত দেশে ও অপরাংশ 
যুরোপভূমে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। বাহার! 
কাশ্মীরের উত্তরে মধ্যএসিয়ার মধ্যে বাস করিতেন। 
তাহার্দিগের মধ্যে মনোমালিন্ত হওয়ায় কতক ভারতবর্ষে 
প্রবেশ করেন। সুরোপীয় পঞ্ডিতগণ শববিদ্যান্ছশীলন হ্থারা 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দু, পারসিক, গ্রীক প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান যুরোপীয়গণ সকলেই এক আর্ধযবংশসম্ভৃত। আর্ধ্য- 
শাখার যে সমস্ত লোক যুরোপথণ্ডে প্রবেশ করেন, 
তাহাদিগের মধ্যে এক দল যুরোপের পশ্চিম প্রান্তে যাইয়। 
উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহার কেণ্ট নামে প্রসিদ্ধ । 
আধুনিক আইরিস্‌, স্কট, ওয়েল্স ও আরমোরৰিকগণ কেণ্ট 
জাতি সমুৎপন্ন। আর একদল উত্তরখণ্ডে অবস্থিতি কয়েন, 
ইহারা জন্ণ লামে বিখ্যাত। এই জর্দণ জাতি ছুইভাগে 
বিভক্ত-_একভাগ হইতে নরওয়ে, সুইডেন ও দেনমার্কের 
অধিবাসিগণ উদ্ভূত হইয়।ছেন। অপরভাগ হইতে টিউটন্‌ 
জাতির উৎপত্তি। আধুনিক জর্মণ, ইংরাঙ্গ প্রভৃতি জাতি 
টিউটন্‌শাখা হইতে উৎপন্ন। আর একদল লাঁটিন নামে গ্রপিদ্ধ 
হইয়! যুরোপে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই লাটিন জাতি 
হইতেই ইতালীয়দিগের উৎপত্তি । চতুর্থশাখা সাভোনীর 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়া যুরোপের পূর্বপ্রাস্তে অবস্থান করিতেছে। 
এই শাখা আবার ছুইভাগে বিভক্ত, একভ।গ হইতে গোল, 
বোহিমীয় প্রভৃতির উৎপত্তি, অপরভাগ হইতে রুষ ও সর্ভীন্ব- 
দিগের উৎপত্তি'। পূর্বোক্ত লমস্ত জাঁতিই এক ককেসীয়্ 
জাতি হইতে উৎপন্ন । ককেসীয়দিগের সাধারণ বর্ণ ধবল, 
কেশ হী মস্তক ও মুখাকৃতি অপেক্ষা বৃহৎ, মুখ ডিম্বাকৃতি, 

৬১১৩ ললাট প্রশস্ত, নাসিক সরু । ইহা- 
দিগের নৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধি শস্তিৎ 
অতি প্রথর। ইহারা অতিশয় উন্নতি- 
শীল। অন্যান্ত জাতীয় লোক অপেক্ষা 
ইহারা অতিশয় উদ্নত। 

1. মোঙগলীয়গণও পুর্বো ককেসীয় 

জাতির নিকট আলতাই পর্বতে বাস 
করিত। এই জাতীর লোকও অতি 
ভ্রমণশীল। তাঁতার, মোঁঙ্গ লীয়, এসিয়াস্থ রুষিয়। প্রভৃতি দেশের 
অবিবাসিগণ মোঙ্গলীয়্ জাতি-সম্ভৃত। তুকাগণও এই জাতির 
এক শাখ! হইতে উৎপন্ন । চীন, জাপান ও উত্তর মহাসাগরের 
উপকূলের অধিবাঁসিগণও মোঙলীয় জাতিয় অন্ততূক্ত। সাধা- 
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রণতঃ মোঙ্গলীমদিগের রঙ্‌ অপ জল্লাইফলের ন্যায়, কাহারও 
কাহারও রঙ্‌ গ্রায় পীতবর্ণ7; ইহাঁদিগের চুল কাল সোজা ও 
লম্বা, দাড়ি অতি অল্প পরিমাণেই জন্মে। ইহাদিগের নামিক। 
স্থল, ক্ষুত্র ও চেগ্টা। ইহাদিগের 
মস্তক আগ্নতাকার, পার্খদেশ কিঞ্ৎ 
চৌরস্‌ এবং ললাটদেশ নিম্ন, চক্ষু ঈষৎ 
অসমান্তরাল, কর্ণ বৃহৎ, ওষ্ঠ পুরু। 
এই জাতি অতিশম্ম অন্গকরণপ্রিয় 
নিজ বুদ্ধি বলে নুতন কোন কার্য্য 
করিবার ক্ষমতা ইহাদিগের নাই। 
ইহার! কৃষিকার্ষ্যে অতি পটু । নীতি- 
জ্ঞানে অতিহীন। এই জাঁতির ভাষা অনুশীলন করিলে পরি- 
জাত হওয়া যায়, যে এই জাতিও ককেসীয় জাতির স্তায় দুইটা 
শাখায় বিভক্ত। এক শাখা হইতে চীনদ্দিগের উৎপত্তি। 
চীনদিগের ভাষায় বিশেষত্ব এই যে ইহাদিণগের সমস্ত কথাই 
একবর্ণিক। 
ইথিওপীয় অর্থাৎ কাফ্রিজাতি। আফ্রিকার সর্বত্রই এই 
জাতির বাস) কেবলমাত্র ভূমধ্যসাগরের উপকূল প্রদেশে এই 
জাতীয় লোকগণ তত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। 
আফ্রিকা! মহাদেশের এ অঞ্চলে ককেসীয় জাতির বাস 
দেখিতে পাওয়া যায়। কাফ্রিজাতীয় লোকদিগের বর্ণ ও চক্ষু 
উভয়ই কৃষ্ণবর্ণ, ইহাদিগের চুল কাল, মন্তকের পার্খদেশ চাপা 
এবং সম্মুখদেশ বর্ধিত, ললাটদেশ অগ্র- 
শব্ত ও ক্রমনিয়, কপোলদেশ স্ফীত ও 
নিঃসারিত, নাসিকা স্থল ও চেপ্টা, চক্ষু 
কুটিল ও ওঠ অতিশয় পুরু। বে 
পূর্বে আফ্রিকা ইঘিওপীয় নামে | স্‌ ই ও 
অভিহিত হইত, এই জন্তই এই স্থানীয় 10১২ 
লোক ইথিওপীয় নামে খ্যাত হইয়াছে । এই জাতি নিথ্বো 
নামেও খ্যাত। দাস-ব্াবসায়ী নিগ্রোগণ যেক্ূপ আক্কৃতি ও বর্ণ- 
বিশিষ্ট বলিয়! বর্ণিত আছে, সেইন্ষপ নিগ্রে। গিনি প্রদেশ ব্যতীত 
অন্ত কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তনিবাসী 
হটেন্টট্গণের আকৃতি অনেকাংশে চীনদিগের সদৃশ) ইহাদিগের 
মুখারৃতি অতি কদর্ধ্য এবং শরীর অদৃঢ়। উত্তরপ্রাস্তবাসী 
কাফ্রিগণ অপেক্ষাকৃত লম্বা, বলিষ্ঠ ও পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট। একমাত্র 
হটেন্টট্প্রদেশ ব্যতীত আফ্রিকার সর্বত্রই ভাষার সাদৃষ্ত 
লক্ষিত হয়। কাফ্রিজাতির বুদ্ধি অতিহীন, ইহার্দিগের আবিষ্কৃত 
কোন অক্ষর নাই, ইহার্দিগের ধর্মজ্ঞান অতি নিকষ্ট। এই 
জাতীয় লোকগণ ক্রমশঃই উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতেছে। 
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আমেরিক জাতিগণের আবাসতুমি পুর্বে অতিশয় বিস্তৃত 
ছিল। এখন উহছাদিগের অধিকাংশ স্কান ককেসীয়দিগের 
৮৮৮৭ হইয়াছে । ইহারা, আমেরিকার রক্তবর্ণ আদিম 
অধিবাসী নামেও খ্যাত।. ইহাদের 
রং কৃষ্ণ, কিঞ্িৎ রক্তাভ, চুল কাল, 
সোজা ও শক্ত। ইহাদের অল্প ও 
ক্ষুদ্র শত্রু জন্মে। কপাল দেশের 
অস্থি উন্নত, নাসিক! সুস্মাগ্র, মস্তক 
গত এগঠে ক্ষুদ্র, অগ্রভাগ উন্নত, পশ্চাৎভাগ 
রে মুখ বৃহৎ ও ওঠ পুরু। ইহাদিগের শিক্ষাশক্কি 
অতি অল্প। ইহাদিগের সমুদ্রে ভ্রমণ করিবার সাহদ নাই। 
ইহারা প্রতিহিংসা-পরায়ণ, অস্থির ও যুদ্ধপ্রিয়। কেহ কেহ 
এই আমেরিকদ্দিগকে ছুই ভাগে বিভক্ত করেন। মোঁককো, 
পেরুবীয় ও বসোটবাসী আমেরিকগণ অপেক্ষাকৃত উন্নত। 
এই আমেরিকদিগের সকলের আক্কৃতি সমান নহে, কিন্তু 
ইহারা সকলেই প্রায় এককপ গুণবিশিষ্ট এবং ইহাদের ভাষাও 
একরূপ। এই জাতীয় লোকগণ ক্রমেই ক্ষয় হইতেছে। 

মলয় জাতি ন্ুমাত্রা, বণিও, যব, ফিলিপাইন প্রতৃতি 
দ্বীপে বাস করে। ইহাদিগের শরীর তাত্রবর্ণাভ, ইহাদ্দিগের 
ছল কষ্ণবর্ণ, কিন্তু দেখিতে কদর্ধ্য, 
মুখ বৃহৎ, নাসিক স্থল ও ক্ষুদ্র, 
মুখদেশ প্রশস্ত ও চেপ্টা, দস্তগুলি 
বৃহৎ। ইহাদের মস্তক উন্নত ও ৪ 
গোলাকার, ললাটদেশ নিম্ন ও প্রশস্ত । 
ইহাদিগের নৈতিকজ্ঞান অতি নিকষ্ট। /া8 
ইহারা নিগ্রো অথব। আমেরিকদিগের তায টুর অথবা 
সমুদ্রভীরু নয়। ইহার! অনেক সময় কার্ধ্যকালে বুদ্ধির পরিচয় 
প্রদান করিয়া থাকে । 

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়! যায় যে, প্রত্যেক 
প্রদেশ আদিম অধিবাসীশুন্ত হইয় নূতন লোক কর্তুক উপ- 
নিবেসিত হইয়াছে। যুরোপথগ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
ইহা সম্যক্‌.উপলন্ধি হইবে। যুরোপের প্রত্যেক প্রদেশেই 
ফেল্ট, জন্ণ, লাটিন প্রভৃতি জাতির শাখার ঘাত প্রতি- 
ঘথাতে এক একটা নূতন জাতি সংগঠিত হইয়াছে । কোন 
কোন পণ্ডিত বলেন, কেপ্টজাতি পৃথিবীর প্রায় সর্ধত্র 
বিস্তুত। এই জাতি মধ্য-এসিয়া হইতে ছুই শাখায় বিভক্ত 
হইয়! যুরোপে প্রবেশ করিয়াছে এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে 
যুরোপের. ঘকল জাতিই ককেসীয়-কেপ্ট শাখা হইতে উত্তুত, 
হইয়াছে। বাস্তবিক পৃথিবীর.সর্ধত্রই ককেসীয়জাতির আধি- 
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পত্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
নিবাসীদিগের সহিত ককেসীরজাতীয় লোকের সংমিশ্রণে 
নুতন নৃতন জাতি উৎপন্ন হইতেছে। 

এইরূপে যুরোগীয় ও নিগ্রো৷ জাতির সংমিশ্রণে মুলাটো 
(119190০), নিগ্রো ও আমেরিক জাতির সংআঅবে অদ্বে! 
(277০০) প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি হইতেছে । 

পূর্বেই লিখিয়াছি, পাশ্চাত্যমতে, মানবগণ পাঁচটা প্রধান 
বিভাগে বিভক্ত) তন্মধ্যে ককেমীয়গণ শ্বেতবর্ণ, মোঙ্গ লীয়গণ 
গীতবর্ণ, ইথিওপীয়গণ কৃষ্ণবর্ণ ও আমেরিকগণ তাত্রবর্ণ। কিন্ত 
শারীরিক বর্ণ বারা সকল সময়ে জাতিবিশেষ নির্বাচিত হইতে 
পারে না। একজাতীয় লোকও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হইতে পারে। 
হিন্দুগণ ককেদীয় জাতিতুক্ত, কিন্ত ইহাদের বর্ণ যুরোগীয় 
ককেসীয় জাতির তুল্য শ্বেত নহে। কৃষ্ণবর্ণে অধিক উত্তাপ 
সহ করিতে পারে, এই জন্তই নিগ্রো জাতীন় লোকের বাস 
উষ্টপ্রধান দেশে । ইহাদিগের শরীরও উত্তাপ হা করিয় 
নির্শিত হইয়াছে । কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট লোকদিগের শরীর- 
সংস্থান বিষয়ে এই প্রতেদ লক্ষিত হয় যে এক শ্রেণীর লোক- 
দিগের আঠাময় চর্দেই রক্তের উপকরণ মিশ্রিত থাকে, অন্ত 
শ্রেণীর তাহ! কে না। 

ভিন্ন ভিন্ন মন্ুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কেশ লক্ষিত হয়। কেহ 
কেহ বলেন, কেশের মূলদেশে শারীরিক বর্ণের উপাদান 
বিন্যস্ত আছে। নিগ্রো্দিগের পসমের স্তায় কেশও কৃষ্ণ বর্ণ 
এবং আমেরিকদদিগের খাড়া চুল ও রক্ত বর্ণ দেখিলে শারীরিক 
বর্ণের সহিত কেশের নন্বন্ধ আছে বলিয়াই বোধ হয়। সেইরূপ 
চক্ষুর সহিতও ইহাদের সম্বন্ধ আছে। সাধারণতঃ নন্দর বর্ণ 
বিশিষ্ট লোকের চক্ষু উজ্জল এবং কেশও শোভনীয়। তিন্ন 
ভিন্ন জাতীয় লোকের মন্তকের গঠন বিভিন্ন প্রকার এবং 
এই জন্তই তাহাদিগের বুদ্ধিশক্তিরও পার্থক্য হইয়া থাকে । 
সাধারণতঃ ককেসীয় জাতির মস্তক প্রায় গোলাকার, 
ললাঁটদেশ মধ্যমাকার, কপোলাস্থি ক্ষুপ্র, সন্ুখের দস্তগুলি 
লম্বঘভাবে অবস্থিত। মোঙ্গলীয়দিগের মন্তক আয়তাকার, 
কপোলাস্থি নিঃসারিত, নাসারম্ধ, অগ্রশন্ত, নাসিক! চেপ্টা। 
ইথিওপীয় জাতির মস্তক ক্ষুদ্র ও পার্খদেশে চাপ!, ললাটদেশ 
ঈষৎ নু, কপোলাস্থি উর্ধপ্রসারিত ও নাদারদ্ধ, বিস্তৃত । 
আমেরিকদিগের গঠন অনেকাংশে মোঙ্গলীয়দিগের স্তায়, 
কেবল ইহাদদিগের উর্ধদেশ গোলাকার এবং পার্শদেশ মোঙ্গ- 
নীয়দিগের স্ভায় তত চাপা নহে। মলয়দিগের তালুদেশ ক্ষুত্্র। 
মুখের ও মন্তকাস্থির দৈর্ধ্যবশতঃই ককেসীয়গণ বুদ্ধি বিদ্যা | 
প্রভৃতি বিষয়ে অন্ঠান্ত জাতি অপেক্গ৷ অনেক উন্নত। এই 





জাতিকৌঁষী 








ককেসীয় জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখোৎপন্ন জাতিবিশেষের শিরো- 
স্থির তারতম্য জন্ত বুদ্ধিবৃত্তির ননাধিক্ লক্ষিত হইয়া থাকে । 
যুরোপীয় জাতিসমূহের শিরোন্থির বিশেষ বৈষম্য দৃষ্ট হয়। 
মানবজাতিবিভাগ সম্বদ্ধে যুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধোও 
মততেদ দেখিতে পাওয়া ষায়। লেব্নিজ ও লেসপিড 
([,91101)162 21 [,8০97১2০) মানবজাতিকে মুরোপীয়, লাপ্‌. 
লণ্তীয়, মোঙ্গলীয় এবং নিগ্রো! এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করেন। লিনিয়স্‌ 0-10/119893) বর্ণভেদে শ্বেত, পীত, রক্ত ও 
কৃষ্ণ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। কান্ত (057 মানব- 
সমুহকে শ্বেতবর্ণ, তাত্রবর্ণ, কৃষ্ঠবর্ণ ও জল্লাই ফলের বর্ণ এই 
চারি বর্ণে বিভক্ত করেন । ব্লুমেনব্ক (31011070501) ককে- 
সীয়, মোঙ্গলীয়, ইথিওপীপ, আমেরিক ও মলয় এই পাঁচ ভাগে 
বিভক্ত করেন। বাফুন (996০) মানবমণ্ডলীকে উত্তর- 
গ্রদেশীয়, তৎপর প্রদেণীয়, দক্ষিণ এসিয়, কৃষ্ণবর্ণীয়, যুরো য় 
এবং আমেরিক এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রিচার্ভ 
বলেন, মানবগণ ইরাণ ( ককেসীয়), তুরাণ ( মোঙ্গলীয় ), 
আমেরিক, হটেন্টট্‌, নিগ্রো, পাপুয় ও আলফোরা (অষ্েলীয়) 
এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত। পিকারিং (212697178) শ্বেত, 
মোঙ্গলীয়, মলয়, ভারতীয়, নিগ্রো, ইথিওপীয়, হাব্সী, পাপুয়, 
নিথ্রিতো, অস্ট্রেলীয় এবং হটেন্টটু এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন। পিশ্চেলের, (69501)61) মতে মানবগণ সত 
শ্রেণীতে বিভক্ত যথা--(১) অস্ট্রেলীয় ও তামণীয়, (২) 
গাপুয়, (৩) মোক্ষলীয়, (৪) দ্রাবিড়ীয়* (ভারতবর্ষের পশ্চিম- 
প্রান্ত নিবাসী অনার্ধাগণ এই বংশসভৃত), (৫) হটেন্টট ও 
বুসম্যান, (৬) নিগ্রো, (৭) ভূমধ্যসাগরপ্রদেশীয়। এই 
ভূমধ্যসাগর গ্রদেশীয়গণই ব্লুমেনবাকের মতে ককেসীয় জাতি। 


জাতিকোশ (কী) আতেঃ কোশমিব। জাতীফল। 
জাতিকোষ (ক্লী) জাতেঃ কে।শমিব | জাতীফল। (ভাবপ্র' ) 


চলিত কথায় জায়ফল। “জাতীফলংজাতিকোষঃ মালতীফল- 
মিত্যপি।” ইহার গুণ রস, তিক্ত, তীক্ষ, উষ্ণ, রোচন, লঘু, 
কটু, দীপন, শ্রেম্বা ও বায়ুনাশক, মুখের বিরসতানাশক, মল- 
কারক, কমি, কাঁস, বমি, শ্বাস ও শোষনাশক এবং স্থুলকারক। 


জাতিকোধী স্ত্রী) জাতিকোষমস্যাঅস্তীতি অচ্‌ (অর্শ আদিভ্যো 


অচ্‌। পা ৫1২1১২৭)তত্তঃ ভীপ্‌। জাতীপত্রী। (রাজনি') জয়িত্রী। 


* ড্রাবিড়ীয় জাতির যত্তক ঈবত চেপ্টা। নাসিক! অনুচ্চ ও প্রশস্ত, 
দুখকোণ অপেক্ষাকৃত হব ওঠাধর স্কুল, মখমণল প্রশত্ত ও মাংসল। 
ইহাদের মুখন্ধী মোটের উপর কদর্ধা ও অসমান। ইহাদের ভিগ্নভির 
শাখার গড় উচ্চত! ৬১.৪৯ ইক হইতে ৬৩.৮২ ইঞ্চ পর্ধান্ত হইয়। থাকে। 
শরীর স্বংল এবং অঙ্গপ্রতা্ সকল দৃঢ়। শরীরের বরণ স্থাসল ধুমবর্ণ হইতে 
প্রায় ঘোর কৃ হই] খাকে। 


জাতিধর্শ্ম 


জাতিধর্্ম (পুং) জাতীনাং ধর্শ; | ব্রাঙ্মণাির ধর্ম । 
পউৎসাগ্স্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্্মাশ্চ শাশ্বতাঃ 1” (গীতা) 

মহাভারতে শাস্তিপর্ধে জাতিধর্ম্বের বিষয় লিখিত হুই- 
য়াছেএ যুধিষ্ঠির ভীম্মকে জাতিধর্ম্ের বিষয় জিজ্ঞাস] করিলে 
ভীক্ম এই প্রকার বলিয়াছিলেন। ক্রোধপরিত্যাগ, সত্যবাক্য- 
প্রয়োগ, সম্যক্রূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, নিজ পত্ীতে পুত্রোৎ 
গাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভূত্যের ভরণ- 
গোষণ, এই নয়টা সর্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম । ব্রাহ্মণের ধর 
ইন্দ্িযদমন ও বেদাধ্যয়ন। শাস্তস্বভাব জ্ঞানবান্‌ ব্রা্গণ 
যদি অসৎকার্ষ্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ক সংপথে থাকিয়া 
ধন লাভ করিতে পারেন, তাহা! হইলে দারপরিগ্রহ করিয়া 
সন্তান উৎপাদন, দান ও যজ্ঞানুঙান করা তাহার অবশ্ত 
কর্তব্য । ব্রাহ্মণ অন্ত কোন কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করুন আর 
নাই করুন, তিনি বেদাধ্যয়ননিরত ও স্াচারসম্প্ হইলেই 
ত্রাণ বলিয়া গণ্য হন। 

ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের 
গ্রধান ধর্ম । যাজ্জা, যাজন বা অধ্যাপন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 
নিষিদ্ধ। নিয়ত দন্ত্যবধে উদ্যত হওয়া ও ঘুদ্ধস্থলে পরাক্রম 
প্রকাশ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্ত কর্তব্য। যে সকল ক্ষত্রিয় 
যন্তণাল, শান্ত্রজ্ঞানগম্পন্ন ও সমরবিজয়ী তাহারাই ক্ষত্রিয় 
বলিয়া বিখ্যাত হন। হে ক্ষত্রিয় যুদ্ধস্থল হইতে অক্ষত শরীরে 
এতিনিবৃন্ত হন, তিনি ক্ষত্রিয়াধম। দান, অধ্যয়ন ও যক্ত 
দ্বারাই ক্ষত্রিয়গণ মঙ্গললাত করিয়া থাকেন। অতএব ধঙ্ধা্থা 
নরপতির ধনলাভার্থ যুদ্ধ করা অবশ্ত কর্তব্য। সর্বদা! ক্ষত্রিয়গণ 
প্রজাদিগকে স্ব স্ব ধন্মে অবস্থানপুর্ববক, যাহাতে তাহারা শাস্ত- 
ভাবে ধর্ম্থটান করে, তাহার চেষ্টা করিবেন | ক্ষত্রিয় অন্য 
কোন কার্য করুন আর নাই করুন, আচারনিষ্ঠ হইয়া 
প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিন্ন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। 

দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সছুপায় অবলম্বনপূর্ববক ধন- 
সঞ্চয়, বাণিজ্যাদদি এবং পুরনির্বিশেষে পশুপালন করাই 
বৈশ্তের নিত্যধর্ম। এতঘ্যতীত অন্ত কোন কার্যের অনুষ্ঠান 
করিলে বৈশ্বাকে অধর্থ্মে লিপ্ত হইতে হয়। , ভগবান্‌ ব্রঙ্গা 
জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে মনুষ্যরক্ষা ও 
বৈশ্বকে পশুরক্ষার ভার প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং বৈশ্ঠগণ 
গণুপাঁলন করিলেই মঙ্গললাঁভ করিবে । বৈশ্য অন্যেরও একটী 
ধেনুর রক্ষক হইলে দৃগ্ধ, শতধেনুর রক্ষক হইলে সন্বখসরে 
একটী গোমিথুন, অন্ঠের ধন লইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে 
লব্দপনের সগ্তমভাগ এবং কৃষিকার্ষ্য প্রবৃত্ত হইলে সপ্তমাংশের 
একাংশ আপনার বেতনন্বরূপ গ্রহণ করিবে। পণুপাঁলন 


২৪ ] 


জাতিপত্রী 


বিষয়ে অনাস্থাপ্রদর্শন বৈশ্বের নিতান্ত অকর্তব্য। বৈশ্য 
পশুপালনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহাতে অন্যের হস্তক্ষেপ 
করিবার অধিকার নাই। 

ভগবান্‌ প্রজাপতি ব্রাঙ্মণাদি বরণত্রয়ের দাস হইবে বলিয়া 
শূত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব তিন বর্ণের সেবাই শুড্রের 
প্রধান ধর্ম। প্রীধর্শ প্রতিপালন করিলেই শুদ্রের পরম স্মুখ- 
লাভ হয়। শুদ্র অর্থ সঞ্চয় করিলে ব্রাঙ্গণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট 
জাতি তাহার বশীভূত হইতে পারেন এবং তজ্জন্ত পাপগ্রস্ত 
হুইতে হয়, অতএব ভোগাভিলাষে তাহার অর্থসঞ্চয় কর 
নিতান্ত নিষিদ্ধ। কিন্ত রাজার আদেশানুমারে ধর্মকার্যের 
অনুষ্ঠানের জন্ত অর্থসঞ্চয় করা শৃদ্রের অবিহিত নহে। বর্ণ: 
রয় শুদ্রকে ভরণপোষণ এবং ছত্র, বেষ্টন, শয়ন, আসন, 
পাছুকা, চামর, বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করিবেন। শুদ্রের এই 
সমস্ত দ্রব্য ধর্মরপন্ধ ধন। শুদ্র পরিচারক পুরহীন হইলে তাহার 
পিগদান এবং বৃদ্ধ ও দুর্বল হইলে তাহার ভরণপোষণ করা 
প্রভুর অবশ্থকর্তৃব্য। শুত্র গ্রভুর বিপদ উপস্থিত হইলে অথবা 
ধনক্ষয় হইলে কথন প্রতুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্থাত্র যাইবে 
না। ব্রাঙ্মণাদি বর্ণত্রয়ের স্ায় শৃদ্রের যজ্জে অধিকার আছে, 


কিন্ত স্বাহা৷ বষট্‌ প্রভৃতি ও বৈদিক মন্ত্রে অধিকার নাই, এই 


জন্য শূদ্র স্বয়ং ব্রতী না হইন্স। ব্রাক্গণ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান 
করিতে পারিবে, এ যজ্ঞের দক্ষিণ! পুর্ণপাত্র। 

ভগবান্‌ মন্গ জাতিধর্মের বিষয় এই প্রকার বলিয়াছেন, 
ষক্জন, হাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় 
প্রকার ব্রাহ্মণের জাতিধর্ম। প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ, 
অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্কি ক্ষত্রিয়ের জাতিধর্্ম। পণ্তপালন, 
দান, যক্ত, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কুলীদ (মুদ) ও কৃষিবৈশ্ঠের 
জাতিধর্ব। এই তিন বণের শুশ্রষা ও অননুয়া শুর্রের 
জাতিধর্শ। 

“অপ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা । 

দানং প্রতিগ্রহঞ্জের ব্রাঙ্গণানামকলয়ৎ ॥ 

গ্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবর চ। 

বিষয়েঘ প্রসক্তিশ্চ হষত্রিয়ন্ত সমাসতঃ ॥ 

পশৃনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। 

বণিকৃ্পথকুসীদঞ্চ বৈশ্তন্ত কষিমেব চ ॥ 

একমেব তু শৃদ্রন্ত গ্রতুঃ কর্ম সমাদিশেৎ। 

এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রাযামনহথয়য়। ॥” ( মন ১/৮৮-৯১) 


জাতি(তী)পত্রী (স্ত্রী) জাতেঃ (জাত্যাঃ) পত্রী ৬তং 


গৌরাদিত্বা ডীষ্‌। 
ত্বগৃবিশেষ। 


গন্ধদ্রব্যবিশেষ, জয্নিত্রী। জাতিফলের 


জাতিফল 


“জাতিফলন্ত ত্বক প্রোক্তা জাতিপত্রী ভিষগ্বরৈঃ 
জাতীপত্রী লবুঃ স্বাছুঃ কটুষ1 রুচি বর্ণ্কৎ 
কফকাসবমিশ্বাসতৃষ্ণাকমিবিষাপহ। ॥৮ (ভাবপ্র*) 
ইহার গুণ লঘু, ম্বাছু, কটু, উষ্ণ ও রুচিকারক, কফ, কাস 
বমি, শ্বাস, তৃষ্চ! কমি ও বিষনাশক। 
জাতি(তী)ফল (ক্লী) জাত্যাখ্যং ফলং মধ্যলো* কর্মধা। 
জাতীফল, সুগন্ধ ফলবিশেষ, জায়ফল। সংস্কৃত পর্যযায়__ 
জাতীকোষ, ফলংজাতি, ফলঞ্াতী, কোষক, কোশ, জাতি- 
কোষ, জরাভোগ্য, জাতীকোশ, জাতিফল, জাতিশস্ত, শালুক, 
মালতীফল, মজ্জসার, জাতিসার, পপুট, জুমনঃফল। 
ইংরাজীতে ইহাকে নাটমেগ (বিএ08) কহে। ইহার 
বৈস্ঞ।নিক ম।ইরিষ্টিক৷ ফ্রেগ্রান্স (81717150108 09£178105), 
তত্তিন ই. 09001109115) 1. 1759500095) 1. 21010580108 
গ্রভৃতিও কহে। 
জাতিফল বা জায়ফল একরপ বৃক্ষের ফল। এই মনোহর 
বক্ষ চিরকাল উজ্জল শ্ঠামবর্ণ নিবিড় পত্রাবৃত থাকে এবং 
প্রায় ৪০1৫০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। এই জাতীয় বহুবিধ 
বৃক্ষের ফল দেখিতে জাতিফলের সম্পূর্ণ অনুরূপ, কিন্ত 
উহাদের গুণের বিস্তর তারতম্য আছে এবং উহার! প্রকৃত 
জায়ফলের স্তায় সুগন্ধি নহে। প্রকৃত জীয়ফল ১২৬* 
হইতে ১৩৫* পুর্ব্ব দ্রাথিমান্তর পধ্যস্ত এবং ৩* হইতে 
৭* উত্তর অক্ষরেথা পর্য্স্ত এই চতুঃসীমার মধ্যে জন্মে। 
মলক্ক।স্‌ দ্বীপপুঞ্জ, জিনোলে!, সেরাম, আম্বোয়ানা, দম্মা, 
নিউগিনির পশ্চিমাংশ প্রভৃতি কতক স্থানে এই বৃক্ষ বন্তা- 
বস্থায় দৃষ্ট হয়। এই সকল দ্বীপ ব্যতীত আর কোথাও এই 
গাছ সত্বর জন্মে না, তবে মনুষ্যগণ নানাস্থানে ইহার চারা 
রোপণ করিয়াছেন এবং জাতীফলভুকৃ্‌ পক্ষীগণ ইহার 
বীজ বহুদূরে লইয়া গিয়৷ সেই সেই স্থানে এই গাছ বিস্তার 
করিতেছে । জল বাধু ও মৃত্তিকা উপযোগী হইলে এই বৃক্ষ 
সহজেই বদ্ধিত হয়। শিল্গাপুরের সম-অক্ষাস্তরবন্তী তার্ণেত- 
স্বীপে প্রথমে জাতিফল জন্মিত, ওলন্দাজগণ উহার উন্নতির 
জন্য ১৬৩২ খুঃ অব তার্পণেত হইতে বান্দা দ্বীপপুঞ্জে ইহার 
উদ্যান স্থাপন করেন। তদবধি এখন পর্য্যস্ত বান্দা হইতে 
বিস্তর জায়ফল নানাস্থানে রগানী হইতেছে। 
খৃষ্টায় অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগে ইংরাজের। বেস্কুলেন 
ও প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপে ইহার আবাদ .করেন; তৎপরে 
ক্রমে মলয়, শিঙ্গাপুর, পিনাঙ্‌ ও তথা হইতে ব্রেজিল ও 
ভারতীয় হ্বীপপুঞ্জে ইহার চাস হইতে লাগিল। কলিকাতার 
উত্তিদ বিজ্ঞান বিষয়ক-উদ্যানেও ইহার বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। 
ছু 
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জাতিফল 


'বেস্কুলেনত্বীপে আজিও প্রচুর পরিমাণে জাতিফল উৎপন্ন হই- 


তেছে। এখন প্রধানতঃ বান্দা ও বেস্কুলেন এই উভয় স্থান 
হইতেই অধিকাংশ জাতিফল নানাদেশে রপ্তানী হয়। বর্তমান 
শতাব্দীর প্রারস্তে পিনাঙ্‌ ও শিক্গাপুর হ্বীপেই অধিক জায়ফল 
জন্মিত। বান্দা হইতেও অধিক পরিমাণে জাতিফল উৎপন্ন হয়, 
কিন্তু ১৮৬০ খুঃ অব এ সকল উদ্যান একবারে নই হুইয়! 
যায়। চীনগণও মন্প্রতি স্বদেশে ইহার আবাদ করিতেছে । 
ভারতবর্ষের নীলগিরি পর্বাতে ও সিংহলে ইহার চাস হইতেছে । 
অনেকের আশা ইংরাজ রাজ্যের মধ্যে জামেক। ত্বীপেই ভবি- 
ষ্যতে প্রচুর জাতিফল উৎপন্ন হইতে পারে। 

জন্স্থানে এই সকল বৃক্ষ নবয় বর্ষে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় 
এবং প্রায় ৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাচিয়। থাকে । পরু জাতিফল 
দেখিতে আখ্রোটের স্তায়। ইহার উপরিভাগে খোসা, 
পরিপক ও শু্ষ হইলে উহা! সমান সমান খণ্ডে ফাটিয়া যায়। 
খোসা ছাড়াইলেই কোমল পত্রাকৃতি স্তরবদ্ধ দল বাহির হয়, 
টাটকা হইলে এই দল ঘোর রক্তবর্ণ থাকে । ইহাই জয়িত্রী, 
জয়িত্রীর পর জায়ফল। ইহার উপর আবার ছুইটী আবরণ 
থাকে । উপরের আবরণ অপেক্ষারুত মস্যণ ও কঠিন, ভিতারের 
আবরণ পাঁতল! এবং ধূমলবর্ণ, ইহাই স্থানে গানে শস্তের ভিতর 
পর্যযস্ত ভেদ করিয়া থাকে ; তজ্জন্তই জাতিফল ছেদন করিলে 
উহাতে মার্বলের ন্তায় ছিট৷ ছিটা চিহ্ন দৃষ্ট হয়। জয়িত্রীর 
পরিমাণ সমস্ত গুকষফলের গ্রায় একপঞ্চমাংশ । 

জয়িত্রী ও জায়ফল এক বৃক্ষ হইতেই উৎপন্ন হয়। 
এই ছুই বস্ত বহু কাল হইতে এপ্িয়৷ ও যুরোপে বহু সমাদরে 
মসলারূপে ব্যবহৃত হইয়া আমিতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় 
মে সকল দ্বীপে ইহারা উৎপন্ন হয় প্র দ্বীপবাসিগণ 
আদৌ ইহাদের মন্দ জানে না এবং কখন মসলা রূপে ব্যবহার 
করে ন|। 

বান্দাধীপে বৎসরে তিনবার জাতিবৃক্ষে ফল ধরে। 
১ম শ্রাবণমাসে, ২য় কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ও শেষবার 
চৈত্রমাসে & সকল ফল পরিপক হয়। ফল আহত হইলে 
খোসা ছাড়াইয়! জগ্িত্রী বাহির করে এবং উহা! পৃথক্‌ শুষ্ক 
করিয়া লয়। জাতিকোঁষ আবরণের মধ্যে ছইমাস ধরিয়া 
কাণ্ঠের ধুমে শুফ করিতে হয়, নতুবা! কীটে শস্ত নষ্ট করিয়া 
ফেলে। বান্দাবাসিগণ প্রথমে দিন কএক রৌদ্রে শুক্ষ 
করিয়া অবশেষে ধূম দেয়। যখন শন্ত খোসার মধো নড়িতে 
থাকে, তখন ভাঙ্গিয়৷ বাহির কর! হয়। অনেক সময় কীট 
হইতে রক্ষা করিবার জন্ত জাতীকোবকে চুণে ডুবাইয়া লওয়া 
হয়। কিন্তু ধুমণ্ডফ জাতীকোষই অনেকের ভাল লাগে। . 


জাতিফল 


জায়ফল হইতে হুইপ্রকার তৈল বাহির হয়। ১ম 
উদ্বায়ী তৈপ, ২য়স্থায়ী তৈল। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার শুভ্র 
ও জায়ফপ্লের অতিশয় তীর গন্ধবিশিষ্ট। দ্বিতীয় প্রকার 
তৈপ কঠিন, পীতাঁভ ও মনোহর গন্ধবিশিষ্ট । শেষোক্ত 
তৈল অকর্শণা জাতীফল চূর্ণ ও বাম্পের তাপে উষ্ণ করিয়া 
এবং তংপরে নিম্পীড়িত করিয়া বাহির কর! হয়। শীতল 
হইলে এ তৈল কঠিন, দানাকার ও পাটলবর্ণে পরিণত হয়। 

জলের সহিত চোয়াইয়া জঙ্বিত্রী ও জাঁয়ফল উভয় হইতেই 
ইহাদের গন্ধবৎ পদার্থ বাহির করিয়া লওয়া যায়। এ 
পদার্থ তৈলময় ও অতিশয় উদ্বায়ী। এ পদার্থকে জয়িত্রী ও 
জায়ফলের আরক বলা,যাইতে পারে । জয়িত্রীর আরক 
ঈষৎ গীতাভ, জায়ফলের আরক শ্বচ্ছ। এই উভয় প্রকার 
আরকই সাবান সুগন্ধি করিতে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত 
হয়। এই জন্তই বিলাতে জয়িত্রী ও জায়ফলের কাট্তি 
এত অর্ধিক | 
পার্ফিউমারি” নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইংলগ্ড ও 
স্ষটলণ্ডে প্রতি বৎসর ১৪০,*০* পৌও অর্থাৎ প্রায় ১৭৫০ মণ 
জায়ফল খরচ হয়। আবার সিমণ্ডস্‌ (91171001005) সাহেব 
লিখিয়ছেন, ১৮৭০ থৃঃ অফ হইতে পূর্ব পাঁচ বৎসরে গড়ে 
প্রতি বৎসর প্রায় ৫৯২,৭৩৬ পৌঁও জায়ফল কেবল ইংলণ্ড ও 
স্কটূলগ্ডে খরচ হয়। ইহা পূর্ব পরিমাণের চতুণ্ডণের অধিক। 

বহুবিধ ইংল্তীয় গন্ধদ্রব্যে জায়ফলের আরক মিশ্রিত 
থাকে । অল্প পরিমাণে মিশ্রিত করিলে ইহা দ্বারা লাভেগ্ডার, 
বার্গামট প্রভৃতির গন্ধ আরও মনোরম হয়। 

পুর্বে বান্দার সাবান বলিয়া জায়ফলের স্থায়ী তৈল 
হইতে একরূপ সাবান তৈয়ার হইত। এখন জায়ফলের 
আরক দিয়! সাবান সুগন্ধি করিবার প্রথা হওয়ায় উহার 
ব্যবসা লোপ হইয়াছে । 

অনেকানেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে জাতীফলের নামোল্লেখ 
ও উহার গুণাগুণের বিষয় বণিত আছে। স্থতরাং জাতীফল যে 
কতকাল হুইতে ভারতবর্ষে বাবহৃত হুইয়৷ আসিতেছে, তাহ 
নির্ণয় কর! ছুক্ষর। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, খৃষ্টীয় ৬১ 
শতাবীতে আরবদেশীয় বণিকগণ পূর্ব হইতে জাতীফল 
আমদানী করিয়া মুরোপে প্রেরণ করিতেন। এই সময়ে 
পারস্ত ও আরবদেণীয় বৈদ্যগণ ইহার গুণাগুণ জানিতেন। 
হিন্দুবৈদ্য ও মুসলমান হাঁকিমগণ জায়ফলকে উদরাময় গ্রস্থৃতি 
রোগে অতি উৎকৃষ্ট বধ বলিয়া থাকেন। হাকিমদিগের 
মতে, ইহা উত্তেজক, মাদক, পাচক, বলকারক ও উপদংশ- 
বোগে হিতকর। 


[২৬ ] 


পিস্‌ (79356) সাহেব তাহার "আর্ট অব্‌ 


জাতিবাধক 


মুরোপীয় চিকিৎলকমণ্ডলীও প্রচুর পরিমাণে জাতীফলের 
আরক প্রভৃতি ব্যবহার করেন। তীহাদের মতে, উহা 
উত্তেজক, বায়ুনাশক এবং বহুবিধ উদরাময়রোগে ফলগ্রদ। 
অধিক মাত্রায় সেবন করিলে ইহা নিদ্রাকর। ইহার মাত্র! 
সচরাচর ১০ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যস্ত । জাতিফল-ভিজান-জল 
থাওয়াইলে ওলাউঠা রোগীর শাস্তি হয়। জাতীফল হইতে 
তিন প্রকার দ্রব্য ওষধ জঙ্ত প্রস্তত হয়, ১ উদ্ধায়ী তৈল, ২ 
আরক ও ৩ স্থায়ী তৈল। শেষোক্ত দ্রব্য বাত, পক্ষাঘাত ও 
অন্তান্ত বেদনায় গ্রলেপরূপে ব্যবহৃত হয়। 

দেশীয় কবিরাজগণ নিয়লিখিত উপায়ে জাতীফল হইতে 
উদরাময়ের একরূপ 'ওষধ প্রস্তত করেন। একটী জাতী- 
ফলে একটা গর্ত করিয়! উহাতে কিঞ্চিং আফিম (রোগীর 
অবস্থা ও বয়সান্থ্যায়ী মাত্র ) পুরিয়া উহার গু'ড়া দ্বারা ছিপ্র 
বন্ধ করিতে হইবে । পরে এ জাতীফল কিঞ্চিৎ ময়দার আটার 
ভিতর পৃরিয়া উষ্ণ ভন্মে দগ্ধ করিতে হইবে | পরে এ কোষ ও 
আফিম চূর্ণ করিয়া রোগীর বয়সানুযায়ী মাত্রা খাওয়াইতে 
হইবে । ইহা বলকাঁরক ও বাতনাশক | জলে বাঁটিয়৷ ইহা ফুলা- 
স্থানে লাগাইলে উপকার হয়। ঘিও চিনি মিশিত করিয়া 
জায়ফল শিশুদিগের উদরাময়রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 
" এতস্তিন্ন জফ্িত্রী ও জাঁকফল উভয়ই রন্ধন ও পাণ প্রভৃতির 
মসলারূপে প্রচুর পরিমাণে সর্ধত্র ব্যবহৃত হইতেছে। 

বৈদ্যক মতে, ইহার গুণ--কষায়, কটু, উষ্ণ, গলরোগ, 
রক্তাতিসার ও মেহনাশক, বৃষ্য, দীপন, লঘু । (রাজনি* ) 
রস তিক্ত, তীক্ষ, রোচন, গ্রাহক, শ্বরহিতকর, শ্ল্লেম্সা, বায়ু 
ও মুখের বিরসতা-নাশক, মল, দৌর্গন্ধা, কষ্ণত, কৃমি, কাস, 
বমি, শ্বাস, শোষ, গীনস ও হৃদ্রোগনাশক । (ভাবগ্র* ) 
তৃষ্ণাশূলনাশক । (রাজব* ) 


জাতিফলাদিচুর্ণ, বৈদ্যকোক্ত ওধধবিশেষ। গ্রস্তত প্রণালী__ 


জায়ফল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, তগরপাছুকা (অভাবে শিউলী 
ছোপ, অথব! পাতাড়ি, ) তালিশপত্র, রক্তচন্দন, গুঠী, লবঙ্গ, 
কৃষ্ণজীর!, কর্পূর, হরিতকী, আমলা, মরীচ, পিপুল, বংশলোচন, 
গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের 
চূর্ণ ২ তোলা, সিদ্ধিচূর্দ ৭ পল এবং সকলের সমান সমান 
চিনি একত্র ভালরূপ মর্দন করিয়া লইবে। গ্রহ্ণী, অতিসার, 
অগ্নিমান্যয ও প্রতিষ্ঠায় প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। 


জাতিবাধক (ব্রি) জাতে বাঁধকঃ ৬তৎ। প্রাচীন নৈয়াক়ি ক- 


দিগের মতে ব্যক্তির অভেদ। 
“বাক্তেরভেদস্তল্যত্বং জাতিবাধকসংগ্রহঃ |” ( ভাষাপৰি' ) 
[জাতি শব দেখ।] 


জাতিশক্তিব।দ 


জাতিধ্বংন (পুং) জাতে; 
নষ্ট হওয়া। 
জাতিব্রাঙ্গণ (পুং) জাত্যা জন্মনা ব্রাহ্মণ; ৩তৎ। তপঃ 
স্বাধ্যায়াদিরহিত ব্রাঙ্ছগ। তপন্তা, বেদাধ্যয়ন ও যোনি এই 
এই তিনটা ব্রাঙ্গণত্বের কারণ, তপন্তা ও বেদাধ্যনরহিত 
ব্রাহ্মণ জাতিব্রাঙ্গণ বলিয়া অভিহিত। 
“তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চ ত্রয়ং ব্রাহ্মণকারণম্‌। 
তপঃশ্রতাভ্যাং যে! হীনে। জাতিত্রাহ্ষণএব সঃ” (শব্কার্থচি') 
াতিভ্রংশ (পুং) জাতেঃ ভ্রংশঃ ৬তৎ। জাতিধ্বংস, জাতি 
নষ্ট হওয়া। 
জাতিভ্রংশকর ক্র) জাতেন্রশং করোতি ক-ট। নববিধ 
পাঁপের অন্তর্দত পাঁপবিশেষ, যাহ! অনুষ্ঠঠন করিলে জাতি নষ্ট 
হয়। ভগবান্‌ মনু জাতিভ্রংশকর পাপের বিষয় এই প্রকার 
বলিয়াছেন । ব্রাঙ্গণের পীড়া, অস্বেন্স, লশুন, মগ্য গ্রাভৃতি 
ভক্ষণ, মিজের প্রতি কুটিল ব্যবহার, পুরুষে মৈথুন আচরণ 
জাতিত্রংশকর । 
“ত্রাহ্ণন্ত রূজঃ কৃত্যা প্বতিরদ্রেয়মদ্যয়োঃ | 
জৈঙ্গ্যঞ্চ মৈথুনং পুংসি জাতিভ্রংশকরং স্থৃতম্।॥” (মন্গ ১১1৬৮) 
এই পাতক জ্ঞানকৃত হইলে সান্তপন প্রায়শ্চিত্ত এবং 
অজ্ঞানকত হুইলে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধি হয়? 
“জাতিভ্রংশকরং কর্ম কৃত্বান্ততম মিচ্ছয়! । 
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়! ॥” (মনু ১১১২৫) 
[ প্রায়শ্চিত্ত দেখ। ] 
জাতিমৎ (ব্রি) উচ্চপদাভিষিক্ত। 
জাতিমহ (পুং) জন্মোৎসব । (বুু*) 
জাতিমাত্র (ক্র) জাতিরেব, এবারে জাতি-মাত্রচ্‌। স্বাধ্যায়াদি 
হীন জন্মমান্র। 
"অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাঁত্রোপজীবিনাম্‌। 
নৈষাং পরিগ্রছে। দেয়ো ন শিলা তারয়েচ্ছিলাম্‌ ॥৮ ( মন্ছু) 
জাতিবচন (পুং) জাতিজ্ঞান। 
জাতিবৈর (ক্লী) জাত্য। শ্বভাবতো৷ বৈরং ৩তৎ। স্বাভাবিক 
শক্রুতা। ইহা ৫ প্রকার-ন্ত্রীক্ৃত, বাস্তজ, বাগ্জ, সাপত্ব ও 
অপরাধজ। যেমন কুঞ্চশিশুপাল--ন্রীকৃত, কুরুপাগুব-_ 
বাস্তজ, দ্রোণদ্রপদ-_বাকৃজ) মুধিকনকুল-_সাপত্ব এবং 
পৃজনী ব্রক্মদত্ত-_-অপরাধজ। (ভারত) 
জাতিব্যুহবিধান (ক্র) জাতিব্যৃহন্ত জাতিসমূহস্ত বিধাঁনং ৬তৎ। 
বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগের পরস্পর ব্যবহারবিষয়ক নিয়ম । 
জাঁতিশক্তিবাদ (পুং) শব্ধের জাঁতিশক্তিসমর্থক কথা- 
বিশেষ। [শক্তিবাদ দেখ। ] 


ংস; ৬তৎ। জাতিত্রংশ, জাতি 


[ ২৭ ] 


জাতী 


জাতিশব্ব (পুং) জাতিবাচকঃ শব্ঃ মধ্যলো* ।" প্রকার বিষয়ক, 
বিশেষ বিষয়ক, জাতিবাচক শব্দ, হংসমৃগাদি। (জাতি দেখ।] 
চচিন্ৈব্যকের্ডবেদ্বযক্তে ভাতিশষোহপি বাচকঃ, (হেম* ১১৪) 
জাতিশম্য (ক্লী) জাতেঃ শন্তং ৬তৎ। সুগন্ধ গন্ধদ্রব্যাবিশেষ, 
জায়ফল। (শব্দার্থচি' ) 
জাতিসঙ্কর (পুং) জাত্যোঃ বিকুদ্ধয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধয়োঃ 
পরম্পরাভাবসমানাধিকরণয়োঃ সন্কর; ৬তৎ। বর্ণসঙ্কর, বিভিন্ন- 
জাতীয় মাভাঁপিতা৷ হইতে উৎপন্ন । [সঙ্কর দেখ।] 
জাতিসম্পন্ন (ত্বি) স্বশজ।ত, উচ্চবংশীয়। | 
জাঁতিসাঁর (ব্লী) জাতে সারং ৬তৎ বা জাতা হ্বভাবতো 
সারোহত্র। জাতীফল, জার়ফল।, (রাজনি* ) 
জাতিন্ফে।ট (পুং) বৈয়াকরণমতপ্রমিদ্ধ আট প্রকার স্ফোটের 
মধ্যে একটা । [স্ফোট দেখ।] 
জাতিম্মর (পুং) জাতিঃ শ্মর্ধ্যতে হত্র ্ননাদিন। স্ব আঁধারে, 
বানুলকাৎ অপ্‌।* তীর্থভেদ, জাতিম্মরহদে স্নান করিলে 
মনুষ্য পুর্ব জন্ম স্মরণ করিতে সমর্থ হয়। 
“ততো দেবহ্দেখরণ্যে কৃষ্ণবেধা জলোস্তবে। 
জাতিম্মরহদে স্বাত্বা ভবেজ্জাতিম্মরোনরঃ ॥৮” (ভা* ৩1৮৫ অঃ) 
জাতিং পূর্বজন্মবৃত্তাস্তং স্মরতি, স্থঅচ্‌। (তরি) পৃর্বজন্ম- 
বৃত্বান্তস্মারক | সর্বদা বেদাভ্যাস, শৌচ, তপস্ত। ও অহিংসা 
দ্বারা পূর্বজন্মবৃত্বাস্ত স্মরণ হুয়। 
“বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপটৈব চ। 
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং "্মরতি পৌর্ব্বিকীম্‌ ॥”(মন্ু 0১৪৮) 
জাতিম্মরতা (স্ত্রী) জাতিম্মরস্ত ভাবঃ তল্স্তিয়াং টাপ্‌। পুর্ব- 
জন্ম-্মরণ। 
জাতিম্মরত্ব (ক্লী) জাতিত্মরস্ত ভাবঃ ভাবে ত্ব। পূর্বপরন্ন 
বৃত্তাস্ত-স্মরণ। 
জাতিম্মরহ্দ (পুং) জাতিক্মরো নাম হৃদঃ। তীর্থবিশেষ। 
[ জাতিম্মর দেখ। ] 
জাতিম্মরণ (ক্লী) পুর্বজন্মের ম্মরণ। 
জাতিহীন (তরি) জাত্য। হীনঃ ৩তৎ। জাতিরহিত, নীচজাতি। 
জাতী (ত্ত্রী) জন-ক্ষিচ ততো ভীগ্‌। জাতীপুষ্প, হিন্দীমতে 
চামেলী বলে। সংস্কত পর্ধযায়-_স্থরতিগন্ধা। স্ুমনন্, সুপ্রিয়া, 
চেতকী, স্কুযারা, সন্ধ্য।পুষ্পী, মনোহরা, রাজপুত্রী, মনোজ্ঞ, 
মালতী, তৈলভাবিনী, হ্ৃদ্যগন্ধা! এই পুষ্প সকল পুম্প অপেক্ষা 
শ্রে্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়। থাকে । 
“পুষ্পেযু জাতী নগরেষু কাঞ্চী।” (উদ্ভট) 
মল্লিক, মালতী প্রভৃতি অনেক ফুলগাছ এই জাতীর 
সমজাতীয়। এই সকলের মধ্যে জাতীফুলই শ্রেষ্ঠ । এই গাছ 


জাততীকলতৈল 


গুনাক্কৃতি এবং ভারতবর্ষের সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। হিমালয়ের 
উত্তরপশ্চিম সীমায় ছুই সহস্র হইতে পাচ সহত্র ফিট উচ্চে 
বন্তাবস্থায় এই বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে । গ্রীক্ম ও বর্ধাকালে এই 
বৃক্ষে শ্বেতবর্ণ, বড় বড়, অতি সুগন্ধি মনোহর পুষ্প হয়। 
শুকাইলেও উহ্থাদের গন্ধ বায় না, এজন্ত অনেকে উহা! গন্ধ- 
দ্রব্য জন্ত রাখিয়া দেয়। জাতীফুল হইতে মনোরম এক 
গ্রকার আতর প্রস্তত হয়। 

সন্ত প্রন্ষ,টিত জাতীফুলের সহিত তিল ছড়াইয়া৷ রাঁখিলে, 
তিলফুলের গন্ধ হরণ করে। প্রতি দিন নৃতন নৃতন ফুল দ্বার] 
তিল উত্তমরূপ সুগন্ধ করিয়া তৈল বাহির করিলে উৎকৃষ্ট 
ফুলেল তৈল প্রস্তত হয়। 

যুরোপে স্পানিস্‌ জ্যাস্মিন্‌ (59715 78512109 ) নামক 
পুষ্প জাতীফুলের অনুর্ূপ। ফ্রাম্পদেশে উহ অপর্যাপ্ত 
অন্মে। তথায় এক পর্দা শুকর বা গোরুর চধ্বির উপর 
ভ্রমাগন্ত নুততন নুতন ফুল ছড়াইয়! এ্র'চর্ষিকে সুগন্ধ করা 
হয়। এই চবিবর সহিত কিয় পরিমাণে স্পিরিট মিশাইয়া 
কিছুদিন রাখিয়া দিলেই সুগন্ধি পমেটম্‌ প্রস্তুত হয়। চর্বির 
পরিবর্তে একটা পরিষ্কার কাপড়ে তৈল মাখাইয়৷ উহাতে ফুল 
বাধিয়া রাখিলে তৈল সুগন্ধি হয়। কিছুদিন এইরূপ করিয়! 
নিংড়াইয়। লইলে জাতীকুস্থমের তৈল প্রস্তত হইতে পারে। 
মনোহর গন্ধের ভ্রন্ত মুরোপ ও ভারতবর্ষে সর্বাত্র ইহার বিশেষ 
আদর। 

বৈদ্যক মতে, ইহার ফুলের গুণ শীতল। ইহার পত্রের 
রস পাদ করিলে বহুবিধ চর্মরোগ, মুখক্ষত, কণআাব প্রভৃতি 
আরোগ্য হয়। মহন্মদীয় হাকিমদিগের মতে, জাতীবৃক্ষ মৃদু- 
বিরেচক, ক্কমিনাশক, মৃত্রকারক ও রজোনিঃসারক। কেহ 
কেহ বলেন, ইহার ফুলের প্রলেপ কামোদ্দীপক । উত্তরপশ্চিম 
প্রদেশে ইহার ফুল ও তৈল চর্মরোগ, মস্তকবেদনা এবং দৃষ্টি 
শক্তির দৌর্বল্যে এবং পত্র দস্তশূলে প্রযুক হইয়া থাকে। 

ইহার গত্র চর্ধণ করিলে মুখের শ্ৈষ্মিক ঝিল্লিগত ক্ষত 
আবোগ্য হয়। দ্বতে ইহার পত্র ভাজিয়া লাগাইলেও উক্ত 
রোগ ভাল হয়। সুস্থ শরীরে ইহার তৈল মাথিলে চর্ম 
কোমল ও নিরাপদ থাকে । 

ইহার কুঁড়ির গুণ নেত্ররোগ, ব্রণ, বিশ্ফোট ও কুষ্ঠনাশক। 
(রাজনি') ২ আমলকী । ৩ মালতী । 

জাতীফল (রী) জাত্যাখ্যং ফলং। 
[জাতিফল দেখ ।) 
জাতীফলতৈল (ব্লী) জাতীফলন্ড তৈলং ৬তৎ। জাতীফল- 

প্নেহ, জাতীফলের তৈল। ইহার গণ-_উত্তেত্রক, অগ্নি- 


আতীফল, জায়ফল। 
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জাতৃকর্ণ 
কারক, জীর্ণাতীসার, আখ্বান, আক্ষেপ, শূল ও আন্গবাতনাশক, 
বল্য, দস্তবেষ্ট ও ব্রণরোগহারক। 
“তৈলং জাতীফলোতুতং সমুত্তেজনমগিদম্‌। 
জীর্ণাতিসারশমনং আখ্মানাক্ষেপশুলহৃৎ ॥ 
আমবাতহরং বল্যং দস্তবেষ্টব্রণার্তিন্ুৎ |” (আত্রেয়সংহিতা) 
জাতীয় (ত্রি) জাতৌ ভব-ছ (বুদ্ধাচ্ছঃ | পা ৪।২১১৪) জাতি- 
ভব, জাতিসন্বন্ধীয়, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ইত্যাদি । ২ তদ্ধিত- 
প্রত্যয়বিশেষ, প্রকারার্থে জাতীয় প্রত্যয় হুয়। ( যুদ্ধবোধ ) 
পাণিনি মতে জাতীয়র্‌ প্রত্যয় হয়। 
জাতীয়ক (ত্রি) জাতীয়-স্বার্থে কন্‌। জাতীয়। 
জাতীরস (ক্লী) জাত্যা রস ইব রসে। যস্ত। বোল নামক 
গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (রাজনি*) 
জাতু (অব্য) জন্-ক্ত,ন্‌ পৃষোদরাৎ সাধুঃ। কদাচিৎ। 
”“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি* (মনু ২৯৪) 
২ সম্তাবিতার্থ। “কে। জাতু পরভাবাং হি নারীং ব্যালীমিব 
স্থিতাং” (ভারত ৫১৭৯।২২।) 
৩শিন্দার্থ। (শববর' ) 
“জাতু তত্র ভবান্‌ বৃষলং যাজয়তি।” গহাথ-জাতুশন্দের 
যোগে সকল কালে লট্‌ বিভক্তি হয়। 
: “জাতু নিন্দসি গোবিন্দং জাতু নিন্দসি শঙ্করং” (মুগ্ধবোধ) 
জাঁতুক ( ক্লী) জাতু গহিতং নিন্দিতং কং জলং যন্মাৎ। হিঙ্গু, 
হিং। (শবর' ) 
জাতুকপর্ণিক! (স্ত্রী) শাকজাতীয় বৃক্ষতেদ। (স্ুঞ্ুত ) 
জাতুকপণাঁ (ত্্ী) বৃক্ষবিশেষ। (জুশ্রুত) 
জাতুজ (পুং) জাতু-জন্ড। গর্ভিণীর অভিলাষ, সাধ। 
জাতুধান (পুং) ধীয়তে সম্িধীয়তে ইতি ধানং সন্নিধানমন্ত 
জাতু গহিতং ধানমভিধানমস্ত ব1। রাক্ষস। 
“জাতুধানাঃ পিশাচাশ্চ কুন্ব/গ্ড ভৈরবাদয়ঃ।” (ক।লিকান্তো*) 
জাঁতুষ (ব্রি) জতুনোবিকারঃ, ইতি অগ্‌ যুক্চ (ত্রপুঞ্তুনোঃ 
যুকু। পা! ৪1৩।১৩৮) জতুবিকার, জতুনির্ষ্িত। (জটাধর ) 
প্যদাংআৌষং জাতুষাদেশ্মনস্তান্‌” (ভারত ১।৯৩ অঃ) 
জাতু ( লী) জান্‌ তুর্বতি হিনস্তি তুর্ব-কিপ্‌ পুর্ববপদদীর্ঘঃ। বজ। 
"স জাতৃভর্মা শ্রদদধান;” ( খক্‌ ১১৯৩২) 
'ভাতৃ ইত্যশনিমাচক্ষতে” ( সায়ণ ) 
জাতুকর্ণ (পুং) খধিতেদ। ইনি অগ্াবিংশতিতম দ্বাপরযূগে 
উৎপন্ন হুইয়াছিলেন। 
“নবমে দ্বাপরে বিঞ্োরষ্টাবিংশে পুরাভবৎ। 
বেদব্যাসম্ত্রথ! জে জাতৃকর্ণপুরঃসরঃ ॥” ( হরিব* ৪২ অঃ) 
ইনি একত্বন উপস্থতিবর্তী। । 


জাতুত্তর 


প্ব্যাঘ্ঃ কাত্যায়নশ্চৈব জাতৃকর্ণঃ কপিঞ্জলঃ।.., 
উপস্থতয় ইত্যেতাঃ প্রবদস্তি মনীধিণঃ |” ( হেমাপ্রিদা" ) 
জাতুকণ্য ( পু স্ত্রী) জাতৃকর্ণন্ত অপত্যং পুমান্‌ অপত্যে যঞ্,। 


জাতৃকর্ণের অপত্য। স্তরিয়াং ভীব্‌, যলোপৌ । জাতৃকর্ণের 
অপত্যসন্বন্ধীয়! স্ত্রী। 

জাতৃভর্ম্মন্‌ (ব্রি) জাতৃব্বপং ভর্ম্দ আযুধং যন বন্ুত্রী।. ১ 
অশনিরূপ অস্ত্র । ২ জাতপ্রজার ভর্তা । | 


“স জাতুভন্মাশ্রদ্দধান ওজঃ পুরো বিভিন্দন্” (খক্‌ ১১০৩৩) 
“জাতৃইত্যশনিং আচক্ষতে ভর্্ম আযুধং অশনিরূপং তর্ম আযুধং 
যন্ত। স তথোক্তঃ যদ্বা, জাতানাং প্রজানাং তর্ত। |” (সায়ণ) 

জাতুষ্ঠর ( ত্রি) জাতু কদাচিৎ স্থিরঃ সন্ত যত্বং দীর্ঘশ্চ। সর্বদা 
অস্থির, চঞ্চল । “জাতুঠিরস্ত প্রবয়ঃ সহস্বতঃ” (খক্‌ ২১৩1১১) 
“জাতুষটিরস্ত সর্ববদাস্থিরস্ত* ( সায়ণ) 
জাতেষ্ি (স্ত্রী) জাতে পুল্রজননে ইষ্টিঃ ৬তৎ। পুত্রের জন্ম 
হইলে যে যাগ করিতে হয়, জাতকর্ম । [জাতকর্্ম দেখ। ] 
জাতেহিন্যায় (পুং) জৈমিনি-প্রদর্শিত পিতৃরৃত যজ্জদ্বারা 
পুত্রগত ফলহচক একের কাম্য ও নৈমিত্তিকপ্নপ ন্যায়ভেদ। 
[ন্যায় দেখ।] 
জাতোক্ষ (পুং) জাতঃ প্রাপ্তদম্যাবস্থঃ উক্ষ। টচ্‌ মা" | ( অচ- 
তুরেত্যাদি । পা ৫181৭৭ ) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। যুবাবৃষ, 
বলদ । উৎপন্ন উক্ষা। (অমর) 
জাত্য (তরি) জাতৌ ভবঃ ইতি যৎ। ১ কুলীন। ২ শ্রেষ্ঠ । (মেদিনী) 
৩ ন্ুন্দর। (জটাধর) 
“কিং বা জাত্যাঃ ম্বামিনে। হেপয়স্তি” (মাঘ) 
৪ কাস্ত। “অতীব স জ্ঞায়তে জ্তাতিমধ্যে 
মহামণির্জাত্য ইব প্রসন্নঃ |” (ভার* ৫৩৯২২) 
জাত্যত্রিভুজ (পুং) যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রে একটা সমকোণ থাকে । 
(1১121)1-202160 11180 819.) 
জাত্যন্ধ (তরি) জাত্যা জন্মন্যেবান্ধঃ | জন্মান্ধ, আজন্ম দৃষ্টিহীন। 
“অনংশৌ ব্লীবপতিতে। জ্বাত্যান্ধবধিরৌ তথা ।৮ (মন্থ ৯২০১) 
জাত্যাসন (রী) জাত্যং জাতিম্নীরকং আসনং। যোগাঙ্গ 
আসনবিশেষ, যে আসনে হম্ত ও অজ্বিদ্বয় ্ুমিতে রাখিয়। 
গমনাগমন করা যায়, তাহাকে জাত্যাসনস কহে, এই 
জাত্যাসনে সিদ্ধ হইলে পূর্ব জন্মবৃত্তাস্ত স্মরণ হয়। 
“অথ জাত্যাসনং বক্ষ্যে যেন জাতিম্মরে। ভ্ববেৎ।, 
হস্তাত্বি যুগ্মং ভূমৌ চ গমনাগমনং ততঃ ॥” ( কুত্রজামল ) 
জাতুযুত্তর (ব্লী) জাত্যা ব্যাণ্ডিবিধুরমাধর্্ম বৈধর্্মাদিনা৷ উত্তরং | 
স্থয়কথিত অসছুতুর ,বিশেষ, এই অসছুত্তর ১৮ প্রকার, 
অর্থাৎ যে উত্তরে ব্যাপ্তি স্থির থাকে.না.। [জাতি দেখ। ] 
চা ৮ 


[ ২৯ ] 


জাদর 


জাদর, বোস্বাই গ্রেসিডেন্পির অন্তর্গত বেলগনম্‌ জেলার একটা 

জাতি। ইহারা চারি শাখায় বিভক্ত, পাঠশালী, সোমেদ্বার, 
কুরিন্বার ও হেলকার। ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি 
হয় না এবং মঠ বা গুরুর নিকট ভিন্ন অন্ত্র একত্র আহারাদি 
করেনা । ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পরিশ্রমী, সরল, স্যায়পর, 
মিতব্যরী, শান্তপ্রকৃতি ও আতিথেয়। বস্ত্রবয়নই ইহাদিগের 
উপজীবিকা) তত্ছিন্ন অনেকে বস্ত্রের ব্যবসা ও গো, মেষ, 
অশ্বাদি চরাইয়। থাকে । স্ত্রীলোকের! ইহাদের বন্বয়ন কার্ষ্যে 
বিশেষ সাহায্য করে, এই জন্য অনেকে গৃহকার্ষে সুবিধা 
হইবে বলিয়া একাধিক বিবাহ করিয়া থাকে। বালিকাদের 
বিবাহের নির্দিষ্ট সময় নাই। অনেকের যুবতী অবস্থাতে ও 
বিবাহ হয়। বরফে অনেক সময় পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। 
ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে । বিধবার বিবাহ- 
কালে কন্ঠার পিত৷ প্রথমবারের দ্বিগুণ পণ গ্রহণ করে। 
বিধবার প্রথম পক্ষের কণ্াপুক্রগণ উহ্াদিগের পিতার আত্মীয় 
বান্ধবাদির তত্বাবধানে থাকে । ইহাদের ভাষা কণাড়ী। 

ইহার! হিন্ধর্শ(বলঘ্বী। তন্মধ্যে কতক শৈব ও অপর 
সকলে বৈষ্ণব। শৈবের৷ মৃতদেহ প্রোথিত করে। বৈষবের! 
দাহ করিয়া থাকে । জঙ্গমগণ জাদরদিগের পুরোহিত। 
[ জঙ্গম দেখ। ] কোনজাদর মরিলে পুরোহিত আসিয়া উহার 
মন্তকে পদস্থাপন করেন। পরে তাহার পদধৌত জল শবের 
মুখে দেওয়া হয়। তাহার পর কাণ্ঠের সিন্দুকে পুরিয়া বাদা- 
ভাগ্ড সহকারে বন্ধুবান্ধবগণ এ শব প্রোথিত করিয়া আসে। 
ইহাদের মধ্যে একটা নূতন প্রথা আছে, তাহা! ভারতবর্ষে আর 
কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহার! শব সমাধিস্থ করিয়া! উহার 
বস্ত্রাদি বাটাতে ফিরিয়া আনে এবং তাহার পুজা করিতে থাকে । 
ইহাদের মুখ্য ব্যক্তিকে শেঠজী কছে। গ্রব্যক্তি অন্যান্য 
মাতব্বর ব্যক্তির সহিত সামাজিক বিষয়ের মীমাংসা! করে। 

জাদরগণ কি শৈব কি বৈষ্ণব সকলেই বাদামিস্থ বাণশঙ্কর 
গ্রামের বাণশঙ্করী দেবীর পুঞ্জা করিয়া থাকে । দেবীর 
মন্দিরের নিকট ছুইটী স্ন্দর পুঙ্করিণী আছে। প্রতিবৎসর 
তথায় একটা মেল! হয়। জাদরদিগের পীড়া হইলে এই 
দেবীর নিকট মানিয়া রাখে এবং রোগমুক্ত হইলে এই 
দেবীর নিকট মানসিক শুপিয়া যায়। মানসিক শুধিবার 
সময় গ্রত্যেককে কলার মান্দাসে চড়িয়া পুক্ধরিণী পার হইতে 
হয়। জঙ্গমগণ এই দেবীর পুরোহিত। 

বিলাত ও বোস্বাইয়ের প্রতিঘন্দিতায় জাদরদিগের ব্যব্সায় 
অনেক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহার্দিগকে অর- 
বস্ত্রের ক পাইতে হয় না, বরং অনেকে সঞ্চয় করিতে পারে। 


[ ৩৪ ] জানল 
জীবিত ছিলেন। পারসী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই তাহার 
বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি উর্দ,ভাষায় সাহনাম! নামে 
ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাপ লিখেন। ততিক্ন হিন্দীভাষায় 
রঘুবীরধ্যানাবলী, রামনবরতন, ভগবতীবিনয়, রামনিবাস- 
রাম।য়ণ, রামানন্দবিহার, নীতিবিলাস এই করখানি গ্রন্থ 
রচনা করেন। ইহার রচনা! অতি বিশদ ও সুন্দর। 

জানজী ভোন্সে। বেরারের একজন মহারাষ্ট্রশীসনকর্তা । 


জানকীপ্রসাদ কৰি 


জাদ। (পারসী )পুত্র। 
জাছু (পারসী ) মোহ, মায়া, তেব্বী। 
জাচুগর (পারসী) মোহক, কুহকী, যাছুকর, ভেক্কীকর্তা। 
জাছুগরী.( পারনী ) ৭, কুহক, যাছু, মায়া, ভেক্কী। 
জাদে (ত্রি)[গ্রা]জাত। (প্রাকৃত-লঙ্কেখর ) 
, জান (পুং) জন ভাবে ঘঞ্, বেদে বৃদ্ধিঃ। ১ উৎপত্তি। "কো 
বেদ জানমেষাং” (খক ৫1৫৩1১) “জানমুৎপত্তিং (সায়ণ ) 


জনন্ত ইদং জন-অণ্‌। (ব্রি) ২ জন সম্বন্ধীয় 

“মহতে জানরাজ্যায়েন্ত্রপ্তেজিয়া য়” শুক্লযজুঃ ৯1৪৭) স্ত্িয়াং ভীপ্‌। 
জান (দেশজ জ্ঞাধাতুজ ) ১ সর্ধজ্ঞ। ২ পৈবজ্ত। (জীবন শবজ) 
৩ সঙ্গীতে যে রাগের যে স্থুরটা প্রধান তাহাকে সেই রাগের 
জান কহে, যেমন মালকোষের জান মধ্যম। ৪ প্রাণ। € পুক্র। 
জানক (তরি) জনকম্ত পিতুঃ তন্কামনৃপন্তেদং জনক-অগ্‌। 
পিতৃসন্বন্ধীয়, জনকসম্বন্ধীয়। 

জাঁনকি (পুং) জনকস্ত অপত্্যং জনক-ইঞ। ভারতপ্রসিদ্ধ 
নৃপভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ) 

জানকী (ভ্ত্রী) জনকস্ত অপত্যাংস্ত্রী, জনক-অ৭্‌ ্ত্িয়াং ডীপ্‌। 
সীতা, জনকনন্দিনী, রামপত্রী। 

“মুমোচ জানন্নপি জানকীং নয়ঃ।” (মাঘ) 
জানকীকোট (গড়) সারণপুর জেলায় একটা প্রাচীন গড়। 
টুহা বেতিগ্না, কেশারিয়া ও বেসাড় অর্থাৎ বৈশালী হইতে 
নেপাল যাইবার প্রাচীন রাস্তার পশ্চিমে অবস্থিত। তরাইএর 
এক উপনদী ইহার উত্তর ও পূর্বপাদদেশ দিয়া প্রবাহিত। 
এখন এই গড় ধ্বংস হইয়াছে । কেবল কতকগুলি ভগ্ন 
মন্দির ও দৃর্ণপ্রাকারাঁদির চিহ্ন দৃষ্ট হয়। 
জানকীতীর্ঘ, অযোধ্যানগরের সন্গিকট ' সরযূনদীর একটা 
ঘাট। এই ঘাট ধর্মহরির ঈশানকোণে অবস্থিত ও হিন্দু 
দিগের একটা তীর্ঘ। শ্রাবণমাসের শুরুপক্ষে এই তীর্থে স্বান, 
দান, পূজা! ও ব্রাঙ্গণভোজনাদি করিলে অক্ষর পুণ্য সঞ্চয় হয়। 
জানকীনন্দন কবীন্দ্র, বৃত্তদর্পণ নামে ছন্দোগ্রন্থপ্রণেতা। 
ইনি রামানন্দের পুত্র ও গোপালের পোল্র। 
জানকীনাথ ভট্রাচার্যয চুড়ামণি-__স্থাযসিদ্ধান্তমঞ্জরী নামক 
হ্ঠাযগ্রস্থ প্রণেতা ৷ 
জানকীপ্রসাদ কবি, ১ বারাণনীধামের জনৈক কবি। ইনি 
১৮১৪ খৃঃ অবে প্রাছ্ভূতি হন। ইনি কেশবদাস প্রণীত 
রামচজ্দ্িক! নামক গ্রস্থের টাকা করেন। হিন্দীভাষায় যুক্তি- 
রামাপণ নামে অপর একথানি গ্রন্থ ইহার প্রণীত। 

২ রায়বরেলি জেলার একজন বিখ্যাত কবি। ইনি 
পণ্ডিত ঠাকুরপ্রসাদ ত্রিপাঠীর পুত্র। ১৮৮৩ খৃঃ অব ইনি 


ইহার পিতার নাম রঘুজী ভোন্সে, তাহার উপাধি সেন! 
সাহেব স্থুবা। ১৭৫৩ খুঃ অবে রঘুজী ভোন্য়ে পিতৃমিংহাসনে 
আরোহণ করেন এবং পেশব৷ কর্তৃক পিতৃপদে গ্রতিঠিত হই- 
বার অভিপ্রায়ে পুণা যাত্রা করেন। তিনি পেশবাকে সাতার! 
রাজ্যের বন্দোবস্ত জন্ত বাধিক ৯ লক্ষ টাকা এবং মহারাষ্ট্র 
রাজ্যরক্ষার্থ ১৭ সহ অশ্বারোহী দিয়া সাহায্য করিতে 
প্রতিশ্রত হন। তৎপরে পেশবা জানজীকে সেন! সাহেব সুবা 


উপাধি প্রদান করিয়া যথারীতি স্বপদে প্রতিষ্ঠিত .করিলেন। 


ইতিপূর্ব্বে ১৭৫১ থুঃ অন্দে জানজী আলীবদ্দী খার সহিত সন্ধি 
করেন যে, মহারা্ট্রগণ উড়িয্যার রাজস্বের এক নির্দিষ্ঠ অংশ 
পাইবে । পেশব1 বালাজীরাও এ সপ্ধি অনুমোদন করিলেন। 

১৭৬৩ থৃঃ অবে জানজীর প্রতারণায় গোদাবরীতীরের 
যুদ্ধে নিজাম পরা্ধিত হইয়া! জানজীকে অনেক স্থান ছাড়িয়া 
দিতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৭৬৬ খুঃ অবে নিজাম ও পেশবা 
মিলিত হইয়া প্রায় উহার & অংশ পুনরধিকার করেন । 

১৭৬৯ খৃঃ অবে পেশব! মাধবরাও রঘুনাথরাওকে সাহায্য 
করা অপরাধে জানজীকে শান্তি দিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা 
করিলেন। পেশব৷ বেরার অভিমুখে উপস্থিত হইলে জানজী 
পশ্চিম দিক্‌ দিয়! গিয়া লুঠন করিতে করিতে পুণাভিমুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন । পুণায় উপস্থিত হইলে অধিবাসিগণ 
জানজীকে সমস্ত অর্থসম্পত্তি প্রেরণ করিল। তাহার পর 
মাধবরাও নিজামের সাঁহাযোে জানজীকে পরাজিত করিলে 
জানজী সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। তদম্ুসারে তাহাকে 
প্রতারণালব্ধ সমস্ত রাজ্যই প্রত্যর্পণ করিতে হইল এবং তিনি 
পেশবার অধীনে পুণার রাজগ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। 
১৭৭২ থৃঃ অবে তাহার মৃত্যু হয়। 


জানজী নিশ্বল্কার, কর্ম(লার মহারাষ্ট্রশাসনকর্তা। ইনি 


নিজামের পক্ষে ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহার 
পিতার নাম রস্ভাজী বাবাজী,তিনিই কর্ালা-নগর স্থাপন করেন 
ও তথায় একটা হুর্গ আরস্ত করিয়। যান। জানজী এ ছর্গের 
নির্মাণ কার্য সমাধা করেন। তাহা আজিও বর্তমান আছে। 


জানন ( দেশজ ) জানা। 


জানসাহেব 


জানস্তপি (পুং) অত্যরাতের বংশোপাধি | (এঁত* ব্রা" ৮২৩) 
জানস্তি (পুং) খণেদীয়দিগের তর্পনীয় খধিবিশেষ | 
“জানস্তি বাহবিগার্গ্যগৌতমশাকল্যবাত্রব্যমাগুব্যমার্কণ্েয়াঃ 
তে সর্ব তৃপ্যস্ত” ( আঙ্গৃ* ৩1৪1৪) 
জানপদ (পুং) জানেন উৎপত্ত্যা পগ্যতে পদ-অপ্‌। ১ জন, 
লোকমাত্র। 
“কৃত প্রজ্ঞশ্চ মেধাবী বুধো জানপদঃ শুচিঃ” (ভারত ১২1৮২ অঃ) 
জনপদএব স্বার্থে অণ্‌। ২ দেশ। (মেদিনী) জনপদাদাগতঃ 
জনপদে ভবঃ বা অণ্‌। ৩ জনপদ হইতে আগত, দেশাস্তরাগত। 
৪ দেশস্থ, জনপদবাসী । 
“স যথা মহারাজে। জানপদান্‌ গৃহীত্বা ত্বে জনপদে যথা- 
কামং পরিবর্ততে” (শত ব্রা* ১৪।৫।১।২০ ) ৫ জনপদে তপন্ন | 
“দেয়ং চৌরহৃতং দ্রব্য রাঁজ্ঞা জানপনায় তু” (যাজ্ঞ* ২৩৬) 
জানপন্দিক (ত্রি) জনপদ সন্বন্থীয়। 
“ন জানপদ্িকং ছুঃখমেকং শোচিতুমর্তি” (ভারত ১১।৭১।১২) 
জানপদী (স্ত্রী) জনপদস্ত ইয়ং, জনপদ-অণ্‌ স্তরিয়াং ডীষ্‌। ১ বৃত্তি। 
“বহুত্রিবর্ষস্ত জানপদী ত্রিবৎস ইতি” (লাট্যায়ন ৮1৩৯ ) 
২ অগ্দরাবিশেষ, দেবরাজ ইন্দ্র গোতম শরদ্বানের কঠোর 
তপ দর্শনে ভীত হইয়া ইহাকে তাহার তপোভঙ্গ করিতে 
নিযুক্ত করেন। জান্পদীকে দেখিয়৷ শরদ্বধানের চিত্তবিকার 
উপস্থিত হয়, তাহাতে রেতঃ শ্খলিত হইয়া কূপ ও কৃপীয় জন্ম 
হইল। (ভারত আদি) [ককপদেখ।] 
জানরাজ্য (ক্লী) রাজত্ব, আধিপত্য । (শুক্র যজুঃ ৯1৪*) 
জানবাদিক (তরি) জনবাদে ভবঃ জনবাদস্ত ইদং বা, জনবাদ- 
ঠক্‌ (কথাদ্দিভ্যষ্ঠকৃ। পা! 8181১০২) জনবাদ মশবন্ধীয় কথাদি। 
জান্পহ্চান্‌( হিন্দী) পরিচয়, জানাগুনা, চেন! । 
্ানবর (পারসী ) জন্ত, প্রাণী। 
জানবাজ (পারসী ) সতেজ, চালাক, সাহসী | 
জানবিত (দেশজ) জানাগুনা, পরিচিত। 
জানবিহারীলাল, বিজ্ানবিভাকর নামে হিন্দী নাটক- 
. প্রণেতা । 
জানশ্রুতি (পুং) জনশ্রতেঃ খবেরপত্যং। জনশ্রুতি খবির 
পুভ। (ছান্দোগ্যোপ* ) 
জানশ্রুতেয় (পুং) জনশ্রুতেঃ খষেরপত্যং ইতি ঢক। জন- 
শ্রুতির পুক্র পৰি নামক রাজর্ষি। 
"উপবিনৈব জানক্রুতেয়েন প্রত্যবরোটং” (শত* ব্রা" ৫1১1১1৫) 
জানসাহেব, ইহার প্রকৃত নাম মিঃ জন খুষ্টিয়ান (141. 7০10 
013775081)) ইনি হিন্দীভাষায় বহুদংখ্যক খৃষ্টীয় গীত রচনা 
করেন। ব্রিহৃত জেলায় অনেকে এ সকল গান গাইয়া থাকে । 


[ ৩১ ] 


মুজিমুক্তাবলী নামে তিনি ছন্দোবন্ধে বীণুৃষ্টের একথানি 


জানেকা 


সুন্দর জীবনী লিথিয়া যান। 
জানান] (যাবনিক) স্ত্রীজাতি। 
জানানি (দেশজ) জানান। 
জান।মি (দেশজ) গুণ, কুহক, যাহ্‌, মায়া, ভেকী। 
জাঁনায়ন (পুংস্ত্রী) জনস্ত তন্নামকর্ষেগোব্রাপত্যং অস্বাদিত্বাং 
ফঙ্‌। জন নামক খষির গোত্রাপত্য। 
জানাল! ( পর্ত,গীজ [5001৭ শব্দজ ) বাতায়ন, গবাক্ষ। 
জানিব্‌ ( (আরবী) অংশ। 
জানিবদার (আরবী) গ্রতিপালক, দাহাধ্যকারী। 
জানিবদারী (পারসী ) সাহাধ্য।, 
জানী (আরবী )১ বেস্তাসক্ত। ২ চক্ষুর পাতা। 
জানু (ক্রী) জায়তে ইতি জন-এুপ্‌ (দৃপণিজনিচরিচটি্রোো 
এুণ্‌। উণ্‌ ১৩) উরুসন্ধি, উরুজজ্ঘার মধ্যভাগ, হাটু। সংস্কত 
পর্ধ্যায়-_উরুপর্বব” অগ্ঠীবৎ, অগ্ঠীবান্‌, চক্রিকাঁ। (রাজনি* ) 
“তন্য জানু দদৌ ভীমে জদ্বে চৈনমরত্বিনা” (ভারত ৪1৩২।৩৯) 
জানুক (দেশজ ) জাহ্ু-্থার্থে কন্‌। জান্ু। 
জানুকারক (পুং) হৃর্ষ্যের পাশ্বগামি বিশেষ । ( শব্দার্থচি* ) 
জানুজঙ্ঘ (পুং) নৃপভেদ। (ভারত ১৩১৬৫ অঃ) 
জানুপ্রহনতিক (ক্লী) জানা প্রন্ন'তং প্রহারস্তেন নিবৃত্তং 
অক্ষদাতাদিত্বাৎ ঠকৃ। মল্লযুদ্ধ বিশেষ, যে মল্লযুদ্ধ পরস্পর জা 
দ্বারা কৃত হয়। 
জানুমানু (দেশজ) জানু ও মানু। চম্পানগরনিবাসী ছুইজন 
মনসার ভক্ত । 
জান্ুবিজানু (ক্লী) খডাযুদ্ধের প্রকার ভেদ । ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত 
আবিদ্ধ, প্রধিদ্ধ, বইনিঃস্যত, আকর, বিকর, ভিন্ন, শিল্ষর্যযাণ, 
অমানুষ, সন্কৃচিত, কুলচিত, সব্য, জানু, বিজানু, আহিত, 
চিত্রক, ক্ষিপ্ত, কুদ্রব, লবণ, দ্বৃত, সর্ববাহ্ছ, বিির্ব্বাহ, 
সব্যেতর, উত্তর, ত্রিবাহু, উত্তুঙ্গবাছ, সব্যোক্স , উদাপি, 
যৌধিক, পৃষ্ঠপ্রথিত, গ্রথিত, এই ৩২ প্রকার থড়াযুদ্ধ। 
"তত্র তাবসিনা যুদ্ধং চক্রতুরযুদ্ধলালপৌ ।-"" 
ইতি প্রকারান্‌ স্বাত্রিংশঙ্চক্রতুঃ খড়া যোধিনৌ ॥” 
| (হৃরিব* ৩১৬ অঃ) 
জানুহিত (তি) জনৈঃ হিতং পরিকরিতং পৃষোদরাদিত্বাৎ 
সাধুঃ। জনপরিকল্পিত। 
“এতদ্ধি বা অন্ত জান্হিতং প্রজ্ঞতমবসানং।” ( শতপৎব্রা" 
২।৬।২।৭ ) 'জানুহিতং জনৈঃ পরিকলিতং” ( ভাষ্য) 
জানেক। (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় বৃক্ষ । (চ1)০7918 
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জাম্য (পুং) খরষিবিশেষ। (হরিব* ২৬ অঃ) 
জান্নাঠ, উত্তরপশ্চিমগ্রদেশের মুজাফরনগর জেলার দক্ষিণ- 
পূর্বে অবস্থিত একটা তহসীল। এই তহসীল গঙ্গ! ও হিন্দান 
নামক, নদীঘ্ঘয়ের মধ্যে অবস্থিত। সিন্ধু, পঞ্জাব ও দিল্লী 
রেলওয়ে এই তহ্লীল দিয়! গিয়াছে । এই তহসীলে জৌলি- 
জাম্সাঠ, থটোলি, ভূকরছেড়ি ও তৃমাসম্বলহেড়ি এই চারিটা 
পরগণ! আছে । পরিমাণফল ৪৫৩ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ২৮৭ 
মাইলে চাস হয়। 
এই তহমীলে ওটা ফৌজদারী আদালত আছে। দেওয়ানি 
বিচার মুজাফরনগরের যুন্সেফের নিকট হয়। ইহা চারিটা 
থানায় বিভক্ত, যথা-_জান্দাঠ, ভোপা, মিরামপুর ও থটোলি। 
২ উপরোক্ত জান্সাঠ তহসীলের সদর ও নগর। অক্ষ 
২৯* ১৯৫ উঠ, দ্রাঘি* ৭৭* ৫৩২০পুঃ। এই নগর একটা 
প্রান্তরের নিয্নভাগে মুজাফরনগরের প্রায় ১৪ মাইল দক্ষিণ- 
পূর্বে অবস্থিত। এই জান্সাঠেই দিলী্লাজসভাসদ বিখ্যাত 
সৈয়দদিগের বাসস্থান ছিল । ১৭৩৫ খৃঃ অন্দে উজজীর কমার- 
উদ্দীনের আদেশে রোহিলাসৈম্ত জান্সাঠ আক্রমণ ও নুন 
করে। এ যুদ্ধে অধিকাংশ সৈয়দ হত বা পরাজিত হন। 
যাহা হউক আজিও এখানে অনেক সৈয়দ বাঁস করিতেছে । 
এখানে থানা, ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে। 
জাপ (পুং) জপ-ঘঞ বা জপে মস্ত্রোচ্চারণে কম্মথুপপদে অণ্‌। 
১ মন্থজপাদি। ২ মন্ত্জপকর্তী। ৩ জাপানের অধিবাসী । 
[জাপান দেখ ।] 
জাপক (তরি) জপতি জপ-থল্‌। জপবর্তা। (ভারত ১২।১৯৬/৩) 
জপেন কৃতং জপজন্তং জপ-অণ্‌। (তরি) জপজন্য। 
“অথবা! সর্ধমেবেহ মামকং জাঁপকং ফলম্‌* (ভারত ১২১৯৯।৪৯) 
জাপন (ক্লী) জপ-স্বার্থে ণিচ ভাবে লুযুটর। নিরসন, প্রত্যা- 
থ্যান। ২ নিবর্তন, নিম্পাদন। ৩ জপ। 
“মুচ্যতে সর্বপাপেভ্য গায়স্ত্যশ্ৈৰ জাপনাৎ।* (সংবর্তস* ২০৯) 
জাপান, একটা বিস্তীর্ণ রাজ্য । এসিয়! মহাদেশের পূর্বসীমায 
প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমপ্রাস্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ঘবীপ 
'আছে, এই দ্বীপগুলি লইয়াই জাপানসাস্ত্রা্য সংগঠিত হই- 
যাছে। জাপান সাত্্রাজ্যতুক্ত ভ্বীপগুলির মধ্যে একটা সাগর 
আছে, উহ! জাপান সাগর নামে খাত । জাপান সাগর ভিন্ন 
ভিন্ন প্রণালী দিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত মিলিত 
হইয়াছে, এই জন্ত জাপান সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপগুলি 
পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। 
যে সমস্ত ধবীপ লইয়া জাপান গঠিত, তাহার মধ্যে নিফন ও 
জেসে! অতি বৃহৎ) এই ছুই দ্বীপের মধ্যে সঙ্গরপ্রণালী প্রবাহিত। 
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১২৯ হইতে ১৫** দ্রাখিমার মধ্যে জাপান অবস্থিত । 

এই সাম্রাজ্য মাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত--জাপান 
এবং অধীনস্থ দ্বীপপুঞ্জ । জাপান বলিতে কিন, নিফন এবং 
সিটুকফ এই তিনটা বৃহৎ এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র স্্রীপ 
বুঝায়। জাপানের পশ্চিমপ্রাস্তে কিন্তু ত্বীপ অবস্থিত, ইহা 
দৈর্ঘ্যে ২৯০ মাইল এবং প্রস্থ ৮* মাইল। কিন্তু এবং সিট্‌- 
কফের মধ্যে বুনস্কু প্রণালী। সিট্কফের দৈর্ঘ্য ১৫* মাইল 
এবং প্রস্থ ৭* মাইল। সিটকফ্‌ ও নিফনের মধ্যে ফিন্নু এবং 
ওসাকাগ্রণালী ঘয় প্রবাহিত। নিফনের দৈর্ঘ্য ৯** মাইল 
এবং প্রস্থ ১০০ মাইল। 

অধীনস্থ ছীপপুগ্রের মধ্যে জেসো, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ এবং 
তারাকৈ প্রধান। জেসে দ্বীপ ৩** মাইল দীর্ঘ, ইহার পরি- 
মর সর্বাত্র সমান নহে; কোন স্থানে বৃহৎ কোন স্থানে ক্ষুদ্র, 
স্থুলতঃ ইহার প্রস্থ ১০০ মাইলের নান নহে। কিউরাইল 
দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তর দ্বীপগুলির মধ্যে কেবলমাত্র দক্ষিণপ্রাস্ত- 
স্থিত কুনাসির ও ইযুত্বারাপ জাপানসাত্রাজ্যতুক্ত ; অন্যগুলি 
রুষ সাআজ্যের অন্তর্গত। তারাকৈ দ্বীপের দক্ষিণাংশ 
চৈনকা নামে প্রসিদ্ধ; ইহা জেসে। দ্বীপ হইতে পিরৌজ 
প্রণালী কর্তৃক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তারাকৈ দ্বীপে জাপান 
জধিকার কতদূর পর্ষ্যস্ত বিস্তৃত, তাহ! নিণাঁত হয় নাই। 

জাপান সাম্রাজ্যের পরিমাণ ১৬০,০০* বর্গমাইল । আবার 
কেহ কেহ বলেন, জাপান সাম্রাজ্যের পরিমাণ ইহাপেক্ষা 
অনেক অধিক, প্রায় ২৬০১০০* বর্গমাইল হইবে। ১৮৯০ খুঃ 
অবে এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ৪০*৭২৬৮৪ ছিল। তন্মধ্যে 
৬১৮৭ জন বিদেশী । জাপান সাম্রাজ্যের টোকিয়ে। সহরের 
১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ১৩৭৮,১৩২ ছিল। টোকিয়ো 
পরেই ওসাকা বড় সহর) ইহার লোকসংখ্যা 8৭৩৪১৭। 

সাধারণতঃ নিফন দ্বীপই জাপান নামে অভিহিত হুইয়। 
থাকে। চীনদেশবাসিদিগের নিকট এ দ্বীপ য়ংহু অথবা 
জিহ্ন্থ নামে পরিচিত। জাপানী ভাষায় নিফন শব্দের 
অর্থ হুর্য্যোদয়ের স্থান। জাপানসান্ত্রাজ্যতুক্ত দ্বীপগুলির 
উপকৃলভাগ অতিশয় পর্বতসদ্কুল এবং নিকটস্থ সাগরাংশ 
অধিক গভীর নয়) এই জন্যই জাপানীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ 
নিন্মাণ করিয়! প্রাদেশিক বাঁখিজ্যে ব্যবহার করে। জ্বাপা- 
নের নিকটস্থ সমুদ্রাংশ যেমন পর্বতবহছল, সেইরূপ অনেক 
স্থান অতি ভীষণ জলাবর্তসঙ্তুল। নিফনের দক্ষিগাংশেও 
সাকা ও মিয়৷ উপসাগরের মধ্যে এবং আমাকুস! দ্বীপের 
নিকটে ছুইটা ভয়ঙ্কর জলাবর্ত আছে। জাপান উপকূলভাগে 
সমুদ্র তত প্রথর নছে। 
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সাগালিন দ্বীপ পুর্বে চীন ও জাপানবাদিগণ বিভক্ত 
করি! স্ব স্ব অধিকারভুক্ত করিয়াছিল। এই দ্বীপের উত্তরাংশ 
জাপান সাত্রাজ্যভুক্ত ছিল; সেখানকার অধিবাসিগণ কিউরাইল 
নামে খ্যাত । ইহারা অতিশয় লোমশ, অসভ্য এবং অশিক্ষিত। 

জেসোর প্রধান নগর মাট্সমৈ। .জাপানের সম্রাট 
সময় সময় এই সহরে বাঁস করেন ; এই সহরটা ক্রমনিম্ ৷ এই 
সহরের নিকটেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে) এই 
সকল পাহাড়ে দেবদারু, ওক, ঝাউ, পিপল প্রস্ততি বৃক্ষ 
জন্মে। নিফন হ্বীপন্থ হাদা নামক বন্দরটী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে 
বিভক্ত এবং কাষ্ঠনির্মিত কপাট দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন । 

জাপানের উত্তরাংশ সমতল বটে, কিন্তু সমুদ্র-স্লিকটস্থ 
ভূমি পর্মতসক্কুল। যদ্দিও জাপানে বৃহৎ পর্বত নাই, কিন্ত 
স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পাহাড় আছে। ক্ষুদ্রতম পাহা- 
ডের প্রায় উপরিভাগ পর্ধ্যস্ত চাস কর! হয় এবং যে স্থানে 
চাস করা হয় না, তাহা অনুর্বর বলিয়াই পরিত্যস্ত হয়। 
তোমিয়া উপমাগরের অনতিদুরে ফুদসি জান্মা নামে একটা 
উচ্চ পর্ধতশৃঙ্গ আছে। নিফন দ্বীপের উত্তরাংশ পর্ববত- 
শৃঙ্খলময়। জাপানে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে? ইহার 
কতকগুলি হইতে অগ্নাদগম হইয়া থাকে । 

জাপানের ভূ-ভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হস্ত যে, 
এ স্থানে কোন বৃহৎ নদী নাই। কিন্তু জাপানের কতকগুলি 
নদীর বেগ এত প্রবল যে তদুপরি কোনরূপ সেতু নির্মাণ 
কর! যায় না) কতকগুলির উপর দিয়া নৌরু। করিয়া যাওয়া 
আসা চলে। জেদোগোয়া। নদীই দর্বাপেক্ষা বৃহতৎ। এই 
নদীটী নিফন দ্বীপের মধ্যে ওইতিজ হৃদ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৬* মাইল। এই নন্দীর সর্বত্রই 
নৌকায় গমনাগমন কর যাইতে পারে । ওঁজিনগাভ1, উমি ও 
আফ্ফাগাভা নামক নদীগুলিও ক্ষুদ্র নয়। 

জাপানের দক্ষিণাংশে সময় ময় বর্ষ পতিত হয়, কিন্ত 
অতি অল্পদিন মধ্যেই উহা! দ্রবীভূত হইয়। যাঁয়। অল্প শীত হইলে 


তাপমানযন্ত্র ৩৫, ( ফারেণ* ) নিম্নগামী এবং গ্রীঘ্কালে উহা: 


৯৮* উর্ধাগাঁমী হইতে পারে। জাপানে গ্রীষ্মের উত্তাপ তত 
প্রথয় নহে, কারণ দিবাভাগে দক্ষিণদিক্‌ হইতে এবং প্লাত্রি- 
কালে পূর্বদিক্‌ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়'। জাপানের খতু 
অতিশয় পরিবর্তনশীধ এবং বারমালই বেশ বৃষ্টি হয়। দাতকসী 

অর্থাৎ বর্ধাকালে এখানে অত্যধিক-বুষ্টি ও প্রায়ই ঝড় হয়্। 
জাপান সাআ্জাজোর নিকটস্থ সমুদ্রসমূহে যেরূপ 'জলম্তস্ত 
দৃষ্টিগোচর হয়, অন্ত কোন স্থানেও সেরপ নহে। ভূমিকম্প ও 
বজপতন এ শ্থানে নিত্য ব্যাপার মধ্যে গণ্য। 'জাপানে 
]] ঃ 
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প্রায়ই এমন একটা মাস অতিবাহিত হয় না যে মাসে 
একটী না একটী ভূমিকম্প হইয়াছে । জাপানের তৃমিকম্প 
অপেক্ষান্কৃত অধিকক্ষণ স্থায়ী এবং খ্মতিশয় অনিষ্টকারী। 
ভূমিকম্পে আলোকমঞ্চ পর্য্স্ত উৎপাটিত হয়। সেই জন্য 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলোকমঞ্চ এরূপ ভাবে স্থাপিত হইতেছে 
যে সমস্ত কম্পিত হইলেও সেই মঞ্চ স্থির থাকিবে । জাপগণ 
ভূমিকম্পের আধিক্যবশতঃ কি কৌশলে শরীরসংস্থান করিলে 
কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না, তাহা শিক্ষা করিতে বাধ্য হয়। 
প্রথম কম্পনেই তাহার! গৃহ হইতে বাহির হইয়া আইসে, 
কিন্ত যদি ভূকম্পকালে বিশেষ কারণে সহজে গৃহ হইতে 
বহির্গত হইতে না! পারে, তবে নিতীন্ত শিশু ব্যতীত 
বন্ধোপ্রাপ্ত প্রত্যেক জাঁপই এক" একথাঁনি বালিদ। উঠাইয়] 
মন্তকোপরি স্থাপন করে এবং ক্রমে নিকটস্থ শূন্বস্থ(নে আসিয়! 
সেগুলি মাটিতে রাখিয়া তাহার মধ্যস্থানে বসিয়! পড়ে । পূর্বে 
জাঁপানীদিগের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবীর নীচে একটী বৃহৎ 
তিমি আছে, এর তিমিটী নড়িলেই পৃথিবী কম্পিত হইয়! 
উঠে এবং যেষযে স্থান কম্পিত না হয় তথায় দেবগণের 
বিশেষ অনুগ্রহ আছে। 

জাপানে অনেক আগ্নেয়গিরি থাকাতেই ঘন ঘন ভূমিকম্প 
হয়। সিকুফেন নগরে পুর্ব্বে একটী কয়লার খনি ছিল, খনক- , 
দিগের অনবধানত্তায় এক দ্রিন হঠাৎ আগুন লাগিয়া 
যায়) তদবধি সে স্থান হইতে অনবরত অগ্র্দগম হইত। 
ফেসি নামক পর্বত হইতে দুর্গদ্ষময় কৃষ্ণবর্ণ ধুম নির্গত হই- 
তেছে। উন্সেম গাছাড় হইতেও অনবরত ধুম নির্গত হয় 
এবং তাহা. এত হুর্গন্ধময় যে কোন পাখীও তাহার নিকট 
যাইতে পারে না যখন বৃষ্টি হয়, তখন এই পর্বত অতি ভয়ঙ্কর 


-. দেখায়; বৃষ্টির জল পড়িতে থাকে আর বোধ হয় যেন সমস্ত 
. পর্তটী আগুনে সিদ্ধ হইতেছে। এই পর্বতের নিকট একটা 


ন্নানকুণ্ড আছে, দেই উষ্ণ গ্রজবণে প্লান কগিলে উপদংশ- 
সন্বস্থীয় প্রায় নফল রোগই আরোগ্য হয়। 

এই প্রত্রধণে স্নান করিবার পূর্ববে ওবাম! প্রঅ্রবণে স্নান 
করিতে হয়, ্সানান্তে গরম খাগ্ভ আহার করিয়া! গরম কাপড় 
গাঁয়ে দিয়া শুইতে হইবে । গরম কাপড় দিয়া এরূপভাবে গ। 
ঢাকিয়। রাখিতে হইবে, যেন ঘাম বাহির হয়। 

পর্বে যাহারা স্বধর্ণা পরিত্যাগ করিয়া খুধর্ম অবলদ্বন 
করিত, তাহাদিগকে শান্তি দিবার নিমিত্ত সম্রাটের আদেশে 
উষ্ণগ্রশ্রবণে নিক্ষেপ করা হইত । ফিজেন এবং উরিফুনে| 
প্রীমে যে উষ্জ গ্রস্রবণ আছে, তাহাতেই অধিকাংশ স্বধর্ম- 
ত্যাগীকে ফেলিয়া! দিত। 


জাপান 


জাপজ।তি যেরূপ কষিকুশল পৃথিবীতে আর কোন জতিই 
সেরূপ নহে। তাহারা সমুদ্র উপকূলভাগ হইতে ক্ষুত্র কষুত্র 
পাহাড়ের অতি উচ্চস্থান পর্ধ্যস্ত প্রত্যেক স্থানই অতি যত্বপুর্ববক 
কর্ষণ করে। খধান্তের চাষেই ইহাদের মনোযোগ বেশী, 
বব, গম প্রভৃতি অন্ঠবিধ শস্তও উৎপাদন করে। তাহার! 
মাথম অথব! চর্ধ্বি বাবহার করে না, তৎপরিবর্তে নানাবিধ 
তৈলাক্ত উত্ভিজ্জ ব্যবহার করে। 

জ/প(নে আলুঃ কাফি, মুলা, শসা, তরমুজ এবং নানাবিধ 
খাঁদ্যে'পযোগী শাক সবজি, তৃণ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে । 
পাট, পশম, তুলা, তৃতগাছ, ওক, দেবদাক প্রভৃতি যথেষ্ট উৎপন্ন 
হয়। নেবু, কমলা, আঙ্কুর, দাড়িম্ব, আখ্রোট, পেয়ারা, পিচ, 
চেরি প্রভৃতি সুখাদ্য ফল প্রচুর জন্মে। জাপগণ উত্তমর্ূপ 
চা চাষ করে। প্রায়ই দেখা যায়, পতিত জমিতে ও ধানের 
জমীর চারিপার্থে চা-ক্ষেত্র। জাপদিগের গৃহে কোন বন্ধু 
আমিলে অথব। যাইবার কালে তাহাকে চু পান করিতে দেয়। 

জাপানে চাঁর যথেষ্ট আবাদ থাকিলেও চীনের স্টায় তত 
প্রচুর নহে। ইহাদিগের চ! বিদেশে প্রেরিত হর না। 
জাপানে তুতগাঁছ অধিক পরিম[ণেই জন্মে এবং তাহা হইতে 
নানাবিধ পশমী দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এ স্থানে একপ্রকার 
বার্ণিশ গাছ আছে, এই গাছ হইতে ছঞ্ধের স্তায় এক- 
প্রকার শাদা রস নির্গত হয়। এই রস দ্বারা নানাবিধ 
আসবাবের চাকচিক্য সম্পাদিত হইয়। থাকে। জাপানের 
কোন অধিবাসীই বার্ণিসের কার্য করিতে কিছুমাত্র লঙ্জিত 
হয় না। অতি দরিদ্র ভিক্ষুক হইতে অতি ধনী সমাটু 
পর্যান্ত সকলেই বার্ণিসের কাজ করেন। সম্াট-প্রাসাদে স্বর্ণ 
ও রৌপ্যপান্তর অপেক্ষ। জাপন-বার্ণিম* দ্বারা চাঁকচিক্যময় 
পাত্রই সমধিক আদৃত। সেখানে কৃষিকার্য্ের যথেষ্ট 
সমাদর। কৃষিকার্যের উৎসাহবদ্ধনার্থ সত্রাটের এরূপ আদেশ 
ছিল যে, যে ব্যক্তি কোন পতিত জমী চাস করিবে, 
ডুই বৎসর পর্য্যস্ত সেই জমীর সমস্ত ফসল সেই ব্যক্তিই 
ভোগ করিতে পাইবে, আর যে ব্যক্তি এক বৎসর কোন 
জমী চাপ করিবে না, সে জমীতে তাহার কোনরূপ সত্ব 
থাকিবে না। 

জাপানের অশ্বগুলি মধ্যমাকার, কিন্তু অতিশয় বলিষ্ঠ, 
ইহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প । সচরাচর আরোহণ করিবার 
জন্যই জাপগণ অশ্ব ব্যবহার করিয়া থাঁকে। গাড়ী টানিবার 
জন্য ও জলমগ্ন জমী চাস করিবার জন্য মহিষ ও গবাদি ব্যবহৃত 
হস্স, জাপগণ ইহাদের ছুধ অথবা মাংস খায় না। জাপানে 
হস, কুকুট, ডাক, ভরতপাধী প্রভৃতি দেখ! যায়। শশক, 
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জাপান 


হরিণ, ভল্লুক, শুকর প্রত্ৃতি বন্যজ্ত ও যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
পূর্বে জাপানে কুকুরের অতিশয় সম্মান ছিল। সম্রাটের 
আদেশান্থসারে প্রত্যেক রাস্তায় কতকগুলি করিয়৷ কুকুর 
রক্ষিত হয় এবং ব্যক্তি বিশেষকে কতকগুলি করিয়া কুকুরের 
আহার যোগাইতে হয়। কথিত আছে যে, একজন জাপ 
একটা কুকুরের মৃতদেহ পাহাড়ের উপর কবর দিবার জন্য 
লইয়। যাইতেছিল, কিন্তু সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া! জাপান 
সম্রাটুকে অভিশাপ করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গী বলিল, 
“তাই চুপ কর, সআ্াটকে তিরস্কার করিও না, বরং জগদীশ্বরকে 
ধন্যবাদ দাও, যে সম্রাট অশ্বচিহ্নিত সময়ে জন্মেন নাই, কারণ 
তাহা হইলে আমাদিগের বোঝা আরও ভারী হইত ।” পূর্বে 
জাঁপগণ বৎমরাঙ্ক বারটি চিহ্নে চিহ্নিত করিত এবং তাহার যে 
চিহ্নিত অঙ্কে লোক জন্মিবে তদস্গসারে মন গঠিত হইবে 
এইরূপ বিশ্বাস করিত। 

জ।পানে উই বড় বেশী, ইহার দৌরাজ্ম্যে জাপান 
ব্যতিব্যস্ত । জিনিষের নীচ এবং তাহার চারিদিকে লবণ 
ছড়াইয়া দিলে কতকটা উদ্ধার পাঁয়। জাপগণ উইকে 
দোতুদ্‌ বলে। জাপানে সর্প অতি কম। স্থানে স্থানে 
তিতাকাজ্য এবং ফিনাকারি নামে সর্প দেখিতে পাওয়। 
ঝুয়। এই জাতীয় সাপ অতিশয় ভয়ানক; এই সাপে কাহাকে 
ংশন করিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। সুর্ষ্যোদয়কালে দষ্ট হইলে 
হুর্য্যান্তের পুর্ব্বেই দষ্ট ব্যক্তিকে পঞ্চত্ব পাইতে হয়। জাপানী 
সৈম্তগণ এই সর্পের মাংস ভক্ষণ করিত, তাহাদিগের বিশ্বাস 
ছিল যে এই সর্পের মাংস ভক্ষণ করিলে তাহ।রা অতিশনন সাহনী 
ও কষ্টসহিষ্ণ হইবে । জাপানে আর এক প্রকার সাপ আছে, 
তাহাকে জামাকাগাটে। অথবা দৌজ। বলে। অনেক জাপ এই 
সাঁপ দেখাইয়। অর্থ উপার্জন করে। 

জাপানে নানাপ্রকার মত্গ্ত পাওয়। যায়, জাপগণ মত্হ্য 
ভক্ষণ করিয়াই একরূপ জীবনধারণ করে। তথায় ইরাকিউ 
নামে একপ্রকার মাছ পাওয়া যায়, তাহা! বিষাক্ত। 
সতর্কভাবে উত্তমন্ধপে ধৌত না করিয়। ভক্ষণ করিলে 
ভক্ষণকারীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। এই মাছ আত্মহত্য। 
করিবার সহজ উপায়। এই মাছ খাইয়া অনেক সময় 
অনেক জাপ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি জাপগণ এ মাছ 
ত্যাগ করিতে পারে না। সৈনিকগণ সম্রাটের আদেশামু- 
সারে এ মাছ খাইতে পারে না। এ মাছের মূল্যও অধিক। 
জাপান সাগরে আর এক প্রকার আশ্চর্য্য মত্ত দেখিতে 
পাওয়া যার, ইহা! দেখিতে দশবর্ষ বয়স্ক বালকের গ্ায়, 
ইহার মস্তক বৃহৎ, বক্ষস্থলে এবং মুখদেশে কোনরূপ শব্ক 
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নাই। ইহার পেটটা বৃহৎ এবং অধিক পরিমাণে জলধারণো- 
পযোগী। এ মৎস্তের পা আছে এবং বালকের যের্বপ আঙ্গুল, 
এ মতন্তেন্ন পায়েও সেইরূপ আঙ্গুল আছে। এই মাছ জেডো 
উপসাগরেই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। তেই নামক আর 
একপ্রকার মতন্ত পাওয়া যায়? ইহার রং অতি উজ্জল, পূর্বে 
জাপগণ এই মংস্তকে অতিশয় শুভ বলিয়া! মনে করিত। বক 
এবং মুকি নামক কৃর্দকে জাপগণ অতিশয় শুভ বলিয়া মনে 
করে। জাপানের অধিকাংশ অধিবাপীই আপনাদিগের 
আহারের জন্য মাছ ধরে। মাছ ধরিয়! বিক্রয় করে। 

জাপানের সমুদ্রে মুক্তা পাওয়া যায়। জাপগণ মুক্তাকে 
কৈনাতাম্মা কছে। পুর্বে জাপগণ মুক্তার ব্যবহার ও মূল্য 
জানিত না, তাহার! চীনদিগের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করি- 
য়াছে। মুক্ত1 ধরিবার জন্ত কাহাকে কোনরূপ রাজকর ধিতে 
হয় না। প্রত্যেক জাপেরই মুক্তা তুলিবাঁর অধিকার আছে। 
বড় বড় মুক্তাকে জাপানী ভাষায় আকোজ। কহে। পূর্বে 
জ[পেরা বলিত, এই মুক্তার একটী বিশেষ গুণ আছে যে, ইহা 
একটা জাপানী চিক বার্ণিসপূর্ণ বাক্সে রাখিলে এই মুক্তার 
পার্থে ছোট ছোট দুইটা মুক্তা জন্মে। তকারাগৈ নামক শুক্তি 
ছইতে এই বার্ণিস প্রস্তত হয়। সামুদ্রিক প্রবাল, পাথর 
প্রত্ৃতি জাপানের সমুদ্ধে পাওয়া যায়। একপ্রকার বৃহৎ 
শুক্তি পওয়! যায়, তাহাতে হাতল লাগাইর চামচ প্রস্ত্ত হয়। 

জাপানে দ্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্ব, লৌহ ও টিন উৎপন্ন হয়, কিন্ত 
তাম্রই অধিক পরিমাণে পাওয়! যাঁয়। সম্রাটের বিনান্থু 
মতিতে স্বর্ণথনি খনন করা যাইতে পারে না। যে প্রদেশে 
স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়, সেই প্রদেশীয় শাসনকর্তা সম্রাটুকে 
অংশ প্রদান করিয়া অবশিঞ্ নিজে ভোগ করেন। বহু বৎসর 
অতীত হইল, একটি পর্বত পড়িয়া! ষাঁওয়ায় একটি স্বর্ণথনি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুর্বে জাগগণ অতিশয় কুসংস্কারাপন্ন 
ছিল; কএকটা স্বর্ণথনি খনন করিবার সময় ঝাড় বৃষ্টি হওয়ায় 
ঈশ্বরের অনভিপ্রেত মনে করিয়া সে সমস্ত খনি পরিত্যক্ত 
হইয়াছিল। বিঙ্গো! প্রদেশীয় টিন রৌপ্যের স্তায় অতিশয় 
উজ্জ্ল। জাপানে লৌহ অপেক্ষাকৃত বহুমূল্য বলিয়া অন্রশস্ত্ 
ও বাসনাদি তামায় প্রস্তত হয়। এখানে একরূপ সুন্দর 
মৃত্তিক। পাওয়া ষায়, তাহাকেও চিনামাঁটি বলে, তাহা দ্বার! 
উৎকৃ্ বাসন প্রস্তত হয়। 

জাপানের নগর ও গ্রাম সকল বহুজনাকীর্ণ। জাপানের 
শুদ্র ক্ষুদ্র সহয়েও ৫০* ঘর লোকের বান এবং বুহুত্বর সহরে 
২৯০০ অধিক ঘর লোকের বাস। এখানকার ঘর সাধারণতঃ 
দোতাঁল এবং প্রতি ঘরে অনেক লোক বাস করে। 


[ ৩৫ ] 
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জাপান সাম্রাজ্যের কিউসিউ দ্বীপ অতিশয় উর্বধরা৷ এবং 
ইহ!র অনেক স্থলেই চাষ হয়। | 

নাগামিকি, সঙ্গ এবং কোকুর! এই তিনটা প্রধান মহর। 
নাগাসিকি বনারে বৈদেশিকগণ বাণিজ্য করিতে পারে। 
এ স্থানের গৃহগুলি অতি স্থুচারুরূপে নির্ষিত। এই নগরের 
মধ্যে ও বাহিরে অনেক ধর্খমন্দির আছে। এই সহরের 
ঘরগুলি সাধারণতঃ একতগ! | ঘরের কাঠাম কাঠে তৈয়ারি, 
অন্তর প্রদেশ মাটিলেপা এবং সমস্ত ভাগ কাই ও মসলা দিয়া 
আটিয়া দেওয়৷ হয়। প্রতি ঘরেই একটী করিয়া বারান্দা 
আছে। সঙ্গনগরে নানারূপ মনোহর বাসন প্রস্তত হয়। 

নিফনের অতি অল্প স্থলই অনুর্বর, এই স্থানের কারুকার্ধ্য 
অতি উৎকৃষ্ট । সিমনসেকি, ওসাকা, মিয়াকো, কোয়।নে! 
এবং জেড! এই গুলিই নিকনের প্রধান সহর। ওসাকা 
বাণিভ্রাপ্রধান স্থান। এই স্থানে কতকগুলি নদী আছে 
এবং প্রত্যেক নদীর উপরে অতি হ্থন্দর সেতু দৃষ্ট হয়। এই 
সহরের রাস্তাগুপি অপ্রশস্ত, কিন্ত অতি পরিফার। এখানকার 
ঘরগুলির কাঠাম কাঠের, তাহাতে চুণ 'ও কাদালেপা। 
এই স্থানের অধিবানিগণ অতিশয় ধনাঢ্য । জাপগণ ওসাক। 
সহরকে প্রমোদভবন বলিয়। অভিহিত করে। এই সহরের 
নিকটে এক স্থানে চাউল হইতে একপ্রকার উৎকৃষ্ট মদ গ্রস্ত 
হয়, উহার নাম সাকি। মিয়াকো সহরে প্রধান ধর্মযাজক 
বাস করেন; তিনি সাধারণতঃ দৈরি নামে খ্যাত। এই 
সহরের পশ্চিমাংসে একটা প্রস্তরনির্ষিত প্রাচীন ছুর্গ আছে। 
রাস্তাগুণি অগ্রশস্ত ও বহুদ্দনাকীর্ণ। দৈদসু হইতে জাপণাণ 
একরূপ মদ্দিরা প্রস্তত করে, তাহাকে সয় কহে। 

জাপান সাত্রাঢজ্য বিদেশীমদিগের যাতায়ত অতি বিরল। 
যাহার! বিদেশ হইতে জাপানে আগমন করে, তাহাদিগকে 
সহজেই নগরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় ন এবং. তাঁহা- 
দ্িগকে নগরে প্রবেশ করিবার অন্থুমতি প্রদান করিলেও 
সর্বত্র তাহারা যাইতে পারে না। পূর্বে একমাত্র ওলন্দাজ- 
গণই জাপানের নাগাসিকি বন্দরে বাণিজ্য করিতে পারিত, 
কারণ জাপগণ বিশ্বান করিত মুরোপীয়গণ অন্তান্ত জাতি 
অপেক্ষ। সৎ ও সরল। ওলন্দাজদিগকে প্রতিবৎসর সমু 
দরবারে তাহার সন্মানার্থ 'একজন দূত পাঠাইতে হইত । 
কিন্ত সম্প্রতি জাপান দাত্রাঞ্জ্যের লহিত কুষিয়া ও মাফিণ 
রাজ্যের যে সন্ধি হইয়াছে, তদনুসারে অনেক বৈদেশিক 
জাতি জাপানের কএকটা সহরে বাণিজ্য করিবার 
অধিকার পাইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইংরাজগণ 
জাপানের সংশ্রবে আমিয়াছে। ১৬১৩ হইতে ১৬২৩ খুঃ অন্ধ 
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পর্য্যন্ত জাপানে ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানির একটা বাণিজ্য কুঠী 
ছিল। ক্রমে ক্রমে জাঁপগণ সমন্ত জাতির সহিত সংস্থষ্ 
হইতেছে । তাহার সমাজ, রাজ্যশাসন ও ধর্মবিষয়ে অতি 
শীপ্তই আশ্চর্যজনক উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং তাহাদদিগের 
পুরার্তধাদি আবিষ্কৃত হইয়৷ লোকের বিশ্ব উৎপাদন করি- 
তেছে। জাপগণ যুরোপ ও মাঞ্চিনদিগের নিকট হইতে 
পাশ্চ।ত্য বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া এত উন্নতিলাভ করিয়াছে 
যে তাহা দেখিলে সকলকেই বিশ্মিত হইতে হয়। 
যে সহরে বিদেশীয়দিগকে বাণিজ্য করিতে দেওয়া হয়, 
যাহাতে বিদেশীর়গণ অধিবাসিদ্দিগের সহিত অধিক মিশিতে না 
পারে, তজ্জন্ত সে সহরের চারিদিক তক্ত দিয়! ঘেরিয়! রাখা 
হয় এবং ২টী মাত্র দরজ। খাকে ; একটা সমুদ্রের দিকে, অপরটা 
সহরের দিকে ৷ দিবাভাগে গ্রহরিগণ অতি সতর্কভাবে এই 
দরজাগুলি রক্ষা! করে এবং রাত্রিকালে দরজ। রন্ধ থাঁকে। 
জাপানে নানাবিধ উদ্টিজ্জ ও ফুল দেখা যায়। এ স্থানের 
ফুল ও উদ্ভিজ্জ দেখিতে অতিশয় মনোহর । ওসাঁক। সহরে 
নানাপ্রকার ফল জন্মে। উদ্যানে এবং ধর্মমমন্দিরের চারিদিকে 
অতি যত্রপুর্ধাক ফুলের গাছ রোপণ করা হয়। 
মিয়কে] সহর সাহিত্য ও বিজ্ঞানশিক্ষাঁর প্রধান স্থান। 
এই সহরে প্রধান বিচারপতি বাঁস করেন। জেড! জাপাঁনের 
রাজধ।নী, এই সহর বাণিজ্য প্রধান; এ স্থানের নদীগুলির 
উপর হ্বন্দর স্থন্দর সেতু আছে। প্রধান সেতুটার নাম নিফ- 
বস। জেডোর সাধারণ গৃহগুলি ওসাকা সহরের গৃহের ভ্ায়। 
রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদিগকে এই সহরেই বাস করিতে 
হয়, এই জগ্ঠ এই পহরে গ্ুন্বর সুন্দর বহুসংখ্যক প্রাসাদও 
লক্ষিত হয়। সহরের নিকট যে সমস্ত গ্রণালী আছে, তাহার 
উভয় পার্থ বৃক্ষশ্রেণী রোপিত আছে। রাজ-ভবন সহরের 
মধ্যভাগে অবস্থিত। সম্রাট পুর্বে কিউবো উপাধি ধারণ 
করিতেন। তাহার বাসের জন্ত বড় বড় পাঁচটি প্রাসাদ আছে 
এবং পশ্চাত্ভাগে কতকগুলি বড় বড় উদ্যান আছে। জেসে। 
সহরে অনেকগুপি আগ্নেয় পর্ধত আছে। এই সহরের 
পূর্বাংশে বহুসংখাক লোকের বাস। এই স্থানে ধান, যব, 
পাট, তামাক এবং নানাবিধ ফল জন্মে। রুষগণ কিউরাইল 
দ্বীপের কতকাংশ অধিকার করিলে জাঁপগণ জেসো দ্বীপ 
অধিকার করিয়াছে । এই প্রদেশে ইহাদিগের নিজ ধর্ম ও 
আইন প্রচলিত আছে । জাপান-সআ্াটের সশ্মতিক্রমে তথায় 
রাজপুরুষগণ নিযুক্জ হইয়া থাকেন। 
মঙ্গোলীয় জাতির মধ্যে কতকগুলি বৃহৎকায় ও কতক- 
গুলি ক্ষু্রকায়। এই ক্ষুদ্রকায় মঙ্গোগ্গীয় জাতি হইতে জাঁপ বা 


[ ৩৬ ] 


জাপান 


জাপানীদিগের উৎপত্তি । ইহার! প্রথমতঃ চীনবাসিদিগের 
নিকট হইতে সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিল। ইহারা ধাতু, পশম, 
তুলা, কাচ, কাষ্ঠ গ্রভৃতি দ্বারা অতি আশ্চর্য্য পদার্থ প্রস্তত 
করিতে পারে। সুন্দর সুন্দর ঘড়ি, অগণুবীক্ষণ ও দুরবীক্ষণ যন্ত্র 
এবং তাঁপমানযন্ত্র নির্মাণ করে। চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতি 
স্থকুমার বিদ্যা ও সর্বপ্রকার কারুকার্য শিক্ষা করিবার জগ্য 
জাপানের নানা স্থানে বিদ্যালয় প্রতিঠিত আছে। ইহারা 
অতি সুন্দর প্রতিমূর্তি গ্রস্ত করিতে পারে। ইয়োকাহামার 
১৫ মাইল দুরে কামাঁকারা নামক স্থানে ৫০ ফিটু উচ্চ একটা 
ধ্যানী বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি পাওয়। গিয়াছে । আর এক স্থানে 
৬৩| ফিট উচ্চ একটা পিত্তলের প্রতিমুর্তি আবিষ্কৃত হুইয়াছে। 
জাপগণ স্ন্দর মৃণ্ময় পাত্র নির্মাণে অতি সুদক্ষ । 
ইহাদিগের মৃতৎ্শিল্পের উৎপত্তি-সন্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প আছে। 
কেহ কেহ বলেন, যে ইতিহাসের বহ্যুগ পুর্বে শ্মরণাতীতকালে 
ও নামুচিমিকোটের সময়ে এই বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। 
আবার কেহ কেহ বলেন যে, পূর্বে জাপানে এইরূপ নিয়ম ছিল 
যে সত্রাট্‌ বা সআরজ্ীর মৃত্যু হইলে তাঁহাকে একাকী সমাধিস্থ 
না করিয়া জীবিতকালের স্থায় সহচরপরিবৃত করিবার জন্য 
তাহার সহিত অন্ত কতকগুলি লোককে সমাধিস্থ করা হইত । 
«ই নিয়ম জাপানে ম্মরণ।তীতকাঁল হইতে প্রচলিত ছিল। পরে 
থৃষ্ট জন্মের ২৯ বৎসর পূর্বে এক সমাজ্জার মৃত্যু হইলে তাহার 
সহিত সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত তাহার কতকগুলি প্রিয় 
ক্রীতদাসীকে মনোনীত করা হইয়াছিল। সেই সময় ইদ- 
শৌনী প্রদেশ হইতে নমিনোসাউকাউলি নামে এক ব্যক্তি 
কতকগুপি মৃত্তিকার প্রতিমূর্তি লইয়া সম্রাটের সম্মুখে 
উপস্থিত হইলেন এবং রাজ্জীর প্রিয়ান্চরীগুলির পরিবর্তে 
সেই মৃত্তিকার প্রতিযুর্তিগুলি রাঁজীর সহিত সমাধিস্থ করিতে 
সআরাটকে প্রবর্তিত করিলেন। সেই অবধি সেই নৃশংস ও 
গহিত নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে, এবং মানুষের পরিবর্তে 
গ্রতিমূর্তি প্রোথিত করা হয়। নমিনোসাউকাউিলিকে হাজি 
নামক মান্যস্চক উপাধি গ্রাদান করা হইল। হাজি শবের 
অর্থ মৃত্তিকার কারিকর। সেই অবধি মৃত্তিকা ঘার! সুন্দর 
সুন্দর দ্রব্য নিষ্মাণ করিবার নিয়ম গ্রচলিত হইয়াছে । উৎমব- 
কার্যে জাঁপানে রাকু দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, ইহা -দেঁখিতে "চীনা? 


অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। কথিত আছে ১৫০০ থৃঃ অবে আমিয় 


নামক একজন কোৌরিয়াবাসী সিসের ন্যায় চাকচিকাশালী 
এক রূপ মৃৎ্পাত্র নির্মাণ করেন; পরে তাঁহার সন্তান সম্ভতি- 
গণ, জাপানে আসিয়াই উক্তরূপ ক্ষার্য্যে গ্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে 
& ব্যবসা জাপানে স্থায়ী হইয়াছে । 


জাপান 


জাপগণ খর্কাকীতি। অতিশঙ্ক শান্ত, শিষ্ট ও দয়ানু। 
জাপানের ভ্ত্রীলৌোকগণের হাত এবং পা! অতি ক্ষুদ্র, তাহাদের 
স্বদ্ধ ও গলদেশের গঠন অতি সুন্দর । পশুজাতিকে ইহার! 
অতিশয় দয়া করে, কিন্তু ইহারা ম্বভাবতঃ কপট ও স্বার্থপর । 
গ্রীক্ষকালে জাপ পুরুষ ও রমণীগণ নগ্লাবস্থায় ভ্রমণ করে। 
ইহাণের স্ত্রীগণ অতিশয় ম্বাধীন। জাঁপগণ অতি মিথ্যাবাদী 
ও ভ্রইচরিত | 

জাপানে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে কোন উচ্চ 
বংশীয় ভদ্রলোক মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হইলে প্রথমে আপনা- 
আপনি অন্ত্রাধাতে আহত হন, পরে তাহার কোন মনোনীত 
বন্ধু তাহার শিরচ্ছেদন করে। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে এই 
নিয়ম গ্রচলিত হইয়া আসিতেছে । 

অতি পূর্বে জাপানে সিপ্টো-প্রবপ্তিত ধর্ম পচপিত ছিল। 
কখিত আছে, সিণেটা সূর্ম্য হইতে উৎপন্ন এব? তিনিই জাপা- 
নের প্রাচীন রাজবংশের আদিপুরুষ। জাপানের অধিকাংশ 
ব্যক্তিই বৌদ্ধর্মাবলম্বী। এতছ্যতীভ চানদেশীয় দার্শনিক 
কন্ফুচি-প্রবর্তিত ধত্মাবলম্বী লৌকও জাপানে অনেক আছে। 
ফ্রান্সিসজেভিরর সাহেব অনেক জাপকে খুষ্টধর্মে দীক্ষিত 
করিয়াছেন। অধুনা জাপানে বৌদ্ধধর্মই অধিক প্রচলিত। 
ন্দাপদ্রিগের ধর্মের সহিত হিন্দ ও খুষ্টধর্ম্মের কোন কৌন 
সম্প্রদায়ের সাদৃশ্ত দেখিতে পাওয়া! যার । 

পুর্বে জাপগণের মধ্যে জাপান দ্বীপের উৎপত্তি ও তথায় 
লোকের বসতি সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। 
তাহার! বণিত হ্বর্গে সাত জন দূত আছেন, তন্মধ্যে প্রধান দূত 
পৃথিবী স্থষ্ট হইবার পুর্বে যখন সমস্তই মিশ্রিত অবস্থায় ছিল, 
তখন একটা দণ্ড দ্বার৷ সেই মিশ্রিত পদার্থ আলোড়িত করিয়া 
দণ্ড উঠাইলে তাহা! হইতে মুত্তিকার গাদ্‌ ক্ষরিত হুইল, 
তাহা একত্র হইয়৷ জাপান দ্বীপগুলি স্থ্ট হইল। তাহার! 
জানিত না যে পৃথিবীতে আরও স্থান আছে অথবা 
অন্ত লোক আছে। লোকস্থিতি সম্বন্ধে ছইটা প্রবাদ 
শুনা যায়। কোন সময়ে চীনদেশের সমআাটের বিরুদ্ধে 
এখানকার কতকগুলি লোক ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু ষড়যন্ত্র 
প্রকাশ হইয়া পড়িলে সম্রাট ষড়যন্ত্রকারী প্রত্যেকেই 
অবিলন্থে বিনাশ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন) কিন্ত 
এত অধিক লোক তাহাতে জড়িত ছিল যে ঘাঁতকগণ 
হত্যাব্যাপার্ে অতিশয় ক্লান্ত হুইয়। পড়িল। সম্রাটকে 
জানাইলে তিনি অবশিষ্ট ষড়যন্থকারীদ্িগকে জাপানে নির্বা- 
সিত করিলেন। তাহা'িগের বংশেই আধুনিক জাপগণের 
উৎপত্তি। আবার কেহ কেছ বলে যে, একজন চীনদেশীয় 
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সম্রাট মিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া যাহাতে মৃত্যুমুখে পর্ভতিত 
হইয়া তাহার সমস্ত বিলাস ও প্রশ্থর্যয ভ্রষ্ট না হয়, তজ্জন্ত 
অমরত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হইলেন ; অমর হইতে পারেন 
এরূপ কোন ওষধ পাইবার জগ্ত পৃথিবীর নানাদেশে উপযুক্ত 
চিকিৎসক প্রেরণ করিলেন। তাহার ভিত্তর একজন চিকিৎসক 
বলিলেন যে তিনি জ্ঞাত আছেন, এই ওঁষধের উপকরণ জাপান 
দ্বীপে আছে, কিস্তু ইহার এই একটা বিশেষগুণ আছে যে 
কোন ত্রষ্ট চরিত্র লৌক ইহাম্পর্শ করিলে এই ওষধের গুণ 
নষ্ট হইয়া যাইবে এবং উপকর্ণ গুপি শুকাইয়া যাইবে । তিনি 
সম্রাটের আদেশানুসারে ৩০* বলিষ্ঠ যুবক ও ৩০* যুবতী সম- 
ভিব্যাহারে জাপানদ্বীপে আগমন করেন। উক্ত চীনসন্ত্রাট 
অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন ) তীহার হস্ত্র হইতে উদ্ধার পাই- 
বার নিমিত্ত পূর্বোক্ত চিকিৎসক এই উপায়ে চীন হইতে 
আসিয়া জাপানে উপনিবেশ স্থাপন করেন, ওষধ লইয়! 
যাইব।র তাহার কোন ইচ্ছা ছিল না। 

কোন কোন যুরোপীয় পণ্ডিত বলেন, চীন হইতে 
জাপানীদিগের উৎপত্তি হয় নাই। পূর্বাকালে চীন ও জাপা- 
নের ধর্ম ও তাহাদের ভাষারও কোন সার্দৃশ্ত ছিল না । উভয় 
জাতির মনের গতি ও চরিত্র ভিন্নরূপ। সম্ভবতঃ বাঁবিলন 
হইতে ভাষা-বিভ্রাট্ুকালে যাহারা পৃথিবীর নানাস্থানে বিস্তৃত 
হইয়! পড়িয়া ছিল, তাহাদিগের এক শাখা জাপানে আসি 
অবস্থিতি করে। মধ্যে মধ্যে চীন ও কোরিয়! হইতে অনেকে 
আসিয়া জাপানে বাস করিয়াছিল। এই সমস্ত জাতির 
সংমিশ্রণে জাপদিগের উৎপত্তি হইন্নাছে। জাপানের সকল 
অধিবাসিদ্দিগের আকৃতি একরূপ নহে। নিফনের সাধারণ 
লোক খর্ধারূতি ও ইহাদের নাসিক চেপ্টা। ইহারা তাঅবর্ণ। 
কিন্তু উক্ত স্থানের উন্নত প্রাচীন বংশীয়দিগের আকৃতি অনে- 
কাংশে যুরোপীয়দিগের স্টায়। নিফনের পুর্ন প্রান্তবন্তী লোক- 
দিগের মস্তক বৃহৎ ও নাসিক! চেপ্টা । ইহারা অতিশয় বলিষ্ঠ। 

জাপদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিত, পৃথিবী সৃষ্টির পর্ববা- 
বস্থায় দেবগণের জন্ম হয়। জাপানের স্থষ্টি হইলে তাহারা 
তথায় রাজত্ব করেন। বহুবৎসর পরে সেই দেববংশে অদ্ধদেব ও 
অর্ধমানবধন্ধববিশিষ্ট একজাতীয় মানবের উৎপত্তি হয়। তাঁহার! 
বহুবৎসর জাপান শাসন করেন; পরে আধুনিক জাপগণের 
স্থপ্টি। জাপানে জ্যোষ্ের মান্ত অধিক ছিল; প্রথম-জাত পুত্রের 
উপাধিও ভিঙ্গ ছিল । পূর্বকালে জাপানের সম্রাটের শরীর 
অতিশয় পবিত্র বলিয়া মনে কর! হইত; কেহ তাহ! স্পর্শ 
করিতে পারিত না। সম্ত্রাট্‌ মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেন না । কোন 
স্থানে যাইবার কালে মন্ুত্তের স্বন্ধে চড়িয়। যাইতেন। সম্ত্রাটের 
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শরীরের প্রত্যেক অংশ এত পবিত্র বিবেচিত হইত যে, তাহার 
নথ, দাড়ি, চুল পর্য্যন্ত কেহ কর্তন করিতে পারিত না) তবে 
তাহার নিদ্রিতাবস্থায় কর্তন করিলে কোনরূপ দোব বিবেচিত 
হইত না-কারণ তাহার নিপ্রিতাবস্থায় এরূপ কার্য করাকে 
চৌধ্যবৃত্তি মধ্যে গণ্য কর! হইত এবং চৌর্য্য হেতু তাহার দেবত্ব 
নষ্ট হইত না। প্রথমে জাপানে এই নিয়ম ছিল যে রাজাকে 
মুকুট পরিয়! নিশ্চল অবস্থায় প্রাতঃকালে রাজসভায় বসিয়। 
থাকিতে হইত। তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল, রাজ যুকুট পরি্না 
যদ্দি নড়েন, তবে দেশের অমঙ্গল হইবে) এই জন্য শেষে 
মুকুট পিংহাসনের উপর রাখিবার ব্যবস্থা হইল। সম্রাটের 
তক্ষ্য প্রত্যহ নূতন পাত্রে রন্ধন করা হইত এবং রন্ধনান্তে 
সে পাত্র ভঙ্গ করা হইত; কারণ তাহাদিগের বিশ্বাস 
ছিল, সম্াটব্যবহৃত পাত্র অন্ত কেহ ব্যবহার করিলে 
সম্রাটের শারীরিক অন্থখ উৎপন্ন হইবে । আবার জাপ- 
দিগের এই কুসংস্কার ছিল যে দৈরিরষ্পবিত্র পরিচ্ছদ অন্য 
কেহ পরিধান করিলে তাহার অন্থখ হইবে। সত্তা 
মিকাডে নামে অভিহিত হইত্তেন, ঠিনি বারী বিবাহ করি- 
তেন, কিন্তু একজনের পুল সম্রাটের উন্রাধিকারীক্পে 
শিব্বাচিত হইতেন। কোয়ানমিকু, মাকো রান, দৈরে।, কামি 
প্রভৃতি ভিন্ন মান্তহচক উপাধি ইহাদিগের মধ্যে এখনও প্রচ- 
শিত। যাজকমগুলীর পোষাক সাধারণ লোকের পোবাক 
হইতে ধিভিন্ন; ধর্শশান্ত্র ও সঙ্গীতালোচনা দ্বারা ইহাদিগের 
অধিক সময় ব্যগমিত হয়। জাপরমণীগণ সঙ্গীতে বিশেষ 
পারদর্শিনী। ইহাপ্দিগের বৎনর গণন! ভিন্ন ভিন্ন রূপে হইত। 
ইহাদিগের নিনো নামক যুগ খুষ্ট ৬৬* বৎসর পূর্বব হইতে 
আরস্ত হইয়াছে। নেনগো নামক একপ্রকার অবও 
প্রচলিত আছে। বিশেষ প্রসিদ্ধ ঘটন। অব্‌ দ্বার! নির্ণাত হয়। 
সতকৃতৈসের সময় জাপানে পৌন্তলিকত।র বৃদ্ধি হইয়া- 
ছিল। তৎসম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। একদিন 
রাত্রিকালে তাহার মাত। ন্বপ্র দেখেন যে, স্র্য্য কিরণের ন্যায় 
উজ্জল মৃদু স্বর্গীয় কিরণ তাহার চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে 
এবং গুফোবোফাৎ তাহাকে বলিতেছেন, ধূর্মশিক্ষ। দিবার 
নিমিত্ত আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। নিদ্রাভঙ্গ 
হইলে তিশি আপনাকে অস্তঃসত্ব৷ দেখিতে পাইলেন এবং 
দ্বাদশ মাসে বিন! কষ্টে ফাতফিফিনে! নামে পুত্র প্রসব করি- 
লেন। সেই পুত্র তকৃতৈন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
সিন্টো। ধর্মাবলম্বীদিগকে সিন্জু বলে। মিয়া সিয়া 
নামে ইহাপিগের অনেক্ক মন্দির আছে। নেগি এবং 
কানিফি নামে বিবাহিত লোকগণ এই মন্দিরের সেবক । 


[ ৩৮ ] 
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ইহাদিগের বিশ্বাস ছিল, অধার্শিকগণ মরিলে শৃগালযোনি 
প্রাপ্ত হয়। প্রতি মাসের ১ম, ১৫শ এবং ২৮শ দিবসে ইহারা 
কোনরূপ কার্ধ্য করে না, উপাসনা ও আমোদে অতিবাহিত 
করেন। ইহাদিগের বৎসরের ২য় পর্বে আশ্রিকক শাখা 
বাবহত হয়। রিনফাগাভার নিকট একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি 
বাস করিতেন। তীহার কন্যা সম্ভানাদদি না হওয়ায় কামির 
নিকট প্রার্থনা করায় শীঘ্রই অন্তঃসত্বা হইলেন। কালে 
উক্ত কন্ঠ। এক সময়ে ৫০ অগড প্রসব করিলেন এবং ভয়ে 
সেগুলিকে বাঝে বন্ধ করিয়া নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন) 
বান্সের উপর ফস্জোরু কথাটি লিখিয়া দিলেন। এক 
ধীবর সেগুলিকে পাইয়। বাটী লইয়া! গেল এবং সময়ে তাহা 
হইতে ৫০০টা শিশু জন্মিল। ধীবর কিছুদিন তাহাদিগকে 
পালন করিলে তাহারা বড় হইয়া উঠিল। ধাঁবর তাহাদিগের 
আহার সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলে তাহারা এক ধনাঢ্য 
সত্রীলেকের বাটী আসির। আহার প্রার্থনা করে। তিনি 
তাহাদিগের জন্মবৃত্তান্ত ও নাক্সোপরি লিখিত কথা অবগত 
হইয়া তাহাদিগকে নিজ সন্তান বলিয়া জানিতে পারিলেন। 
তখনই নানাবিধ থাগ্ভে তাহাপিগকে ভোজন করাইলেন ; 
মেই সময় আশ্রিকক শাখ! ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরে এই 
'ঘটনা একটা পর্বের মধ্যে পরিগণিত হইল। 

সিঞ্জুগণ তীর্ঘযাত্রাপ্রিয়। ইহাদিগের টুপি যুরোপীম্মদিগের 
হ্তায়। ইহাধিগের টুপিতে এবং গাত্রে নাম, ধাম প্রভৃতি লেখা 
থাকে; কারণ যদি পথিমধ্যে ইহাদের কাহারও মৃত্যু হয়, 
তাহা হইলে তাহার পরিচয় পাইতে কাহারও কষ্ট হইবে না!। 
অনেক পরে জাপগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইয়াছে । চীনদেশ 
'হইতে বৌদ্ধধর্মের তরঙ্গ জাপানে প্রবেশ করিয়াছে । চীন 
ভাষায় যে সমস্ত সংস্কৃত বৌদ্ধধন্ম্ম পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছিল, 
তাহাই আবার জাপানী ভাষায় অন্বার্দিত হইয়াছে । ইহার 
অধিকাংশ অন্বাদই ভ্রমপুর্ণ। জাপানে শংস্কত চর্চা অতি 
বিরল। জাপান হইতে যে ছুই যুবা ইংলণ্ডে গমন করেন, 
তন্মধ্যে বন্য়িউ নন্জিও (13810 25701০ ) ব্রিপিটকান্তরত 
পুস্তকাবলীর একটী তালিকা! প্রস্তত করিয়াছেন। ব্রিপি- 
টকের অন্তর্গত ১৬৬২ সংখ্য। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক আছে। 
প্রকৃত পক্ষে চীনদিগের নিকট হইতে জাপানীগণ বিদ্যা, 
শিল্প, ধর্ম, সভ্যতা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছে । 

বৌদ্ধধর্মের কএকটি অনুশাসন জাপানে প্রবল দেখা যায়,-. 
(সেনিত) অর্থাৎ কাহাকেও হিংস। করিও না, (ফুলতা) অর্থাৎ 
চরি করিওন]। (সিজেন ) অর্থাৎ চরিত্র দূষিত করিও না। 
(মেগে) অর্থাৎ মিথ্যাকথা বলিওনা । (অন্ফিন) অর্থাৎ মাদক 
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দ্রবা সেবন করিওনা । কিন্তু জাঁপানীগণ প্রার়ই উক্ত নিম 
খুলি পালন করেন । জাপানের ৩৪ লক্ষ লোক বৌদ্ধ; ইহার 
মধ্যে ১*লক্ষ সি সম্প্রদায় তুক্ত। ইহারা বলে ৩৮১ খৃঃ অব 
চীনদেশীয় পণ্ডিত হুইউয়েন একটী মঠ স্থাপন করেন; সেই 
মঠ হইতে শ্বেতপল্প মত প্রচারিত হয়; ইহারা সেই মতামু- 
সারে কার্য করে। এই মত সপ্তম শতান্দীতে জাপানে 
প্রথম প্রচারিত হয়। ১১৭৪ খুঃ অন্দে সিন্ভু সম্প্রদায়ের 
স্থষ্টি হইয়াছে । সম্প্রতি জাপানে মহাযানস্থত্রের একখানি 
হাতের লেখা সংস্কৃত পুথি পাওয়! গিয়াছে । ইহাতে বৌদ্ধ 
ধন্মের সরল ও অবিকৃত মত লিখিত আছে। 

জাপানে পুরাতত্ব অনুসন্ধানের জন্ত কোহাট জুকৈ নামক 
একটা সমিতি আছে। এই সমিতিতে ২০০ জন সভ্য 
আছেন; ইহারা বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একৰার রাজধানী 
জেডো নগরে মিলিত হন; অন্ত সময়ে ইহারা ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করেন। জাপানের উচ্চ শ্রেণীস্থ গণ্য 
মান্ত ধনী, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ও পুর্লোহিতগণ এই সভার 
সভা । পুরোহিতগণ দ্বারাই এই সভাব্র অপ্রিক উপকার 
হইন্তেছে। ধশ্মমন্দির মধ্যে এবং ব্যক্তিবিশেষের গৃহে যে 
সমন্ত পুরাকালীন ভ্রব্যাদি আছে, তাহা পুরোহিতগণই 
সকলকে অবগত করাইতেছেন । এই সমিতি হইতে তালিকা 
মুদ্দিত হইয়াছে; এই পুস্তকখাণি পড়িলে ধারা বাহিকরূণে 
ও শৃঙ্খলভাবে জাপানের পুরাতত্ব অবগত হইতে পার! যায়। 
এই ইতিহাসে তাহাদিগের সম্রাট্দিগের নামও লিখিত আছে। 

পূর্বে জাপানের সম্ত্রাটের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল, 
তাহার যাহা ইচ্ছা হইত, তাহাই করিতে পারিতেন) কেহই 
কোনরূপ বাধা দিতে সাহলী হইত না। সমু সাঙ্গাৎ 
দেবত। হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া রাজ্যের কোন 
প্রধান ব্যক্তিও সম্ত্রাটের ইচ্ছার বিপরীত কাধ্য করিতে 
সাহসী হইতেন না। সম্রাট সহজে ও সুখে সাম্রাজ্য শাসন 
করিতে পারেন, অথচ রাজ্যের কোনরূপ গোলযোগ ন! হয়, 
এই জন্য সাম্্রাজ্যকে হ্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া এক 
এক প্রদেশ শাসন করিবার জন্য রাজবংশীয় লোক নিযুক্ত 
করিতেন। তাহারা বংশানুক্রমে সেই সেই স্থানে রাজত্ব 
করিতেন। বাহার! বৃহৎ প্রদেশ শ।সন কন্িতেন, তাহাদিগকে 
দ্মিও অর্থাৎ উচ্চ উপাধিবিশিষ্ট বলিত, আর ধাহারা 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রদেশ শাসন করিতেন তাহাদিগকে দিও- 
মিও বলিত। সিওমিওগণ ৬মাঁস তাহাদিগের রাজধানীতে 
অবস্থিতি করিতেন, অবশিষ্ট ৬মান সত্াটের দরবারে থাকিতে 
হইত। তাহাদিগের স্ত্রীপুত্রাদি বার মাসই প্রতিভূ ম্বরূপ 
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জাপান 


রাজধানীতে বাস করিতেন । জাপানে শ্বাসন ব্যাপারে 
সম্রাটের যেরূপ অসীম ক্ষমতা ছিল, ধর্মবিষয়ে দৈরির 
সেইরূপ একাধিপত্য ছিল । কোন সময়ে দৈরি অতিশয় 
ক্ষমতাশালী হইয়া! শাসন বিষয়ে নিজ ক্ষমতা পরিচালিত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন 
নাই) তাহাকে সম্রাটের অধীনেই থাকিতে হইয়াছে । 
জাপানে নকলের ক্ষমতাই বংশানুক্রমিক $ সকলের জোষ্ঠ 
পুল্রই পিতার পদ প্রাপ্ত হয়। কিছুকাল জাপান সম্রাটের 
উপাধি কিউবো। সোমা ছিল। কিউবো সোমা উপাধিধারী 
সম্রাগণ শাসন ব্যাপারে ইচ্ছান্ুদারে কার্য করিতে পারিতেন 
বটে, কিন্ত তাহারা বহুদিন প্রচলিত নিরমাবলী ভঙ্গ করিতে 
সাহমী হইতেন না। | 

জাপগণকে সাধারণতঃ ৮ ভাগে বিভক্ত করা হয়। ঘথা 
শাসনকর্তা, উচ্চবংশীয় ব্যক্তি, যাজক, সামরিক কর্ম্মচ।রী, 
বিচ।রবিভাগীয় কল্মচারী, বণিক, শিলব্যবসারী এবং মজ্জুরগণ। 

জাপান অভিশয় উন্নতিঞল রাজ্য। অতি অল্পদিনের 
মধ্যেই জাপানীগণ বেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা চিন্ত। 
করিলে অতিশয় আশ্চর্যাখিত হইতে হয়। জাপান এপিয়ার 
বুটনদ্বীপ। জাপানীগণ আহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি সকল 
বিষয়েই ইংরাজদিগের অনুকরণ করে। 

১৮৮৪ সালে মুৎস্ুহিতো! জাপানের সমর হন। খুঃঅন্দের 
৬৬০ বৎসর পুর্বে দিশ্বৃতেন্ত্রো যে বংশ স্থাপন করেন, মুত্জু- 
হিতো। সেই বংশসম্তৃত। এই বংশ এ পর্য্স্ত জাপানে 
রাজত্ব করিতেছেন । মুৎ্স্হিতো৷ জিম্মুতেন্প]! হইতে ১২৩ 
পুরুষ অধস্তন! ইনি এখনও জীবিত । এ সম্রাটের উপাধি 
মিকাডো। সম্রা দেজোকোয়? অর্থাৎ প্রধান সভার সহিত 
পরামর্শ করিয়া রাঁজকার্ধ্য নির্বাহ করেন। এই রাজবংশ 
স্থাপনের প্রাক্ক।লেই এই সভার স্ত্রপাত হইয়াছিল। যুরো- 
গীয় মন্ত্রীসভার দ্বারা যে কার্ধয সম্পন্ন হয়, এই সভার প্রধান 
প্রধান ব্যক্তিগ্ণও সেই সেই কার্য নিন্ন করেন। ১৮৭৫ 
খুষ্টাবঝে জাপানে জেনরোইন নামে একটী সভা প্রতিঠিত 
হইয়:ছে, এই সভায় তর্কবিতর্কের পর ধে সমস্ত আইন 
স্থিরীকৃত হয়, মন্ত্রীসভাদ্বার সমর্থিত এবং সম্ত্রট কর্তৃক অন্ু- 
মোদিত হইলে তাহা আইন বলিয়া পরিগণিত হয়। এই 
সভায় ৩৭ জন সভ্য আছেন । ১৮৮১ থ্ষ্টান্সে সান্জিইন্‌ 
নামে একটা রাজকীয় সা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই সভার 
সভ্যগণ আইনের পাঞুলিপি প্রস্তত করেন এবং কার্ধ্যনির্বা- 
হক রাজপুরুষগণের বিশেষ বিশেষ কার্য বিচার করেন। 
এই সভ্যগণ বিচারমন্বন্ীয় অভিযোগও মীমাংসা করেন। 
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জাপান ৪৭টী ভিন্ন বিভাগে বিতক্ত, প্রতি বিভাগে এক 
একজন শাসনকর্তী আছেন। প্রত্যেক বিভাগে কতকগুলি 
সহর ও গ্রাম আছে। প্রত্যেক স্থানে স্তানীয় কার্য্যনির্বাহ 
হেতু এক একজন লোক আছেন) তাহাকে চো কহে। 
জাপান এসিয়াখণ্ডে একটী পাশ্চাত্য গঠনে গঠিত রাজ্য। 
ইহার সৈনিক বিভাগ জন্দণ আদর্শে গঠিত, প্রতি জাপকেই 
যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হয় । ১৮৮৩ খুষ্টাব্ে জাপানের 
সামরিক বিভাগ নিম্নলিখিত রূপ ছিল; ৪৪ বিভাগে ৩২,৯৬৪ 
জন পদাতিক, ১দলে ৪৮২ জন 'অশ্বাঝোহী, ৭দ্দলে ২৬৮৭জন 
গোলন্দাজ সৈন্য ছিল। 

ভবিষ্যতের জন্ত গ্রথম বিভাগে ৪২,৬*১ জন ও দ্বিতীয় 
বিভাগে ১৬০৮ৎজন সৈন্ত ছিল এবং সাহাধ্যার্থ ৬০৩৩ জন 
সৈন্য ছিল । ১৮৮৩ খুষ্টাবে জাপানের মোট সৈন্ত সংখ্যা 
১৫১১০ ছিল। জাপানের সাংগ্রামিক বিদ্যালয়ে ১২০০ ছার 
আছে। ১৮৮৩ খুষ্টান্ে জাপানে বড় বড় ২৮খানি রণতরি 
ছিল এবং যুদ্ধ জাহাজে ১২২টি কামান খাকিত, এততিত্ন 
কুদ রণতরী অনেক ছিল। সম্প্রতি চীনের সহিত সংগ্রাম 
অন্ত সৈম্ঠ ও যুদ্ধসচ্জা বুদ্ধি কর! হইয়াছে । 

ৃষ্টাব্ধের ৩** বৎসর পুর্ব হইতে জাপানীদিগের ইতিহাস 
একরূপ লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । জাপানীগণ অতিশয় 
বাণিজ্যপ্রিয়, যুরোপীয়দিগের স্টার বাণিজ্য দ্বারা তাহারা 
অতিশয় সঙ্গতিপন্ন হইয়াছে । তাহাদিগের প্রাদেশিক 
বাণিজ্যই বেশী। তাহাদ্িগের রাজ্যমধ্যে অনেকগুলি বন্দর 
আছে। সহরগুলিতে প্রশস্ত রাস্তা আছে এবং রাস্তাগুলি 
প্রায় সকল সময়েই গাড়ী ঘোড়া ও মানুষে পরিপূর্ণ থাকে । 
রাস্তাগুলির উভয় পার্খে ই বৃক্ষাবলী রোপিত আছে। 

জাপান হইতে তাত, কণুর, বাণিসদ্রব্য, পশমীবস্ত্র 
চাউল, সাকি এবং সয় নামক মদির৷ বিদেশে রপ্তানী হয়। 
চিনি, গজনদস্ত, টিন, সীসক, লৌহ, পশম, লবঙ্গ, ঘড়ি, 
চসম! প্রভৃতি দ্রব্য বিদেশ হইতে জাপানে আমদানী হয়। 
পূর্বে জাপানে আমদানী অপেক্ষা রানীর ভাগ অধিক 
ছিল) কিন্ত এখন গড়পড়তা জাপানে আমদানী হয় 
১৬ কোটা টাকার দ্রব্য, আর রপ্তানী হয় ১৫ কোটা 
টাকার দ্রব্য। জাপানের গড়পড়তা রাজন্বও অধিক নহে। 
প্রত্যেক জাপানীর গড়পড়ত। আয় ৬২ টাক। আর তাহাকে 
রাজত্ব দিতে হয় ৪২ টাঁকা। জাপানে বাণিজ্যার্থ যাহারা 
গমন করে তাহার সর্বত্র যাইতে পারেনা, এমন কি চীন- 
বাসিদিগকেও সর্বত্র যাইতে দেওয়া হয় না। কেহ অমণ 
করিতে গেলেও সম্রাটের অন্থমতিপত্র ব্যতিরেকে এক স্থান 


হইতে অন্য স্থানে যাইবার অধিকার নাই । সম্প্রতি চীন-জ।পান 
যুদ্ধে জাপানীদিগের বীর্য্যবহ্ছি সম্যক্রূপে প্রকাশিত হইয়! 
পড়িয়াছে। যে চীন সে দিন যুরোপের একটা প্রবল জাতিকে 
( ফরাসীিগকে ) পরাজিত করিল, সেই চীন একটা ক্ষুদ্র 
দ্বীপবাসী জাপাঁনীদিগের নিকট বার বার পরাজিত, লাঞ্চিত 
ও বিশেষ অবমানিত হইয়৷ সন্ধি ভিক্ষা করিল। প্রত্যেক 
যুদ্ধেই চীন জাপানের নিকট পরাজিত হইয়াছে । 
জাপান সাধারণতঃ “হুর্য্যোদয়ের স্থান, নামে অভিহিত 

হইয়। থাকে । দিন দিনই জাপগণ উন্নতির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান 
করিতেছে । এদিয়৷ খণ্ডে জাপান একটা ক্ষুদ্র রাজ্য হইলেও 
শৌধ্য, বীর্য্য ও উন্নতিতে একটা প্রধান রাজ্য । জাপান সম্রাটের 
বিনান্ধমতিতে কেহ কোন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিতে 
পারেনা । জাপানে চাঁউলই প্রধান খাগ্ভ। সমাটের স্প্ আদেশ 
আছে, কেহ বিদেশে চাউল পাঠাইতে পারিবেন, এই কার- 
ণেই ছুভিক্ষ নাই এবং এই কারণেই জাপান দিন দিন উন্নত 
হইতেছে। জাপগণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তাহাদের 
শাসনগ্রণ।লী সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়াছে । বর্তমান জাপাঁন- 
সম্রাট অতি সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী। ১৮৯* সাপে জাপানে 
প্রথম পার্লামেন্ট সভা আহত হয়। জাপানের শাসনপ্রণালী 
স্পূর্ণ পরিবন্তিত হইলেও মিকাডে। অর্থাৎ সম্রাটের ক্ষমতা 
অধিক পরিমাণেই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে । জাপানের প্রায় সকল 
স্থলেই লোহ্বত্ম্স প্রস্তত হইতেছে । ১৮৯০ খুষ্টান্বে ১২১৩ 
মাইল রাস্তায় বাম্পীয় শকট গমনাগমন করিত। জেডো| 
অথবা টোকিয়ো, কান।গাওয়া অথব। ইয়োকো হামা, হিয়োগো, 
ওসাকা, হাকাদেখ, নিয়াইগাতা এবং নাগাসাকি এখন এই 
কএকটা স্থানে বিদেশীয়গণকে বাণিজ্য করিতে দেওয়! হয়। 
জাপানের অনেক জায়গায় টেলিগ্রাফ তার বসাঁন হইয়াছে । 

জাপিন্‌ (ত্রি) জপ শীলার্থে িনি। জপকারক। 

জাপ্য (তরি) জপ-ণ্যৎ। জপযোগ্য। 

জাঁবট (দেশজ) বৃন্াবনের অন্তর্গত স্থানবিশেষ, ইহার নামান্তর 
জাওগ্রাম, এই স্থানে আক্নানের মাত, রাধিকাৰ্র শ্বশ্খ অটিল। 
বাস করিত। [ জটিল] দেখ ।] 

জাপ্ট।জাপ্টি (দেশজ ) পরস্পর বেগে জড়াইয়৷ ধরা 

জাফ্‌নাপত্তন, সিংহলদ্বীপের উত্তরাংশস্থিত একটা নগর। 
এই নগর সমুদ্রকূল হইতে কিছু দূরে একটা খাড়ীর প্রান্তে 
অক্ষাৎ ৯ ৩৬ উঃ, দ্রাঘি* ৭৯* ৫+পুঃ অবস্থিত। এ খাড়ী 
দিয়া বাণিজ্যতরি সকল নগর পর্য্যস্ত যাতায়াত করে। এই 
নগরে একটা হূর্গ আছে। হুর্ের আর্তি পঞ্চকোণ, 

. চতুর্দিকে গভীর পরিখা ও তৎপরেই ৰনুদুর পর্য্যস্ত ছুর্গ হইতে 


জাফরবাল 


ক্রমনিম্ন প্রাস্তর। ছুর্গের প্রাক অর্ধমাইল পুর্বে ইংরাজ, 
ফরাসী, ওপন্দাজ, দিংহলী প্রভৃতি নান। জাতীয় ও নান 
ধর্ম(বলম্বী জনসমাকীর্ণ নগর। এই স্থানের জলবায়ু অতি 
স্বাস্থ্যকর এবং ভক্ষ্য সলভ, এজন্ত অনেক ওলন্দাজ এখাঁনে 
আিয়। বাস করিতেছে । এখানে কৃষিকার্য্যেও বেশ উন্নতি 
হইতেছে । উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তামাক প্রধান। তত্তিন্ন 
তাল ও শঙ্খ বিদেশে রপ্তানী হয়। জাঁফ্নার নিকট সমুদ্রকূলে 
বহুসংখ্যক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ওলন্দাজগণ হুলণ্ডের 
নগরগুলির নামানুসারে শ্রী সকল দ্বীপের ডেপ্ট, লিডেন, 
হার্লেম, আমগ্টার্ডেম প্রভৃতি নাম রাখিয়াছে । সমস্ত সিংহলের 
মধ্যে এই প্রদেশ অধিক জনাকীর্ণ। বহু পূর্বে মিসনরীগণ 
এখানে গির্জা নির্মাণ করিয়াছিল। তাহার অনেকগুলির 
ভগ্লাবশেষ আজিও পড়ি! আছে। 
জ।ফরগঞ্জ, ত্রিপুরা জেলার গোমতীতীরস্থ একটা পহর ও 
ব্যবসার আড্ডা। একটা সেতুবিশিষ্ট রাজবর্স দ্বারা এই সহর 
১২ মাইল দুরস্থ জেলার সদর কুমিল্লা নগরের সহিত 
যুক্ত হইয়াছে। 
জাফরআলির৫খা, ইনি সচরাচর মীরজাফর নামে পরিচিত। 
১৭৫৭ খুঃ অন্যে ইংরাজগণ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাঁকে 
পরাজিত করিয়া ইহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব 
করেন। ১৭৬* খৃঃ অবে রাজকার্ষ্যে অবহেলা জন্ত ইংরাজগণ 
ইহাকে বৃত্তি দিয়া পদচ্যুত করেন এবং ইহার জামাত! 
মীরকাশিমআলির৫াঁকে বাঙ্গালাঁয় নবাব করেন। মীরকাশ্িম 
ইংরাজদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাঁড়াইবা'র চেষ্টা করেন, কিন্ত 
:১৭৬৩ খৃঃ অবে উদয়নালার যুদ্ধে পরাগিত হইয়।৷ পদচ্যুত 
হন। তংপরে জাফরআলিখা। ( মীরজাফর ) পুনর্বার নবাব 
হন। ১৭৬৫ থৃঃ অন্দে ৫ই ফেব্রুয়ারি তাহার মৃত্যু হয়। 
মুর্শিদাবাদে ইহার কবর আছে। [মীরজাফর দেখ ।] 
জাফরখা, ইহার প্রকৃত নাম মুণিদকুলিখ|। ইনি এক 
ব্রাহ্মণের পুত্র, শৈশবাঁবস্থায় একজন মুসলমান কর্তৃক গ্রতি- 
পালিত ও শিক্ষিত হয়েন। সম্রাট আলমগীর ১৭*৪ খৃঃ অন্দে 
ইছাকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা করিয়া পাঠান। ইনি নিজ 
নামানুসারে বাঙ্গালার রাজধানী মুশিদাবাঁদ নগর স্থাপন করেন। 
১৭২৬ থৃঃ অব ইহার মৃত্যু হয়। [ মুপিদকুলিখ! দেখ। ] 
জাফরবাল, পঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার উত্তরপূর্ব অংশের 
একটা তহসীল। ইহার অধিকাংশ উর্বর এবং পর্বতনিঃস্ত 
অসংখ্য নির্বরিণীবিশিষ্ট। পরিমাণফল ৩৭২ বর্গ মাইল। 
ইহাতে একটা ফৌজদারী ) ছুইটী দেওয়ানী আদালত ও ছুইটা 
থান! আছে। 


ঙা] 


[ ৪8১ ] 


জাফর শীদিক 


২ পুর্ব্বোন্ত জাফরবাঁল তহমীলের সদর । অক্ষা* ৩২* ২২ 
উঃ, দ্রাঘি* ৭৪* ৫৪পুঃ। এই নগর দেখ নদীর পূর্বকূলে 
শিয়ালকোট হইতে ২৫ মাইল অগ্িকোণে অবস্থিত । প্রবাদ 
আছে, বজব! জাট বংশীয় জাফরখ| নামে এক ব্যক্তি প্রায় 
চারি শতাব্দী পূর্বে এই নগর স্থাপন করেন। চিনি ও শস্তাদি 
স্থানীর দ্রব্জাতের কিছু কিছু ব্যবসা! হুয়। এই নগরে তহসীল, 
থানা, ডাকঘর, বিদ্যালম় ও পথিকদিগের অন্ত ডাকবান্গালা 
ইত্যাদি আছে। 


জাঁফরবেগ (আলফা), সম্রাট অক্বরের একজন সভাসদ ও 


কবি। ইহার পিতার নাম মির্জাবাদি উজ্মান। ইহার খুব্ল- 
তাত আলি আসফ খা সম্রাটের নিকট জাফরকে লইয়! 
আসেন। অকবর তাহাকে ২* জন সেনার জমাদার নিযুক্ত 
করেন। কিছুদিন পরে জাফর প্র নিকষ্টপদে অমন্তষ্ট হইয়া 
পদত্যাগপর্বক বাঙ্গালায় প্রস্থান করেন এবং তথাকার নুতন 
শাসনকর্তা মুসাফরর্থীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। অনতি- 
কাল পরে বাঙ্গালায় বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় জাফর শত্রহাস্তে 
পতিত হইলেন । যাহা! হউক জাফর স্বীয় চতুরতা। বলে মুক্কি- 
লাভ করিয়া পলায়ন করিলেন। ফতেপুরে আদিলে তিনি 
অক্বর কর্তৃক ছুই সহত্র সেনার অধিনায়ক ও আসফ্রথা 
উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। 

জলাল রৌসানি, বরাক্জাই ও আফ্রিদি আফ্গানদিগকে 
উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে, আনফ্থ! তাহাকে 
দমন করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। জেনরখা কোকার 
সাহায্যে আসফ্জলালকে পরাজিত করেন। 

জাহাঙ্গীর সম্রাট হইলে আসফ্থ! রাজপুত্র পার্বিজের 
আতালিক অর্থাৎ উজীর নিষুক্ত হন। তৎপরে তিনি উকীল 
উপাধি ও পাঁচ সহম্ত্র সেনার অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন। 

ইহার পর তিনি রাজপুত্র পাব্বিজের সহিত দাক্ষিণাত্য 
জয় করিতে যাত্রা করেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া ফিরিয়া 
আসেন। বুষ্থান্পুরে তাহার মৃত্যু হয়। 

আসফ্থ। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। তাহার ন্যায় সুদক্ষ 
রাজন্ব নচিব ও হিসাব রক্ষক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। প্রবাদ 
আছে, তিনি এক পৃষ্ঠা একবার মাত্র নেত্রপাত করিয়া পৃষ্ঠার 
সমুদায় হিসাব বলিয়া! দিতে পারিতেন। বাগানে তীহার 
বিলক্ষণ ঘ ছিল। আসফের বহুসংখ্যক স্ত্রী ছিল। 

ধন্দবিষয়ে তিনি অকবরের শিষ্য ছিলেন। কবিতারচনায় 
তাহার সুন্দর ক্ষষতা ছিল। তিনি অকবরের সমকালীন 
একজন শ্রেষ্ঠ কবি মধ্যে গণ্য। 


জাফর শাদিক, মুদলমানদিগের ১২ জন ইমামের মধ্যে 


[ ৪২ ] জাব।লি 


টঙ্ক রোডের ধারে অবস্থিত। কুড়মিগণ এখানকার প্রধান 
অধিবাসী । এই নগর জরিপের একটা আড্ডা। 
জাফ্ফু, নেপালের নেবার জাতির এক শাখা। ইহারা আবার 


জাফরাবাদ 


৬ষ্ঠ ইমাম, মদিনানগরে ইহার জন্মস্থান। ইনি মহম্মদ! 
বেকারের পুক্র, আলি জৈন্উল্‌ আবেদীনের পৌন্র ও ইমাম- 
হোঁসেনের প্রপৌত্র ৷ ইহার! সকলেই ইমাম ছিলেন। জাফর- 


শাদিক'( অর্থাৎ সাধু জাফর) মুসলমানদিগের মধ্যে একজন 
তত্বজ্ঞ।'নী মনীষী বলিয়া বিখ্যাত। কথিত আছে, একদ। খলিফ 
অল্‌ মন্শূর সছুপদেশ গ্রহণ করিবেন বলিয়া জাফরশাদিককে 
রাজসভায় আহ্বান করিয়া পাঠান। জাফর তাহাতে এই উত্তর 
দেন যে, সংসারে উন্নতিলোলুপ ব্যক্তি তাঁহাকে প্রকৃত উপদেশ 
দিবে না, আঁর যে ব্যক্তির সংসারে স্পৃহা নাই পরকালের 
মঙ্গলেচ্ছু, সে সম্রাটের নিকট যাইবে কেন? ১৭৬৫ খৃঃ অবে 
৬৫ বৎসর বয়সে মদিনা*নগরে ইহার মৃত্যু হয়। মদিনার 
অল্বকিয়া৷ নামক গোরস্থানে ইহার এবং ইহার পিতা ও 
পিতামহের কবর আজিও বর্তন[ন আছে। 

কেহ কেহ বলেন, জ।ফরশাদিক পঞ্চশতাধিক মুসলমান 
ধর্ম গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। “ফালনামা” নামক আদৃষ্টব্যাপক 
গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া খ্যাত । 


উপজীবিকা অনুসারে ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত । সকলেই প্রায় 
কৃষিজীবী। এক সম্প্রদায় কুম্তকার ও আর এক সম্প্রদায় জমি 
মাঁপ প্রতৃতি করিয়া থাকে। ইহারা নেবার সমাজে অতি 
মাননীয় এবং অপর নকল জাতি অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক ॥ 
সমস্ত নেবার জাতির প্রায় অর্ধেক জাফ্ফু। ইহারা বৌদ্ধ- 
মতাবলম্বী, কিন্তু অনেক হিন্দু দেবদেবীর পৃজাও করিম 
থাকে । পুজা ও বিবাহাদির সময় একজন বৌদ্ধযাজক ও 
একজন ব্রাঙ্গণ পুরোহিত উভয়ে মিলিয়া কার্য সমাধা করে । 
নেপালে জাফ্ফুদিগের ছয় সম্প্রদায়ের ন্যায় আরও প্রায় ২৪টা 
সম্প্রদায় বুদ্ধদেব ও হিন্দুদেব দেবীর একত্র উপাসনা করে। 
ধর্মবিষয়ে সমান হইলেও সমাজে তাহারা জাফ্ফুদিগের 


, অপেক্ষা হীন। জাফ্ফুদিগের ছয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আদান 


প্রদান ও একত্র ভোজনাদি প্রচলিত আছে। 


জাঁফর|ন্‌ (আরব্য) ১ আফগানস্থানের জাতিবিশেষ। ইহারা 
তাতার বংশসম্ভৃত। ২ স্থগন্ধিপুষ্প, কুন্থমফুল | [কুসুস্ত দেখ।] 
জাফরাবাঁদ, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাঠিয়াবাড় 


জাঁব (দেশজ) ১ গবাদির খাগ্ভ। ২ আর্র। 
জাবন! (দেশজ) ১জাব। ২ মাছ ধরিবার চার। 
জাবাবাঁশ (দেশজ) বাঁশবিশেষ, এই বাশ অত্যন্ত মোটা! 


এজেন্সির শ।সনাধীন একটা দেশীয় রাজ্য। 
হইতে ২০ ৫৯উঃ১ দ্রাঘি* ৭১* ১৮ হইতে ৭১, ২৯ পৃঃ। 
পরিমাণফল প্রায় ৪২ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা ১২। এখানে 
অট্রালিকা-নির্ম(ণোপযোগী প্রস্তর পাওয়! যাঁয়। উৎপন্ন দ্রব্যের 
মধ্যে কার্পান ও গোঁধুম প্রধান। মোটা কাপড় কিয়ৎ 
পরিম[ণে প্রাস্তত হয়। | 

জাফরাবাদ রাজ্য জঞ্জীরার অধীনস্থ সর্দারের অধীন । 

২ উপরোক্ত জাফরাবাদ জমিদারীর প্রধান নগর। অক্ষা' 
২০* ৫২ উঠ, দ্রাঘি* ৭১*২৫পুঃ | ইহার সমগ্র নাম মুজীফরা- 
বাদ, উহার সংক্ষেপ করিয়া জাফরাবাদ হইয়াছে। এই নগর 
সমুদ্রকূল হইতে এক মাইল দুরে কণাই নামক নদীতীরে 
অবস্থিত। নদীমুখ গভীর এবং চড়াশৃন্ত বলিয়া বাণিজ্যপোত 
যাতায়াতের বিশেষ স্থবিধা। কেবল দীউ নগর ব্যতীত গুজ- 
রাটের মধ্যে জাফরাবাদ সর্বপ্রধান বাণিজ্য স্থান। 
জ[ফরাবাদ, বেরারের ইলিচপুর জেলার একটা মহর। অক্ষা* 
২০ ১৩ উঃ, ড্রাঘি* ৭৬" ১৪+পুঃ। এই নগর জৌল্না নগরের 
২৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে একটা প্রাচীন গড় আছে। 
জাফরাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ফতেপুর জেলার কল্যাণপুর 


অক্ষ" ২০* ৫০ 


ও লম্বা, প্রায় ৩* হাত পর্য্যন্ত হয়। এই বাঁশের কঞ্চি বড় 
হয় না, ভিতর ফীঁফ1, ইহাতে উত্তম ছেচা হয়। 


জাবাল (পুং) জবালায়াঃ অপত্যং পুমান্ইতি অণ্‌। সুনি 


বিশেষ, সত্যকাম, জবাল।র পুজ্র। জবাল৷ অনেক পুরুষের 
সহবাস করিয়াছিলেন। তীহার পুত্র সত্যকাঁম খধিগণের 
নিকট বেদ শিক্ষা করিতে গেলে তাহার! তাঁহার পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যকাম আপন গোত্র জাঁনিতেন না, 
তিনি মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার মাত৷ 
বলিল-_-"অনেকের সহিত আমি সহবাস করিয়াছি, তুমি 
কাহার গরসজাত তাহা আমি জানি না। তুমি গুরুর নিকট 
“ত্যকাম জাবাল+ বলিয়! পরিচয় দিও ।” তদন্ুসারে সত্য- 
কাম জাবাল নামে খ্যাত হইলেন। (শতপথবা', এতব্রা* ও 
ছান্দ্যোগ্যউ*) ইনি একজন স্বতিকার। ২ মহাঁশালের উপাধি। 
৩ বৈস্ক গ্রস্থভেদ। ৪ অজাজীব। (অমর ২১০।১১। ) ৫ 


'উপনিষদ্‌ বিশেষ । 'ক্রহ্মকৈবল্যজবাঁলশ্বেতান্ো হংসআ রুণিঃ1, 


( মৌক্তিকোপনি* ) 
৬ দর্শনশাস্্রবিশেষ | 
“অধীত্য কূটজাবালং শার্গালিং যোনিমাপু,য়াৎ।”(রামদতরশীঁপ') 


তহুনীলের একটা সহর। অক্ষা* ২৬* ৪৪ উঃ দ্রাঘি* ৪**৩৩ জাবালায়ন (পুং) একজন বৈদিক আচার্য্য । (বৃহ্দা* ৪৬৬) 
৪” পুঃ। এই নগর ফতেপুর নগরের ১, মাইল দূরে গ্রাওড জাবালি (পুং) জবালায়াঃ অপত্য পুমান্‌ ইনি-ইচ। কশ্তপ- 


জামনিয়া 





চিত্রকূটে রামকে রাজ্য গ্রহণ করিতে অশেষবিধ যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়ছিলেন। (রামা*) ইনি ব্যান কথিত বৃহঙ্বন্পুরাণের 
শ্রোতা । (ব্রঙ্গবৈ') 

জাবালিন্‌ (পুং) বেদের এক শাখা! 

জাঁবা। (আরবী) খরচের খাতা । 

জাম (দেশজ, জন্বশব্ষের অপত্রশ ) জন্মু। [ জন্বং দেখ । ] 

জামজহরী (দেশজ ) পক্ষিবিশেষ। 

জাম্-জো-তন্দো, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিন প্রদে- 
শের হায়দরাবাদ জেলার একটী নগর অক্ষ।* ২৫* ২৫৩০উঃ, 
দ্রাঘি* ৬৮* ৩৪৩৯৮ পুঃ। অধিবাসী মুসলমানদিগের অধি- 
কাংশ নিজামানি, সৈয়দ বা খাস্কেলি সম্প্রদায়ভূক্ত। হিন্দুগণ 
অধিকাংশ লোহানো। তালপুরের মীরবংনীয়গণ এই নগর 
স্বপন করেন। এ বংশের খানানিগণ এখনও এখানে বাস 
করিতেছেন। হায়দরাবাদ হইতে অলহিয়াঁর-জো-তনে। দিয়া 
মীরপুরখাশ পর্য্যন্ত রাস্তায় এই নগর অবস্থিত। তন্দো 
শন্দের অর্থ বেলুচী ভাষায় নগর । 

জামতারা, বাঙগালার সাওতাল পরগণার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ। ইহা জামতারা থানা লইয়া গঠিত। অক্ষা" 
২৩* ৪৮১৫ হইতে ২৪* ১০৩* উঃ) দ্রাঘি ৮৬০৪১ হইতে 
৮৭* ২০৩০ পৃঃ | পরিমাণফল ৬৯৬ বর্গমাইল। ইহাতে 
একটা ফৌজদারী, একটা দেওয়ানি ও একটা সীঁওতালদিগের 
জন্ত দেওয়ানী ও কালেক্টরী আদালত আছে। 

জামদগ্র (পুং) চতুরহ যাগভেদ। 

জামদগ্রিয় (তরি) জমদগি সম্বন্ধীয় 

জামদগ্নেয় (পুং) জমদগ্নেরপত্যৎ, প্রত্যয়বিধৌ তরস্তগ্রহণস্ত 
প্রতিষেধেহপি আর্যত্বৎ ঢক্‌। (অগ্নি-কপিভ্যাং। পা) পরশু- 
রাম, ভার্মব। 

“ভার্গবং জামদগ্নেয়ং রাজ! রাজবিমর্দনং।” (রামা* ১/৮৪ অঃ) 


জা মদগ্্য পুং) জমদগেরপত্যংপুমান্ইতি-যঞ্(গর্গ(দিভ্যোঃ যএ্‌ 


| প] 81১/১*৫) জমদমিপুক্র, পরশুরাম, ভার্গব | (রোমা* ৯৭৭।১২) 
জামনি, মধ্যভারতে বুন্দেলখণ্ড প্রদেশের একটা নদী। এই 
নদী মধ্যভারতে উৎপন্ন হইয়! বুন্দেলথণ্ড ও চন্দেরী প্রদেশ 
দিয়া প্রায় ৭* মাইল গমনের পর বেতব! নদীতে মিশিয়াছে। 
জামনিয়া, (দবীর) মধ্যভারতের মানপুর এজেন্দীর একটা 
ঠাকুরাত অর্থাৎ সর্দারী জমিদারী। সর্দারের উপাধি ভূমিয়া। 
ঠাকুরগণ সকলেই তুলাল-জাতীয়। প্রবাদ এই তুলাল 
জাতি রাঁজপুতদ্দিগের সংমিশ্রণে উৎপন্ন । জাম্নিয়া নগরে 
বিখ্যাত তূমিয়া নাদিরসিংহ প্রাহূর্ভত হইয়া চতুর্দিকে 


[ ৪৩ ] 


বংশীয় একজন মুনি । ইনি দশরথের গুরু ছিলেন। ইনি 


জামপুর 


আপনার ক্ষমত| বিস্তার করেন। সিন্ধিয়ার পঁ(চটা গ্রাম 
লইয়া এই ঠাকুরাত সংগঠিত। তত্তিন্ন থেরী, দাভর ও ৪৭ 
ভীলপাড়া ইহার অন্তর্গত। পরিমাপফল প্রায় ৪৬,৫৭৫ বিঘা । 
মানপুর হইতে ধারানগরের রাস্তা গ্রায় ৭ মাইল এই জমি- 
দারীর ভিতর দিয়া গিয়াছে। ইহার বর্তমান সদর কুগ্ধরোড় । 

জ!মনের, ১ বোশ্বাই গ্রেধিডেন্সীর অন্তর্গত খান্দেশ জেলার 
একটী উপবিভাগ। অক্ষা* ২০* ৩২৩৮ হইতে ২০* ৫২৫৮৮ 
উঃ। দ্রাঘি* ৭৫* ৩৪” ৫০৮ হইতে ৭৬* ৩ ৪৫৮ পৃঃ । 
পরিমাণফল ৫২৫ বর্গমাইল, ইহাতে ২টী নগর ও ১৫৬টী 
গ্রাম আছে। এই উপবিতাগের অধিকাংশ স্থান তরঙ্গায়িত 
নিয়স্থান দিয়া, উভয় তীরে ঘন বাঁবলাবৃক্ষসমন্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
নদী সকল প্রবাহিত হয়। উত্তর ও দক্ষিনপূর্ব্বভাঁগে তরুণ 
শালবনভূষিত অনুর্ববর ভূধরমাল। বিরাজিত। এখানে 
জল সর্বত্র প্রচুর বার্ধিক গড় বৃষ্টিপাত ৩ ইঞ্চ। নদীর 
মধ্যে বাঘের ও উহার উপনদী কাঁগ, স্ুরি, হর্কি ও সোনিক্গ 
প্রধান, তথ্ঠিন্ন ইহাতে বিস্তর কূপ আছে। ইহার ভূমি মোটের 
উপর অনুর্বর। পূর্বে ইহ! হায়দরাঁৰাঁদের নিজামের অধি- 
কারভুক্ত ছিল। ১৭৯৫ থৃঃ অব খর্দার যুদ্ধের পর ইহ। 
মহারাপ্্রগণ প্রাপ্ত হয়। ১৮১৮-১৯ খৃঃ অন্দে এই উপবিভাগ 
ইংরাজ অধিকারভুক্ত হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে জোয়ার 'ও 
বাজরা প্রধান, তত্তিন্ন তগুল, গোধুম, ভূট্া, কলায়, কার্প, 
শণ, পাট, তামাক, চিনি ও নীল উৎপন্ন হয়। ইহাতে ২টা 
ফৌজদারী আদালত ও ১টা থানা আছে। 

২ উক্ত জাম্নের উপবিভাগের প্রধান নগর । অক্ষা* ২* 
৪৮উঃ, ড্রাধি* ৭৫4 ৪৫পৃঃ ৷ এই নগর ধুলিয়ার ৬০ মাইল 
অগ্নিকোণে কাগ নামে ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত। এক সময়ে 
এই নগর চতুর্দিকে গ্র।চীরবেস্টিত এবং সমৃদ্ধিশালী ছিল। 
এখন ইহার পূর্ব বাণিজ্যশিল্পাদি লোপ পাইয়াছে। নগরের 
বাহিরে রামমন্দির নামে রামচন্ত্রের একটা মন্দির এবং 
পুণাঅশ্বারোহী সৈম্তদলের একটী সৈন্তাবাস আছে । এখানে 
ডাকঘর ও একটা গবমেণ্ট স্কুল আছে। 

জামপুর, ১ পঞ্জাবের অন্তর্গত দেরা-গাঁজি খা জেলার একটা 
তহসীল। এই তহদীল সিদ্ধু নদী ও সুলেমান পর্বতের মধ্যে 
অবস্থিত। পরিমাণফল ৯১২ বর্গমাইল। নগর ও গ্রাম 
'খ্যা ১৪১। অধিবাদিদিগের প্রায় $ মুদলমান। উৎপরনদ্রব্য 
জোয়ার, বাজ্রা, গোধুম, তঙুল, কার্পাস ও নীল। একজন 
তহপীলদার, ১ জন মুন্সেফ ও ৩ঞ্জন অনরারি মাজিষ্রে্, এবং 
৪টী ফৌজদারী ও ৪টী দেওয়ানি আদালত আছে। 
২ পূর্বোক্ত জামপুর তহমীলের সদর নগর। অক্ষা" 


জাম সাতোজী 


২৯* ৩৮ ৩৪ উঃ, দ্র(ঘি" ৭০, ৩৮৬৭ পুঃ | এই নগর দেরা- 
গজি খা নগরের ৩২ মাইল দক্ষিণে রাজন্পুর ও জাকুবাবাদ 
নগরের পথে অবস্থিত। প্রবাদ আছে, এই নগর জনৈক জাট 
সর্দার'স্থপন করেন। তহ্দীল কাছারী ব্যতীত এখানে বিস্যা- 
লয়, ডাকবাঙ্গলা, দাতব্য ওষধালয়, সরাই, মদের ভাটা ও 
একটী মিউনিসিপপটী আছে। এখানকার নানাবিধ কাষ্ঠের 
ধোপাই জিনিস মতি প্রশংসনীয় । তাহাই অধিবাঁমিদিগের 
প্রধান বাবসায়। 

জামরি, মধ্য প্রদেশের অন্থর্গত ভাগ্ারা জেলার একটা ক্ষুদ্র 
জমিদ(রী। অক্ষা" ২১* ১১/৩*উ$, দ্রাঘি৮**৫তিপুঃ। ইহা 
গ্রেট ইঞ্ঠারণ রোড নামক রাজপথের উত্তরে সাকোলির নিকট 
অবধস্থিত। পরিমাণকল ১৫ বর্গম।ইল, উহার ১ মাইলে মাত্র 
চান হয়। অধিকারী গৌড় জগীদার জঙ্গলের কড়ি কাঠ 
বিক্রয় করিয়। 'অনেক লাভ করেন। 

জামরুল (দেশজ) ফলবিশেষ। [ জন্ব, দেখ । ] 

জমর্ধা (জি) [বৈ] প্রাণীদিগকে অমরকারী। 

“জামর্যোণ পয়লা পীপাস্ব'” (খক্‌ ৪1৩৯) 

জ(মল (ক্লী) আগমশাস্ববিশেষ, রুদ্রজামল প্রভৃতি । 

জ[মলি) মধ্যভারতে ভোগাবর এজেন্সীর অন্তর্গত ঝাবুয়া 
রাজ্যের একটী সহর। ইহা সর্দারপুরের ২৪ মাইল উত্তরে 
ঝ।বুয়৷ নগর হইতে ৩৭ মাইল ঈশাণকোণে অবস্থিত । এখানে 
ঠ[কুর উপাধিধ।রী একজন ওমরাহ বাস করেন। 

জাম সাতোজী, কচ্ছপ্রদ্দেশের জাড়েজা বংশীয় একজন 
প্রাচীন রাজা । ধত-পার্কর অধিপতি সোঢ়ার সহিত তাহার 
বিবাদ ছিল। হৃর্ধবংশীয় বীরবলের পু কাঠিরাজ বালাঁজীর 
সাহায্যে তিনি.পার্কর জয় করিয়া লুঠন করেন। হ্বদেশে 
প্রত্াগমনকালে একদিন বালাজীর কাঠি-সৈম্থগণ প্রথমেই 
আসিয়। নিগাল! সরোবরের তীরে বুক্ষতলে শিবির সংস্থাপন 
করিল। তীরে অল্পমাত্র বৃক্ষ ছিল, সুতরাং কিয়ৎক্ষণ পরে 
যখন জাম সাতোঙ্গী আসিয়া দেখিলেন যে, কাঠিগণ সমস্ত 
তরুতভলই অধিকার করিয়াছে, তাহার জন্য একটাও রাখে নাই। 
তখন তিনি জুন্ধ হইয়। বালজীকে তাম্থু উঠাইতে কহিলেন। 
বালাত্ী এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া 


তৎক্ষণাৎ কাঠিসৈন্য সহ প্রস্থান করিলেন। জাম সাতোজী 


বিপদ্‌ ভাবিয়। অনেক অনুনয় দ্বার তাহার ক্রোধ শাস্তির 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বালজী গুনিলেন না। কিছুদিন 
পরে বালাজী রাব্রিযোগে অতফিত ভাবে জাড়েজাদিগকে 
আক্রমণ করিয়া পঞ্চভ্রাতার 'সহিত জাম্‌ সাতোজীকে বিনাশ 
করিলেন । কেবল কনিষ্ঠ সহোদর জাম অবড়া রক্ষা পাইলেন। 
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জাঁমাঁলগড়ী 


তিনি বালাজীকে অনেকবার পরাজয় করিয়া অবশেষে 
থানের যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। প্রবাদ এই যুদ্ধে হূর্ধ্যদেব 
স্বয়ং শ্বেতান্থে আরোহণ করিয়৷ বালাজীর পক্ষে যুদ্ধ করেন। 
জাম। (তত্র) জম-অদনে অণ্‌ ততঃ স্থিয়াং উপ্‌। কন্তা, দুহিতা। 
"্অন্থাত্র জাময়া সার্দং প্রজানাং পুত্র ঈহতে।” (ভা* ১৩1৪৫ অঃ) 
জাম। (পারসী ) বেনিয়ান্‌, কুত্তি, কোট, পিরান্‌। 
জামাই (দেশজ ) জামাতা, কন্যার পতি । 
জামাইপু'লিশিম (দেশজ ) একপ্রকার শিম। 
জামাতৃ (পুং) জায়াং মাতি, মিমীতে, মিনোতি বা, (নগুনেষ্ 
তষ্ট হোতৃপোত্ত্রাভূজামতৃইতি। উণ্‌ ২৯৬) ১ দুহিতাঁর পতি, 
জামাই। প্বিষুত জামাতরং মন্কে” (যাজ্* ) ২ ুর্য্যাবর্তী। 
(ত্রিকা" )৩ ধব। ৪ বল্লভ। (ছেম*) 
জাঁমাতৃক (ব্রি) ১ জামতাসন্বন্ধীয়। (পুং)২ কন্তার পতি। 
জামাতৃত্ব (ক্লী) জামাতুর্ভাবঃ জামাতৃ-ত্ব। জামাতাঁর কার্য্য। 
জাসালগড়ী, ত্বাৎ ও মিন্ধুনদের মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণীর দক্ষি- 
ণাংশকে সাধারণতঃ যুস্থফজাই কহে । এই যুস্ৃফজাই গ্রদেশস্থ 
পাঁজ! পাহাড়শ্রেণীর দক্ষিণাংশে জামালগড়ী গ্রাম অবস্থিত । 
জাঙালগড়ী মরদান হইতে ৮ মাইল উত্তরে, তফ্তিবহি হইতে 
টিত্তরপূর্ব্বকোণে, শাহবাজগড়ী হইতে উত্তরপশ্চিমকোণে 
অবস্থিত। উক্ত তিনটা স্থান হইতেই প্রায় সমদুরবর্তী। 
পূর্বে কোন্‌ সময়ে এই স্থানে বৌদ্ধধর্শের অতিশয় প্রাছু- 
ভাব ছিল) এই স্থানের গ্রায় সর্বত্রই বৌদ্ধদিগের প্রাচীন 
কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও এই 
গ্রামের নিকটস্থ পাহাড়ের উপরিভাগে, বৌদ্ধদিগের নির্দিত 
মন্দির ও প্রতিমৃষ্তি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। নিকট- 
বন্তী অন্থান্ত স্থানের গৃহ হইতে এস্থানের প্রাচীন কীর্তির 
ধ্বংসাবশেষের ভাস্করকার্ধ্য সাতিশয় প্রশংসনীয়। এ স্থলের 
ংসন্তপের মধ্যে অনেক প্রতিমৃত্তি পাওয়া যায়--অনেক 
গ্রতিদৃত্তিই অবিকৃত অবস্থায় আছে। এই স্থানের স্তূপ 
খুঁড়িতে খু'ড়িতে প্রাচীরবেষ্টিত কতকগুলি বৌদ্বমঠ বাহির 
হইয়া পড়িয়াছে। এই মঠগুলির প্রত্যেক কামনায় বুদ্ধদেবের 
এক একটা মৃষ্তি উপবিষ্ট আছে। এই মন্দিরগুলির অনেকস্থলই 
পাথরে নির্টিত ) সম্মুখভাগ অতিশয় মনোহর এবং বুদ্ধদেবের 
প্রতিমূর্তি দ্বারা অলন্কৃত। এক স্থানে দেখিবে বুদ্ধদেব সংসার 
পরিত্যাগ করিয়া যোগে নিমগ্ন আছেন, আবার এক স্থানে 
দেখিতে পাইবে, তিনি ধর্শে(পদেশ প্রদান করিতেছেন। এই ছুই 
প্রকার মূর্তির মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবের অনেকগুলি অপেক্ষা রত ক্ষুত্ 
মুন্তিরক্ষিত হইয়াছে । এই মঠগুলির দেওয়ালের গানেও অনেক 
গ্রতিমুর্তি বসান ছিল। এই বিধ্বস্ত স্তপের মধ্য হইতে অনেক- 


জামালপুর 


গুলি প্রতিমূর্তি বাহির হইলে ধর্মান্ধ মুসলমানগণ তাহার 
অনেক গুলিকে ভাঙ্গিয়৷ ফেলিয়াছে । এই মঠগুলির নিকটে 
প্রাচীরের মধ্যেই একটা বৌদ্ধগ্রাঙ্গগও আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
এই প্রাঙ্গণে অনেক রাজার প্রতিমুর্তিও পাওয়৷ গিয়াছে। 
এই প্রতিমূর্তিগুলির স্বন্ধদেশ ও বাহুর উর্ধদেশ রবে ম্ডিত 
এবং পদে বিনামা। এই প্রাঙ্গণ “বিহার,-প্রাঙ্গগ নামে 
অভিহিত । এই প্রাঙ্গণটি ৭২ ফিটু লঙ্া এবং ৩৩ ফিট্‌ চৌড়া) 
ইহার চারিদিকে ২৭টী এবং মধ্যদেশে ৯টী ধর্মমঠ আছে। এই 
প্রাচীর মধ্যস্থ গৃহগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিভ।গে বিভক্ত এবং প্রতি 
বিভাগই প্রায় আয়তাকাঁর। ইহার একস্থানে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী- 
দিগের সঙ্বারাম ছিল। এই প্রদেশে জল প্রায় দুপ্রাপ্য; 
এই জন্ত জাম(লগড়ীর নিকটস্থ পর্ধতোপরি মঠে যে সমস্ত 
সন্ন্যাসী বাস করিতেন, যাহাতে তাহার! সহজে জল পাইতে 
পারেন, তজ্জন্ত কৃত্রিম জলাধার প্রস্তুত ছিল, এই আধারে 
বুষ্টির জল সঞ্চিত হইত এবং বারমাঁসই ইহাতে জল থাকিত। 
জামালগড়ী প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া! যায়, 
তাহার অধিকাংশই ধর্দমঠার্দির | ইহ] দ্বার! খুঃ অব্ের প্রারস্তে 
কাবুল উপত্যকা বাঁসী বৌদ্ধগণ স্থাপত্যবিদ্যায় যে কতদুর উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 


টীমালপুর) ১ ময়মনসিংহ জেলার একটী মহকুম1, ২৪*৪৩” 


হইতে ২৫* ২৫৪৫ উত্তর অক্ষা* এবং ৮৯* ৩৮ হইতে ৯০* 
২০৪৫ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। জামালপুরের ভূ-পরিমাণ 
১২৪৪ বর্গমাইল, গৃহসংখ্যা ৬৫৪২ । এখানে প্রতি বর্গমাইলে 
গড়পড়তা ৪০০ জন লোকের বাস, প্রতি বর্গমাইলে গড়পড়তা 
১৫টা পল্লীগ্রাম, প্রতি পল্লীগ্রামে ২৬৫ জন লোকের বাঁস। 
জামালপুরে হিন্দু মুসলমান খুষ্ঠীন এবং অন্তান্য জাতীয় 
লোকের বাস আছে। এই মহকুমার অধীন জামালপুর, 
সেরপুর এবং দেওয়ানগঞ্জে তিনটী পুলিশ থানা, একজন 
ডেপুটি মাজিষ্রেট ও.২ জন মুন্দেফ আছে। 

২ উক্ত ময়মনসিংহ জেলার অধীন জামালপুর মহকুমাস্থ 
সদর। এখানে ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট থাকেন। উক্ত মহকুমার 
মিউনিসিপাল কার্য্যালয়ও এই স্থানে আছে। গানটা ব্রহ্মপু্ত 


নদের পশ্চিমতীরে ২৪* ৫৬১৫ উত্তর অক্ষা*+ এবং ৮৯* ৫৮ 


৫৫” পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ১৮৯১ খুষ্টাব্বের আদমন্থমারিতে 
লোকসংখ্যা ১৫৩৮৮, তন্মধ্যে হিন্দু ৪৭৩৩ জন এবং মুসলমান 
১৯৬৫৫ জন। জামালপুর সহরটী ৯৩১৮ একর বিস্তৃত। 
জামালপুর হইতে ৩৫ মাইল দূরে নসিরাবাদ পর্য্যস্ত একটা 
প্রশস্ত রাস্তা আছে। ব্র্ষপুত্রনদের উপর একটা সেতু আছে। 
১৮৫৭ খুষ্টাবব পর্য্যস্ত এখানে একটা সেনানিবাস ছিল। 


গন] ১২ 


[৪8৫ ] 


জামালপুর, মুঙ্গের পাহাড়ের পাদদেশে ২৫* ১৮৪৫ উত্তর 


জামি (স্ত্রী) জম-ইঞু। 


জামি 


তি: তার 


অক্ষা* এবং ৮৬" ৩২১ পুর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে জামালপুর 
অবস্থিত। জামালপুর মুঙ্গের জেলার একটা সহর, এখানে 
একটা মিউনিসিপাপিটি আছে । জামালপুর ইষ্ট-ইত্ডিয়া- 
রেলওয়ের একটী ষ্রেসন, কলিকাত! হইতে ২৯৯ মীইল ব্যব- 
ধান। লৌহ্‌-কারখানার জন্য বিখ্যাত। এখানে ৩৭ 
একর বিস্তৃত জমীতে ইঠ্-ইগিয়ানরেলওয়ে কোম্পানীর 
কতকগুলি লৌহ.কারখানা আছে। এই সমস্ত কার- 
থানায় ৫** যুরোপীয় ও ৩০০৭ দেশীয় লোক নিযুক্ত থাকে । 
বেহার হইতে অনেক লৌহ-কর্শকার এখানে আসিয়া বাস 
করিতেছে । কোম্পানী কারখানার কর্মকার সংগ্রহ করিবার 
নিমিত্ত দালাল নিযুক্ত করেন। *১৮৯১ খুষ্টান্বে এই স্থানে 
১৮*৮৯ জন লোকের বাঁস ছিল) তন্মধ্যে হিন্দু ১৪১১২, 
মুসলমান ৩২৯, খুষ্টান ৬৮৭ জন। গড়পড়তা প্রতি 
প্রজাকে বার আনা হইতে ১২ টাক করিয়া মিউনিসিপাল 
কর দিতে হয়। 

যুরোপীয় কর্মচারীগণ রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট সদর 
রাস্তায় বাস করেন। তাহাদের গৃহগুলি পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন ও 
স্থন্দর। দেশীয় লোকদিগের আবাস, হাট বাজার প্রভাতি 
যুরোপীয় পল্লী.হইতে বিচ্ছিন্ন । দেশীয় ও যুরোপীয় পল্লীর 
মধ্যে একটা রেলের রাস্ত। আছে । জামালপুরে একটা পুস্তকা- 
গার ও পাঠাগার আছে । এখানে নাট্যশালা, গির্জা, কতক গুলি 
বিদ্যালয়, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, ক্রিকেট খেলিবার স্থান এবং 
মুরোপীয়দদিগের একটা সম্তরণস্থান আছে। এগুলি সমস্তই রেল 
ওয়ে কর্তৃপক্ষদিগের ব্যয়ে সংরক্ষিত হইতেছে । মুঙ্গের পাহা, 
ডের নিষ্নদেশে একটা থাল কাটান হইয়াছে, সেই স্থান হইতে 
যে জল আসে, তাহাই জামালপুরের লোকের! ব্যবহার করে। 
ইন্‌ নিপাঁতনাৎ সাধুরিত্যেকে | 
১ ভগিনী । ২ কুলন্ত্রী। ৩ দুহিতাঁ। ৪ পুক্রবধু। ৫ 
নিকট সম্বন্ধ সপিণড স্ত্রী। ( শব্দার্চি') ৬ বন্ধু। “জামি 
সিন্ধুনাং ভ্রাতেব” ( খক্‌ ১।৬৫।৭) 'জামিবন্ধু' (সাঁয়ণ) 

প্জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপুজিতা” 

«“শৌচুস্তি জাময়ো যত্র বিনশ্রন্ত্যাশড তৎকুলং” (মনু) 

'ভগিনীগৃহপতিসংবর্দনীয়সঙ্নিহিতসপিগুক্তরিয়শ্চ পত্ধীদ্হি- 
নযাদ্যাঃ। (কুলুক) ভগিনী, গৃহপতি ও সম্মিহিত সপ 
পত্বী, পত্থী, ছহিতা, পুত্রবধূ গ্রভৃতিকে জামি কছে। যে গৃহে 
জামি অপমানিত বা লাঞ্চিত হয়, সে গৃহের কখনও মঙ্গণ 
হয় না। যেখানে ইহারা পূজিত হন, সেই স্থানে সকল 
প্রকার সুখ বদ্ধিত হয়। ৭ উদক। ৮ অঙ্গুলি। (নিঘণ্ট,) 


জামৃখেড় 


জামি, একজন পারসী কবি। ইহার প্রকৃত নাম মৌলানা 
মুরুদ্দীন্‌ আব্দর্রহমন্। ১৪৯১ খৃঃ অন্ধে হিরাটের নিকট- 
বর্তী জাম নামক একটা ক্ষুদ্র গ্রামে ইহার জন্ম হয়। তদন্ু- 
সারে সকলে ইহাকে জামি কহে। তাহার মমকালে তাহার 
তুলা বৈয়াকরণিক, দার্শনিক ও কবি আর কেহ ছিল না। 
বালাকাঁল হইতেই তিনি স্থুফির দর্শনশাস্ত্রপাঠে মনোনিবেশ 
করেন এবং জীবনের শেষভাগে সাংসারিক সকল কার্ধ্য 
হইতে অবসর লইয়াছিলেন। 

জামিকৃৎ (তি) জামিং করোতি জামি-ক-কিপ্‌। সন্বন্ধকারী। 

জ।মিত্র (ক্লী)বিবাহ।দি শুভকর্্মক।লীন লগ্ন হইতে সপ্তম স্থন। 
“জামিত্রং সপ্তমং স্থানং।” (জ্যোতিষ ) 

জামিত্রবেধ (পুং) বিধ-্ষএঞ জামিত্রশ্ত বেধঃ ৬তৎ। শুভ কর্ম 
বিষয়ক যোগবিশেষ। যদি কর্্মকালীন নক্ষত্রঘটিত বাশি 
হইতে সপ্তম রাশিতে হৃুর্য্য কিম্বা শনি অথবা মঙ্গল থাকে, 
তাহা হইলে জামিত্রবেধ হয়। কাহারও মতে সপ্তমে পাপগ্রহ 
থাকিলেই জামিত্রবেধ হয়। তাহাতে বিশেষ এই চন্ত্র যদি 
আপন মূলব্রিকোণে কিম্বা আপন ক্ষেত্রে থাকে, অথবা 
পূর্ণ চন্দ্র হয়, অথবা পূর্ণচন্ত্রে শুভগ্রহের বা নিজগ্রহের ক্ষেত্রে 
থাকে, তাহ! হইলে জামিত্রবেধবিহিত যে দোষ থাকে, তাহ 
নষ্ট হয়। তাহাতে অলেষ মঙ্গল হইয়া থাকে । 

জামিতব তরী) সন্বন্ধ। 

জামিন্‌ (আরবী) প্রতিভূ। কাহারও জন্য দায়িত্ব স্বীকার । 
কাহারও হইয়া কোঁন দ্রব্য আবদ্ধ বা গচ্ছিত রাখা । 

জাঁমিন্দার (আরবী) ১ জামিন্‌। ২ যেজামিন দেয়। 

জামিনী (পারসী) জামিন। প্রতিতৃ। 

জামিশংল (পুং) ভগিনীব্রত| কর্তৃক যে অভিশাপ দেওয়া হয়। 

জামী (ভ্ত্রী) জামি-ডীষ্‌। জামি, ভগিনী গ্রভৃতি। [জামি দেখ ।] 

জামীর (দেশজ ) নেবুবিশেষ। [জঙ্বীর দেখ |] 

জামুখা) (জুম্থা ) গুজরাটের রেবাকান্থার একটা ক্ষুত্র জমি- 
দারী। পরিমাণফল এক বর্গমাইল। 

জাঁমুড়। (দেশজ ) ব্রণকিণ, সর্বদা অন্ত্রা্দি ব্যবহার জন্ত হস্ত- 
পদাদিতে কিন মাঁসরূপ রোগ । ২ অপকাবস্থায় আঘাতাদি 
দ্বারা ফলাদি কঠিনত্ব। | 

াঁমেয় (পুং) জাম্যাঃ ভগিন্তাঃ অপত্যং (ত্ত্রীভ্যোটক্‌। পা 
৪1১১২) ইতি ঢকৃ। ভাগিনেয়, ভগিনীপুত্র | 

জামুখেড়, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্ির আন্ষদনগর জেলার অগ্নি- 
কোণে স্থিত একটা উপবিভাগ। ইহাতে ৭৫টা গ্রাম আছে। 
পররিমাণফল ৪৮২ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের গ্রামগুলি 
কোণাও বা পরস্পর সংলগ্ন চাকলাবদ্ধ। কোথাও আবার এক 


[ ৪৬ ] 


জামৃখেড় 


এক স্থানে অবস্থিত ও তাহাদের চতুর্দিকে নিজামের 
অধিকার। ইহার অধিকাংশ স্থান উচ্চ মালভূমি । নাগর ও 
বালাঘাটপর্বতশ্রেণী ইহার মধ্য দিয়া বিস্তৃত। ইহার 
মৃত্তিকা কোমল ও উর্ধরা। উত্তরভাগের জলবায়ু অপেক্ষা- 
কৃত ভাল, কিন্তু সন্নিকটে বৃহৎ মগরার্দি ন! থাকায় ব্যবসায়ের 
বিশেষ কষ্ট হয়। উচ্চ পর্বতের সঙ্গিহিত বলিয়া এখানে প্রচুর 
বৃষ্টি হইয়া থাকে । ধান্, গোধুম, বাঁজরা, দেধান, জনাঁর, 
মুগ, মস্তুর, মটর, তিল, সরিষা, মসিনা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 
তত্তিক্ন তামাক, শণ ও পাট প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে । 

জাম্খেড় নগর হইতে আঙ্গদনগর পর্য্যস্ত ৪৬ মাইল 
বিস্তৃত একটা পাঁকা রাস্তা আছে । এই রাস্তা কতক ইংরাজের 
রাজ্য দিয়া ও কতক নিজামের রাজ্য দিয়া গিয়াছে। জাম্‌- 
খেড় ও আদ্বদনগবের বাণিজ্য এই রাস্তা দিয়া সম্পন্ন 
হয়। নিজামের রাজ্য দিয়া জিনিদ লইয়া গেলেই নিজামকে 
কর দিতে হয়, তজ্জন্ত ব্যবসার বিশেষ অস্থবিধা হইতেছে । 

এ রাস্তা ভিন্ন জাম্থেড় হইতে খর্দা, কানরাত ও 
কর্ণলা পর্য্যন্ত আরও ৩টী রাস্তা আছে। এ গুপির একটাও 
ভাল অবস্থায় নাই। এখানে প্রতি সপ্তাহে ৫টা হাট 
হইয়। থাকে । অকোঁলা ও খেড়া নগরে রবিবার, 
খর্দী নগরে মঙ্গলবারে এবং জামখেড় ও ডঙ্গর-কিন্ছি নগরে 
শনিবাঁরে হাট বসে। বহুদূর হইতে ব্যাপারিগণ জামখেড়ে 
বেচা কেন! করিতে আসে । এখানে ছাগমেষাদি অতিশয় সম্তা। 

শিল্পের মধ্যে এখানে কতক পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তত হয়। 
থর্দা নগরই ইহার প্রধান স্থান। অনেক স্থানে সামান্ত পরি- 
মাঁণে পিন্তল ও ক(সার বাসন তৈয়ার হয়। ডঙ্গর-কিহ্নি নগরে 
তৈলঙ্গদিগের একটা চুড়ির কারখানা আছে। পূর্বে এখানে 
বহুপরিমাণে কাচের চুড়ি হইত। 

এই উপবিভাগের অধিকাংশ গ্রামই পুর্বে পেশবার 
অধিকারতুক্ত ছিল। ১৮১৮-১৯ থৃঃ অন্দে ইংরাজগণ পেশবার 
নিকট কতকগুলি গ্রীম প্রাপ্ত হন। পরে জাম্খেড় ও আর 
আর পাঁচটা গ্রাম নিজামের নিকট গ্রহণ করা হয়। ক্রমে 
আরও কএকটা গ্রাম ইংরাজ রাজ্যতৃক্ত হইল। এই উপবি. 
ভাগ অনেকবার কর্মালার সহিত সংযুক্ত ও বিযুক্ত কর! 
হইয়াছে । অবশেষে ১৮৩৫-৩১ খৃঃ অবে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ করিয়া 


'আদ্ষদনগর জেলাতুক্ত হইয়ছে। 


২ আঙ্ষদনগর জেলার অন্তর্গত জাম্খেড় উপবিভাগের 
সদর ও নগর। অক্ষা" ১৮* ৪৩উঃ, দ্রাখি* ৭৫* ২২পুঃ। 
এই নগর আঙ্গদনগর হইতে ৪৫ মাইল দুরে অগ্নিকোণে 
অবস্থিত, মধ্য দিয়া একটা পাকারাস্তা গিয়াছে । এই নগরে 


জাম্ববতী 


হেমাড়পন্থীদিগের একটা মল্লিকার্জুন মহাদেব ও অপরটী 
জটাশক্কর মহাদেবের মন্দির আছে। মল্লিকার্জুন মহাদেবের 
মন্দিরের কেবল লিঙ্গমূর্তি ও ভগ্ন স্তান্ত সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
আছে। জটাশঙ্করের মন্দির বহুকাল মাটিতে প্রোথিত ছিল। 
প্রতি শনিবারে এখানে একটী হাট বসে। জাম্খেড়ের 
ঈশানকোণে ৬ মাইল দূরে নিজামরাজ্যতুক্ত সৌতরা গ্রামের 
নিকট ইঞ্চর্ণ নদীতে ২০৯ ফিটু গভীর একটী জলপ্রপাত 
আছে। বর্ষাকালে এ প্রপাতের প্রান্কৃতিক শোভা দর্শক- 
দিগের দ্রষ্টব্য বটে। 

জামৃকি, পঞ্জাবস্থ শিয়ালকোট জেলার শিয়ালকোট তহসীলের 
একটা সহর। অক্ষা* ৩২ ২৩ উঃ, দ্রাঘি* ৭৪* ২৬৪৫ পুঃ। 
প্রবাদ আছে, প্রায় ৫৬ শতাব্দী পূর্বে শাহুবাল হইতে জাম 
নামে একজন চুনা জাট পিগ্ড নামে জনৈক ক্ষত্রিয়ের 
সাহায্যে এই নগর স্থাপন করেন। ইহাকে পূর্বে পিগি- 
জাম বলিত, পরে তাহা হইতে জাম্কি নাম হইয়াছে। 
এখানে চিনির বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইয়! থাঁকে। 

জামদানি (উর্দু) ১ চিকণ কার্য্যযুক্ত বন্তরবিশেষ। সচরাচর 
স্তার কাপড়েই নানারূপ ফল ফুল পত্রার্দির প্রতিকৃতি 
তুলিয়া জাম্দানি গ্রস্তত হয়। ঢাকানগরে অতি উৎকৃষ্ট জাম- 
দানি গ্রস্ত হইয়া থকে । তথায় ফুলের নামানুসারে উহার 
করলল।, তোড়াদার, বুটিদার, তেড়চা, জাপয়ার, পান্নাহাজা রা, 
তুরিয়া, গেঁদা প্রভৃতি বহুপ্রকার জামদানি দেখিতে পাওয়া 
যায়। [চিকণ শব্দ দেখ। ] 

২ বস্ত্রাদি রাখিবার ধাতুনির্িত পেটিক। 

জীম্পুই, বাঙ্গালার অন্তর্গত পার্বত্য ত্রিপুরার একটা প্রধান 
পাহাড়। এই পাহাড় দেবওলুঙ্গাই নদীদ্বয়ের মধ্যে উত্তরদক্ষিণে 
বিস্তৃত। সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম বেতলিঙ্গ শিব, তাহা সমুদ্রপৃষ্ঠ 
হইতে ৩২** ফিটু এবং জাম্পুইশৃঙ্গ ১৮৬* ফিট্‌ উচ্চ। 

জীাম্বব (ক্লী) জবাঃ ফলং অণ্‌ (জন্ববাবা। পা ৪1৩/১৬।৫) ইতি 
অণ্‌ তন্তাবধান!২ নলুক্‌। জদ্বফল, জাম। [ জন্ব দেখ। ] 
২ সুবর্ণ । ৩ আসব । (স্ুশ্রত ) 

জান্ঘবক (ত্রি)জান্ববেন নিবৃত্বং অরীহণা দিত্বদবুঞ্। জন্বফল। 

জান্ববতী (স্ত্রী) কৃষ্ণের গত্ী জাম্ববানের কন্তা, শ্রীকৃষ্ণ স্তম- 
স্তক মণির অন্বেষণে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জাম্ববান্‌ ভবনে 
উপনীত হুইয়াছিলেন। তথায় মণির সন্ধান পাইয়া, জান্ব- 
মানকে যুদ্ধে পরাজয়পূর্বক মণির সহিত জান্বব্তীকে লাভ 
করেন। [স্মস্তক দেখ। ] ইহার গর্ভে সাম্ব, মিত্র, পুরু- 
জিৎ, শতজিৎ, সহত্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বস্মান্‌, দ্রবিণ 
ও কেতুর জন্ম হয়। (ভাগবত) 
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জান্ব নদ 


জান্ববান্‌ (পুং) জান্ব-মতুপ্‌ মন্ত বঃ। এক খক্ষরাজ, স্থগ্রীবের 
মন্ত্রী, লঙ্কার যুদ্ধে রামের সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি পিতামহ 
ব্রহ্মার পুত্র । দ্বাপর যুগে সিংহ বিনাশ করিয়া তাহার 
নিকট হইতে স্তমস্তক মণি অ[নয়ন করেন । সেই স্থত্রে ইহার 
কন্যা! জান্ববতীর সহিত শ্রীকষ্চের বিবাহ হয়। ( ভাগধত ) 

জান্ববি (পুং) জান্বব-ইচ্। বজ্তু। 

জান্ববী (স্ত্রী) জাম্ববং তদাকারে! হস্ত্ন্তাঃ অণ্‌ ডীপৃ। নাগ- 
দমনীবৃক্ষ। (রাজনি ) 

জাম্ববৌষ্ঠ (ক্লী) জান্ববমিব ওষ্ঠোইস্ত। ব্রণ দগ্ধ করিবার 
সুঙ্ষম অস্ত্রভেদ । ইহার অপর নাম জাম্বোষ্ঠ, জস্বোষ্ঠ। 

জান্বীর (ক্লী) জন্বীরস্ত ফলং জন্থীরঅণ্‌। জদ্বীর ফল। 

জান্বীল ( ব্লী) জন্বীর-অণ্‌ বেদে রস্ত বা লঃ। ১ জন্বীর ফল।কার। 
২ জানুমধ্যভাগ । "জাম্বীলেনারণ্যং” (শুরুষজুঃ ২৫৩) “জাম্বীর* 
জন্বীরতরে।; ফলং রলয়োরভেদঃ ৷ তদাকারেণ জীনুমধ্য- 
ভাগে জান্বীলন্তেনারণাদেবং গ্রীণামীতি” (বেদদীপ ) 

জাম্বুঘোঁরা, বোস্বাই প্রেপিডেম্দীর অন্তর্গত পাচমহাল জেলার 
নরুকোট রাজ্যের গ্রধান সহর | অক্ষা* ২২* ১৯7 ৩০৮ উঃ 
দ্রাঘিৎ ৭৩ ৪৭ পৃঃ | ১৮৫৮ খুঃ অবে এই নগরে নাক্কড়া 
জাতি দেশীয় সৈম্তবিভাগের ৮ম দলকে আক্রমণ করেন । 
পুনরায় ১৮৬৮ খৃঃ অন্ধে কাঠিয়।বাড় প্রদেশস্থ জোরিয়া হইতে 
একদল দস্থা আপিয়। লুণ্ঠন করে। তদবপি এখানে 
৪২৭০ টাঁকা ব্যয়ে একটী পুলিস ঠ্টেসন নির্দিত হইয়াছে । 
এ পুলিশ ষ্রেসন একটা ক্ষুদ্র ছর্গের মত। নরুকোটের 
রাজ! অর্ধমাইল দূরে ঝোতবার নামক স্থানে বাস করেন। 
এখানে একটী বিদ্যালয় ও দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে। 

জান্বুব (জান্বু) বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত গুজরাট প্রদে- 
শের একটী নদী। বরদারাজ্যে দেবলিয়ার নিকট উৎপন্ন হইয়া 
মকরপুর নগরের নিকট দিয়া ২৫ মাইল গমনের পর খলিপুবের 
নিকট সাগরে মিশিয়াছে । ইহার উপর ছৃইটা প্রন্তরনির্ষিত 
সেতু আছে, একটা কল্যাণপুরে অপরটী মকরপুরের নিকট। 

জান্বৃব (পু২) জাম্ববৎ পৃষোদরাদিত্বান্লিপাতঃ। খক্ষরাজ। 
[ জান্ববান্‌ দেখ। ] 

জান্তুমালী (পুং) প্রহস্তের পুত্র। সীতান্বেষণ সময়ে যখন 
হুনুমান্‌ রাঁবণের ক্রীড়াকানন ভঙ্গ করিতে আরম্ত করিয়া- 
ছিল, সেই সময় রাবণ ইহাকে অন্তান্ত বীরের সহিত তাহার 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। জাঘুমালী হনুমানের হস্তে স্তস্তাঘাতে 
নিহত হয়। (রামায়ণ) 

জান্ুনদ (লী) জব্বনদ্যাং ভবং ইত্যণ্‌। বর্ণ, এই স্বর্ণ 


জন্নদ হইতে উৎপন্ন হয়। মেকুমন্দর পর্ববতস্থ জঙ্,বৃক্ষের ফলের 


জান্বোতি 


রসে জ্থুনামে যে এক নদ উৎপন্ন হইয়া ইলাবৃতবর্ষ দিয়া 
প্রবাহিত হইতেছে, তাহার উতয়পার্শস্থ মৃর্তিক জঙ্বরস 
সম্পর্কে বাযু ও হ্রধ্যকিরণে বিপাচিত হইয়া স্বর্ণরূপে পরি- 
বর্তিত হয় বলিয়া স্বণের এই নম হইয়াছে । ( ভাগবত ) 
মহাভাতে পিখিত আছে- উত্তর কুরুদেশে ভদ্রাশ্ব নামে এক 
প্রধান বর্ষ আছে, নীলপর্ঝতের দক্ষিণ ও নিষধের উত্তর 
্রর্শন নামে এক সনাতন জদুবক্ষ আছে। এই নিমিত্ত এই 
স্থান জঙ্ৃদ্বীপ নামে প্রপিদ্ধ। এই জন্ববৃক্ষ মকলকেই অভি- 
লধিত ফল প্রদান করে এনং সিন্ষচারণ প্রভৃতি নিরন্তর এই 
বৃক্ষের সেবা করিয়। থাকেন। এইবুক্ষ শতসহজ যোজন 
উন্নত, উহার ফলের দৈর্ঘ্য ছুই সহত্র পাচশত অরত্বি। এ 
জদ্বফল রসভরে বিদীর্ণ হইয়া পতনকালে অতি গভীর শব 
উৎপন্ন হয়। রী ফল হইতে স্ুবর্ণমন্লিভ রস শির্ঘত ও নদী 
রূপে পরিণত হুইয়। স্ুমেরুকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক উত্তরকুরুতে 
প্রবাহিত হইতেছে । জন্বফলের রস পান করিলে জঙ্বদ্বীপ: 
বাসিদিগের অন্তঃকরণে শাস্তিসঞ্চার হয়, পিপাসা ও জরা- 
জনিত ক্লেশের লেশও থাকেনা । সেইস্থলে দেবগণের ভূষণ 
জান্মনদ নামে অত্যুন্তম কনক উৎপন্ন হয়। (ভার্ত শাস্তি) 
২ ধুস্ত,র, ধুতরা গাছ। 

জান্ব'নদেশ্বরী (ত্ত্রী) জাম্ুনদন্ত ঈশ্বরী ৬হ২। দেবীভেদ, 
জাঘ্বনদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ( শন্বার্থচি' ) 

জান্যোতি, ১ বোন্বই প্রেসিভেন্সীর অন্তর্গত বেলগাম্‌ জেলার 
একটা পাহাড়। এই পাহাড় বেল্গ,রের প্রায় ৬মাইল দক্ষিণে 
অবস্থিত এবং সহ্াদ্রি হইতে পূর্বদিকে বিভৃত। 

২ উক্ত বেলগাম্‌ জেলার একটা ক্ষুদ্র সহর। এই সহর 
বেলগাম্‌ হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সহরটা 
দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগের নাঁম কম্বা, ইহাতে দেশাই 
বাস করে; অপর ভাগের নাম পেট, ইহাই. বাজার এবং 
কস্বা হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা পুর্বে 
মহারাষ্্ সরদেশ(ইদিগের অধিকারে ছিল। তখন এখানকার 
'অবস্থ। সন্নিহিত অনেক নগর অপেক্ষা উন্নত ছিল । সরদেশাই 
ঠাহার দথলী জমিদারীতে স্তায়সঙ্গত অধিকার দেখাইতে ন। 
পারায় জান্বোতি প্রভৃতি অধিকাংশ গ্রাম ইংরাজ গবর্মেন্ট 
বাজেয়াপ্ত করিয়া! লন এবং তাঁহাকে ছইখানি গ্রাম ও বাধিক 
৬০০০২ টাক] বৃত্তি দেন। জান্বোতি হইতে অনেক.অধিবাসী 
উঠিয়া! গিয়াছে! পেট অর্থাৎ বাঁজার অংশে এখনও অনেক 
বদ্ধিষু শিঙ্গায়ত বাস করে। তথায় প্রতি মঙ্গলবারে একটা 
হাট বসে। জাম্বোতির সন্নিহিত জঙ্গলে শিকার বিস্তর । 
ব্যাস্র প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 


[ ৪৮ 


জায় 


জান্বো্ঠ (ক্লী) জান্বমিব ওঠ্োহন্ত । জান্ববৌষ্ঠ, জাম্বো্ঠ, 
ব্রণ দগ্ধ করিবার সুক্ম অন্তর ভেদ। 

জায় (পারসী ) লেখা, বিবরণ। 

জায়ক (ক্লী) জয়তি অপরং গন্ধং জি-ধুল্‌। 
গীতবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ। ( অমর ২৬১২৫) 

জায়গ। ( পারসী ) স্থান, ভূমি । 

জায়গীর (পারসী ) রাজার দত্ত পুরস্কার স্বরূপ নিফর তৃসম্পন্তি। 

জায়গীরদ।র (প|রসী) যাহার জায়গীর আছে, মুসলমান 
রাজগণ কাহার প্রতি কোন কার্য্যে সন্তষ্ট হইলে, তাহাকে 
নিষ্ষর ভূসম্পত্তি দান করিতেন। যাহারা এই নিষ্ষর ভূমি 
প।ইতেন, তাহারা জায়গীরদার নামে অভিহিত হইতেন। 

জাঁয়দাদ (পারসিক) সম্পত্তি, কোন কার্ষ্যের ব্যয়নির্বহ্৫থ 
ভূসম্পত্তির দান। 

জায়ফল (দেশজ) জাতীফল। [জাতিফল দেখ। ] 

জাঁয়। (স্ত্রী) জায়তে পুত্ররূপেণাত্ব।ইন্তাং জন-যক্‌-আত্বঞ্চ | 
পত্রী, যথাবিধি পরিণীতা৷ ভার্য্যা। পতি শুক্ররূপে ভাধ্যার 
গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া, পুনরায় নুতন হইয়। জন্মগ্রহণ করেন, 
এই জন্য পত্বীর নাম জায় ।* অথব! ভাঁধ্যাকে রক্ষা করিতে 
পাঁরিলেই পুত্রকে রক্ষা কর! হয় এবং পুত্র রক্ষিত হইলে 
আম্মাও রক্ষিত হয়, কারণ আত্মাই ভার্ধযার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন। এইজন্ঠ পত্ীর নাম জায়! বলিয়া পঞিতগণ নিদেশ 
করিয়া থাকেন। অপরিণীত] ভার্ধ্যাাকে জায়া বল! যাঁয় না, 
কারণ তাহার গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হয়, তাহার পিওদাঁনের 
ক্ষমতা থাকে না এবং সেজারজ বলিয়। অভিহিত হয়। 
একটা পুরুষের অনেকগুলি জায়! হইতে পারে। 

“একস্ত পুংসে। বহ্ব্যো৷ জায়! ভবন্তি” (শতপথব্রী' ৯ঈ/81১।৬) 
তাহার মধ্যে চারিটী মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তা, পালাগলী 
এই চারিটা অভিমত। “চতআ্রো জায়া উপকপ্ত। ভবস্তি 
মহিষী বাবাঁতা পরিবৃক্তা' পালাগলী” ( শতপথত্রা* ১৩1৪।১৮ ) 
২ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন হইতে সপ্তম স্থান। এই সপ্তম সনে 
জায়াবিষয়ক সমস্ত শুভাঁশুভ গণন। করিতে হয়। 


কালীয়ক, 


'পতির্ভার্যাং সংপ্রবিগ্ত গত! ভূত্বেব জায়তে। 
জায়ায়ান্তদ্ধি জায়তবং যদান্যাং জায়তে পুন:।" (মনু) 
“পতিঃ শুক্করূপেন ভার্ধাং সংগ্রবিশ্থ গর্ভতামাপদা তন্তাং ভার্ধাক্াং 
পুত্ররূপেণ জায়তে। আজ্ম! বৈ পুত্র ন।মানীতি” (শ্রুতি) 
'জায়ার। স্তদের জায়াতবং বতে।ইন্ত।ং পতিঃ পুন্র্জাপতে |” 
( বহবৃচ্ত্রদ্ধাণে ) “পতির্জায়াং প্রধিশতি গর্ভোতুত্বেহ মাতরম্‌। 
তন্তাং পুনর্ণবে। তৃত্ব। দশম মাসি জাতে । 
তঞ্জ।য়! তখতি বদন্তাং জাতে পুন;।” ( কুল্ুক) 


জারজ 


জায়াত্র (পুং) জায়াং হস্তি, জায়াহুন-টকৃ। ১ পত্ঠীনাশক যোগ- 
যুক্ত পুরুষ, যে পুরুষে পতীনাশক যোগ থাকে । ২ তিলকালক। 
( সি" কৌ*) ৩ জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ | লগ্াপেক্ষা সগডম 
স্থানে যদি মঙ্গল অথবা! রাহ্গ্রহ থাকে, তাহা হইলে এই যোগ 
হয়। যাহার এই যোগ, তাহার অবশ্ঠই জায়া নাশ হইবে। 
জায়াজীব (পুং) জাময়া, তন্্তনবৃত্ত্যা জীবতী, বা জায় আজীবঃ 
জীবনোপায়ঃ যন্ত, জীব-অচ্। ১ নট, নাট্যকারক, বেশ্তাপতি। 
২ বকপক্ষা। 
জায়াত্ব (ক্লী) জামায়ঃ ভাবঃ জায়া-ত্ব। পত্রীত্ব। [জায়া দেখ ।] 
জায়ানুজীবিন্‌ (পুং) জায়য়া সঙ্গীতনর্ভতনাদিনা অস্থুজীবতি, 
অথুজীব-ণিনি। ১ নট, বেশ্তাপতি, যাহারা জায়া দ্বারা 
জীবিকানিব্বাহ করে। ২ দরিদ্র। ৩ বকপক্ষী। 
জায়াপতী (পুং) জায় চ পতিশ্চ তৌ দ্বন্বঃ। স্বামী ও ্্রী। ছন্দ 
সমাসে জাযা ও পতির সমাস হইতে তিনটা পদ হয়_জায়া- 
পত্তী, দম্পতী, জম্পতী। এই শব্ধ নিত্য দ্বিবচনান্ত। 
জায়িন্‌ (তরি) জৈ-ণিনি। ১আয়যুক্ত। (পুং) ২ ফ্রবকজাতীয় 
তালবিশেষ। 
“জায়ীতি নায়। ্বকে। দ্বাবিংশত্যক্ষরান্বিতঃ | 
সন্নিপাতেন তালেন শুঙ্গারেহভীষ্টদোৌরসে |” 
( সঙ্গীতদামো") 
জায়ু (পুং) জয়তি রোগান্‌ জি-উণ্‌। ১ ওষধ, ভেষজ । ২ জায়- 
মান। “বনেষু জায়ূঃ” (খক্‌ ১।৬৭।১ ) বিনেষু জারুঃ অরণ্যেষু 
জায়মানঃ, (সায়ণ) ৩ জেতা । “তে সন্ত জারব” (খক্‌ ১/৩৫।৮) 
'জায়বো জেতারঃ” (সাঁরণ) (তরি) ৪ জয়শীল। “অমিতো 
জায়বো। রণে” (খক্‌ ১১১৯৩) "জায়বে। জয়শীলাঃ, (সায়ণ) 
জায়েন্য (পুং) জি-ন্তণ। জায়ন্, জয়শীল। ( তৈত্তিরীয়) 
অথর্ধবেদে জায়ান্ত পাঠ আছে । 
“যে! হরিম! জায়ান্তোইঙ্গভেদ। বিশল্য কঃ” (অথর্বব* ১৯।৪৪।২) 
জার (পুং) জীধ্যতি স্ত্িয়াঃ সতীত্বমনেন করণে জু-ঘঞ্‌। ১ উপপতি। 
“শুদ্রো যদর্ধ্যায়ৈ জারে। ন পৌষ মনুমন্ততে” (শুরুষজঃ ২৩।৩১) 
২ জরয়িতা | “জারকনীনাং পতিজনীনাং” ( খক্‌ ১/৬৬।৮) 
“কনীনাং কন্তকানাং জারঃ জরয়িতা। যতো! বিবাহসময়ে 
অমৌ লাজাদিদ্রব্হোমে সতি তাসাং কন্তাত্বং নিবর্ততে। 
অতো! জরযিতেত্যচ্যতে' (সায়ণ) ৩ পারদারিক। “জারকনীন 
হব” (খেক ১/১১৭।৮) 'জারঃ পারদারিক£ (সায়ণ ) 
জারক (জরি) জীর্য্যতি, ভূ-্ল্‌। যাহা জীর্ণ করে, পরিপাচক। 
জারজ (পুংস্ত্রী) জারাৎ উপপতে জায়তে জার-জন-ড | উপ 
পতিজ্াত পুত্র, বেজন্মা । 
“অমৃতে জারজঃ কুণ্ডো মৃতে ভর্তরি গোঁলকঃ।” ( অমর ) 
্‌ ৮ 


[৪৯ ] 


১৩ 


জারণ 


জারজপুত্র কোন ধর্মকার্য্যের অধিকারী হয় না এবং 
তাহারা পিগ্ডাি দান করিতে পারে না। 
জারজযোগ (পুং জারজশ্ত হুচকোযোগঃ। জ্যোতিযোক্ত যোগ- 
বিশেষ। জন্ম সময়ে যদি লগ্নে ও চন্দ্রে বৃহস্পতির দৃষ্টি নাথাকে, 
অথবা রবির সহিত চন্ত্রযুক্ত না হয় এবং পাপযুক্ত চন্দ্রের 
সহিত যদ্দি রবিযুস্ত হন, তাহা! হইলে সেই বালকের জারজ- 
যোগ হইবে । দ্বাদশী, দ্বিতীয় কিশ্বা সপ্তমী তিথিতে রবি শনি 
বা মঙ্গলবারে কৃত্তিকা, মুগশিরা, পুনর্বস্, উত্তরফক্তূনী, চিত্রা, 
বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা ও পূর্বভাদ্রপদ, ইহাদের কোন 
এক নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতবালকের জারজযোগ হয় (১)। 
ইহাতে বিশেষ এই, ধনু কিম্বা, মীন রাশি হইলে যদি অন্য 
কোন গৃহে চন্দ্রের সহিত বৃহস্পতির যেগ থাকে এবং চন্দ্র 
ব1 খৃহম্পতির দ্রেক্কানে বা নবাংশে জন্ম হয়, তাহা হইলে জাত 
বালকের জারজযোগ থাকিলেও সে পরজাত নহে জানিবে। 
জাঁরজাত (পুং)'জারাৎ উপপতে াঁতঃ জার-জন-ক্ত। উপ- 
পতি-জাত পুত্র । 
জারজাতক (পুং) জারা জাতঃ স্বার্থেকন্‌। উপপতিপুত্র। 
গুরুজন দ্বারা আদিষ্ট না হইয়া কোন স্ত্রী যদি অপর দ্বারা 
সম্তানোৎপাদন করে, কিন্বা পুজ্র সন্ধে দেবর দ্বার। 
সস্তানোৎপাদন করায়, তাহা হইলে এ উভয়ধিধ সন্তানই 
জাঁরজাতক বলিয়া পৈতৃক ধনে অধিকারী হইতে পারে না। 
“অনিধুক্তা স্থতশ্চৈব পুত্রিণ্যাপ্তশ্চ দেবরাৎ। 
উভোৌ তো নাতো ভাগং জারজাতককামজৌ |” (মনু ৯1১৪৩) 
জারণ (পুং) জারয়তি, জ্‌-ণিচ্‌লু। ১ জারক দ্রব্যভেদ। জার্্যতে 
ইনেন ভূ-ণিচ্করণে লুট ।২ জারণ-সাধন ড্রব্যভেদ। কর্তরি লুযু। 
৩ জীরক | (রাজনি') ভাবে লুট্‌। (ক্লী) ৪ জীর্ণতা-সম্পাদন। 
|*| বৈদ্যকমতে ধাতু দ্রব্যাদি ভস্মবৎ 'ও চুর্ণারুত করাকে 
জারণ কহে। কবিরাজগণ এ্রথমে স্বর্ণ, রৌপা, তাম, রঙ্গ, 
অত্র, হীরক প্রভৃতি শোধন করিয়া পরে নানাবিধ দ্রব্য 
সংযোগে ও প্রক্রিয়ায় পুট পাকদ্বারা উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ 
দগ্ধ করিতে থাকেন। এইরূপ কএকবার করিতে করিতে 
& সকল দ্রব্যের স্বরূপত্ব লোপ হইয়া যায় এবং উহ্বারা ভশ্মে 
পরিণত হয়। এই ভম্মকে দ্রব্যের নামানুসারে জারিত স্বর্ণ, 
জারিত অত্র ইত্যাদি বলিয়া থাকে । 

(৯) *ন লগ্রমিন্দুঞ্ক গুরু নিরীক্ষিতে ন ব। শশাঙ্কং রবিণ সমাধূতম্‌। 
সপাপকে হরণ যুতে। হথবা শশী পয়েণ জাতং প্রবদাস্ত নিশ্চয়।ৎ॥ 
ঘ।দগ্যাস্ত দিতীয়ায়।ং সপ্তষাং ভগ ধক্ষকে। 
রবিমনগকুজে বারে জাতে! ভবতি জারজ: ॥ 


গুরুক্ষেঞ্গতে চন্ত্রে তছাক্তে বাস্যবেশনি। 
তদ্প্রেক্কানে নবাংশে বাজায়তে নপরেণ সঃ” (জোতি') 


জারদগবী 


জারিত ধাতু ইত্যাদিকে মারিতও বল! হয় এবং ভস্মীতৃত 
হইলে ধাতু ইত্যাদিকে জীর্ণ বা মৃত বলা যায়। [ উহাদিগের 
বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া ও গুণাগুণ তত্বৎ শব্ষে ভরষ্টব্য। ] 
এই ঙ্লারণ প্রক্রিয়াকে ইংরাজীতে ক্যাল্সিনেশন্‌ (0810175- 

1107) বা! অক্সিডেশন্‌ (08%148007) বলা যাইতে পারে। 
ধাতুদ্রবাকে বারুতে উত্তপ্ত করিলে, ধাতু বাযুস্থিত অল্লজান 
আকর্ষণ করিয়া এঁ ধাতুর মড়িচায় পরিণত হয়। আবার 
অক্নাদির সহিত সংযুক্ত হইলেও খতু প্রভৃতি পরিবর্তিত হইয়া 
এক নূন্তন দ্রব্য উৎপন্ন হুয়। তখন আর তাহাকে ধাতু বলিয়। 
মনে হয় না। ইহাই ধাতুজারণের মূল হ্ত্র। আবার 
প্রবালাদি কোন কোন,বস্ত্ব উত্তপ্ত করিলে উহা! হইতে 
দবয্নাঙ্গারক বান্প বাহির হইয়! যায় এবং কঠিন প্রবালাদি 
ভন্মে পরিণত হয়। কবিরাজগণ যে উপায়ে জারণ করেন, 
তাহাতেও নিঃসন্দেহে এই সকল মূল ক্রিয়া হয়। তবে 
তাহাতে আন্্ষর্গক ও অপরাপর কিছু পরিবর্তন ঘটে। 
বিলাতে ধাতুর জারণাদি সহজে রাসায়নিক উপায়ে সম্পন্ন হয়। 
কিন্তু তাহা যে কবিরাজী জাঁরণের সমগ্ডণসম্পন্ন হইবে তাহা! 
বলা যায় না। 

জারণী (স্ত্রী)_জারণং স্ত্িয়াং ভীষ্‌। স্থুলজীরক, মোটাজীরে। 
(রাজনি' ) 

জারতা (ভ্ত্রী) জারস্ত ভাবঃ তল্‌ টাপ্‌। 
“শচীপতেরহল্য। জারতা।” 


উপপতিত্ব। 


জাঁরতিনেয় (পুং স্ত্রী) জরত্যা অপত্যং ঢক্‌ ( কল্যাণ্যা- 


দীনামিনঙ্। পা ৪১।১২৬) ইতি ইনঙ্‌। জরতীর পুক্র। জরজি- 
নোহপত্যং শুভ্রার্দিত্বাৎ ঢক। জরতির পুত্র। 

জারুক।রব (পুং) জরংকারোরপত্যং শিবাদিত্বাদণ । জরং- 
কারুর পুত্র । 

জারদ, বোম্বাই প্রেসিভেন্সীর অন্তর্গত বরদার একটা উপ- 
বিভাগ। ইহার উত্তরে রেবাকান্থা এজেন্সী, পশ্চিমে বরদা 
উপবিভাগ, দক্ষিণে দাভই উপবিভাগ এবং পূর্বে হালোল 
জেলা । পরিমাণফল ৩৫০ বর্গমাইল। ইহার ভূমি সমতল ও 
জঙ্গল পৃর্ণ। বিশ্বামিত্রী, থয ও জাঘুনদী ইহার মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত। এখানকার মৃত্তিকা কৃষ্ণ অথবা পীতবর্ণ। কার্পাস, 
বাজরা ও জোরার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। সাবপি নগর এই 
উপবিভাগের সদর । 

জাঁরপগবী ডন্ত্রী) একটা বীথি। ইহাতে বিশাখা, অনুরাধা 
ও ঝ্যেষ্ঠা নক্ষত্র আছে। (বিষুপু* টী' ২।৮/৮৯) বরাহু- 
মিহিরের মতে, এই বীথিতে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা 
নক্ষত্র থাকে । (বৃহৎস" ৯৩) 


[ ৫ ] 


জার্ধযক 


জারভর (পুং) জারং বিভর্তি পোষয়তি, ভৃ-পচাদদিত্বাদচ। 
জারপোষক। 

জার ( দেশজ ) ক্ষয়প্রাপ্ত। 

জারাশঙ্ক। (স্ত্রী) জারস্ত আশঙ্কা ৬ত২। উপপতির আশিঙ্কা। 

জারিণী (স্ত্রী) কামুকী, শ্বৈরিণী। “এষাং নিষ্কৃতং জারিণীব” 
(খক্‌ ১০৩৪৫) 'জারিণীব যথা কামব্যসনেনাভিস্ু়মান। 
স্বৈরিণী” (সায়ণ) 

জারিত (ত্রি) জৃ-ণিচ্ক্ত। ১ শোধিত। ২ মারিত। 

জারী স্ত্রী) জারয়তি জূ-ণিচ্»অচু গৌরাদিত্বাদ ভীফ। ওষধ- 
ভেদ। (মেদিনী) চলিত কথায় জাঁড়ী। 

জারী (আরবী ) ঘোষণা, প্রকাশ, বিজ্ঞাপন, সমাঁচাঁর। 

জাঁরু (পুং) জৃ-উণ্‌। ১ জরায়ু। (ত্রি)২ জারক। 

জারুজ (ব্রি) জারৌ জরাযৌ জাতঃ জারু-জন-ড। জরাধুজাত, 
মনুষ্য গ্রভৃতি। প্রীঞ্জানীতরাণি চেতরাণি চাওজানি চ জারু- 


জানি চ স্বেদজানি চোত্তিজ্জানি” ( এঁতরেয় উপ* ৫1৩। ) 


“জারুজানি জরাষুজানি মনুষ্যাদীনি। (ভাষ্য) 

জারুধি (পুং) জারু আাঁরকে! দ্রব্যভেদে ধীয়তেহন্মিন্‌ ধা- 
আধারে কি, উপস*। স্থমেরুর কণিকাকেশরভূত পর্ব ত- 
বিশেষ। (ভাগ* ৫১৬২৭ ) 

জারুল ( দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ। (18007560071 1681108) 
এই কাঠে অনেক আসবাব প্রস্তৃত হয়। 

জারূথী (ত্ত্রী) জরথেন অস্থরবিশেষেণ নিরৃত্বা, অণুতভীপ্‌। 
নগরীবিশেষ। “জারথ্যামাহুতিঃ ক্রাথঃ শিশুপালশ্চ নিজিতঃ।” 

(হরিবংশ ১৬ অঃ) 

জারূথ্য (তরি) জরথং মাংসং স্তোত্রং বা তদহতি ঞ্য। 

১ মাংসদানপুষ্ট । ২ স্তোত্রার্থ। ৩ ত্রিগুণ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ। 
“ততো দেবর্ধিসহিতঃ সরিতং গোমতীমন্থু। 
দশাশ্বমেধানাজহে জারথ্যান্‌ স নিররগলান্‌ ॥% 

(ভারত ৩।২৯০।৭০ ) 
কোন কোন পণ্ডিত জারখ শব্ধ কল্পন। করিয়া থাকেন, 
কিন্তু তাহা প্রামাদিক, কারণ “জু বৃত্যামৃথন্‌” এই উপাদিসৃত্রে 
জুধাতুর উত্তর উথন্‌ করিয়া জন্দথ এই পদ হয়, পরে জরূথ হইতে 
জারূথ হইয়াছে, এবং ইহার সহিত বৈদিক গ্রয়োগেরও মিল 
আছে, যথা_-জরথোহম্থরধিশেষঃ+ ( বেদভাষ্য") ইত্যা্দি। 
জান্তিক (তরি) জর্তিকদেশ ব! ওন্লামক জাতি সন্বন্ধীয়। 
জার্য্য (ব্রি) জূ-গ্যৎ। স্তত্য। “শেবং ছি জার্ধ্যং বা বিশ্বাস” 
(খক্‌ ৫1৬৪।২) 'জার্ধ্যং স্তত্যংং (সায়ণ ) 
জার্ধ/ক (পুং) জার্ধ্যঃ স্বার্থে কন্‌। মুগভেদ। “কালাপেক্ষী 
ক্ষিতিপতিঃ শরীরমিব জার্ধ্যকঃ॥৮ (রাজত* ৫1৩২১ )। 


জাল 


জাল (পুংক্রী) জলঘাতে অলাদিত্বাৎণ। মৎন্তাদি বা পণ্ত- 
পক্ষার্দি বন্ধনার্থ সুত্রাদিনির্শিত যন্ত্র, ফাদ। 
“অভ্যাযযুশ্চ তং দেশং নিশ্চিত জালকর্মাণি | 
জালং তে যোজয়ামাসু নিঃশেষেণ জনাধিপঃ ॥৮ 
(ভারত ১৩1৫০ অঃ) 

২ গবাক্ষ। ৩ সমূহ। ৪ ক্ষারক। ৫ দস্তভ। (মেদিনী) 

৬ ইন্দ্রজাল। ৭ গবাক্ষছিদ্র। 
“গবাক্ষজালৈরভিনিষ্পতস্ত্যঃ৮ (ভট্টি ১৪) 

৮ পুষ্পকলিকা, কোরক। জাঁলয়তি শাখা প্রশাখাদিভি: 
সংবূণোতি জল ণিচ্‌অচ্‌ (নন্দিগ্রহীতি। পা ৩১১৩৪) 
৯ কদন্ববৃক্ষ | 

€্* কাহাকেও বঞ্চনা করিবার জন্য যদি কোন মিথ্য। 
দলীল গ্রস্ত করা হয়, অথবা দলীল কিন্বা তাহার কোন অংশ 
পরিবর্তন কর! হয়, কিম্বা যদি কাহারও হস্তাক্ষরের অনুরূপ 
লেখা হয়, তবে তাহাকে জাল বলে। উত্তমরূপ জানিয়! 
গুনিয়াও যদি কোন মিথ্যা দলীলকে প্ররুত বল। হয়, তবে 
তাহাকেও জাল কহে। দলীলের সমস্ত অংশ অপরিবর্তিত 
থাকিলেও এমন কি স্বাক্ষর পর্য্যন্ত প্রকৃত লেখকের হইলেও 
বদি কোন একটা সারবান্‌ কথ! পরিবর্তিত করা হয় কিন্বা 
অনদভি প্রায়ে দি কিছু নৃতন লেখ। হয়, কিন্বা যদি একটা 
কথা! কাটিয়া অথবা উঠাইয়। দেওয়া হয়, তবে তাহাকেও জাল 
বলা যায়। কোন জীবিত ব্যক্তির নামে মিথা। দলীল গ্রস্তত 
করিলে যেরূপ জাল হয়, কোন মৃত অথব৷ কাল্ননিক ব্যক্তির 
নামে মিথ্যা দলীল প্রস্তত করিলেও ঠিক সেইরূপ জাল 
হয়। সাধারণতঃ যদি কোন ব্যক্তিবিশেষের সত্ব নষ্ট করি- 
বার জন্য যে অসদভিপ্রায়ে তাহার মোহর স্বাক্ষরাদির অন্গকর্ণ 
অথব। তাহার লিখিত শীলের কোন পরিবর্তন কর হয়? 
অথবা কাহারও ক্ষতি করিবার জন্য তাহার সহির অনুকরণ 
করা৷ হয়, তাহা হইলে তাহাকেও জাল কছে। যাহার 
নামে জাল করা হয়, তাহার হস্তাক্ষরের সহিত যদি জাল 
দলীলের লেখার সাদৃশ্তঠ থাকে এবং সাধারণ বুদ্ধি ও কোন 
অভিজ্ঞ লোকের মনে ছুই দলীলের লেখা একজনের হইতে 
পরে, এরূপ সন্দেহ উৎপাদন করিতে পারে, এমন হয়; যদি 
বঞ্চনা! করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা! হইলেই জাল করা হুইল । 

য্দি কোন ব্যক্তি অপর পক্ষকে ঠকাইবার জন্ত দলীলে 
নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়৷ পূর্বের তারিখ লেখেন, তাহা 
হইলে তিনি জাল অপরাধে অপরাধী। যদি কোন ব্যক্তি 
কাহারও ইচ্ছা-পত্র (স11]) প্রস্তুত করিবার কালে তাহাকে 
যেরূপ বল! হইয়াছে, সেইরূপ না৷ করিয়া অথবা করিয়। নিজের 


[৫১ | 


জাল 


ইচ্ছানুসারে দলীলে কিছু লেখেন, তাহা হইগে তাহার জাল 
করা হইল। মোটামুটা বঞ্চন! করিবার ইচ্ছা! করিয়। উক্তবূপ 
কোন কার্য করিলেই জাল করা হয়। 

পূর্ব্বে ইংলগুদেশে যদি কেহ জাল দলীল প্রস্তত ও ব্যবহার 
করিত কিম্বা জাল উইল ব1 কোন আদালতের জাল-দলীল 
সাক্ষ্য স্বরূপ উপস্থিত করিত, তবে ৫ এলিজাবেথ, দি১৪ 
বিধি অনুসারে সেই ব্যক্তিকে '্রতিবাদীর ক্ষতিপূরণ করিতে 
হইত এবং তাহার খরচের দ্বিগুণ টাকা দিতে হইত। 
জাল অপরাধীর ছুই কাণ কাটিয়া নাসারন্ধ, পুড়াইয়া 
দেওয়া হইত। এ প্রদেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের বৃদ্ধির 
সহিত যখন প্িখিত কাগজপত্রে, অধিক পরিমাণে কার্য্য 
হইতে লাগিল, তখন জাল নিবারণ করিবার জন্য আইনে 
নানাবিধ বিধান হইতে লাগিল। ২ আইন চতুর্থ জর্জ এবং 
এক উইলিয়ম (৪র্থ) সি৬৬ বিধি অন্ুলারে যদি কেহ রাজকীয় 
মোঁহরের জাল করিত, তবে তাহাকে রাজদ্রোহিতা অপরাধে 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত) পরে কেবলমাত্র ইচ্ছাপত্র ও 
বিনিময়পত্র (8111 ০6 ০,০1808) জাল করিলে মৃত্যুদণ্ডে 
দপ্তিত করা হইত। এখন ৭,৪র্ঘ উইলিয়ম এবং ১ বিক্রিয়া 
৮৪ ধার! অনুসারে জালিয়াতকে মৃত্যাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে অব্যা- 
হতি দেওয়া হইয়াছে । কারণ দোষ নিবারণ করিবার নিমিত্ত 
আইনের বিধান; লোককে ফাঁসি দিবার জন্য নহে। 

এখন জালিয়াত্দিগকে কারাকুদ্ধ করিয়! রাখা হয়। যাহার 
অপরাধ যত অধিক, বিচারকের বিবেচনাহ্সারে তাহাকে 
সেই পরিমাণে কারাদণ্ডে দণ্তিত করা হয়, কাহাকে বা 
যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তরিত করা হয়। কেহ বা এক বৎসরের জন্য 
কারারুদ্ধ থাকে। 

বহুপূর্ব্ে যাহার নাম জাল করা হইত, এ হাতের লেখ 
তাহার কি না, ইহ! প্রমাণ করিবার জন্ত তাহাকে সাক্ষী মধ্যে 
গণ্য করা হইত। কিন্তু সকল সময় হাতের লেখা দেখিয়া 
জাল ঠিক করা যায় না। একই ব্যক্তির হাতের লেখা কোন 
কোন সময় অন্তরূপ হইতে পারে। যদ্দি কলম ও কাগজ 
থারাপ হয়, যদ্দি তাহাকে তাড়াতাড়ি কিছু লিখিতে হয় 
এবং যর্দি কোন কারণে তাহার হাত তখন কাপিয়া যায়, তবে 
তখন তাহার লেখা অন্রূপ হইতে পারে । এই জন্য হাতের 
লেখার সারৃশ্ত বিশেষ মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিতে হয়। 

যাহারা জালের সহায়তা করে, তাহাদিগকে ছুই বৎসর 
পর্য্যস্ত কারারুদ্ধ কর! যাইতে পারে। 

জাল নানাবিধ-_দলীলপত্রাদি জাল, টাকা জাল, লোক 
জা, ষ্র্যাম্প জাল ইত্যাদি । 


জাল 


ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ মুদ্রা প্রচলিত) রাজার 
আদেশানুসারে মুদ্রা প্রস্তত ও ব্যবহৃত হয়। যে প্রদেশে 
যেরূপ মুদ্রা প্রচলিত, যদি কেহ রাজার অজ্ঞ।তসারে সেইরূপ 
মুদ্রার অন্্করণ করিয়া ব্যবহার করে, তবে তাহার টাকা 
জ।ল করা হয় । নোট জালও সেইরূপ । যে জালমুদ্রা। প্রস্তুত 
করে অথবা যেজানিয়া শুনিয়ও জাল মুদ্রা ব্যবহার করে, 
বর্তমান আইনান্্গারে তাহাকে ৭ বৎসরের জন্ত কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত করা যাইতে পুরে। যদি কেহ জালমুদ্রা প্রস্তুত অথব! 
গ্রচলিত করিবার জন্ঠ কাহাকে প্রবন্তিত করে, তবে তাহাকেও 
জাপিয়াতি অপরাধে দণ্ডিত কর] ভয়। 

রাজন্বের জন্য রাজার আদেশে যেরূপ ষ্ট্যাম্প গ্রতৃতি 
ব্যবজত হয়, যদি কেহ গবর্মেন্টকে ঠকাইবার জন্ত ঠিক 
সেইরূপ ষ্ট্যাম্প নিজে প্রস্তত করে অথব। ব্যবহার করে, তবে 
তাহাকেও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 

প্রকৃত একব্যক্তি এই দ্লীপ খানি লিখিয়াছেন এই বিশ্বাস 
করাইয়া কাহাকে ঠক।ইবার অন্ত যদি কোন মিথা। দলীল 
প্রস্তুত করা হয় অথবা অমুক মৃত ব্যক্তি জীবিতকাঁলে এই 
দলীল খানি লিখিয়াছেন, এই বিশ।স উৎপাদনের ইচ্ছা! করিয়া 
যদি কোন মিগ্যা দলাল প্রর্থত কর] হম, তবে তাহাকে জাল 
কহে । কোন ব্যবসায়ীর ক্ষতি করিয়া নিজের লাভ করিবার 
জন্য যদি তাহার ব্যবসাচিঙ্ক (77896-1871) ব্যবহার করা 
হয়, তাহা হইলেও জাল অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। যদি 
কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি ঠিক 
রাখিবার জন্ত যে চিহ্ন (10970-1511) ব্যবহার করেন, 
তাহার অপব্যবহার করে, তবে তাহার জাল করা হয়। 
যদি কোন ব্যক্তি নিজের পরিচয় গোপন করিয়া অপর 
০কান ব্যক্তি বলিয়৷ পরিচয় দিয়! কাহাকে বঞ্চিত করে 
কিম্বা জানিয়। শুনিয়া নিজকে অথবা অন্ত কোন ব্যক্তিকে 
অপর কোন ব্যক্তি বলিয়৷ পরিচয় দেয়, তবে তাহার লোক 
জাল করা হইল। যাহার নামে পরিচয় দেয়, প্রকৃত পক্ষে 
সেলোক না থাকিলেও জাণ করা হয়। যদি কোন ব্যক্তি 
দেওয়ানি অথব। ফৌজদারী মোকদামার বিচারকালে নিজের 
প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া মিথ্যাপরিচয় প্রদানপূর্ববক 
অন্ত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হইয়া মোকদ্দমার কার্ষ্যে লিপ্ত হয় 
এবং আপনাকে যে ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেয় তাহার নামে 
কোন বর্ণন।দি দেয়, তবে তাহাকে তিন বৎসরের জন্ত কারা- 
দণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারে। 

ঘে গ্রদেশের লোক যত অধার্থ্িক ও নষ্টচরিত্র, সে প্রদে- 


শের লোক তত জালিয়াত। পূর্বে ভারতবর্ষে জালের, 


[ ৫২ ] 


জালকারক 


নামও কেহ জানিত না। ক্রমে ক্রমে বৈদেশিক জাতির 

আবে বঙ্গদেশে জালিয়াতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। 
বঙ্গদেশে মহারাজ নন্দকুমারই প্রথম জাল অপরাধে দণ্ডিত 
হন। উৎকোচগ্রাহী ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের ষড়যন্ত্রে মহারাজ 
নন্দকুমার জাল অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হন এবং এই 
অপরাধে তাঁহার ফাঁসি হয়। ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস বঙ্গদেশের 
গবর্ণর হুইয়। দেশীয় ধনাঢ্য লোকদিগের নিকট হইতে 
অনেক উৎকোচ গ্রহণ ও অনেকের ধনরত্বাদি লুণ্ঠন 
করিতে লাগিলেন। মহারাজ ননকুমার হেষ্টিংসের পক্ষ 
অবলম্বন না করিয়! তাহার দুই একটা কুকীর্তি প্রকাশ 
করিয়া দিলেন। তাহাতে হেষ্টিংসের মনে বিজাতীয় ক্রোধ 
উৎপন্ন হইল, তিনি মহারাজের বিনাশের উপায় দেখিতে 
লাগিলেন। হেষ্টিংস মহারাজ নন্দকুমারের নামে এক জাল 
দলীল গ্রাস্তত করাইলেন এবং তাহার বিচারার্থ স্ুপ্রিমকোর্টে 
পাঠাইয়! দিলেন । হেষ্টিংসের প্রিয়বন্ধু সর ইলাইজা ইম্পি তখন 
সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। বিচারফল 
যাহা হইবে, তাহ! পূর্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল! মহারাজের 
ফাদির হুকুম হইল। তখন ব্গদেশে ফাঁসি কথাটাও 
নৃতন। খহুদূর হইতে লেকগণ ফাঁসি দেখিতে আদিল 
এবং যখন তাহারা ফাঁসিকি তাহা দেখিতে পাইল, তখন 
তাহারা ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে গঙ্গান্ন।ন করিয়া! গৃহে 
প্রত্যাগমন করিল । 


জালক (ব্লী) জল সংবরণে ভাবে ঘঞ, জালেন ঈষদাবরণেন 


কায়তি প্রকাঁশতে ইতি কৈ-ক স্বার্থে কন্‌ বা। অন্দটকলিকা, 

ফুলের কুঁড়ি। 

“প্রত্যাশ্বস্তাং মমমভিনবৈ জঁ(লকৈ মাঁলতীনাম্‌।” (মেঘদু* ৯৯) 
২ কুম্ম(গাদি ক্ষুদ্র ফল । পর্্যায়_ক্ষারক। ৩ কোরক। 

৪ দম্তভ। ৫ কুলায়। ৬ আনায়। 

“দৃষ্টিভূশং বিছ্বলতি দ্বিতীয়ং পটলং গতে। 

মক্ষিকান্মশকান্‌ কেশান্‌ জালকানি চপশ্ততি॥৮(সুশ্রুত ৫1৭অ:) 
৭ সমুহ। (শব্দর* ) 

“বদ্ধং কর্ণশিবীষরোধিবদনে দর্শাস্তসাং জালকম্‌।” (শকুন্তলা) 

৮ বংশলোহাদিনিন্মিত জালাকৃতি দ্রব্যনিশেষ। “ততো যষ্টিং 


শলাকাঞ্চ জালকং পঞ্জরং তথ|।” (পঞ্চত* ৩১৭৯) ৯ ভূষণ- 


বিশেষ, সীতি। ১* মোচকফল। (মেদিনী) (পুং) 
১১ গবাক্ষ। (হেম ৪1৭৮) জানালা] । 


জালকারক (পুং)জালং করোতি কৃ-ধল্‌; জালস্ত কারকো বা । 


১ মর্কটক, মাকড়সা । (হেম ৪1২৭২) (ব্রি)২ জালকারী, 
জালিয়াৎ, যে শঠত! দ্বারা কৃত্রিম দলীলাদি প্রস্তত করে। 


জালম্ধার 


জালকি (পুং) আধুধর্জীবিভেদ, শন্ত্রব্যবসায়িবিশেষ । 
"ক্রোষ্ট কির্জালমালিশ্চ ব্রক্গগুপ্তোৎথ জালকি:॥” ( সি" কৌ*) 
জাঁলকিনী (শ্রী) জালকং লোমসমৃহ্ন্তদস্তি অন্যাঃ ইনি (অত 
ইনি ঠনৌ। পা ৫২১১৫ ) ততো ভীপৃ। মেষী, ভেড়ী। 
জাঁলকীট (পুং) জালে পতিতঃ কীটোহন্ত । ১ মর্কট, লৃত, 
মাকড়সা । ২ মাকড়সার জালে পতিত মশকাদি কীটবিশেষ। 
জাঁলকীয় ( পুং) জালকি স্বার্থে ছ। জালকি, শস্ত্ব্যবসায়ী । 
জাঁলক্ষীর্য্য (ক্লী) জালে জালকে ক্ষীরং তত্র সাধুঃ যখ। 
ক্ষীরবিষবৃক্ষ ভেদ । 
“কুমুদ্রী সহী জালক্ষীর্ধ্যাণি ত্রীপি ক্ষীরবিষাণি।” 
(সুশ্রুত কল্প* ২ অঃ) 
জাঁলগর্দভ (পুং) রোগবিশেষ, ক্ষতঘা প্রভৃতি। 
“বিসর্পবৎ সর্পতি যঃ শোথস্তনুরপাকবান্। 
দাহজরকরঃ পিত্বাৎ স জ্ঞেয়ো জালগর্দভঃ1৮ [ক্ষুদ্ররোগ দেখ ।] 
জালগোণিক!। (স্ত্রী) জালবৎ গোণা। ছিন্নবস্ত্রেণ কায়তি কৈ-ক 
ততো হৃম্বঃ | দধিমস্থনের ভাগবিশেষ, পর্যায় কণ্ডাল!। (শব্দর') 
জালজীবিন্‌ (তরি) জালেন জীবিতুং শীলমস্ত জাল-জীব-ণিনি। 
ধীবর, জেলে। 
জাঁলধকা (জলধাকা ) উত্তর বঙ্গের একটী নদী। এই নদী 
ভূটানে উৎপন্ন হইয়া ভূটান রাজ্য ও দাজিলিঙ্গ জেলার 
সীমান্তপ্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে জল্লাইগুড়ী 
প্রবেশ করিয়াছে। তথা হইতে পূর্বমুখে কোচবেহারের 
মধ্য দিয়া ধরলা নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । এই নদীর 
গোঁড়া হইতে কতকদুর ডি-চু ও শেষভাগ সিঙ্গীমারী নামে 
অভিহিত | উপনদী পরালং-চু, রংস্টু ও মা-চু দাজিলিঙ্গে ; 
মূর্তি ও দীনা জল্লাইগুড়ীতে এবং মুজ্নাই, সতঙ্গা, ছুছুয়া, 
দোলগগ ও দালখোয়া কোচবেহারে প্রবাহিত। এই নদী অতি 
প্রশস্ত, কিন্ত অগভীর । 
জাঁলন্ধর, শতদ্র ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী দোয়াবের 
উদ্ধাংশ। পূর্বকালে এই প্রদেশের নাম ত্রিগর্তছিল। এ 
: প্রদেশের প্রধান সহর জালদ্ধর। কোটকাঙ্গড়া ('অথব। 
নাগর কোট ) নামক স্থানে একটী দৃঢ় ছূর্গ ছিল, বিপদ্কালে 
জালম্ষরের অধিবাঁসিগণ সেস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিত। 
পল্পপুরাণে জালম্বরের উৎপত্তিসত্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প 
আছে-_-এক সময়ে সাগরের ওরসে গঙ্গার গর্ভে জলন্ধর নামক 
এক দানবের জন্ম হয়। তাহার জন্মমাত্র পৃথিবীদেবী কাদিয়! 
উঠিলেন। স্বর্ণ নর্ত্য ও রসাঁতল প্রকম্পিত ও প্রতিধ্বনিত 
হইতে লাগিল। ব্রহ্ধার ধ্যানভঙ্গ হইল। ব্রক্গা ত্রিলোকের 
বিপংপাত দর্শনে অতিশয় ভীত হইয়া হংসে আরোহপপূর্বক 
চ৪৪। 
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১৪ 


ভালন্ধর 


সাগরের সম্মুথে উপস্থিত হইলেন। তিনি সমুদ্রকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “হে সাগর ! তুমি কেন বৃথা এন্প গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর 
গর্জন করিতেছ।* সাগর উত্তর করিল, “হে দেবাদিদেব ! এ 
আমার গর্জন নয়; আমার পুত্রের গর্জনে এরূপ খাষা উৎপন্ন 
হইতেছে ব্রহ্মা সাগরপুত্রকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত 
হইলেন। সাগরপুত্র ব্রহ্মাকে দেখিবামাত্র জোরে তাহার 
দাড়ি ধরিয়া টানিল। ব্রন্া কিছুতেই তাহার হাত ছাড়াইতে 
পারিলেন না। তখন সাগর হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া 
পুত্রের হাত ছাড়াইয়া দিল। ব্রহ্মা সাগরশিশুর পরাক্রমে 
অতিশয় সন্তপ্ট হইয়া বলিলেন, এই শিশু আমাকে অতিশয় 
দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল, , এই জন্য জগতে জলন্ধর 
নামে খ্যাত হইবে। ব্রহ্মা তাহাকে আরও এই বর প্রদান 
করিলেন যে, এই বালক দেবগণেরও অজ্জেয় হইবে এবং 
আমার অনুগ্রহে ত্রিলোকের প্রভূ হইবে। 

সেই শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদিন দৈত্যগুরু শুক্র 
সাগর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “হে সাগর, তোমার 
পুত্র ভূজবলে ত্রিলোকের রাজা হইবে, অতএব তুমি পুণ্যাত্মা- 
দিগের আবাসস্থল জঙ্ব্বীপ হইতে কিছু দূরে সরিয়া 
যাও এবং তোমার পুত্রের বাসোপযোগী কিছু স্থান দিয়া 
সেই স্থানে তোমার পুত্রকে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য প্রদান 
কর।” দৈত্যগুর শুক্র এই কথা বলিলে সাগর ৩০* যোজন 
পথ সরিয়। গেল। সেই জলনিমুক্ত স্থান পরে জালন্ধর 
নামে খ্যাত হইয়াছে। (পদ্মপুরাণ উত্তর" ) 

উক্ত আখ্যানটা কাল্পনিক বলিয়া একেবারে পরিত্যঙ্গা 
নহে, ইহার মহিত একটা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সম্বন্ধ 
আছে। জালন্ধরপ্রদেশ গঙ্গা ও সিম্কুনদের উপত্যকা- 
প্রদে শাস্তর্গত) পূর্বে উক্ত প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রের মধ্যে 
ছিল, পরে সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায় মানুষের আবাসভূমি হইয়াছে । 

জলম্ধর দানবের মৃত্যুবত্বান্ত অতিশয় শোচনীয়। জঙলন্ধরের 
এইরূপ বর ছিল, যতদ্দিন তাহার স্ত্রী বুন্দার চরিত্র নিষলঙ্ক 
থাকিবে, ততদিন তাহাকে কেহ পরাজয় করিতে পারিবে না। 
কিন্ত বিষুজলন্বরের রূপ ধারণ করিয়! বৃন্দাকে বঞ্চন। করেন। 
এই হেতু পরে শিব জলম্বরকে পরাজয় করিয়াছিলেন। 
আশ্চর্যের বিষয় এই, পরস্পর যুদ্ধকাঁলে শিব যতবার জলন্ধরের 
মন্তক ছেদন করিতে লাগিলেন, ততবারই আবার তাহার 
মাথা জোড়া লাগিতে লাগিল। পরিশেষে শিব আর অন্ঠ 
উপায় ন! দেখিয়া কাট! মুণ্ড মাটিতে পুতিয়া ফেলিলেন। 
দানবের শরীর এত প্রকাণ্ড ছিল যে, তাহাকে কবরিত করিতে 
৩২ জ্রোশ পরিমিত স্থান আবস্ক হইয়াছিল। সেই জন্ঠাই 
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আধুনিক জালন্ধরতীর্ঘও ৩২ ক্রোশ ব্যাপী। জালম্ধর জেলার 
প্রধান সহরকে হিন্দুগণ জালম্ধরপীঠ কহে। জালন্ধরবাসী 
হিন্দগণ বলেন, যে জলম্বর দানবকে কবরিত করা হইলে 
তাহার'মস্তক বিপাসা নদীর উত্তরদিকে এবং তাহার মুখ 
জ্বালামুখী নামক স্থানে বিন্যস্ত হইয়াছিল; তাহার শরীর শতগ্র 
ও বিপাস! নদীর মধ্যবর্তী সমস্ত ভূভাগে বিস্তীর্ণ ছিল। তাহার 
পিঠ জালম্ধর জেলার ঠিক তলদেশে এবং তাহার পা মূলতানে 
পড়িয়াছিল। এই প্রদেশের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে বুঝ! যাইবে যে এই আখ্যানটার সহিত এই প্রদেশের 
আকৃতির সামঞ্জস্ত আছে। নদযক্বোন নামক স্থান হইতে 


শতদ্রু ও বিপাসানদী ২৪. মাইল অগ্রপর হুইয়! দানবের পৃষ্টা- 


কারে পরিণত হইয়াছে, তৎপরে নদী পৃথক্‌ হইয়া ৯৬ মাইল 
পর্য্স্ত যাইয়া স্বম্ধদেশের স্যষ্টি করিয়াছে । এখন শ্রী ২টানদী 
ফিরোজপুরে পরস্পর মিলিত হইয়াছে, কিন্তু কএক শতাব্দী 
পুর্বে ১৬ মাইলের অধিক দুরে মিলিত হইয়া দানবের কটি- 
দেশের স্থষ্টি এবং মূলতান পর্য্যন্ত সমান্তরাল রেখায় ছুই নদী 
প্রবাহিত হুইয়! পা্দদেশের উৎপত্তি করিয়াছিল। 

জালন্ধর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধেআর একটা উত্তম গল্প 
আছে। জলম্বর নামে একটা রাক্ষস ছিল। যখন ভগবান্‌ 
অন্তর্বেদী স্থষ্টি করেন, তখন এই রাক্ষদ অতিশয় বাধা প্রদান 
করে। তখন ভগবান্‌ খিষু। বামনরূপ ধারণ করিয়া সেই 
রাক্ষদকে নিহত করেন। রাক্ষদ আহত হইলে উপুড় হইয়া 
ম।টিতে পড়িয়! গেল এবং তাহার পৃষ্ঠটোপরি একটী নগর 
নির্মিত হইল। এই নগর জালন্ধর নামে খ্যাত। রাক্ষসের দৈর্ঘ্য 
তাহার পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থল হইতে উভয়দ্দিকে ১২ ক্রোশ বিস্তৃত 
ছিপ। প্রথমে এই স্থানে নগর নির্মাণ হয়) পরে অন্যান্ত স্থান 
অধিকৃত হইয়াছে । কতদূর ব্যাপিয়া এই রাক্ষস নিপাতিত ছিল 
তাহা নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন, নিগ্বল নদীর 
উপর জিন্ত্রাঙ্গল নামক স্থানে নন্দিকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের 
নীচে জালন্ধর রাঁক্ষসের মস্তক নিহিত আছে। এইস্থান ও 
পালাম্পুরের মধ্যবর্তী জঙ্গলময় প্রদেশকে জাঁলন্ধরের স্ত্রী 
বন্দার নামানুসারে বৃন্দাবন কহে। এই রাক্ষসের মস্তক 
বৈগ্যনাথের ৫ মাইল উত্তরপূর্বকোণে স্ুন্সোলে মুক্তেশ্বরের 
মন্দিরের নীচে নিহিত আছে। একহাত নন্দিকেশ্বরে এবং 
অপর হাঁত বৈদ্যনাথে স্থ।(পিত। ইহার পদছয় জালামুখীর 
দক্ষিণে বিপাশ। নদীর পশ্চিমপ্রাস্তে কাণপুরে অবস্থিত। 

শতদ্রু ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ ত্রিগর্ত অথবা 
ত্রৈগর্তদেশ নামেও অভিহিত। এই প্রদেশে শতক্র, 
বিপাশা! ও চক্দ্রভাগ! এই তিনটা নদী প্রবাহিত, এইজন্ক ইহাকে 


[ ৫৪ ] 
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ত্রিগর্ত বলা যায়। মহাভারত, পুরাণ ও কাশ্শীরের ইতিহাস 
রাজ-তরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে ত্রিগর্ত নাম দেখিতে পাওয়া 
যায়। হেমচন্ত্রও “ত্রিগর্ত' জালক্ধরের গ্রতিশব্ধরূপে ব্যবহার 
করিয়াছেন । | | 

জালন্ধরের রাজবংশ অতি প্রাচীন। রাজবংশীয়গণ বলেন, 
তাহারা চন্দ্রবংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । ইহাদিগের 
পূর্বপুরুষ স্ুুশর্শী আধুনিক মূলতানে রাজত্ব করিতেন 
এবং তিনি কৌরব-পাণ্ডব-সমরে ছূর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। যুদ্ধাস্তে ইহার! সর্বন্াস্ত হইয়া সুশর্মী- 
চন্দ্রের অধীনে জালন্ধরে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন 
এবং কোটকাঙ্গড়ায় একটা দৃঢ় হূর্গ নির্মাণ করেন । 
জালন্ধরের রাজগণ চন্দ্রবংশীয় বলিয়া চন্দ্র উপাধি ধারণ 
করেন। তাহারা বলেন, তাহাদিগের পূর্বপুরুষ সুশর্দারাজার 
সময় হইতেই তাহারা চন্ত্র উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। 


প্রাচীন তাত্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতি এবং কোন কোন 


মুসলমান গ্রন্থকারের বর্ণনায় অবগত হওয়া যায় যে আলম্ধরের 
রাজগণ বহুপূর্ব হইতে চন্দ্র উপাধি ধারণ করিয়া! আসিতে- 
ছেন। ৮০৪ খৃঃ অবে জালন্ধরের রাজার নাম জয়চন্দ্র ছিল। 
কহলণ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিগর্ত- 
রাঁজ পৃ্বীচন্ত্র শঙ্করবর্মার ভয়ে পলায়ন করেন। ১০৪ খুঃ 
অন্দে ইন্দুচন্ত্র জালন্ধরের রাজা ছিলেন। 

ত্রিগর্ভ রাজাদিগের সাম্রাজ্যের সীমা নির্দেশ করা অতি- 
শয় দুরহ। কোন সময়ে নিকটবর্তী দক্ষিণ প্রদেশীয় রাঁজগণ 
ত্রিগর্তের কোন কোন স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন ; 
আবার ব্রিগর্তরাজগণ প্রবল হইয়া স্বরাজ্য পুনরায় অধিকার 
করিয়াছেন। যখন শকগণ ভারতে প্রবেশ করিয় 
অনেক স্থান অধিকার করিয়া লয়, তখন ত্রিগর্ত-রাজগণ 
তাহাদের সমস্ত অধিকার হইতে বিচ্যুত হন নাই; তাহারা 
শকদিগের অধীনে করদ রাজ! ছিলেন এবং যখনই ম্থৃবিধ' 
পাইয়াছেন, তখনই তঁহাদিগের প্রাচীন দুর্গ কোটকাঙ্গড়া 
অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক সময় মহম্মদ 
তোগলক এই হূর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহ! 
আবার রাজ! রূপচাদের হন্তে পতিত হয়) পুনরায় ফেরোজ- 
শা] তাহা অধিকার করেন। পরে তৈমুরের আক্রমণের সময় 
ত্রিগর্তরাজ এই দূর্গ পুনরায় হস্তগত করেন এবং সম্রাট অক- 
বরের সময় পর্য্স্ত এই ছূর্গ তাহার্দিগেরই অধীন ছিল। 
অকবরের সময় রাজা ধর্শচন্দ্র দিল্লীর অধীনতা! স্বীকার করেন। 
রাজ! ভ্রেলোক্যচন্ত্র জাহাঙ্গীরের সময় বিদ্রোহী হন) কিন্ত 
পরাজিত হইয়া অধীনতা স্বীকার করেন। কিন্ত কালক্রমে 
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রাজ! সংসারচন্ত্র কোটকাঙড়া হূর্গ হস্তগত করেন এবং সমস্ত 
জালম্ধর প্রদেশ অধিকার করিতে চেষ্টা পান। কিন্ত 
শেষে গোর্থাসৈন্ত কর্তৃক প্রতিরদ্ধ হইয়া রণজিৎসিংহের 
সাহাধ্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। সাহায্য প্রদত্ত হইল বটে, কিন্ত 
কোটকাঙ্গড়। ছুর্গ সেই অবধি জালন্ধর রাঁজাদিগের হস্ত হইতে 
চিরকালের জন্য বিচ্যুত হইল । 

চীনভ্রমণকারী হিউএনসিয়াং ভারত হইতে গ্রত্যাবর্তন- 
কালে জালদ্ধর-রাঁজভবনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। 
তিনি জালন্ধররাজকে উতিতে। নামে অভিহিত করিয়া- 
ছেন। সম্ভবতঃ রাজা আদমকে তিনি উতিতো (উদ্দিত) 
নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ৮০৪ খুঃ অন্দে জয়চন্দ্র ত্রিগর্ডের 
রাজ। ছিলেন। জয়টন্দ্রের পর ক্রমান্বয়ে ১৮ জন রাজা রাজত্ব 
করেন, পরে ১০২৯ খু; অবে ইন্ত্রচন্ত্র জালন্ধর সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তাহার পর হইতে রাজা রূপচন্ত্রের 
সময় পর্যযস্ত ৩৪ জন রাজা হন। রাজ! রূপচন্দ্রের 
পর ৪৭ জন রাজা জালন্ধরে রাজত্ব করেন। ১৮৪৭ সালে 
রণবীরচন্দ্র রাঁজা ছিলেন, তিনি সিংহাসন হইতে বিভাড়িত 
হন। রূপচন্ত্রের বংশে হরি ও কর্ম নামে ছুই ভ্রাতা 
জন্মগ্রহণ করেন। হরি জোষ্ঠ বলিয়া সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিনি একদা হরসর নামক স্থানে একটী কৃপের 
মধ্যে হঠাৎ পড়িয়া যান, অনেক অন্সন্ধানেও তীহাকে পাওয়। 
গেল না; স্থতরাঁং তাহার ভ্রাতা কর্ম রাজপদে অভিষিক্ত 
হইলেন। ২ দিন কি ৩ দিন পরে এক ব্যাঁপারী তাঁহাকে কূপ 
হইতে উদ্ধার করে। কিন্তু পূর্বেই তাহার প্রেতক্রিয়া সম্পন্ন 
হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন না, 
তাহাকে গুলার নামক ১টা ক্ষুদ্র রাজ্য প্রদত্ত হইল। সেই 
অবধি গুলারেও জালন্ধররাঁজের একবংশ রাজত্ব করিতেছেন । 

প্রাচীন ত্রিগর্তরাজ্যে জালন্ধর, পাঠানকোট, ধরমেরি, 
কোটকাঙ্গ ড়া, বৈগ্ভনাথ এবং জ্বালামুখীর দেবমন্দির এই 
কএকটাই প্রসিদ্ধ। 

১ অধুন! জালন্ধর বলিতে পঞ্জাবের একটা রাজস্ব বিভাগ 
বুঝায়। ইহার অধীনে জালম্বর, হুসিয়ারপুর এবং কাঙ্গড়া এই 


তিনটা জেলা আছে। জালন্ধর বিভাগ অক্ষা* ৩০* ৫৬৩০৮ 
হইতে ৩২* ৯৫ উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৫* ৬৩০ হইতে ৭৭ ৪৯ 


১৫পুঃ। জালম্ধরের নিয় প্রান্তরতৃমি মুসলমান কর্তৃক 
অধিকৃত হইলে এখানকার প্রাচীন রাজবংশ পার্বতীয় গ্রদেশে 
ঘাইয়া বাস করিতে থাকেন এবং প্রসিদ্ধ দুর্গ কাঙ্গড়ার 
নামানুসারে সে স্থানও কাঙ্গড়া নামে বিখ্যাত হইয়াছে। 
এ স্থানকে কেহ কেহ কতোচ বলিয়! থাকেন। 


[৫৫ ] 


জালম্ধর 


বৃটীশ অধিকারভূক্ত জালন্ধর গ্রদেশে * হিন্দু ও শিখ- 
ধর্মাবলম্বী জাট, রাজপুত, ব্রাহ্মণ, গুক্জর, পাঠান, সৈয়দ 
প্রভৃতির বাস। জালম্ধরের উচ্চপ্রদেশে অনেকগুলি কূপ 
আছে, এই সমস্ত কূপের জলে বনু পরিমাণে খনিজ পদার্থ 
মিশ্রিত। এই স্থানে মণিকর্ণ নামে একটী উদ্,প্রত্রবণ আছে; 
ইহার জল ৫৫৮৭ ফিট উর্ধে উতক্ষিপ্ত হয়। মণিকর্ণের নিকট 
পার্ববতীয় তুষারশ্রোত প্রবাহিত। এই স্থানে রি নামে 
একটা গন্ধকগর্ড উষ্ণপ্রত্রবণ আছে। 

জালন্ধরের কোহিস্থান, স্ুখেত ও মন্দি উপত্যকায় এবং 
মন্দিনগরের নিকটবর্তী পল্লীগ্রামগুলিতে যদি কোন বিদেশীয় 
ব্যক্তি গমন করে, তথন সেই সেই পল্লীবাদিণী স্ত্ীলোকগণ 
তাহার অভ্যর্থনার্থ ভিন্ন ভিন্ন দলে তাহার নিকট উপস্থিত 
হয়। ভ্ত্রীলোকগণ সুন্দর সুন্দর বসন ভূষণ পরিপান করিয়া 
সাহার অভ্যর্থনাস্চক গীতি গান করে । এই উপলক্ষে সেই 
আগন্তককে প্রতি দলে একটী করিয়৷ টাক। দিতে হয়। 

জালন্ধর বিভাগের ভৃপরিমাণ ১২৫৭১ বর্গমাইল 
এই বিভাগে ৩১টী প্রধান সহর ও ৩৯৫১ খানি গ্রাম 
আছে। এই বিভাগের সহরগুলিতে ২৩৫৬৭৬ জন লোকের 
বাস এবং গ্রামগুলিতে ২১৮৬১৫ জন লেকের বাস। অতএব 
দেখা যাইতেছে সহরের লোকসংখ্যা মোট লোকসংখ্যার 
৯৭ অংশ । 

৭৪০৫৫৯৪২ একর জমীর মধ্যে ২০৫৮৭৯৬ একর ল্গমি 
আবাদ কর! হয়। ৫০২৮৮*৫ একর জমি আবাদ করা যাইতে 
পারে না। এই ভূমির প্রায় ৮ অংশ পর্বতসন্ধুল। 

এই স্থানের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে যব, ধান, গম, 
তিল, জোয়ার, ছোলা, ইচ্ষু, তুলা, তামাক, নীল, পেস্তা 
ও নানাবিধ শাকসবজিই প্রধান। খাল, বন, লবণ 
ও অন্যান্ত কর বাদে এই বিভাগের রাজস্ব ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 
৪৩০৪৫৭*২ টাকা ছিল। জালদ্ধর বিভাগ একজন কমি. 
সনরের অধীন। বিচারকার্য্যের জন্ত এখানে একজন 
সহকারী কমিসনর আছেন। এই বিভাগে ৩ জন ডেপুটি 
কমিসনর এবং কার্ধ্য নির্বাহের জন্ত প্রত্যেকরই এক এক 
সহকারী আছে। এ ছাড়া ৩ও জন সহকারী কমিসনর, ৮ জন 
অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর, ১ জন সেনানিবাসের মাজি- 
ট্রে, ১৩ জন তহসীলদার। ১৩ জন মুন্মেফ এবং কতকগুলি 
অধীনম্থ কর্মচারী আছে। 

২ বৃটাস অধিকারভুক্ত জালম্ধর জেলা পঞ্জাব গবর্মেশ্টের 
অধীন। অক্ষাৎ ৩০* ৫৬৩০ হইতে ৩১* ৩৭ উঃ এ বং 
ড্রাথি* ৭৫১ ৬৩৯৮ ও ৭৭ ৪৯১৫ পৃঃ | এই জেল! 


জালম্বর 


জলম্বর বিভাগের দক্ষিণসীমায় অবস্থিত। ইহার উত্তর 
পূর্বকোণে হুসিয়ারপুর, উত্তরপশ্চিমে কপুরথল৷ মিক্ররাজ্য, 
ও দক্ষিণে শতদ্র নদী। জালন্ধর বিভাগের লোকসংখ্যার 
শতকরা ৪.১৯ জন এবং সমস্ত ভূপরিমাণের শতকরা ১২৪ 
বর্গমাইল ভূমি জালন্ধর জেলায় আছে । এই জেলা ৪টী তহসীল 
অথবা মহকুমায় বিভক্ত। জালন্ধর তহসীলের উত্তরাংশ নবসহর 
ফিল্লৌর এবং দক্ষিণাংশ নাকোদর। এই জেলার ভূপরিমাণ 
১৩২২ বর্গমাইল । রাজ্যসংক্রান্ত প্রধান কর্মচারিগণ জালন্ধরে 
অবস্থিতি করেন । শতন্র ও বিপাশা! নদীর মধ্যবর্তী একটা 
ব্িকোণাকার ভূমি জালন্ধর অথবা বি্তদোয়াব নামে খ্যাত। 
এই ভূখণ্ডের কতকাংশ কপুরথলা রাজ্যের অন্তর্গত ও কতক 
অংশ বুটীশ অধিকারভুক্ধ। পঞ্জাবের মধ্যে এই দৌয়াবই 
সর্বাপেক্ষা উর্বর | ইহার কোন কোন স্থান বালুকাস্তরাবৃত 
দেখ! যাঁ়, কিন্তু বাঁলুকাকীর্ণ স্থান অতি ধিরল। ইহার প্রায় 
সকল স্থলেই নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ জগ্মে। এই দোয়াবের 
মধ্যবন্তী স্থানে কোন পাহাড়াদি নাই। ইহার রাহণ মালভূমিটা 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০১২ ফিট্‌ উচ্চ, কিন্তু হিউন্‌ সহরের দিকে 
ইহা অতিশয় নিম্ন । এই প্রদেশের নদীর গভীরস্থানে শীতকালে 
১৫ ফিট জল থাকে । মাঝারি নৌক। এই নদীতে বারমাঁস 
গতায়াত করিতে পারে। ফিল্লোলের নিকট শতক্র নদীর 
উপর পঞ্জাব ও দিল্লী রেলের একটা সেতু শাছে। গ্রাগট্াঙ্ক 
রাস্তায় মালপত্রের আমদানী রপ্ট'নীর জন্ত শীতকালে নদীর 
উপর নৌকার সেতু প্রস্তত হয়। হুসিয়ারপুর জেলায় শিবালিক 
পাহাড় হইতে ছুইটী ক্ষুদ্র আোত নির্গত এবং ক্রমে মিলিত 
হইম্বা ছুইটী বড় নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। একটা শ্বেত 
অথবা! পূর্বব-বেন, অপরটা কৃষ্ণ অথবা পশ্চিম-বেন। দ্বিতীয়টা 
কপুরথল! ও প্রথমটা জালন্ধরপ্রদেশে প্রবাহিত। এই জেলায় 
কতকগুলি ঝিল আছে; তাহাতে বুইির জল সঞ্চিত হয়। 
গ্রীক্মকালেও সেই জল একেবারে শুকাইয়া যায় না। রাহণের 
নিকটের ঝিলই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা ৮১৫* ফিট দীর্ঘ এবং 
৩০০০ ফিট প্রস্থ । ফিলৌরের নিকটবর্তী ঝবিলটাও অতিশয় 
বৃহৎ। এই সকল ঝিলে নানারূপ জলচর পক্ষী, বাস করে। 
জালন্ধরে বছুপরিমাণে কস্কর পাওয়া যাঁয়। এস্থানে হিং 
পণ্ড বিরল। 
সমাটু অকবরের সময় জালক্ষর সরকার প্রদেশের অস্ত- 
ভুক্ত করা হইয়াছিল। এই প্রদেশের শাসনকর্তাগণ দিল্লীর 
সম্রাকে কিছু কর দিয়া কতক স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
করিতেন। এই প্রদেশের শেষ মুসলমান শাসনকর্তা 
আদিনাবেগ ইতিহাসে সুপরিচিত । মুসলমান অবনতিকালে 
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কতকগুলি শিখ সর্দার অস্ত্রবলে জালম্ধরের স্থানে স্থানে 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। ১৭৬৬ খৃঃ অব এই প্রদেশ 
ফয়জ্উল্লাপুরিয়া শিখ মিশিলের ( দলের ) হস্তগত হয়; সেই 
সময়ে খুসালসিংহ এই মিশিলের সভাপতি ছিলেন। খুমালের 
পুত্র ও উত্তরাধিকারী বুধসিংহ এই সহরে একটী ছুর্গ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । ১৮১১ খুঃ অবে রণজিৎসিংহ দেওয়ান 
মোকামটাদকে ফয়জ্উল্লাপুরিয়। রাজ্য অধিকার করিতে 
প্রেরণ করেন। বুধসিংহ ভয়ে পলায়ন করেন । সেই 
অবধি এই জেল! রণজিংসিংহের রাজ্য মধ্যে পরিগণিত 
এবং সর্দারদিগকে তাহাদিগের অধিকার হইতে বিচ্যুত 
করা হয়। প্রথম শিখযুদ্ধের অবসানে শতদ্র ও বিপাশ! 
নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ বৃটাশ সাম্রাজ্যতুক্ত হয় এবং একজন 
কমিসনর এই প্রদেশের শাসনবর্তা রূপে নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ 
খুং অব এই প্রদেশ পরোক্ষে লাহোরস্থ বুটাশ রেসিডেণ্টের 
শাসনাধীন করা হয়। পরে সমস্ত পঞ্জাবগ্রাদেশ ইংরাজা- 
ধিকারভূক্ত হইলে এই প্রদেশের শাসনকার্ধ্য সাধারণ নিয়ম 
অনুসারেই চলিতে থাকে । জালম্ধর কমিসননের বসতিস্থল 
রূপে নির্দারিত হইয়াছে এবং এই প্রদেশ জালন্ধর, হুপিয়রপুর 
ও কাঙ্গড়া এই ৩ তিন জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছে । এই 
গ্রাদেশ যখন লাহোর দরবারের অধীন ছিল, তখন গোলাম 
মোহিউদ্দীন্‌ অত্যধিক রাজন্ব আদায় করিয়া অধিবাসি- 
দিগকে যেরূপ উতৎপীড়িত করিয়াছিলেন, ইংরাজগণ সেন্ধপ 
নীতি অবলম্বন করেন নাই। পুর্বে ফয়জ্উল্লাপুরিয়৷ মিশিলের 
অধীনে অতিশয় দয়ালু ও ন্তায়ধান্‌ শিখশাঁসনকর্তা রূপল।ল 
যেরূপ ভাবে কর আদায় করিতেন, ইংরাজগণও সেইরূপ 
ভাবে কার্য করিয়। আসিতেছেন। 

জালন্ধর প্রদেশে ১৪টা প্রধান সহর-_জালন্ধর, কর্তারপুর, 
আলবালপুর, আদমপুর, বঙ্গ, নবসহর, রাহণ, ফিল্লৌর, 
নৃরমহল, মহ।তপুর, নীকোদর, বিল্লগা, জানদিবালা, রুর্‌ক। ও 
কলন। সাধারণতঃ এই প্রদেশে পঞ্জাবী ভাষা গ্রচলিত ; 
নিয়প্রেণীর লোকগণ হিন্দি ভাষায় কথাবার্তা কছে। 

প্রদেশের ১৩৩৬৩২৮৩ একর আবাদী জমীর মধ্যে ২২৫৭২২ 
একর জমীতে জলসিঞ্চন করিতে হয়। জলমিঞ্চনের 
জন্য স্থানে স্থানে কূপ আছে। এই প্রদেশে ইক্ষু অধিক 
পরিমাণে জন্মে এবং তাহ। বিক্রয় করিয়াই চাষী গ্রজাগণ 
তাহাদিগের রাজকর পরিশোধ করে। এখানে গাভী, 
বৃষ, অশ্ব, অশ্বতরী, গর্দভ, ভেড়া ও ছাগল যথেষ্ট পাওয়া 
যায়। কোন জমী চাস করিবার জগ যে সমস্ত চাকর নিযুক্ত 
হয়, তাহারা বেতন স্বরূপ কিঞিং ফসল পাইয়! থাকে । 


জালন্ধর 


ব্যবসায় বাণিজ্য-_লুধিযানা, ফিরোজপুর এবং নিকটবর্তী 
স্থান হইতে জালন্ধরে শ্তা্দি আমদানী হয়, কিন্তু সময় 
সময় জালদ্ধর হুইতেও চাউল প্রভৃতি আগ্রা ও বঙ্গদেশে 
রপ্তানী হইয়া! থাকে । এখানকার ইক্ষুদণ্ডই প্রধান পণ্য দ্রব্য । 
এ স্থানের চিনি ও গুড় বিকানের, লাহোর, পঞ্জাব এবং সিন্ধু 
প্রদেশে রপ্তানী হয়। অগ্রহায়ণ হইতে মাঘমাস পর্য্যন্ত 
ইক্ষু মাড়ার শব অনবরতই শুনা যাঁয়। ফোন কোন গ্রামে 
৫০টীরও অধিক আক মাড়িবার কল আছে। জালম্ধরের 
অধিবাসিগণ আকের রস বাহির করিয়া লইয়া, যে অংশ 
ফেলিয়া দেয়, তাহা দ্বারা দড়ি প্রস্তত করে। জালন্ধর 
রাহণ, কর্তারপুর এবং নূরমহলে এক প্রকার কাপড় 
প্রস্তত হয়। জালন্ধরের ঘাঁটি নামক বস্ত অতিশয় সুন্দর ও 
চাঁকচিক্যময়। এখানকার শুসি নামক বলনও মন্দ নয়। 
এখানে একশতের অধিক তাঁত চলিতেছে; এই সমস্ত 
তাতে নানাবিধ পশমি কাপড় বোনা হয়। এখানে 
সচরাচর পাগড়ির জন্ত লুঙ্গি ব্যবহৃত হয়। রাহণে একপ্রকার 
চাদর ও মোট কাপড় প্রস্তত হয়; জালন্ধরের কাপড়ের 
মধ্যে তাহাই অতি প্রসিদ্ধ । 

জালন্ধরের দারু-কার্ধ্য অতিশয় মনোহর) কাষ্ঠের উপর 
অতি স্থুন্দর চিত্র থাকে। ইহাকে সাধারণতঃ “কামাগরি” 
কহে। ইহ! এত স্থন্দর যে এক একটার মূল্য ২*২ টাঁকা 
পর্যন্ত হইতে পারে। একপ্রকার সুন্দর চেয়ার প্রস্তত হয়; 
শিশু ও তুণ কাঠে এই চেয়ারের হাতল প্রস্তত কর! হয়। 
খান্থানানের কাষ্টের কার্ধ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

জালন্ধরে রৌপ্যের পাত ও একপ্রকার মনোহর সোণার 
জরি প্রস্তত হয়। এখানকার মৃণ্ময়কার্ধাও মন্দ নয়) 
ধূমপানের জন্য একপ্রকার ছিলম্‌ ও মর্তবান্‌ প্রস্তত হয়) 
তাহার মুল্যও অধিক । 

জালম্ধর জেলায় ৪৯ মাইল রেলপথ আছে। ফিল্লৌর, 
ফগবার1, জালম্ধরসৈম্ঠনিবাসের নিকট ও জালম্কর সহরে 
সিন্ধুপঞ্জাবৰ ও দিল্লী রেলওয়ের ষ্টেসন আছে। গ্রাওটাঙ্ক 
রাস্তার শতদ্রনদী পর্য্যন্ত এবং পরপারেও রেলের রাস্তার 
সহিত সমান্তরাল ভাবে চলিয়া গিয়াছে। হুসিয়ারপুর 
হইতে কাঙ্গড়া পধ্যস্ত একটা ৮৬ মাইল পাকা রাস্তা আছে। 
রেলপথে ও গ্রাওটাঙ্ক রাস্তায় তার বসান হইয়াছে । 

জালন্ধয় জেলায় একজন ডেগুটিকমিসনর, একজন কি 
দুইজন সহকারী এবং ছুই কিন্বা ততোধিক অতিরিক্ত সহকারী 
কমিসনয় থাকেন। অতিরিক্ত কমিসনরদিগের মধ্যে 
একজন যুরোপীয় হওয়। চাই। এততিম্ন রাজস্ব ও চিকিৎসা 
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বিভাগের কর্মচারিগণও তথায় অবশ্থিতি করেন। পুলিশে 
৩৬৪ জন স্থায়ী কর্শচারী থাকে । মিউনিসিপাল পুলিশে 
১০* জন এবং সেনানিবাসের পুলিশে ৫৬ জন কনষ্টেঘল 
আছে। এই প্রদেশে ১১৭৯ জন গ্রাম্য চৌকিদার । গবর্মেন্ট 
ও সাহায্যগ্রাপ্ত স্থুলের সংখ্যা ১৫৭। এছাড়া আর আর কতক- 
গুলি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয় আছে। রাজন্ব আদায়ের স্থবিধার 
জন্ট প্রত্যেক জেলা ৪টা তহসীল এবং ৯টা থানায় বিভক্ত । 
জালন্ধর প্রদেশের জলবায়ু তেমন স্বাস্থ্যকর নহে। 
এখানকার গড়পড়তা! বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২৮.৪৯ ইঞ্চি । এখানে 
ম্যালেরিয়া জরের প্রকোপ অধিক । সময় সময় বসস্তরোগে 
অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রায় অধিকাংশ 
অধিবাঁসীই উদরাময় রোগাক্রান্ত । জালন্ধর জেলায় স্থানীয় 
লোকগণের চাদায় ৭টী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। 
৩জালম্ধর জেলার উত্তরাংশের তহসীলটা জালন্ধর নামে 
খ্যাত। অক্ষা* ৩১১২ হইতে ৩১* ৩৭ উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৫ 
২৮১৫ হইতে ৭৫* ৫১৩৮ পৃঃ। এই তহসীলের অধীনে 
২৭৫ গ্রাম আছে । এই প্রদেশে সুসলমান অধিবাসীর সংখা ই 
অধিক । গম, তৈল, যব, জোয়ার, ছোলা, তুলা, পাট, 
ধান, ইক্ষু ও নানাবিধ উদ্ভিজ্জ প্রচুর পরিমাণে জন্মে । এই 
তহসীলের শাসনকার্য্যনির্বাহ্ার্ একজন ছোটআদালতের 
জজ, একজন তহুমীলদার, ২জন মুম্মেফ এবং ৩ জন অবৈ- 
তনিক মাজিফ্্রেটে আছেন। এই তহনীলের অধীনে ৪টী থানা, 
১৪৪জন স্থায়ী পুলিশ কর্মচারী এবং ৩৭৪জন চৌকিদার আছে। 
৪ জালন্ধর পঞ্জাব প্রদেশস্থ জালম্কল্ন জেলার প্রধান পহ্র; 
এখানে মিউনিসিপালিটি ও সৈশ্বাবাস আছে। অক্ষাণ ৩১ ১৯ 
৩৬৮ উঃ ও দ্রাঘি* ৯%৫* ৩৬৪৮ পৃঃ। গ্রাগুট্রাঙ্ক রোড এবং 
সিদ্ধুপঞ্জাব ও দিল্লী-রেলপথ এই সহরের মধ্য দিয়া গিয়াছে । 
জালম্ধর পূর্বে কতোচের রাজপুত রাজাদিগের রাজধানী 
ছিল। চীনভ্রমণকারী হিউএন্সিয়াং লিখিয়াছেন যে, এই 
সহয়ের পরিধি প্রায় ২ মাইল। এখানে ২টা অতি প্রাচীন 
সরোবর আছে। গজনীর ইব্রাহিমশাহ এই স্থান মুসলমান- 
দিগের অধীন করেন। মোগল সম্াটরদিগের শীসনকালে 
এই সহর শতদ্র ও বিপাশা! নদীর মধ্যবর্তী দোয়াবের রাজধানী 
ছিল। এখানে প্রাচীরবেষ্টিত কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মহল 
আছে। সহর হইতে এক মাইল কি ছই মাইল দূরে অনেক- 
গুলি বসতি এবং একটা সুন্দর সরাই আছে । কথিত আছে, 
ইমাম্উদ্দীনের প্রতিনিধি সেখ করিমবক্স সেই সরাই নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। 
জালন্ধর সহরে ২৩০১৫ জন হিন্দু, ৩৮৯৯৪জন মুসলমান, 


জালমানি 


১৫৬৯জন ধূষ্টান, ৩৪৭জন জৈন, ২২৭৪জন শিখ এবং তিন 
জন পারসীর বাস। মোট লোকসংখ্যা ৬৬২৭২। এখানে 
আমেরিকার প্রেস্বিটেরিয়ান্‌ সম্প্রদায়ের একটা স্কুল আছে । 
এখানে উক্ত পাদরিদিগের একটা ্ত্রীববিদ্যালয়ও আছে। এই 
সহরে একটা দরিদ্র আশ্রম আছে, আশ্রম হইতে সর্বশ্রেণীর 
দরিদ্রগণই সাহায্য পাইয়া! থাকে। সহর হইতে ৪ মাইল দুরে 
সৈন্ঠাবাস স্থাপিত। ১৮৪৬ খুঃ অবে ইহা! প্রথম স্থাপিত হয়। 
এই পসৈন্ঠাবাসের ভূপরিমাণ ৭$ বর্ণমাইল। জালন্ধর দুর্গে 
একদল যুরোপীয় পদাতিক, একদল গোলন্দাজ ও একদল 
দেশীয় পদাতিক সৈম্ত আছে। 

ইহ! একটা গীঠস্থান, এই স্থানে ভগবতীর বাঁমস্তন পতিত 
হয়। এখানে তৈরবীর নাম ত্রিপুরমালিনী, মহাকালের নাম 
ভীষণ। ভগবতীর বিশ্বমুখীমৃদ্তি এই স্থানে বিরাজিত অছেন। 
“জালন্ধরে বিশ্বমুখী তারা কিস্বিন্বপর্কবতে” (দেবীভাগঃ ৭৩০৭২) 

৫ জালম্ধরদেশবাসী। ৬ দৈত্যবিশেষ। 

“পুরা জালন্ধরং দৈত্যং মমাপি পরিকম্পনং। 
পাদাসৃষঠস্ত রেখাতশ্চক্রং স্থষ্ট। হরোইহরৎ।”(কাশীখণ্ড ২১/১০৬) 
৭ খ্ষিবিশেষ। (ব্যাকরণ ) 
জালন্ধরায়ন (পুং) জলদ্ধরের অপত্য। 
জাঁল্ধষরি (পুং) একজন প্রাচীন বৈগ্য। 
জালপাদ্‌ (পুং) জালমিব পাদ যন্ত। হংস। 

“টিটিভং জালপাদঞ্চ কোকিলং কুকুটং তথা ।” ( সমবর্ত) 

ইহার মাংস ভক্ষণ করিলে মহাপাতক হয়, তজ্জন্ত প্রায়- 
শ্চিন্ত না করিলে পাতিত্যদোষ জন্মে । 

“হংসং পারাবতঞ্চেব ভুক্ত চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।” (স্থৃতি ) 

জালপাদ (পুং) জালমিব পাদোহন্য ।*হংস। 
“জালপাদভুজৌ তো তু পাদয়োশ্চক্রলক্ষণৌ |” 
(ভারত ১২।১৩৪ অঃ) 

২ শরারি পক্ষী। 

৩ যে সকল পণ্ডর পদ ত্বকে আবৃত হইয়া মৎশ্তের ডানার 
ম্যায় কার্ধ্য নিপপন্ন করে (6100909018) | যথা সিদ্ধুঘোটক, 
সীল প্রভৃতি । 
জালপদ তন্তা অদুরোভবদেশে বরণাদিত্বাদণ্‌ পৃযোদরাদিত্বাদস্ত্য- 
লোপঃ। ৪ জনপদবিশেষ। 

জালগ্রায়! (ত্ত্রী) জালন্ত প্রায়ো বাহুল্য ঘত্র বহুত্রী। লোহময় 
অর্গরক্ষিণী, বর্ম, লোহার সাজোয়| । 

জালভূজ (ত্রি) যাহার অঙ্কুলি জালবৎ ত্বকে আঁটা। 

জালমানি (পুং) ১ শস্ত্রব্যবসায়িবিশেষ। ২ ্রিগর্তের অধি- 
বাঁসিভেদ। [জালকি দেখ। ] 


[৫৮ 


জালালপুর 


জাঁলবৎ (ত্রি) ১ তন্তবৎ | ২ মীজোয়া দ্বারা ঢাকা । ৩ কপট। 
জালববুরক (পুং) জালাকারে! বর্ুরকঃ | দৃঢ় স্থৃ কণ্টক- 
যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র শাখাবিশি্ ছত্রপর্ণ ববু্র জাতীয় বৃক্ষ 
ভেদ। পর্য্যায়__ছত্র(ক, স্থৃকণ্টক, বুক্মশাখ, তমুচ্ছায় ও 
বজ্জকণ্ট। চলিত কথায় কাটা-বাবলা। ইহার গুণ-_বাঁতাময় ও 
কফনাশক, পিত্বদাহকারক, কষায়, উষ্ণ । (রাজনি') 
কোথায়ও বজ্কণ্ট স্থানে রন্ধকণ্ট পাঠ দেখা যায়। 
জালবাল (পুং) মতস্তভেদ, বাদাল। 
জালহুদ্‌ (ত্রি) জলপ্রচুরো হূদঃ তন্তেদং বা, শিবাধিত্বদণ্‌। 
জলবহুল হদোৎপন্ন, জল প্রচরহদসন্বন্থীয় । 
জাল] (দেশজ ) অলিগ্জর, গলাদি রক্ষণার্থ বুহৎ পাত্রবিশেষ। 
জাঁলাক্ষ (পুং) জালমিবাক্ষি-ষচ। গবাক্ষ, জানাল] । 
"হেমজালাক্ষ নির্গচ্ছ্ধমেনাগুরুগন্ধিনা।” (ভাগ* ৮১৫১৯) 
জালা'লখেরা মধ্যগ্রদেশের নাগপুর জেলার একটা সহর। 
অক্ষা* ২১* ২৩উ$, দ্রাথি* ৭৮ ২৭পুঃ। কাতোলের ১৪ 
মাইল পশ্চিমে জীম ও বর্দানদীদ্বয়ের সঙ্গমের নিকট অব- 
স্থিত। অধিবাসিগণ অধিকাংশ কৃষক। প্রবাদ আছে, এই 
নগরে এক সময়ে ত্রিশ হাজার লোকের বাঁস ছিল, পরে পাঠান- 
সৈম্তের অত্যাচারে এই সহর বিধ্বস্ত হয়। এখনও সহরের 
“চতুর্দিকে প্রায় ২ বর্গমাইল স্থানে প্রাচীন নগরের ভগ্জাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায় । কেহ কেহ অনুমান করেন, আমনের ও 
জালালথেরা পুর্বে একটী বৃহৎ নগর ছিল। 
জালালপুর), ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত স্রাট জেলার 
একটা উপবিভ।গ। উত্তরে পুর্ণানদী, পৃর্ব্বে বরদা! উপবিভাগ, 
দক্ষিণে অধ্বিকানদী, পশ্চিমে আরব্সাগর। দৈর্ঘেয ২* মাইল, 
প্রস্থে ১৬ মাইল, পরিমাণফল প্রায় ১৮৯ বর্গ-মাইল। গ্রাম 
খ্যা ৯১। ইহার ভূমি সমতল পলিময় এবং সমুদ্রের দিকে 
ক্রমনিয় হুইয়। লবণময় জলায় পরিণত হইয়াছে। সমুদ্র- 
কূলে লবণতূমি ব্যতীত ইহার সর্বত্র উর্ধরা এবং সুন্বর- 
রূপে কর্ষিত হইয়া থাকে । নানাবিধ ফলের বাগান ও অরণ্য 
আছে। গ্রামগুলি বৃহৎ ও বর্ধিষ্কু। সমুদ্রকৃল ব্যতীত 
পূর্ণা ও অশ্থিক! নদীতীরে বিস্তীর্ণ লবণময় জল! আছে। 
১৮৭৫ খুঃ অব্ধে জলাতৃমির প্রায় অর্ধেক অংশে আবাদ করি- 
বার চেষ্টা হয়। তদবধি উহাতে অল্প পরিমাণে ধান্ত জন্মি- 
তেছে। জোয়ার, বাজ্রা ও তওুল প্রধান শশ্য | তত্তিক্ন নানাবিধ 
কলাই, ছোলা, সরিষা, তিল, ইক্ষু, কল! প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 
জলবায়ু নাতিশীতোষ্ ও স্বাস্থ্যকর । বাঁধিক গড় বৃষ্টিপাত ৫৪ 
ইঞ্চ। ইহাতে ২টা ফৌজদারী আদালত ও ১টী থান আছে। 
২ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের হামিরপুর জেলার একটী 


জালালপুর দেহী 


তহনীল। বেতব! নদীর দক্ষিণকুলে বিস্তৃত। এখন ইহাকে 
মুস্করা কহে। [মুস্করা দেখ ।] 


[৫৯ ] 


জালালাবাদ 


এক প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট নগরের নিকট অবস্থিত | এখানে 
গ্রতি পক্ষে সহরের কিছু দূরে একটী হাট বসে। 


৩ পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরাট জেলার গুজরাট তহসীলের জালালপুর নহবী, অযোধ্যাগ্রদেশে ফয়জাবাদ জেলার 


একটা সহর। অক্ষা* ৩২* ২১৩৫ উঃ, দ্রাঘি* ৭৪* ১৫ 
পৃঃ। এই সহর গুজরাট নগর হইতে ৮ মাইল দুরে ঈশান- 
কোথে অবস্থিত। এখানে চতুদ্দিকে উর্বর! শস্তক্ষেত্রের মধ্যে 
একটা চতুষ্পথ আছে। ইহ! হইতে চারিটা রাস্তা চারিদিকে 
শিয়ালকোট, ঝিলম্‌, জন্মু ও গুজরাট নগরে গিয়াছে । সুন্দর 
বাজার ও অনেক নুন্দর সুন্দর অট্রালিকাদি আছে । এখানে 
কাশ্মীরীশালের শিশ্বীর্ণ ব্যবসা চলে। পুর্বে এ ব্যবসার খুব 
উন্নতি ছিল। কিন্কু ফরাসীপ্রসীয় যুদ্ধের পর ফ্রাম্সদেশে 
সালের কাটতি কম হওয়ায় এখানকার ব্াযবসারও অনেক 
ক্ষতি হইয়াছে । এখানে একটী ভাল গবর্মেন্ট ক্ষুল, টাউন 
হল, সরাই, বাঙ্গলা ও ওষধালয় আছে। 

৪ পঞ্জাবের মূলতান জেলার লোধরান্‌ তহপীলের একটা 
ক্ষুদ্র সহর | অক্ষা* ২৯* ৩০১৫ উঠ, দ্রাথি* ৭১০ ১৬ পৃঃ । 
শতদ্র ও ত্রিমাব নদীদয়ের সঙ্গমস্থান হইতে ১২ মাইল উপরে 
অবস্তিত। এখানকার অধিকাংশ গৃহ ইকনির্মিত, বন্া 
হইতে রক্ষা! পাইবার জন্য চতুর্দিকে বাধ আছে। এখানে 
নৈয়দ স্থলতান আন্ধদ নামক ফকিরের কবর আছে। প্রবাদ 
এইব্ধপ, ইহার ভূত ছাড়াইবার অদ্ভুত শক্তি ছিল, এখানে 
উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তত হয়। 

৫ পগ্রাবের অন্তর্গত ঝিলম্‌ জেলার ঝিলম্‌ তহসীলের 
একটা পুরাতন সহর। অক্ষা* ৩২* ৩৯৩০ উঃ, দ্রাঘি* ৭৩, 
২৭ পৃঃ। এই সহর বিতস্তা নদীর দক্ষিণকৃলে অবস্থিত। 
জেনারেল কনিংহাম বলেন, পুরুরাজের সহিত যুদ্ধে বিপাশা 
নদীতে আলেকজাগারের প্রিয় অশ্ব হত হইলে, তাহার 
স্মরণার্থ আলেকসান্দার যে নগর নির্াণ করেন, ইহা সেই 
প্রাচীন বুকেফল নগর। অগ্যাপি ইহার সন্নিহিত ১*০* ফিট 
উচ্চ পর্বতচুড়ায় প্রাচীন প্রাচীরাদির ভগ্নাবশেষ আছে। 
এই সকল ভগ্রস্তপের মধ্যে গ্রীকৃ-বজ্ি,য় রাজাদিগের সম- 
কালীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অকবরের সময়েও ইহার 
বিস্তার বর্তমান সহরের চতুগ্ডণ ছিল। পরে বিতস্তনদী 
পূর্বদিকে ২ মাইল সরিয়া গিয়া ইহার পূর্বগৌরব লুপ্ত 
করিয়াছে । বর্তমান অধিবাসিগণ কৃষিজীবী । 
জালালপুর দেহী, অযোধ্যা গ্রদেশে রায়বরেলী জেলায় 
দল্মৌ তহদীলের একটা সহর। অক্ষাৎ ২৬ ২ উঃ, দ্রাঘি* 
৮১* ৬২পৃঃ। এই সহর দল্মৌ হইতে ৮ মাইল পূর্বে 


এবং রায়বরেলী হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণপূর্বে দেহী নামক 


একটা সহর। অক্ষা* ২৬* ৩৭ ১০ উঠ, দ্রাঘি* ৮২* ১০৩০ 

পৃঃ। এই সহর ফয়জাবাঁদের ৫২ মাইল দুরে তমসা নদীতীরে 

অবস্থিত। তমসা এখানে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরের মধ্য দিয়া 
অপ্রশস্ত গভীর থাত মধ্যে কুটিল গতিতে প্রবাহিত । এখানে 

বিস্তর তন্তবায় বাস করে। প্রায় এক শতাব্ী পূর্বে এখান- 

কার তন্বায়গণ প্রত্যেক কাপড়ের উপর পিকি পয়সা দা 

তুলিয়া চারি হাজার টাকা ব্যয়ে নগরের পৃর্বদিকে একটা 

ইমামবাঁড়। নিম্মীণ করে। 


জালালাবাদ, ১ আফগানস্থানের কাবুল বিভাগের অস্থর্গত 


একটী নগর। অক্ষা" ৩৪" ২৪ উঃ, দ্রাঘি* ৭০* ২৬পৃঃ। 
এই নগর কাবুল হইতে ১০৭ মাইল পূর্ববে এবং পেশাবর 


. হইতে ৯১ মাইলু উতন্তরপশ্চিমে কাবুল নদীর উত্তর ও দগ্ষিণ 


কুলে বিস্তীর্ণ শস্তক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত। জালালাবাদ 9 
পেশাবরের মধ্যে বিখ্যাত খাইবার প্রভৃতি গিরিবস্স এবং 
জালালাবাদ ও কাবুলের মধ্যে জগ্দলক্‌, খুর্দকাবুল প্রতি 
গিরিবন্মআছে। ১৮৪০ খুঃ অন্দে প্রথম কাবুল যুদ্ধের সমগপ 
নগর-প্রাচীর ২১০* গজ দীর্ঘ ছিল। এ দময়ে প্রাচীর মধ্যে 
৩০০ গৃহ ও ২০০* অধিবাঁদী বাঁস করিত। এই প্রাচীরের 
বাহিরে অসংখ্য কবর, উদ্যান এবং পূর্ব প্রাচীরের 
ভগ্মমবশেষ থাকায় শক্রদিগের আশ্রয় পাইবার বিশেষ সুবিধা 
হইয়াছিল। বিখ্যাত পর্যটক বার্ণেস্‌ সাহেবের মতে, 
জ।লাল।বাদ নগর প্রচ্য অপরিষ্কার নগরগুলিরই একতম। 
ব্যবসা সম্বন্ধে ইছার অবস্থান সুবিধাজনক । পেশাবর হইতে 
কাবুলের রাস্তা এই নগর দিয়! গিয়াছে, ত্রিন্ন জালালাবাদ 
হইতে দেরবন্দ, কাশ্মীর, গজনী, বামিয়ান্‌ ও ইয়রকন্দ পর্যযস্ত 
রাস্তা আছে। 

জালালাবাদে আমীরের নিযুক্ত একজন হাকিম অর্থাৎ 
শাসনকর্তা ও একজন মোল্লা বা কাজি একত্র বিচারকার্থা 
সম্পন্ন করেন। এখানে গ্তায়বিচারের তেমন সুব্যবস্থা নাই। 
১৫৭০ খুঃ অন্দে কাবুল হইতে ভারতবর্ষ প্রত্যাগমন-কালে 
সআাট্‌ অকবর এই নগর স্থাপন করেন । ১৬৩৮ খুঃং অন্দে 
সম্রাট শাহজহানের সময় এখানে দুর্গ নির্মিত হয়। 

জালালাবাদ নগর ছুইবার ইংরাজসৈন্ত কর্তৃক অধিকৃত 
হয়। প্রথমবার ১৮৩৯-৪২ খুঃ অন্দে; এই সময়ে সর্‌ রবাট 
সেল সসৈন্তে এই নগরে আশ্রয় লন এবং অবরোধকারী 
মহম্মদ অকবরর্৫থার সহিত ১৮৪১ খুঃ অন্ষের নবেম্বর হইতে 


জালালাবাদ | [ ৬৩ 


১৮৪২ খুঃ অন্বের এগ্রেল পর্য্যস্ত বিপুল সাহসে যুদ্ধ করিয়া 
নগর রক্ষা করেন। পরে জেনারেল পলক যাইয়া তাহাকে 
উদ্ধার ফরেন। জেনারেল এলফিন্ষ্টোন কাবুল যুদ্ধে সদলে 
নিহত হইলে একমাত্র ডাক্তার ব্রাইডন এই নিদারুণ সংবাদ 
পাইয়া ১৮৪২ খুঃ অব্ের প্রথমেই জালালাবাদে পৌঁছেন। 

দ্বিতীয়বার ১৮৭৯৮ খুঃ অব্যে আফগান যুদ্ধের সময় 
জালালাবাদে পুনরায় ইংরাজ সৈন্যের সমাবেশ হয়। এই 
সময় এখানকার বালা-হিসার অর্থাৎ ছুর্গ সম্পূর্ণ রূপে সংস্কৃত 
এবং হুর্গ মধ্যে গৃহ ও হাসপাতালাদি নির্মিত হয়। যুদ্ধের 
সময় এখানে রসদ থাকিত। 

২ অযোধ্যার হর্দোই জেলার একটা সহর। মল্লান্বান্‌ 
“ নগরের ৬ মাইল দক্গিণপুর্বে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসি- 
গণ অধিকাংশই কনৌপ্র ত্রাঙ্গণ। এখানে পক্ষান্তরে একটা 
হাট বসে। 

৩ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে মুজাফর নগ্রর জেলার একটা 
সহর। অক্ষা* ২৯* ৩৭ উঃ) দ্রাঘি* ৭৭* ২৮৪৫পৃঃ। এই 
সহর মুজাফর নগরের ২১ মাইল উত্তরপশ্চিমে দিষ্নী হইতে 
শঁহরণপুরের পথে কৃষ্ধী নদীতীরে অবস্থিত। এখানে 
রবি ও শুক্রবারে বৃহৎ হাট বসে। সহরের অনতিদুরে 
রোহিলাসেনাপতি নাজিব খাঁ-প্রতিষ্ঠিত ঘোষগড় নামে দুর্গের 

ংসাবশেষ আছে। এ ছুর্গে ১৫ ফিটু ব্যাসবিশিষ্ট একটা 
কুপ ও একটা মস্জিদের তগ্রাবশেষ আছে। জাবিত। খার 
রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রগণ এই নগর অনেকবার লুণ্ঠন করে। 
আন্িও জাবিতার বংশেত্তব এক ব্যক্তি সহরের নিকট নিষ্ধর 
ভূমি ভোগ করিতেছে । শিখগণ ঘোষগড় ভাঙ্গিয়া এই স্থান 
জয় করে। এখানে স্থানীয় দ্রব্যের বিস্তর“বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। 
১৮৫৭ খুঃ অবের সিপাহীবিদ্রোহের সময় এখানকার পাঠানগণ 
শান্ত ছিল। | 

৪ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাহজহানপুর জেলার একটা 
সহর | অক্ষা* ২৭* ৪৩২ উঠ, ড্রাঘি* ৭৯* ৪১৫৩ পৃঃ । 
এই সহর জালালাবাদ তহদীলের সদর । শাহজহানপুরের 
১৯ মাইল দক্ষিণে রামগঞ্গ। হইতে ২ মাইল দুরে অবস্থিত | 
অযোধা। ও রোহিলখগ্ড রেলওয়ে হইয়া ইহার বাণিজ্য 
বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সোমবার ও বৃহষ্পতিবার এখানে 
দুইটা পাক্ষিক মেলা হয়। তহসীলদারের আদালত, থানা, 
ডাকখর ও দেনীয় ভাঁষ! শিক্ষার্থ বিদ্যালয় আছে । এই নগরের 
অবস্থ। অতি হীন। বাজার ক্ষুদ্র, দোকানের সংখ্যা অল্প.এবং 
রাস্তা নকল বাধান নহে। | 

€ উক্ত জেলার একটা তহ্নীগ, গঙ্গার উত্তরতীরে বিস্তৃত । 


] জালিক 


ব্বামগঙ্গা ও সোত নদী ইহার মধ্য দিক! প্রবাহিত। এই তহ- 

সীলের ভূমি গ্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত । সর্ব পূর্বভাগে 
প্রায় ৪* মাইল স্থান অধিকাংশ বানুকাময়, তথায় অত্যন্ন 
গম বাজরা ভিন্ন আর কিছুই উৎপন্ন হয় না। মধ্যভাগ 
রামগঙ্গা ও বহ্গুল নদীর তীরবর্তী ১২৮ বর্গমাইল পরিমিত 
গলিময় জমি অতিশয় উর্ধরা এবং অল্লায়াসে প্রচুর শত্ত 
প্রসব করে। 

৩ রামগঙ্গা ও গঙ্গার মধ্যবর্তী প্রায় ১৪* বর্গমাইল 
তূভাগ। ইহার মৃত্তিকা অতিশয় কঠিন। সর্বদা জলসেচন 
না কিসে কোনরূপ শন্ত হয় না, মাটি ফাটিয়া! যায়। ছুইটী 
পাকা রাস্তা এই স্থান দিয় গিয়ছে, তত্ি্ন যে সকল কাঁচা 
রাস্তা ও শকরাট আছে, বর্ষা ও শীতকালে তাহ] থাল ও 
কর্দমাদিতে প্রায় অগম্য হইয়া উঠে। ইহাতে ২টা ফৌজদারী 
আদালত আছে। তিলহারের মুন্সেফের কাছে এখানকার 
দেওয়ানী বিচার হয়। 

জালালি, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে আলিগড় জেলার কোইল 
তহসীলের একটা মহর। অক্ষা' ২৭৭ ৫১ ৩৫ উঃ, দ্রাঘি* 
৭৮* ১৭৩৫ পুঃ। এই সহর আলিগড় হইতে ১৪২ মাইল 
দূরে বুদাউন যাইবার রাস্তার উচ্চ স্থানে অবস্থিত। নগরের 
ছুই পার্থ দিয় গঙ্গার ছুইটী খাল গিয়াছে । নগরের 
অধিবামিগণ গ্রধানতঃ সৈয়দবংণীয় ও সিয়া-সম্প্রদায়তুক্ত 
মুসলমান। ইহার্দের অনেকে ইংরাজ সরকারে সৈনিক ও 
বিচারাদি বিভাগে চাকরী করেন। ইহারাই এখানকার 
জমীদার। নগরে ৮টী মসজিদ আছে, তন্মধ্যে ৩০্টী বৃহৎ 
ও সুন্দর। রান্ত বাধান নহে, অতি অগ্রশস্ত। এখানে ভাল 
বাজার নাই। ব্যবস1 বাণিজ্য নাই বলিলেই হয়। অধিবামি- 
গণ সকলেই ক্ৃষিজীবী। নগরের অর্ধমাইল দুরে শিরির- 
স্বাপনের মাঠ আছে । 

জালাষ (লী) শাস্তিকর ওযধবিশেষ। 

“জালাষেণাভিষিঞ্ত জাঁলাষেণোপসিঞ্ত। জালাষসুগ্রং 

ভেষক্ং তেন নে। মূড় জীবথ।” ( অথর্ব ৬৫৭।২) 

জালি, ধান্তবিশেষ। নদীয়া জেলায় এই ধান্ত বৈশাখমাসে 
রোপণ করে এবং কার্িকমাসে কাটিয়া লয়। 

জালিআ! [জালিয়৷ দেখ । ] 

জালিক (পুং) জালেন জীবতি ( বেতনাদিভ্যোজীবতি। 
পাঁ 8181১২) ইতি ষ্টন্। (পর্পাদিভ্যঃ ন্‌ । পা 8181১৬) 
১ জালজীবী, ধীবর, জেলে । [ জালিয়! দেখ। ] ২ মাকড়সা। 
৩ বাগুরিক, ব্যাধ, যে জালদ্বারা মগ বধ করে। (তরি) 
৪ কূটলেখক, জালকারী, প্রতারক, এন্দ্রজালিক। 


জালিয়া 


জাঁলিকা| (স্ত্রী) জালং জালবদারৃতিরস্তি অস্তাঃ | জাল-ঠন্‌ তত- 
্টাপ্‌। ১্রীলোকদিগের সুখাবরক বস্ত্রবিশেষ | ২গিরিসার | ৩ 
জলৌকা।9 বিধবা । ৫ অঙ্গরক্ষিণী, সীজোয়। ৬ ক্ষারক। (শার্থ) 
জালিনী (স্ত্রী)জালং চিত্রকর্শবস্তসমূহো বিগ্াতেহন্তাং জাল- 
ইনি স্ততো তীপ্‌। ১ চিত্রশালা, চিত্র লিখিবার গৃহ । ( হেম) 
২ কোঁষাতকী, ঝিঙ্গে। ৩ ঘোঁধাতকী, ঘোষাল । ৪ পটোললতা। 
(রাজনি* ) ৫ গ্রমেহরোগীর পীড়কভেদ । [ প্রমেহ দেখ। ] 
“জালিনী তীব্রদাহাতু মাঁংসজালসমাবৃতা |” (স্থুঞ্ত ) 
অতান্ত দাহ্যুক্ত ও মাংসসমূহ দ্বারা আবৃত হইলে 
জালিনী হয়। 
জালিম (আরবী ) ক্রুর, অত্যাচারী । 
জালিয়। (দেশজ ) ধীবর, জেলে। যাহার! মাছ ধরিয়া! বিক্রয় 
করে, বঙদেশে তাহারা সাধারণতঃ জালিয়! প্রভৃতি 
নামে খ্যাত। 
জালিয় শব্দের উৎপত্তি-নির্ণয় করা অতি কঠিন। কেহ 
কেহ বলেন, জাল দ্বারা মত্ম্ত ধৃত করে বলিয়া ইহাঁদিগকে 
জালিয়া কুহে, আবার কেহ কেহ বলেন জলে মাছ ধরে 
বলিয়া ইহারা জালিয়। নামে খ্যাত। যাহা হউক, জালিয়! 
বলিতে কোন বিশেষ জাতি বুঝায় না)--মালো, তিয়র, 
কৈবর্ড, বাউড়ি, বাগ, বাঁজব-শী প্রভৃতি সকল মহস্ত- 
ব্যবসায়িগণকেই বুঝায়। কোন কোন স্থানে জালিয়! 
বলিতে মুসলমান মত্হ্ব্াবসাধিদিগকেও বুঝায়; আবার 
কোন কোন স্থলে মুসলমান ধীবরগণ নিকেরি নামে 
পরিচিত। নোরাথালি জেলায় জালিয়! বলিলে চাট্গীয়ে 
জালিয়া, ভুলুষা জালিয়া, ঝাল! জালিয়৷ এবং কৈবর্ত জালিয়া 
এই চারি শ্রেণী বুঝায়। 
বঙ্গদেশের জালিয়াগণ অতিশয় সাহসী, বলিষ্ঠ ও কষ্ট- 
সহিষ্ণ। হুগলি জেলার জালিয়াগণ অপেক্ষা ঢাকাজেলার 
জালিয়াগণ অধিক বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী । 
জালিফাগণ জাল দিয়া মাছ ধরে। ইহার! টানাঁজাল, ক্ষেপলা 
জাল, বেড়া জাল প্রভৃতি বিবিধপ্রকার জাল ফেলিয়! মাছ ধরিতে 
ভালবাসে; কিন্ত কৈবর্তগণ বেড়া জাল ব্যবহার কবে না। 
বঙ্গদেশের জালিয়াগণ সাধারণতঃ নিয়লিখিত আটপ্রকার 
জাল ব্যবহার করিয়! থাকে-_১) ঝাকি বা ক্ষেপলা, (২) উঠার 
বা গলতি (৩), সাংলা, (৪) বাওতি, (৫) চাঁদি, (৬) বেড়, (৭) 
বেসাল বা খাড়া, (৮) কোণা। 
বজদেশীয়গণ গ্রাণীততপ্রিয় নহে; কিন্তু ধীবরগণ এ 
বিষয় কতব কতক জানে। ইহারা মংস্তের রীতি নীতি 
উত্তদরূপ জ্ঞাত আছেঁ। জালিয়াগণ জানে মাছ ধরিতে 
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জাদু বসস্তগড় 


হইলে নিশুধতার 'আবহক, এই জন্তই ইহারা ক্াত্রিকালেই 
মাছ ধরিতৈ বাহির হয়; ইহারা আরও জানে যে হৃর্য্যান্ত ও 
হৃধের্যোদয়ের সময় এবং ভরা জ্যোৎলগার সময় জাল ফেলিতে 
পারিলে অনেক মাছ পাওয়। যায়। , 

ইংলগুদেশীয় ধীবরদিগের সহিত বঙ্গদেশীয় ধীবরদিগের 
এক বিষয়ে সাদৃশ্ত আছে। ইংরাঞ জালিয়াগণ জাল 
ফেলিবার সময় একখানি কাঠ দিয়া তাহাদের নৌকার 
তক্তায় আঘাত করিতে থাকে । এদেশীম্ন জালিয়াগণও 
জানে যেজল ঈষৎ আন্দোলিত হইলে মতস্ত সমস্ত ভীত 
হইয়া নড়িতে আরম্ভ করে এবং যখন তাহারা জাল টানিতে 
আরম্ত করে, তখন একজন লোক তাহাদের নৌকায় আঘাত 
করিয়। শব করিতে থাকে । 

অশোৌচকালে জালিয়াগণ মাছ ধরে না বাবিক্রয় করে না। 
কোন জালিয়াই সাগ্ু, পাঙ্গাস, গরুয়া ও গাগর মাছ 
কাটিয়া বিক্রয় করে না। অনেক জালিয়া আইস-শৃন্ত মাছ 
দ্বণা করে, এমন কি সিঙ্গি মাছ ম্পর্শও করে না। মুসলমান- 
দিগের হানিফী সম্প্রদায় কাঁকড়া প্রভৃতি খায় না। 

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অনেক বাগী ও বাওড়ীরা 
মাছের ব্যবসা করে। দিনাঁজপুরের অধিবাসী রাজবংশী 
জালিয়াগণ অনেকে পাহ্বিবেহারার কার্ধ্য করে। 


'জালিয়! অমরাজী, বোম্বাই গ্রেমিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিয়া 


বাড়ের উন্দসবর্বীয় জেলার একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। পালিতান! 
হইতে প্রায় ৯ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এই রাজ্য 
একটা মাত্র গ্রাম লইয়া গঠিত। এখানকার সামস্তরাজ 
সব্বায়-রাজপুতবংশোষ্তব | 

জালিয়াু ( দেশজ) যে জাল করে। [জাল দেখ ।] 

জালিয়াদেওয়ানি, বোস্বাই গ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিয়া- 
বাড়ের হালার জেলার একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহাতে ১০টা 
গ্রাম আছে। 

জালিয়ামনাজী, বোম্বাই প্রেষিডেন্দীর অন্তর্গত কাঠিয়া- 
বাড়ের উন্দসবর্বীয় জেলার একটা ক্ষুদ্র রাজ্য । একটা মাত্র 
গ্রাম ইহার অস্তর্গত। 

জালী (স্ত্রী) জালমন্ত্যস্তাঃ অচ্‌ গোঁরাদিত্বাৎ ডীষ্‌। ১ চন্য 
বিঙ্গা। ২ পটোল। (রাজনি*) 

জালীগড়! (দেশজ ) জালের স্তায় নির্মিত, জালবৎ। 

জালু বসস্তগড়, বোম্বাই: প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সাতার! 
জেলার একটা পর্বত। এই পাহাড় সন্াত্রির একটা শাখা 
এবং করাড়ের নিকট কোয়না ও কৃষ্ণাসঙ্গমের ৪ 
মাইল উত্তর-পশ্চিম হইতে আরস্ত করিয়া ১২ মাইল বিস্তৃত। 


১৬ 


জাল্ন! ্‌ [ ৬২ ] জাবজী 


জালেরুহ, উড়িম্যার একজন প্রাচীন রাজা। তারানাথ- 
প্রণীত মগধরাজবংশাবলী-চরিতে ইনি উড়্িষ্যার পরাক্রাস্ত 
রাজ! বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছেন। 

জালোর, রাজপুতানার অন্তর্গত যৌধপুর বা! মাড়বার রাজ্যের 
একটা প্রধান নগর | অক্ষাৎ ২৫* ২২উ:, দ্রাঘি* ৭২* ৫৭ 
৪৫%পৃঃ। মাড়বারের মরুভূমির দক্ষিণা এই নগর 
অবস্থিত। প্রমারবংশীয় জনৈক রাজা থৃষ্টীয় প্রথম শতাবীতে 
এই নগর স্থাপন করেন। ইহার প্রাচীন নাম জলম্ধর দেশ। 
নগরের অধিকাংশ প্রন্তরনির্দিত এবং অক্ষু্ন অবস্থায় 
আছে। এখানে ঠঠেরাগণ . কীসার ফুলকাট! নানাবিধ 
সুন্দর সুন্দর পানপাত্র প্রস্তুত করে। জালোরের ছুর্গ বনু 
প্রাচীনকাল হইতে সুদৃঢ় বলিয়া পরিচিত। এই ছূর্গ নগরের 
নিকট প্রায় ১২০ ফিটু উচ্চে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য 
৮** ফিট, বিস্তার ৪** ফিট্‌। ছুর্গমধ্যে ২টা পুষ্করিণী আছে। 

জাঁলোরি, পঞ্চাবের অন্তর্গত কাঙ্গড়া দেলার একটা পর্বত । 
এই পর্বত হিমালয়ের একটা শাখা। ছুইটা পথ এই পর্বতের 
উপর দিয়া দিয়াছে, একটী ১০৯৮০ ফিটু উচ্চ জালোরি- 
গিরিবর্ দিয়া সিমলায় গিয়াছে, অপরটা ১,৮৮০ ফিটু 
উচ্চ, রামপুর অভিমুখে গিয়াছে । 

জাল্জাল (দেশজ ) জালের ন্যায় নির্ষিত, জালবৎ। 

জাঁলতি (দেশজ) মুখস, যাহাদ্বারা পণুদিগের মুখ বদ্ধকরা যায় 

জাল্না। দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদ অর্থাৎ নিজাম রাজ্যের 
অন্তত আরঙ্গাবাদ জেলার একটা সহর ও সেনানিবাস। 
অক্ষা ১৯৭ ৫৯৩০ উঃ, দ্রাঘি' ৭৫" ৫৬ পুত। এই নগর 
আরঙ্গাবাদের ৩৮ মাইল পূর্বে কুগুলিকা নদীতীরে অবস্থিত। 
নগরের পূর্বে হায়দরাবাদ-সৈস্তের এক দলের ছাউনি আছে। 
প্রবাদ, পুরাকালে সীতাদেবী এই স্থানে কিছুদিন বাস 
করিয়াছিলেন। তখন ইহার জানকীপুর নাম ছিল। প্রসিদ্ধ 
মুসলমান ইতিহাসলেখক আবুল-ফজল অকবরের রাজসভা 
হইতে নির্বাসিত হইয়। কিছুকাল এই নগরে বাস করেন; 
তখন জাল্না একজন মোগল সেনাপতির জায়গীর 
ছিল। ১৮*৩ থৃঃ অব মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় কর্ণেল ফ্রিভেন্দন- 
চাঁলিত সৈন্তদল এইখানে আডড| করেন। প্রস্তর নির্মিত 
সরাই, একটা মদ্জিদ, তিনটা হিন্দু দেবমন্দির এই কএকটী 
নগরের প্রধান অক্টরালিকা। এখানকার বাণিজ্যের বিস্তর অব- 
নতি হইয়াছে । এখন স্বর্ণ ও রৌপ্যের জরি এবং বস্ত্র অব্প 
প্রস্তুত হয়। গড়ের উত্তরভাগে বিস্তৃত উদ্ভান আছে। 
এখানকার ফল বহুপরিমাণে বোম্বাই, হায়দরাবাদ প্রভৃতি 
দুরদেশে প্রেরিত হয়। নগরের অর্দমাইল পশ্চিমে মতিতলাও | 


নামে এক বিস্তীর্ণ সরোবর আছে, ইহারই জল নগরে 
সরবরাহ হ্য়। জাল্নায় ডাকঘর, ভাকবাঙ্গলা ও দুইটা 
গির্জা আছে। 


জালা (ত্রি) জালয়তি দূরীকরোতি হিতাহিতজ্ঞানং জল-ণিচ্‌ 


বাহুলকাঁৎ মঃ।॥ ১ নীচ ব্যক্তি, ইতরলোক, অবিবেচক, 
মূর্খ, জড়, ক্রুর, পামর। 

ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জান স্কন্ধন্তে যদি বাধতি । 

ন তথা বাধতে স্বন্ধং যথা বাধতি বাধতে ॥” ( উত্তট ) 
২যাহার! গুরুর নিকট থট্টাদিতে আরোহণ করে। সত্রিয়াং ভীষ্‌। 
প্নত্বেব জান্মীং কাপালীং বৃত্তিমেষিতুম্থসি” (ভারত ১২/১৩২অ) 


জালাক (তরি) জান্স-স্বার্থে কন্‌। মিত্র, ব্রাহ্মণ ও গুরুদ্বেষী। 


“মিত্রব্রক্গগুরুদ্বেষী জান্ম কন্থুবিগহিতঃ 1” (ভারত ৭১৯৬অঃ ) 


জাল্য (পুং) জল-ণাৎ। ১ শিব। গ্মতন্তো জলচরো জাল্যোহ- 


কলঃ কেলিকলঃ কলিঃ” (ভারত ১২২৮৬ অঃ) 
(ত্রি)২ জলে ধারণযোগ্য। 


জাঁবজী, বোস্বাই প্রেমিডেন্সীর অন্তর্গত আঙ্গদনগর জেলার 


একজন কোলি সর্দার। ইহার পিতাব্ন নাম হীরাজী। 
হীরাজীর মৃত্যুর পর জুনারস্থ পেশোবার কর্মচারী জাব- 
জীকে পৈতৃকপদে স্থাপন না করায়, জাবজী পেশোবার 
শাসন অগ্রাহ্য করিয়া বহুসংখ্যক লোকসংগ্রহপূর্বক লুন 
বৃত্তি অবলম্বন করেন। তখন জাবজীকে পর্বত ছাড়িয়া 
পেশোবার সৈন্তদলে মিলিতে আদেশ কর! হইল, কিন্তু 
জাবজী প্রতারণ ভাবিয়া থান্দেশে পলায়ন করিলেন । 
রামজী সামন্ত নামে জুনারের জনৈক কর্মচারী জাবজীর শত্র 
ছিল। সে জাবজীকে ধরিয়া দিবার জন্য কতক সৈন্য চারিদিকে 
প্রেরণ করিল এবং নিজেও কতক সৈন্ভ লইয়৷ তাহার 
অনুসন্ধান করিতে লাগিল। জাবজী হঠাৎ একদিন রামজী 
ও তাহার পুত্রকে বিনাশ করিয়া ফেলিল। পেশোবা ঘোষণা 
করিলেন, «যে জাবজীর মুণ্ড আনিতে পারিবে, সে উপযুক্ত 
পারিতোধিক পাইবে ।” জাবজী রথুনাথ রাওয়ের আশ্রয় লইয়া 
তাহাকে অনেক যুদ্ধে সাহায্য করিলেন। দাঁজীকোকাত 
নামে একজন কোলিসর্দার জাবজীকে ধরিবার জন্ত নানা- 
ফড়নবিস্‌ কর্তৃক প্রেরিত হইল। একদিন অরণ্যে দাজী ও 
জাবজীর সাক্ষাৎ হইল। দাজী জাবজীর বন্ধু বলিয়। পরিচয় 
দিল। পরে উভয়ে নান করিতে গেলে জাবজীর একজন 
লোক দাজীর বস্ত্রের পৌটলায় নানা-ফড়নবিসের ঘোষণাপত্র 
দেখিয়া জাবজীকে বলিয়। দিল। সেই রাত্রিতেই দার্গী ও 
তাহার তিন পুত্র বিনষ্ট হইল। ইহার পর জাবজীকে ধরিবার 
জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। জাবজী নাসিকের 


জাফমদ 


শাসনকর্তা ধুদ্ধুগোপালের পরামর্শে সমস্ত ছুর্গাদি তকাজী 
হোলকরকে অর্পণ করিলেন। হোলকরের মধ্যস্থতায় জাবজীর 
সমস্ত অপরাধ মার্জনা করা হইল এবং তাহাকে রাজুরের 
৬০টী গ্রামের স্ুবাদার করা হইল। জাবজী এই পর্দে ১৭৮৯ 
খৃঃ অব পর্য্স্ত থাকিয়া তাহারই একজন অন্ুচরের আঘাতে 
প্রাণতাগ, করেন। ভ্বীবনের শেষভাগে জাবজী অনেক 
ডাকাইছি নিবারণ করিয়াছিলেন । 
জাবজীর যুব। বয়সের এইরূপ বর্ণনা! আছে, ইছার শরীর 

দোহারা, কর্মঠ, দেখিতে স্ৃশ্রী। তিনি অতিশয় চঞ্চল 
প্রকৃতি ও ছুর্দাত্ত ছিলেন। 

জাবড়, মধ্যভারতের পশ্চিম মালব এবেশীর অধীন 
গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী সহর। অক্ষা* ২৪* ৩৬ 
উঠ, দ্রাঘি* ৭৪* ৫৪পুঃ। এই সহর নমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪০০ 
ফিট্‌ উচ্চ। ১৮১৮ থুঃ অবে ইংরাজেরা এইস্থান আক্রমণ 
ও অধিকার করিয়া দৌলতরাও সিন্ধিমাকে অর্পণ করেন। 
নগরের চতুর্দিকে একটা প্রাচীর আছে। এই নগর নীমচ 
হইতে ১২ মাইল. উত্তরে অবস্থিত। বাণিজ্য এবং রক্তবর্ণ 
বস্ত্রের জন্য*বিখ্যাত। 

জাবন্য (ক্লী) জবনস্ত ভাবঃ দৃঢ়াদি* বা স্তঞ্। বেগ, দ্রুতগতি। 

জাবাড়ি, মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সালেম জেল্লার 
তিরুপত্তুর তালুকের একটা গ্রিরিমালা। এই গিরি প্রায় 
৩৪৪ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া বিসৃত। কোথাও উচ্চ শৃঙ্গ, 
কোথাও উচ্চ মালভূমি, কোথাও আবার অন্ুচ্চ প্রবণ উপ- 
ত্যকা। ইহার উপরে প্রায় ১৩৪টী ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। 
পাহাড়ের গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০৯০ ফিটু। গিরিমালার 
পূর্ববাংশ শিখরদেশ পর্য্যস্ত শ্তামল তরুলতাকীর্ণ। এখানকার জল- 
বাফু স্বাস্থ্যকর নহে । যুরোপীয়দিগের অনুপযোগী । অলঙ্গায়মের 
নিকটস্থ রাঙ্গিউর মালতৃমিতে সুন্দর শন্তাচ্ছাদিত প্রান্তর ও 
তাহার মধ্যে মধ্যে বহুসংখ্যক পুষ্ধরিণী আছে। বোম্মাই- 
কুগ্পম্‌ ও মত্রপল্লীর দিকে গিরি-পার্থে একটা অদ্ভুত নির্বৰিণী 
আছে। উহার জলের আশ্চর্য্য গুণ এই যে-_তাহাতে পত্র, কাষ্ঠ 
প্রভৃতি কোন ভ্রব্য ডুবাইলে প্রস্তরীভৃত হয়! যায়। পাহাড়ে 
উঠিবার পথ অতি কুটিল ও ছুর্গম। কড়িকাঠ ও চন্দন 
প্রভৃতি বৃক্ষের কতকটা বন গবর্মেন্ট খাসে রাখিয়াছেন। 
পর্বতে অধিকাংশ বেল্লালর ও পচাই বেল্লালর জাতির বাস। 

জাধক (ক্লী) জন্ততি মুঞ্চতি সদগন্ধাদিকং জস-থল্‌, পৃষোদরা- 
দিত্বাৎ সম্ত যত্বং। কালীয়ক, কালীয়ানামক সুগন্ধি কাষ্ঠ। 

জাহফমদ (পুং স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ । 
“অনিরুবা জাফমদা গৃথাঃ শ্েনাঃ পতত্রিণঃ।৮ (অথর্ব্ব ১১1৯/১) 


[ ৬৩ ] 


জাহাঙ্গীর 


জাম্পতি (পুং) জায়তে জন.ড জারাঃ ছুহিতুঃ পতিঃ বেদে 
নিপা*। কন্তার পতি, জামাতা, জামাই। “সদভিজ্জাম্পতিং বা” 
(ধক ১/১৪৫1৮) “জাঃ পুত্র্যঃ তাসাং পতিং জামাতরং' ( নায়ণ ) 

জাম্পত্য (ক্লী) জায় চ পতিশ্চ জায়াপতী তয়োর্ভাবঃ কর্ম বা 
পৃষোদরাদিত্বাৎ ঘ্যঞ্.। জায়াপতীর কার্য, স্বামী স্ত্রীর কর্্ম। 
“সং জাম্পত্যং স্থুয়মা! কৃণুশ্চ” (খক্‌ ৫1২৮৩) 

“জাম্পত্যং জায়াপত্যোঃ কর্ম” (সায়ণ ) 

জাসু (আত্রবীজ ) অতি দক্ষ, নিপুণ, চতুর । 

জাহ্‌, তদ্দিত গ্রত্যয়বিশেষ, আক্ষি, ওষ্, কর্ণ, কেশ, গুল্ফ, দত্ত, 
নখ, পাদ, পৃষ্ঠ, ভর, সুখ, শৃঙ্গ এই সকল শবের উত্তর জাহ 
প্রত্যয় হয়। যথা কেশজাহ প্রভৃতি । 

জাহক (পুং) দহ,ল্‌, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ঘোখ, ঘোঘ, 
বিড়াল-কারুপ্ডিকা, মগ্ডলাকার চিত্রবিশিষ্ট শরীর-সঙ্কোচি 
বহুরূগী বিলেশয় প্রানীবিশেষ। পর্য্যায়__গাত্রস্কোচী, মণ্ডলী, 
বহুরূপক, কামর্পী, বিদ্ধপী, বিলাবাম (রাজনি') 
[ ঘোগ দেখ। ] 

জাহাঙ্গীর, (জাহাগীর, জহান্গীর) সম্রাট অক্বরের জো 
পুত্র । ১৫৬৯ খৃঃ অন্যে ২রা সেপেম্বর, অক্বরের প্রিম্ 
মহ্ষী জয়পুর-রাজ-ছুছিত1 মারিয়ম্‌ জমানির গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন। মহারাজ্তী মুসলমানসাধু সলিম চিস্তর বরে এই 
পুত্র লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার “মহম্মদ নূরউদ্দীন্‌ 
সলিম্‌ মির্জা” এই নাম রাখেন। সম্রাট অকবর পুত্রের জন্ম 
উপলক্ষে বিবিধ উৎসবাদি করিয়াছিলেন। এই পুত্রও 
সম্রাটের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। 

১৫৮৫ খুং অবে সলিমের সহিত অগ্বররাজ ভগবান্‌ দাসের 
কন্তা। ও প্রথিত-নামা্‌ রাজ! মানসিংহের ভগিনী যোধাবাইএর 
বিবাহ হয়। 

১৫৮৭ থৃঃ অবে রায়সিংহ কুমার সলিমের সহিত নিজ 
কন্তার বিবাহ দেন। 

সম্রাট বাল্যকালে সলিমকে বিবিধ শিক্ষা দান করিয়া- 
ছিলেন এবং তাহাকে সচ্চরিত্র করিতে চেষ্টার ক্রটি করেন 
নাই। কিন্তু সম্রাটের চেষ্টা বিশেষ কার্ধ্যকরী হয় 
নাই । সলিম নানাবিধ কুক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া পড়িলেন। 
তিনি যুন্ধবিষ্াশিক্ষা করিয়াছিলেন। সম্রাট তাহাকে রাজা 
মানসিংহের সহিত বীরকেশরী মহারাণ! প্রতাপনিংছের 
বিরুদ্ধে বিখ্যাত হুল্দীঘাটের যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
সে যাত্রায় অতি কষ্টে সলিমের জীবনরক্ষা পাইয়াছিল। 

অকৃবর শেষাবস্থায় প্রিয় পুত্র সলিমের জন্ মানসিক কষ্টে 
পীড়িত হুইয়াছিলেন; কিন্তু শেষে সপিম নিজের অপরা ধ 


জাহাঙ্গীর 
বুঝিতে পারিয়া৷ পিতার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 
১৬০৫ খৃঃ অবে মৃত্যুশয্যায় শয়িত হইয়া! অক্বর পুত্রকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান আমীর ওমরাদিগের 
সাক্ষাতে সলিমকে সম্রাটপদে মনোনীত করিয়া তাহাকে রাজ- 
কীয় পরিচ্ছদ, উষ্ধীষ ও তরবারী দ্বারা সজ্জিত করিতে অনু- 
মতি দিলেন । 

১০১৪ হিজরা ৮ই জুমাদসানি (১৬০৫ খুঃ অব ১২ই অক্টো- 
বর) বৃহম্পতিবাঁর সলিম ৩৮ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আগ্রাছুর্গে 
পিতৃদিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া ৫ 
“জাহাঙ্গীর” অর্থাৎ বিশ্ববিজয়ী” 
উপাধি ধারণ করিলেন* আগ্রা 185০ 
হু্গে দিল্লী-দরজায় একখানি পাথরে টং ্ উঃ. ক; 
জাহাঙ্গীরের অভিষেক ঘটন। ৬4 
লিখিত। শেষ ছত্রে পিথিত আছে, ২ 
“আমাদের রাজা জাহাঙলীর জগতের ২ 


ক, 


রাজ! হউন ১০১৪।৮ জাহাঙ্গীরের অভিষেক উপলক্ষে যাহারা 
আনন্দস্চক কবিতা রচনা! করিয়াছিলেন, সেই কবিদিগকে ও 
দরিদ্রদিগকে বহু অর্থ বিতরণ করা হইয়াছিল। 

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া! নিরপক্ষভাবে ও 
শান্তিমরী রাজনীতিতে শাসন করিবেন বলিরা ঘোষণ। করি- 
লেন। কিন্কত্াহার অসং চরিত্র এ বিষয়ে তাহার প্রধান 
অস্তরায় হইল। তাহার আন্তরিক ইচ্ছ। স্বক্বেও তিনি সুন্দর ও 
স্থশৃঙ্খলভাবে রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই । কিন্তু 
শ।সনকার্ধ্যে বিশৃঙ্খল হইলেও অকবরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের 
ভিত্তি তখনও অতিশয় দৃঢ় ছিল। যাহা হউক, জাহাঙ্গীর 
সম্রাট হইয়া সুশাসনের কতক আভাস দিলেন 


পূর্বে সকলের ভাগ্যে সঞ্জাটের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিত না; | 


কোন বিচারপ্রার্থা সম্রাটের সশ্ুখে যাইতে পারিত না। 
কর্মমচারিদিগকে যৌতুক অথবা উৎকোচ না দিলে কাহারও 
অভিযোগ সম্রাটের কর্গোচরও হইত না। এই অস্থবিণ! 
দূর করিবার নিমিত্ত এবং যাহাতে সকলেই সহজে সুবিচার 
পাইতে পারে, তজ্জন্ত নবীন সম্রাট একগাছি সোণ।র 
শিকল প্রস্তত করাইলেন। তাহার একদিক্‌ ব্াজপ্রাসাদের 
বপ্রের সহিষ্ত, অপর দিক্‌ নদীতীরস্থ একখানি প্রস্তবের সহিত 
সম্বদ্ধ ছিল। এই শিকলগাছি ৩০ গজ লম্বা ও ইহাতে ৬্টা 
সোণার ঘণ্টা বাধা; এই ঘণ্টাগুলি সম্রাটের গৃহের 
ঘণ্টাগুলির সহিত সংযুক্ত ছিল। যে কোন ব্যক্তি এই 
শিকল ধরিয়। ঘণ্ট! নাড়িলেই সম্রাট জানিতে পারিতেন এবং 
সম্রাট সম্মুথে নীত হইতেন। যে কোন ব্যক্তি ঘণ্টা নাড়িয়। 


[ ৬৪ ] 
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জাহাঙ্গীর 


সম্রাটের নিকট বিচার প্রীর্থনা কর্সিতে পারিতেন। স্বতরাং 
কর্মমচারিগণ উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে কোনরূপ 
উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারিত না এবং উৎপীড়িত ব্যক্তিগণ 
কর্মচারিদিগের অনিচ্ছা হইলেও সম্রাটের নিকট উপস্থিত 
হইতে পারিতেন। 

বাদশাহ শুক্ক আদায়ের. অনেক দোষ সংস্কার করি- 
লেন।- তিনি তম্ঘা ও মীরবাড়ী নামক করদ্বয় উঠাইয্া 
দিলেন এবং জায়গীরদারগণপ প্রজাদিগের নিকট হইতে যে 
সমস্ত অন্তায় কর লইতেন, তাহাও রহিত করিলেন। 
লোকালয় হইতে দূরবর্তী পথে ও যে সমস্ত পথে চোর 
ডাকাইতের উপদ্রব ছিল, সেই সকল স্থানে সরাই নিন্াণ 
ও কুপখনন করিতে জায়গীরদারদিগকে আদেশ করিলেন 
এবং খালিসা জমীর নিকটবর্তী স্থানে সরাই নির্মাণ ও কূপ 
থনন করিবার জন্য রাজকর্মচারিদিগকেও আদেশ দিলেন। 
বণিকর্দিগের বিনান্মতিতে কেহ তাহাদিগের পণ্য দ্রব্য 
খুলিতে পারিবে না, কোন সৈন্থ অথবা রাজকর্মমচারী গৃহে 
বাস করিতে পারিবে না,« কেহ মাদক দ্বব্য প্রস্তত, ব্যব- 
হার ও বিক্রয় করিতে পারিবে না, কোন জাধ্নগীরদার কোন 
প্রজার সম্পত্তি বলপুর্বক গ্রহণ করিতে পারিবে না, অথবা! 
সআটের বিনানুমতিতে প্রজাসাধারণের সহিত মিলিত হইতে 
পারিবে না। এই সকল নিয়ম হইল 

পূর্বে সত্রাটের আদেশে সময় সময় অপরাধিপিগের নাক 
কাণ কাটিয়া দেওয়া হইত। জাহ্।ঙ্গীর সে প্রথা একবারে 
রহিত করিলেন । 

তিনি প্রধান প্রধন নহরে হাসপাতাল স্থাপন করিলেন; 
উত্তমরূপ চিকিত্সার জন্ত উপধুক্ত চিকিংনক নিযুক্ত করিয়। 
দিলেন। প্রতি সপ্ত।হে তাহার অভিষেক দিবসে (বৃহুস্পতি- 
বার) ও তাহার পিতার জন্মদিনে (রবিবার) পণুহত্যা 
নিবারিত হইল। 

তিনি তাহার পিতার কর্মচারিদিগের গুণান্ুসারে মন্সব ও 
জায়ণীর কিছু কিছু বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। বহছুর্দিন পর্য্যন্ত 
যাহার! কারারুদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন । 
তাহার পিতার কর্ধচারিদিগের অধিকাংশকেই স্বপদে রাখি- 
লেন; কিন্তু যাহার! অক্বর প্রবর্তিত ধর্মমত অবলম্বন করিয়া- 
ছিল, তাহাদিগকে পদচ্যুত করিলেন। পূর্বে যেরূপ ইস্লাম্‌ 
ধর্মের জাচার ব্যবহার ছিল, সেই নিয়ম অনুসারে প্রজাদিগকে 
চলিতে আক্ত। প্রদান করিলেন। তাহার প্রিয্বন্ধু সরিফ- 
থাকে প্রধান মন্ত্রী ও সৈয়দর্াকে পঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করিলেন। 


জাহাঙ্গীর 


বাদশাহ হরিদাস রায়কে বিক্রমজিৎ উপাধি প্রদান করিয়া 
গোলন্দাজ সৈষ্ের অধ্যক্ষ এবং রাজা মানপিংহের পুল্র তাঁও- 
সিংহকে একজন মন্সবদার করিলেন। পরে গাফুরবেগের 
পুর জমানাবেগ মহাঁবৎ্খথা উপাধি লাভ করিয়া একজন 
মন্সবদার হইলেন। 

রাজা নরসিংহ দেব নামে জনৈক বুন্দী রাজপুত বিখ্যাত 
সেখ আবুলফজলের প্রাণবিনাঁশ করিয়াছিলেন বলিয়! জাহাঙ্গীর 
তাহাকেও উচ্চপদ প্রদান করেন। [ আবুলফজল দেখ । ] 

রাজ! মানসিংহের ভগিনী যোধাবাইএর গর্ভে সলিমের 
খন্র নামে এক পুত্র হয়। অকবরের শেষ দশায় ইহাকে 
সামাজ্যে অভিষিক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা 
বিফল হয়। জাহাঙ্গীর সম্রাট হইয়া খনরুকে কারারুদ্ধ 
করিলেন, কিন্তু ছয় মাস পরে একদিন ব্াত্রিকালে তিনি সম্রাট 
অকবরের কবর দেখিতে যাইবেন এইরূপ অভিগ্রায় প্রকাশ 
করেন। জাহাঙ্গীর অনুমতি প্রদান করিলে খস্রুর সহিত 
৫০ জন অশ্বারোহী অন্ুচর যাইবার জন্য প্রস্তত হইল। থন্ক 
তাহাদের সহিত পঞ্জাব অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 
খস্র বিদ্রোহী হইয়। পলায়ন করিয়াছে, এই সংবাদ সম্রাটের 
কর্ণগোচর হইলে তিনি সেই রাব্রিতেই সেখ ফরিদ বোখারিকে 
তাহার অন্থুসরণ করিতে আদেশ দিলেন এবং পর দিন প্রতুঢষে 
স্বয়ং তাহার অনুসরণ করিলেন। খস্রু পথিমধ্যে হাসেন্বেগ 
খার মহিত মিলিত হইয়া তাহাকে সেনাপতি নিষৃক্ত করিলেন 
এবং বণিক ও পথিকদিগের সর্বশ্ব লুণ্ঠন করিয়া! অর্থ সঞ্চয় 
করিতে লাগিলেন । 

জাহাঙ্গীর আগ্রা ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় ইতিমাদ্‌- 
উদ্দৌলার উপর সমস্ত ভার দিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্ত 
হিন্দাল নামক স্থানে আসিয়া তিনি দোণ্ত মহম্মদকে আগ্রা 
প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে দিলাবার খা খস্কর 
আগমন-সংবাদ পাইয়া নিজ পুত্রকে যমুনানদী পার হইয়া 
অগ্রসর হইতে বলিয়া পাঠাইলেন ও নিজে লাহোর অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। দিলাবারখী অতি দ্রুত লাহোরাভিমুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং পথিমধ্যে সকলকেই খস্রুর 
বিদ্রোহ সংবাদ দিয় মতর্ক করিয়া দিলেন। 

২৪ জেলহজ্জ, থস্রুর পাঁচ জন অন্ুচর ধৃত হইয়! সম্রাট 
সন্ুথে নীত হইল। সম্রাট ছুই জনকে হস্তীর পদতলে 
নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। অপর তিন জনকে কারারুদ্ধ 
করিয়া রাখিলেন। দিলাবার খা অগ্রসর হইয়া লাহোর 
দুর্গে প্রবেশ করিলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইলেন। 
ইহার ছুই দিবস পরে খন্রু প্রায় ১২০* সৈন্য সমভিব্যাহারে 


ঘা রী 
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লাহোর দুর্গ সমীপে উপস্থিত হইলেন । তিনি তাহার অন্থুচর- 
দিগকে নগরের একছ্বারে অগ্নি প্রদান করিতে অনুমতি 
দিলেন এবং প্রকাশ করিলেন, নগর অধিকৃত হইলে সৈম্তগণ 
সাত দিন পর্য্স্ত এই নগর লুঠ করিতে পাইবে। মীর্জা হুসেন, 
দিলাবার বেগর্থা, হুসেনবেগ দিবান এবং নুরউদ্দীন্‌ কুলি এই 
কয়জন নগররক্ষার্থ সৈম্ভসমাবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে 
সৈয়দর্খ৷ চন্দ্রভাগাতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন; 
থস্রুর বিদ্রোহসংবাদ তাহার নিকট পৌছিলে তিনি অবি- 
লম্বে লাহোরাঁভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং শীঘ্রই সআাটের 
সৈস্তের সহিত মিলিত হইলেন। এ দিকে জাহাঙ্গীর আগা- 
কুলির উদ্যানে শিবির সংস্থাপন করিলে সংবাদ পাইলেন যে 
সেই রাতিতেই খম্রু সম্রাটসৈন্ত আফ্রমণ করিবে। যাহা হউক, 
সম্রাট কতকগুলি সৈন্য সেথ ফরিদর্খীর অধীনে লাহোরাভি- 
মুখে প্রেরণ করিলেন। এই মলৈন্ত নগর সন্দুথে উপনীত 
হইলে খসরুর সহিত ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হটল। থস্রু পরাস্ত 
হইয়া পলায়ন করিলেন। সম্রাট ফরিদকে অগ্রে পাঠাইয়া 
পর দিন যখন স্বয়ং অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় পথিমধো 
বিজয়বার্তী প্রাপ্ত হইলেন । 

গোবিন্ববাল সেতু পার হইয়া কিঞ্চিং অগ্রসর হইলে 
সম্সের নামক জনৈক তোষাখানার ভৃত্য আপিয়৷ সম্রাটুকে 
বিজয় সংবাদ প্রদান করিলে জাহাঙ্গীর তাহাকে খোসথবরথা 
উপাধি প্রদান করিলেন। 

সম্রাট থম্রুকে বশে আনিবার জঙ্ঠ পূর্বে মীরজমাল্- 
উদ্দীন্কে পাঠাইয়াছিলেন; তিনি এই সময়ে আসিয়া বলিলেন 
যে, খন্রুর সৈম্তবল এত অধিক ও তাহারা এত সাহসী থে 
ফরিদের অল্পসংখ্যক 'দন্ত কিছুতেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে 
পারে নাই। বাদশাহ সম্সেরের সংবাদ প্রথমে বিশ্বাস করিলেন 
না; কিন্তু পরেখস্রুর যান আনীত হইলে তিনি বিশেষ আনন্দ 
প্রকাশ করিলেন । এই যুদ্ধে ফরিদ বিশেষ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিল। সৈফ খাঁর শরীরে আঠার স্থান আহত হইয়াছিল। 

থন্রু পরাজিত হইয়া কাবুলাভিমুখে পলায়ন করিলেন। 
সম্রাট তাহাকে ধরিবার জন্য মহাবতখী এবং আলিবেগকে 
প্রেরণ করিলেন। খস্ক বিতস্তাতীরে উপস্থিত হইলে তাঁহার 
অন্ুচরদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। কেহ কেহ 
বলিল, হিনুস্থানে থাকিয়া রাজ্যে গোলযোগ উৎপাদন করাই 
শ্রেয়, আবার কেহ কেহ বলিল, কাবুলে গমন করাই উচিত। 
খন্রু হাসেন্বেগের সহিত একমত হইয়া কাবুলে যাওয়াই 
স্থির করিলেন। ইহাতে হিনুস্থানী ও আফগানগণ তাহাকে 
পরিত্যাগ করিল। 


জাহাঙ্গীর 


থস্র শাপুর নামক স্থানে পার হইতে না পারায় শাহধর! 
নামক স্থানে গমন করিলেন। তিনি পরাজিত হইবার 
পূর্বেই পপ্জাবের জায়গীরদার ও থেয়ারক্ষকদিগকে থস্রু সম্বন্ধে 
তর্ক হইতে আদেশ কর! হইয়ছিল। কিন্তু রাত্িযৌগে 
যখন* খসরু পার হইতেছিলেন, তখন শাহধরার একজন 
চৌধুরী দেখিতে পাইয়া সম্রাটের আদেশ তাহাকে স্মরণ করাইয়! 
দিলেন এবং নৌকা আটক করিলেন। পাঁরঘাটের অধ্যক্ষ 
আবুল কাশিমখা এই সংবাদ পাইয়। কতকগুলি অনুচর ও 
অশ্বারোহী সৈন্ত সমেত তথায় উপস্থিত হইলেন। হুমাঁযুন 
বেগ চারিখান। নৌকা! লইয়া পার হইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 
একখানি বালুকায় আটকাইয়া৷ গেল। 

বাদশ।হকুমার শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন। জাহাঙ্গীর থস্রু বন্দী 
হইয়াছেন শুনিয়! তাহাকে আনিবার জন্ত আমীরউল্‌ ওমরাকে 
প্রেরণ করিলেন। তিনি মীর্জা কম্রাণের উদ্যানে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন; খস্রু তথায় আনীত হইলেন। সে দৃশ্ 
অতি শোচনীয়, অতি ভয়ানক । যুবরাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাহার 
দক্ষিণে হুমায়ুন বেগ, বামে আবছুল আজিজ । কুমার তাহা- 
দিগের মধ্যে ঈরীড়াইয়! কাপিতে লাগিলেন । থস্রুকে কারা- 
রুদ্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। হুমায়ুন ও আবছুলকে 
গোরু ও গাধার চামড়ায় আবৃত করা হইল; তাহাদিগকে 
গাধায় চড়াইয়া লেজের দ্রিকে মুখ রাখিয়। নগরের চারিদিকে 
ঘুরাইয়া আন! হইল। গোকুর চামড়া শীপ্বই শুকায়, এই জন্ত 
হুমায়ুন শীঘ্রই পঞ্চত্ব পাইল; আবছুল একদিন ও একরান্রি 
পরে ইহলীলা সন্বরণ করিল। এদৃশ্ঠের এখনও শেষ হয় 
নাই। সম্রাটের গ্রতিহিংসা এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই। তিনি 
লাহোরে প্রবেশ করিলেন। নগরদ্বার হইতে কমারণের উদ্যান 
প্য্স্ত ছুই পারে শূল পোতা হইল। সম্রাট ৭** বন্দীকে 
শূলে আরোপিত করিলেন। হতভাগ্যগণ মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটুফট 
করিতে লাগিল। তাহারা শূলযন্ত্রণায় একান্ত অস্থির হইয়া 
পড়িল। হৃতভাগ্যগণের শেষ দশা দেখিবার জন্য থস্রুকে 
হস্তীতে আরোহণ করাইয়া তথায় আনা হইল ।* 


* পঠাবের ইতিহাসলেখক সৈয়দ মহশ্মদ লতিফ বলেন, যে 
থন্রুর ষাত! ভাহার দুর্দশ। সহা করিতে ন| পারিয়। বিষ খাইয়। প্রাণ 
ত্যাগ করিলেন। কিন্তু অকবরনাম|-লেখক বলেন যে, মানসিংহের 
ভগিনী ও থস্রুর মাতা যোধাবাই সলিমের প্রিয়তম! ভার্ধা! ছিলেন। 
তিনি অন্তপুরস্থ কোন স্ত্রীর প্রাধাগ্য সহা করিতে পরিতেন না। একদিন 
সিম মুগয়। করিতে বহির্গত হইলে পরে অন্তঃপুরস্থ কোন স্ত্রীর সহিত 
খোধাবাইএর কলহ হয়। ধোধাবাই অপমান সহা করিতে ন৷ পারিয়! 
অহি্ফেন সেবন করিয়া আত্মহতা। করেন । জাহাঙ্গীর মুগ! হইতে 
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সেখ ফরিদকে পুরস্কার দ্বরূপ সুরতাজাখ। উপাধি প্রদান 
করা হইল। বিপাশার নিকটবর্তী যে সমস্ত জায়গীরদার 
থস্রুকে অবরুদ্ধ করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার। 
আবার জায়গীর গাইলেন । এই জমীদারদিগের মধ্যে কমাল 
চৌধুরীর জামাত! কনানই বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। 
শিখদিগের চতুর্থ গুরু অর্জঞুনমল্প (আদি গ্রন্থসঙ্কলগ়িত। ) 
বিদ্রোহী থম্রুকে ধর্মবলে বলীয়ান করিয়াছেন বলিয়া 
অভিযুক্ত হইলেন। তাঁহাকে নির্জনে কারারদ্ধ রাখিয়া বিশেষ 
যন্ত্রণা দিয়া বিনাশ করা হইল। কিন্তু তাহার মৃত্যু সন্ধে 
কিন্বদস্তী অন্তরূপ-_-একদ্িন তিনি চন্দ্রভাগায় নান করিবার 
কালে হঠাৎ অনৃষ্ত হয়৷ যান। শিখদিগের মতে অজ্জুনম্লই 
তাহাদিগের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ প্রাণগুরু এবং তাহার মৃত্যুত্েই 
এই শান্তিপ্রিয় জাতি সংগ্রামপ্রিয় হইয়! উঠিয়াছে। 

থদ্রুকে দূরে কোন কারাগারে পাঠান হইল না) সম্রাট 
তাহাকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখিলেন। 

জাহাঙ্গীর লাহোরে অবস্থিতিকালেই সংবাদ পাইলেন যে 
ফজল বামিস্‌ কান্দাহার আক্রমণ করিরাছে। তিনি গাঁজিবেগ 
খার অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিছু দিন পরে 
তিনি খিলজির৫থা, মিরণ সদর ও জহান্‌ মীর সরিফের উপর 
লাহোরের রক্ষা ভার দিয় স্বয়ং কাবুলাভিমুখে যা করিলেন । 

১৬০৬ খুঃ অন্দে (১১৫ হিজর! ) সম্রাট কাবুলাভিমুখে 
যাত্রা করেন। জাহাঙ্গীর দিলামেজ উদ্যানে চারিদ্িন কাটা- 
ইয়। হরিপুরে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তথা হইতে জাহা- 
জীরপুরে আমিলেন। এইখানে জাহাঙ্গীর পূর্বে মৃগয়া করি- 
তেন। এই গ্রামের নিকট সম্রাটের আদেশে এক মুগের 


ফিরিয়। আসিয়। আর তাহাকে জীবিত দেখিতে পাইলেন না। তিনি 
প্রিয়ার শোফে অনেক দিন পর্যন্ত নিতাত্ত অভিভূত ছিলেন। পরে 
ঘকবর আ সয়। পুভ্রফে পান্না করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর তাহার 
স্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে যোধাবাইএর মৃত্যুর কারণ অন্তরপ নির্দেশ 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, তাহার রাঙ্গাপ্রাপ্তির পূর্ব্বে থস্রুর মাত! 
তাহার পুত্রের অসৎ ব্যবহারে নিতান্ত মর্মাহত হইয়। অহিফেন খাইয়া 
প্রাণ পরিতাাগ করেন। তিনি জাহাঙ্গীরকে গ্রাণাপেক্ষ! ভালবাসিতেন। 
এমন কি সলিমের একগাছি কেশের জন্য তিনি শত শত পুত্র ও 
ভ্রাত। পরিত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কুঠিত হইতেন না। তিনি সর্দঘদাই 
থস্রুকে তাহার পিতার অনুগ্রহের বিষয় ধলিতেন; কিন্তু কুমার তাহাতে 
আদৌ কর্ণপাত করিতেন ন।। যখন দেখিলেদ, তাহার পুত্রের চরিত্র 
কিছুতেই পরিবর্তিত হইবে না; ঙখন ভাবিলেন যে, হয়ত তিনি মরিলে 
খস্রু সমন্ত বুঝিতে পারিয়। মিজের দোষ সংশোধন করিবেন। এই ভাবিয় 
জাহাঙ্গীর মৃগয়ায় বহিগগত হইলে এক দিম তিনি অপরিমিত মাত্রায় 
অহিফেন সেধন করিয়া প্রাণতাগ করেন। (১০১৩ হিজর!) ২৬ গেলহজ্জ ) 
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কবরোঁপরি একটা মস্জিদ নির্মিত হুইয়াছিল। এই মূগটা 
জাহাঙ্গীর নিজে ধরিয়াছিলেন এবং শীত্বই তাহার অতি- 
শয় প্রিয় হইয়াছিল। সেই মুগটী অন্ত মুগ তুলাইয়া আনিত। 
উক্ত মস্জিদের গায়ে মোল্লা মহম্মদ হোসেন কর্তৃক 
নিয়লিথিত কঞএকটী কথা লেখ! ছিল-_-“এই আনন্দময় 
স্থানে সম্রাট নূরউদ্দীন্‌ মহম্মদ জাহাঙ্গীর কর্তৃক একটা 
মুগ ধৃত হয় এবং সে মুগটী একমাস মধ্যে পোষ মানিয়া 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর আদর করিয়। 
তাহাকে রাজা বলিয়া ডাকিতেন।” যাহা হউক সম্রাট মৃত 
মুগের ম্মরণার্থ এবার এখানে আদিয়। শিকার করিলেন না। 
তিনি ক্রমে অগ্রসর হইয়া জৈন! কোকার পুত্র জাফরখীকে 
আমরাদি ও আটকের সরকার প্রদেশের শাসনকর্তী নিযুক্ত 
করিলেন এবং এই আদেশ প্রধান করিলেন যে, সম্াট্সৈন্ 
লাহোরে প্রত্যাগমন করিবার পৃর্কেই যেন খাতুরের সর্দার- 
দিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারারুদ্ধ করা! হয়। সিন্ধুনদের 
তটে পৌছিক়্া মহাবত খাঁকে ২৫০০ সৈন্ের অধিপতি নিযুক্ত 
করা হইল। সম্রাট পেশাবরে পৌছিয়৷ সরদারখখীর 
উদ্যানে অবস্থিতি করিলেন। এই স্থানে যুসফ্জাই আফ- 
গানগণ আলিয়া তাহার বগ্ঠতা শ্বীকার করিল। সেরখা 
নামক একজন আফগানকে উক্তপ্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করা হইল। ওরা সফর তারিখে রাজ বিক্রমঞ্জিতের পুত্র 
কল্যাণ গুজরাট হইতে সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন । 
উহার বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ হইয়াছিল। ইনি একজন 
মুসলমানী বেশ্তাকে নিজ গৃহে রাখিয়াছিলেন এবং তাহার 
পিতামাতাকে হত্যা! করিয়া নিজ গৃহেই কবরিত করিয়াছিলেন। 
জাহাঙ্গীর তাহার জিহ্বা কর্তন করিয়! যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ 
করিয়৷ রাখিতে আদেশ দ্রিলেন। সম্মাট্‌ খন্রুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ 
করিয়া কাবুলে লইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া 
তিনি তাহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করেন। থস্রু ফতেউল্লা, নূরউদ্দীন্‌, 
আদফর্খ। এবং সরিফর্খ। প্রভৃতি প্রায় ৫০০ লোকের সাহায্যে 
সম্রাটুকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একজন ষড়যন্ত্র 
কারী কুমার খুরমের (পরে শাহজহান ) দেওয়ান খোঁজ। 
কুরাইসির নিকট তাহাদের অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিল। 
খুরম্‌ সম্রাটকে জানাইলে তিনি ফতেউল্লার্থাকে কারারুদ্ধ 
করিলেন এবং ৩1৪ জন প্রধান ষড়যন্ত্রকারীকে বিনাশ করিতে 
আদেশ দিলেন। 

১৬০৮ খৃঃ অবে সম্রাট রাজ মানসিংহের জোষ্ঠপুত্র 
জগৎসিংহের কন্তার পাণিগ্রহণে অভিলাধী হইয়া ব্যয়- 
নির্াহার্থ ৮*০০*২ টাকা গ্রেরণ করিলেন। ৪ঠা রবিউল 
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আব্বল্‌ তারিখে জগৎসিংহের কন্তা সমাটের অস্তঃপুরে 
প্রেরিত হইলেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীর চিতোরের রাণ! 
অমরসিংহের বিরুদ্ধে মহাবত খাকে প্রেরণ করিলেন। 

দিল্ীশ্বর দেখিলেন ভারতের কি হিন্দু ফি মুসলমান সকল 
নরপতিই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, তখন এক 
রাঁণাই কি উন্নত মন্তক থাকিবে ? কাপুরুষ অমরসিংহ যুদ্ধ 
করিতে অনিচ্ছ৷ প্রকাশ করিলে সর্দারকুলতিলক চন্দাবং 
ও শালুম্বণাবীরগণ বলপূর্বক তীহা দ্বারা যুদ্ধ ঘোষণা করাইলেন 
এবং সে যুদ্ধে জাহাঙ্গীর ব্যর্থ মনোরথ হইলেন । যাহা হউক, 
যুবরাজ খুরমের কনিষ্ঠ মাতুল এই যুদ্ধে মঘ্রাটরপক্ষে বিশেষ 
সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 

দাক্ষিণাত্যে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় (১৬০৯ খুঃ 
অন্দে) সম্রাট কুমার পারবিজকে তথায় পাঠাইতে মনস্থ 
করিলেন। এই সময় ইংলগ্ডের বণিকমম্প্রদাঁয় ভারতে বাণিজ্য 
করিবার অধিকার পাইবার জন্য হকিনস্কে জাহাঙ্গীরের 
দরবারে দুতশ্বরূপ প্রেরণ করেন। 

হকিনস্‌ ১৬০৮ খুঃ অন্দে ১৬ এপ্রিল তারিখে সুরাটে 
আগমন করেন। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্ত তিনি যাহা যাহা 
প্রার্থনা করিলেন, সম্রাটু তাহাই স্বীকার করিলেন, এবং 
হকিনস্‌কে বার্ধিক ৩২০*০২ টাকা বেতন দিয়া ইংরাজদিগের 
দূত স্বরূপ তীহার দরবারে রাখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
হকিনন্‌ অর্থলোভে কাধ্য গ্রহণ করিলেন। তিনি সম্রাটের এত 
প্রিয়পাত্র হইলেন যে সম্রাট তাহার সহিত দিল্লীর অন্তঃপুরস্থ 
কোন মহিলার বিবাহ দিতে ইচ্ছ৷ করেন। তদনুসারে এক 
আম্মাণী স্ত্রীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। যাহা হউক, ভারতের 
পর্ত,গীগণ সম্রাটের সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হইল, 
তাহা ভঙ্গ করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল এবং 
কর্শচারিদিগকে উৎকোচ প্রদান করিয়া এ বিষয়ে কৃতকার্য 
হইল। কর্মচারিগণ সমাট্‌কে বুঝা ইয়া দ্রিল যে, ইংরাজদিগের 
সহিত সন্ধি হইলে যেরূপ সফল হইবার সম্ভাবনা, পর্ত,গীজ- 
দিগের সহিত অমিল হইলে তাহাপেক্ষা অধিক অনিষ্ঠ 
হইবার সম্ভাবন1। জাহাঙ্গীর সেইরূপ বুঝিয়া হকিনস্‌কে শীঘ্রই 
ভারত ছাড়িয়৷ যাইতে আদেশ দিলেন। 

১৬১০ খুঃ অন্ধে কুতব নামক একজন ফকীর পাটনার 
নিকট উজ্জয়িনীতে আপির। বাদ করে। তথায় বহুসংখ্যক 
অসংলোকের সহিত মিলিত হুইয়া আপনাকে খন্র বলিয়! 
পরিচয় দেয়। সে বলে যে কারগার হইতে পলাইয়৷ আগিয়াছে 
এবং কারাগারে বাপ করিবার কালে তাহার চক্ষুদেশে গরম 
বাটা বাঁধিয়া! দেওয়া হইত, এই জন্ঠ চক্ষুদেশে দাগ হইয়াছে। 
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সেরূপ পরিচয় পাইয়া কতকগুলি লোক আসিয়া তাহার 
সহিত যোগ দিল। এই সমস্ত লোক লইয়। সে পাটনায় প্রবেশ 
করিয়া দুর্গ অধিকার করিল। সে সময় পাটনার শাসনকর্তা 
আফ্জলরখ! সেখ বানারসী ও গয়াস্‌ জেলখানির উপর নগর 
রক্ষার“ভার দিয়া গোরক্ষপুরে তাহার নূতন জায়গীরে গিয়া- 
ছিলেন। বিদ্রোহিগণ ছুর্গে প্রবেশ করিলে ছুর্গরক্ষকগণ 
পলায়নপূর্বক আফ্জলর্থার নিকট গমন করিতে চেষ্টা করিল। 
এদিকে আফ্জলখা বিদ্রোহ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়৷ অতি শীপ্ব 
পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই খস্রু প্রকৃত খস্ক 
নয়, তাহা বারবার সকলকে জানান হইল। প্রতারক আফ্জল- 
খার আগমন সম্বাদ পাইয়া বিদ্রোহিগণ দুর্গ ছাড়িয়া তাহার 
সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু শেষে পরাজিত হ্ইয়া 
পলায়ন করিল । কিন্তু আবার তাহার! আফ্ঞলের গৃহ অধিকার 
করে। শেষে প্রতারক কুতব তাহার সঙ্গীগণ ক্রমে ক্রমে নিহত 
হইল দেখিয়া নিরুপাম্» হইয়া আফ্জলখার সম্মুথে উপস্থিত 
হইল। আফ্জল তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিলেন। 
সম্াটের নিকট এই সম্বাদ পৌছিলে তিনি সেখ বানারসী 
গয়াস্প্রিহানী এবং অন্তান্ত কর্মমচারিদিগকে আহ্বান করিয়! 
পাঠাইলেন। সেই ধিদ্রোহিদিগের দাড়ি ও মন্তক মুগ্ডন এবং 
হীনবেশ পরিধান করাইয়া নগরের চারিদিকে ঘৃরাইয়া 
আনিতে আজ্ঞা করিলেন । 

১৬১০ খৃঃ অন্দে আঙ্গদনগরে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। 
খান্থানান্কে কুমার পারবিঞ্জের সহকারী নিযুক্ত করিয়৷ 
দাক্ষিণাত্যে গ্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি বুহ্ান্পুরে 
পৌছিয়া সৈম্তপিগকে বালাঘাটে প্রেরণ করিলেন । এখানে 
আসিলে কর্মচারিদিগের মধ্যে গোপয়োগ উপস্থিত হইল। 
সৈন্তগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। চাউল এবং খাদ্য 
দ্রবোরও অভাব হইল। এইজন্য পুনরায় বুহ্থান্পুরে সৈন্ত- 
দিগকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করা হইল। এই সমস্ত 
অন্ুবিধার জন্য শত্রদিগের সহিত কিছু দিনের জন্য সন্ধি করা 
হইল। খান্থানানের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ হইতে 
লাগিল। সম্রাটু তখন খান্থানান্কে স্থানান্তরিত করিয়া 
খথাজহানকে প্রেরণ করিলেন । | 

১৬১১ খুঃ ভবে জাহাঙ্গীরের সহিত মীর্জা গয়ান্বেগের 
কন্যা নূরমহলের ( নূরগহানের ) বিবাহ হইল। 

ইয়াজাবাদের উজীর থোজামহম্মদ সরিফের মৃত্যুর পর 
তীহার পুত্র মীর্জা গয়াস্বেগ অতিশয় দারিদ্র্য পীড়িত হইয়! 
২টা পুত্র ও একটা কণ্ঠ! সমভিব্যাহারে হিন্দস্থান অভিমুখে 
আসিতেছিলেন ; এই সময়ে তাহার স্ত্রী অন্ত:স্বত্বা ছিলেন, 
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এই গর্ভে ভারতের ভাবী সাত্রাজ্জীর জন্ম হয়। তাহারা ষে 
পথিকর্দিগের সহিত আসিতেছিলেন সেই দলে মালিক মন্দ 
নামে একজন উদার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বালিকার 
অসামান্ত সৌন্দর্য্য অতিশয় বিশ্মিত হইয়া ও তাহাদিগের 
দুর্দশায় অতি দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়৷ গেলেন। 

সম্রাট অকবর এই ব্যক্তিকে অতিশয় সম্মান করিতেন । 
মস্থুদ মীর্জা! গয়াস্‌কে সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন । 
সম্রাট্‌ গয়াসের পিতা হুমায়ূনের ছুরাবস্থার সময় তাঁহার অনেক 
উপকার করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইয়া এবং গয়াসের 
আচরণে অতিশয় সন্তষ্ট হইয়া অকবর তাহাকে দেওয়ান পদে 
নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার পত্বীর সহিত অকবরমহিষী সলিমের 
মাতা মরিয়াম্‌ জমানীর বিশেষ মিত্রতা জন্মিল। গয়াসপত্রী 
তাহার কন্তা মেহেরউন্লিশীকে সঙ্গে লইয়া অনেক সময় সলি- 
মের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। মেহেরউন্নিশ 
নৃত্যগীত ও নানাবিধ বিদ্যায় সুচতরা, রূপে অলোকসামান্ত!, 
ইহার স্তায় রূপবতী কামিনী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে, ইহার শরীর উন্নত ও সুন্দর, যেন ছবিখানি। ইহার 
রূপে গুণে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। এক দিন মেহেরউদ্নিশ] 
তাহার মাতার সঞ্গে মরিয়াম্‌ জমানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়া সামাজ্জীর চিন্তবিনোদনার্থে নৃত্য করিতেছিল, এমন 
সময় কুমার সলিম তথায় উপস্থিত হইলেন । চারি চক্ষু মিলিত 
হইল, সলিম তাহার রূপে বিভোর হইয়া পড়িলেন। উভদ্নে 
উভয়ের প্রণয়ে মুগ্ধ হইলেন । সলিম তাহাকে ধিধাহ করিতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু আলিকুলিখা নামক জনৈক 
ইরক্‌ প্রদেণীয় ভদ্রলোকের সহিত তাহার বিবাহ সঙ্বন্ধ পুর্বেই 
স্থিরীকৃত হইয়াছিল । আবছুল রহিম (পরে খান্থানান্‌) 
মূলতানের ঘুদ্ধকালে আলিকুলির বীরত্বে সাতিশয় সন্থষ্ 
হইয়া সম্রাট অকবরের সহিত তাহাকে পরিচিত করিয়! দেন। 
যাহ! হউক, সলিম মেহেরউন্নিশাকে পাইবার জন্ত একাস্ত 
আকুল হইয়া পড়িলেন; তিনি সময় সময় তাহার সহিত 
প্রেমসম্তাবণ করিতে লাগিলেন। মেহেরের মাতা তাহাতে 
বিরক্ত হইয়া মহাবাণীর নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়! দিলেন 
এবং তিনিও সম্রাট অকবরকে সমস্ত খুলিয়৷ বলিলেন। সম্রাট 
এরূপ 'অন্তায়ের প্রশ্রয় ন৷ দিয়া আলিকুলির সহিত মেছেরের 
বিবাহকার্যা শীঘ্র সম্পন্ন করিবার জন্ত গয়াস্কে বলিয়া 
পাঠাইলেন। মেহেরউন্নিশার সলিমকে বিবাহ করিতে একান্থ 
ইচ্ছাসত্বেও আলিকুলির সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইল 
এবং সম্রাট আলিকুলিকে শাসনকর্তা করিয়া বঙ্গদেশে 
পাঠাইয়। দিলেন । 
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জাহাঙ্গীর মেহেরউন্লিশাকে ভূলিলেন না। তিমি সম্রাট 
হইয় তাহাকে লাভ করিবার জন্য সুবিধা খু'ঁজিতে লাগিলেন । 
আলিকুলি অতিশয় সাহসী ও ধনাঢ্য আমীর, তাহাকে হত্যা 
করিতে সম্রাটের সাহস হইল না) তিনি কৌশল-জাল বিস্তার 
করিতে লাগিলেন । আলিকুলিকে হত্যা করিবার জন্য সআাট্‌ 
এত ঘ্বণিত ও ভীষণ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন 
যে তাৎকালিক গ্রস্থকারদিগের পুস্তকে লিখিত না হইলে 
ইহ! কেহুই বিশ্বাস করিত না। সম্রাটের আজ্ঞায় একটা ব্যাত্র 
আনীত হইল। আলিকুলিকে আদেশ করা হইল, তোমায় 
এই ব্যাপ্বের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে । সম্রাট্‌ স্বয়ং তাহার 
মৃত্যু দেখিবার জন্য দর্শক হইয়া বসিলেন। প্রকাণ্ড 
ব্যাপ্্র ইহার সহিত যুদ্ধ সম্ভব নয় | কিন্তু অস্বীকার করিলে 
কে কর্ণপাত করে? এ অবস্থায় আপনার মৃত্যু অনিবার্ধ্য 
জানিয়াই আলিকুলি একখানি অসিহস্তে অগ্রসর হইলেন । 
অতুল নাহস ও অদম্য বিক্রমে ব্যাস্রকে আক্রমণ করিয়া 
আশ্চর্য্য শিক্ষা তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। 
সকলেই তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। সম্রাট লোক 
দেখাইবার জন্ত তাহাকে সেরআফগান অর্থাৎ সিংহঘাতক 
উপাধি প্রদ্দান করিলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, জাহাঙ্গীর 
তাহাকে এ উপাধি দেন নাই। সম্রাট অকৃবর তাঁহাকে 
এ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। যাহ! হউক, জাহাঙ্গীর 
মনে মনে অতি ক্ষুব্ধ হইয়া! তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য 
একটী মত্তহস্তী আনাইলেন। এক দিন হঠাৎ তাহার 
শরীরোপরি এই হস্তীকে চালিত কর হইল। বীরবর এক 
আঘাতে সেই হম্তীর শুও ছিন্ন করিয়া! ফেলিলেন। নরাধম 
নৃশংস সম্রাট অন্ত কোন উপায় ন! দেখিয়া একদিন রাত্রিকালে 
আলিকুলির শয়নগৃহে ৪০ জন গুপ্তঘাতককে প্রেরণ করিলেন। 
কিন্তু ইহারাও কার্য সিদ্ধি করিতে পারিল না। সমস্ত চে 
ব্র্থ দেখিয়া সআাট্‌ কুতবউদ্দীন্‌কে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন এবং 
তাহাকে এই বলিয়া! দ্রলেন যে আলিকুলি সহজে মেহেরউন্নি- 
শাকে পরিত্যাগ না করিলে তাহার মস্তক ছিন্ন করিবে । 
কৃতবউদ্দীন্‌ সম্রাটের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আলিকুলি 
ঘবণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। পরিশেষে রাজ্য দেখিবার 
ভান করিয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন। সের আফগান 
ছলন! বুঝিতে পারিয়া একখানি শাণিত তরবারী বন্ত্র মধ্যে 
লুকাইয়া রাখিলেন। কুতব পুনরায় মেহ্রেউন্নিশার কথা 
উত্থাপিত করিলে বাদানুবাদে সেরআফগান তাহার বক্ষে 
অসি বিদ্ধ করিলেন। কুতব চীৎকার করিয়। উঠিলেন। 
পীর মহম্মদ অগ্রসর হইয়া সেরের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি 
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প্রহার করিল, অব্যর্থ সন্ধানে তাহ! নিবারণ করিয়া সের 
পীরের মস্তক চূর্ণ করিলেন। প্রহরিগণ সকলে মিলিয়! 
অগ্রসর হইলে সের ক্ষিপ্র হস্তে চারি জনকে ভূমিশায়ী 
করিলেন। কিন্তু তিনি এক! কি করিবেন? তবুও 
বীরের উৎসাহ কমে নাই, সাহসহীন হন নাই। অবশেষে 
প্রহরিগণ দূর হইতে গুলির আঘাতে তাহাকে তৃতলশায়ী 
করিল। এইরূপে অসম বীর কাপুরুষ ঘ্বণিত ব্যক্তিদিগের 
হস্তে নিহত হইলেন। যাহা হউক জাহাঙ্গীর মেহেরউন্মি- 
শাকে রাজদ্রোহিতা ও ষড়যন্ত্র অপরাধে বন্দিনী করিয়া! আগ্রায় 
আনয়ন করিলেন। কুতবের সমস্ত সম্পত্তি রাজকোযতুক্ত 
হইল। মেহেরউন্লিশীকে আগ্রায় আনীত হইলে জাহাঙ্গীর 
তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মেহের পতি- 
হস্তারফের বিবাহ-গ্রস্তাব ঘ্বণার সহিত অগ্রাহহ করিলেন। 
জাহাঙ্গীর তাহার ব্যবহারে নিতান্ত রুষ্ট হইলেন, তাঁহাকে 
রাজমাতার কিন্করী নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার ব্যয় স্বরূপ 
প্রত্যহ এক টাকা করিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। জাহাঙ্গীর 
মেহেরউন্নিশীকে কিছুদিন ভুলিয়া! রহিলেন। পরে নৌরো- 
জার দিন অন্দরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন । 
দেখিলেন, মেহের শ্বেতবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে, তাহার 
রূপরাশি উলিয়! উঠির়াছে, দেখিয়! জাহাঙ্গীরের পুর্ব পিপাসা 
দ্বিগুণ বদ্ধিত হইল। সম্রাটু সহ করিতে পারিলেন না, ত- 
ক্ষণাৎ নিজ গলার হার খুলিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন। 

অতি জীকজমকের সহিত পরিণয়কার্ধ্য সম্পন্ন হইল্‌। 
সআাটু তাহার হস্তে পুন্তলিক। স্বরূপ হইলেন। তাহাকে 
প্রথমে নূরমহল (অন্দরের আলোক ) এবং অতি শীঘ্বই নূর- 
জাহান ( পৃথিবী-মুন্দরী ) উপাধি প্রদান করিলেন। সম্মাট্‌ 
তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়৷ কোন কার্য্যই করিতেন না । 
সম্রাটের সমস্ত সুখ ও সান্ত্বনা নূরজাহান । 

ক্রমে ক্রমে নূরজাহান সাম্রাজ্যের প্রধান ক্ষমতা অধিকার 
করিলেন ; কোন সাআাজ্জীই তাহার গ্ায় ক্ষমতাশালিনী হন 
নাই। তাহার নামে নূতন মুদ্রা মুদ্রিত হইল। জাহাঙ্গীর 
বাল্যকাল হইতেই অহিফেন ও মগ্চে বিশেষ অভ্যন্ত ছিলেন; 
প্রায় সর্বদাই তিনি মদ্যপান করিতেন। নুরজাহান তাহার 
মদ্যপানের মাত্রা কমাইলেন এবং তীহারই যত্ধে সম্রাট সর্ধব- 
সাক্ষাতে মদ্যপান করিতে ক্ষান্ত হইলেন । নূরজাহান রাগজ- 
দরবারের বাহা আড়ম্বর ও অপব্যয় অনেক কমাইলেন | 
১৬ বৎসর পর্য্যন্ত রাজকাধ্যে ও অন্তান্ত বিষয়ে নূরজাহানের 
অসীম ও অগ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। ১৬ বৎসর পধ্যস্ত নূরজা- 
হানের জীবনবৃত্তই জাহাঙ্গীরের ইতিহাস। নূরজাহানের 
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পিতাকে প্রধান, উজীর ও তাঁহার ভ্রাতা আবুল-ফজলকে 
ইতিমাদর্খ! উপাধি প্রদান কর হইল। 

মহম্মদ হাদি (জাহাঙ্গীরের ইতিহাস-লেখক ) বলেন যে, 
কএক বংসর মধ্যে এইরূপ হইল যে, সমাট্‌ রাজকীয় সমস্ত 
ভার নূরজাহানকে প্রদান করিলেন। নূরজাহান যাহ! ইচ্ছা 
করিতেন, তাহাই হইত । জাহাঙ্গীর প্রায়ই বলিতেন, “আমার 
সাআ্রাজ্য আমি নুরজাহানকে প্রদান করিয়াছি, আমার নিজের 
জন্ঠ কিছু মদ্য ও মাংস পাইলেই যথেষ্ট ।» | 

সম্রাটদিগের এইরূপ নিয়ম ছিল যে প্রত্যহ প্রাতঃকালে 
তাহার! ঝরকার (বাতায়ন) সম্মুথে উপবেশন করিতেন ও 
রাজ্যের প্রধান গ্রধান ব্যক্তিগণ নিম্নে দাড়ায়! তাহাদিগের 
প্রতি মান্য প্রদর্শন করিতেন। সম্রাট নূরজাহানকেও উত্তরূপ 
মান্য প্রদর্শন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। আমীর 
ওমরাহগণ তাহার আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। নূরজা- 
হানের নামে যে টাক! প্রস্তত হইত, তাহায় উপর নিম্নলিখিত 
কথাগুলি লেখা থাকিত, ণ্জাহাঙ্গীরের আদেশে টাকার উপর 
নূরজাহানের নাম মুদ্রিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য সহত্রগুণে 
বুদ্ধি করিতেছে।” সমস্ত রাজকীয় আদেশ-পত্রে নূরজাহানের 
নাম অঙ্কিত থাকিত এবং তাহার মোহরের নিম্নে এই কথা- 
গুলি লিখিত হইত “যে মাননীয়া মহারাণী নূরজাহান বেগমের 
আদেশে ।” সম্রাট নূরজাহানের বিরহ ক্ষণেকও সহা করিতে 
পারিতেন না। যখন তিনি রাজদরবারে বসিতেন, তখনই 
তাহার পার্থে আবরণ দেওয়া হইত এবং তাহার অন্তরালে 
নূরজাহান বেগম উপবেশন করিতেন। নুরজাহানের জন্য 
সম্রাটের কিছুই অকরণীয় ছিল না। কোন কোন ইতিহাস- 
লেখক বলেন, সম্রাটু নূরজাহানের জন্য মুনলমানদিগের একটা 
চির প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন--তিনি নুরজাহা- 
নের সহিত খোল! শকটে আগ্রার রাজপথে ভ্রমণ করিতেন । 

সম্রাটু ১৬১১ খুঃ অন্দে সীমান্ত প্রদেশীয় আমীরদিগের 
প্রতি কতকগুলি আদেশ প্রদান করেন, তন্মধ্যে এইগুলি 
প্রধান_-(১) কেহ ঝরকার সন্মুথে বমিতে পারিবে না, 
(২) অপরাধীকে শান্তি দিবার কালে কাহাকে অন্ধ করিতে 
পারিবে না ব! কাহারও নাক কাণ কাটিতে পারিবে না, (৩) 
অনুচরবর্গকে কোনরূপ উপাধি দিতে.পারিবে না, (৪) তাহা- 
দিগের বহির্গমনকালে কোনরূপ ঢক্কা বাজাইতে পারিবে না। 
তিনি যে আদেশগুলি প্রদান করিয়াছিলেন সেগুলি আইন-ই- 
জাহাঙ্গীরি নামে থ্যাত। 

সম্রাট অক্বর বঙ্গদেশে ওসমানকে দমন করিবার জন্য 
কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিলেন? কিন্তু কৃতকার্ধ্য হইতে 
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পারেন নাই। জাহাঙ্গীর ইসলাম্খাকে তীহার বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করেন। ইস্লাম্থার অধীনে স্থজাতর্খ নামে একজন সাহসী 
সেনাপতি ছিলেন। তাহার সাহস ও যুদ্ধ-কৌশলে ইস্লামথ 
এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ওনমান্‌ একটা অজ্ঞাতগুলি দ্বারা 
আহত হুইয়৷ প্রাণত্যাগ করিলে তাহার পুত্রগণ সম্রাটের 
অধীনতা স্বীকার করিলেন। 

১৬১২ খৃঃ অবে ইস্লামর্খী সম্রাটের নিকট বিজয়বার্তা 
প্রেরণ করিলে সমরাট্‌ তাঁহাকে ছয় হাজারী মন্সবদারপদে বরণ 
করিলেন এবং স্থজাতর্থকে রম্তম উপাধি প্রদান করিলেন । 

এ বর্ষে সম্রাট নিজ হস্তে মৃত রায়সিংহের পুভ্র দলপৎ- 
সিংহের কপালে রাজটীক! প্রদান করিলেন। 

পুর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৬১০ খৃঃ অবে আঙ্গদ- 
নগরে মালিক অন্বর বিদ্রোহী হুইয়৷ সম্রাটুসৈন্য পরাস্ত 
করেন; সেই সময় থস্র বিদ্রোহী ছিলেন ও দিল্লী সৈম্তগণকে 
পরাস্ত করিয়া নিজ ক্ষমতা দৃঢ় করিতে চেষ্টা করেন, কিন্ত 
মোগলগণ তখন আন্ধদনগরে ছিল। স্থুতরাং মালিক অন্বর 
দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য 
পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। 

জাহাঙ্গীর মালিকঅন্বরকে দমন করিবার জন্য থা জাহান্‌ 
লোঁদীর সাহাধ্যার্থ একদল সৈন্ত আবছুল্লাার অধীনে প্রেরণ 
করিলেন। কিন্তু আবছুল্লা কাহারও সহিত পরামর্শ না 
করিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলে মালিক অন্বর প্রচণ্ড 
বিক্রমে তাহার সম্মুখীন হইয়া! সআাট্সৈন্ত পরান্ত করিলেন । 
আবছুল্লা মহারাষ্ট্রগণ কর্তৃক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন 
করিলেন। খাঁজহান্‌ সাহসী হইয়! তাহাকে আর আক্রমণ 
করিলেন না। 

১৯৬১৩ খু অবে স্থুরাট ও আহ্মদাবাদের শাসনকর্তীগণ 
কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সম্রাট ইংরাজদিগকে ভারতে বাণিজ্য 
করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন এবং তাহাদিগকে স্ুুরাট, 
কানে, গোগ। এবং আন্গদাবাদ এই চারিস্থানে কুঠী নির্মাণের 
অধিকার দিলেন। তিনি ইংরান্দদিগের নিকট একজন দূত 
চাহিলেন এবং ১৬১৫ খৃঃ অবে সার্‌ টমাস রো দূত হইয়া 
জাহাঙ্গীরের দরবারে আমিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের দরবার 
ও চরিত্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 
জাহাঙ্গীরের এইক্নপ প্রাত্যহিক নিয়ম ছিল; প্রথমে 
উপাসনা করেন, পরে তাহার নিকট ৪1৫ প্রকার হ্ুস্বাছ ও 
নুপন্ক মাংস আনা হয়) তাহার ইচ্ছান্থসারে একটু খান এবং 
একটু মদ খান। পরে খাঁস-কামরায় যান, তথায় বিনান্মতিতে 
অন্ভের প্রবেশ নিষেধ। এখানে বসিয়। ৫ বাটা মদ্যপান 
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করেন; পরে অহিফেন সেবন করেন। সকলে প্রস্থান 
করিলে ২ ঘণ্টা নিদ্রা যান। ২ ঘণ্টা পরে তীহাকে ঘুম হইতে 
উঠাইয়া থাগ্য থাওয়াইয়। দিতে হয়) অবশিষ্ট রাত ঘুমাইয়! 
কাটান । রো আরও বলেন, যে যখন তিনি প্রথম আইসেন, 
তখন রাজকার্য্ের প্রতি বিভাগেই যথেচ্ছাচার ও বিশৃঙ্খলা । 
নুরাটে আসিয়৷ দেখিলেন, তথাকার শাসনকর্তা বণিকদিগের 
পণ্যত্রব্য কাড়িয়৷ লইতেছেন এবং অতি সামান্ত মূল্যে তাহার 
নিকট তাহাদের সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতে- 
ছেন। রাজ্যের অভ্যন্তরে সর্বত্রই ধ্বংসের চিহ্ন বর্তমান । 
কিন্ত তিনি জাহাঙ্গীরের দরবার দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত 
হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর সার্‌ টমাস রোর সহিত অতি 
অমায়িক ব্যবহার করিতেন । প্রায় সর্বদাই সত্ত্রাটু তাহাকে 
সঙ্গে রাখিতেন। ১৬১৩ খুঃ অন্দে ৬ই ফেব্রুয়ারি ইংরাজ- 
দিগের সহিত যে সন্ধি হয়, সার্‌ টমাস রে! আসিয়! তাহাই 
ঘুটতর করিয়া যাঁন। এই সন্ধি বেষ্টের সহিত হয় এবং 
ইভার নিয়মানুলারেই ইংরাজদিগকে শতকরা ৩॥* টাকার 
অধিক আমদানী শুক্ধ দিতে হইবে ন|, এইরূপ স্থিরীকৃত হয় । 

সম্রাট চিতোর জয় করিবার জন্য ১৬১০ থৃঃ অব 
যে সৈন্য প্রেরণ করেন, তাহারা অকৃতকার্ধ্য হইলে কুদ্ধ হইয়া 
সৈন্াসংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং ১৬১৩ থৃঃ অব্ের শেষ 
ভাগে নিজ পুত্র খুরমের (পরে শাহজহান ) অধীনে একদল 
বুহতী সেনা প্রেরণ করিলেন। 

জাহাঙ্গীর বার বার রাণা অমরসিংহ কর্তৃক পরাজিত 
হইয়া ১৬১৩ খুঃ অবে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আজমীড়ে 
পৌছিয়াই তাহার বিজয়ী পুত্র খুরমকে রাণার বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করিবেন ও কার্যেও তাহাই হইল। রাণা নিঃসহায়, হিন্দু- 
স্থানের কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই সম্রাটের পদরজঃ- 
প্রার্থী। একমাত্র শিশোদীয়কুল জাতীয় গৌরবে উন্নত- 
মস্তক। কতকাল ইহারা মহাবল পরাক্রান্ত দিলীশ্বরের 
সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন ! অবিরাম মুসলমানপিগের সহিত 
যুদ্ধ করিয়া ইহারা ক্রমেই হীনবল হইতেছেন, ইহাদের 
সৈম্সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। ওদিকে দিল্লীর সম্রাট বার 
বার পরাস্ত হুইয়া অগণ্য সৈম্ত সমভিব্যাহারে কুমার খুরমকে 
মেবার-গৌরব ধ্বংস করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। রাঁণা 
অমরসিংহ তাদৃশ কষ্টসহিষ ছিলেন না, যাহা! হউক অতুল 
বীর প্রতাপসিংহের বংশধর বলিয়াই এতকাল দিল্লীর সম্রাটের 
সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এবার আর পারিলেন 
না। ১৬১৪ খৃঃ অন্দে রাণা .অমরসিংহ জাহাঙ্গীরের 
অধীনতা স্বীকার করিয়া খুরমের নিকট শুপকর্ণ ও হরিদান 
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ঝাল।কে প্রেরণ করিলেন। জাহাঙ্গীর খুরমের নিকট হইতে 
রাণার অধীনতা স্বীকারের সংবাদ পাইয়া রাণাকে অভয় 
প্রদান করিয়! লিখিয়া পাঠাইলেন | তাহাকে দিল্লীর অধীন 
নরপতি মধ্যে গণ্য করিয়৷ তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর! 
হইল। রাণ! তাহার পুত্র কর্ণকে খুরমের সহিত সম্রাটের 
নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সত্তা তাহাকে পাঁচ হাজারী 
মন্সবদারী প্রদান করিলেন । 

১৬১৫ খুঃ অন্দে একদিন সম্ত্রাট খুরমের সহিত একত্র 
মগ্ধপান করিলেন। খুরম্‌ পূর্বে মদ খাইতেন না; জাহা- 
নীরের অন্থুরোধে তাহাকে এই প্রথম মগ্তপান করিতে হইল । 
উক্ত বংসর মালিক অন্বরের সহিত তাহার কএকজন পারি- 
ষদের মনোমালিন্ত হওয়ায় তাহারা আসিয়া সম্রাটের অধীনতা 
স্বীকার করিল। প্রত্যাগমনকালে মালিক অন্বরের একদল 
সৈম্ঠের সহিত তাহাদিগের বুদ্ধ হয়, মালিক অন্বরের সৈম্তগণ 
পরাজিত হুইয়! পলায়ন করে। কিছুদিন পরে মালিক 
অন্বর অগ্রসর হুইয় সম্রাটের সৈম্ত আক্রমণ করিলে উভয় 
দলে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সম্রাটুপক্ষ জয়লাভ করিল। 

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দশম বর্ষে পঞ্জাবে একটী মহামারী 
উপস্থিত হয়; ইহাতে অনেক লোকের প্রাণবিয়োগ হইয়া- 
ছিল। এই সময়ে নামল প্রভৃতি ৭জন দন্যু কোতোয়ালির অর্থ 
অপহরণ করে। ইহারা ধৃত হইলে কঠিন শাস্তি প্রদান করা 
হইল। ১৬১৬ খৃঃ অবে কুমার খুরমকে ১০০০ অশ্বারোহী 
সৈসম্তের অধিপতি এবং তাহাকে শাহজহান অর্থাৎ পৃথিবীর 
রাজা উপাধি প্রদান করিয়া সম্রাটের উত্তরাধিকারী বলিয়া 
মনোনীত করা হইল। এবার জাহাঙ্গীর শাহজহানকে 
সেনাপতি করিয়া মাদিক অন্বরকে উপযুক্ত শান্তি প্রদান 
করিবার নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট মাও 
পর্য্যস্ত তাহার সহিত গিয়াছিলেন। মালিক অন্বর পরাজিত 
হুইয়! আঙ্গদনগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। 
বিজয়পুরের ইব্রাহিম আদিলশাহ দিল্লীর অধীনত স্বীকার 
করিলেন। শাহজহানের পরাক্রমে দাক্ষিণাত্যে মোগল 
প্রতৃত্ স্থায়ী হইল। তিনি প্রত্যাগমন করিলে অক্ত্রাট সন্ত 
হ্‌ইয়! তীহাকে সম্রাটের সিংহাসনের পার্থে ভিন্ন আনমনে 
বসিবার অধিকার প্রদান করিলেন এবং কাহার অধীনে 
২০০০০ অশ্বারোহী সৈম্ত রাখিবার ক্ষমত! দিলেন। 

এই সময়ে জাহাঙ্গীর প্রচলিত স্বব্ণমুদ্রার ২*গুণ ভারী 
স্বর্ণ ও রৌপ্যের তস্কা প্রস্তুত করিতে আদেশ গ্রদান করেন। 
এই মুদ্রা ইনিই প্রথম প্রচলিত করিলেন বলিয়া! জাহাঙ্গীর- 
তঙ্ক| নামে খ্যাত হইল। উড়িয্থার শাসনকর্তা মুয়াজিমর্খার 
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পুর মক্রামর্খ৷ খুরদার রাজাকে পরাজিত করিয়া তাহার 
রাজ্য দিল্লীর অধীন করিলেন । ১৬১৭ খৃঃ অবে সম্রাট 
গুজরাট অধিকার করেন। 

, পুর্বে মুদ্রার একদিকে সম্রাটের নাম অঙ্কিত হইত, অপর 
দিকে স্থান, মাস ও বৎসরের নাম লেখা থাকিত। ১৬১৮ 
গুঃ অন্ষে জাহাঙ্গীর মাসের পরিবর্তে সেই মাসের রাশিচিহ 
(মের, বৃষ ইত্যাদি) মুদ্রিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। 
এই বংনরে জাহাঙ্গীর একজন বন্দীর প্রথণদণ্ডের আদেশ 
করেন) কিন্কু এই আজ্ঞ। প্রদানের কিছুক্ষণ পরে 
ঠাহার একজন প্রিয় পারিষদের একান্ত অনুরোধে প্রাণ- 
দণ্ডান্ভা ধহিত করিঘ্লা হতভাগার পদদ্দর কর্তন করিরা 
(ফপিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু এই আজ্ঞা পৌছিবার 
পূর্বেই মেই হতভাগ্য বন্দীর মস্তক তাহার পুর্ব আদেশান্ুসারে 
দ্বিখণ্ডিত হইছিল । এই জন্য সম্রাট এই নিয়ম করিলেন 
দে, এখন অবধি কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে হুর্য্যাস্তের 
পৃ তাহাকে বধ করা হইবে না এবং স্য্যান্তের সময় পর্যন্ত 
দ.ওর কোনরূপ পরিবর্তন না হইলে তদনুসারে কাধ্য হইবে। 

১০১৯ খুঃ অন্ষে বিখ্যাত পণ্ডিত সেখ আবদুল হক দিলানী 
সম্রাট দরবারে আসিগ্জা বাস করিতে লাগিলেন ; জাহাঙ্গীর 
হার প্রত্তি অতিশয় সৌজন্য প্রদর্শন করিতেন । 

১৬২০ খৃঃ অন্দে রুষ্ণবারের জমিদারগণ বিদ্রোহী হইয়া 
তথাকার শাসনকর্তী নস্রুখাকে পরাজয় করেন। সম্রাট 
এই স্বাদ পাইয়া! দিলাবরখার পুত্র জালালকে তথায় প্রেরণ 
করিলেন। খুরম কাঙ্গড়া ছুগ অবরোধ করিয়া অধিকার 
করিলেন। এই দুর্গটী অতি প্রাচীন ও পুর্বে কোন সম্রাটুই 
ইহ| অবিকার করিতে পারেন নাইণ এই সমর দাক্ষিণাত্যে 
আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। মালিক অন্বর বহুসংখাক 
সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দেশ লু্ন আরম্ভ করিলেন। সময় সময় 
অতর্কিতভাবে সআাটের সৈম্তগণকে আক্রমণ করিয়া তাহা- 
দিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়৷ তুলিল। এই সময় কুমার খুরম্‌ 
কাঙ্গ ডা অবরোধে ব্যাপৃত ছিলেন। তাহার সহিত প্রধান 
ঘোক্ধাগণ যোগ দিয়া ছিলেন, স্থতরাং জাহাঙ্গীর বিদ্রোহি- 
দিগকে দমন সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করিবেন, কিছুই 
স্থির করিতে পারিলেন না। এদিকে বিদ্রোহিগণ বালাঘাট 
ও মাও পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া অধিবানিদিগকে উৎপীড়িত 
করিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে কাঙ্গ ডা-বিজয়বার্থা শীঘ্রই 
সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। সম্রাটু যুবরাজ খুরমূকে দাক্ষি- 
ণাত্য বিজয় জন্ত প্রেরণ করিলেন । খুরম্‌ উপযুক্ত কর্মচারী 
সমভিব্যাহারে দাক্ষিণাতো যাত্রা করিলেন। তাহার আগমনে 
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বিদ্রোহিগণ ভীত হইয়! পড়িল। তিনি অটল উৎসাহ ও অদম্য 
সাহসে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহিদিগকে সম্পূর্ণবূপে পরাজিত 
করিলেন। মালিক অন্বরও তাহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। 
যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ তাহাকে ৫০ লক্ষ টাক সম্রাটের 
কোষাগারে পাঠাইতে হইল। এই সময় খুরমের অন্থুরোধে 
সম্রাটু খস্রুকে কারামুক্ত করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাহার শূল- 
বেদনায় মৃত্যু হইল। কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন, 
সম্রাট কাশ্ীর হইতে প্রত্যাবর্তনকালে লাহোরে শিবির 
সংস্থাপন করেন, এই স্থানে ১৬২২ থৃঃ অবে' খন্কুর মৃত্যু হয়। 
নূরজাহানের পিতা অতিশয় সুদক্ষ ও রাজনীতিজ্ঞ 
ছিলেন। নূরজাহান পিতার পরামর্শান্সারে চলিয়াই রাজকার্যে 
বিশেষ ক্ষমতাশালিনী হইয়াছিলেন। ১৬২২ খুঃ অৰে তাহার 
পিতার মৃত্যু হয়। নুরজাহান তাহার উপদেশ না পাইয়৷ 
নিজ ইচ্ছান্ুসারে কন্ম করিতে গিয়া জাহাঙ্গীরের শাসনবিধি 
অতিশয় শিথিল করিয়া তুলিলেন। তিনি সম্রাটের 
কনিষ্টপুত্র শাহরীয়ারের সহিত তাহার পূর্বস্বামী সেরআফ- 
গানের ওরসে যে কন্া জন্মিয়াছিল, তাহার বিবাহ দেন এবং 
শাহরীয়ারকে সাআাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা! করেন। 
কিন্তু পূর্বে তিনিই উদ্যোগী হইয়া সআাটের মত করাইয়া 
শাহজহানকে ভাবী সম্রাট মনোনীত করিয়াছিলেন। যাহ! 
হউক, এখন শাহজহানকে স্থানান্তর করিতে না পারিলে 
তাহার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইবার কোন উপায় নাই দেখিয়া স্থযোগ 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । সুবিধাও উপস্থিত হইল । 
১৬২১ খুঃ অবের শেষভাগে পারস্তরাজ শাহ অব্বাস 
কান্দাহার আক্রমণ করিয়াছিলেন। নূরজাহানের প্ররোচনায় 
বাদশাহ কুমার শাহজহানকে সেই প্রদেশ অধিকার নিমিত্ত 
অবিলম্বে তথায় যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। শাহজজহান 
এই চাতুরীর মন্্ অবগত হুইয়৷ বলিয়া! পাঠাইলেন যে, ভবি- 
ষ্যতে তাহার সিংহাসনপ্রাপ্তির কোনরূপ গোলযোগ হইবে 
না, ইহার কোনরূপ সন্তোষজনক নিদর্শন না পাইলে তিনি 
তথায় যাইবেন না। সম্রাট তীহার সে কথার কোনরূপ 
উত্তর প্রদান করিলেন না। বরং তাহার অধীনস্থ প্রধান 
প্রধান সৈম্ত ও কর্মমচারিদিগকে পাঠাইয়া দিতে আদেশ 
করিলেন। ১৬২২ খুঃ অবের প্রারস্তে শাহজহান শাহ- 
বীয়ারের কএকটা জায়গীর অধিকার করিয়া লইলেন এবং 
তাহার কর্মচারী আস্রাফ উল্মুলুকের সহিত একটা খ্ড বুদ্ধ 
করিলেন। জাহাঙ্গীর এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে বিদ্রোহী 
বলিয়া তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন এবং তীহার সমস্ত সৈন্য 
শীহরীয়ারের সৈম্য-দলভূক্তক করিতে আদেশ দিলেন। 
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শাহজহান আগ্রা অবরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। খান্‌- 
খানান্‌ শাহজহানের সহিত যোগ দিয়া দেশ লুঠ করিতে আরম্ত 
করিলেন। সম্রাট মহাবতর্থা ও আবহুল্লার্থাকে বিদ্রোহি- 
দিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আবহুল্লা শক্রদিগের 
নিকট সমস্ত রহস্ত প্রকাশ করিয়! দিলেন। 

পূর্বে সত্রাটু অক্বরের জীবিতকালে সলিম যখন আজ- 
মীড়ের শাসনকর্তী ছিলেন, তখন তিনি একবার দিললীসিংহাসন 
অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অকবর যখন 
দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমন করিবার নিমিত্ত রাজধানী হইতে 
কিয়ৎদিবস অন্থুপস্থিত ছিলেন, তখন সলিম আজমীড় 
হইতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন, কিন্তু পথিমধ্যেই অকবর 
কর্তৃক পরাজিত হুইয়া প্রতিফল পাইয়াছিলেন। সেইরূপ 
এখন জাহাঙ্গীরের জীবিতকালেই সাআ্রাজ্য লইয়া তীহার 
পুভ্রদিগের মধ্যে যুদ্ধ হইতে লাগিল। পুর্বে জাহাঙ্গীর ষেরূপ 
তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে নিতান্ত ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, 
এখন আবার তাহার প্রিয়পুক্র শাহজহাঁন বিদ্রোহী 
হইয়া তীহাকে সেইরূপ অত্যন্ত কষ্ট দিতে লাগিলেন। 
(১৬২৩ খুঃ অবে) সম্রাট স্বয়ং লাহোর হইতে তীহার 
বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। রাজপুতনার নিকট উভয় সৈন্যের 
তুমুল সংঘর্ষ হইল। শাহজহান পরাজিত হইয়া মাও 
অভিমুখে পলায়ন করিলেন। সম্রাট আজমীড় পর্য্যস্ত তাহার 
পশ্চাৎ গমন করিলেন এবং কুমার পারবিজকে প্রধান সেনা- 
পতিপদে নিযুক্ত করিয়৷ মহ।বতর্খা, মহারাজ গজসিংহ, ফজলরখা, 
রাজ! রামদাস প্রভৃতি সুদক্ষ কর্মচারীর সহিত একদল 
সৈম্ট প্রেরণ করিলেন। নম্দানদীর তীরে কালিয়া নামক 
স্থানে উভয় পক্ষের শিবির সংস্থাপিত হইল এবং মহাবতথার 
যত্বে যুদ্ধকালে শাহজহানের বিশ্বস্ত অন্ুচরগণ আসিয়া 
পারবিজের সহিত যোগদান করিল। এদ্রিকে গুজরাটের 
শাসনকর্তী শাহজহানের পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে 
শাহজহান ভীত হুইয়। বুহ্ান্পুরে পলায়ন করিলেন। এখানে 
আসিলে খান্খানান্‌ মহাবতের সহিত মিলিত হইবার জন্ 
একজন দূত প্রেরণ করেন। সেই দূত শাহজহানের অনুচর 
কর্তৃক ধৃত হয়। শাহজহান জুদ্ধ হইয়া থান্থানান্কে বন্দী 
করিয়া রাখিলেন। কিন্তু পরিশেষে অতিশয় ছুর্দশায় পতিত 
হইয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন। থান্থানান্‌ উভয়পক্ষে সন্ধির 
জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রিযোগে রাজকীয় 
কতকগুলি সাহসী সৈন্য হঠাৎ বিদ্রোহিদ্দিগকে আক্রমণ 
ও পরাস্ত করিয়া খান্খানান্কে মহাঁবতের সম্মুখে উপস্থিত 
করিল। শাহজহান তেলিঙ্গায় পলায়ন করিলেন। এস্থান 
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হইতে ১৬২৪ খুঃ অবে তিনি বঙ্গদেশে আসিলেন। স্থানীয় 
শাসনকর্থাগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিলে তিনি রাক্গ- 
মহলের শাসনকর্ভতাকে পরাজয় করিয়া সে প্রদেশ অধিকার 
করিয়। লইলেন। এদিকে পারবিজ ও মহাবত তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ আলাহাবাদ পর্য্স্ত আমিলে শাহজহানের সহিত যুদ্ধ 
হইল। কিন্ত তিনি শেষে পরাজিত হইয়। দাক্ষিণাত্যে পলায়ন 
করিলেন। এস্থানে আসিয়া! মালিক অন্বরের সহিত মিলিত 
হইলেন। মালিক অস্বয়ের সহিত তিনি বুষ্থান্পুর অবরোধ 
করিলেন, কিন্ত সরবুলন্দরায়ের বীরত্বে তাহার! উক্ত প্রদেশ 
অধিকার করিতে পারিলেন না। এদিকে পারবিজ ও মহাবত- 
খ। নর্ম্দা পর্য্যস্ত অগ্রসর হুইলেন। শীহজহান এই সংবাদ 
পাইয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং ১৬২৫ থুঃ অন্দে পিতার 
নিকট ক্ষম! প্রার্থন৷ করিয়। পাঠাইলেন। সম্রাট তাহার পুত্র 
দারা ও অরঙ্গজিবকে প্রতিতু স্বরূপ রাখিয়! তাহার সমস্ত দোষ 
ক্ষমা! করিলেন। শাহজ্রহান তাহার অধিকৃত প্রদেশ ছাড়িয়া 
দিলেন। সম্রাট বাঁলাঘাট প্রদেশ তাহাকে অর্গণ করিলেন । 
এদ্দিকে মহাবতখখ! সাম্রাজ্য মধ্যে অতিশয় ক্ষমতাশালী 
হইয়া উঠিলেন। তাহাতে নূরজাহানের অতিশয় ঈর্ষা ও আশঙ্কা 
হইল। বঙ্গদেশে থাকিতে মহাঁবতের নামে অনেক অভিযোগ 
উপস্থিত হইয়াছিল । তিনি সম্রাটের অর্থ অপব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন ও রাজধানীতে সম্রাটের প্রাপ্য হস্তী প্রেরণ করেন নাই । 
১৬২৬ ঘৃঃ অকে মহাবতকে আগ্রা আহ্বান করিয়া 
পাঠান হইল। মহাবতর্খ] বুঝিতে পারিলেন যে, মহারাণী 
নূরজাহান ও আসফর্থার প্ররোচনায় তাহাকে অপমাশিত 
করিবার জন্তই আহুবান করা হইয়াছে; এই জন্ত তিনি ৫০০০ 
রাজপুত সমভিব্যাহারে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । 
মোগলদিগের মধ্যে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, কোন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কন্তার বিবাহ স্থির করিবার পূর্বে সঘরাটের 
অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। মহাবতর্খী তাহ! না করিয়াই 
বরকরদারের সহিত নিজ কন্তার পরিণয়কাধ্য স্থির করিয়া- 
ছিলেন। মহাবত রাজাজ্ঞ! পাইয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত 
হইলেন । "সম্রাট তখন নূরজাহানের সহিত কাবুলে গমন 
করিতেছিলেন। বিপাশা নদীর তীরে তাহার শিবির সংস্থা- 
পিত হইয়াছিল। মহাবত চির-প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ জন্য তাহার 
ভাবী জামাতাকে সম্রাটের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিতে 
পাঠাইয়। দ্িলেন। যুবক সম্ত্রাট-শিবিরে প্রবেশ করিলে 
তাহাকে বলপূর্ববক হৃস্ত্রী হইতে অবতরণ করান হইল) 
তাহার পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া হীনবেশ পরিধান করাইয়া 
সর্বসমক্ষে তাহার শরীরে কণ্টক বিদ্ধ করা হইল। পরে 
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তাহাকে একটা কৃশ অশ্বে আরোহণ করাইয়া লেজের দিকে 
মুখ রাখি! চারিদিকে ঘুরাইয়৷ আনা হইল। সম্রাট তাহার 
সমস্ত সম্পত্তি রাজকোবতুক্ত করিয়৷ লইলেন। 

মহাঁবত অগ্রসর হইলে তাঁহাকে শিবিরাত্যন্তরে প্রবেশ 
করিতে দেওয়া হইল না। মহাবত এইর্নপে অবমানিত 
হইয়া এবং নিজের প্রাণনাশের উপক্রম দেখিয়৷ সম্ত্রাটুকে 
আয়ত্ব করিতে মনস্থ করিলেন। সম্রাট পার হইবার জন্ 
বিপাশা নদীর উপর যে সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা নষ্ট 
করিতে তাহার অন্ুচরবর্গকে আদেশ করিলেন এবং রাত্রিকালে 
১০০জন অনুচর সহ সম্রাটু-শিবিরে প্রবেশ করিলেন। সম্রাট 
নিদ্রিত ছিলেন, জাগরিত হইয়। দেখিলেন মহাবতের সৈন্য 
কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়৷ আছেন; তিনি তাহাকে জিজ্ঞান! 
করিলেন, “বিশ্বাঘাতক, তোর অভিপ্রায় কি?” মহাবত উত্তর 
করিলেন, “আমার নিজের জীবন রক্ষা! করিবার জন্ত এইরূপ 
করিয়াছি।” যাহা! হউক তিনি সম্্াটকে বিশেষরূপ সম্মান প্রদর্শন 
করিয়া তাহাকে হস্তীতে আরোহণ করাইয়া শিবিরে আনয়ন 
করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে গজপতিসিংহ সম্রাটের 
নিজ হন্তী আনয়ন করিলেন। সম্রাট তাহাতে আরোহণ 
করিলে গজপতি তাহার পার্থে উপবেশন করিলেন। সম্রাট 
কোনন্বপ বাধা প্রদান ন। করিয়া মহাবতের সহিত চলিলেন। 
এদিকে নূরজাহান ছন্মবেশ পরিধান করিয়৷ জবাহিররথার মহিত 
নদীর অপর পারে রাজকীয় সৈন্য-শিবিরে প্রবেশ করিলেন। 
নূরজাহান তাহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্রাটের 
উদ্ধারার্থ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি 
বলিলেন, সেনাপতির দোষেই এইরূপ ঘটিয়াছে; কারণ 
সআাটের রক্ষার্থ সৈন্তপিগকে শিবিরে না রাখিয়া নদীর অপর 
পারে রাখা হইয়াছিল এবং এই জন্তই মহাবত বিনা বাধায় 
সম্রাটকে আয়ত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছে। যাহা হউক যে 
রাত্রিতে সম্রাট মহাবতের হস্তে বন্দী হইলেন, তাহার পর 
দিন প্রত্যুষে নুরজাহান রাজকীয় সৈম্তের অগ্রভাগে যারা 
করিলেন ) কিন্তু তীহারা নদী পার হইতে পারিলেন না, 
কারণ মহাবতের আদেশে পূর্বেই সেতু ভঙ্গ করা হইয়াছিল। 
নূরজাহান হাটিয়া! পার হইতে আদেশ দিলেন এবং তিশি 
নিজেই প্রথমে গুল মধ্যে নামিলেন; কিন্তু অপর পারস্থিত 
শক্রগণের নিক্ষিপ্ত তীরে পার হইতে পারিলেন না। ফিদাই 
খা মহাবতের সৈম্ভদিগকে আর একবার আক্রমণ করিলেন, 
কিন্ত তাহাও নিক্ষল হইল। নূরজাহান সআাটের উদ্ধার- 
সাধনের কোনরূপ উপায় না দেখিয় হতাশ হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক 
বন্দী সম্রাটের সহিত মিলিত হইলেন । 
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মহাবত বন্দী সম্ত্রাটকে লইয়া কাবুলে গমন করিলেন । 
এখানে জাহাঙ্গীর মহাবতের সহিত স্নেহসচক ব্যবহার করিতে 
লাগিলেন। নুরজাহান সম্রাটের উদ্ধার সম্বন্ধে গোপনে 
তাহাকে যাহা বলিতেন, তিনি প্রায়ই ভাহ! মহাবতকে বলিয়। 
দিতেন। সায়স্তাথার স্ত্রী যখনই স্থবিধা পাইবে, তখনই তাহাকে 
গুলির আঘ।তে হত্যা করিবে, একথাও সম্রাট তাহাকে বলিয়া 
দিলেন। এই সকল কারণে মহাঁবতর্থ৷ সআাটের কারাবাস 
শিথিল করিলেন। এদিকে রাজপুতগণ বিদেশে উপস্থিত, স্থানীয় 
লোকগণ সম্রাটের প্রতি সদয়। এই সুযোগে নূরজাহান 
স্বপক্ষ বুদ্ধি করিতে লাগিলেন। হৃসিয়াররখ। নামে তাহার 
একজন অনুচর লাহোর হইতে ২০০* সৈম্ত সমভিব্যাহারে 
কাবুলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । কাবুলে বহুসংখ্যক সৈন্ত 
সংগৃহীত হইল। সম্রাট একদিন মহাঁবতের নিকট সম্বাদ 
পাঠাইলেন যে, তিনি নূরজাহানের সৈম্ঠ পরিদর্শন করিবেন 
এবং সে দিন যেন মহাবতের সৈম্ভগণ কুচ কাওয়াজ ন! 
করে; কারণ তাহা হইলে ছুই পক্ষে সংঘর্ষ হইতে পারে। 
নূরজাহানের সৈম্তগণ সম্রাটের দিকে এরূপ ভাবে অগ্রসর 
হইল যে, মহাবতের রাজপুত-রক্ষকগণ সম্রাট হইতে বিচ্ছিন্ 
হইয়া পড়িল। নূরজাহানের ভ্রাতা আসফর্থ! মহাবতের হস্তে 
বন্দী ছিলেন, এই জন্য তাহাকে আক্রমণ না করিয়া! জাহাঙ্গীর 
তাহার নিকট ৪টী লিখিত আদেশ প্রেরণ করিলেন-_ 
(১) মহাবত শাহজহানের বিরুদ্ধে গমন করিবেন । (২) আমফ 
খা] ও তাহার পুত্রকে সম্রাটের নিকট পাঠাইবেন। (৩) 
যুবরাজ দানিয়লের পুত্রদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন। (৪) 
লস্করীকে তাহার প্রতিভূস্বরূপ রাজদরবারে পাঠাইবেন। 
তাহাকে ইহাঁও জানান হইল যে, আসফর্খাকে পাঠাইতে 
বিলম্ব করিলে তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইবে। সম্রাট 
কাবুল হইতে লাহোরে আগমন করিয়া আসফখাকে পঞ্জাবের 
শাসনকর্তা নিধুক্ত করিলেন । 

শাহজহান সআটের অধীনত শ্বীকার করিয়া কতিপয় অন্ু- 
চর সহ আজমীড়ে গমন করিলেন। পারন্তপাজ শাহ অব্বা- 
সের সহিত তাহার মিত্রতা ছিল; আশ! করিয়াছিলেন যে 
তথায় পৌছিতে পারিলে হয়ত তাহার ছূর্দশা শেষ হইতে 
পারে; এই মনে করিয়াই তিনি আজমীড়ে গমন করিলেন । 
তথায় পৌছিলে শাহরীয়ারের একজন বিশ্বস্ত অন্ুচর সরিফ্- 
উল্মুলুক তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন । কিন্ত 
ভয় পাইয়াই হউক অথবা অন্য কোন কারণে আক্রমণ ন! 
করিয়া ছুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । শাহজহানের নিষেধ 
স্বত্বেও তাহার কএকজন অনুচর হূর্গ আক্রমণ করিলেন । 
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শাহজহান গ্রক্কৃতপক্ষে তখন বিদ্রোহী ছিলেন না। তাহার 
১০০০ মাত্র সৈন্য ছিল। তাঁহার. বন্ধু রাজ। কুষ্ণসিংছের তখন 
মৃত্যু হইয়াছে। শাহজহান অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াই পারস্তে 
গ্রমন করিতেছিলেন, যাহা হউক আজমীড় দুর্গ আক্রমণের 
সম্বাদ পাইয়! সম্রাই মহাবতকে শাহনহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
আদেশ করেন। শাহজহানের সৈম্ভগণ যখন দুর্গ জয় করিতে 
অসমর্থ হইল, তখন তিনি পারস্তাভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু 
পথিমধ্যে তাহার ভ্রাতা পারবিজের মৃত্যুনংবাদ শুনিয়া তাহার 
মনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। এই ছুরবস্থায়ও তাহার 
রাজ্যলাভপিপাস1 ব্লখতী হুইয়। উঠিল। তিনি অবিলম্বে 
নাসিকে প্রস্থান করিলেন। মহাবত সত্াট্‌ কর্তৃক শাহজহানের 
বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শাহজহান দাক্ষিণাত্যে 
গমন করিলে মহাবত তাহার সহিত যোগদান করিলেন । 

তাহারা কি করিবেন ইহা স্থির করিবার পুর্বেই কুমার 
শাহরীয়রের পীড়া-সংবাদ ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুসংবাদ 
প্রাপ্ত হইলেন। শাহজহান সিংহাসন অধিকার করিবার 
জন্য অবিলঙ্গে রাজধানী অভিমুখে যাত্র। করিলেন। 

কাশ্মীরে অবস্থানকালে সম্রাট অতিশয় অসুস্থ হইয়া 
পড়িলেন। সে প্রদেশের বায়ু তাঁহার সহ হইল না; এই 
জন্য ১৬২৭ খুঃ অবে তিনি লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

জাহাঙ্গীর মৃগয়। করিতে অতি ভালবাসিতেন, কিন্তু এ 
সময়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত শিকার করেন নাই। তিনি 
লাহোরে যাইবার সময় বৈরামকাল!। নামক স্থানে আগমন 
করিয়া একাদন শিবিরদ্ধারে বসিয়া আছেন, এমন সময় 
দেখিতে পাইলেন যে কতকগুলি স্থানীয় লোক কএকটা 
হরিণ তাড়াইয়৷ লইয়া! যাইতেছে। সম্রাট একটী হরিণকে 
গুলি করিলেন; আহত মুগ দৌঁড়িয়া মুগীর নিকট যাইয়! 
প্রাণত্যাগ করিল; সেই সঙ্গে একটা লোকও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 
হইল। এই লোকটা মৃগের পশ্চাতে ছিল এবং বন্দুকের শব্দে 
উচ্চস্থান হইতে গড়াইয়! নিম্নে পড়িয়া গিয়াছিল। সম্রাট 
মৃত বাক্তির মাতাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেন, কিন্তু এই লোকটার 
যৃত্যুতে তিনি অতিশয় ব্যথিত হুইয়া পড়িলেন। তিনি 
তথা হইতে রাজপুরে গমন করিলেন এবং সে স্থান পরিত্যাগ 
করিয়া যাইবার কালে মস্ত পান করিতে ইচ্ছ। প্রকাশ করি- 
লেন, কিন্তু মদ্য আনীত হইলে তাহ! পান করিতে পারিলেন 
না। তাহার শরীর ক্রমশঃই অন্ুস্থ হইতে লাগিল। তিনি 
জীবনে হতাশ হুইয়৷ পড়িলেন। 

১০৩৭ হিজির1, ২৮ সফর তারিখে প্রাতঃকালে ভারতের 


সম্রাট মহম্মদ নূরউদ্দীন্‌ জাহাঙ্গীর ইাপানি কাশে প্রাণত্যাগ | 
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করিলেন। এই রোগে তিনি বহুদিন অবধি কষ্ট পাইতে- 
ছিলেন। পরদিন তাহার মৃতদেহ লাহোরে গ্রেরিত হইল 
এবং নূরজাহান যে উদ্যান প্রস্তত করিয়াছিলেন, তথায় 
তাহাকে সমাধিস্থ কর! হইল। তিনি তাঁহার নিজের জন্ত 
একটা সমাধিস্থান পূর্বেই নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এইরূপে 
সম্রাট জাহাঙ্গীর ২২ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রম- 
কালে ১৬২৭ খূঃ অন্ষের ২৮শে অক্টোবর তারিখে চিরনিদ্রায় 
অভিভূত হইলেন। 

জাহাঙ্গীর অতিশয় স্বেচ্ছাচারী ও ভ্রুষ্টচরিত্র ছিলেন। 
তাঁহার রাজত্বকালে অতিশয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়) তীহার 
পিতাকে আপামর সকলেই ভক্রি*ও মান্য করিত বলিয়াই 
তিনি স্থুথে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

জাহাঙ্গীর বাল্যকাল হইতেই খিবিধ মাদক দ্রব্য সেবনে 
অভ্যস্ত হইয়াছিলেন $ কিন্তু যাহাতে অন্য কেহ এই দোষে 
দুষিত না হয়, তজ্জন্য বিধি ব্যবস্থা৷ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 
যুরোগীয় ভ্রমণকারীগণ বলেন, জাহাঙ্গীর অতিশয় শিষ্ঠাঢারী 
ও মিষ্ভাষী সআাটু ছিলেন। ইনি ইংলগ্ডের রাজ। প্রথম 
জেমসের সমসাময়িক; আশ্চর্যের বিষয় এই, ইহাদের 
উভয়েরই রাজত্ব প্রায় সমকালব্যাপী এবং চরিত্রও প্রায় 
সদৃশ। উভয়ই কৌতুক ও আমোদপ্রিয়। জাহাঙ্গীর ১৬১৭ 
থৃঃ অবে তামাক সেবনে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন; ঠিক 
এর সময়েই ইংল্ডেও সেই পররূপ ব্যবস্থা হয়। জাহাঙ্গীর ক্ষমাগুণ- 
সম্পন্ন ছিলেন) তিনি বিদ্রোহী কুমার থস্কুকে অনেকবার 
ক্ষমা! করিয়াছেন এবং মানপিংহ ও খান্থানানকে ও যথেষ্ট 
ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কোন সময়ে আবার তিনি 
নৃশংস মৃষ্ঠি ধারণ করিতেন, যাহার উপর তাহার ক্রোধ হইত, 
যেরূপে হউক তাহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা পাইতেন। 
প্রথমে তিনি অক্বরপগ্রবন্তিত ধর্মমত অবলম্বন করেন; কিন্ত 
সম্রাট হইয়া ইস্লামি ধন্ধে গোড়া হইয়াছিলেন। অস্তিমকালে 
আবার এ ভাৰ দূরীভূত হইয়াছিল। তাহার ভজনালয়ে 
বুদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম্ের ছবি দেখা যাইত। 

জাহাঙ্গীর স্থাপত্যবিদ্যা ও ভাঙ্করকার্য্যের অনুরাগী 
ছিলেন। তিনি সম্রাট অকৃবরের একটী সমাধি-মন্দির নিম্মীণ 
করাইয়াছিলেন। ইচ্ছ৷ ছিল, সেই মন্দির পৃথিবীর মধ্যে সর্বধবোৎ- 
কষ্ট করাইবেন, কিন্তু তিশি থম্কর বিদ্রোহে ব্যন্ত থাকায় 
এই মন্দির তাহার আশানুরূপ হয় নাই। যাহা! হউক, হিনি 
কয়েক স্থান ভঞ্ করিয়া পুনরায় নিম্দাণের আদেশ দিয়াছিলেন। 

যাহার! সুন্দর ছবি প্রস্তত করিতে পারিত, সম্রাট তাহা- 
দিগকে যথেষ্ট পারিতোধিক প্রদান করিতেন। তাহার কাব্যে 
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ও সংস্কৃত গ্রন্থ অন্থবাদে বিশেষ অন্ুরাগ ছিল, তাহার অনেক 
সভাসদ্‌ গজল লিখিয়! তাহার নিকট আবৃত্তি করিতেন। তাহার 
রাজত্বকালে ফলকর গৃহীত হয় নাই। তিনি এইরূপ আদেশ 
প্রদান করিয়াছিলেন যে, যদি কেহ আবাদী জমীতে ফল বৃক্ষ 
রোপণ করে, তবে তাহাকে কোনরূপ কর দিতে হইবে না। 
জাহাঙ্গীর একটী আখ্যায়িক! শ্রবণ করিয়া ফলকর রহিতের 
আন্ত! দেন। গল্পটা এই---একদিন কোন রাজ! হুর্য্কিরণে 
অতিশয্ উত্তপ্ত হইয়৷ নিকটবর্তী এক ফলের বাগানে প্রবেশ করি- 
লেন। সেখানে উদ্যানপালকে দেখিতে প।ইয়৷ রাজা জিজ্ঞাস 
করিলেন, এখানে দাড়িম্ব পাওয়া যায় কি না? উদ্যান- 
পাল তাহাকে দাড়িম্ব গাছ দেখাইলে তিনি একবাটা দাড়ি 
রস প্রার্থনা করিলেন। উদ্যানপালের কন্য। নিকটে ছিল। 
তাঁহাকে বলিলে সে শীঘ্বই একবাটা রস আনিয়া আগন্তককে 
প্রদান করিল। পরে সেই রাজ! জিজ্ঞাসা করিলে উদ্যানপাল 
বলিল যে, এই ফলবিক্রয় দ্বারা তাহার বাৎসরিক ৩** দীনার 
লাত হয় এবং ইহার জন্য তাহাকে কোনরূপ রাজকর দিতে 
হয় না। এই কথ শুনিয়া রাজ! মনে মনে ভাবিলেন, তাহার 
রাজ্য মধ্যে বহুসংখ্যক ফলের বাগান আছে; যদ্দি প্রতি 
উদ্যানের লাভের দশমাংশ রাজকর নির্ধারিত হয়, তবে তাহার 
অনেক লাত হইতে পারে। ইহার পরেই তিনি আর একটা 
বাটা রস প্রার্থনা করিলেন; কিন্ত এবার রম আনিতে বিলম্ব 
হইল এবং অতি অল্প পরিমাণেই পাওয়! গেল। বাজ! ইহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই কন্যা উত্তর করিল, পূর্বে একটা 
দাড়িম্বের রসেই বাটা পরিপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্ত এবার অনেক 
গুলির রসেও সে পরিমাণ হইল ন]। ইহাতে আগন্তক 
অতিশয় বিশ্মিত হইলে উদ্যানপাল বলিল, রাজার্দিগের ইচ্ছা! 
থাকিলেই ফসল প্রচুর হয়। মহাশয় বোধ হয় এই দেশের 
রাজা হইবেন। সম্ভবতঃ এই উদ্যানের আয়ের কথা 
শুনিয়া আপনার মনের গতি পরিবস্তিত হইয়াছে । এই জন্যই 
খাটাপরিপূর্ণ রস পাওয়া যায় নাই। রাজা! অগ্রতিত হুইয়া 
এবার মনে মনে প্রতিজ্ঞ করিলেন, যদ্দি ইহ! সত্য হয়, 
তবে কখন ফলকর গ্রহণ করিব না এবং “কিছুক্ষণ পরে 
তিনি আর এক বাটী রস আনিতে বলিলেন । সেই স্ত্রীলোকটা 
অতিশীত্রই পরিপূর্ণ একবাটা রস আনিয়৷ রাজাকে অর্পণ 
করিল। সুলতান উদ্যানপালের বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রশংসা 
করিয়া তাহার নিকট আত্ম-পরিচর প্রদান কর্পিলেন। তিনি 
লোকশিক্ষার নিমিত্ত ও এই ঘটন! চিরস্মরণীয় করিবার জন্য 
তাহার কন্যাকে ধিবাহ করিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর এই 
আখ্যায়িক! গুনিয়াই ফলকর গ্রহণ করেন নাই। 
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জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নূরজাহান ও তাহার মাত! 
আতর আবিফার করেন। 

জাহাঙ্গীর দেখিতে অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। তিনি 
দেখিতে লম্বা, তাহার বক্ষস্থল অতিশয় প্রশস্ত, ভূজদ্বয় লম্বিত 
এবং তাহার বর্ণ রক্তাভ ছিল। কর্ণে স্বর্ণ কুগডল থাকিত। 
তিনি কাবুল, কান্দাহার ও হিন্দুস্থানে নানাপ্রকার মুদ্রা 
প্রচলিত করাইয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে রাজ- 
দরবারে পারস্তভাষা ব্যবহৃত হইত। সাধারণ লোকে 
হিন্দস্থানী ভাষায় কথ! কহিত। সম্রাট ও তাহার কএকজন 
অমাত্য তুকি ভাষায় কথা কহিতেন। অনেকে জাহাঙ্গীরের 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং জাহাঙ্গীর তাহার রাজত্বের 
১৮ বৎসরের ইতিহাস স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার 
অবশিষ্ট কএক বৎসরের ইতিহাস মহম্মদ হাদি কর্তৃক লিখিত 
হইয়াছে । জাহাঙ্গীর চাগতাই তুষ্ধি ভাষাম্ম লিখিতেন। 


জাহাঙ্গীর কুলিরখ। কাবুলী, সম্রাটের জাহাঙ্গীরের রাজ- 


সভাস্থ জনৈক আমীর। ইনি পঞ্চ সহস্র সেনার অধিনায়ক 
ছিলেন। ১৬*৭ খুঃ অব্ধে সআাট্‌ জাহাঙ্গীর ইহাকে বাঙ্গালার 
শীসন কর্তা করিয়! প্রেরণ করেন। ১৬০৮ খুঃ অবে' বাঙ্গালায় 
ইহার মৃত্যু হয়। 


জাহাঙ্গীর কুলিখান সম্রাট অক্বর ও জাহাঙ্গীরের জনৈক 


কন্ধনচারী। ইনি খা আজিম মীর্জা আজিজ কোকার পুত্র । 
১৬৩১ খৃঃ অবে শাহজহানের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে ইহার 


মৃত্যু হয়। 


জাহাঙ্গীর মীর্জ, দিলীশ্বর ২য় অকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি 


দিল্লীর রেসিডেণ্ট মিঃ সিটন সাহেবের প্রতি গুলি নিক্ষেপ 
করেন বলির রাজকীয় বন্দীরূপে আলাহাবাদে নীত হন এবং 
তথায় সুলতান থস্রুর উদ্যানে বন্দীভাবে কএক বর্ষ বাস 
করেন। ১৮২১ খুং অবে ৩১ বর্ষ বয়মে সেই উদ্যানেই 
তাহার মৃত্যু হয়। তাহাকে গোর দিবার সময় আলাহাবাদের 
দুর্গ হইতে ৩১টা তোপধ্বনি হইয়াছিল। প্রথমতঃ & 
উদ্যানেই তাহাকে কবর দেওয়া হয় বটে, কিন্ত পরে তাহার 
কঙ্কাল দিল্লীতে আনিয়। নিজাম্উদ্দীন আলিয়ার গোরস্থানে 
প্রোথিত হয়। 


জাহাঙ্গীরাবাদ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বুলন্দসহুর জেলায় 


অন্ুপমহর তহসীলের একটা সহর। অক্ষা* ২৮* ২৪উঃ) 
দ্রাঘি* ৭৮* ৪৫৮ পৃঃ। বুলনদসহর হইতে ১৫ .মাইল 
পৃর্ববে অবস্থিত। বড়গুজরের রাজা অন্ুরাক্ম এই নগর 
স্থাপন করিয়! স্বীয় প্রভু জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ইহার 
নাম জাহাঙ্গীরাবাদ রাখিয়া যান। এখানে ছিট, গাড়ী ও 


জাহান্আর বেগম 


: বুথ প্রভৃতি তৈয়ার হয়। এখানকার বাণিজ্য দিন দিন বুদ্ধি 
হইতেছে । এখানে বিদ্যালয়, সরাই, থানা ও ডাকঘর আছে। 
নগরের চতুর্দিকের ভূমি উর্বরা, তথায় গ্রচুর পরিমাণে কুসুম 
ফুল ও তিল সর্বপাদি জন্মে। 
জাহাঙ্গ৷রাবার্দ, অযোধ্যার সীতাপুর জেলার একটা সহর। 
এই সহর সীতাপুর হইতে ২৯ মাইল পুর্বে বরাইচের উচ্চ 
পথপ্রান্তে অবস্থিত । এখানে অনেক জোল্হা অর্থাৎ মুসলমান 
তন্ধবায় বাদ করে। প্রতি পক্ষে একটী করিয়া হাট বসে। 
জাহাজ (আরবী জহাজ ) পোত, অর্ণবযান। [ পোত দেখ। ] 
জাহাজগড় ( জর্জগড় ) পঞ্জাবের রোহতক জেলার ঝাঝরের 
সন্নিহিত একটা হুর্গ। অক্ষা" ২৮*৩৮ উঃ, দ্রাঘি* ৭৬* ৩৭ পৃঃ । 
থর্ণপ্টন সাহেব বলেন, বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে জর্জ টমাস 
নামে জনৈক ব্যক্তি এই প্রদেশে কিছুকাল আধিপত্য করিয়া 
নিজ নামানুসারে এ হুর্গ নির্মাণ করেন। ঞ্ৰশীয় লোকে জর্জগড় 
হইতে জাহাজগড় করিয়া লইয়াছে। ১৮০১ খু অব্ধে মহারাষ্ট্র 
গণ এ দুর্গ আন্রমণ করে, জর্জ টমাস বহু কষ্টে পলায়ন করিয়া 
শেষে ইসীনগরে পরাজিত হন। 
জাহীাজপুর, রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুর রাজ্যের একটা 
সহর। ইহার নিকট পর্বতের উপর একটা ছুর্গআছে। দুর্গ 
ছুই প্রস্থ পরিখা ও প্রাচীরবেষ্টিত এবং একটা গিরিপথে 
অবস্থিত। এই নগর জাহাজপুর পরগণার রাজধানী । পরগণায় 
১০০ গ্রাম আছে। অধিবাসিগণ প্রায় সমস্তই মীনাজাতীয়। 
জাহাজী (আরবীজ ) নাবিক, খালাসী। 
জাহান্আর! বেগম, সম্রাট শাহজহানের ওরসে তাহার 
উজীর আসফ্থার কন্তা মাম্তাজমহলের গর্ভে ১৬১৪ খৃঃ 
অবে ২৩এ মার্চ তারিখে বুধবার জাহান্আরার জন্ম 
হয়। তৎকালীন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই রাজকুমারী 
সচ্চরিত্রা, তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্না, লজ্জাশীলা, উদারহ্ৃদয়া, বিছ্ী 
এবং অতিশয় সুন্দরী বলিয়! বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১০৫৪ 
হিজিরা, ২৭এ মহরম তারিথে বাত্রিকালে যখন তিনি তাহার 
পিতার নিকট হইতে নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, 
তখন অকম্মাৎ তাহার দোছুল্যমান পরিচ্ছদ প্রাসাদ নিকটস্থ 
কোন প্রদীপের শ্রিখায় জলিয়া উঠিল। তখন তিনি মস্লিন্‌ 
নির্মিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন । দেখিতে দেখিতে 
তাহার পরিচ্ছদের সর্ধাংশ জলিয়া উঠিল, তাঁহার জীবন 
ংশয়াপন্ন হইল। তিনি কৌনরূপ শব করিলেন না। 
চীৎকার করিলে অনতিদূর হইতে যুবকগণ আসিয়! তীহাকে 
ঘনাবৃত অবস্থায় দেখিতে পাইবে এবং অগ্নি নির্বাপিত 
করিবার নিমিত্ত হয়ত তাঁহার গাত্রে হন্তার্পণ করিবে, এই 
॥11 


[৭৭ ] 


_ জাহান্বানে! বেগম 


আশঙ্কায় জীবন সঙ্কটাপন্ন জামিয়াও তিনি কোনরূপ চীৎকার 
করিলেন না। বেগে অস্তঃপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন 
এবং তথায় উপস্থিত হুইয়া প্রায় অচৈতন্তাবস্থায় পতিত হই- 
লেন। অনেক দিন পধ্যস্ত তাঁহার জীবনের কোনরূপ আশা 
ছিল না। বনু চিকিৎসায় কোন ফল না পাইয়! সম্রাট শাহ- 
জহান বাউটন নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসককে আহ্বান 
করিলেন। তিনিই রাজকুমারীর স্বাস্থ্য বিধান করেন। সম্রাট 
এই উপকারের পারিতোধিক স্বরূপ উন্নতহদয় ডাক্তার বাউ- 
টনের প্রার্থনা অনুসারে ইংরাজ বণিকদ্দিগকে মোগল সাম্রাজ্য 
মধ্যে বিনা শুন্কে বাণিজ্য করিবার সনন্দ প্রদান করেন। 
১৬৪৮ খুং অবে (১০৫৮ হিভিরা ) জাহান্আর। বেগম 
অন্যুন ৫ লক্ষ টাকা! ব্যয়ে আগ্রা ছুর্ের নিকট একটা লাল 
প্রস্তরের মস্ঞ্িদ নির্শিত করেন। তাহার ভ্রাতা আলম্গীরের 
রাজত্বকালে ১০৯২ হিজিরা, ওরা রোমজান তারিখে (১৬৮০ খুঃ 
অব্দ ৫ই সেপ্টেম্বর) মিনি ইহসংসার পরিত্যাগ করেন। জাহান্‌- 
আরার পিতার প্রতি এঁকাস্তিকী ভক্তি ছিল এবং তিনি 
অতিশয় কর্তব্যপরায়ণা ছিলেন। তাহার ভগিনী রসন্আরার 
চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। রসন্আর তাহার 
পিতাকে সিংহাসন চ্যুত করিবার নিমিত্ত অরঙ্গজেবকে প্রোৎ- 
সাহিত করেন। পক্ষান্তরে জাহান্আর তাহার বুদ্ধ পিতার 
কারাবাসকালে সাস্বনা ও শুশ্রাষ করিবার নিমিত্ত সর্বদাই 
পিতার নিকট অবস্থিতি করিতেন। জাহান্আরার কবরো- 
পরি একটী শ্বেতবর্ণ মারবল প্রস্তরের মস্জিদ নিশ্চিত হই- 
য়াছে এবং তছুপরি পারশ্যভাষায় নিম্নলিখিত মর্মে লিখিত 
আছে, “কেহ আমার কবরোপরি সবুজবর্ণ পত্রার্দি ভিন্ন অন্য 
কিছু বিকীর্ণ করিবেন না, কারণ নিরভিমান ব্যক্তির কবরে 
ইহাই শোভা পায়।” পার্থে লিখিত আছে--“চিস্তির 
পুণ্যাক্সাদিগের শিষ্য ও শাহজহানের কন্তা বিলাসী ফকির 
জাহান্আরা বেগম ১*৯২ হিজিরায় মানবলীলা শেষ করেন ।” 


জাহান্খাতৃম, একজন প্রসিদ্ধ রমণী। ইহার প্রথম স্বামীর 


মৃত্যুর পর সিরাজের শাসনকর্তা সাহ আবু ইসাফের সচিব 
আমিন্‌ উদ্দীনের সহিত পরিণয় হয়। ইনি অতিশয় স্থন্দরী 
বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং উত্তম কবিতা রচনা করিতে 
পারিতেন। 


জাহান্বানে! বেগম, সম্রাট অকবরের পুক্ মুরাদের কন্ত]। 


জাহাঙ্গীরের পুত্র কুমার পারবিজের সহিত তাঁহার বিবাহ 
হয়। পারবিজের গুরসে নদ্দিয়া বেগম নামে তাহার এক 
কন্তা অন্মগ্রহণ করে, সম্রাট শাহুজহানের জ্যেষ্টপুজ দারা- 
সেকোর সহিত সেই কন্তার পরিণয় হয়। 


জাহানাবাদ কোর। 


জাহান্শ! তুকাঁ, ফরাইসুফ তুফির পুত্র ও সিকদার তুফির 
ভ্রাতা । ১৪৩৭ খৃঃ অবে' (৮৪১ হিজিরায়) সিকন্দরের মৃতার 
পর জাহান্শা আমীর তৈমুরের পুত্র শারুক্‌ মীর্জা কর্তৃক 
আজরবিযানের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ১৪৪৭ থুঃ অবের 
(৮৫* হিজিরা) পরে জাহানশা পারন্তের অনেক অংশ শ্বাধিকার- 

ভুক্ত করেন এবং দায়রবিকার পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েন, কিন্ত 
১৪৬৭ খুঃ অব ১০ই নভেম্বর তারিখে সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রম- 
কালে হাসনবেগের সহিত মুন্ধে নিহত হন। 

জাহান্‌ সজ্‌, সুলতান আলাউদ্দীন্‌ হোসেন ঘোরী জহান্‌ স্‌ 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

জাহানাবাদ, ১ বাঙ্গালার গয়া জেলার একটা উপবিভাগ। 
পরিমাণফল ৬৭ বর্গমাইল। গ্রাম ও নগরের সংখ্যা মোট 
১৪৫৪। ইহাতে অরবাল.ও জাহানাবাদ এই ছুইটী থান! ও 
দুইটা ফোজদারী আদালত আছে। 

২ গয়া জেলায় জাহানাবাদ উপবিভাগের সদর। অক্ষা* 
২৫১ ১৩১০৮ উঠ, ভ্রাঘিৎ ৮৫* ২ ১০৮ পৃঃ। এই সহর 
গয়ার ৩১ মাইল ঠিক উত্তরে পাটনার শাখা রাস্তায় মুরহর 
নদীতীরে অবস্থিত । এখানে ডাকবাঙ্গলা, ডাকঘর, হাঁস- 
পাতাল, হাজত ইত্যাদি আছে। এই নগরে পূর্বে বৃহৎ বাণিজ্য 
স্থান ছিল, আজিও ওলন্দাজদিগের তিনটা কুঠীর ভগ্মীবশেষ 
ইহার পূর্ব সমৃদ্ধির কতক পরিচয় দ্রিতেছি। ১৭৬৯ খৃং অবে 
: এই নগরে ইঞ্ট ইন্ডিয়। কোম্পানীর পাটনা-কাপড়ের একটা 
 কারখান! ছিল। পূর্বে এখানকার অধিবাসীর। মোরা প্রস্তত 
করিত। মাঞ্চষটরের প্রতিঘন্দিতায় এখানকার বস্ত্রের ব্যবস! 
লোপ পাইয়াছে। এখনও ইহার চতুঃপার্থে বহৃসংখ্যক জোল্হা! 
তস্তবায় বাস করে। ॥ 
জাহানাঁবাদ, ১ বাঙ্গালার হুগলী জেলার একটী উপবিভাগ। 
পরিমাণফল ৪৩৮ বর্গমাইল । গ্রাম ও নগর সংখ্যা ৬৪৯। 
ইহাতে জাহানাবাদ, গোঘাট ও খানাকুল এই তিনটা থানা 
এবং ২টী ফৌজদারী ও ২টী দেওয়ানী আদালত আছে। 

২ হুগলী জেলার জাহানাবাদ উপবিভাগের সদর | অক্ষা* 
২২* ৫৩উ+, দ্রাি* ৮৭* ৪৯৫*পৃঃ। এই সহর দারকেশ্বর 
নদীততীরে অবস্থিত । 
জাহানাবাদ কোরা, উদ্ধরগশ্চিম প্রদেশের ফতেপুর জেলার 
একটা নগর । অক্ষা* ২৬* ৬২৮ উঃ) দ্রাধি' ৮০* ২৪১৮৮ 
পৃঃ। এই নগরের প্রাচীন অষ্টালিকাি অতিশয় বিখ্যাত। 
তন্মধ্যে অষ্টাদশ শতান্ধীর শেষভাগে অযোধ্যার উজীরদিগের 
তত্বাবধানে নির্শিত রাওলাল বাহাদুরের বিলাসগৃহ, বারদ্ারী 
উদ্ভান ও ঠাকুরদ্বার নামক একটী আধুনিক প্রাসাদ, নগরের 
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বিশিষ্ট একটী সরাই প্রধান। 


জাহানাবাঁদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পা বিভাগের 


বিজনৌর জেলার দারানগর পরগণার একটী সহর। এই 
নগর বিজনৌর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে 
নবাব সৈয়্র মহম্মদ সুজায়েংখার সুন্দর প্রস্তরনির্িত গোর- 
স্থান আছে। 


জাহানাবাদ, রোহিলখও বিভাগে পিলিভিত জেলার পিলি- 


ভিত তহীলের.একটী সহর.। ইহা! সদরের ৪২ মাইল পশ্চিমে 
অবস্থিত। জাহানাবাদের নিকটে বলিয়! বা ব্লাই-পশিয়াপুর 
গ্রামে বলাইখেরা! নামে প্রাচীন. মন্দিরের ভগ্নীবশেষ আছে। 


. এই বলিয়া! গ্রামে. বহুসংখ্যক বৃহৎ .প্রাচীন ই্টক বাহির হই- 


য্াছে। এ সকল ইঞ্টক বাহির হইলেই জাহানাবাদে লইয়া 
আসে, স্থৃতরাং বঙল্লিয়াতে সম্প্রতি বিশেষ কিছুই নাই । যাহা 
হউক, ইষ্টক দেখিয়া বলিয়! গ্রাম প্রাচীন অনুমিত হয় । তথায় 
প্রবাদ, এই গ্রাম দৈত্যরাজ বলির স্থাপিত। 


জাহানাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে আজমগড় জেলার মহন্মদা- 


বাদ তহসীলের একটী প্রাচীন সহর। ইহার বর্তমান নাম 
মাউনাটভগপ্রন। অক্ষা* ২৮* ৫৭” উঃ, দ্রাঘি* ৮৩ ৩৫পৃঃ। এই 
সহর আজমগড় অপেক্ষাও প্রাচীন। কোন্‌ সময় ইহা স্থাপিত 
হয় তাহা জানা যায় না। প্রবাদ আছে, এখানে এক দৈত্য 
বাস করিত, পরে মালিক তাহির নামে জনৈক ফকির দৈত্যকে 
দুর করিয়া এখানে বাস স্থাপন করেন। তদস্থসারে ইহার নাম 
মাউনাটভঞ্জন অর্থাৎ দৈত্যদূরকারী নগর হইয়াছে । আজিও 
এখানে সেই মালিক তাহিরের কবর আছে । আইন-ই-অক্‌- 
বরীতে ইহার উল্লেখ আছে। সম্তরাটু শাহজহানের সময় এই 
স্থান সম্রাট্‌ছুহিতা জাহান্আরা! বেগমকে অর্পিত হয়। তাদনু- 
সারে ইহার নাম জাহানাবাদ হইয়াছে। 

বেগমের আদেশে তথায় একটা কাঁটর! অর্থাৎ চান্দনী 
তৈয়ার হইয়াছিল, এখন তাহার ভগ্নাবশেষ আছে। পূর্ব্ণে এই 
নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। কথিত আছে, তখন ইহাতে 
৮৪টী মহল্লা ও ৩৬০টী মস্জিদ ছিল। 


জাহান্দারশাহ, দিশ্লীর সম্রাট বাহাছুরশাহের জোষ্ঠ পুত্র। 


১৭১২ খৃঃ অবে বাহাছর শাহের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য লইয়া 
তাঁহার চারি পুত্র জাহান্দার, আজিম উশ্শান, রফি উশ্শান 
ও থোজান্তার মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। আজিম 
উশ্শান বাহাছরের ২য় পুক্র পিতার অতিশয় প্রিক্ন ছিলেন এবং 
বাহাদুরের জীবিতকালে তিনি অনেক সময় রাজকার্ষ্ে 
ব্যাপৃত থাকিতেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর আজিম উশ্শান্‌ 
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সিংহাসন অধিকার করিলে অপর তিন ভ্রাতা একত্র হইয়া 
তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তীহাদ্দিগের মধ্যে 
এই সন্ধি হইল যে আঙ্জিম উপ্শান্কে পরাজিত করিয়! 
তাহার! তিন ভ্রাতা সাত্রাজ্য সমান তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া 
লইবেন। আমীরউল্ওমর। ভুল্ফিকা রর্খ! তাহাদিগের প্রধান 
পরামর্শদাত। ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তীহার! 
লাহোরে শিবিরস্থাপন করিলেন । আজিমউশ্শান্‌ অতিশয় 
বীর ও সাহ্দী ছিলেন; তিনিও ভ্রতাদিগকে বাধা দিতে 
অগ্রসর হইলেন । ৫ দিন ধরিয়া গোলাগুলি দ্বারা যুদ্ধ হইল। 
৮ম দিবসে আজিম উশ্শানের সৈন্ত বিপক্ষ কর্তৃক পরাজিত 
হইল। মোকামচাদ নামক একজন ক্ষত্রিয় রাজা! ও রাজসিংহ 
নামক একজন জাটরাজ। উশ্শানের পক্ষে যুদ্ধ করিতে করিতে 
অমানুষ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ববক এই যুদ্ধে নিহত হইলেন । সন্ধ্যা- 
কালে আজিমের সৈম্ত লাহোরনগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। 

পরদিন প্রাতঃকালে আঞ্জিম উশ্শান স্বয়ং এক হস্তীতে 
আরোহণপূর্বাক শক্রগণের সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু তাহার 
অনেক সৈন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। এমন সময় 
রাজ জয়সিংহ আলিয়া তাহার সহিত যোগদান করিলেন। 
কিন্ত সেই সময় একটা প্রচণ্ড ঝড় উপস্থিত হইল, তাহাতে 
ইহারা অতিশয় ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন। যুদ্ধে তিন ভ্রাতার জয় 
হইল। আজিম উশ্শান আহত হইয়া! হস্তীর সহিত জল মধ্যে 
পতিত হইলেন, ঠাহাকে আর পাওয়৷ গেল না। 

পূর্ববসন্ধির নিয়মানুসারে দক্ষিণ রাজ্য সমান তিন ভাগ 
করিয়া লইবার কথা উঠিল । কিন্তু জুল্ফিকাররখাঁর কুটমন্ত্রণা- 
বলে জাহান্নারশাহ £ অংশ দাবী করিলেন। ইহাতে তিন 
ভ্রাতার মধ্যে গোলমাল বাধিয়া গেল, খোজন্তা আখ্তর 
জাহানশাহ উপাধি ধারণ করিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন। জাহান্দারের সহিত যুদ্ধ হইল, আখ্তর 
পরাস্ত ও নিহত হইলেন। রফি উশ্শান্‌ এতক্ষণ পর্য্যস্ত 
উদ্বাসীন ছিলেন। জুল্ফিকারের সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। 
তিনি ভাবিয়ছিলেন, তাহার ছুই ভ্রাতায় যুদ্ধ করিয়। যিনি জয়ী 
হইবেন, জুল্ফিকারের সহায়তায় তাহাকে পরাস্ত করিয়া যেন 
সাঁতাজ্য অধিকার করিবেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, তিনি 
জাহান্নীরকে সহায়তা করিতেছেন, তখন প্রবল বিক্রমে 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া তিনিও 
নিহত হইলেন। 

জাহান্দারশাহের পূর্বে নাম ছিল মৌজ উদ্দীন্। তিনি 
সিংহাদপনে আরোহণ করিয়া জাহান্নারশাহ নাম গ্রহণ 
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“দিগকে হত্যা করিতে লাগিলেন, আজিম, উশ্শানের পুত্র 


হ্লতান করিম্উদ্দীন, আজিমশাহছের পুজ আপি তাবর, কম- 
বন্সের ছই পুত্র প্রভৃতি রাজবংশীক্নদ্দিগকে হুত্যা করিয়া 
লীহোর হইতে দিল্লীতে আগমন করিলেন । ৃ্‌ 

জাহান্দার তীহার ভ্রাতাদিগের মৃতদেহ ছুই দিন পর্য্যস্ত যুদ্ধ 
স্থলে রাখিতে আদেশ করেন। পরে দিল্লীতে আনিয়৷ হুমাযুন 
মন্জিদে গোর দেওয়া হুয়। 

এই সম্রাট অতিশয় বিলাসী, অলস, নষ্ট চরিত্র, ব্যসনা- 
সন্ত ও দুর্বল ছিলেন। তিনি সমাটু হইবার একাস্ত অনুপযুক্ত । 
তিনি একজন বারাঙ্গনার আজ্ঞাধীন তৃত্য স্বরপ ছিলেন। 
এই স্ত্রীলোকটার নাম লালকুমারী। জাহান্দার নিজের বর্তব্য 
ভুলিয়া সর্বদাই এই গণিকার সহিত বাস করিতেন); লাল- 
কুমারী ক্রমে এত ক্ষমতাশালিনী হইয়া! উঠিয়াছিল যে, সম্রাট 
তাহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিক! স্বরূপ ছিলেন। সম্রাট লাল- 
কুমারীকে ইম্তিয়াজ্‌ মহল বেগম নাম প্রদান করিলেন এবং 
তাহার হাত-খরচের জন্য বাধিক ২ কোটী টাকা দিবার বন্দোবস্ত 
করিয়া দিলেন। রাজবংশীয় ব্যতীত অন্য কেহ সম্রাটের পার্থে 
হস্তীর উপর বমিতে পারিত না) সত্তর সেই গণিকাকে দে 
অধিকারও প্রদান করিলেন। কোকাল-তাস্থাকে আমীর-উল্‌ 
ওমরা পদ এবং খ! জাহান বাহাছুর উপাধি প্রদান করিলেন । 
লালকুমারীর ভ্রাতা খুসালকে ৭০০* অশ্বারোহী সৈন্ঠের সেনা- 
পতি ও তাহার খুড়া নিগ্নামতকে ৫০** অশ্বারোহী সৈন্যের 
সেনাপতি নিযুক্ত করা হইল। এমন কি লালকুমারীর একজন 
ঘনিষ্ঠা সী জোরাকেও একটাজায়গীর দেওয়া হইল। রাজ্যের 
প্রধান প্রধান লোকের! সম্রাটের অনুগ্রহ পাইবার জন্য 
জোরার তোষামৌদ করিতেন। সম্রাট প্রায় সর্বদাই 
লালকুমারীর সহিত একত্র শকটে ভ্রমণ কারিয়া বেড়াইতেন । 
একদিন সম্রাট সঙ্গিনীগণ সহ মগ্ভপানাদি দ্বারা এত জ্ঞান- 
শূন্য হইয়া পড়িলেন যে, প্রাসাদে ফিরিতে পারিলেন না) 
রাত্রিকালে জোরার সহিত যাপন করিলেন । কিন্তু সম্রাটের 
কিছুতেই লজ্জা হইত না। সম্রাট এত লজ্জাহীন ও ভ্রষ্টচরিত্র 
হইয়া! পড়িয়াছিলেন যে দরিদ্র লোকদিগের স্ত্রীকন্ত। তাহার 
হস্ত হইতে নিষ্কুতি পাইত না। সম্রাটের প্রণয়িনী বলিয়া 
লালকুমারী এত গর্িতা হইয়! উঠিয্লাছিল যে, একদ1 সম্রাট, 
অরঙ্গজিবের বিদুষী কন্ত! জেব্‌উল্নিশাকে অবমানিতা! করিতে 
কিছুমাত্র লজ্জিত বা! দন্কৃচিত হইল ন|। 

জাহান্নারশাহের রাজত্বকালে জুল্ফিকারখাই সর্বেসর্বা 
ছিলেন। তাহার ইচ্ছানুসারেই শাসনকার্ধ্য সম্পন্ন হইত। 


করিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়। প্রথমেই রাজনংশীয়- | সাম্রাজ্যের এই গোলযোগের সময় আজিম উশ্শানের পুত্র 


জাহান্নাম 


ফরুথ্‌শিয়ার *আবহুল্লার্থী ও হোসেন আলি নামক সৈয়দ 
ভাতার সাহায্যে পাটনায় সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত 
হইতে লাগিলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রচারিত করিলেন। 
সম্রাট আজ্উদ্দীন, খোজ! আসানখী এবং খা ছরানের অধীনে 
একদল সৈন্য পাঠাইলেন। যুদ্ধে সপ্রাটের সৈন্য পরাস্ত হইল । 
তাহাতে সম্রাট জুল্ফিকারখ।কে সেনাপতি করিয়া ৭০০৯, 
অশ্বারোহী, বহুসংখ্যক পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য লইয় 
ুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। ১৭১২ খুঃ অবে' আগ্রায় যুদ্ধ হইল, 
কিন্তু জয়াশা না দেখিয়া লালকুমারীকে লইয়৷ সম্রাট হন্তী 
আরোহণে আগ্রায় পলায়ন করিলেন। এখানে আসিয়৷ দাড়ি 
গৌফ্‌ কামাইয়৷ ছন্মবেশ ধারণ করিলেন। ছদ্মবেশে 
নগরীতে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রথমে পুরাতন উজীর আসদ্‌ 
উদ্দৌলার বাটা গমন করিলেন। আসদ্‌ তাহাকে কারারুদ্ধ 
করিয়া ফরুখ্‌শিয়ারের হস্তে অর্পণ করিলেন। 
১৭১৩ খুঃ অন্দে ফরুখ্শিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, 
কিছু দিন পরে শ্বাসরোধ করিয়। জাহান্দীকে হত্যা করা হইল। 
জাহান্দ(রশাহ ১১ মাস মাত্র সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন । 
জাহান্দারশাহ (জবান্‌ ব্ৃত্‌) বাদশাহ শাহ আলমের জ্োষ্ঠ 
পুন্ন। তাহার পিতার কার্য্গতিকে ব্যতিব্যস্ত হইয়৷ তিনি 
দিল্লী হইতে লক্ষৌ নগরে পলাইয়৷! আসেন। এই সময় আস্ফ্‌ 
উদ্দৌলার সহিত ইষ্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানীর কার্ধ্য নির্বাহের জন্য 
হেষ্টিংস্‌ লক্ষৌয়ে উপস্থিত ছিলেন। জাহান্দার হেষ্টিংসের 
সহিত কাশীধামে আগমন করেন এবং এখানে বাম করিতে 
থাকেন। হেষ্টিংসের অনুরোধে লক্ষৌএর নবাব-উজীর 
জাহান্দারের অন্ত বাধষিক ৫ লক্ষ টাক! বৃত্তি স্থির করিয়া 
দিলেন । ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ১ল। এপ্রেল জাহান্দার কাশীধাঁমে ইহ্‌- 
লোক পরিত্যাগ করেন। ত্বাহাকে কাশীস্থ একটা স্থুন্দর 
মস্জিদে গোর দেওয়া হয়। গোর দিবার সময় তাহার 
সম্মানার্থ সকল মান্তগণ্য ব্যক্তি ও ইংরাজ রেসিডেণ্ট উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে তাহার তিন পুত্রকে ইংরাজরাজের 
তত্বাবধানে রাখিক্কা যান, ইংরাজরাজ এখনও নি বংশধর- 
দিগকে সাহা করিয়া থাকেন। 
জাহান্দার একজন স্ুপগ্ডিত ছিলেন। তিনি “বয়াজ্‌ 
ইনায়েৎ মুর্শিদজাদা” নামে একখানি উৎকৃষ্ট পারসী গ্রন্থ 


লিখিয়া৷ গিয়াছেন। হেষ্টিংস্‌ বাঙ্গালার অবস্থা সমালোচনা 


করিয়া! যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতে স্কট সাহেৰ যে প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন, তাহাই জাহান্দার রচিত একথানি পারসী 
পুস্তকের কিয়দংশের অনুবাদ । 

জাহান্নাম (আরবী ) মুলমানদিগের নরক। মুসলমানদিগের 


[৮ 


] জিগর 


শাস্ত্রে এই ৭টা নরকের বর্ণনা আছে-_জাহাল্লাম মুসলমানদিগের, 
লজব! খুষ্টানদিগের, ছতম। গ্নিছাদীদিগের, সের সাবিয়ানদিগের, 
সগর পারসিক অগ্র,াপাঁসকদিগের, . জলুম পৌত্তলিকদিগের 
এবং হুবিয়া কপটাদিগের জন্ত নির্দিষ্ট । 

জাহির (আরবী) গুপ্ত বিষয় প্রকাশ। 

জাহির! (আরবী ) প্রকান্ত ভাবে, স্পষ্ট। 

জানৃষ (পুং) রাজভেদ । “পরিশিষ্টং জাহুষং বিশ্বতং”গ (খক্‌ 

“জাহ্যঃ কশ্চিৎ রাজা (সায়ণ ) 

জাহ্ঘব, জনপদবিশেষ। 

জাহ্নবী (ভ্ত্রী) জঙ্কোরপত্াং স্ত্রী জহু-অণ্‌ তীপ্‌। জহ.তনয়া, 
গঙ্গা । পুর্বে জহ্ক, মুনি কোপপরবশ হইয়া গঙ্জাকে পান করি- 
যাছিলেন, পরে ভগীরথের স্তবে সন্তষ্ট হইয়৷ জানু দিয় বাহির 
করিয়। দেন, এই জন্য ইহার জান্কবী নাম হইয়াছে । 

ইহাতে স্নান করিলে সকল প্রকার মহাপাতক নাশ হয়। 

[ গঙ্গা দেখ । ] 

জাহ্তবী, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গড়বাল রাজ্যের একটা নদী 
ও গঙ্গার শাখা । ইহা অক্ষ।* ৩০* ৫৫” উঃ, দ্রাঘি' ৭৯* ১৮ 
পৃঃ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে উত্তর ও পরে পশ্চিমমুখে ৩০ 
মাইল গমনের পর ভৈরবঘাটার নিকট গঙ্গায় মিশিয়াছে। 

জি (তরি) জয়তি জিবাহুলকাৎডি। ১জেতা। ২ পিশাচ । 

জিআদ।] (আরবী ) অধিকতর । 

জিআন ( দেশজ ) বাচান। 

জিউলি (দেশজ) মত্স্তবিক্রেতা, 
বাচাইয়া রাখে। 

জিউলী (দেশজ ) গুড়ীকাষ্ঠ। (9৫17 ৬/ ০০০1০.) 

জিওল (দেশজ ) গুড়ীকাষ্ঠ। 

জিওলমাচ ( দেশজ ) কচ্ছপ । 

জিকন (পুং) একজন প্রাচীন স্বৃতিকারক, ইনি অস্ত্যেষ্টিবিধি, 
অন্ুমরণবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 

জিকর (আরবী ) কথাবার্তা, কথোপকথন । 

জিকরমজগৃর (আরবী) কথোপকথন, থোস গল্প । 

জিগতব,( পুং) গচ্ছতি গম-তব,ঃ সন্থচ্চ (গমেঃ সন্বচ্চ। উপ, 
৩1৩১) অনুদাত্তোপদেশে ইত্যাদিনা মলোপঃ। ১ প্রাণ। 
(উজ্জল) (ক্রি) ২ গমনশীল। প্জিগত্রবোহনীনাং” (খক্‌ 
১০৭৮৩) “জিগত্ববো গমনশীলাঃ (সায়ণ) 

জিগমিষ। (স্ত্রী) গন্তমিচ্ছ। গম-সন্‌ তত ষ্টাপ্‌। গমনেচ্ছা» যাই- 
বার ইচ্ছা । 

জিগমিন্্ (বি) গম-সন্‌ উ£। গমনেচ্ছু, গমনোৎসুক। 

জিগর (যাবনিক ) পরমার্থ বিষয়ক গান। 


১/১১৬।২০) 


যে বিক্রয়ের জন্য মহ্হ্ 


জিতবে 


জিগ! (পারসী ) মুকুদ্ু, রাজার মন্তকাতরণ। 

জিগির্‌ (আরবী ) চীৎকার, স্পষ্ট প্রকাশ, প্রত্যক্ষ । 

জিগর্তি (পুং) গু বাছলকাৎতি ঘবিত্বর্চ । আচ্ছাদক । “জিগর্তি- 
মিন্্রো অপজগু রাণঃ” ( খক্‌ ৫1২৯।৪ ) €জিগর্তিং গরস্তমাচ্ছা- 
দয়স্তং' (সায়ণ) 

জিগীষ। (স্ত্রী) জেতুমিচ্ছা জি-সন্‌ ভাবে অ। ১ জয়েচ্ছা, 
জয় করিবার ইচ্ছাঁ। ২ প্রকর্ষ। ৩ উদ্ভম। 

জিগীষু (তি) জি-সন্‌ ততউ। ১ জয়েচ্ছু। ২ উৎকর্ষ লাভেচ্ছু। 
৩ উদ্যমশীল। 

জিগ্নি, মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ড এজেন্দীর অধীনন্থ একটা 
দেশীয় ক্ষুদ্র রাজ্য। পরিমাণফল ২১২৮ বর্গমাইল । হামীর- 
পুর জেলার উত্তরপশ্চিমে দসান ও বেতবা নদীর সঙ্গমের 
সন্নিকটে এই রাজ্য অবস্থিত। প্রধান নগর জিগ্নি 
অক্ষা ২৫ ৪৫” উঃ, দ্রাঘি* ৭৯* ২৮ পুঃ। জিগ্নির রাজা 
এই নগরেই বাস করেন। ইনি বুন্দেলা জাতীয় হিন্দু 
বার্ষিক রাজন্ প্রায় ১৪০০০২ টাকা । রাজার দত্তক গ্রহণের 
অধিকার আছে। বুন্দেলখণ্ড ইংরাজ রাজ্যতুক্ত হুইবার 
সময় এই রাজ্যে ১৪টা গ্রাম ছিল, কিন্ত রাজার স্মেচ্ছাচারিতার 
জন্য সেই সমস্তই বাজেয়াপ্ত হয়, পরে ১৮১০ খৃঃ অব্ধে ৬টা 
গ্রাম রাজাকে পুনরায় দেওয়া হইয়াছে । রাজার ৫১ জন পদা- 
তিক ও ১৯ জন অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার ক্ষমতা আছে। 

জিগ্য (ব্রি) [বৈ] জয়শীল, বিজয়ী । 

জিঘত্ব, (পুং) হন পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ | জিঘাংসা, হননেচ্ছা। 
“যোনঃ সন্গত্য উতবা জিঘত্ব,২৮ (খক্‌ ২৩০1৯) “জিঘত্ব,ঞিঘাংন্ 
(সায়ণ) 

জিঘৎস! (ভ্ত্রী) অত্ব,মিচ্ছা, অদূ-সন-ঘসাদেশঃ ভাবে অ। ভক্ষ- 
ণেচ্ছা, ক্ষুধা । ( হেম*) 

জিঘতস্ত্ব (তরি) অদ-সন্‌ ঘসাদেশস্তত উঃ। ভোজনেচ্ছু, বুভূক্ষু। 

জিঘাংসক (ব্রি) প্রতিছিংসক, হননেচ্ছু। 

জিঘাংস! (স্ত্রী) ১ হনন করিবার ইচ্ছা । ২ প্রতিহিংসা । 

জিঘাংসিন্‌ (তরি) জিঘাংসাকারী। 

জিঘাংস্থব (তরি) হস্তমিচ্ছুঃ হন-সন্.তত উ। হননেচ্ছু। 

জিঘ্বক্ষ (স্ত্রী) গ্রহীতুমিচ্ছা, গ্রহ-সন্‌ ভাবে অ। গ্রহণেচ্ছা । 

জিত্বক্ষু (ব্রি) গ্রহ-সন্‌ তত উ। গ্রহণেচ্ছু, গ্রহণাভিলাষী। 

জিত্ব (ব্রি) জিত্বতি ব্রাকর্তরি শ। ( পাদ্রাশ্মাধেট্দুশঃ। পা 
৩১১৩৭ ) ১ স্্রাণকর্তা। ২ প্রত্যয়বিশেষ, লট লোটু লও. 
বিধিলিঙের বিভক্তিতে স্রাধাতুস্থানে জিত আদেশ হয়। 

প্ম্বামী নিশ্বসিতেহপ্যহ্থয়তি মনোজিত্ঃ সপত্বীজনঃ 1৮ 
(সাহ্ত্যদ* ৭8৫) 
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জিঙ্গি (তরী) মঞ্িষ্ঠা। ( শব্ধর*) 
জিঙ্গিনী (শ্রী) দিগি গতৌ ণিনি। শান্মলী জাতীয় বৃক্ষ- 
ভেদ, কৃষ্ণশান্মলী, চলিত কথায় কাকশিমূল। ইহার নির্ধযাস 
অত্যন্ত স্মুগন্ধযুক্ত | পর্য্যায়-_ঝিঙ্গিনী, বিঙ্গী, স্ুনিষ্যাসা, 
প্রমোদিনী। ইহার গুণ মধুর, উষ্ণ, কষায়, যোনিবিশোধন, 
কটু, ব্রণ, হৃদ্রোগ, বাত ও অতীসার-নাশক | (ভাবপ্র*) 
জিঙ্গী (স্ত্রী) ছিগি গতৌ-অচ গৌরা* ভীপ্‌। মগ্রি্ঠা। 
[ জিঙ্গিনী দেখ ।] 
জিজ! (হিন্দী) ভগিনীপতি। 
জিজিয়! (হিন্দী) ১ ভগিনী । (আরব্য) [ অধিকার, বশীভূত- 
করণ বা ক্ষতিপূরণবোধক ধাতু হইতে উৎপন্ন ।] ২ মুসলমান- 
দিগের প্রবর্তিত অধীনস্থ মুসলমান ভিন্ন অন্য ধণ্মাবলম্বী 
ব্যক্তিমাত্রের উপর মুণ্ডকর। 
আইন-ই-অকবরীতে উল্লেখ আছে যে খলিক ওমার মুসল- 
মান ব্যতীত অপর সকল জাতির উপর এক কর স্থাপন 
করেন। উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহার হার ৪৮ দর্হাম, 
মধ্যবিত্তগণের ২৪ দর্হীম এবং অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থদিগের 
পক্ষে ১২ দর্হাম ছিল। 
কোন্‌ সময়ে ভারতবর্ষে ইহ প্রথম প্রবর্তিত হয় ঠিক বলা 
যায় না। টড্‌ সাহেব অন্থমান করেন, সম্রাট বাবর শাহ তম্ঘ 
করের পরিবর্তে ভারতবর্ষে ইহা! প্রথম স্থাপন করেন। কিন্তু 
তাহার বহুপূর্ববে আলাউদ্দীনের সময় হইতে ইহার নামো- 
ল্লেখ পাওয়া যাঁয়। জিয়াউদ্দীন্‌ বরণী ও ফেরিস্তা-লিখিত 
পুত্তকে আলাউদ্দীন ও তাহার কাজি মুঘিস্উদ্দীনের কথোপ- 
কথন এইরূপ বণিত আছে। আলা! কহিল, “কোন্‌ প্রকার 
হিন্দু হইতে বশ্ততা ও কর গ্রহণ করা ধর্শাসঙ্গত ?” নীচমন! 
কাজি উত্তর করিল, *ইমাম্‌ হানিফ কহিয়াছেন যে কাফের- 
দিগকে মূত্র পরিবর্তে মৃত্যু সদৃশ গুরু জিগ্রিয়! করতারে 
প্রপীড়িত করাই ধর্মসঙ্গত। এই জিজিয়! উহাদের রক্ত 
শোষণ করিয়। যতদুর সম্ভব কঠোররূপে আদায় করিতে হইবে, 
কেন না এই দণ্ড যাহাতে মৃত্যু দণ্ডের প্রায় তুল্য হয়, তাহার 
বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।” 
যাহা হউক এই সময় বোধ হয় ব্রাঙ্গণ ব্যতীত অপর সক- 
লের উপরই এই কর স্থাপিত হয়। ব্রাঙ্ষণের! ইহার পরও 
ফিরোজশাহের সময় পর্যন্ত এই কর হইতে মুক্ত ছিলেন। 
শমসি সিরাজ লিখিত পুস্তকে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
তাহাতে লিখিত আছে, সম্রাট ফিরোজশাহ নিয়লিখিত কথা 
বলিয়া ব্রাঙ্মণদিগের উপর সর্বপ্রথম জিজিয়া স্থাপন করেন । 
“উপবীতধারী ব্রাঙ্গণগণ এ পধ্যস্ত জিজিয়া হইতে মুক্ত 
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আছে। পুর্ব পূর্ব্ব মুসলমান সম্রাটুগণ, মন্ত্রী ও দুষ্ট গুকুগণকে 
উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্রাহ্মণগণই অধিবাসি- 
দিগের প্রধান, স্থৃতরাং জিজিয়া ইহাদ্দেরই নিকট অগ্রে 
আদায় কর উচিত ।” ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে ফিরোজ- 
শাহই গ্রথম ব্রাঙ্গণদিগের উপর জিজিয়া ধার্য্য করেন। যাহা 
হউক, ব্রাঙ্ষণগণ এই সংবাদ পাইয়া সম্রাটের প্রাসাদে একত্র 
হইল এবং জিজিয়! হইতে মুক্তি না দিলে সেই স্থানে অগ্নিতে 
প্রাণত্যাগ করিবার ভয় দেখাইল। অবশেষে দিল্লীর অপরাপর 
হিন্দুগণ আসিয়া! ব্রাঙ্গণদিগের পঁ করভার নিজেরাই বহন 
করিতে স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে মুক্তি দিল। এ সময়ে 
সর্বোচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণের জিজিয়ার হার প্রত্যেক জনের ৪০২ 
তন্কা, মধ্যমশ্রেণীর ২০২ ও তৃতীয়শ্রেণীর হার ১০২ তন্কা! স্থির 
হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগের হার উক্ত হাঙ্গামার পর সর্বাপেক্ষা 
হ্বাস হইল । 
অক্বর তাহার রাজত্বের ৯ম বর্ষে এই কর রহিত করেন। 
কিন্তু ভিন্নধর্মদ্বেধী ঘোর পক্ষপাতী অরঙ্গজেব অকৃবরের এ 
উদার নীতির অনুসরণ না! করিয়। তাহার রাজত্বের ২২শ বর্ষে 
এ কর পুনরায় প্রচলিত করিলেন। তিনি কেবল করস্থাপন 
করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, করদাতাগণ যাহাতে লাঞ্চিত ও 
অপমানিত হয়, তাহারও যথাসাধ্য উপায় করিলেন । জুবদাৎ 
উল্‌ অথ্বারাৎ পুস্তকের একস্থানে লিখিত আছে, অরঙ্গজেব 
নিম্ললিখিতরূপে জিজিয়। আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। 
করদাতা শ্বয়ং পদব্রজে জিজিয়! লইয়া আদায়কারীর নিকট 
ঈাড়াইত। আদায়কারী বসিয়া থাকিত এবং করদাতার 
হস্ত হইতে কর তুলিয়া লইত। কর স্বয়ং দিয়া যাইতে 
হইত, ভূত্যাদি দ্বারা পাঠান চলিত না। ধনী ব্যক্তিকে 
সমস্ত কর এক কিস্তিতেই দিতে হইত। মধ্যবিত্তগণকে ছুই 
এবং অপেক্ষাকৃত হীনস্থ ব্যক্তিকে চারি কিস্তিতে দিতে 
হইত । মুসলমান ধর্শগ্রহণ করিলে কিন্বা মৃত্যু হইলে কর 
হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। এই সময় হইতে জিজিয়া 
রীতিমত আদায় হইয়া! আসিতে লাগিল। 
ফরুক্সিয়ার সম্রাটের সময় ভূতপুর্ব্ব অরঙ্গড়েবের পারিষদ 
নীচমনা ইনায়েত-উল্লা রাজন্ব সচিব হইলে এই কর চূড়ান্ত 


উৎপীড়ন ও অন্যাচার সহকারে আদায় হইতে লাগিল। পরে, 


রাফিউদ দর্জাতের সময় সৈয়দগণ এই কর রহিত করেন। 
রতনটাদ নামে জনৈক হিন্দু রাজস্ব সচিব হইলে হিন্দুগণ 
অনেক অধিকার পুনঃ প্রা্ড হইয়াছিলেন। রতনচাঁদের মৃত্যুর 
পর আর একবার এই কর স্থাপিত হয়। পরে মহম্মদশাহ 
মহারাজ জয়সিংহ ও গিরিধর বাহারের অনুরোধে জিজিয়া 
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উঠাইয়া দেন। মহন্মদের পর আর কোন সম্রাট জিজিয়! 
স্থাপন করিতে সাহসী হন নাই। 

আরও জান! যায় যে বহলোল ও সেকন্দর লোদির সময় 
এই কর অতি কঠোর উপায়ে আদায় করা হইত এবং সেই 
জন্তই মৌগলগণ এত সহজে পাঠানদিগের হস্ত হইতে রাজ্য 
কাড়িয়। লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

এই কর এদেশে বহুকাল প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য, 
হিন্ুগণ ইহার জালায় অস্থির হইয়াছিল এবং এই পক্ষ- 
পাতিতায় সকলেই মুসলমান সম্রাটুগণের প্রতি বিশেষ 
বিরক্ত হইয়! উঠিতেছিল। পূর্ব পূর্ব মোগল সম্রাটুগণ 
যথাসাধ্য অপক্ষপাত প্রদর্শন করিয়৷ সাধারণের অনুরাগ আকর্ষণ 
করিতে চেষ্টা করিতেন এবং কতক পরিমাণে কৃতকার্ধ্যও 
হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ প্র নীতির গুঢ় কর্ম বুঝিতে 
ন। পারিয়। তাহার প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিল। যতদিন 
সম্রাট্গণ তেজস্বী ও মহীবল ছিল, ততদিন কেহ কিছু 
করিতে পারে নাই, কিন্তু উহাদিগের ক্ষমতা হাঁস হুইবামাত্র 
জিজিয়। করই এদেশ হইতে মুনলমান রাজ্য বিলৌপের একতম 
কারণ হইয়া উঠিল । 

২ সাগর জেলায় কৃষিকার্ধ্যহীন নাগরিক্দিগের গৃহের 
উপর কর বিশেষ। 

জিজিবাই, মহারাষ্্রবীর বিখ্যাত শিবজীর মাতা। ইহার 

স্বামী শাহাজী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে গিজি- 
বাইকে এক ছুর্গ হইতে অপর দুর্গে আশ্রয় লইতে হয়। এই 
সময়ে ১৬২৭ খুঃ অন ভুনার সম্নিহিত শিবনের ছুর্গে শিবজীর 
জন্ম হয়। একদা জিজিবাই মোগল কর্তৃক বন্দিনী হন, কিন্ত 
পরে মুক্ত হইয়! সিংহগড়ে আগমন করেন । [শিবজী দেখ।] 

শাহাজী দক্ষিণাপথে গমন করিলে জিঞিবাই পুত্রসহ 
পুণায় বাস করিতে লাগিলেন। দাদাজী কোগুদেব নামে 
তাহাদের ব্রাহ্মণ কর্মচারী জিজিবাই ও শিবজীর বাস অন্ঠ 
তথায় রঙ্গমহল নামে একটা সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেন। 

জিজি বেগম, অক্বরের ধাত্রী এবং মীর্জাআজিজ কোকার 

গর্ভধারিণী। অকৃবর কোঁকাকে খাআজিম উপাধি দিয়া 
উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। ১৫৯৯ খৃঃ অন্দে জিজিবেগমের মৃত্যু 
হয়। অকৃবর নিজ স্কন্ধে তাহার শবদেহ বহন এবং পুত্রের 
হ্যায় মস্তক ও শ্মশ্রমুণ্নাদি করিয়াছিলেন । 


জিজীবিষা (স্ত্রী) জীবিতুমিচ্ছ! জীব-সন্‌ ততঃ ভাবে. অ। 


জীবনেচ্ছা, বাচিয়া থাকিবার ইচ্ছা । 
জিজীবিষু (ত্রি) জীবিতুমিচ্ছ্ঃ জীব-সন্তত-উ। 
নেচ্ছু, বাচিতে ইচ্ছুক, জীবনাভিলাবী । 


জীব- 


জিঝোৌতিয়| 


জিজুরি) (জেজুরি) বোম্বাই গ্রেদিডেদ্দির অন্তর্গত পুণা 
জেলায় পুরনরপুর উপবিভাগের একটা নগর। অক্ষা* ১৮ 
১৬ উঃ, দ্রাঘি* ৭৪* ১২পুঃ। এই স্থান হিন্দুদিগের একটা 
তীর্থ। তীর্থযাত্রিদিগের প্রত্যেকের উপর %* ছুই আনা 
করিয়৷ কর আদায় হয়, উহ। দ্বারাই মিউনিসিপালিটার অধি- 
কাংশ ব্যয় নির্বাহ হইয়৷ থাকে । 

জিজহোতি (জঝোতি ) বুদেলথণ্ডের একটা প্রাচীন নাম। 
ইহার প্রকৃত নাম জেজাকতৃক্তি। আবু রিহান্‌ ও হিউয়েন্‌- 
গিয়াংএর গ্রন্থে জঝোতি প্রদেশ ও উহার রাজধানী খাজুরাহুর 
উল্লেখ আছে। 

জিঝোতিয়া, কনৌন ব্রাঙ্মণদ্িগের একটা শাখা। কাহারও 
মতে, যন্ুর্োতা শবের অগত্রশ। ইহারা বুনদেলখণ্ডের নানা- 
স্থানে বাস করে। কাশীতেও অল্প দংখ্যক দৃষ্ট হয়। 

[ জজ্হোতী দেখ । ] 
কাহারও মতে, বারাণসীর জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণের! 
তাঁহাদের নামোৎপত্তির বিবরণ এইরূপ বলে-_বুনদেলথণ্ডে 
অঝুত নামে বাঘেল বংশীয় এক রাজ ছিলেন। তিনি 
নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়৷ বহুদম্মানে তাহাদিগকে 
সাদরে নিজ রাক্জে স্থাপন করেন এবং ব্যয়নির্বাহার্থ বহু অর্থ 
সম্পত্তি দান করেন। কালক্রমে এই ত্রাঙ্ষণগণ একটা পৃথক্‌ 
শ্রেণী হইয়া পড়িল এবং আশ্রয়দাতা জঝুতের নামানুারে 
আপনাদিগকে জঝোতিয়া বা জিঝোতিয়া নামে আখ্যাত 
করিল। এই উপাখ্যান সমীচীন বলিয়া বোধ হয় ন1। 
চন্দেরীতে একদল বণিক বাদ করে, উহারা' আপনা- 

দিগকে জঝোতিয়া বণিক কহে। ইহাদের উপাধি যজুর্হোতা 
শবের অপত্রংশ হইতে পারেনা, সুতরাং অনুমান করা যাইতে 
পারে যে, যখন জঝোতি বা জিঝোতি বলিয়া! এক প্রদেশ ছিল 
এবং যখন কনৌজের নামান্থীদারে কনৌজিয়া, মিথিলার নামা- 
নুমারে মৈথিলী, গৌড় হইতে গৌড়ীয়, রাঢ় হইতে রাটীয় 
ইত্যাদি নাম হইয়াছে, সেইবধপ এই জঝোতি প্রদেশ হইতেই 
ব্রাঙ্মণ ও বণিকদিগের জিঝোতিয়! উপাধি হইয়া থাকিবেক। 
আরও দেখা যাইতেছে যে এই জিঝেতিয়া ব্রাঙ্মণগণ গঙ্গা ও 
যমুনার দক্ষিণপ্রদেশে পশ্চিমে বেত্রবতী নদী হইতে পূর্বে মীর্জা- 
পুরের সন্নিহিত বিষ্ধযবাসিনী দেবীর মন্দির পর্য্যন্ত নানাস্থানে 
বাস করিত। যমুনার উত্তরে বা! বেত্রবতীর পশ্চিমে ইহারা বাস 
করে না। আবার হিউয়েন্সিয়াং প্রভৃতির বিবরণ পাঠে জানা 
ঘায়, ঠিক এই ভূভাগই অর্থাৎ বর্তমান প্রায় সমগ্র বুনেলথণড 
পূর্বে অঝোতি নামে খ্যাত ছিল। বদি জিঝোতিয়৷ উপাধি 
প্রাদেশিক বিভাগ ন! হইয়া! আচারানুষ্ঠানগত কোন শ্রেণী 


[ ৮৩ ] 


জিজ্ঞান্মান 


বিভাগ হইত, তাহা হইলে জিঝোতিয়াগণ জিখোতি প্রদেশ 
ব্যতীত অন্ত্রও দৃষ্ঠ হইত। কিন্তু ইহারা যখন দ্িঝোতিতেই 
আবদ্ধ, তখন এ অনুমান আরও দৃঢ়তর হইতেছে । 
জিঝোতিয়া্দিগের আচার ব্যবহারাদি অপরাপর 'কনৌ- 
জিয়। ব্রাহ্মণদিগের ন্তায়। নিম্নে ইহাদ্িগের কতিপয় প্রধান 


গ্রধান শাখায় গাঞ্ি গোত্র ও উপাধি দেওয়া গেল। 


বাসস্থান (গাঞ্জি) গোত্র উপাধি। 
রোর! উপমন্থা পাঠক । 
বিনবের উপমন্ত বাজপেয়ী। 
শায়পুর কাশ্তপ পতেরীয়। 
বলব কাশ্ঠপ পন্তোড়। 
রূপনৌবল গৌতম চৌবে। 
মরই গৌতম গঙ্গেল। 
মিরপুর শাণ্ডিল্য মিশ্র। 
কোংকে - শাতিল্য অজেরীয়। 
কোরিয়। মৌনস মিশ্র। 
এঁজীক ভারদ্বাজ তেবারী। 
উদ্ামেন ভারদ্বাজ ছুবে। 
পাদ্রলি বাং তেবারী। 
পিপরি বশিষ্ঠ নায়ক । 


২ বুন্দেলধগুবাসী বণিকদিগের শাখাবিশেষ। 
জিজ্ঞাপয়িষু ( তরি) জ্ঞাপযিতুমিচ্ছুঃ জ্ঞাংণিচ সন্‌ তত উ। 
জানাইতে ইচ্ছ্‌ক | 
জিজ্ঞাসন (রী) জঞা-দন্‌ ততো-নুাট্‌। কথন, জানিবার নিমিত্ত 
ইচ্ছুক হইয়া বলা। 
জিজ্ঞাসা (ত্র) জাতুমিচ্ছা, জ্ঞা-সন্‌ তত'অ। জানিতে ইচ্ছা, অন্ত- 
সন্ধান করিবার ইচ্ছ৷। "অথাতো। ধর্মজিক্তাসা* (জৈমিনিস্* ১1১) 
জিজ্ঞাঁমমান (তরি) জিজ্ঞাস-শানচ্‌। যে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 
জিজ্ঞান্তু, অনুসন্ধিৎস । 
জিজ্ঞাসিত (ত্রি) জিজ্ঞাস-ক্ত। যাহাকে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে। 
জিজ্ঞান্ু (ত্র) জাত মিচ্ছু: জ।সন্উ। জানিতে ইচ্ছুক, মুমুক্কু। 
"চতুর্বিধা। ভস্তে মাং জনাঃ স্ুকৃতিনেইজ্জুনঃ 
আর্দোজিজ্ঞান্থরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্যত।” (নীতা ) 
জিজ্ঞাস্থি (রী) অস্থঃ জিজ্ঞাস! রাজদস্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ 
সালোগশ্চ । অস্থিজিজ্ঞাসা। 
জিজ্ঞান্ত (তি) দিজ্ঞান্ততে, জ্ঞা-সন্‌ কর্ণনিযৎ। জিন্তাসি- 
তব্য, জিজ্ঞাসনীয়। 
জিজ্ঞান্তমীন (ত্রি) জিজাম-শানচ। যে বিষয় জিজ্ঞাসা 
কর! যাইতেছে । 


জিতলোক [ ৮৪ ] জিতাফমী 
জিজ্ঞ, (ব্রি) জিজ্ঞান্থ। জিতব (ব্রি) জি-ক্ত মতুপ্‌ মত্ত বঃ। কৃতজয়। 
জিঞ্জির (পারণী) শৃঙ্খল। জিতবতী (ভ্ত্রী) জিতবতক্কিয়াং ভীপ্‌। রাজা উশীনরের 


জিঞ্জিরাম, আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রের 
একটা উপনদী। ইহা আগিয়াগ্রাম ও লখিমপুরের মধ্যবর্তী জলা 
হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমমুখে মাণিকচরের নীচে ক্রহ্ষপুত্রে 
পড়িয়াছে। 

জিপ্রীরা, বোদ্বাই প্রেমিডেন্দীর একটা ক্ষুদ্র হাব্সি রাজ্য। 
[ জঙ্রীরা দেখ । ] 

জিঠুয়া, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার খলিশাখালি চাকলার একটা 
গ্রাম ও বাজার। 

জিও (ত্রি) জি-ক্কিপ্‌।* জেতা, যে জয় করে । কোন শবের পর 
বাবহাত হয়, যথা ইন্দ্রজিত, শক্রজিৎ প্রভৃতি । 

জিত (তরি) দ্িকর্মণিক্ত। ১ পরাজি, পরাভূত, স্বায়ত্তীকৃত, 
বশীককৃত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ২ জয়। তদস্তা স্তি ইতি অচ্‌। 
৩ অর্থ্‌ছুপাসকভেদ । 

জিতকর্ণ, চৌহান্বংশীয় পৃর্থীরাজের বংশধর একজন রাজা । জয়, 
সিংহদ্দেৰ প্রতিষ্ঠিত গুজরাটের আয়সী আশ্মন্থুগ্রামের ( বর্তমান 
নিহানি পাটা ) শিলালিপিতে ইহার নামোল্লেখ আছে। 

জিতকাশি (পুং) জিতেন জয়োগ্ঘমেন কাশতে প্রকাশতে, 
কাশ-ইন্‌, বা রে অভ্যাসপুটুতয়া দৃঢ়কৃতঃ কাশি: মুষ্টি- 
ধেন। দৃঢ়মুষ্টি যো্ধতেদ, যাহার! ঘুসি দ্বার! যুদ্ধ করিতে 
সমর্থ। ( নীলকণ্ঠ) 

জিতকাশিন্‌ (ত্রি) জিতেন জয়েন কাশতে কাশ-ণিনি। 
জয়যুক্ত, জয়গর্বতি। 

“অনিরুদ্ধং রণে বাণো জিতকাশী মহাবলৈঃ 
( হরিব* ১৭৫।১৪১।) 

জিতক্রোধ (ত্রি) জিতঃ ক্রোধে! যেন বহুত্রী। ১ ক্রোধশূন্ত । 

(পুং) ২ বিষু। 
“মনোহরে! জিতক্রোধো বীরবাহুধিদারণঃ।” (বিষুস' ) 

জিতনেমি (পুং) জিতা নেমির্যেন বনুব্রী। ১ অঙ্থথ নির্মিত 

দন্ত। (ত্রি)২ ক্রোধশূন্ত । (পুং) ৩ বিষু। 
“অনন্তরূপোহ্নস্তপ্রীর্জিতমন্তার্য়াবহঃ।” ( বিষুঃস" ) 

জিতল, মুসলমান সম্রা্্দিগের সময়ে গ্রচলিত মুদ্রা বিশেষ। 
ইহার মূল্য ১০* রতি, তঙ্কার ৮৪ অংশ। 

জিতলোক (ত্রি) 'জিতঃ আয়ত্বীকৃতঃ কর্াদিত্বারা লোৌকঃ 
দবর্ণাদির্যেন | যিনি পুণ্যাদি কর্ণ ছারা শ্বর্গাদি লোক জয় 
করিয়াছেন। “স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানামাননাঃ অথ যে 
শতং পিতৃণাং জিভালোকমাননাঃ।” ( শতপথব্রা* ১৪।৭1১1৩৩) 
(ত্রি)২ অভিভূত লোক। 


ছুহিতা। নরদেবাত্মজ্জার প্রিয়সধী। (ভারত ১৯৯ অঃ) 

জিতব্রত (ত্রি) জিতং আযত্ীক্কৃতং ব্রতং যেন। আয়তীরত- 
ব্রত, যিনি ব্রতকে আয়ত্ত করিয়াছেন। পৃথুবংশীয় হবির্ধান 
রাজার পুত্র। (ভাগবত ৪1২৩৮ ) 

জিতশক্রু (পুং) জিতঃ শত্রু ধেঁন বহুত্রী। বিজয়ী, যে শত্রুকে 
পরাজয় করিয়াছে। 

জিতাক্ষর (ব্রি) জিতানি অক্ষরাণি শীন্্ং তদ্বাচনপাঠনাদির্ষেন 
ব্ুত্রী। উত্তমপাঠক, যে অক্ষর দেখিলেই পড়িতে পারে। 

জিতাত্বন্‌ (ব্রি) জিতঃ বশীরুত আত্মা ইন্ত্রিয়ং মনো! বা যেন। 
১ জিতেক্দ্রিয়। ২ শ্রান্ধভাগার্থ দেবভেদ। 

জিতা মিত্র (ব্রি) জিত অমিত্রো! রাগছেষাদয়ে! বাহাবরণাদয়শ্চ 
যেন বনুব্ী। ১ শক্রপরাজয়কর্তা । ২কামাদি রিপুজেতা। 
(পুং)৩ বিষণ । (ভারত ১৩।১৪৯।৬৯ ) 

জিতামিত্র মল্প, নেপালের ঠাকুরীবংশীয় একজন রাজা । ইনি 
জগত্প্রকাশ মন্লের পুকব্র। ইনি ১৬৮২ খুঃ অন্দে হরিশঙ্কর দেবের 
একটী মন্দির এবং ১৬৮৩ খৃঃ অন্ধে একটা ধর্মশাল। প্রতিষ্ঠা 
করেন। তত্তিম্ন আরও অনেক মন্দিরাি নির্মাণ করেন । 

জিতারি (পুং) জিতা অরয়ো আত্যন্তরা রাগাদয়ো বাহ্াশ্চ 
রিপবো! যেন বন্বী । ১ বুদ্ধ। (ত্রিকা* ১।১।৮) ২ বৃত্তাহৎ পিতা । 
(হেম ১/৩৬) (ত্রি) ৩ জিতশক্র, শক্রপরাজয়কারী । ৪ কামাদি 
রিপুজেতা ৷ ৫ অবিক্ষত নৃপের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৯৫।৫০ ) 

জিতাষ্উমী (ত্ত্রী) জিতা পুভ্রসৌভাগাদানেন সর্বোৎকর্ষেণ 
স্থিতা য! অষ্টমী কর্মমধা। গৌণাশ্রিন কৃষ্তাষ্টমী, ইহার অপর নাম 
জীমৃতাষ্টমী। ইহাতে নারীগণ পুক্রসৌভাগ্য কামনা করিয়া 
প্রাঙ্গণে পুগ্রিণী নির্্মাণপূর্বক প্রদোষ সময়ে শালিবাহনরাঁজ- 
পুত্র জীমৃতবাহনের পুজা করিয়া থাকেন। অষ্টমী যে দিন 
প্রদোষব্যাপিনী হয়, সেই দিনেই এই ব্রত করিবে । যদি ছুই 
দিনই প্রদোষ-ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পরদিন করা বিধেয়। 
যদি কোন দিন প্রদোষ না পায়, তাহ! হইলে যে দিন উদয় 
পাইবে, অর্থাৎ যে দিনের তিথিতে স্ুর্যা উদিত হইবে, সেই 
দিন করিবে। যে স্ত্রীলোক এই জিতাষ্টমী তিথিতে অন্ন 
ভোজন করে, সে নিশ্চয়ই মৃতবৎস। ও বৈধব্য লাভ করে ।* 


+ "ইষেমান্ঠসিতে পক্ষে অষ্টমী ব। তিধির্ভবেৎ | 
পুরসৌভাগাদ। স্ত্রীণাং খাাত| স। জীবপুজিক ॥ 
শালিবাহনরাজন্ত পুত্রে! জীমতবাহন: | 

তশ্ঠাং পুজা; স মারীতিঃ পুত্রসৌভ।গালিগ্ায়। 

পু্রিণীং বিধায়াধ প্রাঙ্গণে চতুরন্রিকান্‌।" ( ভবিষ্যোত্তয়ে ) 
“আব্বিনন্তাসিতাষ্টম্যাং যাঃ ব্রিয়োহরং হি ভুগতে । 
ম্ৃতখৎন! ভবের ত্ব। যৈধব্য্ তবেদৃঞ্রবং।॥ (চিন্তা মণি) 


জিতেক্িয়তা 


এবং ধাহারা এই অষ্টমী তিথিতে সায়ংকালে জীমৃতবাহনের 
পুজা করিয়া থাকেন, তাহারা অশেষবিধ সৌভাগ্য লাভ 
করেন। তাহাদের কখন মৃতবৎস! দোষ হয়'না এবং বৈধব্য 
ছুঃথও ভোগ করিতে হয় না। 
জিতাহব (পুং) জিতঃ শক্ররাহবে যেন বহুত্রী। বিজয়ী, যে 
যুদ্ধ জয় করিয়াছে, জিতকাশী। ( হেম*) 
জিতাহার (পুং) জিতঃ আহারঃ যেন বন্থব্রী। যিনি আহারকে 
জয় করিয়াছেন, আহারজেতা । 
জিতি (স্ত্রী) গি-ক্িন্। ১ জয়। ২ লীভ। 
জিতিহরিণ (দেশজ ) হরিণবিশেষ, কন্তরী মৃগ। 
জিতী (দেশত) বৃক্ষভেদ, ইহার ছালে ধনুকের ছিলা! প্রর্তত 
হয়। (45016910183 (91)3015911702) 
জিতুম ( পুং) মিথুনরাশি। (জ্যোতি) 
জিতেক্দ্রিয় (ব্রি) জিতানি বশীরুতানীন্দ্িয়ানি শ্রোত্রাদিনি 
যেন বহুত্রী। ইন্দ্রিয়জয়কারী, যে ইন্ত্রিয় জয় করিয়াছে, শব্ধ 
স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিষয় সকল ধাঁহাকে বিমোহিত করিতে 
পারে না, তিনিই জিতেন্দ্িয়। 
পশ্রত্বা স্পৃষ্টাথ দৃ চ ভূক্ত1 স্রাত্বা চ যে নরঃ। 
ন হৃধ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্েয়ো প্রিতেক্ট্রিয়ঃ।৮ (মনু ১০ অঃ) 
পাতগ্লে ইন্্রিয়জয়ের বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে। 
“সত্বশুদ্ধিসৌমনপ্তৈকাগ্র্যেক্জিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ।, 
( পাত ₹* ২৪১) 
আত্মার বিশুদ্ধি সাধিত হইলে সত্ব গুণ প্রকাশিত হয়, 
তখন আত্মা বিশুদ্ধ অর্থাৎ সত্বগুণাক্রান্ত হইয়া রজঃ ও তমো- 
গুণে অভিভূত হইতে পারে না। কায়ণ ব্যতীত কার্য অস- 
স্ব, এইন্তায়ে চিত্বগুদ্ধির কারণ রজঃ ও তমঃ সত্বগুণাক্রাস্ত 
হইলে তমঃ ও রজঃ নিজের ধর্ম চিত্তচাঞ্চল্যাদি কিছুই প্রকাশ 
করিতে পারে না, বাস্তবিক সত্বস্তণেরই সহায়তা করে । 
তখন সর্বদ! মনে গ্রীতির' অনুভব হয়। কখনও কোনরূপ 
থেদ থাকে না। নিয়ত বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে 
অর্থাৎ অন্তঃকরণ (বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন) সর্ধাদ ধ্যে় বিষয়ে 
অনুরক্ত থাকে । কখনও বিষয়্ান্তরে চিত্তের অনুরাগ জন্মে 
না। তখন ইন্দট্রিয়গণ পরাজিত হয়, এই জিতেজ্িয় অবস্থা 
হইলে আত্মদর্শনে ক্ষমতা জন্মে। এইরূপ অবস্থা প্রকৃত 
ধিতেন্দ্রিয় পদবাচ্য। 
২ শান্ত। (পুং)৩ কামবৃদ্ধি বৃক্ষ । ( হেম* ) 
জিতেক্িয়ত। (স্ত্রী) জিতেক্রিয়ন্ত ভাবঃ জিতেঞ্জিয়ততল্-টাপ্‌। 
ইন্জিয়-জয়ের কার্ধ্য, কামক্রোধাদি ইঞ্িয়সমূহকে ভয় 
করিয়। রাখা । 
ঘ]] 


[৮৫] 


জিনকীর্তি 


জিতেক্ড্রিয়াহয (পুং) জিতেন্জিয়ং আহ্বরতে, স্পর্ধতে আ-হেৰে 
ক। কামবৃদ্ধি বৃক্ষ । (রাজনি*) 
জিভভম (পুং) জিৎতমপ্‌। ১ জিতুম, মিথুন রাশি । (জ্যোতি) 
২ জয়শীলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 
জিপাল, তোমর বংশের গ্বাপয়িত! মীলবের রাজা । বিক্রমা- 
দিত্যের বংশধর প্রমার (পুয়ার )'বংশীয় শেষ রাজ! জয়টাদের 
মৃত্যুর পর জিৎ্পাল মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
ইহার বংণীয়েরা ১৪২ বর্ষ রাজত করিয়াছিলেন 
জিত্য। (ত্ত্রী)' জি-ক্যপ্‌ টাপৃ। (বিপুয্-বিনীয়-জিত্যা মুঞ্জকক- 
হুলিযু। পা! ৩/১/১১৭ ) বৃহদ্ধল, লাঙ্গলভেদ। সিদ্ধাস্তকৌ মুদ্দীর 
মতে এই শব পুংলিঙ্গ_ _জিত্য। 
জিত্বন্‌ (তরি) জি-কনিপ্‌। জয়শীল। 
ফিও.। অদুরদেশাদি। 
জিত্বর (ত্রি) জয়তি জি-করপ্‌ ( ইণ্নশজিসর্তিত্যঃ ক্রপ্‌ । পা 
৩২১৬৩।) জেতা । 
(স্ত্রী) জয়তি সর্বোৎকর্ষেণ বর্ততে জি-করপৃ-ডীপ্‌। 
কাশী। (ত্রিকা") 
জিদ্‌ (আরবী) ১ বিরোধ । ২ বিরুদ্ধ মত। 
জিদুপালঙ্ ( দেশজ ) একপ্রকার গাছ (১210011012 11)0105.) 
জিন (পুং) জি-নকৃ। ১ বুদ্ধ। (অমর) ২ অর্হৎ। 
ইহার! জিনেশ্বর, অর্থ, 'তীর্ঘগ্কর, সর্বজ্ঞ ও ভাগবত নামে 
বিখ্যাত। [জৈন দেখ।] ৩বিষু। (হেমচ*) 
৪ (ত্রি)জিত্বর। (মেদিনী) 
জিন (ইংরাজী) বস্ত্রীবিশেষ। জিন কাপড় । 
জিন ( দেশজ ) বন্ বৃক্ষবিশেষ। এই বৃক্ষ সুন্বরবনের সকল 
স্থানে বিশেষতঃ বাঁ রগঞ্জ অঞ্চলে প্রচুর জন্মিয়া থাকে । ইহার 
কা্ঠ কোমল ও বটবৃক্ষের স্তায়, ইহা কেবল জ্বালানি জন্য 
ব্যবহৃত হয়। গু'ড়ির গড় পরিধি ৪ ফিটু ও উচ্চতা ২* ফিটু। 
জিন্‌ (আরব্য) দৈতা, অপদেবতা। মুসলমানশাস্ত্র মতে, 
ইহারা কাক পর্বতে বাস করে এবং কুকুর, শৃগাল, সর্পাদির 
আকার পরিগ্রহ করিয়া মানবের ইঠ্রানিষ্ট সাধন করে। 
ইন্থাদের একজন নেস্নাস্‌ অতি ভীষণমূর্তি ) ইহার শরীর 
ছুই খণ্ডে বিতক্ত হইয়! ছুইটা জিন্‌. হইয়াছে। প্রত্যেকের 
এক চক্ষু এক কর্ণ অর্ধ-মস্তক অর্থ-উদর, এক হস্ত এবং এক 
পদ, বিস্ত উহ। দ্বারাই লাফাইয়া লাফাইয় ভ্রতবেগে গমন 
করিতে পারে । 
জিন্‌ (পারনী) ঘোড়ার পিঠে বসিবার পালান বা গদ্দি। 
জিনবীর্তি, মোমন্থুদরের জনৈক শি্কা। ইনি চম্পকশ্রেষী- 
কথানক, ১৪৯৭ সম্বতে পন্ধশালিচরিজ, দানকয্পদ্রম এবং 


কর্ণাদিত্বাৎ চতুরর্ধ্যাং 
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জিনগর 


শ্রপালগোপালকণ। প্রস্ৃতি গ্রন্থ রচন! করেন। এ ছাড়া ১৪৯৭ 
সন্বতে ইনি স্বরচিত নমস্কারস্তবের টাকা লিখিয়া যান। 
জিনকুশল, একজন জৈন গ্রস্থকার। জিনবলত, জিনদত্ত ও 
জ্িনচন্দ্রের বংশে খরতরগচ্ছে ১৩৩৭ সম্বতে জন্ম গ্রহণ 
এবং ১৬৮৯ সন্বতে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি তরুণপ্রভকে 
আচার্ধ্যপদ্ প্রদান করেন। চৈতাবন্দনকুলবৃত্তি নামে ইহার 
রচিত একখানি গ্রন্থ আছে। 

জিনগর (পারসী) জিন-নির্মাতা। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর 
অন্তর্গত পুণা, বেলগাঁ) বিজাপুর প্রভৃতি জেলার জাতিবিশেষ। 
জিন অর্থাৎ অশ্বের পালান প্রস্তত করে বলিয়া পারসী ভাষায় 
ইহাদের নাম জিন্গর হইয়াছে । দেশীয় ভাষায় ইহাদের নাম 
চিত্রকর । ইহারা! আপনাঁদিকে আধ্য ও সোমবংশীয় ক্ষত্রিয় 
বলিয়া পরিচয় দেয়। জিন্গরের! বলে, ব্রহ্গাগুপুরাণে তাহা- 
দিগের উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে- পুরাকালে 
একদা দেব ও খধিগণ বৃহদারণ্যে এক যজ্য আরম্ভ করিলেন, 
বৃত্রান্থরের পৌত্র ছুদ্ধষ জনুম'গুল নামে এক দানব ব্রহ্মার নিকট 
অমরত্ব ও অজেয়ত্ব বর প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞ পণ্ড করিবার নিমিত্ত 
ত্র স্থানে উপস্থিত হইল। দেব ও ধষিগণ ভয়ে মহাদেবের ম্মরণ 
লইলেন। দানবের এই অত্যাচার দেখিয়া ক্রোধে মহাদেবের 
ললাট হইতে একবিন্দু ঘর্ধ তাহার মুখবিবরে পতিত হইল। এ 
ঘশ্মবিন্দু হইতে মৌক্তিক বা মুক্তাদেব নামে এক বীর জন্মিল। 
সুক্তাদেব জনুমগুলকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া দেব খধিগণকে 
অভয়দান করিলে তাহার! গ্রীত হইয়া! তাহাকে এ স্থানে রাজ্য 
প্রদান করিলেন । মুক্তাদেব দূর্বাসার কন্া প্রভাবতীর 
পাণিগ্রহণ করিলেন। প্রভাবতীর গর্ভে মুক্তাদেবের ৮টা 
পুক্র জন্মিল। তাহার! বয়:প্রাপ্ত হইলে মুক্তাদেব তাহাদিগকে 
রাজ্যভার প্রদান করিয়া সপত্রীক বানগ্রস্থ 'বলম্বন করিলেন। 
কিস্তু পুল্রগণ গৌরব-মদে মত হইয়া একদিন লোমহ্র্ষণ খষির 
অবমাননা] করিল। খধি ক্রোধে অভিসম্পাত করিবেন, “যেমন 
তোরা রাজ্যমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমানন! করিলি, দেই 
অপরাধে রাজাত্রষ্ট ও বেদবিধিরহিত হইয়া মহাকষ্টে কালাতি- 
পাত করিতে থাকিবি।” মুক্তাদেব পুক্রগণের উপর এই দারুণ 
বরঙ্ষশাপ শ্রবণ করিয়া! অতিশয় ছুঃখিত হইয়া শিবকে সমস্ত 
জানাইলেন। শিব কহিলেন, ব্রন্ম শাপ অব্যর্থ। তবে আমি বলি- 
তেছি, তোমার পুত্রগণ গোপনে বেদবিধির অনুষ্ঠান করিবে এবং 
'আর্ধ্যক্ষত্রি” উপাধি পরিত্যাগ করিয়! চিত্রকর, শ্বর্ণকার, শিরপ- 
কার, পটকার (তস্তবায়), রেসম-কর বৰা পাটবেকার, লোহার, 
সৃত্তিকাকর ও ধাতুমৃত্তিকাকর এই আট নামে অভিহিত 
হইবে এবং এ বৃত্তি অবলম্বন করিয়। জীবিকা নির্বাহ করিবে। 


[ ৮৬ ] 


জিনগর 


ইহাদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ নাই। সকলের মধ্যেই 
পরম্পর আদান প্রদানাি সম্পন্ন হয়। চবান, ধেংলে, যাদব, 
মলোদকার, কাম্বলী, নবগীর, পোবার প্রভৃতি ইহাদিগের 
প্রধান প্রধান উপাধি। আকঙ্গারস, ভারঘ্বাজ, গৌতম, কথ, 
কৌতিন্ত, বশিষ্ঠ গ্রভৃতি ইহাদের আটটা গোত্র। পুরুষগণ 
স্থগঠিত ও শ্তামবর্ণ। শ্ত্রীলোকগণ কৃশাঙ্গী, গৌরবর্ণ। ও 
বেশ শ্রন্দরী। পুরুষগণ মন্তকে শিখাধারণ করে এবং 
সপ্তাহে একবার করিয়া মস্তক মুগ্ডুন ও ললাটে চন্দন 
লেপন করে । স্ত্রীলোকের! কপালে সিন্দুর দেয় এবং মন্তকের 
পশ্চাতে একটা খোঁপা বন্ধন করে। কুলাঙ্গনাগণ পরচুল বা 
পুষ্পাদি দ্বারা মস্তক শোভিত করে না, বলে যে, এ সমস্ত 
বারবিলাসিনী বা নর্তকীরদিগেরই উপধুক্ । 

ইহাদিগের ভাষা মরাঠী, তবে কণাড়ী ভাষাতে ও কথা বার্তা 
কহিয়া থাকে । ইহার! পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান্‌, সুদক্ষ, স্বাবলম্বী, 
শীস্তপ্রকৃতি, আতিথেয় ও শিষ্ট। পেশবাগণ শিল্পকার্যের 
পুরস্কার স্বরূপ ইহাদের অনেককে গৃহ ও ভূমিদান করিয়া 
গিয়াছেন। জিন্‌, ঘোড়ার অপরাপর মাজ প্রভৃতি তৈয়ার 
করাই ইহাদিগের পৈত্বিক উপজীবিকা। এখন অনেকেই 
সুত্রধার, স্বর্ণকার, লৌহকার, চিত্রকর প্রভৃতির কর্ম করিয়া 
থাকে। অনেকে পুস্তক বাধে ও খেলন৷ প্রস্তুত করে। 
কেহ কেহ ঘড়ি মেরামত প্রভৃতিও করিয়া থাকে । ইহারা 
গৃহে গোমহিষ অশ্বাদি পালন করে। ছাগমেষাদ্ির মাংস 
থাইতে ইহাদের আপত্তি নাই, গোপনে দেশীমদ্যও পান করে। 

জিন্গরগণ দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ধুতি, চাদর, 
কোর্তী, পাগড়ী ও জুতা ইত্যাদি পরিচ্ছদ ধারণ করে। পুরুষ- 
গণ দোকানে নিজ নিজ কর্ম করে। স্ত্রীলোকেরা গৃহ- 
কার্ধ্য করিয়া কখন কখন পুরুষদিগকে সাহাযা করিয়া 
থাকে । বালকের! ১১।১২ বৎসর বয়স হইতে পিতার কার্ষ্যে 
নিযুক্ত হয় এবং ১৭১৮ বর্ষের সময় পাক কারিগর হইয়! 
উঠে। ইহার! বৈষ্ণব-ধর্্মাবলম্বী, কিন্তু গৃহে গণপতি, বিঠোবা, 
ভবানী প্রভৃতির মূর্তিও রাখিয়া থাকে । ব্রাহ্মণ পুরোহিত 
ইহাদের যাজকতা করে। ক্রিয়াকলাপ ও ব্রত উপাসনাদি 
হিন্দুমতেই সম্পন্ন হয়। সন্তানাদি জদ্মিলে ফীপুজ। হইয়! 
থাকে। বালকের ১১ মাস হইতে ৩ বৎসর বয়সের মধ্যে 
চূড়াকরণ এবং ৫ম, ৭ম বা ৯ম বর্ষে উপনয়নক্রিয়! সম্পরর হয়। 
ইহার! ৩৪ বর্ষ পর্য্যস্ত পুত্রকে অবিবাহিত রাখিতে পারে, কিন্ত 
১২ বৎসরের পূর্বেই কনার বিবাহ দেয়। 

এই জাতি শবদাহ করে। অগ্নিসংকারের সময় তওুলের 
তোঁজ্য উৎসর্গ করিতে হয়। সামাজিক কোন বিষন্ন মীমাংস। 


জিনচন্তর 


করিতে হইলে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ একত্র মভা করিয়া 
তাহা সম্পন্ন করে। ইহার আপনার্দিগকে সোমবংশীয় 
ক্ষত্রিয় কহিয়া থাকে এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের মত 
আচারাদি অনুষ্ঠঠন করে। সকলে পরিষ্কার পরিচ্ছর্র থাকে 
বটে, কিন্ত হিন্দুসমাজে ইছার! নিয়স্থানীয়। উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুগণ 
ইছাদিগকে ত্বা করেন। একবার পুণানগরে হজাম অর্থাৎ 
নাপিতগণ অপবিত্র জাতি বলিয়া ইহা্দিগের ক্ষৌর করিতে 
অস্বীকার করে। জিনগরের নাপিতের নামে অপবাদের অন্ভি- 
যোগ আনয়ন করে। বলা বাহুল্য, আবেদন অগ্রাহা হইয়া- 
ছিল। পুণাবাসিগণ বলে, গ্িনগরগণ চর দ্বারা অশ্বসজ্জ। 
নির্মাণ করে বলিয়া অপবিত্র । আবার অনেকে বলে যে 
কোন লাভজনক বৃত্তি পাইলে ইহারা স্বীক্র বৃত্তি পরিত্যাগ 
করিতে কুষ্টিত হয় না, তজ্জন্তই সকলে ইছাদ্দিগকে স্বণ৷ করে। 
ইহারা পুভ্রদিগকে বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে 
প্রেরণ করে বটে, কিন্তু শিক্ষার দ্রিকে তাদৃশ মনোযোগ নাই। 
সচরাচর ১১।১২ বৎনর বয়দ হইলেই ইহারা পুক্রদিগকে নিজ 
নিজ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করে। ইহাদের বাসস্থানগুলি পরি- 
স্কার পরিচ্ছন্ন এবং নানাবিধ সুন্দর গৃহ সামগ্রীপুর্ণ। 
জিন্গরদিগের আর একটা নাম পাচচাল। অনেকে 

বলে ইহার! পাচ প্রকার চাল অর্থাৎ কর্ম দ্বারা জীবিকা! 
নির্বাহ করে বলিয়া ইহাদের & নাম হইয়াছে । অনেকে বলেন, 
পাচচালগণ পূর্বে বৌদ্ধ ছিল এবং আজও গোপনে বুদ্ধের 
উপাসনা করিয়া থাকে । সেই জঅন্তই ইহাদের অবস্থা! 
সমাজে এত নিম্ন। যদি তাহাই হয়, তাহা! হইলে পাঁচ চাল 
শব্ধ বৌদ্ধদিগের প্রাচীন উপাধি পঞ্চশীল অর্থাৎ পঞ্চ ধর্্ম- 
নীতিজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অনুমান কর! যাইতে পারে। 

জিনচন্দ্র, খরতরগচ্ছতুক্ত জিনেশ্বরের শিষ্য) কাহারও মতে 
বুদ্ধিমাগরের শিষ্য । ইনি সম্বেগরঙ্গদাল৷ নামক গ্রন্থ রচন৷ 
করেন। 

জিনচক্দ্রগণি, উকেশগচ্ছভূক্ত কককুরির শিষ্য, নবপদ- 
গ্রকরণ নামক গ্রন্থগ্রণেতা। ইনি পরে দেবগুপ্তস্থরি নামে 
পরিচিত হুইয়াছিলেন ); এই নামে ১৯১৩ সম্বতে তাহার নিজ 
গ্রন্থ নবপয়ের আবকানন্ নামে একখানি টাক! গ্রণয়ণ করেন। 
ইনি পরে কুলচন্দ্র নামও গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

জিমচন্দ্র, খরতরগচ্ছ জিনদত্ের শিষ্য ) জন্ম ১১৯৭ সম্বৎ, মৃত 
১২২৩ সম্বৎ। ১২০৩ সম্বতে দীক্ষা এবং ১২১১ সন্বতে 
আচার্ধ্যপদ গ্রহণ করেন। 

জিনচন্দ্র, নেমিচন্দ্রের শিশ্য, আত্রদেবনথরির গুরু। 

জিনচন্দ্র, খরতরগঞ্ছ জিনপ্রবোধের শিষ্য । জম্ম ১৩২৬ সম্ব, 
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জিনপুত্ত 


মৃত্যু ১৩৭৬১ দীক্ষা! ১৩৩২ ও পদমহোৎসব ১৩৪১ সম্বৎ। ইনি 
চারি জন রাজাকে জৈনধর্শে দীক্ষিত করেন । ইহার বিরুদ 
কলিকাল-কেবলিন্। ইনি তরুণগ্রভকেও দীক্ষিত করিয়া 
ছিলেন। 

জিনচন্দ্র সূরি (৫ম), খরতরগচ্ছসম্্রদায়ভুক্ত একজন খ্যাত 
জৈনাচার্ধ্য। ইনি শান্ত্রবিচারে সকলকে পরাস্ত করিয়াছিলেন । 
একদিন সম্রাট অক্বর তাহার খ্যাতি শুনিয়া তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সদ্‌্গুণে মোহিত হইয়া তাহাকে 
“সত্বম্ীযুগপ্রধান” উপাধি প্রদান করেন। তাহার প্রার্থনান্ু- 
সারে অকৃবর আধাঢ়ের ৮ দিন প্রাণীহত্যা ও কাম্থে উপসাগরে 
(স্তস্ততীর্থ-সমুদ্রে) মত্ম্তধারণ বন্ধ করিয়া দেন। অকৃবরের 
আদেশে তিনি ১৬৫২ সংবতে মাধীশুক্রদ্বাদণ্ধীতে বোগবলে 
পঞ্চনদ পার হন এবং ৫টী পীরকে আবিভূতি কবেন। আচার্ঘ্য 
জিনসিংহ নামে ইহার একজন শিশু ছিল। ঠাহারই পরামর্শে 
অণহিল্লবাড়পত্তনে বাড়ীপুর পার্থনাথের মন্দির নির্মিত ইয়। 

জিনদত্ত সুরি, খরতরগচ্ছভুক্ত একজন জৈন গ্রন্থকার । 

জিনবল্লভ খরতরগচ্ছের পরবর্তী গুরু। মূল নাম সোমচন্ত্র ৷ 

ইহার ১১৩২ সম্বতে জন্ম ও ১১৪১ সন্বতে দীক্ষ। হয়। দীক্ষা- 
নাম প্রবোধচন্ত্রগণি। ইনি ১১৬৯ সম্বতে চিত্রকূটে দেবভদ্রা- 
চার্য্যের নিকট সথরিপদ প্রাপ্ত হন। পরে নানাস্থানে অদ্ভুত 
কার্ধ্য দ্বার জৈনধর্্ম প্রচার করেন। ইনি সন্দেহদোলাবলী 
প্রভৃতি কএকথানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন । ১২১১ সম্বতে 
অজমীরে ইহার মৃত্যু হয়। 

জিনদত সুরি, প্রীজিনেন্ত্রচরিতপ্রণেত। অমরচন্ত্রের গুরু | ইনি 
বিবেকবিলাস নামে প্রসিদ্ধ জৈনতত্বগ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছেন । 
১২৭৭ সম্বতে বস্তপালের তীর্থযাত্রাকালে জিনদত্তস্থরি-ঘায়ড়- 
গচ্ছ উপস্থিত ছিলেন। 

জিনদাস গণি-মহ্ন্তর, অন্ুযোগচণিপ্রণেতা ; নিশীখবৃহৎ- 
কল্পভাষ্যবস্তকাদিচুণিকার প্রহায়ক্ষমাশ্রমণের শিষ্য । 

জিনপতি, জিনচন্দ্রের শিষ্য এবং জিনেশ্বর খরতরগচ্ছের গুরু, 
জিনেশ্বর প্রণীত পঞ্চলিঙ্গি প্রকরণের টাকাকার। জন্ম ১২১* 
সম্বৎ, দীক্ষা! ১২১৮ সন্বৎ ও মৃত্যু ১২৭৭ সম্গৎ। জয়দেবাচার্ধ্য 
কর্তৃক ১২২৩ সম্বতে স্রিপদ লাভ করেন। কথিত আছে, 
জিনপতি ১২৩৩ সম্বতে বিক্রমপুর ৰান্তব্যে কল্যাণ নগরে মহা- 
বীরের একটা প্রতিমূর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন । ইনি চর্চরী, 
সামাচরীপত্র এবং বৃদ্ধটীকা-প্রণেতা । ইনি ষষ্টিশতক গ্রণেত' 
নেমিচন্ত্রকে জৈন ধর্দে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। 

জিনপুজ্র একজন জৈন যতি ও যোগাচার্য্য-ভূমিশাস্তরকারিকা 


নামক গ্রন্থপ্রণেতা। 


জিনরত্ব সুরি 


জিন প্রভ মূরি, জিনসিংহ স্থরির শিষ্য এবং স্তায়কনদলীগঞ্জিকা- 
প্রণেতা রত্বশেধর স্ুরির গুরু । ১৩৬৫ সন্ধতে সাকেতপুরে অব- 
স্থান কালে ভয়হরস্তোত্রের এবং নন্দিষেণ প্রণীত অজিতশাস্তি- 
স্তবের টীক1 প্রণয়ন করেন। ইনি হরিমন্ত্রপ্রদেশবিবরণ, 
তীর্থকল্প এবং পঞ্চপরমেষ্টিস্তব প্রভৃতি গ্রস্থ রচন৷ করিয়াছেন। 
ইহার গুরু জিনসিংহু সরি ১৩৩১ সম্বতে লঘুখরতরগচ্ছ শাখা 
স্থগিত করেন। 
জিন প্রভ, রুদ্রপল্লীয়গচ্ছতূক্ত একজন জৈন গ্রন্থকার । ১৪০ 
সম্ধতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সম্যক্তসপ্ততিকার টাকা-প্রণেতা 
সঙ্ঘতিলকের বিদ্যা-গুরু। ইনি দিলীশ্বর মহম্মদ তোগ্ণকৃকে 
জৈনধর্থে দীক্ষিত করেন। জিনপ্রভপ্রণীত সন্দর্শনীর অম্ু- 
করণে তাহার শিষ্য রাঁজশেখর সন্দশসমুচ্চয় নামক গ্রন্থ গ্রয়ন 
করিয়াছেন । 
জিনপ্রবোধ, খরতরগচ্ছতৃক্ক জিনেশ্বরের শিহ্যা। ১২৮৫ সম্বতে 
জন্ম, ১২৯৬ সম্বতে দীক্ষা, ১৩৩১ সম্বতে পদস্থাপন এবং ১৩৪১ 
সম্ধতে মৃত্যু হয়। ইহার দীক্ষানাম প্রবোধমৃত্তি। ইনি ত্রিলোচন- 
দাস প্রণীত কাতন্ত্রবৃত্বিবিবরণপঞ্জিকা নামক গ্রন্থের পঞ্রিক- 
ছুর্গপদ প্র বোধ নামে একখানি টীক1 রচন। করিয়াছেন । 
জিনপ্রবোধ সুরি, ইহার পূর্ব নাম পর্বত । ইনি শ্রচন্ত্রের পুক্র 
এবং জিনেশ্বরের শিষ্য। ১২২৯ সম্বতে জন্ম, ১২৮৭ সম্বতে মৃত্যু । 
জিনভক্তি সূরি, জন্ম ১৭৭, দীক্ষা ১৭৭৯, ১৭৮* সম্বতে 
সরিপদলাভ এবং মৃত্যু ১৮০৪ সন্বতে হয়। ইহার দীক্ষা নাম 
ভক্তিক্ষেম। ইনি জরিনসৌখ্যস্থরির শিষ্য এবং খরতরগচ্ছীয় 
জিনলাভ স্থরির গুরু । 
জিনভদ্র, খরতরগচ্ছ জিনেশ্বরের শিষ্য, সুরুন্গরীকথাপ্রণেত! 
ইহার মূল নাম ধানেশ্বরমুনি। * 
জিনভদ্র, জিনদত্ত খরতরগচ্ছের শিষ্য, জিনচন্দ্রের বংশে জন্ম । 
জিনভদ্র গণি ক্ষমা শ্র মণ, যুগপ্রধান, ইনি মহাক্রুত হইতে 
সংক্ষিগুজিতকয্প এবং বৃহৎসংগ্রহিণী নামে আর একথানি গ্রস্থ 
রচনা করিয়াছেন। ৫৮৫ সন্বতে জন্ম ও ৬৪৫ সম্বতে মৃত্যু | 
জিনভদ্র মুনীজ্জ্, শাপিভদ্রের শিষ্য । ১২০৪ সম্বতে অর্দা- 
মাগধী ভাষায় মালাপগরণকহা নামে গ্রন্থ রচনা করেন। 
জিনভদ্রে পুরি, জিনরা্জস্থরির শিম্য। ৃ্‌ 
জিনযোনি' (পুং) মৃগ, হরিণ । (শঙর*) 
জিনরত্র সুরি, একজন জৈনাচার্ধ্য। জিনরাজসরির শিক্ষা এবং 
জৈনচন্ত্রল্গরি খরতরগচ্ছের গুরু । ১৬৯৯ সম্বতে সুরিপদ 
লাভ করেন এবং ১৭১২ সম্বতে আশ্রয়-জীবন ত্যাগ করেন। 
ইহার পূর্ব নাম রূপচন্ত্র, ইহার সহিত ইহার মাত! জৈনধর্ে 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন। হিঃ 
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জিনগ্ী 


জিনরাজ সুরি, একজন ঈৈনাচার্ধ্য । ১৬৪৭ সম্বতে জন্ম এবং 


১৬৯৯ সম্বতে পাটনায় মৃত্যু হয়। ১৬৫৬ সম্বতে দীক্ষা এবং 
১৬৭৪ সম্বতে সুরিপদ লাভ করেন। দীক্ষাকালে রাজনমুদ্র 
নাম হয়। ইনি জিনসিংহের শিষ্য এবং জিনরত্ব খরতরগচ্ছ 
ও জয়সাগরের গুরু । ইনি ১৬৭৫ সম্বতে শক্রুঞ্জয়ে ৫*১টা 
ধাষভ এবং অন্তান্ত জিনের প্রতিমূর্তি স্থাপন করেন । জৈন- 
রাজী নামে নৈষধকাব্যের একথানি বৃত্তি এবং আরও কতক- 
গুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । ১৬৮৬ সম্বতে সময়ন্ন্দর ইঙ্থার 
গাথাসহশ্রী সংগ্রহ করেন। 


জিনরাজ সুরি, জিনবর্ধীনের গুরু, সপ্তপদারথী টাকা-প্রগেতা। 


১৪-৫ সম্থতে ইহার মৃত হয়। 


জিনলাভ, একজন জৈনাচার্য । ১৭৮৪ সম্বতে জন্ম, ১৭৯৬ 


সম্বতে দীক্ষা, ১৮*৪ সম্থতে পদস্থাপন এবং ১৮৩৫ সম্বতে মৃত্যু 
হয়। দীক্ষাকালে লক্মীলাভ নাম গ্রহণ করেন। ইহার আদি 
নাম লালচন্দ্র। ধিকানেরে ইহার জন্ম হয়। 

১৮৩৩ সম্বতে শ্রীমনিরাখ্যবিদ্দিরে আত্মবোধ নামক গ্রন্থ 


রচনা করেন। ১৮১৯ সন্বতে ৭৫ জন সাধুর সহিত গোড়া 
পার্খেশের মন্দিরে এবং ১৮২১ সম্বতে ৮৫ জন সাধুর সহিত 


অর্ব,দ তীর্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 


জিনবদ্ধন নুরি) ছিনরাজস্থরির শিশ্য। ইনি ভাগবতালগ্গার 


টাকা ও সপ্তপদাবলী টাক! প্রণয়ন করেন। 


জিনবল্পভ) অভর়দেবস্থরির শিষ্য এবং জিনদত্তস্থরি খরতর- 


গচ্ছের গুরু । ইহার রচিত অনেক গ্রন্থ আছে, তন্মধোে এই 
করখানি প্রধান--পিগবিশুদ্ধি প্রকরণ, যড়ণাতি, বন্বগ্রন্থ, 
কন্মাদিবিচারসার ও বদ্ধমানস্তব । ১১৬৭ সপ্ধতে দেবভদ্রাচার্ম্য 
কর্তৃক স্রিপদে প্রতিঠিত হন, কিন্তু ৬ মাস পরেই প্রাণ- 
ত্যাগ করেন। ইহার শিষ্য রামদেব ১১৭৩ সম্বতে যড়ণীতিক- 
চুর্ণি রচনা করেন; এই গ্রন্থে লিখিত 'মাছে গ্জিনবল্লভ 
চিত্রকূটের বীরচৈতোোর প্রস্তরে তাহার চিত্রকাবাগুলি অস্কিত 
করিয়াছেন এবং সেই চৈত্যের দরজার উভয় পার্খে ধর্মশিক্ষা 
ও সঙ্ঘপট্ুক অস্কিত করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে জিন- 
বল্পতপ্রশস্তি অথব! অগ্টসপ্ততিকা এখনও খোদিত আছে। 
শেবোক্ত গ্রন্থ ১১৩৪ সঙ্গতে রচিত হ্র়। 


জিনশেখর দূরি। জিনবঙ্সভের পিত্য এবংপন্মচন্দ্ের গুরু। ইনি 


১২০৪ সম্বতে রুদ্রপল্লীতে কত্রপন্লী খরতরগচ্ছ শাখা স্থাপন করেন। 


জিনস্ত্রী, একজন প্রধান বৌদ্ধমাজক। ভগ্রকল্লাবদান, ব্রতাব- 


দানমাল! প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে ইনি মহারাব্র অশোকের গুরু 
উপগ্পত বর্ণিত ধর্মতব দিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং বুদ্ধগয়াবাসী 
জয়শ্রী তাহার যথাযথ উত্তর দিতেছেন। 


জিনেশ্বর 


জিমসথন্‌ (কী) জিনন্ত সংঘ ৬তৎ। জিনগৃহ, চৈত্য, বিহার। (হেম') 

জিনসাগর, একজন জৈনাচাধ্য । জিনচঙ্ত্ের শিশ্যা। ১৪৯২ 
সন্বতে ধর্মাশিক্ষা প্রদান করিতেন। . 

জিনসিংহ সুরি, পুণিমাগচ্ছ মুনিরত্ব কুরির শিক্যু। ইহার গুরু 
১২৫২ সন্বতে অন্মস্থামিচরিত্র রচনা করেন, জিনসিংহ উক্ত 
পুস্তকের প্রশন্তি লিখিয়াঁছেন। 

জিনসিংহ সূরি) জিনরাজনুরি খরতরগঞ্ছের গুরু। ইহার ১৬১৫ 
সম্বতে]জন্ম, ১৬২৩ সম্বতে দীক্ষা, ১৬৭০ সম্বতে শরিপর্দ এবং 
১৬৭৪ সম্বতে মৃত্যু হয়। কথিত আছে, অক্বরের পরামর্শানু- 
সারে জিনচন্ত্র লাহোরে প্রজাদিগের ধর্মশিক্ষার ভার জিন- 
সিংহের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন; এই উপলক্ষে বিশেষ 
ধর্মানুষ্ঠান হইয়াছিল। 

জিনন্ুন্দর, সোমন্ুনারের শিষ্য এবং ররূশেখরের গুরু । ইনি 
দীপালিকাকল্প এবং একাদশাঙ্গীুত্রার্থধারক নামে ২ খানি 
জৈন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

জিনসেন সূরি, সুত্র, যশোতত্র, যশৌবাহ এবং লোহার্য্যের 
পরবর্তীকালে ইহার গ্ভার জৈনধর্্শান্ত্রে পণ্ডিত আর কেহ 
ছিলেন না। ইনি জৈন আদিপুরাণ ও ৭৫ শকে হরিবংশ 
প্রস্ৃতি প্রণয়ন করেন। 

জিনসৌখা সূরি, একজন প্রধান জৈনাচাধ্য। জিনচন্ত্রের শিষ্য 
এবং জিনভক্কির গুরু । ইহার জন্ম ১৭৩৯, দীক্ষা ১৭৫১, শ্রিপদ 
১৭৬৩ এবং ১৭৮০ সম্বতে মৃত্যু হয়। চোপড় গোত্রের পারিষসামী- 
দাস ইহার পদ মহোৎসবে ১১০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন । 

জিনহর্ষ, একজন জৈন গ্রন্থকার । কনকবিজয়গণির অন্থরোধে 
শুভশীলগণিলিখিত ক্সাভৃপঞ্চাশিকাঁর বালাববোধ নামে টীকা 
প্রণয়ন করেন। 

জিনাৎউন্নিসা, সম্রাট আলম্গীরের এক কন্তা। ১৭১০ খৃঃ 
অবে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি দিল্লীর অস্তর্গত শাজহানাবাদের 
দরিয়াগঞ্জ নামক স্থানে যমুনাতীরে রক্তবর্ণ প্রস্রের জিনাৎ 
উল্মস্ভিদ্‌ নিষ্মীণ করেন। স্থানেই তাহার কবর জাছে। 

জিনীধার (পুং) একজন বোধিসত্ব। 

জিনিস (আরবী ) ভ্রবা, বস্ত, পদার্থ । 

জিনেন্ীবুদ্ধি, কাশিকাবৃত্তিবিবরণপঞ্জিকা বা কাশিকাবৃত্তিষ্ঠাস 
নামক গ্রন্থরচয়িতাঁ। কাশ্ীরে বরাহমূল (বর্তমান বারমূল ) 
নামক স্থানে ইনি বাস করিতেন । 

জিনেজ্দ্র (গুং) পিনানামিঙ্র:, জিন ইস্্র ইব বা। ১ বধ 
২ তীর্থস্কর। (কবিকষ্পগ্রম ) | 

জিনেশ্বর (পুং) জিনানাং ঈশ্বরঃ ৬তৎ। বুদ্ধ। ( হেম*) 

জিনেশ্বর, মুনিরদ্থরি পুর্ণিমাগচ্ছের সহফারী গুয়ু। সুমির 


[ ৮৯ ] 


জিব 


ছুরি কর্তৃক ১২৫২ সম্বতে ইনি পুরপ্রতের .অধিকারি-কীপে 
মনোনীত হন। 

জিনেশ্বর, জিনপত্তির শিক্কা ও জিনগ্রবোধ খরতরগচ্ছের গুরু । 
১২৪৫ জদ্ম, ১২৫৫ দীক্ষা, ১২৫৮ হরিপদ এবং ১৩৩১ সম্বতে 
মৃত্যু হয়। দীক্ষাকালে বীরপ্রত না প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
ইনি চক্জপ্রভন্বামিচরিত্র রুনা করেন। ইনি লঘু খরতরশাখার 
প্রধান ব্যক্তি । ইহার শিষ্য জিনসিংহস্থরি ১৩৩১ সন্বতে উদ্ত 
শাখা স্থাপিত করেন। 

জিনেশ্বর সূরি, চাক্রকুলজ বর্ধমানের শিশ্য এবং জিনচজ, 
অভয়দেব ও জিনভদ্্রের গুরু । বুদ্ধিসাগর ইহার বন্ধু ছিলেন। 
খরতর-সাধু-সস্ততি ইহা হইতে উদ্ভৃত। ১*৮* সন্থতে জাবাল- 
পুরে অবস্থান কালে অষ্টকবৃত্তি প্রণয়ন করেন। চৈত্যবাসি- 
দিগের সহিত বিচার করিবার অন্ত বুদ্ধিসাগরের সহিত গুর্জর- 
দেশে গমন করেন । উক্ত সম্বত্ে অগছিলপুরের হুর্লভরাজের 
সভায় সরম্বতীভাগাগার হইতে যে দশবৈকালিক ত্র আন! 
হয়, তাহা হইতে সাধ্বাচার সম্বন্ধে কএকটী শ্লোক পঠিত হইলে 
চৈত্যবাসিদিগের সহিত তীহার বিচার হয়; তাহাতে জয়লাভ 
করিয়া রাজার নিকট হইতে তিনি খরতর বিরুদ লাভ করেন। 
উক্ত গুজরাট রাঁজের রাজত্বকালে ইনি পঞ্চলিঙ্গিপ্রকরণ, 
১০৯২ সম্বতে আশাপল্লীতে লীলাবস্ভীকথ!, দির্দিয়ানক গ্রামে 
কথানককোষ এবং বীরচরিত রচনা করেন। ইনি ব্রাহ্মণ 
সোমের পুত্র, আদি নাম শিবেশ্বর, দীক্ষাকালে জিনেশ্বর নাম 
প্রাপ্ত হন। 

জিনেশ্বর সূরি, অভয্নদেব সুরির শিষা এবং অগ্রিতসেন রি 
রাজগচ্ছ বজ্ত্রশীখ কোটিকগণের গুরু। মাণিক্যচন্ত্র হইতে 
উর্ধতন সপ্তম পুরুষণ) রাজ! মুজের সমসাময়িক (১০৫ ধৃঃ অঃ)। 
ক্লাট সাহেব বলেন, এই জিনেশ্বরস্থুরি ও অজিতসিংহহ্রির গুরু 
মুঞ্জরাজ সভাস্থ ধানেশ্বরহ্ুরি একই ব্যক্তি। 

জিনোত্বম (পুং) জিনানাং উত্তমঃ ৬তৎ। বুদ্ধ। 

জিন্দগানী (পারসী ) জীবন। 

জিন্ুক, মত্ধের সমসাময়িক একজন মীমাংসক । 

জিন্দপীর, একজন মুসলঙ্ান ফকির । দিষ্ধুপ্রদ্দেশে বাখর 
নগরের বিছু উত্তরে ননী মধ্যস্থ একটী দ্বীপে ইহার কবর 
আছে। সিন্ধু প্রদেশের কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই এই 
পীরের পৃজা দিয়া থাকে । ইহার পুজকগণ বহুব্যয়ে কবরের 
উপর এক প্রকাণ্ড মঠ নির্পাণ করিয়া দিয়াছে । ও মঠে 
হিন্দু মুদলমান উত্তয় প্রকার বহুসংখাক খাত্রী আসিয়া থাকে । 

জিন্ধর, গুজর রাজপুতদিগের একটা লাখা। 

জিব (দেশজ ) জিছ্বী । 


জিরাণ 


(৯, 


] জিয়াফা 


জিবছোলা.( দেশজ ) যাহা দিয়া জিহবা পরি্ার করা যায়। জিরাঁণকাটা (দশক ) খের গাছে প্রথম বার রদ লইয়া 


জিবল ( দেশজ ) বাহাছ্রী কাঠের গাছ। 

জিবাইশ (পারসী ) অলঙ্কার, গহনা, ভূষণ, আভরণ। 
জিবাজিব (পুং স্ত্রী) চকোর পক্ষী। (শব্বরদ্ব" ) 
জিমৃরু, অযোধ্যা প্রদেশে প্রবাহিত রাস্তীর একটী শাখা নদী 
জিম্ম! (আরবী ) কএদ, অধীন, গচ্ছিত করগ। 

জিয়ল (দেশজ ) বাহাহ্রী কাঠের গাছ। 
জিয়লমা ( দেশজ ) কচ্ছপ। 
জিয়াউদ্দীন্‌ নকৃসবী, বিখ্যাত ভৃতিনাম! অর্থাৎ গুকসারীর 
উপন্াস, গুলরেজ প্রভৃতি পারস্তগ্রস্থ-রচয়্িতা। 
জিয়াউদ্দীন্‌ বরণী, একজন মুমলমান-ইতিহাসলেখক । ইনি 
সুলতান মহম্মদ তোগলক্ 'ও-কিক্সোজশাহ তোগলকের সময়ে 
পরাভূত হন। বরণ জর্থাৎ বর্তমান বুলন্দসহরে ইহার জন্ম 
হয়, তদস্থসারে ইনি আপনাকে জিয়া-ই-বরণী নামে পরিচয় 
দিয়াছেন। ইনি তারিখই-ফিরোজশাহী নামে সুলতান 
গিয়ানুন্দীন্‌ হইতে ফিরোজশীহ তোগলক পর্যন্ত ৮ জন রাজার 
ইতিহাস লিখিয়াছেন। 

জিয়াগঞ্জ, বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার একটী সহর। এই 
সহর ভাগীরথীর পূর্বতীরে মুর্শিদাবাদের ও মাইল উত্বরে এবং 
আজিমগঞ্জ স্টেশনের ঠিক পরপারে অবস্থিত । অক্ষা* ২৪* ১৪ 
৩০ উঠ, দ্রাঘিৎ ৮৮ ১৮ ৩১ পৃঃ । নবাবদিগের সময় 
এখানে বহু পরিমাণে চিনি, তুল, কার্পাস, রেসম, সোরা 
প্রভৃতির ব্যবসা হইত। 

জিয়াছীরাও সিদ্ধিয়। (জয়জী) গোস্সালিয়রের বর্তমান রাজ!। 
ইহার পুরা নাম মহারাজ আলিজা জির়াজিরাও সিন্ধিয়া। 
জনকরাও সিদ্ধিয়ার অপুজক অবস্থায় গৃত্যুর পর ইনি দত্তক 
গৃহীত হন এবং গোয়ালিয়রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

জিয়াধনেশ্বরী, আসামের দর জেলার একটা নদী এবং ব্রহ্ধ 
নর উপ মলের সকল সই এনে নৌকা 
ধাতায়াত করিতে পারে । .. 

জিরঙ্স, আসাদের খাসি পর্বাতের একটা ক্ষুত রাজ্য । এখানকার 
সার্গিরের নাম যৈঠপিংহ। এখানে তুল, লঙ্কা, মরিচ, রবর 
প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এখানকার, ধনে উতষ্ট শাল বৃষ 
পাওয়া যায় 

জিরঙ্গ, বোশ্বাই গ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গুজরাটের রেবাকাছা 
জেলার মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য। অধিকারিগণ সংখের! মেহব|। 
জিরঙ্গগড়, ভুনাগড়ের গ্রারচীন নাম । ০ 
জিরণ (দেশজ ) বিশ্রাম করা।। 

জিরাণ (দেশব) পরিষের পর পরা ক) ববাষ বা 


গাছকে তিন দিন বিশ্রাম দেওয়! হয়। তাহার পর কাটিগা 
যে রস বাহির হয়, তাহাকে জিরাণকাট! বলে। 

জিরানিয়। ( দেশজ )-বিশ্রাম। 

জিরাপোশ ( পারসী ) বর্ম-পরিধান। 

জিরাফ! (আরব্য) রোমস্থক পণুদিগের মধ্যে সচরাচর ২টী 
শ্রেণী দেখিতে পাওয়া বায়। এক শ্রেণী শৃঙ্গ বিশিষ্ট অপর শ্রেণী 
শৃঙ্গহীন। জিরাফ! উক্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তূক্ত। এই প্রাণির 
শৃঙ্গ কেশাচ্ছাদিত চর্শে আবৃত এবং শৃঙ্গের অগ্রভাগ কফেশগুচ্ছ- 
মণ্ডিত। আফ্রিকা-খণ্ডে এই প্রাণী বহুল পরিমাণে দেখিতে 
পাওয়া যায়। উক্ত খণ্ডে আরব্য ভাষায় ইহাকে জিরাফা, 
জোরাফ, জেরাফে বা জেরাফৎ কছে। ইহার অবয়ব উষ্ট্রের 
ন্যায় এবং বর্ণ ব্যাত্্ের ভ্ভায়। এই জন্ত কোন কোন মুরোপীর় 
পর্তিত ইহাকে ক্যামেলোপার্ড (08276100819) অর্থাৎ উ্ট- 
ব্যাস বলিয়া থাকেন। 

তৃমগুলে যত প্রকার পণ্ড আছে, তন্মধ্যে জিরাফাই সর্বা- 
পেক্ষ! উচ্চ, ইহাদিগের থোবন! নিম্ন নহে, কিন্ত কেশে আবৃত 
এবং নাসারন্ধ, সম্মুখে কিঞ্চিৎ বর্ধিত। ইছাদিগের জিহবা 
অতি আশ্চর্য্য, ইচ্ছা! করিলে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিতে 
পারে। গলা লম্বা, শরীর ক্ষুদ্র, পশ্চা্গিকের পা ছোট, 
লেজ লম্বা এবং তাহার শেষভাগ ঘন কেশগুচ্ছবিশিষ্ট। 
এই প্রাণীর অবয়ব-সংস্থান অন্ঠান্ত পণ্ডর মত নহছে। ইহার 

গ্রীবাদেশ অতিশয় লম্বা! এবং তাহার উপর শরীর হইতে অতি 
উচ্চে মন্তক সংস্থিত। ইহার গ্রীবাদেশের সন্ধিস্থল গলদেশ 
হইতে অতি উচ্চে। অন্ত অল্প্রত্যঙ্গগুলি সর ও লম্বা । 
ইহার মাথার খুলি অতি পাতল! | ইহার শূঙ্গ-নির্মাণ-কৌশল 
অতি আশ্চর্য । কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অস্থি দ্বারা গঠিত। এক- 
খানির করোটি দ্বার! এই অস্থিগুলি কপাল-পার্শস্থ অস্থির 
সহিত সংযুক্ত। কি পুরুষ কি স্ত্রী উভয় জাতীয় জিয়াফার 
ললাটাস্থির সহিত উক্তর্নূপ একখানি অতিরিক্ত অস্থি সম্বন্ধ 
আছে। এই অস্থিখানি মূলদেশে একটা নূতন শন্দের 
মত দেখায়। ইছাদিগের মন্তকের উপরে অনেকগুলি তাজ 
আছে এবং এই জন্তই ইহাদিগের মন্তকের পশ্যান্তাগ কিছু 
উন্নত। ইহারা পশ্চার্গিকে মস্তক ফিরাইতে পারে এবং 
আবার গ্রীবার সহিত এক রেখায় রাধিত্ে পারে। ইছা- 
দিগের মেরুদণ্ডের ত্রিকোণাস্থির নিকটে একখানি অস্থি 
আছে, সেই অস্থিধানি পৃষ্ঠদেশের মেক্দত্ডের সহিত মিলিত 
হইয়া শ্রীবাদেশের মেরুদণ্ডের সহিত মংযুক্ত হইয়াছে, তাহা 
মন্তকেয় পশ্চাঙ্গেশ পর্যন্ত বিস্তৃত । 


জিরাফা 


জিহ্বা দ্বার! ইহাদিগের ছুটটা কার্য সম্পর় হয়। তত্থারা 
ইহারা আশ্বাদ গ্রহণ করে এবং হস্তী গুণ দ্বার! যে কার্ধ্য 
করে, গরিরাফাগণ জিহবা! দ্বায়া তাহাই করিতে পারে। 
ইহাদিগের জিহবায় কাট! উঠিবার পূর্বে অতিশয় মন্থণ থাকে । 
তাহা একপ্রকার চর্শন্তরে আচ্ছাদিত। এই জন্তই রৌদ্র ইছা- 
দিগের জিহ্বায় কোনরূপ ফোস্কা পড়ে না। প্রসারিত করিলে 
জিহবা ১৭ ইঞ্ পর্য্যস্ত বর্ধিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইছা- 
দিগের জিহ্বার নিকট একটী আধার আছে, ইহাদিগের 
ইচ্ছান্ুস়ারে তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হয় এবং সেই জন্ভই অল্প 
বন প্রয়োগ করিলে ইহার! জিহ্বাকে সঙ্কুচিত ব৷ প্রসারিত 
ফরিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, এই জস্তর জিহ্বা একটা 
রেখা দ্বার! লম্বভাবে ছুই ভাগে বিভক্ত। মধ্যস্থলে কতক- 
খুলি পেশী আছে, তাহাতে পার্খের রক্তপ্রবাহক নাড়ী হইতে 
রক্তসঞ্চিত হইয়া জিহ্বার আয়তন প্রসারিত করে । রক্তাধার- 
গুলি পরিপূর্ণ থাকিলে জিরাফাদিগের জিহ্বা ইচ্ছা! হইলে 
বর্ধিত হইতে পারে এবং সেগুলি শৃন্ত হইলেই আবার সম্কুচিত 
হইয়া পড়ে । তাহারা ভ্িহবা দ্বার! নাসারদ্ধ, পরিষ্কার করে। 
জিহ্বা এত ছোট করিতে পারে, ষে একটা হুক্ ছিদ্রের মধ্যে 
অনায়াসেই প্রবেশ করাইতে পারে। 

উষ্রাদি শৃঙ্গবিশিষ্ট পণুদিগের পাকস্থলীতে যেরূপ জলাধার 
আছে, জিরাফাদিগের পাকস্থলীতে সেরূপ কোন জলাধার 
নাই। জিরাফার বৃহৎ নাড়ীও মৃগ প্রভৃতির নাড়ীর স্তায় 
পেঁচাল। আর একটা সরল নাড়ী আছে, তাহ! ২ ফিটু২ 
ইঞ্চ ল্বা। ইহাদিগের মুত্রাশয় গোলাকার নহে। নাসারদ্ধে, 
একপ্রকার চর্দ আছে, তাহাতে ইহার! ইচ্ছানুসারে নাসাপথ 
রুদ্ধ করিতে পারে। ইহার! মকুগ্রদেশে বাস করে এবং 
ঝটিকাকালে যখন বালুকণ। উড়িতে থাকে, তখন ইছাদিগের 
নাসারদ্ধে, যাহাতে বালি ঢুকিতে ন। পারে, তজ্জন্তই বোধ হয় 
জগদীশ্বর উক্ত চর্্মাবরণের স্থষ্টি করিয়া! ইহাদিগকে নাসার 
রোধ করিবার ক্ষমত প্রদান করিয়াছেন। জিরাফাদিগের 
তক্ষু খুব বড় এবং এক্সপভাবে অবস্থাপিত যে ইহার! চারিদিকে 
কি হইতেছে সমস্তই দেখিতে পাক্ন। এমন কি মাথা না 
ফির়াইয়াও পশ্চাঙ্দিকের সমস্ত দেখিতে পারে । ইহছাদিগের 
চক্ষুর কিরদংশ চক্ষুকোটর হইতে বহির্গত। অতি সম্তর্পণে 
ইছাদিগের নিকটবর্তী হইতে হয়? হঠাৎ ইহাদিগকে আক্রমণ 
করিলে ব। অনুসরণ করিলে ইহার! শক্রকে অতি. বেগে 
পদাঘাত করিয়া আত্মরক্ষা করে। ইহাদিগের ক্ষুর বিতক্ 
এবং রোমস্থক পণুধিগের পায়ের পার্থে যেরূপ ছোট ছোট 
হইটা অঙ্ুলিবৎ পদার্থ থাকে, জিরাফাদিগের তাহা নাই। 


[ ৯১ ] 


জিরাফ! 


তুফি ভাষায় এই জন্তকে জুরনাপা, স্কুরানেপা অথব! 
স্থরনাপা কছে। 

পূর্বে আফ্রিকা ব্যতীত অন্ত কোন স্থানেই জিরাফা 
পাওয়া যাইত না। জুলিয়াস্‌ সিজারের শাসনকালের পূর্বে 
এই প্রাণী ইতালীগ্রদেশে দেখ! বাইত না। 

কাষ্টাইলরাজপ্রেরিত দূত বখন পারন্তরাজদরবারে গমন 
করিতেছিলেন, তখন বাবিলনে স্থুলতানের দূতের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হয়; তাহার সহিত একটী জিরাফ! 
ছিল। যুরোপীয় দূত সেই পশু সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণন! 
করিফ্াছেন_-ইহার শরীর অঙ্খের ন্যায়, গলা অতিশয় লম্বা 
এবং সন্বুধের পাদদ্ধয় পশ্চার্দিকের পাদদ্বয় অপেক্ষা! উচ্চ। 
ইহার ক্ষুর গবাদির ভ্তায়। সম্মুখের পায়ের ক্ষুর হইতে 
স্কন্ধ পর্য্যন্ত এই প্রাণী ১৬ হাত উচ্চ এবং স্বন্ধ হইতে 
মস্তক ১৬ হাত। গলদেশ মৃগের সায় পাতল।। এই 
প্রাণীর সম্মুখ ও থশ্চাতের পাদদ্ধয়ের উচ্চতার তারতম্য 
এত অধিক যে, হঠাৎ দেখিলে দীড়াইয়। আছে কি বসিয়া 
আছে, তাহা ঠিক করা বায় না। ইহার শ্রোণিদেশ 
ক্রমনিয় | রঙ্‌ সুবর্ণের স্তার় এবং শরীরে বড় বড় শাদ। 
শাদা ডোর1। ইহার মুখের নিম্নভাগ হরিণের ভ্তায়। 
ললাটদেশ উচ্চ, খুব বড় ও গোল এবং কর্ণ অশ্খের স্টায়। 
ইহার শঙ্গের অনেকাংশ কেশযুক্ত । গল! এত উচ্চ ষে 
অনায়াসে বড়গাছের উচ্চশাখার পাতা ভক্ষণ করিতে পারে । 
অন্তান্ত পণ্ড যে সকল বন অথবা মকুপ্রদেশে যায় না, জিরাফা- 
গণ সেই সমস্ত স্থানে গোপনে বাস করে ) মনুষ্য দেখিবামাত্র 
বেগে পলায়ন করে। 

জিরাফ যখন ছোট থাকে, শিকারীগণ তখন তাহাদিগকে 
ধরিতে পারে। বড় হইলে ইহাদিগকে ধৃত করা অতি হৃফকর। 

জিরাফাগণ অতি উচ্চ, কোন কোন জিরাফ! এত উচ্চ 
যে, এক ব্যক্তি অঙ্থে আরোহণ করিয়া ইহার পেটের তলদেশ 
দিয়া গমন করিতে পারে। দিরাফার শৃঙ্গ হরিণের শৃঙ্গের 
সায় কঠিন বটে, কিন্তু গঠন এককপ নহে । বড় জিরাফাঞ্জলির 
কপালের মধ্স্থলে একটী কড়া আছে, তাহ! দেখিলে বোধ হয় 


যেন সেই স্থান দিয়! একটা শৃঙ্গ উঠিবার উপক্রম হইয়াছে । 


এই পণ্ড দৌড়িবার কালে খঞ্জভাবে গমন করে না, এত 
বেগে গমন করে যে অতি দ্রুতগামী অস্বও সকল সময় 
ইহার অন্থসরণ করিতে পারে না। ভ্রতগমনকালে কখন 
বা হাটিয়৷ চলে, কখনও বা লাফাইয়। চলে, সন্মুখের পাদছয় 
উঠাইবার কালে প্রতিবার পশ্চা্ছিকে ঘাড় ফিরায়। মৃত্তিকা 
হইতে ঘাস খাইবার কালে অঙ্খের স্তায় জিরাফাও একখানি 


জিরাঁফা 


হাটু কিঞিৎ বক্র করে এবং ছোট ছোট বৃক্ষশাখ! হইতে পত্র- 
ভক্ষণ করিবার কালে সম্মুখের পা প্রায় ২৫ ফিট পশ্চাতের 
পায়ের দিকে আনয়ন করে । আফ্রিকার হটেনটটুগণ এই পুর 
মজ্জ। বড় ভালবাসে এবং তজ্জন্তই বিষাক্ত তীর দ্বারা 
ইহাঁদিগকে শিকার করে। তাহারা জিরাফার চর্ম তবারা জল 
প্রভৃতি তরল পদার্থ রাখিবার একপ্রকার আধার প্রস্তত করে। 
প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ববিৎ লে তেলাণ্ট (7.6 ড৪111501) বলেন, 
জিরাফার একুত শৃঙ্গ নাই, ইহাদের উভডয় কর্ণের মধ্যস্থলে মন্ত- 
কের উদ্ধভাগে ছুইটী মাংসপেশী ক্রমশঃ বদ্দিত হইয়া ৮1৯ 
ইঞ্চ লন্ব। হয়। এই ছুইটী পেশী পরম্পর মিলিত হয় না, 
ইহাদের অগ্রভাগ কিঞ্িৎ গোল এবং লৌমে আবুভ হুয়। 
ইহাকেই সকলে সাধারণতঃ জিরাফার শিং বলে। স্ত্রী 
জিরাফাগুলি পুকষদিগের স্ঠায় উচ্চ হয় না । উক্ত প্রাণিতত্ব- 
বি বলেন যে পুরুষগুলি সাধারণতঃ ১৫।১৬ ফিটু আর 
স্ত্রীগুলি ১৩ ফিট ১৪ ফিটু উচ্চ হয়। কোন কোন ভ্রমণকারী 
বলেন, পুরুষ ও স্ত্রী জিরাফ দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। 
পুরুষগুলির শরীর ধূসর বর্ণ, তাহার উপর পিঙ্গলবর্ণের 
ডোরা এবং স্ত্রী-গুলির ধূসরবর্ণ শরীরে তাত্রবর্ণের ডোর! । 
জিরাফার শাবকগুলির বর্ণ প্রথমতঃ মাতার ন্যায় হয়, পরে 
বয়স অনুসারে পিঙ্গলবর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। পূর্বোক্ত 
ফরাসী ত্রমণকারী বলেন, জিরাফাগণ সাধারণতঃ গাছের পাতা 
থাইয়! জীবন ধারণ করে) ইহারা তুলসীজাতীয় গাছের 
পাতা অতিশয় ভালবাসে এবং যে স্থানে এই গাছ অধিক 
পরিমাণে জন্মে, সেই প্রদেশেই বাস করে। এই জস্ত 
ঘাসও খাইয়া থাকে । ইহারা রোমস্থন ও নিদ্রাকালে শয়ন 
করে, সেইজন্ঠ ইহাদের বক্ষের অস্থিপ়্ ও জানুদেশ কঠিন 
চর্শে আবৃত। ইহারা অতিশয় শাস্ত ও ভীত। ইহার! অতি 
দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে পারে এবং পদাধাতে সিংহকে ও 
পরাস্ত করিতে সমর্থ। পেনাণ্টা (৮671808) সাহেব বলেন, 
দুর হইতে দেখিলে জিরাফা চিনিতে পারা যায় না। ইহারা! এরূপ 
ভাবে দাড়ায় যে দূর হইতে একটা জীর্ণ বৃক্ষের তায় বোধ হয়, 
শিকারীগণ দুর হইতে জিরাফা বলিয়া চিনিতে পারে না, 
তজ্জন্তই ইহারা অনেক সময় মনুষ্যের হস্ত হইতে রক্ষা পায়। 
ওগিলবি (41. 08119) সাহেব রোমস্থক পণুিগকে পাঁচ 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) ক্যামেলিভি (০31611066), 
(২) পারভিডি (067৮০), মসিডভি (4০514) (9) ক্যাপ্রা- 
ইডি (08075) (৫) বোভাইডি (3০5112) | তিনি বলেন, 
উক্ত ২য় বিভাগ হইতে ক্যামিলোপার্ডের উৎপত্তি । তিনি 


আরও বলেন, এই জাতীয় গ্রাণীর স্ত্রী পুরুষ উতয় শ্রেলীয়ই 


[ ৯২ ] 





জিরাফ! 


শূদ আছে, তাহা! সরল এবং চ্ধে আবৃত। তাহ! আবার 
ছুই ভাগে বিতক্ত। 

সর্বপ্রথম জুলিয়াস্‌ সিজারের সময় রোমে জিরাফ! আনীত 
হয়। ইহার বহুশতাবী পরে ডামাস্কাসের রাজ! সম্রাট 
দ্বিতীয় ফ্রেডারিককে একটী জিরাফ পাঠাইয়! দিয়াছিলেন। 
১৫শ শতারবীর শেষভাগে এই প্রাণী ইংলগ্ডে ও ফ্রান্সে প্রথম 
আনীত হয়। 

১৮৩৬ খৃঃ অব লগ্ডনের প্রাণিতত্বসমিতি হইতে ৪টা 
জিরাফ ক্রীত হয়। এম থিবে। (4. 1015890 এই জিরাফা- 
গুলিকে ধৃত করিয়া আনিয়াছিলেন। 

এম থিবো! (1. 11954) আগষ্ট মাসে ডঙ্গোলায় যাইয়। 
আরবদিগের সহিত মিলিত হইয়া লিরাফা শিকার করিতে 
বহির্গত হইলেন। প্রথম দিন কর্তফনে যাইয়া অনেক অন্গু- 
সম্ধানের পর তাহারা ছুইটী কিরাফা 
দেখিতে পাইলেন, কিস্তু তাহাদিগকে ধত 
করিতে পারিলেন না। আরবগণ দ্রুত 
অনুসরণ করিয়! স্ত্রী জিরাফাটাকে হতা! 
করিয়া আনয়ন করিল। পরদিন প্রাতঃ- 
কালে তাহারা আবার শিকারে বহির্গত 
পু 44 গছ হইয়া ১টা জিরাফাকে আবদ্ধ করিলেন। 
জিরাফ। পোষ মানাইবার জন্ত তাহার তথায় ৩৪ দিন অপেক্ষ। 
করিয়৷ রহিলেন। এই সময়ে একজন আরব জিরাফার গলায় 
দড়ি বাধিয়া লইয়া! বেড়াইত। ক্রমে ক্রমে একটী পোষ মানিল 
এবং ইচ্ছ। করিয়া মানুষের নিকট আমিত। মধ্যে মধ্যে থিবে। 
ইহার মুখ মধ্যে অঙ্গুলি প্রদান করিতেন। তাহারা আরও 
৪টী জিরাফা ধরিয়াছিলেন;) কিন্তু ১৮৩৪ খুঃ অবে ডিসেম্বর 
মাসে শতে ৫টী জিরাফার মধ্যে ৪টী মরিয়া গেল। একটা 
মাত্র জিরাফা রহিল। তাহাতে সন্ত না হইয়া থিবে 
বনুপরিশ্রম ও কষ্ট সহ করিয়া আর তিনটা জিরাফ! ধৃত 
করিলেন। ৪টী জিরাফ লইয়! তিনি লগুনে আগমন করেন 
এবং পণ্ুশালার কর্তৃপক্ষদিগের নিকট বিক্রয় কয়িলেন। 
ষ্টিডম্যান সাহেব (8. 50651)80) বলেন, জিরাধাগণ দল 
বাধিয়া বাস করে এবং এক এক দলে ৬টী হইতে ১০টী 
পর্য্যন্ত থাকে । 

লিটাকৌ হইতে কএক দিবসের পথ উত্তরে গেলে জিরাফ) 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত জিরাফ! সসতগ ক্ষেত্রে বাস 
করে। পূর্বে উত্তমাশা অন্তরীপের নিকট বিস্তর জিরাফ! 
দৃষ্ট হইত, কিন্তু কএক বৎসর হইল, এখন তথায় এই প্রানী 
দেখা যায় না। | 


জিলেপি 


জিরাফার শৃঙ্গঘর ত্বগাচ্ছাদিত, পাকস্থলী জলাধারবিহীন 
এবং অন্তান্ত অন্তরেক্ত্িয় হরিণের তুল্য । . এই নিমিত্ত ক্ষোন 
কোন গ্রাণিতত্ববিৎ পঞ্জিতগগ এই প্রাণীকে হরিণ ও কাল- 
সারের মধ্যে এক পৃথক্‌ শ্রেণীতে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে কেহ কেহ বলেন, এই পনর 
পশ্চাৎপদ অপেক্ষা! সন্পুখের পদ দীর্ঘ । কিন্তু উহ! ভ্রম 
মাত্র, অন্তান্ঠ পশুর ন্যায় ইহাদেরও পম্চাতের পদ অপেক্ষারুত 
কিছু দীর্ঘ। 

এই পণ্ডর দত্ত সংখ্যা ৩২, তন্মধ্যে চর্বণদন্ত ২৪ এবং 
ছেদন-দন্ত ৮টা। উপরের মাড়ীতে এই পশুর দাত জন্মে না। 

ইহাদিগের শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বোধ হয় 
যেন শাখাগ্র ভঙ্গ করিয়! ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই ইহাদিগের 
স্্টি হইয়াছে । তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইলে ইহার্দিগকে 
একটু ক্লেশ পাইতে হয়, কারণ সন্মুথে পদছুয় প্রসারিত অথবা 


জানুদ্ধ় কিঞিৎ অবনত না করিলে ইহাদের মুখ ভূমি স্পর্শ 


করিতে পারে নাই। 
এই পণ্ড দলবদ্ধ হইয়! বাস করে। ইহার! স্বভাবতঃ ধীর । 

এক একটা ধাড়ি জিরাফ ১*॥ হাত উচ্চ হয়। 

ভিল ( দেশজ ) ১ তীক্ষত্বর, উচ্চস্বর। ২ তানপুরা বেহালাদি 
যন্ত্রের তার, গুণ। 

জিলমরিচ (দেশজ ) একপ্রকার বৃক্ষবিশেষ | (91017০00162 
7 1217708.) 

জিল। (আরবী ) প্রদেশ। [ জেলা দেখ। ] 

জিলাদার (পারসী ) জেলারক্ষক, শাসনকর্তা । 

জিলাবন্দী (পারসী ) আয় ব্যর সম্বন্ধীয় হিসাৰ | 

জিলিঙ্গ1, ছোট নাগপুরের অন্তর্গত হাজারিবাগ জেলার একটা 

' পাহাড়। উচ্চতা সমুদ্র হইতে ৩০৫৭ ফিট এবং.পরবর্তী ভূমি 
হইতে ১০৫০ ফিটু। ইহার দক্ষিণ গার্থে উপত্যকায় চা 
আবাদ হইতেছে। 

জিলিঙ্গ সিরিং, ছোটনাগপুরের একটী সহর। এই সহর 
লোহারভাগ নগরের ৭১ মাইল দক্ষিণপুর্বে অবস্থিত। অক্ষা' 
২৩* ১১ উঃ, দ্রাঘি* ৮৫* ৬১ পুঃ। 

জিলিপি (দেশজ) সুমিষ্ট খাদ্যদ্রবাবিশেষ। [জিলেপি দেখ ।] 

জিলিপুটী (দেশজ ) মতশ্তবিশেষ। 

জিলেপ (আরবী ) দূত, সংবাদবাহুক, ধাবক। 

জিলেপি (ধিলাপী ) মিষ্টান্নবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী 
নামাস্থামে নানাগ্রকার। নিক্গে একগ্রকার প্রক্রিয়া লিখিত 

'হইল। খোসা রহিত ভিজ! কলাম উত্তমন্ধপ বাটিয়া উহ্থার 
সহিত সমপরিমাণ পরিষার 'মিছি সবে অর্থাৎ আতপ 

৪৮ 
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জিত্র! 


তগ্ুলের গুঁড়ি মিশাইন্া! অনেকক্ষণ হস্ত স্বারা ফেনাইতে হয়। 
সমস্ত উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে একটী ছিন্রযুক্ত পুরু নেকড়ায় 
কিন্ব! নারিকেলের থোন্নার কতকটা লইয়া তপ্ত ঘ্বতোপরি 
, ঝাঝরার উপর কুগুপিত আকারে ছাড়িতে হয়। রীতিমত 
ভাজা হইলে উহা গরম. গরম .তুলিয়। ঘসে ছাঁড়িলেই 
জিলেপি হইল। অনেক স্থলে সবেদার পরিবর্থে হয়দ। দেয়, 
পরিমাংণরও তারতম্য জাছে। 
জিলো, জিলো পত্তন, রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের 
তৌরবতী জেলার একটা সহর। 
জিন্কা, আঙ্গদাবাদ জেলার একটা নদী। ইহার তীরে প্রানীন 
ভীয়নাথ মহাদেৰ অবস্থিত। এই স্থানে অনেক প্রাচীন 
মন্দিরাদি আছে। ৰ 
জিল্দ ( আরবী ) পুল্যকবন্ধনবিশেষ, পুস্তকের এক খণ্ড । 
জিল্দগর (পারসী ) পুস্তকবন্ধনকারী, দপ্তরী। 
জিন্ীআমূনের, ব্রার প্রদেশের অমরাবতী জেলার মোর্সি 
তালুকের একটী গ্রাম । এই গ্রাম জাম ও বর্দানদীর সঙ্গম 
স্থলে জলালখেড় সহরের পরপারে অবস্থিত । ইহাকে আম্‌- 
নেরও কহে। 
জিল্লা (আরবী ) প্রভা, শোভা, কাস্তি, ছতি, তেজ, চাকচিক্য । 
জিল্লাদাঁর (আরবী ) দীপ্ত, শোভক, পরশ্ব্ধযযুক্ত, জীকাল। 
জিল্লিক (পুং) দক্ষিণস্থিত দেশভেদ । সোহভিজনোহস্ত অণ্‌ 
তন্ত রাজা বা। তদ্দেশবাসী বা সেই দেশের রাজ! । 
“জিল্লিকাঃ কুস্তলাশ্চৈব সৌহদাননকাননা:” (ভারত ৬।৯ অঃ) 
জিল্লেল্প, মান্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কড়াপা জেলার 
প্রোদ্দাতুরু তালুকের একটা গ্রাম । এখানে খালের তীরের 
নিকট এক প্রাচীন "সম্পষ্ট শিলালিপি আছে । 
জিল্লেল্ল, দাক্ষিণাত্যের একজন প্রাচীন রাজা। মাস্দ্রাজ 
প্রেমিডেন্সীর রাবুতুংপল্লী, পামুলপাড়, প্রভৃতি স্থানে ইহার 
.উতৎকীর্ণ দানপত্র পাওয়া যায়। 
জিল্লেলমুড়ি (দ্দিলামুড়ি) মাঙ্রাজ গ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত 
নেল্লুর জেলার কন্দুকুড় তালুকের একটী গ্রাম । গ্রামের 
উত্তরে একটা জনার্দানদেৰ ও অপরটী আঞ্জনেয় দেবের প্রাচীন 
মন্দির আছে । 
জিত্রা, যুরোপীয় প্রাণিতত্ববিৎ পণ্ডিতগ্ণণ জিত্রাকে ইকুইডি 
(25142) জাতির অন্তভূর্তি করিয়াছেন। এই জাতীয় 
পণুদিগের প্রতোক পাদের প্রান্তসীমায় তীক্ষ ক্ষুরে আচ্ছাদিত 
একটা অঙ্গুলিবৎ পদার্থ আছে এবং করত ও পদতলের প্রতি 
পার্ে হুইটী ছোট ছোট অস্কুলির চিহ্ন আছে। ইহাঁদিগের 
বস্তু সংখ্যা এই প্রকার 


হট শি 


জত্রা 

ছেদন্জন্ত ৯, তীক্ষদত্ত 3$, পেষণদত্ত ৬২-৪২। 

ইকুইডি জাতির অন্ততৃক্ত পণ্ড সকল পৃথিবীর সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত নহে। কেহ কেহ বলেন এই জাতির অন্তর্গত অশ্ব 
প্রভৃতি যে সমস্ত চতুষ্পদ জন্ত অধুনা অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, 
পৃর্ধে তাহারাও জিব্রা কোয়াগ! প্রভৃতির স্তায় স্থান বিশেষে 
নিবন্ধ ছিল। 

ইকুইডি (299132) জাতি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ইকুয়াস 
(ছ08193) এবং অসিনান (১5105) । ূ 

অসিনাস্‌ শ্রেণীর অন্তর্গত পণ্ডুদিগের লাঙ্ুলের উদ্ধভাগ 
সুক্প লোম ও অধোভাগ দীর্ঘ লৌোমে আবৃত এবং লাঙ্গুলের 
প্রান্তদেশ কেশগুচ্ছযুক্ত । ইহাদিগের শরীর কিঞিৎ কৃষঃ 
ডোরাবিশিষ্ট। অশ্বের সম্মুখের পদে যে স্থানে উপমাংস 
আছে, ইহাদ্দিগেরও সেই স্থানে তীক্ষ কঠিন আঁচিল আছে; 
কিন্ত পশ্চাতের পদের নিম্নভাগে নাই। 

ইহাদিগের শরীরের বর্ণ সর্বস্থানেই, প্রায় একরূপ; পৃষ্টো 
পরি দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণের ডোরা আছে। স্থান অনুসারে এই 
শ্রেণীর জস্তদিগের আকৃতির হৃস্ব দীর্ঘ হইয়া থাকে । শীতপ্রধান 
দেশের জিত্রা উষ্ণ প্রধান দেশবাসী জিত্রা অপেক্ষা হম্বকায় ও 
অধিক লোমযুক্ত । 

জিরা অসিনাস্‌ শ্রেণীর অন্তর্গত পণ্ড । ইহাদিগের 
বর্ণ শ্বেত; মস্তক, শরীর এবং পদের ক্ষুর পর্য্যন্ত কাল 
রেখাবিশিষ্ট; নাসিকাদেশ রক্তাভ, পেট ও ই|টুর ভিতর 
দিকে কোনরূপ রেখা নাই, লেজের শেষভাগ কৃষ্ণবর্ণ। ইহা- 
দিগের ক্ষুর অপ্রশস্ত ও ক্ষুরের তলদেশ ফাঁফা ও কৃর্মপৃষ্ঠাকার | 
ইহাদিগের মস্তকের খুলি কিঞিত গোলাকার। জিব্রার 
লেজের শেষভাগে দীর্ঘ কেশবিশি্ এবং পশ্চাতের পদদ্বয় 
উপমাংসশূন্ত। ইহাদের গ্রীবাদেশ অর্ধথগোলাকার এবং 
কেশরগুলি খাড়া। পদ হইতে স্কন্দ পর্য্য্ত ১২ হাত 
উচ্চ। ইহারা স্কলকায় নহে এবং দেখিতে সুশ্রী। জিত্রা- 
দিগের কাণ লহ্ব! 'ও প্রসারিত। ইহার্দিগের গলদেশ ও 
শরীর আড়ভাবে ডোরাবিশিষ্ট, মস্তকের ভিন্ন ভিন্ন দিকে 
রেখা পদের ডোরাগুলি আড় ভাবে ও অনিয়মিত। 
িব্রাগণ দক্ষিণ আফ্রিকার পার্বত্য প্রদেশে বাস করে। 
ইহার! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবন্ধ হইয়া নির্জন প্রদেশে বাস করিতে 
ভালবাসে । যে সমস্য স্থানে অন্ত কোন জীব গতায়াত করে 
না, জিব্রাগণ সেই স্থানে বাস করে। 

ইহার্দিগের দর্শন, আদ্রাণ ও শ্রবণশক্কি অতি আশ্চর্য্য । 
সামাম্ শষ হইলেই ইহার! সন্কুচিত হইয়! পলায়ন করে। 
ইহারা অতিশয় 'ভীত জন্ধ) পলারনকালে কাণ ও লে খাড়! 
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জিত্রা 


করিয়৷ অতি দ্রতবেগে দৌড়িয়া পর্বতের ছুরারোহ স্থানে গমন 
করে। যে স্থানে যাইয়! আশ্রয় গ্রহণ করে, সে স্থানে শিকারি 
গণ গমন করিতে পারে না। ইহার! দল বাঁধিয়া বিচরণ করে ) 
তখন যদ্দি কেহ ইহাপ্দিগকে আক্রমণ করে, তবে দলস্থ জিব্রা 
গুলি ঘেঁসার্ধেসি হইয়। দাড়ায়; সকলের মস্তক একদিকে 
রাখে এবং পদ দ্বারা আক্রমণকারীকে আঘাত করিতে থাকে । 
ইহারা এত সাহস ও বেগের সহিত শক্রকে আঘাত করে যে 
তাহাকে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে হয়। ইহার! 
পদাঘাতে সিংহ ব্যাত্রকেও দূরীভূত করিতে পারে। অন্নবয়স 
হইতে প্রতিপালন করিতে পারিলে প্রিরা মানুষের বস্ত হয় 
বটে, কিন্ত স্বাভাবিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গবাদির গ্টায় 
ইহার! সম্পূর্ণরূপে মন্তুষ্যের বশবর্তী হয় না। যাহা হউক, জিব্রা- 
গণ ভারবাহী পশ্র কার্ধ্য করে। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসি- 
গণ ও সেখানকার শিকারিগণ জিরার মাংল ভক্ষণ করে। 
| জিরার সহিত গর্দভ ও অশ্খের 

সংমিশ্রণে একপ্রকার নূতন জীবের 
স্থষ্টি হয়। গ্লিব্ারদিগের প্রকৃতি 
গর্দভের ন্যায়) অশ্থের সদৃশ নছে। 
4 রাজ, অশ্বের লেজ হইতে জিত্রার লেজ 
ভিন্নরূপ--অশ্থের লেজের সর্বাংশ বড় বড় লোমে আবৃত; 
জিব্রা! প্রভৃতির লেজের শেষভাগে দীর্ঘ রোমাবৃত। আবার 
অশ্বের কেশর লম্বা ও দোছুল্যমান ; জিত্র(র কেশর ক্ষুদ্র ও 
সরল। ইহাদের বর্ণ সম্বন্ধে ও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অশ্বের শরীরে 
ত্বকের সাধারণ যে রঙ. তাহাপেক্ষ! ভিন্ন বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
গোলাকার চিহ্ধের ক্রম আছে, কিন্তু জিব্রার শরীরে সর্বদাই 
ডোরার আভাস দেখা যায়। 

জিত্রাগণ সমতল ভূমিতে বিচরণ করে। ইহার! ঘাস 
খাইয়া জীবন ধারণ করে। 

দক্ষিণ আফ্রিক।র প্রান্তরভূমিতে একপ্রকার জিব্রা পাওয়া 
যায়। কেপ্টাউন প্রদেশের অধিবাসিগণ ইহাদের পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়া বিক্রয় করিতে বাজারে লইয়া আইসে। 
এই স্থানের জিত্র! অতিশয় ছুষ্ট ও চঞ্চল। 

প্রসিদ্ধ যুরোপীয় প্রাণিতত্ববিৎ বাফন বলেন, চতুষ্পদ জস্তর 
মধ্যে জিব! সর্বাপেক্ষা সুন্দর । ইহার আকার অশ্ের স্তায় 
নুত্ী, গতি মৃগের স্তায় ক্ষিগ্র এবং ত্বক্‌ সাটিনের তায় মন্গ। 
পুরুষ জিত্রাগুলির শরীরের ডোরাগুলি কাল ও পীতবর্ণ, কিস্তু 
অতিশয় উজ্দ্বল; স্ত্রী জিব্রার রেখাখুলি কাল ও শ্বেতবর্ণ। 
জিত্রাগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত--পার্বত্য প্রদেশের জিত্রাগুলি 
সর্বাপেক্ষ। হুন্দর, ইহাদের সর্ধশরীরে ডোরা। ইহার! দক্ষিণ 


জিছাদ 


 জাসে না। এই জিব্রাগুলি অতিশয় বন্ধ । ইহারা ছুরারোহ 
পর্বতে বিচরণ করে, যখন ইহারা দলে দলে পর্বত হইতে বহি- 
গত হইয়। বিচরণ করে, তখন কোন শক্র আসিতেছে কি ন| 
তাহা দেখিবার জন্ত এক একটা প্রিব্রা গ্রহরী স্বরূপ উচ্চ 
স্থানে ঈীড়াইয়া থাকে এবং কোনরূপ সন্দেহ হইলেই সেই 
প্রহরী জিব! একপ্রকার শব্দ করে। শব্দ গুনিবামাত্র দলস্থ 
সমস্ত জিত্রা এত বেগে পলায়ন করে যে, তাহাদিগকে আর 
কিছুতেই ধরিতে পার! যায় না । অন্তবিধ জিব্রাকে বার্চেল-দির! 
(34108611 2০75) কছে। এই শ্রেণী কেপ্টাউনের নিকট- 
বর্তী মালতুমিতে বাদ করে। ইহাদিগের শরীরের ডোরাগুলি 
: শ্বেত ও পিক্গল বর্ণ । পিঙ্গল বর্ণের ডোরাগুলি দেখিলে বোধ 
হয়, যেন ইহার ছুইটার মধ্যে একটী করিয়া! ধূঘরবর্ণের ডোরা 
আছে। এই জিব্রাগুলির পদ শ্বেতবর্ণ। অন্তান্ অংশে 
পাহাড়ী জিত্র! ও বার্চেল-জিবা প্রায় একরপ। 
জিব্রাগণ সুর্য্যাস্ত ও হূর্ষেযোদয়ের মধ্যবর্তী কালে ঝরণায় 

জলপান করিতে যায়। এই সময়ে ঝরণার নিকটবর্তী স্থানে 
লুকাইয়া থাকিয়া সিংহ জিব্রার্দিগকে আক্রমণ করে । কথিত 
আছে, জ্যোৎক্বাময়ী রাত্রিতে দিংহ জিত্র! শিকারে বহির্গত হয় 
না; কারণ তখন তাহারা দূর হইতে সিংহ দেখিতে পাইয়া 
পলায়ন করে। 
জিধুও (পুং) জয়তি জিষ্‌-গ্স, ( গ্লাজিস্থম্চগন্ন3। পা ৩।২।১৩৯) 
১ বিষ ২ ইন্ত্র। (ভারত ৫1৭১৩) ৩ অঙ্জুন, যুদ্ধস্থলে সাহস- 
পূর্বক কেহ অর্জুনের সন্মুথে আগমন করিতে পারিত না এবং 
অতি দুর্ধর্ষ শক্রকেও জয় করিতেন এই নিমিত্ত অর্জুনের নাম 
জি হইয়ংছিল। ৪ হুর্য্য। ৫ বন্থু। (ত্রি)৬ জয়শীল, জেতা । 
( পুং) ৭ ভৌত্য মন্থর এক পুত্র । (হরিবংশ ৭1৮৮) 
জিষুঃগুপ্ত, নেপালের একজন রাজা। ইনি সম্ভবতঃ অংশু- 
বর্দার বংশধর এবং অব্যবহিত পরবর্তী রাজা। তাহার 
সময়ে উৎকীর্ণ অনেকগুলি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে । তৎ- 
পাঠে জানা যায় যে, ভিষ্ুগ্ুপ্ত নেপালের স্বাধীন রাজ! ছিলেন 
না। তিনি লিচ্ছবিবংশীয় মানগৃহাধিপতি প্ষবদদেবকে আপনার 
প্রভূ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন, 
এই সময়ে নেপাল রাজ্য ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। একদিকে 


[ ৯৫ ) 
আফ্রিকার পর্বতে বাস করে, ইহারা প্রায়ই লমতল তৃমিতে 


জিহীর্য। 


ধেজাতির সহিত ধর্ধযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে আগ্রে তাহা- 
দিগকে সত্য ধর্শ্ে (মুসলমান ধর্ধে) দীক্ষিত হইতে আদেশ 
করা কর্তব্য। তাহার! মুসলমান ধর্খে দীক্ষিত হইতে কিন্বা 
জিজিয়! প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে মুসলমানগণ উহা 
দিগফে আক্রমণ করিয়া উহাদের সর্বস্ব লইতে পারেন। 
পরাজিত অবিশ্বাসিদিগের প্রাণ পর্যন্ত বিজেত। মুসলমান- 
দিগের ইচ্ছাধীন। তাহারা ইচ্ছা করিলেই ধর্ম্মানুসারে 
বিধর্শিদিগের প্রাণ লইতে পারেন। এই ধর্দযুদ্ধে কোন 
মুসলমান মরিলে তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। 

কিরূপ স্থলে দ্িহাদ ঘোষণ। কর! উচিত, তাহা! লইয়া 
মতভেদ আছে। বিধর্ষিগণ মুসলমান হইতে বা জিজিয়া 
দিতে অস্বীকার করিলে এবং শক্রকে পরাজয় করিবার 
উপযুক্ত সৈশ্ত থাকিলে, ঘদি অন্য কোন সন্ধি না থাকে, তবে 
শত্রুর সহিত জিহাদে প্রবৃত্ত হওয়া সুন্নিদের মত। কিন্ত 
পিয়াগণ বলেন, এ" সকল সত্বেও ইমাম্‌ কিম্বা তাহার নিষ্বো- 
জিত কোন ব্যক্তি উপস্থিত ন! থাকিলেজিহাদ ঘোষিত হইতে 
পারে না। তাহারা এখন অদৃশ্ত আছেন, স্ৃতরাং বর্তমান 
কালে জিহাদ অসম্ভব । ইমামগণ মুসলমান-সৈন্য সমভি- 
ব্যাহারে এক হস্তে শাণিত অসি লইয়া বাহুবলে মুদলমান 
ধর্ম বিস্তার করেন। এন্প বলপুর্বক ধন্-বিস্তার আর কোন 
ধর্মেই দৃষ্ট হয় না। 

মুসলমানগণ সমস্ত পৃথিবীকে ছুই ভাগে বিভক্ত করেন। 
মুসলমান-অধিক্কৃত ভূভাগ দর্-উল্‌-ইস্লাম, এবং অবশিষ্ট 
দর্-উল্-হার্ব নামে খ্যাত। ষে ভূভাগ এক সময়ে দর 
উল্‌-ইস্লাম ছিল, এখন বিধঙ্্ী রাজার হস্তগত হইলেও তাহার 
বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা যাইতে পারে না । 

ভারত গবমেণ্টের সহিত আরব, পারস্ত, আফ্গান স্থান 
প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যের পরস্পর সন্ধি বন্ধন থাকায় ভারতের 
উপর কোন মুসলমান রাজার জিহাদ ঘোষণা! নিষিদ্ধ । স্থতরাং 
জিহাদের নিয়মাহ্সারে সমগ্র মুসলমান জাতি উহাতে যোগ- 
দান করিতে বাধ্য নহে। বলা বাহুলা ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ 
ইংরাজরাজ্যে সুরক্ষিত হইয়া বান করিতেছে, সুতরাং তাহারা 
জিহাদ ঘোষণ! করিলে রাঁজদ্রোহী হইবে মাত্র। 


জিহান (তরি) গমনীয়, প্রাপণীয়। 


লিচ্ছবিবংশীয় রাজগণ এবং অপরদিকে অংগুবর্ী ও জিফুগুপ্ত জিহানক (পুং) জহানক, জগতের বিনাশ। 

প্রসূতি তাহার বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। লিহানা (ভ্ত্রী)হা-সন্ভাবে অ। ত্যাগ করিবার ইচ্ছা। 
জিছু (দেশজ) জিহ্বা, জিভ। জিহাহু (তি) দাতুমিচ্ছুঃ। হা-দন-উ। ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক। 
জিহাদ, জহাদ (আরবী) ইস্লাম ধর্ঘের বিস্তার জন্ত . জিছি (দেশজ) জিহ্বা, জিভ। 


যুদ্ধকে যুসলমানেরা জিহাদ কছে। মুসলমান শাস্ত্রাসারে (স্ত্রী) হর্ত,মচ্ছ! সন্‌ ভাবে অ। হরণেচ্ছা। 


জিন্গিত 


জিহীর্ষ, (তরি )'হর্ভ, মিচ, সন্‌ ভাবে উ। হরণ করিতে ইচ্ছুক, 
হুরণাভিলাধী। 

জিহোনিয়া। জনৈক রাজচক্রবর্তী। ইনি মনিগলের পুত্র 
বিহোনিয়া নৃপতি কুছুলকর কাড্ফাইনিস্‌ নৃপতির অধীন 
ছিলেন। পঞ্জাবের রাবলপিগ্ির নিকটস্থ মাণিক্যাল নামক 
স্থানের কিছুদূর পরিহোনিয়ার নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে 

জিহ্গ (ব্রি) জহাতি হা'মন্‌, সম্বদীলোপশ্চ ( জহাতে সম্বদালো। 
পশ্চ। উ৭্‌ ১/১৪*। ১ কুটিল, কুঞ্চিত, মন্দ। "আর্জবং 
ধর্্মিত্যাহরধর্ম্ো জিক্ষউচযতে |” (ভারত) 

(ক্লী)২ তগর পুষ্প। (মেদিনী) (তরি) ৩ বক্র। “জিক্গং- 
মুহছদে” (খক্‌ ১৮৫১১) “জিন্গং বক্রং তির্যযঞ্চ (সায়ণ) 
৪ অবর্্ম। ৫ অপ্রসন্ন। “বিধিসময়নিয়োগাদ্দীপ্তিনংহা র্জিহ্ধং” 
(কিরাত) 'জিক্গং অপ্রসঙ্নং ( মল্লিনাথ )। 

জিহ্গগ (পুং স্ত্রী) ্রিক্মং কৃটিলং মন্দং বা গচ্ছতি, জিক্গং-গম-ড। 
জাতিত্বাৎ ভীপ্‌। মন্দগতি। 

জিন্ষগতি (পুং স্ত্রী) গম-ক্িন। ১ সর্প, জিক্গগ। িক্গং 
কুটিলং গচ্ছতি | ২ বক্র গমন। 

জিদ্ধগামিন্‌ (ত্ত্রী) জিঙ্গং গন্ধণীলমন্ত গম-পিনি। বক্রগামী, 
মুছ গমনশীল। 

জিন্গতা (ন্ত্রী) জিঙ্বন্ত ভাবঃ, ভাবে তল্‌ স্রিয্লাং টাপ্‌। ১ কুটি- 
লতা, বক্রতা । ২ সর্প। (রামায়ণ ২৪৩।২) 

জিঙ্গবার (ত্রি) ১ অধস্তাৎ বর্তমান, নি্নদেশে থাকা। *উচ্চা- 
ুগনং চত্রতুর্সিক্ষবারং” ( খক্‌ ১/১১৬৯ ) “জিদ্বমধস্তাত্বর্তমানং 
(সায়ণ) ২ পিহিত দ্বার, আচ্ছাদিত দ্বার। “অর্ণবং জিঙ্গ- 
বারমর্পোণুং* (খবক্‌ ৮৪০৫) 'জিক্ষবারং আচ্ছাদিতদ্বারং 
'অর্ণবং । (সায়ণ) ্ 

জিদ্ধমেহন (পুং স্ত্রী) জিদ্বং মন্দং মেহতি মিহ-ন্যু। ভেক। 

জিদ্মমোহন (পুং) জিঙ্ষং কুটিলং মুহৃতি মুহ-লুয (নন্দিগ্রহীতি। 
পা ৩।১।১৩৪ ) অথবা, জিঙ্গন্ত কুটিলন্ত সর্পন্ত মোহনশ্চিতত- 
মোহনঃ। ভেক। (শব্ধর' ) 

জিন্গশল্য (পুং) জিদ্ধং কুটিলং শল্যং যন্মাৎ বনুত্রী। 
খদিরবৃক্ষ । ( জটাধর ) 

জিন্বশী (তি) জিক্গং বক্রং শেতে-শী-ক্িপ্‌। বক্রভাবে শয়িত, 
কুটিল শরিত। “জিদ্ষস্তে চরিতবে মধোষ্ঠা” ( খ্ধক্‌ ১১১৩) 

জিক্গশ্তে জিক্গং বক্রং শয়ানায় পুরুষায় (সায়ণ) 

জিক্মাশিন্‌ (ব্রি) জিদ্ষং মন্দং অশ্লাতি অশূণিনি। মন্দভোজী। 
ষায়ার৷ আবন্তে আন্তে ভোব্দন করে। 

ভতঃ অপত্যে শুত্রাদিত্বা ঢক। জৈঙ্ষাশিনেয়। 

জিক্ষিত (ব্রি) জিক্ষইতচ। ১ ঘূর্িতি। .২ চক্রীকৃত। 
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জিক্গীকর (তরি) বক্রকর। 
জিহব (পুং স্ত্রী) হুয়তে আহুক্নতেংনেন, বাহুলকাৎ হ্বে-ড 
হিত্বাদৌচেতি সাধুঃ | জিহ্বা । 
পদ্বিসহত্রেণ জিহ্বেন বান্ুকিঃ কথয়িষ্যুতি |” (হুরিব* ১৯২1৬৫) 
জিহ্বল (ব্রি) জিহ্বেন মিহ্বায়! লাতি গৃষ্কাতি পরদ্রব্যানীতি 
জিহ্ব-লা-ক। লুন্ধ, ভোজনলোলুপ। 
"শ্রাদ্ধ কৃত্বা। পরশ্রান্ধে ভূপ্গতে যে চ জিহবলাঃ। 
পতস্তি নরকে ঘোরে লুপ্তপিখোদ কক্রিয়।।” (স্থৃতি ) 
জিহবা! (ভ্ত্রী) জগ্নতি বসমনয়! জি-বন্‌ (শেবষহ্বজিস্বাগ্রীবা- 
পামীরাঃ। উণ্‌ ১/১৫৪) বন্‌ প্রতায়েন হুগাগমে নিপাতনাৎ 
সাধুং। রসজ্ঞানেন্তরিয়, যে ইন্জিয় দ্বারা কটু, অল্প, তিক্ত, 
কষায় মধুর প্রস্তুতি রসাম্বাদন করা যায়, তাহাকে রসনেক্দিয় 
অর্থাৎ জিহবা কহে। চলিত কথায় জিব। সংস্কৃত পর্যায়-_ 
রসজ্ঞা, রসনা, রসাল, সাধুক্রবা, রসিকা, রমাঙ্কা, রন, জিহব, 
রসালোলা, রসালা, রসলা, লললা । ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবত! 
প্রচেতা। জিহ্বা সাত গ্রকার--কালী, করালী, মনোজবা, 
স্থলোহিতা, স্ুধূত্রবর্ণা, স্ষ,লিঙ্গিনী ও বিশ্বরূপী। 
“কালী করালী চ মনোজবা চ স্থুলোহিতা য1 চ স্ুধূত্তবর্ণ।। 
স্কূলিঙ্গিনী বিশ্বরূপী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সগ্তুজিহবা 
( মুণ্ডকোপনি* ) 
অধিকাংশ প্রাণীরই পাঁচটা প্রধান ইন্দ্রিয় আছে; ভিন্ন 
ভি ইঞ্জিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য নিশ্পযন হইয়া থাকে। এই 
পঞ্চেক্ত্িয়ের মধো জিহ্বা! একটা; ইহা! দ্বার স্বাদ গ্রহণ কর! 
যায়। মন্গুষ্যের জিহ্বা মাংসময় এবং মুখের বিবর মধ্যে 
স্থাপিত; ইচ্ছানুসারে ইহার কতকাংশ এক দিক্‌ হইতে অন্য 
দিকে সঞ্চালিত করা যাইতে পারে । কোন দ্রব্য আহার করি- 
বার কালে অথব! মুখের মধ্যে কোন থাদ্য. দ্রব্য রাখিলে 
এবং কথ! কহিবার কাগে জিহ্বার গতি নানা'দিকে চালিত হয়। 
জিহ্বার কার্যয অন্ঠান্ ইন্জিয়ের কার্ধ্যাপেক্ষ! কিছু জটিল; 
ইহু৷ দ্বার! দুইটা কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। ইহা! দ্বার) আমরা আস্বাদ 
গ্রহণ করি এবং দ্রব্যম্পর্শ করিতে পারি। জিহ্বার উপরি- 
ভাগ একখানি সুঙ্গ ত্বকৃ দ্বারা আবৃত । এই স্থান হইতে কোন 
দ্রবোর আশ্বাদগ্রহণ অথব] স্পর্শন দ্বার তাহার গুণাগুণ 
বুঝিবার শক্তি জন্মে এবং জিহ্বার মাংসপিণ্ডের অতান্তর 
প্রদেশ হইতে ইহার চালনা-শক্কি উদ্ভৃত হয়। 
দর্শনের সাহায্যে জিহ্বার বাহা আক্কতি প্রক্কৃতি পরীক্ষা 
করা যাইতে পারে। জিহ্বার প্রায় সকল অংশই অতি সৃল্ 
ংসপেশী দ্বারা নির্শিত, এই মাংসপেশীগুলি বিভিন্ন দিকে 
সংস্থাপিত এবং সকল দিকেই সমান পরিমাণে বিন্যন্ত। এই 
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মাংসপেশীর অধিকাংশ দার। জিহ্ব। শরীরের অন্তান্ত অংশের . 


সহিত সংসুক্ত হইয়াছে । ইহার উপরিভাগ চর্্াচ্ছাদিত 
এবং নিষ্নভাগ মুখ ও কপোলের চর্ম দ্বারা আবৃত । ইহা এক- 
খানি অতি ুন্ষত্বকে আচ্ছাদিত, এই ত্বকৃখানি রসনানিঃস্থত 
লাল দ্বারা সর্বদাই আর্্ থাকে । নিক়প্রদেশের চর্দধানি 
অতিশয় পাতলা, মস্যণ এবং স্বচ্ছ । মধ্যস্থান হইতে জিহ্বার 
অগ্রভাগ পর্য্যন্ত একটা উন্নত ভাজ আছে। জিহ্বার 
উপরিভাগের ও পার্খের ত্বক্‌ পুরু এবং নিয় প্রদেশ অপেক্ষা 
অধিক কোধময়। এই ত্বকেই জিহ্বার কাট! থাকে এবং 
এই অংশেই সমস্ত দ্রব্য আমাদিগের ইন্্রিয়গোচর হয়। 
জিহ্বার নিম়নদেশ কতকগুলি মাংসপেশী দ্বারা অন্তান্ত অংশের 
সহিত সংযুক্ত আছে বলিয়াই ইহ! নিয়মিতরূপে সঞ্চালিত 
এবং ইচ্ছান্ুসারে বিভিম্ন আকৃতিতে পরিণত কর! যায়। 
মাংসপেশিগুলি বিভিন্ন স্তরের মধো যথেষ্ট পরিমাণে বসাময় 
ংশ ও শ্বেত পীতবর্ণের পেশী আছে, ইহ! আবার কতকগুলি 
শিরা সাযু ও ধমনীর সহিত সংযুক্ত । 
যতই জিহ্বার শেষ ভাগের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই 
ইহার উপরিতাগের দিকে কাটাগুলি ক্রমশই কম দেখা যায় 
এবং একেবারে অগ্রভাগে ও পার্খে আদ কাটা দেখ! যায় 
না। এই কাটাগুলি তিন প্রকার। এক রকম কাঁটা আছে, 
তাহা সাধারণতঃ ৭টী কি ৯টী দেখাযায়। ইহা ২*টার অধিক 
বাঁ টার কম হয় না। ইহা কোণাকারে ছই শ্রেণীতে 
বিন্তন্ত। এই গুলি ত্বকের যে যেস্থানে সংস্থাপিত সেই সেই 
স্থানে ত্বক অপেক্ষাকৃত নিয় । এই প্রকার কাঁটাকে যুরোপীয় 
পঞ্ডিতগণ ম্যাগনি (1৪81766) কহেন। 
দ্বিতীয় প্রকার কাঁটাগুলি প্রথমপ্রকার অপেক্ষা সংখ্যায় 
অধিক কিন্তু তাহা অপেক্ষা ক্ষুত্র। এই কাটাগুলির আকুতি 
একরূপ নহে--কতকগুলি অর্দবৃত্তাকার, কতকগুলি নলাকার, 
আবার কতকগুলি অতি হুষ্মাকার। এই গুলি কিছু চেগ্টা এবং 
ইহাদিগকে লেশ্টিকুলার (.০701০818) কহে । জিহ্বার অবশিষ্ট 
গ্রকার কাটাকে কনিকাল (০971581) অর্থাৎ শিখাকার কহে। 
জিহ্বার কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পেশী ও সৃম্ সুষ্্ম পেশীহৃত্র 
ব্যতীত কতকগুলি পেশীগুচ্ছ আছে। ইহার উপর মাংস 
পেশীর ক্রিয়া হইলে জিহ্বার মূলদেশের অস্থি সঞ্চালিত 
হয়। জিহ্বা ভিন্ন ভিন্ন তিন জোড়া দ্গাযুর সহিত সংশ্লি্ 
আছে। ১ম, জৈহ্ব-ন্নাযু, এগুলি জিহ্বার মাংসপেশীর সর্ঝত্র 
বিস্তৃত, ইহা স্বারা সঞ্চালনশক্তি জন্মে। এই জ্াযুগুলি 
সন্ভুচিত অথবা বিচ্ছিম্ন হইলে জিহ্বা নাড়া যায় না; কিন্ত 
ইহার ইন্্িয়শক্তি বিনষ্ট হনব না। 
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২য়, জৈহ্ব-শীখা-স্সায়ু (সময় সময় ইহাকোম্পর্শ-প্রায়ুও কহে) 
এই ন্গায়ুগ্ুলি দ্বারা শীত উষ্ণ জ্ঞান ও স্পর্শভ্ঞান জন্মে। 
এগুলি জিহ্বার অগ্রভাগের নিকট অধিক পরিমাণে বিন্তস্ত 
এবং এই অংশের ইন্জরিরজ্ঞান অন্ঠান্ত স্থানাপেক্ষা। অধিক। 

৩য়, আস্বাদক্সাযু-_ইহা! কতকাংশ জিহ্বার সহিত মিলিত। 
এই স্বায়ু দ্বারা জিহ্বার আদ্বাদ জ্ঞান জন্মে । 

দ্রব্যের কোন্‌ গুণে আস্বাদ জ্ঞান জন্মে, তাহ! এখন পর্যযস্ত 
নির্ণীত হয় নাই। স্বাদেত্দ্িয়ের সহিত স্রাণেক্ত্রিয়ের কতক 
মিল আছে। উত্তেজক দ্রব্য হইলেই ইন্জরিয়শক্তি বৃদ্ধি হয়। 
অধিক পরিমাণে আন্বাদ পাইবার জন্য মানুষ ওঠের সহিত 
জিহ্বা চাপিয়া ধরে ও একপ্রকার শব্দ করে। ভিন্ন রকম 
ছইটা জিনিষ ভক্ষণ করিলে, শেষকালে যেটা ভক্ষণ করা যায়, 
তাহার আস্বাদ অধিক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। 
আমাদিগের চক্ষুর কার্যও প্রব্ধপ। প্রথমে একটী রঙ. 
দেখিয়া পরে ধদি অন্ত আর একটী রঙ. দেখা যায়, তবে 
শেষকালে যেটী দেখা যায়, তাহাই অধিক পরিমাণে নেত্রে 
অঙ্ষিত হয়। 

জিহ্বার উপরিভাগ পার্থ এবং নিয়ভাগের পূর্ববর্তী অংশ 
অন্ত কোন অংশের সহিত সংযুক্ত নহে, কিন্তু অন্ান্ত অংশ 
শ্লেশ্মময় হুম্ত্বক্‌ স্বারা নিকটবর্তী পেশীর সহিত সংযুক্ত। 
যে যেস্থানে উক্ত সুক্ষত্বক্‌ দ্বারা! মুখ মধ্যস্থ অন্যান্ত স্থানের 
সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে কতকগুলি ভা 
আছে। এই ভাজে অতি সুক্ষ পেশীহ্ত্র আছে; এই হুত্র- 
গুলি জিহ্বাকে অন্ত স্থানের সহিত সংযুক্ত করিবার বন্ধননত্র 
স্বরূপ। প্রধান ভঁ(জটাকে জিহ্বার বল্ল (71017507 81019) 
কহে। এই ভীজ থাকিবার জন্তই জিহ্বার অগ্রভাগ 
মুখের ভিতরে পশ্চা্দিকে অধিক দূরে ফিরান যাইতে পারে 
না। কাহারও কাহারও এই বদ্ধনস্থত্রটী জিহ্বার অগ্রভাগ 
পর্যান্ত বিস্তৃত হয়। যে বালকের এরূপ হয় মে কথা কহিতে 
পারে না এবং দন্ত দ্বারা চর্ধণ করাও তাহার পক্ষে 
স্ু্ধর হয়। উক্ত বল্পা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে বালকের 
জিহবা ম্বাভাবিক অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। এই প্রথাকে 
সাধারণতঃ জিহ্বা-কর্তন করা বলে। অস্তান্ত ভাজগুলি 
উপজিহ্ব। পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপব্িহ্বা একখানি পাতলা 
সত্রোপাস্থিময় পত্র, ইহা শ্বীমনলীর কপাট স্বরূপ, শ্বাসগ্রহণের 
সময় একটু সরিয়! যায়, পুনরায় আবার এস্থানে আইসে। 
পার্থে ছুইথানি ভাঁজ আছে, ভাহাদিগকে ননী দ্বারের স্তস্ত 
কহে; এই স্থানে সুখবিবর অপেক্ষাকৃত অগ্রশস্ত । লিহ্বা- 
কণ্টকের পশ্চাদ্ভাগে নিয় প্রদেশে কয়েকটা বড় বড় 


(জহ্ব। 


ব্লৈশ্সিক গ্র্থি আছে। এই গ্রন্থি দীর্ঘ এবং প্রশস্ত নলী 
পর্ধ্স্ত বিভ্ৃত। এই স্থান হইতে লাল! নির্গত হইয়! জিহ্বাকে 
সর্বদা আরজ রাখে । নিম্মভাগে জিহ্বার অগ্রভাগ হইতে 
বল্সা পর্য্যন্ত ষে দীর্ঘ খাতটা আছে, তাহা উপরিভাগ অপেক্ষা 
কিঞ্চিং গভীর ; ইহার উভয় পার্থে কতকগুলি শির! 
আছে এবং জিহ্বার অগ্রভাগের ঠিক নিয়ে একটা শ্নৈম্িক 
গ্রন্থিগুচ্ছ আছে। মুরোপে এই গ্রন্থিগুচ্ছ নাক-গুচ্ছ নামে 
কথিত হয়, কারণ ১৬৯* খৃঃ অবে' নাক (৮০) সাহেব ইহার 
আবিষ্কার করেন। জিহ্বার পশ্চ্দিকের শেষভাগ চেপ্ট। 
এবং পার্শদেশে মূলাস্থির নিকটে কিঞ্চিৎ বিস্বৃত। লিহবার 
পেশীগুলি ছুই প্রকার; প্রথম বাহাপেশী, ইহাত্বারা জিহ্বার অন্ত 
স্থলের সহিত সম্বন্ধ আছে এবং ইহা দ্বারা জিহ্বা সেই সেই 
প্রদেশে সঞ্চালিত হইতে পারে, দ্বিতীয়তঃ আভ্যন্তর পেশী, 
ইহা ছবারাই জিহ্বা প্রধানতঃ গঠিত হইয়াছে এবং ইহা! দ্বারাই 
জিহ্বার এক অংশ অন্ত অংশের উপর সঞ্চালিত করা যায়। 


মনুষ্য-জিহ্বার সহিত পশুদিগের জিহ্বার কতক সাদৃশ্য 


আছে। যে সমস্ত প্রাণী চর্বণ করিয়া ভক্ষণ করে, 


তাহাদিগের জিহ্বার আকৃতি কামলার স্তায়। জিরাফ ও 
জিরাফাদিগের 
জিহ্বা তাহাদিগের খাদ্যদ্রব্য ধারণের একটা প্রধান ও বিশিষ্ট 
পিপীলিকাভুকৃদিগের জিহ্বা অতিশয় আটাল, 
ইহারা! পিপীলিকা-স্ত,পের মধ্যে জিহ্বা প্রবেশ করাইয়! দেয় 


পিপীলিকাভুকের জিহ্বা অতিশয় দীর্ঘ। 
উপায়। 


এবং আটালু জিহ্বায় সংশ্লিষ্ট হইয়। পিপীলিকাগণ তাহাদের 
মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। 

মার্জার জাতীয় পণুদিগের জিহ্বায় শিখাকার কণ্টক নাই) 
ইহাদিগের কণ্টকগুলি বক্র, বড় ও শক্ত । তম্বারা উক্ত জাতীয় 
প্রাণিগণ অস্থি ভঙ্গ এবং গাত্রলোম পরিষ্কার করিতে পাবে। 
স্তস্ভপায়ী জীব ভিন্ন অন্ত প্রাণিদিগের জিহ্বা শ্বাদেক্রিয় নহে। 

শঙ্বক জাতীয় প্রাণিদিগের মধ্য একপ্রকার ক্ষুদ্র স্থুল 
শশ্বক আছে। ইহাদিগের জিহ্বা একখানি পাতলা, দীর্ঘ ও 
অপ্রশস্ত ত্বক নির্শিত) ইহার পূর্ববর্তী অগ্রভাগ নলের ভ্যায়। 
এই ত্বকৃধানির উপরিভাগে ক্ষু্র ক্ষুদ্র দাতের সভায় উন্নতি 
দেখ! যায়। এই দাতগুলি ডির ভিন্ন শ্রেণীর জীবের ভিন্ন ভিন্ন 
রূপ হইয়া থাকে। 


জিহবা দ্বারা স্বাদগ্রহণ, চর্বপ, তক্ষ্যদ্রব্যের সহিত লাল. 
মিশ্রণ, গলাধঃকরণ এবং বাক্যকথন প্রভৃতি কার্য সম্পর হয়। 
মনুষ্য ও বানর ব্যতীত অন্যান্ত প্রাণী জিহ্বা] দ্বারা দ্রব্যাদি 


ধারণ। নিঠীবনপরিত্যাগ এবং শ্বাস গ্রহণ করে। স্থলশত্বূকগণ 
গিহ্বা ঘার! তাহাদিগের ভঙ্গ দ্রব্য চূর্ণ করে। 


[ ৯৮ ] 


জিহ্বা 


ভিহ্বায় প্রদাহ নামে একপ্রকার রোগ জন্মিতে পারে । এই 
রোগ হইলে জিহবা ফুলিয়া উঠে, জিহ্বার সহিত কোন দ্রব্য 
সংগ্লি্ই হইলে অতিশয় অসঙ্থ বোধ হয় এবং কথা বলিতে ও 
কোন জিনিষ ভক্ষণ করিবার কালে অতিশয় কষ্ট হয়। পূর্বে 
কোন রোগ ন৷ হইলে এই ব্যারাম বড় একটা হুয় না। পিহ্বা- 
গ্রদ্দাহ হইলে অত্যধিক পরিমাণে লালা নির্গত হয়। সামান্ত 
খাদ্য আহার এবং অতি বিরেচক ও কুলি করিবার ওষধ ব্যব- 
হার করিলে এই রোগ উপশম হয়) জিহবা চিরিয়। দিলে 
শোণিত মোক্ষণ দ্বারা কথন কখন উপকার হয়। সময় সময় 
প্রদাহের কোন উপসর্গ থাকে না, অথচ জিহ্ব। অতিশয় ফুলিয়। 
উঠে, এত ফুপিয়া উঠে, যেন শ্বানরোধ হইবার উপক্রম হয়। 
সময় সময় জিহ্বা প্রদাহ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইলে তাহা 
হইতে জ্রিহ্বা-বিবৃদ্ধি রোগের উৎপত্তি হয়) কিন্তু অধিকাংশ 
স্থলেই এই রোগ শিশুর জন্মকালে উৎপন্ন হয়। কাহারও 
কাহারও প্রথম ২১ বৎসরের মধ্যে এই রোগের কোনরূপ 
নুচন। দেখা যায় না। একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত একটা 
শিশুর বিষয় বলিয়াছেন যে, শিশুর জন্মকালে তাহার জিহ্ব' 
মুখ হইতে কতকট! বাহিরে ছিল এবং শিশুর যতই বয়স বুদ্ধি 
হইতে লাগিল তাহার জিহ্বাও তত বাড়িতে লাগিল) এবং 
শেষে একটী গোবৎসের হৃৎপিণ্ডের আকারের স্তায় বড় 
হইল। নিম্নলিখিত কারণে জিহ্বায় সাধারণতঃ ক্ষত হইয়া 
থাকে। (১) একটী জীর্ণ দন্তের সহিত কোন অসমান স্থানের 
উত্তেজনা হইলে, (২) উপদংশ হইলে, (৩) পরিপাক যন্ত্রের 
বিশৃঙ্খলা ঘটিলে। প্রথমস্থলে দাত তুলিয়া ফেলিলে, দ্বিতীয় 
স্থলে সারসাপারিলার সহিত পোটাসিয়াম্‌ আইয়োডাইড 
(19199 ০৫ ৮9853140) মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে 
এবং তৃতীয় স্থলে নিয়মিত পরিমাণে ও নিয়মিত সময়ে আহার 
করিশে এবং শয়নক।লে স্ুস্থির থাকিলে উক্ত রোগের যন্ত্রণ' 
হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। সারসাপারিলার 
কাথের সহিত মুসব্বরের ক্কাথ মিশ্রিত করিয়া! দিবসে ৩বার 
সেবন করিলে এবং শয়নকালে ৪ রতি পরিমাণ হাওসায়া- 
মাস (73/০5/8173) সেবন করিলে উপকার হইতে পারে। 
জিহ্বার কঠিন অথৰ! বহিত্বকের উপর ক্ষত হয়। লোকের 
এইক্প বিশ্বাস ছিল যে, ভগ্ন দত্তের উত্তেজনায় এবং মৃৎ নলে 
ধূমপান করিলে এই রোগ বৃদ্ধি হয়) কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ 
মিথ্যা। উক্ত প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা জিহ্বার যে স্থানে ক্ষত 
হইয়াছে, মেই স্থান নির্ণর় করিতে পারা যায়। ১৮৪৭ থঃ অবে 
৩৯ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে অধ্যাপক রিড সাহেব (0701 73610 
০69৮ &0৫1995) ক্ষতরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ১৪৮১ 


জিহ্বা 


খৃষ্টাবে জুলাই মাসে তাহার জিহ্বা ফুলিয়া ৫ শিলিং একটা 
মুদ্রার আকুতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্ষত অংশ কাটিয়া দিলে 
অধ্যাপক স্বাস্থ্য লাভ করিলেন, কিন্ত একমাসের মধ্যেই 
পুনরায় সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া কালকবলে কবলিত 
হইলেন। এই রোগের প্রারস্তেই যদি ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ 
কর্তন করিয়া দেওয়া! যায়, তাহা! হইলে উপশমের আশা কর! 
বাইতে পারে। 

পারীর-স্থানে জিহবাকে তিনতাঁগে বিভক্ত করা হইয়াছে__ 
(১) মূলগ্রদেশ, (২) মধ্যগ্রদেশ, (৩) অন্ত্যপ্রদেশ। যুখবিবরের 
মধ্যে অগ্রভাগকে অন্ত্যপ্রদেশ কছে। ইহা মুখ মধ্যস্থ 
কোন স্থানের সহিত সংযুক্ত নহে। মুলপ্রদেশ ও অন্ত 
প্রদেশের মধ্যবর্তী অংশকে মধ্যপ্রদেশ কহে। এই অংশ 
পুরু ও প্রশস্ত । মুখ বিবরের মধো পশ্চাৎদিকের অংশকে 
মূলপ্রদেশ কহে। এই প্রদেশ জিহ্বার মূলাস্থির সহিত 
সংযুক্ত । জিহ্বামূলাস্থি ঘোটকের নালের ন্যায় বক্র এবং 
জিহ্বামূলে অবস্থাপিত। এই জন্ত যুরোপীয় ভাষায় ইহাকে 
লিঙগুয়াল অস্থি কহে। জিহবা দেখিয়া মান্থষের রোগনির্ণয় 
করাযায় এবং কি ওষধ ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া 
মইতে পারে, তাহারও আভাস পাওয় ঘায়। 

জিহ্বার উপরে কণ্টক আছে বলিয়াই ইহা! খস্‌ খসে 
ও অমন্থণ। শরীরে যেন্ূপ অমস্যণ উপত্বকৃ আছে, জিহ্বায়ও 
সেইরূপ আছে, কিন্তু জিহ্বায় খুব কম। 

জিহ্বার ঠিক কোন্‌ স্থানে আন্বাদ গ্রহণ কর! হয় এবং 
আপ্বাদনের প্রকৃত ন্নাযুগুলি কোন স্থানে অবস্থিত, এ সম্বন্ধে 
অনেক মতভেদ আছে। জিহ্বার মূলদেশে যে স্থানে 
ম্যাগনি (11281756) কণ্টকগুলি বিস্তম্ত' আছে, সেই কেন্ত্র 
হইতে বৃত্ত পরিমিত স্থানে আমর! তীব্র-্বাদবিশিষ্ট বন্তর 
আস্বাদ গ্রহণ করি। জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা কটু মিষ্ট ও 
তীর জিনিষের স্বাদ সহজে জানিতে পারা যায়; কিন্ত পশ্চ।ৎ 
তাগের মধাস্থানে কোনরূপ শ্বাদজ্ঞান হয়না । বোম্যান 
( 8০%108) ) সাহেব বলেন, কাহারও কাহারও কোমল 
তালুতে শ্বাদ-জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহাদের গলকোষ ও দস্তমাড়ী 
আম্বাদ-শক্তিশৃষ্তয ৷ 

রাসায়নিক অথবা অন্ত কোন প্রক্রিয়াহেতু াযুমণ্লী 
দ্বারা ভ্রব্যের আস্বাদ অন্থতৃত হয়, সেগুলি উত্তেজিত হইলে 
আমর দ্রবোর আত্বাদ গ্রহণ করি। জিহ্বার অগ্রভাঁগে 
হঠাৎ মৃহভাবে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলে আমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন রূপ আস্বাদ অনুভব করি। জিহ্বার মুলদেশে উপরি- 
ডাগে বদি ফোন কাচনির্দিত পদার্থ অথবা একবিঙ্গু চোয়ান 


[ ৯৯ ] 


জিহ্বা 


জল রাখা যায়, তাহা হইলে আমর! একটু তীৰ স্বাদ 
পাই। জিহ্বায় শীতল বাতা লাগাইলে কিঞ্চিং লবগাক্ত 
আস্বাদ অন্ুতৃত হয় । ১২৫* তাপের জলে এক মিনিট 
জিহবা! ডূবাইয়া রাখিয়া যদি শর্করাদি ভক্ষণ করা! যায়, তাহ! 
হইলে কোনরূপই আস্বাদ পাওয়া যায় না। স্শ্বাহু দ্রব্য 
গলিয়া জিহ্বার কাট! ভেদ করিয়া আস্বাদবহুনকারী স্গাধুর 
সহিত সংস্থষ্ট হইলে আমর! তাহার আম্বাদ পাই। আর যে 
সমস্ত জরব্য দ্রবীভূত হয় না, স্পর্শ দ্বারা আমর! সে সকল দ্রব্য 
অনুভব করি। অতি সুন্থাছু দ্রব্য হইলেও বদি তাহ! শু 
হয় এবং জিহ্বার কোন গুক্ষ অংশে সংলগ্র করা হয়, তবে 
আমর! তাহার কোন আন্বাদ পাই না। জিহ্বার কাটার 
উপর রাখিলে অথবা তাহার উপর দিয়া নাড়িলে আমরা 
দ্রব্যের শ্বাদ শীপ্বই পাইতে পারি। মুখের মধ্যে আমরা! যে 
স্থানে আস্বাদ পাই, সেই স্থানে তরল পদার্থ নাড়িলে তাহার 
স্বাদ বুঝা যাইতে পাবরে। স্বাদবিশিষ্ট দ্রব্য গলাধ:করণ 
করিবার কালে আমাদিগের স্বাণ-বহুনকারী স্নাধুমণগ্ডলী অল্প 
বিস্তর উত্তেজিত হয়। কোন উত্তম দ্রব্য আহার অথব৷ 
পান করিবার কালে আমর! তাহার স্বাদ ও গন্ধ উভয়ই 
অনুভব করি এবং এই উভয়ের মিশ্রণ হেতু আমরা এক 
নূতন আস্বাদ প্রাপ্ত হই। শিশুকে কৌন অরোচক দ্রব্য 
পান করাইবার কালে যাহাতে কোন রূপ আস্বাদ প্রা না 
হয়, তচ্জন্ত তাহার নাসারন্ধ, বন্ধ করিয়া ধরা হয়। কোন 
জিনিষ ভক্ষণ করিবার পর যে আস্বাদের অংশ থাকে, তাহা 
সাধারণতঃ তীব্র; কিন্ত অন্ন ও সঙ্কোচক ওষধ বিশেষের 
পরবর্তী আম্বাদ মধুর। 

জিনিষের আস্বাদ ছারা আমরা খাচ্চ দ্রব্য পছন্দ করিরা 
লই এবং আম্বাদ কালে লাল! নির্গত হইয়া! পরিপাক কার্য্যের 
সহায়তা করে। সাধারণতঃ স্ুস্বাহু দ্রব্যই আমাদিগের পক্ষে 
উপকারী । 

জিহবাকে বাগিক্জ্িয় বলিলেও কোন দোষ হয় না) জিহবা 
আছে বলিয়াই আমরা কথ! কহিতে পারি এবং অন্তের নিকট 
আমাদিগের মনোভাব প্রকাশ করিতে পারি। জিহ্বা ন। 


. থাকিলে মানবগণ কখনই এত উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ 


হইত না। যদিও জিহ্বা দ্বারা আম্বাদ গ্রহণ করা হয় বটে, 
তবু কথা কহিবার নিমিত্বই জিহ্বাকে ইন্জ্রিয় মধ্যে উচ্চাসন 
গ্রদান করা যাইতে পারে। এই জিহ্বার সঘ্যবহার করা 
কর্তব্য। জিহ্বা হেতুই কত.লোক জগতে প্রিয় ও কত লৌক 
জগতে অশ্রিয় হইতেছে । রূট ও সকলের বিরক্তিজনক 
কটুকথা না বলিয়া প্রিয় ও মিইকথা বলাই কর্তব্য। ধর্ম্মনিষ্ঠ 


জিহ্বাপ 


১৩০ 


] জিহ্বারোগ 


ব্যক্তিবর্গের মতে যে জিহ্বা। কৃঞ্ণগুণ কীর্তন না করে সে জিহ্ব।পরীক্ষা! (স্ত্রী) জিহ্বার পরীক্ষ। ৬তৎ। জিহবা! যদি 


জিহবাই বৃথা । বস্ততঃ যে জিহব! দ্বার ধর্মবিষয়িণী কথ 
উচ্চারিত না হুইয়া কেবল পরনিনা। ও ধর্্মবিগহিত কথ৷ 
গ্রচারিত হয়, সে জিহব মাংসপিও মাত্র । 

গোসাপ প্রভৃতির জিহ্বা ভিন্নরূপ; তাহা ছুই ভাগে 
বিভক্ত। সেই জিহবা লম্বা! লম্বা) গোসাপ অনবরতই জিব] 
একবার মুখের বাহির করে, আবার মুখের ভিতর টানিয়া 
লয়। ইহাদিগের জিহব। দ্বারা স্পর্শজ্ঞন জন্মে । ইহাদিগের 
জিহবা অতিশয় সরু এবং অগ্রভাগ ছুইটা নলীতে বিভক্ত । 

কফাদি দোষ ছুষ্ট হইলে, ইহার লক্ষণ ভাবপ্রকাশে এই 
গ্রকার লিখিত হুইয়াছে। জিহবা! বাু দুষিত হইলে শাক- 
পত্রের স্তায় গ্রভাবিশিষ্ট ও বক্ষ হয়, পিত্ব দূষিত হইলে রক্ত ও 
স্ামবর্ণ হয়, কফ দূষিত হইলে ধবল আর্জ ও পিচ্ছিল হয়, 
ত্রিদোষান্বিত হইলে খরম্পর্শ, কৃষ্ণবর্ণ ও পরিদগ্ধ হয়। 

পশাকপত্রপ্রভা রক্ষা স্কটিতা রসনাহনিলাৎ। 

রক্তা শ্তামা! ভবেৎ পিত্তালিস্তার্্রা ধবলা কফাৎ। 

পরিদগ্ধা খরস্পর্শ! কৃষ্ণা দোষত্রয়েহধিকে ।” (ভাবপ্র") 
জিহ্বার উৎপত্তি বিষয় সুশ্রতে এইপ্রকার লিখিত হইয়াছে । 
উদরে পচামান কফ-শৌণিত-মাংসের আখ্ান জন্ত রুক্সসারবং 
সার ভাগই জিহ্বারূপে পরিণত হয়। 


সরু কিন্বা পাঁতল! হয়, এবং তাহাতে উখার মতন ধার হয় 
অথচ ন্ফোটকযুক্ত হয়, তাছা হইলে রোগ বাযুজ, জিহব। 
হইতে রক্তআ্াব হইলে পিত্তজ এবং শ্বেতবর্ণ অশ্রসান্থতৃত ও 
জলনিঃস্যত হইলে শ্লেম্মজ বলিয়। বুঝিকে। ঈষৎ কৃষ্টবর্ণ 
হইয়। আলজিহ্বাভিমুখী হইলে সান্লিপাতিক জানিবে। এ অব- 
স্থায় মুখ হইতে বাহির হইয়া উলটিয়! পড়িলে রোগীর মৃত্যু 
নিকট হইয়াছে বুঝিবে। (সার কৌ*) 


জিহ্বামল (কী) জিহ্বায়াঃ মলং ৬তৎ। জিহ্বাস্থিত মল।(ত্রিকাণ্ড) 
জিহ্বামুলীয় (পুং) জিহ্বামূলে ভবঃ লিহ্বামূল-ছ (জিহ্বামূলা- 


সুলেম্ছঃ | পা ৪1৩৬২) বজ্রাক্কৃতিবর্ণ, অযে(গবাহাস্তর্গত বর্ণ- 
ভেদ); ক,খ, পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে জিহ্বামূলীয় হয়, 
জিহবামূলীয়ের চিহ্ন এই প্রক।র, যথা, হরিঃ কাম্যঃ হরি » কাম্যঃ। 
ইহার উচ্চারণ বিনরগেঁর স্।য়। “জিহ্বামূলীয়ন্ত জিহ্বামূলং” 
(পাণিনি) 

"অধোবিরেকযুক্তাগ্রামাত্রবন্ধয়র্ূপকঃ। 

জিহ্বামূলীয় ইত্যেব গজকুস্তৌপমোহপরঃ॥৮ (স্ুপস্মব্যাকরণ) 

ক, খ, গ, ঘ, ও, ইহাদের উচ্চারণ-্থান জিহ্বামূল, এই 

জন্ ইহাঁদিগকে জিহ্বামূলীয় বলে। 


জিহ্বারদ (পুং) জিহ্বা এব রদো দত্ত ইব যন্ত। পক্ষী । (হারা') 
জিহ্বারোগ (পুং) জিহ্বায়া রোগঃ ৬তৎ। মুখরোগান্তর্গত 
রসনাজাত ব্যাধি। ম্ুুঞ্তের মতে জিহবাগত রোগ পাচ 
প্রকার_ত্রিদোষ জন্য তিন প্রকার কণ্টক এবং অলাস ও 
উপজিহ্বিকা এই পাচ গ্রকার। বাধুজ জিহবারোগে জিহ্ব! 
ফাটিয়। যায়, রসজ্ঞানের অভাব এবং শাকপত্রের ন্যায় বর্ণ হয়, 
পিত্ত জন্য পীতবর্ণ, দাহ এবং রস্তবর্ণ কণ্টক দ্বারা বেহিত হয়। 
কফ জন্য হইলে ভারবোধ, জিহ্বার মাংস উন্নত এবং শিমুল 
কাটার ন্যায় অধিক সংখ্যক উর্নতিদেখা যায় । জিহ্বাতলে 
যে প্রগাঢ় ফুল জন্মে, তাহাকে অলস বলা! যায়। ইহা! কফ 
রক্ত হইতে জন্মে। সেই ফুল! বৃদ্ধি হইয়া! গিহ্বাঁকে স্তব্ধ 
করে এবং জিহ্বামূল পাকিয়! উঠে। জিহ্বার অগ্রভাগ 
ফুলিয়৷ উন্নত হইয়া থাকে ও তাহা হইতে লালাজাব, 


“উদূরে পচ্যমানানামাধ্বানাক্রক্সসারবৎ। 
কফশোণিতমাংসানাং সারে জিহ্বা প্রজায়তে ॥৮ 
(স্থুশ্রত শা" ৪ অঃ) 
জিহ্বাগ্র (ক্লী) জিহ্বায়াঃ অগ্রং ৬তৎ। জিহ্বার অগ্রভাগ। 
“দেবগুকুপ্রসাদেন জিহবাগ্রে মে সরম্বতী ।” (উদ্ভট) 
জিহবাজপ (পুং) জিহবয়া! জপঃ ৩তৎ | তন্ত্রসারোক্ত জপভেদ। 
যেজপ কেবল নিহব| দ্বার করা যায়। 
“জিহবাজপঃ সবিজ্ঞেরঃ কেবলং পিহ্বয়া বুধৈঃ1” (তন্ত্রসার) 
[জপ দেখ।] 
জিহবাতল (ক্লী) জিহ্বায়৷ তলং ৬তৎ। হবার পৃষ্ঠভাগ । 
জিহলানিল্লেথন (কী) জিহব! নিলিখ্য নেন জিন্বায়। নির্লেখনং 
সংস্কারং নির্লিখ-লুুট । জিহ্বা-মার্জন, জিবছোল! | বর্ণ, 
রজত, তাস্্র অথবা লৌহ নির্মিত দশাঙ্থুলপরিমিত হুশ অথচ কু ও দাহ জন্মে, এই প্রকার অবস্থা হইলে উপজিহ্বিক1 
কোমল মার্জনীতে জিহব! মার্জান করিবেক। জিহ্বা মার্জনে হয়। (ন্ুশ্রুত) 
সুখের বিরসতা এবং জিহ্বা ও দস্তাশ্রিত র্রেদ দূর হইলে জিহবারোগের মধ্যে অলাস অসাধ্য । (ভাবপ্রকাঁশ। ) 
আরোগ্য, রুচি ও মুখের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়| (রাঁজব') এই রোগে বৃহত্থদিরবটিকা একটী উত্তম ওষধ। এই বটিকা 
জিহবাপ (পুং) জিহবয়া পিবতি পা-ক। (আতো| হচুপসর্গে মুখে ধারণ করিলে গল, ওঞ্ঠ, জিহ্বা, দত্ত ও তালু সন্ব্বীয 
কঃ। পা ৩২৩)। ১ কুকুর । ২ ব্যাত্র। ৩ বিড়াল। ৪ ভল্লাক। রোগ নষ্ট হইয়া মুখ নুগন্ধ, সরস ও দত্ত সকল দৃঢ় হয়। 
( শন্বর") ৫ চিঅকব্যাত্র। (বিশ্ব) ইহাতে জিহ্বার জড়ত| অপনীত হইয়া আহারে রুচি বৃদ্ধি হয়, 


জীন্থুনী 


জিহবারোগে দস্তকাষ্ঠ, দান, অল্প দ্রব্য, মস্ত, দধি, ছুগ্ধ, 
গুড়, মাসকলাই, রক্ষা, কঠিন ভোজন, অধোমুখে শয়ন, 
গুরু ও কফজনক প্রব্য এবং দিব! নিদ্রা এই সকল পরিত্যাগ 
' করিবে। [সুখরোগ দেখ ।] 
জিহ্বাগত রোগ হইলে রক্তমোক্ষণই শ্রেষ্ঠ উপায়। গুলঞ্চ, 
পিগ্ললী, নিত্ব ও কটকীর কাথ ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে কুলি 
করিলে জিহ্বারোগ বিনষ্ট হয়। পিত্বজ প্রিহবারোগে পত্র 
দ্বারা জিহবা! ঘর্ষণ করিয়া দূষিত রক্ত নিঃসারণ করিবে । 
কাকোপ্যাদিগণকৃত অতিসারণ, গণ্ডষ, নম্ত ও মধুর ভ্রব্য 
প্রয়োগ করিবে। কফজ জিহ্বা মণ্ডলাদি অস্ত্র দ্বারা নির্লেখন 
করিয়! রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে অঙ্গুলি দ্বারা মধুসংযুক্ত 
পিপ্লল্যািগণ চূর্ণ ঘর্ষণ করিবে । উপপ্িহবরোগে কর্কশ 
পত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া! যবক্ষার দ্বার! গ্রতিসারণ করিবে। 
শিরোধিরেচন, গণ্ডষ এবং ধুম প্রয়োগ দ্বারাও উপজিহ্বারোগ 
প্রশমিত হয়। ত্রিকটু, যবক্ষার, হরিতকী ও চিতা, এই 
সকল চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া ঘর্ষণ করিলে কিন্বা & সকল 
দ্রব্যের কক্ধ ও চতুগুণ জলঘ্বার তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ 
করিলে উপজিহ্বারোগ ভাল হয়। 
জিহ্বালিহ্‌ (পুং) জিহবয়া লেড়ি জিহ্বা-লিহ্‌ক্কিপ্‌। কুকুর। 
জিহবালোল্য (ত্ত্রী) পেটুকতা, গুদারিকত| | 
জিহ্বাবৎ (পুং) ১ যজুর্বেদীয় বংশান্তর্গত খষিবিশেষ । 
“জিহবাবতো বাধ্যোগাজ্জিহবাব] বাধ্যোগঃ1৮ (শত ব্রা" 
১৪1৯1৪1৩৩ ) 
(ত্রি)২ জিহ্বাযুক্ত। 
জিহ্বাশল্য (পুং) জিহ্বায়! শল।মিব । খদির বৃক্ষ । (রাজনি*) 
জিহ্বাম্বাদ (পুং) জিহবয়া স্বাদ; ৩তৎ। লেহন, চাঁটা। 
জিহিবকা (স্ত্রী) জিহ্বা । 
জিহ্বোল্লেখন (রী) জিহ্বা চাচা। 
জিহ্বোল্লেখনিক (ভ্ত্রী) জিবছোলা। 
জী (দেশজ) ১ জীব। (হিন্দী) ২ মান্তস্চক পদ। মহাশয়। 
জীঅক (দেশজ ) সজীব, সতেঙ্গ। 
জীঅ| (দেশজ ) সজীব । 
জীআপিগীড়া (দেশজ ) একপ্রকার পিপীড়া। 
জীআপুত। (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (39০15 ৮১/০571158) । 
জীআশিম (দেশজ ) একপ্রকার শিমগাছ। 
( দেশজ ) ১ প্রিহ্বা, জিব, রসনা । ২ জীব। 
জীঞী,নী, গোয়ালিয়র রাজ্যের একটা সহর়। অক্ষাৎ ২৬* ৩৩ 
উঃ, ভ্রাখি* ৭৮ ১* পৃঃ। এই লহর কুমারী লর্দীতীরে 
গোয়ালিয়র নগরের ২৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । 


্া?] 


[ ১০১ ] 


জীমৃতমুক্ত! 


জীতল, একপ্রকার প্রাচীন তাত্রমুদ্রা। [জিতল দেখ।] 
জীতি (শ্রী) জি-ক্তিন্‌ বেদে দীর্ঘঃ। ১ জয় । “অজজীতয়েহহতয়ে 
পরস্ত স্বত্যয়ে” (খাক্‌ ৯৯৩1৪ ) “অজীতয়ে অজয়ায়' (সায়ণ ) 
"অচঃ* ইতি সম্প্রসারণন্ত দীর্ঘ। ২হানি। 
জীন্‌ (পারসী)জিন্। [জিন্‌ দেখ।] 
জীন (ব্রি)জ্যা-ক্ত সন্প্রসারণত্ঠ দীর্ঘঃ | জীর্ণ, প্রাচীন, বৃদ্ধ । 
“জীনকার্শ,কবস্ত্রাদীন্‌ পৃথক্‌ দদ্যাধিশুদ্ধয়েশ | (মনু ১১১৩৮), 
জীমূত (পুং) জয়তি আকাশমিতি জি-ক্ত, ( জেু্টচোদাত্ঃ 
দীর্ঘশ্চ। উপ্‌ ৩1৯১ ) মুড়াগমোধাতোদীর্ঘশ্চ। জায়তে অনিলেন 
বা জীবনন্ত উদকম্ত মৃতং বন্ধে! যস্তেতি বা, জ্যানং জীর্ণ জ্যা- 
কিপ্‌, জিয়া বয়োহান্তা মৃতো বন্ধো বা। ১ পর্বত। ২ মেঘ। 
৩ মুস্তা । ৪ দেবতাড় বৃক্ষ। (অমর)৫ ইন্দ্র। ৬ভূতিকর। 
৭ ঘোষালতা। (হেম*) ৮ সৃর্য্য। 
“্বরুণঃ সাগরোহ্শ্রশ্চ জীমুতে। জীবনোহরিহা৷ |” (ভা* ৩৩২২) 
৯ খধিবিশেষ,। (ভারত ৫1১১১।২৪) 
“জীমৃতৈরপিহিতসানুরিন্দ্রকীলঃ* (কিরাত) 
ভবতি প্রতীকম্‌।” ( খক্‌ ৬৭৫1১) 
১* মল্লবিশেষ, ইনি বিরাটরাজ সভায় থাকিতেন। বল্পভ- 
বেশী ভীমের সহিত দ্বন্দযুদ্ধে নিহত হন। (ভারত ৪81১২।১২) 
১১ স্বনামখ্যাত দশার্হের পৌভ্র। (হরিবংশ ৩২২৫) 
১২ বপুক্ষৎ পুজ, ইনি শালসলী দ্বীপের রাজা ছিলেন, 
ইহার ৭টা পুত্র হয়। 
“শাললস্তে্বরাঃ সপ্ত সৃতান্তে তু বপুক্মতঃ 1” (্রহ্ধাগুপু* ৩৬) 
১৩ শাল্মলী দ্বীপের একটা বর্ষ। ১৪ ছন্দোবিশেষ। 
১৫ দণ্ডকভেদ । 
জীমূতক (পুং) জীম্ত-্থার্থেকন্‌। [ জীমৃত দেখ।] 
জীমূতকুট (পুং) জীমৃতঃ মেঘঃ কৃটে শিখরে যন্ত। কষুদ্রশৈল, 
পাহাড়। 
জীমৃতকেতু (পুং) হিমালয়স্থিত বিগ্বাধররাভেদ, জীমূত- 
বাহনের পিতা । [জীমুতবাহুন দেখ।] 
জীমূতমুক্তা) জীমৃত অর্থাৎ মেঘ, তাহা হইতে উৎপন্ন মুক্তা । 
প্রাচীন রত্রশাগ্নাদিতে এই অত্যন্ত মুক্তার বিষয় বর্ণিত 
আছে, কিন্তু মেঘে কিরূপে মুক্তা জন্মে, তাহা বুঝা যায় 
না। মেঘ হইতে মেঘান্তরগত তড়িৎপ্রভা কিস্বা হৃর্ধ্য- 
কিরণে বিভাসিত নানাবর্ণ দীপ্তিমান্‌ বিমানস্থ জলকণা 
বা করকাথখও দেখিয়। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ মেঘমুক্তার 
অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলেন, না উহা এক কবি কল্পনা 
মাত্র, না মেঘ মুক্তা সত্য তাহা বলিতে পারা যায় না। 
ফলে ইহা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। বাহার! মেখমুক্তার 


পজীমৃতত্তেৰ 


২৬ 


জীমুতমুক্তা 


বিষয় বর্ণনা ফরিয়াছেন, তীহারাই বলেন, উহ! মেঘ হইতে 
মুক্ত হুইবামাত্র দেবগণ কর্তৃক অপসারিত হয়। ম্মৃতরাং 
এরূপ থাকা আর না থাকা সমান কথা। 
যাহা হউক প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ শুক্তি, গজ, সর্পাদির 
ন্যায় মেঘমুক্তারও নির্দেশ করিয়াছেন। যথা-_ 
প্মত্হ্তাহিশঙ্খ বারাহবেণুজীমূতগুক্তিতঃ | 
জায়তে মৌক্তিকং তেষু তরি শুক্তযান্তবং স্থৃতং ॥» 
অর্থাৎ মতন, সর্প, শঙ্খ, বরাহ্‌, বংশ, মেঘ ও শুত্তি হইতে 
মুক্তা হয়, তন্মধ্যে শুক্তিজাত মুক্তাই অধিক। 
পদ্বিপভূজগুক্তিশঙ্ঘাত্রবেগুতিমিশৃকরপ্রকুতানি । 
মুক্তীফলানি তেষাং বহু সাধু চ গুক্তিজং ভবতি |” 
(বৃহৎসংহিতা। ) 
হস্তী, সর্প, গুক্তি, শঙ্খ, মেঘ, বাশ, তিমি মত্্য ও শৃকর 
হইতে মুক্ত! উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে শুক্তিজ মুক্তাই উত্তম ও প্রচুর। 
এতত্তিকর গরুড়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, মুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি 
গ্রন্থে মেঘমুক্তার বিষন্ন উল্লিখিত আছে। শীস্ত্রকারের! ইহার 
আকার ও গুণাগুণ সন্বন্ধেও বর্ণনা করিয়াছেন । বৃহসংহিতায় 
লিখিত আছে-_ 
“বর্ষোপলবজ্জাতং বায়ুস্ৃন্ধাচ্চ সপ্তমাদ্ভষ্টম্‌ । 
হিয়তে কিল খাদ্দিবোস্তড়িতপ্রভং মেঘসম্ভৃতম্‌ ॥* 
মেঘে যেমন বর্ষোপল অর্থাৎ করকা জন্মে, সেইর্প 
মুক্তীও জম্মে। করকা সকল যেমন মেধ হইতে পতিত হয়, 
মেঘমুক্তাও সেইরূপ সপ্তম বায়ুর স্বন্ধ হইতে রষ্ট হইয়া পতিত 
হয়। কিন্তু তাহা পৃথিবীতে আইসে না, আকাশ হইতেই 
দেবগণ সেই তড়িত্প্রভাঁময় মেঘমুক্তা হরণ করিয়া লয়। 
গ্রস্থাস্তরে লিখিত আছে-_ ৪ 
“্ধারাধরেষু জায়েত মৌক্তিকং জলবিন্দৃতভিঃ । 
হূর্পভং তন্নন্থষ্যাণাং দেবৈস্তৎ হিয়িতে হম্বরাৎ ॥” 
অলবিন্দুর বিকার বিশেষ দ্বারা মেঘ ও মুক্তা জন্মে । তাহা! 
মন্থষ্যের ছর্লত। আকাশ হইতেই দেবগণ তাহা হরণ করেন। 
“কুকুটাণ্ডসমং বৃত্তং মৌক্তিকং নিবিড়ং গুরু । 
ঘনজং ভানুসক্কাশং দেবতোগামমানূষং ॥* 
মেঘজাত মণি কুকুটাণ্ডের ভ্তায় গোল, নিবিড়, ওজনে 
ভাক্সি এবং সুর্ধ্যকিরণের ন্যায় দীপ্তিশীল। ইহা! দেবতাদিগের 
ভোগ্য, মন্থয্যের! ইহ! পায় না। 
গ্রুড়পুরাণেও এইরূপ কথ! লিখিত আছে । যথা 
শনাত্যেতি মেঘপ্রতবং ধরিত্রীং বিয়দগতং তৎ বিবুধা হয়স্তি। 
অর্চিঃপ্রভানাবৃতদিখিতাগমাদিত্যাবদ্হ্ঃখবিভাব্াবিস্বম্‌ ॥” 
মেখগ্রতব স্ুকা ধরদীতে আইসে না, আকাশ হইতেই 


[১২] 


জীমুতবাহুন 


দেবতার! তাহা হরণ করেন। ইহা! তেজ ও গ্রতত| ছারা! দিউ্‌ং 
মণ্ডল উত্তাসিত করে। ইহা! জদিত্োর ন্যায় ছুনিরীক্ষা । 
উক্তপুরাণে আরও বর্ণিত আছে, ইহার জ্যোতি; হুতাশন, 
চন্ত্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও তারাগণের তেজকেও তিরম্বার করিয়! 
গ্রকাশ পায় এবং দিবারাঝ্ি উতয় ভাবেই সমান দীগ্তকর। 
ইহার মূল্য সমন্ধে উক্ত পুরাণকর্থা। লিখিয়াছেন-_ 
*বিচিত্ররত্বদ্যুতিচারুতো য়চতৃঃলমুত্রীভবনাভিরাম|। 
মূল্যং ন বা স্তাদিতি নিশ্চয়ো মে কৃত! মহী তন্ত নু বর্ণপূর্ণ। ॥” 

আমার বিশ্বাস, এই চতুঃসমুদ্রা তবনাদিযুক্কা নুবর্ণপুর্ণ 
সমগ্র! পৃথিবীও এ মুক্তার সম মূল্য হয় কিন! সন্দেহ। 

তিনি আরও লিখিয়াছেন, “নীচ ব্যক্কিও যদি উহ! কখন 
মহৎ পুণ্যবলে প্রাপ্ত হয়, তবে সে ব্যক্তি শকত্রহীন হইয়া সমগ্র 
পৃথিবী ভোগ করিতে পারে। উহা যে কেবল রাজাদিগের 
শুভকারী এমন নহে, প্রব্াদিগেরও সৌভাগ্যের কারণ। 
উহা! চতুর্দিকে শতযোজনপরিমিত স্থানের অনিষ্ট নিবারণ 
করে। জল, জোতিঃ ও বায়ু হইতে মেঘ উৎপন্ন হয়, সুতরাং 
মেঘজাত মুক্াও তিন প্রকার। জলাধিক মেঘজাত হইলে 
তাহা অত্যন্ত শ্বচ্ছ ও অতিশয় কাস্তিযুক্ত হয়। জ্যোতিঃ- 
প্রধান মেঘ হইতে জন্মিলে তাহা স্থুগোল, স্থুকাস্তি ও নূর্ধয- 
কিরণের ন্যায় কিরণশালী, সুতরাং ছুলিরীক্ষ্য হয়। বাযু- 
প্রধান মেঘজাত হুইলে তাহ৷ সর্বাপেক্ষা বিমল ও লঘু হয়। 


জীমূতমূল (কী) জীমৃতন্ত মুস্তায়া মূলমিব মুলমন্ত। শঠী। 


(শবর* ) 


জীমূতবাহন (পুং) জীমূতে! মেঘে বাহ্নমন্ত। ১ মেঘবাহন, 


ইন্দ্র। ২ শালিবাহনের পুত্র, .গৌণ আশিন কৃষ্ণাই্মী তিথিতে 
ত্রীগণ জীমৃতবাহনের পুজা করিয়া থাকে । [জিতাষ্টমী দেখ।) 
৩বিদ্তাধররাজ জীঘৃতকেতুর পুত্র, ইনি বিখ্যাত নাগানন্দের 
নায়ক। জীমৃতবাহন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হুইয়া৷ পিতার 
অনুমতিগ্রহণপূর্বক রাজ্যস্থ সমস্ত গ্রজ। ও অন্তান্য যাচক- 
দিগকে দারিদ্রশুন্য এবং ইহার জ্ঞাতিগণ রাজ্যলোলুপ হইলে 
ইনি যুদ্ধ না করিয়া তাহাদিগকে রাজ্য প্রদান করেন। পরে 
তিনি পিতামাতার সহিত মলয়পর্বতের নিকট সিদ্ধাশ্রমে 
গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। 

কিছুদিন পরে মলয়পর্বতবালী সিদ্ধরাজ বিশ্বাবস্থুর পুপ্ত 
মিত্রাবন্থর সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইল। একদিন ইনি বন্ধুতগিনী 
মলয়বতীকে দেখিয়! তাহাকে আপন পূর্বজন্মের পত্বী বলিয়। 
চিনিতে পারিলেন এবং তাহার প্রতি প্রণস্বালস্ত হইলেন। 
ইছায় পর একদিন মিত্রাবন্থ প্রস্তাব করিলেন, সথে! আমার 
ভগিনী মলয়বতীফে তোমার করে অর্পন করিতে ইচ্ছা! করি। 


জীমৃতবাহন [ 


জীমুতবাহন বলিলেন, সথে ! পূর্বজন্মে আমি ব্যোমচারী 
বিদ্যাধর ছিলাম, একদ। জমণ করিতে করিতে হিমালয়শূঙগে 
উপস্থিত হইলে জ্ীড়ারত হুরগৌরী আমাকে দর্শন করিয়া 
পাপ প্রদান করেন, সেই শাপে আমি মন্ুষযজন্ম পরিগ্রছ 
রিয়া! বল্লভীনগরবাপী এক ধনী বণিকের পু হইয়া 
ঘস্ুদত্ত নাষে বিখ্যাত হই। একদিন আমি বাণিজ্যার্থ 
গমন করিলে একদল দন্যু আমাকে আক্রমণ করিয়! বন্দী 
করিল এবং চণ্তীর মন্দিরে বপি দিবার অন্ত লইন্সা চলিল। 
চগ্ডালরাজ পুজায় বসিয়া ছিলেন, তিনি আমাকে দেখিয়া 
মুক্ত করিয়। দিলেন এবং আমার পরিবর্ডে নিজ শরীর 
দেবীকে উৎসর্গ করিতে উদ্ভত হইলেন। এমন সময়ে দৈব- 
বাণী হইল। “ভুমি ক্ষান্ত হও, আমি শ্রীত হুইয়াছি, বর 
প্রার্থনা কর।” শবররাজ বর প্রার্থনা করিলেন, আমি 
জম্মান্তরে যেন এই বণিক তনয়ের বন্ধু হই। কিছু দিন পরে 
দন্ুবৃত্তির অপরাধে রাজার নিকট সেই শবররাজের প্রাণ- 
দণ্ডাজ্ঞা হইল। আমি রাজার নিকট আমার প্রতি তাহার দয়া- 
বর্ণনা করিয়া প্রাণ ভিক্ষা লই। তিনি অনেক দিন আমার 
আলয়ে ছিলেন, পরে আপনার পত্বীকে আমার আলয়ে রাখিয়! 
নিজ দেশে গমন করেন। 

একদিন তিনি মৃগান্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে সিংহারঢা 
এক কন্যা! দেখিলেন, তাহাকে আমার অনুরূপ মনে করিয়া 
আমার সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কুমারী 
আমাকে দেখিতে চাছিল, তদগুসারে বন্ধু আসিয়া আমাকে 
লইয়৷ গেলেন। কুমারী আমাকে দেখিয়া বিবাহ করিতে 
সম্মত হইল। তখন আমর! সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়! দেশে 
আমিলাম, আমার ভাবিপত্বী বন্ধুকে ত্রাতৃসত্বোধন করিলেন। 
শুভদিনে আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হইল। সেই সভায় সিংহ 
স্বদেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য মন্থ্ষ্যাকার ধারণ করিয়া বলিল, 
আমি চিত্রাঙ্গদ নামে বিদ্যাধর, এইটী আমার কন্যা, ইহার 
নাম মনোবতী) আমি ইহাকে ক্রোড়ে করিয়া নিত্য বনে বনে 
বেড়াইতাম, একদিন আমি ইহাকে লইয়৷ ভাগীরথীর উপর 
দিয়া গমন করিতেছি, এমন সময় আমার মন্তকের মাল! জলে 
পতিত হুইল, দৈববশে দেবর্ধি নারদ সেই জলে ্নান করিতে- 
ছিলেন। মাল! তাহার মস্তক স্পর্শ মাত্র তিনি শাপ দিয়া 
আমাকে এক সিংহ রূপে পরিবর্তিত করেন। আমি তদবধি 
এই কন্যা লইয়া এইব্বপে ছিনাম। আমার শাপের মীম! 
এই পর্য্স্তই ছিল। এখন তোমর! স্থুখে থাক, এই বলিয়া 
তিনি অন্তছিত হইলেন। কালে আমার এক পুত্র হুইল, 
তাহার নাম ছিরণ্যদত্ত রাখিলাম। তাহা গ্রতি মক ভার 
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দিয়। মিত্র ও পত্বী মনোবতীর মহিত কালগ্লর পর্বতে গমন 
করিলাম। তথায় আমার বিদ্যাধক্নত্ব লাভ হইলে মনুষ্যুদেহ 
ত্যাগ করিবার সময় মহাদেবের নিকট প্রার্থনা! করিলাম, পরে 
ষেন ইহাদ্দিগকে বদ্ধুরূপে ও এই মনোবত্তীকে পত্বীরূপে প্রাপ্ত 
হই। তখন উচ্চন্থান হইতে পড়িয়া এই দেহ পরিত্যাগ 
করিলাম । সথে ! তুমি সেই বন্ধু, তোমার এই ভগিনী আমার 
পূর্বজন্মের সহচরী, অতএব ইহাকে আমার বিবাহ করিতে 
আপত্তি কি? অনন্তর ইহার সহিত মলয়বভীর বিবাহ হইল। 

একদিন ইনি বন্ধুর সহিত ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় 
কোন ব্যক্তি একটা যুবাকে অত্চ্চ শিলার উপর রাখিয়! 
চলিয়৷ গেল। যুব! ভয়ে কাঁদিতে লগিল। ইনি তাহা দেখিয়া 
দয়ার হইয়া তাহার নিকট গিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞসা 
করিলেন। যুবা বলিল, আমার নাম শঙ্খচুড়, গরুড় আমাকে 
ভক্ষণ করিবে বলিয়া আমি এখানে রহিয়াছি। ইনি বলিলেন, 
সখে! তুমি গৃহে যাও, আমি তোমার পরিবর্তে গরুড়ের ভক্ষ্য 
হইব। এই বলিয়া শবখচুড়কে বিদায় করিলেন এবং তাঁহার 
পরিবর্থে নিজে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে গরুড় 
আপিয়া তাহার দেহ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এই 
সময় সহস৷ পুণ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। গরুড় বিশ্মিত হইয়া 
ইছার পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং ইহার অনুরোধে সমস্ত 
মৃত জীবকে জীবিত করিম দিলেন। অনন্তর ইহার 
জ্ঞাতিগণ ইহার মহত্ব জানিতে পারিয়া রাজ্য প্রত্যর্পণ করিল। 
ইনি সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। (কথাসরিৎাগর ) 
৪ ধম্মরত্ব নামক স্থতি সংগ্রহকর্তী । 


জীমৃতবাহিন্‌ (পুং) জীমুতং মেঘমুদ্ধিত্ত বহতি উর্ধং গচ্ছতি, 


বহ-ণিনি। ধুম । (হেম*) 


জীমূত[উমী (স্ত্রী) গৌণ আঙিন মাসের অষ্টমী। 


[দ্বিতাষ্টমী দেখ । ] 


জীর (পুং) জবতীতি জু-রক্‌ (জীরী চ। উপ্‌ ২২৩) ঈশ্চান্তাদেশঃ। 


১ জীরক। ২ খরা । ৩ অণু। (মেধিনী) (ত্রি)৪ জবশীল। ৫ 
ক্ষিপ্র। (উজ্জ্বল) “উত নঃ সুদ্যোয্মা জীরাম্বঃ” (খক্‌ ১/১৪১।১২) 
জীরাম্বঃ ক্ষিগ্রাশ্বঃ' (সাযণ) ৬ শক্রর বয়োছানিকর। 
*প্রচেতসং জীরং. দুতমমর্তাং” (ধক ১৪৪১১) 'জীরং 
শক্রণাং বয়োহানিকরং' (সায়ণ) ৭ বিদ্যাযুক্ত। “জীরং বিদ্যাবস্তং 

( দয়্ানন্মভাব্য ) 


জীরক (পুং) জীর-সংজায়াং কন্‌। শ্বনামপ্রসিদ্ধ দ্রব্যবিশেষ, 


জীরা। পর্যযায়-_-জনরণ, অজাজী, কণা, জীর্ণ, জীর, দীপা, 
জীরণ, অজাদ্দিকা, বহ্ছিশিখ, যাগধ, দীপক । ইছার গুণ__ 
কটু, উষ্ণ, দীপন, বাত, গুন, আশ্বান, অতীমার, গ্রহ্নীও 
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কমিনাশক। (রাঁজনি') রুচি ও স্বরকর, গন্ধযুক্ত, কফবাত- 
নাশক, পাকে কটু, তীক্ষ, লঘু ও পিতবর্ধক। (রাজব*) 

জীরক তিনপ্রকার-_শ্বেতজীরক, কৃষ্ণজীরক ও বৃহৎ জীর!। 
শুরুবর্ণ জীরকে জীরক, জরণ, অন্ভাজী, কণ! ও দীর্ঘজীরক 
বলে, কষ্চজীরকে স্থগন্ধ, উদগারশোধণ, কণা, অজাজী, 
সুসবী, কালিকা, উপকালিকা. পৃথ্কা, কারবী, পৃর্থী, পৃথু, 
রুষ্ণা, উপকুষ্চিকা এবং বৃহৎ জীরাকে উপকুঞ্ী ও কুক্ধী 
বলে। পারস্ত ভাষায় জীরক ও জির, হিন্দি ও বাঙ্গাল। ভাষায় 
জীরা, আরবা ভাবায় কমুন, ইংরাজী ভাষায় কিউমিন 
(08010) ও ব্রহ্গ ভাষায় জীয় কহে। 

জীরা গাছে জন্মে । ইহ! প্রধানতঃ ছই প্রকার-_শাদা ও 
কাল। এদেশে কাপকে কালজীরা ও শাদাকে শাজীরা 
বলে। দাক্ষিণাত্যে শাজির1! অর্থে শাদা ও কাল উভয়বিধ 
জীরাই বুঝায়। 

জীরা ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই অল্প-বিস্তর উৎপন্ন হইয়া 
থাকে; বঙ্গদেশে ও আসামে অপেক্ষাকৃত কম জন্মে। 

শাদা জীরা বঙ্গদেশের অতি অল্প স্থানেই জন্মে। কোন 
কোন যুরোপীয় পপ্তিত বলেন, পুর্বে ভারতবর্ষে জীরার গাছ 
ছিলনা, পারস্ত দেশ হইতে এখানে আন! হইয়াছে এবং ভার- 
তের অনেক স্থানে উক্ত গাছের আবাদ হইয়া থাকে । আবার 
কেহ কেহ বলেন, তৃমধ্যসাগরের উপকূল প্রদেশ হইতে এই 
গাছের আমদানী হুইয়াছে। এই জীরার রঙ্‌ ধুসর, স্বাদ 
উত্তম কিন্তু মৌরির ন্যায় নহে ও কিছু তীর। যুরোপে এবং 
সিসিলি ও মাল্টা দ্বীপে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। শতদ্র 
নর্দীর নিকটবর্তী প্রদেশে বু পরিমাণে জীরা উৎপন্ন হয়। 
ভীরা স্বারা একপ্রকার রোগ-উপশমকারী তৈল (আরক) 
প্রস্তুত হয়। এই তৈল ঈষৎ পীতবর্ণ ও পরিষ্কার; কিন্ত 
ইহার আস্বাদ কটু ও কষায় গুণযুক্ত এবং ঘ্বাণ বিরক্তিজনক । 

জীরা সাধারণতঃ বাতত্র ও বাযুনাশক, নুগন্ধযুক্ত ও 
উত্তেজক | উদরাময় ও অলীর্ণরোগে জীরা ব্যবহার করা 
যাইতে পারে ; ইহা সঙ্কোচক ৷ ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানের 
বাজারেই জীরা পাওয়া যায়; ইহ! মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। 
ইহার চৈল বাঁঘুনাশক। জীর! ও তাহার তৈল উভয্বেরই 
ধনিয়ার স্তায় বায়ুনাশক গুণ আছে; কিন্তু ওধধার্থে ভারত 
বর্ধী়গণ ইহা। যে পরিমাণে ব্যবহার করেন, মুরোপীয়গণ সেন্ধপ 
করেন না । ইহার শৈত্যগুণ অধিক ; এই জন্ত মেহরোগে 
ব্যবন্ৃত হই থাকে । ইহা! বাটিয়! প্রলেপ দিলে উপদাহ ও 
যন্ত্রণা আরোগা হয় । স্সিহদীগণ ত্বকৃচ্ছেদবকালে জীরার 
প্রলেপ ব্যবহার করিয়! খাকে। মুসলমানগণ জীয়ার অতিশয় 
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গ্রশংসা করেন ) তাহারা পিকের মসলারূপে বাবহার করেন। 
আরব ও পারশ্দেশীয় গ্রন্থে ৪ প্রকার জীরার উল্লেখ দেখা 
যায়) যখ1 _ফরলি, নবতি, কিরমানি অর্থাৎ কৃষ$র্জীরা এবং 
শানু অর্থাৎ সিরীয় জীর । 

বৈদ্যক মতে বিছায় কামড়াইলে মধু; লব এবং দ্বৃতেক্র 
সহিত জীর! মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা নিবারিত 
হয়। ডাক্তার র্য/টন বলেন, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পিত্তাধিক্য 
হেতু বমনকালে নেবুর রদের সহিত মিশিত করিয়া জীর! 
সেবন করাইলে বমি নিবারণ হয়। সন্তান তৃমিষ্ট হইবার পরে 
প্রহ্থতিকে ছুগ্ধ বৃদ্ধির জন্ত কালজীর! খাওয়ান হুইয়! থাকে । 
অল্প পরিমাণে দ্বত মাথিয়া নলে সাজিয়া জীরার ধূমপান 
করিলে হিক্ক। সরিয়া যায়। জীরার দ্বারা অনেক রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ডাইমক সাহ্বে প্রণীত চিকিৎসাতত্বে 
ইহার বিশেষ বিবরণ আছে । 

জীরা অনেকাংশে সলুফার স্তায়; কিস্ত সলুফাপেক্ষা 
কিছু বড় ও রঙ উহাপেক্ষা কিছু ফিকে। পূর্বে যুরোপীয়গণ 
জীর1 মসলারূপে ব্যবহার করিত, কিন্ত তৎপরিবর্তে এখন সলুফা! 
ব্যবহার করে। বঙ্গদেশে জীরা মসলারূপে ব্যবহৃত হয় ও 
ইহা দ্বারা একরপ স্ুস্বাহু আচার প্রস্তত হয়। 

জীর! বহুপূর্ববকাল হইতেই প্রচলিত আছে। অতি প্রাচীন 
পুস্তকে ইহার উল্লেখ দেখ! যায়। মধ্যযুগে যুরোপে এই 
মসলা অতিশয় প্রিয় ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডে 
ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হইত। এখন মুরোপে সলুফা 
অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মাণ্টা, সিসিলি এবং মরক্কো! 
হইতে জীর! ইংলণ্ড রপ্তানি হয়; ভারত হইতেও অল্প পরি- 
মাণে যায়। ১৮৭৫ থুষ্টাব্বে ভারত হইতে জীরার রপ্তানী 
উঠাইয়া দেওয়া হয়। এখন পারস্ত, তুরক্ষ প্রভৃতি দেশ হইতে 
জীরা ভারতে আমদানী হইয়া থাকে এবং ভারত হইতেও 
ইংলও, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্ত।নী হইয়া থাকে । 

ভারতে জীরার প্রাদেশিক বাণিজ্য বৈদেশিক বাণিজ্য 
অপেক্ষা প্রায় ৪গুণ অধিক; কিন্তু কোন্‌ প্রদেশে কি পরি- 
মাণে জীরা ব্যবহৃত হয়, তাহা এখন পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই। 
উত্তরপশ্চিম গ্রদেশ ও পঞ্জাবে অধিক পরিমাণে জীরা উৎপন্ন 
হয়। বোদ্বাই প্রদেশে জব্বলপুর, গুজরাট, রতলম এবং 
ম্বট হইতে জীরা৷ আমদানী হয়। পুর্বে লোকের বিশ্বাস ছিল, 
জীরার ধূমপান করিলে মুখ বিবর্ণ হয়। [কৃষ্ণদীরক দেখ।] 

এ দেশীয় বৈদ্যক মতে তিন প্রকার জীরক রূক্ষ, কটু, 
উদ্ণবীর্যয, অগ্নিগ্রদদীপক, লঘু, ধারক, পিত্তব্ধক, মেধাজনক, 
গর্ভীশয়শো ধক, জরনাশক,পাচক, বলকারক, শুক্রবর্ধক, রচি- 


লীরকাদ্যমোদক 


জনক, কফনাশক, চক্ষুর হিপকারক এবং বায়ু, উদরাধান) 
গুল, বমি ও অতীসারনাশক। (ভাবপ্র*) ইহ! হইতে 
যে তৈল গ্রস্তত হয়, তাহ! অতি স্থগন্ধ, বাযুনাশক ও 
উঞ্ণকারক । 
জীরকাদিয়োদক (পুং) জীরক আদির্মস্ত সঃ তাদৃশঃ মোদকঃ 
কর্শাধা। বৈদ্যকোক্ত মোদক ওঁধধ বিশেষ । ইহার গ্রস্তত 
প্রণালী এইনূপ--্নক্ষ চূর্ণিত জীরা ৮ পল, ঘ্বততঞ্জিত ও 
বস্বপুত সিদ্দিবীজচূর্ণ ৪ পল, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মৌরী, 
তালীশপত্র, জয়িতী, জায়ফল, ধনে, ত্রিফল1, গুড়ত্বক্‌, তেজ- 
পত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, 
জটামাংসী, দ্রাক্ষা, শঠী, সোহাগার থই, কুম্দুরখোটা, যষ্ঠীমধু, 

ংশলোচন, কাকলা, বালা, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, 
বেলশু ঠ, অঞ্জুনচ্ছাল, শুল্ফা, দেবদার, কপূর, প্রিয়ঙ্ু, 
জীরা, মোচরস, কট্কী, পন্মকা্ঠ, নালুকা ইহাদের প্রত্যেক 
চূর্ণ ১ কর্ষ, সকলের মমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাক শেষে 
কিঞ্চিৎ ঘ্বত ও মধু মিশিত করিয়া মোদক প্রস্তত করিবে। 
১ তোলা পরিমাণে সেবমীয়। ইহা! সেবন করিলে সর্ব- 
প্রকার গ্রহণী ও অন্নপিত্তাদি নানা রোগ নষ্ট হয়। 

( ভৈষজ্য-রত্বাবলী গ্রহণ্যধিকার ) 
আরও এক'প্রকার জীরকাদি মোদক আছে, তাহার 

প্রস্তত প্রণালী এই গ্রকার। জীরক, ত্রিফলা, মুস্ত) গুড়. 
চাত্বক্‌, অভ্র, নাগকেশরপত্র, নাগকেশরত্বক্‌, এলাচ, লবঙ্গ, 
ক্ষেৎপাপড়া, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ কর্ষ। সকলের 
সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাক শেব হইলে কিঞ্চিত দ্বত ও মধু 
দিয়া মোদক প্রস্তত করিবে । ১ ভোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে 
. সেবনীয়। ইহা! সেবনের পর শীতল জল সেবন করিতে হয়। 
এই মোদক জীর্নজর, বিষমজর, প্লীহা, অগ্নিমান্দা, কামল। 
এবং পাঙুরোগনাশক । এই মোদক শ্বয়ং মহাদেব প্রস্তত 
করিয়াছিলেন। ( কালী" চিকিৎসাসারস* জরাধিকার ) 
ঈীরকাদ্যচুর্ণ (লী, জীরকাদ্য চূর্ণ কর্ণধা। বৈদ্যকোক্ত ওবধ- 
বিশেষ । ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ- জীরা, সোহাগার 
খই, মুতা, আকনাদি, বেলগু ঠ, ধনিয়া, বালা, শুল্ফা, দাঁডিম 
ফকোর ছাল, কুড়চি মূলের ছাল, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, ব্রিফটু, 
গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ, মোটরস, ইন্দ্রধব্, অত্র, গন্ধক, 
পারদ গ্রতোক সমভাগ চূর্ণ, সমষ্টি সমান জায়ফল চূর্ণ, এই 
সমুদয় একত্র করিয়া উত্তমরূপে মীন করিয়া লষ্বৈ। এই 
চর্ণ সেবনে গ্রহণী, অভীসার প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নট হয়। 
( ভৈধজ্ারগ্কাবলী গ্রহণ্যধিকার ) 
রকাদ্যমোদক (পুং) জীরকাদ্যঃ মোদক; কর্পধা । বৈদ্য 
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জীরা, 


জীরা 


কোক্ত মোদক ওষধ বিশেষ । ইহার প্রস্তত প্রণীলী এইরূপ-_ 
জীরা ৮ পল, শ'5 ৩ পল, ধনিয়া ৩ পল, গুল্ফা, যমানী, 
কষ্খজীর! প্রত্যেক ১ পল, ছুগ্ধ ৮ সের, চিনি ৬।* সের, ঘ্বৃত ৮ 
পল, প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ 
চই, চিতামূল, মুতা, লবঙ্গ, গ্রাত্যেক ১ পল। 

ইহা সেবনে শ্তিকা। ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়। ইহা অতি- 
শয় অগ্নিবৃদ্ধিকর। (ভৈষজ্যরত্বাবলী ) 


জীরণ (পুং) জীরকঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ কন্ত ণং। জীরক। (ঝাজনি') 
জীরদাম (পুং) জীরং ক্ষিপ্রং জবশীলং বা দদাতি। জীর-দা-মু। 


১ শীঘ্র দান। বিদ্যামেষং বুজনং জীরদানুং” (খক্‌ ১/১৬৬১৫) 
“জীরদানগ জবশীলদানং* (সায়ণ) পজীর দানুরেতো৷ ঘধা- 
ত্যোষধীযু” ( খক্‌ ৫1৮৩।১ ) 'জীরদানুঃ ক্ষিপ্রদানঃ, (সায়ণ) 
২ ক্ষিপ্রদাতা ৷ 


জীরা, ১ আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলার একটা গ্রাম । 


এখানে প্রতি সপ্তাহে একটা হাট বসে। হাটে সন্গিহিত 
গারোগণ লাক্ষা প্রভৃতি পর্বতজাত দ্রব্য বিনিময়ে বস্ত্র, লবণ, 
তুল ও শুক্ষ মত্হ্যাদি লইয়া যাঁয়। এর গ্রামের নামানুসারে 
ন্দীরাদ্ধার নামে এখানে উৎকৃষ্ট শালতরুসম্বলিত একটা বিস্তীর্ণ 
ভূভাগ আছে। 

২ গুজরাটের একটা সহর। ইহা রাঁজকোটের দক্ষিণ- 
পূর্ধ্বে ৭১ মাইল দুরে এবং বরোচের দক্ষিণপশ্চিমে ১৩২ মাইল 
দূরে অবস্থিত। অক্ষা* ২১* ১৬ উঃ, দ্রাঘি* ৭১* ৪পুঃ। 

৩ রেবারাজ্যের অন্তর্গত বাঘেলথগ্ডের একটা সহর। 
ইহা সাসিরাম হইতে ১২৯ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত । 
অক্ষা* ২৩* ৫০ উঃ) ড্রাঘি' ৮২* ২৭ পৃঃ । 

১ পঞ্জাবের অন্তর্গত ফিরোজপুর জেলার একটী তহ- 
সীল। পরিমাণফল ৫** বর্গ মাইল। গ্রাম ও নগরের 
সংখ্যা ৩৪৪। .এই তহসীলের ভূমি সর্বত্র সমান, একটা 
বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কোথাও গিরিগহ্বরাদি নাই। বন্যাজল 
খালে আসিয়া পড়ে, তাহাতেই কৃষি সম্পন্ন হয়। উৎপন্ন দ্রব্য 
ধা্ঠ, কার্পাস, গোধুম, ছোলা, জনার, তামাক, শাক ও 


ফলমুলাদি। একজন তহমীলদার ও একজন মুম্পেফ ১টা 


দেওয়ানী ও ২টী ফৌজদারী আদালতে বিচারকার্ধা সম্পন্ধ 
করেন। এখানে ৫টী থানা আছে। 

২ পঞ্জাবের ফিরোজগুর জেলার জীরা তহ্সীলের প্রধান 
মগর ও লদর। অক্ষা* ৩০* ৩৮ উঠ, প্রীতি* ৭৫* ২২৫ পৃঃ 
ইছা ফিরোজপুর হইতৈ লুধিয়ানা যাইবার পথে ফিরোজপুর 
নগর' হইতে ২৬ মাইল দুরে অবস্থিত। এই সহরটা ক্ষুদ্র 
হইলেও চতুর্দিঞ্কে মনোহর উদ্যানশ্রেণী পরিবেষ্টিত এবং 


জীর্ণ | [ ১০৬ ] জীর্ণন্বরাম্কুশরস 


স্ন্দর রূপে নির্শিত। একটা ধাল ইহার নিকট দিয়! গিয়াছে । 
ইহাতে ছুইটী বাজার আছে। এখানে তহুসীলদারের কাছারী, 
থানা, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, মিউনিসিপালহল সরাই, 
বাঙ্গলা প্রভৃতি আছে। 
জীরাগুড় (ব্রী) জীরাযুক্তং গুড়ং মধ্যলো* ৷ বৈদ্যকোক্ত 
ওঁধধবিশেষ, ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ-_-ক্ষেৎপাপড়।, 
গুড়চী ও বাসকের কাথ বা ত্রিফলার রস, জীরা, গুড়, 
মধু ও সেফালী পত্রের রসের সহিত একত্র করিলে জীরাগুড় 
হয়, এই ওঁষধ ভক্ষণ করিলে শ্লেশ্বযুক্ত বিষমজর ও সাধারণ 
বিষমজর ব! সর্বপ্রকারজর বিনষ্ট হয়। ইহা! অগ্রিবৃদ্ধিকর ও 
সর্বপ্রকার বাতরোগন্বাশক | ( চিকিৎসাসারস* জরা*) 
অপর আর একপ্রকার জীরাগুড় আছে, গুড়, জীরা ও 
মরিচ একত্র করিলে তাহা প্রস্তত হয়, এই জীরাগুড় এুকাহিক 
জরে আগুফলপ্রদ । 
জীরকং গুড়সংযুক্তং কিঞিম্মরিচসংযুতম্‌ । 
জয়দেকাহিকং সদ্যো রণে বীররিপুনিব ॥” (চিকিৎসাসারস') 
জীরাধ্বর (ত্রি)[ বৈ] বিস্ব বা বিপদ্‌-রহিত। 
জীরাশ্ব (ত্রি) [বৈ] ক্ষিপ্রগতি অশ্বযুক্ত। 
জীরি (পুং) জীধ্যতি জু-বাহুলকাৎ রিকৃ। ১ মন্ুয্য। “রক্ষস্তি 
জীরয়ে। বনানি* (খক্‌ ৩।৫১।৫) “জীর্য্যস্তি ইতি জীরয়ো মনুষ্যাঃ 
(সায়প) (তরি) ২ জারক। ৩ অভিভাবক । পপ্রজীরয়ঃ সিঅ্রতে 
সধ্যক পৃথকৃ* (খক্‌ ২১৭৩) “জীরয়ে। জররিতারঃ” (সায়ণ) 
জীরিকা (স্ত্রী) জীর্য্যতি জূ-রিক্-ঈশ্চান্তাদেশ: ততঃ স্বার্থে 
কন্‌। বংশপত্রী তৃণ। (রাজনি*) 
ব্রি) জ-ক্ত তন্ত নিষ্ঠা নত্বং ( গত্যর্থাকর্ম্মকশ্লিষেতি । 
পা ৩৪1৭২) ১ বন্ঃপ্রকারভেদ, বৃদ্ধ, জরাযুক্ত। ২ পুরাতন। 
“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়” (গীতা ) 
(পুং)৩ জীরক | (রাজনি* ) ৪ শৈলজ । (রাজনি') 
(তরি) ৫ উদরাগ্ি ঘারা যাহার পরিপাক হইয়াছে, পরিপক্ক । 
“জীর্ণমনপ্রশংসীয়াৎ শ্তঞ্চ গৃহমাগতং।” (চাণক্য ) 
কোন্‌ কোন্‌ ভ্রবোর সহিত কোন্‌ দ্রব্য মিশ্রিত হইলে 
জীর্ণ হয়, তাহার বিষয় জীর্ণমঞ্জরীতে এই প্রকার লিখিত 
হইয়াছে । নারিকেলের সহিত তুল, ক্ষীরের সহিত রসাল, 
জন্বীরোখ রস ও মোচাফলের সহিত ঘ্বত, গোধূমের সহিত 
কর্কটা, মাংসের সহিত কাগ্িক, নারঙ্গের সহিত গুড়, পিওা- 
রকে কোদ্রব, পিষ্টায়ে সলিল, পিয়াল ফলে পথ্যা, ক্ষীরভবে 
খণ্ড ও তত্র, কোলদ্বজে ঈষদষ্ণ জল, এবং মৎন্তে আন্রফল 
শীত্ব জীর্ণ হয়। জলপানের পর মধু, পৌষ্করজে তৈল, পনসে 
কদল, কদলে দ্বৃত, দ্বতে জদ্থুরস, নারিকেল ফল ও তালবীজে 


তওুল) দাড়িম, আমলক, তাল, তিন্দুকী, বীজপুর ও লবলী 
বকুলফলের সহিত ) মধূক, মালুর, নৃপাদন, পরব, খর্জুর় ও 
কপিখ পিচুমর্দ বীজের সহিত, ঘ্বতের সহিত তত্র) মাতুল- 
পত্রকের সহিত গোধুম, মাষ, হরিমস্থ, সতীন ও মুদগ ; শৃঙ্গাটক 
ও মধুফলের সহিত মুস্ত, মাংস ও পনসের সহিত আমবীজ, 
সৈন্ধবের সহিত কৃশর (তিলযাউ); মহিষছ্প্ধ পিঞ্গলী ও 
দিপ্নকের সহিত চিপিট) কপূর, সুপারি, নাগবল্লী, কাশ্মীর, 
জাতিফল, জাতিকোশ, কন্ত,রিকা, সিহলক ও নারিকেলজল 
সমুদ্রফেনের সহিত? শ্তামাক, নীবার, কুলখ, যঠী, চিঞ্চ1 ও 
কুলথ তিলতৈলের সহিত; কশেরু, শৃঙ্গাট, মৃণাল ও খর্জুর- 
থণ্ড নাগরের সহিত, অল্প বা ঈষহুষ্ অঙ্গের সহিত ত্বৃত, 
কাঞ্জিকের সহিত তিলতৈল; পনস ও আমলক সর্জমজ্জার 
সহিত, মতস্ত ও মাংস শুক্কের সহিত এবং বহ্ছিপ্ক মাংসের 
সহিত মত্স্ত জীর্ণ হয়। কপোত, পারাবত, নীলকণ্ঠ ও কপি- 
ঞলের মাংস ভক্ষণ করিয়া কাশের মূল উঞ্ণ করিয়া তক্ষণ 
করিলে জীর্ণ হয়। শঙ্চুর্ণের সহিত হয়ারি, নারী, স্বত, দধি 
ও দুগ্ধ জীর্ণ হয়। মুদগযুষের সহিত পায়স, বার্ত/কু, বংশাঙ্থুর, 
মূলক, উপোদক, অলাবু এবং পটোল মেঘবরের সহিত জীর্ণ 
হয়। তিল-নালঙজ্ের সহিত সকল প্রকার শাক জীর্ণ হয়। 
চঞুক, সিদ্ধার্থক ও বাস্বক গায়ত্রিসারের ক্কাথে শীঘ্র জীর্ণ হয়। 
শ্রমজে মৃগমাংস হিতকর, সুরতাবসানে স্ুুনিদ্রা, অতি ব্যবায়ে 
ছাগাও হিতকর এবং তিঙ্লতৈল দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে 
কর্ণরোগ ভাল হয়। 


জীর্ণক (ত্রি) জীর্ণপ্রকারঃ স্থুলাদিত্বা কন্‌। জীর্ণপ্রকার। 
জীর্ণভ্বর (পুং) জীর্ণ: পুরাতনো জরঃ কর্মমধা। পুরাতন জর, 


১২ দিনের অধিক হইলে জর জীর্ণ অর্থাৎ পুরাতন হয়। এই 
জরের বেগ মন্গগামী। 

“যো দ্বাদশভ্যো দিবসেভ্য উর্ধং 

দোষত্রয়ন্তদ্‌দ্বিগুণেভ্য উর্ধম্‌। 

নৃণাং তনৌ তিষ্ঠতি মনবেগো 

ভিষগৃভিরুক্তো জরএষ জীর্ণঃ |” (বৈদ্যক) 
পুরাতন জ্বরে উপবাস অহিতকর, উপবাসে শরীর ছুর্ববল হয়, 
শরীর ছুর্বল হইলে অরের তেজঃ বৃদ্ধি হয়। [জর দেখ।] 


জীপর্ধরাস্ক,শরস (পুং) জীর্রে অন্ুশ-ইব যোরলঃ কর্ণধা। 


বৈদ্যকোক্ত ওষধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ-_ 
রস, রসের দ্বিগুণ গন্ধক ও টক্কণ, রসের সমান বিষ, বিষের ' 
পঞ্চগুণ মরিচ, কুফল ও দস্তীবীজ, মরিচের সমান এই সকল 
দ্রব্য একত্র করিয়া এই ওষধ প্রস্তত করিবে। জীর্ণজরে 
এই ওঁধধ অতিশয় উপকারক, ইহার নাম জীর্গজরাদুশ |. 


জীর্ণ 


এই ওবধ জ্রিদোষজ সকল প্রকার জর বা উৎকট জ্বর, বিজর 
জর প্রভৃতি সকন প্রকার অরকে আশু বিনাশ করে এবং 
কাশ শ্বাম অরোচক প্রভৃতিকেও নষ্ট করে। 
(চিকিৎসালারস' জরাধিকার ) 
জীর্ণতা (শ্রী) জীর্ণন্ত ভাবঃ জীর্ব.তল্‌ টাপ্‌। জীর্ঘন্, পুরাতন 
হুওয়।। 
জীর্ণদারু ( পুং) জীর্ঘমিব দাকু ধর্ত। বৃদ্ধনারক বৃক্ষ, বিধার। 
পর্যায় _জীর্ঘফঞী, স্ুপুশ্পিকা, অজরা, সৃক্ষপর্ণ।। ইহার 
গুণ__ গোলা, পিচ্ছিল, কফষকাস ও বাতদোষনাশক এবং 
বল্য। (রাজনি*) 
জীর্ণদেহ (পুং) জীর্ঘঃ দেহঃ ষন্ত বহুব্রী। জীর্ণকলেবর, বৃদ্ধ 
শরীর, যাহার শরীর জীর্ণ হইয়াছে । 
জীর্ণপত্র (পুং ) জীর্ণ: পত্রমন্ত বনত্রী। ১ পটিকালোধ, পাঠিয়া- 
লোধ। (ভাবগ্র*) (ত্রি)২ জীর্ণপত্রযুক্ত ! 
জীর্ণপত্রিক! (ত্ত্রী) জীর্দানি পত্রাণান্তাঃ বছুতী কপ্‌ ততষ্টাপ্‌ 
অত ইত্বং। বংশপত্রী তৃণ। (রাজনি* ) 
স্রীর্ণপরণ্ণ (পুং) জীর্থানি পর্ণানি যস্ত বহুবী। ১ কদস্ব। (রাজনি) 
(ক্লী) জীর্ণং পর্ণং কর্ম্মধা। ২ পুরাতন পত্র, জীর্ণ পাতা । জীর্ণং 
পর্ণং তাশ্বলং এইকপ সমাস বাক্যে পুরাতন তান্বল। 
“পর্ণমূলে ভবেৎ ব্যাধিঃ পর্থাগ্রে পাপসম্ভবঃ। 
জীর্ণপণং হরেদায়ুঃ শিরাবুদ্ধিবিনাশিনী ॥৮ ( বৈদাক ) 
তাম্বলের অগ্রশির! বাদ দিয়া তক্ষণ করিবে। 
জীর্ণফপ্তী (ভ্ত্ী) জীর্ণ৷ ফপ্নী কর্মমধ!। বুদ্ধদার কবৃক্ষ, বিধার! । 
(রাজনি' ) 
জীর্ণবুরর (পুং) জীর্লোহদৃড়ো বুঝ্বোমূলমন্ত বনুবী। পটকা" 
লোখ। (রাজনি' ) 
জীর্ণবুপ্নক (কী) জীর্যোবুষ্নোমূলং ঘন্ত বহুত্রী, ততো-কপ্‌। 
১ প্টিকালোধ। (রাঞ্জনি* ) ২ পরিপেল, কেউটামুত। । 
(ক্লী)জীর্ণং পুরাতনং বন্্রং হীরকমিব। বৈক্রান্ত- 
মণি। (রাজনি* ) 
জীর্ণবস্ত্র (ক্লী) জীর্ণ, বন্ত্রং কর্ণধা। পুরাতন বস্ত্র, পর্য্যায়-_ 
পটচ্চর। (অমর ) 
জীর্ণসীতাপুর, মান্্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটা গ্রাচীন নগর। 
একজন জৈন রাঙা এই নগর স্থাপন করেন। বর্তমান বেলগী 
ও শাপুর যে স্থলে অবস্থিত জীর্ণসীতাপুর সেই স্থানে অবস্থিত 
ছিল। আজও ইহার ছূর্গপ্রাচীর ও পুষ্করিণী প্রভৃতির 
ভগ্মীবশেষ বিদ্যমান আছে 
ভীর্ণ। (ভ্ত্রী) জু-ক্ত টাপ্‌। ১ স্থলজীরা। (রাজনি') (ঝি) 
২ প্রাচীনা, পুরাতনী। 


[ ১০৭ | 


জীর্ণোদ্ধার 


জীগাস্থিম্বত্তিকা (স্ত্রী) ক্ৃতিম মৃত্তিকাভেদ, কৃতিম মৃত্তিকার 
বিষয় শব্ার্থচিস্তামণিতে এই গ্রকার লিখিত আছে। শিলা- 
জতু স্থলে মনোহর দীর্ঘ গর্ত করিবে। সেই গর্তে দ্বিপদ ও 
চতুষ্পদদিগের অস্থি দ্বার! পুর্ণ করিবে । পরে সর্জিক্ষার, মহা- 
ক্ষার, মুক্ষার, লবণ, গন্ধক ও উষ্ণজল নিক্ষেপ করিবে, এই- 
প্রকার ৬ মাস করিঘ। পাষাণ মৃত্তিক| দিতে হইৰে। এইরূপে 
তিন বর্ষে সকল বস্ত একত্র হইয়৷ প্রস্তর সদৃশ হয়। পরে সেই 
গর্ভ হইতে তাহা তুলিয়। চূর্ণ করিনা পাত্র প্রস্তুত করিবে। 
এই পাত্রে ভোজন অতি প্রশস্ত, ভোজন দ্রব্য যদি বিষদূষিত 
হয়, তাহা হইলে এই পাত্রে দিলে জানিতে পারা ধায়। এই 
পাত্রে যদি মহাবিষ সংযুক্ত হয়, ,তাহা হইলে ভাঙ্গিয়৷ যায়, 
দুধীবিষাদির সংযোগ হইলে স্ফোটাক্তি চিহ্ন হয় এবং ক্ষুদ্র- 
বিষ সংযুক হইতে কৃষ্ণবর্ণ হয় । 

জীর্ণসংস্কার (পুং) জীর্নন্ত সংস্কার; ৬তৎ। মেরামত, ভাঙ্গ। 
দ্রব্য সারা । 

জীর্ণসংস্কত (তরি) জীর্ণন্ত সংস্কতঃ ৬তৎ। যাহার মেরামত করা 
হইয়াছে। 

জীর্ণি (স্ত্রী) ভূক্তিন্। জীর্ণতা। (অমর) 

জীর্ণোদ্ধার (পুং) জীর্ণস্ত পূর্বপ্রতিষ্ঠাপিতলিঙ্গাদের দ্বারঃ 
৬তৎ। পূর্ব প্রতিষ্ঠাপিত লিঙ্গাির উদ্ধার, ভগ্ন মন্গিরাদির 
সংস্কার, যে বস্তু জীর্ণ হুইয়া অকর্ধণ্য হইয়াছে, সংস্কার দ্বার! 
তাহা! পূর্ববৎ সম্পাদন। পূর্ব প্রতিষ্ঠাপিত লিঙ্গাদির জীর্ণো- 
স্জারের বিষয় অগ্নিপুরাণে ৬৭ অধ্যায়ে এইট প্রকার লিখিত 
হইয়াছে-_ 

মূর্তি অচল হইলে গৃহে রক্ষা করিবে, অতি জীর্ণ 
হইলে পরিত্যাগ করিবে, তগ্ন বা বিকলাঙ্গ হইলে সংহার 
বিধি দ্বারা পরিত্যাগ করিবে। নারসিংহমন্ত্রে সহ. 
ছোম করিয়া গুরু রক্ষা করিতে পারেন। লিঙ্গাি কাষ্ঠ- 
নির্শিত হইলে অগ্রিতে দগ্ধ করিতে হয়। প্রস্তরনির্শিত 
হইলে জলে নিক্ষেপ করিবে । ধাতুজ বা রত্বজ হইলে 
সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে । যে পরিমাণ মৃষদ্তি পরিত্যাগ করিতে 
হয়, সেই পরিমাণ মৃত্তি গুভদিনে স্থাপিত করিতে হয়, কূপ, 
বাপী ও ভড়াগার্দির জীর্ণোদ্ধার মহা ফলজনক। 
অনাদি নিদ্ধপ্রতিষ্িত লিঙ্গাদি (অর্থাৎ যে লিঙ্গ কেহ 

প্রতিষ্ঠিত করে নাই) ভগ্নার্দি হইলে প্রতিষ্ঠাদি জীর্ণোদ্ধার 
করিবার আবস্তক করে না, কিন্তু সেই মৃত্তির মহাতিষেক 
করিবে। “জীর্োন্ধারং করিয্যে,” এইরপে ষন্কল্প করিবে । "ও 
ব্যাপকেন্বরশিরসে ম্বাহ” এই মন্ত্র দ্বার! ষড়ঙ্গভাস করিয়া শত 
অঘোর মন জপ করিতে হইবে। পরে অগ্নি স্থাপিত করিয়া 
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স্বৃত ও সর্ষপদ্বা্স সহত্র হোম করিবে । পরে ইন্ত্রাি দেবগণকে 
বলি প্রদান করিবে। জীর্ণদেবকে প্রণব দ্বারা পুজা কারিয়া 
বঙ্গাদি দেবতাদিগের হোম করিবে। পরে ক্কৃতাঞ্জলি হুইয়া 
এই মন্ত্র বলিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে-_ 

প্জীণভগ্রমিদং চৈব সর্বদোষাবহং নৃণাং। 

অস্তোদ্ধারে কৃতে শান্তিঃ শাস্ত্রে হন্মিন্‌ কথিতা ত্বয়া ॥ 

জীণোদ্ধারবিধানঞ্চ নৃপরা স্রহিতাবহম্‌। 

তধবপ্তঠতাং দেব! প্রহরামি তবাজ্ঞয়। 1৮ 

হোমাধি সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া আবার এই মন্ত্র দ্বারা 

প্রার্থন। করিবে 
"লিঙ্গবূপং সমাগত্য যেনেদং সমধিষ্টিতম্। 
যায়াম্্ং সম্মিতং স্থানং সম্তাজ্যৈব শিবাজ্ঞয়া ॥ 


অত্র স্থানে চ যা বিদ্যা সর্ববিদ্যেষ্বরৈযু তা । শিবেন সহ সংতিষ্ঠ।” 


এই মন্ত্র বলিয়া মস্ত্রিত জলদ্বার৷ অভিষেক করিয়া বিসর্জন 
করিবে। মুগ্তি কাষ্ঠ নিশ্মিত হইলে 'মধু মাথাইয়া দগ্ধ 
করিবে। হেম ও রত্বাি নির্মিত হইলে পূর্বোক্ত বিধি 
দ্বারা স্থাপিত করিতে হইবে, পরে শাস্তির নিমিত্ত অঘোর মন্ত্র 
বারা সহ তিলহোম করিয়া এই মন্ত্র দ্বার! প্রার্থনা করিবে-_ 
“ভগবান্‌ ভূতভব্যেশ লোকনাথ জগতপতে। 
জীগলিঙ্গসমুদ্ধারঃ কৃতস্তবাজ্ঞয়! ময়া ॥ 
অগ্নিন। দারুজং দগ্ধং ক্ষিপ্তং শৈলাদিকং জলে । 
প্রায়শ্চিন্তার দেবেশ ! অঘোরাস্ত্রেণ তর্পিতং ॥ 
জ্ঞানতো হজ্ঞানতে! বাপি যথোক্তং ন কৃতং ফি । 
তৎ সর্ব পূর্ণমেবাস্ত ত্বতপ্রসাদাম্মহেশ্বরি ॥” 
এই মন্ত্র দ্বার! প্রার্থনা করিয়া! অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে, 
পুনরারর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিতে 
হইবে । 
“গোবিপ্রশিরিভূতানামাচার্ধ্যহ্য চ বজ্জনঃ। 
শান্থিরবতু দেবেশ ! অচ্ছিজ্রং জায়তামিদম্‌ ॥” 
নৃতনমূর্তি স্থাপন কগিলে এই মাত্র বিশেষ 
“ত্বংপ্রসাদেন নিধিদ্ং দেহং নির্মপয়তাসৌ । 
বাসং কুরু স্ুরশ্রেষ্ঠ ! তাববং চাল্পকে গৃহে ॥ 
বসন্‌ ক্লেশং সহিদ্ধেহ মূর্তিং বৈ তব পুর্বাবৎ। 
যাবৎ কারয়েৎ ভজজঃ কুরু সন্ত চ বাঞ্ছিতম্‌॥+ 
এই মন্ত্রে প্রার্থন। করিয়া যখাবিধি অচ্ছিপ্রাবধারণ করিয়! 
কাধ্য সম্পর করিবে। 
২ জীর্ণ মন্দিরাদির সংস্কার যে রাজার রাজ্যে দেবগৃহ 
প্রভৃতি তগ্ন হয়, এবং রাজা বদি ইহার সংস্কারাদি না করেন, 
তাহ। হইলে তাহার রান অচিরাৎ বিনষ্ট হয়; যেসকল 
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লোক ভগ্ন দেবালগ্ন প্রভৃতি সংস্কার করে, তাহার! দ্বিগুণ ফল 
লাভ করে। যাহার! পতিত এবং পতমা'ন দেবগৃহাদিকে রক্ষা 
করে, তাহারা অস্তে অক্ষয় বিষুলোকে গমন করে। নূতন 
দেবগৃহ প্রতিষ্ঠাদি অপেক্ষা জীর্ণসংস্কার শতগুণ পুণ্যদায়ক। 
“মূলাচ্ছতগুণং পুণ্যং প্রাপ্ন,য়াজ্জীর্ণকারকঃ।” (বিষুরহ্হ্য ) 
বাপী, কুপ, ভড়াগ, নদী প্রভৃতির সংস্কার করিলেও 
অশেষ পুণ্যলাভ হয় । (স্থৃতি) 


জীর্বি (পুং) জীর্যাতি ছি্নী ভবত্যনেন জূ-কিন্‌ (ভু শৃস্ত, 


জাগৃভাঃ কিন্। উণ্‌ 81৫৪) ১ কুঠার। ( উজ্জল) ২ শকট 
৩কায়। ৪ পণ্ড । (সংক্ষিপগ্তনার উপদিবৃতি) 


র জাব (পুং) জীবনমিতি জীব-ঘঞ. ( হলশ্চ। পা! ৩৩।১২১) 


' 
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বা জীবতি জীব-ক। ১ প্রাণী। ২ জীবস্তীবৃক্ষ । ৩ বুহম্পতি । 
৪ কর্ণ। ৫ ক্ষেত্রজ্ঞ। পরধ্যার--আম্মা, পুরুষ, পুদগল, 
অন্তর্যামী, ঈশ্বর । (ব্রিকাণ্ড) ৬ প্রাণধারণ। ৭ বৃত্তি, 
আজীবিক। (মেদ্দিনী)জীব জীবের জীবন বলিয়া কথিত 
হইয়াছে, অর্থাৎ জীব সকল জীব দ্বার জীবিকানির্বাহ করিয়া 
থাকে। সহস্ত জীবের অহস্ত জীব জীবিকা, চতুষ্পদ জীব- 
দিগের অপদযুক্ত জীব জীবিকা, অতএব জীবই একমাত্র 
জীবের জীবন, জীব ভিন্ন জীবের জীবন রক্ষ। হইতে পারে না, 
একটু মনোনিবেশপূর্বক দেখিলেই বিশেষ রূপে হাদয়ঙগম 
করিতে পার! যায়। 
“অহন্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্‌। 
ফরুনি তত্র মহতাং জীবো জীবন্ত জীবনং ॥৮(ভাগ* ১/১৩.৪৭) 
৮ মনুষ্যাদি কাঁট পর্যন্ত প্রাণী মাত্র । ৯ কার্ধ্যকারণ সমূহ। 
সুক্ম জীবের পরিমাণ কেশাগ্রকে শতভাগ করিবে, পুনরায় 
তাহাকে সহম্রভাগ করিলে যত শুঙ্গ্ম হয়, ইহার পরিমাণ তত 
স্ক্ষ । “বালাগ্রো শতশো ভাগঃ কলিতস্ত সহত্রধ।। তশ্তাপি 
শতশোভাগো জীব সুক্ষ উদাহৃতঃ 1” (শঙ্খ) [ জীবাত্মা দেখ ] 
১৬ বিষু। 
“জীবে! বিনয়িতা সাক্ষী; মুকুন্দোহমিতবিক্রমঃ।” 
(ভারত ১৩।১৫৯।৬৮ ) 
১৭ অহেষা নক্ষত্র। (জ্যোতি ) ১৮ মহা নিশ্ববৃক্ষ। 
“মহানিত্বঃ স্থতোর্রেকা রম্যকো বিষমুষ্টিকঃ। 
কেশা ুষ্ঠিনিষ্বক্চ কার্স,কে জীব ইত্যপি ॥” (ভাবপ্র* পূর্যব+) 
জগতে কেহই জীবহিংসা ব্যতীত কোন কাধ্যই করিতে 
সমর্থ হন না। লাঙ্গল কর্ষণ করিলে ও ত্রীহি প্রভৃতি ভক্ষণ 
করিলেও কত জীবহিংসা হয়। জলপান ও বৃক্ষফলাদি 
ভক্ষণ করিলেও কত জীবহিংপা হয়। প্রত্যেক পদার্থই 
জীবযুক্ত, প্রতি পদবিক্ষেপে কত জীবহিংস1 হইয়] থাকে, কে 
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তাহার ইয়ত্বা করিতে পায়ে? এই জীবহিংসা জন্তই জীব- 
বিমুক্ত হইতে পারে না। এই সমস্ত জগৎ জীব পরিব্যাপ্ত। 
প্জীবৈগ্রস্তমিদং সর্ধমাকাশং পৃথিবী তথা । 

অবিজ্ঞানাচ্চ হিংসস্তি তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥ 

অহিংসেতি যহুক্তং হি পুরুষৈধিন্রিতৈঃ পুরা । 

কে ন হিংসস্তি জীবান্‌ বৈ লোকেছন্সিন্‌ দ্বিজসত্ম 1” 

(ভারত বনপর্ধ ২০৭ অঃ) 

১* অনেকান্তবাদিদিগের পারিভাবিক জীবান্তিকায় (অর্থাৎ 
জীবসংজ্ঞক ) পদার্থভেদ, ইহ! তিনপ্রকার অনাদি সিদ্ধ, মুক্ত, 
বন্ধ। আদি হইতেই সিদ্ধ, যিনি সাধনাদি দ্বারায় সিদ্ধ 
নহেন, তিনিই অনাদি সিদ্ধ এবং ইহার নাম জীবাস্তিকায়। 
যাহার বদ্ধ অর্থাৎ আবরণ উপাধি অপগত হইয়াছে, যিনি 
ত্রিবিধ দুঃখের অতীত এবং যাহার বন্ধের কারণ অজ্ঞানাদি 
বিমুক্ত হইয়াছে তিনিই মুক্ত । যিনি সর্বদা মোহা'দি আচরণ 
বিশিষ্ট হইয়! নিরস্তর ত্রিবিধ ছুঃখ দ্বারা অভিভূত হইতেছেন, 
তিনিই বদ্ধ অর্থাৎ অন্মদাদির সদৃশ সাধারণ সংসারী জীব। 
১১ উপাধিপ্রবিষ্ট ব্রহ্গ অর্থাৎ বাক্‌মন অন্তঃকরণসমূহের মধ্যে 
অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম, বাক্‌ মন অন্তঃকরণ প্রভৃতির মধ্যে সুক্ষ্মভাবে 
প্রবিষ্ট হইলে জীব পদবাচ্য হুন্‌। 

১২ ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের নায় শরীরত্রয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ) 
ভূত, মাতৃপিতৃজ ও লিঙ্গ এই তিনটা; শরীর আকাশ অতিশর 
বৃহৎ, কিন্ত ঘটাবচ্ছিন্ন ঘটপ্রবিষ্ট হইলে যেমন পরিমিত হয়, 
সেই প্রকার ত্রহ্মশরীরত্রয়ে অবস্থিতি করিলে জীবপদবাচ্য হন, 
ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটাঁকাশ যেমন মহাকাশে লীন হয়, সেই 
প্রকার এই শরীরত্রয় বিন হইলে জীবও ব্রঙ্গে লয় হয়। 

১৩ দর্পণন্থিত মুখ প্রতিবিশ্বের স্ায় বুদ্ধিস্থিত চৈতন্ত-প্রাতি- 
বিশ্ব বুদ্ধি ও চৈতন্ঠ যখন প্রতিবিস্বিত হন, তখনই তিনি জীব 
বলিয়া অভিহিত হন। 

১৪ প্রাণার্দিকালের ধারয়িতা, যতদিন গ্রীণ থাকে ততদিন 
তাহাকে জীব বলা যায় । 

"্প্রাণান্‌ ক্ষেত্রজরূপেণ ধারয়ন্‌ জীব উচ্যতে ।” (ভাগবত ) 

১৫ লিঙগদেহ। 

ণএবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শ বিস্তৃত । 

এষ চেতনয়। যুক্তো জীব ইত্যতিধীয়তে 1” ( ভাগবত ) 

পঞ্চ তন্মাত্র, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, গুণ, সত্ব, রজ, তম, 
ষোড়শ বিকৃতি, একাদশেক্জ্িয় ও পঞ্চমহাতৃত" ইহাদিগের 
সহিত অর্থাৎ চতুর্বিংশতি তত্বের সহিত যুক্ত হইলে জীবপদ- 
বাচা হয়, এই জীবের পরিণাম কেশাগ্রের সত ভাগের 
এক ভাগ সদৃশ । 


৪1 ২৮ 










“বালাগ্র শতভাগহ্ শতধা কল্িতন্য চ। 


জীব-উন্নিশা বেগম, সম্রাট আলমগীরের কণ্তা!। 


জীবগোষ্বামী 





ভাগোজীবঃ সবিজ্ঞেপ্ঃ স চানস্তক্স কল্পতে ॥” : (শ্রুতি) 
১০৪৮ 
হিজিরা ১*ই সবাল তারিথে (৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৬৩৯ খৃঃ 


: অন্দে) ইহার জন্ম হয়। আরব্য ও পারস্ত ভাষায় স্তথপপ্ডিতা 


ছিলেন; সমগ্র কোরাধ তাহার কঠস্থ ছিল, ইনি জীব-উল 
তফশীর নামে কোরাণের একখানি টাক] প্রণয়ন করিয়া 
ছিলেন। তাহার হস্তাক্ষর অতিশয় সুন্দর ও পরিফার ছিল। 
ইনি উত্তম কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং পারন্ত 
ভাষায় একটা দিবান লিখিয়াছেন। ইনি চিরকুমারী ছিলেন; 
১১১৩ হিঙ্গিরায় (১৭*২ খৃঃ অন্দে) প্রাণত্যাগ করেন। 
দিল্লীর কাবুলী দরকার নিকট ইহাকে "সমাধিস্থ কর! হয়; রাজ- 
পুতানায় লৌহবর্ঝ নির্দাণকালে ইছা'র সমাধিমন্দির ভঙ্গ করা 
হইয়াছে। জীব-উন্লিশা বেগম মথ্ফী নামেই খ্যাত ছিলেন। 


জীবক (পুং) জীবয়ৃতি আরোগ্যং করোতি জীব-ণিচ্‌থুল্‌। 


জীববৃক্ষ, অষ্টবর্গাস্তর্গত ওষধবিশেষ। পর্যযায়-__কৃ্চশীর্ষ, মধুরক, 
শৃঙ্গ, হশ্বাঙ্গ। জীবন, দীঘাযুঃ, প্রাণদ, জীব্য, ভূঙ্গাহব, 
প্রিয়, চিরপ্তীবী, মধুর, মঙ্গল্য, কৃচ্চশীর্ষক, বৃদ্ধিদ, আযুক্মান্‌, 
জীবদ, বলদ। ইহার গুণ মধুর, শীতল, রক্তপিত্ত, বায়ুরোগ, 
ক্ষয়, দাহ ও জ্বরনাশক। (রাজনি*) বলকারক, কৃশতা ও 
বাতনাশক । ইহা সেবন করিলে জীবন সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, এই 
জন্য ইহাকে জীবক কহে। জীবক, কন্দ, কিস্ব কৃর্চশীর্ষ 
জাতীয়, খষভক হইতে ক্ষুদ্র, ইহার মস্তক হইতে কুর্চাকার 
শীষ বাহির হয় (যেমন নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের মন্তকে 
মোচ বা শীর্ষ বাহির হয়, ইহা তদ্রপ)। জীবক ও খযভক 
উভয়ই একজাতীয় এবং উভয়েরই কন্দ রসালবৎ। পত্র অতি 
সক্ক, তন্মধ্যে জীবকের শীর্ষ কুর্চাকার ও খষভের শীর্ষ বুষ- 
শৃঙ্গবৎ। ইহাতে বোঁধ হয় 081505৩ নামক এক প্রকার 
সকণ্টক শৃঙ্গাকৃতি বৃক্ষ আছে, তাহার শ্বরূপ গোলাঙ্থুলারৃতি 
পত্রাদ্দি দেখা যায় না। গাত্রের চতুষ্পার্থে দীর্ঘভাবে শির 
তোলা । ২ পীত-সালবৃক্ষ । (ভাবপ্র* ) (পুং) ৩ ক্ষপণক। 
(মেদিনী )(ত্রি) ৪ প্রাণধারক। ৫ সেবক। ৬ বৃদ্ধি জীবী, 
হুদখোর। (পুং) ৭ অহিভূ্ডিক, সাপুড়ে। (মেদিনী) 


জীবগোস্বামী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ছয় গোশ্বামীর 


মধ্যে একজন। বৈষ্বদিকৃদর্শনীতে ইহার জন্মাদির তারিখ 
এইরূপ লিখা আছে-_ 


জন্ম-১৪৪৫ শক। ( মতান্তয়ে ১৪৩৫ শক) 
গৃহবাস-_২* বৎসর । 
বৃন্দাবন বাস ৩৬৫ ঞ ) ৮৫ বতসর প্রকট স্থিতি | 


জীবগোম্বামী [১১০] জীবগোস্বামী 


অন্তর্ধান ১৫৪* শক। আবির্ভাৰ পৌষী শুক্লা তৃতীয়া। 
তিরোভাব আশ্বিনের শুরা তৃতীয়! ৷ 
পিতার নাম বল্পভ। চৈতন্তদত্ত নাম অনুপম | জীবের 
বাসস্থান তিনটা ছিল, একটা বাকলা চন্ত্রধীপে, অপরটা 
ফঠেয়াবাদে, আর একটা রামকেলি গ্রামে। রামকেলিতেই 
শ্ীজীব (জ্যেষ্ঠতাত রূপ সনাতন সহ) অধিক সময় বাম 
করিতেন । তীহার জ্যেষ্ঠতাত হুমেনশাহের মন্ত্রী সু প্রসিদ্ধ 
সনাতন ও শ্রীরূপ। 
মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে আগমন করেন, শ্রীজীব তখন 
বালকমাত্র, তিনি গোপনে শ্রীমহাগ্রভুকে দেখিয়াছিলেন। 
বস্তু শক্তি সময় বা অবস্থার অপেক্ষা করে না । নিমাইর 
দর্শন প্রভাবে সাধারণতঃ লোকের যাহা হইত, বালকেরও 
তাহাই হইল, চৈতন্তে অনুরাগ জন্মিল, বালক খেল! ছাড়িয়া 
ধৈর্ষ্যে মতি দিল। 
ইহার পর রূপ সনাতন, আর তাহার পিতা বল্লত চলিয়া 
. গেলেন। বৃন্দাবন হইতে তাহার পিত। ও শ্রীব্ূপ (নীলাচল 
যাইবার সময়) একবার বাড়ী আগমন করেন, সেই সময় বল্লভের 
মৃত্যু হয়। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীজীব বৃন্দাবনে যাইবার জন্য 
ব্যাকুল হইয়া! উঠিলেন। ভক্কিরত্বাকরে লিখিত আছে ;-_ 
“যে হৈতে গোস্বামী গেলেন বৃন্দাবনে । 
সেই হৈতে শ্রীজীবের কিবা হৈল মনে ॥ 
নানারত্ব ভূষ! অপূর্বব ক্স বাস। 
অপুর্ব শয়ন শম্যা ভোজন বিলাস। 
এ সব ছাড়িল কিছু নাহি তার চিতে। 
রাজ্যাদি* বিষয় বার্তা না পারে শুনিতে ॥” 
তার পর লিখিত আছে; « 
“গঙ্গাতীরে বল্লভের হৈল পরলোক । 
অন্নকালে শ্রীজীব পাইল! মহাশোক ॥ 
শ্ীজীবের এ হেন রশ্বর্য্যে নাই মন। 
কহিতে বিদরে হিয়া! হইল যেমন ॥” ভ"র*। 
শ্রীজীবের এরূপ সংসারে বিরাগ দর্শনে প্রতিবেশিগণ 
চিন্তিত হইল, ভাবিল গ্রাজীবও তবে কি গৃহত্যাগ করিবেন ? 
ইহার কারণও যথেষ্ট ছিল। কেননা শ্রজীবের__ 
“অন্ন বয়সে অতি গম্ভীর অন্তর । 
শুমস্তাগবতে জানে প্রাণের সোসর ॥ 


* রূপ মনাতন রাজকার্ধ। স্বীকার করার জার়গীর ন্বরূপ যে ভুনস্পত্তি 
প্রাপ্ত হন, তাহারই বিষয় বলিতেছেন। এ জায়গীয়ের কথ! গ্রন্থে জাছে-- 
“জা ভোগ কররে কিকিৎ কর দিয়! 1 তক্ি-রতাকর। 


সদ। কৃষ্ণকথা সুখনমুত্রে সাতারে। 
অন্ত কথা কেহ ভয়ে কহিতে না পারে ॥” ভ"-রৎ 
একদিন রাত্রিকালে জীব স্বপ্ন দর্শন করিলেন। স্বপ্নে 
শ্রীমহাপ্রভূ ও নিত্যানন্দ তাহাকে দর্শন দেন। ইহার পর 
দিনই শ্রীজীব নবদ্ধীপে যাত্রা করিলেন। লোকের এবং 
আত্মীয়বর্গের কাছে কহিলেন যে, তিনি পড়িতে যাইতেছেন। 
"্রামকেলি গ্রামে যৈছে দেখিল ম্বপনে__ 
সেইরূপ দেখে গৌরচন্ত্রে গণ সনে ॥ 
স্বপ্নতঙ্গে জীবের আকুল হৈল প্রাণ।” 
তখন জীব চন্ত্রত্বীপে ছিলেন, একটা ভৃত্য সঙ্গে ফতয়াবাদ্‌ 
আমিলেন ও তথা হইতে নবদ্বীপ চলিলেন। যথা-_ 
“নিদ্রাভঙ্গ হৈলে দেখে নিশি পোহাইল। 
অধ্যয়ন ছলে নবদ্বীপ যাত্রা কৈল॥ 
চন্ত্রদ্ীপবাসী লোক বিচারিল মনে । 
অবশ্ঠ শ্রীজজীব যাইবেন বৃন্দাবনে ॥ 
শ্ীজীব সঙ্গের লোকে বিদার করিয়া । 
কতয়। হইতে চলে এক ভৃতা লৈয়া ॥৮ ভ*র*। 
শ্রীজীর পরম সুন্দর পুরুষ ছিলেন। পথের লোক বলিতে 
লাগিলেন-_ 
“দেখ দেখ এহে। কোন রাজার কোঙর। 
কনক চম্পকবর্ণ অতি মনোহর ।” ইত্যার্দি 
শ্রীজীব যথাসময়ে নবদ্বীপ পৌছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু 
তখন নবদ্বীপে। তিনি শ্রীজীবের প্রতি গ্রভৃত কৃপা প্রদশন 
করিলেন। শ্ীবাসার্দি অপরাপর নবদীপবাসী ভক্তবৃন্দও 
শ্রীজীবকে যথাযোগ্য প্রীতি ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। 
শ্রীজীব কৃতার্থ হইলেন। যথা-_ 
“নিত্যানন্ন প্রভু মহা! বাৎসল্যে বিহ্বল। 
ধরিল শ্রাজীব মাথে চরণ যুগল 
শ্রীজীবেরে অনুগ্রহ সীমা প্রকাশিল! ॥৮ ভ*র' 
নিত্যানন্দ প্রতু সঙ্গে করিয়া শ্রীজীবকে নবর্ধীপের প্রাতি 
লীলাস্থান দেখাইলেন। তখন শ্্রীজীব বলিলেন যে, তিনি 
নীলাচলে যাইবেন অথবা! চিরদিন যদি ক্কপান্থমতি করেন, 
তবে তাহার সহিত থাকিবেন। নিত্যানন্দ একথা! অনুমোদন 
করিলেন ন|। তিনি বলিলেন যে, তুমি বৃন্দাবনে গমন কর ১ 
“প্রভু কহে শীঘ্র ব্রজে করহ পয়াণ। 
তোমার বংশেরে প্রভু দিয়াছে সে স্থান ॥” ভ*-র' | 
শ্রী্ীবের প্রতি তিনি আর একটা আদেশ করিলেন, 
তাহ! এই-- 
পরক্ষেত্রে মহাপ্রভুর সহিত বান্থুদেব সার্বভৌমের যে 


ভীবগোস্বামী 


তর্ক হয়, যাহাতে সার্বভৌম পরাজিত ছন, সেই প্রভূর মত, 
সার্বভৌম আপন প্ররিক্শিষ্য মধুস্দন বাচম্পতিকে শিখা- 
ইয়াছেন, বাঁচস্পতি এখন কালীতে। তুমি তাহার কাছে 
বেদাস্তাদি দর্শন শিক্ষা করিয়। যাইবে! শ্রীজীব যে আল্ঞা বলিয়া 
বিদায় লইলেন এবং যথাসময়ে কাশীতে পৌছিয়া তপনমিশ্রের 
আবাসে গেলেন । সেখানে মধুহদন বাচস্পতিকে দেখিতে 
পাইলেন ও তাহার নিকট বেদান্ত স্তায় প্রভৃতি শিক্ষা করি- 
লেন। অতএৰ শ্রীজীবের বৈদাস্তিক গুরু মধুস্দন বাচম্পতি। 

“হো! রহে শ্রীমধুস্দন বাচস্পতি 

সর্বশান্ত্রে অধ্যাপক যেন বৃহস্পতি ৷ 

তেঁহে। ভ্রীজীবের দেখি অতি স্নেহ কৈলা। 

কতদিন রাখি বেদান্তাদি পড়াইলা ॥৮ ভ*-র*। 

কাশীতে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে শ্রীজীব বৃন্দাবন চলিলেন ও 
যথাসময়ে তথায় পৌছিলেন। তাহাকে পাইয়া তাহার জোষ্ঠ- 
তাতদ্বয় আনন্দিত হইলেন। শ্ীরূপ প্রীজীবকে মন্ত্র দান 
করিলেন । 

শ্রীজীব এখন বুন্দাবনে, অগাধ বিদ্তা, অপ্রতিহত পাগ্ডিত্য,__ 
ণন্তাযবেদাস্তা্দি শাস্ত্রে ছে কেহ নাই ।” ভ-র* 

বৃন্দাবনে তিনি নিম্নলিখিত (সংস্কৃত ) গ্রস্থগুলি প্রণয়ন 
করেন। যথা 

১। ষট্সন্ধর্ড (দার্শনিক গ্রন্থ) 

২। গোপালচম্পু। ৩ গোবিন্দবিরুদাবলী। 

৪। হুরিনামামৃত ব্যাকরণ (গয়া হইতে আসিয়া মহাপ্রভু 
যে প্রণালীতে অল্পদিন মাত্র শিষ্যর্দিগকে ব্যাকরণ পড়াইয়া- 
ছিলেন, এই ব্যাকরণের সুত্রাদির সেইরূপই ব্যাখ্যা আছে, 
ইহা পাঠে যুগপৎ ব্যাকরণ ও ভক্তিতত্ব শিক্ষা! হইয়া! থাকে।) 

৫। ধাতুহ্ব্রমালিকা (এ) ৬। মাধবমহোতসব । 

৭। ঙ্কল্পকল্পভৃঙ্গ। ৮।| শ্রীরাধারুঞ্জেরকরপদচিহ্ন- 
বিনির্ণয় গ্রন্থ । ৯ উজ্জ্বলনীলমণির টাকা। 

১*। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা । 

১১। গোপালতাপনী উপনিষদের টীকা । 

১২। ব্রহ্ষসংহিতোপনিষদের টীকা । 

১৩। অগ্নিপুরাণীয় গায়ত্রীভাব্য | 

১৪ 1 বৈষ্ণবতোষণী (ভাগবতের টীক1) 

১৫। রূপসনাতনের ইচ্ছায় ভাগবতসনর্ড। 

১৬। মুক্তাচরিত্র। ১৭ সারসংগ্রহ। 

এই কয়খানিই প্রধান ও প্রসিদ্ধ। তত্্তীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
স্তবাদিও আছে। শ্রীজীব প্রতি গ্রন্থ শেষে গ্রন্থসমাপ্তির 
শক লিখি গিয়াছেন। 


[| ১১১7] 


জীবগোশ্বামী 


তিনি বৃন্দাবনে দুইজন অতিপ্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী পপ্ডিতকে 
শীন্্রবিচারে পরাজয় করেন। একটীর.কথা ভক্তমালে আছে । 
অপরের নাম কূপনারায়ণ, প্রেমবিলাসে তাহার দিখ্বিজয় বার্ত। 
বর্ণিত আছে। 

বল্লভভট্রের সহিত শ্রীজীবের আর একটী বিচার হয়। যে 
বল্পভভট্ট “বল্লভী” নামক একটী বৈষ্ণবশাখ। সম্প্রদায়ের শরঙ্টা, 
উক্ত সম্প্রদায় কর্তৃক যিনি অবতার বলিয়া পরিবীন্তিত, যিনি 
নীলাচলে গর্ব করিয়া মহা প্রভৃকে বলিয়া! ছিলেন যে, “আমি 
শ্রীমপ্তীগবতের নূতন একটা টাক! করিয়াছি, শ্রীধরম্বা্মীর 
টাকার দোষ ধরিয়াছি” মহাপ্রভূ যাহার বিদ্যাগর্বব খর্ব করিয়া- 
ছিলেন, ইনি পণ্ডিত প্রধান সেই বল্পত। 

শ্রীবূপ ভক্তিরসামৃতসিস্থ লিখিতেছেন, এমন সময় বল্ল 
আসিয়া বসিলেন, শ্রীব্ূপের হাতে কাগজ ছিল, তাহা! লইয়! 
পড়িলেন। পড়িয়া একটী শ্লোকের ভুল দেখাইয়া দিক 
চলিয়া গেলেন । 

শ্রীজীবের আর সহিল না। কিন্তু গুরু ধাহাকে মান্ত 
করেন, গুরুর সম্মুখে তাহাকে কিছু বলিলেন না । জল 
আনিবার ছলে কলসী লইয়া পথে আসিলেন এবং বল্পভ 
চলিয়! যাইবার সময় (সেই শ্লোক লইয়া; বিচার আরস্ত হইল, 
বহু সময্বব্যাপী বিচারের পর বল্লভ পরাজিত হইলেন। 

পর দিন বল্লত শ্রীরূপের নিকট আসিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন 
“সেই অল্পবয়স্ক বালকটা এখানে ছিল, ওটা কে?” শ্রীবূপ 
বলিলেন, “ও আমারই ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য ।” বল্লভ শ্রীজীবের 
প্রশংসা করিয়া চলিয়া গেলেন। 

বল্লভ চলিয়া গেলে শ্রীরূপ শ্রীজীবকে ডাকিয়া আনিয়া 
বলিলেন,“এখনও তোমার মন স্থির হয় নাই, এখনও অভিমান 
রহিয়াছে । অতএব তুমি যথা ইচ্ছা যাও, মন স্থির হইলে 
আমিও ।” 

গুরু আদেশ অবিচারে পাশনীয়।' শ্রীত্ীব চলিয়া 
বৃন্দাবনের একটা বন প্রান্তে (বৃন্দাবন তখন সহর ছিল না) 
পড়িয়। রহিলেন, আহারক্ানাদি ত্যাগ করিলেন। ইচ্ছা 
এই প্রকারে প্রাণত্যাগ করিবেন। 

৭1৮ দিন মধ্যে সনাতন গোস্বামী শ্রীক্বপালয়ে আফিলেন। 
ভক্তিরসামূতের রচনা কতদূর পর্যন্ত হইল, জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। শ্রীন্বপ উত্তর দিলেন, প্শ্রীজীব থাকিলে এতদিন 
হইয়া যাইত, এখন একাকী পারিয়া উঠিতেছি না, সে বড় 
সাহায্য করিত।* সনাতন শ্রীজীবের কথা জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। শ্রীরূপ সমুদয় বলিলেন। তখন সনাতন কহিলেন, 
"আমি আসিবার কালে বনের ধারে একটা বালককে দেখিয়া 


জীবঘন 


আসিয়াছি, দেই জীব হইবে, যাও তাহাকে ক্ষমা কর, ঢের 
শিক্ষা হইয়াছে, আর না, তাহাকে আনয়ন কর ।” 

সনাতন শ্রীবূপের গুরু, গুরুর আদেশে তিনি শ্রাীজীরকে 
ক্ষম] করিলেন । পুনর্ধার গুরুশিষ্তে মিলন হইল। 

পূর্ব্বে যে ছুইটী দিখিজয়ীর কথা বণিয়াছি, তাহাদের 
সহিতও এইব্ধপেই জ্রীজীবের তর্ক বাধে । 

দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপ সনাতনের নাম শুনিয়। মহা! আস্কা- 
লন পূর্বক আসিলেন। আসিয়া দেখেন, ছেড়া কাথা গায় 
ছুইটী বৈরাণী। দেখিয়া তাহাদের আর তেমন ভক্তি ঝা 
সম্্বম থাকিল না। অগ্রাহ ভাবেই শীল্্রবিচার করিতে 
চাহিলেন। রূপ সনাতন ভক্তিরসে নিমপ্ব_ স্বভাব দীনহীন। 
বাদবিতও্ড। করিতে ইচ্ছ। নাই। বলিলেন পবাবা! আমর! 
মূর্থ বিচারতর্ক করিতে পারিব না, তুমি কি চাও।” পণ্ডিত 
বলিলেন-_-“শাস্ত্র বিচার করিতে পার না? তবে জয়পত্র লিখে 
দাও।” “তথাস্ত”__রূপসনাতন জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। 

পণ্ডিত মহাদন্তে সঙ্গী সঙ্গে গর্ব ভরে কথা কহিতে 
কহিতে চলিলেন। শ্রীজ্জীবের সহিল না, কলসী লইয়া পথে 
ব1 ষমুনাঘাটে আসিলেন, দাস্তিক দিখ্বিজয়ীর সহ বিচার 
আরম্ত হইল, তাহাকে পরাস্ত করিলেন, তবে ক্ষান্ত ছিলেম। 
এইরূপ একদা! একটী পণ্ডিতসহ ক্রমাগত সাত দিবস বিচার 
হইয়াছিল । 

শ্রীজীবের বংশ তালিকা 
জগদ্‌গুরু ( কর্ণাটের রাজ ১৩*৩ শক) 
বর (১৩৩৮ শকে রাজ! হন) 

রূপেশ্বর হরিহর 
পন্মনাভ (১৩০৮ শকে জন্ম) 


পরি. | 
পরুষোত্তম জগন্নাথ নারায়ণ মুরারি মুকুন্দ 
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ক্রীবঘোষস্বামিন্, একজন সংস্কৃত বৈয়াকরণ। 
জীবজ (ব্রি) জীবজাত, যে জীবনাদি জন্মগ্রহণ করে। 
জীবজীব (পুং) জীবেন ভঙ্ষ্য ক্ষুত্রকীটাদিনা! জীবয়তি ভ্রীব- 
অহ যন্বা জীবজীব পৃষোদরাদিত্বাং সাধুঃ। জীবজীব পক্ষী । 
(শব্খর' ) স্ত্রীলিঙ্গে জাতিবাচক শব প্রযুক্ত ডীষ, হয়। 
জীবজী বক (পুং) জীবজীবঃ স্বার্থেকন্‌। চকোর, জীবঞ্জীৰ পক্ষী । 
“তব! রক্তানি মাংসানি জায়তে জীবজীবকঃ1” (মনু ১২৬৬) 
জীবপ্জীব (পুংস্ত্রী) জীবং জীবয়তি বিষদোষং নাশয়তি, 
বাহুলকাৎ থখচ্‌। ১ চকোর পক্ষী । (অমর ২৫৩৫) ২ অপর 
পক্ষিবিশেষ, কোন লোক বিষমিশ্রিত অরাদি দিলে এই 
পক্ষী সন্নিকটে থাকিলে ইহার চক্ষু রক্ত বর্ণ হয়। 
“হংসঃ প্রস্থলতি গ্লানিজীবপ্রীবন্ত জায়তে। 
চকোরন্তাক্ষিবৈরাগ্যং ক্রৌঞ্চন্ত স্তান্মদোদয়ঃ।” 
( বাতট্‌ স্* ৭১৬) 
৩ বৃক্ষবিশেষ। (স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ডীষ,, স্বার্থেকন্‌। 
“জীবঞ্জীবিক সঙ্ঘাশ্চাপ্যন্গচ্ছন্তি পঙ্ডিতান্‌।” (ভারত উ) 
জীবতত্ত্ (ক্লী) জীবন্ত তত্বং যত্র, বনুতরী। যে শাস্ত্রে জীব- 
দিগের জাতি, স্বভাব, ক্রিয়। এবং চরিত্র প্রভৃতি বণিত আছে। 
জীবতোকা (স্ত্রী) জীব তোকং অপত্যং যস্তাঃ বনুত্রী। 
জীবৎপুত্রিকা, জেয়োৎপোয়াতী, যে স্ত্রীর সন্তান জীবিত 
থাকে। জীবহ। (হম) 
জীবৎপতি (ভ্ত্রী) জীবন্‌ পতির্যস্তাঃ বহতী। সধবা, যে স্ত্রীর 
পতি জীবিত আছে। 
জীবৎপিতরু (ক্রি) যাহার পিতা জীবিত। 
জীবওপিতৃক (পুং) জীবন্‌ পিতা যন্ত বহুবী। যাহার পিত। 
জীবিত আছে, বিদ্যমানপিতৃক জন । পিত| জীবিত থাকিলে 
অমান্নান, গয়াশ্রান্ধ ও দক্ষিণমুখে ভোজন করিতে নাই, ষে 
অমাঙ্গানাদি করে সে পিতৃহস্তা হয়। 
“অমান্নানং গয়াশ্রান্ধং দক্ষিণামুখভোজনম্‌ 


ন জীবৎপিত্ৃকঃ কুর্্যাত কতে তু পিতৃহা ভবেৎ॥” (তিথিতস্ব) 
কুমার জীবৎপিতৃক সাগিক ব্রাহ্মণ হইলে শ্রান্ধ বিশেষে অধিকার 
॥ | । আছে, নিরগ্সি হইলে পারিবে ন|। 
92 ূ এ বনাতি রা বলত. পন জীবৎপিতৃক: কুরধ্যাৎ শ্রাদ্ধমগিমূতে হিজঃ। 
প্রীীব ঘেভ্য এব পিতা দ্যাত্রেডাং কুব্বাত সাগিকঃ 1৮ (নির্ণয়সি্ধু) 
জীবগৃ্ভ (বৈ) জীবস্তে গ্রহণ। পিতামহ জীবিত থাকিলেও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করিতে পার়ে। 
জীবগ্রহ (পুং)[ বৈ] টাটকা সোমপূর্ণ। কিন্ত প্রপিতামহ জীবিত থাকিলে পারিবে না। 
স্রীবগ্রাহ (পুং) বন্দী । “পিতামহেহপ্যেবমেব কুর্ধ্যাজ্জীবতি সাগ্রিকঃ। 
জীবন (পুং) জীবএব ঘনে! মুষ্ঠিরস্ত বহুত্রী। হিরগ্যগর্ভ, সাগ্নিকোৎপি ন কুবর্বীত জীবতি প্রপিতামছে ॥” 


রঙ্গ! ৷ “সএতন্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরম্” ( প্রশ্নোপনি*) গ্রয়োগপারিজাত গ্রতৃতি স্বতিনিবন্ধকারদিগের মতে 


'জীবধল 


সাগ্নিক জীবৎপিতৃকই শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পিতৃকার্ধ্য করিতে 
পারিবে, নিরগ্নি পারিবে না। কিন্ত এই মত বিশুদ্ধ নয়। 
নিরগ্সি জীবৎপিতৃক হইলেও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিতে পারে, কিন্ত 
অন্ত শ্রাঙ্ধ করিতে পারে না। 
"অনগ্নিকোহপি কুবকীত জন্মাদ বৃদ্ধি কর্ধমণি । 
যেভ্যএব পিতা দদ্যাত্তানেবোদ্দিস্ট তর্পয়েৎ ৮ (হারীত) 
এই বচন আর অন্ঠান্ত বহুল প্রমাণ আছে, যাহাতে 
জীবংপিতৃক নিরগ্লি হইলেও বুদ্ধি শ্রাদ্ধ করিতে পারে। 
এই সকল বচনের একবাক্যতা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয়, যে সাগ্সিক জীবৎ-পিতৃক সকল শ্রাদ্ধই করিতে পারে, 
নিরগ্রি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্ত শ্রাদ্ধ করিতে পারে না। 
বীবগুপুত্রিক! (স্ত্রী) জীবন্‌ পুত্রো যন্তা, বহুত্রী, জীবৎপুত্র 
স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ ইত্বঞ্চ। যাহার পুত্র জীবিত আছে। 
বীবস্ত (রী )জীবস্ত ভাবঃ। জীবের ভাব। 
দীবথ (পুং) জীবত্যনেন জীব-অথ ( শীঙ্শপিরুগমিবঞ্চিজীবি- 
প্রাণিভ্যোহথঃ। উণ্‌ ৩১১৩) ১ প্রাণ। ২ কৃর্্ম। ৩ ময়ূর । 
৪ মেঘ। (ব্রি) ৫ ধার্শিক। ৬ দীর্ঘায়ুঃ, চিরজজীবী | ( উজ্জল) 
দীবদ (পুং) জীবং জীবনং দদাতি ওষধাদিস্প্রয়োগেণ, 
জীব-দা-ক। ১ বৈদ্য। ২ জীবক বৃক্ষ । (মেদ্িনী) ৩ জীবস্তী 


বৃক্ষ । (রাজনি") জীব-দো-ক। ৪ শত্র। (ক্রি) 
( মেদিনী) ৫ জীননদাতা ৷ 
ীবদ| (ত্ত্রী) জীবদ-টাপ্‌। জীবস্তী বৃক্ষ। (রাজনি' ) 


পীবদাতৃ (ব্রি) জীবং জীবনং দদাতি দাঁ-তৃচ। জীবনদায়ী। 
ীবদাত্রী (শ্ত্রী) জীবদাতৃ-ভীপ্‌। ১ খন্ধি নামক ওষধ। ২ 
জীবস্তী বৃক্ষ। 
পীবদান (ক্লী) জীবস্ত দানং ৬তৎ। প্রাণদান। 
ীবদান্ু (ত্রি) জীবং দদাতি দা-বাহুলকাৎ স্থ। জীবকে যিনি 
ধারণ করেন। “বিরপ্সিন্দাদায় পৃথিবীং জীবদান্থং” ( য্জুঃ 
১৪1২৮) “জীবং দদাতীতি জীবদানুস্তাং জীবস্ত ধাত্রীং।* (মহীধর) 
শিবদাসবাহিনীপতি, জনৈক কবি। ইনি পদ্যাবলী নামে 
একখানি সংস্কৃত কবিতা গ্রন্থ রচন৷ করিয়াছেন। 
ীবদেব, আপদেবের পুত্র। ইহার প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক 
গুলি পাওয়া যায়-_অশৌচনির্ণয়, গোত্রপ্রবরনির্ণয় ও সংস্কার- 
কৌস্তভের অন্তর্গত ভাষ্টভাস্করী। 
ীবদৃষ্টা (স্ত্রী) জীবায় জীবনায় দৃষ্!। জীবস্তীবৃক্ষ। (রাজনি") 
বদ্দশা (শ্রী) ৬তৎ। জীবনকাল, য়ে পর্যাত্ত প্রাণধারণ 
করা ঘায়। ৰ 
সব্ধন (ব্লী) জীবএব ধনং র্বপককর্ণাধা।. জীবরূপধন, 
গো, মহিষ, মেষ প্রস্ৃতি। 

ধা 


[১১৩ ] 


জীবনমোল্লা 


দ্লীরধানী (স্ত্রী) জীবা ধীয়ন্তে হস্তাং অধিকরণে ধা-ল্যুট-ভীপ্‌। 
সর্ধজীবের আধারব্বপা পৃথিবী। 
“দদর্শ গাং তত্র নুযুগ্দ,রগ্চে যাং জীৰধানীং হ্বয়মভ্যধত্ত |” 
( ভাগ* ২১৩২) 
“জীবধানীং সর্ববীজাধারতৃতাং মহীং ।” (শ্রীধর ) 
জীবন (কী) জীব-ভাবে লুট । ১ বৃত্তি। ২ প্রাণধারণ। 
করণে লুযুটু। ৩ জল । (মেদিনী)। জল ভিন্ন প্রাণরক্ষা 
হয় না, এই জন্ত জল জীবন বলিয়া! অভিহিত হইয়াছে । 
“অন্নময়ং ছি সৌমা ! মন: আপোময়ঃ প্রাণঃ 1” (ছান্দোগ্য ) 
জল তিন ভাগে বিভক্ত জলের স্থুলধাতু মৃত্ররূপে, 
মধ্যম ধাতু রক্তরূপে 9 অন্ন-ধাতু প্রাণরূপে পরিণত হয়। 
“আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিবীয়স্তে তাসাং যঃ স্থ'বষ্ঠো ধাতুন্তন্ম,ত্রং 
ভবতি যে মধ্যমন্তল্লোহিতং ভবতি যোহণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ” 
পপীয়মানানাং যোইণিমা স উর্ধঃ সমুদীষতি স প্রাণো ভবতি” 
*ষোড়শকলঃ সৌম্য! পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাণীঃ কামময়ঃ 
পিবাপোময়ঃ প্রাণে। ন পিবতো বিচ্ছেতন্ততে” (ছান্দোগ্যউ* ) 
(ত্রি) ৪ জীবনসাধন। “সর্ধোহচ্চ্যেজীবনঃ পাতা” (ুদ্ধবোধ ) 
৫ হৈয়ঙ্গ বীন, সদ্য প্রস্তত ঘ্বত। শ্রুতিতে আছে, 'আযুদ্বতং, ঘ্বতই 
আযু, স্বততোজনই আধুরৃদ্ধিকর, এই জন্ত ঘ্বত জীবন বলিয়। 
অভিহিত হইয়াছে । ৫ মজ্জ]। ( পুং) ৬ বাত।৭ জীবকৌধধ। 
(রাজনি* ) ৮ ক্ষুদ্রফলবৃক্ষ । ( শবচ* ) ৮ পুত্র । (হেম) 
জীবয়তি জীব-শিচ কত্তরি লা । ১০ পরমেশ্বর । 
“সর্বাঃ প্রজাঃ প্রাণরূপেন জীবয়ন্‌ জীবন21” ( ভাগ") 
১১ গঙ্গা । “জীবনং জীবনপ্রায়া জগজ্ঞেষ্ঠা জগন্ময়ী।”(কাশীখ২৯।৬৫) 
১২ বৃত্তি, জীবিক। 
“কৃষিঃ শিল্পং ভূতিবিদ্যা! কুণীদং শকটং গিরিঃ। 
সেবারূপং নৃপো ভৈক্ষমাপত্তৌ জীবনানি তু ॥” (যাজ্জঞবন্ধ্য ) 
১৩ জীবনদাতা। “শীতন্তত্র ববৌ বাষুঃ সুগন্ধিং জীবনঃ শুঁচিঃ।” 
( ভারত ৩১৬৮ অঃ) 
জীবন, জনৈক হিন্দী কবি, ১৫৫১ খৃঃ অবে জন্ম গ্রহণ করেন। 
জীবনক (ক্লী) জীব্যতেইনেন জীব করণে লুট ততঃ স্বার্থে 
কন্। ১ অন্ন। (হেম*) ২ হরিতকী। (রাজনি" ) 
জীবনশর্ম্মন্‌, গোকুলোৎসবের পুত্র, বালকৃষ্ণচম্পু নামক গ্রন্থ 
প্রণেতা । 
জীবনবাজার, ইহার অপর নাম গোরাঘাট। দিনাজপুর 
জেলার একটী বন্দর । করতোয়া নদীর উপর সংস্থাপিত। 
এই বন্দর হইতে দিনাজপুরের চাউল অন্ত স্থানে রপ্তানী হুইয়। 
পাকে। 
জীবনয়োল্লা১ ইহার প্রকৃত নাম র্নেখ জাঙ্গদ। ইনি সম্রাট 


মী লি 


জীবনীয় 


আলমগীরের শিক্ষক ছিলেন ও তফসীর-আঙ্গদী নামে কোরা- 
ণের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন । ১১৩৯ হিজিরা (১৭১৮ 
থূঃ অকে ) ইহার মৃত্যু হয়। ইনি মোল্লা জীবান জৌনপুরী 
নামেও পরিচিত । 
জীবনযোনি (স্ত্রী) জীবনস্ত যোনিঃ কারণং ৬তৎ। ন্তায়োক্ত 
দেহে প্রাণসঞ্চারকারণ যত্রবিশেষ, এই যত্ব অতীন্দ্রিয়। 
প্যত্বে। জীবনযোনিস্ত সর্বদাতীন্দ্রিয়ো ভবেৎ। 
শরীরে প্রাণসঞ্চারকারণং পরিকীর্তিতম্‌॥» ( ভাষাপ* ) 
জীবনসাধন (ক্লী) জীবনন্ত সাধনং ৬তৎ। জীবনের সাধন, 
জীবন হেতু। 
জীবনম্থ! (শ্রী) [ বৈ] জীবনের ইচ্ছা, বাচিবার ইচ্ছা । 
জীবনহেতু ( পুং) জীবনন্ত হেতু উপায়ঃ ৬ত২। জীবন সাধন, 
জীবন রক্ষার উপায়। গরুড়পুরাণে বিদ্যা, শিল্প, ভূতি, সেবা, 
গোরক্ষ!, বিপণি, কৃষি, বৃত্তি, ভিক্ষ! ও কুশীদ এই দশ প্রকার 
আীবনোপায় লিখিত আছে। 
“বিদ্যাশিল্পং ভূতিঃ সেবা গোরক্ষং বিপণিঃ কৃষিঃ। 
বৃততিভৈক্ষ্যং কুশীদঞ্চ দশ জীবনহেতবঃ1” (গরুড়পু* ২১৪ অ+) 
জীবন। (স্ত্রী) জীবয়তি জীব-ণিচ্‌ যুচ্‌ বালু তত ষ্টাপ্‌। 
১ মহৌষধ। ২ শীবস্তীবৃক্ষ । ( অমরটা") 
জীবনাঘাত (ক্লী) জীবনং আহন্ততেংনেন করণে আ-হন-ঘঞ 
ব। জীবনস্যাঘাতে। ষন্াং। বিষ। ( শব্দচ*) 
জীবনাথ, একজন হিন্দি কবি। অধোধ্যার অন্তর্গত নবলগঞ্জে 
১৮১৫ থৃঃ অবে অযোধ্যার দেওয়ান বালকষ্চের বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন । ইনি বসস্তপচিশী নামে একথানি উতর 
হিন্দী পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন । * 
জীবনাথ, ১ অলঙ্কারশেখরপ্রণেতা। 
গ্রন্থ রচন্িতা । ৩ তৰোদয় প্রণেতা । 
জীবনাবাঁস (পুং) আবসত্যশ্মিন আ-বস-ঘঞ. জীবনং জলং 
আবাসোহ্ন্ত বা। ১ বরুণ। (শব্বর*) (ত্রি) ২ জলবাসী। 
জীবনন্ত আবাসঃ ৬তৎ। ৩ জীবনার়তন, দেহ। 
জীবনিক] (শ্রী) জীবন ঠন্‌ টাপ্‌ বা জীবনী সংজ্ঞায়াং কন্‌ 
হস্বশ্চ। হরিতকী। (রাজনি' ) [হরিতকী দেখ। ] 
জীবনী (স্ত্রী) জীবত্যনেন জীব করণে লুট্-্ভীপ্‌।. ১ 
কাকোলী। ২ ডোড়ী। ওমেদ। ৪ মহামেদ। (রাজনি* ) 
৫ যুখী। (শবচ') ৬ জীবন্তী। পর্য্যায-_জীবা, জীব- 
নীয়া, মধুলবা, মঙ্গল্য, শাকশ্রেঠ! ও পরম্বিনী। (ভাবপ্র" ) 
জীবনীয় (লী ) জীব্যতেংনেন অন্মাদ্বা করণে অপাদানে বা 
জীব-ননীয়র়। ১ জল । (হেম') (স্ত্রী) ২ জ্যন্তীবৃক্ষ। (অমর) 
কর্মণি অনীক্গর্‌। ৩ উপীব্য। (ব্রি) তাবে অনীয়র্‌। ৪ বর্ত- 


২ কএখানি চিকিৎসা- 


[ ১১৪ ] 


জীবস্তী 
নীয়। শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি দশগ্রকার জীবনোপায়। “এভিদরশিভি- 
রাপদিজীবনীয়ং” (কুল্লক) ৫ জীবনপ্রদ। 
“গোক্ষীরমনভিয্যন্দি জিপ্ধং গুরু রসায়নং। 
জীবনীয়ং যথা বাতপিত্ঘ্বং পরমং শ্বৃতং ।” (স্ুৃক্রত ১1৪৪) 
জীবনীয়গণ (পুং) জীবনায়ানাং ওষধীনাং গণঃ ৬ত২। বল- 
কারক ওষধবিশেষ। মিলিত ভৈষজবৃক্ষসমূহ । অষ্টবর্থ পর্ণিনী, 
জীবস্তী, মধুক, জীবন, ইহারা জীবনীয়গণ বলিয়া! কথিত, কেহ 
কেহ ইহার নামাস্তর মধুকগণ বলিয়া থাকেন। 
পঅষ্টবর্শশ্চ পর্ণিন্ো জীবস্তী মধুকস্তথা । 
জীবনীয়গণঃ প্রোক্তো। জীবনস্ত পুনস্তথ| ॥৮ (বৈদ্যকপরি' ) 
জীবস্তী, কাকোলী, মেদ, মুদগ, মাষপর্ণী, খধভক, জীবক 
ও মধুক ইহারাও জীবনীয়গণ | (বাভট সবত্রস্থান ১৫ অঃ) 
ইহার গুণ-_গুক্রকারক, বুংহণ, শীতল, গুরুগর্ভপ্রদ, 
স্তনহুপ্ধদায়ক, কফবর্ধক, পিত্ত ও রক্তশোধক, তৃষ্ণা, শোষ, 
জ্বর, দাহ ও রক্তপিত্তনাশক। 
জীবনীয়| (স্ত্রী) জীব-অনীয়র্‌ স্ত্রিয়াং টাপ্‌। 
[জীবস্তী দেখ। ] 
জীবনেত্রী (ভ্ত্রী) জীবং নয়তি জীব-নী-তৃচ্‌-ডীপ্‌। সৈংহলী 
বৃক্ষ । (রাজনি*) 
জীবনোপায় (পুং) জীবন্ত উপায় ৬তৎ। জীবিকা, যাহা 
দ্বার জীবন ধারণ কর! যাঁয়। জীবনৌষধ। 
জীবনৌষধ (ক্রী) জীবনন্ত অিয়মাণপ্রাণন্ত রক্ষণার্থং ওষধং 
৬তৎ | ধধবিশেষ, যে ওষধ দ্বার! অিয়মাণ ব্যক্তিও জীবিত 
হয়। (অমর ২৯১২৪) 
জীবন্ত ( পুং) জীবয়তি জীব্যতে হনেন বা! জীব-ঝচ্‌ (রুহিনন্দি- 
জীবিপ্রাণিভ্যঃ যিদাশিষি। উপ্‌ ৩1১২৬) ১ ওঁধধ। ২ গ্রাণ। 
৩ জীবশাক। (রাজনি') ৪ (ব্রি) আর্মুবিশিষ্ট। ( উজ্জ্বল ) 
জীবস্তিক (পুং) জীবাস্তকঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জীবান্তক। 
জীবস্তিকা (স্ত্রী) জীবয়তি জীব-ঝচ্‌ কন্টাপ্‌, কাপি অত 
ইত্বং। ১ বন্দা। ২ বৃক্ষোপরিজাত বৃক্ষ, চলিত কথায় পরগাছ।। 
৩ গুড়ুচী। ৪ জীবাধ্যশাক। ৫ জীবন্তী। ৬ হরিতকী। 
(রাজনি' ) ৭ শমী। 
জীবন্তী (ত্ত্রী) জীব-ঝচ্‌ গৌরাদিত্বাৎ ভীবু। ১ লতাবিশেষ, 
চলিত কথায় জীবই, জীয়াতি। পর্য্যায়--জীবনী, জীবনীয়া, 
জীবা, মধু, জীবনা, মধুত্র বা, শ্রবা, পরশ্থিনী, জীব্যা, জীবদা, 
জীবদাত্রী, শাকশ্রে্ঠা, জীবভদ্রা, ভদ্রা, মঙ্গল্যা, ক্ষুপ্রণীবা, 
যশস্তা, শৃঙ্গাটা, জীবদৃ্া, কা্ধিকা, শশশিগ্িকা, নুপিঙ্গলা, 
মধুস্বাসা, জীববৃষা, সুখক্করী, মৃগরাটিকা, জীবপত্রী, জীবপুপা । 
কেহ কেহ মধুশ্বাসা হইতে জীবপুষ্পা। পর্যযস্ত এই কয়টা শব 


জীবস্তীবৃক্ষ । 


জীবন্মুক্ত 
পর্ধ্যায় অতিরিক্ত ধরেন। ইহার গুপ-__মধুর, লীতল, রক্তপিত্ত, 
ঘাযু, ক্ষয়, দাহ, জরনাশক, কফ ও বীর্য্যবর্ধক। (রাজনি' ) 
স্বাদু, দ্গিঞ্চ, ভ্রিদোষনাশক, রসায়ন, বলকারক, চক্ষুছিতজনক, 
গ্রাহক, লঘু। (ভাবপ্র* ) ২ সুরাষ্ট্র্দেশজ স্বর্ণ বর্ণ হরিতকী, 
এই হরিতকী স্সেহপাকে অতি প্রশস্ত, ইহা! সকল জীর্ণ- 
রোগনাশক। (রাজব* ) (১) 
“জীবস্তী ত্বর্ণবর্ণিনী” “জীবস্তী সর্বরোগহৎ।” ( ভাবপ্র* ) 
৩শমী। ৪ গুড়,চী ॥ ৫ বন্দা, চলিত কথায় পরগাছ! । 
৬ ডোড়ী। (রাজনি") ৭ শাকবিশেষ। ৮ শর্করার স্তায় 
মধুরপুস্পলত৷ ৷ 
প্জীবস্তী জীবনী জীবা জীবনীয়। মধুত্রবা! | 
মঙ্গল্য নামধেয়। চ শাকশ্রেষ্ঠা পর্স্থিনী।” (ভাবপ্র*) 
জীবস্ত্যাদ্যঘৃত (ক্লী) জীবস্ত্যাদ্যং যত্বতং। চক্রদত্োক্ত 
পরুত্বততেদ। ভৈষজারত্রাবলীতে ঘ্বৃতপাক প্রণালী এই প্রকার 
লিখিত আছে । দ্বত ৪ সের, জল ১৩ সের, কন্কার্থ জীবস্তী, 
বন্টিমধু, ড্রাক্ষা, ত্রিফলা, ইন্দ্রধব, শঠী, কুড়, কণ্টকারী, 
গোসক্ষুর, বেড়েলা, ভূ ইআমলা', বলা, ডুমুর, ছুরালতা, পিগ্ললী 
মিলিত ১ সের। এই দ্বৃত যক্্রোগের একটী উৎকৃষ্ট ওষধ, 
এই স্বত পান করিলে ১১ প্রকার উগ্র যক্মারোগ ভাল 
হয়। ( ভৈষজার* ) 
জীবন্মুক্ত (ত্র) জীবন্নেব মুক্ত; আত্মজ্ঞানেন মায়াবন্ধরহিতঃ 
কর্ধধা ৷ তত্বজ্ঞ, জ্ঞানী, যাহার তবজ্ঞন জন্মিয়া জীবদ্দশাতেই 
ংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাত হইয়াছে । যিনি অজ্ঞানরূপ 
তমঃ ভেদ করিয়া সুখ হুঃখা্দির অতীত হুইয়াছেন। জীবন্থুক্তের 
লক্ষণ বেদাস্তসারে এই প্রকার লিখিত আছে, অখণ্ড চৈতন্ত 
এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর অজ্ঞান নাশ দ্বার! সর্বব্যাপী 
স্বরূপ চৈতন্ত ত্রঙ্গ সাক্ষাৎকার হইলে অজ্ঞান ও অজ্ঞানের 
কাধ্য পাপ পুগা এবং সংশয় ভ্রমাদির নিবৃত্তি হেতু সমুদ্ 
সার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই জীবনুক্ত হয়। * 
“কারণ না থাকিলে কার্ধ্য হইতে পারে না1।” এই 
স্তায় অনুসারে যাহারা সুখ ছুঃখার্দি বা সংসারের কারণ অজ্ঞান 
দৃরীতৃত হইয়াছে, তাহার কি প্রকারে অজ্ঞানের কার্ধ্য সংসার 


(১) এদেশে যেণের দে।কানে ঘের়প জীবনী পাওয়। যায়, তাহ। ম্বণবর্দ 


ও ভূণজাতীয়, প্রথমোক্ত সপুস্পকলত। যোধ হয় না| ইন্থাতে অনুমান, 


কর! ধায়, যাহ! তৃণ জাতীয়, তাহাই স্বর্ণ জীবস্তী হইবে 


* “জীবগুকে। নাম ববন্বরপাথগুগুপ্ববদ্ষজাদেদ তদজঞানযাধনহায়! | 


শ্বন্বপখণে ব্রন্মণি সাক্ষাৎকৃতে লতি অজ্ঞানতৎকা াঁনকিতবর্দ, 
বিপর্ধায়।ধীন।হপি বাধওদ্বাদ খধিলবন্ধর(ছতে| ত্র্গ নিউ” (বেদাস্তসায়) 
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জীবন্ুক্ত 


বন্ধন প্রভৃতি হইতে পারে ? ইছাতে এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণ 
প্রদর্শিত হইয়াছে__ 
“ভিদ্যতে হদয়গ্রস্থিশ্ছিন্দযন্তে সর্বসংশয়াঃ। 
্গীয়ন্তে চান্ত কর্্মাণি তক্সিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে |” (শ্রুতি) 

সেই পরব্রঙ্গ সাক্ষাৎকার হইলে অন্তঃকরণের ভ্রম সকল 
নষ্ট হয়, সংশয় সকল দুর হয় এবং সদপৎ কর্ম সকল ধ্বংস 
হয়, এই প্রকার অবস্থা হইলেই জীব জীবন্ুক্ত হয়। এই 
প্রকার জীবনুক্ত পুরুষ জাগ্রৎকালে রক্ত মাংস বিষ্ঠা মূত্রাদির 
আধাররূপ যাট্কৌশিক্‌ শরীর দ্বারা, আদ্ধ্য মান্দ্য অপটুতাদির 
আশ্রয়রূপ ইন্দ্রিযসমূহদ্বারা, বধিরতা, কুষ্ঠতা, অন্ধত্ব, জড়তা, 
জিঘ্বতা, মুকতা, কৌণ্য, পন্গুত্ব, ক্লৈব্য, উদাবর্ত, মন্দতা। এই 
১১টা ইন্জ্রিয় বধ দ্বারা এবং অশন, পিপাসা, শোক মোহাদির 
আকাররূপ অন্তঃকরণ হবার! পুর্ব পূর্ব বাসনাকত সংস্কার 
দুর হয়। 

“নাভূক্তং ক্ষীয়তে কর্ন কল্পকোটাশতৈরপি ।” (শ্রুতি) 

শত শত কল্প অতীত হইলেও কর্মাভোগ না করিলে সেই 
সংস্কার বিনষ্ট হয় না, এই জন্ত শাস্ত্রে নিষ্কাম করের বিশেষ 
প্রশংসা আছে। যে কামনা রহিত হইতে পারে, তাহার আর 
এরূপ সংস্কারের বশীভূত হইতে হয় না। কর্ম দ্বার! যদি পূর্ব 
সংস্কার সকল ক্ষয় হইতে লাগিল এবং সকাম ভিন্ন নিষ্ধাম 
কর্ণদ্বার নৃতন সংস্কার আর সঞ্চিত হইতে পারিল না। তখন 
জ্ঞানের অবিরোধি প্রারন্ধ কর্ম্দ সকল ভোগ করিয় দৃশ্বমান 
এই জগৎ যথার্থ সত্য বস্ত নহে, এই প্রকারজ্ঞান করিয়া 
থাকেন। যেমন কোন এরন্দরজালিকের ইন্দ্রজাল দেখিয়! 
ইন্ত্রজাল-দর্শক ইহা বাস্তবিক সত্য নহে, ইহাই স্থির 
করেন। পসচক্ষুরচক্ষুইৰ সকর্ণোইকর্ণ-ইব সমন! অমনাইব 
সপ্রাণে। প্রাণইব* (শ্রুতি) বাহ বিষয়ে চক্ষু থাকিয়াও 
চক্ষুহীন, কর্ণ থাকিয়াও কর্ণ হীন, মন সত্বেও মন 
রহিত, প্রাণ সবেও প্রাণ রহিত, যিনি এই প্রকার জান 
করেন ও জাগ্রদবস্থাতে যিনি স্ুযুণ্ডের স্ঠায় বাহ্‌ বস্তু দেখেন 
না, আর দ্বৈত বস্তকেও যিনি অদ্বিতীয় দেখেন, বাহিরে কর্ধ 
করিয়াও যিনি অন্তঃকরণে নিষ্কি,র, তিনিই জীবন্ুক্ত | তত 
ব্যক্তি জীবন্মুক্ত নহে। লীবন্ুক্তির উত্তরকালে জীবনুক্ত 
পুরুষের তৰস্তানের পূর্বে ক্রিয়মাণ আহার বিহারাদির বে 
প্রকার অনুবৃত্তি হয়, তদ্রপ গুভকর্প সকলেরই বাসনার 
অনুবৃত্তি হয়, তখন অগুভকর্থের বাসনা হয় না এবং পরে 
গুভাগুভ উভয়বিধ কর্দের প্রতি ওদাসীন্ত জন্মে। অ্বৈত 
তত্বজ্ঞান হইলেও যদি ষথেচ্ছাচরণে বাসনা হয়, তবে অশুচি 
ভক্ষণে কুকুরের সহিত্ত তত্বজ।নীর কি বিশেষ থাকিল ? 


জীবন্মকতি 


অতএব জ্ঞান হইলেও দে দা ক্তর যথেচ্ছাচরণ অন্গবৃত্ত 
হয়, তিনি জীবনুক্ত নহেন, তাং.কে আত্মজ্ঞ ধলা যাস্ব। জীব" 
ন্ুক্তি সময়ে অনভিমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানসাধন গুণ মকল ও 
অহ বাদি শোভন গুণ সকল অণঞ।রের স্তায় সেই জীবন্ুক্ 
পুষে অনুবর্তিত হয়। অদ্বৈঠতববজ্ঞানিপুরুষের অসাধন 
রূপ অথেষত্বাদি সদ্‌গুণ নকল অয স্থুলভে অনুবর্তিত হয়। 
এই জীবনুক্ত পুরুষ দেহ্যাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত ইচ্ছা, 
অনিচ্ছা, পরেচ্ছ1, এই তিনপ্রকার আরন্ধ কর্মাজনিত সুখ ও 
ছঃখ ভোগ করিয়। সাক্ষিচৈতন্তস্বরূপে বুদ্ধাপির অবভাসক 
হইয়া প্রারন্ধকর্ম্ের অবসানে প্রতোক আননদন্বরূপ পরব্রদ্গে 
লীন হয়; পরে অজ্ঞানন ও তৎকার্ধ্যরূপ সংস্কার সকলের 
বিনাশ হয়। তৎপরে পরমকৈবল্যর্ূপ পরমানন্দ, অদ্বৈত 
অথও ব্রহ্গস্ব্ূপে অবস্থিত হইয়। কৈবল্যানন্দ ভোগ করে। 
দেহাবসানে জীবন্ুক্ধ পুরুষের প্রাণ লোকান্তর গমন না 
করিয়া পরব্রঙ্গে লীন হয় এবং সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া 
পরমরন্গে কৈবল্যম্থথে নিমগ্ন হইয়া থাকে । (বেদাস্তদর্শন ) 
সাংখাপাতঞ্জল মতে, প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞান হইলে 
জীবন্ুক্কি হয়। “ইয়ং প্রককতিঃ জড়া পরিণামিনী ত্রিগুণময়ী” 
এইপ্রকৃতি জড়! ও পরিপামশীল!, সব্ররজ:স্তম গুণময়ী, অর্থাৎ স্থথ 
ছুঃখমোহ্মরী, আমি নির্জর, চৈতন্-স্বরূপ, এই জ্ঞান যখন 
জন্মে, তখন পুরুষ জীবনুক্ত হয়। পুরুষ নিরন্তর দুঃখ ভোগ 
করিতে করিতে এমন এক সময় আসিয়। উপস্থিত হয়, যে এই 
দঃখ নিবুত্তির কি কোন উপায় নাই, এইরূপ জানিতে ইচ্ছা 
হয় | পরে শাস্্ভ্তানেচ্ছা জন্মে। পরে বিবেক শাস্ত্রান্ুসারে যোগ 
প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া সংসারবদ্ধন হইতে মুক হয়। 
তখন প্রকৃতি ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। প্ররুতি 
পুরুষের অপবর্গ সাধন করিয়াই নিবৃত্ত হয়, পুনর্ধবার আর 
তাহার সহিত সংযুক্ত হয় না। 
“প্রকতেঃ স্ুকুমারতরং নকিঞ্িদস্তীতি মে মতির্ভবতি। 
যা দৃষটাশ্বীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষন্ত ॥” (তবকৌমুদী ৬১) 
প্রকৃতি হইতে স্থৃকুমারতর আর কিছুই নাই, পুরুষ কর্তৃক 
একনার দৃ্টু হইলে পুনর্ধার আর দর্শন দেয় না। তখন 
পুরুষ মাপন স্বরূপ বুঝিতে পারে ও অন্ঞান নাশ হইয়া 
যায়, তখন সুখ ছঃগ মোহের অর্তীত হইয়া জীবন্ত 
 হয়। [জীবাম্া দেখ।] 
ভীনন্মুক্তি (স্ত্রী) জীবতো মুক্তিত *তৎ। তত্বজঞান জঙ্গিরা 
ভীবদ্দশাতেই সংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ, কর্তৃত্ঘ, ভোর 
গ্রাড়তি অধিলাভিমান ত্যাগ হইলে, তখন জ্িবিধ হুঃখ নিবৃত্তি 
ছইয়! বার, নঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ক্লেশরাশি ভোগ 
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জীবভদ্রা 


করিতে হয় না। জীবম্মুক্তির উপায়, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যা- 
সন, যোগ গ্রভৃতি। প্জীবন্ুক্তাবুপায়স্ত কুলমার্গোহিনাপরঃ5। 
(তন্্রসার ) [ জীবন্ুক্ত দেখ। ] 
জীবন্মত (তরি) জীবন্গেব মৃতঃ মৃততুল্যঃ। জীবিতাবন্থায় 
মৃতকল্প, বেঁচে থেকে মরা, যাহারা কর্তব্য কার্যে বিমুখ, 
তাহারা সর্বদাই দুঃখ অন্থতব কয়ে, তাহারাও জীবম্মুত। 
যাহারা আত্মন্তরি, অনেক কষ্টে আত্মাকে পোষণ করে, বৈশ্ব- 
দেব অতিথি প্রভৃতির যথোচিত সৎকার করিতে সমর্থ হয় না, 
হিন্দু ধর্মশান্ত্র মতে সেও মৃতের স্তায় বাস করে। 
"জীবন্তোমূ তকাশ্চান্তে য আত্মন্তরয়ো নরাঃ1৮ (দক্ষ) 
জীবন্যাস (পুং) জীবন্ত স্াাস ৬তৎ। প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র 
যাহাতে দেহরূপ পুরীতে প্রাণের অধিষ্ঠান হয়। 
জীবপতি (ত্ত্রী) জীবঃ জীবন্‌ পতিরম্তাঃ বনুত্রী। যে নারীর 
পতি জীবিত আছে, সধব স্ত্রী "স্ত্রীচৈতদাস্থায় লভেত সৌভগং 
শিয়ং প্রজাং জীবপতির্যশোগুণম্‌ 1” (ভাগ* ৬১৯২) 
জীবপত্বী (ভ্ত্রী) জীব: জীবন্‌ পতির্যস্তাঃ বহুত্রী। জীবৎপতিকা', 
সধবা, যে রমণীর পতি জীবিত আছে। 
তত্রাহ্গণ্যাশ্চ বৃদ্ধায়াঃ জীবপত্ব্যাঃ জীব প্রজায়া৷ অগারে এভাং 
রাত্রিং বসেৎ।” ( আশ্ব* গৃ* ১1৭।২১। 
পতমেতমবেক্ষিতকৃশরং বীরমুর্জবস্থঃ জীবপত্রীতি ত্রাঙ্গণো। 
মঙ্গল্যার্দিভিবাগৃভিরুপাসীরন্” ( স* ত* গোভিল ) 
জীবপত্রপ্রচায়িক! (স্ত্রী) জীবন্ত জীবপুত্রকম্ত পত্রাণি গ্রচী- 
ন্তেহস্তাং। জীব-প্রচি-ভাবে ধল্‌। উত্তরের ক্রীড়াবিশেষ। 
“জীবপত্র প্রচায়িক! উদদীচাং ক্রীড়া” ( সি* কৌ") 
জীবপত্রী (স্ত্রী)জীবস্তী। [জীবস্তী দেখ।] 
জীবপুত্র (পুং) জীবঃ জীবকঃ পুত্রইব হর্ষহেতুত্বাৎ। ইনু বৃক্ষ। 
জীবপুত্রক (পুং) জীবপুতরঃ ইবার্থে কন্‌। ইস্ুদীবৃক্ষ, জীয়াপুতা। 
জীবপুত্র (স্ত্রী) জীবঃ জীবন্‌ পুত্ো মন্তাঃ বহত্রী। যে নারীর 
পুত্র জীবিত আছে। 
“স! জীবপুত্রা স্বভগ! ভবত্যমরবর্ণিনী।” (হরিব* ১৩৮ অঃ) 
জীবপুষ্প (ক্লী)জীবঃজন্ত: পৃষ্পমিব রূপককর্দাধা+। জন্তরূপ পুপি। 
"অন্মাকং শিবিরে তাবরিশিতাঃ শত্ত্রপাপযঃ | 
শত্রগাং জীবপুষ্পাণি বিচিত্বস্ত নগেঘিব |” (রামা* ৫1৪৩।১৩) 
জীবপুষ্পা ( স্ত্রী) জীবয়তি জীব ণিচ অচ্‌, জীবং জীবকং পুষ্পং 
যন্তাঃ। বৃহক্জীবস্তী। (রাজনি* ) 
জীবপ্রিয়। (স্ত্রী) জীবানাং প্রাণিনাং প্রিয়। হিতকারিত্বাৎ জীবং 
শ্রীণাতি প্রীক-টাপ্‌।১ হরিতকী । (রাজনি') (ব্রি) ২ জীববনল্লতা। 
জীবভদ্রে! (স্ত্রী) জীবানাং প্রাণিনাং ভদ্রং মঙ্গলং যন্তাঃ বনুত্রী । 
১ জীবস্তীলতা। (রাজনি') (ব্লী) জীবের কুশল। 


জীবলোক 


জী'বমন্দির (ক্লী) জীবস্ত আত্মনো মন্দিরং গৃহমিব | শরীর, 
দেহ, আত্ম! যাহাতে থাকে, শরীর আত্মার আধার। 
জীবমাতৃকা (স্ত্রী) জীবস্ত মাতৃকা ৬তৎ। কুমারী, ধনদা, 
নন্দা, বিমলা, মঙ্গলা, বলা, পল্স, এই ৭ জন জীবমাতৃক1। 
“কুমারী ধনদা! নন্দ! বিমল1 মঙ্গল! বল! । 
পল্মা চেতি চ বিখ্যাতাঃ সপ্তৈতাঃ জীবমাতৃকাঃ ॥” 
(বিধানপারিজাত ) 
এই ৭ জন সর্ব! মাতার ন্যায় জীবের মঙ্গল বিধান করেন, 
এই জন্য ইহারা জীবমাতৃকা বলিয়৷ অভিহিত হুন। 
জ্রীবযাজ (পুং) জীবৈঃ পণুডভিঃ যাজঃ যাজনং যজ-পিচ্‌ ভাবে 
অচ্‌। পণ্ড দ্বারা যাজন। 
“্জীবযাজং যজতে সোমপাদিবঃ৮ ( থাক্‌ ১৩৩১৫) 
ন্ীবৈঃ পণুভির্যাজনং জীবযাজঃ” (সান্রণ) 
জীবযোনি (স্ত্রী) জীব! জীবনবতী যোনিঃ কর্শধা। সজীব জস্ত। 

"তির্ধযড্মন্থষ্যবিবুধাদিযু জীবযোনিষু* ( ভাগ* ৩৯১৯) 

জীবরক্ত (ক্র) জীবোৎপাদকং রক্তং শাকত'। স্ত্রীদদিগের 
আর্ততব শোণিত গর্ভধারণের উপযুক্ত বলিয়৷ ইহাকে জীবরক্ত 
বলা যায়, গর্ভের অশ্নীযোমত্ব হেতু অর্থাৎ শীতোষ উভয় গুণ 
থাকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবর্ত শোণিত আগ্নের়। জীবরক্ত 
পাঞ্চতৌতিক অর্থাৎ যে পঞ্চতৃতে এই শরীর উৎপন্ন হয়, 
তাহ! জীবরক্তে আছে। মাংসগন্ধবিশিষ্ট তরল রক্তবর্ণ ক্ষরণশীল 
এবং লঘু শোশিতের এই গুণগুলিকেই পঞ্চতৃতের গুণ 
বলা যায়। (ম্থশ্রুত ১৪ অঃ) 

জীবরত্ব (ক্লী) পুষ্পরাগ। 

জীবরাজদীক্ষিত, একজন সঙ্গীতশান্ত্কার। রাঁঘবের অনু- 
রোধে রাগমাল। নামে একখানি সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন 
করিয়াছেন। 

জীবরাজ, ১ লঘুচিত্রালঙ্কাীর-প্রণেতা ৷ 

২ সেতুবদ্ধরসতরঙ্গি ণী-টাকাকার । 

৩ ইহার পিতার নাম ব্রজরাজ, পিতামহের নাম কামন্ধপ- 
হরি। ইনি গোপালচম্পৃটীকা এবং তর্ককারিকা ও তাহার 
তর্কমঞ্জরী নামে টাকা রচনা করেন। 

জ্রীবরাম, ১ সামগ্রী বাদ-গ্রণেতা । ২ হ্বপ্তিবাচনপদ্ধতি-গ্রণেত|। 
জীবল] (স্ত্রী) জীবং উদরস্থ কমিং লাতি গৃহ্বাতি নাশয়তি লা- 
ক (আতোহম্ুপসর্গে কঃ। পা ৩২৩) সৈংহলী। (রাজনি*) 
সিংহপিপ্ললী | (রাজব ) 
ললীবলোঁক (পুং) জীবানাং লোকঃ ভোগসাধনং ৬সতৎ। ১ 
ংসার, প্রাণ ও চেতনবিশিষ্ট পদার্থের বাসস্থান, মণ্ত্যলোক। 
"বি শ্রামবৃক্ষসদৃপঃ খলু জীবলোকঃ।* (উত্তট) 
৬) 


[ ১১৭ ] 


জীবসূ 
“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।” (গীত!) 
২ জীবনবূপ জন। 
“তদ! বীরো ভবতি জীবলোকে 1” (ভারত বন ৩৪ অঃ) 
জীববর্গ (পুং ) জীবানাং বর্গঃ সমূহঃ ৬তৎ। জীবসমূহ | 
জীববল্লী (স্ত্রী) জীবয়তীতি জীব! প্রাণদাত্রী সা চাসো বন্গী 
চেতি কর্মমধা* | ক্ষীরকাকোলী। (রাজনি ) 
জীববিবুধ, নলানন্দ নাটকগ্রণেতা। 
জীবরৃতি (ত্ত্রী) জীবএব বৃত্তিঃ কর্ণধা*। পণ্ুপালন-ব্যবসায়। 
( হেম*) জীবে বৃত্তিস্থিতিরন্ত বহুত্ী। জীবনিষ্ঠ গুণ, যে সকল 
গুণ জীবে থাকে । প্জীববৃত্তী ত্বিমৌগুণৌ ।৮ (ভাষাপ' ) 
জীবশংখ (পুং) কমিশংখ। 
জীবশংস (পুং ) জীবৈঃ প্রাণিভিঃ শংসনীন্বঃ শস্থ স্ততৌ কর্্মণি 
ঘঞ্। জীব কর্তৃক কামন]। 
“অগ্পনাগাত্ব আ ভজ জীবশংসে” ( খাক্‌ ১১৪1৬) 
'জীবশংসে জীবৈঃ প্রীণিভিঃ শংসনীয়ে কাময়িতাব্যে ।” (সায়ণ ) 
জীবশর্ম্মন্, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্‌। 
জীবশাক (পুং) জীবে হিতকরঃ শাকঃ কর্মমধা* । মাঁলবদেশীয় 
প্রসিদ্ধ শাকবিশেষ, চলিত কথা খোস্নো শাক । পর্ধযায়-_ 
জীবস্ত, রক্তনাল, তাত্রপর্ণ, প্রবাল, শাকবীর, স্থুমধুর, মেষক । 
ইহার গুণ--ন্মধুর, বৃংহণ, বন্তিশোধন, দীপন, পাচন, বল্য, 
বৃষ্য ও পিত্তাপহারক | ( রাজনি' ) 
জীবগুক্ল। (স্ত্রী) জীব! হিতকরী শুরু! শুত্রবর্ণলতা। জীবম্নতি 
ভীব ণিচ অচ। ক্ষীরকাকোলী। (রাজনি* ) ক্ষীরকাকলা। 
জীবশুন্য (ক্লী) জীবৈঃ শৃন্যং ৩তৎ। জীবরহিত, জীবহীন । 
জীবশেষ (পুং স্ত্রী) মুমুযু? যাহাদের জীবনমাত্র অবশিষ্ট আছে। 
জীবশোণিত ( কল) জীবোৎপাদকং শোণিতং, শাক* ত*। 
সত্রীদিগের আর্ভব শোণিত, ইহা গর্ভধারণের উপযুক্ত বলিয়! 
জীবশোণিত নামে কখিত। [ রজন্‌ দেখ।] 
জীবশ্রেষ্ঠা (স্ত্রী) জীবায় জীবনায় শ্রেষ্ঠা ৪তৎ। বৃদ্ধিনামৌষধ। 
জীবসংক্রমণ (ক্লী) জীবানাং সংক্রমণং ৬তৎ। দেহাস্তরপ্রাপ্তি। 
জীবসংজ্ঞ (পুং) জীব ইতি সংজ্ঞা যস্ত বহত্রী। কামবৃদ্ধিবৃক্ষ । 
জীবসাধন (ক্লী) জীবন্ত জীবনস্ত সাধনং ৬তৎ। ধান্ত, ধান। 
জীবন্ত। (ত্ত্রী) জীবঃ সৃতঃ যস্তাঃ বহুবী। যাহার পুত্র 
জীবিত আছে, জীবপুক্রা! ৷ 
"্মৃতপ্রজা জীবন্ৃতা ধনেশ্বরী*। ( ভাগ* ৬১৯২৬) 
জীবসু (তত্র) জীবং প্রাণিনং হতে হু-ক্ষিপ্‌। জীবতোকা, 
যে নারী জীবস্ত সন্তান প্রসব করে। 
"্জীবন্ুবীরহূর্ভদ্রে | বহুসৌখ্যগুণান্থিতা । 
স্থভগ! ভোগসম্পন্ন। যজ্ঞপত্বী পতিত্রত। ॥৮ (ভারত ১।১৮৯।৭ ) 


জীবাত্মন্‌ 


জীবস্থান (ক্লী) জীবন্ত জীবনন্ত স্থানং ৬তৎ। মর্ম্ম। (হলায়ুধ) 
যে স্থানে জীবাস্বা অবস্থান করে, মর্মস্থান, জীবাত্মার অবস্থিতি- 
স্থান। [জীবাত্মা দেখ। ] 

জীবা! (তরী) জীবয়তে জীব-ণিচ অছ্‌ বা টাপ্‌ জ্যাকিপৃ, সং- 
প্রসারণে দীর্ঘঃ সা অস্তান্ত ব। ১ ধন্গকের ছিল, জ্যা। ২ 
জীবস্তিকা নামৌষধ। ৩ বচা। ৪ শিঞ্জিত। ৫ ভূমি। ৬ 
জীবনোপায়। জীব-ভাবে অ-টাপ্‌। ৭ জীবন। ( জটাধর) 

জীবাতু (পুংক্লী) জীবত্যনেন জীব-আতু ( জীবেরাতু। উ৭্‌ 
১৮০) ১ ভক্ত, অল্প । ২ জীবনৌষধ। জীবিত, জীবন। 
"রে হস্ত দক্ষিণ! মুতত্ত শিশোরিজন্ত 
জীবাতবে বিস্জ শুদ্রমূনৌ কৃপাণম্‌।” ( উত্তরচরিত ২ অঙ্ক) 

জীবাতুম্ড (পুং) জীবাতু-মতুপ্‌। আযুফ্ষামযজ্ঞে দেবতা- 
বিশেষ, যজ্ঞ করিয়া যে দেবতার নিকট আয়ুকফধামন1! করিতে 
হয়। *আযুক্কামে্ট্যাং জীবাতুমস্তৌ” (আশ্ব* শ্রো* ২১০২) 

জীবাত্মন্‌ (পুং) জীবস্ত জীবনন্ত আত্মা অধিষ্ঠাতা ৬তৎ বা 
জীবশ্চাসৌ আত্ম! চেতি কর্ধা* | দেহী। পর্যযায়-_পুনর্ভবী, 
জীব, অনুমান, সব, দেহভৃৎ, জন্ত, জন্গা, প্রাণী, চেতন। যাহার 
চৈতন্ত আছে, সেই আত্মা পদবাচ্য, আত্মা সকল ইন্দ্রিয় ও 
শরীরের অধিষ্ঠাতা, আম্মা না থাকিলে কোন ইন্জ্রিয় দ্বারাই 
কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইত ন!। যেমন রথ গমন দ্বারা 
সারধির অনুমান করা যায়, সেইরূপ জড়াত্মক দেহের 
চেষ্টাদি দেখিয়া আস্মাও অনুমিত হইতে পারে। চৈতন্ত- 
শক্তি শরীরাদির সম্ভবে না, কারণ যদি এ শক্তি শরীর ও 
ইন্্রিয়াদির থাকিত, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির শরীরেও উপ- 
লব্ধি হইত, সন্গেহ নাই। বথন আমার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, 
আমার চক্ষুঃ বিকৃত হইয়াছে, আমি সুখী ও দুঃখী হইয়াছি, 
এইরূপ নকল লোকেরই প্রতীতি হইতেছে, তখন আত্মা যে 
শরীর ও ইন্জ্রিয় হইতে পৃথক তাহাস্প্ই বোধ হইতেছে *। 
আত্মা দ্বিবিধ--জীবায্মা ও পরমাত্মা। মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ 
প্রভৃতি সকলই জীবাত্বা পদবাচ্য। পরমায্মা এক মাত্র 
পরমেশ্বর । যিনি সুখ হুঃখাদি অনুভব করেন, তিনিই জীবাত্মা 
পদবাচ্য, এই জীবাত্বার গুণ চতুর্দশ প্রকার- বুদ্ধি, সুখ, 


ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, বত, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত, সংযোগ, : 


বিভাগ, ভাবনা, ধর্ম ও অধর্্ম। 
*বুদ্ধযাদি যটুকং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথ!। 
ধর্্মাধন্মো গুপাএতে আয্মনঃ স্থাশ্চতুদ্দশ |” (ভাঁষাপরি* ৩২) 


* পশরীরচ্চ ন চৈতন্কং মৃতেষু ব্যতিতারতঃ। 
তথাত্বকেদিস্রিয়ামান্‌ পক্ষয়ে কথ, শ্বৃতিঃ |” 8৮ 
“প্রবৃত্তাদানুমেয়োহয়ং রখগতোব লারখিঃ। 
অহঙ্বরস্থাশ্রয়োহয়ং মনোমাত্রহ্ত গোচরঃ 1" (ভাবাপ' ৫৪) 
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জীবাত্মার যে যে গুণ আছে, পরমাত্মারও প্রায় সেই সকল 
গুণ আছে, কেবল দ্বেষ, নখ, হুঃখ, ভাবনা, ধর্ম ও অধরা এই 
কএকটা নাই। পরমায্মার জান, ইচ্ছা, যত্ন প্রভৃতি কএকটা 
গুণ নিত্য । 

জীবাত্মাতিরিক্ত যে একজন পরমেশ্বর আছেন, তথ্দিষয়ে 
শীন্ত্রকারেরা অনেক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। এইস্থলে 
কতিপয় প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। 

এ জগতে যেযে বস্ত নয়ন পথে পতিত হয়, তাহার একজন 
না একজন বর্তা আছে, কর্তা ভিন্ন কোন কার্যযই সম্পন্ন 
হইতে পারে না, যেমন ঘট দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে ইহার 
কর্তা একজন কুস্তকার আছে। পট দেঁখিলেও এই প্রকার 
বুঝিতে হইবে, ইহার একজন কর্তা আছে। অগম্য অরণ্যস্থ 
বৃক্ষার্দিও কার্ষ্য বটে, কিন্তু তাহারও একজন কর্তা আছে 
বলিতে হইবে, কিন্তু তদ্বিষয়ে আমাদের কর্তৃত্ব সম্ভবে না । 
যেহেতু তেমন স্থান আমাদের অগম্য, স্থুতরাং সেখানকারও 
স্বাবরাদির কর্তা একজন অসাধারণ শক্কিসম্পন্ন পরমেশ্বর 
আছেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহাদি হইতে পারে না। 

“এতেন ঈশ্বরে প্রমাণমপি দর্শিতং ভবতি যথ! ঘটাপিকার্ধ্যং 
কর্তৃজন্তং তথা ক্ষিত্যক্কুরাদিকমপি ন চ তৎকর্তৃত্বং অন্মদাদীনাং 
সম্তবতি অতন্তৎকর্তৃত্বেন ঈশ্বরসিদ্ধিঃ* (মুক্তাবলী ) 

প্ভাবাছূমী জনয়ন্‌ দেব এক আস্তে 
বিশ্বস্ত কর্তী। ভুবনন্য গোপ্তা” ( শ্রুতি") 
পরমেশ্বরের তোগমাধনশরীরে সুখ, ছুঃখ ও দ্বেষাদি কিছুই 
নাই। কেবল নিত্যজ্ঞান ইচ্ছা! ও যত্বার্দি কএকটা গুণ আছে। 
জীবাত্মা নানা অর্থাৎ এক একটী শরীরের অধিষ্ঠাতা স্বরূপ 
এক একটা জীবায্মা আছে, য্দি সকলেরই আত্ম এক হুইত, 
তাহা হইলে একজনের সুখে বা ছুঃখে জগৎ সুখী বা দুঃখী 
হইত। যেহেতু স্থুখ হুঃখ প্রভৃতি আত্মার ধর্ম, এক ব্যক্তির 
আত্মাতে সুখ বা ছুঃখারদ্দির সঞ্চার হইলে সকল ব্যক্তির 
আত্মাতে সুখ বা দুঃখের অসপ্ভাব থাকিত না। নয়নাদি 
স্বরূপ ইঞ্জিয়কে যে আত্ম! বলা, তাহাও ত্রাস্ত ব্াক্তির সিদ্ধান্ত 
ভিন্ন, আর কিছুই বলা যায় না। কারণ যদি চক্ষুরাদি 
ইন্জিন স্বূপই আত্ম! হইত, তাহা হইলে 'আমি চক্ষু” ইত্যাদি 
ব্যবহার হইত এবং চক্ষুরাদি ইন্জিয় বিনষ্ট হইলে আত্মাও 
বিনষ্ট হইত। যেমন অন্য ব্যক্তির দৃষ্ট বস্ত অপর ব্যক্তি স্মরণ 
করিতে পারে না, সেইরূপ চক্ষু বিনষ্ট হইলে পূর্বদৃষ্ট পদার্থ 
সকলের শ্মরণ হইত না। 
আমি গৌর, আমি কষ, আমি স্থূল, আমি কৃশ, ইত্যাদি 
ব্যবহার হইতেছে বলিয়। শরীরকে আত্মা! বলা স্থুলদর্শিতার 


জীবাতন্‌ ্‌ 


কর্্দ বলিতে হইবে । কারণ যদি শরীরই আত্ম! হইত, তাহা! 
হইলে কোন ব্যক্তিই ধর্ম ও অধর্থের 'ফল স্বরূপ স্বর্গ ও নরক 
ভোগ করিত না। যেহেতু শরীর বিনষ্ট হইলেই আত্মাও 
বিনষ্ট হইত, সুতরাং আর কোন্‌ ব্যক্তি স্বর্গ বা নরক ভোগ 
করিবে? হ্বর্গ বা নরকাদিকে অনীক বলিয়াই ব1 কি 
প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে, কারণ তাহা হইলে 
€কোন ব্যক্তিই শারীরিক ক্লেশ ও অর্থ ব্যয় করিয়া যাগাদিরূপ 
ধর্ম কর্ম করিত না, পরদার প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম হইতে 
নিবৃত্তি হইত না, বরং ঁহিক স্ুখাভিলাষে প্রবৃত্ত হুইবারই 
সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । আরও একটু মনোনিবেশ করিয়া! দেখ, 
যদ্দি শরীরই আত্ম! হইত, তাহা হইলে সদ্যপ্রহ্ত বালকের 
হর্ষ, শোক, ভয়াদি বা স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্তি হইত ন। 
কারণ তৎকালে ত্র বালকের হ্যাদ্ির কোন কারণ নাই, 
এবং স্তন্যপান করিলে যে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, তাহাও তাহার 
জান! নাই। তবে কেন তাহার স্তনাপানে প্রবৃত্তি হয়? সে 
তো কাহারও নিকট উপদিষ্ট হয়নাই। অতএব স্বীকার 
করিতে হইবে যে ইহলোক ও পরলোকগামী স্থখহঃখাদি- 
ভোক্তা নিত্য এক অতিরিক্ত আত্ম আছে, কারণ প্র 
বালকের পুর্বজন্মান্তভৃত হর্যাদ্দি কারণের স্মৃতি হইতেই 
হর্যাদি হইয়। থাকে এবং পূর্বান্তৃত স্তন্তপানের সংস্কার 
দ্বারাই তৎকালে স্তন্তপানে প্রবৃত্ত হয়, তবে আমি গৌর, 
কষ্ণ ইত্যাদি যে, শরীরভেদ ব্যবহার হইয়া! থাকে, তাহা! ভ্রম 
ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। 

নাস্তিক চার্বাক দেহাতিরিক্ত আত্ম! স্বীকার করেন না। 
চার্ববাকমতাবলম্বিগণ বলেন, পুরুষ যতকাল জীবিত থাকিবে, 
ততকাল স্থথের উপায়ই চেষ্টা করিবে। যখন সকল ব্যক্তিই 
কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, আর মৃত্যুর পর বান্ধবের! শবদেহ 
তম্মসাৎ করিয়। ফেলিলে উহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে 
না, তথন যাহাতে স্থে জীবন অতিবাহিত কর! যায়, 
তাহার চেষ্টা কর! সর্বতোভাবে বিধেয়। পারলৌকিক সুখ- 
লিগায় ধর্োপার্জনে আত্মাকে কষ্টভাগী কর! নিতাস্ত মুঢ়- 
তার কার্ধয, কারণ ভক্মীভৃত দেহের পুনর্জন্ম কোন প্রকারেই 
সম্ভাবিত হইতে পারে না। তাহার! পঞ্চভৃত স্বীকার করেন 
না। তম্মতে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ ও বায়ু এই চারিতৃত হইতে 
দেহের উৎপত্তি হয়। অচেতন হইতে সচেতন কি প্রকারে 
সম্ভাবিত হইতে পারে? তাহার উত্তরে এই প্রকার মীমাংস! 
করেন যে, যদ্দিও ভূত সকল অচেতন তথাপি তাহারা মিলিত 
হইয়া দেহরূপে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্ত জন্মে। 
যেমন হরিদ্রা পীতবর্ণ ও চুণ শুক্লবর্ণ, কিন্তু উভয়ে মিলিত 


১৬৯ ] 
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হইলে তাহাতে রক্তিমার উৎপত্তি হয়, গুড় ও তওুল প্রভৃতি 
দ্রব্য প্রত্যেকে মাদক নহে, কিন্ত সকল দ্রব্য দ্বার! সুরা 
প্রস্তুত হইলে তাহাতে মাদকত। শক্তি জন্মে। সেইর্নপ এই 
দেহ অচেতন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহাতে চৈতন্ত 
স্বরূপ ব্যবহারিক আত্মার উৎপত্তি অসস্ভাবিত নহে । আমি 
স্থল, আমি কুশ, আমি গৌরবর্ণ, আমি শ্যামবর্ণ ইত্যাদি 
লৌকিক ব্যবহারেও আত্মাই স্থল রুশাদি ভাবে হৃদয়ঙ্গম 
হইতেছে, কিন্ত স্থুলত্বা্দি ধর্ম সচেতন ভৌতিক দেহেই 
লক্ষিত হইয়া! থাকে । অতএব ইহা! বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে, সচেতন দেহই আম্মা, তদতিরিক্ত আত্মা নাই। ইহারা 
আরও একটা প্রমাণ দিয়াছেন ঘে, যেমন লৌহ ও চুম্বক 
ছই-ই অচেতন, কিন্ত উভয়ের পরস্পর আকর্ষণে উভয়েই 
ক্রিয়াশক্কি জন্মে, সেই প্রকার পরস্পর ভূতসমূহ এক হইলে 
তাহার চৈতন্তস্বরূপ একটা শক্তি জন্মে। [ চার্বাক দেখ । ] 
বৌদ্ধমতে সকল বস্তই ক্ষণিক, প্রথমক্ষণে উৎপত্তি ও 
দ্বিতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয়, সুতরাং আত্মাও ক্ষণিক জ্ঞানম্বরূপ, 
ক্ষণিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই । [বৌদ্ধ দেখ ।] 
বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক মতাবলম্বীরা ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ 
আত্মাও স্বীকার করেন না, তাহারা কহেন-_কিছুই নাই, সকলই 
শৃহ্য, কারণ যে সমস্ত বস্ত স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, জাগ্রদ- 
বস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না এবং যে সমুদয় বস্ত্র জাগ্র- 
দবস্থায় দৃষ্ট হয়, স্বপ্নাবস্থায় তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ 
নুযুপ্তি অবস্থায় কোন বস্তই দেখা যায় না। ইহাতে বিলক্ষণ 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বস্ততঃ কোন বস্তই সত্য নহে, সত্য 
হইলে অবশ্তই সকল অবস্থায় দৃষ্ট হইত। যোগাচার-মতাবল- 
্বীরা ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্ম স্বীকার করিয়া থাকেন। এ 
বিজ্ঞান ছুই প্রকার--প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান, জাগ্রং 
ও স্বৃপ্ত অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, 
আর স্ুযুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আলয়- 
বিজ্ঞান। ্রঁস্ঞতান কেবল আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া 
হইয়া থাকে । আহত মতাবলম্বীরা প্রতি শরীরে এক একটা 
আত্মা স্বীকার করেন, প্রতি দেহে যদি পৃথক্‌ আত্ম! না থাকিত, 
তাহা হইলে এঁছিক ফলসাধনের নিমিত্ত কৃষি বাণিজ্যাদি 
কর্মে কোন মতেই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। 
কারণ আপনার ফলভোগের নিমিত্ত সকলে উপায়ানুষ্ঠান 
করে, যদি উপায়ামুষ্ঠানকর্ত। যে আত্ম সে ফল ভোগকালে 
উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে একের ফলভোগের নিমিত্ত 
অপরের প্রবৃত্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আমি কৃষি- 
বাণিজ্যাদি করিয়াছিলাম, আমিই তাহার ফলভোগ করি- 
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তেছি, মকল লৌকেরই এই গ্রকার অন্ৃভব হইয়া থাকে, 
সুতরাং আত্মাকে চিরস্থায়ী বলিতে হইবে । ( আর্হতদ* ) 

প্রতাভিজ্ঞাদর্শন মতে, জীবাত্বা ও পরমায্মা একই 
অর্থাং জীবাত্মম ই পরমাস্মা, পরমায্মাই জীবাত্মা, তবে যে পর- 
স্পর তেদ জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা ভ্রম মাত্র, জীবাত্মার সহিত 
পরমাত্মীর যে অভেদ আছে, তাহা অনুমানসিত্ধ। অন্মান- 
প্রণালী এইরূপ-যাহার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি আছে, সেই পর- 
মেশ্বর, যাহার নাই তিনি পরমেশ্বর নহেন; যেমন গৃহাদি। 
দেখ, খন জীবায্মার এ শক্তি দৃষ্ট হইতেছে, তখন জীবাত্মা 
যে ঈশ্বর বা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, তাহার আর 
সন্দেহ কি? এস্থলে কেহ কেহ এইকূপ আপত্তি করিয়! 
থাকেন যে, যদি জীবাত্মার ঈশ্বরতাই থাকে, তবে ঈশ্বরতা 
স্বরূপ আত্মপ্রত্যভিজ্ঞতার প্রয়োজন কি? যেমন জল 
সংযোগাদি হইলে যৃত্তিকায় পতিত বীজ জ্ঞাতই হউক বা 
'অজ্ঞাতই হউক, অস্কুরোতপাদন করিয়ী থাকে, বিষ জানিয়! 
বা ন! জানিয়া ভক্ষণ করিলে যেমন মৃত্যু নিশ্চিত, সেই প্রকার 
জীবাত্মা ঈশ্বরের স্তায় জগন্লিশ্ীণাদি করিতে না পারে কেন? 
এইক্ধপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা কোন 
কাজেরই নয়। দেখ কোন কোন স্থলে কারণ থাকিলেই 
কার্য হইয়া থাকে, আর কোন কোন স্থলে কারণ জ্ঞাত 
হইলেও কার্য্য হয়, যতক্ষণ তাহার জ্ঞান না হয় ততক্ষণ 
সে কারণ দ্বারা কার্ধ্য নিম্পন্ন হয় না। যেমন এই গৃহে 
পিশাচ আছে, এইরূপ ন! জানিলে তাগ্‌হস্থিত পিশাচ হইতে 
ভীরু ব্ক্তিরও কোন ভয় জন্মে না, কিন্ত এ্রন্ধপ জ্ঞান 
হইলেই ভয় হুইয়া থাকে, সেই প্রকার স্রীবায্বার পরমাত্ম্ 
থাকিলেও উহা! জ্ঞাত না হইতে পারিলে পরমাত্মার স্ঠায় 
জীবাস্মারও ক্ষমতা জন্মে না। যেমন অপরিমিত ধন থাকিলেও 
তাহা জানা না থাকিলে প্রীতি জন্মে না, কিন্তু আমার 
অপরিমিত ধন আছে, এরনপ জ্ঞান হইলে অসীম আনন্দ 
হইয়া থাকে | সেইরূপ আমিই ঈশ্বর অর্থাৎ পরমাত্মা, এই 
প্রকার জীবাম্বার ঈশ্বরতা-ভ্ঞরান হইলে এক অসাধারণ গ্রীতি 
জন্পে, এজন্ত আত্মপ্রত্যভিজ্ঞা অবহা কর্তব্য। 

এঁ দর্শন মতে পরমাক্মা! স্বতঃপ্রকাশমান, অর্থাৎ পরমাত্ম! 
আপনিই প্রকাশ পাইতেছেন, যেমন আলোকসংষোগাদি 
না হইলে গৃহস্থিত ঘটপটাদি বন্তর প্রকাশ হয় না, সেইরূপ 
পরমাষ্মার প্রকাশে কোন কারণ অপেক্ষা করে না, তিনি 
সর্বত্র সর্বদ| প্রকাশমান রহিয়াছেন। এস্লে কেহ এইরূপ 
আপত্তি করিয়! থাকেন যে, জীবায্মার ও পরমাত্মার পরম্পর 
অতেদ আছে এবং পরমাত্মা সর্বদা পরমাত্বা-রূপে সর্বার 
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প্রকাশমান আছেন এরূপ ক্বীকার করিলে জীবায্বাও 
পরমাস্মা-রূপে সর্বদা প্রকাশমান আছেন, স্বীকার করিতে 
হইবে, নতুবা কখনই জীবাত্ম। বা পরমাত্মার পরস্পর অভেদ 
থাকিতে পারেনা। কারণ যে বস্তর অভেদ যে বস্ত 
হয়, সে বস্তর প্রকাশ কালে অবশ্তই সে বস্তর গ্রকাশ 
হইবে, এরূপ নিয়ম আছে, কিন্ত পরমাত্মা-রূপে জীবাত্মার 
ষে প্রকাশ হইতেছে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না, 
কারণ তাহা হইলে জীবাত্মার এরূপ প্রকাশের নিমিত্ত 
আত্মপ্রত্যভিজ্ঞার কি আবশ্বক ছিল? জীবাত্মার এরূপ 
প্রকাশ ত সিদ্ধই আছে, সিদ্ধ বিষয় সাধনে বুদ্ধিমান কোন 


ব্যক্তির প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এইপ্রকার আপত্তি করিলে 


এই উত্তর দেওয়! যাইতে পারে । কোন কামাতুরা কামিনী 
ধঁ বাটাতে এক স্ুরসিক নায়ক আছে, তাহার শ্বর অতি 
মধুর, অনুপম রূপলাবণ্য ও সহাহ্যবদন, এই উপদেশ পাইয়। 
সেই বাটাতে সেই নামকের নিকট গিয়া তাহাকে দর্শন 
করিয়াও যতক্ষণ তাহার এঁ সকল গুণ দৃষ্টিগোচর না করে, 
ততক্ষণ যেমন আহ্লাদিত হয় না, সেইরূপ পরমাত্মা-রূপে 
জীবাত্মার প্রকাশ থাকিলেও যতদিন পর্য্যন্ত পরমাত্মার 
পরমাত্মতাদি গুণ আমাতেই আছে, এইরূপ অনুসন্ধান না হয়, 
ততদিন জীবাত্মা৷ ও পরমাত্মার একভাব অর্থাৎ পূর্ণভাব হইবার 
সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যখন গুরুবাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদ্দি- 
ধ্যাসন কর! যায়, তখন জীবাত্মার সর্বজ্ঞতাদিরূপ পরমাত্ম।র 
ধর্ম আমাতেই আছে, এরূপ জ্ঞানের উদয় হয়। তখন 
পূর্ণভাব হইয়া জীবায্মা ও পরমাত্মা এক হইয়া যায়। 
( প্রত্যভিজ্ঞাদ্শন ।) 

সাংখ্যদর্শনের মতে আত্মা ( পুরুষ ) নিত্য । সাংখ্যবাদীরা 
আত্মাকে পুরুষ বলিয়া! অভিছিত করেন । লিঙ্গশরীরে অবস্থান 
করেন বলিয়া আত্মার নাম পুরুষ । আত্মা সব্াদি জ্িগুণশুনা, 
অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণ হইতে অতীত, চেতন- 
স্বরূপ, সাক্ষী, কুটস্থ, দ্র, বিবেকী, সুখ ছুঃখাদিশূন্ত মধ্যস্থ 
ও .উদ্দাসীন পদবাচ্য। ইনি অকর্তা অর্থাৎ কোন কার্ধ্যই 
করেন না, 'সকলই প্রকৃতির কার্ধা, তবে যে আমি 
করিতেছি, আমি স্থৃখী বা ছুঃখী ইত্যাদি প্রর্তীতি হইতেছে, 
সে ভ্রমমাত্র। বস্ততঃ সুখ ছুঃখ বা কর্তৃত্ব আমার নাই, 
সুখ হুঃখাদি বুদ্ধির ধর্্ম। দেখ, কখন পরম সুখজনক সামগ্রী 
পাইলেও সুখ হয় না, কখন বা অতি সামান্ত বিষয়েও 
পরম স্থখলাভ হয়, আর কাহারও রাজালাভে ও পর্যান্ক শয়নেও 
স্থখবোধ হয় না। কেছ বা ভিক্ষালাভে ছিন্পশয্যাক্ন শয়ন 
করিয়া পরম সুখ অনুভব করে। অতএব ইহা! অবশ্তই 
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স্বীকার করিতে হইবে, ষে সুখকর বা ছুঃখকর বলিয়। 
কিছুই অনুগত নাই। যখন যে বস্তকে স্থুখকর বা ছঃখকর 
বলিয়া বোধ হয়, তখনই তাহা বারা যথাক্রমে সুখ বা ছুঃথ 
ভোগ হইয়া থাকে । অতএব সুখ হুঃখাদি বুদ্ধির ধর্মা। 
নায় ও বৈশেধিক দর্শন মতে সুখ ছঃখ ভোক্ত-ত্ব প্রভৃতি 
জীবাআ্মার ধর্ম, অর্থাৎ জীবাত্মাই সুখ ছুঃখাদি ভোগ করে। 
খয, পাতঞ্জল ও বেদাস্তদর্শনের সহিত এই বিষয় লইয়া 
মতভেদ আছে। বেদান্ত, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে-_ইহা বুদ্ধির 
ধর্ম, বুদ্ধিই সুখ ছুংখাদি ভোগ করে, আত্মা! বুদ্ধিপ্রতিবি্বিত 
হইলেই আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি অনুভব করে বটে, 
কিন্ত তাহা ভ্রম মাত্র, স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থের ন্তাঁয় তাহা! অলীক ।, 
“বন্ধমোক্ষং স্থখং দুঃখং মোহাপত্তিশ্চ মায়া । 
স্বপ্নে যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংস্তির্ন তু বান্তবী॥” (সাংখ্য ভাষ্য) 
আত্ম! মায়াখ্য প্রকুত্যুপাধি দ্বার! বন্ধ, মোক্ষ, স্থখ, ছুঃখ 
প্রভৃতি প্রতিবিম্বর্ূপে অনুভব করে। 
বাস্তবিক ইহ আত্মার ম্বর্ূপ নহে। 
প্রকার সুক্তি প্রদর্শিত হুইয়াছে। 
" “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাগানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ | 
অহস্কারবিমূঢ়াস্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥” (সাংখা ভাষ্য) 
প্রক্কৃতিসস্তৃত গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ কার্য সকল আত্ম! 
অহস্কারবিমূড় হইয়া আমিই কর্তা এই প্রকার বিবেচনা! 
করিয়া থাকে । বাস্তবিক আত্মার ম্বব্ধপ ইহা! নছে। 
“নির্বাণময় এবায়মাত্মা জঞানময়োইমলঃ | 
ছুঃখাজ্ঞানময়া ধরা প্রকৃতেস্তে তু নাত্মনঃ।” (সাংখ্য ভাষ্য) 
আত্মা, নির্বাণময়, জ্ঞানময়, অমল । প্রকৃতির ধর্ম সকল 
ছুঃখময় ও অজ্ঞানময়, ইহা! আত্মার নহে। কিন্তু স্তায় ও 
বৈশেষিক মতে, জীবাত্মাকে যদি প্রকৃতি স্থানীয় কর! যায়, তাহা 
হইলে ছুই মতের উত্তমরূপ সামঞ্জস্য হইতে পারে। সাংখ্য- 
মতে প্রকৃতিকে জগতের আর্দিকারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে । 
“প্রকৃতিঃ প্রকরোতি ইতি প্রক্কৃতিঃ আদ্িকারণং।” (সাংখাদ') 
প্রক্কৃতির পরিণাম ছুই প্রকার, স্বরূপ পরিণাম ও বিন্বপ 
পরিণাম । স্বরূপ পরিণামে প্রকৃতির বিকৃতি হয় না। যখন 
বিরূপ পরিণাম হয়, তখন প্রথমে প্রকৃতির ৭টী বিরুতি জন্মে। 
১৬টী বিকার পদার্থ, এই ১৩টা হইতে কোন প্রকার 
বিকার জন্মে না। পুরুষ ইহার অতীত। পুরুষ বা আত্মা 
প্রক্কতিও নয় বিকৃতিও নয়, এই প্রক্কৃতিই আত্মাকে 
নানা প্রকারে বিমোহিত করে। আত্মা প্রকৃতির মায়ায় 
আপনার স্বন্নূপ জানিতে পারে না, প্রক্কৃতিই সমস্ত সখ 
£খাদি অনুভব করে, তাহা হইলে দেখা যায় প্রকর্তিি ধর 
গা 


এই প্রকার অনেক 


্‌ [ ১২১ ) 
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ও জীবাস্মার ধর্ম একই [প্রকৃতি দেখ । ] স্তায় ও বৈশেধিক 
মতে জীবাত্মা আর সাংখ্যাদি মতের প্রকৃতি একই বন্ত। 

আত্ম! শরীরভেদে নানা, অর্থাৎ একটা শরীরের অধিষ্ঠাত! 
আত্ম৷ স্বরূপ একটী পুরুষ আছেন। যদি সকল শরীরের অধি- 
ষ্টাতা এক হুইত, তাহা! হইলে একের জন্মে বা মরণে সকলেরই 
জম্ম বা মৃত্যু হইত এবং একের স্থুথে ব! হঃথে জগন্সগুল সুখী 
বা ছঃখী হইত, যখন স্ুখছঃখের এইক্ধপ নিয়ম রহিয়াছে, তখন 
অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে পুরুষ বা আত্ম! নানা এবং যে 
আত্মায় ষে ষে প্রকার কার্য করে, তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগ 
করিতে হয়, যদিও আত্মার সখ ও ছুঃখাদি কিছুই নাই, ইহা 
পূর্বেই বলিয়াছি, আত্মা অনেক ইহ সাধিত হইলে একজনের 
সুখে জগৎ সুখী না হয় কেন? এ প্রকার আপত্তি উিত হইতেই 
পারে না । তথাপি যেমন জবাপুষ্পের নিকট অতি শুভ্রক্ষটিকও 
রক্তের স্তায় প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আত্মার স্বীয় বুদ্ধিস্থ 
সুখ দুঃখাদিকে আত্মগত বিবেচনা! করিয়া! আমি সুখী আমি 
ছুঃথী এইরূপ বোধ হয়। সকল ব্যক্তির এঁকাস্মপক্ষে একজনের 
এরূপ বোধ হইলে সকলের না হয় কেন, এরূপ আপত্তির খণ্ডন 
হয় না এবং আমি ভোজন ও শয়ন করিতেছি ইত্যাদি যে 
ব্যবহার হইতেছে, তাহা! শরীরের ক্রিয়। লইয়াই সমর্থন 
করিতে হইবে, যেহেতু আত্মার ক্রিয়। বা কর্তৃত্ব কিছুই নাই। 
আত্মার যখন কিছুই নাই, তথন আত্মার বন্ধ ও মোক্ষ অসম্ভব, 
কিন্তু এরূপ হইলে প্রত্যক্ষের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, 
প্রত্যেক শরীরের অধিষ্ঠাতা ধন এক একটী আত্মা দেখা 
যাইতেছে, তখন বন্ধ মোক্ষ আত্মার না হইবে কেন? কিন্ত 
ইহাতে একটু মনোনিবেশ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, 
ইহা আত্মার নহে। 

“তন্মাক্স বধ্যতে হসৌ ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কচিৎ;। 
সংসরতি বধাতে মুচাতে চ নানাশ্রয়! প্রক্কতিঃ ॥” 
(সাংখ্যতত্বকৌ* ৬২ স্থ*) 

আত্মা বন্ধ হয় না, মুক্তও হয় না, প্ররুতি নানার ধরিয়া 
বন্ধ ও মুক্ত হয়। যতদিন পর্যন্ত প্রকৃতি পুরুষ সাক্ষাং- 
কার ( অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ বিবেকজ্ঞান ) না হয়, ততদিন 
বিরত হয় না। 

নর্তকী যে প্রকার নৃত্য দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে সম্তষ্ 
করিয়া নৃত্য হইতে নিবপ্তিত হয়, সেই প্রকার প্রক্কৃতি 
আত্মাকে গ্রকাশিত করিয়। নিবর্তিত হয়, অর্থাৎ তখন আত্ম। 
মুক্ত হয়। আত্মা যে শরীর অবলম্বন করিয়া স্থুখ বা! ছুঃখ প্রতি- 
বিশ্ব রূপে ভোগ করে, সেই শরীর দ্বিবিধ, তুল ও হুম । স্থূল 
শরীর মাতা ও পিতা দ্বার। উৎপক্ন হয়। মাত। হইতে লোম, 
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শোণিত ও মাংস এবং পিতা! হইতে ন্গাযু, অস্থি ও মজ্জা জন্মে । 
এই ৬ুটী বন্তঘটিত স্থল শরীরকে যাট্‌কৌশিক এবং উক্ত 
রীতি ক্রমে মাতা পিতা স্বার! সম্পাদিত হওয়াতে এই শরীরকে 
মাতাঁপিতৃজজ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এই শরীরের উৎপত্তি 
ও বিনাশ হয়, এই শরীরও তুক্ত দ্রব্যের পরিণাম মাত্র । 
যে বস্ত ভক্ষণ করা যায়, তাহার সারভাগ রস হয় এবং অসার 
ভাগ মল ও মৃত্রক্ূপে নির্গত হুইয়! যায়, রস হইতে শোণিত, 
শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেধ, মেধ হইতে মজ্জা, 
মব্জা হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে গর্ভ উৎপত্তি হয়। এই ষাট 
কৌশিক শরীরই অস্তে হয় মৃত্তিকা, না হয় ভন্ম, অথবা 
শৃগাল কুকুরাদির পুরীষরূপে পরিণত হইবে। যিনি যতই 
ষত্ব করুন না কেন, কেহই এই শরীরকে অজরামরবৎ 
করিতে পারিবেন না, মকলই কিছুদিনের জন্য, অস্ত 
আর দ্বিতীয় পথ নাই। পৃথিবীস্বরেরও যে গতি, দরিদ্রেরও 
সেই গতি। এইস্কুল শরীরাতিরিক্ত একটী শরীর আছে, 
তাহাই সুস্ শরীর । 
দনুক্থা যাতাপিতৃজাঃ সহ প্রত্ৃতৈস্ত্িধ৷ বিশেষাঃ স্থাঃ। 
শপ্ান্তেষাং নিয়া মাতাপিতৃজা নিবর্তস্তে॥” (সা ত* কৌ" ৩৯) 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্শেক্্ির, মন ও পঞ্চ 
তম্মাত্র এই অষ্টাদশ তত্বের সমষ্টি এই হুক্মশরীর নিত্য, অর্থাৎ 
মহাপ্রলয় পর্যাস্ত স্থায়ী এবং অব্যাহত অর্থাৎ অপ্রতিহত গতি । 
স্ক্ম শরীর শিলামধ্যে, অনল মধ্যে এবং ইহলোক ও পরলোঁকে 
যাইতে পারে; শুক শরীর কখনও নর, পণ্ড, পক্ষী, শিলা ও 
বৃক্ষাদি স্বরূপ সুল শরীর ধারণ করে এবং কখন স্বর্গীয় কখন 
বা নারকীয় স্থল শরীর আর কখন পুনর্ববার মন্ুষ্যাদি শরীর 
গ্রহণ করে । এই শরীরে সুখ হঃখভোগ হয়। আত্ম! (জীবাত্বা) 
মৃত্যুর পর অর্থাৎ বাট্‌ কৌশিক দেহ পরিত্যাগ করিলে অষ্টা- 
দশ তত্বের অবয়ব-সমহি-রূপ লিজশরীর লইয়া! স্বর্গ ও নর- 
কাদি ভোগ করে, পরে পাপ ব৷ পুণ্য ধ্বংস হইলে আবার 
পুনরায় স্বীয় কর্শান্রূপ জন্ম পরিগ্রহ করে। শ্রতি প্রতৃতিতে 
সৃক্ম শরীরের পরিমাণ অঙ্গঠ মাত্র নির্দিষ্ট আছে। 
“অন্থুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোতস্তরাস্ম! 
সদ! জনানাং হৃদি সঙন্গিবিষ্ঃ 1” ( কঠোপনি' অ২৭) 
জীবাত্মার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত। এ সম্বন্ধে সাংখ্াদর্শনের 
ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু লিখিয়াছেন, “অনুষ্ঠমাত্রেণ হুক্ষতামু- 
পপাদয়তি” (সাংখ্যদ' তা" ) জীবাত্মার পরিমাণ অঙুষ্ঠ 
মাত্র হওয়! অসম্ভব, তবে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র এই কথা বলায় হুক্ 
প্রতিপন্ন হইতেছে । কোন মতে কেশাগ্রকে শতঙাগ 
করিলে বত শুগ্ম হয়, ইহার পরিমাণ তত সুষ্ম । গ্রক্কতি 
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সৃষ্টির আদিতে এক একটা পুরুষের এক একটী হুক্ম শরীর 
নির্মাণ করিয়াছেন, নুন শরীর অধুনা! আর জন্মে না? সকল 
পুরুষই জীবাত্বা। সাংখামতে জীবাত্মাতিরিক্ত পরম পুরুষ 
পরমাত্মা কোন প্রমাণ নাই বলিয়াই স্পষ্ট বোধ হয়। কিন্ত 
কপিলদেবের অভিপ্রায় কি তাহ! নির্ণয় কর! অতি ছুরূহু, 
কপিলদেব “ঈশ্বরাসিদ্ধে:” (সাংখাহ্‌* ১৯২) এই সুত্র খারা 
নিরীস্বরবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে ষড় দর্শন টীকাকার 
বাচম্পতিমিশ্র তৰকোৌমুদী গ্রন্থে অনেক যুক্তি দিয়াছেন 
এবং পরমাত্মসাধক যুক্তি সকল খওন করিয়াছেন; সর্বদর্শন- 
সংগ্রহকার মাধবাচার্ধ্যও অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্ত 
সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু কহেন, কপিলদেবের মতেও 
পরমাত্মা বা ঈশ্বর আছেন, তবে যে পঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ”এই সুত্র 
রচন! করিয়াছেন, তাহা! বাদীকে জয় করিবার আশয়ে প্রৌড়ি- 
বাদ মাত্র। অতএব প্ঈশ্বরাভাবাৎ” এইরূপ স্থত্র রচনা না 
করিয়। পঈশ্বরাসিদ্ধে;” এই সুত্র রচন! করিয়াছেন। ইহার 
তাৎপর্ধ্য এই-_ 

কপিলদেব বাদীকে কহিতেছেন, তুমি যুক্তি দ্বার! ঈশ্বর 
সিদ্ধি করিতে পারিলে না এই মাত্র, ফলতঃ ঈশ্বর আছেন। 
পরমাস্মা বা ঈশ্বর নাই, ইহা কপিলদেবের অভিপ্রেত নছে। 
যেমন ঘট, পট প্রভৃতি জড়াআ্মক বস্্ব কোন চেতন পদার্থের 
অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বকার্য্যাহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও শক্ত হয় না, 
কিন্ত যখন সচেতন বস্ অধিষ্ঠাতা হইয়া! উহাদ্িগের আন- 
য়নাদি করে, তখনই এ ঘটপটাদি ম্বকার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত ও 
সমর্থ হয়। সেইরূপ প্রকৃতিও জড়, সুতরাং কিরূপে তিনি 
কোন সচেতন অধিষ্ঠাতা ব্যতিরেকে কার্ধ্যকরণে প্রবৃত্ত বা 
শক্ত হইবেন? অতএব স্বীকার করিতে হইবে ষে প্রক্কৃতিরও 
একজন সচেতন অধিষ্ঠাতা আছেন। কিন্তু জীবাত্মাকে 
প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বল! যাইতে পারে না, কারণ জীবগণ 
স্থলদর্শী ও অসর্ববজ্ঞস্বাদি দোষে দূষিত, জীবের এমন কি শক্তি 
আছে, যে জগৎকরণে প্রবৃত্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে 
পারে। স্থুতরাং তাদৃশ শক্তিসম্পন্প সর্বারাধ্য পরমাস্মার 
সত্তা! স্বীকার করিতে হইবে এবং তিনিই প্রক্কৃতির অধিষ্ঠাতা, 
এই যুক্তি দ্বারা পরমাত্মা! বা ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে । 

যেমন কাক তোমার কর্ণ লইয়া গেল, এই বাক্য শ্রবণ 
করিবামাত্র নিজ কর্ণে হস্তার্র্ণ না করিয়াই কাকের প্রতি ধাবিত 
হওয়া উপহাসনীয়, সেইরূপ কারণ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতি- 
য়েকেও অনেক জড় বস্তর কার্যাকরণে প্রবৃত্তি দেখ! 
যাইতেছে, যেমন নবজাত কুমায়ের জীবনধারণার্থ জড়াত্মক 
ছুপ্ধগ্রবৃতি হয় এবং জনগণের উপকারার্থ সময়ে সময়ে অতি 
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জড় মেঘ হইতে বৃষ্টযৎপত্তি হন । অতএব জীবের কল্যাণার্থ 
জড়াত্মক গ্রকৃতিও জগনির্শাণে প্রবৃত্ত হইবে, তন্নিমিত ঈশ্বর বা 
পরমাত্ম। শ্বীকারে প্রয়োজন কি? বদি পরমাত্ম সংস্থাপনের 
আশায় বল পরমাত্বা জীবের প্রতি করুণ! করিয়া প্রকৃতিকে 
জগন্লির্দাণে প্রবৃত্ত করেন বা শ্বরংই প্রবৃত্ত হন, এই কথ! 
বিবেচনা করিকা। দেখিলে ঈশ্বরসাধক না হুইয়। পরমাত্মার 
বাধক হইয়া উঠে। দেখ, করুণা শর্ষে পরের ছুঃখ- 
নিবারপেচ্ছা বুঝায়, স্থতরাং পরমাত্বা জীবের প্রতি করুণা 
করিয়া শ্যতি করেন। ইহার অর্থ এই হইল, পরমাত্মা জীবের 
হুঃখ নিবারণেচ্ছায় স্থঙ্টি করেন, কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে কাহারও 
ছুঃখ ছিল না। ছুঃখও পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহ? 
প্রতিবাদীরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে পরমাস্বা 
প্রথমতঃ কাছার নিৰারণাশয়ে স্ৃষ্টিকার্ষ্য প্রবৃত্তি হইলেন, 
আর কিহেতুই বা সর্বজ্ঞ পরমাত্মার এইন্ধপ অসৎ হুঃখের 
নিবারণে ইচ্ছা! হইল? যদি রোগ থাকে, তবেই তঙ্মি- 
বারণার্থ গধধ সেবন করিতে হয়, নতুবা কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তি সুস্থ থাকিয়াও ওঁষধধ সেবনে ইচ্ছা করে? বরং 
তাহার প্রতি সর্ধতোভাবে ছেষই প্রকাশ করিয়া থাকে । 
আর যেমন সুস্থ ব্যক্তির ওধধ সেবনে রোগ হইবার সম্পূর্ণ 
সম্ভাবনা বলিয়। বদি কোন সুস্থ ব্যক্তি ওঘধ সেবন করিতে 
প্রবৃত্ত হয়, তবে সকলেই তাহাকে অজ্ঞ ও অবিবেচক বলিয়! 
থাকে, সেইরূপ যদি পরমাত্মা জীবগণের ছুঃখ না থাকাতেও 
তগ্নিবারথে সমুৎস্ক হইয়! স্থপ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে 
কোন্‌ ব্যক্তি না স্বীকার করিবে যে, পরমাস্ম। বা ঈশ্বর 
অজ্ঞ ও অবিবেচকের ভ্তায় সহি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
এবং পরমাত্মার সর্বজ্ঞতা ও বিবেচকতাদি ঈশ্বরত্ব শক্তিই 
বা কোথায় রহিল, বরং পরমাত্মা আমাদের অপেক্ষা অজ্ঞ হইয়! 
পড়িলেন। এই দোষ পরিহারের' নিমিত, জীবের ছুঃখ- 
সঞ্চারের পর পরমাত্মা করুণা করিয়া স্যঙটি করিয়াছেন, 
এই কথা বলাও নিতাস্ত অসঙ্গত বলিতে হুইবে। 
কারণ তাহা হইলে জীবগণের ছুঃখের আবিতভ্াব হইলে 
পরমাত্মা ভক্লিবারণের আশয়ে সৃষ্টি করেন, এ জন্ত স্যতি 
ছুঃখকে অপেক্ষা করিতেছে এবং সৃষ্টি হইলে ছ:ংখের 
আবির্ভাব হয়, এজন্ড ছুংখও স্ষ্টিসাপেক্ষ, এই পরম্পর 
সাপেক্ষতারূপ অন্তোন্তাশ্রয়দোষ ঘটে । আরও দেখ, বদি 
পরমাত্বা করুণা করিয়াই সৃষ্টি করিতেন, তাহা! হইলে 
কখন কেহ সুখী বা দুঃখী হইত না, যেহেতু সকলেই 
পরমাত্মার কপার পাত্র এবং পরমাত্মা পক্ষপাত প্রড়ৃতি 
দোষশুষ্ত । অতএব এই সকল প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, 
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পরমাত্মা বা পরমেশ্বর নাই, কেবল অচেতন প্ররৃতিই জগঞি. 
্দাণে প্রবৃত্ত হইতেছে । 

যেমন নির্ব্যাপার আয়ঙ্কাত্তমণির সন্গিধানে জড়াত্মক 
লৌহেরও ক্রিয্না হইতেছে, সেইরূপ জীবাত্মক পুরুষ সন্মিধানে 
জড় স্বরূপ প্রকৃতিরও জগনির্ধাণার্থ ক্রিয়া হওয়া অসম্ভতাবিত 
লছে। যেমন জন্ধ ব্যক্তি পঙ্গুকে নিজ ত্বন্ধে আরোহণ 
করাইয়া গন্তব্য পথে গমন করিতে পারে, এই প্রকার অচেতনা 
প্রকৃতি জীবাত্মাকে অবলম্বন করিয়া জগন্নির্দাণ করে, জীবাত্ম। 
প্রক্কতির মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ষাহা নিজের ধর্ম নয়, প্রন্কতির 
ধর্শা, তাহাই আপনার ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করে। এ জন্ত 
প্রকৃতি পুরুষ € জীবাক্স! ) পরস্পর সাপেক্ষ । এই জীবাত্মার 
অদৃষ্ট ( ধর্ম অধর্্ম) জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগা, অবৈরাগা, রশ্য্য 
ও অনৈশ্ব্্য প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ণ আছে, ইহা! বীজাঙ্থুর- 
ম্ভায়বৎ অনাদ্দি। ঘতদিন পর্য্যন্ত পুরুষের আত্মখ্যাতি ন। হইবে, 
ততদিন প্রক্কতি বিরত হইবে না। এই আত্মখ্যাতির জন্ত তত্ব- 
জ্ঞান আবশ্বক। তত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। পজ্ঞানানুক্তি” 
(সাণ্দ') এই জ্ঞানের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবন্তক | 
শ্রবণাদি সাধিত হইলে জীবাত্ম! মুক্ত হয়, যতদিন পর্যন্ত বাসন! 
(সংস্কার) অপনীত না হইবে ততদিন জীবাত্মার উদ্ধারের উপায় 
নাই। (সাংখ্যদ* ) পাত্তঞ্জলদর্শনের সহিত সাংখ্যের জীবাত্মার 


একমত আছে। 
যোগশ্ুত্রকার জীবাস্বাতিরিক্ত পরমাস্মা শ্বীকার করেন । 
তাহার মতে-_-অবিদ্যা, অন্মিতা, দ্বেষ, অবিনিবেশাখ্য 


পঞ্চবিধ রেশ, কর্ম ও কর্মফল বাসন! দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষ 
বিশেষকে পরমাস্মা বাঁ ঈশ্বর বল! যায়, অর্থাৎ যে অনির্বচনীয় 
পুরুষের কোনরূপ ক্লেশ নাই, তিনি সর্বদা পরমানন্দ স্বরূপে 
সর্বত্র বিদ্তমান আছেন, ধিনি কোনরূপ বিহিত বা অবিহিত 
কর্ম করেন না, যাহার কোনরূপ কর্ম্ফলের বাসনা নাই এবং 
এইরূপে যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালত্রয়েই সর্ব- 
বিষয়ে নিলি, সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পরমপুরুষই ঈশ্বর 
বা পরমাত্বা ৷ সেই পরমাত্ম। সর্বপ্রকার পুরুষের মধ্যে বিশেষ 
গুণশালী, তাঁহার সশ আর কেহ নাই, তিনি ইচ্ছামাত্রেই 
অনস্ত জগতের স্থপটি স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারেন । পাতঞ্জলের 
মতে--পরমাত্মসাধক যুক্তি এইরূপ, সমুদয় বস্তই সাতিশয়, 
অর্থাৎ তারতম্য্ধপে অবস্থিত, বস্ত সকলের শেষ সীমা আছে, 
যথা অক্পত্ব ও অধিকত্ব, পরিমাণের শেষসীমা বথাক্রমে পরমাণু 
ওআকাশ, অতএব খন কাহাকে ব্যাকরণ মাজে, কাহাকে 
অলঙ্কারে, আর কাহছাকে বা ততৎ শাস্ত্র এবং দর্শনশান্তে 
অভিজ্ঞ দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, জ্ঞানাদিও 
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সাতিশয় পদার্থ, তখন অবন্তই স্বীকার করিতে হইবে জ্ঞানাদি 
কোথাও শেষ সীম লাভ করিয়৷ নিরতিশয়ত। প্রাপ্ত হইয়াছে । 
যে পদার্থ যাদৃশ গুণের সম্ভাব ও অভাবে যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও 
অপরুষ্টরূপে পরিগণিত হয়, সেই পদার্থের সর্বতোভাবে 
তাদৃশ গুণবত্তা রূপ তঅত্যুত্রুতাকে নিরতিশয়তা কহে। 
অণুর পরম অণুতা, স্থুলের পরম স্থূলতা, মূর্ধের অতাস্ত মূর্খতা, 
এবং বিধানের বিস্তাবন্তাই অত্যুত্কুষ্ঠতা বলিতে হইবে। 
নতুবা তদ্বিপরীত স্থুলত্বা্দি অণু প্রভৃতির উতৎকষ্ঠতা হইবে 
না। জ্ঞানের উৎকষ্টতা ও অপকৃষ্টতা বিবেচনা করিতে 
হইলে অধিক বিষয়তা ও অল্প বিষয়তাই লক্ষিত হইবে। 
এই জন্তই কিঞ্চিম্মাত্র শাস্ত্তানীকে অপরুষ্ট জ্ঞানী আর 
অধিক শান্ত্রজ্ঞানীকে উতক জ্ঞানী বলা যায়। এরূপে 
যখন অধিক বিষয়তাই জ্ঞানের উত্কষ্টতা ইহা সিদ্ধ 
হইল, তখন অপরিচ্ছ্ন ব্রহ্মাগুস্ক খেচর অরণ্যচর ও আমাদিগের 
চক্ষুর অগোচর সর্ববস্বিষয়তাই যে জ্ঞানের অত্যুত্কৃষ্টতা- 
রূপ নিতা নিরতিশয়ত1, তাহা আর বলিবার অপেক্ষ। কি? 
& নিত্য নিরতিশয় জ্ঞানস্বরূপ সর্বজ্ঞতা জীবাত্মার সম্ভবে না, 
যেহেতু জীবাম্মার বুদ্ধিবৃত্তি রজোগ্ুণ ও তমোগুণ দ্বার! 
কলুধিত থাকায় দৃকৃশক্তিপরিচ্ছি্, এই দৃকৃশক্তির দ্বার! 
কখনই সর্বগোচরজ্ঞান সম্ভবে না। সুতরাং অপরিচ্ছ্ 
দৃকৃশক্তিমানকেই তাদৃশ সর্বজ্ঞতার একমাত্র আশ্রয় বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই। প্রর্ূপ অপরিচ্ছ্র 
দৃকৃশক্তিমান ঘিনি, তিনিই যোগস্ুত্রকারের অভিমত পরমায্মা। 
এই প্রকারে যখন পরমাত্মার সত্ত। সিদ্ধ হইল, তখন পরমাস্থা 
বা পরমেশ্বর নাই বলিয়া কেবল ধ্বাগাড়ন্বর কর! অজ্ঞানের 
বিজ্ম্তপ্রলাপ মাত্র। এই পরমাম্মা জগন্নির্মাণার্থ স্বেছানুসারে 
শরীরধারণপূর্বক সংসারপ্রবর্তক ও সংসারানলে সন্তপ্যমান 
ব্ক্তি সকলের অন্ুগ্রাহক, অসীমকপানিধান এবং অন্তর্যামি- 
রূপে সর্বত্র দেদীপ্যমান রহিয্লাছেন, তাহারই ইচ্ছায় এই 
গ্রকৃতি পুরুষ সংযোগ হইতেছে । যোগস্থত্রের আত্ম! (জীবাক্মা) 
ও পরমাত্মা ভিন্ন জগতের সকল বস্ত পরিণামী। 
“পরি পামশ্বভাবাহি গুণাঃ না পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে।” 
( ততৃকৌ' ) 
গুণ সকল পরিণামশীল, ক্ষণকাল পরিণত না৷ হইয়া 
থাকিতে পারে ন!। জগতের যে বস্তই পর্যবেক্ষণ কর না কেন, 
প্রতিক্ষণই পরিণাম হইতেছে, কেবল অপরিপামী আত্মা । 
“পরিণামিনোহিভাবাঃ খত্তে চিতি শক্কে ।” (সা'ত'কৌ? ) 
চিৎশক্তি অর্থাৎ আম্মা বাতীত সকলই পরিণামী। (পাতঞ্জলদ') 
বেদান্ত মতে, একমাত্র ব্রচ্ষ ব৷ আত্মাই সত্য, আর সমুদয় 


[ ১২৪ ] 
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জগৎই মিথ্যা । আত্মা বা ব্রক্মজ্ঞান হইলে মুক্তি হয়। জীব 
(জীবাত্মা, প্রত্যগাত্মা বা উপাধিযুক্ত আত্ম! ) ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার 
করিবামাত্রই ব্রঙ্গ হয়, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সংসারহঃখ অতিক্রম 
করে, এই সকল শ্রুতিপ্রমাণে বর্গাত্মজ্ঞান ব্যতীত ছঃখাতীত 
হইবার অন্য কোনই উপায় নাই। ব্রঙ্ষই আমি ইত্যাকার 
অসন্দিপ্ধ অনুভবের নাম ব্রদ্ধাত্মজ্ঞান, এই জ্ঞানের প্রধান 
উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শাস্ত্র কথা শুনিলেই 
শ্রবণ হয় না, গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনিয়া মনোমধ্যে 
তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ এবং সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় 
ব্রন্মেই সমুদয় শাস্ত্রের তাৎপর্যয আছে, এরপ বিশ্বাস করিবে, 
এই সকল একত্র হইলে তবে তাহ। শ্রবণ বলিয়৷ গণ্য হইবে। 
আপনার ব্রহ্মভাব অপরোক্ষ জ্ঞানে আরূঢ় হওয়াই তত্বজ্ঞান। 
যেমন মরুমরীচিক1 জলত্রান্তি, তেমনি ব্রঙ্গে দৃথাভ্রাস্তি, অর্থাৎ 
এই পরিদৃশ্তমান জগৎ যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা! সকলই 
রজ্জুতে সর্পদর্শনের স্তায় মিথ্যা, যাহ! দেখিতেছ, তাহা৷ ব্রহ্ম বা 
আত্মা, কিন্ত অবিদ্যামোহিত হইয়া আত্মার শ্বরূপ ন৷ দেখিয়!] 
পরিদৃশ্তমান জগৎ দেখিতেছ। সুতরাং দৃশ্থাপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্গাই 
সত্য, প্রথমে এই জ্ঞানলাভ অর্জন ও দৃঢ় করিতে হয়, অনন্তর 
আমি এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, সমব্তই 
ত্রার্তিবিশেষের বিলাস, স্থৃতরাং আমি (আত্ম) জ্ঞান ও আমি 
জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই ব্রন্গে রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা, এই 
জ্ঞান যখন বিচলিত হয়, তখন আপনাআপনি অহং অর্থাৎ 
আমি এই জ্ঞানটী ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়৷ বরন্গে 
গিয়া অবগাহন করিতে থাকে, অহ্ংজ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই 
তত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অবধারণ 
করিবে। এইরূপ তন্বজ্ঞান হইলেই মোক্ষ অনিবার্য । ইহাকে 
মোক্ষবল, জীবত্বনাশবল, জীবন্ুক্তিবল, তুরীয়প্রাপ্তিবল, আর 
ব্রহ্মপ্রাপ্তিবল, যাহ! ইচ্ছা! তাহ! বলিতে পার, সে অবস্থা 
সান্বিক, রাজসিক ও তামসিক মনোবৃত্তির অতীত । এখন 
যাহা স্থুখছুঃখ বলিয়া জান, সে অবস্থ। সুথছুঃখের অতীত। 
তাহ! নির্ভয়, অদ্বয়, ঘন, আনন্দ, একরস ও কুটস্থ নিত্য । 
একই চৈতন্য আমাতে তোমাতে ও অন্যান্য জীবে 
বিরাজমান। সেই এক অথণ্ড আত্মাই (চৈতন্য) ব্রহ্গ, 
এবং সেই অনাদি অনস্ত ব্রক্গ চৈতন্য উপাধি ভেদে অর্থাৎ 
আধার দেহাদি ভেদে বিভিন্ন ভাব প্রাণ্ডের ন্যায় রহি- 
য়াছে। বস্ততঃ তাহা! অভিন্ন বৈ বিভিন্ন নহে। উপাধি 
অন্তহিত হইলেই এক, নচেৎ বহু। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই 
লোকন্রয় সেই ব্রহ্ষচৈতন্যে গ্রতিভাসিত অথব। মায়িক- 
রূপে দৃষ্ট হইতেছে। সর্বাবিষয়ক সকল ব্যক্তির জ্ঞানই 
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এক, বিভিপ্ন নছে। এইজ্ঞানেরই নামান্তর চৈতন্য । চৈতন্ত 
জ্ঞান হইতে পৃথকৃভূত নহে এবং এই জ্ঞান শ্বর্ূপ চৈতন্যই 
আত্মা, আত্ম! চৈতন্য ভিন্ন নহে । অতএব যখন জ্ঞানের এঁক্য 
সিদ্ধ হইতেছে, তখন আত্মা সকলের পরম্পর এক্য এবং পূর্ণ 
চৈতন্য স্বরূপ বর্গের সহিত জীবায্মারও যে এঁক্য সিদ্ধ 
হইবে, তাহ আর বলিবার আবশ্তক কি? এই জীব ব্রঙ্গের 
এক্যই ণতত্বমসি শ্বেতকেতো।” ইত্যার্দি শ্রুতিতে প্রতিপাদদিত 
হইয়াছে । আত্মার জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃত্তি, অপচয় ও 
বিনাশরূপ ষড়বিধ বিকারের মধ্যে কোন বিকার নাই। 
*ন জায়তে ভরিতে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিত1 বা ন তূয়ঃ। 
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হুন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥৮ 
( গীতা ২২৭) 
ইহার জন্ম বা মৃত্যু নাই, ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বা 
বর্ধিত হন না, ইনি অজ নিত্য ও পুরাণ, শরীর বিন হইলেও 
ইহার বিনাশ নাই । আত্ম! সর্বত্র সর্বদাই দেদীপ্যমান রহিয্া- 
ছেন এবং আতম্মাই পরম আনন স্বরূপ। যেহেতু আত্মাই সক- 
লের নিরতিশয় স্নেহের অদ্বিতীয় পাত্র । দেখ আত্মার গ্রীতির 
নিমিত্তই পুত্র কলব্রাদিতে দেহ জন্মে। অন্যের গ্রীতির 
নিমিত্ত আর কেহই কোন কালে আত্মাতে স্সেহ করে না। যদি 
আত্মার আনন্দরূপতা প্রতীতি না হয়, যদ্দি আম্মার আনন্দ- 
বূপত। অজ্ঞাত রহিল, স্থতরাং তাহাতে স্গেহ হইবার সম্ভাবন' 
কি? এই দোষপরিহারার্থ ব্দি আত্মার আনন্রূপতার 
প্রতীতি স্বীকার করা' যায়, তাহা হইলে আত্মম্বরূপ পুর্ণানন্দ 
থাকিতে তুচ্ছ বিষয়ানন্দ পাইবার মানসে কোন্‌ জীব শ্রক্‌- 
চন্দনাদি উপভোগে প্রবৃত্ত হইতে পারে? সিদ্ধ বস্তর নিমিত্ত কি 
লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ? অতএব আম্মার আনন্দরূপতার 
প্রতীতি বা অপ্রতীতি উভয়পক্ষই সদোষ হইতেছে, কিন্তু এই 
আপত্তি বন্ধমূল হইত ঘদি আত্মার আনন্দরূপতার সম্পূর্ণ প্রতীতি 
ব৷ সম্পূর্ণ অগ্রতীতি স্বীকার কর! যাইত। বাস্তবিক আত্মার 
আনন্দরূপতা অজ্ঞান স্বরূপ অবিগ্ভার গ্রতিবন্ধক বশতঃ গ্রতীত 
হইয়াও অগ্রর্তীত হইতেছে অর্থাৎ সামান্ততঃ প্রতীত হুই- 
তেছে বটে, কিন্তু বিশেষতঃ প্রীতি হইতেছে না। ইহার 
অবিকল দৃষ্টান্ত অধ্যয়নশীল, ছাত্র মধ্যস্থিত চৈত্রনামক ব্যক্তির 
অধায়ন শব । এই স্থলে অন্ঠান্ত বালকের অধায়নরূপ প্রতি- 
বন্ধক বশতঃ এইটা চৈত্রের অধ্যয়ন শঙ্ধ এইয়প বিশেষ জানা 
যাঁয় ন! বটে, কিন্তু সামান্তঃ এই মাত্র জালা! বায়, যে ইহার 
সধো চৈত্রের অধ্যয়ন শব আছে। পরমাত্বার প্রাতিধিত্ব- 
যুক্ত সত্ব, রজং ও তমোগুণাত্মক ও সৎ ঝা অসংরূপে অনি- 
গে পদার্থ, বিশেষকে অজ্ঞান কছে। এই অদ্ঞান জগতের 
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কারণ বলিয়া ইহাকে গ্ররুতিও বলা যায়, এই অজ্ঞানের আব- 
রণ ও বিক্ষেপ ভেদে ছুইটী শক্তি আছে। যেরূপ মেঘ পরি- 
মাণে অল্প হুইয়াও দর্শকগণের নয়ন আচ্ছন্ন করিয়া বহু 
যোজন বিস্তৃত হৃর্যামগুলকে যেন আচ্ছাদিত করিয়াছে 
বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান পরিচ্ছিপ্ন হইয়াও যে শক্তি দ্বার! 
দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছাদিত করিয়া যেন অপরিচ্ছি্ন 
আত্মাকেই তিরোছিত করিয়া! রাখিয়াছে। এ শক্তিকে 
আবরণশক্তি কহে। এই অজ্ঞান বাস্তবিক এক হইলেও 
অবস্থাভেদে দ্বিবিধ, মায়া ও অবিদ্যা । বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজো 
বা তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত অজ্ঞানকে মায়া, আর মলিন 
অর্থাৎ রজো বা তমোগুণ ছারা অভিভূত সন্বগুণপ্রধানকে 
অবিদ্যা কছে। এই মায়াতে পরমাত্মীর ষে প্রতিবিশ্ব হয়, 
প্র প্রতিবিশ্বই প্র মায়াকে স্থায়ত্ব করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, 
এই কারণ ত্র প্রতিবিষ্বই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্কিমান্‌ ও অন্তর্যামী- 
স্বরূপ ঈশ্বরপদবাচ্য । আর অবিদ্যাতে যে পরব্রঙ্গের প্রতি- 
বিশ্ব পতিত হয়, এই প্রতিবিশ্বই এঁ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া 
মন্তষ্যাদি সমন্তই জীব পদবাচা হয়। আবিদা! নানা, সুতরাং 
তৎপতিত প্রতিবিস্বও নান! বলিয়া জীবও নানা । স্ায় ও বৈশে- 
ধিক মতে জীবাত্মা, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রক্কৃতি ও বেদান্ত 
মতে অবিদ্যা বা মায়া প্রায়ই এক জিনিস, কিন্তু পরস্পরের 
সহিত এই বিষয় লইয়া বিশেষ মতভেদ ও তর্ক উতাপিত 
আছে। যেহেতু স্ায় ও বৈশেষিক মতে জীবাত্মা জগতের 
কারণ, সাংখ্য ও পাতঞ্রল মতে প্ররক্কৃতিই জগতের কারণ এবং 
বেদাস্ত মতে অবিদ্যা বা মায়া জগতের কারণ । এই জন্ত এই 
তিনই এক পদার্থ বুলিয়া অনুমিত হওয়া অসঙ্গত নছে। 
কিন্তু প্রত্যেক দর্শনকার প্রত্যেকের মত খণ্ডন করিয়া নিজ 
মত সংস্থাপন করিয়াছেন। 

ৰাস্তবিক পরমাস্মা (ব্রঙ্গ) ভিন্ন সকল বস্তই মিথ্যা, 
এ জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, তৎসমুদয় রজ্ছুতে স্পত্রম- 
বং কপ্পিতমাত্র। জীবায্মাই পরমাস্মা আর পরমাত্মাই জীবাক্ম! । 
অতএব এই জগ স্থষ্টিক্রম এবং জীবাত্মা ও পরমায্বার 
বিভাগ কর! বন্ধ্যাপুত্রের নামকরণের স্তায় উপহাসাম্পদদ। 

যদি পরমাত্মার (বর্গের) সহিত জীবের বাস্তবিক 
ভেদ না থাকে, জীবই পরমাযমস্বরূপ হয়, তবে জীবের অন- 
ক নিবৃত্তি এবং ব্রদ্ষভাবপ্রাপ্তিক্ষপ পরম মুক্কি স্বতসিদ্ধই 
আছে, তক্গিমিত্ত তত্বজ্ঞানের আবশ্তকতা৷ থাকে না । সিদ্ধ বস্ত্র 
সাধনে কে যত্ববান্‌ হইয়া থাকে ? কিন্ত রাই আপতি কেবল 
জিগীষ' ও স্কৃকদর্শিতা প্রভৃতি দোষের কার্য বলিতে হইবে। 
কারণ সিদ্ধ, বস্তরও অসিগ্ধত্ব ভ্রম হয় এবং এ ভ্রমনিরাকরণার্থ 
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উপায়াস্তর অবলম্বন করিতে হয়। দৃষ্টান্ত দিতেছি--দশজন 
মূঢ় ব্যক্তি নদী পার হইয়া সকলই আপনাকে পরিত্যাগ- 
পূর্বক গণনা করিয়া দেখে ৯ জন ভিন্ন ১* জন হয় না, 
তধন তাহারা অত্যন্ত উৎকণিত হইর! চিস্তা করিতে লাগিল, 
একজনকে নিশ্চনন কুম্তীরে লইয়। গিয়াছে । কিন্তু যখন 
বুদ্ধিষান্‌ ব্যক্তি কর্তৃক "দশম তুমিশ এইকপ উপদিই 
হইল, তখন আপনাকে লইয়। গণন। করাতে দশ জনই আছি, 
এইরূপ নিশ্চন্ব করিয়৷ অলন্ধ বন্তর লাভে পরম আনন্দিত 
হইল। আর প্রায়ই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, অন্তমনস্ক 
অবস্থায় নিজ স্বন্ধে গাত্রমার্জনী রাখিয়৷ অন্ত স্থানে অন্বেষণ 
করিতে হয়। অতএব জীব পরমাজ্মর স্বরূপ হইলেও অজ্ঞান 
নিবৃত্তির জন্য উপায়াবলম্বন করায় হানি কি, বরং উক্ত যুক্তি- 
ক্রমে অবশ্ঠ কর্তব্যই হইতেছে। 
বুদ্ধি জ্ঞানেত্দ্রির,পঞ্চক সহিত বিজ্ঞানময়কোষ, মন কর্ে- 
ক্রি সহিত মনোময়কোষ, এবং কর্দেন্ছ্িয় সহিত প্রাণ প্র।ণময় 
কোষ বলিয়া গণ্য । এই তিন কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোষ 
জ্ঞানশক্কিমান্‌ ও কর্তৃত্বশক্তিসম্পন্ন। মনোময়কোষ ইচ্ছা- 
শক্তিণীল ও করণস্বর্ূপ এবং প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তি- 
শালী ও কার্যাস্বরপ। পঞ্চ জ্ঞানেত্দ্রিয় পঞ্চ কর্শেন্দ্িয 
পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি ও মন এই সপ্দশ মিলিত হইয় সুস্ শরীর 
হয়, এ শুক্র শরীরকে লিঙ্গশরীর কহে। এই লিঙ্গশরীর 
ইহলোক ও পরলোকগামী এবং মুক্তি পর্যন্ত স্থায়ী। এই লিঙ্গ- 
শরীরের যখন স্থুলশরীর পরিত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত 
হয়, সেই সময় যেমন জলৌকা একটা তৃণ অবলম্বন না করিয়া 
পূর্বাশ্রিত তৃণাদি পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ 
আম্মার (অর্থাৎ লিঙ্গশরীরের) মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে 
একটা ভাবনাময় শরীর হয়। এ শরীর হইলে যাবজ্জীবন- 
ব্যাপী কর্ধরাশি আসিয়া! উপস্থিত হয়। তখন কর্ানুসারে 
যে কোন মন্তুম্য পশু পক্গী কীট প্রভৃতি একটা আশ্রয় করিলে 
মাম্মা লিঙ্গশরীরের সহিত সেই দেহ আশ্রয় করিয়া পূর্ব- 
দেহ পরিত্যাগ করে। [ব্রন্গ দেখ।] প্রাণ নির্গত হইবার 
সমর নবদ্ধার দিয়া নির্গত হয়। 
জীবাদান (ব্লী) জীবানাং আদানং ৬তৎ। বৈদ্ত ও রোগীর 
অন্ঞতায় বমন ও বিরেচনের পঞ্চদশ প্রকার ব্যাপদ্‌ ঘটে, 
তাহার মধ্যে জীবাদান একটা । স্ুশ্রুতে ইহার বিষয় এই 
প্রকার লিখিত আছে-_বিরেচনের 'অতিযোগে প্রথমে শ্লেক্ষমহ 
জল, পরে মাংসধৌঁত জলের স্ায় জল, পরে জীবশোণিত, 
পরে গুদস্থান ( গোগোল ) পর্য্যন্ত নির্গত হয় এবং কম্প ও 
বমন হইয়। খাকে। এরূপ স্থলে অধোভাগে গুদনিঃশত 
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হইলে দ্বতে অত্যক্ত ও হ্থেদ প্রয়োগ করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট 
করাইবে, অথবা ক্ষুদ্রর়োগের প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা 
করিবে। [ক্ষদ্ররোগ দেখ।] র 
কম্প হইলে বাতব্যাধির প্রণালীতে চিকিৎসা! করিবে। 
[বাতবাধি দেখ।] জীবশোণিত অধিক নির্গত হইতে থাকিলে 
কাশ্মরী ফল, বদরী ও দুর্বার ডাটা দিয়া হুপ্ধপাক করিয়া 
শীতল হইলে ত্বতমণ্ড ও অঞ্জন যোগে আন্থাপন করিবে । 
মগ্রোধাদিগণের কাথ, হুপ্ধ, ইক্ষুরস ও দ্বৃত এই সকল শোণিত 
সংস্থষ্ট করিয়া! বস্তিতে প্রয়োগ করিবে । উদ্ধীশোণিত নিঃস্যত 
হইলে রক্তপিত্ত ও রক্তাতীসারের ন্যায় প্রতীকার করিবে। 
স্গ্রোধাদিগণের ক্কাথও প্রয়োগ কর! যায়। যে শোণিত 
নির্গত হয় তাহ! জীবশোণিত। রক্ত কি পিত্ত ইহা! জানিবার 
জন্য তাহাতে কার্পাস বস্ত্র ডুবাইয়৷ উঞ্ণ জলে প্রক্ষালিত 
করিবে। যদি বঞ্জ্রিত থাকে, তাহা হইলে জীবশেণিত বলিয়া 
জানিবে। অথবা সেই শোণিত অল্নে মাথাইয় কুকুরকে দিলে 
যদ্দি ভক্ষণ করে, তবে তাহাকে জীবশোণিত বলিয়া! জানিবে। 
(স্থুত্রত চিকি* ৩৪ অঃ) 
কীবাধান (ক্লী) জীবন্ত ক্ষেরজ্ঞম্ত আধানং ৬তৎ। শরীর, দেহ। 
জীবাধার (পুং) জীবন্ত ক্ষেত্রক্তস্ত আধারং আশ্রয়স্থানং ৬তৎ। 
হদয়। ( হেম*) পজদ্যয়ং তশ্মাদ্ুদয়ং” (ছান্দোগ্য* উ* ) 
'জীবশ্য হৃদয়াধারোক্কে স্তথাত্বং' (ভাষ্য ) 
হৃদয়ে জীব (জীবায্মা।) অবস্থান করে, এই জন্ত হৃদয়ের 
নাম জীবাধার। 
জীবাস্তক (পুং) জীবং অন্তয়তি নাশয়তি জীব-িছ্‌ খুল্‌ ১ 
শাকুনিক, ব্যাধ। (ত্রি)২ জীবননাশক। 
জীবার্ধপিণুক (পুং) চক্রস্থিত রাশিকলার ১৮** ভাগের 
অষ্টম ভাগ । ( হূর্য্যসি* ) 
শভ্রীবাল! (ত্ত্রী) জীবং উদরস্থরুমিং আলাতি গৃহ্থাতি নাশর- 
তীত্যর্থঃ আ-লা-ক টাপ্‌। সৈংহলী। (রাজনি*) 
জীবাস্তিকায় (পুং) অর্থন্মতগ্রসিদ্ধ জীবভেদ, ইহা তিন 
প্রকার, অনাদিনিদ্ধ, মুক্ত ও বন্ধ। অনাদিনিদ্ধ অর্থৎ, যিনি 
সকল অবস্থায় অবিদ্যা প্রভৃতি ছুঃখরহিত, অণিমাদি প্রভৃতি 
সকল এরশর্যযসম্প্ন। [ জীবাক্স! দেখ। ] 
জীবিক। (ত্ত্রী) জীব্যতেহনয়! ( গুরোশ্চ হলঃ । পা! ৩৩।১০৩) 
জীব অ-কন্‌ অত ইত্বং। ১ জীবনোপায়। পর্যায-_আজীব, 
বার্তা, বৃত্তি, বর্তন, জীবন । (অমর) ২জীব। (শবর' ) 
*আলিন্কামশঠাং শুদ্ধাং জীবেৎ ব্রাহ্মণজীবিকাং।” ( মন্তু 81১১) 
৩জীবন্তী। (মেদিনী) 
জীবিত (ব্লী) জীব ভাবে স্ক। ১ জীবন, গ্রাণধায়ণ। (হেম) 


জীবোৎপতিবাদ 


“ত্বং জীৰিতং ত্বমসি মে হৃায়ং দ্বিতীয়ং” (উত্তর রামচ" ১ অঃ) 
কর্তরি ক্ত। (তরি) ২ জীবনযুক্ত, ষে প্রাণধারণ করিতেছে । 
জ্ীবিতকাল (পুং) নীবিতন্ত জীবনস্ত কালঃ ৬তৎ। আযুঃ, 
প্রাণধারণ সময় | (অমর ) 
জীবিতত্ব (ত্রি) জীবিতং জীবনং হুস্তি জীবিত হন-টক্‌। প্রাণ- 
নাশক, যে জীবন নষ্ট করে। | 
জীবিতজ্ঞা (শ্রী) জীবিতন্ত জীবনস্ত ক্তা জানং যন্তাঃ। 
নাড়ী দেখিয়া জীবের জীবনকাল জানা যায়, এই জন্য ইহার 
নাম জীবিতজ্ঞ। বলে। 
জীবিতনাথ (পুং) জীবিতন্ত নাথঃ ৬তৎ। 
প্রাণনাথ। [জীবিতেশ দেখ।] 
জীবিতাস্তক (পুং) জীবিতস্ত অন্তকঃ ৬তৎ। ১ জীবনাস্তক, 
যম। [জীবান্তক দেখ।] (ত্রি)২ প্রাণীহিংসাকারী। 
জীবিতেশ (পুং) জীবিতন্ত ঈশঃ প্রভৃঃ ৬তৎ। ১ প্রাণনাথ, 
প্রাণেশ্বর। ২ যম। ৩ ইন্দ্র। ৪ হ্য্র্য। € দেহমধাস্থিত চন্সথ্যয- 
রূপ ইড়। পিঙ্গলা নাড়ী, দেহে স্থিতি জন্য ইহার! জীবিতেশ বলিয়া 
অভিহিত। [নাড়ীদেখ। ](ত্রি)৬ জীবিতেশ্বর। (মেদিনী) 
জীবিতেশ্বর (পুং) জীবিতন্ত ঈশ্বরঃ ৬তং | জীবিতেশ, প্রাণে- 
শ্বর। [জীবিতেশ দেখ।] 
জীবিন্‌ (ত্রি) জীব অন্তান্তীতি জীবইনি। ১ প্রাণধারক, 
প্রাণিমাত্র । ২ জীবনোপায়যুক্ত। স্ত্রিয়াং ডীপ্‌। 
“পুরুষায়ুষজীবিস্তো নিরাতঙ্কা নিরীতয়ঃ।* (রঘু ১ অঃ) 
জীবেন্ধন (ক্লী) জীবরূপং ইন্ধনং রূপককর্মমধা। জীবনূপকাষ্ট। 
জীবেষ্টি (স্ত্রী) জীবোদ্দেশিকা ইস্রিঃ। বৃহম্পতিসত্র, যে 
ষজ্ঞ বৃহস্পতির উদ্দেশে কর! যাঁয়। 
জীবোতপত্তিবাদ (পুং) জীবন্ত সঙ্কষর্ণাভিধন্ত উৎপত্তৌ উৎ- 
পত্তিবিষয়ে বাদঃ প্রতিবাদঃ ৬তৎ। জীবের উৎপত্তি বিষয়ক 
প্রতিবাদ । পঞ্চরাজ প্রভৃতি নৈষ্ণব গ্রন্থে জীবের উৎপত্তি বিষন্ন 
এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। ভগবস্তক্তেরা বলেন, ভগ- 
বান্‌ বাস্থদেব এক, তিনি নিরঞ্জন, জ্ানবপুঃ এবং তিনিই 
পরমার্থতত্ব। তিনি আপনাকে চারিপ্রকারে বিভক্ত করিয়। 
বিরাজিত আছেন এবং এই চারিপ্রকারে বিভক্ত করিয়াই 
জীবোতপত্তি করিয়াছেন। 
বাস্থদেবব্যৃহ, সন্বর্ষণব্যহ, প্রহ্যব্যহ, অনিকুদ্ধব্হ, এই 
চারি প্রকার ব্যহ তাহারই ম্বরূপ। 
'্ত্রহ্মণে! বাসুদে বাখ্যাজ্জীবঃ লক্বর্ষণাতিধঃ । 
জায়তে চ মনন্তম্মাৎ গ্রহ্যন্নাধ্যং ততঃ পুনঃ ॥ 
অহস্কারে! ইনিকদ্ধাখ্যশ্চত্বারে। বিশ্বরপকাঃ। 
বানুদেবারাধনাদৈরের্জ।য়তে বন্ধমোক্ষণম্‌ ॥* ( পঞ্চবাজ) 


জীবিতেশ, 


[ ১২৭ ] 


জীবোতপত্তিবাঁদ 


বান্থুদেবের অপর নাম পরমাস্মা, সন্কর্ষণের অন্ত নাম জীব, 
প্রহথায়ের নামান্তর মন এবং অনিরুদ্ধের নামান্তর অহঙ্কার | 
এই চারি প্রকার ব্যহের মধ্যে বাস্থদেবব্যহই পরাপ্রকৃতি 
অর্থাৎ মূলকারণ, বান্ুদেববযহ হইতে এই সকল 'দীবেন 
উৎপত্তি হইয়াছে, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি তাহা হইতে সমুৎপন্ন। 
স্থতরাং তাহা সেই পরাপ্রক্কতির কার্ধয। জীব দীর্ঘকাল 
অভিগমল, উপাদান, ইজ্জা, স্বাধায় ও যোগসাধনে* রত 
থাকিলে নিষ্পাপ হয়, পরে পাপরহিত হুইয়া পর! প্রকৃতি 
ভগবান্‌ বাস্থদেবকে প্রাপ্ত হয় । (বাস্থদেব নামক পরমাম্ম। 
হইতে সন্কর্ষণসংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি) ভাগবতদ্দিগের এই 
মত শারীরক স্ুত্রভানম্ঘে থগ্ডিত হইয়াছে । ভগবদ্ূক্তগণ 
যে বলেন, নারায়ণ গ্রক্কৃতির পর, পরমাম্মা নামে প্রসিদ্ধ 
ও সর্বাম্ম। ইহা শ্রুতিবিরদ্ধ নহে এবং তিনি ষে আপনাপনি 
অনেক প্রকারে বা বাহ (সমূহ) ভাবে অবস্থিত বা 
বিরাজিত তাহাও অবিরুদ্ধ অর্থাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে । অতএব 
ভাগবতমতাবলঘ্বিদের এই মত নিরাকরণীয় নহে। কেন 
না পরমায্সা একপ্রকার ও বন্ুপ্রকার হন। “নম একধা 
বা ত্রিধা ভবতি” (শ্রতি) ইত্যা্দি শ্রতিতে পরমাত্মার 
বছভাৰে অবস্থান কথিত হইয়াছে। নিরস্তর অনন্তচিত্ত 
হইয়। অভিগমনাদিরূপ আরাধনায় তৎপর হইতে হইবে। 
ইহাদের মতে এ অংশও নিষিদ্ধ নছে। কারণ শ্রুতি ও স্থৃতি 
উভয় শাস্ত্রেই ঈশ্বর প্রণিধানের বিধান আছে। হুতরাং 
পঞ্চরাত্র মত অবিরুদ্ধ অর্থাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। 

তাহারা যে বলেন, বাস্থদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সন্কর্ষণ 
হইতে প্রহ্যায়ের, প্রহ্যয় হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম অর্থাৎ উৎপত্তি 
হয়। এই অংশের নিরাকরণ করিবার জন্য শারীরকভাষ্যকার 
বক্ষামাণ প্রমাণের অবভারণ! করিয়াছেন । জীব যদি উৎপত্তি- 
মানই হয়, তাহ! হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি দোষ থাকিবেক, 
জগতে যে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহ! অনিত্য । উৎপত্তি- 
শীল পদার্থ অনিত্য ভিন্ন নিত্য হইতে পারে না। জীব অনিত্য 
অর্থাৎ নশ্বর স্বভাব হইলে তাহার ভগবতপ্রার্চিরপ মোক্ষ হওয়! 
সম্ভবপর নহে। কারণের বিনাশে কার্য্ের বিনাশ অবশ্থাস্তাবী। 

“নাজ্াশ্রতে নিতাত্বাচ্চ তাভ্যঃ$।৮ (শা নু" ২৩) 

আত্মা আকাশাদির স্তায় উৎপন্ন পদার্থ নছে। কেননা 
শ্রুতিতে উৎপত্তি প্রকরণে আত্মার উৎপত্তি হয় নির্ণীত নাই । 
বরং অন জন্মরহিত ইত্যাদি বাক্যে তাহার নিতাতাই 


+ জভিগমন অর্থাৎ তাগহভাষে ও কায়ষনোবাকো তগবদগ,ছে গমন 
প্রভৃতি উপাদান অর্থ।ৎ পৃজাপ্রবাছি জাতরণ ঝা আয়োজন। ইজ অর্থাৎ 
পুজ| বন্ত প্রভৃতি | শ্বাধযাক্স অথণৎ অঙইক্ষবাদি মর জপ। ধোগ 
অর্থাৎ ধ্যান । 
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বণিত হইয়াছে। ইন্তরিরযুক্ত শরীরের অধাক্ষ ও কর্শাফবাতোকী 
জীবনামক আত্মা আছেন। তিমি আকাশাদির স্তায় ব্রহ্ম 
. হইতে উৎপন্ন অথব! ঝরন্ষের ভাগ নিতা একপ সংশয় হইতে 
পারে । কোন কোন শ্রুতি অনিশ্ফ,লিগগ দৃষটপ্ত দিম! বলিাছেন, 
জীবাজ্ম। পরব্রক্ম হইতে উৎপন্ন হয়। আবার কোন শ্রুতি 
বলিয়াছেন, অবিকৃত পরব্রঙ্গই স্বস্থষ্ট শরীরে প্রবিষ্ট ও জীব 
ভাবে বিরাঞ্জিত আছেন। সংশয় হইলেই পুর্ববপক্ষ তাহাতে 
পাওয়। যায়, জীবও উৎপন্ন হুয়, এ পক্ষের পোষক প্রমাণ 
শ্রতভ্যুক্ত প্রমাণের বাধক নহেঞ্ছ। 

অবিকৃত পরমাত্মাই যে শরীরে জীবভাবে বিরাজিত 
আছেন, ইহ! কিসে জানা যায়? তাহা সহজে জানা যায় না। 
কার! পরমাস্বা ও জীবাস্মা সমলক্ষণ নহে। পরমায্মাই জীব 
এ তন্ব ছুবিজ্ঞেয়। পর্ুমাত্ম। নিষ্পাপ, নিধর্দ্বক, নিষ্ষি,য়, জীব 
তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত । [জীবাত্ম! দেখ।] বিভাগ থাকিলে ও 
আীবের বিকারত্ব ( জন্মমরণ ) জান! যায়। আকাশাপ্ি যে কিছু 
বিভক্ত বস্ত সমস্তই বিকার, জীবও পুণ্যপাপকারী স্খছুঃখ. 
ভাগী ও প্রতিশরীরে বিভক্ত, এ জন্ত জীবেরও জগছ্‌ৎপত্তি- 
কালে উৎপত্তি হইয়াছিল, এই কথাই সঙ্গত, আরও দেখ 
যেমন অস্পি হইতে ক্ষুদ্র বিশ্ফলিঙ্গ বহির্গত হয়, তেমনি 
পরমান্মা হইতে সমুদয় প্রাণ জন্মলাভ করে। শ্রুতি এইব্পে 
জীবভোগ্য প্রাণাদির স্থষ্কি উপদেশ করিয়া বলিয়াছেন_-“এই 
সকল আত্মা তাহা হইতে বুচ্চারিত হয়।” শ্রুতির এই 
উক্তিতে ভোগাস্মগণের স্থ্থি উপদিষ্ট হইয়াছে । যেমন 
প্রদীপ পাবক হইতে পাবকরূপী সহত্র সহত্র স্কলিঙ্গ 
জন্মে। সেইরূপ এই অক্ষর ব্রক্ধ হইতে অক্ষর সমানরপী 
বিবিধ পদার্থ জন্মে, আবার অক্ষরেই লর প্রাপ্ত হয়। 
ক্রুতিতে সমানরূপী এই শব্ধ থাকায় জীবাত্মার উৎপত্তি বিনাশ 
কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। স্ক,লিঙ্গ ও অগ্নি সমান 
রূপী। জীবায়্া! ও পরমান্বা সমানরূপী, উভয়ই চেতন, স্থৃতরাং 
সমানরূপী। এক শ্রতিত্ে উৎপত্তি কথন নাই, তাই বলিয়া 
অন্ত শ্রুত্যুক্ত উৎপত্তির নিষেধ হইবে, তাহা বলা যায় ন|। অন্ত 
শ্রুতিস্থ অভিরিক্ত পদার্থ সর্ধবত্র সংগৃহ্থীত হয়। পরমাস্ম। স্বন্য 
শরীরে অণুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন ইত্যাদি ক্ুতিতে অন্প্রবেশ 
শব্দের বিকার অর্থ গ্রহণ করাই উচিত। অভিপ্রায় এই যে, 
শরীরে অবিকৃত তরঙ্গের প্রবেশ নহে। কিন্তু তাহা অক্ষের 


& অর্থাৎ ক্রতি ধেএক [বিজানে সর্বাবিজান প্রতিজ| কয়য়াছেন, 
এফকে জানিলেই সকলকেই জান যাযর়। জীব বদিরগাঞতব নাহয়, 
য় পৃথক্‌ পদার্থ হয়, তাহ হইলে ব্রন্ধ জ।ানিলে জীব জন! হইবে ন1। 
ক)জেই স্দবিজ্ঞান-প্রতিজঞাঙগ হইবে। ৃ 


[ ১২৮ ] 


'জীবোতৎপত্তিধাদ 


ধকার। বিকায় ও উৎপত্তি সমানার্থক, ইহ! সর্বত্র প্রসিদ্ধ 


পূর্বপক্ষেয় উপসংহায় এই যে, উন্লিখিত্ত যুক্তিতে জীবও ত্রক্ষ 
হইতে আকাশার্গির ভ্তাগন জনে। কিন্ত আত্মা অর্থাৎ জীব 
উৎপন্ন হয় না। কারণ এই থে, ক্রত্া্ত উৎপত্তি গ্রফরণের 
বহু স্থানে জীবের উৎপত্তি অনু আছে। এক স্থানে অশ্রবণ 
থাকিলে তদ্দার! ক্রত্যস্তর কথিত উৎপত্তি নিবারিত হয় ন। 
সতা, কিন্তু জীবের উৎপত্তি অসস্ভব। কেন না জীব নিত্য। 
শ্রতিস্থ অজত্বাদি শব দ্বার জীবের নিত্যতা প্রর্তীত হয়। 
অজত্ব অবিকারিত্ব,র অতএব অবিক্কত ব্রঙ্গেরই জীবভাবে 
অবস্থান ও জীবের ব্রহ্ত্ব শ্রুতি দ্বার! বিনিশ্চিত হয়। আত্ম- 
নিত্যত্ববারদিনী শ্রতিনিচয় এই, “জীব মরেনা, তিনিই এই, 
ইনি মহান্‌ জন্মরহিত, আত্ম, অজর, অমর, অভয় ও ব্রহ্ম 
বিপশ্চিৎ অর্থাৎ আস্ম! জন্মেন না ও মরেন না, এই আন্ম! 
অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন, তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহাতে 
অনুপ্রবিই আছেন্‌,” প্জীব নামক আত্মা হইয়া অগ্ুপ্রবেশ- 
পূর্বক নামরূপ ব্যক্ত করিব” “সেই পরমাম্মা। এই শরীরে নাসাগ্র 
পর্য্যস্ত আবিষ্ট আছেন” এ সকল শ্রুতি জীবের নিত্যত্বের 
বাধক। জীবকে বিভক্ত বলিয়াছিলে তাহাও বলিতে 
পার না। জীব বিভক্ত, বিভক্ত বলিয়া বিকার (জন্ম 
বিশি্), বিকারত্ব নিবন্ধন উৎপত্তিমান এ কথাও সঙ্গত নে, 
কারণ জীবের স্বতঃ গ্রবিভাগ (পার্থক্য ) নাই। 


“একোদেবঃ সর্বভৃতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভৃতাস্তরাত্মা!।” (শ্রুতি) 


সেই সর্বব্যাপী একই দেব সর্বভৃতের বুদ্ধিগুহায় অবস্থিত । 
সুতরাং তিনি সমুদয় ভূতের অন্তরাস্মা এই শ্রুতি তাহার প্রমাণ। 
আকাশ যেমন ঘটাদি সম্বন্ধাধীন বিভক্তরূপে (পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
রূপে) প্রতিভাত হয়, পরমাত্মাও তেমনি বুদ্ধযাদি উপাধি 
সম্বন্ধ দ্বার! বিতক্তের ন্থায় প্রতিভাত হন। 

এ বিষয়ে শাস্ত্র প্রাণ আছে_-“সেই এই ব্রহ্ম আত্মা 
বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষম্দরয়, প্রোত্রময়” ইত্যাদি। এই 
শান্্রত্বার৷ একই ব্রচ্ধের বহুত্ব ও বুদ্ধযাদিময়ত্ব বল! হইয়াছে। 
ভীবের যাহা যথার্থরূপ তাহা বিষ্প্ ব! বিজ্ঞানগোচর না 
হওয়ায় বুদ্ধযাদির সহিত একীভাব প্রাপ্তিনিবন্ধন তন্তাবাপত্তি 
ঘটে। যেমন স্ত্রীময় ইত্যাদি। কোন কোন শ্রুতিতে যে 
যে জীবের উৎপত্তি ও প্রলয় কথিত হইয়াছে, তাহাও উপা- 
ধিক অর্থাৎ শরীরাদি উপাধি-নিবন্ধন । উপাধির উৎপত্তিতে 
উপহিতের (উপাধিবিশিষ্ট দেহাদি উপহিত আত্মার) উৎপত্তি ও 
উপাধির বিনাশে উপহ্িতের বিনাশ কথিত হুইয়! থাকে । 
উপাধির বিনাশে যে বিশেষ বিজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহা ক্রুতি- 
প্রমাণে প্রমাণ কর! হইয়াছে। বিজ্ঞানখন কেবল বিজ্ঞান 
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এই সকল ভূত হইতে উখিত হইয়া আবার তৃতের বিনাশে 


বিনষ্ট হয় এবং উপাধির বিনাশ হওয়ায় সংজা অর্থাৎ বিশেষ 
বিজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এ বিনাশ উপাধির বিনাশ, 
আত্মার বিনাশ নছে। তাহাও এই শ্রতি-প্রমাণে নিরাককৃত 
হইয়াছে । “তগবন্! আত্মা বিজ্ঞানঘন কেবল বিজ্ঞান অথচ 
সংজ্ঞ! থাকে না, আপনার এই কথা আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে 
পারিলাম না।” ইহার প্রত্যুত্তরে খধষি বলিলেন, “আমি 
ভ্রান্ত কথ! বলি নাই। আত্মা অবিনাশী আত্মার উচ্ছেদ ও 
পরিণাম হয় না। তবে কিন! তাহার সহিত মায়ার অর্থাৎ 
বিষয়ের সম্পর্ক হুয়। বিষয় সম্পর্ককালে বিষয়রূপী হয়, 
আবার বিষয়-বিগমে কেবল হুন।” অবিকৃত ত্রহ্মই শরীর 
সম্পর্কে জীব, ইহা স্বীকার করিলেও এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান- 
প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয় না। উপাধি-নিবন্ধন লক্ষণের প্রভেদ হুই- 
যাছে অর্থাৎ ব্রহ্গলক্গণ একরূপ আর জীব লক্ষণ অন্যরূপ। 
এখন আত্মার যে উৎপত্তি হয় না, তাহা বোধ করি সহজেই 
অন্থমিত হইতে পারিবে। পূর্বোক্ত ভাগবতদিগের যে এ 
কল্পনা ততপ্রতি আরও অনেক হেতু দর্শিত হইয়াছে । 
” ন চ কর্তঃ করণং* (সা* নু ) 

লোক মধ্যে দেবদত্তাদদি কর্তা হইতে দাত্রাদিকরণের 
(ক্রিয়া-নিষ্পাদক পদার্থের) উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ 
ভাগবতেরা বর্ণন করেন, সঙ্কর্ষণ নামক কর্তা জীব প্রছ্যায় 
নামক করণ মন জন্মাইয়া থাকেন। আবার সেই কর্তৃজন্ম। 
প্রচ্থান্ন (মন ) হইতে অনিরুদ্ধের ( অহস্কারের ) উৎপত্তি হুয়। 
ভাগবতদিগের এই কথা বিন! দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর! কাহারও 
সঙ্গত নহে। ভাগবত্দিগের এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে 
যে উক্ত সক্বর্ষণাদি জীবভাবান্বিত নহে । উহারা সকলেই 
ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি ও প্রশ্ব্যযশক্তিযুক্ত বল বীর্য ও 
তেজঃসম্পন্ন, সকলেই বাস্থদেব-নিরধিিত ও নিরবদ্য *। 
সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে উৎপত্তি-সম্ভব দোষ নাই। এই 
অভি প্রায়ের উপর বল! যাইতেছে, তাহাদের উক্ত অভিপ্রায় 
থাকিলেও উৎপত্তি-সম্ভব দোষ নির্ধারিত হয় না। অর্থাৎ 
অন্ত প্রকারে এ দোষ আগমন করে। তাহার প্রকার এইরূপ, 
সন্ব্ষণ গ্রহ্যম ও অনিরুদ্ধ ইহার! পরম্পর ভিন্ন একাত্মক নহে 
অথচ সকলেই সমধন্ফ্ষী ও ঈশ্বর এই অর্থ অভিপ্রেত হইলে 
অনেক ঈশ্বর স্বীকার করা হয়। কিন্ত অনেক ঈশ্বর শ্বীকার 
নিপ্রয়োজষন। কেন না এক জশ্বর শ্বীকার করিলেই 
ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। ভগবান্‌ বান্থদেব এক অর্থাৎ 


* নিযধিষ্িত অপ্রাকৃতিক, অর্থাৎ প্রকৃতি সভভ নছে। নিক্গবগা 
নাশাদিরহিত। নিরোধ যাগ কাহত। 


খু .. আও 


( ১২৯ ] 


জীবোতপত্তিবাদ 


অদ্বিতীয় ও পরমার্থ তত্ব এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকায় সিদ্ধাস্তহানি 
দোষও ঘটে 

এঁ চতুবুর্ণহ তগবান্ই এবং তাহার! সকলেই সমধন্থী, 
এরূপ হইলেও উৎপত্তিসম্ভব দোষ তদবস্থ থাকে। যেহেতু 
অতিশয় (ছোট বড় তর তম) না থাকায় বাস্থদেব হইতে 
স্কর্ষণের, সন্বর্ষণ হইতে প্রচ্যয়ের ও প্রহ্যয় হইতে অনিরুদ্ধের 
জন্ম হইতে পারে না। কার্ধ্যকারণের মধ্যে অতিশয় 
থাকাই নিয়ম । যেমন মৃত্তিকা ও ঘট। অতিশয় না! থাকিলে 
কোনটা কার্ধ্য কোনটা কারণ তাহা নির্দেশ করিতে পারিবে 
না। আরও দেখ পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তীরা বান্ুদেবাদির জ্ঞানাদি 
তারতম্যকৃত তেদ মানেন না। বাস্তবিক ব্যৃহচতুষ্টয়কে 
অবিশেষে বাস্দেব বলিয়া মান্ত করেন। ভগবানের ব্যহ 
(ভিন্ন সংস্থান) কি চত্ুঃসংখ্যাতেই পর্যাপ্ত হইয়াছে? তাহা 
নহে। ব্রঙ্গাদি ভ্তম্ব পর্য্যস্ত (স্তম্ব-তৃণগুচ্ছ) সমুদয় জগংই 
তগবদ্বাহ। ইহা শ্রুতি স্থতি প্রভৃতি সকল ধর্পশান্ত্রেরই 
মত। ভাগবতদিগের শাস্ত্রে গুণ গুণিভাব প্রভৃতি অনেক 
প্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা আছে। নিজেই গুণ, নিজেই গুণী, 
ইহা! অবশ্তই বিরুদ্ধ। ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন, জ্ঞানশক্তি, 
এশ্বর্য্যশক্তি, বল, বীর্য, তেজঃ এ সকল গুণ এবং প্রছায়াদি 
ভিন্ন হইলেও আত্মা ও ভগবান্‌ বাস্থদেব। আরও দেখ 
তাহাদের শাস্ত্রে বেদনিন্দা আছে। 

প্চতুযুবেদেষু পরং শ্রেয়োংলবা! শাঙিল্য ইদং শান্ত্ং 
অধিগতবান্‌।” ( শা" সু* ভা") শাগ্ডিল্য চারিবেদে পরম 
শ্রেয়োলাভ না করিয়া অবশেষে এই শাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। যে ধর্মগ্রন্থে বেদনিনা দেখা যায়, তাহাও ধর্ম্ম- 
জিজ্ঞান্থুর গ্রহণীয় নহে। এই কারণে ভাগবতমতাবল্বী- 
দিগের জীবোৎপত্তি বিষয়ে এই প্রকার কল্পনা অসঙ্গত ও 
নিতান্ত অগ্রাহ্থ। 

কণাদের মতে-_আত্মা আগন্তক চৈতন্ত অর্থাৎ স্বতঃচেতন 
নহে। নিমিত্ত বশতঃ তাহাতে চৈতন্ত নামক গুণ জন্মে। 
আবার সাংখ্যদর্শনের মতে আত্মা নিত্য চৈতন্যন্ধগী। এই 
দুই বিরুদ্ধমত দৃষ্টে সংশয় উপস্থিত হয়, আত্মার ম্ববূপ কি? 
তিনি কি বৈশেধিকদিগের ন্যায় আঁগস্তক চৈতন্ত ?ন! সাংখ্োর 
অভিমত নিত্য চৈতন্তরূপী ? কিন্তু সাধারণ যুক্তিতে আগ- 
স্তক চৈতন্ পাওয়া যায়। যেমন অগ্নির সহিত ঘটের 
সংযোগ হইলে ঘটে লৌহিত্য গুণ জন্মে, তেমনি মনের সহিত 
আত্মার সংযোগ হইলে আত্মার চৈতন্তগুণ জনম্মে। আত্মা 
নিত্য চৈতন্তরূপী হইলে অবস্তই সুপ্ত, যুচ্ছিত ও গ্রহাবিষ্ 
অবস্থায় চৈতন্ত দর্শন থাকিত। এসকল অবস্থায় চৈতন্ত 


জীবোপাধি 


থাকে না, চৈতপ্তের অভাব হয়। তাহা এ সকল অবস্থার 
পর তাহারা ব্যক্ত করিয়া থাকে। আত্মা কখন চেতন, 
কখন, অচেতন, এতদ্ৃষ্টে স্থির হয়, আত্মা নিত্যোদিত 
চৈতন্ত নহে। কিন্তু আগন্তক -চৈতন্ত, এই পূর্বপক্ষের 
পিন্ধান্ত করা যাইতেছে, আত্মস্থ নিত্যোদিত চৈতন্য, 
পূর্বোক্ত হেতুই তাহার হেতু অর্থাৎ যেহেতু আত্ম! 
উৎপন্ন হন না। অবিকৃত পরর্র্ধই দেহাদ্দি উপাধি সম্পর্কে 
জীবভাবাস্বিত আছেন, সেই জন্ত তিনি নিত্যচৈতন্তরূপী, 
আগন্ধক চৈতন্ত নহেন। পূর্ববপক্ষ বলেন, যে সুপ্ত পুরুষের 
চৈতন্ত থাকে না। শ্রুতি তাহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন, 
আত্ম! স্যুপ্তিকালে দেখেন না, এমত নহে। দেখেন অথচ 
দেখেন না। দ্রষ্টব্যই দেখেন না। যিনি দৃষ্টির দ্রষ্া, অর্থাৎ 
জ্ঞানের জ্ঞাতা, তিনি অবিনাশী। সেইজন্ত তখনও তাহার 
বিলোপ হয় না। তংকালে দ্বিতীয়, থাকে না, কেবল 
তিনিই থাকেন। অন্য সময়ে তাহা হইতে এ সকল (দ্রষ্টব্য ) 
বিভক্ত হয়। তাই তিনি তাহা দেখেন। শ্রুতি ইহাই বলিয়া- 
ছেন। পুরুষ স্থুষপ্তিকালে অচেতন হন না, অচেতনপ্রায় হন, 
অর্থাৎ সে অবস্থা চৈতন্তাভাববশতঃ ঘটে না, বিষয়াভাব 
বশতঃই ঘটিয়। থাকে । যেমন প্রকাশ বস্তর অভাবে প্রকা- 
শক পদার্থের অনভিব্যক্তি ঘটে, তেমনি দ্রষ্টব্যের অভাবে 
দ্রষ্টারও অনভিব্যক্তি ঘটে । স্থতরাং তাহার স্বরূপের অভাব 
হয় না। বৈশেষিক স্তায় প্রভৃতির এই কথা সুসঙ্গত 
নহে। [জীবাত্ম। দেখ। ] 

জীবোপাধি (পুং) জীবন্ত উপাধিঃ ৬তৎ । স্বপ্ন, স্থযুপ্ধি, জাগ্র- 
দবস্থা এই তিনটী জীবের উপাধি ।* সুযুপ্তি অবস্থায় কোন 
বস্বর জ্ঞান হয় না, তখন উপাধি কি প্রকারে সম্ভবে? ইহ| 
সত্য, কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাতে বুদ্ধযাদিতে ( অর্থাৎ বুদ্ধি, মন, 
অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে ) সংস্কারবাসিত অজ্ঞানরূপ উপাধি 
থাকে। ষে প্রকার বস্ত্ে সুগন্ধি পুষ্প বন্ধন করিয়া রাখিয়া 
পরে পুষ্প ফেলিয়া দিলে যেমন পুষ্পবাসিত বস্ত্র সুগন্ধ 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, সেই প্রকার জীবেরও 
বুদ্ধ্যাদি সংস্কারবাপিত অক্ঞানরূপ উপাধি তিরোহিত হয় না। 

, অতএব নুযুধিতেও জীবের উপাধি থাকে । স্বপ্নাবস্থায় জাগ্র- 
স্বাসনা (সংস্কার ) রূপ লিঙ্গশরীর উপাধি (বুদ্ধি, অহঙ্কার, 
একাদশেক্্রির, পঞ্চতন্মাত্র, এই অষ্টাদশ অবয়ববিশি্ লিঙ্গ 
শরীর) অর্থাৎ স্বপ্রাবস্থাতেও লিঙ্গশরীরসমূহে বাঁসনা (সংয্কার) 
লকল পরিশ্ফ,ট থাকে । জাগ্রদবন্থায় নুস্শরীরের সহিত স্থূল 
শরীর উপাধি, এই উপাধিই জীবের ছুঃখের কারণ, জীব 
উপাধিরছিত হুইতে পারিলেই সকল ছুঃখ হইতে মুক হয়, 


[ ১৩০ ] 


জুগুগ্পন 


স্থল শরীর বিনষ্ট হইলে এই উপাধি বিনষ্ট হয় না। এই 
উপাধি দূর করিতে হইলে শ্রবণ, মনন, নিদিধাসন আব- 
শ্তক, ইহাতে ক্রমে ক্রমে অখিল সংস্বাররাশি বিদুরিত হইয়া 
যায়। তখন জীব অনায়াসে উপাধিরহিত হইতে পারে। 
এই উপাধি অজ্ঞান ব! মায়া হইতে হয়। [ জীবাত্মা দেখ ।] 

জ্রীবোর্ণ। (স্ত্রী) জীবন্ত উর্ণা ৬তৎ। জীবিত মেষাদির রোম। 
প্পবিত্রমশ্মিন করোতি শুক্র জীবোর্ণাণাং” (কাত্যা* ৯২১১) 
'জীবন্মেষরোমনির্দিতহুত্রনির্শিতং। (কর্ক) 

জীব্য। (স্ত্রী) জীবায় জীবনায় হিতায়, জীব-যৎ। ১ হরিতকী। 
২ জীবস্তী। ৩ গোক্ষুরুদ্ধ । (রাজনি" ) (ব্রি) ৪ জীবনো- 
পায়। প্জীব্যোপায়ং তু তগবান্‌ মম কিঞ্চিৎ করোতু সঃ।” 

(হরিবংশ ২৬৩ অঃ) 

জুআ| ( হিন্দী) জুয়াখেলা, দ্যতক্রীড়া। 

জুআচোর (দেশজ) ধূর্ত, বঞ্চক, শঠ, প্রতারক | 

জুআচোরি (দেশজ ) প্রতারণা, বঞ্চনা, শঠতা, থেলিবার 
সময় ঠকান। 

জুআর (হিন্দী) ১সমুদ্র হইতে আগত জলআোতঃ, জলোচ্ছাস। 
[জুয়ার দেখ। ] 

জুআরিয়া। ( হিন্দী ) জুয়াখেলা সন্বন্থীয়। 

জুআরী (হিন্দী) ১ দ্যুতক্রীড়ক। ২ জুয়াঁচোর। 

জুআল (দেশজ ) ১ যে জুয়া খেলিয়া বেড়ায়। ২ লাঙ্গল দিবার 
সময় যে কাষ্ঠ বা বংশখণ্ড গবাদির পৃষ্ঠে সংলগ্ন থাকে । 

( দেশজ ) পুষ্পবিশেষ | (0175 (077970058) [যুখী দেখ |] 
জুইপাশা ( দেশজ ) ক্ষুদ্র বুক্ষবিশেষ | (0430015 178508.) 
জুঁই ( দেশজ ) ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ (783171707) 0110018 ) 
ভঁইয়। (দেশজ) একপ্রকার কীট, এই কীট নার 

প্রভৃতিকে ন্ট করে। 
জুঁকি (দেশজ) ওজন। “কাঞ্চন জুকিয়া লয়ে হইল বিদায়। 
( কবিকস্কণ চণ্ডী) 
জুকুট (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ | 
জুখ (দেশজ ) পরিমাণ । 
“দূর করে এক মূলে জুথে লয় ছুনা তুলে।” 
জুগ (দেশজ ) পরামর্শ, যুক্তি। হন্যে ভেন্কি দেখান। 
জুগুপিষু (ব্রি) গোপিতুমিচ্ছুঃ। গুপ-সন্ঃ। নিন্দুক। 
জুগডপ্লক (ত্রি) গুপ সন্‌ ভাবে অ-ুল্‌। যে অকারণে নিন. 
করে, প্রের নিন্দা কর! যার ব্যবসায়। র 

জুগুপ্নন (কী) গুপ-সন্‌ ভাবে লুট । ১ নিন । (অমর ) 
(ব্রি) কর্তরি যুচ। ২ নিন্নাশীল, নিদদক । ৩ দোষ গ্রতৃতি 
অন্গসন্ধান করিয়া যে স্থলে নিন্দা! করা যায়। 


ঃ ০ শি 


ভুজু 


শদোষেক্ষণাদিভিগর্থ! জুগুপ্প? বিষয়োস্তব!।” (সাহিত্যর* ওপ') 
জুগুপ্না (স্ত্রী) গুপ-সন্‌ ভাবে অ-টাপ্‌। নিন্দা। (অমর ) 
বীভৎস রসের স্থায়িাব, শাস্তরসের ব্যভিচার ভাব। 
[ বীভতদরস দেখ । ] 
“জুগুপ্সা স্থায়িভাবস্ত বীভৎনং কথ্যতে রসঃ” (সাহিত্যদ* ৩২৩৬) 
দেহ-জুগুগ্সার বিষয় পাতঞলদর্শনে এই প্রকার লিখিত 
আছে। 

“শৌচাৎ স্বাঙ্গে জুগুপ্সা' পরৈরসং ংসর্গঃ 1” (পাত ২৪) 
যাহার শৌচ লাধিত হয়, কারণ ম্বরূপ তাহার স্বীয় অঙ্গ 
প্রত্ঙ্গেও ত্বণা জম্মে। আত্ম! গুচি হইলেই শরীরকে অশুচি 
জ্ঞান করিয়া তাহাতে আগ্রহ বা যত্র থাকে না এবং স্বীয় 
শরীরের প্রতি জুগুগ্না (দ্বণ! ) বোধ হয়, এই কারণে অন্ান্ত 
শরীরীদিগের সহিত সংসর্গ করিতেও ইচ্ছ| হয় না। যাহার 
নিজ দেহের প্রতি অবজ্ঞা জন্মে, তাহার যে অপর শরীরীর 
সহিত দ্বেষ হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। আত্মশৌচবান্‌ ব্যক্তি 
অন্তের সহিত সম্পর্ক রাখে না। এই জন্ত সাধু যোগীর্দিগকে 
প্রায় লোকালয়ে দেখা যায় না। দেহের প্রতি সর্বদা 
স্ুগুগ্ণা করিবে, শরীরের প্রতি জুগুপ্া হইতে বৈরাগ্য 
উপস্থিত হয়, যদি বিবেচনা কর! যায় এই দেহ অনিত্, 
ইহা রসাস্ত, ভম্মান্ত বা বিষ্ান্ত হইয়া যাইবে। এই মাতাপিতৃজ 
যাটুকৌধিক শরীরতৃক্ত দ্রব্যের পরিণাম মাত্র, অতএব 
ইহাতে আস্থা প্রদর্শন কর! সঙ্গত নয়, এই নিমিত্ত সর্বদ। 
জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দুঃখের দোষ অনুসন্ধান করিবে। 
“জন্মমৃত্যুাজরাব্যাধিছুঃখদো ষাল্গদর্শনং॥” (গীতা) 

জুগুপ্লিত (তরি) নিন্দিত, যাহার স্বণা জন্বিয়াছে, স্বণিত। 

জুগুপ্ন, ( ত্রি) নিন্দুক। 

জুগডরণি (তি) গৃস্ততে গৃণতে যঙু লুগস্তাৎ কিপিচ্ছান্দসীরূপ- 
সিদ্ধিঃ। স্তোতৃদিগের সংবিতক্ত, স্তবকারীদিগকে যিনি 
বিভাগ করেন। 

"্মক্জ্রজিহ্বাভুগুর্বণী হোতারঃ” ( খক্‌ ৯৯৪২৮) “ভুতু বণী 

ভূশং গৃণতাং স্তবতাং যজমানানাং সংভক্তারৌ, (সায়ণ ) 

জুগোপিষা (ত্ত্রী) গুপ-গোপনে গুপ-সন্টাপ্‌। গোপনেচ্ছা, 
গোপন করিবার ইচ্ছা । 

জুঙ্গ (পুং) ভূুগ-অচ। বৃদ্ধদারক, বিধারক গাছ। থল্‌।ভ্ুঙ্গক। 

ভূঙ্গ। (স্ত্রী) ছুঙ্গ-অচটাপ্‌। বৃদ্ধদারক। 

ভুঙ্গিত (তি) জুঙ্গ-ক। পরিত্যক্ত, ক্ষতিগ্রন্ত। 

জুঙ্গী, নিককষ্ট জাতিবিশেষ। 

জুজু (দেশজ) ভয়ানক বন্ত। ভয়গ্রদর্শক মূর্তিবিশেষ, কল্িত 
ভূতযোনি প্রস্থৃতি। 


[ ১৩১ 7) 


জুনাগড় 


ভুটক (ব্লী) জুট সংহতৌ জুট-ক (ইগুপধেত্তি। পা ৩১১৩৫) 
ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্‌। জটা। (শবর') 

(স্ত্রী)জুটক টাপ্‌ অতইত্বং। শিখা । (শব্বর*) 
চলিত কথায় ঝুটা, টিকী, শিখা । শিখা বন্ধন না করিয়া! কোন 
প্রকার ধর্্নকার্ধ্য করিতে নাই। 

প্জুটিকাঞ্চ ততো বদ্ধ! ততঃ কর্ম সমাঁচরেৎ।” (আহ্িকতত্ব। 
[শিখা দেখ ] ২ গুচ্ছ । ৩ কর্পূরবিশেষ । 

জুড়ন (দেশজ ) ১ মিলন। ২ শীতল করণ। 

জুড়নিয়া ( দেশজ ) যে শীতল করে। 

জড়ান (দেশজ) শীতল করান । 

জুতন (দেশজ) বিনাম! প্রহার, জামার! । 

জুতনিয়! (দেশজ) বিনাম! প্রহারকারী। 

জতল (দেশজ ) সুন্দর, স্থৃশ্রী, স্থসজ্জিত। 

জতা৷ (দেশজ ) চ্মপাৃছকা, উপানৎ। [পাদুকা দেখ। ] 

জুতাজূতি (দেশজ ) পরস্পর বিনাম। প্রহার | 

জ্তী( ( দেশজ ) বিনাম|। 

জুন, (0০০) যুরোপীন্প এক মাসের নাম। প্রাচীন রোমের ৪র্থমাস, 
আধুনিক ইংলও প্রভৃতি দেশের ষষ্ঠমাস। কেহ কেহ বলেন, 
লাটিন ভুনিয়রিস্‌ (4)70115) অর্থাৎ যুবক কথা হইতে এই 
নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, স্বর্গের 
ঈশ্বরী জুনোদেবী, তাহার নামের রূপান্তর লাটিন জুনিয়াস্‌ 
কথা হইতে এই নামোৎপত্তি হইয়াছে । এই মাস ৩০ দিনে 
শেষ হয়। এই মাসে হূর্ধ্য ককটরাশিতে সংক্রমিত হয়। 
ল্যেষ্টমাসের শেষ ও আধাঢ়মাসের প্রথম লইয়া জুনমান চলিরা 
থাকে। ৪ 

জুনবক (দেশজ) এক জাতীয় বকপক্ষী। 

জুনাগড়, বোত্বাই বিভাগে গুজরাটের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়েব 
একটা দেশীয় করদরাজ্য। এই রাঙ্জো বৃটাশ গবর্মেণ্টের এক 
জন উচ্চ কর্মচারী (0১০01101531 2£6100) অবস্থিতি করেন। 
অক্ষা* ২০* ৪৮হইতে ২১* ৪৯ উঃ এবং দ্রাঘি* ৬৯* ৫৫ 
হইতে ৭১৭ ৩৫ পৃঃ পর্যাস্ত। ইহার ভূপরিমাণ ৩২৮৩ 
বর্গমাইল। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, পারসী, 
যিহুদি প্রভৃতি জাতি বাস করে। জুনাগড়ে গির্নর নামে 
একটী উচ্চ পর্বতশ্রেণী আছে। ইহার উচ্চ শৃঙ্গের নাম 
গোরখনাথ। এই শৃঙ্গটী সমুদ্রের উপকূল ভাগ হইতে প্রায় 
৩৬৬৬ ফিট উচ্চ। এই রাজ্যে গগির নামে একটা অংশ 
আছে, ইহার অধিকাংশই ঘন জঙ্গলাবৃুত। কোন কোন 
স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় জাছে, আবার কোন কোন স্থান 
এত নিম্ন যে বর্ষাকালে জলময় হুইয়া যায়। এই রাজ্যের 


জুনাগড় 


মৃত্তিকার রঙ সাধারণতঃ কাল; কিন্ত স্থানে স্থানে অন্ত বর্ণও 
দেখা যাযর়। এই স্থানে চাসীগণ ক্ষেত্রের নিকট পর্য্যস্ত 
খাল কাটিয়া জল সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং আবশ্তক মত সেই 
জল অথবা কৃপ হইতে জল তুলিয়া মশকে পরিপূর্ণ করিয়া 
অমীতে সিঞ্চন করে। 

মোটের উপর এই স্থানের জলবাধু স্বাস্থাজনক, কিন্ত 
কেবলমাত্র গির্নর পর্বতোপরি স্থান ব্যতীত আর সকল 
স্থানই চৈত্রমাসের মধ্যকাল হইতে শ্রাবণমাসের প্রথম পর্য্যস্ত 
অতিশয় গরম। 

এই রাজ্যে জর ও উদরাময় রোগ অতি প্রবল। 
এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তর পাওয়া যায় এবং অধিবাসিগণ 
তাহা দ্বারা বাসগৃহাদি নির্মাণ করে। 

জুনাগড়ে তুলা, যব এবং ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে জন্মে। 
বেরাবল বন্দর হইতে তুলা বোম্বাই সহরে প্রেরিত হইয়া 
থাকে । এখানে দেশীয় এবং মরিচসহরের ইক্ষুদণ্ড উভয়বিধই 
জন্মিয়া থাকে । তৈল ও মোটাকাপড় এখানে প্রস্তত হয়। 

দেশীয় বাণিজোর জন্ত উপকূলভাগে কতকগুলি বন্দর 
আছে। এই বন্দরগুলিতে যে সময় ঝড় বৃষ্টি হয় না, তখন 
নৌকাদি নিরাপদে রাখ1 যাইতে পারে। যতগুলি বন্দর 
আছে, তাহার মধ্যে বেরাবল, নব-বন্দর এবং সুতরাপাড়া এই 
তিনটাই প্রধান। 

রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি বড় বড় রাস্ত। আছে। 
ছুনাগড় হইতে জেতপুর ও ধোরাজীর দিকে এবং বেরাবল 
অভিমুখে যে যেরান্তা গিয়াছে, সেইগুলিই প্রধান ও বড়। 
আর যে রান্তাগুলি আছে, তাহা তত বড় ও প্রধান নহে, 
তবে বর্ধাকাণ ভিন্ন অন্ত সময়ে সে সমস্ত রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া 
চলিয়। থাকে, সামান্ত সামান্ত পণ্যদ্রব্য বোঝাই গাড়ী এই 
রাস্তার উপর দিয়! চলে। জুনাগড়ে ৩৪টী বিদ্যালয় আছে। 

ভুনাগড় অতি প্রাচীন স্থান; এখানে অনেক পুরাতণ 
কীর্তি পড়িয়া আছে। গির্নর পর্বতের উপরিভাগ বহুলংখ্যক 
জৈনমন্দগির শোভিত । বেরবল বন্দর এবং সোমনাথের 
গ্রভাসের তগ্রমন্দির বিশেষ বিখ্যাত । 

কাঠিয়াবাড়ে অনেকগুলি ক্ষুত্র দেশীয় রাজ্য আছে; 
তন্মধ্যে জুনাগড় একটা প্রধান। ১৮*৭ থৃঃ অবে জুনাগড়ের 
শাসনকর্তা ইংরাজদিগের সহিত প্রথম সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হুন। 
ভুনাগড়ের রাজ! মুসলমান ; তাহার “নবাব” উপাধি । নবাব 
ইংরাজদিগের নিকট হইতে ১১টী মান্ততোপ পাইয়া থাকেন। 

১৮৮২ খৃঃ অব্ধে বাহাছুর খাজি স্কুনাগড় সিংহাসনে অভি- 
ধিক্ত হন। তাহার উর্ধতন নবম পুরুষ সের খা বাবি এই 
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ংশের আদিপুরুষ। ভ্ুুনাগড়ের নবাব বৃটীশ গবর্মেন্ট ও 
বরদার গাইকবাড়কে বার্ষিক ৬৫৬*৪২ টাকা কর. প্রদান 
করেন। নবাবের ২৬৮২ জন সৈম্ত আছে । এখানকার নবাবের 
জ্যেষ্টপুতরই রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। ইহাদিগের দত্তক পুত্র- 
গ্রহণের ক্ষমতা আছে। নবাবই তাহার প্রজাবর্গের দওমুণ্ডের 
কর্ত।* ৷ তিনি ইংরাজ গবর্মেণ্টের সহিত এইরূপ সন্ধিতে 
আবদ্ধ আছেন যে, তাহার রাজ্যে সতীদাহপ্রথা রহিত করিবেন 
এবং ঝড় বৃষ্টি অথবা অন্ত কোন প্রকার বিপদ্‌ হেতু যে সমস্ত 
জাহাজ তাহার বন্দরে প্রবেশ করিবে, সে সমস্ত জাহাজের 
কোন শুল্ক আদায় করিবেন ন।। 

মুসলমানদিগের প্রতৃত্বের পুর্ব নিদর্শন এখনও এই রাজ্যে 
বর্তমান । যদিও জুনাগড়ের নবাব বরদার গাইকবাড় ও বুটাশ 
গবর্মেণ্টের অধীন, তথাপি তিনি কাঠিয়াবাড়ের অনেকগুলি 
কুদ্ররাজ্যের শাসনকর্তাদিগের নিকট হইতে জোর-তলবি 
পাইয়া থাকেন। এই জোর-তলবি তিনি নিজের কর্ধচারী 
দ্বারা আদায় করেন না । কাঠিয়াবাড়স্থিত বড়লাটের ইংরাজ 
প্রতিনিধি তাহার কর্মচারী দ্বার আদায় করিয়। নবাঁৰের 
নিকট প্রেরণ করেন। 

পূর্বকালে স্কুনাগড় স্থরাষত্র বা আনর্তের হিন্দুরাজগণের 
অধীন ছিল। চূড়াসমাবংশীয় রাজপুতগণ বহুদিন এই 
প্রদেশ শাসন করিতেন। ১৪৭২ খুঃ অব আঙ্গদ্রাবাদের 
স্থলতান মহম্মদ বেগর1 এই প্রদেশ অধিকার করেন। সম্রাট 
অক্বরের রাল্জত্বকালে তাহার গুজরাটস্ক প্রতিনিধি এই 
রাজ্য দিল্লীনাম্রাজ্যের ' অন্ততূক্ত করেন। খা আজম্‌ সম্রাট 
অকবর কর্তৃক গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলে তিনি 
জুনাগড় অধিকার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। জুনাগড়ের 
ছূর্গ অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্বে কেহই সাহস করিয়। 
আক্রমণ করে নাই। খা আজম আক্রমণ করিলেন বটে; 
কিন্তু ছুর্গে প্রচুর থাগ্যদ্রব্য সংগৃহীত ছিল, ছূর্গও অজের 
বলিয়৷ তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল) এই জন্ত ছূর্গরক্ষীর| প্রথমে 
আক্রমণকারীদিগের অধীনতা| স্বীকার করিল ন1। ছুর্গের মধ্যে 
১০*টা কামান ছিল; প্রত্যহ অনেকবার তাহারা গোলাবর্ষণ 
করিতে লাগিল। খাই-আঙ্জম্‌ অন্ত কোন উপায় না দেখিয়। 
একটা উচ্চস্থানে কতকগুলি কামান প্রেরণ করিলেন এবং' 
সেই স্থান হইতে হুর্গোপরি গোলাবর্ষণ করিতে আদেশ 
দিলেন । অনবরত গোলা বর্ষণে ছুর্গবাসিগণের মনে ভয় 
হুইল। তাহারা আত্মসমর্পণ করিল। সেই অবধি জুনাগড় 
মোগলদিগের অধিকারতৃক্ত হইল । | 


* প্রজাদিগের জীবন ও মৃতু) নব1ধের ইচ্ছার উপর নি? করে। 
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১৭৩৫ খৃঃ অব্দের প্রারস্তে গুজরাটের মোগলসম্তাট্‌- 
প্রতিনিধি ক্ষমতা হারাইতে লাগিলেন। এই সময় তাহার 
অধীনস্থ জনৈক বিশ্বাসঘাতক সৈন্য ক্ষমতাশালী হইয়া গুজরাট 
হইতে তাহাকে দূরীভূত করিল ও তথায় নি অধিকার 
স্থাপন করিল। তাহার উত্তরাধিকারিগণই নবাব উপাধি 
ধারণ পূর্বক জুনাগড়ের রাজত্ব করিতেছেন। 

প্রবাদ এইবূপ, পৃর্ব্বে যখন জুনাগড়ে হিন্দুরাজ্য ছিল। সে 
সময়ে গির্নরের উগ্রসেনের কন্তা ও অরিষ্টনেমির স্ত্রী রাজী- 
মতীর বাসগৃহ দুর্গের নিকটই ছিল। নেমিনাথ এক দিন 
তাহার জ্ঞাতিত্রাত। কৃষ্ণের অতি প্রকাণ্ড শঙ্ঘ বাজাইয়া 
ছিলেন। কৃষ্ণ তাহার সামর্ঘ্যে ঈর্াপরবশ হইয়৷ তাহার 
দৈহিক বল হরণ করিবার জন্ত নেমিনাথকে ১** গোপী 
বিবাহ করিতে বলেন এবং রাজীমতীর সহিত নেমিনাথের 
বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। 

কথিত আছে “বালা” বংণীয়গণ পূর্বে জুনাগড়ে রাজত্ব 
করিতেন। এই ধংণীয় রামরাজ নিঃসস্তান ছিলেন। নগর 
ঠঠার রাজার সহিত তাহার ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিণ, 
সেই রাজ! সম্মাবংশীয় ছিলেন । রামরাজ তাহার ভাগিনেয় 
রা গারিওকে নিজ রাজত্ব প্রদান করেন। রা গারিও জুনা- 
গড়ের চুড়াসমাবংশীয় রাজাদিগের একরূপ আদিপুরুষ। 

রা গারিওর মৃত্যুর পর ছুইজন রাজা জুনাগড়ে রাজত্ব 
করেন। পরে রা দয়াস্‌ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। এই 
সময় প্নরাজ একবার জুনাগড় অধিকার করেন। পষ্রনের 
রাঞ্কুমারী সোমনাথ দশনে আগমন করিলে রায় দয়াস্‌ তাহার 
সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়া বলপূর্ববক তাহাকে বিবাহ করিতে চেষ্টা 
করেন। পষ্টনরাঙ্গ এই বিবরণ অবগত হইয়া জুনাগড়- 
রাজকে দমন করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। 

রায় দয়াস্‌ গির্নর ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পষ্টনরা্জ 
বহুদিন অবরোধের পরও দুর্গ অধিকার করিতে না পারিয়া 
ভগ্রমনোরথ হইয়। স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনের উদ্ভোন। করিলেন । 
এমন সময় বিজল নামক একজন চারণ আপিয় তাহার 
সহিত বড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। বিজল পারিতোধিকের লোভে 
রায় দয়াসের মস্তক পষ্টনরাঁজকে আনিয়া দিতে স্বীরূত হইল। 
সে জানিত রায় দয়াস্‌ কর্ণের ন্তায় দাতা । বাস্তবিক প্রাথন। 
করিবামাত্রই তিনি নিজ মন্তক অর্পণ করিলেন । যে ধিন চারণ 
রাজার নিকট গমন.করিল, তাহার পূর্বরাত্রে সোরঠরাণী স্বপ্রে 
দেখিলেন যেন একটা মস্তকহীন মনুষ্য ত্বাহার নিকট রহি- 
যাছে। জ্যোতির্বিদ্গণ বলিলেন, শীত্রই তাহার স্বামী নিজ 
মন্তক কর্তন করিয়া কাহাকেও উপহার দিবেন । রাণী ভীতা 
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হইয়া! রাজাকে লুকাইয়া রাখিলেন ! কিন্ধ নরকলঙ্ক বিজল 
রাজার গুপ্ত বাস-স্থল অবগত হুইয়! নাহার নিকটে আসিয়া 
সঙ্গীত আরম্ত করিল। রাজা একগাছি দড়ি ও লাঠি ধুলাইয় 
দিয়া তাহাকে নিজের নিকট আনয়ন করিলেন । সেই পাপাশয় 
রাজার নস্তক প্রার্থন। করিলে তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহ! প্রদান 
করিতে স্বীকৃত হইলেন। সোরঠরাণী চারণকলঙ্কের মত পরি- 
বর্তনের জন্ত অনেক অনুরোধ করিলেন । কিন্ত কিছুতেই 
কিছু হইল না) রাজার প্রতিভ্তাও কিছুতেই বিচলিত হইবার 
নহে। রাজ! তাহার মস্তক ছেদন করিয়। সেই চারণকে দিতে 
আদেশ করিলেন। রাজার মৃত্যুর পর পট্টনরাজ সহজেই 
জুনাগড় রাজ্য অধিকার করিলেন এবং থানদারকে তথায় 
প্রতিনিধি নিধুক্ত করিয়৷ স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। 

রায় দয়াসের প্রথণা! স্ত্রী মহমৃতা হইলেন, তাহার দ্বিতীনা 
স্ত্রী রাজবাই স্বীয় পুত্র নোখাণের সহিত বাস্থলী নামক স্থানে 
বাম করিতেছিণেন। রাজবাই পুত্রকে দেবৈৎবোদর নামক 
আলিদর-বোড়ীধরের জনৈক আহারের বাটাতে লুকাইয়া 
পাথিলেন। দেখৈতের ভ্রাতার নিকট শুনিয়া থানদার 
দেবৈৎকে ডাকিয়া পাঠাইগেন এবং নোখাণকে অর্পণ করিতে 
আদেশ করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, “আমি তাহার 
বিষয় কিছুই জানিনা, তবে আমার গৃহে থাকিলে তাহাকে 
পাঠাইধাৰ অন্য লিখিতে পারি।” দেবৈতের পত্র পাইয়া 
চাসিদিক্‌ হইতে আহীরগণ মিলিত হইয়া! যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল । 

এদিকে নোঘাণের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া থানদার 
কতকগুলি সৈন্ত ও দ্রেবৈংবোদরকে সঙ্গে লইয়া আলিদর 
বোড়িধরে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। দেবৈৎ দেখিলেন, 
বাধা প্রদানে কোন ফল হইবে না। তিনি অন্ত কোন 
উপায় না দেখিয়া নিজ পুত্র উগকে আনিম্া থানদারের সম্মুখে 
উপস্থিত করিলেন । উগ নোঘাণের সমবয়স্ক | নরপিশাচ থান- 
দার উগকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিয়া ফেলিল। দেবতুলা উদ্বাব- 
হৃদয় বোদর একধিন্দু ভাশপাত করিলেন না; রাজকুমান 
নোঘাঁণকে রক্ষা করিতে গারিয়াছেন বলিয়া বিশেষ প্রফুল্ল 
হইলেন। তিনি তাহার জামাতা সংন্তিওকে আনাইয 
সকল জানাইলেন এবং জুনাগড় সিংহাসনে নোঘাণকে 
অভিষিক্ত করিবার জন্য পরামর্শ করিলেন। বোদরের কন্তাব 
বিবাহ উপলক্ষে থানদারকে নিমন্ত্রণ করা হইল। সেই 
রক্তপিপান্থ নরকুলকলম্ক আগমন করিলে গুপ্তস্থান হইতে 
আহীরগণ বহির্গত হইয়। সৈন্য সমেত তাহাকে বিনাশ করিয়া 
পাপের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিল। ৮৭৪ সম্বতে 
নোঘাণ জুনাগড় দিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। জুনাগড়ে 
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রাও চূড়ার্টাদ নামে একজন রাজা ছিলেন; তাহার সময় 
হইতেই এই বংশীয় রাজগণ চূড়াসম! নামে খ্যাত হুইয়া 
আসিতেছিলেন। পুর্বোল্লিধিত রাও গারিও চূড়াসমাবংশীয় 
দ্বিতীয় নরপতি। 

চড়াসমাবংশীয়গণ সময় সময় নিকটবর্তী দেশ জয় করি- 
তেন বটে, কিন্ত সাধারণতঃ জুনাগড় ব্যতীত অন্ত স্থানে 
তাহাদিগের ক্ষমতা স্থায়ী ছিল না। 

চোর্বাড় (জুনাগড়), পুরন্দর (কাস্তেল!) প্রভৃতি স্থানে সংস্কত 
ভাষায় লিখিত বহুংখ্যক উৎকীর্ণ লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। 

গহেলাট ইতিহাসে, এই স্থান অসিলদুর্গ ( আমিলগড় ) 
নামে বর্ণিত হইয়াছে । কথিত আছে, কুমার অসিল তাহার 
পিতৃব্যপত্ীর সম্মতি অনুসারে গির্নরের নিকট একটা ছূর্গ 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই ছুর্গ তাহার নামানুসারে 
আসিলগড় নামে খ্যাত হয়। এই" স্থানের ২* মাইল 
পশ্চিমে প্রাচীন বলভীপুরের ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে। 
জুনাগড়ের রা-খেনগড় গুহায় প্রসিদ্ধ চীনপরিব্বাজক হিউএন্‌- 
সিয়াং আগমন করিয়াছিলেন । তৎকালে এই স্থানে ৫*টা 
বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং প্রায় ৩০** শ্রমণ বাস করিত । 

২ বোস্বাই বিভাগে কাঠিয়াবাড়ের অস্তভূক্ত জুনাগড় 
নামক করদরাজ্যের প্রধান নগরের নাম জুনাগড়। এই 
নগরটী অক্ষা* ২১ ৩১উ: ও ড্রাঘি* ৭০* ৩৬৩০ পুঃ। 
রাজকোট হইতে ৬* মাইল দক্ষিণপূর্বকোণে অবস্থিত। 
এই স্থানে হিন্দু, সুলমান, জৈন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় 
লোক বাস করে। 

জুনাগড় নগর গির্নর এবং দাতার পর্বতের সাহ্থদেশে 
অবস্থিত। ইহা ভারতবর্ষের মধো একটা পরম রমণীয় নগর । 
এই স্থানে অন্তান্ত স্থানাপেক্ষ। অত্যধিক পরিমাণে পুরাতত্ব ও 
এঁতিহাসিক রহম্ত আবিষ্কৃত হইতেছে । 

উপারকোট অর্থাৎ প্রাচীন ছুর্গের অনেক স্থলে 
বৌদ্ধদিগের নির্্দিত অতিশয় সুন্দর খোদদিত কৃত্রিম গহ্বর 
দেখ! যায় এবং ছুর্গের পরিথার সর্বস্থানে অনেকগুলি গুহা 
আছে। খোদিত গুহা দ্বারা স্থানটা যেন মধুচক্রে পরিণত 
হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রাচীন গুহার ধ্বংসাবশেষ পূর্ব 
গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। থাপ্রাফোড়িয়ার গুহাটা 
অতিশয় রমনীয়) দেখিলেই বোধ হয় যেন পূর্বে এই 
স্থানে একটী দ্বিতল কি ত্রিতল, মঠ ছিল। সম্পূর্ণরূপে 
পাহাড় কাটিয়া এই গুহাটা নির্শিত এবং হূর্গরক্ষার 
একটা উত্তম উপায়ম্বরূপ। পূর্বকালে যখন চূড়ালমা: 
বংশীয়গণ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন॥ তখন এক- 
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জন রাজার ছুইজন বালিক। দাসী কর্তৃক উপরকোটে দুইটা 
বাপী নির্মিত হুইয়াছিল। এইস্থানে স্থলতান মাক্গ,দবেগরা 
একটী মস্ধিদ নির্মাণ করাইয়াছেন) এই মস্জিদের 
নিকট ১৭ ফিটু লম্বা একটী কামান আছে। 

শত্রগণ উপারকোট অনেকবার অবরোধ এবং অনেকবার 
অধিকার করিয়াছে। সেই বিপদ্কালে রাজ! এই স্থান 
পরিত্যাগপুর্্বক গির্নরের উপরিস্থিত দুর্গে যাইয়া আশ্রয় 
গ্রহণ করিতেন। গির্নর হুর্গ অতিশয় ছুরারোহ ; তজ্জন্তই 
শক্রগণ তাহা সহজেই জয় করিতে পারে নাই। 

সম্প্রতি এখানে একটা সুন্দর হাসপাতাল ও রাজকার্ষের 
জন্ত কতকগুলি গৃহ নির্মিত হইয়াছে। 

অনেক গণ্য মান্য প্রধান ব্যক্তি সুন্দর সুন্দর বাসগৃহ 
নির্মাণ করিয়া সহরটাকে স্থুরম্য করিয়া তুলিয়াছেন। 

নবাবের বাসভবনের সন্মুথে কতকগুলি দোকান আছে। 
সেইগুলিকে মহাবতচক্র কহে। এই স্থানে একটা বড় মন্দির 
ও তাহাতে একটা ঘড়ি আছে। 

প্রাচীন জুনাগড় এখন উপারকোট নামে খ্যাত। 
বর্তমান সহরের প্রকৃত নাম মুস্তফাবাদ। এই নগরী গুর্জ- 
রাটের স্থলতান মান্ষ,দবেগরা স্থাপন করিয়াছিলেন । 

জুনাগড় সহর হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে দামোদর- 
কুণ্ড নামক পবিত্র তীর্থ। একটা ক্ষুদ্র নির্বরিণীর জলে এই 
কু সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকে । এই কুণ্ডের উত্তর ও দক্ষিণ 
উভয় পার্থেই কতকগুলি ঘাট আছে। উত্তর ঘাটের নিকট 
ক্ষমতাশালী নাগর ব্রাঙ্গণদিগের শ্শানমন্দির এবং দক্ষিণঘাটের 
নিকট দামোদরজির মন্দির নির্মিত হইয়াছে । এই মন্দিরটা 
অতিশয় পুরাতন; কিন্তু এখনও প্রায় নৃতনের মত দেখায় । 
কথিত আছে, বজ্ঞনাভ এই মন্দিরটা নির্মাণ করিয়াছিলেন । 
তিনি কৃষ্ণের তিন পুরুষ পরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই 
মন্দিরের দিকে যে প্রান্তর আছে, তাহার দৈর্ঘ্য ১০৯ ফিট ও 
প্রন্থ ১২৫ ফিট। এই স্থানে ধর্্মশালা ও বলদেবজীর 
একটা মন্দির আছে। এই মন্দিরের উপরিভাগে অনেক 
গুলি পৌরাণিক মূর্তি খোদিত। দামোদরজির মন্দিরপ্রাঙ্গণ 
রেবর্তীকুণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থানে ছুই খানি প্রাচীন 
শিলালিপি ও কতকগুলি মূর্তি আছে । এখানে প্যার! বাবা 
মঠের নিকট নয়টা কৃত্রিম পর্বতগুহা আছে। এই খহাগুলি 
এখন তৃণাচ্ছাদিত হুইয়! রহিয়াছে । এই পর্বতের দক্ষিণদিকে 
আরও ৭টী গুহা আছে। এখানকার জমামস্জিদ, আদি 
চড়িবাব এবং নোঘাণকৃপ বিশেষ প্রসিদ্ধ। 

এই গুহাটার উপরিতল ৩৭ ফিটূ লক্ষ এবং ৩ ফিট চৌড়া। 
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ইহার স্তস্ত ছয়টা এবং স্তত্তগুলির উপরিভাগে অনেকগুলি 
মূর্তি খোদিত আছে। ইহার নিম্নতল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে 8৪ 
ফিট। এই গুহাটা ২৯ ফিট গভীর । উর্ধদেশে একটা ছিড্র 
আছে; সেই ছিদ্র দিয় আলে! গ্রৰেশ করে। 

আঙ্ষদর্খাজির মূকোর্বা মুসলমান রীতি অনুায়ে দানাবিধ 
ভাস্কর কার্যে সুশোভিত) কিন্ত ইহার ভাক্করকার্ধ্য বাহাছুর- 
খযজি 'ও লাড্লি বিবির মুকোর্বার গঠন হুইতে অন্তবিধ। 

মৃগীকুড বা ভবনাথ সরোবর এবং তাহারই ভীরে তব- 
নাথের পুরাতন প্রস্তরময় মন্দির দণ্ডাক্সমান। এই মন্দিরের 
চৌকাঠে একটা প্রাচীন লিপি আছে । 

গির্নর পাহাড়ের সানুদেশে বোরদেবীর মন্দিরও বিখ্যাত । 

জুনাগড়ের ছয় মাইল পশ্চিমে খেঙ্গারবাব। ইহার 
অধিরোহিণীর নিয়ভাগ দ্বিতল । এখন এই বাবটী ধ্বংসপ্রায় । 

জুনাগড় ও দামোদরকুণ্ডের মধ্যবর্তী পাহাড়ে অশোক, 
গ্নন্দগুপ্ত এবং ক্ুদ্রদামার তিনথানি প্রাচীন শিলালিপি 
উতকীর্ণ আছে। জুনাগড়ের উত্তরাংশে মাই.ঘধেচি নামক 
'্বানের মধ্যে দাতার নামে একটা ক্ষুত্র গুহা আছে, ইহার 
নিকটে ৩৯ ফিট্‌ লম্বা একটী মসজিদ আছে। ইহার দ্বারের 
তাস্করকার্ধ্য এবং স্তস্ভের আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
বোধ হয় যে পূর্বে এখানে মহাদেবের একটা মন্দির ছিল। 
আাই-ঘধেচি স্থানের নিকট খাপ্রাকোড়িয়ার পাঁচটা গুহ]। 
ইহার প্রত্যেকটা অন্ান্ত গুলির সহিত সংযুক্ত । খাঁপ্রা- 
কোড়িয়াগুহার বিষয় পূর্বেই লিখিত হইয়াছে । এই গুহা- 
গুলিতে ৫৯টা স্তন্ত আছে এবং স্তত্তগুলির অগ্রভাগে সিংহ 
প্রভৃতি পণ্ুর প্রতিমূর্তি ধোদ! আছে। ইহার তৃতীয় গুহাটার 
প্রাচীরে পারস্ত ভাষায় থোদিত একখানি লিপি আছে । 

বামনস্থলী বা! বাস্থলীতে হ্র্য্যকুণ্ড। জুনাগড় ও নিকট- 
বর্তী স্থানের অধিবাসিগণ পর্ধোপলক্ষে এই সূর্ষ্যকুণ্ডে আসিয়া 
শানকরে। কুগটা দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৩২ ফিট। 

পুর্বে যে জমা-মস্জিদের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা! 
প্রথমে হিন্দুদিগের একটা মন্দির ছিল এবং বলিরাজের সভা 
বলিয়। সাধারণের পরিচিত । ইহার অনেকাংশ মুসলমানগণ 
ভঙ্গ করিয়া মস্জিদে পরিণত করিয়াছে । এই মস্জিদের 
দক্ষিণভাগে একটা অন্ধকারময় কক্ষ আছে। সেই কক্ষের 
একটা স্তস্তে ১৪৮ সংবত্তে উৎকীর্ণ একখানি সংস্কৃত 
শিলালিপি আছে। 

ভূনাগড়ের যালদোল নামক নগরেও একটা জমামস্জিদ্‌ 
আছে, এই গৃহ পূর্বে ১২৯৮ সম্বতে জেঠ্বা-রাজগণ নির্মাণ 
করেন। তৎপরে ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে সমস্থ! উহা! মস্জিদে 
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জ্বনাগড় 


পরিণত করেন। এখানকার একটা প্রাচীন দেবমন্দির ও 
বাবলী মস্জিদ্‌ নাম ধারণ করিয়াছে। এই মস্জিদে ১৪৫২ 
মগ্বতে উতকীর্ণ শিলালিপি আছে। দেলবাড় ও উনার 
নিকট গ্রপ্রপ্রয়াগ, ব্রদ্গগয়া, কুদ্রগয়া ও বিষুগ্গয় গ্রাস্থৃতি 
কএকটা তীর্থ আছে। 

ভুলসীস্তামের ছইমাইল পূর্বে ভীমচান নামে একটা 
পরিখা! আছে। ১২ ফিট্‌ উচ্চ হইতে জামেরী নদীর জল এই 
ছছনে পতিত হইতেছে । কথিত আছে, একদিন ভীমজননী 
কুস্তীদেবী পিপাপাতুরা হইয়া ভীমের নিকট জল প্রার্থনা 
করিলে, ভীম লাঙ্গল দ্বারা জমি বেদ্ধ করিলে যথেষ্ট পরি- 
মাণে জল বাহির হইল। এইজন্তই এই পরিখা ভীমচাস 
নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহার নিকটে কুন্তীরু নামে একটা 
মন্দির প্রতিষ্ঠা কর! হুইয়াছে। হৃত্রাপাড়া গ্রামে চতরণেশ্বর 
কুণ্ডে অনেক লোক পর্বোপলক্ষে স্নান করে। এই কুণডের 
অল্প দূরে একটা সের মন্দির আছে। এই মন্দিরের দ্বার- 
দেশে একখানি খোদ্িত পিপি আছে। 

চক্রতীর্থে ( বিষুগয়া) একথানি প্রস্তর-লিপি পাওয়! 
গিয়াছে। এই লিপিখানি বালবোধ অক্ষরে লিখিত। জুনা- 
গড়ের নিকটবর্তী গির্নর পর্বত পূর্বে উজ্জয়ন্ত নামে কথিত 
হইত। [ উজ্জয়ন্ত দেখ।] গির্নর পাহাড়ের ২৭** ফিট 
উচ্চে অনেকগুলি অতি প্রাচীন জৈনমন্দির আছে । 

গির্নরের ভবনাথ-সন্কটের নিকট হুইটী ক্ষুদ্র নদী 
আছে; ইহার একটার নাম সোণারেখা। এই স্থানের 
নিকট একটা প্রাচীন বাধের রেখ! দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই বীধটা দামোদরকুণ্ডের অনতিদূরে মুসলমান ফকীর 
জরাসার মসজিদের ঠিক বিপরীতদিকে। রুদ্রদামার যে 
থোদিতলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে ষে 
এই বাধ রাজা কত্রদামার রাজত্বের দ্বাবিংশ বৎসরে ভগ্ন 
হইয়! পড়িয়াছিল। কিন্তু কোন কোন গ্রত্বতত্ববিৎ কুদ্রদীমার 
রাজত্বকালে এই বাধটী যে ছিল, তদ্দিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ 
করেন। তীহারা বলেন, ইহা রুদ্রদামার পরে নির্মিত 
হইয়াছে এবং ধোদিতলিপিতে যে সময় বমিত আছে তাহা 
ক্ষত্রপ মুদ্রার 'পচারকাল। 

পুষ্য% গিবনরের পাদদেশে সুদর্শন নামে একটা বাপী 
খনন করাইদ়াছিণেন। একদিন অকন্মাৎ বৃষ্টি হওয়ায় 
ইহার জল এত বৃদ্ধি গ্রাপ্ত হইয়াছিল যে জলের গতিতে একটা 
বাধের কতকাংশ ভাঙ্গিরা পড়িল। জুনাগড়ে স্ুপর্শনকুণ্ডের 
নাম এখন বিলুপ্ত। 


জুনাগড়, কালাহান্দি (অথবা খরোন্দ ) জমিদারী রাজধানী । 


জুনার ্‌ 


জুনার, 'ুন্নর) বোস্বাই বিভাগের অন্তর্গত পুণা জেলার একটা 
উপবিভাগ। জুনার সহরের ১২ মাইণ দক্ষিণপশ্চিম কোণে 
শিবনেরি নামক একটা দুর্গ আছে, এই ছুর্গের নাম 
অনুসারে প্রাচীনকালে ভুনার শিবনেরি নামে খ্যাত ছিল। 
পুণা কালেক্টরীর অধীনে কতকগুলি তালুক আছে; জুনার 
তালুক সকলের উত্তর সীমায় অবস্থিত। ইহার ভূ-পরিমাণ 
১১১ বর্গমাইল । জুনারে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন 
তিন্ন জাতীর লোকের বাস। হিন্দুর সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত 
অধিক। জুনার উপবিভাগে একটা দেওয়ানী ও দুইটা কৌজ- 
দারী বিচারালয় ও একটা থানা আছে। 

জুনারে কএকটী নদী পর্ধত হইতে নির্গত হইয়া ঘোড়ে 
পতিত হইয়াছে, এই ঘোড়টা দেখিতে একটা কাটার 
নায়) ইহার অগ্রভাগ শুক্র ও তিনদিকে বিস্বৃত। 
সব্বাপেক্ষা দক্ষিণে যে নদীটা তাহার' নাম মীনা ।- প্রতি 
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০ রা ৮ সির 


বতনরেই এই নদীর জল বদ্ধিত হইয়া ১০ মাইলের মধ্যবন্তী 


শস্যক্ষেত্রের বিশেষ অনি উৎপাদন করে। 
মৃত্তিকান্তর অতিশয় নরম; জলের গতিরোধ করিবার কোন 
রূপ কার্ধাই হইতে পারেনা । অধিবাসিগণ নদীর ও মু্তিকার 
প্রকৃতি বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছে, কিন্তু ঠকছুতেই তাহারা 
স্তানপরিবর্ন করিতে ইচ্ছা করে না। 


এই স্থানের : 


সস 


মাধাজি সিন্ধিয়ার 


জনৈক কন্মচারী হিন্দুস্তান লুগনকালে সঙ্গতিপন্ন হইয়া 


উঠ্িপাছিলেন। তিনি ' কুলক্রণা বংণায় :, নিশুড়ি গ্রথমে 
একটা সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠ। করিরাছিলেন। 


কএক বৎসর | 


গত ইল, মীনানপা সেইদিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মন্দির: 


টাকে গ্রাস করিতে উদ্ভত হইরাছে। 


সপ 


১৬৫৭ থুঃ অনে শিবজী যেস্তানে নদী পার হইয়া জুনার 
হর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, উক্ত মন্দিরের অনতিদূরেই নদীর. 
সেই অগভীর গ্রদেশ। নিগুড়ির ছুই মাইল নিম্নদিকে 


প্রধিদ্ধ মোগল বাধ । পুর্বে এই স্তানহইতে শিবনরি দগেগ 
'নাগলহোর উদ্যান পর্য্যন্ত একটা খাল প্রবাহিত ছিল; 


'এঘন আর এখানে জলের চিহ্ধও নাই। পুণা এবং 
নাদিক রাশ্ার নিকট নারায়ণগ্রগ অবপ্থিত। এইস্তানে 


একটা বনুকালের বাধ আছে। 
জীর্ণ সংস্কার করিগাছেন। এই বাঁধ থাকা 
একর ভূমির জলপিঞ্চনকাধ্য অতি সহজে সম্পর হইতেছে। 
নারারণগ্রামের অনতিদুরে মীন নদীর উপর একটা সেতু 
নিশ্শিত হইয়াছে এবং পিম্পলেখার নিকট “মীনা ঘোড়ে 
পতিত হইয়াছে । ইহার বামদিকেই নারায়ণগড়। 

কুক্রি নদী কোলাপল্লির নিকট হইতে নির্গত হইয়। 


৮০০০ 


বর্তমান গবর্মেন্ট ইহার ূ 


সপ” ক পক 


জুনার 
নানাঘাটের উপত্যক। পর্মান্ত প্রবাহিত হইয়াছে । এই স্থানটা 
কোঙ্কণ এবং দাক্ষিণাত্যের প্রাকৃতিক সীম! ম্বপ। কথিত 
আছে, পূর্বে ঘাটগড় এবং কোঙ্কণের অধিধাসিদিগের মধ্যে 
এই স্থানটী লইয়া অতিশয় বিবাদ ছিল। একদা উভয়পক্ষ 
একত্র হইয়৷ সীম! স্থির করিবার জন্য নানারূপ বাদান্গবাদ 
করিতে লাগিল। অবশেষে ঘাটগড়ের সীমান্তরক্ষক মহার 
বলিলেন, তিনি নীচে লাফাইয়া পড়িলে যেখানে নিশ্চল অব- 
স্বায় থাকিবেন, সেই স্থানটা উভয় পল্লীর সীমারূপে গৃহীত 
হউক। উভয়পক্ষ স্বীকার করিলে যে পাহাড়ের উপরিভাগে 
ছুইপক্ষ সন্সিণিত হইয়াছিল, তথা হইতে মহার লক্ষ প্রদান 
করিলেন। যেস্তানে তাহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল, 
সেইস্থান ঘা্টগড় ও কোক্কণের সীমানপে স্থিবীকৃত হইল । 
পূর্বে জুনারে ৭টা দুর্গ ছিল। সেগুলি এরূপ ভাবে স্থাপিত 
ছিপ যে, আকাশস্থ সপ্তনক্ষত্রপুঞ্জের আকৃতির ন্যায় দেখাইত। 

সেই সাতটা দুর্গের নাম চাবন্দ, শিবনেরি, নারায়ণগড়, 
হরিচন্দ্রগড়, জীণধন, নিনগড় এবং হর্ষগন্ড । 

দ্বুনারে বৌকপিগের নিশ্মিত অনেক গুহা দেখিতে পাওয়া 
বার, কিন্তু অন্যান) স্থানের বৌদ্ধগুহার ন্যায় জুনারের গুহাগুলি 
থোদিত মুর্তিশোভিত নহে গুহানিম্মাণের পরে 
এই স্থানে বঙ্ধদেবের গ্রতিনত্তি ৪ অন্যান দদ্ধমুপ্তি 
স্থাপিত হইয়াছে । জুনারের গুহাগুপির নিম্মাণকৌশল অন্ভি- 
শর বিশ্ময়দণক | এই গুহগুণির স্থ।ণে গ্বানে উৎকাণলিপি 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই লিপিগুলি সমস্তই এক সমগ্নের 
নহে; মোটের উপর মহারাজ অশোকের সময়ের পূর্বের 
এ গুলি খোদিত হইনাছিল। 

কোন কোন প্রত্রতবববিং স্থির করিস্াছেন, ফে প্রাচীন 
'তগর অধুনা জুনার পাসে খাত হইয়াছে । প্রাচীন তগরের 
শিলাহারগণ তিনভাগে বিভক্ত হইয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তত 
পুর্বে তগরপুরবরাধীশ্বর উপাধিটা 


অনেক 


হইয়া পড়িরাছিলেন। 
বিশে প্রচলিত ছিল। 

এই গ্রাদেশে মুসলমানদিগের প্রথম আধিপতাকালে জুনারে 
রাজধানী ছিল এবং কোস্কণের কিয়দংশ জুনার রাজোর 
গন্তর্গত ছিল। জুনার হইতে নারায়ণগ্রামে যে রাস্ত। 
গিয়াছে, তাহার দক্ষিণদিকে মুসলমানদিগের নির্মিত একটা 
সুন্দর হুর্গ আছে। 


৷ জুনার, উক্ত জুনার উপবিতাগের প্রধান নগর । অক্ষা' ১৯ 


১২৩০৮ এবং দ্রাথি* ৭৩ ৫৮৩০” পৃঃ। জুনার সহরের 
উত্তরাংশে একটা নদী এবং দক্ষিণে [ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ] 
শিবনেরি দুর্গ । সহরের ভূ-পরিমাণ ২৩৩ একর | জুনার 


জুনার 


উপবিভাগের রাজকীয় সমস্ত কার্য্যই এই স্থানে সম্পন্ন হয়। 
এইখানে একটা মিউনিসিপালিটি, একটী সবজজ আদালত, 
একটা ডাকঘর ও একটা দাতবা ওষধালয় আছে। মুসলমান: 
দিগের সমর হইতেই জুন্নর নগরের আয়তন কমিয়া গিয়াছে 
এবং মহারাস্্বীগণ প্রবল হুইয়া যখন বিচার ও শাসনালয়গুলি 
পুণানগরে স্থানাস্তরিত করিল, তখন হইতে জুনারের খ্যাতিও 
যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়। গেল। যাহা হউক, অধুনা জুনার 
নিতান্ত নগণ্য সহর নয়-_নানাঘাট হইয়া যে সমস্ত শম্ত ও 
বাণিজ্যদ্রব্যাদি কোস্কণে প্রেরিত হয়, তাহা জুনারে সঞ্চিত 
হইয়া থাকে। পৃর্ন্ে এখানকার কাগজ অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল; 
কিন্ত আজকাল যুরোপীয় কাগজের প্রতিদ্বন্দিতায় জুনারের 
কাগজ দিন দিনই বিলুপ্ত হইতেছে; এখন অতি অন্পই 
প্রস্তত হয়। 

মহারা্র ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যাঁ় যে জুনার ছূর্গ 
১৪৩৬ খৃঃ অন্দে মালিক-উল্-তিজর কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। 
১৬৫৭ খুঃ অন্ধে শিবজী এই নগর লুন করিয়াছিলেন। 
১৫৯৯ খুঃ অব শিবজীর পিতামহ শিবনের ছুর্গের অধিকার 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই ছর্গে ১৬২৭ খুঃ অবে শিবজীর 


জন্ম হয়। মহারাষ্্ীয় যুদ্ধকালে এই হুর্গ অনেকবার শক্র- 


দিগের হস্তগত হইয়াছিল। এইস্থানে কতকগুলি উৎস 
আছে । অরঙ্গর্জেবের রাজত্বকালে জুনারে মোগলসৈন্যের 
বারিক ছিল এবং সময় সময় রাজপ্রতিনিধি স্ক়্ং এই 
স্থনে আসিয়া বাস করিতেন। 

পূর্ধবে এই সহরের নাম জুনানগর ছিল; ইহার অপত্রংশে 
জুনার নামের উৎপত্তি হইয়াছে। জুনার নগরের 
চারিদিকে কতকগুলি গুহা আছে। এগুলি বৌদ্ধদিগের সময়ে 
নির্িত। গণেশগুহাটী অতিশয় প্রসিদ্ধ । যে পাহাড়ে 
এই গুহাটা নির্মিত, তাহার নাম গণেশ পাহাড় ও নিকটস্থ 
সমতলভূমির নাম গণেশমল | জুনারে গণেশদেবই অধিক 
পরিমাণে দেখা যায়। গণেশলেনাগুহা ও তুলসীলেনার 
নিশ্মীণগ্রণালী অন্তান্ত গুহার নির্াণপ্রণালী হইতে পৃথক্‌। 
বারাকোটরীতে বারটা গুহা আছে। জুনারের পূর্বাংশে 
মানমোরী পাহাড়েও কতকগুলি গুহা দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, 
ভীমশঙ্করগুহা ভীম কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে । 

মানমোরী পাহাড়ের উপরিভাগে ফকিরের মস্জিদের 
নিকট যে জলাশয়টা নির্মাণ কর! হইয়াছিল, তাহা কখনও 
গুফ হয় না। জুনারের পাহাড় বহুসংখ্যক গুহাময়) এই 
গুহাতে বাজ, চিল, পারাবত, মৌমাছি গ্রভৃতি বাস করে। 
এই পাহাড়ের দক্ষিণদিকে ৯টা ত্বার আছে, সে ত্বারগুলি পর- 

চ%। 
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জুনার 
ম্পর একত্রে গ্রথিত। পাহাড়ের উপরিভাগে যতগুলি হর্ 
আছে, তাহার মধ্যে পীরজাদার সম্মানার্থ নির্শিত ইদ্‌গ! 
ও একটী কবর, এই ছুইটীই প্রধান । ইহার কিঞ্চিৎ নিম্- 
দেশে একটী জলাশয়ের নিকট যে মস্বিদ আছে, তাহার 
নির্মাণপ্রণালী অনন্তসাধারণ। এই মস্জিদটা চাঁদবিবির 
শ্মরণার্থ নির্মিত হইয়াছিল। জুনার সহরে মুসলমানদিগের 
পূর্বকালীন জীকজমকের অনেক চিহ্ন বিগ্ধমান আছে। 
আটটা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এই নগরের জল সংগৃহীত হইত। 
কথিত আছে সেই আটটি স্থানের যে কোন স্থান হইতে 
জুনারের ছুর্ঘপরিখা জলপুর্ণ কর! যাইতে পারিত, কোন এক 
স্থান হইতে মৃত্তিকার নিয়দেশ দিয়া নগরের ছূর্গের মধ্যে 
জল প্রবেশ করিত। জুনার সহরের হ্শ্রেণীর মধ্যে জম! 
মস্জিদ এবং বাবণচৌরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বাঁবণ- 
চৌরীর সন্মুখভাগে একটা অখিলিস্‌ খার গৌরবার্থ খোদিত- 
লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। 
জুনার পুর্বে অতি সুন্দর নগর বলিয়! গণ্য ছিল, এখন 
যদিও এখানে ছুই একটী প্রাচীন ধন্মমাল ও ন্ুন্মর উদ্যান 
দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মোটের উপর এই সহরের 
অবস্থা শোচনীয় ও দরিদ্রভাবাপন্ন। ১৬৫৭ খৃঃ অবের 
ংসের পর জুনার আর তাহার পূর্ববসৌন্দর্ষ্যে ভূষিত হইতে 
পারে নাই। 
এখানকার মুনলমান অধিবাসিদিগের মধ্যে সৈয়দ, পীর- 
জাদা এবং বেগ এই তিন বংশ প্রধান। মহরমকালে ইহারা 
অতিশয় উদ্ধত হইয়া উঠে। কাগজী নামক মুসলমান সম্প্র- 
দায় জুনারের কাগজ শ্রস্তত করে। 
জুনারের মুসলমানগণ অতিশয় কলহপ্রিয় ও দুর্দান্ত । 
এখানে শরিয়া ও সুন্নী উভয় শ্রেণীর মুসলমান বাঁস করে। 
দাক্ষিণাত্যে জুনার-ইস্লামধর্শের কেন্দ্রস্থল বলিয়া গণ্য হইয়া 
থাকে। এখানকার মুসলমানগণ যে মত প্রচলিত করেন, 
সকল মুসলমানই তাহ! সাদরে গ্রহণ করিয়! থাকেন । 
জুনারে প্রাচীন সিংহবংশীয় রাজাদিগের অনেক মুদ্রা 
পাওয়া গিয়াছে । 
এখানে ১৪০টা পর্বতগডহ! আছে এবং সেগুলি ছয়টা 
বিভাগে বিভক্ত । 
সহরের ছুই মাইল পূর্বে আফিজবাগ নামক উদ্যান। 
যুরোগীয় পত্তিতগণ বলেন, হাবসি হইতে আফিজ 
নামের উৎপত্তি হইয়াছে । জ্ুনার কিছুদিন আঙ্গদনগর 
রাজ্যের রাজধানী ছিল, কিস্তু অস্থৃবিধ। হওয়ায় শেষে আক্ষদ- 
নগরেই রাজধানী স্থাপিত করা হয়। 
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জুনিদ খাঁ, সম্রাট অকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ দায়ূদ খা 
নামক জনৈক পাঠানবংশীয় নরপতির শাসনাধীন ছিল। তিনি 
বিদ্রোহী হইলে সম্রাট তাহাকে দমন করিবার জন্ত মুনিম 
খার অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। দাযুদর্খা কয়ে- 
কটা যুদ্ধের পর রিনকেসারি নামক স্থানে পলায়ন করেন। 
সম্রাটের সেনাপতি রাজ টোডরমল তাহার অনুসরণ করি- 
লেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া শুনিলেন, দায়ুদ যুদ্ধার্থ প্রস্তত 
হইয়াছেন এবং জুনিদ খা* বহুসংখ্যক অনুচর সমভিব্যাহারে 
দায়ুদের সাহাধ্যার্থ অগ্রসর হইতেছেন। | 

মুনিম খার নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইলে তিনি 
টোডরমলের সাহাঘ্যার্থ একদল সৈন্ঠ পাঠাইয়৷ দিলেন । রাজ! 
টোডরমল আবুলকাশিমের অধীনে ক্ষুদ্র একদল সৈন্য জুনিদ 
খার গতিরোধ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন । জ্ুনিদ খা 
অতিশয় সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন। সামান্ত যুদ্ধের 
পরেই সমাট্সৈন্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। রাজ। 
টোডরমল তাহার অধীনস্থ সমস্ত সৈম্ত লইয়া জুনিদ খার 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। জুনিদের অধীনস্থ পাঠানগণ 
টোডরমলের বহুসংখ্যক সৈন্ত দর্শনে ভীত হইয়৷ জঙ্গলের মধ্যে 
প্রবেশ করিল ও পর দিন জুনিদের সহিত তাহার! দায়ুদ খার 
সহিত মিলিত হইল । কিন্ত দায়ুদ খ। কয়েকটা যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়া অতিশয় ভীত হইলেন ও অবশেষে সম্রাটের অধীনত 
স্বীকার করিলেন। 

সুনিম খার মৃত্যুর পর সম্রাট হুসেনকুলি খাঁকে বঙ্গ- 
দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। এদিকে দাযুদ খা 
আবার বিদ্রোহী হইলেন । ঃ 

রাজমহলের নিকট যে যুদ্ধ হইল.তাহাতে দায়ুদ খা কররাণী 
বন্দী হইলেন। এই যুদ্ধে জুনিদ খা বিশেষ সাহসিকতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু মোগলসৈ্ত-নিক্ষিপ্ত একটা 
গোলার আঘাতে তিনি সাজ্ঘাতিকরূপে আহত হইলেন এবং 
ইহাতেই ১৫৭৬ খৃঃ অব্ে তাহার গ্রাণবিয্বোগ হইল। 


গভীর গিরিদরী আছে। এখানকার জঙ্গলের. মধ্যে স্থানে 
স্থাণে পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। 
ধ্বংনাধশেষের উপর অনেক বৃক্ষ গুলাদি জন্মিয়াছে। মন্দির 
গুলিতে নানাবিধ থোদিত মুর্তি ও লিঙ্গ শোভিত ছিল । 


জুম, চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশের এক প্রকার কৃষিকার্ধ্য। 


যে সকল পার্বত্যজাতি প্রধানত: এইরূপ কৃষি করে, উহা- 
দিগকে জুমিয়া এবং মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুর প্রভৃতি 
স্থানে পোড়া ও দাহন ইত্যাদি বলে। পার্বত্য প্রদেশে 
প্রায় সকল জাতিই এই প্রণালীতে শম্তাির চাস করে। 

গ্রীষ্মের গ্রারস্তে জুমিয়াগণ পর্বতপার্থে একথও্ড জঙ্গল 
বাছিয়া লয়। এর সকল জঙ্গল সচরাচর অতিশয় নিবিড় ও 
দুর্গম । জুমিয়ারা কঠিন পরিশ্রম করিয়! জঙ্গল কাটিতে থাকে । 
জঙ্গল কাটা হইলে কিছুদিন শুকাইবার জন্য ফেলিয়া রাখে । 
পরে একদিন আগুন লাগাইয়৷ দেয়। বল! বাহুল্য, সেই আগুনে 
তথাকার বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগুলি ব্যতীত আর মকলই ভলম্মসাং 
হয়। নীচে ৩।৪ অঙ্গুলি মৃত্তিকা পর্য্যন্ত পুড়িয়া যায়। ভম্মাদি 
সেই স্থানেই পড়িয়া থাকে । এইরূপ করিলে দগ্ধতৃমির 
উর্বরতা বহুগুণে বদ্ধিত হয়। আবার যদ্দি বাশের জঙ্গল 
হয়, তবে উহার ভনম্ম জমির উৎপার্দিকাশক্তি আরও বদ্ধিত 
করে। সময় সময় সেই অগ্নি অত্যন্ত বিপজ্জনক হুইয়া উঠে, 
তাহাতে হয়ত গ্রামাদি একবারে নষ্ট হইয়া! যায়। 

বন দগ্ধ হইলে অবশিষ্ট অর্ধ দগ্ধ কাষ্ঠাদি সরাইয়। তঙ্দারা 
একটা বেড়া প্রস্তুত করে। ইহার পর জুমিয়াগণ গ্রামে 
চলিয়। আসিয়। বর্ষার প্রতীক্ষ/ করিতে থাকে এবং যেমন নীল 
নভোনগুলে তড়িত-বিজড়িত নবজলধরপটল গম্ভীর নির্ধোষে 
বর্ষার আগমন ঘোবণ! করে, অমনি ভুমিয়াগণ দলে দলে ত্র 
পুত্র কন্তাদি সহ নিজ নিজ জুম ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। 
উহার প্রত্যেকে হস্তে এক একখানি দা ব৷ কাস্তিয়! 
এবং কোমরে ধান্ত, বজরা, কার্পাস, লাউ, কুমড়া, 
তরমুজ প্রভৃতির এক এক থলি বীজ বাধা থাকে। 


জমিতে লাঙ্গল বা কোদাল কিছুই দিতে হয় না, কান্তিয়। 
দ্বারা ৬।৭ অঙ্গুলি গর্ত করিয়া উহাতে এক এক সুটা 
সকল রকম বীজ ফেলিয়। মাটি চাপা দেয়। ইহার পরই 
যদি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে এ সকল বীজ হইতে অতি 
শীদ্র গাছ জন্মে এবং জুমিয়াদিগকে পরিশ্রমোচিত শহ্য 
গ্রদান করে। বলা বাহুল্য রীতিমত উৎপন্ন হইলে ইহারা 
যে পরিশ্রমে ছুই টাক1 উপার্জন করে, সমতলের কৃষক- 
গণকে এক টাকা উপাঞ্জন করিতে তাহ! অপেক্ষা অনেক 
অধিক কষ্ট পাইতে হয়। 


জুপি (দেশজ) একপ্রকার ঘাস। 

জুফা (দেশজ ) গধধার্থ ব্যবহৃত একপ্রকার গাছ। 

জ্বড়ন (দেশজ ) কোন তরল দ্রব্যে ডুবান। 

জুবা, ছোটনাগপুর বিভাগে সরগুজা রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
পরিত্যক্ত হূর্গ । মানপুরপল্লি হইতে ছুইমাইল দক্ষিণপুর্বকোণে 
একটা পর্বতের উপর অবস্থিত। ছূর্গটীর পাদদেশে একটা 





* টেলর-প্রমুখ ইতিহাস লেখকগণ বলেন জুনিদ খা দায় এ ধার পুত্র; 
আবার ইরা সাহেব স্বগ্রলীত বঙ্গদেপের ইতিবৃত্ত লিখিয়ছেন জুনিদ থ। 
দায়দ খারভ্রাতা। 


জুমিয়ামগ [ ১৩৯ ] জুমিয়ামগ 


বীজ অস্কুরিত হইবামাত্র জুমিয়াগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া 
শহ্যক্ষেত্রের নিকট কুটার বাঁধিয়া বাস করে এবং বস্ত জন্ত 
প্রভৃতির উপস্রব হইতে শন্ত রক্ষা করে। সর্ব গ্রথমেই শ্রাবণ 
মাসে যেমন বাজর! পাঁকিয়া উঠে, . অমনি সংগৃহীত হয়। 
তাহার পর নানাবিধ তরকারী ফল শাকাদি জন্মে। শেষে 
ধান ও অন্ঠান্ত শস্ত পাঁকে। সর্বশেষে কার্তিকমাসে তৃল! জন্মে। 
পন্তাদি ক্ষেত্রেই মাড়িয়া গ্রামে লইয়া যায়। এই জুম চাসে 
৯২ বিঘ! জমিতে ৪৫ মণ ধান্ঠ, ১২ মণ কার্পাস, ইহা! ভিন্ন 
বাজরা, তরকারী প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 
জুম ক্ষেত্র রচরাচর একত্র অনেকগুলি থাকে। কৃষিকার্য্ের 
সময় প্রতিবেশী জুমিয়াগণ পরস্পর পরম্পরের ক্ষেত্রে খাটিয়া 
দেয়। একত্থানে একটা মাত্র জুম অতি বিরল। 
সম্প্রীতি গবর্মেন্ট অরণ্যরক্ষায় মনোনিবেশ করায় জুমিয়া- 
গণকে জুমপ্রথা ছাড়িতে হইতেছে । এখন কেহ কেহ লাঙ্গল 
ধরিতে আরস্ত করিয়াছে। 
জুমূর্ণ।, বোস্বাই প্রদেশে গুজরাটের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র করদ 
রাজ্য। এই রাজ্যের পরিমাণ এক বর্গমাইল; আয় প্রায় 
১১০*২ টাকা । জুম্থার রাজা বরিয়বিছরসিংহ। ইনি বরদার 
গাইকবাড়কে কর দিয়! থাকেন। 
জুমরনন্নি, রাঢ়বাসী একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ। ইনি 
সংক্ষিপ্তনারের সংস্কার এবং ধাতুপারায়ণ নামে একখানি 
ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
জুমল্‌ (আরবী ) মোট, সমগ্র। 
জুমিয়ামগ, চট্টগ্রামের পর্বতবাসী মগ্জাতি। ইহাদ্দিগকে 
থিংথা বা থথা কহিয়া থাকে। ইহাদিগের আরও একটা 
নাম খিয়োঙ্গথা অর্থাৎ নদী-তনয়। এই জাতি ১৫শ সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত; এঁ সকল বিভাগ অধিকাংশই ইহাদের বাসস্থানের 
পার্খববর্তী নদী সকলের নামানুসারে হইয়াছে 
ইহার! সকলেই ক্ষত ক্ষুদ্র পল্লীতে রোজা অর্থাৎ গ্রাম- 
মণ্ডলের অধীনে বাম করে। সেই রোজা রাজশ্বার্দি আদায় 
করেন। কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণন্থ জুমিয়াগণ সঙ্গৃতীরবর্তী বন্দার- 
বন-নিবাসী বোহ-সং নামক জনৈক সর্দারের অধীন । এ নদীর 
উত্তরপ্রদেশবাসিগণ মংরাজাকে আপনাদ্িগের অধিপতি বলিয়া 
স্বীকার করে। নিয়মিত রাজদ্ব ব্যতীত বয়স্থ ভুমিয়াগণ সর্দীরের 
আদেশানুসারে বংসরে তিনদিন বিনা বেতনে তাহার কাজ 
করিয়া দেয়। ইহা ভিন্ন সর্দার ক্ষেত্রজাত সর্ধপ্রথম ফল ও 
শহ্যাদির নগর পাইয়া থাকেন । রোজাগণ যে.কেবল খাজনা 
আদায় করেন, তাহা নহে, ভুমিয়। সমাজে তাহাদের বিলক্ষণ 
প্রতিপত্তি আছে। 


জুমিয়াদের শারীরিক আকুতি রখেয়াং ( রসাঙ্গ) মগদিগের 
মত। উভয়েই মোঙ্গলীয় আকৃতির আভাস পাওয়া যায়। গঠন 
খর্ব, মুখমণ্ডল প্রশস্ত ও চেপ্টা, গণ্ডাস্থি উচ্চ, নাসিক! চেপ্টা, 
এবং চক্ষু ঈষৎ বক্র। ইহাদের শ্মঞ্র বা গুন্ষ কিছুই নাই। 

ইহাদের পরিচ্ছদ আড়ম্বরশূন্ত, পুরুষগণ- স্ব স্ব গৃহজাত 
ধুতি ও একটা কোর্তা পরিয়া থাকে । অপেক্ষাকৃত সন্তান্তগণ 
রেসম কিম্বা উৎকুষ্ট স্ত্রবন্ত্র পরিধান করে। ইহারা হিনদস্থানী- 
দিগের মত মাথাক্ন পাগড়ী পরে, কিন্তু তাহা! মাথায় দিবার 
ধরণ সম্পূর্ণ পৃথক্‌ । সচরাচর জুতা ব্যবহার করে না স্ত্রী 
লোকেরা প্রায় আধ হাত চৌড়া একখণ্ড কাপড়ে বক্ষ 
বাঁধিয়া রাখে এবং একটা অঙ্গরাখা গায়ে দেয়। স্্রীপুরুষ 
উভয়েই স্বর্নরৌপোর মাকড়ী, বলয়, তাড় প্রভৃতি পরিয়া 
থাকে। ত্ি্ন স্ত্রীলোকের! কর্ণে ধুতুরাফুলের মত একরূপ 
অলঙ্কার পরে। তাহাতে ফুল গুিয়া রাখে। প্রবালের 
ক্ছার ইহাদের বিশেষ আদরণীয় । 

কেহ কেহ বলেন, জুমিয়ারদিগের দ্বাম্পত্যপ্রেম অত্যন্ত 
অধিক । বিবাহের পর হইতে স্বামী-স্ত্রী কখন ছাড়াছাড়ি 
হয় না, অথচ প্রেম ও আদর সমান থাকে। 

ইহার! মুতের অগ্রিসংকার করে। কেহ মরিলে আত্মীয়- 
গণ সমবেত হইয়! কেহ অস্ত্যে্িক্রিয়ার মন্ত্রপাঠ করিতে থাকে, 
কেহ বা কাষ্ঠাদি বন ও শবধান প্রস্তুত করে। এই সকল 
কার্ধ্যে প্রায় ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। তৎপরে আম্মীয়গণ 
শ্মশামে শব লইয়া আসে । অগ্রে অগ্রে যাজক ও অন্ঠান্ ব্যক্তি 
গমন করে, পশ্চাতে আত্মীয়গণ শব ও নূতন বস্ত্রাদি লইয়া 
ষায়। মৃত ব্যক্ি ধনবান্‌ হইলে তাহার দেহ গাড়ী করিয়া 
আনা হয়। স্ত্রীলোকের চিতায় চারি থাক এবং পুরুষের 
চিতায় তিন থাক কাষ্ঠ দেওয়া হয়। জুমিয়ারা শবদাহ হইলে 
ভন্ম লইয়া যত্বপুর্ববক একত্র করিরা একস্থানে প্রোথিত এবং 
তছপরি একটা পতাকাধুক্ত বংশ পুতিয়া রাখে। 

জুমিয়াদিগের ভাষ! আরকানী। ইহাদের লিখিবার অক্ষর 
ব্রহ্মবাসিদিগের স্তায়। 

'ভুমিয়াগণ হিন্দুদিগের নিকট অতি নীচ বলিয়! পরিগণিত। 
ইহাদের কোনপ্রকার খাদ্য বিচার নাই-_গোরু, শুকর, মুরগী, 
সকল রকম মাছ, ইন্দূর, কুৃকলাস, সাপ, অনেক রকম কীট 
কিছুই বাদ যায় না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মদ্য পান কঢর। 
আবার ইহাদেরও জাত্যভিমান আছে, ইহারা কোন মগবীবর, 
বা মালো ধীবরের হ'কা পর্যান্ত স্পর্শ করে না। ইহারা 
উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগকে পবিত্র বলিয়৷ মান্য করে এবং ভাহা- 
দের বাড়ী জল খাইয়া থাকে । 


জুয়াঙ্গ 


জুমিয়াগণ প্রধানতঃ কৃষিকার্ধ্য করিয়া জীবিকানির্বাহ 
করে। ইহাদের ক্ৃষিকার্যয অতি বিচিত্র এবং পার্বত্য- 
প্রদেশের উপযুক্ত । [জুম দেখ।] কৃষিকার্ধ্য ব্যতীত ইহারা 
অরণ্য হইতে বন্ত কদলী ও অন্ভান্ত বহুপ্রকার ফলমূল পাইয়া 
থাকে। ইহারা নদীতীরে তামাকের চাসও করিয়া থাকে । 
কৃষিকার্ধ্য ভিন্ন প্রত্যেক জুমিয়া জঙ্গলে কাঠ কাটিয়াও কিছু 
উপার্জন করে। ইহার্দের অবস্থ। সাধারণতঃ বেশ স্বচ্ছল। 
সহজে কাহাকেও অন্ন ক্ট পাইতে হয় না। কেননা 
ইহাদের বিলাসিতা! নাই। বাঙ্গালী ব্যবসাদারগণ জুমিয়াদের 
নিকট যাইয়া পণ্য বিনিময় করে। 

[ খেয়োঙ্গ থা শবে বিস্তৃত বিবরণ দেখ ।] 

জুয়াঙ্গ (পাতুয়। ) দিংহভূমের দক্ষিণন্থ উড়িস্যার কেঁওঝর ও 
ও ধেঁকানলবাসী অসভ্য বন্য জাতি। ইহাদের ভাষা দেখিয়! 
অনুমান হয়, জুয়াঙ্গগণ কোল জাতিরই কোন শাখা হইবে। 
&ঁ ভাষা অনেকাংশে খরিয়াদিগের ন্যায়, তবে উহাতে বহু- 
সংখ্যক উড়িয়া ও অন্তান্য শব প্রবেশলাত করিয়াছে । 

ইহাদের শরীরায়তন ওরাওন্দিগের ন্যায় হন্ব। পুরুষগণ 
গড়ে ৫ ফিটু এবং স্ত্রীগণ ৪ ফিট ৮ ইঞ্চির অধিক উচ্চ নহে। 
ইহাদের মুখম'গুল চেগ্টা, গণ্ড'স্থি উচ্চ, ললাট অপ্রসর অনুন্নত 
ও নানিক। হইতে উচ্চ, নাসিক বৃহৎ রন্ধ,বিশিষ্ট, মুখ- 
বিবর বৃহৎ, ওষ্ঠাধর স্থল এবং হনু ও নিম্ন দত্তপংক্তি হম্ব। 
ইহাদের কেশ বিশ্রী ও সাধারণতঃ কপিশবর্ণ, গায়ের রঙ্‌ 
উড়িয়া চাসাদিগের মত। সিংহভূমবাঁসী হো-রমণীগণ জুয়াঙ্গ 
রমণীগণের তুলনায় অনেক বড় । হো! পুরুষগণও জুয়াঙ্গ 
পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘাকার। জুয়াঙ্গগ্ণর পুরুষানগুক্রমে ভার- 
বহনই ধর্ধ হইবার কারণ হইতে পারে। হোগণ সহজে 
ভারবহন করিতে চায়ন।। 

জুয়াঙ্গ-রমণীগণ মুণ্ডা ও থরিয়াদিগেয় স্কায় ললাট ও 
নাসিকার তিনটা তিনটা দাগ দিয়া উল্ধী পরে এবং জুয়াঙ্গ 
গণ খরিয়াদিগের ন্যায় উই-টিবিকে দেবত৷ বলিয়। মান্ত করে। 
ইহাতে অন্থমান হয়, জুয়াঙ্গগণ খরিয়া, মুড প্রভৃতির সমজাতীয় 
হইবে। কিন্ত ইহার্দের উৎপত্তি এখনও ঠিক হয় না। 

জুয়াঙ্গগণ বলে, কেঁওঝড়ই তাহাদের আদিম বাসস্থান । 
একদা স্বর্গীয় দেবগণ গুপ্তগঙ্গ। নামক পর্বতে পত্রপরিবৃতা 
মানব-কুমারীগণের সহিত বিহার করেন। এ কুমারীগণের 
গর্ভে দেব ওরসে জুয়াঙ্গগণ জন্মগ্রহণ করে। গোনাশিকা 
গ্রামে ইহাদের প্রধান আড্ডা, এখানে বহুসংখ্যক জুয়াঙ্গ 
বাম করে। 

ইহাদের বাসগৃহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটার মাত্র। সাধারণতঃ 


[ ১৪০ 


] ভুয়া 


দীর্ঘে ৮ ফিটুও প্রস্থে ৬ ফিট্‌, উহা আবার ভাণ্ডার ও শয়নাগার 
এই ছুই প্রকোষ্ঠে বিভক্ত । গৃহন্বামী স্ত্রী ও কন্তাগণ সহ শয়ন- 
ঘরে নিদ্রা যায়। গ্রামের সমস্ত বালক গ্রামের এক 
প্রান্তস্থিত এক সাধারণ গৃহে একত্র থাকে | এই গৃহ্রেই 
একাংশ অভ্যাগতাদির জন্ঙ নির্দি্ হয়। 

অনেকে বলেন, ভুয়াঙ্গদিগের ন্তায় বন্ত ও অসভ্য জাতি 
ভারতবর্ষে আর নাই। অতি অন্নদিন পূর্বে ইহার! 
লৌহাদি কোন ধাতুরই ব্যবহার জানিত না৷ এবং ক্ৃষিকার্ষ্য 
অনাস্থ। গ্রদর্শন করিয়া মৃগয়ালবধ মাংস ও অনায়ামলন্ধ বন্ত 
ফলমুলে জীবনধারণ করিত। ইহারা প্রস্তরনির্শিত অস্ত্রাদি 
ব্যবহার করিত। অন্যাপি উহাদের বাসভৃমে এ সকল, 
অস্ত্রাদির নমুনা দেখিতে পাওয়া! যায়। যাহা হউক, সম্প্রতি 
ইংরাজ রাজত্বে ইহার! লৌহাঁদির ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছে 
এবং কৃষিকারধ্যে মনোনিবেশ করিয়াছে । 

ইহাদের মধ্যে কেহই লৌহ প্রস্তত করিতে বা কোন 
প্রকার মৃগ্ময়পাত্র কিন্বা বন্ত্রবযন করিতে জানে না। 

ইহারা এক গ্রামে সর্বদা বাস করে না, প্রায়ই কৃষি- 
কার্যের সময় প্রত্যেকে নিজ নিজ জমির নিকট গিস। 
বাস করে। ইহাদের কৃষিপন্ধতি খরিয়াদিগের ন্তায়। 


বৎসরের অধিক সময়েই বন্য ফলমুলাদির উপর নির্ভর 


করিতে হয়। কৃষিলন্ধ শন্তে অতি অন্দিনই চলিয়া 
থাকে। কর্ণেল ডাণ্টন সাহেব বলেন, বাস্তবিক উহ. 
দিগের অবস্থা তত মন্দ নহে। অতিরিক্ত পানদোষেই 
এরূপ হুর্গতি ঘটে। ইহার] জমির খাজনা দেয় না, তাহার 
পরিবর্তে রাজার গৃহাদি মেরামত করিয়! দেয়, ভারাদি বহন 
করে এবং রাজ। মুগয়ায় বাহির হইলে জঙ্গলে তাড়া দিয়া 
শিকার বাহির করে। ধেঁকানলের রাজার আদেশে ইহার! 
গোহত্যা করেনা । তত্তিন্ন সকল প্রকার গ্রাণীরই মাংস খায়। 
এমন কি ইন্দুর, বানর, ব্যান, ভঙ্লীক, ভেক ও সর্পাদি ইহা" 
দের থাদ্য। জঙ্গলে নানারূপ উদ্ভিদ জন্মে, এ সকল হইতে 
ইহারা অনায়াসে স্বাস্থ্য ও পুিকারক খাদ্য বাছিয়া লইতে 
পারে, বিষাক্ত অনিষ্টকর গুলাদি ভ্রমক্রমে ভক্ষণ করে না। 
শিকারে ইহাদের অতিশয় নৈপুণা ; কোন শিকার পলাইলে 
তাহার কয়েক ঘণ্ট। পরেও শুধ্পত্রাদির উপর চিহ্ন ধরিয়া! গমন- 
পথ বাছির করিয়া যাইতে পারে। ধনুতে ইহাদের সন্ধান অব্যর্থ। 
৮* গজ দূরস্থ একটা ক্ষুত্র লক্ষ্য ইহার! অবল্লীলাক্রমে বিদ্ধ 
করিতে পারে। ধাবমান শশক বা! উড্ডীয়মান পঙ্গী বিদ্ধ কর! 
ইহাদের বিবেচনায় বড় বেশীকাজ নহে । ইহাদের বংশনির্শিত 
ধন্নর এমনই তেজ যে, প্রক্ষিপ্ত তীর বন্ত মগ বা শুকর ভেদ 


জ্যাঙগ 


করিয়া অপরদিকে রাহির হইয়া যার । শিকারে এইবপ পটু 
হইলেও ইহারা বৃহৎ শ্বাপদ সকলের নিকটবর্তী হয় না, ব্যাস্রকে 
ইছার! বড় তয় বরে। ইহাদের খাদ্য দেখিয়া অতি নিকট 
বলিয়া অনুমান হয়, কিস্তু ভুয়াঙ্গ পুরুষগণ বেশ হুট, 
তবে স্ত্রীদিগের আকুতি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ও ভূর্ববল। ইহারা 
তীব্র ছ্ুরা পান করিতে বড় ভালবাসে, আয়ের অধিকাংশই 
এই সুরাপানেই ব্যয় করে। ইহারা কোলদিগের ম্যায় চাউল 
বাঁ মুল হইতে মধ্য প্রস্তত করিতে জানে না, সুতরাং সমস্তই 
ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। 

জুয়াঙ্গ পুরুষগণ পার্শবর্তী অন্তান্ঠ বন্চজাতির হ্যায় কৌপীন 
পরিধান করে। ১৮৭১ খূঃ অব্ের পুর্ব পর্ঘস্ত স্ত্রীগণ কটি- 
তটে সম্মুখে ও পশ্চাৎভাগে কেবলমাত্র গুচ্ছবদ্ধ পত্র-বিলস্থিত 
করিয়া লজ্জা নিবারণ করিত। বকষলরজ্জুগ্রথিত মৃগ্নয়- 
গুটিকার মাল! ২০।৩* ফের দিয় এ সকল বৃক্ষ-পল্পব কোমরে 
বাধা থাকিত, তদনুসায়েই ইহাদিগের নাম পাতুয়৷ অর্থাৎ 
পত্রপরিহিত জাতি হইয়াছে । এই সকল পত্র-বসন লু এবং 
জুয়াঙ্গ রমণীগণের নৃত্যকালে সহজেই স্থানত্রষ্ট হইয়৷ অনেক 
সময় দর্শকদিগের সম্মুখে নগ্র। জুয়াঙ্গ-যুবতী মুত্তি প্রদর্শিত হয়। 
ইহা বিজাতীয়দিগের চক্ষে কুরুচিপূর্ণ হইলেও জুয়াঙ্গগণ সেরূপ 
মনে কয়ে না। নৃত্যকালে পুরুষগণ মাদোল ও নাগর! বাঝা- 
ইতে থাকে এবং রমণীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়। হাত ধরাধরি করিয়। 
স্গুথে হেলিয়া তাবে তালে নৃত্য করে। নৃত্যকালে এক 
বারে ২০।২৫জন জুয়া রমণীর পত্রপুচ্ছের ঝটিতি উত্থান পতন 
বড়ই হান্যোক্গীপক | ইহার। কদেশে কাচের মালা কএক- 
ফের দিয়া পরিধান করে, সম্মুথে হেলিয়া নৃত্য করিবার 
কালে এঁ মাল! ভূমি স্পর্শ করে, তথন ইহারা বামহস্ত দিয়া 
মালার অগ্রভাগ ধরিয়া থাকে । পত্র-বসন বিষয়ে ইহারা বলে 
এক সময় ইহাদের অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি ছিল, পাছে এ সকল 
ময়ল! হয়, এই আশঙ্কায় ইহার! গোশালা পরিক্ষার ও অন্থান্ত 
কার্ধ্যকালে উৎকৃষ্ট বস্রগুলি খুলিক্সা রাখিয়া এইরূপ পত্র 
পল্লসিত। একদিন এক ঠাকুরাণী, কাহারও কাহারও মতে 
সীতাঠাকুরাণী আদিয়া তাহাদিগকে এই বেশে দেখিতে 
পাম, এবং এই বলিম্বা শাপ দেন, যে তোর! চিরকাল 
এইরূপ পত্র পরিবি, ইহ! ছাড়িম্া বস্ত্র পরিলেই তোদের 
প্রাণ যাইবে। 

আবার কেহ কেহ বলে, একদা বৈতযদী নদীর অধিষ্ঠাত্রী 
দেবত] গোমালির। পর্বত হইতে লহ! আবিভূত হুইয়। 
একল তাগ্বমগ্ন নগ্ন ভুয়াঙ্গ দেখিতে পান এবং তাছা- 
দিগকে সেইম্বানেই তৎক্ষণাৎ পত্র দ্বার। লজ্জা রক্ষা করিতে 
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আদেশ দিশা! অভিশাপ করেদ, “তোর! চিরকাল এ পরিচ্ছদ 
পরিবি, ইহার অন্তথা করিপেই মৃত্যু ঘটিবে ।” 

বরাবর জুঘ্বাঙ্গ রমনীগণ এ আল্কা পালন করিয়৷ আসিতে 
ছিল। পরে ১৮৭১ খুঃ অনবে ফেওঝড় রাজ্যের স্ুপারি- 
প্টেগ্ডেপ্ট এফ জে জনষ্টন্‌ সাহেব জুযাঙ্গ রমণীগণকে স্বয়ং 
বস্ত্র গ্রদান করিয়া পরিতে আদেশ রুরেন এবং এঁ শাপ 
মোচন করেন। এখন ইহার কাপড় পরিতে শিখিয়াছে, 
পিতলের তাড়, বলয় ও কর্ণভূষণাদি পরিধান করে। এ 
সকল অলঙ্কার জুয্াঙ্গরমণীদিগের অতি প্রিয় । 

জুয়াঙ্গদিগের মধো জাতিবিভাগ নাই, তবে তিন ভিন্ন 
শ্রেণীবিভাগ আছে । সকলেরই মধো পরম্পর বিবাহাদি হয়, 
কিস্ত কেহ নিজ শ্রেণীতে বিবাহ করিতে পারে না। অতি 
নিকট সম্পকাঁয় হইলে বিবাহ নিষিদ্ধ। পণ, পক্ষী ও বৃক্ষাদির 
নামে ইহাদের শ্রেণী সকলের নাম হইয়াছে। 

কন্ঠা বয়স্থা না হইলে ইহারা সচরাচর বিবাহ দেয় না। 
বিবাহের পূর্বেই বরকন্তার একত্র সহবাস করিতে বিশে 
কোম আপত্তি নাই। বিবাহ্প্রথ! অতি সহজ। কোন যুবা 
কোন কামিনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার পিতার 
নিকট কয়েক জন বন্ধু বান্ধবকে প্রেরণ করে। তাহাদের 
প্রস্তাব গ্রাহ হইলে বিবাহ দিন স্থির হয় এবং বর পণ শ্বরূপ 
কন্তার পিতার নিকট একগাড়ী ধান পাঠাইয়! দেয়। বিবাহ 
দিবসে কন্তা বরের বাড়ীতে আনীত হয় এবং তথায় তাহাকে 
নূতন পিস্তলের অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া! বথ্থা- 
রীতি বিবাহ সম্পর হয় । বিবাহে পুরোহিত প্রয়োজন হয় না, 
তবে অনেক সময় গ্রামের ঢেড়ী আসিয়া নব দম্পতির মঙ্গ- 
লার্থ উহাদের মন্তকে ডঙুল ও হরিদ্রা দিয়! আশীর্বাদ করে। 
বিবাহের পর আত্মীয় কুটুত্বের ভোজ দেয়। পরদিধস 
গ্রাতে প্রত্যেককে তঙুল ও ধান্ঠ দিয়া বিদায় করে। বহু- 
বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, কিন্ত সচরাচর প্রথম! স্ত্রী অসতী বা 
বন্ধ্যা না হইলে করাঙ্গগণ দ্বিতীয় বিবাহ করে না। স্বামী 
মরিলে বিধবা দেধরকে সাঙ্গা করিতে পারে, তবে বাধা- 
বাধকতা নাই। অন্ত স্বামীগ্রহণ করিতে হইলে এক বৎসর 
অপেক্ষার গ্রয়োজন। এরূপ সাঙ্গ বর কেবলমাত্র কন্তাকে 
একসাট পিতলের গহন 'ও নৃততন কাপড় দেয় এবং বন্ধু বান্ধ- 
বকে ভোজন করার়। স্ত্রী অসচ্চপ্দিত্রা] হইলে ইহারা পঞ্চ- 
যেত ডাকিয়া তাহাকে পবিত্যাগ করিতে পারে। অনেকে 
কোন দোষ না পাইলেও স্ত্রী পরিত্যাগ করে, এরপ স্থলে 
কন্ঠার পিতাকে একটা গাভী ও কিছু টাকা দিতে হয়। 
পরিত্যক্ক। স্ত্রী পিতৃগৃছে বাদ করে এবং বিধবার স্তায় পুনরায় 


জুয়ার 

অন্ত স্বামী গ্রহণ করিতে পারে। সম্প্রতি অনেক ভুয়া 
হিন্দুদিগের অনুকরণে বালাবিবাহ প্রচলিত করিতেছে । 

ইহাদের ভাষায় ঈশ্বর, স্বর্গ ও নরকের নাম নাই। ইহারা 
অনেক কল্পিত দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে । ধথা-_ 
বরাম অর্থাৎ বনদেবত!, খানপতি গ্রামদেব, মাসিমূলী, কাল৷ 
পাট, বাশুলী এবং বন্থুমতী অর্থাৎ পৃথিবী। প্র সকল দেব- 
তার উদ্দেশে ইহারা ছাগ, মহিষ, মুরগী, ছুগ্ধ ইত্যাদির নৈবেগ্ঠ 
প্রদান করে। 

ইহারা মৃতের অগ্নিসংকার করে। শবকে দক্ষিণশিয়রে 
চিতভার উপর রাখে । চিতাভন্ম নদীতে ফেলিয়া আসে। 
কার্তিকমাসে পিতৃপুরুষাদিগের উদ্দেশে পিও দেয়। 

ইহাদের নাচে একটু জাতীয় বিশেষত্ব আছে। এঁনাচ 
কতকট। সাঁওতাল ও কোলদিগের মত। ইহারা কপোত, 
কুকুর, বিড়াল, শকুনি, ভল্লক গ্রভূতির অন্থুকরণ করিয়! 
অনেক প্রকার অঞঙ্গভঙ্গিহ নৃত্য করে। এ প্রকার নৃত্য 
দেখিতে বড়ই কৌতুকজনক, অনেক আবার অতি অন্লীণ। 

ভূ'ইয়াগণ জুয়াঙ্গদিগকে ত্বণা করে। জুয়াঙ্গগণ তৃ'ইয়া- 
দিগের পাক করা অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করে, কিন্তু তু'ইয়াগণ 
ইহাদের ম্পৃই জল পর্য্যন্ত থায় না। ইহারা সম্প্রতি হিন্দু 
দেবদেবীর পুজা করিতে আরস্ত করিয়াছে, বোধ হয় শীঘ্রই 
ইহারা জনসমাজে অপেক্ষাকৃত উচ্চন্থথন অধিকার করিবে । 
জুয়।র (হিন্দী) ঝলোচ্ছাস, সমুদ্র হইতে আগত জলজোত। 
জুয়ার (জোয়ার) পশ্চিম ও উত্তর ভারতের গ্রধান একপ্রকার 
শল্ত। এই শশ্ত উৎপাদন করিতে হইলে আধাঢ়মাসের প্রায় 
মধ্যভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে জমী ,বিভক্ক করিয়া লইয়া! 
যাহাতে মাটির নীচে ৩1৪ ইঞ্চি পর্যযস্ত জল প্রবেশ করিতে 
পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। জমী উত্তমরূপ 
স্কাইলে বীর ছড়াইয়! দিতে হয়, তৎপরে জমী চাস করিতে 
হয়। যাহ!তে বীজগুলি সম্পূর্ণরূপে মাটির নীচে যায় এবং 
পাখী প্রভৃতি সেগুলি খাইয়া ফেলিতে না পারে, তজ্জন্ত কখন 
কখন মই দেওয়া! হুইয়া থাকে । পরে আবার জর্মীতে ছোট 
বাধ দিয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিয়া আবহ্ক মত 
জঙ্রপিঞ্চন কর হয়। মাটি যাহাতে ভিঙা থাকে, সর্বদাই 
তাহার জন্ত সতর্কতা আবগ্ঠক। সাধারণতঃ যে মাসে বীজ 
বপন করা যার, সেই মাসে জমীতে দুইবার জল দেওয়া হয়) 
তাহার পর তিন্‌ সপ্তাহ অস্থর একবার জল সিঞ্চন কর! হইরা 
থাকে। যে পর্যন্ত জুয়ার বড় হইয়! কাটিবার উপযুক্ত না 
হয়, সে পর্য্যন্ত জল দিতে হয়। 

বাজর! শন্তের জমীতেও জলসিঞ্চন করিতে হয়, কিন্ত 
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ভুয়ারের জমীতে অপেক্ষাকৃত অধিক জল আবশ্ক। জুয়ার 
বীজের জমীতে একটু নিড়ানি প্রয়োজন । 


জুরি, (ইংরাজী 781, লাটিন জুরেটা' এ) (অর্থাৎ 


শপথ কথা হইতে ভ্ুরিকথার উৎপত্তি হইয়াছে ।) জুরি 
বপিতে অভিষোগ সন্বস্বীয় কোন বিষয়ের তথ্য অনুসন্ধান 
করিবার অথবা কোন বিষয় মীমাংসা করিবার যাহাদিগের 
ক্ষমতা আছে এবং নিজ কর্তব্যকার্ধয স্থাযপূর্বক পালন 
করিতে যাহারা শপথ করিয়াছেন, এইরূপ নির্দিষ্ট সংখাক 
কতকগুলি ব্যক্তিকে বুঝায়। 

বিচারকার্য্যে জুরি (সভ্য) বিচারকের সহায়প্বরূপ। বিচারক 
সমস্ত কথ! অনুধাবন করিতে না পারিয়া হয়ত অন্ঠায় বিচার 
করিতে পারেন? বাদী প্রতিবাদীর সমস্ত কথার প্রতি লক্ষ্য 
না রাখিতে পারিয়। হয়ত অভিযোগের সমস্ত বিষন্ন আলোচন। 
করিতে না পারেন; হয়ত সময় সময় বিশেষ কারণবশতঃ 
ইচ্ছাপূর্ববক অন্তায় বিচার করিতে পারেন। যাহাতে পূর্বোক্ত 
কোনরূপ দোষ না ঘটে এবং বিচারক স্থগ্ভাবে বিচার 
করিতে পারেন, জুরিগণ তাহারই সহাক্গতা করেন । 

ইংলগুদেশে কোন্‌ সময় জুরি-বিচার-প্রথা প্রথম প্রবর্তিত 
হয় তাহ নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য । কেহ কেহ বলেন, আংগ্লো 
সাক্সনদিগের (40610 5৪5০7) সময় হইতে এই প্রথা আর্ত 
হইয়াছে; আবার কেহ কেহ বলেন, নর্্মাণগণ (ট3০7778105) 
ইংলগ্ডে এই বিচার প্রথার স্থষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, 
দ্বিতীয় হেন্রির রাজস্বের পূর্বে ইংলণ্ডে জুরি বিচার-গ্রথা 
সম্পূর্ণরূপে ও সর্বাঙ্গীনরূপে প্রচলিত হয় নাই। প্রথম 
প্রথম জুরি বিচার দ্বারা প্রকৃত অভিযোগের তথ্য নির্ধীরিত 
হইত এবং সপ্তম হেন্রির রাজত্বকাল পর্য্যন্ত জুরির বিচার 
সাক্ষীর বিচারের নামান্তরস্বরূপ ছিল। 

অভিযোগ শুনিবার পূর্বে জুরিদিগকে শপথ করিতে 
হয়। সপ্তম হেন্রির সময় পর্য্যন্ত জুরিগণ সতাকথ| বলিবেন 
বলিয়া শপথ করিতেন) সাক্ষ্য অনুসারে উচিত অভিমত 
(৬০41০) প্রকাশ করিবেন, একসপ কোন বাক্যের উল্লেখ 
করিতেন না। বিচারালয়ে জ্কুরি প্রথা প্রবর্তিত হইবার বু 
পুর্ব হইতেই রাকার্ধ্যন্বন্ধীয় কোন বিশেষ অনুসন্ধান 
অন্ত জুরিপ্রথা প্রচলিত ছিল। আজকাল দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী উভয়বিধ মোকদ্দমায় জুরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
এক একটী জুরিতে ১২ জন করিয়া! সত্য নির্বাচিত হয় এবং 
সকলকেই সাক্ষ্য অনুারে মোকদ্দমার তথ্য ও মর্শা প্রকাশ 
করিবেন বলিয়া শপথ করিতে হনন। সাধারণ বিচারালয়ে 
তিন প্রকার ভুরির ব্যবহার হইয়া থাকে । বথা গ্রাণ্ড (3:89) 


ভুরি 

অর্ধাৎ প্রধান জুরি, পেটি (65:0) অর্থাৎ গ্ষুত ভুরি, ইহাকে 
€ 5021807 ) অর্থাৎ সাধারণ জুরিও কহিয় থাকে এবং 
'স্পেসাল (97960181) অর্থাৎ বিশিষ্ট ভুরি। সচরাচর ফৌজ- 
দারী মৌকদদম| বিচারকালে প্রধান জুরি গঠিত হয়। ২৬ 
বৎসরের অল্পবয়স্ক কোন ব্যক্তি জুরির আসন পাইতে পারে 
না এবং ৬* বৎসরের অধিক বয়স্ক বাক্তিকেও সাধারণতঃ 
জুরিতে বসান হয় না। 

ইংলগুদেশে যাহার বাধিক ১০০২ টাকা আগের কোন 
সম্পত্তি থাকে, অথবা ২০*২ টাকা আয়ের কোন সম্পত্তি- 
অধিকারের ২১ বৎসর অথবা তদুর্ধকালের জন্ত পাটা থাকে, 
অথবা ১৫টা অথবা অধিক বাতায়নবিশিষ্ট আবাসগৃহ থাকে, 
তিনিই ভুরির সভ্যরূপে নির্বাচিত হইতে পারেন। লগুন- 
নগরে আবাসগৃহ, দোকান এবং ব্যবলাঁয় স্থলের শ্বত্বাধিকারী 
ও বাধিক ১**২ টাকা আয়শীল যে কোন ব্যক্তি জুরি 
হইতে পারেন । বিচারক, পাদরী, রোমানকাথলিক 
সম্প্রদায়ভুক্ত যাজক, ব্যবহারোপজীব, ওঁধধবিক্রেতা, নৌ- 
সেনানী, ভূতা, সেরিফের কর্মচারী ও কনষ্টেবল প্রভৃতি 
জুরির সভারূপে নির্বাচিত হইতে পারে না। 

প্রত্যেক গির্জার অধাক্ষগণ সেই গির্জার অন্ততূক্ত জুরি 
হইবার উপযুক্ত লোকদিগের একটা তালিকা! প্রস্তত করিয়া 
সেপ্টেপ্বর মাসের (ভাদ্র__ আশ্বিন) প্রথম তিন রবিবারে গির্জার 
দরজায় টাঙাইয়া দেন। এই তালিকায় কাহারও কোনরূপ 
আপত্তি থাকিলে শাস্তিরক্ষক বিচারকগণ (]85৮1০6 ০1 [2৪০০) 
তাহা মীমাংসা করিয়া]! তালিকায় নাম স্বাক্ষর করেন। সেপ্টে- 
্বর মাসের শেষ সপ্ত(ছে এই কার্ধা নিশ্পন্ন হইয়া থাকে । 

তালিকায় নাম স্বাক্ষর করা হইলে কেরাণীগণ ডাকযোগে 
তাহা সেরিফের কেরাণীর নিকট প্রেরণ করে এবং নির্দিই 
পুস্তকে লেখা হইলে সেরিফের নিকট প্রদত্ত হয়। নির্দিষ্ট 
পুস্তকে যাহাদদের নাম লেখা হয়, পরবর্তী বংসরে তাহারাই 
রি নিযুক্ত হইয়া থাকেন । ১লা জানুয়ারী হইতে এই 
তালিকানুসারে কার্ধ্য আরম্ত হয়। 

যাহার! উচ্চপদস্থ ব্যক্কি ও গণ্যমান্ত ব্যবসারী তাহাদিগের 
নাম এক ভিন্ন তালিকায় লিখিত হুয়। সেরিফ এই 
তালিক1 বাছিয়৷ বাছিয়া বিশিষ্ট জুরির (9990191 701 ) 
তালিক! প্রস্তত করেন। যখন জুরি আবশ্তক হয়, তখন 
বিচারক সেরিফের নিকট সন্বাদ প্রেরণ করেন; সেরিফ 
জুরিদিগকে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সংবাদ দিয়া থাকেন। 
সেরিফ প্রত্যেক ভ্ুরির নিকট পত্র লিখিয়! তাহাতে 
নিজের মোহর দিয়া ডাকযোগে ভ্ুরিপুস্তকে যে ঠিকানা 
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লিখিত গাছে, সেই ঠিকানায় পঞ্জ প্রেরণ করেন। মোকদাম। 
বিচারের ৭ দিন পুর্বে সেরিফের কার্ধ্যালয়ে যাইয়! জুরির 
তালিক দেখা! যাইতে পারে এবং যাছাদিগের নাম জুরির 
তালিকায় দেওয়া হইয়াছে, কোন কারণবশতঃ বাদী 
প্রতিবাদীর অমত হইলে তাহারা জানাইতে পারেন এবং 
উপযুক্ত কারণ হইলে যে জুরিদিগের সন্বন্ধে অমত হইতেছে 
তাহাদিগের নাম কর্তন করিয়া অন্ত লোক নির্বাচিত কর! 
যাইতে পারে । যখন মোকদ্দমার বিচার আরন্ত হইবে, তখন 
সেরিফ জুরির তালিকা বিচারকের কর্মচারীর নিকট প্রদান 
করেন। সচরাচর সাধারণ জুরির তালিকাই প্রস্তুত হইয়। 
থাকে) কিন্তু বাদী প্রতিবাদীর যে কেহ বিশিষ্ট জুরির জন্ত 
প্রার্থনা করিতে পারেন। বিচারক যদি এই মোকদ্দমায় 
বিশিষ্ট জুরির আবস্তক এরূপ কোন মন্তব্য প্রকাশ না করেন, 
তবে যিনি বিশিই্ জুরির জন্য প্রার্থনা করিবেন, তাহাকেই 
অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে হয় । 

বিশিষ্ট জুরি আহ্বান করিবার কালে বিশিষ্ট জুরির 
তালিকা হইতে ৪৮টা নাম মনোনীত করা হয়; ইহার মধ্যে 
যে কোন ১২টা নাম বাদী প্রতিবাদীর ইচ্ছান্থুদারে কর্তন 
করা হয়। অবশিষ্ট ২৪ জনের নাম এক একখানি টিকিটে 
লিখিয়। একটা বাক্স অথবা কাচ নির্টিত পাত্রবিশেষের মধ্যে 
রাখা হয়। পরে সেগুলি বাহির করিবার কালে যে ১২ 
জনের নামীয় টিকিট প্রথম বাহির হয়, তাহাদিগকে মনোনীত 
করিয়া আহ্বান করা হয়। ইহাদিগের মধ্যে কেহ অগ্পস্থিত 
থাকিলে অথবা কোন কারণে জুরি হইবার অনুপযুক্ত হইলে 
তাহার স্থানে অন্য €লোক নিযুক্ত করা হয়। 

মনোনীত জুরি তালিকায় ছুই প্রকার আপত্তি হইতে 
পারে। ১ম মনোনীত জুরিসমূহের প্রতি আপত্তি; ২য় 
প্য্যায় ক্রমে উপস্থিত জুবিদিগের মধ্যে এক কিন্বা বহুজনের 
প্রতি আপত্তি। ইংরাজি ভাষায় গ্রথমটীকে 0155167%৩ 
6০ 0189 7789 এবং দ্বিতীযনকে 0191191789 ৮০ 0179 [90115 
বলিয়। থাকে। 

সেরিফ অথবা তাহার অধস্তন কর্মচারীর দোষে প্রথম 
গ্রকার আপত্তি হইতে পাঁরে। দ্বিতীস্ধ প্রকার আপত্তি 
৪ প্রকার-_-১ম, কাহাকে উপযুক্ত সন্মান করিবার জন্ত পালা- 
মেন্টের কোন লর্ড সভ্য স্কুরি মনোনীত হইলে) ২য়, জুরি 
হইবার উপযুক্ত আয় না থাকিলে ; ৩য়, পক্ষপাতিতার আশঙ্কা 
জন্মিলে এবং ৪র্থ, চরিত্রগত দোষছেতু মনোনীত ভ্কুরির 
অখ্যাতি হইলে এবং তাহার ন্তায়পরতার প্রতি আস্থা না 
থাকিলে । জুরি শ্রেণী হইতে বাদ দিবার দরুণ অথবা অন 
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কোন কারণবশতঃ ষদি বিচারকালে উপযুক্ত সংখ্যক জুরি 
উপস্থিত না থাকে, তবে উভয় পক্ষের নির্দেশানুসারে প্রথম 
প্রস্তুত ভালিকা হইতে যেকোন বাক্তিকে উপযুক্ত লংখ্যা 
পুর্ণ করিবার জন্ঠ আহ্বান কর! যাইতে পারে। নিয়মিত 
খ্যক জুরি পুর্ণ করিবার জন্ঠ বিচারালয়ে উপস্থিত যে 
কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করা যাইতে পারে? যদ্দি তিনি 
ছ্কুরির আসনে ন! বসেন কিন্বা যদি তিনি আহুত হুইলে বিচা- 
রালয় হইতে বিনাস্ধমতিতে গ্রস্থান করেন, তবে বিচারক 
ইচ্ছামত তাহাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন। জুরি 
হইবার জন্ত কাহাকেও আহ্বানলিপি (3811170175) প্রেরণ 
করিলে, যদি তিনি তাহা অগ্রাহ্া করিয়া উপস্থিত না হন, 
তবে তাহার অর্থ দণ্ড হইতে পারে। 
জুরিগণ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে মোকদ্দমার তথ্য 
প্রকাশ ও সাক্ষ্য অনুসারে উচিত মত ব্যক্ত করিবেন বলিয়া 
পৃথকৃভাবে শপথ করিতে হয়। তৎপরে বাদীর পক্ষী 
ব্যবহারোপজীব জুরিদিগের নিকট মোকদ্াম! উত্থাপিত 
করেন, শ্বপক্ষের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন এবং আবশ্বক বুঝিলে 
পুর্বো বিস্তৃতভাবে যাহার আলোচনা করিয়াছেন পুনরায় 
সংক্ষেপে তাহা জুরিদিগের নিকট বর্ন করেন। ইহার 
পর প্রতিবাদীর উকীল তাহার পক্ষ সমর্থন করেন। 
প্রতিনাদীর উকীলের বক্তৃতা শেব হইলে বাদীর উকীল 
তাহার এরতান্তর প্রদান করেন। পরে বিচারক মোকদ্দমার 
মর্ম জুরিদিগের নিকট প্রকাশ করিয়৷ বলেন এবং সাক্ষ্যের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। তখন 
ছুরিগণ তাহাদিগের আসন পরিত্যাগপূর্ববক নিগিষ মন্ত্রভবনে 
প্রবেশ করেন এবং পরম্পর তর্কবিতর্ক করিয়া উপস্থিত 
বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেন। পরে তাহাদিগের অভিমত 
গ্রকাশ করিবার জনা পুনরায় বিচারালয়েপ্রবেশপূর্ববক গ্ব স্ব 
আন গ্রহণ করেন। যাহাতে ছুবিগণ শীস্ত শীঘ্র সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারেন, তজ্ঞন্ত তাহার। মন্ত্রভবনে কোনরূপ 
(ভাজা বা পানীয় বাবহার করিতে পারেন না। যে সময় 
জুরিগণ তাহাদিগের অভিমত গ্রকাশ করেন, তখন বাদীর 
উপস্থিত পাকিতে হয়। জ্বরিগপের মধ্যে একজন প্রধান 
(0141)0) থাকেন; তিনিই তাহাদিগের মত্ত ব্যক্ত করেল । 
তাহাদিগের মন্ধ বিচারালয়ের পুস্তকে লিখিত হইলে তাহার! 
সন পরিত্যাগ করেন । 
দেগয়ানী মোকক্ষমার বিচারে জুরিপ্রথ।র যেরূপ নিয়ম 
ফোঁজনারী মোকন্দমায়ও সেইরূপ । গুরুতর অপরাধে অপ- 
স্বাবীর বিছারকালে তাহাকে একটু বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়া 


শেপ সা পাপী 
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থাকে) ইহাকে ইংরাজি ভাষায় £৩79170019 015811619 
কছে। দাপরাধ মোকদমাবিশেষে অপরাধিদিগের ইচ্ছামত 
জুরিদিগের মধ্য হইতে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক ভুরি বাদ 
দিবার কালে অপরাধী কোনরূপ কারণ দেখাইল কি মা, 
তাহার প্রতি কোনবপ লক্ষ্য রাখা হয় না। কোন 
বিদেশীর বিচারকালে অর্দেক বিদেশী জুরি নির্বাচিত 
হইয়া থাকে। যদি অর্জেক বিদেশীয় না পাওয়া যায়, 
তবে যত জন পাওয়া! যায় তত জনই মনোনীত হুইয়৷ থাকে । 
জুরি হইবার উপযুক্ত আর নাই বলিয়! বিদেশীয় জুরির নাম 
তালিকা হইতে কর্তন কর! যাইতে পারে না) অন্ত কোন 
রূপ আশঙ্কা! থাকিলে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। 

পূর্বে ইংলঙে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, যদি জুরি- 
দিগের বিচার অন্যায় হয়, তবে ত'হাদিগকে দণ্ডিত হইতে 
হইবে এবং তাহাদিগের সম্পত্তি রাজকোষতুক্ক হইবে । 

জুরিগণ অপরাধীকে অপরাধী বলিলে তাহাকে দণ্ডিত 
করা হুয়, অন্যথা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। 

আদ্দালতের আদেশান্ুসারে যদি ফোন জুরি উপস্থিত না 
হন, তবে তাহার ১**২ টাক! পর্যাস্ত অর্থ দণ্ড করা যাইতে 
পারে, দণ্ডের টাক! না দিলে ১৫ দিনের জন্য তাহ।কে 
দেওয়ানী জেলে প্রেরণ করা যায়। 

সেসন মোকদমার বিচারকালে বিচারক জুবিদিগের 
নিকট অভিযোগগুলি এক এক করিয়! লিখিয়! দেন 

হাইকোর্টে অথবা সেসন আদালত যুরোপীর় বুটাশ 
প্রজার বিচারকালে জুরি মনোনীত হইবার পুর্ধেই যদি অপ. 
রাধী ইচ্ছা করে, তবে যুরোপীয় এবং আমেরিকীয় মিশ্র জুরি 
দ্বার তাহার বিচার কর! হইয়া! থাকে । বিষোড় জুরি 
মনোনীত করা হয়; স্থৃতরাং মিশ্রজ্ুরি নির্বাচনকালে এক- 
াতীয় জুরি অবশ্তই অধিক হইয়! থাকে । 

মুরোপীয় ব1 আমেরিকীয় হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছানু- 
সরে মিশ্র জুরি দ্বারা বিচার হইতে পায়ে। 

স্থানীয় গবর্মেন্ট সময় সময় সরকারী সংবাদপত্রে কোন্‌ 
কোন্‌ মোকদ্দম ভূরির দ্বারা বিচার্য্য তাছা স্থির করিতে পারেন 
এবং ইচ্ছা! করিলে যেরূপ মোকাম! জুরির সাহায্যে বিচার্য্য 
বলিয়। স্থিরীককৃত আছে, সে আদেশ রছিতও করিতে পারেন। 

হাইকোর্টের সমস্ত সেসন-জভিযোগই ভুরির সাহাযো 
বিচারিত হয়। হাইকোর্টের আদেশাস্থলারে সময় সময় 
বিশেষ বিশেষ মোকদমাও ভুরির সাহায্যে বিচার করা 
যাইতে পারে। 

অপয়াধী যদি অপরাধ স্বীকার করে, তধে বিচারক স্ুরির 
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মতের অপেক্ষা না করিয়াই মোকদাার বিচার শেষ করিতে 
পারেন। 

অপরাধী দোষ স্বীকার করিলেও যদি বিচারকের মনে 
সন্দেহ হয় যে সে মনের বিকারক্রমে এইরূপ কার্য হইয়াছে, 
তবে জুরির সাহায্যে বিচার সম্পন্ন করিতে হয়। 

অপরাধী প্রথমে দোষ অস্বীকার করিয়া যদিও শেষে স্বীকার 
করে, তথাপি বিচারক জুরিদের মতের বিরুদ্ধে কিছু করিতে 
পারেন ন।। 

জুরিগণ বিচারকের অনুমতি লইয়া! সাক্ষীদিগকে প্রশ্ন 
করিতে পারেন। বিচারক যদি বিবেচনা করেন যে, যে 
স্বটনে অভিযোগের কারণ উপস্থিত হইয়াছে সেই স্থান অথবা 
অন্ত কোন স্থলে জুরিদিগের দেখা আবশ্তক ) তাহা হইলে 
আদালত একজন কর্মচারীর সহিত তাহাদিগকে সেই স্থানে 
প্রেরণ করিবেন। আদালত হইতে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি 
জুরিদিগকে সেই স্থান দেখাইবে এবং আদালতের বিনান্ু- 
মতিতে যাহাতে কোন ব্যক্তি কোন জুরির সহিত কথা বলিতে 
না পারে, তাহার প্রতি সেই বাক্কির বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। 

যদি কোন জুরি অভিযোগের বিষয় অবগত থাকেন; তবে 
তিনি বিচারককে তাহ জানাইবেন এবং তাহাকে সাঙ্গীর 
হ্যায় গ্রশ্ন করা যাইতে পারে। 

মৌকদদমাঁর বিচার স্থগিত হইলে নির্দিষ্ট দিবসে জুরি- 
দিগকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হয়। 

বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের বাদান্থবাদ শেষ হইলে 
বিচারক জুরিদিগের নিকট -অভিযোগের মর্ম ও সাক্ষ্য 
পরিফাররূপে প্রকাশ করিবেন। হাইকোর্টের আদেশান্ুসারে 
বিচারের শেষ পর্যন্ত জুরিদিগকে একত্র থাকিতে হয়। 

জুরিদিগের জান। কর্তব্য--১ম, কোনটি সত্য ঘটনা! এবং 
বিচারকের আভাস অনুসারে প্রকৃত মত প্রকাশ । 

২য়, দলিল ও অন্ান্ত বিষয়ে আইন-বিষয়ক ব্যতীত অন্য 
বিষয়ের যে যে পারিভাষিক ও প্রাদেশিক কথা বাবহৃত হয়, 
তাহার অর্থ-নির্ণয়। 

৩য়, ঘটনা-বিষয়ক সমন্ত প্রশ্নের মীমাংসা । 

৪র্থ, ঘটনা! বিষয়ে যে সমস্ত সাধারণ কথ! প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহ। বিশেষ ঘটনায় গ্রযুক্ত হইতে পারে কিনা? 

বিচারক উপযুক্ত মনে করিলে জুরিদিগের নিকট ঘটন! 
অথব] ঘটনা! ও আইনের মিশিত ফোন বিষয়ে স্বীয় অভিমত 
প্রকাশ করিতে পারেন। 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে জজের নিকট অভিযোগের 
মর্দ অবগত হইয়া জুরিগণ আপনাদিগের মধ্যে মীমাংসা 


ধা] ৩৭ 
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করিবার জগ্ত নির্দিষ্ট মন্ত্রতবনে গমন করেন। যদি তাহা- 
দিগের সকলের এক মত না হুয়, তবে বিচারক তাহাদিগকে 
পুনরায় পরামর্শ করিবার জন্ত প্রেরণ করিতে পারেন। যদি 
তখনও তাহাদের একমত ন! হয়, তবে তাহারা 'ডিন্ন ভিন্ন 
মত প্রকাশ করেন। 

, বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে জুরিগণ সকল অভি- 
যোগের উপর একটী মত প্রকাশ করেন। বিচারক জুরি- 
দিগকে তাহাদের মত সম্বন্ধে গ্রশ্ন করিতে পারেন এবং সেই 
গ্রশ্ন ও তাহার উত্তর লিখিয়৷ রাখিবেন। 

ভ্রম অথবা হঠাৎ কোন কারণে জুরিদিগের মত অন্ঠায় 
হইলে, তাহা! লিখিত হইবার কিছু পরেই তাহারা মত সংশোধন 
করিতে পারেন। 

হাইকোটে বিচাঁরকালে বদি জুরিদিগের মধ্যে ৬ জনের এক 
মত হয়) কিন্ত বিচারক যদি অধিকাংশের সহিত এক মত না 
হইয়৷ ভিন্ন মতাবপম্বী হন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জুরি 
পরিত্যাগ করিতে পারেন । এক জুরি পরিত্যাগ করিয়া 
বিচারক ইচ্ছা করিলে অন্ত জুরির সাহাযো বিচার করিতে 
পারেন। জ্ঞুরিপিগের মত যদি এরূপ অন্তায় হয় যে সামান্ 
একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়, তবে সেসন 
জজও তাহাদিগের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারেন। 
হাইকো জুরিদিগের সকল প্রকার বিচারেই হন্তক্ষেগ করেন 
ন|। সেসন জজ যদ্দি হাইকোটে তাহাদিগের মতের বিরুদ্ধে 
কার্ধ্য করিতে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া! লিখিলে হাইকোটের 
জজগণ বিচার করিয়া কখনও বা৷ জুরিদিগের সহিত কখনও বা 
সেসন জজের সহিত এক মত প্রকাশ করেন । 

জুরির সাহাযো' বিচার্ধ্য মোকদ্দম! যদি আসেসর সাহাযো 
বিচারিত হয় এবং আদেশ লিখিত হুইবার পুর্বে যদি সে 
বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি উপস্থিত না হয়, তবে সে বিচার 
অগ্রাহ হইবে না'। 

পূর্বে ভারতবর্ষে এখনকার মত জুরি প্রথা ছিল না, তবে 
প্রাড়বিবাকের সাহায্যের জন্ সভ্য বা আসেমর নিযুক্ত 
হইতেন। সভ্যেরা প্রায়ই শ্রেষী বা ব্যবসাদার। [সভ্য দেখ।] 

এখন এ দেশে সকল প্রকার মোকদ্দমা! বিচারকালে 
ভুরি প্রথা প্রচলিত নাই। সাধারণতঃ সেসন (5655807) ) 
মোকদ্দম! বিচারকালে জুরি আহত হইয়া! থাকে । বঙ্গদেশের 
সকল বিভাগে জুরির সহায়তায় সেসন মোকদ্দম। বিচার 
করা হয় না। ২৪ পরগণা, ঢাকা, বর্ধমান, মুশিদাবাদ, 
নদিয়া, পানা এবং হুগলি জেলায় জুরি প্রথা গ্রচবিত 
আছে।. আবার ধশোর, ফরিদপুর গ্রভৃতি জেলায় ছুরি প্রথা 


জুরি [১৪৬] ভুরি 


নাই। শেষোক্ত জেলা গুলিতে ভুয়ির পরিবর্তে আসে- 
সর আহ্বান কর হইরা থাকে। আসেলর অপেক্ষ। জুরির 
ক্ষমত। অনেক অধিক। ভুরির অমতে বিভাগের প্রধান 
বিচারক ( 010861 )9$009) কোন কার্যাই করিতে পারেন 
না। তাহার মতদ্বৈধ হইলে উপরিতন বিচারালযে লিখিতে 
পারেন। কিন্তু আসেসরপিগের মতের বিরুদ্ধেও বিচারক 
কার্ধা করিতে পারেন। 

প্রত্যেক বিভাগের মাজিষ্ট্রেটে সেই সেই বিভাগের 
অন্তর্গত জুরিদিগের লাম স্থির করেন। মোকদদমা বিচারের 
পুর্বে জুরির তালিক! জজ সাহেবের নিকট প্রেরিত হয় এবং 
তাহার কয়েক দিবস পুর্কেই মনোনীত জুরিদিগকে উপস্থিত 
হইবার জন্ত আহ্বান-লিপি (541080901) প্রেরিত হয়। 

জুরিগণ উপস্থিত ন৷ হইলে তাহাদিগকে দণ্ডনীয় হইতে 
হয়। আমাদিগের দেশে সকল প্রকার মোকদ্দম! জুরি দ্বারা 
বিচারিত হয় না। যদি একই অপরাধী একই সময়ে এই- 
রূপ ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত হয় ষে তাহার কতকগুলি 
অভিযোগ জুরির দ্বার! বিচার্য্য, অপরগুলি জুরির দ্বার! বিচার্যয 
নহে, তাহা হইলে উক্ত অপক্নাধীর বিচার জুরির সাহায্যে 
সম্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে সাধারণ শাস্তিতঙ্গ, মিথ্যা- 
সাক্ষী, নরহত্যা বা তাহার চেষ্টা, কাহারও ব্যবসায় চিহ্ন বা 
দলীল জাল প্রভৃতি অভিযোগ জ্কুরির দ্বারা বিচার্য। আলাম 
প্রদেশে সেসন আদালতে জ্ুরির সাহায্যেই মোকদ্ধমা বিচা- 
রিত হইয়া থাকে । 

মান্্রাজ বিভাগে চিত্তুর, কড়াপা, রাজমহেক্্রী, তঞ্জোর, 
রাঙ্ছবার, কুদ্দালুর এবং বিশাখপত্তনের সেনন আদালতে 
চুরি, ডাকাইতি এবং তৎ্সংস্থষট টি প্রকার অভিযেগ 
জুরির সাহায্যে বিচার্য্য। 

বোম্বাই বিভাগে পুণার দেন বিচারালয়ে দণ্ডবিধি আই- 
নের ৮ম, ১১শ, ১২শ, ১৬শ, ১৭শ এবং ১৮শ অধ্যায়ের অন্ত- 
গত সর্ববিধ অভিযোগই স্থুরির সাহায্যে বিচারিত হয় । 

রেঙ্গুন এবং মৌলমেনের রেকর্ডর বা জর্জ সকল মোক- 
মাই জুরির সাহায্যে বিচার করেন। 

ভুরির সাহায্যে বিচার্ধ্য মোকন্দমা উচ্চ জাদালতে 
বিচারকালে » জন ভুরি মনোনীত হইয়া থাকে। সেসন 
আদালতে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন সংখ্যক ভুয়ি মনোনীত 
হইয়া থাকে) মোটের উপর তিনজনের কম বান জনের 
অধিক মনোনীত হয় না। স্থানীয় গবর্মে্টের আদেশে ভুরির 
সংখ্যা নির্দিষ্ট হব । অপরাধী হদি যুরোগীয় বা আমেরিক 
ন| হয়, তবে তাহার বিচারকালে সে ইচ্ছা করিলে অধিকাংশ 


ভুরি মুরোপীয় বা আমের়িক না হইয়া অন্ত কোন জাতীয় 
লোক নির্বাচিত হইয়া থাকে । হাইকোর্টের আদেশে সেসন 
আদালতে ভ্কুরির জন্ক আছুত লোফদিগেয় মধ্য হইতে রা 
মনোনীত হুইয় থাকে । 

যতগুলি ছুরি আবস্তক; যদি তদপেক্ষ। কম ভুরি উপস্থিত 
হয়, তবে তথায় উপস্থিত লৌকদিগের মধ্য হইতে ভুরি 
নির্বাচিত করিয়া লওয়া হয়। 

প্রেসিডেন্সি সহরে যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কোন জপ- 
রাধ করে যে তাহার প্রাণদও হইবার সম্ভাবনা, এরূপ মোক- 
দা বিচারকালে অথবা হাইকোর্টের কোন বিচারক ইচ্ছা 
করিলে বিশিষ্ট স্ুরি আহ্বান করিয়া থাকেন। 

সেসন জজ মোকদামা আরম্ভ করিবার পুর্বে নির্বাচিত 
ভুরিদিগের নাম নির্দিষ্ট পুস্তকে লিখিরা রাখেন এবং যদি 
কোন জুন্দির বিরুদ্ধে আপত্তি হয়, তবে আপত্তির কারণ ছুরির 
নাম. এবং তাহার সিন্ধান্ত সেই পুস্তকে লেখেন। 

প্রত্যেক জুরি মনোনীত হইলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির 
ইচ্ছানুসারে জুরি পরিবর্তনও হইতে পারে। 

হাইকোর্টে উভয়ূপক্ষ হইতেই ৮ জন করিয়া ছুরি বাদ 
দেওয়া যাইতে পারে। কোন জুরির বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত 
কোন প্রকার আপত্তি হইলে এবং তাহার সন্তে'ষজনক প্রমা গ 
পাইলে ভুরি ভালিক। হইতে তাহার নাম কর্তন কর! হইয়া 
থাকে । (১ম) পক্ষপাতিতা ) (২য়) ২১ বর্ষের অনধিক বয়স ) 
(৩য়) স্বভাব তঃ অথব! ধর্মাঢরণগ্রযুক্ত সংসারচিস্তা-পরিত্যাগ ; 
(৪) আদালতের অধীনে চাকরী; (৫) পুলিশের কর্মচারী ; 
(৩) পুর্বে কোন অপরাধে দণ্ডিত ) (৭) সাক্ষীর ভাষা বুঝিতে 
অসমর্থ (৮) কিন্া অন্ত কোনগ্রকার সম্তোষজনক আপত্তি। 

কোন জুরি বাদ দেওয়া হইলে বিচারক ছুরির তালিক। 
হইতে অন্ত কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করিবেন, হদি তালিকা- 
ভূক্ত কোন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত না থাকে, তবে উপস্থিত 
কোন ব্যকিকে স্কুরি মনোনীত করিবেন। 

জুরিগণ মনোনীত হইলে তাহারা আপনাদিগেক্স মধা 
হইতে একজনকে প্রধান (3187৭) নিযুক্ত করেন। 

এই নির্বাচিত প্রধান ব্যক্তিই জুরিদিগের বাদান্ুবাদ- 
কালে সতাপতিয় কার্ধ্য করেন--তিনিই বিচারকের নিকট 
সকলের মত প্রকাশ করেন এবং আবশ্তক মত বিচারকের 
নিকট সকলের মত প্রকাশ করেন এবং আবহক মত 
বিচারকের নিকট প্রশ্ন করেন। যদি উপযুক্তকালের মধ্যে 
ভূুরিগণ তাহাদিগের সভাপতি মনোনীত করিতে ন! পারে, 
তবে আদালত হইতেই মনোনীত করা হয়। 


জুরি 


সভাপতি নিযুক্ত হইলে ভুরিদিগকে ১৮৭৩ থৃষ্টাব্বের 
আাইনানুসারে শপথ করিতে হয়। বিশেষ কারণে হদি 
কোন জুরি মোকাম বিচারকালে সকল সময় উপস্থিত 
থাকিতে না পারেন; অথবা বদি কোন জুরি মোকদ্দমা 
আরস্ত হইবার পর সাক্ষ্যের ভাষা অথবা তাহার ব্যাখ্যার 
ভাষা বুবিতে না পারেন, তবে তাহার পরিবর্তে অন্য জুরি 
নিযুক্ত করা হয়। সময় সময় সেভুরিগুলি বাদ দিয়া অস্ত 
শ্রেণী গঠিত করা হুয়। এইক্প হইলে বিচাঁর পুনরায় প্রথম 
হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। 

হাইকোর্টে যাহাদিগের নাম বিশিষ্ট স্কুরির তালিকায় 
লিখিত হইয়াছে, অন্ত কোন সময়ে তাহাদিগকে আহ্বান 
কর! হয় না। এক সময়ে বিশিষ্ট জুরির তালিকায় ২** 
নামের অধিক লেখা হয় না । হাইকোর্টের নির়মানুসারে রাজ- 
কীয় কেরাণী প্রতি বৎসরে ১ল! এপ্রেলের পূর্বে সাধারণ ও 
বিশিষ্ট জুরির তালিকা প্রস্তত করেন। মনোনীত জুরিদিগের 
নাম সরকারী গেজেটে মুদ্রিত করা হয় এবং জুরির তালিকা! 
বিচাবালয়ের কোন বিশেষ স্থানে টানাইয়া রাখা হয়। 
প্রত্যেক বিভাগীয় গ্রধান সহরে সেসন-বিচার-কালে অন্ততঃ 
২৭ জন বিশিষ্ট ও ৫৪ জন সাধারণ জুরি আহ্বান কর! 
হইয়। থাকে । 

নির্দিষ্ট বিশেষ কার্য নিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত ২১ হুইতে ৬০ 
বৎসরের মধাবর্তী বয়স্ক সকল পুরুষকেই জেলার সেসন 
আদালতে জুরিরূপে আহ্বান করা যাইতে পারে। 

স্থানীয় গবর্মেন্টের আদেশানুসারে জেলার জজ অথব৷ 
মাজিস্ট্রেট সুরিতালিক! প্রস্তুত করেন। জুরির তালিকায় 
ভুরিদিগের নাম, বাসস্থান ও ব্যবসায় লিখিত থাকে এবং 
তাহা কোন সাধারণ স্থলে টাঙাইয়! রাখা হপ়। মনোনীত 
কোন গ্ুুরির প্রতি আপত্তি হইলে জজ কালেক্টর অথবা অন্ত 
কোন উচ্চ কর্মচারীর সহিত একজ্র বসিয়া তাহার মীমাংসা 
করেন। বিচারকালে সেসন জজের নির্দেশান্থুসারে মাঞজিষ্্রেট 
জুরিদিগকে আহ্বান-লিপি প্রেরণ করেন। আহত হইলেও 
যদি কোন জুরি বিশেষ কারণ দেখাইতে পারেন, তবে 
তাহীকে বাদ দেওয়া! হইয়া থাকে। বিশেষ কারণাভাবে 
বদি কোন ভ্কুরি আহুত হইয়া অনুপস্থিত হন, তবে তাহাকে 
অর্থদণ্ে দণ্ডিত কর! হয় এবং জেলার মাজিগ্রেট সাহেব 
তাহ! আদায় করেন। যদি টাকা আদায় না হম, তবে তাহাকে 
দেওয়ানী জেলে প্রেরণ করা হুয়। 

বহুদিন হইতে আমাদের দেশে ভুরি বিচার প্রথা গ্রচলিত 
হইলেও ইংরাজ শাসনের প্রথমকালে দেশীয়গণকে ম্বুরির 
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আসনে স্থান প্রদান কর! হইক্। না। ১৮২৮ থৃঃ অন্দে 
২৫এ জুলাই তারিখে এ দেশীয় এক বাক্কি সাধারণ জুরির 
আসনে প্রথম উপবেশন করেন। সেই অবধি এ দেগীষগণ 
জুরির কার্ধ্য করিয়া আদিতেছেন। গত বৎসর (১৩০১ 
মালে) ভুরি-বিচার লইয়া বঙ্গদেশে এক তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হইয়াছিল। 
ছোট লাট জুরির বিচার তুলিয়৷ দিতে বলিয়াছিলেন। 
কিন্ত নিরপেক্ষ বিচারকগণ জ্কুরির বিচারের উপযোগিতা ও 
কৃতকার্্যতা সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া বঙ্গে- 
স্বরের নিকট প্রেরণ করিলেন। 
পরিশেষে বঙ্গের গণা মান্ত বাকিদিগের য়ে বড়লাট 

জুরি প্রথা রহিত করিলেন না। 

জুল (দেশজ) কটাক্ষ । 

জুলফিকার আলি, মস্ত নামে পরিচিত! ইনি রয়াজ-উল্‌- 
বিফ।ক নামে একখানি তজ্কির লিখিয়াছেন। এই পুস্তকে 
কলিকাত! ও বারাণসীস্থিত ষে সমস্ত কবি পারন্ক ভাষান়্ 
কবিতা লিখিতেন, তাঁহাদ্দিগের জীবনবৃত্ত লিখিত হইয়াছে । 
১৮১৪ খৃঃ অবে বারাণসী নগরে এই পুস্তকথানির লেখা শেষ 
হয়। এই ব্যক্কি আরও কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন। 

জুলফিকার আলিখ।, বান্দা প্রদেশের নবাব। বুন্দেলধণ্ডের 
শাসনকর্তা আলি বাহাছুরের পুত্র । (১৮২৩ খুঃ অব ৩০ 
আগষ্ট তারিখে) ইনি ইহার ভ্রতা সমসের বাহাছরের সিংহ 
সনে আরোহণ করেন। ইহার পর আলি বাহাছুর খ! নবাবী 
পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। 

জুলফিকারজঙ্গ, সলাবতখার একটা উপাধি। 

জুলফিকার থা, (আমির-উল-উম্রা) আসদর্খার পুন্র। 
১৬৫৭ খৃঃ অকে (১৯৬৭ হিজর! ) জন্মগ্রহণ করে। ইহার নাম 
নসরত জঙ্গ এবং প্রথম উপাধি যাতকদর্খা। ইনি সম্রাট আলম- 
গীরের রাজত্বকালে ভিন্ন ভিন্ন কার্ষ্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
রাজারাম তঞ্জোর়ের গিঞ্জী ছুর্গ অধিকার করিলে সমাট্‌ জুলফি- 
কার খাকে (১৬৯১ খৃঃ অৰে ) উক্ত ছুর্গ অবরোধ করিতে 
প্রেরণ করিলেন। কিন্ত তিনি পরাজিত হুইয়! ফিরিয়া আসি- 
লেন। সম্রাট অরঙ্গজেব অন্তান্ত সেনাপতির সাহায্যে উক্ত 
ছুর্গ অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া! পুনরায় জুলফিকারকে 
তথায় পাঠাইলেন। এবার জুলফিকার হুর্গ অধিকার করি- 
লেন) রাজারাম সপরিবারে পলাইলেন ( ১৬৯৮ খুঃ অব )। 
১৬৯৯ খৃঃ অবে হুলফিফাঁর রাজারামকে পরাস্ত করিয়া 
সাঁতার! ছূর্খ অধিকার এবং সিংহগড় পর্ধ্যস্ত তাহার অনুপরণ 
করিলেন। কুমার করমবক, দাযুদ খা পুণী প্রভৃতি 
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সেনাপতিগণ বহুগ্গিবস যাব বকিঙ্গীর দুর্গ অবরোধ করিয়াও 
অধিকার করিতে পারেন নহে; জুলফিকার তাহা জয় 
করিয়! নিজ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিলেন। সম্রাট 
অরঙ্গজেবের মৃত্ার পর তাহার পুত্রদিগের মধ্যে রাজ্য লইয়া 
বিবাদ উপস্থিত হইল। জুলফিকার কুমার আজিমের মহা- 
য়তা করিতে ল।গিলেন। 

মুয়াজিম ও আজিমের সৈশ্ভগণ রণক্ষেত্রে আপিয়া উপস্থিত 
হইল। যুদ্ধের প্রাক্কালে বিপরীত দিক্‌ হইতে প্রচণ্ড ঝড় 
উখিত হইয়। আজিমের সৈম্তগণকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া 
তুলিল, বহুদর্শী জুলফিকার যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ব হইতে আজ্িমকে 
পরামর্শ দ্দিলেন। কিন্তু আজিম তাহ! গ্রাহ্া না করায় জুলফি- 
কার তাহার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন । মুয়াজিম 'বাহাছুবরশাহ” 
উপাধি ধারণ পূর্বক সাআ্রাঙ্জোে অভিষিক্ত হইয়া জুলফিকারের 
অপরাধ মার্জনা করিলেন ও স্ীহাকে আমীর উল্.উমর! 
উপাধি গ্রাদাঁন করিলেন (১১১৯ হিজরা, ১৭০৭ খৃঃ অব )। 

কিছুকাল পরেই বাহাছুর শাহ ইহাকে দাক্ষিণাত্যের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন; কিন্ত ইহার পরামর্শ ব্যতীত 
রাজকারধ্য স্থবিধাবূপ চলিবে না বলিয়া শীঘ্রই ইহাকে 
রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। দাঁযুদর্খা পুণিকে জুলফি- 
কারের প্রতিনিধি করিয়া দাক্ষিণত্যে প্রেরণ করা হইল। 
বাহাদুর শাহের মৃত্ার পর তাহার দ্িতীয় পুক্র আজিম 
উশ্শান্‌ বাদশ|হ হইলে জুলফিকার তাহার অপর তিন 
ভ্রাতাকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। 

যুদ্ধে ছই ত্রতার মৃত্যু হইলে মৌজউদ্দীন ও রি উশ্‌- 
শনের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইল। 

রফি উশৃশানের সহিত জুলফিকারের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। 
রফি উশ্খ|ন ইহাকে মামা বলিয়৷ সম্বোধন করিতেন এবং 
জুলফিকারও কুমারকে সাহায্য করিবেন বলিয়া! শপথ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার কথায় নির্ভর করিয়াই 'রফি উশ্শান মৌজ- 
উদ্দীনের সহিত খুগ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন ; কিন্ত 
যুদ্ধের প্র/কালে দেখিলেন, তাহার বন্ধু ও হিতৈষী আমীর-উল্‌- 
উমর মৌজউদ্দীনের সহিত যোগ দিয়াছেন এবং মৌজ 
উদ্দীনের সৈন্যপিগকে যুদ্ধ বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। জুলফি- 
কার রফি উশ্শানের একজন বিশ্বস্ত অন্ুচরের সহিত ফড়যন্ত 
করিয়! রাখিয়াছিলেন ৷ যুদ্ধকালে এই পাপাশয়ও কুমারের 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল] মুদ্ধে মৌজউদ্দীন্‌ জয়লাত করি- 
লেন এবং জাহান্দরশাহ উপাধি ধারণ করিয়া! সিংহাধনে 
অভিষিক্ত হইলেন।, 

জাহাদর ছ্ুলফিকারকে গ্রধান উন্ীর পদে নিযুক্ত করি- 
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৭ সীশাশ্পশ শী 


সপ পাশ্পাস্াীশশীশীসপিশীত শত 


| 
ূ 


॥ 
। 
॥ 
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লেন। . তাহার রাজত্বকালে জুলফিকার অসীম ক্ষমতা 
পরিচালনা করিতেন । তাহার যাহা! ইচ্ছা হইত, তাহাই 
করিতে পারিতেন | স্ুলফিকার ক্রমে ক্রমে এত গরিবিত 
হইয়। উঠিলেন যে, কেহই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
পারিতেন না। রাজকীয় সমস্ত কার্যই জ্ুলফিকারর 
আয়ত্তাধীন হইল। সকলের বেতনাদিও তিনিই নির্ধারিত 
করিতেন । কিছুকাল পরে লালকুমারীর ভ্রাতার বৃত্তি নির্ধারণ 
উপলক্ষে জাহান্নারের সহিত আমীর উল্-উমরার মনোমালিগ্ত 
উপস্থিত হইল। 

একদিন জুলফিকার লালকুমারীর ত্রাতার নিকট ৫৯০৯ 
বীণা ও ৭০০০ মৃদঞ্গ চাহিলেন। সম্রাট আমীর-উল্-উমরাকে 
ডাকাইয়া অবমাননার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উজীর 
উত্তর করিলেন, নর্তক ও গায়কগণ ভদ্রলোকদিগের অধিকার 
আত্মসাৎ করিলে তাহাদ্িগের জীবিকানির্বাহের জন্ত কোন 
উপায় নিদ্ধারিত কর! উচিত। এই বাগ্ধ যন্ত্রগুলি সম্রাটের 
কর্মচারিদিগের মধ্যে বিতরিত হইবে। জুলফিকার সমু 
অথব৷ তাহার প্রিয়পাত্রদিগকে কোনরূপ ভয় করিতেন না 

১৭১২ খুঃ অবের শেষভ।গে সম্বাদ আসিল যে, ফরুথ্‌- 
শিয়ার দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করিতে অগ্রসর হইতেছেন। 
জাহান্দার এই সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার গতিরোধ করিবার 
নিমিত্ত জুলফিকারের সহিত আগ্রা অিমুখে অগ্রসর হইলেন। 
আগ্রার নিকট উভয়পক্ষের যুদ্ধ হইল। জাহান্দার প্রথম 
যুদ্ধের পর ভীত হইয়! পলায়ন করিলেন। জুলফিকার বহুক্ষণ 
বিশেষ সাহসিকতা! ও বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিলেন। শেষে 
জয়ের কোনরূপ আঁশ! নাই দেখিয়! সৈম্তগণের সহিত সুশৃঙ্খল 
ভাবে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং দিল্লীতে আম্সিয়। 
তাহার পিতা আসদর্খীর গৃহে আশ্রয় লইলেন। 

জুলফিকার দেখিলেন, জাহান্দার শাহ্‌ তাহার পৃর্বেই তথায় 
আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সম্রাটকে লইয়! 
দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিতে ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। বিস্ত 
মসদ খ| এ পরামর্শে বাধা দিয়া ফরুখশিমারের অধীনত 
স্বীকার করিতে বলিলেন। 

জুলফিকার তাহার পিতার পরামর্শান্থুসারে হাত ছুই- 
খানি বস্ত্র বার! বাধিয়া ফরুথৃশিয়ারের নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। আদর! তাহার সহিত আপিয়। নবীন সম্ভার 
নিকট-ক্ষম প্রার্থনা করিলেন । 

সম্রাট তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং দ্ুলফিকাটরর 
বন্ধন খুলিয়! দিতে আদেশ দিলেন। আসদর্থ) ও তাহার 
পুত্র উভয়েই সম্রাটের নিকট হইজ্ে নানাবিধ মাণিক্য ও 


পরিচ্ছদ উপহার প্রা হইলেন। বস্তু দরবারে তাহাদিগের 
শত্রপক্ষ ছিল। নূতন উজীর শীরভুন্না তাহাদিগের ধবংস- 
লাধনে কৃতসঙ্কয় হছইলেন। তীহারই প্ররোচনায় সম্রাট 
আসদখাকে গ্রত্যাগমন করিতে ও জুলফিকারকে বহিষ্থ 
শিবিরে অপেক্ষ। করিতে আদেশ করিলেন। এখানে কতক- 
গুলি লোক আসিক্া আমীয়-উল্-উমরাকে অতিশয় বিজ্রপ 
করিতে আরম্ভ করিল এবং আজিম উশ্শানের মৃত্যুর কারণ 
বলিয়। তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। জুলফিকার কর্কশ 
ভাবে তাহাদিগের কথার উত্তর প্রদান করিলেন। তাহারা 
ইহাতে সাতিশয় জুদ্ধ হইয়া তাহার গলার উপর একটা চর্ম 
বন্ধনী নিক্ষেপ করিল এবং দৃঢ়ভাবে টানিয়! তাহার শ্বাস 
রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। 

আমীর-উল্‌ উমর সেই গ্রস্থি খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা 
করিলে তরবারি হন্তে কতকগুলি লোক আসিয়া তাহাকে 
চারিদিকে খিরিয়া ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মত্তক দেহ 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। 

ভূলফিকারের দেহ হস্তীর লেজে বাঁধিয়া নগরের চারি- 
দিকে ঘুরাইয়া আনিতে সম্রাট আদেশ করিলেন )-_সম্রা্‌ 
আরও আদেশ করিলেন যে জুলফিকারের পদঘয় উর্ধাদিকে 
এবং মস্তক নিয়দিকে যেন রাখা হয়। জ্ুলফিকারের সমস্ত 
সম্পত্তি রাজকোবভূক্ত হইল। 

১৭১৩ খৃঃ অকে জানুয়ারী মাসে এই ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়। 

জুলফিকার খা আমীর-উল্-উমরার মাতার নাম মেহের 
উদ্লিশা! বেগম, ইনি ইমিন-উদ্দৌলা আনফর্থীর কন্তা । আসফ 
খাঁর পুত্র সায়েস্ত। খঁ! ভুলফিকারের শ্বস্তর ছিলেন। 
ক্লুলফিকার খা, সা শাহজহানের সময়ের জনৈক গণামান্ত 
ব্যক্তি। ইহার পুক্র আসদর্থা। আসদর্খার পুক্রও জুলফিকার 
খা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১*৭* হিজরা মহরমে 
(১৬৫৯ ধূঃ অবে ) ইহার প্রাণবিয়োগ হয়। 
কুলাই, যুরোপীয়দিগের বৎসরের সপ্তম মাস। প্রীচীন রৌমক- 
দিগের পঞ্চম মাস। পূর্বে রোমে এই মাসকে কুইন্টিলিস্‌ 
(99171113) বলা হইত । কেয়াস্‌ ভুলিয়স সির যখন 
পঞ্জিকার সংশোধন ও সংস্করণ করেন, তখন আন্টনির প্রস্তা- 
বান্ছসায়ে কুইন্টিলিস্‌ নাম পরিবর্তন করা হইল। সিজর 
এই মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাহার উপনাম 
জুলিয়স্‌ অনুসারে এই মাসের নামকরণ হইল। 

এই মাস ৩১ দিনে । এই মাসে হুর সিংহয়াশিতে 
সংগ্রমিত হয়। আধা মাসের শেষ ও শ্রাবণের প্রথম 
লইয়া! এই মাস চলিয়া থাকে। 
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জলপি 


৩২ * 


জুলাফ্‌ (আরবী ) জোলাপ, রেচক ওধধ। 
জুলী ( দেশজ ) খাল। 
জুলু, দক্ষিণ আফ্রিকার কাক্রিজাতির একটা শাখা । এই 


জাতি নেটাল ও তাহার উত্তর-পূর্ব প্রদেশে বাস করে। 
ইহাদের মুখ নিগ্রো ও যুরোপীয় জাতির মধ্যবর্তী । ঠিক 
নিগ্রোর মত পশমের স্তায় চুল, কিন্ত অনতি উচ্চ মুখ ও 
অপেক্ষাকৃত অন্নস্থল ওষ্ঠাধর কতক পরিমাণে মুরোপীয় জাতি- 
দিগের অনুব্প। 

ইহারা অতি ভীষণ প্রকৃতি, দলপতির আদেশ পাইলে 
নরহত্যা, চৌর্যয, লুঃন কোন নৃশংস কার্ধ্যেই পশ্চাৎপদ হয় 
না। তাহা হইলেও ইহার! কাঁক্রিজাতির অন্তান্ত শাখ। 
অপেক্ষ। শান্তিপ্রিয় এবং কৃষিকার্ধ্যা্ি দ্বারা জীবিক1 নির্বাহ 
করিতে ভালবাসে । সাধারণতঃ জুলু শান্ত, অমায়িক, সরল 
ও প্রফুল্পচিত। ইহারা কতক পরিমাণে আতিথেয় ও স্যা়পর 
বটে, কিন্তু অতিশয় লোভী ও কৃপণ। 

ইহারা প্রধানতঃ ৪ চারিশাথায় বিভক্ত, যথা-__আমাজুলু, 
আমাহুট্‌, আমাআাজি ও আমাটেবেল। ইহাদের অনেক 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল উত্তর ও দক্ষিণদিকে গিয়া বাম করিতেছে। 


জুলুদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকার নেটাল উপনিবেশের উত্তর-পূর্ব 


স্থিত প্রদেশ । এই প্রদেশে স্বাধীন জুলুদিগের বাসস্থান । 
ইহীর পূর্ব অর্থাৎ উপকূলভাগে নিয়প্রান্তর, পশ্চিমভাগে প্রান 
৬৭ সহম্্র ফিট্‌ উচ্চ মালভূমি । এই ছুইভাগের মধ্য দিয়] 
একটী পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত । উপকূলভাগে কোথাও অরণা 
নাই, কেবল সুদীর্ঘ তৃণপূর্ণ প্রান্তর আছে। সেন্ট লুমিয়া নদী 
ও দেলগোয়া! খাড়ীর মধ্যস্থ ভূভাগ সমতল জলাময় ও 
অস্বাস্থ্যকর । তসতিনন উপকুলতাগের অধিকাংশ নেটালের 
্যায় স্বাস্থ্যকর ও উর্বর! । ইক্ষু, কার্পাস প্রভৃতি গ্রীক্ষপ্রধান 
দেশের সমস্ত উৎপন্ন ফলমূলাদি এখানে জন্মে। হস্তিদস্ত ও 
গণ্ডারের শৃঙ্গ চর্মাদি প্রধান বাণিজ্য ড্রব্য। দেলগোয়া 
খাঁড়ীতে যে সকল নদী পতিত হইয়াছে, এঁ সকল নদী দিয়া 
কতকদুর বাণিজ্য-নৌকাদি ঘাতায়াত করিতে পারে। 

থৃষ্টান মিশনরীগণ &ঁ দেশে বহুকাল হইতে বসবাঁস করিয়। 
আসিতেছে । বলা বাহুল্য, তাহাদিগের যত্বে জুলুগণ অনেক 
পরিমাঁণে সত্য হইয়াছে। 

১৮৩৬ থৃঃ অব্ষে কয়েকদল ওলন্বাজ কৃষক এই দেশে 
গিয়া বাস করে। জুলুরা্জ প্রভারণাপূর্ববক তাহাদিগকে 
নিহত করে। শেষে ওলন্াাজগণেরই জয় হয়্। ইহারা 
এখন দেশের অনেক স্থানে বাস করিতেছে। 


জুল্পি (পারমী ) চূর্ণকুস্তল, অলক । 
1] ৩৮ 


জ্হৃবৎ 
জুলুম (আরবী ) অত্যাচার, নির্দয়তা। 
জুল্জুল্‌ (দেশজ ) পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ 
জুবিদ্ধ, একজন বিখ্যাত শকরাজ। খু্টীর ১ম শতাববীর পূর্বে 
ইনি পঞ্জাব ও কাশ্মীর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। ইহার 
সময়কার শিলালিপি ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে । কাহারও 
মতে ইহারই অপর নাম জুফ্ধ। 
জুষ্‌ ( দেশ ) জুষ, ঝোল । 
জুষাণ (পুং) যজ্ীয় মন্্রভেদ। 


্‌ ৪ 


বর জ্‌ত 


জুহোতি (তরী) ভূ-ধাত্র্থ-নির্দেশে শৃতিপ্‌। হোমতেদ। দ্ব্জতি 


ভূহোতীনাং কোবিশেষঃ* ( কাত্যা* শ্রৌ" ১২৫) মধো যে 
হোমে শ্বাহাকারের প্রীধান্ত আছে, তাহাকে ভ্ুহোতি ব্ল! 
যায়, ইহাতে দ্বাহাকার দ্বারা কেবল হোম করিতে হয়। 
“উপবিষ্টহোমাঃ স্বাহাকারপ্রদানাঃ ভুহোতয়ঃ 1” (কাত্যা' 
শ্রৌ* ১২1৭) 'উপবিষ্টেন কর্তা হোমো যেধু তে উপবিষ্ট- 
হোমাঃ ম্বাহাকারেণ প্রদানং যেষু তে স্বাাকারগ্রদানাঃ য 
উপবিষ্হোমাঃ স্বাহাকারপ্রদানাশ্চ তে জুছোতয়ঃ।” (কর্ক) 


জহ্ক (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা ৷ ইনি হুষ্ক ও কনিফের জুহবান্ (পুং) জুহ্‌রাম্তমিবান্ত। ভূহ্‌রূপ মুখযুজ্ত হোমীয় 


সহিত একত্র কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহারা 
সকলেই ম্বম্ব নামে 'এক একটী নগর স্থাপন করেন। 
ইহারা তুরুপ্ক জাতীয়, কিন্ত বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
এবং অনেক ধর্মশালা প্রস্তত করেন। [কাশ্ীর দেখ । ] 
জুক্ষক (পুং) ভুষ-ককৃ্‌, ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্‌। যুধ। (শ্চ') 
(ক্লী) জুষ্যতে ভুয-ক্ত। ১ উচ্ছি্। (ত্রি) ২ সেবিত। 
 'পুণ্যো মহাত্রক্ষসমূহজুষ্টঃ স্তপর্ণে! নাকসদাং বরেণ্যঃ।” 
( তটি ১81) 
জুপ্ি (স্ত্রী) ভুষ-ক্তিন্‌। গ্রীতি। “তয়ে। জুঙ্টিং মাতরিশ্বা জগাম" 
( খক্‌ ১০1১১৪।১) তেয়ো জু্টিং সংভোকব্যপদার্থৈঃ সঞ্জাতাং 
প্রীতিং (সায়ণ) 
জুষ্য (ব্রি) জুষ কর্পণি-ক্যপ্‌। ১ সেব্য, উপান্ত। ভাবে ক্যপ্‌। 
(ক্লী)২ অবশ্ঠ সেবন। 
ভু [জুহ দেখ।] 
জুভ্রাণ (পুং) হচ্ছ£দন্‌ আনচ্‌ সনোলুক্‌ ছলোপশ্চ (অর্তেু ৭; 
শুটচ। উণ ২৮৮) ১ চন্ত্র। (উজ্জ্বল) (ত্রি) ১ কৌটিল্য- 
কারী, যে অত্যান্ত কুটিল বাবহার করে। "্ুযোধান্মর্জুহরাণ- 
মেনঃ* (বৃহ* উ*) “জুহরাণং কুটিলকারিণং, ( ভাষ্য" ) 
জুহুবান (পুং) হয়তে হু-কর্্মণি কানচ। ১ অগ্রি। ংবৃক্ষ। 
৩ কঠিন হৃদয়। (সংক্ষিগুনার উপাদিবৃত্তি) জুহুবান এই 
পাঠ প্রামাদিক বলিয়া! বোধ হয়। জুহুবান না হইয়া ভুহুরাণ 
এই পাঠ সঙ্গৃত। 
জূহু (ত্র) স্কৃহোত্যনয়া হকিপ্‌ (ছবঃ শ্বচচ। উপ ২৬৯) 
নিপাতনাৎ ভ্বি্বঞ্চ। পলাশ-কাঠ্ঠনির্পিত অর্ধচজ্জ্রান্কৃতি যক্ত- 
পাত্র। "পালানী ভুছ্‌ঃ* (কাত্যা* শ্রৌ” ১৩1৩৪ ) কুহোত্যনয়া 
দ্বহ্ঃ ক্রক্‌ সা চ পালাশী পলাশবৃক্ষকাষ্ঠনির্শিতা | ( কর্ক) 
জুহরাঁণ (পুং) ছ্ুহ্বং রণতি ইত্য্‌। ( কর্শ্য্‌। পা ৩২১) 
১ অগ্নি ধ অধ্বধূ্য। (বিশ্ব) ৩ চত্্র। (উপ।দিকোষ ) : 
জুহবৎ (পুং) সুহ্ঃ পাত্রং হোমক্রিয়োদেহীতযান্ত্যশ্মিন্‌ ভূহঃ 
নতৃপ নিপাতলাৎ মস্ত বঃ। অগ্রি। (শষরৎ ) 


বহ্চি। প্হব্যবাড়, ভুহ্বান্তঃ” (খাক্‌ ১১২৬) গ্জুহবাস্তো 
জুহরূপেণ মুখেন যুক্তঃ।” (সায়ণ ) 


জু (স্ত্রী) জু-গতৌ যথাযথং কর্-ভাবাঁদৌ কিপ্‌। (কিববচি- 


'পরচ্ছি্রীতি। উণ্‌ ২৫৭) কিপি দীর্ঘোধসন্্রদারণঞ্চ। ১ 
আকাশ। ২ সরস্বতী । ৩ পিশাচী। ৪ জবন। (শবর") (ত্রি) 
৫ জবযুক্ত | (বিশ্ব )৬ ত্বরাগমন। ৭ গমন। (মেদিনী) 

“আ' ত্বা জুবো রারহাণাং অভি গ্রযে! বায়ে বহুস্ত ।” (খক্‌ 
১১৩৪।১) “হে বায়ে ত্বা ত্বাং জুবো গমনশীলাঃ+ ( সায়ণ ) 


জু! (পালি জৃতম্‌, জূতো) দ[তক্রীড়া। পণরাখিয়া থেলা। 


রতি খেলা। হিন্দীতে একটা প্রবাদ আছে, “জ্আ বড়া 
বেওহার যে! ইম্‌মে হার ন হোতি” অর্থাৎ দূজাখেলায হার না 
হইলে ইহা সর্বেৎকষ্ট ব্যবসা হইত । 

জুআখেলায় লাভ অনিশ্চিত, কিন্তু ইহা! দ্বারা কোটিপতিও 
অতি অল্লকাল মধ্যে একবারে পথের ভিথারী হইয়া 
যায়। ইহার এমনই মোহিনী শক্তি যে, যে ব্যক্তি একবার 
জূআখেলায় পণ দিয়াছে, দে সহজে ইহার প্রলোভন এড়াইতে 
পারে না। হারিয়াও পুনঃপুনঃ ধরিতে ইচ্ছা করে। ইহ! 
দ্বার! লোকে নিক্নমিত ও ন্যায়সঙ্গত উপার্জনে শ্রদ্ধাহীন হয় 
এবং সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলার উৎপাদন করে । এই নকল 
কারণে ইংরাজ গবর্মেন্ট ইংরাজ রাজত্বে সর্বপ্রকার ভু়্াখেলা 
আইন দ্বার নিষেধ করিয়াছেন । 

জ্ক( গ্রীক [0195 ) তুলারাশি। 


জট ( গুং) জুট সংহত অচ্‌ নিপাতনাৎ উত্বাগমে লাধুঃ। 


'জটাসংহতি বন্ধ। ২ জটা। (শবর' ) ৩ শিবজটা। 
"তৃতেশন্য তূজঙগ বললিবলয়অঙ্নভ্বজুটাজটাঃ1” (মালতীমা') 


জ্টক (জী) নুট্ার্ধেকন্‌। কেশবনধ, জটা। (রিগ্র*) 
জুত(তি) ভূঞক। ১গত। ২ আক্ক্ট। “রখোহবা মৃতজাত্যতিজূত?” 


( ধক্‌ ৩৫৮৮) 'অভিজুতঃ স্তেতৃতিরাক্:' (সারণ ) ৩ দত্ত । 
প্যুবং শ্বেতং পেদব ইন্রভৃতংত (খক্‌ ১১১৮৯) 'ন্ভূৃতং 
ইত্রেণ দত (লায়ণ) রঃ 


জ্নোন! 
জতি (স্ত্রী) ভূ বেগে-কিন্‌ (উতি যৃতি ভূতীতি। পা ৩৩1৯৭ ) 
“ইতি নিগাতনাং দীর্ঘত্বং । ১বেগ। (মর) “উত শ্মাস্ত পলয়ন্তি 
জনা জুতিং” (থাক্‌ 8৩৮৯) “জুতিঃ জবতে গঁতিকর্দা্ণঃ 1” 
(ভাস্ত )। 
২ চিত্তের ছুঃখিত্বভাব। “মেধাদৃষ্টিধৃতির্মতিমনীযা জুতিঃ 
স্থৃতিঃ1” (এঁতরেয় উপ* ৫1২) 
জ্তিশ্চেতসো৷ রুজাদি ছুঃখিত্বাভাবঃ।” (ভাষ্য) 
তিকা (স্ত্রী) ভূত্যা কায়তি কৈ-ক, ততগ্রাপ্‌। কর্ুূরভেদ। 
(রাকনি' ) 
জদা (পারসী ) পৃথক্‌, আলাহিদ!। 
জন, দিন্ধু ওশতত্র নদীর মধ্যবর্তী মকুবাসী জাতিবিশেষ। 
উটি, শিয়াল, করূল ও কাঠি জাতিও এ প্রদেশে বাস করে। 
কাঠিবাড়ের কাঠি ও এই জুন উভয়ই দীর্ঘাকুতি, সুশ্রী এবং 
দীর্ঘবেণী-ধারণকারী। ইহারা বছ সংখ্যক উদ্ী ও গোমেযাি 
পালন করে। 
জন-খেড়া, র্লাদপুতানার অন্তর্গত মাড়বার রাজ্যের একটা 
শ্রালীন নগর । এই নগর নদোলার কিছু পুর্ব্বে একটা উচ্চ- 
তৃমে অবস্থিত। বহুদুরব্যাপী ভগ্ন ইষ্টক-স্তুপ দেখিয়া ইহার 
প্রাচীন সমৃদ্ধির বিষয় অবগত হওয়া যায়। এখনও অনেক 
মন্দিরাদির ভগ্াবশেষ আছে, তন্মধ্যে ৪টা প্রধান। জুন- 
খেড়ার অর্থ জীর্ণ নগর। প্রবাদ নদোলা নগরের পূর্বে ইহা 
গ্বপিত হয় এবং ইহারই অধিবাঁসিগণ গিরস নদোলা স্থাপন 
করে। তথাকার সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ইহার পুর্ব্ব অধি- 
বাসিগণ জনৈক যোগীর কোপে পতিত হয় এবং তাহার শাপে 
প্র নগর ভগ্নাবস্থায় পরিণত হইয়। যায় । 
জুনাপাদর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিবাড়ের 
গোহেলবার উপবিভাগের একটা ক্ষুদ্র. তালুক। তালুকদার 
একজন থসিয়া কোলি। 
জনির, বোদ্বাই প্রেসিডেঙ্দীর অন্তর্গত পুণা ও নাসিক নগরঘয়ের 
মধ্যবর্তী একটা নগর। ইহার নিকটে বহুসংখ্যক গ্রাচীন 
বৌদ্ধটৈত্য ও গুহাদি আছে। ইহাদের অনেকগুলি অতি 
চমতকার । 
জনিবাই (দেশজ) বৃক্ষভেদ। 
জুনোনা, মধ্যগ্রদেশের অন্তর্গত চদ্দা জেলার একটা প্রাচীন 
গ্রাম। অক্ষা' ১৯ ৫৫৩০ উঃ, ভ্রাঘি* ৭৯* ২৬পৃঃ। এই 
গ্রাম বল্লালপুরের ৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত এবং বোধ হয় 
হখন বল্লালপুরে চন্দার গৌড়-রাজধানী ছিল, তখন ইহার সহিত 
জূনোনা সংযুক্ত ছিল। এই গ্রামে একটা পুরাতন পুক্করিণীর 
তীরে প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে গাওয়া হায়। 


[৯৫১ ] 


ভ্স্ভ 


চি 


ইহার পশ্চাতে প্রায় ৪ মাইল দীর্ঘ একটা প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ 
আছে। এক সময় বহুসংখ্যক জল প্রণালী ভৃগর্ত দিয়া! গুফরিণীর 
সহিত সংযুক্ত ছিল। 
জ্ভু (দেশজ ) ছল। ওজর। 
জুরগড়, বরার প্রদেশের অন্তর্গত বুলদানা জেলার একটা 
প্রাচীন গ্রাম । এই গ্রাম চিকণীর নিকট অবস্থিত । এখানে 
একটি হেমাড়পন্থী মন্দির আছে। 
নু (পুং) জ্র-ক্ত। তৃণভেদ, চলিত কথা উলুখড়। রত- 
মালায় জুর্ণাখ্যের সহিত এক পর্য্যায়হুক্ত করায় জূর্ণ শবের 
এই অর্থ ধরিতে হইবে । 
জর্মাখ | (পুং) জূর্ণ ইতি আখ্য। হস্ত বহুৰী। তৃণবিশেষ, উলু। 
পর্যায় সুচ্যগ্র, স্থলক, দর, স্বরচ্ছদ। (বন্রমাল1) উলুক, 
উলপ, এই ছুইটা শব্দও কেহ কেহ পর্য্যায়স্থ করেন। 
জর্ণাহ্বয় (পুং) জূর্ণ ইতি আহবঙ্ঃ আব্যা ঘন্তা বনুত্রী। দেবধান্য, 
টউলিত কথায় দেধান। (হেম*) 
জর্ণি(তস্ত্রী) অর-নি (বীজ্যাজরিভ্যো নিঃ। উণ্‌ 81৪৮) (জবর 
স্বরেতি । পা ৩1৪২০) ইত্যুট্চ। ১ বেগ । (উজল) ২ স্ত্রীরোগ । 
৩ আদিত্য। ৪ দেহ। ৫ত্রঙ্জা। (সংক্ষিপ্রসার উ।দি*) 
জুর-কোপে নি। ৬ ক্রোধ । (নিঘপ্ট,) ৭ বেগযুত | ৮ দ্রবযুত। 
"ক্ষিপ্ত! জু্ণি  বক্ষতি” ( খাক্‌ ১১২৯৮) 
“জুর্ণি জবতী, জুর্ণি জবতে দ্রবতে বাঁ, ছুনোতের্বা।” (ষাস্ক 
নিক্ুক্ত ৬৮।) ৯ তাঁপক। ১৯ স্ততিকুশল। 
*খযৃণাং জুর্ণিহোত খযূণাং” (খক্‌ ১/১২৭।১০ ) 
'জূর্ণি স্ততিকুশলঃ' (মায়ণ) 
জণিন্‌ (ত্রি) বেগযুক্ত। "রাতি রেতি জুর্ণিণী দ্বতাচী” (খক্‌ 
৬৬৩৪) 'জূর্ণিনী গ্রগামিনী” (সায়ণ) ৃ 
জর্তি (ত্ত্রী) জর-ভাবে-ক্তিন্। (অবত্বরেতি । পা ৬৪1২০) 
উট্‌চ জর। (অমর) 
র্য্য (তরি) জুর-কর্তরি-পাৎ। ১ জীর্ণ। প্রঃ পুরীৰ জূর্য্যঃ।” 
খ্বক্‌ ৬২৭) র্যা: জীর্ণ ( সায়ণ) ২ বৃদ্ধ। 
জ্ষ (ক্লী)যুষ- পৃযোদরানদিত্বাং সাধুঃ | যুষ, চলিত কথায় ঝোল, 
কোন বস্ত সিদ্ধ করিয়া! কঠিন অংশ পরিত্যাগ করিলে যে ভ্রব 
ভাগ থাকে, তাহাকে যুধ কহে, ক্কাথ, নির্য্যান। 
জষণ (ক্লী) জুষ্যতে ইনেন করণে ভ্য-লুট। বৃক্ষবিশেষ। 
খাতকীপুষ্প, চলিত কথায় ধাইফুল। (শবদচ* ) 
জূঙ্গি (পুং) জাতিভেদ। 
জৃত্ত (পুং, ক্লী) ভূভি ভাবে ঘঞ্। আলম্ত বা নিদ্রার আবেশ 
ছিইলে যে মুখ ব্যাদন করা যায়, মুখাদির বিকাশ, হাঁই। 
প্য্যায়-_ভৃম্তণ, ভূত্তী, ভৃষ্তিকা, জনতা, জন্তক!। হৃত্তের 


জ্স্তণ 


লক্ষণ সুক্রুতে এই প্রকার.লিখিত আছে-_মুখব্যাদান করি! 


বাহ্থবাযু আকর্ষণপূর্বক একবার পান করিয়!, পুনর্বার তাহ। 
নেত্রজলের সহিত পরিত্যাগ করাকে ভূত্ত কছে। 
"পীত্বৈকমনিলোচ্ছসমূেষ্টন্‌ বিবৃভাননঃ। 
যন্ুঞ্চতি স নেত্রান্রং স ভৃস্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ।” (সুক্রত শা* ৪ অঃ) 
"তৃস্তাত্যর্থ সমীরণাৎ।* ( বৈদাক ) 
বায়ু জন্ত ভূত্ত উপস্থিত হয়। ভুত্তকর্তা বামুর নাম দেবদত্ত, 
(পঞ্চবাযুর মধ্যে দেবদত্ত এক বায়ুর নাম )। [নিদ্রা দেখ।] 
“বিভৃত্তণে দেবদত্ঃ শুদ্ধম্কটিকসঙ্লিভঃ ।* ( যোগার্ণব ) 
হাচি টিকৃটিকী পড়া ও হাইতোলার সময় তুড়ি দিতে হয়। 
কোন সৃতি মতে যে না দেয়, সে ব্রঙ্গহা হয়। 
"ক্ষুতোৎপতনতূস্তান্থ জীবোতিষ্ঠাঙ্গুলিধবনিঃ। 
গুরোরপি চ কর্তব্যমন্তথা ব্রহ্মহা ভবেৎ॥” ( তিণিতব্ব ) 
ভম্তবেগ উপস্থিত হইলে উত্তম শয্যায় শয়ন করিবে, 
অথবা কটু তৈল মর্দন করিবে। স্থাছ্‌ প্রব্য ভক্ষণ বা তাম্বল 
তক্ষণ করিবে । ইহাতে ভৃম্তবেগ প্রশমিত হয়। (বৈদ্ভক) 
জম্তক ( ত্রি) ভৃস্ত-খল। ১ ভুত্তাকারক, যে জুস্তন করে, 
যে হাই তুলে, সর্বদ! যাহার হাই উঠে। ২ কুদ্রগণভেদ । 
“জুস্তকৈ ধর্ষরক্ষোভিঃ অ্্থিভিঃ সমলক্ষণৈ:1” (ভা' বন ২৩* অঃ) 
ভূস্ত়তি ভূভি-ুল্‌। ৩ অন্ত্রবিশেষ। রাম কর্তৃক 
তাড়ক। গ্রস্থৃতি রাক্ষদ হত হুইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামের 
প্রতি অতি সন্তষ্ট হইয়া সমস্্ এই অস্ত্র প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্তা করিয়া এই অস্ত্র অগ্ষির 
নিকট হইতে লাভ করেন। এই অস্ত প্রয়োগ করিলে সকল 
লোক নিদ্রিত হইয়া পড়িত। বিশ্বামিত্রের বরে রামতনয় 
লব কুশেরও এই অস্ত্র আপনা হইতেই আয়ত্ত হইয়াছিল। 
রামচক্ত্রের অশ্বমেধীয় অশ্ব লব কুশ কর্তৃক ন& হইলে, পরে 
যুদ্ধকালে লব কুশকে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দেখিয়া রাম- 
চন্ত্র অত্যন্ত বিন্মিত হইয়াছিলেন। (রামায়ণ) 
ভুপ্ত-ণিচ্‌ থল্‌। ৪ ভূম্তনকারক অস্ত্রবিশেষ । বৃত্রান্থরের যুদ্ধ 
সময়ে ইন্দ্র বুত্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে দেবসমূহ অত্যন্ত চিন্তিত 
হই! তৃস্তিকাকে স্থষ্টি করেন, এই ভূত্তিকা দ্বারা বৃত্র অত্যন্ত 
অলস হইলে ইন্ত্র ইহাকে বধ করেন। তদবধি এই 
তৃস্ভিক! জীবগণের দেবদত্ত নামক গ্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া 
অবস্থিতি করিতেছে। 
“অন্জংস্তে মহাসন্ব। ভূত্তিকাং বৃত্রনাশিনী। 
ততঃ প্রতি লোকন্ত ভূৃন্তিক1 প্রাণসংশ্রিতা ॥” (ভারত ৫৯ অঃ) 
জুম্তণ (ক্লী) জুতি-ভাবে লুট । ১ মুখবিকাশ, মুখব্যাদান, হাই। 
পমুহমুহ জ্স্তণতৎপরাণি অঙ্গান্তনঙ্গ গ্রমদাজনন্ত।” (খতুস') 


(১৫২ ] 


জেরি 


ভূতি'ণিহ লা। ংজ্ভ্তনকারক। ওুজ্ভ্কান্। 
“ছ্রং স জৃস্তযামাস ক্ষিপ্রকারী মহাবলঃ।” (হরিব ১৮৪ স্বঃ) 
জম্তমান (তরি) জ্স্তশানছ। ১ যে ছাই তুলিতেছে। 
প্রকাশমান । 
জৃস্তা (স্ত্রী) ভূত্ত-ভাবে ঘঞ্‌ ততট্টাপ্‌। ভূত্ত। ( শবর* ) আলন্ত- 
শ্রমাদি-রনিত জড়তা । 
"আলন্তশ্রমগর্ভাদ্যর্জাড্যং ভৃত্তাসিতাদিকৎ* (সাহিত্য ৩ পং) 
[ ভূম্ত দেখ। ] 
২ শক্তিবিশেষ। 
পতুষ্িঃ গুটিঃ ক্ষমা লক্জা ভূত্তা তন্ত্রাচ শ্য়ঃ* (দেবীতাগ* ১ ১৫1৬১) 
জম্তিকা ্ী) ভূত্ত! স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ অত ইত্বং। ১ জুস্ত। (শব) 
২ নিদ্রাবেগধারণজনিত রোগবিশেষ, নিপ্রাবেশ হইলে 
তাহ! যদি রোধ করা যায়, তাহা হইলে এই রোগ হয়, 
তখন অত্যন্ত হাই উঠিতে থাকে । (বাঁভট সুত্রস্থান ৪ অঃ) 
জৃম্তিনী (ত্ত্রী) ভূভ-শিনি ভীপৃ। এলাপর্ণী। (শব্চ* ) 
[ এলাপর্ণী দেখ। ] 
জত্তিত (তরি) ভৃতি-ক্ত। ১ চেষ্টিত। ২ প্রবৃদ্ধ। (রী) ভাবে- 
স্ত। ওজ্ম্ভা। ৪ ল্কটন। (হেম"')৫স্ত্রীদিগের করণতেদ। 
“অহো। কিং মেতদাশ্চর্যামায়াড়ম্বরজ্স্তিতং।”(কথাসরিৎ ২৬/৮৯) 
জেঙ্লাই, বৃন্থাবনের অন্তর্গত অঘবনের সঙ্গিহিত একটা 
গ্রাম ।' কৃষ্ণ কর্তৃক অঘান্থুর বধের পর গোপবালকগণ এই 
স্থানে থাকিয়া তাহার প্রশংসা গান করিয়াছিল। (বৃ* লী" ২৮ অঃ) 
জেঙের (যাবনিক ) প্রসঙ্গ, কীন্ডি। 
জেজুরি, বোথাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত পুগা জেলায় পুণা- 
নগরের ৩* মাইল ও মাসবড়ের ১০ মাইল দক্ষিণপূর্বে পুণা 
হইতে সাতার! যাইবার পুরাতন পথে অবস্থিত একটী নগর ও 
রেলওয়ে ষ্টেশন। পুরন্দরপুর-গিরিমালার এক প্রান্তে সাঙ্গু- 
দেশে এই নগর অবস্থিত । দূর হইতে ইহার দৃষ্ বড় মনোহর। 
গণ্ডশৈলের চূড়াস্থিত খণ্ডোবা দেবের মনির ও তাহার চতু- 
পিকে প্রস্তর নির্টিত প্রাচীর এবং সোপানশ্রেণী দর্শকের মনে 
যুগপৎ বিশ্বময় ও প্রীতির আবির্ভাব করে। 
এই নগর খণ্োব] বা1খগ্ডেরায় দেবের মন্দির জন্গ বিখ্যাত । 
দেবের পুর্ণ নাম খণ্ডোব! মনল্লারি মার্তগু-ভৈরব-মহালসাকান্ত। 
ইনি হস্তে খণ্ড অর্থাৎ খড় ধারণ করেন বহি খণ্ডোব নাষ 
হইয়াছে। ইনি মহারাষি,দিগের উপান্ত। তাহারা খণো- 
বাকে বিশেষ তক্তি শ্রদ্ধা করিয়। থাকে । 
ইছার ছুইটা মন্দির আছে, তন্মধো নূতনটা অপেক্ষান্কত 
বৃহৎ এবং গ্রাম হইতে ২৫৪ ফিট উচ্চে পাহাড়ের উপর 
নির্দিত। পুরাতন মঙল্গির প্রায় ২ মাইল দূরে আরও $*০ 


জেমুরি 
ফিট উচ্ষে আঞ্চটা মালতৃমিতে অবস্থিত। এই মন্দির. কড়ে- 
পাথর নামক পাছাড়ের চূড়াক্স অবস্থিত। তথায় অনেকগুলি 
দেব-মন্দির এবং ১২।১৩ ঘর পুরোহিত বাস করে। এখালেও 
'বিস্তর যাত্রী আসিয়া থাফে। 
এখন যেখানে নূতন মন্দির পূর্ষে প্রাচীন জেজুরি গ্রাম 
এঁ স্থানে ছিল। বর্তমান সহর মন্দিরের উত্তরে অবস্থিত । 
পুরাতন গ্রামের নিকটে পেশোব! বাজীরাও প্রতিষ্ঠিত একটী 
বৃহৎ সরোবর আছে। তাহার জল ভ্বারা বিস্তীর্ণ শন্ক্ষেত্রে 
অলসেচন হয়। সরোবরে প্লান করিবার বহুসংখ্যক প্রস্তর- 
নির্দিত হুদ অর্থাৎ চৌবাচ্ছা এবং গণপতিদেবের এক 
মূর্তি আছে। ইহার কিছু নিয়ে পুফরিণী-নিঃস্থত জলের 
একফটী ঝরণা আছে। তাহাকে লোকে মলহরতীর্ঘ বলে। 
নৃতন সহরের উত্তর-পশ্চিমে এক উচ্চ স্থানে তকাজী হোলকর 
একটা পুক্ষরিধী খনন করেন, মিউনিসিপালিটি মাটির নীচে 
নল দ্বারা ইহার জল আনিয়া! সহরের ব্যবহারে লাগাইয়া- 
ছেন। এই পুফরিণী ও সহরের মধ্যস্থানে মলহররাও হোল- 
করের শ্মরণার্থ একটী শিবালয় স্থপিত। মন্দিরে লিঙ্গের 
পশ্চাতে মলহররাও এবং তাহার তিন মহ্ষী বনাবাই, 
স্বারকাবাই ও গৌতমবাইএর জয়পুরের মর্শরপ্রত্তরনির্শিত 
গ্রতিমূত্তি আছে। 
পুরাতন ও নূতন মন্দিরের মধ্যে বহুসংখ্যক মন্দির ও 


পবিত্র স্থান আছে। একস্থানে পর্বতে একটা গর্ভ দেখাইয়। . 


লোকে বলে, উহ খণ্ডোবার অশ্বক্ষুরাষ্কিত চিহ্ন। 

খণ্ডোবার মন্দিরে উঠিবার পূর্বপশ্চিম ও উত্তরদিকে 
তিনটা সোপানশ্রেণী আছে। পূর্ব ও পশ্চিমদিকের সোপান 
বড় একটা ব্যবহৃত হয়না । উত্তরদিকের সোপানই সর্বাপেক্ষা 
প্রশস্ত ও সুন্দর। ইহার উপর স্থানে স্থানে ছাদ ও চাদনী 
আছে। সোপান-শ্রেণীর নিম্নে ও উপরে খণ্ডোবার ছই 
মহিষ বানাই ও মহালসার প্রতিমূর্তি আছে। প্রাচীরের গাত্রে 
এক্স্থানে একটা গর্ত আছে; প্রবাদ--সুসলমানের মন্দির 
ভাঙ্গিতে গেলে এ্গর্ত হইতে অসংখ্য ভীমরুল বাহির হয়, 
তাহাতে মুনলমানের! ভীত হইয়া পলাইয়! যায়, অরঙ্গজেব 
দেবের সম্মানার্থ সলক্ষ টাক মূল্যের একটা হীরক প্রদান 
করেন। এ হীরক মন্দিরেই ছিল, পরে ১৮৫০-৫১ খুঃ অকে 
মন্দিরের সেবকের! চুরি করে। 

মঙ্গিরের নানাস্থানে নির্মাতাগণের নাম ও নির্শাণকাল- 
জাপক বহ্‌সংখ্যক শিলালিপি আছে। এ সকল পাঠে 
জানা যায়, মলহররাও খণ্ডোজী হোলকর ১৮৩৭ হইতে 
১৮৫৬ খুঃ অষ্ধের মধ্যে মঙ্গির়ের চতুন্দিক্ন্ছ দরদালাম ও 
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জেছুরি 
ঝন্তান্ত অনেকাংশ নির্মাণ করেন । সাসবড়ের বিঠলরাও 
দেব ১৮৫৫ থুঃ অব্ে এখানে পঞ্চলিঙগমন্দির নির্দাণ করেন। 
হরিদ্রাচুর্ণ ছড়াইবার মঙ্দির আক্ষাদনগরের শ্রীগুণ্তী-নিবাসী 
দেবজী-চৌধুরী কর্তৃক নির্টিত হয়। ১৮৭* খৃঃ অন্দে তকাজী 
মলহররাও হোলকর দরদালান সম্পূর্ণ করেন। 

থণ্ডোবা খড্গাধারী অশ্বারোহী মূর্ভি। মন্দিরে ইহার ও 
মহালসার তিনটা যুগলমৃত্তি আছে। এক যুগলমুর্তি বর্ণ 
নির্টিত, ইহা পৃবার-বংশীয় রাজগণ প্রদান করেন । আর এক- 
ঘোড়া রৌপ্যনির্ষিত, এ ষুগ্লমূর্তি জনৈক পেশোবা প্রদত্ব। 
অবশিষ্ট যোড়া প্রস্তরনির্িত এবং গ্রাচীন। বিগ্রহের সেবার 
জন্য বহুসংখ্যক হস্তী অশ্ব যানাদি আছে। 

প্রতিদিন দেব দেবীকে গঙ্গাজলে স্নান, চন্দন, আতর 
ইত্যাদি স্ুগন্ধে চচ্চিত এবং মণিরত্বে ভূষিত করা! হয়। 
মন্দিরের ব্যয় বার্ধিক প্রায় ৫* সহ্ম্র টাকা। ইহার আয় 
প্রধানতঃ যাত্রিদিগের দর্শনী ও মানসিক হইতে উৎপন্ন। 
তত্তির্ অনেক নিষ্ঠাবান্‌ ভক্ত দেবসেবার্থ তাহাদের বিষয়াদি 
দেবোত্তর করিয়া! গিয়াছেন । মন্দিরে ছুই শতাধিক “মুরুলী”- 
কুমারী বাস করে। শৈশবাবস্থায় কুমারীর পিতামাতা! খণ্ডো- 
বার সহিত ইহাদের যথাশান্ত্র বিবাহ দেন এবং তাহার সেবার 
নিযুক্ত করেন। ইহারা আর অন্ত বিবাহ করিতে পায় না। 
যাহা হউক, মন্দিরে থাকিলেও এ সকল কুমারী হ্বাব্না বরং 
আয় হইয়া থাকে। ইহারা ও বাধিয় অর্থাৎ খণ্ডোবার দাসগণ 
একত্র খণ্ডোবার মহিম1! ও অন্থাস্ধ গান গাহিয়া অর্থ উপার্জন 
করে। তত্তিষ্ন মন্দিরে পুরোহিত এবং অনেক ভিক্ষুক 
ব্রাঙ্মণা্দি বাস.করে * 

খত্ডোবা দেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, 
এক দিন জেজুরির নিকটস্থ ব্রাহ্মণগণ মণিমালমল্ল বা মল্লা্ুর 
নামে এক দৈত্য কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া মহাদেবের স্তব করেন। 
মহাদেব খণ্ডোবার মুর্তিতে আবিভূ্তি হইয়া দৈত্যকে বিনাশ 
করিলেন । মৃত্যুর পূর্বে দৈত্য শিবজ্ঞান লাভ করে। তজ্ন্ত 
এখনও খণ্ডো বাঁ মন্দিরের প্রাঙ্গণস্থিত প্রস্তরনির্িত মল্ল মৃত্তির 
পুজ| হইয়া থাকে । হরিদ্রা ও চম্পকপুষ্প খর্ডোবার প্রিয় । 

এখানে বৎসরের মধ্যে চারিটা উৎসব হয় । প্রথম 
অগ্রহথায়ণের শুক্ল-চতুর্থা হইতে শুক্লসপ্তমী পথ্যস্ত। অপর 
তিনটা পৌষ, মাঘ ও চৈত্রের শুরু-স্থাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত 
হইয়৷ থাকে। এ সকল উৎসবের সময় খান্দেশ, বরার, 
কোস্কণ প্রভৃতি দূরদেশ হুইতেও বহুসংখ্যক যাত্রী আসিয়া 
থাকে। চৈত্রমাসের মেলায় কোন কোন বৎসর লক্ষাধিক 
লোকের সমাগম হয়। 


জেরি 


তত্তিষ্ন সোমবভী-অমাবস্তা এবং বিজয়া-দশমীর দিন 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মেল! হয়, তখন নিকটস্থ গ্রামের লোকেরাই 
আসিকা থাকে । সোমবতী অমাবন্তার দিন পাবী করিয়া 
জেন্কুরির পৃজারিপণ বিগ্রহকে ছইমাইল উত্তরে কত । নদীতীর- 
বর্তী মৌজে ধালেবাড়ীর দেবীমন্দিরে লইয়া যায় এবং তথায় 
নদীতে স্গানাি করাইয়। ফিবিন্না আসে । বিজয়াদশমীর দিন 
ঘটা করিয় পান্ধীতে ঠাকুর বাহির হয়, ঠিক সেই সময় 
কড়ে পাথর মন্দির হইতে আর এক ঠাকুর প্রন্নপ ঘটা করিয়া 
বাহির হন। উত্তয় দল পরম্পরের অভিমুখে আসিতে থাকে, 
পরে মধ্যপথে মিলিত হইয়া কিছুক্ষণ পরম্পর অভিবাদনের 
পর নিজ নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করে। 
পূর্বে অগ্রহায়ণ মাসের উৎসবে একজন তক্ত বাধিয়া 
উরুদেশে তরবারি বিদ্ধ করিয়া নগরে বেড়াইত। তখন আরও 
অনেক প্রকার কঠোর ব্রত প্রচলিত ছিল। এখন দেব- 
তার উদ্দেশে মন্দিরের সোপান-নির্দাণ, ব্রাঙ্মগভোজ্জন, নগদ 
অর্থদান, মেষবলি এবং কেহ কেহ নিজ সম্তনকে আজীবন 
খণ্ডোবার সেবায় নিষুক্ত করে; তাহারই পুঞ্জ হইলে বাধিয়া ও 
কন্ঠ। হইলে মুরুলী নামে খ্যাত হয়। মেববলি এখানে এত 
অধিক হয় ষে, কোন কোন বৎসর ২1৩০ হাজার পর্য্যস্ত 
মেষবলি হইয়া থাকে । 
খণ্ডোবার পাণ্ডাগণ গুরব। যাত্রিগণ আধিক্া সহরে 
গুরবদ্িগের আলয়ে বাস করে। সচরাচর ইহারা ছুইদিন 
বাস করিষ়। যথারীতি সমস্ত পৃজাদি সমাপন করে। দ্বিতীয় 
দিবসে যানষিক শোধ করা হয়। ব্রাহ্ণভোজনের মানসিক 
থাকিলে পুরোহিতের বাড়ীতেই সে স্বার্য্য সম্পন্ন হয়। মেষ- 
বলি দিলে তাহার যুণ্ড অর্ধেক ঘাতকের এবং অর্ধেক মিউনিসি- 
পালটীর প্রাপ্য । বলির মাংস যাত্রিগণ বাসায় আনিয়৷ ভোজন 
করে। এ সময় তাহাদের সহিত ২৪ জন্‌ বাঘিয়া ও মুরুলী 
থাকে। দ্বিতীয় দিবস রাত্রিকালে যাত্রিগণ মশাল জালিয়া 
মন্দির প্রদক্ষিণ করে। 
তৎপরে তাছার! প্রাঙ্গণস্থ পিস্তলের প্রকাণ্ড কৃর্শপৃষ্ঠে 
ঈাড়াইয়। নাব্বিকেল, শন্ত ও হরিদ্রা বিতরণ করে এবং কতক 
প্রসাদ রাখে। সমন্ত ক্রিয়া শেষ হইলে, যাহাদের গান মানত 
থাকে, তাহারা জনকয়েক বাখিয়া ও মুরুলী কুমারী বাসা 
লইয়! গিয়া গান করায়। ইহাদের একদলকে ১।* পাচসিক! 
দিতে হয়। 
মনিকে গ্রবেশকালে প্রত্যেক ফাত্রীকে ৩* পরসা হিসাবে 
মিউবিসিপালিটাকে কর দিতে হয়। এই কর অগ্রহাগণ 
হইতে চৈত্র পর্যস্ত আদায় হয়। অপর সময় যাত্রিগণ 
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বিনা করে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। যিউনিসিপালি- 
ঈীর এই অর্থ যাত্রিগণের ন্ুবিধার্থ নগর ও অস্তা্ক স্থান- 


"পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর রাখিতে বারিত হয়। 


মন্দিরের অপর সমস্ত আয় পুরোহিত গুরবগণ ও মন্দিরের 
তত্বাবধারকগণ পাইয়া থাকেন। অল্লাংশ গায়ক এবং মন্দি- 
রেরু অন্তান্ত সেবকগণ প্রাপ্ত হয়। 

যাত্রিগণের মধ্যে যাহার! ধনবান্‌ তাহার ইচ্ছা হইলে 
আরও ছুই একদিন থাকিয়া কড়া-পাথরের পুরাতন মন্দির ও 
মলহর ব৷ মল্লার তীর্থ দেখিতে যান। যাত্রিদিগের খান্ত ও দ্েব- 
সেবার উপকরণ ব্যতীত মেলায় যে সকল ভ্রব্য বিক্রপ্ন হয়, 
তন্মধ্যে কম্বল প্রধান। অপরাপর ভ্রৰোর মধ্যে পিস্তলের 
বাসন ও নানারূপ রঙ্গীন বস্ত্র, ছেলেদের পোঁধাক, নানাবিধ 
খেলানা, ছবি প্রস্ভৃতি বিক্রয় হয়। যাত্রিগণ স্ত্রীপুত্রকন্া দির 
জন সাঁধা ও স্বেচ্ছামত ছুই চারিটী সৌথিন দ্রব্য এবং পাথেয় 
খান্ড ক্রয় করিয়া! বাড়ী গ্রত্যাগমন করে। 

মেলার সময় নগরের সুব্যবস্থা জন্ত ১৮৬৮ ধৃঃ অবে 
জেন্ুরিতে একটা মিউনিসিপালিটা স্থাপিত হয়। মেল! শেষ 
হুইলে পর কর্তৃপক্ষগণ যাত্রীর সংখ্যা ও দোকানের কাটুতি 
অন্সারে সহরের প্রত্যেক গৃহের উপর একটা ট্যাক্স আদায় 
করেন। এ ট্যাক্সের হার ১২,॥,।* ও %* হইয়া থাকে । 


জেঠবা, এক প্রাচীন রাজপুত বংশ। সৌরাষ্ট্রের (বর্তমান 


কাণিস্বাবাড়ের) উপকূলভাগে ইহার! পুর্বে বাস করিতেন । 
অতি প্রাচীনকালে জেঠবাগণ মিয়ানি এবং নাভির মধ্যস্থ 
ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। পরে মুসলমান কর্তৃক 
উপকূল তাঁগ হইতে ভাড়িত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মোগল- 
দিগের অবনতিকালে ইহাদিগের পুর্বব অধিকারের অধিকাংশই 
পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতি পূর্ব ইহার! 
আবপুরের পার্বত্য প্রদেশে বাস করিতেন । মোধি ইহাঙ্গিগের 
একটা প্রাচীন রাজধানী । পুর্বে কাগিয়াবাড়ে জেঠবা, 
চূড়াসমা, সোলাস্বী এবং বাল! এই চারিটা রাজপুত 
জাতির প্রাধান্ত ছিল। কিন্ত ঝালা, জাড়েজা প্রভৃতির 
আধিক্যে ও প্রৃত্বে উ্ত চারি জাতি ক্রমশঃই কমিয়! গিয়াছে, 
এবং ঞেঠবাগণ তাহাদিগের পূর্ব অধিকার কাঠিয়াবাড়ের, 
পশ্চিম ও উত্তরভাগ হইতে বিতাড়িত হইনস! বুর্দের পার্বত্য- 
প্রদেশে অধিকার স্থাপন করিয়াছে । পুরবন্দরের বাণ! 
পুঙ্ছেরিয় জেঠবা বংশীয় । জেঠবাদিগের ইতিহাসে লিখিত. 
আছে, জেঠবা সঙ্গজী অণ্হল্বার পত্বনেয় রাগ! কৃষ্ণর্জীকে 
হুদ্ধে পরাজিত করিগা! বন্দী করেন। শিয়োহি ও অন্তান্ত 
গ্রদেপের রাজগণের অস্থয়োধে ₹ৃ্জী আর রাখা উপাধি 


জেতিয়ান [ ১৫ ) জেতমল 


ধারধ করিবেন ন' এই নিয়দে সঙ্গজী: কৃষ্ণজীকে মুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। দেই অবধি পুরবন্গররাজ রাশ! উপাধি ধারণ করিয়া 
আসিতেছেন । 

জেঠা (দেশজ ) পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । 

জেঠাই (দেশজ ) জোষ্ঠতাতের পরী । 

জেঠামী (দেশজ) অল্প বয়স্ক হইয়া বয়োবৃদ্ধির গ্ায় বেশী 
কথা বলা। 

জেঠ্শূরখাচর, সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত আনন্দপুরের একজন 
রাঞ্জা। চোটিলার কাঠিজাতীন় খাচরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
দিশ্লীখর মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে এবং গুক্ররাটের সুল- 
তানদিগের আক্রমণে এক সময়ে আননপুর জনশুন্ত অরণ্য 
হুইয়। পড়ে । এ সময় বুধ নামে জনৈক পল্লীবাসী চারণ-মেষ- 
পালক মেষ অন্বেষণ করিতে করিতে আনন্দগুর দেখিয়া গিয়া 
কাঠি-সঙ্দীর জেঠশূরখাচর ও মিয়াজনখাচরকে সংবাদ দেন। 
তদনুসারে ইহারা ঠঙ্গা পর্বত হইতে পূর্ববাস পরিতাগ 
করিয়া আসিয় শৃন্ত নগর অধিকার করিলেন। এই স্থানে 
ইহারা ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তদনস্তর রাজমাতুলের ভ্রাতা 
মুলুনাগাজনখাচর কর্তৃক উভয়ে বিতাড়িত হন। আজও অনি- 
যালি প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। 

মুলুনাগাজন থাচর মধো মধ্যে আনন্দপুরে আমিয়া ২৪২৫ 

দিন বাস করিত্েন। নগরের তোরণথারে একখানি প্রস্তর 
একটু খনিয়াছিল। পাছে উহা! খনিয়া মাথায় পড়ে, এই 
ভয়ে জেঠ্‌শুর ও মিয়াজন যখন এ দ্বার পার হইতেন, তখনই 
বেগে অশ্বচালনা করিতেন । মুলুনাগাজন ইহাদিগকে গ্রাণ- 
ভদ্বে এইরূপ ভীত দেখিয়া ভীরু ও কাপুক্রঘ স্থির করিলেন 
এবং একদিন পঞ্চশত অশ্বারোহী সংমত নগর আক্রমণ করি- 
লেন। জেঠপুর ও মিয়াজন নিজ নিজ সম্পত্তিমহ রজনীযোগে 
পলাক্কন করিলে খাচরসুলু ও তাহার ভ্রাতা লাখে ১৬৯১ সংবতে 
পৌধ গুরূ-ছ্বিতীয়! রবিবারে আনন্দপুর অধিকার করিলেন। 

জেঠিয়ান, বেহছার গ্রদেশে গয়া৷ জেলার অন্তর্থত একটা প্রাচীন 
গ্রাম। ইহার প্রকৃত নাম যষ্টিবন। নিকটস্থ পাহাড়ের উপর 
একটা বাশবন আছে, উহাকে এখনও লোকে জখ্টিবন বলে। 
তথাকার লোকে এঁ সকল বাশ কাটিয়া গয়াতে বিক্রয় করে। 

গ্রাম হইতে ১৪ মাইল দুরে তপোৰন নামক স্থানে ছইটী 

উষ্ণগ্রঅবণ আছে। চীনপর্ধ্যটক হিউএন্সিয়াং এই গ্রাম 
ও ইহার নিকটস্থ পাহাড়ের উপর বাশ বন দেখিয়া যান। 
তিনি ইহার উঞ্চগ্রন্রবণের কথাও লিখিয়াছেন। তিনি 
ইহাকে বুদ্ধবনের ৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন 


জেতমল, রাপা জয়মলের পু । পিতাপুত্র তুরসঙ্গম হইতে 


রায়গণ কর্তৃক বিতাড়িত হুইয়! দ্াস্তায় পলাইয়া আসেন। 
এখানে শত্রগণ তাহার্দিগের অনুসরণ করিলে তাহারা মাতা" 
জীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে রাণা 
জয়মলের মৃত্যু হইশ। রাণার মৃত্যুর পর জেতমল মাতার্জার 
মন্দিরে “হত্যা দিলেন, অনেক দিন চলিয়া! গেল, কিন্তু তিনি 
মাতা্দীর নিকট হইতে কিছুই শুনিতে পাইলেন না। অন্ত 
কোন উপায় ন! দেখিয়া তিনি নিজ চক্ষু উৎপাটন করিয়া 
তন্বারা মাতাজীর অর্চনা করিতে উদ্যত হইলেন। এই 
সময় মাতাী তাহার হন্তধারণপূর্বক কহিলেন, “বৎস! ক্ষান্ত 
হও) তুমি এখনই স্বীয় অ্থে আরোহণ করিয়৷ শক্রদিগের 
বিরুদ্ধে যাত্রা কর, আমি তোমার সহায় হইব। আজ 
শৃর্ধ্যান্তের পুর্বে যে যে রাজ্যের মধ্য দিয়া তুমি অশ্বারোহণে 
গমন করিতে পারিবে, সেই রাজ্যগুপি তোমার করায়ন্ত 
হইবে, আর ষে স্থানে তুষি অশ্ব হইতে অবতরণ করিবে, 
সেই স্থানই তোমার রাজ্যের সীমারূপে নির্ধারিত হইবে ।” 
এই কথা শুনিয়া জেতমল কতিপয় অন্গচর সমভিব্যাহারে 
অশ্বারোহণে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। তাহার! প্রথমেই 
রেহুজুরদিগের নিকট আপিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা 
দুর হইতে দেখিতে পাইল, যেন বহুসংখ্যক অশ্বারোহী টসন্ 
তাহাদিগের। অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে ) দেখিয়াই তাহারা 
ভয়ে হ্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পরে জেত- 
মল মেঘ! যাদবদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
মাতাজীর ক্ষমতায় এখানে যাদবগণ দেখিতে লাগিল, যেন 
পর্বতের নিকট প্রতোক ঝোপে এক একজন অশ্বারোহী 
সৈনিক পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে । দেখিয়াই তাহারা 
পলায়ন করিল। মেখাদলপতিকে হঠাৎ বন্দী করিয়া হত্যা করা 
হুইল। পরে জেতমল অগ্রসর হইয়! তুরসঙ্গম, ঘোড়ার এবং 
হড়।র হইতে শক্রদিগকে দূরীভূত করিলেন । লমানে আসিয়া 
জেতমাল অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং অশ্ব হইতে 
নামিতে উপক্রম করিলেন । তাহার অন্ুচরগণ তাহাকে অৰ- 
রোহণ করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, 
"আমি এত পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়৷ পড়িয়াছি যে আর 
কিছুতেই অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না।” সুতরাং 
তিনি সেই স্থানেই অবরোহণ করিলেন এবং সেই স্থানেই 
তাহার রাজ্যের সীমা নির্ধারিত হইল । জেতমল রাগ! উপাধি 
ধারণ করিলেন । দাস্তানগরে তাহার রাজধানী স্থাপিত হইল। 
কিছুকাল পরে তিনি ছুইটা পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। 
জোর্ঠ পুত্রের নাম রাসমনিংহ ও কনিষ্ঠের নাম পুজ। জেতমল 


জেস্তাক 


দাস্তার জনৈক সর্দার ধুনালি বাখেলার কম্তাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। 

জেতমলপুর, দিনাজপুর জেলার দেওর! পরগণার একটা 
প্রধান পন্ীগ্রাম। এই স্থানটী কাকড়া ও ছীরী নদীর সঙ্গমে 
রঙ্পুর রাজপথের নিকট অবস্থিত । এই স্থানে একটা বাজার 
আছে এবং নানাবিধ শন্ত বিক্রয় হয়। 

জেতবন, প্রাচীন অযোধ্যার অন্তর্গত শ্রীবন্তীর একটী উপবন। 
এই স্থানে বৌদ্ধদিগের একটী বিহার ছিল। বৌদ্ধ গ্রস্থ- 
সমূহে এই স্থান অতি বিখ্যাত। এই স্থানে বুদ্ধদেব 
বহুকাল বাস করিয়। শিষ্যগণকে অবদান প্রভৃতি শান্ত্রাদির 
উপদেশ দিতেন। 

জেতব্য (ত্রি)জি-কর্মণি তব্য। জেয়। (অমর) 

“জেতব্যমিতি কাকুৎস্থে। মর্তভব্যমিতি রাবণঃ1” (রামা* ৬1৯১।৭) 

জেতারাম (পুং) জেতবন। [ জেতবন দেখ।] 

জেতালপুর, ১ আঙ্গদাবাদের ১* মাইল দক্ষিণে অবস্থিত 
একটা গ্রাম ৷ এখানে রাণীর বাড়ী নামে একটা প্রাসাদ আছে। 

জেৎপুর, ১ বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূ- 
পরিমাণ ১৬৫ বর্গমাইল। এই রাজ্যের অধীনে ১৫* খানি 
গ্রাম আছে। রাজার ৬জন অশ্বারোহী এবং ৩০* পদাতিক 
সৈন্ত আছে । ১৮১২ খুঃ অয বুটাশ গবর্মে্ট বুনদেলখণ্ডের 
স্বাধীনতা-সংস্থাপক ছত্রশালের বংশধর কেশরিসিংহকে এই 
রাজ্য প্রদান করেন। ১৮৪২ খৃঃ অন্দে রাজা বিদ্রোহী হইয়া 
ইংরাজ রাজ্যলুঠন করিতে আরম্ত করিলেন। এই অন্ত তাহাকে 
পদচ্যুত করিয়া ছত্রশালের অপর বংশধর ক্ষেতসিংহকে 
রাজ্যে অভিষিক্ত কর! হইল। ১৮৪৯ থৃঃ অয্যে ক্ষেতসিংহের 
মৃত্যু হইলে এই রাজ্য ইংরাজ-সাম্রাজ্যের অস্তভূ্ি হয়। 

২ জেৎপুর রাজ্যের প্রধান সহর, কালী হইতে ৭২ মাইল 
দক্ষিণে এবং জামালপুর হইতে ১৯৭ মাইল উত্তরে একটী বৃহৎ 
ঝিলের পশ্চিম পার্থ ২৫* ১৬ অক্ষাংশ এবং ৭৯*৩৮ড্রাখিমায় 
গবত হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে একটা বাজার 
আছে। সিদ্ধরাজ জয়সিংহের আদেশে এখানে খানেরাতলাও 
নির্শিত হইয়াছিল। 

জেতৃ (ব্রি) জি-তৃছ। ১ জয়শীল। “জেতা! নৃতিঃ ইন্তরঃ পুত্রম্‌।” 
( খক্‌ ১৩৮৩) “জেতারং জয়নীলং' (সায়) | 
(পুং)২ বিষ । “অনঘে! বিজয়ো। জেত।” (বিষুস* ) 
জেত্ব (ব্রি) জি-বনিপ্‌ বেদে নি" দীর্ঘস্তাপি তৃকৃ। জেতবা। 
“আস্থাত। তে জয়তু জেত্বানি” ( খক্‌ ৬৪৭২৬) “জেত্বানি 
জেতব্যানি' (সাঁয়ণ) 
পেস্তাক (পুং) ম্বেদবিশেষ। রোগীর দূবিতরজ তর্শরূপে 
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জেগ্তাবহ 

যাহাতে. অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া বিশোধিত হয়, তাহায় 
উপায় বিশেষ। ইহাকে চলিত কথায় ভাবর। লওয়। ঘলে। 
ইহার বিষয় চরকসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে-_ 

রোগীকে জেস্তাকম্থেদ দিতে হইলে অগ্রে তৃমি পরীক্ষা কর! 
উচিত। পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে বিশুদ্ধ কষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাবিশিষ্ট 
প্রশস্ত তূমিভাগ গ্রহণ করার প্রয়োজন এবং সেই ভূমিভাগ যেন 
নদী দীর্থিক। ব। পুফ্ষরিণী প্রভৃতি জলাশয়ের দক্ষিণ বা পশ্চিম 
উপকূলে অবস্থিত এবং সমানভাগে বিভক্ত হুয়। এই স্থান নদী 
গ্রভৃতির ৭।৮ হাত অস্তর হওয়া! উচিত, তাহার উত্তরে পূর্ব- 
দ্বারী অথবা! উত্তর-্ারী একটা গৃহ প্রত্তত করিবে। সেই 
গৃহের উচ্চতা! ও বিস্তার যেন ১৬ হাত হয় এবং সেই গৃহের 
মধ্যে চতুর্দিকে এক হম্ত বিস্তৃত উৎসেধসম্পন্ন একটা 
আল প্রস্তুত করিবে। বধ্যস্থলে ৪ হাত প্রশস্ত এবং ৭ হাত 
উচ্চ কন্দু ( পাঁওরুটা প্রস্তত করার উনানের মতন. উনান ) 
প্রস্তুত করিবে, তাহাতে কতকগুলি ছিড্র করিয়া দিতে হইবে 
এবং তাহাতে একটা আবরণাও প্ররস্তত করিবে । পরে সেই 
উনানে খদির ব! অশ্বখকাষ্ঠ আলাইবে, যখন সেই কাষ্ঠগুলি 
জলিয়া অঙ্গার ও ধুম শুন্ত হইবে, যখন সেই গৃহের মধ্যতাগ 
ম্বেদযোগ্য উদ্মায় পরিপূর্ণ বোধ হইবে, সেই সময়ে রোগীকে 
বাতদ্ব তৈল ব৷ ত্বত মাথাইয়া বন্ত্রাবৃত গাত্রে তাহার মধ্যে 
প্রবেশ করাইবে। এই গৃহে গ্রবেশকালে রোগীকে বিশেষ 
সাবধান করিয়। বলিবে, "আরোগের জন্ত এই গৃহে প্রবেশ 
করিতেছ্, অতি সাবধানে পূর্বোক্ত পিগ্ডিকাতে আরোহণ 
করিয়া এক পার্থে বা তোমার যাহাতে ভাল বোধ হয় একপ 
ভাবে শয়ন করিবে। সাবধান ! যেন অতিশয় ঘর্দদ বা মৃচ্ছায় 
আক্রান্ত হইয়। এই স্থান পরিত্যাগ না কর, বদি কর তাহ! 
হইলে তৎক্ষণাৎ শ্বেদমুচ্ছ গ্রস্ত হইয়। তোমার প্রাণবিয়োগ 
হইবে । অতএব কদাচ ইহা! পরিত্যাগ করিও ন1।” এইরূপে 
বিশেষ করিয়! সাবধান করিয়া দিবে। এইরাপে রোগী 
স্বেদগৃছে প্রবেশ করিয়া যখন সমুদয় শ্রোতবিমুক্ত হইয়া, ঘর্্মা- 
ক্রাস্ত হইবে এবং র্লেদকারী দোষ সকল নির্গত হইবে ও নিজের 
শরীর লঘু, অসাড় ও বেদনা শুন্ত কোধ হইবে, সেই সমগ্ক 
পিগিকা হইতে নির্গত হইয়া দ্বারে উপস্থিত হুইবে। 
তৎপরে চক্ষু নিজ হওয়ার জন্ত তাহাতে শীতল জল দিবে, 
এইরূপে রোগীর ক্লান্তি নিবারণ হইলে উঞ্ণজলে স্নান করাইয়া 
যথোচিত আহার প্রদান করাইৰে। এইকপ হ্েদ দিবার 
নাম জেস্তাক ৷ (চর হুতরস্থান) | শ্বেদ দেখ ।] 

জেগ্যাবন্থু (তরি) ১ যাহার প্রক্কত ধম আছে। 

ইন্ত্র, অি ও অক্খিন্যুগলের নামান্তর । 


(গুং)৭ 


জেরসালেম 


€জগ্য (অি.) জি-জন-ণিচ্‌ বান* ডেন্ত। ১ জয়শীল। “অগির্যজ্ঞেতু 
জেন্তো। ন বিশ্পতিঃ1৮ (খক্‌ ১/১২৮।৭)। “জেন্ত: জয়শীলঃঃ 
(সায়ণ) ২ উৎপাদ্য। প্জনিঃ হি জেন্তো অগ্রে অহ্গাং” 
(খক্‌ ৫1১1৫) “জেন্তা উৎপাগ্ঃ (সায়ণ) ৩ জেতব্য । পহদ্ধং 
পয়ে! বৃষণ! জেন্তবস্য” ( খক্‌ ৭৭81৩) “জেন্যং বন্থধনং যয়োঃ, 
পূর্ববপদ দীর্ঘঃ, জেন্তা বনু জেতব্য-ধনৌ” ( সায়ণ ) 

জৈব (আরবী) জামার পকেট। 

জেমন্‌ (ব্রি) জি-মনিন্। ১ জয়শীল। প্উদন্তজেব জেমন! 
মদেরূ” (কৃ ৮৩৮৭) “জেমনা জয়শীলৌ স্থানে আছ, 
ছান্দসোদীর্থাভাবঃ লোকে তু জেমা জেমানৌ ইত্যেব' (সায়ণ) 
জেতুর্ভাবঃ ইমনিচ্‌ তৃণো লোপঃং। (পুং) ২ জেতুর্ভাবঃ জয়। 
৩জয় সামর্থা। “জেমা চ মহিমা চ৮ (শ্তক্লুষভুঃ ১৮1৪) 

জেমন (ব্লী) জিম-ভাবে লুুট। ভক্ষণ। (অমর ) 

জেয় (ত্রি) জীয়তে ইতি ( অচোষৎ। পা ৩।১।৯৭ ) জি-কর্শণি- 
যং। জেতব্য। 

“তশ্মাৎ কামাদয়ঃ পূর্বাং জেয়া: পু! মহীভুজ।” (মাকর্পু* ২৭১২) 

জের্‌ (পারসী) ১ নিয়, নীচ। ২ হিসাবে পর পৃষ্ঠার পূর্ব 
পাতের জমা খরচের মোট । 

জেরবন্দ, (পারসী) ঘোটকের মুখ বা কোমরবন্ধনী । 

জের্বার (পারসী ) ভারগ্রস্ত ) দায়িক। 

জেরম্বাদ (পারসী) উষধ-বৃক্ষবিশেষ | (21021597 2018170৩0) 

জেরা (দেশজ) যথার্থ কথ! জানিবার জন্য অপর পক্ষ কর্তৃক 
সাক্ষীর প্রতি প্রশ্ন। 

জেরাদখান।, হ্ন্দরবনের একটা অংশ। শাহস্জার সংশো- 
ধিত রাজস্ব-তালিকায় ইহা মুরাদখান! বা জেরাদখান। নামে 
উক্ত হইয়াছে । এই অংশ বর্তমান বাথরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত 
ছিল। শাহক্ুজা'র সময় ইহার রাজস্ব ৮৪৫৪২ টাকা ছিল। 

জেরুসালেম, ভূমধ্যসাগরের পুর্বাকূলবর্তী থৃষ্টানদিগের ধর্পা- 
ভূমি পালেস্তিনের প্রাচীন নগর। অক্ষা+ ৩১* ৪৬ ৪৩ 
উঃ, জাঘি* ৩৫৭ ১৩পুঃ। এই নগর ভূমধাসাগরপৃষ্ঠ হইতে 
২০০০ ফিটু উচ্চ এবং ইহার নিকটস্থ উপকূল হইতে ২৯ মাইল 
পূর্ব ও মরুমাগরে পতিত জর্ডন নদীর মোহানা হইতে ২১ মাইল 
পশ্চিমে অবস্কিত। পুর্বে এই নগর হিব্রদিগের বাসস্থান 
ছিল। এই নগরই প্রাচীন রিহুদিদিগের ধর্ম ও রাজনীতির 
কেন্দ্রন্থল' বলিয়া গণ্য হইত। 

গ্রথমে এই নগরকে মালিক সাদেকের নগর কহিত, 

এবং ইহাই প্রাটীন মেল্চিজের্দেক অর্থাৎ ধর্মপরাক্মণ রাজার 
রাজধানী সালেম নগর ।' জেরুসালেম নামের পেষভাগ 

হইতেই ইহ! প্রমাধিত হয়। ইন্রাইল্‌ 'অন্গন্কত ভূমে, 
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লেরুসালেম 


আসিবার ৫০* বৎসর পর পর্য্যন্ত এই নগরের সমর কিন্বা 
কতক অংশ জেরুস নামে অভিহিত হইত। তাহার পর 
বেঞ্জামিনগণ ইহাকে এ ছুই নামের মিশ্রণ করিয়া জেরুসালেম 
অর্থাৎ শান্তিনিকেতন নাম প্রদান. করিল। 

খৃ্টীয় ধর্শ-পুস্তক বাইবেলে পবিভ্রপুর বলিয়া ইহার ভুয়ো- 
ভুয়ঃ উল্লেখ আছে। আজিওস্লিহুদিগণ ইহাকে 'এল্‌কোয়োডাল্‌ঃ 
অর্থাৎ পবিত্র, কিম্বা 'আস্-সরিফ্‌” অর্থাৎ সাধু, ভদ্র 
বলিয়! থাকে । মুসলমানেরাও ইহাকে “বেট্-উল্-মকদ্দস্, 
অর্থাৎ পবিত্র নগর বলেন। 

জায়ন, মিনো, অক্রা, বেজেথা, মোরিয়। ও গওফেল এই 
ছয়টা পর্বতের মধ্যস্থলে জেরুসালেম নির্ষিত। এ পর্ধধত- 
গুলি নগরের চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে। নগরের ভূমি 
পূর্বদিকে ঢালু, তজ্জন্থ পূর্বদিকের পর্বত হইতে নগরের 
উপর দৃষ্টিপাতত করিলে সমগ্র নগরই একবারে দৃষ্টিপথে 
পতিত হয়। ইহার গৃহ সকল অধিকাংশ অনুচ্চ। মমতল 
ছাদবিশিষ্ট গৃহাবলীর উপরে স্থানে স্থানে উচ্চতর থুষ্টীয় ধর্্- 
শলা কলের চুড়া ও মস্জিদ্রের উচ্চ গুস্বজ সকল দেখিতে 
পাওয়া যায়। নগর মধ্যস্থ বাস্তাগুলি অপ্রশন্ড এরং ভূমির 
প্রকৃতি অনুসারে কোথাও উচ্চ কোথাও সিয়। বাঞ্জার 
ও দোকানগুলি তত উৎকৃষ্ট নহে । 

মুসলমানগণ সলোমান-প্রতিষ্ঠিত এখানকার ধর্দ্রমন্দিরকে 
আপনাদের মস্িদে পরিণত করিয়াছে । ইহাতে খলিফ্‌ 
ওমার নির্মিত আয়ন্তাকার হারাম-এস্-সরিফ নামক প্রাচীর- 
বেষ্টিত মন্ঞিদ আছে। ইহার বেদী উচ্চ এবং সমস্ত মেজে 
সচ্দর সুচিকণ মর্পারপ্রস্তর খচিত। ইহার পরিমাপ দৈর্ধো 
১৪৮৯ ফিটু ও বিস্তারে ৯৯৫ ফিট্‌। 

জেরুসালেমের অবস্থান একটা চতুরম্রাকৃতি মালভুমির 
উপর ১৫৪২ খুঃ অবে স্থলত্বান স্ুলেনান নগরের চারিদিকে 
প্রন্তরণিশ্শিত প্রাচীর নিন্াগ করিয়া দেন। 

নগরের অধিবাসিগণের প্রায় অদ্ধেক মুসলমান । অব- 
শিষ্টের অর্ধেক থুষ্টান ও অপরাধ যিহুদী । গ্লিছদিগণ 
নগরের এক অংশেই 'বাসপ করে। থুষ্টানগণ অধিকাংশ 
ৃষ্টের গোরস্থানের গির্জার নিকটস্থ পৃষ্টানপল্লীতে বাস করে। 
নগরের উত্তরে একটা পর্বতের উপত্যকায় প্রাচীন রাঁজাদিগের 
ভাঙ্কর ৰা চিত্রকার্য্যবিরহিত প্রস্তরনির্শিত গোরস্থান সকল 
বিগ্মান আছে। ইহার্দের কোন কোনটাতে পুরাকালের 
্রস্তরনির্শিত শবাধারের ভগ্নাংশ দুই হয়। 

খৃষ্টের ৫৮৮ বৎনর পূর্বে বাবিলোনীদ্বগপ জেরুসালেম 
আক্রমণ করিয্া!। অধিবানী জুডা ও রেঞ্জামিন্‌ নামক ছুই 


জেরুসালেম 


জাতিকে বন্দী করিয়া লইয়া যার়। ৭* বৎসর এইকপ 
পরাধীনভাবে কালযাপনের পর, মিদো-পারমস্তপতি সাইরাস্‌ 
তাহাদিগ্রকে মুক্তি দিয়! জেরুদালেম নির্শীণ করিতে আদেশ 
দেন। তাহার। তদনুনারে তথায় গিয়া পুনরায় নগর নির্শাণ 
করে। ৫১৫ খু পূর্বে ছরাযুসের তত্বাবধানে ইহার 
২য় মন্দির নির্শিত হয়। ইহার পরও এই নগর বহুকাল 
পর্য্যন্ত পারস্ত(ধিপতির শাসনাধীন থাকে, তৎপরে ৩৩২ খুঃ 
পূর্বে মাকিদনরাজ মহাবীর আলেকসান্দারের হস্তগত 
হন়। আলেকসান্দারের মৃত্যুর পর ইহা ক্রমান্বয়ে মিসরবাসী 
টলমী ও সিরিয়ার িলিউকিদিদিগের হস্তে আইসে। এই সময় 
ইহার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। গ্লিহদিগণ অনেক অধিকার 
লাভ করে। কিন্তু পরে ইহা অস্তিওকাদ্‌ এপিফেনিসের 
অধিকৃত হয়, এই ব্যক্তি অতি নিষ্ঠুরতার সহিত ফিহু্িগণকে 
পীড়িত ও নগরপ্রাচীর তগ্ন করে এবং ইহার পরম 
পবিত্র ধর্ম-মন্দিরের বহুমূল্য তৈজসপত্র সমস্ত কাড়িয়া লইয়! 
উহাতে গ্রীক দেব দেবী-স্থাপন ও প্রতিদিন শুকর-বলি দিবার 
বন্দোবস্ত করেন। প্রায় ১৩৫ খৃঃ পূর্বাবে রোমকগণ এই 
নগর অধিকার করে। ৬৩ খুষ্ট পূর্বাবে পম্পি এই নগর 
অধিকার করিয়া পুনর্বার কতক প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলেন। 
ইহার পর হ্রদ রোমকসতা কর্তৃক এখানকার রাজা 
নির্বাচিত হইয়া আগমন করেন। ইহার রাজত্বকালে জের- 
সালেমের ধর্-মন্দির পুনঃ সংস্কৃত হয়, এই সময় রোমক প্রথা 
অনুসারে এখানে ঘোড়ার নাচ ও রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হয়। তৎপরে 
জুডিয়া গ্রদ্দেশ বহুকাল রোম কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা দ্বারা 
শাদিত হয়। এইরূপ শাসনকর্তা পত্তি্াস্‌ পাইলেটের সময়েই 
( ২৬-৩৬ খৃঃ অন্ধের) খৃষটধর্ম প্রবর্তক বীশুধৃষ্ট ছবৃত্তি রিছদিগণ 
কর্তৃক ব্যালভেরি পর্বতে জুশাহত হন। এই পন্তিম্নাস্‌ পাইলেট 
ছিনম্‌ উপত্যকার উপরিস্থ বর্তমান সেতু নির্মাণ করিয়].উহার 
উপরিস্থ পরঃপ্রণালী দ্বারা বেখলহেমের ছুই মাইল দক্ষিণম্থ 
এমাম অর্থাৎ সলোমানের জলাশর হইতে বৃহৎ মস্জিদে জল 
আনয়ন করেন। ইহার পর ৭* থৃষ্টাৰে রোম-সেনাপতি 
টাইটস্‌ নগরের উত্তরস্থ হ্রদের প্রাসাদ ও উহার সন্নিহিত 
কয়েকটা মন্দির ব্যতীত সমস্তই ধ্বংস করেন। রিহুদীগণ 
আদিক্স! পুনর্বার ভগ্ন নগর অধিকার করে। ইহার ৬* বৎসর 
পরে হাত্রিয়ান্‌ এই নগর পুনর্বার নিশ্বণ করেন এবং মন্দির, 
থিয়েটার (রঙ্গমঞ্), প্রাসাদ ইত্যাদিতে ভূবিত করেন। 
সম্তাজ্জী হেলেনা এখানে গির্জা নির্মাণ করিয়া দেল। 
৩৩৬ খৃঃ অক্ধে গুষ্টেরে পবিত্র গোরস্থানের উপরে গির্জা! 
নির্শিত হয়। ৬৩৪ থৃঃ অন্দে খলিফ ওমার ৪ মাস অবরোধের 


[ ১৫৮ ] 


গেল 


পর জেরুসালেম অধিকার করেন। ১,০৭৬ খুঃ অবে' তুফিগণ 
মিসরের খলিফের নিকট হইতে জেরুসালেম জয় করিয়| 
এখানকার থৃষ্টানদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার করে। এই 
সকল অত্যাচার-কাহিনী জলস্ত ভাষায় সিমিয়ন ও পিটার-দি- 
হারমিটু কর্তৃক যুরোপেও প্রচারিত হইলে থুষ্টীয় ধর্মযোধগণ 
তাহাদের এই পুগ্যভূমি উদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তদন্ুমারে 
সমগ্র যুরোপের সর্বোৎকৃষ্ট বীরগণ ধর্মযুদ্ধে যোগদান করি- 
লেন। এইরূপে গডফ্রে-ডি-বুলিয়নের অধীনে প্রায় ৭ লক্ষ খৃষীয় 
ধর্মযোধ (078580015) আসিয়! বহুকাল যুদ্ধের পর ১*৯৯ 
খুষ্টাকে জেরুসালেম অধিকার করিয়া বহুসংখ্যক অধিবাসীকে 
বিন করিলেন। তাহার পর তাহার! প্র স্থানে একজন 
খৃষ্টান রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। অনেক 
খৃষ্টান রাজ! এখানে রাজত্ব করিলে পর, ১১৮৭ খৃঃ অবে 
মুদলমানগণ পুনর্বার এই নগর অধিকার করেন। ইংলগীয় 
বীর রিচার্ড কুর-ডি-লায়ন (০০১০:-০-[-107) ও ফিলিপ অগষ্টের 
ধর্যুদ্ধে আর একবার জেরুসালেম থৃষ্টানরাজ্যতুক্ত হয় বটে, 
কিস্ত এ রাজগণ নামে মাত্র রাজ! ছিলেন। অবশেষে ১২৪৪ 
থুঃ অবে ধোরাসানের তুকফ্িগণ জেরুসালেম অধিকার করি- 
লেন। তদবধি এই স্থান মুনলমানদিগের অধিকারেই আছে। 

এই নগর অতি প্রাচীনকাল হইতে বহুধর্শায় বহু লোকের 
অধিকারে বহুপ্রকার অবস্থা বিপর্যয় প্রাপ্ত হুইয়া কালচক্রের 
আবর্তনে এখন সমগ্র সভ্য জগতের অতি পুজ্য ও রক্ষণীয় 
হইয়া আদরের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে । জেকুসালেম 
নাম খৃষ্টান জগতে অতি পবিত্র ও আদৃত। 


জেল, (ফরামী জেল 08০] কথ! হুইতে বাঙ্গাল! জেল কথার 


উৎপত্তি হইয়াছে।) হিন্দিভাষায় জেলকে কয়েদখানা কহে। অতি 
প্রাচীনকালে ভারতে এখনকার মত জেলের প্রথ! ছিল না। 
রণজিৎ সিংহের রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হুইবামাত্রই তথায় 
জেল-নির্দাণের কথা উত্থাপিত হইল। ভারতে মুসলমান- 
দিগের রাক্জত্বকালে একরূপ জেল ছিল বটে, কিন্তু তাহাও 
আধুনিক জেলের স্তায় নহে। একসময় কতকগুলি অপরাধীকে 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিবার প্রথা তখনও আধুনিক কালের 
স্ঠায় প্রচলিত ছিল না। মহাভারতে মহারাজ জরাসন্ধের যে 
কারাগারের উল্লেখ আছে, তাহা সাধারণ অপরাধিদিগের জন্ত 
বাবহৃত হইত না। বর্তমান জেলগ্রথা যুরোপীয়। 
অপরাধিগণের দোষ-সংশোধন করিবার নিমিত্তই তাহা- 
ধিগকে শান্তি দেওয়া! হয় এবং সেইজন্তই তাহাদিগকে কারা" 
গারে নিক্গিণ্ড করা হয়। পুর্বে যুরোপে অনেক অপরাধীকে 
নির্বাসিত করা হইত) কিন্তু এখন নির্বামিত ও স্থানান্তরিত 


জেলে 


ফরিবার পরিবর্তে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। প্রাচীন 
কালে অপরাধীর দোষ সংশোধিত হউক বানা হউক তাহার 
প্রতি কোনরূপ ঢৃরি না রাখিয়া! তাহাকে গুরুতর শান্তি 
প্রান করা হইত /--শাস্তিগ্রদানের কোন প্রকার নিয়ম 
ছিল না। কারাগারপ্রথা প্রচলিত হইবার পরেও যুরোপে 
করেদীদিগের প্রতি বিশেষ অত্যাঁচার কর! হইত। মযুরোপের 
জেলগুলি এক একটী নরক স্বরূপ ছিল। বন্দিগণ যেক্ধপ 
উৎপীড়িত হইত, তাহ! বর্ণনাতীত । বিশ্বপ্রেমিক জন হাউ- 
রার্ডের অদম্য উৎসাহ ও অসীম ক্লেশসহিষ্ণতা গুণেই উক্ত 
বীভৎস নরকগুলি সংস্কত হুইয়াছে। উক্ত মহাত্মার অটল 
যত্ধে ১৭৭৩ খৃঃ অন্দে কারাগারের স্বাগ্থযবিধান সম্বন্ধে একটা 
আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই সময়েই কারাগারে অতিরিক্ত 
শান্তিনানের গ্রথ। রহিত হইল। পুর্বে মকল প্রকার কয়ে- 


দ্ীকেই একত্র রাখা হইত এবং জেলাধ্যক্ষ অর্থলোভে কারা- 


গার মধ্যে বিবিধ প্রকার বীভৎদ কার্ষ্যের প্রশ্রয় প্রদান 
করিত, ইহাতে অপরাধিপিগের দোষাঁবলী দুরীতৃত না হইয়া 
ৰরং বদ্ধমূল হইত। 

জেলথানায় বাযুপঞ্চালনের প্রশস্ত পথ না থাকায় এবং 
বিবিধ অপরিচ্ছন্নত্ত! বশত্ঃ একপ্রকার জরের উৎপত্তি হইত 
দে জরে অনেক সমন্ধ কযেদীদিগের জীবন যাইত। 
ক্রমে ক্রমে এই -অন্ুবিধাগুলি দুরীভূত হইতে লাগিল। 
অনেক মহাস্বা কারাগারের দোষগুলি অপসারিত করিবার 
জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও পর্য্স্ত দোষগুলি 
সম্পূর্ণরূপে নিরারুত হয় নাই। 

স্ত্রীও পুরুষ কয়েদীরদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হয়। 
তাহাদিগকে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিতে ব কথাব্বর্ত৷ 
কহিতে দেওয়। হয় না । 

প্রত্যেক করেদীর যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে এবং যাহাতে 
কাহাকেও সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করান ন হয়, তত্প্রতি 
জেলাধ্যক্ষ দৃষ্টি রাখিবেন। প্রত্যেক জেল দেখিবার জন্ত এক 
একজন চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন। 

গুরুতর অপরাধিপিগকে মময় সময় নির্জন কারাবাসে 
দণ্ডিত করা হুয়। এই সময় ইহাবিগকে কাহারও সহিত 
কথ! বলিতে দেওয়া! হয় না, অন্ত লোকের নিকটও ইহাদ্দিগকে 
যাইতে দেওয়া হয় না। কয়েদিগণ নির্জন কারাবাসের 
নিক্নমভঙ্গ করিলে পূর্বে তাহাদিগকে কঠোর শারীরিক শাস্তি 
প্রদান কর] হইত এবং আইনাঞুসারে এই শান্তির বিরুদ্ধে 
কোনরূপ আবেদন চলিতে পারিত না। 

করেদীগণ দ্বারা নানারূপ কার্ধ্য করান হয়--হথ। 


[ ১৫৯ ] 


জেল! 


নুরকি ভাঙা, ঘানী টানা ইত্যাদি । ইছা দ্বার! গবর্মেশ্টের 
অনেক আয়হয়। 

এ দেশে যুরোপীয় কয়েদীদিগের জন্ত ভিন্নরূপ রন্দোবস্ত 
আছে। তাহাদিগকে যে পরিমাণে সুবিধা ভোগ করিতে 
দেওয়া হয়, দেশীয়দিগকে তাহার অর্ধাংশও দেওয়া হয় না। 
জেলখানায় যুরোপীয় কয়েদীদিগের নীতিশিক্ষার জন্থ লোক 
নিযুক্ত আছে, কিন্তু দেশীয়দিগের জন্য সেরূপ কোন বিশেষ 
বন্দোবস্ত নাই। 

অল্প বয়স্কদিগের জন্ত অন্তরূপ বন্দোবস্ত । যে মস্ত 
বালক বালিকা কোন আইন বহিভূর্তি কাধের জন্য /জেলে 
প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে কোনরূপ গুরুতর পরিশ্রম 
করিতে দেওয়া হয় না। তাহাদিগের জন্ত নির্ধীরিত জেলকে 
সংশোধনগার (২০601109001 1811) কহে। 

তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ত এ জেলে শিক্ষক নিষুক্ত 
আছেন। সংশোধনাগারের উদ্যানে ফুলের থাছ রোপণ 
করিৰার জন্য মাটা প্রস্তত করা ও ফুলের গাছে জল দেওয়! 
প্রভৃতি কার্যে এই বালক অপরাধীদিগকে নিযুক্ত করা হয়। 

কিন্তু অন্যান্য কয়েদীধিগের জন্য যেরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ 
আছে, প্রায়ই তাহার অপব্যবহার হয়। কয়েদীদিগকে যে 
পরিমাণে খাদ্য দিবার বিধি আছে, প্রকৃতপক্ষে কার্য্যে তাহা 
দেওয়া হয় না। বিশেষ একটা কুৎসিত নিয়ম এ দেশের 
জেলখানান্ প্রচলিত আছে, রাত্রিকালে কোন কর়েদীকে মল- 
পরিত্যাগ করিবার জন্ত বাহিরে যাইতে দেওয় হয় না রাত্রি- 
কালে তাহারা ঘরের মধ্যেই মলত্যাগ করে এবং দিবাভাগে 
তাহা স্বহস্তে পরিষ্কার, করে। 

যে উদ্দেশে কারাগারে অপরাধীদিগকে রাখ!, তাহ! স্থৃসিদ্ধ 
হইতেছে না। আজকাল প্রায়ই দেখা যাইতেছে, জেলখান। 
হইতে মুক্ত হইয়াই দণ্ডিত লোকগণ আবার অতি শীঘ্বই 
কুকার্ষেয প্রবৃত্ব হইতেছে। 

ভারতীয় জেলে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি সুন্দরক্নপে প্রতি- 
পালিত হয় না। কয়েদীদিগের স্থান্থারক্ষার জন্ত তত যত 
লওয়া হয়না । এখানকার জেলে প্রায় ত্বাদশাংশ লোক 
অনেক মময়ে পীড়িত থাকে । ইংরাজ রাজত্বকালে প্রত্যেক 
বিভাগে ও প্রতি উপবিভাগে এক একটা প্ধেল স্থাপিত হই- 
প্নাছে। উপবিভাগের দেল অপেক্ষা! বিভাগীক্ন জেলে অধিক 

খ্যক কয়েদী রাখা হয়। বঙ্গদেশে আলিপুরের জেলটাই 

মর্ধ্বাপেক্ষা বৃহৎ । 


জেল (পারমী দিলা) বিচারকার্ধ্য ও রাজস্বাদি আদায় জন্ত 


ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষ বিভাগ । এই শব 


জৈগীষব্য 


আরবী “জিল' শব হইতে উৎপন্ন। 'জিল' শবের অর্থ 


পঞ্জর, পার্শ্ব, তাহা হইতে দেশ-বিভাগ হইয়াছে। পূর্বাধরিক্কত 
: প্রদেশ মকলে প্রতোক ভ্িলায় একজন কালেক্টর, একজন 
মাজিষ্ট্রেট, একজন সেশন জজ প্রভৃতি থাকেন । কোন 
কোন জেলায় মাজিষ্রেট কালেব্টরেরও কার্য করেন। পঞ্জাব, 
: ক্রন্গ প্রভৃতি নবাধিকৃত প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় একজন 
করিয়া ডেপুটি কমিশনার থাকেন। 
জেনাই, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেওয়া পরগণার 
একটী গ্রাম । এখানে একটী হাট বসে। 
জেহুলি, বেহার প্রদেশে চম্পারণ জেলার একটা সহর। 
জেশর (ল) পীর, কচ্ছ প্রদেশের একজন বিখ্যাত দক্থা। 
এই বাক্কি শেষ অবস্থায় তুরী নাম! জনৈক কাঠি রমণী কর্তৃক 
উপদিষ্ট হইয়!। দস্থ্াবৃত্তি পরিত্যাগ করে। ভুজ নগবের ২২ 
মাইল দক্ষিণপূর্বববর্তী অগ্তার নগরে ইহার শ্মরণার্থ এক মন্দির 
স্থাপিত আছে। 
জেলর, কচ্ছ প্রদেশের ধঙ্গ জাতিবিশেষ। ইহার! প্রধানতঃ 
নবিনাল ও বেরাজ।র চতুর্দিকে বাস করে। 
জেহেল (ইংরাজী 7৭1। শব্দজ) কারাগার, জেল। 
লৈগীষব্য (পুং) জিগীষোরপত্যযং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। যোগবিদ্‌ 
মুনিবিশেষ। “অসিত দেবলোব্যাসঃ জৈগীষব্যশ্চ তবববিদ্‌।” 
(ভারত শা" ১১ অ)। 
মহাভারতের শলাপর্ধে লিখিত আছে--পূর্বকালে অসিত 
দেবল নামে এক তপোঁধন গার্হৃস্থধন্্ন আশ্রয় করিয়া আদদিত্য- 
তীর্থে অবস্থান করিভেন। কিরদ্িন পরে জৈগীষব্য নামে 
এক মহর্ষি এ তীর্থে আগমন করিয়া,দেবলের আশ্রমে বাস 
করিতে লাগিলেন এবং অক্প দিন মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করিলেন। 
মহাস্ম। দেবল মহর্ধি জৈগীষব্যকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন, কিন্ত 
রং সিদ্ধিলাতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে কিছুদিন অতীত 
হইলে একদ! মহামতি দেবল হোমাদি সময়ে জৈগীষব্যকে 
দেখিতে পাইলেন না । 
কিয়ুৎক্ষণ পরে ভিক্ষার সময়ে জৈগীধব্য ভিক্ষুকরূপে 
দেবালের নিকট সমাগত হইলেন | দ্েবল তাহাকে সমুপ- 
স্থিত দেখিয়া পরম সমাদরপূর্বক যথাশক্তি পুজ। করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে বৃকাল অতীত হইলে একদা দেব 
 মহুধি জৈগীবব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, 
আমি এতকাল ধরিয়। ইহার সেব1 করিতেছি, ফিস্তু ইনি কি 
অলপ, এতদিনের 'মধ্যে আমার সহিত একটা কথাও কহি- 
লেন না। দেবল এইরূপ চিস্ত। করিতে করিতে কলস লইয়া 
শৃন্তপথে ল্লানার্থ সাগরে গমন করিলেন। তথায় গরিয়। 


[ ১৬, 


ছ লৈগীষব্য 


দেখিলেন, ইনি ক্লান করিতেছেন। তদার্শনে দেবল বিশ্মিত 
হইলেন এবং স্নানাহ্কিক সমাপন করিয়া! ইহাকে ক্গান করিতে 
দেখিয়! পুনরায় আকাশপথে আশ্রমাভি মুখে চলিলেন। আশ্রমে 
উপস্থিত হইয়া জৈগীষবাকে স্থান্থবৎ উপবিষ্ট দেখিয়া আরও 
আশ্চর্য্যাঘিত হইলেন। অনস্তর ইহার বৃত্তাস্ত অবগত হইবার 
নিমিত্ত, অন্তরীক্ষে উিত হইয়। তথায় দেখিলেন, অস্তুরীক্ষটারী 
যাবতীয় সিদ্ধগণ সমাহিত হইয়। জৈগীষব্যের পুঁজ] করিতেছেন, 
তিনি তদ্দর্শনে দ্ধ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি জৈগী- 
ষবাকে তথা হইতে পিতিলোকে গমন করিতে দেখিলেন। 
তৎপরে ইহাকে যমলোক হুইতে সোমলোকে, সোমলোক 
হইতে অগ্মিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, ( অমাবন্তা, পুর্ণিম। ) পণুুযজ্ঞ, 
চাতুর্্ান্ত, অগ্রিষ্টোম, অগ্রিষ্ট ভ, বাজপেয়, রাজ্য, বহুস্থবর্ণক, 
পুগুরীক, অশ্বমেধ, নরমেধ, সর্বমেধ, সৌত্রামণি, দ্বাদশাহ 
প্রভৃতি বিবিধ সত্রযার্জিদিগের লোকসমুছে, ততৎপরে মিত্রা- 
বরুণস্থান, রুদ্রস্থান, বন্ুস্থান, বৃহস্পতির স্থান, গোলোক, ব্রহ্গ- 
স্ীদিগের লোক ও তদনস্তর অন্ত তিনলোক অতিক্রম 
করিয়া পতিব্তাদিগের লোকে গমন করিতে দেখিলেন, 
তথা হইতে ফে কোথায় গমন করিলেন, তাহা আর দেখিতে 
প।ইপেন না। তদাশনে তিনি সেখানকার সিদ্ধগণকে ইহার 
তত্ব জিজ্াসা করিলেন । তাহারা বলিলেন, জৈগীষব্য সারন্বত 
ব্গলোকে গমন করিয়াছেন, তুমি কোন ক্রমে তথায় গমন 
করিতে পারিবে না। তখন ইনি আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 
আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, জৈগীযব্য পূর্বববৎ স্থান্ুর স্তায় 
রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে দেবল ইহার শিশ্বাত্ব স্বীকার করিলে ইনি 
তাহাকে মোক্ষ ধর্দগ্রহণে কৃতনিশ্চয় বুঝিয়! শান্ত্রান্থসারে 
যোগবিধি, ও কর্তব্যাকর্তবোর উপদেশ দিয়) তৎকালোচিত 
ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিলেন। অনতিবিলম্বে মছধি জৈগী- 
যবোর কপার দেবলও সিদ্ধিলাত করিয়।ছিলেন। তথন 
বৃহস্পতি প্রসূতি স্ুরগণ দেবলের আশ্রমে সমাগত হইয়! 
মহধি জৈগীষব্য দেবলকে বিশ্ময়াৰি্ট করিয়া বলেন, 
“উহার কিছুমাত্র তপোবল নাই।” তখন দেবগণ গালৰকে 
কহিলেন, ছে মুনিবর! ওরূপ কথ। বলিৰেন না। মহাত্মা 
জৈগীষবোর তুলা কাহারও প্রভাব, তেজ, তগস্কা। বা ফোগবল 
নাই। মহায্ম। জৈশীষবা এই আদিত্যতীর্ধে যোগান্ুষ্ঠান করিয়। 
এইন্প প্রভাবশালী হইয়াছেন, ইহাকে লামাস্ত বিবেচনা করিও 
না। ইহার শ্ায় যোগবলসম্পন্ন তপস্বী জতি বিরল।” একদা 
মহর্ষি অসিত দেষল ভগবান্‌ জৈগীষব্যকে কহিলেন, “মহর্থে ! 
আপনি স্ততিবাদ দ্বারা পরিতুষ্ট ও নিন্দাবাক্য দ্বারা জুদ্ধ হন না, 
অতএব জিজাসা করি--আপনার প্রজা ফিক্কুপ এবং. কোথা 


জৈন 


হইতে উহা! গ্রাণ্ড হইলেন এবং উহার ফলই যা কি?” ভগবান্‌ 

. জৈগীষব্য এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া অসন্দিগ্ধ ও পবিভ্র 
বাক্যে তাহাকে কহিলেন, মহর্ষে! জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিরাই 
শক্র কর্তৃক নিন্দিত হইয়াও তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত ছন না 
এবং বধোদ্যত ব্যক্তিকেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। 
অনাগত ও অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোক ন! করিয়া উপস্থিত 
কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব আমি এখন 
ধর্মপথ অবলম্বন করিয়াছি, কি নিমিত্ত নিন্দিত হুইয় নিন্দুক 
ব্যক্তির উপর ঈর্ষান্বিত ও প্রশংসিত হুইয়া গ্রশংসাকারীর 
প্রতি পরিতুষ্ট হইব। 

টজগীষব্যায়ণী (ভ্ত্রী) ৈগীষব্য'লোহিতাদিত্বাৎ নিতাং ক্ষ 
যিত্বাৎ ভীষ্‌। জৈগীষব্যের স্ত্রী অপত্য। 

জৈতাপুর, বোস্াই প্রেমিডেক্দীর অন্তর্গত আঙ্গদাবাদ জেলার 
সমুদ্রকূলস্থিত একটা বন্দর ও ছুর্গ। এই নগর রাজপুর খাড়ীর 
কূলে মোহান! হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজপুর 
যাইতে রাজপুর-খাড়ীর প্রবেশ পথ । 

জৈতুগি, প্রাচীন দেবগিরির যাদববংশীয় একজন রাঁজা। ১১৭১ 
শরকে উৎকীর্ণ কন্চার নৃপতির তাআ্ফলকে ইহার নাম প্রথমেই 
উল্লিখিত আছে। 

জৈওপুর, বুদ্দেলখণ্ডের তন্গ্তত কুলপাহাড়ের নিকটবর্তী 
একটা প্রাচীন নগর। ইহাতে বহুসংখ্যক আধুনিক মন্দির এবং 
একটা প্রাচীন ছুর্গের ভগ্রীবশেষ আছে। সহরের নানাস্থানে 
ভাস্করকার্ধ্যযুক্ত . প্রস্তরথণ্ড পড়িয়া আছে। তাহ! দেখিয়া 
এই স্থান বু প্রাচীন বলিয়। বোধ হয়। নগরের নিকটস্থ 
বৃহৎ সরোবরের পশ্চিম তীর দিয়া একটী অনুচ্চ পর্বত- 


শ্রেণী গিয়াছে। ইহার উপর একটী প্রাচীর নির্মিত 
আছে। বোধ হয় এইস্থানে পূর্ব চন্দেল রাজাদিগের ছূর্ণ 
ছিল। প্রাসাদের গঠনগ্রণালী দেখিয়া! উহ! মহারাষ্ট্র 


দিগের পূর্বতন বলিয়া গ্রমাণিত হয়। ইংরাজদিগের সহিত 
মহারাষ্ট্িদিগের যুদ্ধকালে এ ছর্গ ভগ্র হইয়া থাকিবে। 
?জত্র (তরি) জেতৈব জেৃ-গ্রজ্ঞাদিত্বাদণ। ১ জেতা, জয়শীল। 
“শরীরিণা জৈত্রশরেখ যত্র” ( মাঘ ৩।৬১) 

২ ওউধধবিশেষ । (রাজনি* ) (পুং) ৩পারদ। 
উজৈজ্ররথ (ত্রি) জৈত্ো ভয়শীলে। রথো যন্ত বহুত্রী। জয়শীল। (হলা*) 
জৈত্রী (স্ত্রী) জয়তি রোগার্দিনাশকতত়! সর্ধোৎকর্ষেগ বর্ততে 

জেতৃ স্বার্থে-অপ্ক্রিয়াং ভীপ্‌। ১ জয়স্তীবৃক্ষ, চলিত রুথায় 
ধনচে। (শব্ধর' ) ২ জাতীকোব, চলিত কথায় জৈদ্নিত্রী। 
জৈন (পুং) জিন-অণ্‌। জিনোপাসক, আহত । ভারতবর্ষের 
এক বিখ্যাত ধর্ম-সম্প্রদায় ৷ দিগন্বর ও শ্বেতাম্বর এই ছুই প্রধান 
্]] 


[ ১৬১ ] 


৪১ 


জৈন 


শ্রেণীতে বিভক্ত । এখন ভারতের সর্বত্রই সকল প্রধান নগরে 
এই সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্িবর্গকে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

কতদিন হইল এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহ! 
নির্ণয় কর! অতি কঠিন। বিখ্যাত পণ্ডিত উইল্সন্‌ সাহেবের 
মতে, বৌদ্ধধর্মের প্রতাপ খর্ব হইলে থৃষ্টীর ৮ম শতাবীতে 
জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হয় (১)। আবার অন্ত একস্থানে তিনি 
শিথিয়াছেন, খুষ্ীয় ২য় শতাবেই জৈনধর্্ম দাক্ষিণাত্যে দেখা 
দিয়াছিল (২)। পুরাবিদ্‌ বেনফাই সাহেবের মতে খৃ্ীয় 
১০ম শতাকে ব্রাঙ্গণ ও বৌদ্ধধর্্দের বিষম সংঘর্ষকালে জৈন- 
ধর্মের উৎপত্তি হয় (৩) । মহাত্ম! টড্সাহেব লিথিয়াছেন, 
ৰলভীবংশের মহাপমৃদ্ধির সময় খুষ্টীয় ৬ষ্ শতাবঝে বলভী- 
পুর-রাজধানীস্থ জৈনমন্দিরের তিনশত ঘণ্টারবে যতিগণ 
আহৃত হইতেন (8)। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোলক্রকের মতে, 
শেষ তীর্থস্কর মহাবীর বৌদ্বধর্শ-প্রচারকের গুরু ছিলেন 
(৫)। তৎপরে ষ্টিভেন্সন্‌ সাহেব লেখেন, গৌতম বুদ্ধ 
আপনার অসাধারণ প্রজ্ঞবলে আপনার গুরুকে অতিক্রম 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহারই জ্ঞানোপদেশ গুণে 
মহাঁবীরের মত হীনপ্রভ হইয়! পড়ে, অবশেষে বহুকাল পরে 
পশ্চিম ভারতে জৈনধর্দের ক্ষীণালোক প্রকাশিত হৃয় (৬)। 
প্রত্বতত্ববিদ্‌ লাসেনের মতে, জৈনধর্্ম বৌদ্ধধন্থ হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছে। কারণ জৈন ও অর্থৎ শব্দদ্ধারা বুদ্ধকেই বুঝায়। 
জৈনদের যেমন ২৪জন তীর্ঘস্কর আছে, বৌদ্ধ গ্রন্থেও সেইরূপ 
২৪জন বুদ্ধের প্রসঙ্গ আছে। যদিও এ ২৪জনের নামের 
পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। 
জিনের অপর নাম স্থগত ও সর্বজ্ঞ বুদ্ধদেবেরও নামা- 
স্তর। কৌন্ধগণ বিরুদ্ধবাদীকে তীর্ঘ্য বা তীথিক নামে 
উল্লেখ করেন, কিন্তু -জৈনগণ আপনাদের গ্রধান আরাধ্য 
দেবাধিদেবকে তীর্ঘস্কর নামে উল্লেখ করিয়।ছেন, এ পক্ষে 
প্রায় ব্রাঙ্গণদিগেরই অনুকরণ লক্ষিত হয়। বৌদ্ধেরা যেমন 
তাহাদ্দের আচার্ধ্য প্রভৃতিকে ঈশ্বরের স্তায় তক্তিশ্রদ্ধা করিয়! 
থাকেন, জৈনদের মধোও সেইবপ প্রচলিত আছে। অহিংসা- 
ধর্ম-পালন সম্বন্ধে জৈনের! বৌদ্ধ অপেক্ষা বরং কঠিন নিয়ম 
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পালন করিয়। থাকেন। এমন কি কোন কোন জৈনসাধু বা 
ধন্ধাত্মা পথে চলিবার ময় পাছে কোন কাটাদি মাড়িয়া 
ফেলেন, এই জন্ত যেখান দিয়া যাইবেন, অগ্রে সেই সেই 
স্থান ঝাড় দিতে দিতে গমন করেন । বোঁদ্বেরা যেমন অসংখ্য 
যুগ-পর্যযায়ের অবতারণ! করিয়াছেন, সেইরূপ জৈনেরা ও বৌদ্ধ 
গণকে অতিক্রম করিয়া উৎসপিণী ও অবসপিণীর কল্পনা 
করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা যেমন প্রাচীন হুর্য্যবংশের ইতিহাস 
আপনাদের ইচ্ছান্ধুসারে সংশোধন করিয়া লইয়াছেন, 
তাহার! যেমন রাজ। মহাসম্মতকে পৃথিবীর আদিরাজ এবং 
তৎপরে ২৮ বংশের পর ইক্ষ্াকু পর্য্যন্ত অসংখ্োয় যুগ নামে 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারাও যেমন মহাসম্মত হইতে ইক্ষাকু 
পর্য্যস্ত ২৫২৫৩৯ বা ১৪০৩০* পুরুষ গণনা করিয়া থাকেন, 
জৈনদিগের মধ্যেও উক্ত সকল বিষয়ে একরূপ এঁক্য দেখা 
যায়। ইহাতে ম্প্ঈই বোধ হইতেছে, বৌদ্ধধর্ম হইতেই 
জেনধর্ম্ের স্ষ্টি। এততপ্ডিক্ন জৈনেরা ব্রাহ্মণগণের আগম 
পুরাণাদির নামের অনুকরণে বহুবিধ আগম ও পুরাণাি 
স্ষ্টি করিয়াছেন। উক্ত পুরাবিদের মতে থৃষ্টীয ১মবাংয় 
শতাব্ে জৈনধর্শের বিকাশ হয় (৭)। ডাক্তার বেবরের মতে 
জৈন সম্প্রদায় বৌদ্ধদিগেরই এক প্রাচীনতম শাখা (৮)। 
অবশেষে বহু গবেষণা দ্বারা ক্লাটসাহেব স্থির করেন, প্রায় 
খৃপূর্বব ২৫* অন্দে জৈনগণের শাখা গ্রতিষ্ঠিত হয় (৯)। 

আমরা যতদূর প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে জৈনধর্্মকে 
নিতান্ত আধুনিক বলিয়! গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বিষু 
প্রভৃতি কোন কোন পুরাণেও জৈনধর্শ্ের উল্লেখ আছে। 
শ্বেতান্বর ও দিগম্বর জৈনদিগের, বহুতর গ্রন্থ পাঠে 
জানা বায় যে, শকরাজের ৬*৫ বর্ষ পূর্বে (অর্থাৎ খৃঃ পুঃ 
৫২৭ অবেঁ) শেষ তার্থঙ্কর মহাবীর বা বর্ধমান নির্বাণলাভ 
করেন (১০)। 

মথুর! হইতে জৈনসম্প্রদায্ কর্মৃক খৃষ্টীয় ১ম শতাব্বীতে উৎ- 
কীর্ণ যে সকল প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে 
ব্ৈনদিগের কল্প্ত্র-বর্ণিত স্থবিরগণের উল্লেখ আছে। (১৯) 
এত্টিন্ন কটক জেলার উদয়গিরি এবং জুনাগড়ের উপর- 
(৭) 1[১998০০৪ 1001801)6 4109701)0108180906)$91, 1. ০0. 7887 
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কোট হইতে রুদ্রদামারও পূর্ববর্তী যে প্রাচীন শিলালিপি 
আবিষ্কৃত হুইয়াছে *, তৎপাঠে অবশ্তাই স্বীকার করিতে হইবে, 
জৈনসম্প্রদায় বহু প্রাচীন। 

আমাদের বিবেচনায় যখন শাক্য বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন 
নাই, তাহারও অনেক পুর্ব হইতেই জৈন ধর্ প্রচলিত 
হইয়াছে। প্রাচীনতম জৈন অঙ্গে স্পষ্টতঃ বৌদ্ধ বা বুদ্ধ- 
দেবের প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু ললিতবিস্তরাি প্রাচীনতম বৌদ্ধ 
গ্রন্থে নিগ্রস্থ নামে জৈনের উল্লেখ আছে । 

বৌদ্ধ ও সৈন ধর্মের কোন কোন বিষয়ে পরম্পর সৌসা- 
দৃশ্ব থাকায় প্ৈনকে বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী বলা যুক্তিসঙ্গত 
নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে যে প্রমাণ দ্বারা বৌদ্ধধর্ম 
হইতে জৈনধর্ম্বের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, সেই সেই 
প্রমাণ দ্বারাই জৈন ধর্ম হইতেও বোদ্ধধর্শের উৎপত্তি প্রতি- 
পাদন কর! যাইতে পারে। 

জৈন ও বৌদ্ধধন্থপ্রচারকগণ সকলেই ব্রাঙ্গণ্যধর্শে লালিত 
পালিত হইয়াছেন, এক্প স্থলে বরং ব্রাহ্মণ ধর্্মকেই জৈন ও 
বৌদ্ধধর্মের জনক বলা যুক্তিসঙ্গত । 

যখন কোন নূতন ধর্ম গঠিত হয়, সেই ধর্থের প্রবর্তকগণ 
পূর্বতন আচার অনুষ্ঠান এককালে পরিত্যাগ করিতে পারেন 
না, বহুবর্ষ পরে পুনঃ পুনঃ সংস্কার দ্বারা পূর্ব প্রথা অনেকাংশে 
পরিবর্তিত হুইয়া যায়। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ 
ঘটিয়াছে। 

বৌধায়নোক্ত নীতি ও যজুর্কেদের “মা ছিংসীঃ পুরুষং জগৎ” 
এই মুলমন্ত্র অবলম্বন করিয়! জৈনধর্মের স্থষ্টি। যে সময়ে 
ভারতে যাগষজ্ঞ।দিতে পণুবধপ্রথ| বিশে প্রবল ছিল, দেই 
সময়েই কোন কোন মহাপুরুষ দয়ার্ড হইয়া তঙ্লিবারণার্থ 
অভিনব ধর্প্রচারে অগ্রসর হইলেন। 

এই অভিনব উত্থানে চারিবর্ণ-ই যোগদান করিয়াছিলেন । 
বেদে যন্তার্থে পশুহিংস! নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু অছিংসা-গ্রচারক- 
গণ আবিভূর্তি হইলে বেদমার্গাবলম্বী হিন্দুগণ সকলেই তাহা- 
দের বিরুদ্ধ হইলেন এবং নাস্তিক ধর্দত্যাগী প্রভৃতি বলিয়া তাহা- 
দের নিন্দা করিতে লাগিলেন । বিষুপুরাণে অলক্ষিতভাবে সেই 
পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথমতঃ অহিংসাধর্শ-গ্রচারক- 
গণ পশুহিংসাপ্রধান যাগঘজ্তাদি পরিত্যাগ করিলেন বটে,কিন্ত 
রীতিনীতি আচার ব্যবহার ও পূর্বপাঁলিত অপরাপর ধর্ম 
শীন্দ্রার্দি একবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। যাহা! বহু- 
কাল হইতে চলিয়া আমিতেছে, একবারে কে তাহা পরি- 
ত্যাগ করিতে পায়ে? এই অন্ত প্রথম অহিংসামত-প্রবর্তক 
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জৈনগণ ত্রাঙ্গণদিগের অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহার এককালে 
পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। সেইজন্তই জৈনধর্শের 
ভিতর ব্রাঙ্গণ্াধর্শের স্পষ্ট সংঅব লক্ষিত হুয়। সেই জন্তই 
ৈনগণ তাহাদের পুর্বপুজিত কোন কোন দেবদেবীকে পরি- 
ত্যাগ করিতে পারেন নাই। জৈনশান্ত্রকারগণ াঙ্গণদিগের 
অনুকরণে অঙ্গ, উপাঙ্গ, আগম ও পুরাণাদি প্রচার করিয়! 
গিয়াছেন। 

বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্্ম অপেক্ষা পরবর্তী । বরং একথা বল৷ 
যাইতে পারে, জৈনধর্ধের "অহিংস পরম ধন” রূপ মূলমন্ 
গ্রহণ করিয়াই বৌদ্ধগণের অভ্যুদয় । শাক্যবুদ্ধ জ্ঞান ও বিদ্যা 
বুদ্ধিতে মহোতকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি দেখিলেন ব্রাঙ্গণ- 
গণের অথবা জৈনগণের গ্রবরিত শাস্ত্াদি অথবা উপধেশদি 
দ্বারা কোন ফল হইবে না, তিনি স্থির করিলেন যে 
জৈন-প্রচারকদিগের স্তার় ছুই নৌকায় পানা দিয়! স্বতন্র- 
ভাবে ধন্ম প্রচার করাই কর্তব্য। শান্ত্রের কঠিন শৃঙ্খলে মানব- 
মণ্ডলীকে আবদ্ধ করিলেই যে মানবের ছুঃখ দূর হইতে পারে, 
তাহ! তাহার পক্ষে ভাল বোধ হইল না। তিনি “অহিংস 
পরম ধর্ম” মূল মন্ত্র লইয়া চিরহুঃখ-বিমোচনের জন্য সহজ সছুপ- 
দেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহাতেই বিমুগ্ধ হইয়! যাহারা 
অহিংসাবাদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, এখন তাহাদের 
মধ্যে অনেকে আপিয়াই নির্ব।ণ-ধর্প-প্রচারকের সহিত 
মিলিত হইলেন। এজন্য সে সময়ে জৈনধর্শও হীনপ্রভ 
হইয়! পড়ে। 

বৌদ্ধধর্ম যেরূপ সমস্ত ভারতবর্ষে বু শতাব্দী ধরিয়! পূর্ণ 
প্রতাপ বিস্তার করিয়াছিল, গ্েনধর্দ সেরূপ বিস্তৃতি লাভ 
করিতে পারে নাই। বরং বে সময়ে বৌদ্ধপর্দ বিশেষ 
প্রবল, সে সময় জৈন ধর্মনলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। 
এই জন্যই পরবর্তী জৈনশান্ত্রে মধ্যে মধ্যে জৈনসিদ্ধান্ত-লুণ্ত 
হইবার কথা আছে এবং বৌদ্ধধর্টের উপর তীব্র প্রতিপাদও 
লক্ষিত হয়। 

জৈনশান্ত্র । এখন জৈনগণ ৪৫ খানি সিদ্ধান্ত উল্লেথ করিয়া 
থাকেন। তন্মধ্যে একাদশ ব৷ দ্বাদশ অঙ্গ, দ্বাদশ উপাঙ্গ, দশ 
পয়গ (প্রশ্ন), ছয় ছেদহত্র, ছুইখানি সুত্র এবং চারিখানি 
মূলস্ত্র। 

১২ খানি অঙ্গের নাম- আচার, হুত্রকৃত) স্থান, সমবায়, 
তগবতী, জ্ঞাতৃধন্নমকথা, উপাসকদশা, অস্তরুদ্বশা, অনুত্ত- 
রৌপপাতিকদশা) প্রশ্নব্যাকরণ, বিপাক ও দৃষ্টিবাদ (লুপ্ত)। 

১২ খানি উপাঙ্গের নাম--উপপাতিক, রাজ প্র্গীয়, জীবা- 
ভিগম, প্রজ্ঞাপনা, জদ্ুদীনপ্রজ্ঞপ্তি, চন্্রপ্রজণ্থি, নৃর্ধ্য- 


৯৬ 
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প্রজ্ঞপ্তি, নিরয়াবলী, কল্পাবতংসিকা, পুম্পিকা, 
বৃষ্ধিদিশ । 

১৯ থানি পয়ন্নের মাম--চতুঃশরণ, সংস্তার, আতুর, গ্রতা।- 
খ্যান, ভক্তপরিজ্ঞা, তঙুলবৈতালী, চন্দাবীন্ধ, দেবেজস্তব, 
গণিবীজ, মহা প্রত্যাখ্যান ও বীরস্তব। 

৬ থান্দি ছেদহ্ত্রের নাম-_নিণীথ, মহ|ানখীথ, ব্যবহার, 
দশাশ্রতস্বন্ধ, বুহতৎকল্প ও পঞ্চকন। 

৪ খানি মূলহত্রের নাম উন্তরাধ্যয়ন, আবস্তক, দশ- 
বৈকালিক ও পিওনির্যন্ি। 

এতগ্রিন্ন অপর দুইথানি স্ত্রের নাম নন্দী ও অনুযোগন্ার। 
বিধি প্রপা ও তাহার টাকায় এই্পই আছে। রত্বনাগর ও 
এরূপ ৪৫ খানি আগমের উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল পর়স্ন 
ও ছেদন্ত্রের নামের স্থানে সুত্র ও মুলহ্যত্রের নাম পরিবর্তন 
করিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। আবার পিদ্ধান্তধরন্মীনারে সর্বব- 
শুদ্ধ ৫* খানি আগম ও কল্পস্ত্র নির্ীত হইয়াছে । ও্রগ্রস্থে 
১০ম ও ১১শ অঙ্গের স্থানের ১১শ ও ১ম অঙ্গ এবং ১২শ 
উপাঙ্গ বৃষ্ণিণিশ।র পরিবর্তে তাহ।তে নব উপাঙ্গ কপ্লিয়া 
( কল্পিক! ) (১২) স্থত্রের উল্লেখ আছে । 

এতপ্তিন্ন উক্ত সিদ্ধান্তধর্শদারে আবশ্তক, বিশেষাবশ্র ক, 
দশবৈকালিক ও পাক্ষিক এই চারিখানি মূল স্তর, উত্তরা- 
ধ্যয়ন, নিণীথ, কল্প, ব্যবহার 'ও জিতকল্প এই ৫ খানি কল্প- 
সুত্র, মহানিশীথ-বৃহদ্বাচনা, মহানিশীথ-লঘুবাচনা, মধ্যমবাচনা, 
পিগুনিযুক্কি, ওঘনিযুক্তি ও পর্যাণাকল্প এই ছয়থানি সুত্র 
এবং চতুঃশরণ, প্রত্যাখ্যান, ভক্তিপরিজ্ঞান, মহাপ্রত্যাধ্যান, 
তণ্ডুলবৈতালিক, চন্দাবিজয়, গণি-বিদ্বা, মরণসমাধি, দেবেক্দ্র- 
স্তবন ও সংস্থার এই ১* থানি পয়ন্নের উল্লেখ আছে। কিন্ত 
ৃষ্টিবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে । এঁ সকল দিদ্ধান্ত বা আগম অন্ধ- 
মাগধী ভাষায় রচিত। জৈনশাস্ত্রবিদ্গণের মতে সর্ধ প্রথম অঙ্গ 
গুলি রচিত হয়, তৎপরে অপরাপর সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হুই- 
যাছে। এ সকল সিদ্ধান্ততত্ব বুঝাইবার জন্য শ্বেতান্বর ও 
দিগস্বর জৈনদ্িগের মধ্যে সহম্্ সহ মূল সংস্কৃত ও প্রাকৃত 
গ্রন্থ, এতস্তিম্ন শত শত ভাষ্য, টাকা, চুরণী ও নিধুক্তি রচিত 
হুইয়াছে। 

বর্তমান জৈনগণ ননদীন্যত্রের প্রমাণ দেখাইয়া বলিয়। 
থাকেন, আদিজিন খষভদেব হইতেই প্রথম অন্ুজ্ঞ। প্রকাশিত 
হয় (১৩)। জৈনগণের কোন কেন প্রাচীন আগমে লিখিত 


পুশ্পচুলিকা, 


(১২) বিধিপ্রপার টাকাকায়ের মতে নিরয়াবলীরই অপর নান কগ্সিয় 
বা কল্িক]। 
(১৩) “আদিকরপরিমঙালে পৰত্তঅ। উসভসেখস্ন।” (নন্দী') 


ঞ্গৈনৈ 


আছে যে, বর্ধমান ব। মহাবীর ৮৪৯**০* পয়ন্নবিশিষ্ট দ্বাদশ 
প্রচার করেন, কিন্তু তাহার টীকাকার বর্ধমানের স্থানে খষভ- 
স্বামীর,নাম বস।ইয়াছেন (১৪)। 
প্রারৃতভাষায় রচিত নেমিচক্রের প্রবচনসারোদ্ধারে 
লিখিত আছে, খযভ হইতে সুবিধিনাথ এই নয় তীর্ঘস্করের 
সময় কেবল ১১ খানি অঙ্গ ছিল, দৃষ্টিবাদ ছিল না। সুবিধি 
হইতে শান্তিনাথ ( ৯ম হইতে ১৬শ তীর্ঘস্কর ) পথ্যস্ত ছাদশাল 
বিলুপ্ত হইয়াছিল । কিন্তু শান্তি হইতে মহাবীর (১৬শ হইতে 
২৪শ তীর্ঘন্কর ) পর্য্যন্ত সমস্ত নষ্ট হয় নাই। কিন্তু স্থানান্তরে 
আবার লিখিত আছে, পবুঙ্ছিক্নো৷ দিট্ঠিবাও তহিং* অথাৎ 
পরে দৃষ্টিবাদও নষ্ট হইয়াঁছিল। 
ওঘনিষুক্তির অবচ্রি-প্রণেত| লিখিয়াছেন, মহাবীর আপন 


শিশ্যাকে যে ধর্মমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই চতুদ্দশ পূর্ব ৷ 
বাদ_-প্র দ্বাদশীঙ্গের অন্তর্গত। তাহার শিখ্য ১ সুধন্ধ, তচ্ছিম ৰ 
২ জদ্দু, তৎপরে ৩ প্রভব, তৎপরে ৪ শখ্যস্তব, তৎপরে ৰ 
€ যশোভদ্র, তৎপরে ৬ সম্ভুভিবিজয়, তৎপরে ৭ ভদ্রবাহু এবং 
অবশেষে ৮স্থলভপ্র শিষ্ুপরম্পরায় এই ৮ জনমাত্র চতুর্দশ পর্ব 
জানিতেন, তাহারা শ্রুতকেবলী ও চতুর্দশ-পুর্ববধারী নামে | 
সভিহিত হইয়াছেন। স্থুলভদ্রের পর আর কেহ চতুর্দশ | 
পূর্ববাদ জানিতেন না। তৎপরে একাদশ হইতে চতুর্দশ পুর্ব! 
বিলুপ্ত হয়। না্দস্থত্রে স্থলভদ্রের পর মহাগিরি ও সুহস্তী হইতে। 


বন্র পর্য্যন্ত সাতজন কেবল দশপুবর্কী নামে পরিচিত হইয়াছেন 


এইরূপে পরবর্তিকালে ক্রমেই পূর্ববাঁদগুলি লুপ্ত হইতে থাকে র 
অন্থুযোগ্ধারস্থত্রে নবপুরবর্ধীর উল্লেখ আছে, এমন কি বীর-: 


নির্বাণের ৯৮* বর্ষ পরে দেবপ্ধিগপি লিখিয়াছেন, যে একমা্র 
পুর্ব অবশিষ্ট আছে। শেষে শাস্তিচন্্র চন্ত্প্রজ্ঞপ্ির টাকায় 
লিখেন, মহাবীরের ১০০০ বর্ষ পরে (অর্থাৎ ৪৭৩ খৃষ্টাব্দে ) 
দৃ্রিবাদ সম্পূর্ণরূপে ব্যবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিলুপ্ত হইল। 
হেমাচার্যের স্থবিরাবলীচরিত পাঠে “জানা! যায়, বীর- 
নির্বাণের ১৭* বর্ষের কিছু পুর্বে পাটলীপুত্রনগরে প্রীসজ্ঘ 
হর, সে সময় জৈনশস্ত্র বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল 


প্রীসঙ্জে ৫** শত ভিক্ষু মিলিয়। শ্রুতসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। ূ 


একাদশাঙ্গ সংগৃহীত হইল, কিন্তু সে সময় ভর্রবাহ তিন্ন আর 
কেহই দৃষ্টিবাদ জ্লানিতেন ন!। তখন ভদ্রবাহু নেপালদেশে 
গমন করিতেছিলেন। শ্রীসঙ্ঘ হইতে ছুইজন মুনি তাহাকে 
আহ্বান করিতে গেলেন ? কিন্ত তিনি থ্বাদশবর্ষব্যাপী ধ্যানা- 
বঙ্গত্থন করিয়াছেন বলিয় গ্ীসজ্ঘে উপস্থিত হইতে চাহিলেন 


(১৪) 0৮5109859০4 (5 8011/7-34757016 0754 0157015 5699, 


2, [9 9679, 
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না। প্রীসজ্ঘ হইতে আরও দুইজন মুনি গিয়! তাহাকে সঙ্ঘবাহ 
করিবার ভয় দেখাইলেন। ভত্ত্রবান্থ শুনিলেন যে, স্কুলভ্র 
আচার্ধা ১০ পুর্ব অবগত হইয়াছেন, এখন জুদ্ধ হইয়া ক্বাহাকেই 
অবশিষ্ট চারিপূর্ব প্রদান করিয়! বলিলেন, যেন আর কাহাকে 
তিনি এই শেষ চারি পূর্ব গ্রদান না করেন (১৫)। তদবধি 
স্থলভদ্র গ্রধান আচার্য্য হইলেন। 
প্রসিদ্ধ দিগম্বরাচার্যয জিনসেনস্থরি হরিবংশ-পুরাণে লিখিয়।- 
ছেন, মহাবীর ম্বামীই একফাদশাঙ্গ গ্রচার করেন, দ্বাদ- 
শাঙ্গ ও উপাঙ্গগুলি তাহার শিষ্য গৌতম কর্তৃক প্রচারিত 
হয় (১৬)। যদিও মহাবীরস্বামীর পূর্বে জৈনধর্্ম প্রচা- 
রিত হইয়াছিল, কিন্তু ছুই একখানি ভিন্ন অধিকাংশ 
জৈনশাস্ত্র মতেই শেষ তীর্থস্কর মহাবীর হইতেই প্রাচীনতম 
জৈন সিদ্ধান্ত প্রবর্তিত হয়। * মুল সিন্ধান্তগুলি বরাবর গুর- 
পরম্পরায় মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছিল। সেই বহ্গ্রস্থ 
মুখে মুখে থাকায় বিশ্বৃতি হইবার সম্ভাবনায় মধ্যে মধ্যে সঙ্য 
ও,নিহ্নব হইত। 
লক্ষ্মীবল্লভগণি উত্তরাধ্যমনহথত্রার্থদীপিকায় লিথিয়।ছেন, মহা- 
বীরের জীবদ্দশায় ছুইটা, তাহার নির্বাণের ২১৪ ৰর্ষ পরে (অর্থাৎ 
(৯৫) হেষ5শ্র লিখিয়াছেন---বীরষেক্ষ।ধশতে সপ্ততাগ্রে গতে সতি। 
ভদ্রবাহুরপি স্বামী যযো ম্বর্গং সসাধিন1 ৪ (স্থাধরাবলী ৯১৯২) 
অথ1ৎ মহনীরের নির্্বংণের ১৭* বর্ষ গত হইলে তর্রধাহ্ম্বামী দমাধি 
বারা স্বর্গ গমন করেন। এরপস্কলে ৩৫৩ খৃঃ পুর্ধবান্দের পুর্ব জসজ্ 
জৈনাঙ্গ সংগৃহীত হইয়।ছল ' 
(১৬) শশ্রাবণন্ত।সিতে পক্ষে নক্ষতেইতিজিতে প্রভুঃ) 
প্রতিপদাঞ্চি পূর্বব!হে শাসনাথমুদ।হরং | 
আচারাঙ্গন্ঠ তত্বর্থং, তথ! লুজকৃতত চ। 
জগ।দ? তগবান্‌ বীর সংস্থ।'নসমবার়য়োঃ । 
বাখাপ্রত্প্তিকাদরং জ্ঞাতৃধর্মকখ।শ্রিষ্টম্‌। 
জনুত্বরদণন্ট্থং গগ্সব/াকরণন্য চ। 
তথ। বিপাকস্ত্রশ্থ পবিভ্রার্থং ততঃ পরম্‌। 
রিষষ্টিঃ ব্রিশতী যর দৃষ্টীনামভিধীয়তে । 
দৃষ্টিবদক্চ অন্তার্থং পকভেদন্ত সর্ধ্যদৃক্‌। 
জগ।দ জগতাং নাথ প্রথমং পরিকর্ণাণঃ। 
হুঞনু।দানুযে।গসা তথ। পূর্নাগঙসা চ॥ 
উৎপ।পূর্বব পূর্সা পরমর্থং ততঃ পরম্‌। 
অথ সপ্তর্ধিসম্পরং শ্রতাথং জিনভাবিতম্‌॥ 
ঘাদশান ক্রুতং ছত্বং সোপাঙ্গং গৌতম বাধাৎ ।” (হয়িখংশ পুরাণ) 
ঈ কাহারও মতে অঙ্গেয় পুর্বে গণধরের| বাহ! প্রকাশিত করেন, 
তাহাই পূর্ববাদ। “্গুরিতাদি গণধরৈয়জেডাঃ পুর্ধমেধ ঘং। পূর্ব 
নীত্যভিধীয়ন্তে তেনৈতানি চতুদিশ 8" ( মহাবীরচকিত ) 
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৩১৩ খুষ্ট পুর্বাষে ) তৃতীয়বার, বীর-নির্ধ্ধাণের ২২* বর্ষ গতে 
চতুর্থ বার, বীরনির্বাণের ২২৮ বর্ষ পরে পঞ্চমঘার, 
বীরনির্বাণের ৫৪৪ বর্ষ গতে যষ্ঠবার, বীক্প হইতে ৫৮৪ গত 
বর্ষে সগ্তমবার এবং বীর হইতে ৬*৯ গতবর্ষে অষ্টম নিব 
হইয়া ছিল (১৭)। ৭. 
শেষ নিহাবের স্থান মথুরা। এ সময়ে যে মথুরায় 
জৈনগণ প্রবল ছিল, তাহ! কঙ্কালী-তিল। হইতে আবিষ্কৃত সেই 
সময়েক্স শিলালিপি ঘারাই প্রমাণিত হইফ্জাছে। দিগন্বর জৈন- 
দিগের মতে-_বীরনির্বাণের পর ৬৩৩ হইতে ৬৮৩ বর্ষের (১৯৭ 
হইতে ১৫৭ থৃষ্টাবের ) মধ্যে পুষ্পদস্ত নামে একজন আচার্য 
সমস্ত অঙ্গ নংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন (১৮)। 
কোন কোন জৈনশান্ত্রকারের মতে প্রথমে সমস্ত সিদ্ধা- 
স্তই মাগধী ভাষায় ছিল, সাধারণের সুবিধার জন্য লিপিবদ্ধ 
হইবার সময় অর্ধমাগধীভাষায় পরিণত হয়। 
জৈন সিদ্ধান্তগুলি বু পরে লিপিবদ্ধ হইলেও মূল অঙ্গ 
গুলি যে বহু প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য পুরা- 
বিদগণ বলিতে চাহেন যে খুষ্টাম্ ১ম হইতে ৩য় শতাব্বীর 
মধ্যে গ্রীকদিগের ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ ভারতে প্রচা- 
রিত হয়, কিন্ত জৈনদিগের মূল অঙ্গে গ্রীক জ্যোতিষের 
কিছুমাত্র আভাস নাই, তাহা বিখ্যাত জর্্মণ-পণ্ডিত বেবর 
মুক্তকঠে শ্বীকার করিয়া গিয়াছেন (১৯)। ব্রাঙ্গণগণের 
বেদসংহিতার যেরূপ পঞ্চবর্যাত্বক যুগ ও কৃত্তিকা হইতে 
নক্ষত্রের গণন! দৃষ্ট হয়, জৈনদিগের প্রাচীন অঙ্গে সেইরূপ 
কাল নির্ণীত হইয়াছে । এরুপ স্থলে ত্র সকল অঙ্গের বিষয় 
যে বহু প্রাচীন, এমন কি বৌদ্ধদ্িগের প্রাচীনতম গ্রস্থরচনার 
পূর্বেও রচিত হইয়াছে, তাহাতে সনেহ নাই । [ বৌদ্ধ দেখ।] 
অঙ্গের পর উপাঙ্গ রচিত হয়। জৈন-হরিবংশে মহাবীরের 
প্রধান শিষ্/ঠ গৌতম কর্তৃক উপাঙ্গ প্রচারের কথা বর্ণিত 
আছে বটে, কিস্ত কোন কোন খানি নিতাস্ত প্রাচীন হইলেও 
কোন কোন খানি নিতান্ত অপ্রাচীন। অঙ্গে যেমন কৃত্বিক! 
হইতে আরম্ভ, উপাঞ্গে তরণী হইতে মহাবিধুব এবং 
(১৭) জঙ্বীবল্পতের উত্ত লুআর্থদীপিকার ওয় অধ্যয়নে ৮টী নিহৃবের 
স্থান) ঝাল, গাত্র ও বিষক্ষাদি বিস্ৃতরাপে বর্ণিত আছে। 
(১৮) অ।যার কাহারও, মতে ৯৯৩ বীরগতাবে প্রীন্ষদ্দিলাচাধোর 
অধিনায়কতাগস মথুর!সক্ষে জৈনসিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয়। বিস্ত জৈন- 
দিগের সমবাগ়াঙ্গ। প্রজ্ঞাপন! উপাঙ্গ ও অনুযোগন্ধার়সূত্রে স্পষ্ট লিপি. 


গঞ্ধতির উল্লেখ খাকায় স্বীকার কয়তে হইবে, যে এ সময়ের যহ পূর্বেই 


গৈম.সিদ্বাত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ৯৪৭ বীর গতাবে ধলভীরাজ ঞধ- 
সেম আদেশ করিয়াছিলেন যে সাধারণে প্রকাতে কল্পগূ্ পাঠ করিবে। 
(১৯) চাও১০:৪ [001807)6 9901619) ০), ৬], 0. 286. 
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অভিজিৎ হইতে সেইনপ নক্ষত্র গধনা! আরস্ত হইয়াছে । কোন 
উপাঙ্গে বব বালব প্রভৃতি অগ্রাচীন শবেরও উল্লেখ আছে। 

' আবার প্রজ্ঞাপন। উপাঙ্গে লিখিত আছে যে শ্যামার্ধ্য 
ইহার রচনা করিয়াছেন। খরতরগচ্ছের পট্টাবলী মতে, বীর 
নির্বাণের ৩৭৬ বর্ষ পরে ষ্ামার্ধ্য বিদ্যমান ছিলেন, এরপস্থলে 
প্রস্তাপন! প্রতৃতি কোন কোন উপাঙ্গ খ্ৃষ্টীয় পুর্ব্ব ১ম বাঁ২য় , 
শতাবে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

শ্বেতাম্বরের! এ সকল ধর্মগ্রন্থ বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া 
থাকেন। দিগম্বরেরাও উহগার কোন কোন খানির মত 
মাঁনিয়া চলেন, কিন্ত তাহাদের অধিকাংশ ধর্্মপুস্তক 
পরবর্তিকালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত। 
ব্রাঙ্মণগণের ভাগবতে যেমন ২৪ অবতার ও বৌদ্ধগ্রস্থে 
যেমন ২৪ জন বুদ্ধের উল্লেখ আছে, জৈনশান্ত্রেও সেইরূপ ২৪ 
জন তীর্ঘঙ্করের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। জৈনদিগের প্রাচীন- 
তম সিদ্ধাস্ত একাদশাঙ্গের মধ্যে সমবায়াঙ্গে আমরা এ ২৪ জন, 
তীর্ঘস্করের বিবরণ প্রাপ্ত হই। জৈনযতিগণ বলিয়৷ থাকেন - 
“অস্তরায়দানলাভবীরধ্যভোগোপভোগগাঃ। 
হাসে রত্যরতীভীতিভূুগ্পা শোক এব চ | 
কামে মিথ্যাত্বমজ্ঞাননিদ্রা। চাবিরতি স্তথা। 
রাগো ছেষস্চ নো৷ দোষাস্তেষামষ্টাদশাপ্যমী ॥” (স্তাছাদর' ) 
দান: অন্তরায়, লাভগত অন্তরায়, বীর্ধ্যগত অন্তরায়, ভোগা- 
স্তরায়, উপভোগাস্তরায়, পদার্থে প্রীতি, অরতি, সপ্তপ্রকার 
ভয়, ঘ্বণা, শোক, কাম, দর্শনমোহ, অজ্ঞান, নিদ্রা, অবিরতি, 
রাগ ও ্বেষ এই ১৮ প্রকার দোষ ঘাহার নাই, এইরূপ 
ব্যক্তিই জিনপদ বাচ্য। তাহাকেই জৈনেরা অর্থন্, জিন, 
পরমেশ্বর, ভগবান্‌ ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। এ 
১৮টার মধ্যে কোন দোষ থাকিলে তিনি জিন বা তীর্ঘস্কর- 
পদবাচা হইতে পারেন না। [ তীর্ঘস্কর দেখ । ] 
জৈনাগমে বর্তমান অবসপিণীর পুর্বে উৎসগিণীতে থে 
২৪. তীর্থস্কর হইয়াছিলেন, তাহাদের নাম--১ম কেবলঙ্ঞানী, 
২য় নির্বাণী, ৩য় সাগর, ৪র্থ মহাযশ, ৫ম বিমলনাথ, ৬ষ্ঠ সর্বা- 
মুভূতি, ৭ম শ্রীধর, ৮ম দত্ত, ঈম দামোদর, ১০ম স্থুতেজ, ১১শ 
হ্বামী, ১২শ মুনিস্ত্রত।, ১৩শ স্মমতি, ১৪শ শিবগতি, ১৫শ 
অন্তাগ, ১৬শ নেমীশ্বর, ১৭শ অনিল, ১৮শ যশোধর, ১৯শ 
কৃতার্থ, ২০শ জিনেশ্বর, ২১শ শ্ুদ্ধমতি, ১২শ শিবকর, ২৩শ 
শ্ন্দন এবং ২৪শ. সংপ্রতি। 
বর্তমান অবনপিণীতে এই ২৪ জন তীর্থস্কর হইয়াছিলেন__ 
১ম খষভদেব *, ২য় অজিতনাথ, ৩ষ সম্ভৰনাথ, ৪র্থ অভিনন্দন, 


* প্রীমস্তাগবতের মতে ইনি প্রথম ধিফুর অবতার । 
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জৈন 


৫ম জুমতি, ৬ষ পঞ্লাগ্রভ, ৭ম সুপার্খ, ৮ম চক্জগ্রত, ৯ম জুবিধি 
অপর নাম প্ুশ্পদস্ত, ১ম শীতলনাথ, ১১শ শ্রেয়াংসনাথ, 
১২শ বাস্তপুজ্য, ১৩শ বিমলনাথ, ৯৪শ অনস্তনাথ, ১৫শ 
ধর্মনাথ, ১৬শ শাস্তিনাথ, ১৭শ কুস্বনাথ, ১৮শ অরনাথ, 
১৯শ মল্লিনাথ, ২*শ মুনিম্থুব্রত, ২১শ নমিনাথ, ২২শ 
নেমিনাথ ব। অরিষ্টনেমি, ২৩শ পার্শনাথ এবং ২৪শ মহাবীর 
বীর বা বর্ধমান। 

বর্তমান জৈনগণ শেষোক্ত. ২৪ তীর্থস্করকেই যথেষ্ট ভক্তি 
করিয়া থাকেন। প্রাচীন জৈনাগমে এই ২৪ জনের বিবরণ 
ও শিষ্যা্দির কথা বর্ণিত আছে। দিগম্বরেরা এ ২৪ জনের 
চরিত্র সংস্কৃত ভাষায় লিপিব্ধ করিয়াছেন, তাহাই চতুধিংশতি 
জৈন পুরাণ নামে খ্যাত *। অর্ধমাগধী ভাষায় রচিত আগম 
ও সংস্কৃত জৈনপুরাণসমূহে তীর্ঘস্করদিগের সম্বন্ধে যেক্ধপ 
লিখিত হইয়াছে, তাহারই সারসংগ্রহ শ্বতন্ত্র তালিকায় প্রদত্ত 
হইল। [[ পুর্ব পৃষ্ঠায় জিনমালা! দ্রষ্টব্য । ] 

বর্তমান জৈনগণ এ ২৪ জনের পুজাদি করিয়া! থাকেন। 
তন্মধ্যে অস্তিমজিন মহাবীরের পুজোৎসবই বিশেষ জাকজমকে 
সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

পূর্বেই লিখিয়াছি, জৈনধর্দ্দের উপদেশমূলক প্রাচীন 
জৈনাগম মহাবীর কর্তৃকই ব্যক্ত হইয়াছিল। প্রথমে তাহার 
প্রধান শিষ্য গৌতম বা ইন্দ্রভৃতি ও নুধর্প্বামী মহাবীরের 
নিকট উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন । 

মহাবীর ও ইন্ত্রভৃতির দেহপরিত্যাগের পর ন্ুুধর্স্বামী 
আবার জন্বস্বামীকে উপদেশ প্রদান করেন। এইরূপে জন্ব্‌ 
প্রভবকে, প্রভব শধ্যস্তবকে, শঘ্যস্তব যশোভদ্রকে, যশোভদ্র 
সম্ভৃতিবিজয়কে এবং সম্ভৃতিবিজ্গয় ভদ্রবাহুকে উপদেশ করেন । 
এই কয়জনই শ্রুতকেবলী নামে বিখ্যাত হন। তৎপরে 
পাট লীপুত্রের শ্রীসজ্বে স্থৃলভদ্র পষ্টধর বা সর্ধপ্রধান আচার্ধ্য- 
পদে অভিষিক্ত হন। জৈনদিগের পট্টাবলীগ্রন্থে স্থলভদ্রের 
পুর্ববন্তী কেবলী ও পরবর্তী পট্টধরগণের পর্ধ্যায়ক্রমে অভি- 
ষেককাধ্যাদি লিপিবদ্ধ আছে। তৎপাঠে আমরা অনেক 
এ্রতিহাসিক তত্ব জানিতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ পর পৃষ্ঠায় 
বৃহৎ খরতরগচ্ছ পষ্টাবলী উদ্ধৃত হইল এবং নিম্নে তপাগচ্ছ 
পট্টাবলী হইতে এ্তিহানিক অংশের সারসংগ্রহ লিপিবদ্ধ হইল। 

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরদিগের গ্রন্থে ছইপ্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ 
আছে। মহাবীরম্বামীর পূর্ববর্তী ঘটনা অলৌকিক বা 
অনৈতিহাসিক এবং মহাবীরের পরবর্থী ঘটনাবলী এ্ঁতিহাসিক 


* এতস্িপ্ন দিগণ্ঘর দৈনদিগের আরও কএকখানি সংস্কৃত পুরাণ আছে। ূ 
৬1] 8৩ 


[ ১৬৯ ] 


জৈন 


বা অধিকাংশে প্রক্কত। পূর্ববর্তী ঘটন| লৌকিক বলিয়া 
তাহাতে বিশ্বাসযোগ্য কোন কথা নাই। এ জন্ত অলৌকিক 
ংশ পরিত্যক্ত হইল। 

শ্বেতাম্বরদিগের গ্রন্থ ও তপাগচ্ছপষ্রাবলীবর্ণিত ইতিহাস। 

শ্বেতাম্বর জৈনেরা বলিয়া থাকেন যে আবশ্তকশ্থত্র, বীর- 
চরিত্র ও বৃহদ্কল্লাদি শাস্ত্রে মহাবীরের সময়কার আচার 
ব্যবহার ও রাজগণের বিবরণ লিখিত আছে। 

মহীবীরের পর তাহার প্রধান শিষ্য গৌতম বা ইন্ত্রভৃতিই 
পাটে বসিবার কথা, কিন্ত যে দিন মহাবীর নির্বাণ লাভ 
করেন, সেই দিনই গৌতম কেবল-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। 
কেবলী হুইলে তাহার পাঁটে বপিবার অধিকার নাই, 
কারণ কেবলী যখন যাহা! বলেন, তাহা আপন জ্ঞানান্ুসারে 
প্রকাশ করিয়া থাকেন, পূর্ববর্তী তীর্থস্কর কি বলিয়াছেন, 
একথা তিনি বলেন না। সেই জন্ত তাঁহার পরিবর্তে মহাবীরের 
অপর শিষ্য গণধর স্ুধর্ধস্বামী মহাবীরের পাটে বসিলেন। তাই 
জৈনদিগের প্টাবলীতে সুধর্ম্ের নাম প্রথম দেখিতে পাই। 

শ্বেতাম্বরদিগের ধর্শগ্রস্থে লিখিত আছে, সুধর্শের শিষ্য জব. 
ত্বামীর সময় ১ মনংপর্যযায় জ্ঞান, ২ পরমাবধিজ্ঞান, ৩ পুলাক- 
লব্ষি, ৪ আহাঁরকশনীর, ৫ ক্ষপকশ্রেণী, ৬ উপশমশ্রেণী, ৭ 
জিনকল্পমুনির রীতি, ৮ পরি হারবিশুদ্ধিচারিত্র, সথক্্রসম্পরায় ও 
যথাখ্যাত এই তিন প্রকার সংযম, ৯ কেবলজ্ঞান ও ১০ 
মোক্ষ এই দশবস্তর বিচ্ছেদ হইয়াছিল। 

৫ম পষ্টাচার্ধ্য শয্যন্তবস্বামী জৈন সাধুদিগের জন্য দখ- 
বৈকালিকস্থত্র প্রণয়ন করেন। 

৬ষ্ঠ পষ্টধর ও শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু (১ম) আবশ্তক- 
নিযুক্তি, দশব্কালিকনিযুক্তি, উত্তরাধ্যয়ননিরূক্তি, 
আচারাঙ্গনিযুক্তি, সুত্ররুদঙ্গনিযুক্তি হুষ্যগ্রজ্ঞপ্তিনিযুক্ষি, 
খধিভাষিতনিযুক্তি, কল্পনিধুক্তি, ব্যবহারনিযুক্তি ও 
দশানিযুক্তি এই ১০খানি নিযু“ক্তি এবং কল্পস্থত্র, ব্যবহারস্ৃত্র 
ও দশাশ্রুতস্বদ্ধ নামে ধঙ্মশাস্্, ভদ্রবাহুসংহিতা নামে একখানি 
বৃহৎজ্যোতিষ ও উপসর্গহরস্তোত্র রচনা করিয়া জৈনগণের 
যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। ৭ম পট্টধর স্থুলভদ্রের 
সময়েই নবনন্দের উচ্ছেদ ও চাণক্য কর্তৃক চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যা- 
ভিষেকাদি সম্পন্ন হয়। উত্তরাধ্যয়নবৃত্তি, আবশ্তকবৃত্তি এবং 
পরিশিক্টপর্করে তৎকালীন ইতিহাস বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। 
এই স্থলভদ্রের পর শেষ চারিপুর্ব, প্রথম সংহনন 'ও প্রথম 
সংস্থান ব্যবচ্ছিন্ন হয়। 

৮ম পট্টাচার্য্য উমাস্বাতী তত্বার্থাদিসথত্র এবং তাহার শিষ্য 
শ্ামাচার্য; (কালিকা চার্য)) পন্নবণাহত্র ( গ্রজ্ঞপনাস্থত্র ) প্রণ- 
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জৈন 


য়ন করেন। বীরনির্ধ্ধাণের ৩৭৬ বর্ষ পরে শ্ামাচার়্ের 


মতা হয়। 

পরিশিষ্ট পর্ষে লিখিত আছে, মহারাজ অশোকের পৌল্র ও 
কুণালের পুত্র সম্প্রতি রাজার সময় জৈনধর্ঘম বহুবিষ্ৃতি লাভ 
করিয়াছিল। মহাবীরের সময় অতি অবস্থানেই জৈনধর্্ম প্রচা- 
রিত হইয়াছিল, কিন্ত এই সম্প্রতি রাজা! লোক পাঠাইরা সমস্ত 
ভারতবর্ষে, এমন কি পারশ্ত ও শক যবনদেশেও জৈনমত 
প্রচার করেন। নডোল, গিরনার, শক্রপ্জয় ও রতলাম 
প্রভৃতি স্থানে সম্প্রতি রাজ! ছাব্বিশ হাজার জিন মন্দির 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

ঈম পট্টাচার্ধ্য সুহস্তী স্থরি উজ্জদ্নিনীতে গিয়া অবস্তী 
সুকুমারকে দীক্ষিত করেন। এই অবস্তী স্ুকুমারের পুত্র 
মহাকাল। 

মহাকাল এক জিনমন্দির নির্মাণ করিয়া আপন পিতার 
নামান্ুমারে অবস্তীপার্্বনাথ মুর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে 
ব্রাহ্মণের! সেই মন্দির অধিকার করিয়া তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ 
স্থাপন করিলেন এবং সেই জিনমন্দির মহাকালের নামে 
খাত হইল। 

পুর্বে সুধর্শন্থামী হইতে ৮ম পাট পর্যাস্ত অনগার ও নিগ্রন্থ 
নাম ছিল, সুহন্তী, সুস্থিত ও তৎপরে স্থুপ্রতিবন্ধ এই তিন 
জনে কোটিবার স্থরিমন্ত্র জপ করিয়াছিলেন বলিয়া পাট (পষ্ট) 
কোটিক নামে খ্যাত হইল। 

ক্স্থিতস্থরির পাটের উপরে ইন্ত্রদিক্ল হুরি উপবেশন 
করেন। তাহার সময়ে বীরগতে ৪৫৩ বর্ষে গর্দভিল্লরাজ- 
উচ্ছেদকারী ২য় কালিকাচারধ্য আবিদ্ত হন। এই বর্ষে 
ভূগুকচ্ছে (বর্তমান বরৌচে ) আর্ধ্যখপটাচারধ্য বিদ্যাচক্র- 
বন্তী পদ লাভ করেন। প্রবন্ধচিস্তামণি ও হুরিভদ্রের আবশ্তক- 
টাকায় এ সময়ের বিবরণাদি বিস্তৃতভাঁবে বর্ণিত আছে। 
মহাবীরের নির্ব্বাণের ৪৮৪ রর্ষ পরে খপটাচার্যয, ৪৬৪ বর্ষ পরে 
আর্ধ্যমন্ু ও বৃদ্ধবাদদী, ৪৬৭ বর্ষ পরে পাদলিপ্তাচার্য্য ও সিদ্ধ- 
সেন দিষাকর এবং ৪৭, বর্ষ পয়ে সন্বতগ্রবর্তক বিক্রমাদিত্য 
আবিভূর্ত হন। 

মহাবীর ঘেপিন নির্বাণ লাভ করেন, সেই দিন উজ্জ- 
দ্লিনীতে পালক রাজার অভিষেক হয়। তৎপরে চন্দ্রপ্রস্ভোত, 
শ্রেণিকের পুত্র কৌণিক ও কৌণিকেক্স পুত্র উদাতী মোট ৬* 
বর্ষ রাঞ্জত্ব করিয়াছিলেন । উদ্ায়ী নিঃসন্তান ছিলেন। তাহার 
পরে ৯ জন নন্দ পর্যান্ত ১৫৫ বর্ষ, তৎপনে চক্র, বিন্দুদার, 
অশোক, কুণাল ও সংগ্রতি এই কয়জনে ১*৮ বর্ধ রাজত্ব 
করেন। সংগ্রতিই মৌর্যযবংশীয় শেষ রাজ । তৎপরে পু্যমিত্র 
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১৩ বর্ষ, বলমিত্র ও ভাুমিত্র ছইঅনে ৬* বর্ষ, নভবাহন 
৪০ বর্ষ, গর্দভিল্লরাজ ১৩ বর্ষ এবং শকরাজ ৪ বর্ষ উজ্জয়িনা 
শাদন করেন। এই শকরাজকে পরাজয় করিয়! বিক্রমাদিত্য 
রাজ! হন, ইনি পিদ্ধসেন দ্বিবাকর নামক প্রসিদ্ধ জৈনসাধুর 
নিকট জৈনধর্থে দীক্ষিত হন। কথিত আছে, সিদ্ধসেন 
কল্যাণমন্দিরস্তোত্র পাঠ করিয়া মহাকালের লিঙ্গে পার্শনাথ 
মুষ্তি আবিরভতি করিয়াছিলেন। সিদ্ধসেন জৈনাঙ্গসমূহ সংস্কৃত 
ভাষায় লিপিবন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, শেষে নিবারিত 
হওয়ার বছবর্ষ ধরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন। 

বীরগতে ৪৯৬ বর্ষে (২৬ সম্বতে) প্রসিদ্ধ (১৩শ) 
পট্টাচার্ধ্য বজ্রন্বামী জন্ম গ্রহণ করেন, তাহ! হইতে বজ্শাখা 
উৎপন্ন হয়। তাহার সময়ে দশম পূর্ব, চতুর্থ সংহনন এবং 
চতুর্থ সংস্থান ব্যবচ্ছিন্ন হয়। 

বজস্বামীর পর যথাক্রমে গুণস্থন্দর, কালিকাচার্ধ্য, স্কন্দিলা- 
চার্য্য, রেবতমিত্র, ধর্ম, ভদ্রগুণ্ড ও শ্রীগুপ্তাচার্ধা যুগপ্রধান 
হইয়াছিলেন। বীরগতে ৫৩৩ বর্ষে আর্যরক্ষিতনুরি 
কালিকশ্রুত, খধিভাষিত, নৃর্ধ্যগ্রজ্ঞপ্তি ও দৃষ্টিপদ এই চাঁরি 
ভাগে সকল শাস্ত্রের অনুযোগ পৃথক্‌ করিয়া দেন। আর্ধা- 
রক্ষিত ও হূর্বলিকা-পুষ্পমিত্র যুগপ্রধান হইয়াছিলেন। 
ব্রৈরাশিকজিৎ প্রীগুপ্তাচার্য্য বীরগতে ৫৪৮ বর্ষে হুরিপদ লাভ 
করেন। শ্রীগুপ্ডাচাণ ₹ শিষ্য উল্লকগোত্র রোহগুপ্তই 
ত্রৈরাশিক মত প্রকাশ করেন, তিনি গুরুর কাছে পরাঙ্গিত 
হইয়াও দ্বমত পরিত্যাগ করেন নাই | রোহগুপ্তই অস্তরপ্জিক! 
নগরীর ব্লশ্্রীরাজকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেন। 
এই রোহগুক্ডের শিষোর নাম কণাঁদ, ইনিই দ্রব্য, গুণ, কর্ম, 
সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ষট্পদার্থ নিরূপণপুর্বাক 
বৈশেধিকম্ত্র গ্রচার করেন। 

ধীরগতে ৫৮৪ বর্ষে সপ্তম নিব হুইয়াছিল। আর্ধ্যরক্ষিত 
তাহার মাতুল ও প্রধান শিষ্য গোষ্টামাহিলকে ক্রিয়াবাদি- 
গণকে পরাজয় করিবার জন্ত দশপুরে প্রেরণ করেন। তাহার 
অন্ুপস্থিতকালে আর্ধারক্ষিত অপর শিষা ছুর্বলিকাপু্পমিত্রকে 
পট্রধর করিলেন। গোষ্টামাহিল ক্রিয়াবাদিকে পরাজয় করিয়া 
ফিরিয়া! আসিয়া দেখিলেন দুর্বলিক প্রধর হইয়াছেন। 
তাহার পষ্টধর হইবার ইচ্ছা ছিল, তিনি দুর্বধলিকার উপদেশ 
না শুনিয়া তাহার শিষা বিন্ধ্যের কথ গুনিতেন। একদিন 
বিন্ধের সহিত মতভেদ হওয়ায় ৭ম নিহ্ছব ঘটে। এই সময়ে 
কৃষ্ণ স্থরি আবিতূত হন । বীরগতে ৬*৯ বর্ষে কৃষ্ণসথরির শিবু 
শিবতৃতি কর্তৃক দিগম্বরমত প্রবর্তিত হয়। বিশেষাবশাকাদি- 
শাস্ত্রে ত্র অধিকার বণিত হইয়াছে। বজ্তত্বামীর পর বজ্রসেন- 
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হরি পট্ুধর হইলেন। তাঁহার নগেন্দ্র, চক্র, নিবৃত্ত ও বিস্তাধর 
এই চারি শিষা হইতে নাগেন্ত্র প্রভৃতি চারিটী গচ্ছ উৎপন্ন 
হয়। চন্্্থরির পাটে সামস্তভদ্র উপবেশন করেন। ইনি 
সর্বদা বন জঙ্গলে থাকিতেন বলিয়া! চন্দ্রগচ্ছের অপর নাম 
বনবাসীগচ্ছ হুয়। 

সামস্ততদ্র হরির পর বৃদ্ধদেবহ্থরি পষ্টধর হইয়াছিলেন। 

র সময়ে বীরগতে ৫৯৫ বর্ষে কুরুণ্ট নগরে ও সত্যপুরে মন্ত্র" 
বর নাহড় জঙ্জকম্যরি স্বার৷ মহাবীর প্রতিম। প্রতিষ্ঠা করেন, 
এ মূর্তি "জয়উবীরসচ্চউরিমণ্ডণ” নামে জৈনসমাজে খ্যাত। 

বৃদ্ধদেবের পর প্রদ্যোতন, তৎপরে মানদেব পট্টলাভ করেন। 
তপাগচ্ছপট্রাবলীর মতে “ পদ্মা, জয়া, বিজয়া ও অপরাঞ্জিতা 
এই চারিদেবী মানদেবের সেবা করিতেন । স্থরিপদ স্থাপন 
কালে ইহার উভয় স্কন্ধোপরি লক্ষ্মী ও সরস্বতী আবিভূ্তি হইয়া- 
ছিলেন। ইনি নিয়ম করেন যে, জৈনসাধু ভক্তিমান্‌ গৃহস্থের 
ভিক্ষালন্ধ হুগ্ধ, দধি, দ্বৃত, মিষ্ট ও তৈলপৰক কোন প্রকার থাদ্য 
গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার সময়ে তক্ষশিল। নগরে শ্রাবক- 
দিগের মধ্যে ভীষণ মারীভয় উপস্থিত হয়। সেই উপদ্রব দূর 
করিবার জন্ত মানদেব নডোল নগরে শাস্তিস্তো ত্র রচনা করেন । 

তৎপরে মহাপগ্ডিত মানতুগ্গশ্বরি প্রাভিষিক্ত হইলেন। 
প্রভাবকচরিত্রে ইহার বিস্তৃত ৰিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 

মানতুঙ্গের পর ২১শ বীরন্রি, তৎপরে ২২শ জয়দেবস্থুরি, 
তৎপরে ২৩শ দেবানন্দসরি পট্টধর হছন। এই সময়ে বীরগতে 
৮৪৫ বর্ষে বলভীনগর ভঙ্গ, ৮৮২ বর্ষে চৈত্যস্থিতি এবং ৮৮৬ 
বর্ষে ব্রহ্ধদীপিক! প্রস্তত হয়। 

দেবানন্দের পর ২৪শ বিক্রমহরি, তৎপরে ২৫শ নরসিংহ 
স্থরি, তংপরে ২৬শ সমুদ্রহরি (২৯), ২৭শ তৎপরে মানদেেব 
(২২)। কোন কোন পট্টাবলী মতে, এই মানদেবেরও অপর 
নাম মানতুঙ্গদেব, ইনিই বাণ ও ময়ুরের সমসাময়িক (২৩)। 
তৎকালে সত্যমিত্র নামে এক ব্যক্তি খুগপ্রধান ছিলেন । 
বীরগতে ১০*০ বর্ষে এ সত্যমিত্রের সছিত সকল পূর্ব্ব ব্যবচ্ছিন্ন 


(২১) “নরসিংকরিরসীদহখিলগ্রস্থপারগে! ষেন। 

বক্ষে! নরসিংহপুরে মাংসরতিংস্তাজিভান্য গির। ॥ 
থোমীণ-রাজকূলজো পি সমুস্্নথরি গ্ছিং শশাস কিলবঃ প্রবণ; প্রমাণী। 
জিত্বা। তদ। ক্ষপনকান্‌ স্ববশংবিতেন নাগহুদে ভুজগনাথ নমন্ত তীর্ঘম্‌।" 
(২২) “বিদাসম্রহরিভদ্রমূনীন্্ সি ব্রং সৃরির্বভৃষ পুনরেব হি মানদেবং। 
মাঙ্গাৎ প্রধাতমপি ঘোহনঘমস্তং 

লেতেহন্থিক। মুখগির! তপসে।জ্জয়ত্ে |” 

(২২) কোন কোন তপগচ্ছীয় পটাবলীত্যে বীরহথরির গুরু মানতুঙ্গকে 
বৃদ্ধতোজ বাণ ও মরুর়ের সমসাসরিক লিখিত হইরছে। কিন্ত 
তাহ! ঠিক নহে। 
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হয়। পটরধর বজ্জসেন সরি ও সত্যমিত্রের মধ্যে নাগহ্ন্তী, 
রেবতীমিজ্, ব্রন্ধদ্বীপ, নাগাঞ্জুন, ভৃতদিল্ল ও কালকশ্ুরি এই 
কয়জন যুগপ্রধান ছিলেন । 

পট্টধর মানদেবের মিত্র ও যক্ষিণী শ্বাধবীর ধর্শপুত্র মহাপপ্তিত 
ও বনুগ্রস্থকার হরিভত্রস্থরি বীরগতে ১০৫৫ বর্ষে ও ৮৫ সম্বতে 
ত্বর্গীরোহণ করেন। বীরগতে ১১১৫ বর্ষে জিনভদ্রগণি যুগ- 
প্রধান হইয়াছিলেন। 

মানদেবের পর ২৮শ বিবুধপ্রভ সৃত্ি, তৎপরে ২৯শ জয়া- 
নন্দহ্রি এবং তৎপরে ৩০শ রবিগ্রভস্থরি পটস্থ হন। 
৭০০ বিক্রমসন্বতে রবিপ্রভ নডোল নগরে নেমিনাথের মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বীরগতে ১১৯০ বর্ষে উমাস্বাতি 
যুগপ্রধান হইয়াছিলেন। 

বীরগতে ১২৭২ বর্ষে রবিপ্রভ স্থানে ৩১শ যশোদেব হুরি 
পট্টধর হইলেন। তাহার ছুই বর্ষ পূর্বে ৮০* সম্বতে প্রপিদ্ধ 
জৈনাচার্য্য বপ্লভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। গৌঁড়রাজ ধর্মের চিরশক্র 
গোপনগররজ আম বপ্পভট্রের নিকট জৈনধর্শে দীক্ষিত 
হন। ৮০২ বিক্রম সন্বতে জৈনধঙ্মী বনরাজ অণহলপুর- 
পত্তন স্থাপন করেন। 

যশোদেবের পর ৩২শ প্রথ্যয়্ুরি, তৎপরে ৩৩শ মানদেৰ 
হরি অভিষিক্ত হন। ইনি উপধানবাচ্ গ্রন্থ গ্রাণয়ন করেন। 
মানদেবের পর ৩৪শ বিমলচন্দ্রহুরি এবং তৎপরে ৩৫শ 
উদ্যোতন সুরি পট্টর হইলেন । উদ্যোতন অর্ব,দাচলে গিয়া 
এক বড় গাছের ছায়ায় শুভ মুহূর্তে ৯৯৪ বিক্রম সম্বতে নিজ 
পাটের উপর সর্বদেব প্রমুখ ৮ আচার্য্য স্থাপন করিলেন, সেই 
অবধি বনবাসীগচ্ছ বৃহদগচ্ছ নামে খ্যাত হইল (২৪)। 

উদ্যোতনস্থরির পর হইতে খরতরগচ্ছ ও তপাগচ্ছে 
প্রভেদ লক্ষিত হয়। খরতরগচ্ছ পট্টাবলী মতে উদ্যোতনের পর 
বর্ধমান এবং তপাগচ্ছ পট্টাবলী মতে উদ্যোতনের পর সর্ব- 
দেবন্থরি পট্টবর হইয়াছিলেন। [পূর্ব পৃষ্ঠায় বৃহৎ খরতরগচ্ছের 
পট্টাবলী দ্রষ্ব্য। ] 

কোন কোন পট্রাবলীতে গ্রছায়স্থরি ও উপধানগ্রপ্থকর্ত। 
মানদেবহ্গরি পষ্টধর বলিয়া গৃহীত হন নাই। তন্মতে সর্ধ- 
দেবস্থরি ৩৪শ পট্টধর। ইনি ১০১ সন্বতে রামসৈস্পুরে 
খষভচৈত্য ও চন্ত্রপ্রভচৈত্য প্রতিষ্ঠা, চজ্জ(বতীনগরে কুন্বণ 
মন্ত্রীকে দীক্ষাদান ও তথায় জিনভবন প্রতিষ্ঠা করেন। 

১০২৯ সম্বতে জৈনপপ্ডিত ধনপাল দেশী-নামমালা রচনা, 
করেন। সর্বদেবস্থরির পর ৩৭শ দেবসুরি (রাজপ্রদত্ত বিকদ 
রূপশ্রী ) তৎপরে ২য় সর্বদেবস্থরি ৩৮শ পষ্টরধর হইলেন। এই 


(২৪) প্রধান শিষাপপ্তত্যাজানদিগুণৈঃ 
* প্রধ/মচরিতৈশ্ত বৃদ্ধত্বাঘূ হদগচ্ছইতাপি ৪৮ 
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সর্বদেব যশোভদ্র, নেমিচন্ত্র প্রভৃতি ৮ জনকে . আচার্যাপদ 
প্রদান করেন। ইহার সময় বীরগতে ১৪৯৬ বর্ষে অর্থাৎ ১০২৬ 
বিক্রম সন্বতে তক্ষশিলার গজনী নাম হয়। ১০৯৬ সম্বতে 
'উত্তরাধায়ন-টাকাকার বাদী বৈতাল শ্রীশান্তি থিরাপত্রীয় গচ্ছে 
হুরিপদ গ্রাপ্ত হন। ৩৮শ পট্টধর সর্বদেবহুরির পর যশোভদ্র 
এবং তৎপরে (বিক্রমসং ১১৩৫ ) নেমিচন্দ্র আচার্য্য হন । 

১১৩৯ বিক্রমসংবতে নবাঙ্গ-বৃত্তিকার অভয়দেবস্থরি 
স্বর্গীরোহণ করেন। ৪২শ পট্টধর সুনিচন্ত্রহ্থরি তাফিক- 
শিরোমণি বলিয়া জৈন সমাজে প্রসিদ্ধ। ইনি হরিভদ্রস্থরিকৃত 
অনেকান্তজয়পতাকা প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা, উপদেশপদবৃত্তি, 
যোগবিন্দুবৃত্তি প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১১৫৯ 
বিক্রম সন্বতে চন্দ্রপ্রভ পৌর্ণিমীয়ক মত প্রচার করেন, তাহার 
প্রতিবোধনের জন্ত মুনিচন্ত্র পাক্ষিকসপ্ততিক। প্রণয়ন করেন। 

৪৩শ মুনিচন্দ্রের শিষ্য অজিতদেব। ১১৩৪ সম্বতে জন্ম, 
১১৫২ সম্বতে দীক্ষা, ১১৭৪ সগ্ধতে স্রিপদ এবং ১২২০ সন্বৎ 
শ্রাবণ কৃষ্ণসপ্তমী গুরুবারে ইহার স্বর্গ লাভ হয়। ইনি 
অণহলপুরপত্তনে জয়সিংহ পিদ্ধরাজের সভায় ৮৪ বাদীকে 
পরাজয় করেন । এ সভান্ব দিগস্র-চক্রবর্তী কুমুদচন্ত্র অজিত- 
দেবের নিকট তর্কে পরাস্ত হন। পত্বনরাজজ অণহলপুরে 
দিগম্বরের প্রবেশ বন্ধ করিয়া দেন। অজিতদেব চৌরাশী 
হাজার শ্লোকময় স্যাদ্বাদরত্বাকর প্রণয়ন করেন। অজিত 
হইতে ২৪টী শাখ। বাহির হয়। 

অজিতদেবের সময়ে প্রাকৃত শাস্তিনাথচরিত্র-রচয়িত! 
দেবেন্দ্রহরির শিষ্য হেমচন্দত্রন্থরি আবিভূতি হন। হেমচক্ক্রের 
১১৪৫ সম্বতে জন্ম, ১১৫ সন্বতে দীক্ষা ১১৬৬ সম্বতে সুরিপদ 
এবং ১২২৯ সমন্বতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি কলিকালে সর্বজ্ঞ 
উপাধি প্রাপ্ত হন । জৈন মতে-_হেমচন্দ্র যে শত শত গ্রন্থ রচন। 
করেন, তাহাতে তিন কোটি শ্লোক হুইবে। প্রবন্ধচিন্তামণি ও 
কুমারপালচরিতে হেমচন্দজ্র সম্বন্ধে বিভৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 

পট্টধর অজিতদেবের সময় ১২৪ সম্ঘতে খরতরগচ্ছের 
উৎপত্তি, ১২৩৩ সন্বতে আঞ্চলিক মতোৎপত্তি, ১২৩৬ সম্বতে 
সার্ঘপৌণিমীয়ক মতোৎপত্তি, ১২৫ সম্বঘতে আগমিক 
মতোৎপত্তি এবং বীরগতে ১৬৯২ গতবর্ষে অর্থাৎ ১২২২ সম্বতে 
বাগ্তটমন্ত্রী কর্তৃক শক্রপ্রয়তীর্ঘের উদ্ধার-সাধন হয়। 

৪২শ পষ্টধর বিজয়সিংহ হুরি। ইনি বিবেকমঞ্জরী 
প্রণয়ন করেন। ৪৩শ- সোমপ্রভ স্করি ও মণিরর হুরি। 
উভয়ে বিজয়দিংহের শিষ্য । সোমগ্রভ বিবেকমঞ্জরীর প্রত্যেক 
শ্লোকের একশত প্রকার ব্যাখ্যা করেন। 


৪৪শ-_জগচন্ত্রহরি, বিরুদ হীর। ইনি বৈরাগ্যবল- 
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সমুদ্র চৈত্রপ।লগচ্ছীয় দেবভদ্র উপাধ্যায়ের সাহাধো জৈন- 
ক্রিয়াকাণড উদ্ধার করেন। চিতোর রাজধানী অথট অর্থাৎ 
অহড়মে ইহার সহিত দিগম্বরাচার্য্ের বাদ প্রতিবাদ হয়, 
তাহাতে ইহার মত হীরার মত অভেগ্ভ থাকায় চিতোরে- 
শ্বর ইহাকে হীর বিরুদ প্রদান করেন। তথায় ইনি ১২ বর্ষ 
আচাম্নতপ অভিগ্রহ করিয়াছিলেন, তদন্থসারে ১২৮৫ সঙ্গতে 
রাণা “তপা” বিরু প্রদান করেন। তখন হইতে বৃহদগচ্ছ বা 
বড়গচ্ছ “তপাগচ্ছ” নামে খ্যাত হইল। এখানে পষ্টাবলীতে 
লিখিত আছে--এইকপে স্বধর্মন্থামীর সময় নিগ্রস্থ, সুস্থিত- 
হরির সময় কোটিক, চন্ত্রহ্থরির সময় চন্দ্রগচ্ছ, সামন্তভদ্রের 
সময় বনবাসীগচ্ছ, সর্বদেব স্থরির মম বৃহদগচ্ছ এবং বর্তমান 
জগচ্চন্দ্র ক্রির সময় হইতে তপাঁগচ্ছ নাম প্রচলিত হইল। 

৪৫শ- দেবেন্দ্রহুরি। ইনি ১৩০২ সম্বতে উজ্জয়িনী 
নগরে জিনচন্দ্র বড়শেঠের পুন্ত্র বীরধবল ও পরে বীরের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দীক্ষা! দেন, তছপলক্ষে মহোৎসব হইয়াছিল। 
এই সময়ে মন্ত্রী বস্তপালের দফ্তরী বিজয়চন্দ্রের অভ্যুদয় । 
বিজয়চন্দ্র কোন দোষে কাঁরারুদ্ধ হন। তৎপরে দেবভদ্র 
উপাধ্যায়ের নিকট দীক্ষিত হইতে স্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে 
ছাড়িয়। দেওয়া হয়। বিজয়চন্দ্র অতি বুদ্ধিমান ছিলেন । 
কিন্ত তিনি অতিশয় অভিমানী ছিলেন বলিয়া বস্তপাল 
তাহাকে সহুবিপদের অযোগ্য বলিয়া বিবেচন। করেন। কিন্ত 
জগচ্চন্দ্রথরি দেবভদ্রকে দিয়া এই বলিয়া সুরিপদ দেওয়া- 
ইলেন যে, বিজয়চন্দ্রহ্থরি হইলে দেবেন্দ্রের অনেকটা 
সাহায্য হইবে। কিন্ত অভিমানী বিজয়চন্ত্রহ্ছরি হইয়া আর 
দেবেন্ত্রকে বড় একটা গ্রাহা করিতেন না। দেবেন্্রস্থরি 
যখন মালবদেশে আগমন করেন, তখন বিজয়চন্ত্র তাহার 
বন্দনা করিতে আসিলেন না । দেবেন্দ্রন্ুরি বলিয়া পাঠা- 
ইলেন যে তুমি ১২ বর্ষ একস্থানে কি করিতেছ? বিজয়চন্ত্ 
উত্তর করেন ষে,*শাস্ত দাস্ত সাধুর এক স্থানেবাপ করায় 
কোন দোষ নাই। দেবেন্ত্রহ্থরি সশিষ্য সাধু সম্প্রদায়ের 
সহিত উপাশ্রয়ে রহিলেন। বিজয়চন্দ্র বড়শালায় ছিলেন 
বলিয়া সাধারণে তাহার পক্ষীয় লোক সমুদায়কে বৃদ্ধপৌশালিক 
এবং দেবেন্ত্রছরির গণ সমুদায়কে লঘুপৌশালিক নাম প্রদান 
করিল। তৎপরে বিজয়চন্ত্র স্তস্ততীরে৫ঘে গিয়া অনেক কুমত 
গ্রচার করিয়াছিলেন। 

দেবেজ্স্থরি মালব, গুরর্জর প্রভৃতি নানাদেশ পর্যটন 
করিয়৷ ্তস্ততীর্ঘে ( বর্তমান কাম্বে) আগমন করেন। 

ইনি পূর্বেই বন্তপালকে চারিবেদের নির্ণয়জ্জান শুনাইবা 
ছিলেন। কুমারপাল-বিহারে মধ্্রিবর ধর্শদেব আপিয়। 


জৈন 1 ১৭৬ ] জৈন 


তাহার বন্দন। করিলেন । এখানে দেবেন্দ্র বিজয়চন্ত্রকে উপেক্ষা 
করিয়। প্রহলাদনপুরে ( পাহলণপুরে ) আগমন করেন। 

এখানকার শ্রাবক ও সাধুবর্গের অনুরোধে ১৩২৩ সন্বতে 
তিনি বীরধবলকে বিদ্যানন্দ নাম দিয়! স্থরিপদে এবং তাহার 
অনুজ ভীমনিংহকে ধর্ম্কীর্তি নাম দিয়া উপাধ্যায় পদে বরণ 
করিলেন। বিদ্যানন্দস্থরি বিদ্যানন্দ নামে একথানি অভিনব 
ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন (২৬)। বিদ্যানন্দের অনতি পরে 
বায়ড়গচ্ছীয় জিনদত্তন্ুরি-কর্তৃক বিবেকবিলাস রচিত হুয়। 

দেবেন্দ্রহরিও শান্ধদিনকত্যনত্রবৃত্তি, নব্যকর্শগ্রস্থপঞ্চক- 
সুত্রবৃ্তি, সিদ্ধপঞ্চাশিকা সুত্রবৃত্তি, ধর্শরত্ববৃত্তি, স্থদর্শনচরিঅ, 
ত্রিভাষা, বুন্দারবৃত্তি, 'খষভবদ্ধনপ্রমুখস্তবন প্রভৃতি রচনা 
করেন। ১৩২৬ সন্বতে মালবদেশে দেবেন্ত্রহুরি শ্বর্গলাভ 
করেন, তাহার ১৩ দিন পরে বিদ্যাস্থন্দর বিগ্ভানন্দ দেহ- 
বিনর্জন করেন। তাহার ছয়মাস পরে বিদ্যানন্দের ভাই 
ধর্মকীর্তি ধর্্মঘোষ নামগ্রহণপূর্ববক স্থরিপদে অভিষিক্ত হন। 

৪৬শ ধর্মঘোষহরি। ইনি সঙ্ঘাচারভাব্যবৃত্তি, স্থুঅধ- 
তি স্তব, কায়স্থিতি তবস্থিতি ও চৌ-বীশ তীর্থস্করের ভ্তবাদি 
রচনা করেন। ইহার সময়ে মণ্ডপাচল-রানরমন্ত্রী পৃীধর 
৮৪ জিনমন্দির, জৈনধন্্পুস্তকরক্ষণার্থ সাতটা জ্ঞানভাগ্ডার 
ও শক্রঞ্জয়তীর্থে এক বৃহৎ রৌপ্যময় খযভমুষ্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাহার পুত্র জাঞ্জন উজ্জয়স্তগিরির উপর এক অতি 
উচ্চ সুবর্ণময় ধবজ স্থাপন করেন। 

১৩৫৩ সন্বতে ধর্ঘোষহ্থরির স্বর্গ লাভ হয়। 

৪৭শ সোমপ্রভহ্রি । ১৩১* সন্বতে জন্ম, ১৩৩২ সন্বতে 
দীক্ষা ও স্ুরিপদ এবং ১৩৭৩ সন্বতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি 
আরাধনাসুত্র ও জিনকল্পন্ত্র প্রতৃর্তি কয়েক খানি ধর্মগ্রন্থ 
রচনা করেন। 

৪৮শ সোমতিলকশ্ূরি। ১৩৫৫ সন্বতৈ মাঘমাসে জন্ম, 
১৩৩৯ বর্ষে দীক্ষা, ১৩৭৩ সম্বতে সুরিপদ এবং ১৪২৪ সঙ্থতে 
ইহার স্বর্গলাভ হয়। ইনি বৃহরব্যক্ষেত্রসমাসস্থত্র ও অনেকগুলি 
স্তবের বুত্তি রচনা করেন। 

সোমতিলকের পর যথাক্রমে পল্মতিলক, চন্দ্রশেখর, 
জয়ানন্দ ও দেবন্বন্দর সুরিপদ প্রাধ হন। পগ্মতিলক সোম- 
তিলক অপেক্ষা বয়োজোষ্ঠ, তিনি সরি হইয়া একবর্ষ মাত্র 
জীবিত ছিলেন। চন্দ্রশেখর স্ুরির ১৩৭৩ সম্বতে জন্ম, ১৩৮৫ 
সন্ধতে দীক্ষা ও ১৩৯৩ সন্বতে স্রিপদ প্রাপ্তি হয়। ইনি 


(২৬) “বিদ্যানন্গ|ভিধং যেন কৃতং ব্যাকরণং মবষ্‌। 
তি দর্ববোত্তমং শ্বল্সনুত্রণহবর্থমং গ্রহম্‌।” 


উধিতভোজনকথা, যবরাঁজখ্চবিকথা, শ্রীমৎঘ্স্তহায়বন্ধাদিত্তবল 
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

জয়ানন্দের ১৩৮০ সম্বৃতৈ জন্ম, ১৩৯২ সম্বতে আধাঢ় গুরু- 
সপ্তমী শুক্রবারে ধারানগরীতে ব্রততগ্রহণ, ১৪২ সম্বতে সুরি- 
পদ এবং ১৪৪৯ সম্বতে হর্গলাত হয়। ইনি স্থুলভদ্রচরিত্র ও 
অনেক জিনস্তব রচনা করেন। 

৪৯শ পট্টধর দেবসুন্দরহুরি। ১৩৯৩ সম্বতে জন্ম, 
১৪৯৪ সম্বতে দীক্ষা এবং ১৪২৭ সম্বতে অণহলপুরপত্নে স্থরি- 
পদ লাত করেন। ইনি যোগাভ্যাসী মন্ত্রতন্্রী স্থাবরজঙ্গ ম- 
বিষাপহারী, অভীতানাগতনিমিত্ববেত্া ও প্রধান রাজমন্ত্রী 
বলিয়। তপাগচ্ছলমাজে বিশেষ পুজ্য। 

দেবস্থুন্দর়ের পাচ জন প্রধান শিষ্য--জ্ঞানসাগর, 
ফুলমণ্ডন, গুণরত্ব, সোমস্নদর ও সাধুর । জ্ঞানসাগরের 
১৪৫ সম্বতে জন্ম, ১৪১৭ সম্বতে দীক্ষা, ১৪৪১ সম্বতে 
হুরিপদলাভ এবং ১৪৬* সম্বঘতে দেহত্যাগ হয়। ইনি 
আবশ্তক ও ওঘনিরুক্ত্যাদি নান! গ্রন্থের অবচুরী, মুনিনু ব্রত- 
স্তবন ও পার্্নাথভ্তবন প্রভৃতি গ্রস্থরচয়িতা। 

কুলমণ্ডনের ১৪৯ সংবতে জন্ম, ১৪১৭ সংবতে দীক্ষা, 
১৪৪২ নংবতে স্রিপদ এবং ১৪৫৫ সংবতে স্বর্গলাত হয়। 
ইনি সিদ্ধাস্তালাপকোন্ধার, অষ্টাদশারচক্রত্তব, গরীয় ও হার- 
স্তবাদি রচনা করেন। 

গুণরব্রস্থরি ক্রিয়ারদ্বসমুচ্চয়, ঘট্দর্শনসমুচ্চয়বৃহহত্তি এবং 
সাধুরত্বস্থরি যতিজীতকরবৃত্তি রচন! করেন। 

৫০ম-_-সোমনুন্দরস্থরি, ১৪৩* সংবতে জম্ম, ১৪৩৭ সংবতে 
দীক্ষা, ১৪৫৪ সংবতে বাচকপন, ১৪৫৭ সংবতে স্ৃরিপদ এবং 
১৪৯৯ সংবতে স্বর্গলাত। 

ইনি যোগশান্ত্র, উপদেশমাল1, ষড়াবশ্তাক, নবত্তত্বাদি- 
বালাববোধ, ভাষ্যাবচূর্ণী ও কল্যাণিকস্তোত্রাদি প্রণয়ন এবং 
রাঁণকপুরে চৌহ্‌য় বিহারে অনেক ধবতবিস্ব প্রতিষ্ঠা করেন। 
সোমস্থন্নরের এই কয়জন প্রধান শিষ্য-_মুনিস্ন্দরস্রি কৃষ্ণ 
সরহ্বতী, জয়নুন্দরসরি, মহাবিদ্যাবিড়ঙ্গনাদিটিপ্লনকারী ভুবন- 
্নদরসবি এবং একাদশাঙ্গ-হুত্রার্থধারী জিনমুন্নরস্থরি | 

৫১ম-_মুনিসুদ্দরস্থরি। ১৪৩৬ সংবতে জন্ম, ১৪৪৩ 

ংবতে দীক্ষা, ১৪৬৬ সংবতে বাঁচকপদ ও ১৫০৩ সংবতে কার্তিক 

মাসে ইহার স্বর্গলাভ হয়। ইনি জিদশতরঙ্গিণী নামে 
সর্বপ্রকার জিনচক্রাদি নির্ণায়ক ১০৮ হাত লম্বা পত্রিকা, 
চাতুর্বেদ্যবিশারদ্যনীতি, উপদেশরদ্বাকর গ্রত্ৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন 
কয়েন। ত্যস্ততীর্ধে বাদী গোকুলমগ্ডকে পরাস্ত করিয়! 
কালসরদ্বতী বিরুদ্দ প্রা হন। 
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৫২ম--রত্বশেখরহরি। ১৪৫৭ সম্বতে জন্ম, ১৪৬৩ সং. 
বতে দীক্ষা, ১৪৮৩ সংবতে পণ্ডিতপদ, ১৪৯৩ সংবতে বাচক 
পদ, ১৫০২ সম্বতে সুরিপদ এবং ১৫১৭ সংবতে পৌষ কৃষ্ণ- 
যঠীতে স্বর্গলাভ করেন। ইনি স্তস্ততীর্থে বাস্বীভষ্ট কর্তৃক বাল- 
সরস্বতীনাম প্রাপ্ত হন এবং শ্রাদ্ধ গ্রতিক্রমণবৃত্তি, শ্রাদ্ধবিধিস্ৃত্র, 
লবুক্ষেত্রসমাস ও আচারপ্রদদীপাদি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

রত্বশেখরহ্রির সময়ে ১৫০৮ সংবতে লুম্পক নামক মতের 
উৎপত্তি হয়। 

৫৩শ-_লক্ীসাগরহ্ছরি । ১৪৬৪ সংবতে জন্ম, 

ংবতে দীক্ষা, ১৫০১ সংবতে বাচকপদ ও ১৫৮ সংবতে সুরি- 

পদ প্রাপ্ত হন। লক্ীনাগরের পর ৫৪শ সুমতিসাধুস্থরি, 
তৎপরে ৫৫শ হেমবিমলস্থরি পট্টধর হইলেন। 

খধিহরগিরি, খষিউ্পতি, খষিগণপতি প্রভৃতি অনেক 
ব্যক্তি লুম্পক মত পরিত্যাগ করিয়! হেমবিমলস্থরির নিকট 
দীক্ষিত হন। এই সময়ে ১৫৬২ সন্বতে কড়,য়ে নামে এক 
বণিক কড়,য়! মত প্রচার করেন। তাহার মতে এই কলি- 
কালে সাধু নাই। 

৫৬শ-_পষ্টধর আনন্দবিমলম্থরি। ১৫৪৩ সংবতে জন্ম, 
১৫৫২ সংবতে দীক্ষা, ১৫৭০ সংবতে সুরিপদ এবং ১৫৯৩ 
সন্বতে ৯ দিন অনশনব্রত অবলম্বনপুর্ববক স্বর্গলাভ করেন। 

ইহার সময় ১৫৭* সম্বতে বীজ! নামে এক বেশধর লুম্পক 
মত ছাড়িয়া বীজামত প্রচার করেন, ইহার মতাবলম্বিগণ 
বিজয়গচ্ছ নামে খাত । 

১৫৭২ সংবতে উপাধ্যায় পার্চন্দ্র নাগপুরীয় তপাগচ্ছ 
হইতে বাহির হইয়া নিজ নামে পাঁসচন্দীয় মত প্রচলন করেন। 

আনন্দবিমল ১৫৮২ সংবতে শিথিলাচাঁর পরিহাররপ ক্রিয়া 
উদ্ধার করেন। 

মারবার, জয়শালমের প্রভৃতি মরুদেশে জল হুর্লভ বলিয়! 
সোমপ্রভস্থরি শাবকদিগকে তথায় যাইতে নিষেধ করেন। 
কিন্ত আননাবিমল মরুদেশেও বিশুদ্ধ জৈনধর্ম প্রচার করিবার 
জন্ঠ মহামহোঁপাধ্যাক্স বিদ্যাসাগর গণিকে প্রেরণ করেন। 
এইরূপে তিনি খরতরকে জয়শালমের ও বিজয়মতিকে মেবাড়ে 
এবং মোখীকে লুষ্পকমতীয়গণের প্রবোধ দিবার জন্ শ্রাবক 
নিযুক্ত করিলেন । 

৫৭শ বিজয়দানস্থরি। ১৫৫৩ সংবতে জামলাঁয় জন্ম, 
১৫৬২ সংবতে দীক্ষা ও ১৫৮৭ সংবতে সুরিপদ লাভ এবং 
১৬২২ সংবতে বটপন্লীতে অনশনে দেহাত্যয় হয়। ইনি 
স্ম্ততীর্ঘ, আদ্গদাবাদ, মহীশানকগাম্‌ ও গন্ধার প্রভৃতি স্থানে 
মহোৎসবপূর্বক জিনবিশ্ব গ্রৃতিষ্ঠাী করেন। মহম্মদশাহের মন্ত্র 

মর 
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গলরাজ ইহছারই উপদেশে শক্রঞ্জয়ে এক মহাসভ। আহ্বান 
করেন। ইছারই সময় শক্রঞ্জয়, গির্নর প্রভৃতি স্থানের শত শত 
মন্দির সংস্কৃত হয়। ইনি নিজে গুর্জর, মালব, কচ্ছ, মরুস্থলী, 
কোঙ্কণ প্রভৃতি স্থানে গিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । 

৫৮শ হরিবিজয়হুরি। ১৫৮৩ সম্বৎ অগ্রহায়ণমাসে শুক্ল, 
নবমীতে প্রহ্লাদনপুরে জন্ম, ১৫৯৩ সম্বতে কার্তিকমাসে পত্তন 
নগরে দীক্ষা, ১৬৪০৭ সম্বতৈ নারদপুরে খষভমন্দিরে পঞ্ডিত- 
পদ, ১৬৮ সম্বতে মাধীপঞ্চমীর দিনে বরকানকপার্্বনাথ 
সমীপে বাঁচকপদ, এবং ১৬১* সম্বতে সিরোহীনগরে সুরিপদ 
প্রাপ্ত হন। 

তপাগচ্ছীয়ের৷ বলিয়! থাকেন, হরিবিজয়স্রির ন্যায় পট্টধর 
ইদনীস্তনকালে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। হুয়ং 
অকৃবর বাদশাহ ইহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া! গিয়া ইহার 
মুখে ঈশ্বরতত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১৬৩৯ সম্বতে ইনি 
দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাদশাহের প্রশ্না- 
ছুসারে উত্তর করেন--যাহার ১৮প্রকার দোষ নাই, তাহাই 
ঈশ্বরের স্বরূপ, যিনি পঞ্চ মহাব্রতার্দি পালন করেন সেই গুরু, 
আত্মার শুদ্ধশ্বতাৰ যে জ্ঞানদর্শন ও চরিত্ররূপ তাহাই ধর্ম । 
অকবর তাহার কথায় অতিশয় সন্তষ্ট হইয়া জীবহিংস! 
পরিত্যাগ করেন এবং হরিবিজয়কে এক ফরমাণ দেন, 
এই ফরমাণে লিখিত আছে, সিদ্ধাচল, গির্নর, তারন্দা, 
কেসরিয়া, আবু, রাজগৃছহের পাঁচ পাহাড়, বাঙ্গালায় 
সমেতশিখর বা পার্খনাথ পাহাড় এবং মোগল সাম্রাজ্যের 
মধ্যে অন্তান্ত স্থানে যে সকল শ্বেতাম্বর জৈনদিগের তীর্থ আছে, 
এ নকল স্থানে বা তাহার নিকটে কেহ কোনপ্রকার 
হিংসা করিতে পারিবে না। এ ফরমাণখানি এখনও 
তপগচ্ছীয় শেতাম্বর পষ্টধরের নিকট আছে। তপাগচ্ছীক্ব 
পট্টাবলীতে লিখিত আছে--হরিবিজয় সুরির ইচ্ছা মতই 
অকবর বাদশাহ ভাদ্রমাসের কুষ্খদশমী হইতে শুর্ুষষ্ী পর্সাস্ত 
১২দিন কোন প্রকার পশুবধ নিষেধ করেন। 

নারদপুর, সিরোহী প্রভৃতি নানাস্থানে হরিবিজয় জিন- 
মন্দির ও জিনমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লুম্পক [চার্ধ্য 
মেঘজী লুম্পক মত ও নিজ আচার্ধ্যপদ পরিত্যাগ করিয়া 
পচিশ জন যতি সহ হরিবিজয়ের নিকট দীক্ষিত হন। 

৫৯শ বিজয়সেনশ্ুরি। ১৬০৪ সংবতে জন্ম, 
ংবতে পিতামাতা সহ দীক্ষা, ১৬২৬ সম্বতে পণ্ডিতপদ, 
১৬২৮ সংবতে উপাধ্যায় পরে শ্রিপদ, ১৬৫২ সংবতে 
ভষ্টারক পদ এবং ১৬৭১ সংবতে ত্তস্ততীর্৫ঘে শ্বর্থলাভ হয়। 
ইহার ছুই শিষ্য বেখ্হরধ ও পরমানন্দ। এই দুইজন যতি 
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মুখে জাহাজীর বৈনধর্পের উপদেশ শ্রবণ করেন এবং উভয়ের 
প্রতি অতি সন্ধষ্ট হইয়। ফরমাণ দিয়াছিলেন, সেই ফরমাণেও 
জৈনতীর্থ ও জিনমন্দিরের নিকট জীবহিংস নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

৬৪ বিজজয়দেবন্থরি। ১৬৩৪ সন্বতে জন্ম, ১৬৪৩ সংবতে 
দীক্ষ1, ১৬৫৬ সংবতে পণ্ডিত পদ, ১৬৮১ সংবতে প্রথমে 
উপাধ্যায় পয়ে হরিপদ এবং ১৬৮১ সংবতে স্বর্গলাত হয়। 

৬১ বিজয়মিংহসুরি। ১৬৪৪ সংবতে জন্ম, ১৬৫৪ সংবতে 
দীক্ষা, ১৬৭৩ সংবতে বাচকপদ, ১৬৮২ সংবতে স্ুরিপদ 
এবং ১৯৭৯৮ সংবতে স্বর্গলাভ হুয়। 

৬২ বিজয়প্রভঙ্করি। ১৬৭৫ সংবতে জন্ম, ১৬৮৯ সংবতে 
দীক্ষা, ১৭*১ সংবতে পর্তিত পদ, ১৭১* সংবতে উপাধ্যায় 
পদ, ১৭১৩ সংবতে ভট্টারক পদ এবং ১৭৪৯ সংবতে স্বর্গলাভ 
করেন। ইহার সময় ঢুণ্টীপ্ন মত প্রচলিত হয়। 

৬৩ বিজয়রত্রস্থরি, ৬৪ বিজয়ক্ষমাহ্রি, ৬৫ বিজয়দয়া- 
হরি, ৬৬ বিজয়ধর্্মহুরি, ৬৭ পিলেন্দ্ররি, ৬৮ দেবেন্ত্রস্থরি, 
৬৯ বিজয়ধরণেক্্হ্রি । শেষোক্ত হুরিই তপাগচ্ছীয় শাখার 
বর্তমান পষ্টধর। 

৬২ম পট্টধর বিজয়গ্রতস্থরির সময় যে ঢূণ্টীয় মত প্রচলিত 
হয়, তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া! যায়। 

স্থরাট নগরে বীর সাহুকর দশাশ্রীমালী বাস করিতেন, 
তাহার ফুলা নামে এক বাল-বিধবা কন্তা ছিল। ত্তাহার 
লব নামে এক পুত্র হয়। লবকে লুম্পকের উপাশ্রয়ে পড়িতে 
পাঠান হয়। সেখানে সাধুদঙ্গে তাহার হৃদয়ে বৈরাগ্য 
জন্মে। পরে সেলুম্পক-যতি ব্রজরঙ্গের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। 
ছুই বর্ষ পরে একদিন লব গুরুকে কহিল, “শাস্ত্রে যেদ্ধপ 
সাধ্ব/চার নির্দিষ্ট আছে, আপনি সেরূপ পালন করিতেছেন 
না কেন?” যতি উত্তর করিলেন, “এই পঞ্চমকালে শাস্ত্রোক 
সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে ন1।” গুরুর কথায় অসন্তষ্ঠ হইয়া 
লব তৃণ! ও স্থখজী নামক ছুইজন তির সহিত গুরু ও লুম্পক 
মত পরিত্যাগ করিয়া আপনি দীক্ষিত হইল এবং মুখের 
উপর কাপড়ের আচ্ছাদন দিল। লবের অভিনৰ আবরণ 
দৃ্ঠে কেহ তাহাকে স্থান দিল না, গুজরাটের নানাস্থানে 
ট.ড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন, সেই জন্ত তাহার মতের নাম 
টুণ্টীয় হইল। অল্পদিন পরেই অনেকেই লবের শিল্ হইল, 
তন্মধ্যে কালুপুরনিবানী উনবাল সোমর্জী প্রধান । অপরাপর 
শিষ্ের নাম হরিদাস, প্রেম, গিরিধর, কান্থ, এবং শ্রীপাল, 
অমীপাল, ধর্মলিংহ, হর, জীবাজী সমরায় প্রভৃতি লুম্পক মতা- 
বলম্বীও অনেকে ঢুণ্টীয়া মত গ্রহণ করিয়াছিল। 

গুজরাটবাসী ধর্শদাস নামেও এক ব্যক্তি সুখে কাপড়ের 


[ ১৭৮ ] 


জৈন 


পতি বাধিয়৷ জাপনাপনি ঢুণ্টী মত প্রচার করেন। তাহারও 
অনেক শিষ্য জুটিয়াছিল। এখন পঞ্জাব অঞ্চলে ভবানী 
দাসের মতাবলম্বী শিশ্ঠাগণ তৃষ্ট হয়। | 

লবের মতাবলঘ্বী অনেক শিষ্য মারবাড়, অজমের, কৃষঃ- 
গড়, কোটা, বুন্দী, দিল্লী প্রভৃতি নানাস্থানে এখনও বাস 
করিতেছে । পূর্বে ক্ত ধর্দাস ছাম্পিকার চেল! ধনভরী, ধনজীর 
শিষ্য ভূধরজী, তৃধরের শিষ্য রঘুনাথ, এই রঘুনাথের শিষ্য 
ভীথমজী হইতে ১৮১৮ সম্থতে তেরাপন্থ মত প্রবর্তিত হুয়। 

দিগন্বরসন্প্রদায়। দিগম্বরেরা গুরুপরম্পর। সম্বন্ধে ভিন্নমত 
প্রকাশ করিয়া থাকেন । যথা-_ 








১। কেবলী। 
১ গোতম ১২ বর্ষ বীরগতে ১২ পর্যন্ত 
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১ বিষুর ১৪ বর্ষ বীরগতে ৭৬ পর্য্যন্ত 
২ নন্দী ১৬ ৮ . বি 
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৪ গোবর্ধন ১৯ ৬ » ১৩৩ 5 
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২ প্রোষ্টিল ১৯ , এ.:১৯১ ৭ 
৩ ক্ষত্রিয় ১৭ ৯ ভা ও 4 
৪ জয়সেন ২১ » ৪. ২২৯ » 
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৬ সিদ্ধার্থ ১৭ 5৮. ২৬৪ ৮» 
৭ ধৃতিসেন ১৮ ১ ০২৮২ ১ 
৮ বিজয় ১৩৮: ». ২৯৫ এ 
৯ বুদ্ধিলি্ ২ ৪ % ৩১৫ 
১ দেব ১ম ১৪ , এ ৩২৯ » 
১১ ধরসেন ১৪ ,, এ ৩৪৩ 
৪। একা দশাঙ্গী। 
১ লক্ষত্র ১৮ বর্ষ টি ৩৬৩১ ৪ 
২ জয়পালক ২৬. ১৩৮৯. 


জৈন [ ১৭৯ ] জৈন 
৩ পাগুৰ ৩৯ বর্ষ বীরগতে ৪২* পর্ধ্যস্ত ব্রত এবং করণীয় কার্ধ্য ও তাহাদের ধর্শসঙ্গত আচরণের বিষয় 
৪ বসেন এ বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন । পদসংখ্যা ১১৭০*০*। 
€ কংন ৩২ ১, ১ ৪৬৬ ৮ অন্তরুদ্দশাঙ্গ--২৪জন তীথস্করের প্রত্যেকের পদ্ধতি 
অনুসারে ১জন কেবলীর ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে । 
রাড, ৯ অন্ুন্তরৌপপাতিকাঙ্গ প্রতি তীর্ঘস্করের নিয়মানুসারে 
হরর রর হিন্ল্রা ১০জন যোগীর ইতিহাস লিখিত হইয়াছে । ইহারা পঞ্চ 
| অন্ুত্বর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে ৯২৪৪০০, 
২ যশোভদ্র ১৮১, ১5 ৪৯০ % পদ আছে। 
গিরিযবাহ ২৫; 82 ০ 2 ১ প্রশ্নব্যাকরণাঙ্গ__অন্তের প্রশ্নের উত্তর। পদনংখ্যা 
৪ লোহীচার্যয. ৫২৮ ৮ ৪৬ ৮ ৯১৩১৬০%০। 
নী ১১ বিপাকস্থরঙ্গ__মানবের সৎ ও অসৎ কর্দ্মফলের 
৬। একাঙ্গী। ব্যাথা । পদসংখা ১৮,৪০০,০৪*। 
১ অর্হ্গলী ২৮ বর্ষ ১) ৫৯৩ ৯, সমস্ত অঙ্গে মোট ৪১১,৫*২০*০ গুলি পদ আছে। 
২ মাঘনন্দী ২১) ১১ ৬১৪ ১১ ১২ দৃ্িবাদ__ক্রিয়াাদী ও অন্ান্তদিগের ইতিবৃত্ত । দৃষ্টি 
৩ ধরসেন ১৯ ১, 2 ৬৩৩: ৰাদাঙ্গ বলিতে ৫খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ বুঝায়_-পরিকর্ম, স্তর, প্রথমা- 
৪ পুষ্পদস্ত ৩০ ১) ৬৬৩ ০ ম্বুযোগণ পূর্বগত ও চুলিক]। 
৫ ভূতবলী ২০ ১, ১১ ৬৮৩ ১, পরিকর্্ম এই গুলি । ১ চন্্রপ্রজ্ঞপ্তি-_-এই পুস্তকে জিনেশ্বর- 


দিগম্বরের! উপাঙ্গধারী ২য় ভদ্রবাছু হইতেই আপনাদের 
পট্টঘরগণের পট্টাবলী আরস্ত করিয়াছেন । [ উদাহরণ স্বক্মপ 
পরপৃষ্ঠায় দ্রিগম্বরের প্রধান শাখা সরম্বতীগচ্ছের পট্রাবলী 
উদ্ধৃত হুইল।] 

দিগন্বর-শান্ত্র। দিগম্বরদিগের শ্রতজ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্র গ্রন্থ 
এইরূপে প্রধানতঃতিনভাগে বিতক্ত- অঙ্গ, পূর্ব ও অস্গবাহয। 

অঙ্গ। যথা ১ আচারাঙ্গ__-এই পুস্তকে যতি অথবা 
সন্ন্যাদীদিগের করণীয় কার্য লিখিত হুইয়ছে। 

২ সুত্রকৃতাঙ্গ_-এই অঙ্গে কোন নিয়মভঙ্গ হইলে তাহার 
ক্ষমা 'ও প্রায়শ্চিত্ত লিখিত আছে । 

৩ স্থানাঙ্গ__এই গ্রন্থে দ্রব্য ও বস্তর বিচার করা 
হইয়াছে। 

৪ সমধায়াঙ্গ__-একই প্রকার গণন। দ্বার! দ্রব্য ক্ষেত্র, কাল 
এবং ভাবের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে । এই পুস্তকে 
১৬৪০৪ পদ আছে। 

৫ ব্যাখ্যা প্রজ্ঞপ্তাঙ্গ_-জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা এই 
সম্বন্ধে গণধর জিনেন্ত্রকে ৬,০০১ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এই 
পুস্তকে তাহার উত্তর লিখিত হইয়াছে ॥ ইহাতে ২২৮৯০ 
পদ আছে। 

৬ জ্ঞাতৃধর্্ম কথাঙ্গ__তীর্ঘন্কর এবং গণধরদিগের মধ্যে বিবিধ 
প্রকার ধর্শাবিষয়ক কথোপকথন । পদসংখ্যা ৫৫৬০০ । 

৭ উপাসকাধ্যয়নাঙ্গ--এই পুস্তকে গণধরগণ দিগন্বরদিগের 


গণ চন্দ্রের তেজ, গতি প্রভৃতি ও তাহার অস্তিত্বকালের 
বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন । পদসংখ্য। ৩,৬৯৫১০** | 

২ হুর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি-_স্থর্যা সম্বন্ধে উক্ত রূপ বর্ণনা আছে । পদ- 

যা ৫০৩১০০৪০ । 

৩ জন্ব,দ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি__জন্বদ্বীপের পর্বত, নদী, মৃত্তিকা 
প্রভৃতির বিষয় লিখিত । পদসংখ্যা ৩২৫০০ । 

৪ দ্বীপবাদ্ধিপ্রজ্ঞপ্তি_-বহুসংখ্যক পর্বত, নদী ও দ্বীপের 
বর্ণনা । পদসংখা! ৫,২৩১০০*। 

৫ ব্যাখ্যা প্রজ্ঞপ্তি_ ছয়প্রকার দ্রব্যের প্রকৃতি, তাহা 
দিগের গুণ ও পরিণামের ব্যাখ্যা । পদসংখ্যা ৮,৪৩৬*০০ | 
পরিকর্ম্মে মোট ১৮,১০৫ পদ আছে। 

স্ত্র-_মানবগণ নিজেরাই কার্য করে, তাহাদিগের কর্মের 
জন্ত তাহারাই দায়ী, সুতরাং তাহা্দিগের কৃতকর্মের ফল 
ভোগ করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত। পদসংখ্যা 
৮৮০০৪ | 

প্রথমান্ুযৌগ--৬৩ জন শলাকাপুরুষের প্রকৃতির ব্যাখ্য- 
পুস্তক। পদসংখ্যা ৫০০০ | 

পূর্বগত ১৪ খানি, তাহাদের নাম থা উৎপাদপূর্ব-. 
জীব ও অন্তান্ত পদার্থের উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থায়িত্বের বিষয় 
লিখিত হইয়াছে । পদসংখ্যা ১৯,০*০০০৪ । 

২ অগ্রায়ণীয় পূর্ব্ব-_সমন্ত অঙ্গের সার ব্যাখ্যা । পদসংখ্যা 


১৬৩৪৩৪৩৪। 
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ব্রাঙ্গণ। 
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কাষ্ঠাসজ্য হয়। 


জায়লবাল জাতীয়। 


পৌরবাল জাতীয়। 


(পাঠান্তর লোকেনু) 
(পাঠীস্তর গ্রভাধ ) 


( পাঠান্তর সিংহনন্দী) 
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.( গাঠাস্তর বিস্কাননদী ) 
(পাঠাস্তর বীরচন্ত্র ) , 


(পাঠীাস্তর অভয়েন্ু) 
( মতান্তরে শু ১১পট্থ।) 


( পাঠাস্তর নয়নন্দী। ) 


(মতান্তরে ৯৭২ সং পট্স্ক।) 
(পাঠীস্তর মাঘবেঙ্গু) 


( ইহার পর গুণকীর্ঠি।) 
(৪৬ ও ৪৮শের মধ্যে 
বাসবেন্ু। ) 


এই পর্যয্ত উজ্জয়িনীতে পট্ট 
বারানগরে পষ্র। 
( পাঠীস্তর ব্রহ্মনন্দী পন্ট) 
বারানগরে পষ্ট। 
বারা। (পাঠাস্তর বিশ্বচন্ত্) 
বার।। 
বারা। 
বারা ।(পাঠাস্তর শৃরকীরি) 
বারা । 
বারা। 
বারা। 
বারা । 
বারা । 
গোয়ালিযর । 
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গোয়ালিয়র | 
আজমীরে পট্টস্থল। 
আজমীর । 

(পাঠাস্তর বিশ 'লকীর্তি 
আজমীর । 

আজমীর। 

নরস্বতীমূর্তি গ্রতিষ্ঠা। 
দিল্লী। 

দিল্লী। 

দিল্লী। (পাঠাস্তর প্রতাপ) 
১৫৭২ সম্বঘতে চিতোরে 
গচ্ছভেদ হয়। এক দল 
চিতোরেই থাকে, অপর 
দল নাগরে গিয়া পৃথক্‌ 
হরি গ্রহণ করে। 
চিতোরে পট্র। 
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২৮ 
১৫ 
৭ 


৬১ ৮ ১৮ 


পটবন্ধ সন্বং। 
১৭৯২।পৌ গু ১০ 
১৮১৫।আস্ষি শু ১১ 
১৮২২।বৈ কক 
১৮৫২। 
১৮৭৯|আশ্বি কু ১৪ 
১৮৮৩আশ্বি পু ১৪ 
১৯৩৮।ফা শু ২ 


জৈন 1১৮৩] জৈন 


৩ বীর্যযগ্রবাদপুর্ব-_চক্রী, কেবলী ও দেবগণের ক্ষমতা 
ও জ্ঞানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ৭০০০৯** পদ । 

৪ অন্তিনান্তিগ্রবাদপূর্ব- দ্রব্যের অন্তভূক্কি পঞ্চ অন্তি- 
কায়ের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের মত সমালোচনা! । ৬০০*০০ পদ । 

৫ জ্ঞানপ্রবাদপূর্ব-_পাঁচপ্রকার জ্ঞান ও তিন প্রকার 
অজ্ঞানের মূল এবং জ্ঞানী ও অজ্ঞ/নীদিগের বিষয় লিখিত 
হইয়াছে । ৯,৯৯৯,৯৯৯ পদ । 

৬ সত্যপ্রবাদপূর্ব-_বাগৃগুপ্তির বিষয় বধিত হইয়াছে। 
১০১০০০১০৩৬ পদ । 

৭ আত্মগ্রবাদপূর্বব-_আত্মর কর্তৃত্ব ও তাহার সখ ছুঃখ- 
ভোগের বিষয় লিখিত আছে। ২৬,০০*১০*৬ পদ । 

৮ কর্ণাপ্রবাদপূর্ব-_মানবের কর্ণের বিষয় বরিত হই- 
যাছে। ১৮১০৪০০১০০০ পদ । 

৯ গ্রত্যাখ্যানপূর্ব- আত্মার বন্ধনাবস্থা, কর্শের উদয় ও 
শমাবস্থা, অসৎপরিত্যাগ এবং ব্রত ও বাহাচারের প্রক্কৃতি 
কথিত হইয়াছে। ৮৪৯০৯০* পদ । 

১* বিদ্যানুবাদপূর্ব-_বিদ্যার যুক্তি প্রভৃতি অষ্টাংশের 
বিচার । ১১৪*০০০৪ পদ । 

১১ কল্যাপূর্ব--৬৩ জন শলাকাপুরুষের শুভকার্ষ্যের 
পুনরালোচনা। ২৬০১০০৪১০০০ পদ । 

১২ প্রাণাবায়পুর্ব--ওষধের বিবরণ। ১৩০০০ পদ। 

১৩ ক্রিয়াবিশালপূর্বব-ছন্দ, অলঙ্কার, কবিতা প্রভৃতি 
নির্ণায়ক গ্রন্থ । ৯*,০০০,৯০০ পদ । 

১৪ লোকবিন্দসারপূর্ব-_-এই পুস্তকে মুক্তি ও তৎসংক্রান্ত 
অন্তান্ বিষয়ের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে । ১২৫*০০,০০* পদ । 
পূর্ববাদগুলিতে মোট ৯৫৫,০*০,০৫ পদ আছে। 

পুর্ব” গ্রন্থগুলি দিগম্বরদিগের ধর্শান্ত্ররে একটী 
গ্রধান বিভাগ) কিন্তু এগুলি দ্বাদশ অঙ্গ দৃষ্টিবাদের 
অন্ততূক্ত। 

চুপিক! ৫ ভাগে বিভক্ত। তাহাদের নাম__ 

১ জলগতা-_-জলোপরি ভ্রমণ ও মন্ত্র গ্রভৃতি দ্বারা জলের 
গতিরোধ গ্রভৃতির বর্ণনা । ২০,৯৮৯,২০* পদ । 

২ স্থলগতা--স্থুলে ভ্রমণ জন্ত মন্ত্র তন্ত্র প্রভৃতির বর্ণন]। 
২১৯৮৯১২৭ প্দ। 

৩ মায়াগতা-_এঁন্রজালিক পদার্থের হ্ঙ্ির জন্য মন্ত্র 
প্রভৃতি । ২৭১৯৮৯,২৪৪ | 

৪ রূপগতা_ইচ্ছান্ুসারে যে কোন মূর্তি গ্রহণ 
করিবার উপায় এই গ্রন্থে শিক্ষ/ দেওয়া হইয়াছে। 
২৪,৯৮৯,২৪৪ পদ। 


৫ আকাশগতা-_-আকাশে পরিজুমণ করিবার জন্য মন্ত্র 
শিক্ষা । পদ ২০১৯৮৯১২৪৪০ । 

সর্ব চুলিকায় মোট ১৪৪৯৪১৬০৩০৩ গুলি পদ আছে ] 

গণধরগণ-বিরচিত শেষ অঙ্গে ও তাহার পঞ্চ বিভাগে 
মোট ১*৮৬,৮৫৬০০৫ গুলি পদ এবং দ্বাদশ অঙ্গে 
১,১২৮,৩৫৮০০৫ গুলি পদ | তন্মধ্যে জিন উচ্চারিত পদ মোট 
১৬৩৪৮৩৯৭৮৮৮ । 

১ম পুর্বে ১০টা বস্ত, দ্বিতীয়ে ১৪, তৃতীয়ে ৮, চতুর্ধে ১৮, 
পঞ্চমে ১২, যষ্টে ১২, সপ্তমে ১৬, অষ্টমে ২৯, নবমে ৩৯) দশমে 
১৫, অবশিষ্টগুলির প্রতোকে ১০টী করিয়! বস্ত বা বিষয় 
আছে। ১৪ পূর্বে মোট ১৯৫ ধস্ত আছে। প্রতি বস্ততে 
২*টা প্রাভৃূত আছে; সুতরাং মোট প্রাভৃতের সংখ্য। ৩,৯**। 

অঙ্গবাহ্‌ ১৪ খানি। তাহাদের নাম যথা_-১ সামায়িক, 
২ চতুবিংশতিস্তব, ৩ বন্দনা, ৪ প্রতিক্রম, ৫ বৈনগ়িক, ৬ 
কৃতিকর্, ৭ দশবৈকালিক, ৮ উত্তরাধায়ন, ৯ কল্পব্যবহাঁর, 
১০ কল্লাকল্পবিধানক, ১১ মহাঁকল্ন, ১২ পুগডরীক, ১৩ মহা-. 
পুণ্তরীক, ১৪ অশীতিকসম । 

অন্নধী, অশিক্ষিত অর্থাৎ সাধারণ লোকের নিমিত্ত উক্ত 
১৪ খানি অঙ্গবাহ্‌ রচিত হইয়।ছে। ইহাতে মোট ৮*১০৮১৭৫ 
গুণি পদ আছে। 

জাতিতেদ। অঙ্গাদি গ্রাটীন সিদ্ধান্ত পাঠে জানা যাঁয় যে, 
জৈনদিগের মধ্োও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শূদ্র এই চাতুবর্ণের 
বিধান আছে। তাহাদের মতে আদিজিন হইতেই বর্ণ ধর্ম 
উৎপত্তি হইয়াছে (১)। ক্ষত্রিয়াদি ত্রিবর্ণ অপি, মসী, কৃষি, 
বিদ্যা, বাণিক্বা, শিল্প এই ৬্টা বৃত্তি দ্বার জীবিকা নির্বাহ 
করিবে (২)। ক্ষাত্রয়গণ রাজ্জযাদি রক্ষা ও ছুঃখিতের ছৃঃখ 
মোচন করিবে, একমাত্র শস্ত্রই ইহাদের উপজীবিকা। 
বৈশ্যদিগের কৃষিবাণিজ্য পণুপালনই একমাত্র জীবনোপায়। 
শূদ্র, তিন বর্ণের সেবা করিবে। ক্ষত্রিয়কুমারগণের মধ্যে 
যাহার! পঞ্চমহাব্রতপরায়ণ ভরত তাহাদিগকে ব্রাঙ্মণ করিয়া 
পশ্চাতে স্থষ্টি করিলেন (৩)। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতি- 
গ্রহ, ইজ্যা, ততক্রিয়া অর্থাৎ যাজন, এই ৬টা ব্রাহ্মণের ধর্ম। 


(১) ণ্বর্ণাশ্চোৎপাদিতান্তেন তদানীমাদিবেধস। |*জিনসং ৪1১৪ 
(২) “অনির্মযিঃ কৃষিধিদা। বাণিজ্যশিল্পমিত্যপি | 

কর্মাণি ষড়.বিধানি স্থ্যঃ গ্রজাজীবনহেতবঃ ॥ 

রয় ক্ষত্রিয়বিট্শূড্রাঃ ক্ষতত্রাণাদিভিগ গৈঃ ।”জিনসং ৪1১২। 
(৩) “ক্ষতরিয়েযু কুমারেষু যেধুব্রতপরায়ণাঃ | 

সৃষটান্তে ব্রক্মণাঃ পশ্চান্তরতেনাস্ত্যবেধসা |” ৪1১৮ 
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গ্রতোক ব্রাহ্মণ শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। 
শিখা ও যজ্ঞোপবীত ত্রাঙ্গণের চিহ্ৃম্বরূপ (8)। জৈন শাস্ত্র 
মতে, শুদ্র ছুই গ্রকার_-কারু ও অকারু, রজক চর্মকার 
গ্রভৃতি কারু, অপর সকলে অকারু। কারু আবার ছুই 
প্রকার এক স্পৃশ্ঠ অপর অশ্পৃশ্ত, অন্পৃশ্ঠগণ সমাজবাহ অর্থাৎ 
অব্যবহার্যয এবং স্পৃশ্ঠগণ ব্যবহার্য (৫)। 
আবার প্ৈনশান্ত্রকার লিখিয়াছেন, প্রকৃত মনুষ্যজাতি 
এক, কেবল বৃত্তিভেদ অনুসারে চারিপ্রকার হুইয়াছে (৬)। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব এই তিন উত্তম বর্ণ সংস্কারের অধি- 
কারী এবং পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি সম্পন্ন করিতে 
পারে। শূদ্রগণ অভূমি, সৈই জন্ত সংস্কারের অযোগ্য, ইহারা 
আপনাদের মধ্যে বিবাহ করিবে, অন্ত বর্ণে বিবাহ করিতে 
পারিবে ন। (৭)। 
শৌচাশৌচ। জন্ম বা মৃত্যু হইলে বান্ধবগণের মধ্যে 
সকলেরই অশৌচ হয়। ক্ষত্রিয়ের অশৌচকাল পাচদিন, 
ব্রাহ্মণের দশদিন, বৈশ্তের বারদিন এবং শূদ্রের ১৫ দিন 
মাত্র। রাজ! ও তপন্থিগণের অশৌচ হয় না। আর্তি, দুিক্ষ- 
অস্ত্র, অগ্নি ও জলপাত দ্বার! মৃত্যু অথব! বিদেশে মৃত্যু হইলেও 
স্বগোত্রীয়গণের অশৌচ হয় না। শিশুগণ অন্পৃত্ত লোকের 
রবে থাকিলেও চুড়াকরণ পর্য্যন্ত অশুচি হয় না। খতুমতী 
স্ত্রী চারি দিনে যেপর্যযস্ত নাস্সান করে, সে পধ্যন্ত অশুচি 


(৪) “অধীত্যধ্যয়নে দানপ্রতীচ্ছেজ্যা চ তৎক্রিয়া। 
শিখা যজ্ঞেপবীতঞ্চ লিঙ্গং তেষাং প্রকল্লিতম্‌ ॥” ৪1১৯ । 
(৫) “তেষাং শুশ্রষণে শৃদ্রান্তে দিধা কার্বকারব:। 
কারবে। রজকাদ্যাঃ স্থযস্ততোন্তে স্যারকারবঃ ॥ 
কারবোপি মতা দ্বিধা ম্পৃশ্তাম্পৃষ্ঠ বিকল্পতঃ। 
তত্রাহস্পৃশ্ঠ।: গরজা বাহ্থা স্পৃশ্তাঃ স্থার্কঁকাদয়ঃ ॥৮ ৪1১৬-১৭ 
(৬) “মন্ুষ্যজাতিরেকৈব জাতিনামোদয়োস্তবা। 
বৃত্তিভেদ1 হি তট্চেদ। চাতুর্বিশ্য মিতিশ্রিতাঃ ॥” ৪1২৪ । 
(৭) পনীচাঃ স্যরবগন্তব্যাঃ শুদ্রা এতে হৃতৃময়ঃ | ২৪ 
শুদণামুপনীত্যাদিসংস্কারে! নাভিসম্মতঃ 
যন্নেতে জিনদীক্ষার্া বিস্াশিল্লোচিতান্বয়াঃ ॥ ২৬ 
অযোগ্যতা চ তাত্রৈষামতুমিত্বাৎ স্ুসংস্কতেঃ। 
নীচান্বয়ে ছি সংভৃতিঃ শ্বভাবাত্তদ্বিরোধিনী ॥ ২৭ 
ব্রৈবধিকেন বো়ব্যা স্তাত্রৈবর্ণিককম্ভক! | 
শৃঁদ্রেরপি পুনঃ শুড্রান্বাপবান্তা ন জাতুচিৎ॥” ২৯। 
দিগন্বরাচার্যয চন্র গ্রভস্থরিকৃত জিনসংহিত| ৪ পরি'। 


[ ১৮৪ ) 


(৮) "হৃতকপ্রেত কাঁশৌচং ব্যাপ্রুযাৎবান্ববানপি। 


জৈন 


থাকে (৮)। এতিন্ন গ্রাতোখান, শৌচ, আচমন ও অঙস্ঠাসাদি 
হিন্দুদিগের সমান। জৈনেরাও হিন্দুগণের ভার গোময়াদি 
দ্বারা পুঞ্জাস্থান পরিশুদ্ধ করিয়া! থাকে (৯)। 

জিনপুজক লক্ষণ । জিনসংহিতায় লিখিত আছে, সুন্দর, 
সম্যগ্দৃত্ি, পঞ্চব্রতপরায়ণ, চতুর, শৌচবান্‌ ও বিদ্বান এইরূপ 
তিন বর্ণ জিনদেবের পৃঁজায় অধিকারী। কিন্তু শৃদ্র, মন্দ 
প্রকৃতি, অন্তকপরিদুষিত, অধিকাঙ্গ, হীনাঙ, দীর্ঘপ্রবাসী, 
মূর্খ, তক্ত্রালু, অতিবৃদ্ধ, বালক, লুব্বপ্রকৃতি, ছষ্টাত্মা, দ্বাস্তিক, 
মায়িক, অশুচি, বিরূপাঙ্গ এবং যাহারা জিনসংহিতা অবগত 
নহে, তাহারা জিনদেব পুজার অনধিকারী। জিনপুজক 
মাত্রেরই জিনসংহিতার মর্ম গ্রকৃতরূপে অবগত হওয়া আব- 
শ্তটক। অনধিকারী ব্যক্তি যদিও জিনদেবের পুঁজ! করে, 
তাহা হইলে সেই রাজ্যের প্রভূত অমঙ্গল হয় এবং সেই দেশের 
রাজার মৃত্যু হয়। এইজন্ত বিশেষক্মপে পরীক্ষা! করিয়া জিন- 
পৃজক নিযুক্ত করিবে (১০)। সংগুণশালী পুজক নিযুক্ত 
করিয়৷ পূজা! সম্পন্ন হইলে নানাগ্রকার সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ 
হইয়া থাকে এবং উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হয়। 


০ 


ক্ষত্রিয়াণাং তদাশৌচমিষ্যতে পঞ্চবাসরান্‌ ॥ ৩৯ 
দশাহং ব্রাঙ্গণানাং স্ান্থাদশাহং বিশাং ভবেৎ। 
শূদ্রাণামর্ধমাসং স্তানৈতপতপন্থিনোঃ ॥ ৪০ ॥ 
আর্তিদুঙিক্ষশন্ত্রগ্িজলপাতার্দিনা মৃত । 
নাশৌচং গোত্রজানাং স্তাদ্দেশাস্তরমূ তাবপি ॥ ৪১ 
তটৈৰ ন ভবেচ্চৌলাৎ পূর্বং বালমৃতাবপি। 
অশ্পৃশ্ত নসংস্পর্শাদাচৌলান্নাশুচিঃ শিশু; ॥ ৪২ 
আক্মানাদশুচিং পুশ্পবতী তদর্শনাৎ পরম্‌। 
স্ানং চার্ভবসংদৃষ্টিদিবসাতধর্যবাসরে ॥” ৪1৪৩ । 

(৯) “গোময়ৈক্ল'তনৈঃ শুদ্ধৈঃ সমার্জিতমহীতলে |” ৮৪ । 


(১০) “ত্রৈবণিকো হভিরূপাঙ্গ সমাগৃদৃষ্টিরণুরতী । 


চতুরঃ শোৌচবান্‌ বিদ্বান্‌ যোগাঃ স্যাজ্জিনপৃজনে। 

ন শুদ্র; স্তারছুরৃষ্টির্ন পাপাচারপপ্ডিতঃ। 

ন নিকষ ক্রিয়াবৃত্তিন্নস্তকপরিদূধিতঃ ॥ 

নাধিকাঙ্গে! ন হীনাঙ্গে। নাতি দীর্ঘনিবাসনঃ | 

নাবিদ্ষো ন তন্ত্রালু নাতিবৃ্ধো৷ ন বালকঃ ॥ 
নাতিলুদ্ধো৷ ন ছৃষ্টাত্ম। নাতিমানী ন মায়িকঃ। 

নাশুচি নঁবিক্বপাঙ্গে। নাজানন্‌ জিনসংহিতাং। 

নিিদ্ধঃ পুরুযোদেব যদার্চেৎ ব্রিঞ্গণ গ্রভূং। 
রাজরাষ্ট্রবিনাশঃ স্তাদ্ব্ুকারকয়োরপি ॥” (জিনসং ৩২-৫) 


জৈন ধু 


. জিনগ্রতিষ্ঠাবিধি। - প্রতিষ্ঠার পুর্বদিনে বিশুদ্ধ জলে 
পুর্জিত পীঠ প্রক্ষালিতত করিবে । সমস্ত দিন অনশন থাকিয়া 
উহ্হার অধিবাস করিবে । পরে এঁ পীঠ পুষ্পমাল! দ্বার! 
পরিশোভিত এবং চতুর্দিকে দীপ সকল প্রজলিত করিবে। 
দর্ভমাল! পুষ্পমণ্ডপে প্রদান করিবে । পরে এই পুষ্পমণ্ডপে 
জিনমুত্তি স্থাপন করিবে। প্রতিমা! যদি অচল! হয়, তাহা 
হইলে তাহার উপরি সরম্ধক জলপুর্ণ একটী ঘট স্থাপন 
করিবে । আর যদি সৌধী হয়, তাহা হইলে কুস্তের অধোভাগে 
প্রতিবিষ্বক দর্পণ রাখিবে এবং চতুর্দিকে যথাবিধি অগ্নি 
প্রক্ষেপ অর্থাৎ হোম করিবে (১১)। 

তাহার পর দর্ভ প্রভৃতি দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। 
তদনস্তর অগ্িত্রয়কে অর্চনা! করিবে। এইরূপ পূর্ববক্রিয়া 
সম্পন্ন করিয়া সমাহিতচিত্ত হইবে। তদনস্তর এই মন্ত্র দ্বারা 
পুশ্প।ঞ্জলি প্রদান করিতে হয়। 
দস ভূতুবঃস্বরধিরাজকিরীটকোটি- 
রত্বগ্রভাপটলপাটলিতা জ্বি যুগ্মং। 
_.নত্বা জিনেন্ত্রমথ তৎ প্রতিমা প্রতিষ্টা 
প্রশ্নাবনায় কু্মাঞ্জলিমুতক্ষিপামি ॥” 
এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিরে। পরে ভূমি শুদ্ধি 
করিয়! ও তাং অহত্তযঃ ন্বাহা, গু ীং পিদ্ধেভ্যঃ স্বাহা ও হীং 
সুরিতাঃ স্বহা, 
সাধুভাঃ স্বাহা, ইত্যাদি মন্ত্র সকল লিখিবে। পরে ৮টা 
পত্রে জয়, জলা, বিজয়া, মোহ, অজিত, স্তস্তা, অপরাজিতা, 
স্তস্তিনী এই ৮টী লিখিবে। কালী, মহাকালী, গৌরী, 
গান্ধারী, আলা, মালিনী, মানবী, বৈরাটা, অচ্যুতা, মানসী, 
মহামানসী, রে[হিণী, প্রজ্ঞপ্ডতি, বজ্জশৃঙ্খলা, রজজান্কুশ1, অ প্রতিচক্রা, 
পুরুষদত্ত। ১৬টী পত্রে এই ১৬টা বিদ্যাদেবতা প্রতিষ্ঠাপিত 
(১৯) "তৎগ্রতিষ্ঠাপনাৎ পূর্ববদিনে | শুদ্ধললে ততঃ 
অচ্চিতাং ক্ষালিতাং পীঠাং সোপবাসো! ইধিবাসয়েৎ ॥ 
প্রাগেবোপরি ত্রার্যযঃ কল্পয়েৎ পুষ্পমওপং। 
দর্ভমালাবৃতং দীপদীপ্রং যবনিকাৰ্িতং ॥ 
গ্রতিদাচেদচাল্যান্তাহুপত্ধ্য্তাঃ সরন্ধ,কং। 
লদ্ঘমানঘটং সুরিরর্ধীয়াদঘুপুরিতং ॥ 
সৌধী চেৎ গ্রতিম! শ্রেয়ং সংক্রান্তপ্রতিবিষ্বকং। 
দর্পণং সংশ্রবন্থ।রি কুস্তস্তাধো নিবেশয়েখ॥ 
অগ্নিঞ্চ ভূহুয়াৎ দিক্ষু প্রোক্ষণাদ্যন্ত তথ্দিধো। 
ততঃ গুদ্ধৈঃ পুরস্তন্কাঃ পাঁবকং ভূহ্‌য়াৎ কুশৈঃ। 
ততশ্চািত্ররং প্রার্চেৎ পৰিত্রং পরষে্টিনং 1 
(জ্িনসংহিতা ৬ প" ১--৩) 





৮ ০ ও 


ধা 


ও হৌং পাঁবকেত্যঃ স্বাহা, ও ভীং সব্ব- 


১৮৫ ] 


শস্পি পাশ শী পেপে সপ? পপ 


৪৭ 


জৈন 


করিবে । পরে ২৪টা পত্রে মরুদেবী, বিজয়া, স্থষেণা, সিদ্ধার্থ, 
মঙ্গলা, গুসীমা, পৃথিবী, লক্ষ্মণ, জয়রামা, স্থনন্না, নন্দা, জয়া- 
বতী, স্তামা, স্থপ্রভা, সুবৃতা, অচির, শ্রীকাস্তা, মিত্রমেনা, 
প্রভাবতী, সোমা, পিপ্লল, শিবদেবী, বামা, প্রিয়কারিণী এই 
২৪টা পিনমাতৃক! প্রতিষ্ঠাপিত করিবে । ৩২টা পত্রে অসুর, 
নাগ, স্তপর্ণ, দ্বীপ, উদধি, গনিত, বিদ্যুৎ, দিক্‌, অগ্মি, বায়ু, 
কিন্নর, কিম্পুকষ, গরুড়, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, চন্্র, 
আদিত্য ইত্যাদি ৩২টী দেবেন্ত্রকে প্রতিষ্ঠাপিত করিবে । 
প্রত্যেক দেবতার আর্দিতে গুকার ও অন্তে স্বাহা! এবং নাম 
চতুর্থী বিভক্ক্যন্ত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে (১২)। পরে 
আকরশুদ্ধি করিবে। সুগন্ধি পুষ্পবাসিত অগুরু চন্দন 
প্রভৃতি বিভূষিত মণিময় কলদদ্বার! “ন্লাপয়ামি স্বাহা” বলিয়া 
স্নান কর।ইবে। 

"গু কালাগুরুকপুঁরশর্করাহছরিচন্ননৈঃ। 

কল্পিতেন স্ুধূপেন পুজয়ামি জগদ্গুকং ॥” ইত্যাদি মন্দ্ধার! 
পূজা করিবে। 

এই প্রকারে জিনদেবের প্রতিষ্ঠা করিবে । জিনদেবের 
প্রতিষ্ঠা হইলে প্রতিদিন তাহার পুজা করিতে হয়। জিন- 
সংহিতার মতে__যে জিনদেব প্রতিষ্ঠা করে, সে সকল ছুংথ 
হইতে বিষুক্ত হয় এবং অশেষ সখসম্পদ লাভ করে (১৩)। 

এতত্তি় জিনসংহিতায় সাক়্ং, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাপৃজা, হোম, 
আরতী, বলি, বিসর্জন, নিত্যপুজা, শান, কলসম্থাগন, 
কান্তিক মাসে দীপাবলী, ধ্বজারোহণবিধি, ধ্বজোৎনব, 
অস্কুরার্পণ, প্রায়শ্চিত্ত, জীর্ণোদ্ধার, তপপি, পুণ্যাহ, রথধাত্রা, 
ভূমিপরীক্ষা, বাস্তযাঠ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, এ সকল 
ক্রিয়াকাণ্ডের অনেকাংশ ব্রাহ্মণদিগের ক্রিয়াকাণের অনুরূপ । 

দিগন্ধর-মত।-_মহাবীরের নির্বাণের ৬০৯ বৎসর পরে 
(৮৩ খুঃ অব্ধে) দিগম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। এই 
সম্প্রদায়ভূক্ত বাক্তিগণ কুন্দকুন্দাচার্ষ্যের গ্রস্থাবলী প্রমাণরূপে 
গ্রহণ করিগ্কা থাকে । 

কুব্দকুন্দের প্রবচনসার গ্রন্থথানি দিগন্বর-সমাজে অতিশয় 
গ্রসিদ্ধ। জিন-ধর্শ-গ্রচারের জন্ত কমলপালের অন্রোধে 


(১২) পগুকার পূর্বং স্বাহাস্তং নাম চতুর্্যস্তং স্থাপয়েৎ।” 
(১৩) “স্বস্তিত্রী সুখসির্ধিবৃদ্ধিবিভবপ্রখাতে ষঃ পৃজ্যতা 
কীর্তিঃ ক্ষেষমগণ্যপুণ্যমহিসা দীর্থযুরারোগ্যবৎ ॥ 
সৌভাগ্যং ধনধান্তসম্পদচন্বং ভদ্রং গুভং মঙ্গলং 
ভূমাদ্ত্বব্যজনন্ত ভাম্বতি দ্বিনাধীশে গ্রতিষ্ঠাপিতে |” 
(জিনসংহিত1 ৬ প') 


জৈন 


হেমরাজ এই পুস্তকের একখানি হিন্দী টাক! প্রণয়ন করেন। 
সটীক প্রবচনস।র, সকলকীর্তি-রচিত প্রশ্নোত্তরোপাসকাচার, 
তত্বার্থহার, উমাস্বামি-রচিত তবার৫াধিগম বা জৈনসূত্র দিগম্বর- 
দিগের মত-প্রতিপাদা প্রধান গ্রন্থ । 

দিগম্বরদিগের মতে তীর্ঘস্কর, সিদ্ধ ও শ্রমণদিগকে অতি- 
শয় মান্য করা বর্তব্য। পরমেন্ঠিদিগকে অর্চনা করিয়! সাম্যা- 
বন্থ। প্রাপ্ত হওয়(ও প্রার্থনীয় । যাহারা সম্যগ্দর্শন ও বিশুদ্ধ 
জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহারাই এই অবস্থ। প্রাপ্ত হইতে 
পারেন। জীব আত্মচারিত্র দ্বার দেব, অস্থুর ও মানবদ্িগের 
উপর প্রতৃত্ব ও নির্বাণ লাভ করিতে পারে (১)। এই চারিত্র 
সাম্যর্শন এবং জ্ঞানের প্রকৃত তত্বের বিশ্বাসের সহিত সংশ্লিষ্ট । 
হেমাঁচার্ধ্য প্রবচন-টাক।য় লির্িয়াছেন চারিত্র খ্বিবিধ--বীত- 
রাগ অর্থাৎ কামনাশুন্ত এবং সরাগ অর্থাৎ সকাম। প্রথম 
প্রকার চারিত্রে মোক্ষ এবং দ্বিতীয় প্রকারে গ্রতুত্ব লভ হয়। 


[ ১৮৬ ] 


চারিত্র এবং ধর্ম এক পদার্থ। ধর্ম বলিতে সাম্য বুঝায়।, 
মনুষ্য যখন মোহ ও ক্ষেতাখিকারের অনেক উদ্ধে 'শবস্থিতি। 


করেন, তখন আত্ম! কিম্বা আত্ম'র পরিণ।ম সাম্য।বস্থ। প্রাপ্ত 
হয় (২)। দিগম্ধরদের মতে আত্ম। তিন প্রকার--বহিরাগ্জা, 


। 
1 
। 
॥ 
॥ 


অন্তরাম্মা ও পরমাত্মা। মুর্খ, অবিশ্বাসী, ধ্যানহীন, পাপী, 


ও সংসারাক বাক্তির আত্মই বহিরাত্মা । বিশ্বাসী, চিন্তা, 
শীল ও ধাম্মিকগণের আয্মাই অন্তরাত্মা এবং মুক্ত সাধুগণের 
আত্মাই পরমা স্মা । 

কোন বস্তর পরিণত অবস্থ। সেই বস্ত্র ধ্বংস পর্যান্ত বিছ্য- 
মান থাকে, অতএব আত্ম ধণ্ অবস্থা পরিণত হইলে আন্মা 
ও ধর্শে কোন প্রভেদ থাকে না, সংক্ষেপে ধর্মই আত্মার 
উন্নত বা পরিণত অবস্থা (৩)। 

আম্মার তিনপ্রকার উন্নতি বাপরিণতি। জীব উর্নতিশীল ও 

ও পরিবর্থনশীল ! দান, অর্চনা ও উপবসাদি অ(চর্ণ দ্বারা 
ক্রমে শুভ হয় এবং দ্বিপরীত আচরণ দ্বার! ক্রমে অণু ঘটে । 
(১) “তেসিং বিস্তদ্ধদংসণণ(ণপধাণাসমং সম।সিজ্জ। 

উবমংপয়ামি সন্মং জত্বো নিব্বাণনংপতী ॥ ১1৫। 

ংপজ্জদি নিব্ব।ণং দেবাস্থরমণুয়রায়বিহবেহিং। 

জীবস্স চরিত্তাদে দংসণণাণপ্দ্বাণ[ও ॥৮ ১৬ প্রবচনসার | 

“সম্যদ্রর্শনজ্ঞ।নচারিত্র।ণি মোক্ষমার্গঃ। ১ 

তার্থশ্রদ্ধ।নং সম্যগ্দর্শনম্‌ ॥” জৈনমথ* ১।২। 
(২) “চারিতং খদু ধন্মে। ধন্মে। জো সো সমো তি গি্গিটুঠে। ॥ 

মোহথ্‌কোহুবিহণে! পরিণ।মো। অপণে।ধ সমে।॥” প্রবণ ১৭। 
(৩) “পরিণমদ্ি যেন দব্বং তক্কালং তন্ময়ং স্তি পর্নত্তং। 

তম্হ! ধন্মপরিণদে! আদ! ধন্মে। মুণেয়বের! ॥৮ ১1৮। 


পাশ 


জৈন 


জীব বানাপরিশৃন্ত হইয়! উন্নত ও পরিবর্তিত হইলে পবিত্র ও 
গ্গাম্যাবস্থ। প্রাপ্ত হয়। 
জগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার কালক্রমে কোন 
প্রকার পরিণাম হয় না, অথবা এমন পরিণাম নাই যাহা 
পদার্থ বহিতূতি। কোন বস্তর অস্তিত্ব বলিলেই কোন 
দ্রবা, তাহার গুণ ও কালক্রমে তাহার পরিণ।ম বুঝায় (৪)। 
জীব যখন অন্তরে পবিত্র ও শুদ্ধভাব অনুভব করে, তখন 
আত্ম। ধর্দদে পরিণত হইয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। যখন আম্ম! 
শুভ ভাব অনুভব করে অর্থাৎ যখন ধর্ম সদনুষ্ঠানে পরিণত 
হয়, তখন ব্বর্গনুখ অনুভূত হইয়া থকে (৫)। 
আমার পরিণাম অশুভ ও দেষযুক্ত হইলে জীব অতি- 
শয় নীচ, পণ্ড অথবা নারকীয় যোনিতে জন্মগ্রহণ করে 
এবং বহুকাল নানাবিধ যোনি ভ্রমণ করিয়া অতাস্ত কষ্ট 
ভোগ করে (৬)। 
অতুযুন্নত পরিণাম ও তাহার ফল।--শুদ্ধ আচরণ দ্বারা 
আত্মা অত্যুন্নত পরিণাম প্রাপ্ত হইলে জীব ইন্দ্রিয়াতীত নানা- 
বিধ অতুলনীয়, অসীম ও অবিনশ্বর স্থ অনুভব করে (৭)। 
শ্রমণগণ শুদ্ধোপযুক্ত ও পবিত্র ভাবপ্রবণ। ইহার! 
প্রত্যেক বস্ত ও তাহার কারণ সম্যক অবগত আছেন । ইহার! 
ইন্দ্রিয় বিঞয় করিয়াছেন এবং বিবিধ ক্লেশ সহা করিতে 
অভ্যস্ত হইয়ছেন। ইহার! নিফাম, ইহাদিগের নিকট সুখ ও 
ছুঃখ উভয়ই সমান । 
ধিনি পবিত্র আচরণ দ্বারা অস্থরে সর্বদ! শুদ্ধভ।ব অনুভব 
করেন, তিনি জ্ঞানের অন্তর।য় ও মোহ হইতে বিমুক্ত এবং 
তিনিই সর্ধজ্ঞতা ও আত্মনির্ভরতা লাভ করিতে সমর্থ। 
যে ব্যক্তি উক্ত রূপ আচরণ দ্বারা আম্মমর চরম-পরিণ।ম 
প্রাপ্ত করিয়! সর্বজ্ঞত লাভ করেন, তিনি ত্রিভুবনের রাজা- 
দিগেরও নিকট মান্ত প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় তিনি 
স্বয়মাত্মা এবং ন্বয়স্ত, নামে পরিচিত হন (৮)। 
(৪) ণখি বিণা পরিণামং অখে। অথং বিণেহ পরিণামে । 
দববগ1পজ্জয়খো! অথে! অখিত্তণিববত্তো ॥ ১১৪ ॥ 
(৫) “ধন্মেণ পরিণদপ্পা। অগ্প। যদি সুদ্ধনংপ ওগজদে।। 
পাবদি নিবব।ণসথহং লুহোবজ্ধুতো ব সগৃগন্থহং ॥৮ ১1১১। 
(৬) “অন্থহোদয়েন আদা কুণরো! তিরিও ভবিয় গেরইয়ো। 
ছধ্কমহস্সেছিং সদা অভিদ,দো! তমদি অচত্তং ॥৮ ১২ 
(৭) “অধিলয়মাদসমুখং বিসয়াতীদং অণোবমমণংতং | 
অব্বচ্ছিনং চ নুহং ুদ্ধবওগগ্গসিন্ধাণং ॥” ১1১৩ । 
(৮) “তহ সো! লদ্ধসহাবে। সবব& সববলোগপদিমহিদে। | 
ভ্বদে। সঘমেবাদা হবদি সযংভূত্তি নি্দিটুঠো 0৮ ১/১৬। 








০:7৪ ক স্পিন 


জৈন 

এই অবস্থায় জীবের উন্নত অর্থাৎ সংগ্রবৃত্তিগুলি ক্রমশঃই 
স্ষনতি প্রাপ্ত হর, কিন্তু পর্ধ্যায়ক্রমে প্রতিক্রিয় ছার! সেগুলির 
নাশ হক ন! এবং জীবের নীচ অর্থাৎ অসৎ প্রবৃতিগুলি ক্রমশঃ 
বিলয় প্রাণ্ড হয়,_তাহার স্কুরণ হয় না। এই অবস্থায় 
জীবের মানসিক উৎপত্তি ও বিলয় উভয় ক্রিয়া একত্র কর্্মশীল 
হইয়! তাহার অপরিবর্তনীয় সন্ব। উৎপাদন করে। 

কোন বস্তর পরিণামের সহিত দেই বস্তর যুগপৎ 
উৎপত্তি ও বিলয় সম্বন্ধ। সেই বস্তর কোন বিষয়ে উদ্নত 
পরিণাম ও তদ্বহিভূতি বিষয়ের ধ্বংস সম্পাদিত হয়। প্রতি 
দ্রব্যেরই অন্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব বলিতে সেই দ্রব্যের 
পরিণাম, পরিবর্তন ও স্থায্বিত্ব বুঝায়। বস্তর উন্নতি বা 
পরিবর্তন হইলেও স্থুলতঃ বস্তটী একরূপই থাকিয়া যায় (৯)। 

জীবের ঘাতিকর্ম* দুরীভূত হইলে তিনি অনীম ক্ষমতা 'ও 
ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেন। তখন তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ 
থাকে না; ইন্্রিনগোচরীভূত না হইলেও তিনি নকল বিষয় 
অবগত হইতে পারেন। এইকালে তিনি পবিত্র জ্ঞান ও 
স্ুথে পরিণত হন (১০)। 

পবিত্র 'ও শুদ্ধ জ্ঞানবান্‌ জীবের ( অর্থাৎ কেবলীর ) কোন 
প্রকার দৈহিক সুখ বা ছুঃখ থাকে না। কারণ তখন তাহার 
জ্ঞান ইন্দ্িয়সাপেক্ষ নয়_তিনি ইন্ররিয়াতীত হইয়া পড়েন। 
তাহার জ্ঞান ও সুখ মন-সাপেক্ষ (১১) । 

পবিত্র ও শুদ্ধজ্ঞ।নসম্পন্ন কেবলী তৃত, ভবিষ্যৎ এবং 
বর্তমান সাক্ষ।ংভাবে দেখিতে পান। সাধারণ মানবের গায় 


(৯) “উপ্লাদে! ষ বিণাসে। বিজ্ঞদি সব্বস্স অথজাদস্স। 
পজ্জ(এণ ছু কেণবি অখো৷ খলু হোদি সব্তৃদে ॥৮ 
(প্রবচনসার ১১৮1) 
* কর্পা হুইভাগে বিস্তপ্ত। ঘাতী এবং অথাতী। খতিকর্ম 
পঞ্চবিধ-১ জ্ঞানাবরণীয় অর্থাৎ সতাজ্ঞনের প্রতিতস্বাক। ২ দর্শনা- 
বরণীয় অর্থ।ৎ টনমত-সিদ্ধ এবীকার্ধেয জবিশ্বাস;) ৩ মোহনীর 
অর্থাৎ বিতিন্ন আচার্ধা কর্তৃক প্রচারিত মত নির্ধংচনে সলোহ ও 
অসমর্থ উৎপাদক ;8 আগ্ধ অর্থাৎ চিরম্খপথের কফণ্টক। 
অঘাতী কর্ণও চতুর্বিধ। ১ বেদনীয় জর্থাৎ জেয় স্তর অতিত্ব 
সম্বন্ধে বিশ্বাম; ২ নমিক অর্থাৎ পৃথক্‌ নামধিশিও ব্যকির সমবায় বিশ্বাস 
৩ গোত্রিক অর্থ।ৎ অর্থৎদিগের শিষাসম্প্রগ।য় ভূক্তিতে জ্ঞান; ৪ বুধ 
অর্থাৎ ভীঘন রক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয় কাধা। (গোবিদা। নন্দ) 
(১৭) “পধৃকীণঘাদিকন্মে! অনস্তবরবীরিও অধিকতেজে| | 
জাদে। অদিন্দিও সো! ণানং সোথ্কং য পরিণমদদি ॥৮ ১৯ 
(১১) “সোথ্কং বা পু ছুখ্কং কেবলণাণিস্স গখি দেহগদং। 
জম্হা অদিন্দিয়ত্তং জাদং তম্হা ছু তং থেয়ং॥৮ ১২৪ 


( ১৯৮৭ ] 


জৈন 


তাহার অবগ্রহ প্রভৃতি প্রকরণ দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান 
লাভ করিতে হয় না (১২)। 

যে ব্যক্তি পবিত্র জ্ঞানে পরিণত . হইয়াছেন এবং যাহার 
ইঞ্জিয়শক্তি থাক! সত্ষেও ইক্জ্রিয়গুলি দ্বারা জ্ঞান নিয়মিত হয় 
না, তাহার নিকট কিছুই অজ্দ্ে় নহে। 

আত্ম। আনময় ও ব্যাপক | জ্ঞান বস্তব্যাপক। জেয বস্ত 
(লোক এবং অলোক (শুন্ত )। সুতরাং জ্ঞ।ন সর্বব্যাপী (১৩)। 

যাহার! আত্মাকে জ্ঞানের ন্তায় ব্যাপক বিবেচন। করেন না, 
তাহাদের মতে আত্মা হয় জ্ঞানাপেক্ষা ক্ষু্রতর নতুবা বৃহত্বর। 
যদি আত্ম! জ্ঞানাপেক্ষ। ক্ষুদ্র হয়, তবে জ্ঞান পিজে কিছুই 
জানিতে পারে না। কারণ আত্মাই চেতন, জ্ঞান অচেতন । 
জ্ঞান বড় হইলে আম্মা ব্যতীত অন্ত স্বানেও জান থাকিবার 
সম্তভব। আর জ্ঞানাপেক্ষ আম্মা বড় হইলে জ্ঞান ব্যতীত 
অন্তত্র আত্ম! থাকিবর সম্ভাবনা । কিন্ত তথায় জ্ঞান থাকিবার 
কারণ আম্মা চেতন হইতে পারে না অর্থাং এইকপ মনে 
করিতে হইবে যে, যে ষে স্থছনে জ্ঞান নাই, সেই সেই স্থানে 
আম্মা অচেতন, অন্তাত্র চেতন (১৪)। 

জিন-সাধুগণ সর্বত্র বিরাজিত এবং জাগতিক সর্ব দ্রব্যই 
তাহার্দিগের নিকট বর্তপান। 

প্রবচনসারে লিখিত আছে, জ্ঞানই আত্মা; কারণ আত্মা 
ব্যতীত জ্ঞান থাকিতে পারে না। কিন্তু আম্মা বলিতে 


জ্ঞান ও তদতিরিক্ত আরও কিছু বুঝাইতে পারে। যথা 
স্থখ, ক্ষমত। ইত্যাদি (১৫)। | 
কর্ম কখন প্রতিবন্ধকের কার্য করে। কর্ণ করিলে 


অবশ্তই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। যদি কর্ণফলে 
ভ্রমেচ্ছ৷ অথবা দ্বণার উদ্রেক হয়, তাহা হইলেই কম্ম শৃঙ্খল 
অথব1 বন্ধের কার্ধয করে; আর যদি উক্ত রূপ কোন ফলোৎ- 
(১২) পরিণমদো! খলু গাণং পচ্চথ্ক। সব্বদব্বপজ্জায় 

সো ণেদ তে'বিজাণদি ওগ্গহপুব্বাহিং কিরিয়াছিং॥৮ ১)২১। 
(১৩) “আদা! ণাণপমাণং ণাণং ণেয়প্পমাণমুদ্দিট্ঠং | 

ণেয়ং লোগালোগং তম্হ! ণাণং তু সব্বগয়ং ॥” ১২৩ । 
(১৪) প্ণাণপ্লমাণম।দ! ণ হবদি জস্সেহ তম্স সো আর্দা | 

হীণো বা অধিগো বা ণাণাঁদে! হবদি ধুবমেৰ ॥ 

হীণে! জদি সো আদ! তগ্রাণমচেদণং ণ জাণাদি। 

অধিগো বা! ণাণাদে ণাণেণ বিণ। কহং ণাদি ॥৮ ১২৬। 
(১৫) “ণাণং অগ্রত্তি মদং বউদি ণাঁণং বিণ] ণ অগ্লাণং | 

তম্হ। গাণং অপ্পা অগ্পা গাণং য অঞ্রং বা ॥ ১২৭ 

পরিণমদি েয়মট্ঠং গাঁদা অদি ণেব খাইয়ং তস্স। 

ণাণং ত্বি তং জিণিন্দাং খবয়স্তং কম্মমেবুত্ত। ॥ ১৪২। 


জৈন [ ১৮৮, ] দৈনৈ 


পত্তি না হয়, তবে কর্ধ হেতু কাহাকেও দেহত্যাগের পর 
সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হর না। গ্রতোক 
জীবকেন্ কোন না! কোন কার্ধ্য করিতে হয়) এমন কি 
অরহতৎদিগকে ও দণ্ডায়মান, উপবেশন, ভ্রমণ, ধর্মশিক্ষা। প্রভৃতি 
কার্ধা করিতে হয়। কিন্ত এ কার্যযগুলি স্বাভাবিক; ইহা 
দ্বার ভাহাদিগের মনে কোনরূপ প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় না। 
সুতরাং এই কর্ণ তাহার্দিগের বন্ধন স্বরূপ হইতে পারে না। 
যদ্দ্ারা ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান বস্তর অবস্থার যুগপৎ জ্ঞান 
জন্মে, তাহাকে ক্ষার়িক কহে, (কারণ কর্মের ধবংম ক্ষমতা 
অথব! ক্ষয় হইতে উৎপন্ন হুয়।) কিন্তু যেজ্ঞান যুগপৎ উৎপয় 
হয় না, ক্রমানুসারে একটীর পর আর একটীর উপলব্ধি হয়, 
তাহাকে ক্ষারিক অথবা অবিনশ্বর কিস্বা সর্বব্যাপী বলা 
যাইতে পারে না। 

কেবলীর সুখ ইঞ্জিয়গত নহে। এই স্থুখ শুভোপযষোগ 
অর্থাৎ মানসিক শুভাম্ৃভব হেতু উৎপন্ন হয়। 

যছার। দেবতা, যতি এবং গুরুর অর্চনা করে, ধর্থানু- 
ষানে গ্রবৃত্ব থাকে এবং উপবাপাদি আচরণ করে, তাহাদিগকে 
শুভোপযষোগী বল! হুইয়৷ থাকে। গুভোপযোগ অনুষ্ঠান 
করিলে আত্মা পশ্ববস্থা, মানবাবস্থাঁ এবং দেবাবস্থা এই 
তিন অবস্থায়ই ন্ুখান্নুভব করিতে পারে। এই সুখ শরীর- 
নিবন্ধ আম্মার প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় না (১৬)। ইহা ছুঃখের 
সহিত সংস্যই । এই স্ুখান্থভব করিলে বাসনা 'প্রজলিত 
: হইয়া উঠে এবং আত্মা তৃপ্তিলাভ না করিয়া বরং অস্থির হইয়া 
পড়ে। সুতরাং এই প্রকার স্থুখ ও অণ্ডভোপযোগ হেতু 
পাপ-পরিণামে যে ছুংখ এই উভয়ের, মধ্যে অল্প প্রাভেদই 
লক্ষিত হয়। উক্ত প্রকার সুখ ও ছঃখ কিছুই মানবের 
কামনা বিষয়ীভূত হওয়! উচিত নহে। যেব্যক্তি সর্ধগ্রকার 
মোহ, .রাগ ( বাসনা) ও দ্বেষ বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, 
তিনিই প্রকৃত সুখ ভোগ করিতে পারেন যেব্যক্তি জিন- 
প্রচারিত সত্য শিক্ষা করিয়াছেন এবং আপনাকে প্রকৃত জ্ঞান- 
ময় চেতন আত্মারূপে অন্তান্ত অচেতন পদার্থ হইতে পৃথক্‌ 
করিতে পারেন, তিনিই গ্রকৃত সুখভোগ করিতে সমর্থ। 

দিগম্বর-মতাবলম্বী কুন্দকুন্দাচার্যেযর মতে জয় বলিতে 
সগ্ুণ দ্রব্য এবং তাহার পর্যায় অর্থাৎ পরিণতি বা পরিবর্তন 
বুঝয়। 
০৬) “দেবদজদিগুরুপুজান্ু যেব দাণন্মি বা সুসীলেঙ্ু। 
উববাসাদিসু রে! জুছোবগওগপ্পগো অগ্পা ॥ ১1৬৯ 
জুত্বে! নুহেণ আদা তিরিয়ো বা মাগুসো ব দেবে বা। 
ভূদে। তাবদকালং লহদি সুহমিনদিয়ং বিবিহং ||” ১৭০। 


গুণ দ্রবোর সহিত সংশ্লিষ্ট ড্রবা হইতে পৃ্কৃভাবে গুণ 
পাকিতে পারে না। গুগই দ্রব্যের বিস্তৃতি । . পরিণাম ব 
পরিবর্তন কালের সহিত সধ্থন্ধ। সাময়িক পরিণামই দ্রব্যের 
দৈর্ঘ্য ও চরম ফল। দ্রবা এবং গুণ উভয়ই পরিবর্তনশীল। 
অনেকগুলি দ্রব্যের সংযোগে উৎপন্ন পরিবর্তনকে দ্রবা- 
পর্যায় কছে। জ্রব্যপর্য্যয় ছুই গ্রকার) ১ম সদৃশ পদার্থের 
ংযোগছেতু পরিণাম (বিকার), ২য় .বিসদৃশ পদার্থের 
ংযোগহেতু পরিণাম। | 

সদৃশ পদার্থের আণবিক মিশ্রণে প্রথম প্রকার পধায় 
উৎপন্ন হয়। ইহাকে স্বন্ধ কহে যথা দ্বাগুক, ত্রসরেধু (১৭) 
প্রভৃতি । জীব এবং পুদ্গলের মিশ্রণে দ্বিতীয় গ্রকার পর্য্যয় 
উৎপর্ন হয়, যথা-__মনুষ্য, দেবতা ইত্যাদি। 

গুণের বিকার বা পরিবর্তনও ছুই প্রকার । ১ম, একই 
দ্রব্যের গুণের আধিক্য বা নানতাবশতঃ বিকার, ২য় বিসদৃশ 
পদার্থের গুণের পরস্পর সংযোগহেতু বিকার । 

স্বভাবতঃ দ্রব্য সগ্ডণ ও পরিবর্তনশীল এবং যুগপৎ উৎ- 
পত্তিবিনাশশীলও বটে। এইরূপ অবস্থকে সত্ব। কছে (১৮)। 
যদিও সাধারণতঃ দ্রব্য ও তাহার গুণ অথবা পরিণাম 
পৃথক পৃথক্‌ বর্ণিত হয় বটে, তথাপি ইহাদিগকে একই 
পদার্থরূপে গণ্য করা উচিত; কারণ একটীর অভাবে 
অন্তটার সত্তা উপলব্ধি হয় না। একটা পুরাতন মৃগ্ময় 
পাত্র ভাঙ্গিয়৷ একটা নূতন গড়াইলে আমরা সেই একই 
মৃত্তিক! দেখিতে পাই। পদার্থ ছুইপ্রকার। দ্রব্যার্থিকনয় 
এবং পর্যায়ার্থিকনয়। দ্বিতীয় প্রকারে দৃষ্টিপাত করিলে 
আম্রা বিবেচনা! করি যে কথিত মুৎ্পাত্রটী নির্মাণে যাহ! 
পূর্বে ছিলনা তাহ! নির্মাণ কর! হইয়াছে; অর্থাৎ পধ্যয় 
বা পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে । প্রথম প্রকারে দেখিলে 
আমরা এই বিবেচনা করি যে পূর্বে যাহ! ছিল না, এমন 
কিছু নির্মাণ কর! হুয় নাই অর্থাৎ দ্রব্যটা নূতন পদার্থ নহে। 
সেইরূপ যখন কোন ব্যক্তি শুদ্ধ অথব1 অশুদ্ধ কার্ধা বার! বন্ধ 
অর্থাৎ দেবতা, মনুষ্য অথবা নারকীয় জীবে পরিণত হয়, 
তখন যর্দি আমর! পূর্বোল্লিখিত গ্রথম প্রকারে তত্প্রতি 
দৃষ্টিপাত করি, তবে তাহাকে একই জীব বঙিয়৷ দেখি; কিন্ত 
দ্বিতীয় প্রকারে তাহাকে একরূপ দেখি না, বরং ভিন্ন অবস্থায় 
ভিন্ন ভিন্ন জীব বলিয়া গণ্য করি। অতএব একই সময়ে 
একই দ্রব্যের কোন বিশেষ বিষয় শ্বীকারও কর! যাইতে 


(১৭) পঅণবঃ স্বন্ধাশ্চ ।” জৈনস্থ' ৫1২৬ । 
(১৮) “মন্দ ব্য লক্ষণম্‌। ২৯। উৎপাদবায়ধৌবাধুক্তং সৎ 
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পারে, অস্বীকারও কর! যাইতে পারে। ইহা হইতে সপ্ডভঙ্গী- 
নয়ের (সাত গ্রকার স্বীকারবাদের ) উৎপত্তি হুইয়াছে। স্তাদ- 
ক্যিবাদদে কোন বস্ত্র অন্তিত্ব স্বীকার কর! যাইতে পারে; 
স্যাক্লান্তিবাদে আবার সেই বস্তরই অস্তিত্ব অন্বীকার কর! 
যাইতে পারে। শ্ঠাদক্তিনাস্তিবাদে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কোন 
বস্তর সত্বা ও অসত্ব। গ্রচার করা যাইতে পারে। একরপ 
বিচারকালে কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব একই সময়ে 
চিন্তা করিলে সেই বস্তুকে স্তাদব্যক্তব্য বলা যাইতে পারে না। 

সেইরূপ কোন কোন সময় স্তাদস্তি-অবক্ব্য, স্তান্নান্তি 
অবক্তব্য এবং স্তাদস্তিনান্তি অবক্তব্য সমভাব হইতে পারে 
না। উক্ত সপ্তভঙ্গীনয়ের অর্থ এই যে একই বস্ত্র সর্বত্র 
সর্বকালে সর্বপ্রকারে এবং সর্ববস্তর আকারে বিদ্যমান 
থাকিতে পারে না। একই বসত এক স্থানে থাকিলে অন্তত্র 
থাকে না। শুদ্ধ এক সময়ে থাকিলে অন্ত সময়ে থাকে না। এই 
মত দ্বার এক্প বিবেচনা করিতে হইবে না যে, দ্রব্যের কোন 
নিশ্চয়তা নাই, কেবল মাত্র সমভাব্য লইয়া! আমাদিগের কাল 
কাঁটাইতে হইবে । কোন বিষয়ের সত্যতা বলিলে এই বুঝিতে 
হইবে যে কাল ও স্থানের বিশেষ বিশেষ অবস্থানে সেগুলি 
সত্য; সর্বত্র, সর্ধপ্রকারে ও সর্ধকালে নহে। 

দ্রব্যবিশেষ ও তাহার গুণ। দ্রব্য জীব এবং অজীব 
এই ছুইভাগে বিভক্ত । জীব চেতন অর্থাৎ জ্ঞানময়, আর 
অজীব অচেতন অর্থাৎ জ্ঞানশুস্ত। অচেতন পঞ্চবিধ যথা__ 
পুগল, ধর্ম, অধন্ম, কাল, আকাশ (২০)। আকাশ ছুই ভাগে 
বিভক্ত--লোক এবং অলোক । লোক জীব এবং প্রথম 
চারিপ্রকার অচেতন পদাথ-পরিপুর্ণ; অলোক শুস্তময়। 
কতকগুলি গুণকে মুর্ভ অর্থাৎ ইন্্িয়গ্রাহ, অপরগুলিকে 
অমূর্ত অর্থাৎ ইন্জরিয়াগ্রাহ কহে। পুদ্রগলের দ্রব্যের গুণা- 
বলী মূর্ত, অপর দ্রব্যের গুণরাশি অমুর্ত। আকাশের 
একটা বিশেষ গুণ আছে, তাহাকে অবগাহ কহে (২১)। 
কোন দ্রবোর অবগাহ গুণ থাকিলে সেই স্থানে অন্ত 
বন্ত অবস্থিতি করিতে পারে। ধর্মগুণে জীবের সহিত সংস্্ট 
পুদগল প্রচালিত হয়। অধর গুণে জীব পুধগল স্থানবিশেষে 
আবদ্ধ হইয়া থাকে। কালগুণে দ্রব্যের পরিণাম উৎপন্ন 
হয়। জীব অথব। আত্মার গুণে মানব উপযোগ অর্থাৎ পূর্ব- 
বর্ণিত প্রক্কতির তিন প্রকার অবশ্থা গ্রার্ত হয়। পাঁধিব 
অবস্থায় জীব অথব1 আত্মার চারি প্রকার প্রাণ আছে, যথ৷ 


(২০) “অজীবকায়াধর্মাধন্মা কা শপুদগলাঃ |” জৈনস্থ* ৫1১ । 
(২১) “আকাশশ্তাবগাহঃ 1” উমান্বামিকৃত জৈনলগত্র ৫।১৮। 
দা] 
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১ ইন্জিয়প্রাণণ ২ বলগ্রাণ, ও আযুঃপ্রাণ, ৪ প্রাণাপান- 
প্রাগ। ইহার মধ্যে আবার প্রথমটা পঞ্চ ও দ্বিতীয়টা ত্রিবিধ। 
সর্ধশুদ্ধ ১০ প্রকার প্রাণ। পুদ্গল হেতু চারিপ্রকার প্রাণের 
উৎপত্তি হইয়াছে (২২)। জীবের মোহ, কাম এবং দ্বেষ 
থাকায় পুদগল জাত কর্মে ও বিবিধ প্রাণে আবদ্ধ হয় এবং 
কর্মফল ভোগ করে। জীব এই কর্মফল ভোগ করিবার 
কালে অন্ান্ঠ কর্ম্মবন্ধন সন্কুচিত করিয়া ফেলে । যে পর্যন্ত 
আত্মা শরীর এবং অন্ান্ত বাহ্‌ দ্রব্যের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে 
না পারে, সে পর্য্স্ত কর্শদ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ 
পুনঃ বিবিধ প্রাণে পরিণত হয় (২৩)। পুদগলজাত কর্্দ এবং 
নাম হেতু আম্ম! দেব, মনুষ্য, পঞ্ড প্রভৃতি অবস্থাস্তর প্রাপ্ত 
হয় (২৪)। শরীর, মন এবং বাক্য সকলই পুদগলের ফল 
এবং পু্রগলদ্রব্য কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। পুদ্রগল হইতে 
কর্মের উৎপত্তি এবং কর্খু আত্মার বন্ধনস্বরূপ; কারণ আক্মা 
পুদগলের গুণাবলী দেখিতে ও বুঝিতে সমর্থ এবং পুধগল স্থষ্ট 
দ্রব্োর প্রতি কামনা বা দ্বেষ করিতেও অসমর্থ (২৫) । 

আত্মা তাহার নিজের অবস্থা বা পরিণাম নিজেই উৎ- 
পাদন করে। যদিও আত্ম পুদগলের সহিত সংস্থ্ট, তথাপি 
আত্মা দ্বারা পুদগলের ক্রিয়া সাধিত হয় না (২৬)। আত্মা 
কামন। অথব! দ্বেষ জন্য জ্ঞানাবরণাদি ছারা শুভ অথব! অণ্তভ 
অবস্থায় পরিণত হইলে পুদগল অষ্টবিধ কর্মে পরিবন্তিত 
হয় (২৭) এবং উভয়ই একস্থানে সংস্থষ্ট হওয়ায় কশ্ধে 
আত্মা আবদ্ধ হইয়া পড়ে। রাগগ্েষমোহযুক্ত পরিণামই 
আত্মার বন্ধন এবং পরোক্ষভাবে ইহাই পুদগলের ক্রিয়া । 


(২২) “শরীরবাজ্মনঃ গ্র/ণাপানাঃ পুদগলানাং |” জৈনহ* ৫1১৯ 

(২৩) “আদা কম্মমলিমসে! ধারদি পাণে পুণো পুণে অঞে। 
ণজহাদি জাব মমত্তিং দেহপধাণেস্থ বিসয়ে্থু ॥” 

গ্রব* ২২৪। 

(২৪) “ণরণারয়তিরিয়নুরা সংঠাণাদীহিং অগ্রহ। জাদে। 
পঙ্জাঁয়৷ জীবাণং উদয়াছু হি গামকম্মস্স ॥” ২।২৭। 

(২৫) “মুতে রূবাদিগুণো বজ্মাদি ফাসেহিং অগ্নমগ্জেহিং | 
তব্বিবরীদে। অগ্প! বন্ধদি কিধ পুগ্গলং দববং ॥ ২1৪৭। 
রুবাদিএহিং রহিদেো! পেচ্ছদি জাণার্দি রূবমার্দীণি। 
দব্বাণি গুণে য জধা তধ বন্ধে! তেণ জানাহি ॥৮ ২৪৮। 

(২৬) পকুবেব সহাবমাদ] হবদি হ কত! সগস্স ভাবস্স। 
পোগ্গলদব্বময়াণং ণ ছু কত্ত সব্বভাবাণং ॥” ২1৫৮ 

(২৭) “পরিণমদি জদা অগা সুহুন্সি অসুহন্মি রাগদোসভুদো । 
তং পবিসদি কম্মরয়ং পাণাবরণার্দিতাবেহি ॥* ২৬১ 
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(২৮) যে ব্যক্তি শরীর ও নিজ অধিকৃত ড্রব্যের মায়া মমতা 
পরিত্যাগ করিতে না পারে, বরং আমিত্ব (এই আমি 
অর্থাৎ নিজের পৃথক্‌ অস্তিত্ব) এবং মমত্থ (এইটী আমার, এই 
দ্রব্যে অন্ত কাহারও অধিকার নাই ইত্যার্দি কূপ) বিষয়ে 
সর্বদা চিস্তা করে, সে শ্রমণদিগের পবিত্র পথ পরিত্যাগ করিয়া 
কুপথগ।সী হয়। আমি কাহারও নই, আমারও কেহ নয়, 
আমি জ্ঞানমাত্র ; যে বাক্তি এইরূপ বিবেচন! করেন, তিনিই 
আপনাকে আত্মরূপে চিন্তা করেন। যিনি আপনাকে 
দর্শনভূত অথচ ইন্দিয়াবিষয়ীভূত, শরীর, ধন, রত্ব, সুখ, ছুঃখ, 
মিত্র, অমিত্র প্রতৃতিকে নশ্বর এবং আত্মার পবিভ্রাবস্থা 
অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্কিকে অবিনশ্বর মনে করেন, তিনিই মোহ- 
বন্ধন ছিম্ন করিতে সমর্থ। মোহবন্ধন ছিন্ন করিলে, দ্বেষ, 
বাসন! প্রভৃতির ধ্বংস করিতে পারিলে মানব শ্রমণ-প্রকৃতি 
প্রাপ্ত হইতে পারেন। তখন তাহার স্থখ দুঃখে সমান জ্ঞান 
জন্মে; তখন তিনি অক্ষয় সুখ ভোগ করেন (২৯)। 

বিভিন্ন প্রক্রিয়! দ্বার জ্ঞ।ন, তক্কি, চারিত্র, তপঃ এবং বীর্য্য 
লাভ হইয়া থাকে । জ্ঞান এবং ভক্তিসাঁধনের উপায় আটটা । 
বীর্ঘ্যচার দ্বারা আত্মার ক্ষমতা! পরিস্ফ,ট ও বিকসিত হয়। 

' শ্রমণ হইতে ধাহাঁর ইচ্ছা তিনি যথাজাত রূপ ধারণ করি- 
বেন। জৈনশান্্রআদেশে ভাবী শ্রমণ কেশ, শ্শ্র ও গুক্ষ 
মুণ্ডন করিবেন; তিনি কোন প্রকার ধন রদ্ধ রাখিবেন না) 
হিংস! বৃত্তি পরিত্যাগ করিবেন, কখন শরীর ভূষিত করিবেন 
না, তিনি পার্থিব সকল প্রকার দ্রব্যের মমতা ও সংস্রব ত্যাগ 
করিবেন, উপযোগস্জদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃতির পবিত্রতা সাধনে 
সর্বদা রত থাকিবেন; তাহার কার্য «সর্বদাই পবিত্র হইবে) 
তিনি আত্মপর কোন দ্রব্য বা ব্যক্তির উপর কোনকালে 


(২৮) “পরিণামাদো! বন্ধো পরিণাম রাগদোসমোহজুদে|। 
অস্থহো মোহপদেসো সুহে! ব অসুহে হবর্দি রাগে! ॥৮২৫৪ 
(২৯) «এসো! বন্ধলমাসে! জীবাণং গিচ্ছএণ নিদ্দিটঠো। 
অরহস্তেণ জদীণং ব্যবহারে! অগ্রহ! ভণিদে। ॥ 
ণজহদি জো ছু মমততিং অহং মমেদত্তি দেহদবিণেজু । 


সো সামঞ্রং চত্তা পড়িবঞ্জো হোই উন্মগ্গং ॥ | 


পাহং হোমি পরেসিং ৭ মে পরে সস্তি ণাণমহষেকো | 
ইদি জোক্ায়দি ঝাণে স অগাণং হবদি ঝাদ ॥ 

এবং খাণগ্লাণং দংদণভূদং অতিন্দিয়মহখং | 
ধুবমচলমণালম্বং মগ্লেহিং অগ্গং সুদ্ধং ॥ 

দেহাঁ বা দবিণ! বা স্ুহ্ধ্কা বাধ সত্ভুমিত্বজগা। 
জীবস্স ন মস্তি যুব! ধুবোবওগঞসগো অপ্পা ॥ 
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নির্ভর করিবেন না (৩,)। পরে তিনি তীহার গুরুর উপদেশ 
মত সংকার্য্যের অনুষ্ধান করিবেন এবং ব্রত শিক্ষা করিবেন । 
এইরূপ আচরণ করিতে পারিলে তিনি শ্রমণ আখ্যা প্রাপ্ত 
হন। জৈন সাধুগণ শ্রমণের অবশ্ঠবর্ততব্যের বিষয় লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। এই নিয়মগুলি অসতর্কতাকস ভঙ্গ হইলে 
শ্রমণকে পুনরায় দীক্ষিত হইতে হয়। নিম্নমগুলি এই-- 
১ম ব্রত (ক), ২ ব্রতরক্ষার জন্ত সমিতি (খ), ৩ ইন্দ্রিয়রোধ, 
৪ কেশমুণ্ডন, ৫ আবশ্তকাচার (গ), ৬ চেল, ৭ 
অন্গান, ৮ ক্ষিতিশয়ন, ৯ আনস্তধাবন, ১০ স্থিতিভোজন ও 
১১ একাছার। সর্ধশ্তদ্ধ ২৮টা বাহা আচার আছে (৩১)। যদ্দি 
দৈহিক আচার অনুষ্ঠিত হইবার পর কোন কারণে ক্রম 
ভঙ্গ হয়, তবে বিবিধধপ্রক্রিয়। দ্বারা এই দোষ দূর করিতে 
হয়। ইহার প্রথম প্রক্রিয়াটীকে আলোচন। কছে। যদি 
মানসিক উন্নতিসাধনের কোন নিয়ম ভঙ্গ হয়, তবে ব্রতা- 
চারী শ্রমণ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শাস্ত্র কোন 
শ্রমণের নিকট যাইয়া তাঁছার দোষ শ্বীকার করিবেন এবং 
সেই পণ্ডিতের উপদেশানুসাঁরে কার্ধ্য করিবেন । যখন কোন 


জো এবং জাণিত্! স্মাদি পরং অপ্পগং বিশুদ্বপ্লা। 
সাগারো! ণাগারো! খবেদি সো মোহছুগ্গংঠিং ॥ 
জে। ণিহদমোহগংঠী রাগপদ্দোসো! খবিয় সামগ্ে। 
হোঁজ্জং সমস্ুহহ্থুকে সো সোথ্কং অথ্কয়ং লহদ্দি ॥ 
জে। খবিদমোহকলুসে! বিসয়বিরত্তো মণ নিরুষ্িন্তা । 
সমবট্ঠিদে। সহাবে সো! অগ্পাণং হবদি আ্ঝাদ1॥৮২। ১৩-৭০ | 
(৩০) “জধ জাদরূবজাদং উগ্নাড়িদকেসমংনুগং সুদ্ধং। 
রহিদং ছিংসাদীদে৷ অগ্নড়িকম্ম হবদি লিঙ্গং ॥ ৩1৪ । 
মুচ্ছারম্ত বিজুত্তং স্কৃত্বং উবওগজোগন্ুদ্ধীহিং। 
লিঙ্গং ৭ পরাবেখ্কং অপুণব্ভবকারণং জেনং ॥” ৩1৫। 
(ক) ব্রত অথব| মহাব্রত পঞ্চবিধ যখ|--১ অহিংস।, ২ জুনৃত ( সতা ও 
প্রিয় কথ!) ৩ অস্তেয়, ৪ ্রঙ্গচর্যা (সচ্চরিন্ব), ৫ অকিঞনা (দরিদ্রত]। ) 
(খ) ১ ইর্যযামমিতি অর্থ।ৎ মন্ুষা, পণ্ড, শকট প্রভৃতি যে পথেযায় 
সেই পথ দিয়।গমন এবং কোন প্রাণীর মৃত যাহাতে ন। ঘটে তন্ধিষয়ে 
সতর্ক; ২ভাবাসমিতি অর্থাৎ মৃহু, প্রিয়, সাধু ওম্ত।যা কথা! কহ; 
৩ এষণ।সগাতি অর্থাৎ ৪২ প্রকার পাপক্ষানের জন্য বিশিষ্ট প্রকারে 
ভিক্ষাগ্রহণ; ৪ আদাননিক্ষেগপপাসমিতি অর্থাৎ বিশেষ পরীক্ষ পূর্বক 
ধর্দাচরণের জন্য জ্রবাগ্রহণ ও রক্ষণ; ৫ পরিস্থাপম[সমিতি অর্থাৎ মির্জন 
স্থানে প্রকৃতির কার্ধযনমাপন। 
(গ) আবশাফ আচার ছর়টী--১ সামারিক, ২ চতুবিংশতিত্তব। 
৩ বঙ্গন!, ৪ প্রতিক্কমণ, ৫ প্রত্যাখান, ৬ কায়োৎসর্গ। 
(৩১) *বদসমদিন্দিয়রোধো লোচাবন্তকমচেলমণ্হাণং । 
খিরদিসয়ণমদত্তবণং বিদিভোয়ণমেয়ভত্তং চ | 
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শ্রমণ একা অথবা অন্ত শ্রমণের সহিত বাস করেন, তখন 
যাহাতে তাহার ব্রত তঙ্গ ন! হয়, তথ্থিষয়ে বিশেষ মনোযোগী 
হইবেন এবং তাহার পবিজ্র আত্মা বাতীত অন্ত কোঁন বিষয়ে 
আসক্ত হইবেন না। যখন শ্রমণ সর্বপ্রকার আসক্তি পরি- 
ত্যাগ করিয় প্রকৃত ধর্ম ও জ্ঞানশিক্ষায় রত হন এবং অষ্টা- 
বিংশ প্রকার অবশ্ঠ কর্তব্য সম্পাদন করেন, তখন তিনি 
তাহার ব্রতপালন করিতেছেন, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। 
শুদ্ধ আত্মা ব্যতীত অন্ঠ বিষয়ে আসক্তি বন্ধনস্বরূপ; সুতরাং 
শমণগণ সে সমস্ত পরিত্যাগ করেন। সমস্ত পরিত্যাগ 
করিতে না পারিলে হৃদয় পবিত্র হয় না এবং হৃদয় পবিত্র 
না! হইলে কর্শবন্ধন ছেদন করিবার সম্ভাবনা! কোথায় ? কিন্ত 
এই সাধারণ হুত্রের বিশেষ বিধি আছে। শ্রমণ যে কালে 
ষেস্থানে বাঁ করেন, সেই কাল ও স্থানের প্রতি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে তাহার উন্নত পরিণামের কোনরূপ 
অন্তরায় না! হয়, একপ জ্রবা গ্রহণ করিতে পারেন । শ্রমণের 
অনুকূল দৈহিক ক্রিয়া, গুরুর উপদেশ, বিনয় এবং শ্থত্রাধ্যয়ন 
শিক্ষা! করা কর্তব্য) এ সমস্ত পরিত্যাগ করা যাইতে পারে 
না। যে সমস্ত পরিত্যাগ করিলে উন্নতির হানি হয়, তাহা 
পরিত্যাগ করিবে না । শরীর না থাকিলে উন্নতির সহায় 
সর্ধ প্রকার বিনয় শিক্ষা করা যায় না) সুতরাং শরীর রক্ষা 
করা কর্তব্য এবং তজ্জন্ত আহার গ্রহণ করা উচিত । 

জৈনশাঞগ্তে কথিত ৪২ প্রকার পাপ না করিয়। যদি তিক্ষা 
ত্বারা খাস্ লাভ করা হয়, তবে যে শ্রমণ উক্ত প্রকার থাগ্ 
ভোজন করেন, তাহা! অনাহার বলিয়াই বর্ণিত হইয়া 
থাকে (৩২)। যে শ্রমণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে আহার বিহার 
করেন ও কষায় (প্রিয় এবং অপ্রিয় বস্ততে প্রেম ও ঘ্বণা) 
হইতে পরিমুক্ত, তিনি ইহলোক বা পরলোক বিষয়ে চিস্তা- 
কুল হন না। একমাত্র শরীরই শ্রমণদিগের সম্পত্তি এবং 
এই সম্পত্তিতে ও তাহারা বীতম্পৃহ। 

মোক্ষ লাভ করিতে হইলে আর একটী বিষয়ের প্রয়ো- 
জন। যিনি একটা মাত্র বিষয়ে ব্যাপৃত থাকেন, তাহাকে শ্রমণ 
বল! যাঁয়। দ্রব্ের প্র্কৃতি সম্বন্ধে যাহার নিশ্যয়জ্ঞান জন্মি- 
গাছে, তিনিই কেবল এক বিষয়ে সমাধিস্থ থাকিতে পারেন। 


এই জ্ঞান আগমপাঠে লাত করা যায়) সুতরাং আগম অধা- 


য়ন করা অতিশয় বর্তব্য। যে শ্রমণ আগম অধ্যয়ন করেন 
এদে খলু মূলগুণ! সমণাণং জিনবরেহিং পন্নত্বা। 
তেস্্ পমতে। সমণো। ছেদোঁবটুঠাবগোহোদি ॥৮ ৩1৭৮ 
(৩২) “্জস্স অণেসণমগ্পা তং পি তও তগ্নড়িছুগা সণ! । 
অগ্রং ভিখ্কমণেলণমধ তে সমখ1 অগাছার ॥” ৩।২৬। 
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নাই, তিনি তাহার আত্মার গ্রক্কতি এবং আত্মেতর বস্তর 
প্রকৃতি অবগত হইতে পারেন না। দ্রব্যের প্রক্কৃতি অবগত 
না হইলে কেহ কর্ম বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। ভ্ত্রবা ও 
তাহার গুণাবলী আগমে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং 
শ্রমণগণ আগমপাঠে তাহা! জানিতে পারেন । 

আগমে যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ ভাবে 
দ্রব্য বুঝিতে ন! পারিলে কোন শ্রমণই সংঘম লাভ 
করিতে পারেন না এবং সংযম না হইলে কিরূপে শ্রমণ 
হওয়া যাইতে পারে? কেবলমাত্র আগম পাঠ করিলেই ফেহ 
পুর্ণত্ব লাভ করিতে পারেন না-আগমে বস্ত্র সম্বন্ধে যাহ! 
কথিত হইয়াছে, তাহা ধিশ্বাপ করা প্রয়োঙ্গন। আবার 
কেবল আগমে বর্ণিত বিষয় বিশ্বীদ করিলেও কাহারও 
নির্বাতি হয় না, এই জন্য সংযম শিক্ষা! করা কর্তব্য। এই 
জন্যই জৈনশাস্্ে তিরত্রের বিষয়ে উপদেশ দেওয়া! হইয়াছে । 
১মজ্ঞান অর্থাৎ আগমবর্ণিত বস্ত্র জ্ঞান। ২য় দর্শন অর্থাং 
আগমের উপদেশে বিশ্বাম। ৩য় চারিত্র অথবা ধর্ম অর্থাৎ 
নৈতিক শিক্ষা (সংযম )। 

যদ্দি কাহারও শরীর অথবা অন্ত কোন দ্রব্যে ঈষৎ 
আসক্তি থাকে, তাহা হইলেও সমগ্র আগম শিক্ষা -কা্গিলে ও 
তিনি পূর্ণতা অথবা নির্বাত্ি পাইতে পারেন না। যে শ্রমণ 
পঞ্চসমিতি এবং তিন গুণ্তি সমাক্‌ আচরণ করিয়াছেন, 
পঞ্চেক্্রিয় নিরোধ ও কষায় বিজয় করিতে পারিয়াছেন এবং 
সম্পূর্ণ জ্ঞান ও দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাহাকে সংঘত বলা 
যাইতে পারে। শত্রু, মির, সুখ, ছুঃখ, নিন্দা, প্রশংসা স্থুবর্ণ, 
মৃত্তিক! তাহার নিন্ঘট সকলই সমান । ধিনি যুগপৎ দর্শন, জ্ঞান 
এবং চারিরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই একাগ্রতা লাভ 
করিতে পারেন এবং ত্তিনিই শ্রমণের যথার্থ গ্নকৃতিসম্পন্ন । 

শুভোপযোগী শ্রমণগণ আশ্রব+সম্পন্ন ; শুক্ধোপযোগীগণ 
আশ্রব-বিমুক্ত । গুভোপষেগী শ্রমণদিগের কর্তব্য কার্য 
এইকরপ---অরৃৎদিগের উপাননা, শিক্ষিতদিগের প্রতি করুণা, 
প্রধান ও শুদ্ধ শ্রমণদিগকে অর্চনা, তাহাদিগকে অভ্যর্থন- 
কালে অগ্রসর হুইয়৷ বিশেষ সন্ম(ন প্রদর্শন এবং তাহাদিগের 
প্রত্যাবর্তভনকালে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন, জ্ঞান ও দর্শন প্রচার, 
শিষ্াগ্রহণ এবং তাহাদিগকে উপদেশ-প্রদান, জিনদিগকে 
অচ্চনা করিবার নিমিত্ত শিক্ষাবিস্তার, চারিশ্রেণীর শ্রাবক, 
শাবিকা, যতি, আর্য এবং শ্রমণ সম্প্রদায়ের যথাসাধ্য 
উপকার, আপন শরীরের কোনরূপ ক্ষতি না করা, জিন- 
ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের উপকার, কোনক্মপ উপকার প্রত্যাশা 
না করিয়া সকলকে দয়! এবং কোন শ্রমণকে রোগ, ক্ষুধা 
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তৃষ্ঠাতুর দেখি! অথব৷ পরিশ্রাস্ত দেখিলে তাহার যথানাধ্য 
সাহায্য করা কর্তব্য। এইরূপ আচরণ শ্রমণদিগের পক্ষে 
উত্তম; কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ইহা অতিশয় আবশ্তক এবং এই 
আচরণ দ্বার গৃহস্থ পরোক্ষ ভাবে মোঙ্ষপথে উপস্থিত হন। 
প্রবচনসারের উপসংহারভাগে পাচটা রত্বের বিষয় লিখিত 
হইয়াছে-+১ সংসারতব, ২ মোক্ষতত্ব, ৩ মোক্ষতত্বনাধক, 
৪ মোক্ষতত্বসাধন, ৫ শাস্তরফললাভ । ূ 

যে ব্যক্তি জিনধন্্মমত ধারণা করিতে অক্ষম এবং তাহার 
নিজের মতকেই প্রকৃতধর্মমত বলিয়া বিশ্বাম করে, সে পুনঃ 
পুনঃ সংসারে জম্ম গ্রহণ করে। যে বাক্তির আচরণ সৎ, ধর্শে 
দৃঢ়বিশ্বাম ও যাহার মন সর্বদা শীস্ত, তিনি শীঘ্রই ন্ুফল লাভ 
করেন। যেব্যক্তি নকল বিষয় প্রকৃতরূপ অবগত আছেন, 
আত্মেতর বাহ্‌ ও আভ্যন্তর সকল বিষয় হইতেই বিরত 
এবং যাহার ইন্জ্িয়-নুখের অভিলাষ নাই, তাহাকে শুদ্ধ বলা 
হইয়৷ থাকে। যে ব্যক্তি পবিত্র তিনিই প্রন্কত শ্রমণ) 
কেবলমাত্র তিনিই প্রকৃত মত ও প্ররুত জ্ঞান অবগত আছেন 
এবং কেবলমাত্র তিনিই নির্বাণ প্রাপ্ত হন। 
কি গ্রভমলধারিদেব কৃত “নিয়মসার,' 


রী, ও বি 
সস... 


আশাধর রুত 
“প্রীত, সক লকীর্ডি-রচিত “তত্বার্থসারদীপক+ এবং শুভচন্্ 
কত “পাগুব-পুরাণে দিগন্বরদিগের মত সম্বন্ধে অনেক কথা 
বর্ণিত হইয়াছে ।” 

শেষোক্ত পুস্তকে অনিত্যানুপ্রেক্গাদি দ্বাদশ প্রকার অন্ু- 
গ্রেক্ষা ব! চিন্তার বিষয় লিখিত আছে। ১ম অনিত্যানুপ্রেক্ষা 
(প্রত্যেক দ্রব্যই অনিত্য চিন্তা), ২য় অশরণা নুপ্রেক্ষা! (নিরা- 
শ্রয়তা! সম্বন্ধে চিন্ত1), ৩য় সংসারাম্থপেক্ষাএআত্মা অনবরত মৃত্যুর 
পর জন্মগ্রহণ করিতেছে,) ৪€র্ঘথ একত্বানুপ্রেক্ষা (একমাত্র 
আত্মাই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, আত্মাই সুখ ও দুঃখ ভোগ 
করে ), ৫ম অন্থত্বানুপ্রেক্ষ! ( শরীর, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলই 
আত্ম! হইতে পৃথক্‌), ৬ষ্ঠ অগুচিত্বানুপ্রেক্ষা (শরীর রক্তমাংসের 
সহিত সংযোগে অপবিত্র হয় এবং আত্মা শরীরের সহিত 
মিলিত হওয়ায় অপবিত্র হয়, সুতরাং সমস্ত পরিত্যাগ. 
পূর্বক একমাত্র আত্ম-বিষয়ে চিস্তাপরায়ণ হওয়াই বিধেয় ), 
৭ম আলবানুপ্রেক্ষা, ৮ম সম্বরানুপ্রেক্ষা, নম নির্জরানুপ্রেক্ষা। 
১*ম লোকান্ুপ্রেক্ষা (হরি কিন্বাঁ হর কর্তৃক লোক স্থষ্ট বা 
রক্ষিত নয়, ইহ! অনাদি, ) ১১ ছুর্লভানুপ্রেক্ষ। (আত্ম! ভিন 
ভিন্ন শরীরে বহুকাল বাস করে। মানব-শরীর ধারণ অতি- 
_ শয় দুরূহ, সুস্থ শরীর লাভ আরও কষ্টকর, নুস্থশরীরে নুঙ্থ ও 
পবিভ্ধ মন প্রা হওয়। সর্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য), এবং ১২শ 
ধর্মা সুগ্রেক্ষা। | 
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আপাবকের সমাগদর্শন শুদ্ধ হওয়। আবশ্তুক। শ্রাবকের 
মদামাংস “প্রভৃতি” পরিত্যাগ করিতে হুয়। প্রভৃতি শবে 
এইগুলি বুঝায়_চর্শাধারে রক্ষিত জল, তৈল, স্বত, মধু, 
নবনীত, তও্লমণ্ড, রাত্রিভোজন, উদুম্বর, দ্যুত, বেস্তা অথবা 
পরক্ত্রীসঙ্গ, মৃগয়, চৌর্ধ্য, পলা ইত্যাদি । 

ব্রতধারী শ্রাবকগণ তিনপ্রকার ব্রতাচরণ করিয়! থাকে ন-_- 
১ পঞ্চ অণুরুত, তিন গুণত্রত, চারি শিক্ষাব্রত। 

পঞ্চ-অণুব্রত। যথা-_-অহিংসা, অন্তেয়, সনৃত, ত্রঙ্গচর্য্য ও 
আকিঞ্চন্ত বা অপরিগ্রহ। (শ্বেতান্বর মতে ইহাই পঞ্চ মহাত্রত।) 
[ পরে শ্বেতাম্বর মত দেখ। ] 

গুণরত--১ম দিখ্বিরতি অর্থাৎ নির্দিষ্ট সীম! অতিক্রম 
করিয়া! কাহারও ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভ্রমণ অথবা অর্থো- 
পার্জনের জন্তও নির্দি্ সীমা অতিক্রম করিয়া সকল দেশে 
গমন না করা। ২য় অনর্থবিরতি অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার 
অসৎ পরিত্যাগ। পঞ্চ প্রকার অসৎ অপধ্যান অর্থাৎ 
অপরের দোষ প্রদর্শন, তাহাদের অর্থে ঈর্ষা প্রকাশ, 
তাহাদিগের স্ত্রীর প্রতি কটাক্ষপাত এবং তাহাদের বিবাদ- 
দর্শন। ২ পাপোপদেশ অর্থাৎ কৃষি, পণুচারণ, ব্যবসার, 
্্রীপুরুষসম্মিলন এবং এবংবিধ বিষয়ে অপরকে পরামর্শ 
প্রদান ৩ প্রমাদচর্ধয। অর্থাং বিন! অভি প্রায়ে মৃত্তিকা, জল, 
অগ্নি ও বাতাসে কোনরূপ কার্য এবং অনর্থক বৃক্ষাদি 
ছেদন। ৪ হিংসাদান অর্থাৎ বিড়াল অথব! ততৎসদৃশ কোন্‌ 
প্রানীপালন, লৌইহান্ত্বের ব্যবসায়, তিল অথবা তৈলাক্ত দ্রব্য 
চূর্ণিত হইলে পর যে সামান্ স্থল অংশ থাকে তাহা এবং 
অহিফেন অথবা অন্ত কোন বিষাক্ত দ্রব্য গ্রহণ। ৪ দুঃশ্ুতি 
অর্থাৎ ভ্রান্তিউৎপ।দনকারী শান্ত্রপাঠ, পরিহাস ও নীচ 
ব্ঙ্গাক্মক পুস্তক অধ্যয়ন, ইন্ত্রজাল ও মন্ত্রবলে অন্তাকে 
বশীভৃতকরণ, [প্রমগীতি বা রতিশাস্ত্র পাঠ ও শ্রবণ এবং 
অন্তের প্রতি প্রযুক্ত তিরস্কার শ্রবণ। 

৩য় গুণবত ভোগোপভোগ-পরিমাণ অর্থাৎ অবস্থানুসারে 
খাদ্য তল ও বন্ত্রব্যবহার । 

শিক্ষাত্রত।--১ম, সাময়িক অর্থাৎ প্রাতঃকালে মধ্যাহ্ে 
ও সায়াহ্কে কোন নির্জন স্থানে নিশ্চল শরীরে কতাঞ্লিগুটে 
ইন্জ্িয় নিরোধ করিয়া যতক্ষণ পার! যায় ততঙ্গণ অবস্থান । 
এইকালে সকল প্রকার পাপ চিন্তা দূরীভূত করিয়া 
জিনের বাক্যে মনঃসন্লিবেশ করিতে হয়। এই সময় 
বনদনার আভ্যন্তরতত্ব ও আত্মার. পবিত্র উন্নত প্রকৃতির 
বিষয় চিন্তা কর! বিধেয়। 

২য়, প্রোষধ অথব| পৌঁসহ অর্থাৎ স্নান, তৈলাক্ত দ্রব্য, 
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অলঙ্কার, স্্রীসঙ্গ, গন্ধ ও 'মালোকাদি পরিত্যাগ এবং উপবাস, 
একাশন অথব। ৮মী বা ১৪শীতে একবার এক পাত্রমাত্র আহার। 

৩য়, অতিধিসংবিভাগ অর্থাৎ দানের উপযুক্ত তিন সম্প্র- 
দায়কে থাস্ত, ওষধ, জ্ঞান এবং আশ্রয় প্রদান। উক্ত তিন 
শ্রেণী যথা মহাব্রতাচারী, আাবকত্রতাচারী ও সাধারণ ধর্ম 
বিশ্বাসী । ৪র্থ, দেশাবকাশিক অর্থাৎ গুণতব্রত অনুসারে যে যে 
স্থানে ভ্রমণ কর! যাইতে পারে, ক্রমে ক্রমে সে সীমা ও 
ইন্জরিকগ্রাহৃবস্তুসস্তোগে সংযম এবং বস্্বঃও অন্তান্ত ভোগ্য 
বস্ত সম্বন্ধেও উক্ত রূপ আচরণ। লোভ, বাসনা ও পাপ 
বিনাশ করাই এই সকল আচরণের উদ্দোষ্তয। 

যে ব্যক্তি প্রশাস্ত অস্তঃকরণে কায়োৎসর্গ করিতে পায়েন, 
তিনি সামাজিক ব্রতধান্নী। 

যে ব্যক্তি প্রতি অর্দমাসের সপ্তম এবং ত্রয়োদশ 
দিবসে অপরাহ্রে জিনমন্দিরে গমন করিয়া বাহ আচার পালন 
করেন এবং পান, ভোজন, আস্বাদন ও লেহন পরিত্যাগ- 
পূর্বক উপবাসী থাকেন, সমস্ত সাংসারিক কার্ধ্য পরিত্যাগ 
এবং সমস্ত রাত্রি ধর্মচিত্ত। করেন, প্রত্যুষে উঠিয়া সর্ববাবিধ 
প্রাতঃকৃত্য সমাপন করেন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া দিনযাপন ও 
বন্দনার কার্য্য সমাপন করেন, রাত্রিকালেও উক্তব্ধপ আচরণ 
করেন এবং পরদিবস প্রাতঃকালে বন্দনা ও অর্চনা পালন, 
এবং তিন সম্প্র্ায়তুক্ত অতিথিদ্দিগকে ভোজন করাইয়া 
পরে নিজে ভোজন করেন, তাহাকে পোষধতব্রতধারী বলা 


যাইতে পারে। 

যেব্যক্তি কোন সজীব পদার্থের পত্র, ফল, বন্কল, মূল 
অথব1 পল্লব ভক্ষণ করেন ন, তাহাকে সচিত্তবিরত কহে। 

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে পান ভোজন করেন না বা অপরকে 
করান না, তাহাকে নিশিত্রতশ্রাবক কহে। 

যে ব্যক্তি স্ত্রীবিষয়ে আসক্তিশৃন্য, তাহাকে ব্রহ্ম ধতি- 
শাবক কহে। 

যেব্যক্তি নিজে কোন কার্যের ভারগ্রহণ করেন ন৷ 
কিম্বা অপরকে কোন কার্ষ্যের ভার গ্রহণ করিতে উৎসাহিত 
করেন না, তাহাকে তাক্তারস্ত কহে। 

যে ব্যক্তি পাপ বিবেচনায় সমস্ত বাহ ও আন্তরিক বিষয়ের 
আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাকে নিগ্রন্থশ্রাবক কছে। 

যে ব্যক্তি অবশ্কর্তবা মনে করিয়া সাংসারিক কার্য 
সম্পন্ন করেন, কিন্তু সুখানুভব হইবে বলিয়া! তাহা করেন 
না, তাহাকে অন্ুমননবিরত শ্রাবক কছে। 

যিনি বিনা প্রার্থনায় অপরের নিকট হইতে শীস্ত্রবিহিত 


খাদ্য প্রাপ্ত হন, সেই থাগ্ভ যদি প্রস্ততকালে ৯ প্রকার 
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জৈন 


দোষ রহিত হয়.এবং তাহ! যদি কায, বাক্য অথবা মন দ্বারাও 
সাঁশী কর! না হইয়া থাকে এবং সেই খাদ্য যদি তিনি ভক্ষণ 
করেন, তবে তাঁহাকে উদ্দিষ্টাহারবিরত কছে। 

দিগম্বর যতির সম্বন্ধে ১০টী বিধি আছে- _উত্তমক্ষম।, 
উত্তমমার্দব, আর্জব, শৌচ, সত্য, সংযম, তপ, ত্যাগ, 
আকিঞ্চন ও ব্রক্চর্ধ্য। 

চুলিকা অর্থাৎ দ্বাদশ প্রকার তপ যথা--১ অনশন, ২ অব- 
মোদর্ধ্য, ৩ বৃত্তিপরিসংখ্যান, ৪ রসপরিত্যাগ, ৫ বিবিক্ত- 
শয্যাসন, :৬ কায়ক্লেশ, ৭ প্রায়শ্চিত্ত (ইহা দ্শগ্রকার ), ৮ 
বিনাতি (৫ প্রকার ), ৯ বৈয়াবৃত্ব, "১০ স্বাধ্যায়, ১১ কায়োৎ- 
সর্থ এবং ১২ ধ্যান। তপ অতিশয় ব্যাপক । সমিতিগুলি 
সংযমের অন্তর্গত । অন্ান্ত গ্রচ্থে লিখিত দিগদ্ধরদিগের বিধেয় 
আচারাবলী তপের কোন না কোন বিভাগের অস্ততূক্তি। 

শ্বেতান্বর সম্প্রদায়ের মত। শ্বেতান্বরদিগের প্রধান 

জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, গ্রক্কত জৈনধর্্ম জানিতে হইলে এই" - 
কয়টা বিষয় প্রধানতঃ জানা! আবশ্তক-_ 

তত্বস্বরূপ, কুদেবস্বরূপ, গুরুতত্বস্ব রূপ, কুগুরুত্বরূপ/স্ধ্ম 
তত্বন্বরূপ, গুণস্থান, সম্যক্দর্শন ও চারিব্রস্বূপ। 
শ্রাবকাচার জানাও জৈনসাধুবৃদ্দের অবশ্থয কর্তব্য। 

তত্ব্বর্ূপ। যে অষ্টাদশ গুণ থাকিলে জিনপদবাচ্য হইতে 
পারে, সেই অষ্টাদশ গুণকেই ততম্বরূপ বা দেবতত্বস্বরূপ 
বল! যায়। ইহার বিষয় পূর্বেই লিখিত হুইয়াছে। [তীর্ঘস্কর 
শবে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

কুদেব শ্বরূপ। জৈনদিগের যোগশান্ত্রে লিখিত আছে-- 
যে স্ত্রী, অস্ত্রশস্ত্র ও অক্ষমালাদ্দি চিনে কলঞ্ষিত, নিগ্রহ ও 
অনুগ্রহপরায়ণ, শাস্তপদ অতিক্রম করিয়া নৃত্য গীত, অক্টহাস, 
উপপ্নবাদি দোষে দুষিত, ভাহা হইতে জীবের মুক্তি সম্তবে 
না (৩৩)। অথবা! যে স্ত্রীসঙ্গ, কাম, দ্বেষ, আমুধ, অক্ষ 
সত্রাদি, অশৌচ ও কমগুলুধারণ করে, সেই কুদেব (৩৪)। 
এরূপ কুদেবকে পরমেশ্বর বা ভগবান্বলা যাইতে পারে না, 
এই জন্যই হিন্দুদেবদেবী জৈনসমাজে কুদেব মধ্যে গণ্য। 
অনেকাস্তঞ্য়পতাক, সম্মতিতর্ক, দ্বাদশারনয়চক্র, প্রমাণ- 
পরীক্ষা, ধর্মসংগ্রহণী, তত্বার্থন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে কুদেবের স্বরূপ 
বিস্ৃতভাবে বিচারিত হইয়াছে । মুল কথ! কামী, ক্রোধী, 


(৩৩) “যে সত্রীশস্তাক্ষস্থত্রা দিরাগণ্তঙ্ককলকঙ্কিতাঃ। 
নিগ্রহানুগ্রহপরা স্তেদেবাঃ স্ুযুর্ন মুক্তয়ে ॥” 

(৩৪) পন্্রীসঙ্গঃ কামমাচষ্টে দ্বেষং চাযুধসংগ্রহঃ। 
ব্যামোহং ঢাক্ষস্থত্রাদিরশৌচঞ্চ কমগ্ুডলুঃ ॥* 


জৈন, 


ছলী, ধূর্ত, স্বস্ত্রী ও পরস্ত্রীগমনকারী, নর্তভক, গায়ক, ভশ্মধারী, 
মালাজপকারী, যুদ্ধকারী, ডমরু আদি বাগ্যকারী, বর বা 
অভিশাপদাতা, বিনা প্রয়োজনে ক্লেশকারী এইরূপ ১৮টা লক্ষ- 
ণের মধ্যে একটা লক্ষণ থাকিলেও তাহাকে কুদেব বল৷ যায়। 

গুরুর শ্বরূপ। যিনি অহিংসাদি পঞ্চমহাত্রত ধারণ ও 
পালন করেন, আপে বিপদেও যিনি ধীর, ধর্ম ও শরীর- 
রক্ষার্থ কেবলমাত্র ভিক্ষা লন্ধ দ্রব্য পরিমিত আহার করেন, 
রাত্রিকালের জন্ত অন্নজল রাখেন না, ধর্দমসাধন উপকরণ 
পরিত্যাগ করিয়। অপর কিছু সংগ্রহ করেন না, রাগছেষাদি 
রহিত হইয়া জিনধর্শের উপদেশ প্রদান করেন, তিনিই গুরু- 
পদবাচ্য (৩৫)। 

মহাত্রত। অহিংস, নত; অস্তেয়, ব্রহ্ষচর্য্য এবং সর্ব 
পরিগ্রহত্যাগ এই পঞ্চকার্ষ্যের নাম পঞ্চ মহাব্রত (৩৬)। 

অহিংসা- ত্রস অর্থাৎ ত্ীক্ত্রিয়াদিজীব, পৃথিবীকায়, অপ্‌- 
কায, অগ্নিকায়, পবনকায় ও বনম্পতিকায় এই পঞ্চপ্রকার 
স্থাবর জীব, প্রমাদ প্রযুক্তও এই নকল কোন জীবের প্রাণাতি- 
পাত না করাকেই অহিংসা বলে (৩৭)। 
.-স্বৃত-_যে কথা গুনিলে অপরের হর্য উদয় হয়, যে কথায় 
লোকের মঙ্গল ও পরিণাম সুন্দর হয়, তাহাই সুনৃত (৩৮)। 

অন্তেয- কোন প্রকার অদত্ব বস্ত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
গ্রহণ না করাই অন্তেয়। অর্থ-ই মানবের বাহাপ্রাণ,. অদত্ত 
অর্থ চুরি করিলেও মহাপাপ, কিন্তু তাহার ত্যাগ মহাব্রত 
বলিয়া গণ্য (৩৯)। 

রহ্ষচধ্য_-দেব, তির্ধ্যক্‌ মন্থয্যাদি সম্বন্ধীয় কামভোগ 
করিয়। কায়মনোবাক্যে আঠার প্রকার মৈথুনপরিত্যাগ 
করাকে ব্রহ্মচর্যয বলা যায় (৪)। 

অপরিগ্রহ-_প্রব্যক্ষেত্রকালভাবরূপ সকল বিষয়ের মোহ 


(৩৫) “মহা ব্রতধর| ধীর! ভৈক্ষমাত্রোপজীবিনঃ। 
সামায়িকস্থা ধর্মোপদেশকা গুরবো! মতাঃ ॥* 
(৩৬) “অহিংসা সুনৃতান্তেযব্রহ্মচর্যযাপরিগ্রহাঃ । 
পঞ্চভিঃ পঞ্চভিযুক্ত1 ভাবনাভিধিমুক্তুয়ে ॥* 
(৩৭) পন যৎ প্রমাদযোগেন জীবিতব্যপরোপণম্‌। 
'ত্রসানাং স্থাবরাণাঞ্চ তদহিংসাব্রতং মতং ॥” 
(৩৮) পপ্রিয়ং পথ্যং বচ্তথ্যং ুনৃতব্রতমুচ্যতে |” 
(৩৯) “অনাদানমদত্তশ্তান্তেয় ব্রতমুদ্দীরিতং। 
বাহ্থাঃ প্রাণানণামর্থো হরতাত্তহতাহিতে |» 
(৪৭) “দ্িব্যৌদারিককামানাং কৃতান্থমতিকারিতৈঃ| 
মনোবাক্কার়তন্ত্যাগো ব্হ্ধাষ্ঈদশধামতম্‌.॥” 
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জৈন 


পরিত্যাগের নাম অপরিগ্রহ। কিন্তু যাহার নিকট আপন 
শরীর ভিন্ন আর কিছু নাই, তাহার মোহে চিত্তবিপ্লব ঘটে, 
স্তরাং জ্ঞান দ্বারা মমত্ব রহিত হইতে না৷ পারিলে অপরিগ্রহ 
হয় না (৪৯)। 

এ পঞ্চ মহাব্রতের প্রত্যেকটার আবার পাঁচটা করিয়। 
ভাবনা আছে, সেই ভাবনা সাধন করিতে না! পারিলে 
মোক্ষপদ লাভ হয় না। দেই ভাবনার লক্ষণ এইকপ-- 

অহিংসার ভাবনা--১ মনোগুপ্তি অর্থাৎ পাপ হইতে 
মনকে রক্ষা, ২ এষণানমিতি অর্থাৎ আহারাদি চারি বস্ত ও 
৪২ প্রকার দোষরাহিত্য, ৩ আদানসমিতি অর্থাৎ জীবহত্যা 
ন৷ হয় এরূপ ভাবে সাবধানে কোন কিছু ভূমিতে রাখা» ৪ দু" 
গ্রহণ অর্থাৎ চলিবার সময় যাহাতে কোনরূপ জীবহত্য। না 
হয়, এরূপ দেখিয়া পথে চলা। ৫ অক্পপানাগ্রহণ অর্থাৎ 
অন্ধকার স্থানে অন্পপান গ্রহণ না করা (৪২)। 
দ্বিতীয় মহাব্রত শুনৃতেরও পঞ্চ ভাবনা । যথা-_-১ সর্ব- 
প্রকারে হাস্তত্যাগ, ২ লোভত্যাগ, ৩ ভয়ত্যাগ, ৪ ক্রোধত্যাগ 
এবং ৫ বিচারপূর্ববক কথা বল৷ (৪৩)। 

অস্তেয়েরও পঞ্চ ভাবনা--১ম গৃহস্বামীর আদেশ লইয়। 
তাহার গৃহে বাস, ২য় উপাশ্রয়ে শ্বমীর আদেশ লইয়া 
মল মুলত্যাগ, ৩য় উপাশ্রয়ের ভূমির মর্ধ্যাদা স্থির করা, ৪র্থ 
পূর্বববাসী সাধুর বিনাদেশে অন্ত সাধু তাহার স্থানে বাস ন৷ 
করা এবং ৫ম গুরুর আদেশ ব্যতীত সাধু নিজ শিষ্যার্দির 
নিকটও কোন দ্রব্য গ্রহণ না করা (৪৪)। 

্হ্মচর্য্যের এই পাঁচটা ভাবনা-_-১ম স্ত্রী, নপুংসক ও পশুগণ 
যে স্থানে থাকে, বসে বা যে ভিত্তিতে বাস করে অথব। যেখানে 
কেহ কামসেবন করে, সেই স্থান পরিত্যাগ, ২য় স্ত্রীলোকের 
সহিত প্রেমালাপ পরিত্যাগ, ওয় দীক্ষা লইবার পুর্বে গৃহস্থ 


অবস্থায় স্ত্রীসেবনাদি যাহা করা৷ হইয়াছে, তাহ! একবারও 


(৪১) পসর্বভাবেষু মৃচ্ছায়ান্ত্যাগশ্যাদপরিগ্রহঃ | 
যদি সতশ্পি জীয়েত মুচ্ছ'য়। চিত্তবিপ্লীবঃ ॥৮ 
(৪২) “মনোগুপ্ত্যেষণাদানৈর্যাভিঃ সমিতিভিঃ সদা । 
ৃষ্টায়পানগ্রহণে নাহিংস! ভাবয়েৎ সুধী ॥” 
(8৩) প্হাশ্তলোভ তয়ক্রোধপ্রত্যাখ্যানৈনিরস্তরম্‌। 
আলোচ্যভাষণমপি ভাবয়েৎ শুনৃতং ব্রতম্‌ ॥” 
(৪৪) "আলোচ্যাবগ্রহ্যাচ্ঞাভীক্ষাবগ্রহযাচনম্‌। 
এতাবন্মাত্রমেবৈতদিত্যবগ্রহধারণম্‌ ॥ 
সমানধার্দ্িকেভ্যশ্চ তথাবগ্রহযাচনম্‌ । 
অনুজ্ঞাপি তথ৷ নাম! সমমন্তেযভাবন। ॥” 


জৈন 


মনে না করা, ৪র্থস্ত্রীর রমণীয় অঙ্গদর্শন অথবা অঙ্গসংস্কা র- 
পরিত্যাগ, ৫ম স্িগ্ধ, মধুর, রুক্ষ বা অধিক আহারত্যাগ (৪৫)। 
অর্থাৎ উদরকে ছয় ভাগ করিয়া তিনভাগ অন্ন, ছুইভাগ 
জল এবং সুখে নিঃশ্বাস প্রশ্থান ফেলিবার অন্ত একভাগ 
খালি রাখা (৪৬)। 
আকিঞ্চন্য বা অপরিগ্রহ ব্রতের পাঁচটা ভাবনা । স্পর্শ, 
রস, গন্ধ, দ্নপ ও শব্ধ এই ইন্দরিয়াত্মক অমনোজ্ঞ পাঁচ বিষয়ের 
অত্যন্তগার্ধত্ব পরিত্যাগ এবং ম্পর্শার্দি পাঁচ বিষয়ের দ্বেষ- 
পরিত্যাগ (৪৭)। 
জৈনশান্ত্কারগণ লিখিয়াছেন, উক্ত পাঁচ মহাত্রত ও 
পঁচিশ ভাবন! যিনি পালন করিয়। চলেন, তিনি গুরুপদবাচ্য। 
এতত্তিস্ন গুরুর ৭৬টী চরণ ও করণ সংযুক্ত হওয়া চাই। 
৭৬টা চরণ যথা-_-পঞ্চ প্রকার ব্রত, দশ প্রকার শ্রমণধর্মম, 
সপ্তদশ প্রকার সংযম, দশপ্রকার বৈয়াবৃত্ত্য, নবপ্রকার 
ব্র্মচর্য্যগুপ্ডি, তিনপ্রকার জ্ঞান, তিনপ্রকার দর্শন, তিন 
প্রকার চারিত্র, বারপ্রকার তপ, চারিপ্রকার ক্রোধাদি নিগ্রহ, 
এই সর্বশুদ্ধ ৭৬ প্রকার । 
ক্ষান্তি (ক্ষমা), মার্দীব, আর্জব, মুক্তি, তপ, সংযম 
( ত্যাগবৃত্তি ), সত্য, শৌচ, আকিঞ্চন ও ব্রঙ্গচর্যয এই দশটা 
শ্রমণ বা যতিধর্্ম (৪৮)। মতান্তরে ক্ষাস্তি, মুক্তি, আর্জব, 
মার্দব, তগ, লাঘব, সংষম, বিযোগ, আকিঞ্চন ও ব্রহ্ষচর্য্য 
এই দশটা যতিধর্ম (৪৯)। 
পাচ আশ্রবত্যাগ, পঞ্চেক্িয়নিগ্রহঃ ক্রোধ মান মায় 
ও লোভ এই চারি কষায় জয়, মন বচন ও কায় এই তিন 
দণ্ডের বিরতি, সপ্তদশ সংযম, পৃথিবী, উদ্ক, অগ্নি, পবন, 
(৪৫) “শ্্রীষণ্ডপণুমঘেশ্নাসনকুড্যাস্তরোজ্জনাৎ । 
সরাগন্ত্রীকথাত্যাগাৎ প্রাগ্গতস্থৃতি বর্জ নাৎ ॥ 
সত্রীরম্যাঙ্গেক্ষণস্থাঙ্গসংস্কারপরিবর্জনাৎ। 
প্রণীতাত্যশনত্যাগাৎ ব্রঙ্গচর্যযস্ত ভাবয়েৎ ॥» 
(৪৬) “অন্ধমসণস্স সব্বং জণস্স কুজ্জাদবস্মদোভাগে। 
বাউপবিআরণটুঠ! ছজ্জায় উপগং কুজ্জা ॥* 
(৪৭) “ম্পর্শে রসে চ গন্ধে চ রূপে শবে চ হারিণি। 
পঞ্চস্থ হীন্জরিয়ার্থেষু গাঢ়ং গার্ধান্ত বর্জনম্‌। 
এতেঘেবামনোজেষু সর্ব! দ্বেষবর্জনম্। 
আকিঞ্চন্তাব্রতন্তৈবং ভাবন৷ পঞ্চ কীর্তিতা ॥* 
(৪৮) “বয় সমণ ধন্মসংজম বেয়াবচ্চং চ বস্ত গুত্তীউ। 
নাগাই তিয়ং তব কে] হ নিগ্গহাইং ই চরণমেয়ং |, 
(৪৯) পখস্থিয় মন্দবজ্জব মুত্তী তব সংজমে য বোধব্ব]। 
সচ্চং সোয়ং আকিঞ্চণঞ্চ বস্তং চ জইধন্মো ॥+ 


[ ১৯৫ ] 


জৈন 


বনম্পতি, দ্বীজ্িয়জীব, ত্রীক্ত্রিয়জীব, চতুরিজ্্রিয়জীব ও 
পঞ্চেজিয় জীব, দশপ্রকার অজীবসংযম, প্রেক্ষাসংযম, উপেক্ষা- 
সংযম, প্রমার্জানসংযম, পরিষ্ঠটাপনাসংঘম, মনঃসংযম, বচনসংযম 
ও কায়সংঘম এই ১৭ প্রকার সংযম (৫*)। 

আচার্য্য, উপাধ্যায়, তপশ্বী, শিষ্য, গ্লান (জরাদি রোগ- 
সংযুক্ত সাধু), সাধু, সমনোজ্ঞ, সঙ্ঘ (অর্থাৎ সাধু, সাধবী, 
শ্রাবক ও শ্রাবিকা এই চারি সম্প্রদায়), কুল, গণ ও গচ্ছ, 
এই দশের যথাযোগ্য সেবাণুশ্রাধা ও পালন করার নাম 
১* দশ বৈযাবৃত্ত্য (৫১)। 

বসতি (অর্থাৎ যেখানে পশ্বাদি থাকে), স্ত্ী প্রসঙ্গ, স্ত্রীল্পৃষ্ট, 
নিধিদ্বস্থান, ইজ্জিয়, কুড্যান্তর. পূর্বক্রীড়া, প্রণীত, অতি 
মাত্রাহার ও বিভূষণ, এই নয়টা ব্রঙ্গচর্য্ের গুধি (৫২)। 

দ্বাদশাঙ্গ, দ্বাদশোপাঙ্গ, প্রকীর্ণক ও উত্তরাধ্যয়নাদিশাস্ত্ 
পাঠে যাহ দ্বার! জ্ঞানাবরণীয় কর্মমক্ষয় হয় এবং যাহ ছারা যথার্থ 
বস্তর বোধ জন্মে, তাহাই জ্ঞান। জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, 
আশ্রব, সংবর, নির্জরা, বন্ধ ও মোক্ষ এই নব তত্বের (৫৩) 
উপর বিশ্বাস স্থাপন ব। তত্বরুচির নাম দর্শন । 

সর্বপ্রকার পাপকর্মম বুঝিয়৷ তাহা! হইতে নিবৃত্ত হওয়ার 
নাম চারিত্র। এই চারিত্র আবার ছুই প্রকার--দেশবিরতি- 
টারিজর ও বিরতিচারিত্র । অনশন ( অল্লাহার ), ব্রত, নানা- 
প্রকার অভিগ্রহকরণ, রসত্যাগ, কায়ক্লেশ ও সংলীন এই 
ছয় প্রকার বাহ্‌ তপ; প্রায়শ্চিত্ত, বিনয়, বৈয়াবৃত্তয, স্বাধ্যায়, 
ধ্যান ও বুৎসর্গ এই ছয়প্রকার অভ্যন্তর তপ (৫৪)। 


(৫০) পপঞ্চাসবা! বিরমণং পঞ্চিমিয়া নিগ্গছো। কসায় জউ ॥ 
দগ্ত্বয়স্স বিরই সত্তরসহা সংজমো! হোই ॥৮ 
প্পুঢ়বি দগ অগণি মারুয় বণসই বিতি চউপণিন্দি অন্লীবা। 
পন্থ প্লেহমপহ্ণ পরিঠবণ মণে! বঈ কাএ ॥” 
(৫১) “আয়রিয় উবহ্াএ তধস্নি সেহে গিলাণ সাহুসু । 
সমণোন্ন সংঘকুলগণ বেয়াবচ্চং হৃবই দসহ1 ॥* 
(৫২) ণ্বসহি কহ নি সিহিন্দিয় কুড্ডন্তর পৃব্বকীলিয় পণীএ। 
অইমায়াহার বিভুসণাই নব বস্ত গুত্তীউ ॥” 
(৫৩) “জীবাজীবো পুণ্যপাপে আশ্রবঃ সংবরোপি চ। 
বন্ধে নির্জরণং মুক্তিরেষাং ব্যাখ্যা ধুনোচ্যতে ॥৮ 
(বিবেকবিলাম। ) 
শ্বেতাণ্থরের। উত্ত নবতন্ব স্বীকার করেন। তাহাদের নবতত্ব নামক 
গ্রন্থে বিদ্তুত বিবরণ বর্ধিত আছে। কিন্তু দিগন্থয়ের| সাতটা মাত্র তত্ব 
স্বীকার করেন, তাহ! পূর্ববে লিখিয়াছি। 
(৫8) অণসণ মূণোয়রিয়া বিস্তীসংখেবণ রসচ্চাউ 
কায়কলেসে সংলীণয়া য বজ্জেো! তবে! হোই ॥ 
পায়চ্ছিত্বং বিণউ বেয়াবচ্চং তহেব সহ্যাউ। 
জ্জাণং উস্সগৃগোবিয় অযৃভিতরউ তবে হোই 


জৈন 


জৈন সাধুগণের মতে যাহ! নিত্য কর! যায়, তাহা চরণ, 
এবং যাহা প্রয়োজন মত করা যায় ও প্রয়োজন না হইলে 
করা হুয়না, তাহাকে করণ বলে। 

৭৬ প্রকার করণ। যথ1--৪ পিওবিশুদ্ধি, ৫ সমিতি, ১২ 
ভাবনা, ১২ প্রতিমা, ৫ ইন্দ্রিমরনিরোধ, ২৫ গ্রতিলেখনা, ৩ 
গুপ্তি ও ৪ অভিগ্রহ (৫৫)। 

আহার, উপাশ্রয়, বন্ত্র ও পাত্র এই চারি বস্তর ৪২ 
প্রকার দূষণ রহিত করিয়া লওয়ার নাম পিওবিশুদ্ধি *। 

সম্যক আগম অনুসারে প্রবৃত্তি-চেষ্টার নাম সমিতি । 
সমিতি আবার পাঁচপ্রকার-_ঈর্ধাসমিতি, ভাষামমিতি, এষণা- 
সমিতি, আদাননিক্ষেপসমিতি ও পরিস্থাপনাসমিতি। জীব 
রক্ষার নিমিত্ত আগমানুসারে বলার নাম ঈর্যাসমিতি। পাপ 
রহিত, সন্দেহরহিত, আনন্দনীয় ও সুখদায়ী ভাষাপ্রয়োগের 
নাম ভাষামমিতি ৷ বিয়াল্লিশ প্রকার দূষণরহিত আহারাদি 
গ্রহণ করার নাম এষণাসমিতি। আসন, সংস্কার, পীঠ, ফলক, 
বস্ত্র, পাত্র ও দণ্ডাদি ভাল করিয়া দেখিয়া উপযোগপূর্ববক 
গ্রহণ কর] ও রাথাকে আদাননিক্ষেপসমিতি এবং পুরীষ 
মুত্রাদি শরীরমল, অন্ন, জল, যাহা শরীরের অহিতকর, তাহ! 
জীবরহিত ভূমিতে স্থাপন করাকে পরিস্থাপনাসমিতি বলে। 

ভাবন। দ্বাদশ যথা-_অনিত্যভাবন1, অশরণভাবন।, সংসার- 
ভাবনা, একত্বভাবন1, অন্তত্বভাবনা, অশুচিত্বভাবন1, আশ্রব- 
ভাবনা, সম্বরভাবনা, নিজ্জরভাবনা, লোকস্বভাবভাবনা, 
বোধিছুল তত্ব ভাবনা ও ধর্মভাবন] । 

দ্বাদশ প্রতিমা-_-একমাস হইতে সাতমাস পর্য্যস্ত এক 
একমাস বৃদ্ধি জানিয়া সাত প্রতিমা' হইবে । তৎপরে অষ্ট 
প্রতিমা সপ্তদিবারাত্র, নবপ্রতিমা সপ্তিবারাত্র, দশম 
প্রতিমা সপ্তপিবারাত্র, একাদশ প্রতিমা একদিবারাব্র এবং 
ঘাদশপ্রতিমা একরাত্র প্রমাণ জানিবে। ,বর্ধাকালে প্রতিকর্্ 
নাই, সুতরাং বর্ষাকালে প্রতিমা অঙ্গীকার করিতে হয় না। 
যে ব্যক্তি উক্ত দ্বাদশটা প্রতিমা অঙ্গীকার করেন, জৈনসমাজে 
তিনি সংহননধৃতিযুক্ত, মহাসত্ব ও ভাবিতাত্মা বলিয়া গণ্য । 


(৫৫) "পিগুবিসোহী সমিঈ তাবণ পড়িমায় ইন্দিয় নিরোহে।। | 


পড়িলেহণ গুত্তীউ অভিগৃগহ চেব করণং তু ॥” 


* ভদ্রবাহকৃত পিওনিযু'কত, মলয়পিরিকৃত তরীকা, জিনবলভনুরি | 


কুত পিওবিতদ্িগ্রস্থ, জিনপতিম্রিকৃত পিওবিগুদ্ধি টীকা, মেমিচন্ত্র পুরি 
কৃত প্রবচনসারোদ্বার ও নিগ্ধমেননূরিকৃত তাহার টাক। এবং হেমচন্ত্ 
রচিত যোগশস্ত্রে পিওবিশুদ্ধিয় বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ধিত হইয়াছে। 


[ ১৯৬ ] 


জৈন 


প্রবচনসারোদ্ধারবৃহ্তূত্তি ও ব্যবহারভাষ্যটীকায় উক্ত 
প্রতিমার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে । 

ইঞ্জিয়নিরোধ--পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং ম্পর্শাদি পঞ্চ ইন্তিয়- 
বিষয়ের নিরোধের নাম ইন্দ্রিয়নিরোধ । জৈন সাধুগণ বলিয়! 
থাকেন, ইন্দ্রিয় নিরোধ ন৷ হইলে সংসারসাগর হইতে মুক্কি- 
লাভের সম্ভাবন! নাই। 

গুপ্তি--মনোগুপ্তি, বচনগুপ্তি ও কায়গুপ্তি এই তিন 
গুপ্তি। গুণ্তির স্বরূপ অশুভ মন, বচন ও কায়ার নিরোধ 
এবং গুভ মন, বচন ও কায়ার গ্রবৃতিকরণ। মনোগ্প্তি 
আবার তিন প্রকার_-১ম আর্তরৌপ্রধ্যানান্থবন্ধী কল্পনার 
বিয়োগ) ২য় শাস্তান্্যায়ী পরলোকসাধন ধর্মধ্যানান্গবন্ধী 
মাধ্যস্থ পরিণতি ; ওয় সম্পূর্ণ শুভাণ্ডভ মনোবৃত্তির নিরোধ ও 
অযোগী গুণহীনাবস্থায় স্বাআ্ারামরূপতা! | 

দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব অন্ুসারে অভিগ্রহ ( প্রতিজ্ঞা ) 
চারিগ্রকার। গ্রবচনসারোদ্ধারবৃত্তিতে এতৎসম্বন্ধে অনেক 
কথা আছে। | 

জৈনতস্বাদর্শে লিখিত আছে, _পূর্বকালে যেরূপ গু" 
স্বরূপ ছিল, (যাহা পুর্বেই লিখিত হইয়াছে) এখন সেরূপ 
দেখ! যায় না, তাহা বলিয়া এখন কি গুরু স্বীকার করা 
হইবে না? পুর্ববকালে চতুর্দশপুবর্বাই শান্তার্থ প্রকাশ করি- 
তেন, তাহ! বলিয়া! কি যাহারা নিশীথ, মধ্যম আচারপ্রকল্প 
বা বৃহৎকল্পস্থত্র পাঠ করিয়াছেন, তাহারা কি শান্ত্রমম্ম ব্যক্ত 
করিতে পারিবেন না? পূর্বকালে আচারাঙ্গহত্রের শস্্র- 
প্রজ্ঞা অধ্যয়ন করিয়৷ ছেদোপস্থাপনীয় চারিত্র স্থাপন করিত, 
এখন কি দশবৈকালিক স্থৃত্রের ষষ্ঠ জীবনীয় অধ্যয়ন পাঠ 
করিয়া কেন না স্থাপন করিতে পারিবে? আমগন্ধিম্থত্রের 
পঞ্চম উদ্দেশ অন্ুদারে পুর্বে মুনি (জৈন সাধু) আহার 
গ্রহণ করিতেন, এখন কি পিগ্ডেষণ। অধ্যয়ন অনুসারে গ্রহণ 
করিতে পারিবে না? পূর্বে প্রথমে আচারাঙ্গ তৎপরে 
উত্তরাধ্যয়ন পাঠ করিত, তাহা বলিয়া কি এখন দশবৈকা- 
লিকের পর আর কিছু পড়িতে পারিবে না? পুর্বে ছয় 
মাস তপের প্রায়শ্চিত্ত ছিল, এখন কি তৎপরিবর্তে 
নিবীপ্রমুখ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিবে না? পূর্বকালের 
মুনির বৃত্তি না থাকিলেও অবশ্তই আচার্য্য বা সাধু 
মাঁনিতে হইবে, নহিলে ধর্্রক্ষা হইবে না। জীবানুশাসন- 
চণীতে লিখিত আছে--সংযমই প্রধান উপায় । যিনি সংযম 
লাভ করিয়াছেন, তাহার মুলোতরগুণে দোষ স্পৃষ্ট হইলেও 
তৎকাল চারিত্র নষ্ট হয় না। ব্যবহার অনুসারে ব্রত ভঙ্গ হয় 
বটে, কিন্ত বছ অতিচারেও সংযম স্বীয় না। এজন্য বকুশ 


জৈন [ 


নিগ্র্থের সেবা করা বিধেয় (৫৬)। যে এখন সাধু না মানে, 
তাহার মিথ্যাদৃষ্টি ঘটে। ভগবতীশ্বত্রের পঞ্চবিংশশতকে যষ্ট 
উদ্দেশের সংগ্রহণীকার অভয়দেব সরি লিখিয়াছেন-_. 

বকুশ, শবল ও কর্কুর এই তিন একার্থবাচী, নিগ্র্থকে 
বুঝায়। এখন ভারতবর্ষে বুশ ও কুশীল এই ছইপ্রকার 
নিগ্রন্থ আছে, পূর্বোক্ত তিনপ্রকার নিগ্র্থ লুপ্ত' হইয়াছে । 
বকুশ নিগ্রশ্থ ছুইগ্রকার_-উপকরণবকুশ ও শরীর-বকুশ। 
যিনি বন্ত্রপাজাদদি উপকরণ স্বারা বিভূবিত হন, তাহাকে 
উপকরণ-বকুশ এবং যিনি হস্তপদ নখ মুখাদি অবয়ব বিসভৃষিত 
করেন, তিনি শরীরবকুশ। উভয় বকুশের আবার পাচ ভেদ 
আছে; যথা-_আঁভোগবকুশ, অনাভোগবকুশ, সংবৃতবকুশ, 
অসংবৃতবকুশ এবং সুক্সবকুশ (৫৭ )। 

যাহার চারিত্র কুৎসিত তাহাকে কুশীল নিগ্রস্থ বল! যায়। 
কুশীল ছুইপ্রকার--প্রতিসেবনাকুশীল ও কষায়কুশীল। ছুইটী 
আবার জ্ঞান, দর্শন, চারিত্র, তপ ও ুম্ ভেদে পাচপ্রকার । 

আধুনিক জৈনশান্ত্রকারদিগের মতে যতদিন পৃথিবীতে 
বকুশ.ও কুশীল নিগ্র্থ বর্তমান, ততদিন জৈন ধর্ম থাকিবে* | 

কুগুরু। জৈনশাস্ত্রকারগণের মতে--যে সকল বিষয়ের 
অভিলাষ করে, সর্ব দ্রব্য ভোজন করে, যে গুত্র কলজাদির 
সহিত বাস করে, যে ত্রদ্ষচর্যয করে না এবং মিথ্যা উপদেশ 
দিয়া থাকে, তাহাকে কুগ্ডরু বল! যায় (৫৮)। 

শ্বেতাপ্বরেরা বলিয়! থাকেন, কুগডরুর মিথ্যা! উপদেশ হইতে 
৩৬৩ গ্রকার মত উৎপন্ন হইয়াছে । তন্মধ্যে ক্রিয়াবাদীর 
১৮০১ অক্রিয়াবাদীর ৮০, অজ্ঞানবাদীর ৬৭ এবং বিনয়বাদীর 
৩২ মত। ক্রিয়াবাদীরা৷ বলিয়া থাকে যে কর্ডা ভিন্ন পুণ্যবন্ধাদি 


(৫৬) “জা! সংজময়। জীবে স্থু তাব মূলে গুণুত্তর 'গুণায়। 

ইত্তরিয়চ্ছেয় সংজম নিয়ঠবউ সা পড়িসেবী 1 

( জীবাহুশাসনবৃত্রবৃত্তি।) 

(৫৭) ্উবগয়ণসরীরেস্থ স্থুনো ছুহ। ছবিহোবি হোই পঞ্চবিহো। 

অভোগ অপাভোগ অসংঘুড় সংবুড়ে সুহুমে ॥” 

( জৈনতত্বাধর্শ ধৃত গাথা ) 

(৫৮) “সর্বাভিলাধিণঃ সর্বভোজিনঃ সপরিগ্রহাঃ। 

অব্রহ্মচারিণো মিথ্যোপদেশাুরবে। মতা: 1” 


" জৈন মতে, গুরুতত্বশ্থরূপ বিস্বৃতভাবে জানিতে হইলে এই সকল 
স্থ দ্রষ্টবা--আচারালন্থত্র, ভগবতীস্ত, ওঘনিধুর্জি, ফল্পাদূত্। জিতকলপ- 
বৃত্তি, দশবৈফালিফসূতর, নিশীথভাষাচুণী, বৃহংকষলতাব্যবৃত্তি, মহাকল- 
সুত্র, মহাদিশীখনুরে। হরিভগ্রেয় আবন্তকসূ্ন্তাধ্য ও কম্সনংগ্রহ 
প্রভৃতি। 


1] ৫০ 


১৯৭ ] 


জৈন 


ক্রিয়া হয় না, এই জন্ত আত্মার সমবায় সম্ন্ধই ক্রিয়া। 
আত্মাদি নয় পদার্থ অর্থাৎ জীব, অজীব, আশ্রব, বন্ধ, সংবর, 
নির্জর, পুণা, পাপ ও মোক্ষ এই নয় পদার্থ এতন্মধা জীব 
আবার শ্বতঃ ও পরতঃ এই ছুই প্রকার, তাহ! আবার নিত্য 
ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। শেষে এ দ্বিবিধই আবার কাল, 
ঈশ্বর, আত্মা, নিয়তি ও স্বভাব তেদে পাচপ্রকার। 
অক্রিয়াবাদীরা৷ বলে, পুণ্য পাপ বলিয়া কিছুই নাই, পুণা 
পাপ বলিলেই কোন পদার্থকে বুঝায়, কিন্ত জগতের সর্ব 
পদার্থ ই অস্থির, উৎপত্তির পর বিনাঁশ হুইয়া থাকে । অক্রিয়া- 
বাদীর আত্মাকে মানে না। তাহাদের ৮৪ প্রকার মত যথা_ 
জীব, অজীব, আশ্রব, সংবর, নির্জরা, বন্ধ ও মোক্ষ এই ৭টা 
তত্ব, জীবাদি প্রত্যেকটী স্ব ও পরভেদে দ্বিবিধ, &ঁ গুলি কাল, 
ঈশ্বর, আত্ম, নিয়তি, ম্বভাৰ ও যদৃচ্ছাভেদে প্রত্যেকটা আবার 
ছয়প্রকার ;) মোট ৮৪ প্রকার অক্রিয়াবাদীর মত। 
অজ্ঞানবাদীর! বলে জ্ঞান ভাল নহে, যখন জ্ঞান জন্মে, 
তখন পরম্পর বিবাদ বাঁধে, বিবাদ বাঁধিলে চিত্ত মলিন 
হইবে, চিত্ত মলিন হইলে সংসারের বৃদ্ধি হইবে, পুরুষের মনে 
অভিমান আমিবে। কেহ কিছুভৃনন বলিলে সে অভিমানে 
তাহাকে ছুই কথা শুনাইয়৷ দিবে, তাহাতে ক্রমে অহঙ্কার 
বাড়িবে, চিত্তের মলিনতাক্রমে মহাপাপ উৎপন্ন হইবে, অতএব 
জ্ঞানঘ্বারা মোক্ষ হয় না। অজ্ঞানই মোক্ষগামী । জীবাদি নব 
পদার্থ এবং ১ সত্ব, ২ অসত্ব, ৩ সদসত্ব, ৪ অবাচ্যত্ব, ৫ সদবাচ্াত্ব, 
৬ অসদবাচ্যত্ব ও ৭ সদসদবাচ্যত্ব ভেদে প্রত্যেকটা ৭ প্রকার; 
এই হুইল ৬৩। তৎপরে সত্ব, অসত্ব, সদসত্ব, অবাচ্যত্ব, এই চারি 
বিকল্প যোগ করিলে ঈর্ধগুদ্ধ ৬৭ প্রকার অজ্ঞানবাদীর মত। 
বিনয়বাদীর1 বলে, কেবল বিনয় হইতেই মোক্ষ হয়। সুর, 
রাজা, জাতি, জ্ঞাতি, স্থবির, অধম, মাতা ও পিতা এই আটটা 
আবার মন, বচন, কায় ও দেশ কাঁলভেদে চারি প্রকার, মোট ৩২ 
প্রকার বিনয়বাদীর মত। ইহারা লিঙ্গ ও শান্ত শ্বীকার করে না। 
উক্ত ৩৬৩ প্রকার মতাবলদ্বীই কুণ্ডরু বলিয়া গণ্য। 
শ্বেতান্বর আচার্ধ্যদিগের মতে বৌদ্ধ *, নৈয়ায়িক 1, 


* নন্দীসিন্ধান্ত) সম্মতিতর্ব, ছ্বাদশারনয়চক্র, অনেকান্তঞজ্য়পতাকা। 
স্তাহাদরত্বাকর, হ্যাদ্বাদরত্বাকরাবতারিক| প্রভৃতি জৈনগ্রস্থে বৌদ্ধমত 
থণ্িত হইয়াছে। 

1 জৈনদিগের মধোও অমেক নৈয়ারিক জনুগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তন্মধো শ্রীক্ঠাভয়তিলকোপাধায় কৃত স্তায়ালঙ্কারবৃত্তি, ভাসর্বাজ্ঞ কৃত 
স্ার়সার (ইহার ১৮ খানি টাক! আছে, তদ্মধো চ্চায়ভুষণ ন।ষক টীক। 
প্রসিদ্ধ ) এবং জরম্তরচিত স্ভায়কলিক1 পাওয়। যায়। জৈন নৈষার্য়- 
ফের আঘার হিন্দু নৈয়প়িকদিগের দেষ দিতে ছাড়েন নাই। 
সম্মতিতর্ক, দন্দীিদ্ধান্ত, ন্যায়কুমূদচন্্র প্রভৃতি গ্রন্থে নৈয়ারিক মতের 
থগন আছে। | 


জৈন 


বৈশেধিক +$, সাংখ্া $, মীমাংসক খা, চার্বাক** প্রভৃতি 
কুগুরুর মত। 

ধর্থের স্বরূপ। যে আত্মাকে হূর্মতিতে পড়িতে দেয় না, 
ভুর্গতি হইতে আত্মাকে ধরিয়া রাখে, তাহাই ধর্ম। ধর্ম তিন 
প্রকার-__সম্যকৃজ্ঞান,। সম্যক্দর্শন, জম্যক্চারিত্র । ভ্যায়- 
প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ষে সপ্ত বা নব তত্ব অল্পই হউক আর 
বিস্তর করিয়াই হউক, তাহার যে সম্যক বোধ, তাহাকেই 
সম্যক্জ্ঞান বলে (৫৯)। 

জীব। নবতত্বের মধ্যে জীব প্রথম । জৈনমতে আত্মা, 
জীব বা প্রাণী একই।' যে বেদনীয়াদি কর্মের কর্তা, কর্ম 
ফলের ভোক্তা, কর্শবিপাকে যে ভ্রমণকারী, সম্যক্‌ 
জ্ঞানাদি তিন রত্ব উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়া কর্শাংশ দূর 
করিয়া যে নির্বাণ লাত করিতে সমর্থ, তাহাই আত্ম! বা জীব, 
অন্ত লক্ষণকে আত্মা বল! যায় না (৬০)। 


1 ভ্রধরাচার্য কৃত প্রমাণকন্দলী, ব্যোমশিবাচার্ধযকৃত ব্যোষষমতী- 
টীকা ও জীবৎসাচার্ধাকৃত লীলাবতীটীক জৈনমধ্যে প্রসিদ্ধ | হ্যাব্বাদমগ্ররী- 
চীক। ও আপ্তমীমাংসায় বৈশেধিকমতের খণ্ডন আছে। 

$ জৈনধিগের মতে সাংখ্য ছুইগপ্রক্কার এক প্রাচীন অপর নযীন। 
নবীন সাংখোরই অপর নাম পাতপ্রল। প্রাচীন সাংখ্য ঈশ্বর মানেন না, 
নবীন সাংখা ঈশ্বর স্বীকার করেন। 

ণা সম্মতিতর্ক, স্ঞাঘরত্র।কর, আগুমীমাংস। প্রভৃতি অনেক জৈন 
গ্রন্থে মীমাংলক, বৈদাস্তিক, চার্ব্বক প্রভৃতি মত থ্িত হইয়াছে। 

** শীলতরহ্রিণী নামক জৈনগ্রস্থে লিখিত জাছে, বৃহ্পতি নামে এক 
ত্রাহ্মণ ও তাহার এক বাল(বিধব| তগিনী ছিল। সেই বালবিধবার শ্বশুরকুলে 
কেহই ছিল না, কাজেই তাহাকে ভ্রাতার কাছে আসিয়। থাকিতে হয়। 
এদিকে তাহার ভাতৃজায়ারও মৃত্যু হইয়াছিল। কিছুদিন পরে ভগিনীর 
অনথপমরূপে ম্দ্ধ হইয়! বৃহ্পতির হৃদয়ে কামতৃষ। বলবততী হইল । তিনি 
একদিন ভগিনীর সহবাস প্রার্থনা করিজেন। প্রথমে ভগিনী লোকমিদ| ও 
ধর্পের তয় দেখা ইন়্। অসন্মত হইল। বৃহস্পতি হির করিলেন যে উহার মন 
হইতে পাপের ভয় দূর করিতে ন| পারিলে তাহার মনম্কামন| সিদ্ধ হইবে 
ন।| এই ভাবিয়! তিনি বৃহম্পতিহুত্র রন! করিয়! তাহ! ভগিনীকে শুনাই- 
লেন। তখন ভগিনীর পাপভর় দুর হইল এবং ভ্র/তার সহবাস করিতে অস- 
স্মত ইল ন|| ক্রমে তাহাদের আচরণ সকলেই জানিতে পারিল এবং 
সকলেই তাহাদের নিন! করিতে লাগ্িল। বৃহন্পতিও সর্ধবমমক্ষে নিজ 
মতের উপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে অনেকে তাহার, মতাধলম্বী 
হইল। এইরূপে চার্বাকমতের উৎপতি হয় । 


(৫৯) “বথাবস্থিততত্বানাং সংক্ষেপাধ্ধিস্তরেণ বা। 
যোইববোধন্তমত্রাহঃ সম্যক্জ্ঞানং মনীধিণঃ ॥৮ 
(৬০) “যঃ কর্ড! কর্মভেদানাং ভোক্তা কর্ম্মফলস্ত চ। 
ংসর্ত। পরিনির্বাত। সহাা। নান্তলক্ষণঃ ॥* 


[ ১৯৮ ] 


জৈন 


গুদ্ধানস্তোনিধি-গন্ধহস্তীমহাভাম্য প্রভৃতি জৈনগ্রস্থে লিখিত 
আছে, আত্মা বা জীব সর্বব্যাপীও নহে, একান্ত নিত্য 
কুটস্থ নহে, একাস্ত নিত্যক্ষণিকও নহে, কিন্তু শরীরমাত্র- 
ব্যাগী কথঞ্চিৎ নিত্যানিত্যব্ধপী। স্তাদ্বাদরত্বাকর, অনেকাস্ত- 
জয়পতাক! প্রভৃতি গ্রন্থে আত্ম! বা জীবের সর্বব্যাপিত্ব থগুন 
ও সংস্থান বর্ণিত আছে। 

জৈনশাস্ত্রমতে জীব বা আত্ম। ছই প্রকার--এক মুক্ত, 
অপর সংসারী । এই ছুই প্রকার জীবই অনাদি অনন্ত, জ্ঞান- 
দর্শন উভয়ের লক্ষণ। এতনম্মধ্যে মুক্ত জীব একম্বভাব, 
জন্মাদি ক্লেশবজ্জিত, অনন্তদর্শন, অনন্তজ্ঞান, অনস্তবীর্য্য, 
অনস্ত আনন্দময় স্বরূপে অবস্থিত, নির্বিকার, নিরগন ও 
জ্যোতিঃম্বর্ূপ । 

ংসারী জীব ছুই প্রকার এক স্থাবর, অপর ব্রস। স্থাবর 
জীৰ আবার পঞ্চবিধ-_পৃথিবীকায়, অপ্কায়, তেজস্কায়, বায়ু: 
কায় ও বনস্পতিকায়। স্থাবর জীব প্রধানতঃ একেন্ট্রিয়- 
বিশিষ্ট । ত্রস জীবও চারি প্রকার- ্বীন্ত্ীয়, ত্রীক্দ্রিয়, চতুরি- 
ক্রি ও পঞ্চেন্দ্রিয়। 

স্থাবর ও ত্রম জীবের ছয় পর্য্যাপ্তি আছে । যথা-_আছার- 
পর্য্যান্তি, শরীরপর্ধ্যান্তি, ইন্দরিয়পর্য্যান্তি, শ্বাসোচ্ছা সপর্যযান্তি, 
ভাষাপর্য্যাপ্তি ও মনংপর্য্যাপ্তি। আহারগ্রহণের যে শক্তি 
তাহার নাম আহারপর্য্যাপ্তি, শরীররচনার যে শক্তি তাহার 
নাম শরীরপর্ধ্যাপ্তি, ইন্দ্রিয়রচনা করিবার শক্তির নাম ইন্ছিয়- 
পর্য্যাপ্তি। এইরূপে অপর পর্যযাপ্তির নাম হইয়াছে। যে 
জীবের এঁ ছয় পর্য্যাপ্তি নাই, তাহাকে অপর্য্যাপ্তি বলে। 
্বীন্দ্িয়, ত্রীন্ত্িয় ও চতুরিক্ত্রিয় জীব মন ব্যতীত পাঁচ পর্য্যাপ্তি 
এবং পঞ্চেন্দ্রিয় জীবের ছয় পর্য্যান্তি আছে। পৃথিবীকায়, 
অপৃকায়, তেঅস্কায় ও বাযুকায় এই চতুধিধ মধ্যে অসংখ্য 
জীব আছে। 

স্থাবর ও ত্রস জীব জঘন্য, মধ্যম ও উত্তম ভেদে তিন 
প্রকার । তন্মধ্যে ১৪ প্রকার জঘন্য, ৫৬৩ প্রকার মধ্যম এবং 
উত্তম অনন্ত । মধ্যমের মধ্যে ১৪ নরকবাসী, ৪৮ প্রকার তির্ধ্যগৃ 
বাসী, ৩*৩ প্রকার মন্ুষ্যযোনি এবং ১৯৮ প্রকার দেবযোনি। 

অজীব। জীব লক্ষণের বিপরীত জড় শ্বরূপকে অজীব 
বলে। অজীব দ্রব্য পাচ প্রকার-_ধশ্শাস্তিকায়, অধর্শাস্তি- 
কায়, আকাশাস্তিকায়, পুদগলাস্তিকায় ও কাল। ধর্্মান্তিকায় 
লোকব্যাপী, নিত্য, অবস্থিত, অরূপী, অসংখ্য পরদেশী, 
জীব ও পু্রগলের গতি অবষ্টস্তক। মনে কর মাছ জলে 
আপন শক্তিতে সাতার দিতেছে, কিন্তু তাহার অপেক্ষা-কারণ 
জল, প্রন্নপ জীব ও পু্গলের গতির সাহায্যকারী ধর্মাস্তি- 
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কায়* । অধর্মান্তিকায়ের স্বরূপ ধর্্ান্তিকায়ের মত জানিতে 
হইবে। মনে কর একজন পথিক চলিতে চলিতে একন্থানে 
এক বৃক্ষের ছায়া পাইয়া সেইথানে বসিয়া পড়িল। সে 
আপনি বসিল বটে, কিন্তু আশ্রক্ঈ না পাইলে সেখানে বসিতে 
পারিত না, সেইরূপ জীব আপনি পুদগলে অবস্থিত হন, 
কিন্ত তাহার অপেক্ষাকারণ অধর্মাস্তিকায়। 

আকাশাস্তিকায়ও পূর্ববৎ জানিতে হইবে । বিশেষ এই 
ইহ! লোকালোকসর্বব্যাগী। ইহার লক্ষণ অবগাহদান, 
জীব ও পু্বগলের থাকিবার অবকাশদাতা। 

পুদগলান্তিকায় পরমাণুর নাম পুদগল। যে পরমাণুর 
ঘটাদ্দি কার্য তাহাকেও পুদ্রগল বলে। এক এক পরমাণুর 
এক বর্ণ, এক রম, এক গন্ধ ও ছুই স্পর্শ হইয়া থাকে । ব্্ণ 
হইতেই বর্ণান্তরে, রদ হইতে রসান্তরে, গন্ধ হইতে 
্রন্ধাত্তরে এবং স্পর্শ হইতে ম্পর্শীস্তরে পরিণত হয়। 
এইরূপ পরমাণু দ্রব্য অনাদি অনন্ত । পর্য্যায় স্বরূপ আদি ও 
সাস্তই পরমাণুর কার্য্য প্রবাহক্রমে অনাদি অনস্ত হ্ইা 
পড়ে। বনম্পতি প্রভৃতি পরিণামাস্তরপ্রাপ্ত পৃথিবীই 
পুদগল। সকল পুদগল দ্রব্যে কৃষ্ণ, নীল, রক্ত, পীত ও শুক 
এই পঞ্চ বর্ণ; তীক্ষ, কটু, কষায়, তিক্ত ও মিষ্ট এই পঞ্চ রস; 
নগন্ধ ও দুর্গন্ধ এই ছুই প্রকার গন্ধ) কঠোর, স্থকোমল, 
হাল্কা, ভারী, শীত ও উষ্ণ, চিকণ ও কক্ষ এই অঞ্ট স্পর্শ 
হইয়া যায়। এ ছাড়া আর যে বর্ণাদি হয়, তাহাও এ সকল 
মিলিত হুইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে । দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও 
ভাব ইত্যাদি মিলিত হইয়া বিচিত্র পরিণাম ঘটে। 

সিদ্ধসেনদিবাকর কৃত সম্মতিতর্ক গ্রন্থে কাল, ম্বতাব, 
নিনতি, পূর্বরূৃত কর্ম ও পুরুষাকার অজীবের এই পাঁচ 
প্রকার ভেদ লিখিত লইয়াছে। 

পুণ্য। জৈনশাস্ত্রে পুণ্য উপার্জনের ৯টী কারণ লিখিত 
আছে-_ 

অন্নপুণ্য অর্থাৎ আহারদান, পানপুণ্য অর্থাৎ পানীয় জল- 
দান, বস্ত্রপুণ্য অর্থাৎ বস্ত্রদান, লেনপুণ্য অর্থাৎ থাকিবার স্থান- 
দান, শয়নপুণ্য অর্থাৎ শয্যা বা আসনদান, মনপুণ্য অর্থাৎ 
গুণিজনকে দেখিয়া মনসস্তোষ, বচনপুণ্য অর্থাৎ গুণি- 
লোকের প্রশংসা, কায়পুণ্য অর্থাৎ শরীরের সেবা ও নমস্কার- 
পুণ্য অর্থাৎ গুরুজনকে নমস্কার (৬১ )। 

 জৈনশান্ত্র গতি উত্তমরূপে জান! ন| থাকিলে ধর্দমান্তিকায়ের প্রকৃত 
তত্ব সহজে বুঝিতে পার! বায় ন|। 

(৬১) “অন্নপুগ্নে পাণপুগ্ে বচ্ছপুগ্ে লেনপুগে শয়নপুরে 
মনপুণে বয়পুগে কায়পুণে নমকারপুগে ।” স্থানাঙসুত্র। 


[ ১৯৯ ] 
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পুণের ফল ৪২ প্রকার । যথা ১ শাতাবেদনীয়, ২ উচ্চ- 
গোত্র, ৩ মন্ুম্যগতি, ৪ দেবগতি, ৫ মনুষ্যানুপৃব্ী, ৬ দেবানু- 
পূরবী, ৭ পঞ্চেজ্্িয়জাতি, ৮ ওদারিক, ৯ বৈক্রিয়ফ, ১২ 
আহারক, ১১ তৈজস, ১২ কার্শণ (শেষোক্ত পঞ্চ ) শরীর, 
১৩ ওঁদারিক অঙ্গোপাঙ্গ, ১৪ বৈক্রিয় অঙ্গোপাঙ্গ, ১৫ আহারক- 
অঙ্গোপাঙ্গ, ১৬ বজখষভনারাচসংহনন, ১৭ সমচতুরঅসংস্থান, 
১৮ বর্ণরুঞ্জাদিক, ১৯ রসতিক্তার্দিক, ২* গন্ধসুরভ্যার্দিক, ২১ 
সপর্শমৃদ্বাদিক (শেষোক্ত চার) প্রতি, ২২ অগুরুলঘু, ২৩ পরা- 
ঘাত, ২৪ উচ্ছাননলন্ধি, ২৫ আতপ, ২৬ উদ্যোত, ২৭ স্ুবিহা- 
য়োগতি, ২৮ নির্মাণ, ২৯ ত্রস, ৩০, বাঁদর, ৩১ পর্য্যাপ্ত, ৩২ 
প্রত্যেক, ৩৩ স্থির, ৩৪ শুভ, ৩৫ স্থভগ, ৩৬ স্থম্বর, ৩৭ 
আদেয়, ৩৮ যশ, ৩৯ তীর্থঙ্কর, ৪০ তির্য্যগাযু, ৪১ মনুষ্যাযু ও 
৪২ দেবাধু। 

পাপ। পুণ্যের বিপরীত নরকাদি ফলের প্রবর্তকের 
নাম পাপ, ইহা! আত্মার সহিত সম্বন্ধ ও কর্মপুদগলরূপ। 

পাপ ১৮ প্রকারে বাধ, তাহা! আবার ৮২ ভাগে বিক্তক্ত। 
যথা ৫ জ্ঞানাবরণ, € অন্তরায়, ৯ দর্শনাবরণ, ২৬ মোহিনী- 
প্রকৃতি, ৩৪ নামকর্মপ্রক্ৃতি, ১ আশাতাবেদনীয়, ১ নরকায়ু, 
ও ১ নীচগোত্র । 

গ্রথমতঃ জ্ঞান পাঁচপ্রকার-_অভিজ্ঞান, শ্রুতজ্ঞান, অবধি- 
জ্ঞান, মন:পর্যযয়জ্ঞান ও কেবলজ্ঞান, এই পাঁচজ্ঞানের যাহা 
আবরণ তাহার নাম জানাবরণ | জানাবরণ পাঁচপ্রকার--মতি- 
জ্ঞানাবরণ, শ্রতজ্ঞানাবরণ, অবধিজ্ঞানাবরণ, মনঃপর্যযয়জ্ঞানা- 
বরণ ও কেবলজ্ঞানাবরণ। যাহার উদয়ে মতি প্রতিভাহীন 
হইয়! পড়ে, তাহাকে সতিজ্ঞানাবরণ, যাহার উদয়ে পঠনকালে 
জীবের মনে কিছুই আসেনা, তাহাকে শ্রুতজ্ঞানাবরণ, যাহার 
উদয়ে অবধিজ্ঞান হয় না, তাহাকে অবধিজ্ঞানাবরণ, যাহার 
উদয়ে মনঃপ্ধ্যয়জ্ঞান নষ্ট হয়, তাহাকে মনঃপর্য্যয়জ্ঞানাবরণ 
এবং যাহার উদয়ে কেবলজ্ঞান হয় না, তাহাকে কেবল- 
জ্তানাবরণ বলে। জ্ঞানাবরণের এ পাঁচ প্রকতিই পাপ- 
রূপ জানিবে। 

পাচপ্রকার অন্তরায়কশ্ যথা- দানাস্তরায়, লাভান্তরায়, 
ভোগাস্তরায়, উপভোগ্ান্তরায় এবং বীর্ধ্যাস্তরায় এই পঞ্চবিধ 
প্রকৃতিই পাপর্প। 

দর্শনাবরণ কর্শের ৯ প্রকৃতি যথা_-১ চক্ষুদর্শনাবরণ, ২ 
অচক্কুদর্শনাবরণ, ৩ অবধিদর্শনাবরণ ও ৪ কেবলদর্শনাবরণ, 
এ ছাড়। পঞ্চ নিদ্রা । পঞ্চ নিদ্রা যথ ১ নিদ্রা, ২ নিদ্রানিদ্রা। 
৩ প্রচল!, ৪ প্রচলাপ্রচলা, ৫ স্ত্যানপ্ধি। যে চৈতন্তকে অতি 
কুৎসিত করিয়া ফেলে, তাহাকে নিদ্রা, সামান্ত করতালীর 
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শন্দে এই নিদ্রাতঙ্গ হয়। যে নিদ্রা সহজে ভঙ্গ হয় না, 
তাহার নাম নিদ্রানিদ্রা। খড়ের উপর বসিয়াও স্থুখে যে 
নিদ্রা হয়, তাহার নাম প্রচলা। চলিতে চলিতে যে নিদ্রা 
হয়, তাহার নাম প্রচলাপ্রচলা । আত্মার শক্তি যে নিদ্রায় 
পিওীভূত হয়, তাহার নাম স্ত্যানর্ধি। যে কর্ণ বারা এরূপ 
নিদ্রা আসে, তাহাকে স্ত্যানদ্ধিকর্ম বলে। এইকপ নিদ্রা- 
বস্থায় জীব বহু কার্ধ্য সমাধা করে বটে, কিন্তু তাহার কোন 
সংবাদ রাখেনা । 

মোহ। যন্ধার! তত্বার্থশ্রদ্ধায় বিপরীত ফল উৎপাদন করে, 
তাহাই মোহ। মোহ কর্মের উত্তরপ্রকৃতি মিথ্যাত্ব । এই 
মিথ্যাত্ব অভিগ্রহিক, অনভিগ্রহিক, সাংসারিক, অভিনিবে- 
শিক ও অনাভোগার্দি তেদে বহুপ্রকার। কষায় মোহ 
১৬ প্রকার-__-অনস্তান্ুবন্ধী ক্রোধ, অনস্তান্থবন্ধী মান, অনস্তা- 
স্থবন্ধী মায়া, অনস্তান্থবন্ধী লোভ, অপ্রত্যাখ্যানী ক্রোধ, 
অগ্রত্যাধ্যানী মান, অপ্রত্যাখ্যানী মায়া, অপ্রত্যাখ্যানী লোভ, 
প্রত্যাখ্যানী ক্রোধ, প্রত্যাখ্যানী মান, প্রত্যাখ্যানী মায়া, 
প্রত্যাখ্যানী লোভ, সংজলনক্রোধ, সংজলন মান, সংজলন 
মায়া এবং সংজ্বলম লোভ । 

এতত্তিন্ন নোকষায় অর্থাৎ সহকারী মোহনীয়-প্র্কৃতি 
নয় প্রকার যথা_-১ জ্ীবেদ অর্থাৎ স্তনকক্ষার্দি স্পর্শন দ্বারা 
্ত্রীজ্ঞান, ২ পুরুষবেদ অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীঅভিলাষ, 
৩ নপুংসকবেদ অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ উভয় অভিলাষ। ৪ হান্ত, 
৫ রতি, ৬ অরতি, ৭ শোক, ৮ ভয় ও ৯ জুগুগ্পা। এই সর্ব- 
শুদ্ধ মোহের প্রকৃতি ৪৫ প্রকার। 

নামকর্মের ৩৪ প্রক্কৃতি যথা_-১ নরকগতি, ২ তির্ধ্যগ্গতি, 
৩ নরকান্পূব্বী, ৪ তির্ধ্যগান্থপুব্বী, ৫ একেন্দ্রিয়জাতি, ৬ 
৭ ্রীন্দ্রিয়জাতি, ৮ চতুরিন্ত্রিয়জাতি, পঞ্চসংস্থান, পঞ্চসংহনন, 
১৯ অপ্রশস্ত বর্গ, ২০ অপ্রশস্ত গন্ধ, ২১"অপ্রশস্ত রস, ২২ অগ্র- 
শস্ত স্পর্শ, ২৩ উপঘাত, ২৪ কুবিহায়োগতি, ২৫ স্থাবর, ২৬ 
সঙ্গ, ২৭ অপর্ধ্যাপ্ত, ২৮ সাধারণ, ২৯ অস্থির, ৩* অগ্ুভ, 
৩১ অস্থভগ, ৩২ ছুঃস্বর, ৩৩ অনাদেয় ও ৩৪ অযশঃকীন্তি। 

পঞ্চ সংস্থান যথা-_-১ শ্ুগ্রোধপরিমণ্ডল, ২ সাদি, ৩ বামন, 
£ কুক্ত ও ৫ হুণ্ডক অর্থাৎ কুৎসিত শরীর। 

পঞ্চ সংহনন যথা__-১ খষভনারাঁচ, ২ নারাচ, ৩ অদ্ধনারাচ, 
৪ কীলিকা, ৫ সেবার্ত। 

আশ্রব। মিথ্যাত্ব, অবিরতি, প্রমাঁদ, কষায় ও যোগ এই | 
পাচ যাহা জ্ঞানাবরণাঁদি কর্মীবন্ধের হেতু তাহাকেই আশ্রব 
কহে। মিথ্যাত্বা্দি বিষয়ক মন, বচন ও কায়াকার ব্যাপারই 
শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধের হেতু হইলে আশ্রব হয়। 
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পুণ্য ও পাপের বন্ধ হেতু আশ্রব ছইপ্রকার। এ ছুই 
প্রকারের আবার মিথ্যাত্বাদি উত্তরতেদে উৎকর্ষাপকর্ষজ্ণপ 
বহুবিধ ভেদ আছে । আশ্রবের উত্তরভেদ ৪২ প্রকার-- 
৫ ইন্জরিয়, ৪ কষায়, ৫ অব্রত, ২৫ ক্রিয়া ও ৩ যোগ। চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকা, জিহ্বা] ও ত্বক এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় । ক্রোধ, মান, মায়া 
ও লোভ এই চারি কষায়। প্রাণবধ, মৃষাবাদ, অদত্বাদান, 
মৈথুন ও পরিগ্রহ এই পঞ্চ অব্রত। কায়িক, আধিকরণিক, 
প্রদোষ, পারিতাপনিক, গ্রাণাতিপাতক, আরম্তক, পরিপ্রাহক, 
প্রত্যয়ক, মিথ্যাদর্শনপ্রত্যয়ক, প্রত্যাখ্যানক, সৃষ্টিক, ম্পৃষ্টিক, 
প্রাত্যর়িকী প্রত্যয়, সামস্তোপনিপাতিক, নৈস্থপ্টিক, শ্বাহস্তিক, 
আক্তাপনিক, বৈদারকি, অনাভোগ, অনবকাজ্জপ্রত্যয়, 
প্রয়োগ, সমুদান, প্রেমপ্রত্যয়, দ্বেষগ্রীত্যয় এবং ঈর্যাপথ এই 
২৫ প্রকার ক্রিয়া *। 

মন, বচন ও কায়ের ব্যাপারভেদে যোগও তিন প্রকার । 

ংবর। পূর্বোক্ত আশ্রবকে যে রাখে, তাহাকে সংবর 
বলে। ইহা ৫৭ গ্রকার যথা__৫ সমিতি, ৩ গুপ্ডি ১০ যত্তি- 
ধর্ম, ১২ ভাবনা, ২২ পরীষহ, ও ৫ চারিত্র। 

২২ পরীষহ যথা-_ক্ষুধাপরীযহ (ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর 
হইয়া প্রতিজ্ঞাপালন বা আর্তভধ্যান ন! করা), পিপাসাপরীষহ, 
উষ্ণপরীষহ, দংশমশকপরীষহ, অচেলপরীষহ, অরতিপরীষহ, 
ক্রীপরীষহ, চর্য্যাপরীষহ, নিষদ্যাপরীষহ, শয্যাপরীষহ, 
আক্রোশপরীষহ, বধপরীষহ, যাঁচনাপরীষহ, অলাতপরীষহ, 
রোগপরীষহ, তৃণস্পর্শপরীষহ, মলপরীষহ, মৎকারপরীষহ» 
গ্রজ্ঞাপরীযহ, অজ্ঞানপরীষহ ও দর্শনপরীষহু 1। 

৫ প্রকার চারিত্র যথা__সামাম্সিক, ছেদোপস্থাপনিক” 
পরিহারবিশুদ্ধি, সু্মসংপরায় ও যথাথাত $। 

বর্তমান জৈনসাধুদিগের মতে প্রথম হুই চারিত্রধারক 
সাঁধু দেখিতে পাওয়া যায়, শেষ তিন চারিত্র বিলুপ্ত হইয়াছে। 

নির্জর । যাহার প্রভাবে কর্মস্থত্র শিথিল হইয়। পড়ে” 
তাহাই নির্জর, ইহার অপর নাম তপ। ইহা! ১২ প্রকার$। 

বন্ধ। আত্মা জ্ঞানাবরণীয়ার্দি কর্মের বশীতৃত হইলে 


* পন্ধহতভীমহাতাযো এ সকল ক্রিয়ার বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। 

1 শাস্তিরিকৃত উত্তরাধায়ন সূত্রের বৃহত্বৃত্তি ও তত্বার্থনূঞ্জের বৃত্তিতে 
বাইশ প্রকার পরীষহের বিস্তৃত বিবরণ দ্রব্য। 

1 দেবাচাধাকৃত নবতত্বপ্রকরণটাকা, তগবতী ও গ্রজ্ঞাপনাসুত্র- 
বৃত্তিতে পাঁচ চারিত্রের বিস্তৃত বিবরণ প্রষ্টব্য। 

8 বর্ধমাননুরিকৃত আচারদিনকর, রত্বশেখরনুরিকৃত আতা রপ্রদীপ, 
নবতত্বপ্রকরণবৃত্ি, ভগবতীহুত্র ও উপগাতিকশুত্রে নির্জরতত্বের বিবরণ 
বিস্ৃতগাবে বর্ণিত আছে। 
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তাহাকে বন্ধ বলে, কর্ম ও পুদগল দুই পরম্পর মিলিত হইলে 
তাহাকেও বন্ধ বল! যায়। বন্ধ চারি প্রকার-_গ্রর্কতিবন্ধ, 
স্থিতিবন্ধ, অনুভাগবদ্ধ ও প্রদেশবন্ধ। কর্শবন্ধের মিথ্যাত্বরূপ 
ছয় প্রকার বিকল্প আছে। 

জ্ঞানাবরণ, দর্শনাবরণ, বেদনীয়, মোহ, আয়ু, নামকর্্ম, 
গোত্র ও অন্তরায় এই আট স্বভাবরূপ কর্ম যে জীবের সহিত 
ক্ষীরনীরব্ মিথ্যাত্বা্দি হেতুতে বদ্ধ হয়, তাহার নাম প্রক্কতি- 
বন্ধ। প্র আট প্রকৃতি বত দিন আত্মার সহিত থাকে, সেই 
স্থিতি বা! কালমর্যযাদাকে স্থিতিবন্ধ বল! যায়। এ আট 
প্রকৃতিতে তীব্র মন্দ রস দেখা দিলে, তাহার নাম অন্ুভাগ- 
বন্ধ। কর্মপ্রদেশের যে প্রমাণ অর্থাৎ এই প্রকৃতিতে গুত 
পরমাণু আছে, এঁ পরমাণুগণের আত্মার সহিত ধে বন্ধ, তাহার 
নাম প্রদেশবন্ধ *। অবিরতি, কধায়, রূপ ও যোগ এই 
চারি বন্ধের মূল হেতু । বন্ধের মূলহেতু চাবি প্রকার হইলেও 
উত্তরহেতু ৫৭ প্রকার । তাহার প্রথম মিথ্যাত্ব ৫ প্রকার--যথা, 
অভিগ্রহমিথ্যাত্ব,র অনভিগ্রহমিথাত্ব, অভিনিবেশমিথ্যাত্ব, 
শংসরমিথ্যাত্ব ও অনাভোগমিথ্যাত্থ। যে আপনার মত মিথা। 
হইলেও সত্য বলিয়। জানে এবং অপর সকলের মতকেই 
মিথ্যা বলে, তাহার পরিণামের নাম অভিগ্রহমিথ্যাত্ব। যে 
ন! দেখিয়া না বুঝিয়া সকল মতই সত্য বলিয়। মানে, সকল 
মতেই মোক্ষ হয় এরূপ ধিশ্বাস করে, তাহাকে অনভিগ্রহ- 
মিথ্যাত্ব বল! যান্ন। যে শাস্তার্থ প্রকুত জানিয়াও নিজ বাক্য 
সমর্থনের জন্ত মিথা। বলে, তাহার নাম অভিনিবেশ-মিথ্যাত্ব। 
নবাঙ্গবৃত্তিকার অভয়দেবস্থরি নবতত্বপ্রকরণভাষ্যে গোষ্টা- 
মাহিলকে অভিনিবেশী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৬২)। 
জিনোক্ত তত্বে শঙ্কা করার নাম সংশয়মিথ্যাত্ব। জিন- 
ভদ্রগণিক্ষমাশ্রমণ তাহার ধ্যানশতকে সংশয়মিথ্যাত্বের 
কারথ এইন্ধপ লিখিয়াছেন,- জৈন মত স্যান্থার্দরূপ অনস্ত 
নয়া্সক, এই জন্য সহজে বুঝা অতি কঠিন। সপ্তভঙ্গী, 
সকলাদেশী, বিকলাদেশী, ভঙ্গের স্বরূপ, অষ্ট পক্ষ, সাঁতশত 
নয়, চারি নিক্ষেপ, উবা ক্ষেত্র কাল ভাব, ষড়তঙ্গী 
( যথা-_উতৎসর্গ, অপবান্ষ,। উৎসর্গাপবাদ, অপবাদোঁৎ 
সর্গ, উৎসর্গোৎসর্গ, অপবাদাপবাদ ), বিধিবাদ, চারি ত্রান বাদ, 


* জৈনদিগের (মাগধীভাব।য় রচিত) কর্ণগ্রস্থে চারি বন্ধের বিশ্তুংত 
বিষয়ণ দ্র্টব্য। 


(৬২) “গ্োট্ঠামাহিল মাঈ ণং জং অভিনিবিসি তু তয়ং।* 
(নবতত্বপ্রকরণভাধ্য-। ) 
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যথাস্থিতবাদ ইত্যার্দি। জৈনশাস্ত্রে এইরূপ অনস্তনয়ের প্রসঙ্গ 
আছে, এই নক জানিতে হইলে বড় নির্দ্ল বুদ্ধি চাই ও 
উপযুক্ত গুরু চাই, মিলে সংশয়মিথ্যান্বের কারণ ঘাঁটবে। 

যাহার ধর্মাধর্থে জ্ঞান নাই; বিকলেঙ্ট্রিয, তাহার নাম 
অনাভোগমিথ্যাত্ব। এততিন্ন প্রন্নপণ!, গ্রবর্তনা, পরিণাম, 
প্রদেশ, ধর্মে অধর্ধজ্ঞান, অধর্শে ধর্শজ্ঞনি, সত্যে অসপ্যাঞ্জান, 
বিষয়মার্সকে সতমার্গবোধ, সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সীধু, 
যট্কায় জীবকে অজীব, অজীবকে জীব, মূর্তিকে অমূর্তি এবং 
অমৃত্তিকে মুষ্তিজ্ঞান, এ ছাড় লৌকিকদেব, লৌকিক গুকু, 
লৌকিক লোকোত্বরদেব, লোকোত্তরগুরু, (লোৌকোত্তরপর্ধ 
ইত্যাদি ভেদ আছে। 

বার প্রকার অবিরতির মধ্যে পাচ ইঙ্গিত, মনোঁগত ও 
ছম্ন কাঁয়গত । 

কষায়-যোল কষায় ও নয় প্রকার নোকষায় ভেদে 
পঁচিশ প্রকার । 

যোগ নামক বদ্ধহেতু তিনপ্রকার-_ মনোযোগ, বচনযোগ 
ও কায়যোগ। মনোযোগ আবার চাঁরিপ্রকার-_সত্যমনো- 
যোগ, অসত্যমনোষোগ, মিশ্রমনোযোগ ও ব্যবহারমনোযোগ । 
সত্যবচন দশ প্রকার-জনপদসত্য, সম্মততা, স্থাপনাসতা, 
নামসত্য, ব্ূপসত্য, গ্রতীতসত্য, ব্যবহারসত্য, ভাবসত্য, 
যোগসত্য ও উপমাসত্য। অনত্য বা মিথ্যাবাক্যও দশ 
প্রকার- ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, রাগ, দ্বেষ, হাস্য, ভয়, 
বিকথা ও হিংসাসংযুক্ত এই দশপ্রকার অসতা। মিশ্রবচন 
১* প্রকার) যথা--উৎপন্নমিশ্রিত, বিগতমিশ্রিত, উৎপন্ন- 
বিগতমিশ্রিত, জীবমিত্রিত, অজীবমিত্রিত, জীবাক্গীবমিশ্রিত, 
অনস্তমিশ্রিত, প্রত্যে কমিশ্রিত, অগ্ধামিশ্রিত ও অদদ্ধামিশ্রিত । 
ব্যবহারবচন ১২ প্রকার ) যথা-_আমন্ত্রণা, আজ্ঞাপনা, যাচন।, 
পৃচ্ছনা, প্রজ্ঞাপনা, 'গ্রত্যাখ্যানী, ইচ্ছান্থলোম, অনভিগৃহীতা, 
অভিগৃহীতা, সংশয়, প্রকট ও অপ্রকট। 

কারযোগ সাঁতপ্রকার -ওধারিককায়যোগ, ওদারিক 
মিশ্রকায়যোগ, বৈক্রিয়মিশ্রকায়যোগ, আহারককায়যোগ, 
আহারকমিশ্রকায়যোগ ও কার্মণকায়যোগ । ইহার প্রথম 
ছুই কায়যোগ মন্ুষ্যের, তৎপরবর্তা ছই চতুদ্দশ পূর্ববপাঠী 
সাধুর এবং পরভবগামী সমুদ্ঘাত-অবস্থাপ্রাপ্ত কেবলী ও 
তৈজম শরীরধুক্ত জীবের কান্মণ যোগ হইয়া থাকে । 

মোক্ষ। জীবের সম্পূর্ণ জঞানাবরণাদি কর্ম ক্ষয় হইলে যে 
স্বরূপাবস্থা আইসে, তাহার নাম মোক্ষ। মোক্ষ জীবের 
ধর্ম । সুতরাং সকল স্থানে জীবপর্ধযায় জীব হইতে তিন্ন হইতে 
পারে না, সিদ্ধ জীব হইতে কথঞ্চিৎ অভিন্ন। 
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সিদ্ধ ্বূপের নবদ্বধার যথা _সংপদপ্ররূপণ!, দ্রব্য প্রমাণ, 
ক্ষেত্র, স্পর্শনা, কাল, অন্তর, ভাগ, ভাব ও অল্লবহুত্ব। 

গতি পীচপ্রকার-_-নরকগতি, তির্যগ্গতি, মন্ুষ্যগতি, দেব- 
গতি ও পিদ্ধগতি। €বল সিদ্ধগতি মোক্ষমার্গের অন্তর্গত। 
আবশ্তকনির্ধ,ক্তিকার কর্মসিদ্ব, শিল্পসিদ্ধ, বিগ্যাসিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, 
যোগসিদ্ধ, আগমসিদ্ধ, অর্থসিদ্ধ, যাত্রা সিদ্ধ, অভিপ্রায়সিদ্ধ, তপঃ- 
সিদ্ধ, কর্ণক্ষয়সিদ্ধ প্রভৃতি বনুপ্রকার সিদ্ধের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। ইহার মধ্যে জৈনশান্ত্রকারগণ কেবল কর্মক্ষয় সিদ্ধকেই 
মোক্ষপর্য্যায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহাদের মতে, 
ইন্দ্রিয় বা শরীর (কাক্স) থাকিতে মানব সিদ্ধ হইতে পারে 
না। সর্বথা শরীর পরিত্যাগের পর সিদ্ধ হয়, সুতরাং সিদ্ধ 
অতীন্ত্রিয়। তাহার আরও বলেন, কষায়জ্ঞান (মতি, 
শ্রুত, অবধি ও মনঃপর্য্যায় ), অজ্ঞান, চারিত্র, দর্শন, বর্ণ, 
ভব্য, অভব্য, সম্যকৃত্ব*, সংজ্ঞা 1 ও আহার + দ্বারা সিদ্ধ 
হয় না। একমাত্র কেবলজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ বা মোক্ষ 
প্রাপ্তি হয়, এই জন্ত সিদ্ধাবস্থায় কেবল জ্ঞান জন্মে, সযোগী 
অবস্থায় হয়না । সিদ্ধ জীব অনন্ত, ধর্মাস্তিকায়াদি পাচ 
দ্রব্য আকাশে যতদুর থাকিতে পারে, সেই পধ্যস্ত লোক, 
সেই লোকে সিদ্ধজীবের বাস। যে আকাশে সিদ্ধ বাস 
করে, ম্পর্শনা তাহ! হইতে কিছু অধিক। সকল সিদ্ধই 
অনন্তকাল অবস্থান করেন, সকলেরই একরূপ। সিদ্ধের 
ক্ষায়িক ও পারিণামিক এই ছুই ভাব, শেষ ভাব নাই**। 

গুণস্থান। সিদ্ধলাধক গুণ হইতে গুণান্তরপ্রাপ্তিরূপ যে 
স্থান অর্থাৎ ভূমিকা! তাহার নাম গুণস্থান। গুণস্থান ১৪ 
প্রকার- মিথ্যাত্ব, সাস্বাদন, মিশ্র," অবিরতিসম্যক্দৃষ্টি, দেশ- 
বিরতি, .প্রমত্তসংযত, অপ্রমত্তসংযত, অপূর্বকরণ, অনিবৃত্ত- 
বাদর, শুক্মামংপরায়, উপশান্তমোহ, ক্ষীণমোহ, সযোগীকেবলী 
ও অযোগীকেবলী। মিথ্যাত্ব গুণস্থান ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে 
দ্বিবিধ। স্পষ্ট চৈতন্যসংস্ঞী পঞ্চেন্দ্রিয় জীব অদেব, অগুরু ও 
অধন্দ এই তিনে যথাক্রমে দেব, গুরু ও ধর্দমভাব বৃদ্ধি হইলে 
তাহাকে ব্যক্তমিথ্যাত্ব এবং নবপদার্ধে অশ্রদ্ধা, জিনোক্ত তত্বে 


* সমাকৃত্ব পাঁচগ্রকার-ক্ষায়িক, ক্ষায়োপশম, উপশষ, সাম্বাদন ও 
বেদক। 

1 সংজ্ঞ। তিদপ্রকার়--হেতুবাদোপদেশিনী, দৃষ্টিবাদোপদেশিনী ও 
দীর্ঘকালিকী। 

1 আহাগ্প তিনপ্রকার-_-ওজ, লোম ও প্রক্ষেপ। 

** দেবাচাধ্যকৃত নধতত্বপ্রকরণবৃতি, নন্দীপু, প্রজ্ঞাপণাশুঞ্জ, সিদ্ধ প্রা- 
ভূত, সিদ্ধপঞ্চাশিক! প্রভৃতি গ্রন্থে মোক্ষতত্বেয শবরগ বিত্ত তভাবে বর্ণিত 
আছে। 


২০২ ] 
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বিপরীত বোধ ব1 সংশয় ব দোষারোপ ও আভিগ্রাহিকাদি 
বা অনাভোগিক মিথ্যাত্বকে অত্যন্তমিথ্যাত্ব বলে। পুর্ববকথিত 
দশগ্রকার মিথ্যাত্বকে ব্যক্ত এবং অনাদ্দিকাল হইতে মোহনীয় 
প্রক্কৃতিবূপ মিথ্যাত্ব সৎদর্শনরূপ আত্মাতে গুণের আচ্ছাদক 
জীবের সঙ্গে অবিনাভাবি হইলে তাহাকে অব্যক্তমিথ্যাত্ব 
বল যায়৷ 

অনাদিকালসভভূত মিথ্যাকর্থ্বের উপশম হইলে গ্রস্থিভেদ- 
করণকাল উপস্থিত হয়, ততৎপরে জীবে ওঁপশমিক সম্যকৃচারিত্র 
জন্মে। ওপশমিক সম্যক্ত্বযুক্ত জীব শাস্ত হইলে অনস্তান্থবন্ধী 
চারি কষায় দ্বারা তাহার কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না। এই 
স্বর্ূপকেই সাম্বাদন-গুণস্থান বল! যায়। 

দর্শনমোহনীয় প্রকৃতিরূপ মিশ্রমোহকর্মের উদয় হইতে 
জীববিষয়ে সম্যকৃত্্‌ মিথ্যাত্বে মিলিত হইলে অস্তরমুহূর্ত পর্য্যস্ত 
যে মিশ্রিত ভাব, তাহাকে মিশ্রগুণস্থান বল৷ বায়। 

তব্য পঞ্চেন্দ্রিয় জীব জিনোক্ততত্ব যথাযথ অভ্যাস করিয়। 
অতান্ত নির্মল স্বভাব লাভ করে অথবা গুরুর উপদেশ অবণ 
করিয়া! তাহার রুচি ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহাকে সম্যকৃত্ব বল! 
যায়। এইরূপে ক্রোধমানাদি কষায়বঞ্জিত হইলে তাহাকে অবি- 
রৃতি বলে। অবিরতি ও সম্যগৃ্দৃষ্টি এই উভয় গুণ থাকিলে 
তাহার নাম অবিরতিসম্যগৃদৃষ্টিগুণস্থান। এই গুণস্থানের 
স্থিতি উৎকৃষ্ট ৩৩ সাগরোপম প্রমাণের কিছু অধিক ) সর্বার্থ- 
সিদ্ধবিমানবাসী মনুষ্যায়ু অপেক্ষা অধিক । যখন জীব অর্দ- 
পুদগল-পরাবর্ভ শেষ সংসারে থাকে, তখন এ সম্যক্ত্ব জীবে 
প্রবর্তিত হয়, আর কাহারও আসে না। অবিরতি গুণস্থানবর্তী 
জীবকে ব্রতনিয়মাদি কিছুই করিতে হয় না, কেবল জিন, 
গুরু ও সঙ্ঘকে যথাক্রমে ভক্তি, পূজা, নমস্কার ও বাৎসল্যাদি 
করিতে হয়। 

দেশবিরতি--সম্যকৃতত্ববোধ জন্সিলে জীবের বৈরাগ্য 
উপস্থিত হয় । বৈরাগ্য হইলে জীব সর্ববিরতি বাঞ্। করে, 
এ সময়ে সর্ববিরতিঘাতক প্রত্যাখ্যান নামক কষায় উদয় 
হইলেও কিছু করিতে পারে না বটে, কিন্তু জঘন্ঠ, মধ্যম ও 
উৎ্কৃ্ এই তিনপ্রকার দেশবিরতি হয়। স্থলহিংসাদি 
ত্যাগ, মদ্যমাংসাদি পরিহার ও পরমেঠিনমস্কারম্মরণ, ইহাকে 
জঘন্য ষট্‌কর্্ম) ধর্মে তৎপর, দ্বাদশতব্রতপালক ও সদাচার- 
পরায়ণকে মধ্যম এবং সচিত্ত আহারত্যাগ, একাহার, ব্রহ্গচর্য্য, 
মহাব্রতের অঙ্গীকার ও গৃহস্থসংস্রবপরিত্যাগকারীকে উৎকৃষ্ট 
দেশবিরতি বলা যায়। উক্ত তিনপ্রকার বিরতি যাহাতে লক্ষিত 
হয়, তাহাকে শ্রাবক বলে। দেশবিরতি গুণস্থানে অনিষ্- 
যোগার্ত, ইঞ্টবিয্বোগার্ড, রোগার্ত ও নিদানার্ত এই চতুষ্পদরূপ 


জৈন 


আর্তধ্যান এবং হিংসানন্দরৌন্্র, মুষানন্দরৌদ্র, চৌর্ধ্যানন্দরৌদ্র 
ও নংরক্ষণানন্দরৌদ্র এই চারিপ্রকার রৌদ্রধ্যান সম্ভবে। 

যখন দেশবিরতি অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকে, 
তখন আর্তরোদ্রধ্যানও ক্রমে মন্দ ও মন্দতর হইতে থাকে। 
কিন্ত তাহাতে উৎকৃষ্ট ধর্মধ্যান সম্ভবে না। উৎকৃষ্ট ধর্মধ্যান 
হইলে সর্ববিরতি হয়। তীথস্করের প্রতিমাপুজা, গুরুসে বা, 
দ্বাধ্যায়, সংযম, তপ ও দান এই ষট্‌কর্শা, একাদশপ্রতিমা ও 
শ্রাবকের দ্বাদশ ব্রতপালনকারীই ধর্মমধ্যানের অধিকারী 
পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ ব্যতীত চতুর্দশ গুণস্থান পর্য্যস্ত 
প্রত্যেকের অন্তরমুহূর্তমাত্র স্থিতি। 

প্রমত্তসংযত--মগ্, বিষয়, কষায়, নিদ্রা ও বিকথা এই 
পঞ্চপ্রমাদে জীব সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন হয়। যে সাধু পঞ্চ 
প্রমাদদে ও.দংজলনরূপ কষায়ে আক্রান্ত হন, অন্তরমুহূর্তকাল 
পর্য্যন্ত তিনি প্রমাদী হইয়া পড়েন, এই সময়ের বিরতির নাম 
প্রমত্তসংঘত। যিনি অন্তরমুহূর্ত হইতে উপরাস্ত পর্য্যস্ত 
প্রমাদপহিত থাকেন, তিনি আবার অপ্রমত্ত গুণস্থানে 
আরোহণ করেন। 

প্রমত্তসংযত গুণস্থানে আর্ভধ্যানই মুখ্য, রৌদ্রধ্যান উপ- 
লক্ষ) ধর্মধ্যান গৌণ । আজ্ঞা (জিনের আদেশ ), অপায়, 
বিপাক ও সংস্থান এই চারি চিস্তালক্ষণ অবলম্বন করিয়! ধর্ম 
ধ্যান হয়, এই জন্ত এ চারিটা ধর্মধ্যানের চারিপাদ বলিয়! 
গণ্য (৬৩)। 

পঞ্চ মহাব্রতধারী সাধু পঞ্চগ্রমাদরহিত হইলে তাহাকে 
অপ্রমত্তগুণস্থান বলা যায়, তখন সংজলন-কষায় ও নোকষায় 
মন্দ হইতে থাকে, সুলভ বিষয়ও তখন আর ভাল লাগে না। 
এই গুণস্থানে ধর্ধ্যানই মুখ্য । ধশ্মধ্যান চারিপ্রকার, ১ অঙ্গ- 
অঙ্গীর স্বরূপ পিগুস্থধ্যান, ২ বাণীব্যাপাররূপ পদস্থধ্যান, 
০ সংকল্সিত আত্মক্ূপ রূপস্থধ্যান, ৪ কল্পনারহিত ব্পাতীত 
ধ্যান (৬৪)। এই গুণস্থানে সর্বদা সংযোগ ও ধ্যানে প্রবৃত্তি 
জন্মে, সেই জন্য শ্বাভাবিক সহজ নিত্য সংকল্প বিকল্পের 
অভাবে একম্বভাবরূপ নির্মল আত্মা লাভ হয়। আত্মা 
দ্রব্যতীর্ঘ ও ভাবতীর্থে মান করিয়া পরম বিশুদ্ধি লাভ 
করে। অপ্রমত্ত গুণস্থ জীব শোক, রতি, অরতি, অস্থির, 
অণ্ুভ, অযশঃ ও অশাতাবেদনী এই সপ্ত প্রকৃতি দূর করে 


(৬৩) “আজ্ঞাপায়বিপাকানাং সংস্থানস্ত বিচিস্তনাৎ 
ইথং বা ধ্যেক্সভেদেন ধর্মধ্যানং চতুধিধম্‌ | 

€৬৪) “মিত্র্যাদি ভিশ্চতুর্ভেদং যদ্ধাজ্ঞাদিচতুবিধং। 
ব্বপস্থাদি চতুর্ধা বা! ধর্ধধ্যানং প্রকীর্তিতম্‌ ॥* 


[ ২০৩ ] 


জৈন 


এবং আহারক ও আহারকোপাঙ্গ এই ছুই প্রক্কৃতি হইতে 
মুক্তি লাভ করে। 

অপূর্বকরণ গুণস্থানে আরোহুসময়ে প্রথম অংশে উপ- 
শমক উপশমশ্রেণীতে এবং ক্ষপক ক্ষপকশ্রেণীতে আরোহণ 
করেন । উপশমক মুনি শুর্লুধ্যানী হইয়া উপশমশ্রেণী অর্গী- 
কার করেন। পুর্বগত অতধারক নিরতিচার ও চারিত্রবান্‌, 
তিন সংহননযুক্ত মুনি উপশমশ্রেণীর অধিকারী । 

উপশ্াস্তমোহ গুণস্থানে উপশমসম্যক্ত্ব, উপশমচারিত্র ও 
উপশমভাব এই তিন লক্ষণ থাকে। ইহাতে ক্ষায়িক ভাবৰও 
হয় না। উপশমী মুনি তীব্র মোহোদয়ে প দিয়া উপশাস্ত 
মোহগুণস্থানে পুনরায় প্রমাদে পতিত হন। আহারকশরীরী, 
খজুমতি ও উপশান্তমোহ্যুক্ত জীৰ সর্ব প্রমাদবশে অনস্তভ ব 
রচনা করেন এবং প্রমাদবশে চারিগতিতে বান করেন। 

উপশমক জীব অপুর্বকরণ গুণস্থান হইতে অনিবৃত্তিবাদর 
গুণস্থানে, অনিবৃতিবাদর গুণস্থান হইতে স্জ্মসংপরার় 
গুণস্থানে ও হুক্মসংপরায় হইতে উপশাস্তমোহে আসিয়া পড়ে । 
প্রথমে মিথ্যাত্ব গুণস্থানে আসে এবং যে চরমশরীর সে সপ্তম 
গুণস্থান পর্য্যন্ত আসিয়া সগুম গুণস্থানে ক্ষপকশ্রেণী মণ্ডিত 
হয়, কিন্ত একবার যে উপশমশ্রেণীযুক্ত হইবে, সে ক্ষপক- 
শ্রেণী হইতে পারে। 

এই সংসারে বহু ভবে চারিৰার উপশম শ্রেণী হইয়া থাকে, 
কিন্ত এক ভবে ছুইবার মাত্র হয়। উপশমশ্রেণী স্থাপন করিতে 
হুইলে অনস্তান্ুবন্ধী ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ এই চারি 
কষায়ের উপশম, তৎপরে মিথ্যাত্বমোহ, মিশ্রমোহ, সম্যকৃত্ব- 
মোহ এই তিন, পশ্চাত নপুংসকবেদ, জ্ীবেদ, হাস্ত, রতি, 
অরতি, ভয়, শোক, জুগুগ্না, পুরুষবেদ, প্রত্যাখ্যানী ও অপ্র- 
ত্যাখ্যানী ক্রোধ, সংজ্বলনক্রোধ, প্রত্যাথ্যানী, অপ্রত্যাথ্যানী ও 

ংজলন মান, এইক্প তিন প্রকার মায়া ও লোভের উপশাস্ত 

করিয় থাকে। চরমশরীরী, অবন্ধায়ু ও অল্লকর্ম্ী ক্ষপকের চতুর্থ 
গুণস্থানে নরকায়ু! সম গুণস্থানে দেবায়ু ও দর্শনমোহ্সপ্তক 
ক্ষয় হয়। তৎপরে ক্ষপক সাধুতে ১৪৮ প্রকার কর্ণাপ্রকৃতিক 
সত্ব! থাকে, তৎপরে অষ্টম গুণস্থানে অভ্যাস দ্বারা তত্বপ্রাপ্তি 
হয়। অষ্টম গুণস্থানে শুক্ুধ্যান * মুখ্য, সাধু আত্তমংহনন- 
সমন্বিতবজ্ধষভনারাচ নামক প্রথম সংহননযুক্ত হন। 

পূর্বোক্ত অষ্টম গুণস্থানের পর ক্ষপক নবম গুণস্থানে 


০ জৈনশান্ত্রমতে যোগীগ্র, ক্ষপক, মনীল্্র ও ব্যবহারাপেক্ষ ইহারাই 
ধ্যানকরিবার অধিকারী। যেরপে ইচ্ছা! ধ্যান করিতে পারেন, কোন 
বিশেষ আসনের নিরম নাই। পূরক প্রাণায়াম, রেচক প্রাণায়াম, বুস্তক, 
শুরুধ্যান প্রভৃতি নানাপ্রকার ধ্যানের প্রসঙ্গ আছে। 


জৈন 





অপি পর 


আসিয়া উপস্থিত হন। এই গুণস্থান নয়ভাগে বিভক্ত, | 


তন্মধো প্রথম ভাগে নরকগত্যার্দি ১৬ কর্প্রকৃতি নষ্ট 
করে। শ্বিতীয়ভাগে চারিপ্রকার প্রত্যাথ্যানী ও চারিপ্রকার 
অপ্রত্যাথ্যানী কষায় দূরীভূত হুয়। ওয় ভাগে নপুংসক- 
বেদ, ৪র্থ ভাগে স্ত্রীবেদ, ৫ম ভাগে হাম্ত, রতি, অরতি, ভয়, 
শোক ও জুগুগ্না, ষষ্ট হইতে নবমভাগে ক্রমে ধ্যানের নির্ধল- 
তায় শুদ্ধিলাভ, যথাক্রমে পুরুষবেদ, সংজ্বলন ক্রোধ, সংজ্বলন 
মান ও সংজলন মায়!, দশম গুণস্থানে পুরুষবেদ ও চারি 
প্রকার সংঅলন ক্ষয় হ্য়। ক্ষপকের একাদশ গুণস্থান হ্য 
না, দশম গাণস্থানে ক্ষপক সুস্্স লোভকে ক্ষয় করিয়া দ্বাদশ 
গুণস্থান ক্ষীণমোহে উপস্থিত হন। এইথানেই ক্ষপকশ্রেণীর 
সমাপ্ডি। দ্বাদশ গুণস্থানে ক্ষপক পরিণতিমান হুইয়। শুক্ুধ্যানের 
দ্বিতীয় অংশ আশ্রয় করেন। শুব্লধ্যানবলে সমরসতাব 
জন্মে, তখন আত্ম। অপৃথকৃভাবে পরমাত্মায় লীন হয়। 

এই গুণস্থানে নিদ্রা ও প্রচল! এই ছুই প্রক্কতি ক্ষয় হয়। 
ক্ষীণমোহের অন্তকালে জীব চক্ষুদর্শন, অচক্ষুদর্শন, অবধি- 
দর্শন ও কেবলদর্শন এই চতুর্বিধ দর্শনাবরণীয়, পঞ্চ জ্ঞানা- 
বরণীয় ও পঞ্চ অন্তব্রান্ত এই ১৪ প্রকৃতি ক্ষয় করিয়া ক্ষীণ- 
মোহাংশ হইয়া! কেবল-স্বরূপ লাভ করেন। কেবলাত্ম। চরাচর 
অগৎ নিজ করতলম্থ ভাবিয়। প্রত্যক্ষ করেন অর্থাৎ সমস্ত 
জগৎ তীহার নয়নগোচর হয়। ইহার পরই তিনি তীর্ঘস্কর 
নাম উপার্জন করেন । [ তীর্ঘস্কর দেখ।] 

ষে কেবলী, বেদনীয় কর্ম অপেক্ষা আযুঃকর্মের স্থিতি 
অল্প অবগত আছেন, উভ্তয়ের তুল্যত! নিমিত্ত তিনি সমুদবাত 
করেন। সমুদ্ঘাত পাত্তপ্রকার- ১৫েদনাপমুরঘাত, ২ কষায়- 
সমুদবাত, ও মরণসমুদঘাত, ৪ বৈক্রিরসমুদঘাত, ৫ তেজঃসমু- 
দ্ধবাত, ৬ আহারকসমুদঘাত ও ৭ কেবলীসমুদব্াত | যথান্বভাব- 
স্থিত আত্মপ্রদেশে বেদনাদি সপ্তকারণের একেবারে উদবাতন 
করাকে সমুদ্থাত বলে। সমুদ্ঘাতকালে কেবলী যোগবান্‌ 
ও অনাহারক হন। এই সপ্ত সমুদঘধাত হইতে কেবলি-দমু- 
দাত ঘটে। কেবলি-সুদ্ঘাত্ের অর্থ কেবলী; ভগবান্‌ আয়ু 
ও বেদনীয় কর্শ সম করিবার অন্য প্রথম সময়ে উর্ধালোকানস্ত 
পর্য্যন্ত আম্মপ্রদেশ দণ্ডাকারে, দ্বিতীয় সময়ে পূর্ববপশ্চিমর্দিকে 
আত্ম প্রদেশ কপাটাকারে ও ভৃতীয়কালে উত্তরদক্ষিণ্দিকে মন্থন- 
দণ্ডাকারে স্থাপন করেন। চতুর্থ বা! শেষ অন্তর পুর্ণ হইয়া জীব 
সর্বলোকব্যাগী হুয়, এজন্ত কেবলী এ সময়ে বিশ্বব্যাপী হইয়! 
থাকেন (৬৫)। যাহার ছয়মাসের অধিক আমু ও কেবলজ্ঞান 

(৬৫) “দণ্ডং প্রথমে সনয়ে কপাটমথ চোত্তরে তথা সময়ে। 
মস্থানমথ তৃতীয়ে লোকব্যাপী চতুর্পে তু ॥%+ বাচক। 


[ ২০৪ ] 


জৈন 


হইবে, তিনি নিশ্চয় সমুদঘাত করিবেন, আর যাহার ছয়মাসের 
মধো আয়ু অথচ কেবলজ্ঞান হওয়া চাই, তাহার পক্ষে 
ভঞ্জনা ও কেবলসমুদঘাত আবশ্তক, তিনি আর কিছু করিবেন 
না (৬৬)। 

যোগবান্‌ কেবলী কেবল-সমুদ্ধাত হইতে নিবৃত্ত হইলে 
যোগনিরোধ জন্ত শুর্ুধ্যানের সুক্ষক্রিয়ানিবৃত্তি নামক তৃতীয় 
পাদের ধ্যাতা হইবেন, ইহাতে কম্পননধপ ক্রিয়া সুষ্ম করে। 
সশ্ষক্রিয়ানিবৃত্তি নামক শুর্লুধ্যানে অচিস্তাত্মবীর্যাশক্তি আসিলে 
বচন, মন ও কায় এই ত্রিবিধ বাদর যোগকে সুক্ষ 
করিয়া ক্ষণমাত্র হ্ুস্মকায়যোগে অবস্থান করেন, ততৎকালে 
শৃল্কবচন ও মনোযোগ এই ছুই নষ্ট করিয়া কেবলী নিজাত্মা- 
নুভব অর্থাৎ নিজের শ্বরূপ অবগত হইতে পারেন। যেমন 
ছন্নস্থ যোগী মনে স্থিরতাকে ধ্যান করেন, সেইরূপ কেবলী 
শরীরের নিশ্চলতাকে ধ্যান করিয়া থাকেন। পাচ ত্বস্বাক্ষর 
উচ্চারণ করিতে যে সময়, এ সময়ে কেবলী শৈলবৎ নিশ্চ 
লতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে শৈলেশীকরণ বলে। সুক্কায় 
যোগীর শৈলশীকরণারস্ত হয়, তখন শীঘ্রই তিনি অষোগ গুণ 
স্থানে যাইতে ইচ্ছ। করেন। সযোগী গুণস্থানের অন্তকালে 
ওদারিকর্ধিক, অস্থিরদ্ধিক, বিহায়োগতিদ্ধিক, গ্রত্যেকত্রিক, 
সংস্থানযটুক, অগুরুলঘুচতুষ, বর্ণাদিচতুফ, নির্্দাপ, তৈজস, 
কাশ্মণ, গ্রথম সংহনন, শ্বরদ্ধিক 'ও এক তরবেদনীয় এই সকলের, 
উদয় বিলুপ্ত হয়। পরে জ্ঞানাস্তরাযদশক ও দর্শনচতুফষরূপ 
১৬ গ্রক্কৃতির সত্তা লোপ হইয়া থাকে । 

লঘু পঞ্চস্বর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, এ সময় 
পর্য্যন্ত অযোগী বা চতুর্দশ গুণস্থানের স্থিতি। এ সময়ে 
অনিবৃত্তি নামক চতুর্থ শুরুধান হয়। এই ধ্যানে সৃশ্কায় 
যোগরপ ক্রিয়া সমুচ্ছিন্ন হইয়া সর্ধপ্রকারে নিবৃত্তি হয়, ইহাই 
মুক্তির দ্বারন্বরূপ। চিজপময় আত্মস্বরূপধারক যোগী অযোগী 
গুণস্থানবর্তী হইলে উপান্তসময়ে যুগপৎ ৭২ কর্ণপ্রকৃতি * 
ক্ষয় করিয়া ফেলেন। তিনি অন্তকালে শেষ ১৩ প্রক্কৃতি 
ক্ষয় করিয়া সিদ্ধপর্ষ্যায় প্রাপ্ত হন। চতুর্দশ গুণস্থানের 


(৩৬) পছম্মাসাউ সেসা উপনন্নং জেসিং কেবলং নাণং। 
তে নিয়ম সমুদঘাইয় সেসা সমুদঘায় ভইয়ববা ॥ 


ক ৫ শরীর, ৫ বচন, ৫ সংঘাত) ৩ অঙ্গোপাঙ্গ, ৬ সংস্কীন। ৫ বর্ণ, ৬ রস. 
৬ সংহননঃ ৬ অধির, ২গঞ্ধ। ১ নীচগোত্র। ৪ অগুরুলঘু। ৯ দৈবগতি, 
৯ দেবানুপূর্বী, ২ খগতি, ৩ প্রত্যেক, ১ নুন্বর, ১ অপধাপ্ত নাম ও নির্মাণ 
নাম এই *২ কর্ণপুকৃতি। 


জৈন ্‌ 


অন্তকালে যোগী সত্তারহিত হুন, তিনি পরমেঠি সনাতন 
ভগবান্‌ শাশ্বত লোকাস্ত পর্যন্ত গমন করেন *। 

তৎকালে সিদ্ধ কেবলজ্ঞান, অনস্তদর্শন, শুদ্ধ, অক্ষয়সখ, 
অনস্তবীর্য, অক্ষয়গভি, অমূর্ভত ও অনস্তাবগাহনা! এই আট 
হঃণসম্পন্ন হন। 

সম্যক্দর্শন। পূর্বেই সম্যক্দর্শনের কথা কিছু বলা 
হইয়াছে । এই সমাক্দর্শন ছুই প্রকার- ব্যবহারসম্যক্ত্ব ও 
নিশ্চয়সম্যক্ত্ব। উহার আবার তিনটা তত্ব আছে__ 
দেবতত্ব, গুরুতত্ব ও ধর্শতত্ব, ধী সকল বিষয়ে ধাহাঁর শ্রদ্ধা 
আছে, তিনিই সম্যক্ত্ববান্‌ হইতে পারেন। এ শ্রদ্ধা আবার 
ছুই প্রকার ব্যবহারশ্রদ্ধা ও নিশ্চয়শ্রদ্ধা। 

ব্যবহারশ্রদ্ধায় অর্ংজিনের শ্বরূপ জানা ষায়। নাম- 
নিক্ষেপ, স্থাপনানিক্ষেপ, দ্রবাযনিক্ষেপ ও ভাবনিক্ষেপ অর্থ 
তের এই চারি শ্বরূপ। বিশেষাবশ্কন্থত্রে এ সম্বন্ধে অনেক 
কথা লিখিত আছে। [তীর্থস্কর দেখ । ] 

উক্ত চারি নিক্ষেপসংযুক্ত দেবাদিদেব চিদানদ্দঘনরূপ 
অর্থৎ অর্থাৎ পরমেশ্বরকে মানা, তাহার সেবা ও আদেশ 
পালন করাকেই প্রথম ব্যবহারশুদ্ধদেবতত্ব বলে। বর্ণ, 
গন্ধ, রস, স্পর্শ, শব ও ক্রিয়াযোগরহিত, অতীক্জিয়, অবিনাশী, 
অনুপাধি, অবস্থী, অমূর্তি, শুদ্ধচৈতন্য ও সচ্চিদানন্দরূপী এই 
রূপ আমার আত্মাই নিশ্চয়দেব, সেই শুদ্ধাত্ম্বক্ূপের অন্কভব 
করার নাম নিশ্চয়দেবতত্ব। 

ধর্মতত্ব। ব্যবহ্থার£ও নিশ্চয়ভেদে দ্বিবিধ। ব্যবহার- 
বূপ ধর্মের দয়াই মুখ্য । এই দয়া আটপ্রকার--১ ভ্রব্যদয়।, 
২ ভাবদয়1, ৩ শ্বদয়া। ৪ পরদয়া, € শ্বরূপদয়া, ৬ অন্ুবন্ধদয়।, 
৭ ব্যবহারদয়! ও ৮ নিশ্চয়দক্া | 

যত্বপূর্বক সর্বকাম ও জীবরক্ষার নাম দ্রব্যদয়া। ইহাই 
জৈনদিগের কুলধর্দ। 

জীবের গুণ প্রাপ্তি ও ছুর্গতি হইতে রক্ষার জন্য এবং অস্তঃ- 
করণে অনুকল্পাপূর্বক পরজীবকে হিতোপদেশ দেওয়ার নাম 
ভাবদয়া। জিনবচনান্ুসারে মিথাত্ব অশুদ্ধ প্রবৃত্তি ও কষায়াদি- 
ত্যাগ, শুভাণশডভ কর্মফলের অব্যাপকত৷ অর্থাৎ স্থখে ছুঃখে 
হর্ষ বিষাদ না করা এবং প্রতিক্ষণ অণ্ডভ কর্মের নিদানকে 
দুর করিবার যে চিন্তা! তাহার নাম ম্বদয়া। স্বদয়াবলম্বী জীব 
আপন শুদ্ধপরিণাম জন্ত জিনপুজা, তীর্ঘযাত্রা, রথযাত্রা 
প্রভৃতি শুত প্রবৃত্তি আশ্রয় করে। 


* একতরবেদনী, আদেযতব, পর্ধাতত্ব, সত্ব, বাদযতব, মনুষাত্ব, বপনাম, 
মনুষাগতি, মনুষানুপৃব্বা, মৌভাগা। উচ্চগোঅ। পঞ্চেন্রিয়ত্ব ও তীর্ঘন্কর 
নাম এই ৯৩ প্রকৃতি । | 
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ছয়প্রকার কায়বিশিষ্ট জীবের রক্ষার নাম পরদয়া । 

ইহলোক ও পরলোকে বিষয়নুখের জন্ত এবং লোকের 
দেখাদেখি জীবরক্ষা করার নাম স্বরূপদয়] | এই দয়ধয় বিষয়- 
স্ুথ মিলে বটে, কিন্ত সংলার বৃদ্ধি হয়। 

মহাড়ম্বরে মুনিবন্দনা, নিজের উপকারের অ্বন্ত অপর 
জীবকে সন্মার্গে লইবার অন্ত তাড়ন!1, যাহা দেখিলে হিংসা 
হয় এক্সপতাবে কাহাকে শিক্ষাদান, কিন্তু শেষে তাহা! লাভের 
কারণ, এরূপ দয়ার নাম অন্ুবন্ধদয়া। 

বিধিমার্গানূসারে নর্বত্ীবে দয় ও সর্বক্রিয়াকলাপ যথা" 
বিধি পালন করার নাম ব্যবহারদয়া। 

শুদ্ধসাধ্য উপযোগে একত্বভাব, অভেদোপযোগ ও সাধা 
ভাবে ষে একতাজ্ান, তাহার নাম নিশ্চয়দয়। | 

এ আট দয়ায় জীব গুণস্থানে নীত হয়। 

নিশ্চয়ধর্ম--আপনি আপনার আত্মাকে শুদ্ধচৈততগ্তম্বপ্ূপ 
ইত্যাদি বলিয়। নিশ্চয় করা ও পরপুদ্গলাদি আমার 
আত্মার নহে ইত্যার্দি নিশ্চয় করার নাম নিশ্চয়ুধর্শ | 

উপরোক্ত দেব, গুরু ও ধর্ম এই ত্রিরত্বের নিশ্চল পরি- 
পতি রূপ শ্রদ্ধাকে সম্যকৃত্ব বল! যায়। মিথ্যাত্বত্যাগকেও 
সম্যক্ত্ব কছে। 

উক্ত ত্রিরত্বের ত্বরূপই নিশ্চয়সম্যকৃত্ব । ইহা! দ্বারা চারি 
অনস্তান্থবন্ধী, সম্যক্ত্বমোহ্‌, মিশ্রমোহ ও মিথ্যাত্বমোহ এই 
সপ্ত প্রকৃতিকে উপশম, ক্ষয়োপশম ও ক্ষয় করিয়া থাকে। 
কিন্ত এই নিশ্চয়সম্যক্ত্ব জ্ঞানের বিষয় নহে। কেবল 
কেবলীই নিশ্চর়্ম্যকৃত্ব জানিতে সমর্থ । নিশ্চয়সম্যকৃত্ব গ্রকট 
হইলে কথন নরষ্টু বা,তির্যাগ্গতি হয় না। 

সম্যকৃত্বের ঝুন্িণীয় নিত্যযোগাভ্যাস, শরীরের বিদ্বনাশ, 
দ্রিনপ্রতিমাদশ্্ট করিয়া পরে ভোজন, জিনগ্রতিমার 
অভাবে পূর্বমুথী হুইয়। চৈত্যবন্দন ও ভগবান্‌ জিনের মন্দিরে 
দশ আশাতন। বর্জন *। 

সম্যক্ত্ব মধ্যে আবার পাঁচটা অতিচার আছে। যথা-_ 
১ শঙ্কাতিচার অর্থাৎ গুরু, শাস্ত্র ও শাস্্রার্থ সম্বন্ধে আশঙ্কা, 
২ আকাক্ষা-অতিচার অর্থাৎ আপনার অজ্ঞানতানিবন্ধন কাহা- 
রওকই দিয়া বা কোন পাষণ্ডের নিকট কোন বিদ্যামন্ত্রের 
চমতকারীত্ব দেখিয়া অথবা পূর্বজন্মের অজ্ঞান্তারূপ ক্টফলে 
অন্যমতাবলম্বী ধনবানাদিকে দেখিয়া সেই মতের আকাঙ্কা, 
ও বিজীগিষা ( বিতিগচ্ছা ) অতিচার অর্থাৎ ধর্ কর্ম করিয়া 





* আশাতন! বখ।-_তাশ্বলফলাদি তক্ষা বস্তা, চুদ, দধি ও ক্ষীরাদ 
পানীয়, মঙ্দির মধ্যে বলি1 ভোজন, শন, নি্জীবন, মৃতরত্যাগ, মলত্যাগ, 9 
ছুতক্রীড়। ৷ 


জৈন 


পুর্বজন্মের ফলে তাহার ফল না পাইলে এধর্ ভাল নয়, 
অথবা সাধুর মলিন বস্ত্রাদি দেখিয়া এ ভাল নহে এরূপ মনে 
উদয় হওয়া, ৪ মিথ্যাঘৃষ্টিঅতিচার অর্থাৎ জিনাজার বাহিরে 
যাওয়া কিংব৷ সর্ধজ্ঞের বচন না৷ জানিয়া অসর্বজ্ঞের কথা সত্য 
বলিয়৷ মানা এবং € মিথ্যাদৃ্টির পরিচায়ক অতিচার। 

গুরু গৃহস্থকে সম্যকৃদর্শন উপদেশ দিবার সময় ছয় আগার 
শিক্ষা দেন। 

চারিত্র। চারিত্র ছুই প্রকার-_সর্বচারিত্র ও দেশচারিত্র। 
সাধুর যেরূপে সর্বচারিত্র হয়, তাহার কথা গুরুতথে বর্ণিত 
হইয়াছে। 

দেশচারিত্র ১২ প্রকার-_-১ প্রাণাতিপাতবিরমপব্রত, ২ 
স্থলমৃষাবাদবিরমণব্রত, ৩ স্থলঅদত্তাদানবিরমণব্রত, ৪ মৈথুন- 
ত্যাগব্রত, ৫ স্থৃলপরিগ্রহ-পরিমাণব্রত, ৬ গুণব্রত বা 
দিকৃপরিমাণব্রত, ৭ ভোগোপভোগব্রত, ৮ অনর্থদণ্ডবিরমণ- 
ব্রত, ৯ সামায়িকব্রত, ১* দেশাবকাশিকত্রত, ১১ পৌষ- 
ধোপবাসব্রত ও ১২ অতিথিসংবিভাগত্রত । 

প্রাণাতিপাতবিরমণব্রত দুইপ্রকার-্রব্য প্রাণাতিপাত ও 
ভাবপ্রাণাতিপাত । পর জীবকে আপনার আত্মার সমান 
জানিয়া দশ দ্রব্যপ্রাণকে রক্ষ। করার নাম দ্রব্যপ্রাণাতিপাত ; 
আত্মরমণ বা পরভাবর্মণত্যাগ, শুদ্ধোপযোগে গ্রবর্ত, এক 
স্বভাবমগ্রত৷ এই গুলি কর্মশক্র উচ্ছেদ করিবার অমোঘ অস্ত্র, 
উহা! দ্বারা জীব পরভাবহছুষ্টতা দূর করিয়৷ স্বরূপতা লাভের 
উপায়ের নাম ভাবপ্রাণাতিপাতবিরমণব্রত । ইহাকে ভাব- 
দয়! বলাও যায়। এই ব্রতের পাঁচ অতিচার যথা--১ বধ- 
অতিচার অর্থাৎ নির্দয়ভাবে গবার্দি+বধ বা গবাদি তাড়না, 
২ বন্ধ। অতিচার অর্থাৎ গবাদ্িকে কঠিনভাবে বন্ধন, ৩ ব্যব- 
চ্ছেদ অতিচার অর্থাৎ বৃষাদির নাক কাণ ছিন্ন করা, ৪ অতি- 
ভারারোপণাতিচার, ৫ অন্জলব্যবচ্ছেদ অতিচার অর্থাৎ 
গবাদিকে যথাযোগ্য খাইতে না! দেওয়া । 

মিথ্যাত্যাগ ও শ্বেচ্ছাধীন কর্মত্যাগের নাম স্থুলমৃষাবাদ । 
এই মৃষাবাদে পঞ্চালীক * অর্থাৎ পঞ্চমিথ্যা ত্যাগ করা 
শ্রাবকের কর্তব্য । 

মৃধাবাদের অতিচার যথা1--১ সহ্সাভ্যাথ্যান অর্থাৎ বিনা 
বিচারে কাহারও প্রতি কলঙ্কারোপ, ২য় রহ্সাভ্যাখ্যান অর্থাং 
রহন্তোতেদ করিয়া দগ্ডদান, ৩ শ্বদারমন্ত্রভেদ অর্থাৎ নিজ 
স্ত্রীর গুহাকথা অন্তের নিকট প্রকাশ, ৪ মুষ! উপদেশ অর্থাৎ 

* কল্ালীক, অর্থাৎ কন্যাববাহকালে তাহায় গৃহীতায় নিকট 

কনর দোষ চাঁপিয়। রাখ!” এইরূপ ২ গবালীক, ও তূম্যালিক, ৪ স্থাপনা. 
লীক, ও ৫ কুটনাক্ষী এই পঞ্চালীক। 


[ ২০৬] 


জৈন 


বিষয়কষায়জনক মিথ্যা উপদেশ প্রদান এবং ৫ কুটলেখন 
অর্থাৎ জাল জালিয়ার্তী কর! ইত্যাদি । 

কোন প্রকারে কাহারও অনিচ্ছায় কাহারও বস্ত গ্রহণ 
করাকে অদত্তাদান বলে। আদতাদানত্যাগের নাম আদত্বা- 
দানবিরমণ ব্রত। ইহা ছুইপ্রকার-_ভাবঅদভাদানবিরমণব্রত 
ও দ্রব্য অদতদানবির্মণত্রত | 

এই ব্রতের পাঁচ অতিচার--১ অনান্ৃত অর্থাৎ চোরাই 
মল লওয়া, ২ প্রয়োগ অর্থাৎ চোরকে চোরাইমাল বেচিয়া 
দিবে এইরূপ কথ! বলা, ৩ ততপ্রতিন্ূপকব্যবহার অর্থাৎ ভাল 
দ্রব্যে মন্দ দ্রব্য মিশাইয়া তাহা চালাইয়। দেওয়া, ৪ রাজবিরুদ্ধ- 
গমন এবং ৫ কুটতোলনপরিমাণ অতিচার। 

কামসেব। না করার নাম মৈথুনত্যাগত্রত । ইহা ছই 
গ্রকার- দ্রবামৈথুনত্যাগ ও ভাবমৈথুনত্যাগ । এই ব্রতের 
পাঁচ অতিচারের নাম--১ অপরিগৃহীতাগমন অর্থাৎ কুমারী 
বা বিধবার সহবাস, ২ ইত্বরপরিগৃহীতাগমন অর্থাৎ 
বেশ্তাসহবাস, ৩ অনঙ্গক্রীড়া, ৪ প্রবিবাহকরণ অর্থাৎ 
আপনার পুত্র কন্ঠ। না থাকিলে যশ ব! পুণ্যের জন্য অন্ঠের 
বিবাহ দেওয়। এবং ৬ তীব্রানুরাগ অতিচার। 

পরিগ্রহ পরিমাণ ছুইপ্রকার-_অধিকরণরূপ বাহ্‌ পরি- 
গ্রহ (ইহাতে নয় প্রকার দ্রব্য পরিগ্রহ) এবং হাস্তরত্যাদি 
১৪শ অভ্যন্তরপ্রস্থিগ্রহণসমর্থ ও কষায়যুক্ত ভাবপরিগ্রহ। 
নয় ইচ্ছাপরিমাণব্রত ইহার অন্তর্গত। ইচ্ছাপরিমাণব্রত 
যথা--১ ধনইচ্ছাপরিমাণ, ২ ধান্তপরিমাণ, ক্ষেত্রপরিগ্রহ, 
৪ বাস্বপরিমাণ, ৫ রূপ্যপরিগ্রহ, ৬ স্থধর্ণপরিগ্রহ, ৭ কুপদ- 
পরিগ্রহ, ৮ দ্বিপদ-পরিগ্রহ ও ৯ চতুষ্পদ-পরিগ্রহ। 

তভোগোপতোগ ব্রত পঞ্চ অণুব্রতের গুণকারী। ইহাতে 
ভোগ্য ও উপভোগ্য সমস্ত বিষয় ত্যক্ত হয়। ব্যবহার ও 
নিশ্চয় ভেদে ইহাও ছুই গ্রকার। ইহাতে বাইশ অতক্ষ্য * 
ও বত্রিশ অনস্তকায় 1+ সত্বর পরিত্যাগ করে। 

ভোগাভোগত্রতের পাচ অতিচারের নাম, ১ সচিত্তাহার, 
২ সচিত্বগ্রতিবন্ধাহার, ৪ অপকৌধধিতক্ষণ, ৪ দুম্পকৌষধি- 
ভক্ষণ এবং তুচ্ছৌষধিভক্ষণ অতিচার । 


*২২ প্রকার অতক্ষা। যথা-_বটফল, পিপুল, পিলখনক, কঠগ্বর, গুলর, 
মদিরা, মাংস, মধু, মাখন, বর, অহিফেনাদি বিষবৎ বস্তা, করক।, 
সর্বপ্রকার কাচ| মাটা, রাত্রিতোজন, বহুবীলযু্ত ফল, পিলুপিচুমর্দাদি 
তুচ্ছ ফল, অজ্ঞাত ফল, চলিত রস, দ্বিদল, বেগুণ। 

1 বাহার পত্র, ফল ও ফুল গুড়, সন্ধি গুপ্ত, তুলিতে গেলে সমস্ত ভাঙ্গিয়। 
যায়, বাহার পত্র মোট! ও চিকপ এবং যাহার পঞ্জ ও ফল অতি কোমল, 
তাছ। অনস্তকার জানিবে। 


জৈন 


বেআপনার প্রয়োজন নিমিত্ত ধনধান্ত ক্ষেত্রার্দি নববিধ 


পরিগ্রছে যাহার ক্ষতি বৃদ্ধি করে, তাহার নাম অর্থদণ্ড, ' 
সুখের জন্ত যে পাপ করে, তাহার নামও অর্থদণ্ড, কিন্তু 
উপরোক্ত কোন প্রয়োজন বাতীত যে পাপ করে, তাহার নাম: 


অনর্থদণ্ড। উহার সম্যক পরিত্যাগের নামই অনর্থদগুবিরমণ- 
ত্রত। ইহা আবার চারি প্রকার-_-১ অপধ্যান, ২ পাপোপ- 
দেশ, ৩ হিংশ্র প্রধান ও ৪ প্রমাদাচরিত অনর্থদণ্ডবিরমণ। 

অপধ্যান-অনর্থ-দণ্ড ছুইপ্রকার-_আর্তধ্যান ও রৌদ্রধ্যান। 
আর্তধ্যান আবার চারি প্রকার-_অনিষ্টার্থদংযোগার্ধধ্যান, 
ইঞ্টবিয়োগার্থধ্যান, রোগনিদানার্ডধ্যান ও অগ্রশৌচনাম। 
আর্তধ্যান। রৌদ্রধ্যানও চারিপ্রকার-_হিংসানন্দরৌদ্র, 
মৃষানন্দরৌদ্র, চোর্য্যানন্দরৌদ্র ও সংরক্ষণানন্দরৌদ্র । 

বিনা প্রয়োজনে অজ্ঞ।নতা প্রযুক্ত পাপোপদেশ করাকে 
পাপকর্মোপদেশঅনর্থদণ্ড বল! যায় । 

অস্ত্রশস্ত্রাদি হিংসাঁকারী বস্তব বিনা প্রয়োজনে দাক্ষিণযতা 
ব্যতীত প্রদান করার নাম হিংস্র প্রদ্ধানঅনর্থদও। 

কামশান্জাদি অভ্যাস, দ্বাতক্রীড়া ও মদ্যপানাদি প্রমাদ- 
কার্যের নাম প্রমাদাচরণঅনর্থদণ্ড । 

অনর্থদগুবতের পাচ অতিচারের নাম--১ কনর্গচেষ্টা, 
২ মুখরতা, ৩ ভোগোপভোগাতিরিক্ত, ৪ কৌকুচ্চ বা কামমর্মন 
এবং ৫ সংযুক্তাধিকরণ অতিচার । 

পূর্বোক্ত আট ব্রত ও আত্মগুণের পুষ্টিকারক, অবিরতি, 
তাদাস্মভাবে মিলিত অনাদি বিভাবরূপ পরিণতি ইত্যাদি 
অভ্যাসের জন্য এবং আগ্মানুভবরূপ সহজানন্দস্বরূপ রপ পান 
করিবার জন্তই সামাক্সিকব্রত। রাগদ্ধেষরহিত পরিণাম 
হইলে ষে জ্ঞানদর্শনচারিত্রকূপ মোক্ষমার্গ লাভ হয়, প্রশম 
ন্থখরূপ ইহার যে একভাব, তাহার নাম সামায়িক। আবশ্তক- 
সুত্রে সামাফ্িকের ৩২ দূষণ কথিত হইয়াছে । যথা-_-১ উচ্চাসন, 
২ চলানন, ৩ চলদৃষ্টি, ৪ সাবশ্থক্রিয়া, ৫ আলম্বন, ৬ আকুঞ্চন- 
প্রসারণ, ৭ আলম্ত, ৮ মোটন, ৯ মল, ১০ বিমাসন (অর্থাৎ 
পলে হাত দিয়া বসা), ১১ নিদ্রা, ১২ শীত, ১৩ ঝুবচন, 
১৪ সহসাৎকার। ১৫ অস্দারোপণ, ১৬ নিরপেক্ষবাকা, ১৭ 
স্মত্রসংক্ষেপ, ১৮ কলহ, ১৯ বিকথা, ২* হাস্ত, ২১ অগুদ্ধপাঠ, 
২২ মিম্সিণ (অর্থাৎ অস্পষ্ট উচ্চারণ), ২৩ অবিবেক, ২৪ যশো- 
বাঞ, ২৫ ধনবাঞ্চা, ২৬ গর্ব, ২৭ ভয়, ২৮ নিদান, ২৯ সংশয়, 
৩* কষায়,৩১ অবিনয় ও ৩২ অবহুমান। সামাগ়িক ব্রতের পাচ 
অতিচারের নাম--১ কায়ছুঃপ্রণিধান, ২ মন-ছুঃগ্রণিধান, 
৩ বচনছুঃপ্রণিধান, 8 অনবস্থাদোষ ও ৫ স্ৃতিবিহীন অতিচার। 

ষষ্ঠব্রত দিকৃপরিমাণের সংক্ষেপ রূপের নাম দেশাবকা- 


[ ২০৭ ] 


জৈন 


শিকবত। ইহাতে ক্ষেত্রপরিমাণ ক্রমে কমিয়। আসে। 
এই ব্রত গুরুমুখে শিক্ষণীয়। ইহার পাঁচ অতিচারের নাম-_ 
১ আণবণ প্রয়োগ, ২ পেসবণপ্রয়োগ, ৩ সহাণুষায়, ৪ণরূপাহ্ু- 
জাতী এবং ৫ পুদ্গলাক্ষেপ অতিচার ( অর্থাৎ ভূমি দিয়া গমন- 
কারী পুরুষকে কষ্কর নিক্ষেপ বা উচ্চবাকাগ্রয়োগ )। 

পোষধোপবাম চারপ্রকার--১ আহার, ২ শরীরসৎকার, 
৩ অবরঙ্গ ও 8 অব্যাপারপোষধ। 

আহারপোবধ ছুই প্রকার_-একদেণী ও সর্বকতঃ। কোন 
স্থানে ত্রিবিহার, উপবাল, অথবা আচাম্নতপ কিংবা একাশন- 
পূর্বক পোষধ করাকে একদেশপোবধ। তোজনস্থান, 
পোষধশালা, সাধুর উপযুক্ত মার্গ প্রভৃতি সকল গ্তানে যথারীতি 
আহ্বার করাকে সর্বতঃপোষধ বলা যায়। 

স্নান, ধৌতকরণ, ধাবন, তৈলমর্দন ও বস্ভৃষণাদদি, শৃঙ্গীর- 
প্রমুখ কোন প্রকারে শরীরের শুশীষা না করাকে শরীর" 
সতৎকারপোষধ কহে । এ্ররূপ পোষধে আগার ব! হস্তমস্তকা- 
দির শুশাষা করিলে তাহাকে দেশনতকারপোষধ বল! যায়। 

ত্রিকরণশুদ্ধ ব্রক্মচর্ধা পালনের নাম ব্রহ্মপোষধ । মন বচন 
দৃষ্টি প্রমুখ যে আগার রাখে, তাহাকে দেশব্রঙ্্য্যপৌষধ কছে। 

সর্বতোভাবে সাবগ্তব্যাপার ত্যাগকে অব্যাপার পোষধ 
বলা যায়। 

উক্ত চারি পোষধের প্রত্যেকটার আগমব্যবহারী ও শুদ্ধ 
উপযোগী এই ছুই প্রকার ভেদ আছে। 

পোষধব্রতের পাঁচ অতিচার, যথা--১ অগ্রতিলেখ্য, 
১ দুপ্রতিলেখ্যশিক্ষাসংস্থারক, ২ অপ্রমধাছুক্প্রমধ্য শিক্ষা- 

ধস্থারক, ৩ অপ্রতিঃলখ্য দুশ্রতিলেখা উচ্চারপাসবণ (৫) 

ভূমি, ৪ অপ্রতিমধ্য ছুশ্রতিমধ্য উচ্চার-পাঁসবণ ভূমি এবং 
€ পোষধবিধিবিপরীত । 

পৌধষধের ১৮টা দুষণ, যথা _১ পোষধব্রতী বিনা জলপান, 
২ পোষধ জন্ত সরস আহার, ৩ পৌষধের পূর্বধিন ভুরিভোজ ন, 
৪ পৌষধার্থ অথবা পোষধের পৃববদিনে বি ভুবা ৫ পৌবধার্থ 
বস্ত্রধোতকরণ, ৬ পৌষবের জন্য আভরণধারণ, ৭ পোষধের 
জন্ বন্ত্ররপ্রন, ৮ পৌষধে শরীরসংস্কার, ৯ পোষধে অকালনিড্র।, 
১০ পৌষধে স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ১১ পোষধে আহারকথা, ১২ পোষধে 
রাজকথা, ১৩ পোষধে দেশকথা, ১৪ পোষধে নির্দিষ্টস্থান 
ব্যতীত মলমুত্রত্যাগ, ১৫ পোষধে পরনিন্দা, ১৬ পোষধে 
্ত্রীপুতরাদি পরিজনের সহিত আলাপ, ১৭ পৌধধে চৌরকথ। 
ও ১৮ পোষধে স্ত্রী অঙ্গদর্শন। 

স্তায়োপার্জিত ধন কেবল নিজের উদরপুরণ হইতে পারে, 
এনপ রাখিয়া! অতিথিকে দান করার নাম অতিথিসংবিভাগ। 


জৈন ৃ 


এই দানের পঞ্চ গুণ, যথা--১ জৈন সাধুকে নিজ গৃহে 
উপস্থিত দেখিয়া উল্লাস, ২ ইষ্টবস্তকে দেখিয়া যেমন মনে 
তৃষ্টি'হয়, সেইরূপ সাধুর আগমনে পুলক, ৩ অতিথিসাধুকে 
দেখিয়া বহুসম্মীন প্রদর্শন, ৪ মুনিবন্দনা ও অন্থুমোদন 
এবং ৫ বহুদান দিবার উপযুক্ত ধনরক্ষণ। অতিথিসংবি- 
ভাগেরও ৫ অতিচার, যথা--১ সচিত্বনিক্ষেপ অর্থাৎ আহারের 
সময় আয়োজন ন৷ করিয়া দিলে সাধু খাইবে, কিন্তু নিমন্ত্রণ 
করিয়া খাওয়াইলে আমার অতিথিসংবিভাগ ব্রত পালন 
হইবে এরূপ অতিচার; ২ সচিত্বপীহণ অর্থাৎ যাহা দিলে 
সাধু গ্রহণ করিবে না, এক্সপ দান) ৩ কালাতিক্রম অর্থাৎ 
সাধু যে সময়ে আহার করেন, সেই সময়ে না দিয়া অন্ত 
সময়ে দান; ৪ পরব্যপদেশমতধর অর্থাৎ সাধু চাহিলে দ্রব্য 
নিকটে থাকিলেও ক্রোধপূর্ববক ন! দেওয়া কিংবা! একাঙ্গালকে 
আমি এত দিয়াছি এরূপ মনোভাব ও ৫ গুড়খগ্ডাদি ন৷ 
দিবার ইচ্ছায় অন্য কথা বলা! *। 
শ্রাবকাচার ।-_-জৈন গৃহস্থবর্গের কর্তব্য কর্াদির নাম 
শ্রাবকাচার। শ্রাবককৌমুদী, দিনকৃত্যবিধি, আচারদিনকর, 
আচাররত্বাকর, শ্রান্ধবিধি প্রভৃতি শ্রেতাম্বর সম্প্রদায়ের পাল্য- 
গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে শ্রাবকাচার লিখিত হইতেছে । 
দিনকৃতা-_ত্রান্ধ্য মুহূর্তে শয্য! ত্যাগ, গাত্রোথানপূর্বক 
চতুর্দাশ নিয়ম ধারণ, দস্তধাবন, মলমৃত্রাদি ত্যাগ, জিহ্বোল্লেখন, 
ন্নান। তত্বজ্ঞ শ্রাবকের তত্ববিচার, পঞ্চ মঙ্গল মন্্রম্মরণ তিন 
বার জিনপুজা, জিনদর্শন, সম্পূর্ণ দেববন্দন, চৈত্যবন্দন, 
লঘুবন্দন ( গুরু উপস্থিত না থাকিলে ধর্ম্মাচার্য্যের নাম লইয়া 
বন্দনা), চাতুর্মান্তকালে পঞ্চপর্কের দিন অষ্টগপ্রকার পুঁজ, 
নধানাদি দেবকে নিবেদন করিয়| পরে ভোজন, নিত্য নৈবেস্ত- 
দান) চাতুম্মান্ত, দীবালী ও সংবৎসরীতে অষ্টমঙ্গল, দেবগুরুকে 
খাওয়াইয়া পরে আহার, জিনমন্দির, ধর্শালা ও পোষধশালা- 
প্রমার্ন, পোষধশালার় মৃুখবস্ত্িকা প্রয়োগ, দূষণরহিত আহার । 
বিবেকবিলাসের মতে--সন্ধ্যাপৃজাদি করিবার পূর্বে মল ও 
মূত্রতাগ, দস্তধাবন ও ন্লান করিয়া পবিত্র হওয়া! উচিত (৬২)। 
প্রজ্ঞাপনাস্থত্রের মতে-- পৃর্ীষ, মূত্র, নিষীবন. না'সিকা- 
মল, বমন, পিত্ত, বীর্মারুধির, রাধ, বীর্ষ্যের পুদগল, জীবরহিত 
কলেবর, স্ত্রীপুরুষের সংযোগ ও নগরের মোড় এই ১৪ স্থানে 


ক ধর্পযতুপ্রকরণ ও তাহার বৃত্তি এবং জৈন যোগলাস্ত্রে সম্যকৃত্বের 
বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে ' 
(৬২) পমৃত্রোৎসর্গং মলোৎসর্গং মৈথুনং স্নানভোজনে। 
সন্ধ্যাদিকর্ধপূজাচ কু্য্যাজ্ল্পং চ মৌনবান্‌ ॥” 


২০৮ 


1 জৈন 


সংমৃচ্ছ জীব উৎপন্ন হয়, এই জন্ভ এ সকল স্থানে মলমুত্রাদি 
ত্যাগ করিবে না। 

দত্তধাবন।-_জৈনশান্্রমতে, ব্যতীপাত, রবিবার, সংক্রান্তি, 
নবমী, অষ্টমী, চতুর্দণী, পূর্ণিমা ও অমাবশ্া এই সকল দিনে, 
এ ছাড়া কাস, শ্বাস, কফ, অজীর্ণ, শোক, তৃষার্ত, মুখ, শির, 
নেত্র, হৃদয় ও কর্ণরোগযুক্ত ব্যক্তি দস্তধাবন করিবে না। 

ন্নান।- উচ্চ নিম্ন ও জীবযুক্ত স্থানে প্লান নিষেধ । সম- 
তল স্থানে গান কর্তব্য । নান করিবার সময় উঞ্চ জল 
ব্যবহার করিবে, উষ্ণ না মিলিলে কাপড়ে ছক শীতল জলে 
স্নান করিবে। ব্যবহারশান্ত্রের মতে--নগ্ন রোগী, পরদেশ 
হইতে আসিয়৷ ভোঙ্গন ও মঙ্গলাকার্ধ্যাদদির পর হুশ্রবেশ ও 
অপরিফার জলে ন্নান কবিবে না। স্নান করিতে হইলে 
সর্বদাই তৈলমর্দীন চাই। জৈনশান্ত্র মতেও ন্নান করিয়। 
তবে পুজ। করিবে। 

পুজা! তিন প্রকার । যথা__অঙ্গ পুজা, অগ্রপৃজ। ও ভাবপৃজ1। 

অঙ্গপূজা-নির্্াল্যদুরীকরণ, মার্জন, অঙ্গ প্রক্ষালন, 
কুস্থমাঞ্জলিমোচন, পঞ্চামৃতম্নান, চন্দনাদি বিলেপন, পুষ্পাদির 
আভরণ দ্বারা ভূষা, মালামুকুটাদিরচনা, জিনপ্রতিমাগঠন, 
ইত্যাদির নাম অঙ্গপুজ|। 

অগ্রপূজা_ দেবোদ্দেশে গীত, নৃত্য, বাছ্য, লবণ, জল, 
নৈবেস্ত, আরতি প্রতৃতির নাম অগ্রপৃা (৬৩)। 

ভাবপুজা__শক্রস্তব, চৈত্যন্তব, নামস্তবঃ শ্রুতস্তব ও সিদ্ধ- 
স্তবাদি চৈত্যবন্দনা ও অগ্রপুজার গীতনৃত্যাদি ভাবপৃজায় 
হইয়! থাকে। 

সকল প্রকার পুঁজাই এ তিন পুজার অন্তর্ভাব বলিয় গণ্য। 
_ পুজক পূর্বধুথে ম্ান, পশ্চিমমুখে দস্তধাবন, উত্তরমুখে 
শ্বেতবস্ত্র পরিধান, শল্যরহিত স্থানে দেহ স্কাপন এবং 
পূর্ববোত্তরমুখী হইয়৷ পুজ| করিবে। শ্বেতাম্বর জৈনদিগের 
শাস্ত্রে লিখিত আছে-_পশ্চিমে সম্তানোচছ্ছেদ, দক্ষিণে সন্তান- 
হীন, অশ্মিকোণে ধনহীন ও ঈশানকোণে মুখ করিয়। পৃজ। 
করিলে ভূমিহীন হয়। অঙ্গন্তাস, চন্দন, শির, ক ও হুদয়ে 
তিলকধারণ ব্যতীত পুঁজ সিদ্ধ নছে। গ্রাতে বাসপুজা, 
মধ্যাহ্ে ফুলপুজা। এবং সন্ধ্যায় ধূপ দীপ দিয়া পুঁজ করিবে। 
শাস্তিকার্যে শ্বেতবস্ত্র, দ্রব্যলাভের আশায় পীতবস্ত্র, শক্র- 
অয়ার্থ কৃষ্ণবন্্, মাঙ্গলিক কার্যে রক্তবন্ত্র এবং মুক্তিলাতের 
জন্ত পূজ! করিতে হইলে পঞ্চবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিবে। 


(৬৩) “গন্ধবব নষ্ট বাইয় লবণ জলারত্তি আইদীবাই। 
জং কিচ্চং সব্বংপিউ অরঈী অগপৃআএ॥” 


জৈন ্‌ 


উমাস্বাতিবাচকরৃত পুজাপ্রকরণ ও বিবেকবিলাসাদি গ্রন্থে 
জিনমন্দিরনির্্মাণ ও পৃজাবিধি বর্ণিত হুইয়াছে। 
সাধারণ পৃজাবিধি এই-_ 
প্রভাতকালে প্রথমে নির্াল্য পর্িফার, তৎপরে প্রক্ষাপন, 
পরে সংক্ষেপুজা, আরতি, মঙ্গলদীপাদি দান, পশ্চাতে 
ল্নালাদি ও দ্বিতীয়বার পূজা আরম্ভ করিবে। 
প্রথমে জিনদেবের অগ্রে কেসরজলসংযুক্ত কলস 
স্থাপন করিয়া___ 
“মুক্তালঙ্কারবিকারসারসৌম্যত্বকাস্তিকমনীয়ং। 
সহজনিজরূপনির্জিতজগ্রয়ং পাতু জিনবিশ্বং ॥” 
এই মন্ত্রপাঠ করিয়া অলঙ্কার খুলিবে, পরে-_ 
পঅবণায়ি কুম্থমাহরণং পয়ই পইটঠিয় মনোহরচ্ছায়ং। 
জিণরূ বং মজ্জণপীঠং সংঠিয়ং বো সিবং দিসউ ॥* 
এই বলিয়৷ নির্মাল্য নামাইবে। তৎপরে উক্ত কলস 
ঢালিয়া ধুইয়! ধূপ দিয়া স্নানযোগ্য সুগন্ধ জল নিক্ষেপ 
করিবে । পরে শ্রেণীবদ্ধ করিয়। কলস রাখিয়৷ সুন্দর বস্ত্র 
ঢাক! দিবে, অনন্তর সাধারণ কেসর, চন্দন ও ধূপ দিয়া, মাথায় 
তিলক ও হাতে চন্দনের কষ্কণ করিয়া হাত ধুইয়া শ্রাবক- 
“সযবস্ত কুন্মমালই বহুবিহ কুন্ুমাই পঞ্চবন্নাইং। 
পিননাহ ণবণকালে দিস্তি স্থুরান্হ কুন্ুমাঞ্জুলি হিটঠ1 ॥৮ 
ইত্যাদি কুস্ুমাঞ্জলিগাথা পাঠ করিয়া জিনচরণে কুনু- 
মাঞ্জলি প্রদান করিবে । পরে উদার মধুরস্বরে জিনেশ্বরের 
দামোচ্চারণ করিয়া জন্মাভিষেক কলস স্থাপন করিবে, দ্বৃত, 
ইক্ষুর,। ছুগ্ধ, দধি ও স্মুগন্ধ জল এই পঞ্চামৃত দিয়া জিন- 
দেবকে ন্নান করাইবে; স্নানকালে চামরব্যজন, সঙ্গীত ও 
বাগ্ধধবনি করিবে, যতক্ষণ না দেবের স্নানকাধ্য শেষ 
হইবে, ততক্ষণ পর্য্যস্ত জিনদেবের মস্তক থালি রাখিবে না, 
অনবরত জল ও পুষ্পাদি বর্ষণ করিতে থাকিবে । ন্লানের 
পর শ্রাবক-- 
“অভিষেকতোয়ধারা ধারেব ধ্যানমগলাগ্রন্থয । 
ভবভবনভিত্তিভাগান্‌ তূয়োপি ভিন্নতু ভাগবতী ॥” 
এই পাঠ করিয়া! নির্মল জলধার] অর্পণ করিবেন। পরে 
অঙ্গলেপ ও ধান্যার্দির নৈবেগ্ঘদান, প্রথমে বড় শ্রাবক, পরে 
ছোট শ্রাবক এবং তৎপরে শ্রাবিক। জ্ঞানাদি ত্রিরত্বের পুজা 
ও স্াব্রপূজা করিবে। আবশ্তকগ্রন্থে লিখিত আছে, স্বাত্র- 
পুজার জল শ্রাবকের মাথায় লাগিলে কোন দোষ হয় না। 
বরং তাহাতে সর্ধরোগ দুর হয়। 
পিনদেবের সন্মুথে মঙ্গলদীপ লইয়া আরতি করিতে হয়, 
মজলদীপের পার্থে ধুনচী রাখিয়। তাহাকে লবণজল দিয়। 
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জৈন 


*উবণেউ মঙ্জলং বো জিণাণমুহ লালি জাল সঞ্চলিয়া। 
তিচ্ছ পবত্তণ সমএ তিয়সবি ব মুর কুস্ুমবুটুঠী ॥” 
এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক কুস্ত্মবৃষ্টি করিবে । পরে-এ 
“উঅহ পড়িভগৃগাপসরং পয়াহিণং মুণিবঈ করে উং। 
গড়ইস লোণত্বণ লজ্জিঅং চ লোণং হু অবহংমি ॥* 
ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপুর্ধক ফুলে করিয়া! তিনবার মুনের জল 
ছিটা দিবে । তৎপরে আরতি করিয়া ছুইপাশের কলস হইতে 
জল লইয়া ধারা দ্রিবে। 
ফুল ছিড়িয়! উচ্চৈঃশ্বরে তিনবার _- 
“মরগয়মণি ঘড়িয় বিশাল থালমাণিক্ মণ্ডিঅ পঈবং। 
নবণয়র করু থিস্তং তমউ জিণারত্তিঅং তুম্হ |” 
ইত্যাদি মন্তরাঠপূর্বক প্রধানপাত্রে রাখিবে। পরে-_ 
পভামিজ্জং তো স্থরাস্থরিহিং তুহনাহ মঙ্গলপঈবে|। 
কণয়ায়লম্ন নজঈ ভাণুবব পয়া হিংণং দিস্তো ॥৮ 
এই পাঠ করিয়া দীপ্যমান মঙ্গলদীপ জিনপাদপক্সে স্থাপন 
করিবে । 
জিনপৃজাবিধিগ্রস্থে লিখিত আছে-_অঙ্গপুজায় বিস্তরনাশ, 
অগ্রপুজায় মহাপুণ্য লাভ এবং ভাবপুজায় মোক্ষ লাভ হয়। 
এতত্ডিন্ন জৈনশাস্ত্রে শ্রাবকের পর্ধরৃত্য, ভ্রেমাসিককৃত্য, 
ংবংসরকৃত্য ও জন্মকৃত্যের বিবরণ বর্ণিত আছে * | [শ্রাবক 
ও পযুঠষণ। শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য |] 
ভবিষ্য তীর্ঘস্কর।-_যে ২৪ জন তীর্ঘস্করের প্রসঙ্গ প্রথমে 
লিখিয়াছি, তদ্ব্যতীত জৈনগণ আর একজন ভবিষ্য তীর্ঘস্করের 
নামোল্লেখ করিয়। থাকেন, তাহার নাম স্থভৌমস্বামী । হিন্দুগণ 
যেমন কল্ধী অবতার এবং মুসলমানগণ যেমন ভাবী ইমামের 
কথা উখ্থাপন করেন, সেইরূপ কোন কোন জৈনসত্প্রদা় 
বলেন, যখন জৈনধর্্ন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তখন ছ্ষ্ট- 
দলন ও ধর্োদ্ধারের জন্ত স্থভৌমস্বামী আবির্ভূত হইবেন 1। 
ঈশ্বরতত্ব অনেকেই জৈনগণকে নাস্তিক বলিয়৷ মনে 
করেন, কিস্তু বাস্তবিক জৈনগণ নাস্তিক নহেন, তাহার! ঈশ্বর 
্বীকার করিয়া থাকেন, তবে তাহার! হিন্দু দার্শনিকগণের 
মত ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তীহারা আস্তিক হিন্দু 
দার্শনিকগণকে এইরূপে দোষ দিয়া থাকেন। 
যদি সর্ব জগৎ পরমাত্মার ব ঈশ্বরের স্বরূপ হুইত, তাহ! 


* শ্েতাম্বরেয়াও দিগম্বরদিগের মত জাতিতেদ শৌচাশৌচ গ্রভূতি 
দ্বীকার করিয়া! থাকেন। বর্ধমানগ্রিরচিত বৃহতৎআচারদিনকরগ্রস্থে 
এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ স্ষ্টব্য। 

1 সারস্বতগচ্ছীয় রদ্বচজ্্রর়চিত সভৌমচরিতে দুভৌমন্থামীর বৃত্তান্ত 
জরষ্টব্য'। 


জৈন 


হইলে জ্ঞানী অজ্ঞানী সখী ছুঃখী প্রভৃতির ভেদ থাকিত না, 
যেমন ভার্য্যায় লোকে কাম ভোগ করে, মাতা ভগিনী 
প্রভৃতিতেও সেইরূপ কাম চরিতার্থ করিত। তাহা হইলে 
এই জগৎ একরস একম্বভাব ও অভেদভাব প্রাপ্ত হইত। 

তবে যদ্দি বল ব্রহ্ম এক ও মায়৷ শ্বতন্ত্র। বন্ধ সচ্চিদানন্দ- 
রূপী, কিন্ত জগদাদি সর্ব্ব মায়! জন্ত। তাহা! হইলেও তোমার 
কথায় দোষ পড়ে । মায়। ও ক্রদ্ষে ভেদ কি অভেদ? 
যর্দি বল ভেদ আছে, তবে বল জড়কি চেতন? যদি বল 
জড়, তাহা পুনরায় নিত্য কি অনিতা? যদি বল অনিত্য, 
তবে তাহা বিনশ্বর ও কার্ধ্যর্ূপ বলিয়া! গণ্য হইবে । যদি 
বল কার্ধ্য, তবে তাহার কারণ বাহির করিতে হইবে । 
সুতরাং মায়ার উপাদানকারণ কি? যদি বল অপর মায়াই 
উপাদানকারণ, তাহা হইলে অনবস্থাদ্দৌষ ঘটে, যদি ব্রহ্গকে 
উপাদানকারণ বল, তাহা হইলে ব্রহ্ম আপনিই লব করিয়াছেন, 
এপ শ্বীকার করিতে হুইবে, তাহাতেও পূর্বোক্ত দোষ ঘটে। 
যদি মায়াকে নিত্য ও চৈতন্ত বলিয়া স্বীকার কর, তাহ! 
হইলে তোমার অদ্বৈতবাদ আর খাটে না । যদি বল ব্রন্গ 
ও মায়! এক, তাহা হইলে ছুইটীকে ভিন্ন নাম দিয়া বলিবার 
আবশ্তক কি, এক ব্রঙ্ম বলিলেই চলিত। 

বাস্তবিক ঈশ্বর জগৎকর্তা নহেন, সকল পদার্থেই অনস্ত- 
শক্তি আছে, স্ব স্ব শক্তি দ্বারাই পদার্থ আপন আপন কার্ধ্য 
করে। সমস্তই কাল, স্বভাব, নিয়তি, কর্ম ও উদ্ম এই 
পঞ্চ নিমিত্তসাপেক্ষ | এ ছাড়া আর নিমিত্ত নাই। এই পাঁচ 
নিমিত্ত হইতে সমস্তই উৎপন্ন হয়, তাহা গ্রতাক্ষ কর! যায়। 
দেখ, যখন বীজ বোন! হয়, তখন কল অনুকূল হওয়া চাই, 
নহিলে বীজান্কুর জন্মে না। আবার বীজ, জল, পৃথিব্যাদির 
অবন্ত স্বতাব হওয়া চাই। যে যে পদার্থের যে শ্বভাব, তাহার 
পরিণামকেই নিয়তি বল! যায়। ইহাও একটা কারণ। 
এইরূপ জীবের উদ্যম বা পুরুষকারও একটা কারণ। এই 
পঞ্চ বস্তই অনাদি, প্রথম হইতে ইহাদিগকে কেহ সঙ করে 
নাই। যে যে বস্তর শ্বভাব তাহ! সকলই অনার্দি হইতে 
হইয়াছে। যেষেবস্তর আপনাপন শ্বভাব নাই, সেই সেই 
বস্ত সতরূপ থাকিবে-না। পৃথিবী, আকাশ, সুর্য, চন্দ্র আদি 
পদার্থ যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তন্বারাই অনাদিরূপ 
সিদ্ধ হয়। পৃথিবীর উপর যে স্থষ্টি রচনা দেখিতেছ, তাহা 
সকলই প্রবাহক্রমে এইন্ধপ চলিয়া আসিতেছে । জগতের 
যাহ! কিছু নিয়ম, তাহা! ধর পাঁচ নিমিত্ত ভিন্ন সিদ্ধ হইতে 
পারে না। এই জন্তবলিতেছি, সকল পদার্থই স্ব স্ব নিয়মে 
হইতেছে । তুমি বদি দ্রব্যের শক্তিকে ঈশ্বর বল, তাহাতে 
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আপত্তি নাই। দ্রবোর অনাদি শক্তিকেই ঈশ্বর বলা যাইতে 


পারে। তুমি বল জড়ের কিছুমাত্র শক্তি নাই, কিন্ত আমি 
তোমার কথা শ্বীকার করিতে পারিলাম না। জগতের 
অনেক জড় পদার্থই পূর্বোক্ত পঞ্চ নিমিত্তে আপনাপনি 
মিলিত হইয়! থাকে । যেমন সুর্যযকিরণ বর্ধার মেঘের উপর 
পড়িয়া ইন্দ্রধন্থু উৎপন্ন করে, আকাশে পবনের সাহায্যে জল 
ও অগ্রি উৎপন্ন হয়, এইরূপে পূর্বোক্ত পাঁচ নিমিত্ত হইতে 
তৃণ, গুল্ম, কীট পতঙ্গাদি বুতর জীব অন্মিয়। থাকে । দ্রব্যা- 
থিক নয়ান্থসারে পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সথর্য্য ইত্যাদি অনাদি ; 
যাহা অনাদি তাহা কাহারও স্থ্ট নহে। বাস্তবিক ঈশ্বর- 
জগতশ্রষ্টা নহেন, তিনি জীবের শুভাগুভ বিধানও করেন 
না*। যেযে অবস্থায় জীবের গুভাগুভ ঘটে, তাহা সমন্তই 
কম্মফল। কর্মফল ভোগকালে জীব শ্ববশ নছে। 
যদি ঈশ্বর স্থষ্টিকর্ত! না হইলেন, যদি তিনি জীবের শুভা- 
শুভ কন্মবিধায়ক নন, তবে তিনি কিরূপ? প্রধান প্রধান 
জৈনাচার্ধ্যগণ এই গ্লোকটা প্রকাশ করিয়৷ ঈশ্বরের স্বরূপ 
ব্যক্ত করিয়া থাকেন__ 
পত্বামব্যয়ং বিভুমচিস্ত্যমসংখ্যমা ্ভং 
্রহ্মাণমীশ্বরমনস্তমনক্গকেতুম্‌ । 
যোগীশ্বরং বিদ্রিতযোগমনেকমেকং 
জ্ঞ।নস্বরূপমমলং গ্রবদস্তি সন্তঃ ॥* 
হে ভগবন্! অব্যয় (তোমার অপচয় নাই), অর্থাৎ তিনকালে 
এক স্বরূপ, বিভু অর্থাৎ কর্মোন্লন করিতে সমর্থ, অচিস্ত্য 
অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞানিগণও তোমার চিস্তা করিতে সমর্থ নহে, 
অসংখ্য অর্থাৎ তোমার গুণের কেহ সংখ্যা করিতে পারে না, 
আস্ঘ অর্থাৎ সর্বলোকব্যবহারগ্রবর্তনা হইতেও আদি ব! 
ত্বতীর্থের আদ্িকারক, ব্রহ্ম অর্থাৎ অনস্ত আনন্দকর সর্বা- 
পেক্ষা বৃদ্ধিমান্‌ অথব। অনন্তজ্ঞানদর্শনযোগেও তোমার অস্ত 
পাওয়া যায় না, অনঙ্গকেতু অর্থাৎ ওঁদারিক, বৈক্রিয়, আহা- 
রক, তৈজস ও কারণ এই পঞ্চশরীররূপী চিহ্ছও তোমাতে 
নাই, যোগীশ্বর অর্থাৎ যোগী যে চারিজ্ঞান ধারণা করেন, 
তাহারও ঈশ্বর, বিদিতযোগ অর্থাৎ জীবের সহিত কর্মম- 
সংযোগ তুমি সম্যক্রূপে খণ্ডন করিয়াছ, অনেক অর্থাৎ সর্বা- 


* জগৎকর্ত। ঈশ্বরের খগুন ও জৈনমতে ঈখরতত্ব. বিস্বৃতরূগে 
জানিতে হইলে নিম্নলিখিত জৈনগ্রস্থ প্রইবা।--আপগুমীমাংস!, 
প্রমাণমীমাংস।, প্রমাণপরীক্ষ।, প্রমাণসমুচ্চর়, প্রমেরদ্বমার্থও প্রমেয়ক মল- 
মার্ডগ, ন্যাক়্াবতার, ধর্শসংগ্রহণ, তন্বার্থহত, নন্দীসিদ্ধাত্ত, শবান্ডো নিধি- 
গম্বহত্তীমহাতাবা, শাস্তসমূ্চর। প্তানাদকল্পলতা, বড় রশদসমূচ্চয়, 
স্যাঘাদম্প্ররী, স্যাঘাদরত্বাকর। হাদশারনয়চত্ত্র, সম্মতিতর্ক প্রভৃতি । 


জৈন ৃ্‌ 


গত বা গুণপর্যযায়ের অপেক্ষায় অনেক বলিয়। জ্ঞান হয়, এক 
অর্থাৎ অদ্বিতীয্প উত্তমোত্তম, জ্ঞানন্বর্ূপ অর্থাৎ কেবলজ্ঞান 
তোমার স্বরূপ, অমল অর্থাৎ অষ্টাদশ দোষরূপ মল তোমাতে 
নাই, তুমি সৎপুরুষ বলিয়া অভিছিত 11 

বিভিন্ন জৈনসম্প্রদায় | শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই ছুই সম্প্রদায় 
হইতে আবার অনেকগুলি গচ্ছ উৎপক্ন হইয়াছে । ধর্মমাসাগর- 
গণি রচিত কুপক্ষকৌশিকসহস্রকিরণ বা প্রবচনপরীক্ষা নামক 
গ্রন্থে তপাগচ্ছ ব্যতীত আর দশটা মতের উল্লেখ আছে। 
যথা ১ ক্ষপণক ব1 দিগন্বর, ২ পৌর্ণমীয়ক, ৩ খরতর বা 
ওষ্টিক, ৪ পল্লপবিক বা আঞ্চলিক, ৫ সার্পোর্মীয়ক, ৬ 
আগমিক বা ত্রিস্ততিক, ৭ লুষ্পীক, ৮ কটুক, ৯বন্ধ্য ব! 
বীজমত এবং ১* পাশচন্দ। 

ধর্মসাগর লিখিয়াছেন, উক্ত দশটী মতের মধ্যে দিগন্বর, 
পৌর্ণমীয়ক ওষ্টিক ও পাশচন্দ এই চারিশাখা আদি জৈন 
হইতেই বাহির হইয়াছে, স্তনিক বা আঞ্চলিক, সার্থাপৌর্ণ- 
মীয়ক ও আগমিক পৌর্ণমীয়ক মত হইতে এবং লুম্পাক, 
কটুক ও বন্ধ্য এই তিনটার মধ্যে বন্ধ লুম্পাক হইতে বহি- 
গত একটী পৃথক্‌ সম্প্রদায় হইলেও স্বাধীনভাবে এ করটা মত 
প্রবন্তিত হইয়াছিল। এ দশটী মতাবলম্বী বা শাখাতুক্ত 
জৈনেরা ধর্মসাগরের মতে অতীর্থক অর্থাৎ প্রক্কৃত জৈন বলিয়। 
গণা হইতে পারে না। এর দশশাখার উৎপত্তি সন্বদ্ধেও প্রব- 
চনপরীক্ষায় এইরূপ লিখিত আছে-_ 
দিগম্বরোৎপত্তি। রথবীরনগরে শিবভূতি বা সহম্রমল্ 

নামে এক রাজভূত্য বাস করিতেন। এক দিন তিনি মাতার 
উপর ক্তুদ্ধ হইয়া রজনীযোগে গৃহ ত্যাগ করিয়৷ আর্ক 
নামে একজন জৈনহ্রির উপাশ্রয়ে উপস্থিত হন। শিবভৃতি 
রাজার নিকট হইতে এক খানি উত্তম কম্বল উপহার পাইয়া- 
ছিলেন ; সেই কম্বলখানির উপর তাহার বড় যত্ব ছিল। এক 
দিন তাহার অসাক্ষাতে গুরুর আদেশে সেই কম্বলথানি ছিন্ন 
ভিন্ন করিয়া ফেলা হয়। পরে শিবতৃতি আপনার সাধের 
কম্বলের দুর্দীশা দেখিয়। অত্যন্ত জুন্ধ হইলেন এবং গুরু আজ্ঞা 
লঙ্ঘন করিয়! প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর এ জগতে তিনি কোন 
প্রকার বসন তৃষণ ব্যবহার করিবেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি 
গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। 

তাহার ভগিনী উত্তরাও ভ্রাতার ন্যায় দিগম্বরী হইলেন। 
কিন্ত শিবভূতি স্ত্রীলোকের নির্বাণ হইতে পারে না বলিয়া 
ভগিনীকে তাহার অন্ুবর্তী হইতে নিষেধ করিলেন। পরে 
তিনি কৌখ্ডিল্য ও কোট্টবীর নামক ছইজন শিষ্যকে দীক্ষা 


1 জৈনাচা্য/গণের ব্যাখ্যনুনায়ে অর্থ কর! হইল। 
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দিলেন ; তখন হইতে বোটিক বা নগ্রাচার্যযগণের শাখা প্রবন্থিত 
হইল। স্ত্রীমুক্তিনিষেধ ও নগ্নতাই দিগম্বরের মুখ্য মত। 

পৌর্ণমীয়ক পক্ষোতৎপত্তি। বীরগতাবের ১৩২৯ বর্ষ পরে 
অর্থাৎ ১১৫৯ সন্বতে পৌর্ণমীয়ক মত উৎপন্ন হয়। মতোৎপত্তির 
কারণ এইবপ-_ 

রাজশ্রীকর্ণবারক গ্রামে চন্দ্রপ্রভ, মুনিচন্দ্র, মানদেব ও 
শাস্তি নামে চারিজন সতীর্থ বাস করিতেন। ১১৪৯ সম্বতে 
শ্রীধর নামে এক জৈন বহু ব্যয়ে জিনেন্ত্রপ্রতিম। প্রতিষ্ঠ। করি- 
বার জন্ত চন্দ্রপ্রভের নিকট আসিয়৷ প্রার্থন। করেন যে, তাহার 
কনিষ্ঠ মুনিচন্ত্রকে প্রতিষ্ঠাব্রতে ব্রতী করুন। চন্ত্রপ্রভ ঈর্ধা- 
পরবশ হুইয়৷ বলিলেন-_“সাধু এই কার্যে যোগদান করিতে 
পারেন ন11” এইরূপে শাবক প্রতিষ্ঠার নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে 
কেহই তাহার অনুগামী হইতে চাহিল না। তখন ১১৫৯ 
সম্বতে এক দিন চন্ত্রপ্রভ শিষ্যগণের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন 
যে, পদ্মাবতী দেবী তাহাকে স্বপ্নে দেখ! দিয়া বলিয়াছেন, 
“তোমার শিষ্যগণকে বলিও শ্রাবকপ্রতিষ্ঠা ও পৃর্ণিমা- 
পাক্ষিক * সত্য, অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ।” এই- 
রূপে পৌর্ণমীকক শাখ!। বাহির হইল 11 

থরতরোতপত্তি। ধর্শসাগর প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন, 
সাধারণতঃ থরতরগচ্ছপক্টরীবলীতে ১*২৪ সন্থতে বদ্ধমানের 
শিষ্য জিনেশ্বর হইতে খরতর উৎপত্তি কথিত হইয়া থাকে, 
কিন্ত তাহা প্রক্কত নহে, ১২০৪ সম্বতে জিনদত্বস্থরি হইতেই 
খরতর নাম প্রবর্তিত হয়। এ সম্বন্ধে তিনি জিনপতির 
শিষ্য স্থমতিগণির গণধরসার্ধশতকবৃহছৃত্তি উদ্ধৃত করিয়। 
লিখিয়াছেন__ 

অভয়দেব নিজে জিনবল্পভকে প্রস্থ করেন নাই, তিনি 
জানিতেন, তাহাতে তাহার অপর শিষ্যগণ সম্মত হইবে ন1। 
কারণ, জিনবল্লভ পূর্বে এক চৈত্যবাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি আপন শিষ্য বর্দমানকেই উত্তরাধিকারী 
স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্থৃবিধ! পাইয়! জিনবল্পভকে 
পটস্থ করিবার জন্ত প্রসন্নচন্ত্রকে আদেশ করেন। প্রসরচন্্ 
আধার দেবভদ্রকে দিয়া সেই কার্ধ্য সমাধা করেন। ধর্ম 
সাগর আরও বলিয়াছেন, ছুর্পভরাজের সভায় ১৯২৪ সম্বতে 
চৈত্যবানী পরাজিত হইলে জিনেশ্বর খরতর বিরুদ লাভ 


*্ পূর্ণিমার দিন যে পাক্ষিক ব্রতপালন কর| যায়, তাহাকেই পূর্ণিষা- 
পাক্ষিক বলে। কিন্তু উদ্ত মতাবলম্িগণ পূর্ণিম! ও অমাবন্ত! উভয় 
তিধিতেই যে ব্রতপালন করেন, তাছাকেই পূর্ণিমাপাঙ্গিক কহে। 

1 চত্রপ্রতের ধর্তোপদেশ প্রচায়ের জন্ত মুনিচন্র পাক্ষিকসপ্ততি রচন! 
করেন। 


জৈন [ ২১২ 


করেন, এই যে কথা প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্ত অমূলক ) 
কারণ, দুর্পভরাজ তাহার বনু পরে, অর্থাৎ ১০৬৬ সম্বতে 
সিংহাসনে আরোহণ করেন । বিশেষতঃ ১৫৮২ সম্বতে লিখিত 
শ্লোকান্ুবন্ধী খরতরপট্টাবলীতে লিখিত আছে যে, ১১২৪ 
সম্ঘতে জিনহংসশ্থরি পষ্টধর ছিলেন। দর্শনসপ্ততিকাবৃত্তি, 
অভয়দেবের খষভচরিত ও তচ্ছিষ্য বর্ধঘমানরচিত প্রারৃত- 
গাথা এবং প্রভাবক চরিত্রে খরতর সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। 
খরতরদিগের মধ্যে পরম্পরাক্রমে যুগপ্রধান নাই। স্থুমতি- 
গণির গ্রস্থপাঠে বোধ হয় যে, জিনবল্পভ কখন জিনদত্তকে 
দেখেন নাই। ধর্শাাগর আপনগ্রন্থে যে পষ্রাবলী উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, তাহাতেও জিনবল্পভ অভয়দেবের শিষ্য বলিয়! 
বোধ হয় না। ধর্খসাগর লিখিয়াছেন-_প্রা্টীন গাথালুসারে 
১৯০৪ সম্বতেই জিনদত্তসহ্রি হইতেই খরতরশাখা প্রবর্তিত 
হয়। জিনদত্ত অতিশয় খরগ্রকৃতি ছিলেন; এই জন্যই 
সাধারণে তাহাকে খরতর বলিত; জিনদত্তও সাদরে ধঁ নাম 
গ্রহণ করেন। তাহার শিষ্ণপরম্পরা খরতরগচ্ছ নামে 
খ্যাত হইলেন। 

ধর্দসাগরের মতে-জিনশেখর হইতে রুদ্রপল্লীয় গচ্ছ 
গ্রসিদ্ধ হয় নাই; তাহার পর ৪র্থ পট্টধর অভয়দেব হইতেই 
রুদ্রপল্লীয় গচ্ছ প্রবন্তিত হয়। 

আঞ্চলিকোৎপত্তি। ১২১৩ সম্বতে আঞ্চলিকমত প্রচ- 
পিত হয়। পৌর্ণমীয়ক পক্ষে নরসিংহ নামে একচক্ষু ও 
বন্ুভাবী এক বাক্জি বাস করিতেন। পৌর্ণমীয়কেরা 
ভ্রাহাকে সমাজচাত করেন । বিউণ নামক গ্রামে বাস করি- 
বাঁর সময় নাধি নামে এক অন্ধরমন্রী তীহাঁকে বন্দনা করিতে 
আসে; কিন্তু সে আপন মুখাচ্ছাদনী আনিতে ভুলিয়া 
গিয়াছিল। কৈনশান্মে কোনরূপ বিধি না থাকিলেও নর- 
সিংহ অঞ্চল দিয়! সেই রমণীকে মুখ ঢাঁকিতে আদেশ করেন। 
তাহাতে যতিগণ মধ্যে গোলমাল উপস্থিত হয়। নাধির বনু 
অর্থ ছিল। সেই অর্থসাহা্যে নরসিংহ আঞ্চলিক মত প্রচার 
করিলেন । নাধির অনুরোধে নাটপদ্রীয়-চৈত্যবাঁসী নরসিংহকে 
হরিপদ প্রদান করেন । তখন হইতে নরসিংহ্র নাম আর্ধ্য- 
রক্ষিত হইল। তিনি মুখাচ্ছাদন ও রজোহরণ পরিত্যাগ 
করাইয়া সাধারণ জনের অনুষ্ঠিত প্রতিক্রমণও উঠাইয়! 
দিলেন। তীহার মতাবলম্বিগণ আঞ্চলিক নামে খ্যাত হইল। 
আঞ্চলিকেরা আত্মাগম, অনস্তরাগম ও পরম্পরাগম এই তিন 
প্রকার আগম স্বীকার করেন। 

সার্দপৌর্ণমীয়কোৎপত্তি । ১২৩৬ সম্বতে এই মত প্রচলিত 
হয়। এই মতের উৎপত্তিসন্বন্ধে ধর্মসাগর লিখিয়াছেন-- 
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এক দিন রাঁজ৷ কুমারপাল প্রসিদ্ধ জৈনাচার্যা হেমচন্ত্রের 
নিকট পৌর্ণমীয়ক মতের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। হেমচন্ত্রের 
মুখে বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়া কূমারপাল আপনার রাজ্য হইতে 
পৌর্ণমীয়কদ্দিগকে তাড়াইয়! দ্রিবার সংকল্প করেন। এক দিন 


“তিনি একজন পৌর্ণমীয়ক আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করেন, তীহ।- 


দের মতপরিপোষক কোন আগম বা পুর্ববাদ আছে কি না?” 
পৌর্ণমীয়ক তাহাতে অবজ্ঞাস্চক উত্তর করেন) তজ্জন্য সমস্ত 
পৌর্ণমীয়ক কুমারপালের অধিকারতুক্ত ১৮টী জনপদ হইস্রে 
দুরীভূত হইলেন । কুমারপাল ও হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর আচার্যা 
স্থমতিনিংহ নামে এক পৌর্ণমীয়ক ছদ্মবেশে পত্তন নগরে 
আগমন করেন। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর 
করেন, পসার্ধপৌর্ণমীয়ক |” ছুমতিসিংহের কোন কোন 
শিষ্য এই সম্প্রদায়কে সাধুপৌর্ণমীয়ক বলিয়। পরিচয় দেন। 
তাহার! বলেন, আচার্ধ্য স্থমতিসিংহ সাধুপ্রকৃতি ও বড় দয়ালু 
ছিলেন; এই জন্তই তাহার শিষ্যপরম্পরা সাধুপৌর্দমীয়ক 
বলিয়। পরিচয় দিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন, 
স্থমতিসিংহ শিষ্যদিগকে পত্রপুষ্পাদি দিয়া জিনদেবের পুজ!1 
করিতে নিষেধ করেন এবং সাধুমার্গ অবলম্বন করিতে আদেশ 
করেন; সেই জন্তই তিনি এবং তৎপরবর্তী শিষ্যগণ সাধু- 
পৌর্ণমীয়ক নামে খ্যাত হন। 

আগমিকোতপত্তি। শীলগণ ও দেবভদ্র পৌর্ণমীয়ক পক্ষ 
পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে আঞ্চলিক পক্ষ অবলম্বন করেন। 
পরে এ মত পরিত্যাগ করিয়া শক্রঞ্জয়তীর্থে ৭ জন সাধুর 
সহিত মিলিত হইয়া! জৈনশাস্ত্রোক্ত ক্ষেত্রদেবতার পুজাপরি- 
হাররূপ নূতন মত প্রচার করেন; তাহাই আগমিক ও 
ব্রিস্ততিক নামে খ্যাত হইল। ১২৫০ সম্বং হইতে এই মত 
প্রচলিত হয়। 

লুম্পাকোতপত্তি । (€ গুজরাট দেশে আঙ্ষদাবাদে দশ! 
শ্রীমালজ্ঞাতি লুষ্কা বা) লুম্পাক নামে এক লেখক ছিলেন 3 
তিনি জ্ঞানযতির উপাশ্রয়ে পুথি লিখিতেন ; পুথি লিখিবার 
সময় সিদ্ধান্তের অনেক আলাপক ও উদ্দেশক ছাড়িয় 
যাইতেন; তাহাতে উপাশ্রয়ের লোকেরা মারপিট করিয় 
ত্তাহাকে উপাশ্রয় হইতে বাহির করিয়া দেন। তাহাতে 
লুম্পাক অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া নিশ্বড়ী গ্রামে আসিয়৷ লক্ষীসিং 
নামক এক বণিকের সাহায্যে এইবরপ মত প্রচার করেন-- 
“জিনপ্রতিমার যখন জীবন নাই, তখন তাহার উপাসনা 
চলিতে পারে না। আবশ্তকন্ুত্রের অনেক স্থান ভ্রষ্ট হইয়াছে 
এবং ব্যবহারসুত্রও প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় ন1।” ধর্শসাগর 
প্রবচনপরীক্ষার অষ্টম অধ্যায়ে বিশ্বৃতভাবে লুষ্পাকযতের 
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। প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন ; তাহার মতে ১৫৮ সন্বং হইতে 
এই মতের উৎপত্তি হয়। | 
লুম্পাকের একটা শাখার নাম .বেশধর.। ইহারা অপর 
কল জৈন হইতে এক প্রকার ম্বতন্ত্র বেশভৃষা! করে বলিয়া 
ইহাদের নাম বেশধর হইয়াছে । কাহারও মতে ১৫৩১, 
আবার কাহারও. মতে ১৫৩৩ সম্বং হইতে এই শাখার উৎ- 
পত্তি। প্রাগাটজ্ঞাতি ও শিবপুরীর নিকটবর্তী অরঘট্রপাটক- 
নিবাসী ভাণক নামে এক ব্যক্তি এই শাখার প্রবর্তক । 
ধর্মসাগর লিখিয়াছেন, ভাঁণক নাগপুরীস্ব বেশধরদিগের 
প্রথম; কিন্তু ভাগকের অধস্তন ষ্ঠপুরুষ রূপর্ধিই গুজরাটা 
বেশধরগণের প্রথম বলিয়া গণ্য *। এই ব্পধি মালসাবড় 
গোত্র ও মালজ্ঞাতি। সাধু জগমাল নাগপুরে ইহাকে দীক্ষা 
দেন। ১৫৫৪ সন্বতে ইনি পৰ্রস্থ হন। ১৫৬৮ সম্বতে তাঁহার 
শিষ্যগণ গুজরাটা লুম্পাক হুইতে স্বতন্ত্র হইবার অন্য নাগ- 
পুরীয় লুম্পাক নামে পরিচিত হইল। এ বর্ষে ইন্ত্রগোত্র ও 
উকেশজ্ঞাতি বূপর্ধি নামে একব্যক্তি পত্তননগরে বেশধর 
হুইয়াছিলেন। | 
১৫৮* সম্বতে সুরাণাগোত্র বূপধি নাগপুরে জগমালের পদ 
অধিকার করেন। আবার ১৫৮৪ সম্বতে মালসাবড় গোত্র 
উকেশজ্ঞাতি রূপধি নামে এক বাক্তি স্বাধীনভাবে পত্তননগরে 
বেশধর হইয়াছিলেন। 
কটুকোৎপত্তি। কটুক নামক এক বিচক্ষণ জৈনের সহিত 
এক আগমিকের দেখা হইলে কটুক তাহাকে প্রন্কত ধর্্মতত্ব 
জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে আগমিক উত্তর করেন, “এ জগতে 
আর সাধুর আবির্ভাব হইবে না, যদি তিনি প্রকৃত তত্ব 
জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে আগমিক মতে উপদিষ্ট হউন।” 
তদন্থুসারে তিনি দীক্ষিত হইলেন। ১৫৬৪ সম্বতে এ কটুক 
হইতে স্বতন্ত্র শাখা প্রবর্তিত হইল। 
বীজমতোৎপত্তি। নূনক নামক এক লুষ্পাক বেশধরের 
বীজ নামে এক মূর্খ শিষ্য ছিলেন। তিনি মেদপাট নামক 
স্থানে গিয়া গুরুতর তপে নিমগ্ন হন। মেদপাটে পূর্বে 
কথন জৈনসাধুর সমাগম হয় নাই। সুতরাং বীজকে দেখিয়া 
সকলেই বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। তখন বীজ 
তাহাদিগের মধ্যে পৃর্ণিমাপাক্ষিক, পঞ্চমী পধু'ষণা ও আগ- 
মিক মতানুযায়ী ধর্দোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে ১৫৭* সম্বতে বীজমত প্রবর্তিত হইল। 
পাশচন্দোৎপত্তি। নাগপুরে পার্খচন্ত্র নামে তপাগচ্ছীয় 
* ধর্দসাগর নাগপুরীয় বেশধরপট্টাবলী উদ্ধত করিয়। দেখাইয়াছেন__ 
৯ম ভাণক, ২য় ভার, ৩য় ভীম, ৪র্ঘ দুন। ৫ম জগমাল ও ৬্ঠ রূপর্ধি। 
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[ ২১৩ ] 


জৈন 


পিপাসা 


এক উপাধ্যায় বাধ করিতেন । গুরুর সহিত তীহার বিবাদ 
হওয়ায় তিনি নিজ নামে এক অভিনব সম্প্রদায় স্বাপন 


করিতে অভিলাধী হইলেন । তিনি তপাগচ্ছ ও লুষ্পাক মত 
হইতে কোন কোন ধর্ঘোপদেশ গ্রহ্ণপুর্বক বিধিবাদ, 


 ছরিত্রানবাদ ও যথাস্থিতবাদ নামে ক্রিস্থানাহ্থবন্ধী এক মত 
প্রচার করিলেন। এতন্তির তিনি নির্যযক্তি, ভাম্ম, চূর্ণী ও 


ছেদগ্রস্থকে প্রামাণিক বলিয়া শ্বীকার করিলেন না। ১৫৭২ 
সম্বতে মত প্রচারিত হয়। এ মতান্নবর্ী পার্খচন্ত্রের 
শিষ্যগণ পাশচন্দীয় নামে খ্যাত। 
তপাগচ্ছ ও উক্ত দশটা গচ্ছ বা সম্প্রদায় হইতে শত শত 
গচ্ছের উৎপত্তি হইয়াছে । 
অমিতগতি রচিত ধর্্মপরীক্ষার মতে দিগপ্ধরদিগের মধ্যে 
চারিটী সঙ্ঘ বা! সম্প্রদায় প্রধান, যথা-_১ কাষ্ঠানজ্য, ২ মূল- 
সঙ্ঘ, ৩ মাধুরসজ্ঘ, ৪. গোপ্যসজ্ঘ । মৃলসজ্ব হইতে আবার 
নন্দীসজ্ঘের উৎপত্তি হয়। দিগন্বরদিগের মধ্যে সরশ্বতী ও 
হূর্ষপুরীয় গচ্ছ প্রধান। | 
স্বেতাস্বরদিগের উপরোক্ত গচ্ছ ব্যতীত উকেশগচ্ছ, 
নাগেন্দ্রগচ্ছ, চন্দ্রগচ্ছ, কষ্চরাজ ধিগচ্ছ (১৩৯১ সম্বতে উৎপত্তি), 
লঘুখরতরগচ্ছ ( ১৩৩১ সম্বতে উৎপত্তি), বৃহত্খরতরগচ্ছ, 
বায়ড়গচ্ছ, বৃহৎগচ্ছ, খন্দেল্লগচ্ছ, থারাপদ্রগচ্ছ, বিশবালগচ্ছ 
প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক গচ্ছেরই এক এক 
স্বতন্ত্র পট্টথর ও তাহাদিগের পট্টাবলী লিপিবদ্ধ আছে। 
উপসংহার ।-_ প্রথমেই লিখিয়াছি, জৈনধর্্ নিতান্ত 
অপ্রাচীন নহে, শাক্যবুদ্ধের পুর্ব্ব হইতেই জৈনধর্ম প্রচলিত 
হইয়াছিল। অনেক €৫বা্ধগ্রন্থেও আমরা এ সম্বন্ধে অনেক 
কথা জানিতে পারি। সদ্বর্শালঙ্কার প্রভৃতি পালিগ্রাস্থে বুদ্ধ- 
দেবের সমসাময়িক ৬ ছয়জন তীথিকের * উল্লেখ আছে-_ 
এই ছয়জনের নাম--১ পূর্ণকাশ্তপ, ২ মংখলিপুত্ত গোসাল, 
৩ নিগঠনাতপুস্ব, ৪ অজিতকেশকম্বল, ৫ সঙ্রয়পুত্তবৈরতি, 
৬ ককুদকাত্যায়ন। ৰ 
মহাবগ্গ, সুমঙ্গলবিলাসিনী, সধ্ধন্মীলঙ্কার প্রভৃতি প্রাচী 
বৌদ্ধগ্রন্থে নিগঠনাতপুত্ত (নিগ্রস্থ জাতিপুত্র) এক ধর্ম 
মতপ্রবর্থক বলিয়! বণিত হইয়াছেন। বৌদ্ধগ্রস্থ মতে, সংসার- 
গ্রন্থিছেদন করিয়াছেন, এইরূপ ভাণ করায় ইনি নিগ্র্থ, এমন 
কি উচ্চ অর্থং নামেও পরিচিত হুইয়াছেন,। ইহার মত সহস্র 
সহত্র লোকে গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার মতে শীতল জল 
পান নিষেধ, কারণ তাহার মধ্যে ছোট বড় বহু জীব থাকে। 


«* বৌদ্ধগ্রন্থে তীর্ধিক শবেব অর্থ ধর্শাবিতবেধী, কিন্ত জৈনেয়! তীর্ঘক 


শে তীর্ঘসরফেই বুঝাইয়। থাকে। 


জৈন ৷ 


তিনি আরও বলেন, কায়, মন ও বাক্‌.এই তিন দণ্ড অর্থাৎ 
পাপের সহচর, প্রত্যেকটা স্বাধীনভাবে কার্য করে। পাপ 
পুণ্য ও সুখ হঃখ আৃষ্টের অধীন। মহাবগ্গ নামক পালি- 
গ্রন্থের মতে জ্ঞাতিপুত্র ক্রিয়াবাদ প্রচার করেন। 

উপরে জ্ঞাতিপুত্র যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমর! 
জৈনদিগের স্থানাঙগসৃত্রের ১ম ও ৩য় উদ্দেশকে ঠিক রী মত 
দেখিতে পাই * | প্রসিদ্ধ জৈনাচার্ধ্যগথ বলিয়া থাকেন, 
শেষ তীর্ঘক্কর মহাবীরম্বামীই স্থানাঙ্গবণিত উক্ত মত প্রচার 
করিয়াছিলেন। আমরাও অপর কোন ব্যক্তিকেও এরূপ 
অভিনব মত প্রকাশ, করিতে দেখি নাই। জৈন সাধুগণ 
নিগ্রন্থ নামে খ্যাত। জ্ঞাতিপুত্র শেষ তীর্ঘস্কর মহাবীর- 
স্বামীরই নামাস্তর। 

জৈনদিগের ভগবতীস্থাত্রে (৪৫ স্তবকে) মঙ্খলিপুক্র গোশাল 
মহাবীরকে পনায়পুত্ত" ( অর্থাৎ জ্ঞাতপুত্র ) বলিয়াই সঙ্োধন 
করিয়াছেন। ূ 

চীন, ভোট, নেপাল, মিংহল প্রভৃতি জনপদের প্রাচীনতম 
বৌদ্ধ ধর্দশান্ত্রে গ ছয়জন তীর্থিকই বুদ্ধদেবের সমসাময়িক 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এ ছয়জনের মতই জৈনধর্্মূলক 
বলিয়। বোধ হয়। বৌদ্ধশান্ত্রবণিত দ্বিতীয় তীর্থিক মঙ্খলিপুত্র 
গোশালের বিবরণও ভগবতীস্ুত্রে বণিত আছে। শেষোক্ত 
জৈনগ্রস্থমতে মহাবীরের শিষ্য গোশাল, কিন্তু মহাবীরের 
সহিত মনোমালিন্ত ঘটায় তিনি আপনাকে জিন বলিয়া 
পরিচিত করেন এবং অতীর্থ মত গ্রচার করেন। [ মঙ্খলিপুক্র 
গোশাল দেখ ।] 

পালি ও ভোটদেশীয় বৌদ্ধগ্রস্থে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব এ 
ছয়জনকে পরাস্ত করিয়াছিলেন । 

দিংহলের সামঞ্রফলস্ত্ত নামক পালিগ্রন্থে নিগ্রস্থগণ 
চাতুর্ষাম ধর্মসস্ভূত বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে । ভগবতীম্থত্রে 
পার্খশমত্যেয় কালাস বেসিয়পুত্তে় সহিত মহাবীরের ধর্শ প্রসঙ্গ 
আছে। এই প্রসঙ্গের উপসংহারে লিখিত আছে__“তজ্ঝং 
অস্তিএ চাতুর্জামাতো ধন্মতো পঞ্চমহব্বইয়ং সপড়িকমণং 
ধন্মং উপসম্পজ্জিও ণং বিহরিওএ*__অর্থাৎ আপনার নিকট 
থাকিয়া চাতুর্ধামরূপ ধন্মমতের পরিবর্তে পঞ্চযাম ধর্ম গ্রহণ 
করিলাম । | 

আচারাঙ্গের প্রসিদ্ধ টাকাকার শিলাঙ্ক লিখিয়াছেন, ২৩শ 
তীর্ঘ পার্খনাথ যে ধর্মমত প্রচার করেন, তাহাই চাতুর্যাম ধর্ম 


* স্থানাঙ্গনুত্রের ওয় উদ্দেশে এই বচন আছে--*তত্বদগাপর্নত্ত তং 
বহু! মনা বচদণ্ডে কাযদণ্ডে।"। 


[ ২১৪ ] 


জৈন উজিয়াল্‌ 


এবং মহাবীরত্বামী যে ধর্মমত প্রবর্তন করেন, তাহাই পঞ্চযাম 
ব1 পঞ্চ মহাব্রত পালনরূপ ধর্ম। 

জৈন ও বৌদ্বশান্ত্রে যখন চাতুর্যাম ধর্মের উল্লেখ আছে, 
জেনদিগের একখানি প্রধান অঙ্গ ভগবতীস্থত্র দ্বারাই জান! 
যাইতেছে যে, স্বয্ং মহাবীরস্বামী পার্খ্মতাবলম্বীর নিকট পার 
মত গুনিয়! তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন স্বীকার করিতে 
হইবে চাতুর্যমধর্শমূলক জৈনমত বহুপ্রাচীন, মহাবীর স্বামীও 
বহু পূর্ববর্তী । স্থতরাং শেষ তীর্ঘক্কর মহাবীরম্বামীকে জৈন- 
মতপ্রবর্তক না বলিয়া জৈনধর্মসংস্কারক বল! যাইতে পারে । 

জৈনদিগের কল্পসুত্রে লিখিত আছে, মহাবীরের ২৫০ বর্ষ 
পূর্বে পার্খবনাথস্থ'মী আবিভূর্তি হইয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের 
প্রথমাংশেই লিখিয়াছি যে, থৃষ্টজন্মের €২৭ বর্ষ পূর্বে মহাবীরের 
নির্বাণ হয়। এনপ স্থলে থৃষ্টগন্মের * প্রায় ৮০০ বর্ষ পুর্বে 
পার্খবনাথ কর্তৃক চাতুর্যামধর্্ম প্রবর্তিত হইয়াছিল। জৈনের! 
বলিয়া থাকেন যে, আদি তীর্থঙ্কর ধষতদেব হইতেই জৈন- 
ধর্ম প্রচলিত হয়। কিন্তু যখন পার্শ্নাথের পূর্ববর্তী তীর্ঘস্কর- 
গণের মতামত কোন জৈননিদ্ধান্তে বিবৃত হয় নাই, তথন 
কিরূপে স্বীকার করিব যে, ২৩শ তীর্থস্করের পূর্বে জৈনমত 
প্রচলিত ছিল? বিশেষতঃ জৈনগ্রন্থে ১ম হইতে .২২শ তীর্থক্করের 
জীবনীকাল যেরূপ স্থির কর! হইয়াছে, তাহা অমানুষিক ও 
কাল্পনিক বলিয়াই বোধ হয়। পার্খনাথের পূর্বে জৈনধর্মের 
অন্কুর হইলেও তাহার সময় হইতেই যে, একটা বিশিষ্ট মত 
বলিয়া গণ্য হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, এরূপ স্থলে পার্খনাথ- 
কেই প্রকৃত জৈনধর্মমগ্রবর্তক বল! যাইতে পারে। 


জৈন্-উজিয়াল্‌, বাঙ্গালার অন্তর্গত বীরতূম জেলার একটা 


পরগণা। পরিমাণফল ৬৮২১ বর্গমাইল। ইহার অধি- 
কাংশ অনুর্বর এবং কৃষির অযোগ্য । উত্তরপশ্চিমভাগ 
অরণ্য ও কঙ্করময়। দক্ষিণ ও পূর্বভাগে উত্তম ক্কষি- 
কার্ধ্য চলে। এখানে ধান্ত, গোধুম, ইক্ষু, সর্ষপ, মহর 
ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। অধিকাংশস্থানে বৃহৎ বৃহৎ পুফরিণীর 


* নিকোলন্‌ নোটভিচ নামে একজন রুষ পর্যটক তিব্বতের নানাগ্থানে 
ভ্রমণ করিয়। ছিমিন্‌ নামক স্থানে এক মঠ হইতে পালিভাষার় (লধিত 
একখানি ঈশার জীবনী প্রাপ্ত হন। খ্গ্রস্থে ধীশুধৃষ্টের ভারত ও ভোট দেশে 
আগমনের কথ! বিস্তৃততাবে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থে লিখিত অ।ছে--ধৃষীয় 
ধর্মপ্রচারক বাণ্ুথুট্টের সহিতও তাহার অজ্াত ধাসকালে জৈন সাধুগণের 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এঁপালি গ্রস্থের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় 
রোগীয় পণ্ডিতমণ্ডণী মধো মহাহলুস্থুল পড়ির! গিয়াছে । 3৫9 1১৩ 
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জৈমিনিদর্শন 


জলেই চাস হন্ব। বকেশ্বর ও শাল নদী ইহার মধ্য দিয়! প্রবা- 
হিত। ছুবরাজপুরে মবজজের আদালত আছে । | 

জৈনেক্্, ব্যাকরণরচয়িতা এবং অষ্টাদশ আদি শাকের 
মধ্যে একজন । 

জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ, একথানি প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহার 
রচয্মিতাসম্বদ্ধে বিশেষ গোলযোগ দেখা যায়। কেহ কেহ 
বলেন, পুজ্যপাদ্দ মহাবীর এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । 
ডাক্তার কিল্হর্ণ সাহেব বলেন, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ দেবনন্দি 
কর্তৃক এই পুস্তক লিখিত ছইয়াছে। জৈনদিগের দিগম্বর এবং 
শ্বেতান্বর উভয়েই শ্বসম্প্রদায়ের পুস্তক বলিয়! প্রমাণ করিতে 
উৎনৃক। পণ্ডিত ফতেলাল বলেন, দিগম্বর জৈনগুরু পুজ্য- 
পাদ কর্তৃক এই পুস্তক বিরচিত হুইয়াছে। কেহ কেহ 
বলেন, পৃঙ্জাপাদ ও দেবনন্দি একই ব্যক্তি? কিন্তু পণ্ডিত 
ফতেলালের মতে দিগম্বরজৈন দেবননি' ও পুজ্যপাদ শ্যতন্ত্র 
ব্যক্তি । ১২০৫খুঃ অবে সোমদেব "শন্বার্ণবচন্ত্রিকা” নামে 
জৈনেন্ত্রব্যাকরণের একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। 
তিনি প্রথমেই তীর্ঘস্কর এবং পুজ্যপাদ গুণননিদেবকে নম- 
স্কার করিয়া গ্রন্থস্চনা করিয়াছেন । শ্রীম্বামীর মতে সুত্র 
পুজ্যপাদ কর্তৃক ও তাহার টাকা দেবনন্দি কর্তৃক লিখিত 
হইয়াছে। 

জৈন্য (ত্রি) জৈন-্বার্থে যৎ। জৈনসন্বন্বীয়। 

জৈপাল (পুং) জয়পাল-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ জয়পাল- 
বৃক্ষ । (ধ্বিরূপকোষ ) (ব্লী)২ জয়পালের বীজ। 

ৈমিনি (পুং) সুনিভেদ, ইনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য। ব্যাস- 
দেবের নিকট সামবেদ ও মহাভারত শিক্ষা করেন। ইহার 
রচিত এক ভারতসংহিতা আছে, তাহা! জৈমিনিভারত নামে 
বিখ্যাত। জৈমিনি একথানি দর্শন রচনা করেন, তাহার নাম 
জৈমিনিদর্শন বা পূর্বমীমাংসা। এই পূর্বমীমাংসা ষড় দর্শন 
মধ্যে একখানি । মিনি একজন বজ্রবারক মধ্যে গণ্য। 
ণজৈমিনিশ্চ সুমস্তশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ। 

পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চেতে বজ্ববারকাঃ ॥” 
ইনি ফ্রোণপুত্রগণের নিকট মার্কগেয়পুরাণ শ্রবণ করেন, 

ইহার পুত্রের নাম সমস্ত ও পৌত্রের নাম ন্ুত্বান। ইহার! 
তিনজনেই বেদের এক এক সংহিতা প্রণয়ন করেন । হিরণ্য- 
নাভ, পৌস্পঞ্জি ও আবস্ত্য নামে শিষ্যত্রয় গর সকল সংহিতা 
অধ্যয়ন করেন। 

জৈমিনিদর্শন (কী) জৈমিনিক্কতং যদ্দর্শনং, কর্ণধা। মীমাংস! 
ৰ৷ পূর্বমীমাংসা, ইহা দ্বাদশাধ্যায়ে বিভক্ত, ইহাতে বেদের 
মীমাংসা ও শ্রুতিস্থতির বিরোধতগ্রন আছে। ইহা! শাস্ত্র 


[ ২১৫ ] 


লৈ 


জ্ঞানের ছারম্বরপ। ইহাতে স্তায়শান্ত্রের পথ অবলম্বন করিয়া 
বেদের বিষয় ও প্রাধান্ত মীমাংসিত হইয়াছে । 

জৈমিনিভারত, মহৃধষি জৈমিনিপ্রণীত ভারতমংহিতা, ইহার 
কেবল অস্বমেধপর্বই পাওয়া যায় । অনেকে বলেন, ইহার অন্থান্ত 
পর্ব এখননাই। কিন্ত ছিল কি না তাহার কোন প্রমাণ পাওয়! 
যায় না। অশ্বমেধপর্ব যাহা পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতীয় 
অশ্বমেধপর্বাপেক্ষা বিস্তৃত এবং অনেক নূতন ঘটনাসম্বলিত । 

জৈমিনীয় (ব্রি) ১ জৈমিনি সন্বন্ধীয়। (পুং)২ সামবেদের 
এক শাখা। 

জৈমূত (ব্রি) লীমৃতসন্বন্ধীয়। . 

জৈয়ট (পুং) প্রসিদ্ধ মহাভাম্যটাকাকার কৈয়টের পিতা । 

জৈব (ব্রি) জীবস্তেদং জীব-অণ। ১ জীবসত্বস্থীয়। ২ বৃহ- 
স্গতি সন্বন্ধীয়। ৩ বৃহস্পতির ক্ষেত্র মীন ও ধন্ুরাশি। ৪ 
পুষ্যানক্ষত্র । ৫ পুষ্যানক্ষত্রপাত। 

“কৃতাত্রিচন্ত্রাঃ জৈবন্য ত্রিখাঙ্কাশ্চ ভূগোস্তথ| |” '( সুধর্যসি' ) 

জৈবস্তায়ন (৭ুং স্ত্রী) জীবস্তস্ত গোব্রাপত্যং বা ফঙ্‌। জীবন্ত 
খষির গোত্রাপতা, একজন যজুর্বেদপ্রচারক | * জৈবস্তায়নাচ্চ 
রৈভ্যাচ্চ রৈভ্যঃ” ( শতপথবা* ১৪।৭1৩।২৬ ) 

জৈবস্তায়নি (তরি) জীবন্তস্তাদুরদেশাদি, কর্ণাদিত্বাৎ চতুরধ্যাং 
ফিঞ.। জীবস্তের অদুরদেশাদি। 

জৈবস্তি (পুং) জীবস্তের অপত্য । 

জৈবলি (পুং) জীবলগ্ত রাজ্ঞোহপত্যং, জীবল-ইঞ় | জীব 
নৃপের অপত্য, ইনি প্রবাহন নামে গ্রসিদ্ধ। 

“তং হু প্রবাহণে। জৈবলিরুবাচাস্তবদ্বে কিল তে শালাবত্য 

সাম” (ছান্দোগ্য উ* & 

জৈবাতৃক (পুং) জীবয়তি ওষধিগ্রতৃতীনি, জীব-ণিছ আত্‌- 
কন্‌ (আতৃকন্‌ বৃদ্ধিশ্চ। উ৭্‌ ১৮১) ১ চন্ত্র। ২ কপুর। 
(অমর) ৩ পুত্র । (সংক্ষিপ্তসার উণাদি ) ৪ ওষধ। (হেম) 
(ত্রি) ৫ দীর্ধায়ুফ। (মেদিনী) 

জৈবি (তরি) জীবস্তাদুরদেশাদি, সতঙ্গমাদিত্বাৎ চতুরর্থাং প্রঃ । 
জীবের অদুরদেশাদি । 

লৈবেয় পুংস্ত্রী) জীবস্ত গুরোরপত্যং, শুত্রারদিত্বাৎ ঠক্‌। 
১ বৃহম্পতির পুত্র কচ। জীবায়া মৌর্ব্যা ইদং, স্তরীত্বাৎ ঠক্‌। 
(ত্রি) ২জ্যাসম্বন্ধী। 

জৈষ্ঞব (তরি) জিষুসত্ব্বীয়, অর্জুনসন্বন্ধীয়। 

জৈহ্গাশিনেয় (পুং) জিদ্গাশিনোহপত্যং, শুত্রাদিত্বাৎ ঠক্‌, 
দাঙ্িনা' নি* টিলোপঃ। জিক্ষাসিনের অপত্য। 

জৈদ্গায (ক্লী) জিদ্ষন্ত তাবঃ জিন্ষ-ব্যউ। জিঙ্গতা, কুটিলতা, 
ইহা! জাতিত্রংশকর মহাপাতক মধ্যে গণ্য । 


জোগের [ ২১৬ ] জোগের 


"জৈদ্মঞ্চ মৈথুনং পুংসি জাতিভ্রংশকরং স্থৃতং ।” (মন্থু ৯১৬৮) 
নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, মিথ্যাকথন ও জৈদ্গ্য প্রভৃতি বুরাপাঁন- 
তুল্য পাপজনক। 
“নিষিদ্ধতক্ষণং জৈদ্ষমুৎকর্ষশ্চ বচোইনৃতম্। 
রজন্বলামুখাম্বাদঃ স্রাপানসমানি তু ॥৮ (যাজ্ঞবক্য ) 
জৈহব (তি) জিহ্বাসত্বন্ধীয় বা জিহ্বায় স্থিত 
টজহবা (ক্লী) জিহবা! সন্বস্থীয়। 
*ওপস্থ্য জৈহ্বাং বহুমন্তমানঃ।” ( ভাগৎ ৭৬1১৩ ) 
জে (দেশজ ) ১ স্বিধা। ২ বীজবপনাদির প্রক্কৃত সময়। 
জোআহার (আরবী) জোয়ার । 
জোআহরী (আরবী ) জোয়ারী। 
জৌঁক (দেশজ ) জলৌক1। [ জলৌকা দেখ ।] 
জেন ( দেশজ ) কোন দ্রব্যের ভার পড়1। 
জৌখম্‌ (আরবী ) বিপদ, আপন, ছুঃখ। 
জোগু (ব্রি) স্তোতা, স্বতিকারক। 
“অনুবণং বত জোগুবামপঃ 1” (ধক ১০৫৩৩) 
“জোগুবাং স্তোতৃণাং 5” (সায়ণ) 
জোগেরু, দাক্ষিণাত্যবাসী একপ্রকার ভিক্ষুক। ইহারা আপনা- 
দিগকে যোগী বলিয়। পরিচয় দেয়। ধারবার জেলার প্রায় 
সর্বত্রই এই শ্রেণীর ভিক্ষুক দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বাঁগল- 
কোট, বুলবুত্তি, বুড়বুগি প্রভৃতি স্থানেই ইহাদের সংখ্যা 
অধিক । ইহারা অতি প্রাচীন অধিবাসী । বাগলকোট 
প্রভৃতি স্থানের জোগেরুদিগের মধ্যে পুরুষদিগের সাধারণতঃ 
নাথ উপাধি দৃষ্ট'হ্য়। 
এই জোগেরুগণ দশ কুলে বিভক্ত, যথা--বাচনি, তগ্ডারি, 
চুণাড়ি, হিঙ্গমরি, করফদরি, কালার, মদরকর, পর্বলকর, 
সালি ও বতকর। ইহাদিগের বিবাহাদ্দি উৎসবে উক্ত দশ 
শ্রেণীর গ্রত্যেক শ্রেণীর এক এক জন প্রতিনিধি উপস্থিত 
থাকে। এই দশটা শ্রেণীর প্রত্যেকেই গোরখনাথের দ্বাদশ 
জন শিষ্য যে দ্বাদশটা বিভাগ স্থাপিত করিয়াছিল, তাহার 
কোন একটার অন্ততুক্তি। 
জোগেরুগণ ভৈরব এবং সিদ্ধেশ্বর এই ছুইজন গৃহদেবতাঁর 
অর্চনা করে ; রত্রগিরির নিকট ভৈরব্ন্দির অবস্থিত। ইহারা 
অশ্তুদ্ধ কণাড়ী ও মহারাস্্রী উভয় ভাষাতেই কথাবার্তা কহে। 
ইহারা চারি ভাগে বিভক্ত, যথা--ভৈরবী-যোগী, কিন্ত্রী-যোগী, 
পমন-যোগী এবং তবর-যোগী। ভৈরবী বা তৈরি ও কিন্ত্রী 
যোগিদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই 
যোগিদিগের আকুতি বুড়বুড়.কিদিগের স্তায়। ইহারা অপরিস্কৃত 
ও অপরিচ্ছন্ন কুটারে বাস করে; কুকুর, ভেড়া, কুকুট, ষাড় 


শ্রস্থতি পোষে। ইহার! আহারে খুব পটু, কিন্তু খান দ্রব্য 


উত্তমরূপে রন্ধন করিতে জানে না। জোয়ারের রুটি ও শাফ- 
সবজি. গ্রভৃতিই ইহাদিগের সাধারণ প্রধান খাদা। ময়দার 
পিষ্টক, মোটা চিনি ও শাক ইহার! বিশেষ বিশেষ উৎসব 
উপলক্ষে আহার করে। ইহারা শাক, মেষ, কুকুট, মৎস, 
হরিণ, কীকড়া, মাছ প্রভৃতি ভক্ষণ করে? কিস্ত গো৷ অথব। 
শুকরের মাংস ভক্ষণ করে না। ইহার! সময় সময় মগ্যও 
পান করে। ইহারা পরিবার কাপড় প্রায়ই কাহারও 
নিকট হইতে চাহিয়া লয়। পুরুষগণ স্বন্ধ ও জঘন দেশে 
একখানি কাপড় ও একটা জ্যাকেট পরিধান করে, 
মন্তকে একখানি ক্দ্র বস্ত্র বাধে ঃস্ত্রীগণ গায় জাম! দেয়। 

জোগেক্ুগণ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বেলোয়ারি 
কুগডল, আংটি, হার এবং পিতলের মালা 'পরিধান করে। 
ভিক্ষাই ইহাদিগের গ্রধান উপজীবিক1) ইহার! নানাস্থানে 
ভ্রমণ করিয়! বেড়ায় এবং সুবিধা পাইলে যাহা পায়, তাহাই 
চুরি করিয়া পলায়ন করে। বাগলকোট প্রভৃতি স্থানের 
যোগিগণ হ'চি ও চিরুণি প্রভৃতি বিক্রয় করিবার জন্ত নানা" 
স্বানে ভ্রমণ করে এবং জোতিবের সাধকদ্দিগের নিকট 
হইতে বন্ত্রাদি ভিক্ষা করিয়া লয় । রত্গিরির জোঁতিক 
ইহাদের প্রধান দেবতা । এই জোগেরুগণ যখন ভিক্ষার্থ 
বহির্গত হয়, তখন তাহারা কাণে মুদ্রা নামক রৌপ্য নির্শিত 
কুগুল পরিধান করে এবং জোতিবের ব্রিশূল ও অলাবুনির্শিত 
পাত্র সঙ্গে করিয়। লয়। 

ইহারা একটা ছোট ঢাক ও শি্গা বাজায়। যেষেস্থানে 
জোতিব আছে, সেইস্থানে গমন করিলে ইহারা "বাণ সন্তোষ” 
কথা উচ্চারণ করে। ইহার! অতিশয় অশিক্ষিত, কিন্ত 
অত্যন্ত শান্ত । | 

জোগেরগণ বলে, তাহার! অনেক শিকড় গাছড়া। প্রভৃতি 
জানে? তাহ! দ্বারা বিবিধ রোগ আরাম করিতে পারে । ইহার 
গড়গের পাহাড় হইতে পাথর আনিয়া সময় সময় পাথরের 
বাটা প্রভৃতি প্রস্তত করিয়া বিক্রয় করে। আঙ্িনমাসে 
দসরা এবং কার্ডিকমাসে দীবালিই ইহাদের গ্রধান উৎসব । 

জোগেরুগণ ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ. মান্ত করে, ব্রাঙ্মণগণ 
ইহাদের বিবাহাঁদিকার্ধয এবং শ্বজাতীয় লৌকেই ওষ্ধাদেহিক 
কার্ধ্য সম্পন্ন করে। কোন কোন জোগেরুর বিবাহ কার্ধ্য 
ব্রাহ্মণ কর্তৃক ও অন্যান্য কার্ধ্য কাণফট বৈরাগী দ্বার! নিপপন্ন 
হয়। ইহার! তীর্ধে ভ্রমণ করে না; আশখ্িনমাসের প্রথম 
পাঁচদিন প্রতি পরিবারের এক ব্যক্তি উপবাস করিয়৷ থাকে । 
ইহাদের নিজ শ্রেণীর মধ্যে এক জন ধর্োপদেষ্টী থাকে, সে 


জোগের 


কখন বিবাহ করে না। তাহার শিষ্গণ তাহার আহারাদি 
সংগ্রহ করে। এই ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহার কোন 
প্রিয় শিষ্যকে তৎপদে মনোনীত করেন। 

সাধারণ জোগেরুদিগের গুরুর (ধর্্োপদেষ্টা) নাম 
উৈরবনাথ, ইনি রত্বগিরির নিকট বড়গনাথ পাহাড়ের উপর 
বাস করেন। ইহার! দয়মব ও ছুর্গব নামক গ্রাম্যদেবতা- 
দিগকে পুজা করে ও যাছুবিস্তা, ডাকি নীবিদ্য প্রভৃতি বিশ্বাস 
করে। কোন কোন শ্রেণীর জোগেরু ভবিষ্যৎকথন-বিদ্যা 
ও ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাস করে; কিন্তু ডাকিনীবিদ্যায় 
বিশ্বাস করে না। শ্মশান ও অন্যান্ত স্থানে ভূতযোনির আবাস- 
স্থল বলিয়৷ ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাম আছে। সন্তান প্রন্থত 
হইলেই ইহারা প্রস্ততি ও সন্তান উভক্নকেই শ্নান করায়) 
পঞ্চমদ্দিবসে নবপ্রস্থত সস্তানের আযুবৃদ্ধির জন্ত যষ্ঠীদেবীর 
পুজা এবং সপ্তম দিবসে সন্তানের নামকরণ করে। বুলবুত্তি 
প্রভৃতি স্থানের জোগেক্ুগণ সন্তান গ্রস্ত হইলে ১২ দিন 
পর্য্যন্ত গ্রন্থতিকে ঘ্বত ও ভাত খাইতে দেয়, পরে প্রস্থৃতি 
গৃহকার্ধ্য করিতে আরম্ভ করে। দ্বাদশ দিবসে শ্বজাতীয় 
বাক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পঞ্চপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য খাইতে 
দেয় এবং সন্তানের নামকরণ কর! হয়। অল্লবয়সেই 
বালিকাদিগের বিবাহের সম্বন্ধ করা হয়; কিন্ত বিবাহের 
কোন নির্দিষ্ট কাল নাই। বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করিবার সময়ে 
কোনরূপ উপহার দেওয় হয় না) কন্তার পিতা কএকজন 
শ্বজাতীয় ব্যক্তির সন্মুথে তাহার কন্তাকে প্রস্তাবিত বরের 
সহিত বিবাহ দিবেন, এই মাত্র ম্বীকার করেন। ৪ দিন 
পর্য্যস্ত বিবাহের উৎসব চলে। প্রথম দিবসে বর কন্ঠার বাটা 
আইসে ; তথায় তাহাদ্দিগের উভয়কে হরিদ্রা মাখান হয়; 
দ্বিতীয় দিবসে বরের পিতা সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার 
করান) ৩য় দ্রিবসে কন্তার পিতা নিমন্ত্রণ করেন এবং এই 
দিনেই বিবাহের কার্য অনুষ্ঠিত হয়। বরকন্যা উভয়ে 
নববস্ত্র পরিধান করিয়া শম্তপরিপূর্ণ ছুইট্রী চুপড়ির মধ্যে 
পরস্পরের মুখোমুখী হইয়া ঈড়ায়। উভয়ের মধ্যে জনৈক 
ব্রাহ্মণ পুরোছিত মধ্যস্থানে হরিদ্রারঞ্জিত একখানি বস্ত্রধারণ 
করেন ও বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়! দম্পতিযুগলের মস্তকো- 
পরি ধান্ত প্রদান করেন। এই সময়ে ৪ জন সধবা স্্ীলোক বর- 
কন্যার চারিদিকে আসিয়। ঈাড়ায়। ইহার দক্ষিণ হস্তের 
অঙ্গুলিতে একগাছি স্থৃতা ৫ গুণ করিয়৷ বাঁধে এবং মন্ত্র 
শেষ হইলে তাহা দ্বিথণ্ড করিয়া একথণ্ড বরের অপর খণ্ড 
কন্যার হস্তে বাধিয়া দেয়। চতুর্থ দিবসে বরকন্তা উভয়ে 
গ্রামস্থ মাকুতির মন্দিরে গিয়৷ একটা নারিকেল ভঙ্গ করে 


১৪1 
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জোতগোপালি 


পরে উভয়ে মিলিয়া বরের গৃহে আসে। মৃত ব্যক্তিদিগকে 
কবর দেয় এবং পঞ্চম দিবসে কবরে সেই মৃতবাক্তির জন্য 
খাদ্য রন্ধন করিয়া প্রদান করা হয়। দ্বাদশ দিবসে বন্ধুবাদ্ধব 
ও আসম্মীয়দিগের ভোজ হয় । প্রথম মাসে ইহারা মৃত ব্যক্তির 
আকার গঠন করিয়া তাহার আত্মার উপাসনা করে এবং 
প্রতি বংসরে একটী ভোজ দেয়। 
ইহাদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ 
প্রচলিত আছে। 
জোগেকুদিগের মধ্যে জাতীয় একতা অতিশয় প্রবল । 
সামািক বিবাদ বিসম্বাদ সমাজস্থ প্রধান ব্যক্তি বিচার করে। 
তাহাদের বিচারাহ্সারে যে না চলে, তাহাকে সমাজ হইতে 
দুরীতৃত করা হয়। 
জোগেরুগণ তাহাদিগের সম্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠায় 
না, কিংবা জীবিকানির্বাহের জন্ত কোনরূপ নূতন উপায় 
অবলম্বন করে না। 
এই সম্প্রদায়ই বোধ হয়, বঙ্দেশে জুগী বা যোগী নামে 
প্রসিদ্ধ ছিল। [ যোগী দেখ।] 
জোঙ্গ (ক্লী) জুঙ্গ্যতে বর্জ্যতে, জুগি বর্জনে কর্ঘণি অপ্‌, 
পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কালীয়ক, গন্কদ্রব্ভেদ | হারা") 
জোনঙ্গক (ক্লী) জুঙ্গতি ত্যজতি সগন্ধং জুগি-থুল্‌, পৃষযোদরা- 
দিত্বাৎ সাধুঃ। অগুরুচন্দন। (অমর ২৬১২৬) 
জোঙ্গট (পুং) জুঙ্গতি অরোচকত্বং পরিত্যজত্যনেন বাহুলকাৎ 
জুঙ্গ-অটন্। গভিণীর অভিলাষ, চলিত কথায় সাধ। (হারা* ২১৯) 
জোঙ্গড়া (দেশজ) ৯ জন্তভেদ। ২ বংশনির্মিত মতস্ত 
ধরিবার চোব্ড়া। 
জোটিক্ষ (পুং) জুটেন ইঙ্গতি প্রকাশতে ইতি অচ্‌, পুষোদরা- 
দিত্বাৎ সাধুঃ বা জুট-ইন্‌ জোটিং গচ্ছতি গম-ড খিচ্চ | ১ মহা- 
দেব। ২ মহাব্রতী। (ত্রিকা*) 
জোড় (পুং) জুড় বন্ধনে ঘঞ্,। ১ বন্ধন। ২ লৌহুবিশেষ। 
(দেশজ ) ৩ যুগ্ম। 9 মিথুন। ৫ তুল্য, সমধর্থী। 
জোড়খাই (দেশজ ) আনন্ধ যন্ত্রবিশেষ | পূর্বে ইহা যুদ্ধক্ষেত্রে 
ব্যবহৃত হইত। 
জোড়তোড় (দেশজ ) ১ কৌশল, উপায়। ২ আয়োজন। 
জোঁড়। (দেশজ ) ১ যুগ্ম, ছুইটা। ২ একত্র ছইথানি পরি- 
চ্ছদ, বস্ত্রাবরগ। 
জোত (যাবনিক ) বড় বড় প্রজার নিকট হইতে কৃষকের! 
২৩ বৎসরের নিমিত্ত যে জমী আবাদ করিতে লয়। 
জোতগোপাঁলি, মালদহ বিভীগে কোতবালি পরগণায় একটা 
বড় পল্লিগ্রাম। 


জোনাকি 


জোতঘরিব, মালদহ বিভাগে কোতবালি পরগণায় একটা 
বড় গ্রাম । 

জোতদার, ১যাহারা জোত বা কোন বিস্তৃত চাষের জমি জম! 
রাখে বা জোত অধিকার করে। 

২ কটকের দক্ষিণ পূর্বকোণে প্রবাহিত একটা প্রণালী; 
মহানদীর খাড়ির সহিত সংযুক্ত । ইহা! ২০ ১১" উত্তর অক্ষা" 
এবং ৮৬* ৩৪ পূর্বদ্রাধিমায় সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে । 

জোতনরমিংহ, মালদহ বিভাগে কোতবালি পরগণায় একটা 
বড় গ্রাম। 

জোত। (দেশজ) শকটাদিতে গো অশ্ব প্রভৃতি সংযোজিত করা। 

জোনরাজ, 'রাজতরঙ্গিণী' বা কাশ্মীরের ইতিহাসের দ্বিতীয় 
লেখক। ইহার ২** বৎসর পূর্ন্ণে কহলণ পণ্ডিত রাজ- 
তরঙ্গিণী লিখিতে আরম্ভ করিয়৷ জয়সিংহের রাজত্বকাল পর্য্স্ত 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। তাহার পরবর্তীকাল হইতে 
জোনরাজ নিজের সময় পর্য্যন্ত ইতিহাম লিখেন। ইহার 
পরে আরও দুই জন লেখক রাজতরঙ্গিণী লিখিয়াছেন। 

জোনরাজ পৃর্থীরাজবিজয় নামে আর একখানি কাব্য 

এবং ১৩৭* শকে কিরাতাক্জনীয় গ্রস্থের টাকা রচনা করেন। 

জোনাকি (দেশজ) জ্যোতিরিঙ্গণ, থগ্োত, জ্যোতিঃশালী ক্ষুদ্র 
কীটবিশেষ। (.9019119 1700018০) ইহাদের আকার দৈর্ধেয 
প্রায় অদ্ধ ইঞ্চিি। ইহাদের মন্তক ও গ্রীবা হত্ব, বর্ণ কৃষ্ণাভ 
ধূনর। পক্ষের উপর লোহিত ও রুষ্ণমিশ্রিত চিহ্ন দৃষ্ট হয়। 
সত্রী-জোনাকি অপেক্ষা পুং-জোনাকির চক্ষু বৃহৎ। ইহারা তরু, 
গুল, লতা, পুর্করিণী ও নদীতীর ইত্যাদি স্থলে বাস করে, এবং 
অন্ধকার রাত্রিতে ঝাকে ঝাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপমালার স্যায় 
দেখা দেয়। ইহাদের এ আলোক বন্তিদেশের শেষ হইতে 
বহির্গত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন এ আলোক 
দীপকলস্ভৃত। জোনাকির পুচ্ছে দীপক (১11057১095) বিদ্যমান 
আছে। জোনাকিগণ ইচ্ছান্ুসারে আলো! কমাইতে বা বাড়া- 
ইতে পারে। সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা একবার খুব 
উজ্জ্বল হইয়া! উঠে, আবার পরক্ষণেই প্রায় একবারে নিবিয় 
যায়। এর উজ্জ্বল অংশ পৃথক করিয়া লইলেও অনেকক্ষণ 
পর্য্যন্ত উহা! হইতে আলোক নির্গত হয়। নিবিয়া গেলে পুনরায় 
জল দিয় কোমল করিলে আবার আলো! বাছির হয়। গরম 
জলে ডুবাইলে এই কীট হইতে উজ্জল আলোক উদগত 
হয়, কিন্ত শীতল জলে ডুবাইলে নিবিয়া যায়। 

পুং-জোনাকি অপেক্ষ। স্ত্রীজোনাকিই অধিক উজ্জল। 
স্্রীগণের পাঁথা নাই, সুতরাং উড়িতে পারে না, এক স্থানে 
থাকিয়। টিপ্‌ টিপ আলোক বিস্তার করিতে খাকে। এ 
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জোন্া 


আলোক দেখিয়া পুং-জোনাকিগণ উহাদ্দিগকে সন্ধান করিয়া 
লয়। সিংহলে একরূপ জোনাকি কীট আছে, উহাদের স্ত্রী- 
জাতি প্রায় ৩ ইঞ্চি লম্বা। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষ। করিয়াছেন, 
ইহার! বাযুশূন্ত স্থানে এবং বাম্পের মধ্যে অনেকক্ষণ জীবন- 
ধারণ করিতে পারে। উদজন বাপের মধ্যে রাখিলে কখন 
কখন সশবে ফাটিয়া যায়। 

ইহাদের শাবকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমির স্তায় এবং স্পষ্ট হইবা- 
মাত্র আলোক বিকীরণ করে, কিন্ত এ আলোক পুণাবস্থ 
জোনাকির ন্যায় উজ্জল নহে। 

জোন্ন, সর্‌ উইলিয়ম্‌, ১৭৪৬ খৃঃ অব ২৮ সেপ্টেম্বর 

তারিখে লগ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা উই- 
লিয়ম জোন্দের গণিতে অতিশয় বুযুৎপন্তি ছিল। তিনি 
গণিতবিষয়ক কতকগুলি পুস্তক ও দর্শনবিষয়ে কয়েকটী 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 

তিন বর্ষ বয়ংক্রম কালে জোন্সের পিভৃবিয়োগ হইলে 
তাহার মাতাই তাহার একমাত্র অবলম্বন হইলেন। জোন্দের 
মাতাকেই তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইল। এই 
রমণী অতিশয় বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানবতী ছিলেন। বাল্য-কালেই 
জোন্ম শিক্ষাবিষয়ে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন । 
সাত বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি হারোর বিগ্ভালয়ে প্রেরিত 
হইলেন এবং যখন তিনি নবম বর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন 
যদিও কোন আকশ্মিক অশুভ ঘটনায় এক বৎসর কাল জোন্স 
বিদ্ভালয়ে গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন নাই, 
তথাপি তিনি প্রায় তাহার সমগ্র সমপাঠী অপেক্ষা অধিকতর 
শিক্ষিত ছিলেন এবং শীঘ্বই তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ডাক্তার 
থ্যাকারের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেন। ডাক্তার থ্যাকারে 
প্রায়ই বলিতেন, জোন্সকে উলঙ্গ এবং নিরাশ্রয় অবস্থায় 
সলিসবেরির প্রান্তরে ছাড়িয়। দিলেও সে অর্থ এবং যশের 
রাস্তা! প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ জোম্ন ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই একজন 
প্রধান যশম্বী ও সঙ্গতিশালী ব্যক্তি হইবেন। জোন্স ক্রমে 
ক্রমে শিক্ষান্নী এত উন্নতিলাভ করিলেন যে, পরবর্তীকালে 
থ্যাকারের স্থলাভিষিক্ত ডাক্তার সম্নার বলিতেন যে, জোন্স 
গ্রীকড়াধায় তাহা অপেক্ষ1। অধিক বুৎপন্প ও শিক্ষিত। 

হারোয় বাসকালে শেষ ছুই বৎসর তিনি আরব্য ও হিক্র 
ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি সময় 
সময় লাটিন, গ্রীক ও ইংরাজি ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতেন। 
তাহার লিমন নামক পুস্তকে কয়েকটা প্রবন্ধ মুদ্রিত হুইয়া- 
ছিল। বিগ্ভালয়ের দীর্ঘ অবকাশকালে তিনি ফরাপী ও 
ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন। 


জোন্ম 


১৭৬৪ অব জোন্স, অক্সফোর্ড বিশ্ববিষ্ঠালর়ে গ্রবি্ট 
হইয়া বিশেষ উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত বিষ্তাচর্চা 
আরস্ভ করিলেন। তিনি আরব্য ওপারন্ত ভাষা শিখিতে 
বিশেষ মনোযোগী হইলেন এবং অবকাশকালে ইতালী, 
স্পেন ও পর্তগালের প্রধান প্রধান গ্রন্থকারদিগের 
পুস্তকাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন । ১৭৬৫ খৃঃ অন্দে তিনি 
অক্সফোর্ড পরিত্যাগ করিয়া আর্লম্পেহ্দর পরিবারের সহিত 
একত্র বাদ করেন। এই স্থানে থাকিয়। তিনি লর্ড 
অল্থর্পের শিক্ষাকার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। . ব্যবহারোপ- 
জীবের কার্ধ্য করিবার নিমিত্ত ১৭৬০ খুঃ অন্দে তিনি এই 
পদ পরিত্যাগ করিলেন। উক্ত আর্ল পরিবারের সহিত একত্র 
বাসকালে জোন্দ অতিশয় পরিশ্রম সহকারে প্রাচ্য ভাষ! 
শিক্ষা করিতেন এবং অদম্য উৎসাহের ফলে শীত্রই তিনি 
প্রাচা ভাষায় একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইলেন। 

১৭৬৮ খৃঃ অবে দেনমার্কের রাজ! কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়! 
জোন্প “নাদির শাহের” জীবনী পারশ্ত হইতে ফরাসী ভাষায় 
অনুবাদ করেন। ১৭৭০ খুঃ অবে উক্ত পুস্তকের মধ্যে হাফি- 
জের কয়েকটা কবিতা ও ফরাসীভ।ষায় অনুিত হইয় মুদ্রিত 
হইল। পরবৎসর তিনি একখানি পারন্ত ব্যাকরণ প্রকাশ 
করিলেন। ২১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জোম্স 00111)61021193 
91) 4512010 7১0০0: নামে একখানি পুস্তক লিখিতে আরম্ত 
করেন। এই পুস্থকখানি লাটিন ভাষায় লিখিত হইয়া! ১৭৭৪ 
গখুৃং অবে মুদ্রিত হইল | পুস্তকের নাম চ09958095 45180100) 
90200121501 99৯) এই পুস্তকে প্রাচ্য কবিতা- 
সপ্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য এবং হিক্র, আরব্য, পারস্ত ও তুরক্ক 
ভাষায় লিখিত অনেক উত্তম উত্তম কবিতার অন্তবাদদ আছে। 
স্পেন্দরের সহিত বাস কালে তিনি একথানি পারস্ত অভিধান 
লিখিতে আরম্ত করেন। বিখ্যাত পারন্ত গ্রস্থকারদিগের পুস্তক 
হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই অভিধানের আবশ্তকীয় কথাগুলির 
প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে । এই সময় আক্তাই ছুপেরে! 
(40049611 ৫৪ 2০107) নামক কোন ব্যক্তি অকাফোর্ড বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ও তাহার কতিপয় অধ্যাপকের দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক 
এক বিস্তৃত সমালোচন! প্রকাশ করেন। ১৭৭১ খৃঃ অবে 
জোন্স নিজের নাম গোপন রাখিয়া ফরাসী ভাষায় উক্ত সমা- 
লোচনার প্রতিবাদ করেন । প্রতিবাদের ভাষ। এমন্ধ ওজন্বিনী 
ও মধুরা হইয়াছিল যে, ইহা পারিসের কোন পণ্তিতের লেখা 
বলিয়। অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন। ১৭৭২ ধুঃ অবে 
জোন্স এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাব! হইতে অনুবাদ করিয়া 
একথানি কবিভাপুস্তক প্রকাশ করিলেন। 


[ ২১৯ ] 


জোন্ম 


১৭৭৪ খৃঃ অরন্যে জোন্স, ব্যবহারজীব সম্প্রদায় ভূক্ক 
হইলেন। গ্রাচ্যভাষার প্রতি একান্ত অনুরাগ সত্বেও জোন্দ 
এই সময় আইন ব্যতীত অন্ত কিছুই পড়িতে পারিতেন না। 
তিনি নিয়মিতরূপে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতেন। এই সময় 
জোন্স জামিনবিধি সম্বন্ধে একথানি পুস্তক লেখেন। 
জোন্স কিরূপভাবে আইন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, বাকষ্টোন 
সম্বন্ধে তাহার স্ততিই তাহার ষথেষ্ট ও স্পষ্ট নিদর্শন। 

১৭৮০ খৃঃ অকে জোন্ন অক্মাফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি- 
নিধি শ্বরূপ পার্লামেন্টে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন; কিন্ত আমেরিকাযুদ্ধ সশ্বন্ধে প্রতিকূল মত গ্রদানে 
তিনি এরূপ অপ্রিয় হইয়াছিলেন যে, তাহার মহাসভায় প্রবেশের 
আশ! নাই দেখিয়া তিনি অন্ত কার্য্যে মনৌনিবেশ করিলেন। 
তৎপ্রণীত কয়েকখানি পুন্যকে * তাহার রাজনৈতিক মত 
অবগত হইতে পার! যায়। 

ছয় বংসর পরে যখন তিনি তাহার ব্যবসায়ে বিশেষ যশ- 
লাভ করিলেন, তখন তিনি পুনরায় প্রাচ্যভাষা! ও সাহিতাপাঠ 
করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ১৭৮০-৮১ অন্যের শীতকালে 
অবসরমত আরবা সাহিত্যের বিখ্যাত প্রাচীন কবিতা মুল্লা- 
কতের অনুবাদ করিতে লাগিলেন । 

১৭৮৩ খুঃ অন্ধে লর্ড অস্বর্টনের (1,010 45109010011) 
চেষ্টায় জোন্ল বঙ্গদেশের সুপ্রিমকোর্টের জজ নিযুক্ত ও নাইট 
উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। 

ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি সেট অসফের (50. 4581)0) 
ধর্মযাজকের কন্তা সিপ্লেকে বিবাহ করিলেন। 

এই বৎসরের শেষভাগে জোন্স কলিকাতায় উপনীত হই- 
লেন এবং এই অধধি তাহার মৃত্যু পর্য্স্ত একাদশ বর্ষকাল 
অবসর পাইলেই প্রাচ্যসাহিতা অধায়ন করিতেন। তাহার 
কলিকাতায় আদিবার কিছুকাল পরেই প্রাচ্যসাহিত্যসেবী 
ব্যক্তিদ্বিগকে একত্র করিয়া এসিয়ার পুরাতন্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, 
শিল্প ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটা 
সমিতি স্থাপন করিলেন। সর্‌ উইলিয়ম এই ভার সভাপতি 


মনোনীত হইলেন। এখন দেই সভাই এসিয়াটিক সোসাইটা 
নামে বিখ্যাত। এই সভা হইতে ভারতের সাহিত্য ও 


পুরাতত্বের কত উপকার সাধিত হুইয়াছে, তাহা একমুখে 
ব্যক্ত করা যায় না। এখনও এই সভা (45100 9০০16.) 
হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া যুরোপীয় পঞ্ডিতগণ 
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€908 0 01109016865. &০. (৩ 0180 ০18 ০৮1০02981 26£9009, 
(8) 57770010198 ০1 00%6:00061)6, | 
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হিন্দুদিগের সাহিত্য ও পুরাতত্বের অনেক বিষয় অবগত 
হইতেছেন। জোন্দ এসিয়ার পুরাতৰ পুস্তকের প্রথম 
চারিথণ্ডে অনেকগুলি প্রবন্ধ * লিখিয়াছেন। 

বাঙ্গলাদেশে অবস্থিতিকালে জোন্স প্রথম তিন চারি 
বৎসর সর্বদাই সংস্কৃত পড়িতেন। এই ভাষায় যথোচিত 
বুৎপত্তি লাভ করিয়া হিন্দু ও মহম্মদীয় আইনের সারসংগ্রহ 
করিবার জন্ত গবর্মেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিলেন। তিনি 
নিজেই অনুবাদ ও কার্ধ্যপর্ধযবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে 
স্বীকৃত হইলেন । 

গবর্মেন্ট তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে তিনি মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া এই কার্ধ্য প্রায় শেষ করিয়৷ তুলিলেন। 
তাহার মৃত্যুর পর কোলক্রক সাহেব পরিদর্শনের ভারগ্রহণ 
করিয়া অবশিষ্টাংশ শেষ করেন। 

১৭৯৪ অর্যে সর্‌ উইলিয়ম জোন্স মন্ুসংহছিত। অনুবাদ 
করিয়া মুদ্রিত করেন, এ সময়ে তিনি শকুস্তলা ও 
হিতোপদেশ ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। জোম্স সাহিত্য- 
সেবায় অনবরত রত ছিলেন বলিয়৷ তাহার কর্তব্যকার্য্যে 
( বিচারকের কার্ধ্য) অমনোধষোগী হন নাই। লর্ড টেন- 
মাউথ (07 '91£171)00) বলিয়াছেন-__ 

পজোন্ন এক্সপ কঠোর কর্তব্যপরায়ণতার সহিত নিজ কার্ধ্য 
সম্পাদন করেন ষে, তিনি কলিকাতাবাসী দেশীয় ও যুরোপীয় 
ব্যক্তিদিগের নিকট চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। কিছু- 
দিন জরে ভূগিয়া ১৭৯৫ খৃঃ অন্ে ২৭এ এপ্রেল তারিখে 
কপিকাতানগরীতে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন ।” 

সর উইলিয়ম জোন্স বিবিধ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, 
এবং তাহার জ্ঞানও অসীম ছিল। ভাষা শিক্ষা করিবার 
তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমত। ছিল। লাটিন ও গ্রীকভাষায় যদিও 
তাহার জ্ঞান তাদৃশ প্রগাঢ় ছিল ন! বটে, কিন্ত কোন যুরোপীয়ই 
আজ পরাস্ত তাহার স্কায় আরব্য, পারস্ত ও সংস্কৃত ভাষায় 
ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন নাই। তিনি 
'অল্পবিস্তর তুকি ও হিক্র ভাষা জানিতেন, চীন ভাষায়ও 
তাহার দখল ছিল; তিনি কন্‌্ফুচির কবিতার অনু- 
বাদ করিতে পারিতেন। তিনি যুরোপে প্রচলিত সকল 
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ভাষাই উত্তমরূপ শিক্ষ1/ করিয়াছিলেন এবং অন্তান্ত ভাষাও 
কিছু কিছু জানিতেন। বিজ্ঞানে তিনি ততদুর শিক্ষিত 
ছিলেন না, গণিত কিছু জানিতেন, রসায়ন উত্তমন্ধপ শিথিয়া" 
ছিলেন। জীবনের শেষকালে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে 
ভিনি উত্তিদবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। ূ 

ধদিও জোন্নের নানাবিষয়ে বিস্তৃতশিক্ষা ছিল, তথাপি 
তাহার মৌলিকতা কিছুই ছিল না। তিনি কোন নুতন 
বিষয় আবিষ্কীর করেন নাই বা কোন পুরাতন বিষয়েও 
নুতন শিক্ষা দেন নাই। তীহার বিশ্লেষণ আশ্লেষণের 
ক্ষমত| ছিল না । ভাষাসম্বন্ধে কোনপ্রকার বৈজ্ঞানিক 
উন্নতি তিনি করেন নাই--তিনি অপরের জন্য উপাদান 
গ্রহ করিয়াছেন মাত্র । প্রাচ্যসাহিত্য স্ধন্ধে তিনি যে সমস্ত 
পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে মনে অতিশয় 
আমোদ হয় এবং তাহ। পড়িলে অনেক বিষয়ে শিক্ষাও পাওয়। 
যায়; কিন্তু তাহাতে তাহার বর্ণনাক্ষমতা ব৷ চিস্তাশক্তির 
মৌলিকতা দৃষ্ট হয় না। তিনি বিদ্যাবিষয়ে যেরূপ উন্নতি 
ল[ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই মান্ত ও গৌরবের 
পাত্র ১ বহু বিষয় শিখিবার জন্য তিনি যের্ধপ যত্ন ও পরিশ্রম 
করিয়াছেন, অল্প বিষয় শিথিবার জন্য যদি সেইরূপ করিতেন, 
তাহা! হইলে তাহার জ্ঞান ও বিগ্ভা অধিকতর স্ফন্তি পাইত 
এবং হয়ত তিনি অদ্বিতীয় লোক হইতে পারিতেন। 

জোন্সের চরিত্র চিরকাল সকলের নিকট সন্মান প্রাণ্ড 
হইবে। 

জোন্স কোন বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য কোনরূপ 
পরিশ্রম করিতেই কাতর হইতেন না। পিতামাতার গ্রতি 
তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাহার বদ্ুগণ সকল সময়েই 
তাহাকে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন; বিচার কালে 
তাহার স্তায়পরতায় সকলেই সন্তষ্ট হইতেন। 

পূর্যোল্লিখিত পুস্তক ব্যতীত মর্‌ উইলিয়ম জোন্স নিষ্ন- 
লিখিত পুস্তকগুলি ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন ।--(১) দুইখানি 
মহম্মদীয় আইন, (২) উত্তরাধিকার সম্বন্ধে এবং দানপত্র গ্রস্ত 
না করিয়। মুত ব্যক্তির উত্তরাধিকারত্বের আইন, (৩) নিজামি- 
কত গল্প পুস্তক (৪) প্রক্কৃতির নিকট দুইটা স্তোত্র, (৫) বেদের 
উদ্ধতাংশ। 

সর্‌ উইলিয়ম জোন্সের কবরের উপর নিয়লিখিত মশ্যে 
একটা কবিতা লিখিত আছে--- 

এক মানবের মন্্াংশ এই স্থানে নিহিত আছে, তিনি 
ঈশ্বরকে ভয় করিতেন- মৃত্যুকে নহে। তিনি তাহার 
স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অর্থ অন্বেষণ করিতেন 


জোঘার 


না। অধার্শিক ও কুক্রিয়াসক্ত লোক ব্যতীত অন্ত কাছাফেও 
তিনি আপন অপেক্ষা নীচ এবং জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যতীত 
অন্ত কাহাকেও উচ্চ মনে করিতেন না।” 
জোয়ানপুরী, ফুকুভ! ও সিদ্দুড়াযোগে উৎপন্ন, তোড়ী রাগিণী 
বিশেষ। ইহা আধুনিক রাগিণী। (স" ঝদ্ধা* ) 
জোয়ার, ( জোয়ারি, জোবার, জুয়ার ) শম্তবিশেষ 
ইহাকে কুর্বি, ছড়ি, কাশজনার ইত্যাদিও বলে। বাস্তবিক 
এই শ্ত তিন্ন ভিন্ন স্থানে বছপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত 
হইয় থাকে । সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে জুর্ণ, যবনাল ও রঞ্জক্ষুর্ণ 
কছে। অনেকে অনুমান করেন, এই জর্ণ নাম মস্তবতঃ 
ইহার আরবী ধুর! শব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের 
মতে এই গন্ত পুর্বে এদেশে ছিল না, আরবদেশ হইতে 
এদেশে আনীত হয়। কিন্তুত্রী অনুমান কতদুর সত্য, বলা 
যায় না। ভারতবর্ষের নান! স্থানে ইহা যে প্রকার জোয়ার, 
চোলাম, তল্ল, জোন্ন, ফাগ, ঠঠেরা, চবেল, শালু, কেঞ্জোল, 
নির্গোল প্রভৃতি অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, 
তদ্বারা জোয়ার যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশের সর্বত্র 
উৎপন্ন হইত, ইহাই প্রতীয়মান হয়। অধুনা কোন বিদেশ 
হইতে আনীত হইলে ইহা কোন একটা মাত্র নাম ঘ্বারাই 
সর্বত্র অতিহিত হওয়াই সম্ভবপর । 

উত্তর পশ্চিমপ্রদেশ, পঞ্জাব, রাঁজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, 
বোশ্বাই প্রেসিডেন্সি, মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্সি, বাঙ্গাল৷ প্রভৃতি 
ভারতবর্ষের সর্বত্র জোয়ারের চাস হইয়া থাকে । আমেরিকা, 
আফ্রিকার পূর্ববকূল, আরব, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশেও ইহা! 
প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হুয়। বাঙ্গাল! প্রদেশ ব্যতীত তারত- 
বর্ষের অন্তান্ঠ অধিকাংশ স্থানেই জোয়ার একটা প্রধান খাস 
মধ্যে পরিগণিত। এঁ সকলস্থানে ইহার চাষ গোধুম ও যবাদির 
চাষ অপেক্ষা বহু বিস্বৃত। কৃষকগণ তাহাদের নিজ 
ব্যবহার জন্যই ইহার চাষ করে। গোধুম ও যবাদির মূল্য 


অধিক, ওজ্জন্ত এ সমস্ত বিক্রয় করিয়া রাজস্ব ও সংসারের | 


অপরাপর ব্যয় নির্বাহ করে। বিস্ত জোয়ার নিজ থাগ্ জন্য 
রাখিয়! দেয়। কৃষকগণ ইহার রুটি, পিষ্টক, ছাতু প্রভৃতি 
ব্যবছার করে এবং ভাঞজিয়া লাহি মামক খাদ্য প্রস্তত 
করে। তাজ! জোয়ার, গুড়, লবণ ও' লঞ্থা সহ স্বাস্থ্যকর 
আহার্য্য। ঈষৎ অপর অবস্থায় জোয়ারের শীষ ঝলসাইয়। 
কৃষকেরা উপাদেয় খাদ্য প্রস্তত করে। এই শেষোক্ত 
প্রকারে ক্ষেত্রের অনেক শস্ত গৃহজাত না হইতে হইতেই 
ব্যয়িত হইয়া যাঁয়। জোয়ারের খড় গো-মহিযা্দির 
উৎকৃষ্ট খাস । 

চ৪6। 


[ ২২১ ] 


জোগার 

জোগ্নার দানা গ্রকার। ইহাদের মধ্যে বৃষ) পত্র ও শস্তের 
আকার ও ধর্ণগণত ঈষৎ তারতম্য আছে। বৃক্ষ লক সচিরা- 
চর ৩৪ হাত হইতে ৫1৬ হাত উচ্চ হয়। উহাদের মাঁধায় 
শুচ্ছবন্ধ শীষ হয়। শন্তের দানা সকল সর্যপের ২৩ গুথ বড় 
এবং ঈষৎ চৈপ্টা গোল। বর্ণ গুত্র, লোহিত ও কৃঞ্চাভ 
লোহিত এবং নান! মিশ্রবর্ণের হইয়া থাকে । 

জোয়ার বৎসরে দ্ুইবার জন্বে (১) খরিফ--ইহী শরৎ 
কালে এবং (২) রবি--ইছা বসস্তকালে উৎপর হয়। এই 
ছুই শশ্তের মধ্যে বিশেষ কৌন প্রতভেদ নাই। উর্ভক্জেরই 
থাদ্য সমান গুণসম্পন্ন । 

জোয়ার চাষের জন্য উৎকৃষ্ট উর্বর ভূমি প্রয়োজন হয় 
নী; এমনকি আন্তাষ্ঠ শশ্ত যেখানে কথন উৎপন্ন হয় না, 
এপ অন্র্বর জমিতেও জোকার জঙ্মে। এজভ্ভ কষকগণ 
গোধৃমাদির জন্য তাল জমি রাখিয়া অবশিষ্ট জমিতে 
জোয়ার চাষ করে। তঁবৈ ক্ৃষ্বর্ণ কার্পাস ক্ষেত্রেই উৎকৃষ্ট 
জৌঁয়ার জম্মে। ইহার জমিতে সচরাচপ্ন ১ হইতৈ '8 বার 
লাগল দিয়া বর্ষার প্রারস্তেই বীজ বপন করে। যেরূপ 
গভীর করিয়! চাঁষ দেওয়া! হয়, গাছও তদনুরূপ সতেজ হয়। 

সচরাচর জোয়ারের সহিত কুস্থমফুল, মুগ, মাষলায় 
প্রভৃতি বীজ মিশাইয়৷ দেয়। বর্ষা অনুকূল ও জোয়ার 
উত্তমরূপ জগ্মিলে তব সকল শশ্য ছায়ায় পড়িয়া যায় এবং 
অধিক জন্মে না, কিন্তু শেষ বর্ষায় বৃষ্টি না হইলে 
জোয়ার জন্মে না, তখন ২য় ফসল হইতেই কৃষকের 
বেশ লাভ হয়। জোম্মারের গাছ এক বাদেড় হাত বড় 
হইলে জমি একবার নিড়াইয়া। দেয়। অধিক বর্ষা কিংবা 

দুইই জোয়াষের অনিষ্টকর। শরতের শেষে 

জোয়ার কাটিয়া অনেক সময় এ জগিতে রবিশন্ত বপন কর! 
হয়। অনেক সময় জোয়ারের শীষ ন। হইতে হইতেই গাছ 
কাটিয়া লয়। পরে গাছ আবার গজাইয়া উঠে, উহাতে গো" 
মহিষাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য হয়। কাঁচা ও শু উভয় প্রকারই 
গোরুকে খাইতে দেয়। জোয়ারের ডাটায় চিনির ভাগ 
অধিক থাকায় গোধুম যবাদির খড় অপেক্ষা পণুগণ ইহার 
খড় অধিক আগ্রহসহকারে ভক্ষণ করে। জোয়ার বৎসরে 
হা৩ ধার জন্মে, স্তরাং সম্বসরই টাটুক। জোয়ারখড় 
পাওয়া যায়। 

প্রধানতঃ কষকগণ শস্তের জগ্ঠই জোয়ার চাষ করে, খড় 
প্রভৃতি অনাহুত লাভ মাত্র। কিন্ত অনেক সঞ্কয় কেবল 
গো-মহ্ষারদির খাদ্য জগ্থও কৃখকগণকে জোয়ার চাষ 
করিতে হন্প। 


জোয়ার 


জোয়ারের শীষ বাহির হইলেই অতি সাবধানে রক্ষার 
প্রয়োজন। কাঠবিড়াল, পক্ষী, কীট প্রভৃতি ইহার বিস্তর 
শত্রু আছে। শ্ত কাটিবার পূর্বে প্রায় দেড় বা ছুই 
মাস কাল কৃষককে অনবরত শন্তক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে 
হয়। এ ছাড়! নানাক্সপ আগাছা ও মড়ক প্রভৃতি দ্বারাও 
জোয়ার নষ্ট হয়। 

জোয়ার পাকিবার কিছু দিন পূর্বব হইতে ক্ষেত্ররক্ষক 
যথেচ্ছ শীষ ঝল্সাইয়! খাইয়া! থাকে। ক্ষেত্রম্বামীও অনেককে 
এই ঝল্সান জোয়ার, খাইতে নিমন্ত্রণ করে। বস্ততঃ কাটি- 
বার পূর্বে প্রায় ৫। ৬ সপ্তাহ কাল উহ্থাই তাহাদিগের প্রধান 
খাদা। . . 
জোকার পাকিলে গাছ কাটিয়া! লয় এবং শীষগুলি পৃথক্‌ 
করিয়া রাখে । শু হইলে লাঠি দ্বারা শীষ ঝাড়িয়া লয় এবং 
শস্য বস্তায় পুরিয়া রাখে । গাছগুলি শুফ করিয়া রাখিয়! দেয়। 

জোরারিতগুল গোধুমাদি অপেক্ষা পুষ্টিকর, কেনন৷ 
ইহা অনাদি অপেক্ষা লঘুপাক। প্রফেসর চার্চ পরীক্ষা 
করিয়া শত ভাগ জোয়ারে নিয়লিখিত উপাদান স্থির 


করিয়াছেন। 
জল ৯০৭ ৪ ১২.৫ ংশ। 
অওলাল *** রি ৯৩ ্ 
শ্বেতসার ৩৩৩ ৪৬৩ ৭২০৪ ্ 
তৈল ৮৯৪ ৮** ২" রি 
স্ত্রবৎ পদার্থ *** ৮ ২২ রি 
তম্মব ৯৪ ্ৎ ১৭ 


পুষ্টিকারিতা সঙ্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, গোধুমের পুষ্টিকারিত৷ 
৮৪৬, তওুলের ৮৬২, জোয়ারের ৮৬। দরিদ্র কষকগণ অর্থ- 
লোভে মুল্যবান গোধূমার্দি বিক্রয় করিয়া অল্প মূল্যের 
জোয়ার নিজের জন্ত রাখিয়া দেয় । কিন্তু ধ খাদ্যও কোন 
ংশে নিক নহে। 
জোয়ার চাষে সুবিধা অনেক। প্রথমতঃ ইহার জন্ত তত 
উৎকৃষ্ট জমি প্রয়োজন হয় না, দ্বিতীয়তঃ ইহার চাষে পরিশ্রম 
অল্প, তৃতীয়তঃ ইহার খড় গো-মহিষাদির উতর খাদ্য । 
অনেক স্থলে জোয়ার সঞ্চয় করিয়া রাখিলে কীটে নষ্ট 
করিয়া দেয়। এজন্য বীজ রাঁখা কষ্টকর । কৃষকের! কীটের 
উপদ্রব এড়াইবার জন্ত জোয়ার গাছের ছাই মিশাইয়া বীজ 
রাখিয়া! দের়। ইহাতে সহজে পোকায় বীজ কাটিতে পারে 
না, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ও বরার প্রভৃতির অনেক স্থলে 
সকল বৎসর সমান বৃষ্টি হয় না। একন্ত কৃষকেরা মাটির 
নীচে গর্ত করিয়া জোয়ার সঞ্চয় করিয়! রাখে। বৃষ 
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জোয়ার 


হইয়া জলে ভিজিয়। না! গেলে ও শক্ত অনেক বৎসর 
বেশ থাকে । 

বাঙ্গালার অন্তর্গত ছোটনাগপুর, রাজমহল প্রভৃতি 
পার্ধতা স্থানে বাজরার ন্যায় জোয়ারও উৎপন্ন হয়। প্রথম 
বর্ষায় বৃষ্টি না হইলে বাজর! ভাল জন্মে না, শেষ বর্ষায় বৃষ্টি না 
হইলেই জোয়ারের ক্ষতি হয়। 

বিদেশ হইতে জোয়ার ভারতবর্ষে আমদানী হয় না। বরং 
ভারতবর্ষ হইতেই প্রতি বংসর অনেক পরিমাণে জোয়ার ও 
বাজরা এডেন্‌, আবিমিনিয়া, আরব, মিসর, মেক্রান্‌, সোন- 
মিয়ানি, বেলজিয়ম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। যুরোপে 
জোয়ার প্রধানতঃ গৃহপালিত পক্ষীদিগের আহার জন্তই ব্যব- 
হৃত হ্য়। এডেন, মিসর প্রভৃতির লোকেরাও জোয্লার 
ভক্ষণ করে। 

ইংলণ্ডেও পণুপক্ষ্যাদির থাস্ত জন্ত বিস্তর জোয়ার ও 
বাজরা খরচ হয় বটে, কিন্তু উহার কিছুমাত্রও ভারতবর্ষ 
হইতে যায় না। মিসরদেশ হইতেই ইংলণ্ডে জোয়ার প্রভৃতি 
রগানী হয়। ভারতবর্ষে বোষ্বাই ও করাচি এই ছুই বন্দরই 
বিদেশে জোয়ার ও বাজর! রপ্তনী করিবার প্রধান আড্ডা । 
জোয়ারের অন্তর্বাণিজ্যই বহুবিস্ৃত | মান্দ্রাজ প্রেসিডেম্সিতে 
ইহার আমদানী রপ্তানী কিছুই নাই। সুতরাং এ প্রদেশে 
উৎপন্ন জোয়ার স্থানীয় ব্যবহারেই আইসে। পঞ্জাব প্রভৃতি 
স্থানে থাল প্রভৃতির বিস্তার হওয়ায় জোয়ার চাষের অনেক 
সুবিধা ' হইয়াছে । অধিবাসিদিগের পর্য্যাপ্ত থাস্ত হইয়াও 
অনেক শন্ত উদ্ধৃত থাকে। পঞ্জাব হইতে অধিকাংশ 
জোয়ার বিদেশে রপ্তানি হয়। বাঙ্গাল দেশেও অনেক 
জোয়ার আমদানী হয় বটে, কিন্তু উহার অধিকাংশই 
বিদেশে রগ্ডানী হয়। 

বিদেশে ভারতীয় গোধূমের কাটুতি অতিশয় বৃদ্ধি হওয়ায় 
সম্প্রতি জোয়ারের চাষ কমিয়াছে। ইহাতে জোয়ারের 
জমির দর ক্রমশঃ বাড়িতেছে, এবং উদ্ত্ব গোধূম বিক্রয় 
করিয়৷ এঁ মুল্যে কষকগণ জোয়ার ক্রয় করিতে আরম্ত 
করায় জোয়ার মহার্থ হইতেছে । 

কয়েক প্রকার জোয়ারের গাছ হইতে চিনি প্রস্তত হয়। 
কিন্তু এঁ চিনির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অন্ন এবং রস হইতে 
চিনি প্রস্তুত কর! কষ্টকর বলিয়া উহাতে তত লাভ হয় না। 

শুফ জোয়ারের গাছে কাগজ প্রস্তত হইতে পারে। 
ইহার শীষ হইতে বিছান! প্রভৃতি ঝাড়িবার ঝাঁটা প্রস্তুত হয়। 
বিলাতে ইহার কাটতি অধিক। 

২ বেলা । [ জোয়ারভাট! দেখ । ] 


জোয়ারভাট! 


জোয়ারর্ভাট।, প্রতিদিন সমুত্রলের উচ্চতা ছুইবার বুদ্ধি ও 
ছইবার হাস হয়, এইকপ বৃদ্ধিকে জোঁয়ার ও হ্বাসকে ভাট! কছে, 
সংস্কৃত ভাষায় জোয়ারকে বেল! কহে, সমুদ্রের কুলবর্তী অধি- 
বাসী মাত্রেই এই নৈসর্গিক পরিবর্তন প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করেন। 
অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ সমুদ্রলের হাঁস বৃদ্ধি 
পর্যবেক্ষণ এবং চন্ত্রই যে তাহার কারণ, ইহা উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার তিথিবিশেষে জলের উচ্চতার নৃনাধিক্যও 
দেখিক্সাছেন। বহুল সংস্কৃতগ্রন্থে জোয়ারের উল্লেখ এবং 
চন্ত্র যে তাহার উৎপত্তির কারণ, তাহা বণিত আছে। 
কালিদাস রঘুবংশে পুত্রসুখদর্শনে রঘুর অত্যানন বর্ণনা 
করিতে গিয়া! লিখিয়াছেন,_ 
“মছোদধেঃ পুরইবেন্ুদর্শনাৎ 
গুরুপ্রহ্ধঃ গ্রবতৃব নাত্মনি।” 

অর্থাৎ চন্তরর্শনে সমুদ্রের জল যেমন কূল ছাপাইয়। পড়ে, 
তদ্রপ পুত্রমুখদর্শনে দিলীপের অতিশয় আনন্দ শরীরে ধরিল 
না, বাছিরে প্রকাশ হইয়৷ পড়িল। 

পঞ্চতস্ত্রে লিখিত আছে । 

*পুর্ণিমাদিনে সমুদ্রবেল! চটতি।” 

আরও রামারণে__ 

পনিবৃত্তবেলসময়ে প্রসন্ন ইব দাগরঃ।” 
যাহা হউক স্থুলবিষয়ে এবং সাধারণ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় 
বিষয়ের অন্ত প্রাচীন হিন্দুদিগের এই জ্ঞান পর্য্যাপ্ত হইলেও 
জোয়ারের উৎপত্তি, গতি ও ক্রিয়াদির সুশ্সপ তত্ববিষয় 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সম্যক আলোচিত হয় নাই। 

পাশ্চাতা পর্তিতগণের মতেও চন্দ্রই জোয়ার ভাঁটার উৎ- 
পত্তির প্রধান কারণ। চক্রের আকর্ষণে পৃথিবীস্থ সমুদ্রের জল 
উচ্ছনিত হইয়া জোয়ার উৎপন্ন হয়। কিন্তু কিরূপেচন্দ্রের 
আকর্ষণ কার্যযকারী হয়, তথ্বিষয়ে এখনও মতভেদ আছে। 

জোয়ারের বিষর সমাক্‌ পর্যযালোচনা করিতে পৃথিবীকে 
বর্তলাকার এবং সমগতীর একস্তর জলঘ্বারা আচ্ছাদিত 
কল্পন! করা যাউক। এখন চক্র ইহার কোন স্থানের উপরি- 
ভাগে বিস্তমান হইলে চন্ত্রম্ডল যুগপৎ পৃথিবীপি্ড এবং 
ইহার জঙলভাগকে আকর্ষণ করিবে। কিন্তু চন্ত্রের আকর্ষণ 
দূরত্বের বর্গানুসারে হাস হয়। ম্বতরাং পৃথিবীর যে 

শ চন্ত্রেরে দিকে পরিবন্তিত, এ অংশের জ্রবলভাগ 

কঠিন পৃথিবীপিণড অপেক্ষা চন্ত্রমগুলের অপেক্ষাকৃত 
অধিকতর নিকটবর্তী বলিক্না পৃথিবীপিণড অপেক্ষা 
অধিক বলে চন্ত্রের দিকে আক্ক্ হইবে । চক্রের আকর্ষণে 
স্থানের জল উচ্চ হুইয়া উঠিলে, পার্বর্তী স্থান হইতে 
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জল এ স্থানাভিমুখে ধাবিত হইবে । আবার এ স্থানের 
বিপরীত ভাগের জল পৃথিবীপিগ্ড অপেক্ষা দূরবর্তী' বলিয়া 
কঠিন পিও চন্ত্রের দিকে সরিয়া আমিবে এবং জল পশ্চাতে 
পড়িয়। থাকিবে । স্তরাং একই সময়ে একই আকর্ষণে 
পৃথিবীর পরম্পর ছুই বিপরীতভাগে জোয়ার উৎপন্ন হয়। 
কিন্ত এই ছুই জোয়ারের উচ্চতা সমান নহে। চন্দ্রের 
নিকটবর্তী পৃথিবীপৃষ্ঠ অপেক্ষা উহার বিপরীত ভাগে চন্দ্রের 
আকর্ষণ অল্প কার্যকারী, স্ৃতরাং প্র প্রদেশে জোয়ারের 
গ্রাবল্যও অপেক্ষাকৃত অন্ন হইয়। থাকে । পার্বর্তী বলয়াকার 
স্থানের জল কতক পরিমাণে এ হই প্রাস্তাভিমুখে ধাবিত হয়, 
স্থৃতরাং প্র বলয়াক্কৃতি স্থানে ভাটার উৎপত্তি করে। নিয়স্থ 
চিত্রে, মনে কর গথ পৃথিবীর কঠিন পিগড, ক খ জলময় আবরণ 
অভিমুখে চ অর্থাৎ চন্দ্র ইহা্দিগকে আকর্ষণ করিতেছে । 





পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে জল ভাগ ক র্থ এই আকার 
ধারণ করিবে। ইতিমধ্যে কঠিন পিগ গঁ খরস্থানে আসিবে। 
সুতরাং একই সময়ে কও খঁ স্থানে জল পৃথিবীকেন্ত্র হইত্তে 
অধিক দূরবর্তী হইবে। এহ্ইস্থানে জোয়ার এবং ছ ও জ 
স্থানে ভাটা হইবে । ছুইস্থানে জলের উন্নতি এবং উহাদের 
মধ্যবর্তী বলয়াকার হ্বানে জলের অবনতি হওয়ায় পৃথিবী 
অগ্ডাকার ধারণ করে। এই অগ্ডের ছুই প্রান্ত নিয়ত চন্ত্র- 
মণ্ডলের সহিত সমস্থত্রপাতে উর্ধাধোভাবে অবস্থিতি করে। 
পৃথিবীর আহ্িকগতি দ্বারা বিষুবরেখার উভয় পার্বর্তী স্থান 
প্রায় ২৪ ঘণ্ট! ৫৭ মিনিটে চক্রের নিয় দিয়া ফিরিয়া আসে। 
সুতরাং & সকল স্থানে জোয়ার তরঙ্গ প্রায় ঘণ্টায় ১০** 
মাইল পূর্বদিক্‌ হইতে পশ্চিমদিকে গমন করে। এক 
এক ঘণ্ট। অন্তর এই প্রোপ্নার তরঙ্গের অবস্থান প্রদর্শন 
করিয়া জোয়ারের চিত্র প্রস্তত হইয়াছে । এখন যদি বিষুব- 
মণ্ডলের কোন স্থানে কোন দ্বীপ সমুদ্রজলের উপর জাগিয়৷ 
উঠে, তাহা হইলে এ স্থান যথাক্রমে ক, ছ,এধওজ নামক 
স্থান দিয়! প্রতিদিন ঘৃরিয়া আমিবে। ম্থতরাং ত্র স্বীপে 
প্রতিদিন ছইবার জোয়ার ও ছুইবার ভাট! হইবে। কক 
চিহ্নিত স্থানে আদিলে যে জোয়ার হুয়, উহাকে আক্বিক 
জোয়ার এবং খধ চিহ্নিত স্থানে আপিলে যে জোনার হয়, 
উহাকে পাণ্টা জোয়ার বল! যাইতে পারে। এক আফিক 


জোয়াররীটা! ্‌ 


জোয়ারের পর পুনরায় আফ্ছিক 'জোরার হইতে প্রায় ২৪ 
ঘণ্টা'৫৭ মিনিট সময় লাগে? এবং আফিক জোয়ারের পরে 
প্রায় ১২ ঘণ্টা! ২৮২ মিনিট পরে পাণ্টা জোয়ার হয় । কেবল 
চন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি দ্বার! সমুদ্রে প্রায় ৫ ফিট উচ্চ জোগ্সার 
হইতে পারে। পূর্বোক্ত প্রকারে জোয়ার গণনা অতি লহজ 
বোধ হইলেও ইহা! অতি জটিল। সর্ধদা বহুসংখ্যক আন্ু- 
ষঙ্ষিক শক্তি চন্ত্রকত জোয়ারের অন্তকুল ও প্রতিকূলাচরণ 
করিতেছে । এ সকল শক্তি প্রত্যেকে স্ব স্ব গ্রধান জোয়ার- 
তরঙ্গ উৎপাদন করে। দৃষশ্তমান জোয়ার-প্রবাহ এ সকল 
শক্তির সঙ্ঘাতফল মাত্র। এই সকল শক্তি মধ্যে নুর্য্যে 
আকর্মণী শক্তি প্রধান। 

পৃথিবী হইতে সুর্য্ের দূরত্ব চন্দ্রের দূরত্বের প্রায় ৪০০ 
গুণ অধিক হইলেও হৃর্য্যের বস্তপরিমাণ চন্দ্র অপেক্ষা প্রায় 
২,৮৪,০৯১০০* দুই কোটা চুরাশি লক্ষ গুণ বড়। মহাকর্ষণের 
নিয়মানুসারে দূরত্থের বর্ণান্ুসারে আকর্ষণ হাস হয়। গণিত 
সাহায্যে প্রমাণ করিতে পারা যায়, দূরত্বের ঘন অনুসারে 
আকর্ষণের জোয়ার-উৎপাদ্দিকাশক্তি হাস হয়। এইরূপে 
ভূপৃষ্ঠে সুর্ধ্য ও চক্ত্রের জোয়ার উৎপার্দিকাশক্তির অনুপাত 
৩৫৫ ৮০০ মাত্র । অর্থাৎ সুর্যের শক্কি চন্দ্র প্রায় $ অংশ, 
ন্থৃতরাং বড় অল্প নহে। এই বিরাট শক্তি অনেক সময় 
চন্ত্রের গ্রতিকৃল্নে কাধ্যকারী। অমাবস্তা ও পূর্ণিমার সময় 
উহার! পরম্পর অনুকূলপভাবে কার্য করে অর্থাৎ উভয়েই 
পৃথিবীর এক অংশে জোয়ার ও অন্ত অংশে ভাটা উৎপন্ন 
কদিতে চেষ্টা করে, সেই জন্য এদ্দিবস জোয়ারের উচ্চতা 
অন্ত দিন অপেক্ষা অধিক হয়। সপ্তমী অষ্টমী দিনে চন্দ্র ও 
স্যয পরস্পর সম্পূর্ণ গ্রতিকুলভাবে কার্ধ্য করান্ন সর্বাপেক্ষা 
অর জোয়ার হয়। অষ্টমী হইতে অমাবস্তা ও পূর্ণিমার দিনে 
জোয়ার ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে । 

পুর্বে বল! হইয়াছে, চতুদ্দিকে সমুস্ত্রাবরিতা পৃথিবী চন্দ্রের 
আকর্ধণে কতকটা অগ্ডাকার ধারণ করে। ইছায় একটী শীর্ষ 
সর্ধদ! চজ্জের দিকে এবং অপরটী তাহার ঠিক বিপরীত দিকে 
থাকে । এই ত্্ডের লঘুব্যাস অপেক্ষা গুরুব্যান প্রায় 
৫৮ ইঞ্চ অধিক, সুতরাং সুর্য্যশক্তি দ্বারা উৎপয্ন অগ্ডাকারের 
গুরুব্যাস লঘুব্যাস অপেক্ষা গ্রাম ২৫৭ ইঞ্চ বৃহত্তর হুইবে। 

অমাবন্তা ও পূর্ণিমার দিন উহাদের প্রায় যোগফল এবং 
অষ্টমীদিন বিয়োগফল দ্বারা বাস্তবিক জোয়ার উৎপন্ন হয়, 
অর্থাৎ পূিমা! ও ' অমাবস্তায় জোয়ার কেবল চঙ্জরের 
শক্কি দ্বারা উৎপন্ন জোয়ারের % গুণ এবং অষ্ট্মীজোয়ার 
চন্্র্ধারা উৎপন্ন জোয়ারের £ | ম্ৃতরাং পুর্ণিমাজোয়ার ও 


২২৪ 


জোঁয়াররভীটা 


অক্মীজোগারের অনুপাভ প্রায় ১৩১৫ অর্থাৎ আড়াই 
গুণেরও অধিক । 

উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা মেকুগ্রদেশদ্বয়ে জোকার 
অপভ্ভব, কেনন! মেরু হইতে অনবরত জলরাশি বিষুবমগ্ুলে 
জোয়ারের স্থানে ধাবিত হইতেছে এবং ক বিন্দুতে খে 
বিদ্দু অপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণ অধিক কার্য্যকারী বলিয়! 
আহ্বিক জোয়ায় পাণ্টা জোয়ার অপেক্ষা প্রবল হইবে। কিন্তু 
নানা কারণে এ্ররূপ ঘটন প্রত্যক্ষ হয়না। ইহার কারণ 
ক্রমে উল্লেখ কর! যাইতেছে। 

পূর্বোক্ত দ্বীপ যদি বিষুবরেখার উত্তয় প্রান্তে বহদুর পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে জোয়ার তরঙ্গ দ্বীপকুলে প্রতিহত 
হইয়! উত্তর ও দক্ষিণদিকে মেরু গ্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হয়, 
এবং ্বীপের ছুই প্রান্ত বেষ্টন করিয়া অপর পার্থে যথাক্রমে 
দক্ষিণ গু উত্তরমুখে বিষুবরেখার দিকে সমান গতিতে অগ্রসর 
হয়। এইস্সপে বিষুবরেখা! হইতে বছুদূরবর্তী সাগয় উপ- 
সাগরাদিতেও মহাসাগরের জোয়ার তরঙ্গ ব্যা হয়। 

অমাবন্তা ও পুণিমার দিবস চন্দ্র ও সুর্য মিলিতভাবে 
জোয়ার উৎপাদনে সাহায্য করে, সুতরাং জোয়ার অত্যন্ত 
গ্রবল হয়। এতদেশীয় নাবিকেরা উহাকে কটাল কহে। 
কিন্তু অষ্টমীদিনে উহার! পরস্পর প্রতিকৃলভাবে কাধ্য করায় 
জোয়ার তাদৃশ প্রবল হয় না। ক্রমে যত অযাবহ্যা ও 
পূর্ণিমা নিকটবর্তী হইতে থাকে, ততই জোয়ারের পরিমাণ 
বদ্ধিত হম্ন। আবার দেখা যায়, পৃথিবী ও চন্দ্রের ভ্রমণপথ 
সম্পূর্ণ বৃত্তাকার না হওয়ায় পৃথিবী হইতে চন্দ্র ও নূর্ষ্যের 
দুরত্ব সর্বদা! সমান থাকে না। চন্ত্র ও হুর্য্যের নীচ অর্থাৎ 
পৃথিবীর নিকটতঙ স্থানে অবস্থানকালে অমাবন্া বা পৃণিম! 
হইলে তৎকালে যে জোয়ার হয়, উহার উচ্চতা সর্ধাপেক্ষ 
অধিক। উহাকে এদেশীয় নাবিকেরা তেজ-কটাল কহে। 
কিন্তু উক্ত জ্যোতিষ্ষদবয় মন্দোচ্চ অর্থাৎ দুরতম স্থানে থাকিলে 
জোয়ার অল্প উচ্চ হয়। এদেশে উহাকে মরাকটাল বলে। 

বিযুবরেথা হইতে বন্দরাদির দুরত্ব ও চন্দ্র হুর্ধ্যের 
অবনতি অর্থাৎ বিষুবমণ্ডল হইতে দুরত্ব জন্তও জোয়ার 
ভাটার ইতরবিশেষ হয়। জোয়ার তরজঘগ্জের ছুইটী 
শীর্ষস্থান পরম্পর ঠিক বিপরীত দিকে থাকে। এখন 
যর্দি কোন স্থানেয্ অক্ষাস্তর ও বিষুবরেখা হইতে চন্দ্রের 
কৌপিক দূরত্ব সমান এবং উভয়েই বিষুবরেখার এক পার্থ হয়, 
তাহা হইলে চন্ত্রযে কোন সময় এ স্থানের মন্তকোপরি 
আসিবে, তখন এ স্থানে জোগার তরঙ্গের একটা শীর্ধ হইবে । 
পৃথিবীর আফ্ছিকগতি ছার! এ স্থানে প্রাপ্গ ১২ ঘণ্টা পরে চন্তর 
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যে জ্রাধিমায় অবস্থিত, তাহার ঠিক বিপরীত দ্রাথিমায় 
উপস্থিত হইবে। কিন্তু এ সময় জোয়ার-তরঙ্গের অপর 
শীর্ষ অপর গোলার্ধে পূর্বোক্ত স্থান হইতে উহার অক্ষাস্তরের 
দ্বিগুণ দুরে অবস্থিত হইবে। এজন্য পাণ্টা জোয়ারের উচ্চতা! 
স্থানে অতি সামান্ত হইবে। এইনপ চন্ত্র ও এ স্থান 
বিষুবরেথার ছুই ভিন্ন পার্খস্থ হইলে আহ্মিক জোয়ার অতি অল্প 
এবং পাণ্টা জোয়ার অতি উচ্চ হইবে। বিষুবরেখার কোন 
স্থানে ১২ঘ ১৪মি অন্তর প্রায় সমানভাবে জোয়ার হয়। 

মুরোগীয় পপ্ডিতগণ বহুবিধ পরীক্ষা! দ্বার ভারত মহাসাগর 
ও আট্লাণ্টিক মহাসাগরের জোয়ারের প্রকৃতি সম্যক অবগত 
হইয়াছেন। এ ছুই মহাসাগরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে সর্বোচ্চ জোয়ারের কাল পধ্যবেক্ষণ দ্বারা স্থির হয়, 
জোয়ার-তরঙ্গ অস্ট্রেলিয়! দ্বীপের দক্ষিণস্থ মহাসাগরে উৎপন্ন 
- হইয়া ক্রমে পশ্চিমমুখে বঙ্গোপসাগর ও পারস্য উপসাগরের 
দিকে ধাবিত হয়| দাক্ষিণাত্যের মলবার ও করমগ্ডল 
উভয় উপকূলেই জোয়ার সমভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। 
এইরূপ জোয়ার-তরঙ্গ উৎপন্ন হইবার প্রায় ২।৩* ঘণ্টা পরে 
উহা! গঙ্গা বা সিঞ্চুন্দীর মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। 
লোহিতসাগরের মোহান1! হইতে উত্তমাশ। অস্তরীপ পর্যযস্ত 
আফ্রিকার সমস্ত পুর্ব উপকূলে প্রায় একটা মাত্র জোয়ার তরল 
এক সময়ে বর্তমান থাকে, স্থৃতরাং এর সমস্ত স্থানে একই সময়ে 
জোয়ার লক্ষিত হয়। উত্তমাশ! অন্তরীপ পার হইয়া জোয়ার- 
তরঙ্গ আট্লাণ্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে এবং আমেরিকা 
অভিমুখে অগ্রমর হইতে থাকে । উত্তমাশ! অন্তরীপে উপস্থিত 
হইবার প্রায় ১৩।১৪ ঘণ্টা পরে জোয়ার-তরঙ্গ ইংলিদ্‌ চানেলে 
প্রবেশ করে । এই সময়ে ইহার অপর শাখা উত্তর ভাগে 
যাইয়। দক্ষিণমুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সুতরাং জর্খণ সাগরে 
একবারে ছুইদিকৃ হইতে ছুইটা জোয়ার-তরঙ্গ প্রবেশ করে। 
এইরূপে জোয়ার তরজ উৎপন্ন হইবার প্রায় ৫1৬০ ঘণ্টা পরে 
উহা! ইংলতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হয়। 

এইক্বপে জোয়ার-প্রবাহ নান! শাখায় বিভক্ত হইয়া একই 
সময়ে নানা দ্রাঘিমায় ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নানাদিকে অগ্রসর 
হয়। এই জন্ত অনেক সময় এক বন্দরে ছই ভিন্ন দিক্‌ 
হইতে ছুইটী জোয়ারপ্রধাহ একই সময়ে উপস্থিত হয়। 
স্থতরাং এ স্থানে উভয়ের সঙ্ঘাতে প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হুয়। 
জন্দ্ণ লাগরের কৃলস্থিত অনেক বন্দরে এইরূপ ঘটে। 
ফী উপসাগরের কুলস্থিত আম্নাপোলিন্‌ বনদরে এইরূপে 
জোয়ার জল ১২০ ফিট উচ্চ হয়। টক্কুইনের বাট্শাম বনদরে 
একই নময়ে ভারতমহাসাগর ও চীনসাগর হইতে একটা 
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জোয়ার-তরঙ্গ ও একটা ভাটা উপস্থিত হয়। এ ছুই প্রবা- 
হের সংমিশ্রণ হেতু তথায় সমুদ্রজল সর্বদা সমভাবে থাকে । 
সুতরাং তথায় জোয়ার লক্ষিত হয় না। 

বিস্তীর্ণ সমুদ্রে জোয়ার জলের উন্নতি কএক ফিটের অধিক 
হয় না, এ উন্নতিও প্রশস্ত সমুদ্রবঙ্ষে উপলব্ধি হয় না। কিন্ত 
কোন কোন নদী ও খাড়ী প্রভৃতির মোহানায় জোয়ার জলের 
উচ্চতা ১** ফিটেরও অধিক হয়। ত্রিষ্টল চানেলের জল ১৮ 
ফিটু এবং সোয়ান্সির জল ৩০ ফিট উচ্চ হইয়া থাকে । চেপ্‌- 
ষ্টৌোন নগরের নিকট জল প্রায় ৫ ফিট এবং আমে- 
রিকার নবস্কোসিয়াপ্রদেশে জল প্রায় ৭০ ফিট উচ্চহয়। 
এই উচ্চত৷ চন্ত্র সুর্যের আকর্ষণে সমুদ্রের শ্ফীতি জন্ত হয় না। 
জোয়ার-তরঙ্গ বেগে প্রবাহিত হইবার সময় উপকূল দ্বার! 
প্রতিহত হইলে জল উচ্ছলিত হইয়া উঠে এবং পশ্চাত্তাড়িত 
তরঙ্গমালা দ্বারা আরও উন্নীত হুইয়া ভীষণ বেগে নদী মুখে 
ধাবিত হয়, বিস্তীর্ণ জোয়ার-প্রবাহ প্রবলবেগে আসিতে 
আসিতে যদি ক্রমশঃ অপ্রশস্ত নদী মৌহান! বা থাড়ীতে 
প্রবেশ করে, তবে আবদ্ধ হইয়া যায় ও জল উচ্চ হইয়া উঠে। 
আমেজন নদীর জল প্রায় ১২* ফিট উচ্চ হয়। 

জোয়ারের সময় সাধারণতঃ নির্দিষ্ট হইলেও উহা! সর্বদা! 
ঠিক থাকে না। সচরাচর আহ্িক জোয়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টা 
৫৭ মিনিট পরে পরে হয়। কিন্তু অমাবস্তার দিন সূর্য্য যদি 
যাম্যোত্তররেখা (11511019) চন্ত্রের পুর্বেই পার হয়, 
তবে নির্দিষ্ট সময়ের পুর্বেই জোয়ার আসে, আর যদ্দি পশ্চাতে 
পার হয়, তবে নির্দিটু সময়ের পরে আসে। পুণিমার দিনও 
ুর্ধ্য বিপরীতদিকের দ্রাঘিমা চন্দ্রের অগ্রে পাঁর হইলে জোয়ার 
শীন্ত্র ও পশ্চাৎ পার হইলে নির্দিষ্ট সময়াপেক্ষা বিলম্বে হয়। 

সচরাচর সমুদ্রকূলে আহিক জোয়ারের ১২ঘণ্টা ২৮মিনিট 
পরে আবার জৌয়ার হয়। সর্বোচ্চ জোয়ার জলের প্রায় 
৬ঘ ২৪মি পরে সর্বাপেক্ষা বেশী ভীটা হয়। ছুই তাটারও 
মধ্যবর্তী কাল ১২ঘ ৫৭মি। কিন্তু নদীর উপর দিকে তাটার 
কাল অপেক্ষাকুত অনেক অল্প হয়, অর্থাৎ এঁ সকল স্থলে জল 
যত শীত শীত উচ্চ হুইয়৷ জোয়ার উৎপন্ন করে, তাহার পর 
অল্পে অল্পে জল কমিতে তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘকাল লাগে। 

এই জন্ত অনেক নদীতে জোয়ারের জল সহস। প্রবেশ 
করে এবং প্রাচীরবৎ উচ্চ হইয়া বেগে আোতের প্রতিকূলে 
ধাবিত হয়। পূর্ববর্তী তরঙ্গ সকল যাইতে না যাইতে পম্চা- 
দবর্ী তরঙ্গ সকল উহাদের উপর গিয়া পতিত হয় এবং উচ্চ 
হইয়া হঠাৎ কুলের উপর আছাঁড়িয়। পড়ে। ইহাকে বাণ 
আসা কছে। 


জোয়ায়ভাট। 


আমেজন নদীর বাণ এইন্ধপ প্রায় ১২১৫ ফিট উচ্চ 
হইয়া ভীষণ বেগে ধাবিত হয়। এই বাণের সময় নৌকাদি 
তীরের নিকট থাকিলে অনেক সময় ভাঙ্গিয়া যায়, সেইজন্য 
জোয়ারের সময় নাবিকগণ নৌকাদি নদীর মাঝে লইয়া রাখে । 

নদী বা খাড়ী প্রতৃতির মোহান! পূর্বদিকে না থাকিয়া 
পশ্চিম বা অন্ত কোন দিকে থাকিলেও উহাতে সমান জোদ্ার 
উৎপন্ন হয়। বলা বাহুল্য এইক্ধপ পশ্চিমবাহিনী সমুদ্র- 
পতিতা নদীতে জোয়াজের সময় পশ্চিম হইতে পূর্বে অর্থাৎ 
ঠিক বিপরীতদিকে জোয়ার হুইয়! গ্রবাহিত হয়। 

কোন স্থানে জোয়ার প্রবাহ চলিতে চলিতে জল স্থির হয় 
এবং তৎপরেই আবার ভাটায় শ্রোতের অল কমিতে থাকে । 
ক্রমে জল পুনরায় স্থির হইয়া আবার জোয়ার আবস্ত 
হয়। এছুইকআ্রোতহীন সমন্নই যথাক্রমে এ স্থানের জোয়ার 
ও ভাটার চরম উন্নতি ও অবনতি । সমুদ্রকুলবর্তা' বন্দন্পের 
পক্ষে এই কথা সত্য হইলেও নদীমোহানায় প্রযুজ্য নহে। 
স্থানে জলরাশির চরম উন্নতির পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত 
জল নদীমুখে প্রবেশ করে। 

উপকূল ছুইতে দুরবর্তী সমুদ্রবক্ষে জোয়ার হইলেও উপ- 
লন্ধি হয় না। ভূমধ্যসাগরে সর্বাপেক্ষা উচ্চ জোয়ারের 
সময়েও জল ২ ইঞ্চ মান্ত্র উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার কারণ 
জোয়ার যুঝাইতে পৃথিবীর যে অগ্ডাকৃতি কল্পনা করা গিয়াছে, 
ভূমধ্যসাগর তাহার এক ক্ষুদ্রাংশ মাব্র। লুতরাং সমপরি- 
মাণ একটা সম্পূর্ণ বর্তলের অংশ হইতে অধিক ভিন্ন নহে। 

সমুদ্রের গভীরতা ও আকারের ,উপর এবং দ্বীপ, মহা- 
স্বীপা্দির ব্যবধান হেতু জোয়ারের বিস্তর বৈষম্য লক্ষিত হুয়। 

ইংলত্তীয় নাবিকপঞ্জিকায় যুরোপের প্রায় সমস্ত বন্দরের 
জোয়ার ভাটার কাল ও উচ্চতার বিষয় লিখিত আছে। 
নাবিকগণের পক্ষে এই সকল জানা অতি প্রয়োজন । 
পোতাশ্রয়াদি নির্মাণকালে জলের চরম উন্নতি ও চরম অব- 
নতি জান! একাস্ত আবহ্ক। অনেক নর্দীর মোহানায় 
বালির চড়া থাকে, জোয়ারের সময় ব্যতীত উহার উপর বৃহৎ 
জাহাজ প্রভৃতি পার হইতে পারে না। সুতরাং এই সকল 
নদীতে প্রবেশ করিতে হইলে জোয়ার-জ্ঞান আবশ্তক। 
নদীর শ্রোতমুখে ও প্রতিকূলে যাইতে হইলে জোয়ার অনেক 
সাহাব্য করে। চন্দ্র ও হূর্য্যের আকর্ষণ ব্যতীত আরও 
অনেক কারণ জোয়ারের সহিত সংস্থ। প্রত্যক্ষ যে সকল 
জোয়ার উৎপন্ন হয়, তাহা প্রধানতঃ নিয়লিখিত কারণ 
সমূহের সঙ্ঘাতে হইয়৷ থাকে । 

১। চজ ও হুর্য্যের আহিক জোয়ার-তরঙ্গ | (91810থ1 0৫9) 
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২। চন্দ্র ওহুর্যোর পাপ্টাজোয়ার-তরজগ | (9৩101-05411781 096) 

৩। চন্ত্রের পাক্ষিক ও হৃর্য্যের ষাগ্নাসিক অয়ন-পরিবর্তন 
জন্তক জোয়ার তরঙ্গ । (52071 17161050881 8 56001 810081) 

ইহাদের সহিত আরও কতকগুলি গ্রারুতিক পরিবর্তন 
জন্য জোয়ারের ইতরবিশেষ হয়। যথা-_ 

৪| বায়ুরাশির চাপের সময় সময় হ্বাসবৃদ্ধিবশতঃ 
সাগরজলের স্ফীতি ও অবনতি । 

৫। বাযুগতির সহস৷ পরিবর্তন । 

উপরে যাহা বল! হইল, তদ্বারা জোয়ারের বিষয় একক্প 
সামান্ত জানিতে পারা যায়। এই জোয়ার-প্রবাহ এক 
সময়ে পৃথিবীর বহুদূরে ব্যাপ্ত থাকে । গভীর সমুদ্র ইহার 
গ্রভাবে তল পর্যন্ত আলোড়িত হুইয়া৷ থাকে। কিন্তু 
অতিভীষণ ঝটিকাকালেও সমুদ্রজল প্রচণ্ড উর্দিমালাসস্থুল 
ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলেও কয়েক ফিটের নিয়ে সমুদ্রজল 
স্থির থাকে । 

চন্ত্রই জোয়ারের প্রধান কারণ, তাহা পুর্ববেই বল! হইয়াছে, 
চন্দ্র ও পৃথিবী পরস্পর দৃঢ় আকর্ষণে বন্ধ থাকিয়। উভয়েই এক 
সাধারণ ভারকেন্ত্রের চতুদ্দিকে আবর্তন করিতে করিতে 
নুর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে । সমুদ্রের জল নির়তই চন্দ্রের 
নিম্নে ও উহার ঠিক বিপরীতভাগে উচ্চ হুইয়৷ থাকে । সুতরাং 
ছুইটা জোয়ার-তরঙ্গ সর্বদা চন্দ্রের মহিত সমস্ব্রপাতে অবস্থান 
করিতেছে। পৃথিবী আক্কিক গতি দ্বারা এ জোয়ার-তরজ 
ভেদ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে । এই অবিশ্রান্ত ঘর্ষণ দ্বার 
পৃথিবীর ঘূর্ণনশক্তি কতক পরিমাণে ব্যয়িত হইয়া তৎপরি- 
বর্তে তাপ উৎপন্ন হইতেছে। ন্ুতরাং এই ঘর্ষণ দ্বারা এতি- 
হত হইয়া পৃথিবীর আক্চিক গতি ক্রমান্বয়ে হ্বাস, স্তুতরাং 
দিবস ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে। যত দিন পর্যস্ত পৃথিবীএক 
চান্দ্রমাম অপেক্ষ! অল্প সময়ে নিজ মেরুদণ্ডের উপর একবার 
আবর্থন করিবে, তত দিন এইরূপ পৃথিবীর আবর্তনবেল। 
হাস হইতে থাকিবে। 

ইহা! হইতে অন্তরুমান হয় যে, এক সময় পৃথিবীর এক 
দিবস এক চান্দ্রমাসের সমান হইবে। তখন পৃথিবী ও চন্দ্র 
পরস্পরের দিকে একটী মাত্র পৃষ্ঠ অনবরত প্রদর্শন করিয়া 
দুঢ়তাবে বন্ধ কন্দুকহ্থয়ের গ্যায় পরিবর্তন করিতে থাকিষে। 
তথন সমুদ্রজজল পৃথিবীর ছুইস্থামে উচ্চ হইয়া! স্থির থাকিবে, 
স্থৃতরাং জোম্বার ভাটা হইবে না। কিন্ত সে কাল আদিতে 
বহু লক্ষ বংসয়ের গ্রয়োজন। এই ব্যাপার গ্বারা আর 
একটা প্রশ্গের নিরাকরণ ছয়। 

চঙ্জের একটী পৃষ্ঠই সর্বদা পৃথিবীপ্ন দিকে প্রদপিত 
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্াকে। ইহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া অনেকে পূর্ব্ববৎ 
অনুমান করেন, চন্ত্র যখন সম্পূর্ণ কিংবা অন্ততঃ উপরিভাগে 
দ্রবাবস্থায় ছিল, তখন পৃথিবীর আকর্ষণে উহাতে নিঃসন্দেহ 
প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হইত। এই প্রকাণ্ড জোয়ারের তীষণ 
ঘর্ষণে চক্রের আবর্তনশক্তি হান হইয়া এখন এক চান্ত্রমাসে 
একবার দাড়াইয়াছে। 
জোয়ারী (হিন্দী) শম্তবিশেষ। [জোয়ার দেখ ।] 
জোর (পারনী ) শক্তি, বল। 
জোরজে, বন্ত্রাবিত একটা জনপদ । যন্ত্রাজমতে ইহার 
অক্ষাংশ ৩৬।৪*। ইহাই বর্তমান জর্জিয়া বলিয়া বোধ হয়। 
জোরজলম্‌ (পারসী ) অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবিচার । 
€জোরবার (পারসী ) শক্তিশালী, সমর্থ । 
জোরছাট, আসাম প্রদেশের শিবসাগর জেনাঁর একটা গ্রাম 
ও জোড়হাট থানার সদর । অক্ষা" ২৬* ৪৬উ: ও দ্রাঘি' 
৯৪* ১৬পৃঃ। দিশই নদীর ডানকূলে কোকিলামুখ হইতে 
৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত । এখানে বিস্তৃত চা-বাগান থাকায় 
এই স্থান ক্রমেই বিখ্যাত হইয়া! পড়িয়াছে। ১৮শ শতাবীর 
শেষভাগে এখানেই আহমবংশীয় শেষ স্বাধীন রাজা গৌরী- 
নাথ বাস করিতেন । অনেক জৈনমাড়বারী এখানে দোকান 
করিয়াছে । এখানে গবর্মেন্ট উচ্চ বিদ্ভালয়, দাতব্য ওষধালয় 
প্রভৃতি আছে। এখানকার অনেক বাগানের চা একবারে 
বিলাতে রপ্তানী হইয়া! থাকে । 
জোরাবরদিংহ, কাশীররাজ গোলাপমিংহের একজন সেনা" 
পতি, ইনিই লদাক্‌ জনপদ কাশ্ীররাজ্য ভুক্ত করেন। 
[ গোলাপসিংহ দেখ । ] 
জোরাবারী (পারনী ) শক্তিমত্তা, বীর্য্যবত্তা। 
জোর (হিন্দী) জায়া, স্ত্রী। 
জোল (দেশজ ) ক্ষেত্রের নিয় বা জলীয় অংশ) 
জোলপালঙ্গ (দেশজ ) শাকবিশেষ। (08595 50083) 
জৌলা, (জোল্হ!) বাঙ্গালা বেহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের 
ইস্লামধর্মী তত্তবায়-সম্প্রদায়। জাতিতত্ববিদ্‌ গণ্ডিতগণের 
অনেকে অনুমান করেন, ইহার! পূর্বে নীচ শ্রেণীস্থ হিন্দু 
ছিল, পরে উচ্চ শ্রেণীগ্থ হিন্দুগণ কর্তৃক অতিশয় ঘ্বৃণিত হওয়ায় 
অভিমানে সকলেই একবারে মুসলমান ধর্শে দীক্ষিত 
হইয়াছে। এই তত্তবায়-মুসলমানগণ যে একই কুলোস্তব 
তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ নান! জাতীয় 
নীচ লোক মুসলমান হইয়া বস্ত্রবয়নব্যবস! অবলম্বন করে, 
কিন্ত রী ব্যবসা নিনানীয় বোধে অন্যান্ত উচ্চ হ্বধর্ীবলত্বিগণ 
কর্তৃক দ্বণিত এবং উহাদিগের সহিত বিবাহাদি হৃত্রে বন্ধ 
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হইতে বঞ্চিত হ্য়। ইহারা সাধারণতঃ অতি দরিদ্র এবং 
্সনসমাজে হেয়। ইহারা সকলেই শিয়া-সম্প্রদধায়ভুক্ত 
এবং অন্ধ-বিশ্বাসে এ সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারাদি অতি- 
যত্বের সহিত প্রতিপালন করে। মহরমের সময় ইহারা চুল 
আচড়ায় না এবং আমিষ ভক্ষণ করে না। এ মাসের «৫ম 
৬ষ্ঠ ও ৭ম দ্দিবস ব্যতীত সমন্ত মাস ইমামদিগের স্মৃতিচিহ্ন 
স্বরণ করে। পুর্বে জোলাগণ অন্তান্ত মুনলমানর্দিগের ন্যায় 
কাবিন অর্থাৎ কাজির সম্মুখে বিবাহ রেজেই্রি করিত না; 
এখন তাহাও চলিত হইয়ছে। ইহাদ্িগের উপাধি কারিগর, 
মগ্ডল ও শিকদার। প্রধান ব্যক্তিকে মাতব্বর কছে। 

বেছারে মহরমের সময় গোলা-রমণীগণ তাুল-চর্বণ বা 
বেণী বন্ধন করে না এবং ললাটে সিন্দুর বা! টিক্লী পরে না। 
এমন কি তাহার! এ সময়ে স্বামীসহবাস ত্যাগ করিয়া খিধবার 
স্ঠায় সম্পূর্ণ আচার ব্যবহার করে এবং মহরমের ৯ম দিনে 
নীল শাড়ী পরিয়া আলুলায়িত কেশে হাসেন ও হোসেনের 
উদ্দেশে বিলাপ করিতে থাকে । 

সাধারণের বিশ্বাদ জোলাগণ নিতান্ত নির্বোধ । বেহার 
প্রভৃতি অঞ্চলে ইহারা বোকার আদর্শ বলিয়া গণ্য । তথাকার 
অধিবাসিগণ ইহাদের নির্বদ্ধিতা লইয়া কতশত গল্প করিয়! 
থাকে। তাহারা বলে, ইহারা চন্জরালোকে বিভাসিত নীল- 
পুক্পশোভিত মসিনা ক্ষেত্রে জল ভ্রমে সীতার দেয়। একদিন 
এক জোল! মোল্লার নিকট কোরাণ পাঠ শুনিতে শুনিতে 
কদিয়া ফেলিল। মোল্লা পরম গ্রীত হইয়া কোন্‌ কথাটা 
তাহার মর্মে লাগিয়াছে, জিজ্ঞাসা করায়, জোলা বলিল, সে সব 
কিছু নহে, মোল্লাজীর দাড়ী নাড়া দেখিয়া তাহার একটা প্রিয় 
মৃত ছাগলকে মনে পড়ে, সেই জন্যই সে কাদিয়াছিল। 
বার জনের সঙ্গে একজন জোলা থাকিলে, সে প্রতোকবার 
আপনাকে গুণিতে' ভুলিয়া নিজের মৃত্যা হইয়াছে ভাবে। 
লাঙ্গলের একটা খিল পাইয়া জোল! ভাবে চাষের অধিকাংশ 
আসবাবই হইল, এবার চাষ করা যাউক। একদা এক 
জোলা রাত্রিতে নৌকা চড়িয়! নঙ্গর না তুলিয়াই দীড় বাহিতে 
লাগিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া জোলা দেখিল, যেখান হইতে 
ছাড়িয়াছিল, সেই স্থানেই আছে। ইহাতে মিমাংস। করিল, 
তাহার জন্মভূমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে না৷ পারিয়া অতি 
স্নেহ বশতঃ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে । আটজন জোল! 
ও ৯্টানহ্'ক৷ থাকিলে উহ্ারা বেশী হু'কাটার জন্য মার! 
মারি করিবে । "আট জোল৷ নও হু'ন্কি, উসি পর ধুকা ঠুক্ধি।” 
এক সময় এক কাক জোলার ছেলের হাত হইতে পিঠ৷ 
কাড়িয়। গৃহের চালে বসিল। জোলা ছেলেকে পুনরায় পিঠা 


জোল্লারপেট [২২৮] জোবাট, 





স্টপ ৫ এ. 


দিবার সময় আগে চাল হইতে মইথান| সরাইয়া রাখিল, তাহ 
হইলে*কাক চাল হইতে নামিতে পারিবে না । ইহার বৌকা- 
মির জন্য অনেক সময় বৃথা মার থায়, এক সময় ভেড়ার 
লড়াই দেখিতে গিয়া নিজেই এক তাল খায়। 

“করিঙ্গ! ছাড় তমাসা যায়, 


পরিয়া জাতির বসবাস। মান্দ্রাজ রেলওয়ের এখানে একটা 
গ্রধান ছ্েসন আছে। 

জোলাব্‌ ( আরবী) জোলাপ্‌, বিরেচক ডি | 

জোলী( দেশজ ) জোল, জুলী। [জোল দেখ।] 


জোবাই, আসামের অন্তর্গত খাসি জেলার জয়স্তিয়া-গিরিমালার- 


নাহক চোট জোলা থায়।» 

অর্থাৎ জোলা৷ তাত ছাড়িয়া তামাস৷ দেখিতে গেল এবং 
বিনা কারণে মার খাইল। * 

আর একটী গল্প আছে--এক দৈবজ্ঞ এক জোলাকে 
বলিল কুঠারে তাহার নাক কাটা যাইবে, এইরূপ তাহার 
অদৃষ্টে লেখা আছে। জোল! সহজে বিশ্বাম করিবার পাত্র 
নহে। সে কুঠার লইয়া বলিতে লাগিল, “ইয়৷ কর্বাতে৷ 
গোড় কাট্বা, ইয়া কর্বাতে। হাত কাট্‌বা, আউর ইয়! 
কর্বা তব না”-_ আমি যদি এমনি করি তবে হাত কাটিব, 
যদি এমনি করি তবে হাত কাটিব, আর এমনি না করিলে ত 
ন1.,*১ এমন সময় তাহার নাক কাটা গেল। 

একটী প্রবচন আছে--“জোলা জানথি জৌ কাটে ?” 
জোল! কি যব কাটিতে জানে ? এই কথার একটা গল্প আছে। 
এক জোলা খণ পরিশোধ করিতে না পারিয়। মহাজনের 
জমিতে খাটিয়া দেন! শোধ করিতে ইচ্ছা করিল। কৃষক 
মহাজন তাহাকে যব কাটিতে পাঠাইলে নির্বোধ যব ন৷ 
কাটিয়া উহার খড়ের ভীজ ছাড়াইতে লাগিল। আরও 
উহাদের নির্ব,দ্ধিতাজ্ঞপক বিস্তর গ্রবচন আছে-“কোওয়া 
চলল বাসে জোলা চলল ঘাস কেঁ।--অর্থাৎ কাক 
বখন বাসায় যায়, জোল! তখন ঘাস কাটিতে বাহির হয়। 
“জোলা কি জুতি সিপাহি কি জোয়, ধরি ধরি পুরাণি হোঁয়।” 
অর্থাৎ জোলার জুতা ও সিপাহির স্ত্রী ব্যবহারাভাবে জীর্ণ হয়। 
“তোলা চোরাবথি নড়ি নড়ি, খোদা চোরানথি এক্কেবেরি” 
অর্থাৎ জোলা এক একটা স্তার নলি চুরি করে, আর ভগবান্‌ 
এক বারে তাহার (সমস্ত কাপড় খান ) চুরি করেন। 

স্থানে স্থানে কতকগুলি হিন্দু জোল! আছে, কিন্ত ইহাদের 
সংখ্য। অত্যন্প এবং জোলা৷ বলিলে মুসলমান তাতিকেই বুঝায় | 

২ নির্বোধ, মূর্খ। 
জোল্লারপেট (বা জলারামপেত ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর 
সালেম জেলার তিরুপাতুর তালুকের অন্তর্গত ও সমুদ্রপৃষ্ঠ 
হইতে ১৩২* ফিট উচ্চে অবস্থিত একটা নগর। অক্ষ" 
১২৯৩৪” উঃ, দ্রাধি* ৭৮* ৩৮পুঃ। এখানে অধিকাংশই 
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উপবিভাগের সদর গ্রাম । এই গ্রাম সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৪২২ 
ফিট উদ্ধে অবস্থিত। আসিষ্টাণ্ট ডেপুটি কমিশনর এই গ্রামে 
বাস করেন। অনেকগুলি গিরিবত্্ এই স্থান দিয়া 
যাওয়ায় এখানে কিয়ৎপরিমাণে বাণিজ্য হৃইয়। থাকে। 
কার্পাস, রবর প্রভৃতি রপ্তানী হয়। আমদানির মধ্যে 
চাউল, শুফ মতস্ত ও কার্পাস বন্ত্রাদি প্রধান। এখানে বৃষ্টির 
পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। ১৮৮১ খৃঃ অব পর্যন্ত পূর্বে ৫ 
বৎসরে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩৬২০৬৩ ইঞ্চি হইয়াছিল ১৮৬২ 
থুঃ অন্দে যে জাতীয় বিদ্রোহ হয়, জোবাই তাহার কেন্ত্রস্থল। 


জোবাট, ১ মধ্যভারতের ভোপাবর অর্থাৎ ভীল এজেন্সির 


অন্তর্গত একটা ক্ষদ্ররাজ্য । এই রাজ্য ২২*২৪হইতে ২২৩৬ 
উত্তর অক্ষরেখা এবং ৭৪* ৩৭” হইতে ৭৪* ৫১ পূর্ব দ্রাঘিমার 
মধ্যে অবস্থিত । পরিমাণফল ১৩২ বর্গমাইল। আলি রাজপুর 
রাজ্যেরই একটা শাখা মাত্র। ইহার ভূমি পর্বতময় এবং 
অধিবাসীগণ অধিকাংশই ভীল। মালবে মহারান্্রীদিগের 
উপদ্রবের সময় এই প্রদেশ শাস্তি ভোগ করিয়াছিল। উত্তর- 
সীমাস্থ বিন্যপর্বতশ্রেণীর কএকটা শাখা পর্ধত ইহার মধ্যে 
গ্রবেশ করিয়াছে । ইন্দোর হইতে ধার, রাজপুর (আলি 
রাজপুর) দিয়! গুজরাট পর্য্যন্ত রাস্ত। এই রাজ্যের উত্তর 
পূর্বাংশ দিয়া গিয়াছে । জোবাটের রাণা রাঠোর-বংশীয় 
রাজপুত। 

২ মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্দীর অন্তর্গত জোবাট 
রাজ্যের প্রধান সহর। অক্ষাণ ২২* ২৬৪৫ উঃ, দ্রাঘি* ৭৪ 
৩৫৩০” পুঃ। এই নগরের নামানুসারে রাজ্যের নাম 
জোবাট হইলেও ইহা রাঁজধানী নহে। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী 
তিন মাইল দুরবর্তী ঘোর! গ্রামে বাস করেন। ঘোর! একটা 
সামান্ গ্রাম হইলেও ইহার জলবাধু জোবাট অপেক্ষা ভাল। 
সেই জন্ত জোবাট উঠাইয়া ঘোরাতে স্থাপন করিবার প্রস্তাব 
হইয়াছিল। তিন দিকে উচ্চ জঙ্গলময় পর্বতবেষ্টিত একটা 
পর্বতচুড়ায় অবস্থিত বাণার ছুর্গের পাদদেশে জোবাট সহর, 
অবস্থিত, এই সহর কতকগুলি গৃহ ও আপণশ্রেণীর সমষ্টি- 
মাত্র । অধিবানীগণ জ্বর রোগে অতান্ত কষ্ট পায়। এখানে 
থাজনাখানা ও জেল আছে। ঘোরায় রাজার দাতব্য চিকিৎ- 
সালয় আছে। 


জোধিমঠ 


জোশ্‌।( পারসী ) ক্রোধ, রাগ। 

জোষ (পুং) জুষঘঞ। ১ গ্রীতি। ২ সেবন। “কো বাং 
জোষে উভয়োঃ৮ (থক ১১২০১) “উভয়োর্জোষে জোয়ণে 
সেবনে শ্রীণনে' ( সায়ণ ) (ক্লী)ও মুখ । (শবর') 

জোষক (পুং)ছ্ুষ-থ্ল্‌। সেবক। 

জোষন (্লী)জুষ-লুুট। ১ গ্রীতি। ২ মেবা। 

জোষম্‌ (অব্য) ভুষ-জম্। ১ তুীন্তাব, নীরব, চুপ। 
“জোধষমাত্ব” (ভারত ২।৬৪।১৬ ) ২ সুখ, শ্বচ্ছন্দ। ৩ সম্পূর্ণ- 
বূপে। ৪ সম্যকৃ। ৫ লঙ্ঘন । ৬ প্রশংসা । 

জোষয়িতৃ (ব্রি) ভুষ-ণিচ্ভূচ্‌। সেবক । 

জোষয়িত্রী (স্ত্রী) জোবয়িত্‌ স্ত্িয়াং ভীপ্‌। সেবাকান্সিণী। 

জোধবাক্‌ (পুং) মিথ্যাবাক্য । “জোষবাকং বদতঃ” ( খক্‌ 
৬।৫৯/৪)। “জোববাকং জোষং জোবয়িতব্যং গ্রীতিহেতু- 
ত্বেন কর্তব্যং হ্বয়ং অগ্রীতিকরং তাদৃশং বাকং বাক্যং' (সাক়ণ ) 
নিজের অগ্রীতিকর, অথচ লোকের সন্তষ্টের জন্ত যে বাক্য 
প্রয়োগ কর! যায়, তাহাকে জোধবাক্‌ অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য বা 
চাটুবাক্য কহে। 

জোষম্‌ (অব্য) ভুষ-অন্থু। ১ তু্ধী, নীরব। ২ সুখ । (অমর)। 

জোষা (ত্ত্রী)জুষ্যতে উপভূজ্যতে, জুষ-ঘঞ, স্ত্িয়াং টাপ্‌। 
নারী, স্ত্রী। (শবর* ) 

জোষিক (স্ত্রী): ভূষতে সেবতে ভুষ-থল্‌, টাপ্‌ অত ইত্বং। 
জালিকা। (শবর* ) 

জোষিৎ (ত্র) যুয্যতে উপভূজ্যতে যুষ-ইতি (হস্থরুহিজুধিভ্য 
ইতিঃ। উণ্‌ ১৯৯) পৃষোদরাদিত্বাৎ যন্ট জঃ। স্ত্রীমাত্র, 
নারী। (শব্র"') 

জোধিতা (স্ত্রী) জোধিংটাপ্‌। স্ত্রী মাত্র। 

জোধিমঠ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গড়বাল বিভাগে একটা পল্লি- 
গ্রাম, অলকনন্দা এবং-ধোৌলীর সঙ্গমস্থলে অক্ষা* ৩০* ৩৩২৫৮ 
উঃ এবং দ্রাধি* ৭৯* ৩৬৩৫ পৃঃ মধ্যে সমুদ্রতট হইতে ৬২০, 
ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই স্থানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির 

আছে । এই গ্রামের বৈষণব-ষন্দিরগুলির মধ্যে নরসিংহদেবের 
মন্দির প্রধান। এইরূপ প্রবাদ যে, এই দেবমুর্তির একথানি 
হন্ত ক্রমশঃই সুগম হইতেছে এবং যখন এই হাতখানি পড়িয়া 

' যাইবে, তখন বিষুঃগ্রয়াগের নিকট পর্বতের সানুদেশ দিয় 
বদরীনাথে যাইবার পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইবে । কথিত 
আছে, বিষু স্বয়ং অগন্ত্যমুনির নিকট বদরীনাথ সম্বন্ধে 
পূর্বোক্জ আখ্যান প্রকাঞ্জ করিম্নাছেন। বদরীনাথের মন্দির 
বন্ধ হইয়া গেলে দেবগণ ভবিষ্তবঙ্নরীতে গমন কত্সিবেন। 
ভবিষ্যবদরীর মদ্দির'জোধিমঠের পুর্বপ্ধিকে .ধৌলীনদীর.বাম 

১৪%। 
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৫৮ 


জোহর 


তটে তপোবনে অবস্থিত। বদরীনাথের মন্দিয়ের যাজকগণই 
এই মন্দিরের কার্যের বন্দোবস্ত করেন। 
শীতকালে যখন বরফ পড়িতে থাকে, তখন 'রাবল 

অর্থাৎ বদরীনাথের মন্দিরের প্রধান যাজক উপরিস্তাগের 
মন্দিরে বাস করিতে অসমর্থ হুইয়। জোহিমঠে আসিয়া 
বাম করেন। জোবিমঠের বাস্থদেব, গরুড় এবং ভগবত্ীর 
মন্দিরও উল্লেখযোগ্য । জোধিমঠের অপর নাম জ্যোতির্ধাম 
(জ্যোতিগিঙ্গের বসতিস্থল )। 

জোষী (জ্যোতিষী শব্ধের অপত্রংশ ) দক্ষিণপশ্চিমতারত- 
বাসী গণক জাতিৰিশেষ। সাতারা, পথ, বেলগাম্‌ প্রভৃতি 
স্থানে ইহাদের বাস। ইহাদের আহার ব্যবহার হান ভাব 
সাজ গোজ ঠিক মরাঠী কুণবীদিগের মত। করকোঠী- 
গণনাই ইহাদের উপজীবিকা। লোকের হাত দেখিয়া শুভা- 
শুভ গণনা করিবার জন্য ইহার! ছড়ুক্‌ নামা ডূগী সঙ্গে লইয়া 
লোকের দ্বারে বারে ভিক্ষা করিয়৷ বেড়ায় । ইহারাও মরাঠা 
.কুণবীদ্দিগের 'মত সকল দেবদেবীর পুজা ও উপবাসাদি 
করিম্না থাকে । ইহাদেরও পঞ্চায়ত আছে। অবন্থা অতি 
শোচনীয় । 

জোহ্টু (অর) ভুষ-তূছ। সেবক। 

"উপেমন্কু জোষ্টারইব” (খক্‌ ৪1৪১।৯) 'জোষ্টারঃ সেবকা£; 

€সায়ণ ) স্ত্িয়াং ডীপ্‌। জোইী। | 

জোব্য [জুস্য দেখ।] 

জোহর (দৌহর) প্রবল শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হুইয়। পরা- 
জয়ের সম্তাবনাদর্শনে রাজপুতপ্রমুখ জাতির আত্মোৎসর্গ। 
পূর্বে এই প্রথা রাজগুতানার সর্বাত্র প্রচলিত ছিল। উদ্ধার! 
যখন দেখিত বিজয়ের কোন আশাই নাই, তখন 

কন্ত। প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া উহা্দিগকে প্রজ- 
ললিত অগ্নিকুণ্ডে 'আত্মবিসর্জন করিতে আদেশ দিতেন । 
পরে তাহার! ম্নানাস্তে অঙ্গে চন্দনকুস্কুমার্দি বিলেপন, 
ইষ্টদেবম্মরণ ও পরস্পরের নিকট আলিঙ্গনাদি দ্বারা বিদায় 
গ্রহণপুর্ববক উন্মত্বের স্তায় রথক্ষেত্রে প্রবেশ করিষ্বা যুদ্ধ 
করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিতেন। এইরূপ ভীষণ 
ব্যাপারে বহুসংখ্যক নগর একবারে জনশুন্ত হুইয়া গিয়াছে। 
বিজয়িগণ যুদ্ধশেষে ভন্মাবশিষ্ট নগর ব্যতীত আর কিছুই 
দেখিতে পান নাই । কর্ণেল টড প্রণীত রাজন্থানে জয়শালমের, 
মিবার প্রভৃতি স্থানের লোমহর্ষণকারী ভীষণ জোহরের বিষয় 
বর্ণিত আছে। জয়শালমের শক্রবেষ্টিত হইলে মুলরাজ ও 
রত্বন অস্তঃপুরে গিয়া ধর্ম ও সম্্রম রক্ষার জন্ত রাণীদিগকে 
শেষ সোহাগ গ্রহণ করিতে বলিরেন। রাণীগণ সহাস্তমুখে 


জোহর 


পরম্পরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আগঞ্জ মর্তে্যে আমাদের 
শেষ দেখা, কল্য পুনরায় স্বর্গে মিলিত হইব।” পরদিন 
গ্রাতঃকালে ভীষপ চিতানল গপ্রজ্বলিত হুইল। নগরের 
সমন্ত স্ত্রীলোক ও শিশু প্রভৃতি প্রায় ২৪০ প্রাণী মুহূর্ত 
মধ্যে সংসার হইতে অস্তহিত হইল। কাহারও আননে ভয় 
ব1 অনিচ্ছার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, চিতাধূমে গগনমগ্ডল 
আচ্ছন্ন হইল, উত্তপ্ত শোণিত স্রোত ভূতল প্লাবিত করিল। 
বহুমূল্য রত্বাদিও এ সঙ্গে বিলুপ্ত হইল। বীরগণ নিঃশবে 
এই হৃদয়বিদারক দৃশ্ত অবলোকন করিতে এবং জীবন ভার- 
বোধ করিতে লাগিলেন। পরে দ্নান করিয়া পবিত্রদেহে 
ঈশ্বরোপাসনাপূর্বক তুলসী ও শালগ্রাম কণ্ঠে ধারণ ও পর- 
স্পরকে আলিঙ্গনপূর্বক ক্রোধে আরক্তবদনে ৩৮০* বীর- 
পুরুষ জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান 
হইলেন। রাজপুতানার ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা বিরল 
নহে । অনেক সময়. একবারে এক একটা জাতি লোপ হই- 
যাছে, মিবারের ইতিবৃত্তে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
বিজেতার হস্তে বন্দী হইবার আশঙ্কাই রাজপুতগণের 
এইরূপ প্রবৃত্তির কারণ। তাহাদের রমণীগণ বিজেতার 
করায়ত্ত হইবে, এই ঘ্বণাকর হুরপনেয় কলঙ্ক অপেক্ষা 
তাহারা মৃতকে শতগুণে সুখকর বিবেচনা! করিতেন। 
স্থতরাং নগর পরাজয় হইলেই রাজপুতরমণী মৃত্যুর জন্য 
গ্রস্তত হয়। তাৎকালিক প্রচলিত প্রথান্গুসারে যুদ্ধে 
বিজয়লন্ধ রমণীগণ বিজেতার ন্যায়সঙ্গত সম্পত্বি। তিনি 
তাহাদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন। 
তাহাদের ধর্্মাধর্ম সমন্তই বিজেতার ইচ্ছাধীন, বন্দিনী রমণী- 
গণের প্রতি সৌজন্ত প্রকাশ না. করিলে কেহ দুষনীয় 
হইত না। ম্ুতরাং বিজিত মহাঅভিমানী রাজপুত অপরি- 
হাধ্য ও নিশ্চিত অপমানের ভীষণ আ্লাতষ্কে এঁব্ূপ উৎকট 
অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে আশ্চর্য্য নহে। নিজ কুলবালা- 
দিগের সতীত্ব রক্ষণে এতাদৃশ যত্বপর ও চিস্তান্বিত হইলেও 
স্থসত্য বীরপ্রক্কৃতি উদ্দারচেতা রাজপুত বিজিত শক্র- 
মহিলাগণের সম্মান ও ধর্ম রক্ষাজন্ত তাদৃশ যত্ববান্‌ ছিলেন 
না। সেইজন্য যখন যবনগণ নগর অধিকার করিত, তখনই যে 
কেবল জোহর অনুষ্ঠিত হইত এরূপ নহে, পরন্ত রাজপুতগণ 
অন্তধিদ্রোহে অন্ত রাজপুত কর্তৃক পরাজিত হইলেও জোহর 
অনুষ্ঠান করিতেন। 
জোহর, মলয় উপস্বীপের একটা নগর এবং জোহর 
রাজ্যের রাজধানী। জোহরনায়ী নদীতীরে সমুদ্রতট 
হইতে ২৪ মাইল দুরে অবস্থিত। ১৫১১ ব1 ১৫১২ থুঃ অবে 


[ ২৩০ 


] জোহিয়া 


মলয়রাজ ২য় মহম্মদ শা এই নগর সংস্থাপন করেন। তদবধি 
মলয়রাজ্য জোহুরসাস্রাজ্য নামে খ্যাত এবং জোহর নগরে 
ইহার রাজধানী হইল । এখানকার রাজার উপাধি সুলতান। 


জোহারী, এখানে যাহাকে জহুরী বা জহরৎবিক্রেতা বলে, 


বোশ্বাইপ্রদেশে তাহারাই জোহারী বলিয়া গণ্য হুইয়াছে। 
অন্যূন শত বর্ষ হইল, ইহারা পুগ! অঞ্চলে গিয়! বাস করিতেছে, 
ইহাদের আহার ব্যবহার উত্তরপশ্চিমের লোকের স্তায়। 
পুরুষের পোষাক মরাঠীদিগের মত, কিন্তু রমণীরা এখনও 
পশ্চিম! রমণীদিগের স্তায় অঙ্গরাথাদি পরিধান করে। ইহার! 
পরিশ্রমী ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু সেখানে ইহাদের 
আধিক অবস্থা তত ভাল নহে। ইহাদের রমণীরা কীসার 
পিতলের বাসন লইয়া! লোকের বাড়ী বাড়ী ঘৃরিয়৷ বেড়ায়। 
পুরাতন কাপড় বা ফিতা লইয়া তৎপরিবর্তে বাসন দিয়া 
আসে। ইহার! সকলে রাম ও কৃষ্ণের উপাসক | রাম- 
নবমী ও'গোকুলাষ্টমী ইহাদের প্রধান পর্ব । অযোধ্যা, গোকর্ণ 
ও বৃন্দাবন ইহাদের প্রধান তীর্থস্থান। পুরুষের! বহু বিবাহ 
করিতে পারে । কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহু প্রচলিত 
নাই। ইহারা পঞ্চ হইতে দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে কন্তার বিবাহ 
দেয়। শবদাহ ও দশ দিন অশৌচ গ্রহণ করে। 


জোহিয়া, শতদ্রতীরবাসী রাজপুতকুলোস্তব জাতিবিশেষ। 


জোহিয়া, দহিয়া ও মঙ্গলিয়া প্রভৃতি জাতি বহুদিন হইল 
ইস্লাম্ধর্ম্ে দীক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা অল্প। 
কাহারও কাহারও মতে জোহিয়াগণ ভারতবর্ষীয় ৩৬ রাজ- 
বংশের একতম বংশোস্তব ; আবার কেহ কেহ বলেন, ইহার! 
যছুভটিবংশীয়। কর্ণেল টড বলেন, ইহার! জাট জাতিভুক্ত। 
যছুকাডঙ্গ নামক পর্বতে ইহাদের বাস ছিল। মোরীবংশীয় 
চিতোরাধিপতির সাহাষ্যার্থ রাজপুতগণের সমাবেশকালে 
ইহার! জঙ্গলদেশাধিপ বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে । হরিয়ানা, 
ভাটনর ও নাগর এই তিন গ্রদেশকে জঙ্গলদেশ বলিত; 
কিন্ত এখন ঞ প্রদেশে এই জাতি অতি অরলই আছে। 
গোদরগণ বিকানীর-স্থাপনকর্তী রাঠোরবংশীয় পরাক্রান্ত 
বিকার সাহায্যে জোহিয়াগণকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া 
উহাদের ১১** খানি গ্রাম অধিকার করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে এই ঘটন। সংঘটিত হয়, কিন্তু এই সময়ে 
ইহার! সম্যক্রূপে তাড়িত হয় নাই । অকবরের রাজত্বকালেও 
ইহার্দিগকে শির্স! গ্রদেশে জমিদারী ভোগ করিতে দেখ যায়। 
যাহা হউক, এ ঘটনার বহপূর্বব হইতেই ইহার! নিয়দোয়াৰে 
বাস স্থাপন করিয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন, বাবরের 
উল্লিখিত জিঞুটা ও এই জোহিয়। একই জাতি। 


জোগড় [ ২৩১ ] জৌন্পুর 


জোহুত্র ( তি) ( বৈ] উচ্চ ধ্বনিযুক্ত, উচ্চরব। 

জোহেরপীর, পুণা জেলার অধিবাসী হলালখোরদিগের 
উপান্ত এক জন পীর। প্রবাদ এইরূপ দিশলীশ্বর 
ফিরোজশাহের সময় ইনি বুজ্রুকী দেখাইয়াছিলেন। 
[ হলালখোর দেখ।] 

জে (দেশজ )' গালা, জতু। 
“জেয়ের ছাটনি দিল জৌয়ের বাধনি।” ( কবিক* ১৭৯ ) 

জৌগড়, গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত পুবেখণ্ড। তালুকের একটা 
গ্রাম । এখানে পর্বতের নিকট বহুপ্রাচীন একটা গড়ের 
উচ্চ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, বু সংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা 
ও অশোকের একথানি অনুশামন পাওয়া গিয়াছে। 
গড়ের অভাত্তরে দুইটা বনুকালের পু্করিণী আছে, একটার 
বাধান ঘাট এবং মধ্যে একটী মন্দির ছিল। এ ছুয়ের 
পঙ্কোদ্ধার করিলে বোধ হয়, প্রাচীনকালের মুদ্রা, 
প্রতিমুদ্তি ও তাত্রফলকা'দি পাওয়া! যাইতে পারে। গড়ের 
মধ্যে ছুইটা ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। একটার গাত্রে একজন 
যোগী চতুর্দিকে পতিত ইষ্টক ও টাইল দিয়া একটা আশ্রম 
নির্মাণ করিয়াছে । অশোকের অস্থশাসন পাহাড়ের পার্থ 
খোদিত আছে। এঁ লিপির অনেকস্থলে ক্ষয় হইয়! গিয়াছে । 
তথাকার লোকের মধ্যে প্রবাদ আছে, জনৈক মুরো- 
পীয় লিপি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাহাড়ের 
উপর ছোলা-সিদ্ধ জল ঢালিয়! দেয়। এই গল্প সত্য বলিয়। 
অন্থমান কর! যায় ন7। খাতের নীচের মৃত্তিকা কতকটা জৌ 
অর্থাৎ “লার' ন্তায়। বোধ হয় তদনুসারেই ইহাকে জৌগড় 
বলিয়৷ থাকে । 

প্রবাদ আছে, কন্ধকুলোস্তব রাতাকেশরী এই গড় নির্শা' 

করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, উহার প্রাচীরাদ্দি জৌ অর্থাৎ 
গালা দ্বার! নির্মিত হইয়াছিল । তদন্থুসারেই ইহার নাম জৌগড় 
হইয়াছে। গাল! দ্বার! নির্মিত হওয়ায় শক্রপক্ষীয় গোল! ব! 
তীর প্রাচীর ভেদ ব! ভগ্ন করিতে পারিত ন1, উহাতে লাগিয়া 
থাকিত, ম্ুতরাং হূর্গবাসিদিগের ভয় ছিল না। একটা গল্প 
আছে, এখানকার রাজার সহিত রাওলপল্লীর * রাজার বিবাদ 
ছিল। একদিন সেই রাজা জৌগড় অবরোধ করিল। 
দুর্গবাসিগণ জৌ-প্রাচীরের গুণ জানিত, সুতরাং ভীত হইল 
না। অবরোধকারিগণ প্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস 
পাইল, কিন্ত প্রক্ষিগ্ত শত্ত্রা্দি প্রাটীরে লগ্ন হইয়া আরও 
দৃ়তর করিতে লাগিল। এইরূপে বিপক্ষগণ অনেক 


* এখন একটা সামান্ত গ্রাম মাত্র, জৌগড়ের ৩ মাইল দক্ষিণপুর্বে 
খবিকৃল্য! নন্বীতটে অবস্থিত । | 


দিন বৃথ। বসিয়া রহিল। একদিন এক গোয়ালিনী হুর্গ হইতে 
দুগ্ধ লইয়া বিপক্ষগণের শিবিরে বিক্রয় করিতে আসিল। 
সৈম্তগণ গোয়ালিনীর হুপ্ধ লইয়া মূল্য না দেওয়ায় ৫গায়া- 
লিনী বলিল, “তোমর! নিরাশ্রয়া অবলার উপর অত্যাচার 
করিয়া বীরপণ। করিতেছ, আর এ তুর্গ যে অতি সহজে অধি- 
কার করা যায়, তাহ! আর পারিতেছ না ।” ইহাতে সৈন্যের! 
গোয়ালিনীকে ধরিয়৷ বাজার কাছে লইয়া গেল। গোয়া- 
লিনী রহুন্ত বলিয়। দিল যে, প্রাচীর জৌ-নির্শিত, সুতরাং 
আগুন দিলে শীঘ্র গলিয়! যাইবে । তঙতক্ষণাৎ শক্রগণ আতা 
দিয়! প্রাচীরের নিকট ভীষণ অগ্নিজালিলে জৌ-প্রাচীর গলিয়া 
গেল। রাজ! বিশ্বাসঘাতিনীকে "তুই পাথর হুইবি” বলিয়া 
অভিসম্পাত করিয়া অসিহন্তে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন ও 
সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। 
রাজা যৎকালে শাপ দেন, তখন গোয়ালিনী ছুর্গে ফিরিয়া 
আসিতেছিল, পথিমধ্যেই সে প্রস্তর হইয়া গেল। আজিও 
এ প্রস্তর বিদ্ধমান আছে। কেহ কেহ অন্গমান করেন, & 
প্রস্তর একটা সতীন্তস্ত ব্যতীত আর কিছুই নছে। উহাতে 
সত্রীলোকের মূর্তিও স্পট খোদিত নাই। এই প্রস্তর এখন 
গড়ের দক্ষিণদ্িকে দণ্ডায়মান আছে। কিছুর্দিন পূর্ন্বে জনৈক 
ইংরাজ কর্মচারী ইহার পাদদেশ খনন করায় কতকগুলি স্বর্ণ, 
রৌপ্য ও তা মুদ্রা বাহির হয়। এ সকলের মধ্যে কয়ে- 
কটা তাত্রমুদ্রা সম্ভবতঃ শকরাজদিগের সময়কার । যদি তাহা 
হয়, তবে এই স্থান বনু প্রাচীন সন্দেহ নাই। 
জৌগৃহ, জতুগৃহ। 
জৌনপুর, উত্তরপণ্টিমপ্রদেশের ছোট লাটের শাঁসনাধীন 
একটা জেলা । এই জেলা ২৫* ২৩৪৫৮ হইতে ২৬* ৬২ 
অক্ষাৎ উঃ এবং ৮২* ১০ হইতে ৮৩* ৭ ৪৫ পূর্ব 
দ্রাঘিমান্তর মধে আলাহাবাদ বিভাগের উত্তর পর্ববাংশে 
অবস্থিত। ইহার আকার কতকট৷ ত্রিভুজের গ্ায়। 
উত্তর ও উত্তরপশ্চিমে অযোধ্যার অন্তর্গত প্রতাপগড় ও 
নুলতানপুরজেলা, উত্তরপূর্র্বে আজমগড়, পুর্বে গাজিপুর 
এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে বারাণসী, মির্জাপুর ও আলাহা- 
বাদ। এই জেলার এক খণ্ড ভূমি প্রতাপগড় জেলার মধ্যে 
পড়িয়াছে, আবার প্র খণ্ডের প্রায় সমপরিমাণ গ্রতাপগড়ের 
এক অংশ জৌনপুরের মছলিসহর ও হসীলের সীমায় আবন্ধ 
হইয়াছে। এই জেলার পরিমাণফল ১৫৫৪ বর্ণ মাইল। 
জৌনপুর নগরই জেলার সদর । 
এই জেলার ভূমি গঙ্গাতীরবর্তী অন্তান্ত জেলার স্তায় ঘন 
পলিময়, কিন্ত বহু সংখ্যক নদী ইহার মধ্য দিক প্রবাহিত 


জৌনুপুর 


হওয়ায় ভূমি অধিক তরঙ্গায়িত। হ্থানে স্বাপে উপধন- 
পরিশোভিত উচ্চ ভূমি । ত্র সকল উচ্চ ভূমিতে কত প্রাচীন 
জাতির কীত্তিকলাপের পরিচায়ক নগর, মন্দির ও গ্রত্তিমুত্তি 
প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ এবং স্থানে স্থানে রাজপুতরাজদ্দিগের 
ছুর্গাদির ভগ্াবশেষ দৃষ্ট হয়। জেলার ভূমি উত্তরপশ্চিম 
হইতে দক্ষিণপূর্ষে ঢালু, কিন্তু এই গ্রবগতা অতি অক্পমান্র, 
গড়ে প্রতি মাইলে ৬ ইঞ্চের অধিক নহে। ইহার মৃত্তিক। 
অধিকাংশ হ্বলেই উর্ধরা, কেবল স্থানে স্থানে অতি অল্লই 
লোনা উষর তৃমি দৃষ্ট হয়। এ সকল উধরতৃমি 
ব্যতীত সর্বন্ধ উত্তম চাষ হয়। উত্তর ও মধ্যভাগে বিস্তর 
আত্রকামন আছে, তত্তিঙ্ন স্থানে স্থানে মহুয়া! ও তেঁতুল গ্রাছ 
দেখা যায়। 

গোমতী নদী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রায় ৯* মাইল 
প্রবাহিত হইয়া ইহাকে ছুই অসমান থণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে । 
জৌনপুর নগর এই গোমতীতীরে অবস্থিত । জেলার মধ্যে 
এই নর্দী কোথাও হাটিক! পার হওয়া যায় না। জৌনপুর 
নগরের নিকটে ইহার উপর মুসলমানপ্দিগের নির্শিত 
বিখ্যাত ১৬ টী খিলান বিশিষ্ট সেতু আছে। এ সেতু দৈর্ধয 
৭১২ ফিট। মুনিম খা ১৫৬৯-৭৩ খুঃ অব উহা নির্মাণ করেন। 
এই সেতুর ২ মাইল নিম্নে গোমতী নদীর উপর বর্তমান 
রেলওয়ে সেতু নিণ্মিত হইয়াছে। ইহারও খিলান ১৬ টা, 
কিন্ত দৈর্ঘো প্রাচীন সেতুর প্রায় দ্বিগুণ। গোমতীনদীর গর্ভ 
গতীর এবং চূর্ণ প্রস্তরময় তীরে আবদ্ধ, স্তরাং ইহার স্রোত 
পরিবন্তিত হয় না । এই নদীতে অনেক স»ময় হঠাৎ বন্তা 
আসিকা! থাকে । নদীর জল সচরাচর ১৫ ফিটের অধিক উচ্চ 
হয় না। অন্যান্ত নদীসকলের মধ্যে সৈ, বরণা, পল্লী ও 
বাসোহী প্রধান। হুদের সংখ্যা বিস্তর, উত্তর ও দক্ষিণ 
ভাগেই অধিক, মধ্যস্থানে অপেক্ষাকৃত অল্ল। এখানকার 
বৃহত্তম হৃদ দৈর্্যে প্রায় ৮ মাইল হুইবে। 

পূর্বে জেলার স্থানে স্থানে অরণ্য ছিল, কিন্ত ক্রমে 
কষিকার্য্যের বিস্তৃতি ও প্রজাবৃদ্ধি সহকারে & সকল অরণ্য 
লুপ্ত হইতেছে । সম্প্রতি কড়াকটতহনীলে ৬*** বিঘা 
একটা ধাও-জঙ্গলই জেলার মধ্যে বৃহত্তম । পূর্বোক্ত উষর 
তিন্ন পতিত জমি প্রায় নাই। উচ্চ ভূমিতে ঘুটিং অর্থাৎ 
গোলাকার চুর্ণপ্রস্তর পাওয়! যায়, তাহা দ্বারা রাস্তা বাধান 
এবং পোড়া ইয়! চুণ হয়। 

অরণ্যাদি না থাকায় এবং অধিবাসীর সংখ্যা অধিক 
বলিয়। বন্ত জন্ত প্রায় নাই। হুদ ও জলায়বিস্তর জলচর 
পক্ষীবাস করে, শিকারিগণ তাহাই শিকার করিতে যায়। 
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এখানে বিষাক্ত গোখুর। সর্প বিস্তর আছে এবং সময়ে সময়ে 
গোমতী ও সৈ-তীরবর্তী দরী সকলে দলে দলে তরু দৃষ্ট হয়। 

ইতিহাস।-_অতি প্রাচীনকালে জৌনপুরে ভড় (ভর) 
নামে এক আদিষ জাতির বাসস্থান ছিল, কিন্তু এখন আর 
উনাদের দীর্ঘবাসের অধিক'পরিচয় পাওয়া যার না। বরণ। 
গ্রভৃতির তীরে বৃহৎ বৃহৎ বহুসংখ্যক নগরের ধ্বংশাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যাকস, অনেকে অনুমান করেন, খৃষ্টীয় ৯ম শতা- 
বীতে হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়ে উত্তরভারত হইতে বৌদ্ধধর্মের 
নির্বানকালে প্র সকল নগর অগ্নিঘ্ধারা বিনষ্ট হুইয়! 
থাকিবে । গোমতীতীরে বনুমংখ্যক অতি প্রাচীন মন্দিরাদি 
বিমান ছিল। 

হিন্দুকীর্তিলোগী ও দেবদ্বেষী মুসলমান শাসনকর্তাগণ 
অধিকাংশ মন্দিরই ভাঙ্গিয়। ফেলিয়াছে এবং এ সকলের 
উপকরণ লইয়া! মস্জিদ দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়াছে । 

এইরূপ বু সংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের উপকরণ 
লইয়া ১৩৬০ খৃঃ অন্যে ফিরোজগড় নির্মিত হয়। এ সকল 
প্রস্তরের ভাস্করকাধ্য দেখিলেই উহা ফে মুসলমানদিগের 
নহে, তাহ! জানিতে পারা যায়। অতিপূর্বে জৌনপুর বোধ 
হয় অযোধ্যারাজ্যের অস্ততূক্ত ছিল। বন্ুকালের পর 
কাশীশ্বর জয়টাদের হস্তগত হয়। অবশেষে তাহার বংশধর- 
দিগকে পরাস্ত করিয়। শাহাবুদ্দীন-চালিত দুর্দাস্ত মুদলমান 
বীরগণ ১১৯৪ খুঃ অবে জৌনপুর অধিকার করেন। 

তাহার পর বর্তমান জৌনপুর জেলার অন্তর্গত সমস্ত 
ভূভাগ মুসলমান স্্রাটুদিগের সামন্ত স্বরূপ কনৌজাধিপতির 
অধীনস্থ থাকে । থুঃ অব্ধে ফিরোজ তোগলক 
বাঙ্গালা হইতে ফিরিয়া আপমিবার সময় জৌনপুর গ্রামে 
শিবির স্থাপন করেন এবং ইহার সুন্দর অবস্থানে মোহিত 
হইয়। এখানে একটী নগর স্থাপন করিবার ইচ্ছা করেন। 
ফিরোজ প্রায় ৬ মাসকাল এখানে বাস করেন এবং একটা 
হিন্দুদেবালয় ভাঙ্গিয়া ফেলেন, পরে মহারাজ জয়টাদ-প্রতি- 
ঠিত মন্দির ভাঙ্গিতে গেলে অধিবাসিগণ প্রবল পরাক্রমে 
মনিরধক্ষার জন্য যদ্ধুবান্‌ হয়। নুতয়াং ফিরোজশাহকে 
বিষ্নত হইতে হইল। যাহ! হউক অবশেষে জৌনপুরের শাসন- 
কর্তা ইব্রাহিম সুলতান কর্তৃক ওঁ মন্দির বিধ্বধ্ত হয় এবং 
উহার উপকরণ দ্বারা অটল! মস্জিদ নির্মিত হয়। 

১৩৮৮ খুঃ অবে দিশ্বীশ্বর মহল্মদ তোগলক নিজ মন্ত্রী 
খোজা জহাঁনকে মালিক-উস্‌-শর্ক উপাধি প্রদান করিয়া 
কনৌজ হইতে সমস্ত পুর্ববিভাগের শাসনকর্তা নিযুক্ত করি- 
লেন। খোজ! জহান্‌ জৌনপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়। 
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রাজ্য করিতে লাগিলেন এবং ১৩৯৪ খুঃ অব তৈমুরলঙ্গের 
আক্রমণে দিল্লীপতিকে ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া এ স্থুযোগে স্বয়ং 
স্থুলতান-উস্‌-শর্ক্‌ অর্থাৎ পূর্বদিকৃপতি উপাধি গ্রহণপূর্ব্ক 
দিল্লীর অধীনতা অন্বীকার করিলেন। ইহার উত্তরা- 
ধিকারী স্বাধীন রাজগণ সকলেই শফিনাঙজ বলিয়া বিখ্যাত। 
তাহার মৃত্যুর পর তদীয় দত্তকপুজ্র মুবারক শাহ-শকি 
সিংহাসনাধিরোহণ করেন, কিন্তু শীঘ্রই দিল্লী হইতে প্রেরিত 
একদল টৈন্তের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। মুবারকের মৃত্যুর 
'পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করেন 
এবং ১৪** হইতে ১৪৪৯ থুঃ অব্য পর্য্যস্ত ৪০ বর্ষ অতি দক্ষ- 
তার সহিত প্রজাগণের প্রিয় হইয়া রাজত্ব করেন। ইহার 
সময়েই অতলা-মস্জিদ নির্মিত এবং জৌনপুরে বিগ্যান্থুগীলন 
প্রভৃতির অনেক উন্নতি হয়। ইনি কান্ী ও কনৌজ জয় করিতে 
অনেক যুদ্ধ করেন। ইহার পুত্র মাক্গ,দ ১৪৪২ খৃঃ অবে কান্ী 
অধিকার করিয়! দিল্লী অবরোধ করিলেন, কিন্তু অলস সম্রাট 
আলাউদ্দীনের প্রতিনিধি বহেলাল লোদি কর্তৃক পরাজিত হুইয়! 
প্রত্যাগমন করেন। বহেলাল মাক্ষ,দের পুত্র শক্িবংশীয় শেষ 
রাজা হাসেনকে জৌনপুরে পরাজয় করেন, কিন্তু রাজ্যে রাখিয়া 
চলিয়া যান। এই হাসেন বিখ্যাত জামি-মস্জিদ নির্মাণ 
করেন। বহেলাল এনপ দয়া করিলেও হাসেন পুনরায় বিদ্রোহী 
হইয়া প্রাণতাগ করেন। উক্ত মুসলমান শফ্িরাজাদিগের 
রাজত্বকালে বহুসংখ্যক মস্জিদ ও অট্রালিকাদি নির্মিত হয়। 
শকিদ্িগের পর জৌনপুর লোদিদিগের শাসনভূক্ত হয়। 
ইহাদের রাজত্বকালে এখানে ক্রমাগত বিদ্রোহ ও শোণিতপ।ত 
প্রভৃতি চলিয়াছিল। লোদিবংশীয় শেষ সম্রাট ইত্রাহিম ১৫২৬ 
খুঃ অন্দে পাণিপণের যুদ্ধে বাবর কর্তৃক পরাজিত হইলে 
জৌনপুরের শাসনকর্তাও স্বাধীন হুইলেন। কিন্তু বাবর 
দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়াই নিজ পুত্র হুমায়ুনকে 
জৌনপুর ও বেহার জয় করিতে প্রেরণ করেন। তদবধি 
জৌনপুর মোগলসাগ্রাজ্যভুক্ত হইল। মধ্যে সেরশাহ ও 
তাহার বংশীয় সম্রাটুদিগের সময় ব্যতীত উহ! বরাবর মোগল 
শাসনাধিরূত ছিল। ১৫৭৫ খৃঃ অন্যে অক্বর আলাহাবাদে 
রাজধানী স্থাপন করেন, তখন হইতে জৌনপুর একজন 
নিজাম কর্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। পরে ১৭২২ খুঃ 
অন্দে জৌনপুর, বারাণসী, গাজিপুর ও চনার দিল্লীর শাসন 
হইতে পৃথক্‌ করিয়া অযোধ্যার নবাব উজীবের শাসনভূক্ত 
করা হইল। ১৭৫০ খৃঃ অন্যে রোহিলাসদ্দীর সৈয়দ আন্গদ- 
বঙ্গাশ উজীর শাদৎ খাঁকে পরাজিত করিয়।! নিজ আত্মীয় 
জমা থাকে বারাণসী গ্রদেশের শাসনকর্তী নিযুক্ত করিলেন, 
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জমা খা অবিলম্বে কাশীরাঁজ চৈৎসিংহ কর্ভুক জৌনপুর হইতে 
বিভাড়িত হইলেন। নবাব উজীর তাহার ছর্গ অধিকার 
করিয়া রহিলেন। অবশেষে ১৭৭৭ খৃঃ অব! ইংরাঞগণ এ দুর্গ 
চৈৎসিংহকে অর্পণ করিলেন । 

১৭৬৫ খৃঃ অব বক্সর যুদ্ধের পর জৌনপুর একরূপ 
ইংরাজ অধিকারে আইসে । ১৭৭৫ থুঃ অবে লক্ষৌ নগরের 
সন্ধিতে ইহা একবারে ইংরাঁজদিগকে অর্পিত হয়, ইহার পর 
দিপাহীবিদ্রেহের সময় পর্য্যস্ত ইহাতে বিশেষ কোন ঘটন! 
ঘটে নাই। ১৮৫৭ খুঃ অবে ৫ই জুন, জৌনপুরের সিপাহীগণ 
বারাণসীতে বিদ্রোহের সংবাদ প্রান এবং জয়েন্ট মাজিষ্রেট 
সহ কর্তৃপক্ষগণকে বিনাশ করিয়া লক্ষষৌ অভিমুখে গমন করিতে 
থাকে । ইহার পর এখনে ঘোর অরাজকতা চলিতে লাগিল, 
গরে৮ই সেপ্টেম্বর আজমগড় হইতে গুর্থাসৈন্ত আসিয়। বিদ্রোহ 
দ্বমন করিল। নবেম্বর মাসে মেহেদি হাসেন নামক বিদ্রোহী 
দলপতির কার্য্যদক্ষতায় আবার অনেবস্থান ইংরাঁজ রাজ্যের 
হস্তচ্যুত হইল। ১৮৫৮ খুং অব বিজ্রোহিগণ উত্তর ও পশ্চিমে 
পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইল এবং অবশেষে বিদ্রোহী ঝরি- 
সিংহের পরাজয়ের পর একবারে বিদ্রোহ থামিল। তাহার 
পর এ পর্য্স্ত ছুই একদল ডাকাইতের উপদ্রব ব্যতীত আর 
কোন বিপ্লব ঘটে নাই। 

জৌনপুর নগরের নামাম্ুমারে এই জেলার নাম হইয়াছে । 
জৌনপুর জেলার কৃষিকার্য্ের বিস্তৃতি চরম সীমায় উপস্থিত। 

জৌনপুর বহুকাল মুসলমান রাজ্যভুক্ত এবং মুসলমান- 
শাসনকর্তার আবাসভূমি থাঁকিলেও এখানে হিন্দুধন্মাই গ্রবল। 

মুসলমান অধিব$সীর সংখ্যা হিন্দুর ৯ অংশমাত্র। ব্রাহ্মণ, 
রাজপুত, বেণিয়া, আহীর, চামার, কায়স্থ, কুর্মি প্রভৃতিই 
প্রধান অধিবাসী । মুসলমানদিগের মধ্যে সুন্নি অপেক্ষা শিয়া 
সম্প্রদায়ের সংখ্য! অধিক) লোদিবংশীয় শিয়ারাজগণ বহুকাল 
এস্থানে বাস করাই তাহার কারণ। এতদ্ব্যতীত থুষ্টান, 
যমুরোপীয় প্রভৃতিও অনেক এখানে বাস করে। অধিবাসি- 
গণের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৬ জন কৃষিজীবী। 

জৌনপুর জেলার ৪টী নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ৫ সহজের 
অধিক, যথা-_জৌনপুর, মছলিসহর, বাদশাহপুর ও শাহ্‌গঞ্জ। 
অধিবাসিগণ অধিকাংশ শশ্তক্ষেত্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে 
বাস করে। 

বণিক ও বড় ঝড় কৃষকদ্দিগের অবস্থা অন্ঠান্ত স্থান 
অপেক্ষা হীন নহে। সামান্য কৃষক, মন্তুর ও শ্রমজীবিদিগের 
অবস্থা অতি হীন। ইহাদের গৃহ একটী কুটার, তাহাতে আস- 
বাঁবের মধ্যে কয়েকটা মৃগ্নয়পাত্র, ছিন্ন মাছুর ও বিছানা! । 


জৌনপুর 


ইহারা অধিকাংশই কদর্য ভোজন ও ছিন্নবন্ত্র পরিধান 
করিয়া জীবন যাপন করে। কুর্মি ও কাছি কৃষকগণের অবস্থা 
অপেক্ষাকৃত তবচ্ছল। ইহারা পোস্ত, তামাক এবং অন্তান্ত 
বহুবিধ শাকসব্জি ও ফলমূলার্দি আবাদ করে। সচরাচর 
অন্তান্ত কৃষক অপেক্ষ। ইহার৷ অধিকতর পরিশ্রমী ও অধ্যব- 
সায়ী এবং অধিক হারে খাজন! দেয়, এই জন্য জমিদারগণ 
কুর্মি ও কাছি গ্রত্জ। রাখিতে ভালবাসেন । 

জৌনপুর জেলার মৃত্তিক৷ অনেকস্থলেই গলিত উত্তিজ্ঞ- 
মিশ্রিত, কর্দম ও বালুকাময়। পরিত্যক্ত নদীগর্ত এবং শু 
বিল পন্বলাদিতে রুষ্ণবর্ণ, পন্কময় অতিশয় উর্বরা মৃত্তিকা দৃট 
হয়। জেলার সকল স্থানেই অতি উত্তমরূপ চাষ হইয়! থাকে । 
উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্ত, বাজরা, ভুক্টা, জোয়ার, কার্পাস, 
গোধুম, যব, মটর, কলাই, সর্ধপ ইত্যাদি বহুবিধ শন্ত জন্মে। 
চাষের প্রণালী অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রথমতঃ কৃষক ক্ষেত্রে 
লাঙ্গল দিয়! বীজ ছড়ায়, তৎপরে মই দিয়! মাটি: চাপা 
দেয় ও জমী চৌরম করিয়া লয়-। জরমী সংবৎনর-ধরিয়া প্রায় 
পড়িয়৷ থাকে না, তবে যে জমীতে ইক্ষুর চাষ হয়, তাহ। গ্রায় 
৬ মাস এক বৎসর ফেলিয়া রাখে । নগরের নিকটবর্তী 
জমীতে আমন ও রবিশস্ত ছুই জন্মে। ইক্ষুর চাষ সর্বাপেক্ষা 
লাভজনক, কিন্তু উহাতে প্রায় এক বৎসর জমী ফেলিয়! 
রাখিতে হয় এবং জমীতে অধিক পরিমাণে সার দিতে হয়। 
ইংরাজশাসনভুক্ত হইবার পর হইতে এখানে নীলের চাষ 
হইতেছে । গবর্মেপ্টের তত্বাবধানে কুম্সিগণ পোস্ত চাষ 
করে। বৃক্ষের ঢেঁড়ীহইতে যে অহিফেন উৎপন্ন হয়, 
কৃষকগণ তাহ! সমস্তই সরকারী কর্মমচট্রীদিগকে দিতে বাধ্য । 
উহ্থার মুল্য বাবত ক্ৃষকগণ ৭০* সারবান্‌ টেঁড়ীর প্রতি 
সের ৫২ টাক! হিসাবে পাইয়া থাকে। কুণ্সি ও কাছিগণ 
পোস্ত, তামাক ও শাক ফলাদি আবাদ করে বলিয়! ইহাদের 
অবস্থা অন্তান্ত কৃষক অপেক্ষা অনেক ভাল। 

সমন্ত জেলার পরিমাণ ১৫৫৪ বর্গমাইলের মধ্যে ১৫১৯ 
বর্গমাইল গবর্মেণ্টের তৌজিভূক্ত । ইহার মধ্যে ৯৬২ বর্গ- 
মাইলে আবাদ হয়। ১০৩ বর্গমাইল আবাদযোগ্য, অবশিষ্ট 
২৫৪ বর্গমাইল উষর । 

দৈব-বিড়ম্বন। ।_-এই জেলায় গোমতী নদীতে সময় সময় 
ভীষণ বন্যা আসিয়া! উভয় কুল ছাপাইয়া পড়ে এবং বহুদূর 
পর্যযস্ত জনপদ ভাসাইয়া লইয়া! যায়। ১৭৭৪ খৃঃ অবে এইরূপ 
বস্তায় বিস্তর ক্ষতি হয়। ১৮৭১ খৃঃ অবের বন্যা সর্বাপেক্ষা 
ভীষণ। ইহাতে নগরের প্রায় ৪০** গৃহ এবং অন্যান্য 
গ্রামের প্রায় ৯** গৃহ বন্যার জলে ভাসিয়! যায়। অন্যান্য 


[ ৯৩৪ ] 
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স্থানের ভূলনায় এখানে অনাবৃষ্টি অধিক হয়নাই । ১৭৭৪ 
থুঃ অবে চতুদ্দিক্স্থ জেলার ন্যায় এখানেও অনাবৃষ্টি ও 
অন্নকই হয়, কিন্ত ১৭৮৩ ও ১৮০৩ খৃঃ অবের অনাবৃষ্টিতে 
ছুতিক্ষ হয়, নাই। ১৮৩৭-৩৮ থুষ্টাব্ষের ভীষণ দুতিক্ষে 
জৌনপুর অপেক্ষাকৃত তাল ছিল। ১৮৬০-৬১ থুঃ অবের 
দুর্ভিক্ষ দূর্বিপাক জৌনপুর পর্যযস্ত, পৌছে নাই. ১৮৭৪ থুঃ 
অব বাঙ্গালায় যে ভয়ানক হুতিক্ষ হয়, উহা! ঘর্থর৷ নদীর 
পরপারস্থিত -প্রদেশেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু জৌনপুর 
ইহা হইতে নিস্তার পায়। ১৮৭৭-৭৮ থুঃ অবে অনাবৃষ্টি জন্য 
রবিশস্ত না হওয়ায় এখানে ছৃত্ভিক্ষ হয়।, ছুতিক্ষপ্রপীড়িত 
ব্যক্তিগণের সাহায্য জন্য গবর্মে্ট রিলিফ ওয়ার্ক (8916 
$/০10 স্থাপন করেন।. জৌনপুর ও ইহার নিরুটস্থ আজম- 
গড়ে প্রায় সংবৎসরই বৃষ্টি হয়। সুতরাং কোন ন। কোন 
সময় বৃষ্টি হইলে একটা না একটা ফসল জন্মিয়া থাকে, 
স্থতরাং অন্নকষ্ট প্রায় হয় না। 

বাণিজ্যার্দি।__জৌনপুর কৃষিপ্রধান জেলা । কৃষিজাতই 
প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। মুরোপীয়দিগের তব্বাবধানে নীল 
প্রস্তত হুইয়। থাকে । মরিয়াহু নগরে আশ্বিন মাসে এবং 
কর্চুলি নগরে চৈত্র মাসে ছুইটা মেলা! হয়। এ ছুই মেলায় 
প্রায় ২৭২৫ সহম্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে। 

অযোধ্যা-রোহিল-খণ্ড রেলপথ এই জেলার ৪৫ মাইল 
স্থান দিয়া গিয়াছে । জলালপুয্, জৌনপুর সদর, জৌনপুর 
নগর, মেহ্রোবাস, খেতসরাই, শাহ্গঞ্জ ও বিলবাই এই 
কয়েকটা ষ্টেশন আছে। এখানে ১৩৮ মাইল বাধা ও 
৪১৮২ মাইল কাঁচা রাস্তা আছে। বর্ধাকালে গোমতী 
নদী দিয়া বৃহৎ বৃহৎ নৌকাদি যাতায়াত করে। এসকল 
নৌকায় অযোধ্যা হইতে শস্তাদি আনীত হয়। 

জৌনপুর জেলা ইংরাজশাসনভূক্জ হইবার সময় ইহা 
অযোধ্যা গবর্মেণ্টের অধীনে বারাণসী প্রদেশাস্তর্গত কর! 
হয়। ১৮৬৫ থৃঃ অব্যে এই জেলা আলাহাবাদ বিভাগের 
অন্তর্গত হয়। এখানে একজন মাজিট্রেট ও কালেক্টর, এক- 
জন জয়ে্ট বা আসিণ্টাট মাজিষ্রেট ও অপরাপর অধীনস্থ 
কর্মচারী থাকেন। ইহাতে ২৩ টা ডাকঘর আছে, এবং 
গ্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে তারঘর আছে। এই জেলায় 
বিদ্যাচর্চার উন্নতি অতি অন্ন। জৌনপুরে দেশীয় ভাষা, 
আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় আছে। ইংরাজী 
ভাষ! অনেক স্থলেই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই জেল! 
৫ টী তহসীল ও.১৭ টা থানায় বিভক্ত । কেবলমাত্র জৌনপুর 
নগরে মিউনিসিপালিটা আছে. 


জৌনপুর ্‌ 

এই জেলার বায়ু অনেক সময় জার থাকে, বারমাসই বৃষ্টি 
হয় বলিয়া শীতগ্রীষ্মাদির আতিশধ্য নাই। ১৮৮১ খৃঃ অব 
পর্যান্ত পূর্ব্ব ৩ বৎসরের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৪১* ৭১ ইঞ্চি। 
জৌনপুর, শাহ্গঞ্জ ও মছলিসছরে হাসপাতাল আছে । 

২-_উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার 
একটী তহসীল। এই তহসীলে হবিলী জৌনপুর, বিয়াল্সী, 
রারি, জাফরাবাদ, করিয়াত, দোস্ত, খপ্রহা! এবং তগ্পা সরেমু 
এই ৭টী পরগণা আছে। র্বশ্তদ্ধ পরিমাণফল প্রায় ৩২৭ 
বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায় ২৩৩৬ বর্গমাইলে চাষ হয়। অযোধ্যা- 
রোহিলখণ্ড-রেলপথ এই তহুসীল দিয়া গিয়াছে। তত্তিন্র 
রাস্তা প্রভৃতিরও সুবিধা আছে। গোমতী ও সৈ নী এবং 
অন্তান্ত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এই তহসীলে প্রবাহিত। তহু- 
নীলের গ্রাম ও নগরের সংখ্যা মোট ৮২২, তন্মধ্যে কেবল 
২টাতে ৩ সহম্রের অধিক লোক বাস করে। 

৩--উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার 
মদর ও প্রধান নগর । অক্ষাৎ ২৫* ৪৪৩ উঃ, দ্রাঘি* ৮২, 
৪৩৪৯%পুঃ। এই নগর গোমতীর উত্তরতীরে গোমতী ও 
দসৈনদীর সঙ্গম হইতে প্রায় ১৫ মাইল দুরে অবস্থিত। 
অধিবাসীর সংখ্যা উপকঠ সমেত ৪২,৮১৯। তন্মধ্যে ২৫৯৭৮ 
হিন্দু, ১৬৭৭১ মুসলমান এবং ৭০ খৃষ্টান। 

জৌনপুর একটা প্রাচীন নগর । এই নগর ১৩৯৪ হইতে 
১৪৯৩ খুঃ অব্দ পর্য্স্ত প্রায় শত বৎসর বুদাউন ও এতাবা 
হইতে বেহার পর্য্যস্ত এক বিস্তীর্ণ সুসমৃদ্ধ শ্বাধীন মুসলমান 
রাজ্যের রাজধানী ছিল। অসংথা প্রাচীন মন্দির, অট্টালিকা, 
মস্জিদ ও তাহাদের ভগ্নাবশেষ এখনও বিষ্কমান থাকিয়া 
স্থপতিবিগ্ভার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে । এ সকল 
মন্দিরাদির অধিকাংশই জৌনপুরের শ্বাধীন পাঠান শ্কি অধি- 
পতিদিগের সময় নির্টিত হয়। এই শঙ্ষিগণ যেমন একদিকে 
বহু সংখ্যক মদ্জিদ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন, তেমনি অন্য 
দিকে গ্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের বহুসংখ্যক মন্দির নষ্ট 
করেন। বলা বাহুল্য এ সকল হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দিরের ভগ্নাব- 
শেষ লইয়াই তদুপরি যাবতীয় মন্জিদাদি প্রস্তত হইয়াছে। 

এই নগরের প্রাচীন নাম কি তাহাস্পষ্ট জানা যায় না। 
জৌনপুরবাসী ব্রাক্ণগণ বলেন, ইহার প্রকৃত নাম জমদগ্রি- 
পুর। অস্তাপি থাকার সকল হিন্দুই ইহাকে জৌনপুর না 
বলিয়া জমনপুর কছে। মুসলমানের! বলে, ফিরোজশাহু এই 
স্থান দর্শন করিয়া জ্ঞাতিত্রাতা জুনানের ( মহম্মদ তোগলক ) 
্রী্তর্থে তাহার নামানুসারে এ স্থানের নাম জৌনগুর 
রাখেন। হিন্দুরা ইহার উত্তরে বলে, ইহায় নাম জমনপুর 
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জৌনপুর 


ছিল, পরে ফিরোজের সন্তষ্টি জন্ত & নামই ঈষৎ রূপান্তরিত 
করিয়া জৌনপুর করা হুয়। আবার একজন সুচতুর ব্যক্তি 
বাহির করিয়াছেন, সহর জৌনপুর শবে ৭৭২ সংখ্যা বুঝায়, 
ঠিক এ সংখ্যক হিঞ্জিরা শকে (১৩৭৭ থু; অকে ) ফিরোজ- 
শাহ জৌনপুরে আগমন করেন। যাহা হউক জৌনপুরের 
নাম যাহাই থাকুক, ইহা! ফিরোজর্শাহের বছ পূর্ব হইতে 
বিদ্যমান ছিল। ফেরিস্তায় উল্লেখ আছে, জৌনপুর (জমন 
পুর) দিল্লী হইতে বাঙ্গালা যাইবার পথে অবশ্থিত। জামি- 
মস্জিদের দক্ষিণ দ্বারে খৃষ্রীয় সপ্তম শতাব্ির শিলালিপিতে 
মৌথরিবংশীয় ঈশ্বরবর্মার নাম আছে, তত্দারা প্রমাণিত 
হয় যে, মুললমানদিগের বহুপূর্বে এঁ স্থলে একটী সুসমৃদ্ধ 
হিন্ুনগর ছিল । 

নদীতীরস্থ ছুর্গের বিষয়ে প্রবাদ আছে, ধর খানে করার 
নামে এক রাক্ষস বাদ করিত, রামচন্দ্র উহাকে বিনাশ 
করেন। এখনও লোকে এঁ দুর্গকে করারকোট বলিয়া 
থাকে এবং করারবীরের পুজা! করে। দুর্গের উত্তরে করার- 
বীরের একটা মন্দির আছে। 

জৌনপুরনগরে শঙ্কি রাজাদিগের নিম্মিত বহুসংখ্যক 
মস্জিদ্‌ বিদ্যমান। এই সকলের মধ্যে হাসেন প্রতিষ্ঠিত জামি- 
মস্জিদ্‌ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মনোহর । ইহার ভিত্তি অন্যান্য 
মস্জিদ্‌ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। মস্জিদের প্রস্তর সকল দৃষ্টে 
বোধ হয়, কোন হিন্দু মন্দিরের অংশ ছিল। অন্যান্য 
মন্জিদের মধ্যে অতলা-মস্জিদ্‌ ইব্রাহিম শাহ কর্তৃক প্রতি- 
ঠিত। ৯ খানি শিলালিপি দ্বারা জান! গিয়াছে, ফিরোজ শাহ 
১৩৭৬ থৃঃ অর্ধে জুতলাদেবীর মন্দিরের উপর এ মসজিদ 
আরম্ভ করেন এবং ১৪*৮ খৃং অন্দে ইব্রাহিম উহ। শেষ করেন। 

ইত্রাহিম-নায়েব-বার্বকের মস্জিদ্‌__ ইহাই বর্তমান সকল 
মস্জিদি অপেক্ষা পুরাতন । শিলালিপি দ্বারা জান! যায়, 
১৩৭৭ খৃঃ অব ফিরোজশাহের ভ্রাতা ইব্রাহিম-নায়েব-বার্ধাক 
কর্তৃক নির্মিত হয়। ইহার গঠন প্রণালী প্রাচীন বঙ্গীয় 
স্থাপত্যের সমান। 

মস্জিদ্‌-থালিস্‌-মুখলিস্‌-ইহাকে দরিবা ও চরঙগুলীও 
কহে। বিজয়চন্ত্র ও জয়চ্চন্দ্রের মন্দিরের উপর ১৪১৭ থুঃ অব 
নির্শিত হয়। 

নগরের উত্তরপশ্চিমে কিছুদুরে বেগমগঞ্জ নামক স্থানে 
বিবিরাজির মস্জিদ্‌ বা লালদরজা-মস্জিদ আছে। মাক্ষ,দ- 
সাহের পত্বী বিবিরাজি ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। 

নগরের কিছু দূরে চাঁচকপুর নামক স্থানে ইব্রাহিম-গ্রতি- 
চিত ঝাঝরি-মন্জিদের কতক অংশ বিগ্কমান আছে। 
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এতস্তিন্ন জৌনপুরে আরও বন্ুসংখ্যক মসজিদ ও সমাধি- 
স্থান প্রভৃতি বিদ্যমান, তন্মধ্যে হাকিম স্ুলতান-মহল্মদের 
মস্জিদ্‌, নবাব মশিন-খার মস্জিদ্‌, শাহ কবীরের মস্জিদ্‌, 
জহিদ-খার মম্জিদ্‌ ও স্ুলেমান-শাহের দর্গা উল্লেখযোগ্য 
জৌনপুরের নিকট গোমতীর উপর বিখ্যাত প্রস্তরসেতু 
আছে। ইহা ৭১২ ফিট দীর্ঘ ও ১৬টা খিলানবিশিষ্ট। 
. মোগল সঙ্াটুদদিগের সময় জৌনগুরের শাসনকর্তা মুনিম খা 
১৫৬৯-৭৩ থৃঃ অন্যে ইহা নিন্দমাণ করেন। এই সেতু 
প্রস্তুত করিতে আন্থমানিক ৩* ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইয়া থাকিবে। 
আজিও জৌনপুর নগরে বিস্তৃত বাণিজ্য চলিতেছে। 
এখানকার গোলাপ, জুই প্রভৃতির আতর গ্রসিদ্ধ। পূর্বে 
কাগজ প্রস্তত হইত, এখন কলের কাগজের গ্রতিহবন্ৰিতায় 
উহ! লুপ হইয়াছে । গোমতীনদীর দক্ষিণতীরে আদালত অব- 
স্থিত, এখানে জজ ও মা'জিষ্রেট থাকেন । গির্জা, ডাক বাংলা, 
জেলখানা ও পুলিশ লাইন আছে। জৌনপুরে নদীর উভয়- 
তীরে অযৌধ্যা,রো হিল-খণ্ড-রেলওয়ের ছুইটী ষ্টেশন আছে, 
একটা কাছারীর নিকট, অপরটী সহরের নিকট। এখানে 
মিউনিসিপালিটা আছে। 
জৌমর (ক্লী) জুমরেণ নিবৃত্তঃ জুমর-অণ্‌) ১ জুমরনন্দিকৃত 
সংক্ষিপগ্তসার-ব্যাকরণ। (তরি) ২ সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণাধ্যাফ়ী। 
জৌলায়নভক্ত (ব্রি) জলন্ত গোত্রীপত্যং ইঞ) ইএকস্তাৎ ফএ, 
ততো ভক্তল্‌। ( ভৌরিকাদোযুকার্ধ্যাদিভ্যো! বিধল্ভ্রক্তলৌ। 
পা* 81২৫৪) ভুলের গৌত্রাপত্যের বিষয় । 
জৌহব (ব্রি) জুছ-অন্। অবদানষোগ্য হদয়াদি। ণহৃদয়ং 
জিহ্বাং ক্রোড়ং সব্যসকৃণিপূর্বনডগ্কং পার্থ যকুদ,কৌ গুদমধ্যং 
দক্ষিণা শ্রোণিরিতি জৌহবানি” (কাত্যা" ত্র” ৬1৭৬) 
“জুহবামবদানযোগ্যানি প্রধানযাগসাধনানি* (কর) হৃদয়, 
দিহবা, ক্রোড়, বক্ষ, বাহু, সব্যসকৃথি, ছুইপার্খ গ্রাভৃতি অঙ্গ- 
সমষ্টির নাম জৌহ্‌ব। 
জোহর (হিন্দী) রদ্ব, মণি। 
জোহর (হিন্দী) রাজপুত প্রমুখ কয়েক জাতি শত্রু কর্তৃক 
পরাজয় অপরিহার্য দেখিলে, বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজলিত করিয়া 
শত্রুর অপমান হইতে রক্ষা করিবার জন্ স্ত্রী ও শিশুদিগকে 
উহ্থাতে ঝাপ দিতে আদেশ দিয়! শ্বয়ং উন্মাত্তের ন্যায় শক্রমধ্যে 
গ্রবেশ এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। 
এই প্রথাকে জৌহুর কহে। আলাউদ্দীন প্রভৃতি অনেক 
মুদলমান-বিজেতা চিতোর গরভূতি নগর জয় করিয়া! কেবল 
ভম্থাবশেষ নির্ভন পুরীমাত্র দর্শন করিয়াছিলেন । চীনবাসী 


তাতার এবং কোন কোন স্থানে মুসলমানেরাও এই ভীষণ 
গ্রথ। অবলম্বন করিয়া থাকে । | 

১৮৩৯ খুঃ অবে খেলাত আক্রমণের সময় শাহঘালি নূর 
মহ্ম্মদ শত্র দ্বারা নগর বিজিত দেখিয়। আপনার সকল ভার্য্যা 
ও পরিবারস্থ অপরাপর সমস্ত স্ত্রীকে কাটিয়৷ যুদ্ধে বাহির হন । 
[ জোহর দেখ। ] 


জৌহর, সম্রাট হুমায়ূনের একজন পার্্চর। এই ব্যক্কি ভৃঙ্গার 


দ্বার! হুমাষুনের হস্তধৌতকরণার্থ জল যোগাইতেন। সর্বদ! 
হুমায়ূনের কাছে থাকিয়া ইনি হুমায়ূনের প্রাতাহিক 
কার্ধ্যাবলীর বিবরণসম্বলিত একখানি জীবনী লিখিয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু উহাতে হুমায়ুনের গভীর রাজনৈতিক 
বিষয় সকলের কথা লিখিত নাই। 


জৌহ্‌রী ( আরব্য ) জহরৎবিক্রেতা, রত্ৃব্যবসায়ী। 
তব (পুং) জানাতীতি জ্ঞা-ক (ইগুপধজ্ঞাগ্রীকিরঃকঃ। প1* ৩।১। ১৩৫) 


১জ্ঞানী। ২ ব্রক্গা। ৩ বুধ। ৪ পণ্ডিত। যিনি উত্তম 
অধম মধ্যম প্রভৃতি কোন কাধ্যেই কম্পিত হন না, 
কার্যাসমূহ দেখিয়া যিনি ভীত হন মা, অর্থাৎ কার্ধ্য সকল 
যাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, ধিনি কার্যযাতীত, তিনিই 
জ্ঞ। “ক্রিয়াস্থ বাহাস্তরমধ্যমাসু সন্যকৃপ্রযুক্তাস্থ ন কম্পতে যঃ” 
(প্রশ্নোত্তর-উপ* ) এ জগতে এমন কোন বস্ব দেখা যায় না, 
ষাহার কার্ধ্য নাই, গ্রাতিক্ষণ সমস্ত বস্তুরই কার্য হইতেছে, 
সর্বদাই কার্ধা হয় বলিয়া পগচ্ছতীতি জগৎ” গতিশীল অর্থাৎ 
কার্যাণীল, এই জন্ত জগৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। একমাত্র পুরুষ, 
বা আত্মার কার্য নাই, তিনি নিষ্ষিয়, নির্বিকার । সাঙ্খা- 
মতে জ্ঞই পুরুষ বলিয়৷ অভিহিত হইয়াছে । "ব্যক্তী ব্যক্তজ্ঞ- 
বিজ্ঞানাং” ( তত্বকৌ" ) ব্যক্ত জগৎ, অবাক্ত প্রকৃতি, জ্ঞ 
পুরুষ । [ পুরুষ দেখ ।] জ্ঞ পুরুষ জানিতে পারিলে সকলেই 
হুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়। ৫ বুধগ্রহ। “যুগে 
সুর্যাযজ্ঞগুক্র।নাং খচতুক্ষরদ্ণবাঃ” (হুর্য্যসি' ) ৬ মঙ্গলগ্রহ। 
(ধরণি) এই শব্বের প্রায় স্বতন্ত্র প্রয়োগ নাই; উপসর্গ ব। 
শবান্তরের সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা--শান্তরজ্ঞ, গ্রাজ। 
গ্রভৃতি | জ্ঞা-কিপ্‌। ৭জ্ঞান। [জ্ঞান দেখ।] 


তক (ত্রি)জ্ঞ-স্বার্থে কন্‌। জ্ঞাতা। স্ত্রিয়াং টাপৃজ্ঞকা, অত 


ইত্বং জ্ভিক]। 


জ্ভত!| (ভ্ত্রী)জ্ঞতল্টাপ্‌। জ্ঞাতা। 
তন্রপিত (তরি) জ্ঞাণিচ্-ক্ত । ১ জ্ঞাপিত, জানান । ২ মারিত। 


৩ তোষিত। ৪ শাণিত। ৫ নিশামিত। ৬ আলোকিত। মারণ 
তোষণ প্রভৃতি অর্থে জ্ঞ ধাতুর বিকয্ে ইটু হয় এই জন্ত এই 
অর্থেজ্ঞপ্ত এই পদও হইবে। জ্ঞপ'ন্ক | ৭জ্তত। 


জ্বাতসাঁর 


ভ্তপ্ত (তরি) জ্ঞপাতে ইতি জ্ঞপ-ণিচ্ক্ত। জ্ঞাপিত, জপিত। 
[জপিত দেখ।] 

তততপ্তি (তত্র) জ্ঞপৃ-ক্তিন্‌। ১ বুদ্ধি । (অমর) ২ মারণ। ৩ তোষণ। 
৪ তীক্ষীকরণ। ৫ স্ত্রতি। ৬ বিজ্ঞাপন । 
ংমন্যা (ত্রি) আপনাকে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করা। 

হা (ভ্ত্রী)১ জানা। ২ কবিতার আজ্ঞা । 

শ্তাত (তরি) জ্ঞায়তে ইতি জ্তা, কর্মাণি-ক্ত । ১ বিদদিত, চলিত 
কথাম জানা । পর্য্যায়--কৃতজঞান, বুদ্ধ, বুধিত, প্রমিত, মত, 
প্রতীত, অবগত, মনিত, অবলিত। ( জটাধর ) ভাবে-ক্ত। 
২ জ্ঞান। 

জ্ঞাতক (ত্বি)জ্ঞাত-স্বার্থে কন্‌। বিদিত। 

জ্ঞাতনন্দন (পুং) জ্ঞাতেন বোৌধেন নন্দয়তি প্রীণয়তি জ্ঞাত- 
নন্দ-লা। অহত্তেদ। ( হেমচ') শেষ তীর্থস্কর মহাবীর ম্বামীর 
নামান্তর । | 

জ্ঞাতপুক্র (পুং) [্ঞাতনন্দন দেখ । ] মাগধীভাষার গায়পুত্ত। 
কোন কোন জৈনের মতে--জ্ঞাতৃুবংশে জন্ম বলিয়া এ্রর্ূপ 
নাম হইয়াছে । মঙ্তিমণিকাক়্ নামক পালিগ্রন্থের মতে, 
বুদ্ধ যখন শামনাবাসে অপেক্ষ। করিতে ছিলেন, সেই সময় 
পাঁবানগরে ণাতপুত্বের মৃত্যু হয়। 

জ্ঞাতল (তরি) জ্ঞাতং লাতি লাক। জ্ঞানযুক্ত। 

ত্তাতলেয় (পুং স্ত্রী) জ্ঞাতলন্তাপত্যং জ্ঞাতল-ঠক্‌ (শুভাদিত্যশ্চ। 
পা 8১১২১ ) জ্ঞাতলাপত্য । 

জ্ভবাতব্য (ত্রি) জ্ঞায়তে য তৎ, জ্ঞাতব্য । জ্ঞেয়, বেদ্য, 
অবগন্তব্য, বোধ্য। যাহা জানিতে হইবে বা জানা উচিত 
কিংবা জানিবার যোগ্য তাহাই জ্ঞাতব্য। শ্রুতি প্রতৃতি 
সমুদয় শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, আত্মাই একমাত্র জ্ঞাতব্য । 
"আত্ম বা অরেজ্ঞাতব্যঃ জ্ঞানবিষয়ী কর্তব্যঃ” অরে আব্রেয়ি ! 
আত্মাকে জ্ঞানের বিষয় কর, অর্থাৎ আত্মাই ষেন এক মাত্র 
লক্ষ্য হয়। আত্মারে জানিতে পাৰিলে সকল পদার্থই জানিতে 
পারিবে, যে হেতু জগৎ আত্মাময়। এক বস্ত জানিলে যখন 
সকল বস্ত জানিতে পারা যায়, তখন সেই এক বস্ত পরিত্যাগ 
করিয়া! পৃথক্‌ পৃথক্‌ বস্ত জানিবার আবশ্তক কি? সেই,এক 
বস্তই আত্মা । অতএব আত্মা ভিন্ন আর কোন জ্ঞাতব্য নাই। 

জ্কাতসিদ্ধাস্ত ( পুং) জাতঃ বিদিতঃ সিদ্ধান্তে যেন বতুত্রী। 
শীন্্রততজ্ঞ, যে শাস্ত্র উত্তমরূপে জানে। 

জ্ঞাতসার (পুং) জ্ঞাতঃ সারঃ সারাংশো যেন বহুত্রী। ১ 
সারভ্ঞ, যে সার জানিয়াছে, যেকোন বিষয়ের নিগুঢ় বা যথার্থ 


জানিতে পারিয়াছে। ২ জ্ঞানগোচর। যেমন “তাহার জাত- 
সারে এই কর্শ হইয্লাছে।” 
চ৪৪। 


২৩৭ ] 


৬০ 


জ্ঞাত 


ত্ঞাতাঁধর্মকথ] (ত্ত্রী) জৈনদিগের প্রধান অঙ্গের মধ্যে এক- 
থানি। [জৈন দেখ।] : 

জ্ঞাতি (পুং) জানাতি ছিত্রং দোষং কুলস্থিতিঞ্চ জা.ক্কিচ্‌। 
পিতৃবংশীয়, এক গোত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সপিও 
প্রভৃতি । পর্যায় _সগোঁত্র, বান্ধব, বন্ধু, শব, আ্বজন, অংশক, 
পান্ধ, দাঁয়াদ, সকুল্য, সমানোদক | (জটাধর ) এক গোত্রোৎ- 
পন্ন পিতৃব্যাদি। জ্ঞাতি চারিপ্রকার-_সূপিও, সক্ুল্য, 
সমানোদক ও সগোত্রজ। সপ্তম পুরুষ পর্য্যস্ত সপিও, 
সপ্তম হইতে দশম পুরুষ পর্য্যস্ত সকুল্য, দশম হইতে চতুর্দশ 
পুরুষ পর্যযস্ত সমানোদক। কোন,কোন মতে পূর্বাপূরুষের 
জন্মনামন্মরণ পর্য্যস্তও সমানোদক | তাহার পর সপোন্ধজ । 
জ্ঞাতিহিংসা অতিশয় পাপজনক, 

“্যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যার্দিকানি চ। 

জ্ঞাতিদ্রোহস্ত পাপস্ত কলাং নারস্তি ফোড়শীং ॥* (ক্রহ্মবৈবর্ত ) 
জাতিহিংসা করিলে যে পাপ হয়, ব্রঙ্গহতা। স্ুরাপান 
প্রভৃতি অতিপাতকও তাহার ১৬ ভাগের একভাগও 
নহে। এই জন্ত শাস্ত্রে জ্ঞাতিহিংসা বিশেষরূপে. নিষিদ্ধ 
হইয়াছে। জননে ও মরণে জ্ঞাতির অশৌচ গ্রহণ করিতে 
হয়। [ অশোঁচ দেখ ।] ভ্ঞাতির মধ্যে খুড়তৃত ও জ্যাটতুত 
ভাই প্রভৃতিকে সহজ শক্র বলিয়া কথিত হইয়াছে । জ্ঞায়তে 
বিদ্তেহস্মাৎ অপাদানে জ্ঞা-ক্তিন। ২ পিতা। 

জ্ঞাতিকার্যয (পুং) জ্ঞাতীনাং কার্যং ৬তৎ। জ্ঞাতিিগের 
কর্তব্য কর্ম । 

জ্ঞাতিত্ব (ক্লী) জ্ঞাতি-ভাবে ত্ব। জ্ঞাতির ধর্ম কর্ম বা ব্যব- 
হার, জ্ঞাতির অনিষ্টউষ্টা, জ্ঞাতির উপর বিদ্বেষ প্রদর্শন । 

স্ঞাঁতি পুক্ত্র (পুং) জ্ঞাতীনাং পুত্রঃ ৬তৎ। ১ জ্ঞাতির পুত্র। 
২ শেষ তীর্থস্কর মহাবীর স্বামীর নামাস্তর। 

জ্বাতিভেদ (পুং) জ্ঞাতীনাং ভেদঃ ৬তৎ। জ্ঞাতিবিচ্ছেদ্। 

জ্ঞাতিমুখ (ব্রি) জ্ঞাতি এব মুখং প্রধানং যন্ত বহুত্রী। ১ 
জ্ঞাতিগ্রধান। ২ জ্ঞাতির ন্যায় মুখ ব৷ স্বভাব। 

জ্ঞাতিবিদ্‌ (ব্রি) জ্ঞাতিং বেতি, জ্ঞাতিবিদ-ক্ষিপ্‌। জ্ঞাতিমন্ত 
বা যে জ্ঞাতিকুটুদ্ষিতা করে। 

জ্ঞাত (ত্রি)ভা-ভৃছ। ১ জ্ঞানীল। ২ বেস্তা । জ্ঞানী, বোদ্ধা, 
যেজানে। : 

জ্ঞাতেয় (ক্রী) জ্ঞাতের্ভাবঃ বর্শাধা জ্ঞাতি-ঠক্‌। ( কপিজ্ঞাত্ো- 
ঠকৃ। পা ৫১১২৭) জাতিত্ব। 

জ্ঞাত্র ( ক্লী) জ্ঞাতের্ভাবঃ জ্ঞাতৃ-অগ, । ভ্ঞাতৃত্ব, জানিবার ক্ষমতা । 
প্সংবিচ্চ মে, জ্ঞাত্রঞ্চ মে।” (যু? ১৮৭) জ্ঞাত্রং বিজ্ঞান- 
সামথ্যং । (ব্দদীপ) , 


ত্ঞান। 


জ্ঞান (ক্লী)জ্ঞা-ভাবে লাটু। ১ বোধ, প্রতীতি, জানা। ২ 
বিশেষ ও সামান্ত দ্বারা অধবোধ, জান!। ৩ বুদ্ধিমাত্র। বৈশে- 
ধিক ও হ্যায়দর্শনে জ্ঞ/নের বিষয় এই প্রকার পিখিত আছে। 
বুদ্ধি,শকে জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞান দ্বিবিধ, গ্রমা ও অপ্রমা 
(ভ্রম)। যাহার যে যেগুণ ও দোষ আছে, তাহাকে তত তৎ 
গুণ ও দোষযুক্ত বলিয়া জানাকে যথার্থজ্ঞান বা প্রমা 
কহে। যেমন জ্ঞানী ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলিয়৷ এবং অন্ধকে 
অন্ধ বলিয়া! জান! এবং যাহার যে গুণ ও দোষ নাই, তাহাকে 
সেই সেই গুণ ও দোষশালী বলিয়! জানাকে অধথার্থ জ্ঞান বা 
অপ্রমা কহে । যেমন পণ্ডিতকে মুর্খ বলিয়া ও রজ্জুকে সর্প 
বলিয়া জানা | অপ্রম। ব! ভ্রমের একটী অনুগত কিছুই 
কারণ নাই। যেমন পিত্বাধিকানূপ দোষ ঘটিলে অতি 
শুভ্র শঙ্খকেও পীতবর্ণ দেখায়। অতিদুরতানিবন্ধন অতি 
বৃহচ্চন্রমগ্ডলকেও ক্ষুদ্র জ্ঞান হয়, এবং মণ্ডকের ( বেঙ্‌) 
বসা দ্বারা সম্প।দিত অঞ্জন নয়নে অর্পণ করিলে বংশকেও 
সর্প বলিয়া বোধ হয়। এ্ররূপ দোষ দ্বারা যখন অপ্রম! (ভ্রম- 
জ্ঞান') জন্মে, তখন আর সহম! যথার্থ জ্ঞান হয় না। যতক্ষণ 
ন্ধপ দোষ দৃরীকৃত ন! হয়, ততক্ষণ ভ্রম থাকে । * দেখ, 
শঙ্খ অতি শুভ্র বর্ণ, উহ1 শুভ্র ব্যতীত কথন পীত হয় না, 
এইরূপ শত শত উপদেশ পাইলেও কিংবা সেই শঙ্খকেই 
শ্বেত বলিয়। পূর্বে নিশ্চয় করিলেও যথন পিস্তাধিক্য হয়, তখন 
কোন ক্রমে শঙ্খকে গীত ভিন্ন আর শ্বেত বোধ হইবে না। 
নিশ্চয় ও সংশমতেদে জ্ঞানের ছ্িবিধ বিভাগ করা 
যাইতে পারে) এই ভবনে মনুষ্য আছে, আর এই 
ভবনে মনুষ্য আছে কি না? এইরূপ জ্ঞানদ্বয়কে যথাক্রমে 
নিশ্চয় ও সংশয় বলা যায়। সংশয় নানা কারণে ঘটিতে পারে, 
কখন পরম্পর বিরুদ্ধ বাক্যরূপ বিপ্রতিপত্তিবাক্য শ্রবণে উহ! 
ঘটিয়া থাকে । যথা, কোন সময়ে গৃছে মনুষ্য আছে কি না, 


ক “জপ্রম] চ গ্রম। চেতি জনং ঘ্বিবিধমূচাতে | 
তচ্ছংনো তশ্সতির্য! হাদপ্রম। স নিরপত| | 
তৎপ্রপফোবিপর্যযাসঃ সংশয়োহপি গ্রকীর্তিতঃ ॥ 
আদ্যোদেহে যাত্ববুদ্ধি: শঙ্খ।দৌ গীতত।মতিঃ| 
ভবেমিশ্য়য়াপ। সা সংশয়োহথ প্রদর্শাতে॥ 
কিংশ্িন্ররে বা স্থানুর্বে তা দি বৃদ্ধিন্ত সংশয়ং। 
তদভাব! প্রকারাধীন্তৎপ্রকার! তু নিশ্চয়ঃ॥ 

স সংশগে! মতিযান্তাদেকত্রাভ।বভাবয়োঠ। 
সাধারপাদি ধর্ণন্ড জ্নং সংশয়কারণম্‌। 
দবে(যোহপ্রমায়! জনক: প্রমায়াম্ত গুণে! ভবেৎ। 
পিওদুরব। দিক্পপে! দে।যে! নানাবিধ; প্ৃতঃ ৪” (তাষাপরিচ্ছেদ ১২৭) 
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তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ততৎকালে যদি একজন বলে, 
এই গৃহে মনু আছে, আর অগ্ঠজন কহে, “ন1! কই এগৃহে ভ 
মনুষ্য নাই।” তখন সে গৃহে মনুষ্য আছে কিন! তাহার 
কিছুই নিশ্চয় করা যায় না, কেবল সংশয়ারূঢ়ই, হইতে হয়। 
আর সংশয় কখন সাধারণ ও অসাধারণ ধর্মদর্শন হইলেও 
হইয়| থাকে। দেখ, যখন দেখা যাইতেছে, কোন গৃহে 
লেখনী ও পুস্তক উভয়ই আছে, আর কোন গৃহে লেখনী- 
মাত্র আছে, পুস্তক.নাই, তখন ইহাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে, লেখনী থাকিলে পুস্তক থাকে, এরূপ নিয়ম নাই। 
লেখনী থাকিলে পুস্তক থাকিলেও থাকিতে পারে, 
সুতরাং লেখনী ও পুস্তক তদভাবের সহচরবূপ সাধারণ ধর্ম 
হইল। সাধারণ ধর্মরূপ লেখনীদর্শনে কোন ব্যক্তি নিশ্চয় 
করিতে পারে যে, এই গৃহে পুস্তক আছে, বাস্তবিক এঁ লেখনী- 
দর্শনে এরূপ সংশয়ই হইয়া থাকে যে, এস্থানে পুস্তক 
আছে কি না? আর সন্দিপ্ধ বস্ত ও তর্দভাবের সহিত যে বস্তর 
সহাবস্থান পূর্বে দৃ না হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় সেই বস্তুর 
দর্শনকে অসাধারণ ধর্মদর্শন কছে। যেমন নকুল (বেজী) 
থাকিলে সর্প থাকে কি না? যে ব্যক্তির একতরের নিশ্চয়তা 
নাই, সে ব্যক্তি যর্দি নকুল দেখে, তবে তাহার সর্প বা তদভাব 
কাহারই নিশ্চয়ন্তান হয় না। কেবল সর্প আছে কি না এরূপ 
ংশয়ই হইয়। থাকে । বিশেষ দর্শন হইলে সংশয়ের নিবৃ্ভি 
হয়। বিশেষ পদে যেবস্তর সংশয় হয়, তাহার ব্যাপ্যকে 
বুঝয়। যে বস্তনা থাকিলেষে বস্ত থাকিতে পারে না, 
তাহার ব্যাপ্য সেই বস্ত হয়। যথা--বহ্নি না থাকিলে ধুম 
থাকে না বলিয়। বহ্ছির ব্যাপ্য ধুম, সুতরাং যতক্ষণ ধুম- 
দর্শন না হয়, ততক্ষণ বন্ধির সংশয় থাকে, কিন্তু ধুম দৃষ্টিপথে 
পতিত হইলেই বন্ছির সংশয় প্রস্থান করে, তখন নিশ্চয়াত্মক 
জ্ঞান হয়। 
জ্ঞানাত্বিক৷ বুদ্ধি অনুভব ও ম্মরণ ভেদে ছুই প্রকার। 
স্থথ ও ছুংখ যথাক্রমে ধর্ম ও অধর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়। মুখ 
সকল প্রাণীর অভিপ্রেত এবং ছুঃখ অনঙিপ্রেত। আনন 
ও চমৎকারাদি ভেদে সুখ, আর ক্লেশাদি ভেদে দুঃখ নানা- 
বিধ। অভিলাষকেই ইচ্ছা! কছে। সুখে এবং ছুঃখাভাবে 
ইচ্ছা! এ প্র পদার্থের জ্ঞান হইতেই সমুৎ্পন্ন হইয়। থাকে। 
সুখ ও ছুংখনিবৃত্তির সাধনে স্ুুখসাধনতাজ্ঞান ও ছুঃখ- 
নিবর্তকতা! জ্ঞান হইলে, অর্থাৎ এই বন্ত হইতে আমার সুখ, 
আর এই বস্ত হইতে আমার হুংখনিবৃত্তি হইবে, এইরূপ জ্ঞান 
হইলে যথাক্রমে স্থখ ও ছঃখ নিবৃত্তির উপায়ে ইচ্ছা জন্মে। 
দেখ, যে ব্যক্তি জানে শ্রক্চন্দনাদি আমার সুখজনক এবং 


জ্ঞান ূ 


ওধধপান আমার ছুঃখনিবর্তক, তাছারই এ্ী সকল বিষয়ে ইচ্ছা 
জন্মে। আর যাহার এরূপ জ্ঞান না থাকে, তাহার 
কখনই এ বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে না। ইষ্সাধনতা-জ্ঞানের স্া।য়, 
চিকীর্যার আরও হুইটা কারণ আছে। যথা-_কৃতিসাধ্যতা- 
জ্ঞান, আর বলবদনিষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানের অভাব । এই বিষয় 
আমি করিতে পারি, এইরূপ জ্ঞানের নাম কৃতিসাধ্যতাক্তন। 
আর এই বিষয় করিলে আমার মহদনিষ্ট ঘটিবে, এইরূপ 
জ্ঞানের অভাবকে বলবদনিষ্ট-সাধনতা.জ্ঞানের অভাব বলে। 
দেখ, যোগাভ্যাস করা আমাদের কৃতিসাধ্য নহে, এইবপ 
যাহাদের স্থিরনিশ্য় আছে, তাহারা কখনই যোগাভ্যাসে 
প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু যোগাভ্যাস অনায়াসেই 
হইতে পারে, যোগিদের এইরূপ বিশ্বাস থাকাতেই তাহারা 
যষোগসাধনে রত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি জানে যে, 
এই ফলটা স্রমধুর বটে, কিন্তু দর্প দষ্ট হওয়াতে ইহা বিষাক্ত 
হইয়াছে, সুতরাং ইহা ভক্ষণ করিলে প্রাণহানি হইবে সন্দেহ 
নাই, সে ব্যক্তির কখনই সে ফলভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে না। 
কিন্ত যাহার এজ্ঞ'ন নাথকে, সে তৎক্ষণাৎ এ ফলভক্ষণে 
অভিলাধী হয়। (স্তায়দর্শন ) জ্ঞায়তে অনেন, জ্ঞা-করণে ল্যুট্‌। 
৬ বেদ। ৪ শান্ত্রাি, যাহার দ্বারা জানা যায়। 
আত্মা মনের সহিত, মন ইন্ট্রিয়ের সহিত ও ইন্দ্রিয় 
বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে জ্ঞান জন্মে । বিবেচনা কর, একটা 
ঘট রহিয়াছে, দশনেন্দ্রিয় ঘটকে বিষয় করিল অর্থাৎ দেখিল, 
দেখিয়া মনের নিকট গিয়া বলিল, মন তখন আত্মাকে জ্ঞাপন 
করিল। তখন আত্মার জ্ঞান জন্মিল, আত্মা স্থির করিল ইহ! 
একটী ঘট । 
"ত্বজ্মনঃসংযোগএব জ্ঞানসামান্তে কারণম্।” (যুক্তাবলী) 
জ্ঞান সামান্তের গ্রতি ত্বজ্মনঃসংযোগই একমাত্র কারণ, 
বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্ড্রিয়ের সহিত মনের, মনের 
সহিত আত্মার সম্বন্ধ এত দ্রতহয় যে, তাহা বলিয়া শেষ 
করা যায়না । এক আঘাতে শত পত্র ছিদ্র করিলে, যেমন 
প্রত্যেক পত্রের ছিদ্র পরে পরে হইয়াছে, কিন্তু তাহা সময়ের 
সুপ্ত বশতঃ অনুভব করা যায় না, তদ্রপ বিষয় ইন্দ্রিয় মন 
ও আত্মার সম্বন্ধ পর পর হইলেও স্থির কর! যাইতে পারে না। 
এককালে ছুইটী বিষয়ের ক্তান হইতে পারে না। মন 
অতিশয় হৃম্ষম, এই জন্য তাহার ছুইটী বিষয় ধারণা করিবার 
শক্তি নাই। 
"“অযৌগপদ্যাজ্জানানাং তন্তাগুত্মিহ্ষ্যতে” ( ভাষাপ' ) 
মন অণু অর্থাৎ অতি হুক্ম, এই জন্ জ্ঞানের অযৌগপদয, 
অর্থাৎ যুগপদ্‌ কোন জ্ঞান হয় না, চক্ষুঃদংযোগ হইলেই যে, 
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জ্ঞান হয়, তাহা নহে। মনে কর, মন একটা বিষয় চিস্তা 
করিতেছে, কিন্তু দর্শনেক্দ্রিয় (চক্ষুঃ) একটা বিষয় দেখিল, 
দেখিবামাত্র কি তাহার জ্ঞান হইবে? না, তাহা হইবে না। 
কারণ দর্শনেন্দ্রিয়ের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, সেজ্ঞান 
জন্মাইতে পারে, তবে দর্শনেক্জ্রিয় গিয়া মনকে সংবাদ দিতে 
পারে; মন আবার আত্মার সহিত যুক্ত হইবে, পরে 
জ্ঞান হইবে। 
“আত্ম! মনস!1 যুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয় বিষয়েণ, 
তন্মাদধ্যক্ষং ইত্যুক্তদিশ! জ্ঞানং জায়তে* (ন্যায়দ* ) 
এই সম্বন্ধে লৌকিক একটী দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। 
মনে কর, একটী লোক অপর একটা লোকের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গিয়াছেন, কিন্তু তাহার বাটী যাইয়া দেখেন ছারদেশে 
দৌবারিকগণ নিরন্তর দ্বাবদেশ রক্ষা করিতেছে, তিনি 
দ্বারদেশে বসিয়া থাকিয়া ঘোৌবারিক দ্বার সংবাদ প্রেরণ 
করিলেন, দৌবারিক যাইয়া দেওয়ান্জীর নিকট সংবাদ দিল, 
দেওয়ান্জী নিজে যাইয়া প্রভূকে সংবাদ দিল, প্রভুর তখন জ্ঞান 
জন্মিল যে, অমুক ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি- 
য়াছে, সেইবপ চক্ষুঃ যাইয়া মনকে, আবার মন আত্মাকে সংবাদ 
দিল, তখন আত্মার জ্ঞান হইল। প্রত্যক্ষ, অন্থুমিতি, উপমিতি 
ও শব এই চারি গ্রকার প্রমাণ দ্বার! সকল প্রকার জ্ঞান হয়। 
«প্রত্যক্ষমপ্ুযন মিতিস্তথোপমিতিশবজঃ” ( ভাষাপ* ) 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যথার্থরূপে বন্ত সকলের যেজ্ঞান হয়, 
তাহাকে গ্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। এই গ্রত্যক্ষজ্ঞান ৬ প্রকার-_ 
ভ্রাণজ, রাপন, চাক্ষুষ, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস। ত্রাণ, রসনা, 
চক্ষু, ত্বক, শ্রোত্র আশ্ব মন এই শ্ীজ্ঞানেন্দট্রিয় দ্বার! যথাক্রমে 
উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রতাক্ষজ্ঞান জম্মে। গন্ধ ও তগত সুর- 
ভিত্বা্দি ও অস্থরভিত্বাদি জাতির ঘ্রাণ প্রত্যক্ষাত্মক-জ্ঞান 
হয়। মধুরাদি রম ও তাগত মধুরত্বাদি জাতির রাসন, 
নীলগীতাদ্িরূপ ও এ্রর্নপবিশিষ্ট দ্রব্য নীলত্ব পীতত্ব প্রভৃতি 
জাতি, এঁ সকল রূপবিশিষ্ট দ্রবোর ক্রিয়ায় চাক্ষুষ, শীত- 
উষ্জা্দি স্পর্শ ও তাদৃশ ম্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যাদি ত্বাচ, শব ও 
তদগত বর্ণত্ব ধ্বনিত্বাদ্দি জাতির শ্রাবণ, এবং ম্থখ ও ছুংখাদি 
আত্মবৃত্তিগুণের আত্মার ও স্থুখত্বাদি জাতির মানসপপ্রত্যক্ষা- 
আ্বক-জ্ঞান হয়। 
ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের যে জান হয়, 
তাহাকে অন্ুমিতিজ্ঞান কহে। যে পদার্থ থাকিলে যে পদ্দা- 
ধের অভাব না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপক কছে। যথা-- 
কোন স্থানেই বহ্ধি ব্যতিরেকে ধূম থাকে ন৷ বলিয়া ধূম বহ্নির 
ব্যাপ্য এবং যে স্থানে ধুম থাকে, সে স্থানে বহর অভাব থাকে 


ন| বলিয়া বন্চি ধূমের ব্যাপক, এই জস্ত লোকসমূহের পর্বত 
প্রভৃতিতে ধূমদর্শনে বির অনুমানাত্মক জ্ঞান হয়। এই 
অনুমানাস্ম জ্ঞান ত্রিবিধ--পুর্ববৎ। শেষবৎ ও সামান্ততো দৃষ্ট | 
কারণদর্শনে কার্যের অন্ুমানকে পূর্বধৎ অর্থাৎ কারণলিঙ্গক 
জ্ঞান কহে। যেমন মেঘের উন্নতি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনু- 
মানাস্ক জ্ঞান। কার্ধ্য দর্শন করিয়া কারণের অন্ুমানকে 
শেষবং অর্থাৎ কার্ধ্যলিঙ্গক জ্ঞান কহে। যেমন নদীর 
অতন্ত বৃদ্ধি দর্শন করিয়ণ বৃষ্টির অনুমানাত্মক জ্ঞান। কারণ ও 
কার্ধ্য ভিন্ন কেবল ব্যাপা বস্ত দর্শন করিয়। যে অন্ুমানাত্মক 
জ্ঞান হয়, তাহাকে সামান্ততোদৃষ্ট অন্ুমানাত্মক জ্ঞান কহে। 
যেমন--গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণ চন্্রদর্শনে শুরুপক্ষের জ্ঞান, ক্রিয়াকে 
হেতু করিয়া গুণের অগ্গমান এবং পৃথিবীত্ব জাত্তিকে 
হেতু করিয়। দ্রব্যত্বজাতির জ্ঞান। ফোন কোন শবে 
কোন কোন অর্থে শক্তিপরিচ্ছদকে উপমিতিজ্ঞান কহে। 
যেমন-_যে ব্যক্কি পূর্বে গবয় দেখে নাই, কিন্ত গুনিয়াছে 
গো-সদৃশ গবয় অর্থাৎ যে বস্তর আকৃতি অবিকল গোর 
আকৃতিতুল্য, গবয়শব্ধে তাহাকে বুঝায়, সেই বাক্তি 
তৎকালে জানিবে, যে জন্ত গো-সদৃশ হইবে, গবয় শব্গে 
তাহাকেই বুঝাইবে। গবয়শব্দ ছারা গবয় অন্ত বুঝায় যে 
জানে না, কিন্ত যখন সেই ব্যক্তির নয়নপথে গবয় জন্ত 
পতিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি এ গবয়ের আকৃতি গোর 
আকৃতি তুল্য দেখিয়া! এবং পূর্বশ্রত গো-সদশ গবয়, এই 
বাক্য ম্মরণ করিয়া বিবেচনা করিবে, ইহাই গবয়, এইরূপ 
গবয় শব্দের শক্তিপরিচ্ছেদকে উপমিতিজ্ঞান বলা যায়। 

শব দ্বার যে জ্ঞান হয়, তাহাকে শাব্জ্ঞান কছে। যেমন 
গুরুর উপদেশ বাক্য শুনিয়! ছাত্রদিগের উপদিষ্ট অর্থের শান 
জ্ঞান জন্মে । এই শাবজ্ঞান দ্বিবিধ--দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক | 
যে শঙ্ষের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাকে দৃষ্টার্ক আর যাহার অর্থ 
অদৃশ্, ভাহাকে অদৃষ্টার্থক বলে। ইহার উদাহরথ এইরূপ,__ 
তুমি গৌরবর্ণণ তোমার পুস্তক অতি উত্তম, ইত্যাদি 
প্রত্াক্ষসিদ্ধপ্তানকে দৃষ্টার্থক শাবজ্তান, আর যজ্ঞ করিলে 
স্বর্গ হয়, বিষুপুজা করিলে বিষ্ণুর প্রীতি হয় ইত্যাদি 
বিপিবাক্য ও বেদনাকা প্রভৃতি অনুষ্টার্ঘক শাবজ্ঞান। 
যত প্রকার জ্ঞান মাছে, তাহ! এই সমুদয় জ্ঞানের 
অন্র্গত। (ভ্তায়দর্শন) [ গ্রমাণ দেখ। ] 

নেদাস্থমতে জন্দই শ্বয়ং জ্ঞানন্বরপ, যদিও আপাততঃ 
ঘটক্রান হইতে পটন্তান ভিন্ন এবং তোমার জ্ঞান আমার 
ষ্ঞান হইডে পৃথক, এইনপ ভেদ ব্যবহার-দর্শন করিয়া 
জ্রানের নানাত্বই স্পষ্ট প্রতিপর হয়, আরও জ্ঞানের ব্রহ্ষ- 


স্বরূপতা বা সকল জ্ঞানের এক্যসাধক কোন যুক্তি 
আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্ত বিশেষ বিবেচন| 
করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, [িষয়স্বরূপ উপাধির নানাত্ 
লইয়াই জ্ঞানের নানাত্ব ভ্রম হয়, বাস্তবিক জ্ঞান নান! 
নহে, একমাত্র । যেমন এক মুখ তৈলে প্রতিবিদ্বিত 
হইলে একরূপ, আর জলে প্রতিবিশ্বিত হইলে আর এককপ 
দেখা যায়, কিন্ত বাস্তবিক মুখের ভেদ নাই, জল এবং 
তৈলই পৃথক্‌ জ্ঞানের প্রতিকারণ, সেইক্নপ উপাধিকন ভিন্নতা! 
লইয়াই জ্ঞানের বিভিন্নত প্রভীতি হয়। 

জ্ঞান বিভিন্ন নহে। যখন যাহার অন্থঃকরণবৃ্তি দ্বার! 
বিষয়ের আবরণন্বন্ূপ অজ্ঞান ন& হইয়। জ্ঞান দ্বার বিষয় 
প্রঞ্কাশমান হয়, তখনই তাহার জ্ঞান বলা যায়, আর যখন 
এরূপ না হয়, তথন তাহা জ্ঞান বলিয়।ও ব্যবহার হয় না। 
অতএব জ্ঞান এক হইলেও ভোমার জ্ঞান আমার জ্ঞান 
ইত্যাদি ভেদ ব্যবহারের বাধক ফি আছে? বরং জ্ঞানের 
এক্যসাধক প্রমাণই অনেক দু হয্ন। একটা প্রমাণ দিলেই 
যথেষ্ট হইবে । দেখ, যে বস্তর সহিত যেবস্থর বাস্তবিক ভে? 
থাকে, তাহার উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদবাযবহার হইয়। 
থাকে । যেমন ঘট ও পটের বাস্তবিক ভেদ আছে বলিয়া! ঘট 
ও পটের উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদব্যবহারের বাধ হয় 
না। অতএব যদি ঘটজ্ঞান ও পটজ্জানের পরম্পর বাস্তবিক 
ভেদ থাকিত, তাহ! হইলে প্র জ্ঞানের যথাক্রমে ঘট ও পটরপ 
উপাধিদ্বয় পরিশ্যাগ করিলেও ভেদব্যবহার হইত সন্দেহ নাই, 
কিন্ত যখন ঘটক্ঞান 'ও পটক্কনের ঘট পটব্প উপাধি পরিতা 
করিয়। “জ্ঞান জ্ঞান হইতে ভিন্ন” এরূপ ভেদবাবহার :কহইই 
স্বীকার করেন না, তথন গ্ররূপ জ্ঞানের বাস্তবিক ভেদ কিরূপে 
সিদ্ধ হইতে পারে? বরং &ঁ প্র জ্ঞানের ঘটপটরূপ উপাধি 
লইয়াই সিদ্ধ হয়, যেহেতু ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘট, আর পটজ্ঞানের 
বিষয় পট, অতএব ঘটস্ঞান পটন্ঞান হইতে ভিন্ন, এইরূপ 
ভেদব্যবহায় হয় বলিয়া এরূপজ্জানের উপাধিক্ক ভেদমাত্র 
আছে, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে, ইহা ভিন্ন জ্ঞানের বাস্তবিক 
পরস্পর ভেদসাধক কোন প্রমাণ ব! যুক্তি নাই। বরং 
এঁকাপ্রতিপাদক শ্রুতি ও স্ৃতির বিস্তর প্রমাণ পাওয়। যায়, 
আরও যখন দেখা যাইতেছে, ঘটভ্ঞানও জান, আর পট- 
জ্ঞানও জ্ঞান, তখন আর জ্ঞানের বিভিন্নতা হইবার কোন 
প্রকারে সম্ভব দেখা যায়না । অতএব স্থির হইল যে, সর্ব- 
বিষয়ক সকল ব্যক্তির ভ্তান এক, বিভিন্ন নহে । এই জ্ঞানের 
নামান্তর চৈতন্ট, আম্মা । (বেদান্ত) 


ংখ্যমতে বুদ্ধি অর্থাকারে ( অর্থাৎ বস্তত্বরূপে ) পরিণত 


জ্ঞান 


হুইয়। আত্মাতে প্রতিবিষ্বিত হইলে জ্ঞান হয়। একটা বস্্বতে 
চক্ষুঃস“যোগ হইল, তখন দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ) আলোচন। করিয়া 
মনকে দিল, মন সন্বল্প করিয়া অহঙ্কারকে দিল, অহঙ্কার অভি- 
মান কারিয়া বুদ্ধিকে দিল, বুদ্ধি অধ্যবসায় করিয়া! ( অর্থাৎ 
তদাকারে পরিণত হইয়া) প্রতিবিষ্বর্ূপে আত্মার নিকট 
উপস্থিত হইল, তখন আত্মার প্রতিবিশ্বরূপে জ্ঞান হইল। 
“যুগপচ্চতুষ্টয়্ত তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তন্ত নির্দিষ্টা।” 
( তত্বকৌমুদী ৩০) 
ইন্দিয়ের আলোচন, মনের সন্কল্প, অহঙ্কারের অভিমান, 
বুদ্ধির অধ্যবসায় এই চারিটা যুগপৎ হইয়া থাকে। 
(সাংখ্যদর্শন ) 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের দ্বরূপ জানাকে প্রকৃত জ্ঞান বল 
যায়। এই জ্ঞান হইলে মনুষ্য মকল প্রকার দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ 
হইতে পারে। 
গীতায় জ্ঞানের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। 
অমানিতা, অদস্ততা, অহিংসা, ক্ষমা, সারল্য, আচার্য্যোপাসনা, 
শৌচ, স্ষ্য, ইন্ড্রিয়নিগ্রহ, মনোনিগ্রহ, ভোগবৈরাগ্য, অন- 
হঙ্কার, এই সংসারেতে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, ছুঃখাদি 
দোষধশন করা পুক্র, দারা, গৃহাঁদি বিষয়ে অনাসক্তি, অনভি- 
ঘঙ্গ, ইট কিংব। অনিষ্ট ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহাতে সর্বদ! 
সমজ্ঞান, জীবায্মাকে অভিন্নভাবে দর্শন করিয়া আত্মাতে 
( ঈশ্বরেতে ) অচশাভক্তি, নির্জনদেশ সেবা, জনতায় বিরক্তি, 
নিত্য অধ্যাস্মজ্ঞানসেবা, নিত্যানিত্য বস্তবিবেক, জীবাত্! 
পরমাস্মায় অভেদজ্ঞন এই সমস্তই জ্ঞান, আর যাহ! ইহার 
বিপরীত তাহার নাম অজ্ঞান। (গীতা ১৩ অঃ ৬-১৩) 
এই জ্ঞান তিন প্রকার _সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। 
"সর্বভূতেবু যৈনৈকং তাবমব্যয়মীক্ষতে । 
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্‌॥” 
(গীতা ১৮২০) 
যেজ্জ।ন দ্বারা বিভিন্নাকারে প্রতীয়মান নিথিল জগতের 
কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় অবিভক্ত ও অপরিবর্তনীয় সত্ব! 
বা চিৎস্বর্ূপ আত্মাই পরিতৃপ্ত হয়েন, আর কোন পদার্থই 
দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই জ্ঞানই সাত্বিকজ্ঞান। এই জ্ঞান 
হইলেই যুক্তি হয়। 
“পৃথকৃত্বেন তু যজ্জানং নানাভাবাৎ পৃথখ্থিধান্‌। 
বেত্তি সর্ষেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং ॥” (গীতা ১৮২১) 
যে জ্ঞানের দ্বার! প্রতিদেহে বিভিন্ন গুণ ও বিভিন্ন ধর্বিশিষ্ট 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে আত্মা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে রাজসজ্ঞান 
বকা যায়। | 
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এই রাজনিক জ্ঞান থাকিতে মুক্তি হইতে পারে না এবং 
ইহ! অসম্যক্‌ জ্ঞান। 
“্যত্তু কৃমবদেকনম্মিন্‌ কার্য সক্তমহ্তেকম্‌। 
অতত্বার্থবদন্নঞ্চ তৎ তামসমুদাহতম্‌ ॥৮ (গীতা ১৮২২) 

যে জ্ঞান বহুল দেহকেই লক্ষ্য করে, আত্মা ইন্দ্রিয় 
ও মন প্রভৃতি যাহ কিছু অদৃষ্ঠ পদার্থ আছে, তৎসমস্তকেই 
দেহ বা দৈহিক বস্ত বলিয়া দেখে, যেজ্ঞানের কোন প্রকার 
হেতু বা যুক্তি নাই, এবং যাহা তত্বার্থের প্রকাশক নহে, যাহ! 
অতীব ক্ষুদ্র অর্থাৎ কোন বিষয়ের অভ্যন্তরগ্রদেশ পর্য্যস্ত 
প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্ত কেবল বাহিরের কিমদ্ংশ- 
মাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে তামসজ্ঞান বলা যায়। 

পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণ বলেন, মানবের মন জ্ঞান, চিস্তা ও 
বাসনাময়। কখন আমরা কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি, 
কোন সময়ে মানসিক বুত্তিবিশেষ দ্বারা পরিচালিত হুই, 
আবার কোন সময় কোন বস্ত বা বিষয় অভিলাষ করি। 
কিন্ত মনের এই তিনটা প্রক্রিয়া বিভিন্ন হইলেও পরস্পর 
সন্বদ্ধ। যে বিষয় আমরা জানি না, তাহা! আমর! অভিলাষ 
করিতে পারি না, কিংবা তৎসম্বন্ধে আমরা কোনরূপ চিস্ত। 
করিতে পারি না। আবার যে বিষয়ে আমরা কোনরূপ 
চিন্তা না করি, নে বিষয়ে আমাদিগেত্র জ্ঞানলাভও হয় না। 
ইচ্ছা না হইলে কোন বিষয়ে আমরা চিন্তাও করি না বা 
কোন বিষয়ে আমর! জ্ঞানলাভও করিতে পারি না। 

স্থলতঃ এই তিন প্রক্রিয়ার সমর দ্বারা আমরা জ্ঞানলাঁভ 
করি। ইহাদিগের মধ্যে একটা বৈজিক অভিব্যক্তি আছে। 

জ্ঞানলাভের প্রথম ক্রিয়া কোন বস্তু দেখিলে বা তাহার 
বিষয় চিন্তা করিণে ইত্রিয়ের প্রক্রিয়৷ হেতু আমাদিগের মান- 
সিক ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়া! হেতু যে, 
বিবিধ অন্ুমিতি উপস্থিত হয়, তাহার কতকগুলি বিসদৃশ। 
পূর্বে আমরা কোন বস্ত বা ব্যক্তি সব্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ 
করিয়াছি, সেই বস্ত ব! ব্যক্তির সহিত যদি বর্তমানের সামঞ্জস্ত 
দেখি, তাহা হইলেই এ ছুইই যে এক, তাহা! আমর! বুঝিতে 
পারি। একের সহিত যদি অন্তের মিল না থাকে, তাহা 
হইলে ছুইটী ভিন্ন বলিয়া আমর! গণ্য করি। এক ধর্ম- 
বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের বোধগুলি একরূপ ওতপ্রোতভাবে সম্মিলিত 
হয়। সামান্ততঃ মানসিক সংযোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়। ছার 
আমরা জ্ঞানলাভ করি। কিন্তু কেবলমাত্র সংযোগ ও 
বিয়োগ প্রক্রিয়া অথব। আগ্নেষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা জ্ঞানলাভ 
হয় না। প্রকৃত জ্ঞানলাতের জন্য স্থৃতি বা প্নারণাশক্তির 
আবশ্যক। স্থতিশক্কি দ্বার৷ আমাদিগের পূর্বসংস্কার মনো- 
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মধ্যে জাগরুক হইয়া উঠে। বাহোক্জিয় দ্বারা আমরা যাহার 
জ্ঞানলাভ করি, পরে স্থৃতিশক্তি দ্বারা মনোমধ্যে তাহাকে 
দেখিতে পাই। অনেকদিন পরে আমরা কোন পরিচিত 
ব্যক্তিকে দেখিয়া চিনিতে পারি। এজ্জান আমর! কিরূপে 
লাভ করি? পুর্বে সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া আমাদিগের মনে 
একটা সংস্কার জন্মিয়াছিল; তাহা এতদিন অচেতন ছিল। 
এক্ষণ সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া একরূপ ইন্দ্রিয়বোধ উপস্থিত 
হইল। স্মৃতিশক্তি বার! পূর্ব্ব সংস্কার চেতন হুইয়৷ উঠিল। 
এই উভয় সংস্কারের সামঞ্জস্ত হওয়ায় আমরা পূর্বপরিচিত 
ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলাম। এই স্থৃতিশক্তি এবং আগ্লেষণ 
ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া এগুলির কিছুই জ্ঞান নহে। এগুলি 
জ্ঞানলাভের উপায়। 

আমাদিগের ইন্জ্রিয়গুলি বিভিন্ন প্রকারে পরিচালিত হয়, 
বিভিন্ন পরিচালনাগুলি কৈল্দ্রিকসংযোগ দ্বার সাম্য অবস্থ। 
প্রাপ্ত হয়। এই সমাবস্থার সহিত জ্ঞান সন্বদ্ধ। সংযোগ 
ভিন্ন জ্ঞান হয় না। 

আমাদিগের শরীরে ছুই প্রকার স্নাধু আছে-_জ্ঞানোৎ- 
পাক ন্নাযু দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করি। জ্ঞানোৎপাদক 
স্নায়ুর বাহ অংশ কোন কারণ বশতঃ উত্তেজিত হইলে, সে 
উত্তেজন! মস্তিষ্ধে প্রবাহিত হয়। তখন আমাদিগের ইন্িয়- 
বোধ জন্মে। চক্ষুতে আলোক প্রতিফলিত হইলে চিত্রপত্র 
উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ সে উত্তেজনা! মস্তিষ্কে 
পরিচালিত হইয়! এক প্রকার ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান উৎপাদন করে। 
কিন্ত আমাদ্দিগের সকল প্রকার ইন্দ্রিয়জ্ঞান জন্ত বাহাশক্তির 
আবশ্বক হয় না। বাহোন্ছ্রিয়ের জ্ঞানের জন্য বাহশক্তির 
আবশ্তক। ক্ষুধা ভূষণ প্রভৃতি জ্ঞান শরীরের আভ্যন্তর 
প্রক্রিয়া ও পরিবর্তন জন্য উৎপন্ন হয়। 

সকল সময় আমাদিগের পরিস্কুট ইন্জিয়জ্ঞান হয় না। 
কেহ কেহ বলেন, স্ায়ুর বহিরাংশ উত্তমরূপ উত্তেজিত না 
হওয়াই ইহার কারণ। আবার কেহ কেহ বলেন, আত্মার 
চেতনাংশে যাহা যায় না, সেই জ্ঞানই অপরিন্ষ,ট থাকে। 
কোন বিষয়ে আমাদিগের যে ইন্দ্রিযরবোধ জন্মে, তাহা! অপরি- 
স্কটভাবে আমাদিগের মনে কিছুদিন বর্তমান থাকে। 
এন্সপ না থাকিলে অন্য ইন্জরিয়ের জ্ঞানের সহিত তাহার তুলনা 
কিরূপে করিতে পারি? 

জ্ঞানলাভের প্রধান উপায় মনোনিবেশ। কোন বিষয়ে 
আমাদিগের মন সংযত না হইলে আমরা কখনই সে বিষয়ে 
জ্ঞনিলাভ করিতে পারি না| কারণ মনোযোগ ব্যতিরেকে 
আমাদিগের ইন্ছরিয়ের গ্রক্রিয়াগুলি আশ্লিষ্ট বা বিশ্লি্ট হইতে 
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পারে না এবং আশ্নেষণ ও বিশ্লেষণ ব্যতীত জ্ঞানলাত 
হয় না। মনোযোগ ব্যতিরেকে শারীরিক বা মানসিক 
ক্রিয়াগুলির স্থায়িত্ব জন্মে না, স্থৃতরাং সেগুলি ধারণ করিতে 
ন1 পারিয়া তাহার প্রকৃতি আমরা অবগত হইতে পারি না। 
এক জ্ঞানময়ী মহাশক্তি নিখিল ব্রন্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । 
স্নায়বিক উত্তেজনা ও কম্পন বশতঃ যে অস্ফ,ট ইন্দ্রিয়বোধ 
জন্মে, তাহার মানসিক সংস্কারকে সাধারণতঃ মনোযোগ বলে । 
এই উত্তেজন! বাহা বস্তর সংআব বা! মানসিক অন্ুধ্যান উভয় 
ত্বারাই উৎপন্ন হইতে পারে। মনোনিবেশ দ্বারা ইন্জ্রিরগভীরত। 
বৃদ্ধি পায়; সেই সমস্ত আলোচন! করিয়া আমরা! বিষয়বিশেষে 
জ্ঞানলাভ করিতে গারি। আমাদিগের জ্ঞান পরিণতিশীল, 
আমর! ক্রমে ক্রমে কঠিন হইতে কঠিনতম বিষয়ে জ্ঞানলাভ 
করি । ইহ] তিনটা প্রক্রিয়। দ্বার সংসাধিত হয়__১ স্বাভাবিক 
ন্জ্রিয়িক সংস্কার, ২ মানসিক চিত্র, ৩ চিন্তা । 

১, বিবিধ ইন্্রিয়প্রক্রিয়াগুলি আশ্িষ্ট ও বিশ্লিষ্ট হইলে 
মনোমধ্যে এক প্রকার ভাব উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রথম 
প্রক্রিয়া । যে বালক কখন ছুপ্ধ দেখে নাই, সে হঠাৎ ভুগ্ধ 
দেখিলে তাহ! চিনিতে পারে না। যখন সে তাহা! আস্বাদন 
স্পর্শ ও দর্শন করে, তথন তাহার ভিন্ন ভিন্ন এরন্ট্রিয়িক 
প্রক্রিয়া! উৎপন্ন হয়। এইগুলির সামগ্রস্ত সাধিত হইলে সে 
ছুপ্ধের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে । বস্ততঃ ইহাই 
প্রকৃত জ্ঞানলাভের প্রথমাবস্থা । | 

২, ইন্দিয-বোধ পরিস্ফুট হইলে আমর! মনোমধ্যে সেই 
ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বিষয়ের যে প্রতিমূর্তি কল্পনা করি, 
তাহাকে মানসিক চিত্র কহে। মনোনিবেশ দ্বারা যখন বিবিধ 
ইন্জিয়-প্রক্রিয়াগুলি মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়, তখন 
মানসিক চিত্র গঠিত হইতে পারে; মানসিক চিত্র ও ইন্জিয়- 
জ্ঞান দুইটা স্বতন্ত্র পদার্থ। মানসিক চিত্রগঠনে স্থৃতিশক্তির 
কার্যকারিতা! পরিলক্ষিত হয়। যে বালক পুর্বে ঘণ্টার শব্দ 
শুনিয়াছে, সে পরে শব্ধ শুনিগ়াই ঘণ্টার শব্ধ বলিয়া! তাহ! 
বুঝিতে পারে। 

৩ চিস্তা। চিস্তা ঘারাই আমর! প্ররুত যুক্তিসঙ্গত 
জ্ঞানলাভ করি। আমাদিগের বিবিধ প্রকার মানসিক চিত্র 
তুলনা করিয়া আমরা! এই অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারি, 
এস্থলেও মনোনিবেশের ক্রিয়া অতিশয় প্রবল! । বিশেষ 
মনোযোগ ব্যতিরেকে আমরা একটা চিত্রের সহিত অপর 
চিত্রের প্রকৃত তুলন৷ করিতে পারি না, স্থৃতরা প্রকৃত জ্ঞান- 
লাঁতও করিতে পারি না। কেবলমাত্র কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন 
মানসিক চিত্র কর্পন! করিতে পারিলেই জ্ঞানলাভ হয় না। 


জ্ঞান 


অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রির়পরিচালন। হেতু যে 
সামান্ত মানসিক ভাবাস্তর উপস্থিত হয়, তাহ! জ্ঞান নহে। 
এই ভাবাস্তরগুলির আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ হইলে কতক পরি- 
মাথে জ্ঞানলাভ হয়; কারণ তখন কোন বস্ত, বাক্তি বা 
বাব প্রক্কৃতপক্ষে ইন্্রিয়ের গোচরীভূত ছয়। ইন্ট্রিয়ের উত্তে- 
জন। বা! পরিচালনা বশতঃ আমাদ্দিগের মনে যে ভাবাস্তর হয় 
বা মনোমধ্যে আমর! যে গুণ বা ভাব অনুমান করি, তৎক্ষণাৎ 
আমরা সে গুণ ব ভাৰের অস্তিত্ব অন্ত বস্ততে করন! করি। 
আমর! কোন ঘণ্টার শব শুনিলে মনোমধ্যে যে শবের অনু- 
মান করি, তৎক্ষণাৎ সে শব্ধ ঘণ্টা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, 
এইরূপ বিবেচন! করি। এইক্ূপ করিয়াই আমর! সেই 
শব্দকে গোচরীভূত করি। কেহ কেহ বলেন, বস্তর সহিত 
ইন্দ্রিয়বোধ সংবন্ধ হইলেও শীত্ব জ্ঞান জন্মে না। ইহ! 
বহুদর্শিতা ও শিক্ষার ফল; কিন্তু ইহা কতকপরিমাণে 

স্কারজাতও বটে। এই সংস্কার ব্যক্কিগত বহুদর্শিতা দ্বারা 

পরিণত ও ব্যাপৃত হইলে আমরা ওতপ্রোতভাবে গন্র্িয়িক 
প্রক্রিয়াগুলিকে ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত করিতে পারি। 

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যতীত কল্পনা বা অনুমানের সাহাযোও 
আমরা অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি। আমর! অন্টের 
কথা শুনিয়া একপ্রকার মানসিক চিত্র কল্পনা করি। বিবিধ 
চিত্রের সমাবেশ হইলে তাহাদিগকে আশ্িষ্ট ও বিশ্লিষ্ট করিয় 
আমর একপ্রকার নূতন চিত্রের কল্পন৷ করিতে পারি। এই 
প্রকারে আমরা নূতন জ্ঞানলাভ করিয়। থাকি। যাহার 
উদ্ভাবনী শক্তি যত অধিক, তাহার জ্ঞানও তত অধিক । উদ্ভা- 
বনী শক্তির সহিত চিন্তাশক্তি সংস্য্। প্রকৃত যুক্তিসঙ্গত 
চিন্তাশক্তি না থাকিলে পরিষ্কার জ্ঞানলাভ হয় না। 

কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তি অত্যধিক পরিমাণে প্রযোগ্জিত হইলে 
প্রকৃত জ্ঞানলান্ডের উপায় না হইয়৷ বরং জ্ঞানের অন্তরায় 
হুইয়! উঠে। 

জ্ঞানের সহিত বিশ্বাস কিয়ৎপরিমাণে সম্বন্ধ; কিস্তজ্ান 
অধিকতর নিশ্চিত। সাধারণ বিশ্বাস ভ্তায়সঙ্গত বিচার 
হারা জ্ঞানে পরিণত হয়। সকল মানবের মনোভাব বা 
মানস-চিত্র একরূপ নহে; সকলের ভাব প্রকৃত ও সুশ্মরূপে 
তুলনা করিয়! আমরা একরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারি। 
কিন্তু জ্ঞান যতদুর বিস্তৃত হইতে পারে, বিশ্বাস ততদুর ব্যাপক 
নছে। জ্ঞান বলিতে বিশ্বাস ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু 
বুঝায়; বিশ্বাসাপেক্ষা জ্ঞান অধিকতর নিশ্চিত। যে বিশ্বাস 
ন্তায়া্গগত বিচার দ্বার! বন্ধমূল হইয়াছে, সে বিশ্বাসকে জ্ঞান 
বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক ইন্ত্রিয়পরিচালনা এবং চিন্তা 
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বা যুক্তি দ্বার! জ্ানলাভ হয়। প্রথম উপায়লন্ধ জ্ঞান বিশেষ 
বিশেষ বিষয়ের অস্তিত্ব বা নান্তিত্ব প্রকাশ করে; ২য় 
উপায় দ্বারা অপরিবর্তনীয় কারণমূলক জ্ঞান পরিশ্দ,ট হয়। 

কিন্ত এই প্রকার জ্ঞানলাভের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মত- 
ভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, জগদীশ্বর আমাদিগের 
মনের মধ্যে এক একটা ভাব নিহিত করিয়াছেন ; জন্মমাত্রই 
সে ভাব ক্ষতি প্রাপ্ত হয় না) আমাদিগের অভিজ্ঞতার সহিত 
তাহা ক্ষট হইতে থাকে এবং তাহ! দ্বারাই আমাদিগের 
জ্ঞান লাভ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, আমরা জন্ম 
হইতে পৈতৃক সংস্কার প্রাপ্ত হইলেই সংস্কার ক্্তি প্রাপ্ত 
হুইয়! জ্ঞান উৎপাদন করে। 

ক্যাণ্ট (70 বলেন, অবিচ্ছিন্ন ইন্জিয়বোধের সমবায় 
হেতু অভিজ্ঞত। উৎপন্ন হয়। কোন ইন্দ্রিয়গোচরীভূত বিষয় 
পুনঃ পুনঃ অনুধাবন করিলে আমরা তাহা সম্যক উপলব্ধি 
করিতে পারি। এই অভিজ্ঞতার সহিত আমাদিগের সর্বপ্রকার 
জ্ঞান আরম্ভ হয়; কিন্ত সর্ধপ্রকার জ্ঞানই অভিজ্ঞতামূলক 
নহে। পূর্বে আমরা যাহা উপলব্ধি করি নাই, সে বিষয়ে যে 
আমাদিগের কোনবূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে না, তাহা নহে। 
ধক্জিয়জঞান চিস্তাশক্তি দ্বারা অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। অভি- 
জ্ঞত দ্বারা আমরা কোন বস্তর বর্তমান অবস্থা জানিতে 
পারি) কিন্তু কিরূপ হওয়া৷ আবশ্বক বা কিরূপ হওয়া উচিত 
নহে, তাহা অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ণীত হয় না । যে জ্ঞান অভি- 
জ্ঞত! সাপেক্ষ নহে, তাহা বস্তুর প্রকৃত কারণমূলক, এই জ্ঞান 
সত্যের প্রমাণসিদ্ধ গুণবিশিষ্ট। ক্যাণ্ট বলেন, এই জ্ঞান 
অপেক্ষাকৃত ভ্রমপ্রমাদগ্পরিশূন্তয ৷ 

আমরা কোন কোন বিষয়ে ওতপ্রোতভাবে জ্ঞানলাত 
করি। এই জ্ঞান আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণমূলক বিচারসিদ্ধ 
গণিত, প্রা্কৃতবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ে আমর! উক্ত- 
রূপে জ্ঞানলাভ. করি । ক্যাণ্ট বলেন, আমাদিগের গণিত- 
বিষয়ক জ্ঞান বিশ্লেষণপিদ্ধ) কিন্ত গণিতের কোন বিষয়ের 
গুণসপ্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা আশ্লেষণ দ্বারা প্রাপ্ত হই। 

বাহ বস্তর জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? ক্যাণ্ট বলেন, কোন 
বস্তু আমর! যেরূপ গোচরীভূত করি এবং যে আঁকার আমরা 
মনে ধারণ! করি, তাহা এক নহে, এবং যেকপ দৃষ্ট হয়, তাহার 
যথার্থ প্রক্কতির সংশ্রবও সেরূপ নহে। যদি আমরা প্রমাতৃ- 
ভাব সঙ্কুচিত করিয়া অন্ফ,ট রাখি, তাহা! হইলে বস্ত্র স্থিতি, 
কাল প্রভৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান সমস্তই দুরীভূত হয়; আমাদিগের 
মনের নিরপেক্ষতাবে কোনরূপ দৃশ্তই থাকিতে পারে না। 
যেরূপ ধর্থাক্রাস্ত বস্তই হুউক্‌ না কেন ইন্দরিয়বিষহীভূত 


জ্ঞান । 


না হইলে সকল পদার্থই আমাদিগের অপরিচিত থাকে। 
অতএব বাহ্‌ বস্ত আর কিছুই নয়_-আমাদিগের এজ্জিয়জ্ঞান- 
সম্ভৃত মানসিক চিত্রবিশেষ। আমাদিগের এরজ্জিয়জ্ঞান 
জস্মিবাঁর পূর্বে মানসিক সম্তানত! উপস্থিত হয়; এই সঙ্তা- 
নত। বা চৈতন্তই জ্ঞানের সর্বপ্রকার মিশ্রণ ও একীকরণ। 
এই চৈতন্তহেতুই আমর পদার্থের চিত্র কল্পন। করিতে সমর্থ 
হই। আমর! উন্দ্রিয়জ্ঞান বশতঃ মনোমধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন 
ভাব অনুভব করি, সেগুলি আপন! হইতে সামগ্রস্ত প্রাপ্ত 
হয় না; আমাদিগের বুদ্ধি অথবা চিন্তাশক্তিসাহায্যে সে- 
গুলির এঁক্য সাধিত হয়। 

সেলিং (5০18611106) বলেন, আমাদিগের মানসিক চিত্র 
এবং বাহা পদার্থ পরম্পর অতি নিকট সংস্থষ্ট, একটা অপরটার 
হুচনা করে। একটা বলিলেই অপরটীর সত্ব! উদিত হয়। 
সর্বপ্রকার জ্ঞানই এই মানসিক চিত্রের সহিত বাহ্‌ বস্তর 
এঁক্য হেতু উৎপন্ন হয়। 

ম্পিনোজার মতে ইন্দট্রির দ্বারা যে পর্য্স্ত প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধি না হয়, ততক্ষণ মন আপনাকে জানিতে পারে 
না। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রথমতঃ অস্ফ,ট থাকে, মনের আভ্য- 
স্তরিক ক্রিক! দ্বারা তাহ স্পষ্টাকৃত হয়। কিন্তু ষনের কার্য 
করিবার কোন স্বাধীনতা নাই- পূর্ববর্তী কারণ ত্বার! 
মনের কার্য নিয়মিত হয়, সে কারণও আবার পূর্ববর্তী 
কারণ দ্বারা নিরমিত হয়। কোন এক নিত্য নিয়মের দ্বারা 
সকল বস্তরই বিকাশ ও পরিণতি হয়। 

স্পিনোজা বলেন, প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষসিদ্ধি 
হয়। তংপরে আমাদের প্রত্যক্ষের ধারণা বা স্মরণশক্তি দ্বারা 
শ্রেণী বিভক্ত হয়, পরে কল্পনাশক্তিপ্রভাবে বাক্য দ্বারা 
সে শ্রেণীর নামকরণ হয়; তৃতীয়তঃ চিন্তা বা যুক্তিদ্বারা 
বিচারিত হয়। পরিশেষে সহজ জ্ঞান দ্বারা বাহাঘটনার স্বরূপ 
জ্ঞান আমরা লাভ করি । জ্ঞানের 'গ্রথম উপায় ব৷ গ্রত্যক্ষের 
অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণভাব হইতে আমাদের ভ্রম বা বিপর্যয় 
হয়। দ্বিতীয় ও তৃত্তীয় উপায়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই 
প্রকত জ্ঞান । 

স্প্রসিদ্ধ ফরাশী পণ্ডিত কোমতের মতে সকল 
বিষয়েরই জ্ঞানের উন্নতিপথে ক্রমান্বয়ে তিনটা সোপান আছে, 
প্রথম পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক বা ইচ্ছামুলক, দ্বিতীয় দার্শনিক, 
কাল্পনিক বা শক্তিমূলক, তৃতীয় বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক ব 
নিয়মমূলক। 

লোকে বাহ্‌ বন্ত দেখিলে তাহার একটা সচেতন ইচ্ছা. 
বিশিষ্ট কর্তা অনুমান করিয়া! থাকে। ইহার কারণও দৃষ্ট 
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হয়। আমাদিগের সকল কার্ধ্যই সচেতন ইচ্ছাবিশি্ই আত্মা! 
হইতে উৎপগ্ন হয়) এই জন্যই কোন কার্য্য দেখিলেই আমর! 
তাহার একটী সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্তার কল্পনা করি। 
ক্রমে জ্ঞান যত ক্কর্তি পাইতে থাকে, ততই বোকের ধারণ! 
হয় যে, পূর্বে যাহাকে সচেতন মনে কর! হুইয়াছিল, প্র্কত- 
পক্ষে তাহার চৈতন্তের কোন লক্ষণ নাই। চৈতন্ঠের পরি- 
বর্তে তাহার কোন অবদৃশ্ঠ কার্ধযসাধিক! শক্তি আছে। 
প্রথমাবস্থায় লোকে মনে করে, অগ্নি ইচ্ছাপূর্ববক বস্তু দগ্ধ 
করে, পরে নিশ্চিত হয় যে, অগ্নির নিজের কোনরূপ ইচ্ছ। 
নাই; ইহার দাহিকা শক্তিপ্রভাবেই বস্তব দগ্ধ হয়। এই দ্বিতীয় 
অবস্থাকে দার্শনিক কাল্পনিক বা শক্কিমূলক জ্ঞান কহে। 
পরে অনেক দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতার ফলে আমর! 
নিতে পারি যে, সকল কার্য্যেরই এক একটী নিয়ম আছে, 
অর্থাৎ নির্দি্ পুর্বোত্তরত্ব এবং সাদৃশ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 
নিয়মাতিরিজ্ত আর কিছুই জানিবার ক্ষমতা আমাদিগের 
নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যখন আমরা সকল কার্যযেরই 
নিয়ম অনুসন্ধান করি, তথন আমর! তদ্বিষয়ের বৈজ্ঞানিক 
সোপানে উপস্থিত হুই। 

আমর! সকল বিষয়ে জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সোপান লাভ 
করিতে পারি না। কোন বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞান 
প্রথম সোপানেই রহিয়। গিয়াছে; আবার কোন কোন 
বিষয়ে আমর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সোপানে উখিত হইয়াছি। 
কোমৎ বলেন, যাহার বিষম খত সরল, তাহা তত শান্ত 
বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হয় । বিষয়ের জটিলত। নিবন্ধন 
কোনটা ব। প্রথম কোনট। ৭ দ্বিতার সোপানে রহিয়া গিয়াছে । 

কোমৎ বলেন, আন্তরিক ঘটন। পর্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা 
আমাদ্িগের নাই। (কিন্তু এমত সতা বলিয়া গ্রহণ করা 
যাইতে পারে না; কারণ আমাদিগের সুখ হুঃখ আমরা প্রতি- 
ক্ষণই অনুভব করিতেছি ।) 

কোমতের মতে জ্ঞানের প্রথম ভিত্তিতে উপস্থিত হইবার 
তিনটা উপায় আছে-_-পর্যযবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং উপম।। 
যখন যে নৈসগিক ব্যাপার স্বতঃ আমাদিগের ইন্দ্িয়গোচর 
হয়, তাহার পর্ধযালোচনাকে পর্যবেক্ষণ কহে। ইচ্ছাপূর্ববক 
অবস্থা পরিবর্তিত করিয়া পর্যযালোচনাকে পরীক্ষা কহে। 
অন্ুসন্ধেয় বিষরটী উত্তমরূপে বুঝিবার জন্য যে পর্যযালোচন৷ 
করা যায়, তাহাকে উপমা কনে । অতএব দেখা বাইতেছে' 
যে, জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। ্‌ 

যাহা! আমর! জানি, তাহাই জ্ঞান, যাহা জানি, তাহ! কি 
প্রকারে জানিয়াছি। 


জ্ঞান ৃ 


কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে 
পারি। এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে। ভিন্ন ভিন্ন ইন্জ্রিয় 
দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে, যথা-_ দর্শন, স্পর্শন, 
স্রাণ ইত্যাদি । যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, সে বিষয়ে আমরা 
জ্ঞান লাভ করি এবং তদতিরিক্ত বিষয়েও জ্ঞান সুচিত 
হয়। আমি গৃহ্মধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমন সময়ে 
অদূরে ঘণ্টার শব্দ শুনিলাম। ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ 
হইল। কিন্ত সে প্রত্যক্ষ শব্দের, ঘণ্টার নহে । এই জ্ঞানকে 
অন্ুমিতি কছে। কিন্ত অনুমিতিজ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক । 
কারণ যাহ! আমরা পুর্ব্বে কখন প্রত্যক্ষ করি নাই, সে বিষয়ে 
আমাদিগ্ের অনুমিতি সম্ভব নহে। 

কিন্তু জ্ঞানের এই তত্ব সম্বন্ধে যুরোপীয় দার্শনিকদিগের 
মধ্যে একটী ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন 
যে, আমাদ্দিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে যে, তাহার মুল- 
প্রত্যক্ষ পাওয়া যায় না। যথা--কাল, আকাশ ইত্যাদি । 

এই কথ লইয়৷ কাণ্ট লক ও হিউমের প্রত্যক্ষবাদের 
প্রতিবাদ করেন। তিনি এই অতিরিক্ত জ্ঞানের মূল এইফ্ধ্‌প 
নির্দেশ করেন যে, বেখানে ইন্দ্রিয় বারা বাহ্‌ বিষয়ের জ্ঞান 
হইয়। থাকে, সেখানে বাহা বিষয়ের প্রক্কৃতি সম্বন্ধে কোন 
তদ্বের নিত্যত্ব আমাদিগের জ্ঞানের অতীত হইলেও আমা'- 
দিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতির নিত্যত্ব,র আমাদিগের 
আয়ত্ত বটে); আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতি অন্গু- 
সারে আমরা বহিবিষয়ক কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থ। 
পরিজ্ঞাত হই। ইন্ট্রিয়ের প্রকৃতি সর্বত্র একরূপ, এজন্য বহি- 
ধিষয়ের তত্বৎ অবস্থাও আমার্দিগের নিকট সর্বত্র একরূপ। 
এই জন্ত আমাদিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্যত্ব 
জানিতে পারি। এই জ্ঞান আমাদিগেরই মধ্যে আছে, এজন্য 
কাণ্ট ইহাকে ন্বতোলবা বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন। 

ুয়ার্টমিল্‌ বলেন যে, আমরা প্রত্যক্ষ দ্বারা এইকপ একটা 
অকাট্য সংস্কার লাভ করিয়াছি যে, যেখানে কারণ বর্তমান 
আছে, সেইথানে তাহার কার্য বর্তমান থাকিবে । যেখানে 
পূর্বে দেখিয়াছি ক আছে, সেইখানেই দেখিয়াছি খ আছে 
পুনর্বার যদি কোথাও ক দেখি, তবে সেখানে থ আছে, তাহ 
আমর! জানিতে পারি। যদিও পৃথিবীতে যত সমান্তরাল 
রেখা টান! হয়, সমস্তই মিলিত হয় কি না? তাহা আমরা 
পরীক্ষা কন্দিয়। দেখিতে পারি না, তথাপি যতগুলি 
দেখিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি একটাও মিলিত হয় না। 
অতএব সমাস্তরালতা সংমিলনবিরহের নিয়তপূর্বববর্তী, 
ম্মাস্তরালতা কারণ, সংমিলনবিরহ তাহার কার্য । কাজেই 
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আমরা জানিতেছি, যেখানে ছুইটী সমান্তরাল রেখা থাকিবে, 
সেইখানেই তাহাদিগের মিলন হইবে না। অতএৰ এ জ্ঞামও 
গ্রত্যক্ষমূলক | 

কেহ কেহ বলেন, সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়বোধসমূহ যখন প্রাতি- 
ভাতিক আকারে পরিণত হয়, তখনই আমাদের বস্তজ্ঞান 
জন্মে 'আবার বন্তজ্ঞান-সমূহ প্রাতিভাতিক আকার ধারণ 
করিয়া সহজ যুক্তির পত্তনভূমি হয়। 

মানব সমাজের উন্নতি সহকারে যে পরিমাণে ভ্বীবনের 
কার্যকলাপের বহুলতা ও বিচিত্রতা সাধিত এবং অভিজ্ঞতা ও 
বনুদর্শিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে মনের প্রাতিভাতিক- 
শক্তি (0:00795017086590859) প্রসরতা লাভ করে। 

প্রাচীন গ্রীসীয় পঞ্তিতগণ বলিতেন যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা যে 
জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা! বিশ্বাসযোগ্য নহে) তাহাদিগের 
মতে তব্বজিজ্ঞান্থু ব্যক্তিগণ সমুদায় ইন্জ্রিয়দ্বার রোধ করিয়া 
কেবল মনে মনে বস্তর প্রকৃতি চিন্তা করিবেন। এইরূপ 
চিন্তা দ্বারা ষে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান। 

“রাম? বলিলে একটী বিশেষ বস্ত বুঝায়, কিন্ত “মনুষ্য এই 
কথাটী বলিলে সাধারণ একটা বসন্ত বুঝায়। এই জ্ঞান 
কিরূপে উৎপন্ন হয়? প্লেটো বলেন, জগতে সার বস্তগুলি 
সাধারণ বস্ত। বিশেষ বিশেষ বস্ত সাধারণ বস্তর ছায়া- 
মাত্র, অন্ততঃ তাহাদিগের যাহ! কিছু সারবত্তা আছে, তাহা 
তাহাদিগের আদর্শ, সাধারণ গুণ হইতে উদ্ভতৃত। তিনি 
বলেন, ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে আত্ম! এ সকল 
বস্তর সহিত পরিচিত,ছিল, কিন্তু যখনই এ দেহের সহিত 
সংলগ্ন হইল, তখনই সে পূর্বস্থৃতি হারাইল। সাধারণ বস্তর 
প্রন্কৃতি অবগত হইতে হইলে আমাদিগের পূর্বস্থতি 
জাগাইতে হয়, এবং ত্র সকল বস্তুর যে সকল উৎকৃষ্ট বিশেষ 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেগুলি পর্যবেক্ষণ করাই তাহার 
প্রধান উপায়। 

মায়াবাদ (10951190) সমর্থনকারিগণ বলেন এই যে, 
ভৌতিক জগৎ নামধেয় ভাবপরম্পরা আমাদিগের মনোমধ্যে 
উদ্দিত হইতেছে, ইন্ট্রিয়াতীত অজ্দ্রেয়গ্রকতি অজ্ঞান জড় 
পদার্থ ইহাদের কারণ। ইহাই জড়বাদী দার্শনিকদিগের 
মত। আবার নাস্তিক মায়াবাদিগণ বলেন, কারণ বলিতে যদি 
নিয়তপূর্বববর্তী ঘটনা বুঝায়, তবে এই ভাবপরষ্পর। পরস্পরের 
কারণ; আর কারণ র্দি ইন্জ্রিয়াতীত কোন বস্তকে বুঝায়, 
তবে তাহার অন্তিত্বনিরপণ করিষার আমাদিগের কোন 
উপাঁয় নাই। আস্তিক মায়াবী বলেন, কারণ অজ্ঞেয 
প্রকৃতি, অদ্ঞান জড়পদার্থ হইতে পারে না, কেবল জ্ঞানময় 


জ্ঞান | 


আত্মায় কারণত্ব সম্ভবে। এই ভাবপরম্পরার আদি কারণ 
স্বয়ং 'পরমাত্মা, তিনিই সর্বদা আমাদের নিকটস্থ থাকিয়া 
আমাদের মনোমধ্যে এই ভাবপরম্পরা উৎপাদন করিতেছেন। 
ইহার মতে জড়ের কোন স্বতন্ত্র জ্ঞাননিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। 
মানবাত্মার নিকট জড় পদার্থের আবির্ভাব ও তিরোভাব 
অনিত্য। সংক্ষেপতঃ, হন্্িয়গ্রাহ্‌ বিষয়সমূহ আমাদিগের 
জ্ঞাননিরপেক্ষ, মনবহিভূতি বাহ্‌ বস্ত নহে, আমাদিগের 
মানসোতপন্ন অবস্থাপরম্পর! মাত্র । 

কেহ কেহ বলেন, জ্ঞান হইতে শক্তি অভিন্ন। আমি 
করিতেছি বলিলে, জ্ঞান দ্বারা করিতেছি বুঝায়। আমার 
অজ্ঞাতসারে যে কার্য্য হয়, তাহা কখনও আমার কার্ধ্য হইতে 
পারে না, সুতরাংজ্ঞান হইতে শক্তি অভিন্ন। জড়জগতে 
শক্তি আছে বলিলে, জড় জগতে জ্ঞান আছে বলিতে হয়। 
কোন কোন মনোবিজ্ঞানবিৎ বলেন, শরীর সঞ্চালনের সময় 
আমাদিগের মাংসপেশীতে যে ইন্্রিয়বোধ হয়, তাহা হইতেই 
শক্কির জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু ইন্ড্রিয়বোধ (957580102) 
এবং শক্তিবোধ (1098 ০1 7০21) এ ছুই সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

মনুষ্ের মন প্রথমতঃ কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে; 
পরে সেই জ্ঞান হেতু একটী ভাব বা আবেগ উৎপন্ন হয়। 
সেই ভাব বা আবেগ দ্বারা পরিচালিত্ত হুইয় মনুষ্য তদভাবা- 
নুযায়ী কাধ্য করিতে ইচ্ছা করে। মানসিক শক্তির তার- 
তম্যান্থসারে বিষয় বিশেষের জ্ঞানসম্ভৃত ভাব বা আবেগের 
ননাধিকা হইয়া থাকে এবং ভাবের প্রকৃতিগত গতি অন্ধ- 
সারে ইচ্ছাই মানুষকে কোন না কোন কার্য্যে পরিচালিত 
করিয়া জীবনের গতি অবধারিত করে। 

কেহ কেহ বলেন কি শরীরে, কি আত্মাতে সর্বাত্রই কতক- 
গুলি স্বাভাবিক লক্ষণ আছে, প্র গুলিকে স্বতঃসংস্কার 
(17500) কছে। যেমন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু 
মাতৃত্তন্থ পান করে। কারণ নির্ণয় করিতে পারি না, অথচ 
সুন্দর পদার্থ আমাদিগের বড় প্রিয় বোধ হয়। ইহা সহজ 
জ্ঞানের কার্য্য। জ্ঞনের বীজ মানবাত্মায় নিহিত। 

বকৃল্‌ সাহেব শ্বপ্রণীত ইংলপ্তীয় সভ্যতার ইতিহাস নামক 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন, জ্ঞানের উন্নতিতেই সভ্যতার প্রন্কত 
উন্নতি । তিনি বলেন, যখন সভ্যতা! ক্রমাগত পরিবর্তিত ও 
উন্নত হইতেছে, তখন তাহার কারণ এরূপ কিছু হইতে পারে 
না, যাহা পরিবর্তনশীল' বা উন্নতিশীল নহে। 

ধর্মনীতি একটা স্থির কারণ, কিন্তু জ্ঞান সম্বন্ধে সেরূপ 
বল! যাইতে পারে না। জ্ঞান কোন একটা নির্দি 
মীমার় আলিয়া বিশ্রাম করে না; ইহা! 'চির উন্নতিশীল। 
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বকৃল্‌ সাহেব আরও বলেন, জ্ঞান বা বুদ্ধি দ্বার! যে সকল সত্য 
উপাজ্জিত হয়, তাহা সকলদেশেই হত্বপূর্বক লিপিবদ্ধ কর! 
হয়) এই জন্য তাহা মন্ুঘুজাতির সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়ে। 
কিন্ত বক্ল্‌ সাহেব যাহাই বলুন, আমাদিগের ধর্মনীতি বা 
নৈতিকজ্ঞান কখনই অচল নয়। আমর! চারিদিকেই দেখিতে 
পাইতেছি যে, নৈতিক-জ্ঞান ক্রমোন্পতিশীল। আবার নীতি 
অপেক্ষা জ্ঞানের ফল অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী, এ কথাও স্বীকার 
কর! যায় না । তবে জ্ঞানের ফল যেরূপ জাজল্যমান, নীতির 
ফল সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, উহা অলক্ষিতরূপে 
গুঢ়ভাবে মনুযাসমাজে কার্য করে। 

জ্ঞানও নীতি পরম্পর পরস্পরের উন্নতিসাপেক্ষ। এই 
উভয়ের সমগ্র উন্নতি ভিন্ন প্রকৃত সভ্যতা কখনই সমুদদিত 
হয় না। জ্ঞান অর্জানশীল, বাহির হইতে নান! সত্য আবিষ্কার 
করিয়! মানসিক উন্নতি ও সমাজের পুষ্টিাধন করে । জ্ঞানের 
গতি স্বাধীনতার দিকে । জ্ঞানের ফল নীতি দ্বার পরি- 
শোধিত না হইলে, স্থার্থপরত৷ প্রভৃতি হীনবৃত্তিতে পরিণত 
হয়) আবার নীতিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে উদ্দেশ 
বিফল হয়। উভয়েরই পৃথক সাধনা আবশ্তক। তবে 
যে পরিমাণে জ্ঞানের উন্নতি হইবে, সেই পরিমাণেই যে 
নীতির উন্নতি হয়, জ্ঞান ও নীতির মধ্যে এইরূপ কোন বাধ্য 
বাধক সম্বন্ধ নাই। 

আমর! উৎকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে সকল 
কার্য্যের অঙ্ুষ্ঠান করি, তাহ! স্ুনীতিমূলক। পরে যখন বুদ্ধি 
দ্বারা পরীক্ষ! করিয়া দেখি, সেই সকল কাধ্য মানবসমাজ- 
হিতকর কি না? তখন আমর! তাহা জ্ঞান দ্বারা দৃঢ়ীভৃত 
করিয়! লই মাত্র। 

৪ পরব্রহ্ম। “সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রহ্ম” (শ্রুতি) ৫ বিষুঃ। 
*সর্বকজ্ঞোজ্ঞানমুত্বমং” (ভারত ) 


জ্ঞানকল্প, শঙ্করাচার্যের একজন শিষ্যু। 
জ্ঞানকাণ্ড (পুং ক্লী) বেদের অংশবিশেষ, যাহাতে আত্মতত্ব- 


বিষয়ক গুহা কথা বর্ণিত আছে। 


জ্ঞানকীর্তি, একজন বৌদ্ধাচার্য্য। 
জ্ঞানরুত (ত্বি) জ্ঞানেন বুদ্ধিপূর্বকেন কৃতং ৩তৎ। বুদ্ধি- 


পূর্বক কৃত, যাহ! জানিয়। শুনিয়া করা হইয়াছে। জ্ঞানকৃত 
পাপ অনুষ্ঠিত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত দ্বিগুণ। জ্ঞান্রুত 
গোবধের বিষয় প্রায়শ্চিত্ততত্বে এই প্রকার লিখিত হুইয়াছে-_ 
“গোবধস্ বুদ্ধিপূর্ববকত্বং তদা! ভবতি, যদি গাংজাত্বা এনাং 
হন্মীতীচ্ছয়! হস্তি, তদা৷ কামনাদ্বারৈব জ্ঞানন্ত গ্রবৃত্তযঙগ ত্বাৎ, 

(প্রায়শ্চিত্ত ) 


জ্ঞানদদ্ধদেহ 


ইহ। গোরু, এরূপ স্থির করিয়া! ইহাকে হত করিব, এই 
ইচ্ছাতে বধ করিলে জ্ঞানকৃত গোবধ হুয়। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ |] 
ভ্ঞানকেতু (পুং)জ্ঞানের চিহ্ন । 
জ্ঞানকেতুধ্বজ (পুং) দেবধিভেদ। 
জ্ঞানগম্য (পুং)জ্ঞানেন গম্যঃ ৩তৎ। জ্ঞান দ্বারা যাহ! জান! 
যায় বা ষাইতে পারে, জ্ঞানের বিষয়। *উত্তরো৷ গোপতি- 
গণ জ্ঞানগম)ঃ পুরাতনঃ* (বিষুসঃ ) 
জ্ঞানমাত্রগম্য পরমেশ্বর; পরমেশ্বরকে কর্ম প্রভৃতি দ্বার! 
জান! যায় না, কেবল একমাত্র জান দ্বারা জানা যায়। শ্রুতি 
বলিয়াছেন, “ন কর্ণ! ন গ্রজয়া ন ধনেন ন ত্যাগেন নৈকে 
অন্ৃতত্বমানশুঃ। (শ্রুতি) কর্ম, প্রজা, ধন, ত্যাগ প্রভৃতি 
দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না|, কেবল জ্ঞান দ্বারা লাভ 
করিতে পার। যায়। 
জ্ঞানগর্ভ (তরি) জ্ঞানং গর্ভে যন্ত বনুত্রী। যাহার মধ্যে জ্ঞান 
নিহিত আছে, জানযুক্ত। 
জ্ঞানগিরি, আনন্দগিরির অপর একটী নাম। 
জ্ঞানঘন আচার্য্য, বোধনাচা্যের শিক্য । চতুর্বেদ-তাৎপর্ধ্য- 
দীপিক। ও বেদান্ততত্বপরিশুদ্ধিপ্রণেত।। 
জ্ঞানচক্ষুস্‌ (পুং) জ্ঞানং জ্ঞানদাধনং বেদাদিশাস্ত্রং চক্ষুর্যস্ত 
বছতী। ১ বেদাদিশান্তরজ্ঞানরূপ নয়ন। ২ বিদ্বান, পণ্ডিত। 
সমস্ত বস্তই জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা অবলোকন করা উচিত। 
"সর্ধবং তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষ1।” (মনু) 
হ্ানতঃ (অব্য )জ্ঞান-তস্‌। জ্ঞান অনুসারে, জ্ঞানপূর্ব্বক | 
জ্ঞানতিলকগণি, একজন জৈনগ্রস্থকার ও পদ্মরাগ্রগণির শিষ্যু। 
ইনি ১৬৬* সংবতে গোঁতমকুলকবৃত্তি নামক গ্রন্থ রচনা! করেন। 

জ্ঞানতীর্ঘথ, বৌদ্ধভীর্ঘবিশেষ। এই তীর্থ কেশবততী ও পাপ- 
নাশিনী নামক নদীঘ্ধয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত। বৌদ্ধদিগের 
মতে এখানকার শ্বেতশুভ্রনাগ নামক সর্প তীর্ঘযাত্রিদিগকে 
স্থথ প্রদান করে। 

জ্তানদ (তরি) জ্ঞানং দদাতি জ্ঞান-দা-ক। 
জানগ্রদ। 

ভ্ঞানদগ্ধদেহ (পুং) জ্ঞানেনৈব দগ্ধঃ তম্মীভূতঃ দেহো! যন্ত 
বন্ুত্রী। চতুর্থাশ্রম ব1 ভিক্ষু, যিনি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন 
করিয়াছেন। চতুর্থাশ্রমবামী ভিক্ষু জ্ঞান দ্বার৷ জীবিতাবস্থায় 
দেহ দগ্ধ করিয়া! থাকেন, অর্থাৎ দেহাদির দুখ ছুঃখ প্রভৃতি 
ধর্ম যিনি দগ্ধ করিয়াছেন, সুখ ছুঃখার্দির অতীত হইয়াছেন 
এবং তাহার ইচ্ছান্গসারে এই দেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। 
এই জন্ তাহাদের দেহাবসান হইলে অগ্নিতে শরীর দগ্ধ করিতে 

নাই এবং পিখোদক ক্রিয়া গ্রভৃতি কোন কার্য্যই নাই। 


জানদায়ক। 


[ ২৪৭ ] 


জ্ঞানদাস 


"সর্বসগনিবৃত্তস্ত ধ্যানযোগরতন্ত চ। 
ন তশ্ত দহনং কার্য্যং নৈব পিণ্ডোদকক্তিয়া । 
নিদধ্যাৎ প্রণবেনৈব বিলে ভিক্ষোঃ কলেবরম্‌। 
প্রোক্ষণং খননঞ্চাপি সর্ব্ং তেনৈব কারয়েৎ।* (শৌনক) 
চতুর্ধাশ্রমবাসী ভিক্ষুর দেহ গর্ভ করিয়া প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ- 
পূর্বক তাহাতে নিক্ষিত্ত করিবে। ইহাদের মৃত্যু হয় না, ইচ্ছা- 
পূর্বক দেহ পরিত্যাগ না করিলে দেহাবসাঁন হয় না, ইহারা 
ইচ্ছা করিলে যুগ যুগান্তর পর্যন্ত দেহ রক্ষা করিতে পারেন। 
ত্বানদর্পণ (পুং) জ্ঞানং দর্পণ ইব য্ত বহুত্রী। পূর্ববজিন, 
মঞ্জুঘোষ। (ত্রিকা* ) 
জ্ঞানদাতৃ ( তরি) জ্ঞানন্ত দাত! ৬তৎ। জ(নদাতা গুরু | জ্ঞান- 
দাত গুরু সর্বাপেক্ষা পূজ্যতম। 
প্পিতুর্শশগুণা মাতা গৌরবেণেতি নিশ্চিতম্‌। 
মাতুঃ শতগুণ: পুজ্যো জ্ঞানদাতা গুরুঃ প্রতুঃ॥” ( তন্ত্র" ) 
পিতা হইতে দশগুণ মাতা, মাতা হইতে শতগুণ গুরু 
পুজনীয়। স্ত্িয়াং ডীপ্‌। 
জ্ঞভানদাস, একজন বৈষ্ণব কবি। ইনি বিগ্তাপতি ও চস্তীদাসের 
পদাবলীর ছন্দ ও ভাষার অনুকরণে অনেকগুলি সুন্দর পদা- 
বলী রচনা করিয়া গিয়াছেন; ইহার কবিতা বড় মনোরম ও 
প্রসাদগ্ুণভূষিত। 
জ্ঞানদাস সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থে অতি অল্প কথাই পাওয়া যায়। 
চৈতস্তচরিতামূতে নিত্যানন্দশাখা বর্ণনাস্থলে (১১শ পরি*) 
জ্ঞানদাসের নামটার মাত্র উল্লেখ আছে । যথা-_ 
“পিতান্বর আচার্ধ্য শ্রীদাস দামোদর । 
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাঞজ মনোহর ॥* 
নিত্যানন্দ গ্রভূর দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম জান্বী দেবী, জ্ঞান- 
দাস তাহারই শিষ্য ছিলেন। জ্ঞানদাস বিখ্যাত পদকর্তা । 
মনোহর নামক পদকর্তা জ্ঞানদাসের বন্ধু ছিলেন। নিত]া- 
নন্দশাথাতুক্ত (নিত্যানন্দ প্রভূ বা তৎপত্বী জাহ্নবীদেবীর 
শিষ্য) অনেক ব্যক্তিই পদকর্ত। ছিলেন, যথা__-বলরামদাস, 
বৃন্দাবনদাদ (চৈতত্তত।গবতরচয়িত1), কৃষ্দান প্রভৃতি । 
[ ইহাদের বিবরণ তৎ তত শবে দ্রষ্টব্য ।] 
নিত্যানন্দবিষয়ক কোন কোন পদে জ্ঞানদাস আপন 
গুরুর প্রকৃষ্ট পরিচয় দান করিয়াছেন। 
খেতরীতে শ্রীনরোত্বম ঠাকুর মহাশয় যে বিখ্যাত মহোৎ- 
সব করেন, যে মহোৎসবে সেই সময়ের সমস্ত গ্রসি্ধ বৈষুব- 
গণ যোগ দিয়াছিলেন, সেই মহোৎসবে শ্রীমতী জাহ্বীদেবীর 
সহিত জ্ঞানদাস, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি থেতরীতে গিয়াছিলেন, 
ভক্তিরত্বাকর, নরোত্তমবিলান প্রভৃতি গ্রন্থে একথা লেখা আছে। 


জঞ/ননৌধ 


জ্ঞানদাসের জন্মতারিখাদি পাওয়া যায় না, তবে তিনি 
বৃন্দাবনদান প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন, অর্থাৎ তাহাকে 
প্রায় চারিশত বর্ষের লোক বল! যাইতে পারে। 

বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রাম নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম স্থান, 
একচক্রার ছুই ক্রোশ পশ্চিমে প্কীদাড়া” ও “মীদড়া” নামে 
পাশাপাশি হুইটী ক্ষুদ্র পল্লি আছে। এই “কীদড়া” গ্রামেই 
জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। ভক্তিরদ্।করে লিখিত আছে-- 

“্রাঢ়দেশে কাদড়া নামেতে গ্রাম হয়। 

তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয় ॥” 

জ্ঞানদাস শ্রীজাহ্বীদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া 
কষ্চপ্রেমে বিভোর হুইয়! যান। তাহার রচিত সকল পদেই 
সে পরিচয় আছে। তিনি কেবল যে রচন। করিতেন, 
তাহ! নহে, একজন বিখ্যাত গায়ক ও বাদক ছিলেন। 

এক সময়ে তিনি আপন দেশে যাইয়া "ভুবন-মঙ্গল” হরি- 
নাম গ্রচার করিয়াছিলেন, এই জন্ত তাহার আর একটী নাম 
শ্রীমঙ্গল ঠাকুর। তাহাকে কেহ কেহ শ্রীমদনমন্গল নামেও 
অভিহিত করিয়া থাকেন; জ্ঞানদাস পরম স্তন্দর পুরুষ 
ছিলেন, এই নামটাই তাহার পরিচায়ক । 

প্রবল বৈরাগ্যবশতঃ জ্ঞানদ্বাস বিবাহ করেন নাই; 
কিন্ত তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সে বংশোদ্তব ব্যক্তিগণ 
নানাহ্থানে বাঁস করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের মূল গদি 
কাদড়ায়; প্রতিবৎসর পৌষ পূর্ণিমার এইস্থানে মহোৎসব ও 
তছুপলক্ষে তিন দিন মেলা হইয়৷ থাকে । এ দিবস জ্ঞানদাস 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

বাকুড়া জেলার কোতুলপুর গ্রাষণে উক্ত বংশীয় বহু ব্যক্তি 
বাদ করেন, তাহার সকলেই মঙ্গলঠাকুরের বংশ বলিয়া 
পরিচয় দেন । পূর্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলঠাকুর (জ্ঞানদাস) 
বিবাহ করেন নাই, সুতরাং তাহার বংশও নাই। যাহারা 
মঙ্গলঠাকুরের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন, তাহারা তীয় জ্ঞাতি- 
বংশ অর্থাৎ এ এক বংশেই জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন । 

জ্ঞানদ্রাসকে সাধারণ লোকে গোস্বামী নামে অভিহিত 
করিত, সেই অবধি জ্ঞানদাসের জ্ঞাতিবর্গ আপনাদের নামের 
শেষে গোস্বামী শব যোগ করিয়! দিয়াছেন | 
জ্বানাদেব, শৃদ্রজাততীয় একজন ধার্টিক বণিক্‌। ইনি শূড্র হইয়া 
বেদ পাঠ করিতেন বলিয়। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত রুট 
হইয়া ইহাকে একঘরে করিয়াছিলেন। ইনি তদ্দর্শনে ধর্ব- 
শান্বিচারে তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। ( ভক্কমাল ) 
ত্ানদের, দাক্ষিণাতোর একজন প্রসিদ্ধ শান্ত্রবেতা! ও সাধু। 
ইনি বিট্ঠসপদ্থ নামক একজন যজুর্বেদী ত্রাঙ্ষণের পুত্র। 
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বিট্ঠলও একজন মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি যৌবনকাঁলে সন্নাস 
আশ্রম গ্রহণ করিয়়াছিলেন। কিন্তু, তাহার স্ত্রীর অনুমতি 
গ্রহণ না করিয়া এই আশ্রম অবলম্বন করায়, তাহাকে 
পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল । সন্গ্যাসীর পক্ষে 
পুনরায় সংসারী হওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এই নিমিত্ত আলন্দীর 
্রাহ্মণগণ বিট্ঠলপস্থকে সমাজচ্যুত করিয়াছিল। 
থৃষ্টাবে, বিটঠলপন্থ্ের একটা পুক্র জন্মগ্রহণ করিল। পুভ্রটার 
নাম নিবৃত্তি রাখিলেন। ইহার পর, ১২৭৫ থুষ্টাব্ধে, তাহার 
আর একটা পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। ইনি জানদেব নামে অভিহিত 
হইলেন। তদনস্তর তাহার একটী পুত্র এবং আর একটা 
কন্ত৷ জন্মিল। পুক্রটীর নাম সোপান এবং কন্যার নাম মুক্তা । 
বয়োবৃদ্ধিক্রমে সকল পুভ্রেই প্রতিভার লক্ষণ দেখ! দ্রিল। 
তবে, জ্ঞানদেব ইহাদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন । 
জ্যেষ্ঠ পুত্র নিবৃত্তির আট বৎসর বয়স হইলে, বিট্ঠল 
তাহাকে উপনয়ন দিবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন। কিন্ত 
তিনি সমাজ-চ্যুত হইয়াছেন। কি প্রকারে এ কাধ্য সমাধ! 
হইতে পারে? এ সম্বন্ধে, বিট্ঠল তাহার প্রতিবাসীদের 
সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাহারা কোন সছুপায় স্থির 
করিতে পারিলেন না। বিট্ঠল ও তাহার স্ত্রী মনের ছুঃখে 
কালযাপন করিতে লাগিলেন। পিতামাতার এই ভাব 
দেখিয়! নিবৃত্তির মনে বড় কষ্ট হইল। কিছুদিন গত হইলে, 
তিনি তাহার পিতাকে বলিলেন যে, কোন তীর্থস্থানে গিয়া 
একটী দৈবকার্ধ্য করিলে তাহাদের মঙ্গল হইতে পারিবে। 
বিট্ঠল নিবৃত্তির কথায় সম্মত হইলেন। পরে তিনি তাহার 
স্ত্রী এবং সম্তান কএকটাকে লইয়। ত্র্যন্বকে গমন করিলেন। 
ত্র্যস্বক অতি পবিত্র স্থান। এখানে ক্র্যন্বকেশ্বর নাম ধারণ 
করিয়া মহাদেব বিরাজ করিতেছেন, এবং পবিস্র সলিলা 
গোদাবরী এখানকার একটা পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছেন । 
বিট্ঠল একজন ব্রাঙ্গণের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, 
তিনি এখানে প্রত্যহ ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ করিতেন। ইহাতে 
তাহার তিনটা পুক্রও যোগ দিলেন। এই ভাবে, এক বৎসর 
অতিবাহিত হইলে পর, একদিন একটা ব্যা্ব তাহাদের প্রতি 
ধাবিত হইল। বিট্ঠল জ্ঞানদেব ও সোপানকে কোলে 
করিয়। পলায়ন করিলেন। নিবৃত্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে 
লাগিলেন। কিন্তু কিছুদূর গিয় বিট্ঠল নিবৃত্তিকে দেখিতে 
পাইলেন না, নিবৃত্তি পথ হারাইয়া অঞ্জনী পর্বতের উপরে 
উঠিলেন। এখানে একটা গুহা দেখিতে পাইয়া! তাছার 
ভিতরে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন, একজন মহাপুরুষ 
স্তিমিতলোচনে তপস্তায় নিমগ্ন । নিবৃত্তি তথায় উপবেশন 
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করিলেন। কিছুকাল পরে, মহাপুরুত্ব চক্ষু উন্মীলন করিলে 
নিবৃত্তি তীহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। এই মহা- 
পুরুষের নাম গৌরীনাথ। ইনি একজন প্রসিদ্ধ যোগী। 
গৌরীনাথ দেখিলেন, বালকটা প্রতিভাশালী। তিনি 
নিবৃত্তিকে তাহার বৃত্বাস্ত ও আগমনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাস! 
করিলেন। নিবৃত্তি নিজের পরিচয় দিয়! বলিলেন যে, সছু- 
পদেশদানে তাহাকে ক্ৃতার্থ করেন, ইহাই তীহার প্রার্থন|। 
নিবৃত্তির আগ্রহ দেখিয়1, গোৌরীনাথ তাহাকে উপদেশ প্রদান 
করিলেন। উপদেশের মর্শ এই জগৎ যিথ্যা, কেবল ঈশ্বরই 
সত্য এবং তাহার উপাসন। কর! মনুষ্যের কর্তব্য। ইহার 
পর, নিবৃত্তি গৌরীনাথের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া 
তাঁহার পিতামাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। কিঞ্চিৎ 
বিশ্রামের পর, তাহাদের এবং দুই ভ্রাত। ও ভগিনীর সমক্ষে 
সমন্ত বৃত্তান্ত ও লন্ধ উপদেশ প্রকাশ করিলেন। ব্রঙ্গজ্ঞান 
ও উপাসনাপদ্ধতি শিক্ষা করিয়া! তাহারা আপনাদ্দিগকে 
কৃতকৃতার্থ জান করিল। জ্ঞানদ্দেবে আপনার অদাধারণ 
প্রতিভাবলে সমধিক উন্নতিলাভ করিলেন। কিছুকাল 
উপাসনা! করিয়া তিনি যোগসাধন করিতে লাগিলেন। 
কথিত আছে যে, ছয়মাস পরে অষ্টিদ্ধি তাহার আয়ন্তা- 
ধীন হইল। বিট্ঠল তাহার পুভ্রগণের উন্নতিদর্শনে অতিশয় 
আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্ত তিনি যে সমাজচ্যুত হইয়া 
আছেন এবং তজ্ঞন্ত নিবৃত্তির উপনয়ন সমাধা হইতেছে না, 
এই চিন্তায় তিনি বড় ব্যাকুল হইলেন। টৈঠন বিট্ঠলের 
পূর্বপুরুষের বাসম্থান এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যে ইহা শাস্ত্র- 
চচ্চার জন্ত বিখ্যাত। বিট্ঠল বিবেচনা করিলেন যে, তথা- 
কার পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র লইতে পারিলে, তাহার কার্যয- 
সিদ্ধি হইবে। পরে তিনি সপরিবারে তথায় গিয়া! তাহার 
মাতুল রৃষ্ণাজীপস্থের বাঁটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 
রুষণাজীপন্থ বিট্ঠলের নিকট হইতে সবিশেষ অবগত হইয়! 
একটা বিরাট সভার আয়োজন করিলেন, ব্রাঙ্মণগণ নিমস্ত্রিত 
হইয়। সভায় আগমন করিলেন। বিট্ঠলকে সমাজে পুনঃ 
গ্রহণ সম্বন্ধে কথ! উঠিল। পণ্ডিতগণ নানা শাস্ত্র অন্গসন্ধান 
করিয়! সন্ন্যাসীর গৃহী হওয়! সম্বন্ধে কোন বিধি পাইলেন 
না। সভা হইতে কোন ম্থফল ফলা দুরে থাকুক, 
তাহার বিপরীত ঘটিল, বিটঠলকে সপরিবারে ত্বাহার বাটীতে 
রাখিয়াছিলেন বলিয়া, কৃষণাজীপন্থ সমাজচ্যুত হইলেন। 
বিট্ঠলের চিন্তার সীমা রহিল না। এতদিন তাহার 
নিজের ভাবনা ভাবিতেন, এখন আবার ভীহার মাতুলের 
চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাহার এই অবস্থা 
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দেখিয়া নিবৃত্তি ও জ্ঞানদেব তাহাকে সাত্বন! করিতে লাগিল। 
তাহারা বলিল, উপবীতধারগ বাহ্‌ ক্রিগ্ামাত্র। ইহার 
সহিত আত্মার কোন সন্বন্ধ নাই। শান্ত্রে বলে, যে ব্যক্তি 
ব্র্ধকে জানে, সেই ব্রাঙ্ধণ। পুত্রদের সাত্বনাক্ম বিট্ঠল 
অনেক পরিমাণে গ্রবোধ পাইলেন । 

. কিছুদিন পরে, কৃষ্কাজীপস্থের পিতার শ্রান্ধের দিন উপ- 
স্থিত হইল। তিনি শ্রান্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন 
এবং পাচজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কষ্ণাজী সমাজ- 
চাত হইয়াছেন বলিয়া, ব্রাক্গণগণ তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিল না। ইহাতে কৃষ্ণাজী অত্যান্ত ছুঃখিত হইয়া শ্রান্ধের 
আয়োজন বন্ধ করিতে উদ্ভত হইলেন। এই ব্যাপার জানিতে 
পারিয়া জ্ঞানদেব তাঁহাকে বুঝাইয়! বপিলেন যে, এই 
কার্ধা স্থগিদ্‌ রাখিবার প্রয়োজন নাই । তিনি নিজে পুরো- 
হিতের কার্ধ্য করিবেন এবং যাহাতে পাচজন ব্রাঙ্গণ- 
ভোজন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। জ্ঞানদেব 
অন্নবয়স্ক হইলেও কৃষ্ণাজী তাহাকে জ্ঞানী ও বিবেচক বলিয়া 
আনিতেন। তাহার কথা অনুসারে শ্রান্ধের আয়োজন 
করিলেন। জ্ঞানদেব মন্ত্রার্দি পড়াইলেন। যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই, জ্ঞানদেব যোগবলে তীহাদের পর- 
লোকগত পিতৃদদেবগণকে আহ্বান করিলেন। তাহারা শরীর 
ধারণপুর্ববক উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন 
এবং মন্ত্র উচ্চারণপুর্বক ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কষ্ণাজীপন্থের প্রতিবাসিগণ জানিতে পারিলেন যে, তাহার 
বাটাতে ব্রাহ্মণভোজন হইতেছে, কোন কোন ব্যক্তি ভোজন 
করিতেছে, তাহ। জানি'বার জন্ত তাহাদের মধ্য হইতে একজন 
ভিতরে প্রবেশ করিল। ব্রাঙ্গণগণকে দেখিয়া! সে অবাক্‌ 
হইল, এবং ইহাদের পুভ্রগণকে আনাইয়া দেখাইল। এমন 
সময়ে গপরলোকগত ব্যক্তিগণ অন্তর্ধান হইলেন। সকলে এই 
ব্যাপার দেখিয়! বিশ্ময়ান্িত হইল। জ্ঞানদেবের অসাধারণ 
ক্ষমতার পরিচয় চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল এবং সকলে 
তাহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া স্থির করিল। 

এক সময় কুস্তযোগ উপলক্ষে গোদাবরীতীর-স্থিত পঠনে 
বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। তছুপলক্ষে বিট্ঠল 
সপরিধারে তথায় গমন করিক়াছিলেন। অক্জেকগুলি 
ব্রাঙ্গণ তথায় একত্র হইয়াছিল। তীহছারা বিটুঠলের 
পরিচয় লইলেন। জ্ঞানদেবের যোগবল চারিদিকে পরিব্যাপ্ত 
হওয়ায় ব্রাহ্গণগণ তাহার সহিত সদালাপ করিতে লাগি- 
লেন। এমন সময়ে কোন ব্যক্তি একটা মহিষ লইয়া 
তথায় উপস্থিত হইল। মহিষটার নাম গজ্ঞানা*। সে ব্যক্তি 


তানদেব 


মহিষটাকে “চল জ্ঞান” বলাতে, একজন ব্রাহ্মণ বলিয়। 


উঠিলেন__বিট্ঠলের মধ্যম পুজ্রের নাম জ্ঞান, আর এই 
মহ্ষিটার নামও জ্ঞান। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কত গ্রভেদ। 
ইহা শুনিয়া জ্ঞানদেব বলিয়া উঠিলেন যে, তাহাতে 
আর এই মহিষে কোন প্রভেদ নাই, যেহেতু উভয়ের মধ্যেই 
্রদ্ম বিদ্যমান আছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া একজন 


ব্রাহ্মণ বলিয়! উঠি যে, তুমি আর এই মহিষ কি সমান?. 


মহিষকে প্রহার করিলে কি তোমার গায়ে আঘাত লাগে? 
জ্ঞানদেব বলিলেন, অবশ্ই তাঁহার শরীরে আঘাত লাগে। 
তথন সেই ব্রাহ্মণ মহিষটাকে জোরে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল, 
এদিকে জ্ঞানদেবের গায়ে বেতের দাগ দেখা গেল এবং কোন 
কোন স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়৷ 
সে ব্রাহ্মণ আর মহিষকে প্রহার করিল না। যাত্রীগণ দেখিয়! 
বিন্বয়ান্বিত হইল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া 
উঠিল যে, ইহা জ্ঞানদেবের যাছুমাত্র, ইহা যোগের প্রভাব 
নহে। ইহা শুনিয়া জ্ঞান্দেব মহিষটাকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন-জ্ঞানা তুমি এবং আমরা সকলেই সমান, অতএব 
তুমি ব্রাহ্মণদ্দিগকে বেদবাক্য শ্রবণ করাও । জ্ঞানদেবের 
ষোগবলে মহিষদেহে জ্ঞানের প্রভাব সঞ্চারিত হইল এবং 
মহিষ তখনই বেদগাথা উচ্চারণ করিতে লাগিল। এই 
ব্যাপার দেখিয়া সকলে অবাক্‌ হইল। তাহার পর, বিট্ঠলপন্থ 
তাহার মাতুলালয়ে পুনর্ব।র প্রত্যাগমন করিলেন । পৈঠনের 
ব্রা্মগগণ জ্ঞানদেবের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় অবগত হইয়া, 
ছিলেন। তাহারা! এখন একবাক্যে বিট্ঠলকে শুদ্ধিপত্র দিলেন 
এবং তিনি সমাঅতুক্ত হইলেন। 'বিট্ঠলের আর আনন্দের 
সীমা রহিল না। তিনি তাহার পুত্র তিনটাকে যজ্ঞেপবীত 
দিবার জন্ধ আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া 
ক্তানদেব বলিলেন যে, সন্ন্যাসীর পুজ্রাদের যজ্ঞেপবীত ধারণ 
করা উচিত নহে। এই কথা শুনিয়া বিট্ঠল আর তৎপক্ষে 
য্নবান্‌ হইলেন না। কএকদিন পরে, বিট্ঠলপন্থ সপরি- 
বারে আলন্দীতে প্রত্যাগমন করিলেন । এই সময়ে, বিট্ঠল- 
পন্থের গুরুদেব রামানন্দস্বামী তীর্থদর্শন অন্ধ কাশীধাম 
হইতে বহির্গত হইয়! আলন্দীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
স্বামীজিকে দর্শন করিয়া, বিট্ঠলপস্থ পরম আনন্দ লাভ 
করিলেন। ইহার পর বিট্ঠলপন্থ তাঁহার গুক্ুদেবের 
আদেশে সম্ত্রীক বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। রামানন্দ- 
স্বামী জ্ঞানদেবকে সত্রীবনীমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্থানাস্তরে 
যাত্রা করিলেন। নিবৃত্তি প্রভৃতি কিছুকাল আলন্দীতে অব. 
স্থিতি করিয়া তীর্ঘদর্শন জন্য বহির্গত হইলেন। ইহারা 
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জ্ঞানদেব 


প্রথমে নেবাস নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় 
কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন। এখানে জ্ঞানদেব ছুইটা অদ্ভুত 
কাধ্য সম্পন্ন করিলেন এবং ভগবদগীতার একখানি টাকা 
লিখিলেন। এই টীকাতে তিনি বিষ্ভাবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় 
দিয়াছেন। সেই টীক! দাক্ষিণাতো জ্ঞানেখবরটাকা বলিয়া 
প্রমিদ্ধ**। নেবাস ত্যাগ করিয়। ইহারা পুনতা্থে নামক 
স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহা! গোদাবরী নর্দীর তীরে 
অবস্থিত এবং চাঙ্গদেব নামক একজন যোগী অবস্থিতি করি- 
তেন বলিয়। ইহ গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । কথিত আছে যে, 
নানাস্থান হইতে লোক মৃতদেহ লইয়া তথায় উপস্থিত হইত। 
চাঙ্গদেব সমাধি হইতে উঠিয়া! তাহাদিগকে জীবন দান করি- 
তেন। এই স্থানে মুক্তাবাই জ্ঞানদেবের নিকট হইতে মৃত- 
স্ীবনী মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কএকটী মৃতদেহে জীবন সঞ্চার 
করিয়াছিলেন। চাঙ্গদেব সমাধিস্থ ছিলেন বলিয়।৷ নিবৃত্তি 
প্রভৃতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে তীহার! 
এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্তান্ত তীর্থ দর্শন করিয়া আলন্দীতে 
গ্রত্যাগমন করিলেন । 

চাঙ্গদেব সমাধি হইতে উঠিয়া দেখিলেন যে, কোন মৃত- 
দেহ উপস্থিত নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শিষ্যগণ 
বলিল যে, জ্ঞানদেবগ্রদত্ত মন্ত্বলে তাহার ভগিনী মুক্তা- 
বাই শবদিগের জীবন দান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া 
চাঙ্গদেব একথানি পত্র লিখিয়! জ্ঞানদেবের নিকট পাঠাইয়া 
দিলেন। জ্ঞানদেব ইহার প্ররত্যুত্বরে ৬৫টা উপদেশপূর্ণ 
অভঙ্গ 1 লিখিয়া পাঠাইলেন। অভঙ্গগুলি কঠিন ছিল 
বলিয়! চাঙ্গদেব সে সমুদায়ের তাৎপর্ধ্য গ্রহণ করিতে পারিলেন 
না। জ্ঞানদেবের সহিত সাক্ষাৎ করাই পরামর্শমিদ্ধ বিবেচন! 
করিয়া তিনি আলন্পীতে গমন করিলেন। জ্ঞানদেব তাহাকে 
সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। চাঙ্গদেব এখানে পরমানন্দে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ জ্ঞানদেবের 
নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। 

জ্ঞানদেব গ্রস্থরচনায় এবং সাধারণকে উপদেশদানে 
সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মধ্যে কিছুকাল 
পগুরপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইনি ক্রমান্বয়ে 
"অমৃতান্থভব” ( ইহা বেদ ও উপনিষদের সারসংগ্রহ ) "পবন- 
বিজয়,” “যোগবাশিষ্ঠের টীকা” পপঞ্চীকরণ” শু “হরিপাঠ” 
নামক কএক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এতস্তিনন, 
দ্ী/বিট্ঠলবর্ণন” নামক একথানি অষ্টক এবং অনেকগুলি 


₹ এই গ্রন্থ ১২৯ খৃষ্টান রচিত হইয়াছে। 
1 মহারাহীয় ভাবায় পদকে অতঙ্গ হলে। 





জ্ব'নদেব 


অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন। জ্ঞানেশ্বরী গ্রস্থখানি কঠিন 


হইলেও জ্ঞানদেব ইহার তাৎপর্য বিশদরূপে সাধারণকে 
বুঝইয়। দিতেন। গীতার টীকার ব্যাথা শুনিয়। এবং তাহার 
অন্যান্ত উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনেকে ভগবস্তক্ত হইল 
এবং কুদঙ্গ পরিত্যাগ করিল। এতৎসম্বন্ধে ছুইটা দৃষ্টাস্ত 
দিতেছি )-- 

্রান্বক নামক একজন, ব্রাহ্মণ আলন্দীতে বাস করিতেন। 
তাহার স্ত্রী পার্ধতীবাই নানাগুণে ভূষিতা ছিলেন। তিনি 
মনের সাধে আপনার স্বামীর সেবা করিতেন। কিন্তু তাহার 
সামী একটা শৃদ্রারমণীর প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন, সুতরাং পার্বতী- 
বাই মনের ছুঃথে কালাতিপাত করিতেন। জ্ঞানদেব অনেক 
অসচ্রিত্র ব্যক্িকে সংপথে আঁনিয়াছেন, ইহা পার্বতীবাইয়ের 
কর্ণগোচর হইলে তিনি এক সময় সেই মহাপুরুষের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন । তীহার সঙ্গে ধর্শসন্বন্ধীয় 
আলোচনা হইতে লাগিল। ন্ুযোগ বুঝিয়া তিনি তাহার 
দুঃখের বৃত্বাস্ত জ্ঞানদ্দেবকে জানাইলেন। পরদিন জ্ঞানদেব 
্রাস্বককে এবং তাহার রক্ষিতা রমণীকে ডাঁকাইয়া আনিলেন 
এবং তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন যে, উভয়ে প্রতিদিন 
তাঁহার কাছে আসিয়া যেন জ্ঞানেশ্বরীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করে। 
্রাস্ক তাহার অন্থুরোধ রক্ষা করিলেন না, কিন্তু শৃদ্রারমণীটী 
প্রত্যহই ধর্মকথা শুনিতে আসিত। তাহার অনুরোধে 
ভ্রান্বকও আসিতে আরম্ভ করিলেন। একদা জ্ঞানদেব, 
জীবের অজ্ঞান দশা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং 
এই দশ! প্রাপ্ত হইয়া লোকে যে নানাগ্রকার মন্দ কার্ধ্য 
করিয়া থাকে, তাহা! বিশদরূপে বুঝাইয়া দ্রিলেন। এই 
উপদেশ উভয়ের অন্তঃকরণকে বিদ্ধ করিল, বিগত পাপের 
জন্য উভয়েই অনুতাপ করিল। পরে জ্ঞানদেবের আদেশে, 
্রান্বক শৃদ্রারমণীটাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ত্রীক ধর্মালোচনা 
করিতে আরন্ত করিলেন। ত্রান্বকের নবজীবন লাভ একটা 
আশ্চর্য ব্যাপার। এতম্বার। জ্ঞানদেবের প্রতি লোকের 
অগাধ ভক্তি ও অনুরাগ বৃদ্ধি হইল। তাহার। দলে দলে 
তাহার উপদেশৰাক্য গুনিবার জন্য অ।মিতে লাগিল। অধিক 
লোকের সমাগমে জ্ঞানদেবের গৃহ পরিপূর্ণ হইল। লোকের 
বসিবার স্থান পাওয়। কঠিন হইয়া উঠিল। তখন জ্ঞানদেব 
আলন্দী হইতে অর্ধক্রোশ দুরে জাদ্বলবেট নামক একটা গ্রামে 
অবস্থিতি করিলেন এবং তথা হইতে সাধারণকে উপদেশ 
দিতে লাগিলেন। 

জান্বলবেট হইতে কিছুদুরে চারৌলি নামক একটা স্থান 
আছে। ফেখানে বিমলানন্বত্বামী নামে একজন সঙ্ন্যাসী 
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অবস্থিতি করিতেন। সাধারণে তাহাকে ভক্তি করিত, কিন্তু 
জানদেবের অসাধারণ প্রতিভ। তাহাকে হীনপ্রভ করিল। তিনি 
ইহা সহ করিতে পারিলেন না। জ্ঞনদেব যাহাতে লোকের 
নিকট হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তৎপক্ষে প্রয়াস পাইতে 


লাগিলেন। তিনি তাহার কুৎসা! করিতে আরম্ভ করিলেন। 


কিন্ত জ্ঞানদেব লোকের হৃদয়রাজ্যকে এপ্রকার দৃঢ়রূপে 
অধিকার করিয়াছিলেন যে, তাহা হইতে তাহাকে বিচ্যুত 
কর! সহজ ব্যাপার নহে। একদা কোন ব্যক্তি জ্ঞানদেবের 
কুৎস! বাকা শুগিক্কা বিমলানন্দন্বামীকে বলিল-__ম্বামিজি ! 
জ্ঞানদেব দেবতুলা ব্যক্তি, তাহার কৃৎস! করা আপনার উচিত 
হয় না। জ্ঞানদেব যেমন ধার্মিক, তেমনি বিদ্বান। তাহার 
শান্ত্রব্যাখা। শ্রবণ করিতে পারেন । ইহ! শুনিয়। বিমলানন্দ- 
স্বামী জ্ঞানদেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন 
জ্ঞানদেব ভগবদগীতা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন এবং অসংখ্য 
লোক তাহার চারিদিকে বগিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছিল। 
স্বামিজী ব্যাথা শুনিয়া পুলকিত হইলেন। জ্ঞানদেবের 
প্রতি তাহার যে বিদ্বেষ ভাব ছিল, তাহা তিরোহিত হইল। 
ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে, শ্বামীজী জ্ঞানদেবের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন এবং কিছু কাল সদালাপের পর, তাহার নিকট 
হইতে বিদায়এগ্রহণ করিলেন । 

কিছুকাল পরে জ্ঞানদেব তাহার ছুই ভ্রাতা এবং ভগিনী 
মুক্তাবাইয়ের সহিত তীর্ঘদর্শন জন্ত যাত্রা করিলেন। তাহা 
দের ইচ্ছা হুইল, একজন পরমভক্ত ও স্ুগায়ককে সমভি- 
ব্যাহারে লয়েন। নামদেব একজন উত্তম অভঙ্গরচয়িতা এবং 
সঙ্গীতবিদ্যায় পারগর্শা । জ্ঞানদেবের প্রস্তাবে তীহাকেই 
সঙ্গে লওয়া স্থির হইল। নামদেব পগুরপুরে অবস্থান 
করিয়া বিঠেবাদেবের * মন্দিরে ভজন ও কীর্তন করিয়া 
সমরক্ষেপণ করিতেন। জ্ঞানদেব প্রভৃতি পওরপুরে গিয়া 
নামদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় জানা- 
ইলেন। এই প্রস্তাবে নামদেব প্রথমে সন্ত হয়েন নাই । 
কথিত আছে যে, বিঠোবাদেবের প্রত্যাদেশ পাইয়া! তিনি 
সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন । ইহারা তিন দিন পও্রপুরে 
থাকিয়া চতুর্থ দিবসে নামদেব সহ যাত্রা করিলেন। ইহারা 
নানাস্থান অতিক্রম করিয়! প্রয়াগ এবং পরে কাশীধামে উপস্থিত 
হইলেন। এখানে রামানন্বস্বামী ও সাধু কবীরের নিকটে 
ইহার! বিশেষরূপে সমাদর পাইলেন। এসম্ান হইতে গয়! 
দর্শন করিতে গেলেন এবং তথা হইতে কাশীতে প্রত্াযাগমন 
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করিলেন। এখানে ভজন ও কীর্তনে এবং সন্যাসী ও 
পণ্ডিতগণের সহিত সদালাপে কয়েক দিন পরমানন্ে 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কাশীবাসীমাত্রেই তাহাদিগকে 
পাইয়া যারপর নাই স্তুখী হইয়াছিল। কাশী ত্যাগ করিয়া 
অযোধ্যা, গোকুল, বৃন্দাবন, দ্বারকা! এবং স্ুনাগড় দর্শন 
করিলেন। তাহার পর ত্রেলঙ্গ প্রদেশের নানাস্থান দর্শন 
করিয়া তাহারা পঙরপুরে প্রত্যাগমন করিলেন । এখানে 
কিছু কাল অবস্থিতি করিলেন। ভজন ও কীর্তনে ইহাদের 
সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাহাদের ভক্তিভাবদর্শনে 
অনেকেই ভগবস্তুক্ত হইল। 

পরে জ্ঞানদেব প্রভৃতি আলন্দীতে প্রত্যাগমন করিলেন। 
জ্ঞানদেব তীর্ঘদর্শন উপলক্ষে অনেকের উপকারসাধন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি এবং তাহার সঙ্গিগণ যেখানে থাকিতেন, 
সেইথানে ভজন ও কীর্তন এবং উপদেশগ্রদানে লোককে 
সৎপথে লইশ্বা যাইতেন। কোন কোন স্থানে তাহার! অনেক 
অদ্ভুত ঘটনাও সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভাষাশিক্ষা কর! 
জ্ঞানদেবের একটা বিশেষ কার্য্য ছিল। তিনি বে গ্রদেশে 
অধিক দিন থাকিতেন, সেই প্রদেশের ভাষ। শিক্ষা করিতেন। 
এই প্রকারে তিনি অনেকগুলি ভাষ! শিক্ষা করিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে তৈলঙ্গী, কণাড়ী এবং হিন্দি ভাষায় তাহার বিলক্ষণ 
ব্ুৎ্পত্তি জন্মিয়াছিল। এই কএকটী ভাষাতেই তিনি তীর্থ- 
দর্শন সম্বন্ধে অনেকগুলি অভঙ্গ রচন। করিয়াছিলেন । 

নান! তীর্থ দর্শন করিয়] জ্ঞানদেব যথেষ্ট অভিজ্ঞত। লাভ 
করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক সৌন্দধ্য অবলোকন করিয়া তাহার 
মন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইয়াঞ্ছিল। বিভিন্ন প্রদেশীয় 
লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়। তাহার অন্তঃকরণ উদ্ার- 
ভা ধারণ করিয়াছিল। ঈশ্বরের গুণকীর্ভন এবং লোকের 
হিতসাধন যে জাবনের প্রকৃত উদ্দেশ্ব, তাহ তাহার হদয়গম 
হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্তসাধ্নন জন্ত তিনি দৃঢ়ত্রত হইলেন। 
দিবাভাগে তিনি সাধারণকে উপদেশ দিতেন এবং রাত্রিতে 
ভজন ও কীর্তন করিতেন। জ্ঞানদেবের গ্রন্থ কয়েকথানি 
পাঠ করিয়! এবং তাহার শান্ত্রব্যাখ্যা ও উপদেশ সকল শ্রবণ 
করিয়! অনেক মুড ব্যক্তিও জ্ঞানলাভ করিল। অনেক সংশয়বাদী 
ভগবদ্ুক্ত হইগ্নাছিল এবং অনেক কুপথগামী ব্যক্তি সংপথ 
অবলম্বন করিল। ভ্ঞানদেবের খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত 
হইল। দূর দেশ হইতে লোক তাহার উপদেশ গ্রহণ করিবার 
অন্ত দলে দঙে আগমন করিতে লাগিল। ক্রমে আলন্দী 
একটা তীর্থবূপে পরিণত হইল। 

এই ভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে জ্ঞানদেব 
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সমাধি লইবার ইচ্ছা গ্রকাশ করিলেন এবং তজ্জন্ত প্রস্তত 
হইতে লাগিলেন। এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইলে 
নানান্থান হইতে সাধুগণ আমিতে লাগিলেন। তিনি এই 
সময়ে “আলন্দীমাহাত্ম্য” নামক একখানি গ্রন্থ রচন! 
করিলেন । কার্তিক মাসের একাদশী রাত্রিতে জ্ঞানদেব 
কীর্তন আরম্ভ করিলেন। দ্বাদশীতেও কীর্তন হইতে লাগিল। 
কীর্তন শুনিয়া সকলে মোহিত হ্ই্ল | ত্রয়োদশীতে জ্ঞানদেব 
সমাধি লইবার জন্য প্রস্তত হইলেন। একটা বৃক্ষের তলে 
সমাধির স্থান স্থির কর। হইল। তথায় একটা গুহ। প্রস্তুত 
হইল। গুহাটী দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এই গুহাঁতে প্রবেশ 
করিবার পুর্বে জ্ঞানদেব আত্মীয় স্বজন-ও সাধুগণের সহিত 
সদালাপ করিলেন এবং সকলকে অভিবাদন করিয়! তাহাদের 
নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকলেই তাহার জন্য 
ছুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বরলাভ তাহার উদ্দেশ্ঠ 
বিবেচনা করিয়। কেহ আর তাহাকে বাধ! দিল না। পরে 
জ্ঞানদেব সকলের অগ্গমতি লইয়1 গুহার মধ্যে প্রবেশ করি- 
লেন। গুহার মধ্যে কুশাসন ও মৃগাজিন পাতা হইল। 
জ্ঞানদেব তাহার উপর পদ্মাসনে বমিলেন। তাহার সম্মুখে 
জ্ঞানেশ্বরী, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রাখিয়| 
দিলেন। গুহার মধ্যে চারিটী দীপ জলিতে লাগিল। পরে 
ভ্ঞানদেব ইন্্রিযধার সকল রোধ করিয়। ধ্যানে নিমগ্প হই- 
লেন। ইহ! দেখিয়া জ্ঞানদেবের আত্ীয় স্বজন গুহার দ্বার 
বন্ধ করিয়। শ্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিল। আপামর সাধা- 
রণে “শ্রীজ্ঞানদেবোজয়তি” বলিতে লাগিল। 

জ্ঞানদেবের জীবনী শিক্ষাগ্রদ। আমর! ইহা হইতে 
কয়েকটা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি । বছৃদর্শিতা লাভ না 
করিলে কেবল বিষ্ঠা দ্বারা কোন বিশেষ ফল পাওয়৷ যায় 
না। জ্ঞানদেব মধ্যে মধ্যে তীর্থযাত্রা এবং নানাস্থানে 
অবস্থিতি করিয়া কত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানের লোকের সহিত সদালাপ করিয়া তাহার মন উদার. 
ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি এই ম্থযোগে কত প্রদেশের 
ভাষ শিক্ষা করিয়াছিলেন । আবার নূতন নূতন দৃহ দেখিয়া 
তাঁহার মন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। নানাস্থানে 
নানালোকের সহিত সদালাপে তাহার অন্তঃকরণে মহাপ্রেম 
অস্কিত হইয়াছিল এবং এই জন্ত পরোপকারসাধন তাহার 
জীবনের একটা মহাত্রভ বলিয়! গণ্য ছিল। আমাদের শাস্ত্রে 
ভীর্থদর্শন করিবার বিধি আছে। সেই অনুযারে কার্য কর! 
সকলেরই কর্তব্য । ইহা দ্বারা কেবল যে আগপ্স। ধর্মপথে 
উন্নতিলাভ করিতে পারি, এমন নহে। অনেক পার্থিব 


জ্ঞানগ্রভ 


[ ২৫৩ ] 


উটানযোগ 





উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগসাধনে জীবের কিয়দংশ। 


অতিবাহিত করা যে আবশুক, জ্ঞানদেবের জীবনীতে তাহ! 
প্রতিপন্ন হইয়াছে। মনের একাগ্রতা না জম্সিলে কোন কার্ধ্য 
উত্তমন্ধূপে সমাধা হইতে পারে না এবং যোগসাধন তৎপক্ষে 
একটা প্রক্ষ্ট উপায় । যোগসাধন করিয়া! জ্ঞানদেব অষ্টসিন্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন। এতত্বারা তিনি অনেক অস্ভুত কার্য 
করিয়া লোককে চমতকৃত করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহ! 
তিনি করেন নাই । যেখানে ক্ষমতা প্রকাশ করা আবশ্তক, 
সেইখাঁনেই ক্ষমত। প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেক যোগী 
আছেন, ধাহার! অহঙ্কারে স্বীত হুইয়া লোকের নিকট বুজরুকি 
ও ভেক্কি দেখাইয়। থাকেন। এই প্রকার যোগিগণ নিজেও ধর্্দ- 
পথে অগ্রসর হইতে পারে না এবং তাহার দ্বারা অপরেরও 
উপকার হয় না। ধর্মশান্ত্র ব্যাথা! করিয়া লোকের মনে 
ধর্মভাৰ উদ্দীপন কর! এবং উপদেশ দ্বারা অসচ্চরিত্র লোককে 
সংপথে আনয়ন করা জ্ঞানদেবের জীবনের প্রধান উদ্েস্র 
ছিল এবং এই উদ্দেশা সংসাধন করিয়া তিনি তাহার শেষ 
জীবন ঈশ্বরেতে সমাধান করিলেন। 
জ্ঞানদেব এখন মহারাস্ত্ীয়দিগের নিকট পুজা পাইতেছেন। 
আলন্দীতে তাহার সমাধিমনির রহিয়াছে এবং তথায় তাহার 
সম্মানার্থে প্রতিবৎসর একটা মেলা হইয়া থাকে । এতছপলক্ষে 
প্রায় ৫*০০* লোক একত্রিত হয়। দাক্ষিণাত্যে জ্ঞানদেব 
এবং তুকারাম সাধুদিগের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া- 
ছেন। অধিক কি বলিব, ভিথারিগণ যখন ভিক্ষার্থে নির্গত 
হয়, তখন তাহার! “জ্ঞানোব। তুকারাম” “তুকারাম জ্ঞানোবা”, 
মন্ত্রের স্বরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে । [তুকারাম দেখ । ] 
্ঞানদেব, ১ গায়জ্যর্থরহন্ত প্রণেতা । ২ অপর নাম দামোদর । 
বৈদ্তজীবনটীক। রচনা করেন। 
জ্ঞাননিষ্ঠ (ত্রি)জ্ঞানে নিষ্ঠা যন্ত বহুত্রী। জ্ঞানসাধনযুক্ত, 
তত্বৰিৎ। 
জ্ঞানপতি (পুং) জ্ঞানস্ত পতিঃ ৬তৎ। ১ জ্ঞানোপদেশক, 
গুরু। ২ পরমেশ্বর | জ্ঞানপতেরপত্যং জঞানপতি-অণ্‌ ( অশ্ব- 
পত্যাদিভাশ্চ। পা 8১1৮৪ ) জ্ঞানপত। জ্ঞানপতির অপত্য। 
জ্ঞানপাবন (ক্লী) আনব পাবনং উপমিত-কর্পাধা* । তীর্থ- 
ভেদ ও জ্ঞানপাবনতীর্ঘ অতিশয় পুণ্যজনক, এই জ্ঞানপাবন- 
তীর্থে জানদানাদি করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। 
“ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র! জঞানপাবনমুত্তমম্। 
অগ্রিষ্টোমমবাপ্রোতি মুনিলোকঞ্চ গচ্ছতি॥” (ভ, বন ৪৮ অঃ) 
জ্ঞানপ্রভ, একজন বৌদ্ধ তথাগত। বিশেষটৈলীনামক রাজা 
ইহার নিকট কামসংবর অর্থাৎ শনীরসংযমন বিস্তাশিক্ষা কয়েন। 
১৪11 


জ্ঞানভাঙ্কর (পুং) জ্ঞানমেব ভাক্করঃ ক্ধপককর্শধা* 
১জ্ঞানরপ হুর্যা। ২ ভাস্করাচার্ধ্যপ্রণীত জ্যোতিষ্ত্রস্থ । ৩ 
ষড়_বর্গফল নামক জ্যোতিষ্গ্রস্থ প্রণেতা । 
জ্ঞানময় (পুং) জ্ঞানম্বরূপঃ জ্ঞান-ময়ট | পরমেশ্বর, পরবরক্গ। 
“নির্বাণময় এবায়মাত্বা জ্ঞানময়োইমলঃ1” (সাং দং ভাষ্য) 
জ্ঞানমু্রা (স্ত্রী) জানং নাম মুদ্রা। তত্ত্রসারোক্ত রামপূজাজ 
মুদ্রাভেদ। দক্ষিণ হত্যের তর্জনী ও অন্ুষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া অগ্রে 
হৃদয়ে স্থাপন করিবে, পরে বামহস্ত অন্ুজাকৃতি করিয়া! মূর্ঘা 
ও বামজান্তে রক্ষা করিবে, এই প্রকার করিলে জ্ঞানমু্র। 
হয়। এই জ্ঞানমুদ্রা রামের অত্যন্ত প্রিয় । 
"তর্জন্তঙুষ্ঠকৌ সক্তাবগ্রতো বিস্তাসেৎ হদি। 
বামহস্তাঘবুজং বামজানুমূর্ধীণি বিশ্যসেৎ॥ 
জ্ঞানমুদ্রা ভবেদেষ! রামচন্ত্রন্ত প্রেয়সী |” ( তন্ত্রসা* ) 
জ্ঞকানযজ্ঞ (পুং)জ্ঞানং যজ্ঞ ইব যন্ত বন্ত্রী। তত্বজ্ঞ, কর্শ- 
যোগিসকল অগ্রনিতে যজ্ঞ করিয়া থাকেন, কিন্তু জঞানযোগি- 
গণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাকেই যজ্ত করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মকে 
অভেদ জ্ঞান করিক়! তত্ম্বরূপ অবলোকন করেন। “সোইহং 
ব্রহ্ম” আমিই ব্রহ্ম, সর্বদা ইহাই দেখেন *। কর্মযোগী সকল 
ইহা অনুষ্ঠানও করেন না, আরও ইহাতে দ্বণ! প্রদর্শন করিয়া 
থাকেন। 
পমহাপাপবতাং নৃণাং জ্ঞানযজ্ঞো ন রোচতে।” ( শব্ার্থচি' ) 
তন্ভতানযোগ (পুং) যুজ্যতে ব্রহ্মণানেন যুজ-কর্মণি ঘঞ, জ্ঞান- 
মেব যোগঃ, বূপককর্মমধা*। ব্রহ্গপগ্রাণ্তির জন্ত জ্ঞানরূপ নিষ্ঠা- 
বিশেষ। ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়, জ্ানযোগই একমাত্র ভগবৎ- 
প্রাপ্তির দ্বারত্বরূপ। 'ভ্ীব প্রতিনিয়ত অন্ঞান বশত: গ্রকৃতির 
মায়ায় বশীভূত হইয়া নিরস্তর ছুঃখে অভিভূত হইতেছে। 
ছঃখাভিতৃত হুইয়া যখন ছুঃখনিবৃত্তির উপায় জানিতে ইচ্ছুক 
হইবে। তথন প্রথমে বস্ততত্ব জানিতে কোন কোন বণ্ত 
ছুঃখময়, ইহা! সহজেই উপলব্ধি হইবে। তথন স্থ ছুঃখ প্রভৃতি 
যাহার ধর্ম, তাহার সহিত মিলিতে আর ইচ্ছা! হইবে না। 
তখন আপনা হইতেই যথার্থতত্ব জানিতে পারিবে। পরে 
স্তরানযোগ দ্বারা অভীষ্ট বস্ত অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেক | 
"লোকেৎন্মিন্‌ দ্বিবিধ! নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোৌগিনাম্‌ ॥ (গীতা৭ অঃ) 
জগতে ভগবৎপ্রার্তির ছুইটী উপায় কথিত হইয়াছে, 


* ব্রহ্গাগ্াবগরে য্ং বজ্জেমৈযোগভুহ্বতি।” 

"অপরে কর্মযোগিনঃ বিলক্ষণ। সন্লাদিনং ত্রন্ধ তদৃপদ্বার্থঃ অগ্নিবির 
ছোমাধারত্বাৎ তশ্মিন্‌ যজ্ং প্রত্যগাত্মানং ত্বং পদার্থ, ঘজ্পেন জত্মনৈব উপ- 
জুহবতি। ত্বং পদার্থাতেদেনৈ বরন্মম্থরপতয়। গঞ্ততি।" 


৬৪ 


জ্ঞানবাগী 


আানযোগ ও কর্মযোগ। সাংধামতাবলক্বীরা জ্ঞানযোগ অব 
লম্বন করিয়া মুক্তিলীভ করেন। অপরে কর্ম্মযোগ দ্বারা মুক্ত 
হন। কিন্তু র্মযোগ না করিলে জ্ঞানযোগ হইতে পারে না। 
কর্ম করিতে করিতে চিত্বপুদ্ধি হয়, পরে নির্মলচিত্তে বিশুদ্ধ 
জান উপস্থিত হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মিলে জ্ঞানযোগ ত্বার! 
অনায়াসে মুক্ক হইতে পারা যায়। [যোগ দেখ।] 
জ্ঞানরাজ, (জানাধিরাজ ) দিদধাত্তস্ন্দর নামক জ্যোতিষ্গ্রন্ 
প্রণেতা । ইনি নাগনাথের পুত্র ও হুর্যযৈবজ্ঞের পিত]। 
ত্বানলক্ষণ! (স্ত্রী) ভানং লক্ষণং 'যস্তাঃ বহ্ত্রী। অলৌকিক 
প্রত্যক্ষমাধনসয্নিকর্ষ ভেদ । প্রত্যক্ষ ছুই প্রকার, লৌকিক ও 
অলৌকিক। লৌকিকপ্রত্যক্ষ স্বাণজাদি গ্রভেদে ছয় প্রকার। 
"স্বাণজদি প্রতেদেন প্রত্যক্ষং ষড়বিধং মতম্‌।” (ভাষাপ*৫২) 
অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার, সামাহ্যলক্ষণা, জ্ঞান 
লক্ষণ ও যোগজ। প্রথমে কোন একটা বস্ত প্রত্যক্ষ করিতে 
হইলে অগ্রে তাহার বিশেষণ জ্ঞান হওয়া আবশ্তক, পরে 
বিশেব্যজ্ঞান হইবেক। ঘট জানিতে হইলে ঘটত্ব জানা 
দরকার। ঘটত্বনা জানিলে ঘট জান! যায় না। ত্বত্মনঃ- 
সংযোগই জ্ঞানের প্রতি কারণ, মন ত্বকের সহিত মিলিত 
হইয়! বস্তর সহিত সন্বদ্ধ হইলেই জ্ঞান হয়, কিন্ত এক ব্যক্তি 
কলিকাতাস্থিত ঘট দেখিয়াছে, কাশীস্থিত ঘট দেখে নাই, 
কিন্তু কাশীশ্থিত ঘটের প্রতি ত্বম্বনসংযোগও অসম্ভব, সেই 
বাক্তির তাহা হইলে কাশীস্থিত ঘটের প্রত্যক্ষ বাজ্ঞান হইবে 
না, এই জন্ত অলৌকিক সন্লিকর্ষ স্বীকারের আবস্তক । এই 
অলৌকিক সরিকর্ষে চক্ষুর অগোচর পদার্থের জ্ঞান হয় । 
একটা ঘট দেখিয়া! ঘটত্বরূপ সামান্ত ধর্ম দ্বারা পৃথিবী- 
স্থিত সকল ঘটের যে জ্ঞান হয়, তাহ! সামান্থলক্ষণার অধীন, 
আর ঘট জ্ঞানত্বারা ঘট পট মট গ্রভৃতির যে সমগ্রজ্ঞান হয়, 
তাছা জ্ঞানলক্ষণার অধীন। এইজ্জনলক্ষণায় ঘটজ্ঞানের দার! 
পৃথিবীন্থিতসকলপদার্ধের জান হইবে । [সামান্ঠলক্ষণ! দেখ।] 
জ্ঞানবাগী, কাশীর একটা তীর্থ, ইহা একটী কৃপ। [কাশী দেখ] 
জ্ঞানবহ (ববি) জ্ঞানং বিদ্যাতে যন্ত অন্ত্র্থেজ্ঞান-মতুপ্‌। যাহার 
জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান জন্গিয়াছে, জ্ঞানযুক্ত। 
জ্ঞানবাগী (স্ত্রী) জানশ্ত জানরূপোদকন্ত বাপী দীর্ঘীকেব। 
কাশীস্থিত বাপীরূপ তীর্ঘবিশেষ, ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিব- 
রণ স্বন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে, অগন্ত্য 
* অলৌকিক; সনিকর্বপ্িবিধ: পরিকীন্ত্িত: । 
সামান্লক্ষণ! জানলক্ষণ! যোগজস্তথ!॥ 
আ1সবিরাশ্রয়াণত্ত সামান্তজ।ন মিষযতে। 
বিষয়ীবন্ত তস্তৈষ ব্যাপারে | জানলক্ষণঃ) (গাযাপ, ৬৩) 


্‌ ২৫৪. ] 


জ্ঞানবাপী 


একটিন স্বদ্দমুনির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহাত্বন্‌! 
দেবগণও জ্ঞানবাপীর বহুতর প্রশংস। করিয়া! থাকেন। আপনি 
অনুগ্রহ করিয়! ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ বলিয়! 
আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। তখন স্বন্দ বলিতে লাগিলেন, হে 
মুনে! পুর্বকালে সত্যযুগে এই অনাদিসিদ্ধ সংসারে যখন 
মেঘসমূহ জলবর্ষণ করিত না, নদী) সকল প্রবর্তিত হয় নাই, 
নান বা পান প্রভৃতি কর্ধে অলের অভিলাষ ছিল না। যখন 
ক্ষীর ও লবণ সমুদ্রের জলই দেখ! যাইত এবং যখন পৃথিবীর 
কোন কোন স্থানে মন্ুযোর সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে, সেই 
সময় পূর্বব ও উত্তরদিকের মধ্যস্থিতদিকের অধিপতি কদ্রগণের 
অন্ততম ঈশান স্বেচ্ছাধীন ইতন্ততঃ ভ্মণ কবিতে করিতে 
কাশীতে আসিয়া! উপস্থিত হন। যে কাশী নির্বাণলক্মীর ক্ষেত্র- 
স্বরূপ ও পরমানন্দ কানন, যে মহাশ্মশান সর্ঝ প্রকারবীজ- 
সমূহের পক্ষে উর ভূমি এবং পরিশ্রান্ত জীবগণের বিশ্রামমণ্ডপ, 
যাহা সচ্চিদাননের নিলয়, ম্ুখসমূহের জনক ও মোক্ষপ্রদ। 
জটাধারী ঈশান হস্তস্থিত ত্রিশুলের বিমল রশ্রিজালে ব্যাপ্ত 
হইয়া সেই কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করতঃ মহালিঙ্গ দর্শন করি- 
লেন। সেই শিবলিঙ্গ চতুর্দিকে জ্যোতির্য়ী মালাসমূহের 
দ্বার! বেষ্টিত এবং দেবতা, ধবিগণ, সিদ্ধ ও যোগীগণ নিরস্তর 
তাহার পৃজ! করিতেছেন, গন্ধর্বগণ তাহার নাম গান করি- 
তেছে, চারণগণ তাহার স্ততি করিতেছে, অপ্ধরাগণ নৃতাহ্ার৷ 
তাহার সেবা! করিতেছে, নাগকন্তাগণ মণিময় প্রদীপসমূহ দ্বারা 
তাহার নীরাজন! (আরতি) করিতেছে, বিগ্ভাধরী ও কিন্নরীগণ 
ত্রিকালীন তাহার বেশতৃষ! নির্মাণ করিয়া দিতেছে এবং 
দেবকন্তাগণ তাহাকে চামরদ্বারা ব্যজন করিতেছে। এই 
সকল দেখিয়! ঈশানের ইচ্ছা হইল যে, আমি ঘটপূর্ণ লীতল 
জলদ্বার! এই মহালিঙ্গকে স্নান করাইব। তখন তিনি ত্রিশূল 
দ্বারা সেই মহালিঙ্গের দক্ষিণদিকস্থ ভূমি প্রচণ্ড বেগে খনন 
করিয়া এক কুও্ড নির্ধাগ করিলেন। তখন সেই কুণ্ড হইতে 
পৃথিবীর পরিমাণ অপেক্ষা দশগুণ অধিক জল নির্গত 
হইতে লাগিল এবং সেই জলে বস্থধা আবৃত হইয়া পড়িল। 
তখন রুদ্রমূর্তি ঈশান সেই জল দ্বারা সহম্রধার কলন পরিপূর্ণ 
করিয়। মহাদেবকে গ্ান করাইলেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়। 
সেই রুদ্ররূপী ঈশানকে বলিতে লাগিলেন, হে সুব্রত ঈশান! 
তোমার এই কর্শ দ্বারা আমি অতি গ্রীত হুইয়াছি, তুমি ষে 
কার্ধ্য করিয়াছ, ইহা! অতি মহৎ ও আমার অতিশয় গ্রীতিকর 
এবং অগ্যাবধি এই কার্ধ্য আর কেহই করে নাই। এইক্ষণ 
তুমি বর প্রার্থনা কর, অদ্য তোমাকে আমার কিছুই অদেয় 
নাই। তখন ঈশান বলিলেন, ভগবন্‌ ! যদি আপনি আমার 


জ্ঞানানন্দ 


প্রতি প্রসন্ন হইয়া! থ/কেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান 
করুন্‌, যেন এই অন্ুপমতীর্ঘ আপনার নামে বিখ্যাত হয়। 
তাহা শুনিয়া ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর বলিলেন, ত্রিভূবন মধ্য যত 
' তার্থ আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে ইহাই পরম শিবতীর্ঘ 
. হুইবে। যাহার! শিব শবের অর্থ চিন্তা করেন, তাহারাই 
, শিবশব্ের অর্থজ্ঞন বলিয়া থাকেন। সেইজ্ঞানই আমার 
মহিমায় এইস্থানে জলরূপে ভ্রবীতৃত হইয়াছে, এই জন্য এই 
তীর্থ জ্ঞানবাপী নামে বিখ্যাত হইবে। ইহাস্পর্শ করিলেই 
সমস্তপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। জ্ঞানোদকতীর্৫থ স্পর্শ 
করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং ইহার জলে 
আচমন করিলে অশ্বমেধ ও রাজশ্য় যজ্ঞের ফল হয়। ফক্তু- 
তীর্থে স্নান করিয়া পিতলোকের তর্পণ করিলে যে ফল হুইয়৷ 
থাকে, এই জ্ঞানবাপীতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলেও সেই ফল লাভ 
 হয়। বৃহস্পতিবারে পুধ্যানক্ষত্রযুক্ত শুর্লষ্টমীতে যদি ব্যতি- 
পাত যোগ হয়, তবে সেই দিনে এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে 
তাহাতে গয়াশ্রাপ্ধাপেক্ষ। কোটাগুণ ফল হয়। পু্করতীর্থে 
পিতৃগণের তর্পণ করিয়া! যে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই তীর্থে 
তিলতর্পণ করিলে তাহা! অপেক্ষা কোটাগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত 
হওয়াযায়। [কাশীদেখ।] 
জ্ভানবিমলগণি, ভাম্মেরুর শিষ্য। ইনি ১৬৫৪ সংবতে 
শব্দপ্রভেদপ্রকাশটাক রচনা করেন । 
জ্ঞানশাস্ত্র (কী) জ্ঞানপ্রবায়কং শান্ত্রং কর্পধা" | মুক্তিশাস্ত্র। 
জ্ঞানসাগর (১) তপাগচ্ছজৈনসম্প্রদায়তুক্ত দেবসুন্দরের 
পঞ্চশিষ্যের মধ্যে গ্রথম শিষ্য। ইনি আবশ্বক, অঘনিরুক্তি, 
প্রমুনি স্ুব্রতস্তব, ঘনৌঘনবখগুপার্খনাথ স্তব গ্রভৃতি পুস্তকের 
অবচূর্ণি লিথিয়া যান। 
(২) রত্বনিংহের শিষ্য ও লব্ষিসাগরের গুরু। 
(৩) পরমহংসপদ্ধতি প্রণেতা । 
জ্ঞানসাধন (কী) জানন্ত সাধনং ৬তৎ। ১ ইন্ট্রিয়। ২ তত্ব- 
 জ্ঞানসাধন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি শ্রবণ মননাদি 
জ্ঞান দ্বারা সাধিত. হয়। | 
জ্ঞানসিন্ধুযোগীন্দ্র, বিষুসহঅনামতাষ্মটাকা প্রণেতা। 
ত্ঞানহত (ত্রি)জ্ঞানং হতং যন্ত বহুত্রী। যাহার জ্ঞান হত হই- 
য়াছে, অজ্ঞান। 
জ্ঞবানাকর (পুং) জানম্ত আকরঃ ৬তৎ। জানের আকর, বুদ্ধ । 
জ্ঞানানন্দ (পুং) জ্ঞানমেব আনন্দঃ রূপককর্্মধা"। জ্ঞানরূপ 
আনন্দ অর্থাৎ জ্ঞানই, মুক্তিপুরষসকল সর্বদাই জ্ঞানানন্দ 
ভোগ করেন। তাহার নিয়তই জ্ঞানরূপে অবস্থিতি করেন। 
(১) শিবগীতাটীক! প্রণেতা, অধ্যাজীভ্টের গুরু । 


[২৫৫ ] 


জ্ঞানাসন 


(২) গিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রণেতা, প্রকাশানন্দের গুরু । 
(৩) ঈশাবান্টোপনিষট্রীকা, কোঁলার্ণব, ছান্দোগ্যোপ- 
নিষচ্চন্দ্রিকা, জাবালোপনিষর্টীকা', তত্বচন্ত্রটী কা, তত্বার্ণবটাকা, 
যোগনুত্রটীকা, রুদ্রবিধানপন্ধতি, বাক্যন্ুধাটীক1, সিদ্ধাস্ত- 
হ্ন্দর, সৌভাগ্যোপনিষট্টীক! প্রভৃতি গ্রস্থকার। 
জ্ঞানাপন্ন (ত্রি) জানং আপন্নঃ ২তৎ। জ্ঞানপ্রাপ্ত, যিনি জান 
প্রা হইয়াছেন, জ্ঞাননী। 
জ্ঞানায়ুত (ক্রী) জ্ঞানমেব অমৃতং রূপককর্পধা*। জ্ঞান- 
রূপ স্থধা। যোগীগণ জ্ঞানামৃত পান করিয়া অমরত্ব 
লাভ করেন। 
জগতে ভগবৎ প্রাপ্তির দুইটা উপায় কথিত হইয়াছে, 
জ্ঞনযোগ ও কর্মযোগ। সাংখামতাবলম্বীর! জ্ঞানযোগ অবলম্বন 
করিয়া মুক্তিলাভ করেন ও অপর সকলে কর্যোগ দ্বার মুক্ত 
হয়। কিন্ত কর্মযোগ না করিলে জ্ঞানযোগ হইতে পারে না, 
কর্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধি হয়, তখন চিত্ত হইতে রজঃ 
তমঃ বিদুরিত হয় ও বিশ্ুদ্ধসত্বের আবির্ভাব হয়, পরে নির্মল 
চিত্তে প্রন্কৃত জ্ঞান উপস্থিত হর, এইরূপ জ্ঞান হইলে আনা- 
য়াসেই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। জ্ঞানযোগই মুক্তির এক 
মাত্র সাধন। [কর্ম দেখ।] 
জ্ঞানানন্দকলাধরসেন, অমরুশতকটাকা গ্রণেতা। 
জ্ঞানানন্দনাথ, রাজমাতঙ্গীপদ্ধতি গ্রাণেতা। 
জ্ঞানাম্বৃতিতি, এ্রঁতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যটাকা, তৈত্তিরীয়োপ- 
নিষদ্ভাব্যটীক।, সাংখ্য্থত্রটীকা প্রভৃতি টীকাকার। 
জ্ঞানার্ণব ( পুং) জ্ঞানন্ত অর্ণবঃ ৬তৎ। জ্ঞানসমুদ্র। 
জ্ঞানাপোৌহ (পুং জ্ঞানস্ত অপোহঃ ৬তৎ। জ্ঞানলোগ, বিশ্মরণ। 
শ্তানাভ্যাস (পুং) জ্ঞানস্ত অভ্যাসঃ ৬তৎ। জ্ঞানের অভ্যাস, 
জ্ঞেয় বিষয়ের চিন্তন, কথনপ্রবোধনাদি । 
"তচ্চিন্তনং তৎ্কথনমন্যোন্তং ততপ্রবোধনম্‌। 
এতদেকপরত্বঞ্চ জ্ঞানাভ্যানং খিছুবুধাঃ1% 
সর্াদাবেব নোৎপন্নং দৃষ্তং নাস্ত্যেব তৎ সদ! । 
ইদং জগদহঞ্চেতি বোধাভ্যাসং বি বুধাঃ ॥৮” (বেদাস্তসার) 
সর্বদাই ঈশ্বরনামা্দি কীর্তন প্রভৃতি, আদি সর্গে আমি 
উৎপন্ন হই নাই, এই দৃশ্তজরগৎ কিছুই নহে, এই জগৎ মিথ্যা, 
আমিই সত্যন্বরূপ ইত্যাদিন্প শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন 
গ্রভৃতিকে জ্ঞানাভ্যাস বল যায়। 
জ্ঞানাবরণীয় (তি) যদ্বারা জ্ঞান অবরুদ্ধ হয় [জৈন দেখ। - 
ত্তানাসন (পুং) কুদ্রযামলোক্ত আসন বিশেষ । এই আসনে 
বসিয়া যোগ করিলে শীঘ্র যোগাভ্যাসী হওয়া যায় এবং এই 
আসন জ্ঞানবিষ্তা গ্রকাশক । এই জন্ত যোগেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই 


শি 


ভ্ঞানেজ্র ন্যাম 


এই আসন করিয়া যোগ করা উচিত *। রাদ্রযামলে এই 
আসন প্রস্তত প্রণালী এইরূপ, দক্ষিণপাদের উরুমূলে বাম- 
পাদতল এবং দক্ষিণপার্থে দক্ষিণপাদতল সংযোজিত করিয়! 
ধারণ করিবেক। এই আসন নিরস্তর করিতে করিতে 
পাদগ্রস্থি সকল শিথিল হইয়া পড়ে। 
জ্ঞানিন্‌ (ত্রি)জ্ঞানমন্ত্যন্ত জ্ঞান-ইনি (অতইনিটনৌ। পা ৫২ 
১১৫) ১ জ্ঞানযুক্ত, ব্রহ্সাক্ষাৎকার যুক্ত। “জ্ঞানাম্মুক্তিঃ” জ্ঞান 
হইলেই মুক্ত হয়। মার়াবন্ধরহিত জ্ঞানিপুরুষ সর্বদাই ভগ 
বছুপাসনায় গ্রবৃত থাকেন। ভগবান বলিয়াছেন, চারিজন 
আমার আরাধন। করে। পীড়িত, তবজ্ঞানেচ্ছু, দরিদ্র ও জ্ঞানী 
এই চারিজন আমাকে ভজন। করে। তাহাদিগের মধ্যে 
জ্ঞানীই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও আমার প্রিয় ।1 শুক নারদ প্রভৃতি 
জ্ঞানী, ইহাদের কোন বিষয়ের কামন| নাই, অথচ দ্িবারাত্র 
হরিগুণান্থকীর্তনপ্রভৃতি করিয়া থাকে। জ্ঞানিব্যক্তিরও 
বর্ণাশ্রমধর্ম্োচিত কার্য্য কর! বর্মক্ষয়ের জন্ত আবশ্তক । 
“জ্ঞানিনাজ্ঞানিন বাপি যাবদ্দেহস্ত ধারণম্। 
তাবৎ বর্ণাশ্রমং প্রোক্তং কর্তব্যং কর্ণমুক্তয়ে ॥” (সাংখ্যভা্]) 
এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সকল অনেক জন্মের পর ভগবান্কে 
পাইয়া থাকে। ২ বোধযুক্ত মাত্র, অর্থাৎ সামান্ত জ্ঞানমাত্র 
বোধ থাকিলেই জ্ঞানী হয়। 
“জ্ঞালিনোমনজাঃ সত্যং কিন্ত তে নহি কেবলম্‌। 
যতোহি জ্ঞানিনঃ সর্ষে পণুপক্ষিমুগাদয়ঃ ॥”” (চণ্ডী ১ অণ) 
জ্ঞানেক্দ্রসরম্বতী, বামনেম্দ্রসরস্বতীর শিষ্য ও তত্ববোধিনী, 
সিদ্ধান্তকৌমুদীটাক! ও প্রশ্থোপনিষদ্ভাষ্য গ্রণেত|। 
জ্ঞানেন্দ্রন্বামী, ত্র্মহুত্রার্থ গ্রকাশিকা' গ্রণেতা। 





০ “অধান্তদাসনং কৃত্ব] সর্ববাধি বিনাশনং। 

যোগাভ্যাসী ভবেং ক্ষিপ্রং জানাসনগ্রসাগতঃ ॥ 

দক্ষপাদোরুমলেতু যামপাদতলং তথ|। 

দক্ষপাদঠলং দক্ষপার্থ্ে সংযোজা ধারয়েখ ? 

এতজ্জ(নাননং নাস ভ্ঞানবিদযা প্রকাশকস্‌। 

নিয়ন্তরং বঃ করেতি তত্তগ্রস্থি: ধা ভবেৎ ॥' ( রুজ্রযাহল) 
1 চতুর্বিধাভজযে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহজ্জুন১। 

আর্থে। জিজাহ্রর্ধা ধা জঞানীচ ভরতর্যত ॥ 

তেষাং রানী নিতাধুক একতক্তি বিশিষাতে । 

প্রিয়োহি জানিনোহতার্থ মহংসচ সম প্রিয়ঃ ॥ 

উদ্ারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানীতযাজের সেষতং। 

আন্টিত: সহিলুক্ধাত্ব। মামেবানুত্তমাং গতিং । 

বহুনাং জলগনা সণ্ডে আনবান মাং প্রপদাতে। 

বাছুছেব: সরর্থমিতি স মহাক্গ! হৃতুররভিং ) (দিত। ৭ জ+) 


1 ২৫৬ ] 


জ্বাপ্য 


জ্ঞানোত্তম, গৌড়েশ্বরাচার্ষ্যের উপাধিতে । 
জ্ঞানোত্তমমিশ্র, নৈগম্যসিদ্ধিচক্তিকা গ্রন্থ প্রণেতা । 
জ্ঞানোপদেশ, শক্করাচার্যা প্রণীত উপদেশ গ্রস্থবিশেষ। 
জ্ঞানেক্ড্রিয় (লী) জ্ঞায়তে বুধ্যতেৎনেনেতি আা-করণে লুট 
বা! জ্ঞানগ্রকাশকং জ্ঞানসাধনং বা ইঞ্জিয়ং। জ্ঞানসাধন ইন্টরিয়, 
যে ইন্্রিয়ত্বারা জান জন্মে। জ্ঞানেজ্তরিয় ৫টা, শ্রোত্র, ত্বক, 
চ্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিক 
“জ্ঞানেত্ত্িয়ানি শ্রোত্রত্বক্চক্ষুজিহ্বাশ্চ নাসিকাঃ* (শা তি.) 
শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই ৫টা পঞ্জ্ঞানেজ্দ্রিয়ের বিষয়। 
প্রোত্রের শব', ত্বকের স্পর্শ, চক্ষুর রূপ, জিহ্বার রস, নাসিকার 
গন্ধ। এই গঞ্চজ্ঞানেন্ত্রিয়ের ৫টা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন 
বথা, শ্রোত্রের দিক্‌, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর হুর্যয, জিহ্বার বরুণ, 
নাসিকার অশ্বিনীকুমারঘয়। ভাগবৎ প্রভৃতিতে মনকেও 
জ্ঞানেন্ত্রিয় বলিয়াছেন, কিন্ত মন কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় নহে, 
ইহাকে জ্ঞানেক্দ্রিয় ও কর্শে্্িয় এই উতয়াত্মক ইন্দ্রিয় বলাই 
সঙ্গত। দর্শনকারগণ “উভয়াত্মকং মনঃ* ইত্যাদি হুত্রদ্বার] 
মনের উভয়েন্দ্িয়ত্বই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
[ ইন্দ্রিয় দেখ ।] 
জ্ঞাপিকদেব, স্থৃতিসার প্রণেত।। 
জ্ঞানোৎপতি (স্ত্রী) জ্ঞানন্ত উৎপত্তিঃ ৬তৎ। জ্ঞানের উদয়, 
জ্ঞান জন্মান। 
জ্ঞানোদয় (পুং) জ্ঞানস্ত উদয়ঃ ৬তৎ। ভ্তানের উৎপত্তি, 
জ্ঞান জন্মান। 
জ্ঞানোদতীর্ঘ (রী) জ্ঞানোদ ইতি নামা বিখ্যাতং তীথং 
কর্মধা। বারাণসীর অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। এই তীর্থ জ্ঞান- 
বাপী নামে প্রসিদ্ধ । [জ্ঞানবাপী ও কাঈ দেখ। ] 
জ্ঞানোক্কু! (ত্ত্রী) সমাধিভেদ। 
জ্ঞাপক (ত্রি)জ্ঞাণিচল্যু। বোধক, যে জানায়, আবেদক। 
াহার দ্বার! জানিতে পার! যায়, যাহার ছ্বার! ব্যক্ত হইয়! পড়ে, 
সচক, বাঞ্জক। যেব্যক্ত করে, যে প্রচার করে, প্রচারক । 
জ্ঞাপন (ক্লী)জ্ঞা-ণিচ লাটু। আবেদন, বিদিতকরণ, বোধন, 
জানান, বিজ্ঞাপন । 
জ্ঞাপনীয় (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ-অনীয়। নিবেদনীয়, যাহা জ্ঞাপন 
করিতে হইবে বা কর! উচিত ব1 আবশ্বক, কিংবা করিবার 
যোগ্য। ্‌ 
জ্ঞাপয়িতৃ (রি) জা-নিচ্তৃন্‌। যে জানায়, জ্ঞাপক, বোধক। 
জ্ঞাপ্তি (স্ত্রী) জ্ঞা-ণিচ্‌ ভাবে ক্িন্। জ্ঞাপন । জন্তিও হয়। 
জ্ঞাপিত (তরি) ভ্ঞা-ণিচ্-ক্ত | যাহ! জানান হইন়্াছে। 
জ্ঞাপ্য (ব্রি) জঞাপনযোগ্য । 





জঞাস (পু) জ্ঞ| অবযোধনে জ্ঞা-অন্ুন্‌। জাতি। 
পজ্জাস উতব1 সজাতান্” (খক্‌ ১/১৯৯1১১) 
“জামঃ জ্ঞাতয়োঃ” (সায়ণ) 
জ্বীপ্ন1 (ভ্ত্রী) জাপ্ু,মিচ্ছা, জ্রপ-সন্-অ ততষ্টাপ্‌। লানিবার 
নিমিত্ত ইচ্ছা । 
জৰীপ্দয মান (ত্রি) জপ,সন্‌ কর্ণনি শানচ। জানিবার জগ্ 
ইচ্ছুক । 
জু ( বৈ)জান্ু। 
জ্ঞবাধ (জি) (বৈ)জানু পাতিয়। 
জ্বর (তি) জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞা-কর্মণি যৎ। জানযোগা, জাতব্য। 
এই জগতে একমাত্র ব্রহ্মই জ্ঞের। এই জেেয়-পদার্থের 
বিষয় গীতায় এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। হে অর্জুন! 
এখন তোমার নিকট জ্ঞেয়বিষয় কীর্তন করিতেছি, 
শ্রবণ কর-_-এই জ্ঞেয়-পদার্থ জানিতে পারিলে অমৃতত্বলীভ 
(মোক্ষলাভ ) হইয়া থাকে । ইহা জানিলে সুখছুঃখাদির 
অতীত হইতে পার! যায় । ইহার শ্বর্ধপ এইরূপ--সেই অনাদি 
ব্রহ্গ ও আমি নির্বিশেষ, তিনি সং বা অসৎ নহেন। তাহার 
হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, কর্ণ ও মুখ সর্বত্র বিস্তমান রহিয়াছে এবং 
তিনি সর্ধত্র ব্যাপ্ত আছেন, তিনি সর্বপ্রকার ইন্দ্রিযবিহীন, 
কিন্ত ইন্ত্িয়গণও তাহার বিষয়সমন্তের প্রকাশক । তিনি 
সঙ্গরহিত, অথচ সকলের আধারম্বরূপ। তিনি গুণহীন, 
কিন্তু সকল গুণভোক্ত।। তিনি সচরাচর সমস্ত ভূতের অন্তরে 
অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি অতি হু, এই জন্ত অবিজ্ঞেয়। 
তিনি নকল ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়াও কার্ধ্যভেদে 
বিভিন্নন্ূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি ভূতগণের অষ্টা, 
পাতা ও সংহত্া। তিনি জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতিঃ ও জানের 
অতীত * ( গীত৷ )। 
যতদিন পর্য্যস্ত জ্ঞেয়-পদার্থ জান] না যায়, ততদিন আর 





ক “জেয়ং যং তৎপ্রদঙ্ষ্যামি যদ্জ্ঞাত্বামৃতমঞ্জ তে। 
অনাদিমৎ পরংব্রগগন সৎ তন্নালছুচাতে ॥ 
সব্বহঃ পাণিপাদং তৎ সর্ধধতো ংক্ষিশিরোমুখং। 
সর্বতঃ ক্রতিমলোকে সর্ধমাবৃত্া তিষ্ঠতি। 
সব্বেশ্্রিয়গুণাতানং সর্ষ্বেজ্রিয়বিবর্জিতম্‌। 
অনস্তং সর্ধড় চচৈব নিগুণং গুপতো 5 । 
বঠিরন্তচ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 
সুপ্মত্বাতদবিজেয়ং দুরস্ং ঢান্তিফে চ তৎ॥ 
অবিভভ্তং বিস্ভতেযু ধিষ্তক্তমিব চ ক্িতস্‌। 
ভৃতভর্তৃচ তত্জেরং গ্রাসিকু প্রতবিষু চ| 
জো1তিযামপি হজ্জোতিস্তপসং পরম্চাতে। 
জানজোয়ং আনগমাং হাদি সর্ধবভ বিচিতম 1” ( দীতা ১৬১৬১৭ ] 

খা] 


৬৫ 


উদ্ধারের উপায় নাই | কিন্ত ইহাই ৫ ভ্োয়- সপদার্ঘ অং অথচ ; অতি 


ছুবিজ্ঞেয়। 
শ্রুতি বলিয়াছেন, 
“্বতোবাচঃ নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।” 
যে স্থলে মন ও বাকা যাইতে না পারিয়া গ্রত্যাগত হয়, 
তাহাই ভ্ঞেয়-পদার্থ। আদি সর্গকালে যাহা হইতে এই তৃত 
সকল উৎপন্ন হয় এবং যাহার কৃপাকস জীবিত থাকে এবং 
যুগক্ষয়ে যাহাতে প্রলীন হয়, সেই পদার্থই জেয়। [রঙ্গ দেখ।] 
ভেব্ুয়জ্ঞ (প্রি) জেয়ং জানাতি জ্েয়-জ্ঞাক। আত্মজ্ঞার্নী, তবজ্ঞ। 
জ্বেয়তা (স্ত্রী) জ্ঞেয়ন্ত ভাবঃ জেয়-ভাঁবে তল্টাপ্‌। জর । 
জন্‌ বৈ] অস্তরীক্ষ_নাম। 
পউদেতি হৃ্যোংভিজান্গ। ( খক্‌ ৭৬০২) 
'জানস্তরীক্ষে গচ্ছন্ । (সায়ণ ) 
২ পৃথিবীতে বর্তমান জন্ত। "ভৃরধ জ্যনতে” (খুকু ৭২১1৬) 
'জ্বন্‌ পৃথিব্যাং বর্তমানান্‌ জত্তুন্ (সাযণ) 
জুয়া ত্রি) পৃথিবীতে যাহার উৎপত্তি হয়। “জয়! অত্র বসবঃ” 
(খক্‌ 9৩৯।৩) “পৃথিব্যাং ভবা$ (শায়ণ ) 
জ্য (ব্রি) উৎপীড্য। 
জ্যা (ভ্ত্রী) জ্যাড ততট্টাপ্‌। ধন্থণ্ুণ। পর্ধ্যায়-_মৌবর্বী, 
শিঞ্জিনী, গুণ, শিল্পা, জীবা, পত্রিকা, গব্যা, বাণাসন, 
জুণা। (হেমচন্দ্র) [ ধন্ুগুণ দেখ।] 
জ্যাক! (শ্রী) কুৎসিতা জ্যা জ্যাশবাৎ কুৎসায়াং কঃ। 
কুৎসিত জ্য!। 
“জ্যাক অধিধন্বসু” 
সিতা জ্যা' (সায়ণ) * 
জ্যাঘাতবারণ (ক্লী) জ্যায়া আঘাতং বারয়ত্যনেন করণে 
বারি-লুটু। ধন্ুদ্ধরগণের হস্তনিবন্ধ চর্মমবিশেষ। 
জ্যাঘোষ (পুং) জ্যায়াঃ ঘোষঃ ৬তৎ | জ্যাশব। 
জ্যান (ক্লী) উৎপীড়ন, অত্যাচার । 
জ্াযানি (ত্র) জ্যা-নি (বীজ্যাক্বরিভ্যোনিঃ | উণ্‌ ৪1৪৮) 
১ বয়োহানি। ২ তটিনী। ৩ জীর্ণ । (শবরত্বাবলী ) 
জ্যামিতি (স্ত্রী) গণিতশান্ত্র নানাভাগে বিভক্ত ) ভিন্ন ভিন্ন 
বিভাগ ছারা আমরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়! থাকি, 
তন্মধ্যে যদ্বারা আমর! ভূমি-পরিমাণ-সন্বন্ধীয় বিষয় অবগত 
হুইতে পারি, তাহাকে সাধারণতঃ জ্যামিতি কহে। জ্যা 
পৃথিবী (ভূমি ) এবং মিতি-পরিমাণ, এই ছুই কথা হইতে 
জ্যামিতি কথার উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরেজি ভাষায় ইহাকে 
00017607 কছে। (06০০56হ10% এবং 20600 2 28385016, 


এই ছুই কথা হইতে ০৩০%2৩ কথাটা হুইয়াছে। জ্যামিতি 


(খক্‌ ১০।১৩৩।১) “জাাকা; কুৎ 


জ্যার্মিতি 


দ্বারা বিশেষ বিশেষ স্থান ব! ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের পরস্পর 
সম্বন্ধ নির্ণীত হয়) ইহাতে রেখা, কোপ, সমতল ও ঘন পরিমাণ 
প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়! থাকে । জ্যামিতি নানাভাগে 
বিভক্ত, যথা-__সমতল ও ঘন জ্যামিতি, ব্যবচ্ছেদক বা! বৈজিক 
জ্যামিতি, চিত্রজ্যামিতি (10650711306 (০1760), উচ্চ- 
তর জ্যামিতি। সমতল ও ঘন জ্যামিতিতে সরলরেখা, 
সমতলক্ষেত্র এবং তত্তৎ সম্বন্ধীয় ঘনপরিমীণ ও বৃত্তের বিষয় 
বর্ণিত হইয়াছে । উচ্চতর জ্যামিতিতে সুচীচ্ছেদ, বক্ররেখা 
এবং তন্নির্মিত ক্ষেত্রাবলীর বিষয় আলোচিত এবং চিত্রজ্যামি- 
তিতে পরিলেখাদির ,নিয়ম প্রদর্শিত হয়। ছুইটা সমতল 
ক্ষেত্রের উপর কোন ঘনক্ষেত্রের তত্বাদির অনুশীলন করাই 
জ্যামিতির এই বিভাগের উদ্দেস্ত । চিত্রজ্যামিতি দ্বারা অনেক 
কার্ধ্য সহজে সম্পন্ন হয়; ইহার কার্ধ্যকারিত। অনেক। 
একটী সমতলক্ষেত্র অন্ত একটার মধো প্রবিষ্ট হইলে দুইটার 
পরম্পর সমপাতে দ্বিরাবৃত্ত বক্ররেখা উৎপন্ন হয়। খিলান 
প্রস্ততকালে চিত্রজ্যামিতি দ্বারা অনেক সাহায্য হয়, ইহ! 
দ্বারা খিলানের উপযোগী করিয়া প্রস্তরাদি কর্তন কর! 
যাইতে পারে। 

বৈজিক জ্যামিতি ডেকার্ট (0 ০8755) কর্তৃক উদ্ভাবিত 
হইয়াছে। বৈজিক জ্যামিতি দ্বারা জ্যামিতিক ক্ষেত্রে বীজ- 
গণিত ও সুল্মানগণিতের নিয়মাদি প্রয়োগ করা হইয়! 
থাকে। বৈজিক জ্যামিতি কখন কখন ব্যবচ্ছেদক জ্যামিতি 
নামেও অভিহিত হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা সমতল ও 
বক্রক্ষেত্রের ধর্ম অবগত হওয়া যায়। 

জ্যামিতি যুক্তির সহিত অতিশয় নিকট সন্বদ্ধ। পুর্বব- 
কালে একমাত্র জ্যামিতিশিক্ষায় প্রকৃতরূপে চিন্তা ও যুক্তির 
অনুশীলন হুইত। | 

জ্যামিতির উৎপত্বিনির্যর করা অতিশয় ছুঃসাধ্য। 
যাহা হউক, এতৎ সম্বন্ধে আমর! নিয়লিখিতরূপ ইতিবৃত্ 
দেখিতে পাই। 

হিরোডোটাস্‌ (7291040083) বলেন, ১৪১৬-১৩৫৭ পৃঃ 
খঃ দিসোস্ত্রিসের (565০5013) রাজত্বকালে ইজিপুদেশে এই 
বিদ্যার প্রথম উৎপত্তি হয়। ইবিণের প্রজ্জাবৃন্দের উপর কর 
ধার্ধ্য করিবার জন্ত সকলের অধিকৃত ভূ-পরিমাণ অবধারণ 
কর! আবশ্ঠক হইলে, তাহাদিগের ভূমি মাপ করিবার 
অন্ঠ জ্যামিতির প্রথম শৃত্রপাত হইল; কিন্ত ই্জিগ্ত ব 
কালদিয়বাসিদিগের এ সম্বদ্ধে কোন লিখিত বৃত্তান্ত নাই। 

কেহ কেহ বলেন, নীলনদীর বন্যাহেতু প্রতিবৎমরই 
' ইজিপঁবাসিদিগের জরমীর লীমানিদর্শন বিলুপ্ত হইয়া যাইত। 


[২৫৮ ] 


জ্যামিতি 


তাহাদিগের অধিকৃত জমীর সীম! অন্ততঃ যাহাতে তাহারা 
মনে করিয়া রাখিতে পারে, এই জন্য ভূমির সীমানির্ণায়ক 
কোন বিগ্তার আবিষ্কার করিতে তাহার! বাধা হইয়াছিল। 
এই বিস্তাই ক্রমে পরিশোধিত ও পরিস্ফ্ট হইয়া বর্তমান 
জ্যামিতিতে পরিণত হুইয়াছে। 

অপর একটা উপাখ্যানে আমর! অবগত হই যে, ভূমি 
নির্ধারণ করিবার জন্য দেবগণ মনুষ্যদিগকে এই বিদ্যাশিক্ষা 
দিয়াছেন । 

প্রোক্লাম্‌ (1০০15) ইয়ুক্লিডের টাকায় লিখিয়াছেন, 
প্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিদ্‌ থেল্স্‌ (0175165) ইজিপ্ত হইতে শিক্ষা 
করিয়া গ্রীসে এই বিগ্যা] প্রচার করেন। অতি শীঘ্তই 
গ্রীসে এই বিদ্যা যথেষ্ট আদর গ্রাপ্ত হইল। গ্রীকগণ একান্ত 
আগ্রহের সহিত ইহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইল। থেল্সের 
(11715) অনেক শিষ্য জুঠিল। পিথাগোরান্‌ (৮01280183) 
সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতিসাধন করিলেন। ইনিই প্রথমে 
জ্যামিতিকে যুক্তিমূলক বৈজ্ঞানিক সোপানে আনয়ন করেন। 
পিথাগোরাম্‌ জ্যামিতির অনেকগুলি গ্রতিজ্ঞা আবিফার 
করিয়াছেন। ইযুক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের ৪৭ প্রতিজ্ঞাটা 
ইহার অগ্নশীলনের ফল। পিথাগোরাসের পর অনেকগুলি 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
ক্লাজোমেনির আনক্ষগোরস্‌ (41085560125 ০06 ০1520176128), 
ব্রিসো (3115০), আণ্টিফে (500001,০), চিয়সের হিপোক্রেটিস 
(111099018665 ০0? 017105), জেনোডোরাম্‌ (%9704013) 
ডিমোক্রিটাস্‌. (0০01০০109$), সাইরিনের থিয়োডোরাস্‌ 
(1175500793 ০ ০1679) এবং ইনোপিডিল্‌ (চ70001413) 
প্রধান। প্লেটো! (2120০) বলিতেন, জ্যামিতি সকল বিজ্ঞা- 
নের প্রধান এবং উচ্চতর বিজ্ঞানে প্রবেশের সোপানস্বর্ূপ। 
আথেম্স, (&01603) নগরে তাঁহার বিস্তালয়ের প্রবেশদ্ধারে 
নিম্নলিখিত উৎকীর্ণ লিপিটী দেদীপ্যমান ছিল। 'জ্যামিতি- 
অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি যেন ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে, 
ইনি জ্যামিতির বিশ্লেষণগ্রণালী, জ্যামিতিক অবিস্থিতি, 
এবং নুচীচ্ছেদের আবিষর্তা। তদানীস্তনকালে এই হৃচী- 
চ্ছেদকেই উচ্চতর জ্যামিতি বলিত। প্লেটোর অনেক শিষ্য 
জ্যামিতির অনেক উন্নতি করিয়াছেন-_-অনেকে জ্যামিতিক 
পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্ত সেগুলি আর এখন পাওয়া যায় 
না। কিন্ত ইহার শিষ্যের মধো ছইজন অতি প্রধান- ইযু- 
ডোক্ষম্‌ (5৫০%83) এবং আরিষ্টটল (47150006)। ইমু 
ডোক্ষম্‌ (25০১:93) ইযুক্লিডের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত অন্ুপাত- 
নিয়মের আবিফারক আরিষ্টটল এবং তাঁহার ছুইজন শিষ্য 





জ্যামিতি 


ধিয়োক্রাষ্টীস্‌ (175011,395) এবং ইযুডেমাস্‌ (65৫6793) 
অযামিতি সম্বন্ধে এক একথানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই 
শেষোক্ত ব্যক্তির পুস্তক হইতেই প্রোক্লাস্‌ তাঁহার অনেক 
তথা সংগ্রহ করিয়াছেন। অটোলিকাস্‌ (40:01/093) 
গতিশীল চক্র ব1 বৃত্তের সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচন! 
করিয়াছেন। কথিত আছে, ইয়ুক্লিডের শিক্ষক প্রথিতনাম! 
আরিগিয়ান্‌ (45:0583) শৃচীচ্ছেদ সম্বন্ধে পাঁচ অধ্যায় এবং 
ব্্যামিতিক ঘনক্ষেত্রের অবিশ্থিতি সঙ্বন্ধে পাঁচ অধ্যায় রচন! 
করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের কোন অংশই এখন পাওয়। 
যায় না। 

ইয়ুক্লিড জ্যামিতিক জগতে এক যুগাস্তর উপস্থিত করি- 
রাছেন। ইয়ুক্লিডের নাম এবং জ্যামিতি পরম্পর সম্বদ্ব__ 
একটী বলিলে অপরটী মনোমধ্যে স্বতঃই উদ্দিত হয়। ফলতঃ 
ইযুক্লিডই যুরোপীয় জ্যামিতির স্থাপনবর্তা। তাহার পুর্বব- 
বর্তা গ্রস্থকারগণ তাহাদিগের পুস্তকে অনিয়মিতরূপে যে 
সমস্ত তত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন, ইযুক্লিড তাহার সার 

গ্রহ করিয়া সুশৃঙ্খল ভাবে জ্যামিতির পত্তন করিয়াছেন। 

ইয়ুক্লিড যেরূপ সর্বাঙ্গীনরূপে জ্যামিতিশান্ত্রের প্রবর্তন করি- 
যাছেন, অদ্যাবধি কেহই সেরূপ নৈপুণা ও গবেষণ! প্রদর্শন 
করিতে পারেন নাই। তাহার পূর্ববন্তিকালে গ্রীস ও ইজিপ্ডে 
যেসকল জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তিনি 
সেগুণি মংগ্রহ করিয়া আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ও স্ুশৃঙ্খলা নহকারে 
ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। 

ইয়ুক্লিড কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় 
করিয়। বল! যাইতে পারে না। ইনি আলেকজেন্রিয়ায় 
(4198279118) একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অনেক 
ব্যক্জিকে গণিত শিক্ষা দ্রিতেন। এই সময় আলেকজেক্দ্িয়ায় 
টলেমি সোটার (৮001500% 90191) 9150 রাজত্ব করিতেন। 
ইযুক্লিডের অধিকাংশ শিষ্যই শ্রীসবাদী। ইনি ২৮৪ পুঃ খুঃ 
অব জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, যাহারা গণিতশিক্ষা 
করিতেন, ইয়ুক্রিড তাহাদিগকে অতিশয় ন্েহ করিতেন। 
ইনি কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন। 

(১) জ্যামিতি সম্বন্ধীয় যুক্তি শিক্ষা করিবার জন্ত “ভ্রাস্ততর্কঃ 
সম্বন্ধে একথানি গ্রস্থ। এপুস্তকখানি এখন পাওয়া যায় না। 

(২) স্চীচ্ছেদের চারি অধ্যায় । অপলোনিয়াম্‌ (40০11- 
07183) এই পুস্তকের অনেক উন্নতিসাধন করিয়া আরও 
চারি অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ুক্লিড এই 
পুস্তক রচনা করিয়াছেন কি না প্রোক্লাস্‌ সে সব্বন্ধে কিছুই 
উল্লেখ করেন নাই। 
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জঁডামিতি 


(৩) বিভাগ সম্বন্ধীয় পুস্তক। এই পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকার সমতলের বিষয় লিখিত হইয়াছে । 

(৪) ছেদিতঘনক্ষেত্র (6011575) | ইহ! তিন অধ্যায়ে বিভক্ত । 

(৫) 1,9০0101) ৪00 30099170101), 

(৬) দৃষ্টিবিজ্ঞান ও গ্রতিবিশ্বদর্শনবিদ্যা। 

(৭) জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়করৃষ্টি। ইহাতে মণ্ডল সম্বন্ধীয় 
জ্যামিতিক মত আলোচিত হইয়াছে । 

(৮) ক্রমবিভাগ এবং লয়গ্রবেশ। দ্বিতীয় পুস্তকে লিখিত 
মত প্রথম পুস্তকে জ্যামিতির নিয়মান্ুসারে প্রতিবাদ করা 
হইয়াছে । এই জন্ত কেহ কেহ বলেন, প্রথম পুস্তকখানি 
ইয়ুক্লিড লেখেন নাই । আবার কেই কেহ বলেন, ২য় পুস্তক- 
খানিও ইহার লেখ! নয়। 

(৯) শ্বীকৃতবিষয়াবলী। গ্রীকৃদ্িগের যতগুলি জ্যামিতিক 
বিশ্লেষণের পুস্তক আছে, তন্মধ্যে এইখানিই প্রধান। 
প্রোক্লাসের শিষ্য মেরিনাম্‌ (1811755) এই পুস্তকের ভূমি- 
কায় স্বীকৃত ও অন্বীকৃত বিষয়ের পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন । 

(১০) উপক্রমণিক1 (জ্যামিতিক ), এই জ্যামিতিক উপ- 
ক্রমণিকাথানি সর্বাঙ্গনুন্দর নহে ; ইহার স্থানে স্থানে অনেক 
দোষ লক্ষিত হয়। এন্সপ কয়েকটা ম্বতঃসিদ্ধ আছে, যাহা- 
দিগকে প্রকৃতপক্ষে স্বতঃসিদ্ধ বল! যাইতে পারে না। 

অনেক স্থলে যাহ! প্রমাণসাপেক্ষ এবং প্রমাণও করা 
যাইতে পারে, তাহাকে স্বীকার করিয়! লওয়া হইয়াছে;--যেমন 

ংজ্ঞানির্দেশকালে লিখিত হুইয়াছে যে, বৃত্তের ব্যাস উক্ত 
ক্ষেত্রকে সমান ছুইভাগে বিভক্ত করে। ইহা! শ্বতঃসিদ্ধ দ্বারা 
প্রমাণ কর! যাইতে পারে। স্থানে স্থানে বাছুণ্যদ্দোষও লক্ষিত 
হয়। প্রথম অধ্যায়ের ৬ষঠ প্রতিজ্ঞাটী সেই স্থানে না লিখিলেও 
চলিতে পারিত ; এই প্রতিজ্ঞাটীই আবার পরোক্ষভাবে ১৯শ 
গ্রতিজ্ঞাব্ধপে গ্রমাগ কর! হুইয়াছে। ইয়ুক্লিড কোণের যেরূপ 
ধজ্ঞা এবং যের্প তাহ! ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ৩য় 
অধ্যায়ের ২১শ প্রতিজ্ঞাটী অসম্পূর্ণ রহিয়৷ গিয়াছে; অধিকস্ত 
তাহার নির্দেশান্ুনারে চলিলে ২১শ প্রতিজ্ঞাটা ২২শের 
সাহায্য ব্যতিরেকে প্রমাণ করা যাইতে পারে না। যাহা 
হউক, এই পুস্তকে শুদ্ধতার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শিত হুইয়াছে। 
যথার্থ এবং প্রয়োজন কল্পন! সম্বন্ধে নিশ্চিত এবং অল্প বর্ণনা, 
শৃঙ্খলার স্বাভাবিক নিয়ম, ত্রান্তসিদ্ধাস্তের পুর্ণ অভাব এবং 
প্রথম শিক্ষার্থিদিগের উপযোগী যুক্তিবন্ধ প্রমাণাদি হেতু এই 
পুস্তকথানি সকলের নিকটই অতিশয় আদরণীয় হইয়া! রহিয়াছে । 
ইয়ুর্লিড এই পুস্তকখানির ১৩ অধ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন) অপর ছুই অধ্যায় আলেকজেন্দ্িয়ার হিপসিক্লিস্‌ 
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(চ705$0195 01 419:2170118) সংযোগ্জিত করিয়াছেন।' কেহ 
কেহ বলেন, হিপসিক্লিস্‌ ২য় শতার্ধীতে, আবার কেহ কেহ 
বলেন, ৬ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন । 

প্রথম অব্যায়ে সমতলক্ষেত্রসন্বন্ধীয় জ্যামিতির আবশ্তক 
সংজ্ঞা এবং স্বীকার্য্য বিষয়গুলি প্রদত্ত হইয়াছে ।. অন্তান্ত 
অধ্যায়েও কতকগুলি সংজ্ঞা আছে। যে সমস্ত সরলরেখ। ও 
ত্রিভুজের সহিত বৃত্ত অথবা অন্কপাতের কোন সংশ্রব নাই, 
তাহাদ্দিগের বিষয় এই অধ্যায়ে বিবৃত হুইয়াছে। পিথা- 
গোরাসের বিখ]াত প্রতিজ্ঞাটী এই অধ্যায়ে সন্লিবি্ট আছে। 
অসীম সরলরেখা এবং নিদ্দিট কেন্দ্রবিশি্ ও নিদিষ্ট স্থান- 
ব্যাপক বৃত্তের বিষয় লিখিত হইয়াছে । এই অধ্যায়ে দেখা 
যায়, কম্পাস এবং রুল (5197) জ্যামিতির আন্যঙ্গিক পদার্থ। 

ইয়ুক্লিড ২য় অধ্যায়ে বিভক্ত সরলরেখার উপর অঙ্কিত 
সমচতুত্জি ও আমতক্ষেত্রের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন । পাটা- 
গণিত ও জ্যামিতির প্রয়োগ এই অধ্যান্কে দর্শিত হইয়াছে । 
অসমকোণ ত্রিভুজের পক্ষে পিথাগোরাসের গ্রতিজ্ঞাটী কিরূপ 
পরিবন্তিত হয়, তাহাও এই স্থলে দুষ্ট হয়। এই অধ্যায় হইতে 
বীজগণিতের অনেকগুলি নিয়ম শিক্ষা করা যায়। 

তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব্ব অধ্যায়গুলি দ্বারা অনুমেয় ভ্রিতুজের 
গুণাবলী বিবৃত হইয়াছে । 

৪র্থ অধ্যায়ে কেবলমাত্র বৃত্তের সাহায্যে অঙ্কিত সমস্ত 
নিয়মিত (সমবাহু ও সমকোণবিশিষ্ট) পঞ্চভুজ, ষড়তুজ, 
পঞ্চদশভূজবিশিষ্ট ক্ষেত্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । ৫ম অধ্যায়ে 
আয়তনের অনুপাত লিখিত আছে । 

১ষ্ঠ অধ্যায়ে ইয়ুক্রিড জ্যামিতিক ক্ষেত্রে অন্তুপাতের 
গ্রয়োগ এবং সদৃশক্ষেত্রের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। 

৭ম অধ্যায়ে পাটাগণিতের সংজ্ঞা আলোচিত এবং ছুইটা 
রাশির গরিষ্ঠ সাধারণ ও লঘিষ্ সাধারণ গুণিতক বাহির 
করিবার প্রণালী ও মূলরাশির তত্ব গ্রমাণিত হইয়াছে। 

৮ম অধ্যায়ে গ্রন্থকার দুইটা অথগুরাশির মধ্যে ২টা পুর্ণ 
মধ্যঅন্ুপাত স্থাপনের সন্ভাবন1 প্রদর্শন করিয়া ক্রমিক ও 
মধ্যঅনুপাতের আলোচন। করিয়াছেন। 

নম অধ্যায়ে বর্গ ও ঘনসংখ্যা এবং (21875 ৪170 9০110 
1871১৩75) দুই কিংবা। তিন পুরিতাঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার বিষয় 
বর্ণিত আছে। এই অধ্যায়ে ক্রমিক, অন্থপাত ও মূলরাশির 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এইস্থলে মূলরাশির অসংখ্যত| ও পূর্ণসংখ্য। 
বাহির করিবার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। 

দ্বশম অধ্যায়ে ১১৭টা প্রতিজ্ঞ! দেখা যায়। এই অধ্যায় 
কতকগুলি অসম গুণিনীননকের আলোচনায় ব্যয়িত হইয়াছে । 
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এন্থলে ইয়ুক্লিভ দেখাইয়াছেন যে, বীজগণিত ব্যতীত জ্যামিতি 
দ্বার] অনেক কার্য হইতে পারে । কিন্ত বীজগণিতে বুৎপর 
ব্যক্তি ব্যতীত অন্ত কাহারও এই অধ্যায় পাঠ কর৷ যুক্তিসিদ্ধ 
নহে। এই অধ্যায় গণিতের ইতিহাসক্ধপে পাঠ্য । 

১১শ অধায়ে ঘন (3০110) জ্যামিতি অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন 
সরলরৈথিকড ঘনক্ষেত্রবিশি্ (1575 0৫ 50110 9013) 
জ্যামিতির সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে সরল- 
রৈখিক ক্ষেত্রের ছেদ ও ছয়টা সামন্তরালিক ক্ষেব্রবেক্টিত 
ঘনক্ষেত্রের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 

১২শ অধ্যায়ে ছেদিত ঘনক্ষেত্র, ক্ষেপণী, নলার্কতি ও 
মোচাক্কৃতি ক্ষেত্রের বিষয় অবগত হওয়া যায়। অধিকস্ত এই 
অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, ব্যাসের উপর অস্কিত চতুর্ভজ- 
গুলির পরম্পর যে অন্থপাত, বৃত্তগুলিরও পরম্পর সেই 
অনুপাত, এবং বর্তূল (50186705) ব্যাসের উপর অঙ্কিত 
ঘনক্ষেত্রের সমান্ুপাতবিশিষ্ট | 11০010৫ ০£ %1,3096101) 
এইস্থলে প্রদশিত হইয়াছে। 

ত্রয়োদশ অব্যায়ে দশম অধ্যায়ের কতকগুলি সিদ্ধান্ত 
নিয়মিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত এবং ৫টী নিয়মিত ক্ষেত্রের একত্র 
অক্কনের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। 

১৪শ ও ১৫শ অধ্যায়ে ৫টী নিয়মিত ঘনক্ষেত্রের পর- 
স্পরের অনুপাত ও একের মধ্যে অপরের অগ্কন আলোচনা 
করিয়াছেন। 

ইয়ুক্লিডের পর ২৩* পুঃ খঃ অবে অপলোনিয়াম্‌ পরগি- 
যাস্‌ (41001190175 ৮১818293) জ্যামিতিবিষয়ে অনেক উন্নতি- 
সাধন করিয়াছিলেন। এই সময় আকি মিডিস্‌ (4701১177905) 
প্যারাবোল! ক্ষেত্র এবং পূর্বোক্ত অপলোনিয়াস্‌ অতিক্ষেত্র ও 
দীর্ঘবৃত্ত আবিষ্কার করেন। 

ইয়ুক্লিডের পর গ্রীসীয় অনেক পণ্ডিত উৎসাহের সহিত 
জ্যামিতি অনুশীলন করিতে জারস্ত করিলেন । যথন গ্রী্ 
দেশ রোমের অধীন হইল, তখনও এইদেশে অনেক প্রসিদ্ধ 
জ্যামিতিবিদ্‌ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । ইহাদিগের মধ্যে টলেমি 
(১৪৭ থৃঃ অব), পপান্‌ (৩৯৫ খুঃ অবে), প্রোক্লাস্‌ (৫ম শতাবী) 
এবং ইযুটোসাস্‌ (0৮,০০০৪৪---৬ষ্ শতাক্বী) গ্রধান। 

এইকালে রোমকগণ পাশ্চাত্য 'জগতে অতিশয় প্রতাপ- 
শালী বলিয়। গণ্য হইত, কিন্তু গণিতে তাছারা নিতান্ত অজ্ঞ 
ছিল। যাহার! গণকতা৷ ও দৈবজ্ঞগিত্রি করিত, তাহাদিগকেই 
রোমকগণ গণিত্তবিদ্‌ বলিত। বস্ততঃ রোমের প্রাধান্তকালে 
জ্যামিতিবিদ্ভার কোনরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। এফ- 
মাত্র বিথিয়াস্‌ (9০:1103) ব্যতীত অন্য কোন রোমকই 
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জ্যামিতির আলোচনা করে নাই। আবার বিথিগ্নাস্‌ যাহা 
করিয়াছেন, তাহাও গ্রীকদিগের অঙ্ছবাদমাত্র | 

রোম সাম্রাজ্যধ্বংশের পর যখন অনভ্যগণ প্রবল হইয়া! উঠিল 
এবং ৭ম শতাব্দীতে যখন মুসলমানগণ অতিশয় ক্ষমতাশালী 
হইয়া মুরোপের অনেক রাজ্য ধ্বংশ ও লুখন করিতে লাগিল, 
তখন গ্রীকদিগের গণিতবিস্তাও শীস্্ শীত্ত্র বিলুপ্ত হইতে লাগিল। 

এইকালে যাহার! গণিত ও বিজ্ঞনশাস্ত্রের আলোচন। 
করিত, তাহাদিগকে সকলেই এরন্দ্রজালিক বলিয়া ঘ্বণা ও 
অনাদর করিত। সৌভাগ্যবশতঃ অতিশীতরই আরবদেশে 
পণিতশান্ত্রীলোচনার ভ্ম্ত একটা সমিতি গঠিত হইল। 
আরবগণ পুর্বে হিন্দুদিগের বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিল। 
এই শিক্ষাহেতুই এখন তাহার! গ্রীকর্দিগের জ্যোতিবিস্তা ও 
গ্রণিতবি্ক/ আদর করিতে আরস্ত করিল। বোগদাদনগরে 
পাশ্চাতা গণিত শিক্ষা্দিবার জন্ত কয়েকটা বিগ্ভালয় গ্রতিষ্িত 
হইল। আরবগণ অতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে 
গ্রীকবিদ্তার চচ্চা আরম্ভ করিল। ৯ম হইতে ১৪শ শতার্বী 
পর্যাস্ত তাহাদিগের মধ্যে অনেক জ্যোতির্বিদ্‌ ও জ্যামিতিবিদ্‌ 
পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্দশ শতাবীর শেষভাগে 
মুরোপে পুনরায় এই বিস্তার আলোচনা আরম্ত হুইল-_ 
স্পানিয়ার্ড ও ইতালীকগণই প্রথমে আরবদিগের নিকট 
হইতে শিক্ষা! করিয়। তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হুয়। পঞ্চদশ 
শতাবীর মধ্যভাগে মুদ্রাঙ্কণপ্রথ আবিষ্কৃত হইলে পর 
অনেকস্থলে গ্রীকদিগের জ্যামিতি পঠিত হইতে লাগিল। 
ষোড়শ শতাব্দীতে সর্বত্রই ইযুক্লিডের সম্মান এত বৃদ্ধি 
প্রা হইল যে, কেহই আর ইযুক্লিডের উপক্রমণিকার 
উতকর্ষসাধন করিতে চেষ্টা করিল না। অনেকেই 
উপক্রমণিকার টাক ও অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু জ্যামিতির 
প্রসরতাবৃদ্ধি করিতে বা তাহা! কোন কোন অংশ উন্নত 
করিতে কেছই যত্বশীল হয়েন নাই। বহুকাল পরে কেপ্‌ 
লার (5197) প্রথষে অসীমত্তের নিয়ম জ্যামিতিতে 
প্রবর্তিত করেন। পরে ডেকার্ট সাস্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার 
বিষয়ে ভায়েটার (৮158) আবিষ্কার দেখিয়। বৈজিকজ্যামিতি 
আবিষ্কার করিলেন। পরে হৃক্মমীনজ্যামিতি প্রচলিত হুই- 
যাছে। যদিও আরবগণ জ্যামিতির যথেষ্ট অনুশীলন করিয়া- 
ছিল, তথাপি তাহারা এবিষয়ে বিশেষ কোন উন্নতিসাধন 


করিতে পারে নাই। তাহার! অনেক গ্রীক গ্রন্থকারদিগের, 


পুস্তক এবং ইঘুক্লিডের পুস্তকও অন্থবাদ করিয়াছিল। আরব্য 
ভাষায় অনূদিত অনেকগুলি পুস্তক আছে, তচ্মধ্যে দমকাের 
অথমানের (901801791) অন্বাদই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট 1 
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জ্যামিতি 


১১৫৯ খুঃ অবে বাখনগরের অদেলর্ড (4051514 ) নামক 
স্বনৈক খুই সন্যামী ইযুক্লিডের উপক্রমণিক। প্রথমে লাটিন 
তাবায় অনুবাদ করেন। শ্রীকভাষায় এই উপক্রমণিকাখানির 
অনেকগুলি হস্তলিপি আছে। 

সিমসন, প্রে-ফেয়ায় প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ প্রথম ৬ অধ্যায় 
এবং একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ করিয়াছেন । 

প্রাচীনকালে ইযুক্লিডের যে সমস্ত অনুবাদ হইয়াছিল, 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। 

(১) সমগ্র ইয়ুর্রিডের সংস্করণ । 

১৫৫ থুঃ অন্বে ভিনিশনগরে বারথলমিউ জ্যামবার্টি 
কর্তৃক লাঁটিন ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। ১৭০৩ ধৃঃ অব 
ডেভিড্‌ গ্রিগোরি অক্াফোর্ড যন্ত্রে যে পুম্তকথানি মুদ্রিত 
করেন, সেই পুস্তকখানিই উৎকৃষ্ট। 

২। গ্রীক সংস্করণ। (ক) প্রোক্লাসের টীকাসহিত, 
১৫৩৩ থুঃ অব । (থ) পারিস সংস্করণ (৩) বালিন সংস্করণ। 
লাটিন সংস্করণ। (ক) কাম্পনাসের সংস্করণ 
১৪৮২ থৃঃ অব । (খ) দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৯১ । (৩) আরব্যভাষা 
হইতে অন্গবাদ, কাম্পনাস ও জ্যামবার্টির অনুবাদ ও টাকা- 
সহিত। (৪) লুকাশের সংস্করণ--(ভিনিশ )। 

৪। যুরোপীয় প্রচলিত ভাষার অনুবাদ। 

(ক) ইংরেজি সংস্করণ_-১৫৭* অবৃ। 
পুনরায় ১৬৬১ অব। 

(খ) ফরাসী--পারিস্‌ ১৫৬৫, পুনঃ সংস্করণ ১৬২৩। (গ) 
জন্দমান ১৫৬২ । ১৫৫৫ ধৃঃ অবে ৭ম হইতে নম অধ্যায় অনু- 
দিত হইয়াছিল। নু 

(ঘ) ইতালীয়--১৫৪৩। (ও) ওলন্দান্র ১৬৯৬ কিংবা ১৬৭৮ 
(চ) স্থুইস্‌ ১৭৫৩ । (ছ) স্পেনীয়-_১৬৭৩ খৃঃ অঃ। 

সাধারণতঃ ইফুক্লিডের প্রথম ছয় অধ্যায় ও একাদশ 
অধ্যায় পঠিত হইয়া থাকে । বছুদিন হইতেই এই নিয়ম 
চলিয়া আসিতেছে । অবশিষ্টীংশ অধ্যয়ন করিতে হইলে 
উইলিক্নমসনের ইংরেজি অনুবাদ এবং হ্র্সলির লাটিন অনুবাদ 
পাঠ কর! উচিত। বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইয়ুক্লিডের সংস্করণ 
বাহির করিয়াছেন । সকলের নাম লেখা অনাবগ্ত । 

আফিমিডিন্, অপলোনিয়াস্‌, খিয়ন প্রভৃতি পঙ্ডিস্তগ্রণ 
জাযামিতির উদ্নতিসাধন করিয়াছেন । আলেকজেক্রিয়! নগরেই 
এই বিস্তার উৎপত্তি এবং এই স্থানেই ইহার উল্নতি। ৬৪* 
ধুঃ অন্ধে খন সারেমনগণ (58:0603) উক্ত নগর অধিকার 
করিল, তখন পর্য্যস্তও উক্ত নগর জ্যামিতির গৌরবে গৌর- 
বান্বিত ছিল। গোলমিত্ি অর্থাৎ জ্যামিতির ঘে অংশ 


৩। 


লগ্ডননগর ; 


জামিতি 


জ্যোতির্বিস্ভার সহিত সংস্থষ্ট, তাহা হিপারকাস্‌ (310794101883) 
মেনেলস্‌ (815091293), থিয়োডোসিয়াস (015000519$) 
এবং টলেষি (20197) প্রভৃতি পঙ্ডিতগণ হইতে উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছে। 

নিম্নে গ্রীসীয় জামিতিকারগণের নাম ও তাহাদিগের 
জীবনের মধ্যভাগের সময় প্রদত্ত হইল। 

থেল্স-_-৬*০ পৃঃ খৃঃ অবা, অমিরিস্তাস্‌, পিথাগোরস্‌ 
৫৫০, অনাক্লোগোরাস্, ইনোপাইডিস্‌, হিপোক্রোতিস্‌ ৪৫০, 
থিয়োডোরাস্, আফিতস্‌ লিওডেমাস্‌ থিটেটাম্‌, অরিসটিয়!স্‌ 
৩৫৯, পাপিয়্ান্‌, প্লেটো ৩১৯, মেনেকমাস্‌, দিনোসত্রাস্‌, 
ইয়ুডকসাস্‌. নিয়োক্লাইডিস্‌, লিয়ন, অমিক্লাস থিষুডিয়াস্‌, 
সিজিপিনাস্‌ হারমোটিমস্‌, ফিলিপাস্‌, ইযুক্লিড ২৮৫, আফি- 
মিডিস্‌ ২৪০, অপলোনিয়াস্‌ ২৪, ইরাটোসথনিস্‌ ২৪০, 
নিকোমোউদ্‌ ১৫০, হিপারকাস্‌ ১৫০, হিপাসিক্লিস ১৩০, 
গেমিনাস্‌ ১০০, ধিয়োডোসিয়াম ১০০, মেনেসস্‌ ৮* খুঃ 
অব, টলেমি ১২৫১ পপাস্‌ ৩৯০১ সিরিনান্‌ ৩৯০, 
ডাইয়োর্রিস্‌, প্রোক্লাস্‌ ৪৪৯, মেরিনাস্, ইসিডোরাস্‌, 
ইদুটোসিয়াস্‌ ৫৪০ | 

সরলরেখা, বৃত্ত এবং হুচীচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে 
বীজগণিতের নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে এবং এই নিয়মে 
সরলরেথা প্রভৃতি বিষয়ের তত্ব অতি সহজে আবিষ্কার কর! 
যাইতে পারে। কিছুদিন উক্ত নিয়মেই কার্যকলাপ নির্ধধা- 
হিত হইত, কিন্ত সকল সময় জ্যামিতির কঠোর যুক্তির 
প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য করা হইত না। কালে মঞ্জ (1078০) 
চিত্রজ্যামিতির আবিষ্কার করিলন। পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যা 
ও জ্যামিতিক কোন কোন বিষয়ে বীজগণিত নিরপেক্ষ- 
ভাবে রেখা, কোণ এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার আবশ্তক 
হইয়াছিল। চিত্রক্যামিতি এই অভাব অনেক পরিমাণে 
বিদুরিত করিয়াছে। চিত্রজ্যামিতি সাহায্যে উপরিভাগের 
চিত্র ও উচ্চতার পরিমাণ দ্বারা অট্টালিকার আকৃতি ও 
পরিসর স্থির কর! যাইতে পারে। সমকোণবিশিষ্ট ছইটা 
সমতলক্ষেত্রের উপর কোন বিচ্দুর পরিলেখ দেওয়া থাকিলে, 
সেই বিশ্বুর অবস্থিতিও অবধারণ করা৷ যাইতে পারে, 
সুতরাং ছুইটা সমতলক্ষেত্রের উপর কোন ঘনের পতিত লক্ব 
জান! থাকিলে, কোন একটী সমতল ক্ষেত্রোপরি সেই ঘনের 
কোন বিভাগের সদৃশ ক্ষেত্র অঙ্কিত করা যাইতে পারে। যদি 
বিভাগটা বক্র হয়, তবে ক্রমিক কতকগুলি বিন্দুত্বারা ক্ষেত্র 
অঙ্কিত করা যায়। মঞ্জ প্রনীত চিত্রজ্যামিতিতে এবিবয়. 
পরিস্ফ,টরূপে প্রদর্শিত হুইয়াছে। 


[ ২৬২ 


জ্যামিতি 


চিত্রজ্যামিতি আবিষ্কৃত হইলে পর জ্যামিতিবিদ্‌ পঞ্খিতগণ 
পরিলেখের উন্নতিসাধন বিষয়ে যত্বশীল হুইলেন। তাহার! 
চিত্রবিদ্তা ও হুচীচ্ছেদের প্রাথমিক নিয়ম বিষয়ে মনোযোগী 
হইলেন। মঞ্জের সময় হইতেই চিত্রজ্যামিতি ক্রমশঃই 
উন্নতিলাভ করিতেছে । বিশুদ্ধ (৮7০) জ্যামিতির বিশেষ 
কোন উন্নতি হয় নাই। | 

পূর্ব্বে লোকের এইরূপ ধারণ! ছিল যে, পাটাগণিত এবং 
জ্যামিতিই গণিতশান্ত্রের প্রধান ছইটী শাখা । লোকে যখন 


স্থান ও সংখ্যা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, তখন তাহারা 
.পাটাগণিত ও জ্যামিতি উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 


পুর্ববেই বল! হইয়াছে জ্যামিতি নানা ভাগে বিভক্ত। 
বিশুদ্ধ জ্যামিতিতে কেবলমাত্র সরলরেখা ও বৃত্তের বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে । ইহাতে সমতলোপরি অস্কিত ঘনক্ষেত্র, 
বৃত্ত, হ্থচী এবং নলাক্ৃতি ক্ষেত্র ও তাহাদের বরৈখিকছেদের 
বিষয়ও বিবৃত হইয়াছে। 

ইয়ুরিডের জীবিতকাল হইতে অগ্তাবধি অনেকেই 
জ্যামিতি প্রণয়ন করিতেছেন। অনেকেই টাকা, টিপ্ননী, 
অনুশীলনী প্রভৃতি দ্বার! ইয়ুক্লিডের জ্যামিতিকে নূতন 
আকারে গঠিত করিয়াছেন। উইলসন সাহেব ইযুক্লিডকেই 
পত্তন করিয়া এক নূতন আকারে জ্যামিতি প্রণয়ন 
করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিকা যেরূপ প্রাঞ্জল 
ও সুখবোধ্য, এরূপ একখানিও দেখা যায় না । 

ইযুর্লিডের পরেই লেজেগ্ডারের (.5857016%) জ্যামিতি- 
থানির নাম কর! যাইতে পারে। লেজেগারের জ্যামিতি- 
পাঠে ইযুক্লিডের উপক্রমণিক1 অপেক্ষা উচ্চতর বিষয়ে অধিক 
জ্ঞানলাভ হইয়! থাকে । 

জ্যামিতি গ্রন্থে অসংখ্য প্রকার সমতল, রেখা এবং ঘন- 
ক্ষেত্র কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্ত জ্যামিতির উপক্র- 
মণিকায় সরলরেখা, বৃত্ত, রৈথিক ও তদানুষক্গি কক্ষেত্র এবং 
ঘনক্ষেত্র, নলাক্কতি, মোচাক্কতি ও বর্ত,লাকৃতি ক্ষেত্রের বিষয় 
বর্ধিত হয়। এইজন্তই জ্যামিতি ছইভাগে বিভক্ত? প্রথম- 
বিভাগে সমতলের উপর অঙ্কিত ক্ষেত্র, দবিতীয়বিভাগে ঘনক্ষেত্র 
অস্কন ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন শাখার বিষয় বিবৃত হুইয়! থাকে । 

পৃথিবীর কোন দেশে কোন জাতীয় লোক বর্তৃক 
জ্যামিতি শান্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহ! নির্ণয় কর! অতিশয় 
ছুঃসাধা। জেস্ুইটগণ যখন ধর্শপ্রচার করিবার জন্ত চীন 
দেশে প্রপম গমন করিয়াছিলেন, তখন চীনবাসিদিগের স্থান 
সমব্ধীয় জ্ঞান অতি অল্পই পরিস্ষ,ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
সমকোণ ত্রিভুজের বিশেষ ধর্দ এবং পরিমিতির কিমদংশ- 


জ্যামিতি 


মাত্র তাহারা অবগত ছিল। গবিল (02৮11) বলেন, খৃষ্টের 
২৯৬ বওসর পূর্বে যতগুলি লিখিত পুস্তক পাওয়৷ যায়, তন্মধ্যে 
একখানিমাত্রকে জ্যামিতিক পুস্তক বল! যাইতে পারে। 

এই বিষয়ে হিন্দুদিগের উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। 
যে সময় ব্ূর্কেদের ক্রিয়াকাণ্ডের পূর্ণ প্রাছুর্ভাব ছিল, সেই 
সময়ে আর্ধযঞ্ধধিগণের পরিমাণবন্ধ যজ্ঞবেদীনির্দাণের জন্ত 
জ্যামিতির প্রয়োজন হুইযক়্াছিল। সেই প্রাচীনতম আর্ধ্য- 
জ্যামিতির সৃলশ্ত্র আমরা বৌধায়ন প্রভৃতি খষিরচিত 
শুন্বুত্রগ্রন্থে দেখিতে পাই। [ ক্ষেত্রব্যবহার ও শুবসথত্র দেখ।] 

বিখ্যাত জ্যোতির্বিদি শঙ্করদীক্ষিত শুর্রযনুর্বেদীয় 
শতপথত্রামাণের একস্থান উদ্ধৃত করিয়! প্রমাণ করিয়াছেন 
যে, শতপথের এ অংশ থুষ্টজন্মের প্রায় ৩০*০ বর্ষ 
পুর্বে রচিত হইয়াছে । শখপথব্রাহ্ষণ, কাত্যায়নআৌতহুত্র 
প্রভৃতি যভুর্বেদীক্স গ্রন্থে বে্দীনিম্্াণের প্রয়োজনীয়ত। 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । একপন্থলে জ্যামিতি বা শুৰস্থত্রের 
মূল বিষয় যে অতি পুর্ববকালেই আর্খধিদিগের মনে 
উদ্দিত হুইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে শ্্রীসদ্ধেশে 
ঘেমন পুর্বকালেই এই শাস্ত্রের যথেষ্ট উপ্নতি সাধিত হইয়া- 
ছিল, ভারতবর্ষে সেরূপ ঘটে নাই। 

ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাফরাচার্ষ্র গ্রন্থে পরিমিতির বিশেষ 
আলোচন! তৃষ্ট হয়। তিনটা বাহুর পরিমাণ প্রদত্ত থাকিলে 
ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বাহির করিবার নিয়ম প্রথমোক্ত গ্রন্থে 
পাওয়া যায়। পরিধি ও ব্যাসের হুঙ্গ অনুপাত (৩১৪১৬১১) 
ভাক্করাচার্ধযা অবগত ছিলেন। ব্রঙ্গগুপ্ত ৩১৬১১ অন্থপাত 
কল্পনা করিয়াছিলেন। ফুরোপে প্রথমোক্ত সুন্্স অনুপাত 
স্বাদশ শতাবীর পরবর্তিকালে প্রচলিত হইয়াছিল। এই 
অনুপাত মুদলমানগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে শিক্ষ1 করিয়া- 
ছিল, পরে যুরোপীয়গণ এই বিষয় অবগত হন। ফলত: 
ভারতীয় গ্রন্থে অনেক পরিমাণে মৌলিকতা! দৃষ্ট হয়। যদিও 
ভারতে জ্যাখিতির প্রথম অনুশীলনের নিশ্চিত সময় অবধারণ 
করা যায় না, তথাপি বীজগণিত ও পাটাগণিতের দশমিকাংশ 
যেরূপ ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছে, জ্যামিতিও সেইরপ 
ভারতীয়গণ আবিষ্ষার করিয়াছেন। বৈদিক শুশ্বস্থত্র পাঠে 
'একরূপ নিশ্চয় কর। যায় যে, ভারতেই পাশ্চাত্য জ্যামিতির 
একপ্রকার হুত্রপাত হইয়াছিল। 

কেহ কেহ বলিয়। থাকেন যে, বাবিলন দেশে ও ইজিপ্ডে 
জ্যামিতি প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল; কিন্তু এ কল্পনার কোন 
বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। রিহদিদিগের গ্রন্থে ও 
জ্যামিতির কোন উল্লেখ নাই। শ্রীকগগ ইঞজিপ্ড, ভারতবর্ষ 


[ ২৬৩ ] 


জোষ্ঠতম 


কিংবা অন্ত কোন দেশ হইতে জ্যামিতির জানলাভ করিয়া- 
ছিল. তাহা নিশ্চিতরূপে কিছু বল! যায় না। ভাক্বরাচার্যয 
প্রণীত “রেখাগণিত' হিন্দুিগের একখানি জ্যামিতি গ্রস্থ। 
জ্যামিতির (08801980075 01 (1১০ ০17০19) বিষয়টা চীনগণ 
খৃ্টীয় শকের বহুপূর্বেই জানিত। যুরোপীয়দিগের মধ্যে আক্ি- 
মিডিস্‌ প্রথমে এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
জ্যায়স্‌ (তরি) অরমনয়োরতিশয়েন প্রশন্তঃ বৃদ্ধ! বা ইতি 
প্রশক্ত-বৃদ্ধ-বা ঈয়নুন্‌ জ্যাদেশশ্চ (জ্যায়াদীয়সঃ। পা ৬৪।১২*) 
১ বৃদ্ধতম। পর্ধযায়-__বর্যায়ান্, দশমী, প্রশ্ত, অতিবৃদ্ধ, 
দশমীস্থ। (জটাধর) ২ জীর্ণ। "৩ প্রশস্ত। 
“জ্যায়ান্‌ পৃথিব্য। জ্যায়ানস্তরীক্ষাজ্জায়ানেভ্যোলোকেতাঃ |” 
(ছান্দোগ্যউ* ) 
্বিয়াং ডীহ্‌। ক্যো্ঠা, অতিশয়বৃদ্ধা, বলবতী। 
"জ্যায়সী চেৎ কর্মণন্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন 11” (গীত! ৩।১) 
জ্যায়িঠ (ত্রি) জ্যেষ্ঠ । প্জ্যোষ্জ্যারি্ঠভোগানাং নাভিজ্ঞঃ 
কিং জনার্দন 11” (হরিবংশ ) 
জ্যাবাজ (তরি) বলবান্‌ ধন্থুঃ। 
"নিত্যং জাবাজং” (খক্‌ ৩৫৩২৪) 
'জ্যাবাজং বলং ধন্থঃঃ (সায়ণ) 
জ্যেঠৃতুতভগিনী (দেশ ) ভোষ্ঠতাতের কন্তা। 
জ্যেঠতৃতভাই (দেশজ) জ্যোষ্ঠতাতের পুত্র । 
জ্যেইশ্বশুর (দেশজ ) শ্বশুরের জোষ্ঠভ্রাতা। 
জ্যেঠ্শা শুড়ী (দেশজ ) স্বর্জরের জো্্রাতৃবধূ। 
জ্যেঠ! (দেশজ ) জোঠ্ঠতাত, পিতার দোস্ঠস্রাতা। 
জ্যেঠাই (দেশজ ) পিতার জোষ্ঠত্রাভৃবধূ। 
জ্যেতা (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাত। 
জ্যেষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন বৃদ্ধ: গ্রশক্তোবা, বৃদ্ধ-ব! প্রশস্ত- 
ইঞ্ঠন্‌ ততে। জ্যাদেশঃ | ১ অতিবুদ্ধ। ২ প্রশস্ত। ৩ অগ্রজ ভ্রাত।। 
পআসভুবনেষু জ্যে্টং।” (খক্‌ ১০1১২৯।১) 
'জোষ্ঠং প্রশস্ততমং (সায়ণ) 
জ্যো্নক্ষত্রযুক্ত1 পৌর্ণমাসী অণ্‌ জারী, সা অশ্মিন্‌ মাসে 
পুনরণ্‌, সংজ্ঞা গ্রযুক্তত্বাৎ হন্বঃ। ৬ জ্যেষ্ঠ, জ্যেঠমাস। (মেদিনী) 
৭ পরমেশ্বর । 
“ঈশান: প্রাণদঃ গ্রাণো জোঠঃ শ্রেষ্ট; প্রজাপতিঃ1%(বিষুঃস') 
৮ প্রাণ। 
“প্রাণোবা জ্যশ্চ শ্রে্ঠশ্চ” (ছান্দোগ্য উ* ) 
জ্যেষ্ঠতম (ত্রি) অতিশয়েন জোন্ঠঃ জ্যেষ্ঠতমঃ। অতিশয় 
জোষ্ঠ ইন্র। “সতাং জ্যোষ্ঠতমায়" (খুকু ২১৬১) 
£জ্যেঠতমায় অতিশয়েন জ্যো্ঠায় ইন্্রায় (সারণ) 


জ্যেষ্ঠশ্ব 


জ্যেষ্ঠতা (স্ত্রী) জোষ্ঠ ভাবে তল। জ্যেত্ব, গ্রশস্ততম। 
প্যমঘ্নোশ্চৈব গর্ভেষু জন্মতে! জোষ্ঠতা৷ স্থৃত 1” ( মন্তু ৯১২৬) 
গর্ভে যমজ সন্তান হইলে তাহার মধ্যে যে অগ্রে গ্রস্ত 
হইবে, তাহারই জোোষ্ঠত। থাকিবে। 
সত্ীদিগের দ্যোষ্ঠতা নাই। জ্যেষ্ঠ নাস্তি হি স্তিয্াঃ” 
( মনু ৯১৩৪) 
জ্যেষ্ঠতাত (পু) ভাত জোঠ্ঃ জ্তৎ, রাজনস্তাদিত্বাৎ পূর্ব" 
নিপাতঃ। পিস্ভার ভোষ্ঠভ্রাত)। 
জ্যেষ্ঠতাতি (তি) জ্যো্ট। 
“ইমথ! জোষ্ঠভাতিং” (থক ৫৩1৪৪) 
'জ্যোষ্ঠতাতিং জোঠং” (সায়ণ) 
জ্োষ্ঠত্ব (ব্লী) জ্যেষ্ঠ ভাবে ত্ব। জোষতা। 
জ্যেষ্টপা ল (পুং) কাশ্শীরের একজন রাজ | 
“কোষ্টে শূরজ্যোষ্টপালাদয়স্তৎসংক্রিক্বোস্ভতাঃ।” (রাজতর* ৮১৪৪৯) 
জ্যেষ্ঠপুষর (ক্লী)জোষ্ঠং প্রশন্তং পুফরং কর্মধা। পুফরতীর্ঘ। 
“পুফরং জ্যেষ্টমাগম্য বিশ্বামিত্রং দদর্শ হ। (রামা ১৬২২) 
[পুর দেখ । ] 
জ্যেষ্ঠবর্ণ (পুং) বর্ণানাং জ্ো্ঠঃ বর্ণেষু জ্যেক্ঠো বা ৬৭ তত, 
রাজদস্তাদিত্বাৎ পূর্বনিপাভঃ। ব্রাঙ্গণ। সকল বর্ণের মধ্যে 
্রাহ্মণই একমাত্র শ্রেষ্ঠ । 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, “ৰর্ণানাং ব্রাহ্মণশ্চাশ্মি” 
বর্ণের মধো আমিই ব্রাঙ্মণ। 
জেঠবলা (স্ত্রী) জোষ্ঠাখ্যা বলা মধ্যপদলোপিকর্পা্ধা। সহদেবী- 
লতা1। (রাজনি* ) 
জ্যেষ্ঠরাঁজ, অতি শ্রেষ্ঠ! 
( খক্‌ ২২৩১) 
“জ্যে্ঠরাজং জোষ্ঠাঃ প্রশস্ততমাঃ তেষাং মধ্যে রাজস্তং 1” (সায়ণ) 
জ্যেঠবাপী (তরী) জ্যে্ঠা বাপী কর্ধধাঁ। কাশীস্থিত জ্যেষ্ঠ 
বাগীভেদ। [জোষ্ঠস্কান দেখ ।] 
জ্যেষ্ঠবৃত্তি (স্ত্রী) জোস বৃত্তিঃ ব্যবহারঃ ৬তৎ। কনিষ্ঠ 
ভ্রাডৃগ্রভৃতির প্রতি উত্তম ব্যবহার । 
যো জ্যেঠো জোগ্ঠবৃন্তিঃ স্তাম্মীতেব স পিতেব সঃ। 
অক্যোষ্ঠবৃত্তির্যস্ত্ শ্তাৎ স সংপৃজ্যন্ত্ বন্ধুবৎ ॥” ( মন্গু ৯১১০) 
যদি জোষ্ঠ ভ্রাত| কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির উপর অতি উত্তম 
ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি মাতা ও পিতার স্তায় 
পৃজনীয় এবং বদি জো্বুত্তি (উত্তম ব্যবহার )' ন| করেন, 
তাহ! হইলে মাতুলাদি বন্ধুর স্তায় তিনি পুঁজনীয়। 
জ্যেষ্শ্বী (শ্রী) জো্ঠী মানা স্বশ্রারিব সংস্তত্বাৎ পুংরস্তাবঃ। 
গত্ীর ক্োষ্ঠ। তগিনী, বড় শালী । ( হেমচক্ ) 


€ 


"জোঠরাজং বঙ্গণাং ব্রক্ষমণ্পত |” 
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জোষ্ঠ! 


জ্যেষ্ঠসামন্‌ (ক্লী) ঝোট্ঠং সাম ফর্মাধা। লামতেদ। এই সাম 
অধ্যয়নাঙ্ন ব্রতবিশেষ | গের রথস্তর গ্রভৃতি জ্যে্সাম। 
প্বামদেব্াং বৃহৎসাম জোষ্টসাম রথস্তরং।” (দানপারিজাত ) 
*মূর্ধাণং দিবো অরভিং পৃথিব্া। বৈশ্বানরমূত 
. অজাতমগ্নিং কবিং সম্াজমতিথিং জনা নামসন্্ঃ !” 
( সামার্চি ১প্র*+ ১অ ১৭" ৫ক" ) ইত্যার্গি গেকসসাম। 
জ্যষ্ঠস্থান (কী) জ্যোষ্ঠং স্থানং কর্মধ) । কাপীস্থিত তীর্থভে ॥ 
ইহার বিবরণ কাশীথখণ্ডে এরূপ লিখিত আছে। 
কাশীধামে জৈষ্টমাসে মোমবার শুক্লাচতুর্দাশী তিথিযুক্ত 
অনুরাধানক্ষত্রে মহাদেৰ টউজগীষব্যের গুহায় প্রবেশ করেন। 
এই কারণে সেই স্থান জোষ্ঠস্থান বলিয়া, পরিগণিত এবং এঁ 
পর্বদিনে সকল লোকেরই এ স্থানে যাত্রা করা উচিত। এই 
স্থানে এ দিন সকল তীর্থ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ (প্রধান) হয় এবং 
এ স্থানে জোঠ্ঠেশ্বর নামে শিব আপনিই প্রাদুভূত হইয়া- 
ছিলেন । এই জ্যেষ্টেশ্বর শিব দেখিলে শতঅন্মাজ্ভিত পাপ 
সকল বিন হয়। যদি মনুয্যগণ জ্যেষ্ঠবাপীতে ম্লান করিয়া 
জোঠ্ঠেশ্বর শিব দর্শন করে, তবে তাহার পুনর্বার জন্মগ্রহণ 
করিতে হয় না। এই জ্যোষ্েম্বর শিবের নিকটে সর্বসিদ্ি- 
প্রদায়িনী জ্যে্ঠা গৌরী আপনিই আবিস্ূতা হন। জ্যোষ্ঠ- 
মাসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে জ্যেষ্ঠা গৌরীর সমীপে মহোৎসব 
করিবে এবং নানাপ্রকার সম্পদলাভের জন্য সমস্ত রাকি 
জাগরণ করিবে। অতি হুর্ভাগ্যবতী নারীও যদি জ্যেষ্টবাপীতে 
স্নান করিয়া ভক্তিভাবে এই স্থানে জ্যেষ্ঠ, গৌরীকে প্রণাম 
করে, তাহা হইলে তাহার সকলপ্রকার হছূর্ভাগ্য দুর হয়। 
ষদ্দি কেহ প্রথমে কাশীতে যান, তবে তাহার সকলের প্রথমে 
জ্যেষ্ঠেশ্বরের পুজা করিতে হইকে। | কাশী দেখ। ] 
জ্যেষ্ঠ। (তরী) জোোষ্ঠ-টাপ্‌। অঙ্গিনী প্রভৃতি ২৭টা নক্ষত্রের 
মধ্যে অষ্টাদশ নক্ষত্র। ইহার আকুতি বলযবসদৃশ এবং শৃকর- 
দস্তাকুৃতি তিনটা নক্ষত্র দ্বার! পরিবেষ্টিত । ইহার দেবত। চক্র 
এবং গুণ মিশ্। ( দীপিক1) 
*সৎকীত্তিপুত্রিবিবিধৈঃ সমেতো 
বিত্তাধিতোহত্যস্তলসতগ্রতাপঃ। 
শ্রেষটগ্রতিষ্ঠো৷ বিকলশ্বভাবে 
জ্যেষ্ঠ ভবেৎ যন্ত চ জন্মকালে ।॥” ( ফোঠীপ্রদীপ ) 
*॥ এই নক্ষত্রে মানব জন্মগ্রহণ করিলে যশন্বী, বহুপুর্রমম্পর, 
ধনবান্‌, অতি প্রতাপশালী, লব্ষপ্রতিষ্ঠ ও বিকলন্বতাব হয়। 
২ গৃহগোধিকা ( মেদিনী)। ৩ মধ্যমান্ুলী। (হেমচন্র) 
৪ গঙ্গা! (রাঁজনি*) ৫ ধীরাদিনায়িকাভেদ। 
পপরিটীতত্ে সৃতি তর্ত,রধিকক্নেহ);” ( রসমজনী। ) 


জ্যোষ্টান্ু 


যে নারী স্বামীর অধিক প্রিয়! হয়, সেই নারী জোষ্ঠা। 
৬ অলঙ্ী। ইহার উৎপত্তিবিবরণ পদ্মপুরাণে এইক্প 
লিখিত আছে__সাগরমন্থন সময়ে লক্ষ্মীর পূর্বে ইনি উখিত 
হন, এই অন্য ইহার নাম জ্যোষ্ঠা। দেবগণ ক্ষীরসাগর 
মন্থন করিতে আরম্ভ করিলে জ্োষ্ঠাদেবী রক্তমালা ও রক্তবন্ত্র 
পরিধান করিয়। আবিভূতা। হন। ইনি ক্গীরসমুদ্র হইতে 
. আঁবিভূতী হুইয়াই দেবগণকে বলিলেন, আমি কোথায় 
অবস্থান করিব, আমার কিকি কার্য্যই বা করিতে হইবে 
এবং আমার অবস্থানে কি মঙ্গলই বা সাধিত হুইবে, ইহা 
আমার প্রতি আদেশ করিয়া! বাধিত করুন। তথন সকল 
দেবগণ যুগপৎ বলিলেন, হে শুভাননে ! যাহাদের গৃহ সর্বদ! 
বিবাদে পবিপূর্ণ এবং যাহাদের গৃহকপাল, অস্থি, ভশ্ম ও 
ফেশাদিচিহ্িত ও যাহারা নিতা পরুষভাষী ও মিথ্যাবাদী, 
বাহার! সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায় ও যাহারা সর্বদা অশুচি 
থাকে, তুমি তাহাদের গৃহে অবস্থান করিবে এবং সর্বদা 
তাহাদিগকে দুঃখ, ক্লেশ, রোগ, শোক প্রভৃতি প্রদান 
করিবে এবং যে দুর্মতি পাদশৌচ ( পাদধৌত ) না করিয়! 
মুখপ্রক্ষালন করে ও যাহার! তৃণ, অঙ্গার ও বালুক প্রভৃতি 
দ্বারা দস্তধাবন করে এবং যাহার! রাত্রিতে তিলপিষ্টক, কালিঙ্গ, 
শিগ, গৃঞ্জন, ছত্রাক, বিড্ভবরাহ, বি, কোশাতকী ফল, 
অলাবু ও শ্রীফল ভক্ষণ করে, তুমি তাহাদিগের গৃহে বাস কর 
এবং নিরন্তর তাহাদিগকে ক্লেশাদি প্রদান করিবে । এইরূপে 
তুমি কলির বল্পভ1 হইয়া স্বখে বিচরণ কর। এই কথা বলিয়া 
দেবগণ তাহাকে বিদায় দিয়া পুনরায় সমুদ্রমন্থন করিতে 
আরন্ত করেন। ( পদ্মপুরাণ উত্তরথণ্ড) 
সমুদ্রমন্থনের সময়ে লক্ষ্মীর পুর্বে ইহার উৎপত্তি হয়, 
কিন্তু দেবাস্ুরের মধ্যে ইহাকে কেহই গ্রহণ করিতে শ্বীরুত 
হুন নাই, পরে ছুঃসহ নামে জনৈক মহাতপা ব্রাহ্মণ ইহাকে 
পত্বীত্বে স্বীকার করেন, ইনিও তাহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। 
( লিঙ্গপুরাণ ) 
দীপান্বিতালক্ষীপৃজার দিন ইহার পুজা করিতে হয়। 
[ অলক্মী দেখ ।] 
জ্যেষ্ঠামূলীয় (পুং) ছ্যেষ্ঠাং মূলাং বা নক্ষত্রমর্ঘতি পর্ণ 
মান্তাং ইতি ছ। জোষ্ঠমাস। (ব্রিকাগশেষ ) 
“ভ্যে্ঠামৃলীয়মিচ্ছস্তি মাসমাষা়পূর্বজম্” ( শব্ধার্ঘচিস্তামণি) 
জ্যেষ্ঠান্ক, একজন যুগপ্রধান বলিয়া গণ্য। 
জোষ্ঠান্ম (রী) জোষ্ঠং সর্ধরোগনাশিত্বাৎ শ্রেষ্ঠং অন্থু কর্দাধা 
তওুলধোওয়! জল, চলিত কথায় চেলুনিজল। 
“কুট্িতং তওুলপলং জলেইইগুণিতে ক্ষিপেৎ। 
ড্]] 
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৬৭ 


ল্যেঠী 


ভাবরিত্বা জলং গ্রাহাং দেয়ং সর্বস্থ কম্মসু ॥ 
শালিতও্লপানীয়ং জ্দেয়ং ভ্যোষ্ঠানুসংভ্তিতম্‌।” .(বৈষ্যক ) 
ইা প্রস্তুত করিবার প্রণালী এইরূপ- গলপরিমিত তুল 
চূর্ণ করিয়! অষ্গুণ অধিক জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে কিঞ্চিৎ 
ভাবিত করিয়! গ্রহণ করিবে, এই জল সকল কর্মে গ্রহণীয় 
ও বিশেষ উপকারী । | 
জ্যেষ্ঠাশ্রম (পুং) জ্োষ্ঠ আশ্রমোধস্ত বহুত্রী। গাহস্থ্যাশ্রমী, 
ঘ্বিতীয়াশ্রমী, গৃহী। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, এই জন্ত 
এই আশ্রমাবলম্বীরা সর্বশ্রেষ্ঠ । 
জ্যেষ্ঠাশ্রমিন্‌। পুং) আশ্রমোহন্তন্ত আশ্রম-ইনি, জ্যেষ্টঃ 
শ্রেষ্ঠ; আশ্রমী কর্মধা। দ্বিতীয়াশ্রমী, গৃহী। 
“যন্মাৎ ত্রয়ো২প্যাশ্রমিণে। জ্ঞানেনাকেেন চান্বহং। 
গৃহস্থেনৈব ধার্যযস্তে তশ্মাৎ জ্যষ্ঠাশ্রমোগৃহী ॥৮ ( মন ৩1৭৮) 
ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারিটা আশ্রমই 
গাহস্থ্যমূলক। যেমন বাষুকে অবলম্বন করিয়া সকল জন্ত প্রাণ 
ধারণ করে, সেই প্রকার এই গাহস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়! 
অন্ত সকল আশ্রমীই হইতে পারা যায়। 
জ্যেষ্টী (স্ত্রী) জ্যে্ঠ গৌরা* ভীষ্‌। পল্লীগৃহগোধা, চলিত কথায় 
জ্যেঠী, টিক্টিকী। পর্ধ্যায়__মুলী, মুসলী, কুড্যমতন্তা, গৃহ- 
গোধিকা, মূলী, টুক্টুকী, শকুনজ্ঞা, গৃহাপিক1। (শব্দরত্বাবলী) 
অঙ্গবিশেষে ইহার পতনফল জ্যোতিষে এই প্রকার 
লিখিত আছে-_ জ্যেষ্ঠ যদি মনুষ্যাদিগের দক্ষিণাঙ্গে পতিত হয়, 
তাহা হইলে স্বজন ও ধনবিয়োগ এবং বামভাগে পতিত হইলে 
লাভ হয়। বক্ষ-স্থলে, মন্তকে, পৃষ্ঠে ও কদেশে পড়িলে রাজ্য- 
লাভ এবং হস্ত পদ বা হৃদয়ে পড়িলে সকল স্থখলাভ হয় *। 
গমনসময়ে ইহার শব্দফল তিথিতত্বে এই প্রকার লিখিত 
আছে, গমনকালে উত্ধে শব করিলে বিত্তলাঁভ, পুর্বদিকে 
কার্য্যসিদ্ধি, অগ্নিকে]€ণে ভয়, দক্ষিণে অগ্নিভয়, নৈষ্জাতকোণে 
শ্রেষ্ঠবস্ত্র ও গন্ধসলিল, উত্তরে দিব্যাঙ্গনা এবং ঈশানকোণে 
মরণ হয়।1 


ক "নিপততি যদি লী দক্গিণাঙ্গে নরাণাং 
স্বজনধনবিয়োগে! লাতগ| বামভাগে। 
উরসি শিরসি পৃঠে কদেশেচ রাজাং 
করচরণহদিস্থ| সর্ধ্ধসৌথাং দদাতি ৪ (জোতিষ,) 
1 "বিত্ং ব্রন্মণি কাধযনিদ্ধিরতুল| শক্রে হতাসে তয়ং 
যামাময়িভয়ং সুয়দ্িষি কলির্লাতঃ লমুদ্রালয়ে। 
যায়ব]াং বরবস্ত্রগন্থসলিলং দিবাঙজন। চোত্য়ে 
বশান্তাং মরণং ফবং মিগদি৬ং দিগ্লক্ষণং থঞ্জনে ।" 
"জ্োঠীরুতে ক্ষুতেইপোবসূচু: ফেচিচ্চ কোবিদ) $” ( তিথিতস্থ ) 


৫ 
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জ্যৈষ্ঠ (পুং) জ্যেষঠানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণিমানী জ্যোষ্ট-অণ্‌ ডীষ্‌ চ, সা 
অন্মিন মাসে ইতি পুনরণ্‌। মাসবিশেষ, ষে মাসে পৌর্ণমাসী- 
দিন জোষ্ঠানক্ষত্র হয়। এইমাসে সুর্য ধৃষরাশিতে উদ্দিত 
হইলে তাহাকে সৌরজ্যেষ্ঠ বলে। হৃর্য্য বুষরাশিশ্থ হইলে শুরু 
গ্রতিপদ হইতে আরম্ত করিয়া অমাবস্তা পর্যযস্ত চান্দ্রজ্যে্ট। 
পর্যযায়_শুক্র, (অমর) জ্যেষ্ঠ । (শব্বরস্তাবলী ) 
“বিদেশবৃত্তিঃ পুরুষঃ স্থতীব্রঃ ক্ষমান্থিতঃ স্যাৎ খলু দীর্ঘসত্রঃ। 
বিচিত্রবুদ্ধিবিহ্যাং বরিষ্ঠো জোষ্ঠাভিধানে জননং হি যস্য ॥৮ 
( কোঠীপ্রদীপ ) 
এই মাসে মানব 'জন্মিলে সর্বদা বিদেশবানী ও তীক্ষ 
বুদ্ধিসম্পন্ন, ক্ষমাধুক্ত, দীর্ঘনুত্রী ও শ্রেষ্ঠ হয়। 
"জ্যোষ্ঠে মাসি ক্ষিতিস্থতদিনে জাহবী মর্ত্যলোকে ৷” 
(তিথিতত্ব ) 
ল্যোষ্ঠমাসে মঙ্গলবারে জাহ্গবী মর্ত্যলোকে আগমন 
করেন। 
জ্যৈষ্ঠসামন্‌ (পুং) জং সাম অধীতে যঃ স ইত্যগ, 
১ সামভেদ । ২ সামধ্যেতা। 
জ্যৈঠিনেয় (পুত, স্ত্রী) জোষ্ঠাতমাঃ স্বিয়াঃ অপত্যং ঠক্‌, ইনঙ্ চ। 
জ্যেষ্টা বা! প্রধানা স্ত্রীর অপত্য। 
গজ্যেষ্ঠো জ্যেষ্টিনেয়ঃ স্তবীত”” ( তাগুব ব্রা" ২১২) 
জৈো্টী (স্ত্রী) জ্যোষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা' পৌর্ণমাসীত্যণ্‌ ভীষ্‌চ। ১ 
জ্যষ্ঠপূর্ণিমা । ( শব্ধরত্বাবলী ) 
এই দিন মনন্তরা হয় । এই মন্বস্তরাতে দানার্দি করিলে 
তাহার অক্ষয় ফলহয়। [মন্বস্তরা দেখ।] জ্যেষ্টেব স্বার্থে 
অণ্‌ ভীষ। ২ জ্যঠী। (টিকৃটিকী) 
জ্যেষ্ট্য (রী) জোস ভাবঃ জ্যেঠ-স্যঞ্‌। শ্রেষ্ঠত্ব, বয়োজোষ্। 
বিপ্রাণাং জ্ঞানতো। জোষ্্যং ক্ষজরিমাপাস্ত বীর্যযতঃ। 
বৈশ্তানাং ধান্তধনতঃ শুদ্রাণামেব জন্মতঃ ॥ ( মন্থু ২১৫৫) 
্রাঙ্মণপিগের মধ্যে ধিনি অধিক জ্ঞানী, তিনিই জ্যেষ্ঠ, 
ক্ষভ্রিয়দিগের মধ্যে বীর্যযান্থসারে, বৈশ্দিগের মধ্যে ধন- 
ধান্তাম্থসারে ও শুদ্রদিগের মধ্যে জন্মান্ুসারে জোোষ্ঠত্ব হয়। 
জ্যোক্‌ (অব্যয়) জ্যো-উকুন। ১ কালতুযস্থ, দীর্ঘকাল। 
২ প্রশ্ন । ৩ শীঘ্বার্থ। ৪ সংপ্রত্যর্থ। (শব্দার্থচি* ) ৫ উজ্জ্লত্ব। 
“মম জ্যোক্‌ চ হুর্ধ্যং দৃূশে” (খক্‌ ১/২৩ ২১) “জ্যোক্‌ চিরং, 
(সায়ণ) পসর্বমায়ুরেতি জ্যোক্‌ জীবতি” (ছান্দো উ* ) 
“জ্যোক্‌ উজ্জ্বলং+ (ভাষ্য )। 
জেযোতিরগ্র (তরি) জ্যোতিঃ আগ্রে যন্ত বহুত্রী। আদিত্য প্রমুখ। 
"প্রজা আধ্যা জ্যোতিরগ্রহঃ* (খক্‌ ৭৩৩৭) 'জ্যোতিরগ্রা 
আদিত্য প্রমুখা* (সায়ণ) 


[ ২৬৬ 
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জ্যাোতিরনীক (ত্রি) জ্যোতিঃ অনীকে ষন্ত বছত্রী। জ্যোতি- 
সুখি, অগ্নি । 
“জ্যোতিরনীকোহস্ত” ( খক্‌ ৭৩৫1৪) 
ধজ্যোতিরনীকো জ্যোতিরমু'খোহ্গ্রিঃ১ (সায়ণ) 
জ্যোতিরাত্মন্‌ (পুং) জ্যোতিরাত্মা যন্ত বহুত্রী। হৃর্ধ্যানি। 
“্যথাসয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবন্থান্‌” (শ্রুতি) 
জ্যোতিরিঙ্গ (পুং) জ্যোতিষ! ইঙ্গতি ইনি-গতৌ-অচ্‌। খগ্ভোত। 
জ্যোতিরিঙ্গণ (পুং) জ্যোতিরিব ইঙ্গতি ইগ-ল্যু। কীট- 
বিশেষ। জ্যোতীরূপে যে কীট আকাশে গমন করে। চলিত 
কথায় জোনাকীপোক।। পর্যযায়--থগ্যোত, ধ্বাস্তোন্মেষ, তমে- 
মণি, দৃষ্টিবদ্ধ, তমোজ্যোতিঃ, জ্যোতিরিঙ্গ, নিমেষক, জ্যোতি- 
বাঁজ, নিমেষরুকৃ। 
জ্যোতিরীশ (পুং) জ্যোতিষাং ঈশঃ ৬তৎ। হুর্য্য। পরমেশ্বর । 
জ্োতির্গণেশ্বর (পুং) জ্যোতির্গণানাং ঈশ্বরঃ ৬তৎ। পর- 
মেশ্বর। সকল প্রকার জ্যোতির্ষধ্যে তিনিই একমাত্র প্রধান । 
তাহার জ্যোতিঃ দ্বার এই জগৎ আলোকিত হইতেছে । 
“ক্ষ; সাঃ শতানন্দে। নন্দিজ্যো তির্গণেশ্বরঃ1” (বিণুসং) 
জ্যোতিরীশ্বর, ইহার অন্ত নাম কবিশেখর। ইনি ধীরে- 
শ্বরের পুত্র এবং রামেশ্বরের পৌত্র। পঞ্চশা়ক ও ধূর্তসমা- 
গম নামক প্রহদনদ্বয় প্রণেতা । শেষোক্ত গ্রন্থ কর্ণাটরাজ 
নরসিংহের আদেশে রচনা করেন। 
জ্যোতিগ্র্থ (পুং) জ্যোতিষাং গ্রহনক্ষত্রাদীনাং গ্রন্থঃ ৬তৎ। 
জ্যোতিঃশান্ত্র। 
জ্যোতিভর্ত (তরি) জ্যোতিঃ জানাতি যঃ সঃ, জ্যোতিঃজ্ঞা-ক। 
জ্যোতির্দিদ। 
জ্যোতির্ময় (তরি) জ্যোতিরাত্মকঃ প্রাচুর্য বা ময়ট্‌। ১ জ্যোতি- 
রাত্মক, জ্যোতিঃম্বব্ূপ। ২ জ্যোতিঃপুর্ণ। 
প্ধষীন্‌ জ্যোতির্শয়ান্‌ সপ্ত সম্মার স্মরশাসনঃ 1 
(কুমারসম্ভব ৬ স) 
জ্যোতির্ম্ল, নেপালের একজন রাজা। ইনি জয়স্থিতিমল্লের 
পুজ | 
জ্যোতির্লিঙ্গ (ব্লী) জ্যোতির্ণয়ং লিঙগং। ১ মহাদেব । 
প্রন্কৃতি ও পুরুষ স্থষ্টিব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে পুরুষ নারায়গ 
ও প্রক্কৃতি নারায়ণী নামে অভিহিত হইল। সেই নারান্নণরূপী 
পুরুষের নাতিপদ্ম হইতে ব্রন্ধা! উৎপন্ন হইলে পর কিংকর্তব্যতা 
বিমূঢ় হইয়। পল্লের নালমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 
পরে নারায়ণরূপী পুরুষ উখিত হুইয়া বলিলেন, তুমি জগতের 
সৃষ্টির জন্য আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইন্লাছ। ইহাতে 
রক্ষা জুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুমি কে, তোমারও একজন কর্তা 
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আছে। এইরূপ বলিতে বলিতে উভয়ের যুদ্ধ আরস্ত হইল। 
তখন উভয়ের বিবাদ নিবারণ করিবার জন্ত কালাগ্নিসদৃশ 
জ্যোতিলিঙ্গের উৎপত্তি হুয়। এইমূর্তি সহস্র সহম্র অগ্পি- 
জ্বালায় ব্যাণ্ড। ইহার ক্ষয়, বুদ্ধি, আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, 
ইনি অনৌপম্য ও অব্যক্ত *। এই লিঙ্গ নানাস্থানে উৎপন্ন 
হইয়া! বিবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে । ( শিবপু* ) 
বৈস্কনাথমাহাস্ত্যে জ্যোতিলিঙ্গ সকলের নাম আছে, নিম্নে 
উহার তালিকা প্রদত্ত হইল। 
১, সোরাষ্ট্রে সোমনাথ । 
২, শ্রীশৈলে মল্লিকাজ্জুন। 
৩, উজ্জয়িণীতে মহাকাল। 
৪) নম্দাতীরে (অমরেশ্বরে ) ওস্কার। 
৫) হিমালয়ে কেদার। 
৬, ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর। 
৭ বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর । 
৮, গৌমতীতীরে ত্র্যন্বক। 
৯, চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথ। 
১০, দ্বারকায় নাগেশ। 
১১, সেতুবন্ধে রামেশ। 
১২, শিবালয়ে ঘ্ৃষ্ঃশ্বর । 
শেষোক্ত লিঙ্গ সম্ভবতঃ ইলোরার শিবলিঙ্গ হইবে। 
জ্যোতির্ব্বিদ্‌ (পুং) জ্যোতিষাং হুর্য্যাদীনাং গত্যাদিকং বেত্তি 
বিদ্‌-কিপ্‌। জ্যোতিঃশাস্তরক্ত। 
“দৃ। জ্যোতির্বিদো৷ বৈদ্ভান্‌ দদ্যাদ্‌গাং কাঞ্চনং মহীং।» 
(যাজ্* ১৩৩৩) 
জ্যোতিবিদ্বৈস্কে দেখিয়া! গোহিরণ্য প্রভৃতি দান করিবে। 
জ্যোতির্বিদ্য। (স্ত্রী) জ্যোতিষাং কুর্ধ্যগ্রহনক্ষত্রাদীনাং গত্যাদি- 
জ্ঞানসাধনং বিদ্যা ৬তৎ। গ্রহ, নক্ষত্র ও ধূমকেতু প্রভৃতি 
জ্যোতিঃপদার্থের স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণকাল, গ্রহণ ও 
শৃঙ্খলা প্রভৃতি সমস্ত ঘটনানিরূপক শাস্ত্র এবং গ্রহনক্ষত্রাদির 
গতি, স্থিতি ও সঞ্চারানুসারে শুভাশুভনিরূপণবিষয়ক শাস্ত্র । 
জ্যোতিঝীঁজ (ক্লী) জ্যোতির্বীজমিবান্ত জ্যোতিযো বীজমিব 
বা। থগ্ভোত, চলিত কথার জোনাকী । (তরিকা) 
জ্যোতির্লোক (পুং) জ্যোতিষাং লোকঃ ৬তৎ। ১ কালচক্র- 


* "্বিবাদশমনার্থঞ প্রবোধার্থং দ্য়োরপি। 
জ্যোতিলিঙ্গং তো ৎপন্নমাবয়োর্ম ধামস্ততম্‌। 
সা!লামালাসহশ্র।ঢাং কালানলচয়োপমম্‌। 
কষয়বৃদ্ধিবিনিম্‌ কিমাদিমধ্যাস্তধর্জিতমূ। 
অনৌপমামনির্দিষ্মব্যক্তং বিখসভ্ভবম্।” (শিবপু অন) 


প্রবর্তক ফ্রবলোক । ২ সেই লোকাধিপতি পরমেশ্বর ৷ জ্যোতি- 
প্োকের স্থিতি প্রভৃতির বিষন্ন ভাগবতে এই প্রকার বণিত 
আছে। সপ্রধিমগ্ডলের ত্রয়োদশ লক্ষ যোজনান্তরে যে স্থান, 
তাহাকেই ভগবান্‌ শ্রীবিষুণর পরমপদ বা জ্যোতির্লোক বলা 
যাক়। উত্তানপাদের পুত্র ঞ্ব কর্লান্তজীবিদিগের উপজীব্য 
হইয়। আজিও এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। অগ্নি, 
ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্তপ ও ধর্ম তাহার সহিত এককালেই 
নিযুক্ত হইয়া সম্মানপূর্বক তাহাকে দক্ষিণে রাখিয়া প্রদক্ষিণ 
করিতেছেন। নিমেষশৃন্ত অস্কটবেগে ভগবান্‌ কাল যে সকল 
গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্গণকে ভ্রমণ করাইতেছেন, ফর 
পরমেশ্বর কর্তৃক তাহাদিগের স্তস্তত্বর্ূপে নিয়োজিত হইয়া 
নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন বলীবর্দ প্রভৃতি পশুগণ 
ঘানীতে বদ্ধ হইয়। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত ভ্রমণ 
করে, সেইরূপ জ্যোতিরগণ স্থানাম্ুসারে ঞ্রবের চতুর্দিকে 
মগ্ডলাকারে ভ্রমণ করে। এইরূপে নক্ষত্র, গ্রহ ও কালচক্রের 
অন্তর ও বহির্ভাগে সংলগ্ন হইয়া প্ুবকেই অবলম্বনপূর্ববক 
বাযু কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া কল্লাস্ত পর্ষ্যস্ত ভ্রমণ করে। 
জ্যোতির্গণের গতি কাধ্যবিনির্দিত, যেমন কর্সহায় মেঘ 
ও হেনা'দি পক্ষী বাযুবশে নভোমগুলে ভ্রমণ করে, (পতিত 
হয় না,) সেইরূপ জ্যোতির্গণও এই লোকে পরমপুরুষের 
অনুগ্রহে আকাশমগ্ডলে বিচরণ করে, ভূমিতে ভ্রষ্ট হয় না। 
ভগবান্‌ বাস্থদেব যোগধারণা দ্বারা এই লোকে যে সমস্ত 
জ্যোতিরগ্ঈণকে ধারণ করিয়াছেন, কেহ কেহ ইহাদিগকে 
একটী শিগুমারের আকারে কল্পন। করিয়৷ বর্ণন করেন; এ 
শিশুমার কুগলীভূত এবং অধঃশিরা হইয়া অবস্থিতি করিতে- 
ছেন। উহার পুচ্ছাগ্রে রব, লাঙ্গুলে প্রজাপতি, ইন্ত্র ও 
ধর্ম) লাঙ্গ.লের মূলে ধাতা ও বিধাতা এবং কটীদেশে সপ্তধি 
বিরচিত হইয়াছবেন। শিশুমারের শরীর দক্ষিণাবর্তে কুগুলী- 
ভূত হইয়া আছে। এ শরীরের দক্ষিণপার্খে অভিজিৎ প্রভৃতি 
পুনর্ববন্থ পর্য্যস্ত চতুর্দশ নক্ষত্র এবং বামপার্খে পুস্যা প্রভৃতি 
উত্তরাধাঢ়া পর্ধ্যস্ত চতুর্দশ নক্ষত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তাহী- 
তেই কুগডলাকারে বিস্তারিত শিশুমারের উভয় পার্খের অবয়ব- 
খ্যা সমান হুইয়াছে। তাহার পৃষ্ঠদেশে অজবীথী এবং 
উদরে আকাশগঞ্গ! প্রবাহিত হইতেছে। 
পুনর্বস্থ ও পুষ্যা যথাক্রমে শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম 
নিতম্বে, আরা ও অগ্নেষ! দক্ষিণ ও বামপাদে, অভিজিৎ ও 
উত্তরাষাড়া দক্ষিণ ও বামনেত্রে এবং ধনিষ্ঠা ও মূলা দক্ষিণ ও 
বামকর্ণে যথাক্রমে সন্নিবিষ্ট আছে । মঘা৷ প্রভৃতি অন্ুরাধ। পর্য্স্ত 
দক্ষিণায়ণ সম্বন্ধীয় অষ্টনক্ষত্র উহার বামপার্থের এবং মৃগগিরা 


জ্যোতিচ্্র 


প্রভৃতি পূর্বভাদ্রপদ পর্যান্ত উত্তরার়ণ সম্বন্বীয় অই্নক্ষত্র 
উহার দক্ষিণ পারের অস্থিতে সংযুক্ত আছে। শতভিষা ও 
জ্যেষ্ঠ যথাক্রমে দক্ষিণ ও বামক্কন্ধে স্থাপিত হইয়াছে, আর 
উহার উত্তর হনূতে অগন্ত্য, অধর হনূতে যম, মুখে মঙ্গল, 
উপন্থে শনি, পৃষ্ঠদেশে বৃহস্পতি, বক্ষঃস্থলে আদিত্য, হৃদয়ে 
নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিস্থলে শুক্র, স্তনঘ্ধয়ে অশ্বিনী- 
কুমারদ্বয়, প্রাণ ও অপানে বুধ, গলদেশে রাহু, সর্বাঙ্গে কেতু 
এবং রোমসমূহে তারাগণ সন্গিবেশিত হইয়াছে । ইহাই আবার 
ভগবান্‌ শ্রীবিষুণর সর্বদেবময়ন্বপ) প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই 
জ্যোতির্লোক দর্শনপূর্বক্‌ সংষতচিত্ত হইয়| উপাসন| করিবে, 

“নমো জ্রোতির্লোকায় কালায়নায় অনিমিষাং পতয়ে মহা- 
গুরুষায় অবিধীমহীতি” 

হে জ্যোতির্গণের আশ্রয়ীভূত জ্যোতির্লোক ! তুমিই 
কালচক্রবপী, তুমিই মহাপুরুষ, তোমাকে নমস্কার 

( ভাগ*' ৫1২৩ অঃ) 
জ্যোতিরহত্ত। (স্ত্রী) জ্যোতীক্পং হস্তং শরীরং যন্তাঃ বহুত্রী। 
ছুর্থাদেবী। 
*হস্তং শরীরমিভ্যাহুহস্তঞ্চ গমনং তথা । 
জ্যোতিশ্চ গ্রহনক্ষত্রং জ্যোতিরহস্তা ততঃ স্থৃতা॥” 
( দেবীপুরাণ ৪৫ অ*) 

হস্ত, গমন, জ্যোতিঃ, গ্রহ ও নক্ষত্র যাহার শরীর বিয়া 
কথিত হয়, ভিনিই জ্যোভিরহস্তা। 
জো1তিশ্চক্র (ক্লী) জ্যোতির্শয়ং চক্রং জ্যোতিভিঃ নক্ষত্রৈ- 
খ্বটিতং চক্রং বা। অশ্বিন্তাদি নক্ষত্রঘটিত মেষাদি দ্বাদশরাশি- 
সংবলিত নভোমওলস্থিত মণডল। 

বিষ্ুপুরাণে জ্যোতিশ্চক্র সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,_ 
ভূমি হইতে লক্ষযোজন উর্ধে কুর্ধ্যমণ্ডল, তাহার ১ লক্ষ 
যোজন উদ্ধে চন্দ্রমণ্ডল, তাহার ১ লক্ষযোজন উপর নক্ষত্র- 
মগ্ডল, নক্ষত্রমগডলের ২ লক্ষযোজন উপর শুক্র, শুক্রের ২ লক্ষ 
যোজন উপর মঙ্গল, মঙ্গলের ২ লক্ষযোকজন উপর বৃহস্পতি, 
বৃহস্পতির ২ লক্ষযোজন 'উপর শনি এবং শনি হইতে এক লক্ষ 
যোজন উপর সগ্তধিমগুল। এইরপে ক্রমে ক্রমে হুর্যা, চন, 
নক্ষত্র ও গ্রহগণ অবস্থান করিতেছে । সগ্তধিমগ্ডল হইতে এক 
লক্ষ যোজন উপর সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের নাভিম্বকুপ ফ্রবমণ্ডল 
অবস্থান করিতেছে । এখান হইতেই সুরের গমনাদি হইয়া 
খাকে এবং সেই জন্ত দিবা রাত্রি ও তাহার হাস বৃদ্ধি এবং 
সুর্য্যের উদয় অস্ত হয়। হৃর্য্য যখন যে স্থানে থাকিলে মধ্যাহ্ন 
হয়, তখন তাহার বিপরীতদ্দিকে সমস্ত্রপাত স্থানে অর্ধরাত্রি 
, হইবেটএবং, যেখানে থাকিলে মধ্যাহ্ন হয়, তাহার ছুইপার্্থ 


[ ২৬৮ ] 


জ্যোতিশ্চক্র 


স্বানে উদয় ও অন্ত হইবে, এই উদয় ও অন্ত হুর্ষ্যের সম- 
সুত্রপাত স্থানে হইয়া থাকে । যাহার! নিশাবসানে প্রথমতঃ 
সুর্ধ্য দেখিতে পান, তাহাই তাহাদের উদয় এবং যেখানে 
গুর্ধ্য অদৃষ্ঠ হয়েন, তাহাই অন্ত বলিয়। গণ্য । কিন্তু বাস্তবিক 
হুর্য্যের উদয় ও অন্ত হয় না, সুর্যের দর্শন ও অদর্শনই উদয় 
ও অন্ত নামে অভিহিত। 

হূর্যয মধ্যাফ্কে ইন্দ্রাদি কাহারও পুরে থাকিয়! সেই পুর ও 
তাহার সম্মুখবর্তী ছুই পুর, পার্স্থ ছুই কোণ কিরণ ছ্বারা স্পর্শ 
করেন এবং অগ্নযার্দি কোনও কোণে থাকিয়৷ সেই. কোণ ও 
তাহার সন্দুখস্থ ছুই কোণ এবং তাহার মধ্যবত্রঁ ছুই পুর কিরণ 
বারা স্পর্শ করেন। রবি উদ্দিত হইয়া মধ্যাহ পর্য্যন্ত বর্ধমান 
এবং তাহার পর ক্ষীয়মান কিরণ বিস্তার করেন। উদয় ও 
অন্ত দ্বারাই পূর্ব ও পশ্চিমদ্দিক্‌ স্থির করিতে হয় অর্থাৎ 
নিশাবসানে যে দিকে হৃূর্ধ্য দেখা যায়, তাহাই পুর্ব এবং 
যেদিকে হৃুর্ধ্য অনৃশ্ঠ হয়, তাহাই পশ্চিম। স্র্য্য অন্তগত 
হইলে রাত্রিকালে তাহার প্রভ। অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয় 
এবং দিবসে অগ্নির চতুর্থাংশ হুর্য্যে প্রবেশ করে, এই জন্য 
সূর্য্য হইতে অতিশয় প্রখর কিরণ বহির্গত হয়। হ্্ধ্য 
সুমেকর দক্ষিণে গমন করিলে দিবসে এবং উত্তরে 
গমন করিলে রাত্রিতে জলে প্রবেশ করে। এই জন্তু 
জল দ্রিবসে ঈষৎ তাঅবর্ণ এবং রাত্রিতে শুর্ুবর্ণ দেখা যায় । 
সুর্য যখন পুফকরদ্বীপে পৃথিবীর ব্রিংশন্তনভাগে গমন করেন, 
তখন তাহার মৌহৃষ্তিকী গতি আরম্ত হয়। এইব্ধপে 
কুলালচক্রের প্রান্তস্থিত জন্তর স্তায় ভ্রমণ করিতে করিতে 
পৃথিবীর ত্রিংশংভাগ পরিত্যাগ করিলে দিবা ও রাত্রি হয় 
অর্থাৎ এক এক মুহূর্তে এক এক অংশ করিয়া ত্রিংশতভাগ 
অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র হইবে। কর্কট হইতে ধন্ুঃ 
পর্যযস্ত রাশিতে হুর্য্যের স্থিতিকাল দক্ষিণায়ন, দক্ষিণায়ন হইতে 
মিথুনরাশি পর্যন্ত সর্য্যের স্থিতিকাল উত্তরায়ণ। শুর্য্য এই 
উত্তরায়ণের প্রথমে মকর রাশিতে, পরে কুস্ত ও মীন রাশিতে 
গমন করেন। এই তিন রাশি ভোগপুর্বক অহোরাত্র সমান 
করিয়া বিষুবগতি অবলম্বন করেন। সেই সময় ক্রমশঃ 
রাত্রি ক্ষয় ও দিন বর্ধিত হইতে থাকে । তাহার পর মিথুন- 
রাশি ভোগ করিয়! উত্তায়ণের শেষ সীমায় উপস্থিত হন। 
পরে কর্কট রাশিতে গমন করিলে দক্ষিণায়ণ আরস্ত হইল। 
কুলা'লচক্রের প্রান্তবর্তী জন্তু যেরূপ ক্রুত গমন করে,' সেইরূপ 
সূর্য্য দক্ষিণায়ণে দ্রুত গমন করেন) বারুবেগবলে অতি ক্রুত 
গমন করায় অ্নকালেই একম্থান হইতে অন্ত প্রকষ্টস্থানে 
উপস্থিত হন। দুক্ষিণায়ণে হৃর্য্য দিবসে শীঘ্বগামী হইয়া দিনে 


সন 


জ্যোতিশ্চক্র 


দ্বাদশ মুহর্তে জ্যোতিশ্চক্রের পৃর্বার্ধ এবং রাত্রিকালে মৃহ্গামী 
হইয়া অষ্টাদশ মুহূর্তে অপরাদ্ধ অতিক্রম করেন। সুতরাং 
দ্বক্ষিণায়নে দিবস ছোট এবং রাত্রি বড় হয়। 

কুলালচক্রের মধ্যস্থ জন্ত যেরূপ মনা মন্দ. গমন করে, 
সেইরূপ স্ৃর্ধ্য উত্তরায়ণে দিবসে মন্দগামী এবং রাত্রিতে জ্রত- 
গামী হন; ম্ৃতরাং দীর্ঘকালে অল্পমাত্র স্থান এবং অল্লকালে 
অনেক স্থান গমন করায় দিবস বড় এবং বাত্রি ছোট হুইয়] 
পড়ে। উত্তরায়ণের শেষভাগে জ্যোতিশ্ক্রের অগ্ধবৃত্ত গমন 
করিতে মন্গগামী সুর্য্যের যে অষ্টাদশ মুহুর্ত গত হয়, তাহাতে 
দিবস দীর্ঘ হয়। সূর্য্য দিবসে যেরূপ অর্ধিবৃত্ত অর্থাৎ সাদ্ধত্রয়োদশ 
নক্ষত্র গমন করেন, সেইনপ রাত্রিতে ও অর্দবৃত্ত অর্থাৎ সার্ধ- 
ত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন। কিন্তু এই গমন উত্তরায়ণে 
রাত্রিতে দ্বাদশ মুহুর্তে এবং দিবসে অগ্াদশ মুহূর্তে হইয়া! থাকে । 
দক্ষিণায়নে ইহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে দ্বাদশ মুহূর্তে এবং 
রাত্রিতে অষ্টাদশ মুহূর্তে গমন করেন। ফ্রবমণ্ডল কুলালচক্রস্থ 
মুৎপিণ্ডের ন্যায় এক স্থানে থাকিয়াই পরিভ্রমণ করে। এই- 
রূপে উত্তর ও দক্ষিণদিকে মগ্ডলসমূহ ভ্রমণ করিতে কগিতে 
সমর়ানুসারে সুর্যের দিবা ও রাত্রিতে শীত ও মন্দগতি হয়। 
কিন্তু দিবা ও রাত্রিতে তুল্য গরিমাণ পথ পরিভ্রমণ করিয়। 
এক অহোরাত্রে সমস্ত রাশি ভোগ করেন । বাত্রিকালে ছয় 
রাশি এবং দিবসে অপর ছয় রাশি ভোগ করেন। সুতরাং 
দ্বাদশ রাশিময় পথের অর্থা অদ্ধ করিয়। দিবসে গন্তব্য ও রাত্রিতে 
গন্তব্য পথ তুলা হইল। দিবসের ও রাত্রির যেহ্াস ও বৃদ্ধি 
হন, তাহ রাশিসমূছের প্রমাণানুসারেই হইয়া থাকে। যেহেতু 
রাশির ভোগেই দিবারাত্রির হাস ও বৃদ্ধি হয়। 

উত্তরায়ণে রাত্রিকালে হুর্য্যের শীত্র গতি এবং দিবসে মন্দ 
গতি হয়। দক্ষিণায়নে তাহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে শীত 
গতি এবং বাত্রিকালে মন্দ গতি হয়, কারণ উত্তরায়ণে রাত্রি- 
তোগ্য রাশির পরিমাণ অল্প এবং দিনভোগ্য রাশির পরিমাণ 
অধিক, দক্ষিণায়নে ইহার বিপরীত । 

ভাগবতকার বলেন, স্বর্গমগুল ও ভূমগ্ডলের মধ্যবর্তী 
আক।শে হুর্য্য অবস্থান করিয়া স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে কিরণ 
বিস্তার করিতেছেন। স্ুর্য্য আপনার উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও 
বিষুবসংজ্ঞক মন্দ, শীপ্র ও সমান গতি দ্বার| থাকালে আরো- 
হণ, অবরোহণ ও সমান স্থানে আরোহণাদি প্রাপ্ত হইয়া 
মকরাদি রাশিতে অহোরাত্রকে ছোট, বড় ও সমান করেন 
অর্থাৎ দিব। ও রাত্রি দ্রুত গতিতে ছোট, মন্দ গতিতে বড় এবং 
সমান গতিতে সমান হয়। যখন সুর্য মেষ ও তুলা রাশিতে 
গমন করেন, তখন অহোরাত্র সকল অত্যন্ত বৈষম্যভাবে 
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প্রায় সমমান হয়। যখন বুষাদি পাঁচ রাশিতে ভ্রমণ করেন, 
তখন দিবস বদ্ধিত এবং মাসে মাসে এক এক ঘণ্টা করিয়া 
রাত্রি ছোট হয়। আর যখন বৃশ্চিকাদি পাঁচ রাশিতে গমন 
করেন, তখন অহোরাত্র সকলের বিপর্যয় হয় অর্থাৎ দিবস 
ছোট এবং রাত্রি বড় হয়। বাস্তবিক যে পর্য্যস্ত দক্ষিণায়ন 
থাকে, সেই পয্যস্ত দিন দীর্ঘ এবং উত্তরায়ণ পর্য্যস্ত রাত্রি 
দীর্ঘ হয়। | 

বিষুপুরাণের মতে শরৎ ও বসন্তকালে হৃর্যয তুলা বা মেষ 
রাশিতে গমন করিলে যথাক্রমে তুলাখ্য ও মেষাখ্য বিষুব 
হয়, তাহ সমরাত্রিন্দিৰ অর্থাৎ তঁৎকালে রাত্রি ও দিনের 
পরিমাণ ( অয়নাংশ বিশেষে পূর্বাপর ৫৪ দিনের মধ্যে এক 
এক দিন) সমান হয়। হুর্য্য মেষের ও তুলার গ্রাথম দিনে 
(গ্রথম দিন শব্দের তাৎপর্য_-অয়নাংশভেদে সেই সেই মাসে 
পুর্ব ২৭ দিন ও উত্তর ২৭ দিন, এই ৫৪ দিনের যে কোন এক 
দিন) বিষুব নামক শৃঙ্গে অবস্থিত থাকে, সুতরাং অহোরাত্র 
সমান হয়। সেই সময়েই দিবা ও রাত্রি পঞ্চদশ মুহূর্তাত্মক 
বলিয়া! কথিত হয়। ন্র্য্য যে সময়ে কৃত্তিকার প্রথম ভাগে 
অথাৎ মেষাস্তে অবস্থিত, চন্দ্র তখন বিশাখার চতুর্থভাগে 
বৃশ্চিকারস্তে নিশ্চয়ই থাকিবেন এবং সৃুর্য্য যখন বিশাখার 
তৃতীয় অংশ অর্থাৎ তুলার মধ্যভাগ ভোগ করেন, তখন চ্জ 
কৃত্তিকার প্রথমপাদে অর্থাৎ মেষাস্তভাগে অবস্থান করেন। 

ভাগবতে লিখিত আছে- কেবল যে জ্যোতিশ্চক্তে সুর্যযই 
পরিভ্রমণ করিতে করিতে অন্তমিত ও উদ্দিত হন, এরূপ 
নহে। সুর্যের সহিত অন্তান্ত গ্রহগণ এবং নক্ষত্রগণ ৪ 
এই জ্যোতিশ্চক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং উদিত ও 
অন্তমিত হইতেছে । ভাগবতে ও বিষুপুরাণে যেরূপ 
জ্যোতিশ্চক্রের বিষর লিখিত আছে, অপরাপর পুরাণেও প্রায় 
সেইরূপ জানিবে ॥ 

ব্রদ্ধাগুপুরাণের মতে--স্র্য্যই উদ্দিত ও অস্তমিত হন। 
দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ ভেদে পিন রাত্রির হাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে 
অন্তান্ত পুরাণের সহিত এই পুরাণের একরূপ মত দেখ যায়, 
তবে কোন কোন স্থানে অনৈক্যও আছে । স্ুর্য্য গ্রগনমধ্যে 
ভ্রমণ করিতে করিতে এক মুহুর্তে পৃথিবীর ত্রিশ ভাগ ভ্রমণ 
করেন। এই মুহূর্তকাল মধ্যে অতিবাহিত স্থানের পরিমাণ 
এক লক্ষ একব্রিশ হাজার যোৌজন। ইহাকেই হৃর্ষে্টর মৌহ্‌- 
স্তিকী গতি বলে। এই প্রকার গতিতে হৃর্ধ্য মাঘমাসে দক্ষিণ. 
কাষ্ঠাক্ন গমন করেন এবং মাঘমাসের শেষ দিনে কাষ্ঠার শেষ 
সীমায় উপস্থিত হন। এইরূপে ৯১৪৫*০৪ যোজন পরিত্রমণ 
করেন এবং অহোরাত্র ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণকাষ্টা 


জ্যোতিষ 


হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়। বিষুবস্থ * হন, পরে ক্ষীরোদসমুদ্রের 
 উত্তরদ্িকে গমন করেন। 

শ্রাবণমাসে হৃ্র্ধ্যদেব উত্বরদিকে গমন করিয়। ষষ্ঠ 
শাঁকন্বীপের উত্তরবর্তী দিক সকল ভ্রমণ করেন। উত্তর 
দিত্মগুলের পরিমাণ ১৮**০৫৮ যোজন। উত্তরভাগের 
নাম নাগবীথি এবং দক্ষিণভাগের নাম অজবীথি। অজ- 
বীথিতে মূলা, উত্তরাধাঢ়া ও পুর্ববাধাঢ়া৷ এই তিনের এবং নাগ- 
বীথিতে অভিজিৎ, পুর্ববাধাঢ়া ও স্বাতির উদয় হয়। 

কাষ্ঠান্বয়ের অন্তর ১৩১৬৬ যোজন । কাষ্ঠা্য় ও রেখা 
স্বয়ের দক্ষিণ ও উত্তর বিভাগে যে পরিমিত স্থান ব্যবধান 
আছে, তাহার সংখ্যা ৭১*০১০৭৫ যোজন। এই কাষ্ান্বয়ের 
বাহ ও অত্যন্তরভেদে দুইটা রেখা আছে । তন্মধ্যে উত্ত- 
রায়ণমময়ে অভ্যন্তর এৰং দক্ষিণায়নে বাহৃভাগে ১৮ মগ্ডল 
. পরিভ্রমণ করেন। এই মণ্ডলের পরিমাণ ২১২২১ যোজন। 
ইহার নাম মণ্ডলের বিদ্ুস্ত। যথাসময়ে ইহা আবার বক্র 
হইয়! থাকে। শৃর্ধ্যদেব প্রত্যহই মণ্ডলক্রমানুসারে এই সমুধায় 
পরিভ্রমণ করেন। উভয় কাষ্ঠামধ্যে মগুলভ্রমণকালে হৃর্য্যের 
মন্দ ও দ্রুত গতি অনুসারে দিব! ও রাত্রি হইয়া থাকে । উত্ত- 
রায়ণসময়ে দিবাভাগে চন্দ্রের মন্দ গতি এবং রাত্রিকালে 
হুর্ষ্যের ভরত গতি হয়। দক্ষিণায়নে দিবাভাগে ক্রত এবং 
রাত্রিকালে মন্দ গতি হয়। এইরূপ গতি অনুসারে দিবা ও 
 প্লাত্রি বিভক্ত করিয়। সম ও বিষমভাবে বিচরণ করেন। 
ইহাতেই দিবা ও রাত্রির পরিমাণ কম ও বেশী হয়। 
জ্যোতিঃশান্ত্র (ক্লী) ক্যোতিযাং হূর্য্যাদিগ্রহাণাং বোধকং 
শান্ত্ং। নুর্যযারদিগ্রহ ও কাল প্রভৃতির বোধক বেদাঙ্গশান্ত্রতেদ। 
ষে শাস্ত্র বার! হুর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণের গতি, স্থিতি প্রভৃতি ও 
গণিত, জাতক, হোরাদির সম্যক্‌ জ্ঞান হয়, তাহাই জ্যোতিঃ- 
শান্ত্র। [জ্যোতিষ দেখ।] 

বেদ সকল যজ্ঞকর্্াত্বক। যজ্ঞ করিতে হইলে কালজ্ঞান 
আবহাক, কাল জানিতে হইলে জ্যোতিষই প্রধান উপায়, এই 
: জন্ত জ্যোতিষ বেদাঙ্গ। জ্যোতিঃশান্ত্র সকল শাস্ত্রের চক্ষুংস্বরূপ। 
জ্যোতিষ (ক্লী) জ্যোতিঃ অস্তি অন্ত জোতিঃ-অচ্‌। যে শান্তর- 
দ্বারা নভোমগ্ডলস্থ যাবতীয় জ্যোতিফমণ্ডলের বিষয় যতদুর 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, জানিতে পার! যায়, উহাকে জ্যোতিষ ব! 
জ্যোতিঃশান্ত্র কছে। 

জ্যোতিষ্ষগণের আকাশের স্থানবিশেষে অবস্থান হেতু 
মন্ুষ্যগণের গুভাগ্জতনির্ণায়ক শান্ত্রকেও জ্যোতিষ কছে। 
 সামুক্রিক, দৈবগণন৷ ইত্যাদিও জ্যোতিষের মধ্যে পরিগণিত । 

- ঞ বিষ্রষগলের পরিমাণ ৩*১৯৭*৮১ যোজন। 
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প্রথম ব্যতীত শেষোক্ত বিষয় ফলিতজ্যোতিষ বলিয়! বিখ্যাত ; 
উহার বিষয় ফলিতজ্যোতিষ, কোঠী, জাতক, সামুদ্রিক 
ইত্যাদি শবে দ্রষ্টব্য। এখন আমরা কেবলমাত্র গ্রথম প্রকার 
জ্যোতিষের (550:070109) বিষয় সামান্তরূপ 'লিখিতেছি। 

অন্ত সকল শাস্ত্র অপেক্ষা এইশান্ত্র অতিশয় উচ্চ ও মছান্‌। 
ইহার সাহায্যে আমরা বিশ্বপতির অনস্তরাজ্যে অনস্ত কৌশল. 
মী লীলার স্থলীভূত অসংখ্য হূর্ধয, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ, উপ- 
গ্রহাদির সমাবেশ দর্শন করিয়া অন্তশূন্তমার্গে ভ্রমণ করিতে 
পারি। এ সকলের বিরাট আকুতি, ভীষণ অননুভবনীয় 
গতি, অতুল গুরুত্ব, কল্পনাতীত দূরত্ব প্রস্ৃতির বিষয় পর্য্যা- 
লোচনা করিয়! লীলাময় জগৎপতির অদ্ভুত শক্তি ও মহিমার 
বিষয় ভাবিতে ভাঁবিতে চিত্ত অনির্বচনীয় ভাবরসে আপ্ল,ত 
হইয়া পড়ে; অসীম নভোমগ্ডলে তারারাজিরূপে প্রতীয়মান 
অসংখ্য ব্রঙ্গাগুমণ্ুলের সমাবেশ দেখিয়। দুর্বল মানবচিত্ত 
ভয়, বিন্ময় ও গ্রীতিরসে বিহ্বল হুইয়৷ অণু অপেক্ষাও আপনার 
কদ্রত্ব হদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। 

গ্রহগণের গতি, পৃথিবীর ন্যায় উহাদের সুর্য্ের চারিদিকে 
ভীষণ বেগে আবর্তন, বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, শনির অষ্ট চন্তর, 
ইহার বলয়ন্রয়, চন্ত্রমগ্ুলের অ্ভূত প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, মঙ্গল- 
গ্রহের প্রান্কৃতিকতত্ব, ধূমকেতু সকলের ভ্রমণপথ, উহা- 
দিগের ভীষণ আকার, বেগ ও জ্যোতির্ধয় পুচ্ছ, ছায়াপথ, 
নীহারিকা, স্থির নক্ষত্রদিগের দূরত্ব, জ্যোতিঃ, তাপ, ওজ্জলা ও 
আকারাদির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে মন স্বভাবতঃ 
উন্নত হুইয়! উঠে এবং আলোচনায় মনে অপার আনন্দের 
আবির্ভাব হয়। 

জ্যোতিষ আলোচনায় উৎরু গণিতজ্ঞান আবশ্তক । 
গণিতশান্ত্রই জ্যোতিষের প্রধান অবলম্বন। 

রজনীযোগে অগণ্য জ্যোতির্খয়ী তারকারাজিবিরাজিত 
গগনমগ্ডলরূপ পুস্তকে তারকাক্ষরে বিশ্বপতির অপার মহিমা! 
পাঠ কর! অতুল আননের আকর। 

জ্যোতিফমগ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্ত সম্প্রতি যুরোপীয়- 
গণ যে সকল অদ্তুতযন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, গুনিলে চমৎকত 
হইতে হয়। পরমেশ্বর যেমন জগতে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ 
সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ যানবকে এ সকল বুঝিবার ক্ষমতা 
ও উপায় করিয়া, দ্রিয়াছেন। এ সকল যন্ত্রসাহায্ চন্দ্রমগ্ডল ও 
গ্রহাদি প্রভৃতি হস্তস্থিত আমলকের স্তায় পর্ধ্যযেক্ষণ করিতে 
পারা যায়। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্‌ বরাহমিহির লিখিয়াছেন__ 

“জ্যোতিঃশান্্মনেকভেদবিষয়ং স্বন্ধত্রয়াধিষ্টিতং 
তৎ কাৎঙ্গোপনয়ন্ত নাম মুনিভিঃ সংকীর্ত্যতে সংহিতা। 
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স্কদ্ষে২স্থিন্‌ গণিতেন ঘা গ্রহগতিস্তস্ত্রাতিধানস্তসৌ 
হোরান্তোষ্ঙ্গবিনিশ্চয়শ্চ কথিত; স্বন্বস্ৃতীয়োহপরম্‌ ॥৮ 
(বৃহৎসং ১।৯) 
নানা ভেদবিষয়ক জ্যোতিঃশান্ত্র তিন ্বন্ধে বিভক্ত ১-- 
সংহিতা, তন্ত্র ও হোর!। যাহাতে জ্যোতিঃশান্ত্ীয় সমঘ্ত বিষয়ের 
বর্ণনা থাকে, তাহাকে সংহিতা স্বন্ধ, যে ক্বন্ধে গণিত দ্বার! 
গ্রহগতি নিরূপিত হয়, তাহাকে তন্ত্র এবং যাহাতে অঙ্গনির্ণয় 
অর্থাৎ যাত্রাবিবাহাদি নিরূপিত হইয়াছে, সেই তৃতীয় স্বন্ধকে 
হোরা বলে। 
তাস্করাচার্যয সিদ্ধাস্তশিরোমপণিগপিতাধ্যায়ে লিখিয়াছেন-- 
“ক্রুট্যাদিপ্রলয়াস্তকালকলনামানগ্রতেদঃ ক্রেমা- 
চচারশ্চ ছাসদাং দ্বিধা চ গণিতং প্রশ্নাম্তথা সোত্তরাঃ। 
ভূধিষ্্য গ্রহসংস্থিতেশ্চ কথনং যন্ত্রাদি যত্রোচ্যতে 
সিদ্ধাস্তঃ স উদ্ানৃতোঁতত্র গণিতস্বন্ধ প্রবন্ধে বুধৈঃ ॥ ৯ 
জানন্‌ জাতকসংহিতাঃ সগণিতস্কন্মিকদেশা! অপি 
জ্যোতিঃশান্ত্রবিচারসারচতুরপ্রপ্নেঘকিঞ্চিংকরঃ। 
ঃ সিদ্ধান্তমনস্তযুক্তিবিততং নোবেত্বি ভিত্তৌ যথা 
রাজ। চিত্রময়োহথবা মুঘটিতঃ কাষ্ঠন্য কণ্ঠীরবঃ ॥ ১ 
যোষিৎ প্রোধিতনৃতনশ্রিয়তমা য্বন্ন ভাত্যুচ্চকৈঃ 
জ্যোতিঃশান্ত্রমিদং তখৈব বিবুধাঃ সিষ্ধাস্তহীনং জণ্ডঃ॥* ১১ 
আদি মুহুর্ত হইতে প্রলয় পর্য্যস্ত কালের পরিমাণ ও সবরগস্থ 
জ্যোতির্শয় নক্ষত্রাদিসমূহের সঞ্চারনিনূপণরূপ ছুই প্রকার 
গণন। এবং ন্ত্রাদি, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহগণের সংস্থান যাহাতে 
নির্দিষ্ট আছে, তাহাকে দিদ্ধাস্ত বলে। যে জ্যোতিঃশান্ত্রে 
একদেশ জাতকসংহিতামাত্র জানে, কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের সার 
প্রশ্ন এবং অশেষযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানে না, সে ভিত্তিতে 
চিত্রময় রাজ! ও কাষ্টনির্শিত .সিংহের ন্তায় কোন কার্যকারী 
হইতে পারে না। সিদ্ধান্তবিহীন জ্যোতিঃশাস্্ অভিনব 
প্রোধিতভর্তৃক! স্ত্রীর স্তায় শোভ প্রাপ্ত হয় না। 
আবার তিনি গোলাধ্যায়ে লিখিয়াছেন-- 
“দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তযুক্কং 
তদবগমননিষ্ঠঃ শবশান্ত্রে পটিষ্উঃ। 
যদি ভবতি তদেদং জ্যোতিষং ভূরিভেদং 
'প্রপঠিতূমধিকারী সোহন্তথা! নামধারী ॥ 
গণিত ছুইপ্রকার--ব্যক্ত অর্থাৎ পাটাগণিত এবং অব্যক্ত 
অর্থাৎ বীজগণিত। এই ছুই প্রকার গণিতশাস্্র ধিনি 
জানেন এবং শবাশাস্ত্রে যিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, 
তিনিই জ্যোতিষের নানা শাখাপাঠে অধিকারী, নচেৎ তিনি 
নামধারীমাত্র। 
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মুরোপীয় মতে এই জ্যোতিষ (4$002077)) প্রধানতঃ 
তিনভাগে বিভক্ত ) থা-_ 

১। জ্যামিতিক অর্থাৎ গণিত জ্যোতিষ (09010601021 
0 11801197190081 4.) ইহাতে জ্যোতিফসমূহের দুরত্ব, 
আকার, গঠনপ্রণাঁলী, ভ্রমণপথের আকারাদি ও গতি প্রভৃতি 
গণিত সাহাষো হুম্্রূপে আলোচিত ও নিরূপিত হুয়। 

২। প্রাকৃতিক জ্যোতিষ (11531০51 4.) যে শক্তিগ্রভাবে 
জ্যোতিষ্ষগণ আকাশমগ্ডলে পরিভ্রমণ করে এবং যে সকল 
নৈসর্িক নিয়মধ্থার| উহার! পরিচালিত হয়, এই বিভাগে 
এ সকল শক্তি ও নিরমজ্ঞান দ্বার! 'জ্যোতিষ্ষ সকলের গতি- 
বিধি প্রভৃতি নির্ণীত হুয়। 

৩। নাক্ষত্রজ্যোতিষ (31061681 4.) এই বিভাগে তারা" 
জগতের বিষয় যত দুর জান। গিয়াছে, তাহাই বর্ণিত থাকে। 

তত্তিল্ন ব্যবহারিকজ্যোতিষ (21500021 4,) আর 
একটী বিভাগ হুইতে পারে। ইহাতে জোতির্বিস্তা- 
বিষয়ক বহুবিধ যন্ত্রা্দি সাহায্যে চন্্র, হূর্যয, গ্রহ ও নক্ষত্রা্ি- 
বিষয়ক বহুতর প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয়। গণিত ও নৈসগিক 
নিয়মজ্ঞানের আম্ুযঙ্গিক সাহায্যে এই বিভাগই আকাশ- 
মণ্ডল পর্যবেক্ষণের প্রধান উপান্ন এবং বন্ুতর গ্রহতারাদি 
আবিষ্কারের একমাত্র কারণ। 

এই বিস্তীর্ণ শান্তের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সকল খগোল, 
গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, গ্রহণ, নিরক্ষবৃত্ত, নাড়ীমগ্ডল, হুর্যয, 
ক্রান্তিবৃত্ব, ধূষকেতু, নক্ষত্র, সৌরবর্ষ, পৃথিবী প্রভৃতি 
শবে দ্রষ্টব্য। এস্কলে বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না। 

হিন্দুজ্যোতিষ। তৈত্তিরীয়সংহিতাপাঠে জানা! যায় যে, 
প্রাচীনকালে বাসস্ত বিষুবঙ্গিন (হরিতালিক1) কৃত্িকার 
সংক্রমিত ছিল। শতপথব্রাঙ্গণের স্থলবিশেষে (২১/৩।১৩ ) 
উক্ত হুইয়াছে যে, হরিতালিকার সহিতই বৈদিক বর্ষ আরম্ত 
হইত। পরে যখন শারদ বিষুবদ্দিন হইতে বর্ধ গণনা আরম্ত 
হইয়াছিল, তখন প্রাচীন ও নূতন উভয়বিধ বর্ধারস্তই পাশা- 
পাশি ভাবে লিপিবদ্ধ কর! হইত। যখন বাসস্ত বিষুবঙ্দিন 
কত্তিকাপুঞ্জ-সংক্রমিত ছিল, তখন এই নক্ষত্রপুঞ্জ বিষুবঙ্গিন 
হইতে ব্যাস্ত করিত, কিন্ত অয়ন মাঘ মাস হইতে গণন! 
করা হইত। ইহা তৈত্তিরীয়সংহিতা ও মীমাংসাদর্শনে 
ম্পষ্টন্নপে লিখিত হইয়াছে । সাধারণতঃ ইহা! বুঝিতে পার! 
যায় যে, অয়ন মাঘমাসে আরম্ভ হইলে বিষুবদ্দিন কৃত্তিকা- 
সংক্রমিত হইবে। 

খখেদসংহিতা-প্রচারকালে কখন বাসস্ত বিষুবন্দিন 
মুগশিরাপুঞ্জ-সংক্রমিত ছিল। ইহা প্রমাণ করিবার জস্ত 
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অধ্যাপক বালগঙ্গাধর তিলক নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন-- 

১। তৈত্তিরীয়সংহিতায় (৭181৮) বর্ণিত আছে যে, 
ফান্তনী পূর্ণিমাই বৎসরের প্রারস্ত সুচনা করে। শতপথ- 
ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়ব্রাঙ্মণ, গোপথত্রাহ্ণ প্রভৃতি গ্রস্থপাঠে অবগত 
হওয়া যায় যে, ফাল্গুনী পূর্ণচন্ত্র যে রাত্রিতে উদ্দিত হয়, তাহ! 
নৃতন বৎসরের প্রথম রাত্রি। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, 
ফাল্গুনী পূর্ণচন্দরের উদয়দিনে শীতকালীন অয়ন সজ্ঘটিত হইত । 

২। ইহা! স্পষ্টই গ্রতীতি হয় যে, শীতকালীন অয়ন ফাল্গুনী 
পূর্ণচজ্ঞোদয়দিনে সঙ্ঘটিত হইলে বাসস্ত বিষুবদ্ধিন অবশ্থই 
মুগশিরাপুঞ্রে সংক্রমিত হয়। অগ্রহায়ণী শব মৃগশিরার 
প্রতিশব্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে । পাণিনিতেও এই শব্ষের 
উল্লেখ আছে। মৃগশিরাপুণ্ত দ্বারাই ষে বৎসর স্ৃচিত হইত, 
তাহা প্রমাণ করিবার জন্ নিষ্পে দুইটা কারণ উল্লেখ কর! 
যাইতেছে | 

(ক) চন্ত্রদ্ধার নববর্ষ কচিত হইত, এরূপ অনুমান করিলে 
অগ্রহায়ণী শব্দ ব্যাকরণাচ্ছুসারে মুগশিরাপুঞ্জের প্রতিশব- 
রূপে বাবন্ৃত হইতে পারে না। 

(খ) চন্দ্দ্ধারা বর্ষ স্চিত হইলে, ইহা শীতকালীন অয়ন 
অথব! বাসস্ত বিষুবদ্দিন হইতে আরম্ভ হইত, এইরূপ কল্পনা 
করিতে হইবে ' কারণ, প্রাচীন হিন্দুগণ উদ্ত ছুইটী বর্ষা- 
রম্তপদ্ধতি অবগত ছিলেন। অয়নকাল হইতে বর্ষগণনা 
আরম্ভ হইলে বাঁসস্ত বিষুবদ্দিন রেবতীর ২৭* পশ্চাতে অব- 
স্াপিত হয়, কিন্ত প্রকৃত অবৃস্থিতি উক্তরূপ নহে। 
আুতরাং প্রথম কল্পন অসিদ্ধ, দ্বিতীয় কল্পনানুষায়ী জ্যোতিষিক 
অবস্থিতি ১৯০** পুঃ খুঃ অবে সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্ত 
অন্তর্বপিকাল্লের ঘটনানিচয়ের প্রমাণাভাকে দ্বিতীয় মত 
সমর্থন করা যাইতে পারে না। 

৩। যদি শীতায়নে ফাল্গুনী পূর্ণিমা দ্বারাই বর্ষগণনা 
করা হইত, তবে শ্রীস্মা়নও তাদ্রপদের পূর্ণিমায় সঙ্ঘটিত 
হ্টত। প্রকৃতপক্ষে যে তাহাই ঘটিত, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ 
আছে। গ্রীত্ষা়নকে পিতৃঅয়ন কহে। এই অয়নের প্রথম 
মাস বা পক্ষকে পিতাঅরন বা পিতৃপক্ষ অথবা প্রেতায়ন বা 
গ্রোতপক্ষ কহে। হিন্ুুগণ এখনও ভাদ্রপদের কৃষ্পক্ষকে 
প্রেতপক্ষ বলেন। 

৪। যখন বাঁসস্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরা-সংক্রমিত ছিল, 
তখন এই নক্ষত্রপুপ্র ও ছায়াপথ স্বর্গ ও নরকের সীমা- 
স্বরূপ ছিল। বৈদিকগন্থে শর্গ, নরক, দেবলোক এবং 
'যমলোক শন নিরক্ষবৃঙ্ডের উত্তর ও দক্ষিণভাগস্থ অর্দবৃত্তকে 
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বুঝায়। আকাশগঙ্গা, ষমলোকে কুকুরের অবস্থিতি, বৃত্রের 
মুগাকার ধারণ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রবাদ বৈদিককাল হইতে 
প্রচলিত আছে, সেগুলি অনুধাবন করিলে বুঝিতে পার! যায় 
যে, বাসন্ত বিষুব্দিন মৃগশিরায় অবস্থিত ছিল। সেই সময়ে 
লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল এবং সেই বিশ্বাসানুসারে তাহার। 
এইরূপ রূপকাকারে প্রবাদ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন । 

৫। হিন্দু ও গ্রীকদিগের অনেক জ্যোতিষিক প্রবান্ধে 
এমন কি অনেক নক্ষত্রাদ্দির নামের পরম্পর সাদৃশ্য লক্ষিত 
হয়। গ্রীকর্দিগের 9119) কথাটা হিন্দুদিগের নিকট হইতে 
গৃহীত বলিয়া বোধ হয়। প্লটার্ক, বলেন, গ্রীকগণ এই কথাটা 
ইলিগ্তবাসিদিগের নিকট হুইতে গ্রহণ করে নাই। 
কথ৷ অগ্রয়ণ (অগ্রহায়ণ) কথার অপত্রংশ, অথবা 0:০১. সীম! 
এবং &10107- কাল ব৷ বর্ষ এই ছুইটী কথা৷ হইতে উৎপন্ন বলিয়। 
অনুমান কর! যাইতে পারে। 0:19%. কথাটা প্রাচীনকালে 
নববর্ষ রস্ত এই অর্থ প্রকাশ করিত। গ্রীকর্দিগের 0710৮) 
081)15 & [0158 কথার সহিত বেদোক্ত অগ্ররণ, শ্বন এবং 
খক্ষ কথার মিল দেখিতে পাওয়! যায়। 

৬। খগ্থেদে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়ছে*যে, সূর্য্য মৃগশির!- 

ংক্রেমিত হইলে উত্তরায়ণ আর্ত হয়। 

(ক) প্ৰর্য শেষ হইলে কুকুর হৃর্য্যকিরণ জাগরিত 
করিবে” (খণ্েদ (১/১/৬১।১৩)। ইহার সরলার্থ এই যে, 
প্রথম স্র্যয নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণাংশে থাকিলে দেবগণের 
রাত্রি হয়। শ্র্য্য পিরক্ষবৃত্তের উত্তরাংশে আসিলে শব 
তাহাকে প্রবোধিত করিবে। অর্থাৎ বাসস্ত বিষুবদ্দিনে মৃগ- 
শিরা বর্ষ সুচনা করে। 

(খ) ধর্থেদে (১০/৮৬।৪-৫) ইন্দ্র হূর্য্যকে বলিতেছেন, হে 
ক্ষমতাশালী বৃষাকপি! যখন উর্ধে উদিত হইয়া! তুমি আমাদের 
আলয়ে আসিবে, তখন মুগ কোথায় থাকিবে? অথাৎ স্থ্্য্য 
মুগশিরা-সংক্রমিত হইলে উক্ত নক্ষত্রপুঞ্জ অৃশ্ত হইয়া! পড়ে 
এবং স্থ্য্য যথন ইন্ত্রালয়ে প্রবেশ করেন অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্তের 
উত্তরাংশে গমন করেন, তখন এইকূপ ঘঠন। সঙ্ঘটিত হুয়। 

এইবূপ আরও অনেক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়; 
বাহুপ্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না। | 

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারাই প্রমাণ করা 
যাইতে পারে যে, খখ্বেদের রচনাকালে অয়ন ফাল্গুনের পুর্ণিম! 
হইতে আরম্ভ হইত এবং বাসস্ত বিষুবদ্ধিন মুগশিরাপুঞ্জে 

ক্রেমিত ছিল। 

কেহ কেহ মনে করেন, ৪*১* পৃঃ খৃঃ অবে মুগশিরাপুজ 
ও বিষুবদ্দিনের পূর্বোক্তরূপ অবস্থ! ছিল। 
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বৈদিকগ্রন্থে কৃত্তিকা ও মঘা, মুগশিরা ও ফাল্গুন এবং 
পুনর্ধন্থ ও চৈত্র যথাক্রমে বিষুবদৃবৃত্ত ও অয়ন সন্বন্থীয় বর্ষস্চক 
বলিয়! বর্ণিত আছে। 

১। পুনর্বস্থপুঞ্জের অধিষ্ঠাতৃদেবত। অর্দিতিকে অর্চন! 
' করিয়া যজ্ঞার্দি আরম্ভ করিতে হুয়। ( তৈত্তি* নং) 

২। সত্রের বিষুবদ্দিনের চারিপিন পুর্বে অভিজিৎ 
দিবস উপস্থিত হয়। ইহা যদি হুর্য্যের অভিজিৎপুঞ্জে প্রবেশ, 
এই অর্থ বুঝায়, তবে বাসস্ত বিষুবঙ্ছিন অবশ্তই পুনর্বন্থ-সংক্র- 
মিত, ইহ! অনুমান করা যাইতে পারে। 

৩। প্রাচীনকালে যখন নক্ষত্রাদির বিষয় আলোচিত 
হইয়াছিল, তথন বৃহম্পতিপুঞ্জ-নির্দিষ্ট কতকগুলি নক্ষত্র সম্বন্ধে 
প্রযুক্ত হইত। 

উপরোক্ত তিনটা বিষয় ও তৈত্তিরীয়সংহিতায় বর্ণিত 
বিষয়াবলী অনুশীলন করিলে অবগত হওয়া যায় যে, বাসস্ত 
বিষুবদ্দিন * মৃগশিরা-সংক্রমিত হুইবার বহুপূর্বে হিন্দুগণ 
জ্যোতিষিক আলোচনা করিতেন। ইহার! প্রথমতঃ বাসস্ত 
বিষুধদ্দিন হইতে এবং পরে শীতায়ন হইতে নববর্ারস্তগণনা 
করিয়াছেন। 

ভারতীয় সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়! 
যাঁয় যে, হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে বরাবর অয়নচলন 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুনর্বস্থ হইতে মৃগশির! (ধখেদ), 
মুগশিরা হইতে রোহিণী ( এতব্রা' ), রোহিণী হইতে কৃত্তিক! 
'( তৈত্তি* সং), কৃত্তিক। হইতে ভরণী ( বেদাঙ্গজ্যোতিষ ) এবং 
ভরণী হইতে অশ্বিনী । (হুূর্যযসিদ্ধাস্ত ইত্যাদি ) 

জ্যোতিষিক নিয়মানুসারে মোটামুটি গণন। করিলে দেখ! 
যায় যে, হিন্দুগণ ৬**০ পুঃ খৃঃ অন্দে জ্যোতিষিক পঞ্জিকা 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এইকালে বা ইছার কিছু পরে 
হরিতালিক৷ পুনর্ধস্থ-সংক্রমিত ছিল। ৪০১ পুঃ খুঃ অব 
ইহ মুগশির।-সংক্রমিত হইয়াছিল 

অধ্যাপক জেকবি (০০০১) বলেন, খখেদে আমরা 
প্রথমেই বর্ধাকালের উল্লেখ দেখিতে পাই । খ্ণ্বেদ যে স্থানে 
(পঞ্জাবে) প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই স্থানের খতুর প্রতি 
দৃষ্টি রাখিলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত বর্ধা- 
কাল গ্রীন্মায়নে সঙ্ঘটিত হইত। 

ভাদ্রপদের পূর্ণিমা ফন্তনীর গ্রীন্মায়ন-সংপৃক্ত । ন্থতরাং 
ভাঙ্রপদ্রই বর্ষাকালে প্রথমমাস, কারণ পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে, গ্রীন্মায়ন বর্ধাকালের সহিত আরস্ত হইত। গৃহা- 
'স্থত্র পাঠেও ইহার আভাস পাওয়। যায়। 
গোভিলহুত্রে প্রোষ্ঠটপদের পুর্ণিমায় উপাকরণ স্থিরীকৃত 


ডা ৬৯ 
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হইয়াছে; কিন্ত শ্রাবণের পূর্ণিমা হইতে বিস্াশিক্ষারস্তকাল 
গণনা করা হইত। খণ্রেদে দেখিতে পাওয়া যায়, অতি 
প্রাচীনকালে প্রোষ্ঠপদ হইতে বিস্তাশিক্ষাকাল আরম্ভ হইত। 
পরে নক্ষত্রাদির গতি দ্বার তাহাদের স্থিতির অল্প পরিবর্তন 
হেতু খতু প্রভৃতিরও ভেদ জন্মিয়াছে। খখ্বেদের পরবর্তী 
বৈদিক গ্রন্থে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে কৃত্তিকার নাম প্রথম বণিত 
দেখিতে পাওয়। যায়। কিন্তু কোন'কোন গ্রন্থে বৈলক্ষণ্য 
ৃষ্ট হয়। কৌধীতকিব্রাক্মণে কথিত হইয়াছে, উত্তরফন্ত দ্বারা 
বর্ষের মুখ এবং পূর্ববফন্ত দ্বার! পুচ্ছ গঠিত হয়; তৈত্বিরীয়- 
ব্রাহ্মণের টাকায় পূর্বফন্তনী বর্ষের জঘন্রাত্রি এবং 
উত্তরফন্তুনী প্রথম রাত্রি বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ইহ1 হইতে 
অনুমান কর! যাইতে পারে যে, অতি প্রাচীনকালে অয়ন 
উত্তরফন্তনী ছেদ করিয়া সঞ্চাপিত হইত। 

বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অবগত হুওয়। যায় যে, বর্ষগণন। করি- 
বার জন্ত কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবন্থত হইয়াছিল। 
তৈত্তিরীয়সংহিতায় হিমবর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। 
এই বর্ষ বর্ষাবর্ষের ৬ মাস পুর্বে শীতায়ন হইতে আরম্ভ হইত। 
ধগ্থেদের স্থানে স্থানে বর্ষ কথার পরিবর্তে শারদ কথার উল্লেখ 
দৃ্ট হয়। এই শারদবর্ষ যে, শারদ বিষুবদ্দিন অথবা! পূর্ণিম! 
কাল হইতে গণনা করা হইত, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ 
নাই। গ্রীম্মায়ন উত্তরফন্তনী এবং শীতায়ন পূর্ববভাদ্রপদ- 
সংক্রমিত হইলে শারদ' বিষুবদ্ধিন মূলায় এবং বাসস্ত বিষুবদ্দিন 
মৃগশিরায় অবস্থাপিত হয়। এই গণনাহুসারে মূলা প্রথম নক্ষত্র 
এবং ইহার নামেও উক্ত অর্থ ব্যক্ত করে; জোষ্ঠা শেষ নক্ষত্র; 
ইহার প্রাচীন নাম জোষ্টদ্রী (কারণ এই নক্ষত্রে বর্ষ শেষ হয়)। 

শারদবর্ষের প্রথমমাসের নাম অগ্রহায়ণ । ইহা মুগশিরা 
শবববাচক ) ইহার পুণিম! মৃগশিরা নক্ষত্রে হয়। এইকালে 
মগশিরা বলিতে বাসস্ত বিষুবদ্দিনকে বুঝাইত; সুতরাং ইহা 
স্থির যে, শারদ পুর্ণিম। সমকল নক্ষত্রে সঙ্ঘটিত হইত এবং 
প্রথম মাসের নাম মার্গশির ছিল। 

ক্রমে খতুর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। খথেদে যে প্রকার 
বর্ষবিভাগ দৃষ্ট হয়, পরে তাহা! কেবলমাত্র ঈশ্বরারাধনার জন্য 
ব্যবহৃত হইত। খখেদে যেরূপ অয়ন অবধারিত হইয়াছিল, 
পরবর্তী গ্রস্থকারগণ তাহা সংশোধিত করিয়াছিলেন। 
শেষোক্ত লেখকগণ বলেন, কৃত্তিক। হইতে বর্ষ আরস্ত হয়। 
সম্ভবতঃ পরিশোধনকালে কৃত্তিকার অবস্থিতি উক্ত প্রকারই 
ছিল। অধ্যাপক জেকবি বলেন, হৃর্য্যসিদ্ধাস্তানুসারে হুয়িটুনি 
(ড/1100)) সাহেবের গণনায় দেখা যায় ২৫০০ পৃঃ খবঃ অকে 
বাঁসস্ত বিষুবদ্ধিন কৃত্তিকা, এবং শ্রীন্মায়ন মঘা-সংক্রমিত ছিল। 





রণের বহু উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈদিকগ্রন্থে যেরূপ অয়ন অব- 
ধায়িত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তৎকালে উক্তরূপই ছিল। নক্ষত্র- 
মালানগুসারে গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্থেদে 
যেরূপ.অয়ন উল্লিখিত হুইয়াছে, তাহা ৪৫০০ পৃঃ খৃঃ অব 
নির্ণীত হইয়াছিল। 

নিরক্ষবৃতের সহিত ম্ুমেক (ও কুমেরু ) ২৬*০* বর্ষে 
২৩২ বিুস্তার্ঘবৃত্তে ক্রান্তিবৃত্ব-কদম্বের চারিদিকে আবর্তিত 
হইত। ইহাতে প্রতি লক্ষত্রই হুমেরুর কিছু নিকট- 
বর্তী হয়। যে অত্যুজ্ছণ নক্ষত্র কোন সময়ে স্থুমেরুর অতি- 
শয় নিকটবর্তী হয়, তাহাকে সুমেরনক্ষত্র (০:08 51) এবং 
সুমের হইতে যে নক্ষত্রের ব্যবধান এত অল্প যে, ইহাঁকে স্থির 
বলিলেও বিশেষ কোন দোষ হয় না, তাহাকে ফবনক্ষত্র 
(৮০16-551) বল! হইয়া থাকে । 

হিন্দুদিগের বিবাহমন্ত্রে ধ্রবনক্ষত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
অনুমান করা যাইতে পারে যে, হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই ফ্রুবনক্ষত্রের বিষয় অবগভ ছিলেন। অধ্যাপক 
জেকবি বলেন, ডাক্তার কুষ্টনরের (ছ. 50001) গণনা * 
অনুসারে এই গ্রবনক্ষত্র ড্রেকিনস্‌ ()7800715) নামক উত্তর 
গ্রদেশস্থ নক্ষত্রপুঞ্জকে বুঝায়। 

খৃষ্ট জন্মের পাঁচ সহস্র বর্ধ পূর্বে এ নক্ষত্র আধুনিক 
ফবনক্ষত্র (৮016-581) অপেক্ষা স্থমেকর অধিক নিকট- 
বর্তী ছিল। প্রাচীন হিন্দুগণ এইটাকেই ফুবনক্ষত্র বলিয়া 
মনে করিতেন। অধিকন্ত ইহার স্থিতি এরূপ ছিল যে, ইহাকে 
স্থির বলিয়াই মনে হইত, ইহার চারিদিকে অন্যান্য নক্ষত্র 
আবর্তন করিত, সুতরাং অপর নক্ষত্র হইতে এইটীকে পৃথক্‌ 
করাও অতি সহজ ছিল। 

জ্যোতির্বিদ জেকবি বলেন, নক্ষত্রেম্ম গতি প্রভৃতি অগ্ু- 
সারে গণনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 
হিন্দুগণ প্রায় ৩০০০ পৃঃ খুঃ অবে ফরবনক্ষত্র আবিফার 
করিয়াছিলেন। 

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্বারাই অনুমান করা 


যাইতে পারে, থৃষ্টজন্মের বহ সহম্র বৎসর পুর্বে ভারতবর্ষে | 
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জ্যোতিষ 


জ্যোতিধিত্তা অদ্ুরিত হুইয়াছিল, তদ্ধিষয়ে অণুযাত্রও সনোহন 


নাই। হিন্দু জ্যোতিঃশান্্রমতে-্রহ্ষ। (পিতামহ), বশিষ্ঠ, 
অত্রি, পৌলম্ত্য, রোমশ, মরীচি, অঙ্গিরা, ব্যাস, নারদ, 


_ শৌনক, ভূ, চ্যবন, যবন, গর্গ, কশ্প, পরাশর, মনু ও 


আচার্ধ্য এই ১৮ জনই প্রাচীন জ্যোতিঃশান্ত্রকার। তৎপরে 
অপর জ্যোতির্বর্দ্গণ আবিভূ্ত হন। 
জ্যোতিষ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্বিদ্গণ মধ্যেও বহু 
দিন হইতে মতভেদ চলিতেছে । ভাঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থে লিখিত 
আছে-_বিষুবৎক্রান্তি ও নাড়ীমণ্ডলের সম্পাতবিশ্দুকে ক্রাস্তি- 
পাত কহে। ইহার পরিবর্তন বিলোমগতিশীল এবং এক কল্পে 
৩৯১০০০। মুঞ্জাল ও অন্তান্ত পঙ্ডিতর্দিগের মতে ক্রাস্তিপাত 
ও অয়নের পরিবর্তনে কোনরূপ প্রভেদ নাই ; উভয়েরই এক 
আবর্তন । কিন্তু ু্যসিদ্ধাস্তের টাকাকার লিখিতেছেন যে, 
এক কল্পে অয়নের ৩০১০ পরিবর্তন হয়, ভাস্করাচার্য্য এবূপ 
কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। বস্ততঃ ভাস্করাচাধ্যের 
উদ্ধত অংশের সহিত হৃ্ধ্যসিদ্ধান্তের মিল দেখিতে পাওয়া 
যায় না। শেষোক্ত গ্রন্থে স্পষ্ট নির্দি হইয়াছে যে, নক্ষত্রপুঞ্জ- 
চক্র এক যুগে ৬** বার পুর্বাভিমুখে আবর্তিত হয়। এই 
খ্য। দ্বারা এক যুগাস্তর্গত সংখ্যাকে পুরণ করিলে এবং 
তাহাকে, যাহাতে পৃথিবীর একচক্রকাল পুর্ণ হয়, সেই সংখ্যা 
স্বারা হরণ করিলে ধনুর পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাকে 
৩ দিয়া গুণ করিয়া, ১০ দিয়া ভাগ করিলে অংশ অবধারিত 


হয়। ইহাকে সাধারণতঃ অয়ন কছে। মুনীশ্বর বিভিন্ন 


উপায় অবলম্বনপুর্ব্বক ভাস্করাচার্য্য ও সুর্যযসিদ্ধাস্তের সামন্ত 
রক্ষা করিয়াছেন । তিনি বলেন, কোন কোন জ্যোতির্বিদ্‌ 
নিষুতস্থানে অধুতের কল্পনা! করেন। কেহ কেহ বলেন, 
কল্প বলিতে সাধারণতঃ যে কালপরিমাঁণ বুঝায়, প্রকৃতপক্ষে 
কর তাহার বিংশাংশ। মুনীশ্বর বলেন, ব্যষ্ট৷ (বিন্ববিংশ 
অষ্টা- গুণ) শবের অর্থ বিশ গুণ) স্থতরাং ভাত্করাচার্ষ্যের 
উদ্ধ ত অংশের অর্থ ৩*,**০ ১২৪ । তিনি শেষকালে উল্লেখ 
করিয়াছেন যে, কুর্ধ্য ঘারা ইহার পরিবর্তন প্রকাশিত হয় এবং 
ইহার বিলোমগতি এক ক্লে তিন অযুত । 

লঘুবশিষ্ঠ, শাকল্যসংছিত! প্রভৃতি পুস্তকে ৬০ বার 
পরিবর্তনের বিষয় লিখিত.আছ্ে, এবং অন্থান্ত গ্রন্থে বিমুব- 
দিনের পরিলত্বন একধুগে ৬**, ইহা স্পষ্ট নির্দিষ্ট আছে। , 
প্রায় সকল গ্রন্থেই উল্লিখিত হুইয়াছে যে, মেষ ও তুলারাশির 
আরস্ত স্থল হইতে ২৭* পূর্বব ও পশ্চিম সীমার মধ্যে ক্রান্তি- 
পাতের (জলবিষুবের ) যে আলম্বন লক্ষিত হয়, তাহাই ইহার 
আবর্তন। আর্ধযভটের গ্রন্থেও এই মত সমর্থিত হুইয়াছে। 


জোযোতিষ 


কিন্ত আমর! সে স্থানে কিছু ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। তিনি 
বলেন, এককল্পে আলম্বনের সংখা। ৫৭৮,১৫৯, এবং আলম্বন 
২** ব্যবধানে লক্ষিত না হইয়! ২৪* ব্যবধানেই দৃষ্ট হয়। 

ভাস্কর স্বকীয় মতের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্ স্থানে 
স্থানে মুগ্জালের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি 
বলেন, রাশিচক্রের দ্বাদশ চিহ্ের মধ্য দিয়া বাধিক হ& ৫ 
£৩5 গু গতিতে অয়নাবর্তন হয়। তিনি করণকুতৃহল 
গ্রন্থে যোটামুটি একাদশ অংশে অয়নচলনের বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিস্তু ভারতীয় অন্তান্য জ্যোতির্বিদ্গণ তাহার 
বা সুঞ্জালের মত গ্রহণ করেন নাই। কেবলমাত্র ভাস্কর, 
মুঞ্জাল এবং বিষুচন্ত্রই ক্রান্তিপাত ও অয়নাস্তবৃত্তের পূর্ণা- 
বর্তনের উল্লেখ করিয়াছেন। 

বঙ্গগুপ্ত গ্রমুখ পঞ্ডিতগগ বিষুবদিনের সাময়িক গতির 
কোন উল্লেখ করেন নাই। ভান্বরাচার্ধ্য বলেন, পূর্বে অয়ন 
চলন তত পরিস্কূট ছিল না, তজ্জন্তই সৌরসিদ্ধাস্ত প্রভৃতি 
গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিলেও উক্ত পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে 
মনোযোগী হয়েন নাই। 

্রহ্মগুপ্তের কোন টীকাকার লিখিয়াছেন, বৃহত্বম দিবস ও 
ক্ষদ্রতম রাত্রি মিথুনের শেষভাগেই দৃষ্ট হয়; দক্ষিণ ও 
উত্তরায়ণ যথাক্রমে অগ্লেষার মধ্য ও ধনিষ্ঠার প্রথম হইতে 
আরম্ভ হয়। ইহাতে বুঝ! যায় যে, ক্রাস্তিবৃত্ের মধ্য দিয়! 
অয়নের পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু বুসংখ্যক আবর্তন হয় না। 
এই টীকাকাঁর লিধিয়াছেন যে, ক্রান্তিপাত ও অয়নাস্তবৃত্তের 
পরিবর্তন ব্রহ্ম গুপ্ত জ্ঞাত ছিলেন ; কিন্তু তিনি ইহার সাময়িক 
গতি স্বীকার করিতেন ন1। 

যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্বার অবধারণ করা যাইতে পারে 
ষে, ভারতীয় জ্যোতির্কিদ পঞ্চিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ অয়- 
নের আবর্তন স্বীকার এবং কেহ ফেহ অস্বীকার করিয়াছেন। 
কিন্তু ক্রান্তিপাতের আলম্বন প্রায় সকলেই:দ্বীকাঁর করিয়াছেন। 
আধুনিক পুরাতত্ব আলোচনায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, 
আর্ধ্যভটই হিন্দুদিগের মধ্যে একজন প্রধান জ্যোতির্বিদি পণ্ডিত 
ছিলেন । তাহার গ্রন্থেও ক্রাস্তিপাত আলম্বনের বিষয় লিখিত 
হইয়াছে । ইহা দ্বারা নির্ধারিত হইতেছে যে, এ বিষন্ন বহু দিন 
হইতেই ভারতবর্ষে গ্রচলিত আছে। 

যুরোপ ও আরবের প্রাচীন জ্যোতিষিগণ উক্ত মতের 
পক্ষপাতী ছিলেন। স্পেনবাসী অর্জেল (47291) * দেশাস্তর 
যোজনের ১** পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সীমার মধ ৭৫ বর্ষে এক 
অংশ বেগগাম্ী পরিলশ্বনের উল্লেখ করিয়াছেন । অলফনসাস্‌. 

* ইনি একাদপ শঙাবীতে জীবিত ছিলেন। 


[ ২৭৫ ] 


জে]াতিন 


(41121055) প্রমথ পঙ্ডিতগণও দেশাস্তর যোঞনের আল- 
ঘন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 
আরবদিগের মধ্যে মহ্ল্মদ বেনজেবার (11915971750 
7367) 72১61) * একজন প্রাচীন জেযোতিবী। ইনি অলবাটনী 
(41581) নামে পরিচিত ছিলেন । আরবদিগের মধ্যে 
ইহার গ্রন্থেই আলম্বনের প্রথম উল্লেথ দেখিতে পাওয়া যায়। 
অলবাটনী ন্বকীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তাহার পুর্বে জনৈক 
পণ্ডিত ৮" পুর্ব্ব $ পশ্চিম সীমার মধ্যে ৮* কিংবা ৮৪ বর্ষে 
এক অংশ বেগগামী স্থির নক্ষত্রদিগের আলম্বনের বিষয় 
উল্লেখ করিয়াছেন; কিস্তু তিনি এই পণ্ডিতের নাম নির্দেশ 
করেন নাই। অলবাটনী টলেমির মতের অনেক উন্নতি- 
সাধন করিয়াছেন । এসিয়ার পশ্চিমদিকস্থ জ্যোতির্বরিদ্‌- 
দিগের মধ্যে ইনিই প্রথমে নক্ষত্রদ্িগের গতি ৬৬ বর্ষে এক 
ংশ, ইহা নির্ধারিত করিয়াছিলেন। ইহ! হুর্য্যসিদ্ধান্ত- 
প্রমুখ পঙ্ডিতদ্দিগের নির্ধারিত আলম্বনগতির সছিত প্রায় 
সমান। পশ্চিমস্থ পণ্ডিতদ্দিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে পরি- 
লম্বনের গতির উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, 
তাহার পূর্বে আর এক ব্যক্তি এই বিষয় লিখিয়। গিয়াছেন । 
হ্তরাং সহজেই অনুমান কর! যাইতে পারে যে, এই ব্যক্তি 
ভারতীয় কোন পণ্ডিত। কারণ, প্রাচীন গ্রস্থকার আধ্য- 
ভটের গ্রন্থেই ২৪* সীমা মধ্যে ৭৮ বর্ষে এক অংশ গতিশীল 
ক্রান্তিপাত পরিলম্বনের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়) 
দ্বিতীয়তঃ অলবাঁটনীর ১** বৎসর পূর্ববর্তী জনৈক আরব- 
দেশীয় জ্যোতিবীর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ভার- 
তীয় জ্যোতিষের নিয়মানুসারেই জ্যোতিষিক নির্ঘন্ প্রস্তুত 
করিয়াছেন। 
পূর্বোল্লিখিত বিষয় অনুধাবন করিলে একরূপ বুঝা 
যাইতে পারে যে, হিচ্দুগণ অয়ন-চলন সম্বন্ধীয় মত কাহারও 
নিকট হুইতে গ্রহণ করে নাই, প্রত্যুত তাহারাই ইহার প্রথম 
আবিষ্র্তী। যখন যুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতট্ৈধ 
ছিল, তাহার ৭** বৎসর পূর্বে হিন্দুগণ অয়ন-চলনের সমগতির 
অদ্রান্ত মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন । এই গতির প্রকৃত 
বেগ অবধারণে ইহার! টলেমি অপেক্ষাও অধিকতর প্রতিভার 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় লিখিয়াছেন, পৌশিল 1, রোমক, 


€ ইনি নবম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। 
1 পুলিশ, প্ীসেন ও বিঞুচন্র বধাক্রমে পৌলিপ। রোমকসিস্তান্ত ও 
বালিঠসিদ্বান্ত প্রণেত। বলিয়। প্রসিদ্ধ। 


জো তি 


বাসিষ্ঠ, সৌর ও পৈতামহ এই পঞ্চসিদ্ধাস্তে বর্ণিত সময় 
ও জ্যামিতিক ক্ষেত্রবিভাগের বুৎপত্তি লাভ না করিলে 
ফলিতজ্যোতিষে সম্যক জ্ঞানলাভ করা যায় না। তট্টরোৎ- 
পল উদ্ধৃত বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধাস্তিক1 গ্রন্থের কোন বচন 
হইতে নিম্নলিখিত বিষয় অবগত হওয়া যায়-_যখন অস্লেবার্ 
হইতে হৃর্যোর গতি প্রত্যাবৃত্ব হইত, তখন অয়ন ঠিক হইত) 
এখন পুণর্বসু হইতে প্রত্যাবর্তন আরস্ত হয়। পরবর্তী গ্রস্থ- 
কার ব্রহ্মগুপ্তও পৌলিশাদি পঞ্চ সিদ্ধান্তকে জ্যোতিষশান্ত্রের 
প্রামাণা গ্রন্থ বলিয়া বর্ণন1 করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, 
্রঙ্গসিদ্ধান্ত বিষ্ুধর্থোত্বরপুরাণের অন্তর্গত। আবার কেহ 
কেহ বলেন ব্রহ্ধ! ( পিতামহ ) ভৃগুর সহিত কথোপকথনচ্ছলে 
এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। 

বরাহমিহির অনেকস্থলে সুর্যাসিত্বাস্তকে প্রামাণ্য গ্রস্থ- 
রূপে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাহার সময়ে কর্কটের 
প্রারস্তেই গ্রীষ্ষায়ন আরম্ভ হইত। ভাস্করের গ্রসন্থেও উক্তর্নপ 
আভাস পাওয়া যায়। 

কোলক্রক সাছেব বলেন, বর্তমান সৌর বা! ৃর্যয সিদ্ধান্ত 
নামক পুস্তক উক্ত নামধেয় কোন প্রাচীন পুস্তক হইতে 
সঙ্কলিত হুইয়াছে। বরাহমিহির ও ব্রহ্ম গুপ্ত উভয়ই এই 
গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও তিনখানি ভিন্ন 
ভিন্ন জ্যোতিযগ্রন্থ ব্রহ্গসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। ইহার এক- 
থানির সারাংশ “বিষুধর্মোত্বর' হইতে সংগৃহীত হুইয়াছে। 
এইরূপ বসিষ্ঠসিদ্ধাস্ত নামে কতকগুলি পুস্তক প্রচলিত 
আছে। স্ু্য্যসিদ্ধাস্ত প্রভৃতি পুস্তকে লিখিত জ্যোতিষিক 
বিষয়ের প্রতি সম্যক্‌ দৃষ্টি রাখিয়া ও রচনাপ্রণালী দেখিয়া 
উক্ত গ্রন্থগুলি কোন সময়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় কর! 
একরপ অসাধ্য। ৃ 

সুর্যযসিদ্ধান্ত প্রভৃতি পুস্তক ছাড়িয়া, দিলেও আর্ধভটের 
গ্রন্থ হইতে স্পষ্ট গ্রমাণ করা যায় ষে, হিন্দুগণ টলেমি অপেক্ষা 
সুক্মতররূপে অয়নচলনের পরিমাণ নির্ধারিত করিয়াছিলেন ? 
এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ইহা পরিলম্বনের 
বেগ হেতু উৎপন্ন হয়। যখন ভারতীয় পঙ্গিতগণ এই 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন অন্য কোন প্রদেশীয় জ্যোতিষি- 
গণ এতৎ সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন ন1। 

র্গগুপ্ত ও তাহার টাকাকার উদ্ধত আর্ধ্যভটবচনে দৃষ্ট 
হয় যে, এই প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌ পৃথিবীর আহ্নিক গতির বিষয় 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর গতি হেতু 
আমরা গ্রহনক্ষত্রার্দির অন্ত ও উদয় দেখিতে পাই। এই মত 
গ্রার্চীন গ্রীকদিগের মধ্যে হিরাক্লাইডিস্‌ (767501199), এবং 
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একৃফনটাস্‌ (6:01587093) প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির পুস্তকে 
দেখিতে পাওয়! যায়। 

পৃথিবী অন্থ কোন বস্ত দ্বারা অবলম্বন গ্রাপ্ত হয় নাই; 
ইহা! নিজেই শুন্ততরে স্থির আছে এবং ইহা দুরের বস্তু আক- 
বণ করিতে পারে, এই মত ভাস্করের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া 
যায়। পৃথিবী শুন্তমার্গেই নিম্গামিনী হয়, জৈনদিগের এই 
মত ভাস্করাচার্যয স্বীয় গ্রন্থে খণ্ডন করিয়াছেন । 

বর্ষগুপ্ত সাধারণতঃ ব্রহ্গসিদ্ধাস্ত নামক পুস্তকের উপর 
তাহার জ্যোতিষের পত্তন করিয়াছেন। ভাস্কর ও নুর্য্য- 
সিদ্ধান্তের ভাষ্যকার হৃসিংহ বলেন, ব্রহ্গসিদ্ধাস্ত বিষুধর্মোত্তর 
পুরাণের অন্তর্গত। মুনীশ্বর শ্লোক উদ্ধত করিয়। ব্রহ্গগুপ্ের 
পুস্তক ও উক্ত ব্রহ্ম (পৈতামহ)-মিদ্ধান্তের সাদৃশ্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন। হৃর্ধ্যপিত্ধান্তের কোন ভাম্যকার লিখিয়াছেন 
যে, ব্রহ্গগুপ্তের পুস্তক স্থুলতঃ পৈতামহসিদ্ধান্তের একখানি 
টাকাস্বরূপ। 

কোন কোন ভারতীয় পপ্ডিত বলেন, সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্যান্থ 
গ্রহগণ পৃথিবীর চতুংপার্থে নিজ নিজ কক্ষাবৃত্তে পরিভ্রমণ 
করে। বায়ুর বেগে ইহার৷ গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মন্দোচ্চ, 
গ্রহযুতি ও ক্ষেপপাতস্থিত শক্তিবিশেষ দ্বারা অপমগ্ুলের 
বহির্ভাগে ইহাদের গতি প্রসারিত হয়। তাস্করাচাধ্য বলেন, 
গ্রহগণ প্রতিমণ্ডলে ভ্রমণ করে, কিন্তু গণনাকার্ষ্যের সুবিধা 
হেতু নীচোচ্চবৃত্তগত ভ্রমণের উল্লেখ করা হয়। হিন্দু পণ্ডিত- 
গণ বলেন, পাঁচটা ক্ষুত্র গ্রহ প্রতিমগ্ডলে নীচোচ্চবৃত্তে 
আবন্তিত হয়। 

উল্লিখিত অংশে হিন্দুজ্যোতিষের সহিত টলেমিপ্রবর্তিত 
জ্যোতিষের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 

হিন্দুজ্যোতিষে হিপারকাস্‌ উদ্ভাবিত প্রতিমণ্ডলকক্ষ এবং 
অপলোনিয়াস্‌ (4901107153) আবিষ্কৃত পৃথিবীর চতুঃপার্শস্থ 
কাল্পনিক বৃত্তোপরি নীচোচ্চবৃত্তের সামঞ্জন্ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্ত 
টলেমি পাচটা ক্ষুদ্র গ্রহের নিয়মিত গতি নির্ণয় করিবার জন্য 
যেবৃত্ব এবং চন্ত্রের পরিলম্বন গতির হাসের কারণ নির্দেশ 
করিবার অন্য গ্রতিমগ্ডলের কেন্দ্রের যে নীচোচ্চবৃত্ত এবং বুধ- 
গ্রহের অমম গতির উপযোগী উৎকেন্ত্রত্বের কেন্ত্রের যে_বৃত্ত 
কল্পন। করিয়াছেন, তাহার কিছুই পরিলক্ষিত হয় ন|। 

হিন্দুজ্যোতিষিগণ বলেন, প্রতিমণ্ডলের ও গ্রহদ্দিগের 
নীচোচ্চবৃত্তের আকার ডিহ্বের স্তায়। তাহাদের মতে, শ্ীচোচ্চ- 
বৃত্তের অক্ষ কেন্দ্রের সম অংশে বৃহ্ত্তর এবং বিষম অংশে ক্ষুদ্র- 
তর, অন্তান্ত অংশে অন্থপাতান্্যারী। কোন কোন হিন্দু- 
জ্যোতিষী বলেন, সমস্ত গ্রহেরই নীচোচ্চবৃত্ত ডিত্বাকার। কেহ 
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কেছ বলেন, কোন কোন গ্রহের এইরূপ । আবার কেহ কেহ 
বলেন, ইহাদের নীচোচ্চবৃত্ত আদে অগ্ডাকার নহে। অআর্ধ্য- 
ভট্‌ ও সূর্য্যসিন্ধান্তগ্রণেতা উভয়ই বলেন, গ্রহগণের নীচোচ্চ- 
বৃত্ত অণ্ডাকার এবং বৃহস্পতি ও শনৈশ্চরের বৃত্তের ক্ষুদ্র অক্ষ 
তাহাদের শীত্বোচ্চে অবস্থিত। ব্রঙ্গগুপ্ড ও ভাস্রাচার্য্য 
বলেন, কেবলমাত্র মঙ্গল ও শুক্রের নীচোচ্চবৃত্ত ডিম্বাকার, 
অপর সকল বৃত্তাকার। 

ভারতীয় পণ্ডিতগণ 'স্থলতঃ ক্ষুদ্রগ্রহের বিলোমগতি ও 
অন্তান্ত কয়েকটা বিষয় অবগত হুইবার জন্ত কর্ণের নির্দেশ 
করেন। সুর্য ও চন্দ্রের কৈক্দ্রিক সমীকরণ সম্বন্ধে তাহার! 
বলেন, নীচোচ্চবৃত্তের মধ্যে সমকেন্ত্রের ব্যাসাধ্ধের স্থানে স্থানে 
মধ্যকেন্দ্রের যে শিঞ্জিনী হৃস্বায়তন হইয়াছে, তাহা কৈল্দ্রিক 
সমীকরণের শিঞ্জিনীর সহিত সমান । 

শিরোমণি গ্রন্থে তাস্করাচার্যয ক্রান্তিবৃত্ত হইতে গ্রহ- 
নক্ষত্রাদির বিক্ষেপগ্রহণ সম্বন্ধে একাধিক মতের উল্লেখ করিয়া 
তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে বুঝা যায় 
যে, অপক্রাস্তির বৃত্তের সম্পাত দ্বারা এবং এই সম্পাত বিন্দুতে 
নক্ষত্রের বিক্ষেপ ও তুক্কি গ্রহণ করিয়! ক্রাস্তিবৃত্ত হইতে 
 নক্ষত্রা্দির অবস্থিতি নির্ণীত হইত। 

ব্রহ্মগুপ্ত সুর্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্দেশ 
করিয়। শেষকালে রানুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং রাহুই 
গ্রহণের নিকটবর্তী কারণ, ইহা উল্লেখ করেন নাই বলিয়। 
আধ্যভট, শ্রীসেন প্রভৃতির প্রতিবাদ করিয়াছেন । 

ভাস্করাচার্ধ্য নিজেই লিখিয়াছেন যে, তাহার জ্যোতিষিক 
্রস্থাদি ব্রহ্গগুপ্তের অনুকরণে রচিত) তিনি আরও লিখিয়া- 
ছেন যে, ব্রহ্গগুপ্ত এক কল্পে গ্রহাদির আবর্তনার্দি সধ্ধন্ধে 
কোন প্রাচীন গ্রস্থকারের অন্বর্তন করিয়াছেন। কোন 
কোন টীকাকার বলেন, বিষুধর্মোতর পুরাণের অন্তর্গত 
পৈতামহসিদ্ধান্ত অবলম্বনে তাহার গ্রন্থাদি রচিত হুইয়াছে। 
তাস্করাচার্ধয ও সতানন্দ প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ সাধারণতঃ ব্রহ্ধগুপ্ত 
এবং বরাহমিহিরকে প্রধান জ্যোতির্বেত্তা বলিয়! নির্দেশ 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহার! ভারতীয় জ্যোতিষের 
আবিষ্র্তা নহেন) ইহাদের গ্রন্থে প্রাচীন গ্রস্থকারদিগের 
অনেক শ্লোক সন্নিবেশিত আছে। 

বরাহসংহিতা বরাহুমিহিররচিত একখানি জ্যোতিষ- 
গ্রন্থ । এই গ্রন্থে হুর্ধ্যসিদ্ধাস্তের মত অন্ুক্কত হয় নাই। 
সূর্য্যসিদ্ধান্তে বৃহস্পতির আবর্তন একযুগে ৩৬৪২**; কিন্তু 
বরাহনংহিতায় ৩৬৪২২৪ উক্ত হুইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন, 
আর্য্যতট্রের মতানুদারে বরাহমিহির বৃহস্পতির আবর্তন 

ড]] 
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নিরূপণ করিয়াছেন। গর্গের পরবর্তী এবং বরাহুমিহ্ির ও 


ব্রহ্মগুপ্ডের, পূর্ববর্তিকালে বহুসংখ্যক বিখ্যাত জ্যোতিষী 
প্রাহুতূত হইয়াছিলেন) কিন্ত এখন তাহাদের গ্রস্থাদি পাওয়া 
যায় না। বরাহমিহির প্রমুখ পঞ্ডিতদিগের গ্রন্থে তাহাদের 
নামোল্লেখ ও তাহাদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত প্লোকাবলী লক্ষিত 
হয়। ইহাদের পদ্ধতির সহিত টলেমির পদ্ধতির তত সাদৃস্ত 
দৃষ্ট হয় না। 
গ্রীকপগ্ডিতগণ গ্রহদিগের যেরূপ মধ্যগতি অবধারিত 
করিয়াছেন, হিন্দুপপ্ডিতদিগের মতের সহিত তাহার মিল নাই। 
কোলক্রক সাহেব বলেন,"এ বিষয়ে টলেমির গণনাই শুক্মতর 
হইয়াছিল; কিন্ত অয়নচলন সম্বন্ধে হিন্দুজেযোতিষিগণের 
গণনাই অপেক্ষাকৃত পরিশুদ্ধ ৷” 
উপরে যাহা লিখিত হইল, তদ্দারা সহজেই প্রতীতি হয় 
যে, হিন্দুজ্যোতিষিদ্িগের মধ্যে ভিন্ন তির মত প্রচলিত ছিল। 
প্রাচীন যুরোপীয়দিগের মধ্যে গ্রীকগণই অন্ত কোন শাস্ত্রের 
ংশভূত না করিয়া পৃথকরূপে জ্যোতিষশান্ত্র অনুশীলন 
কাঁরত। ইহাদের অন্থসন্ধিৎসা ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণাদি দ্বারা 
বহুতর তত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
হিন্দুঃ চীন, কাল্দীয় ও মিসরীয়গণ সকলেই জ্যোতির্ধিগ্ঠার 
আবিষর্তী বলিয়া গৌরব করে। প্রত্যেকেরই পক্ষসমর্থন- 
কারী বহুসংখ্যক যুক্তি আছে। মোক্ষমূলর, হুইটুনি প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, হিন্দুজ্যোতিষ অতি 
প্রাচীন হইলেও হিন্দুগণ গ্রীক যবনদিগের নিকট জ্যোতিষ- 
বিষয়ক অনেক সাহাযালাভ করিয়া উন্নতি করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। আকোকের, তাবুরি প্রভৃতি গ্রীক শব্দ এই জন্ত 
হিন্দুজ্যোতিষ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত জ্যোতিব্বিদ্‌ বর্েস্‌ 
সাহেবের মতে, কেবল কতকগুলি শব দেখিয়। হিন্দুজ্যোতিষকে 
গ্রীকজ্যোতিষমূলক বলা যাইতে পারে না, হয়ত সেই সকল 
শব্ধ হিম্গুজ্যোতিষশান্ত্র হইতেই আ্রীকজ্যোতিষশাস্ত্রে গৃহীত 
হইয়াছে । আনুষঙ্গিক প্রমাণ দ্বার বরং বল! যাইতে পারে যে, 
ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্গণ শিক্ষক, গ্রীকজ্যোতির্বিদ্গণ তাহাদের 
ছাত্র । (3916955 9019 51001751902) আবার কেহ কেহ 
অনুমান করেন যে, হিন্ুগণ বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে 
নক্ষত্রমণ্ডলের বিষয় অবগত হইয়াছেন। তছুত্তরে 
অধ্যাপক থিবো লিখিয়াছেন যে, বাবিলনীয়গণ পূর্ববকালে 
কেবলমাত্র ২৪টী নক্ষত্রের, কিন্ত ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌- 
গণ বহুকাল হইতেই ২৭।২৮টী নক্ষত্রের বিষয় অবগত 
ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। স্থতরাং 
বাবিলনীয়দিগের নিকট হিন্টুগণ নক্ষব্রমগ্ুলের বিষয় 
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অবগত হন নাই। হাঁয়নরদ্বগ্রণেতা বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌ 
বলভদ্বের মতে--্যবনজ্যোতিষ পারস্তভাষাক্ন লিখিত, তাহা 
হইতে আধ্যজ্যোতির্কিদ্গণ আাতকাদি কোন বিষয় সংগ্রহ 
করিয়াছেন। আমাদেরও বিবেচনায় হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্রে 
যে ষবনের মত উদ্ভৃত হইয়াছে, তাহাকে গ্রীকজ্যোতির্ব্িদ্‌ 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সকল পুরাণা্দিতেই 
ভারতের পশ্চিমনীমা৷ ষবন লিখিত আছে। পশ্চিমপ্রান্ত- 
বাসী শ্্লেচ্ছগণই গ্রীক অভ্যুত্নয়ের বহু পুর্ব হইতেই হিন্দৃ- 
দিগের নিকট ষবন নামে খ্যাত ছিলেন) সম্ভবতঃ পশ্চিম- 
প্রান্তবাসী কোন যবনের গ্রন্থ হইতে জাতকাদি সম্বন্ধে হিন্দুগণ 
কতক সাহাধ্য পাইয়াছিলেন। 

চীনগণ বলে, তাহাদ্িগের জ্যোতির্কিগ্যাবিষয়ক ঘটনা- 
বলীর তালিকা থৃষ্ট পূর্বে ২৮৫৭ বৎসরের পুরাতন । কিন্ত 
এ তালিকায় কোন্‌ কোন্‌ দিন ৃর্যযগ্রহণ এবং কখন 
ধূমকেতুর উদয় হয়, কেবলমাত্র তাহাই বর্ণিত আছে? গ্রহ- 
ণের দিন ব্যতীত সুশ্বরূপে সময় নিদিষ্ট হয় নাই। চীন- 
সম্রাট্গণ গ্রহণ গণন। করিয়া বলিবার নিমিত্ত দৈবজ্ঞ নিযুক্ত 
করিয়া রাখিতেন ॥ গ্রহণ বলিয়! দিতে না পারিলে উহাদিগের 
প্রাণদণ্ড হইত। তাহাদিগের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, 
একটা দৈত্য সূর্য্য ও চন্ত্রমণ্ডল গ্রাস করে, তাহাতেই গ্রহণ 
হয়? এন্ড ভয় প্রদর্শন করিয়া দৈত্যকে হুর্য্য ও চন্দ্র গ্রাস 
হইতে বিরত করিবার জন্ত চীনগণ গ্রহণসময়ে ভয়ানক 
চীংকার ও ঢক্কা, কাশী ইত্যাদি বাগ্য করিত। চীনদিগের 
বর্ণিত এ সকল গ্রহণের অনেকগুলি আধুনিক জ্যোতির্বিদ্‌- 
গণ গণনা করিক়। মিলাইয়াছেন ) কিন্তু টলেমির পূর্ববর্তী 
একটা মাত্র গ্রহণ ব্যতীত আর মিলে নাই। যাহ! 
হউক, বছ পূর্বকাল হইতে চীনগণ গ্রহণের ১৯ বৎসরের 
কালাবর্ত জ্ঞাত ছিল এবং ৩৬৫, দিনে বৎসর গণন! 
করিত। গ্রথণের এঁ কালাবর্ত মিটন (1190?) গ্রীসে প্রচার 
করেন ; তদবধি উহ মিটনিক কালাবর্ত (115,001) বলিয়া 
পরিচিত হইয়াছে । কথিত আছে, খুষ্টের প্রায় ১১শ শতাব্দী 
পূর্বে ইহারা শব্ুচ্ছার। দ্বারা ক্রাস্তিপাত নিরূপণ করিত । 
চীনগণ বলে, ২২১ পুঃ খুঃ অব সম্রাট ছিংছি হংটি জ্যোতি- 
ব্বিস্তাবিষয়ক সমন্ত গ্রন্থ ভস্ম করিয়া ফেলেন, তজ্জন্ত প্রাচীন 
পণ্ডিতগণবিরচিত বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট জ্যোতিযগ্রন্থ ও গণনা- 
নিয়মাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার! খৃষ্টায় ৪র্থ শতাবী 
পর্য্যন্ত অয়নচলনের (77559531010. ০৫ 056 084903:93) বিষয় 
কিছুই জানিত না, কিন্তু বহপূর্ব হইতেই গ্রহণের গতির 
বিষয় অবগত ছিল। 
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প্রাচীন কাল্দীয়গণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া! জ্যোতিহিবস্ভা 
আলোচন! এবং পর্যাবেক্ষণ ও পূর্ববর্তী আচার্ধযদিগের প্রণীত 
নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া জ্যোতিষ্ষগণের উদয়াস্ত ও 
গ্রহণাদি. গণনা! করিত। গ্রীকগণ বাবিলন নগর অধিকার 
করিলে আরিষটল্‌ আলেকসান্নারের আদেশে তথ! হইতে 
১৯০৩ বৎসরের প্রত্যক্ষীকৃত গ্রহণ সমুদায়ের এক তালিক। 
গ্রীসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত 
বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। টলেমি ইহা হইতে ৬্টা 
গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব প্রাচীনটী ৭২৯ পুঃ থূঃ 
অবের অধিক পুরাতন নহে। এসকল গ্রন্থে গ্রহণসময়ের 
ঘণ্টামাত্র নির্দিষ্ট এবং হুর্য্যাদির গ্রন্তাংপের পাদ পর্য্যস্ত 
স্থলরূপে উল্লিখিত আছে। এ সকল গ্রহণ দৃষ্টে হালি চন্দ্রের 
গতির শীস্রত প্রতিপাদন করেন, অর্থাৎ চন্দ্র পূর্বে যে বেগে 
পৃথিবীর চতুর্দিকে আবর্তন করিত, এখন তাহা অপেক্ষা 
অধিক ক্রতবেগে ভ্রমণ করিতেছে, তাহা প্রমাণ করেন। 
কাল্দীয়গণের' সুক্ষ পর্যবেক্ষণের আর একটী প্রমাণ পাওয়া 
যায়। ইহারা ৬৫৮৫ দ্রিনে একটা কালাবর্ড ধরিত। এই 
সময়ে ২২৩টী চাক্ত্রমাস হয় এবং গ্রহণের সংখ্যা ও গ্রন্তাংশের 
পরিমাণাদি প্রায় অনুরূপ হইয়া থাকে। ইহারা জলঘড়ি 
দ্বার! সময়, শঙ্কুচ্ছায় হারা ক্রাস্তিবৃত্ত এবং অর্ধাচক্রাকৃতি স্ুর্যয- 
ঘড়ি দ্বারা গগণমণ্ডলে সুর্যের অবস্থান নির্ণঙ্ন করিত। 
মুরোপীয় পপ্ডিতগণ অনেকে বিশ্বাম করেন, কাল্দীয়গণই 
সর্বপ্রথম রাশিচক্র আবিষ্ধার ও দিবসকে দ্বাদশ মমান ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছে। 

প্রবাদ, গ্রীকগণ মিসরীয়দিগের নিকট জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা 
করে। কিন্ত প্রাচীন মিসরীয় জ্যোতিষ উচ্চ অঙ্গের ছিল 
বলিয়া প্রমাণিত হয় না। কথিত আছে, বুধ ও শুক্রগ্রহ যে 
সুর্ষ্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে, তাহ! ইহারা জানিত। কিন্ত 
রী বর্ণনার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। 

ইহাদের কয়েকটা! পিরামিড্‌ যেরূপ নুক্ষ্মভাবে উত্তর দক্ষিণ 
অভিমুখে নির্শিত, তাহাতে অনেকে অনুমান করেন, 
জ্যোতিফমগ্ডুল পর্যবেক্ষণ করিবার জন্যই উহ্থার! নির্মিত 
হুইয়াছিল। যাহা হউক, কিরুপে ছায়া মাপিয়! পিরামিডের 
উচ্চতা নিরূপণ করা যায়, তাহা থেল্স্‌ সর্বপ্রথম ইহাদিগকে 
শিক্ষা দেন। মিলরীয়গণ তাহাকে বলে, ুর্ধ্য ছুইবার, 
পশ্চিমদিকে উদ্দিত হইয়াছিল । ইহা দ্বার! গ্রতিপন্ন হয়, 
মিসরীয় জ্যোতিষ অতি অকর্ধণ্য ও হীনাবন্থ ছিল। 

গ্রীকগণই প্রকৃতপক্ষে পাশ্চত্য জ্যোতিধ্বিদ্যার আবিষর্ত। 
ৃষ্টের ৬৪* বৎসর পূর্বে থেল্স্‌ (0:15) শ্ীকদিগের মধ্যে 
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জ্যোতিধ্বিদ্যা প্রচলিত করেন । ইনিই সর্বপ্রথম গ্রীকিগের 
মধ্যে পৃথিবীর গোলত্ব গ্রতিপাদন করেন এবং গ্রীক নাঁবিক- 
দিগকে ঞ্ুবতারার নিকটবর্তী ক্ষুত্র ভন্নুক (0:58 74৩001)- 
নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিয়া উত্তরদিক্‌ নির্ণয় করিতে শিক্ষা দেন। 
কিন্ত থেল্সের জনেক মত অসঙ্গত ; তন্মধ্যে একটা এই, ইনি 
পৃথিবীকে জগতের কেন্ত্র এবং নক্ষত্র সকলকে প্রজলিত অগ্নি 
বলিয়া মনে করিতেন। 

থেল্সের পরবর্তী জ্যোতির্বিদ্গণের কয্েকটী মতের 
সহিত আধুনিক মতের সৌসাদৃশ্ত লক্ষিত হুয়। 

আনেক্সিমাপ্ডিস্‌ (87255107701) নিজ মেরুদণ্ডের উপর 
পৃথিবীর আহ্কিক আবর্তন অবগত ছিলেন। চন্দ্র েহুর্যযালোকে 
দীপ্ত হয়, তাহাও জানিতেন। অনেকে বলেন, ইনি বিরাটু 
রদ্মাণ্ডে শত শত পৃথিবীর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন এবং 
চন্ত্রমগুলে নদীপর্ধতগৃহাদ্দি আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। 
তাহার পরবর্তী গ্রীক জ্যোতির্কেত্াগণের মধ্যে পিখাগোরাস্‌ 
গ্রধান। ইনি প্রমাণ করেন, সূর্ধ্যমণ্ডল সৌরজগতের কেন্ত্রে 
অবস্থিত এবং পৃথিবী ও অন্তান্ত গ্রহগণ ইহার চতুর্দিকে 
পরিভ্রমণ করিতেছে । ইনিই সর্ধগ্রথমে সকলকে বুঝাইয়া 
দেন যে, সন্ধ্যাতারা ও শুকতার! বাস্তবিক একই গ্রহ। কিন্ত 
ইহার মত ইহার পরবঞ্তিগণ কেহ বিশ্বাস করিল না । অবশেষে 
কোপানিকাম্‌ (09০96708093) খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া মত বিশদরূপে সমর্থন করেন । 

পিথাগোরাসের পর প্রায় ছুই শতাব্ধী পরে আলেক- 
সান্দারের সমকালবর্তী জ্যোতির্বেত্তাগণ জন্মগ্রহণ করেন। 
ইতিমধ্যে ষে সকল জ্যোতির্বি প্রাহুভূতি হন, তন্মধ্যে 
মিউন (০০2) ( থৃং পুঃ ৪৩২) স্বনামখ্যাত কালাবর্ত গ্রচার, 
ইউডোক্সাস্‌ শ্রীদে ৩৬৫১ দিনে বৎসর গণনা প্রচলিত এবং 
সিরাকিউজ্বাসী নাইসেটাস্‌ (টব£0903) মেরুদণ্ডের উপর 
পৃথিবীর আহ্কিক আবর্তন স্থির করেন। 

বিদ্যোতসাহী টলেমিগণের বদান্ততায় আলেকসান্্রিয়া- 
নগরে জ্যোতির্বিদ্যার অনেক উন্নতি হয়। এ পর্য্যস্ত জ্যোতি- 
িবস্ভাবিষয়ক তথ্য প্রথরবুদ্ধি ব্যক্তিগণের উচ্চকল্পনা- 
প্রচ্থুত বলিয়া গণ্য ছিল) এ সকল আ' 
বিকুদ্ধভাবাপন্প বলিয়া লোকে সহজে বিশ্বী করিত না। 
আলেকসান্ত্রিয়ার জ্যোতির্বিদ্গণ বহুতর পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা 
সৌরজগতের বিষয় অবগত হুইবার চেষ্টা করেন। 

এই সময় স্থির নক্ষত্র সকলের অবস্থান, গ্রহগণের 
কক্ষা এবং ত্রিকোণমিতিমূলক যন্ত্রাদি সাহায্যে তার! 
প্রভৃতির কফৌণিক দুরত্ব অবধারণ করা হয়। উক্ত 


[২৭৯ ] 
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পণ্ডিতগণ পৃথিবী হইতে নুর্য্মণ্ডলের দূরত্ব ও পৃথিবীর 
পরিমাণ নির্ণ করিতে চেষ্টা করেন। 

এই জ্যোতিধ্বিদ্গণের মধ্যে টিমোকারিস্‌ (1770072175) 
ও আরিষ্টাইলস্‌ (4150115$) যে সমস্ত গণনা করিয়া গিয়া- 
ছেন, তাহা দেখিয়া! পরবন্তিকালে হিপার্কাম্‌ ক্রান্তিপাতগতি 
(75:555531070. ০৫ 09 90111035093) নির্যয় করেন। অটোলি- 
কাম্‌ (48:01০45)-প্রণীত জ্যোতির্বিস্ভাবিষয়ক গ্রন্থ গ্রীক- 
ভাষায় সর্ব গ্রাচীন। 

ইহার পর পূর্বোক্ত পণ্তিতগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম প্যোতি- 
বদ হিপার্কাস্‌ (710810103) জন্মগ্রহণ করেন (১৬*-__-১২৫ 
পৃঃ থৃঃ,)। ইনি গণিতে বুৎপন্ন ছিলেন এবং যুক্তি উত্তা- 
বন ও স্বয়ং জ্যোতিষিক ঘটনা পরিদর্শন করিতেন। ইনি 
প্রায় ১০৮১টা তারা'র অবস্থান নির্দেশক এক তালিকা প্রস্তুত 
করেন? প্র তালিকাই প্রাচীনতম ও বিশ্বাসযোগ্য। হিপার্কাস্‌ 
অয়নচলন আবিষ্কার এবং পূর্বতন জ্যোতির্কিদ্গণ 
অপেক্ষা! হুক্র্ূপে সুর্যোর গতির গড় হাঁস বৃদ্ধি এবং সৌর 
বৎসরের পরিমাণ নিরূপণ করেন। ইনি চন্দ্রের গতির হাস 
বৃদ্ধি ও উহার উৎকেন্ত্রত্ব, মন্দফল ও চন্ত্রকক্ষার বক্রতা 
নির্ণয় করিয়াছেন। 

ইহার প্রায় ছইশত বর্ষ পরে আলেকসাক্্রিয়ানগরে 
টলেমি জন্ম গ্রহণ করেন (১৩*--১৫* খুঃ অঃ)। ইনি একজন 
ক্যোতির্বেত্তা, গায়ক, গণিতজ্ঞ ও ভৌগোলিক পণ্ডিত ছিলেন। 

ইহার আবিষ্কারের মধ চত্ত্রের পরিলম্বন (1.19:2000 
06015 11000) প্রধান। আলোকের বক্রীভবন ইহার 
আবিষ্ষার। ইনি নানারূপ যাঞ্ত্রিক হেতুবাদ ছারা পৃথিবীর 
গতি অস্বীকার করেন। গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে বলেন, 
গ্রহগণ চক্রপথে পৃথিবীর চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, সমস্ত 
নক্ষত্র জগৎ ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর চারিদিকে একবার 
প্রদক্ষিণ করে। তত্তিপ্ন তাহার আরও কয়েকটা ত্রমাত্মক মত 
তৎপরবপ্তিকালে সাধারণে বিশ্বাস করিত। [টলেমি 
দেখ।] হিপার্কাম্‌ যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ মাত্র করিয়া 
গিয়াছেন, ইনি সেই সমস্ত বিষয় বিস্তৃতর্ূপে বর্ণন ও অনেক 
স্থলে সুক্ষরূপে ফল বাহির, আবার অনেক স্থলে হিপা- 
কাসের মত পরিবর্তন করিয়াছেন। 

টউলেমির পর গ্রীসে জ্যোতির্বিগ্ভার উন্নতি একবপ শেষ 
হইল। ততপরবর্তী জ্যোতিষিগণ ফলিতজ্যোতিষের আলোচন! 
এবং পূর্ব পূর্ব্ব জ্যোতির্বিদ্দিগের মতাঁদির টাকা, লমালো- 
চনা ও সংশোধনাদি করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। 

ইহার পর আরবদিগের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য জ্যোতি্কিদ্‌ 
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পগ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করেন। ৭৬২ খুঃ অক আরবগণ জ্যোতিষ 
আলোচনা আরম্ভ করে। খলিফা অল্-মন্শুর এবং তাহার 
উত্তরাধিকারী হরূণ-অল্-রশীদ ও অল্-মামুন এই বিদ্যার 
যথেষ্ট উরতিসাধন ও আলোচনায় ষথে্ উৎসাহ প্রদান 
করেন। শেষোক্ত সম্রাটছয় স্বয়ং জ্যোতিব্বগ্তা অনুশীলন 
করিতেন। যাহা! হউক আরবগণ এই বিগ্ভার বিশেষ কোন 
উন্নতি করিতে পারে নাই। ইহার! গ্রীক জ্যোতিষকে 
অত্যন্ত ভক্তি করিত, তথাপি ইহাদের গণন] ও গ্রহ পর্য্য- 
বেক্ষণাদি গ্রীকদিগের অপেক্ষা অনেক সুক্স হইত। ইহার! 
ক্রাস্তিপাতের পশ্চিমগগতি আরও সুক্মর্ূপে এবং অয়নাস্ত বর্ষ 
(717091০81 9981) প্রায় সেকেও পর্য্যস্ত শুদ্ধূপে গণন। করিত। 
অল্-বাঁটানি (৮৮* খৃঃ অব) আরবদিগের প্রধান জ্যোতির্বিদ্‌। 
ইনি স্ুধ্যের মন্দেচ্চের গতি আবিষার, ক্রান্তিবৃত্তের বক্রতা 
নির্ণয় ও গ্রীকর্িগের বহুতর গণনাদি সংশোধন করেন। 

হিপার্কাদ্‌ হইতে কোপারন্লিকাসের সময় পর্য্যস্ত বত বৈদে- 
শিক জ্যোতির্ব্দ জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে অল্বাটানি সর্ব- 
প্রধান জ্যোতিফ-পর্যযবেক্ষক | 

ইবন্-মুনিম (১০*০ খৃঃ অব) নামে জনৈক মিসরীয় 
অঙ্কশান্ত্রবিদ্‌ পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদি বলিরা গ্রসিদ্ধ। ইনি 
বুহম্পতি ও শনি গ্রহের বক্তা ও উৎকেন্দ্রত্ব নিরূপণ করেন। 
ইনি দিগ্বলয় হইতে কোন তারার উচ্চতাপরিমাণ দ্বারা গ্রহণের 
স্পর্শ ও মোক্ষকাল নিরূপণ করেন। তত্তিন্ন ইহার অনেক 
গণনাদি আছে। এ সকল দৃষ্টে জানা যায় তাহার সময়ে 
ভ্রিকোণমিতি অঙ্কশান্ত্ উন্নত অবস্থ] প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

পারস্তের উত্তরভাগে জঙ্গিস্খার উত্তরাধিকারিগণ একটা 
মান-মন্দির নির্শাণ করেন; তথায় নাসিরুদ্দীন কতকগুলি 
নক্ষত্রের তালিকা প্রস্তত করিয়। যান। সমরকন্দে তৈমুরের 
একছ্রন পৌন্র ১৪৩৩ খৃঃ অবে তারাগণের একটী তালিকা! 
প্রস্তুত করেন। উহা তাৎকালিক সকল তালিকা অপেক্ষা 
বিশ্ুদ্ধ। 

ইহার পর প্রাচ্য দেশে জ্যোতির্কিগ্কার অবনতি 
এবং পশ্চিময়ুরোপে ইহার আলোচনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল । 
১২৩৯ খৃঃ অন্দে জর্দণির ২য় ফ্রেডরিকের আদেশে 
আরবী আলম্যাগেঞ্ নামক গ্রন্থের অনুবাদ হয়। ১২৫২ খুঃ 
অন্যে কাষ্টাইলের দশমঅলন্দো আরব ও র্নিহ্দীদ্দিগের 
সাহায্যে যুরোপীয় ভাষায় সর্বপ্রথম জ্যোতি বিষয়ক 
তালিকা গ্রস্তত 'করিয়৷ জ্যোতির্বিগ্/ আলোচনায় লোকের 
উৎসাহ বর্দন করেন। এ্র তালিক। টলেমির সহিত অনেকাংশে 
একভাবাপন্ন। 
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১২২০ খৃঃ অবে হোলিউড (7010 ৮০০৫) সাহেব 
টলেমির মত সংক্ষেপ করিয়া অন্‌ দি শ্ছিয়ার্স (07 0০ 
90126765) নামক একখানি পুস্তক লিখেন। প্র পুস্তক 
তৎকালে খুব প্রশংসিত ছিল। ইহার পর যে সকল ব্যক্তি 
জ্যোতিবিবদ্তা আলোচন। করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ উত্ত 
বিষ্ভার বিশেষ কোন উন্নতি করেন নাই । তবে ভ্রিকোণমিতি 
প্রভৃতি গণিত শাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল। 

তৎপরে বিখ্যাত কোপানিকাস্‌ আবিভূতি হন (জন্ম 
১৪৭৩, মৃত্যু ১৫৪৩ খৃঃ অবা)। ইনি প্রচলিত টলেমির 
মত খণ্ডন করিয়। অসম্পূর্ণ হইলেও একটা বিশুদ্ধ মত 
উত্তাবন করেন। এইকর্ুপ প্রচলিত মত খণ্ডন করা বড় 
বিপজ্জনক, করিলেই সাধারণের বিরাগভাজন হুইতে হুয়। 
কোপানিকাম্‌ উহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া নিজ বিশুদ্ধ 
মত প্রচার করেন। ইহার মত কতকাংশে পিথাগোরাসের 
কথিত মতের স্ায়। ইহার মতে হৃর্যযমণ্ল ব্রহ্গাণ্ডের কেন্ত্র- 
স্থলে অচলভাবে অবস্থিত ) ইহার চতুর্দিকে গ্রহগণ ভিন্ন ভিন্ন 
দুরে নিজ নিজ কক্ষায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তৎকাল- 
পরিচিত হৃর্ধ্য হইতে ক্রমান্বয়ে দূরবর্তী গ্রহগণের নাম 
যথা-_বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। এই 
সৌরজগৎ হইতে কল্পনাতীত দূরে নক্ষত্রমগ্ডুল অবস্থিত । 
চন্দ্র এক চান্দ্রমাসে পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করে। তারা- 
গণের পুর্ব হইতে পশ্চিমদিকের গতি গ্রক্ৃত নহে, দৃষ্টিভ্রম 
মাত্র; কক্ষার উপর ঈষৎ হেলানভাবে স্থিত নিজ মেরুদণ্ডের 
উপর পৃথিবীর আহ্কিক আবর্তন জন্য উহ সংঘটিত 
হয়। প্রবাদ আছে, কোপানিকাস্‌ এইরূপ মত প্রচার 
করিতে সাহসী ন! হুইয়া উহ কল্পিত বলিয়া প্রকাশ 
করেন। কিন্তু হাম্‌বোণ্ট, (7৬7791০) ৰলেন, কোপানি- 
কাম তেজস্থিনী ভাষায় প্রাচীন ভ্রান্তমত খণ্ডন করিয়া 
নিজমত প্রচার করেন এবং স্বরচিত 07 0১6 £95০190107, 
0 089 1128%901% 1১04893 নামক পুস্তকছাপা দেখিয়া 
অনেকর্দিন পরে প্রাণত্যাগ করেন। সাধারণের বিশ্বাস 
ছাপা পুস্তক দেখিবার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহার 
গ্রাণনাশ হয়। 

কোপাগিকামের পরবর্তী রেকডি (চ:5০০+৫6) ইংরাজী 
ভাষায় জ্যোতির্বিষ্ভা ও গোলকতববিষয়ক পুস্তক গ্রথম 
রচন। করেন। 

আরবদিগের সময় হইতে খৃষ্ীয় যোড়শ শতাব্দীর শেফ 
পর্যযস্ত যত জ্যোতির্কিদ অস্মগ্রহণ করেন, টাইকে। ত্রাহি (0০7০ 
3788৩) তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিশ্রমী, অধ্যৰসায় 
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ও ব্যবহারকুশল জ্যোতির্বিদ্। ইনি ১৫৪৬ খৃঃ অব জন্ম 
গ্রহণ করেন এবং ১৬০১ খুঃ অব গতাসু হন। 

টাইকো ব্রাহি কোপণিকাসের মত খণ্ডন করিতে গিয়৷ 
অপধশভাগী হইয়াছেন। ইহার মতে পৃথিবী স্থির, সুর্য 
ইহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে 'এবং গ্রহগণ আবার হুর্য্যের চতু- 
দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। 
এই ভ্রান্ত যুক্তি কোপানিকাসের সরল মতের বিরুদ্ধভাবাপন্ন 
হইলেও অনেক আপত্তি নিরাকরণ করে। টাইকো-্রাহি 
স্থির নক্ষত্র সকলের একটা বিশুদ্ধ তালিকা প্রস্তত, 
চন্দ্রের পক্ষান্ত সংক্কারাদি নিরূপণ এবং আলোকের বক্র- 
গতি (২০7ি8০000) নির্ণয় করেন। 

টাইকো-বাহির অন্ুসন্ধানা্দি দ্বারা শিক্ষা প্রা হইয়! 
কেপ্লার (9015) জ্যোতিক্ষ-বিষয়ক অনেক তথ্য আবিষ্ষার 
করিয়াছেন। (জন্ম ১৫৭১, মৃত্যু ১৬৩০ খৃঃ অব্য )। 

ইহার আবিষ্কৃত নিয়মাবলী অগ্যাঁপি কেপ্লারের নিয়মা- 
বী (79116757075) বলিয়া বিখ্যাত। ইনি কোপানি- 
কাসের মতের অনেক ভ্রম সংশোধন করেন। অনেকের 
মতে, ইনি মাধ্যাকর্ষণের বিষয় কতক অবগত ছিলেন। 

গ্যালিলিও (0811190 জন্ম ১৫৬৪) মৃত্যু ১৬৪২ খুঃ অব) 
সর্বগ্রথমে দুরবীক্ষণ স্থষ্টি করিয়! তদ্বারা আকাশমণ্ডল 
পর্য্যবেক্ষণ করেন। [গ্যালিলিও ও দূরবীক্ষণ দেখ। ] 

গ্যালিলিও প্রথমেই দুরবীক্ষণ সাহায্যে চন্তরপৃষ্ঠের বন্ধুরত্ব 
আবিষ্কার করিলেন। তৎপরে বুহস্পতির চারিচন্ত্র, শনি গ্রহের 
বলয়, হূর্যযমণ্ডলে কলঙ্ক চিহ্ন এবং শুক্রগ্রহের কল! প্রভৃতি 
অতি শীপ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই সকল নৃতন মতের 
গ্রবর্তন। জন্য যাজকগণ গ্যালিলিওর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল 
এবং অবশেষে তাহাকে মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য করিল। 
কিন্তু যাজকগণ যতই প্রতিকুলাচরণ করুন এবং দাঁশনিকগণ 
ঘতই নিরুদ্বযুক্তি প্রদর্শন করুন, অনন্ত জগতের প্রার্কৃতিক 
নিয়মাবলী কিছুতেই প্রতিহত হইবার নহে। 

ইহার পর ইংলগ্ডে জ্যোতির্বিদ্যার যুগান্তর উপস্থিত হইল। 
নিউটন (জন্ম ১৬৪২, মৃত্যু ১৭২৭ খৃঃ অব) গ্রভৃতি বড় বড় 
ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার অতিশয় উন্নতি সাধন করেন। 
নিউটনের আবির্ভাবে জ্যোতির্বিদ্য] নবজীবন লাভ করিল। 
ইতিমধ্যে নেপিয়ারের লগারিথম্‌ (.0£5716107) দ্বারা 
জ্যোতির্গণনায় অনেক সাহায্য এবং আলোকের গতি, 
গরিদোলক ইত্যাদি দ্বারা জ্যোতিষ্ষ পর্যবেক্ষণের বিশেষ 
স্থবিধা হয়। ক্যাসিনি (05551) রাশিচক্রের আলোক 
(/০৭1০থ| 1181), বৃহস্পতির চন্ত্রচতুষ্টয়ের গ্রহণ দেখিয়া 
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উহাদের গতি, শনিগ্রহের ছুইটী বলয় ও চারিটা চন্ত্র প্রভৃতি 
অনেক আবিষ্ষার করেন। 

নিউটন মাধ্যাকর্ষণ (872156102) ও তাহার নিয়মাবলী 
আবিষ্ষার করেন। সাধারণের বিশ্বাস বৃক্ষ হইতে পন আত 
পতিত হইতে দেখিয়া নিউটন এ মহান্‌ আবিষ্কারে মনো- 
যোগী হন। সম্ভবতঃ মানব-প্রতিভায় ইহা অপেক্ষা মহত্তর ও 
অধিক গৌরবান্বিত আবিষ্কার আর নাই*। ইহা ভিন্ন নিউ- 
টন হুচীচ্ছেদোকৃতিপথে ধৃমকেতুদিগের গতি, পৃথিবীর 
ঈষৎ চেপ্টা গোণ আকার, চন্দ্র ও জোয়ারভাটার সম্বন্ধ 
নির্ণয় করেন। 

নিউটনের সমকালে ফ্লামষ্টিভ্‌ (11917506509), হালি (ঢাথ115) 
গ্রভৃতি জ্যোতির্কিদ্গণ গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু তারা প্রভৃতি 
পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জ্যোতির্ব্িগ্ভার অনেক উন্নতি করিয়াছেন। 
ইহার পর খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডে বছুসংখ্যক 
প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্িদ জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে দূর- 
বীক্ষণের উৎকর্ষ সাধন, বহুসংখ্যক যন্ত্রের সৃষ্টি ও অস্কশাস্ত্রের 
উন্নতিহেতু জ্যোতির্বিগ্ভার মহতী উন্নতি সাধিত হয়। 

১৭৮১ খুঃ অন্দে হর্শেল ইউরেনস্‌ (078143) নামে একটা 
নৃতন গ্রহ আবিষ্কার করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ৪, 
ফিট দীর্ঘ স্বীয় দুরবীক্ষণ সাহায্যে ছায়াপথ বিশ্লিষ্ট করিয়া! 
তারকাপুঞ্জ দেখিতে পান। তিনি ইউরেনসের ছইটা 
চন্দ্র, শনিগ্রহের আরও ছুইটী চন্দ্র প্রভৃতির বিষয়, 
নীহারিকার রহম্ত এবং দ্ন্দব (9০081916 56275) ও ব্রি 
(71016 56815) তারক! আবিষ্কার করেন। এইরূপে আরও 
অনেকানেক জেয তির্বিদ্দিগের অধ্যবসায় গুণে ও যন্ত্রাদির 
সাহায্যে অষ্টাদশ শতাবীতে জ্যোতিবিবিগ্ভার প্রভূত উন্নতি 
সাধিত হইয়াছে। 

১৯শ শতান্দীর আরস্তেই ৪টা ক্ষুদ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। 
ক্রমে এ পর্যযস্ত (১৮৯৫ খুঃ অব) প্রায় শতাধিক ক্ষুদ্রগ্রহ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । নেপচুন (ব90$81)০) গ্রহের আবিষষার 
বর্তমান শতাববীর প্রধান ঘটন1। 

ইউরেনস্‌ গ্রহের গতির বিশৃঙ্খলতা৷ দেখিয়। অনেকে অন্ু- 
মান করিতেন, ইহা বৃহস্পতি ও শনি ব্যতীত অন্ত কোন 
অনির্দিষ্ট গ্রহের আকর্ষণ জন্য সংঘটিত হয়। লেভারিয়ার 
([.০597719) নামে জনৈক নবীন ফরাসী জ্যোতির্বিদি ইহা! 
দেখিয়া ১৮৪৬ খুঃ অবের গ্রীষ্মকালে অজ্ঞাত গ্র গ্রহের 
আকার, পরিমাণ ও আকাশে অবস্থান পর্যাস্ত নিশ্চয় 

ক নিউটনের যত পুর্বে ভাক্ষরাচার্যা "আকৃষ্টিশক্তি” নামে মাধ্াযাক ধণ- 
তত্ব আবির করয়ছিলেন। (গোলাধ]ায় ২৫) 


জ্যোতিষ 


করিয়া এক প্রবন্ধ বাছির করেন। একমাস গত হইতে ন! 
হইতে বালিন নগরে গেল (4. 0811০) নেপচুন গ্রহ 
বাহির করিয়া ফেলিলেন। ইছার প্রায় এক বর্ষ পূর্বে 
কেশ্বিজ নগরে এডাম্স্‌ (4. 40810) আরও হৃুক্ষতর 
গণন! হ্বারা নেপ্চুনের অন্তিত্ব ও অবস্থান বাহির করিয়। 
উহা চালিসকে (4. 0155113) জ্ঞাপন করেন। ইনি 
ছুইবার এ গ্রহ্‌কে চিনিয়াছিলেন, কিন্তু স্থবিধামত প্রকাশ 
করিতে পারেন নাই। 
১৮৫৯ খৃঃ অবে এয়ারি (41) শুন্তমার্গে সৌরজগতের 
গতি নিরূপণ করেন। ' 
এখন যুরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক প্রধান প্রধান 
নগরে এবং উপনিবেশ সকলে মানমন্দির নির্মিত হইয়াছে । 
রাজকীয় সাহায্যে এ সকলে পর্যযবেক্ষণাদি চলিতেছে। 
প্রীয় সকল স্থদভা দেশেই জ্যোতির্ব্িদা। আলোচন! করিবার 
জন্ত জ্যোতির্বিদ্দিগের সমিতি গঠিত হইয়াছে । এ সকল 
সমিতি হইতে গ্রতি বৎসর তৃরি ভুরি বৈজ্ঞানিক তত্ব বাহির 
হইয়া, জ্যোতির্ষিগ্ভা-বিষয়ক বহুসংখ্যক পত্রিকায় মুদ্রিত 
হুইয়! সঞ্চিত হইতেছে। এতত্তিক্ন ভিন ভিন্ন জ্যোতির্বদ- 
গণের পুস্তকাদিও মুদ্রিত হইয়া থাকে এবং আকাশ- 
মগ্ডলে গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু নক্ষত্রাদির প্রাত্যহিক অবস্থান 
হুল্রূপে নির্দেশ করিয়৷ ওঁ সমস্ত গণন! বাহির হইতেছে । 
ইহ] দ্বারা বহুবৎসরের ঘটন!। সকল বর্তমানের ন্তায় প্রত্যক্ষ 
দেখিয়া জ্যোতির্বিদ্গণ অনেক তথ্য বাহির করিতেছেন। 
গগনমগুলের স্থন্দর চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং উহাতে ভিন্ন 
ভিন্ন কালে জ্যোতিফষগণের অবস্থান, চন্দ্র, কুর্ধা, গ্রহাদির 
দৃশ্যমান গতিপথ প্রভৃতি অতি বিশদরূপে প্রদর্শিত আছে। 
চন্দ্র, নূ্ধ্য ও তার৷ প্রভৃতির যথাযথ চিত্র গ্রস্তত করিতে ফটো- 
গ্রাফ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বল! বাহুল্লয, এখন ফুরোপীয় 
ভাষায় জ্যোতিঃশান্ত্রের এত অধিক পুস্তকা'দি রচিত হইয়াছে 
যে, যে কেহ ইচ্ছা! করিলে অতি সহজে এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ 
করিতে পারেন। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিস্তা সুশৃঙ্খল ও 
সহজবোধ্য হইয়াছে। 
জ্যোতিষিক (পুং ) জ্যোতিঃ জ্যোতিংশান্ত্রং অধীতে উক্‌থা- 
দিত্বাৎ ঠকৃ। জ্যোতিঃশান্ত্রাধায়নকারী। 
জ্যোতিষিন্‌ (ব্রি) জ্যোতিষং জেয়ত্বেন অন্ান্ত ইনি। 
জ্যোতিঃশান্ত্রাভিজ্ঞ। 
জ্যোতিষী (স্ত্রী) জ্যোতিরন্ত্ন্তাঃ ইতি-অচ্‌ ভীপৃ। তারা। 
দ্গযোতি্ষ (পুং) জ্যোতিরিব কায়তি কৈ-ক। ১ মেথিক! 
বীজ, মেথী। (রাজনি" ) ২ চিত্রকবৃক্ষ, চিতে গাছ। চিত্রক- 


[ ২৮২] 


জ্যোতিক্মতী 


বীজের তৈল ছুগ্ধ সহযোগে সর্জিক! ও হিঙ্কু মিশ্রিত করিয়া 
ভোজন করিলে উদররোগ প্রশমিত হ্য়। (স্ুক্রত চিকি* 
২৪ অ') ৩ গণিকারিক। বৃক্ষ । (রত্বমালা) ৪ মেরুর শৃঙ্গভেদ, 
এই শৃর্গ মহাদেবের অতিশয় প্রিয় । 
“তর্দীশভাগে তন্তাদ্রেঃ শৃঙ্গ মাদিত্যসঙ্গিভং | 
যত্তৎ জ্যোতিষহমিত্যাছঃ সদা! পণ্ডপতেঃ প্রিয়ং ॥* 
৫ গ্রহতার! নক্ষত্র প্রভৃতি, এই অর্থে জ্যোতিফ শব্ধ নিত্য 
বন্ুবচনাস্ত । 
জ্যোতিষ্কা (স্ত্রী) জ্যোতিফ-টাপ্‌। জ্যোতিগ্বতীলতা। 
জ্যোতিক্কৎ (তরি) জ্যোতিঃ করোতি জ্যোতিঃ কৃ-কিপ্‌। 
আদিতা। “জ্যোতিষ্কতো অধবরম্ত” ( খক্‌ ১০।৬৬।১ )। 
«জ্যোতিস্কৃতো৷ আদিত্যাখ্যস্ত তেজসঃ। (সায়ণ) 
জ্োতিষ্টোম (পুং) জ্যোতিংষি স্তোম! যন্ত বহুত্রী (জ্যোতি- 
রাযুষঃ ভ্তোমঃ। পা! ৮৩৮৩) ইতি বত্বং। শ্বনামধ্যাত যজ্ঞ- 
বিশেষ, এই যজ্ঞ করিতে ১৬ জন বেদবিদ ব্রাঙ্গণের 
আবশ্তক এবং এই যজ্ঞ সমাপনাস্তে ১২শত গে! দক্ষিণ! 
দিতে হয়। [যজ্ঞ দেখ।] 
জ্যোতিম্পথ (পুং) জ্যোতিষাং পন্থা ৬তৎ। আকাশ । 
জ্যোতিম্মড (ত্রি) জ্যোতিরস্ত্যন্ত মতৃপ্। ১ জ্যোতিযুক্জ, 
প্রকাশযুক্ত । (পুং) ২ হৃর্ধ্য | ৩ প্রক্ষদ্বীপস্থিত পর্বতবিশেষ। 
জ্যোতিক্মতী (স্ত্রী) জ্যোতিত্মৎ ডীপ্‌। (00701097617) 
1751105080812) ১ লতাবিশেষ, লতা ফটুকী, বনউচ্ছে। হিন্দু- 
স্থানে উমিজিনী, করহী, মালকম্ুলী বলিয়! খ্যাত। সংস্কৃত 
পর্য্যায়_-পারাবতপদী, নগনা, স্ক,টবন্ধনী, পৃতিতৈলা, ইঙ্গুলী, 
পারাবতাজ্যি, কটভী, পিণ্যা, হ্বর্ণলতা, অনলপগ্রভা। জ্যোতি- 
লতা, সুপিঙ্গলা, দীধ1, মেধ্য1, মতিদ1, ছুর্জরা, সরন্বতী, 
অমৃতা । সুক্মা জ্যোতিম্বতীর গুগ-_-অতিশয় তিক্ত, কিঞ্চিৎ, 
কটু, বাত ও কফনাশক। স্থল জ্যোতিম্মতীর গুধ-__দাহগ্রদ, 
দীপন, মেধা ও প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারক। (রাজনি*) তীক্ষ ব্রণ ও 
বিস্ফোটকনাশক । ( রাজব* ) কটু, তিক্ত, কফ ও বাযুনাশক, 
অতুঞ্চ, তীক্ষ, অগ্রিবৃদ্ধি ও স্থতিগ্রদ (ভাবগ্রঃ )%। 


* ইহ! একগ্রকায় তেজস্বিনী লত1। ইহায় জাকৃতি উচ্ছেপত্র সদৃশ; 
এন ঢাক! গ্রতৃতি প্রদেশে ইহাকে বনউচ্ছে কছে। ইহার ফল কোযা 
কার সুগ্মআনরণ দ্বার! আবৃত ও তিমটী শিরাধুক্ত মধো তিনটা করিয়। 
বীজ আছে, এ কল প্রথমাবস্বার কিঞিৎ অরুণ হণ হয়, বদি কোনগতিকে 
কেহটিপ দেয়, তাহ! হইলে পট করিয়। একট! শব হয়, এই জগ বাল. 
কের| ইহ! ভীড়ার জগত বাবছার করে। ইহ! ছুই জাতি, হমজাতীয় 
জোতিম্বতী প্রায় বঙ্গাদি প্রদেশে দেখা যায়, মহ! জ্যোতিত্তী কাঙীরাদি 
প্রদেশে অধিক জন্মে। 


ক্গ্যোতীরূপন্বয়ন্ত 


২ যোগশাস্ত্রোক্ত সত্বপ্রধান চিত্ববৃত্তিবিশেষ। 

*বিশোকাবা জ্যোতিক্ষতী” (পাত' দ* ) সত্বগুণ প্রকাশ- 
বতী বিশোকা (চিত্তের রজ-তম-পরিণামরহিত অতএব 
ছুঃখশূন্ত ) প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে চিত্তের হ্্র্য্য স।ধিত হয়, 
সান্বিকপ্রকাশ হইলেই সর্বদ। সুখ অনুভূত হইতে থাকে, 
তখন বজোগুণের পরিণাম স্বরূপ শোকমোহাদি কিছুই থাকে 
না, তথন প্রশান্ত তরঙ্গ ক্ষীরোদসাগরতুল্য বিশুদ্ধ সত্বশ্বরূপ 
ভাবনা করিলেই জ্ঞানের আলোক বদ্ধিত হয় ও সর্বপ্রকার 
বৃত্তির ক্ষয় হইতে থাকে, তাহ! হইলে চিত্তের একাগ্রত। 
জন্মে। তখন জ্যোতিক্মতী ব1 চিত্তের স্থিতি নিবন্ধন প্রবৃত্তি 
হয়। (পাত' দ*) ৩ অগ্নিপুরী। [অগিলোক দেখ।] 
৪ রাত্রি। (রাজনিৎ ) ৫ নদীবিশেষ। 

"সরস্বতী প্রভবতি তন্মাজ্জ্যোতিক্বতী তু যা। 
অবগাঢ়ে হাতয়তঃ সমুদ্রো পুর্ববপশ্চিম ॥” (মৎন্তপু* ১২1৩৫) 
জ্যোতিস্‌ (পুং) গ্োততে ছ্যত্যতে বা ছ্যত-ইসুন্‌ দস্ত জাদেশ 
বা জাত-ইন্তুন্‌। ১ হুর্য্য। ২ অগ্নি। (মেদ্রিনী) ৩ মেথিকাবৃক্ষ। 
(রাজনি*" ) ৪ নেত্রকনীণিক। মধ্যস্থ দর্শনসাধন পদার্থ। 
( শব্দার্থচি* ) ৫ নক্ষত্র। ৬ প্রকাশ । (শবচ') (কী) ৭ শ্বয়ং- 
প্রকাশ, সর্ধাবভাসক চৈতন্ত। ৮ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সংখ্যা- 
তেদ। ৯বিষুর | (বিষু। স*) বেদান্তদর্শনে জ্যোতিঃ শব্দে 
পরব্রঙ্ধ । 

'জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ (বেদাস্তনু*ৎ ১১১২৪) চচক্ষু- 
বুর্তে নিরোধকং শার্বরাদিকং তমঃ তস্তা এবান্ুগ্রাহকআপ্িকং 
জ্যোতি (ভাম্ম) চক্ষুবৃত্ির নিরোধকারী শর্বরী প্রভৃতিই 
তমঃ, তাহার অন্ুগ্রাহক আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃ। ১০ তেজে। 
দ্রবামাত্র, জ্যোতিঃসার, জ্যোতিস্তত্ব, জ্যোতিঃসিদ্ধাস্ত প্রভৃতি । 

ক্্যোতিস্তত্ব (ব্রা) জ্যোতিষাং তত্বং ৬তৎ বা জ্যোতিষাং 
তত্বং ষত্র বৃত্রী। জ্যোতিষ রথুনন্দনকৃত জ্যোতিঃ সন্বন্ধীয় 
গ্রন্থবিশেষ । এই গ্রন্থে জ্যোতিষের প্রায় সকল বিষয়ই 

সংক্ষেপে লিখিত হুইয়াছে। জ্যোতিষের তত্ব। 

জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত পুং) জ্যোতিযাং সিদ্ধান্তঃ ৬তৎ। জ্যোতিঃ 
গ্রস্থবিশেষ। 

জ্যোতীরথ (পুং) জ্যোতিরেব রখোহন্ত, জ্যোতিষঃ রথইব 
বা। ১ ফ্রবনক্ষত্র, জ্যোতির্মগুল ইহাকে আশ্রয় করিয়া 
আছে বলিয়া ইহার নাম জ্যোতীরথ। ২ নির্বিষজাতীয় 
সর্প । (বিশ্ব) 

জ্যোতীরম (পুং) জ্যোতিশ্চ রসম্চ, (ছন্দ)। নক্ষত্র ও পারদরস। 
পকেচিং জ্যোভীরসপ্রভ1” ( রামা* ২।৯৪।৬) 


জ্যোতীরূপন্বয়স্তু (পুং) জ্যোতিঃদ্বপং ষন্ত তাঁদৃশং বঃ 


[ ২৮৩ ] 


জ্যৌহস্সিকা 


বয় । ব্রন্ধা, ব্রক্মার রূপ জ্যোতির্পয়, এই জন্ত ইহার নাম 
জ্যোতীরপন্থয়ন্ত। 
জ্যোত্ম্না (স্ত্রী) জ্যোতিরস্ত্ন্তাং নিপাতনাৎ ন গ্রতায়ঃ 
উপধালোপশ্চ, (জ্যোতকস।তমিশ্রেতি । পা ৫২১১৪) ১ 
কৌমুদী, চন্ত্রজেযোতিঃ। পধ্যায়-_চক্ত্রিকা, চাত্দী, কামবল্লভা, 
চন্রাতপ, চন্দ্রকান্তা, শীতা, অমৃততরঙ্গিণী। ২ জ্যোৎন্নাযুক্ত 
রাত্রি। (মেদিনী) ৩ পটোলিকা। (অমরটীকাম্বামী ) 
চলিত কথায় বিঙ্ষে। ইহার গুণ-ত্রিদোষনাশক, (রানি) 
কষায়, মধুর, দাহ ও রক্তপিত্তনাশক। 
৪ শ্বেতঘোষা । (বাঁজব*) ৫ র্া | 
“জ্যোতস্বায়ৈ চেন্দুরূপায়ে স্থখায়ৈ সততং নমঃ।” (চণ্তী ৫ অঃ) 
৬ গ্রভাতকাল। 
“জ্যোত্্না সমভবৎ সাপি প্রাকৃসন্ধ্যা যাভিধীয়তে |” 
( বিষুপু* ১৫1৩১) 
জ্যোতম্নাকালী (স্ত্রী) নোমের কন্তা, ইনি বরুণপুত্র 
পুফরের পত্বী। 
“রূপবান্‌ দর্শনীয়শ্চ সোমপুত্র্যাবৃতঃ পতিঃ। 
জ্যোতন্নাকালীতি যামাহুদ্বিতীয়াং রূপতঃ শ্রিয়ং 1” 
( ভারত ৫1৯৭ অঃ) 
জ্যোতক্সাদি (পুং) জ্যোত্গা, তমিআ্রা, কুগুল, কুতুপ, বিসর্প, 
বিপাদিক, এই কয়টা জ্যোতগাদিগণ। মন্র্থে এই সকল 
শবের উত্তর অণ্‌ হয়। 
জ্যোত্সাপ্রিয় (পুং) জ্যোৎন্বাপ্রিয়া যন্ত বহুত্রী, চকোর। 
( হেম*) ঃ 
জ্যোত্স্নাব (তরি) জ্যোতমসা অন্ত্ন্ত জ্যোতমা-মতুপ্‌। 
জ্যোতন্াযুক্ত । 
জ্যোতম্নাবুক্ষ (পুং) জ্যোত্নায়াঃ বৃক্ষ ইব ৬তৎ। দীপাধার, 
( ব্রিক") চলিত কথায় পিলস্ুজ। 
জ্যোৎনী (শ্রী) জ্যোৎস্না অস্তযন্তা ইত্যণ ভীপ্‌ চ। সংজ্ঞা- 
পূর্ববকন্ত বিধেরনিত্যত্বাৎ ন বৃদ্ধিঃ। 
১ চন্জ্রিকাযুক্ত রাত্রি। ২ পটোলিকা। ( অমর) চলিত 
কথায় বিঙ্গা । ৩ রেণুক! নামক গন্ধদ্রব্য । (শব্দচ* ) 
জ্যোৎমেশ (পুং) জ্যোতন্নায়াঈশঃ ৬তৎ। জ্যোতন্নার অধিপতি | 
জ্যোতিষ (ক্লী) জ্যোতিষ ইদং অণ.। জ্যোতিষ সন্বন্ধীয়। 
জ্যোঁতিষিক (পুং) জ্যোতিষং অধীতে বেদ বা উক্থাদি* ঠক্‌। 
জ্যোতির্বিদ, দৈবজ, জ্যোতিষাধ্যায়ী। 
জ্যৌতম (তরি) জ্যোৎ্্নয়া অন্বিতঃ ইত্যণ। দীপ্ত, জ্যোৎস্সাযুক্ত। 
জ্যৌতন্সিকা (ত্ত্রী) জ্যোৎনা অস্তি য্তাঃ ইতি ঠক পূর্ববৃদ্ধি- 
ষ্টাপ্চ। জ্যোৎন্সাধুক্ত রাত্রি। (শব্ধর' ) 


বর ৃ 


২৮৪ ] 


জর ( পুং) জরতি জীর্ণোভবত্যনেন জর-করণে ঘএ। জবরণ, মনুষ্য ব্যতিরেকে ইহার প্রভাব কেহই সহ করিতে পারে ন।) 


স্বনাম খ্যাত রোগভেদ ) পর্ধযায়_জুত্তি, অরি, আতঙ্ক, রোগ- 
পৃষ্ঠ, মহাগদ, তাপক, মন্তাপ। 

গ্রাণিসমূহের গরতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় ষে প্রত্যেক 
প্রাণীই কোন না কোন সময়ে রোগাক্রান্ত হইয়া গাকে। মন্ুষ্যু- 
ধিগকেই অধিক পরিমাণে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে লক্ষিত হয়। 
কাহাকে একাধিক, কাহাকে বা একটীমাত্র রোগে আক্রমণ 
করে। ফলত£ কোন মানবই চিরকাল সুস্থ শরীরে সমভাবে 
থাকে না। এইজন্যই প্রাচীন পণ্ডিতগণ “শরীরং ব্যাধি- 
মন্দির এই কথাটা প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যাধি দ্বিবিধ-- 
শারীরিক ও মাননিক। শারীরিকব্যবি আগ্নেয়, মৌন 
এবং বায়ব্য এই তিন ভাগে এবং মানমিক ব্যাধি রাস ও 
তামম এই ছুইভাগে খিভক্ত। শিদান, পুর্ন্ূপ, লিঙ্গ, 
উপশর এবং সংগ্রাপ্রিদ্বারা ব্যাধির জ্ঞান জন্মে। রোগের 
কারণ সাধারণতঃ তিনপ্রকাঁর ধরা হইয়া থাকে-- ইন্দিয়ার্থ, 
কম্ম 9৪ কাল। ইহাদিগের অতিযোগ, অযেগ ও মিথ্যা- 
যোগে রোগের উতপন্তি হয়) কিন্কু সমভাবে ব্যবন্ধত 
হইলে শরীর সুস্থ থাকে। পুর্বোক্ত শারীরিক ও মানসিক 
রোগ ব্যতীত আর এক প্রকার রোগ আছে, তাহাকে আগ- 
সক কহে। শরীরদোবসস্ৃত রোগের নাম শারীরিক ; তৃত, 
বিষ, বায়ু, অগ্নি ও প্রহারাদিঙ্জনিত রোগের নাম আগন্তজ 
এবং প্রি বস্তুর অলাঁভ ও অপ্রিয় বস্তর লাভঙ্রনিত রোগের 
নাম মানসিক | 

মন্তয্যগণ জ্বরেই অপ্পিক পলিমাণে আক্রান্ত হয় এবং 
অন্যান্ত বে সমস্ত রোগে পীড়িত হয় তাহারও মূলীভূত 
কারণ জ্বর। শারীর রোগের মধ্যে প্রথমেই জর জন্মে। 
জর হইলে, পরে তাহা ক্রমশঃ কঠিন হইয়1 অন্তান্ত রোগ 
স্য্টি করে। শরীরের বিশেষ বিশেষ পীড়া জন্মায় এ 
জন্য ইহার নাম জর। জবর যেমন দারুণ, বহু পীড়াজনক 
৪ দ্ুশ্চিকিৎস্ত, অন্ত কোন ব্যাধি সেবূপ নহে। জর প্রাণি- 
গণের প্রাণনাশক) দেহ ইন্দ্রিয় এবং মনের সম্তাপোৎপার্ক ; 
প্রজ্ঞা, বল, বর্ণ এবং উৎসাহের অবসন্নতাকারক। জরে 
শরীরের অবসাদ, বেদনা, শ্রম, ক্রাস্তি, মোহ এবং আহারে 
অপবোধ জন্মে। প্রাণিগণ অরের সহিতই উৎপন্ন হয় এবং 
জরাভিভূত হইগ্াই প্রাণত্যাগ করে। মুশ্রতে কথিত আছে, 
জর সকল রোগের রাজ!) রুদ্রকোপানলসম্ভৃত এবং সর্ব- 
লে।কগ্রতাপন। 'বাতিক, পৈত্তিক প্রসৃতি নামে খ্যাত। 
প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যুকালে প্রায়ই শরীরে প্রবেশ করে 


০০ 


স্বর 


মানবগণ কর্মফল দ্বারা দেবত্ব লাভ এবং কর্মাফল ক্ষয় 
হইলে পুনর্ধার স্বর্গচ্যুত হুইয়৷ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। 
দেহে দেবতাগ থাক! প্রযুক্তই মানবগণ জরের প্রতাপ সহ 
করিতে পারে। অপরাপর তির্য্যকৃযোনিজাত প্রাণিগণ জরে 
নিরতিশয় বিপন্ন হয়। 

হরিবংশে অরের উৎপত্তি নিম্লিখিতরূপ বণিত আছে । 
মহাদেব বাণরাজ্ার জন্ত 'জর নামক একজন যোদ্ধার স্ষ্টি 
করিয়াছিলেন বাসুদেব কৃষ্ণের পৌল্র অনিরুদ্ধ বাণ কতৃক 
অবরুদ্ধ হইলে শ্তীরুষ্ণ বলরাম ও গ্রছ্যয়ের সহিত তাহার 
উদ্ধারার্থ গমন করেন । এই উপলক্ষে দানবাধিপতি বাণের 
সহিত তাহাদিগের ভয়ঞ্র যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিণ। যুদ্ধে দৈত্য- 
সেনাগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যথিত হইরা পলায়ন করিতে 
গ্রাবৃস্ত হইলে কালান্তক সদৃশ তীষণমৃত্তি অর ওম্মান্ত্র লইয়। 
সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। জরের তিন পা, তিন মস্তক, 
ছয় বাহু, নবলোচন। ইহার কথস্বর সহম্ন সহজ ঘন গজ্জিতের 
হ্যায়, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাপ বহিতেছে, মধ্যে মধ্যে মুখব্যাদান 
করিয়া জৃত্তণ করিতেছে, শরীর যেন অনন্ত নিদ্রায় অভিস্ভূত 
ও অলন হইয়া পড়িতেছে, নেত্রদ্বয় মুখমণ্ডলকে সমাকুল 
করিতেছে । ইহার গাত্র রোমাঞ্চিত, চক্ষু আবিশ এবং চিন্ত 
ক্ষিণ্ের ন্ায় *। জবর রণাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়! বলরামকে পরা- 
জিত করিয়! কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত জরের সর্ধলোকভয়ঙ্কর খন্ধুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুক্ষ1 
যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ জরকে মৃত বোধ করিয়া যেমন তাহাকে 
বাহুবলে পৃথিবীতে পিক্ষেপ করিতে উদ্ধত হইবেন, অমনি 
সে অতর্কিত ভাবে তাহার শরীর মধ্য প্রবিষ্ট হইল। 
তখন শ্রীরুষ্ণের শরীরে জরাবেশ হওয়াতে রোমা, জূত্তণ, 
শ্বামপতন, আলন্ত ও নিদ্রাবেশ হইতে লাগিল। শীষ 
বুঝিতে পারিলেন যে তাহার শরীরে জরাবেশ হইয়াছে। 
তখন তিনি সেই অর বিনাশের নিমিত্ত অন্য এক জরের স্ষ্টি 
করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই নবস্থ্ বৈষ্ুব জরকে আদেশ 
করিবামাত্র দে তৎক্ষণাৎ তাহার শরীর মধ্যে গ্রাবেশ করিয় 
স্বীয় বলে পূর্বপ্রবিষ্ট জরকে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ 
করিল। কৃষ্ণ তাহাকে গ্রহণ করিয়া বধ করিতে উদ্যত 
হইলে সে উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিয়। তাহার শরণাপন্ন হইল। 
সেই সময় জরকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণের উদ্দেশে একটা 
আকাশবণী শ্রুত হইল । শ্রীকৃষ্ণ জরকে পরিত্যাগ করিলেন। 








সস সীম 


*স্বরের রূগ বণনা নিঠান্ত কাঙ্লানক নছে। যাহার জ্বরজাত্ হয়, 


বলিগ! ইহাকে সক রোগের রাঞ্জা বলা যায়। দেবতা ও |] তাহা(দগের শারীরিক অব) তখন, প্র উল্িখিতরপই হইয়! খ।কে। 


জ্বর [ ২৮৫ ] জ্বর 


জর কৃষ্ণের হস্তে জীবন লাভ করিয়া তাহার নিকট 
একটা বর প্রার্থনা করিল। জর কহিল, হে কৃষ্ণ, হে দেবেশ, 
আপনি গ্রসন্প হইয়া আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন 
জগতে আমি ভিন্ন অন্ত কোন জর ন। থাকে। 

রুষ্ণ কহিলেন, বরগ্রার্থিদ্িগকে বর প্রদান কর! অবস্ত 
কর্তব্য, বিশেষ তুমি শরণাগত। তুমি যাহ! প্রার্থন! করি- 
তেছ, তাহাই হইবে। পূর্বের স্তায় তুমিই একমাত্র জর 
থাকিবে; দ্বিতীয় জর যাহা! আম। কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, 
উহ! আমার শরীরে লীন হউক। শ্রী জরকে 
আরও কহিলেন, এই জগতে স্থাবর জঙ্গম ও সর্বাজাতির 
মধ্যে তুমি যেরূপে বিচরণ করিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। তোমার আত্মাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া! একভাগ 
দ্বার চতুষ্পদ প্রাণীকে, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা স্থাবর এবং তৃতীয়ভাগ 
দ্বারা মানবজাতিকে ভজনা কর। তোমার তৃতীয়ভাগের 
চতুর্থাংশ পক্ষিকুল মধ্যে এবং অবশিষ্টাংশ মনুষ্য মধ্যে 
প্রকাহিক, থোরক ও চতুর্ক নামে বিচরণ করিবে । 
বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে কাট, পত্র মধ্যে সক্কোচ অথবা পাওু, 
ফল মধ্যে আতুর্য্য, পদ্মিনীতে হিম, পৃথিবীতে উর, জল 
মধ্যে নীলিকা, ময়ূর মধ্যে শিখোস্তেদ, পর্বত মধ্যে 
গৈরিক, গো মধ্যে অপন্মারক ও খোরক নামে অভিহিত 
হইয়া তুমি বিচরণ করিবে । তোমাকে দর্শন বা স্পর্শ 
করিলেই প্রাণিমাত্রেই নিধন প্রাপ্ত হইবে; দেবতা ও 
মনুষ্য ব্যতীত অন্ত কেহ তোমার প্রভাব সহা করিতে 
পারিবে না। 


জরের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটা উপাখ্যান আছে। 
পূর্বে ভ্রেতাযুগে মহাদেব দিব্য এক সহস্র বৎসর অক্রোধ 


ব্রতঅবলম্বন করিলে অস্থুরগণ অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিল। 
তখন তিনি মহাত্মা! মহর্ষিদ্িগের তপোবিস্ব হইতেছে জানি- 
যাও এবং তাহার যথোচিত প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইয়াও 
উপেক্ষা করিলেন ; কারণ তখন ক্রোধ প্রকাশ করিলে তাহার 
ব্রতভঙ্গ হইবে। ইহার পর দক্ষপ্রজাপতি দেবগণ কর্তৃক 
পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও মহাদেবের প্রাপ্য জ্ঞভাগ কন্পন! 
না করিয়া যজ্ঞের সিদ্ধিকারক বেদোক্ত পাশুপত মন্ত্র এবং 
শৈব্য আহুতি পরিত্যাগপূর্ববক যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। 
অনস্তর আত্মবিৎ প্রভু মহাদেব ব্রত সমাপ্ত হইলে পূর্বোক্ত 
প্রকারে দক্ষ কর্তৃক নিজ অপমান জানিতে পারিলেন এবং 
রৌদ্রভাব অবলম্বনপূর্ব্বক ললাটে নয়ন স্থষ্তি করিয়া যজ্ঞবিদ্প- 
কারী উল্লিখিত অনস্ুুরদিগকে দগ্ধ ও ক্রোধাগ্রিসন্দীপিত 
শক্রুনাশন এক বাণ পরিত্যাগ করিলেন। সেই বাণে 


১৪৪ প২ 


দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ ধ্বংস হইল এবং দেব ও ভভূতগণ সম্তপ্ত 
হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

তখন দেবগণ সপ্তর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া নান! 
প্রকারে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব 
দেবতাদিগের স্তবে সন্তষ্ঠ হইয়া! যেমন শৈবভাব অবলম্বন 
করিলেন, অমনি সর্বত্র মঙ্গল বিরাজমান হইল। যখন 
্র ক্রোধাগ্ি মহাদেবকে জীবগণের মঙ্গলসাধনে অভি- 
লাষী দেখিল। তখন তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হুইয়] কৃতাঞ্জলি- 
পুটে নিবেদন করিল, ভগবন্! এখন আমি আপনার কি 
আদেশ পালন করিব, আজ্ঞা করুন। মহাদেব তাহাকে 
বলিলেন, তুমি জীবগণের জন্ম মৃত্যু এবং জীবিত সময়ে জর 
স্বরূপ হইবে। * এই প্রকারে জরের স্ষ্টি হইয়াছে । 

সস্তাপ, অরুচি, তৃষ্ণা, অঙ্গমর্দি এবং হৃদয়ে বেদন। এই 
গুলি জরের ত্বাভাবিকী শক্তি । 

সমনস্ক একমাত্র শরীরই জরের অধিষ্ঠান। শারীরিক ও 
মানসিক সন্তাপ প্রত্যেক জরের প্রধান লক্ষণ। জরে 
আক্রাস্ত হইলে কোনরূপ কষ্ট প্রাপ্ত হয়না, এরপ প্রানী 
জগতে বিগ্ধমান নাই। 

সাধারণতঃ জরোৎপত্তির কারণ ছুই প্রকার-_সামান্ত এবং 
গ্রাধান। বাতপিত্ত প্রভৃতির প্রকোপজনক আহার বিহারা- 
দিই সামান্ত কারণ এবং জল, বায়ু দেশ কাল প্রভৃতির দুষণ 
ভাব প্রধান কারণ। 

শারীরিক বাতপিত্বাদি এবং মানসিক রজ ও তমঃ দোষ 
জরের প্রকৃতি । কোন জরই দোষের সংশ্রব ব্যতিরেকে 
কখনও মনুষ্যদিগের দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। 

প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, এই জরই ক্ষয়, পাপা ও 
মৃত্যু এবং ছুঙ্কতি হইতেই ইহ! উৎপন্ন হয়। 

সুশ্রুতসংহিতায় লিখিত আছে জর অষ্ট প্রকার__ইহা। 
বিবিধ কারণে উৎপন্ন হয়। দোষ সকলম্থ স্ব কালেও স্বীয় 
স্বীয় প্রকোপনহেতু কুপিত হইয়া সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত 
হইয়। জর উৎপাদন করে। দোষ শ্বস্ব হেতুদ্ধার কুপিত 
হইয়া আমাশয়ে গমনপুর্বক শ্বীয় উষ্ণতা সহযোগে রসধাতু 
আশ্রয় করে। সেই কুপিত দোষ ও রস দ্বার শ্বেদ ও 'রস- 


* রুড্রের কফ্রোধসভ্ভূত নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া! অর 
স্বভাবতঃ পিত্বীয্মক, কারণ, কোধ হইতে পিত্ত উৎপন্ন হয়। অতএব সর্ব 
প্রকার অ্বরেই পিত্তবিনাশক ক্রিয়। প্রয়োগ বয়া কর্তব্য। বাগতটও 
বলিয়াছেন, পিত্ত ব্যতীত উদ্্য নাই এবং উদ্ম। ভিন্ন ছবরনাই। মুতয়া:, 
সকল প্রকার অরেই পিত্রের পক্ষে যে সকল্্বা অহিতকর) তাহ! পর্ি- 
ত্যাগ কর! উচিত। 


স্বর [ ২৮৩ ] জর 


বাহী শিরার পথ সমস্ত রুদ্ধ হইলে জঠরানল মন্দীভৃত হয়। 
দোষের প্রকোপকালে পাকস্থলী হইতে সেই অগ্নি বহির্ভাগে 
নিংস্ত হইয়া! সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইলে জর গ্রকাশ পায়। 
জবর জন্মিয়া ক্রমশঃ বদ্ধিত এবং ত্বক, মুত্র ও পুরীষার্দি দোষা- 
হুলারে বিবর্ণ হয়। 

মিথ্যা আহার বিহার বা ম্নেহাদি ক্রিয়া দ্বারা, অভিঘাত 
বা অন্ত কোন রোগোৎপত্তি হেতু ব! শরীরে ব্রণাদি পাককালে 
অথব৷ শ্রম, ক্ষয়, অজীর্ণতা বা কোন গ্রকার বিষ দ্বারা অথবা 
অত্যন্ত আহারাদির ব1 খতুর বিপর্যয় এবং ওষধি বা পুষ্প গন্ধ 
হেতু, শোক, নক্ষত্রগীড়া, অতিচার বা অভিশাগ অথবা 
কাল্পনিক শঙ্কা জন্ত এবং মৃত্তবৎস। বা জীবিতবৎসা স্ত্রীলোৌক- 
দিগের স্তপ্তাবতরণকালে অহিতাচার হেতু ধাতু কুপিত হয়; 
এবং উদ্ত্রান্ত বিপথগামী বেগবান্‌ দোষ দ্বারা অভ্যন্তরস্থ 
জঠরাগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 
ইহাতে পাকস্থলীস্িত রন রুদ্ধ হইয়া সর্বদেহ: উঃ 
হইয়া উঠে এবং সর্বাঙ্গে এককালে ঘাম বন্ধ হয়। 
স্বেদের অবরোধ, গাত্রের উত্তাপ এবং সকল অঙ্গের জড়তা 
বা বেদনা; এইখুলি সমস্ত এক সময়ে ঘটিলে জর বলা যায়। 
বায়ু পিত্ত শ্রেম্বা ইহাদের একএকটা পৃথক ভাবে কিংবা ছুইটা 
বা তিনটা একত্র দুষিত হইলে এবং আগন্ধজ কারণে অর 
জন্মে। জর অষ্বিধ--বাতিক, পৈত্তিক, গ্সৈম্মিক, 
বাতপৈত্তিক বাত্নৈম্মিক, পিশ্তপ্শৈম্মিক, সান্নিপাঁতিক এবং 
আগন্তজ। 

চরকসংহিতায় কথিত আছে, আট প্রকার কারণ হইতে 
মানবগণের জর জন্মিয়! থাকে; যথা-_বায়ু, পিত্ত, কফ, বাত- 
পিত্ত, পিত্তশ্নেম্সা, বাতশ্রেম্মা, বাতপিত্তশ্রেম্বা এবং আগন্তক । 

রুক্ষগুণবিশিষ্ট বস্ত, লঘু বস্ব, শীতল বন্ত, পরিশ্রম, বমন 
বিরেচন এবং আস্থাপন, (নিরূহবস্তি ) প্রভৃতির অতিশয় উপ- 
যোগ, মলমৃত্রাদির বেগধারণ, অনশন, অভিঘাত, স্ত্রীসংসর্গ, 
উদ্বেগ, শোক, শোণিতশ্রাব, রাত্রিজাগরণ, এবং বিষম প্রকারে 
(বিপরীত ভাবে ) শরীর ক্ষেপণ, ইহার্দিগের আতিশয্যে বায়ু; 
প্রকৃপিত হইয়া! উঠে। পরে সেই প্রকুপিতবাঘু আমাশয় প্রবিষ্ট 
হইলে তৃূক্তদ্রব্য 'পরিপাকহেতু মল ধাতুকে প্রাপ্ত 
হয়; অনন্তর রস এবং স্বেদবহ আতঃনমৃহকে আচ্ছাদন 
ও পাকাগ্সিকে মন্দীভূত করিয়া পক্কাশয় হইতে উন্মাকে 
বহির্তগে আনয়ন করে ও সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। 
এই সময় বাঁত অরের আবির্ভাব হইয়া! থাকে । 

বাতজ্বর হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
ক্ষণে ক্ষণে শারীরিক উঞ্চভাবের এবং জ্বরবেগ ও 


মলনির্গমকালের বিষমতা|। প্রায়ই আহারের সম্পূর্ণ জীর্ণাবস্থায়, 
দিবসের অস্তে এবং অধিকাংশরূগে বর্ষাকালে এই জরের 
আগমন অথবা অভিবৃদ্ধি হইয়া! থাকে । বিশেষ প্রকারে নখ, 
নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীয এবং চর্মের অত্যন্ত পরুষত। এবং 
অরুণবর্ণতা লক্ষিত হয়। 

শরীরে নানাপ্রকার ক্রিপ্ত ভাব এবং নানাপ্রকার চলাচল 
বেদনা, পাঁদপ্ধয়ে ঝিনঝিনি বেদন!, পিগ্িকোদ্েষ্টন অর্থাৎমাংস 
মোড়! দেওয়ার, স্যায় বোধ, জানু এবং সন্ধিস্থানের বিশ্লেষণ, 
উরুর অবসন্নতা, কটি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, স্বন্ধ, বাহু, অংস এবং বক্ষঃ 
গ্রভৃতি স্থলে ক্রেমে ভগ্নবৎ, কগ্নবৎ, মুত, মন্থনবৎ, চটিত, অব- 
পীড়িতএবং অবতুন্নবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। হমুস্তম্ত, কর্ণে 
ত্বন্‌ স্বন্‌ শর্বা, শঙ্ঘন্থানে নিস্তোদনবৎ পীড়া, মুখে কষায় রস 
অথচ রসান্বাদনে অক্ষমতা, মুখ, তালু এবং ক£শোষ, পিপাসা, 
হদয়ে বিশেষ বেদনা, শুধ্বছর্দি, শুক্ষকাস, ই।চি, উদগারনিরোধ, 
অশ্নরসযুক্ত নিষঠীবন, অরুচি, অপাঁক, মনের বিকলতা, জন্তা, 
বিনাম (বেদন! বিশেষ), কম্প, বিনা পরিশ্রমে পরিশ্রমবোধ) 
ভ্রম (চক্রস্থিতের হ্যায় ভমিধুক্ত বসত দশন), প্রলাপ, অনিভদ্রতা, 
লোমহ্র্ষ, দস্তহর্ষ, উষ্ণবস্ত অভিলাষ, নিদানোক্ত দ্রব্যাদি 
দ্বারা অন্থুপশয় এবং তদ্ধিপরীত বস্ত দ্বারা উপশয় প্রভৃতি 
বাতজরের লক্ষণ । 

উষ্ণ, অন্ত, লবণ, ক্ষার, কটু, গুরুপাক দ্রব্য ও অত্যন্ত 
তীক্ষরসসংযুক্ত বস্ত যাহার! অধিক সময় ভক্ষণ করে, এবং 
অতিশয় অগ্নিসস্তাপসেবনকারী, পরিশ্রমী ও ক্রোধণীল ব্যক্তিগণ 
সচরাচর পৈত্তিক জরে আক্রান্ত হয়। উক্ত প্রকার 
ব্ক্তিদিগের শরীরগত পিত্ত প্রকৃপিত হইয়। আমাশয় হইতে 
উন্মাকে গ্রহণ, রস ধাতুকে আশ্রয় করিয়া রম এবং স্বেদহব- 
শোতঃসমৃহকে আচ্ছাদন করিয়! পিত্বের দ্রবত্ব হেতু জঠরা- 
গ্িকে মন্দীভূত ও পরকাশয় হইতে অগ্নিকে বহির্ভাগে বিক্ষিপ্ত 
করে। এই প্রকার শারীরিক প্রক্রিয়া সঙ্বটিত হইলে 
পিত্তজরের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পিত্বজর হইলে এক 
সময়েই জরের আগমন এবং অভিবুদ্ধি হয়। 

আহারের পরিপাকাবস্থায়, মধ্যাহ্ন সময়ে, অদ্ধরাত্রে এবং 

প্রায়ই শরৎকালে এই জর প্রকাশ পায়। এইজ্বরে মুখে কটু 
রসত| এবং নাঁসিকা, মুখ, ক, এবং তালুদেশে পকতাবোধ 7 
তষ্চা, ভ্রম, মোহ, মুচ্ছ1, পিত্ববমন, অতীসার, আহারে 
অপ্রবৃত্তি, ধর্ম, গ্রলাপ ও শরীরে একপ্রকার কোঠরোগের 
উৎপত্তি হয়। নখ, নয়ন, বদন, মৃত্র, পুরীষ এবং চর্ম্ের অত্যন্ত 
হ্রিদ্বর্ণতা অথবা হরিদ্রাবর্ণতা জদ্মে। শরীর অতি- 
শয় উ্ণ এবং অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হয়। পিত্তজরাক্রান্ত 


স্বর [ ২৮৭ 


ব্যক্তি শীতল স্থানে থাকিতেও শীতল দ্রব্য ভক্ষণ করিতে অতি- 
শয় ইচ্ছা প্রকাশ করে। নিদানোক্ত বস্তসমূহ দ্বারা ইহার 
অনুপশয় এবং তথ্বিপরীত বস্তদ্বারা উপশম বোধ হুইয়া৷ থাকে। 

নিপ্ধ, মধুর, গুরু, শীতল, পিচ্ছিল, অল্প এবং লবণ প্রভৃতি 
দ্রবা যাহার! অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করে এবং যাহার! দিবানিদ্রা, 
হর্ষ ও ব্যায়াম প্রভৃতি বিষয়ে অতিশয় আসক্ত হয়, তাহাদিগের 
শ্লেম্মা গ্রকুপিত্ত হইয়া থাকে । এই সমস্ত লোক সাধারণতঃ 
প্লৈষ্সিক অর্থাৎ কফজ্বরে আক্রান্ত হইতে দেখ! যাঁয়। ইহা- 
দিগের প্রকুপিত শ্রেম্ম। আমাশয়ে প্রবেশ করিয়া উদ্মার 
সহিত মিলিত ও ভূক্তদ্রব্যের পরিপাক জন্য রসধাতুকে প্রাপ্ত 
হয়। পরে রস এবং স্বেদবহ আতঃসমুহকে আচ্ছাদন পুব্বক 
পকাশয় হইতে উন্মাকে বহিরভাগে আনয়ন করিয়া সমস্ত 
শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । এইরূপ প্রক্রিয়া হেতু কফজ্বরের 
আবির্ভাব হইয়। থাকে। 

এক সময়েই কফ জরের আগমন এবং প্রকোপ উপস্থিত 
হয়। ভোজন মাত্রে, দিবসের প্রথম ভাগে, প্রথম রাত্রিতে 
ও প্রায়শঃ বসস্তক।লে এই জরের আবির্ভাব হইয়। থাকে । 

বিশেষ প্রকারে শরীরের গুরুত্বর আহারে অ প্রবৃত্তি, 
মুখ নাসিকাদি দ্বারা কফত্রাব, মুখের মধুরতা, উপস্থিত বমন, 
হ্দয়স্থানে উপলেপবোধ, শরীরে স্ভতিমিতভাব (আর্ধ বস্ত্র 
বারা শরীর আবৃত বোধ), ছর্দি, অগ্নির মুছ্তা, নিদ্রার 
আধিক্য, হস্তপদাপির স্তস্তত1, তন্ত্রা, শ্বাস, কাশ, নথ, নয়ন, 
বদন, মূত্র, পুরীষ ও চর্মের অত্যন্ত শতলত অনুভব এবং 
শরীরে শীঙলম্পর্শ পীড়কার উদগম হয়। কফজরা- 
ক্রান্ত বাক্তি প্রারই উষ্ণতা অভিলাষ করে। নিদানোক্ত 
বস্ত প্রভৃতি দ্বার অনুপশয় এবং তাহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট- 
বস্ত দ্বারা উপশয় বোধ হুইয়। থাকে । 

বিষমাশন (অভ্যাসের অধিক বা অল্প অথব। অসময়ে 
ভোঞ্জন ), অনশন, খতুপরিবর্তন, খতুব্যাপত্তি (গ্রীক্ম, বর্ষা, 
শীত প্রভৃতি খতুতে খত্বমুযায়ী গ্রীষ্মণীতাদির অভাব), অসহ- 
নীয় গন্ধাদির আঘ্রাণ, বিষদুষিত জলপান অথবা সংযোগ, 
বিষের উপযোগ, পর্বতার্দির উপশ্লেষ, স্নেহ, ম্বেদ, বমন, আস্থা 
পন, অন্ুবনন এবং শিরোবিরেচন প্রভৃতির অযথা প্রয়োগ, 
স্্রীর্দিগের বিষম ভাবে অর্থাৎ অকালে প্রসব এবং প্রসবের 
পর অহিতাচারাদি ও পুর্বোক্ত বাতপিত্তশ্লেম্স। জন্ত সকলের 
মিশ্রীভাঁব হেতু দ্বিদাষের অথব। ক্রিদোষের নিদানগত বৈষম্য 
দ্বার একই সময়ে বাযুপিত্ত কফ গ্রকুপিত হুইয়া থাকে । 

এই প্রকার প্রকুপিত দোষসমুহ উল্লিখিত আমু 
পূর্বক জর আনয়ন করে। এই জরের লক্ষণসমূহের মিশ্রী- 
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ভাব বিশেষ দর্শন করিয়া ছুই দোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলে 
ঘবন্বজ এবং ত্রিদোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলে সান্লিপাতিক জবর 
বল! হইয়া! থাকে । 

অভিঘাত, অভিষঙ্গ, অভিচার এবং অভিশাপ হেতু যথা- 
পূর্বক আগন্ধজ জর জন্মিয়া থাকে । 

আগন্ধজজর উৎপত্তিকালে স্বতন্ত্র থাকিয়া পশ্চাৎ দোষের 
(বায়ু, পিত্ত, কফ) সহিত মিশ্রিত হয়। অভিঘাত জন্য 
জ্বরে বাদু শরীরগত ছুষ্ট শোণিতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। 
অভিষঙ্গজ জর বারু ও পিত্ত দ্বারা, এবং অভিচার ও অভিশাপ 
হেতু জর ব্রিদোষের সহিত মিলিত হয়। 

আগস্থজ জরবিশিষ্ট লিগগ্রাহী; ইহার চিকিৎস! ও সমু- 
থানের বিধি অন্ত প্রকার জর হইতে পৃথক্‌। 

শুদ্ধ সন্তাপ দ্বারা অঙ্ভূত জরকে অভিপ্রায় বিশেষ হেতু 
দোষজ ও আগন্তজ ভেদে ছুই প্রকার বল! হইয়া থাকে; 
তন্মধ্যে বাতাদি ত্রিদোষের বৈকল্প হেতু জর দ্বিবিধ, ত্রিবিধ, 
চতুবিধ ও সপ্ডবিধননূপ বর্ণিত হয়। 

বিষভক্ষণ জন্য আগস্কজ জরে রোগীর মুখ শ্ঠামবর্ণ, অতি- 
সার, অন্নে অরুচি, পিপামা, তোদ (স্ুচিবিদ্ধবৎ বেদনা ) 
এবং মুচ্ছ? উপস্থিত হয়। কোন প্রকার তীক্ষ ওষধির ব্বাণ হেতু 
জর উৎপন্ন হইলে মুচ্ছ1, শিরোবেদনা, ক্ষবু ( হাঁচি ) এবং 
বমি হয়। কামজনিত অর্থাৎ অভিলাষান্ুরূপা রম ণীঅপ্রাপ্তি- 
হেতু জর উৎপন্ন হইলে মনোত্রংশ, তন্দ্রা, আলম্ত ও অস্নে 
অরুচি জন্মে; হৃদয়দেশে বেদনা ও শরীর শুষ্ক হইয়া থাকে । 
কামজরে ভ্রম, অরুচি ও দাহ জন্মে এবং লজ্জা, নিদ্রা, বুদ্ধি ও 
ধারণাশক্তির ক্ষয় হ্ম। স্ত্রাদিগের কামজবর হুইলে নুচ্ছ?, 
শরীরবেদনা, পিপাসা, নেত্রচাপল্য, স্তনদ্বয়ে ও বদনে ঘর্খো- 
দগম এবং হৃদয়ে দাহ জন্মে। 

কখন কখন ভয় ও শোকজনিত জরে প্রলাপ এবং ক্রোধ 
জন্য জরে কম্প উপস্থিত হয়। 

ভূতাভিষঙ্গজরে উদ্বেগ, অনর্থক হান্ত ও রোদন এবং শরীর- 
কম্পন জন্মে। কখন কথন এই জরে বেগের তারতম্য 
হইয়। থাকে। 

অভিচার ও অভিশাপজনিত জরে মোহ এবং পিপাসা উপ- 

স্থিত হয়। বাগৃভট বলেন, এই জরে প্রথমতঃ মনন্তাপ পরে 
শারীরিক উষ্ণতা, বিশ্ফোট, পিপাসা, ভ্রম, দাহ ও মুচ্ছ 
জন্মে। এই জর প্রত্যহই বদ্ধিত হইতে থাকে । 

্রাস্তি, অরতি (কার্ধ্যে অপ্রবৃত্তি), বিবর্ণতা, মুখবৈরন্ত, 
নয়নপ্লিব (চক্ষু ছলছল কর!), শীত, বাযু ও রৌদ্রে মুহুমু'্ছ 
ইচ্ছার পরিবর্তন, ভূত্ত, অঙ্গমর্দ গাত্রের কামড়ানি ), গুরুতা, 
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রোমহ্র্য, অরুচি, তমোদৃষ্টি, অগ্রফুল্লতা ও শীতাচ্গুভব এই 

সকল লক্ষণ জরের কিঞ্ি পূর্বে দু হয়। বিশেষতঃ বায়ুজন্ত 

জরে অতি ভৃত্তন, পিত্ত জন্ত অরে নেত্রদাহ এবং কফজনিত 
জরে অল্নে অরুচি হয়। ত্রিদোষ জরে সকল লক্ষণ এবং 
স্বন্বজ জরে ছুই দোষের লক্ষণ দেখা যায়। 

নিদ্রানাশ, ভ্রম, শ্বাস, তক্ত্রা, অঙ্গনুপ্তি, অরুচি, তৃষ্ণা, 
মোহ, মদ, স্তত্ত, দাহ, শীত, হৃদয়ে ব্যথা, অধিককালে দোষের 
পরিপাক, উন্মাদ, দৃত্তস্তাববর্ণ, দত্তের মলিনতা।, জিহবা খরস্পর্শ 

ও কৃষ্ণবর্ণ, সন্ধিদেশে ও মন্তকে বেদনা, নেত্র বক্র ও আবিল, 

কর্ণে বেদন! ও শর্বশ্রবণ, প্রলাপ, মুখ নাসিক! প্রভৃতি আোত 

পথের পাক, কৃজন ( কৌথ পাড়া ), অচৈতন্ত, স্বেদ, মূত্র ও 

পুরীষের অধিককালে অল্প নিঃসরণ এই লক্ষণগুলি ত্রিদোষজ 

অরে লক্ষিত হইয়া থাকে। 

চরকসংহিতায় জরের পূর্বলক্ষণ নিয়লিখিতন্ধূপ বর্ণিত 
আছে। মুখের বৈরস্ত, শরীরের গুরুতা, অন্নভক্ষণে 
অনিচ্ছা, চক্ষুর জলপূর্ণত্ব, চক্ষুদ্বয়ের রক্তবর্ণতা, নিদ্রাধিক্য, 
অরতি, জূত্তা, বিনাম, বেপথু ( কম্প ), শ্রম, ভ্রম প্রলাপ, 
জাগরণ, লোমহর্য, দস্তহর্য, শবঃ গীত, বাত এবং আতপ 
গ্রভৃতিতে কখন অভিলাষ, কথন অনভিলাষ, অরুচি, অপরি- 
পাক, শরীরের দুর্বলতা, অঙ্গমর্দি, অঙ্গের অবসন্নভাঁব, অল্প- 
প্রাণতা (শারীরিক বলের অল্পতা ), দীর্ঘন্ত্রতা, অলসতা, 
উপস্থিত কার্য্ের হানি, নিজ কার্যের প্রতিকূলতা, 
গুরুজনের বাক্যে অভ্যনথয়া, বালকের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ, 
নিজ ধর্থে চিস্তারাহিতায, মাল্যধারণ, চন্দনার্দি লেপন, ভোজন, 
ক্লেশন, মধুর ভক্ষ্য দ্রব্যে বিদ্বেষ প্রকাশ এবং* অল্প, লবণ 

ও কটু দ্রব্য ভক্ষণে অতিশয় আসক্তি । অরের প্রথমাবস্থায় 

সম্তাপ, পরে ক্রমে ক্রমে লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়। 

অনতি-উষ্ণ বা অনতি শীতলগাত্র, অর্পসংস্তা, ভ্রান্তৃষ্টি, 
স্বরভঙ্গ, জিহবা থরস্পর্শ, কণ্ঠশুফ, পুরীষ মূত্র ও স্বেদের রাহিত্য, 
জয় সরক্ত (রক্ুনিষটীবন ) ও নিন্তেজ (বুক যেন ভাঙ্গিয়া 
পড়ে ), অন্নে অরুচি, শরীর প্রতাহীন এবং শ্বাস ও প্রলাপ 
এই লক্ষণগুলি অভিসষ্তাস অথবা হতৌজ। নামক সান্নিপাতিক 
জরে * প্রকাশ পায়। 

& চরকের মতে সান্নিপাতিক জ্বর ১৩শ গ্রকার। এক দোষের আধিক্যে 
তিনপ্রকার বথা-বাতোবণ, পিতোদ্বণ। কফোবণ। ছুই দোষের 
জাধিকোও ৩ প্রকায় যথা--বাতপিত্বোলপ, বাতল্লেনোলুণ, পিতঙ্লেন্মো লু । 
তিৰ দোষের হীনত1, মধাত। এবং অধিকত।1 তেদে ৬ প্রকার, বখ।-- অধিক 
বাত, অধাপিত্ত, হীনকফ, অধিকবাত, হীনপিত ও মধাকফ এইয়পছযপ্রকার 
এবং তিনদে|যেরই সমভাবে উদ একপ্রকার । ত্রয়োদশপ্রকার সন্িগতি' 


সান্নিপাতিক রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য । অভি- 
স্তাস রোগে নিদ্রা, ক্ষীণতা ওজোহানি ও গাত্র নিশনা 
হইলে সংন্তাস নামক সান্লিপাতিকরোগ জন্মে। পিত্ত ও 
বায়ু বৃদ্ধি অন্ত ওজঃ ধাতুর ক্ষয় হইলে গাত্রস্তস্ত ও শীত 
হেতু রোগী অচেতন, জাগ্রত থাকিলেও তন্ত্র ও প্রলাপ- 
বিশিষ্ট অঙ্গ লোমাঞ্চিত, শিথিল, অল্পতাপ ও বেদনাযুক্ত 
হয়। ইহা ওজঃধাতু নিরোধ জন্য ঘটে, এই অবস্থায় মপ্তম, 
দশম অথব! দ্বাদশ দিবসে রোগ বাড়িয়া উঠে, এই কালে 
হয় এককালে রোগের শাস্তি নয় রোগীর মৃত হয়। 

ছুই দোষ বৃদ্ধি পাইয়া যে জর জদ্মে তাহার নাম ঘবন্থজ। 
ন্দজ তিনপ্রকার-_বাতপিত্ত, বাতশ্নেম্ম এবং পিত্শ্নেক্স। জুত্ত, 
আধ্মান, মত্ততা, কম্প, সন্ধিস্থানে বেদনা, দেহের কূশত ও 
অভিতাপ, তৃষ্ণা, ও প্রলাপ এই গুলি বাতপৈত্তিক 
জরের লক্ষণ। 

শৃল, কাশ, কফ, বমন, শীত, কম্প, পীনস, দেহের 
গুরুতা, অরুচি ও বিষ্টস্ত এই গুলি বাতপ্লেম্মার লক্ষণ । 

শীত, দাহ, অরুচি, স্তস্ত, স্বেদ, মোহ, মত্ততা, ভ্রম, কাস, 
অঙ্গের অবসাদ, বমনেচ্ছা, এইগুলি পিত্রশ্নেম্মার লক্ষণ। 

জরমুক্ত, কৃশ, মিথ্যা আহারবিহারী ব্যক্তির অল্লাবশিষ্ট 
দোষ বাযু দ্বার! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। পাঁচটা কফ স্থানের দোষ 
অন্থসারে পাচ প্রকার অর উৎপাদন করে। এই পাচ প্রকার 
জর সর্বদ। অন্যেদ্যু্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক এবং প্রলেপক নামে 
খ্যাত *। দিবারাত্রের মধ্যে দোষ সমস্ত দেহের একন্থান 
হইতে অন্তস্থানে গমনপুর্ব্বক অবশেষে আমাশয় আশ্রয় করিয়। 
জর প্রকাশ করে। প্রলেপক জরে ধাতুশোধিত হয়। দোষ 


কের নাম বখ।--বিস্ষীরক, আশুকারী, কম্পন, বত্র, শীগ্রকারী, তশ্গু, কুট- 
গ।কল, নংমোহক। পাকল, যামা, ক্রচক। কর্কটক এবং বৈদারক। 
[ সান্লিপাতিক দেখ।] 

* আমাশয়) হৃদয়, ক, শিরঃ এবং সঞ্ষি এই পাঁচটা কফের স্থান। 
দিবাভাগ এবং রাত্রিকাল এই দুইটা বরের প্রকোপের সময়। ইহার মধ্যে 
একটী প্রকোপেয় কালে দোষ হাদয়ে লীন থাকিয়া অপর প্রফোগকালে 
জ্বর প্রকাশ করে। ইহাকে অন্বেহাড়ম্বর কছে। এই জ্বর প্রতাহ 
দিবাভাগে গুকাশপাইয়। রাত্রিকালে অথব| রাক্রিকালে উৎপন্ন হইয়! দিবা 
ভাগে মগ্র হয়; পুনর্বার সেইকালে হৃদয়ে দে।যলীন থাকে । দোব হাদয়ে 
স্থিত হইলে তৃতীয় দিবসে আমাশয় আচ্ছাদন করিয়। জ্বর উৎপাদন 
করে। ইহাকে তৃতীয়ক ঘর কছে। এইঘ্বর একদিন অন্তর প্রকাশ পায়। 
দেষ শিরঃস্থিত হইলে দ্বিতীয় দিবসে কণ্জে, তৃতীয় দিবসে হয়ে এবং 
চতুর্থ দিবসে আমাশয় দুষিত করিয় ত্র উৎপাদন ক্ধরে। এইজর 
দুই দিন অন্তর প্রকাশিত হয়; ইহাকে চাতুর্ঘক স্বর কছে। 





দ্র 


ছই তিন বাচারিটা কফস্থান আশ্রয় করিয়! বিপর্যয় নামক 
কষ্টসাধ্য বিষমজ্বর উৎপাদন করে *। 

কেহ কেছ বলেন, বিষমজর শ্বভাবতই হুইয় থাকে । 
যাহা। হউক ভয়, শোক, ক্রোধ বা! আঘাত প্রভৃতি কোনগ্রকার 
বাহ্‌ কারণে সঞ্চিত দোষ কুপিত হইয়া বিষম জরের আরম্ত 
হয়। তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জর বামুর আধিক্য এবং উৎপা- 
তিক ও মন্তসম্ভৃতজর পিত্ত জন্ত হইয়! থাকে । 

্নেশ্সাগ্রধান বাতশ্লেম্পা জন্ত প্রলেপক অর জন্মে। 
মুচ্ছ? অন্থুবন্ধ হইয়া যে সকল বিষম জরের উদয় হয়, তাহ! 
প্রায়ই দ্বিদোষ জন্ত জন্মিয়া থাকে । 

কোন কোন জরের প্রথমাবস্থায় বাষু ও শ্লেম্াকর্তক শীত 
প্রকাশ পায়, তাহাদিগের বেগের শাস্তি হইলে জরাস্তে পিত্ত 
হেতু দাহ জন্মে। আবার কোন অরের প্রথমেই পিত্ত কর্তৃক 
দাহ এবং শেষে বায়ু ও শ্লেম্সার বেগ হেতু শীত হয়। এই ছুই 
প্রকার জর ঘন্বজ কারণে জন্মে। এই ছই প্রকার জরের 
মধ্যে দাহপূর্বক জর অতিশয় কষ্টসাধ্য। 

দিবারাত্রের মধ্যে যে ছয়টা দোষের কাল কথিত 
হইয়াছে, সেই সকল দৌষের কালে যে জর হয়, সে জর 
সহজে বিচ্ছেদ হয় না) এই জন্য ইহাকেও বিষম জর 
কছে। বেগের শাস্তি হইলে জর পরিত্যাগ হইয়াছে বলিয়া 
জ্ঞান হয়; কিন্তধাত্বস্তরে লীন থাকে বলিয়া সুক্মতা প্রযুক্ত 
উপলব্ধি হয় না। জরমুক্ত ব্যক্তির দেহন্থ অল্লদোষ অহিতা- 
চার দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া কোন একটী থাতুকে আশ্রয় করিয়! 
বিষমজ্বর উৎপাদন করে। 

গুরুদোষ সকল রসবাহী আ্রোতদ্বার৷ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত 
হুইয়! সম্তত জর উৎপাদন করে। সন্তত জর নবজরের স্তায় 
দীর্ঘকালস্থায়ী, ইহ। রক্তমাংসগত । অন্তেছ্যক্ক মাংসগত। 

কজর মেদগত এবং চাতুর্থকজর মজ্জা ও অস্থিগত। 

এই জর অতি ভয়ানক। ভূৃতাতিষঙ্গ জন্ভ জরকেও কেহ 
কেহ বিষমজর বলেন। সাতদিন দশপ্দিন ব1 ঘ্বাদশদিন 
ব্যাপিয়। যে জরের ভোগ হয়, তাহাকে সম্ততজবর বলে। সত- 
তক জর দিবারাত্রের মধ্যে ছুইবার উদয় হয়। অন্যেহ্যফ গ্রতি- 
দিন একবার, তৃতীয়কজর প্রতি তৃতীয়দিবসে এবং চাতুর্থকজর 
প্রতি চতুর্থদিবসে প্রকাশিত হয়। দোষবেগের উদয়কালে 
জর প্রকাশ পায় এবং বেগের নিবৃত্তি হইলে জর দেহ মধ্যে 


ঞ চাতুর্থক হরে একদিন ঘর হইয়। হুইদিন মগ্ন ধাকে, বিপর্যয়ে এক 
দিন মগ্ন খাকফিয়। ছুইদিনমর থাকে । সঙতক মর দিষায়াতের মধো ছুই 
বার প্রকাশিত এ হুইবার মগ্রহয়। কিস্তসততক [বপধায়ে অহোয়াতরই 
অ্য়ভোগ হইয়া! খাকে। 


৬11. | রি 
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| 


স্বর 


শাস্তভাবে থাকে অথব! দোষের পরিপাক হইয়া! এককালে 
জর ত্যাগ হয়। শরীরে আঘাত প্রভৃতি বাহা কারণে ষে 
সকল জর হয়, তাহাকে অভিঘাত জন্ত জর বলে । ইহাতে * 
প্রায়ই বাতপিত্তের প্রাবল্য থাকে । শ্রম, ক্ষয় ও অতিঘাত 
অন্ত বায়ু কুপিত হট্য়া সমস্ত দেহ আশ্রয়পূর্বক জর উৎপাদন 
করে। সংক্ষেপে বলিতে কি, যে কোনপ্রকার জর হউক 
না কেন, তাহাতে বাত, পিত্ত ও শ্লেম্ার একটী বা ছইটা 
দোষের লক্ষণ অবশ্তই প্রকাশ পাইবে। 

দোষ, হীনমধা ব| অধিক পরিমাণে থাকিলে জরবেগও 
যথাক্রমে তিনদিন, সাতদিন বা দ্বাদশদিন তীব্রভাবে থাকে। 
এই ত্রিবিধ দোষ উত্তরোত্তর কষ্টসাধ্য । 

জর শারীর ও মানসভেদে, সৌম্য ও আগ্েয় ভেদে, 
অন্তর্বেগ ও বহির্বেগ ভেদে এবং সাধ্য ও অসাধ্য ভেদে দুই 
প্রকার। দোষ ও কালের বলাবল অন্কুসারে সম্তত, সতত, 
অন্তেছ্যফ, তৃতীয়ক এবং চাতুর্থক ভেদে পাঁচগ্রকার) রস 
রক্তাদি ধাতুসমূহের আশ্রয়ভেদে সাতপ্রকার এবং বাত 
পিত্তা্দি ও আগন্তঙ্গ কারণ ভেদে আটগ্রকার। 

যে জর প্রথমে শরীরে জন্মে, তাহাকে 'শারীর, আর যে 
জর প্রথমে মনে জন্মে, তাহাকে মানসজর কছে। চিত্তের 
বিহবলতা, অরতি এবং গ্লানি মানসিক সম্তাপের লক্ষণ। 
আর ইন্দ্রিয় সমুদায়ের বিকৃতি দৈহিক সম্তাপের লক্ষণ। 

বাতপিত্বাত্মক জরে রোগী শীতল এবং বাতকফাত্মক 
জরে উষ্ণ, আর উভয় লক্ষণাক্রান্ত জরে শীত ও উষ্ণ উভয় 
প্রকারই ইচ্ছ] করে»। 

অত্যন্ত অন্তর্দাহ, অধিক পিপাসা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, 
সন্ধি ও অস্থিতে বেদন|, ঘর্মরোধ এবং শ্বাস ও মল নিগ্রহ 
এই সমুদায় অন্তর্বেগ জরের লক্ষণ। 

অত্যন্ত বাহা* সম্তরপ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধি ও 
অস্থিতে বেদন। এবং মলনিগ্রহ প্রভৃতির অল্নত! বহির্ধেগ 
জ্বরের লক্ষণ । 

আমাশয় হইতেই জরের উৎপত্তি হয়। অতএব জরের 
পুর্বক্ষণে অথবা লক্ষণ দর্শনে শরীরের হিতজনক লঘু আহা- 
রীয় দ্রব্য অথবা অপতর্পণ দ্বারা শরীরের লঘুত। সম্পাদন 
করা কর্তব্য। তদনস্তর কষার়-পান, অভ্যঙ্গ, শ্বেদ, গ্রদেছ, 
পরিষেক, অন্ুলেপন, বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অন্ুবাসন, 
উপশমন, নস্ত কর্ম, ধূমপান, অঞ্জন এবং ক্ষীরভোজন প্রভৃতি 
জ্বরের প্রকার ভেদে যথাযোগা বিধেয়। 

জর রসন্থ হইলে শরীরে গুরুতা, দীনভাব, উদ্বেগ, অঙ্গাব- 

অভিয।ত অ্বরে শরীর বাখা। শোখ এবং বিবর্ণধুকত হয় 


স্বর 


সাদ, বমন, অকচি, শরীরের বহির্ভাগে উত্তাপ, অঙ্জবেদন এবং 
ভূম্তন উপস্থিত হয়। 

রক্তস্থ জরে রক্তজনিত পিড়কা, তৃষ্ণা, পুনঃ পুনঃ সরক্ত 
নিষ্ঠীবন, দাহ, শরীরে রক্তিমা, ভ্রম, মত্ত এবং গ্রলাপ 
উপস্থিত হয়। 

মাংসস্থ জরে অত্যন্ত অস্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, গ্লানি, অতি- 
সার, শরীরে দৌর্গন্ধ এবং অঙ্গবিক্ষেপ লক্ষিত হয়। জর 
মেদস্থ হইলে অত্যন্ত ঘর্শ, পিপাসা, প্রলাপ, অরতি, মুখের 
দৌর্গন্ধ, অসহিষুতা, গ্লানি এবং অরুচি জদ্মে। 

জর অস্থিগত হইলে বমন, বিরেচন, অস্থিভেদ, কঠকুজন, 
অঙ্গবিক্ষেপ এবং শ্বাস উপস্থিত হয়। 

জর মজ্জাগত হইলে হিকা, শ্বীস, কাস, অন্ধকার দর্শন, 
মন্খোচ্ছেদ, শরীরের কহির্ভাগে শৈত্য এবং অস্তর্দাহ 
উপস্থিত হয়। র 

শুক্রস্থ জরে আত্মা শুক্রক্ষরণ ও প্রাণবাধুর বিনাশ 
করিয়া অগ্নি এবং সোমধাতুর সহিত গমন করিয়া থাকে । 

অর রস ও রক্তাশ্রিত হইলে সাধ্য) মাংস, মেদ এবং 
অস্থিগত হইলে কৃচ্চ সাধ্য আর শুক্রগত হইলে অসাধ্য হয় । 

দোষ সকল সংস্ষ্ট হউক অথবা সান্ন্িপাতিকই হুউক, 
কুপিত ও রসের অনুগত হইয়। স্বস্থান হইতে কোষ্ঠস্থ অগ্সির 
নিরাসপূর্বক অগ্নির উদ্মা দ্বারা দেহের বল বৃদ্ধি করিয়া 
শ্োত সকল রুদ্ধকরে ; পরে সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত ও প্রবল 
হইয়া! দেহে অত্যন্ত সম্তাপ উৎপাদন করে। এ সময় মানুষের 
সর্বাঙ্গ উষ্ণ হয়। . রী 

নৃতন জরে প্রায়ই অনি ম্বস্থান হইতে স্থানাস্তরিত 
হইলে ত্রোত সকল রুদ্বহয়। এই হেতু রোগীর শরীরে 
ঘর্ম হয় না। 

অরুচি, অবিপাক, উদরের গুরুতা, হৃদয়ের অবিশ্ুদ্ধি, 
তন্ত্র, আলম্ত, অবিচ্ছেদে সর্বদা কঠিন জরের ভোগ, দোষের 
অপ্রবুন্তি, লালাশ্রাব, হর্লাদ (গা বমি বমি ), ক্ষুধানাশ, 
মুখের বিশদতা, শরীরের স্তব্ধতা, স্ুপূতা, গুরুতা, মুত্রাধিকা, 
মলের অপরিপকতা এবং শরীরের অক্ষীণতা_এইগুলি আম- 
অরের লক্ষণ। ক্ষুধা, শরীরস্থ দ্রবধাতু সকলের শুফতা, শরী- 
রের লঘুতা, জরের মৃছুত1, দোষ প্রবৃত্তি (মলমূরাদির উৎসর্গ), 
এবং অষ্টাহ ভোগ--এইগুলি নিরাম জরের লক্ষণ। 

ননজরে দিবানিদ্রা, গ্লান, অভ্যঙ্গ, গুরুতর আহার, মৈথুন, 
ক্রোধ, প্রবল বাধু বা পূর্বদিকের বায়ু সেবন, ব্যায়াম এবং 
কষায়ধুক বস্ত সেবন পরিত্যাগ করা! আবশ্তক। 

ক্ষয় নিরামবাযু, ভয়, ক্রোধ, কাঁম, শোক এবং পরিশ্রম 


২৪৩ 


] ছ্বর 


এই সকল ভিন্ন অন্য কোন কারণে জর হইলে প্রথমে 
উপবান করা উচিত। উপবাস ফলদান্নক হইলেও যাহাতে 
শরীর অধিক দুর্বল ন! হয়, এনপভাবে উপবাস করাইবে, 
কারণ শরীরে বল না থাকিলে চিকিৎসার কোনপ্রকার 
সফল হইতে পায়ে না। 

তরুণজরে উপবাস, স্ব, ক্রিয়া, যবাগৃ আহার এবং 
জল ও মণ্ডার্দির সংযোগে তিক্ত়স সেবন ত্বারা অপক্করসের 
পরিপাক হয়। 

বাতজনিত, কফজনিত এবং বাত ও কফ এই উভয় 
জনিত নুতনজরে পিপাসা! হইলে উষ্ণল, অপর পিত্ত ও 
মস্ধপানজনিত রোগমাত্রই তিজ্ঞ বস্তর সহিত জল সিদ্ধ 
করিয়! তী জল শীতল হইলে পান করা কর্তব্য। পৃর্বোক্ত 
উভয়বিধ জলই অগ্নিদদীপক, আমপাচক, জরগ্ন, শ্োতঃশোধক 
এবং রুচি ও ঘর্মজনক | 

তরুণজরে পিপাসা ও জরের শান্তির জন্ত মুখ, ক্ষে২- 
পাপড়া, বেণারমূল, বৃক্তচন্দন, বাল! ও শু'ঠ এই সমুদায় দ্বার 
জল সিদ্ধ করির! পান করিতে দিবে । 

যর্দি রোগীর আমাশয়স্থ দোষে কফের আধিকা বোধ 
হয় এবং বমির উদ্বেগ থাকায় & দোষ আপনা হইতে 
নির্গত হুইবে এরূপ উপক্রম দেখা যায়, তাহা! হইলে বমন- 
কারক ওষধ প্রয়োগ করিয়া জরের মুলীভূত দোষ নিঃসারিত 
করিয়া দেওয়া উচিত। অন্যথা তরুণজরে রোগীকে যত্বপূর্বক 
বমন করান উচিত নছে। কারগ বলপুর্ধক বমন করাইলে 
অসহা হৃদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ এবং মোহ উপস্থিত হইতে পারে । 

চিকিৎসা । জের পূর্বরূপ প্রকাশ পাইলে বাষু জন্য 
হইলৈ হ্বচ্ছ ঘুতপান, পিত্তজন্য হইলে বিরেচন এবং কফজন্য 
হইলে মৃহু বমন বিধেয় | দ্বি-দোষ জন্ জর হইলে লিগ্ধ ক্রিয়া 
বা বমন বিরেচন প্রয়োজ্য নহে) লঙ্ঘন কর্তব্য 1। জ্বরের 
লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হইলে লঙ্ঘন একান্তই হিতকর। দোষ 
আমাশয়ে স্থিত হইলে ও বমনের ইচ্ছ৷ থাকিলে বমন করা 
সর্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ । যতক্ষণ অল্পমাত্র দোষ থাকে, ততক্ষণ 
অনশন কর্তব্য । বাধু জন্ত ও ক্ষয় জন্ত মানসিক এবং দ্বত্রণীয 
জরে লঙ্ঘন কর্তব্য নহে। কখন কেবল বমন, কখন কেবল 


* বায় জগ্ত জরের পূর্রবরাপ অতিশয় ভৃত্তন, পিতজগ্ত জরে দেএদাহ 
এবং কচ জঙন্গ জ্বয়ে অন্নে অরুচি । 

1 বাহ। দ্বার! শরীর লঘু হয় তাহাকেই লঙ্ঘন ধলে। অতএব কেবল 
অনশনই লঙ্ঘন নছে। উপনাস, নির্ধবত্তস্থানে বান, ধমন, বিয়েচন 
প্রভৃতি লঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। গ্রেহবন্তি পুটিকর বলিয়! লঙ্ঘনের মধ্যে 
গণনীয় নয়। 


স্বর [ ২৯১ ] দ্র 


উপবা এরং কখন বা বমন উপবাদ এই উভয় দ্বার দোষ 
ক্ষয় গ্রাণ্ড হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইলে বিবেচনাপুর্বক লঘু 
আহার বিধেয়। প্রথমতঃ মণ্ড, পরে পেয়, তৎপরে বিলেপী 
দেওয়া কর্তব্য। যে পর্য্যন্ত জরের মৃদুভাব ন! হয়, অথবা যে 
পধ্যন্ত জরারস্তের দিন হইতে ছয় দিবস অতীত ন। হয়, 
তৎকাল পধ্যস্ত যবাগু প্রত্ৃতিই হিতকর পথ্য। মদাত্যয় 
রোগীর জর, মগ্ভপায়ী ব্যক্তির জবর, মগ্তপানজনিত জ্বর, 
গ্রীষ্মকালীন জর, পিত্তকফাধিক্য জর এবং উদ্ধগ-রক্তপিত্ত- 
রোগীর জরের পক্ষে যবাগু অহিতকর। 

মদাত্যয় রোগী প্রভৃতির জরে কিসমিস্‌ দাঁড়িম প্রভৃতি 
জরঘ় ফলের রসের সহিত খৈচুর্ণ ও উপযুক্ত মধু ও শর্করা 
মিশ্রিত করিয়া প্রথমে আহার করিতে দেওয়া বিধেয়। 
এই আহারের নাম তর্পণ। তর্পণ জীর্ণ হইলে সাম্ব্য ও বলা- 
সথসারে পাতলা মুগের যুষ অথবা জাঙ্গল মাংসরসের সহিত 
ভোজন-যোগ্যকালে অন্ন প্রদ্দান করিবে। 

পরে এ সমুদয় রোগীর মুখে যেরূপ রস বিদ্যমান থাকে, 
তাহার বিপরীত রমবিশি্ই এবং মনোজ্ঞ-বুক্ষশাথার অগ্রভাগ- 
দ্বারা অনেকবার দস্তমার্জন ও শুদ্ধ করিয়! পুনঃ পুনঃ মুখ 
প্রক্ষালন করিবে। এইরূপে দস্তধাবন করিলে মুখের বৈরম্ত 
দূর হয় এবং অন্ন ও পানের অভিলাষ ও রসের অভিজ্ঞতা 
অন্মে। রোগীকে সপ্তমদিনে লঘু অন্ন ভোজন করাইয়! 
তাহার পর দিন পাঁচন বা শমন-কষায় পান করাইতে হয়। 
কারণ তরুণজরে কষায়রন সেবন করিলে দোষ সকল স্তব্ধ 
হইয়া থাকে এবং ধ সকল দোষের পরিপাক না হওয়ায় বন্ধ 
হুইয়। বিষমজর জন্মে। জরে কফের মান্দা এবং বাতপিত্তের 
আধিক্য ও দোষের পরিপাক হইলে ঘ্বৃতপান করা কর্তব্য। 
কিন্ত দশদিন অতীত হইলেও যদি কফের আধিক্য এবং 
লঙ্ঘনের সম্যকৃফল দেখা ন! ষায়, তাহা হইলে দ্বৃতপান করা 
উচিত নছে। এন্পস্থলে কষায় দ্বার জরশাস্তির চেষ্টা 
কর! কর্তব্য । যে. পর্য্যস্ত শরীরের লঘুত। দৃষ্ট না হয়, সে 
পর্য্যস্ত মাংদরসের সহিত অন্ন প্রদান করিবে । উঞ্জোদক * 
দীগতকর, কফবিক্লেষকর এবং বাতপিত্বের অন্ুলোমকর। 
কফবাত জন্ত জরে উঞ্চোদক হিতকর ও পিপাসা-শাস্তিকর। 
ইহাতে দোষ ও শ্রোতপথ সকল সরল হয়। এই জরে 
শীতল জলপান করিলে শৈত্য হেতু জর বৃদ্ধি হয়। পিত্ব, 
মস্ত বা বিষজন্ত জর হইলে গাঙ্গেয, নাগর, উশীর, পর্পট ও 
উদীচ্য রক্তচন্দন সহযোগে ভুল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে 


* উঞ্জোগক এন্লে উক্চাবন্থীয় পান কর বুঝা ়। 


পান করিবে। আহারকালে দোষের পাঁচক ভ্রব্য সহযোগে 
পেয়া প্রস্বত করিয়া * পান করিবে। বাযুজন্ত জরে 
পঞ্চমূলীর কাথ, পিত্বজন্য জরে মুখা, কটকী ও ইন্্যবের 
কাথ এবং কফজন্য জ্বরে পিগ্লল্যাদির কাথ দোষের 
পরিপাচক। ছুই দোষ জন্য জরে উত্ভূয় দোষনিবারক পাচন 
মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। অর মু, দেহ লঘু এবং 
মল সরল হইলে দোষের পরিপাক হুইয়াছে বলিয়া জানিবে, 
এবং এই অবস্থায় দৌষ অনুসারে জরত্ব ও্ধধ প্রয়োগ 
করিবে । জরে কেহ বা৭ দিনেরপর, কেহ বা ১০ দিনের 
পর্‌ ওষধ প্রয়োগ কর্তবা বলেন। পিত্ত জন্ত জরে অন্নদিনে 
ওষধ প্রয়োগ করা যায় এবং দোষের পরিপাক হইলেও 
অন্নদিন ওষধ দেওয়া যায়। অপক্ষদোষে ওষধ প্রয়োগ 
করিলে পুনর্ধবার জর প্রকাশ পায়, এই অবস্থায় শোধন ও 
শমনী প্রয়োগ করিলে বিষমজর উৎপন্ন হইতে পারে । জর- 
রোগীর মল নিঃসারণ হইতে থাকিলে তাহা রোধ করিবে ন।, 
তবে অধিক পরিমাণে নিঃস্থত হইলে অতিসারের ন্তায় প্রতি- 
কার করিবে। আ্রোতপথের বদ্ধমল পরিপাক পাইয়া কোষ্ঠ- 
দেশে সমাগত হইলে জর অল্পদিনের হইলেও বিরেচন 
প্রয়োগ কর! কর্তব্য। রোগী বলবান্‌ হইলে শ্লেম্সাজরে ক্রমে 
ক্রমে বমন করাইবে। পিত্াধিক্য জরে মলাশয় শিথিল 
থাকিলে বিরেচন, বায়ু জন্ত যন্ত্রণাবিশিই ও উদ্াবর্তরোগ- 
বিশিষ্ট জরে নিরূহুবন্তি এবং কটি ও পৃষ্ঠদেশে বেদন1 থাকিলে 
দীপ্তাগ্রিবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে অনুবাসন বিধেয় । কফাভি- 
ভূত হইলে শিরোবিব্রেচন কর্তব্য, তাহাতে মস্তকের ভার ও 
যন্ত্রণা দূর হয় এবং ইন্দ্রিয় 'গ্রতিবোধিত হয়। হূর্বলরোণীর 
উদর আখ্মাত হুইয়া ষন্ত্রণাযুক্ত হইলে দেবদারু, বচ, কুষ্ঠ, 
শোলুফ।, হিঙ্ু ও সৈন্ধব প্রলেপ দিবে এবং বায়ুর উর্দগতি 
থাকিলে ধ&ঁ সকল দ্রব্য অল্নরসে পেষণ করিয়া ঈষছুষ 
প্রয়োগ করিবে । উত্ধ ও অধোদেশ সংশোধিত হইলেও যদি 
জরের শান্তি না হয়, শরীর রুক্ষ হইলে সেই অবশিষ্ট 
দোষ ত্বত দ্বারা সমতা প্রাপ্ত হয় এবং শরীর কশ 
হইলে অল্পদোষশমনী প্রয়োগে সামা লাভ করে। যে 
রোগী জরে ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাকে বমন বা বিরেচন না 
দিয়া যথেষ্ট হুপ্ধপান করাইয়! অথব1 নিরহ দ্বারা মল নিঃসরণ 
করাইবে। দোষ পরিপাকের পর নিরূহ প্রয়োগ করিলে 
শীপ্র বল ও অগ্নির বুদ্ধি, জরনাশ, হর্ষ এবং রুচি জন্মে। উপ- 
বাস বা শরম জন্ত বাতাধিক্য জর হইলে দীর্াগ্রি ব্যক্তির পক্ষে 

+ যাহার পেয়! প্রস্তত করিতে হয়, তা চতুর্দপ গুণ জলে পাক 


করিয়। অধিক গ্রব জবস্থায় পাক (দ্ধ হইবে। 


দ্বর [ ২৯২ ] স্বর 


মাংসরন ও অন্ন বিধেয়। কফ জন্য অরে মুদগযূষ ও অয় 
এবং পিত্ত জরে শীতল সুদগযূষ ও অল্ল শর্করাযোগে ভোজন 
করিবে । বাতপৈত্তিক জরে দাড়িম বা আমলকী যোগে মুদগ- 
যৃষ, বাত শ্লেম্সাজরে হম্ব-মূলকের যুষ এবং পিত্বশ্নেম্মাজরে পটল 
ও নিশ্বযূষ অন্নের সহিত ভোজন করা কর্তবা। কফ জন্য অরুচি 
হইলে ত্রিকটু সংযোগে তক্র বিধেয়। কৃশ, অল্পদোষবি শিষ্ট, 
ক্ষীণ ও জীর্ণঅরপীড়িত রোগীর পক্ষে এবং বাতপিত্ত জরে 
দোষ বন্ধ থাকিলে বাঁ দেহরুক্ষ হইলে এবং পিপাস! বা দাহ 
থাকিলে ছুপ্ধপান স্বান্থ্যকর। তরুণ জরে হুদ্ধপান অতি 
অবৈধ; কিন্ত ক্ষীণ শরীরে বাতপিত্ত জন্ত জরে ও অগ্নির 
তেজ থাকিলে ছুপ্ধপান করা যাইতে পারে। 

পুরাতন অরে কফপিত্তের ক্ষীণতা! হইলে যাহার পুরীষ 
রুক্ষ ও বন্ধ এবং অগ্নি সতেজ থাকে, তাহাকে অনুবাসন দেওয়া! 
কর্তব্য। জীর্ণজরে মস্তকে ভারবোধ, শুল এবং ইন্দ্রিয়জেত 
সকল আবদ্ধ থাকিল শিরোবিরেচনে অরুচিরও শাস্তি হই- 
বার সম্ভাবনা আছে। যে সমুদায় জীর্ণজরে চর্মমাত্র অবশিষ্ট 
আছে এবং আগন্তক কারণ অনুবন্ধ হয়, ধূপ ও অঞ্জন প্রয়োগ 
করিলে সেই সমুদায় জরের শাস্তি হইতে পারে। ক্ষীণ 
বাক্তি অধিক কালস্থায়ী মততক বা বিষমজরে আক্রান্ত হইলে 
তাহার পক্ষে প্রচুর পরিমাণে লঘু দ্রব্য ভোজন করা কর্তৃব্য। 
ছগ্ধ বা মাংসরস এস্কলে অতি উত্তম পথ্য । মুদগ, মন্থর, 
চণক ও কুলথ এই সকলের যুষ জররোগে আহারার্থ ব্যবহার্য । 
লাব, কপিঞ্জল, এপ, পুত, শরভ, কালপুচ্ছ, কুরঙ্গ, মৃগমাতৃক 
এবং শশক এই সকলের মাংস মাংসাণী রোগীর পক্ষে ব্যব- 
স্থের়। জরে বাধুর প্রকোপ হইপে ইহাদের মাংস উপ- 
যুক্ত কালে যথা পরিমাণে আহার করা প্রশস্ত। সবল 
ন1 হওয়া পর্যন্ত শরীরে জলসেচন, অবগাহন, শ্নেহসেবন, 
ব্যায়াম, সংশোধন, ন্নান, অভ্যঙ্গ, দিবানিদ্রা, শীতলসেবন 
এবং স্ত্রীসংসর্গ কর্তব্য নহে। জ্বরকালে কোনপ্রকার 
কার্ধ্য দ্বারা মনের শাস্তি ভঙ্গ হইলে প্রমেহ জন্মিতে পারে, 
এই জন্ত রোগীর মলমৃত্র সরল রাখা ও তাহাকে নিয়মিত 
আহার দেওয়া বিধেয়। জরের শান্তি হইলেও যদি অরুচি, 
দেহের অবসাদ, অঙ্গ ও মলের বিবর্ণতা থাকে, তবে অনু- 
বন্ধের আশঙ্কায় শোধনী প্রয়োগ করিবে । সুশ্রতে উল্লিখিত 
হইয়াছে, সকল গ্রকার জর হোেতু-বিপর্য্যয় দ্বার! চিকিৎস! 
করিবে । আম, ক্ষয় ও অভিথাত জগ্য জরে মুলব্যাধির চিকিৎসা 
করিবে। স্তন্য অবতরণকালে মৃতবৎসাদিগের যে জর হয়, 
তাহা দোষ অনুসারে চিকিৎসা করিবে । 

অররোগী অস্লাভিলাধী হইলে পুরাতন ষষ্িকধান্ত, যবাগু 


প্রভৃতি দাড়িম রসদ্ারা অল্প ও গুঁটের গুড়া মিশ্রিত 
করির়| পান করিতে দিবে । যদি রোগীর পিস্তের আধিক্য 
খাকে এবং তাহার মল নিঃস্থত হইতে থাকে, তবে এ যবাগু 
শীতল করিয়া মধুর সহিত পান করাইবে। যর্দি রোগীর পার্খ, 
বস্তি ও শিরঃগ্রাদেশে বেদনা থাকে, তবে গোক্ষুর ও কণ্টকারী 
দ্বারা রক্তশালী ধান্তের চাউলের মও প্রস্তত করিয়া তাহাকে 
সেবন করিতে দিবে। অরাতিসারী ব্যক্তিকে চাকুলে, 
বেড়েলা, বেলগুট, শুট, নীলোৎপল এবং ধনিয়। দ্বার 
প্রস্তুত রক্তশালীর পেয়া পান করিতে দেওয়া উচিত । শ্বাস, 
কাস এবং হিক্কা থাকিলে বিদারী গন্ধার্দিসিদ্ধ ষবাগু পান কর 
কর্তব্য। মলবদ্ধ থাকিলে পিপুপ ও আমলকী দ্বার| ফবের 
পেয়! প্রস্তত করিয়া ঘৃতসংযোগে পান করা উচিত। রোগীর 
কোষ্ঠবন্ধ এবং বেদনা থাকিলে কিসমিস্, পিপুলের মূল, 
চৈ, চিতা ও শুট দিয়া মণ্ড প্রস্তত করিয়া তাহাকে পান 
করিতে দিবে; মলদ্বারে পরিকর্তিকা ( কর্তনবৎ পীড়া) 
থাকিলে বেলশু'ঠ, বেড়েলা, থৈকল, কুল, চাকুলে এবং 
শালপাণি এই সমুদ্রায় দ্বারা সিদ্ধ যবাগু পান করিবে। 
যে জররোগীর পক্ষে যুষ হিতকর বলিয়া বোধ হইবে, 
তাহাদিগের নিমিত্ত মুগ, মসুর, ছোলা, কুল্থিকলাই অথব। 
ধনমুগ দ্বার! যুষ প্রস্তত করিবে । জরে পল্তা, পটল, 
কুলক, আকন্দ, কাকরোল এবং করল! এই সমুদায় শাক 
প্রশস্ত । জ্বররোগী আহারের পর তৃষ্ণার্ত হইলে অনুপানের 
নিমিত্ত উষ্জজল, আর যে সকল জ্বররোগী মগ্ঠাসস্ত তাহা- 
দিগকে দোষ ও বল অনুসারে মগ্চ প্রদান করিবে । নৃতন 
জরে দোষ পরিপাকের জন্য গুরু, উষ্ণ, ্িপ্ধী এবং কষায় 
দ্রব্য আহার পরিত্যাগ করিকে। 

কষায়ক্রম জর শাস্তির নিমিত্ত মুখা এবং ক্ষেতপাপড়। 
দ্বারা কাথ ব! শীতকষায় গ্রস্ত করিয়। পান করিতে দিবে 
অথবা সু'4, ক্ষেৎপাপড়া' এবং ছুরাপভার কাথ কিংব! চিতা 
সুখা, গুলঞ্চ, শু'ঠ, আকন্দ, বেনারমূল এবং কালা এই সমু- 
দায়ের ফাথ পান করিতে দিবে। 

ইন্ত্রযব, শোণালু। আকন্দ, শঠী, কটকী, স্থচিমুখী, আতুষ, 
নিমছাল, পলতা, ছুরালতা, বচ, সুখা, বেণারমুল, মউয়াফুল, 
হরীতকী, বহেড়া, আমলকী এবং বেড়েল এই সমুদায়ের 
কাথ অথবা শীতকষায় পান করিলে অরের শাস্তি হয়। মউয়া- 
ফুল, মুখা, কিসমিস্‌, গাস্তারীছাল, পরুষফল, বলালতা, 
বেণারমুল, হরীতকী, বছেড়া, আমলকী এবং কটকী এই 
সমুদায়ের কাথ ব্যষিত (বাসী) করিয়া পান করিলে অতি 
শীভুই জরের শাস্তি হয়। জ্ররোলী মধু ও ঘ্বত সহ- 


স্বর [ ২৯৩ ) ভ্বর 


যোগে তেউড়ীর চূর্ণ লেহন বা প্রথমে মধু আস্বাদন করিয়া 
ঘ্বতের নছিত ত্রিফলারস পান বা! ছুদ্ধের সহিত শোণালু কিংবা 
কিসমিসের রদ পান, অথব| তেউড়ী ও বলালতার চূর্ণ ছুগ্ধের 
সহিত পান করিলে অচিরে জর মুক্ত হয়। কিসমিসের 
মহিত হুরীতকী দেবন করিয়া ছুগ্ধান্থপান কিংবা পূর্বে কিস- 
মিমের রন পান করিয়। কিসমিসের সহিত. হুরীতকী সেবন 
করিলে কাস, শ্বাস, শিরঃশুল এবং পার্খবশুল হইতে মুক্তিলাভ 
করা যাইতে পারে। পঞ্চমূল দ্বার! ছুগ্ধ সিদ্ধ করিয়৷ পান 
করিলে জরের উপশম হয়। 

মলঘ্বারে পরিকন্তিক থাকিলে জরবোগী ছগ্ধের সহিত 
এরওমুলের ক্কাথ পান করিবে অথব! হদ্ধের সহিত বেলশু'ঠ 
নিদ্ধ করিয়! প্র দুগ্ধ পান করিলে পরিকর্তিক জর হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে পারে। গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী, 
গুড় এবং শু এই সমুদায় ছুপ্জের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান 
করিলে মলমৃত্রের বিবদ্ধ, শোথ ও জ্বর বিনষ্ট হয়। শু, 
কিসমিম্‌ এবং খেজুর এই সমুদায় ছারা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়৷ ঘ্বৃত, 
মধু ও চিনির সহিত পান করিলে পিপান। ও জর বিনষ্ট হয়। 

বাযুজন্ত জরে পিপ্পলী, শ্তামালতা, দ্রাক্ষা, শোল্ফা ও 
হরেগু এই সকলের ক্কাথ গুড়ের সহিত পান করিতে হয়; 
অথবা গুলঞ্চের কাথ শীতল করিয়া পান করিবে। 
বেড়েলা, কুশ ও শ্বদংগ্রার (গোক্ষুরী) ক্কাথ পাদাবশেষ থাকিতে 
শর্কর] ও ঘ্বত সংযোগে পান করিবে । শতপুষ্পা ( শোল্ফ। ), 
বচ, কুড়, দেবদারু, হরেণু, ধান্ত, বেণামূল, সুখা এই 
সকলের কাথ মধু ও শর্করা সহ সেবন করিতে হয়। দ্রাক্ষা, 
গুল, গাম্ভারী, ত্রায়মাণ| ও হ্বামালতা এই সকলের ক্কাথ 
গুড়নংযোগে সেবনীয়। গুলঞ্ ও শতমূলীর রস গুড়ের সহিত 
সেবন করিলে বিশেষ উপকার হুয়। অবস্থাবিশেষে ঘ্বৃত- 
মর্দন, স্বেদ ও আলেপন প্রয়োগ করিতে হুয়। জরের আমা- 
বন্থ! পরিপাক হইলে বদি বাধুজন্ত উপদ্রব থাকে, ও অপর 
কোন দোষের সংশ্রব নাথাকে, কেবল বাতজন্ত অর হয়, 
যদি জীর্ণজর বাযুক্সন্ত হয় অর্থাৎ জর প্রাতঃকালে আরম্ত 
হইয়া মধ্যাঙ্নকালে মগ্রহুয়, তবে ঘ্বতমর্দন বিধেয়। যদি 
মন্ধ্যাবালে আরম্ভ হইয়া ছুইপ্রহরের মধো মগ্ধ হয়, তবে 
গব্যঘুত পান কর! কর্তব্য । 

পিতৃজন্ত জরে শ্রপর্ণী (গাস্তারী ), রক্তচন্দন, বেণামূল, 
পরূষক এবং মৌলপুষ্প ইহাদিগের ক্কাথ শর্করাযোগে মধুর 
করিয়া পান করিবে। অনন্তমূলের ক্কাথ শর্করাযোগে পান 
করিলেও বিশেষ উপকার হয়। যষ্টিমধু, রক্ষোৎপল, পন্ম- 
কাঠ ও পদ্ম ইহাপদিগের শীতল কাথ শর্রাযোগে পেন্ন। গুলধ», 
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পদ্মকাষ্ঠ, লোএ, স্টামালতা ও উৎপল ইহাদের শীতল কাথ 
শর্করাযোগে পান ক্ষরিবে। ড্রাক্ষা, আরগবধ ( শৌদাল ) ও 
গাস্ভারী ইহাদিগের ক্কাথ শর্ররাযোগে পান করিবে। মধুর ও 
তিজ্ত শীতল কাথ শর্করাযোগে পান করিলে প্রবল দাহ ও 
তৃষ্ণায় শাস্তি হয়। শীতল জল মধু দিয়া আক পান 
করিয়া বমন করিলে তৃষ্ণার শান্তি হয়। যদ্রডুম্থুর ও 
চন্দন ছুগ্ধের সহিত পাক করিবে) এই ক্কাথ শীতল করিয়! 
পান করিলে অন্তর্দাহের শাস্তি হয়। নিহ্বা, তালু; গলদেশ 
ও ক্লোম শুদ্ধ হইলে পদ্মকাষ্, যষ্টিমধু, ্রাক্ষা, উৎপল, রক্তোৎ- 
পল, ভৃষ্টঘব, বেণামূল, মঞজিষ্ট।'ও গাস্তারফল ইহাদ্িগের ক 
মন্তকে লেপ দিবে। মুখের বিরসত৷ থাকিলে মাতুলুঙ্গের 
(টাবানেবুর) কেশর মধু ও সৈন্ধব সংযোগে অথবা শর্করাযোগে 
দাড়িম্বের কন্ক বা দ্রাক্ষা ও খর্দুরের কন্ক অথবা ইহাদিগের 
কাথ বা রসের গণ্ষ মুখ মধ্যে ধারণ করিতে হয়। 

কফ জন্য জরে ছাতিম, গুলঞ্চ, নিষ্ব, ফ্জক ইহাদের কাথ 
মধু সংযোগে অথব! ত্রিকটু, নাগকেশর, হরিদ্রা, কটকী ও 
ইন্ত্রধব ইহাদের কাথ অথব! হরিদ্রা, চিত্রক, নিম্ব, বেণামূল, 
অতিবিষ1, বচ, কুষ্ঠ, ইন্দ্রযব, মুখ! এবং পটল ইহাদের ক্কাথ 
মধু ও মরিচ সংঘোগে সেবন করিবে । শ্তামালতা, অতিবিষা, 
কুষ্ঠ, পুরা, ছুয়ালভা, মুখা, ইহাদের ক্কাথ, অথবা মুখা, ইন্দ্রযব, 
ব্রিফল|, কটকী ও পরূষক, ইহাদের ক্কাথ সেবনীয়। 

বাতগ্নেম্মজরে রাজবৃক্ষাদিবর্গের কাথ মধু সংযোগে উপ- 
যুক্ত কালে সেবন করিলে অথব। শু্ঠী, ধান্যক, বামনহাটা, 
হরিতকী, দেদার, বচ, শীগুবীজ, মুখা, চিরতা ও কট্‌ফলের 
কাথ মধু ও হি্কু যোগে উপযুক্তকালে সেবন করিলে জর 
শীঘঘ আরোগা হয়। শ্বাস, কাস, শ্লেম্বনির্গম, গলগ্রহ, হিকা, 
কঠশোথ, ছদিশূল ও পার্শশূল এই নকল উপদ্রব উক্ত কাথ 
গানে বিনষ্ট হয়। 

পিত্বশ্লেম্মজরে এলাইচ, পটল, ব্রিফলা, যষ্টিমধু; বুষ ও বাসক 
ইহাদের কাথ মধুসংযোগে অথবা কটকী, বিজয়া, দ্রাক্ষা, মুখ! 
ও ক্ষেত্রপর্পটা ইহাদের কাথ; অথবা বামনহাটী, বচ, পপটা, 
ধনিয়া, হি্কু, হরীতকী, মুখা, দ্রাক্ষা ও নাগর ইহাদের কাথ মধু 


* বিজ্ঞটিকিৎমকের! কুক্কুট, ময়ূর, তিথির, বক এবং বর্তকপন্ষী এই 
সমুদয়ের মাংসরস বিবেচনাপূর্বক অনয জথবা অন্পরসের মহিত যখ। 
সময়ে ম্বররোগীকে প্রদান করিষেম। কেহ কেহ বলেন, মাংসরস শুরু 
এবং উষ্ণ বলির স্বরে প্রশত্ত মহে | বিত্ত লবন সবার! ঘর্দি বার,র বল 
অধিক হয়, তাহ। হইলে বাতীদির জংশাংশ1[ঙিজ্ঞ ভিবক্‌ কাল বিবেচন। 
করিয়। গুরু এবং উঞ্ণ হইলে মাংসকস ভ্বররোগীকে প্রদান করিবেন। 
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ংযোগে সেবন করিবে । ছুইতোল! পরিমিত কটকী ও শর্করা 
উঞ্ণবারি সহযোগে সেবন করিলে পিত্রশ্নেম্মজরের শাস্তি হয়। 
হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বলালতা, কিসমিম্‌ এবং 
কটকী এই সমুদায়ের কথ পিত্শ্রেম্বনাশক ও অনুলোমজনক। 
বাতপিন্ত জন্ত জ্বরে চিরতা, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, আমলকী ও 
শঠী ইহাদের কাথ গুড়মংযোগে সেবন করিবে। রাঙ্সা, 
বষোথ, ত্রিফলা ও সৌদালফল ইহাদের কষায় সেবন করিলে 
বাতপিত্ত জরের শান্তি হয়। 
ত্রিদোষ জন্ত জরে প্রতোক দোষের শাস্তিকর ওষধসকল 
একত্র সেবন করিবে । 'সকল জরেরই দোষের গ্রাধান্ 
অনুসারে চিকিৎসা করিতে হয়। বৃশ্চিক (বিছুটা), 
বিন্ব, মুখা, ছুপ্ধ ও জল একত্র পাক করিয়! ছুপ্ধ শেষ 
থাকিতে পান করিলে সকল প্রকার জরের শান্তি হয়। 
তিনভাগ জলে একভাগ ছুগ্ধনহ শিরীষবৃক্ষের সার সিদ্ধ 
করিয়া ছুগ্ধ শেষ থাকিতে পান করিলে সকল গ্রকার 
জরের শান্তি হয়। নল ও বেতসের মূল, মূর্বামূল ও দেবদারু 
ইহাদের কষায় পানে জরের শাপ্তি হয়। ত্রিদোষ জন্য জরে 
ত্রিফলার কাথ ঘ্বতসংযোগে সেবনীয়। অনন্তমূল, বালা, মুখা, 
শুঠটী ও কটকী এই সকল একত্র দুই তোলা পরিমাণে 
ঈষদষ। জল দিয়া হুর্ষেযোদয়ের পুর্বে সেবন করিবে। 
অগ্লিকর, বিরেচক ও জ্বরঘ্ব এই তিন প্রকারের মধ্যে 
কোন একটা ব৷ দুইটা করিয়! দ্রব্য উধধে যোজন! করিবে। 
বৃহাতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, মুখা, দেবদারু, শুঁঠ এবং চই এই 
সমুদায়ের কাথ পান করিলে সান্নিপতিক জর নষ্ট হয়। শটা, 
কুড়, কণ্টকারী, কাকড়াশৃর্গী, ছরালভা, গুলঞ্চ, শু'ঠ, আকন্দ, 
চিরতা এবং কটকী এই দমুদায়ের নাম শট্যা্দিবর্গ। এই 
শট্যািবর্গ সেবনে সান্নিপতিক জরের ধ্বংস হয়। ইহা 
কাস, হৃদ্রোগ, পার্শবেদন!, শ্বাস এবং তন্দ্রা প্রভৃতিতে ও 
প্রশস্ত। বৃহত্ী, কণ্টকারী, কুড়, বামনহাটা, শটা, কাকড়া- 
শী, ভরাশভা, ইন্ত্রধব, পল্তা এবং কটকী এই সমুদায়ের 
নাম বৃহতযাদিবর্গ । ইহ! সেবন করিলে সার্িপাতিক অর 
দূর হইতে পারে। 
বিষমজরে বমন বিরেচন প্রয়োগ করিতে হয়। ল্লীহো- 
দর রোগের বিহিত ঘ্বত, অথব| ভ্রিফলাচুর্ণ গুড় সংযোগে 
গাঢ় করিয়া পান করিবে। গুলঞ্চ, নিপ্, আমলকী এই 
সকলের কা একত্র মধুসহ পান করিবে। প্রতিদিন 
প্রাতঃকালে ঘ্বতযেগে লশ্তন সেবনও বাবস্থা করা 
ধাইতে পারে। মধুক, পটল, কটকী, মুখা এবং হরীতকী 
এই পাঁচটা দ্রব্যের মধ্যে ছুইটা তিনটা বা £টাই একত্র 


কাথ প্রস্তত করিয়া পান করিবে। দ্বত, ছুপ্ধ, চিনি, মধু 
এবং পিপ্ললী একত্র যথাসাধা পরিমাণে সেবন করিলেও, 
বিষমজরের শাস্তি হইতে পারে। 

দশমৃলীর ক্কাথসহ পিগ্ললী সেবনীয় অথবা] পিপ্পলী প্রতি- 
দিন এক একটা বৃদ্ধি করিয়া সেবনপূর্বক ছুগ্ধাপ় ও মাংসরস 
এবং অন্ন ভোজন করিবে। উত্তম মগ্ধপান ও কুক্কুট মাংস 
ভোজন, অবস্থািশেষে বিধেয়। কোল, গণিয়রি ও 
ত্রিফল। ইহাদের কাথ দধিসহ ঘ্বতে পাক করিয়া তাছাছে 
তিত্বকলোধ গ্রক্ষেপ করিবে । এই ত্বত সেবনে বিষমজবের 
শাস্তি হইতে পারে। 

ইন্্রযব, পলতা এবং কটকী ইহাদের কাথ সম্তত অরে; 
পলতা, অনন্তমূল, আকন্দ এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ 
সততক জরে; নিমছাগ, পল্তা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, 
কিসমিস্‌, মুখা 'এবং ইন্ত্রধৰ এই সমুদায়ের কাথ অন্তেহ্ক্ষ 
জরে; চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন এবং শুঠ এই সমুদায়ের 
কাথ তৃতীয়ক জরে; গুলঞ্চ, আমলকী এবং যুখা ইহাদের 
কথ চাতুর্থক জরে প্রদান করিবে । 

বাসক, গুলঞ্চ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বলালত। 
এবং ছুরালভ। এই সমুর্ায়ের ক্কাথ ঘ্বত এবং ঘ্বতের দ্বিগুণ 
দুগ্ধ, আর পিপুল, মুখা, কিসমিস্‌, রক্তচন্দন, নীলোৎ্পল ও 
শ'ঠ এই সমুপায়ের কক্ক দ্বার! ঘ্বত পাক করিয়া! সেবন করিলে 
জীর্ণজর নষ্ট হয়। 

পিপ্ললা, আতইচ, দ্রাক্ষ1, হাামালত1, বিহ, রক্তচন্দন, 
কটকী, ইন্দ্রযব, বেণামূল, সিংহী, তামলকী, মুখা, ত্রায়মাণা, 
স্থিরা, আমলকী, গুঠী ও চিত্রক এই নকল ঘ্বৃতে পাক 
করিয়া পান করিলে বিষমাগ্নি-জীর্ণজর উপশাস্ত হয়। 

ছগ্ধ দ্বারা জীর্ণজ্র মাত্রেরই উপশম হইয়া থাকে। 
অতএব জীর্ণজরে ওষধসিদ্ধ হুগ্ধ পান করা বর্তবা।* 

গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বাসক, ত্রায়মাণ1 ও ষবাস এই সকল 
দ্রব্যের ক্কাথ এবং দ্রাক্ষা, পিপ্ললী, মুখা, শুষী, কুড় ও চন্দন 
এই সকলের বন্ধ ঘ্বতে পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজ্র 
আরোগ্য হয়। কলণী, বৃহতী, দ্রা্ষা, ত্রায়স্তী, নিম্ব, গোক্ষুর, 
বলা, পর্পট, মুখা, শালপর্ণা ও যবাস এই সকলের কাথে 
এবং দ্বিগুণ হুগ্ধে শঠী, তামলকী, ভার্গী (বামনহাটা ), মেদ 

ক বেড়েল।, গোর, লাকুড়, চাকুলে, কণ্টকারী, শালপাণি, নিস" 
ছ।ল, ক্ষেতপাপড়া, মা, যলালত। এবং ছুয়ালগ। এই সম্দায়ের কাখ, 
আর তৃমাামলকী, শটী, কিসমিস্‌, কুড়। মেদ এখং আমলক্ষী এই সমদায়ের 


কও দুগ্ধ এই সমুদায় দ্বারা পাক করিয়া মেবন কারলে জীর্শ 
ঘয়ের শান্তি হয়। 


ত্র [ ২৯৫ ] স্বর 


€ অভাবে অশ্বগন্ধ! ) এবং কুড় এই সকলের ককে ত্বত গাক 
করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজর ভাল হয়। জীর্ণ 
দেহের রসাদিধাতুর দৌর্বল্যবশতঃ শীত্র নিবৃত্ত ন1 হইয়া 
ক্রমেই ভোগ করিতে থাকে । অতএব জররোগীকে 
বলকারক বুংহ্ণদ্বারা চিকিৎসা! কর কর্তব্য। বিষমজ্রে 
জররোনীর পানের নিমিত্ত সুরা ও সুরামণ এবং ভক্ষণের 
নিমিত্ত কুকুট, তিত্তির ও ময়ুরের মাংস প্রদান করিবে। 
ষট্পলদ্বত, হরাঙকা, প্রিফলার ক্কাথ কিংবা গুলঞ্চের রস 
সেবন করিলে বিষম জবর উপশান্ত হইতে পারে। 

বিড়ঙ্গ, ব্রিফলা, মুখা, মগ্জিষ্ঠা, দাড়িম, উৎপল, প্রিয়ঙ্ু, 
এলাইচ, এলখালুক, রক্চন্দন, দেবদারু, বর্হি্, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, 
পণিনী, শ্তামালতা, অনস্তমূল, হরেণু, তৃবৃৎ, দস্তী, বচ, তালীশ 
নাগকেশর এবং মাগতা পুষ্প ইহাদের ককাথ ও ঘ্বতের দ্বিগুণ ছুগ্ধ, 
এই সকল সহধোগে ঘ্ত পাক করিবে। ইহার নাম কল্যাণ- 
্ত। কল্যাণঘত পাঁন করিলে বিষমজর বিনষ্ট হয়। 
বিষমজ্র আলিবার সময় যুক্তিপূর্বক স্নেহ ও স্ব গ্রদান 
করিয়! নীলবুক্ধ1, ফৌকাদি-জোয়ান, তেউড়ী এবং কটকী এই 
সমুদায়ের কাথ পান করিবে । 

বিষমজ্বরে বহু নাত্রায় ঘ্বৃত পান করিয়া! বমন করিবে? 
অরাগমনের সমক্ 'অন্ের সহিত 'গ্রচুর পরিমাণে মগ্য পান 
করিয়। শয়ন, আস্থাপন বা বমন করিবে । এই জরে বিড়া- 
লের বিষ্ঠা দুদ্ধের সহিত পাঁন অথবা বৃষের গোময় দধির মগ্ড 
বা সুরার সহিত সৈদ্ধব লবণ দিয়া পান করিবে । এই জরে 
পিপল, ত্রিফলা, দধি, তত্র, ঘ্বত, * ও পঞ্চগব্য প্রয়োগ কর 
বিধেয়। ব্যাপ্রের বস। ও হিঙ্গু উভয় তুল্য পরিমাণে লইয়! 
নৈশ্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়! তদ্বারা, অথব! দিংহের বস! 
পুরাতন ঘ্বতের সহিত মিশিত করিয়া সৈম্ধবের সহিত নস্ত 
গ্রহণ করিলে বিষমজরে উপকার হইতে পারে। সৈন্ধব, 
পিপুলের দানা এবং মনঃশিলা তৈল দ্বারা পেষণ করিয়! 
চক্ষুদ্বয়ে অঞ্জন দিলে বিষমজ্বর শীঘ্র বিনষ্ট হয়। গুগ্গুল, 
নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেতসর্ষপ, যব এবং ঘ্বৃত 
এই সমুদায় দ্রব্য দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে বিষমজর নষ্ট হয়। 
বিষমজরে ভোজনের পূর্বে তিলতৈলের সহিত রশগুনের কন্ধ 
সেবন এবং পবিত্র উষ্ণবীর্যয মাংস ভক্ষণ কর! বর্তব্য। 


পঞ্চগবা সমভাবে একত্র পাক করিয়া তাহাতে জিফল1, চিত্রফ, 
মৃধা, হরি) গারুহরিপ্রা। বকুল, বচ, বিড়ঙ্গ, ভ্রিকটু, চবাও দেবধার় 
এই সকল প্রক্ষেপ কারবে। ইহ! সেবনে বিষমন্্র আরোগাহয়। বল! 
অথব! গুলঞবে।গে পঞ্চগবধ্য গাঁক করিয়। সেবন কবিলে জীর্ণ পরের পাতি 
হইয়! ধাকে। 


ভূতবিদ্যা ও বন্ধযাবেশ এবং তাড়ন দ্বারা ভূতাভিষঙ্গ 
জরের, বিজ্ঞানাদি দ্বারা মানসিক জরের এবং দ্বতমর্দীন ও 
রসৌদন ভোজন দ্বার! শ্রম ও ক্ষীণতা-জন্ত জরের শাস্তি 
হয়। অভিশাপ বা অভিচার জন্ত জর হোমাদি দ্বার এবং 
উৎপাতিক ব! গ্রহপীড়। জন্ত জর দান, স্বস্ত্যয়ন ও আতিথ্য- 
ক্রিয়। দ্বারা নিবৃত্ত হয়। 

চরকনংহিতায় লিখিত অবছে, অভিশাপ, অভিচার এবং 
ভূতাভিষঙ্গজনিত জরে দৈবব্যপাশ্রয় (বলিমঙ্গলাদি) ও যুক্তি- 
ব্যপাশ্রর (কষায়্াদি) সর্ব প্রকার ওধধ প্রয়োগ করাই কর্তবা। 

অভিঘাত জন্য জরে উঞ্টক্রিয়া বিধেয় নহে । মধুর শ্িপ্ধ 
কষায় অথব1 দোযানুমারে অন্তবিধ উষধ প্রয়োগ করাই উিত। 

স্বতপান, দ্বৃভাভাঙ্গ;, রকমোক্ষণ, মগ্যপান এবং সাম্সামাস 
বসের সহিত অন্নভোজন ত্বারা অভিঘাতজনিত জরের 
উপশম হয়। 

কোন প্রকার ষধের গন্ধে বা বিষজন্ত জর হইলে বিষ 
ও পিত্তের চিকিৎস| করা কর্তব্য । ইহাতে সর্বগন্ধার ক্কাথ 
প্রয়োজ্য। নিম্ব ও দেবদারুর ক্কাথ বা মালতীপুষ্পের কাথও 
সেবনীয়। 

মগ্যপায়ী বাক্তির আনাহ্যুক্ত জর হইলে মদির1 ও মাংস 
রসের সেবন এবং ক্ষত অথব1 ব্রণরোগীর জর ক্ষত ব্রণ 
চিকিৎস! দ্বার। শান্তি হয়। 

আশ্বাস, 'অভিলধিত বস্তলাভ, বাষুর গ্রাশমন এবং হর্ষ 
বারা কাম, শোক ও ভয়জনিত জরের শান্তি হয়। 

কাম্য ও মনোজ্ঞবন্ত পিতৃত্ব চিকিৎসা! এবং নত্বাকা দ্বারা 
শীঘ্রই ক্রোধজনিত জরের শাস্তি হয়। 

কামজনিত জর ক্রোধ দ্বার এবং ক্রোধজনিত জর কাম 
দ্বারা, আর কাম ও ক্রোধ এই উভয় দ্বারা ভয় ও শোক- 
জনিত জর বিনষ্ট হয়। 

ঘষে বাক্তি জরের কাল ও জরের বেগ চিন্তা করিতে 
করিতে জরাক্রান্ত হ্য়, অভিলধিত ও বিচিত্র বিষয় দ্বার! 
উক্ত কাল ও বেগবিষয়ক স্ৃতি ন্ট করিলে সেই ব্যক্কির 
জর নিবৃত্ত হয়। 

উষ্ণজরে ইচ্ছান্নুসারে শীতলঅভাঙ্গ, গ্রদেহ এবং পরি- 
যেক; আর শীতজরে উষ্খঅভাঙ্গ, প্রদেহ ও পরিষেক 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কফজন্ত ও বাযুদ্ষগ্ জরে 
রোগী শীতকর্তুক পীড়িত হইলে উষ্ণবর্গ দ্বারা অঙ্গে লেপ 
দিবে এবং উষ্ণ কার্ধযই বিধেয়। ঈষচুষ্ণ কাঞ্জী, গোমৃত্র 
এবং গুক্ত দধিমণ্ড সেবন করিবে । অথব! পলাশের কন্ক 
লেপন বা! রাঙ্গা, বাবুইতুলসী এবং সঙ্গিনাবীজ একত্র কক ও 


জ্বর [ ২৯৬ ] স্বর 


লেপন কর্তবা। গুক্ত সহযোগে ক্ষার ও তৈল অভাঙ্গে 
গায়োজ্য । এ অবস্থায় আরগ্বধাদিগণের কাথ বিশেষ ছিত- 
কর। বাতগ্ব দ্রবোর ঈষহঞ্চ ক্কাথে অবগাহন কর্তব্য । 
এই সকল প্রক্রিয়া এবং স্থথোষ জল. সেচন দ্বার। শীত নিবা- 
রণ ও গাত্রে কৃষ্ণাগুর বেপন করাইবে। পরে ব্বপযৌবন- 
সম্পন্ন পীনস্তনী প্রমদ] দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করাইবে। 
রোগীর শরীর হ্ৃ্ হইলে সেই স্ত্রীকে অপনীত করিবে । 
বাতশ্নেম্মহর-ম্থেদ, অস্প এবং পানীয় প্রভৃতি দ্বারা শতজর 
আগত শাস্তি হয়। অধ্রর্বাদি তৈল অত্যঙ্গে শীতজরের আশ্ত 
শাস্তি হয়। | 

সহম্র-ধৌত-দ্বত অথবা চন্দনাদি তৈল দ্বারা অত্যঙ্গ 
করিলে দাহ্যুক্ত অরের শাস্তি হয়। মধু, কাজী, ছুগ্ধ, দধি, দ্বত 
ও জলঘ্বারা সেক এবং জলে অবগাহন, এই সমুদায় শীতম্পর্শ 
বলিয়া সম্ভই দাহজ্রের উপশম হয়। অতান্ত দাহাভিতৃত 
হইলে পুর্করপত্র, পল্সপত্র, নীলোৎপল পত্র, কহলার (শু'দি) 
পত্র এবং নির্মল ক্ষৌমী (রেসমী) বস্ত্রে চন্দনোদক প্রমেক 
করিয়া! ভাহাতে, অথবা হিমজলসিক্ত বা শীতলধারাগৃহে 
সুথ-শয়ন, চন্দনোদক দ্বার! স্থশীতল স্থবর্ণ, শঙ্খ, প্রবাল, মণি 
এবং মুক্তা এই সমুদায়ের স্পর্শ; মনোজ্ঞ স্থগন্ধি পুষ্পমালা- 
ধারণ, চন্দনোদ কবর্ধী শীতবাতাবহ উৎপল, পদ্ম এবং তালবৃস্ত 
প্রভৃতি দ্বারা ব্জ্রন করিবে। সরল, চন্দনচচ্চিত এবং মণি 
মুক্তাদি উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কৃত প্রিষ্নকামিনীর সংস্পর্শে 
দাহজরের শাস্তি হয়। 

মধু ও ফেনাধুক্ নিশ্বপত্রের জ্লপান করাইয়া বমন করা- 
ইলে দাহের শান্তি হয়। শতধোঁত দ্বত ;মাথাইয়। কোল ও 
আমলকীসহ কিংব৷ শৃকধান্যের কান্ী সহযোগে যবশক্ত, লেপন 
করিলে অথবা কোন প্রকার পিত্তশান্তিকর পন্না অল্নপিষ্ট 
করিয়া লইদ্বা বা পলাশতরুর পল্লব অয্নে পেষণপুর্বক ফেনা- 
ইয়। কিংব। বদরীপল্লব ও নিম্বপত্র ফেনাইয়া অঙ্গে গ্রদেহ 
প্রয়োগ বা লেপন করিলে দাহ তৃষ্ণ1 ও মুচ্ছণর শাস্তি হয়। 
এক পোরা ষব চারি তোল! মঞ্জিষ্ঠ এবং একশত পল অল্প 
এই সকল যোগে এক প্রস্থ তৈল পাক করিবে। এই তৈল 
জরদাহ শান্তিকর। ন্তগ্রোধাদিগণ ব1 কাকোল্যার্দিগণ অথব! 
উৎপলাদিগণ পিষিয়া লেপন করিবে। উক্তগণের কাথ 
ও অন্ন সহযোগে তৈল পাক করিয়া অভাঙ্গে প্রয়োগ করিবে 
কিংবা এই কাথ শীতল করিয়া দাহার্ত রোগীকে তাহাতে 
অবগাহন করাইবে। 

জবর রসস্থ হইলে বন ও উপবাস, রক্তগ্থ হইলে সেক 
প্রলেপ ও সংশনন বধ, নাংস ও মেদস্থ হইলে বিরেচন এবং 


উপবাস, অস্থি ও মজ্জাগত হইলে নিরহ ও অন্ুবাসন গ্রদান 
কর! কর্তবা। 

জরশাস্তির নিমিত্ত পিপুল, ইন্্রযব অথবা যষ্টিমধুর সহিত 
মদনফল ও উঞ্ণজল পান দ্বারা বমন করাইবে। মধু ও 
জল বা ইক্ষুরর অথব1 লবগোদক কিংবা মদ্ত বা তর্গণ দ্বার! 
বমন অতিশয় প্রশস্ত। কিসমিন্‌ ও আমলকীর রস দ্বারা 
অথবা কেবল আমলকীর রস দ্বতে সম্ভলন করিয়। বমনের 
নিমিত্ত পান করান যাইতে পারে। 

পল্তা, নিমের পাতা, বেপার মূল, শোণালু, বল!, গন্ধতৃণ, 
কটকী, গোক্ষুর, ময়নাফল, শালপাণি এবং বেড়েল1 এই সমু- 
দায় অর্দধোদক ছুগ্ধে সিদ্ধ করিয়। দুগ্ধ শেষ থাকিতে নামাইয়। 
তাহাতে স্বত, মধু, মদনফল, সুখা, পিপুল, বষ্টিমধু ও ইন্দ্রষব এই 
সমুদায়ের কক্ধ মিশ্রিত করিয়। বস্তি গ্রদান করিলে জর বিন 
হয়। শোণালু, বেণার মূল, ময়নাফল, শালপাণি, পৃষশ্লিপণী, 
মাষপর্ণী এবং মুদগপর্ণা এই সমুদায়ের ককাথ করিয়া তাহাতে 
প্রিয়ু, ময়নাফল, মুখ, শলুফ! এবং যষ্টি মধু এই সমুদায়ের 
কন্ধ আর ঘ্বত, গুড় ও মধু মিশ্রিত বন্তি অতিশয় জরঘ্ব। রক্ত- 
চন্দন, অগরুকাষ্ট, গাস্ভারী, পল্তা, যষ্টিমধু এবং নীলোৎপল 
এই সমুদায় দ্বারা সিদ্ধ স্নেহ প্রস্তত করিয়। তদ্দবার৷ স্নেহবপ্তি 
প্রদ্দান করিবে। ইহ অত্ান্ত অরত্ব। 

বাযুজন্ত অরে বাতদ্ব মধুর দ্রবাযোগে নিরূঢ় বস্তি অথবা 
দোষ ও বল অন্গসারে অনুবাসন প্রযুজ্য। পিত্ত জন্য 
জরে উৎপলার্দিগণ চন্দন ও বেণামল প্রচুর পরিমাণে 
শীত কাথ ও শর্করা সহযোগে মধুর করিয়া বন্তি প্রয়োগ 
করা বিধেয়। যাতনা! থাকিলে আম্রাদির ত্বক্‌, শঙ্খ, 
চন্দন, উৎপল, গৈরিক, অঞ্জন, মগ্রিষ্ঠা, মৃণাল ও পল্প এই 
সকল উত্তমন্নপে পিষিয়। দুগ্ধ, শর্কর1 ও মধু সহযোগে বস্তি 
প্রয়োগ করা কর্তব্য । কফ জন্ত জরে আরগ্বধাদির ক্াখ, 
পিপ্লল্যাদিগণ ও মধু সংযোগে বস্তি গ্রয়োগ করিবে। দ্বিদোষ 
জন্য ও সন্লিপাত জরে দোবানুসারে ভ্রব্য মিলিত করিয়া 
বন্তি প্রয়োগ করিবে। পিত্ত জন্ত অরে মধুর ও তিক্ত দ্রব্য 
মিলিত করিয়। বস্তি প্রয়োগ করিবে। শ্লেন্মজন্ত জরে 
কটু ও তিক্ত দ্রব্য সহযোগে দ্বত পাক করিয়া বস্তি 
কার্যে প্রয়োগ করিতে হয়। মস্তক কফপুর্ণ বোধ হইলে 
শিরোবিরোচন প্রয়োগ করিবে। র 

জীবস্তী, যষ্টিমধু, মেদ, পিপুল, মরিচ, বচ, খান্ধি, রান্া, 
বেড়েলা, ওঠ, শলুফ| এবং শতমূলী এই সমুদরায়ের কক 
ছুপ্ধ ও জল দ্বারা তৈল এবং স্বৃতপাক করিয়া অনুবাপিক 
স্নেহ গ্রস্তত করিবে । এই স্গেহ অতিশয় অরদ্থ। পল্ত! 


স্বর [ ২৯৭ ] স্বর 


নিমছাল, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু এবং ময়নাফল ত্বার! সিদ্ধন্গেহ অতি 
উৎকৃষ্ট অন্ুবানন। 

লাক্ষা, শুষঠী, হরিদ্রা, মূর্ব্বা, মঞ্জিষ্ঠা, ্বজিক ও হরিতকী 
ইহাদিগের ছয় গুণ কাথসহ তৈল পাক করিবে । এই তৈল 
ব্যবহারে জর আরোগ্য হয়। 

যজ্ঞডুস্বর, আসন, নিম্ব, জ্ব, সপুচ্ছদ, অর্জুন, শিরীষ, 
খদিরকাষ্ঠ, মল্লিকা, গুলঞ্চ, বাদক, কটকা, ক্ষেত্রপর্পটী, বেণা- 
মূল, বচ, গজপিপ্পলি এবং মুখ! এই সমুদায়ের কাথে তৈলপাক 
করিবে, ইহাতে জ্বর বিনষ্ট হয়। 

জররোগীর মলবদ্ধ থাকিলে পিপুল ও আমলকী দ্বারা 
যবের পেয়া প্রস্তত করিয়া তাহাকে পান করিতে দিবে। 
গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী, গুড় এবং শুঠ এই সমুদায় 
হুপ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে মলমূত্রের বিবন্ধ ও 
জ্বর বিনষ্ট হয়। 

বাতজ, শ্রমজ এবং পুরাতন ক্ষতজ জরে লঙ্ঘন হিতকর 
নহে। সংশমন-ওঁষধ দ্বারা এই সকল জরের চিকিৎস! করা 
কর্তব্য । 

অষ্টম দ্রিবসে জর নিরাম বলিয়। উক্ত হয়। যে ব্যক্তির 
দোষ সকল উদীর্ণ হয়, প্রায়ই সে অল্লাগ্নি হইয়া থাকে । এ 
অবস্থায় বিশেষরূপে গুরুতর ভোজন করিলে হয় প্রাণত্যাগ, 
নাহয় অধিক দিবস পধ্যন্ত কষ্ট ভোগ করে। এই জন্য 
বাতিক জরে সহসা অত্যন্ত গুরু বা অতিশয় স্নিগ্ধ ভোজন 
করা কর্তব্য নয়। কিন্তুযে বাতিক অরেপিত্ববা কফের 
অন্বন্ধ না থাকে, সেই বাতিকজরে জরোক্ত চিকিৎসার ক্রম 
অপেক্ষা না! করিয়া, অভ্যঙ্গা্দি চিকিৎসা ও কষার় পান কর! 
ইয়! মাংসরসযুক্ত অন্ন-তভোজন কর! বিধেয়। 

যাহাদের শরীরে বায়ুর ভাগ অল্প, শ্রেক্সার ভাগ অধিক 
এবং শরীরে উদ্মা কম, অথবা মৃছু-উদ্মা, তাহাদের কফগ্রধান 
জর হইলে এক 'সপ্তাহেও দোষের পরিপাক হুয় না। এই 
আরে ১০ দিবস পর্য্যন্ত লঙ্ঘন এবং অল্লাশন প্রভৃতি ক্রিয়া 
দার চিকিৎসা করিয়া পরে কষায়াদি প্রয়োগ করিতে হয়। 

দোষের ক্রম অপেক্ষা করিয়! ঘন্জ জরে ছুইটা দোষের 


একটার উৎকর্ষ অথবা উভয়ের সমতামুসারে এবং সন্নিপাত 


জরে তিনটা দোষের একটীর উৎকর্ষ দোষদ্বয়ের সমতা অন্ু- 
সারে, বৈদ্য বিবেচনাপুর্ব্বক যথোক্ত ওষধ দ্বারা সেই সমুদায়ের 
চিকিৎসা করিবেন। সম্পিপাত জরাবসানে যদি কর্ণের মূল- 
গ্রাদেশে নিদারকণ শোথ জন্মে, তবে কথন কোন ব্যক্তি 
সেজবর হইতে মুক্তি লাভ করে। যে বাক্তির জর রক্তস্থ 
হওয়ায় শীত, উষ্ণ, নিপ্ধ এবং কক্ষ প্রভৃতি দ্বারা নিবৃত্ব না 
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হয়, রক্ত মোক্ষণ করিলে সে অর প্রশমিত হইয়! থাকে । 
যে জর বীসর্প, অভিঘাত এবং বিশ্ফোটক হেতু জন্মে, সে জরে 
যদি কফপিত্তের আধিক্য না থাকে তবে, প্রথমতঃ দ্বত পান 
কর! কর্তব্য । 

সশ্ততে লিখিত আছে, যে দিন জরের উদয় হইবে সেই 
দিবস জরের পুর্বে নিবিষ সর্প দ্বারা অথব! চৌধধ্যাপবাদ দ্বার! 
রোগীকে ভয় প্রদর্শন করিবে এবং অনাহারে রাখিবে ; 
অথবা! অতিশয় অভিষ্যন্দী ব1 গুরুতর দ্রব্য আহার করাইয়া 
পুনঃ পুনঃ বমন করাইবে ; অথব। তীক্ষ মগ ব৷ জরনাশক দ্বৃত, 
কিংবা যথেষ্ট পরিমাণে পুরাতন দ্বত পান করাইবে; কিংবা 
সমধিক বিরেচন অথব] পুর্বে শ্বেদ প্রয়োগ করিয়! নিরূঢ় 
বস্তি প্রয়োগ করিবে। 

জ্বরত্যাগকালে মন্ুষ্যের কঠকৃজন, বমি, অঙ্গসঞ্চালন, 
শ্বীস, শরীরের বিবর্ণতা, ঘর্দ, কম্প, অবসন্পতা, প্রলাপ, 
সর্বাঙ্গের উষ্ণতা, কখন কখন শীঁতলতা, অজ্ঞানতা এবং 
জ্বরের বেগ আধিক্য হয় এবং রোগীকে কদ্ধের স্ায় দেখায়, 
তাহার দোষযুক্ত মল সশবে ও অতিশয় বেগে নির্গত হয়। 
যে সমুদায় জর দোষবশতঃ বেগ জন্মাইয়া ক্রমে নিবৃত্ত হয়, সেই 
সমুদায় অরের ত্যাগকালে কোনরূপ দারুণ লক্ষণ দৃ্ট হয় না। 

জরত্যাগ হইলে মন্ুষ্যের ক্লান্তি, সম্তাপ ও ব্যথার নিবৃত্ত, 
ইন্জরিয়লমূহের নিন্মলতা। এবং স্বাভাবিক সত্ব উপস্থিত হয়। 

জরমুক্ত ব্যক্তি যতদিন পধ্যস্ত বলবান্‌ ন। হয়; ততদিন 
ব্যায়াম, স্ত্রী-সংসর্গ, শ্নান ও ভ্রমণ পরিত্যাগ করিবে । এই 
নিয়ম পালন না! করির সেই ব্যক্তি পুনরায় জরাক্রান্ত হয়। 

অনুচিতরূপে দোষ সকল নিঃসারিত হওয়ার পর, যে জরের 
নিবৃত্তি হয়, অল্পমাত্র অপচারেই সেই জর পুনর্বার আগমন 
করে। যে ব্যক্তি অনেক দিন পর্য্যন্ত জরে কষ্ট ভোগ 
করিয়! দুর্বল ও হীনচেতা হয়, যদ্দি তাহার জ্বর একবার 
পরিত্যাগ করিয়৷ পুনরায় আক্রমণ করে, তবে অল্নকাল মধ্যেই 
তাহার প্রাণ বিনাশ হয়; কিংবা দোষ সকল ক্রমশঃ ধাতুসমূছে 
পরিপাক পায় জর না জন্মাইলেও হীনতা, শোথ, গ্লানি, 
পাতা, অরুচি, কও, উৎকোঠ, পীড়কা এবং অগ্নিমান্দ্য 
ইহার মধ্যে কোন না কোন একটা উৎপন্ন হয়। 

পুনরাবৃত্ত জরে অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ভন, স্নান, ধূপ, অঞ্জন এবং 
তিক্ত ঘ্বত অত্যন্ত হিতকর। স্ুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে, ছাগের 
কিংবা মেষের চর্মলোম, বচ, কুড়, পলঙ্কষা .এবং নিম্বপত্র, 
মধুযোগে এ সকল দ্রব্যের ধৃপ প্রয়োগ করিবে। কম্প 
থাকিলে বিড়ালের বিষ্ঠা সেই ধূপে সংযোগ করিবে । 

পিপ্ললী, নৈম্ধব, সর্ষপতৈল ও নৈপালী, এই সকলের 
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অঞ্জন চক্ষে প্রয়োজ্য। চিরতা, কটুকী, মুথা ক্ষেৎপাপ্ড়া 
এবং গুলঞ্চ এই সমুদায়ের কাথ কতিপয় দিবস সেবন করিলে 
পুনরাবৃত জরের শাস্তি হন। 

নব জরাক্রাত্ত ব্যক্তি গুরু অথচ উঞ্জ বস্ত্র দ্বারা আবৃত 
থাকিবে। ওধধ ব্যতীত্ত কেবলমাত্র পথ্য দ্বাধ়াশড সময় 
সময় রোগের শাস্তি হইতে পারে; কিন্ত পথ্যের প্রতি অব- 
হেলা করিলে উপশমের প্রত্যাশা থাকে না। তরুণ জরে 
পরিষেক, প্রদেহ, ন্সেহপান, সংশোধকও্ষধ, দিবানিদ্রা, 
মৈথুন, ব্যায়াম, তৃষারজল, ক্রোধ, প্রবাত এবং গুরুভোজ্য 
ব্য পরিত্যাগ করা কর্তব্য । 

জরের প্রথম অবস্থায় লঙ্ঘন, * জরের মধ্যে পাচন, জরের 
অস্তে অরদ্ব ওঁষধধ এবং অর মুক্ত হইলে বিরেচন প্রয়োগ 
ধরিবে। সর্ধজরেই পিপাসা রোধ করিয়! একেবারে জল 
পান নাকরা অন্চিত। তৃষ্ণার্ত হইলে প্রাণ ধারণের জগ্ 
কিঞ্চিৎ জল পান করা কর্তধ্য। কিন্তু অবস্থাবিশেষে পিপাস। 
সহা করা ও বাঁযু সেবন করা উচিত, কখন কখন রৌদ্রসেবনও 
করা যাইতে পারে । নবজরাক্রান্ত ব্যক্তির শীতল জলপান কর! 
উচি নয়। বাতশ্লৈম্মিক এবং কফ জরে গরম জল হিতকর, 
তৃপ্তিলনক, অগ্রিগ্রদীপক, বায়ু ও পিত্তের অন্থুলোম কারক 
এবং দোষ ও অ্রে।তঃসমুহের মৃদুতা-সম্পাদক | 

পঞ্ডিতগণ জরের আরস্ভাবধি সপ্তরাত্রি পর্য্যন্ত তরুণজর, 
দ্বাদশরাত্রি পর্য্যন্ত মধ্যজর, দ্বাদশরাত্রির পর জীর্ণজর বলিয়া 
থাকেন । 

বাতজনিত জরে মপ্তমদদিবসেঃ পিতৃজজরে দশমদিবসে, 
এবং প্লৈম্মিক জরে ছ্বাদশপ্িবসে ওউষধ প্রয়োগ করিবার বিধি, 
ভাবপ্রকাশে উল্লিধিত হইয়াছে। 

সমতাবস্থাপক্ন রোগীকে সাতদদিনে ওধধ পান করাইবে ; 
সাতদিবসের মধোও ধদি নিরাম লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে শমন 
ওষধ দ্বারা চিকিৎসা! করিবে । শাঙ্গধির বলিয়াছেন, বাতজরে 
গুলঞ্চ, পিগ্ললীমূল ও শুঠীসিদ্ধ পাচন প্রস্বত করিয়া অথব 
ইন্ত্রবকৃত পাচন সপ্তম্গিবসে প্রয়োগ করিবে। পাচন ও ওষধ 
সেবনের কাল সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। 
৬ রোগীর বয়ঃক্রম, বল, অগ্নি, দোষ। দেশ ও কাল বিধেচনা 
করিয়া চিকিৎসক ধথে।চিত চিকিৎসা করিবেন 

* রোগী অধক ছূর্ধ্ল লন! হয়, এইরূপ লঙ্ঘণ দিয় চিকিংস| কর! 


উচিত। যাহাকে নমন করান হইয়ছে, তাহাকে লঙ্ঘন (দিবে, কিন্ত 
লঙ্ঘন বাক্তিকে বনন করাইবে ন|। গর্ভবতী, বালক, বৃদ্ধ, হূর্বাল ও ভয়শীল 


ইহাদিগকে উপবাস করাইবে ন|। ইহাদিগকে নামঘ্বরে পাচন ও নিরাম- 


খবরে শমন উধষধ প্রয়েগ করিবে এবং অনাদি পথা প্রদান করিবে। 
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আমজরে দোষাপহারক ওষধ পান করান কর্তব্য নহে। 
উপদ্রবহীন আমজরে পাচন ব্যবস্থেয়। শুঠী, দেবদার, 
রৌহিষ ( অভাবে বেণার মূল), বৃহতী ও কণ্টকারী স্বারা 
কাথ প্রস্তত করিয়া সাধারণতঃ সকল জরেই প্রয়োগ কর! 
যাইতে পারে । শ্বেতপুনর্ণবা, রক্তুপুনর্ণবা, বেলমূলের ছাল, 
ছুদ্ধ ও জল একত্র পাক করিয়া ছুপ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে 
নামাইয়া সেবন করিলে সর্বপ্রকার জরই আরোগ্য হইবার 
সম্ভাবনা । শেষোক্তটীকে সংশমনীয় কষায় কছে। 

কূশ ও অন্ন দোষসম্পন্ন ব্যক্তিকে শমন ওষধ দ্বার! 
চিকিৎন! করিবে । আরগ্বধাদি পাচন বাতজ পিতজ ও কফজ 
এই ত্রিবিধ জরেই হিতকর। 

যে ব্যক্তি জলপান বা আহার করিয়াছে, তাহার পক্ষে এবং 
ক্ষীণশরীর, উপোধিত, অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ও পিপাসাতুরের 
পক্ষে সংশোধন ও সংশমন ওষধ অপ্রশস্ত । নিম্বাদিচুর, 
হরিতক্যা্দিগুটা, লাক্ষাদি ও মহালাক্ষাদি তৈল সর্ঝগ্রকার 
জরনাশক। 

উদকমঞ্জরীরম সেবন করিলে অতি উগ্রতর সগ্ভোজ্বরও 
একদ্িবসের মধ্যে আরোগ্য হয়। পিত্তাধিক্য জরাক্রাস্ত 
ব্যক্তিকে এই গুঘধ সেবন করাইলে তাহার মস্তকে জল 
দেওয়া কর্তব্য । অরধূমকেতু আদার রসস্হ তিন দিবস সেবন 
করিলেই নবজর); এবং মহাজরাস্ুশ দুই রতি প্রমাণ 
লইয়া গোড়ালেবুর বীজ ও আদার রসের সহিত সেবন 
করিলে সর্বপ্রকার জর বিনষ্ট হয়। জরদ্ীবটিক, নবজবরহর- 
বটা প্রভৃতি গুঁষধধ নবজরনাশক। শ্বাসকুঠাররন সর্বপ্রকার 
জর । ছতাসনরস ও রবিস্ুন্দররস সেবনে সর্ধপ্রকার জর 
দুরীতৃত হয়। বিশেষ বিবেচনাপূর্বক রসপর্পটা প্রয়োগ 
করিতে পারিলে, অতিশয় উপকার প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

চরকসংহিতায় কথিত আছে, রস দোষ ও মলের পাক হইয়া 
ক্ষুধা উত্রিক্ত হইলে রোগীকে অন্ন প্রদান কর] যাইতে পারে। 

রোগীকে লঘু আহার প্রদান করা বর্তব্য। ভাজ 
জীরাচুর্ণ সৈন্ধবেরর সহিত মিশ্রিত করিয়া! তন্বারা জিহবা, 
দস্ত ও মুখের মধ্যভাগ ঘর্ষণ করিয়। কবল গ্রহণ করিলে 
রোগীর মুখগত মল, তুর্গন্ধ ও বিরসতা! নষ্ট হয় এবং মনের 
প্রসন্নতা ও আহারে রুচি জন্ষিয়! থাকে । 

' কল্পতরুরম ও ব্রিপুরভৈরবরস আদার দ্বসের সহিত সেবন: 
করিলে বাত ও কফজন্তজর বিন& হইতে পারে। বাতগ্নেম্স- 
জরে স্বেদ প্রদান করিলে শ্োতঃসমূহের মৃহ্তা সম্পাদন ও 
অগ্নি নিঞ্জ আশয়ে আনীত হয়। বাতজরে পার্থবেদনা! ও 
শিরোবেদনা থাঁফিলে গোক্ষুর এবং 'কণ্টকারী-সাধিত রক্ত- 
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শ।লি তওুপ-কুত পেয়া পান করিতে দিবে। কাপ, স্বাদ বা হিকা 
থাকিলে পঞ্চমূলীসাধিত পেয়া! আহার করিতে দেওয়৷ গ্রশস্ত। 

চতুর্ভদ্রিক। ও অষ্টাঙ্গাবলেহ মেবন করিলে শ্লৈন্মিকজর 
উপশাস্ত হয়। 

পঞ্চকোল, পিপ্লল্যাদিক্কাথ, চিরাতার্দিকাথ, দশমুলীকাথ 
প্রভৃতি সেবনে বাতগ্লৈম্মিকজর বিনষ্ট হয়। এই জরে বালুকা- 
স্বেদ গ্রয়োগ করা যাইতে পারে । 

অমৃত্তাষ্টক, কণ্টকার্ধ্যাদিকাথ, নাগরাদিকাথ, কটুকীকন্ক 
গ্রভৃতি পিত্তশ্রেম্মজরনাশক। 

জ্িদোষ জরে প্রথমতঃ কফনাশক ওধষধাদ্দি প্রয়োগ 
করিবে । শ্রেম্স। প্রশমিত হইলে আোতঃসমুহ পরিষ্কার হইয়া 
শরীর লঘু হয় ও পিপাসার নিবৃত্তি হয়। কেহ কেহ সন্নিপাত 
জরে প্রথমতঃ পিত্ব প্রশমন করিবার ব্যবস্থ। দিয় থাকেন। 
এই জ্বরে লঙ্ঘন, বালুকান্বেদ, নম্ত, নিষীবন ( কফ নির্গম ), 
অবলেহ এবং অঙ্গন প্রয়োগ কর! কর্তব্য । 

স্থশ্রতে লিখিত আছে, সপ্টম, দশম কিংবা দ্বাদশ দিবনে 
সন্লিপাতজ্বর পুনরায় বদ্ধিত হইয়া, হয় উপশাস্ত হয় নতুব। 
রোগীকে বিনাশ করে। 

সন্নিপাত জরে যাহার পিপাসা, পার্খবেদন1 ও তালু শোষ 
থাকে, তাহাকে অপ শীতল জল পান করিতে দেওয়া কোন- 
বূপেই উচিত নহে। 

দশমূল, দ্বাদশাঙ্গ, অগ্টাদশাঙ্গ প্রভৃতি ককাথ সেবন করিলে 
সপ্লিপাত জরের উপশম হইতে পারে। মৃতসপ্জীবনীবটিকা।, 
ত্রিনেত্ররস, ভন্মেশ্বররস, অগ্নিকুমাররর্স, অমৃতাদিবটিক! 
প্রভৃতি ওষধ সন্নিপাতজরনাশক । 

পর্পটার্দিকাথ, যোগরাজকাথ, শৃঙ্গািকাথ প্রভৃতি অবস্থা 
বিশেষে প্রযুজ্য । 

পিগ্ললী, মরিচ, বচ, সৈপ্ধাব, করঞ্জবীজ, ধুস্ত,রবীজ, আম- 
লকী, হরীতকী, বহেড়া, শ্বেতসর্ধপ, হিঙ্কু ও গুঠী এই সকল 
সমভাগে ছাগমুত্রদ্বার৷ পেষণ করিয়া চক্ষুতে দিলে ত্রিদোষজ 
জরাক্রাস্ত ব্যক্তিরও চৈতন্ত সম্পাদিত হয়। 

আগন্তক জরে লঙ্ঘন কর্তব্য নছে। ব্যধ, বন্ধন, শ্রম, 
বুক্ষাদি হইতে পত্তন প্রভৃতি কারণে জর হইলে প্রথমতঃ দুগ্ধ 
ও মাংসরসযুক্ত অল্প দ্বায়া চিকিৎসা কর! বিধেয়। পথপর্যযটন 
হেতু জর হইলে অভ্যঙ্গ ও দিবানিদ্রা সেবন করিবে। 
ওমধিগম্ধজ জরকে সর্ধগন্ধরুত কাথ দ্বারা নিবারণ করিবে। 
সহদেবার মূল যথাবিধানে কণ্ঠে ধারণ করিলে চারি দিবসের 
মধ্যে ভৌতিকজ্বর বিনষ্ট হয়। 

চরক লিখিয়াছেন যে, পাঁচগ্রকার বিষমজর প্রায়ই 


সার্িপাতিক। পুর্বোল্লিথিত সম্তভাদি পাচপ্রকার ৰিষমজর 
ভিন্ন অপর চাতুর্থকের বিপর্যয় “চাতুর্থকবিপর্ধযক়” নামক জরও 
বিষমজ্বর মধ্যে গণ্য হইয়া! থাকে। এই জর অস্থি ও মজ্জ।গ্ত 
দোষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই জর মধ্যে ছুই দিবস হয়, 
আদি এবং অস্ত দিবগগে থাকেনা । যেজর মধ্যে একদিবস 
হইয়া আস্ত এবং শেষ দিবসে বিষুক্ত হয়, তাহাকে 'ভৃতীয়ক- 
বিপর্ধ্যক্স+, বলে। 

বিষম জরে পিত্ত দূষিত হইয়া কোষ্ঠদেশে এবং কফ দূষিত 
হইয়। হস্তপদে অবস্থান করিলে রোগীর শরীর উষ্ণ ও হস্তপদ 
শীতল হয়। কফ কোষ্ঠদেশে এবং পিত্ত হস্তপদে অবস্থিত 
হইলে শরীর শীতল এবং হস্তপদ উষ্ণ হয়। 

যে বিষমজ্বরে শরীর গুরুতর অথচ ঘন্দ্বারা প্রলিখ্ের 
হ্যায় বোধ হয় এবং সর্বদাই অন্ন বেগের সহিত জর অবস্থিত 
করে ও শীতল বোধ হুয়, তাহ।কে প্রলেপক বিষমজ্বর কহে। 

সর্বপ্রকার বিষম জরই ত্রিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন হয়, 
তন্মধ্যে যে দোষের গ্রাধান্ত লক্ষিত হইবে, তাহারই চিকিৎসা 
কর্তব্য । বিষমজররোগীকে বমনবিরেচনাদি দ্বারা শোধন 
করিয়! স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ অন্ন ও পানীয় সেবন করাইয়া জরের 
শমতা সাধন করিবে । 

ুষ্টাকাথ, ছুর্জলজেতারস, 'পটলাদিকাথ, কিরাতাদিচূর্ণ 
প্রভৃতি সেবনে ছুষ্ট জল জন্ত (নানাদেশ-সমুৎপর জল জন্য ) 
জর গ্রশান্ত হইয়া থাকে । 

যে জরে রোগী সবল ও দোষের অল্পতা থাকে এবং অন্ত 
কোন উপদ্রব উপস্থিত না হয়, সে জর সাধা। 

জরের উপদ্রব ১০টী-_শ্বাস, মৃচ্ছ?, অরুচি, বমি, পিপাসা, 
অত্ীসার, মলরুদ্ধতা, হিক্কা, কাস ও দাহ। 

ব্যাধি প্রশমিত হইলে উপদ্রব স্বতঃই বিলয় প্রাপ্ত হয়) 
কিন্ত উপদ্রবের 'মধ্যে দি কোনটা অচিরে জীবন ধ্বংস 
করিতে পারে, এরূপ বোধ হয়, তবে অগ্রে তাহারই চিকিৎসা 
করা উচিত । 

বৃহতী, কণ্টকারী, দুরালভা, জ্যোতমী (ঝিশ্কা1), কাকড়া- 
শৃ্গী, পদ্মকাষ্ঠ, পুক্করমূল, কটকী, শটার শাক এবং শৈলমল্লীর 
বীজ ইহাদের কাঁধ সেবনে শ্বাস নষ্ট হয়। 

বামনহাটী, নিশ্ব, মুখা, হরীতকী, গুলঞ্চ, চিরতা, বাসক, 
আতইচ, বলাডুমুর, কটকী, বচ, ত্রিকটু, শোণাছাল, কুটজ- 
ছাল, রাঙ্গা, ছুরালভা, পল্তা, পারুল, শঠী, গোজিহবা, 
রাখালশশা, তেউড়ী, ত্রাঙ্গীশা ক, পুক্করমূল, কণ্টকারী, হরিদ্রা, 
দারুহরিদ্রা, আমলকী, বহেড়া এবং দেবদারু ইহাদের ক্কাথ 
সেবন করিলে স্বাদ, কাম, হিক্কা গ্রতৃতি বিলুপ্ত হয়। 


জ্বর ্‌ ৩৩৩ 


পিপুল, জায়ফল ও কাঁকড়া শৃঙ্গী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত 
লেহন করিলে অতি উগ্রতর শ্বাসরোগ হইতেও বিমুক্তি হয়। 
একখানি দা বনঘুটের অগ্নিতে তপ্ত করিয়া পঞ্জরদেশ দগ্ধ 
করিলে শ্বাস নিশ্চয় বিলুপ্ত হয়। 

আদার রস দ্বারা নম্ত করিলে এবং মধু, সৈন্ধব, মনঃশিলা 
ও মরিচ একত্র বাটিয়! অঞ্জন প্রয়োগ করিলে মৃচ্ছ? নিবৃত্ত 
হয়। শীতলজল চক্ষৃতে সেচন করিলে, সুগন্ধি ধূপ দিলে ও 
স্থগন্ধি পুষ্পের প্রাণ লইলে, কোমল তালপত্রের বাধু সেবন 
এবং কোমল কদলীপত্র স্পশ করাইলেও মৃচ্ছ1 প্রশমিত 
হইয়৷ থাকে। | 

আদার রস, অল্নরন এবং সৈন্ধব একত্র করিয়া কবল 
করিলে অক্ুচি বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চের কাথ শীতল করিয়া মধু 
গ্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথব1 বিটুলবণ ও স্বর্ণমাক্ষিক, 
রক্তচন্মন অথবা চিনির সহিত লেহন করিলে নিশ্চয় বমন 
প্রশান্ত হয়। | 

গোড়ানেবু। ছোলঙ্গনেবু; দাড়িম, কুল এবং পালং এই 
সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মুখে লেপন করিলে পিপাসা ও 
মুখের অভ্যন্তরে যে ফুসকুড়ি উৎপন্ন হয়, তাহ! নষ্ট হয়। মধু- 
সংযুক্ত শীতল দুগ্ধ আক পান করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন করিয়! 
ফেলিলে অথবা মধু বটের ঝুরি এবং খৈ একত্র করিয়া মুখে 
ধারণ করিলে পিপাসা নিবারিত হয়। 

বলবান্‌ ব্যক্কিদিগের অতীসার হইলে উপবাস কর! 
বিধেয়। গুলঞ্চ, কুড়চিছাল, মুখা, চিরাতা, নিম্ব, আতইচ 
এবং শু'ঠ ইহাদ্রের কাথ সেবনে অত্রসার বিনষ্ট হয়। শুঠ, 
গুলধচ, কুড়চি ও মুত দ্বার! কাথ প্রস্তত করিয়! সেবন করিলে 
উপকার হয়। আকন্দ, গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, মুখা, শু $, চিরাতা 
ও ইন্দ্রধৰ ইহাদের কাথ সর্ধপ্রকার অতীসারনাশক। 
হরীতকী, সৌদাল, কটকী, তেউড়ী ও আমলকী-সিদ্ধ কাথ 
সেবন করিলে মলরুদ্ধতা ন& হয়। 

সৈক্ধব অতি সুক্ষ চূর্ণ করিয়] জলের সহিত নস্ত করিলে 
হিকা নষ্ট হয়। শু'ঠ চুণ চিনির সহিত মিলিত করিয়া নম্ত 
করিলে অথবা হিন্কুর ধূপ দিলেও হিন্কা নষ্ট হয়। 

পিপুল, পিপুলের মূল, বহেড়া, ক্ষেতপাগড়া! ও শু$ এই 
সকস চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে, অথবা! বাসকপাতার 
রস মধুর সহিত সেবন করিলে কাস নিবারিত হুয়। পুফরমূল 
অভাবে কুড়), ন্িকটু, কী কড়াশরঙ্গী, কায়ফল, দুরালভ। ও 
কৃষ্ণদ্রীরা) এই নকল চুর্ণ করিয়া! মধুর সহিত লেহন করিলে 
কাস প্রশান্ত হয়। 

দাহনিবারক প্রক্রিক়া, পূর্বেই লিখিত হইয়াছে 


1 বর 


বহির্বেগজ্র এবং প্রাকৃত জর (অর্থাৎ বর্ষা শর ও 
বসস্তকালে যথাক্রমে বাতজ পিত্তজ ও কফজর হইলে) 
স্থখসাধ্য। গ্রকৃতজরের বিপরীত হইলে তাহাকে বৈকৃত 
জবর কহে। 

বৈকৃতজর কষ্টসাধ্য । বাতজর প্রাকৃত হইলেও কষ্টসাধ্য 
হইয়া! উঠে। অন্তর্ধেগ জরও কষ্টসাধ্য । 

ক্ষীণ ও শোথাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর এবং গম্ভীর ও দৈর্খ- 
রাত্রিক অর অসাধ্য । যে বলবান্‌ জর কর্তৃক রোগীর মস্তকে 
হঠাৎ সীমস্তবৎ হয়, সে জর অসাধ্য। 

যেজরে রোগীর আভ্ন্তরিক দাহ, পিপাসা, কাস, শ্বাস 
এবং অত্যন্ত মলরুদ্ধতা জন্মে, তাহাকে গম্ভীর জ্বর বলে। 

জরের পুর্বে অরের মধ্যে অথবা জরের অস্তে কণমূলে 
শোথ জন্মিলে জ্বর যথাক্রমে অসাধ্য, কৃচ্ছ,সাধ্য ও স্থথসাধ্য 
হইয়া থাকে । 

যে জর বহু হেতু দ্বারা উৎপন ও বলবান্‌ হয় এবং বহু 
লক্ষণাক্রান্ত থাকে, সেই জ্বর রোগীর জীবন বিনষ্ট করে। যে 
জরের উৎপত্তি মাত্রই রোগীর চক্ষু প্রভৃতি ইন্দট্রিয়সমূহের 
শক্তি বিনাশ করে, সে জর অসাধ্য । 

যেব্যকি জরে হুতজ্ঞান ও বিগতহর্ষযুক্ত হয়, উথান- 
শক্তি না থাক! প্রযুক্ত পতিতের স্তায় শয্যায় শয়ন করিয়া 
থাকে এবং অভ্যন্তরে দাহ অথচ বাহা শীতদ্বারা পীড়িত হয়, 
তাহার জীবন নষ্ট হয়। 

যে অররোগীর শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, হৃদয়ে 
সাজ্বাতিক বেদনা এবং মুখ দ্বার শ্বাম বিনির্গত হয়, 
তাহার জীবনে আশা নাই। যে জরে রোগীর হিকা, শ্বাস, 
পিপাসা, মৃচ্ছ1, চক্ষুর বিভ্রম ও ক্ষীণত। উপস্থিত হয় এবং 
সর্ধদ| শ্বাস বিনির্গত হইতে থাকে, সে জুর রোগীর গ্রাণনাশ 
করে। যে জুরে রোগীর প্রভা ও ইন্দ্রিয়শক্তির হীনতা, 
শরীরের ক্ষীণতা ও অরুচি জন্মে এবং অতি দুঃসহ বেগের 
সহিত গম্ভীর জুর হয়, সেই জরে রোগী প্রাণত্যাগ করে। 
শুক্রধাতুপ্রাপ্ত জরে শিশ্সের স্তব্ধতা এবং অত্যন্ত শুক্রক্ষরণ 
হইয়। থাকে । এই জর প্রাণনাশক। 

যে ব্যক্তির প্রথম উৎপত্তিকাল হইতেই বিষমজুর অথব! 
দৈর্ঘযরাত্রিক জর হয়, তাহার ভ্ুর অসাধ্য । ক্ষীণকায় ও রুক্ষ 
ব্যক্তি গম্ভীর জুরাক্রাস্ত হইলে তাহার গ্রাণবিয়োগ হয়। 

যে জ্র গ্রলাপ, ভ্রম, শ্বাসযুক্ধ এবং তীক্ষ হয়, সেই জবর 
সপ্তম কিংবা! দশম অথব! ছ্বাদশ দিবসে রোগীর প্রাণনাশ করে। 

মুরোপে ও আমেরিকায় চিকিৎস! সম্বন্ধে এলোপ্যাথি, 
হেমিওপ্যাথি গ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত । এলো 


জ্বর [ ৩০১ ] স্বর 


প্যাথি মতে জরের নিদান ও চিকিৎস। নিয্ললিখিতনূপ বর্ণিত 
আছে-_ . 

জর কাহাকে বলে যুরোপীয়দিগের মধ্যে তাহা এ পর্যাস্ত 
স্থিরনিশ্চয় হয় নাই। গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত গেলেন শারীরিক 
উত্তাপ বৃদ্ধিকে জর নামে অভিহিত করিয়াছেন। জঙ্মণ 
দেশীয় খ্যাতনাম! ডাক্তার ভিরকে। (৮170০) বলিয়াছেন যে, 
সাযুমণ্ডলীর ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হইলে শরীরের সমস্ত বিল্লী 
(15563) ধ্বংস হুইয়! যায় ও তাহাতে শারীরিক উত্তাপ 
বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অনেকেই পূর্বোক্ত কারণ দুইটীকে ই অস্বী- 
কার করেন। কেহ কেহ বলেন যে, শারীরিক রক্ত বিষাক্ত 
হইলে সমস্ত শরীরের ভাব পরিবস্তিত হয় এবং তাহাতেই জর 
হয়। কিস্ত আধুনিক চিকিৎসকগণের অধিকাংশই বলিয়! 
থাকেন যে, শারীরিক ঝিল্লির ধ্বংস হেতু দৈহিক উত্তাপের 
বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতেই জরের উৎপত্তি হয়। সংক্ষেপতঃ 
শারীরিক সন্তাপ বৃদ্ধিকেই জরোৎপত্তির লক্ষণ বলিয়! গণন! 
করা যায়। জর হইলে শারীরিক সন্তাপ বৃদ্ধি ব্যতীত শ্বাস 
ও নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি হয় এবং ন্বেদনির্গম ও মৃত্রাদির ব্যত্যয় 
হইয়া থাকে । 

অধুন! মানবশরীরে যত প্রকার পীড়া সঙ্ঘটিত হয়, তাহার 
মধ্যে অররোগই অধিক। আবার নানাবিধ জ্বরভূক্ত রোগীর 

ংখা। সমষ্টির মধ্যে অনেকেই ম্যালেরিয়। জরে পীড়িত। 
ম্যালেরিয়া যে কি পদার্থ তাহ! অগ্ঠাবধি কেহই স্থির করিতে 
পারেন নাই। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ 
দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কয়েকটা মত নিয়ে লিখিত হইল। 

১। ইতালী-নিবাী বিখ্যাত চিকিৎসক লেন্সিমাই 
(1.970151) বলেন যে, উত্তিজ্জাতি পচিয়! ম্যালেরিয়া! উৎপন্ন হয়। 

২। ডাক্তার কটর্লিফ (0৮০11) স্থির করিয়াছেন যে 
সমতল ভূমি, নিয় ভূমি, উপত্যক1 প্রভৃতি স্থানের নিয়স্থ 
আর্্রতাষদি অধিক পরিমাণে উপরে উঠিয়। পৃথিবীর উপরিভাগ 
হইতে রীতিমত বাশ্পোদগম রোধ করে, তবে তাহা হইতে 
ম্যালেরিয়। উদ্ভূত হইয়া থাকে । 

৩। ডাক্তার স্মিথ (01. 91710) বলেন, মৃত্তিকা যত 
আর্দ্র হইবে এবং দেই আর্দ্রতা যে পরিমাণে উপরে উখিত 
হইবে, ম্যালেরিয়া বিষের ততই আধিক্য হইবে। 

৪। ডাক্তার ওল্ডহাম (01011807) বলেন, শীতলতার 
হঠাৎ আবির্ভীবই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। তিনি বলেন, 
যে স্থানে হঠাৎ উত্তাপের হাস হইবে, তথায় নিশ্চয় ম্যালেরিয়। 
উদ্ভৃত হুইবে। 

€। ডাক্তার মুর (0. 71০01) স্থির করিয়াছেন যে, ৰ 
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উত্তিদ্বিগলিত জলপান করিলে ম্যালেরিয়াজনিত গীড়া উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। দম্যালেরিয়া” একটা ইতালীয় শব; ইহার 


_ অর্থ দূষিত বায়ু। নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে এই 


বিষের হস্ত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তিলাত করা যাইতে 
পারে। | 

(ক) বাসবাটার চতুর্দিকস্থ পয়োগ্রণালী পরিষ্কার 
রাখা ও যাহাতে পুফরিণীর জল লতাপাতা পচিয়া নষ্ট ন! হয়, 
তথ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী থাক! বর্তব্য। 

(খ) অগ্নি ও ধূমদ্বার! ম্যালেরিয়া বিষ নষ্ট হয়। 

(গ) বাটার চারিদিকে বৃক্ষ থাকিলে তাহা দ্বার! দুষিত 
বাষু পরিশুদ্ধ হয়। 

(ঘ) দিবা অপেক্ষা রাত্রিকালে ম্যালেরিয়া বিষ অধিক 
পরিমাণে বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে; সুতরাং বাত্রিকালে 
যতদুর সম্ভব বস্ত্র ঘারা নাসিকাঘ্ার বন্ধ করিয়! গৃহের বাহিরে 
যাওয়া কর্তব্য। শরৎকালে তীক্ষ রৌদ্র এবং হেমন্তের দুরস্ত 
শিশির জররোগীর পক্ষে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ কর! বিধেয়। 

() প্রত্যুষে কোথাও যাইতে হইলে মুখপ্রক্ষালনাদি 
ক্রিয়া সমাপনাস্তে কিছু ভক্ষণ করিয়া যাওয়া উচিত। 

(5) আমাধিগের দেশে বর্ধার শেষ হইতে অগ্রহায়ণের 
অর্ধেক পধ্যস্ত এই পীড়ার অত্যান্ত প্রাহুর্ভাব হইয়া থাকে। 
এইকালে সকলের সাবধান থাক1 উচিত । এই সময়ে 


ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ গ্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য ওষধের স্তায় ব্যব- 


হার কর! যুক্তিযুক্ত । হেলেঞ্া, পল্তা প্রভৃতি ব্যঞ্জনের 
সহিত আহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। 

ম্যালেরিয়া-সমুডূত জর সাধারণতঃ ছইভাগে বিভক্ত-_ 
১ সবিরাম জর (]7)6017)166900 চি) ও ২ স্বল্লবিরাম জর 
(২9177100170 09৮61) | 

সবিরাম জর । 'এই জ্বরকে পর্ধ্যায়-জ্বর বলাযায়। এই 
জর সম্পূণরূপে বিরত হয়; অরের বিরামাবস্থায় রোগী আপ- 
নাকে ৬ বোধ করিয়া থাকে । এই জরের কারণ দ্বিবিধ-_ 
পূর্ববর্তী ও উদ্দীপক। 

(ক) অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, অধিক স্ুুরাপান, 
অতিশয় স্ত্রীসংদর্গ ইত্যাদি) (খ) রক্তের অবিশুদ্ধাবস্থা ; 
(গ) অস্বাভাবিকরূপে শারীরিক উত্তাপের হাস; এইগুলিই 
এই পীড়ার পূর্ববর্তী কারণ। 

ছুভিক্ষ, অধিক পরিমাণে অঙ্গীরক (08১07) ব| 
অও্লাল (4191757) মিশ্রিত খাস্যাদি ভক্ষণ, উত্তিজ্জা্দি 
বিগলিত জলপান, উত্তরপূর্বদিকের বাযুসেবন প্রভৃতি এই 
জরের উদ্দীপক কারণ। 
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লক্ষগ। এই জরে তিনটা অবস্থা হইয়া থাকে, যথা_ 
শৈত্যাবস্থা, উত্বাপাবস্থা ও ঘঙ্মাবস্থা। প্রথমতঃ পুনঃ পুনঃ 
হাই উঠিগ্না শীতবোধ হইতে থাকে, পরে ত্বক আকুঞ্চিত 
হইয়া! কম্প উপস্থিত হয়। এই সময় মন্তকবেদনা, বিব- 
মিষা বা বমন "হইতে থাকে এবং ধমনীর আকুঞ্চম হেতু 
নাড়ীবেগবতী ও স্ুত্রবৎ ক্ষীণ হয়। এই অবস্থা অর্দঘণ্টা 
হইতে তিনঘণ্টা পর্য্যস্ত থাকিয়৷ দ্বিতীয্নাবস্থায় উপনীত হয়। 
তখন শারীরিক শীতলতা৷ বিদুরিত হইয়৷ ত্বক উত্তপ্ু, শুষ্ক ও 
উষ্ণ বোধ হয়। নাড়ী স্থুলা ও পূর্ণবেগবতী হয়। মস্তকের 
পীড়া বর্ধিত হইয়া ক্ষয় আরক্ত হইয়া উঠে ও অত্যন্ত 
পিপাসা উপস্থিত এবং প্রত্রাবের পরিমাণ অল্প হয়। তৃতীয়া- 
বস্থা আরম্ত হইবার পুর্বে জর মগ্র হইতে থাকে, চক্ষুপদাদি 
উষ্ণ ও তত্বস্থানে জাল উৎপন্ন হয় ও শ্বাস প্রশ্বাস শীঘ্র 
শীপ্র হইতে থাকে । এইরূপে ক্রমশঃ রোগীর শরীর স্বাভাবিক 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রোগী পূর্বে হুর্ববল থাকিলে অথবা 
প্রাচীন হইলে কথন কখন জ্বরকালে অচেতন হইয়া পড়ে। 
প্রলাপ, উদরক্ষীতি প্রভৃতি অবসাদের লক্ষণও উপস্থিত 
হয়। কিন্তু জরত্যাগ হইলেই রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ 
করে। এই গীড়। ফিছুদিন ভোগ করিলে প্রীহা ও"যকৃতের 
প্রদাহ এবং কখন কখন জ্রকালে উদরামর় আসিয়া 
উপনীত হয়। 

প্রকার ভেদ--সবিরাম জর সাধারণতঃ তিন প্রকার ষথা-_ 
কোটিডিয়ান (05০১4182), টার্শিয়ান (57087) ও কোয়ার্টন 
(24৪150)। ষেজর প্রত্যহ এর নির্দিষ্ট সময়ে আইসে, 
তাহাকে এঁকাহিক (05০১4187), যাহ! হই দিন অস্তর অর্থাৎ 
তৃতীয় দিবসে নির্দিষ্ট সময়ে আইসে, তাহাকে জ্র্যহিক 
(7975) এবং যাহা তিন দিন অন্তর অর্থাৎ চতুর্থ দিবসে এক 
নির্ধারিত সময়ে আইসে, তাহাকে চাতুধিক (2৪707) জর 
কহে । সচরাচর দেখিতে পাওয়! যায়, উক্ত তিনপ্রকার সবিরাম 
জরের মধ্যে ত্রকাহিক জর প্রাতে, ব্র্যহিক বেল! খ্বিপ্রহরে 
এবং চাতুধিক অপরাহে উপস্থিত হয়। কিন্ত নানা কারণে 
এই নিয়মের কিঞ্চিং ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। 
জবর নিয়মিত সময় অতিক্রষ করিয়! বিলম্বে আসিলে আরোগ্যের 
লক্ষণ বলিয়! ধরিতে হইবে । কখন কখন-ছুইটা পর্য্যায় এক 
দিবসে ঘটিতে দেখা যায়; প্রাতঃকালে অর আরম্ত হইয়া বৈকালে 
মগ্ন হয় এবং পুনরায় সন্ধ্যার পর আরস্ হইয়া শেষরাত্রে মগ্ন 
হইয়া থাকে। এইপ্রকার জঅরকে ডবল কোটিডিয়েন কছে। 
এইক্সাণ ডবল টার্শিয়েন ও ডবল কোয়ার্টন জরও দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


সবিরামজর কখন কখন শ্বরধিরাম জর বলিয়। ভ্রম হইতে 
পারে। কিন্তু তাপমানযন্ত্র ব্যবহার করিলে সবিরামজর 
সহজেই নির্ণীত হইতে পারে ) এই জরের সম্পূর্ণ বিরাম উপ- 
স্থিত হয়, কিন্তু স্বর্লবিরাম জরে সেরূপ হয় না। শারীরিক 
তাপের হঠাৎ বৃদ্ধি ও লাঘব হওয়াই ইহার বিশেষ লক্ষণ। 
সবিরামজ্বরে নিয়লিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়__ 

১। এই জরে শৈত্যাবস্থা, উত্বাপাবন্থা ও ঘণ্ধাবস্থা পরে 
পরে সমভাবে উপস্থিত হুয়। 

২। শৈত্যাবন্থায় রোগী অত্যন্ত শীতবোধ করিয়। থাকে 
এবং কম্পের সহিত জর উপস্থিত হয়। 

৩। প্রকাহিকজর এক নির্দিষ্ট সময়ে আইসে ও নির্দিষ্ট 
সময়ে মগ্ন হয়। জ্বর বিচ্ছেদকালে রোগী আপনাকে সম্পূর্ণ 
স্থস্থ মনে করে। 

৪1 এই অরে শারীরিক তাপ সময় সময় এত বুদ্ধি হয় 
যে তাপমানযস্ত্রের পারদ ১৭৫ হইতে ১৭৮ পর্যন্ত উঠে। 
কিন্ত এই তাপের সম্পূর্ণ হ্রাস হুইয়া থাকে ও রোগী তখন 
শীতবোধ করে। 

স্বল্পবিরাম জরের লক্ষণ নিয়ে গ্রদত্ত হইল-_ 

১। এই জ্বরে সবিরাম জরের তিনটা অবস্থা ক্রমান্বয়ে ও 
সমভাবে কখন প্রকাশ পায়ন!। 

২ শৈত্যাবস্থায় অতি সামান্তরূপ প্রকাশ পায়, কখন 
বা আদৌ প্রকাশ পায়না । শীত বা কম্প কখনও লক্ষিত 
হয় না। 

৩। শারীরিক উত্তাপ অধিককাল স্থায়ী হয়, হঠাৎ 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ন1। ঘর্্মাবস্থ। আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

৪1 এইজ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সময় সময় 
কেবলমাত্র তাহাদের কিঞিঃৎ লাঘব হইয়া থাকে । অরের 
সম্পূর্ণ বিচ্ছে্াবস্থা কথনই দেখিতে পাওয়া যায় ন1। 

চিকিৎসা । ১, যদি রক্ত দুষিত হইয়া! জর হয়, তবে 
তৎসংশোধনে যত্ববান্‌ হওয়। কর্তব্য । ২, যদ্দি কোন স্থানে 
প্রদাহ উপস্থিত হয় অথবা হইবার সম্ভাবন! থাকে, তাহা! হইলে 
তাহার প্রতিকার করা বিধেয়। ৩, বিল্লীর (1:155063) 
ধ্বংশ হওয়া প্রযুক্ত মৃত্যু নিকটবর্তী হইতেছে বলিয়া বোধ 
হইলে উত্তেজক ওষধ ও বলকারক পথ্য দেওয়।৷ আবশ্তক। 
৪, জরের শাস্তি হইলে পর শারীরিক বলবর্ধনার্৫থ কিয়দ্দিন 
পর্ধ্যস্ত বলকারক ওঁষধ (1০71০) ব্যবহার কর! কর্তব্য। 

সবিরাম জরের তিনটা অবস্থার পৃথক পৃথক চিকিৎস। 
করা উচিত। ূ 

১ম--শীতলাবন্থা | যাহাতে শরীর শীঘ্র উষ্ণ হয়, তাহার 


স্বর ্‌ ৩০৩ ] গর 


উপায় কর! কর্তব্য। সামান্ত শীতলাবস্থায় রোগীকে লেপ 
কথ্ধল প্রভৃতি দ্বার আবৃত রাখা ও সেবনার্থ গরম জল, গরম 
চা, গরম কাফি কিংবা কপুরমিশ্রিত গরম জলের সহিত ব্রা 
ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে। কিন্তু শীতলাবস্থা অধিককাল স্থারী 
হইপে রোগী অবসন্ন ও লুগুসংজ্ঞ হইয়া ক্রমশঃ মুমুুণ হইয়া 
পড়িতে পারে; এইরূপ অবস্থায় রোগীর ছুই বগলে ছুইটা 
গরম জলপূর্ণ বোতল স্থাপন করিয়া হস্তপদার্দি ও বক্ষঃস্থলে 
স্বেদ দিবার ব্যবস্থা করিবে । পদদ্বয়ের ডিমে ও বাহুতে ছুই- 
থান। করিয়। চারিথান। রাইসরিষার পলস্ত্রী এবং নিয়লিখিত 
মিশ্র সেবন করিতে দিবে। 


টিংচর মস্ক *** ৮৯, ১৫ বিন্দু। 
টিং সিন্কোন! কম '** রঃ ৩০ , 
ভাঃ গ্যালিসাই *** *** ৩০ , 
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম **" **. ১৫ 
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কপুরের জল মিশ্রিত করিয়া সর্ধমমেত ১ ওম্ম এক মাত্র! । 

রোগীর অবস্থার উন্নতি অনুসারে প্রতিমাত্রা ১ঘণ্ট হইতে 
২ ঘণ্ট। অন্তর বাবস্থেয়। যদি রোগীর হস্ত পদাদিতে আক্ষেপ 
উপস্থিত হয়, তবে উক্ত স্থানে শু'টের গু'ড়। উত্তমরূপে মালিস 
করিবে ও নিম্নলিখিত ওষধ মর্দানার্থ দিবে। 

ক্লোরোফর্ম কি ৩ ডাম। 

লিঃ সেপ্নিন্. -*. - ৪ , 

মর্দনের জন্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। জবর আসিলে 
কোন কোন রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং তাহার ভয়ানক 
আক্ষেপ উপস্থিত হয়। তখন রোগীর মুখে ও চক্ষে শীতল 
জল পিঞ্চন করিবে ও মস্তকে শীতল জলের পটী দিবে। 
রোগী সংজ্ঞালাভ করিলে ও গিলিবার ক্ষমত৷ পুনঃ প্রাপ্ত হইলে 
নিষ্নলিখিত মিশ্র দুইঘণ্ট1 অস্তর সেবন করাইবে। 

পটাশ ত্রোমাইড ১০ গ্রেণ। 

টিং বেলেডোন। ৫ বিশ্ু। 

একোয়া৷ এনিসি মিশ্রিত করিয়৷ সর্বসমেত ৪ ড্রাম-_ 
এক মাত্রা । 
বালকদিগের জন্য-_ 


টিং বেলেডোন। রর 8 অর্থাবিন্ু। 
পটাশ ব্রোমাইড ১ গ্রেণ। 
সক্স কোনাই ৯০ টন ৩ বিন্দু। 
মৌরি ভিজান জল .,. ০০. ১ ড্রাম। 


একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা। বয়স বিবেচনা 
করিয়। মাত্রা ঠিক করিতে হয়। কম্পের প্রারস্ত হইতে 
রোগীকে ১৫।২* বিন্দু লভেনম (টিং ওপিয়াই ) সেবন করা- 





ইলে কম্প সত্বর দৃরীভৃত এবং জরের ভোগ হ্রাস ও কষ্ট 
নিবারিত হয়। শিগুপিগের পক্ষে নিয়লিখিত ওঁষধ মেরু- 
দণ্ডের উপর মর্দন করিলে তৎক্ষণাৎ কম্প দূর হয় এবং 
জরও কমিয়া যাঁয়। 

লিঃ সেপনিস্‌ ০৯৯ ৫ ৪ ড্রাম। 

টিং ওপিয়াই -** *১, রঃ 

মর্দনার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। 

২য়-_উত্তাপাবস্থা। | এই অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে যদি 
রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে, অথবা কোন যন্ত্রে রক্ত জমি- 
বার উপক্রম হয়, তাহা হইলে ওষধ প্রয়োগ কর। আবশ্তক ; 
নহিলে দিবেনা । পিপাসা থাকিলে ন্গিপ্ধ পানীয় সেবন করিতে 
দিবে। লেমনেড ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে*। যদি অত্যন্ত 
গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, অথব1 গাত্র অত্যন্ত উষ্ণ থাকে, তবে 
ঈষদুষ্চ জলে কিঞ্চিৎ ভিনিগার (সির্কা) মিশাইয়া লইবে 
এবং তাহাতে গাত্রমার্জনী ভিজাইয়া রোগীর গাত্র উত্তমরূপে 
মুছাইয়া, গরম বস্ত্রাদি দ্বার! গাত্র আবৃত করিয়। দিবে। কিন্ত 
ছুর্ববল ব্যক্তির পক্ষে বিধেয় নহে। 

যদ্দি রোগী মন্তকবেদনায় অত্যন্ত কাতর হয় ও তাহার 
চক্ষুদ্বয় রক্তিম হইয়া উঠে, তবে মস্তকে শীতল জলের পটা 
লাগাইবে। ইহাতে যদ্দি উক্ত লক্ষণন্ব্ন নিবার্রিত না হয়, তবে 
পূর্ববকথিত পটাস্ব্রোমাইড ও বেলেডোনা মিশ্র ১ ঘণ্টা অন্তর 
সেবন করিতে দিবে । কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে নিম়্লিখিত ওুঁষধ 
সেবন করাইবে। 


ম্যাগনেশিয়া সলফ্‌ ১ ডাম। 
নাইটিক ইথর | *** ১৫ বিন্দু। 
ভাইনাম ইপিক্যাক *** ০৮:৫৮ 
লাইঃ এমনিয়। এসিটেটিস্‌ *** ২ ড্াম। 
সিরপ্‌্লিমন্‌ , -০* উর ও ও 


কর্পুরের জল মিশ্রিত করিয়া সর্বসমেত ১ গন্ম এক 
মাত্রা ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। 





* নিম্নলিখিত গ্রকারে লেমনেড প্রস্তত করিবে। 


ডাবেরজল ব! গোলাপঞ্জল ২ ওল । 
ক্রিষ্টাল গুগার ২ ড্াষ। 
সোড। বাইকার্জ ... ৪ ২ ক্ষ 

অইল লেমনিস্‌ *** ১বিন্দু। 


এই কয়েকটী দ্রব্য 'কটা পাধরবাটী কিংব! মাটির পাতে গুলিয়। 
লইবে। এরূপ আর একটী পাত্রে ২০ গ্রেণটার্ট(রিক এসিড গুলিবে; 
তদতাংব পাতি কিংবা কাগজীনেবুর রন অল্প পরিমাণে লইবে। পরে 
পাত্র রোগীর সন্দুখে লইয়!। উতয় পাত্স্থ ড্রধা একত্র করিয় রোগীকে 


মেধন করিতে দিবে। 


জ্বর ৩০৪ ] জ্বর 


রোগী অতান্ত হূর্ধল হইলে অথবা ৮১* দিন জর ভোগ 
করিতে থাকিলে, বিশেষ আবশ্তক হইলে কেবলমাত্র 8৬ 
ড্রাম এরগুতৈল (085০7 01) জর বিচ্ছেদকালে সেবন 
করাইবে। জ্বরের প্রকোপাবস্থায় বিরেচক ওধধ সেবন 
করাইলে রোগীর পক্ষে বিশেষ বিপৎপাতের সন্তাবন]। 


পটান্‌ সাইট্রাস্‌ 6 ১০০ € গ্রেণ। 
পটাম্‌ এসিটাস্‌ ** তত থ ও 
টিং সিনকোন। কম ২৯ বিন্দু। 
টিং কার্ডেমম কম ৮** ৮:১৪ ৬ 
লাইঃ এমনিয়া এসিটেটিস্‌ *** ২ ড্রাম। 
কপূরের জল ১ ওম্দ। 


একমাত্র । আবশ্তক হইলে প্রতি মাজা ৩ ঘণ্টা অস্তর 
সেবনীযর়। এই ওষধটা অথবা নিয়লিখিত মিশ্র সেবন 
করাইলে ঘর্শ ও গ্রত্রাব হইয়া রোগীর সঞ্চিত রস সকল 


দূরীভূত হয়। 
সিরপ্‌ রোজি ১ ড্াম। 
পটাম্‌ সাইট্রাস্‌ ৭ গ্রেণ। 
টিং হাক্লাসায়ামস্‌ ১০ বিন্দু। 
নাইটিক ইথর কু 5০৪ ২৭ , 


ডিককৃসন্‌ সিনকোনা মিশ্রিত করিয়া! সর্বসমেত ১ ওল্প, 
এক মাত্রা ৩ ঘণ্ট। অন্তর সেবনীয়। 

জরের সহিত গাত্রে বেদনা, থাকিলে এই গওঁষধধ সেবনে 
উপকার হইতে পারে। 

গাত্রে বেদনা না থাকিলে টিংচর হায়াসায়ামস্‌ উঠাইয়া 
দিয়া অপর কয়েকটা উষধ মিশ্রিত করিয়া! খাইতে দিবে । 

যদি রোগী জর ও উদ্ররাময় পীড়! এককালে ভোগ 
করিতে থাকে) তবে নিয়লিখিত মিশ্র ২৩1৪ ঘণ্ট। অন্তর 
সেবন করিতে দিবে। 
লাইঃ আমনিয়া এপসিটেটিস. . *** ১ ডাম। 


ভাইনাম্‌ ইপিকাক্‌ ৮ বিন্দু 
বিসমথ নাইট্রাস *** ৮০০ ৮ গ্রেণ 
টিংকার্ডেম করম. ৩৭ বিন্দু 
--কাইনে! রঃ ৮" ১০ * 
--ক্যাটিকিউ ৪৬০ ০০০ ২০ * 
মৌরির জল *** রি ১ ওন্স। 


একমাত্রা । বিসমথ্‌, টিং কাইনো, টিং ক্যাটিকিউ এই 
কয়েকটা ওঁষধ উদরাময়-নিবারক। 


ওয় _ঘণ্াবস্থা। এই অবস্থায় জ্বরের পুনরাক্রমণ 


নিবারণের চেষ্টা) কর। উচিত । রোগীর অবস্থা বিবেচন! 


করিয়। জলসাগু, ছুধসাগ্ড বা আরারুট ব্যবস্থা করিবে এবং 
রোগীর গ! মুছাইয়৷ কুইনাইন সেবন করাইবে। জরের 
স্বাসাবস্থা হইতেই কুইনাইন সেবন করান যাইতে পারে। 
ইহার প্রয়োগের মাত! বিষয়ে তত ভীত হইবার আবশ্তকত। 
নাই। অবস্থা বিশেষে একবারে ২০ গ্রেণ মেবন করান ষাইতে 
পারে। যে মকল জরে কোলাপ্প (পতনাবস্থা ) হইবার 
সম্ভাবনা, সেই অরে অধিক পরিমাণে কুইনাইন্‌ ব্যবহার কর! 
উচিত নয়। 

এরূপ অবস্থায় এক ব1 ছুই গ্রেণ কুইনাইন, ব্রার্তী ৰা অন্য 
কোন উত্তেজক ওঁষধের সহিত সেবন করা আবশ্তক। কেহ 
কেহ কুইনাইনের পরিবর্তে লাঃ আর্সেনিকেলিস্‌ ব্যবহার 


“করিয়! থাকেন। পুরাতন জরে কুইনাইন অপেক্ষা আর্সেনিক 


ব্যবহারে অধিক ফল পাওয়। যায়। ইহা! আহারাস্তে সেব- 


শীয়-_ মাত্রা ২হইতে ৮ বিন্তু। গাত্রচর্ উষ্ণ ও শু, দ্রতবেগে 


রক্ত সঞ্চালন, গ্িহ্বা উজ্জল শ্বেতবর্ণ কাট! দ্বারা আবৃত, 
যোজকত্বক্‌ রক্তিম, অক্ষিপুটে ভারবোধ, পেটে বেদন অনুভব, 
বিবমিষা, বমন, অগ্রিমান্দ্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে 
আর্সোনক ব্যবহার নিষিদ্ধ । 

সপর্ধযায় জরে বিচ্ছেদকাঁলে ৫ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় 
স্তালিসিন অথবা ৪ হইতে ৬ গ্রেপ মাত্রায় সল্ফেট অব 
বিবারিণ সেবন কর! যাইতে পারে। ডাক্তার ম্যাগ্নিয়েরি 
বলেন, দেশীয় নেবুর ক্কাথ (109০০০6100 01 [.7)00) কুই- 
নাইনের স্তায় জরস্ন। জ্বর আমিবার ৪ ঘণ্টা পুর্ব হইতে ইহা 
সেবন করিলে আর জর আসিতে পারে না। তিনি বলেন, যে 
ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী কুইনাইন সেবনে উপকার পায় নাই, 
এই ক্কাথ সেবনে তাহার উপকার হুইয়াছে। জ্বর আসিবার 
এক অথবা অর্ধ ঘণ্টা পুর্বে ১৫২০ অথব1 ৩০ গ্রেণ মাত্রায় 
রিজসিন (1২০১০7০।)) সেবন করিলে আর জর আসিতে 
পারে না। সবিরাম জরে সাধারণতঃ কুইনাইন ব্যবস্থা কর! 
হইয়। থাকে । কুইনাইন বটিকাকারে সেবন করিতে হইলে, 
ইহার সহিত সাইটিক এসিড, একস্ট্রা্উট কলম্বা, চিরতা, 
ট্যারেকৃমিকম, কন্ফেকসন্‌ অব রোজ ও আরবী গদ এই 
কয়েকটা ওধধের ফে কোন একটার ২১ গ্রেণ মিশাইয়। 
লইলেই চলিতে পারে। 

জরের বিকৃতাবস্থার চিকিৎসা ।--জ্র বিচ্ছেদে রোগী 
হিমাঙ্গ হইতে আরস্ত করিলে, ঘর্মনিবারণার্থ যে ব্রাণ্তী ও 
মুগনাভী মিশ্রিত ষধ ব্যবহার করিতে হয়, তাঁহার সহিত ৫1৭ 
গ্রেণ করিয়া কুইনাইন ডাইলিউট ও সলফিউরিক এসিড 
মিশ্রিত করিয়। সেবন করিতে দ্বিবে। এ অবস্থায় পুনরায় জর 


স্বর [ ৩০৫ ] স্বর 


আসিলে রোগীর জীবনে আশা. করা যায় না। এ অবস্থান 
পথ্যের জন্ত মাংসের কাথ, ছু, বেদানা, সাণু, বালি ইত্যাদি 
ব্যবস্থেয়। যদি অরবিচ্ছেদে পাকাশয়ের উত্তেজনায় কুইনাইন 
বা ভূক্ষসামণ্রী বমি হইয়। উঠিয়। পড়ে। তবে উত্তেজন। 
গ্রশমিত করিবার জন্ত লেমনেড, ডাবের জল, বরফ ইত্যাদি 
ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও যদি বমি নিবারিত ন! হয়, তবে 
নাভির উপর কড়ার নিম একখানি রাইসপ্িষার পলস্ত্র/া দিবে 
এবং নিয়ের মিশ্রটা সেবন করাইবে। 


বিমমথ নাইট্রাস্‌ ৭ গ্রেণ। 
এসিড হাইড্োসিয়ানিক ডিল ২ বিন্দু। 
স্পিরিট ক্লোরোকর্্ ৪ ক তি, ২৯ 
সিরপ লেমন ১ ড্রাম। 
গোলাপ জল রঃ ১১, ১. ৯ 


চোয়ান (01561115) জল মিশাইদ্লা সর্বসমেত ৪ ডাম 
এক মাত্রা । এইরূপ এক এক মাত্রা বমনের আতিশয্যা- 
মুসারে ১/২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। তৎপরে 
সাইটিক এসিডে ২ গ্রেণ কুইনাইন মিশ্রিত করিয়া বটিক। 
প্রস্তুত করিবে ও রোগীকে তাহাই সেবন করাইবে। যদি 
ইহাতেও ওষধ উঠিয়! যায়, তবে মলম্বারে কুইনাইন শ্বেঙসারের 
সহিত মিশ্রিত,করিয়। পিচকারী দেওয়। কর্তব্য; অথবা ত্বক্‌- 
ভেদ করিয়া “হাইপোভার্ম্িক সিরিঞ” দ্বারা নিউট্যাল কুই- 
নাইন শরীরাভ্যন্তরে গ্রবেশ করাইয়৷ দেওয়া! উচিত। 
জররোগীর মস্তি সম্বন্ধে হুইপ্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। 
অনেক স্থলে দেখা যায়, রোগী মৃছ্‌ প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করি- 
তেছে, তাহার নয়ন মুদ্রিত, নাড়ী ভ্রুতগামিনী এবং হস্ত ও 
জিহব। স্পন্দিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় বুঝিতে হইবে যে 
রোগীর ন্বাযুমণ্ডল দুর্বল হইয়াছে। মন্তিষফাবরণে প্রদাহ 
উপস্থিত হইলে, রোগী অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃ্বরে প্রলাপবাক্য 
উচ্চারণ করে) তাহার চক্ষু গাঢ় আরক্ত এবং নাড়ী পূর্ণ ও 
বেগবতী, হস্ত ও জিহব! উগ্রকার্যয করিবার ভাব ধারণ করে। 
মন্তিষাবরণের প্রদাহে সময় সময় এমনও হইয়া! থাকে যে 
স্বাভাবিক ছুর্ধল রোগীকেও ৩৪ জনে ধরিয়া রাখিতে পারে 
না। মন্তিষ্কাবরণে রক্তের গতির লাঘব হইলেই' প্রথম 
প্রকারের লক্ষণসমূহ এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলেই দ্বিতীয় 
প্রকারের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। 
প্রথম প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইলে চৈতগ্ঘসম্পাদনের 
জন্ত পূর্বে যে গ্যালিসাই ও কুইনাইনের মিশ্র ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে, তাহাই সেবন করাইবে এবং ছুপ্ধ মাংসের ক্কাথ 
ইত্যাদি পথ্য ব্যবস্থা করিবে। পূর্বে যে ব্রোমাইড পটাশ 
ধা] ৫ 


সংযুক্ত ওষধের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহ! দ্বিতীয় গ্রকার 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সেবন করিতে দিবে ) মস্তক মুগডন 
করিয়া শীতল জলের পটী বসাইবে এবং লঘু পথ্যের ব্যবস্থা 
করিবে। ইহাতে যদি বিশেষ ফল পাওয়া না যায়, তবে 
মন্তকে রাইসরিষার পলন্ত্রা দিবে । 

সবিরাম জরে শৈত্যাবস্থায় রক্তসঞ্চয়-হেতু প্লীহা ও 
যকৃতের বিবৃদ্ধি ও পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ম্যালেরিয়াই 
যকত বিবৃদ্ধির মুলীভূত কারণ। প্লীহা ও যকত আক্রাস্ত 
রোগী নিরতিশয় কষ্ট পায় ও শীর্ণ হুইয়া পড়ে । [ল্লীহা ও 
যকৎ শব দেখ । ] সবিরাম জরে অনেক সময় যকৃতের বিশৃ- 
জল] হেতু পা, স্তাৰা বা কামল (7:41) উৎপন্ন হয়। 
যকৃতের উপাদানের ধ্বংস বা হাস, অত্যন্ত মানসিক চিন্তা 
গ্রভৃতি কারণ হইতে এই পীড়া জন্মে । [পাও শব্ধ দ্রষ্টব্য]। 

যে সকল সবিরামঅরাক্রান্ত ব্যক্তি কাসপগ্রস্ত, তাহা- 
দিগকে চিকিৎসা করিতে হইলে তাহাদের বক্ষের উপর 
তার্পিণ তেলের ম্বেদ দিতে হয়। 

পুরাতন আর (0170710 ভি৮৫/)--এই জ্বরে সময় সময় 
শ্লীহা ও যকৃত উভয়ই বর্ধিত হয়, রোগীর শোণিত ক্রমশঃ 
অপকৃষ্ট হইয়া আইসে-_ পুনঃ পুনঃ অর ভোগ করায় রক্ত 
কণিকার ত্রাস ও শ্বেতকণিকার বৃদ্ধি হয়। রোগীর চক্ষু, 
ওষ্ঠ, দন্তমাড়ি ও অস্কুলির শেষসাগ রক্তহীন হইয়া শাদা হয়। 
শিরোবেদনা, ঘনশ্বাস, নাড়ীর দ্রতগতি, অজীর্ণ,” বমন, 
অনিদ্রা, অরুচি, আম ও রক্তাতিসার, কাস, হস্ত পদাদিতে 
শোথ, উদরী, মুখ, দন্ত ও নাসিক হইতে রক্তআব ইত্যাদি 
উপসর্গ উপস্থিত হয়। এই ব্যাধি জটিল উপসর্গবিশিষ্ট হইয়া 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ছুশ্চিকিৎস্ত হইয়া পড়ে। 

চিকিৎসা । রোগী যদি জরভোগ করিতে থাকে, তবে 
নিমলিখিত মিশ্রটা 'জরের বিরাম অথব৷ হ্বাসাবস্থায় প্রত্যহ 
তিনবার করিয়া সেবন করিতে দিবে । জবর বন্ধ হইলে 
এই মিশরে, এক গ্রেণ মাত্র কুইনাইন ব্যবহার করিতে হইবে। 


কুইনাইন ২, গ্রেণ 
ডাঃ নাইটিক এসিড ** ৮৮৫. বিন্দু 
পটাস ক্লোরাস্‌ নর '** 8. গ্রেণ 
ভাঃ রুবরম *** ১৮*10* ডাম 
টিং নক্সভমিক। রর ৯৮৩ বিন্দু 
চোয়ান জল (13011160 ৮৪061) 5০০ ৪ ডাম। 


একত্র করিয়া এক মাআ। যদি রোগীর দেহে রক্তহীনতা 
লক্ষিত হয়, অথচ রোগী জর ভোগ করিতে থাকে, তবে 
নিম্নের ধধটা ব্যবস্থা করিবে । রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্ধার 


স্বর [৩৬৬ ] জ্বর 


না থাকিলে এই ওষধের্‌ প্রতিমাত্রায় ৫ গ্রেণ কাবাবচিনি 
মিশ্িত করিয়া লইবে__ 


কুইনাইন ২ গ্রথ। 
ফেরি সল্ফ *** ০২৭ ৮ 
পল্ভ্‌ কলা নুহ 5৭, ২ হি 
-”" জিগ্রর ১৬৭ রি ২ ্ 


একত্র করিয়া! এক মাত্র । এইরূপ তিন মাত্রা প্রতাহ সেব- 
নীষ্ব। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে, তদুপরি টিংচর আইওডিন 
লাগাইবে। যদি নাসিকা, দন্তমাড়ি প্রভৃতি কোন স্থান 
হইতে রক্তত্রাব হয়, তবে ৩০1৪০ বিদ্দু টিংচর ফেরিপার- 
ক্লোরাইড এক ওঁন্দ শীত্তলব্ধলে মিশ্রিত করিয়। সেই স্থানে 
লাগাইলে তৎক্ষণাৎ রক্তক্রাব বন্ধ হৃইবে। 

মুখে ক্ষত হইলে নিয়লিখিত ওষধ অথবা কতডিস্‌ ফ্রুইড 
(0০70)+১ 819) দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করাইবে-_ 

কার্বলিক এসিড ১ ড্াম। 
চোয়ান জল রর ১ পাইণ্ট 

একত্র করিয়া ব্যবহার করাইবে। ইহা যেন কোন প্রকারে 
সেবন করান না হয়, তৎপ্রতি সতর্ক থাক1 উচিত। এরূপ 
অবস্থায় অন্ত কোন ওষধ ছারা জর নিবারণ করা উচিত; 
যদি তাহাতে কোন ফল ন! হয়, তবে অত্যান্ন মাত্রায় কুইনাইন 
ব্যবহার করিবে। 

উদরাময় থাকিলে ১৫ বিস্দু টিংচর স্টীল ও এক ওন্স 
ইনফিউসন কলম্ব] একত্র করিয়। ১ মাতা, দিবদে ২৩ বার 
সেবন করিতে দিবে । রর 

জরকালে সাগু, বাপি, আরারুট প্রভৃতি আহারার্থ ব্যবস্থা 
করিবে । জ্বর বিরত হুইলে, প্রাতে সরু পুরাতন চাউলের 
আব, মুদেগর দাইল, ডাল্ল! ও মদগুর মৎস্তের ঝোল এবং রাত্রি 
কালে ছুধসাণ্ড ব্যবস্থেয়। উদরাময় 'থাকিলে ছুগ্ধ নিষিদ্ধ । 
রোগীকে কোন প্রকারে ঘন ছুধ পান করিতে দেওয়া বিধেয় 
নছে। ১*।১২ দিবস অন্তর গরম জলে গ্ধানের ব্যবস্থা! করিবে। 
অধিক পরিশ্রম বা রাত্রি জাগরণ রোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ । 

ত্বলবিরাম অর (67710617 66/৫7)-_এই জর ম্যালেরিয়! 
হইতে উৎপন্ন হয়, উঞ্ণপ্রধান দেশেই ইহার প্রভাব অধিক। 
বিরাম জরাপেক্ষা এই জর যে গুরুতর তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। সচরাচর ইহা! ছুইভাগে বিভক্ত--সামান্ 
(9175019) ও জটিল (0০012911086 )। যে ম্বল্পব্রাম জরে 
সধারণ লক্ষণ সকল, দৃষ্ট হয় তাহাকে সামান্ত এবং যাহাতে 
আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়া 
। পীড়। কঠিন হুইয়া উঠে, তাহাকে জটিল বল! যায়। 


সাধারণতঃ ম্যালেরিয়াকেই এই প্রকার জরের কারণ বলিয়া 
ধর! হইয়। থাকে । কিন্তু সময় সময় শারীরিক ও মানসিক 
ছুর্বালতাগ্রযুক্ধ এই জরের উৎপত্তি হইয়া থাকে | শরৎ- 
কালেই এই জরের প্রাছুর্ডাব দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক্ম ও 
বসস্তকালে অপেক্ষাকৃত কম লোকই এই অরে আক্রান্ত হুয়। 

ল্ক্ষণ।-_-এই জরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সবিরাম 
জর বর্ণন কালেই তাহা লিখিত হইয়াছে । সংক্ষেপে এই 
জরে কখনই সম্পূর্ণ বিরাম (7২503153107) দেখ! যায় না, 
অতি অল্লমাত্রায় ইহার বিরাম সময় সময় দেখিতে পাওয়। 
যায়। সচরাচর শ্বল্পবিরাম জরের রেমিশন (বিরাম ) প্রাতঃ- 
কালে হইয়া উদ্ধ সংখ্যা 81৫ ঘণ্ট। পর্য্যস্ত স্থায়ী হয়। ইহার 
পর পুনরায় জর প্রকাশ পায়। এই জরের ভোগকালের 
কিছু স্থিরত৷ নাই, কখন কখন ২১২২ দিন পর্য্স্ত এই জর 
বর্তমান থাকে । এই জরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, 
তন্মধ্যে প্রবল শিরঃগীড়া, রক্কিম মুখমণ্ডল, সাময়িক প্রলাপ, 
পাকাশয় ও যকৎ বেদনা, বিবমিষ!, কোষ্ঠ কাঠিন্ত, শ্বল্প 
গ্রজ্রাব, অপরিষ্কার জিহ্বা, বেগবতী নাড়ী, শুষ্ক ও উষ্ণ চর্ম, 
নানাবিধ যান্ত্রিক প্রদাহ ও রক্ত সঞ্চয় ইত্যাদিই প্রধান। 
এই পীড়া গুরুতর হইলে ইহার বিরামকাল স্পষ্টরূপে বুঝিতে 
পার! যায় না, যৎসামান্ধ বিরাম হইয়। অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়। 
এই জবর অতিশয় প্রবল হইলে চর্দ্স উষ্ণ, জিহবা আঠাবৎ ও 
অপরিস্কৃত, মল ছূর্ণদ্বযুক্ত, বলের হ্রাস, নাড়ী ক্ষীণ, দস্তে মল 
সঞ্চয়, নিত্রিতাবস্থায় শ্বপ্নদর্শন, তক, জ্ঞান-বৈলক্ষণ্য ও 
পরিশেষে অচৈতন্যের লক্ষণ উপস্থিত হয়। 

উপসর্গ ও আনুষর্গিক রোগ । এই অরে নানাপ্রকার 
উপসর্গ ও আন্রুযঙ্গিক রোগ লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে যে গুলি 
প্রধান, তাহা! লিখিত হইতেছে-__ | 

১। মস্তিষ্কের উপসর্গ। ইহা! ছুইপ্রকারে সজ্ঘটিত হয়__ 

(ক) রক্তাধিক্য (00778930107) 0৫ 91090) রক্তনঞ্ালনের 
অত্যধিক উত্তেজন৷ প্রযুক্ত মস্তিষাভ্যস্তরে রক্ত সঞ্চিত হয়। 
ইহাতে প্রবল প্রলাপ উপস্থিত হয় এবং রোগী উচচৈঃম্বরে 
বকিতে থাকে । এই অবস্থায় শিরঃগীড়া, রক্তিম চক্ষু, সঙ্থু- 
চিত কণীনিক, রক্তিম মুখমণ্ডল, ক্রতগামী নাড়ী, গ্রীবা ও 
শঙ্খদেশের ধমনীসমুছের, প্রবল স্পন্দন ও চিত্বত্রম গ্রত্ৃতি 
উপসর্গ লক্ষিত হয়। 

(খ) শোণিত মোক্ষণ (10292196190 01 01০০0) হইলে 
নায়বিক দৌর্বলা গ্রযুক্ত রোগী অন্পষ্ট ও মৃহ প্রলাগ বকিতে 
থাকে। এইকালে ক্ষীণ নাড়ী, শুফ ও কম্পিত ধিহ্বা, ভক্জা, 
অচৈত্ন্ত গ্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। 


জ্বর [ ৩৩৭ ) স্বর 


২। মন্তিফাবরণপ্রদাহ (11578176109) এই প্রদাহ 
উৎপন্ন হইলে রোগী ক্ষিণ্রের ভ্তায় শখ্যা হইতে উঠিয়! অন্ত স্থানে 
কাইতে চেষ্টা করে এবং হস্ত পদাদির পেশীসমূহে আক্ষেপ 
উপস্থিত হয়। কখন কখন তন্ত্র ও চিত্তবিভ্রম দৃষ্ট হয়। 

৩। (ক) বায়ুনলী-প্রদাহ। 

(খ) ফুসফুসে রক্তনঞ্চয় ব। প্রদ্দাহ। ইহাতে বক্ষঃদেশে বেদনা, 
শ্বাস প্রশ্থাসে কঈকোধ, কাস প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। 

৪। পাকস্থলীর উত্তেজনা । ইহাতে বমন, বিবমিষ! ও 
। হিক্কা উপস্থিত হয়। 

৩। যরুতের রক্তাধিক্য বা পাওু। 

৭। ল্লীহা-বিকৃদ্ধি | 

৮। কর্ণমূলপ্রদাহ। ইহাতে প্যারোটিড অর্থাৎ কর্ণ- 
মূলের প্রদাহ হেতু পুযোৎপত্তি হয়। 

৯। যকৃত, প্লীহা ও পাকাশয়ে রক্তাধিক্য হেতু সময় 
সময় একপ্রকার উৎকাস উপস্থিত হয় । 

১*  বৃক্তকে (£0195)) রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত আলবুমিনি- 
উরিয়৷ (সাগুগুরুমূত্র ) দৃষ্ট হয়। 

১১। জ্ত্রীলোকদিগের জরায়ু ও জননেক্জ্িয়ে পর্যযায়ক্রমে 
প্রদাহ উপস্থিত হুয়। 

১২। শোণিতের অবিশুদ্ধতাহেতু কখন কথন বাতরোগ, 
মাংসপেশীতে বাতাশ্রয় ও একপ্রকার শ্নায়বীয় বেদনা জন্মে । 

১৩। পাকাশয়ে ও যকৃতে রক্তাধিক্যপ্রযুস্ত উহাদের 
উপর বেদন। হয় ও গ্যানটলেজিয়া (03850218818) উৎকাস 
প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশিত হুইয়৷ প্রচুর পরিমাণে রক্তবমন 
ও ভেদ হুয়। 

দ্বক্পবিরাম জরের বিরামকাল যত স্পষ্টরূপে প্রকাশিত 
হইবে ও উপসর্গার্দির যত হা হইবে, আরোগ্যকাল ততই 
নিকটবর্তী বলিয়৷ বিবেচনা কর! যাইতে পারে। 

চিকিৎসা । সবিরাম জর আরোগ্য করিবার অন্য, যে জরক্ 
মিশ্র (06৮০1011016) ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, স্ল্লবিরাম 
আরেও প্রথমতঃ সেই মিশ্র সেবন করাইবে। পিপাসা 
থাকিলে শীতলজল, বরফ, লেমনেড অথৰা নিয়লিখিত 
পানীয় ব্যধস্থা কল্দিবে। 


এল্িড টা অৰ পটাশ ৯ ১ ডাম। 
লেমন অইল' ৮** *** ২ বিন্দু। 
চিনি **, ১ আউন্ম। 
জল 5৪৪ ৪৩৩ ২৪ * 


এঁকত্র করিয়া অল্প অল্প সেবনীয়। কোষ্ট বন্ধ থাফিলে 
কম্পাউওড জলাপ পাউডার (০০৮02০87015197 [9০157), 


এরগুতৈল (08307 01) ইত্যার্দি ব্যবস্থা করিবে । যদি 
বিবমিষা থাকে, তবে ৫1৭১০ গ্রেণ পরিমাণে পল্ত ইপিকাক 
(6০1৬. [96০9০) দ্বারা ৰমন করাইবে, অথবা নিম্নলিখিত 
পুরিয়া উপর্য,াপরি ২ দিন দিবাভাগে ভুইটী করিয়া মুখের 
মধ্যে জল রাখিয়া! সেবন করিতে দিকে। 
কেলমেল (09109291) ক ৯৩৪ 
পল্ভ ইপিকাক নী রর 
একত্র এক পৃরিক্না। কিন্তু রোগী ছূর্ববল হইলে বমনকারক 
বা বিরেচক ওষধ কিছুতেই ব্যবহার কর উচিত নহে। 
যদি রোগী সবল ও তাহার অতিশয় শারীরিক দাহ উপ- 
স্থিত হয়, তবে গৃহের গবাক্ষা্দি বন্ধ করিয়া উঞ্জজলে বস্ত্রথণ্ড 
ভিজাইয়! তাহার গাত্র মুছাইয়া দিবে, পরে সত্বর উঞ্ণবন্ত্রাদি 
দ্বারা তাহার সর্বশরীর আবৃত করিয়। রাখিবে। এই 
প্রক্রিয়া দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে ঘন্ম নিঃস্ত হইয়া শরীর শীতল 
হয়। বদ্ধিত তাপ কমাইবার জন্ত কখন কথন টিংচর একোনা- 
ইট (7. ০০০০1৮০) ২ বিন্দু মাত্রায় ২৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন 
করাইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে । অতিশয় গাত্রদাহ 
থাকিলে ১ ভাগ ভিনিগার (সির্কা) ও ৯ ভাগ ঈষদুষ 
জল একত্র মিশাইয়া তদ্বার| গাত্রধৌত করাইবে। এই- 
রূপে বিরামাবস্থ। উপন্থিত হইলে কুইনাইন ব্যবস্থা করিবে। 
রোগা অত্যন্ত ছুর্বল হইলে. কুইনাইনের সহিত পো, ব্রাপ্ডি, 
টির সিনকোন। কম্পাউণ্ড (10. 017101)008, 0070000110), 
ক্লোরিক ইথর (0110116 90791) ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়। 
সেবন করাইবে। তত্র উপস্থিত হইবার উপক্রম দেখিলে 
গ্রীবার পশ্চান্দেশে সর্ষপপটী (843510 01850: ) এবং 
মস্তকে শীতলজল অথব৷ নিয়োক্ত লোশন প্রয়োগ করিবে । 


২ গ্রেপ। 


| * 


এমন মিউরিয়াস্‌ ১ উদ্। 
রেক্টিফায়েড স্পিরিট ** রঃ হত 
গোলাপ জল *** ৮৭ ৮ ” 


একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাতে সুক্ষ বস্ত্র থণ্ড ভিজাইয়া 
মন্তকে পটাদ্রিবে। যদি ইহাতে উপকার না হয় তবে লাঃ 
লিটি (1,940. 7:09) ৫৬ বার গ্রীবার পশ্চাৎ দিকে গ্রায়োগ 
করিবে। যদি হিকা বা বমন হইতে থাকে, তবে ডাবের 
জল অল্প পরিমীণে সেবন করাইবে এবং নিম্নলিখিত ওধষধ 


ব্যবস্থা করিবে। 

বিসমথ নাইট্রাস্‌ *** তত ৫ গ্রেণ। 
হাইডোসিয়ানিক এসিড ডিল ৩ বিদ্দু। 
ম্পিরিট ক্লোরোফরম্‌ম. . .. 45 88: 


লাইঃ মফ্রি হাইড্রো-ক্লোরেচিস্‌ ১৮১৫ 


স্বর [৩০৮ ] স্বর 


জল মিশ্রিত করিয়া সর্বসমেত ১ ওল্সগ। একত্র এক মাত্রা 
১ হইতে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়। 

এই গীড়ায় অনেক সময় পেট ফাপিয়া থাকে; তার্পিণ 
তৈল সামান্তরূপে মর্দন করিয়া! উঞ্জলের স্েদ দিলে তাহার 
নিবৃত্তি হয়। যদি ইহাতে বিশেষ ফোন উপকার ন। হয়, 
তবে তাপিণ তৈল ও হিঙ্কুর অবিস্ট (1. 45596090108) 
পিচকারী ছ্বার] মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে । উদরাময় উপস্থিত 
হইলে নিয়ের ষে কোন এষধটা ২1৩।৪ ঘণ্টা! অস্তর সেবন 


করিতে দিবে। 


টিংচর কাইনো  **, ॥* ড্রাম। 
বিসমথ নাইট্রা্্‌ ১* গ্রেণ। 
মিশ্চিউর ক্রিটি 2 ৪ ডাম। 
একত্র মিশ্রিত করিয়া! এক মাত্রা । অথবা 

সোডি বাইকার্ক ২ প্রেণ। 
পল্ভ ইপিকাক 2 ৮৮:8০ এ 
বিসমথ নাইট্রাঙ্‌ ৮০* ১৪, - এ 
মিয়া ৭০ ৮ 


একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা । 
রক্তামাশয় থাকিলে নিয়ের ওষধটা ব্যবস্থা করিবে-_ 


বিসমথ নাইট্রাস্‌ ৫ গ্রেণ। 
কুইনাইন ৪ 2 ২.» 
পল্ভ ইপিকাক **- *** * ৮ 
_--ওপিয়াই 1৮০ » 


একত্র এক পুরিয়া, দিবসে ২৩টা। 

অরের হাসাবস্থায় রোগী ক্রমশঃ র্বাল হইয়া যপ্দি অবসন্না- 
বস্থ! প্রাপ্ত হয়, তবে বলকারক ওঁধধ ব্যবস্থা করিবে । কিন্ত 
যদি রোগী ক্রমশঃ হিমাঙ্গ ও তাহার নাড়ী দুর্বল হইয়! পড়ে, 
তবে নিয়্ের উত্তেজক মিত্র ব্যবস্থা করিবে। 


স্পিরিট আমোনিএয়োমাটিকষ ১৫ বিন্দু। 
---নাইটিক ইখর ... রি ১৫ ৮ 
ভাইনষ্‌ গ্যালিসাই *** *৯* ৪ 
টিংচর মস্ক ১৫ ১৮ 


কপ্ূূরের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক ওন্স এক 
মাত্র/। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়! ২১1২ ঘণ্টা অন্তর 
সেবন করিতে দিবে। ্লীহা বর্ধিত বোধ করিলে তছুপরি 
গরম জলের স্বেদ দিয়া অথব! টিংচর বা লিনিমেপ্ট আইও- 
ডাইনের প্রলেপ দিয়া নিয্নলিখিত মিশ্র জরকালে সেবন 
কলিতে দিবে। 


এমন্‌ মিউরিয়াস্‌ ৮” ৮০ € গ্রেণ। 


পটাস ব্রোমাইড ৮৯, € গ্রেগ। 
পটাস র্লোরাস্‌ হী ১৯১ শী 
ডিঃ গিন্কোন। ১১ ১ খএন্প। 
এক মাত্রা। দিবসে ৩৪ মাত্র! সেবনীয়। জরের বেগ- 


মন্দীভূত হইলে নিয়লিখিত মিশ্রটা গ্রত্যহ তিনবার সেবনার্থ 
ব্যবস্থা করিবে 


কুইনাইন ৮, ৮৯ ২ গ্রেণ। 
ডাঃ সলফিউরিক এসিড -** ১৬ বিন্দু) 
ফেরি সল্ফ ২ গ্রেণ। 
ম্যাগনেসিয়া সলফাস্‌ "৮". ১৯৭ ২ 

টিংচর সিনামন কম *** ২ ড্রাম। 
চোয়ান জল তা রং ১ ওন্প। 


একত্র এক মাত্র! । উদরাময় থাকিলে, এই মিশ্র হইতে 
ম্যাগ্নেসিয়! সলফাস্‌ পরিত্যাগ করিবে | 97৮1) 0£1800819 
06 11017) [১1703017809 06 11017) অথবা [6711 100196 সেবন 
করাইলে অনেক সময় প্লীহার হাস হয় এবং শরীরে রক্তাংশ 
বৃদ্ধি গ্রাপ্ত হয়। 

য্কতের বিবৃদ্ধি হইলে তছুপরি উষ্ণজলের স্বেদ দিবে 
তাহাতে উপকার না হইলে সর্ধপ পলস্ত্া ব্যবহার করিকে 
এবং নিমের মিশ্রটী ৩ বার সেবন করিতে দিবে -- 


এমন মিউরিয়াস্‌ ৫ গ্রেণ। 
পাঃ ট্যারেকসিকম ২* বিন্দু। 
ডাঃ নাইটি,ক হাইড্রোক্লোরিক এসিড .১.. ১৯ ৮ 

ইনঃ চিরেত। টি যা ১ ওক্স। 


একত্র এক মাত্র! । এই জ্বরে কাসের প্রকোপ থাকিলে, ভাই- 
নাম্‌ ইপিকাক্‌ ৫1১* বিন্দু ও টিংচর ক্যাম্ফর কম্পাউও ২ ড্রাম, 
কুইনাইন মিশ্র অথবা জরদ্কমিশ্রের সহিত একত্র করিয়া 
সেবন করাইবে। 

পূর্বোল্লিখিত ওঁষধার্দি মেৰন করিয়া জর মুক্ত হইবার 
পরও কিছুদিন বলকারক ওষধ সেবন করা কর্তব্য। কারণ 
সবিরাম জরে রক্তাধিক্যৰশতঃ আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি বিকৃত 
হইয়া পড়ে। জর উপশমিত হুইবামাব্রই যন্ত্রাদি স্বাভাবিক 
অবস্থ! প্রাপ্ত হয় না। এই অবস্থায় ওষধার্দি সেবনে বিরত 
থাকিলে, পুনরায় জরের উৎপত্তি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ 
আরোগ্যলাভের পর কিছুদিনের জন্ত স্থান পরিবর্তন কর! 
আবশ্তক, নতুঝ! শরীর উত্তমরূপ সবল হয় না। তৃতীয়তঃ 
কুইনাইন সেবনে জর ২৪ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত 
হয় না। জ্বর সম্যক্‌ প্রকারে দাশ করিবার জন্থ কিছুদিন 
বলকারক ওধধ সেবন কর! কর্তব্য ; নতুবা! কুইনাইন বন্ধ 


ত্বর ূ 


অর পুনরায় প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা । জর বন্ধ হুইবার 
পর গ্রতাহ নিয়মানুসারে এটকিন্স, সিরাপ সেবন করা উচিত। 
নিয্ললিখিত মিশ্রটী প্রত্যহ তিনবার সেবন করিলেও রোগী 
শীঘ্বই শ্যান্থা লাভ করিতে পারে ও পুনরায় অর হইবার কে ন 
আশঙ্কা থাকে না। 


কুইনাইন ১1 গ্রেণ 
ডাঃ নাইটি,কৃ এসিড ** ১৯ বিন্দু 
টিং ফেরিপারক্লোরাইড রঃ ১০9 
টিং নকভমিক। রঃ হী ৩ * 
টিং কলম্বা ৫ ১৫ ৮ 
ইনঃ কোয়াসিয়া  *** ৮০? ৪ ড্রাম। 
একত্র এক মাত্রা । 


অবিরাম জবর (001701060 06৮০1)--এই জর স্থলতঃ 
চারিভাগে বিভক্ত ; যথা--১ সামান্য অবিরাম জবর (9170716 
০০00011)990 15৮61)১ ২ মস্তিফ জর (1910180509৮), ৩ 
আন্ত্রক জর (711701009৮2), ৪ পৌনঃপুনিক জর 
(15180951175 06৮01) । 

সামান্য অবিরাম জর-_শীতলতা, আর্দতা ও অতিশয় 
উত্তাপ হেতু এই জর উৎপন্ন হয়। মদিরা সেবন, অত্যধিক 
শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম ইত্যাদি কারণেও এই জর 
জন্মিয়া থাকে । এই জ্বর সংক্রামক বা মারাত্মক নহে; সাধা- 
রণতঃ এক সপ্তাহের অধিককাল বেগ স্থায়ী হয় না। 

নিদান। জর প্রকাশের পুর্বে রোগী আলম্ত, মস্তক ও 
সমস্ত গাত্রে বেদন! প্রভৃতি শারীরিক অস্ুস্থত। অনুভব করে । 
পরে শীত অথবা কম্পের সহিত জর প্রকাশিত হয়। এই 
জরে রোগীর নাড়ী দ্রতগামিনী, ত্বক উষ্ণ ও মুখমণ্ডল রক্তিম 
হয় এবং রোগী অতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করে। জর প্রকাশের 
পর অতিশয় পিপাসা, কোষ্ঠবন্ধ, অগ্নিমান্দ্য ও জিহ্বা শ্বেতবর্ণ 
হয়। রাত্রিকালে রোগী কখন কখন গ্রলাপ বকিতে থাকে । 

শারীরিক উত্তাপ ১০২, হইতে ১০৪* পর্য্যস্ত হইতে দেখা 
যায়। এই জরে নাসিক হইতে রক্তম্রাব কিংবা উদরাময় 
হইলে অথবা অতিরিক্ত ঘর্ম হইবার পর উত্তাপের হাস হইয়া 
অধিক পরিমাণে গ্রত্াব ছইলে, রোগীর জীবন.নাশ হইতে 
পারে। বালকদ্িগের 'দস্তোপ্তেদকালে অথবা অন্তর মধ্যে 
স্কমি থাকিলে এই জবর হইতে পারে। 

চিকিৎসা। কোষ্ঠ বন্ধ থাকিলে বিরেচক ওষধ ব্যবহার 
করা কর্তব্য। সল্ফেট অব্‌ ম্যাগ্নেসিয়া (এপশম্‌ সল্ট) 
৪ ড্রাম, অথবা মিডলিজ পাউডার ব্যবস্থের়। অস্ত্র পরিষ্কার 
হইলে নিম্নের মিশ্রটী ব্যবস্থা করিবে। 


6 ৭৮, 


৩০ ] স্বর 
লাইকার এমোনি এনিটেটিন্‌ নত ২ ডা 
নাইটিক ইখর . *** রা ১:৮5 
ভাইনম্‌ ইপিকাক ৮৯ চ ৮ বিশদ 
পটাশ নাইট্রাস্‌ টি রঃ ৪ গ্রেগ। 


কপূরের জল সংযোগ করিয়৷ সর্ধসমেত ১ ওক্দ একমাত্র । 
২।৩ ঘণ্ট। অন্তর এক এক মাত্রা সেবনীয়। 

বালকদিগের চিকিৎসা করিতে হইলে যে যে কারণে এই 
ব্যাধির উৎপত্তি হয়, তত্প্রতিকারের চেষ্টা করা কর্তব্য । 
দস্তোদগমের উপক্রম দেখিলে ছুরিক] দ্বারা মাড়ি চিরিয়! 
দিবে। অস্ত্রে কমি থাকিলে বয়গ্রান্থসারে মাত্র! নির্নয় করিয়া 
রাত্রিকালে, কিঞ্ৎ চিনির সহিত স্তাপ্টোনাইন দিয়া, প্রা 
এরগুটৈল দ্বারা অস্ত্র পরিফার করাইবে। যখন জরের 
বিরাম হইবে তখনই কুইনাইনের ব্যবস্থা করিবে। সা, 
আরাকট প্রতৃতি লঘু দ্রব্য পথ্য দিবে। 

মন্তিফ জর (71805 6৮৪1) । ভারতবর্ষে পূর্বে এই ব্যাধি 
আদে৷ ছিল ন! ; কিন্তু এখন স্থানে স্থানে ইহার প্রকোপ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই জর আন্তরিক জরাপেক্ষা অধিকতর সংক্রামক । 

সাধারণতঃ অধিক লোকের একত্র বাস, পূর্বব হইতেই 
শীতাদ (5০91৮) পীড়ার আক্রমণ, অপুষ্টিকর দ্রবা ভক্ষণ, 
সর্বদ| দুর্গন্ধ স্রাণ প্রভৃতি কারণে এই জ্বরের উৎপত্তি হয়। 
মন্তিফ জর এত সংক্রামক যে পীড়িত ব্যক্তির নিঃশ্বাস ও ঘর 
হইতে পীড়ার বিষ নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া 
তাহাদিগকে পীড়িত করে। এই জ্বর ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত--. 
১] 70105 89001221158113) ও ২1 7001705 6217017677903005 3 
শেষোক্ত প্রকার জয় ক্রমশ£ই অন্তর্হিত হইতেছে । 

আহারে অনিচ্ছা, কোষ্ঠবন্ধতা, দৌর্বলা, অতিশয় শিরো- 
বেদনা, আলম্ত, সমস্ত শরীরে বেদনা ইত্যাদি এই জরের 
প্রথম লক্ষণ। আন্ত্রক জরাপেক্ষা ইহার আক্রমণ ভয়াবহ । 
এই জরে আক্রান্ত হইলে রোগীকে ছুই তিন দিবসেই শ্যা- 
শায়ী হইতে হয়। এই পীড়ায় সপ্তম হইতে ১৪শ দিবসের 
মধ্যে শরীরে কতকগুলি উদ্ভেদ প্রকাশিত হয়। এইগুলি 
প্রথমতঃ বক্ষঃস্থলে বা স্বন্ধদেশে, মণিবন্ধের পশ্চাৎ বা উদরের 
উপরিভাগে লক্ষিত হয়, পরে ক্রমশঃ হস্তপদাদ্দিতে বিস্তৃত 
হইয়া পড়ে। উদ্ভেদগুলির উপর চাপ দিলে অৃশ্থ হইয়৷ 
যায় এবং একবার অদৃষ্ত হইলে আর পুনরায় প্রকাশ পায় 
না। এইগুলি সাধারণতঃ পঞ্চম হইতে অষ্টম দিবসের মধ্যে 
অধিকতর প্রশ্ম.ট হয়। ইহাদের সংখ্যান্থুসারে পীড়ার গুরুত্ব 
বুঝিতে পার! যায়। ্‌ 


এইগুলি প্রথমে লালবর্ণ হয়, পরে ক্রমে অল্প 





স্বর [ ৩১৭ ] স্বর 
কষ্চরূপ ধারণ করে। ২1৩ দিবসের মধ্যে পিঙ্গলবর্ণ বিশিষ্ট | বয্নস আক্রমণ মৃত 
হইয়। ত্বকের সহিত মিশিয় যায়। ইহাতে রোগীর দেহ | ১৫ বৎসরের নুন ৮৩ ২ 
ক্কষ্বর্ণ দেখায় ও ভয়াবহ লক্ষ সকল প্রকাশিত হইতে থাকে । ১৫__৩০ ...১৪৯ ১১ 
নাড়ীর জ্রতগতি, হুর্বলতা, প্রলাপ, অচৈতন্ত, হসশ্তপদাদির ৩০--৫৪ ৯৩ ১৭ 
কম্পন, শয্যান্থেষণ, পাটলবর্ণ জিহ্বা, উদ্দর স্ফীতি, কাস, ৫* বৎসরের উর্দ ১৭ ্ 


হিরা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হইলে রোগীর 
মৃত্যু নিকটবর্তী হয়) কিন্তু উক্ত লক্ষণগুলি ক্রমশঃ হাস 
হইতে থাকিলে রোগীর জীবনে আশা! করা যাইতে পারে । 
মস্তি জর আম্ত্রিক জরের ভ্তায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। 
সচরাচর রোগী ১৪ হইতে ২১ দিবসের মধ্যে আরোগ্য লাত 
করে অথব৷ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

মন্তিষ্ক অর মহ্রিকা ও আরক্ত জরের (9০816 657) 
স্ঠাঁর় বিষাক্ত দ্রব্য বিশেষ ভ্বারা৷ উৎপন্ন ও সঞ্চারিত হয়। যে 
কারণেই ইহার উৎপত্তি হউক ন! কেন, এই পীড়া গ্রকাশিত 
হইবামাত্র গৃহস্থগণের শ্থাস্থ্বোপযোগী নিয়মসমূহের : প্রতি 
দৃষ্টি করা বিশেষ কর্তবা। যাহাতে রোগীর গৃছে বিশ্তুদ্ধ 
বায়ু সঞ্চলিত হয়, শযা। পরিষ্কার থাকে ও গৃহে লোকের 
জনতা! ন1 হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা! অবলম্বন কর! বিধেয়। 
রোগীর গৃহে কোনরূপ দূর্গন্ধ অথবা অপরিষ্কৃত দ্রব্যাদি 
রাখিবে না। হূর্গন্ধ দূর করিবার জন্য হরিততন (00010170) 
অথব। অগ্তবিধ সংক্রমাপহ দ্রব্য ব্যবহার করিবে । রোগীর 
সন্্িকটে কাহারও অবস্থান করা উচিত নয়। রোগীর গুশ্র- 
যার জন্ত বিশেষ নিয়ম অবলম্বনপূর্ধবক ওষধাদ্দি সেবন করা- 
ইবে। জ্বররোগীর পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি কথা আবশ্তক | 
লঘু অথচ বলকারক পথ্যই প্রশস্ত । আরারুট, মাংস 
(অভাবে মতস্তের কাথ) ও ছুগ্ধ বাবস্থের়। উদরাময় থাকিলে 
ছপ্ধ বাবস্থা করিবে না। রোগী অতিশয় দুর্বল হইলে লাগ, 
আরারুট বা ককাথের সহিত অল্প পরিমাণে ১নং [2512 
0753) মিশ্রিত করিয়! পান করিতে দিবে । এক সময়ে 
অধিক আহার দেওয়া কর্তব্য নহে; অন্ন অল্প করিয়। পুনঃ 
পুনঃ পথ্য দেওয়া উচিত। কোন প্রকার কঠিন দ্রব্য আহার 
করিতে দিবে না; কারণ তাহাতে হস্ত্র ফুট হইবার সম্ভাবনা । 
এই রোগীর বল রক্ষা করিতে পারিলে তাহার জীবনেও আশা 
করা যাইতে পারে; এই জন্ত রোগীকে বিশেষরূপে পথ্য 
দেওয়া আবগ্তক | রোগী নিপ্রিত থাকিলেও তাহাকে জাগরিত 
করিয়। আহার করাইবে। 

মস্তিষ্ক জর বালকদ্দিগের পক্ষে তত সন্কটজনক নহে। 
ডাক্তার অলিনন্‌ 03. 81150) এই রোগে মৃত্যুষংখ্যার 
 নিলিখিতরূপ তালিক। দিয়াছেন-_ 


বয়সের আধিক্যের সহিত এই জরের আক্রমণ ভীষণতর হয়। 
স্ত্রীলোক অপেক্ষা! পুরুষদিগের পক্ষে এই রোগের আক্রমণ 
অধিকতর সাজ্ঘাতিক) কিন্তু গর্ভবতী স্ত্রীলোকগণ এই রোগা- 
ক্রান্ত হইলে প্রায়ই তাহাদিগের গর্ভআব হইয়। থাকে। 
মানমিক রোগাক্রাস্ত ব্যক্তিগণ এই রোগে আক্রান্ত হইলে 
সহজে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি সর্বদ! 
প্রফুল্ল ও যাহার! তামাকু সেবন করে, তাহার! প্রায়ই এই 
জরে আক্রান্ত হয় না, ক্ষয়কাসরোণীকেও এই রোগে আক্রমণ 
করিতে পারে না। কোন ব্যক্তি একবার এই রোগে 
আক্রান্ত হইলে তাহার আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না । 
বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্ববক মন্তিফজর চিকিৎস! 
কর! বর্তব্য। ওঁষধ প্রয়োগে এই জরের তত উপশম দেখ৷ 
যায় না। যাহাতে শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি নষ্ট না 
হয়, প্রথমে তদ্বিষয়ে যত্ববান্‌ হইবে। যাহারা এই রোগে 
অধিকদদিন ভূগিয়া গ্রাণত্যাগ করে, তাহাদের হৃৎপিণ্ডের, 
কোষ্ঠের ও মস্তিষাবরণ-চর্ের মধ্যে অতি পাঁতল! রক্তাঘুআ্াবী 
পদার্থ অধিক পরিমাণে একত্র হয়। কোন কোন ব্যক্তির 
মন্তিষ্ধাবরণে ক্ষত জন্মে । ডাক্তার ছিল্ডেনব্রাণ্ড বলেন, এই 
জরে ন্গায়বিক সংন্তাস হেতু রোগী গ্রাণত্যাগ করে। 
আন্ত্রক জর (/01)019 09$5)--এই জবর কাহাকেও 
হঠাৎ আক্রমণ করে না। রোগী প্রথমে মন্তক-বেদনা, 
হত্তপদার্দির কামড়ানি, অগ্নিমান্য ও অল্প অল্প শীত অনুভব 
করে। এই পীড়ার গ্রথমাবস্থায় পেটের পীড়া হয়। ক্রমে 
রোগীর নাড়ী ক্ষীণ, গাত্র উ্ণ এবং জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ 
হইয়া আসে । বেল! ছুই প্রহরের সময় জরের প্রকোপ এবং 
পর দিন তাহার কিঞ্চিৎ হাস লক্ষিত হয়। রোগী প্রথমে 
রাত্রিকালে ছুই একটা করিয়! মুছু প্রলাপ বকিতে আর্ত 
করে) ক্রমে রোগী দিবারাত্র উভয় সময়েই অনবরত প্রলাপ 
উচ্চারণ করিতে থাকে । জিহ্বা ক্রমে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ 
ও ফাটা ফাটা এবং দস্তে শৈবালবৎ পদার্থ দৃষ্ হয়; ওষ্ঠ 
কাটিয়া! রক্তত্রাব হইতে থাকে । শরীরের অত্যন্ত উত্তাপ 
ও অতিসার এই গীড়ার প্রধান লক্ষণ । ূ 
জরের বেগ সন্ধ্যার প্রাক্কালে ও রাত্রিতে অধিক এবং 
প্রাতে অল্প হয়। অতিনার উপস্থিত হুইয়! সামান্ত গীড়ায় 
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প্রতিদিন ৭৮ বার ভেদ হয়, কিন্ত গীড়। গুরুতর হইলে 
২৫।৩* বারও ভেদ হইয়া! থাকে। রোগীর মল তরল ও 
হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং কিছু কাল কোন পাত্রে রাখিলে, তাহা 
ছুই ভাগে বিভক্ত হুইয়৷ পড়ে--নিয়ে সার এবং উপরে 
তরলাংশ থাকে । 

আন্ত্রিক জরে নাড়ীর বেগ দ্রুত, গাত্রে রক্তাভ উত্তেদ, 
কর্কশ শ্বাসশব' প্রতিধ্বনি, উদর-গহ্বরে স্পর্শাস হিষণুতা, অবসাদ 
প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই জরে মৃতু! হইলে মধ্যান্ত্র 
ত্বচ্গ্রন্থি ও ল্লীহা-বিবৃদ্ধি, বিস্তৃতক্ষত প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। 

এই জরে যে উদ্ভেদ জন্মে, তাহার অগ্রভাগ সুক্ষ অথবা 
চৌরস্‌ নহে, তাহা গোলাকার । চাপ দ্দিলে উত্তেদ গুলি অদৃস্ত 
হইয়া! যায়, কিন্তু চাপ উঠাইয়৷ লইলে পুনরায় সেগুলি দৃষ্ট হয়। 
এই উদ্তেদগুলি ৩৪ দিবস থাকে এবং প্রথম আরম্ভ হইবার 
পর, প্রত্যহ অথব৷ ছুইদিবস অন্তর নূতন উত্তেদ জন্মে । সাধা- 
রণতঃ উদর ও বক্ষঃকোটরে এবং পৃষ্ঠদেশে উদ্তেদ দেখা যায়। 
রোগের সপ্তম ও চতুর্দশ দিবসের মধ্যে এইগুলির উৎপত্তি 
হয়। ৩।৪ সপ্তাহ এই জ্বরের বেগ থাকে, সচরাচর ৩* দিবসে 
ইহার বিরাম হইতে দেখা যায়। আন্ত্রিক জরে নাড়ীর শ্লৈশ্মিক 
বিলি ও ক্ষুদ্র গ্রন্থিগুলি পীড়িত হয়। 

এই জ্বর সাজ্ঘাতিক হইলে অস্ত্র ও নাসিক! হইতে 
রক্তমাব, অক্ষিপুত্তলিক। প্রসারিত এবং শেষভাগে উদর 
হইতেও রক্তশ্রাব হয়। আরোগ্যোম্থুখ পীড়ায় দ্বিতীয় 
সপ্তাহের শেষভাগে জবর, উদরাময় ইত্যাদির হাস হইয়া 
আইসে, জিহ্বা! পরিষ্ার, ক্ষুধা বৃদ্ধি, শারীরিক বেদনাদির 
উপশম এবং রাত্রিকালে শ্বাভাবিক নিদ্রা হইতে আরম্ভ হয়। 
এই পীড়া বৃদ্ধি হইলে তাপমানযন্ত্র প্রয়োগ করিষ। প্রায় 
সর্বদাই রোগীর শারীরিক উত্তাপ পরীক্ষা করা উচিত। শারী- 
রিক উত্তাপ ১*৭ ডিগ্রীর উপর উঠিলে রোগীর জীবনে আশা! 
করা যাইতে পারে না। সহস! উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে ফুস্ফুসে 
রক্তাধিক্য হইতে পারে, তক্গিবারণার্থ ওষধ প্রয়োগ কর! 
বিধেয়। এই জরে অধিক ভেদ হেতু কখন কখন চতুর্থ 
সপ্তাহে অস্ত্রে প্রদাহ ও ক্ষত জন্মে। এরূপ হইলে রোগী 
সান্নিপাতিকাবস্থায় পতিত হয়) তখন তাহার জীবনাশ! 
করা যাইতে পারে না। কথন কথন রোগীর মৃত্রাশয় ও 
জিহ্বার কার্য্যকারিত! বিনষ্ট হইয়া যায়। এরূপ স্থলে 
রোগীর গ্রম্াব করিবার বা কথা কহ্বার ক্ষমতা 
থাকে না। 

আস্ত্রিক জর সংক্রামকধর্মান্রাস্ত। জররোগীর পুরীষে 
সংক্রামক বীজ থাকে । ন্ুুতরাং রোগী যে পাত্রে মলত্যাগ 
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করে ও যেস্থানে মল প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই পাজ্র ও স্থ(ন ব্যবহার 
করা উচিত নহে। 
এই রোগের প্রথমাবস্থায় অতি মৃছু-বিরেচক ওষধ গ্রয়োগ 
করা যাইতে পারে । মস্তিষ্ক অরে যেরূপ লবণসংযুক্ত ওঁষধ 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আতম্ত্রক জরে তাহা বাবহার করা যায় 
না। রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে আমোনিয়া (47777101012) 
ও মস্ত ব্যবস্থেম়। এই রোগে বিশেষ বিশেষ উপদর্গ নিবারণের 
অন্ত উপযুক্ত ওঁষধ প্রয়োগ করা উচিত। 
এই জরের আক্রমণের পূর্বাবস্থায় নিয়লিখিত উপায় 
অবলম্বন করিলে ' সময় সময় ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ কর! 
যাইতে পারে। প্রথমে রোশীকে ধাবান্নান করাইবে, 
পরে তাহার গাত্র উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়।! দিবে; অথব| 
তাহাকে বমনকারক কিংবা অল্প বিরেচক ওঁষধধ সেবন বা 
উঞ্জজলে শ্নান করাইবে, কিংব। যথাক্রমে উক্ত কয়েকটী 
উপায়ই অবলম্বন করিবে । কথন কথন ম্বেদজনক ওঁষধ 
সেবনেও উপকার পাওয়া গিয়াছে। জরের প্রথমাবস্থায় 
ঈষছুষ্চ তরল পদার্থ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অধিক উষ্ণ 
পদার্থ সেবন মঙ্গলজনক নহে । বমির উদ্বেগ থাকিলে 
কোনরূপ উষ্ণ ত্রব্যই ব্যবহার করিবে না। এই অবস্থায় 
কোন প্রকার যন্ত্রণা হইলে বমনকারক ওঁষধ প্রয়োগ করিবে । 
জরের প্রথম অবস্থায় রোগী ছর্বল হুইয়। না পড়িলে কিয়ৎ 
পরিমাণে রক্তমোক্ষণের বাবস্থা কর! যাইতে পারে । কোন 
আভ্যন্তরিক যন্ত্র প্রগীড়িত হইলে জলৌকা দ্বারা সে স্থানের 
রক্তমোক্ষণ করাইবে। কিন্তু ১* দিবস গত হইলে কিংবা 
এই জ্বর কাচ্ছপিক মস্তিফজ্রের লক্ষণবিশিষ্ট হুইলে রক্ত- 
মোক্ষণে অপকার হইতে পারে। বমনকারক ও ধিরেচক ওঁষধ 
প্রয়োগে উপকার হইবার সম্ভাবনা । অগাহের পূর্বে ক্যালমেল 
কিংব। কাবাবচিনি মিশ্রিত ক্যালমেল ব্যবস্থেেরে। অবস্থা বুঝির! 
তেঁতুল প্রয়োগ করিতে পারিলে উপকার পাওয়৷ খায়। 
যাহাতে কোন প্রকার হঠাৎ পরিবর্তন বা কোষ্ঠ কাঠিন্ত 
না জন্মে, তদ্বিষয়ে বিশেষ মতর্ক হইবে। অল্লমাত্রায় কপ্ূৃরের 
সহিত শরীরের উঞ্ঠতানিবারক ওঁষধ ব্যবস্থেযর়। নিম্নলিখিত 
ওষধটাও বিশেষ উপকারী । 
আমোনিয়৷ এসিটেটিস্‌ ২ ওন্স। 
আমনাইস্‌ মিউরিয়াটিস্‌ ৪ গ্রেণ। 
সিরপ্‌ লিমনিস্‌ ১ ওন্স। 
স্াযুমণগ্ডল প্রপীড়িত হইলে শারীরিক উত্তেজন! বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়, ত্বকের ও অস্ত্রের ক্রিয়া! বিশৃঙ্খল হইয়। পড়ে । এই অব- 
স্থার় পলন্ত্রা ব্যবস্থের; কিন্তু ইহার পুর্বে পলম্ত্রা ব্যবহার 


জর ্‌ 


করিবে না। গ্রীবাপৃষ্ঠে, উভয় কর্ণের নিয়দেশে কিংব। পায়ের 
ডিমে পলম্বা লাগাইবে। 

'এই কালে কপূুরমিশ্রিত ওষধ বিশেষ ফলজনক। ২৪ 
ঘণ্টার মধো ১২ হইতে ২৪ গ্রেণ সেবন করাইবে। ইহা 
/&1115025 অথবা 20£51195 1০০এর সহিত মিশ্রিত করিয়! 
লইবে। উচ্ছাস হইলে ঢ/012169আঠ 09100160 এবং 
কাবাবচিনি (চ২/95819) কিংবা! ঈষৎ লবণাক্ত দ্রব্যের সহিত 
শেষোক্ত ওঁষধ সেবন করিতে দিবে । ৮।১* দিবদগত হইলেও 
যর্দি কোন আশঙ্কাজনক উপসর্স বিদ্যমান না থাকে, তবে জিঃ 
আমোনিয়! এমিটেটিসের সহিত কর্পুরের মিশ্র ব্যবস্থা করা 
যাইতে পারে । 4151176 08101805 এবং 0100 8010 
কপ্পুরমিশ্রের সহিত একত্র মেবনেও সুফল হইতে পারে। 
নাড়ীর অবস্থা বুঝিয়! উত্তেজক ও বলকারক ওষধ প্রয্বোগ 
করিবে। আমোনিয়া এসিটেট কিংবা সাইটিকু এসিড ও 
কার্বনেটের কাথ ব1! পিনকোণা মিশ্র ব্যবহার করা যাইতে 
পারে। 

ফুসফুসের অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্ যন্বসাহাফ্যে বক্ষঃ- 
স্থল পরীক্ষা কর! কর্তব্য। যদি শ্বাসরুচ্ছ, কিংব। প্রদাহজনিত 
অন্য কোন উপদর্গ অথবা আভ্তান্তরিক যন্ত্রের অপক্রিয়া৷ লক্ষিত 
হয়, তবে রক্ষমোক্ষণে উপকার হইতে পারে। বায়ুনলীর 
রক্তআব হেতু উপসর্গ উৎপন্ন হইলে 11500122100) 001801 
কিংবা 10০০০০৮) ]১010016) কপূর, আমোনিয়। ব! টিংচর 


ক্যাম্ষরের সহিত প্রয়োগ করিবে । বল হাস হইলে লঘু 
পথ্যের সহিত মগ্ত বাবস্থেয়। রোগীর গাত্র ফ্লানেল 


দ্বারা আবুত রাখা কর্তবা। অবস্তা বিবেচনা করিয়া, 19০৪০ 
81018, ক্যালমেল বা কপুররের সহিত এবং অহিফেন বা 
পোস্তরস বাবহার্ধ্য । শরীর শীভল ও পাণ্ডু, নাড়ী দুর্বল 
এবং আক্কৃতির সংকোচ হইলে [3196719। 81701100115) 02100- 
11017, 50177015002 001105 এবং মগ্্ ব্যবস্থেয়। যদ্দি উদর 
সপর্শাসহিষুং এবং বাধুগর্ত হয়, তবে হিঙ্ু কিংবা ৪৮৪৫? 
06786 কিংবা ইহার সহিত উর্ধিপক্ষে ২ ওন্দ তার্পিণ 
মিশ্রিত করিয়া শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়। দিবে। যদি 
ইহাতে উপকার না হয়, তবে ০৪171801 এবং 60৪০৮ ০৫ 
70120163 সহিত 01110170151 0 11779 ৰ্যবন্থ। করিকে। দি 
রক্তত্াব হয়, তবে 59১91509561 061550 100 00 
কিংবা 506201 06 70010011176 অথবা ০৯৮৯০ 08 [90009 
ইন্ভার বটিক1 বাবস্থা করিবে । 

যদি তানু অতিশয় উষ্ণ বা মস্তকে বেদনা হয়, কোন 
পেখীর আক্ষেপ লক্ষিত হয়, চক্ষু, ষুখ প্রভৃতির অস্বাভাবিক 


৩১২ স্বর 


অবগ্ঠায় মন্তকে রক্ত সধ্চালনের ব্যতিক্রম অনুমিত হুর, 
তবে মস্তকদেশ যাহাতে শীতল হয়, তাহার বাবস্থা করিবে । 
যদি এই সমস্ত উপসর্গের সহিত প্রলাপ উপপ্ঠিত হয়, তবে 
গ্রীবার পুর্ববভাগে, কর্ণের নিয়ে ব পায়ের ডিমে পলন্ত্রা দিবে । 
এই সকল উপসর্গের প্রাবশ্যের আশঙ্ক। থাকিলে অন্পষাত্রায় 
কর্পূর 100 সহিত প্রয়োগ করিবে। যদি এই অবস্থায় 
অচৈতন্ত, দ্রুত ও হুর্ববল নাড়ী, অতিশয় ঘণ্ম বা অবসাদ 
উপস্থিত হয়, তবে অবশ্থাবিশেফে ২৩৪ ঘণ্টা অন্তর ১।৩/৪ 
গ্রেণ মাত্রায় কর্পুর নাইটারের সহিত সেবন করিতে দিবে। 
ষাহাতে প্রজ্াব হয়, তাহার প্রতি লক্ষা রাখিবে। তন্ত্র লক্ষণ 
গ্রকাশিত হইলে পলন্ত্রা ব্যবহার করা যাইতে পারে। শরীরের 
নিম্নপ্রদেশে উঞ্ণজল ঢালিয়া দিলেও তন্দ্রা উপশমিত হয়। 
ক্সায়বিক অবস্থায় 17851) 661)91) ০1710170175 প্রভৃতি সেবন্‌ 
করিতে দিবে। 

আন্মিক' জরে অতিশয় পিপাসা ও তাহার সহিত বমির 
উদ্বেগ থাকিলে 1010816 ০ [90829 কিংবা 17811909 ০1 
81117107018 ব্যবস্থেয়। ইহার সহিত উর্দরের উর্ধভাগে 
বেদনা থাকিলে 0210101701-701)009) 50101070101) 
8080916 ০€ 20117101015) 1010506601 00085) এবং 51১15165 
০4 969 একত্র ব্যবহার করিবে । উদরের প্র্দাহে 
2096709 ০1 1310101)100 কিংবা তার্পিণের উষ্ণ দ্রব অবলেছ 
প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল হয়। 


€159175) 


০811[)1)01) 911117)01)18) 
[)00510) ৮৪101120) ও 00191) বিবিধ প্রকারে 
মিশ্রিত করিয়! প্রয়োগ করিলে হিক্কা দূর হয়। জরের৷ 
প্রথমাবস্থায় উদরাময়নাশক ওধষধ প্রয়োগ করিলে অস্ত্রাবরণ- 
প্রদাহ জন্মিতে পারে। অনেক দিন উদরাময় ও উদরাধানে 
ভুগিয়া রোগী যদি উপরের কোন স্থানে হঠাৎ বেদনা অনুভব 
করে এবং তাহাতে যদি ক্রমশঃই অবসন্ন হইয়া পড়ে, তবে 
বুঝিতে হইবে যে তাহার অস্ত্রাবরণের প্রদাহ হইয়াছে। এই 
অবস্থায় অহিফেন ব্যবস্থা করিচবে। রক্ত অবিশুদ্ধ হইলে 
বমনকারক ও বিরেচক ওষধ সেবন করিতে দিবে। পরে 
সিনকোন! কাথ কিংবা 01110186901 700281) ও ০1110710 
৪079? মিশ্রিত ৮৪161181 ব্যবস্থা, করিবে । 
0706015 0102809 0৫ 008831) এবং 3919০810017806 01 
$০এ৫র সহিত সিনকোনা-কাথ বিশেষ ফলপ্রদ | শরীরের 
অতিশয় বলহানি হইলে উক্ত ওধধের. সহিত, ২।৩ গ্রেণ কঞ্গুর- 
মিশ্রিত বটিক। সেবনীয়। ডাক্তার ষ্টিভেন্স বলেন, [017809 
9£ 508 ২* গ্রেগ। 39০81101906 ০ 9০৫৭ ৩৯ গ্রেণ এবং 
€1)10186: 04 700:231) ৮ গ্রেণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া) 


(0০073)1)021) 


স্বর [ ৩১৩ ] জ্বর 


২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে এই জর শীঘ্র দূরীভূত হইতে 
পারে। 

মস্তি জরের পূর্ব্ব ও প্রথমাবস্থায় আস্ত্রিক জ্বরে বিহিত 
ওঁষধাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে । কিন্তু মন্তিক্ষঙরে বিশেষ 
আবশ্তক না হইলে কিছুতেই রক্তমোক্ষণ করিবে ন1। ্ায়বিক 
অবস্থায় পলস্ত্রা ও বমনকারক ওঁধধ প্রয়োগ করিবে । এসি- 
টেট আমোনিয়! ও নাইটার মিশ্রিত কপ্পুর ব্যবস্থেয়। 40108 
ব্যবহার করিলে তক্রা, ভ্রমি ও প্রলাপ উপশাস্ত হয়। সাধারণতঃ 
আন্ত্রিক জরে যে সমস্ত ওষধ প্রয়োগ কর! হয়, এই জরেও তাহা 
ব্যবহার করিবে। রোগী সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইলে, 
উত্তেজক ওধধ.সেবন করাইবে। £0851109 ব্যবহারে উপকার 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রোগে পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা 
অবলম্বন কর! কর্তব্য । প্রদাহ হইলে তন্নাশক ওষধ ব্যবস্থেয়। 
ন্নায়বিক অবস্থায় প্রদাহ বর্তমান থাকিলে প্রত্যুত্তেজক 
ওঁষধ দ্িবে। স্নায়বিক অবস্থায় বিবিধ প্রকার কষ্টদায়ক 
উপসর্গ উপস্থিত হইলে ০৪001)01) 2001000128)  661১61) 
1)00515) 01100010799 5011991702112) 116) 01912) মিশ্রিত 
করিয়া সেবন করাইবে। কেহ কেহ বলেন, এ অবস্থায় 
01195011005 উপকারী । মন্তকে উত্তেজনা হইলে পলস্ত্া 
ও ০2081311017 এবং 811)102 ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
কোনরূপ ক্ষত হইলে যাহাতে পুযোৎপত্তি হয়, তন্রূপ পুল্‌- 
টিনাদি দিবে; োনপ্রকার পচ। ক্ষত হইলে ০1101106) 
॥:15০5০৮০) 0০99:90 08110 91100906106 প্রভৃতি প্রয়োগ 
কর। কর্তব্য । মস্তক প্রদাহ ও প্রলাপকালে 09118001072 
ব্যবহারে উপকার দর্শে। 

আঙ্ত্রিক জরের প্রথমাবস্থায় রোগীর গৃহের বাঁু যাহাতে 
বিশুদ্ধ ও নাতিনীতোষ্চ হয়, ততপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । বালি, 
সাণ্ড বা ভাতের মণ্ড পথ্য দিবে । ভূজনপী প্রদাহ থাকিলে 
ঈষৎ ঘন্মোদ্দীপক পানীয় প্রদান করিবে) কিন্তু ঘর্্দ উৎ- 
পাদনের জন্ত উঞ্চ বন্তরত্ধার। গাত্র ঢাকিয়। রাখা কর্তব্য নয়। 
ন্নায়বিক অবস্থায় গৃহে শীতল বাতাস প্রবেশ করিতে দিবে 
না; বিছানা অপেক্ষাকৃত গরম রাখিবে, কিন্ত যাহাতে বায়ু 
দূষিত না হয় ও অধিক লোক একত্র না থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি 
রাখিবে। রোগীর শরীর ও বিছান। বিশেষ পরিক্ষার এবং 
তাহার জিহবা ও মুখ উত্তমন্ূপে ধৌত করিয়া দিবে । ঈষৎ 
উঞ্জ পানীয় এবং আরারুট অথব। সুপ প্রভৃতি খাগ্ভ লবণ- 
মিশ্রিত করিয়। দিবে। কোনরূপ ফল খাইতে দিবে না। 
মস্তিফজরে যাহাতে রোগীর শারীরিক ও মানমিক শক্তি পুর্বা- 
বন্থা গ্রাপ্ত হয়, তজপ ওঁধধ ব্যবহার ও কথোপকথন করিবে । 


৬] ৭৯ 


আন্ত্রিক, মন্তি্ষ ও শ্বল্পবিরাম জরের লক্ষণ নির্ণয় করিবার 
জন্য নিয়ে একটী তালিকা দেওয়া হইল-_ 

আন্ত্রিক জবর ।__-১, উত্ভিজ্জ ও জান্তব বস্ত পচিয়! বায়ু দুবিত 
করে, সেই দুষিত বায়ু সেবনে এই পীড়া উৎপন্ন হয়। প্রশ্বাস 
বায়ু অথব1 গাত্রচর্ম হইতে এই পীড়ার বিষ সংক্রমণ ছার! 
অপর ব্যক্তির শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া উৎপন্ন করে না। 

২, মুখমণ্ডল উজ্জল, গণডস্থল আরক্ত, কণীনিকা প্রসা- 
রিত ও প্রলাপ বৃদ্ধি হয় । পীড়! দিবাপেক্ষা রাত্রিতে প্রবল হয়। 

৩, পীড়ার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যস্ত নাসিক! দিয়া 
রক্ত পড়ে। ? 

৪, পীড়ার আরম্ভ হইতে উদরাময় উপস্থিত হইয়া 
অর্দসিদ্ধ চাউলের স্ঠায় মল নির্গত হয়। মলে ছৃর্গন্ধ হয় না, 
কিন্ত সচরাচর ইহার নিঃসরণের সহিত রক্তপাত হইয়া 
থাকে । পীড়িত ব্যক্তির গাত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ 
পাওয়া যায় না। 

৫, ইহার উত্তেদ্গুলি গোলাকার বা অণ্ডাকার হইয়া চশ্ম 
হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া! থাকে । সেগুলি প্রথমতঃ অগ্প- 

খ্যায় পরে বহু সংখ্যায় উদর ও বক্ষঃস্থলে প্রকাশিত হয়; 
কিন্ত কখন হস্তপদাদিতে হয় ন|। 

৬, উদরাশ্বান ইহার একটা বিশেষ লক্ষণ। রোগীর 
উদরে গড় গড় শব্দ শুনা যায়।' 

৭, স্থিতিকালের নিশ্চয়ত। নাই। 

৮, এই রোগে যুবকগণ প্রায়ই আক্রান্ত হয় না। 

মস্তি র। ১, অধিক লোকের একত্র বাস বা অব- 
স্থিতি ও অপরিচ্ছন্নতা হেতু এই জরের উৎপত্তি হয়। রোগীর 
শ্বাস প্রশ্বাস ও ঘন্ম হইতে এই রোগের সংক্রামক বিষ 'অহ) 
ব্যক্তির দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া উৎপাদন করে। 

২, মুখমণ্ডল গম্ভীর অথচ বিবেচনা শৃন্ত, 
সম্কুচিত, প্রলাপ অবিরত, কিন্ত মৃদু লক্ষিত হয়। 

৩, পীড়ার প্রথমে নাসিক! হইতে রক্ত পড়ে না। 

৪, সাধারণতঃ কোষ্ঠবন্ধতা, কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত মল- 
নিঃসরণ ও রোগীর গাত্র হইতে দূর্গন্ধ নির্গম পরিলক্ষিত হয়। 
মল নিঃসরণকালে রক্তত্রাব হয় না। | 

৫, উত্তেদগুলি লালবর্ণবিশিষ্ট, কিন্ত কাল আভাধুক্ত । 
ইহারা কোন বিশেষ আকারবিশিষ্ট বা চর্ম হইতে উচ্চ- 
শীর্ষ হয় নাঁ। মুখমণ্ডল, পৃষ্ঠদেশ ও হস্তপদাদ্দি প্রদেশে বহুল 
পরিমাণে দৃষ্ট হয় । 

৬, উদরাধান বা উদর মধ্যে গড় গড় শব্ধ হয় না। 

৭, স্থিতিকাল তিন সপ্তাহ। 


কণীনিকা 


স্বর [ ৩১৪ ] জ্বর 


্ব্পবিরাম জর। ১, ম্যালেরিয়া হেতু এই পীড়া উৎপন্ন 
হয়) ইহা আদৌ সংক্রামক নহে। 

২, পাঁওু বর্তমান থাকিলে রোগীর গাত্র পীতাভ দেখায়। 
বিবমিষা ও বমন ইহার সাধারণ লক্ষণ। 

৩, কখন কথন উদরাধান ও উদরাময় বর্তমান থাকে । 
মলের বর্ণ শাদা হয়। মল নিঃসরণকালে রক্তপাত হয় না। 

৪, গাত্রে ফুম্কুড়ি বহির্গত হয় না। 

পৌনঃপুনিকজর (2691517£)। এই জর স্বল্লকাল 
স্থায়ী; কখন পাঁচদিন কখন বা সাতদিন পর্য্স্ত থাকে । 
এই জন্ত ইংরাজিতে ইহাকে 9101009৮01১ ৮9 01 3৪৮৩1 
02 69৪1 অথবা 5০11)901)5 কহে। এই জর একািক্রমে 
৫1৭ দিন থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু পুনরায় 
আবার চতুদ্দশ দিবসে প্রকাশ পায়। পুনরাক্রমণের পর 
তৃতীয় দিবসে জরের বিরাম হয়; তখন হইতে রোগী আরোগ্য 
লাভ করিতে থাকে । কেহ কেহ বলেন, এ জর আদৌ সং- 
ক্রামক নহে, আবার কেহ কেহ বলেন, ইহ1 এতদূর সংক্রামক 
যে অনেক সময় পশমনিশ্মিত বস্ত্র দ্বারা অন্ত শরীরে পরি- 
চালিত হইতে পারে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়। যায় যে সকল 
রজক এই জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের বস্ত্রাদি ধৌত করে, 
তাহারা এই রোগে আক্রান্ত হয়। অনেকের মতে অভাব 
ও দরিদ্রতাহেতুই এই রোগের উৎপত্তি হয়। পৌনংপুনিকজর 
10705 6৮০ ন্যায় সংক্রামক । এই জরে একই ব্যক্তি 
পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হয়। এই জর শীঘ্রই দেশব্যাপী হইয়া 
পড়ে । অল্লবয়স্ক ব্যক্তিগণই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়। 

লক্ষণ। এই জরের পূর্বাবস্থায় বিশেষ কোন লক্ষণ দৃ্ট 
হয় না, হঠাৎ এক ঘণ্টার মধ্যে রোগী একেবারে নিশ্চেষ্ট 
হইয়! পড়ে। কিন্তককখন কখন জ্বর আসিবার পুর্বে শীত, 
কম্প, মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, কর্ণকুহরে ঝম্‌ ঝস্‌ শব্ধা- 
স্থভব প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। পৌনঃপুনিক জরে মুখ 
মণ্ডল রক্তবর্ণ এবং গাত্র চর্দ উষ্ণ হয়। জ্বর হুইবার 
পর তৃতীয় দিবসে কখন কখন পাকাশয়ে অন্বচ্ছন্দতা অনুভূত 
হইয়া বমি হয়, কোষ্ঠ প্রায় বন্ধ থাকে, কথন কখন ঘা 
অতিরিক্ত জলীয় দ্রব্য সেবন হেতু উদরাময় জন্মে। . এই 
সময় সর্ব শরীর ঘর্শাক্ত হইতে থাকে; কিন্তু প্রবল লক্ষণ- 
গুলির হাস হয় না। চতুর্থ দিবসে জর বৃদ্ধি হয়_শারী- 
রিক উত্তাপ ১০৬ ডিশ্রি হুইয়! থাকে । পঞ্চম দিবসে নাড়ীর 
স্পন্দন ১২০ হইতে ১৬০ বার পর্য্যন্ত হয়। জ্বর বৃদ্ধিকালে 
রোগী কেবলমাত্র মন্তকবেদনা। অনুভব করে। জিহ্বা শ্বেত- 
মলারৃত ও উহার ধারে দত্তের দাগ দৃষ্ট হয়। অনেকের গাত্র 


বিশেষতঃ মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ ও অধিক পরিমাণে ঘণ্ম নিঃশ্যত 


হয়। রক্তত্রাব প্রায়ই হয় না। পঞ্চম বা সপ্তম দিবসে 
হঠাৎ জর উপশান্ত হয়) কিস্তু ১৪শ দিবসে উক্ত লক্ষণের 
সহিত জর পুনরায় প্রকাশিত হয়, কিন্ত তিন দিবসের অধিক 
কাল স্থায়ী হয় না। একবিংশ দিবসে রোগী পুনরায় 
জরাক্রান্ত হয়। মস্তি বা আন্তরিক জরের ন্ভায় ইহাতে 
কোনরূপ উদ্তেদ দৃষ্ট হয় না) কেবলমাত্র গাত্রচর্ন ও প্রআাব 
পীতবর্ণ দেখায়। জিহবা কৃষ্বর্ণ মলাবৃত ও শুষ্ক হইলে পীড়া 
গুরুতর বলিয়া বুঝিতে হইবে। 

উপসর্গ-_-এই জরে অধিক উপসর্গ হয় না। কথন কখন 
নিউমোনিয়া, ক্রস্কাইটিস, প্লূরপি প্রভৃতি শ্বাসযন্্ সম্বন্ধীয় 
গীড়া উপসর্গরূপে লক্ষিত হয় । এই রোগে গর্ভবত্তী স্ত্রীলোকের 
গর্ভপাত হইবার বিশেষ সন্তাবনা। অনেক পূর্ণাগঞ্ড 
স্ত্রীলোক এই জরাক্রান্ত হইলে মৃত সন্তান প্রসব করে। 
জরত্যাগকালে মুচ্ছ1 হয় এবং তখন মৃত্যু হইবার বিশেষ 
আশঙ্কা থাকে । 

এই জরে শতকরা পাঁচজন মৃত্যামুখে পতিত হয়। রোগীর 
প্রশ্ব সম্পূর্ণরূপে নিঃস্যত না হওয়ায় উহার যবক্ষারাংশ 
(819৪ ) রক্তের লহিত মিশ্রিত হয়) তাহাতে রোগীর মুচ্ছ? 
উপস্থিত হইয়! তাহার গ্রাণনাশ করে। নিউমোনিয়া পীড়া 
উপসর্গরূপে বর্তমান থাকিয়া অনেক সময় মৃত্যুর কারণ 
হইয়া উঠে। 

চিকিৎসা । সাধারণতঃ দারিদ্র্য ও অভাবই পৌনঃপুনিক 
জরের কারণ; তজ্জন্ত সর্বাগ্রে উহ! নিরাকরণ কর! কর্তবা। 
এই জ্বরে ওষধধসেবনের বিশেষ প্রয়োজন নাই । একান্ত 
আবশ্তক হইলে ওষধ ব্যবস্থেয়। শারীরিক সন্তাঁপ বৃদ্ধি এই 
রোগের একটা বিশেষ লক্ষণ। ইহা নিবারণ করিবার জন্ব 
ম্যালেরিয়। জরে যে সকল ওষধ ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, তাহাই 
সেবন করিতে দিবে। জ্বর যাহাতে পুনরায় না আসিতে 
পারে, তজ্জন্ত কুইনাইন ব্যবস্থা করিবে। মস্তক গরম হইলে 
শীতল জলের পট লাগাইবে। মৃত্রযন্ত্র বিশৃঙ্খল হইলে লাইম 
ভূষ সেবন করিতে দিবে। দৌর্ধলা এই রোগের সাধারণ 
ধর্ম; অতএব প্রথম হইতেই ন্ুরা ও বলকারক পথ্য ব্যবস্থা 
করা কর্তব্য । রোগী আরোগা লাভ করিলে লৌহ ও কুই- 
নাইন ঘটিত বলকারক ওঁধধ কিছুদিন সেবন করিতে দিবে।. 

বাতিকজর (2192৮ 6৮৪0) এইজ্বর কোনরূপ বিষ 
হইতে উৎপন্ন হয় না, এই জন্য কখন এক শরীর হইতে 
অন্ত শরীরে সংক্রামিত হয় না। প্রথর রৌদ্রসেবন, অনিয়মিত 
ও অপরিমিত আহার ও পান, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত 
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পথ ভ্রমণ প্রভৃতি কারণ হইতে এই জ্বরের উৎপত্তি হয়। ছুই 
তিন দিবস রোগী অনবরত জ্বর ভোগ করিয়া! আরোগ্য লাভ 
করে। গাত্র অধিক উঞ্ণ হইলে, প্রলাপ বা তন্ত্র! থাকিলে, 
দিবাবসানে জরের বৃদ্ধি এবং প্রাতে কিঞ্চিৎ হাস হইলে 
পীড়া গুরুতর হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ 
এই জরে মন্দাগ্রি, মন্তকে ও গাত্রে বেদনা এবং কখন কখন 
কম্প উপস্থিত হইয়! চর্ম শুষ্ক ও উষ্ণ হয়। বাতিকজরে 
ভীত হইবার কোন কারণ নাই। 

চিকিৎসা । রোগীকে শ্রম হইতে প্রতিনিবৃত্ত এবং 
মুছ বিরেচক ওধষধ ব্যবস্থা করিবে । শিরঃপীড়। বর্তমানে 
মন্তকে শীতল জল প্রয়োগ করিলে ও রোগীর স্তনিদ্রা হইলে 
এই জরের শান্তি হয়। জ্বরত্যাগে শরীর দুর্বল হইলে ব্রাণ্ডি 
ও পুষ্টিকর আহার ব্যবস্থা করিবে । 

নাসাজর (2১০1 [01)7095)। নাসিকাভাান্তরে দূষিত রক্ত 
সঞ্চিত হইয়া এই জর উৎপাদন করে। এই জ্বরে সমস্ত 
অঙ্গে বিশেষতঃ পৃষ্ঠে, কটি ও গ্রীবাদেশে অত্যন্ত বেদন! হয়। 
এত তীক্ষ বেদন! অনুভূত হয় যে শরীর সম্মুখদিকে নত 
করা যায় না। নাসাজরে অন্তান্ত লক্ষণও প্রকাশিত হয়। 

নসিকার মধ্যে যে রক্তবর্ণ শোথ থাকে, তাহা সুচি দ্বার 
ছিন্ন করিয়! দূষিত রক্ত বাছির করিয়! দ্রিলে জর ভাল হয়। 
রক্তশ্রাবের পর লবণমংযুক্ত সর্ষপতৈল কিংবা তুলসীপত্রের 
রসের নাস লইলে উপকার হইয়া থাকে । ছুই একদিন স্নান 
ও অন্নাহার বন্ধ করা আবগ্তক। যাহারা এই পীড়ায় 
পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হয়, তাহার! যদি প্রতাহ মুখপ্রক্ষালন- 
কালে দন্তমূল হইতে কিঞ্চিৎ রক্ত বাহির করিয়া দেয় ও নম্য 
ব্যবহার করে, তাহা হইলে এই পীড়ায় বারংবার আক্রান্ত 
হইবার আশঙ্ক। থাকে না। 

ওপ্তেদিক জর) (ছ7:06৮০ ০7) । শারীরিক রক্ত 
বিষাক্ত ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রের কোন প্রকার পরিবর্তন হইলে 
এই রোগ জন্মে। এই রোগ অতিশয় সংক্রামক । ইহা 
সাধারণতঃ দ্বিবিধ--হাম (72685195) এবং মহ্রিকা। [হাম 
ও মন্রিক! শব্ধ দ্রষ্টব্য । ] 

পীতজর (£০11০% 6%৩7)। আমেরিকার পুর্ব ও পশ্চিম 
উপকূলে, আফ্রিকার অনেকাংশে এবং স্পেনের দক্ষিণ 
উপকূলে এই জরের প্রকোপ দেখা যায়। এই জরে 
অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; বিশেষতঃ সৈন্ত- 
দিগের মধ্যে ইহার আক্রমণ অতিশয় ভয়ঙ্কর। এই জরে 
বিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ডাক্তার গিলক্রেষ্ট (107. (11117550) 
বলেন, “এই জরে শরীর আংশিক অথব! সাধারণভাবে পীত- 
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বর্ণ হইয়৷ পড়ে এবং শেষকালে রোগী কষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ 
বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করে।” অন্তান্ত জরে যে স্মস্ত লক্ষণ 
প্রকাশিত হয়, এই জরেও তাহার অধিকাংশই প্রকাশ পায়। 

অনেকে অন্থমান করেন, ১৭৯৩ খৃঃ অবে গ্রানাডা দ্বীপে 
এই রোগ প্রথম প্রকাশিত হইয়া! অন্ঠান্ত স্থানে বিস্তৃত হই- 
যাছে। কিন্তু উক্ত সময়ের পূর্বে গ্রানাডান্বীপে যে সমস্ত 
মহামারী সংঘটিত হইত, তাহা ও ষে পীতজর বিশেষ, তদ্িষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। 

এই জরাক্রমণের ছুই তিন দিবস পূর্বে মন নিতান্ত 
নিস্তেজ হইয়! পড়ে ও কার্ষো ধিশেষ অরুচি জন্মে। সময় 
সময় বমির উদ্বেগ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ণীত এবং মেকুদণ্ডে, 
পৃষ্টে, হম্তপদ ও মন্তকে বেদনা অনুভূত হয়। চক্ষু আচ্ছন্ন, 
ঘোলা ও জলভারাক্রান্ত এবং দৃষ্টি অম্প্ ও সময় সময় দুই 
প্রকার হয়। মানসিক বিশৃঙ্খলা, তন্দ্রা, অস্থিরতা, ক্ষুধামান্ব্য, 
অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ দেখ! দেয়। শরীর সর্বদ। উ্ণ অথব। 
অতিশয় উষ্ণতার পর কিঞ্চিৎ ঘন্মোদগম এবং নাড়ী দ্রুত, 
দুর্বল ও অনিয়মিত এবং কখন কখন রোগীর কম্প হয়। 
প্রথমাবস্তায়ই কোন কোন রোগীর চক্ষু ও গাত্রচন্্ম গীতবর্ণ 
হইয়! পড়ে এবং রোগী পিস্তবমন করিতে থাকে । 

সাধারণতঃ এই জর রাত্রিকাপেই আগমন করে| কম্পের 
পর রোগীর শরীরে অতিশয় উদ্দীপনা হয়। মস্তক, চগ্ষু- 
গোলক, পৃষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গ প্রতাঙ্গে বেদনা এবং জঙ্ঘাস্থিডিস্বে 
খেঁচনি জন্মে । রোগী চিভ হুইয়। শুইয়া থাকিতে ভালবাসে) 
কিন্ত তাহাতে সুস্থ বোধ করে না। মুখ অতিশয় রক্তবর্ণ ও 
স্ফীত, চক্ষু লোহিত বর্ণ, স্ফীত ও ভারাক্রান্ত এবং চক্ষুর 
তার! যেন বাহিরে পড়ে এইরূপ দেখায়। গাত্রচর্্ম প্রায়ই 
উষ্ণ ও শু থাকে। নাড়ীক্রতও সম্ুচিত হইয়া পড়ে) 
শরীর অত্যধিক, শীতল হইলে নাড়ীর গতি নিতান্ত মৃদু হয়। 
জিহ্ব! স্ফীত এবং শ্থেতবর্ণ মলদ্বারা আবৃত হয়। এইকালে 
বমন থাকে না, কিন্তু ঈষৎ কোষ্ঠবদ্ধত। জন্মে, জ্ঞানেরও 
কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটে । ১২।১৩ ঘণ্টা এই অবস্থ! থাকে, পরে 
দ্বিতীয়াবস্থা প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় শারীরিক উদ্দীপন! 
বিষাদে পরিণত হয়, মুখ অতিশয় চিন্তাপ্রপীড়িত দেখায় । 
চক্ষু ঈষৎ গীতবর্ণ, ক্রমে নাসিকা প্রদেশ ও সুখবিবর পীতবর্ণ 
হয়। রোগ যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই সমস্ত শরীর 
গীতবর্ণ হুইয়।! উঠে, গাত্রের বর্ণ অনুসারে রোগীকে ভিন্ন ভিন্ন 
বর্ণবিশিষ্ট দেখায়। জিহ্বার উপরিভাগ গীতবর্ণ এবং অগ্রভাগ 
ও পার্শদেশ গুঞ্ফ লোহিতবর্ণ হয় । পেটে সন্তাপ জন্মে, চাপ 
দিলে রোগী বেদনা অনুভব করে। এই কালে অত্যন্ত 
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দাহ এবং হঠাৎ বমি হইতে থাকে। 'প্রঅাৰ অতিশয় অল্প ও 
গীতবর্ণ হয়। রোগী প্রায় অনবরত অতিশয় দীর্ঘ শ্বাস পরি- 
ত্যাগ করে। রোগ কঠিন হইলে রোগীর শ্বাসে অল্প গন্ধ 
নিঃশ্যত, জ্ঞানের অতিশয় বিশৃঙ্খলা, রোগীর তন্দ্রা ও প্রলাপ 
আরস্ত হয়। কখন কখন হুক্মরক্ত চিহ্ন ও প্রিয়ন্ুবৎ রস- 
গুটিক। দেখা যায় । এই অবস্থ। ছুইদিন হইতে সাত দিন পর্যযস্ত 
বর্তমান থাকে । পরে মুখশ্রী অতিশয় সঙ্কুচিত, চক্ষুর পূর্ণ দৃষ্টি 
নষ্ট, গাত্রে কৃষ্ণ চিহ্ন, জিহব। উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, পিপাঁস। অতিশয় 
বর্ধিত ও তীক্ষ এবং কৃষ্ণ শ্রেম্বাবৎ পদার্থ বমন হয়। মৃত্যু- 
কাল নিকটবর্তী হইলে'রোগী অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, 
তাহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন এবং শ্বাস প্রশ্বাসকালে একপ্রকার 
শব্ধ হইতে থাকে, শরীর শীতল, আঠাল ও ঘর্মবিশিষ্ট হইয়া 
পড়ে। মৃত্যুকালে কোন কোন রোগীর অতিশয় বেদন! 
ও আক্ষেপ উপস্থিত হয়, আবার কোন কোন রোগী 
অতকিতভাবে মৃত্ামুখে পতিত হয়। | 
এই রোগের সকল লক্ষণই সর্বদা প্রকাশিত হয় না। 
সাধারণতঃ পীতজর তিন প্রকার-_-১ প্রদাহিক, ২ আবসার্দিক 
ও ৩ সাক্জাতিক। বহছুমেদ বাক্তিগণ প্রদাহিক ([0- 
1171190010) এবং ছুর্বল ব্যক্তিগণ আবসাদিক (4১410817710) 
পীতজ্বরে আক্রান্ত হ্য়। প্রদ্াহিকে অত্যধিক উদ্দীপনা ও 
রোগ নীঘ্বই দাজ্ঘাতিক হইয়া ধাড়াম্। আবসাদিকে নাড়ীর 
গতি ধীর, গাত্র শীতল ও 'আঠাল, ৪1৫ দিনেই রোগী অবমন্ন 
হইয়া পড়ে। সাজ্ঘাতিকে রোগী প্রথম হইতেই মৃত্ধগ্রস্ত 
বলিয়া বোধ হয়। এই অবস্থা হইতে রোগী প্রায় রক্ষা পায় 
না, অনেকেই ইহার আক্রমণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যামুখে 
পতিত হয় । গীতঙ্গরে আক্রান্ম রোগীদিগের মধ্যে অনেকেই 
প্রাণ ত্যাগ করে। এই রোগ যখন প্রথম আঁরম্ত হয়, তখন যত 
রোগী মরে, কিছুদিন স্থায়ী হইলে আর তৃত রোগীর প্রাণ- 
নিয়োগ হয় না। এই রোগে মৃতদিগের মধ্যে মুবক ও বলিষ্ঠ 
লোকদিগের সংখ্যাই অধিক। ৪০* উত্তর এবং ২** দক্ষিণ 
মক্ষাংশের মধ্যস্থিত প্রদেশ এই রোগের লীলাক্ষেত্র। অধিক 
নাতিশীতোঞ্জ গ্রদেশ এই জরের আবন্রমণ-বহিভূতি নহে। 
চিকিৎসা । পীতজর চিকিতনা সম্বন্ধে সকলে এক মত 
নহে। প্রধানতঃ প্রাদাহনাপক ঞ টন্তেজক এই ছুই প্রকার 
উপায় অধলম্বিত হইয়া! থাকে। অবস্থা বিবেচন। করিয়া হয় 
পদাহনাঁশক নতুব। উত্তেক্রক ওষধ (প্রয়োগ করা কর্তব্য। 
প্রদাতনাশক উধধের মধো রক্তমোক্ষণের বিধি পুর্বে 
প্রচলি5 ছিল । 'আঞ্কাল সাধারণতঃ পারদ বাবহার 
করা হয়। প্রদাহ লক্ষণের প্রাধল্য থাকিলে রক্তমোক্ষণ করা 


হইয়া থাকে। এতত্বযতীত বিরেচক, বমনকারক ও শীল 
ওষধাদ্ি প্রয়োগ করিবে । এই জরে স্বপ্নবিরাম জরের 
লক্ষণ দেখিলে কুইনাইন ব্যবহারে উপকার হয়। যদি 
ওষধধ উঠিয়া না পড়ে, তবে 51109 78601911০ গ্রয়োগে 
উপকার হইতে পারে। 

অনেকে বলেন, জৈবিক ও ওুপ্তেদিক পদার্থ পচিয়া যে 
বিষাক্ত বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া 
গীতজবর উৎপার্দন করে। এই জ্বর সংক্রামক । রোগীর শরীর 
হইতে বিষাক্ত বাম্প অন্ত শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে 
গীড়িত করে। 

লোহিত বা আরক্ত জবর (১০219 0%61) | এই জর চম্মা- 
পুর্পিকা রোগের অন্তর্গত । গলক্ষত এই জরের একটী প্রধান 
লক্ষণ। জর প্রকাশের দ্বিতীয় দিবমে রোগীর গাত্রে রক্ত বর্ণ 
পিত্ত উঠে, ষষ্ঠ অথব। ৭ম দিবসে বাহাত্বক খপিয়া পড়ে । 
অধিকাংশ চিকিৎসকগণ এই রোগকে ৩ শ্রেণাতে বিভক্ত 
করেন যথা, ১ সরল (১. ১11)0)15) ২ গলক্ষত (১. 217৫1770959) 
ও ৩ সাজ্বাতিক (১. 779116798). 

প্রথম প্রকার জরে পিত্ত লক্ষিত হয়, কিন্ত প্রায় গলক্ষত 
হয় না, দ্বিতীক্স প্রকারে পিত্ত ও গলক্ষত উভয়ই বিদ্ঠমান 
থাকে ? তৃতীয় প্রকার জ্বরের আক্রমণে সমস্ত যন্ত্র অবসন্ন হইয়া 
পড়ে এবং রোগীর জীধনীশক্কির.হাস ও অত্যধিক দৌর্নাণ্য 
প্রকাশ হয়। জরের পূর্বক্ষণে কম্প, আলম্ত, মাথা ধরা, 
নাড়ীর গতি দ্রুত, মুখ রক্তবর্ণ, তৃষ্ণা, ক্ষুধার হানি এবং 
জিহবালেপ লক্ষিত হয়। জর গ্রকাশিত হইলেই রোগী গণ- 
দেশে প্রদাহ অন্ুতব করে এবং সেই স্থান রক্কবর্ণ ও কিঞ্চি২ 
শ্টীত দেখায়। ক্রমে মুখের মধ্যভাগ ও জিহ্বা আরক্ত হইয়া 
উঠে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ পিত্ত উঠিতে আরম্ত করে, 
শীঘ্বই ইহাদের সংখ্যা এত অধিক হয় যে, সমস্ত শরীর আরক্তু 
দেখায়। এই উত্তেদগুলি প্রথমে গ্রীবা, মুখ ও বক্ষঃদেশে 
দৃষ্ট হয়, পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । 
এই উত্ভেদগুলি অতি মস্থণ, অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিলে কিছু 
কালের জন্য ইহাদের রক্তবর্ণতা অনৃশ্ঠ হয়। সেই পিত্বের 
ধারে সময় সময় ঘামাচি দুষ্ট হয়। উত্তেদগুলি ৩৪ দিন 
পর্যযস্ত সমানভাবেই থাকে) পরে ক্রমে অদৃহা হইতে 
আরম্ভ করে। ৭ দিনের পর আর একটাও দেখা যায় না। 
পরে বাহ্ত্বক্‌ খুস্কির স্তায় অথবা বিভিন্ন আকারে পড়িয়া 
যাইতে থাকে ৷ জর প্রকাশের পর প্রায় ছই সপ্তাহের মধ্যে 
চর্মস্থীলন ব্যাপার শেষ হয়। পিত্ত উঠিবার পরই জরের 
স্বাস হয় না। সন্ধ্যাকালে রোগের বৃদ্ধি হয়। এইকালে 
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রোগী প্রায়ই প্রলাপ বফিতে থাকে, কখন কখন তন্দ্রা 
লক্ষণও প্রকাশ পায়। চর্দন্থলনের পর প্রজাবে অগুলালাংশ 
দৃষ্ হয়। 

সাজ্বাতিক লোহিত জরে উত্তেদগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক- 
কাল পরে দেখ! যায়, সময় সময় এগুলি আদৌ লক্ষিত হয় ন1। 
কখন কখন উত্তেদগুজি উঠিয়া হঠাৎ শরীরে বিলীন অথবা 
নীলাভ চিহ্বের সহিত মিশ্রিত হয়। নাড়ী হূর্বাল, শরীর 
শীতল, অতিশয় বলহানি গ্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপ 
লোহিত জরে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই রোগীর প্রাণনাশ হুইতে 
পারে। অন্ত গ্রকার লোহিত জর শীঘ্রই মস্তি জরের 
আকার ধারণ করে। নাড়ী ভ্রুত ও দুর্বল, জিহব। শুফ পিঙ্গল- 
বর্ণ ও কম্পান্থিত, নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, গলদেশ নীলাভ, 
স্বীত ও পচ! ক্ষত হয়। নলীঘ্বারে সঞ্চিত শ্নেম্মাহেতু রোগী 
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে অতিশয় কষ্ট অনুভব করে। এই প্রকার জর 
ওঁষধ সেবনে অতি অল্পই ভাল হয়। 

দ্বিতীয় প্রকার লোহিত জরও (9. ৪7£10052) আশঙ্কা- 
জনক। প্রদাহ অথবা মস্তকে রসপ্রবেশ অথবা গলক্ষত 
হেতু এই রোগ সাজ্বাতিক হুইয়া পড়ে। আসন্নাপ্রসবা- 
দিগের পক্ষে এই রোগের মৃদু আক্রমণ বিশেষ সঙ্কট- 
জনক। যখন রোগ একরূপ আরোগ্য হইয়াছে এইরূপ 
দেখায়, তখনও রোগীর বিপরীত ফল ফলিতে পারে। যে 
সমস্ত বালক একবার আরক্তজ্রে আক্রান্ত হয়, তাহাদের 
স্বাস্থ্য চিরকালের জন্ত ভগ্ন হইয়! যাঁয়। তাহারা ব্রথ, গণ্ড- 
মাল! সন্বন্ধীয় ক্ষত, শিরন্বকৃরোগ, কর্ণক্ষত, চক্ষু প্রদাহ প্রভৃতি 
কোন না৷ কোন একটী রোগে আক্রান্ত হয়। আরক্ত জর- 
মুক্ত রোগী কখন কথন উদরীরোগে (87852108) আক্রান্ত 
হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই লোহিত জরের আক্রমণ মৃদু হইলে 
উদরীরোগ গ্রকাশিত হয়; জরের আক্রমণ প্রবল হইলে উক্ত 
উদ্বীরোগ সচরাচর দেখা যায় না। এই জরশাস্তির পর 
যখন নূতন বাহ্ত্বক্‌ উঠিতে আরম্ভ করে, তখন রোগীকে 
বাহিরে যাইতে দেওয়া কর্তব্য নহে। যাহাতে রোগীর দেহ 
শীতল না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। 

লোহিত জর অন্তান্ চর্পুষ্পিকারোগের ভ্ভ।য় বহুব্যাপী 
হইয়। প্রকাশিত হয়। এই রোগ কখন মৃদু কখন বা! কঠোর 
তাব ধারণ করে। উপনর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই রোগের 
চিকিৎসা কর! কর্তবা। সরল লোহিত জরে (5. 5110015%) 
রোগীকে গৃহের বাহিরে যাইতে দেওয়া, কিংবা তাহাকে 
কোনরূপ উত্তেজক পথ্য প্রদান করা উচিত নহে। যাহাতে 
রোগীর কোষ্ঠবন্ধ ন। হয়, তৎগ্রতি লক্ষ্য রাখা বিধেয়। দ্বিতীয় 
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প্রকার লোহিত জরে গাত্রচর্ম উঞ্ণ থাকিলে শীতল অথবা 
উষ্ণ জল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যদি জরের বেগ 
গ্রবল হয় এবং রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে, তবে কর্ণদেশে 
জলৌকা প্রয়োগ করিবে ১ রোগী বলিষ্ঠকায় হইলে হস্ত হইতে 
রক্তমোক্ষণ করিবে। মস্তিষ্কে কোনরূপ ভয়াবহ উপসর্গ 
বিছ্ভমান ন। থাকিলে 010866 01 87017)0019) 087001986০৫ 
৪171,0019র সহিত মিশিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে 
এবং যাহাতে প্রত্যহ রোগীর ১ বার কিংব। ২ বার মল নিঃস্যত 
হয়, তজ্জন্ত মৃছ বিরেচক ওঁষধ ব্যবস্থা করিবে । সাজ্যাতিক 
জরে দুইটী কারণে বিপদ ,হইতে পাঁরে। শরীর 
ও স্নায়বিক ঝিল্লিতে সংক্রামক বিষ প্রবিষ্ট হইয়া তুত্বৎ 
প্রদেশকে দূষিত করিয়৷ ফেলে। অল্নমাত্র চর্ম বা গলক্ষত 
হেতুই রোগী শীঘ্রই অবসন্ন হুইয়! পড়ে। এই অবস্থায় "17 
এবং 121]. অধিকমাত্রায় ব্যবস্থা করিবে । রোগীর 
নলীঘ্বারে (50053) পচা ক্ষত জন্মিয়। ক্রমে সমস্ত শরীর 
বিষাক্ত করে। এই অবস্থায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক 
09117179 অথবা চ711)9 সেবন করাইবে। 0110716 ০: 
5০৫এর সহিত 10108001311 মিশ্রিত করিয়া অথবা 
কাণ্ডির সংক্রমাপহ দ্রব দ্বার রোগীকে কুলকুচি করাইবে। 
যদি রোগী কুলকুচি করিতে অসমর্থ হয়, তবে পুর্বোক্ দ্রব 
তাহার নাসারন্ধে, ও নলীদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। 

লোহিত অরে সাধারণতঃ নিম্বলিখিত ৩টা ওঁষধ ব্যবস্থা 
কর! হুইয়। থাকে । ১, এক পাঁইট্‌ জলে এক ড্রাম পরি- 
মাণ ০1)107516 ০ 1১০6831, মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ১ বা ১॥, 
পাইট. পরিমাণে রে।পীকে সেবন করিতে দিবে। ২, অল্প 
পরিমাণে ০৮1০071)9 জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ 
১ পাইট পরিমাণে ব্যবস্থেয়। ৩, 7356158। 176 প্রভৃতির 
সহিত ৫ গ্রেণ পরিমাণ ০0879010809 01৪00770119 মিশ্রিত 
করিয়া প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে দিবে । 

পিত্তানি উঠিবাঁর পর লোহিত জরের সহিত হামের অনেক 
সৌসাদৃশ্ত লক্ষিত হয়। এই অরের ভাবীফল নির্ণয় কর! 
অতীব কঠিন। এই রোগের সংক্রামক শক্তি কোন্‌ অবস্থায় 
প্রকাশিত হয়, তাহা! আজিও সম্যক্রূপে নির্ণীত হয় নাই। 
রোগীর গৃহের মাজ সরঞ্জাম ও বস্ত্রাদিতে লোহিতজ্রের বিষ 
অনেকদিন পর্য্যন্ত সম্বন্ধ থাকে। ডাক্তার ওয়াটসন্‌ (0: 
81507) বলেন, এক বৎসর পরে এক খণ্ড ফ্লানেল হুইতে 
বিষ সংক্রামিত হইয়া! কোন ব্যক্তিকে পীড়িত করিয়াছিল। 

ক্ষয়জর (7৩০০ 6৮৩7) । এই জবর অতর্কিতভাবে প্রকা- 
শিত হইয়া বহুকাল স্থায়ী হয়। নাঁড়ীর গতি ক্রুত, মধ্যান্কে, 
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সায়াঙ্ছে ও আহারের পর জ্বরবেগের বৃদ্ধি, হাত ও পায়ের 
তল! অতিশয় উষ্ণ এবং পরিশেষে ঘর্ম ও উদরাময় প্রকাশিত 
হয়। এই জ্বরে রোগী ক্রমশই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে । 
অনেক চিকিৎসক মনে করেন এই রোগ দৌর্বল্য অথবা 
প্রদাহজনিত অবসাদ হেতু জন্মে। কেহ কেহ বলেন, উদর, 
হৃদরোগ ও গুটিল রোগের সহিত ক্ষয়জর সন্বদ্ধ। ক্ষয় 
কাসরোগেও ইহা! উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ পৃযসঞ্চয়, ক্ষত, 
বহুদিনস্থায়ী প্রদাহ, কোন ক্ষরণযস্ত্রের প্রদাহ, শারীরিক 
ঝিল্লীর কোনর্প পরিবর্তন প্রভৃতি এই রোগের কারণ। 
এই অরের প্রথমারস্থায় শরীর পাও ও ক্ষীণ, মধ্যাঙ্কে ও 
সায়াক্কে নাড়ী অতিশয় বেগবতী, সামান্ত পরিশ্রমেই নিঃশ্বাস 
অতি দ্রুত ও গাত্রচর্্ম অত্যন্ত উষ্ণ হয়। জনের বেগ প্রথমতঃ 
অল্পপরিমাণেই বৃদ্ধি পায়__সারংকালে অতিশয় বর্ধিত হুইম! 
পড়ে । রোগী জরের পূর্বে শীত এবং পরে উষ্ণতা অন্থতব 
করে। গাত্রচর্শ প্রথমে গু থাকে, পরে ধর্ধ্বসিক্ত-হুয়। 
সায়ংকালীন উপসর্গগুলি প্রাতঃকালে আর দেখা যায় ন1। 
প্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠৰদ্ধ থাকে, উদরাময় আসিয়া দেখ 
দেয়। মূত্র কখন পা» কখন বা অতিশয় রঞজিত হয়; কখন 
কখন মৃত্রের নিম্নভাগে চুর্ণবৎ পদার্থ দেখা যায়। রোগ 
যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই গগ্ডদেশে অধিক সময় 
রক্তবর্ণ লক্ষিত হয়। নলী ও গলদেশ লোহিত, শুষ্ক এবং 
প্রদাহযুক্ত, জিহ্বা পরিফার রক্তবর্ণ মস্থণ ও কণ্টকশৃন্ত, শেষে 
ওষ্ ও নলীদেশের ক্ষত হইতে রস নির্ধ্যাস, চক্ষু কোটরগত, 
কিন্ত উজ্জ্বল, সমস্ত অবয়ব ক্ষীণ ও রুশ, ললাটদেশ সম্ভুচিত 
প্রস্থতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঞ্রুমে রোগীর চুল উঠিয়া 
যার, গুল্ফ ও পদে শোথ দেখ! দেয়, সুনিদ্রা হয় না। 
তাহার শরীর সর্বদাই অবসন্ন বোধ হয়; কিন্তু উত্তেজনার 
হাস হয় না। পরিশেষে উদরাময় প্রবল হইয়া উঠে। 
রোগী ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতে থাকে ও এত হুূর্বল হুইয়। পড়ে 
যে, অনেক সময় রোগী কথা কহিবার বা উপবেশন করিবার 
উপক্রম করিবার কালেই মৃত্যুমখে পতিত হয়। এই রোগী 
শেষাবস্থায় কখন কখন প্রলাপ বকিতে থাকে । খ্বাস- 
যন্ত্রের বিক্কৃতি হেতু যে প্রকার ক্ষয়র উৎপন্ন হয়, তাহাতে 
শ্বাসরুচ্ছ,, নিষ্ঠীবন, কাস প্রভৃতি উপনর্গ বিদ্ুমান থাকে । 
অনেক ভিষক্‌ ক্ষয়জরের তিনটা অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন -- 
১, এই অবস্থায় ক্ষুধা ও বল সংপূর্ণক্বপে ন& হয় না ও জর- 
খিরামকাল বুঝিতে পারা যায়। ২, এই অবস্থায় নাড়ী 
সচরাচর করত ও জরবৃদ্ধিকালে অতিশয় ক্রত, রোগীর হাত ও 
পায়ের তলা! অতিশয় উঞ্ণ ও অবসাদ-উৎপাঁদক ঘর্শোদগম 


লক্ষিত হয়, রোগী অতি শীত্রই কৃশ হইয়া পড়ে। ৩, এই 
কালে উদরাময়, শরীরের নিম্নাংশে শোথ, অত্যন্ত কৃশতা ও 
অতিশয় বলহানি হয়। 

্ষয়জর নানাভাগে বিভক্ত--১, পাকস্থলীগত ২১ বক্ষঃ- 
স্থলগত, ৩, জননেক্দ্রিয়গত, ৪, রক্তগত, ৫, ত্বকৃসন্বস্ধীয় ইত্যাদি । 

১ পাকস্থলীগত (38$01-19000) ক্ষয়জরে পিপাসা, 
মুখ শুধতা, অগ্নিমান্দ্য, উদগার, বুক জালা প্রভৃতি বিদ্ব- 
মান থাকে। ক্রমে রোগী অতিশয় রশ ও পা এবং 
তাহার নিঃশ্বাসে দুন্ধ হয়। অবশেষে ক্ষয়জরের সমস্ত 
লক্ষণ গ্রাকাশ পায়। বালকগণ এই রোগে আক্রান্ত হইলে 
নাক ফুটা, শ্লৈশ্মিকছেদ ও কৃমি নির্গম হইয়। থাকে । 

২ কঠনলীক্ষত, কনলী কিংব! উপজজিহবাব্র প্রদাহ, 
বিতির প্রকার বাযুনলীপ্রদাহ, ফুসফুসের কোনরূপ বিকৃতি, 
কিংবা বক্ষাবরণের পরিবর্তন হেতু বক্ষঃস্থলগত (9০০:০7৭1) 
ক্ষয়জর জন্মে। 

৩ অতিরিক্ত মৈথুন, অথবা হস্তমৈথুন ও মৃত্রযন্ত্রে 
উত্তেজন! হেতু জননেক্ররিরগত (8০7109]) ক্ষয় জর উৎপন্ন 
হয়। জননেক্জ্িয়ের উত্তেজন। অথব! ফুম্ফুসের পীড়। হেতু 
যে ক্ষয্নজর উৎপক্গ হয, তাহাতে হস্তমৈথুনে বলবতী ইচ্ছ। 
জন্মে ও এইজন্তই এই রোগ অতিশয় হুঃসাধ্য। 

৪ ফুস্ফুদ্‌ অথব! পরিপাচক গ্নৈম্মিক ঝিল্লী হইতে রক্ত 
নির্গত হইতে থাকিলে রক্তত্রাবযুক্ত (11057.071177810) ক্ষয় 
জর প্রকাশিত হয়। 

৫ বে সমন্ত কারণে পাকস্থলীগত ক্ষয়জর উৎপন্ন হয়, 
তাহার সহিত গাত্রে উদ্ভে বর্ধমান থাকিলে চিকিৎসকগণ 
তাহাকে ত্বক্গত (০8093) ক্ষয়জ্বর বলিয়। থাকেন। 

এতদ্বাত্বীত আর একপ্রকার ক্ষয়জর সাধারণতঃ দৃ্ হয়, 
তাহা মানসিক চিন্তা হেতু উৎপন্ন । কোন প্রধান অভি- 
লধষিত বিষয়ে সর্বদ! চিস্তা করিলে, ছুঃখ হেতু সর্বদ] চিন্তা 
মগ্ন থাকিলে অথবা প্রিয়বস্তর অভাব হেতু সর্বদা ছুঃখ প্রকাশ 
করিলে জীবনীশক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় গ্রার্ত হইতে থাকে । 
দুর্বল ব্যক্তিগণ উক্তরূপ অবস্থাপন্ন হইলে তাহাদের যক্কৎ ও 
ফুস্ফুসাদি যন্ত্র বিক্কৃত হুইয়া কঠিন ক্ষয়জর উৎপাদন 
করে। শারীরিক মালিন্য ও কশত৷, জরের বিবৃদ্ধি, অনিদ্রা, 
দৌর্বল্য, ঘন ঘন নিঃশ্বাস, শ্বাসকচ্ছ, কাস, গ্রাতঃকালে ঘর্শা, 
ফুস্ফুম্‌ বিক্কৃতি প্রভৃতি লক্ষণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হুইয়। 
রোগ সঙ্কট হইয়া পড়ে । 

ক্ষয় অর অধিক দিন স্থায়ী হয়। যেকারণে এই রোগ 
উৎপন্ন হয়, তাহা! নিবারণ করিতে না পারিলে রোগীর প্রাণ 
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বিন হয়। অধিক দিন স্থায়ী প্রদাহ হেতু যদি কোন শারী- 


রিক ঝিল্লীর কোন নিয়তম অংশ বিকৃত অপবা যদি কোন 
স্থানে পু সঞ্চিত কিংবা গুটিল রোগ হেতু ক্ষয়জর উৎপন্ন 
হয়, তবে এই রোগ সহজে ভাল হয় না। কিন্তু রোগীবুদ্ধ 
না৷ হইলে আরোগ্য লাভের আশা করা যাইতে পারে। 

চিকিৎসা । এই অরে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় গষধ 
সেবন করিলে উপকার হইতে পারে। কিন্তু তৃতীয়াবস্থায় 
প্রধান প্রধান উপসর্গ দূর করিবার জন্তই ওষধ দেওয়া 
হইয়া থাকে। এ অবস্থায় 'ওষধ সেবনে আরোগ্য লাভের 
আঁশ! অল্ন। পরিপাচক গ্নেম্মিক বিল্লীর কোন পীড়ার 
সহিত ক্ষয়জর সংস্ষ্ট হইলে রোগীকে লঘু আহার 
দিবে, তাহার গৃহের বাফু পরিশুদ্ধ রাখিবে ও অল্পমাত্রায় 
106080021715 ও ৪0001005 মিশ্রিত বলকারক ওষধ 
ব্যবস্থা করিবে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া ৪০৪০৪:০ ০0৫ 
21721770017 অথব। অল্প পরিমাণ 1710806 ০060008531৮ ও 
30)1716 01 £105এর সহিত ০1001018 কিংবা অন্ত কোন 
ওধধ প্রয়োগ করিবে । শারীরিক বিল্লীর পরিবর্তন হুইলে 
11907 09685310 অথবা। 1378770151)15 2110211016 5০01৮- 
001) ও ০01)5918 ব্যবস্থেয়। 

বক্ষস্থলগত জরে 55101790০06 21015) 50010317910 ৪01৫ 
এবং বিশেষ বিশেষ মাদক ওষধ প্রশত্ত | 

মুত্তাশযগত জরের কারণ দূরীভূত করিতে পারিলে উক্ত 
রোগ ভাল হয়। এই অবস্থায় গ্রত্যুষে গাত্রোখান, শারীরিক 
ও মানসিক ব্যাপৃতি, লঘুদ্রব্যাহার, মাদকত্রব্য, ভ্রমণ এবং 
সমুদ্র বাত্রা পরিত্যাগ গ্রভৃতি বিষয়ে রোগীর মনোযোগী হওয়া 
বিধেয়। ক্ষার ও খনিজপদার্থ মিশ্রিত জল ব্যবহার করিলে 
বিশেষ উপকার হইতে পারে । 

শরীরের কোন দূষিত অংশের শোষণ অথবা প্রদাহ 
হেতু ক্ষয় জর উৎপন্ন হুইলে প্রদ্ধাহনিবারণ ও যাহাতে 
দেই দুষিত অংশের সংশ্রবে অপর অঙ্গ দুষিত না হয়, 
তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান কর! বিধেয়। 

002817)1750101106) 11001 086000255) 11920100 
প্রভৃতি প্রয়োগে প্রথম এবং বলকারক, লঘু পথ্য, বিশুদ্ধ, 
পরিষ্ধার বাযুসেবন, বলকারক ওঁধধ, পচননিবারক ও সস্কো- 
চক প্রতৃতি,উষধ ব্যবহারে দ্বিতীয় উদ্দেশ্ত নুসিদ্ধ হইতে পারে। 
অবস্থা বিবেচন! করিয়া 8০6506 ০01 21000101718 এবং 
8090680 ০0£12101011179 মিশ্র, 0০0851) ও ০%১101866 নির্ঘযাস 
এবং মাদক দ্রব্যের সহিত কর্পূর ব্যবহার করিবে। 

06580 01 87)010018 ও গোলাপজল মিশ্রিত করিয়! 


ব্যবহার করিলে গাত্রোম্বা ও অতিরিক্ত ঘর্ম্মোদগম নিবা- 
রিত হয়। মৃহ্ব বলকারক ও শৈত্যকারক ওষধের সহিত 
1১705510৪০1 মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে অস্থিরতা 
নিবারিত হয়। 

ক্ষয়জজর চিকিৎসা করিতে হইলে পথ্যের প্রতি প্রধান 
দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পৃথক পৃথক্‌ 
আহারের ব্যবস্থা করিবে । গাধা, গাভী ও ছাগলের দুধ, 
মণ্ড, টাট্কা মাথম, অতি পুরাতন রম মগ্ঘমিশ্রিত ছুগ্ধ, চিঈড়ি 
মাছ, বলকারক অন্তান্ঠ থাস্ত ও আঙ্গুর ফল প্রতৃতি ব্যবন্তথেয়। 
পুরাতন সেরি, পোর্ট, অথব1 হারফিটেজ মগ্য ব্যবহার করিলে 
উপকার পাওয়া যায় । এই জরকে (িলেপীজরও বলা 
হইয়! থাকে । 

সতিকাজর (1১906106121 6৮ )-_-গর্িনী সন্তান- 
প্রসবের পর কথন কখন এই রোগে আক্রান্ত হয়। সাঁধা- 
রণতঃ প্রসবের পর তৃতীয় দিবসে এই জর প্রকাশ 
গায়। এই জ্বর ভিন্ন ভিন্ন আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
ডাক্তার গুচ্‌ (1017. 0০০০) বলেন, স্ুৃতিকাজর ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত প্রদাহিক ও আন্ত্বিক। ডাক্তার লী (10. 
[২০৮০৫ [.০9) এবং ফগু সনের (107. 75:৮45০9) মতে, ইহা 
চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । 

গ্রদদাহিক হৃতিকাজর (11717108001 )। অন্ত্রাবরণ- 
প্রদাহ এবং কথন কখন জরায়ুঃ, অগ্তাধার ও মুত্রা 
শয়াদির উত্তেজনা হেতু এই জ্বর উৎপন্ন হয়। প্রথমে 
শীত ও কম্প, পরে উষ্ণতা, পিপাসা, মুখের রক্তবর্ণতা, 
নাড়ীর দ্রতগতি এবং ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্থাস গ্রভৃতি লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। গাত্রের অস্বাভাবিক তাপ শীপ্রই কমিয়া যায়) 
পরে বিবমিষা, বমন্‌, যোনিদেশ হইতে উদর পর্য্যন্ত বেদনা! 
অনুভূত হইতে থাকে । ক্রমে নাড়ীর স্পন্দন উগ্র, জিহবা! 
মলাবৃত ও প্রত্রাবের পরিমাণ অল্প হয়। 

এই জর ১০১১ দিন স্থায়ী হয়, কথন কখন রোগী 
প্রথম দিবনেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

আমন্ত্রিক ক্তিকাজর (711,010 08610918] 960) এই 
রোগ অতিশয় সাজ্ঘাতিক। বিভিন্ন প্রকারে ইহ। প্রকাশিত 
হয়। এইজর সামান্ত আস্ত্রিক জরের সহিত সম্বন্ধ এবং আস্তিক 
জরে যে সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ইহাতেও তাহাই দেখা যায়। 

এই রোগে ওধধ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাও 
যায় না। রোগী কয়েক ঘণ্টা এবং কখন কথন ছুই চারি 
দিনের মধ্যেই গ্রাণত্যাগ করে। [স্ৃতিকাজর দেখ।] 

স্বেদজর ($/98017)8 ০1 70111579 চি৮০:) শারীরিক 


স্বর [ ৩২০ 


অবসাদের পর অতিরিক্ত ঘর হইয়া এই জর হঠাৎ প্রকাশিত 
হয়। এই জরে গাত্রে প্রিয়ঙ্কুবৎ উদ্ভেদ জগ্গে। ম্যেদ জর 
দেশব্যাপক ও সংক্রামক । সকলের উপর এই জরের প্রভাব 
একরূপ নহে। জরের আক্রমণ মৃহ হইলে রোগী অবসাদ, 
্ষুধাহানি, চক্ষুদেশে বেদনা 'ও অতিশয় দাহ অন্থতব করে। 
মুখ চটচটে ও জিহ্বা কণ্টক ও মলাবৃত হয়) কোষ্ঠবন্ধতা, 
মূত্রের অল্পতা, শ্বাসকই ও শিরঃপীড়, নাড়ী চঞ্চল এবং 
অতিশয় দ্রুত, উদ্তেদনির্গম প্রভৃতি উপসর্গ জম্মে। 
ক্রমে রোগীর পৃষ্ঠ হইতে সর্বাঙ্গে উত্তেদ বহির্ণত হয়) 
সর্বদাই ঘর্ম বিদ্বমান'্এবং ইহা হইতে পচা ঘাসের গন্ধের 
হ্যায় এক গ্রকার গন্ধ নিঃস্ত হইতে থাকে । উপসর্গ- 
গুলি ১৪1১৫ দ্দিনের অধিক কাল স্থায়ী হয় না; সাধারণতঃ 
৮।৯ম দিবসেই অন্তহিত হয়। জ্বরের আক্রমণ প্রবল 
হইলে জর আসিবার কয়েক দিন পূর্ব হইতেই রোগী 
অতিশয় অবসাদ ও ক্ষুধাহানি অনুভব করিতে থাকে। 
শীত, রোমাঞ্চ, মস্তকঘূর্ণন, অতিশয় মস্তক পীড়া, বিবমিষা, 
শ্বামকৃচ্ছ,, মেরুদণ্ড, প্রত্যঙ্গ ও উদরোর্ধগ্রদেশে বেদনা, 
অত্যধিক ঘর্নির্গম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তন্দ্রা, 
প্রলাপ ও আক্ষেপ উপস্থিত হইলে রোগীর প্রাণনাশ হয়। 
স্বাসযস্ত্রের প্রদাহ, উদরে রক্তরোধজনিত বেদনা, বক্ষে 
ভারবোধ, অতিশয় চিন্তা অন্তরপ্রদাহ, কোষ্ঠবদ্ধত1, অতিশয় 
রঞ্িত প্রত্রাব, প্রআাবকালে যন্ত্রণা গ্রভৃতি লক্ষণ দেখা 
যায়। শ্বেদ অ্ররের আক্রমণ অতিশয় গ্রবল হইলে ২৪ হইতে 
৪৮ঘণ্টা মধ্যে অথব! ৩৪ দিনের মধো রোগী মৃত্ামুখে পতিত 
হয়। ২৩ সপ্তাহ স্থায়ী হইলে সাধারণতঃ অর শাস্তির 
আশী! কর! যাইতে পায়ে। 

৪৩* হইতে ৬** উত্তর অক্ষাংশ মধ্যে ম্বেদজরের 
গ্রতাপ লক্ষিত হয়। আর্দ্র ও ছায়াযুক্ স্থান, অতিশয় উষ্ণতা, 
অতিরিক্ত তড়িন্সিশ্ববাযু গ্রভৃতি এই রোগের উৎপাদক । 

চিকিৎসা ৷ ভিন্ন স্থানে অবস্থান, সাময়িক স্থান-পরি- 
বর্তন, স্বেদ অরাক্রাস্ত ব্যক্তির সংশ্রব পরিত্যাগ প্রভৃতি উপায় 
অবলম্বন করা বিধেয়। এই জরের মৃছ আক্রমণে 

প্রয়োগ করিবার কোন গ্রয়োজন নাই। আক্রমণ প্রবল 
হইলে যাহাতে আভ্যস্তরিক যন্্াদি বিকৃত হইয়া কুফল 
উৎপাদন করিতে না পারে, তজ্প ওষধ প্রয়োগ করিবে । 
রক্তমোক্ষণ করিলে জ্বর হাস হইতে পারে। পলম্ত্া, 
সর্ষপলেগ ও বিরেচক ওঁধধাদি প্রয়োগ করিবে। উদ্তেদ 
বহিণত হইবার পর রক্তমোক্ষণ করা অবিধেয়। কেহ কেহ 
বলেন, প্রথমাবস্থায় গ্লীতল জলসিঞ্চনে উপকার পাওয়। 


] স্বর 


যায়। আর্্কারক পুলটিস্‌ শ্বেদ প্রদানে ও উপযুক্ত কোন 
ওষধ পিচকারি প্রয়োগে উদর মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিলে 
উদ্রবেদনা! ও মৃত্রকৃচ্ছ, নিবারিত হয়। ফুস্ফুসে রক্তাধিক্য 
হইলে প্রচুর পরিমাণে রক্তমোক্ষণ ও বাহা প্রঙ্েপ দিবার 
ব্যবস্থা কেহ কেহ করিয়! থাকেন। কিন্তু এক সময়ে অধিক 
পরিমাণে রক্ত নিঃস্থত হইলে রোগীর অঙ্গ সম্কৃচিত হুইয়! 
পড়ে। অবস্থাবিশেষে 0517001501) 27010701018) 5911991)02118 
প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। 

পথ্য। প্রথম ৪।৫দ্দিন রোগীকে কোনরূপ বলকারক 
থাছ্ দিবে না; ঈষছুষ্ণ ও সামান্ত তরল পদার্থ ব্যবস্থা করিবে, 
৬ষ্ট, ৭ম কিংবা ৮ম দিবসে অল্প পরিমাণে কচি পাঠা কিংব 
কুকুটের ভূষ দেওয়া" যাইতে পারে। ক্রমে খাগ্ভের পরিমাণ 
বর্ধিত করিবে। অন্ঠান্ত সংক্রামক রোগের স্তায় শ্বেদজরেও 
পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। 

প্রদদাহিক জর (10181196019 (9৮67 । এই জরে মস্তক, 
পৃষ্ঠ ও প্রত্যঙ্গে বেদনা, গাত্র চর্ম অতিহস্তমৈথুধ, নাড়ী ক্রুত, 
অত্যন্ত পিপাসা, রঞ্জিত ও অন্ন পরা মত মুত্র, কোষ্ঠবন্ধতা, 
চাঞ্চল্য, চিন্তা গ্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। হৃদ্পিও 
ও ধমনী বা! শির! অত্যধিক উত্তেজিত হইলে এই জ্বর উৎপন্ধ 
হইয়া থাকে। প্রৌ, অধিক মেদবিশিষ্ট, ক্রোধনস্বভাব, 
অপরিমিতাহারী ও অতিশয়ব্যায়ানশীল ব্যক্তিগণ এই জরে 
আক্রান্ত হয়। অতিশয় শীতল ও অতিশয় উষ্ণ প্রদেশে 
প্রদাহিক জরের প্রকোপ দেখিতে পাওয়! যায়। 

ম্যালেরিয়। হইতেও এই জর উৎপন্ন হইতে পারে। 
ম্যালেরিয়া-সংস্থই না! হইলে গ্রদাহিক জ্বর শীঘ্বই উপশান্ত 
হইয়। থাকে । 

সচরাচর শারীরিক কোন যন্ত্রের বিকৃতি না থাকিগে 
কঠিন এবং তন্রপ কোন উৎপাত্ত না৷ থাকিলে সরল প্রদাহিক 
জর জন্মিয়া থাকে । শীত ও বসস্তকালে এই জর দেখা দেয়। 
সরল অবস্থায় এ জর আদ সংক্রামক বা দেশব্যাপক নছে। 

এই রোগ ষত বৃদ্ধি হয়, উপসর্গও তত বাড়িতে 
থাকে ; জিহবা শু ও রক্তবর্ণ হুয় এবং অনিদ্রা জন্মে। এই 
রোগে বালকদিগের তন্ত্রা এবং বৃদ্ধগণের প্রলাপ লক্ষিত হয়। 
সন্ধ্যাকালে উপসর্গের প্রাবল্য দেখা যায় এবং প্রাতঃকালে 
ঘর্শ হইয়া! উপসর্গ নিবৃত্ত হইতে থাকে । তৃতীয় ও কখন কখন 
পঞ্চম দিবসে জর পূর্ণ গ্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ ১৪ দিবসের 
অধিককাল স্থায়ী হয় না। কঠিন গ্রদাহিক জরে রোগী প্রায়ই 
প্রাণত্যাগ করে। এই জর দুই হইতে ৬ দিবস স্থায়ী হয়। 
সচরাচর ৪র্থ কিংব ৫ম দিবসে রোগীর জীবন শেষ হয়। 


স্বর, [ ৩২১ ] ভ্বর 


চিকিৎসা । সরল ও কঠিন উভয়বিধ প্রদাহছিক জরেই 
একপ্রকার ওঁষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে । প্রথমাবস্থায় 
অুবিধান্ুসারে শিরা ও ধমনী হইতে রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা কর! 
যাইতে পারে। পরে বিরেচক ওঁষধ ব্যবস্থের়। এই জরের 
কোন অবস্থায় বমনকারক ওঁষধ উপকারী নহে। [10509 
06 7006831)) 12102506300) 10101128169 01 21017101719 
উত্তেজনাকালে ব্যবস্থের়। এক ক্ষুপল নাইটার ও ১২ গ্রে? 
মিউরিএট অব আমোনিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়। 
দিবসে ৩৪ বার সেবনীয়। ধমনীর ক্রিয়। মন্দীভূত হইলে 
পলস্ত্রা প্রয়োগ করিবে । অত্যন্ত অবসাদ বা তন্দ্রা থাকিলে 
মস্তকে পলন্ত্রা দেওয়। যাইতে পারে- অন্ত সময় নছে। 

সাধারণতঃ নূতন মহাম্বীপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই জর 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই জরে সমুদ্রজল ওঁধধরূপে ব্যবহৃত 
হয়। কপূরের সহিত 11086 06 0008311 ও [001150 ০1 
8181)01)12 মিশ্র কিংবা! ০080 অথবা (85০06000851 
ব্যবহারে যথেষ্ট উপকারের আশ! করা যাইতে পারে । কখন 
কখন এই জর হ্ল্পবিরামজরের স্তায় হইয়া উঠে। তখন 
বিরামাবস্থায় 91110911200 01 101171109 ব্যবহার করা আবশ্াক । 

পৈন্তিকজবর (31119-85010 0০৮৫7)। শীত, কম্প, পরি- 
পাঁচক শ্রেম্ম। ও পিত্তবের বিকৃতি এই জরের নিদান। রোগ 
কঠিন হইলে রোগীর শরীর পীতবর্ণ হয়। উঞ্ণ, জলাভূমি 
ও নাতিশীতোষ্ প্রদেশে গ্রীষ্ম ও শরতকালে এই রোগ 
দেশব্যাপক অথবা কথন কখন অত্যন্ত বর্ষণ ও বন্যার পর 
ইহা সংক্রামক হুইয়া পড়ে । পিত্ৃপ্রধান ও মাদক-সেবী 
ব্যক্তিগণ এই রোগে আক্রান্ত হয়। 

জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিয়! বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে প্রবিষ্ট 
হইলে, অতিশয় রৌদ্র অথবা রাত্রির শীতল বায়ু সেবন, 
অপরিমিত আহার ব। পান, অতিশয় পরিশ্রম ও ক্রোধ গ্রকাশ 
করিলে এই জরে আক্রান্ত হইতে হয়। জ্বর প্রকাশের 
পুর্বে অবসাদ, বিবমিষা, ক্ষুধাহা নি, পৃষ্ঠে ও গ্রত্যঙ্গে বেদনা, 
অগ্নিমান্দ্য, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত, জিহ্বা পীতবর্ণ ও শ্রেম্মাবৃত, 
মুখ চটচটে, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। ক্রমে শিরঃ- 
পীড়া, বমন, দাহ, অস্থিরতা, অনিদ্রা, উদরবেদনা, চক্ষু জল- 
ভারাক্রান্ত, মুখ রক্তবর্ণ, শ্বাস ফেলিতে ক্ট ও নাড়ী ভ্রুত, 
অতিশয় পিপাসা, পিত্তময় মলনির্গম, মুত্র অল্প পরিমিত ও 
রুষ্ণবর্ণ গ্রন্ৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। এই জরে সময় সময় শরী- 
রের উদ্ধা:শে ঘর্ম কিন্তু গাত্রচর্্ম উষ্ণ লক্ষিত হইয়। থাকে । 

৩য়, ৪র্থ অথব। ৫ম দিবসে প্রাতঃকালে জরের বিরাম 
দেখা যায়; কিন্তু সন্ধ্যাকালে উপসর্গগুলি বাড়িয়া উঠে। ৭ম 


এছ ৮৬ 


ও ৮ম দিবস পর্য্যস্ত রোগ অতিশয় বৃদ্ধি হয়; এই কালে 
রোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে। সময় সময় তন্ত্র, 
প্রলাপ ও নাড়ীর স্পন্দনহীনত| উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় 
কখন কখন রোগী প্রাণত্যাগ করে। 

প্রথম হইতে চিকিৎসা করিলে এই জর ৭ দিনের মধ্যেই 
উপশাস্ত হইতে পারে, কিন্ত প্রথমাবস্থায় ওদাশ্ত প্রকাশ 
করিলে এই রোগে প্রায়ই ৮ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। 
এই রোগ কখন যকৃৎ-স্ফোটক বা পীড়া, কখন বা স্ব্পবিরাম 
বা! সবিরাম জ্বরে পরিণত হয় । 

চিকিৎস৷। জর প্রকাশিত হইবার পূর্বে বমনকাঁরক 
ওষধ, গরম স্বেদ, বিরেচক ওষধ, 01080 ০01 0০065917) 1210 - 
209 ০06 006851) এবং 12007190901 210100019 ব্যবহার করিলে 
বিশেষ ফল হইতে পারে। প্রদাহিক ও স্বপ্পবিরাম জরে যে 
যে ওষধ ব্যবস্থেয়,। পৈত্তিকজরেও প্রায় সেই সমস্ত 'উধধ 
প্রয়োগ কর! কর্তব্য । 

শ্লৈক্মিকজর (1 0০005 £৪৮61:)-- এই জরে শীত, শ্রেম্মা নির্গম, 
পৃষ্ঠ ও প্রত্যঙ্গে বেদনা ও সময় সময় ঈষৎ বিরাম দৃষ্ট হয়। 
অতিরিক্ত পরিশ্রম, অবসাদ, শারীরিক দৌর্ল্য, অত্যধিক 
রাত্রিজাগরণ, নিম ও আর্জরস্থানে বাস, রৌদ্র ও আলোকের 
অভাব, অপরিচ্ছন্নতা, খাদ্যের অপচার, অপরিমিত বিরে- 
চকাঁদি সেবন, অল্লাহার প্রভৃতি কারণে এই জর জন্মে। 
শীত 'ও শরতকালে ইহার প্রকোপ পরিলক্ষিত হুইয়া থাকে । 

শরীরের গুরুত্ব ও বিষগতা, ক্ষুধাহানি, বেদনা, সুনিদ্রার 
অভাব, অস্ন উদগার, শীত প্রভৃতি উপসর্গ জর প্রকাশের 
পূর্বে উৎপন্ন হয়। ক্রমে অরুচি, ঈষৎ পিপাসা, বমন, উদরে 
ভারবোধ, উদরাধ্বান, অন্ত্রের শিথিলতা, জিহ্বা শ্রেম্মাবৃত, 
মুখ বিরুস, নিঃশ্বাস ছুর্ন্বযুক্ত ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
কখন শ্নৈম্মিক উদরাময়, কখন কোষ্ঠবন্ধতা ও সময় সময় 
কমিনির্গম দেখা যায়। সন্ধ্যাকালে অরবেগ বৃদ্ধি ও সেই 
সময় গাত্র অতিশয় উষ্ণ হইয়। উঠে। শিরঃপীড়া, মানসিক 
বিশৃঙ্খলা, নিদ্রাকর্ষণ অথচ নিদ্রা যাইবার অসামর্থ্য, বিষাঁদ, 
চাঞ্চল্য, সর্ধাঙ্গে বেদনা, কাস, কর্ণে শব, বধিরত। প্রভৃতি 
উপসর্গ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হয়। 

এই জর ছুই দিন হইতে সপ্ত।হকাল স্থায়ী হয়। শরীর ও 
নাঁড়ী পরীক্ষা করিলে সময় সময় ঈষৎ বিরামের উপলব্ধি হয়। 
কিন্ত বিরাম যত স্পষ্ট হয়, রোগও তত বেশী দিন স্যাধী 
হয়। আরোগ্যকালে পুররায় আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা 
থাকে । এইকালে পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তবা ও 
রোগীকে আর্্ব বা শীতলস্থানে ও বাহিরের বাষুতে যাইতে 


ভ্বর [ ৩২২ ] জ্বর 


দেওয়া উচিত নছে। শ্নৈম্মিকজর পুনরায় প্রকাশ পাইলে 
সবিরাম ব! স্বল্লবিরাম জরে পরিণত হইতে পারে। 

চিকিৎসা । কেহ কেহ বলেন, প্রথমে বমনকারক ওঁষধ, 
পরে অহিফেন ও নাইটার, তৎপরে কর্পূর ও হাইড়াগিরাম্‌ 
(8901565ঘা। ০০১০06৪), শেষে মৃছবিরেচক, বল- 
কারক ওষধ ও খান্ত ব্যবস্থা করিবে । যখন বিরাম হইবে, 
তখন সল্‌্ফেট্‌ অব্‌ কুইনাইন সেবন করাইবে। 

কালাজর (31801 0ি৮৪:)। সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া! হইতে 
এই জর উৎপর হয়। এই জরে সমস্ত শরীর একরূপ কাল 
হইয়! যায়। আসামে" এই জরের প্রাছুর্ভাব লক্ষিত হয়। 
এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে অধিকাংশ রোগীই প্রাণত্যাগ করে । 

ডেঙ্গোজর। ২২২৩ বৎসর গত হইল, এইজ্র আমা- 
দিগের দেশে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা আমেরিকা 
হইতে আইসে । এই জ্বরে সমস্ত শরীরে অত্যন্ত বেদন! হয়, 
সঙ্গে সঙ্গে কাস ও ছর্দি বর্তমান থাকে। এই জবর ৫৬ 
দিন স্থায়ী হয়; তাহার অন্তে রোগী আরোগ্য লাভ বা! 
প্রাণত্যাগ করে। 

ইন্ফ্রমেঞ্জা (7956725)। এটাও যুরোপীয় জর। উষ্ণ 
প্রধানদেশে ইহার তত প্রকোপ দৃষ্ট হয় না। পুর্বে আমা- 
দের দেশে এ জর আদৌ ছিল না) ৭৮ বৎসর হইল ইহা 
আবিভূর্ত হইয়াছে । এখন প্রীয় প্রতি বৎসরেই শীতকালের 
শেষভাগে এই জ্বর দৃষ্ট হয়। এই জরে রোগী সর্বশরীরে 
অত্যন্ত বেদনা! অন্ভভব করে এবং ছর্দি ও কাস দ্বারা আক্রান্ত 
হয়। এ জর ডেঙ্গোজরের স্ায় ভয়াবহ নহে। রোগী প্রায়ই 
আরোগ্য লাভ করে। তিনদিন পর্যযস্ত জর বিদ্যমান থাকে, 
পরে অনৃপ্ত হয়। 

উপরে যতপ্রকার জর উল্লিখিত ' হইয়াছে, ইহার প্রায় 
অধিকাংশই পূর্বে আমাদের দেশে দৃষ্ট হইত না। কেহ 
কেহ বলেন, জল-বায়ুর পরিবর্তনে ভারতবর্ষে উক্ত প্রকার 
রোগের আবির্ভাব ও বৃদ্ধি হইতেছে । কিন্তু ইহা! তত 
সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শীতপ্রধানদেশে যে প্রকার 
ওঁষধ উপযুক্ত, তাহা ( আমাদিগের উষ্ণ প্রধানদেশে ) সেবন 
ও শীতপ্রধান দেশোপযোগী খাগ্যাদি ভক্ষণ ও পরিচ্ছদাদি 
পরিধান করায় আমাদের স্থাস্থা ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়৷ বিবিধ 
প্রকার গীড়! উত্পাদন করিতেছে । অনেক জর সংক্রামক 
ধর্ধাক্রান্ত ; সুতরাং ক্রমশঃ দেশব্যাপী হইয়া ভারতের সর্বত্র 
বিচরণ করিতেছে। 

নিয়ে জর সন্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক মতে যে জরের যে 
অবস্থায় যে ওষধ দেওয়া যায়, তাহা লিখিত হইতেছে। 


১। সবিরাম জর। 

একোনাইট্র-_-অতিশয় শীত, মস্তক ও মুখ অতিশয় উ্ণ, 
জ্বরকালে কাস, মানসিক ও দ্নায়বিক বিশৃঙ্খলা, বক্ষে আক্ষেপ, 
হংকম্প। 

এণ্টিমনি-_পাঁকস্থলীগত অসুখ, জিহ্বা শ্বেত মলাবৃত, 
অতিশয় বিষাদ, অত্যন্ত শীত, চটচটে ঘর । 

এপিস্মেল- পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম ও শুফতাপ্রকাশ, বাম- 
পার্থ বেদনা, মলত্যাগকালে উদ্রে অতিশয় কষ্টান্থভব। 

আর্সেনিক--শিরঃগীড়া, ভ্রমি, হাইতোলা, গাত্রচর্্ম উ্ণ 
কিন্তু অভ্যন্তরে অতিশয় শীতানুভব, জবরকালে অতিশয় 
যন্ত্রণা, অস্থিরত। ও মৃত্যুতয়, জর বৃদ্ধিকালে অতিশয় অবসাদ 
ও অতিশয় তৃষা 

বেলেডোনা _অতিশয় জর কিন্তু ঈষৎ শীত, অথবা অল্প 
জরে অতিশয় শীত। শরীরের কতকাংশ শীতল, কতক উষ্ণ, 
অতিশয় শিরঃপীড়া, মুখ রক্তবর্ণ, ওষ্ঠ শুফ ও শ্বাসরোধ অন্থুভব। 

ব্রাইওনিয়া_-অতিশয় শীত ও পিপাসা, অত্যন্ত কাস, 
বক্ষে উদরে ও বকৃতে আক্ষেপ, মল কঠিন ও শুক, রোগী 
অতিশয় ক্রোধপরায়ণ। 

ক্যাল-কার্ব-শীত, কথন দাহ, কিঞ্চিৎ বধিরতা, পা 
আর্্রবস্ত্রাবৃতের ন্যায় বোধ, দৌর্বল্য, ভ্রমি ও শ্বাসহস্বতা, 
উদ্রাময়, শ্বেতাভ মল, অগ্রিমান্দ;। 

ক্যাপ্সিকম্--শীত ও তৃষ্ণা, পরে দাহ, কিন্তু তৃষ্ণাভাব, 
পুনরায় শ্বীত, উষ্ণ বস্তব অভিলাষ, জরকালে তন্দ্রা ও ঘর, 

ও প্রত্যঙ্গে বেদন]। 

কার্বো ভিজিটেব্লিস্‌--দস্তশূল এবং প্রত্যঙ্গে বেদনাম্থভব, 
পরে জরপ্রকাশ, শীত ও ততকালে পিপাসা, ভ্রমি, মুখ 
রক্তবর্ণ, বমনেচ্ছা। আহার ও পানকালে উদরগহ্বর যেন 
ফাটিয়। যায় এইরূপ অন্ুভব। 

সেডুন্-_ অত্যন্ত শীত, অঙ্গাকর্ষ, শরীরের নিয়াংশ ছিড়িয়া 
যায় এইরূপ যন্ত্রণাবোধ, দাহ, ঘর্ম, হস্তপদ প্রভৃতি স্থানে 
স্পর্শজ্ঞানশৃন্যতা। 

কামোমিল!--অর্প শীত, অতিশয় দাহ ও ন্বেদ, দাহ- 
কালে অত্যন্ত তৃষ্ণা ; মুখ রক্তবর্ণ অথবা কগোলের এক দিক্‌ 
রক্তবর্ণ, অপরদিক্‌ পাওুবর্ণ, প্রশ্রাব ৷ 

চায়না-বমি, শিরঃপীড়া, ক্ষুধা, যন্ত্রণা এবং হৃৎকম্প 
হইয়া জর-বৃদ্ধি, শীতল ও নীলবর্ণ, কর্ণে ঝন ঝন শব, ভ্রমি, 
প্লীহা ও যরতে বেদনা, মলিন ও পাওুবর্ণ দেহ, পচা বা! গলিত 
দ্রব্যোদগত বাম্পনির্গম | 

সিনা--বমি, ক্ষুধাঃ পিপাসা, জরবৃদ্ধিকালে মুখে অতিশয় 


জ্বর [ ৩২৩ 


শোথ, সর্বদা! নাসিক! কওুয়ন, রাত্রিকালে চাঞ্চল্য, কণীনিকা! 
প্রপারিত, জিহবা পরিফার। 

ইউপেটোপার্--শীতের পুর্ব হইতেই পিপাসা আরম্ত, 
আহ্ুলশক্ত; প্রাতে ৭৯ ঘাটকার সময় জরবেগ বৃদ্ধি, শীতভোগ- 
কালে পৃষ্ঠে ও প্রত্যঙ্গে অতিশয় বেদনা, পিত্তবমন, ঘর্্ম। 

পেরম্ন_-শীত, পিপাসা, মাথাধরা, ত্বক্গত ধমনী স্ফীতি, 
চক্ষুর চারিপার্শস্থ স্থানের স্ফীতি, রোগী যা খায় তাই উঠিয়। 
পড়ে, সামান্ত চিন্তা বা পরিশ্রমে মুখ রক্ত বর্ণ হয়, শারীরিক 
বলের অতিশয় হানি, পায়ে শোথ। 

জেল্সিমিয়াম্- প্রথমে শীত পরে ধর্ম, দাহ, স্নায়বিক 
চাঞ্চল্য ও মানসিক চিস্ত।, ভ্রমি, আলোক ও শব্দ অসহা। 

ইগৃনেসিয়া--কেবলমাত্র শীতের সময় পিপাসা) বাহা 
উত্তাপ কিন্তু অন্তরে কাপনি, জবরকালে গাত্রে পীতপনিকা। 

ইপিকাক্‌--অতিশয় শৈতা, অল্প উত্তাপ অথবা অতিশয় 
উত্তাপ, অল্প শৈত্য, হাই উঠিয়া জর বৃদ্ধি, মুখে অতিশয় লালা 
সঞ্চিয়। বিবমিষ্া ও বমনপ্রাবল্য। জর বিচ্ছেদেকালে 
পাকস্থলীগত পরিবর্তন । 

লাইকোপোডিয়াম_-অপরাহু ৪টার সময় জর হাস, 
পাকস্থলী ও উদ্রগহ্বরে সর্বদা ভারবোধ, কোষ্ঠবদ্ধতা, মৃত্র 
রক্তবর্ণ। 

নকাভমিকা_ রাত্রিতে কিংব! প্রত্যুষে জ্বর বৃদ্ধি, অধিকক্ষণ 
স্থায়ী শীত, মুখ শীতল ও নীলাভ, হাতের নথ নীলবর্ণ, অতি- 
শয় উষ্ণতা, পিত্তগত উপসর্গ ॥ পৃষ্ঠদণ্ডের নিম্ন প্রান্তস্থ 
অস্থিতে বেদনা, জরকালে মাথা ধরা, ভ্রমি, মুখ রক্তবর্ণ, বক্ষে 
বেদন। ও বমন। 

ওপিয়ম্- তন্দ্রা অথবা অতিরিক্ত নিদ্রা, নাসিক ধ্বনি, 
হা করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস লওয়া, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকালে নাকডাকা, 
মন্তকে রক্তাধিক্, মুখ রক্তবর্ণ ও স্ফীত। 

পল্সাটিগা-_অপরাহে ও সায়াহ্কে জরের অধিক আক্রমণ, 
যুগপৎ শীত ও দাহ, শ্লেষ্সা বা পিত্তবমন, জিহ্বা মলাবৃত, 
প্রাতঃকালে মুখের বিরসতা, পেটের সামান্ত অন্থুখ হইলেই 
জরের পুনরাক্রমণ, চক্ষু ছল ছলে, অগ্নিমান্দ্য 

কুইনাইন্‌ সল্ফ--একদিন অন্তর একদিন শীত, তৃষ্ণা, 
কম্প, ওষ্ঠ, নথ নীলাভ, মুখপাওু, অতান্ত দাহ, পিপাসা। 

রস্টঝ্-_দ্িবসের শেষাংশে জরবৃদ্ধি, প্রত্াঙ্গাদির 
আক্ষেপ, জূস্তণ, পরীরের কোন অংশ শীতল, কোন অংশ উষ্ণ, 
দাহকালে পীতপণিকার উদ্ভেদ, অস্থিরতা, অতিশয় কাস। 

সেম্ুকাস্‌-_-অতিশয় ঘর, শীতহেতু শরীর সুড়ন্ড়ী বোধ, 
গুফ কাস, হাত ও পা বরফের ন্যায় শীতল, মুখ অত্যন্ত উষ্ণ। 


] স্বর 


সিপিয়া_-শীত, চক্ষু ও ললাটে ভারবোধ, হস্তাদি অসাড়, 
ভ্রমি, পিপাসা অভাব, মুত্র পাংগুবর্ণ ও হুরগন্ধযুক্ত ! 

সল্ফর--সন্ধ্যাকালে অথব! রাত্রিতে প্রথমে পিপাসা ও 
অবসাদ, পরে জরের আক্রমণ, শৈত্য, পিপাসা ও হাতে পায়ে 
দাহ-অনুভব, তাঁলুদেশে অতিশয় দাহ, দৌর্বপ্য, প্রাতঃকালে 
উদ্ররাময়। 

ভেরাট আল্ব--অত্যন্ত শৈত্য কিন্তু অন্তরে দাহ, ঘর্মমা- 
বন্থায় অতিশয় পিপাসা, অতিশয় বলহানি, বমন, উদরাময়। 

একথানি কম্বল গরমজলে তিজাইয়। নিংড়াইয়া৷ লইবে, 
শৈত্যাবস্থায় রোগীর হাটু পর্যস্ত'উহা দ্বারা আবৃত করিয়া 
রাখিবে এবং তাহাকে গরমজল থাইতে দিবে। 

দাহকালে রোগীর শরীরে গরমজল শুষাইতে পারিলে 
উপকার হয়। যাহাতে রোগীর গৃহে রাত্রিকাঁলে বাধু প্রবেশ 
করিতে না পারে, তত্প্রতি দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য । 

২। শ্বল্প-বিরামজর। 

একোনাইট-_শীত, অতিশয় জর, তৃষ্ণা, মুখলাল, ঘন- 
নিঃশ্বাস, জল ব্যতীত সর্ব দ্রব্যেই অরুচি, পিত্তবমন, প্রআ্াব 
অল্প রক্তবর্ণ, ষকৃৎ প্রদেশে আক্ষেপ, চিন্তা ও চাঞ্চল্য । 

ব্রাওনিয়া--মস্ত কঘূর্ণন, দৌর্বল্য, বমি, কপালে ভার- 
বোধ, মাথাধর!, ওষ্ শুষ্ক, জিহ্বা শ্বেত অথবা পীত মলাবৃত, 
থাগ্যে ও পানীয়ে বিকৃত আশ্বাদ, মলবদ্ধতা, শু, শক্তমল, 
প্রদ্াহহুচক ভাব । 

ক্যামোমিলা--রোগী অতিশয় ক্রোধী, জিহ্বা শাদা অথব। 
পীত মলাবৃত, অরুচি, বমন, উদরম্কীতি, মল সবুক্গ ও জল- 
যুক্ত ; কামল-রোগীর স্থায় মুখাকৃতি। 

চায়না_-নীত পরক্ষণে গ্রীষ্ম, গাত্রচম্ম শীতল ও নীলবর্ণ, 
কাণে শব্ধ, ভ্রমি, যকত ও প্লীহাদেশে বেদনা, আকৃতি ভান, 
পাও । 

কর্ণা_-মাথাধর1, কণীনিকায় বেদন!, পর্যায়ক্রমে দাহ, 
শীতলতার উদগম, ক্ষুধাহানি, পেটে হড়ছড় শব্দ, দৌর্ধল্য, 
মল কৃষ্ণবর্ণ, পিত্ৃযুক্ত। 

জেল্সিমিয়াম্‌--চোখের পাতায় ভারবোধ”যকৃতে রক্তা- 
ধিক্য, ভ্রমি, অন্ধকার দর্শন, পায় অতিশয় বেধনাবোধ । চঞ্চল 
এবং স্নায়বিক ও অপশ্মার রোগাক্রান্ত স্ত্রীর পক্ষে ব্যবস্থেয় । 

ইপিকাক্‌-_তীব্র মাথ! ধর1, জিহ্বা শ্বেত অথবা পীত মলা- 
বৃত, প্রাতঃকালে বিকৃত আম্বাদ, অনবরত বিবমিষা, ভুক্ত 
দ্রব্য ও পিত্ত প্রভৃতি বমন, উদরাময়, মল উতৎসিক্ত অথবা 
ফেনিল গুড়ের স্টায়। 

লেপ্টা্ডি,যা-্ললাটের সন্ুখভাগে সর্ধদা মাথাধরা, 


স্বর [ ৩২৪ ) স্বর 


জিহ্বার মধ্যতাগে গীতবর্ণ ) পিত্তবমন, যক্কতে তীব্র যাতন। 
অনুভব, স্যাবা) মল কৃষ্ণ অথবা মৃন্তিকাবর্ণ কম্পবোধ, পৃষ্ট- 
দেশে বেদন!। 
মারকিউরিয়স্‌-__মুখ পাও, পীত অথব! মৃত্তিকা বর্ণ ১ হুর্গন্ধ- 
যুক্ত নিঃশ্বা; ওঠ কপোল ও মাড়ী ন্ফোটক, উদরদেশ 
স্পশাসহিষু, যকুতে যন্ত্রণা, উদরাময়, মল গাঢ় সবুজবরণ অথবা 
গদ্ধকবং পীতবর্ণ, মুত্র গাঢ় রক্তবর্ণ। 
নকভমিক_-রোগী ক্রোধপ্রবণ এবং এক থাকিতে 
অভিলাষী, অতিশয় মাথাধর1, অরুচি, তীব্র উদগার, ভুক্তদ্রব্য 
অথব৷ ছূর্নন্ধ প্লেক্সাবমন,' পেটে সক্কোচবৎ বেদনা, কোষ্টবদ্ধতা, 
রাত্র ৩টার পর রোগীর নিদ্রাহীনতা এবং প্রাতের অবস্থা 
অতিশয় মন্দ। 
পোডেফাইলাম্‌--মনের গ্রকুল্পতানাশ, জিহ্বায় দাতের 
কামড়ের শ্তায় দাগ, তীব্র আন্বাদ ও অরুচি, পিত্তবমন» মূত্র 
কৃষণবর্ণ, গাত্রচর্্ম পীতবর্ণ, যকৃতে বেদন!। | 
পল্সাটিলা-_অতিশয় বিমর্ষ, গ্রতি দ্রব্যে বিরক্তি, উঠিলেই 
অন্ধকার দর্শন ও ভ্রমি, আধকপালে মাথা ধর], চোখ 
নাড়িলেই বোধ হয় যেন মাথ। ছিড়িয়! পড়িবে । মুখে ছুগন্ধ, 
বিবমিষ|, অরুচি, রাত্রিকালে ভেদ, মল জলযুক্ত অথব! 
পিন্তের ন্যায় সবুজ । 
সল্কার-_নিতান্ত শ্বুধ্তিহীনতা, ক্রন্দনেচ্ছা, বসিলেই ভ্রমি 
বোধ, তালু সর্বদা গরম, অরুচি, ক্ষুধাহানি, কটু উদগার, 
খকৃতে খৌচ, প্রাতঃকালে উদরামর। 
জরকালে রোগীকে অর্ধ আহার, দ্রিবে। তৃষ্ণ! ও বমি 
নিবারণ করিবার জন্য শীতলজল অথবা বরফ ব্যবহার্ষ্য। 
উপশমকালে ভাত, শস্ত চূর্ণ, মণ্ড, টাটক। মাখন প্রভৃতি 
পেবন করাইবে। ভ্ষ, চা, শাকনবজী, স্ুপন্কফল ক্রমে 
ক্রমে ব্যবস্থ্র। যে গৃহে উত্তমরূপে .বাষু সঞ্চালিত হয়, 
তদ্রপ ঘরে রোগীকে রাখিবে। ঈষৎ উঞ্জল সহযোগে 
রোগীর শরীর মুছাইয়া! দিবে । 
৩। আমন্বিক জর। 
একোনাইট্‌-_শৈত্য, একজর, নাড়ী বেগবতী, দাহ, তীব্র 
পিপাসা, মনে অতিশয় চিন্তা 9 ভয়, ন্গায়বিক উত্তেজন! 
মাথাধরা (যেন কপাল দাটিম। ৮.5)) ভ্মি। 
ব্যাপ্টিসিয়)-_মুখ গাঢ় রক্বর্ণ, চৈতন্তনাশক মাপাধরা, 
নিহনা মলাবৃত পাংগুবর্ণ ও শুষ্ক, দস্তশর্করা, নিঃশ্বাসে ছৃগন্ধ, 
ঘুনেত 9 দুর্বলকরক দরাময়, ধর্ম, মুত্র ও মল অতিশয় 
ছু্গন্ধনুক্ত। 
« ব্রাওনিয় মুখ রক্কবর্ণ ও স্ফীত, "ষ্ঠ শুফ পাংশুব্র্ণ ও 


ফাটা, ঘন শ্বেত অথবা পীতবর্ণ জিহবালেপ, অতিশয় মাথাধরা, 
দিবারাত্রি প্রলাপ, বিবিধ মানসিক কল্পনা, অনবরত ঘুমাইবার 
ইচ্ছা এবং সময় সময় চমক ও স্বপ্ন অথব। অনিদ্রা, অস্িরতা, 
মুখ শুফতা, বমন, দুর্বলতা, পেটে অসহনীয় বেদনা, কোষ্ঠ 
কাঠিন্ত, শুফশক্ত মল। 

বেলেডোন।-_মুখ স্ফীত ও রক্কবর্ণ, কণীনিক। প্রসারিত, 
ধুকধুকে মাথাধরা ও নীলা স্পন্দনশীলতা, শব আলোক 
ও গোলযোগ অসহাবোধ. গ্রলাপ, কামড়ান, ঝগড়া করা, মারা 
প্রভৃতি ব্যাপারে ইচ্ছা, নিদ্রাকালে লম্ষন ও ধাবন, নিদ্রেচ্ছা, 
কিন্ত নিদ্রায় অক্ষমতা, জিহ্ব! শুক্ষ রক্তবর্ণ» উদ্রগহ্বৰে 
স্পশীসহিষণণতা, শষ্য অসহাবোধ। 

রসটক্_-অবসাদ, মুখ রক্রবর্ণ ও স্দীত, চক্ষু প্রদেশে নীল 
দ্রাগ, ওষ্ঠ শু পাংস্ড অথব! কৃষ্ণ, জিহ্বা শুক্ষ রক্তবর্ণ 
মস্থণ অথব। অগ্রভাগে ত্রিভুজ।কারে রক্তবর্ণ, প্রলাপ, অবণ- 
শক্তির হীনতা, শুষ্ক ও কষ্টদায়ক কাস. প্রত্যঙ্গে বেদন!, উদবা- 
ময়, অনিচ্ছায় মলত্যাগ, অবসম্নতা, রাত্রিতে অবন্থ। মন্দ । 

আর্শেনিক_ ণুখ পা ও মৃতদেহবৎ শীর্ণ, কপালে শীতল 
ঘর, সর্বদা ওঠ চোষা, ওষ্ঠ শুক ও ফাটা, জিহবা! শুষ্ক নীলাভ 
ব! কৃষ্ণ এবং উহা বন্ধিত করিবার অসামর্থা। অতিশয় পিপাসা, 
প্রায় সর্বদাই অল্প অল্প জলপান, তন্ত্র! ও প্রলাপ এবং প্রত্যঙ্গ 
কম্পন, অত্যন্ত অবসাদ ও যন্ত্রণা, মৃত্যুভয় ও চাঞ্চল্য । 

এপিস্মেল--অজ্ঞানাবস্থা, প্রলাপ, জিহ্বা বাহির করিঝার 
অসামর্থা, জিহবাক্ষচ, মুখ 'ও জিহবা শুফতা, গিপিবার ক, 
পেটে বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা সন্বদা ছুর্ন্ধমুক্ত, সরক্ত 
শ্লৈষ্মিক মল, বক্ষে ও উদ্দরে প্রিয়ঙ্কুবৎ উত্তেদ, অতিশয় 
দৌর্ববলা | 

আর্ণিকা-_উদাসভাব, জিহবা শুফ ও মধাস্থলে পাংগু চি, 
মানসিক বিশৃঙ্খলা, সর্বাঙ্গে বেদনাবোধ এবং তজ্জন্ত পুনঃ 
পুনঃ পার্খপরিবর্তন, শষ্য শক্ত বোধ, অনিচ্ছায় গ্রশাব। 

লাইকোপোডিয়।ম্‌-_মুখশ্র|ী পীত ও মৃত্তিকাবৎ, জিহব| 
শুক কাল ও গ্নেম্মাবৃত; প্রলাপ, তন্ত্র, মুখ হা করিয়। 
প্রশ্বাস ত্যাগ, অবসাদ, চৌয়াল ভাঙ্গিয়! পড়া ; কপোলদেশে 
বর্ত,লাকার রক্তবর্ণ, মানসিক বিশৃঙ্খলা, উদরে গড়গড় শব ও 
তারবোধ, এক! থাকিতে হইবে এইকপ ভয়, মৃত্রে রক্তবর্ণ 
বালুকাবৎ পদার্থ, কামপার্থে শুইতে অনিচ্ছা, ঘুম হইতে উঠিলে 
অত্যন্ত গ্রদাহ, অপরাহ্ধে ৪ট! হইতে ৮ট! পর্য্যন্ত অবস্থ! মন্দ । 

মারকিউরিয়স-_অত্যন্ত দৌর্ধল্য, দস্তে বিরত আস্বাদ, 
দস্তমূল স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত ; উদর ও যরৃতে বেদনা, ঘর্মম, 
সবুজ গীতা'ভমল ? বর্ষাকালে '€ রাত্রিতে উপসর্গ বৃদ্ধি । 


স্বর [ ৩২৫ ] স্বর 


ফদ্‌ এসিড--অতিশয় ওদাসীন্ট, কথা কছিতে অনিচ্ছা, 


ফ্যাল ফ্যালে চাহনি, প্রলাপ, পেটে গুড় গুড় শব, জলবৎ 
উদরাময়, নাড়ী দুর্বল ও সময় সময় ম্পন্দনহীনতা । 

ক্যান্ক কার্ব__বুক ধুক্ধুকনি, নাড়ীর কম্পন, চিন্তা ও 
চাঞ্চলা, নৈরাশ্ত, নিদ্রিত হইলে কুচিস্তা হেতু জাগরণ, গুফ 
কান, তীব্র উদরাময় ও মানসিক কষ্ট। 

কার্কে ভেজিটেবলিস্‌__সুখ পাওু ও স্ছুচিত; চক্ষু কোটর- 
গত জ্যোতিহীন এবং দর্শনশক্তির হাস; জিহব শুক, কৃষ্ণবর্ণ 
এবং সময় সময় কম্পমান; জীবনীশক্তির সঙ্কোচ, পাতলা 
উদরাময়, অবসাদ, দাহ, শরীরের শেষভাগ শীতল ও ঘর্্াক্ত। 

ওপিয়াম্‌__সুখ স্ফীত, তন্দ্রা, গ্রলাপ। চক্ষু উদ্মীলিত, নাড়ী 
ছূর্ববল অথব! শীঘ্রগতিসম্পন্ন ; মৃত্রহীন মলত্যাগ । 

ফস্ফরস্-_তন্দ্রা, ওষ্ঠ এবং মুখ শুফ ও কাল, মান- 
সিক বৃত্তির হীনভাব, অল্প প্রলাপ, শীতল বস্ত অভিলাষ, 
পীতদ্রব্য বমন, দৌর্ধল্য, উদরে খালিবোধ। 

ককিউলাস্__দ্গায়বিক দৌর্ধল্য, মানসিক বিশৃঙ্খলা, 
অন্প্ট কথন, ভ্রমি, বিবমিষা, মস্তক ও মুখ উষ্ণ । 

কল্চিকম্__সমুখ সঙ্ুচিত, উদরে বেদনা, উদরাময়, 
নীলবর্ণ জিহবা ও শীতল নিঃশ্বাস। 

জেল্সিমিয়াম্-_ন্নায়বিক উপসর্গ, মস্তক্ষে অতিশয় ভার 
বোধ, জিহ্বা পীতাভ, শাদ! অথবা পাংশু, স্নায়বিক শৈত্য, 
দাত কড়মড়ি, পিপাসা, অভাব। 

হমমেলিস্‌-_-অতিশয় রক্তত্রাব, উদ্রগহবর ও উরুদেশে 
বেদনাবোধ, রক্তত্রাব। 

হাই ওসিয়ামস্‌--মুখ স্ফীত ও রক্তাভ, ওষ্ঠ ঝলমসিতবৎ, 
অতিশয় প্রলাপ, বাকৃশক্তি ও জ্ঞাননাশ, শষ্য খু'টুনি ও বিড় 
বিড় শব, অতিশয় চাঞ্চল্য, শয্যা হইতে লক্ষন ও অন্থত্র 
যাইবার চেষ্টা, চক্ষু রক্তবর্ণ ও কণীনিক। ঘূর্ণায়মান, অঙ্গ 
আক্ষেপ। 

লাকেসিস্-িহ্ব। শুফ রক্তবর্ণ অথব। কাল অগ্রভাগ, 
ওঠ ফাটা ও রক্তাক্ত; অটৈতগ্ত, প্রলাপ, স্পর্শাস হিফুত1, 
নিদ্রার পর উপসর্গের আধিকায। রোগী মনে করে. সে 
মরিয়াছে এবং অস্তোষ্টিক্রিয়ার উদ্ভোগ কর! হইতেছে। 

্ামোনিয়ম্-ক্তানহানি, অনবরত কথন, সর্বদা উপা- 
ধান হইতে মস্তক উত্তোলন, প্রলাপ ও অতিরিক্ত জল পান, 
শয্যা হইতে অন্থত্র যাইবার ইচ্ছা, দস্তশর্করা, ওঠে কত, জল- 
পানে অনিচ্ছা, উদরাময়, কৃষ্ণবর্ণ মল, দর্শন শ্রবণ ও বাক্‌ 
শক্তির হাল, অনিচ্ছায় মৃত্রত্যাগ। 

পল্সাটিলা--পাকন্থলীগত বিশৃঙ্খলা, উষ্ণতা ও শৈত্যের 
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সংযোগ, জিহ্বা মলাবৃত, মুখে পচামাংসের গন্ধ, বিবমিষা, 
মানসিক ভাবের পুনঃপুনঃ পরিবর্তন, শীতলবায়ু ইচ্ছা, উষ্ণগৃহে 
ও সন্ধ্যাকালে অবস্থা খারাপ ও অতিশয় বিষাদ। 

মিউরিয়াটিক এসিড--রোগী সংজ্ঞাহীন ও নিতাস্ত 
অবসন্ন, শধ্যায় গড়াগড়ি. মৃছ্‌ প্রলাপ, বিছান! খু'টুনি, নিদ্রা- 
কালে নাকডাকা, লালাক্ষরণ, অনিচ্ছায় গ্রশ্াব ও মলত্যাগ, 
গুহাদেশ হইতে রক্তস্রাব । 

নাইটিক এসিড__তরল মলত্যাগেচ্ছা, মলত্যাগকালে 
বেদনা, অস্ত্র হইতে রক্তআ্রাব ও উদরে ম্পর্শাসহিফুতা, প্রশ্াব 
র্নবযুক্ত, নাড়ীর গতি অনিয়মিত। 

টারটার এম্--শ্বাসরুচ্ছ,, উৎকাস, শ্লেম্ানির্গমের অভাব, 
শ্বাসরোধের আশঙ্কা ও ফুস্ফুদ্‌ স্ফীত। 

জিন্ক-_সংজ্ঞানাশ (এই কালে রোগী কাহাকেও চিনিতে 
পারে না), প্রলাপ, ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি, শষ্য হইতে উঠিয়া যাইবার 
চেষ্টা, সর্ধদ। হ্ম্তকম্পন, অঙ্গপ্রতাঙ্গের অগ্রভাগে শীতলত।, 
নাড়ীর সময় সময় স্পন্দনহীনতা, মস্তিষ্কের আসন্ন বিকৃতি । 

রোগীর গৃহে বিশুদ্ধ বায়ুর বন্দোবস্ত এবং সংক্রমাপহ দ্রব্য 
দ্বারা ছূর্ন্ধ প্রভৃতি নষ্ট কর! কর্তব্য । শবাঁক্ষতে বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিবে। সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার এবং বিশেষ 
আবশ্বুীক ব্যতীত ঘরে অধিক লোক যাহাতে না থাকে, তদ- 
শ্ুব্ধূপ ব্যবস্থা করিবে। 

জরের বেগ অধিক হইলে ৯০।১** ডিগ্রী উঞ্জজলে রোগীর 
দেহে প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে পরিফার বস্ত্রত্ধারা আবৃত 
করিবে। যদি মন্তব উষ্ণ অথবা যন্ত্রণাধুক্ত হয় কিংবা যর্দি 
প্রলাপ থাকে, তবে গরম জলসিক্ত কাপড় নিংড়াইয়া তদ্দারা 
মস্তক ঢাকিয়। দিবে । উদরগহ্বরে যন্ত্রণা থাকিলে উষ্চজলের 
স্বেদ অথবা! পাতল! পুলটিস্‌ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। 

পথ্য । অন্পপরিমাণে বিশুদ্ধ ছুপ্ধ সেবন করিতে দিবে। 
টাটুক1 মাথন, শস্তচূর্ণ, মণ্ড প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। রোগীর বল 
রক্ষা করিবার জন্ত জ্ষ ব্যবহার করিবে। উদর অথবা! অস্ত্রে 
কোনবূপ অসুখ থাকিলে গুরুপাক দ্রব্য ব্যবস্থা কর! উচিত 
নহে। যাহাতে দত্তশর্করা সঞ্চিত হইতে না পারে, তজ্জন্ত 
রোগীর মুখ প্রক্ষালন করিবে এবং তাহাকে ইচ্ছামত জলপান্‌ 
করিতে দিবে। 

৪। ছদ্দিজর। 

একোনাইট্‌-__শৈত্য, মন্তক ও মুখ অতিশয় উঞ্ণ ) শুক্ক- 
কাস, ভয়, চিস্তা ও চাঞ্চল্য । 

অলিয়ম্‌ সিপা-_চক্ষু ও নাসিক! হইতে অতাধিক জল 
নিংসরণ, চক্ষুপ্রদেশে বেদনা, হীচি। 






আম কার্ব_চক্ষুপ্রদেশে উষ্ণত। ও যন্ত্রণা, শুফ ছর্দি, 
নাসিকারোধ, রাত্রিতে শুফকাস। 

আর্সেনিক-_-অতিরিক্ত হাচি, ছর্দিনিগ্গম, নাসিকাঁদেশে 
উষ্ণতা ও যন্ত্রণাবোধ, পিপাসা, চাঞ্চল্য ও অবসাদ । 

ব্যাপ্টিপিয়া--সন্ধিদেশে বেদনানুভব, গলদেশে কওুয়ন ও 
কাসবেগ, মন্তকের সন্খুখভাগে পীড়া, নাসিক! হইতে গাড় 
শ্বেশ্ন! নির্গম | 

বেলেডোন1--কন্কনে মাথাধর1, শু ঘোঙ্গরাকাস, তঙ্ত্রা- 
ধিক কিন্তু ঘুমাইবার অসামর্থয, কাসকালে শিশুরোগীর ক্রন্দন। 

ব্রাইওনিয়া--ওষ্ঠ শুক, মাথাধরা, কোষ্ঠকাঠিন্য, নিস্ত- 
ব্বতা-অভিলাষ । 

ক্যামোমিলা__কফ নির্গম, এক কপোল উষ্ণ ও লাল অপর 
শীতল ও মলিন, রাত্রিকালে অতিরিক্ত কাস, ক্রোধনভাব। 

হিপার সল্ফার-_-গলদেশে খোচ, ঘুঙ্গরী কাস, শ্লেম্বা 
কিছু পাতলা। | 

ইপিকাক্‌--চক্ষু প্রদেশে অতিশয় বেদনা, বক্ষে শ্লেম্সার 
ঘড় ঘড় শব্দ, বিবমিষ! ও শ্শেম্া বমন, হাপির ন্তায শ্বাসকষ্ট । 

কাপিব্রে-_কাস শক্ত ও আঠাল শ্রেম্মা নির্গম, ভ্তরাণশক্তির 
হানি। 

লাকে সিস্‌--গলদেশে স্পর্শাসহিষুুতা, অপরাহ্থে ও নিদ্রার 
পর উপসর্গবৃদ্ধি। 

মারকিউরিয়স্-_ প্রায় অনবরত হাচি ও কফ নির্গম, 
রাত্রিতে ঘর্শ, উষ্ণগৃহে আরাম বোধ । 

পল্সাটিলা__আন্বাদ ও স্রাণশক্কির হানি, দত্ত ও কর্ণ. 
শূল, শ্ীতলবায়ু অভিলাষ, উষ্স্থানেও শীতবোধ, পীতবর্ণ 
শ্লেশ্মানির্থম। বিষন্ন ভাব। 

সিপিয়া__নাসিকা স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত, শু ছর্দি, প্রাতঃ- 
কালে কাসের আধিক্য ও বমনচেষ্ঠা, উদ্‌র থালি বোধ। 

৫1 স্তিকাজর। 

একোনাইট্‌__গর্ভাশয়ে অতিশয় বেদনা, অত্যন্ত পিপাসা, 
স্পশশক্তানের আধিক্য, প্রস্রাব হাস, বৃত্যুভয়। 

আর্সেনিক-_অতিশয় যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য ও মৃত্যুভয় ) 
শীতল পানীয়ে অভিলাষ; ছিগ্রহর রাত্রির পর বৃদ্ধি। 

বেলেডোনা__আকন্মিক বেদনা) উদরগহ্বরে অতিশয় 
উষ্ণতা, কৌকানি, নিদ্রাকালে উল্লম্ষন, মন্তকে রক্তাধিক্য, 
গ্রলাপ, আলোক ও শব অসহা বোধ। 

ব্রাইওনিয়া__বিবমিষা, অচৈতন্ত, কোষ্ঠকাঠিষ্ঠ । 

ক্যামোনিল।--জরাধুদেশে প্রসববেদনাবৎ যন্ত্রণা, অস্থি- 
, ব্বতা, মুত্র অতিরিক্ত ও ঈষৎ রঞ্জিত, মন্তকদেশে উষ্ণ ঘর্শ। 
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হায়োসিয়ামস্-প্রত্যঙ্গ, মুখ ও নেত্রচ্ছদ, থিচুনি, বিড় 
বিড় শব্ধ ও বিছান। খু'টা, অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা, সম্পূর্ণ 
ওদাসীন্ত অথবা অতিরিক্ত ক্রোধনভাব। 

ইপিকাক্‌-_বামপার্শ হইতে দক্ষিণপার্খে বেদনার চলাচলি, 
বিবমিষা ও বমন, জরায়ু হইতে গাঢ় রক্ত নিঃসরণ, সবুজ ও 
সজল্‌ মল। 

ক্রিয়োসোট--তলপেটে দাহ ও কৌকানি, গর্ভাশয়ের 
বিকৃত অবস্থা, জরায়ু ধৌত রক্তানি (পুঁজ) নির্গম, উদর- 
গহ্বরে শীতবোধ। 

লাকেসিস্‌্--জরাধুতে স্পর্শাসহিষণুতা, নিদ্রার পর বৃদ্ধি, 
গাত্রচম্্ন কখন শীতল কথন উষ্ণ। 

মারকিউরিয়ন্-_পাকন্থলী ও উদরে ম্পর্শাসহিফুতা, জিহ্বা 
আর্্র, অতিশয় পিপাসা ও অতিরিক্ত ধর্ম । 

নক্সভোমিকা-_কোষ্ঠকাঠিন্ত, কর্ণে ঝিম ঝিম শব্দ, সমস্ত 
শরীরে ভারবোধ। 

রস্টক্স__অস্থিরতা, প্রত্যঙ্গ গুলির বলশূন্ততা, জিহর! শুক 
ও অগ্রভাগ লাল। 

ভেরাট অল্ব-রমন, উদরাময়, শরীরের প্রান্তভাগ 
শীতল, মুখ মৃতবৎ পাওু, ঘর্মসিক্ত, প্রলাপ, অত্যন্ত অবসাদ । 

রোগিণীকে তোষকের উপর শুয়াইবে। যন্্ণাময় স্থানে 
পাতলা পুলটিস অথব1 উষ্ণ শ্বেদ প্রয়োগ করিবে। প্রত্যহ 
২।৩ বার গর্ভাশয় ও যোনিগ্া্দেশ কার্বলিকএসিড দ্বারা ধৌত 
করা বিধেয়। তাহাকে নিস্তব্ধ ও তাহার গৃহ বিশুদ্ধবাধু 
পরিপূর্ণ রাখ! ব্যবস্থেয়। প্রদাহিক অবস্থায় লঘু মণ ও বালি) 
পরে জুষ, ছুগ্ধ, ডিন্ব, ফল গ্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। 

৬। লোহিতজ্বর। 

একোনাইট্‌--গান্র উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত, অতিশয় পিপাসা, 
অত্যন্ত ভয় ও মানসিক চিন্তা, বিবমিষ। ও বমন। 

আলান্থাস্-_অতিশয় মাথাধরা, প্রিয়ন্কুবৎ উত্তেদ, অতি- 
রিক্ত বমন, তন্দ্রা ও অস্থিরতা । 

এপিস্‌ মেল্__তীক্ষ পিত্তানি, জিহবা! অতিশয় লাল ও ক্ষত- 
যুক্ত, নাসিক। হইতে দূর্গন্ধ শ্লেশ্মানির্গম, গলক্ষত, উদরগহ্বরে 
স্পর্শাসহিষ্ণুতা । 

আর্সেনিক-_অতিশয় অবসাদ, অতাস্ত যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য ও 
মৃত্যুতয়, অত্যধিক পিপাসা, নিঃশ্বামকালে ঘড় ঘড় শব্দ, দুর্গন্ধ 
উদরাময়। 

ব্যাপ্টিনিয়া-_নলী রক্তবর্ণ, হামবৎ উত্তেদ, নিঃশ্বাস ছূর্্ধ- 
যুক্ত, জিহ্বা ফাট! ও ক্ষতযুক্ত, ঈষৎ প্রলাপ, দত্তে ও ওষ্ে শর্করা। 

বেলেডোনা--উদ্ভেদগুলি মস্থণ ও গাঢ় রক্তবর্ণ, জিহবা 


তত্র [ ৩২৭ 





কালে চমকিত ভাব ও উল্লম্কন। 

ক্যালকেরিয়। ক্ষার্ব-__গলদেশ স্বীত ও শক্ত, মুখ পা ও 
শোথযুক্ত । 

ক্যান্ষর-__.হতাশকালে গলায় ঘড় ঘড় শব্ধ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস, 
কপালে উষ্ণ ঘর; উত্তেদগুলির আকম্মিক বিলীনভাব। 

ইপিকাক--বিবমিষা, পিন্তবমন, পেটে অতিশয় অন্খ, 
গান্রকওুয়ন, অনিদ্রা, নৈরাশ্ঠ । 

লাইকোপোডিয়াম্‌-_তালুক্ষত, মুত্রে রক্তবর্ণ পদার্থ, নাসা- 
রোধ, গলায় ঘড় ঘড় শব্ধ! 

মিউরিয়াটিক এসিড--বিছানায় গড়াগড়ি, নাসিক হইতে 
পুঁজ ক্ষরণ, গাত্র পাংশু ও মুখ রক্তবর্ণ। 

ওপিয়ম-_-অতিশয় তন্দ্রা, বমন, শ্বাসকষ্ট, প্রলাপ, চক্ষু- 
উন্মীলন। 

রস্টন্স-_-পিত্তানি গাঢ় রক্তবর্ণ ও অতিশয় কতুয়নযুক্, 
তন্দ্রা, প্রলাপ, জিহ্বার অগ্রভাগ বক্তবর্ণ, অতিশয় জরবেগ 
ও অস্থিরত।; সন্ধিস্থানে বেদনা, সর্ব! স্থানপরিবর্তন। 

সল্ফার্__সমস্ত শরীর উজ্জল রক্তবর্ণ, অতিশয় কতু- 
যন, চীৎকার, উল্লক্ষন। (অন্ত ওঁষধধে ফল না পাইলে 
ইহ! ব্যবহার্য ) 

জিন্ক__মস্তিষ্কে আদন্ন আক্ষেপ, বালক-রোগী অচে- 
তন, সর্ধাজে হেঁচ্কা টান অথব! অঙ্গ বিশেষে থেচুনি, দস্ত 
কড়মড়ি, নিদ্রাকালে চীৎকার, নাড়ী ভ্রুত, চক্ষু স্থির, 
শরীর বরফবৎ শীতল। 

লোহিত-জরের প্রভাবকালে (বেলেডোনা ) ব্যবহার 
করিলে ইহার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় । নর্দমা ও 

ধক্রামাপহ দ্রব্যের বন্দোবস্ত কর। বিধেয়। 

রোগীকে পৃথক্‌ গৃহে রাখিবে এবং যাহাতে ঘরে বিশুদ্ধ 
বায়ু উত্তমরূপে প্রবেশ করিতে পারে ও রোগীর শয্যাদি পরি- 
ফার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহার বন্দোবস্ত করা বিশেষ আবশ্তক। 

কওুমন নিবারণ করিবার জন্ত গাত্রে নারিকেল তৈল 
(0০০০৪-৮৪০:৩৭) মাথাইবে। সমপরিমাণে জল ও গ্লিসারিন্‌ 
(01)0০1179) সেবন করিলে অথবা গলদেশে গরম শ্বেদ 
কিংবা পুল্টিম্‌ প্রয়োগ করিলে সঞ্চিত শ্্লেম্া গলদেশ হইতে 
স্থানাস্তরিত হুয়। | 

পথ্য । আক্রমণের গ্রকোপকালে ছুপ্ধ' বরফ, মণ্ড, 
কমলানেবুর রদ ইত্যারদদি। বিশুদ্ধ জল পান করিতে দিবে। 
সুরা বীর্যয-সন্বন্বীয় উত্তেজক পদার্থ পরিত্যজ্য। সন্কটকাল অতীত 
হইলে ভুব, সুপ ফল প্রত্ৃতি ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে। 


বর্ণ ও কণ্টকযুক্ত, মস্তিকে রক্তাধিক্য ও প্রলাপ, নিদ্রা- 


] জ্বর 


৭। পীতজর। 

একোনাইট-_গাত্র শুষ্ক ও অতিশয় উষ্ণ, অত্যস্তপিপাস 
ও শিরঃপীড়া, ত্রমি, চক্ষু কোটরগত, পিত্ত ও শ্নেম্মাবমন। 

বেলেডোনা--কন্কনে মাথাধর1, ভয়ঙ্কর 'গ্রলাপ, জিহ্ব! 
রঞ্জিত ও মলাবৃত ; পৃষ্ঠ ও মেরুদণ্ড প্রভৃতি স্থানে সঙ্কোচ 
ও বেদনা, দৃষ্টিশক্তির হাস, দৌর্বল্য। 

ব্রাইওনিয়া--চক্ষু জলভারাক্রান্ত রক্তবর্ণ অথবা ঘোলা! ; 
উপবেশন করিলেই বিবমিষা ও অচৈতন্ত ; নির্জনতা অভি- 
লাষ; অত্যন্ত উত্তেজন। 

ক্যাম্ফর--শরীর অতিশয় শীতল, মৃত্রের অভাব, অবসাদ । 

কাস্থারিস--অনবরত প্রত্রাব করিবার ইচ্ছা, অন্ত্র হইতে 
রক্তআ্রাব, সংজ্ঞাহীনতা। 

আরজেণ্ট নাইট-_হুূর্গন্ধ মল ও পাঁংশু বমি। 

আর্সেনিক--চক্ষু কোটরগত, নাসিক! সুক্মায়ত, ইচ্ছা- 
পূর্বক বমন, পাংশু ও কাঁল পদার্থ বমন, উদরে অতিশয় দাহ, 
অত্যন্ত পিপাসা, আগ অবসাদ, অতিশয় চাঞ্চল্য ও মৃত্যুভয়। 

কার্বো'ভেজি-_-( শেষাবস্থা ) মুখ পা, রক্তআব, প্রবল 
মাথাধরা, শরীরে ভারবোধ, বাযু ও ব্জন ইচ্ছা, নিঃল্য 
পদার্থে অতিশয় ছুর্গন্ধ | 

ক্রোটলাম্‌_ চক্ষু, নাসিকা, মুখ, উদর ও অস্ত্র হইতে 
রক্তম্্রাব, জিহ্বা আরক্ত ও স্ফীত, ছুর্গন্ধ মল। 

ইপিকাক্‌--অধিরাম বিবমিষা, উদরাময়, ফেনিল মল। 

মারকিউরিয়ন__অত্যন্ত ঘর, স্থৃতি শক্তির হানি, ভ্রমি, 
পিত্ব ও শ্লেম্ম-বমন, উদ্রাময়। 

নক্মভমিক1-_গাত্রচন্ম পীতবর্ণ, ক্রোধনভাব, অন্ন ও পিত্ৃঁ- 
ময় দ্রব্য বমন, উদ্‌রে সৃস্কচ, জিহ্ব। শুষ্ক ও অগ্রভাগ রক্তবণ। 

কুইনাইন্‌-জর-বিচ্ছেদ কাল প্রকাশিত হইণে ব্যবস্থেয়। 

টার্ট এম্_বিঝমিষা অথব। বমন, অখসাধ, অতিরিক্ত 
শীতল ঘর্্ম, নাড়ী ছর্বল ও দ্রুত, তন্দ্রা, মলত্যাগেচ্ছা। 

ভেরাটু আল্ব-_মুখ পীতাভ অথব। সবুজবৎ, শীতল ঘর্দ, 
পিত্ব বমন, উদরাময়, পিপাসা ও শীতল পানীয়-অভিলাষ ; 
অত্যন্ত দৌব্বলা, প্রত্যঙ্গ সন্কোচ, নাড়ী স্পন্দন প্রায় 
অবোধ্য। পথ্যের গ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য । প্রথম 
অবস্থায় অল্প পরিমাণে আহার দিবে। পানের নিমিন্ত 
বিশুদ্ধ জল, চা, কমলানেবুর রস, চালধোয়ানি জল ব্যবস্থে়। 
ক্রমে ছুধ, মাথন, জুষ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে । 

৮। চিত্রজ্বর (3০0০৮০০ ৬1)-_ 

একোনাইট্‌-_-শৈত্য, চাঞ্চল্য, পিপাসা, স্বন্ধে অতিশয় 


বেদনা, মৃত্যু তয়। 


স্বর [ ৩২৮ ] স্বর 


আর্ণিকা_-প্রত্যঙ্গ তাড়ম (5077955), গায়ে কাল দাগ 
( কালশিরাবৎ), গ্রীবার পেশীতে অতিশয় দৌর্বল্য বোধ। 

বেলেডোনা--অতিশয় কন্কনে মাথাধরা। প্রলাপ, 
ভয়ঙ্কর পদার্থ দর্শন, কণীনিকা প্রসারিত, দৃষ্টিত্রম । 

চায়না সল্ফর-_অবসাদ হেতু চক্ষু নিমীলন, অত্যস্ত 
অবসাদ, মেরুদণ্ডে বেদনা । 

সিমিসিফিউগা-_মস্তকে অতান্ত বেদনা, তালুদেশ যেন 
ছুটিয়। পড়িবে এইরূপ বোধ, দিহবা স্কীত, ক্ষণিক সঙ্কোচন 

ক্রোটলাস্‌__ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া, মুখ রক্তবর্ণ, প্রলাপ, 
শরীরের সর্বস্থানে লাল দাগ, হৃদয়ে ধুক্ধুকনি, অতি অল্পে 
অল্পে চক্ষু উন্মীলন। 

জেল্সিমিয়াম্-_মন্তকের পশ্চাঙ্গিকে বেদনা, মত্ততা 
বোধ, অক্ষিপুটের সঙ্কোচন, পেশি-শক্ষির পূর্ণ হাস, নাড়ী 
ছর্বল, শ্বাস কষ্ট, বিবমিষা, বমন। ৃ 

লাইকোপোডিয়ম্--সংজ্ঞাহীনতা, প্রলাপ, চৈতন্তনাশক 
শিরঃপীড়া, নাসারন্ধের বীজনের ন্তায় গতি, নিম্ন চোয়াল 
সন্কৃচিত, প্রত্যঙ্গ অথব! সর্ধ শরীরে টান্‌। 

ওপিয়ম্- চৈতন্ঠ-বিলোপ, মৃদ্ধ নিশ্বাস, মন্তকে রক্তা- 
ধিক্য, করোটির পশ্চাৎৎ দেশে অতিশয় ভারবোধ, নাড়ী 
অতি ভক্রত অথব! অতি ধীর, গড়াগড়ি, অঙ্গ-সঙ্কোচ, ঘর্মম 


কালে অবস্থা মন্দতর। 


এই অরের প্রথমাবস্থায় ঘর্মোদড্রেক করিতে পারিলে উপ- 


কার প্রাপ্ত হওয়া যায়। জলের সহিত স্ুরাসার মিশ্রিত করিয়! 
অন্ন পরিমাণে যতক্ষণ ঘর্ম না হয়। ততক্ষণ অর্দঘণ্টা অস্তর 
রোগীকে সেবন করাইবে। কেহ কেহ উঞ্জলে ধারাক্নান ও 
কন্বলে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া ঘর্োত্রেক করিবার ব্যবস্থা দিয়া 
থাকেন | 79003671010 10060010003 01 71190210117 (সিকি 
গ্রেণ) কিংবা ঢা] টান 159215041১০ হইতে ৩, বিন্দু) 
প্রয়োগ করিলেও ঘর্মোদ্রেক হইতে পারে। 
পথা । 'প্রথমাবস্থার লঘু অথচ বলকারক দ্রব্য বাবস্তেয়। 
পরে ক্রমে ক্রমে জ্ষ, ছুগ্ধ, ডিস্ব প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। 
৯। বাতরোগবুক্ষজর | 
একোনাইট্‌--একজর, হৃৎকম্প, বেদনা, মানসিক চিত্ত । 
আর্ণিকা-_প্রত্যঙ্গে অতিশয় বেদনা, অন্ঠ কর্তৃক আহত 
হইবার ভয়, শরীরের পীড়িত অংশ রক্তবর্ণ, স্ফীত ও শক্ত। 
আসেনিক--্দাহ, তীর মন্রণ!, ধর্ম, শৈত্য, পিপাসা । 
বেলেছডোনা--অস্থিবেদনা, সন্ধিস্থানে জিলিক্‌ ও বেদনা, 
তন্ত্রা, অস্থিরতা, চমকিত ভাব। 
ব্রাইওনিয়|_অরুচি, সুখ শুফ, পিপাস1, কোষ্ঠ শক্ত ও পাংগু। 


কান্লোকফ্রাইলাম্--কব্জা ও অঙ্গুলিগ্রস্থিতে বাতিক 
বেদন!, অতিশয় জর, ন্নায়বিক চাঞ্চল্য । 

ক্যামোমিলা-_যন্ত্রণ হেতু অতিশয় উত্তেজিত ও ক্রোধন 
ভাব, গওস্থলের একদিক লাল ও অপর দিক্‌ পা, অবিরত 
যন্ত্রণা, রাত্রিতে উপসর্গের প্রভাব। 

কেলিডোনিয়ম--শরীর স্ফীত ও প্রম্তরবৎ শক্ত, কোষ্ঠ 
মেষপুরীষবৎ। 

কল্চিকম্‌--অগ্নির নিকটেও শ্রীত-তাব, মুত্র অল্প ও 
কৃষণবর্ণ, হুর্গন্ধ ঘর্্ম। 

মারকিউরিয়স্‌_ অতিরিক্ত ঘর, সবুজ উদয়াময়, পীড়িত 

ংশ পাংশুবর্ণ। 

সিগেলিয়।-_ঈষৎ সঞ্চালন হেতু শ্বাসরোধ, স্বাসকৃচ্চু, 
হৃংকম্প, অতিশয় চিস্তা। 

সল্ফর্‌-_তীব্র যন্ত্রণা, তালুদেশ অতিশয় উষ্ণ» অতিশয় 
অবসাদ। 

বাতজরযুক্ত ব্যক্তির গাত্রে ফ্লানেল ব্যবহার কর! 
কর্তব্য। ইহাদিগের অতিরিক্ত পরিশ্রম ও যাহাতে হঠাৎ ঘ্্ 
রোধ হয় একপ কোন কার্ধা করা বিধেয় নহে। 

জবর কালে রোগীকে নরম শয্যায় ও কম্বলে শয্পন করাইবে 
তুলা দ্বারা শরীর ঢাকিয়া রাখিলে উপকার হয়। যাহাতে 
রোগীর গৃহে উত্তম রূপে বায়ু সঞ্চালিত হয়, তাহার প্রতি 
দৃষ্টীরাথ! কর্তব্য । 

পথ্য । শন্তের শ্বেতসার, সাগু, উত্তম গপকফল প্রভৃতি 
লঘুপাকদ্রব্য ব্যবস্থেয়। বিশুদ্ধ জল, লেমনেড প্রভৃতি পান 
করিতে দিবে। মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ। 

হিন্দু জ্যোতিঃশাস্্ব মতে তিথি ও নক্ষত্রাদিতে অরোতপত্তির 
ফল। অশ্বিনী নক্ষত্রে জর হইলে এক দিন, কৃত্তিকাতে ছুই দিন, 
রোহিণীতে ভিন দিন, মৃগশিরায় পাচ দিন, পুনর্বস্থ, পুষ্যা ও 
হস্তাতে সাত দিন, অশ্লেধাতে নয় দিন, মথায়' এক মাস, 
পূর্বফন্তনী, শ্বাতী ও শ্রবণাতে ছুই মাস, উত্তরফন্তুনী, চিত্রা, 
কোঠা, পুর্ববাধাঢ়া, ধনিষ্ঠ| ও উত্তরভাদ্রপদে এক পক্ষ, বিশাখা, 
উত্তরাষাঢ়া ও রেবতীতে কুড়ি দিন, অন্থরাধ। ও শতভিযাতে 
দশ দিন ভোগ হয়। আদ্রা, মূল! ও পুর্বভাত্রপদ নক্ষত্রে অর 
হইলে মৃত্যু হয়। 

যদি অল্লেষা, শতভিষা, আরা, স্বাতী, মূলা, পুর্ববফন্তনী, 
পূর্বাষাড়া ও পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল ও শনিবারে চতুর্থী 
নবমী ও কৃষণাচতুদ্দশী তিথিতে জর হয় আর চন্ত্র ও তার 
শুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। 

রবিবারে জর হইলে ৭ দিন, সোমবারে » দিন, মঙ্গল- 


জ্বরকুপ্তারপারীন্দ্ররস 


বারে ১০ দিন, বুধবারে ৩ দিন, বুছম্পতিবারে ১২ দিন, গুক্র- 
বারে ৩ বা ৭ দিন, শনিবারে ১৪ দিন ভোগ হয়। 
নক্ষত্র অথবা বারদধোষে যদি জর হয় এবং তাহাতে যদি চন্দ্র ও 

তার। শুদ্ধ থাকে, তাহ! হইলে সত্বর আরোগ্য হয়। (মুহূর্ভচি') 

শীঘ্ব অর হইতে আরোগ্যলাভ করিতে হইলে শাস্তি করা 
আবশ্যক । 

নক্ষত্রদোষে স্বর্ণ বারদোষে ধান্ক ও তিথিপদোষে আতপ 
তণুল উৎসর্গ করিয়া গ্রহবিপ্রকে দান করিবে। 

“আরোগাং ভাস্করাদিচ্ছেৎ” ভাস্কর হইতে আরোগ্যলাভ 
করিবে, এই বচনানুসারে হৃর্য্যপৃজা, স্থ্যাস্তোত্র ও হুর্ধ্কবচ 
প্রভৃতি পাঠ করিবে। ভৈষজ্যরত্বাবলীতে নক্ষত্রদোৌষের বিষয় 
এই গ্রাকার পিথিত আছে-_কৃত্তিক! নক্ষত্রে জর হইলে ৯ দিন, 
রোহিণীতে ৩ দিন, মৃগশিরায় ৫ দিন, আর্রায় মৃত্যু, পুনর্বস্থ ও 
পুষ্যায় ৭ দিন, অগ্কেষায় ৯ দিন, মঘায় মৃত, পূর্বফন্তুনীতে 
২ মাস, উত্তরাধাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফন্তুনীতে ১৫ দিন, 
হস্তায় ৭ দিন, চিত্রা ১৫ দিন, স্বাতীতে ২ মাম, বিশাখায় 
২* দিন, অনুরাধায় ১* দিন, জ্যোষ্ঠায় ১৫ দিন, মৃলায় মৃত্যু, 
পূর্ব্বাধাঢ়ায় ১৫ দিন. উত্তরাষাঢ়ায় ২০ দিন, শ্রবণায় ২ মাস, 
ধনিষ্ঠীয় ১৫ দিন, শততিষায় ১* দিন, পূর্বভাদ্রপদে ১৯ দিন, 
অহিব্রপ্পধে তিনপক্ষ, রেবতীতে ১০ দিন, অশ্বিনীতে ১ দিন ও 
ভরণীতে মৃত হয়। ( ভৈষঞ্জার* ধৃত গৌরীকঞ্চুলিক1) 

আশ্ত জররোগ হইতে বিমুক্তিলাভ করিতে হইলে জর- 
বলি দেওয়। আবশ্তক। [জরবলি দেখ।] 
স্বরকালকেতুরস (পুং) জরস্ত কালকেতুরিব যঃ রসঃ। জর- 
নাশক ওবধবিশেষ। এই গুষধ প্রস্তত গ্রণালী এইরূপ _পারদ, 
বিষ, গন্ধক, তাত্র, মনঃশিল1, ভেলা, হরিতাল এই সকল 
দ্রবা সমভাগে সিজের আটার মর্দান করিয়া গজপুটে পাক 
করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিক! গ্রস্ত করিবে। ইহার অন্কুপান 
মধু। এই ওষধে অষ্টবিধ জর বিনষ্ট হয়, মহাদেব স্বয়ং এই 
ওঁষধ ভবানীকে বপিয়াছিলেন। (উতৈষজ্যর* জরাধি*) 
স্বরকুপ্তীরপারান্দ্ররস (পুং) অর-এব কুঞজরস্তস্ত পারীন্ত্ঃ 
সিংহ ইব। জরপ্ন ওষধবিশেষ। ইহার গ্রস্তত প্রণালী এইবূপ-- 
মুচ্ছিত রদ ২ তোল, অন্র ১ তোলা, রৌপ্য, ন্বর্ণমাক্ষিক, 
রসাঞ্জন, সীসক, তার, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গেরি- 
মাটি, মনঃশিলা, গন্ধক, হেমসার ( পাঁকাসোন! ও কাহারও 
কাহারও মতে তুতিয়।) ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা; এই 
সকল দ্রব্য একত্র মর্দীন করিয়া! ক্ষীরুই, তুলসী, পুনর্ণবা, 
গণিয়ারি, ভূইআমল!, ঘোষালতা, চিরতা, পল্প, গুলঞ্চ, ঈশ- 
লাঙ্গল!, লভাফটকী, মুগ্রানি ও গন্ধভেদাল ইহাদের গ্রত্যেকের 


৬] ৮৩ 


[ ৩২৯ 
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রসে তিন দিন ধরিয়া মর্দন করিবে) ইহার বটিক। 
৪ রতি প্রমাণ প্রস্তত করিতে হয়। অন্ুপান পানের রস; 
ইহ! অতিশয় অগ্নিবর্ধক ও বিষমজরের উত্কৃষ্ট গধধ এবং 
কাস, শ্বাস, প্রমেহ, শোধ, পা, কামলা, গ্রহণী ও ক্ষয়সংযুক্ত 
অরও আশ গ্রশমিত হয়। ( তৈষজ্যর* ) 


ভ্বরকেশরিন্‌ ( পুং) জরস্ত কেশরীব ৬তৎ। জরনাশক উষধ- 


বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ )- পারদ, বিষ, শ্ী'ঠ, 
পিপুল, মরিচ, গন্ধক, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও জয়পাঁল 
এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে লইয়। ভূঙ্গরাজের রসে মর্দন 
করিবে । পরে ১ গুঞ্। প্রমাণ বটিক। প্রস্তত করিবে । বালকের 
পক্ষে সর্ষপপ্রমাণ । অগ্ুপান পিস্তজরে চিনি, সন্নিপাতজরে 
মরিচ, দাহজরে পিপুল ও জীরা। 


জ্বরত্ৰ (পুং) জরং হস্তি হন-টক্‌। ৯ গুড়ুচী। ২বান্ত.ক। 


(রাজনি*) (ত্রি)৩জরনাশক। 


জ্বরধূমকেতুরস (পুং) জরন্ত ধূমকেতুরিব যঃ রসঃ। জরনাশক 


ওষধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ- পারদ, সমুদ্রফেন, 
হিঙ্থুল ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে আদার রসে তিন 
গ্রহর মর্দন করিয়। ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । (ভৈষজ্যর') 


ত্বরনাগময়ূরচুর্ণ (ক্র) জর এবঃ নাগ তন্ত মযুরইব যত চুর্ণং। 


জরনাশক ওষধবিশেষ । ইহার প্রস্তত প্রণালী এইব্প--লৌহ, 
অভ্র, সোহাগ, তাত, হরিতাল, রঙ্গ, পারদ, গন্ধক, সঞজিনা- 
বীজ, হরীতকী, আমলা, বহেড়, রক্তচন্দন, আতইচ, 
আকনাপ্ি। বচ, হত্তিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, চিতামূল, 
দেবদারু, পটোলপত্র, জীবক, খষতক, কৃষ্খজীরা, তালীশপত্র, 
ংশলোচন, কণ্টকারীর ফল ও মুল, শঠী, তেজপত্র, গু'ঠ, 
পিপুল, মরিচ, গুলঞ্চ, ধন্য, কট্‌ুকী, ক্ষেৎপাপড়া, মুখ, 
বালা, বেলশু'ঠ ও যষ্টিমধু প্রত্যেকের একভাগ; কৃষ্ণজীরাচুণ 
৪ ভাগ, তালজটাক্ষার ৪ ভাগ, ডানকুনীশাকচুর্ণ ৪ ভাগ, 
চিরতাচুর্ণ ৪ ভাগ, সিদ্ধিচূর্ণ ৪ ভাগ; মকল চূর্ণ একত্র করিয়া 
লইবে। এই চুর্ণ গষধের পরিমাণ ১ মাঝ! হইতে ২ মাষা 
পর্যান্ত। ইহাতে নানাপ্রকার বিষমজর, দাহজর, শীতজর, 
কামলা, পাও, প্লীহা, শোথ, ভ্রম, তৃষা, কাশ, শূল, ষককং 
প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয় । ইহ! ১ মাষ! বা ২ মাষা পরিমাণে 
শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অসাধ্য সম্ততাদি জর, 
ক্ষয়জজ্বর, ধাতুস্থজ্বর, কামজ ও শোকজজর, তভূতাবেশজজ্র, 
অতিবারজজর, দাহজবর, শীতজ্ঞর, চাতুথিকজর, জীর্ণজর, 
বিষমজর, প্লীহাজর, উদদরী, কামলা, পা, শোথ, ভ্রম, তৃষ্ণ, 
কাস, শূল, ক্ষয়, যকৃৎ, গুনসশুল, আমবাঁত এবং পৃষ্ঠ, কটা, 
জানু ও পার্খস্থ বেদন1 বিনাশ হয়। (ভৈষজ্যর* ) 


স্বরমুরারিরম 


ভ্বরতৈরবনুর্ণ (ক্লী) অরস্ত ভৈরব-ইব নাশকন্বাৎচূরণং। অরনাশক 
ওধধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইবপ - শুষ্ঠী, বলাডুঘ্ুর, 
নিমছাল, ছুরালভা, হরীতকী, মুখা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, 
কাকড়াশৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেতপাপড়া, পিপুলমূল, রাখালশসা- 
মূল, কুড়, শঠী, মূর্ববামূল, পিপুল, হরিড্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, 
রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুলি, ইন্্রযব, কুটজছাল, যষ্টিমধু; চিতামূল, 
সজিনাবীজ, বেড়েলা, আতইচ, কট্‌কী, তাত্রমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, 
যমানী, শালপাণি, মরিচ, গুলঞ্চ, বেলগ্'ঠ, বালা, পঙ্কপর্পটী, 
তেজপত্র, গুড়ত্বক্‌, আমল!, চাকুলে, পটোলপত্র, শোধিতগন্ধক, 
পারদ, লৌহ, অভ্র ও মনঃশিলা এই.সকল দ্রব্যের চূর্ণ মমভাগ 
সমুদ্রায় চূর্ণের সমষ্রির অর্ধেক চিরাতাচুর্ণ তাহার সহিত উত্তম- 
রূপে মিশ্রিত করিবে । দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়! 
১ মাহা হইতে ৪ মাধ! পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পার! যায় | 
এই চূর্ণগুধধ সকল, গ্রকার যরুৎ প্লীহা, অস্তরবৃদ্ধি, অগ্নি- 
মান্দা, অরোচক, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে আগু উপকারপ্রদ 
এবং ইহা বিষমজরের অতি উৎকৃষ্ট ওযধ ও পাওু প্রভৃতি 
বিবিধরোগনাশক | (ভৈষজ্যর* ) 

স্বরভৈরবরস (পুং) জরে ভৈরবহর যঃ রসঃ। জবরনাশক 
উষধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ-_ত্রিকটু, ত্রিফলা, 
সোহাগার থই, বিষ, গন্ধক, পারদ ও জয়পাল এই সকল দ্রব্য 
সমভাগে লইয়া ঘলঘলের রসে একদিন মর্দন করিয়৷ ১ রতি 
প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। অনুপান পানের রস) পথ্য 
মুগের ডাইল ও দ্রাক্ষা। ইহা সন্ত্রিপাতিক জর প্রভৃতি 
নিবারিত হয়। ( ভৈষজ্যর' ) 

জ্বরমাতঙ্গকেশরিরস (পুং) জর এব মাতঙ্গঃ তত্র কেশরীব। 
জ্রনাশক ওষধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ-_-পারদ, 
গন্ধক, হরিতাল, শ্বর্ণমাক্ষিক, গু ঠ, পিপুল, মরিচ, হ্রীতকা, 


যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈদ্ধবলবণ, নিম্ববীজ, কুঁচিলা ও চিতা- 


মূল প্রত্যেক ১ মাষা, জয়পাল ২ মাধা, বিষ ২ মাষ! ইত্যাদি। 
এই সকল দ্রব্য নিসিন্দাপত্রের রসে ভাবন! দিয়া ১* রতি 
প্রমাণ বটিক! প্রস্তত করিবে । অনুপান উঞ্চজল। এই ওঁধধ 
সেবন করিলে সকল প্রকার জর, আম, অজীর্ণ, কামলা, পা 
ও জঠররোগ নাশ হয়; এই ওষধ ভেদক। ( ভৈষজ্যর্*) 

ত্বরমুরারিরস (পুং) জরঃ মুর ইব তশ্ত অরি যঃ রসঃ। জর- 
নাশক উধধবিশেষ | ইহার গ্রস্ত প্রণালী এইক্প--পারদ, 

গন্ধক, বিষ ও হিঙ্কুল প্রত্যেক ২ তোলা! লবঙ্গ ১ তোলা, মরিচ 
৮ তোলা ধুতুরাবীল্প ১৬ তোল! ( এই স্থলে কাহার কাহার 
মতে ১৬ তোলা জয়পাল ), তেউড়ী ২ তোলা! এই সকল দ্রব্য 
চূর্ণ করিয়! দত্তীর কাথে ৭ বার ভাবন! দিয়! ১ রতি প্রমাণ 


৩৩৩ 


] ভ্বরশূলহররস 


বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার জর, 
অভীর্ণ, বিশ্বস্ত, আমবাত) কাস, শ্বাস, যর, ল্লীহা। প্রভৃতি 
বিবিধ রোগ নই হয়। (ভৈষজার* ) 


জ্বররাজ, বৈস্তকোক্ত জররোগের ওধধবিশেষ । প্রস্তত প্রণালী 


১ ভাগ পারদ, অর্ধভ!গ মাক্ষিক (নীলবর্ণ মক্ষিকাকৃত তোকবর্ণ 
মধু), ২ ভাগ মনঃশিলা, ৩ ভাগ গন্ধক, ৮ ভাগ হরিতাল, 
ভাগ শুষ (তাত্্) ও ৩ভাগ ভল্লাতক একত্র করিয়! চূর্ণ করিবে, 
পরে বন্্রীক্ষীর (সিজের আট!) দ্বার! দৃঢ় মৃত্তিকাপাত্রে ১ দিন 
পর্য্যস্ত জাল দিবে, পরে শীতল হইলে মর্দন করিয়৷ ৫ রতি 
পরিমিত বর্টিক! প্রস্তুত করিবে। পানের সহিত সেবন 
করিলে অষ্টবিধ জর বিনষ্ট হয়। (চিকিৎসাসারসংগ্রহ ) 


স্বরবলি, জররোগের শাস্তির অন্ত পুজাবিশেষ। তুলচূর্ণ 


দ্বারা পুত্তলিক। নির্মাণ করিয়া হরিড্রা স্থারা৷ লেপ দিয়! 
বীরণের কচি পাতার আসনে স্থাপন করিবে এবং 
তাহার চারিদিকে চারিটা পীতবর্ণের ধ্বজজ ভূষিত করিয়। 
হরিদ্রারসপূর্ণ চারিটা পুটিক! (অশ্বখপত্র নির্মিত ঠোঙ্গ। ) 
চারিকোথে স্থাপন করিবে) পরে সম্কল্পপূর্ববক জরের ধান 
করিয়! ক্রীত নব কর্পদ্দক ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বার পূজ| করিয়া 
সন্ধ্যা সময়ে রোগীকে আরতি করিয়৷ মন্ত্রপাঠ করিবে। 
ও নমে। ভগবতে গরুড়াসনায় ত্র্যন্বকায় শ্বস্ত্যস্তরস্ততঃ স্বাহ।, 
ও কট পর্স বৈনতেয়ায় নমঃ, গু ভ্রীং ক্ষঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, 
গত ঠঠ ভোভে! জর শৃণু শৃণু হলহুল গঞ্জগর্জ এঁকাহিকং 
দ্বযাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থকং আর্দমামিকং নৈমিষিকং 
মৌহূর্তিকং ফট্‌ ফট্‌ হী ফট ফটু হল হল মুখ মুঞ্চ ভূম্যাং 
গচ্ছ শ্বাহ। 

এইরূপে দিনত্রয় পুজা করিয়া কোন এক বৃক্ষে শ্মশানে 
অথবা চতুষ্পথে বিসর্জন করিবে। এই পুজ| বধতবাড়ীর 
দক্ষিণদিকে কোন বিশুদ্ধ স্থানে করিতে হয়। ( ভৈষদ্যর') 


স্বরশুলহররম (পুং) জরন্ত শুলং বেদনাং হরতি হৃ-অচ্‌। 


অরগ্ব উধধবিশেষ। প্রস্তত প্রণালী এইরূপ-_রস ও গন্ধক 
সমভাগে লইয়া কজঙ্জলী করিবে। এ কজ্জলী একটা ভাগ 
মধ্ো গ্বাপন করিয়া তাহার উপর একটা তাত্রপাত্র অধোমুখ 
করিয়া আচ্ছাদন করিবে। পরে সন্ধিস্থল লেপিয়া পাক 
করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া যন্তপূর্বক রক্ষা করিবে। 
মাত্রা ২৩ রতি ।'জীরক ও সৈম্ধবলবণ চর্বগাস্তে পাণের রসের 
সহিত সেবনীয়। ইহাতে চাতুর্থকাদিজর নষ্ট হুয়। (ভৈবজ্যর') 

চিকিৎসাসারসংগ্রহ মতে ৯ তোল। পারদ ও ৮ তোল৷ 
গন্ধক একপাত্রে বা ভিন্ন ভিন্ন পাত্রেই হউক ন্থাপন 
করিয়। তাম্পাত্রে টাক1 দিবে । এ পাত্রে লবণ দিয়! পুনরায় 


্বরাঙ্কুশরম ৃ 


আচ্ছাদন করিবে। পরে পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিবে। 
প্রাতে সেবনীয়। 
স্বরসিংহরস (পুং) জরে অররূপগজে সিংহ ইব যঃ রসঃ | জর- 
নাশক ওষধবিশেষ। গ্রস্তত প্রণালী এইরূপ-_-পারদ, গন্ধক, 
হরিতাল ও তেলার মুটী এই চারি দ্রব্য সমভাগে লইয়! দিজ- 
বৃক্ষের আটা দিয়া উত্তমরূপে মর্দন করিবে। পরে এ 
মর্দিত ওষধ একটী হ্াড়ীর ভিতর স্থাপন করিয়া সরা ঢাক! 
দিয়া উত্তমরূপে লেপ দিবে, অনস্তর উহ চুল্লীতে স্থাপন- 
পূর্বক ছুই প্রহর জান দিবে; পরে যখন শীতল হইবে, তখন 
ভৃঙ্গরাজ, গণ্ডদূর্ব্বা ও চিতার রসে ক্রমে ক্রমে ভাবন৷ দ্বিবে। 
পরে চূর্ণ করিয়া! ইহা অতি ঘত্বপূর্বক রক্ষা করিবে। এই 
ওষধ অরোৎপত্তির চতুর্থ দিবস পরে প্রয়োগ করিতে হয়। 
(ভৈষজ্যরঃ) 
স্বরহস্ত, (ব্রি) অরং হস্তি হন-তৃছ। অরনাশক ( স্ত্রী) ম্রিষ্ঠা। 
(রাজনি' ) 
জ্বরাগ্নি (পুং) জর অগ্নিরিব। জররূপ অগ্নি, পর্ধ্যায় আধি- 
মনু । (হারাবলী ) 
স্বরাস্কুশরস (পুং) অরন্ত অন্কুশ ইব ঘঃ রসঃ। অরনাশক 
ওষধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইর্ূপ- পারা, গন্ধক 
ও বিষ প্রত্যেকে ২ মাষা, ধুতুরাবীজ ৬ মাধা, ত্রিকটুচুর্ণ 
মিলিত ২৪ মাধ, একক্র মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিক! 
করিবে, অন্থপান নেবুর বীজের শাম ও আদার রস, ইছাতে 
সকল গ্রকার জর নষ্ট হয়। 

২য় প্রকার। রস ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার থই 
২ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, দস্তীবীজ ৫ ভাগ একত্র এই সমুদয় 
' ভুর্ণ করিবে। অন্ুপান ১ মাষা চিনি। ওধষধ সেবনাস্তে 
কিঞিৎ জলপান করা উচিত। ইহা! ভেদিজরাম্ুশ বলিয়! 
বিখ্যাত, এই জরাঙ্ুশ ত্রিদ্দোষজরনাশক | 

৩য় গ্রকার। তাত্র ১ ভাগ, হরিতাল ২ ভাগ একত্র 
উচ্ছেপাতার রসে মর্দন করিয়া ভূধরযস্ত্রে পাক করিবে। 
পরে সিজের আটায় মর্দন ও তৃধরযস্ত্রে পাক করিয়া ২ রতি 


৩৩১ 


] ........ ম্বরারিরস 


৫ম প্রকার। মরিচ, সোহাগারখই, শব্খচূর্ণ, পারদ, গন্ধক 


ও বিষ একত্র মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তত 


করিৰে। অনুপান পানের রস; ইহাতে অষ্টবিধ জর নষ্ট হয়। 

৬ প্রকার গম্ধক, রোহিত, মতস্তপিত্ত ও বিষ ইহাদের 
প্রত্যেক ১ তোল) ত্রিগুণ হরিতাল হবার! জারিত তাত্র ২ 
তোলা; এই সকলজব্য একত্র মর্দন করিয়া গোৌড়ানেবুর 


রমে ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । 


ইহার অন্ুপান চিনি। ইহাতেও অষ্টবিধ জর নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর) 


স্বরাঙ্গী (স্ত্রী) জরং অঙ্গতি অঙ্গ-অচ্‌ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ভদ্র- 


দত্তিক।। (রাজনি*) 


স্বরাতীসার (পুং) জরযুক্তে। অভীসারঃ। জরযুক্ত অতি- 


সার রোগবিশেষ। যদি পৈত্তিকজরে পিত্তজন্য অতিসা'র অথবা 
অতীসাররোগে জর উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে দোষ ও দুষ্যের 
সামাভাবহেতু এ মিলিত রোগদ্বয়কে জরাতীদার বল! বায়। 
শুদ্ধ জর ও শুদ্ধ অতিসারে যে যে ওষধ উক্ত হইয়াছে, জরাতি- 
সারে সেই সেই ওধধ মিলিত করিয়া প্রয়োগ কর! অবিহিত; 
কারণ উহ্বারা পরস্পর বর্ধক । জরদ্ব ওষধ সকল প্রায়ই ভেদ্বক, 
অতীসারের ওষধ সকল ধারক, সুতরাং জরস্গ ওঁষধ সেবনে 
অতীসারের বৃদ্ধি ও অতীমারের ওষধ সেবনে অরের বৃদ্ধি হয়। 
জরাতীসারীর পক্ষে প্রথমে লঙ্ঘন ও পাচক ওধধ ব্যবস্তে়, 
কারণ রসের সম্বন্ধ ভিন্ন জর বা! অতীসার প্রায় উৎপন্ন হইতে 
পারে না। লঙ্ঘন ও পাচনঘ্বারা রসের পরিপাক হুইয়া রোগের 
বল হাস হয়। (ভৈষজ্যর" জরাতিসার ) [জ্বর দেখ।] 


স্বরাস্তক (পুং) জ্রস্ত অস্তকইব ৬তৎ। ১ নেপালনিম্ব। 


২ আরগ্ধধ, চলিত বায় সৌদাল। (রাজনি*) 


ভ্বরাস্তকরস (পুং) অরশ্ত অস্তক ইব যঃ রসঃ। অরনাশক 


বিশেষ। ইহার প্রস্তত গ্রণালী এইরূপ- তাত, গন্ধক, পারদ, 
সৌরাষ্ট্মৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, হিস্কুল, অত্র, রসাঞ্জন ও 
স্বর্ণ এই সকল দ্রব্য মমভাগে চূর্ণ করিয়া ভুশিশ্বাদির কাথে ৩ 
দিন ভাবন৷ দিয় ২ রতি প্রমাণ বটিক! করিবে । অনুপান 
মধু) ইহাতে নানাবিধ বিষমজর নষ্ট হয়। ( ভৈষজ্যর' ) 


গ্রমাণ বটিকা করিবে। অন্ুপান আদার রস। এই ওষধ ভ্তবরাপহা (স্ত্রী) জরং অপহস্তি নাশয়তি অপ-হন ড। ১ বিশ্ব- 


সেবন করিলে এঁকাহিক, ঘ্যাহিক, ব্র্যাহিক, চাতুর্থক ও শীত- 
যুক্ত বিষমজর আগ গ্রশমিত হয়। ূ 
 ৪র্থগ্রকার। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা শু'ঠ, 
সোহাগার খই, হরিতাল ও বিষ প্রতোকে এক এক তোলা; 
এই সকল একত্র মর্দন করিয়! ভূঙ্গরাজরসে তিন দিন ভাবনা 
দিবে, চতুর্থ দিন ১ রতি প্রমাণ বটিক! গ্রস্তত করিবে। 
অন্ুপান পিপুলচুর্ণ ও.মধু। ইহা! বিষম জরনাশক । 


পত্রী, চলিত কথায় বেলগু'ঠ। (শবচ') (তরি) ২ জরনাশক। 


ভ্ররারিরম (পুং) জরস্ত অরিঃ যঃরসঃ। জরনাশক ওষধবিশেষ। 


্রস্তত প্রণালী এইরূপ-হিঙ্কুল, গন্ধক, পারদ, তাত্্র, সীসা) 
অভ্র, সোহাগা, বিটলবণ ও মনঃশিল! এই সকল দ্রব্য সমভাগে 
লইয়! মর্দন করিয়া সৌদালপাতার রসে ১৯ দিন ভাবনা দিয়! 
গু করিয়। ১ রতি প্রমাণ বটিকা৷ প্রস্তুত করিবে। অন্ুপাঁন 
আদার রস; ইহাতে নানাপ্রকার জর বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর') 


জ্বলনান্ত 


জ্বরার্ষ্যভ্র (পুং) অরনাশক ওঁষধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী 
এইরপ--অভ্র, তাঅ. রস, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক ২ মাষা, 
ধুতুরাবীজ ৪ মাষা, ব্রিকটু মিলিত ১ মাষ! জলে মর্দান করিয় 
১ তি প্রমাণ বটিক। করিবে । দোষ বিবেচন। করিয়। অনু- 
পান বিধেয় ) ইহা সেবনে নানাবিধ জর, প্রীহা, যকৎ, গুল্ম, 
অগ্রিমান্দা, শোথ, কাশ, শ্বাস, তৃষা, কম্প, দাহ, শত, বমি 
গ্রভৃতি বিনই হয়। ( তৈষজ্যর* ) 

জ্বরাশনিরম (পুং)জরশ্তড অশনিরিব যঃ রসঃ। জরনাশক 
ওবধবিশেষ। ইহার গ্রস্ত প্রণালী এইরূপ-_রস, গন্ধক, 
সৈন্ধবলবণ, বিষ ও তাত্র প্রত্যেক সমভাগ, এই সকলের 
সমান লৌহ ও অভ্র, লৌহথলে লৌহ্‌দও দ্বারা নিসিন্দাপত্ররসে 
মর্দন করিয়া তাহার সহিত সমভ।গ পারদ ও মরিচচুর্ণ মিলিত 
করিয়! ২ রতি প্রমাণ বটিক! প্রস্তত করিবে। অনুপান পানের 
রস; ইহাতে ধাতু, বিষমজর, যকং, গুলা, উদর, প্লীহা, শ্বয়থু 
প্রভৃতি রোগ আণু বিনষ্ট হয়। (ভৈষজার* ) 

জ্বরিত (তরি) অরোইস্ত সঞ্তাতঃ জর-ইতচ্‌ (তদস্ত সঞ্জাতং 
তারকাদিভ্যইতচ্। পা ৫২৩৬) জবরযুক্ত, জ্বররোনী। 

জ্বরিন্‌ (ব্রি) অরোহস্ত্যস্ত জর-ইনি। অরযুক্ত। 

জ্বল (পুং) জল-অচ্। জাল, দীপ্তি। (ত্রি) দীপ্তিবিশিষ্ট। 

স্বলকা (স্ত্রী) জল-গুল্‌ স্তিয়াং টাপ্‌। অগ্সিশিখা (হেম*) 
আগুনের ঝল্কা। 

জ্বল (পুং) জল-শতৃ দীপ্রিমত্, দীপ্রিযুক্ত । পর্ধ্যার়-_জমণ্, 
কল্মলীকিন, জঞ্নাভবন, মল্মলাভভবন, অর্চিন্, শোচিস্‌, তপম্‌, 
তেজন্‌, হর, হৃণি, শৃঙ্গ এই একাদশটী অলতি নামধেয়। 
( বেদনিঘণ্ট, ১ অঃ ) 

জ্বলন (ত্রি)জল-যুচ্‌। ১ দীপ্তিণীল। ২ অগ্নি। ৩ চিত্রকবৃক্ষ 
(অনর) ৪ জ্বালা, অগ্রিশিথা। ৫ দাহাদিজনিত অণুভকর 
অনুভব । 

ভ্বলনান্ত, বৌদ্ধদিগের মতে দশসহআ দেবপুক্রের নায়ক। ত্রয়- 
গ্রিংশ স্বর্গ হইতে বৌদ্ধমঠে আগমন করিবামাত্রই ইনি 
বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । 

বোধিসন্ব-সমুচ্চয় নায়ী কুলদেবতা একদা! বৌদ্ধাদিগের 


প্রধান দেবতাকে জিজ্ঞাস করিলেন, হে প্রভে। ! জলনান্ত, 


প্রমুখ দেবপুলরগণ কেহই সংসার পরিত্যাগ করেন নাই, কিংব! 
৬ প্রকার পারমিতায়ও সাহারা কেহ পারদর্শী ছিলেন না) 
তথপি তাহারা কিরূপে বোধিজ্ঞান লাভে সমর্থ হইলেন। 
প্রধান দেবতা উত্তর করিলেন,তাহারা সকলেই সুবর্ণ-প্রভাসের 
অগ্চলা করিনেশ এবং সেইজন্তই বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। 

তিনি আরও বলিলেন, স্ুরেশ্বরগ্রভের রাজত্বকালে সর্ব 


[ ৩৩২ ] 


ভ্বালখরগদ 


প্রকার চিকিৎসাশান্ত্রবিশারদ জতিদ্ধর নামে এক ব্যক্তি 
জীবিত ছিলেন। রাজার অধর্ হেতু কোন্‌ সময়ে রাজা মধ্যে 
নানারূপ ব্যাধি উৎপন্ন হইতে লাগিল; কিন্ত বাদ্ধক্য ও 
অন্ধত! হেতু জতিম্ধর তাহা নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইলেন 
না। তাহার পুত্র জলবাহন পিতার শিকট চিকিৎসাবিগ্য। 
শিক্ষা করিয়৷ রাজ্যকে রোগমুক্ত করিলেন। 
জলাম্বর ও জলগর্ভ নামে জলবাহনের হুইটা পুত্র জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিল। একদা বখন তিনি পুল্রদ্বয় সমভিব্যাহারে কোন 
সরোববের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তথন দেখিলেশ সরো- 
বরটী প্রায় গুকাইয়া গিয়াছে । নেই সরোবরে দশসহল 
মত্স্ত বান করিত। জলবাহন একজন বিখ্যাত চিকিৎসক । 
এই জন্ত সরোবরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অদ্ধ প্রকাশিত হইয়! 
সেই সরোবরস্থ মতস্তিগের জীবন রক্ষা করিবার ভন্ত 
তাহার সাহায্য গ্রার্থন। করিলেন। জলবাহন নিকটবর্তী 
কোন স্থানে জল দেখিতে না পাইয়া যাহাতে সরোৰরের 
সামান্তমাত্র অবশিঃ্ জল স্ুর্ষ্যের প্রথরকিরণে শুকাইয়।৷ ন! 
যায়, তজ্জন্ত কতকগুলি বৃক্ষের পত্র ও শাখা জলোপরি নিক্ষেপ 
করিলেন। অনন্তর বহুদূরে জলাগম নামে একটী নদী 
দেখিতে পাইলেন এবং রাজ। স্রেশ্বরপ্রভের নিকট হইতে 
২*টা হৃস্তী চাহিয়! লইয়। তাহাদের সাহায্যে জল আনিয়া সরো- 
বর পরিপূর্ণ ও মত্শ্ুদিগকে যথেষ্ট থাগ্ গ্রদান করিলেন। 
পরে তিনি হাটু পর্য্যন্ত জল মধ্যে দাড়াইয়া পরমেশ্বরকে যথা 
বিহিত অগ্চনার পর ভ্টাহার শিফট এই বর চাহিলেন, যাহার! 
মৃত্যুকালে আপনার নাম গুনিবে, তাহারা যেন মৃ্ার পর 
্রয়স্থিংশ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে। শনমস্তশ্মৈ ভগবতে রত্ব- 
শিথিনে” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠের পর তিনি মংস্তর্দিগকে বৌদ্ধ- 
ধন্ধের কয়েকটী গুড়নত শিক্ষা! দিলেন। 
মৎস্তগণ সেইরাত্রেই গতান্থু হইল এবং পৃব্বোক্ত স্বর্গে 

জন্মগ্রহণ করিল। জবলনান্ত গ্রমুখ দেবপুভ্রগণ সকলেই পূর্বে 
দ্রশ সহ্ত্র মতগ্তরূপে উক্ত সরোবরে বাস করিতেছিলেন। 

স্বলনাশ্মন্‌ (পুং) জলনঃ অশ্মা নিত্য বঙ্ধধা, । ৃুর্য্যকাস্তমণি। 
(বাজনি* ) 

জ্বলন্ত (দেশজ) প্রজ্জলিত, দীপ্ত । 

জ্বলিত (ব্রি) জল-ক্ত । ১ দগ্ধ। (মেদিনী ) ২ উজ্জ্বল, দীপ্ত । 

জ্বলিনী (ভ্ত্রী) জল-ইনি-ভীপ্‌। মূর্বধা লতা । (রাজনি*) 

জ্বাল (পুং স্ত্রী) জল-ণ। ১ অগ্রিশিথা। (ত্রি) ২ দীপ্তিযুক্ত। 
(স্ত্রী) ৩ দগ্ধা্ন | (শবচ*) (পুং) ভাবে ঘঞু। ৪ দীপ্রি। 

আ্রালখরগদ (পুং) জালখরনাম যো গদঃ। জালগর্দভ নামক 
ক্ুদ্ররোগবিশেষ। [ ্ষুদ্ররোগ দেখ। ] 
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স্বাল। (স্ত্রী) আল-টাপ্‌। ১ দগ্ধান্ন। ২ জগ্লিশিখা | ৩ শ্বলাম- 
খ্যাতা খক্ষের পরী । 
“ধাঙ্ছঃ খলু তক্ষকছছিতরমুপষেমে জালাংনাম |” (ভার* ১/৯৫।২৫) 
খক্ষ তক্ষকছুহিত! জালাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহার 
গর্ভে মতিনার নামে পুত্র হয়। 
স্বালাজিহ্ব (পুং) জাল! শিখৈব জিহবা যন্ত বহত্রী। ১ অঙ্গি। 
(হ্ম) ২ চিন্রকবৃক্ষভেদ। 
জ্বালাতন (দেশজ ) উৎপীড়িত, বিরক্ত, উত্যক্ত । 
স্বালান (দেশজ ) কেশ দেওন, উতপীড়ন। 
স্বালামালিনী (তরী) জালানাং মাল! অন্ত্যন্ত ইনি ভীপ্‌। 
দেবীবিশেষ। ইহার পুজাদ্দির বিবরণ তন্ত্রসারে এইরূপ উক্ত 
হইয়াছে। “গং নমঃ ভগবতি ! জালামালিনি গৃধগণপরি- 
বৃতে হং ফট্‌ স্বাহা” এই মন্ত্র্ঘারা অঙ্গন্তাস করিবে । পরে 
“ওং নমঃ হৃদয়ং প্রোক্তং ভগবতীতি শিরঃ স্থৃতং | জালামালি- 
নীতি চ শিখা গৃপ্রগণপরিবৃতে । ততঃ বর্ধস্বাহাস্ত্রমিত্যুক্তং 
জাতিযুক্তং স্তসেৎ তনৌ।” এই মন্্রত্বারা অন্গন্তাস করিবে। 
“শু নমঃ হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্র ২৩ দিন ধরিয়া অষ্টসহ্শ্র 
জপ করিলে যে বিষয় সাধন করা যায়, তাহ! সিদ্ধ হয় ও এই 
মন্ত্র স্মরণ মাত্রেই সকল রিপু বিনষ্ট হয়। ( তন্ত্রসার ) 
স্বালাবক্তু, (পুং) জালেব বক্তমন্ত বহুত্রী। শিব। (বরহ্গপু') 
স্বালিন্‌ (পুং) জল-ণিনি। ১ শিব। ২ দীন্তি। (রি)৩ শিখাযুক্ত। 
স্বালেশ্বর (পুং) মত্ন্তপুরাণোক্ত তীর্ঘবিশেষ। 
জ্বালামুখী (স্ত্রী) জালৈব মুখং প্রধানং যন্ত বহুত্রী। পীঠভেদ। 
এই স্থানে ভৈরবের নাম উন্মত্ত এবং ভৈরবীর নাম অন্থিক1। 
[ পীঠ দেখ। ] | 
পঞ্জাবগ্রদেশে কাঙ্গড়া জেলার অস্তর্গত দেরা তহসীলের 
একটা প্রাচীন নগর ও হিন্দুতীর্ঘ। অক্ষা* ৩১ ৫২৩৪ 
উঃ, দ্রাঘি* ৭৬* ২১৯পৃঃ | নাদাউনের ১৯ মাইল উত্তর- 
পশ্চিমে কাঙ্গ ড়া হইতে নাদাউন যাইবার পথে বিপাশা নদীর 
উত্তরসীমাবর্তী চাঙ্গা নামক ছুরারোহ পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে 
এই নগর অবস্থিত। পুর্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, 
এখনও ইহার পূর্ব কীত্তির বিস্তর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাঁওয়! 
যায়। তত্ত্রাদির মতে, ইহা একটী মহাগীঠ, সতীদেহ বিষুও 
কর্তৃক ছিন্ন হইলে এইস্থলে সতীর জিহ্বা পতিত হয়। 
পর্বতের এক স্থান হইতে প্রস্তর ভেদ করিয়া গ্রম্রবণ ও 
এক গ্রকার দাহ্‌ বাম্প অবিরত নির্গত হইতেছে। দীপ সংযোগ 
করিলে বাম্প জলিতে থাকে । ্ স্থানকে দেবীর জলম্তমুখ 
বলে। এই নিমিত্তই প্র স্থানের নাম আলামুখী হইয়াছে। 
গ্রত্রবণের উপর একটা মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের 
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বিস্তার ২* হস্ত ও ইছার মধ্যস্থলে একটী চৌবৰাচ্চা হইতে 
জল ও অন্ন অল্প দাহাবাশ্প নির্গত হয়। মন্দিরের যাজকগণ 
ঘ্বতসংযঘোগে বাম্প অনেকক্ষণ গ্রজ্লিত রাখে । রণজিৎ" 
সিংহ মনিরের অভ্যন্তর ভাগ স্বর্ণমগ্ডিত করিয়। দেন। প্রাতি- 
দিন বহুসংখ্যক যাত্রী এই তীর্থদর্শনে আইসে। আশ্বিনদাসে 
এখানে একটা পর্ব হয়, তছুপলক্ষে বিস্তর যাত্রীর সমাগম 
হইয়! থাকে। 

_ শ্রবাদ আছে, যে পুর্বকালে একদিন দেবী দক্ষিণদেশস্থ 
এক ব্রাহ্মণকুমারকে স্বপ্নে দর্শন দেন ও উত্তরদেশে আসিয়! 
এই স্থান বাহির করিতে আদেশ ক'রেন। তদনুসারে ব্রাঙ্গণ- 
কুমার এই স্থান বাহির করিয়! তথায় ভগবততীর পুজা! করেন 
ও একটা মন্দির নির্মাণ করেন। বর্তমান মন্দির পর্বতপার্শে 
প্রত্রবণের উপর নির্পিত। ইহার চূড়া ও গুত্বজ স্বর্ণমগ্ডিত, 
খঙ্জাসিংহ প্রদত্ত রজতনিশ্দিত কপাটগুলিই মন্দিরের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষ। শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক | লর্ড হাডিঞ্র এ কপাট- 
দর্শনে এতদূর প্রীত হয়েন যে, ইহার একটা আদর্শ গ্রস্তত 
করাইয়াছিলেন। মন্দিরের মধ্যে কোনরূপ দেবমুণ্তি নাই। 

মন্দিরের অভ্যনস্তর ব্যতীত আরও কএকস্থলে জল ও অন্ন 
পরিমাণে দাহা বাষ্প নির্গত হয়। মতান্তরে এ অগ্নি জলন্ধর 
নামক দৈত্যের মুখনিংস্থত। কথিত আছে, মহাদেব এ 
ুর্দীস্ত দৈত্যকে পরাগ্ত করিয়! পর্বত চাপ দেন, এঁ দৈত্যের 
মুখ হইতে অগ্তাপি অগ্নি নিঃস্থত হইতেছে । [জালন্ধর দেখ । ] 
যাহা হউক বর্তমান মন্দির ভগবতীর ও ইহার মধ্যস্থ কু 
দেবীর উক্তাময়ী মুখ বলিয়া সর্বত্র বিখ্যাত। 

দেবীর মন্দিরের চতুর্দিকে অনেক ক্ষুদ্র দেবালয়, ধর্শালা, 
পাস্থনিবাস ও পাতিয়ালারাজনির্মিত সরাই আছে; দরিদ্র 
তীর্ঘযাত্রিগণ এ সকল হইতে ভোজনাপি প্রাপ্ত হয়। এখানে 
বহুসংখ্যক ত্রান্ধণ, সন্ন্যাসী, অতিথি, তীর্থযাত্রী ও গবাদি বাম 
করে। নগরের অবস্থা ততদূর পরিচ্ছন্ন নহে, কিন্ত ইহার 
বাজার স্ুবৃহৎ। তথায় বহুসংখ্যক দেবমৃত্তি, জপমালা গ্রস্থৃতি 
উপাসন। সামগ্রী দৃষ্ট হয়। 

এই নগর দিয়া হিমালয়ের পার্বত্য দ্রব্যজাত ও 
সমতলের ভ্রব্যজাতের বিনিময় হয়। রগানীর মধ্যে কুলু 
হইতে অহিফেন প্রধান। নগরের ছয় স্থানে ৬টী উ্চ- 
গ্রত্রবণ আছে। এ সকল প্রতশ্রবণের জলে লবণ ও কিয়ৎ 
পরিমাণে পটাসিয়ম্‌ আইওডাইড্‌ মিশ্রিত আছে, তজ্জন্ত উহা 
পান করিলে কয়েক প্রকার রোগ আরাম হয়। জালামুখী 
নগরে একটী থানা, ডাকঘর ও বিগ্ভালয় আছে। 

কোন্‌ সময় হইতে জালামুখীর প্রবণ ও দাহ বাপপোদগম 
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আরম্ভ হয় তাহা নির্ণয় কর! স্থুকঠিন। সম্ভবতঃ . ইহ! 
খৃষ্টীর শতাবীর বহুপূর্বেও বিদ্যমান ছিল। চীনপরিব্রাজক 
হিউএন্সিয়াং ভারতবর্ষে আসিয়া! পঞ্জাব প্রদ্দেশের একই 
পর্বতে শীতল ও উঞ্ঃপ্রত্রবণের কথা উল্লেখ করেন । সম্ভবতঃ 
এ উঞ্ণপ্রত্রবণ জালামুখীর অগ্নিকুণ্ড হইবে। হিন্দুদিগের 


মধ্যে প্রবাদ, দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ তোগলক জালামুখীদেবীর 
দর্শন ও তাহার পুজ! করিয়া কাঙ্গ ডা দেশ জয় করেন। মুসল- 
মানের একথা স্বীকার করে না। বোধ হয়, ফিরোজশাহ 
কৌতুহল পরবশ হইয়। জালামুখীর এ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনার্থ 
গমন করেন। তাহাতেই হিন্দুগণ এরূপ রটাইয়! থাকিবে । 


ঝকৃধকিয়া [ ৩ 


বং 


ঝ্‌ঃ ব্যঞজনবর্ণের নবম বর্ণ, চবর্গের চতুর্থ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ- 


কাল অর্ধমাত্রা পরিমিত সময় ও উচ্চারণস্থান তালু । উচ্চারণ 
করিতে আভান্তরিক প্রধত্বে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা তালু 
স্পর্শ । বাহাপ্রযত্ সংবাঁর, নাঁদ ও ঘোষ। ইহ! মহাপ্রাথ বর্ণ 
মধ্যে পরিগণিত মাতৃকান্তাসকালে বামকরাহুলিমূলে ইহার 
স্তাস করিতে হয়। কলাপমতে ইহার ঘোষবৎ সংজ্ঞা। ইহা! 
কুগডলী, মোক্ষরূপিণী, বিছ্াল্লতার ন্যায় রক্তাকার, উজ্জল 
তেজো যুক্ত, সর্বদা সত্য, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণযুক্ত, পঞ্চদেব- 
ময়, পঞ্চ প্রাণময়, ব্রিবিশ্দু ও ত্রিশক্তিসংযুক্ত । (কামধেনুতন্তর) 
ইহার ধ্যান। প্ধ্যানমস্ত গ্রাবক্ষ্যামি শৃণুঘ কমলাননে ! 
সন্তপ্তহেমবর্ণাতাং রক্তাস্বরবিভৃষিতাম্‌ । 
রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গীং রক্তমাল্যবিতৃষিতাম্‌ । 
চতুর্দশভূজাং দেবীং রত্বহারোজ্জলাং পরাম্‌। 
ধ্যাত্বা ব্র্গন্বরূপাং তাং তনন্ত্রং দশধা জপেং।” (বর্ণোদ্ধারতন্ত্) 
বর্ণাতিধানতন্্মতে, ইহার বাচক শব-_বঙ্কার, গুহ, মার্গা, 
ঝর, বায়ু, সম্বন, অজেশ, দ্রাবিণী, না?, পাশী, প্রিহ্বা, জল, 
স্থিতি, বিরাজেন্দ্র, ধনুহৃস্ত, কর্কশ, নাদজ, কুণ্ড, দীর্ঘবাহ, রস, 
রূপ, আকম্পিত, মুচঞ্চল, হুর্ম,থ, নষ্ট, আত্মাবান্‌, বিকটা, 
কুচমগ্ডল, কলহংসপ্রিয়া, বামা, বামাঙ্ুল, সুপর্বক, দক্ষহাস, 
অট্রহাপ, পুণাম্মা ও বাঞ্জনম্বর | 
মাত্রাবৃত্তে ইহার প্রথম বিশ্তাসে ভয় ও মরণ হয়। 
"ভয়মরণকরৌ ঝঞ্েটা” ( বৃত্তরত্বৎ টা* ) 

ঝ (পুং) ঝটতি ঝট-ড। (অন্তেঘ্পি দৃশ্ঠতে। পা ৩২১৯১) 
১ ঝঞ্চাবাত। ২ নষ্ট । ৩ জলবর্ষণ। (শবর') ৪ বিণ্টীশ। 
৫ দেবগুরু। ৬ দৈত্যরাজ। ৭ ধ্বনিভেদ। ৮ উচ্চবাত। (মেদিনী) 

ঝকড়া (দেশজ ) কলহ। কুন্দল। বিবাদ। 

ঝকনৌদ, মধাতারতের ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্গত ঝাবুয়! 
রাজ্যের একটা নগর। এই নগর সর্দারপুর হইতে ১৫ মাইল 
দুরে, ঝাবুয়। নগরের ২৪ মাইল উত্তরপূর্ব অবস্থিত। এখানে 
একজন ঠাকুর অর্থাৎ প্রধান সামস্ত বাস করেন। 

ঝকার (পুং) ঝ-কার (স্বার্থে )। বমাত্র বর্ণ। 

ণ্ঝকারং পরমেশানি 1” (কামধেনুতন্ত্র ) 

ঝকিকৃ (দেশজ) ভৎনা, ধমক, প্রতিক্ষেপ। 

ঝকৃ (দেশজ) ১ দীন্তি। ২ চমক্। ৩ বৃথ। 

ঝকৃঝকৃ (দেশজ) ১ দীন্তিময় | ২ দীপ্তি । ৩ ওুজ্জল্য। 


ঝকৃঝকিয়। (দেশজ ) বক্বকৃ। 


ঝ্ঙ্গ 


ঝকৃমকৃ (দেশজ ) ঝকৃঝক্‌। 
ঝকমকানি (দেশজ ) ঝকৃমক্‌ করা । 
ঝকৃমারী (দেশজ) ১ ক্রটা। ২ অপরাধ । ৩ অনুতাপ | ৪ খেদ। 
ঝগতি (অব্য) ঝটিতি-পৃষো" 1 শীত্। 
ঝগঝগায়মান (তরি) ঝগঝগ-ক্যঙ শানচ। ( কর্ত/ঃক্যঙ্‌ 
সলোপশ্চ | পা ৩।১।১১) দেদীপ্যমান। 
*গ্রভানিকররশ্মিভিবগবঝগায়মানাংশুকাং।” ( দেবীপু* ) 
ঝঙ্কার (পুং) ক-ঘঞ্কারঃ ঝন্‌ ইত্যব্যক্তশবস্ত কারঃ করণং 
যত্র। ১ভমর প্রভৃতির গুপ্গন। ২ ঝন্ঝন্‌ শব্দ । ৩ অবাক্তধবনি। 
*প্রারন্ধো মধুপৈরকারণমহো বঙ্কারকো লাহলঃ।» (বল্লালসেন) 
ঝঙ্কারিণী (ভ্ত্ী) বঙ্কার অস্ত্যর্থে ইনি ডীপ্‌। ১গঙ্গা। ২বিপ্টীশ। 
ঝঙ্কারিত (বি) বঙ্কার-ইতচ. (তার*) বঙ্কারযুক্ত। 
বৃঙ্কিল (দেশজ ) একজাতীয় বড় বক। 
বন্কৃতা (স্ত্রী) তারাদেবত|। 
"বর্করী বন্কৃত! ঝিললী ঝরী বর্বরিক1 তথ] ।” (তারাসহশ্রনাম) 
বস্তি (স্ত্রী) কৃ-ক্তি কৃতিঃ ঝম্‌ ইত্যব্যক্তশবাস্ত ক্কৃতিঃ করণং 
যত্র। কাংস্তাদির ধ্বনি। (শব্কার্থচি*) 
ঝন্গ, পঞ্জাবের ছোটলাটের শাননাধীন একটা জেলা । এই 
জেল! মূলতান বিভাগের উত্তরভাগে অক্ষা* ৩* ৩৫ হইতে 
৩২* ৪” উঃ এবং ভ্রাঘি* ৭১* ৩৯ হইতে ৭৩* ৩৮ পুঃ। 
পরিমাণফল অনুসারে ধরিলে পঞ্জীবের ৩২টা জেলার 
মধ্যে বঙ্গ জেলা চতুর্থ এবং অধিবাদী সংখ্যা অনুসারে 
ষড়বিংশস্থানীয় । ইহার উত্তরে শাহপুর ও গুছরান্বালা, 
পশ্চিমে দেরাইন্মাইলখ্ঠ। এবং পূর্বদক্ষিণে মণ্টগমরি, মূলতান 
ও.মুজাফরগঞ্জ। পরিমাণফল ৫৭০২ বর্গমাইল | ঝঙ্গ নগরের 
উপকণ্ঠস্থিত মাঘিয়ানা জেলার সদর কাছারী আদালত 
প্রভৃতি আছে। 
এই জেলার আঁকার কতকটা৷ ত্রিভূজের স্তায়। পুর্বভাগ 
রেচন! দোয়াবের অন্তর্বর্তী পর্বতময়, তাহার পর হইতে 
চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীঘ্বয়ের সঙ্গম পর্য্স্ত ব্রিকোণ ভূমি, 
পরে এ সংযুক্ত নদীদ্বয়ের তীর দিয়! পিঙ্কুদাগর দোর়াব 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ | ইরাবতী নর্দী ইহার দক্ষিণ সীমার 
কতক অংশে প্রবাহিত। এই জেলার ভূমি অতি বিসদৃশ। 
পূর্বভাগে উচ্চ পাহাড় ও তাহার স্থানে স্থানে বালুকাময় 
ব্যবধান দৃষ্ট হয়। দক্ষিণভাগে ইরাবতী-কুলবর্তী তৃভাগ এবং 
বিতন্তা নদীর সহিত' সঙ্গমস্থলের উপর ও নিয় উওয়দিকে 
চন্ত্রভাগার পশ্চিমকুলবর্তী স্থানের ভূমি উর্বর ও বহুজন- 
সমাকীর্ণ। চন্দ্রভাগ! নদীর ৭ মাইল পূর্বের উর্বর নিমনতভূমি 
সহস। জনশূন্য অনুর্ধর উচ্চ প্রদেশে পরিবর্তিত হইয়াছে। 


বঙ্গ [ ৩৩৬ বজ 


বিতন্তা ও চন্ত্রভাগার মধাবর্তী ভৃভাগ অনুর্বর, কেবল নদী- 
তীরে চাষ হয়। বিতস্তার পর পারে সিদ্ধুসাগর খাড়ি নামক 
উচ্চ গাহ্ছাড় পর্য্যস্ত কএক মাইল স্থান অতিশয় উর্বরা। 
সমস্ত জেলায় কেবল ৩৯ অংশ মাত্র স্থানে বসতি আছে ও 
অবশিষ্ট সমস্তই অনুর্বর । অনেক স্থানে জনপ্রাণী ও তরুলতা- 
শৃন্ত ভূভাগ এবং উত্তরপূর্বাংশে একটা প্রাটীন নদীর শু 
গর্ভ পড়িয়। আছে। 
এই জেলায় কোন প্রকার খনি নাই। তবে চিনিয়টের 
নিকটবর্তী পর্বতের নানাস্থানের খাত হইতে প্রস্তর খোদ্দিত 
হয়। এ সমস্ত প্রস্তরে ভীতা) খল, শিল, রুটাবেলনের পিড়ি, 
প্রদীপ, শন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কিরাণ পর্বতে লৌহের 
থনি আছে বলিয়। অনেকের বিশ্বাস, কিন্ত উহা! এ পর্য্যস্ত 
উত্তোলিত হয় নাই। দক্ষিণসীমাস্থ ললেরা হইতে মতন্ত যাইয়া 
মূলতানে বিক্রীত হয়। হিংস্র অন্তর মধ্যে নেকড়ে, হাড়িগ্রা, 
বনবিড়াল প্রধান) মৃগ, শুকর ও শশকাদি নির্জন অরণ্যে দৃষ্ 
হয়। সাজি নামক এক প্রকার বৃক্ষের ভন্ম হইতে ক্ষার হয়। 
& বৃক্ষ বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী উচ্চ ভূমিতে ও রেচ্ন! 
দোয়াবের দক্ষিণভাগে গ্রচুর পরিমাণে জন্মে । 
এই জেলার ইতিহাস অতি প্রাচীন । ইহার অন্তর্বর্তী সঙ্গল- 
বালতীর নামক পাহাড়ের উপরিস্থ বহু প্রাচীন ধ্বংনাবশেষ 
দেখিয়া জেনারেল কানিংহাম স্থির করেন যে, এ স্থানই 
পুরাণোক্ত শাকল, বৌস্গ্রস্থ বর্ণিত সাগল ও গ্রীক এঁতিহাসিক- 
গণের সঙ্গল। এ পাহাড় গুজরান্বালার সীমায় অবস্থিত 
এবং উতয়দিকে ছুইটা জলাভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত । পুর্বে 
&ঁ জলাভূমিতে গভীর ত্রদ ছিল। মহাভারতে শাকল মদ্ররাজের 
রাজধানী .বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে ) আঙ্জিও এ প্রদেশকে মদ্র- 
দেশ কহে। বৌদ্ধপিগের উপাখ্যানপাঠে জান। যায় সাগল 
কুশরান্রের রাজধানী ছিল। রাব্মমহিষী প্রভাবতীকে অপহরণ 
করিবার নিমিত সাতজন রাজ! সাগল আক্রমণ করে। মহা" 
রাঞ্জ কুশ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয় নগরের বাহিরে শত্র- 
দিগের মন্ুীন হইলেন এবং তথায় এরূপ উৎকট হ্ষ্কারধবনি 
করিলেন যে, স্বর্গ মর্ভ্য প্রতিধ্বনিত হইল এবং আক্রমণ- 
কারিগণ ভয়ে পলায়ন করিল । শ্ত্রীক এতিহাসিকগণ বলেন, 
আলেকসান্দর সঙ্গল রাজার আক্রমণে ব্যতিবান্ত হুইয়! গঙ্গা- 
কুলবর্তা প্রদেশ জয়ে ক্ষান্ত থাকেন এবং এ স্থান আক্রমণ 
করেন। তৎকালে সঙ্গল অতি ছুরাক্রম্য ছিল, ইহার ছুই দ্দিকে 
গভীর ভ্দদ এবং নগর ইঠ্টকপ্রাচীরবেষ্টিত। গ্রীকগণ বহু 
কষ্টে ইহার প্রাচীর তাঙ্গিয়! নগর অধিকার করে । চীনপরি- 
'ককাজক হিউএন্সিয়াং ৬৩০ খৃঃ অব শাকল পরিদর্শন করেন, 





তৎকালে উহার ভগ্ন প্রাচীর বর্তমান ছিল এবং প্রাচীন নগরের 
স্তপাক্কৃতি ধ্বংসাবশেষসমূহের মধ্যস্থলে একটা ক্ষুদ্র সহর 
ছিল । হিউএন্সিয়াংয়ের বিবরণ পাঠ করিয়াই কনিংহাম্‌ 
সাহেব শাকলের অবস্থান নির্ধারখ করিতে সমর্থ হন। এখনও 
এখানে একটা বৌদ্ধমঠে প্রায় এক শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস 
করেন। ছুইটী টোপ অর্থাৎ স্ত,পও আছে, তন্মধ্যে একটা 
মহারাজ অশোকনির্মিত। চন্ত্রভাগার নিয় অববাহিকাস্থিত 
শেরকোট আলেকনানার কর্তৃক অধিকৃত মল্লীর নগর বলিয়! 
অনেকে অন্্মান করেন। হিউএন্সিয়াং পরে এই স্থানকে 
একটা প্রদেশের রাজধানী বলিয়! বর্ণনা করেন। 

এই জেলার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাস শিয়ালরাজ- 

ংশের বিবরণে সংশ্লিষ্ট । এই শিয়ালরাজগণ মৃূলতান ও শাহ" 

পুরের মধ্যবর্তী এক বিস্তীর্ণ গ্রদেশে রাজত্ব করিতেন। ইহার! 
দিল্লীর সম্রাটের অধীনত কথঞ্চিৎ শ্বীকার করিতেন; অব- 
শেষে রণজিৎসিংহ ইহার্দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। 
ঝঙ্গের শিয়ালগণ রাজপুতকুলোস্তব এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বী । 
ইহাদের আদিপুকুষ রায়শঙ্কর। থৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
গ্রারস্তে জৌনপুরে বাস স্থাপন করেন। ইহার পুত্র শিয়াল এ 
নগর ত্যাগ করিয়৷ মোগল-প্রপীড়িত পঞ্জাৰে আগমন করেন। 
তিনি নগরস্থাপনোপযোগী স্থান খু'ঁজিতে খু'জিতে একদিন 
সহসা পাকপত্তনের বিখ্যাত ফকির বাবা ফরিদ উদ্দীন্‌ শাকর- 
গঞ্জের সম্মুখে পতিত হন। ফকিরের বাকপটুতায় মুগ্ধ হইয়! 
শিয়াল মুদলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। ইনি কিছুকাল শিযাল- 
কোটে থাকিয়া অবশেষে শাহপুর জেলার সাহিবালে গমন 
করেন এবং তথায় বিবাহ করিয়। বাস করেন। শিয়ালের 
অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ মাণক ১৩৮০ খুষ্টাবধে মানকেড় নগর স্থাপন 
করেন এবং তাহার প্রপৌভ্র মালখ! ১৪৬২ থুষ্টাবে চন্ত্রভাগা- 
তীরে বঝঙ্গশিয়াল নির্মাণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে 
মালখা সম্রাটের আদেশক্রমে লাহোরে উপস্থিত হন এবং 
সম্াটকে বার্ষিক নির্দিষ্ট কর গ্রদান করিয়া ঝঙ্গ গরদেশ 
গ্রাপ্ত হন। সেই অবধি তাহার বংশধরগণ বঙ্গে রাজত্ব করিতে 
লাগিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর গ্রারস্ভে শিখগণ পরাক্রান্ত হয়৷ উঠে। 
ভঙ্গী প্রদেশের করম্সিং ছুলু ঝঙ্গ জেলার চিনিয়ট ছর্গ অধি- 
কার করেন। ১৮০৩ খুঃ অন রণজিৎসিংহ এ ছুর্গ আক্রমণ 
ও অধিকার করেন৷ ইহার পর রণজিৎসিংহ ঝঙ্গ আক্রমণের 
উদ্ভোগ করিলে শিয়ালবংশের শেষ রাজা আহ্ষদর্খী বাধিক 
৭০ সহত্র টাক! ও একটা অশ্বী প্রদানে অঙ্গীকার করিয়। 
অব্যাহতি পান। 


বঙ্গ [ ৩৩৭ ] ঝঙ্গ 


০১১১১ 


ইহার তিন বর্ষ পরে মহারাজ রণজিৎ পুনরায় ঝঙ্গ আক্র- 


মণ করেন, আন্গদ থা পলাইয়া মূলতানে আশ্রয় লয়েন। 
রণজিৎসিংহ সর্দার ফতেসিংকে ঝঙ্গের সর্দার করিয়া প্রত্যা- 
গমন করিলে, আঙ্ষদ খা পুনরায় পূর্বোক্ত করদানে তাহার 
রাজ্যের কতক অংশ দখল করিতে লাগিলেন । ১৮১০ খৃঃ অব 
রণজিৎসিংহ মূলতান অধিকার করিয়! তাহার শক্র মুজাফর 
থাকে সাহায্য করা অপরাধে আঙ্গদ খাকে ঘন্দী করিলেন । 
লাহোরে আসিয়া রণজিৎসিংহ আন্মদ খাকে একটা জায়গীর 
প্রদান করেন। আম্বদের পর তৎপুত্র ইনায়েত খা আধিপত্য 
করিতে থাকেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার ত্রাতা 
ইম্মাইল খ! অধিকার পাইবার চেষ্ট। করিলেন, কিন্ত গোলাপ- 
সিংহের প্রতিত্বন্বিতায় সফলকাম হইলেন না। ১৮৪৭ খুঃ 
অবে পঞ্জাব ইংরাজ্জাধিরুত হইলে ঝাঙ্গ জেলা. গবর্মেপ্টের 
অধিকারভূক্ত হইল। ১৮৪৮ খুঃ অন্দে ইম্মাইল খা বিদ্রোহী 
রাজগণের দমনে গবর্মেণ্টের সাহায্য করায় এবং সিপাহী- 
বিদ্রোহের সময় একদল অশ্বারোহী সৈম্সহ ইংরাজ পক্ষ 
অবলম্বন করায়, গবর্মেন্ট তাঁহাকে আজীবন একটা জায়গীর 
ও খা বাহাছুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন। 

ঝঙ্গজেলার মাঘিয়ানা, ঝঙ্গ ও চিনিয়ট কেবলমাত্র এই 
তিনটী নগরে পঞ্চসহআধিক লোক বাস করে। 

প্রথমোক্ত ছুইটী নগর ফলে একটী নগর বলিয়াই ধরা 
যাইতে পারে। অন্ঠান্ত উল্লেখযোগ্য সহরের মধ্যে শেরকোট 
ও আঙ্গদপুর প্রধান। চিনিয়ট তহ্সীলও অপেক্ষাকৃত 
উর্বরা। অধিবাসিগণ নিজ নিজ কূপের নিকটে একাকী 
থাকিতে ভালবাসে । কচিৎ কোনস্থানে লম্বরদার অর্থাৎ 
মোড়লের কৃপের চতুর্দিকে তাহার নিজের ও দুই চারি 
ঘর প্রজার কুটার এবং একথানি দোকান একত্র দৃষ্ট হয়। 
এই জেলার ভাষা পঞ্জাবী ও জাটুকি (মূলতানী )। 

এই জেলার কেবল ৮৮ অংশমাত্র কৃষিকার্ষ্যোপযোগী। 
কোন অংশেই রীতিমত জল না পাইলে ফদল জন্মে না। 
নদীকূল হইতে কিছু দুরের ভূমি হইতেই অধিকাংশ ফসল 
জন্মে, অধিক দুরের উচ্চভূমি অন্ধ্র । নদীকুলে অনেক 
সময় পলি পড়িয়া উত্তম ফসল হয় বটে, কিত্ব বস্তার 
উপদ্রবে অনেক সময় গ্রাম ও শস্তক্ষেত্র ভাসিয়া যায়; এখানে 
ধাগ্য জন্মে না। বসম্তকালে গোধূম, যব, ছোলা, মটর প্রভৃতি 
রবিখন্দ এবং শরৎকালে জোয়ার, কার্পাস, মাষকলাই, তিল, 
ভূট্রা প্রভৃতি জন্মে । 

অনেক লোক কেবলমাত্র পশুচারণ করিয়া জীবিকা- 
নির্ধাহ করে। জেলার প্রায় অর্ধেক তৃমি পণ্ডচারণের 


উপযোগী । পণুচৌর্ধ্য অপরাধে দণ্ডের কথা এখানে সর্বদাই 
শুনা যায়। অনেকে অশ্ব ও উদ্ী পালন করিতে ভালবাসে । 
ঝঙ্গের অশ্ব সর্বত্র বিখ্যাত, বিশেষতঃ এখানকার ঘোটকী 
পঞ্জাবের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসিত । 

এই জেলার অধিকাংশ কৃষক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনু- 
সার চাস করে না। অনেকে ইচ্ছামত জমি চাঁস করে, 
আবার ইচ্ছা হইলেই ছাড়িয় দেয়। অধিকাংশ ক্ুষক 
উৎপন্ন শশ্তদ্বারাই খাজন] দেয়। শতকরা একজন মাত্র টাকা 
দিয়! রাজন্ব প্রদান করে। ূ 

বঙ্গজেলার বাণিজ্য ততদূর তাল নহে। নান! প্রকার 
দ্রব্জাতের অন্তর্বাণিজ্যই প্রধান। ইরাবভীতীর ও গুজ- 
রান্বাল! জেলার ওয়াজিরাবাদ হইতে এখানে শম্ত আমদানী 
হয়। ঝঙ্গ ও মাঘিয়ানা! নগরে বিস্তর মোটা কাপড় তৈয়ার হয়। 
কাবুলী বপিকগণ এ সমস্ত ক্রয় করিয়। লয়। এখানে সোণ! 
ও রূপার জরি এবং চর্মের দ্রব্যাদি প্রস্তত হইয়। থাকে । 

মূলতান হইতে উজীরাবাদ পধ্যন্ত রাস্তা এই জেলার 
মধ্যে শেরকোট, বঙ্গ, মাঘিয়ানা এবং চিনিয়ট দিয়! 
গিয়াছে । অপর একটা রাস্তা মণ্টগমরী জেলায় লাঁহোর- 
মূলতান-রেলওয়ের বিচাবত্বী ষ্টেশন হইতে চাহ্‌ভরেরী 
দিয়া দেরা-ইম্মাীইল খা পর্যাস্ত গিয়াছে। বিচাবত্বী, 
দেরাইম্মইল খা ও বনু নগরের মধ্যে প্রতিদিন একথানি 
ডাকগাড়ী যাতায়াত করে। সিন্ধু-পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ের 
লাহোর ও মূলতান শাখ! এই জেলার নিকট দিয়! গিয়াছে। 
বিতন্তা ও চন্ত্রভাগা! নদীর সঙ্গমের ঈষৎ নিয়ে একটা নৌসেতু 
প্রস্তত হইয়াছে । জেলার সর্বত্র এ নদীদ্বয়ে বৃহৎ বৃহ২ 


বণিকতরী বারমাসই যাতায়াত করিতে পারে। 


ভূমির রাজন্ব ও অন্যান্য কর ব্যতীত এখানে পণুচারণ ও 
সাজিমাটি অর্থাৎ" ক্ষার প্রস্্রতের ভূমি হইতেও গবর্মেন্টের 
বিস্তর আয় হয়। একজন ডেপুটি কমিসনর, ২ জন এক্্বা 
আপিষ্টা্ট কমিশনর ও অন্তান্ত রাজকর্মমচারী ও পুলিস 
বারা ইহার শাসনকার্ধ্য সম্পন্ন হয়। মাঘিয়ানা নগরে জেলার 
আদালত জেলখানা ও গবর্মেন্ট বিদ্যালয় প্রতৃতি আছে। 
শাঁসনকার্ধ্য ও রাজত্ব আদায়ের সুবিধা জন্য এই জেল৷ ৩টা 
তহসীল ও ২৫টা থানায় বিভক্ত । বঙ্গ, মাধিয়ানা, চিনিয়ট, 
শেরকোট ও আঙ্গদপুরে মিউনিসিপালিটি আছে । 

এই জেলার জলবায়ু শ্বাস্থাকর বলিয়। বিখ্যাত । ব্যাধির 
মধ্যে জবর ও বসন্ত প্রধান । বঙ্গ, মাঘিয়ানা, চিনিয়ট, শের- 
কোট, আঙ্গদপুর ও কোট ইসাশাহ নগরে গবর্মেন্টের দাতব্য 
ওঁষধালয় আছে। 


ঝঞ্চন। [ ৩৩৮ 1] বঞ্চারপুর 


২ পপ্রাব প্রদেশের পূর্বোক্ত ঝঙ্গ জেলার মধ্যস্থ তহসীল। 
এই তহুলীল চন্দ্রভাগা! নদীর উভয়তীরস্থ কতক স্থান লইয়া 
গঠিত। পরিমাণফল ২৩৪৭ বর্গমাইল। এই তহ্সীলেই 
জেলার আদালত সকল ও ৫টা থানা আছে। 

৩ পঞ্রাব প্রদেশের অন্তর্গত ঝঙ্গজেলার একটা গ্রধান 
নগর ও মিউনিসিপালিটা। অক্ষা* ৩১* ১৬” ১৬ উঃ) দ্রাখি 
৭২* ২১:৪৫ পৃঃ। বঙ্গের ছুইমাইল দক্ষিণে মাঘিয়ানা নগর 
অবস্থিত, এই স্থানেই সম্প্রতি রাজকীয় আদালত আছে। 
ঝঙ্গ ও মাঘিয়ানা একই মিউনিমিপালিটার অন্তর্গত এবং 
একটা নগর বলিয়! গণ্য কর! যাইতে পারে। ছুই নগরের 
লোকসংখ্যা ২৩,২৯* ) তন্মধ্যে হিন্দু ১১,৩৫৫ ও মুসলমান 
১১,৩৩৪ । চক্জ্রতাগ! নদীর বর্তমান গর্ভ হইতে ৩ মাইল 
পুর্বে এবং বিতস্তার সহিত উহার সঙ্গম হইতে ১০ ও ১৩ 
মাইল উত্তরপশ্চিমে ধঁ নগরদ্বয় অবস্থিত। ঝঙ্গনগর নিম়- 
ভূম, সুবিধামত বাণিজ্যস্থান হইতে কিছু দূরবর্তী । 
সরকারী কার্ধ্যালয় প্রভৃতি মাধিয়ানায় উঠিয়া! যাওয়ার পর 
হইতে বঙ্গের অবনতি হইয়াছে । সহরের মধ্যে একটামাত্র 
বড় রাস্তা, উহার ছুইপার্খে একই প্রকার ইষ্টকনির্মিত 
পথ। পথ সমুদায় ই্কখণদ্বারা বাধান, উহাতে নর্দাম। 
প্রভৃতির বেশ বন্দোবস্ত আছে। নগরের বাহিরে বিদ্যালয় 
ও তথায় একটা ঝরণা, ওষধালয় ও থানা আছে। শিয়াল- 

ংশীয় মাল! ১৪৬২ খৃঃ অবে পুরাতন বঙ্গ নগর নিম্মাণ 
করে। এ নগর বহুকাল ঝঙ্গের মুসলমান রাজাদিগের 
রাজধানী ছিল। বর্তমান নগরের উত্তরপশ্চিমে এঁ নগর 
ছিল, পরে বহুকাল হইল চন্ত্রভাগার স্রোতে উহা! ভাসিয়া 
গিয়াছে । বর্তমান নগর থুষ্টায় ১৭শ শতাব্দীর প্রারস্তে 
অরঙ্গজেব সম্রাটের রাজত্বকালে ঝঙ্গের বর্তমান নাথসাহেবের 
পূর্বপুরুষ লালনাথ কর্তৃক স্থাপিত হয়। দূর হইতে নগরের 
একপার্্ব দৃষ্টি করিলে কেবল উচ্চ অগ্লীতিকর বালুকান্তুপ 
ভিন্ন আর কিছুই দেখ! যায় না, কিন্তু অপরদ্িক্‌ হইতে 
দেখিলে সুন্দর উদ্যান, সরোবর, কুপ্তবন, অট্রালিক। প্রভৃতি 
শোভিত মনোরম দৃষ্ঠ নয়নপথে পতিত হয়। ইহার অধি- 
বাসিগণ অধিকাংশ শিয়াল ও ক্ষত্রি। এখানে বিস্তর 
দেশীয় মোটাকাপড়, প্রস্তত হয়। কাবুলী সওদাগরগণ উহা 
খরিদ করিয়া লয়। উজীরাবাদ ও মিয়ানবালি হইতে শন্ত 
আমদানি হয়। 
ঝঞ্চন (ক্লী) ১ ধাতুনির্শিত দ্রব্যের আঘাতে উৎপন্ন ঝন্‌ ঝন্‌ 
শব । ২ অব্যক্তধ্বনি। 
বৃঞ্ধনা (তত্র) বঞ্চন। পৰঞ্থনা বঞ্চনী বিছ্যুৎ চকমকী ।” 


ঝঞ্চনী (তত্র) অস্ত্রের শব্‌। 

ঝঞ্চা (স্ত্রী) বম্‌ ইত্যব্যক্তশবং কৃত্বা ঝটতি-বেগেন বহতীতি 
ঝট্-ড বাহুলকাৎ টাপ্‌। ১ ধ্বনিবিশেষ। ২ জলকণাবর্ষণ। 
৩ গ্রচণ্ডানিল। (শব্গর*') বড়বৃষ্টি, বাত্যা, ঝড়। ৪ এক 
গ্রকার ঘনযস্ত্। ইহার প্রচলিত নাম ঝাঝ। ইহাকে ঝবাঝরও 
বলে। ইহার আকার বৃহৎ গোলাকার ও সমতল, মধ্যভাগ 
ঈষৎ নু, সেই স্থলেই আঘাত করিতে হয়। ইহা! পৃথিবীর 
প্রায় সকল দেশেই ঘঙ নামে গ্রসিত্ধ। ইহা! ঘন যন্ত্রের আদি 
এরূপ অন্থমান হয়। এ দেশে মাঙ্গল্য যন্ত্র বলিয়া গণ্য। 

ঝঞ্জাট (দেশজ) ১ ব্যস্ততা | ২ ছুঃখ। ৩ ক্লেশ। 

ঝঞ্াটিয়া ( দেশজ ) যে ঝঞ্চাট করে, বিশৃষ্থলকারী। 

ঝঞ্চানিল (পুং) বঞ্চাধ্বনিযুক্তঃ অনিলঃ মধ্যলো* কর্মধা। 
১ বর্যাকালের বাযু। ২ ঝঞ্চাবাত। (ত্রিকা* ) 

ঝঞ্ামারুত (পুং) ঝঞ্চাধ্বনিযুক্তো মাকরুতঃ মধ্যলো" কর্ধা। 
বেগবান্‌ বায়ু। 

ঝঞ্জারপুর, ত্রিহুতের অন্তর্গত পল্লিগ্রাম। ২৬" ১৮ অক্ষাংশ ও 
৮৬* ১৯ দ্রাঘিমার মধ্যে এবং মধুবনী হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণ- 
পূর্বে ছোটবলানের পুর্বকূল হইতে ১ মাইল দুরে অবস্থিত। 
এখানে প্রতাপগঞ্জ ও শ্রীগঞ্জ নামে ছুইটী বাজার আছে । 
প্রথমটা প্রতাপসিংহ ও অপরটা মধুসিংহের শ্ালিকার 
নামানুসারে খ্যাত। দ্বারভঙ্গের মহারাজের সন্তানগণ এই 
স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য ঝঞ্জারপুর বিশেষ 
বিখ্যাত। কথিত আছে, পূর্বে দ্বারভঙ্গের মহারাজগণ 
সকলেই নিঃসস্তান অবস্থায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতেন। 
মহারাজ প্রতাপনিংহ ইহাতে অতিশয় ভীত হইয়! নিকটবস্তী 
মুরনম্‌ গ্রামবাসী শিবরতনগিরি নামক জনৈক মোহাস্তের 
শরণাপন্ন হইলেন। মোহাস্ত ঝঞ্জারপুরে আসিয়া তাহার 
একগাছি চুল পোড়াইলেন এবং বলিলেন যে ব্যক্তি 
ঝঞ্চারপুরে বান করিবে তাহার পুত্র সন্ত।ন জন্মিবে। প্রতাপ 
তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে একটী বাড়ী নির্মাণ করিতে আর্ত 
করিলেন, কিন্তু গৃহনির্দিত হইবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হইল। 
তাহার ভ্রাতা মধুসিংহ গৃহৃনির্দাণ শেষ করিয়া তথায় কিছুদিন 
বাস করিয়াছিলেন। ছ্বারভঙ্গরাজের মহারাণীগণ গর্ভবতী 
হইলেই এই স্থানে প্রেরিত হন। পূর্বে এইস্বানে কোন 
রাজপুতবংশীয়দিগের অধিকারে ছিল, মহারাজ ছতরসিংহ 
তাহাদের নিকট হইতে ইহ! ক্রয় করিয়াছেন। 

এই স্থানের রক্তমালাদেবীর মন্দির বিখ্যাত। দেবীকে 

অর্চনা করিবার জন্য বহুদূর হইতে লোক আসে। পিত্বল 
নির্শিত দ্রব্যের জন্তও এই স্থান বিখ্যাত) এই স্থানের 


ঝড় [ ৩৩৯ 1 ঝড় 


পানের বাটা ও গঙ্গাজলী অতিশয় সুন্দর । বাজারে শমন্গের 
বড় বড় কারবার আছে। ঝৰঞ্চারপুর হইতে হছিয়াঘাট, 
মধুবনী, নরায়! প্রভৃতি স্থানে রাস্তা হওয়ায় ব্যবসায় দিন দিন 
বাড়িতেছে। বাজারের প্রায় নিকট দিয়াই দ্বারভঙ্গ হইতে 
পৃণিয়। পর্যাস্ত একটা বৃহৎ রান্ত। চলিয়! গিয়াছে। 
এই স্থানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই বাস আছে; 
কিন্তু হিন্দুর সংখা। অপেক্ষাকৃত অধিক। 
ঝঞ্চাবায়ু (পুং) বঞ্চাধবনিযুক্তে বাযুঃ মধ্যলো*। বঞ্চাবাত। 
বৃষ্টির সহিত ঝড়। বেগবান্‌ বায়ু। 
বটক (পুং স্ত্রী) অন্ত্যজ বর্ণবিশেষ। 
“উপাসরণ্যে ঝটকশ্চ কুপে দ্রোণাং জলং কোশবিনির্গতঞ্চ ।” 
(অন্রি) 
কটা (স্ত্রী) ঝট-অচ্‌ টাপ্‌। ১ শীপ্র। ২ অলকী। (শব্দার্ঘচি' ) 
( দেশজ ) ঝাট।। 
ঝটি (পুং) ঝটতি পরম্পরং সংলগ্রং ভবতীতি ঝট-ওণাদিক 
ইন্‌। ১ ক্ষুদ্রবৃক্ষ। ( শব্দর*) ( দেশজ ) ঝাটি। 
বটিতি (অব্য) বট্‌-কিপ্‌বট্‌ ইন্ক্তিন্। ১ ত্রত। ২ শীগ্ব। 
পর্যায় শ্রাকৃ, অগ্রসা, আহীর, সপদি, দ্রাক্‌, মংক্ষু, সম্যঃ, 
তৎক্ষণ। (অমর ) 
"ত্যক্ত! গেহং ঝটিতি যমুনাম্তুকুপ্তং জগাম।” (পদান্কদুত ) 
ঝট (দেশজ) ১ শীপ্র। ২ দ্রুত। ৩ আচস্থিতে। 
বটকা (হিন্দি) বড়। 
বাটকান (দেশজ) প্রবল বায়ুর আঘাত । 
ঝটঝট (দেশজ ) ১ বিচলিত হওয়া । ২ তাঁড়াতাঁড়ি। 
ঝটপট ( দেশজ ) শীঘ্র, তাড়াতাড়ি । 
বড় ( দেশজ) ঝটিক1। পৃথিবীমণ্ডল চতুর্দিকে প্রায় ২৫ 
ক্রোশ গভীর বায়ুরাশি দ্বারা আবৃত। এই বায়ুরাশি নান! 
কারণে সর্বদাই চঞ্চল যখন ইহা মৃছ্মন্দহিলোলে মধুর 
 গন্ধবহ রূপে প্রবাহিত হয়, তখন ইহা সকলেরই মনোহরগ 
করে। অনেক সময় এই বাধুরাশি নানা নৈনর্গিক 
কারণে বিলোড়িত হইয়। ভীষণ প্রভঞ্জনরূপে বেগে 
প্রবাহিত হয় এবং কথন কখন মুহূর্ত মধ্যে বহুদূর বিস্তৃত 
জনপদের বৃক্ষরাজি উন্মুলিত, গৃহাবশী বিপধ্যন্ত, উদ্ভান 
সকল লণ্ডভও, নৌক! প্রভৃতি ভগ্ন এবং যানবাহনাদি 
ছিয়্ ভিন্ন করিয়া ফেলে । এই বেগবান্‌ বাযুরাশিকে সচরাচর 
বড় কছে। হিন্দু পুরাণাদিতে ৪৯ পবনের কথা আছে। 
তাহার! কখন কখন একে একে কখন বা সকলে একত্র হইয়া 
ঝড় উৎপন্প করেন। চীনদিগের বিশ্বাস টাইফুন্‌ (কিউমু 
অর্থাৎ ঝড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অনেক সন্তান তিনি) কখন 
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ক্রীড়। করেন, তাহাই ঘূর্ণবায়ু বা টাইফুন্‌। 

ঝড়ে যেরূপ উৎপাত সাধন করে, তাহাতে পূর্ব হইতে 
সাবধান হইলে বহু অনিষ্ট এড়াইতে পারা যায়। যুরোপীয় 
পগ্ডিতগণ বাযুমানযন্ত্র ঘারা অনেকট! ঝড়ের সম্ভাবনা নির্ণয় 
করিতে পারেন। পূর্বে নকল দেশেই কতকগুলি লক্ষণকে 
ঝড়ের পুর্ববলক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং ততন্বারাই ভবি- 
ষ্যৎ ঝড় বৃষ্টি নির্ণয় করিত। উদয়াস্ত কালে সূর্ধ্যের ছবি, 
মেঘের বর্ণ ও বায়ুর গতি ইত্যাদি দ্বারা এখনও অনেকে ঝড় 
বৃষ্টির আশঙ্কা করিয়া থাকেন। ফলতঃ এ সকল নিতান্ত 
অমূলক নহে। [বায়ু ও প্রলয় শব্ধ দেখ।] 

যুরোপীয়দিগের প্রধত্ণে পৃথিবীর প্রায় মকল স্থানেই বাধু 
রাশির গতি ও চাপনির্ণয়, বৃষ্টিপরিমাণ প্রভৃতি বিষয় পর্য্য- 
বেক্ষণ করিবার জন্য যন্ত্রাদি স্থাপিত হইয়াছে। এসকল 
ষন্ত্রসাহায্যে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাদি দ্বার তাহারা ঝড়ের 
প্রকৃত তত্ব, উৎপত্তি, গতি, বিস্তৃতি ও পুর্ববসূচনাদি 
অবগত হুইয়াছেন। কিন্তু এপর্যন্ত সকল স্থানের বায়বিক 
পরিবর্তনাির তালিকা পর্য্যাপ্ন রূপে প্রাপ্ত না হওয়ায় ইহার 
সৃপ্মতৰ অত্রান্ত রূপে প্রতিপাদিত হয় নাই। যুরোপীয় 
পণ্তিতগণ বহুত্তর পরীক্ষা দ্বারা ঝড়ের উৎপত্তি, প্রাকৃতিক 
গতি, ব্যাপ্তি প্রতি যেরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহার 
স্থল মর্ম নিয়ে লিখিত হইতেছে । 

পৃথিবী যদি নিশ্চল ও সর্বত্র সমান উত্তপ্ত হইত, তাহা 
হইলে বাযুরাশিও নিশ্টল হইত এবং বাযুপ্রবাহ হইত না) 
কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে! পৃথিবীর গোলত্ব-নিবন্ধন নিরক্ষ- 
রেখার উভয় পার্খবর্ভী কতক স্থানেই-_হূর্যযকিরণ লম্ব ভাবে 
পতিত হয়; সুতরাং মেরুপ্রদেশদ্বয় অপেক্ষা নিরক্ষদেশ 
অধিক উত্তপ হয়।' ইহাতে নিরক্ষদেশে তুপৃষ্ঠমংলগ্ন বায়ু: 
রাশিও উত্তপ্ত পরে লঘু হইয়া উর্ধে উঠিয়া যায় এবং 
পার্খববন্তী অপেক্ষাকৃত শীতলবাযু আমিয়া উহার স্থান 
পুরণ করে। এই রূপে তৃপৃষ্ঠে নিয়ত উত্তর ও দক্ষিণমের- 
প্রদেশ হইতে বাধুরাশি নিরক্ষদেশাভিমুখে এবং বাস 
সাগরের উপরিভাগে নিরক্ষদেশ হইতে বাযুরাশি মেরু" 
বয়াভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে । পৃথিবী নিশ্চল হইলে এ 
বায়ুপ্রবাহ ঠিক উত্তর ও দক্ষিণমুখে বহিত, কিন্তু পৃথিবী নিজ 
মেরুদণ্ডের উপরে পশ্চিম হুইতে পুর্ব দিকে বেগে আবর্তন 
করিতেছে, স্থৃতরাং তৃপৃষ্ঠের বামুপ্রবাহ ঠিক সরল ভাবে 
আপদিতে পারেন! । এইরূপে নিরক্ষদেশের উত্তরভাগে 
বাষুগ্রবাহ ঠিক উত্তর হইতে ন। আসিয়া, উত্তরপূর্বদিক্‌ 
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হইতে এবং নিরক্ষদেশের দক্ষিণভাগে পুর্বদক্ষিণ হইতে 
আইসে। কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থল ও জলরাশির অনমান 
সংস্থান, সুদীর্ঘ ও অতুযু্চ পর্বতনমূহের অবস্থান ইত্যাদি 
কারণে বায়ুপ্রবাহ উক্ত সরল নিয়মের বশবর্তী না হইয়! 
নানাস্থানে পরিবর্তিত হইয়া যায়। এইরূপে বাণিজ্যবাযু, 
মৌন্ুুমবায়ূ (০73০০?) প্রভৃতি বায়ুগ্রবাহ উৎপন্ন হয়। 
(ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ বাষুপ্রবাহ এবং তত্তৎ শবে 
লিখিত হইবে )। 

কোন স্থানের বায়ু কোন কারণে উত্তপ্ত হইলে বিস্তৃত, 
সুতরাং লঘু হইয়! উপরে উঠিয়া যায় এবং চারিদিক হইতে 
বায়ুরাশি এ স্থানাভিমুখে ধাবিত হয়। ঘ্রী সমস্ত বিভিন্নমুখী 
বাষু একত্র সংঘ্ষ্ট হইয়া আবর্তন করিতে করিতে গমন করে। 
এই ঘূর্ণায়মান বায়ুকে ঘূর্ণবাধু কহে। ইহাদের ব্যাস কখন 
কখন কয়েক গজমাত্র হইয়া! থাকে, তখন ইহ! অত্যন্প মাত্র 
ভূভাগের উপর দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ভীষণ বেগে গনন করে। 
কিন্তু কখন কখন এ সকল দুর্ণবায়ুর ব্যাস ১ মাইল হইতে 
১০০৯1১২০০ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া! থাকে । এ সকল প্রকাও 
ঘূর্ণবায়ুর কেন্দ্রের নিকট বারু প্রায় স্থির থাকে, কিন্তু পরি- 
ধির দিকে বাযুপ্রবাহ ভীষণ ঝড়রূপে প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষ- 
গৃহাদি ভগ্ন ও চূর্ণাকৃত করিয়া ফেলে। প্রাককৃততত্ববিদ্‌ 
পণ্ডিতের নির্ণয় করিয়াছেন, আমর] যে সমস্ত বড় বড় ঝড় 
দেখি, ততসমুদয়ই এক একট! প্রকাও বূর্ণবা্কু মাত্র। এই 
সকল ঘূর্ণবাযু ১ হইতে ১৫০* মাইল বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া 
ঘুরিতে ঘুরিতে গমন করে। তন্মধ্যে ৪** হইতে ৬** মাইল 
ব্যাসযুক্ত ঘূর্ণবাুই অধিক। এইরূপ এক একটা ঘূর্ণবাযু 
৮1১৭ দিন পর্য্যস্ত বিচ্যমান থাকে এবং শত শত মাইল স্থানের 
উপর দিশ্বা গমন করে। ইংরাঞজিতে ইহাদ্দিগকে সাইক্লোন 
(05০76) কহে। এই সকল ঘূর্ণবায়ুর পরিধিই ঝটিকা- 
চক্র। কেন্দ্রস্থল সম্পূর্ণ শান্তভাবপন্ন, উহার চতুর্দিকে চক্রা- 
কারে ঝড় প্রবাহিত হয়। দূর্ণবাযু গমন কালে একই সময়ে 
নানাস্থানে বিভিন্নমুখী ঝড় উৎপন্ন করিতে করিতে অগ্র- 
সর হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, কেন্ত্রস্থলে বায়ু প্রায় নিশ্চল 
থাকে, সুতরাং যে স্থানের উপর দিয়! কেন্দ্র গমন করে, তথায় 
প্রথমে এক দিক্‌ দিয়া ঝড় হয়, পরে কতক্ষণ শান্ত থাকিয় 
আবার ঠিক বিপরীত দিক্‌ হইতে ঝড় আইসে। 

যে স্থানের উপর দিয়া কেন্দ্র গমন করিবে, তথায় প্রথমে 
ও শেষে হই বিপরীত দিকে ঝড় হইবে এবং মধ্যে 
কেন্ত্র গমনকালে শাস্ত থাকিবে । যদ্দি একট! ঘূর্ণবাষুর 
' কেন্দ্র মান্দ্রাজের উত্তর দিয়। পশ্চিমমুখে গমন করে, তবে 
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তথায় প্রথমে উত্তরপশ্চিম হইতে ঝড় বছিবে, পরে এ বায়ু 
পশ্চিম ও ক্রমে দক্ষিণপশ্চিম হইতে বহিয়া ঝড় শেষ হইবে। 

ঝড় এক সময়ে যতটা! স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহ।কেই 
ঝড়ের ঝ' ঘূর্ণবাযুর আকার বলা যাইতে পারে। ব্যাপ্ত 
স্থান ঠিক গোল নহে, কতকট! অনমবৃত্তাভাসের ন্তায়। 
ক্ষুদ্র ব্যাস অপেক্ষা গুরুব্যাস ছুই তিন গুণ বড় হইয়া থাকে। 
যে দিকে ঘূর্ণবাষু গমন করে, সেই দিকেই গুরুব্যাস বিস্তৃত 
থাকে, লঘুব্যাম গমনপথের সহিত সমকোণ করিয়৷ অবস্থান 
করে। বুত্তাভাস যতই লম্বা হয়, ততই ঝড়ের তেজ অধিক 
হইয়া! থাকে । বহুস্থানের পরীক্ষালনব ঘূর্ণবায়ুবিষয়ক কয়েকটী 
নিয়ম নিম্নে প্রদত্ত হইল" 

১, বঞ্চাবায়ু নিরক্ষদেশ হইতে ক্রান্তিবৃত্বদ্ধয় পর্য্য্ত 
মধ্যবর্তী প্রদেশে নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী বাণিজ্যবাধু- 
প্রবাহের আরন্তস্কলে শীতকালে কিংবা মৌন্থমবাযু পরি- 
বর্তনের সময় উৎপন্ন হয়। বিষুবপ্রদেশে কথন ঝড় হয়না, 
কখন কোন ঝড় বিষুবরেখ! পার হইতে দেখা যায় নাই। 
বরং ইহার ছুই দিকে একই দ্রাঘিমায় পরম্পর ১০।১২ অংশ 
অন্তরে ছুইটী ঝড় একই সময়ে প্রবাহিত থাকিতে শুন! 
গিয়াছে । উভয় গোলার্ধেই ঘূর্ণবায়ু প্রথমভাগে পশ্চিম ও 
শেষভাগে পূর্বমুখে গমন করে। সর্বত্রই উহাদ্দের গতি 
নিরক্ষদেশ হইতে বক্রভাবে মেরুর দিকে হুইয়া থাকে । 

২, ইহাদের গতি দ্বিত্বভাবাপন্ন অর্থাৎ কেন্ত্রের চতুর্দিকে 
ঝটিকাচক্র প্রবাহিত থাকে, আর এইব্প আবর্তন করিতে 
করিতে ঘূর্ণবাযু অগ্রসর হয়। উত্তরগোলাদ্ধে এই আবর্তন 
ডাইন হইতে বামদিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাটা যেরূপে ঘুরে, 
তাহার ঠিক বিপরীতদ্দিকে হইয়া! থাকে । দক্ষিণগোলার্ধে 
এই আবর্তন ঘড়ির কাটার অন্ুরূপ। 

ঘূ্ণবাষু সকলের গমনপথ একটা বিস্তীর্ণ ক্ষেপণীর স্তায়। 
ইহার শীর্ষ পশ্চিমদিকে এবং বাহদবয় পূর্বদিকে বিস্বৃত। এ 
শীর্ষ উত্তরগোলার্ধে প্রায় ৩* ও দক্ষিণগোলার্দে, প্রায় ২৬ 
রেখার কোন যাম্যোত্তররেখা স্পর্শ করিয়৷ থাকে । 

৩, সচরাচর নিরক্ষরেখার নিকটস্থ এ ক্ষেপণীর পূর্বব- 
প্রান্তে সুর্যের অন্ক,ট ক্রান্তির (19901179000 ০৫ ০19১ 90) 
সমপরিমাণ অক্ষরেখার ঝঞ্চাবাত উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে পশ্চিম- 
মুখে গমন করিতে করিতে অবশেষে শীর্ষস্থান প্রদক্ষিণ করিয়া 
পূর্বমুখে গমন করিতে থাকে । শেষভাগে ইহ! ক্রমাগত 
নিরক্ষরেখা হইতে দূরে গমন করে। চীনসাগরের অনেক ঝড় 
তুফান ইহার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ উহারা গমনকালে নিরক্ষ- 
রেখার নিকটবর্তী হইতে.থাকে। 


ঝড় [ ৩৪১ ] ঝড় 


৪, ঘৃর্ণবাযু সকলের গতি পৃথিবীর নানাস্থানে নানাবূপ 
এমন কি একস্থানে একই খতৃতে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। 
পশ্চিম ভারতায় দ্বীপপুঞ্জে ও উত্তর আমেরিকায় ইহাদের গতি 
ঘণ্টার ৯ মাইল হইতে ১৩ মাইল পর্যযস্ত হইয়া থাকে । 
দক্ষিণভারতমহাঁসাগরে ইহাদের গতি ১ মাইল হইতে অন্যুন 
২ মাইল হুইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগরে উহার পরিমাণ ঘণ্টায় 
২ হইতে ৩৯ মাইল? চীনসাগরে ৭ হইতে ২৪ মাইল, এবং 
প্রশাস্ত মহাসাগরে ১* হইতে ২৪ মাইল হয়। কোন কোন 
ঘবর্ণবাধু এত আস্তে গমন করে যে, ইহাদিগকে স্থির বলিয়া! 
ত্রম হয়। এইরূপ ঘূর্ণবাঘুর ঝড় বহুক্ষণ পর্য্স্ত এক দিক্‌ 
হইতেই প্রবাহিত হয়। 

৫, সচরাচর এই সকল ঝঞ্চাবাতের ব্যাম ৫**।৬০* মাইল) 
কখন কখন ৫* মাইল পর্য্যস্ত, আবার কোন কোন সময় 
১০** মাইল বা ততোধিক হইয়া থাকে । গমনকালে 
কখন আকুঞ্চিত কখন ব' প্রসারিত হয় এবং আকুঞ্চনকালে 
অতি ভীষণ বেগশা'লী হইয়া উঠে। পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে 
এ বায়ুর ব্যাস সচরাচর ১৯০ বা ১৫* মাইল, কিন্তু আট্‌- 
লাণ্টিক মহাসাগরে আসমিলেই উহারা প্রসারিত হুইয়! পড়ে, 
তখন কখন কথন প্র ব্যাস ১*০* মাইল পর্য্যন্ত হয়। 
বঙ্গোপসাগরে ঝঞ্চাবাযু সকলের পরিসর সচরাচর ৩*০ বা 
৩৫০ মাইল । কখন ইহা ৬** মাইল আবার কখন ১৫০ 
মাইলও হইয়া থাকে, শেষোক্ত সময়ে ঝটিকাবেগ ভীষণ 
রূপে বুদ্ধি হয়। আরবসাগরে উহারা ২৪* মাইলের অধিক 
ব্যাসধুক্ত হয় না, বলিয়৷ অনেকে অনুমান করেন। চীন- 
মাগরের টাইফুন সকলের ব্যাস ৬৭৭ মাইল পর্য্যস্ত 
হইয়। থাকে । 

ঘূর্ণবায়ু আবর্তন করিতে করিতে গমন করে, সুতরাং 
ঝটিকাচক্রের যে দিকে বায়ুর গতি ও ঘূর্ণবাষুর গতি একই 
দিকে হয়, সেইথানে ঝড় সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়। আবার 
যেখানে পরম্পর বিপরীত, তথায় ঝড়ের বেগ সর্বাপেক্ষা 
অল্প। এই ছুই বিন্দু গমনপথের উভয় পার্খে পরম্পর 
বিপরীত ভাগে অবস্থিতি করে। আবার ঘূর্ণবায়ু প্রথমে 
পশ্চিম মুখে এবং শেষে হীনতেজ হুইয়। পূর্ব্মুখে গমন করে। 
সুতরাং উত্তরগোলার্ধে অগ্রগামী ঘূর্ণবাদ্ুর ভানদিকের এবং 
দক্ষিণগোলাদ্ধে বামদিকের ঝড় সর্বাপেক্ষা বেগযুক্ত। 

ঝড়ের সময় বায়ু যে দিক্‌ হইতে প্রবাহিত হয়, বান্তবিক 
সেই দিক্‌ হইতে ঝড় আসে না, অর্থাৎ ঘৃর্ণবাযুর গতি 
সেই দিক্‌ হইতেই হয় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে ইহার 
চারিদিকে সকল দিক্‌ হইতেই বাফু প্রবাহিত হুইয়া থাকে। 


১৪৮] ৮৬ 


এঁ ঝটিকাচক্রের ষে অংশ যে স্থানের উপর দিয়! যায়, ধঁ অংশে 
বায়ু যে দিক্‌ হইতে বহে, সেই স্থানে ও সেই দিক্‌ হইতে 
ঝড় প্রবাহিত হয়। এমনও হইতে পারে যে পূর্বদিক্‌ 
হইতে ঝড় অগ্রসর হইলেও বায়ুর বেগ পশ্চিম, দক্ষিণ 
প্রভৃতি দিকে হইতে পারে। 

ঘূ্ণবাঘুর গতি ঘণ্টায় ২ হইতে ৪* মাইল, কখন কখন 
তাহার অধিক হইয়া থাকে । ইহাদ্বারা ঝড়ের বেগ বুঝা যায় 
না। ঝটিকাচক্রের আবর্তনবেগ ইহ! অপেক্ষা অনেক অধিক । 
এজন্য কথন কখন ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় ৮*।৯* মাইল পর্য্যন্ত 
হইয়া থাকে । ূ 

অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণবাযু প্রবল ঝড় উৎপন্ন করিয়! 
মহ! অনিষ্ট সাধন করে। ইহাদের ব্যাস কয়েক গজ হইতে 
১ মাইল বা তাহার কিঞ্চিদিধিক হইয়া থাকে। ইহার! 
অধিকক্ষণ থাকে না; কিন্তু ইহাদের তেজ বড়ই ভয়ানক, 
ছুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই বৃক্ষ, ঘরদ্বার, মনুষা, পণ্ড যাঁহা৷ সম্মুখে 
পতিত হয়, তাহাই বিনষ্ট করিয়া ফেলে। 

এই সকল ঝড় শ্বভাবতঃ উর্ধসংখ্য! কয়েক ঘণ্টা এক 
স্থানে বিদ্যমান থাকে । কিন্তু অনেক স্থানে ৮১০ বা ততো।- 
ধিক দিন প্রবল ঝড় প্রবাহিত হয়। এ ঝড় ঘূর্ণবাযুজনিত 
নহে, পৃথিবীপৃষ্টস্থ সাময়িক বাযুপ্রবাহ দ্বারা উৎপন্ন হয়। 
এইরূপে বাণিজ্যবাধু পশ্চিমমুখে আমেজন নদী প্রান্তর দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া আন্দিজ পর্বতের নিকট গ্রবল হইয়৷ ঝড়রূপে 
পরিণত হয়। পার্বত্যপ্রদেশে সাময়িক বায়ুপ্রবাহ নিব্বিবাদে 
চলিতে পায় না, সুতরাং প্রতিহত হইয়া অনেক স্থলে দম্ক! 
বাতাস উৎপন্ন করে। আবার উষ্ণবাষু লঘু হুইয়া উর্ধগমন- 
কালে প্রবাহ দ্বারা পর্বতোপরি নীত হুইলে যদ্দি তথাকার 
শীতপ্রভাবে পুনরায় শীতল, ঘণীভূত, সুতরাং গুরু হইয়া পড়ে) 
তবে উহা অধিক ভার হেতু পর্বতপার্খ দিয়া বেগে নিম্নদিকে 
ধাবমান হয়, এইরূপে এক স্থানে ১০।১২ দিন একই দিক্‌ 
হইতে ভীষণ ঝড় বহিতে থাকে । 

ঝড়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে পগ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ 
আছে। প্রফেসর টেলার (15107) সাহেবের মতে স্থানীয় 
তাপ হেতু কোন স্থানের বায়ু উদ্ধগত হইলে চতুদ্দিক হইতে 
বাষুপ্রধাহ প্র স্থানে ধাবিত হয়, উহাদের পরস্পর প্রাতি- 
ঘাতে ও পৃথিবীর আবর্তন জন্ত ঘূর্ণবাষু উৎপন্ন হয়। আবার 
অনেকে বলেন, পরস্পর বিপরীতমুখী ছৃইটা বাুপ্রবাহের 
সংঘর্ষণে ইহা! উৎপন্ন হয় । মিঃ বান্ফোর্ড (91570:3) বলেন, 
কোন কারণে কোন স্থানে বায়ুস্থিত জলীয় বাম্পরাশি ঘনীভূত 
হইয়া মেঘে পরিবপ্তিত হইলে তথাকার বাযুসাগর অবনত 


হইয়া পড়ে, সুতরাং চতুপ্দিকস্থ বাষু এ স্থানে ধাবিত হইয়া 
ঝড় উৎপন্ন করে। এই শেষোক্ত মতই ঈষৎ পরিবপ্তিত 
হইয়। এখন সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে । বহুবিধ পরীক্ষ সবার! 
প্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ধে যে স্থানে 
বারুরাশির চাপ ত্রাস হয়, চতুর্দিকস্থ অধিক চাপযুক্ত স্থান 
হইতে এঁ অন্প চাপযুক্ত তৃভাগে বাযুর গতি হুইয়৷ থাকে । 
যদি চতুর্িকৃস্থ বাযুরাশির চাপ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পায়, তাহা 
হইলে বাযুপ্রবাহ ধীরে ধীরে গমন করে, আর যদি নিকটেই 
অধিক চাপযুক্ত প্রদেশ থাকে, তাহ হইলে বাধুরাশি বেগে 
ধাবিত হয়। কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। কোন 
স্থানে বাধুমানযস্ত্রে (39107616) পারদের অবনতি দেখিলে 
সেই সময় যদি পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে উহার উন্নতি হইয়া! থাকে, 
তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শীঘ্রই ঝড়ের সম্ভাবনা । নাবিক- 
গণ এই উপায়েই ঝড় প্রত্ৃতি পূর্ব্বে জানিতে পারিয়! সাবধান 
হয় এবং অনেক ছুর্ঘটনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। 

যে সকল সমুদ্রে প্রা ঝড় বৃদ্টি হুইয়া থাকে, এ 
মকল সমুদ্র দিয়া নিরাপদে যাইতে হইলে অগ্রে বাযুমান 
যন্ে পারদের উন্নতি লক্ষ্য করা কর্তব্য। পরীক্ষা দ্বারা 
প্রমাণিত হইয়াছে ষে, গ্রীম্মমগুল বা তাহার নিকটবর্তী 
স্থানে, যখনই যন্বস্থ পারদের অবনতি হইয়াছে, তখনই 
ঝড় হইয়াছে। কখন কখন পারদের এই অবনতি ২? ইঞ্চ 
পর্যাস্ত হইয়া! থাকে । ঝড়ের কেন্ত্রস্থলেই অবনতি সর্বা- 
পেক্ষ। অধিক । অনেকে বলেন, সমস্ত ঝড় একটা লন্ব কিংবা 
একপার্খে ঈষৎ হেলান নেরুদণ্ডের,চতুদ্দিকে আবর্ভন করিতে 
করিতে গমন করে, এবং এ ঘূর্ণ জন্ত কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি 
দ্বারা কেন্দ্র হইতে বারুরাশি পপিধির দিকে গমন করে, এজন্য 
কেন্ত্রন্বলে পারদের অবনতি এবং প্রান্তভাগে উন্নতি হয়। 
অনেকে ইহাতে আপন্তি দেখাইয়া রলেন, ঝড় ঠিক পুনঃ 
পুনঃ আবর্তন করিতে করিতে গমন করে না, সকল সময়েই 
ইহার কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। 
তাহারা আরও বলেন যে, কেবল কেন্ত্রাপসারিণী শক্তিতে এ 
অবনতি উৎপন্ন হইলে উহ্থার পরিমাণ অতি অল্প হইত) 
কারণ ধর্দি ঝড়ের ব্যাস ৪** মাইল হয় এবং ঝড় প্রাস্ত- 
ভাগে ঘণ্টায় ৭ মাইল বেগে গ্রবাহিত হয়, তথাপি ইহার 
কেন্দ্রীপসারিণী শক্তি যন্তরস্থ পারদকে হঠ ইঞ্চির অধিক 
সননত করিতে পমর্থ হইবে না। বিস্ত সচরাচর পুর্ণ এক 
ইঞ্চি বা ততোধিক অবনতি হইতে দেখ! যায় । 

ঘাহা হউক ঝড়ের পূর্বে ও ঝড়ের সমকালে বামুরাশির 
চাপের অনমতা প্রযুক্ত ঘায়ুমান-মন্ত্স্থ পারদ ঘন ঘন ম্পর্নিত 


ঝড় [ ৩৪২ ] ূ্‌ ঝড় 


অর্থাৎ একবার উচ্চ ও একবার নীচ হইতে থাকে । তজ্জন্ত 
যন্স্থ পারদের এইরূপ অধিক ম্পনন দেখিলেই বুঝিতে 
হইবে, একটা ঝড় অবশ্স্তাবী। ১৮৪* খুঃ অবে অক্টোবর 
মাসে চীনসাগরে যে ঝড়ে গোলকুণ্ডা নামক রণতরী জলমগ্ন 
হয়, এ ঝড় আরম্ভ হইবার পুর্বে ২৪ ঘণ্টাকাল বায়ুমানযস্থ 
পারদ স্পন্দিত হুইয়াছিল। অপর একটা জাহাজ এই 
ছূর্ঘটন! হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহা! হইতেই উল্লিখিত 
তালিকা] পাওয়৷ গিয়াছে। 

ঝড় শেষ হইবার পূর্বে যন্ত্রে পারদের উন্নতি দেখ! যায়। 
পিডভিংটন সাহেব বলেন, এই নিদর্শনই ঝড় তুফানে পতিত 
নাবিকগণের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়া থাকে । 

কোন কোন ঝড়ের সময় পারদের উন্নতি ও অবনতি 
অতি ধীরে ধীরে হইয়া থাকে, আবার কোন কোন ঝড়ের 
সময় অতি শীঘ্ত শীঘ্র হয়। যত শীঘ্র তরী পরিবর্তন হয়, ঝড়ের 
প্রকোপও ততই অধিক হুইয়া থাকে । ঝড়ের কেন্দ্র কোন 
স্থানে আসিবার ৩ হইতে ৬ ঘণ্ট পূর্বে পারদ সহসা অবনত 
হুইয়। পড়ে। ঝড়ের প্রকোপ অনুসারে এ অবনতির তারতম্য 
হয়; ঝড়ের বেগ অত্যন্ত অধিক হইলে এর অবনতি ২ 
ইঞ্চিরও অধিক হয় অর্থাৎ যন্ত্স্থ পারদ ২৯৯ ইঞ্চি হইতে 
২৬৩০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে। 

ঝড়ের পূর্বলক্ষণ। ঝড় আসিবার পুর্বে বায়ু নিশ্চল থাকে, 
রক্ম ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ হয়। তাহার পর উচ্ছঙল- 
ভাবে এক দিক্‌ হইতে অল্প অল্প বায়ু প্রবাহিত হয়। তাহার 
পর একঘণ্টা বা ততোধিককাল অসাধারণ শান্তভাব লক্ষিত 
হয় এবং তৎপরেই উক্ত দিক্‌ হইতেই প্রবল ঝড় বহিতে 
থাকে। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই বিছ্বাৎ, বজ্াঘাত, মেঘ ও 
বৃষ্টি সংঘটিত হয়। ঝড়ের পুর্বে তাপমানযন্ত্রে তাপের 
আধিক্য দেখ! যায়; ঝড় আসিলেই তাপ কমিয়া যায় এবং 
মেঘ ও বৃষ্টি হয়। ঝড়ের পর শীত অন্ুভব না হইয়া যর্দি 
পুনরায় গরম বোধ হয়, তবে বুঝিতে হইবে শীন্ব আর একটা 
ঝড় হইবে। বৃহৎ বুহৎ ঝড়ের সময় সমুদ্র উদ্বেলিত ও উচ্চ 
তরঙ্গাকারে কুলাভিমুখে বেগে ধাবিত হয় ও সময় সময় বছ- 
দূর পর্য্স্ত প্লাবিত করিয়া ফেলে । এই তরঙ্গ ছুই প্রকার,_ 
একটা তরঙ্গ সমগ্র ঘর্ণবাযু কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ইহার 
অগ্রে অগ্রে গমন করে, অপর তরঙ্গ ঘূর্ণবায়ুর চতুঙ্গিকন্থ 
ঝটিকাচক্রে নানাস্থানে নানাদিকে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

ভূমণ্ডলের কোন্‌ গ্রদেশে কোন্‌ সময় কোন্দিক্‌ হইতে 
ঝড় আইসে, তাহা এ পর্ধ্স্ত নিঃসংশয়রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। 
পশ্চিমভারতীয়ধীপপুঞ্জে তথাকার বর্ষা লেষে নুূর্ধ্য ঘখন 


ঝড় [ ৩৪৩ 1 ঝড় 


মন্তকোপরি আইসে, তখনই প্রায়ই ঝড় হয়। আট্লাণ্টিক 
মহাসাগরের উত্তরভাগে জুন হইতে ডিসেম্বরের মধ্যপর্য্যস্ত 
ঝড়ের সময়, তন্মধ্যে আগষ্ট মাসেই ঝড়ের সংখ্যা সর্বপেক্ষ। 
অধিক। দক্ষিণভারতমহাসাগরে নবেম্বর হইতে জুন পর্য্স্ত 
ঝড়ের কাল, তন্মধ্যে জানুয়ারী ও মার্চমাসে সর্বাপেক্ষ। অধিক 
এবং জুন ও নবেগ্বর মাসে সর্ব্াপেক্ষ। অল্প হুইয়া থাকে। 
বঙ্গোপসাগরে অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে অর্থাৎ প্রবল উত্তরপূর্ব 
মৌনুমবাযু বহিবার কালেই প্রায়ই ঝড় হয়। তত্তির 
দক্ষিণপশ্চিমে মৌন্ুমবায়ু বছিবার কালে অর্থাৎ মে ও জুন 
মাসেও ঝড় হুইয়। থাকে । চীনসাগরে সচরাচর জুন হইতে 
নবেম্বর মাসের মধ্যে তুফান (টাইফুন) ঝড় হইয়া থাকে, 
তন্মধ্ো সেপ্টেম্বরে সর্বাপেক্ষা অধিক ও জুনমাসে অল্প। আরব- 
সাগরে উভয় প্রকার মৌম্ুমবাযু বহিবার কালেই ঝড় হয়। 

খুষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে ভারতবর্ষ ও ইহার 
নিকটবর্তী সমুদ্রে যে সকল ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে, উহ্থা- 
দের বিশেষ বিবরণ অনেক ইংরাজী পুস্তকে বণিত হুইয়াছে। 
হেন্রি পিডিংটন (601) চ১০৭০17£001) সাহেব, ১৮৩৯ 
হইতে ১৮৫১ খুঃ অন্ধ পর্য্যস্ত যে সমস্ত ঝড় হয়, তাহাদের 
বিবরণ লিখেন। ইনিই প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারতবর্ষ 
ও নিরক্ষবেখার উত্তর পর্ধ্যস্ত সমুদ্রে যে সমুদায় ঝড় হয়, সে 
সমুদয় সচল চক্রবৎ পরিভ্রাম্যমান ঘূর্ণবাধু! তিনি এ সকল 
ঝড়ের ধেগ এবং গমনপথাদিও স্থির করিয়াছেন। 

মান্দ্রজ্জের ১০৯ মাইল উত্তর হইতে ইহার ১২* মাইল 
দক্ষিণ পধ্য্ত স্থানে ঝড়ের প্রকোপ অতিশয় অধিক । ১৭৪৬ 
হইতে ১৮৮১ থৃঃ অব্ব পর্য্যন্ত তথায় ১৭টী অতিশয় ভীষণ 
ঝড় হইয়া বহু উৎপাত সাধিত হইয়াছে। 

বঙ্গোপসাগরে যে মকল ভীষণ ঝড় হইয়! গিয়াছে, পিভিং- 
টন প্রভৃতির পুস্তকে তাহার্দের ৭৩টার উল্লেখ আছে। বান্‌- 
ফোর্ড সাহেব হিসাব করিয়| দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে জাহুয়ারি 
মাসে ২টা, ফেব্রুয়ারি *১ মার্চ ১, এপ্রিল ৫১ মে ১৭, জুন ৪, 
জুলাই ২, আগষ্ট ২, সেপ্টেম্বর ৩, অক্টোবর ২৯, নবেম্বর ১৪ 
ও ডিসেম্বরমামে ৩টা সংঘটিত হয়। ইহাদের মধ্যে নবেগর 
হইতে এপ্রিলের শেষ পর্য্স্ত যে কয়েকটী ঝড় হয়, সেই 
সকলই বঙ্গোপনাগরের দক্ষিণাংশেই আবদ্ধ, নবেশ্বর মাসের 
অধিকাংশ ঝড়ও তাহাই । মে ও জুনের প্রথম সপ্তাহ এবং 
অক্টে।বর ও নবেম্বর মাঁসের প্রথম সপ্তাহ এই সময়েই প্রধানতঃ 
বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগে ঝড় হয়। মধ্যবন্তী সময়ে অর্থাৎ 


দরক্ষিণপশ্চিম মৌন্ুমবাষু বহিবার দমে কখন কখন উত্তর-. 


ভাগে ঝড় হয় বটে, কিস্তু তাহার সংখ্য। অতি বিরল। 


কাণ্তেন টেলর বঙ্গোপসাগরের ঝড়ের বিষয় এইরূপ 
লিখিয়াছেন। কোন জ্ঞাহাজ এইরূপ ঝড়ে পড়িলে প্রথমে 
এক দিক্‌ হইতে ঝড় পায়, তাহার পর কিছুক্ষণ বাষু শাস্তভাব 
ধারণ করে এবং আকাশ নির্মল হয়; তাহার পরই বিপরীত 
দিক্‌ হইতে পুনরায় ভীষণ ঝড় আগমন করে। এই সকল 
ঝটিকার গতি পূর্বোক্ত নিয়মান্ুবর্তী অর্থাৎ খুর্ণবাযুর উত্ত- 
রাংশে ঝড় পুর্ব হইতে, দক্ষিণাংশে পশ্চিম হুইতে এবং 
পশ্চিমাংশে উত্তর হুইতে প্রবাহিত হয়। এই সকল ঘৃর্ণবায়ু 
প্রায়ই দক্ষিণপূর্বকোণ হইতে উত্তরপশ্চিমকোণাভিমুখে 
গমন করে। 

মান্্রাজ নগর ও ইহার চতুংপার্ব্তী স্থানে অনেকবার 
ভীষণ ঝড় হুইয়া গিয়াছে । এই সকল ঝড়ের উৎপাদক 
ঘূর্ণবায়ু পূর্ববদক্ষিণপূর্ব্বদিক্‌ হইতে বেগে পশ্চিম-উত্তরপশ্চিমে 
গমন করে। কুলে উপস্থিত হুইলে উহাদের গতি ঈষৎ 
পরিবর্তিত হুইয়া পশ্চিম বা পশ্চিমউত্তরপশ্চিমমুখী হয়। 
ইহাদের ব্যাস প্রায় ১৫* মাইল ও ইহাদের আবর্তন ঘড়ির 
কাটার বিপরীতদ্দিকে হইয়া! থাকে । 

১৭৪৬ খৃঃ অনব্ে ৩রা অক্টোবর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় 
মান্দ্রাজ নগরে এক ভীষণ ঝড় হয়। তখন ফরাসী-সেনাপতি 
লাবোর্ডনে মান্দ্রাজ নগর অধিকার করিয়া তথায় ২৩ দিন 
বাস করিতেছিলেন। পোতাশ্রয়ে বহুসংখ্যক রণতরী ও 
জাহাজাদি ছিল, প্রায় সনকলগুলিই ভগ্ন ও জলমগ্র ব! তীরে 
নিক্ষিপ্ত হইল। ৩থানি ফরাসী নৌকায় প্রায় ১২ সহস্র 
লোক ছিল, তাহ।র। সকলেই গতাস্ত্র হইল। 

১৭৪৯ থুষ্টার্দে ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল রাত্রিতে কডালুরের 
নিকটস্থ সমুদ্রে ভয়ানক ঝটিক1 হয়। এই ঝড় উত্তরপশ্চিম্দিক্‌ 
হইতে প্রবাহিত হইতোছল। পরদিন সমস্ত দিবস ঝড় এ 
রূপেই বহিতে থাকে । পেম্বণেক জাহাজ পোর্টোনভো হইতে 
অনতিদুরে জলমগ্ন হয়) কেবলমাত্র ১২ জন আরোহী রক্ষা 
পায়। দ্রেবীকোটের অনতিদুরে নমুর জাহাজ তগ্ন হয় ও 
তন্নধ্যন্থ ৫২৭ জন কর্মচারী ও আরোহী জলমগ্র হয়। সেণ্ট 
ডেভিড ফোর্টের অনতিদুরে ইষ্টইওডিয়৷ কোম্পানির ছুইখানি 
বৃহৎ জাহ।জ ও যাবতীয় ক্ষুদ্র তরী নষ্ট হইয়। যায়। 

১৭৫২ থুঃ অবে ৩১এ অক্টোবরে ও একটা ভয়ানক ঝাড় হয়। 

১৭৬১ খৃঃ অবে' ১লা জানুয়ারি পুদ্রিচেরীতে ভীষণ ঝড় 
হয়। এই সময়ে ইংরাজেরা জলে ওস্থলে আক্রান্ত হইয়াছিল। 
ইংরাজপক্ষীয় ৮ খানি জাহাজের মধ্যে ৪ খানি রক্ষ1 পায়; 
অপর ৪ খানির.মাস্তল ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু কোনক্রমে জলমগ্ন 
হইতে উদ্ধার পায়। নিউকান্ল প্রভৃতি ৩ খানি জাহাজ তীরে 
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নিক্ষিপ্ত হয় এবং অপর ৩ খানি জাহাজ জলমগ্রহয়। ১১** জন 
আরোহীর মধ্যে কেবল মাত্র ৭ জন যুরোপীয় ও ৭ জন দেশীয় 
প্রাণত্যাগ করে। 

১৭৭৩ খৃঃ অবে ২১এ অক্টোবর মান্ত্রাজে প্রবল ঝড় হয়। 
তাহাতে পোতাশ্রয়ের ষত জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিল, সমুদায় 
বিনষ্ট হয়। 

১৭৮২ খৃঃ অবে উত্তরপশ্চিম হইতে ঝড় আরম্ভ হয়। 
পর দিবস গ্রাতে প্রায় ১০* দেশীয় পোত তীরে নিক্ষিপ্ত 
হইল। ইংলগ্েশ্বরের ছইখানি জাহাজ মাস্তল নামাইয়া কষ্টে 
বোম্বাই পৌছে । এই সময়ে হারদরআলির উৎপীড়নে বহু 

খ্যক প্রজ। মার্জাজ নগরে আশ্রয় লইয়াছিল। ঝড়ের পরই 
তথায় ভয়ানক পীড়ার প্রাছর্ভব হয়। গবর্ণর মেকার্টনি 
তাহাদের কষ্ট লাঘব করিতে সাধ্যমত যত্ব করেন। 

১৭৯৭ খৃঃ অন্দে ২৭এ অক্টোবর প্রবল বাত্যা প্রবাহিত 
হয়। এই সময়ে বাযুমানযস্ত্রে পারদের উন্নতি ২৯৪৬৫ ইঞ্চির 
কম ছিল ন!। 

১৮১১ খৃঃ অবে ১রা মে মান্্রা্জে ষে ভীষণ ঝড় হয়, 
তাহাতে প্রায় শতাধিক জাহাজ ও ক্ষুদ্র পোতাদি নষ্ট হয়। 
কেবল ২ খানি মাত্র জাহাজ সমুদ্রে পড়িয়া! রক্ষা পায়। এই 
ঝড়ের তেজে সমুদ্রকূল হইতে প্রায় ৪ মাইল পধ্যস্ত বেলা- 
ভূমি ৩৬ হস্ত গভারজলে ডুবিয়া যায়। 

১৮১৮খৃঃ অন ২৪এ অক্টোবর মান্ত্রাজে উত্তর হইতে ঝড় 
আরগ্ত হয়। ক্রমে ঝড়ের বেগ বৃদ্ধি হুইয়' একবারে থামিয়। 
যায়) হঠাৎ দক্ষিণ দিক্‌ হইতে পুৰ্রায় পুর্বরূপ প্রবল ঝড় 
আইসে। এই ঘূর্ণবাধু মান্্রাজ নগর দিয়া পশ্চিমমুখে 
গমন করে। বাফুমানযন্ত্রে পারদ ২৮৭৮ ইঞ্চি পর্্যস্ত নামিয়া 
পড়ে। 

১৮৩৬ খৃঃ অবে ৩০এ অক্টোবর মান্্রাজে উত্তর হইতে 
ঝড় আরম্ভ হয়। অপরাহ্‌ ৪টার সময় কামু উত্তরপশ্চিম 
এবং উত্তর দিক্‌ হইতে প্রবাহিত হইয়া পরে প্রায় অর্ধঘণ্টা 
কাল একবারে থামিয়া যায়। পরে সন্ধ্যা ৭টার সময় ছিগুণ 
বেগে দক্ষিণ হইতে ঝড় বহিতে থাকে | এ সময়ে বাযুমান- 
যন্ত্রে পারদ ২৮২৮৫ ইঞ্চি উচ্চ ছিল। ঘুর্ণবাষু নগরের উপর 
দিয়া গমন করে। 

১৮৪৩ খৃঃ অবে' ২৫এ নবেস্বর যে ঝড় হয়,তাহাতে মান্ত্রাজ 
নগরের মানমন্দিরের বাধুগতিপরিমাপক যন্তরাদি ভাঙ্গিয় যায়। 

১৮১৪ খুঃ অন্দে ১লা নবেগ্বর মনস্থুলীপত্তনে ভয়ানক 
ঝুড় হয়। ঝড়ের গ্রকোপে সমুদ্র স্বীত হইয়া উঠে এবং 
উপকৃণ ভাগে ১২১৩ মাইল পর্যযস্ত এমন কি এক স্থানে 


১৭ মাইল পর্য্যন্ত প্রায় ৭৮* বর্গ মাইল স্থান প্লাবিত করে। 
এই ভীষণ প্লাবনে প্রায় ৩**** লোকের মৃত্যু হয়। 

ঝটিক! দ্বারা সুন্দরবনের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে । ১৫৮৫ থুঃ 
অবে হরিণঘাট। ও গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ বর্তমান সমগ্র 
বরিশাল ও বাথরগঞ্জ জেল! ঝড় স্বারা তাড়িত সাগরতরঙে 
প্লাবিত হইয়া যায়। [ চন্দ্রধীপ দেখ। ] তৎপরেই মগ ও পরত. 
গীজ দক্থ্যগণ ইহার ছুরদশ।র একশেষ করে । ১৬২২ খুং অন্দে 
গ্র প্রদেশ পুনরায় জলপ্লাবিত হয়; তাহাতে প্রায় ১৯০৯০ 
লোক প্রাণত্যাগ করে এবং গৃহাদি নই হুইয়! যাঁয়। 

একখানি ইংরাজী সাময়িক পত্রে লিখিত আছে, ১৭৩৭ 
থুঃ অবে কলিকাতায় এক অতি ভীষণ ঝড় হয়। এঝড়ে 
সমুদ্রল উচ্ছ.সিত হুইয়৷ কলিকাতা প্লাবিত করে। তাহাতে 
প্রায় ৩০**০৯* প্রাণী বিনষ্ট হয়। ১৭৩৬ খৃঃ অব লক্ষ্মীপুরের 
নিকট মেঘনার জল সাধারণ সীমার উপর ৬ ফিট উচ্চ হইয়। 
উঠে। ১৮৩১ খৃঃ অন্দের প্রধল ঝড়ে কলিকাতা চতুর্দি'কস্থ 
৩** শত গ্রাম ও গ্রায় ১১ সহমত লোক ভাসিয়া যায়। 
মেঘনা নদীর মোহানায় অনেক ঝড়ের কিবরণ গুনিতে 
পাওয়া! যায়। 

১৮৩৩ খৃঃ অবের প্রবল ঝড়ে সমস্ত সাঁগরপ্বীপ ১* ফিট 
গভীর জলে ডূবিয়৷ যায় এবং ইহার সমস্ত লোক ও যুরোপীয় 
তত্বাবধারকগণ সকলেই বিনষ্ট হয়। ১৮৪৮ খুঃ অবে সন্দীপ 
ঝড়ে জলগ্লাবিত হয়। 

১৮৫৯ খৃঃ অন্দে কলিকাতায় একটা প্রবল ঝড় হইয়া 
বিস্তর গ্রাণন& করে। 

১৮৬৪ খৃঃ অবে ৫ই অক্টোবর রাত্রিকালে সমুদ্র হইতে, 
এক ভীষণ ঝড় কলিকাতার উপর দিয়! গমন করে । এই; 
ঝড়ে বহুসংখ্যক ষ্টিমার ও ৫০।৬* হাজার মণ বোঝাই করা! 
জাহাজাদি ভগ্ন এবং তীরে নিক্ষিপ্ত বা জলমগ্ন এবং প্রায় 
৩০ মাইল স্থানে গৃহ্বৃক্ষা্দি সমন্তই তভূমিসাত হয়। এই 
ঝড় আন্দামান দ্বীপের নিকটে উৎপন্ন হুইয়৷ উত্তরপশ্চিম- 
মুখে বালেশ্বর ও হিঞ্জলীর নিকট উপকূলভাগে প্রতিহত হুয়। 
তৎপরে তথ! হইতে এ ঝড় ৫ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় 
উপনীত হয় এবং কৃষ্ণণগর ও বগুড়ার উপর দিয়া গারো- 
পাহাড়ে গিয়। থামে । এই ঝড়ের প্রতাপেই বহু অনিষ্ট হইয়া- 
ছিল, তাহার উপর আবার ৩ ফিট উচ্চ সাগরতরঙ্গ আসিয়। 
ভাগীরথীর উভয় কুলবর্ী প্রায় ৮ মাইল পর্য্যস্ত স্থান জল- 
প্রবিত কয়ে। কলিকাতা ও হাবড়ায় প্রায় ১৯৬৪৮১ গৃহ 
ভাসিয়। যায়। মেপ্রিনীপুর জেলায় ও স্ুন্মরবনে ইহা অপেক্ষাও 
বিস্তর হানি হইয়া গিয়াছে । এমন কি অনেক জেলার প্রায় 
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৩ অংশ অধিবাসী ঝড়ের প্রকোপে জলপ্লাবনে ভাসিয়া যায়। 
সম্প্রতি বহু অর্থব্যয়ে ২৫৩ বৎসরের পরিশ্রমের পর জুন্দরবন 
প্রভৃতিকে কথঞ্চিৎ জবপ্লাবনের হস্ত হইতে রক্ষা কর! হই- 
যাছে। ঝড়ে কলিকাতায় যেরূপ বহুসংখ্যক অধিবাসী সহ্‌স। 
অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া 
বাল্ফোর সাহেব লিখিয়াছেন যে, গঙ্গা যি টেম্স্‌ ও লগ্ডন 
অপেক্ষাকৃত অল্প অধিবাসীযুক্ত হইয়া কলিকাতা হইত, তাহা 
হইলে পৃথিবীর চতুর্দিকে হাহাকার ধ্বনি শুনা যাইত এবং 
লিস্বনের ভূমিকম্প প্রভৃতি যে সকল দুর্ঘটনা ইতিহাসে এত 
প্রসিদ্ধ, সকলই কলিকাঁতার ঝড়ের বিষম উৎপাতের নিকট 
অকিঞ্চিতকর বলিয়া প্রতীত হইত । এই ঝড়ে প্রায় ২৯ 
জাহাজ ও ৭**০* মনুষ্য বিনষ্ট হয়। 
মেঘনা নদীর মোহানান্থিত সন্দীপ, সাহাবাজপুর, 

হাতিয়া প্রভৃতি উর্ধর! ধান্তক্ষেত্র ও নারিকেল-বনশোভিত 
দ্বীপ সকল অনেক বার ঝড় ভোগ করে। এ সকল তত্বীপ 
জল হইতে অনেক উচ্চ থাকায়, যাহা কিছু উৎপাত ঝড় 
দ্বারাই সাধিত হুয়। বাযুরাশির অসাধারণ শাস্তভাব ও 
আকাশের রক্তিম! দ্বার তথাকার অধিবাসিগণ পূর্বেই ঝড়ের 
আগমন জানিতে পারে। কিন্তু ১৮৭৬ খুঃ অন্দে ৩১এ 
অক্টোবর সহসা উত্তর হইতে ঝড় বহিতে থাকে। পরদিন 
১ল। নবেম্বর রাত্রি ৩টাঁর সময় নদীর জল অধিকতর বেগে 
গমন করিতে লাগিল। জোয়ার অসাধারণ উচ্চ হইলে 
তাহার পর পশ্চিমদক্ষিণ কোণ হইতে ভীষণ বাতা প্রবাহিত 
হইয়। ১০ হইতে ৪* ফিট উচ্চ সাগরতরঙ্গ আনয়ন করিল। 
প্রায় ৪ট! পধ্যন্ত জল বাড়িয়া পরে কমিতে থাকে । ইহাতে 
প্রায় ১.৬৫,১০* লোক ভুবিয়া মরে এবং পরে প্রান্ম ৭৫০৯৯ 
লোক ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করে। 

ঝড়সাতল, উত্তরপশ্চিম প্রদ্দেশান্তর্গত বল্পভগড় জায়গীরের 
একটা সহর। অক্ষা* ২৮* ১৯উ$, দ্রাঘি* ৭৭*২১পুঃ। এই সহ্‌র 
দিল্লী হইতে ২৯ মাইল দক্ষিণে মথুর! যাইবার পথে অবস্থিত। 

বিড়ি (দেশজ ) ১ ঝটিক।। ২ বাত্যা। 

ঝড়িয়। (ঝরিয়া) ১ মধ্যপ্রদেশবাসী প্রাচীনজাতিবিশেষ। 
সম্ভবতঃ ঝাড় অর্থাৎ গুল্ম জঙ্গল হইতে ইহাদের নাম ঝাড়িয়! 
ব ঝরিয়া হইয়! থাকিবে । ইহাদের আচার ব্াবহার থাস্যা- 
থাস্ত অনেকাংশে নিকষ্ট। ইহার! অনেক অদ্ভুত দেবতার 
উপাসনা! করে। 

২ গুজরাটের একজাতি, ইহারা পূর্বে বন্তহস্তী ধরিত 

ঝণঝণ] (অব্য ) ঝখৎ-্ডাচ্‌। ১ অব্যক্ত শবববিশেষ। ২ অবাক্ত 

শবাযুত্ত । ৩ ঝাণঝণ শব্দ । | 
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“সর্ধবং ঝণঝণাতৃতমাসীত্তালবনেঘিব” (ভারত তী* ১৯ অঃ) 


ঝণাঝণায়মান (ব্রি) বণঝণ-ক্যঙ্, শানচ। যাহ! ঝণঝণ শবে 


শবিত হইতেছে । 


ঝগ্াঁসিংহ, তঙ্গীনামক শিখ সম্প্রদায়ের একজন নেত|। ইহার 


পিতা ভঙ্গী মিচ্ছিল অর্থাৎ সম্প্রদায়ের সর্দার ছিলেন তীঙ্থার 
ছুই পত্রী; একের গর্ভে ঝগাসিংহ ও গণ্ডাসিংহ এবং অপরের 
গর্ভে চড়ৎসিংহ, দেওয়ানসিংহ ও বস্থুসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। 
হরিসিংহের মৃত্যুর পর ঝগ্ডাসিংহ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। 
ইহারই সময়ে ভঙ্গী সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষ। পরাক্রান্ত ও প্রসিদ্ধ 
হইয়া! উঠে। ঝগডাসিংহ ও তীয় ভ্রাভূগণ বহুসংখ্যক সঙ্াস্ত 
শিখসর্দারগণের সহিত সন্ভাব স্থাপন করেন। 

১৮৬৬ থৃষ্টাব্ধে ঝগ্ডাসিংহ মূলভান আক্রমণ করিয়! 


শতদ্রভীরে মুসলমান-শাসনকর্তা সুজারখা। এবং দাউদপুজ্র- 


গণকে পরান্ত করিলেন । সন্ধি অনুসারে পাকপত্তন ছুইরাজ্যের 
মধ্য সীম! বলিয়া! ধার্য্য হইল। 

ইহার পর ঝণ্ডাসিংহ ক্র আক্রমণ করিয়া তথাকার 
পাঠান অধিপতিকে পরাজিত করিলেন। পরে তিনি মূল- 
তানের নবাবের সহিত সন্ধিতঙ্গ করিয়া ১৭৭১ থুষ্টাবে দূর্গ 
আক্রমণ করিলেন । কিন্তু দেড়মাস অবরোধের পর দাউদ- 
পুলগণ এবং জহান খাঁ-পরিচালিত আফগান সৈম্তগণ শিখ- 
দিগকে বিদুরিত করিয়া! দিল। 

পর বৎসর ঝগডাসিংহ অনেক শিখসর্দার ও প্রতৃত সৈন্য 
লইয়া পুনরায় মূলতান আক্রমণ করিলেন। এই সময় মূল- 
তানে অন্তর্বিবাদ চলিতেছিল। শরিফ বেগ তথ্লু নামক এক- 
জন শাসনকর্তা ঝণ্ডার সাহায্য প্রার্থনা! করিল। ঝগ্ডাসিংহ 
তৎক্ষণাৎ স্বীয় দলবল লইয়া স্থুজাখাকে পরাজিত করিয়া নগর 
অধিকার করিলেন এবং শিখসৈন্ত দ্বারা ছর্গ সুরক্ষিত করি- 
লেন। শরিফ বেগ হতাশ হইয়৷ থয়েরপুরে পলায়ন করিলেন। 
তথায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন। 

মূলতান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঝগ্ডাসিংহ বলুচ 
প্রদেশ জয় ও নুন করেন, পরে বঙ্গ আক্রমণ করিয়া 
মান্খেড় ও কালাবাঘ অধিকার করিলেন। মূলতানের ধ্বংসা- 
বশেষে নির্মিত সুজাআবাদ আক্রমণ করেন, কিন্ত কতকার্ধ্য 
হইতে পারেন নাই। 

ইহার পর তিনি অমৃতসহরে আগমন করিয়া তথাক়্ 
ভঙ্গী-কেল্পলা নামে একটা ইষ্টকনির্মিত হুর্গ প্রস্তুত করিলেন। 
এই ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ লুনমগ্ডির পশ্চাতে আছিও বিগ্মান 
আছে। 

তাহার পর ঝগামিংহ রামনগর আক্রমণ ও ছত্বদিগকে 


ঝন্নিবাল 


পরাজিত করিয়া বিখ্যাত তঙ্গী-কামান জমজম! * পুনরায় 
অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি জম্মু আক্রমণ করিয়া 
তথাকার কঙ্ছিয়৷ মিছিলের সর্দার জয়সিংহ ও স্ুুকর-চাকিয়া 
মিছিলের সর্দার চড়ৎসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 
বহুদ্দিবস ছুইপক্ষে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু জয় পরাজয় স্থির 
হইল না। অবশেষে এক দিন দৈবাৎ সর্দার চড়ৎসিংহের 
বন্দুক ফাটিয়া তাহাকে নিহত করিল। তাহার পর এক দিন 
কহ্রিয়াগণ পরাজিত হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু যুদ্ধকালে 
ঝণ্ডাসিংহ শ্বজাতি শিখজাতীম় জনৈক অনুচর কর্তৃক 
বন্দুকের গুলিতে আহত হুইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই 
ছরাত্মা জয়সিংহের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া এইরূপ 
কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়। ঝগ্ডাসিংহের মৃত্যুর পর কক্িয়াগণ সহজেই 
বিজয়ী হইল। গণ্ডাসিংহ জ্যেষ্টের পদাভিষিক্ত হইলেন। 

ঝি (অব্য) ঝটিতি এই শব হইতে বন্তি এই প্রয়োগ 
হইয়াছে। (কাব্যপ্রকাশ) ঝটিতি। 

ঝীন(৭)ৎকার (পুং) ঝনৎ ইত্যব্যক্তশবস্ত কারঃ করণং যত্র। 
ঝন্‌ ঝন্‌ এইরূপ অব্যক্ত শব । 

*উদ্বেল্পভুজ বল্লিকম্কণঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্ধ্যতাম্।” (কালিদাস) 
ঝন্ঝনা) উত্তরপশ্চিমগ্রদেশের অন্তর্গত মুজাফরনগর জেলার 


শামলি তহসীলের একটা কৃষিপ্রধান সহর। অক্ষাণ ২৯* ৩০ 


৫৫ উঃ) দ্রাঘি* ৭৭*১৫৪৫ পৃঃ। এই সহর মুজাফরনগরের 
৩০ মাইল পশ্চিমে যমুনান্দী ও খালের মধ্যবস্তী সমপ্রদেশে 
অবস্থিত। এখানে পূর্বে একটা ইষ্টকরচিত ছূর্গ ছিল। 
এখনও ইহাতে একটা মস্জিদ এবং শাহ আবছুল্‌ রজাক্‌ ও 
তাহার চারিপুত্রের কবর আছে। এ সকল কবর ও মন্িদ্‌ 
সম্রাটু জাহাঙ্গীরের সময় নির্মিত হয়। উহাদের গুস্বজে 
নীলবর্ণের বহুশিল্পকার্ধ্যযুক্ত পুষ্প সকল বিগ্ভমান আছে। 
দরগা! ইমাম সাহেব নামক অট্রালিক' সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন। 
সহরের নিকট দিয়! খাল থাকায় বর্ষাকালে বহুদূর জলমগ্ন 
হইয়া যায়। জর, বসন্ত ও ওলাউঠা এখানকার সাধারণ 
রোগ। এখানে একটী থান! ও ডাকঘর আছে। 
ঝন্দিনুর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের আগর! জেলার একটা সহর। 
অক্ষাৎ ২৭* ২২উ+, দ্রাঘি* ৭৭* ৪৯পৃঃ। এই সহর আগ্রা 
হইতে মথুরার পথে গ্রায় ২৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । 
বন্সিবাল, অক্বরের সমকফালবর্তী জনৈক জ্ঞানী ফকির। 
আইনআকবরিতে ইনি ২য় শ্রেণীর অর্থাৎ অস্তর্দর্শা পণ্ডিত- 
* ১৮৪৫ পৃষ্টান্যে ২৯এ ডিসেম্বর রাত্রিতে সর্‌ হেনরি হার্ডিপ্র ফিরোজ- 
সহরের যুদ্ধে এ কামান অধিকার করেন। তাহ! এখন লাহোর- 
মিউজির়মের ঘারদেশে রক্ষিত জাছে। 
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ঝম্মর 


গণের মধ্যে গণ্য হুইয়াছেন। ইহার গ্রকৃত নাম সেখ দাউদ, 
লাহোরের নিকটস্থ ঝন্সি হইতে বন্নিবাল নাম প্রাপ্ত হুইয়া- 
ছেন। ইহার পুর্বপুরুষগণ আরবদেশ হইতে আসিয়! মূল- 
তানের অন্তর্গত সীতাপুরে বাস করেন, এস্থানেই দাউদের 
জন্ম হয়। ইনি ৯৮২ থুঃ অবে প্রাণত্যাগ করেন। 

ঝপ্ঝপ্‌ (দেশজ ) শীঘ্র শীঘ্ব। 

ঝব্বাঝাড়, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ফয়জাবাদ জেলায় অযোধ্যা- 
নগরের দক্ষিণস্থ একটা মৃত্তিকার পাহাড়। তথাকার সাধারণ 
লোকের বিশ্বাস, রামকোট হুর্গ নির্মাণকালে মজুরগণ প্রত্যহ 
সন্ধ্যায় এ স্থানে তাহাদের ঝুড়ী ঝাড়িয়া বাটা আমিত, তাহা- 
তেই এ পাহাড় হইয়াছে । তজ্জন্তই উহাকে বব্বাঝাড় অর্থাৎ 
ঝুড়িঝাড়া কহে। ইহার সংস্কৃত নাম মণিপর্ব্বত। 

ঝবব,বিবি, নবাৰ হাসেনখার পত্বী। ইনি মহম্মদ শাহের 
রাজত্বকালে ১৭২৫ থুষ্টাবে মুজজাফরনগরের ১৫ মাইল পূর্বে 
মোর্ণ। নামক স্থানে একটা বৃহৎ মস্জিদ্‌ নির্মাণ করেন। এই 
মন্দিরের গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর । 

বমৃঝমূ (দেশজ ) বৃষ্টিপাতের শব । তত্রপ শব্ব। 

ঝমর (দেশজ ) মলের শব্। 

ঝমরুঝমর্ (দেশজ ) মলের বা অলঙ্কারের শব । 

ঝম্প (পুং) পৃষোদরাদিত্বাৎ প্রয়োগোয়ং সাধ্যঃ| ১ লক্ষ । ২ 
স্বেচ্ছায় সংপাতপতন। (জটাধর) ভাবে অ টাপ্‌ বম্প1। (স্ত্রী) 
“পুচ্ছাক্ফোটদলৎসমুদ্রবিবরৈঃ পাতালঝম্প।শ্চ তাঃ* (মহাবীরচ') 

ঝম্পন, পার্বতীয় প্রদেশে ব্যবহৃত একপ্রকার ক্ষুদ্র পান্কী, 
ইহা চারি ব্যক্তি কর্তৃক বাহিত হুয়। পাহাড়ে উঠিবার ব1 
নামিবার সময়ই ইহা ব্যবহৃত হুয়। ঝম্পন বাহকদিগকে 
ঝম্পনি, ঝাপানি বা ঝপানি কছে। 

ঝম্পাক (পুং) ঝণ্পেন আকায়তি গচ্ছতীতি বঝম্প-আ-কৈ-ক 
অথব! ঝম্পেন অকতি গচ্ছতীতি ঝম্প-অকৃ-অণ্‌। যে ঝাপ 
দিয়া গমন করে। বানর, কপি। (শবচি' ) 

ঝম্পারু (পুং) বম্পং লম্ফং আরাতি দদাতীতি ঝম্প-আ-রা-ু 
(বাহুলকাৎ) অথবা ঝম্পেন আচ্ছতি গচ্ছতীতি ঝম্প-আ-খ 
উ। বানর, কপি। (শবর') 

ঝম্পাশিন্‌ (পুং) বন্পেন শ্বেচ্ছন্ন। পতনেন অশ্নাতি ভক্ষয়তি 
ইতি ঝম্প-অশ-ণিনি | যে ঝাঁপ দিয় থায়। মতম্তরঙ্গ পঙ্গী, 
মাছরাঙ্গ! পাথী। স্ত্রিয়াং ডীষ্‌ বন্পাশিনী। | 

ঝম্পিন্‌ (পুং) বম্পঃ অন্ত্ন্ত ইতি ইনি। ১ বানর। ২ কপি। 
(শব্ধর' ) 

ঝন্মর, বোশ্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিবাড়ের 
মধ্যে ঝালাবার বিভাগের একটা ক্ষুদ্র জমিদারী । বঝন্মর 


বর্ঝর 


গ্রাম বধান নগরের ৯ মাইল উত্তরপূর্ব বোম্বাই-বরদা এবং 
মধ্যভারতীয় রেলপথের লাখতার ষ্টেশনের ৩ মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার জমিদারগণ ঝাল! রাজপুত এবং 
বধানের জমিদারদিগের দায়াদ। 

ঝর (পুং) বুঅচ্। ১ নির্ঝর। ২ পর্ষতাবতীর্ণ জলপ্রবাহ। 
"স্‌ তহ্চ্চকুচৌ ভখন্‌ গ্রভাঝরচক্রভ্রমিমাতনোতি যৎ।” (নষধ) 

করকা (দেশজ ) ১ গবাক্ষ। ২ জানাল।। 

বরণ ( দেশজ ) ঝরিয়! পড়া, নিংসরথ । 

ঝরণ। (দেশজ ) ১ শৈলনিঃস্থত জল । ২ নির্বর। 

ঝর! (তত্রী)ৰর। (অমরটা* ভরত ) 

ঝরিত (ব্রি) ঝর অন্ত্যর্থে ইতচ্‌। ১ নির্বরবিশিষ্ট | ২ গলিত। 

বরিয়।, বাগালার মানভূম জেলার অন্তর্গত একটা পরগণ! ও 
একটী জমিদারী। পরিমাণফল প্রায় ২** বর্গমাইল। ৰরি- 
যার রাজ গবর্মেন্ট সরকারে বার্ষিক ২৫৬৫ টাকা রাজস্ব 
প্রদান করেন। 

ঝরিয়ার পাথরিয়া-কয়লার খনি বিখ্যাত। এই খনি বাঙ্গা- 

লার মধ্যে সর্বোচ্চ পাহাড় পরেশনাথের দক্ষিণে অবস্থিত। 
গোধিন্দপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়! পূর্ব্বপশ্চিমে 
প্রায় ১৮ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে প্রায় ১, মাইল বিস্তৃত। 
এই থনিতে স্থানে স্থানে দুই স্তর কয়ল৷ আছে। নিম্নতর 
স্তরের কয়ল। অতি উৎকৃষ্ট । পরীক্ষা দ্বারা উহাতে ভম্মের ভাগ 
শতকর। ২.৫ হইতে ৪ ভাগ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছে। দামোদর 
এবং ইহার উপনর্দী জন্মুনিয়া, কাট্রি, কাড়ি, ছোট 
কাড় রি.ও ইজরি প্রভৃতি নদী এই কয়ল! ক্ষেত্র দিয়। প্রবাহিত 
হইতেছে । ইহাদের অধিকাংশ নদীর কুলে তথাকার ভূভাগের 
স্তর সকল বহুনিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। 

ঝরী (স্ত্রী) ঝর। 

বর্মতিয়া, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গোরক্ষপুর জেলায় চেতিয়া- 
বন সহরের ৩২ মাইল উত্তরপূর্কে অবস্থিত একটা প্রাচীন 

'সাবশিষ্ট নগর। 

বাবরহীর1, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে শাহরাণপুর জেলায় রুড়কী 
তহ্লীলের একটী সহর। এই নগর শাহরাণপুর হইতে ১২ 
মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। এখানে শাহরাণপুর জেলার 
পূর্ববর্তী জনৈক শাননকর্তা নবাব হাকিম খার নির্মিত 


একটা মস্জিদ্‌ এবং একটা কূপ আছে। 
বর্ধর (পু) বর্ক ইত্যব্যক্তপব্দং রাতীতি বর্করা-ক। অথবা 
বর্ধংঅর। (বনথবচনাৎ) ১ বাগ্ভবিশেষ। (অমর ) ২ 


চর্মপুটাচ্ছাদিত কা্ঠস্থান। (অমরটা') ৩ ডিগ্িম। ৪ 
ডেঙ্গরী। ৫ পটহ। (ভরতধূত বৈকৃঠ)। বর্ধ্যতে বিস্ততে 
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বলার 
ইতি বর্ধ ভৎসে-অর | ৬ কলিযুগ। বর্ষরে। ঝবরশিব ইবা্ত্যস্ত 
ইতি অচ্। ৭ নদবিশেষ। (€মদিনী) ৮ হিরণ্যাক্ষ 
পু্রবিশেষ। 


“হিরণ্যাক্ষ স্থুতাঃ পঞ্চ বিগ্ভাংসঃ স্থমহাবল। 
ঝর্ধরঃ শকুনিশ্চৈব তৃতমস্তাপনস্তথা। 
মহানাতশ্চ বিজ্রান্তঃ কালনাভস্তথৈবচ।” (হরিবংশ) 
৯ বেনর্মিভ দগুবিশেষ । 
“কাঞ্চনোফীবিণস্তত্র বেত্রবর্ধরপাণয়ঃ1” (ভা* ভী* ৯১ অঃ) 
১* পাকদাধন লৌহময় পদার্থবিশেষ, ঝাঁঝরা) ইহার 
পর্ঘযায়__বল্লকী, বনল্লী, ঝলরী, বর্ঝরী। 
( দেশজ ) ১ উচ্চ হইতে নিজে পতিত জলের শব । ২ 
বাঝ। ৩র্াাঝরা। ৪ কাড়া। 
ঝর্যঝরক (পুং) বর্র-সংজ্ঞায়াং কন্‌।. কলিষুগ। (ত্রিকা' ) 
বর্ধর। (স্ত্রী) বর্ধতে নিন্টাতে ইতি ঝর্ঝ ভৎসে বর্ষ অর্‌ 
স্্িয়াং টাপ্‌। ১ বেহ্া। (তরিকা ) ২ জলশব্বিশেষ। 
“বিন্টীশবন্দা বঙ্কারকারিণী বর্ধরাবতী ।” ( কাশী' ২৯৬১) 
৩ তারাদেবী। 
বর্ঝরাবতী [ত্ত্রী) বর্ঝরা অন্ত্র্থে মতুপ্‌। মন্ত বঃ স্থিযাং 
ডীষ্‌। ১ গঙ্গা । ২ বিন্টা। 
বর্ধরিক] (ত্ত্রী) তারিণী। 
বর্ধরিন্‌ (পুং) বর্ঝর অস্তার্ধে ইনি। শিব। পত্বং গদী স্ 
শরী বাঁপী খট্রাঙ্গী বর্বরী, তথ! ।” (ভারত শা* ২৮৬ অঃ) 
ঝঝরী (তত্র) বর্ধর গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ঝঝর বাস্তবিশেষ | 
“গোসুখাড়ম্বরাণাঞ্চ ভেরীনাং মুরজঃ সহ । 
ঝঝরী ডিগিমানাঞ্চ ব্শ্রয়স্ত মহাস্বনাঃ ॥” (হরি বংশ) 
বর্ঝরীক (পুং) ঝঝঈীকন্। ১ শরীর। (উপাদিকোষ ) 
২ দেশ। ওচিত্র। (সংক্ষিপ্তসারে উপাদিবৃত্তি ) 
ঝলক (দেশজ )১ অঞ্জলি পরিমাণ তরল দ্রব্য। ২ ওজ্জল্য, 
চাকৃচিকা, দীপ্তি। 
ঝলকন (দেশজ) ঝলক উঠা। 
ঝলজঝল। (স্ত্রী) ঝনস্থাপ ইত্যব্যক্তশবঃ অন্যন্ত ইতি 
ঝলম্থাল অচ্‌। ১ হস্তিকর্ণাক্ষলনজাত শববিশেষ। (ত্রিকা') 
(দেশজ) ১ ছল ছলদৃষ্টি। ২ঝুলন। 
ঝলন (দেশজ ) ঝাল দেওয়া, পাইন হ্বারা জোড় দেওয়া। 
ঝল। (ভ্ত্রী) ঝরা পৃষো। ১ কন্তা। ২ আতপোর্মি। (মেদিং) 
ঝলরী (তত্র) ঝল-রাড। ১ হুড়ক। ২ বর্রবাস্তবিশেষ। 
৩ বালচক্র । ৪ কেশচক্র। (মেদি*) 
(দেশজ) ১ কৌকড়ান চুল। 
ঝলাবর (দেশজ ) ১ নির্শল। ২ সুন্বর। ৩ সুস্রী। 


বল্লোল 


ঝলু, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বিজনৌর জেলার বিজনৌর তহনীলের 
একটী সহর। অক্ষা" ২৯* ২০১০ উঃ) দ্রাঘি* ৭৮* ১৫ ৩%৮ 
পৃঃ। ইহা বিজনৌর নগরের ৬ মাইল পুর্বে অবস্থিত এবং 
কষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্য জন্ত বিখ্যাত । 
ঝলঝল (দেশর )১ ঝুলিয়া পড়া । ২ ঝুলে থাকা। 
বন্ধ ( দেশজ ) ১ তরঙ্গপাত। ২ ঢেউ উঠা। ৩ অগ্নির তেজ। 
ঝলোনী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ললিতপুর জেলার ললিতপুর 
তহসীলে চানেরীর প্রায় ১৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটা 
গ্রাম । ইহার নিকটে গোয়ালিয়রের পথে একটী পাহাড়ের 
উপর প্রায় ১৮ ফিট উচ্চ একখগ চীর অর্থাৎ শ্রিলাফলকে 
১৩৫১ সংবতে (১২৯৪ থৃঃ অব্ধে ) উতৎকীর্ণ দেবনাগরী অক্ষরে 
এক শিলালিপি আছে। 
ঝঙ্কন ( দেশজ) ঝলক্‌ উঠ] । 
ঝল্ল (পুংস্ত্রী) বচ্ছ কিপ্‌, তং লাতি লা-ক। ব্রাত্যক্ষত্রিয় 
হইতে জাত বর্ণসঙ্করবিশেষ। এখন ঝাল নামে গণ্য । 
“্বল্লোমল্লশ্চ রাজন্তাৎ ব্রাত্যাং নিচ্ছিবিরেবচ ।* (মন্গু) 
মনু ইহাদের শন্ত্রবৃত্বি নির্দেশ করিয়াছেন। 
পবল্লামল্লানটাশচৈব পুরুষাঃ শস্ত্বৃত্তয়ঃ । 
দ্ুতপান প্রসক্কাশ্চ জঘন্ঠ। রাঙ্গমী গতিঃ।” 
ঝল্পক (ক্লী) বচ্ছ4কিপ্‌, তং লাতি লক অথবা বল্ল স্বার্থে 
কন্‌। যেশব করে। কাংশনির্মিত করতাল বাগ্ভবিশেষ, 
ঝবাজ। 
প্শিবগারে ঝল্লকঞ্চ হুর্ধ্যাগারে চ শঙ্খকম। 
ছুর্গাগারে বংশিবাস্যং মধুরীঞ্চ ন'বাদয়েৎ ॥” (তিথিতত্ব) 
বল্লপক (পুং, স্ত্রী) ঝল্লোলক্ষণয়! তৎ স্বর ইব কণ্ঠ যন্ত বনত্রী। 
পারাবত। (হারা*) 
ঝপ্ররা (স্ত্রী) ঝচ্ছ“্অরন্‌ পৃষো"। ১ ঝঝর বাগ্ভবিশেষ। ২ 
২ভুডুস্ক। ৩বালককেশ। ৪ শুদ্ধ। ৫'রেদ। (মেদি')। 
৬ বালচক্র, চলিত কথায় ইহ্থাকে বালোড়ি বলে। (অজয়*) 
ঝল্রী (ত্র) [বিল্লর! দেখ। ] 
ঝল্িকা (স্ত্রী) ঝল্লী-কৈ-ক পৃষো"। ১ উদ্বর্তনপট, যে বন্ত 
দ্বার! গাত্রের মলা তোলা যায়। ২ গ্োত। (মেদি*) ৩ দীপ্ডি। 
৪ উদ্বর্তনমল। ।শবার') ৫ হুর্য্যরশ্মির তেজঃ। (দেশজ) ঝাঝা। 
ঝল্লী (স্ত্রী) বঙ্গ-ভীষ্‌। বর্ধরবাদ্য। 
ঝলীলক (ক্রী) নৃতাভেদ। প্ৰল্লীষকন্ত স্বয়মেব কৃষ্ঃ 
সুব*শঘোবং নরদেব পার্থ ।” (হরিব* ১৪৮ অঃ) 
ঝল্লেলি (পুং) তর্ক,লাসক, টেকুয়ার বাটুল। 
ঝল্লোল (পুং) ঝচ্ছ€কিপ্‌, তথাভৃতঃ সন লোলঃ পৃষো*। 
1 বল্লেলি দেখ। ] 
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ঝল্সান (দেশজ) অর্ধদগ্ধ, আধপোড়া। 

ঝষ (রী) ঝষ গ্রহে-অচ। ১ থিল। (অজয়') ২ বন। 

ঝম (পুং, স্ত্রী) ঝষ কর্্মণি ঘ। ১ মত্ম্ত। স্ত্রীলিঙ্গে জাতিত্বাৎ 
ডীধ্‌ । “বংশীকলেন বড়িশেন ঝষীরিবাস্মান্‌।” ( আনন্- 
বৃন্দা* )২ মকর। “ঝধাণাং মকরশ্চান্মি” ( গীতা ) ৩ মীন- 
রাশি। “কার্ম,কত্ত পরিত্যজ্য ঝষং সংক্রমতে রবিঃ।” ( মল* 
ত*) ঝষ ভাবে-ক। ১ তাপ। (মেদি*) ২ গ্রীক্ষ, গরমী। 

ঝষকেতু (পুং) ঝষঃ কেতুঃ যস্ত বছত্রী। মদন। ( হলাযুধ) 

ঝম] (স্ত্রী) ঝয-অচ্টাপ্‌। নাগবল।। (অমর )। 

ঝধান্ক (পুং) ঝষং অঙ্কে যস্য বন্ত্রী। ১ কনার্প। উপাচার 
ক্রমে মদনপুত্র অনিরুদ্ধকেও বুঝায়। (হেম) 

ঝষাশন (পুং, স্ত্রী) ঝষ-অশ-ল্যু। শিশুমার। (ত্রিকা*) 

ঝধষোদরী (ত্ত্রী) ঝষস্ত উদ্ূরং উৎপত্তিস্থানতয়। অস্ত্যস্ত | মৎ্ত- 
গন্ধনায়ী ব্যাসমাতা । (ত্রিকা* ) উপরিচর নৃপের শুক্রে ব্রহ্মার 
শাপে মত্ন্তযোনিপ্রাপ্তা অদ্রিক নামী কোন অপ্পরার গর্ভে 
মত্তগন্ধার জন্ম হয়। (ভারত আ* ৬৩ অঃ) 

ঝ। (ওঝ1), বেহারস্থ মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের উপাধিবিশেষ। 

ঝাউ, ভারতবর্ষ ও বেলুচিস্থানের মধ্যবর্তী একটা উপত্যক1। 
এখানে অধিবাপীর সংখ্যা অতি অল্প, উহার বিজাঞ্তু, হলদ] ও 
মিরবারি (ব্রাহই) জাীয়। সকলেই বহুসংখ্যক গো, মহ, 
ছাগ, মেষ, উষ্ট প্রভৃতি পালন করিয়া জীবিক। নির্বাহ করে। 
এই প্রদেশে অরণ্য বিস্তর, কৃষিকার্ধ্য আদৌ হয় না। 
এখানে নন্দারু নামে একটা মাত্র গ্রাম আছে। 

বহুসংখ্যক মৃত্তিকান্তপ ও তন্মধ্যে গ্রাচীন মুদ্রাদি পাও- 

য়ায়, এখানে পুর্বে সুসভ্যজাতির বাস ছিল বলিয়! প্রমাণিত 
হয়। অনেকে অন্মান করেন, আলেকসান্দর এই প্রদেশে ও 
একটা নগর স্থাপন করিয়৷ যান। 

ঝাউ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (750)810 [00108) | এই বৃক্ষ বছু- 
প্রকার। কোন কোন ঝাউ ৫০৬৯ হাত উচ্চ হয়,আবার কোন 
কোন প্রকার ৮১* হাতের অধিক বড় হয় না। এই বৃক্ষ 
মুরোপ, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, আরব, পারহ্ত, আফগানস্থান, 
পিংহল ও পূর্বউপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ভারতবর্ষের 
উত্তরাংশ কোন কোন স্থলে ঝাউগাছের জঙ্গল দৃষ্ট হুইয়া 
থাকে । এই সকল গাছ সরল, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা- 
বিশিষ্ট, পত্র সকল গ্রন্থিযুক্ত কেশের স্তায় এবং প্রায় অধ্ধ 
হস্ত দীর্ঘ । সামান্ত বায়ু বহিলেই উহা! হইতে দুরস্থ বাত্যার 
সায় সৌ সে শব হইতে থাকে । ইহাদের ফল প্রায় এক 
ইঞ্চি দীর্ঘ ও দেখিতে লিচুর স্তায়? শুদ্ধ হইলে কোষ সকল 
ফাটিয়। বীজ বহির্গত হুয়। 


ঝাউ 


এই গাছ সকল গ্রকার ভূমিতেই জন্মে; লবণাক্ত ও 
কক্করময় তূমিতেই উত্তমরূপে বর্ধিত হয়। সরোবরের বেড়া, 
পুফরিণীতীর এবং বাধ প্রভৃতি শক্ত করিবার জন্য ঝাউগাছ 
রোপিত হইয়। থাকে । ইহার কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত, উপরের 
অসারভাগ শ্বেতবর্ণ, সারভাগ আরক্তবর্ণ। সচরাচর লাঙ্গল 
ও অন্তান্ত মোট! কার্যেই ঝাউকাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। অনেক 
সময় উহাতে খাটিয়1, গাড়ীর চাক! প্রভৃতি প্রস্তুত হুইয়! 
ধাকে। অনেক স্থলে এই কাষ্ঠে জালানি ব্যতীত অপর 
কার্য হয় না। ইহার ক্ষুদ্র শাখা দ্বার! ঝুড়ি তৈয়ার হয়। 
একপ্রকার ঝাউগাছ মকরুভূমিতেও জল ব্যতীত জন্মে । পার্শ্ব 
বর্তী লোকের এজন্ত উহারই জালানি করে। ঝাউ কাষ্ঠের 
ভশ্ম অত্যন্ত ক্ষারগুণসম্পন্ন। ইহাদের শাখা! ও বীজ উভয় 
হইতেই গাছ জন্মে । 

এক প্রকার ছোট ঝাউগাছের পাতা চেপ্টা, ঘন এবং 
পাখার স্ায়। এই প্রকার বুক্ষ দেখিতে অতি সুন্দর এবং সরো- 
বর তীরে বা উগ্ভানে শোভার্থ রোপিত হইয়া থাকে। অপর 
এক প্রকার ঝাউগাছের পত্র ঈষৎ আরক্তিম, অতি ক্ষুদ্র ও 
গুচ্ছবন্ধ। এই প্রকার ঝাউকে লালঝাউ ব! রক্তঝাউ কছে। 

একপ্রকার ঝাউগাছের কচি পল্লব ঈষৎ লবগাক্ত। মৃল- 
তানের নিকটস্থ দরিদ্র লোকের! লবণের পরিবর্তে এ পল্লব 
ভিজান জলঘ্বার রুটা প্রস্তুত করে। 

অনেক ঝাউগাছের শাখায় এক প্রকার কীট বাস 
করিয়৷ ফলের স্তায় গুটিক। উৎপন্ন করে। ত্র সকল গুটিক! 
মান্ুফলের স্ায় এবং অতিশয় তিক্তকষায় গুণসম্পন্ন। এই 
গাছের ছালও তিক্তকষায় গুণযুস্ত । এ উতয় প্রকার দ্রব্যই 
বস্ত্রাদদি রঞ্জিত ও চামড়া ক্রষ করিতে ব্যবহৃত হয় এবং 
সঙ্কোচক ও বলকারক ওষধরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাঁকে। স্থানীয় 
ক্ষতার্দি ধৌত করিবার জন্ত ইহার জল অনেক সময় অত্যন্ত 
উপকারী । বৃক্ষের পল্লবও এর সকল কার্ষ্যে সময় সময় ব্যব- 
হৃত হয়। ঝাউগাছের গুটি ছোটময়েন, বড়ময়েন প্রভৃতি 
নামে বাজারে বিক্রীত হইয়া! থাকে। প্রতি বৎসর বহু পরি- 
মাণে ধ সকল গুটি আরব, পারন্ত ও ভারতবর্ষ হইতে যুরোপে 
রপ্তানী হয়। 

ঝাকউগাছের আঠ1 বড় অধিক কাজে আইসে ন1। আরব- 
দেশে সিনাই পর্ধতে একরূপ ঝাউগাছ জন্মে, উহ্থাদের গায়ে 
কখন কখন শাদা ছাতা পড়ে । এ সকল ছাত। বুক্ষস্থ শর্কর। 
হইতে জন্মে । এদেশে প্ররূপ ছাতা জন্মে না, কিন্ত সিন্ধু 
প্রভৃতি অনেক স্থলে ঝাউবৃক্ষজ এক পদার্থ হইতে একপ্রকার 
মিষ্টরস গ্রস্তত হইয়া থাকে । 

খু 
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ঝাপপসন্ন্যাস 


ঝাউয়াকল! (দেশজ ) একপ্রকার কদলীবৃক্ষ। 

ঝাউয়ানেবু (দেশজ ) একগ্রকার নেবু গাছ। 

বাই (দেশজ ) ভন্ম, ছাই। 

ঝাঁইমরিচ (দেশজ ) লালমরিচ। 

বাঁ ইশর্ধা (দেশজ ) খানা খাইবার সময় যে সর্ষপ ব্যবহার 
করে, রাইসরিষ|। 

ঝাঁক (দেশজ) দল, সমৃহ। *হাীকে হাকে ঝাঁকে ঝাঁকে 
টাঙ্গি শেল রাখে ।” (জীধর্্মমঙ্গল ২৪) 

ঝাঁকন (দেশজ) ১ ঝকিয়! পড়া ১২ তর্জন গর্জন । 

ঝাঁক! (দেশজ ) বংশনির্শিত ভারবহু পান্র। 

বঝাঁঝ (দেশজ ) ১ অব্যক্ত শব । ২ কীসরের বাস্ত। ৩ কোপাঁদি 
ব। বিরক্তি ভাবদ্বার যে অস্পষ্ট শব্দ করা যায়। ৪ তেলস্কুর 
পদার্থের তেজঃ। ৫ উত্তাপ । ৬ উগ্রতা । 

ঝাঁঝর (দেশজ ) ১ বহু ছিদ্রযুক্ত। (ক্লী)২ কীসর। 

ঝাঝরা (দেশজ) ঝাঝরী। 

বাঁঝরী (দেশজ ) ১ বহুছিত্রযুক্ত দবর্ধা, যে হাতায় অনেক 
ছিদ্র আছে। ২ জলসেচন পাত্র । 

ঝাঁঝলি (দেশজ) ১ অন্রাগী। ২ প্রচণ্ড। ৩ ঝলসান। 
৪ খেঁকি। 

ঝার্ঝ! (দেশজ ) হূর্য্যকিরণের তীক্ষতা, হুূর্ষেযর কিরণ অতিশয় 
প্রথর হইলে যেন ঝাঝ| শব হয়। 

ঝাঝি (দেশজ) জলজ লতাভেদ। [00109127152 চি 23০30018512 
ইহা বসম্তকালে ক্ষুদ্র অপরিষ্কার জলের উপর বিস্তর জদ্মিয়! 
থাকে । 

ঝট ( দেশজ ) সম্মার্জনী দ্বারা পরিফার । 

বাটন ( দেশজ ) ঝাড়িয়া পরিষ্কার করা। 

ঝণাট। (দেশজ ) সম্মর্জনী, খাঙ্গর]। 

বঁণাটী (দেশজ ) খড়ের ছাওনি। 

ঝণাটো। (দেশজ) শীস্ত, ভ্রুত। 

বাপ (দেশজ) ১ লক্ষ। ২ চড়কে উৎনবকালে মঞ্চ হইতে 
লন্ফ দেওয়!। 

*ভক্তগণে বলে রাণী সবে যাও ঘর। 

ঝাঁপায়ে ত্যজিব তন্থু শালে দিয়ে ভর ॥” (শ্রীধন্মম* ৫1৭১) 

ঝাপতাল, তালবিশেষ, ইহা চারিটা পদ এবং দশমাতার 


তাল, বোল যথ৷! 
১ ্ 

11117 1111॥ 

ধা গে ধা গে দিন তা কে ধা কে দিন্‌: 

(সঙ্গীতদা' ) 

ঝাপসম্যাস (দেশজ ) মহাদেবের উৎসব বিশেষ, চড়কের 


৮৮ 


ঝাসি ্‌ ৩৫৩ 


সময় বা কোন শিবোংসবের দিনে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত 
বন্ন্যাসিগণ শিবের প্রীতি কামনায় মঞ্চের উপরিভাগ হইতে 
বাপ দিয়! পড়ে। আমাদের দেশে চড়কের সময় ছইয়। থাকে। 
ঝাপনি (দেশজ) লক্ষ প্রদান। 
শ্ঝাপনি কাপনি সারা কেবল উৎপাত।” (বিস্তানুন্দর ) 
ঝাঁপ (দেশজ) মন্তকের আভরণবিশেষ। 
স্বাপান (দেশজ) দশহরাদিনে নীচলোকের উতৎসববিশেষ। 
মঞ্চের উপর দীড়াইয়৷ ছুইদলে সাপ লইয়া! নান! প্রকার 
কৌতুক করিয়া থাকে ।' 
ঝণপানিয়। ( দেশজ ) ঝাঁপানকারী। 
ৰীপিপেটারী (দেশজ ) [ ঝাপী দেখ।] 
ঝঁণগী (দেশজ) বেত্রাদি নির্মিত পান্রবিশেষ, পেটরা, গেটক। 
বাসি (বান্দী) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কমিশনরের শাসনা- 
ধীন একটা বিভাগ । এই বিভাগে ঝাসি, জলাউন ও ললিত- 
পুর এই তিনটা জেলা আছে। অক্ষাৎ ২৪* ১১ হইতে 
২৬* ২৬ উঃ এবং ভ্রাঘি* ৭৮* ১৪ এবং ৭৯* ৫৫পৃঃ| এই 
বিভাগের এক বিস্তীর্ণ অংশ বুন্দেলখণ্ড বলিয়া খ্যাত। 
পরিমাণফল ৪৯৮৩"৬ বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায় ২১৪৯ বর্গমাইলে 
চাষ হুইয়৷ থাকে। ইহাতে ছোট বড় ১২টা নগর আছে। 
এই বিভাগের অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই হিন্দু। চামারজাতির 
খ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। অন্তান্ত জাতি কাছি, লোধি, 
আহীর, কোরি, কুড়মি, বেণিয়া, গদারিয়া, তেলী ও নাই 
যথাক্রমে সংখ্যায় অল্প । 
মৌ, কাল্লী ও ললিতপুর এই তিনটা প্রধান নগর । এই 
বিভাগে ৩১টা দেওয়ানী ও কলেক্টরী এবং ৩২টা ফৌজদারী 
আদালত আছে। 
বাসি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কমিশনরের শাসনাধীন একটা 
জেলা। অক্ষাৎ ২৫* ৩ ৪৫৮ হইতে ২৫* ৪৮৪৫৮ উঃ 
এবং ভ্ত্রাঘি* ৭৮ ২২১৫” হইতে ৭৯* ২৭৩০ পৃঃ। 
পরিমাণফল ১৫৬৭ বর্গমাইল । এই জেল! ঝাঁসি বিভাগের 
মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে গোয়ালিয়র ও শামঠার 
ব্রাজ্য ও জলাউন জেলা । পূর্বে ধসান্নদী ও তাহার পারে 
হামিরপুর জেলা, দক্ষিণ ললিতপুর ও উচ্ছ1 রাজ্য এবং 
পশ্চিমে দাড়িয়া, গোয়ালিয়র ও থনিয়াধানা রাজ্য । 
এদিকে বহুসংখ্যক দেশীয় রাজা ও জায়গীর আছে। 
উহাদ্রের ছুই চারিট! গ্রাম জেলার মধ্যে গড়িয়া গিয়াছে, 
আবার কোখার' জেলার ইংরাজ শাসনাধীন ছুই একটা 
গ্রাম চারিদিকে দেনীক় রাজ্যবেষ্টিত হুইয়। আছে। তজ্জন্ত 
' অনেক ময় বিশেষতঃ ছুঙিক্ষ সময়ে শাঁসনকার্ধের বিশেষ 


] ঝাসি 


অন্থবিধা ঘটে। প্রাচীন ঝাপিনগর এখন গোয়ালিয়র রাজ্যের 
অন্তর্গত) প্র প্রাচীন ঝাঁসির সন্লিহিত ঝান্সি নোয়াবাদ 
নামক স্থানে জেলার আদালত ইত্যাদি অবস্থিত । মৌনগর 
সর্বাপেক্ষা অধিক জনাকীর্ণ। 

বুন্দেলখণ্ডের পার্বত্য গ্রদেশের একাংশ লইয়৷ ঝাঁসি 
জেল! গঠিত। ইহার দক্ষিণভাগে বিন্ধ্যশ্রেণীর প্রান্তস্থিত 
অনুচ্চ পর্বত শ্রেণী, উত্তরপূর্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিমে বিস্ৃত। 
উহাদেক্স উপত্যকাপথে নদীগণ ক্রতবেগে উত্তরাভিমুখে 
যমুনার দিকে ধাবিত। পাহাড় সকলের চূড়ায় প্রায় কোন 
বৃহৎ বৃক্ষাদি নাই, অধিত্যক! প্রদেশ তৃণাদি পুর্ণ, সান্ুদেশে 
বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি জন্মিয়। থাকে । করার দুর্গ উহাদের 
উচ্চতম পাহাড়ের উপর অবস্থিত। 

উত্তরভাগের তৃমি প্রায় সমতল ও মধ্যে মধ্যে বিরল অনুচ্চ 
একটা একটা পাহাড় ও জলপ্রবাহ্‌ দ্বারা উৎখাত ; গভীরগ্ত 
সকল স্থানে স্থানে বিদ্যমান । এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের 
মধ্যে মধ্যে অনেক স্ুবৃহৎ সরোবর নির্শিত হইয়াছে। এই 
সকল সরোবরের অনেকগুলি তিন দিকে অত্যুচ্চ পাহাড় এবং 
অবশিষ্টদিক্‌ পাক! গাথনি দ্বারা দৃঢ় বন্ধ। ইহাদের অনেকগুলি 
প্রায় ৯০* বর্ষ পুর্ব্বে মহোবার চন্দেল রাজগণের রাজত্বকালে 
নির্শিত হইয়াছে । কয়েকটা খুষ্রীয় ১৭শ বা ১৮শ শতাবীতে 
বুন্দেলরাজগণ কর্তৃক প্রস্তুত হয়। ঝাঁসির প্রায় ১২ মাইল 
পূর্বে বারোয়াসাগর নামক সরোবর ও ইহার প্রায় ৮ মাইল 
পূর্বে অর্জর সরোবর । তাহার ৮ মাইল পূর্বে স্থিত কাচ্নেয়! 
সরোবর বৃহৎ । 

ঝাঁির উত্তরভাগের ভূমি সমতল ও কৃষ্ণবর্। এই 
ভূমি মার নামে খ্যাত এবং কার্পাসোৎপাদনের অতি 
উপযোগী । পাহৃক, বেতবা (বেত্রবতী) ও ধসান নামক 
তিনটা নদী ঝাঁসিকে প্রায় বেষ্টন করিয়া আছে। বর্ষার 
সময় এ সকল নদীতে বন্তা হইয়া! ঝাঁসির অন্থান্ত স্থানের 
আব একবারে বন্ধ হুইয়া যায়। গবর্মেন্ট রক্ষিত জঙ্গলের 
পরিমাণ প্রায় ৭৯০৯০ বিঘা। ঝঁঁসি পরগণার দক্ষিণভাগে 
বেত্রবতীনদী তীরস্ক গভীর অরণ্যেই কড়িকাঠ হইবার মত 
বৃক্ষ আছে। অরণ্যে খদির, রিউঙ্গাচাক (পলাশ) গ্রভৃতি 
বৃক্ষ জন্মে। কড়িকাঠ ভিন্ন ঘাস বিক্রয় করিয়াও গবর্মেণ্টের 
বিস্তর লাভ হয়। অরণ্যে ব্যাস, চিত্রব্যাপ্র, তরক্ষু, নানা" 
জাতীয় হরিণ, বন্ধ কুকুর ইত্যাদি বাস করে। 

টতিহাস। অনেকে অনুমান করেন পরিহার রাঁজপুতেরাই 
প্রথমে ঝাসিতে রাজ্যস্থাপন করেন) তৎপুর্বে ইহা 
আদিম অসত্য জাতির বাসস্থান ছিল। আজিও পরিহারগণ 


ঝাদি ৰ 


বাঁদির ২৪টা গ্রাম দখল করিতেছে। কিন্ত ইহাদের সুস্পষ্ট 
বিবরণ কিছুই জান! যায় না। চলোল্পবংশীয় রাজাদিগের 
রাত্বকাল হুইতে ঝাঁসির বিবরণ অপেক্ষাকৃত সুম্পষ্ট। 
[ চন্্াত্রেয় দেখ।] ইহাদের রাজত্বকালেই ঝাঁসির পর্বত মধ্যে 
বর্তমান বুহৎ সরোবর সকল প্রস্তত হয়। চন্দেন্পরাজবংশের 
পর তাহাদিগের অধীনস্থ থাঙ্গড়গণ রাজ্য অধিকার করে। 
ইছারাই করারছূর্গ নির্মাণ করেন। খৃষ্টায় চতুদ্দশ শতাবীর 
সমকালে বুন্দেলা নামক একদল নিম্শ্রেণীস্থ রাজপুতজ্রাতি 
এই প্রদেশ অধিকার করিয়া মাউনগরে রাজধানী স্থাপন 
করেন। ক্রমে তাহার! করার অধিকার করিয়৷ তাহাদের 
নাম দ্বারা অভিহিত বর্তমান সমগ্র বুনদেলথণ্ডে রাজ্য বিস্তার 
করেন। বুন্দেলাবীর রুদ্র প্রতাপ উচ্ছ্ণানগর স্থাপন করিয়া 
তথায় রাজধানী করেন। বর্তমান অধিকাংশ সন্্ান্ত বুন্দেলা- 
গণ এ রুদ্রপ্রতাপের বংশধর বলিয়া পরিচিত । কুদ্র- 
প্রতাপের পরবন্তা রাজগণ সময়ে সময়ে দিল্লী সরকারে কর 
প্রদান করিলেও একরূপ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। 
খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারপ্ডে উচ্ছারা্ বীরসিংহ ঝাসির 
ছুর্গ নির্মাণ করেন। ইনি রাজপুত্র সেলিমের প্ররোচনায় 
সম্রাট অক্বরের বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও প্রসিদ্ধ এরতিহাসিক আবুল- 
ফলের গ্রাণবধ করিয়৷ অকৃবরের কোপানলে পতিত হুন। 
১৬০২ থুষ্ঠাকে বীরসিংহের দমনার্থ একদল সৈম্ত প্রেরিত 
হইল। সৈন্তগণ এ প্রদেশ লও ভও করিয়া ফেলিল, বীরসিংহ 
পলায়ন করিয়! রক্ষা পাইলেন। ইহার পর তাহার প্রতু যুবরাজ 
সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণপূর্বক সিংহাসনারূঢ হইলেন। 
তিনি পুনব্বার নিজরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ১৬২৭ খু: অবে 
শাহজহান সম্রাট হইলে বীরসিংহ বিদ্রোহী হন, কিন্তু কৃত- 
কার্ধ্য হইতে পারেন নাই। সম্রাটু তাহার অপরাধ মার্জনা 
করিয়া তাহাকে পূর্বপদে স্থায়ী রাখিলেও বীরসিংহের আর 
পূর্বের স্তায় ক্ষমতা ও স্বাধীনতা রহিল না। ইহার পর তথায় 
ভয়ানক বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইল এবং উচ্ছণারাজ্য কথন ব 
মুসলমানদিগের হস্তে কথন ব৷ বুন্দেলা-সর্দার চর্্মরাও ও 
তৎপুত্র ছত্রশ।লের হস্তে আইসে। অবশেষে ১৭*৭ খুঃ অবে 
বুদ্দেলার মহাবীর ছত্রশাল সম্রাট বাহাছুরশাহের নিকট হইতে 
বর্তমান ঝাসি বমেত নিজাধিফৃত সমন্ত ভূভাগ দখল করিবার 
অনুমতি গ্রাণ্ হইলেন। কিন্তু মুসলমান স্ুবাদারগণ তথাপিও 
বুন্দেলখগ্ড আক্রমণ করিতে লাগিল । পুনঃ পুনঃ আক্রমণে 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছত্রশাল ১৭৩২ খৃঃ অবে পেশবা! বাজীরাও- 
চালিত মহারাষ্ট্রীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মহারাক্ট্রীগণ 
এই সমগ্নে মধ্যগ্রদেশ আক্রমণ করিতেছিল। ছত্রশালের প্রস্তাব 
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শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বুনোলখণ্ডে আগমন করিল। যুদ্ধশেষে 
ছররেশাল পুরস্কার স্বরূপ নিজ রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ মহারাই্্ী 
দিগকে দান করিলেন। ১৭৪২ থুঃ অব্ধে মহারাষ্ত্রীয়ের! কোন 
একটা ছল ধরিয়া উচ্ছণারাঞ্য আক্রমণ ও অন্তান্ত প্রদেশসহ 
নিজরাজ্য-ভুক্ত করিল। তাহাদের সেনাপতি ঝাঁসি নগর 
স্থাপন করিলেন এবং উচ্ছ1 হইতে অধিবাসী আনিয়া তথায় 

বান করাইলেন। 

ইহার পর প্রায় ৩* বংসরকাল ঝাঁসি প্রদেশ মহারা ্- 
পেশবাদিগের অবীন ছিপ, তৎপরবর্তী সুবাদারগণ একরূপ 
স্বাধীনভাবে শাসন করিতে লাগিলেন। স্থবাদার শিবরাও 
ভাওয়ের রাজত্বকালে ইংরাজগণ তাঁহার সহিত ১৮০৪ খুঃ অব 
সন্ধি করিয়া সাহাধ্য দান অঙ্গীকার করিলেন। 
অবে শিবরাও ভাওয়ের মৃত্যুর পর তাহার পৌল্র রামচীদরাও 
স্ববাদার হইলেন। এই সময়ে পেশবা নমগ্র বুন্দেলখণ্ডের 
অধিকার ইংরাজদিগকে অর্পণ করিলেন। ইংরাজগবর্মেন্ট 
রামাদরাওয়ের রাজ্য অক্ষু রাখিলেন। ১৮৩২ 
রামাদ রাওয়ের স্থবাদার আখ্যা ঘুচাইয়া রাজ! আখ দেওয়া 
হইল। কিন্তু রামাদ নিজ পদ অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিলেন না, 
তাহার রাজস্ব হ্রাস হইতে লাগিল এবং বিপক্ষ সেন! নানাস্থূল 
লুঠন করিতে আরস্ভ করিল। ১৮৩৫ থৃষ্টাব্ধে নিঃসন্তান 
রামঠার্দের মৃতা হইলে চারিজন এ রাজ্য প্রাপ্তির দাবী 
করিল। ইংরাজগবর্মেন্ট রামটাের খুল্লতাত ও শিবরাও 
ভাওয়ের ২য় পুত্র রঘুনাথরা ওকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 
ইহার সময়ে রাজত্ব আরও কমিয়া পূর্ববর্তী রাজার সময়ের 
$ এক চতুর্থাংশ হুইয়! ঈীড়াইল। ইনি বিলাসিতা ও অমিতা- 
চারিতাদোষে রাঞ্জের অনেকাংশ গোয়ালিয়র ও উচ্ছ? 
রাজার নিকট বন্ধক দিয়া ফেলিলেন। ইনি ১৮৩৬ থুষ্টাবে 
বহু খণ রাখিয়! গ্রাণত্যাগ করেন। 

রঘুনাথের কেহ প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিল না। চারি 
জন রাঞ্ের দাবী করিলেন। ইংরাজগবর্মেন্ট কমিশন দ্বার! 
শিবরাও রাওভওয়ের একমাত্র বংশধর পূর্ব রাজার ভ্রাতা 
গঙ্গাধররাওকে রাজ্য প্রদান করিলেন। ইতিপূর্বে বুন্দেল- 
থণ্ডের পলিটিকাল এজেন্সী ঝাঁনির শাসনভার গ্রহণ করিয়া. 
ছিলেন। গঙ্গাধররাও রাজা! হইলে পর ও রাজকার্ষেয 
বিশৃঙ্খল! হইবার ভয়ে বৃটাশ এজেম্পী হারা উহার শাসন 
কার্য চলিতে লাগিল এবং রাজ! নিদিষ্ট বৃত্তি ভোগ করিতে 
লাগিলেন। ইংরাজ শাসনে শীস্ই ইহার বাজন্য দ্বিগুণ 
বন্ধিত হইল। ১৮৪৮ থুষ্টাবে গবর্মেন্ট গঙ্গাধরকে শাসনভার 
প্রদান করিলেন। গঙ্গাধর দক্ষতাসহকারে রাজস্বাদি আদায় 
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এবং অক্রম্াকালে কিছু কিছু ছাড়িয়৷ দিয়! রাজ্য স্থশীসন 
করেন। তিনি প্রজাগণের প্রিয় ছিলেন। ১৮৫৩ থৃষ্টাবে 
গঙ্গাধর নিঃসন্তান অবস্থায় গ্রাণত্যাগ করিলেন। ঝাঁসি গ্রদেশ 
ইংরাজরাজা তুক্ষ হইল এবং জলাউন ও চন্দেরী জেলার সহিত 
একগ্রন সুপারিন্টেপ্ডেপ্ট দ্বার শাসিত হইতে লাগিল। মৃত 
গঙ্ষাধরের পত্ী ঝাসির রাণীকে একটা বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়া হইল। কিন্তু রাণী নানা কারণে ইংরাজদিগের উপর 
জাতক্রোধ হইলেন। প্রথমতঃ তিনি দত্তক গ্রহণ করিতে 
পাইলেন না, দ্বিতীয়তঃ তীহার রাজ্যে গোহত্য। হইতেছে 
দেখিয়া তাহার ভয়ানক ক্রোধ হইল। তিনি গোহত্যা ও 
অন্ান্ত ধর্ম্মবিগহিত ব্যাঁপারের কথা চতুদ্দিকে প্রচার করিয়। 
হিন্তুদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। 

১৮৫৭ খৃষ্টাব্ধের বিদ্রোহে ঝাদি সহজেই যোগ দিল। 
৫ই জুন ১২শ পদাতিক সৈন্তদলের কয়েক জন সহস! বিদ্রোহী 
হইয়। গুলি, বারুদ ও অর্থভাগার প্রভৃতি অধিকার করিল। 
অনেক ইংরাজ কর্মচারী হত হইল। প্রায় ৬৬ জন একটা 
হুর্গে আশ্রয় লইল, কিন্ত অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য 
হইল। এই হতভাগ্যগণ সিপাহীদিগের গঙ্গা ও কোরাণ 
স্পর্শ করিয়৷ শপথপূর্বক অভয়দানে জীবনে আশা করিয়াছিল, 
কিন্ত সকলেই হত হইল। ঝাঁসির রাণী বিদ্রোহীদ্দিগের নেত্রী 
হইবার আকাঙ্া করিলেন, কিন্তু অন্যান্ত বিদ্রোহী সর্দার- 
গণ তাহাতে সন্ত ন। হওয়ায় পরম্পর বিবাদ আরস্ত করিল। 
উচ্ছণার সর্দারগণ বাসি আক্রমণ করিয়া উৎসন্ন করিয়া 
ফেলিল। বহুসংখ্যক অধিবাপী অন্নাভাবে নিরাশায় প্রাণ ত্যাগ 
করিল এবং বিস্তীর্ণ জনপদ এরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায় যে 
বভৃকাল পরে কথঞ্িৎ উহার ক্ষতি পুরণ হয়। সার হিউ রোজ 
(977 70217 ০৩০) ১৮৫৮ খৃষ্টাবের «ই এপ্রেল ঝাঁসি অধি- 
কার করিলেন এবং কান্নী অভিমুখে বাঞা করিলেন । তাহার 
গমনের পর পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইল । অবশেষে 
১১ই আগষ্ই তারিখে কর্ণেল লিডেল (0০1০761 [.10061) 
পরিচালিত সৈম্তগণ বিদ্রোহীসেনাকে একবারে বিদুরিত 
করিল। ইহার পর আরও কয়েকট। সামান্ত সামান্ত যুদ্ধ ঘটে, 
অবশেষে নবেম্বর মাসে শান্তি স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যেই 
বাসির রাণী তাস্তিয়া তোপিসহ পলায়ন করিয়াছিলেন। 
গোয়ালিয়রের গিরিছুর্গের নিকট যুদ্ধে তিনি পরাম্ত হন। 
[ লক্ীবাই দেখ।] তদবধি ঝাঁসি জেলা ইংরাজ কর্তৃক 
শাসিত হইয়। আসিতেছে। ছুতিক্ষ বা বন্ত! প্রভৃতি দৈব 
বিড়স্বন1 ভিন্ন সম্প্রতি কোন বিপ্লব ঘটে নাই। 

ঝাসিতে দৈবী ও মান্থধী আপদের সমান উপদ্রব । কখনও 
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দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি কখন বা মুষলধারে বৃঠি দেশ 
উৎসন্ন করিতেছে, তাহার উপর আবার ইহার পূর্ববর্তী 
মহারা্ী ও অন্তান্ত রাজগণ এরপ নিম্পীড়ন করিয়। প্রজা- 
দিগের নিকট রাজস্ব আদায় করিত যে, তাহার] অতি হীন- 
ভাবে কথঞ্চিং জীবিকানির্বাহ করিত, তাহার উপর রাষ্্র 
বিপ্লবে দেশ ছারখার করিয়া ফেলিত। ১৮৫৩ খাবে 
যখন এই জেল! ইংরাজ শাসনাধিকৃত হয়, তখন ইহার অধি- 
বাসী অধিকাংশই অতি দরিত্র ও ছুর্দশাগ্রস্ত। ক্কষকবর্গ 
সমন্তই মহাজনদিগের নিকট খণঞালে জড়িত ছিল। 
হিন্দু রাজাদিগের নিয়মে খগ পিত1 হইতে পুল্রে গমন করে, 
কিন্তু উত্তমর্ণ খণদায়ে অধমর্ণের ভূসম্পন্তি বিক্রয় করিয়। লইতে 
পারে না। ইংরাজশাসনের সহিত জমি নীলামের প্রথাও 
প্রবন্তিত হওয়ায় অধিবাসিগণের ছুর্দশ। আরও বুদ্ধি 
হইয়। উঠিল। আবার তাহার পরই ১৮৫৭-৫৮ খৃঃ অবের 
বিদ্রেহে ছুর্দশার পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিল। ছুভিক্ষ ও 
বন্তারও কথাই নাই। অবশেষে গবর্মেন্ট বাসি জেলাকে 
এইব্ধপ নিতান্ত দরিদ্র দেখিয়। গ্রজাকুলের হিতার্থ ১৮৮২ 
ধূঃ অবে তথায় এক নূতন আইন প্রচলন করিলেন। ইহা 
দ্বারা খ্গগ্রন্ত প্রজাবর্গকে একবারে সর্বস্বান্ত হইতে 
রক্ষা করাই এই আইনের উদ্দেশ্ত । অধিকাংশ ভূমাধিকারী 
খণ পরিশোধে অসমর্থ হুইয়! পড়িয়াছিল। এরপ স্থলে 
তাহাদের খণের আদ্যোপান্ত তদন্ত করিয়া যদি এ খণের 
প্রদত্ত স্ুর্দ অতিরিক্ত বলিয়৷ প্রতিপন্ন হয়ঃ এরূপস্থলে খণ 
কমাইয়া কিংব। অধমর্ণকে একবারে মুক্তি দেওয়া হইতে 
লাগিল। এই সকল কার্য্ের জন্ত একজন পৃথক্‌ জজ নিযুক্ত 
হইলেন। ইহা! ব্যতীত অসহায় দেউলিয়! গ্রজাবর্গকে গবর্মেন্ট 
অতি অল্প স্থদে টাক কর্জ দিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন আর 
কোন উপায়েই তাহাদের খণশোধ হইল না, তখন গবর্মেন্ট 
এ প্রজাগণের সম্পত্তি ্রয় করিতে লাগিলেন। এই সকল 
নিয়ম স্থাপন জন্ত গ্রজাকুলের বিস্তর উপকার সাধিত হুই- 
তেছে। ইহ! ব্যতীত এখানে গবর্মেণ্টের প্রাপ্য রাজত্বের হার 
অন্থান্য স্থান অপেক্ষ। অনেক কম। 

কেবলমাত্র ললিতপুর ব্যতীত এই বাঁসি জেলারন্তায় 
অল্প অধিবাসীযুক্ক জেলা উত্তরপশ্চিমগ্রদেশে আর নাই। 
ইংরাজ রাজত্বের আরস্ত হইতে ইহার গ্রজাবৃদ্ধি হইতেছিল, 
কিন্ত কয়েকট| ছৃতিক্ষে ইহার অনেক অধিবাসী প্রাণত্যাগ 
করে। ১৮৬৫ থৃষ্টান্বের পর ১৮৭২ পর্যাস্ত এ আট বৎসরে 
প্রায় ৩৯,৬১৬ জন গ্রাজা হ্রাস হয় অর্থাৎ লোকসংখ্যা! 
৩১৫৭১৪৪২ হইতে ৩১১৭,৮২৬ জন হুইয়! যায় । ১৮৮১ খৃষ্ঠাবে 
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ইহার লোকসংখ্যা! অর্লমাত্র। বৃদ্ধি হইয়। ৩,৩৩,২২৭ জন 
হইয়াছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্বরাজগণের 
অতিরিক্ত কর ভারে, ১৮৫৭-৫৮ খুষ্টাবের বিদ্রোহী সিপাহী- 
দিগের উৎগীড়নে এবং বন্া, দুভিক্ষ, দেশব্যাপী মহামারী 
প্রভৃতি বিপর্দে অধিকাংশ প্রাণত্যাগ করিত কিংব। দেশ- 
ত্যাগ করিয়া যাইত। ১৮৩২ খথুষ্টাব্ধে ঝাসির পরিমাণফল 
প্রায় ২৯২২ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা) আনুমানিক ২,৮৬,*০* 
ছিল। ১৮৮১ থুষ্টাব্ষে পরিমাণফল অনেক অল্প অর্থাৎ ১৪৬৭ 
বর্গমাইল হইলেও লোকসংখ্য। পূর্ববাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। 

ঝাপির অধিবাসীগণ প্রায় সকলেই হিন্দু, শতকরা 
প্রায় ৪ জন মাত্র মুসলমান। পণুহত্যা অধিবাসীদিগের বড়ই 
বিরক্তিকর। জৈন ও শিখদিগের সংখ্যা আরও অল্প । তত্তিন 
পারসী ও ব্রা্গ ২৪ জন বাস করে এবং কর্দোপলক্ষে অনেক 
খৃষ্টান সৈন্য, কর্মচারী প্রভৃতি আসিয়া বাস করিতেছে। 

অধিবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা চামার 
ব্যতীত আর সকল জাতি অপেক্ষা অধিক। তত্িম্ন রাজপুত, 
কায়স্থ, বেণিয়া, কাছি, কুর্মি, আহীর, কোরী, লোধি প্রভৃতি 
জাতির সংখ্য। অপেক্ষাকৃত অধিক। আদিম অসভ্যজাতিও 
অল্পসংখ্যক বাস করে। আহীরগণ ১*৭, ব্রাঙ্গণগণ ১০২, 
রাজপুতগণ ৬৬ লোধিগণ ৬৮, কুর্িগণ ৪৪ এবং কাছিগণ ৭টা 
গ্রাম দখল করে। রাজপুতদিগের অধিকাংশই বুন্দেলা 
জাতীয়। অনেক নীচ ও অসভ্যজাতি নিষ়্শ্রেণীস্থ শুদ্র 
বঝলিয়। পরিগণিত হয়। 

ঝাঁসি জেলার মাউ, রাণীপুর, গুড়সরাই, বড়বাসাগর ও 
ভাগের প্রভৃতি ৫টী নগরে পঞ্চ সহশ্রাধিক লোক বাস করে। 
ঝাঁসি নোয়াবাদ নগরে জেলার আদালত, সৈন্যের ছাউনি ও 
মিউনিসিপালিটা থাকিলেও ইহার লোকসংখ্যা তিন সহস্রের 
অধিক নহে। 

কষি। ঝাঁসির ভূমি ম্বভাবতঃ অনুর্বর, তাহার উপর প্রায়ই 
বৃষ্টির অভাব এবং খালদ্বারা কৃত্রিম উপায়ে জলসেচনের 
অন্ুবিধ। হেতু এখানকার চাষের অবস্থা বড় মন্দ। বেশ সুফল 
হইলে সে বসর ইহার অধিবাসীদিগের পক্ষে শন্তাদি কথঞ্চিৎ 
পর্য্যাপ্ত হইয়! থাকে, অল্প হানি হইলেই অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। 
ফলে অনেক সময়েই এই দশ। ঘটিয়। থাকে । রবি শশ্তের 
মধ্যে গোধুম, যব, ছোলা প্রভৃতি কলায় এবং সর্ধপাদি প্রধান। 
শরৎকালে জোয়ার, বাজ্রা, তিল, কার্পাস এবং কোদে 
জন্মে। এতত্তির রক্তবর্ণ ছিট করিবার জন্তু আইচ নামক 
বৃক্ষের মূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই মূল এখানকার 
প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ও সর্বোৎকৃষ্ট ভূমিতে জন্মে । মাউরাণী- 
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পুরের বিখ্যাত খেরুয়া কাপড় এই আল বা আচ দ্বারা রঞ্জিত 
হয়। ঝাঁসি ও বুন্দেলখণ্ডের অনেক স্থলে কৃষকগণ এই আছচ্‌ 
বিক্রয় করিয়াই রাজস্ব গ্রদান করে, অনেক স্থলে আচের 
পরিবর্তে শস্ত ক্রয় করিয়া তথাকার শস্তের অভাব মোচন হয়। 
অনেক সময় শস্তক্ষেত্রে অধিক ঘাস জন্মিয়া শস্তের সমূহ ক্ষতি 
করিত, সম্প্রতি বহু কষ্টে নির্শুল করা হইয়াছে । ঝাঁসির 
উৎপন্ন শশ্ত ঝাঁসিতেই সম্কুলান হয় না, তথাপি হ্থুবৎসরে 
আশাতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায়, কথন কথন ইহা! হইতে কতক- 
পরিমাণে শশ্তাদি রপ্তানী হইতেছে। 

এখানে জলসেচনের বন্দোবস্ত অতি হীন। পুর্বে ষে 
সকল বৃহৎ বৃহৎ সরোবর ব! কৃত্রিম হ্রদের বিষয় বল! হইয়াছে, 
তাহার অধিকাংশই সংস্কারাতাবে এখন অবর্শণ্য হইয়! 
যাইতেছে এবং অত্যন্ন স্থানে জল দান করিতে পারে। যাহ! 
হউক সম্প্রতি গবর্মেন্ট এ সকল পুষ্করিণীর সংস্কার ও খাল 
প্রভৃতি খননে মনোযোগ করিয়াছেন। কৃষকমাত্রই অতি 
দরিদ্র, একটা অজন্মা হইলেই তাহাদের সর্বনাশ হয়, তখন 
মহাজনের নিকট খণ ভিন্ন অন্ত উপায় থাকে না। বেতবা 
ও ধসান নদীঘ্য়ের মধ্যবর্তী গ্রদেশে প্রায়ই অনাবৃষ্টি হয়, 
সতরাং তথাকার কষকগণ অপেক্ষাকৃত ছৃর্দশাপন্ন, খণ ছাড়। 
কেহ নাই। ইংরাজ শাসনকর্তাগণ প্রথম আসিয়া পূর্ববর্তী 
রাজাদিগের স্তায় কঠোররূপে কর আদায় করিতেছিলেন, 
পরে গবর্মে্ট প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইয়। সদয় হইয়াছেন। 
এখন এখানকার রাজস্ব অন্তান্ত স্থান অপেক্ষা অনেক কম। 

ঝাঁসিতে দৈব বিড়ম্বনা! অধিক, তাহ! পূর্বেই উল্লেখ কর! 
হইয়াছে। অজন্মা, 'অনাবৃষ্টি, বন্তা, মহামারী প্রভৃতি বিরল 
নহে। ছুতিক্ষ প্রায় ৫ বৎসর বাদ থাকে না। সরকারী 
রিপোর্টে প্রকাশ, স্ববৎসরে ঝাসিতে মোটামুটা যত শস্ত উৎপন্ন 
হয়, তাহাতে অধিবাসীগণের দশ মাসের অধিক চলিতে পারে 
না, সুতরাং তাহার উপর অজন্মা হইলেই ছুতিক্ষ আসিয়। 
উপস্থিত হয়। 

১৭৮৩, ১৮৩৩) ১৮৩৭) ১৮৪৭, ১৮৬৮-৬৯ থুষ্টান্বে ভীষণ 
ছুতিক্ষ হইয়া গিয়াছে । গবর্মেন্ট ছুভিক্ষ সময়ে সাহায্যদানার্থ 
কর্ম (চ২6119£ ৮০11) খুলিয়। ও ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শঙ্গাদি 
রপ্তানি করিয়া গ্রজাগণের ছুঃখ মোচন করিয়াছেন । দেশীয় 
রাজ্যের শাসনতুক্ত অনেক গ্রাম ঝাসির সীমার মধ্যে থাকা 
রিলিফকার্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটে । 

বাণিজ্য । ঝাঁসি হইতে শশ্ত রপ্তানী হয় না, বরং অনেক 
পরিমাণে এখানে আমদানী হইয়া থাকে, উহার পরিবর্তে 
বাসি হইতে কার্পাস ও আল রং অন্তস্থানে প্রেরিত হয়। 
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শিল্প দ্রব্যাদি নাই বলিলেই হুম, কেবলমাত্র খেরুয়৷ নামক 
লালকাপড় কক প্রস্তত হইয়া থাকে । এই জেলার বা ইহার 
গার্খে কোথাও রেলপথ নাই। ঝাসি হইতে কামি দিয় 
কাপুর যাইবার পাকা রাস্তা ও নদী প্রভৃতির উপর সেতুদ্বার। 
সুগম পথ আছে। অন্তান্ত রাস্তাগুলি বন্চার সমস্ধ অকম্মণ্য 
হইয়া যায়। 

শাসন। ঝাঁসি বেতনাবন্তীমহল মধ্যে গণ্য, অর্থাৎ 
এখানে একই জন রাজকন্মচারী দেওয়ানী, ফৌজদারী ও 
খাজনাবিষয়ক বিচার করেন। একজন (ডেপুটি কমিশনর, 
২ জন আসিষ্াণ্ট কমিশনর, ৩ জন অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট 
কমিশনর ও ৪ জন তহসীলদার দ্বারা! শামনকার্ধ্য সম্পন্ন হয়। 
বাসি বিভাগের কমিশনর ঝাসিনোয়াবাদে বাস করেন। 
এখানে ১*টী ফৌজদারী ও ১*টী দেওয়ানি আদালত আছে। 
তত্তিন্ন পুলিশ চৌকিদার প্রভৃতির সংখ্যা প্রায় ১৩০০। জেলার 
সদরে একটা জেল ও মাউনগরে একটা হাজত আছে। 
কয়েদীদিগের অধিকাংশই চৌর্য্যাপরাধে বন্দী। 

এখানে বিগ্যাশিক্ষার অবস্থা ভাল নহে। ১৮৬৭ খষ্টাবের 
পর উন্নতির পরিবর্তে ইহার অবনতিই হইয়া আসিতেছে; 
অনেক বিদ্যালয় উঠিম! গিয়াছে । 

এই জেল ২টা তহসীলে বিভক্ত । ইহাতে ২টা মিউনিসি- 
পালিটী আছে; একটা মাউ-রাণীপুরে ও অপরটা ঝাসি 
শেয়াবাদ নগরে। 

জেলার সদর ঝাসিনোয়াবাদ, প্রাচীন ঝাসি নগরের অতি 
নিকটে অবস্থিত। এই প্রাচীন নগর গোয়ালিয়র রাজ্যের 
অন্তর্গত ও ঝাসিনোয়াবাদের প্রায় ১১ গুণ বড়। এই কারণে 
নূতন নগরের অনেক অন্থবিধ! হইয়া! থাকে । ঝাঁসি জেলার 
মধ্যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন শাসনাধিকৃত প্রদেশ সকল 
পরিবর্ত করিয়।৷ জেলার অন্তর্গত সমস্ত ভূভাগ একচাপে আনি- 
বার জন্ত অনেকবার কল্পন। হইয়াছে । এ পর্য্যন্ত কোন ফল 
হয় নাই। 

অনাবৃষ্টি, বৃক্ষলতাশুন্ত পর্বত ও মক্ষপ্রদেশের তাপ 
বিকীরণ হেতু ঝাঁসি জেলার বাষু সাধারণতঃ উষ্ণ ও শুফ। 
কিন্ত ইহার জলবাষু মোটের উপর স্বাস্থ্যকর। বৎসরে গড় 
তাপাংশ ফারণছিটের ৮**। | 

১৮৮১ থৃষ্টাবধ পর্য্যন্ত গত ২* বৎসরের গড় বাধিক বৃষ্টিপাত 
৩৫*২৪ ইঞ্চি। পর বৎসর ৫*'৮৫ ইঞ্চি বৃষ্টি পতিত হয়। 
অধিবাঁদীগণ প্রায়ই অল্লাহারে দূর্বল, সুতরাং সামান্য 
গীড়াতেই কাতর হইয়া পড়ে ও প্রাণত্যাগ কয়ে। মাউ-রাণী- 
পুরে ও ঝাঁসিনোয়াবাদে ছুইটী দাতব্য চিকিৎসাঁলয়.আছে । 


[ ৩৫৪ ] 


ঝাজ্জর 


২ উত্তরপশ্চিম প্রদেশাস্তর্গত ঝাঁসি জেলার পশ্চিম 
ভাগের একটা তহ্সীল। পরিমাণফল ৩৭৮ বর্গমাইল । এই 
তহসীল বেত্রবতী নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। ইহার পর্বত- 
মন্ব ভূভাগের স্থানে স্থানে পার্শ্ববর্তী রাজগণের গ্রামাবলী 
বিচ্ছিন্ন ও বিশ্ৃঙ্খলভাবে স্থানে স্থানে বিরাজিত। প্রায় ১৮৬ 
বর্গমাইল স্থানে শস্তাদি জ্ন্মে। এই তহসীলে ১টা দেওয়ানি 
আদালত ও ১১টা থানা আছে। 


ঝাঁসি নওয়াবাদ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশাস্তর্গত ঝাঁসি জেলার 


সদর। অক্ষাৎ ২৫ ২৭৩৮ উঃ, ভ্রাঘিৎ ৭৮* ৩৭ পৃঃ। এই 
সহর ঝাঁসি জেলার পশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন ঝাঁসি নগরের 
প্রাচীর-সন্নিকটে অবস্থিত। প্রাচীন ঝাঁসি নগর এবং ঝাসি 
ছুর্গ এখন গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত। ছুর্গের নিয়ে 
গবর্মেন্টের আদালত, সৈম্ভনিবাম ও অন্যান্ত গৃহাদ্দি বিদ্যমান 
আছে। মহারাষ্ট্র-সেনাপতি এই ছুর্গ নির্মাণ করেন। হুর্গমধ্যস্থ 
রাজবাটা ও প্রকাও প্রস্তরনিরশ্মিত গোলাকার প্রাসাদশিখর 
অতি বিশ্ব়কর। কথিত আছে, পুর্বে ইহাতে ৩০।৪০টা 
কামান থাকিত। ১৭৬১ থুষ্টাবে অযোধ্যার নবাব এই দর্গ 
অধিকার করে ও ছুরগের অনেক স্থান তগ্ন করিয়া ফেলে। 
ইহার রাস্তা ঘাট ও বাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । প্রাচীন ঝাসির 
পুর্বে পার্বত্য গ্রদেশে ঝাঁসি নওয়াবাদ অবস্থিত। গ্রীষ্মের 
সময় এখানে দাক্ষণ গ্রীষ্ম হয়, তথন অপরাহ্ণ পর্য্যস্ত ছায়াতেও 
তাপমানযন্ত্রে ১৯৮* তাপ হইল! থাকে। বর্ষাকালে বেত্রবতী 
নদীতে বস্তা হইলে ইহার সহিত চতুর্দিকের সংশ্রব একবারে 
বন্ধ হুইয়া যায়। এখানে জেলার প্রধান আদালত, তহলীল, 
থান, বিগ্ভালয়, ওধধালয় ও ডাকঘর আছে । 


বাঁনির রাণী [ লক্ষীবাই/দেখ।] 
ঝাক্কুত (ক্লী) ঝামিত্যব্যক্তশবৃস্য কৃতং করণং ঘত্র বনথত্রী। 


১ চরণের অলঙ্কারবিশেষ, পায়জোর। ২ ঝা! ঝা শব । 


ঝাঁজরি (দেশজ ) রন্ধনযন্ত্রভেদ । কোন জিনিস ভাজা হইলে 


ইহাতে তুলিয়া! রাখা হয়। [বঝাঝরী দেখ।] 


ঝাজ্জর, পঞ্জাবগ্রদেশস্থ রোহতক জেলার দক্ষিণদিকের একটা 


তহুসীল। এই তহসীলের কতক অংশ বালুকাময়, নজাফগড় 
নামক ঝিলের নিকটস্থ স্থান জলাময় । পরিমাণমল ৪৬৯ বর্গ- 
মাইল । বাজরা, জোয়ার, মুখা, যব, ছোলা, গোধুম প্রভৃতি 
প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। একজন সহকারী কমিশনর, একজন 
তহুসীলদার ও একজন অনরারি মাজিঞ্রেট বিচারকার্ধ্য সম্পন্ন 
করেন। ২টী দেওয়ানি, €টী ফৌজদারী ও ছুইটা থান৷ 
আছে। রিবারি-ফিয়োজপুর রেলপথ এই তহসীলের প্রান্ত 
দিয়া গিয়াছে। 


ঝাট 


২ পঞ্রাৰ প্রদেশস্থ রোহতক জেলার ঝাজ্জর তহনীলের 
প্রধান নগর ও সদর । পূর্বে এই নগ্রর একটা দেশীয় রাজ্যের 
রাজধানী ছিল, ইংরাজ গবর্মেন্ট এই স্থানেই জেলা স্থাপন 
করেন। এখন রোহুতক নগরে উঠিয়া গিয়াছে । অক্ষা' 
২৮* ৩৬৩৩ উঃ, দ্রাতি* ৭৬. ১৪১০৮ পৃঃ । দিল্লীর ৩৫ মাইল 
পশ্চিমে ও রোহতক নগরের ২১ মাইল দক্ষিণে এই নগর 
অবস্থিত। ১১৯৩ খুঃ অব দ্রলীনগর প্রথম মুলমানাধিকৃত 
হইবার সমকালে ঝাজ্জর নগর স্থাপিত হয়। ১৭৯৩ থৃঃ অব্দের 
ছুতিক্ষে এই নগর ধ্বংসপ্রায় হইয়া যায়। তাহার পর হইতে 
ইহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে । ১৭৯৬ খৃঃ অবে সম্ত্রাট- 
শাহ আলমের জনৈক সেনাপতি মূর্তাজাথার পুত্র নিজামত 
আলিখ। ঝজ্জরের নবাব হয়েন। ইনি নিজ ছুই সহোদর 
সহ সিদ্ধিয্ার রাজসরকারে কর্শ করেন এবং সিন্ধিয়া হইতে 
প্রতৃত বৃত্তি ও ঝাজ্জর, বাহাছুরগড় ও পতাওবির (প্রতাপব্দি) 
নবাবীপদ প্রাপ্ত হন। ইংরাজ অধিকারের পর গবর্মেন্ট এ 
দান মঞ্জুর করেন, কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের সময় তাৎকালিক 
নবাব আবছুল রহমনর্থ। ও বাহাছুরগড়ের নবাব বিদ্রোহে 
যোগদান করায় উভয়েই ধৃত হন এবং ঝাজ্জরের নবাবের 
প্রাণদণ্ড হইলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি গবর্মেন্ট বাজেয়াপ্ত 
করেন। এই নূতন প্রদেশে এক জেল! গঠিত হয়, কিন্ত অব- 
শেষে ঝাজ্জর জেল! উঠাইয়া রোহতকের অস্তভূক্ত করা 
হইল। সম্প্রতি ইহার বাণিজ্যের হীনদশ!। শস্ত ও দেশীয় দ্রব্য- 
পাঁতের কতক পরিমাণে বাণিজ্য হয়। এখানে মৃণ্য় পাত্রাদি 
বিস্তর প্রস্তত হয়। তহসীল, থান, ডাকঘর, ডাকবাংলা, 
বিদ্যালয় ও হানপাতাল আছে। নগরের চতুর্দিকে পুরাতন 
পুফ্ধরিণী ও অনেক কবর দৃষ্ট হয়। 

ঝাজর, উত্তরপশ্চিমগ্রদেশে বুলনদসহর জেলার একটা নগর । 
অক্ষা* ২৮ ১৬উ$, দ্রাঘি* ৭৭* ৪২১৫ পৃঃ। এই নগর 
বুলন্দসহরের ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। হুমায়ূনের 
সহ্যাত্রী মহন্মদর্খ| নামক জনৈক বেলুচী এই নগন্ স্থাপন 
করেন, পরে ইহা যত পলায়িত ও সমাজচ্ুত বোস্ধেটিয়াদিগের 
আশ্রয় স্থান হয়। সিপাহী বিদ্রোছের সময় ঝাজর বহুসংখ্যক 
বেলুচী অশ্বারোহী প্রদান করিয়! সাহায্য করে। এখন এই 
নগর অতি দরিদ্র ও হীনাবন্থ হইয়া পড়িয়াছে। এখানে একটা 
ডাকঘর, থান! ও বিদ্যালয় আছে। নগরস্থ প্রত্যেক গৃহের উপর 
স্থাপিত করার! চৌকিদার প্রহরী প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ হয়। 

ঝাঁট (পুং) ঝট-ঘএং। ১ নিকুঞ্জ, লতাগৃহ। ২ কাস্তার, হর্গমবন। 
৩ ক্ষতস্থান প্রভৃতি পরিফ্ষারকরণ। (মেদিনী) (দেশজ) 
৪ শীত, ক্রুত। 
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ঝাপ্স! 


“বাট অন্ন দেহ রাজা না৷ করিও হেল1।” (শ্রীধর্ঘ্ম" 81১০৯) 

ঝাটল (পুং) ঝাটং লাতি লা-ক। ঘণ্টাপাটলবৃক্ষ, পশ্চিমে 
ঘণ্টাপারুল এই নামে থ্যাত। 

ঝাট] (শ্রী) ঝট-ণিচ-অচ্‌ ততগ্রাপ্‌। ভূম্যামলকী, চলিত কথায় 
ভূঁই আমল!। 

ঝাটামল। (ভ্ত্রী) ঝাট-ঘঞ,, আমল! । 

ঝাটশ্চাসৌ আমলাচেতি কর্ণরধা। ভূম্যামলকী । 

বাটিক! (রী) বাট স্বার্থে কন্‌, টাপ্‌ অত-ইত্বং। ভূম্যামলকী। 

ঝাড (দেশজ ) ১ গুচ্ছ, স্তবক। ২ স্কটিকাদি নির্শিত আলোক- 
আধার। 

ঝাঁড়ন (দেশজ ) ১ মন্র্বারা রোগাদি নিবারণ, পীড়া হইলে 
মন্ত্রবিশেষ দ্বার! ঝাড়াইয়! দিলে পীড়া আরোগ্য হয়। ২ সং. 
মার্জন, নিধূলিকরণ, নিশ্শলকরণ। 

ঝাড়ল (দেশজ ) ঝাড়যুক্ত, গুনযুক্ত। 

ঝাড়া (দেশজ) ১ পরিষ্কার করা । ২ উপদেবতায় পাইলে মন্ত- 
পাঠপুর্ব্বক তাহাকে দূর করা। (হিন্দী) ৩ মলত্যাগ 

ঝাড়াকর, বোম্বাই গ্রেসিডেন্সীর এক শ্রেণীর মুসলমান । 
ইফাদিগকে ধূলধোয়াও বলে। ইহারা পূর্বে হিন্দু ধর্মাবলম্বী 
ধূলধোয়া বা সেকরাজাতি ছিল, অরঙ্গজেবের সময়ে ইস্লাম- 
ধর্থে দীক্ষিত হয়। ইহার! হানেফী শ্রেণীস্থ সুমি মতাবলম্বী, 
কিন্ত ধর্মে আস্থাশৃন্ত | বিবাহ ও অস্তোষ্টিক্রিয়াকালে কাজির 
দ্বারা কার্ধ্য সমাধা করিলেও ঝাড়াকরগণ আজিও গোমাংস 
তক্ষণ করে লা, হিন্দু দেব দেবীর পুজ! ও হিন্দপর্ধ্ণাদি পালন 
করিয়া থাকে। স্বর্ণকারদিগের দোকানের ধুলা ধুইয়! তাহা 
হইতে স্বর্ণ রৌপ্য বাহির করাই ইহাদের উপজীবিক | অনেকে 
দাসত্ব করিয়াও থাকে। পুরুষগণ মধ্যমাকৃতি, সুগঠিত ও 
শ্ঠামবর্ণ, মন্তক মুণ্ডন করিয়৷ দীর্ঘশ্বশ্র রাখে এবং হিন্দুদিগের 
স্তায় শিরচ্ছদ ধারণ করে। স্ত্রীগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং খর্বা- 
কৃতি। এই জাতি পরিশ্রমী ও নিত্যব্যয়ী; কিন্তু অত্যন্ত তাড়ী- 
প্রিয়। ইহাদের ভাষা কর্ণাটী অথবা! কর্ণাটামিশ্রিত হিন্দুস্থানী। 

ঝাড়ী (দেশজ ) গুল। 

ঝাড়ীপথ (দেশজ ) গন্সযুক্ত রাস্তা । 

ঝাড় দেশজ ) ঝাড়িবার জিনিস, সন্ধার্জনী। 

ঝাড়।কেশ (হিন্দী) ঝাড়ওয়ালা। 

ঝাড়বরদার ( পারসী ) ঝাড়,ওয়ালা, যে ঝাড় দেয়। 

ঝান (দেশজ) ১ ফুল বাগাছ শুকিয়া বা কুঁকৃড়িয়া যাওয়]। 
২ জান। 

ঝাপা (দেশজ ) ফাঁপা । 

ঝাপসা (দেশজ ) অল্প্ট। 


বাবুয়া 


ঝাপ্সাবৃদ্ধি (দেশজ ) অল্প দৃষ্টি ৰাড়)। 

ঝাবুক (দেশজ ) একপ্রকার গাছ। 

ঝাবুয়৷ (জাবুয়া), মধ্যভারতের অন্তর্গত ভোপাবর এজেন্দীর 
শাসনাধীন একটী। দেশীয় রাজ্য। রতনমলের সহিত ইহার 
গরিমাণকল, ১৩৩৬ বর্গমাইল, তন্মধ্যে অল্প অংশই কৃষি ও 
বাসের উপযোগী । অক্ষা* ২২* ৩২ হইতে ২৩* ১৮ উঃ, 
ড্রাঘি* $৪* ১৭ হইতে ৭৫* ৬পৃ*। ইহার উত্তরে কুশলগড়, 
রত্বম ও শৈলানরাজ্য, পূর্বে ধার ও আমজির1, দক্ষিণে 
আলিরাজপুর ও জোবাট, পশ্চিমে দোহাদ ও পাচমহালজেলার 
জালোদ উপবিভাগ। 

প্রবাদ আছে, প্রায় আড়াই শতাবী পূর্বে এখানে ঝাঁবু 

নায়ক নামে একজন বিখ্যাত ভীল দস্যু বাস করিত, তাহার 


নামান্ুসারেই এই প্রদেশের নাম ঝাবুয়! হইয়াছে । ইহার বর্ত- 


মান অধিপত্তিগণ রাঠোরবংশীর রাজপুত ও যোধগুরের রাজা- 
দিগের কনিষ্ঠের বংশধর। কিষণদান নাম! এই বংশীয় 
একজন পূর্বপুরুষ সম্রাট আল্রাউদ্দীন্কে বঙ্গবিজয়ে সহায়তা 
করেন ও গুক্বরাটের শাগনকর্তার হত্যাকারী; ভীলদস্থ্য দিগকে 
দমন করেন। সঙ্মাটু প্রীত. হৃইয়। তাহাকে & প্রদেশের 
অধীশ্বর করিয়াছিলেন । তদবধি তাহার বংশীয়েরাই ঝাবুয়া 
রাজ্য ভোগ করিয়! আসিতেছিলেন। মহারাই্দিগের অভু- 
খানের সময় হোল্কর ইহার অধিকাংশ অধিকার করিয়া 
রাজ্যের নামমাত্র অবশিষ্ট রাখিলেন। কিন্ত তিনি বাবুয়ারাজের 
উপর চৌথ আ'দীয়ের ভারার্পন করেন। এখনও হোলকার; 
ঝাবুয়ারাজের নিকট রাজস্ব পাইয়া থাকেন। ইংরাঞ্জের মধ্যস্থ- 
তায় কতক করের পরিবর্তে ঝাবুযারাজ্যের কিয়দংশ হোল, 
করকে প্রদত্ত হইয়াছে । ১৮৫৭ খৃষ্টান্দে ঝাবুয়ার পঞ্চদশ বর্ষীয় 
রাজ! সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজের বিস্তর সাহাষা করেন। 
ইহার মান্ন্বরূপ ১১টী তোপ ধ্বনি হয়। 

পূর্বে ঝাবুয়! রাজ্য বিস্তৃত ছিল, এখন ইহা অতি সক্কীর্ণ 
হইয়া গিয়াছে । রাজ্যের অধিকাংশই পর্বতাকীর্ণ। এ সকল 
পর্বত পরস্পর ১ হইতে ৬ মাইল দুরে উত্তরদক্ষিণে বিস্ৃত। 
উপত্যবাপ্রদেশে মহী, অনস- ও নর্শদা নদীর উপনদী সকল 
প্রবাহিত। ভূমি মোটের উপর উৎকৃষ্ট। পর্বত সকল 
উৎকৃষ্ট জঙ্গলে পূর্ণ, লৌহ প্রভৃতি আকরিক আছে, কিন্ত 
উপযুক্ত পরিশ্রম অভাবে এঁ সকল প্রায় কোন কার্ধ্যে আইসে 
না। শম্ত পর্য্যাণ্ড উৎপন্ন হয়। তুট্রা, তুল, কুরা, মুগ, 
উরিদ, বাদলি ও সাম্লি বর্ষাকালে জন্মে। গোধুম ও ছোলা! 
রবিশন্ত মধ্যে প্রধান। কিয়ৎ পরিমাখে কার্পাস ও অহি- 
ফেন উৎপহ হইয়। থাকে । ছোলা, ও গোধুম বিদেশে রগানী 
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ঝামৃতি 


হয়। পিট্লাবার ও অন্তান্ত সমতল প্রদেশে ইক্ষু জম্মে। 
এখানকার বাগানে প্রচুর আদা, রস্থন, পলাও এবং অন্যান্য 
সকল প্রকার শাক সব্জি উতৎপন হয়। শম্তক্ষেত্র সকল 
ইতস্ততঃ নদীতীর ও অন্ান্ত উর্ধর-স্থানে বিক্ষিত। প্রজাগণ 
কত জমি চাষ করে, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। এজন 
এখানে কৃষ্ণ ভূমির পরিমাণ না ধরিয়! ধক যত জোড়া বলদ 
দ্বারা চাষ করে, তদনুসারে রাজস্ব ধার্ধয হয়। ভীলপাটেল 
অর্থাৎ মণ্ডলগণ ৰংশপরম্পরাক্রমে রাজন্ব আদায় করিয়! 
আসিতেছে। 

ঝাবুয়ারাজ্যের অধিবাসীদ্দিগের মধ্যে অধিকাংশ ভীল' 
ও ভীলাল জাতীয়) ইহার! পরিশ্রমী ও কৃষিনিগুণ। 

ঝাবুয়ারাজ্যে ঝাবুয়া, রাণাপুর ও কাগুলা তিনটা নগর 
আছে। এ তিন নগরে এবং রস্তাপুর নামক গ্রামে বিদ্যালয় 
আছে.। যাহা হউক বিদ্কাশিক্ষায় তাদুশ যত্ন নাই। ঝাবুয়ার 
রাজা ৫* জন অশ্বারোহী ও ২** জন পদাতি সৈন্ত রাখেন। 
রাজ্যের মধ্য দিয়! তিনটা রাস্ত। গিয়াছে । 

২ মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর শাসনাধীন ঝাবুয়া- 
রাজ্যের প্রধান নগর । অক্ষা* ২২* ৪৫ উঠ, দ্রাঘি* ৭৪৯ ৩৮ 
পুঃ। ঝালোদ হইতে মাউ নগরের পথে এই নগর অবস্থিত। 
নগরের চতুর্দিক্‌ মৃত্তিকানির্মিত এক গ্রাচীর আছে। একটা 
পর্বতের পৃর্বপ্রান্তে এক মরোবরের চতুর্দিকে এই নগর 
নির্শিত। অরোবরের উত্তরপ্রান্তে উচ্চ রাজপ্রাসাদ এবং 
তাহার পশ্চাতে নগর ও প্রাসাদের উপর দিয়া অনুচ্চ বৃক্ষরাজি- 
মণ্ডিত পর্বত। ঝাবুয়া নগরের পথ সকল বন্ধুর কৃর্মপৃষ্ঠটবৎ 
এবং অসমান। সরোবরতীরে বিছ্যুতাহত ঝাবুয়ারাজের। 
এক স্থৃতিচিহ্ন বিছ্বমান আছে। এই নগরের জলবাষু ভাল 
নহে। এখানে বিগ্ভালয়, ডাকঘর ও দাতব্য উধধালয় আছে.। 

ঝাববা (দেশজ) বাঁপা। 

ঝাঁমক (ক্র) ঝম-থুল্‌। অতিশয় পককইষ্টক, পৌড়াইট, ঝামা । 

ঝামর (পুং) ঝামং রাতি রা-ক। তকুঁশান (শব্বর* ) চলিত, 
কথায় টেকুয়ার শ্াাণ, টেকুয়! প্রভৃতি শাণ দিবার ক্ষুদ্র প্রস্তর । 

ঝামরাণ (দেশজ ) শীত বা! ঠাণ্ডা, লাগিয়া, নাক ৰা চক্ষুজল, 
ভারাক্রান্ত । 

ঝাম। (দেশজ ) অত্যন্ত দগ্ধ ইষ্টক। 

ঝাম্কা) বোম্বাই প্রেসিডেম্ির অন্তর্গত গুজরাটের, কাঠিয়া- 
ৰাড়ের দক্ষিণাংশস্থিত একটী ক্ষুদ্র জমিদারী । ৰাম্কা গ্রাম 
কুঞ্চাবাড় নামক ষ্টেশলের ১* মাইল দক্ষিণে ভবনগরগোগ্ডাল 
রেলপথের ধোরাজি শাখারেলপথে অবস্থিত । 

বামৃতি (ঝাপতি) মিন্দুপ্রদেশের মীরদিগের রাজকীয় পোঁত। 


ঝালন 


এই কল জলযান বৃহৎ এবং প্রশস্ত। কোন কোন 
ঝাপ্তি ১২* ফিট দীর্ঘ ও ১৮২ ফিট প্রশস্ত হয়, ইহাতে ৪টা 
মাস্তল, দুইটা প্রশস্ত অনাবৃত কামরা থার্ষে এবং ২ ফিট 
মাত্র গভীর জল কাটিয়া যায়। ত্রিশঙ্জন মাবী ৬্টা দাঁড় 
বাহিয়া সরোবর ঝাঁপ্তি পরিচালন করে। করাচি ও মুগাল- 
ভিনেই ইহ প্রধানতঃ নির্শিত হইয়। থাকে । 

ঝাম্পোদার, বোম্বাই প্রেসিডেন্দির অন্তর্গত গুজরাটে 
রাঠিয়াবাড়ের ঝালাবাড় বিভাগের একটা ক্ষুদ্র জমিদায়ী। 
ঝাম্পোদার গ্রাম লাখ্তার হইতে ১* মাইল দক্ষিণে, বধান 
ষ্টেশনের ১* মাইল পূর্বে ) বোম্বাই, বরদ। ও সেপ্টাল ইণ্ডিয়। 
রেলপথে অবস্থিত। তালুকদারগণ ঝালাবংশীয় ঝাজপুত এবং 
বধানের তালুকদারদিগের ভায়াদ কছে। 

ঝার (দেশজ) একপ্রকার কার্পাস লতা । 

ঝারা (দেশজ ) উচ্চস্থান হইতে অল্প অল্প জল সেচন, আধ্যগণ 
বৈশাখমাসে শালগ্রাম শিলাব্ধপী নারায়ণকে ঝারায় বসান 
এবং তুলসীগাছেও ঝার! দিয়া থাকেন, এইরূপ ঝার! দেওয়া 
অতিশয় পুণ্যজনক, ক্ষুদ্র কুত্র বৃক্ষারদি রবি কির়ণে উত্তপ্ত 
হইলে তাহাদিগকে জীবিত করিবার জন্যও ঝারা দেওয়া হয়। 

ঝারী (দেশজ ) জলপাত্রবিশেষ, চলিত কথা গাড়, । 

ঝারোলী, রাজপুতনার অন্তর্নত সিরোই রাজ্যের একটা 


নগণ | অক্ষা* ২৪* ৫৫ উঃ, ভ্রাঘি* ৭৩* ৪পু। ইহা! উদয়- 


পুর হইতে গ্রার ৫১ মাইল পশ্চিমউত্তরপশ্চিমে এবং সিরোইর 
১০ মাইল পূর্বদক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। 

ঝার্ঝর (পুং) বর্ধরবাদনং শিল্পমন্ত ঝর্ঝর-অন্। ঝর্ঝর বাছাকারী! 

ঝার্ঝরিক (পুং) বর্ধর-ঠক্‌। বর্ঝর বাগ্কারী। 

ঝাল (দেশজ ) ১ কটু, তীক্ষ, তীব্র। ২ পাইন্‌। 

ঝালকাটী (মহারাজগঞ্জ ) বাঙ্গালীর বাখরগঞ্জ জেলার একটা 
গ্রাম ও মিউনিসিপ্যালিটী । অক্ষা* ২২৭ ৩৮ ৩০” উঃ, দ্রাঘি 
৯* ৯৫পৃঃ। ঝালকাটা ও নাল্চিটি নামক নদীদ্বয়ের সংযোগ- 
স্থলে এই গ্রাম অবস্থিত। পূর্ধববাঙ্গলার মধ্যে ইহাও কড়ি- 
কাঠের একটী প্রধান বন্দর, বিশেষতঃ স্ুন্দরীকাঠ এখান 
হইতে বিস্তর পরিমাণে রপ্ানী হইয়া! থাকে। তও্লও বিস্তর 
পরিমাণে রপ্তানী হয়, আমদানির মধ্যে লবণ প্রধান। এখানে 
প্রতিবংসর কান্তিকমাসে দেওয়ালী অর্থাৎ উৎসবের সময় 
একটা মেল! হইয়া থাকে | 

ঝাঁলঝস্‌ (দেশজ) ঝালরম্ধন । 

ঝালমরিচ (দেশজ) এক প্রকার কটু মরিচ। 

ঝাঁলন ( দেশজ ) ১ ধাতুপাত্রাদি ভগ্ন হইলে তাহার ছিত্্রোধ 
করণ। ২ অলঙ্কারাদির গঠন সংযোজন, পাইন দেওম। 

যা 


( ৩৫৭ 


৪১৩ 


ঝালাপতিমান্ন। 


ঝালর্‌ (হিন্দী) ১ চাক্চিক্যময় কৌকড়ান বন্ত্রথগ্ড। ২ খটা 
ও চন্ত্রাতপাদির বেষ্টনবস্ত্র। ৩ ভ্ত্রীলোকদিগের পদাঙ্গুলির 
ভূষণবিশেষ | 

ঝালরদার্‌ (হিন্দী) ঝালরযুত্ত। 

ঝালা, গুজপাাট প্রদ্নেশের একটা রাজপুত জাতি। হহারা 
সকলেই হলবুডএর অধিপতিকে আপনাদের নেতা বলিয়া 
স্বীকার করে। টডভ্সাহেব জনুমান করেন ইহারা অণহিল্লধাড় 
রাজগণেরই বংশধর হইবে। উক্তবংশীয় রাজগণের ধ্বংসের 
পর ঝালাগণ বিস্তীর্ণ গ্রদেশ মধিকার করিয়া ফেলে। 
ঝালামুখবাহন নামক সৌরাষ্ট্রবাপী একশাখা, আপনা 
দিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দ্েয়। কিন্তু ইহারা, 
সুর্য, চঞ্জ্, কিম্বা অগ্নিকূল কোন বংশীয়ই নহে। হিন্দুস্থান 
বা রাজপুতনায় এই জাতীয়ের প্রায় বাস কয়েন। 
দিবার রাজবংশকেতু মহামাণী মহাবীর প্রতাপদিংহ ঝালা- 
দিগকে রাজপুতনায় আনয়ন ও প্রভূত সম্মানে ভূষিত 
করেন। যৎকালে অক্বর সম্রাটের সমস্ত শক্কি এর প্রাতঃ- 
স্মরণীয় রাজপুত বীরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল তখন 
জনৈক ঝাল! বীরপুরুষ নিজ অনুচরগণ সমেত প্রভাপের 
অনুগামী হয়। প্রতাপসিংহ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাহাকে কন্! 
দ্বান করিয়া মান্তের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাকে 
নিজ দক্ষিণপার্থে স্থান দিলেন। কিন্ত বর্তমান রাজগণ 
ঝালাদিগের সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিতে লজ্জা! বোধ করেন। 
এই ঝালাদিগের নামানুসারে গুজরাটের এক বিস্তীর্ণ প্রর্দে- 
শের নাম ঝালাবাড়*্ছইয়াছে। এই বিভাগের নগরের মধ্যে 
বাঙ্কানের, হলবুড ও দ্রাংদ্রা প্রধান। ঝালাদিগের প্রাচীন 
ইতিহাস কিছুই জানা যায় নাই। কোটার ফৌজদ্বারগণ 
এবং অবশেষে কোটারাজ্যের একাংশভূত ঝালাবাড়ের রাজ- 
গণ ঝালাবংশীয়।' 

বালাপতিমাম্না, ঝালাকুলোস্তব রাজপুত বীর। ইনি চির" 
স্মরণীয় হল্দিঘাটের যুদ্ধে ভারত নৃপতিকুলগোৌবৰ সুর্য্যবংশীয় 
মহাবীর রাণা গ্রতাপনিংহের সাহায্যে সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ 
করিয়! অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধকালে প্রতাপ 
যখন নিতাস্ত অসহায় হইয়া! পড়িলেন, তাহার প্রাণতম এবং 
তাহার সহিত এক মহাত্রতেব্রতী রাজপুত-বীরগণ চতুর্দিকে 
পতিত হইল, সেই সময় সহসা অগণ্য মোগল সেন! রাণার 
মন্তকোপরি রাঞ্জচিহ্ন অনুনরণ করিয়। তাহাকে বেষ্টন করে। 
বীরবর ঝালাপতিমান্না এই সমূহ বিপদ উপস্থিত দেখিয়া নিজ 
সার্দশত মাত্র অনুচর মমেত গ্রতাপের রাজচিহণ নিজ মস্তকো- 
পরি ঝাঁখিয়। রণসাগরে বম্পপ্রদান করিলেন। মোগলগণ 


ঝালাবার 


কনক-তপন-দম সেই বীরবরকে দেখিয়া তাহাকেই বাণ বোধে 
বেষ্টন করিল, ঝালাপতি অতুল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়। 
রণস্থলে শয়ন করিলেন। এদিকে গ্রতাপসিংহ রাজপুতগণ 
কর্তৃক স্থানান্তরিত হইলেন। এই স্বার্থত্যাগ ও প্রভৃপরা- 
যণত! ঝালাপতির নাম রাঁজপুতনার ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে 
প্রদীপ্ত করিয়াছে। ঝালার বংশধরগণ তদবধি মিবারের 
রাণার রাজচিহ্ৃ বহন করিয়। রাণার দক্ষিণপার্থে আসন প্রাপ্ত 
হইয়া আসিতেছেন । 
ঝাঁলাবান, সিন্ধুনদের পশ্চিমে বেলুচিন্থানের একটা গ্রদেশ। 
এই প্রদ্দেশ এবং সহর রাল ও লাস নামক প্রদেশঘ্বয় একটা 
মালভূমিতে অবস্থিত। ঝালাবানের অধিবাসীগণ অধিকাংশ 
ত্রাহুই। ঝালাবানবাসী অনেক জাতি রাজপুতবংশোত্তব বলিয়া 
অনুমিত হয়। রাজপুতনার স্তায় এখানেও শিশুহত্যা চলিত 
ছিল। নবমশতাব্দীর মধ্যভাগে বাগোয়ানার নিকটবর্তী একটা 
গুহায় বহুসংখাক শুষফ শিশুদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। এ 
সকলের মধ্যে কতকগুলি অল্পদিনের বলিয়া! বোধ হইয়াছিল। 
ঝালোদার, রাজাদিগের বাবহার্ধ্য একপ্রকার পা্ী। ইহার 
ছুই পট্টবস্ত্র নির্মিত এবং স্বর্ণরৌপ্যাদির চিকণ কার্ধ্যযুক্ত 
ঝালর দ্বার সুশোভিত। 
ঝালাবার, রাজপুতনার অন্তর্গত একটা দেশীয় রাজ্য। এই 
রাজ্য হরবতী ও টঙ্ক এজেন্দীর তত্বাবধানে শাসিত হয়। তিনটা 
পরম্পর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ লইয়া! ঝালাবার রাজ্য গঠিত । বৃহত্তম 
থণ্ডের উত্তরে কোটারাজা, পূর্বে সিন্ধিয়া রাজ্য ও উষ্করাজ্যের 
একাংশ, দক্ষিণে রাজগড় নামক ক্ষুদ্রর।জ্য, সিন্ধিয়া ও হোল্‌- 
কার রাজ্যের প্রদেশ, দেবরাজ্যের একাংশ ও জাওর! 
রাজ্য এবং পশ্চিমে পিন্ধিয়া ও হোল্কার রাজের অধিকৃত 
বিচ্ছিন্ন ভূতাগ। এই খণ্ডেই রাজধানী ঝাল্রাপত্তন অবস্থিত। 
দ্বিতীয় খণ্ডের উত্তরে, পুর্বে ও দক্ষিণে গোয়ালিয়র রাজ্য 
এবং পশ্চিমে কোটারাজ্য। শাহাবাদ এই খণ্ডের প্রধান 
নগর। কৃপাপুরনামে অভিহিত তৃতীয়খণ্ড উত্তরপশ্চিমে 
অবস্থিত এবং আয়তনে অতি ক্ষুদ্র । ইহার উত্তরে সিষ্ধিয়া- 
রাজ্য) পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে মিবার (বা উদয়পুর) রাজ্য। 
সমগ্র রাজ্যের পরিমাণফল ২৬৯৪ বর্গমাইল । গ্রামসংখ্য! 
১৪৫৫, সহর ২টী। 

ঝালাবার রাজ্যের বৃহত্তম বিভাগ একটা উচ্চ মালভূমি । 
ইহার উত্তরভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১*** ফিট এবং 
দরক্ষিণভাগ ক্রমশঃ ১৫** ফিট উচ্চ। এই খণ্ডের অধিকাংশ 
পর্বতাঁকীর্ণ, উপত্যক1 প্রদেশে খরল্রোত। নদীনিচয় প্রবা- 
, ছিত। পর্বত সকল বহুবিধ বৃক্ষতৃণাদিপূর্ণ। স্থানে স্থানে 


[ ৩৫৮ ] 


ঝালাবার 


চতুংপার্্বন্তী পর্ধভ সকলের মধ্যে বিস্তীর্ণ গভীর হুদ বিরা- 
জিত। অবশিষ্ট ভূমি প্রচুর শন্ত-ফল কুম্থমাদিসমন্থিত বন্দর 
প্রাস্তরবিশিষ্ট। শাহাবাদ বিভাগও একটী উচ্চ মালভূমি এবং 
জঙ্গলপুর্ণ। রাজ্যের ভূমি প্রধানতঃ উর্বর! এবং অহিফেন 
ও অন্তান্ত মূল্যবান ফনল উৎপাদন করে। মৃত্তিকা নকল 
তিনভাগে বিভক্ত ১ কালি, ২ মাল, ৩ বাড়লি | তন্মধ্যে ১ম 
গ্রাকার কষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাই সর্বাপেক্ষ। উর্ধবর1। ২য় প্রকার জমি 
ঈষৎ পাজুবর্ণ এবং উর্ধরতায় প্রায় ১ম এর সমান। ওয় 
প্রকার জমি সর্বাপেক্ষা অনুর্বর। 

পারবান নদী এই রাজ্যের দক্ষিণপূর্বাংশে প্রবেশ 
করিয় প্রায় ৫* মাইল ভ্রমণের পর কোটারাজ্যে প্রবেশ 
করিয়াছে । পথিমধ্যে নেবাজ নামক আর একটা বৃহৎ 
নদী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। মনোহরথানা ও 
ভাচুর্ণির নিকট পারবাননদীতে এবং ভূরিলিয়ার নিকট 
নেবাজনদীতে খেয়াঘাট আছে । কালিসিদ্ধু নদী এই 
রাজ্যের প্রান্তর ও অভ্যন্তর দিয়! প্রায় ৩০ মাইল প্রন্তরাদির 
উপর দ্দিয়া গমন করিয়াছে । খৈরামী ও ভৌড়ামার নিকট 
প্র নদীতে খেয়াঘাট আছে। আউনদী দক্ষিণপশ্চিম 
ভাগে এই রাজা প্রবেশ করিয়৷ গোয়ালিয়র, ট্ম ও কোটা 
রাজ্যের সীমাপ্রদেশ দিয় প্রায় ৬০ মাইল গমন করিতে 
করিতে অবশেষে কালিসিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে । এই 
নদীর গর্ভ ও তীর কালিসিন্ুর স্/য় উচ্চ নীচ বা অসম নহে, 
অনেক স্থানে তীরস্থ বৃক্ষরাশি শাখা বিস্তার করিয়। নদীবক্ষ 
স্পর্শ করে। সুকেত ও ভিলবারী নামক স্থানে আউনদীতে 
খেয়াঘাট আছে । ছোটকালি নামে আর একটা নদী রাজ্যের 
কতক অংশে প্রবাহিত হইতেছে । 

ইতিহাঁস। ঝাঁলাবারের রাজবংশ ঝাল৷ নামক রাজপুত 
শোস্তব | এই বংশীয় আদিপুরুষগণ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত 
ঝালাবার প্রদেশে হলবুড নামক স্থানের সর্দার ছিলেন। 
১৭০৯ থুষ্টাব্ষের সমকালে ভাওসমিংহ নামক সর্দারের 
মধযমপুক্র জনৈক ঝালা-বীর কতিপয় অন্ুচর সহ 
সদেশ ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে নিজ ভাগ্য পরীক্ষার্থ গমন 
করেন। পথিমধ্যে কোটার মহারাজের নিকট নিজ পুত্র 
মধুসিংহকে রাখিয়! যান। ইহার পর তাওসিংহের বিষয় 
আর কিছুই জান! যায় নাই। মধুসিংহ রাজার অতিশয়, 
প্রি হইয়া! উঠিলেন। মহারাজ মধুসিংহের ভগিনীর সহিত 
নিজ জ্যেষ্ঠের পুজ্রের বিবাহ দিলেন এবং মধুসিংহকে নন্দল! 
গ্রাম দান করিয়া ফৌজদারপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মধু- 
সিংহের পর তৎপুত্র মদনসিংহ ফৌজদার হইলেন, ক্রমে এ 


ঝালাবার ( ৩৫৯ ] ঝালাবার 
পদ তাহাদের বংশানুক্রমিক হইয়া পড়িল। মদনসিংহের শাহাবাদে বাজরা এবং অনাত্র সর্ব জোয়ার, গোধুম ও অহি- 


পর হিম্মংসিংহ এবং পরে তাহার ভ্রাতুপ্ুত্র বিখ্যাত অষ্টাদশ- 
বর্ধীর জলিমসিংহ ফৌজদার হইলেন। তিনবর্ষ পরে জলিম- 
সিংহ কোটাসৈম্ত লইয়া জয়পুরের সৈন্তদলকে পরাজিত 
করিলেন। কিন্ত অবিলম্বেই রমণীপ্রেম লইয়৷ রাজার সহিত 
জলিমের মনোবিবাদ হইল। তিনি পদচ্যুত হুইয়! উদয়পুরে 
গমন করিলেন এবং তথায় অনেক মহৎকার্য্য দ্বার! শীপ্বই 
প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। মৃত্যুকালে কোটার রাজ। পুনরায় 
জলিমকে আহ্বান করিয়! পুক্র আমেদসিংহ এবং কোটা- 
রাজ্য রক্ষার ভার তাহার হন্তে অর্পণ করিলেন। তদবধি 
জলিমসিংহই এক প্রকার কোটার অধিপতি হইলেন। ইহার 
ন্ুশাসন গুণে কোটারাজোর সুখসমৃদ্ধি আশাতীত বৃদ্ধি হইল 
এবং কি মুসলমান, কি মহারাষ্ট্র, কি রাজপুত সকলেরই নিকট 
খ্যাতিলাভ করিল। ১৮৩৮ খুষ্টান্বে কোটারাজের সম্মতি 
ক্রমে জবলিমসিংহের বংশধরদিগের নিমিত্ত ঝালাবার নামক 
রাজ্যের একাংশ লইয়া একটী পৃথক্‌ রাঁজ্যস্থপনের বন্দো- 
বস্ত করিল। তদনুনারে ১৮৩৮ খুষ্টার্বে বাধিক ১২ লক্ষমুদ্র! 
আয়ের অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যের ও অংশ লইয়। এই ঝালাবার 
রাজ্য গঠিত হইল। ইহার রাজ্য কোটারাজের খণক্রমেও ৫ 
ংশ গ্রহণ করিলেন। পরে সন্ধি অনুসারে ইনি ইংরাজের 
আশ্রিত রাজ। মধ্যে গণ্য হইলেন। ইংরাজগবর্মেন্টে বাধিক 
৮* হাজার টাকা রাজত্ব এবং প্রয়োজন কালে সাধ্যমত সৈন্ত 
সাহায্য করিবার জন্যও ইনি দায়ী রহিলেন। মদনসিংহের 
উপাধি মহার[জ। ও তাহাকে ১৫টী মান্য তোপ প্রদান 
করিয়া অন্তান্ত রাজপুতরাজগণের সমান মর্যয।দাপযন কর! 
হইল। মদনসিংহের পর পৃ্থীসিংহ ঝালাবারের রাজা হই- 
লেন। ১৮৫৭-৫৮ খৃঃ অব্ে সিপাহীবিদ্রোহ সময়ে ইনি 
কতিপয় যুরোপীয় কর্মচারীকে আশ্রয় দান এবং নিরাপদে 
রক্ষা করিয়া! গবমেণ্টের বিশ্বস্ত হইলেন। ১৮৭৬ খুং অবে 
তাহার দত্বকপুন্র ভকতমিংহ রাজা! হইলেন। ইনি 
নাবালক অবস্থায় আজমীরে মেওকলেজে অধ্যয়ন করিতেন, 
ততদ্দিন জনৈক ইংরাজকর্মচারী দ্বারা রাঞ্জকারধ্য চলিত। 
পরে ভকতমিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জলিমসিংহ এই কৌলিক 
নাম ধারণপুর্বক ১৮৮৪ খৃঃ অবে যথাবিধি শাসন ভার গ্রহণ 
করিলেন। ঝালাবারের রাজা ১৫টা মান্যতোপ প্রাপ্ত হন। ইনি 
২৪৭ জন গোলন্দাঞ সৈম্তা, ৪২৫ জন অশ্বারোহী, ৩২৬৬ জন 
পদাতিক সৈস্ভ এবং ২০টা বড় ও৭৫টী ছোট কামান রাখেন। 
ঝালাবাঁরে প্রায় সকলপ্রকার শশ্তই উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ 
ভাগে প্রচুর অহিফেন উৎপন্ন হইয়। বোস্বাই নগরে রপ্তানী হয়। 


ফেনই প্রধান উৎপন্ন দ্রবা। সচরাচর কুপদ্বার৷ জলসেচন 
কার্য্য হইয়া থাকে ) অল্পনীচেই জল পাওয়া যায়। ঝাল্রা- 
পত্তনের একটী বৃহৎ সরোবর আছে, উহা! দ্বারা বিস্তীর্ণ 
ক্ষেত্র জলসেচন হয়। 

১৬৭ জন ম্বারোহী ও ১৪১৭ জন পদাতিক সৈগ্ধ শাস্তি 
রক্ষা কাধ্যে নিধুক্ত আছে। জেলখানার কয়েদীগণ রাস্তা 
প্রস্তত, কম্বল ব৷ বন্ত্রবয়ন করে। 

এখানে বিছ্যাশিক্ষ।র ভাল ব্যবস্থ। নাই, তবে ক্রমে উন্নতি 
হইয়া আমিতেছে। দেনীয় ভাষার পাঠশালা ব্যতীত ঝাল্রা- 
পত্তন ও ছাওনি নগরে ছুইটা বিগ্তালম্ন আছে, উহাতে 
ইংরাজী, উর্দ, ও হিন্দী ভাষা শিক্ষ। দেওয়া হয়। বিচারকার্ষ্যে 
তহমীল আদালতে প্রথম বিচার হয়, তহসীলের উপর আপীল 
করিবার আদালত। সর্বশেষে রাণার নিকট আপীল করিতে 
হয়। রাজকোধষ হইতে ৫টা দাতব্য চিকিৎসালয় চলিতেছে । 

অধিবামীর মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৩ জন হিন্কু এবং ৭জন 
মুনলমান। এখানে সন্ধির। (সন্ধ্যা) নামে একজাতি বাগ 
করে। ঝালাবারে ইহাদের সংখা! প্রায় ৩৬ হাজার ইহাদের 
বর্ণ নাতিগৌর নাতিকৃষ্জ অর্থাৎ সন্ধার হ্যায় মাঝামাঝি । 
সদ্ধিয়াগণ খলে উহারা একজ।তিয় রাজপুত ও শার্দ,লবদন 
জনৈক রাপ্ার বংশধর। ইহারা অলস, ব্যভিচারী এবং 
অনেকেই তস্কর। ইহাদের স্ত্রীলোকের অশ্বারোহণ নিপুণ 
বলিয়! বিখ্যাত ! 

রাঞ্জের মধ্যে ৫১২ মাইল রাস্তা পাকা এবং ব!পমাস 
শকটাদি গমনের উপযোগী । ৮৯? মাইল রাস্ত। বর্ষা ভিন্ন অন্য 
সময়ের সুগম নহে। ঝাল্রাপন্তন হইতে নীমচ, আগ্রা, 
উজ্জয়িনী, কোট! গ্রভৃতিদিকে রাস্তা গিয়ছে। দক্ষিণ ও 
দগ্চিণপূর্ববস্থ রাস্তা দ্বারা ইন্দোর দিয়! বোম্বাই নগরের সহিত 
অহিকফেন ও বিলাতী কাপড়ের বিনিময় হ্য়। ভূপাল ও 
হরবতী হইতে শস্ত এনং আগ্রা ইইতে কতক পরিমাণে বস্ত্রাদি 
আমদানি হয়। 

ঝাল[বারের স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত বভবিধ পাত্র, পিতলের 
বাসন এবং বার্ণিস করা বিবিধ আসবাব বিখ্যাত। 

জলবাযু। বালাবারের জলবায়ু মধ্যভারতের জলবায়ুর 
অনুর্ধপ ও মোটের উপর স্বাস্থ্যকর । 

রাজপুতনার উত্তরভাগের স্ভাক্ন এখানে নিদারুণ গ্রীক্ষ 
হয় না, গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে ছায়াতে তাপাংশ ফা' ৮৫ 
হইতে ৮৮* পর্য্যন্ত হয়। বর্ধাকালে বাধু ন্িপ্ধ ও মনোরম, 
শীতকালে প্রায় তুহিনপাঁত হইয়া! থাকে । 


ঝালোতাঁর-আজগাঞী ্ 


ঝ!ল্রা-পন্তন, শাহাবাদ, কৈলবার, ছিপাবুরোদ, বুকারি 
স্থকেত) মন্দাহারথান1, পাচপাহাড়, ডাগ ও গাঙ্গ রার প্রধান 
গ্রধান নগর। 
ঝালাবার, বোস্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিয়া- 
বাঁড়ের একটা প্রান্ত অর্থাৎ বিভাগ। ঝালা নামক রাজপুত 
জাতি হইতে এ নাম উৎপন্ন হইয়াছে । ঝালাগণই এখান- 
কার প্রধান অধিবাসী । এই বিভাগ গুজরাট উপন্থীপের 
উত্তরপৃর্বভাগে রন্‌ নামক লবণাক্ত জলার দক্ষিণে অবস্থিত। 
ডরংদ্রা, বাঙ্কানের, লিশ্ব ডি: বধোয়ান এবং কয়েকটা ক্ষুদ্ররাজ্য 
ঝলাবাঁরের অন্তর্গত । দ্রাংদ্রার রাজাই ঝাল! সমাজের নেতা 
বলিয়া আদৃত হয়েন। পরিমাণফল প্রায় ৪৪** বর্গমাইল, 
গ্রামসংখ্যা ৭০২, ইহাতে নটা নগর আছে। 
ঝলি (তরী) বাঞ্জনবিশেষ, চলিত কথা ঝারি বা আমজারাণ। 
ইহার প্রস্ত্রত প্রণালী ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে, 
অপক আত্ফল পেষণ করতঃ উহাতে সরিষ1, লবণ ও ভাজ 
হিন্থ মিণিত করিয়া! উত্তমরূপে চটুকাইয়৷ লইলে তাহাকে 
ঝালি বলা যায়। ইহার গুণ জিহ্বাগত, কঙুনাশক ও ক- 
শোদক, ইহা। অল্প অল্প করিয়৷ পান করিলে রুচি ও অগ্নি 
প্রর্দীপক হইয়! থাকে । 
“আঘ্রমামফলং পিষ্টং রাঁজিক লবণান্বিতং | 
তৃষ্ং হি্ুমুতং পৃতং বোলিতং ঝালিরুচ্যতে ॥” ( ভাবগ্র* ) 
ঝালিদ| ১ (ঝাল্গ্ক।) ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত মান- 
ভূম জেলার একটা পরগণা। পরিমাণফল ১১৮০৩৮ বর্গমাইল । 
২। ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত মানভূম জেলার 
ঝালিদা পরগণার প্রধান নগর। পুর্বে এখানে বন্দুক ও 
উংক্ট অস্তাণি প্রস্তত হইত। এক্ষণে শন্ত্রআইন জন্ত ইহার 
আর সে গৌরব নাই। এখানে একটা প্রস্তরময়ী গোমুত্তি 
আছে। গ্রবাদ আছে, পূর্বে এক কর্পিলা গাভী পঞ্চকোট 
রাজবংশের আদিপুরুষকে অরণ্যে পালন করিয়াছিল, পরে এ 
স্থানে প্রস্তরীভূত হইয়। 'আছে। 
ঝালুয়। ৷ দেশজ ) ঝালযুক্ত। 
ঝা.লেরা, মধ্যভারতবর্ষের ভূপাল এজেক্দীর অন্তর্গত একটা 
ঠাকুরাত | ইহার ঠাকুর অর্থাৎ সর্দার সিদ্ধিয়া রাজের নিকট 
হইতে বাধিক ১২** টাক! কর লইয়া ভূমির স্বত্বত্যাগ 
করিয়াছেন । 
বালোতার-আজগাঁঞী, অযোধ্যার অন্তর্গত উনাও জেলার 
মোহান তহ্ীলের' একটা পরগণা। এই পরগণ! মোছান 
উরাসের দক্ষিণে এবং হঢ়ার উত্তরে অবশ্ঠিত। পরিমাণফল 
৯৮ বর্গমাইল; তন্মধ্যে ৫৫ মাইল কৃষির উপযোগী, অযৌধ্যা- 


৩৬৩ ] 


ঝাল্রা-পত্তন 


রোছিলখণ্ড রেলপথ এই পরগণ! দিয়া গিয়াছে। কুনুস্তি 
উহার একটা ষ্টেশন। ইহাতে ৫টা হাট আছে। 
ঝালোদ (১) বোম্বাই গ্রেসিডেক্সীর অন্তর্গত পাঁচমহান 
জেলার অন্তর্গত দাছোদ উপধিভাগের একটা ক্ষুদ্র অংশ। 
অক্ষা ২২ ২৫৫৯৮ হইতে ২৩* ৩৫ উঃ, দ্রাঘি' 
হইতে ৭৪*২৩২৫ পুঃ। ইহার উত্তরে ও পুর্বে মধ্যভারতের 
চেলকারি ও কুশলগড় রাজ্য, দক্ষিণে দাহোদ থানার দক্ষিণে 
এবং পশ্চিমে রেবাকান্থা। অগদনদী ইহার পূর্বভাগে 
প্রবাহিত। মাটির অল্প নীচেই জল পাওয়! যায় এবং কুপ- 
দ্বারাই ক্ষেত্রে জল পেচন হয়। গুজরাট ও সাগরের বাণিঞা- 
পথ এই খণ্ডের মধ্যে অবস্থিত । পরিমাণফল ২৬৭ বর্গমাইল । 
২ বোম্বাই প্রেসিডেন্পীর অন্তগত পাঁচমহাল জেলার 
দাহোদ খানার উক্ত ঝালোদ থণ্ডের একটী নগর। অক্ষা* 
২৩* ৭ উঃ দ্রাি* ৭৪* ১*পৃঃ। ইহার অধিকাংশ অধিবাদী 
ভীল ও কোল। পূর্বে ইহা এক বিস্তীর্ণ ১৭টী নগরযুক্ত 
পরগণার প্রধান স্থান ছিল। এখনও নানাবিধ শস্ত, কার্পাস, 
ধাতুপাত্রাদি এবং গজদস্ত নির্ষিত রৎলাম-ধলয়ের অনুকরণে 
লাক্ষানির্মিত বলয় ও বিবিধ থেলন! গ্রভৃতি বিস্তর রপ্তানী 
হইয়া! থাকে । মস্জিদ, দেবালয় ও ইষ্টক নির্মিত গ্রকাওড 
বাটী সকল নগরের সৌভাগা সূচিত করে। নগর মন্মিধানে 
একটা স্ুুবৃহ্‌ৎ পু্করিণী আছে। নীমচ হইতে বরদা যাইবার 
পথে ঝালোদ নগর অবস্থিত। 
ঝাল্রা-পত্তন (পত্তন) রাজপুতনার অন্তর্গত ঝালাবার 
রাজ্যের প্রধান নগর | অক্ষা* ২৪* ৩২" উঃ) দ্রাঘি* ৭৬, ১২ 
পৃঃ। অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণে বিস্তৃত একটা পর্বত 
শ্রেণীর সানুদেশে এই নগর অবস্থিত। নগরে উন্তরপশ্চিমে 
পর্বতের অধিত্যক1 বাছিত জলরাশি সঞ্চিত করিবার জন্য 
এক সুদৃঢ় প্রায় ২ মাইল দীর্ঘ এক বিরাট বীধ গ্রস্তত হই- 
যাছে। প্রীবাধের উপর অসংখ্য দেবমন্দির ও মসৌধাবলী 
বিরাজিত। বীধের পার্শের নগরগুলি প্রায় মরোবর জলের 
সমোচ্ছায়ে অবস্থিত। নগর হইতে পর্বতের পাদদেশ 
পর্যন্ত সুন্দর উদ্যান সকল এ সরোবরজলে সেচিত হয়। 
সরোবরদিক্‌ ভিন্ন নগরের অপর তিনদিকে উচ্চ প্রাচীর ও 
পরিখা! আছে। নগরের দক্ষিণে ৪০০।৫** শত গজ দুরে চন্দ্র- 
ভাগ! নদী পশ্চিমদিক হইতে প্রবাহিতা। নগর হইতে প্রায়, 
১৫০ ফিট উর্ধে গিরিশৃঙ্গে একটা ক্ষুদ্র হূর্গ আছে। 
প্রাচীন ঝাল্রা-পত্তননগর বর্তমান নগরের কিছু দক্ষিণে 
চন্ত্রভাগাতীরে অবস্থিত ছিল। ইহার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
অনেকে অনেক রূপ কহিয়। থাকেন। টড বলেন, এখ।নে 
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পুর্বে বিস্তর দেবালয় ছিল, এ সকল দেবালয়ে বিস্তর ঘণ্টা | ঝিউড়ী (দেশজ) কণ্ঠা, ছুহিতা 


নিনাদিত হইত। এ সকল ঘণ্ট। হইতে ইহার নাম ঝাল্রা-পত্তন 
অর্থাৎ ঘণ্টা-নগরী হুইয়াছিল। এই স্থানেই অসংখ্য দেবমন্দির 
ও সৌধমাল! শোভিত প্রাচীন চন্ত্রাবতী নগরী অবস্থিত ছিল। 
এই চন্দ্রাবতী নগরীর একটী মন্দির সাতনোহেলী” অর্থাৎ সাত 
কন্ত। নূতন ঝাল্রা-পত্তনের নিকট অগ্ঠাপি বিদ্ধমান আছে। 
[চন্দ্রাবতী দেখ । ] আবার অনেকে অনুমান করেন, ঝালা- 
রাজপুতদ্দিগের হইতেই ঝাল্রা-পত্তন নাম হুইয়। থাকিবে। 
অর্থাটন বলেন, ঝাল্র! অর্থে প্রশ্রবণ পত্তন অর্থে নগর অর্থাৎ 
নিকটবর্তী পর্বতের জল হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে । 

১৭৯৬ খৃষ্টাব্বে জলিমসিংহ ঝাল্রা-পত্বন এবং ইহার ৪ 
মাইল উত্তরে ছাউনি নামক নগরত্য় স্থাপন করেন। জলিম- 
সিংহ জয়পুর নগরের আদর্শে উহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। 
ঝাল্রা-পত্তনের মধ্যস্থলে একখণ্ড শিলাফলকে তিনি এই 
আদেশ খোদ্দিত করিয়! দেন যে, যে কোন ব্যক্কি এঁ নগরে 
আসিয়া বসতি করিবে তাহাকে শুক্ক হইতে অব্যাহতি দেওয়। 
হইবে এবং মেযে কোন অপরাধেই অভিযুক্ত হউক ন| 
কেন তাহার ১।* পাচসিকার অধিক অর্থদণ্ড হইবে না। 
১৮৫০ খৃষ্টাব্ধে এ র'জাদেশ রহিত করা হইয়াছে । ছুই নগর 
পাকারাস্তা দ্বারা সংযোজিত। ঝাল্রা-পত্তন ও ছাউনি একটা 
পাকরান্তা দ্বারা সংযুক্ত। মহারাজ! রাণার প্রাসাদ ও রাজ- 
কীয় আদালত প্রভৃতি সমস্তই ছাউনিতে অবস্থিত। ঝাল্রা- 
পত্তনে প্রধান প্রধান বণিক ও অর্থসচিবগণের বাস। এ 
স্থানেই রাঙ্জকীয় টাঁকশাল ও অন্তান্ত কর্মস্থান আছে। ঝাল্রা- 
পত্তন নগর নিজপরগণার সদর; ছাউনি নগর সমস্ত রাজ্যের 
সদর। ছাঁউনির লোকসংখ্য। ঝাল্রা-পত্তনের প্রায় দ্বিগুণ । 
ছাউনির মধাস্থ রাজবাটী একটা চতুরশ্্র দৃঢ় ছর্গের মধ্যে অব- 
স্থিত। নগরের প্রায় ১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে একটা জলাশয় 
ও তাহার নিয়ে বহুসংখ্যক উদ্যান আছে। ছাউনি ছুর্ণ একটা 
উচ্চ পার্বত্যতৃমে অবস্থিত এবং কোটারাজ্যের গগ্রাউন 
হুর্গ হইতে ২২ মাইল দুরবর্ভী। ছাউনিতে পরিষ্কৃত জল 
পর্যযাপ্তরূপ পাওয়া যায় না। 
ঝাবু (পুং) ঝাঝা ইতি শব্বংকত্বা বাতি গচ্ছতি বাড়ু। বৃক্ষ- 
বিশেষ, চলিত কথ। ঝাউ, ( শবর* ) 
ঝাঁবুক (পুং ঝাবুরেব স্বার্থে কন্‌। বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথা ঝাঁউ। 
পর্যায় পিচুল, ঝাবু, ঝাবৃ, (শব্বর*) অফল, বন্গ্রস্থি (শকচ') 
ঝি (দেশজ) তনয়া, কন্তা, "গুনিয়া এতেক স্তুতি, বলেন 
গোয়াল! পরিতুষ্ট হেমস্তের বি” (শ্রীধর্শম* ২1৬৪) 

“এবুড়। পাগলবরে দিল। হেন বি।” (কবিক*) 


ঝিঁক (দেশ) রন্ধনপাত্রাদি রাখিবার জঙ্ত মাটি বা পাথরের ঠেক। 

ঝিকয় (দেশজ) উত্তাপে কঠিন। 

ঝিকরা ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ | (8120£1012 1762092110)) 

বিঁকা (দেশজ ) ১ হেচ্কাটান। ২ ড় দিয় নৌকার গতির 
সাহায্য করা। 

ঝিঁর্ঝি (দেশজ) [বিল্লী দেখ। ] 

বঝিকৃমিক্‌ (দেশজ ) ছটা, দীপ্তি। 

বিকিয়া, ছোটনাগপুর প্রদেশাস্তর্গত লোহার্দাগা জেলার 
একটা ক্ষুদ্র নদী । + 

ঝিগারগাছা', বাঙ্গলার অন্তর্গত যশোহর জেলার একটা সহর। 
যশোহর নগর হইতে ৯ মাইল। পশ্চিমে কালিয়াদক 
নদীতীরে এই সহক্ন অবস্থিত। নদীর উপর একটা ঝুলান 
সেতু আছে। এখানে খেজুরে গুড় ও চিনির বিস্তীর্ণ বাণিজ্য 
হইয়। থাকে । নীলকর সাহেব মেকেঞ্জীর নামানুসারে নিকট- 
বর্তী হাটের নাম মেকেপ্সীহাট হইয়াছে। ঝিগরগাছা হইতে 
শাস্তিপুর যাইবার পথ সোঁজা ও সুগম বলিয়া! বহুসংখ্যক 
শাত্তিগুরের বেপারী এখান হইতে গুড় কিনিয়া চিনি প্রস্তুত 
জন্য শাস্তিপুরে লইয়া! যায়। বঝিগরগাছাতেও কতক পরিমাণে 
চিনি হইয়া! থাকে। 

ঝবিঙ্গা (1-205080115) লতাজ, দণ্ডাককৃতি শিরালফল 
বিশেষ । এই ফল তরকারীরপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়। 
থাকে । সচরাচর বসস্ত ও গ্রীষ্মের প্রারস্তে ইহার বীজ রোপণ 
করে। বর্ষাকালে লতা বন্ধিত হইলে উহার নিকট গাছের 
ডাল পুতিয়। দিতে হন্ন। অনেক সময় লত! বেড়ার উপর দিয়া 
যায়। অনেক ঝিঙ্গা মাটির উপর জন্মে । বর্ষাকালেই বিঙ্গার 
প্রকৃত সময়। জাতিভেদে ইহাদের ফল নানারূপ; কোন 
কোন জাতি ক্ষুদ্র ৫1৬ আঙ্গুল মাত্র আবার কোন কোন 
বিঙ্গা প্রায় ছুই হাত পর্য্যন্ত ল্ব! হয়। কচি অবস্থায় ইহার 
ছাঁল টাচিয়৷ তরকারী হয়। অধিকদিনের হইলে ভিতরে চাট 
জন্মে ও অথাদা হইয়া উঠে। ইহার হরিদ্রাবর্ণের ক্ষুদ্র ফুল- 
গুলি দন্ধ্যার পূর্বে প্রস্ফ,টিত হয়। বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রতৃতি 
অঞ্চলে পল্লীগ্রামে সকলে বিঙ্গাফুল ফুটিলেই সন্ধ্যার আগমন 
স্থির করে। 

বিঙ্গাক (ক্লী)লিগি আকন্-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ফল- 
বিশেষ, চলিত কথা বিঙ্গা (হিন্দী ) খটুরো, ঝিমনী। ইহার 
গুণ, তিক্ত, মধুর, আমবাত ও মন্দাগ্লিকারক। (রাজব* ) 

ঝিঙ্গিনী (ভ্ত্রী) লিগি-ণিনি, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ জিঙ্গিনী 
বৃক্ষ (ভাবপ্রৎ) ২ উত্ধা। (শববর') 


ডা ৯১ 


ঝিনাইদহ 


বিঙ্গী (স্ত্রী) লিগি-অচৃ-ডীষ্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জিঙ্গীনী 
বৃক্ষ (ভাবপ্র' ) চলিত কথ! বিঙ্গাগাছ। 

বঝিঝিট, সম্পূর্ণজাতীয় রাগ। ইহাতে কোমলনিখাঁদ ব্যবহৃত 
হয়। প্রই রাগ আধুনিক। ইহা সন্ধ্যার সময় গায়, কাহার 
মতে, সকল সময় গান করিতে পারা যায়। (সঙ্গীত দা") 

বিএুনু, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে মুজঃফরনগর জেলার একটা সহর। 
কর্ণাল হইতে মিরাটের পথে কর্ণালের ২১ মাইল দক্ষিণপূর্বে 
এই সহর অবস্থিত। অক্ষা* ২৯* ৩১ উঃ, দ্রাঘিং ৭৭ ১৭পুঃ। 

ঝিঞ্িম (পুং) বিম্‌ ইত্যব্যক্ত শব্দং কৃত্বা ঝমতি অত্তি বৃক্ষা- 
দীন্‌ দহতীত্যর্থঃ ঝম-অচ্-পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ | দাবানল 
( হারাবলী ) 

বিবির! (ত্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ। [বিক্রি] দেখ |] 

বিঞ্চিরিষ্টা) ক্ষুপবিশেষ, চপিত কথা রীট! বা ঝিঞ্রিরীট!। 
পর্যায় ফলা, পীতপুষ্পা, ঝিঞ্লিরা, রোমাশ্রয়ফলা, বৃত্তা। 
ইহার গুণ কটু, শীত, কষায়, রক্তাতীসারনাশক, বৃষ্য, সন্ত- 
পর্নত্ব, বল্য ও মহিষীক্ষীর বদ্ধক। (রাজনি*) 

বিব্রী (শ্রী) বিপ্রা, ইত্যব্যক্তশবোৌহস্ত্যন্তাঃ অচ্‌ ততো! 
ভীষ। কীটবিশেষ, বিল্লী, চলিত কথ! বিবিপোক।। 
পবিজীবাব্যক্ত মধুরাকু্ন্তী মধুরাক্ৃতিঃ।” ( আগম*) 

বঝিন্টিকা (শ্রী) ঝিন্টী, ক্ষুপ। (ঝিণ্টী দেখ। ] 

বিণ্টী (ভ্ত্রী) বিমিতি কৃতা। রটতীতি রট-অচ্‌ ভীষতাৎ 
পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সকণ্টক ক্ষুদ্র পুপ্পবৃক্ষবিশেষ। চলিত 
কথা ঝাঁটা ও বিটা, (হিন্দী) কট্সটবয়!। পর্য্যায়-_সেরীয়ক 
(অমর) কণ্টকুরণ্ট, সৈরেয়ক, ঝিশ্টিক! (রাজনি* ) নীল- 
বিপ্টীর পর্যযায়__বাঁনা, দাসী, অর্ভগল, বাঁ, আর্তগল (অমরটী) 
সহচর, নীলকুরণ্টক। অরুণবিণ্টীর পর্যায়_-কুরবক। পীত- 
বিশ্টীর পর্যায় কুরুণ্টক, সহচরী, সহচর, সহাঁচর। বীর, পীত- 
পুষ্প, দাসী, কুরণ্টক। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, দত্তাময়, শুল, 
বাত, কফ, শোষ, কাশ ও ত্বগ্দোষ পাশক (রাজনি*) ২ 
কুন্দর তৃণ। 
ঝবিণ্টীশ (পুং) ১ ঝান্টী, ঝাটি মূল। ২ শিব। 

ঝিনুক (দেশজ) ১ শুক্তি, শগ্ককজাতীয় জলচর প্রাণীর গুফ 
গাত্রাবরণ। ২ শিশুদিগকে হঞ্চাদি তরল পদার্থ নানি 
ক্ষুত্র কোষাকার পাত্র। 

ঝিনাইদহ, ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত যশোহর জেলার একটা 
উপবিভাগ । পরিমাণকল ৪৭৫ বর্গমাইল, গ্রাম ও নগর 
সংখা! ৮২৪। প্রতি বর্গমাইলে গড়ে প্রায় ৬৮৮ জন লোক 
বাদ করে। পূর্বে এই স্থান তৃঘণ! উপবিভাগের অন্তর্গত ছিল। 
১৮৩১ খৃুঃ অন্দের নীলকর-হাঙ্গামার মাগুযার কৃতকাংশ 


[ ৩৬২ ] বিদ্দ 


লইয়া এখানে একটা ন্বতস্ত্র উপবিভাগ স্থাপিত হয়। এই 
উপবিভাগে ১টী দেওয়ানি আদালত, ১টী মালিষ্রেটু ও 
কালেক্টরের আদালত, ১টা ছোটআদালত, ৩টী রেজেষ্টারী 
আফিম এবং ৩টী থান। আছে। 

২ বাঙ্গালার অন্তর্গত যশোহর জেলার উপরোক্ত ঝিনাই- 
দহ উপবিভাগের সদর ও একটী সহর। অক্ষা* ২৩, ৩২ 
৫০” উঃ, দ্রাঘি' ৮৯* ১৫পুঃ। এই সহর যশোহর হইতে ২৭ 
মাইল উত্তরে নবগঞ্গ।নদীতীরে অবস্থিত। এখানকার বাজারে 
চিনি, তুল ও লঙ্কার বিস্তীর্ণ বাণিজা হুইয়৷ থাকে। 
নবগঙ্গানদী দ্বারা অনেক স্থানের সহিত বাণিজ্য সম্পন্ন হয়, 
কিস্ত এ নদীতে অনেক সময় অতি অন্নমাত্র জল থাকে। 
ইষ্টারণ-বেঞ্গল ছ্রট রেলওয়ে হইতে ঝিনাইদহ পর্যাস্ত একটা 
রান্ত| গ্রস্তত হইয়াছে । ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের সময় এই সহরে 
তৃষণ! থানার অধীন একটী চৌকী স্থাপিত হয়। ১৭৮৬ খুঃ 
অবে ইহ. মান্ষ,দশাহী! বিভাগের কালেক্টরীর সদর হয়। 
পরে ১৮৬১ খুঃ অ্ধে একটী উপধিভাগের সদর হইয়াছে । 

প্রবাদ আছে, পুর্ব ঝিনাইদহের চতুঃপার্খে লাঠিরালগণ 
মানুষ মারিয়। সর্বস্ব কাড়িয়া লইত। সহরের অদূরে একটা 
বৃহৎ পুঞ্ষরিণীতেই তঙ্করের! খঁ কার্য করিত। অগ্তাপি এ 
পুক্করিণীটির চক্ষুকোরা, বা মাড়িধাপ| ইত্যাদি নামদ্বারা 
চক্ষুরুৎপাটন, দস্ততগ্জন প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপরই মনে উদয় 
হয়। বিনাইদহের নিকটে বৃহস্পতি ও রবিবারে একটা 
পাক্ষিক হাট বসে । হাটে আগত সমস্ত দ্রব হইতেই স্থানীয় 
কালীঠাকুরের জন্ত মুঠি আদায় কর! হয়। ঝিনাইদহের 
নিকটবর্তী চুয়াডাঙ্গ৷ নামক একটা গ্রামে পাচু-পাচুই নামে 
এক ঠাকুর আছে, বনুসংখ্যক বন্ধ্যারমণী সন্তান কামনায় 
উহার পুজ। দিতে আইসে। ঝিনাইদহ যশোহর হইতে অনেক 
উচ্চ এবং শু ও স্বাস্থ্যকর। 
ঝিন্দও ১ পঞ্জাবগবর্মে্টের শাসনাধীন শতদ্রনদীর পূর্বতীর- 
র্তী একটা দেশীয় রাজ্য । তিন চারিটী পৃথক্‌ পৃথক খণ্ড 
লইয়া! এই রাজ্য গঠিত। সমস্ত রাজ্যের পরিমাণফল ১২৩২ 
বর্গমাইল। এই রাজ্য ফুলকিয়ান্‌[ পাতিয়াল! দেখ । ] রাজ্য 
সকলের অস্তর্গত এবং ১৭১৩ থুষ্টাবে স্থাপিত ও ১৭৬৮ থৃষ্টাবে 
দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বিন্দের রাজগণ 
চিরকাল ইংরাজের মঙ্গলাকাজ্ষী মহারাস্ীয়দিগের অধ+" 
পতনের পর বিন্দের রাজা বাঘসিংহ ইংরাজদিগকে বিস্তর 
সাহায্য করেন। যৎকালে লর্ডলেক (1,070 [,8106) বিপাশা- 
তীরে হোল্কারের অনুসরণ করেন, তখন উক্ত রাজাদারা 
বিশেষ উপকৃত হয়েন। এ উপকারের প্রত্যুপকার দ্ধ 
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লর্ডলেক রাজার সম্পত্তি দিল্লীর সম্রাট ও সিন্ধিয়ার নিকট প্রাপ্ত 
ভূমি সমুদায় দখলের অধিকার দৃঢ় করেন। ফুলকিয়! রাজা- 
দিগের পাতিয়ালারাজের পরই ঝিন্দের রাজার সন্ত্রম। ফুলকিয়া- 

ংশের স্থাপয়িতা চৌধরীফুলের জোষ্ঠপুত্র তিলক বিন্দ রাজ্য 
স্থাপন করেন। তিলকের পৌন্র গজপতিসিংহ ১৭৬৩ থৃষ্টাবে 
শিরহিন্দের আফগান শাসন-কর্ত। জেনখাকে পরাস্ত ও 
নিহত করিয়। পাণিপথ হইতে কর্ণাল পর্য্স্ত বিস্বৃত বিন্দ ও 
সফিদান প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। দিল্লীর সম্রাটকে 
রাজস্ব প্রদান ও তাহার বশ্তা স্বীকার করিয়৷ তিনি তথায় 
রাজত্ব করিতে লাগিলেন। একদ! রাজস্ব বাকি পড়ায় 
সম্রাটের উজীর নাজিবর্থা গজপতিকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া 
লইয়৷ যান, সআাটু তথায় তাহাকে ৩ বৎসর কাল কারারু্ধ 
করিয়া রাখেন। তাহার পর গঞ্পতি নিজ পুত্র মেহের- 
সিংহকে জামিন রাখিয়া রাজধানী প্রত্যাগমন করেন এবং 
সম্াটকে ৩১ লক্ষ টাকা গ্রদান করিয়া ১৭৭২ খৃঃ অবে 
পুত্রকে মুক্ত ও রাজোপাধি লাভ করেন। ইনি তৎপরে স্বাধীন 
তাবে রাজ)শাসন এবং নি নামে মুদ্রা গ্রচলন করিয়া- 
ছিলেন। 

১৮৪৫-৪৩ থুষ্টান্দের শিখদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহের সময় 
ইংরাজ কর্তৃপক্ষ গজপতিসিংহের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ, বিন্দের 
তাৎকালিক রাজা শ্বরূপপসিংহের নিকট শিরধিন্দ বিভাগের 
জন্ত ১৫০টী উষ্র প্রার্থনা করিলেন। রাজ! তাহাতে স্বীকৃত 
হন নাই। ইহাতে মেজর ব্রডফুট রাঁজার ১* হাজার টাক! 
দগড করিলেন। রাজ! এই অপবাদ অপবয়ন জন্ত এরূপ 
আগ্রহ ও অবিচলিত ভাবে ইংরাজের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত 
হইলেন যে, শীগ্রই তাহার পুর্ব অপরাধ বিস্বত হইল এবং 
তিনি ইংরাজের নিকট আদৃত হইলেন। ইহার পর শেখ 
ইমামউদ্দীন কাশ্ীরে গোলাপসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
উত্থাপন করিলে ঝিন্ব রাজ বিদ্রোহ দমনে ইংরাজের সাহায্যার্থ 
নিজ সৈন্দল প্রদান করিলেন। এই বাবহারে তাহার পূর্বের 
১০ সহস্র টাক অর্থদণ্ড যে কেবল রহিত'হুইল তাহ! নহে, 
গ্রত্যুত তিনি যুদ্ধশেষে ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞত। স্বরূপ 
বাধিক ৩ তিন সহশ্র টাক! আয়ের ভূসম্পতি প্রার্ত হইলেন 
এবং গবর্মেন্ট তীছার উত্তরাধিকারীদিগের নিকট হইতে 
কথনই কর গ্রহণ করিবেন ন! স্বীকার করিলেন। বিন্দরাজ 
ইহার পরিবর্তে তাহার সৈম্ভদল ইংরাজের ব্যবহারে রাখিলেন, 
রাজ্যমধ্যে রাস্ত! কল সুসংস্কৃত, দাসত্ব, সতীদাহ ও শিশুহত্যা 
নিবারিত করিতে স্বীকার করিলেন এবং বাণিজ্য দ্রব্যের 
উপর আমদানি ও রগুনী শুল্ক উঠাইয়! দিলেন। গবর্ণমেষ্ট 
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ইহাতে গ্রীত হইয়া তাহাকে আরও বাধিক ১*** টাকা 
আয়ের এক ভূসম্পত্ধি দান করিলেন। 

সিপাহীবিদ্রোহের সময় ঝিনের রাজা ম্বরূপসিংহ 
সর্বাগ্রে বিদ্রোহীসৈম্তদিগের দমনার্থ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা! 
করেন। তথায় তাহার সৈগ্ভগণ প্রভূত পরাক্রমের সহিত 
ইংরাজের পার্খ্-যুদক্ষেত্রে অগ্রভাগে যুদ্ধ করিয়! ব্রিটিস সেনা- 
পতির প্রশংসাভাজন হইয়াছিল।. বাদলিসরাইয়ের যুদ্ধে 
ঝিন্দের একদল সৈন্য এরূপ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে যে, 
রণস্থলেই ইংরাজসেনাপতি উহাদিগকে ধন্বাঁদ ন! দিয়া 
থাকিতে পারেন নাই; ইহার পুরস্কারে সেনাপতি একটা লুঠিত 
কামান পুরস্কার দেন। আর একদল ঝিন্দ সৈন্য দিল্লীর ২* 
মাইল উত্তরস্থ বাদপতের সেতু বিদ্রোহীদ্দিগের হস্ত হইতে 
রক্ষা করে, তাহাতেই মিরাট হইতে ইংরাজসৈন্ত যমুনা পার 
হুইয়! বার্ণার্ডের সহিত মিলিতে পায়। ঝাসি, হিমার, রোহ- 
তক্‌ প্রভৃতি স্থানের বিস্তর বিদ্রোহী ঝিন্দে প্রবেশ করিয়া 
তত্রত্য অধিবাসীদিগের উত্তেজিত করিতেছিল, কিন্ত রাজ! 
অতি দক্ষতার সহিত সমুদায় দমন করিয়া ফেলিলেন। 

ইংরাজগবর্মেন্ট রাজার এই সকল বিস্তীর্ণ সাহায্যে অতিশয় 
গ্রীত হইয়! প্রকাশ্তভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করি- 
লেন। বিন্দের ২* মাইল দক্ষিণস্থ দাদ্রির বিদ্রোহী নবাবের 
প্রায় বাধষিক ১০,৩,০** টাকা আয়ের জমিদারী বাজেয়াপ্ত 
করিয়৷ তাহাকে প্রদত্ত হইল। 

আরও সংরুর নিকটবর্তী বাঁধিক গ্রাঁয় ১৩,৮১৩ টাঁকা 
আয়ের ১৩টা গ্রাম প্রদত্ত হইল এবং রাজার মান্তম্ব রূপ 
বিদ্রোহী মির্জা অক্বরের দিল্লীস্থ বাসভবন তাহাকে দান 
করা হইল। রাজ। কর্জন্দ, দিল্বান্দ, রসিক-উল্‌-ইতিকাদ্‌ 
রাজ। স্বক্বপসিংহ বাহাদুর এই মহামান্য উপাধি প্রাপ্ত হুই- 
লেন। তাহার মান্য তোপ দংখা বদ্ধিত হইল এবং আরও 
অনেক ক্ষমতা, প্রদত্ত হইল। সংররের সর্দারগণ ইহার 
অধীনস্থ সামস্ত মধ্যে গণ্য হইলেন ও রাজার উত্তরাধিকারী 
অবর্তমানে মৃত্যু হইলে অথবা উত্তরাধিকারী নাবালক 
থাকিলে কর্তব্য নির্দিষ্ট হইল। ১৮৬৩ থুঃ অবে রাজা নাইট 
গ্রাণ্ড কমাগার ঠ্রার অব্‌ ইত্ডিয়া উপাধি গ্রাণ্ড হইলেন। 
১৮৬৪ খুষ্টাবে ১৬ই জানুয়ারি তাহার মৃত হুয়। তাহার পর 
তৎপুক্র বীরপ্রকৃতি সমরকুশল স্ুবুদ্ধি রধুবীরসিংহ সিংহা'- 
সনে অধিরোহণ করেন। ইনিও জি, সি, এস্‌, আই উপাধি- 
ধারী এবং মান্তন্বরূপে ১১টী তোপ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাবের 
দিল্লীর রাজকীয় দরবারে ইনি ভারতেশ্বরীর একজন সচিব 


নিযুক্ত হন। 


বিন্দরাজ্যে ৪১৫টা গ্রাম এবং ৮টী সহর আছে। রাজস্ব 
আদায় ৬ হইতে ৭ লক্ষ টাকা । ঝিনোর রাজ] ১২টা কামান 
২৩৪ জন গোলন্াীজ সৈশ্ত, ৩৯২ জন অশ্বারোহী ও ১৬৯৪ 
গদাত্তিক সৈন্ত রাখেন। ইহার প্রদত্ত ২৫ জন অশ্বারোহী 
ইংরাজ-বিভাগে কার্য করে। 

২ পঞ্জাবের অন্তর্গত বিন্বরাজ্যের রাজধানী। অক্ষা' 
২৯* ১৯ উঃ, দ্রাঘি* ৭৬ ২৩পুঃ। এই নগর ফিরোজশাহের 
খালের পার্থে অবস্থিত। নগরের চতুদ্দিকস্থ ভূমি উর্বরা, 
বহুসংখ্যক কিংশুক তরু চতুর্দিকে বিদ্তমান আছে। নগরের 
বাজার, রাস্তাঘাট. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বিনের রাজা এই 
নগরে বাপ করেন। বাপ্র।সাদ, আদালত, বিগ্যালয় প্রভৃতি 
এই স্থানে অবস্থিত । 
বিন্দন, মহারাণী, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎসিংহের 
প্রিঘ্তম1 মহিষী এবং মহারাজ দলিপসিংহের মাতা। ইহার 
ভ্রাতা জবাহিরসিংহ কিছু দিন শিখরাঞ্যের উজীর ছিলেন 
এবং অবশেষে দুর্দান্ত খাল্সসৈন্তদ্বার। নিহত হন। 

রণজিৎনিংহের বিবাহিতা পরীগণের মধো বিনদন সর্ব. 
পেক্ষা! তাহার প্রিয়তম। ছিলেন, এজন রণজিৎ তাহাকে শ্লেহ- 
ভরে মাঃ বুব1 অর্থাৎ প্রিয়পতির প্রিয় বলিতেন। সাহহ্জাকে 
কাবুলের সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করিবার হাঙ্গামার কয়েক 
মাস পূর্বে মহারাণী ঝিনন দলিপসিংহকে প্রসব করেন। 
মহারাজ রণজিৎমিংহ এই সংবাদ শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত 
হই! অকাতরে দরিদ্রদিগকে ধন দান করেন ও ১৪১টী শিখ 
তোপ গভীর নিনাদে এই সুসংবাদ দিগৃদিগান্ত বিঘোধিত 
করে। ৃঁ 

মহারাজ রণপিতসিংহের পরলোক গমনের পর যথ|- 
ক্রমে খড়াসিংহ, নওনিহালপিংহ ও সেরপিংহ পঞ্তাব সিংহা- 
সনে আরোহণ করেন। সেরসিংহের মৃত্যুর পর পঞ্চবর্ধীয় 
শিশু দলিপসিংহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং মহারাণী 
ঝিন্দন তাহার অভিভাবকরূণে রাম্জকাধ্য পর্যালোচনা 
করিতে লাগিলেন । ধ্যানসিংহের পুক্র হীরাসিংহ উত্রীরপদে 
গ্রতিষ্টিত হইলেন। 

মহারাণী ঝিদানের চরিত্র অতি বিচিত্র। ইনি পুরুষো- 
চিত অটলতা, সহিধুঃ, নিভকত! প্রভৃতি গুণাঁবলম্বীনি এবং 


অতিশয় তেজস্িনী ছিলেন। প্রোৎসাহিনী শক্তি সঞ্চালনে 


সৈস্তগণের উৎসাহবর্ধন এবং অন্ভুত মনশ্থিতায় অনেকে 
ইহাকে ইংলতেঙ্বরী এলিজাবেধের সমান বলিয়া থাকেন। 
কিন্ত একমাত্র মহান দোষ এই বীরললনাকে সাহ্রাজাদও 
পরিচালনের অনুপযুক্ত করিয়াছিল। ইনি স্বীক্ন চরিত্র 


নিফলঙ্ক রাখিতে সমর্থ হয়েন নাই। যাহা! হউক বঝিদান 
গ্রতিদিন দরবারে আমীন হুইয়া সরদার ও পঞ্চায়ত অর্থাৎ 
খাল্সাসৈম্ের অধিনায়কগণ সহ মন্ত্রণা করিয়া অতিশয় 
দক্ষতার সহিত রাজকার্ধয পর্যযালোচন! করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত বীরহদয় খাল্সাসৈন্ত রাণীর চরিত্রে সন্দিহান করিতে 
লাগিল। রাজা লালদিংহ সেই সন্দেহের পাত্র। মহারাণী এই 
লালমিংহের গ্াতি নিরতিশয় অনুগ্রহ গ্রকাশ করিয়া নিজ 
প্রাসাদে স্থান দিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া! একদা! তেনস্বী 
হীরাসিংহের উপদেষ্টা ও সহায় জুল! মহারাণীকে প্রকাশ 
দরবারে ভতনন। করিলেন। রাণীর কোপে তাহার! শীপ্ই 
লাহোর পরিতাগ করিতে বাধ্য হইল এবং পলায়নকালে 
খাল্সাসৈন্ত কর্তৃক হত হইল। এইরূপে রাণী নিজ দৌষে 
বীরবর হীরাকে বিনাশ করিয়! শিখরাজ্যের অধঃপতন করিতে 
আরম্ভ করিলেন। 

এক্ষণে মহারাণীর ভ্রাতা জবাহিরসিংহ ও তাহার অন্ু- 
গৃহীত লালসিংহ রাজোর সমুচ্চ-পদবীস্থ হইল। এই ছুই 
ব্যক্তিই বিলাসপ্রিয় কাপুরুষ এবং বীর প্রকৃতি খাল্সাসৈস্ত- 
গণকে স্ুশাসনে রাখিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । পেশেয়ারা 
সিহছকে গোপনে ষড়যন্ত্র দ্বারা হত্যা করায় জবাহিরসিংহ 
রাণী বিন্দন ও দলিপের সন্মুথেই খাল্দাসৈন্য কর্তৃক নিহত 
হইল। মহারাণী ভ্রাতৃুশোকে একান্ত অধীর হইয়া বহুদিন 
পর্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে জবাহিরকেও 
নিধনের প্রধান প্রধান উদ্যোগীগণ পদচ্যুত ও নির্বাসিত 
হইলে রাণী পুনরায় রাজকার্যয পর্যালোচনা! করিতে লাগি- 
লেন। তেজসিংহ সেনাপতিপদে নিষুক্ত হইল। প্রথম 
শিখযুদ্ধের পর লালসিংহ পঞ্জাবের প্রধান চিবপদে এ্রতিঠিত 
হইলেন। ইহার পর মহারাণী ইংরাজের পরাক্রমে ঈর্ষান্বিত 
হইয়। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ভইরওয়ালার সদ্ধি অনুসারে 
দলিপের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যস্ত পঞ্জাব রাজ্যশাসনের ভার ইংরাজ 
গবর্ষেন্ট স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। মহারাণীকে বার্ষিক দেড়লক্ষ 
টাক! বৃত্তি দিয়! রাজকার্ধ্য হইতে অপন্ত কর! হইল। 
ইতিপুর্বে ইংরাজের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রে লিপ্ত থাক! অপরাধে 
লালসিংহ মাসিক ছুই মহত্রটাক। মাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া! বারা- 
ণসীতে নির্বামিত হন। যাহাহউক মহারানী রা্কার্যয 
হুইতে বঞ্চিত হইয়। অতিশয় ক্ষুব] হইলেন এবং গোপনে 
সর্দারদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রাজ্যের 
সমস্ত অশান্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আশ্রয় পাইতে লাগিল। 
রেসিডেন্ট এই সকল ব্যাপার গবর্ণরজেনারেলকে জ্ঞাত করায় 
তিনি শিগু মহারা্থকে রাণী হইতে বিচ্যুত করিবার আদেশ 
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দিলেন। তদন্থুসারে সর্দারগণের মত লইয়! রেসিডেণ্ট মহাঁ- 


রাশীকে সেখোপুরের ছুর্গে প্রেরণ করিলেন। তাহাকে নিজ 
অলঙ্কার পত্রাদি লইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। 
যৎকালে এই নিদারুণ সংবাদ প্রদত্ত হয়, তখনও এই তেঙ্- 
ম্িনী রমণী প্রিয়তম পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে ভাবিয়া কিছু- 
মাত্র কাতরত। গ্রকাশ করেন নাই। 

সেখোপুরে অবস্থানকালে মহারাণীর বৃত্তি কমাইয়! 
মাসিক ৪*০*২ চারি সহশ্র টাক] ধার্ধা হয়। সেখোপুরে 
তিনি একপ্রকার বন্দিনীর স্ঠায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
সাহার একমাত্র পরিচারিক। ব্যতীত তিনি আর কাহারও 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন না.। ক্রমে তাহার এই 
অবস্থা অতি কঠোর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি 
নিজ উকীল দ্বারা তাহার দুরবস্থার বিষয় গবর্মেণ্টের নিকট 
জ্ঞাপন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্ত গবর্ণরজেনারল সে কথায় 
কর্ণপাত করিলেন না। ইহার পর মুলতানে কয়েকজন সৈন্ত 
মহারাণীর নামে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। অল্লায়াসেই 
বিদ্রোহীদ্দিগের নেতাগণ ধৃত ও দণ্ডিত হইল। রেসিডেন্ট 
যদিও স্বীকার করেন, এই বিদ্রোহে মহারাণী দোষী এরূপ 
সন্দেহ করিবার গ্রমাণ নাই, তথাপি মহারাণীকে সেখোপুর 
হইতে স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত হইল । বিন্দন আত্ম- 
রক্ষার নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সে সকল 
বৃথা হইল। তিনি সমস্ত মণি রত্ন অলঙ্কারাদি লইয়৷ সেখোপুর 
হইতে বারাণসীতে প্রেরিত হইলেন। 

তাহাকে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইল, তাহার সন্মান রক্ষা 
ও আপদের কোন আশঙ্কা নাই) তিনি নৃতন স্থানে বিশ্বস্ত 
ইংরাজকর্মমচারীর অধীনে থাকিবেন। কিন্তু ইংরাজের বিরুদ্ধে 
ত্বাার কোন ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইলে তিনি চনারে বন্দিনী 
হইবেন ও তাহার অবস্থান আরও কষ্টকর হইবে। এই 
সময় মহারাণীর বৃত্তি আরও কমাইয়৷ মাসিক এক সহজ 
টাকা মাত্র রহিল। ইহার পর ঝিন্দনের আর একটী বিপদ 
উপস্থিত হুয়। তাহাকে বিদ্রোহে ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ভাবিয়া 
তাহার সমস্ত মণিমাণিক্য অলঙ্কার প্রভৃতি গবর্ষেন্ট 
বাজেয়াপ্ত করিল, ছইজন সন্ত্রান্ত বিবি কর্তৃক তাহার পরি- 
চারিকাগণের বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া বিদ্রোহহ্চক 
পত্র্দির সন্ধান লওয়া হইল, কিন্তু কিছুই বাহির হইল না। 
কিন্ত তিনি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। এই সময়ে 
স্বাহার ব্যয় সঙ্কুলান হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হইয়! পড়িল। 
তিনি নিউমার্চ সাহেবকে উকীল নিযুক্ত করিয়া তন্বারা নিজ 
ছুরবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন । গবর্মেন্ট তাহাতে কর্ণপাত 
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করিলেন না। নিউমার্চ বিলাতে ভারতসভায় মহারাণীর 


হইয়া আবেদন করিবার জন্ত ৫০,০০২ টাঁক! প্রার্থনা করি- 
লেন, কিন্তু এ সময় মহারাণী নিঃসস্বল হইয়া! পড়িয়াছিঃলন, 
স্থতরাং তিনি আন্মরক্ষায় একবারে হতাশ হইলেন। 

এদ্দিকে রণজিত্মহিষীর পঞ্জাব হইতে নির্বাসনে খাল্সা- 
সৈম্ত নিতান্ত অসন্ধষ্ঠ হইয়। উঠিল। তিনি সমস্ত পঞ্জাববাসীর 
মাতৃস্থানীয়া এবং বরণীয়! ; তিনি নির্বানিত ও প্রপীড়িত 
হইতেছেন এ সংবাদে পঞ্জাববাসী ভীতও কুদ্ধ হইয়া উঠিল। 
অনেক নিরপেক্ষ ইতিহাসলেখক "স্বীকার করেন, লর্ড ডাল্‌- 
হৌপনীকৃত মহারাণী ঝিন্দনের এই নির্বাসন ২য় শিখযুদ্ধের 
অন্ততম কারণ। ইহার পর ২য় শিখযুদ্ধে চিলিয়নবালা- 
ক্ষেত্রে ইংরাজের। সম্যক্রূপে শিথসৈম্ত কর্তৃক পরাজিত 
হইলে মহারাণী ঝিন্দন গবর্ণরজেনারেলের নিকট এক 
প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে, তাহাকে কারাবাস হুইতে দুক্ত 
করিয়া পঞ্জাবে প্রেরণ করা হউক, তাহা হইলে তিনি শীব্রই 
বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সে প্রস্তাব 
অগ্রাহা হইল। গুজরাটের যুদ্ধে শিখসৈন্ত একেবারে পরা- 
জিত হইলে, অবশিষ্ট বিদ্রোহীসৈম্ত ও সেনাপতিগণ ইংরাজের 
আশ্রয় ভিক্ষা করিল। কিছুদিন পরেই পঞ্জাবরাজ্য ইংরাজ 
অধিকারভূক্ত হইল, শিশুমহারাজ বৃত্তিসহ ফতেপুরে 
প্রেরিত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই বিধবা রণলিং- 
মহিষী বিন্দন বারাণসী হইতে চনারে নীত হইলেন। তথাক্র 
১৮৪৯ খুঃ অন্দে ৬ই এগ্রেল তারিখে তিনি কৌশলে কারাবাস 
হইতে পলায়ন করিয়া» নেপাল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
বহুকষ্ঠে অশেষ  ছুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া তিনি নেপা- 
লের সীমাস্তপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার আশ্রয় 
ভিক্ষা করিলেন। বিখ্যাত জঙ্গবাহাছুর তৎক্ষণাৎ মহারাণাকে 
নেপালস্থ রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করিলেন। গবমেণ্ট 
এই ব্যাপার জ্ঞাত হুইয়! মহারাণীর অবশিষ্ট সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
করিলেন ও মাসিক সহস্র টাক! বৃত্তি দিয়া সেই স্থানেই 
বাসের আদেশ দিলেন। 

ইহার অল্লকাল পরে মহারাজ দলিপ ইংলগ্ডে বাত্রা করি- 
লেন। মহারাণী নেপালেই বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
নানাকারণে বিন্বনের নেপালবাস কষ্টকর হইয়। উঠিল। জঙ্গ- 
বাহাদুর ইহার উপর বিরক্ত ছিলেন, বিশেষতঃ ঝিন্দন নেপাল 
হইতে ২* সহঅ টাকা পাইতেন, তাহ। জঙ্গ বাহাদুরের অসহ্য । 

১৮৬১ শুষ্ঠাব্ধে দলিপসিংহ নিজ সম্পত্তির মীমাংসা, ব্যাস 
শিকার এবং জননীর জন্ত একটা বন্দোবস্ত করিতে ভারত- 
বর্ষে আগমন করিলেন। গবর্ণরজেনারল 'বিন্বনকে নেপাল 


ঝিন্ক্বাড়া! 


ভূুইতে আসিবার অন্থমতি দ্রিলেন। মহারাণী বহুকাল পরে 


পুক্রমুখ দর্শনে মহাপুলকিত, হইয়৷ বলিলেন, “আর আমি পুর 


হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না।* এই সময়ে মৃহারামীর পূর্ব সৌন্দরযয- 
রাশি বিলুপ্ত হইয়াছিল। হূর্ব্বিপহ চিন্তাঁতারে তাহার শরীর 
ক্ষীণ, মলিন ও রুগ্ন হইয়। পড়িয়াছিল। ইহার পর তিনি 
চনার ছুর্গে যে সকল অলঙ্কার প্রভৃতি ফেলিয়৷ গিয়া ছিলেন, 
তৎসমুদা়ও তীহাকে প্রদত্ত হইল। এদিকে দলিপসিংহ 
শী ইল প্রত্যাগমন করিবার জন্য আদিষ্ট হইলে মহার্ণী 
বিন্দন, ও, অনেক অন্থুচর অনুচরী দলিপের সহিত, বিলাত 
যাত্রা করিল। লগ্ন নগরে লাঙ্কেষ্টার-গেটের, নিকটে একটা 
প্রকাণ্ড বাটাতে তাহাদের আবাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। তথায় 
তিনি. একদিন দেশীয় পরিচ্ছদের- উপর পাশ্চাত্য রমণীগণের 
বেশভৃষা! পরিধান করিয়! দলিপের শিক্ষমিত্রীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন । 

ইতিপূর্বে মহারাজ দলিপ খৃষটধর্শ দীক্ষিত. হইয়াছিলেন, 
এখন বিনদনের প্রভাবে তাহার, সে ধর্মভার শিথিল হইতে 
লাগিল দেখিয়া! ইংরাজগণ দলিপকে মাতার নিকট হইতে 
অস্থরে রাখ. যুক্তিযুক্ত. বিবেচনা! করিলেন। মহারাণীর 
জন্য, লগুনে একটা পৃথক্‌ বাটা ভাড়! লওয়া হইল। 

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্টমাসে, মহারাণী ঝিন্দন লগুন 
নগরীত্তে পরলোক গমন করিলেন। যতদিন এশব সং 
কারার্থ ভারতবর্ষে নীত ন৷ হয়, ততদিন উহা! কেনশালের 
সমাধিক্ষেত্রে রক্ষিত হইল বহুসংখাক সন্্ান্ত ইংরাজ 
সমাধি সময়ে উপস্থিত থাকিয়া মহারাণীর প্রতি সন্মান প্রদ- 
শন করেন। ১৮৬৪ থুষ্টান্বে মহারাজ দলিপসিংহ তীহার 
মাতার, মৃতদেহ লইয়া বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলেন এবং 
নম্দরদাতীরে তাহার সৎকার সম্পন্ন করিয়া পবিত্র নর্শাদা- 
সলিলে ভন্ম নিক্ষেপ, করিলেন। এইরূপে পঞ্জঃবের. অসা- 
মান্ত, সৌন্দর্য প্রতিমা বীরকেশরী রণলিতমহিষী সৌভাগ্যের 
উচ্চতম. অবস্থ! হইতে ভাগ্যচক্রের সকল. অবস্থায়. পত্তিত 
হইয়া অবশেষে বিদেশে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ 
করিলেন। 


[ ৩৬% ] 


ঝিমিক 


রাজ্যের অনেকে: স্থানে সোরা উৎপন্ন হয়। সন্মিহিত রঙণর 
কতকাংশ কয়েকটী দ্বীপ সহিত এই রাঙ্যের অন্ততুন্ত। 
ঝিলানন্দ নামে বৃহত্তম দ্বীপ প্রায় ১* বর্গমাইল, প্রশস্ত। 
এই দ্বীপে বহুসংখ্যক্‌ পুক্করিণী ও ভোটবা নামক একটী উষ্ণ 
প্রবণ আছে। প্রবাদ, আনন্দ নামে জনৈক নরপতি. এই 
ভোট্বাকুণ্ডে সান করিয়! ছরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্তি- 
লাভ করেন। 

২ বোম্বাই প্রেসিডেম্সির অন্তর্গত, গুজরাটের, কাহিয়া- 
বাড়ে ঝালাবার-উপবিভাগের উক্ত ঝিন্ঝুবাড়া রাজ্যের, প্রধান 
নগর। অক্ষা' ২৩* ২১ উঠ, ভ্রাঘি* ৭১* ৪২ পৃঃ। এই নগর 
বহুপ্রাচীন, আঞ্জিও একটা দুর্গ, একটা পর্বতথোর্দিত বৃহৎ 
পু্করিণী এবং প্রাচীন ভাস্কর ও স্থপতিনৈপুণ্যের পরিচায়ক 
বহুমংখ্যক শিলাফলরু, ভগ্ন তোরণদ্বার প্রভৃতি বিদ্যমান 
আছে। এখানকার অনেক, প্রস্তরে মহান্‌ শ্রীউদাল নাম 
খোদিত আছে। প্রবাদ যে, ই উদাল অণহিষ্লবাড়পত্তনের 
অধিপতি পিদ্ধরাজ জয়সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি নিজ জন্ম- 
ভূমি. ঝিন্ঝুবাড়ায় উক্ত দুর্গ ও সরোবর নিশ্দাণ করেন। 
আন্গদাবাদের সুলতান ঝিন্ঝুবাড়৷ অধিকার করিয়া নিজ 
ছূর্গমধ্যে পরিগণিত করেন, পরে অকৃবর অধিকার করিয়! 
এখানে মোগলসাম্রাকজ্যের একটা থানা স্থাপন করেন। 
যোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে বর্তমান তালুকদারগণের 
পূর্বপুরুষ কাস্তোজী এই দুর্গ অধিকার করেন। ইহার 
তালুকদারগণ ড্রাংদ্্ সাম্প্রদ।য়িক ঝালাবংশোত্তব, কিন্তু কোলি- 
দিগের সহিত বিবাহ্যত্রে আবদ্ধ হওয়ায় পতিত হইয়াছেন। 
কথিত আছে, ঝুঞ্চো.নামক জটনক রবারি বিন্ঝুবাড়া স্থাপন 
করেন। বোম্বাই; বরদা ও মধ্যভারতীয় রেলপথের পত্রি- 
শাখার খাড়াঘোড়া &্ঁশনের ১৬ মাইল উত্তরে ঝিন্ঝুবাড়। 
অবস্ঠিত। এখানে একটা ডাকঘর ও বিস্তালয় আছে। 


ঝিনাই, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলায় একটী নদী, জামাল- 


পুরের নিকটে ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া! জাফরশাহী দিয়] 
যমুনায় পতিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে ইহাতে অধিক .জল 
থাকে না। অন্ত সময়ে নৌকাদি গতায়াত করিতে পারে । 


ঝিম, বাঙ্গালার ত্রিহুতবেলার একটা নদী। ইহাতে হঠাৎ বাণ 
পড়ে, তজ্ন্ত নৌকাযাত্র! নিরাপদ .নহে। বর্ষায় ৫* মণ 
বোঝাই লইয়া এখ্তা নৌকা শোণবর্ষ পর্য্যস্ত যায়। 
ঝিমন,( দেশজ ) তন্ত্াবেশ, নিত্্া। আসিলে চক্ষুঃ মুদিয়। ঢুল! । 
ঝিয়| (দেশজ ) ১ ধাত্রী। ২ মাতামহী ব। পিতামহী। 
ঝিষিক. (দেশজ ) ১ বিছ্যাতাদির আলো। ২ ধীরে ধীরে। 
“বিভৃতি মাখেন গাঁয়,.ঝিমিকে 'বিমিকে ঘাঁয়।” (কবিক') 


ঝিন্ঝুবাড1) গুজরাটের কাঠিয়াবাড় মধ্যে। ঝালাবার উপবি- 
ভাগের একটা ক্ষুদ্ররাক্্য। পরিমাণফল ১৬৫ বর্গমাইল। 
ইহাতে ১৭টা- গ্রাম. আছে। অধিপতি ইংরাজগবর্মেন্টকে 
১১৯৭৩২ টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন॥ অধিবাসিদ্িগের অধি- 
কাংশ কোলিজাতীয়। পূর্বে. এখানে তিনটা লবণের কার, 
থানা ছিল, ইংরান্রগবর্মেন্ট তালুক্দারদিগকে , কিঞ্চিৎ 
ক্ষতিপূরণ দিয়া এ সকল. কারখানা. উঠাইয়া, দিয়াছেন। | 


বিরক 


বিরক, বোগ্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশের করাচি 
গ্জেলার একটা উপবিভাগ।. অক্ষা* ২৪*৪হইতে ২৫ ২৬৩*৮ 
উঃ, দ্রাঘি* ৬৭৮ ৬ ১৫৮ হইতে ৬৮*২২৩* পুঃ। ইহার 
উত্তরে সেহবাণ, কোহিস্থানের কতকাংশ ও বরণনদী, পূর্বে 
ও দক্ষিণে সিক্ধুনদ ও উহার শাখ! সমুদায় এবং পশ্চিমে সমুদ্র 
ও করাচি তালুক। পরিমাণফল ২৯৯৭ বর্গমাইল । এই 
উপবিভাগ ঠা, মীরপুরসক্রো! ও ঘোড়াবাড়ী এই তিন্টা 
তালুকে এবং এঁ তিন তালুক আবার ২*টা তগ্পায় বিভক্ত। 
ইহাতে ৪টী নগর ও ১৪২টা গ্রাম আছে। 

এই উপবিভাগের উত্তরাংশ পর্বতময় ও অনুর্ধ্বর মরু- 
: ভূমি মাত্র, মধ্যে মধ্যে ধড়নামক ক্ষুদ্র হদ সকল বিরাজিত। 
পৃর্ববাংশে সিদ্ধুতীরবর্তী কতক পরিমাণে ভূভাগ ও পর্ববতময় 
ও অনুর্বর। এই অংশেই একটী পাহাড়ের উপর ঝিরক 
নগর.নির্ষ্িত। দক্ষিণাংশের ভূমি প্লময় ও সমতল, ইহার 
মধ্যে মধ থাল' ও সিন্ধুনদের শাখা দকল প্রবাহিত। ইহা- 
দের ছয়টা গ্রাধান শাখার নাম--পিতি, জুনা, রিছাল, 
হজাম্রো, কটৈবারি ও খেদেবাড়ি। ঘাড়োখাড়িও এই 
উপবিভাগে অবস্থিত। ১৮৪৫ থৃষ্টাঝে হজাম্রে। অতি ক্ষুদ্র 
নদী ছিল, তংপরে বদ্ধিত হইয়া! এখন সি্কুনদের বৃহত্তম 
মোহানায় দাড়াইয়াছে। ইহার মোহানার পুর্ববকূলে নাবি ক- 
দিগের স্ুবিধার্থ ৯৫ ফিট উচ্চ একটা আলোক্তস্ত স্থাপিত, 
উহা! গ্রাঙ্গ ২৫ মাইল দুর হইতে দৃষ্ট হয়। এখানে গবর্মেণ্টের 
বায়ে রক্ষিত ৪৯টা থাল আছে, উহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬০ 
মাইল। ইহ। ভিন্ন জমিদারদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় ১৩২১টী থাল 
আছে। বাঘাড়, কল্রি ও সিয়ান এই তিনটা সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ। অনেক সময় বৃহৎ বন্তা হইয়া অনেক গোরু, ছাগল 
প্রস্ৃতি নষ্ট হ্য়। কোটুরি হইতে করাচি পর্য্যন্ত রেলপথ 
এই সকল বস্তায় অনেকস্থানে ভাঙ্গিয়! যায়! উপবিভাগের 
' নানাস্থানে জলবাঘু নানাপ্রকার; ঝিরক ও তন্নিকটবত্তী স্থান 
স্বাস্থ্যকর, আবার ঠট্টা ও তাহার চতুঃপার্ব্তী স্থান জর, 
উদরাময় গ্রভৃতি রোগের আবাম বলিয়া খ্যাত। ওলাউঠা 
ও বসস্তরোগ প্রায়ই প্রাহভূতি হয়। সম্প্রতি টাক! দিয়! বসস্তের 
প্রকোপ কমিয়াছে। বাধিকগড় বৃষ্টিপাত ৭: ইঞ্চি। সমুদ্রজাত 
কুহেলী উপকুলভাগে বহুদুর পর্য্স্ত বিস্তীর্ণ হয়, তজ্জগ্ঠ গোধুম 
উৎপন্ন 'হয় না। 

ইহার ভূমির প্রকৃতি, জীব ও উত্তিদ্‌ সমুদাক় প্রায় করাচি 
জেলার অন্ঠান্ত স্থানের ন্যাত। পূর্ব ও উত্তরপশ্চিমভাগ 
ব্যতীত সর্ঝত্র ভূমি পলিময়। বন্তজন্তর মধ্যে শৃগাল, 
নেকড়ে). খেকশিয়াল, শশক, বনবিড়াল ও চিতাবাঘ প্রভৃতি 
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ঝিরক 
দৃষ্ট হয়। কষঃসার মুগ কখন কখন পর্তে দেখা যায়। বহু 
বিধ হংস, বস্তহংস, সারস, বক, হাড়গিলা, তিতির প্রস্থৃতি 
নানাগ্রকার পক্ষী এখানে বাস করে। 

একরূপ পক্ষীর পক্ষ অতি স্ুন্দর। এখানে সর্প ও বৃশ্চিক 
অত্যন্ত অধিক। সিম্ুপ্রদেশের কুকুর বৃহৎ এবং এমন ভীষণ 
যে, অপরিচিত ব্যক্তির অগ্রসর হওয়া মহাবিপদজনক । 
হজাম্রোর মধুমক্ষিকাগণের মধু অতি উৎকৃষ্ট। ইহারা 
জলজাত গুল্সাদিতে চক্র নির্মাণ করে। ইন্দুরের সংখা। এত 
অধিক যে, সময়ে সময়ে উহারা শস্তক্ষেত্রে বিশেষ অনিষ্ট 
উৎপাদন করে। ইহার! মাটির নীচে শশ্ত সঞ্চয় করিয়! রাখে । 
কলষকগণ অজন্মা হইলে মাটি খুঁড়িয়৷ এ সমস্ত বাহির করিয়া 
লয়। এখানকার উদ আরবদেশের উদ্ অপেক্ষ ক্ষুদ্র, কিন্তু 
কর্মঠ ও শীঘ্বগামী। 

অরণ্যে প্রধানতঃ বাব্লাগাছ'জন্মে। এই সকল অরণ্য 
১৭৯৫ হইতে ১৮২৮ খুষ্টাব্বের মধ তালপুরমীরদিগের যত 
রোপিত হয়। ২০টা মাছ ধরিবার স্থান আছে, প্রতি বৎসর 
নীলামে এ সকল বিক্রয় হয়। 

অধিবানিগণের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি সর্বাংশে 
করাচি' জেলার অপরাপর স্থানের অধিবাসিদিগের ন্যায় । 
মুমলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় ৭৮ গুণ। অনেক শিখ 
এখানে বাস করে। অপভ্যজাতি, খৃষ্টান, ঘ্নিহুদী ও পারসী- 
দিগের সংখ্যা অত্যন্প। 

শাসন ও রাজস্ব বিভাগে একজন ডেপুটি কালেক্টর ও 
প্রথমশ্রেণীর মাজিফ্রেট, ২য় শ্রেণীস্থ মাজিস্রেটের ক্ষমতাপন্ 
৩ জন মুক্তিয়ার, ২ জন কোতোয়াল ও ২* জন তপ্লাদার বা 
আবগারি কর্মচারী আছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহাতে ৮টা 
ফৌজদারী আদালত ও ২৪টা থান! ছিল। 

বিরক, ঠষ্ট! ও কোটিনগরে দাতব্যওবধালয় ও মিউনি- 
সিপালিটী আছে। 

খরিফ ও রবি দুইগ্রকার শস্ত উৎপন্ন হয়। সমস্ত শম্তক্ষেত্রের 

প্রীয় $ অংশে ধান্ত রোপিত হয়, অবশিষ্টাংশে প্রয়োজন অন্থসারে 
অন্তান্ত শহ্ত আবাদ হইয়া থাকে । শণ ও পাট প্রচুর জগ্মে। 
সিদ্কুনদ এবং ধরড় অর্থাৎ হদ সকলে বিস্তর মতন ধৃত হয়। 

কোটিনগর হইতে বছুপরিমাণে কষিজাত দ্রব্য বিদেশে 
রপ্তানী হয়। অন্যান্ত স্থানেও রপ্ডানীর মধ্যে কষিজাত ও 
চর্ম গ্রধান। বস্ত্র, নানাবিধ ধাতুত্রব্য, ফল, চিনি, মসল৷ ও 
শম্ত আমদানি হয়। পুর্বে ঠট্টার ছিট এবং লুম্দর মাটির 
বাসন বিখ্যাত ছিল, এখন আর আদর নাই। উপবিভাগের 
স্বানে স্থানে প্রায় ৪*টা মেলা হইয়! থাকে। 


ঝিরক 


ইহাতে প্রায় ৩৬* মাইল দীর্ঘ রাস্তা আছে। করাচি ও 
টা দিয়া কোট্রি পর্য্স্ত বৃহৎ সামরিক বর ঝিরক উপ- 
বিভাগের উত্তর দিয়! গিয়াছে। ২*টা ধর্মশালা এবং ৩৬টা 
খেয়াঘাট আছে। সিন্বু-রেলপথ এই উপবিভাগের ৬৩ মাইল 
স্থান দিয় গিয়াছে। ইহার ছয়টা ষ্টেশনের নাম-_রণপেখানি, 
জঙ্গশাহী, জোনাবাদ, ঝিম্পীর, মেটিং ও বোলারি । 

ঝিরক উপবিভাগে প্রত্বতত্ববিদ্গণের কৌতৃহলাকর্ষক 
বহুসংখ্যক প্রাচীন কীর্তি বিস্তমান আছে। তন্মধ্যে খু্টীয় 
৭ম শতাব্গীর প্রাচীন ভাম্বোর নগরের ধ্বংসাবশেষ, 
১৪শ শতাব্বীতে নির্ষ্িত মারি-মন্দির, ১৫শ শতাব্দীর 
কালানকোট এবং ত্র স্থানেই অবস্থিত তৎপূর্ববর্তী প্রাচীন 
হুর্গ প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু ঠট্টার নিকটবর্তী মাকলিপর্ধতস্থ 
প্রাচীন গোরস্থান সর্বাপেক্ষা কৌতৃহল ও বিশ্ময়জনক। 
এই গোরস্থান পর্বত্তপৃষ্টে প্রায় ৬ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া 
অবস্থিত এবং ইহাতে ছ্বাদশশতাব্দী ধরিয়া সকল সময়ের 
নির্মিত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় দশলক্ষাধিক সমাধি বিদ্ধমান আছে। 
ইহাদের অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্টগুলিও 
আর অধিক দিন থাকিবে না। আধুনিক গোরের মধ্যে 
১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে মৃত এডওয়ার্ড কুক নামক জনৈক ইংরাজ 
বেসমব্যবসারীর সমাধি-মন্দির গ্রধান। 

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সিদ্ধু প্রদেশে করাচি 
জেলার উক্ত ঝিরক উপবিভাগের একটী সহর। অক্ষা' 
২৫*৩৬ উঃ, স্রাঘি* ৬৮*১৭৪৪ পৃঃ | এই নগর সিন্ধুতীরে 
নদীগর্ভ হইতে ১৫* ফিট উচ্চ একথণও্ড ভূমির উপর অবস্থিত 
এবং সিদ্ুনদের প্রহরীর ন্তায় দণ্ডায়মীন। ইহার জলবায়ু 
স্বাস্থ্যকর এবং অবস্থান এত সুবিধাজনক যে, সর চার্লস্‌ 
নেপিয়র ঝিরুকের পরিবর্তে হায়দরাবাদে ইংরাজ সৈম্ভনিবাস 
হইয়াছে বলিয় ্ঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঝিরক হইতে 
উত্তরে ২৪ মাইল দূরে কোট্রি, দক্ষিণপশ্চিমে ৩২ মাইল দূরে 
ঠট্টা ও ১৩ মাইল দূরে মেটিং ছ্ঁশন পর্য্যস্ত পাক! রাস্তা আছে। 

এখানে পূর্বে বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইত, পার্বত্যজাতীয়েরা 
মেষ বিনিময়ে তওুলাদি শন্ত ক্রয় করিত। এখন কোট্ুরি 
হইতে করাচি পধ্যন্ত রেলপথ হওয়ায় ঝিরকের বাণিজ্য 
অনেক পরিমাণে হাস হইয়। গিয়াছে । বর্ধমান শিল্পজাতের 
মধ্যে উদ্্রের পৃষ্ঠের জন্থ একরূপ উৎকৃষ্ট পালান এবং নুসিন্‌ 
নামে একরপ ডোর! দীর্ঘকালস্থায়ী কাপড় প্রস্তত হয়। 
এখানে ঝিরকের ডেপুটিকালেক্টর বাদ করেন। নদী হইতে 

৩৫৭ কিট উচ্চ একটী পাহাড়ের উপর তাহার বাসস্থান অব- 
হিত। তথ! হইতে ঝিরকনগর, পিদ্ধনদী এবং চারিদিকে 
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বিলম্‌ 


বহুদূর পর্য্স্ত ভৃভাগ দৃষ্ট হয়। ঝিরকের উদ্যান সকল অভি 
মনোহর । চতুদ্গিকে শন্তক্ষেত্রে ধান্ত, বাজরা, শপ, তামাক ও 
ইক্ষু জম্মে। এখানে ৩টী ধর্ম্মশালা, একটা গবর্মেপ্টবিগ্ভালয়, 
একটা অধীনস্থ জেলখান1, একটী বাজার ও দাতব্য-ওষধালয় 
আছে। 


ঝিরি, ১ আসামের একটা নদী। ইহা বরাইল পর্বত হইতে 


বহির্গত হইয়। দক্ষিণমুখে একদিকে কাছাড় জেলা ও অপর- 
দিকে মণিপুর রাজ্য উভয়ের মধ্য দিয়। বরাকনদীতে পতিত 
হইয়াছে । উভয়পার্থে দুর্ভেছ্ গিরিমালার মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ 
উপত্যকাপথে এই নদী গ্রবাহিত। 

২ সিদ্ধিয়। রাজ্যের একটা নগর। এই নগর কোটা হইছে 
কন্দীর পথে অবস্থিত। অক্ষা* ২৫* ৩৩উ$, দ্রাঘি* ৭৭* ২৮ পৃঃ। 


ঝিল, বন্তাজলপ্লাবিত নিম্নপ্রদেশ, জলা, বিল, বৃহৎ জলাশয়। 


পূর্বববাঙ্গালার ঝিল সকল অতি বিখ্যাত। শ্রাহট্র ও খাসি 
পর্বতে অপরিমেয় বুষ্টিপাতে ুন্মা ও অপরাপর নদী স্ফীত 
হইয়া উঠে এবং কুল ছাড়াইয়! চতুর্দিকস্থ নিম্নভূমি প্লাবিত 
করিয়া ফেলে। প্রায় ২০* মাইল বিস্তৃত স্থান এইরূপে 
বর্যাকাঁলে জলগ্লাবিত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকে । 
শীতকালে স্থানে স্থানে শুফ হৃহয়৷ মৃন্তিক৷ বাহির হয় মাত্র। 
জলপ্লাবন সময়ে এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ এক প্রকাণ্ড শান্ত হদের 
ন্তায় প্রতীয়মান হয়। স্থানে স্থানে উচ্চ ভূমিতে গ্রাম ও নগর 
সকল দ্বীপের স্তায় বিরাজ করিতে থাকে । এইকাপে নৌকা 
দ্বার যথাতথা গমন করিতে পার! যায়। প্রত্যেক গৃহস্থঈ 
নিজ নিজ নৌকারোহণ করিয়া নিজ প্রয়োজন সাধনে গৃহা- 
স্তরে ব৷ গ্রামান্তরে গমন করে। খাসিয়াপর্কতের গোড়া 
হইতে ত্রিপুরা পর্বত ও সুন্দরবন পর্যাস্ত এই ঝিল বিস্তৃত | 
শীতকালে এখানে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। অনেক স্থানে 
শৈবাল ও জলজ গুনে পূর্ণ থাকে । মধ্যে মধ্যে এই ঝিলে 
ভূণপত্রাদি লঘু দ্রব্যনির্মিত ভাসম।ন-দ্বীপ সকল অতি মন্দ 
বেগে সমুদ্রদিকে নীত হইতে দৃষ্ট হয় ॥ 

নিজামরাজ্যে হায়দরাবাদের পূর্বস্থ পথাল ত্দ হিন্দুরাজ- 
গণের কীত্তি। এই জল/শয়ই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ । 


ঝিরি (স্ত্রী) বিরিত্যব্যক্তশকোহস্তান্তাঃ ইন্‌। বিল্লী। 
ঝিরিকা (স্ত্রী) ঝিরীতি অব্যক্রশব্ষেন কায়তি শব্দায়তে, 


কৈ-ক টাপ্‌। বিল্লী, বিরিপোকা। 


ঝিরী (স্ত্রী) ঝির ইত্যব্যক্তশব্দোহস্ত্যন্তাঃ অচ্‌ ভীষ। বিল্লী 


(শব্বর' ) | 


ঝিলমূৃ, পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন রাবলপিঙি বিভাগের 


ঝিল 


. একটী জেলা। অক্ষা' ৩২* ৩৬ হুইতে ৩৩* ১৫ উঃ এবং 
দ্রাঘি* ৭১* ৫১”হইতে ৭৩* ৫০ পুঃ। গঞ্জাবস্থ ৩২টা জেলার 
মধ্যে এই জেলা পরিমাণফলান্সারে ৯ম এবং অধিবাপীর 
খ্যান্ুসারে ১৮শ স্থানীয়। পঞ্জাবপ্রদেশের শতকর! প্রায় 
৩:৬৭ অংশ ভূভাগ ও ৩১৪ অংশ অধিবানী এই জেলার 
অন্তর্গত। ইহার উত্তরে রাবলপিণ্ডি জেলা, পূর্বে বিত্ত! 
(ঝিলম্‌) নদী, দক্ষিণে বিতস্তা নদী ও শাহপুর জেলা এবং 
পশ্চিমে বন্ন, ও শাহপুর জেল! অবস্থিত। পরিমাঁণফল ৩৯১* 
বর্গমাইল। বিলমনগর শীসনকার্ধ্য ও বাণিজ্যাদির সদর । 
ঝিলমের ভূমি রাবলপিত্ির স্ায় পার্বত্য না হইলেও 
সমতল নহে । লবণপর্বত হিমালয়ের একটী শাখা, এই 
প্রদেশে অবস্থিত । এই শীখা ছুইভাগে বিভক্ত হুইয়! পর- 
স্পর সমান্তরাল ভাবে পূর্ব হইতে পশ্চিমদ্দিকে জেলার মেরু- 
দণ্ডের স্তায় বিস্তীত। পর্বতের পাদদেশে বিতস্তাতীরবর্তী 
সমতল ভূমি অতিশয় উর্বর এবং অগণ্য বদ্ধিষু গ্রাম দ্বারা 
স্ুশোভিত। গৈরিকবর্ণ লবণগিরি এই স্থলে ছুরারোহ এবং 
স্থানে স্থানে ধূদরবর্ণ গহ্বরাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই পর্বতে 
লবণের ভাগ অধিক, সেই জন্যই উহ্বার নাম লবণপর্ধত 
হইয়াছে । থিউরাঁতে গবর্মেন্টের তত্বাবধানে বহু পরি- 
মাণে লরণ উৎথাত হইয়া থাকে। শ্ামল গুল্সাচ্ছাঁদিত 
গিরিদরী দিয়! গ্রবাহিতা আোতশ্বিনীসমূহের জল প্রথম প্রথম 
বেশ বিশ্তদ্ধ থাকে, কিন্তু লবণাক্ত ভূমির উপর আসিতে 
আসিতে শীঘ্রই লবণাক্ত হইয়া! পড়ে, তখন আর এ জলে 
সেচন কার্য হয় না। উল্লিখিত ছুই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে 
একটী সুন্দর মালভূমির উপর. চতুর্দিকে অনুচ্চপর্বতবেষ্টিত 
কল্লারকহার হুদ বিরাদিত। এই হুদের ছই প্রান্ত সম্পূর্ণ 
বিপরীত ভাবাপন্ন) একদিকের দৃশ্ত কতকটা মরুসাগরের 
অনুরূপ লবণময় কুল তৃণগ্ত্ম বা জলপ্রাণী বিবর্জিত 
অপর প্রান্ত আবার শ্তামল বনরাদ্ি-পরিবেষ্টিত এবং হংস- 
কারগুবাদি অসংখ্য কলনাদী জলচরপক্ষী সমাকুলিত। লবণ- 
পর্বতের উত্তরস্থ গ্রদ্দেশ উচ্চ বন্ধুর মালভূমি এবং স্থানে স্থানে 
নদীপ্রপাতাদি দ্বার| ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া অবশেষে এই প্রদেশ 
অগণ্য পর্বসমাকীর্ণ রাবলপিগ্ডির নিকট গিয়। মিলিয়া 
গিয়াছে । লবণপর্বতের সহিত সমকোণ করিয়া এই জেলাকে 
উত্তরদক্ষিণে ভাগ করিলে উহার পশ্চিমভাগের জল সিন্ধু 
ও পূর্বভাগের জল বিতন্তায় আসিয়া পড়ে। এই বিতস্তা 
নদী জেলার পূর্বব ও দক্ষিণভাগে প্রায় ১** মাইল স্থানে 
সীমারূপে অবস্থিত।. এই নদীতে নৌকাদি ঝিলম্‌ নগরের 
কিছুদুর উপর পর্ধ্যস্ত যাতায়াত করিতে পারে। 


ডু ৭৩ 


[ ৩৬৯ ] 


'ঝিলম 


লবণপর্বত বহুবিধ মূল্যবান আকরিক পদার্থ পূর্ণ। মনোহর 
মর্দর ও অট্রালিকা-নির্দাণোপযোগী প্রস্তর ব্যতীত নানাপ্রকার 
চর্ণ-প্রস্তর প্রভূত পরিমাণে পাওয়া! যায়। তস্তিষ্ন বহুপ্রকার 
খনিজ বর্ণদ্রবা, কয়লা, গন্ধক, মেটেতৈল এবং স্বর্ণ, তাজ, 
সীসা, লৌহ প্রভৃতি ধাতু পর্বতে বাহির হয়। কোন কোন 
স্থানে লৌহের ভাগ এত অধিক যে, দদিগর্শন-যস্ত্রের কাট। 
বাকিয়া দঁড়ায়। সমস্ত পঞ্জাব প্রদেশে যত লবণ খরচ 
হয়, তাহার অধিকাংশ এই জেল! হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
বন্ততঃ লবণ ব্যতীত অন্ান্ত আকরিক হইতে জেলার অল্পই 
লাভ হইয়! থাকে। সম্প্রতি রেলপথ বিস্তার হওয়ায় ইহার 
আকরিক হইতে আয়ের একটা গস্থ৷ বাহির হইয়াছে । খিউরা, 
সপ্দি, মক্রাচ, কাঠা ও জতানায় লবণের এবং মক্রাচ পিড, 
দাঙ্গোত ও কুন্দালে কয়লার খনি আছে। এখানকার কয়ল! 
তত উৎকৃষ্ট নহে। 
ইতিহাস। এই জেলার প্রাচীন ইতিবৃত্ত অ্পষ্ট। হিন্দুদিগের 
মধ্যে প্রবাদ আছে, ইহার লবণপর্বতে পাগবেরা কিছুকাল 
অজ্ঞাতবাম করিয়াছিলেন। বর্তমান পুরাতত্ববিদ্গণ স্থির 
করিয়াছেন, মাকিদনবীর আলেক্পান্দর এই জেলারই কোন 
স্থানে বিতন্তা ( হাইডাস্পেস্‌) তীরে পুরুরাজের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। জেনারেল কানিংহাম অনুমান করেন, বর্তমান 
জলালাবাদের নিকট আলেক্সান্দর বিতস্তা উত্তীর্ণ হইয়া! যে 
দিকে গুজরাট নগর অবস্থিত সেই দ্দিকে চিলিয়ানবালা! যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রের সন্নিহিত মংনামক স্থানে পুরুর সহিত যুদ্ধ করেন। ইহার 
পর মুসলমান অধিকারকাল পর্যযস্ত ইহার বিবরণ অক্তাত । 
জঞ্জুয়া ও জাঠজাতি এখন এই জেলার অধিকাংশ স্থ'নে 
বাস করে। বোধ হয় ইহারা বহুপুর্ধ হইতেই এখানে 
আসিয়া বাস স্থাপন করিয়াছে । ইহার পর গক্করগণ পুর্ব ৪ 
আওবানগণ পশ্চিম হইতে এই জেলায় গ্রবেশ করে। মুসল- 
মান আক্রমণের সময় ও বহুকাল পর পর্য্যন্ত এই গন্করজাতি 
রাবলপিগ্ডি ও বিলমে প্রবল পরাক্রমে ও স্বাধীনভাবে রাজ্য 
করিতেছিল। [রাবলপিত্ডি দেখ ।] মোগলসাম্রাজ্যের উন্নতি 
সময়ে গক্করনৃপতিগণ সম্রাটের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও সন্রাস্ত 
সামন্ত মধ্যে পরিগণিত হইতেন। মোগলসাম্রাজোর অধঃ- 
পতনের পর অন্থান্ত সমীপবর্তী স্থানের স্তায় বিলমও শিখরাজা- 
ভুক্ত হইল। ১৭৬৫ থুষ্টাবে গুজরসিংহ গককররাজকে পরাস্ত 
করিয়া লবণ ও মাড়ী পর্বতবাসী পার্ধত্যজাতিগণকে বশী- 
তৃত্ত করিলেন। তাহার পুত্র প্র প্রদেশে রাজা! হইলে ১৮১৭ 
খৃষ্টা্বে অজেয় রণজিৎসিংহ এ প্রদেশ অধিকার করিয়া শিখ- 
রাজযতুক্ত করিলেন। লাহোর দরবার এত কঠোরক্ূপে রাজস্থ 
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আদায় করিতে লাগিলেন যে, শীগ্ই ইহার পূর্বতন জঙ্জুয়া, 
গঞ্কপন ও আওবান জমিদারগণ তৃসম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইল এবং তীহাদ্দের অধীনস্থ জাঠগণ নুতন জমিদার 
হইয়া দীড়াইল। এখন এখানে বড় জমিদার নাই বলিলেই 
হয়। ইহার পুর্ব জমিদারদিগের বংশধরেয়া! কেহই একাধিক 
গ্রাম দখল করে না। 

১৮৪৭ খুষ্টাঝে সমগ্র শিখরাজ্যের সহিত ঝিলমও ইংরাজ- 
রাজাভুক্ত হইল। রণজিংসিংহের গ্রবল। পরাক্রমে পার্বত্য- 
জাতি এরূপ দমিত ও শ্স্ত হইয়াছিল যে, ইংরাজদ্দিগকে 
তথায় রাজস্ব ও শাসন বিষয়ে সুশৃঙ্খল! স্থাপন করিতে কিছু- 
মাত্র কই পাইতে হম নাই । 

আজিও এই প্রদেশে স্থানে স্থানে প্রাচীন কীর্ডির অনেক 
ভগ্নাবশেষ পতিত আছে। কাতামের ভগ্রমন্দির সম্ভবতঃ 

৮ম বা ৯ম শতাববীতে বৌদ্ধদিগের যত্বে নির্শিত 
হয়। মালোত ও শিবগক্গীতেও কয়েকটা দেবালয়ের 
ধ্বংসাবশেষ বিদামান আছে। ইহা! ভিন্ন লবণপর্বতের হুরা- 
রোহ শৃঙ্গ সকলে অবস্থিত ক্লোহতক্‌, গির্ঝক ও কুশাকহর্গ 
সামরিক ইতিহাস লেখকদ্িগের কৌতুহণ ও বিশ্ময় উৎপাদন 
করে। 

গ্রীক হইতে মোগলদিগের সময় পধ্যস্ত বহুবার 

বিদেশীয়গণ এই পথ দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়! 
ঝিলম্গ্জেলাকে বহুসংখ্যক হূর্গাদি ধার নুরক্ষিত এবং ইহার 
অধিবাসিগণকে যুদ্ধবিশারদ করিয়া তুলিয়াছিল। 

খিলমের অধিবাদিদিগের মধ্যে শতকর! প্রায় ৮৭ জন 
মুসলমান এবং ১* জন মাত্র হিন্টু, অবশিষ্ট শিখ, জৈন ও 
অন্তান্ত ধর্মাবলম্বী । হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও 
আরোরা অর্থাৎ কৃষকঙ্জাতি প্রধান। অবশিষ্ট অধিকাংশই 
মুসলমান ধর্মবলম্বী। ইহাদিগের মধ্যে জাঠ, আওবান, জঞ্জুয়া, 
ভটি, গুপ্ধার ও গন্কর গ্রধান। 

ঝিলম, পিওদাদনখা, লওবা, তলগঞ্জ, চকওবাল ও ভাউন 
এই ছয়টা প্রধান নগরে পঞ্চসহস্রাধিক অধিবাসী বাস করে। 
ইহাদের মধো ঝিলম্‌ ও পিগুদাদন প্রধান বাঁণিদ্রা স্থান । 

পল্লীগ্রামের গৃহগুলি মৃত্তিক! কিংরা আবদ্ধ ই্কনির্শিত। 
অনেক সময় বড় বড় পাথর দেওয়ালে মাটির সঙ্গে গাথা হয় 
সম্প্রতি ধনবান্‌ ব্যক্ষিগণ কটা চৌরস পাথরে বাড়ী ও মস্‌- 

জিদ প্রভৃতি মির্মাণ করিতেছেন। সন্ত্রাস্তদিগের দ্বারদেশ 
চিত্র বিচিত্র ও গৃহাভ্যন্তর নুরঞ্জিত। এখানে সকলেই গৃহ- 
গুলি অতি পরিঞ্ষার পরিচ্ছর রাখে । 

গোধূম ও বাজরাই অধিবাসিদিগের প্রধান খাদ্য। ভূত্টা, 
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তঙ্‌ঁল ও যব মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হয়। মাংস প্রায় সকলেই 
ভক্ষণ করে। | 
এই জেলার ৩৯১৯ বর্গমাইল পরিমিত ভূমির মধ্যে গ্রায় 
১৩৩৩ বর্গমাইল চাষ হয়, ৩৩১ বর্গমাইল কৃষির উপযুজ, কিন্ু 
পতিত অবশিষ্ট ২২৪৬ বর্গমাইল চাষের অযোগ্য 'অনুর্বর তৃমি। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোধুম কিংবা বাজরার চাষ হয়। অবশিষ্ট 
ক্ষেত্রে উপযোগিতান্সারে ধাল্তাদদি আবাদ হইয়া থাকে। 
আমেরিকার যুদ্ধের সময় এখানে বিস্তর ক্ষার্পাস উৎপন্ন 
হইয়াছিল, কিন্তু তৎপয়ে উহ্থায় মূল্য হাস হওয়ায় কযকগণ 
পুর্ব-কষি অবলম্বন করিয়াছে। তথাপি এখানে কিয্ৎ 
পরিমাণে কার্পাস উৎপর হুইয়া থাকে। ভারতবর্ষের নানাবিধ 
ফল ও পাক-সবজী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হুইয়! থাকে । 
শন্তক্ষেত্রে জলসেচনের কোন প্রকার বিস্তৃত উপায় নাই। 
কষকগণ নদীতীরে বা! উপত্যকায় কুপ খনন করিয়৷ তদ্বার! 
নিজের জমিতে জলসেচন করে। একটী কূপের জলে অতি 
অর্লমাত্র ভূমি সিঞ্িত হয়। কিন্তু এ তূমিখণ্ই কৃষক 
এতাদৃশ অধিক পরিমাণে সার দিয় যত্ব সহকারে কর্ষণ করে 
যে, উহাতে সংবৎসর মধ্যেই একটা না একট। ফসল অনবরত 
জন্মিতে থাকে । উত্তরভাগের মালভূমিতে অনেক ক্ষুত্র সরি 
বাধাইয়া৷ জলসঞ্চয় 'ও তত্ধার! ক্ষেত্রের সেচন কার্য সমাধা 
হয়, কিন্তু এরূপ বীধপ্রস্তত বহু অর্থসাপেক্ষ, সুতরাং 
সামান্ত কৃষকের সাধ্যাতীত। অনেকে ইংরাজ রাজত্বে 
নিজ সম্পত্তি নিরাপদ ভাবিয়া অনেক কার্যে এ রূপ বাধ 
প্রন্তত করিতেছে । বল! বাহুল্য ইহাতে চাষের সম্যক্‌ সুবিধা 
হইতেছে। ক্কষকদিগের অবস্থা মোটের উপর স্বচ্ছল, খণ 
অনেকেরই নাই। একটী বিষয় বহুঅংশে বিভক্ত হওয়াতেই 
অনেকে দরিদ্র হইয়! পড়িয়াছে। অনেক সন্ত্ান্ত ব্যক্তি সম্প্রতি 
নিজ নিজ বিষয় অথণ্ড রাখিবার জন্ত এক উপায় বাহির 
করিয়াছেন। উত্তরাধিকারিগণ পরম্পর লড়াই করিয়া শেষ 
পর্য্যস্ত যে জিতিবে, সেই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে। 
ঝিলমের এক একটা গ্রাম অগ্ান্ত স্থানের গ্রাম অপেক্ষা 
অনেক বৃহৎ) বৃহত্তম গুলির হই একটা ১০১৫ বর্গমাইল 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এ সকল গ্রামপতিগণ অন্ঠান্ত স্থানের গ্রাম- 
পতিগণের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন। অধিকাংশ স্থানেই 
উৎপন্ন ফলল ছার! জমির খাজনা প্রদত্ত হয়। এ খাজনার 
হায় স্থানভেদে উৎপন্ন শশ্তের $ হইতে $ অংশ পর্্যস্ত হইয়! 
থাকে। গ্রামে ঘুটে, মুর, নাপিত, ধোপা, কামার ও কুমার 
সকলকেই প্রায় শত্ত দ্বারা বেতন প্রদত্ত হয়। গ্রতিবৎসর 
শম্ত কাটিবার সমক্প কাশ্শীর হইতে অনেক মন্ুর এখানে 
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আপিয়া কর্ণ করে এবং কর্ম শেষ হইলে পুনরায় কাশ্মীরে 
ফিরিয়া যায়। 

বাণিজ্য । ঝিলম্‌ ও পিগুদাদন নগর এই জেলার 
বাণিজ্যের ছুইটী প্রধান কেন্ত্র। রপ্তানীর মধ্যে 
দক্ষিণস্থ প্রদেশের লবণ, মুলতান, সিদ্কু ও রাবলপিগ্ডিতে 
গোধুমাদি শহ্য, উত্তর ও পশ্চিমস্থ পার্বত্য প্রদেশ সকলে 
রেমম ও কার্পাসবন্ত্র এবং চতুঃপার্ববর্তী স্থানে পিতল ও 
তামার বাসন প্রেরিত হয়। নদীমুখে মুলতান পর্য্যস্ত প্রস্তর 
আনীত হুইয়। থাকে। পঞ্জাব নর্দারণ রেট রেলওয়ে কোম্পানি 
তরকাবালার প্রন্তরথনি ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, এ প্রস্তর 
দ্বার লাহোরের প্রধান গির্জ। নির্মিত হইয়াছে। পাহাড়ের 
বৃহৎ বৃহৎ কড়িকাট নৌকা, রেল ও গোরুগাড়ী দ্বারা বহু- 
স্থানে প্রেরিত হয়। পাইকারেরা জেলার ভিতর ঘুরিয়া 
রিয়া চর্ম সংগ্রহ করে। উৎকৃষ্ট চামড়া বিদেশের জন্য 
কলিকাতায় ও অবশিষ্ট অমৃতসহরে প্রেরিত হয়। আমদানির 
গধ্যে বিলাতি কাপড়, অমৃতসহর ও মুলতান হইতে ধাতু, 
কাশ্মীর হইতে পশমী কাপড় ও পেশাবর হইতে মধ্যএসিয়ার 
দ্রব্জাত প্রধান। কাশ্মীরের সহিত আরও অনেক বিষয়ে 
ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে । 

জেলার মধ্যস্থ পর্বতশ্রেণীর লবণখনি গবর্মেণ্টের তত্বাৰ- 
ধানে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে । এই খনি 
হইতে গবর্মেণ্টের বাৎসরিক প্রায় ৩০ লক্ষ টাক। আয় হইয়! 
থাকে । প্রয়োজন হইলে এই খনি হইতে বাধিক ৪০ লক্ষ মণ 
লবণ উত্তোলিত হইতে পারিবে । একরপ নিকৃষ্ট পাথরিয়! 
কয়ল৷ নানাস্থানে দৃষ্ট হয়। মন্প্রতি মক্রাচ খনিতে অপেক্ষা- 
কৃত উৎকৃষ্ট কয়ল! উত্তোলিত হইয়া রেলওয়ে ব্যবহারে 
লাগিতেছে। 

শিল্পজাত। ঝিলম ও পিওদাদনে নৌকা! নির্মিত হয়। 
সুতানপুরের নিকটে গন্করগণ একটী কাচের কারথান। 
খুলিয়াছে। নানাস্থানে তাত্র ও পিতলের বান এবং রেমম ও 
কার্পাসবন্্ প্রস্তত হয়। এখানকার মুগ্ময় পাত্রাদি বেশ সক্ত। 
তত্তিন্ন আরও নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হইয়। থাকে । লবণ- 
পর্বতের নির্ঝরিণীঞ্চ সকলে স্বর্ণরেণু বাহির করিয়া অনেকে 
জীবিক] নির্বাহ করে। 

লাহোর হইতে পেশাবর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা এই জেলার 
প্রায় ৩, মাইল স্থানে দক্ষিণ হইতে উত্তর দ্রকে গিয়াছে। 
ইহ! ভিন্ন আর পাকারাম্তা নাই, তৰে আরও গ্রায় ৮৮২ মাইল 
পথে শকটাদি যাইতে পারে। নর্দারণ ষ্টেট রেলওয়ে জেলার 
দৃক্ষিণপূর্বাংশে প্রায় ২৮ মাইল স্থান দিয়! গিয়াছে, জেগার 


[ ৩৭5 ] 


ঝিলম্‌ 


অন্তর্গত রেশন সকলের নাম_-ঝিলম্‌, দিনা, দোমেলী 
এবং সোহাবা। মিরানি ছ্েশন হইতে খিউরার লবণথনি 
পর্য্যস্ত একটা শাখা! রেলপথ আছে। ঝিলমের নিকট 
বিতস্তা নদীর উপর রেলওয়ের সেতু ও তাহার নিয়ে 
একটী পৃথক্‌ অংশ দিয়। মনুষ্যাদি গমনাগমনের পথ আছে। 
ঝিলম্‌ জেলার পূর্বদিকে বিত্ত নদীতে প্রাক ১২৭ মাইল 
পর্য্যন্ত নৌকাদি যাতায়াত করে। রেলের ধারে এবং প্রধান 
পাক। রাস্তার পার্থখে খবরের তার আছে। চৈত্রমাসের শেষ 
৩ দিন ধরিয়া এখানে দুইটা বৃহৎ মেল! হইয়া থাকে; কাতান্‌ 
নগরে হিন্দুদিগের, অপরটী চৌয়। সৈদানশাহ নগরে মুসলমান- 
দিগের যত্ধে হুয়। প্রত্যেক মেল।য় নানাধিক ৫০*০* লোকের 
সমাগম হুইয়! থাকে । 

শাননবিভাগ। ১ জন ডেপুটি কমিশনর, ২ জন সহকারী 
ও ১ অন অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর, ৪ জন তহসীলদার 
ও তাহাদের অধীনস্থ কর্মমচারিগণ এবং ৩ জন মুন্সেফ দ্বার! 
শাসন ও রাজস্ব আদায় সম্পন্ন হয়। 

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিগ্যাশিক্ষায় বিশেষ উন্নতি 
হইয়াছে। বেদি থেমসিংহ নামক জনৈক দেশীয় সন্তান্ত 
ব্জির যত্বে প্রায় ১৮টা বালিকাবিগ্ঠালয় স্থাপিত হইয়াছে । 
গবর্মেণ্টের সাহায্যে পরিচালিত বিগ্যাঁলয় ব্যতীত আরও 
অনেক দেশীয় পাঠশাল। আছে। ঘিশনরীগণও এখানে 
অনেকগুলি বালক ও বালিকাবিগ্ভালয় স্থাপন করিয়াছেন । 

শাসন ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এই জেলা 
৪টী তহসীলে বিভক্ত--ঝিলম্‌, গিওদাদন খাঁ, চকবাল ও 
তলগঞ্জ। 

ঝিম জেলার জলবায়ু মন্দ নহে, কিন্ত লবণথনির কর্ম 
চারিগণ নান|বিধ উৎকট পীড়া ভোগ করে এবং সচরাচর 
ছুর্ধবল। গলগণ্ড রোগও দেখা যায়। পিওদাদন খার চারি, 
দিকে অনেক সঈময় জরের অত্যন্ত প্রাছুঙব হয়। বসস্ত, 
ওলাউঠ। প্রভৃতি রোগেও অনেকে প্রাণত্যাগ করে। বাষিক 
গড় বৃষ্টিপাত প্রান ২৪১১ ইঞ্চি। 

২ পঞ্জাব প্রদেশের বিলম্‌ জেলার পুর্বাংশের তহসীল। 
পরিমাণফল ৮৮৫ বর্গমাইল । এই তহসীলে জেলার সদর . 
আদালত প্রভৃতি অবন্থিত। ইহাতে ৪টী থানা আছে। 

৩ পঞ্জাবের ঝিলম্‌ জেণার প্রধান নগর ও সদর। 
এখানে একটী মিউনিসিপাপিটা আছে। অক্ষা* ৩২* ৩৫ 
২৬ উঃ, দ্রাঘি* ৭৩* ৪৬৩৬ পৃঃ । ঝিলমনগর বিতস্ত। 
নদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা ১২৮৭০ 
জন; তন্মধো হিন্দু ৪২৫) মুসলমান ৭৩৭৩, শিখ ১০৬৪। 


বিল্লী 


অবশিষ্ট খৃষ্টান, জৈন, পারসী ও য্িনৃদী।. রেলপথ হওয়ায় 
ইহার লোকসংখ্য। উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে । 
বর্তমান ঝিলমনগর আধুনিক, প্রাচীন নগর বিস্তার 
দক্ষিণতীরে অবস্থিত ছিল। শিখশাসনকালে এস্বান তত 
প্রসিদ্ধ ছিল না। ইংরাঞ্ধ রাগ্যতূক্ত হইলে এখানে একটা 
সৈন্ঠের ছাউনি স্থাপিত হয়। কয়েকবৎসর পর্যস্ত ঝিলমে 
এ বিভাগের কমিশনর বাস করিতেন, পরে ১৮৫০ খৃষ্টাবে 
কমিশনরের আফিম রাবলপিগিতে উঠাইয়া লওয়া হয়। 
ইংরাকশামনে এবং লবণখনির জন্ত নগরের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি 
হইতেছে। সম্প্রতি রেলপথ হওয়াতে ইহার লবণের ব্যবসা 
অনেক পরিমাণে লাহোরে গিক়্াছে। কিন্তু তজ্ঞন্ত ইহার 
বাণিজ্যের বিশেষ হানি হয় নাই। 
ঝিলমের সহরতলী তত বৃহৎ নহে। গৃহগুলি অধিকাংশ 
মৃত্তিকানির্িত, নদীভীরে কয়েকটা সুন্দর অট্রালিকা আছে। 
রাস্তাগুলি স্থন্দর বাধান, নর্দামার বন্দোবস্ত উত্তম। এখানে 
পরিষ্ণ(র জল পাওয়া! যায়। নৌকানির্মাণে ঝিলম্‌ বিখ্যাত। 
সহরের প্রায় ১ মাইল উত্তরপূর্ধে সরকারী আদালত ও 
সৈম্তনিবাঁস অবস্থিত । এখানে সরকারী উদ্যান, ক্রীড়াস্থান, 
সৈন্তদিগের গির্জা, জেলখানা, দাতব্যগুঁষধালয়, মিউনিসিপাঁল- 
গৃহ ও ছুইটী সরাই আছে। নগরের প্রায় ১ মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে এক প্রস্তরময় তৃণগুনশুনয কঠিন প্রান্তরে সৈম্থনিবাস 
অবস্থিত । 
বঝিলমৃ, পঞ্চনদের একটী নদী, বিতস্তা নদী। [ বিতস্তা দেখ] 
ঝিলিমিলি, ১ অলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপর প্রতিভাত রশ্মি। 
২ একপ্রকার পানতণ! কাপড়, ইহা প্রায়ই জানালার পর্দার 
জন্ত ব্যবহ্বত হয়; বিরলাঁংগুক রঞ্জিত পর্টবন্ত্রবিশেষ। ৩ 
জানালার খড়খড়ী। 
বিল্লি (পুং) বাগ্ভবিশেষ। [বিল্লী দেখ।] 
দেবতাপুজার সময়ে পঞ্চবিধ বাগ্ের বিধান আছে, বিল্লি 
ইহ।দের মধ্যে একটা-__ 
“ঘণ্টাশব স্তথাভেরী মৃদঙ্গে বিশ্লিরে চ। 
পঞ্চানাং পৃজ্যতে বাগ্ধং দেবতারাধনেযু চ ৪” ( শব্দার্ঘচি*) 
ঝিল্লিক1 [ত্ী) বির্‌ ইত্যব্যক্তশব্বং লিশতি লিশ-ডি স্বার্থে 
কন্‌। ১ িশ্লী, বিঝিগে।কা। 
“বিল্লিক1 বিরুতৈ দীর্ঘ রুদতীব সমস্ততঃ1”রামাঁ* ২৯৬১১) 
২ সুর্য্যরশ্মির তেজঃবিশেধ, ঝাঁর্বা, চিক্চিক্‌। 
বিল্লী (ত্ত্রী) বিল্লিডীহ্‌। কীটবিশেষ, বিঝিপোকা॥ পর্যযায়_ 
ঝিলিকা, বিল্লীকা, ঝিরিকা, বীরুকা, ঝিরী, টীলিকা, টীন্লিকা, 
চিন্নী, তৃঙা রী, টীল্পকাঁ, চীরী, চীককা। | 


1 ৩ ] 


ব্‌ঝুর 
পআনৃ্থ ঝিল্লীম্বনকর্ণশুল উলুকবাগৃভিব্য িতা স্তরাত্ম! |” 
( ভাগবত ৬১৩৫) 

বিল্লীকণ্ঠ (পুং) বিল্লীবংৎ কঠঃ ক$শবো! যন্ত বহ্বী। 
গৃহকপোত। 

বিল্লিক! (ত্ত্রী) বিঝিগোক]। 

বিলীক। (স্ত্রী) ঝিল্লী সংজ্ঞায়াং কন্‌ ততষ্টাপ্‌। বির্ঝি। 

বী (দেশজ) কন্তা, তনয় । 

গ্যর বড় এত বড় আইবড় ঝী।” (বিদ্ঞানুন্দর ) 

বীপুত (দেশজ) ছুহিতাপুত্র। 

বীবুক! (দেশজ) ভূঙ্গারক কীট, পোক। 

ঝুকনি (দেশজ) বিড়াল ও অন্যান্ত প্রাণী লাঁফাইবার সময় 
যে গতি অবলম্বন করে। 

ঝুঁকি (দেশজ) ১ প্রাণীদিগের লাফাইবার গতি। ২ বিপদ, 
দায়, ভার। ৩ টলা, হেলাদোল!, টলমল । 

ঝুঁজকাবেলা (দেশ ) প্রাতঃকাল। 

ঝুঁজি (দেশজ) খারাপ ধান্ত। 

ঝুঁট (দেশজ ) ১ মিথ্যা, অলীক। ২ উচ্ছিষ্। 

ঝুঁট্মুট (হিন্দী) মিথ্যা । 

ঝুট! (দেশজ ) উচ্ছিষ্ট, আহারাবশিষ্ট। 

ঝুঁটাবু্টি (দেশজ ) পরস্পরের চুল ধরিয়! টানা। ঝুটামুটি। 

ঝুটী (দেশজ) শিখা, টিকী। 

ঝুঁটাবুলবুলী (দেশজ ) একপ্রকার বুল্বুলী পক্ষী । (91103 
1০০0549) 

ঝুড়ন ( দেশজ ) বৃক্ষাদি ছাটিয়া দেওন 

(দেশজ) বংশ বা বেত্রাদি নির্মিত পাত্রবিশেষ। 


(ঝুন্‌ ঝুহু ) রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের 
শেখাবতী গলার একটী পরগণা ও একটা নগর। অক্ষা* 
২৮* ৬ উঃ, ত্রাঘি* ৭৫* ২৪৪৫ পুঃ1; এই নগর দিল্লী হইতে 
১২* মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং বিকানীরের ১৩* মাইল 
পুর্বে অবস্থিত। নগরের অধিবাসী সংখ্যা ১২,২৬৪ জন। 
তন্মধ্যে হিন্দু 4৫৬৪, মুসলমান ৪৫২৯ এবং জৈন ১৮৪। 


একটা পর্বতের পূর্বপাদদেশে এই নগর অবস্থিত। এ 


পর্বত বহুদুর হইতে দৃষ্ট হয়। শেঁখাবতীর রা'জাদিগের 


রাজত্বকালে এখানে পঞ্চজজন সর্দারের প্রত্যেকের এক একটী 
দুর্গ ছিল। এখানে কাঁষ্ঠের উপর সুন্দর ধোদাই হয়। 
ঝুঝারসিৎহ, (ঝঝার) জনৈক বুনেলা রাজা। ইহার পিত! 
বীরসিংহদেব সলিমের প্ররোচনায় বিখ্যাত এতিহাসিক আবুল- 
ফজলের প্রাণনাশ করেন । ঝঝারের পুজ্রের নাম বিক্রম্জিৎ। 
ঝুঝুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হাঁসি ও মথুরার পথস্থিত একট 


ঝর 


নগর। অক্ষা* ২৮* ৩৫” উঃ, দ্রাঘি* ৭৬ ৪৩ পৃঃ এই নগর 
দিলীর ৩৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। 
খুষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্বীর শেষভাগে মহারাধ্ীগণ এই নগর 
জর্জ টমাস নামক জনৈক বীরকে দান করে; তদনুসারে ইহা 
কিছুকাল তাহার রাজধানী ছিল। এখানে একজন নবাব 
বাস করেন। 
ঝুড়ীঘান (দেশজ) একপ্রকার ঘাস। (401090807 195:0170) 
বুণ্ট (পুং) নুস্ট-অচ্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ কাগহীনবৃক্ষ । 
২ক্তব্ব। ৩ গুল। 
ঝুন (দেশ) পাক! নারিকেল। 
ঝুপ্‌ (দেশজ) ১ হঠাৎ বা শীত পড়ন। ২ অবগাহন। 
বুপড়ী (দেশজ) ১ ক্ষুত্রগৃহ, কুটার, কুঁড়েঘর। ২ বংশ বা 
বেত্রাদি নির্মিত পাজ্রবিশেষ । ৩ গুচ্ছ। 
"মাথায় পিঙ্গল জটা, সন্ন্যাসী জনায় ঘটা, 
ঝুপড়ী বান্ধিয়া একপাশে ।» ( কবিকস্কণ) 
ঝুপি (দেশজ) একগ্রকার লতা। (01010201615 01)800091) 494০%) 
ঝুপুৎ (দেশজ ) অবগাহনার্থ নামিয়! পড়া । 
ঝুম (দেশজ )১ মৌন হওয়া, নিস্তব্ধ ভাবে থাকা। ২ আবদার, 
ঘোট। 
ঝুমকা (দেশজ ) কর্ণাভরণবিশেষ । 
ঝুম্ঝুম (দেশজ ) অলঙ্কারাদির অব্যক্ত শব । 
ঝুম্ঝুমী (দেশজ ) বালক বালিকাদিগের খেল্নাবিশেষ। 
ঝুম্রা (দেশজ ) ১ লোমশ । ২ বন্ধুর । 
ঝুমরি (্ত্রী) রাগিণীবিশেষ, ইহা প্রায় শৃষ্গার রসে গ্রযোজ্য। 
"প্রায়; শৃঙ্গরবহুল! মাধবীকমধুর! মৃদুঃ। 
একৈব ঝুমরির্োকে বর্ণাদিনিয়মো স্থিত] ॥ 
অতে। লক্ষণমেতন্তা নোদাহারি বিশেষতঃ । 
ইদং হি শালিগং হুত্রং গ্রসিদ্ধং নৃপরঞ্জনং ॥” (সঙ্গীতদা* ) 
এই রাগিণীতে বর্ণাদি নিয়ম নাই, মধুর'অথচ মৃদু ও প্রিয় হইবে। 
বুমুর, ছোটনাগপুর ও তৎ্ন্লিহিত প্রদেশের নীচজাতীয়- 
দিগের একপ্রকার নৃত্যগীত। সচরাচর ছুই বা ততোধিক 
সত্রীলোক খোল বা মাদল বাজনার সহিত গান করিতে করিতে 
নানাপূপ অঙ্গতঙ্গী সহ নাচ করে। ঝুমুর নাচ অনেকাংশে 
অশ্লীল হইলেও ইহার কতকগুলি গান অতি গভীর ভাবপুর্ণ। 
[ কবি শব দেখ।] 
ঝুর (দেশজ ) গলিয়া পড়া । 
ঝুর, রাজপুতানার অগ্তর্গত যোধপুর রাজ্যের একটা নগর। 
অঙ্ষা" ২৬, ৩২ উঃ, দ্রাঘি* ৭৩* ১৩ পৃঃ। এই নগর যোধপুরের 
১৮ মাইল উত্তর-উত্তরপূর্কে অবস্থিত । 
41] 
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ঝুসি 


ঝুরণ ( দেশজ ) স্থলন। চুয়ান। 

ঝ্র! (দেশন )১ ছোট। ২ গুড়া। একগ্রাস, টুক্রা। 

ঝুরাঝারা (দেশজ ) খণ্ড, টুকরা, অংশ। 

ঝুরী (দেশজ ) একপ্রকার মিষ্ট খাদ দ্রব্য। 

ঝুর্ঝুর্‌ ( দেশজ) অল্প অল্প, মন্দ মন্দ । 

ঝুল্‌ (হিন্দী) ১ হম্তী ও অশ্বাদির পৃষ্ঠের আস্তরণ । 
২ ঘরের কালি, মাকড়সার জাল বা তন্রপ কোন প্রকার 
সুষ্প দ্রব্যের উপর ধূম লাগিয়া কালি পড়ে। ক্রমে কালির 
ভাবে সুক্ষ জাল ছিঁড়িয়৷ ঝুলিয়া পড়ে, তজ্ন্তই সম্ভবতঃ এ 
নাম হইয়াছে। 

ঝুলন (দেশজ ) শ্রীকৃষ্ণের উৎসববিশেষ ৷ এই উৎমব শ্রাবণ- 
মাসের শুক্লাএকাদশী হইতে আরম্ভ হইয়! পূর্ণিমার দিন শেষ 
হয়। ইহা! বৈষ্ণবদিগের একটা প্রধান উৎসব । এই উৎসবে 
শ্রীকৃষ্ণের দোলারোহণ ও পৃজাদি হইয়া থাকে । ইহার সংস্কৃত 
নাম হিন্দোল। এই উৎসব কতদ্দিন চলিয়া! আসিতেছে, তাহ! 
নির্ঁয় কর! ছুঃসাধ্য । [বিশেষ বিবরণ হিন্দোল দেখ । ] 

ঝুলনী (দেশজ) দোলনী। 

ঝুলা (হিন্দী) পঞ্জাবপ্রদেশে ইরাবতী ও অন্তান্ত পার্বতীয় 
নদীর উপরিস্থ ঝুলান সেতু । এই সকল ঝুলার নির্ম্মাণ- 
প্রণালী অতি সহজ, উভগ় তীরস্থ পর্বতে দৃঢ়বন্ধ এক বা 
ছুই গাছি শক্ত দড়ি নদীর এপার ওপার বাঁধ থাকে। & 
দড়িতে একটা ঝুড়ি অর্থাৎ একটা লোক বসিবাঁর মত একটা 
চুপড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া হ্য়। উহাতেই আরোহী বদিলে 
অন্ত এক ব্যক্তি টানি! এপার ওপার করে। 

ঝুল। ( দেশজ) দোলা। 

ঝুলাঝুলি (দেশজ) পরস্পর পরম্পরে ব্যগ্রতাভাব। 

ঝুলি (দেশজ) বন্তরধগুরচিত আধারধিশেষ, ভিক্ষার থলি। 

ঝুলী (দেশজ) থলি। 

ঝুস্দুম বোগ্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গুজরাটের ভাদের নদদী- 
তীরবর্তী একটা সহর। অক্ষা+ ২২* ৫ উঃ, ড্রাঘিৎ ৭১* ১৫ 
পৃঃ। এই সহর রাজকোট হইতে ৩* মাইল দুরে পুর্বদক্ষিণ- 
পূর্বে অবন্থিত। 

ঝুসি, উত্তরপশ্চিমগ্রদেশে আলাহাবাদ জেলায় আলাহাবাদ 
নগরের সন্নিকট গঙ্গার পরপারে অবস্থিত একটী সহর। অক্ষ" 
২৫* ২৬৫৮উ$, দ্রাধি* ৮১পৃঃ। আলাহাবাদের উপকণ্ঠস্থিত 
দারাগঞ্জ ও ঝুপির মধ্যে গঙ্গার খেয়ঘাট আছে; গ্রীষ্মকালে 
নদী অতিশয় দঙ্ীর্ণ হইলে তথায় নৌসেতু গ্রস্ত হয়। এই 
নগর অতি গ্রাচীন। হিন্দুপুরাণাঁদিবর্ণিত কেশিনগর বা 
গ্রতিষ্ঠান এই স্থানে ছিল। অক্বরের সময়ে আলাহাবাদ, 


ঝোড়া [৩৭৪ ] ঝোলি 


ঝুমি ও জলালাবাদ এই তিনটা নগর আলাহাবাদ সবার সদর 


ছিল। এই মছরে সরকারী ত্রিকোপমৈতিক জরিপের এটা 
আড্ডা এবং প্রথম শ্রেণীর থানা ও ডাকঘর আছে। 

ঝুলি (পুং) ক্রমুক ভেদ । (তত্র) ছুট দৈবশ্রুতি। (মেদিনী) 

বেঁকোইন্দুর ( দেশজ ) একপ্রকার ইন্দুর | (485 76০8) 

বেঁটন (দেশজ) পরিফার করণ। 

বেটা ( দেশজ ) সম্থার্জনী। 

ঝেটুয়ানিয়! (দেশজ ) যে বাট দেয়। 

কঝেঁটানী (দেশজ ) আবর্জনা, ময়ল। 

বেঁতল! (দেশজ) মাছুর ইত্যাদি। 

ঝোঁক (দেশজ ) হেলিয়া পড়ন। 

কোক (দেশজ ) হেলিয়া পড়া । 

কোকি (দেশজ ) দাদী। 

ধেঁটন (দেশজ ) যাহার ঝৌঁট বা জটা আছে। 

ঝোড় (পুং)১ গুন। ২ স্ুপারিগাছ। ৩ জঙ্গল। তৃরিপ্রয়োগ) 

ঝোড়ন (দেশজ ) গাছের ছাট। 

ঝোড়] (দেশজ ) বংশ বা বেত্রনির্শিত পাত্রবিশেষ । 

ঝোড়। (ঝোড়িয়া খকি ) ছোটমাগপুরের এক জাতি । অনেকে 
অনুমান করেন, ইহার! গৌড় জাতিরই একটা শাখা মাত্র। 
কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহারা কৈবর্ত; বাঙ্গালা হইতে 
আসিয়। এখানে বাস করিয়াছে। লোহারডাগ! জেলার বীর 
ও কেশলপুর পরগণায় ইহাদিগের উপাধি বেহার!। ঝোড়া 
মালিকগণ আপনাদিগকে গঙ্গাবংশী রাজপুত বলিয়া পরিচয় 
দেয়। বীরু পরগণার ঝোড়া নেহারাগথ ছোটনাগপুরের 
রাজাকে বর্ষে বর্ষে হীরক প্রদান করিত এবং তাহার বিনিময়ে 
অনেক গ্রাম উপভোগ করিত । অধীনস্থ করদ-মহল সকলে 
ঝোড়াগণ স্বর্ণরেণু বাহির করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। এই 


বৃত্তি অতি কষ্টকর এবং ফঠোর পরিশ্রমেও উদরায়ের সংস্থান 
হয় না। জোড় অর্থাৎ ক্ষুত্র নদী এবং নির্ঝরাদির বালুক। 
ধৌত করিয়াই স্বর্ণরেগু বাছিয় করা হয়। সম্ভবতঃ এই জোড় 
ঘ! ঝোড় শব হইতেই এই জাতিত্র নাম ঝোড়িয়া বা ঝোড়া 
হুইয়াছে। 
লোহারডাগার ঝোড়াগণ তিন সম্প্রদায়ে বিতক্ত-_-কাশ্ঠপ, 

কুষ্ণাত্রেয় ও নাগ। ক্যসম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ । 
কিন্তু ্ নিষেধ সর্বত্র গ্রতিপাপিত হয় না। ইহারা হিন্দু 
মতাবলম্বী এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণন্থারা শ্রান্ধ, শাস্তি ও বিবাহাদি 
কার্ধ্য সম্পন্ন করে। ঝোড়াগণ মৃতের অগ্নিসংকার করে; 
তবে কুষ্ঠরোগী বা শিশু মরিলে পুতিয়া ফেলে। অনেকেরই 
মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, কিন্তু ত্বর্ণরেণুজীবিগণ প্রাপ্ত বয়সে 
সস্তানগণের বিবাহ দেয়। 

ঝোড়ান (দেশজ ) বৃক্ষাি ছাটন। 

ঝোপ (দেশজ ) ১ ক্ষুত্রবৃক্ষের বন। ২ গুল। 

ঝোপড়া। (দেশজ ) ১ কুঁড়েঘর। ২ ছাউনি। 

ঝোর ( দেশজ ) ভ্বল-প্রণালী, জল খাইবার পথ। 

ঝোরণ ( দেশজ ) 'খলন। 

ঝোরণ! ( দেশজ ) নর্দম। | 

ঝোর। (দেশজ ) নর্দমা, প্রণালী, মুহরী। 

ঝোল (দেশজ ) জুষ, ব্যঞ্জনের রস। 
পপুর্রমাংস জননী রাদ্ধিল ঝোলে ঝালে।” (শ্রীধর্মম* ৩।২৩২) 

ঝোল! (দেশজ )১ থলি। ২ পাতলা। 

ঝোলাগুড় (দেশজ ) মাতগুড় বা পাতলা! গুড়। 

ঝোলান (দেশজ) ঝুলাইয়া দেওন। 


ঝোলানি (দেশজ ) পাতল!। 
বঝোলি (দেশজ) থলি। 


এ [ ৩৭৫ ] এত্ত 


ঞ 





প্রঃ ব্যঞ্চনবর্ণের দশম অক্ষর, দ্বিতীয়বর্গের পঞ্চম । বঙ্গরূপাঁকে এইরূপে ধ্যান করিয়া তাহার মন্ত্র দশবার 
ইহার উচ্চারন্থান তালু ও অহুনাসিক | ইহার উৎ০ জপ করিবে। 


প্তিস্থান নাসিকান্থগত তালু । এই বর্ণ অর্দমাত্র! কালদ্বারা কামধেহতত্ত্র মতে কারের শ্বরূপ--লদা ঈশ্বরমংফুক্ত, 


উচ্চারিত হয়। রক্তবিছ্যন্লতাকার, পরমকুণ্ডলী, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণাত্মক, 
ইহার উচ্চারণে আত্যন্তরীণ প্রবন্ধ জিহ্বার মধ্যভাগ দ্বারা | ত্রিশক্তিসমহ্থিত ও ত্রিবিশুযুক্ত। (কামধেনুতস ) 


৬৯০৪৪ কাব্যের সর্বপ্রথমে এই অক্ষরের বিস্তাম করিলে ভয় ও 
বাহ্‌ প্রযদ্ব--ঘোষ, সংবার ও নাদ। ইহা! অক্নপ্রাণ বর্ণ ছা হর 


মধ্যে পরিগণিত । এ 

মাতৃকান্তাসে বামহস্তের অঙগুন্যগ্রে তাস করিতে হয়। ভয়মরণকরৌ বঞ্জো।” (বৃত্বর' টা*) 
বর্ণমালায় ইহার লিখন প্রকার এইরূপ আছে, প্রথম বামে ও এ (পুং) ১ গায়ন। ২ ঘর্ষরধ্বনি। (একাক্ষরকোষ ) 
দক্ষিণে কুগুলী করিবে, পরে খু একটা মাত্রা টানিয়া নিষ্-| ৩ বলীবর্দ। ৪ শুক্র। € বামমতি। (মেদিনী) গণগাঠে ধাতুর 
দিকের বামভাগ কুঞ্চিত করিয়া দিবে। এই অক্ষরে কূর্ধ্য. বদি এ অন্থবন্ধ (ভিৎ) যায়, তাহা ইইলে ধাতু উভয়পর্দী 
ইনু ও বরুণ সর্ব! অবস্থিত আছেন। তত্র মতে ইহার পর্ধ্যায় বলিয়া জানিবে। 
বা বাচক শব-__ একার, বোধনী, বিশ্বা, কুগুলী, মঘদ, বিযৎ, একার (পুং) এ, শ্বরূপে কারঃ। এ? স্বরূপবর্ণ। 


কৌমারী, নাগবিজ্ঞানী, সব্যান্থুলনখ, বক, শর্ষেশ, চূর্ণিতা, “ঞকারে! বোধনী বিশ্বা।” (বর্ণাভিধা" ) 

বুদ্ধি, স্বর্গাত্মা, ঘর্ঘরধ্বনি, ধর্ম্ৈকপাদ, লুমুখ, বিরজা, "ঞকার ঘর্থর ধ্বনি গায়ন ঞকার। 

চন্দনেশ্বরী, গায়ন, পুশ্পধস্বা, রাগাত্বা ও বরাক্ষিণী। একার করিয়া এস ঞকারে আমার ॥” 

( বর্াভিধানতন্তর)। ইহার ধ্যান করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট ঞি (পুং) ১ গ্রত/য়বিশেষ, এই প্রত্যয় গ্রেরণার্ধে হয় এবং 
লাভ করিতে পারে। ধ্যান যথা-_. ইহার ইকার থাকে। ২ধাতুর অন্থবন্ধ(বিশেষ, এই অন্গবন্ধ 
পচতুর্ড,জাং ধুত্রবর্ণাং কৃষ্ণাম্বরবিভূষিতাম্‌। বর্ধমান ক্ত প্রত্যয়বোধক। ( বোপদেব ) 
নানালঙ্কারসংযুক্তাং জটামুকুটরাজিতাম্‌। ঞ্যস্ভ (পুং) ঞি প্রত্যয়বিশেষো অন্তে যস্ত বহুত্রী। ঞিঃ 
ঈষদ্ধান্তমুখীং নিত্যাং বরদাং ভক্তবৎনলাম্‌। ্রত্যয়াস্ত, এই প্রত্যয় ধাতু ও শব্ধের উত্তর হয়। মুগ্ধবোধ 


এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্ত্র দশধা জপেৎ।৮ (বর্ণোদ্ধারতন্্। ব্যাকরণের পরিচ্ছদূবিশেষ, যথা--এযস্তপাঁদ | 


টকার 


[ ৩৭৬ ] 


টগণ 


০ 


ট 


বাঞ্জনবর্ণের একাদশ অক্ষর, ট বর্গের প্রথম । ইহার 
উচ্চারণস্থান মুদ্ধা। উচ্চারণে আভাত্তর গ্রযত্ মূর্ধস্থান দ্বার। 


জিহ্বার মধ্যভাগ ম্পর্শ। বাহাপ্রষত্ব বিরাম, শ্বাস ও অঘোষ। 
মাতৃকান্তডসে দক্ষিণশ্ফিতি (দক্ষিণ নিতম্বে) ইহার ন্যাস 
করিতে হয়। বর্ণমালায় ইহার লিখনপ্রণালী এই প্রকার 
লিখিত হইয়াছে। প্রথমে উর্ধাধক্রমে একটী রেখা টানিবে, 
পরে নিয়নদিকে কুগ্ডলী করিয়া! দিবে, পরে একটা মাত্রা 
কোণগত করিয়া উর্ধাদিকে টানিয়া দিবে। এই অক্ষরে 
কুবের, যম ও বাষু নিত্য অবস্থিত আছেন। 
তন্ত্রমতে ইহার পর্ধ্যায় বা বাচক শব ২৭টী যথা__টকাঁর, 
কগালী, দোমেশ, থেচরী, ধ্বনি, মুকুন্দ, বিনদ, পুরী, 
বৈষণবী, বারুণী, দক্ষাঙ্গক, অর্দচন্ত্র, জরা, ভূতি, পুনর্ভব, 
বৃহস্পতি, ধন্ুঃ, চিত্রা, প্রমোদা, বিমলা, কটি, রাজা, গিরি, 
মহাধনুঃ, স্রাব, স্মুখ, মরুৎ। (তন্ত্র) কামধেম্ুতন্ত্ব মতে 
টকারের স্বব্ূপ--ইহা৷ স্বয়ং পরম কুগুলী, কোটিবিছ্বাল্লতাকার, 
পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণযুক্ত, ব্রিগুণোপেত, ত্রিশক্তিসমন্থিত ও 
ত্রিবিন্দযুক্ত । 
"টকারং চঞ্চলাপাঙ্গি শ্বয়ং পরমকুণগ্ডলী। 
কোটিবিহ্যল্পতাকারং পঞ্চদেবময়ং সদ ॥ 
পঞ্চগ্রাণযুতং বর্ণং গুণজ্রয়সমন্থিতম্‌। 
ব্রিশক্িসহিতং বর্ণং ব্রিবিন্ুসহিতং সদ1 1” ( কামধেনুতন্তর) 
ইহার ধ্যান করিলে সাধক অচিরে"অতীষ্ট লাভ করিতে 
পারে। ধ্যান যথা__ 
“মালতী পুষ্পবর্ণাভাং পুর্ণচন্ত্রনিভেক্ষণাম্‌। 
দশবাহুসমাযুক্তাং সর্বালস্কারসংঘুতাম্‌ ॥ 
পরমোক্ষপ্রদাং নিত্যাং সদ! স্মেরমুখীং পরাম্‌। 
এবং ধ্যাত্ব। ব্রহ্ষরূপাং তন্মন্রং দশধা জপেৎ।॥” (বর্ণোদ্ধারতন্ত্) 
ইহার ধ্যান করিয়! এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে অচিরেই 
অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়! থাকে । 
কাব্যের সর্ধ প্রথমে ইহর বিন্য।স করিলে খেদ হয়। 
“টঠৌ থেদ দুঃখে |” (বৃস্তর' টা") 
ট (ক্লী) টল্ড। ১ করঙ্ক, নারিকেলের মাল।। (বিশ্ব) (পুং) 
২ বামন। ৩ পাদ, চতুর্থাংশ। ৪ নিঃম্বন, শন্দ। ( মেদিনী) 
টকৃ ( দেশজ ) অল্প, থা! 
টকতন্ত্রী (ভ্ত্রী) আর্ধ্যদিগের একপ্রকার প্রাচীন বাগ্যন্্। 
( সঙ্গীতদা' ) 
টঝার (পুং) টন্বরূপে কারঃ1| ট, টন্বরূপ অক্ষর। 


টকুয়! ( দেশজ ) অল্প, থা । 

টক্র (দেশজ) টাকুর,.সুত্রপাক দেওয়ার যন্ত্রবিশেষ। 

টক্টক্‌ ( দেশজ) ১ গাঢ়বর্ণ। ২ শবববিশেষ। 

টকৃটকিয়। ( দেশজ ) গাঢ়বর্ণ। 

টন্ক (পুং) টক্‌-কক্‌ পৃষোদরাদিত্বৎ উপধালোপশ্চ। দেশবিশেষ। 

টকদেশ (পুং) টকৃকঃ টকৃক ইতি নায়। খ্যাতঃ দেশ: কর্মধা*। 
পঞ্লাবন্থ চন্দ্রভাগ। ও বিপাঁশ! নদীর মধ্যবর্তী প্রাচীন জনপদ- 
বিশেষ। রাজতরঙ্গিণীতে টকদেশ গুর্জররাজ্যের একাংশ 
বলিয়া বর্ণিত আছে। টন্ক জাতি এক সময় প্রবলপরাক্রাস্ত 
ও সমগ্র পঞ্জাবের একছত্র অধিপতি ছিল। চীনপরিব্রাজক 
হিউএন্সিয়ং টক্করাজোর এবং ইহার অধিপতি মিহিরকুলের 
উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার বর্ণনার টক্করাজ্য বিপাশার 
পশ্চিম পারে অবস্থিত। ইহার ভূমি উর্বর) স্বর্ণ, রৌপ্য, 
তা ও লৌহাদি এখানে পাওয়া যাইত। জলবাষু উষ্ণ এবং 
ঝটিকার প্রাছুর্ভাব অধিক। অধিবাসিগণ কাধ্যতৎ্পর ও 
বীরপ্রককৃতি এবং রক্তবর্ণ কৌশেয় পরিধান করিত। টক্কের 
রাজধানী শাকলের ১৪।১৫ লি অর্থাৎ গ্রায় ৩ মাইল উত্তর- 
পুর্ব্বে অবস্থিত ছিল। হিউএন্সিয়ঙ্গের বিবরণে জানা যায়, 
তৎকালে টককে বৌদ্ধধর্মের তাদৃশ গ্রভাব ছিল না। ১*টা মাত্র 
সজ্ঘরাম ছিল। এখানকার অধিবামিগণ অতিশয় আতিথেয় 
ছিল এবং বহুসংখ্যক অতিথিশালায় আগন্ধকদিগের এবং 
দীন হীনদিগের শুশ্রষা করিত। 

টক্কদেশীয় (পুং) টক্‌্কদেশে তবঃ ইতি ছ। বাস্ত,কশাক, 
চলিত কথায় বেতোশাক। (ত্রিকা') (ব্রি) টক্কদেশোতপন্ন। 

টক্কর (পুং) আঘাত করা, গুতা মার।। 

টক।রিকা, চন্দেল্পরাজ ভোঅবধর্ম্মার অজয়গড়ন্থ শিলালিগিতে 
উল্লিখিত একটা প্রাচীন নগর । এর লিপি মতে--এই নগর 
কায়স্থ-নিবাসভূত ছত্রিখটা নগরের মধ্যে সর্ব গ্রধান এবং বাস্তব্য 
কায়স্থগণের আদিপুরুষ বাস্তর বাসস্থান ছিল। 

টগণ (পুং) মাত্রাবৃত্তে ত্রয়োদশ ভোত্মক গণবিশেষ, ইহার 
অ(কার ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় ছন্বোগ্রস্থে এই প্রকার 
পিখিত আছে, যথ। - 

(7) ৯ শিব, (|) ২ শশী, (1717) ৩ দ্িনপতি, 
(70) ৪ স্ুরপতি, (|) ৫ শেষ, (1701) ৬ আছি, 
(771) ৭ সরোন, (| )৮ ধাতা, (77) ৯ কলি, (18) 
১৭ চন্দ্র, (110) ১১ ফ্রব। (70) ১২ ধর্ম, (00) ১৩ 
শালিকর। 


ট্‌ঙ্ক 


টগর (পুং) টঃ টঙ্কণঃ ক্ষারবিশেষঃ গরইব। ১ টক্কণক্ষার, 
দোহাগা। ২ হেলাবিলাসবিষয়। 

(ক্লী) ৩ কেকরাক্ষ, টেরা। (মেদ্দিনী) ( তগর শবজ) 
পুষ্পবিশেষ। (18911220)00679 00:018119) [তগর দেখ।] 

টগ্রা (দেশজ ) চালাক, সেয়ানা। 

টগরিয়! (দেশজ ) ১ বহুভাষী, বাচাল। 

টঙ্ক (পুং) টক-ঘঞ.। ১ কোপ। ২ কোষ । ৩ খড়ী। ৪ গ্রাব- 
দারণ, পাষাণভেদক অন্ত্রবিশেষ। (ব্লী) ৫ জঙ্ঘ1। (মেদিনী) 
৬ পরিমাণবিশেষ, ২৪ রতি বা চারিমাধায় এক টঙ্ক হয়। 
(বৈগ্ভক ) (পুংরীং) ৭ নীলকপিখ। ৮ খনিত্র। ৯ দর্প। 
( হেম* ) ১* পরশু | ১১ রাজাম্র । ( শবার্থচি* ) 

“দার্য্যতাং চৈব টঙ্কৌঘৈঃ খনিত্ৈশ্চ পুরী দ্রুতম্‌ ॥” (হরিব* ৯২ অঃ) 
“শীতং কষায়ং মধুরং টঙ্কং মারুতরুৎগুরুঃ॥” (সুশ্রুত সুত্র* ৪৬) 

১২ পর্বতের প্রান্তভাগ। ১৩ পর্দমতের উন্নতগ্রদেশ। 
১৪ বিদীর্ণ গ্রাস্তরভাগ | ১৫ রাগবিশেষ, শ্রী, কনাড়া ও ভৈরব 
যোগে উৎপন্ন । ইহা সম্পূর্ণ শ্রেণীভুক্ত । স্বরগ্রাম_ 

সা, খ, গ, ম, প, ধ, নি। (সঙ্গীতর' ) 

টঙ্ক (তোম্ক), ১ রাজপুতনার অন্তর্গত হরবতী ও তোস্ক 
এজেন্সীর শ।সনাধীন একটী দেশীয় মুসলমান রাজ্য । রাজ- 
পুতনার মধ্যে এই একটা মাত্র রাজ্য মুসলমান রাজ কর্তৃক 
শ/সিত হয়। এই রাজ্য পরম্পর বিচ্ছিন্ন ৬টী বিভাগ লইয়া 
সংগঠিত ; যথা__টক্ক,আলিগড়-রামপুর, নিস্ভের, পিরবা, চাপরা 
এবং সিরোগ্। সমগ্ররাজ্যের পরিমাণফল ২৫০৯ বর্গমাইল । 
অধিবানীর সংখ্যা (১৮৯১ খৃষ্টাব্দে) ৩৭৯,৩৩০। রাজস্ব আদায় 
১২ লক্ষ ট।কা। 

টস্কের অধিপতিগণ বোনার সম্প্রদায়ের পাঠান। সম্রাট 
মহল্মদ শ/হ গাজির রাজত্বকালে তালখ! নামে জনৈক পাঠান 
নিজ বাসভূমি কেশর ত্যাগ করিয়া রোহিলখণ্ডের সৈম্ত- 
বিভাগে গ্রবেশ করেন। ইহার পুভ্র হেয়াতর্থা মোরাদাবাদে 
কিয়ৎ পরিমাণে ভূসম্পত্তি লাভ করেন। ১৭৬৮ খুষ্টান্দে 
হেঁয়াতের পুত্র টঙ্করাজ্যের স্থাপর্লিতা বিখ্যাত আমীরখ! জন্ম 
গ্রহণ করেন। | 

আমীর প্রথমতঃ অল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া! সৈনিকবৃত্তি 
অবলম্বন করেন। বল সঞ্চয় হইলে ১৭৯৮ খুষ্টাব্ে তিনি 
যশোবস্তরাও হোল্করের সেনানায়ক হইয়া সিন্ধিয়া, পেশোবা 
ও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। 

১৮০৬ থুষ্টাব্বে হোল্কর আমীরকে টক্করাজ্য দান করি- 
লেন। ইহার পয় আমীরখ৷ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত জয়পুর 
ও যোধপুর রাজধ্ন্মকে একবার এ পক্ষ পরে অপরপক্ষ অব- 

খা 


[ ৩৭৭ ] 


৯৫ 


টঙ্কণ 


লম্বন করিয়া! উভয় রাজ্যেরই ধ্বংসসাধন করিলেন। তাহার 
ুর্দান্ত সৈম্তগণ উভয় রাজ্যই লুগন করিল। ১৮০৯ খুষ্টাবে 
তিনি ৪* সহজ অশ্বারোহী লইয়া নাগপুরাভিমুখে যাত্রা 
করিজেন। পথিমধ্যে ২৫ সহমত পিগারী তাহার দলভুক্ত 
হইল। ইংরাজগবর্মেন্ট তাহাকে এই ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত 
করিলে তাহার সেনাদল রাজপুতানায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া! লুঠন 
আরস্ত করিল। 

১৮১৭ খৃষ্টাবে মার্ক,ইস অব্‌. হেষ্টিংস পিগারিদিগের দমন- 
বাসনায় আমীরকে হোল্কর-প্রদত্তবাজ্যে স্থাপিত করিবার 
প্রস্তাব করিয়া তাহাকে সৈন্তদীল বিদায় দিতে আদেশ 
করিলেন। প্রতিবাদ কর! বিফল ভাবিয়া আমীর সম্মত 
হইলেন। তাহার অধিকাংশ যুদ্ধ সামগ্রী ইংরাজগবর্মেন্ট ক্রয় 
করিয়া লইলেন। আলিগড়, বাঁমপুরবিভাগ ও বামপুরদূর্ 
ত্বাহাকে প্রদত্ত হইল। ১৮৩৪ খুষ্টা্যে আমীরের মৃত্যু হয়। 

আমীরের মৃত্যুর পর তৎপুল্র উজীর মহম্মদ! এবং তাহার 
পর উজীর মহচ্মদের পুত্র মহম্মদ আলিখ! টঙ্কের নবাব হন। 
ইনি জনৈক সামন্ত রাজার পরিবারবর্গের প্রতি অন্তায় অত্যা- 
চারে প্রশ্রয় দান হেতু ইংরাজ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলে, তাহার 
পুত্র বর্তমান মহম্মদ ইব্রাহিম আলিরখা নবাবপদে প্রতিঠিত 
হুন। ইহার সম্পূর্ণ নাম নবাব-সার-মহন্মদ ইব্রাহিম-আলি-খা- 
বাহাছুর সৈলত জঙ্গ,্জি, সি, এস্‌, আই। নবাবকে কর দিতে 
হয় না। ইহার মান্তশ্বরূপ ১৭টী তোপধ্বনি হয়। ইনি ৫৩টা 
কামান, ১৭৫ জন গোলন্দাজ সৈন্ত, ৫৩৬ অশ্বারোহী ও 
২৮৮৬ জন পদাতিক রক্ষা করেন। 

২ রাজপুতানার অন্তর্গত উক্ত তোক্করাজ্যের গ্রধান নগর। 
অক্ষাঁ* ২৬ ১*৪২+উঃ, দ্রাঘি* ৭৫* ৫০৬ পৃঃ | বনাস নদীর 
দক্ষিণকুলে একমাইল দূরে, জয়পুর ও বুন্দীনগরের প্রায় মধ্য- 
পথে অবস্থিত। নগরের আয়তন বৃহৎ এবং চতুর্দিকে 
প্রাচীর বেষ্টিত। এখানে মৃত্তিকানির্শিত একটা ছুর্গ আছে। 

টঙ্কক (পুং) টঙ্ক্যতে টক ঘঞহসংজ্ঞায়াং কন্‌। রজতমুদ্রা, 
তন্কা, চলিত কথায় টাকা । ( অমরটা* ) 

টঙ্ককপতি (পুং) টঙ্ককম্ত পতিঃ ৬তৎ। রূপকাধ্যক্ষ, টাঁক- 
শালের অধিপতি । (সারম্থ' ) 

টহ্ককশাঁল। (ত্ত্রী) টঙ্ককন্ত শালা ৬তৎ। মুদ্রাগৃহ, টাকশাল। 

টহ্টীক (পুং) টঙ্কইব টাকতে টাক-ক। শিব। (ত্রিকা*) 

টঙ্কণ (পুং) টক-লুু পৃষোদরাদিত্বাৎ ণত্বং। ক্ষারবিশেষ, 
সোহাগ । পর্য্যায়--প(চনক, মালতীরজঃ, লোহশ্লেষণ 
রসশোধন, টক্কণক্ষার, রঙ্গক্ষার, রমাধিক, লোহদ্রাবী, রসত্ব, 
নুভগ, রন্বদ, বর্তল, কনক, ক্ষার, মলিন, ধাতুবল্লভ, 


টস্ক] 


মালতীতীরসম্ভব, দ্রাবী, দ্রাবক, লোহগুদ্বিকারক, স্বর্পপাচক। 
(রমলা )। ইহার গুণ_-কটু, উষ্ণ, কফ, স্থাবরাদি বিষ, 
কাশ ও শ্বাসনাশক। (রাজনি') অগ্নি ও বাতপিত্তনাশক, 
রুক্ষ । (ভাবগ্র*) ইহার শোধনা্দির বিষয় বৈগ্যকগ্রন্থে এই 
গ্রকার লিখিত হইয়াছে, _অগ্নত্থারা ভাবন। দিয়া চুর্ণ করিয়া 
সকল কার্ষ্যে প্রয়োগ করিবে। 
"্অল্নেন ভাবিতং চুর্ণং সর্বকার্যোযু যোজয়েৎ।» (বৈস্কক ) 
প্রথমে টস্কণ কাঞ্জিক অল্নে নিক্ষেপ করিবে, পরে অস্ন 
হইতে তুলিয়া একদিন রৌদ্রে ভাবনা দিবে, তাহার পর নরমু্র 
গোমুত্রের সহিত মিলিত করিয়া একদিন রাখিয়া দিবে, 
গরে তাহাকে অনস্বীরের রসে ফেলিয়া ও তাহা হইতে তুলিয়া 
নারিকেলপাত্রে মরিচচুর্ণ সংযুক্ত করিয়া শীতল জলত্বার! 
প্রক্ষালন করিবে । টষ্কণ এই প্রকার হইলে বিশুদ্ধ হয় এবং 
ইহা সর্বযোগে নিয়োগ করিতে পারা যায় । 
ইহা অগ্লিকর, রুক্ষ, কফনাশক, রোচন ও লঘু । (রসচ') 
(ভাবে লুট) ২ধাতুর যোজনভেদ, টাক দেওয়া, পাইন 
দিয়া বালা | ৩ অস্বভেদ। 
"্টঙ্কণথরনথরখপ্ডিতহরিতালপাংগুলেন।” (কাদম্বরী) 
৪ দেশবিশেষ। 
পকক্কট-টন্কণ-বনবাসি-শিবিক-কর্ণিকার-কোষ্কণাভীরাঃ1% 
(বৃহৎসংহিত। ১৪1১২) 
টক্কণা্দিবটী, বৈদ্কোক্ত 'উবধবিশেষ। গ্রস্তত প্রণালী যথা__ 
সোহাগার খই, শুঠ, গন্ধক, পারদ, বিষ, মরিচ, ইহাদের 
গ্রত্যেক সমভাগ চুর্ণ মাদারের রসে মর্দন করিরা চণক 
প্রমাণ বটিক! করিবে। ইহ! শীঘ্র অগ্রিদীপ্তিকর। 
টঙ্কপতি (পুং) টক্কন্ত পতিঃ ৬তৎ। টাকশালের কর্ত।। 
টহ্কপাণি, উড়িষ্বার একটী গ্রাম। এই গ্রাম ভুবনেশ্বরের 
মন্দিরের চত্ুর্দিকম্থ ৪৫টা পুণ্যক্ষেত্রের মধ্যে একটা এবং কুগুলে- 
শ্বরের নিকটে পুরীর পথে অবস্থিত। কাহারও মতে তীর্থযাত্রী- 
গণের ক্ষেত্রপরিক্রমণকালে এই স্থানও দর্শন করা কর্তব্য। 
টঙ্কবৎ (পুং) টহ্ক অস্তার্থে মতুপ্‌ মন্ত বঃ। পর্বততেদ । 
*টহ্ববস্তং শিখরিণং বনে প্রশ্রবণং গিরিম্‌” (রামা* ৩।৫৫৪৪) 
টঙ্কবিজ্ঞান (লী) টক্বন্ত বিজ্ঞানং ৬তৎ। নানাদেশীয় ও 
নানাকালীন টন্বপরিজ্ঞনার্থ বিদ্যা। [ মুদ্রা দেখ। ] 
টঙ্কবিশোধন (কী) টঙ্বন্ত বিশোধনং ৬তৎ। মুদ্র।র বিশুদ্ধি 
সম্পাদন, খাদ মিশ্রিত টাকা খাঁটা করা। 
টঙ্কশাল। (্ী) টক্বস্ত শাল! ৬তৎ। ট(কশ[ল। [টাকশাঁল দেখ।] 
টহ্ক1 (ভ্ত্রী) টহ্ক অচ্টাপ্‌। ১ জজ্যা। (মেদি* ) ২ তারাদেবী। 
প্টস্কারকারিনী টাকা টষ্কা টস্কারিণী তথা ।” (তারাসহত্রনাম) 


[ ও ] 


টা 


৩ রাগিণীবিশেষ, ইহা সম্পূর্ণ, ত্রিফড়জ ও আদি 
মৃচ্ছ নাযুক্ত।। 
“শয্যা নুযুপ্তং নলিনীদলানাং বিয়োগিনী বীক্ষ্য বিষগ্নচিত্বম্‌। 
সুবর্ণবর্ণ! গৃহমাগতা! সা কান্তং ভ্ন্তী কিলটক্কসংজ্ঞা |» (হনুমা') 
স্থবর্ণবর্ণ বিয়োগবিধুরা রাগিণী গৃহে আগমন করিয়া 
নলিনীদলশয্যাতে নিদ্রিত কাস্তকে বিষঞঃচিত্ত দেখিয়া! ভজন 
করিলে টন্কসংজ্ঞ। হয়। 
শ্বরগ্রম-_"স, খ, গ, ম, প, ধ, নি, স।” (হনুমা" সংসাস') 
টক্কানক (পুং) টঙ্কং ক্রোধং আনয়তি উদ্দীপয়তি, টঙ্ক-অন্‌ 
ণিচ্খুল্‌। ক্রহ্গদাকুবৃক্ষ, চলিতকথায় বামণগাছ। | ( শব্দচ* ) 
টঙ্কাঁর (পুং) টং চিত্ত-ধিকৃতিং করোতি কৃ-কর্ণাণ। ১ বিন্ময্। 
২ শিঞ্জিনীধ্বনি। ৩ ধনুকের ছিলার শব্দ.। (মেদিনী) 
*টস্কারনৃত্যৎকল্লোলা টাকনীয়! মহাতটা |” (কাশীথ* ২৯৬৯) 
(কক-ঘঞ টং ইত্যব্যক্তশব্ান্ত কারঃ করণং যত্্র) ৪ ধ্বনিমাত্র। 
পশৃগালো লুকটস্কারৈঃ গ্রণেছুরশিবাঃ শিবাঃ।৮ (ভাগ* ৩১৩1৯) 
টঙ্কারকরিণী ভ্্ী) টঙ্কারস্য কারিণী, ক-ণিনি-ডীপৃ। তারাদেবী। 
*্টগ্কারকারিণী টাকা টঙ্কা টক্কারিণী তথ1।” (তারাপহশ্রনাম) 
টগ্কারী (ত্ত্ী) টক্কং খচ্ছতি খকর্ণ্যণ্‌ ততঃ ভীষ্‌। বৃক্ষভেদ, 
চলিত কথায় টেকারী। ইহার ফলের গুণ_-বাতশ্লেন্স, শোথ ও 
উদরব্যথানাশক, তিক্ত, দীপন, লঘু । (রাজনি') 
টঙ্কিত (তরি) টক্ক-ক্ত। ১ উল্লিথিত। ২ বদ্ধ, যাহ! টাকা হই- 
য়াছে। ৩ শব্দিত, যে ধনুকের ছিলা'র ধ্বনি হুইয়াছে। 
্ন।কষ্টং ন চ টঙ্চিতং ন নমিতং নোখাপিতং স্থানতঃ।” (উদ্ভট) 
টঙ্গ (পুংক্লী)টহ্ক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু: । থনিত্র, খননান্ত্র। 
২ পরগু, টাঙ্গী। ৩ জজ্ঘ!। (মেপিনী) ৪ টঙ্গন, সোহাগা। শৈব্দচ) 
& পরিমাণবিশেষ, চারি মাষায় এক টঙ্গ হয়। (বৈদ্যক) 
টঙ্গণ (পুং লী) হ্কণ-পৃষোদ* সাধুঃ। টক্কণ, সোহাগা | 
টঙ্সিনী (ত্র) টক-গিনি পৃষোদ* সাধুঃ। বৃক্ষবিশেষ, আকনাদি। 
টটাটিটী (দেশজ ) সামান্তরূপ, তুচ্ছ। 
টট্টনী (ত্ত্রী) টট্টেতি শব্দং নয়তি নীন্ড গোরা ভীষ্‌। জ্ঠী, 
জেঠী, টিকৃটিকী। [জ্োঠী দেখ।] 
টট্টরী (তরী) ট্টেতি শব্বং রাঁতি রা-ক গৌরাদি* ভীষ,। ১ গটহ' 
বাদ্য, ঢাঁকের বাদ্য । ২ লম্বাবাকা । ৩ মিথ্যাবাক্য। (মেদিনী) 
টট্টা (বা ঠট্টা), ১ বোস্াই প্রেপিডেন্দীর অন্তর্গত সিন্ধুগ্রাদেশে 
করাচি জেলার ঝিরক উপবিভাঁগের একটা তালুক। পরি" 
মাঁণফল ১৩২৩ বর্গমাইল। অধিবাঁপীর মধ্যে অধিকাংশই, 
মুসলমান। 
২ সিদ্ধুপ্রদেশে করাচি জেলার অন্তর্গত উক্ত টট্টা তালু 
কের গ্রধান নগর। অক্ষা* ২৪* ৪৪ উঃ, দ্রীঘি* ৬৮" পৃঃ। 


ট্ট্ট। 


অধিবাসীগণ নগরটটে! বলে। এই নগর সিদ্ধুনদীর ৭ মাইল 
পশ্চিমে করাচি নগরের ৫* মাইল পূর্বে এবং ঝিরকনগরের 
৩২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মাকলী পর্বতের একগ্রান্তে 
অবশ্থিত। 

পূর্বে নগরের চারিদিক্‌ সিস্কুনদের জলে প্লাবিত হইত। 
এখনও বন্।র পর অনেক ঝিল থাল প্রভৃতিতে জল রহিয়! 
যায়, ক্রমে তাহা পচিয়! বাু দূষিত করিয়া! জবর প্রভৃতি রোগ 
উৎপাদন করে। এই সকল কারণে টট্টার জলবাষু অস্থাস্থ্য- 
কর বলিয়। বিখ্যাত। 

সিদ্ধু-পঞ্জাব-দিল্লী রেলওয়ের জঙ্গশাহী ষ্টেসন হইতে টট্টা 
১৩ মাইল দুরবর্তী। ইহার মধ্যবর্তী পথ সুন্দর বাধান ও 
জগম। এখানে একজন মুখ্তিয়ারকার ও তগ্সাদারের আফিস 
এবং থানা আছে। এতত্িন্ন গবর্মেন্ট-বিদ্যালয়, ডাকঘর, 
দাতবা-ওধধালয় এবং একটা জেলথান। আছে। সন্নিহিত 
মাকলী পর্বতে প্রসিদ্ধ গোরস্থান, তাহার অনতিদুরে ফৌব- 
দারী আদালত এবং ডেপুটিকালেন্টরের ৰাঙ্গল। আছে। 

থৃষ্টায় অষ্টাদশ শৃতার্ধীর পূর্বে টট্ট! বহুজনপূর্ণ বাণিজ্া- 
শিল্পাদিযুক্ত এক বৃহৎ নগর ছিল। ১৬৯৯ খুষ্টান্বের পুর্বে 
এক ভীধণ মহামারীতে ইহার প্রায় ৮* সহত্র অধিবাসী প্রাণ- 
ত্যাগ করে। ১৭৪২ খুষ্টাবে পারগ্তরাজ নাদিরশীহের টট্টা- 
প্রবেশ কালে তথায় ৪* সহম্র তস্তবায়, ২* সহ্আ্র অন্যান্থ 
শিল্পজীবী এবং ৬* সহজ অপর অধিবাসী বাস করিত। কিন্ত 
ভারতীয় নৌসেনাদলের কাপ্েন জে উড অনুমান করেন, 
১৮৩৭ থুষ্টান্সে টট্রার অধিবাসী ১, সহশ্রের অধিক ছিল না। 
টট্টার বর্তমান বাণিজ্য ও শিল্প পূর্বের তুলনায় নাম মাত্র। 
সম্প্রতি অল্প পরিমাণে লুঙ্গী পট, কার্পাস বস্ত্র এবং ছিট প্রস্তত 
হয়, কিন্তু মাঞ্চষ্টারের প্রতিযোগিতায় তাহারও ছুর্দশা 
উপস্থিত। আমদানীর মধ্যে শঙ্ত, ঘ্বৃত, চিনি ও রেমম এবং 
রপ্তানীর মধ্যে কার্পাস, রেসম বস্ত্র, শম্ত এবং চর্ম গ্রধান। 

টট্টা নগরে অনেক প্রাচীন কীর্তি বিদ্যমান আছে। 
তন্মধ্যে ইহার দুর্গ ও জমামসজিদ উল্লেখযোগ্য । এই নগর 
অতি প্রাচীন। ১৫৫৫ খৃঃ অ্ধে পর্ত,গীজ দস্্যগণ এই নগর 
লুন করে। ১৫৯১ খুষ্টা্বে অকৃবর সিদ্ধুগ্রদেশ আক্রমণকা'লে 
এই নগর উৎসন্ন করেন। 

সম্রাটু শাহঅহান জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে পলায়নকালে 
টট্টার মস্জিদে উপাসনা করিয়াছিলেন। ইহার রুতজ্ঞত! 
্বরূপ তিনি প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তথায় জমামসজিদ 
নির্মাণ করিয়া দেন। অধিবাদীগণ চাদ! তুলিয়া এবং 
গবর্মেন্টের সাহায্যে মেরামত করিয়। এ মম্জিদ আজও স্থন্দর 
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টলেমী 


রাখিয়াছে। টট্রার নিকটে মাকলীপর্বতে বহুবিস্তীর্ণ ও বহু- 
প্রাচীন বিখ্যাত গোরস্থ'ন আছে। 

টট্ট র (পুং) ট্ট ইত্যব্যক্তশব্ং রাতি রা-ক। ভেরীর শব্দ। 

টড, (কর্ণেল জেমদ্‌ টড) বহুকাল রাজপুতনায় ( উদয়পুরে ) 
ইংরাজরেসিডেন্টরূপে বাস করেন। রাঁজপুতর্নীয় অবস্থান- 
কালে ইনি রাজপুত জাতির বীরত্বে ও মহত্বে মোহিত হইয়া 
এই জাতির ইতিবৃত্ত অন্ুন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং বনুপরিশ্রমের 
পর বিখ্যাত রাজস্থানের ইতিবৃত্ত নামক পুস্তক প্রণয়ন 
করেন। রাজপুতনায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া কর্ণেল টড 
রাজপুতদিগের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সভ্যতা, সৌজন্ত 
প্রভৃতি সমস্তই বিশেষরূপে বিদ্িত হুইয়! উহ্াদিগের গুণের 
বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। তিনি রাজপুতদিগেরও প্রিয় 
ও পু ছিলেন) নরপতিগণ তাহাকে পরম হিতৈষী বন্ধু 
ৰলিয়! জ্ঞান করিতেন। 

টনক (দেশজ) স্বৃতিস্থান, জনের আসন। যথ।, “কপালে 
টনক নড়ে, হাত হইতে হাতা পড়ে ।” 

টন্টনানি (দেশজ ) জালাবিশেষ, বেদনা । 

ট্প্‌ ( দ্বেশজ ) ফৌটা ফৌট। জলপতনের শব্দ । 

টপাউপ্‌ (দেশঙ্র) ৯ বিলঙ্ব না করিয়া, শীত শীত্র। ২ বিন্দু 
বিন্দু পড়া। 

টপ্‌্কাণি (দেশজ )লাফাইয়! পড়া। 

টপৃখেয়াল্‌ (দেশজ ) খেয়াল এবং টপ! এই উভয়বিধ গীতের 
গ্রণালী অবলম্বন করিয়। মিশ্রগ্রণাশীতে যে গীত কর! যার। 

টপ্প। (হিন্দী) ১ পরগণ। অপেক্ষ। ক্ষুদ্র দেশ বা বিভাগ) ইহাতে 
এক বা ততোধিক শ্রাম থাকে । ২ একপ্রকার সঙ্গীত। 

টম্টমৃ, ছই চাকার খোলা ঘোড়ার গ।ড়ীবিশেষ। 

টলন (ক্লী) টল-ভাবে লু । বিব্লুব, বিচপিত হওন, টলা, 
স্থালন। 

টল! (দেশজ ) ধিচলিত হওয়া । 

টলিত (তরি) টল-ক্ত। বিচলিত, যে টলিয়াছে। 

টলেমী, একজন বিখ্যাত গ্রীক-জ্যোতির্কিদ্‌ গণিতজ্ঞ ও 
ভৌগোলিক পণ্ডিত । ইহার প্রক্কত নাম ক্লডিয়াস্‌ টলেমিয়।স্‌। 
ইনি ১৩৯ খৃষ্টাব্দে মিসরে প্রাছভূত হন এবং সম্ভবতঃ ১৬১ 
থৃষ্ঠাব্বে জীবিত ছিলেন, এতদ্বতীত তাহার জীবনী সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু জানা যায় নাই, কিন্তু তাহার রচিত জ্যোতিষ, 
ভূগোলবিস্তাবিষয়ক বহুসংখ্যক পুস্তক অগ্ভযাপি বর্তমান আছে, 
এবং বহুকাল পর্যন্ত সমগ্র যুরোপে ও আরব গ্রভৃতি স্থানে 
ভ্রান্ত এবং সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। ইনি 
ব্র্গাণ্ড সম্বন্ধে যে মত প্রচার করেন তাহা অগ্ঘ।পি টলেমীর 


টলেমী 


মত বলিয়৷ গ্রসিদ্ধ। তাহার মতে, পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থুলে 
অবস্থিত এবং সূর্য্য, চন্ত্র, গ্রহ ও নক্ষত্রসমন্থিত জ্যোতিক্ষমণ্ডল 
২৪ ঘণ্টার একবার পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তন করিতেছে । 
টলেমী গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে এক নূতন মত এবং চন্দ্রের 
তুঙ্গান্তরসংস্কার (7০007) আবিষ্কার করেন। তাহার মতের 
বিশেষত্ব কিছু নাই, ইহাতে জ্যোতিষ্গণের প্রত্যক্ষ যেরূপ 
গতিবিধি দৃষ্ট হয়, তাহাই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গ্রতিপন্ন করি- 
বার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। ইহাতে সর্বাপেক্ষা গুরুপদার্থ 
মৃত্তিক! সর্ধবপ্রথমে অবাস্থত। মৃত্তিকার উপর অপেক্ষাকৃত 
লঘুতর পদার্থ জল, তৎপরে বাযুরাশির স্তর এবং বাধুরাশির 
পরে তেজোরাশি অবস্থিত। তেজ বা অগ্নির পর ইথর নামক 
সুক্ষ পদার্থ অনন্তস্থান ব্যাপিয়! অবস্থান করিতেছে। এই ইথরে 
মধ্যে বা বাহিরে বহুসংখাক স্বচ্ছ স্তর-ম'গুল পৃথিবীর চতুর্দিকে 
বহুদূরে উপযুর্ণপরি অবস্থান করিতেছে। এই সকল স্তরে 
প্রত্যেকে এক একটা জ্যোতিষ্ক অবস্থিত, উহ্‌! স্তরের আবর্ত- 
নের সহিত পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তন করে। এই সকল 
স্তরের মধ্যে চন্দ্রমগুলের অবস্থান-স্তর পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা 
নিকটবর্তী, তৎপরে বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি 
এবং নক্ষত্রগণের স্তরমগ্ডল যথাক্রমে দূরবন্তী। টলেমীর 
গরবন্তী জ্যোতির্বিদ্গণ ক্রাস্তিপাতগতি ব্যাখ্যার নিমিত্ত 
ঘুর্ণমান নবম মণ্ডল এবং দিবারাত্রির হাস বৃদ্ধি বুঝাইবার 
জন্ত দশম মণ্ডলের কল্পনা করেন। এই দশম মণ্ডলই ২৪ 
ঘণ্টায় পুর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে একবার আবর্তন করে এবং 
নিজ গতি দ্বারা অন্ঠান্ত মণ্ডলের গতি উৎপাদন করে। 
ইহাকেই প্রাইমাম মোবিলি (7710 [10৮119) অর্থাৎ গতির 
আদ্িকারণ কহে। কিন্ত টলেমী মতাবলম্বী জ্যোতির্বদ্গণ 
এই সকল মণ্ডলের কল্পনা করিয়াও প্রত্যক্ষ ঘটনা সকলের 
সঙ্গম ও বিশদ ব্যাখ্যা] করিতে পারেন নাই। তাহার! হর্য্যের 
গতির হ্বাস বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য পৃথিবীকেন্হূর্যযাশ্রিত মণ্ডলের 
কেন্দ্র হইতে একপার্থে অবস্থিত বলিতেন। নুর্যয অপেক্ষাকৃত 
নিকটে আসিলে ইহার গতি বুদ্ধি এবং দূরে থ।কিলে গতির 
হ্বান হইবে । গ্রহগণের বক্র এবং বিপরীতে গতি বুঝাইতে 
বলা হইত ইহারা নিজ নিজ ল্ভরে একটা স্থির বিন্দুর 
চতুর্দিকে বৃন্তপথে পরিভ্রমণ করে এবং এইরূপ অবস্থায় নিজ 
আশ্রয়-স্তরমগুলের গতি দ্বার! পৃথিবীর চতুদ্দিকে ত্রামিত হুয়। 
স্তরস্থ বুস্তের ভিতরের অদ্ধাংশে অনস্থানকালে গ্রহের গতি 
একদিকে এবং বাহিরের অর্ধাংশে অবস্থানকালে বিপরীত 
দিকে হইয়া থাকে । এইরূপে নানারূপ জটিল ও হুর্বোধ্য 
নিয়ম কল্পনা! দ্বার! জ্যোতিষ্ষবিষয়ক তব সকল ব্যাখ্যাত 


[ ৩৮০ 


] টলেমী 


হইতে লাগিল । অবশেষে কোপার্ণিকাস্‌ & সমস্ত ভ্রাস্তমতের 
উচ্ছেদ করিয়া জগৎসংক্রাস্ত বিশুদ্ধ মত আবিষ্কার করিলেন। 
এতাবতকাল পর্য্যন্ত যে, টলেমীয় মত অভ্রান্ত বলিয়া! সমাদৃত 
হইয়৷ আসিতেছিল, তাহা! এখন ভ্রান্ত বলিয়! গ্রতিপন্ন হইল। 

ফলিত জ্যোতিষ সন্বন্ধেও টলেমীর গ্রস্থ বনুসমাদরে সর্বত্র 
গৃহীত হইয়াছিল। 

জ্যেতিষের স্তায় টলেমী-প্রণীত ভূগোল শান্তর খৃষ্টীয় ১৫শ 
শতান্বী পর্য্যন্ত সর্বোৎকৃষ্ট ভূগোল বলিয়া পরিচিত ছিল। 
তিনি পুর্ব পূর্ব ভূগোললেখকদিগের মতের উৎকর্ষসাধন 
ও পরিবর্তন করিয়া তৎকালপরিচিত পৃথিবীথগ্ডের বিবরণ 
২২টা মানচিত্রসহ লিপিবদ্ধ করেন। টলেমীর জ্ঞাত ভূভাগ 
পশ্চিমে কেনারিদ্বীপ হইতে পুর্বে ভারতবর্ষের পূর্বস্থ শ্তাম, 
মলয় ও চীন পর্যযস্ত এবং উত্তরে নরওয়ে হইতে দক্ষিণে 
নিরক্ষরেখা পর্য্যন্ত বিস্বৃত। তিনি নিজ ভূগোল ৮ অধ্যায়ে 
বিভক্ত করিয়া পশ্চিম হইতে যথাক্রমে পূর্ব্ব পর্যযস্ত সমস্ত 
জনপদের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থানের অক্ষান্তর ও 
দ্রাঘিমাস্তর দেওয়া! হইয়াছে । টলের্মী কেনারিদ্বীপ হইতে 
ড্রাঘিমান্তর গণনা করেন এবং নিরক্ষরেখাকে আরও ১০* 

ংশ দক্ষিণে স্থ(পন করিয়াছেন। তাহার প্রদত্ত দ্রাঘিমাস্তর ও 

অক্ষান্তরও অনেকস্থলে ঠিক নাই। তিনি নিজ বর্ণিত ভূভাগকে 
১৮০ অর্থাৎ গোলাদ্ধী ধরিয়াছেন, বস্ততঃ উহা! ১২**র 
অধিক নহে। 


টলেমী (মোটার), প্রিয়দর্শির অন্শাসনপত্রে ইনি তুরময় 


নামে বর্ণিত। ইহার উপাধি সোটার অর্থাৎ পুররক্ষক। 
সাধারণে ইহাকে লেগাসের পুত্র বলিত, কিন্তু মাকিদনীয়ের! 
ইহাকে ফিলিপের পুত্র ও মিগার পৌত্র জানিত) বাস্তবিক 
ইহার মাতার যখন পুল্র হইয়াছিল, তখন ফিলিপ তাহাকে 
লেগাসের করে সমর্পণ করেন। 

টলেমী গ্রথমে মহ।বীর আলেক্সান্দরের একজন সেনা- 
পতি ছিলেন, এই কার্ষ্যে তিনি অনেক নুখ্য(তিলাত করেন। 
মহাবীর আলেক্সন্দরের মৃত্ার পর ইব্িপ্টরাজ্য টলেমির 
হস্তগত হয়; ততকালে ইজিপ্ট গ্রীকসআাজ্যের অস্তত্তি থাকি- 
ঘেও টলেমী স্বাধান করিয়! লইলেন। আলেক্সান্দর ক্লিও- 
মেনেস্‌্কে ইজিপ্টের ছত্রপতি নিযুক্ত করেন। টলেমী তাহাকে 
বিনাশ করিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন। তাহার বিস্তর অর্থ 
ছিপ, সেই অর্থবলে বলীয়ান্‌ হুইয়া, টলেমী ক্রমে লিবিয়া ও 
আরবের কিয়দংশ অধিকার করিলেন। 

৩২১ খু: পূর্বানে পারদিকাস্‌ ইন্জিপ্ট আক্রমণ করেন, 
কিন্ত তিনি ক্কতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। তাহার মৃত্যুর গর 
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টউলেমী গসিলোপিরীয়া, দিনিকীয়া, জুদিয়৷ ও সাই্রাস্ীপ 
অধিকার করিয়া বসিলেন। আলেক্সাশ্ত্রিয়ানগরে তাহার 
বাজধানী স্থাপিত হইল। এখানে তিনি পোতধাহীদিগের 
সুবিধার জন্ত বন্দরের উপর একটা বৃহৎ আলোকগৃহ নির্মাণ 
করাইলেন। যুরোপের যাবতীয় বাণিজ্য দ্রব্য এইখান দিয়া 
এমিয়ার নানাস্থানে রপ্তানী হইতে লাগিল। 

টলেমী তৎপরে নীলনদ হইতে একটা সুবৃহতৎ খাল খনন 
করিয়। তৃমধ্যস্থসাগরের সহিত যোগ করিয়। দিয়াছিলেন। প্র 
খাল দৈর্ধ্যে ৩৬ মাইল, বিস্তার ১** ফিট ও ৩* ফিটু গভীর। 

টলেমীর সময়ে আলেক্সান্ত্রিয়ার স্থসমৃদ্ধির খ্যাতি 
দিগৃিগন্তে প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার সময়ে পালেন্তা- 
ইনের গ্িদিগণ উত্যক্ত হুইয়! আলেক্সাক্িয়ানগরে গিয়া 
ৰাস করিয়াছিল। টলেমি গ্রীক ও মিসরদেশবাসী্দিগকে এক 
ধর্মনত্রে আবদ্ধ করিতে যত্ববান্‌ হইয়াছিলেন। তাহারই 
কামুগ্রহে গ্নিুদিগণ আলেক্সান্দ্রিয়্ানগরে আইসিস ও স্কুপিটার 
দেবের মন্দির স্থাপন করিয়াছিল। 

২৮৩ থুঃ পূর্ববাবে টলেমী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি 
যতকাল জীবিত ছিলেন, রাজ্যের উন্নতির জন্য সর্বদাই চেষ্টা 
করিতেন। তিনি বিগ্যোৎসাহী ও বিজ্ঞান-প্রিয় বলিয়। খ্যাতি 
লাভ করেন। এপ্টিপেটারের কন্তা ইয়ুরিডিসের সহিত তাহার 
বিবাহ হয়, তাহার গর্ভে অনেক পুত্র সস্তান জম্মিলেও আপন 
কনিষ্ঠ পু টলেমী ফিলাডেলফাস্‌কে রাজ্য দিয়! যান। 

২ উপাধি ফিলাডেলফাস্‌ অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রিয়। ইনি ২৮৩ 
ধৃঃ পূর্বান্দে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আপনার 
ছুই সহোদরের প্রাণথবিনাশ করেন, সেই জন্ত ইনি ফিলা- 
ডেলফাস্‌ অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রিক়্ এই বিজ্রপাত্মক উপাধি গ্রাপ্ত হন। 
পিতার জীবনকাঁলেই ইনি রাজকার্ধ্য পর্য্যালোচনা করিতেন। 
কাহারও মতে, ২৮৭ থৃঃ পুর্বান্ধে ইনি যৌবরাজো অভিষিক্ত 
হন। ইনি বাণিজ্য ও বিদ্যার গ্রকৃত উৎসাহদাত। ছিলেন । 
ইনিই দিওনিসিয়াস্কে ভারতপরিদর্শন করিতে পাঠান। 
ভূমধ্যস্থ ও লোহিতসাগরে টলেমীর শত শত নৌক। ভাসিত। 
হুরমোস্বন্দরে বিপদ্পাঁত হওয়ায় বেরেনিসে বন্দরস্থাপনের 
অন্য একদল সৈন্ প্রেরণ করেন। এখানে ভারতীয় বাণিজ্য 
পোত সকল নিরাপদে থাকিত। এই নূতন পথে ক্রমেই 
বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। আলেক্সান্জ্রিয়নগরীও সেই সঙ্গে 
সমধিক শ্রীসম্পন্ন ও প্রসিদ্ধ হইল। তাঁহার প্রধান গ্রস্থাধ্যক্ষ 
দিমিত্রিয়াম্‌ ফিলরেতেসের অনুরোধে তিনি অবীন্তিয়! নামক 
এক য়িহুদী পঞ্ডিতকে জেরুজিলামে প্রেরণ করেন এবং 
তথাকার প্রধান যাঁজককে একখানি বাইবেলের পুথি ও ১২ 
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অন দোভাষী পাঠাইতে অনুরোধ করেন। ইহারই সময়ে 
হিক্রবাইবেল্‌ গ্রীকভাষায় অন্ুবাদিত হয়। 
টউলেমী ফিলাডেলফান্‌ বর্তমান নুয়েজথালের নিকটবর্তী 

আর্সেনেো! হইতে নীলনদের পেলুসিয়াক্‌ শাখা পধ্যস্ত একটা 
খাব কাটাইয়াছিলেন। ২৪৬ খুঃ পূর্বাবে ইহার মৃত্যু হয়। 

টলেমী ইউয়ারগেতিস্‌, টলেমী ফিলাডেল্ফাসের পুত্র ও 
উত্তরাধিকারী । ইনি সিরিয়! ও সাইলেসিয়ার অনেক স্থান 
আপন রাজ্যতুক্ত করেন। ইহার দিখ্বিজয়কালে শক্রগণ সুবিধা 
পাইয়া ইজিপ্ট আক্রমণ করে, কিন্তু ইহার আগমনে অতি 
শীপ্বই বিদ্রোহানল নির্বাপিত হয়। আস্তয়োকের পত্বী ইহার 
ভগিনী। তাহার মৃত্যু ঘটিলে ইনি তাহার প্রতিশোধ লইবার 
অন্য অন্তিয়োকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ!| করেন। ইহার স্ুশাসন- 
গুণে ইনি ইউয়ারগেতিস্‌ অর্থাৎ পরোপকারী এই উপাধি প্রাপ্ত 
হন। ২২১ খৃঃ পূর্বানে পুত্রের বিষপ্রয়োগে ইহলোক পরি- 
ত্যাগ করেন, ইহার পুত্রের নাম টলেমী কিলোপিতৃস্‌ অর্থাৎ 
পিতৃহস্ত । এই ছুবৃত্ত পিতামাতা ও অপরাপর আত্মীয়বর্গকে 
বিষগ্রয়োগে বিনাশ করিয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। 
য়িছদি জাতি তাহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল, ২*৪ থুঃ 
পূর্ববান্ধে তাহার মৃত্যু হয়। 

রেনেল্‌ সাহেবের মতে উপরোক্ত টলেমী রাঁজগণের রাজত্ব 

কালে মিনরবাসীগণ পাটলীপুভ্র অবধি অভিযান করিয়াছিল । 

টল্টল্‌ ( দেশজ ) চঞ্চল, নড় নড়। 

টল্দ। ( দেশজ ) লতাবিশেষ ৷ (32958 89108) 

টল্মল্‌ ( দেশজ ) নড়া, কাপা। 

টল্মলিয়। ( দেশজ,) ইতন্ততঃ নড়া। 

টল্বা (দেশজ ) অস্থির। | 

টবর্গ (পুং)ব্যাকরণের সংজ্ঞান্তর্গত তৃতীয় বর্গ, ট, ঠ, ড, ঢ, ৭, 
এই কয়টা বর্ণ লইয়! টবর্গ। 

টবর, (হিন্দী টাবর ) ১ পুফরিণী, জলাশয়। ২ কুটার। 
জ্ঞতি কুটণ্থ পরিবার । 

“আপন টবর নিয়া, বসিল অনেক মিঞা। 
কেহ নিকা, কেহ করে বিয়া॥” (কবিক*) 

টহল (দেশজ ) ভিক্ষার জন্ত গান করিয়! করিয় পরিভ্রমণ । 

টহুলদার, যে গান করিয়া বেড়ায়। 

টহুলন (দেশজ ) ১ গান করিতে করিতে পর্যটন। ২ অঙ্বা- 
দির শ্রম নিবারণের জন্ত শনৈঃ শনৈঃ পাদবিহরণ । 

টহল] (দেশজ ) এদিক্‌ ওদিক্‌ ভ্রমণ । 

টহলানিয়! (দেশ ) গোলমাল করা। 

টহলিয়! (দেশজ ) টহলদার। 
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টা (স্ত্রী) টলতি প্রলয়ে ভূকম্পাদৌ বা টল-ডঃ টাপ্‌। পৃথিধী। 
টাউরাণ (দেশজ ) শীতে কম্পমান। 
টাকন (দেশজ)১ দ্রব্যের প্রতি দাম লিখিয়া দেওন। ২ 
সেলাই করণ। ৩ কোন বিষয়ের ভবিষ্যৎ বলা। 
টাকনিয়া (দেশজ ) ১ দ্রব্যের গ্রতি দাম লিখিয়! দেওয়া । ২ 
সেলাই করিয়া দেওয়া! । 
টাকশাল (সংস্কৃত টঙ্কশালা শবের অপঅংশ ) মু প্রস্তুতের 
কারখান!। 
অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাঁমাদির 
মুদ্র। ব্যবহৃত. হইয়৷ আমিতেছে। নানাস্থানে প্রাচীন হিন্দু 
রাঞ্জগণের নামাঙ্কিত বহুসংখ্যক মুদ্রা পাওয়৷ গিয়াছে। এ 
সমস্ত মুদ্রার আকার, পরিমাণ, বিশুদ্ধতা প্রভৃতি অতি 
বিসৃশ। এ সকল মুদ্রারৃষ্টে সহজেই প্রতীত হয় যে, তাৎ- 
কালিক নরপতিগণ নিজ নিজ রাজকীয় টঙ্কশালায় আপনার 
রাজ্যের নিমিত্ত মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন। আলেক্‌সান্পারের 
সময় হইতে ইংরাজাধিকারের সময় পর্য্যস্ত যে কত্ত বিভিন্ন 
প্রকার সুদ্র। ভারতের নানাস্থানে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার 
ইয়ন্তা করা যায়না । মূল্য, পরিমাণ, আকার ও গঠনের 
পারিপ)টয প্রভৃতি প্রায়ই ভিন্ন ভিন । [মুদ্রা দেখ।] 
রাজগণ ব্তীত'অপর কাহারও মুদ্র! গ্রস্ততের অধিকার 
ছিল না। রাজকীয় টহ্কশালায় শিল্লিগণ হস্তদ্বারা এক একটা 
করিয়। সুদ্র। প্রস্তুত করিত। বল! বাহুল্য প্রাচীন হিন্দুরাজ- 
গণের যে সকল মুদ্রা পাওয়! গিয়াছে, তাহাদের স্বর্ণরৌপ্যাদ 
অতি বিশুদ্ধ হইলেও উহাদের গঠন হস্তদ্বারা নির্মিত বলিয়া 
ততদূর সুন্দর নহে। সম্ভবতঃ মুদ্রার" সৌনর্ধযসাধনে তাহা- 
দিগের তাদৃশ যত্ন না থাকাই তাহার কারণ হইবে। 
আলেক্সান্দারের আগমনের পর পঞ্জাব ও আফগানি- 
স্থানে তাহার স্থাপিত নগর নকলের শাননকর্তাগণ গ্রীক 
অক্ষরে মুদ্রা অষ্কিত করিতেন। পরবর্তী শাসনকর্তীগণ গ্রীক 
ও দেশীয় উভয় ভাষাই ব্যবহার করেন। 
মোগল সম্রাটুগণ মুদ্রার সৌনরধর্য ও উৎকর্ষ বিধানে 
সম্যক যত্ন করেন। ভারতবর্ষ-বিলুষ্টিত সুবর্ণরাশি দিল্লী ও 
আগরার রাজকীয় টঙ্কপালায় মুসলমান-মুদ্রায় পরিণত হইয়া 
দেশে দেশে প্রচলিত হুইল। বলা বাহুল্য মোগল সম্াট- 
দিগের সময়েই ভারতবর্ষের বহুবিস্তৃত স্থানে দিল্ীস্থ টস্বশালার 
মুদ্র। গ্রচলিত হয়। 
সম্রাট অক্বরের সময়ে মোগল-সাম্রাজযর ৪২টী নগরে 
টাকশাল ছিল। এ সমস্ত টঁকশালে যেষে স্থানে ঘেষে 
প্রকার মুর! প্রস্তত হইত, তাহ! নিয়ে উল্লেখ কর! যাইতেছে । 


১ম, দিষ্পলী, বাঙ্গালা, 'গুরাটন্থ আদ্ষদাবাদ 'ও কাবুল এই 
চারি স্থানের টাকশালে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তা তিন প্রকার 
ধাতুরই মুদ্রা প্রস্তত হইত। 

২য়, আলাছাবাদ, আগরা, উজ্জিনী, সুরা, দিল্লী, পাটনা, 
কাশ্শীর, লাহোর, মূলতান ও ভাগ। এই দশ স্থানের টাকশালে 
কেবল রৌপা ও তাত্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত। 

৩য়, আজমীর, অযোধ্যা, আটক, অল্বার, বদাউন, 
বারাণসী, ভাঙ্কর, বহির1, পাটন, জৌনপুর, জালম্ধর, হরির, 
হিসার, ফিরূজা, কল্লী, গোয়ালিয়র, গোরক্ষপুর, কলানূর, 
লক্ষো, মাও, নাগর, সরহিনা, শিয়ালকোট, সরোঞ্জ, শাহরাণ- 
পুর, সারঙ্গপুর, সম্বল, কনৌজ ও রস্তন্ডর ( রণস্তস্তপুর ). এই 
অষ্টাবিংশতি নগরের টাকশালে কেবল তাঅমুদ্র! গ্রস্ত হইত। 

এই নকল টাকশালে যে সকল কর্ণচারী, শিল্পী ও মঞ্জুর গ্রভৃতি 
থাকিত, তাহাদের নাম ও কার্য নংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে । 

১ দারোগা । ইনি টাকশালার কার্ধ্যাধ্যক্ষ ম্বূপ এবং 
প্রত্যেকের কার্য; পরিদর্শন করিতেন। সর্ববিষয়ে নিপুথ ও 
তীক্ষদৃষ্টি এবং স্ায়পর ব্যক্তিই এই পদে নিযুক্ত হইতেন। 

২ শিরাফী বা শরাফ-_ত্বর্ণ পরীক্ষক, ইনি ম্বর্ণরৌপ্যাদির 
বিশুদ্ধত। পরীক্ষা করিয়া দিতেন। ইহার উপর মুদ্রার ও- 
কর্ষাপকর্ষ নির্ভর করিত, স্থুতরাং স্থুনিপুণ ও শ্যায়পর ব্যক্তিই 
এই পদের যোগ্য । 

৩ আমিন। দারোগার সহকারী । 

৪ মুশরিফ। দৈননান ব্যয়ের হিসাব রক্ষক। 

৫ মহাঁজন। ইনি স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাত্তর ক্রয় করিয়। টাক- 
খালে যোগাইতেন। 

৬ কোষাধ্যক্ষ । ইনি আয়ব্যয় ও লাভের হিসাব রাখিতেন। 
৫ম ব্যতীত উপরোক্ত সকল কর্মচারীই আহদী অর্থাৎ ১ম 
শ্রেণীর কর্মচারী মধ্যে গণ্য হইতেন। 

৭ ওজন সরকার । এই ব্যক্তি সমস্ত মুদ্র। হুম্মরূপে ওজন 
করিত। 

৮ ধাতু গলাইবার লোক । এই ব্যক্তি মিশ্র স্বর্ণ, রৌপ্য 
ও তাম্ত্র গলাইয়া বাট গ্রস্তত করিত। 

৯ মিশ্র হ্বর্ণ রৌপ্যাদির চাক্তি প্রস্তুত করিবার লোক। এ 
ব্যক্তি দ্বর্ণাদির চাক্ি প্রস্তত করিয়! শরাফকে দেখাইত। শয়াফ 
বা স্বর্ণপরীক্ষক উপযুক্ত বৌধ করিলে ত্র সকল বিশোধন করি- 
বার অনুমতি দিতেন। মিশ্রিত সোর! ও ইষ্টকচুর্ণ মধ্যে এ সকল 
চাঁক্কি ঘুঁটের আগুণে বহুবার পোড়াইয়! শুদ্ধ করা হইত। 

১* বিশুদ্ধ ধাতু গলাইবার লোক। এব্যক্তি উপরোক্ত 
ধিশোঁধিত চাঁক্তি সকল গলাইয় বাট প্রস্তত করিত। 
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১১ জরাব। এই ব্যক্তি প্রস্তত বাট কাটিয়া মুদ্রার 
আকার ও পরিমাণানুষয়ী থণ্ড প্রস্তুত করিত। 

১২ খোদকার। এই ব্যক্তি ইন্পাতের উপর চিত্র ও 
অক্ষরাদি থোদ্দিত করিয়া! মুদ্রার জন্ত ছাচ প্রস্তত করিত। 
অকৃবরের সময়ে দিল্লীনিবাসী মৌলন1.আলি-আদ্দদ নামে 
একজন অতি সুদক্ষ খোদকার ইস্পাতের ছাঁচ প্রস্তত করিত। 

১৩ সিক্কাচি। এই ব্যক্তি গোলাকার ধাতু খণ্ড লইয়! 
ছুইটী ছুঁচের মধ্যে ধরিত এবং অপর একবাক্তি (পাটুকৃচি ) 
হাতুড়ির আঘাতে এঁ ধাতুথণ্ডে মুদ্রান্কিত করিত। 

১৪ সব্বাক। বিশুদ্ধ রৌপ্যের গোল পাত প্রস্তত করিত। 

১৫ ফুর্শকুব। এই ব্যক্তি বিশুদ্ধ রৌপ্যের পাত পোড়া- 
ইন! হাতুড়ি দ্বার পিটিতে থাকিত। যতক্ষণ উহাতে দীপার 
গন্ধমাত্র থাকে, ততক্ষণ এইরূপ পুনঃ পুনঃ করা হইত। 

১৬ কঙ্নিগীর । এই ব্যক্তি শ্বর্ণ ও রৌপ্যবিশুদ্ধকিন৷ 
পরীক্ষা করিত এবং বিশুদ্ধ না হইলে ইচ্ছান্গযায়ী বিশ্তদ্ধ 
করিয়া লইত। 

১৭ নিয়ারিয়া। এই ব্যক্তি খাঁক অর্থাৎ শ্বর্ণাদির ক্রেদ 
ধুইয়৷ উহ হইতে স্বর্ণ পৃথক্‌ করিয়া লইত। 

বর্ণ রৌপ্যাদদি বিশুদ্ধ করিতে তাত, সীস! প্রভৃতি ধাতু 
এবং গন্ধক সোহাগ প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত । 

১৮ পানিবার কড়াল অর্থাৎ মিশ্রিত রূপার গাদ গলাইয়া 
রূপা বাহির করিয়া লইত। 

১৯ পাইকার। নগরস্থ হ্বর্ণকারদিগের নিকট হইতে খাঁক 
এবং ধুলা! প্রভৃতি ক্রুয় করিয়া উহা হইতে স্বর্ণরৌপ্য পৃথক্‌ 
করিয়! লইত। 

২০ নিকোইবালা। পুরাতন তাত্রমুদ্সা সংগ্রহ করিয়া 
গালাইত। 

২১ খক্‌শো!। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যথাসাধ্য শ্বর্ণরৌপ্যাদি 
বিশুদ্ধ করিয়! লইলে থক্‌শে। টাকশাল। ঝাটাইয়া ধুল! বাড়ী 
লইয়! যায় এৰং উহ! হইতে ম্বর্ণরৌপ্যাদি বাহির করিত। 
ইহারাও এই উপায়ে বিস্তর উপার্জন করিত। 

সম্তাট অকৃবরের সময়ে মুদ্রাদি অতি বিশুদ্ধ স্বর্ণ রৌপ্য 
নির্ষিত হইত। তিনি উৎকৃষ্ট শিল্লিগণ মিযুক্ত করিয়া উহা- 
দের গঠনও পূর্ববাপেক্ষা অনেকাংশে মনোহর করেন। 

অক্বরের টাকশালে ২৬ প্রকার স্বর্ণমুদ্রা, ৯ প্রকার 
রৌপ্যমুদ্রা ও ৪ প্রকার তাত্রমুদ্র। গ্রস্ত হইত। [মুদ্রা দেখ] 
এ সকলের মধ্যে কতক গোল ও কতক চতুরম। 

র্ণরৌপ্যাদি হইতে মুদ্রা! গ্রস্তত হইলে উহার যে মূল্য 
বৃদ্ধি হইত, তাহার কতকাংশ কর্দচারীদিগের বেতঙ্গ বাবত 


[ ৩৮৩ ] 
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থরচ হইত, অবশিষ্ট হইতে মহাজনকে কতক দিয়া সমুদায় 
রাঁজকোষে জমা হইত। 
যোড়শশতাব্ধীর মধ্যবর্তীকাল পর্যন্ত যুরোপে 
মুদ্রার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। এপর্যন্ত ধাতুর 
পাত কাটিয়া! ছাটিয়া এবং হাতুড়িগ্বার! ছুইদিকে পিটিয়া ছাপ 
মারিয়া হস্তদ্বারাই মুদ্রা গ্রস্তত হইত। বলা বাহুল্য এন্সপ 
প্রণালীতে মুদ্র। ঠিক গোল এবং উভয়দিকে ছাপ সমান 
হইত না। ১৫৫৩ খৃষ্টান্দে একজন ফরাসী খোদকার স্তু দ্বারা 
চাপদিয় ছাপ তুলিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। ১৬৬২ ধুষ্টা্ধে 
ইংলভীয় টাকশালে বাম্পীয় কলে' পরিচালিত গ্রকাও হাতুড়ী 
ছার মুদ্রা গ্রস্তত প্রথা উদ্ভাবন হইল। ইহাই এখন সর্বত্র 
প্রচলিত । এখন ঘে গ্রণালীতে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহ। সংক্ষেপে 
বর্ণিত হইতেছে। 
যে স্বর্ণ বা রৌপ্য হইতে মুদ্রা প্রস্তত হইত, তাহার থান 
টাকশ[লে আনীত হইলেই প্রথমে একজন সুদক্ষ স্বর্ণপরীক্ষক 
প্রত্যেক থান দ্বর্ণপরীক্ষা করিয়! উহাদের বিশুদ্ধতা য্্পূর্ববক 
লিখিয়৷ রাখেন। ইহার পর স্বর্ণের থান শক্ত মুচিতে গলিতে 
দেওয়া হয়। মুচির স্বর্ণ গ্রথর উত্তাপে গলিয়া গেলে উহাতে 
যথোপযুক্ত তা মিশাইর। দ্বর্ণকে নির্দিষ্ট মিশ্রিত অবস্থায় 
আনয়ন করা হয়। ২২ ভাগ বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও ২ ভাগ তাম্র 
মিশ্রিত করিয়া ইংলশীয় শ্বর্ণসুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
রৌপ্যমুদ্রায় ২২২ ভাগ বিশুদ্ধ রৌপ্য ও ৯৮ ভাগ তামার 
খাদ থাকে । যথোপযুক্ত মিশ্রণ হইলে স্বর্ণ বা রৌপ্যের 
আকার ও পরিমাণভেদে লোহার ছাঁচে ঢালিবার নানারূপ 
বাট প্রস্ত হইয়া থাঁকে। এই সমুদদায় বাট বান্পীয়কলে 
পরিচালিত ূর্টমান ইস্পাতের সুদৃঢ় জাতের মধ্য দিয়া 
বহুবার পেষিত হইলে অনেক পাতলা হইয়া যায়। এই 
সকল পাতা সর্ধত্র সমান পুরু করিবার জন্য উহাদিগকে 
পোড়াইয়া আবার ইম্পাতের জাতে তার টানার স্তায় টানিয়! 
লয়। অভিগ্রেত মুদ্রানুষায়ী পাতলা হইলে এ সমস্ত পাত 
একজন পরীক্ষকের নিকট আনীত হয়। এই বাক্তি 
প্রত্যেক পাত হইতে নমুনা স্বরূপ এক এক খণ্ড কাটিননা 
লইয়া ওজন করিয়া দেখে। যদি কোনটার পরিমাণ 
& গ্রেণ অপেক্ষা অধিক তারতম্য হয়, তবে সমস্ত পাতটাই 
পরিত্যক্ত হয়। 
ধী সকল পাত হইতে ছেনী দ্বারা গোল চাকি কাটিয় 
লওয়া হয়। একটা বৃহৎ বাম্পীয় চক্র দ্বারা পরিচালিত ছেনী 
দ্বারা প্রায়ই বালকেরা এই কার্য সম্পর্ন করে। এইরূপে 
একটা বালক প্রতি মিনিটে ৬১।৭০টা চাকি কাটিতে পারে । 
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চাঁকি কাটা হইলে এ ঝাঝরির স্তায় পাতা আবার গলাইবার 
স্থানে প্রেরিত হয়। 

ইহার পর প্রত্যেকটা খণ্ড ওজন করিয়া দেখা হয়। যদি 
কে।ন্টা কম পড়ে, সেগুলি পৃথক্‌ রাখিয়া পরে পুনরায় গলা- 
ইতে দেওয়া হয়। যেগুলি বেশী হয়, সেগুলিকে ঘবিয়৷ ঠিক 
করিয়৷ সমানগুলির সম্বিত মুদ্রিত হইবার জন্ত প্রেরিত হয়। 
ইতিপূর্বে প্রত্যেক খণ্কে লোহার উপর ফেলিয়া বাজাইয়া 
দেখে, যদি কোনটার বাজন। ঠিক ন। হয়, তবে তাহ! কাল! 
বলিয়। পরিত্যক্ত হয়। 

মুদ্রা সকলের '্রাস্তভীগে খাজ কাটিবার জন্ত উহ্াদিগকে 
গ্রথমে যন্ত্র দ্বার! ছুইটা গোলাকার ইস্পাতে ফেলিয়! পাশ- 
দিকে চাপ দেওয়া হয়। ইহাতে মুদ্রার প্রান্তভাগ মধ্য 
অপেক্ষা পুরু হইয়া! উঠে এবং সুদ্রাও ঠিক গোলাকার হয়। 
অতঃপর পোড়াইয়া নরম করিয়া! লইলেই মুদ্রিত করিবার 
উপযুক্ত কর! হইল। কিন্তু উপরোক্ত প্রণালী সম্পাদন করিতে 
করিতে এ নকল অমুদ্রিত খণ্ড প্রায়ই মলিন হইয়! যায়। এ 
মলিনত্ব ঘুচাইবার জন্ত উহাদিগকে গন্ধক ভ্রাবকমিশ্রিত ফুটত্ত 
জলে ফেলিয়া ধৌত করিয়া লওয়! হয়। এ ধৌত খণ্ড সকল 
অনন্তর করাতের গুঁড়া দ্বার! উত্তমরূপ মুছিয়৷ ঈষৎ তাপে গু 
করিয়া লইতে হয়। এইরূপ সতর্কত1 অবলম্বন না! করিলে 
নৃতন মুদ্রাক্স যে চাক্চিক্য দেখিতে পাওয়। যায়, তাহা হয় না। 

অনন্তর এ সমস্ত খণ্ড মুদ্রিত করিবার জন্ত আীতঘরে 
নীত হয়। একট! প্রকাণ্ড সুদৃঢ় লোহার যন্ত্রে ছই দিকের 
দুইটা ছাঁচ ঠিক উপধুণ্পরি দৃঢ় বদ্ধ থাকে। নিম্নের ছাচ- 
টিতে একটী শাদ! খণ্ড স্থাপিত হয়। পরে বাশ্পীয়কলের 
তেজে উপরিস্থ সমস্ত যন্ত্রহ উপরের ছাচ আসিয়া এই খণ্ডের 
উপর চাপ দেয়, ইহাতে মুদ্রার ছুই দিকে একবারেই ছাপ 
গড়ে । পার্থেখাজ কাটাও এই সঙ্গে সম্পন্ন হয়। নীচের 
ছাচের চারিদিকে বলয়াক্কতি একটা ইম্পাতে দৃঢ় বেড়ী 
থকে। যেমন উপরের ছঁ(চ ভীষণতেজে মুদ্রার উপর 
চাপিয়া পড়ে, অমনি পার্থের বলয়ও পার্শস্থিত চাপ দিয়! খাজ 
কাটিয়। ফেলে। এইরূপে একটার পর অন্ত একটা করিয়া 
সমন্ত মুদ্রিত হইয়। থাকে । বল! বাহুল্য, ছাচের মধ্যে মুদ্রা 
ধর] ও তাহা হইতে লওয়! কল্পদ্বারাই হইয়া! থাকে । হার 
পর সমস্ত মুদ্রা থলি বদ্ধ করিয়া প্রত্যেক থলি হইতে যথেচ্ছ! 
ছুই চারিটা! মুদ্রা লইয়া! পরীক্ষা করা হয়। 

১৬০১ খৃষ্টাবে ইষ্ট ইডি! কোম্পানীর টাকশালে মুদ্রা 
প্রস্তত করিয়৷ এদেশে আনয়ন করেন। ১৬৬০--৬১ খৃঃ অবে 
মান্ত্রজে একটী টাকশাল স্থাপিত হয়। 


[৩৮৪ ] 


টাকশ।ল 


১৭৫৯-_৬৭ থৃষ্ঠাঝে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতায় 
একটা উাঁকশাল স্থাপন করিবার পরওয়ান! প্রাপ্ত হন এবং 
কলিকাতায় টাকশাল স্থাপন করেন । ১৭৯* খৃষ্টান বাঙ্গ- 
লায় এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মুদ্র/ গ্রচলিত ছিল এবং মূল্য 
বৎসর বৎসর এত হাসবৃদ্ধি হইত যে, একজন সুদক্ষ শিরাফি 
ব্যতীত কেহই মুদ্রার চলিত মূল্য নিরূপণ করিতে পাঁরিত 
না। এই সকল কারণে টাকশালের কর্তৃপক্ষগণ সর্বত্র এক 
সাধারণ মুদ্র। চালাইবার গ্রন্তাব করিলেন। সি! টাকা আদর্শ 
বলিয়া গৃহীত হইল এবং পুরাতন টাক] সমস্ত ভাঙ্গিয়! কলি- 
কাতার টাকশালে সিক। টাকায় পরিবর্তিত হইতে লাগিল। 

১৭৯২ খৃষ্টাব্ধে গবর্ণরজেনারেল টাকশালের অধ্যক্ষকে 
আদেশ করিলেন যে, শীত্্ শীত সমন্ত পুরাতন মুদ্রাকে সিক। 
টাকায় পরিবর্তন করিবার জন্য পাটন! ও মুর্শিদাবাদে ও 
টাকশাল স্থাপিত হউক । 

ইতিপুর্ব্ব পর্যন্ত মুসলমান সম্রাট্দিগের মুদ্রার গ্রায়ই 
সম্পূর্ণ ছাপ উঠিত না, ইহার কারণ মুদ্রার আকার অপেক্ষ। 
ছাচ অনেক বড় থাকিত। তাহার উপর মুদ্রিত অক্ষরাদিও 
বেশী উচ্চ থাকিত, হ্থুতরাং দুষ্ট লোকে মোহরের এক পার্শ্ব 


ঘষিয়। ব! চাচিয়। লইলে সহজে ধর] যাইত না। বাস্তবিক 
এইনব্ধপে মোহরাদির অনেক ক্ষয় হইত। এখন এই প্রতারণ। 
এড়াইব।র জন্য টাকশালের অধ্যক্ষ পার্থে দাগ কাটা, সরু ও 
অনুচ্চ অক্ষর-মুদ্রিত অতি স্থন্দর মোহর প্রস্তুত করিলেন। 
এইরূপ মোহরে সমস্ত ছাপটাই পড়িত এবং পার্খে চোট থাক! 
জন্ক কোন ধিকে ঘষিলে বা চাচিলে সহজেই ধর যাইতে 
পারিত। 

এঁ বর্ষে আগই্মাসে গবর্ণরজেনারেলের আদেশে ঢাকা, 
পাটন! ও মুর্শিদাবাদেও কলিকাতাঁর টাকশালের ঠিক 
অনুরূপ টাক! প্রস্তুত হইতে লাগিল। এসকল টাকান্তে 
সনের পরিবর্তে সম্রাটের রাজত্বের ১৯শ বর্ধাঙ্ক মুদ্রিত থাকিত। 
এই টাকা কোম্পানীর অধিকৃত যাবতীয় প্রদেশে ব্যবহৃত 
হইতে লাগিল। 

১৭৯৭ খৃষ্টাবে ঢাক ও পাটনার টাকশাঁল বন্ধ হুইয়। 
যায়। ইহার পর মুর্শিদাবাদের টাকশালও উঠিয়া যায়। 

তখনও কাশী, ফরক্কাবাদ, বরেলী, আলাহাবাদ, গোরক্ষ- 
পুর প্রভৃতি নগরে স্থানীয় ব্যবহার জন্ত মুদ্রা প্রস্তুত হইতে 
লাগিল। কিন্তু অনেকম্থলে টাকশালের কর্মচারিগণের 
অসদ্ধাবহারে মুদ্রা হীনমূল্য হইতে লাগিল। গবর্মেন্ট যথানাধ্য 
চেষ্টা করিয়াও তাহ! নিবারণ করিতে পারিলেন ন।। 

থু্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর আরস্তেই কোম্পানীর অধিকৃত 


টাকুরাই 


বিস্তীর্ণ প্রদেশে এক প্রকার মুদ্রা প্রচলনের কথা হইল। 
যাহা হউক নবাধিকৃত ও করদ গ্রদেশসমূহে নূতন নূতন 
মুদ্রা চলিতে লাগিল। 
পুরাতন টাকা সমস্ত ভাঙ্গিয়! নৃতন মুদ্রায় পরিণত করি- 
বার জন্ত সাগর, আজমীর প্রভৃতি স্থানেও টাকশাল স্থাপিত 
হইয়াছিল। 
সম্প্রতি সমগ্র তারতবর্ষে সিক্কা, ফরস্কাবাদী, গোরক্ষপুরী, 
বালাশাহী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন টাক। উঠিয়া গিয়। সর্বত্র ১৮* 
গ্রেণ (ট্রয়) ওজনের টাক! প্রচলিত হইয়াছে। ১৮৩৫ 
ধৃষ্টাব্ধে মান্দ্রাজের টাকশাল উঠিয়া! যায় এবং উহার কল 
গ্রভৃতি সমস্ত বোম্বাই ও কলিকাঁতার টাঁকশালে আনীত হয়। 
ইহার পর কলিকাতা ও বোম্বাই টাঁকশালেই সমস্ত ভারত- 
বর্ষের জন্ঠ মুদ্রা গ্রস্তত হইতে লাগিল, অন্যান্য স্থানের টাক" 
শাল নিশ্রয়োজনবোধে উঠাইয় দেওয়া হইল। এখন বোম্বাই 
ও কলিকাতার টাকশালেই মুদ্রা গ্রস্তত হইতেছে । এই 
ছুই স্থানের টাক! গ্রসৃতি ঠিক একই প্রকার। 
এতত্তিন্ন অনেক করদ ও মিত্র রাজার নিজ নিজ রাজ- 
ধানীতে টাকশ।ল আছে। এঁ সকল টাকশালে স্থানীয় 
প্রদেশের জন্ত টাকা প্রভৃতি প্রস্তত হয়। 
ট'ক| (দেশজ) ১ মীবন, সেলাই। ২ পূর্বস্থচনা করা, আগ 
ৰাড়াইয়া বল।। 
টাক্‌ (দেশল) মত্তকের কেশউঠা রোগবিশেষ। [ইন্্রলুপ্ড দেখ] 
টাকপড়া (দেশজ ) [ ইন্্রলপ্ত দেখ । ] 
টাকৃর। (দেশজ ) জিহ্বা ও কণ্ঠের মধ্যবর্তী স্থান। 
টাক! (দেশজ )১ রৌপ্যমুদ্রা, টক্কা, তঙ্কা। 
টাকাপাঁণ। (দেশজ) জলজ লতাবিশেষ | (1505 5086106$) 
টাকাহার (দেশ) একপ্রকার সুগন্ধি লতা। 


টাকী, যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীতীরে কলিকাতা হইতে ৪৮ মাইল- 


দুরে অবস্থিত একটা প্রসিদ্ধ নগরী। এই স্থানে একটা গবর্মেন্ট 
হাই এণ্টান্ন (বোডিং) কুল, একটা বালিকাবিগ্ঘ।লয় এবং 
একটী দাতবা চিকিৎসালয় আছে। এইস্থান স্বাস্থ্যকর। 
এখানে কোনরূপ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাই। এখানে 
অনেক জমিদারের বাস, ইহারা] রাছা! বসস্তরায়ের বংশ- 
সম্ভৃত। শ্বর্গীয় ৬কালীনাথ রায় বারাঁসত হইতে একটা 
স্থগ্রশত্ত পথ প্রস্তত করিয়া! দিয়াছেন। টাকীতে অতি উত্তম 
গাড়, প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

টাকুয়! (দেশজ ) টাকুর, হথত্র পাঁক দিবার যন্্বিশেষ। 

টাকুর (দেশম) হুত্রপাক দিবার যন্ত্রবিশেষ 

টাকুরাই (দেশজ ) অঙ্গগ্রহ, খবেচা, টাকরিয়! 

" 1] | 
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৪৭ 


টাটা 


টাঙ্ক (কী) টঞ্কেন তদ্রসেন নিবৃত্তং। মগ্তবিশেষ, এই মছ্য টক্করূপ 
নীলকপিখের রসে প্ররস্তত হয়। মগ্ত দ্বাদশ প্রকার--পানস, 
দ্রাক্ষ, মাধুক, খাজ্জুর, তাল, এক্ষব, মাধবীক, টাঙ্ক, মার্ক, 
ত্ররেয় ও নারিকেলঞ্জ এই একাদশ গ্রকার মগ্ত। দ্বাদশ 
প্রকার মগ্ভের নাম সুরা ও তাহা অতি গহিত। পূর্বোক্ত 
একাদশ প্রকার মগ্য পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, 
ইহার প্রায়শ্চিত্ত তিন দিন উপবাস। 
পত্্রাক্ষেক্ুটহ্ৃখজ্জুরপনসাদেশ্চ যো রসঃ। 
সগ্যোজাতন্ত পীত্ব! তং ত্যহাচ্ছুধ্যেৎ ছ্বিজোত্মঃ ॥৮ (পুলস্তা) 
[ মগ্য দেখ ।] | 
টাঙ্কমাধ্বীক (ক্লী) মগ্ভবিশেষ। এই মস্ত শতাবরী, উক্কমূলের 
রস এবং পল্স মধু দ্বারা একত্র করিয়া গ্রস্ত হয়। 
"শতাবরী টক্কমূলং লক্ষমণপদ্মেব চ। 
মধুনা সহ সন্ধানাৎ টঙ্কমাধবীকমীরিতং ॥* (তন্ত্র) 
টাঙ্ধর (পুং) টক্কম্তেদং টাঙ্কং রাঁতি-রা-ক। স্বেচ্ছাচারী, পাপ, 
নাগবীট। (ত্রিকা*) 
টাঙ্গ (দেশজ)১ সোহাগা। ২পা। ৩ দ্দোকান। 
টাঙ্গন (দেশক্ধ )১ ঝুলন। ২ পার্বতীয় টাটুঘোড়া। 
পার্বত্য টাঙ্গন তাজী বাছিয়া কিনিল বাজী 
গজ কিনে পর্বতের চুড়া ।” (কবিক* ) 
টাঁঙ্গা (দেশজ ) ঝুলা। 
টাঙ্গাইল, বাঞগলার ময়মনমিংহ জেলার একটা সহর এবং 
আলিয়া মহকুমার সদর। এই নগর যমুনার একটী শাখা 
লহঙঙ্গাতীরে অবস্থিত। টাঙ্গাইলে নিকটবর্তী গ্রাম সকল 
লইয়া একটী মিউনিসিপালিটা আছে। অধিবাসী সংখ্য 
(১৮৯১ খৃঃ অবে) ১৭৯৭৩। তন্মধ্যে হিন্দু ১২১৭৫ এবং 
মুসলমান ৫৭৯৭। এখানে ছুইটী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় স্থানীয় 
লোকের সাহায্যে পরিচালিত হয় ও বিলাতী বস্ত্রাদির বাণিজ্য 
হইয়! থাকে । 
টাঙ্গান (দেশজ) লধিত করণ, ঝুলান। 
টাঙ্গাগ্রদীপ (দেশজ ) ঝুলান আলো, আকাশ প্রদীপ ! 
টারঙ্গী ( দেশ) কুঠার, পরশু । 


টাট (দেশজ) তাত্রাদিনির্মিত পাত্রবিশেষ, পুজার নিমিত্ত 
তাঁঅনয় পাত্র। 
টাটা, সিদ্ধুদেশস্থ নগহবিশেষ । ১৪৮৫ খৃঃ অন্দে সোমীয়- 


বংশোস্তব চতুর্দশ রাজা জামমন্দল কর্তৃক স্থাপিত। এই 
নগর সিন্ধুনদের তরে সমুদ্র হইতে ১৩* ক্রোশ অন্তরে 
পর্বতোপরি অবখিত। বর্ষাকালে ইহার নিকটস্থ সমুদয় 
প্রদেশ জলমগ্ন হয়) ইহা কেবল দ্বীপের স্তায় ভাসমান থাকে । 


টামটুম 


ইহার পথ সমুদয় অতি অপ্রশত্ত ও অপরিফার, কিন্তু ইহার 
গৃহগুলি উত্রম, ইহার চতুর্দিকের ভূমি উর্বর । [টট্টা দেখ |] 
টাটান (দেশজ ) ১ কন্‌ কন করা। ২ গুকান। 
টাটানী (দেশজ ) অত্যন্ত বেদনা । 
টাটি ( দেশজ ) পর্দা, বেড়া, মাছুর। 
টটী (দেশজ) ১ ক্ষুদ্রপাত্র। ২ খস্থসের পর্দা বা বেড়। দেওয়া। 
টাটু। দেশজ ) দেশীয় ছোটজাতীয় ঘোড়া। 
টাটুয়। ( দেশজ ) হুর্যযকিরণে শুকাইয়া যাওয়া । 
টাট্কা (দেশজ ) তাজা, নূতন, বাসী নয়। 
টাণ্ডা (টাড়া) বাঙ্গালার মালদহ জেলার একটা প্রাচীন নগর। 
এই নগঞ্প গৌড়ের নিকট গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত ছিল, 
গৌড়নগর ধ্বংস হইলে কিছুদিন এখানে বাঙ্গলার রাজধানী 
হইয়াছিল। প্রাচীন নগর কোন্‌ স্থানে স্থাপিত ছিল, তাহা 
এখন স্পট জান! বায় না, সম্ভবতঃ এ স্থান পাগৃল। নদীগর্ভে 
বিলীন হইয়| গিয়াছে । আজিও এর স্থলে একটা গ্রাম টাণ্ড বা 
টাড়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার ইতিহাস- 
লেখক ঈয়ার্ট নাহেব বলেন, গৌড়নগর জনশুন্ত হইবার ১১ 
বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার শেষ আফগান নৃপতি স্থলেমান শাহ্‌- 
কর্রাণী ১৫৬৪ খৃষ্টান্দে টাও! নগরে বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপন 
করেন। মোগল-সত্ত্রাট অক্বরের সময়ে টাও নগর সুসমৃদ্ধ 
ও বাঙ্কালার নবাবদিগের বারস্থান ছিল। ১৬৬৯ থুষ্টাবে 
বিদ্রোহী সুজাশাহ অরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুল্লার ভয়ে 
রাজমহল হইতে টাগায় পলায়ন করেন এবং পরে যুদ্ধে পরা- 
প্িত হন। ইহার পর মোগলগণ রাজমহল ও ঢাকায় বাঙ্গালায় 
রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল। 
টান্‌ (দেশজ) ১ আক্রা। ২ কর্কশ। ৩ আকর্ষণ। 
টানন (দেশজ) আকর্ষণ। 
টানসহ (দেশঙ্গ ) আকর্ষণ সহ করিবার ক্ষমতা। 
টান। (দেশজ) ১ রঙ্ছুপ্রস্ৃতি দ্বারা বস্তবয়ের সংযোগ করণ। 
২ বস্ত্ের দৈর্ঘ্য পরিমাণের সত্ব । ৩ বাঙ্গাগার মুসলমান 
নবাবদিগের সময়কার একটা দুর্গ । 
টানাজিনিয়। (দেশজ ) একপ্রকার ঘাস। (০৪ 291000918) 
টানাটানি (দেশক্গ) ১ অভাব, অপ্রতুল । ২ পরস্পর আকর্ষণ। 
টানানি (দেশজ) ছাকা, চালা । ২ আকর্ষণ। 
টান্টোন। (দেশজ ) ১ অপরিষ্ার, কর্কশ । ২ আকর্ষণ। 
টাপর (দেশ ) ঈষৎ আঘাত, থাবড়, চাপড় । 
টাঁপু (দেশজ) দ্বীপবিশেষ। 
টাবানিন্ব (দেশজ) একপ্রকার নেবু | (০1095 ৪0108) 
টামটুম (দেশদ্) ছোটকা্ 


[ ৩৮৬ ] 


টিকারী 


টায়টায় (দেশজ) সংগৃহীত দ্রব্যের নানাতিরিক্ত না হওয়া। 

টার (পুং) টাং পৃথীং খচ্ছতি খ-অণ্। ১ তুরঙ্গ, ঘোটক। 
২রঙ্গ। ৩ লঙ্গ। 

টাল (দেশজ ) ১ দীর্ঘসুত্রতা, বিলম্ব কর|। হ ছলন]। 

টালন (দেশজ ) ১ ছলন| | ২ দীর্ঘসত্রতা । 

টালাটালি (দেশজ ) পরস্পর বিলম্ব করা। 

টালি (দেশ) মেজে পাতিবার জন্ত যে চতুফ্োণান্কতি ইষ্টক 
ব্যবহার কর! হয়, টাইল। 

টাল্মটাল (দেশজ ) ১ বৃথা বিলম্ব করা। ২ ছলন! কর!। 

টাল্মটালী (দেশজ ) বিলম্ব করা। 

টি সংযুক্ত পদবিশেষ। যেমন একটি, ছেলেটি ইত্যাদি। সংস্কৃত 
ভাষায় স্বল্লার্থে “টা” ব্যবহৃত হয়। 

টিঅ। ( দেশ ) তোতাপাখী। 

টিকন (দেশজ) বহুকালদ্থারী। 

টিকর (দেশজ ) উন্নত, আলি, জাঙ্গাল। 

টিকর! ( দেশজ) পক্ষীবিশেষ। (9)1%15 ০011%80০৩8) 

টিক] (দেশজ) ১ জঙ্গারাদি দ্বার! প্রস্তত অগ্নিপ্রজলন দ্রব্য । 
২ বসস্তরোগ নিবারণের জন্ঠ হস্তে ক্ষতকরণ। [টাকা দেখ।] 

টিকাঁদাঁর (দেশজ ) যে টীকা! দেয়। 

টিকায়েৎরায়, লক্ষৌএর নবাব আসফ্উদ্দৌলার দেওয়ান 
(১৭৭৭.৯৭ খৃঃ অন্দ )। ইনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। 
হিন্দীকবি সাগর, গিরিধর ও বেণীকবি টিকায়েতের বিশেষ 
আন্ুকুল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) উক্ত তিন কবিই তাহা শ্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। 

টিকার (দেশজ) ছুক্গুভিবাগ্ভবিশেষ, ধামাল 

টিকারী, গয়াজেলার অন্তর্গত একটা সহর। অক্ষা* ২৪* ৫৬ 
৩৮ উঃ ও দ্রাঘি* ৮৪ ৫২৫৩ পুঃ। গয়ানগরীর ১৫ মাইল 
উত্তরপশ্চিমে মুরহর নর্দীতীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা 
১১৫৩১। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে। প্রতিলোককে 
৩* হিসাবে টেক্স দিতে হয়। 

এখানকার মাটির গড় উল্লেখযোগ্য । শক্রর আক্রমণ 
হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য টিকারিরাজগণ এই দুর্গ 
নির্মাণ করেন। হুর্গগ্রাচীরের মুরচায় কামান রাখিবার 
স্বান ও চারিদিকে নাল৷ কাটা! আছে। 
ইতিহাদ। এখানকার রাজবংশ নিতান্ত অগ্রাচীন নছে। 

নাদিরশাহের আক্রমণের পর মোগল-শামনের বিশৃঙ্খল! ঘটিলে 
বর্তমান রাজবংশের পূর্বপুরুষ বীরসিংহ প্রাছুর্ডত হন। 
প্রথমে তিনি একজন সামান্ত জমিদার মাত্র ছিলেন। তাহার 
পুত্র সুন্দরসিংহ বঙ্গ-বেহারের নুবাদার আলীবদ্দীখাকে 





টিকারী 


মহারাইদিগের বিরুদ্ধে সাহাযা করায় এবং পাটনার বিদ্রোহ- 
দ্রমনে সফলকাম হওয়ায় প্রাজ1” উপাপি লাভ করেন। 
রাজ] সুন্দরসিংহ একজন সাহসী বীর ছিলেন, তিনি অল্লা- 
মাসেই আপনার সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতিপাধন করিলেন। 
অল্প দিন মধ্যেই ওকড়ী, মনবত, একিল, ভিলাবার, দখনাইর, 
আঙ্গটি ও পহাঁরা এবং অমরাথু ও মাছের পরগণার অধিকাংশ 
আপনার অধিকারতুক্ত করিলেন। এ ছাড় তিনি বেহার ও 
বামগড়ের নানাস্থানে সম্পত্তি করিয়াছিলেন। অবশেষে 
স্বাহারই এক জমাদার হঠাৎ তাহার প্রাণবিনাশ করে। 
স্থদদারের তিন পুত্র বনিয়াদসিংহ, ফতেসিংহ ও নেহাললিংহ। 
কেহ কেহ বলেন, এঁ তিনজনেই ন্ুন্দরের ভ্রাতুদ্পুক্র, তিনি 
কেবল জ্যেষ্ঠ বনিয়াদসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন। 

বনিয়াদসিংহ শান্তিপ্রিয় । ইংরাজের সহিত তাহার বেশ 
সন্তাব ছিল। তিনি আচ্ুগতা শ্বীকায় করিয়! ইংরাজদিগকে 
এক পত্র লেখেন, সেই পত্র নবাব মীরকাসিমের হাতে পড়ে। 
পত্র পান্না কাদিমআলী অতান্ত জুদ্ধ হইয়। বনিয়াদ ও তাহার 
ভ্রাতৃদ্বয়কে পাটনায় আনাইয়! তাহা দিগের প্রাণস-হার করেন। 
উক্ত ঘটনার কিছু পূর্ব্বে বনিয়াদের এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ 
হইয়াছিল। কাসিমআলী পেই শিশুকে বিনাশ করিবার 
জন্ত লোক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু রাণী পুত্ররক্ষা করিবার 
জন্ত তাহাকে এক ঘু'টের চুবড়ীতে ভরিয়া বনিয়াদের 
প্রধান কর্মচারী দলীলনিংহের নিকট পাঠাইয়া দেন। 
বক্সররের যুদ্ধ পর্য্যন্ত দলিল রাঁজপুজ্রকে অতি সাবধানে রক্ষা 
করিয়াছিলেন । এই রাজকুমারের নাম মিত্রর্জিংসিংহ। সেতাব- 
রায়ের শাসনকালে মিত্রজিৎসিংহ আপনার সমস্ত সম্পত্তিই 
হারাইয়াছিলেন। শেষে ল সাহেব (11. [&%) বেহারের 
কালেক্টর হইয়! গেলে মিত্রজিৎ পূর্বসম্পত্তি এবং দিল্লীদরবার 
হইতে “মহারাজ+ উপাধি পাইলেন। ইংরাঞজসরকারও তাহাকে 
'মছাঁরাজ” বলিয়া স্বীকার করিলেন। খরকদি জেলার 
কোলহান নামক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে মিত্রজিৎ 
সসৈন্তে ইংরাজরাজকে পাহাষা করিয়াছিলেন। তিনি গয়া 
হইতে টিকারী পর্য্ত্ত জমনী নদীর উপর এক বৃহৎ সেতু ও 
ধর্মশালায় এক বৃহৎ সরোবর থনন করাইয়াছিলেন। তাহার 
যৃত্বে টিকারীরাজ্যের আগ্ন দ্বিগুণ বৃদ্ধি হুইয়াছিল। ১৮৪১ 
থৃষ্টাবে তাহার মৃত্যু হয়। 

স্তাহার জ্যেষ্ঠপুজ হিতনারাঁয়ণ ॥/* আনা এবং কনিষ্ঠ পুত্র 
মদনারায়ণ সিংহ 18* আন। সম্পত্তি পাইলেন। ১৮৪৫ থুষ্টাকে 
১০ই নবেদ্বর হিতনারায়ণ “মহারাজ” উপাধি এবং লর্ড 


হাডিঞ্জের নিকট সনন প্রাপ্ত হন। ইনি দেবদ্ধিজভক্ত ও. 
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টিকারী 


ধার্টিফ ছিলেন। নিজ সহধর্মিণী মহারাণী ইন্ত্রজিৎকুমারীর 
হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া পাটনায় গঙ্গাতীরে অতিবাহিত 
করেন। এখানে ১৮৬১ খুষ্টাবে তাহার মৃত্যু হয়। 

ইন্দ্রজিৎকুমারীর সুশাসন গুণে রাজ্যের সমধিক উপ্নতি 
ও প্রজাগণ পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিল। তিনি পতির 
অন্থুমতি লইয়৷ নিজ ত্রাতুপ্পুঞ্র রামকৃঞ্চসিংহকে দত্তক গ্রহণ 
করেন এবং নেহালসিংহের উত্তরাধিকারীগণের নিকট তাহা" 
দের ভবিষ্যৎ দাবীদাওয়া সম্বন্ধে ছাড়পত্র লিখাইয়! লয়েন। 

১৮৭০ খুষ্ঠাবে রামকৃষ্ণসিংহ উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হুই- 
লেন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি' “মহারাজ? উপাধি ও বুটাশ- 
গবর্মেন্টের নিকট হইতে ৩৫**২ টাক মূল্যের খেলাত পাই- 
লেন। পর বর্ষে তিনি আইন আদালতে আর কোন 
কার্যে উপস্থিতি হইতে হইবে ন! তাহারও ক্ষমতা লাভ 
করিলেন। কিন্তু ১৮৭৫ থুষ্টাব্ষে তাহার মৃত্যু হইল। তিনি 
ফয়জাবাদের অন্তর্গত অযোধ্যানামক স্থানে একটী এবং 
গয়াজেলায় ধর্মশাল! নামক স্থানে আর একটী বৃহৎ দেবালয় 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

মদনারায়ণেরও পুত্র সম্তান হয় নাই। তাহার মৃত্ার পর 
তাহার হুই স্ত্রী রাণী অশ্বমেধকুমারী ও রাণী শোণিতকুমারী 
সম্পত্তি সমান অংশে ভাগ করিয়া লইলেন। শোণিতকুমারী 
আপনার ভ্রাতুক্পুক্র প্রতাপনারায়ণমিংহকে দত্তকপুল্ররূপে 
গ্রহণ করেন। তাহার দেখাদেখি অশ্বমেধকুমারী এক দণ্তক 
লইলেন। প্রতাপ সমস্ত পৈত্িক সম্পত্তি দাবী করিয়া 
বসিলেন। অশ্বমেধকুমারীর দত্তকপুজ্রও মাতৃসম্পত্ভির অধি- 
কার সাব্যস্ত করিলেন। 

মহারাণী ইন্দ্রজিৎকুমারী রামেশ্বর, দ্বারক! প্রভৃতি নাঁনাতীর্ঘ 
পর্যাটন করিয়! বৃন্দাবনধামে ১৮৭৮ থুষ্টাৰে গ্রাণত্যাগ করেন। 
তাহার ১৮৭৭ খুষ্টাব্বের ইচ্ছাপত্র অনুসারে তাহার পুভ্রবধূ 
মহারাণী রাজরূপুকুমারী সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। 

ইন্ত্রজিৎকুমারী দুই তিন লক্ষ টাক ব্যয়ে পাটনা ও 
বৃন্দাবনে ছুইটা বৃহৎ দেবালয় নির্মাণ করেন। তিনি সিপাহী" 
বিদ্রোহের সময় তাহার অধিকারতূক্ত কলিকাতা যাইবার 
পথস্থিত ভলুয়াচটা নিরাপদ রাখিয়াছিলেন। 

বিধবা রাজরূপকুমারীরও কোন পুত্রসস্তান হয় নাই। 
তাঁহার একমাত্র কন্তা রাধাকিশোরী তাহার একমাত্র উত্তরা- 
ধিকারী। মহারাণী রাজরূপকুম'রী অতিশয় দানশীল; তাহার 
যত্বে টিকারীরাজ্যের নানাস্থানে অতিথিশালা ও বিস্তাঙ্গয় 
স্থাপিত হুইয়াছে। তজ্জন্ত গ্রতিবর্ষে ত্রিশহাঁজার টাকা দান 
করিতে হয়। 


টিটিভ 


টিকারীরাজ্যের আয়--৪১৮২৬*২ টাকা, গবর্মেন্ট রাজন্ব 
৯৯২৫৪৬২। 
টিকৃটিকি, সরীস্থপবিশেষ। এই জাতীয় বহুপ্রকার জীব 
বিগ্তমান আছে। প্রাণীতত্ববিদ্দ পঞ্ডিতগণ সকলকেই বৃহত্তর 
কলকলাস, গোধ1 এবং প্রকাগ্ুকায় কুস্তীরাদির সহিত সম- 
জাতীয় বলিয়া গণনা করেন। টিক্টিকির আকার অনেক 
অংশেই কৃকল।সের মত, কিন্তু অবয়ব অপেক্ষাকৃত খর্ব এবং 
কোমল ও স্থুল। ইহাদের বর্ণ ধূনর ও কৃষ্ণ। ইহারা অও 
হইতে জন্মে এবং গৃহের মধ্যে গরম স্থানে কিংবা বৃক্ষের 
কোটরাদিতে বাস করে। ইহারা অতি নিরীহ প্রকৃতি। 
সমগ্র পুরাতন মহাদ্বীপেই টিক্টিকি দৃষ্ট হুয়। ইহার! কীট 
পতঙ্গ ধরিয়। ভক্ষণ করে। সচরাচর প্রদীপের নিকট কীট 
ভক্ষণ জন্ত টিকৃটিকি থাকিতে দেখা যায়। 
টিক্টিকির পুচ্ছ অতি সহজেই খমিয়া পড়ে। সামান্ত 


বস্ত্রাদির আঘাতেই ছিন্ন হুইয়। যায় এবং নড়িতে থাকে). 


এদিকে টিকূটিকি পলায়ন করে। যাহা হউক, গুচ্ছ খসিয়! 
গেলে উহা আবার গজাইয়। উঠে। 
ইহারা মুখদ্বার) মধ্যে মধ্যে চিক্‌ টিক শব করে, এ শব 
হইতেই ইহাদের নাম টিকৃটিকি হইয়াছে । এদেশীয় লোকের 
বিশ্বাস যে, এ শব্ধ দিক্ভেদে যাত্রাদির শুভাশ্ুভ নির্দেশ 
করে। সাধারণ লোকে আরও বিশ্বাস করে যে, জ্যোতির্ব্িদ্‌ 
বরাহের পুত্রবধূ মুখর খন মনেক সময় শ্বশুরের গণন। খণ্ডন 
করিয়! সর্বসমক্ষেই নিছের বিশুদ্ধ মত প্রকাশ করিত। 
ইহাতে বরাহু লজ্জিত হুইয়! পুত্রবধূর প্িহ্বা কাটিতে আদেশ 
দেন। খনার এ প্রিহবাই টিকৃটিকি হুইয়! অগ্ঠাপি লোককে 
গুভাগুভ বিষয়ে সতর্ক করে। 
একজন নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু যাত্রাকালে বা কোন গুভকার্যযা- 
রপ্তে টিক্টিকির শব্দ শুনিলে আর সে কার্ষে; অগ্রসর হয়না । 
শরীরের শ্থনভেদে ইহার পতনেও এরূপ ফল হুচনা করে। 
টিকৃটিকী (দেশজ) গৃহগোধিকা, জেঠী। [জোঠী দেখ।] 
টিট্কার (দেশঙগ ) অবজ্ঞা, নিন্দা বা ভতসনাক্চক শব । 
টিটি ( দেশল) পক্ষীবিশেষ (2715 )508102) 
টিটিভ (পুং) টিটাত্যবাক্তশনং ভণতি ভণ-ও। পক্ষিবিশেষ, 
কোযষিক, টিটিরপাখী। 
টিটিভক (পুং) টিটিভ-্থার্থে কন্‌। টিটিভপক্ষী, টিটিরি। 
টিটিল (ক্লী) সংখ্যাবিশেষ। ১৯০ নাগবলে এক টিটিগ। 
টিটিভ (পুংস্্রী) টিট্রীত্যব্যজশব্দং ভণতি ভণ-ড | পক্ষীবিশেষ, 
টিটিরিপাথী, টিঠী। পর্য্যার টিঠিভক, টিট্রিভক। ইহার মাংস- 
ভক্ষণ দ্বি্গাতিগণের নিষিদ্ধ। 
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টিপুহ্থলতান 


"অনির্দি্টাংশ্ৈকশফাংস্টিটিভঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥» ( মন্থু ৫১১) 
এই শ্লোকের মেধাতিথিভাষ্যে টিটিভ শবে শকুনি বলিয়া 
অভিহিত হইয়াছে । 

প্টিটিভঃ শকুনিরেব, টিটাতি যো বাশতে।। প্রায়েণ 
শব্বান্ুকরণনিমিত্তং শকুনীনাং নামধেয় প্রতিলত্তস্তদুক্ষং 
নিরুক্তকারেণ কাকইতি শব্ধান্ুরুতিস্তদিদং শকুনিষু বহুলং” 
( মন্ুভা' মেধাতি* ৫1১১) কাক শব্ষের অনুকূৃতিমাত্র, বাস্ত- 
বিক টিটভ শবে কাক নহে। ২ ত্রয়োদশ মন্স্তরীয় ইন্দ্রশক্র 
দানববিশেষ। নারায়ণ মায়ুররূপ পরিগ্রহ করিয়৷ ইহাকে 
বিনাশ করেন। (গরুড়পুণ ৮৭ অঃ) 
৩ বরুণের সভারক্ষক দানববিশেষ, ইনি মর্তাধর্মরহিত । 
(ভারত ২৯১৫) 
টিটভক (পুং) টিটিভ-্বার্থেকন্‌। টিউভ। 
টিন্টিনিকা (স্ত্রী) ১ অন্বুশিরীধিকা, জৌক। (ভাবগ্র') ২ 
ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ । 
টিপ্ডিশ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় টাড়শ । পর্যায় রোমশ- 
ফল, তিন্দিশ, মুনিনির্দিত, তিগ্ডিশ। ইহার গুণ_-রোচক, 
ভেদক, পিত্তশ্রেম্া ও অশ্ারীনাশক, স্ুশীতল, বাতল, রুক্ষ 
ও মুত্রল। (ভাবপ্র*) 
টিপ (দেশজ )১ কপালচিহৃ, ফৌঁটা। ২ চিগী, হুণ্ডী। 
টিপনি ( দেশজ ) গুঢ়রূপে আঘ।ত করণ। 
টিপাটিপি (দেশজ) পরস্পরে টিপা । 
টিপিটিপি (দেশজ ) নিংশবে, আন্তে আস্তে । 
টিপুশাহ, আর্কটের একজন গরসিদ্ধ মুদলমান ফকির ইহাব 
নামান্ুমারেই মহিম্ুরের শসনবর্ত। বিখ্যাত টিপুন্থলতানের 
নামকরণ হয়। টিপুক্থলতানের পিতা হায়দরমালি এই ব্যক্তিকে 
অতিশয় ভক্তি করিতেন। আজিও টিপুশাহের কবরে অনেক 
ফকির আপিয়! থাকে । বর্ণাটী ভাষায় টিপু শব্দে বাগ বুঝায়। 
টিপুস্বলতান, মহিহ্নররাজ হায়দরম।লির পুক্র। ১৭৪৯ খুঃ 
অন্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যে সময়ে খণ্ডেরাও মহ।রা্্ 
সেন! সাহায্যে হায়দরআলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোযণ। করিয়া- 
ছিলেন, যে সময়ে হায়দরআলি ১০০ শত অশারোহীসহ 
গভীর নিশীথে শত্রভয়ে পলায়ন করেন, সেই সময় টিপুর বয়স 
৯ বংমর মাত্র। হায়দরের পরিবারবর্গের সহিত টিপু ও মহা- 
রাষ্রকরে বন্দী হইয়াছিলেন। হায়দরের সহিত গোলযোগ 
মিটিলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। [ হায়দরঅ।লি দেখ ।] 
যখন টিপুর ১৭ বৎসর বয়স, হায়দরের সহিত ইংরাঁজ- 
দিগের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে যুবক টিপু 
সাহেব সসৈন্তে মান্্রাজের চারিদিক লু্ঠন করিতেছিলেন। 
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১৭৮* খৃঃ অব ইংরাজেরা! হায়দরের বিগ অস্ত্রধারণ 
করিলে, টিপুমাছেব ৫*** পদাতিক ও ৬০০* অশ্বারোহী লইয়৷ 
কর্ণেল বেলীর গতিরোধার্থ পিতা কর্তৃক প্রেরিত হইলেন। ৬ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি কর্ণেল বেলীকে আক্রমণ করেন, 
তাহার আক্রমণে ভীত হুইয়! ইংরাজসেনানায়ক হেক্টর 
মন্রোর নিকট সাহায্য প্রার্থনা! করিয়াছিলেন। তৎপরে 
. হায়দরআলি যখন মহম্মদআলিকে শাসন করিবার জন্ত 
আর্কটাভিমুখে যাত্রা করেন, সেই সময়ে টিপু বন্দীবা অবরোধ 
করেন। এ সময়ে টিপুর রণনৈপুণ্য ও কার্য্যকুশল দর্শনে 
ইংরাজসেনানায়ক পর্য্যন্ত চমতকৃত হইয়াছিলেন। যে দ্দিন 
ইংরাজসেনানায়ক আর্শি অভিমুখে যাত্রা করেন, হায়দর 
টিপুকে বহুসংখ্যক সৈম্ভ লইয়া আর্ণিতে পাঠাইয়া দেন। 
আর্ণিতে হায়দরের প্রধান আড্ডা ছিল। ইংরাজসেনাপতি 
সার আয়ার কুটের সেই জন্তই আর্ণির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
ছিল। ১৭৮২ খুঃ অবে ২র! জুন, ইংরাজসেনাপতি আর্ণির 
নিকট আসিয়া শিবির সংস্থাপন করেন। এ সময় টিপু সুবিধা 
পাইয়া বুটাশসৈন্তের উপর প্রবলবেগে গোলাবর্ষণ করিতে 
আরম্ভ করেন। ইংরাজসৈন্ বিপর্যস্ত হুইয়া পড়িল, সে 
দিনের যুদ্ধে টিপুই জয়লাভ করিলেন। সার্‌ আয়ার কুট্‌ 
মান্দ্রাজে পৃষ্ঠগ্রদর্শন করিতে বাধা হইলেন। ২*এ নবেম্বর, 
কর্ণেল হান্বার্টন পোনানি অভিমুখে সৈম্ত চালনা করেন। 
টিপু ফরাসী-সেনানায়ক লালির সহিত বুটাশসৈন্ঠদিগকে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন । এ সময় তিনি সর্বদাই রণক্ষেত্র 
থাকিতেন। 

৭ই ডিসেম্বর, বীরবর হায়দরআলি আপন শিবিরে প্রাণ- 
ত্যাগ করেন; সে সময়ে চারিদিকে বিপদ ভাবিয়া পুণিয়া ও 
কষ্ণরাও নামক মন্ত্রীত্ধয় তাহার মৃত্যুঘটনা গোপন রাখিলেন। 
হায়দরের দ্বিতীয় পুভ্র আবছুল করিম্‌ গোপনে পিতার মৃত্য 

ধাদ পাইয়৷ ছুইজন সেনাপতির সাহায্যে পিতৃসিংহাসন 
অধিকার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু বিজ্ঞ মন্ত্রী 
দ্বয়ের কৌশলে অতি শীপ্রই ধড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল) 
মনত্ীদ্য় যথাকালে বিশ্বস্ত অন্ুচর পাঠাইয়া টিপুকে পিতার 
মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করেন। টিপু ১১ই তারিখে সেই সংবাদ 
প্রাপ্ত হন; তিনি কালবিলঘ্ না করিয়া ১৭৮৩ খুঃ অব ২রা 
জানুয়ারী পিতৃশিবিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখনও 
সকলে হায়দরের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারে নাই। টিপু 
সন্ধ্যাকালে নকল প্রধান প্রধান কর্মচারীকে আহ্বান করিয়া 
এক সভা করিলেন। সভায় তিনি মপিনবেশে একখানি সামান্ 
গালিচার উপর বসিলেন। সকলে তাহার সেই অবস্থা দেখিয়! 


৮1 ৯৮ 


[ ৩৮৯ ] 
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চমত্কৃত হইলেন। অবিলম্বে সকলে হায়দরের মৃত্যুসংবাদ 
জানিতে পারিল) অমাত্যগণ টিপুকে মস্নদে উপবেশন করি- 
বার জন্য অনুরোধ করিলেন? কিন্তু সুচতুর টিপু অতিশয় 
পিতৃশোক প্রকাশ করিয়া সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পরাজ্মুথ 
হুইলেন। সুচতুর মন্ত্ীঘবয়ের কৌশলে টিপু অবিপ্গে সুলতান 
হইলেন 

ছায়দরের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ইংরাজেরা মহিম্থবর-রাজ্য 
আক্রমণ করিবার জন্ত অভিসদ্ধি অটিতেছিলেন, কিন্তু ইংরাজ- 
রাজপুরুষগণের মতভেদের কারণ তাহার! স্যোগ ও স্থবিধা 
হারাইলেন। টিপু সুলতান হইয়া প্রথমতঃ যুদ্ধবিগ্রহে মনোঘোগ 
করেন নাই) তিনি কর্ণাটিক হইতে আপনার সমস্ত দলবল 
উঠাইয়া আনিলেন ) পশ্চিমাংশে কেবল একদল ফরাসী সৈন্য 
রহিল। হেষ্টিংস্‌ সার্‌ আম্মার কুটুকে আবার মান্দ্রাজে পাঠা. 
ইয়! দিলেন, কিন্ত বৃদ্ধসেনাপতি রোগে ও পথকষ্টে জাহাঁজেই 
লীলাসংবরণ করিলেন। ফরাসী-সেনানায়ক বু্ী ভারতে 
আসিয়া পৌঁছিলেন এবং ১*ই এপ্রেল কুদ্দালুরে ফরাসীমেনার 
আধিপত্য গ্রহণ করিলেন। কার্ধ্যকালে টিপুর সহিত যোগ 
দিবার কথা ছিল, এ সময় ইংরাজদিগের অবস্থা বড়ই সম্কট- 
জনক। ইহার অল্প দিন পরেই ইংলও ও ফ্রান্দে সন্ধিস্থাপিত 
হয়। বুসী যে সকল ফরামীসেনা টিপুর কার্ধ্যে রাখিয়াছিলেন, 
ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হওয়ায় তাহাদিগকে উঠাইয়ালইলেন। 
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এদিকে বোস্ধাই গবর্মেন্ট টিপুর বিরবে: যা ম্যাথুকে 
পাঠাইয়াছিলেন। মহিস্থারের অধিতাকাস্থিত বেদ্‌ন্থর ইংরাজ- 
অধিকৃত হয়। টিপু ৯ই এত্রেল তারিখে আঙিয়! এই স্বান 
অবরোধ করেন। ইংরাজেরা ৫ মাস ধরিয়া এই স্থান রক্ষ। 
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করিয়াছিল, কিন্তু শেষে রক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিয়! 
সন্ধিপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হুইয়াছিল। টিপু পরা- 
জিত ইংরাজসৈঙ্জগণকে মহিস্রহুর্ে বন্দী করিয়া রাখিলেন। 

বেদস্থর হইতে টিপু প্রায় লক্ষ সৈন্ত লইয়া মঙ্জলুর অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন। এখানে কর্ণেল ক্যান্েলের অধীনে ৭৯০ 
ইংরাজ ও ২৮০* দেশীয় সৈন্ত ছুর্গ রক্ষা করিতেছিল। &রা 
আগষ্ট পর্ধ্যস্ত তাহার! টিপুর গ্রবল আক্রমণ সন্থ করিয়াছিল। 
তৎপরে ৩*এ জানুয়ারী পর্ধ্স্ত কোন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে নাই; 
কিস্ত রদদের অভাবে তাহার! বাধ্য হইয়া! তেলিচারী অভিমুখে 
প্রস্থান করিল। 

এদিকে ইংরাজসেনানায়ক কর্ণেল ফুলার্টন্‌ ১৩*** সৈন্ত 
লইয়৷ দিন্দিগুল, পালঘাটচেরী ও কোয়ম্বাতুর অধিকার 
করেন, এখন তিনিও মহিন্তুর রাজধানী আক্রমণ করিতে 
অগ্রসর হইলেন। আর একদল সৈম্ত মহিস্থরের উত্বর- 
পূর্ববাংশে কার্পারাজ্যে উপস্থিত ছিল; টিপুর অত্যাচারে তাহার 
রাজ্যস্থিত হিন্দু অধিবাসিগণ সুলতানের বিরুদ্ধ হইয়াছিল। 
তাহার! মহিস্থরের পূর্বতন রাজাকে বৃটাশ সাহায্যে টিপুর হস্ত 
হইতে যুক্ত করিবার অন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল। এ সময় 
ইংরাঁজগপের অনেকটা স্থবিধা হইলেও লর্ড ম্যাকার্টনি বড়- 
লাটের উপদেশ ন! শুনিয়া টিপুর সহিত সন্ধি করিতে সম্মত 
হইয়াছিলেন। মান্দ্রীজের মন্ত্রীনভ। টিপুর নিকট দুইজন কমি- 
শনারকে পাঠাইয়। দেন। কিন্তু টিপু তিন মাসকাল বুথ 
তাহাদিগকে আটকাইয়। রাখিলেন; তৎপরে তিনি আপনার 
লোক দিয়! তাহার্দিগকে মান্দ্রাজে ফিরাইয়া পাঠান । 

বড়লাট সন্ধির পক্ষে বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন, তিনি 
বলিয়াছিলেন যদি সন্ধি করিতে হয়, তাহা! হইলে মহিস্ুর- 
রাজধানীতে উপস্থিত হইয়| সন্ধি করিতে হইবে । কিন্তু লর্ড 
ম্যাকার্টনি আপন ইচ্ছামত টিপুর দূতের সহিত আবার কমি- 
শনারদিগকে পাঠাইয়! দিলেন। পথে সুকলেই তাহাদিগকে 
বিদ্রুপ ও ঠাট্র। করিতে লাগিল; পদে পদে তাঁহারা লাঞ্ছিত 
হইতে লাগিলেন। মঙ্গলুরে তাহাদের তীবুর সম্মুখে ছইটা ফাঁসি. 
কাষ্ঠ স্থাপিত হইল। ইংরাঞ্জরাজপুরুষদ্বয় যাহা! আশঙ্ব1 করিয়া- 
ছিলেন তাহাই ঘটিল। তাহার! বহুকণ্টে গুগুভাবে একখানি 
ইংরাজজাহাজে উঠিয়৷ পলায়ন করিয়! আত্মরক্ষা করিলেন। 

১৭৪৪ খৃঃ অকে ১১ই মার্চ টিপুর এক অমাত্য লিপিবদ্ধ 
করেন--*ইংরাঁজক মিশনারগণ অনাবৃত মন্তকে ও সন্ধিপত্র হস্তে 
দণ্ডায়মান ) ছুই ঘণ্টা ধরিয়া! কতই থোসামদ ও মনোমুগ্ধকর 
কথ! বলির়। সন্ধিপত্ররে সম্মতি দানে অন্থরোধ করেন। পুথা 
ও হায়দরাবাদের উকীলেরাও এই সময় বিশেষ অঙ্গনয় বিনয় 


[ ৩৯, 
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করিয়াছিল, অবশেষে সুলতান সক্মত হইয়াছিলেন।” এই 
সন্ধিতে স্থির হয় যে, পরম্পর কেছ বিবাদ বিসম্বাদ বা! ঘুদ্ধ- 
বিগ্রহ করিতে পারিবেন ন1। সন্ধি অনুসারে ১৮ জন ইংরাজ- 
রাজপুরুষ, ৯** ইংরাজ ও ১৬** দেশীয় সৈম্ত মুক্তিলাভ 
করিল। তাহাদেরই মুখে টিপুর অত্যাচারের বিষয়, জেনারল 
ম্যাথু ও অপর ইংরাজ-সেনানীর হত্যাসংবাদ সকলেই জানিতে 
পারিল। সন্ধি হইল বটে, কিন্ত স্থায়ী হইল না। 

১৭৮৫ খুঃ অবে ইংরাজের! বঙ্গলুর ও মহারাষ্ট্র রাজা 
রক্ষার জন্ত তিন দল পদাতি গ্রেরণ করেন; কিন্তু নানাফড়- 
নবিশ প্রস্তাব অগ্রাহা করিলে টিপুস্ুলতানের দোষ বাহির 
হইয়া পড়ে এবং এইখানেই সন্ধিভঙ্গের সুত্রপাত হইল। 

এদিকে নানাফড়নবিশ টিপুর নিকট চৌথ আদায় করিতে 
অগ্রসর হইলেন; ইনি স্থির করিলেন, যদি টিপু চৌথগ্রদানে 
অসম্মত হন, তাহ! হইলে নিশ্চয় ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিবে। ১৭৮৪ 
থূঃ অবে জুলাইমাসে নানাফড়নবিশ ভীমানদীতীরে যাৎগির 
নামক স্থানে নিজামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার 
সহিত মিত্রত। স্থাপন করিয়া গোপনে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ শীম্তরই টিপুর কর্ণ- 
গোচর হইল। তিনি অবিলম্বে যুদ্ধ সজ্জা করিয়া নিজামের 
নিকট বিজাপুর গ্রদেশ চাহিয়া! পাঠাইলেন এবং নিজামরাজো 
তাহার স্থাপিত নির্দিষ্ট পরিমাণার্দি চালাইতে আদেশ করেন। 
এই অসঙ্গত প্রস্তাবে নিজাম আপনাকে অসম্মানিত বোধ 
করিলেন, কিন্তু সে সময় তাহার এমন ক্ষমতা ছিল ন যে, তিনি 
টিপুর বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করেন, বরং নানাফড়নবিশের সহিত যে 
অভিসন্ধি আটিয়াছিলেন, তাহাও পরিত্যাগ করিলেন। টিপু 
দেখিলেন ক্রমে সকলেই তাহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, 
ক্রমে তিনি উত্তেজিত হুইয়া উঠিলেন। 

তিনি আপনার রাজ্যের পশ্চিমাংশবাসী হিন্দু ও থৃষ্টান- 
দিগকে মুসলমানধর্ে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। কোড়- 
গের সহম্্র সহত্র অধিবাসীকে ধরিয়া আনিয়। দাসত্বশঙ্খলে বদ্ধ 
করিলেন) সকলেই ভীত ও চকিত হইল। কেহ তাহার 
বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না। ১৭৮৫ 
থৃঃ অবে টিপু আপনার রাজ্যের উত্তরপ্রদেশসমূহের প্রতি 
মনোযোগ করিলেন। তাহার সেনাদল বহুদিন হইল, মহারাষ্ট্র 


'দিগের সহিত যুদ্ধ করে নাই) মহারাষ্ট্ররাজের সীমান্তস্থিত 


বহুসংখ্যক হিন্দু-গ্রজা মুসলমানধর্ণে দীক্ষিত হইয়াছিল, 
সুতরাং টিপুর সেনাদল সুবিধা বোধ করিল। এই সময়ে 
ধর্মত্যাগ অপেক্ষা গ্রাণ বিসর্জন সহত্রগুণে শ্রেয় বিবেচন! 
করিয়া প্রায় সহত্র সহত্র ত্রাঙ্গণ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন ) 


টিপুহ্বলতান [ ৩৯১ 


তাহাতে নানাফড়নবিশ অতিশয় বিচলিত হুইয়াছিলেন। 
তিনি দেখিলেন, নিজামের সাহাব গ্রহণ বৃথা । টিপু যের্ধপ 
বল সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার সৈন্যগণ ফরাসীসেনানায়কের 
যত্ধে যেবপ শিক্ষিত হইয়াছে, তীহাকে আক্রমণ করা সহজ 
ব্যাপার নহে। নানাফড়নবিশ ইংরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থন! 
করিলেন । কিন্তু মঙ্গলুরের সন্ধি অনুসারে ইংরাজের! মধ্যস্থ 
থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কাজেই নানাফড়নবিশ সাহাষ্য- 
প্রার্থী হইয়! ষাৎগিরের নিকট নিজাম 'ও বেরারের মাধোজি 
ভোম্দলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে পরম্পরে 
টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ও মহিসুররাজ্য বিভাগ করিয়। 
জইবার জন্ত এক সন্ধি-পত্র স্থির হইল। 

১৭৮১ খৃঃ অবে টিপু কি ভাবিয়া তাহাদের নিকট সন্ধি 
প্রার্থনা করিলেন । ১৭৮৭ খুঃ আবে সদ্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। 
মহারাষ্ট্রগণ কতকগুলি রাজা ও আদনি ফিরিয়া পাইলেন। 
টিপুও ৪৫ লক্ষ টাক! দিতে সম্মত হইলেন) তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ 
টাকা নগদ এবং বাকি টাকা এক বৎসর মধ্যে শোধ হইবে । 
টিপু যে কেন হঠাৎ এইরূপ সদ্ধিপ্রন্তাবে সম্মত হইলেন, 
তৎকালীন কোন ইতিহাসে প্রকাশ নাই, টিপুও এ সম্বন্ধে 
কিছু লিখিয়া যান নাই। কিন্তু সন্ধি অধিক দিন স্থায়ী 
হইল না) নিঞ্জামের সহিত আবার তাহার বিবাদ আরস্ত 
হইল। ১৭৮৮ খৃঃ অব পর্য্যন্ত নিজাম ও টিপুস্থলতানে যুদ্ধ 
চলিয়াছিল। এ বর্ষের শেষে গণ্ট,র-সরকার সমর্পণ করিবার 
জন্ত বড়লাট কাপ্ডেন কেনা ওয়েকে পাঠাইয়াছিলেন। প্রথমে 
একটু যুদ্ধ হইবার সম্ভাবন! হইয়াছিল, কিন্ত নিজাম গণ্ট,র 
সমর্পণে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। মসলিপত্তনের 
সন্ধি অনুসারে হায়দর ও টিপু নিজামের যে সকল ভূভাগ 
অধিকার করিয়াছিলেন, নিজাম তাহার পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত 
ইংরাজগবর্মেণ্টের নিকট সৈন্য চাহিয়। পাঠাইলেন। আঁবার 
তাহাতেও সন্তষ্ট না হইয়া তিনি টিপুস্থলতানকে শ্র্ণাক্ষরে 
লিখিত একখানি কোরাণ গ্রস্থ উপহার দিয়া তঁছার নিকট 
একজন দূত পাঠাইয়া দিলেন) দূত আপিয়! টিপুর নিকট 
জানাইলেন, দিন দিন ইংরাজেরা যেরূপ ক্ষমতাশালী হুইয়। 
উঠিতেছে, তাহাতে আমাদের ধর্ম ও মান রক্ষা করা কঠিন 
হইয়া উঠিবে। এখন পরম্পর একতাহ্থত্রে বন্ধ হইয়া 
ধর্দরক্ষার জন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্রধারণ কর! 
উচিত। নুচতুর টিপুহ্বলতান বৈবাহিক হৃত্রে বন্ধ হুইয়। 
মিত্রতা সাঁপন করিতে সম্মত হুইলেন। কিন্তু নিজাম 
তাহার এ প্রস্তাব অগ্রাহ্ করিলেন। তিনি নীচঘরে 
কন্ত! দান করিতে সম্মত হইলেন না। এখন আবার পর- 


অধিকৃত হইল। 
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স্পরে ঘোর শত্রুতা বৃদ্ধি হইল) টিপুন্থুলতান মসলিপত্তনের 
সন্ধি নিতান্ত দোষাবহ বলিয়া! স্থির করিলেন, কারণ 
এ সদ্ধিপত্রে টিপুর নাম ও ক্ষমতা ত্বীকৃত হয় নাই। 
এদ্দিকে ইংলগ্ডের রাজপুরুষের! স্থির করিলেন ভারতে ইংরাজ- 
দ্িগের শক্তি চালন। সম্বন্ধে অপক্ষপাত থাকিবার প্রয়োজন 
নাই, স্থতরাং টিপুও যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। 
মঙ্গলুরের সন্ধি অনুসারে ত্রিবাস্কুররাজ্য ইংরাজ আশ্রিত 
বলিয়। স্থিরীকৃত হয়। ত্রিবান্কুররাজ ওলন্দাজদিগের নিকট 
হইতে কোরঙ্গনূর 'ও আয়াকোট নামে দুইটা নগর সম্প্রতি 
ক্রয় করেন। টিপু গ্রছুই নগর টকোচীনরাজের হইয়! চাহিয়। 
বসিলেন, তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যখন এ ছুই নগর তাহার 
আশ্রিত কোচীনরাজের অধিকারভুক্ত, তখন ওলন্াাজের! 
কিছুতেই বিক্রয় করিতে পারেন না। বড়লাট কর্ণওয়ালিদ্‌ 
ক্রিবাস্কুররাজের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য মান্দ্রাজের ইংবাজ- 
অধাক্ষ হলাও. পাছেবকে অন্ধমতি করেন; কিন্ত তিনি দে 
কথ। ন! শুনিয়! ত্রিবাঙ্কুররাজের নিকট টাকা চাহিয়া বসিলেন। 
ত্রিবাস্কুররাজ পর্বত ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী তাহার রাজ্যের 
উত্তরসীমাস্থ ছুর্গ মকল ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এতদিন টিপু 
ত্রিবাস্কুর জয়ের বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, এতদিন ত্রিবান্ছুর- 
রাজ্য ছূর্ভেগ্ত ছিল, কোন দিক্‌ দিয়া সৈন্ত প্রবেশের পথ 
ছিলনা । এখন সুবিধ৷ পাইয়। টিপু সৈম্তচালনা করিলেন। 
১৭৮৯ থুঃ অব ২৮এ ডিসেম্বর তিনি ত্রিবাস্কুররাজ্য আক্রমণ 
করিলেন। মান্দ্রজ-গবর্মেন্ট তাহার কোন প্রতিবাদ করিতে 
পারিলেন না। ত্রিবান্থুররাজ্য আক্রমণের সংবাদ পাইয়া 
নানাফড়নবিশ টিপুর" বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ১৭৯০ 
ধূঃ অন্দে মার্চ মাসে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। 
জুলাই মাসে নিজামের সহিতও প্র সুত্রে এক সন্ধি হইল। 
বড়লাট কর্ণওয়ালিস্‌ মান্দ্রাজের ইংর(জসেনাপতি মেডোজকে 
সৈম্ত পরিচালনেক ভার দিলেন । ১৭৯০ খৃঃ অন্দে ২৬এ মে, 
১৫০৯৬ সুদক্ষ সৈম্ত লইয়া ইংরাজসেনাপতি ত্রিচিনপল্লী 
হইতে যাত্রা করিলেন। ২১এ জুলাই, সৈম্তগণ কোয়ন্বাতুরে 
উপস্থিত হুইয়া অনেকগুলি ছুর্গ অধিকার করিল। 
সেপ্টেম্বরের মধ্যে পালঘাটচেরী ও দিন্দিগুল ইংরাজের 
এখন সেই বিপুলবাহিনী মহিনুরের 
সীমায় উপস্থিত। টিপুস্থলতানও নিশ্চিন্ত ছিলেন না) তিনি 
বিপুল বিক্রমে শক্রর গতিরোধ করিয়া ইংরাজসেনাধ্যক্ষ 
কর্ণেল ফাইড্কে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজসেনানায়ক 
ৃষটপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। এখানে শক্রসৈম্ত টিপুর 
কিছু করিতে পারিল ন! বটে, কিন্তু এদিকে মলবার উপকূলে 
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কর্ণেল হার্টলি টিপুর সেনাধ্যক্ষ হোসেনআলিকে পরাস্ত 
করিয়াছিলেন। 

মহারাক্ট্-সৈম্ভগণ বোম্বাইস্থ ইংরাজ সেনাদলের সহিত 
মিলিত হইয়! টিপুর অপর সেনাপতি বদর-উল্-জমান্‌ ও কুতুব- 
উদ্দীনকে পরাজয় করিয়৷ ধারবার হুর্গ অধিকার করিয়াছে। 
এদিকে নি্ধাম স্বসৈন্তে কপালছূর্গ ও বাহাছরবন্দ অধিকারে 
অগ্রসর হইয়াছেন; এইরূপে চারিদিক হইতে আক্রান্ত হই- 
যাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ টিপু কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। অচল 
অটল সাহসে নান! উপায় অবলম্বন করিয়া! শক্রর গতিরোধ 
করিতে লাগিলেন। বঝড়লাট কর্ণওয়ালিন্‌ দেখিলেন টিপু সহজে 
বশীভূত হইবার নহে, তাহাকে পরাজয় করাও সহজ ব্যাপার 
নয়। এবার তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবভরণ করিলেন। তিনি 
মহিম্থরের গিরিসঙ্কট মোগলী-ঘাটে উত্তীর্ণ হইলেন, তথ! হইতে 
কৌশলক্রমে বঙ্গলুর যাত্রা করিলেন। এখানে টিপুর সহিত 
ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ১৭৯১ খুঃ অব ২*এ মার্চ 
রান্রিকালে শকত্রগণ অকম্মাৎ ছুর্গ আক্রমণ করিল। নিজা- 
মের প্রান ১* হাজার সৈন্ত আসিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসের 
সহিত যোগদান করিল । বড়লাট সেই মহতী সেনা 
সঙ্গে লইয়! শ্রীরঙ্গপন্তন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংরাজ- 
সেনাপতি আবর্ক্রম্বী তাহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য 
অগ্রপর হইলেন। এই বিষম বিপদের সময় টিপু যখন 
দেখিলেন, যে মহাশক্তি তাহার বিরুদ্ধে আসিতেছে তাহার 
প্রতিরোধ করা তাহার সাধ্যাতীত। তখন তিনি আপনার 
সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া রানধানী রক্ষার্থ যত্ুবান্‌ হইলেন। 
১৩ই এপ্রেল অরিকের নামক স্থানে শক্র্দিগের সহিত 
ভীষণ সংঘর্ষ হইল। 

১৩ই এপ্রিল রাত্রিকালে বড়লাট হূর্গ অধিকার করিবার 
চেষ্টা করেন। ১৪ই দিবা দ্বিগ্রহরে ঘোরতর যুদ্ধের পর টিপু 
পরাজিত হইলেন। কিন্তু লর্ড কর্ণ ৪য়ালিংসর জয়লাভে বিশেষ 
কিছু স্থবিধ। হইল ন|। তাহার সৈশম্তগণের রসদ ফুরাইয়। 
গিয়াছিল, সুতরাং বিপদ্‌ নিকটবর্তী ভাবিয়া পশ্চাৎপদ 
হইলেন। এখন টিপু সুবিধা পাইয়া তাহার মালগাড়ী ও 
ভাগ্ার লুট করিলেন। 

তৎকালে বড়লাট বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। যদি ন! 
এই সময়ে ইংরাজসেনানারক কাগ্ডেন লিটুল্‌ পরগুরামরাও- 
পরিচালিত মহারাষ্ট্র সেনাদলের সহিত আসিয়া] তাহাকে 
সাহাধ্য করিতেন, তাহা! হইলে হয়ত সে অভিযান হইতে 
ঠাহাকে আর ফিরিয়! আসিতে হইত না। যাহা হউক, 
দ্বিতীয়বার যুন্ধেও কিছুই ফল হইল ন|। এবার টিপুকে 


[ ৩৯২ ] 
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চারিদিক হইতে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে পরগুরামরাও 
ও কাণ্ডেন লিটুল্‌ বহুসৈন্ত লইয়! উত্তরপশ্চিম, নিজাম শ্বসৈন্ 
ও ইংরাজসৈন্ত লইয়! উত্তরপূর্ব্ব এবং লর্ড কর্ণ ওয়ালিস্‌ মহারাষ্ট্- 
বীর হবিপন্থের সহিত মধ্যভাগ আক্রমণ করিলেন। 

টিপুও মহোতসাহে তাহার প্রতিরোধে বিশেষ যত্্বান্‌ 
হইলেন। তিনি আপন প্রধান প্রধান সেনানীবর্গকে রাজ্য 
ও সম্মান রক্ষার জন্ত উত্তেজিত করিয়া উপস্থিত বীরব্রতে 
নিয়োগ করিলেন। 

এদিকে লর্ড কর্ণওয়াঁলিস্‌ অসম সাহসে নন্দী্র্গ, সু বর্ণছর্গ, 
রায়কোট প্রভৃতি ছুর্গ সকল জয় করিলেন। 

১৭৯২ থৃষ্টাবে জানুয়ারী মাসে কর্ণওয়ালিস্‌ নিজাম ও 
মহারা্সৈম্ত সহ মিলিত হইয়া! ৫ই ফেব্রুয়ারী শ্রীরঙ্গপত্তনে 
উপস্থিত হইলেন। ১৬ই, বোম্বাইয়ের ইংরাগ্সেনাপতি জেনা- 
রেল আবর্ক্রপ্বী আসিয়া! তাহার সহিত ষোগ দিলেন। এই 
ভীমশক্তি প্রবলবেগে গিয়! টিপুকে আক্রমণ করিল। এত- 
দিন পরে টিপু বিচলিত হইলেন, তাহার পিতা! বলিয়াছিলেন, 
“টিপু রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না, এখন সেই কথা 
তাঁহার মনে উদয় হইল। এ সময় টিপু আপনার এক বন্ধুকে 
বলিয়াছিলেন, “আমি ইংরাঁজকে দেখিয়া ভীত নহি, কিন্ত 
আমার অনৃষ্ট ভাবিয়া ভীত হইয়াছি।” 

২৪এ ফেব্রুয়ারী, সুলতান লেফ্টেনাণ্ট চামাঁরস্‌ নামক 
এক বন্দী ইংরাজসেনানায়ককে সন্ধির গ্রস্তাব করিয়া লর্ডকর্ণ- 
ওয়ালিসের নিকট পাঠাইয়া দ্রিলেন। প্রথমে বড়লাট সন্ধি 
প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। শেষে কোড়গের রাজার সুবিধা 
ভাবিয়া সম্মত হইলেন। কোড়গের রাজ। জেনারল আবর- 
ক্রম্বীকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তিনি টিপুর গ্রতি- 
জিঘাংস। বৃত্তিকেও অতিশয় ভয় করিতেন। যাহা হউক 
এখন কোঁড়গরাজের জন্তই সন্ধি হইয়৷ গেল। ২৬এ তারিখে 
টিপু আপনার ছুই পুক্রকে ইংরাজ শিবিরে পাঁঠাইয়। দিলেন । 
ইংরাঁজপক্ষীয় মকলেই মহাসমাদরে সম্মানের সহিত সুলতানের 
পুজদ্ধযকে অভিনন্দন করিলেন। সন্ধিপত্রান্থসারে টিপুর 
পুজদ্ধয় ইংরাজ শিবিরেই রহিলেন। ১৯এ মার্চ সন্ধিপত্রে 
স্বাক্ষর হইল। টিপু আপনার অর্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া! দিলেন । 
তন্মধ্যে মলবার, কোড়গ ও বারমহল ইংরাজদ্দিগের অংশে 
পড়িল। নিজাম ও মহারাস্রগণ নব স্ব রাঝ্যের নিকটবর্তী 

ংশ গ্রহণ করিলেন! এ ছাড়া যুদ্ধবায় হিসাবে টিপু ৩৩ 
লক্ষ টাক! দিতে স্বীকৃত হইলেন। তন্মধ্যে অধ্ধেক নগদ ও 
অর্ধেক একবর্য মধ্যে দিবার কথা রহিল। 

তৎপরে চারি পাঁচ বর্ষ বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটিল 
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না. টিপু রাজ্যের উন্নতি ও প্রজানুখসমুদ্ধির জগ্তা অনেক ঘত্ব 
করিয়াছিলেন । এ সময় তিনি নানাদেশ হইতে বহু অর্থ 
. বায়ে অসংখ্য পারস্য, সংস্কৃত এবং দ্বাক্ষিণাত্যের স্থানীয় ভাষায় 
লিখিত বহুবিধ হম্তলিপি সংগ্রহ কল্েন। 

১৭৯৮ খৃষ্টান্ধে নিজামের ও মহারাষ্ট্রের সেনানায়কগণ 
গুধীভাবে টিপুর সহিত বড়্যন্ত্র করিতে লাগিলেন। টিগুও 
পুর্বেোক্. সন্ধিতে আপনাকে জতিশয় অপমানিত বোধ করেন। 
, এতদিন তিনি স্মুযোগ খ,জিতে ছিলেন। এখন উক্ত সেমা- 
পতিগণের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া. উঠিলেম। 

ইংরাজেরা এই বড়যন্ত্র জানিতে পারিলেন। ১৭৯৮ 
খৃষ্টাবে ১৭ই মে জর্ড মর্ণিংটন্‌ গবর্ণরজেনারেল হইয়া আসি- 
€লন।. টিপুস্লতানের গতিবিধির উপরই তাহার প্রথম 
লক্ষ্য পড়িল। তখন মুরোপে ইংরাজে ও ফয়াসীতে ঘোর- 
তর যুদ্ধ বাধিয়াছিল। ন্ুতরাং. টিপু ভারতাগত ফরাসী 
সৈম্থদিগকেও সহজেই হস্তগত করিতে লাগিলেন। ফরাসী 
কর্মচারীগণ টিপুর দেশীয় সৈন্তদিগকে রীতিমত যুদ্ধ 
শিক্ষা দিতে লাগিল। টিপু তাহার নৌ-সেনাঁদলের সাহা- 
য্যার্থ মরিচসহরে ফরাসী-শাসনরর্থা জেনারেল মলার্‌- 
টিকৃকে ৩*,০** সৈন্ের জন্ত লিখিয়াপাঠাইলেন। হায়দরা- 
বাদে ফরাসী-সেনানায়ক মুসে! রেমণ্ড ১৫৯০৭ সৈন্য লইয়া 
অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিও কাধ্যকালে টিপুকে সাহাযা 
করিতে সম্মত হইলেন। এদিকে সিদ্ধিয়ারাজ্যে ফরাসীধবীর 
ডি বইন্‌ ৪*১৯০* সৈম্ত ও ৪৫*টা কামান সহ অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। তিনিও বথাকালে জাতীয় গৌরবরক্ষার জন্ত 
ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উদ্যত । 

লর্ড মর্ণিংটন্‌ ইংরাজদিগের বিপদ্‌ নিকটবর্তী দেখিয়া 
মান্দ্রাজে প্রধান ইংরাজসেনাপতি লর্ড হারিস্কে শ্রীরঙ্গপত্তন 
অভিমুখে অবিলম্বে সৈম্তচালন1 করিতে আদেশ করিলেন । 

তখন মান্দ্রাজে ৮*** মাত্র সৈম্ত ছিল। মাজ্্রাজের 
কোযষাগারও তখন এক প্রকার শুন্ত। স্থতরাং মান্দ্রাজের 
'কর্তৃগক্ষগণ এ সময়ে টিপুর বিকদ্ধে যুদ্ধঘোষণ1 অসঙ্গত বলিয়। 
বিবেচনা করিলেন। কিন্তু বড়লাট তাহাদের যুক্তি না! শুনিয়া 
অবিলম্বে সমরসজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। এদিকে তিনি 
হারদরাবাদেক্ মন্ত্রী মাসির উল্‌ মুল্ককে (মীর আলমকে ) 
টিপুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। 

এই সময়ে মহাবীর নেপোলিয়ান্‌ ইঞজিপ্টে উপস্থিত । 
কখন ভারতে আলিয়। পড়েন, তাহার স্থিরতা নাই। এ সময় 
অবিলঙ্ষে কার্ধ্যোক্ধার কর! চাই স্থির করিয়! বড়লাট আপন! 
ভ্রাতা কর্ণেল অর্থার ওয়েলস্লি, (ভাবী ডিউক অব্‌ 
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ওয়েজিংটন্কে ) ৩৩ সংখ্যক পদাতিকদল ও ৩০** সিপাহী 
সৈম্ত সঙ্গে দিয়া মান্্রাজে পাঠাইয়া দিলেন। অবশেষে 
তিনি টিপুর সহিত একটা মীমাংসা করিবার জন্ত শ্বয়ং 


মান্জাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্বেই কর্ণেল ডোভটন 


বড়লাটের পত্র লই! টিপুর নিকট গমন করিয়াছিলেন। 
যাহাতে ফরাসীদিগের সহিত টিপু আর কোন সংঅব না 
রাখেন, সেই কথা জানাইয়। পত্র লেখ! হইয়াছিল। 

টিপু কর্ণেলের সহিত দেখা করিলেন না। কেবল 
বলিয়া! পাঠাইলেন যে, ইংরাজদিগের সহিত পুর্বে যে সন্ধি 
হইয়াছে, ভাহাই যথেষ্ট । তিনি"ইংরাঁজগবর্মেপ্টের বরাবরই 
মিত্র। এদিকে তিনি ফরাসীগবর্মে্টকে সৈম্ত পাঠাইতে 
এবং আফগানরাজ জমান শাহকে ভারতে আসিয়া ধর্দাযুদ্ধ 
ঘোষণা! করিতে অন্ভুরোধ করিলেন। 

ফরাসীগণ ইজিপ্ট জয় করিয়া শীত্রই পদার্পণ করিবেন, 
এ সম্বন্ধে টিপুর অনেকটা ভরসা! ছিল। এমন কি নেপৌ- 
লিয়নের সহিত তাহার পত্র লেখালেখিও চলিতেছিল। 
কৌশলক্রমে সেই পত্র তাহার শক্রগণের হস্তগত হয়। 
ইংরাজের. তুরুষ্কের সুলতানকে দিয়া পত্র লিখাইয়! টিপুকে 
সাবধান হইতে বলেন, কিন্তু টিপু তাহাতে ভ্রক্ষেপ করিলেন 
না। ১৭৯৯ খৃ্টার্ধে ১১ই ফেব্রুয়ারী ২১৯০০ ইংরাজ- 
সেনা ও ১০১০** নিজামসৈম্য বেল্ল,র হইতে যাত্রা করিল। 
এদিকে পশ্চিম উপকূল হইতে জেনারল য়ার্ট ও হার্ট লির 
অধীনে ৬*** সৈন্ভ অগ্রসর হইতেছিল। ১৫ই মার্চ 
জেনারল হারিস্‌ বঙ্গলুরে আপিয়া পৌছিলেন। ১৬ই এপ্রেল, 
কোড়গরাজ্োর সীময়ি সদাশীর নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ 
হইল, এই যুদ্ধে টিপুর ২*০* সৈন্য বিনষ্ট হয়। 

এখন স্থলতান আপনার নির্বাচিত সৈম্ত লইয়া প্রবল 
পরাক্রমে শক্রর গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। ২৭এ 
মার্চ মালবলী নামক স্থানে টিপুর সৈহ্য পরাজিত হয়। এই 
পরাজয়ে টিপুও ভীত ও ভগ্নোৎসাহ হুইয়! পড়িয়াছিলেন, 
পিতার নিদারুণবাণী যেন জলস্ত অক্ষরে তাহার স্বৃতিপটে 
উদ্দিত হইতে লাগিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়! 
রাজধানীতে চলিয়! আসিলেন। এখানে আসিয়। শুনিলেন, 
তাহার অনেক কর্মচারী তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। 
এই সময় তিনি আরও হতাশ হইয়া পড়িলেন। কেহ 
কেহ তাহাকে ইংরাজদিগের সহিত পুনরায় সন্ধি করিবার 
প্রস্তাব করিলেন, প্রথমে তিনি অনেকটা সন্মতও হুইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি গুনিলেন ইংরাজসেনাপতি হাঁরিস্‌ 
স্থশীল। নামক কাবেরী নদীর একটা অজানিত চড়া পার হই- 
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যাছেন, লীন্্রই প্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিবেন। তখন সন্ধির 
কথা আর তীহাঁর মনে স্থান পাইল না। এদিকে লর্ড হারিন্‌ 
সৈম্তগণের রসদ ফুরাইয়া আসিয়াছে দেখিয়া! কালবিলথ 
না করিয়া শ্রীরঙ্গপত্রন আক্রমণ করিলেন। ইংরাজগণ 
ভারতবর্ষে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ কখন করেন নাই। ৬ই এগ্রেল 
হইতে যুদ্ধ আরম্ত হয়। তৃতীয় দিবস টিপু কি ভাবিয়া সন্ধির 
প্রস্তাব করিয়। পাঠাইলেন। কিন্তু ইংরাজসেনাপতি হারিস্‌ 
ছুই কোটী টাকা ও অর্ধেক রাজ্য চাহিয়া! বসিলেন। তাহার 
প্রত্যাত্তরে টিপু বলিয়াছিলেন, “এরপ ত্বৃণিত প্রস্তাবে সম্মত 
হওয়া অপেক্ষা বীরের ভয় মৃত্যু বাঞ্ছনীয়। তিনি বীরের 
পুজ,বীরের স্তায় আপনার সন্মান রক্ষা করিতে জানেন।” সেই 
দিন তিনি আপনার প্রধান অমাত্য ও কর্দচারীগণকে একত্র 
করিয়া বলিলেন, “আজ আমর! নিজ নিজ জাতীয়সম্মান ও 
ধর্রক্ষার জন্ত আত্মবিনর্জন করিব। যিনি এই মহাকার্ষ্যে 
ভীত হইবেন, তিনি যেন এখনই এস্থান পরিত্যাগ করেন ।» 

সুলতানের উৎসাহবাকোো সকলেই প্রাণের মমত! বিস- 
জ্জন দিয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । ইংরাজেরা ভারতে 
এরূপ ভীবণ যুদ্ধ দেখেন নাই বা শুনেন নাই। এই যুদ্ধে 
উভয় পক্ষে কত শত সৈম্ত বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্ব! 
নাই। ২রা মে হূর্গ ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। ওর, চারি 
হাজার সৈন্য গড়খাই উত্তীর্ণ হইয়! ছুর্গের নিকট উঠিয়া! ছূর্গ- 
ভাঙ্গিতে আরম্ত করিল। টিপুন্ুলতান নিজে রণসাজে সাজিয় 
ছূর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু টিপুর গ্রাতি বিধাতা বাম, 
তাঁহার সকল চে! বিফল হইল। অর্িকাংশ ছুর্গবাসী সন্ধ্যার 
প্রাক্কালে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল? ছুর্গে প্রবেশ করিয়া 
শক্রগণ দেখিল, বীর টিপুন্ুলতান আপন সন্মান ও গৌরব 
রক্ষা করিবার জন্য রণশধ্যায় চিরশয়ন করিয়াছেন। কেহ 
কেহ বলেন, যে সময় টিপু ছুর্গরক্ষার্থ আপনি যুদ্ধ করিতে- 
ছিলেন, সেই সময় এক ব্যক্তি পশ্চান্দিক হইতে গুপ্তভাবে 
তাহাকে বিনাশ করেন। 

যাহাই হউক, ইংরাঁজসেনাঁপতি বীরমদে আজ ছুর্ভে্ত 
শ্রীরঙ্গপত্তন ছুর্গ অধিকার করিলেন। ষথাঁকাঁলে মহাঁসমারোহে 
সুলমান প্রথ! অনুসারে টিপুস্থলতানের মৃতদেহ সমাধিস্থ 
হুইল। বীরনাদে ইংরাজের হূর্জয় কামান টিপুর সন্মান ও 
শ্রীরঙ্গপত্তনবিজয় ঘোষণা! করিল। সেই সঙ্গে মহিস্্র হইতে 
ক্ষণন্থারী মুসলমান রাজত্বেরও শেষ হইল। 

এই যুদ্ধে জয়লাত করিয়া বড়লাট মর্ণিংটন্‌ ওয়েলেস্লি 
উপাধিতে তৃষিত হইলেন। এই নামেই তিনি ভারতেতিহাসে 
বিখ্যাত। শ্রীরঙ্গপত্তন হুর্গ জয় করিয়! ইংরাজেরা নগদ 
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ছুই কোটা টাকা, ৯২৯টা কামান, ৪২৪০** পিতল ও লৌহ্‌- 
নির্দিত গুলি গোল! এবং ৬৫** মণ বারুদ পাইয়াছিলেন। 
লালবাঘ উদ্ভানে হায়দরের সমাধিমন্দিরে টিপু সমাহিত 
হন। টিপু অতিশয় অত্যাচারী, চঞ্চল ও অস্থির প্রক্কতির 
লোক হইলেও তাহার অনেক সদ্গুণও ছিল। তিনি নিত্য 
নূতন ভালবামিতেন। তিনি দেশীয় শিল্প ও পঞ্ডিতের বিশেষ 
সমাদর করিতেন । তাঁহার গ্রাসাদ হইতে বহুসংখ্যক সংস্কত- 
গ্রন্থ, কোরাণের অন্বাদ ও হিন্দুস্থান বিশেষতঃ মোগল- 
সাম্রাজ্যের ইতিহাসমূলক অনেক হস্তলিপি পাওয়৷ গিয়াছে, 
এখন কলিকাতার পুস্তকাগারে সেই সমস্ত রক্ষিত আছে। 
টিপু কেবল পুস্তকসংগ্রহ করিয়। ক্ষান্ত হন নাই। নিজে 
বিত্বান্‌ ছিলেন, পারন্তভাষায় ছুইখানি গ্রস্থও লিপিবদ্ধ করিয়া- 
গিয়্াছেন; তাহার একখানির নাম “ফরমাণ-বনাম আলীরাজ।” 
এবং অপর থখানির নাম “ফত-উল্‌ ষজাহিদীন। এছাড়। 
আপনার জীবনবৃত্বান্তমূলক অনেক ঘটন। নিঞে লিখি 
রাখিয়া! গিয়াছেন। | 
টিপুর পরিবারবর্গ প্রথমে বেল্প,রে স্থানাস্তরিত হইয়াছিলেন, 
কিন্ত তাহাতে বৃটীশ গবর্মেপ্টের সুবিধা না হওয়ায় সকলেই 
কলিকাতায় আনীত হইলেন। এখন টিপুর পৌন্র ও পৌই্রী- 
গণ সকলেই বৃটাশ গবর্মেন্টের বৃত্তিভোগী। রসাপাগবা বা, 
টালিগঞ্জ নামক স্থানে সকলেই বাস করিতেছেন। 
টিমক (আরবী) ১ মন্তিক। ২ গর্ব। 
টিমকী (আরবী) গর্বিত। 
টিমৃটিমূ্‌ (দেশজ ) ১ অল্প অল্প জলা। ২ ক্ষীণ অবস্থা। 
টিমৃটিমা ( দেশজ ) মিটি মিটি জল|। 
টিয়। (দেশজ ) তোতাপাধী। 
টিলিয়! (দেশজ ) গুন্মবিশেষ। 
টিল্কা! (দেশ) বৃক্ষবিশেষ। 
টী (শ্রী) সংযুক্ত বর্ণ, ক্ষুদ্রতম বুঝায়। 
টীকা (শ্রী) টাক্যতে গম্যতে বুধ্যতে বাঁনয়! টীক-ঘঞর্থে ক- 
টাপ্চ। ১ ব্যাথ্যাগ্রন্থ, যাহা দ্বার! মূলবচনের অর্থ বোধগম্য 
হয়, গ্রস্থের অর্থ বিশদ করিবার নিমিত্ত আদ্য্ব্যাখ্যা, 
বিবৃতি, ব্যাখ্যান। 
প্নত্বা ভগবতীং ছুর্গাং টাকাং হুর্গরবুদ্ধয়ে ॥” (দায়ভাগ ) 
চীক! (দেশজ) বসস্তরোগের আক্রমণ এড়াইবার অন্ত নুস্থ শরীরে 
অন্তরার! বসন্তের বীজ প্রবেশ করাইয়! দেওয়াকে টীকা দেওয়া 
কছে। বন্পূর্বকাল হইতেই এদেশে টাক1 দেওয়ার প্রথা 
গ্রচলিত আছে। মনুষ্য ও গোরুর বসস্তের ক্ষত হইতে পু'জ 
বা রস লইয়াই টীকা! দেওয়া হইত। এ পু বারলকে বীদ 


টাক! 


ক্ষছে। গোবীজের টীকাই যে নিরাপদ প্রাচীন আধ্যঞ্খবিরাও 
তাহা অবগত ছিলেন। মনুষস্তের বীজদ্বার! টীক। দিলে বসস্ত 
ডাকির়। আন] হয়, অনেক সময় ইছা দ্বারাই অনেকের গ্রাণ- 
নাশ পর্যন্ত হইয়াছে। গোবীজের টাকায় সে ভয় নাই, ইহাতে 
সর্বাশরীরে গোবসস্তের রস মিশ্রিত হুষ বটে, কিন্তু উহার 
প্রকোপ মন্ুয্য-বসস্তের স্ভায় ভীষণ নছে। এমন কি ইহার 
বসন্ত-গ্রতিরোধকতা শক্কি মনুম্তবীজ হইতে কোন অংশেই 
নান নছে। | 

বসস্তের বীজ রক্তের সহিত্ত মিশ্রিত করাই টীকা দেওয়ার 
উদ্দেশ্ত | ইহ! নানা উপায়ে সাধিত হুয়। শরীরের কোন 
স্থানে অন্্রপ্থার! ক্ষত করিয়া! উহাতে বসন্তের রস লাগাইয়া 
দিলেই টাক। দেওয়। হইল। সচরাচর বাহু ও হুস্তেই টীকা! 
দেওয়া হয়। চর্চ্ছেদ করিবার জন্ত সৃচী ব1 তীক্ষধার ছুন্িক! 
ব্যবহৃত হুইয়া থাকে । সাঁওতাল গ্রভৃতি জসত্য জাতি অস্ত্- 
দ্বারা ক্ষত করিবার পরিবর্তে অশ্সিতে দগ্ধ করিয়। ৩৪ ব1 
ততোধিক স্থানে ফোস্ক। করে, পরে এঁ ফোস্কা ভাঙ্গিয়! উহাতে 
বীজ লাগাইয়৷ দেয়। ফলে ইহাদ্থার টীক। দেওয়ার ফল 
মন্দ হয় না, বরং অনেক সময় ভালই হইয়! থাকে । 

কিছুদিন পূর্বব পর্য্স্ত আমাদের দেশে মনুষ্যবীজ স্থারা 
টীক! দেওয়! হইত, এইরূপ টীকাকে বাঙ্গালাটীক এবং 
বর্তমান প্রণালীতে গোবীজের টীকাকে ইংরাজীটীক! কহে। 
বাঙ্গ।লা-টাক! রীতিমত দেওয়া হইলে ক্ষতশ্থান শীত্রই ফুলিয়া 
পাকিয়। উঠে এবং জর ও শরীরের স্থানে স্থানে বমস্ত বাহির 
হয়। এইরূপ হইলেই টীক! উঠিয়াছে বলে। বাঙ্গালা- 
টীকা লইলে এদেশে যতদিন টীকা না শুকায়, ততদিন আপন 
পরিবারবর্গ সকলেই শুদ্ধাচারে থাকে, নিরামিষ ভক্ষণ করে, 
বন্ত্রা্দি কাচিতে দেয় না, অর্থাৎ প্রক্কৃত বসস্ত হইলে যের্প 
পালন করিতে হয়, তৎসমুদায়ই প্রতিপালন করে। [মস্রিক! 
দেখ।] বাস্তবিক বাঙ্গালাটাক! কৃত্রিমবসস্ত ভিন্ন আর কিছুই 
নছে। গোবীজের টীকা লইলে প্র সকল কঠোর নিয়ম 
পালনের আবশ্ককত। থাকে না। 

ইংরাজী টাকায় গোবসস্ত নামক হ্বতন্ত্ব্যাধি শরীরে 
সংক্রামিত হয়। মহ্রিকার সহিত তুলনায় ইহার মারা- 
ত্বক শক্তি অতি সামান্ত ও অল্প যন্ত্রণাদায়ক। সম্প্রতি এই 
টাকাই এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে । গবর্মেন্ট মনুষ্য-বসস্তের 
বীজন্ার! টীকা দেওয়ার প্রথা রহিত করিয়! দিয়াছেন এবং 
সমস্ত গ্রধান গ্রধান নগরে গোবীজের টাক! দিবার কেন্ত্রন্থান 
স্থাপিত করিয়াছেন। এঁ সকল স্থান হইতে বহুসংখ্যক 
লোককে শিক্ষিত করিয়! গ্রামে গ্রামে টাক। দিবার জন্ত 


[ ৩৯৫ ] 


টীকা 


প্রেরখ কর] হয়। ইহার জন্ত কাহাকে কিছু ব্যয় করিতে হুয় 
না । কলিকাতায় সাধারণতঃ বলিষ্ঠ নুস্থকা় গাভী বা! বংসের 
বসন্ত হইতেই বীজ লইয়া প্রত্যক্ষভাবে টাকা দেওয়! হয়। 
অন্তান্ত স্থানে গবর্ষেন্ট কর্তৃক রক্ষিত বীজ প্রেরিত হয়। বলা 
বাহুল্য, টাকা দেওয়ার প্রথা যত বিস্তৃত হইতেছে, বসন্তরোগে 
সতের সংখা ততই হাস হইতেছে। 

ইংরাজীতে টীক। দেওয়াকে ভাক্সিনেশন (৬৪০০1756102) 
কছে। ইহার অর্থ ভাক্সিনিয়া অর্থাৎ গো-বসস্তরোগ মনুষ্য 
শরীরে সংক্রামিত করা। জেনার (19787) নামে একজন 
চিকিৎমক এই মহোপকারী বিষয় যুরোপে প্রথম উদ্ভাবন 
করেন। ১৭৯৮ থৃষ্টাবধে তিনি পরীক্ষ।(ল্ধ নিযলিখিত কয়েকটা 
বিষয় সাধারণে প্রকাশ করেন। 

১ গো-বসস্তরোগ মনুষ্যশরীরে মংক্রামিত করিলে তাহার 
মস্গরিকা হইবার ভয় থাকে না। ২ গাভীর শরীরস্থ বসন্ত 
ব্যতীত অন্তকারণে উৎপন্ন বসস্তের ভায় পরিদৃশ্তমান ফুস্থুড়ি 
হইতে টীকা! দিলে তাহাতে ৰমন্ত ভয় বিদূরিত হয় না। 
৩ স্ুবিধামত সকল সময়েই নিপুণ অস্ত্রবৈস্তগ্কারা গোবীজের টীক! 
দেওয়া যাইতে পারে। ৪ একজনকে গোবীজের টাক। দিলে 
তাহার বীজ লইয়৷ অপরকে এবং এঁ তৃতীয় হইতে আবার; 
অন্ত লোককে, এইক্ধপে বহুসংখ্যক লোককে সংক্রামিত কর! 
যাইতে পারে, অথচ শেষের ব্যক্তিও প্রথম যে ব্যক্তি গ্রত্যক্ষ- 
ভাবে গো-বসন্ত হইতে টাকা লয় তাহার স্তায় ফল প্রাপ্ত হয়। 

টাক দিতে হইলে নিশ্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে মনোযেগ 
রাখিতে হইবে! নিকটে বসন্তের প্রহর্তাব না থাকিলে 
শিশুদিগকে দুর্বল অবস্থায় টাক দেওয়! ব্যবস্থা নয়। পেটের 
পীড়া কিংবা চর্মরোগ থাকিলে অথবা কর্ণমূল, গ্রীবা ও কুচ্‌- 
কিতে উত্তাপ বোধ হইলেও টীক। দেওয়া উচিত নয়। 
মচরাচর দেখ! যাস এক বৎসরের অনধিক বয়ন্ব শিশুই 
অধিকমাত্রায় বসম্তরোগে আক্রান্ত হয়। এই নিমিত্ত ছেলে 
সুস্থ ও সবল থাকিলে খুব অল্পবয়সেই টীক1 দেওয়! উচিত। 
ডাঃ সিটন (01. 96407) বলেন, বড় বড় নগরে স্ুলকার 
সবল শিশুকে ১ মান ৯২ মাস বয়সেই টীকা দেওয়া উচিত । 
অপেক্ষাকৃত ছূর্বল শিশুকে ২৩ মাসে এবং নিতান্ত টাক! দিধার 
অন্কুপযুক্ত না হইলে সকল শিশুকেই ৩ মাসের সময় টাকা! 
দেওয়! কর্তবা। 

সুস্থ ও সবল শিশুর রীতিমত উখিত টীকা হইতে বীজ 
গ্রহণ কর! উচিত। আদল বীজ একটু ঘন। অপক টাকার 
পাতলা বীজদ্বারা টাক1 দেওয়া ভাল নহে। অধিক বয়স্ক বালক. 
বালিকা অপেক্ষা, অল্পবয়স্ক শিশুর বীজই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ 


টকা 


স্তামলবর্ণ, খন।. চিক ও পরিষ্কার স্বকৃবিশিষ্ট শিশুদেহেই 
সর্বোতকষ্ট বীজ হইয়া থাকে । সঙ্গে সঙ্গে বীজ লইয়া টাক! 
দেওয়াই গ্রশস্ত। টীকা-দেওয়া শিশু ন! পাওয়। গেলে অগত)। 
রক্ষিত বীজ দ্বারা টীক। দিতে হয়। বগা বাহুল্য ভাল বীজ 
না মিলিলে টীকা! দেওয়। বন্ধ রাখা উচিত। একটা পরিপক 
টাকার উপর অল্প কাটিয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে ৫৬ জনকে টীকা 
দিবার উপযুক্ত রস-নির্গত হয় এবং ভবিষাতে ৫৬ জনকে 
টাক] দিবার নিমিত্ত গজদস্তনির্দিত শলাক-মুখ সিক্ত করিয় 
লওয়া যাইতে পারে। 

কিরূপে টাকা দেওয়া হয়, তাহাই এখন সংক্ষেপে বর্ণিত 
হইতেছে। বাহুর উপরিতাগই টাক! দিবার প্রশস্ত স্থান। 
এই স্থানের চর্ম টান করিয়া! ধরিয়া একটা পরিষ্কার সুতীক্ষু 
বীজঅক্ষিত চুরিকার মুখ দ্বার| ঈষৎ বক্রভাবে অল্প চিরিয়। 
দিবে। ইহার পর চর্ম ছাড়িয়া দিলে বীজ ছেদিত স্থানে 
থাকিয়া যায়। ফলে চর্মের মধো. বীজ প্রবেশ ও শোধিত 
করাই টীকা দেওয়ার উদ্দেশ্য । একস্থানে টীকা দিলে 
যদি ন| উঠে, এই আশঙ্কা নিবারণ অন্ত প্রত্যেক বাহুতে 
২ ইঞ্চি অন্তর অন্তর অস্ততঃ তিন স্থানে টীক! দেওয়া কর্তব্য। 
শলাকাষ গুফবীজ থাকিলে অগ্রে উহাদ্িগকে উঞ্ণজলে ব! 
বাপ্পে দ্রব করিয়! ছেদমুখে লাগাইয়া দিতে হয়। অনেক 
ডান্কার সমান্তরাধে কতকগুলি আচড় দেয়, কেহ কেহ 
ঢেরাকাট! করিয়। ত্বক ছেদন করে, আবার কেহ কেহ 
গ্রায় ছুয়ানি সমান স্থানে কতকগুলি চোট দিয়া উহ্বাতে 
বীজ মাথাইয়া দেয়। অনেকে আবার একদিকে কতকগুলি 
বিধ দিয়! পরে & সকলকে ঢেরাকাটা করিয়া কাটিয়া দেঁয়। 
এই শেষোক্ত গ্রকারে টাক! দেওয়াই ডাঃ সিটনের মতে 
সর্বাৎকৃষ্ট । ভাল টাক] দেওয়। হইলে এ স্থান ২৩ দিনে 
ঈষং ফুলিয়। উঠে, ৩।৪ দিনে লাল ও শক্ত হয় এবং ৫৬ দিনে 
মধ্যতাগ অবনত আনীল শ্বেতবর্ণ ফুস্কুড়ি হইয়া! উঠে। ইহাতে 
পু'জ জনো। অন্ম দিবসে টীকা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। নৰম ও 
দশম দিবসে ইহার চারিদিক রক্তবর্ণ হইয়! ফুলিয়! উঠে, 
একাদশ দিবসে ফুস্কুড়ি আরও স্ফীত হইলে মধ্যভাগের অব- 
নতি দুর হয়। চারিদিকের দুলা স্থান ১ ইঞ্চ হইতে প্রায় 
৩ইঞ্চ পর্যন্ত ব্যাসযুক্ধ হইল) থাকে । ইহার পর ত্রয়োদশ 
কি চতুর্দশ দিবসে ব্রণ শুফ হইতে আরম্ভ হয় এবং সচরাচর 
তাহার পর সপ্তাহ মধ্যে শুকাইয়! থুষ্কি উঠিয়! যায়। পঁচিশ 
দিন পর্যন্ত প্রায় ফুস্কুড়ি থাকে না। খোলা উঠিয়! এ স্কান 
গোল, আজীবন লোমশৃন্ক, চিন্ধণ, ঈষৎ নিম্ন এবং বিশ্দুময় 
ব। সঙ্ষ ছিড্রযুক্ত হয়! থাকে। 


[ এন্ড ] 


টাকা 


টাকা উঠিলে প্রায়ই চর্দে রুক্মতা, পাঁকষন্ত্রের বিশৃঙ্খলা, 
বগলের শির! ফুল। গ্রভৃতি উপদ্রব দেখা, যায়। এই সকল 
উপসর্গ অধিক যন্ত্রণাদায়ক না হইলেও প্রায় ফাক যায় না। 
টাকার আন্সঙ্গিক উপসর্গের জন্ত চিকিৎসার প্রয়োজন হয় 
না। অনেক সময় টীকা অযথা দীর্ঘকালস্থায়ী হয়. কিংব। 
অতি শী শুকাইয়! যায়। যে টাক! রীতিমত উঠিয়া নিয়মিত 
রূপে শুকায় তাহাই বসস্তনিবারক,. ইহার অন্তথ! হইলে সে 


" টাকায় ফলহুয় ন|। 


প্রায়ই দেখা যায় যে অধিকাংশ স্থলে টাকা ঠিক নিয়ম 
মত উঠে না। ইহা নান! কারণে হইয়! থাকে। প্রথমতঃ 
টাকাদারগণ অনেকস্থলেই বিশেষ অভিজ্ঞ নহে এবং উপযুক্ত 
পরিমাণে বীজ প্রয়োগ করে লা। দ্বিতীয়তঃ বীজের অনুপ- 


, যোগিতা, তৃতীয়তঃ বত্ব ও সতর্কতার অভাব, ইহাতে অনেক 


সময় টীক। নিম্ষল না হইলেও অভিগ্রেত ফলোৎপাদন করে 
না) চতুর্থতঃ টাক] হইতে প্রত্যক্ষভাবে বীজদ্ারা সঙ্গে সঙ্গে 
টাকা না দিয়! বহু পুরাতন বীজ ব্যবহার । 

ডাঃ সিটন সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলেন, যে পূর্ণন্নপে 
টীকা দেওয়ার ফল অসম্পূর্ণ টীকার অপেক্ষা ৩* গুণ বসস্ত- 
নিবারক এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট টাকাও একবারে টাক] 
না দেওয়া! অপেক্ষা ৪৭ গুণ বসস্তনিবারক । আরও দেখ! 
গিয়ছে যে, টাকা লইবার পরও যদি বসস্ত হয়, তাহা হইলে 
উহ! তত মারাত্মক হয় না এবং আরোগ্য হইলে শরীরকে ও 
তত বিকৃত করিয়া ফেলে ন। 

একবার টীক! হইলে পর কত দিন ইহার শক্তি থাকে, 
তাহ! এখনও স্থির হয় নাই। যাহা হউক যখন দেখ! 
যাইতেছে ষে একবার বসন্তগ্রগীড়িত ব্যক্কি পুনরায় বসস্ত- 
রোগাক্রান্ত হইতেছে, তখন অন্ততঃ ৭ বর্ষ অন্তর টাকা লওয়া 
উচিত। টাক! দত্বরমত ন! উঠিলে আরও শীস্র টাক! লইলে 


অনেকটা নিরাপদ থাকে । কোন কোন ডাক্তার ৩ বৎসর বা 


তদপেক্ষাও শীত্ত্র শীত্ব টীকা লইতে পরামর্শ দেন। 

টাকার বীজ লইয়া অনেক বিপদ্‌ ঘটিতে পারে। ঘে 
শিশুর টাক! হইতে বীজ লওয়|! হয়, উহার কুষ্ঠ, উপদংশ 
গ্রভৃতি রোগের সংশ্বব থাকিলে তত্তৎ রোগ সহম্ত্র বালক- 
মণ্ডলীতে ব্যাপ্ত হইতে পারে। এজন্য এ শিশুর পিতা 
মাতার কোন সংক্রামক ব্যাধি আছে কিনা পরীক্ষা কর! 
কর্তব্য। আবার অনেক ভাঞ্জারের মত এই যে, টাক! দ্বার 
ব্যাধি সংক্রামিত হয় না । 

মন্যা ও গোরুর বসম্তরোগের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে 
মতভেদ আছে। ডাঃ কেনার বলেন যে, তাহা বাস্তবিক 


টুটান 


[ ৩৯৭ ] 


টেঙ্গরা 





একই ব্যাধি। পরীক্ষা! করিয়! দেখ! হইয়াছে যে, গোরুকে 
মনুষ্য-বীঞ্জের টীক] দেওয়ায় তাহার বসস্ত হইয়াছে এবং পরে 
তাহার বসন্তবীজ লইয়! টাক! দেওয়ায় গ্রর্কত গোবীজের স্থায় 
ফল হুইয়াছে। সুতরাং মনুষ্য ও গোরুর বসস্ত একই রোগ 
বলিয়৷ অনুমান হয়। অশ্বাদিও এই রোগে আক্রাত্ত হয়। 
অশ্ববীজ দ্বার! টাক! দিয়াও গোবীপের ন্যায় ফল হইয়াছে। 
বেলুচিস্থানে উদ্ট্রের এককপ বসন্ত হয়, সেই অবস্থায় যাহার! 
গ্রতিপালন করে ব৷ উহাদের ছুগ্ধাদি পান করে, তাহারা প্রায়ই 
বমস্ত দ্বারা আক্রান্ত হয় ন1। 
পূর্বকালে ভারতবাসীর! গোবীজ ও মনুষ্যবীঞ্জ সুবিধা মত যে 
কোন বীজ লইয়। টাকা দিতেন। এ সম্বন্ধে ধন্বস্তরি বলিয়াছেন-_ 
“্ধে্গস্তস্তমন্থ রিক! নরাণাঞ্চ মন্থরিকা। 
তজ্জলং বাহুমুলাচ্চ শন্ত্রান্তেন গৃহীতবান্‌ ॥ 
বাহুমূলে চ শস্ত্রাণি রক্তোৎপতিকরাণি চ। 
তজ্জলং রক্তমিলিতং ন্ফোটকজরসম্ভবম্।৮ 
ধদ্বস্তরিকত শাঁক্তেয় গ্রন্থ। 
ধেছুর স্তনমণ্ডলে অথব! মানবের বাহুমূলে ষে মস্থরিকা হয়, 
তাহার রস শস্ত্রের অগ্রভাগে গ্রহণ করিয়া বাহুমূলে প্রবেশ 
করাইবে। শন্দ্বারা বাহুমুণে রক্তোৎপত্তি হইবে, সেই রস 
রক্তের সহিত মিলিত হুইয়৷ স্ফোটকজর উৎপাদন করে। 
টীকাকার (পুং) টাকাং করোতি ক্-অণ। টাকা! প্রস্ততকর্তা, 
ধিনি টাক করেন। 
টাপ (দেশজ ) কপালে চিহ্ন বা ফৌটা। 
টুঁকি (দেশজ ) আঘাত করা। 
ট্‌টা (দেশজ ) গলদেশ, গ্রীবা। 
ট্‌ক্‌ ( দেশজ ) অল্লাঘাত। 
টুকৃনী ( দেশজ ) সামান্য ভিক্ষাপাত্র। 
টুকৃর| (দেশজ ) খণ্ড, বস্তর কর্তিত অংশ । 
টুক্রাটুক্র! (দেশজ ) খণ্ড খণ্ড। 
টুক্রী (দেশজ) বংশাদি রচিতপাতর, ঝুড়ী। 
টুকি (দেশজ) আঘাত। 
টুক্টুক্‌ (দেশজ) ১ অল্প শব । ২ রক্তবর্ণ। 
টুক্টুকিয়া ( দেশজ ) ১ উজ্জ্প। ২ গাঢ় রক্রবর্ণ। 
ট (দেশজ) ১ ভঙ্গ । ২ কম, হাঁস। 
"শত্রুর সম্তাপবাড়ে, টুটে পরাক্রম।” 
টুটন ( দেশজ ) ছেঁড়া, ভাঙ্গা। 
টুটান ( দেশজ ) অল্লকরণ, রমান। 
*তগন্তা করেন গৌরী হরপদ আশে । 
আহার টুটান দেবী দিবসে দিবসে ॥” ( কথ্ধিকষ্কণ ) 
1] 


(শ্রীধর্খবমঙ্গল ২১০১) 


১০৪ 


( দেশজ ) ভেদ করা, বিদারণ করা, চুর্ণ কর! । 
“কিন্ত যায়াবল, আমি টুটী বাহুবলে ।” (মাইকেল) 

ন্ট, ক (পুং) টুণ্ট, ইতাবাক্তশবং কায়তি কৈ.ক। ১ পক্ষী- 
বিশেষ, চলিত কথায় টুণ্ট,নি পাখী । (শবচ*) ২ শ্রোনাক- 
বৃক্ষ, সোনালু। ৩ কৃষ্থদির বৃক্ষ। ৪ (ব্রি) অল্প। (মেদিনী) 
৫ক্রুর। (বিশ্ব) (স্ত্রী) ৬ উষ্কিনীবৃক্ষ। (শবচ') 

টুনটুন দেশজ ) এরূপ শবভেদ। 

টুন্টুনি (দেশজ ) পক্ষিবিশেষ। [টুণ্টক দেখ।] 

টুন্টুনী+ ১ একতন্ত বিশিষ্ট একপ্রকার যন্ত্। ২ কাচনির্সিত 
যন্ত্রবিশেষ। (যন্ত্রকোষ) 

টুনাক। (স্ত্রী) তালমূলী বৃক্ষ। (শবচ*) 

টুপী (দেশজ ) তান, মন্তকাবরণবস্ত। 

টুপাকুল (দেশজ) গোলাকার বড় বড় বদরীফল। 

টুমুটাম্‌ (দেশজ ) অন। 

রর রা (দেশজ) মতস্তবিশেষ। [ টেঙ্গরা দেখ। ] 

ক (দেশজ) ১ কোমর। ২ নদীর যেখান বাঁকিয় গিয়াছে । 

টক ( দেশজ ) আঁটা। 

টেকশাল, [টাকশাল দেখ। ] 

টেকা (দেশজ ) ১ সেলাই কর1। ২ মনে মনে স্থির করা । 

টেঁকের্টেকে (দেশজ) স্থির করিয়। 

টেট] (দেশজ) লৌহময় অন্ত্রধিশেষ। 

টেপা (দেশজ ) মতস্তবিশেষ। 

টেঁপাঁগোজ। (দেশজ ) টিপিয়। গুজিয়া রাখা। 

টেপার্ট পা (দেশজ ) হষ্পুষ্ট। 

টেপাল, টেশপাল (দেশজ ) হষ্পুষ্ট। 

টেকুয়! (দেশজ ) ১ যাহার টাক আছে। টাকু। 

টেঙ্গ (দেশজ) ঠাঙ্গ, পা। 

টেঙ্গর| (দেশজ) মতগ্তবিশেষ। (14010095 ৮1029) ইহা- 
দের গ্রীব! সর্বদেহের মধ্য স্থলতম, ক্রমে পশ্চাদ্দিকে সুক্ষ । 
মুখ বৃহ, শরীর. মদৃগুরাদি মৎগ্ঠের ন্তায় শক্হীন এবং মুখে 
দীর্ঘ গুন্ফ থাষ্ঠেে। টেঙ্গরামাছের বর্ণ ঈষৎ পীতাভ কৃষবর্ণ, 
অথবা রৌপ্যের স্থায় উজ্জল গ্রভৃতি বহুপ্রকার হইয়। থাকে । 
বহু জাতীয় টেঙ্গরামাছ আছে। সকলেরই ছুইপার্থে ও 
ৃষ্ঠের পাখনার গোড়ায় এক একটা করিয়া তিনটা কাটা আছে, 
এই কাঁটা তিনটা ইহাদের অস্ত্রশ্বপ। যদি ইহারা 
কোনরূপে এ কাটা দ্বারা বিধিতে পায়, তাহা হইলে মনুষ্যকে ও 
অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত ইহার যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয়। এই 
মতস্তের আর একটা বিশেষত্ব যে, ইহারা শব্দ উৎপাদন 
করিতে পারে। কেহ নাড়িলে ইহারা রাগে একগ্রকার 
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গন্‌ গন্‌ শব্ধ বাহির করে ও সুবিধা পাইলেই কাঁটা বিধিয়া 
দেয়। ইহাদের আকার ও আয়তনে অনেক প্রতেদ আছে। 
কোন কোন জাতি 81৫ ই, আবার কোন কোন জাতি 
৮১৯ ইঞ্চ বা ততোধিক বৃহৎ হয়। মীন্দ্রাজের একপ্রকার 
টেঙ্গরামাছ কাল এবং ৪৫টা রূপার ন্যায় ডোরাযুক্ত হয়। 
বাঙ্গালার অনেক টেঙ্গরামাছ ঠিক রূপার হ্তায় উজ্জল। 
এই মাছ সুখাগ্থ এবং প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। স্থানতেদে 
বৃহত্তর জাতীয় টেঙ্গরাকে আড় মাছ বলে। 

টেঙ্গ রী (দেশজ) চেচাড়ির চুবড়ী। 

টেড়। (দেশজ ) অসমান। 

টেড়াদুষ্টি (দেশজ) টের|। 

টেন] ( দেশজ ) কৌপীন। 

টেপ (ইংরাজী) মাপিবার যন্তর। 

টেপা (দেশজ) কোন স্থান চাপিয়া ধরা! । 

টের (দেশজ) জানা। 

টেরক (ত্রি) কেকর-পৃষোদরা* লাধুঃ। বক্রচক্ষু, টেরা। 
পর্যযা়__-বলির, কেকর, কেদর। (শবর' ) 

টেরচা (দ্রেশজ ) অসমান, ঈষৎ হেলান। 

টের (দেশজ ) যাহার চক্ষৃতার! ঠিক মধ্যস্থলে না থাকে। 

টেরাদৃষ্টি (দেশজ) অনমান দেখা । 

টেরীপুগী (দেশজ ) একপ্রকার পঠী। 

টেরে (দেশজ) কোণে। 

টেলিগ্রাফ, এই শব (20৩ ও 0109) হুইটী গ্রীক শব্দ 
হইতে উৎপন্ন; ইহার মৌণিক অর্থ দুরলিপি। তাহা হইতে 
যেকোন যন্ত্রাদি হবার! বহুদূরে সঙ্কেতে সংবাদাদি জ্ঞাপন কর! 
হয়, তাহাকেই টেলিগ্রাফ বলা! যায়। ,বহুপ্রাচীনকাল হইতেই 
অন্নিদ্বারা সস্কেতাদি বহুদুরবর্তী স্থানে বিজ্ঞাপিত হইত। 

. তৎপরে নানাবিধ পতাকা, লঠন, নীল আলো, হাউই প্রভৃতি 
দৃহামান্‌ চিহ্ন এবং বন্দুকধ্বনি, ভেরীধ্বশি, ঘড়ি ও ঢক্কাবাদ্য 
দুরস্থানে সঙ্কেত করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য যে, 
যখন কোন চিহ্ন দ্বার সঙ্কেত জ্ঞাপন করা ইত, উহার অর্থ 
তাহার পুর্ব্ব হইতেই উতয়পক্ষে নির্দিষ্ট কর! থাকিত। স্থতরাং 
এই সমুদায় সঙ্কেত দ্বার] কয়েকটা নির্দিষ্ট সংখা! ব্যতীত অপর 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে না। সম্প্রতি তাড়িত 
দ্বারাই সর্বত্র টেলিগ্রাফ কাঁধ্য সম্পন্ন হইতেছে; ইহা দ্বারা যে 
কোন সংবাদ অতিশীত্্ বহুদূর প্রদেশেও সুম্প্টরূপে প্রেরিত 
হইয়! থাকে। [ইহার বিবরণ তাড়িতবার্ভাবহ শব দেখ ।] 

যদিও তাড়িতবার্তাবহ হারা যে কোন সংবাদপ্রেরণের 

উপার়্ অতি আধুনিক, কিন্তু সঙ্কেত দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যক 


[ ৩৯৮ ] 
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সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায় দুরস্থানে ব্যক্ত করিবার প্রথ৷ বন্ধ 
গ্রাচীন। থুষ্টের প্রায় ৬ শতাবী পুর্বে শক্রর আগমন- 
জ্ঞাপনার্থ উচ্চস্থানে অগ্নির নিশান দিবার প্রথার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। এক্কিলস্‌ বর্ণিত আগামেম্ননের বৃত্তান্ত পাঠে 
জান! যায় যে, ট্রয়-নগরের ধ্বংসসংবাদ শ্রেণীবদ্ধ অনলমাল! 
স্বারা বহুদুরস্থ গ্রীসে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ইহাই টেলিগ্রাফ 
দ্বারা সংবাদ-প্রেরণের সর্বাপেক্ষা প্রাটীনতম ঘটনা বলিয়। গণ্য 
হইয়! থাকে। স্বট্‌ূলগ্ডে একতাড়া কাষ্ঠের অগ্নিদ্বার! ইংরাজ- 
দিগের আগমন আশঙ্কা, দুইটা দ্বার! তাহাদের প্রকৃত আগমন 
এবং চারিটা পাশাপাশি অগ্নি দ্বারা শক্রসংখ্যা অত্যন্ত অধিক 
বুঝাইত। রান্রিকালেই এইরূপ আলোক বহুদূর হইতে দৃষ্ট 
হইত বটে, তথাপি ধৃম দ্বারা দ্রিবাভাগেও উহাদের সঙ্কেত 
বুঝিতে পারা যাইত। প্রজলিত মশাল নানাদিকে ঘুরাইয়া 
ফিরাইয়া, কিংবা একবার লুকাইয়। আবার বাহির করিয়াও 
সঙ্কেত কর! হইত। পরে সন্কেতের পরিবর্তে মশালাদি দ্বারা 
অক্ষর-নির্দেশ করিবার প্রথা উত্তাবিত হয়। ১৬৯৪ খৃষ্টাকে 
ইংলগ্ডে ডাক্তার রবার্টুক (107. চ২০৮০ [30016 ) উচ্চ 
স্তসাদির উপর বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরের প্রতিকৃতি রাখিয়! দুর 
হইতে সংবাদ-প্রদানের একটা উপায় উদ্ভাবন করেন। 
রাত্রিতে অক্ষরের পরিবর্তে হুক আলোক দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন 
করিবার উপায় করেন। ফলতঃ এ সকল অক্ষর সাধারণে 
বুঝিত না। ইহার প্রায় ২* বর্ষ পরে আমণ্টন (1. 
41000600) ফ্রান্সে হকের অনুরূপ এক উপায় উদ্ভাবন 
করেন। কিন্তু প্র দুইটার কোনটাই অধিক কার্ধ্যকারী হয় 
নাই। ১৭৯৩ বা ১৭৯৪ থুষ্টাবে চাপি (14. 017802) যে 
টেলিগ্রাফ উদ্ভাবন করেন, তাহাই তৎকালে ফরামীগবর্মেট 
কর্তৃক তথায় গ্রচলিত হয়। ইহার আকার একটা বৃহৎ "এর 
স্যায়। তজ্ন্ত ইহাকে কখন কখন টি টেলিগ্রাফ বল! হইয়! 
থাকে। একটা সোজাভাবে প্রোথিত উচ্চ কাঠের অগ্রভাগে, 
অপর একখণগ্ড কড়ি সংলগ্রহয়। এই কড়ির ছুই প্রান্তে 
আবার ছুই খণ্ড কাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে । এ সকল খণ্ডই রজ্জু 
সবার টানিয়! নানারূপ অবস্থায় রাখিতে পারা যায় । এইরূপ 
প্রায় ২৫৫ প্রকার ভিন্নভিন্ন আকার দ্বারা ২৫৫ প্রকার সন্কেত 
কর] হইত। ত্ী সকল সঙ্কেত দ্বারা অক্ষর অঙ্ক কিংবা 
এক একটা শব্ধ বা বাক্য সকলই হুইতে পারিত। শব 
কিংবা! বাক্য সকল পুস্তকে লেখ! থাকিত, সক্কেতানুযায়ী 
সংখ্যা ধরিয়া বাহির করিয়া লইতে হইত। ফরাসীবিপ্লবের 
সময় এই টেলিগ্রাফ দ্বারা বস্থানে সংবাদ গ্রেরিত হয়। 
দুরবীক্ষপ-দাহায্যে চিহ্নাদি দেখা হইত। কোন ষ্টেশনে 
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একরূপ চিহ্ন প্রদর্শন করিলে পরবর্তী ষ্টেশনে তৎক্ষণাৎ 
এঁ চিহ্ন প্রদর্শিত হইত, এবং তাহ! হইতে আবার অন্তস্থানে 
এইরূপে শীঘ্র অতিদূর স্থানে গিল্না পৌছিত। 

চাপির পর এজওয়ার্থ সাহেব ( চ18০%01])) ইংলগ্ডে 
একরূপ টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন। ইহাতে কতকগুলি 

খ্যা নির্দেশ করিত। প্রত্যেক সংখ্যার পৃথক্‌ অর্থ পুস্তকে 
লেখা থাকিত, আবশ্যক মত খু'জিয়া লইতে হইত । 

গ্যাস্বল সাহেবের টেলিগ্রাফে একটী বৃহৎ কাষ্ঠের 
চৌকাঠে ছয়টা গ্রকো্ঠে ছয়টী কপাট সংযুক্ত থাকিত। 
ধর সমস্ত কপাট ইচ্ছামত খোল! ও বন্ধ করা যাইত। সুতরাং 
ইহাদের নানাভাবে বন্ধ ও খোল! অবস্থায় নান! সঙ্কেত দ্বার! 
অক্ষরাদি সুচিত হইত। 

১৭৯৬ খৃষ্টাবে ইংলণ্ডে লগ্ন হইতে ডোবর পর্যন্ত গ্রথম 
টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয়। এই টেলিগ্রাফ শেষোক্ত 
টেলিগ্রাফের ঈষৎ রূপান্তর মাত্র। কথিত আছে, ইহা দ্বার 
৭ মিনিটে ডোবর হইতে লগুনে সংবাদ গ্রেরিত হইত। 
১৮১৬ খুষ্টাব পর্যস্ত এইরূপ টেলিগ্রাফই ব্যবহৃত হুয়। 

তাহার পর অনেকে নানারপ পরিবর্তন বা! উৎকর্ষ সাধন 
করিয়া নান! উপায় বাহির করিতে লাগিল। ফরাসীগণ এই 
সময়ে একট খু'টিতে ছুই বা তিনটী বাহু দ্বারা টেলিগ্রাফ 
করিত। 

পূর্বোক্ত নানাগ্রকার সঙ্কেতের বহুপ্রকার পরিবর্তন করিয়া 
অসংখ্য প্রকার টেলিগ্রাফ ইংলও ও যুরোপে প্রচলিত হয়। 
এইরূপ সঙ্কেতাদি দূরস্থ জাহাজের সহিত সংবাদ আদান প্রদানে 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অনেক সময় ইহার আবশ্তকত৷ অতি 
অপরিহার্য হইয়া উঠে। জাহাজে জাহাজে সঙ্কেত করিবার 
জন্ত প্রধানতঃ নানা বর্ণের ও ভিন্ন ভিন্ন আকারের পতাক। 
ব্যবহৃত হইয়! থাঁকে। স্থলভাগের টেলিগ্রাফের স্তায় উহাতেও 

খ্যা্দি নির্ণয় করিত এবং উহাদের অর্থ পুস্তক দেখিয়া লইতে 
হইত। ১৭৯৮ খৃষ্টাবে ইংলণ্তীয় নৌ-সেনা বিভাগ হইতে 
এক পুস্তক বাহির হয়। ইহাতে প্রায় ৪০* বাক্য সঙ্কেত 
দ্বার প্রকাশ করিবার উপায় লিখিত হয়। কিন্তু যদি 
কোন সংবাদ তর ৪** সংখ্যার বাহিরে পড়িত, তখন এ 
টেলিগ্রাফ দ্বারা কার্য্য হইত না। ইহ! দেখিয়া সর্‌ হোম্‌ 
পোপ্হাম (91: 1702)5 ৮০01581) পতাকা দ্বারা অক্ষর স্থির 
করিবার প্রথা গ্রবর্তিত করেন। তিনি নৃতন সঙ্কেতের বিবরণ 
দিয়া কলিকাতায় একখানি পুস্তক প্রেরণ করেন। পরে এ 
পুস্তক লগ্ুনে সংস্কৃত ও পরিবর্ধিত হইয়া ছাপা হয়। 

যাহ! হউক এইন্প টেলিগ্রাফ অনেক লময় লহজ ও 


[ ৩৯৯ ] 


টেলিফোন 


সুবিধাজনক হইলেও অনেক লময় অস্পষ্ট ও অবর্শ্মণা হুইয়! 
যায়। বাযুরাশি কুক্কাটিকাময় থাকিলে দূরস্থ সঙ্কেত দৃষ্ট হয় 
না। বছদূরে শবাদিও শ্রুত হওয়া যায় না। রজ্জদ্বার। দূরস্থিত 
স্থানের ঘণ্ট1 বাজাইয়! এবং জল বা বাঁযুপূর্ণ নলনংযোগ রাখিয়! 
সঙ্কেত পরিচালিত হইত। কিন্তু এই প্রকার টেলিগ্রাফই 
অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অবশেষে তাড়িতের 
আবিষ্কার এবং ধাতুময় তারদ্বারা ইহা! অতিশীপ্র স্থানান্তরে 
পরিচালনব্যাপার আবিস্কৃত হইলে টেলিগ্রাফের যুগপরিবর্তন 
হইল। সম্প্রতি স্থলভাগে সর্বত্র এই উপায়েই টেগিগ্রাফ 
চলিতেছে । [ তাড়িতবার্তবহ পেেখ। ] 


টেলিফোন (ইংরাজী) এই শব্দ গ্রীক টেলি-দুর ও ফনো!- 


শ্রবণ কর! এই ছুই শব হইতে উৎপর্ন। ইহার অর্থ দূর-শ্রবণ- 
যন্ত্র অর্থাৎ যদ্্ার! বহুদরের শব্দ শ্রবণ করা যায়। 

ছুইটী বাশ, কাগজ কিংব। টিনের চোঙ্গ। একদিক কাগজ 
চর্ম ব ধাতুর পাত দিয়! আচ্ছাদিত করিয় মধ্যন্থলে এক- 
গাছি দীর্ঘস্ত্র বা তার দিয়া সংযুক্ত কর। এইরূপ ছুইটা 
চোঙ্গার একটীতে কথ! কহিলে অপর চোঙ্গায় এ শব্ধ অবি- 
কল উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় চোঙ্গায় কাণ রাখিয়া তাহ! 
গুনিতে হয়। ইহা! একপ্রকার সরল টেলিফোন। ইহাতে অন্প- 
দুরে কথাবার্ত। কছিতে পার। যায় বটে, কিন্ত অধিক দূর হইলে 
শব অস্প হইয়া পড়ে। আরও ইহার শব নাকিস্ুরে হইয়া 
থাকে । নিষ়্ে তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা যেরূপে বহুদূর হইতেও 
শব্দি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহ] সংক্ষেপে বগিত হইতেছে। 

একটী চুম্বকদণ্ডের উপর রেসমাদি অপরিচালক সুত্র- 
মগ্ডিত তামার তার জড়াইয়! ধ্ঁ তারের দুইটা মুখ একদিকে 
ছুইটা বন্ধনী জ্কুর সহিত সংযুক্ত থাকে । পরে এ তারজড়ান 
চুম্বক একটী নলের মধ্যে স্থাপিত হয় এবং উহার প্রান্তে 
একটা অতি পাতল! লোহার পাতা চুম্বকের অতি নিকটে বন্ধ 
থাকে। লোহার পাতা কাঠের খোলের মধ্যে চারিদিকে আটা! 
এবং উহার মধ্যস্থলে চুন্বকের অপরদিকে খোলা থাকে । এই 
প্রাস্তের কাষ্ঠের খোলের আকার চুঙ্গীর শ্থায় হয়। 

টেলিফোন ছারা কথোপকথন করিতে হইলে ছুইটা এই- 
রূপযঙ্ত্রের প্রয়োজন, একটী বলিবার ও অপরটা শুনিবার 
জন্ত। প্রথমতঃ এ দুইটী নল রেসমমগ্ডিত তামার তার 
দ্বারা সংযুক্ত করিতে হইবে। একটার চুম্বকের উপর জড়ান 
তামার তারের এক গ্রাস্ত উক্ত বন্ধনী দ্বার একথণ্ড দীর্ঘ 
তারের সহিত সংযুক্ত করিয়! অপরটীর একটা জ্কুর সহিত 
বন্ধ করিতে হয়। অপর ছুইটী ক্তু হয় অন্য তারদ্বার! পরস্পর 
সংযুক্ত করিতে হুয়, কিংবা প্রত্যেকটা ক্ষুত্র তার দিয়া 


টেলিফোন 


পৃথিবীর স্িত সংযোগ করিয়! দিতে হয়। ইছার একটীর 
গ্রশস্ত চুঙ্গীতে মুখ দিয়! কথা কহিলে অপর ব্যক্তি দ্বিতীয় 
নলের চুঙ্গী কাণে ধরিয়া দূর হইতে অবিকল শব্ধ গুনিতে 
পাইবে। ইহাতে কঠস্বর অনেকাংশে ক্ষীণ এবং ঈষং 
ন।কিনুরের মত হইয়া গেলেও বহুদূর হইতে পূর্বপরিচিত 
স্বয় চিনিতে পার] যায় এবং কথা বুঝিতে পার! যায়। সাগর- 
মধাস্থ তারত্বার] প্রায় ৬।৭* মাইল এবং স্থলভাগের উপরস্থ 
তারদ্বারা প্রায় ২** মাইল পরস্পর দূরস্থিত ছুইন্থানে এই 
উপায়ে কথোপকথন চলিতে পারে। বৈজ্ঞানিক এই 
আবিষ্রিপ্া। অতীব আশ্চর্য্য ও বিশ্রয়জনক। 

কিন্ধূপে দুররত্তাঁ নলে প্রতিরূপ শব্ধ উৎপর়্ হয়, তাহা লিখিত 
হইতেছে। শব বাযুরাশির কম্পন মাত্র । [শব দেখ।] মুখ- 
নির্গত শব্ধতরঙ্গ চু্গীর মধ্যস্থ বায়ুরাশিকে কম্পিত করিলে 
ইহার ঘাত গ্রতিঘাতে তৎসংলগ্ন সুস্্স লোহার পাতাও স্পন্দিত 
হইয়া! থাকে । এইরূপম্পন্দন লোহার পাতার একবার অগ্রে 
ও একবার পশ্চাতে গমন ব্যতীত কিছুই নহে। বল৷ বাহুল্য, এ 
স্পন্দন এত দ্রুত ও অরনদূর ব্যাপী যে, আমরা সহজে দেখিতে 
পাই না। যাহা হউক, এইরূপম্পন্দন জন্ত নিকটস্থ চুস্বকদণ্ডের 
শক্তি একবার হ্রাস ও একবার বৃদ্ধি হয় এবং চুম্বকের চতুর্দিকম্থ 
তারকুগুডলীতে একবার একদিকে ও একবার বিপরীতদিকে 


তাড়িত আ্রোত উৎপন্ন করে। [চুদ্বক দেখ । ] এই তাড়িত- 


গ্রবাহ তারদ্বার! দূরস্থ ষ্টেশনে নীত হয় এবং তথায় চুম্বকদণ্ডের 
চতুর্দিকস্থ কুগুলীমধ্যে প্রবাহিত হইয়! একবার চুম্বকের শক্তি 
হাস ও একবার বুদ্ধি করে। নুতরাং উহার নিকটস্থ লোহার 
সুষ্ম পাত একবার অধিক ও একবার অল্প জোরে আকৃষ্ট হইয়। 
স্পন্দিত হইতে থাকে এবং এই স্পন্দন অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হই- 
লেও প্রথম নলম্থ পতার স্পন্দনের অবিকল অনুরূপ বলিয়া 
তথায় ক্ষীণতর, কিন্তু অনুরূপ শব্ধ উৎপন্ন করে। 

অনেক সময় সুবিধার জন্য চুগ্ধকের' পরিবর্তে লৌহদও 
স্বাপিত হয় এবং তাড়িতকোষের সহিত সংযোগ করিয়! 
উহাকে অস্থায়ী চুম্বকে পরিবন্তিত কর! হইয়া থাকে । 

কোন তারে অতি ক্ষাণ তাড়িতপ্রবাহ ধরিবার জন্ত 
টেলিফোন ব্যবহৃত হইয়া থাকে । টেলিফোনের তারের 
তাড়িতপ্রবাহ সাধারণ তাড়িত-বার্তাবহের তারস্থ প্রবাহ 
অপেক্ষ। অনেক অন্প। কিন্তু তাহাতেই টেলিফোনে শ্রবণ- 
যোগ্য শব্দ উৎপন্ন হয়। সুতরাং এ তারের নিকটে টেলি- 
ফোনের তার থাকিলে উহাতে বিপরীত তাড়িতশ্রোত উৎপন্ন 
হইয়। টক্‌ টক শব উৎপন্ন করে। 

১৮৭৬ খুষ্ঠাবে বেল টেলিফোন আবিফার করেন। ১৮৭৭ 


[ ৪০ ] 


টোডরমল 


খৃষ্টাব্দে জর্খণরাজ্যে প্রথম প্রচলিত হয়। সম্প্রতি টেলিফোনের 
অত্যন্ত বিস্তার হইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ নগরে সমস্ত এরশ্বধ্যশালী 
ব্যক্তি নিজ নিজ বাড়ীতে টেলিফোন যন্ত্র রাখিয়৷ থাকেন। 
ইহাত্বার অতি সহজে শিক্ষা ব্যতীত যথেচ্ছ সংবাদ প্রেরণ করা 
যায়। বাড়ী বাড়ী টেলিফোন দ্বারা কথা কছিতে হইলে 
একবাড়ী হইতে প্রত্যেক বাড়ী পধ্যস্ত তার রাখিতে হয় না। 
সকল বাড়ীর টেলিফোনের তার একটা সাধারণ টেলিফোন 
আফিসে সংযুক্ত থাকে। তথায় ইচ্ছামত যে কোন ছই বাড়ীর 
টেলিফোন দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইতে পারে। বৃহৎ 
বৃহৎ নগরে এইরূপেই টেলিফোনে তার সংযুক্ত থাকে। 

টোক! (দেশজ) ১ কাট]। ২ সুচীতদ্বারা সেলাই কর]। ৩ প্রতি 
কথার উত্তর। ৪ অল্পসঙ্কেত। ৫ পত্র ব বংশরচিত ছত্রবিশেষ। 

*বিয়নি চালনী ঝাটা, ডোমগড়ে টোকাছাত|। 
জীবিকার হেতু একচিতে ॥” ( কবিকস্কণ) 

টোঁকর (দেশজ) ঠোকর, আঘাত। | 

টেক! (দেশজ) ১ বংশের চেয়াড়িনির্মিত ছত্ৰ বা! মস্তকাবরণ। 
২ পোকাথেকে।। ৩ একজনের ঘাড়ে দোষ চাপান। 
৪ প্রতুত্তর। 

টোঁকাপাঁণ। (দেশজ) জলজ লতাভেদ । (6150 3410১) 

টোঘানআলু ( দেশজ ) এক জাতীয় আলু । 

টোঙ্গর (দেশজ ) শ্নেচ্ছের প্রতি স্বণ! বা বিছ্বেষসচক শব । 

টোটা (দেশজ ) ১ ভাঙ্গা। ২ হতাশ করা। ৩ থণ্ড, টুক্রা। 
৪ সৈনিকপুরুষের থলিমধ্যে বারুদ্ের মোড়ক থাকে, সেই 
মোড়কের মুখ দৃত্তে ছিড়িয়৷ বন্দুকে বারুদ ঢালিতে হয়, এই 
মোড়কের মুখকে টোটা বলে। [সিপাহীবিদ্রেহ দেখ ।] 

টোটো ( দেশজ ) বৃথা ঘৃরিয়া বেড়ান। 

টোডরমল, সম্রাট অক্বরের স্বনামগ্রসিদ্ধ রাজন্ব সচিব ও 
অন্ততম সেনাপতি । অযোধ্যার অন্তর্গত লাহরপুর নামক স্থানে 
১৫২৩ খৃঃ অন ইহার জন্ম হয়। মাসির-উল্-উমর] অনুসারে 
ইহার অন্বস্থান লাহোর। ইহার পিতার নাম ভগবতীদাস। 
টোডরমলের অতি অল্লবয়মেই তাহার পিতা মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। তাহার মাত। অতিকষ্টে তাহাকে লালনপালন করিতে 
লাগিলেন। টেডরমল অতি অল্পবয়স হইতেই অসাধারণ 
প্রতিভার পরিচয় গ্রদান করিয়। তাহার মাতার মনোদুঃখ নিব।- 
রণ করিলেন। পিতৃবিয়োগের কিছুকাল পরে ইনি সম্রাটের 
অধীনে একটা -কার্ধ্যগ্রার্থী হইলেন। সম্রাট ইহার গুণ- 
গ্রামে অতীব গ্রীত হইয়া ইহাকে লিপিকরকার্ষেয নিযুক্ত 
করিলেন; কিন্তু তিনি কার্্যদক্ষতায় লীপ্রই উচ্চ হইতে 
উচ্চতরপদ্ে গ্রতিষিত হইলেন। 
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ধান করেন, তখন টোডরমল সম্রাটের অধীনে সৈনিক 
বিভাগে কার্ধা করিতেন। সম্রাটের রাজত্বের অষ্টাদশবর্ষে 
অর্থাৎ ১৫৭৪ খুঃ অনে গুজরাট অধিকৃত হইলে উক্জস্থানের 
তূমিপরিমাণ নির্ঘ(রণ ও আত্যন্তরীণ বন্দোবস্ত করিবার জন্ত 
টোডরমল নিযুক্ত হইলেন। পরবৎসর পাটনা-বিজয়কালে 
তিনি অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ এবং সম্রাটের আদেশানুসারে 
সুনিমর্থার সহিত বঙ্গদেশে গমন করেন। এই সময় বঙ্গদেশে 
দাউদর্খ। বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তাহাকে দমন করিবার 
জন্যই মুনিম ও টোডরমল বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। যুদ্ধে 
টোডরমল অলম সাহম ও বিক্রম প্রদর্শন করিয়া জয়লাভ 
করিলেন । এই যুদ্ধে সেনাপতি খাআলম নিহত হন এবং 
মুনিমখার অথথ অতিশয় ভীত হুইয়। তাহাকে লইয়া পলায়ন 
করে। কিন্তু টোডরমল ইহাতে কিছুমাত্র ভীত না হুইয়। 
আশ্চর্য্য সাহসের সহিত বিপক্ষদিগকে পরাজিত করেন। ইহার 
পর তিনি বঙ্গ ও উড়িষ্যার রাজন্ব বন্দোবস্ত করিয়া সম্রাট 
দরবারে উপস্থিত হুন। তিনি পুনরায় খাঁনজহানের 
সহকারীরূপে বঙ্গদেশে আগমন করিয়। পূর্বের স্যায় দাউদকে 
পরান্িত করেন। ১৫৭৫ খুষ্টাবে ৩র! মার্চ, মোগলমারির 
যুদ্ধেও টোডরমলের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। দাউদ 
সম্রাট অকৃবরের শাসন অগ্রাহ করিয়া হরিপুর নামক স্থানে 
সৈন্তাবাস স্থাপন করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া টোডরমল 
বর্ধমান হইতে ছিত্বআ পরগণায় গমন করিলেন। মুনিম! 
এইন্থনে আসিয়৷ তাহার সহিত মিলিত হইলেন। দাউদ 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সমআট্সৈন্ত যাহাতে উড়িয্যায় প্রবেশ 
করিতে না পারে, তদনুরূপ কার্য করিবেন, কিন্তু ইলিয়াস্ধ! 
লঙ্গ! নামক জনৈক মুসলমান সআাট্সৈম্তদিগকে একটী সহজ 
পথ দেখাইয়াছিলেন। সেই পথে মুনিমর্খ! গন্তবাস্থানে গ্রবেশ 
করিতে সমর্থ হইলেন। যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হইগ! 
পলায়ন করিলেন। টোডরমল তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত 
হইয়া ভদ্রকে আলিয়। উপস্থিত হইলেন। দাউদ কটকের 
নিকট সৈম্তসংগ্রহ করিয়া পুনরায় ধুদ্ধার্থ প্রস্তত হইতে- 
ছিলেন। টোডরমল এই সংবাদ অবগত হইয়া সুলিম- 
খীকে উহার সহিত শীঘ্রই সন্মিপিত হইতে লিখিয়া প।ঠা- 
ইলেন। মুনিম উপস্থিত হইলে উভয় সৈন্ত একত্র হইয়া 
কটকাভিমুখে অগ্রসর হইল। এই স্থানে দাউদের সহিত 
একটা সন্ধি হয়। ১৫৭৭ খষ্টার্ধে টোডরমল গুজরাটে 
দ্বিতীয় বার প্রেরিত হইলেন । যখন তিনি আক্গদাবাদ নামক 
স্থানে উজীরখার সহিত সম্রাটের কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে- 
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ছিলেন, তখন মুজ্াফ্ফর হুসেনের প্ররোচনায় মীরআলি 
গুলাবী বিদ্রোহী হইলেন। 'উজীরর্থ টোডরমলকে ছুর্গে আশ্রয় 
গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেন। কিন্ত টোডরমল এই পরামর্শ 
অন্ুস|রে কার্ধ্য না করিয়া আঙ্গদাবাদের ১২ ক্রোশ দুরে 
ধোলকোয়া নামক স্থানে যাইয়া বিদ্রোহীর পরামর্শদাত। ও 
গ্রধান সহায় মুজাফ্ফরকে পরাভূত করিলেন। 

এই বৎসর সম্ভাটু টোডরমলকে উজীরের পদে নিযুক্ত 
করিলেন। এই সময় হইতে তিনি রাগ! টোভরমল নামে 
সম্মানিত হইতে লাগিলেন। 

মুজাফ্ফরের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু বিদ্রোহীগণ বঙ্গ ও 
বেহার অধিকার করিয়াছে, এই সংবাদ অবগত হইয়া সমাটু 
রাজা টোডরমল ও শাদ্দিকখীকে ফতেপুরশিক্রি হইতে 
বেহারে গমন কন্সিতে লিখিয়! পাঠাইলেন। মুহিবআলি ও 
মহম্মদ মন্দুমর্খ! সহকারী নিযুক্ত হইলেন । শেষোক্ত ব্যক্তি 
৩০৯** স্মুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্ত লইয়া টোডরমলের 
সহিত যোগদ।ন করিলেন, কিন্তু ইহার মনে মনে বিদপ্রোহাগ্ি 
প্রধূমিত হইতেছিল। রাজ! তাহা জানিতে পারিয়। মন্ুমর্থাকে 
কোনরূপে শ্ববশে রাখিলেন বটে, কিন্ত এই সংবাদ সআাটের 
গোচর করিলেন। 

বঙ্গদেশের বিদ্রোহিগণ মুঙ্গেরের নিকট শিবির সংস্থ'পন 
করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা টোডরমল স্বীয় শিবিরে 
বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্ক। থাকায় গ্রকাশ্তভাবে যুদ্ধ করিতে 
না পারিয়! মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। দুর্ণ অবরোধ- 
কালে হুমায়ুন ফরমিলি ও তরখানদিবানা নামক ছুইজন 
সেনাপতি ধিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইলেন। বেশীদিন 
অবরোধ হওয়ায় ছুর্গমধ্যে খাস্তের অভাৰ হুইতে লাগিল। 
টোডরমল ইহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া সাহসের 
সহিত দুর্গরক্ষা করিতে লাগিলেন । শীঘ্রই রাজার সাহায্যার্থ 
সৈম্ত আলিয়া, উপস্থিত হইল। বিদ্রোহীগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া 
গড়িল। মন্থুম-ই-কাঁবুলী, দমিণ বেহার এবং আরববাহাছুর 
পাঁটনা অভিমুখে পলারন করিলেন। টোডরমল ও শাদিক- 
খা মন্থমের অনুসরণে বেহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
মস্রম একটা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উড়িষ্যা অভিমুখে পলায়ন 
করিল। এইরূপে টোডরমল দক্ষিণবেহার দিমীসম্রাজ্যতুক্ত 
করিলেন। 

৯৯০ হিজরাঁয় টোডরমল দাওয়ান (দীবান) পদে উন্নীত 
হইলেন। এই বৎসর তিনি রাজন্বসন্বস্বীয় নুতন নিয়মের 
উত্তাবন করেন। এই রাজস্বরন্বন্বীয় নৃতন নিয়ম হেতুই 
রাজা টোডরমল এত অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 
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এ সময় টোভ্বরমল মুদ্রা সন্বন্ধেও অনেক পরিবর্থন করিয়া- 
ছিলেন। ভিনি ৪ প্রকায় মোহর প্রচলিত কয়েন। এই 
চারি গ্রকাত্ মোহরের মৃল্যও ঢারি প্রকার ছিল) বথা-_ 
৪৯, ৩৬০) ও৫৫ ও ৩৫*-দাম। এই সময় তিন প্রকার 
তঙ্কা প্রবর্তিত হয়) মুল্য যথাক্রমে উ*। ৩৯ ও ৩৮ দ্বাম। 
পূর্বে হিন্ুমহৃরিগণ রাজকীয় হিসাধাদি হিন্দি ভাষায় লিখি- 
তেম। টোডরমল নিয়ম করিলেন যে, এখন অবধি সমস্ত 
রলাজকার্ধ্যই পারশ্তভাষায় .লিখিতে হইবে। তখন হইতেই 
বাধ্য হইয়া অর্থোপার্জনের নিমিত্ত হিন্দুগণ পারগ্যভাষা শিক্ষ। 
করিতে লাগিলেন। মুসলমান এ্রতিহাসিকগণও স্বীকার 
করিয়াছেন যে, টোডরমলের জন্ত উর্দু, ভাষার অনেক উন্নতি 
সাধিত হ্য়। | 

জনৈক ক্ষত্রিয় বছদ্দিন হইতে টোডরমলকে অতিশয় দ্বণা 
করিত; এমন কি তাহার জীবননাশেরও চেষ্ট1 করিয়াছিল। 
১৫৮৫ খুঃ অব তাহার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত 
একদিন রাত্রিকাঁলে টোডরমলকে অন্ত্রাঘথাত করে। সৌভাগ্য 
ক্রমে সে আঘাতে রাজ1 টোডরমলের কোন গুরুতর অনিষ্ট 
হয় নাই। সেই নরাধম তৎক্ষণাঁৎ ধৃত ও নিহত হইল। 

যুস্থুফজাইগণকে দমন করিবার জন্ত রাঁজ। বীরবল প্রেরিত 
হইয়/ছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বশীভূত করিতে 
পারেন নাই; বরং তিনি তাহাদিগের হন্তে নিহত হুদ। 
বীরবলের মৃত্যুর প্রতিহিংসা গ্রহণ ও যুন্ুফ্াইদিগকে সম্পূর্ণ 
রূপে করায়ত্ত করিবার জন্ত টোডরমল গ্রধান সেনাপতি মান- 
সিংহের সহিত ১৫৮৮ খৃঃ অবে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৫৯০ 
থৃঃ অবে অক্বর যখন কাশ্শীয়ে গমন করেন, তখন লাহোর- 
রক্ষার ভার রাজ! টোডরমলের হত্যেই অর্পণ করিয়া যান। 

এ সময় রাজা টোডরমল বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং রাজকীয় 
কার্ষ্যের গুরুতর পরিশ্রম হেতু তাহার “শরীর ক্রমেই ছূর্কাল 
হইয়া পড়িতেছিল। এই জন্ত রাজকার্ধয হইতে অবসর 
গ্রহণ করিয়া ধর্পচর্ধ্যায় জীবনের অবশিষ্টকাঁল যাপন করি- 
বার অন্ত সম্রাট সৃমীপে প্রার্থনা করিলেন। সমজাটু নিতাস্ত 
অনিচ্ছায় সম্মতি দিয়াছিলেন। টোডরমল যখন হরিতারে অব- 
স্থিতি করিতেছিলেন, খন সম্রাট তাঁহাকে পুনরায় আহ্বান 
করিয়। পাঠাইলেন। টোডরমলের প্রত্যাবর্তনের আদৌ 
ইচ্ছা ছিল না। কিন্ত সম্রাটের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য 
তাহাকে বাধ্য হইয়া গ্রত্যাগমন করিতে হইল। যাহ! হউক, 
তিনি ১৯৯৮ হিজরায় গঙ্গাতীরে গ্রাণত্যাগ করিলেন। 

কঁজা টোডরমলের চরিত্র অতি মহৎ ও উদার ছিল। 
প্রা অক্বরের গুভানধ্যায়ীদিগের মধ্যে টোডরমল এক্জন 
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প্রধান। ইহার কার্ধ্যদক্ষতাগুণে অক্বরের রাজন্থে অনেক 
স্থুনিয়ম ও সুশৃঙ্খল স্থাপিত হুইয়াছিল। সন্ত্রাটের প্রধান 
সভাসদ্‌্দিগের মধ্যে আবুলফজল ও মানসিংহের স্তার় রাজ! 
টোডরমলের নামও নকলের নিকট পরিচিত। তিনি নিজ- 
গুণে চারিহাজারী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজদ্য নিয়ম-স্থাপন 
সব্ঘন্ধে অসাধারণ নৈপুণ্যের স্তায় তাহার সাহসও অসীম ছিল। 

আবুলফজল টোডরমলের অতিশয় বিদ্বেষী ছিলেন। 
তিনি সম্রটের নিকট টোডরমল সম্বন্ধে অনেক অতিষোগ 
উত্থাপিত করিয়াছিলেন। কিস্তু সম্রাট উত্তর করিতেন, 
£টোডরমলের স্তায় প্রতভুভক্ত ও বিশ্বাসী ব্যক্ষিকে তিনি ছুরী- 
ভূত করিতে পারেন ন1।৮ শেষে আবুলফজলও রাজ। টোডর- 
মলের কার্যযদক্ষতা, সত্যবাদিত৷ ও সাহসের যথেষ্ট প্রশংসা 
এবং ধর্সন্বন্ধে অন্ধবিশ্বাসী বলিয়! তাহাকে নিন্দা! করিয়াছেন । 

রাজা টোডরমল গ্রকৃত নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু ছিলেন। তিনি 
গ্রত্যহ নির়মিতদ্নপে কতকগুলি দেবমুর্তি অর্চন1 করিতেন 
এবং পুজাদি না করিয়া! কোন কাধ্যই করিতেন না। 
সম্রাটের সহিত পঞ্জাব-গমনকালে একদিন. তাড়াতাড়িতে 
তাহার রক্ষিত দেবমুর্তিগুলি হাঁরাইয় যায়। ইহাতে তিনি 
কয়েক দিবস সম্পূর্ণ. উপবাস করিয়াছিলেন, কিছুই 
আহার অথব1 পান করিতেন না। অবশেষে সম্রাট অতিরষ্টে 
তাঁহার মানসিক হুঃখের লাঘব করেন। 

পুর্ব হিন্দুগণ কোন কর ন৷ দিয়! ধর্শাসথষ্ঠানের নিমিত্তও 
কোনরূপ জনতা করিতে পারিতেন না। অক্বর 
রাজা টোডরমলের পরামর্শান্ুসারে উক্ত কর এবং জিজিয়া 
কর উঠাইয়া দেন। 

কর আদায়ের কোন নির্ধারিত নিয়ম না থাকায় প্রজা ও 
ভূম্যধিকারীদিগকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হইত। রাজা 
টোডরমলের সাহায্যে অক্বর কৃষি-বিষয়ে নূতন নিয়ম 
করেন। প্রাচীন হিন্দুরীতি অনুসারে অক্বরের রাদস্ব 
নিয়ম গঠিত হইয়াছিল। প্রথমে তৃমির পরিমাগ-নির্দয়, 
থরে প্রতি জমীতে যত ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার মুল্যের 
একতৃতীয়াংশ রাঁক্জকর নির্ধারিত হইল। প্রথম গ্রথম 
গ্রতিবংসর জমীর পরিমাণ নির্ণয় কিয়! উদ্তরূপে কর 
আদায় করা হইত। কিন্তু ইহাতে গ্রজাদিগের অতিশয় কষ্ট 
হইত) এইজন্ অবশেষে দশ বৎসরের জন্ত প্রজাদিগের 
সহিত বন্দোবন্ত কর! হইল। রাজা টোডরমল উদ্ভোগী হইয়া 
এইরূপ নিয়ম স্থাপন করিলেন। ইহাতে থরঞ্জাগণের অতিশয় 
নুবিধা হইয়াছিল। বঙ্গদেশের প্রায় সকল, ককের নিকটই 
রাজা টোডরমলের নাম পন্িচিত.। রাজনের বন্দোবতততর 
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জনই তাহার নাম চিরশ্মরণীয়। তিনি ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ভ্রাস্তিগ্রযুক্ত ইহাকে পঞ্জাবী 
বলিয়া থাকেন। কিন্তু অযোধ্যায় তাহার পূর্বাবাস ছিল। 
- তিনি পারস্ত ভাষায় ভাগবতপুরাণ অনুবাদ করিষ্বাছিলেদ। 
নীতিসম্বন্ধেও তাঁহার অনেকগুলি কবিত। আছে। 
রাজ! টোডরমলের নাম কেহ কেছ “তোদরমল লিখিয়া 
থাকেন। কিন্ত টোডরানন্ নামক সংস্কৃত গ্রন্থে “টোডরমল্ল? 
লাম দেখিতে পাওয়া যায়। টোৌডরমল এই বৃহৎ সংস্কৃত 
্রস্থথাঁনি রচনা করেন। এই গ্রন্থ তিনধণ্ডে বিতক্জ-_ 
ধর্দশান্ত্র, জ্যোতিষ ও বৈদ্যক। ধর্শশান্ত্রথগড আবার আচার, 
কাল ও ব্যবহারনির্ণয় এই তিন শাখায় বিভক্ত। 
টোডরমল, সম্াট্শাহজাহানের জনৈক সতাসদ। তৎকালে 
ইনি অতিশ্ন গ্রসিগ্ধ ছিলেন। 
টোড়ী, রাগিনীবিশেষ। [তোড়ী দেখ।] 
টোঁণ (তৃণশবে'অপত্রংশ) ১ ধনুকের ছিলা। ২ এক গ্রকার দড়ি । 
টোণ] (দেশ ) দরিভ্রলোকের ব্যবহৃত আবরণ । 
টোপ (দেশজ ) ১ মতন্তের আহার। ২ টুপী। ৩ গদীর উপরে 
উঠা টৃক্রা বস্ত্রথণ্ড। 
টোৌপতোলা (দেশজ) ১ গদীতে টোপ উঠান। ২ বাসনাদির 
উপর অলঙ্কার কর! । 
টোপবৎ (দেশজ) নু । (0০75৩) 
টোপর (দেশজ ) মুকুট, মন্তকাবরণবস্ত্র। ইহা বঙ্গদেশে 
বিবাহ গ্রভৃতি প্রত্যেক মাঙ্গলিককার্যযে ব্যবহৃত হয়। ইহা 
প্রথমে দোলায় চুম্কী, জরী, অন্ত প্রভৃতি দিয়া সুমৃ্ করিয়া 
্রস্তত হয়। 
টোপা! (দেশজ ) ১ টুপীর আকার, মুকুটাক্কতি। ২ ক্ষুত্র 
পিষ্টকাকার। ৩ বিন্দু বিন্দু পড়া। 
টোপান ( দেশজ ) চোয়ান, অথব! বি্ু বিন্দু নিঃসরণ। 
টোপাধড়ি (দেশজ ) ্ষুজাকার বড়ি । 
ট্রোপি (হিন্দী) টুপী। 
টোল, ১ চতুষ্পাঠী, সংস্কত বিভতাশিক্ষার স্থান। জীবনের উন্নতি 
করিতে হইলে বিস্তাশিক্ষার আবনক) যে সমাজের লোক 
যত শিক্ষিত, তাহারা ততই জগতের ও আত্মার উন্নতি 
সাধন করিতে সমর্থ। একমাত্র বিদ্যাশিক্ষাই সকল প্রকার 
উন্নতির মূল, প্রত্োক সভ্যজাতীয় লোকদিগের মধ্যে 
বিদ্যাশিক্ষার বাবস্থা এক এক প্রকার নির্ধারিত আছে; 
আমাদের দেশেও সেইনপ বিদ্যাশিক্ষার স্থান টোল। কত 
দিন হইতে এই টোল-গ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহ! নির্ণয় 
'করা অতি সুকঠিন, কিদ্ত একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে | 


[৪8৩ ] 


টোল 


ম্পষ্টই অনুমিত হয়, যে ইহা! ত্রদ্ধচর্ষোযর অংশমাজ্। ঘে দিন 
হইতে আমাদের দেশে ক্রঙ্গচর্ধ্যগ্রথা চিরদিনের মত একে- 
বারে অন্তমিত হইয়াছে, সেই সময় হইতেই যে, এই টোল- 
প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাতে আর সঙগেহ নাই। ব্রদ্গ- 
চর্য্যের অভাব ব্শতঃই আমাদের দেশে রি শিক্ষা ও 
উন্নতির অভাব হটিয়াছে। 
পূর্বকালে ভ্রবণিক-বালকগণ কি গ্রকারে গুরণৃহে থাকিক্না 
বিভার্জন করিতেন, এই বিষয় স্থির করিতে হইলে অগ্রে 
্রহ্মচর্য্যের বিষয় আলোচন! করা আবশ্তক। 
ভারতে যখন হিন্দুধর্মের পূর্ণবিকাশ ছিল, চাডুর্বিক 
বিভাগ যখন অব্যাহত ছিল, তখন গুরু ও বিদ্যার্থা কির্মপ 
ভাবে পরিচালিত হইতেন, তাহাই দেখা যাউক। 
ব্রৈবধিক-বাঁলকগণ উপনয়নের পর গুকগৃহে অবস্থান 
করিতেন। উপনয়নকাল ব্রাঙ্গণের অষ্টম, ক্ষত্রিয়ের একাদশ 
ও বৈশ্তের দ্বাদশবৎসর নির্দিষ্ট ছিল। বথাকালে বালকগণ 
উপনীত হুয়া পিতামাতা ও আত্মীয় ্বজনের নিকট কিঞ্চিৎ 
কিঞ্চিৎ ভিক্ষা লইয়া গুরুগৃহে গমন করিত। গুরুগৃহে দেই 
বালক কি শিক্ষালাত করিত? কোন আদর্শে তাহার হৃদয় 
গঠিত হইত? তাহার বিষয় মনু বলিয়াছেন-_ 
“উপনীয় গুরুঃ শিষ্ুং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ | 
আচারমগ্িকার্ধ্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ॥৮: ( মন্তু ২৬৯) 
গুরু উপনয়নের পর শিষ্যকে সর্ধপ্রথমে শৌচ, আচার, 
অগ্নিকার্ধ্য ও সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষা! করাইবেন। 
বালকের হৃদয় নবনীতের স্ভাঁয় স্বকোমল, শৈশৰকাল 
হইতে যে ভাবে পরিচালিত করা যাইবে, যৌবনকালে 
€সইরূপভাবে গঠিত হইবে এবং তদনুসারেই কার্য প্রণালী 
জীবনের ভাবি-গুভাগুভ প্রসব করিবে। এই অবস্থাতেই 
বালকের শিক্ষাকর্ধা বিশেষ সাবধাঁনতার সহিত পরিচালিত 
হওয়া আবস্তক। কেবলমাত্র কতকগুলি পুস্তক কস্থ 
করার নাম বিদ্যাশিক্ষ। নহে। যে বিদ্যাশিক্ষ। করিলে মনুষ্য 
দেবভাব ধারণ করে ও অশেষ গুণরাশির আধার হয়, তাহাই 
গ্রক্কত বিস্তাশিক্ষা; গুরুগণ সেই শিক্ষাই ছাত্রগণকে শিক্ষা 
দিতেন। তাহারা জানিতেন, ছাত্রদিগের অস্তঃকরণকে 
নির্মল করাইতে না পারিলে আস্তর 'ও বাহ্‌ বিষয়ের পূর্ণ 
গ্রতিবিদ্ব তাহাতে পড়িতে পারে না ও বিশুদ্ধ সতের ম্ফ.রণ 
না হইলে তাহাতে জানাত্মিক বৃত্তি উৎপন্ন হুয় না, এই 
জন্ভ জ্ঞানোপদেশের পূর্বে মানসিক নির্দলতা আবগ্তক। 
এই নির্দালত। একমাত্র শৌঁচের অধীন। শৌচও দ্বিবিধ) রাহ 


ও আত্তর। মুদাঁদি দ্বার! বাহশৌচ, মানসিক মলগুদ্ধি আস্তর- 
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শৌচ; এই উভক়বিধ শৌচ সম্পর হইলে হৃদয়ে জ্ঞানজেযোতির 
বিকাশ হুইয়! থাকে, এই অন্তই আর্ধ খধিগণ বেদাধায়নের 
পূর্বেই শৌচশিক্ষা! দিতেন। আর এখন শিক্ষার কি ছুর্দিন! 
শিক্ষক বা ছাত্র শৌচ কাহাকে বলে হয়ত তাহাই জানেন ন৷ 
এবং জানিবার আবস্তকতাঁও বিবেচনা করেন ন1। শেঁচশিক্ষা 
হইলে আর্ধ্যঞধিগণ আচার শিক্ষ। দিতেন। গুরুর প্রতি শিষ্কের 
কি ব্যবহার করিতে হইবে এবং এই অবস্থয় কোন্‌ কোন্‌ 
দ্রবোর সেবা ও কোন্‌ কোন্‌ বিষয় পরিত্যাগ করিতে হইবে, 
এই সকল বিষয় শিক্ষার নাম আচারশিক্ষা । 

ব্রহ্মচারী সমাবর্তন কাল পর্যযস্ত নিমোক্ত বিধি ও নিষেধ 
পালন করিবেন। 

বিধি। প্রথমে ইঞ্জিয়জয়, প্রতিদিন জল, পুষ্প, গোমর, 
কুশ, সমিধ আদি আহরণ, সদ্বাচ্মণের গৃহ হইতে মাধুকরী 
বৃ্তি অন্থসারে ভিক্ষা্নসংগ্রহ, জান, দেবতা, খষি ও পিতৃগণের 
তপ্পণ, দেবডাদিগের পুজা, সন্ধ্যাবন্দন, সায়ংপ্রাতর্থোম, 
বেদপাঠ, গুরুর নিকট সর্বপ্রকার বিনীতি, গুরুর প্রতি পিতৃ- 
বং জক্তি, গুরুর গ্রাসর়তাসাধন, গুরুজনের গ্রতি সম্মান। 

নিষেধ । মধুঃ মাংস, গন্ধ, মালা, বিবিধ রসাল দ্রব্য, 
গ্রাণীছিংসা, সর্বাঞ্গে তৈলমর্দন, দিবাভাগে শয়ন, চর্দপাহ্কা 
ও ছত্র বাবহার, বিষয়াভিলান, ক্রোধ, লোভ, স্ত্রীসঙ্গ, নৃতা, 
গীত, বাগ্ত, অক্ষাদিক্রীড়া, লৌকের সহিত বৃথ! কলহ, ছুর্বাকা- 
প্রয়োগ, পরের দেফোদেঘাষণ, মিথ্যাকখন, মন্দঅভি প্রায়, 
স্রীলোকদিগকে অবলোকন ব! আলিঙ্গন, পরের অনিষ্টাচরণ, 
ক্ষোরকর্ম, একবার দিবাভাগে ও একবার রাত্রিতে ভোজন । 
এই সকল বিধি ও নিষেধায্মক ব্রতনিয়ম পাঁলনপূর্ববক ব্রক্গচারী 
সংযতেজ্িয হইয়া বেদাদিশান্্র শিক্ষালাভ করিবে। বালকের 
চিন্তক্গেত্রকে বিগ্ভাবীক্ বপনের উপযোগী করাই এই সকল 
আচারের প্রধানতঃ প্রয়োজন । ৮ 

পূর্বাকালে ধধিগণ যিনি যত শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন, 
তিনিই তত প্রধান বলিয়। পরিগণিত হইতেন। ছাত্রের সংখ্যা 
অনুসারে তাহাদেরও এক একটী উপাধি হইত, এ উপাধি 
হইতেই তিনি কত শিল্যুকে অধ্যাপনা করান, তাহা স্পষ্টই জানা 
যাইত। এই জন্ত কথাদিখবি কুলপতি শবে অভিহিত 
হইতেন। 

“মুনীনাং দশসাহত্রং যোহম্নদানাদিপোষণাৎ্।। 
অধ্যাপয়তি বিএীধিঃ স বৈ কুলপতিঃ স্বতঃ 1” ( মনু) 

ধিনি দশ 'সহত্র মুনিকে অক্নাদি দ্বারা পালন করিয়া 

অধ্যাপনা করাইতেন, তিনি কুলপতি এই আখ্যা! গ্রাপ্ 


অধ্যাপন। করাইতেন। যেদিন হইতে নিয়মপূর্ববক ত্রহ্ধচর্যয- 
গ্রথা তিরোহিত হইল। কিন্তু শিক্ষার ভার পূর্ববমত ব্রাচ্ধণ- 
পঞ্ডিতদিগের হস্তেই স্তস্ত রহিল, গ্রকৃত শিক্ষা সেই দিন 
হইতেই বিদুরিত হইল। এখন উপনয়নের পর ক্রৈবর্ণিক বালক- 
গণ গুরুগৃছে যাইয়া অধায়ন সমাপন করিয়া গৃহে, প্রুতি- 
নিবন্তিত হইতে লাগিলেন, কোন বাধাবাধি নিয়ম রহিল না, 
অবনতিরও শুত্রপাত আরম্ত হইল, এই সময় হইতেই অগ্ভা- 
বধি প্রা এক নিয়ম রহিয়াছে। বর্তমান সময়ে আমাদের 
দেশে যে টোলগ্রণালী গ্রবপ্তিত আছে, তাহাতে গুরু সাখ্যা- 
চলারে কএকজন ছাত্রকে আহারাদি গ্রদান করিয়। বিস্তাশিক্ষ! 
দেন, কিন্তু পূর্বের স্থায় আচারাপ্দি কিছুই শিক্ষ। দেওয়া! হয় ন1। 
কিন্ত আজকাল বিজাতীয় শিক্ষার প্রাবল্যে এইরূপ প্রথ' 
লোপগ্রায়। পূর্বে এমন গ্রাম ছিলনা, যেখানে ২।৪টা টে।ল 
নাছিল। এখন ১1১৫ গ্রাম অনুসন্ধান করিলে এক আধ. 
খানি টোল দেখা যায়, তাহাও বিরুতভাবে পরিচালিত। 
বর্তমান সময়ে টোলের এইরূপ ছুরবস্থ। দেখিয়। পূর্বের স্।য় 
যাহাতে এই প্রথা! গ্রচপিত থাকে, তঞজন্ত গবর্মেণ্ট হইতে অধ্যা- 
পক ও ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে । 
দেশে ধনী ওজ্ঞানিগণের মধ্যেও কেহ কেহ টোল করিষ! 
পূর্বের স্থায় যাহাতে সংস্বতশিক্ষা গ্রচলিত হয়, তওসম্বদ্ধে 
অনেকেই বন্ধবান্‌ হইয়ছেন। মুলাযোড়, হুগলী, বর্ধমান, 
মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বড় বড় কএকটা টোল সংস্থাপিতত 
হইয়াছে; কিন্তু শিক্ষাগ্রণাঁলী বিজাতীয় নিয়মান্ুসারে চালিত 
হইতেছে) পূর্বের স্ত(য় কিছুই নাই। আমাদের দেশে যেরূপ 
ভাবে শিক্ষাগ্রণালী গ্রচলিত ছিল ও যাহ! কিছু অবশিষ্ট 
আছে, বোধ হয় আর কোন সভ্যজাভির মধ্যে এইবপ গ্রথা 
প্রচলিত নাই । বিন! আর্থ সাহায্যে একজন বাঁলক সর্ব- 
শান্্রবিৎ পণ্ডিত হইতে পারে, এইকপ গ্রথ! কোন জাতির 
মধ্যে নাই। আমাদের ধর্দবন্ধন ছিন্ন হওয়ায় এরপ সুন্দর 
নিয়ম অবসানপ্রায্ট। ধীরে ধীরে জানিগণের মধ্যে যেরূপ 
এই প্রণালীর আদর দেখা যাইতেছে, তাহাতে অচিরে ইহার 
উন্নতি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভ(বন! । 
২ কুটীর। ৩ধাতুরপাত্র বা অপস্কারাদিতে চোট ল লাগ! । 

টোঁলখাওয়! (দেশজ) টোল গড়া, যাহাতে টোল বা চোট 
লাগিয়াছে। 

টোলমার! [ টোলখা ওয়া দেখ।] 

টোঁলা (দেশজ ) পল্লী, পাড়া। যণা, বেনেটোল!। 

টৌড়ী, রাগিণীবিশেষ 


হইতেন। তখন প্রত্যেক খষি সাধ্যানসাঁরে শিল্য রাখিয়া | ট্যামট্যামী ( দেশজ ) ছোট তবলা বা মাদ্য। 
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ঠথ 


ঠ 


ঠ ব্যঞ্জনবর্ণের এয়োদশ অক্ষর । টবর্গের ভৃতীয় বর্ণ। ইহার 
উচ্চারণনস্থান মুর্ধা। অর্ধমাত্রা সময়ে এই বর্ণ উচ্চারিত 


হয়। ইহার উচ্চারণে আভ্ান্তর প্রধত্ধ ও জিহ্বা মধ্যহ্বার! 
ুর্ঘস্থান স্পর্শ । বাহ্‌ প্রধত্ন বিবার, শ্বাস, অঘোষ ও মহাগ্রাণ। 
মাতৃকান্ঠাসে দক্ষিণ জান্ুতে ভাস করিতে হয়। 
ৰর্ণোদ্ধারতত্ত্রে ইহার লিখন প্রকার এইরূপ--একটাী 
বেগুণের মত বর্ত,লাকার রেখা অস্কিত করিয়া! তাহার 
উদ্ধভাগে একটা মাত্রাহীন শিখা টানিয়া দিবে। এই ঠকারে 
কূর্যয, চক্র ও অগ্নি সর্বদা অবস্থান করেন। 
পবার্তাকুবর্ত,লাকারে রেখাধিষ্ঠিতদেবতাঃ। 
তিষ্টস্তি ক্রমতো নিতাং চন্দ্রনয্যাময়ঃ পরিয়ে ॥ 
মাত্রাহীনস্ত-স্ধশিখষ্ঠকারঃ পরমেশ্বরি 1” 
এই বর্ণাধিষ্টাত্রী দেবীর ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার 
জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। 
ইহার ধ্যান-_ 
“ধানমন্ত গ্রবক্ষ্যামি শণুঘ কমলাননে। 
পুর্ণচন্ত্রপ্রভাং দেবীং বিকসৎপঞ্চজেক্ষণাম্ ॥ 
মুন্দরীং ষোড়শতৃজাং ধর্মকামাথমোক্ষদাম্‌। 
এবং ধ্যাত! ব্রহ্ম ন্ধপাং তন্বন্ত্রং দশধা জপেৎ ॥৮ 
এই দেবী পূর্ণচঙ্জের স্তায় প্রত! ও প্রশ্ফ,টিত পল্মের মত 
নয়নযুক্ত।, সুন্দরী, যোড়শহন্তা এবং ধর্মকামার্থমোক্ষদায়িনী। 
কামধেনুতস্ত্রে ইহার স্বরূপ এই প্রকার লিখিত আছে-_ 
ইহা! মোক্ষরূপিণী -কুগুলী, পীতবিদ্বাল্পতাকার, ব্রিগুণযুক্ত, 
পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিবিন্দু ও ব্রিশক্তিযুক্ত। 
ইহার ৩১টী বাচক শব্ষ আছে, যথা-_শৃহয, মঞ্জরী, বীজ, 
পর্ণিনী; লাঙ্গলী, ক্ষয়া, 'বনজ, ননান, জিহবা, স্ুননদ, খুর্ণক, 
স্ুধা। বর্থ,ল, কুস্তল, বহি, অমৃত, চন্জরমগুল, দক্ষজা, 
অনুরুভাব, দেবতক্ষ, বৃহন্ধনি, একপাদ, বিভূতি, ললাট, 
সর্ধ্মমিত্রক, বৃযত্্, নলিনী, বিধুঃ। মহেশ, গ্রামণী, শশী। 
(নানাতস্ত্/ কাবোর প্রথমে এই শব্ধ প্রয়োগ কষ্িলে হুঃখ হয়। 
"্টঠৌ.খেদছুঃখে 1” (বৃত* র* টী*) 
গদ্যের আদিতে এই শব বিস্তাস করিলে শোডা হয়। 
. *্ঠং শোভাং ভো বিশোভাং ।» (বৃত্ব" ক্স টা, ) 
'ঠ (পুং) ঠপৃষো" সাধুঃ বা ঠয়তে ঠী বাছুলকাৎ্ড | ১ পিখ। 
২ মহাধ্যনি। '৩ “চক্ত্রমণ্ডুল।' (এফাক্ষরকো*) ৪ দগুল।। 
বা 


& পুত) ৬ লোকগোচর। (মেগিনী) ুর্তশবে বিন্ুক্জপ 
বর্ণবিশেষ। 
তদধষ্ঠদ্বযং যোভয়িস্বা |” ( কর্পুরস্তব) 
ঠক (দেশজ ) ঠগ, পরগানিকারক, পরনি্দুক, প্রতারক । : 
প্ঠকের মধুর বাণী, একচিত্ে রামা শুনি, 
ধান্ত ঘরে করে নিরীক্ষণ ॥” (কবিক*) 


ঠকা ( দেশজ ) প্রতারিত। 

ঠকাঠকি (দেশজ) ১ প্রতিদ্বন্দিতা। ২ পরম্পরে অনিষ্ট বা 
প্রতারণা করিবার ইচ্ছ!। 

ঠকান (দেশদ্) ১ প্রতারণ। ২ অপ্রতিভকরণ। 

ঠকামি (দেশজ ) ১ পরগ্নানি, পরনিনা!। ২ গ্রতারণা। 

ঠকার (পুং) ঠ স্বরূপেকার। ঠ স্বরূপবর্ণ, ঠকার। 

“ঠকারং চঞ্চলাপার্জি ।” (কামধেন্ুত' ) 

ঠক্ুর (পুং) ১ দেবপ্রতিমা। ২ ্রাহ্মণদিগের উপাধিবিশেষ। 

৩ দেবদ্বিজবৎ পু্জনীয় ব্যক্তি। 
পন্ুদামনামগোপালঃ শ্রীমান্‌ সুন্দরঠকুরঃ | (অনস্তস*) 

ঠকৃঠকৃ (দেশজ ) ১ ইত্যকার শব্ব। ২ কঠিন, শক্ত । 

ঠকৃঠকিয়! ( দেশজ ) মেগ্ানা, চালাক। 

ঠকৃঠকী (দেশজ ) সঙ্কটাবস্থা। 

ঠগ ( দেশজ) ১ শঠ, বঞ্চক, ডাকাইত। ২ বিখ্যাত জনতা 
সম্প্রদায় । বহ্প্রাচীনকাল হইতেই ইহার ভারতবর্ষের 
সর্ব ব্যাপ্ত হুইয়াছিল। হিমালয় হইতে কুমারিক! এবং 
আসাম হইতে গুঞ্জরাট পর্য্স্ত সকল স্থানেই পথ সকল 
এই ভীষণ দশ্থাসঙ্গুল হইয়! পড়িয়াছিল। অক্বরের রাজত্ব- 
কালে প্রায় ৫** ঠগ এতাবায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। দিল্লী ও 
আগরার পথে কোন অপরিচিত ব্যক্তি নিকটে না আগিতে 
পারে, সে জন্ত পথিক্দিগকে সতর্ক করা হইত। ঠগদিগের 
দলে হিন্দু মুসলমান উভয়ই থাকিত, তন্মধ্যে হিন্দুগণের উপাক্জ, 
দেবতা কালী। 

ঠগদিগের মধো প্রবাদ আছে--ইহারা দি্লীয় নিকটস্থ 

গ্রদেশবাসী মুসলমান-ধর্মীবলম্বী সপ্ডজাতি হইতে উৎপন্ন । 
কালক্রমে ইহারা মুসলমানধর্শ ত্যাগ করিয়। কালিকাদেবীর 
উপাসনা করে। ইহাদের প্রথম উৎপত্তি-বিষয়ে এইরূপ বংশ- 
'পরম্পর়্াগত প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে ;--ঘে ফোন 
সময় এক ছুষধর্ম, জন্কুরের, সহিত. .ফালিকাদেবীর যুদ্ধ হয়। 


১৬২ 
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যুদ্ধে কালী অসুরকে খঙ্জাঘাতে খণ্ড খও করিয়া ফেলিলেন। 
কিন্ত অসুর রক্ধবীজ, সুতরাং ভাহার তৃতল-পতিত প্রীত্যেক 
রক্তবিশ্ু হইতে তুল্য বলশালী এক এক অনুর জন্মগ্রহণ 
করিতে লাগিল। কালী এ সকল অস্থুরকেও কাটিয়া 
ফেলিরেন, আবার এঁ সকলের রক্তবিশ্বু হইতে অসংখ্য 
দানব উৎপন্ন হইতে লাগিল। শেষে কালী দেখিলেন, তিনি 
উহ।দিগকে যতই কাটিবেন, ততই উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে 
মাত্র। তখন তিনি ছুই বীর স্ষ্টি করিয়। তাহাদিগকে উত্ত- 
রীয়-নির্মিত ফাঁস প্রদান করিলেন। তাহার! এ ফাস 
সাহায্যে অস্থরগণের গলায় ফাঁসি দিলনা তাহাদিগকে বুধ 
করিতৈ লাগিল। ইহাতে রক্তপাত না হওয়ায় আর অস্থুর 
জন্মিল না, ক্রমে সমস্ত অসুর বিনষ্ট হইল। কালিকাদেবী এ 
বীরদ্বয়ের উপর সাতিশয় গীত হইয়া তাহাদিগকে এ ফাঁস 
অর্পণ করিলেন এবং পুত্রপৌত্রদি ক্রমে উহ দ্বারা জীবিকা! 
উপার্জনের বর প্রদান করেন। এ বীরঘয়ই ঠগদিগের আদি- 
পুরুষ । প্রবাদান্যায়ী ঠগগণ বংশাহ্ুক্রমে নরহত্যাব্যবসারী 
হইয়া উঠে এবং মধ্যভারত হইতে দাক্ষিণাত্যের কতক- 
দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হুইয়া পড়ে। ইহার! নানাস্থানে ভির ভিন্ন 
সম্প্রদায়ে বাদ করিত এবং নিরীহ প্রজ্জার স্ভায় কৃষি প্রভৃতি 
জীবিকা অবলম্বন করিত। কিন্তু সর্বদাই চারিদিকে ইহা- 
দের চর থাকিত এবং কোথায় নিরাশ্রয় পথিক যাইতেছে, 
তাহার সন্ধান রাখিত। ঠগদ্দিগের মধ্যে এক সাধারণ 
সঙ্কেত ছিল, তদ্দারা ইহারা পরম্পরকে চিনিতে পারিত। 
অনেক সময় ইহারা দল বাঁধিয়া অল্লাধিক সংখ্যায় বহির্গত 
হইত এবং ছদ্মবেশে পথিকদিগের সহিত সুযোগ মত তাহা- 
দের সর্বনাশ করিত। প্রথমতঃ এই ঠগেরা এরূপ ভাবে 
পথিকগণের সহিত আলাপাদি করিত এবং সাধুত| 'ও বন্ধুত্ব 
প্রদর্শন করিয়! উহাদের বিশ্বাদ জন্মায়! দিত যে, পথিকেরা 
কোনক্রমেই ইহাদের ছুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিত না। 
পরে স্থযোগ উপস্থিত হইলেই ঠগ অতফিতভাবে প্র হতভাগ্য 
পথিকের গলায় ফাস দিয়! মারিয়া ফেলিত। অনন্তর হত- 
পথিকের যধাসর্বন্থ লুন করিয়! উহার মুতদেছ গোপনে 
এমন স্থানে পুঁতিয়া ফেলিত, যে কেহই কোন সন্ধান পাইত 


না। যে সকল লোকহত্যা করিলে তাহাদের শীঘ্র খোজ 


লইবার সম্ভাবনা! নাই কিংব1] ধাছাদের নিরুদ্দেশ পলায়ন 
ঝলিয়! বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা, এপ লোক সহজেই ঠগের 
ফাঁদে পড়িয়া গ্রাপ হারাইত। অবকাশ-প্রাপ্ত সৈনিক.কিংবা 
প্রভুর অর্থাদিবাহুক ভৃত্য প্রায়ই ঠগের কবলে পড়ি। কিন্ত 
ঠগেরা ভ্রীলোক, কবি, গঙ্গাজল-বাহক। খোঁপা, কলু, 


ঝাড়,য়াল, নট প্রভৃতি নীচজাতীয়কে অথবা মুর, ফকির ও 
শিখকে.কখন বধ করিত ন!। ইহাদের একরপ সাক্ষেতিক 
ভাষা ছিল, তাহা! অপরে বুঝিত না । দলস্থ ঠগেরা উপ- 
ধোগিতানুসারে কেহ নেত। হইত, কেহ পথিকদিগকে ভুলা" 
ইন্না অভিপ্রেত স্থানে লইয়া আমিত, কেহ গলায় ফাঁস দিয়! 
মারিত, কেহ বাচর থাকিত, কেহ কেছ গর্ত খ'ড়ির! শব 
পু'তিত। দক্ষ ও সাহসী $গগণ লুণ্টিত ভ্রব্যের অংশ পাইত। 
ঠগেরা মাধারণ দন্যুর মত কেবল দস্্যু-বৃত্তি দ্বারাই পর- 
পরের সহিত সম্বন্ধ নহে। ইহারা রীতিমত লমাজনংগঠন 
করিয়! ভি্নজাতি সহ একত্র বাস করিত এবং পুরুষানুক্রমিক 
নরহত্যা ও চৌর্ধয দ্বারা জীবিক। নির্বাহ করিত ইহাদের 
বিশ্বাম, তাহাতে ইহাদের পাপ নাই, বরং নরহুত্যা ব্যবসায়ই 
তাহাদের কুলধর্মা। সুতরাং যে যত নিষুরাচরণ দ্বার! নিরাশ্রয় 
পথিকদিগকে বধ করিতে পারিত, সেই তত প্রশংসনীয় 
এবং কালিকাদেবীর প্রিক্পাত্র বলিয়! গণ্য হইত। বাস্ত- 
বিক এই পাষণ্ড নারকীদিগের মনে কিছুমাত্র ধর্দাভর ব 
অন্ধতাপ ছিলনা । সুতরাং এ নির্দয় ভীষণ নরহত্যা বাণপারে 
ইহাদের প্রাণে সামান্ত আঘতও লাগিত না। কিন্তু 
আশ্চর্য্য এই নরপিশাচগণও এরূপ বীভৎস ব্যাপারে বহির্গত 
হইবার পূর্বে আপনাদের উপান্তদেবত৷ তবানীর পুজ! 
করিয়া তাহার প্রীতি ও আশীর্বাদ কামনা করিত। এমন 
পৈশাচিক ব্যাপারেও অর্থলোভে তাহাদিগকে গ্রোৎসহিত 
করিবার এবং কা'লিকাদেবীর পুঁজ! করিবার জন্ত পুরোহিত 
্রাঙ্মণের অভাব ছিলন!। নিত্াপ্ত ছু্ষ্মী ব্যক্তিও নিজ পরিবার- 
বর্গের নিকট আপন ছুক্কর্দ গোপন রাখে, কাহাকে ও তাহা- 
দিগকে নিজের স্তায় অসংপথাবলম্বী করিতে ইচ্ছ! করে ন|। 
কিন্তু ঠগের! ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার! বাল্যকাল হইতে 
পুন্র গ্রভৃতিকে রীতিমত নরহৃত্যা শিক্ষা দিত। প্রথম গ্রথম 
বালকগণ চররূপে সন্ধানে বেড়াইত। তাহার পর তাহাদিগকে 
হত পথিকদিগের শবদেছ দেখান হইত। তাহারা ঠগ- 
দিগের সঙ্গে বাহির হইত এবং পথিকদিগকে ভুলাইঃ। 
এবং অন্তান্ত সামান্ত বিষয়ে সাহাধ্য করিত। অবশেষে যখন 
ইহারা উপযুক্ত হইয়া উঠিত, তখন সর্বশেষ ইহাদের উচ্চাশয়ে 
চূড়ান্ত সীম! জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ফাঁমি হস্তে প্রদত্ত 
হইত। এই ব্যাপারে দীক্ষিত করিবার সময় 'একটা। উৎসব 
হইত এবং দীক্ষ।গুরু কালীর পুজাদি করিয়। তাহার কপালে 
দীক্ষা-ফৌট! দিয়া তাহাকে কালীর প্রসাদী একরাপ. গুড় 


খাইতে দিত। প্রবাদ এ গ্রসাদী গুড়ের শক্তি অভি ভীষণ, 


ইহা খাইলেই সে একজন পাঁক। ঠগ হইত । .. 


ঠগ 


- স্গেরা এতই চত়ুরতা ও. নৈপুণ্য সহকারে তাহাদের 
ব্যবসায় পরিচালন করিত যে, কখন ধৃত হইত না। ইহার! 
বিচারকদিগকে প্রভূত উৎকোচ প্রদান করিয়া পলায়ন 
ফরিত। মধ্যভারতের অনেকস্থানে বিশেষতঃ পশ্চিমভারতে 
অধিকাংশ সর্দার রাজ বর্শচরী, কেবল যে ইহাদের দৌরাস্ো 
উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন তাছা লহে, তীহারা উহাদের 
€চৌর্ধযলব্ধধনের অংশ পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে গ্রহণ করিতেন। 
অনেকে আয়ের প্রক্কষ্ট পন্থা বলিয়! ইহা্দিগকে নিজ শাদনের 
মধ্যে রক্ষা করিতেন। ইহাদের সহিত এইমাত্র সর্ত 
থাকিত যে, ইহার! এ প্রদেশের মধো নরহত্যা করিতে পাইবে 
না। শ্ুতরাং অন্তস্থান হইতে এই উপায়ে অর্থাদি আনয়ন 
করিলে কেহই অসন্ত্ ছিল না। জমিদার, মহাজন, দোকানী, 
সুর্দী প্রভৃতি মকলেই অর্থলোভে ইহাদিগের পক্ষপাতী ছিল। 
স্্তরাং এরপন্থলে ঠগদ্িগকে বাছিয়। বাহির করা একরূপ 
'সম্ভব। কেহ ইহাদ্দিগকে অত্যাচারের ভয়ে কিছু বলিতে 
পারিত না1। স্থতরাং ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূভাগে এই নৃশংস 
ব্যবসায় অবাধে চলিতেছিল। অবশেষে ইংরাজদিগের শাসনে 
উহ! নিবারিত হয়। 

যেরূপে এই সকল হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইত, তাহাতে 
গ্রতিবৎসর যে কত লোক ঠগের হস্তে নিহত হুইন্ত তাহ! 
নির্ধারণ কর যায় ন|!। কেহ কেহ অন্মান করেন প্রায় 
১০৪৯ লোক গ্রতিবংদর ঠগের হাতে প্রাণ হারাইত। 
এই সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ও অভাবনীয় বোধ হইলেও ষে 
সকল প্রমাণ পাওয়া! ষায়। তাহাতে সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়। 

১৭৯৯ খৃষ্ঠাবে এই ব্যাপার সর্বপ্রথম ইংরাজ গবর্ষেন্টের 
কর্ণগোচর হয়। ১৯১০ থৃষ্টাবকে দোয়াবের নানাস্থানে কৃপে 
৩*টা শব পাওয়া যায়। ১৮৩৭ খুষ্টাবের সমকালে কাঞ্জেন 
শীমানের চেষ্টায় গবর্মেন্ট জাত হইলেন যে, ভারতবর্ষের কোন 
স্বানই একবারে $গবর্জিত নহে। এই নৃশংস আচার দমন 
করিবার জ্বন্ত গবর্ষেন্ট এক নূতন বিভাগ সৃষ্টি করিলেন। 
এ ঠগ-মিবারক বিভাগের কর্মচারিগণ অপরাধীদ্দিগকে 
প্রলোভন দেখাইয়া] ঠগদিগের সন্ধান লইতে লাগিলেন এবং 
তাহাদিগঞ্ষে ধৃত করিতে লাগিলেন। কি ইংরাজরাজ্যে, কি 
€দনীকক রাজাদিগের শাসন মধ্যে, সর্ব এই বীভৎস ঠগ. 
জত্যাচার-নিবারণে বদ্ধপরিকর হইয়া ইংরাঁজগবর্ষেট যে 
৯ বৎসর ক্রমাগত চেষ্টা করেন, তন্মধ্যে হায়দরাবাদ, সাগর ও 
অবধলপুরে প্রায় ২*** ঠগ ধৃত ও বিচারিত হয়। ইহাদের 
অধো ১৪৬৭. জন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত ) তগ্মধ্যে ৩৮২ 


জনের বিচারে : প্রাণদণ্ড। ৯৯ .জলের নির্ধারন, ৭৭ জনের. 
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আঁজীবন কারাবাস, ৬৯২ জনের নির্দি্কাল কানাবাস, 
২১ জনের মুক্তি, ১১ জন গনাতক, ৩১ জন্‌ বিচাকফকালেই 
গতান্স এবং অবশিষ্ট ২৫ জন রাজার সাক্ষী বলিক্বা গণ্য 
হয়*। ফালিদার-ঠগের ফাসি-দওই হইত। উক দণ্ডিত 
*গদিগের মধ্যে কেছ ৫কহু ২** শতাধিক নরহত্য1 করিয়াছে 
বলিয়! স্বীকার করে। 
ঠগদিগকে স্তায়োপাঞ্জিত বৃত্তিদ্বারা জীবিকাঁনির্ববহ 
করিতে শিক্ষাদিবার জন্ত জব্বগপুরের মধ্য জেলখানায় 
এক কার্ধ্যালয় স্থাপিত হইল এবং তথায় ঠগশিগু ও যুখাগণ 
উর্ণ ও কার্পাসন্থত্রের বস্ত্রবয়ন ও তান প্রস্তত বিষরে 
শিক্ষিত হইতে লাগিল। ১৮৬৯ থুষ্টান্ের মধ্যে ভারতের 
আর কোথা ওঠগের নাম গুন! গেল ন!। লর্ড বেন্টিস্কের শীন- 
কালে ভারতবর্ষে সতীদাহের ন্যায় এই একটা ভীষণ ব্যাপার ও 
দমিত হুইল। ঠগ-নিবারক বিভাগের কম্মচারীগণকে 
পুলিস ও বিচারক উভয় ক্ষমতাই প্রদ হইয়াছিল। কোন 
ঠগ অভিবুক্ক হইলে প্রকাশ্ঠভাবে তাহার বিচার হইত। 
বলা বাহুল্য, উক্তবিভাগের কর্মচারীগণের কার্যযকুশলতা 
কঠোররধপে কর্তব্য পরায়ণত1 ও তৎপরত। জন্ত শীগ্রই বহু 
ধখাক ঠগ ধত হইতে লাগিল, নানাস্থানে ভূরি ভূরি শবদেহ 
বাহির হইয়া পড়িল। এইক্ীপে এ বিভাগ অবিচলিত 
উৎসাহ, অদম্য সাহুম এবং অবিশ্রান্ত অধাবসায় সাহাযো 
কঠোর আইন দ্বার! শীপ্রই ঠগ নিবারণ করিয়া, পথিক ধিগকে 
নিশ্চিন্ত করিলেন। গৌরবের সহিত ঠগ-বিভাগ [নস কার্ধা 
সুমম্পন্ন করিয়া অবসর হইল। 
ঠগাই (দেশজ ) ঠকামি। 
ঠগী, $গের অর্থাৎ শঠদস্যর কার্ধা, ঠগবৃত্তি 7 
ঠট্য়া ( দেশজ ) কর্কশ, তীক্ষু, অগ্রীতিকর। 
ঠট্ঠা (দেশজ ) ঠাট্টা, তামান!। ২ সিল্ধপ্রদেশের অন্তর্গত 
বিখ্যাত নগর [টট্টা দেখ।] 
ঠট্ঠাবাজ (হিন্দী) ভীড়, পরিহানকারী। 
ঠটঠাবাজি (হিন্দী) তামসা, পরিহাদ | , 
ঠঠ (অব্য) অনুকরণ শন । চলিত কথায় ঠন্‌ ঠন্‌ শব্দ। 
“রীমাভিষেকে মদবিহ্বলায়াঃ কক্ষাচ্চ)াতো হেমঘটব্তরণ্যাঃ। 
সোপানমারুহা চকার শন্ষং ঠঠং ঠঠং ঠং ঠঠঠং ঠঠং ছঃ॥+ 
(মহানাটক ) 
ঠঠঠ (অব্য) অব্যক্ত শব, ঠন্‌ ঠন্‌ শব। 
ঠগু1 (হিন্দী) ঠাও1, শীতল। 
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ঠগা ই (হিন্দী) শীতলভ্রব্য, শাস্তি কর দ্রব্য। 
ঠগ] (হিন্দী) ১ লীতল। ২ কফ, সর্দি । 
ঠন্মনিয়া (দেশজ ) চঞ্চল। 
ঠন ( ঘেশজ ) অব্যক্ত শব, রিক্ততাবোধক শখ । 
ঠমক (দেশজ) হেলির। ভুলিয়া যাওয়া, ভঙ্গীক্রমে গমন করা। 
ঠস! (দেশ উত্তরবঙ্গে) বধির, কালা। 
ঠাওর (দেশজ) স্থির কল্মা, মনোযোগপূর্বক দেখা। 
ঠাওরান ( দেশজ ) মলঃসংযোগপূর্বাক দেখা, চিন্তন, স্থিরকরা, 
বিবেচন। কর]। 
ঠাই (দেশজ) স্থান। 
"ভাল ঠাই পাই যদি তবে করি বাস1।” ( বিদ্যান্তুন্দর ) 


ঠ(করিকলায় (দেশজ) এক প্রকার কলায়। (০110180 [1093 


ঠাকুর (দেশজ) ১ দেবতা । ২ গুরু। ওত্রা্গণ। ৪ পুজনীয়ব্যক্তি। 
"কতকালে ঠাকুর বুঝিতে এলে ছলে” (প্রীধর্বম* ১/১০৩) 
*্ধ্দুপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর |” (শ্রীধর্ঘম* ২৯) 

ঠাকুরকোট। (দেশজ ) দেবতার গৃহ, ঠাকুরঘর। 

ঠাকুরঘর ( দেশজ ) দেবতার গৃহ । 

ঠাকুরবী (দেশজ)১ খবপ্ুরকন্তা, শ্তালিকা। ২ গুরুকন্তা। 

ঠাকুরণ (দেশজ ) ১ শ্বশ্র, শাগুড়ী। ২ দেবী গ্রতিম!। 

ঠাকুরদাদ! (দেশজ ) পিতামহ, পিতার পিতা। 

ঠাকুরদাদী (দেশজ) পিতামহী, পিতার মাত]। 

ঠাকুরদ্ধার, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মুরাদাবাদ জেলার 

অধীন একটা তহসীল। অক্ষা ২৯* ১১ উঃ, দ্রাঘি*' ৭৮ 
€৪পৃঃ) সুরাদাবাদ হইতে ২৭ মাসল উত্তরে অবস্থিত। 
এই তহনীলের মধ্যবর্তী বহস্থানে বিস্তর খের] ব৷ স্ত্‌প 
পড়িয়া আছে। 

ঠাকুরবংশ, কপিকাতার বিখ্যাত ব্রাঙ্গপবংশসস্তৃত সন্্াস্ত 
পীরালী গোটি। ইহারা ইংরাজদরবারে বিশেষ সম্মানিত। 
ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজরাজজের নিকট পুরুষানুক্রমে 
“মহারাজ” উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহারা সকলেই 
ভষ্টনারায়পবংশস্ৃত বলিয়। পরিচয় দির থাকেন। এই 
বংশে মহাত্ম। দ্বারিকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকৃমায় ঠাকুর, 
মহর্ষি দেবেন্্নাথ ঠাকুর, মহারাজ যতীন্মরমোহন ঠাকুর, 
রাজা৷ শৌরীব্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
[ পীরালী দেখ।] 

ঠাকুরবাটী (দেশজ ) ১ দেবগৃহ, ঠাকুরবাড়ী। ২ গুরুগৃহ। 
৬ পৃরুযোত্তম ক্ষেত্রকেও ঠাকুরবাটা কহিয়! থাকে। 

ঠাকুর্বাঁপ (দেশজ) পিতামহ। 

চাকুর্মা $ দেশজ) পিতামহী, পিতার মাতা 
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ঠাকুরীবংধ 


ঠাকুরাগী (দেশজ ) ১. দেধী, দেষগ্রতিষঠ। ২ গুরুপত্ী। 
৩শাগুড়ী। ৪ মান্তাস্ত্রী। 
ঠাকুরাণী দিদী (দেশজ) পিতামহী। 
ঠাকুরালি (দেশজ ) ১ কর্তৃত্ব। ২ সম্মান। 
ঠাকুরীবংশ, নেপালের একটা গরাক্রান্ত রাজবঃশ। 
লিচ্ছবিয়াজ শিবদেবের রাজত্বকালে মহাসামস্ত - অংশু- 
বর্দা আবিভূর্ত হন। ইনিই ঠাকুরীরাজবংশের গ্রথম। 
আপন শৌর্ধ্যবী্ধ্যগুণে ইনি বিস্তীর্ণ জনপদের অবীশ্বর 
হন। ইনি নামমাত্র লিচ্ছবিরাজের প্রাধান্ঠ স্বীকার করিলেও 
স্বয়ং একজন পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ। হুইয়াছিলেন। 
নেপালের পার্কতীয়-বংশাবলীর মতে ৩*** কলিযুগাবে 
(অর্থাৎ ১৯১ ধৃঃ পূর্বাকে ) অংগুবর্দ। রাঞ্যাভিবিক্ক হন 
এবং তাহারই পূর্বে বিক্রমাদিত্য নেপালে গিয়া! তথায় নিজ 
সন্বং চালাইয়া আসেন। ফিট, হোর্ন্লি প্রভৃতি প্রত্বত্বত্ববিদ্‌- 
গণের মতে, অংগুবর্মা ৬৩৯ খুষ্টাবে রাজত্ব করিতেন *। 
কিন্ত উক্ত পার্বতীয়-বংশাবলী ও প্রত্ত্বত্ববিদ্গণের মত 
সমীচীন বলিয়া বোধ হইল ন!। | 
গোলমাটিটোল-শিলালিপি অন্থসারে অংগুবর্্মা ও লিচ্ছ- 
বিরাজ শিবদেব সমসাময়িক বলিয়! নিদ্দি্ট হইয়াছেন। 
এ লিপি ৩১৬ সংখ্যক অনির্দিষ্ট সম্ঘতে খোদিত হয়। উক্ত 
প্রত্ব্বত্ববিদ্গণ এঁ অঙ্ক গপ্ত-সংবৎ জ্ঞাপক এবং 
তৎপরে অংশুবর্পা প্রভৃতির লিপিতে যে অন্ক আছে, তাহ! 
হর্যসন্বৎ জ্ঞাপক বলিয়! স্থির করিয়াছেন। 
হ্ষবর্ধনের সময় চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং নেপালদর্শন 
করিতে ও যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, 
মহাজ্ঞানী অংগ্ুবর্পা তাহার অনেক পূর্বেই ইহলোক পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন। পার্বতীয়বংশান্বলীতে লিখিত আছে 
ধুবর্মা ৬৮ বর্ষ রাজত্ব করেন, তাহার রাজ্যাভিষেকের 
পূর্বে বিক্রমাদিত্য নেপালে আসিয়! সম্বৎ গ্রচলিত করিয়। 
গিয়াছিলেন। ফ্রিট্‌ প্রভৃতি পুরাবিদ্গণ পার্ধাতীয়বংশাবলীর 
উপর নির্ভর করিয়! এঁ বিক্রমাদিত্যকে হর্ষ বলিয়! স্থির করিয়া- 
ছেন। খন উদ্ক বংশাবলীমতে অংগুবর্মা ৬৮ বর্ষ রাজত্ব করেন, 
তাহার পূর্বে সন্বৎ প্রচলিত হইয়াছিল এবং হর্ষের বমসাষগ্লিক 
চীনপরিব্রাক লিখিতেছেন পূর্বেই অংশুবর্পার মৃত্যু হুইয়। 
ছিল, তখন হর্ধদেব কর্তৃক নেপালের সন্বং গ্রচার সম্ধখপর 
নয়। চীনপরিজ্রাজক হিউএন্লিঙ্লাং '৬৩৭ খৃষ্টাব্দে «ই 
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ঠাকুরীবংশ 
ফেব্রুয়ারি নেপালে গিক্সাছিলেন &। নেপাল হইতে 'অংগ্তবর্শটর 
সময্নকার অনেকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হ্ইয়্াছে, তন্মধ্যে 
৩৯ ও 8৫ অঙ্ক আছে। মুয়োশীর সুরাবিদ্গণ এ অস্ক হর্ম- 
সম্বন্ঞাপক স্থির ঝরিষ্নাছেন:। ভাক্তাম বৃহ্ললস ও ক্লিট 
সাহেবের মতে ৬০৬৭ ধৃ্ানে হর্যসন্বং আআরভ হয়। গ্ুতয়াং 
তাহাদের মতে অংগুবর্থা (৬৮৬+-%৯)-৬৪৫ শৃষ্টান্ের লোক 
হইতেছেন, কিন্ত চীমগরিব্রার্জাকের বর্ণনা 'অনুমারে ৬৩৭ 
খবটাবোয় পুর্বে অংশুবপ্নর মৃত্যু ক্ইয়াছিযা। 'এরগ স্থলে 
গুবন্মীর শিলালিপিষর্দিত "অঙ্ক হ্র্যসনংজ্ঞাপক বশিয়! 
কিছুতেই গ্রহণ কয়া খাইতে পারে দা। 
পুর্বে অংশুবর্দার সমসামগ্গিক গিকদেলের যে সংঘখ- 
গসঙ্কিত শিলাফলক পাওয়া] গিয়াছে, "উহা! শর সম্গৎজ্ঞাপক 
এবং অংশুবন্মার শিলাফলকের অঙ্ক গুপগডসন্বঃজ্ঞাপক খসিয়া 
লইলে আর .কোন গোল থাকে ন। ৩১৯ খু্টাবে চত্প্তপ্ত 
বিক্রদাদিত্য গুগ্তস্ঘৎ প্রচার করেন। তিঝি নেগ্াঘের 
লিচ্ছবি-রাজকন্তা ফ্ুমারদেবীক্স পাণিগ্রহণ করেন। [-প্ত- 
রাজবংশ শব দেখ।] বিধাহ'কলিতে গিগ্না তিনিই ঘে নেপালে 
আপনার সন্বৎ গ্রচার করিয়! আসিদ্বাছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। ১ম.শিবদেবের শিলাফলক ব্সন্গসারে ৩১৬ (শক) 
ংবতে অর্থাৎ ৩৯৪ খৃষ্টাকে ব্ংগুরর্দার পরাক্রম নেপালে 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তৎপুর্বেই (অর্থাৎ ৩১৯+৩৪- 
৪৫৩ খৃষ্টানদের অনতিপরে ) তিনি মহারাজ উপাধিতে ভূষিত 
হুইয়াছিলেন। 
অংগুবন্ধার পর ভর্বংশীয় কোন্‌ কোন্‌ রাজ৷ রাজত্ব 
করেন, মামগ্িক শিলাফলক হইতে এখনও তাহার .বিপেষ 
পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পার্তীয়বংশাবলীর মতে 
শুবর্মার পর তৎপুত্র কৃতরর্দ্া, তৎপরে যথাক্রমে ভীমা- 
জুন, ননদদেব, বীরদেব, চত্ত্রকেতুদেব, নরেন্্রদেব, বরদেব, 
শঙ্করদেব, বর্ধমানদেব, গুণকামদেব, ভোজদেব, লক্মীকাঁম- 
দেব ও জয়কামদেব রাজত্ব করেন। শেষ রাজার পুরন! 
হওয়ায় তাহার মৃত্যুর পর 'নরাকোটের ঠাক্ুরীবংশীয় ভাস্কর- 
দেব মিংহাসন বাভ ফরেন। তাহার পর যথাক্রমে বলদেব, 
পদ্মদেব, নাগার্জুনদেব ও শঙ্করদেব রাজা হুন। তাহার 
মৃত্যুর পর অংগুবর্শীর বংশীয় আর এক শাখাতৃক্ত বামদেব 
সিংহাসন অধিকার করেন। 
বাম্দেব, হ্রদে, সদাশিবদেব, মানদেব, নরসিংহদেব, 
নঙ্গদেব, কদ্রদেব, মিত্রদেব, অরিদেব, অভয়মল্প ও আননদমন্ল 
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তাহার পর পুত্রাদি জমে 


ঠাপ 


রাঁজা হন। আনবামঞ্জের সর্মন় কর্ণাটকবংলীগ নাষ্ঠাদেব নেপাঞ্জ 
রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন । এইখানেই ঠা্চুরীবংখ্ধের 
রাজত্ব ফুরায়। এখনও. নেপালের নানাশ্থানে ঠাঞ্চুরী বংশের 
বাস আছে। তাহাদের অবস্থা হীন হইলেও ক্ঠাায়! আপনা- 
দিগকে রাজধংদীয় বলিয়া সশ্বণদিত ও গৌরকান্িত বেধ 
করেন। : 
ঠাকৃরুণ( দেশত্ব ) ১ শান্তড়ী। ২ দেীপ্রতিষা? 
ঠাট (দেশজ )১ প্রকৃত বিধর় গোথন করিম! আন্ত 'ভাঁখ 
প্রকাশ করা, ছলন। কর! । ২ ভাবতঙ্গী। 
“আছিল বিষ্তর ঠাট প্রথম বয়সে। : 
এবে বড় তবু কিছু গুড়া আছে শেষে ॥” ((বিস্তান্ছন্দর ) 
কাচ । ৪ আকৃতি, পত্তন, কাঠাম। ৫ সৈম্তশ্রেণী। 
“প্রবেশে অজয়তটে ভূপতির ঠাট।” “( স্ীধর্শমঙ্গল ২১৮১) 
ঠ1টর (দেশ ) ১ তামাযা। ২ ভঙ্গিমা। 
ঠা! (দেশজ ) পরিহাস, বিজ্ধপ, উপহাস।. 
ঠাট্ঠমক (দেশজ) ১ অঙ্গ ভঙ্গিমা। ২ জীকজমক। 
ঠাঠয়, ভবিঘ্যব্রক্মধণ্ড বর্ণিত দ্বর্গভূমির মধ্যভাগে কাশীর 
যোজনান্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম। মুসল- 
মান বাজত্বকালে এসানে অনেক ধনী ঠঠেরা বা কাংশকার 
বাস করিত, তদজুসারে ইহার ঠাঠর নাম হয়। ভূমিহার 
জাতি এখানকার রাজা হইয়াছিল। গোলাপসিংহ নামে 
একব্যক্তি মুসলমানদিগকে তাড়াইসস! এখানে কিছুকাল রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। এখানকার কোটগড় তাহার বিঙ্দিত। তাহার 
খবর গৌতমগোত্রীয় দ্রাজপুতগণ এখানকার অধিকারী হন। 
এখন পূর্ববসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন রেবল কৃষকের 
বাস। (.ব্রঙ্গথ* ৫৭।২৩৭-২৪৬) 
ঠাড় (দেশজ ) খাড়া, সোজ|। 
ঠাড়া, কানীর পক্চিমে নন্দানদীৰ তীরে অবস্থিত একটা গ্রাম। 
এখানে হিন্দু'যবনে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। (ব্রহ্গখ' ৫৭।২৩।২৪) 


ঠাড়েশ্বরী, এক প্ররার সন্ধ্যানী। ইহার! দিবারাত্র দণ্ডায়- 


মান থাকেন। এই অবস্থায় আহারাদি সকল কর্ম সম্পন্ন 
করেন এবং ষম্থুথে একট। কিছু অবলম্বন করিয়াই এইরূপ 
ভাবেই নিদ্রা যান। রর 

ঠাণ্ডা (গ্েশজ )১ লীতল। ২ শ্রাস্ত, স্থবোধ। 

ঠাণ্ডাই ( দেশজ) ১ শীতল দ্রব্য। ২যাহাতে শরীর ঠা 
বোধ হয়। 

ঠা্ডী (দেশজ ) ১ কফ, সরদী। ২ বাতরোগ। 

ঠাপ (দেশন) অঙ্গের. ফীকা। স্থানে অপরের অঙ্গ দ্বারা 
আঘাত। 


১০৩ 


টংরি 


ঠাম (দেশজ ) ১ ভঙ্গী। ২ মনোহর, চারু, সুৃশ্ 

ঠায় ( দেশজ.) স্থিরভাবে | 

ঠার (দেশজ) সঙ্কেত, ঈঙগিত, ইসারা। 

ঠারণ ( দেশজ) সঙ্কেত করণ। 

'ঠরাঠারি (দেশজ ) পরম্পর চক্ষু্বারা ইসায়। 

ঠরি (দেশজ) ১ দৃষ্টি নিক্ষেপ। ২ চক্ষুত্বারা! সন্কেত। 

ঠা স্‌ (দেশজ) পরম্পর সংলগ্ন হওয়া, ঘন, খেঁসাথেসি। 

ঠাসন (দেশজ ) ১ চাপিয় ধরণ। ২ ঘণ করণ। 

ঠাসা (দেশজ ) ১ চাপা, চাপিয়া! ধর! । 

ঠ।সাঠাসি (দেশজ ) চাপাচাপি, ঘেসাথেসি। 

'ঠাঁহর (দেশজ ) ১ বিবেচনা, ভাবিয়া দেখা। 

ঠাহরণ (দেশজ ) ১ বিবেচন। করিয়া দেখ! । ২ সন্বন করণ। 

ঠিক (দেশজ) ১ নিশ্চিত, স্থির, যথার্থ। ২বশীকরণাদি প্রকরণ । 

ঠিকৃঠাক (দেশজ) প্রকৃত, যথার্থ। 

ঠিকজী (দেশজ) সংক্ষিপ্ত জন্মপত্রিকা॥ যাহাতে জন্ম লগ্লাদি 
ঠিক করিয়া লিখিত থাকে । 

ঠিকরণ (দেশজ ) ১ সরিয্না! পড়া । ২ বিচলিত হইয়া | ৩ স্থান 
ত্রষ্ট হওয়া! । 

'ঠিকর। (দেশজ) ১ কোন দ্রব্য কোন ভ্রব্যের উপর বেগে 
পড়িয়। ফিরিয়া আমে। লাফাইয়া উঠা। ২ এক প্রকার 
কলাই। ()01101)0$ 0110503) ৩ কলিকায় তামাক সাঞ্জিবার 
পূর্বে গর্তস্থানে যে খিচ দেওয়া যায়। 

ঠিকরী (দেশজ ) খোলা, খাবরা। 

ঠিক! (দেশজ) ১ অস্থায়ী কর্ম । ২ অল্প সময়ের জন্ত অধিক্কৃত। 
যথা--ঠিকাজমী। ৩ দৈনন্দিন বেতনভোগী । 

ঠিকানা (দেশজ ) অবধারিত স্থান, বলতির নিদর্শন । 

ঠিকিরী (দেশজ) বৃক্ষভেদ (15560108 7801965$ ) 

ঠিন্মিনা। (দেশজ) রোগে বা ছুরবলতায় কম্পমান বা চঞ্চল। 

চিলি (দেশজ ) ক্ষুত্র কলসী, ছোট ঘট। 

টৃংরি, ১ সম্পূর্ণ রাগবিশেষ, মারু, খান্বাজ, বিঝিট.ও লুম অথবা 
বারোঞ্া ও বেহাগ যোগে উৎপন্ন । (সং-রত্বা' ) ২'তাল- 
বিশেষ । ইহ চারিমাত্রার তাল, ছই তাল ও ছুই ফাক। 





বোল বথা-- * 
শ" ও ১ . ও 
(১) থেধা, ফিট, নেধা, কিট £ 
(২) তাত্রাকি সুন্‌ ধা খুক্লা £ £ 
(৩) থাক্‌, ধিন্‌ ধেধা। গেদিন্‌ £ £ 
(8) ধাগে,  ধিন্ধিন ধাগে,। ধিন্ধিন্‌ £ £ 
(সংরত্বা ) 


1 8১০ 


ঠেম 


ইটা (দেশর ) ১ বিকলাক। ই যাহার হাত নাই। 
টুকনি (দেশজ ) খা, আঘাত। 

টুকর (দেশজ) ঠোকর, আঘাত। 

টুকি (দেশজ) আঘাত করা, ঘা মারা । 

ক্টুকনি (দেশজ ) কাষ্ঠে কাষ্ঠে আঘাত । 

ন্‌ (দেশজ) ইত্যাকার শব । 

ঠুঠুননি (দেশ) ছোট ঘণ্টার ঠুন্ঠুন্‌ শব। 

টক! ( দেশজ ) ১ ভঙ্গপ্রবণ, যাহা অল্প আঘাতেই ভাদির। 
যায়। ২ স্ত্রীলোকের স্তনরোগবিশেষ | 


টুলি (দেশজ ) ১ গো অঙ্ক চক্ছুর আবরণ। ২ চসমা.। 


ঠেঁটা (দেশজ ) ১ অবাধ্য। ২ কর্কশতা বী, কেইর়া, বেহায়া । 
প্বুড়ি বলে ঠেঁটা বেটা যান! আন্‌ বাটে ।” (শ্রীধরশমঙ্গল ১।১৯৮) 
ঠেঁটামি (দেশজ ) অবাধ্যতা। 
ঠেঁটী (দেশজ ) ১ খাট কাপড়। ২ অবাধ্য স্ত্রীলোক। 
ঠেক (দেশজ) ১ তওুলাদির আধারবিশেষ। ২ অবলম্বন, 
আটক ।৩ প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত। ৪ স্পর্শ। 
ঠেকন! (দেশজ ) অবলম্বন দণ্ড, ঠেস। 
ঠেকা (দেশজ ) ১ অবলম্ব। ২ পড়া। 
"অভাগী আপন দোষে ঠেকে গেল ফাঁদে।” (শ্ীধর্্মমঙ্গল ১২৯৭) 
ঠেকাঠেকি (দেশজ) পরম্পরে পরস্পরের কার্ষ্যে বাধা 
দেওয়া । 
ঠেকান (দেশজ ) ১ খামান। ২ প্রতিবন্ধকতাচরণ। 
ঠেকানি (দেশজ ) বাধা, গ্রতিবদ্ধ। 
ঠেকার (দেশজ ) অহঙ্কার, দন্ত, বাচালত|। 
ঠেকারিয়! (দেশজ ) অহঙ্কারী, দাভিক, বাচাল। 
ঠেকারী (দেশজ ) অহঙ্কারী, বাচাল। 
ঠেকাল (দেশজ ) কঠিন, বাধ। বিপত্তিময়। 
ঠেকুয়। (দেশজ) অবনত্বন, ঠেস। 
ঠেঙ্গ (দেশজ ) গা। 
ঠেঙ্গা ( দেশ ) দণ্ড, লাঠি। 
ঠেঙ্গাঠেস্রি (দেশজ ) লাঠালাঠি। 
ঠেঙ্গাড়িয়! ( দেশজ) লেঠেল, যে লাঠি মারিয়া বেড়ায়। 
ঠেঙ্গান (দেশজ ) লাঠি মারা । 
ঠেলন (দেশজ ) হেলন, অমান্তকরণ, দুরীকরণ। 
ঠেল| (দেশজ ) ১ ধাক!। ২ প্রতিবাদ। 
ঠেলাঠেলি (দেশ) ১ পরস্পরে ঠেল!। ২ তিড়ে পরম্পরে ধাকা। 
ঠেলান (দেশজ) ধাকা মারা । 
ঠেশ (দেশজ ) সংলগ্ন হওয়া, আঘাত লাগা, ধাক! লাগ! । 
ঠেস ( দেশজ ) ঠেশ্‌। - 


ঠোফান [ ৪৯১ 7 ঠাটি। 





ঠেসাঠেমি (দেশজ ) গারগায় লাগা। 
ঠেস্ঠাস্‌ (দেশদ ) ১ অবল্, ঠেকো: 
ঠে1ট ( দেশজ ) ওষ্ঠ, চু । 
ঠেটকাট। (দেশজ ) ১ ধূর্ত, গ্রগল্ড, ছ্ট। ২ বাচাল। 
ঠেটঠোটে (দেশজ ) মুখে মুখে। 
ঠোকন (দেশজ ) আঘাত করণ, ধাক|। 
ঠোকর (দেশজ ) আখাত। 
টোকরাণ (দেশজ) মুখছার! অল্প অলপ স্পর্শ বা আঘাত কর!। 
ঠোঁক। (দেশজ ) আঘাত। 
'সাকান ( দেশজ) জপর দ্বারা মার!। 





ঠোঁকানি (দেশজ) মারণ, আঘাত করা। 
ঠোকচাপরা (দেশজ ) খু তখতে, সহজে মন্ধষ্ট নয়। 
ঠোনা ( দেশজ ) অঙ্গুলি দ্বারা গালে আঘাত কর!। 

“করিয়া মহাক্রোধ, না মানে উপরোধ, 

খুল্লনা মারিল ঠোনা।” ( কবিকম্কণ) 

ঠোস (দেশ) ১ গলিত ধাতুর ফৌঁটা। ২ ফোস্কা। ৩ ফুলিয়া উঠা 
ঠোসেঠাসে (দেশজ ) সংক্ষেপে । | 
ঠৌর ( দেশজ) নিশ্চয়তা । 
ঠ্যাঙ ( দেশজ ) পাদ, চরণ, পা, 
ঠ্যাট। ( দেশজ ) অত্যাচারী, ছুষ্ট, বঞ্চক। 


ভগ্ষ্গ 


চি 


[ ৪১২ ] 


উ বাঞনবর্ণের অয়োদশ ও টবর্গের তৃতীয় বর্দ। ইহার 
উচ্চারণস্থান সুর্ধা। ইহার উচ্চারণে আত্যত্তর প্রবত্ব, 


জিহ্বামধ্াত্ধার1 মুর্ঘস্থান স্পর্শ, বাহ্গ্রযত্ব সংবার, না, 
ঘোষ ও অল্প প্রাগ। মাতৃকান্টাসে দক্ষিণপাদগুল্ফে স্তাস 
করিতে হয়। 


বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে ইহার লিখনগ্রণার্নী এই প্রকার লিখিত । 


হইয়াছে,_উর্ধাধঃক্রমে একটা রেখান্টানিয়! মধো -আত্ুফিত 
করিয়া দিবে। এই অক্ষরে “ক্স, 'সরশ্বতী গু তধানী নিত্য 
বিরাজ্িত আছেন। এই অক্ষয় ব্রহ্গদ্ধপিনী ও মহাশক্তি মাত্রা 
বলিয়। কখিত হুইয়াছে। 
“উর্ধাধঃক্রমতোরেখ। মধ্যে ত্বাকুঞ্চিতা তথা । 
লক্্ষীর্বাণী ভবানী চ ক্রমশন্তত্র সংস্থিত1 ॥* (বর্োদ্ধারতন্ত্) 
বর্ণাভিধানতন্ত্রে ইহার বাচকশব যথা, _স্বতি, দারুক, 
নন্দিকূপিনী, যোগিনী, প্রিয়, কৌমারী, শঙ্কর, ত্রাস, ত্রিবক্র, 
নদক, ধ্বনি, ছরুহ, জটিলী, তীমা, ছিজিহ্ব, পৃথিবী, সতী, 
কোরগিরি, ক্ষমা, কাস্তি, নাভি, স্বাতী, লোচন। 
ইহার হ্বরূপ-_ সদা ত্রিগুণযুক্ত, পঞ্চদেবময়, গঞ্চগ্রাণময়, 
বিশক্কি ও ত্রিবিশ্ৃযুক্ত, চতুজ্ঞানময়, আত্মতব্বযুক্ত ও গীত- 
বিছাল্পতাকার। (কামধেস্ুতন্ত্র) ইহার ধ্যান-_ 
“জবাষিন্দ্রসন্কাশাং বরাভয়করাং পরাম্‌। 
ত্রিনেত্রাং বরদাং নিত্যাং পরমোক্ষগ্রদায়িনীং ॥ 
এবং ধ্যাত্বা ব্রন্মরূপাং তন্মন্ত্ং দশধা জপেৎ।” ( বর্োদ্ধারতন্ত্) 


ইহার বর্ণ জবা ও সিক্দুর সদৃলী, অভয়গ্রদায়িনী, ত্রিনেত্রা, | 


বরদারিনী, নিত্যা ও ব্রদ্ধরূপিনী। ইহাকে ধ্যান করিয়। এই মন্ত্র 
দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। 
এই অক্ষর পন্ভের আদিতে বিস্তাস করিলে শো হয়। 

"ডঃ শো'ভাং চো বিশোভাংশ (বৃত্'রন্টা ) 
ড (পুং) ডয়তে উড্ভ্রীর়তে ভক্তানাং হদয়াকাশে ধঃ। ডী বাহুল- 


কাৎভ্ত। ১ শিব। ২ শক। ওত্রাস। ! একাক্ষরফোষ) | 


৪ -বাড়বাঙ্সি। (ভ্ত্রী) ৫ ডাকিনী। (মেদিনী) 
ডকার (পুং) ড কারগ্রত্যয়ঃ। ড স্বরূপ বর্ণ। 
ডক্কারী (শ্রী) চগ্ডালের ঢকা। 
ডগণ (পুং) ছন্দোগ্রস্থোক্ত পাঁচভাগে বিভক্তগণবিশেষ। বথা 
(যাগ ১) (রথ ২) (71 অশ্ব ৩)()॥পদাতি৪) 
(100 পত্তি ৫) 
ডকৃদে, ভারত্তবর্ষীয় আনন্ধ বন্ত্রবিশেষ। 
ডগ্মগ ( দেশজ ) নিমগ্ন, আবিই। 


প্ডগমগ তু রসের তরে। 
ভারত হীরারে জিজ্ঞাস করে॥” (বিস্তার ) 

ডগর (দেশজ ) ঢকা, ঢাক। 

ডগা ( দেশ) বৃষক্ষাগ্র, আগা, অগ্রভাগ, অপক, কচি। 

ডগাকড়ি ( দেশজ ) বৃহদাকার কড়ি। 

ডগাল (দেশজ) ডগা বা প্রান্তভাগযুক্ত। 

ডগি (দেশজ) প্রান্ত, কচি, অপক) 

ডগিরা (দেশজ ) উচ্চ, বৃহৎ। 

ডগিরাকল। ( দেশজ ) এক প্রকার বৃহ্দাকার কদলী, ইহ! 
অব্যবহার্ধা । 

ডগ্ডগিয়া (দেশজ ) উজ্্বল, রক্তবর্ণ। 

ডস্থ। (ভ্ত্ী) ডমিত্যব্যক্তশষ্ং কান্নতি কৈ-ক টাপ্‌। ১ ছুন্মভিধ্বনি, 
লোকদিগকে জানান দিবার জন্ত বাঁদিত হয়। ২ টিকার!। 

ভক্কোণি (দেশজ ) ডানকোণি লতা | (2154678 060533808) 

ডঙ্গর (দেশজ ) বৃক্ষভেদ ( চ৮০৪৩ 101738:8 ) 

ডঙ্গরখীরেণিয়। (দেশজ ) বৃক্ষতেদ 

ডঙ্গরী (স্ত্রী) ডং ভয়ং গিরতি 'নাশয়তি গৃ-অচু পৃষো” 
সাধুঃ গৌরাং ভীবূ। লতাফল, দীর্ঘকর্কটী, চলিত কথাকক 
কাকড়ী। পর্য্যায় ডাঙ্গরী, দীর্ধের্বারু, দঙ্গরী, ডঙ্গারী, 
নামগ্ত্ডী, গজদস্তকল! ৷ ইহার গ$৭--শীতল, কচিকারক, দাহ, 
পিত্, অশ্রদোষ। অর্শ, জাড্য. ও মৃত্ররোধদোষনাশক, তর্পণ 
ও গৌল্য। (রাজনি*) 

ডু ( দেশজ ) দণ্ড । 

ডণ্ড1 ( দেশজ ) ১ দণ্ড, লাঠী। ২ পাখীর দীড়। ৩ আলোক- 
পাত্র। ৪ অবলন দণ্ড । 

ডণ্তী (ণ্তী শবের অগঅংশ) ১ দত্ী।। ২ যাহার দণ্ড হইয়াছে 

ভম (পুং)ডং নীচযোনিত্বাৎ ভীতিং মাতি মা-ক। বর্ণসঙ্কর- 
জাতিবিশেষ, চলিত কথায় ডোম । ব্রঙ্মবৈবর্ত মতে চাগ্ডালীর। 
গর্ভে লেটের ওরসে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছে । (ত্রহ্গবৈ' পু) 
[ ডোম দেখ। ] | 

ডমর (ক্লী) মৃভাবে অপ্‌ ময়ং পলায়নং ডেন ত্রাসেন মরং 
পলায়নং ওয়াঁতৎ। ১ ভীতিথার। পলায়ন, ভয় পাইয়া 
পলায়ন। পর্ধ্যায় শৃগালিকা, বিদ্রব, ডিম্ব। (হারাবলী ) 
(পুং) ডেন ভয্বেন মরে! মৃতিরিব, বক্র বনুত্রী। ২ পরচক্রা” 
দিভয়। ৩ অন্ত্রকলহ, দাঙ্গা, মারামারি | পর্ধ্যার় বিপ্রব, ডি, 
বিশ্ব, ডামর। (ভরত) 


ভয়্াণিগ্ন! 


“তরক্ষপোংস্থিকেডুঃ সতু রুক্ষ কুত্তয়াবহঃ প্রোক্তঃ। 
্িগবস্তানৃক্‌ গ্রাচাং শান্ত্রাখ্যো! ভমরমরকায় |” (গর্গা) 
ডমরিন্‌ (পুং) ভমর-পিনি। ছোট ডমর। 
উমর (পুং) ডমিত্যব্যক্তশবাং খচ্ছতি ডম খ-কু (মৃগযাদয়শ্চ। 
উদ্‌ ১৩৮) ইতি হুত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। বাস্তবিশেষ, 
কপালিযোগিবাস্ত 1 ( তরত) চলিত কথায় ডুগ্ভুগি। আর্ধা- 
দিগের একট প্রাচীন ও ক্ষুধ আনন্ধযন্ত্র। সাপুড়িগ্লার| 
ইহ! বাজাইয়! সাপখেলাগ্গ তন্মুক ও বানর-জ্লীড়কেরা ইহ! 
বাবহার করে। এই যন্ত্র মহাদেবের অতিশয় প্রিয়। যোগীরা 
এই যন্ত্র বাজাইয়া যে কোন আশ্রমে অবস্থান করিবে। 
“্বাদয়ন্‌ ভমরুং যোগী 
যত কুত্রাশ্রমে স্থিতঃ।” ( যোগসার ) 
মহাদেবের হস্তে এই যন্ত্র সর্বদা রহিয়াছে । 
প্ত্রিশূল-ডমরুকরং।” (শিবধ্যান। ) 
এই গ্রামাযস্ত্রের ছইমুখ চর্ন্বারা আচ্ছাদিত ও ইহার 
মধ্যভাগ সক্বীর্ণ। ভথায় দুইটা রজ্জুতে ছইটী সীসক-গুড়িকা 
আবন্ধ থাকে । মধ্যস্থল ধরিয়া নাড়িলেই এই যন্ত্র বাজিতে 
থাকে। (যন্ত্রকো') 
২ বিন্ময়, চমৎকার। (তরিকা) 
ডমরুক1 (স্ত্রী) ভমরু-কন্‌ স্তিয়াং টাপ্‌। তত্ত্রে/ক্ত সুদ্রাডেদ। 
ডমরুমধা (পুং) ডমরু ইব মধ্যঃ যন্ত বহুত্রী। যোজক। যে 
সঙ্কীর্ণ তূভাগ ছই বৃহ ভূভাগকে পরম্পর সংযুক্ত করে। 
ডমসার, পূর্ববঙ্গের একটা প্রাচীন গ্রাম। (ভ* ব্রদ্ষধ* ১৯1৫২) 
উল্ফ, এক প্রকার প্রাটীন আনন্ধ যস্ত্র। 'একটা বৃহৎ চক্রাক্কতি 
'কাষ্ঠথণ্ডের একদিকে চর্মাচ্ছাদনপূর্বক ইহ! নির্মিত হয়। 
ইহা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেই সমধিক ব্যবহৃত হয়। (যস্ত্রকো) 
ডন্বর (পুং)ডপ-অরন্‌। ১ সমূহ, আড়ম্বর। ২ আয়োজন। 
"অভ্াযুত্ধে খষি শ্রান্ধে প্রভাতে মেঘডন্বরঃ 1” ( চাণক্য) 
৩ ধাতৃদত্ত কুমারাজ্চরতেদ । 
“ডস্বরাডম্বরৌ চৈব দদৌ ধাতা মহায়নে |” 
৪ বিস্তার। ৫ বিলাস। 
ডয়ন (ক্লী) ভীয়তে আকাশমার্গে গম্যতে অনেন ডি করণে লাট। 
১ কর্ণারথ, পাক্ী, ভুলি । ডী ভাবে ল্যটু। ২ নভোগতি, 
আকাশে উড্ডয়ন, ওড়1। 
ডর (হিন্দী) ভয়, রাস, শঙ্ক।। 

"নিবেদন নাহি করি ডর়ে।” (কবিকম্কণ ) 
ডরকরঞ্জ ( দেশজ ) ভহর করঞ্জ। (038154008 ৪19০109) 
ডরাণ (দেশজ) ভয় পাওয়ান। 
ডরাণিয়। (দেশজ ) ভীত, আশক্ষিত। 

১৪৪ ' 


(ভারত ৯৪৭ অঃ) 


[85৬ ] 


ভাঁটন 


ডলন (দেশজ) ১ কোন কিছু বার! ঘর্ষণ। ২ রুটা বেলিবার ধন্তর। 
ডলন! ( দেশজ) বেলিবার ফাষ্ঠ বা পাষাণময় হস্ত। 
ডল (দেশজ) ১ ঘষা । ২ বেলা। 
ডলান (দেশজ ) ১ ঘষান। ২ বেলান। - ্ 
ডল্লক (রী) ১ বংশাদিনির্টিত পাজবিশেধ | . চলিত কথায় 
ডালা । ব্রতাদিতে ডল্নকে তোলা প্রস্তত করিয়া! উপধীত ও 
বস্ত্র দিক! ত্রাঙ্মণদ্দিগকে দান করিতে হয়। 
“ভ্রিশতঞ্চ বষ্ট্যধিকং ভল্লকং বস্ত্রসংঘুতং 
সভোজ্যং সোপবীতঞ্চ সোপহারং মনোহরং॥” (ব্রহ্ম গু) 
২ কাশ্ীরের এক রাজ । 
"অলুঠঠয়তপ্রজা নিত্যং ডল্লকোনাম দৈশিকঃ1* 
(রাজতর* ৭১৪৯) 
ডল্লনাচার্যয, নিবন্ধসংগ্রহ নামধেয় সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টাকাকার। 
ইনি জাতিতে ব্রাঙ্গণ, ইহার পিতার নাম ভরত। 
ডবিদ্ধ (পুং) ১ কাষ্ঠময় মগ ৷ প্ডিখঃ কাষ্ঠময়োহন্তী ডবিখ. 
স্তল্ময়ো মৃগঃ 1” (সুপস্সব্যা") ২ ভ্রব্যবাচি সংজ্ঞভেদ। 
প্দ্রব্যশবাঃ একবাক্তিবাচিনে! হরিহরডিখডবিখাদয়ঃ 1” 
(সাহিত্যদর্পণ ) 
ডহর (দেশজ) ১ গভীর, অতিশয় নিয়স্থান। ২ নৌকার খোল। 
ডহরকরঞ্র ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ | ( (81900798 &1৮0768 ) 
ডহাল! (ভ্ত্রী) ডাহলভূমি, চেদিরাজ্যের অপর নাম। 
[ডাহল দেখ।] 
ডছ্‌ (পুং) দহতি তাপয়তি সর্বশরীরং দছ-কু (মৃগয়াদয়ণ্চ। 
উণ্‌ ১৩৮) ইতি স্থাত্রেগ নিপাতনাৎ সাধুঃ। বৃক্ষবিশেষ, 
ডেও॥ মাদার। হিন্দী ভইহার। পর্য্যায় লকুচ, লিকুচ। 
(অমর ।) ইহার গুণ গুরু, জ্রিদোষ ও গুক্রপুর্টিকারক। 
(রাজনি')। [ লকুচ দেখ।] 
ডহুয়। (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ, লকুচ, ডেও। 
ডু (পুং) পৃষো" সাধুই। ডন, ডেও। 
ডা (স্ত্রী) ভী-ডস্্রিয়াং টাপ্‌। ডাকিনী। (মেদিনী) 
ডা (আরবী) হুসেনের মৃত্যুম্মরণার্থ মুসলমানদিগের উৎসবধিশেষ। 
ডাইন ( দেশজ ) ১ দক্ষিণ। ২ ডাকিনী, ডাইনী। 
ডাইন্‌কোন! (দেশজ ) মৎভ্রবিশেষ, ডানকোণ|। 
ডাইন্পন! ( দেশজ ) ডাকিনীর কার্ধ্য। কুহক। 
ডাইন্হাত (দেশজ) দক্ষিণহত্ত। 
ডাইনী (দেশজ) ডাকিনী, কুহকিনী, মাযাবনী | 
উট ( দেশজ ) অপক্ক, কঠিন। 
উাটন (দেশজ) কোন ব্যক্তিকে ভীত, কষ বা দিত 
করণ। 


১৩৪ 


ঢাক 


ডাটা (দেশ) ১7৩1 ২শাখা। ও ভীত ।, ৪ র্ডিত। 

ডাটাল (দেশজ) দও বা শাখাযুক্ত। 

ভাটি (দেশজ) ক্ুত্রদণও। 

ডাড় € দেশজ) ঠলীযাল 1 ই গণের বদি 
দণ্ড। 

ডাঁড়কাক (দেশজ) কাকবিশেষ, স্োণকাক । [কাক দেখ।] 

উাড়া (দেশজ ) ১ মেরুষণড, পৃষ্ঠের শিরদাড়া। [ মেরুদও 
দেখ। ] ২ রীতি, চরিত্র, ধারা । ৩ দণ্ডায়মান, দীড়া।' 

ভাড়ান (দেশজ ) উঠা, দণ্ডায়মান, ঈাড়ান। 

ডাড়াশ (দেশজ) বৃহদাকার কিন্তু নিরীহ সর্পযিশেষ। 
( ০018061 00090910813)15%2%, ) 

ঙাড়িক! (দেশজ ) মতহ্তবিশেষ। (0)011)93 0811£811 
45401. ) 

ডঁড়ী (দেশজ) ১ যে নৌকার ভাঁড় বহে। ২ ছেদ। 

ভাঁড়,কা (দেশজ) বেড়ী, হাতকড়ি, জিজির। 

উাপ ( দেশজ ) রেল, বাশের খু'টি। 

উ(শ (দেশজ ) মশকবিশেষ, দংশমক্ষিকা। [মশক দেখ । ] 

উাশ। (দেশজ) ১ বর্ণপরিবর্তন (পরিপক্কের ভাব । ২ চক্রবাড়। 

উাঁশাল (দেশজ ) পাকার মত হওয়া। 

ডাক (দেশজ) ১ ডাহুক পক্ষীবিশেষ। ২ আহ্বান। ৩ শব, 
চীৎকার । ৪.একটী ক্ষুদ্র গ্রাম্য আনন্ধ যন্ত্র। (যন্ত্রকো') 

ডাঁকখরচ ( দেশজ ) ডাকে যাইবার মান্ুল, পোষ্টেজ। 

ডাকঘর ( দেশন্ব) যেখান হইতে চিঠিপত্র রওন! ও বিলি হুয়। 
(৮০3-০০০) ্ 

ডাকঘর ব1 ডাকবিভাগের কাণ্ড নিতান্ত আধুনিক নয়। 
বহুদিন হইতেই রাজন্বর্গ আপনাদের রাজকীয় কার্ধ্ের 
হ্থবিধার জন্ত ডাকপিয়াদ! নিযুক্ত করিতেন। তাহারা 
সংবাদজ্াপক পত্রাদি লইয়! ক্রুতবেগে একস্থান হইতে 
অন্তস্থানে তথ! হইতে আবার আর একজন সেই গত্রাদি 
লইয়া দ্রুতবেগে অন্তস্থানে এইরূগে বহুদূর দেশাস্তরে 
অর সময় মধো সংবাদ প্রেরিত হইত। এমন কি ভারতবর্ষে 
ও আমেরিকার মেকঝিকোরাসী প্রাচীন অজতেক জাতির * 
মধ্যেও এইরূপে মংবাণ আদান প্রদানের নিয়ম প্রচলিত 
ছিল। রোমসান্াজ্যের সমৃদ্ধিকালে তথাক্সও বহতর ডাঁক- 
বিভাগ ছিল, তাহাকে (091545 08011598) বলা হইত 11 
থৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাবে জ্রাঙ্দে ডাকবিভ্বাগ স্থাপিত হয়। 

ৃষ্টায় সপ্তদশ শতাবে ফরাসীরাজ ১৪ লুইর সময়ে তাহার 
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অনেক উদ্নতি সাধিত হয়.। খৃহীয় অষ্টাদশ শতাকীছে-বলাসী- 
বিপ্লদ্বেন সময় ফ্রান্সের লোকসাধায়ণের মধ্যে দ্বাকথা 
প্রচলিত হইয়াছিল। : 

১৫১৬ ধু বেঅনয়া-যাজের টিটি ড্রাঞঙ্ (এত 
5০০ 1790) ও টার্সিস্‌ 05515) সার্বজমিক ডাফ বিভাগ স্থাপন 
করেন। প্রথমে তাহারা রসেল্ন্‌ ও ভিয়ানার মধ্যে সংবাদ 
আদান প্রদানের জন্ত কঞকটা ডাকহর স্থাপন করেন, ক্রমে 
ভাহাদিগের যত্বে বহু দূরস্থিত নেপল্স্‌ ও ভিনিশ গর্য্যস্ত 
ভাকবিভাগ স্থাপিত হইগ্নাছিল। 

খৃ্রীয় ১৬শ শতাব্বে শেরশাহের বন্ধে ঘোড়ার ডাঁক 
এবং দিষ্গীশ্বর অক্বরের যত্বে মোগলসাভ্রজ্যের সর্বস্থানে 
অল্পসময়ের মধ্যে সংবাদ যাওয়া আসার স্বন্ত ডাকবিভাগ 
স্থাপিত হয়। কাফিখ!। নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত 
আছে; পবাদশাহ অক্বর যে নূতন নিয়ম প্রচলৰঝ করেন, 
তন্মধ্যে 'ডাক-মেবড়া, একটা উল্লেখযোগ্য । তাহাদের 
সকল স্থানেই আড্ডা ছিল”। $ আবুল-ফজলের আইন্‌ই- 
অকবরীতে লিখিত আছে? 'মেবড়াগণ মেবাটের অধিবাসী, 
তাহারা ক্রুতগামী বলিয়া বিখ্যাত। তাহারা বুদুর হইতে 
অতিঅল্ন সময়ের মধ্যেই সংবাদাদি আনিয়া দিত। তাহার! 
উত্তম গুপ্তচর বলিয়াও গণ্য ।” 

ইংলগুরাজ ১ম চার্লসেয় সময় গ্রেটবুটনে ডাকবিভাগ 
স্থাপিত হয়, কিন্তু গবর্মেপ্টের একচেটিয়া ছিল। মহামতি 
পিটের মন্ত্রীত্বকালে ডাকের অত্যাবন্তকতা৷ ইংরাজ সাধারণে 
উপলদ্ধি করেন। এই সময় হইতে ডাকের উন্নতি আরম্ভ হয়। 

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাবে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ডাক 
প্রচলিত হয়। | 

ডাক হইতে বাণিজ্য ব্যবারীগণের সমধিক উপকার 
সাধিত হইলেও পূর্বে বণিকগণ ইহার প্রয়োজনীয়ত। উপলদ্ধি 
করিতে পারেন নাই। বর্তমান উনবিংশশতার্ধীর মধাভাগ 
হইতে ডাকবিভাগের সমধিক উন্নতি সাধিত হুইয়াছে। 
পূর্বে ডাকবিভাগ দ্বারা কেবল রাজ! ও রাজপুরুষগণের 
স্থবিধ! ছিল। এখন কি রাজা, কি প্রজা! সকলেরই সমান 
উপকার সাধিত হইয়াছে। এই ডাক হওয়ায় বাণিজ্যাদিরও 
কিরূপ স্থবিধা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কর! যায় ন!। 

১৮৪* খৃষ্টাবে রাউল্যাও-হিল ইংরাজদিগকে যে কোন 
দুরের চিঠি হউক না কেন একছারে অর্থাৎ ১ কীচ্চা ওজনের 
পত্রাদিতে এক পেনি খরচা দিতে সম্মত করাইলেন। 
মুয়োপের অপরাপর দেশেও অতি অন্নদিন মধোই সকলে 
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'স্বাউ্যাঝ-হিলের পক্ষ অবলদ্বন করিল। ভারতের ইংরাজ- 
শাসনকর্তা বড়লাট ডালহোৌনি এখানে সর্বপ্রথম সার্বজনিক 
ডাকবিভাগ স্থাপন করেন। : 

১৮৭৬ গৃ্টাবে, অস্্রি্া হইতে সর্বপ্রথম পোকা 
প্রচলিত হয়। পরে তাহাও অতি অল্প দিন মধ্যেই জগতে 
সকল সুসভ্য দেশেই অবলন্থিত হইল । 

পুর্বে ছেশভেদে ডাকখরচার হারও কমবেশ ছিল। 
১৮৭৪ খৃষ্টাবে আব্তর্জাতিক ডাক-নন্মিলন (17706189091 
[70551 80800) হইল । তাল্গসারে বিদেশে চিঠি পাঠাইতে 
হইলে আর খরচার হার লইয়া গোলযোগ থাকিল ন1। 

এখন সকল জুসভা দেশের প্রধান প্রধান নগরে ও 
গ্রামাদিতে ভাকঘর স্থাপিত হুইয়াছে। ডাক হইতে সকল 
লোকে সমান সুবিধা ভোগ করিলেও ডাকবিভাগ দেশের 
রাজার অধীন। 

ডাকৃচৌকিয়। (দেশজ ) ঘে ডাক বা পত্রাদি লইয়া যায়। 
ডাকৃচৌকী (দেশজ) যেখানে ডাক বদল হয়। 
ডাকৃডোক (দেশজ ) শব, ্বর। 
ডাকন্‌ (দেশজ ) আহ্বান করা, ডাকা, হাকা, টেঁচান। 
ডাকপত্র (দেশজ ) ডাকের চিঠি, ডাকখর হইতে যে পত্র 
আমসে। 
ডাকপুরুষ, এই বাক্কির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ কতকগুলি 
বচন বাঙ্গালার সর্বত্র গ্রচলিত আছে। লোকে $ গুলিকে 
ডাকপুক্কষের বচন বা ডাকের বচন বলিয়া অতিশয় মান্ত 
করে। এ সকল বচন প্রায় খনার বচনের মত এবং রন্ধন, 
ভোজন, বাস্থাননির্ণয়, জুগৃহিণী ও কুগৃহিণীয় লক্ষণ, শিশুর 
ওশ্রব!, নানাবিধ সাধারণ ক্ষুপ্র ব্যাধির চিকিৎস। প্রভৃতি 
হইতে সংক্ষেপে জগ্ননির্ণর, বিবাহগণনা, যাত্রদি বিষয়ক 
উপদেশ, বর্ধাগণন! গ্রভৃতি চলিত ভাষায় বর্ণিত আছে। এ 
সকল বচন দেখিয়া বোধ হয়, উহ! সাধারণ গৃগ্থস্থ ও ক্কৃষক- 
দিগের জন্ত রচিত হইর়াছিল। ডাকপুরুষ নিজেও ততদূর 
পণ্ডিত ছিলেন না, তাহা তীহার বচন স্বারাই প্রমাণিত হয়। 
তিনি ক্ৃধিতীবী এবং জাতিতে গোয়াল! ছিলেন। থা” 
“আয় ব্যয় করে শাশুড়ীকে পুছে। 
সর্ধকান স্বামীকে পুজে। . 
তাহাকে ধর্ম আগুনি বুষে ॥ 
য়ৌড্রে কাটা কুটায় রাদ্ধে। 
: খড় কাঠা বর্ধাকে বাচ্ধে ॥, 
ফুট ভাষে ডাকগোয়ালে। 
এ গৃহিনীতে ঘর ন! টলে॥” 
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ডাকিনী 
 পশ্ৃহিব হইয়া রূপে বুলে। . 
স্বামীর পীড়ি, পায়ে ঠেলে 1 
ঘর নাশে অল্প কালে। 
ফুট ভাষে ডাক গোয়াল ॥* ইত্যাদি । 


এই সকল বচন দ্বার! ভাকের বহ্দর্শা অভিজ্ঞতা, তীক্ষ 
বিষয় জন, লোকচরিত্রে হুক্ষৃ্ি, জ্যোভিব জান. প্রত্থৃতি 
স্পষ্ট প্রতীত হয়, কিন্ত এ সকল বঢ়নের অনেক গ্থল অন্পষ্ট, 
অনেক স্থল আবার ভিন্ন ভির় লোকের রচিত বলিয়া বোধ হুয়। 
ডাকবাঙ্গলা (দেশদ) এক হান হইতে স্থানাতবরে যাইতে 
হইলে রীজপুরুষ বা ভ্রমণকারীগণের ন্বিধার্ঘ ও বিশ্রামার্থ ঘর । 
ডাকৃবাল!| (হিন্দী) ডাকপেয়াদা,। যে ডাকঘরের পত্রাছি 
বিলি করে। 
ডাঁক! (দেশজ) ১ আহ্বান কর!। ২ডাঁকাইত, দন্থা, মাহমী চোর। 
ডাকাইত (দেশজ) গ্রকাশ্ত চোর, দস্্য। [দস্থা দেখ। ] 
ইহারা দলবদ্ধ হইয়া! গ্রকাশ্বী ভাবে লুঠনাদি করে এবং 
গৃহস্থদিগকে নানাগ্রকার উৎপীড়ন করিয়া তাছাদিগের 
বথাসর্ধবন্থ লইয়া প্রস্থান করে। পূর্বে আমাদের দেশে ডাকা" 
ইচুতর অতিশয় গ্রভাব ছিল, আক্কাল ইংরাজ্দিগের প্রভাবে 
হারা অনেকটা দমি হইয়াছে। ইহার! অত্ন্ত কালীভক্ত । 
কোন স্থলে ডাকাইতী করিতে যাইলে কালীপুজা না করিয়া 
বহির্গত হয় না, আবার ডাকাইতী করিয়া! আমিয়া পুনরায় 
কালীপুজ! দেয়। ইহাদিগের মধ্যে একজন দলপতি থাকে । 
তাহার কথানুদারে আর আর সকলে চলে, লুঠনজাত জ্রব্য 
সকলে ভাগ করিয়! ঢায়। 
“হেন মোর হিয়ার পুতলী চাও খেতে। 
দিবসে ডাকাত তুমি অন্ত কেহ রেঁতে।” (ভীধর্শমঙ্গল ৪1১১৯) 
ডাকাইতী (দেশজ) দন্থাবৃত্তি, ডাকাইতের কার্ধ্য। 
ডাকাবুক। (দেশজ ) সাহসী, নির্ভীক । 
ডাকিনী (শ্রী) ডীয় ভয়দানায় অকতি ব্রজতি ডায়-অক-ইনি, 
বা ডাকানাং সমূহঃ ইতি ডাক-ইনি (খলাদিভ্যইনির্বক্তব্যঃ। 
পা 81২৫১ বাত্তিক ) ১ কালীর গণবিশেষ। 
দসার্ঘঞ্চ ডাকিনীনাঞ্চ বিকটানাং ব্রিকোটিভিঃ।” (ত্রঙ্গপু* ) 
২ পিশাচীবিশেষ, দর্শনমাত্রই জীবের অহিত করে। 
ওস্ত্রীবিশেষ, ইহারা ডাইন বলিয়া প্রমিদ্ধ। ক্ষুদ্র তর 
বালকবালিকাদিগের অন্ধ হইলে ডাইনী খাইয়াছে বলিয়! 
অনেকের বিশ্বাস ছিল, এখন আর সে অন্ধ বিশ্বাস অনেকট। 
দূর হইয়াছে। ৪ শিব ও পার্ষতীর অন্গুচর। ইহাকে সং 
শক্তির অংশবিশেষ বল! যায়। মারণ, বশীকরণ তি 
কার্ধ্যের ও তাহার মন্ত্রের উপান্ত দেবতা । 


৪১৬ ] 


ডায়মণুহীয়ধার 


"ডাকিনী শাকিনী ভূত-প্রেতবেতালরাক্ষসাঃ1*(ঝাশীখ* ৩৯ অঃ) ডাবা (দেশজ ) ১ পা্রতেদ। ২ বাসম। ৩" কাবিশেখ 1. 
ভোটদেশবাসীগণ এখনও ভাকিনীর উপসিন করিয়া থাকে। ডাবু (দেশজ ) জলপাত্র। 


ডাকু (হিন্দী) ডাকাইত, দন্থ্য। 

ডাকুয়া ( দেশজ ) যে ডাকিয়া বেড়ায়, পেয়াদ!। 

ডাগর ( দেশ) বৃহৎ, বড়, প্রকাণ্ড। 

ডাক্কতি (আআ) ডংডাং শব, ঘণ্টাকাশরের শষ । 

ভাঙ্গ (দেশঙ) কোন ভ্রব্য ঝুলাইয়া রাখিবার অবলম্ব। 

ডাঙ্গরী (শ্থী) ডক্গরী পৃযো" সাধুঃ। দীর্ঘকর্কটী, চলিত কথায় 
কাকড়ী। (রাজনি*) 

ডাঙ্শশ (দেশজ) অস্থুশ। 

ডাঙ্গ। (দেশজ ) ১ নির্জলস্থল। ২ উচ্চস্থান। 

ডাঙ্গা গ্রাম, দ্বারতঙ্গের অন্তর্গত করমশোণির ৩ ক্রে।শ উত্তরে 
অবস্থিত একটা গ্রাম । (ভ ব্রক্মথ* ৪৭১৬০) 

ডাঙ্গা গড় গড়, ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ। 

ভাঙ্গাঘেচু ( দেশজ ) বুক্ষভেদ। 

ডাঙ্গাপথ (দেশজ ) স্থগপথ। 

ডাড় (দেশজ ) ১ দগড। ২ করাতের মত খান কাটা। 

ডাড়কাক (দেশজ ) কাকবিশেষ। 

ডাড়া (দেশজ ) কীটের তীক্ষপদ। 

ডাড়ুক| (দেশন) শৃঙ্খল, জিঞ্জির, বেড়ী। 

“হাতে হাত কড়ি দিল গলায় জিঙ্জির। 
চরণে ডাড়ুকা দিনা তোলে মহাবীর” (কবিকঙ্কণ ) 

ডা (দেশ) দও্ড। 

ডানা (দেশ ) পক্ষ, পাথা। £ 

ডানকোণা, ক্ুত্র মতভবিশেষ। ইহাদের আকার ২ ইঞ্চি 
হইতে ৫ ইঞ্চি পর্য্যস্ব হুইয়া থাকে। ইহারা অনেকাংশে 
পুঁটি মাছের মত, আইফ্‌ অপেক্ষারুত ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষের 
সর্বত্র ও ব্রহ্ধদেশ গ্রতৃতি স্থানে ইহাদিগৃকে দেখিতে পাওয়। 
যাক্স। বর্ষার প্রথম ভাগে পু'টিমাছের স্বায় ইহাদের চক্ষু হইতে 
পুচ্ছ পর্যন্ত একটী উজ্জ্বল লোহিত বর্ণরেখ! দেখা বায এবং 
চক্ষুর চারিদিক্‌ কৃষ্বর্ণ হইয়া! পড়ে । ইহাকেই লোকে মাছের 
সিদূর কান্ধল পরা বলে। পুধরিণী, থাল, বিল প্রভৃতির 
অন্ন জলে ইহাধিগকে দলে দলে দেখিতে পাওয়! যায়। 

ডাব (দেশত্ধ ) নেওয়াপাতি। অপক ও অপূর্ণ নারিকেল। 
যে নারিকেলের মধো অন্ন অল্প সাস হইয়াছে। 

ডাঁবর ( দেশজ ) পাত্রবিশেষ। 

“নপক সঝোল মাংস রাপার ডাবরে। 
ঢালিয়। দোখাঁর থাল ঢাকিল উপরে ॥” (ভীধর্দমঙগল &।২*৬) 
ডাঁবরী (দেশছ ) ছলপাব্রতে। 


ডামর (পুং) মহাদেবকখিত তশাস্্রযিশেধ, এই. তন্ত্রের 


সংখ্যা, ইহাদিগের নাম ও লোকসংখ্যা বারাহীতসত্রে এই 
প্রকার লিখিত হইয়াছে, ১ যোগভাময়--ইছার গ্লোকসংখ্যা 
২৩৫৩৩। ২ শিবডামর--ইহার শ্লোকসংখ্যা ১১০*৭। ৩ 
ছুর্গাডামর-_ইহায় শ্লোকসংখ্য! ১১৫*৩। ৪ সারঘ্বতডামর-_ 
ইহার গ্লোকসংখ্য। ৯৯০৬1 ৫ ব্রক্ষডামর--ইহার শ্লোকসংখা। 
৭১০৫ ৬ পন্ধর্বডামর--ইহার গ্লোকসংখা!। ৬০০৬০। 
(বারাহীত" ) [তন্ত্র দেখ। ] ২ চমৎকার । ৩ গর্ব, আটোপ। 
"রৃতিগলিতে ললিতে কুস্গুমানি শিখণ্ডিশিখণ্ডঁকডামরে ॥” 
( গীতগোবিন্দ ১২২২) 
৪ কীটচক্রবিশেষ। 

“পঞ্চম গিরিকোটশ্চ ষষ্ঠঃ কোটশ্চ ডামরঃ।* ( সময়ামৃত ) 

৫ ক্ষেত্রপালবিশেষ। “টক্কপাণিন্তথা চান্ত ষ্ঠানবন্ধুশ্চ ডাঁমরঃ।৮ 

( প্রয়োথমার ) 


ডামর্‌ (হিন্দী) ১ গদ, আটা। ২ মশাল। 
ডামাডৌল ( দেশজ ) গোলমাল, দাঙ্গা, বিবাদ । 
ডায়মগুহারবার, ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণা জেলার 


একটী উপবিভাগ । পরিমাণ ফল ৪১৭ বর্গমাইল । [হাজিপুর 
দেখ। ] এই উপবিভাগে ডায়মগডহারবার, দেবীপুর, বাকি- 
পুর, কল্মী ও মথুরাপুর এই £টী থান! আছে। ৩টী দেওয়ানি 
ও ৩টী ফৌজদারী আদালতে বিচার কার্য সম্পন্ন হুয়। 
বিখ্যাত সাগরদ্বীপ এই উপবিভাগের অন্তর্গত । ১৮৩৪ 
খু্াবের ঝটিকাবর্তে ইহার বহুধংখ্যক অধিবাসী প্রাণত্যাগ 
করে এবং সমূহ ক্ষতি হয়। প্রায় ৫৬২৫ জন অধিবানদীর 
মধ্য কেবল মাত্র ১৪৮৮ জন মাত রঙ্গ পায়। ১৮৬৬ থৃষ্টা- 
বের হুর্ভিক্ষে অনেক লোক মারা পড়ে । কলিকাতা হইতে 
ডায়মগ্ুহারবার পধ্যন্ত রেলপথ হওয়ায় ইহার দুয়বস্থা অনেক 
দুর হইয়াছে। 

২ বাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণা জেলার উক্ত ডায়মণ্ড- 
হারবার উপবিভাগের প্রধান স্থান এবং একটা বিখ্যাত, 
পোতাশ্রয়। এইস্থানের নামানুসার়েই উপবিভাগের নাম, 
হইয়াছে। ভায়মগহারবার শষের অর্থ (ভায়মণ্ড - হীরক, 
হারবার- পোতাশ্রয়) উতর পোতাশ্রয়। ভাগীয়খীয় বাম 
কুলে এই স্থান অবস্থিত । অক্ষা' ২২ ১১১ উঃ, ভ্রাঘি+ 
৮ ১৩৩৭ প৭। পুর্বে এই স্থানে ই ইত্ডিয়া কোম্পানির 
জাহাজ সকল নঙ্গর করিয়া থাকিত। এখন এখানে একটী 
ট্েলিগ্রাক অফিস ও একটু কৃত-খর আছে.। যে সকজ 


ডাঁলহৌনি 


জাহাজ নদী দিয় প্রতিদিন গমনাগমন. করে, বদদরাধ্যক্ষ 
তাহাদের প্রত্যেকের বিবরণ বোঝাই ইত্যাদির বিষয় কলি- 
কাতায় টেলিগ্রাফ' করিয়া প্রেরণ করেন। কলিকাভার 
টেলিগ্রাফ গেজেটে উহ! প্রতিদিন প্রকাশিত হয়। যাহা! হউক, 
এখন ক্রমেই বেশ নগর হইল] উঠিতেছে। প্রাচীন 'চিহ্ের 
, মধ্যে একটা গোরস্থান বিদ্যমান আছে ।- এখন রেলপথে 
ডায়মগুহারবার কলিকাত| হইতে :৩৮ মাইল মাঁঅ। এই 
রেলপথ কলিকাতা ও. সাউথ. ইষ্টারণ ষ্টেট রেলপথের সোণাপুর 
ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়াছে। ইহা স্থলপথে কলিকাতা 
হইতে ৩০ মাইল এবং নদী ছারা জলপথে.৪১ মাইল। 

৩ ডায়মগ্ুহারবার উপবিভাগের একটা ২৩ মাইল দীর্ঘ 
খাল, ঠ।কুরপুর হইতে খোলাখালি পর্য্যস্ত বিসভৃত। 
ডাঁল (দেশজ, দলশবের অপভ্রংশ ) শাখা, বৃক্ষাঙ্গ। 
ডল্কচু (দেশগ) এক জাতীয় বৃক্ষ । (582107115 00190160119) 
ডালচিনি (দারচিনি শষধজ) [দারুচিনি দেখ। ] 
ডালন। (দেশজ ) এক গ্রকার ব্যঞ্রন, মাথ নাথ ঝোল। 
ডালহোৌসি, প্রক্কত নাম জেমস্‌ অঙ্্‌* বণ রাম্সে, দশম 
আর্ল এবং প্রথম মার্কুইল্‌ অব ভালহোৌসি (187193 4১007৩% 
31007 132175920) 09000 021] 270. 05৮ 21715 ০ 
10211809516) 1 ১৮১২ থৃঃ অবেো ২২এ এপ্রেল জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি হার্ডিঙ্গটনসায়ারে কলস্টাউনের ত্রৌণের 
' উত্তরাধিকারিপীর ভৃতীদ্ন পুজ্র। প্রথমে হারোর বিদ্যালয়ে 
শিক্ষ/লাভ করেন, পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাই৪- 
চার্চ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৩৮ খৃুঃ অবে এম, এ 
উপাধি প্রাপ্ত .হন। অগ্রজ ছুই সহোদরের মৃত্যু হওয়ায় 
১৮৩২ খুঃ অবো ইনি লর্ড রামজে (1.0 চ২2170580 ) নামে 
প্রসিদ্ধ হইলেন। ইনি গ্রেটবৃটনের মন্ত্রীনভায় কিছুদিন 
কার্ধা করিয়াছিলেন; 'পরে ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারল 
( বড়লাট) নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ খৃঃ অন্দে ১২ই জাছুয়ারী 
কার্য্যের ভার গ্রহণ ও ১৮৫৬ খু; অন্দে ২৯এ ফেব্রুয়ারি কায 
পরিত্যাগ করেন। 

১৮৪৭ খুঃ অবের শেষে ভাইকাউণ্ট হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষ 
পরিত্যাগ করিলে ডাল্হৌসি আসিয়া ভারতের শাসনভার 
গ্রহণ করিলেন। যখন তিনি এ দেশে আসিয়া উপনীত 
হইলেন, তখন ভারতরাজ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ছিল না। 
সমস্ত. প্রদদেশই একরপ শাস্তিস্খ ভোগ করিতেছিল। 
কিন্ত অকন্ম(ৎ মূলতানে একখানি মেধের উদয় হইল। 
১৮৪৪ খৃঃ অন্ধে সবনমলের মৃত্যু হওয়ায় তংপুত্র মূলরাজ 
মুপতানের দেওয়ান মনোনীত হইলেন। তিনি ৩*.লক্ 
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টাকা শু নিয়মিত কর প্রদান করিবেন, এই নিয়মে 


'জ!হোর দরবার তাহাকে 'মনোমীত করিয়াছিলেন। মুলরাজ 


অতিশয় সাহলী ছিলেন) তিনি অধীনতা অপেক্ষা মৃত্যু 
শ্রেযস্কর জ্ঞান করিয়! গোপনে স্বাধীন হইবার স্থযোগ 
খুঁজিতে ছিলেন। এই সময় .লাছোর দরবারে অতিপর 
বিশৃঙ্খল। উপস্থিত। প্রধান প্রধ।ন সামস্তগণের মধ্যে গ্রকৃত 
একত! আদে। ছিল না। তিনি প্রতিশ্রুত ৩* লক্ষ টাকা 


অথবা নিল্লমিত কর কিছুই লাহোরে পাঠাইলেন না । ইহার 


সস্তোষনক উত্তর দিবার অন্ত প্রধানমন্ত্রী লালসিংহ মুল- 
রাজকে লাহোরে আহ্বান করিলেন এবং যদি মুলরাজ 
সহজে না আইসে, তবে তাহাকে বজপূর্বক আনিবাঁর জন্য 
একদল সৈন্তও পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে মূলরাজও অলস 
ছিলেন না, তিনি বিপদের আশঙ্ক। করিয়া পূর্বব হইতেই 
গ্রস্তত হইতেছিলেন। লাহোরে সৈন্ভ আসিয়া উপস্থিত 
হইলে মূলরাজের সহিত একটা যুদ্ধ হইল। 

যুদ্ধে মূলরাজ বিজয়লাভ করিলেন। পরিশেষে বৃটাশ 
গবর্মেন্ট মধ্যস্থ হইয়া উভয়পক্ষে একটা সন্ধি করাইয়া দিলেন। 
সন্ধির নিয়ম মূলরাজের পক্ষে সুবিধাজনক না হওয়ায় তিনি 
মূলতানের দেওয়ানী পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা, কনেসিডেণ্টের 
নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকে অন্থরোধ করিলেন 
যেন তাহার দেওয়ানী পরিত্যাগ সাধারণের নিকট প্রকাশ 
করা না হয়। রেসিডেন্ট লরেন্দ সাহেব এই অন্থরোধ রঙ্গ 
করিবেন এই মর্মে তাহাকে লিথিয়! পাঠাইলেন। 

১৮৪৮ খৃঃ অন্দে ৬ই মার্চ, স্তর ফ্রেডারিক কারি 
(51£ ঢ1506110 04119) সাহেব রেসিডেপ্ট হইয়া লাহোরে 
আসিলেন। মুলরাজের পদত্যাগ গেপন রাখিবার জন্ত 
লরেন্দ সাহেব তাহাকে বলিলেন। কিন্ত লরেদ্দের গ্রন্ত।'ব 
গ্রাহ হইল না। নুতন রেসিডেন্ট মন্ত্রীঘভায় মৃলরাজের 
পদত্যাগের কথা উাপিত করিলেন এবং মন্ত্রীসভা কর্তৃক 
তাহা গৃহীত হইল। 

খাসিংহকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া মূলতানে পাঠান 
হইল | তাহার সহিত অগ্নিউ (৯87০৭) এবং অগ্ডারপন 
(4%91500) নামক ছইজন ইংরান কর্মচারী গমন করিলেন । 
১৮ই এগ্রেল, ইহারা সসৈন্তে মূলতান ছূর্গের নিকট এড়- 
গায় আসিয়া উপনীত হইলেন। মূলরা তথায় আসিঙ্জা 
তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নূতন দেওয়ানকে ছূর্দ অর্পণ 
করিতে স্বীকার করিলেন। পরদিন গ্রাতঃকালে খাসিংহ 
ও পূর্বকথিত- ছুইজন ইংরাঁজকর্মচারী ছুইদল গুরখাসৈস্ভের 
সহিত হুর্থমধ্যে প্রবেশ করিলেন । যখন ইহার! ছুর্গপরিখার 
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সেতুর উপর দিয়! গমন করিতেছিলেন, তখন মুলরাজ্জের 
জনৈক সৈন্ত হঠাৎ-অগ্রপর হইয়া অগনিউ সাহেবকে বর্ধাঘতে 
অশ্ব হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তরবারি দ্বারা তাহাকে 
ভুইটা গুরুতর আঘাত করিল, কিন্তু সােবকে বিনাশ করিবার 
পূর্কেই এই আঘাতকারী সৈম্ত পরিখামধ্যে গড়ি! গেল। 
মূলরাজ এই ব্যাপারে কোনরূপ হস্তার্পণ না করিয়া নিজ 
আবাস আমখাস অভিমুখে স্বীয় অশ্বকে ধাবিত করিলেন। 
ইছার পর মূলরাজের কএকজন সৈশ্ত অক্ারলনকে আক্রমণ 
করিল এবং তাঁহাকে মৃতের ন্যায় ফেলিয়া! রািয়! হ্বস্থানে 
চলিয়া গেল। অগনিউ কিঞ্চিত সুস্থ হইয়া লাহোরে রেমিডেন্ট 
সাহেবকে লমস্ত সংবাদ লিখির়া পাঠাইলেন এবং মূলরাজকে 
তাহার নির্দোধিতা প্রমাণ ও দোষীদিগকে আবদ্ধ করিতে 
লিখিলেন। মুলরাঁজ উত্তর দিলেন, তিনি এই পত্রান্থুসারে 
কার্য করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম । 

মূলরাজের প্রথম উদ্দেশ্ত যাহাই হউক না, তিনি এখন 
প্রকাশ্ঠরূপে বিদ্রোহী হুইয়। উঠিলেন। ১৯এ তারিখে 
ইংরাজদ্িগের যানবাহনার্দি মুলরাজ কাড়িয়া লইলেন। 
ইংরাজপক্ষ পলায়নের কোন উপায় না দেখিয়া এড়গা মৃধ্যে 
আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের মনে এই ভরস! ছিল যে, 
৩৪ দিবন মধ্যে লাহোর হইতে সৈন্ভ আসিয়া! তাহাদিগকে 
উদ্ধার করিৰে। কিন্তু তাহাদের এ আশা সুকুলেই 
শুকাইল। লাহোরের গোলন্দাজগণ যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত 
হইল। ২০এ, সন্ধ্যাকালে খাসিংহ, ৮১০ খাঁন সৈহ্, জন 
কএক মুন্দী ও ইংরাজদিগের কএকজন ভূত্য ও কর্মচারী 
ব্যতীত অন্ঠান্ত সকলেই ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগ 'করিল। 
তাহারা জীবনের অন্য কোন আশ! নাই দেখিয়া মূলরাজের 
নিকট বশ্ঠতাশ্বীকার করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। 
মূলরাজ তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। 
কিন্তু তাহার সৈম্তগণ এত উত্তেজিত হইয়াছিল যে, তাহারা 
রক্তপাত ব্যতীত কিছুতেই সন্ত ছিলনা । যখন খাঁসিংহ 
প্রভৃতি চলিয়! যাইতেছিলেন, তখন মূলতানের সৈম্কগণ ঘোর 
রবে তাহাঁদিগের উপর পতিত হইল এমং খাঁসিংহকে বনী ও 
ইংরাজকর্্মচারীদ্বয়কে নিহত করিল। মৃলরাজ ০ 
পুরস্কার প্রদান করিলেন। 

রেসিডেণ্ট সাহেব ছই দিবস পরে বিদ্রোহ সংবাদ পাই. 
লেন। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, মুঙগরাজ এ 
বিদ্রোহে লিড নহেন। এইজন্ত তিনি কএকদল সৈন্ঠ 
পাঠাইয়! দিলেন । ২৩এ তারিখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া 
বুঝিতে পারিলেন এ খুদ্ধ তত সহজে মিটিবে না। লাহোর- 
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দরবারের সৈম্ভগপ ইংরাজদিগের সহিত বি্বাপঘাতকত। 
করিয়াছে, এই সংবাদে রেসিডেপ্ট কারি সাহেব মূলতানে 
ইংরাজসৈন্ত পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু ইংরাজ- 
দিগের সাহাধ্য ব্যতিরেকে শিখসর্দারগণ সুলরাজকে কিছুতেই 
দমন করিতে পায়িবেন না, এই ধারণায় লাহোর-দরবার 


ইংয়াজসৈল্ত পাঠাইবার জন্ত রেসিডেপ্টকে বার বার অন্ুকোধ 


করিলে কারি সাহেব ইংরাজসৈস্ত পাঠাইতে ইচ্ছ। করিলেন। 
তিনি সিমলায় প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফের নিকট নিয়লিখিত 


 মর্দদে একখানি পত্র €প্ররণ করিলেন। বৃটীশ শাসিত 


ভারতের সুনাম রক্ষা ও রাজনৈতিক স্বার্থসাধনোদ্েশে 


লাহোর দরবারের সৈন্তের অড়াবেও যাহাতে ইংরাজসৈন্ঠ 


মূলতান হুর্গ ও নগর অধিকার করিতে পারে, এরূপ একদল 
সৈম্ত অবিলম্বে প্রেরণ কর! উচিত। কিন্তু গা তখন সৈন্য 


'পাঠাইলেন না। মন্ত্রীসভািত গবর্ণরজেনারল সাহেবেরও 


গ্রধান সেনাপতির সহিত একমত হুইল। সুতরাং যুদ্ধযাত্রার 
বিন পড়িয়া! গেল। 

এদিকে অগৃনিস্‌ সাহেব সুস্থ হইয়া লাহোরে বিদ্রোহ 
সংবাদ এবং লেপ্টেনাণ্ট এডওয়ার্ড সাহেবকেও সত্বর 
সাহা্যার্থ আমিতে লিখিয়। পাঠাইলেন। এডওয়ার্ডন্‌ 
সাহেব সেই পত্র পাইয়া অধীনস্থ সৈন্ত সংগ্রহ করিয়। মূল- 
তানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি লিইআ নামক 
স্বানে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। এই স্থানে 
একখানি পত্র পাইয়া তাহার মনে শিখদিগের বিশ্বস্তত| সম্বন্ধে 
সন্দেহ জম্মে। এই সময় তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মুলরাজ 
চন্দ্রভাগানদী পার হইয়া লিইআ দিকে আসিতেছেন। 
এডওয়ার্ড সাহেব তখন সিদ্ধুনদের অপরপারে গিরং ছুর্গে 


খাইয়া আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে সেনাপতি কর্টলাও 


কতকগুলি মুসলমান-সৈন্তের সহিত আসিয়! তাহার সহিত 
মিলিত হইলেন। ক্রমে-ইংরাজদিগের সৈশ্ৃংখ্যা বর্ধিত 
হইতে লাগিল। 

বহুবলপুরের নবাব শতক্র পার হুইপ মূলতান আক্রমণ 
করিতে উচ্ভোগ করিলেন। ইংরাজসৈন্ত আমিয়া দেরা- 
গাজিখা অবরোধ করিল.। মুলরাজ জলালখার উপর 
এই প্রদেশের শাঁসনভার গ্তষ্ত করিয়াছিলেন। জলালের 
প্রধান শক্ত. খোবরাখী ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হুইয়! 
জলালকে আক্রমণ করিল। জলাঁল পরাজিত হইয়া! পলায়ন 
করিলেন। দেরাঁগাজিখী ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। 
ইহার পর কিনেরি নামকস্থানে একটা যুদ্ধ হয়) সে যুদ্ধেও 
ইংরাজপক্ষ বিজয় লাভ করে। ফিনেরি যুদ্ধের পর অনেক 


শিখসদীর ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল) মূলরাজ 
অতিশয় ভীত হইয়া ছর্গমধ্যে আশ্রত্স গ্রহণ করিলেন। 
এডওয়ার্ডস্‌ পুনঃ পুনঃ বিজয় লাত করায় অতিশয় উৎসাহের 
সহিত মূলতান আক্রমণ. করিতে অগ্রসর হইলেন। শুদ্ধনাম 
গ্রামের নিকট উভয়পক্ষে একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। ইংরাজপক্ষে 
সৈল্তসংখ্যা অতিশয় অধিক ছিলি। . কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর 
সূলরাজ ঘুদ্বস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহার সৈন্- 
সামস্তগণও তীহার দৃষ্টাত্তের অনুকরণ করিল। ইংরাজগণ 
তাহাদের অনুকরণ করিয়া মুলতান ছূর্গের নিকটবর্তী 
হইল। ছূর্গ অধিলম্বে অবরোধ কর! উচিত, এই মর্খে 
এড্ওয়ার্ডস্‌ সাহেব লাহোরে. রেশিডেন্ট সাহেবকে লিথিয়া 
পাঠাইলেন। ডালছৌসি ও গাঁফদাছেব তখনই ছূর্গ অবরোধ 
কর! উচিত নগ্ন এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন) কিন্তু তীহা- 
দের পত্র পাইবার পূর্বেই রেসিডেণ্ট সাহেব ছুর্থ অবরোধ 
করিতে মুলতানে সংবাদ দিয়াছিলেন এবং ত্নুরূপ বন্দো- 
বস্তও করিয়াছিলেন। কাজেই বড়লাট ডালহৌসি রেসি 
ডেণ্টের ক্ষমতা ও আদেশ অক্ষ রাখিবার জন্ত তাহার 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দৃঢ়তর উৎসাহের সছিত মূলতান- 
ছর্গ অবরোধ করিবার জন্ড ২৪এ জুলাই সেনাপতি লুইস্‌ 
সাহেব অভিযান করিলেন। বহবলপুর হইতে লেক 
সাহেবের অধীনে ৫৭৯** পদাতি ও ১৯ অশ্বারোহী এবং 
রাজ সেরসিংহের অধীনে ৯*৯ পদাতি ও ৩৩৮২ অশ্বারোহী 
শিখসৈন্ত অগ্রসর হইল। কর্টল্যাও, এডওয়ার্ডস, লেক ও 
সেরসিংহের অধীনে বহুদংখ্যক সৈন্ত মুলতান অবরোধ 
করিল। মুলরাঞ্ অতিশয় ভীত হইয়া! পড়িলেন। তিনি 
বৃটণেশ্বরী ও তাহার মিত্র মহারাজ দলীপদিংহের নিকট 
আত্মসমর্পণ করিতে ম্নস্থ করিলেন। কিন্তু এই সময় এক 
নৃতন ব্যাপারে সমস্ত আত. ফিরাইয়৷ দিল। ইংরাজ ও 
দলীপসিংহের, পক্ষীয় শিখদিগের মধ্যে বিদ্রোহ লক্ষণ দেখা 
গেল। হাজরাদেশে সেরসিংহের পিত৷ ছত্রসিংহ বিদ্রোহী 
হইয়া উঠিলেন। মূলরাজের মনে নূতন আশা অস্কুরিত হইল। 
৭ই সেপ্টেম্বর রীতিমত ছূর্গ আক্রমণ কর! হইল। সের. 
সিংহ এ পর্যাস্ত তলম্ব। নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
১৪ই সেপ্টেম্বর মূলতানে অগ্রসর হুইয়া তাহার জরচন্ধা 
খালসাদিগের নামে বাজাইতে আদেশ করিলেন। এই 
বাদ শুনিয়া ইংরাঁজসেনাপতিগণ পরামর্শ করিয়া টিবি 
নামক স্থানে গিছাইয়। আদিলেন এবং প্রধান সেনাপতি যে 
সৈম্ত পাঠান, তাহাদের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 
সেরঘিংহ্‌ মূলরাজের সহিত যোগ দিবার প্রস্তাব কৰিয়া 


[ ৪৯ ] 
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তাহার নিকট দূত পাঠাইলেন) কিন্তু মূলরাজ সেরনিংহকে 
সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি শপথ 
করিলেও মূলরাজের সন্দেহ সমূলে দুর হইল না। অবলেষে 
সেরসিংহ বলিলেন যে, তাহার সৈম্ভদিগকে কিছু অগ্রিম 
রেতন দিলে তিনি হাঁজরাদেশে যাইয়া তাঁহার পিতার সহিত 
মিলিত হইবেন। মূলরাজ এ স্থুযোগ পরিত্যাগ করিলে না, 
সেরসিংহ অন্ত প্রদেশে এক নূতন শিখধুন্ধ প্রজলিত 
করিলেন। | 

ইংরাজগণ .অবরোধ পরিত্যাগ করিলে মূলরাঁজ নিশ্চিত্ত 
ছিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইংরাজগণ 
গুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে ও অধিকতর বলে ছুর্দ আক্রমণ 
করিবে। এই জন্ত তিনিহুর্গ সংস্কার করিলেন এবং সৈম্ত- 

গ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র ইহাতেই 

ক্ষান্ত না থাকিয়া! তিনি কাবুলে দোস্তমহল্মদ ও কান্দাহারে 
সর্দারদিগের সাহায্য গ্রার্থন! করিয়! পাঠাইলেন।. 

ইংরাজগণও এদিকে ছূর্গ জয় করিবার অন্ত নাঁনারূপ 
উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন। যাহাতে তাহাদের চেষ্টা 
ফলবতী হয়, তজ্জন্ত তাহার! বিবিধ উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত 
ছিল। ক্রমে বোদ্াই ও বঙ্গদেশ হইতে কএকদল সৈন্য 
আসিয়া উপস্থিত হইল। অধিক সময় নষ্ট না করিয়া ইংরাজ 
সেনাপতি ১৭ই ডিসেম্বর গুনরায় ছুর্গ আক্রমণের আদেশ 
দিলেন। অন্ন আয়াসেই দুর্গের কয়েকস্থান ভগ্ন হইলে 
মূলরাদ্দ অতিশয্ব ভীত হুইয়৷ আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিলেন। 
ইংরাজ সেনাপতি তাঁহাকে বিন! সর্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব 
করিলেন। কিন্তু ইহাতে মূলয়া স্বীকৃত ন1 হইয়। আত্মরক্ষ। 
করিতে লাগিলেন। 

কিছুদিন কাটিয়া গেল। কিন্তু ইহাতে কি হইবে? বাহিরে 
শত্রু অসীম, তাহার সৈম্ত সংখ্য। অতি অল্ল। শক্রগণ দিন 
দিনই বিজয় লাভ করিতেছে, তিনি তাহাদিগকে দূর করিতে 
পারিতেছেন না.। ক্রমে তাহার সাহস ক্ষয় পাইতে লাগিল। 
উপায়ান্তর না দেখিয়া ১৮৪৯ খৃঃ অবে জানুয়ারি আত্মসমর্পণ 
করিলেন। ইংরাজগণ ছুর্ম অধিকার করিল। লাহোরে 
মূলরাজের বিচার হইল, বিচারে তিনি দোষী সাবান্ত হইয়া 
নির্বাসিত হইলেন। 

এদিকে ছত্রসিংহের বিজ্রোহানল ক্রমেই প্রজবলিত হইতে 
লাগিল। ২৪এ অক্টোবর পেশাবরের সমস্ত শিখসৈন্ত 
বিদ্রোহী হইল। মেজর লরেব্স তাহাদিগকে দমন করিতে না 
পারিয়! প্রাণস্য়ে কোহাটে পলায়ন করিলেন। কোছাট দোস্ত 
মহম্মদের ভ্রাতা. সুলতান মহুম্মদের শাসিত প্রদেশ। তিনি 
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পেশাবর বিভাগের কোন স্থানের বিনিময়ে মেজর লরেম্ন, 
তাঁহার স্ত্রী ও তদীয় সহকারী বাউয়ি সাহেবকে ছত্রসিংহ্র 
নিকট বিক্রয় করিলেন। ছত্রমিংহ বিস্তোহী হইয়াছেন। 

সেরসিংহু ইংরাজ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদে 
ডালহৌসির মনে অতিশয় ভয় সঞ্চার হইল। তিনি ভাবি- 
লেন, শিখগণ একত্র হইয়া পুনরায় ইংরাজ বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে 
অবতীর্ণ হইতে মনস্থ করিয়াছে । যদি তাহাই হয়, তবে 
বুটীশগবর্মেণ্টের সমুহ বিপদ । ইংরাজরানা রক্ষা করিতে 
হইলে এখন হইতেই বিশিষ্টরূপ সতকতা অবলঘ্ন কর! 
অত্যাবস্তক। এই বিবেচন! করিয়া তিনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে 
যাত্রা করিলেন এৰং প্রধান সেনাপতি গাফ্সাহেবকে 
ফিরোজপুরে সৈল্তসমাবেশ করিতে পরামর্শ দ্রিলেন। লর্ড গাঁফ 
আর উদ্বানীন থাকিতে পারিলেন ন|; ভিনি স্বয়ং যুদ্ধে 
ব্যাপৃত হইলেন এবং অবিলম্বে চন্দ্রভাগ! অভিমুখে একদল 
ষৈন্ত চালিত করিলেন। উক্ত নর্দীর বামতটে প্রায় ১২ 
মাইল দুরে রামনগর নামক স্থানে ম্েরসিংহ অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। এই স্থান হইতে তাহাকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা 
হর। যুদ্ধে সেরসিংহেরই জয় হয়? ইংরাজপক্ষে কর্ণেল 
হযাব্লক ও কিউরটন নিহত হন। পরে স্তর জোসেফ 
থ্যাকওয়েল ও লর্ডগাঁফ্‌ উভয়ে মিলিয়া৷ সেরসিংহের সন 
আক্রমণ করেন) কিন্তু তাহার কোন বিশেষ ক্ষতি করিতে 
সমর্থ হন নাই। 

১৮3৯ খৃঃ অবের ১২ই জানুয়ারি লর্ডগাফ্‌ ডিঙ্গি নামক 
স্থানে উপস্থিত হইলেন) এস্ানে আসিয়! দেখিলেন যে 
নিকটেই শিখগণ অবস্থিত্তি করিতেছে। শব্রদিগের অবস্থ। 
উত্তমরূপে অবগত হইবার অন্ত তিনি রুন্গল নামক স্থানে 
গমন করিতে সঙ্কলল করিলেন? এই সময়ে কএকজন 
খালসা-গ্রামের সন্ভুখে অগ্রসর হইয়া! ইংরাকগণের উপর 
গুপি বর্ষণ করিতে লাগ্বিল। লর্ডগ।ফ্‌' তাহাদিগকে ভীত 
করিবার জন্ত কএকটী তোপধ্বনি করিতে আদেশ দিগেন, 
কিন্তু ইহাতে তাহার উদ্দেশ সুসিদ্ধ হইল ন!। শিখপক্ষ 
₹ইতে অসংখ্য গুলি তাহার প্রত্যুত্তর এ্রদান করিল। 
এতক্ষণে গাফ্‌ বুঝিতে পরিলেন যে, বিপক্ষগণ যুদ্ধ করিতে 
কতসঙ্কর হইয়ছে। তিনিও সৈম্দিগকে যুদ্ধার্থ গ্রস্তত 
হইতে আদেশ করিলেন। ইহার পরই সেই প্রসিদ্ধ চিলিন- 
বালার বুদ্ধ। ১৮৪৯ খৃঃ অন্দের ১৩ই জানুয়ারি দিনটা 
শিখদিগের চিরশ্বরণীয়। এই যুদ্ধে সেরসিংহের সৈম্তগণ 
যেরূপ অশীম সাহস, অমিততেম্ম ও গ্রবল পরাক্রম প্রার্শন 
' ক্ষরিসাছিল, তাহ) অসাধারণ । প্রক্কত্তপক্ষে এই যুদ্ধে ইংরাল- 
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দিগের পরাজয় হয়। এই যুদ্ধের গল্প গাফের সৈশ্ত অতাস্ত 
নিকৎসাহ হইয়! পড়িয়াছিল। এই যুদ্ধে ব্ররুক, পেনিকুইক 
প্রভৃতি কএকজন সেনাপতি প্রায় ২৪০৯০ সৈম্ভ নিহত 
হয়। শিখগণ ইংয়াজদিগের ৪টী কামান ও ৮টা পতাক। 
কাড়িয়া লয়। যুদ্ধ করিতে করিতে বানি উপস্থিত হয়ঃ 
রাত্রির শেষাংশে শিখগণ এই যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়! যায়; এই জন্তই প্রায় অধিকাংশ ইংরাজ এতিহাসিক 
এই যুদ্ধের ফল অমীমাংসিত বলিয়! বর্ন করিয়াছেন। 
ইহার পর হইতেই সেরদিংহের অনৃষ্টে শনির দৃষ্টি পড়িল। 
২১এ ফেব্রুয়ারি শিখসৈস্ত গুঞ্জরাটে উপস্থিত হইল। লর্ড 
গাঁফ্‌ তথায় যাইয়। তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজের 
জয় হইল। এই যুদ্ধে শিখ ও আফগান একপক্ষে যুদ্ধ 
করিয়াছিণ। ইংরাজের অবৃষ্ট অভি নুপ্র্ন বলিকাই 
তাহারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
বড়লাট ডালছৌসিও একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, “ঈশ্বরের অনুগ্রহেই ইংরাজসৈন্ত এরূপ 
আশ্র্যযরূপে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ২১এ 
ফেব্রুয়ারির যুদ্ধ ভারতে ইংরাজদিগের যুদ্ধের ইতিহাসে চির- 
স্মরণীয়” চিলিনবালা যুদ্ধের পর ভালহৌসি ভীত হইয়! ইসমত 
পাঠাইবার জন্ঠ ইংলণ্ডে সংবাদ দিয়াছিলেন) কিন্তু সে সৈন্ক 
আপিবার পূর্বেই গুজরাটের যুদ্ধে লর্ড গাফ্‌ ভাহা'র প্রনষ্ 
গৌরব উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়/ছিসেন। সেরসিংহ বিত্- 
স্ত/র অপরপারে পলায়ন করিলেন এবং পুনরায় যুদ্ধ করি- 
বার মঙ্কল্ন হইতে সম্পূর্ণবূপেই বিরত হইলেন এবং পূর্ন 
যে মেজর লরেম্দকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহু।ন্ব।র। 
ইংরাজগবর্মেণ্টের নিকট বহতা স্বীকার করিবার উপায় 
দেখিতে লাগিলেন। | 

অতঃপর পঞ্জাব শাসন সম্বন্ধেকি কর৷ হইবে ডালহৌসি 
পূর্বেই তাহা স্থির করিয়! রাখিয়াছিলেন ; সুতরাং তাহ! 
প্রকাশ করিতে কিছুমান্ত্র সসয় অতিবাহিত হয় নাই। অবি- 
লগ্বে লাহোরে সংবাদ পাঠান হইল। মহারাজ রণজিৎসিংহের 
পরিবারে শোকধ্বনি উঠিপ। দলীপসিংহের সুখ চিরকালের, 
জন্য ডুবিল। ডালহোঁদি লাহোরদরবারে জানাইলেন, 
শিখরাজত্বের শেষ হইল । দলীপনিংহের বয়ন তখন একা- 
দশ বর্ধমাত্র। দরবারের সদস্তগণ ভালহৌসির প্রস্তাবে 
কোনরূপ আপত্তি করিগ্লেন না৷ । বিনা দোষে দলীপসিংহৈর, 
প্রতি দণ্ড হইল, ইহা ডালহৌসিকে জানাইলেও কোন উপ- 
কার হইত কিনা সন্দেহ। যাহা হউক একথামি সন্িপত্র 
লিখিত হুইল এবং ইহাতে মহারাজ দলীপসিংহ্‌ ' স্বাক্ষর 


ডালহোৌসি 


: ক্ষপ্সিলেন (১৮১৯ খুঃ অবা)। এই সন্ধিপত্রে নিয়লিখিত 
৫টী নিয়ম ছিল--. ূ | 

(১) মহারাজ দলীপসিংহ পঞ্জাবের খবৰ চিয়কালের জন্ত 
পরিত্যাগ করিলেন। 

(২) রাজসম্পত্তি বুটাশগবর্মেণ্টের অধীন হইল। 

(৩) কোহিনুর ইংলগের রাজ্জীর শিরোদেশে সুশো- 
ভিত হইল। পে 

(৪) গবর্ণরজেনারাল যেস্থাদে মনোনীত করিবেদ, সেই 
স্থানে দলীপ বান করিবেন । 

(৫) “মহারাজ দলীপসিংহ বাহাছর+ এই জাখ্য। তাঁহার 
যাবজ্জীবন থাকিবে ও তিনি ঘথোচিত আাস্তের সহিত ব্যব- 
হত হুইবেন বা তিনি ৪ লক্ষের জন্যুন এবং ৫ লক্ষের অন- 
ধিক টাকা ভাতা পাইবেন। 

২৯এ মার্চ লর্ড ডালহৌসি নিমলিখিত মর্শে ঘোষণাপত্র 
প্রচার করিলেন-_ | 

'ভারতগবর্মেন্ট পূর্ববে ঘোষণ1! করিয়াছিলেন যে, গব- 
মেণ্টের আর অধিক রাজা বিয়ের ইচ্ছা নাই এবং এতাৰৎ- 
কাল সেই প্রতিশ্রুত বাক্য রক্ষিত হইয়াছিল। এখনও 
গবর্মেণ্টের রান্্য অধিকারে ইচ্ছা নাই, কিন্ত নিজের নিরা- 
পদ এবং যাহাদের ভার তাহার উপর অর্পিত হয়, তাহাদের 
্বর্থরক্ষা করিতে গবর্মেন্ট বাধ্য । এই উদ্দেস্তে এবং অকা- 
রণ যুদ্ধবিগ্রহ হইতে ঘ্লাজ্যরক্ষা করিবার জন্ত যে লোক- 
দিগকে তাহাদের নিজ অধিপতি শাসন করিতে সমর্থ হয় 
নাই, কোন প্রাক শান্তিই যাহাদিগকে উৎপীড়ন হইতে 
বিরত বা ভীত কদ্ধিতে পারে না এবং ফোন প্রকার মিত্রতাই 
যাহাদিগকে শান্তিতে রাখিতে পারে না, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ" 
রূপে অধীন করিবার মনস্থ করিতে ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনা- 
রাল বাধ্য হুইয়্াছেন। এই হেতু গবর্ণরজেনারাল প্রচার 
করিয়াছেন এবং ইহারা ঘোষণ! করিতেছেন যে, পঞ্জাব 
রাজত্ব শেষ হইল, মহারাজ দলীপনিংহের অধীনস্থ সমস্ত 
গ্রদেশ এখন হইতে ভ!রতসান্রাজ্যের অস্তরভত হইল, 

[ পঞ্জাব, শিখ ও শিখযুদ্ধ দেখ।] 

চিলিনবালাযুদ্ধের সংবাদ ইংলগ্ডে পৌছিলে কোম্পানীর 
গ্রাম নকল কর্্মচারীই ম্যর চার্লন্‌ নেপিক্নরকে সেনাপতি 

করিয়া ভারতে পাঠাইতে ডিরেক্টরদিগকে পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ডিরেক্টরগণ বঅনিচ্ছান্বত্ে 
তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ডাঙ্হৌপি লাহেব নেপি- 
রারের ক্ষমতায় অতিশয় ঈর্যাপরবশ ছিলেন। ভারতে, 
আপিলে পক্স ডালহৌসি ও নেপিয়ার উদ্ভয়ের মধ্যে মনোধিক্ষায় 
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জন্মিতে লাগিল, এবং একবংসর যাইতে না যাইতে এই 


অনোমালিভ অতিশয় বন্ধমূল হইয়া! উঠিল। পঞ্জাবে ইছাদের 


প্রকার্ঠ বিবাদের কুত্রপাত হইল। খা্ড ক্রয় করিবার অতি- 


ফিক ভাতাহেড়ু ভালহৌমি সিপাহীদের বেতন হ্থাস করিয়াছি- 


ছেন। ইহাতে পঞ্জাবের সিপাীগণের মধ্যে ভাবী বিদ্রোহের 
সুচন! হইতেছিল। এই ভান্ত চার্লস্‌ মেপিয়ার গবর্ণরজেনারাল 
খথব! সুপ্রিম ফৌন্সিলের অনুমতি না লইয়া গবর্মেপ্টের 
নিয়ম বন্ধ করিয়া দিলেন। ভাল্হৌসি তখন সমুদ্র বিহার 
করিতেছিলেন। ইহার পর বিপ্রোহাশস্কা করিয়া নেপিয়ার 
৬৬ সংখ্যক দেশীয় পদাতি-সৈম্তদিগকে কর্ধচাত করেন। 
ডাঁলছৌসি পত্রদ্ধার! এই বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। 
কিন্ত গ্রথমোক্ত বিষয়টা এত সহজে পরিত্যাগ করিলেন না। 
এই সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া সেক্রেটরী দ্বার! সৈনিক 
বিভাগের অডজুটাণ্ট জেনারালের নিকট নিয়মানুসাঁরে পত্র 
প্রেরণ করিলেন। এই পত্রধানি তীব্র তিরস্কার-পরিপূর্ণ। 
এই পত্রে নিম্নলিখিত ভাব অভিব্যক্ত ছিল, সেনাপতি 
পঞ্জাবের কর্দচারিদিগের উপর যে আদেশ করিয়াছেন, 
তাহাতে মন্ত্রী-সভাধিষ্িত গবর্ণরজেনারাল অতিশয় দুঃখিত 'ও 
অস্তষ্ট হইয়াছেন । এক ভবিষ্যতের জন্ত তাহাকে জানান 
যাইতেছে যে, ভারতের সৈন্ভদিগের ভাতা ও বেতন পরি- 
বর্তন সম্বন্ধে যেকোন অবস্থায়ই ৫কন হউক না, যদি তিনি 
কোন আদেশ প্রচার করেন, তাহা! গবর্ণরজেনারাল 
কখনই সম্মতি দিৰেন না । এই বিষয়ে আদেশ দিবার ক্ষমত। 
একমাত্র স্প্রিম-গবর্মেন্টেরই আছে, তিনি ইহাতে কোন 
ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন না। এই পত্র পাইবার 
পর স্তর চার্লস্‌ নেপিয়ার পদত্যাগ করিয়া ১৮৫১ খৃঃ অন্দে 
ইংলণ্ডে গমন করেন। 

পঞ্জাবের গোলযোগ সম্যক্রূপে নিবারিত হইতে না 
হইতে অস্তদিকে আবার রণছুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। ব্রঙ্গ- 
দেশের রাজার সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার 
একটী নিয়ম ছিল যে, বৃটীশ প্রাগণ ব্রক্ষদেশের বন্দরে 
নিরাপদে বাণিজ্য করিতে পারিবে । ডালহোৌসির রাজত্বকালে 
১৮৫১ খুঃ অব রেছগুণের শাসনকর্তা ইংরাজ-বণিকদিগের 
উপর অতিশয় অত্যাচার করিতেছেন এবং তাহাতে ব্যব- 
সায়ের সমূহ অনিষ্ট হইতেছে? এই মর্দে কতিপয় বণিক ও 
বাণিজ্য-জাহাদ্দের অধ্যক্ষ কলিকাতাত্ম এক আবেদনপত্র 
প্রেরণ করিলেন। ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার জন্ত নৌ- 
সেনাপতি ল্যাম্বার্ট একদল সৈভের সহিত রেঙ্গুণ যাইতে 
আদিষ্ট হইলেন। গবর্ণরজেনারাল তাহাকে বলিয়া! দিলেন 
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: ঘে, প্রথমে তিনি-রেঙ্ছুণের শাসনকর্তার নিকট সমস্ত বিষয় 
' “বংক্ষেপে বর্ণন 'করিবেন, বদি ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হয়, তবে 
'- তিনি চলিক্ন। 'আসিবেন। : কিন্তু বিষয়টা যে সহজে নিষ্পন 
', হুইবে,: ইহীতে মন্দেহ থাকায় ভালহৌসি 'ল্যামবার্টের 
সহিত উতয় গবর্মেন্টের মিত্রতা রক্ষা হেতু রেস্কুণের শাসন- 
কর্তাকে কর্মচত করিবার জন্ত ব্রক্মরাজের নিকট একখানি 
পত্রও দিলেন এবং সেনাপতিকে এই আদেশ করিলেন, 
বদি রেসুণে ক্ষতিপূরণ পাঁওয়! না! বায়, তবে যেন এই পত্র 
ব্রক্ষরাজের নিকট পাঠান হুয়। নবেম্বর মাসের শেষভাগে 
তিনি রেসুণে উপস্থিত হইলেন এবং ২৮এ তারিখে 
কিকাতার কৌন্সিলে লিধিলেন যে, রেঙ্গুণের শাঁসন-কর্তার 
' বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে অভি- 
যোগ তাহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর, এইজন্ত তিনি উক্ত 
শাসন-কর্থীর. নিকট 'কোন বিষয় উল্লেখ না করিয়াই ব্রহ্গ- 
রাজের নিকট পরত্রথানি প্রেরণ করিয়াছেন। ডালহোৌসি 
সেনাপতির কার্য সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিলেন এবং 
বলিলেন, স্থানীয় শাসন-কর্তার সহিত বাদান্থবাদ না করিয়া 
ল্যাম্বার্ট বুদ্ধিমন্তারই পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু হঠাৎ যাহাতে 
যুদ্ধ না হয়, তদ্বিষয়ে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। হয়ত 
ব্রঙ্গরাজ পত্রের উত্তর না দিতে পারেন অথবা ইংরাজদিগের 
প্রস্তাবে সম্মত না হইতে পারেন, এইজন্ত গবর্ণরজেনারাল 
এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে যাহাতে এই অনিষ্ট সা করিতে 
অথবা হঠাৎ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে না হয়, তজ্জন্ত মৌলমেনের 
ধে ছুই নদী দিয়া -ব্রঙ্গদেশের বাণিজঃ যাতায়াত করে, সেই 
ছুই নদী অবরোধ করা আবশ্তক। ১৮৫২ অবের ১ল! জানু- 
যারি আব হইতে উত্তর আপিল যে রেঙ্ুণে অন্ত শাসন-কর্তা- 
নিযুক্ত হইয়াছেন এবং উপযুক্ষ ক্ষতিপূরণ অর্পণ করিতে 
তাহার উপর আদেশ আছে। নৌ-মেনাপতি এই সংবাদে 
অতিশয় উৎসাহিত হইয়৷ নুতন প্রতিনিধির নিকট সমন্ত 
বিষয় উল্লেখ করিতে ফিসাবোর্ঁণ এবং অন্ত ২ জন বর্ধচা- 
রীকে প্রেরণ করিলেন । কিন্ত তাহারা যাহা ভাধিয়াছিলেন, 
: কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত ঘটিল। রেসুণে উপস্থিত হইয়! 
শ।সন-বর্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন? তাহাদিগকে 
বল! হইল *শাসন-কর্তা নিপ্রিত, "এখন সাক্ষাৎ হইবে ন|1% 
ইংরাজগণ সস্ভবতঃ এই উত্তরে সন্তষ্ট লা হইয়া কোনরূপ 
ক্ষমত( প্রকাশ করিতেছিলেন এবং তজ্জন্তই বিশেষ অবমা- 
নিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই 
" অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্তই ল্যাম্বার্টের আদেশানগসারে 
 ফ্রিসবোর্ণ আবারাজের একখানি জাহাজ আটক করিলেন। 


[ ৪২২ ] 
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ইহাতে সমরানল গ্রজলিত হইয়া! উঠিল।:. ১*ই জাছুয়ারি, 
প্রকাশ্ভাবে শত্রতাচয়ণ আরম্ভ হইল। 'ল্যাম্বার্ট লংবাদ 
দিবার জন্ত ফলিকাতায় আগমন কন্িলেন। ডালহৌসি | 
তখন ব্রহ্গরাজের নিকট নিম্নলিখিত মর্শে একখানি পত্র' 
লিখিলেন $-- | 

(১) ত্রন্মরাজ রেনুণের ধর্তমান. শাসন-কর্তার কার্য 
অনুমোদন করিবেন এবং বৃটীশ-কর্মচরীদিগের প্রতি যে 
অত্যাচার হইয়াছে, তজ্জন্ত মন্ত্রী বার! হঃখ গ্রকাশ করিবেন। 

(২) ছইজন কাখ্ডেনের প্রতি অত্যাচার ও ইংরাজ বণিক- 
দিগের অর্থহানি হেতু আবারাজ ক্ষতিপূরণ শ্বরূপ ইংরাদ 
গবর্মে্টকে ১০ লক্ষ টাক! প্রদান করিবেন। 

(৩)-যান্দাবুসদ্ধি অনুসারে একজন এজেণ্ট রেঙ্গুণে 
অবস্থিত করিবেন এবং ব্রঙ্গরাজ্যের প্রজামাত্রেই তাহাকে 
যথোচিত সন্মান করিবে। 

(৪) রেশ্বুণের বর্তমান শাসনকর্তাকে স্থাঁনাস্তরিত 
করিতে হইবে। উল্লিখিত নিয়মে সম্মতি গ্রদদান ও ১২ই 
এপ্রিলের পূর্বে তদনুসারে কার্য্য না করিলে : সমরানল 
গ্রজ্লিত হইবে। ৰ 

এই পত্র আবার পৌছিলে রাজ। পত্রান্থুসারে কার্ধ্য না 
করায় উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য গ্রস্তত হইল। কলিকাতা! 
হইতে সেনাপতি গড্উইন ২৮এ মার্চ যার! করিয়া ২র! 
এপ্রিল ইরাবতীনদীতে আসিয়া! নৌ-সেনার প্রধান অধিপতি 
অষ্টিনের সহিত মিলিত হইলেন। মান্্রা হইতে আর 
একদল সৈম্ত অগ্রসর হইতে লাগিল। গড্উইন অবিলম্বে 
মার্তাবান্‌ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। 
১১ই এপ্রিল ইংরাজসৈন্ত রেছুণে অবতীর্ণ হইয়! অগ্র- 
সর হইতে লাগিল। তাহার! অল্নবিস্তর বাঁধ অতিক্রম 
করিয়া ১৭ই মে তারিখে গগড়া অধিকার করিয়া! লইল। 
পাগড়ার যুদ্ধে ব্রক্ষবাসিগণ যথেষ্ট সাহস প্রদর্শন 
করিফ়াছিল। যাহা হউক পুনঃ পুনঃ বিজিত হুইয়াও 
বরহ্গবাসিগণ ভীত না হুইয়! ২৬এ মে মার্ভাবান্‌ পুনক্ষগ্কার 
করিতে কৃতসন্বল্প হইয়া অমিততেজে ইংরাজবাহিনী আক্রমণ 
করিল। এইযুদ্ধে যদিও তাহারা জয়লাভ করিতে পারে 
নাই, তথাপি সহজে. যে তাহার! ইংরাজের বশীভূত হইবে না 
তাঁহার গ্রমাণ পাওয়! গিয়াছিল। ইহাদিগকে ভীত করিবার 
ভন্ত রাজধানী আব! অথব! অমরপুর আক্রমণ করিবার করনা 
হইল। কাণ্তেন টার়লেটন্‌ প্রোম পর্যস্ত যাইয়া অধিবামী- 
দিগের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া! আমিলেন। ইছাতেও মগগণ 
ভীত হইল ন! দেখিয়া! গবর্ণরজেনারাল ডালছোৌলি গন্ধ 
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(রেঙ্কুগে ধাবা করিলেন এবং ২৭এ ভুলাই তারিখে তথায় 
উপস্থিত হুইলেন। দশদিবন তথায় আবস্থিতিপূর্ধক 
অধিকতর সৈম্ত সংগ্রহ করিয়া বিপুলতর আয়োজনে যুদধার্থ 
: প্রস্তত হইতে পরামর্শ দিলেন। ৯ই অক্টোবর .ইংরান্স-চমু 
পুনরায় প্রোম অভিমুখে উপনীত হইল । বরক্ষবাসিগণ এ স্থানে 
কোনরূপ বাধ! দিল না। ইংরাঁজসৈগ্ত ক্রমেই জয়লাভ 
করিতে লাগিল। তাহার! পে্ড অধিকার করিল। গডউইন 
অমপসংখ্যক সৈগ্ঠের সহিত মেজর হিলকে তথায় রাখিয়া 
'লিজে রেঙ্কুণে আগমন করিলেন। বর্ষের! কিয়ংদিবস পরেই 
পেগ্ড পুনরধিকার করিয়া পাগড়া আক্রমণ করিল। হিল 
তাহাদের আক্রমণে বাধা দিতে অসমর্ণ হইয়া! গডউইনের 
নিকট সৈম্ত চাহিয়। পাঠাইলেন। সেনাপতি সাহাধ্ার্থ বহির্গত 
ছইলেন। পণে রক্জসৈন্ত কএকদিন তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া 
রাখিল। ইতিমধো ব্রঙ্গেরা পেগ হইতে প্রস্থান করিল। 
পেগু পুনরায় ইংরাজ-হস্তে পড়িল। 

২৯এ ডিসেম্বর, ডালহৌসি পেগ অধিকারের 'সংবাদ 
পাইয়। নিয্ললিখিতরূপ ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন )--. 

ক্রঙ্গরাক্ষের কর্ধচারীদিগের হস্তে বুটীশগ্রজাগণের যে অপ- 
মান ও অনিষ্ট হইয়াছে, আব'-দরবার তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে 
অন্বীকৃত হওয়ার গবর্ণরজেনারাল অস্ত্রবলে তাহা আদার 
করিতে মনম্থ করিয়াছেন। তজ্জন্ত উপকৃলন্থ হূর্গ ও নগর 
আক্রমণ কর! হইয়াছিল এবং বহুস্থান হইতে ব্রগ্মসৈম্তগণ পলা- 
রন করিয়াছে ও পেগু প্রদেশ ইংরাঁজসৈন্সের অধিকারে পতিত 
হইয়াছে । ভারতগবর্মেন্টের ন্যাধ্য ও উপযুক্ত দাবী আবারাজ 
অগ্রাহথ করিয়াছেন, ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য তাহাকে যে, যথেষ্ট 
সুযোগ দেওয়া হইপ্লাছে, তদমুসারে কার্ধয করেন নাই এবং 
তাহার রাজ্য-বিনাশ নিবারণ করিবার জন্ত তিনি যথা- 
লময়ে বশীতৃত হয়েন নাই। অতএব গতবিষয়ের ক্ষতি- 
পুরণার্থ এবং ভবিষ্যৎ নিরাপদের জন্ত মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত 
গরর্ণরজেনারাল এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অস্থাবধি পেগু- 
প্রদেশ বুটাশগবর্মেণ্টের অন্ততূক্তি হইল। এই প্রদেশে 
ব্রত্দসৈন্ত আদিলে শীঘ্বই দুরীতৃত হইবে, বিভিন্ন বিভাগ 
শাসন করিবার জন্ত ইংরাজপক্ষ হইতে শীস্তই কর্ণচাঁরী নিষুক্ত 
হইবে। মন্ত্রীভাধিষিত গবর্ণরজেনারাল পেু-অধিবাসী- 
দিগকে বুটাশগবর্মেন্টের বস্তা শ্বীকার করিতে আদেশ 
প্রচার. করিতেছেন। ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হওয়ায় গবর্ণর- 
জেনার়াল ত্রক্ষদেশে আর অধিক বিজয় ইচ্ছা! করেন না, এবং 
উত্তর রাজোর শত্রুতা নাশ করিতে অভিগাধী আছেন। 
কিন্তু হদি ব্রঙ্গরাজ বৃটাশগবর্মেণ্টের সহিত তীছার পূর্ব 


[ ৪২৩ ] 


ডালহোসি 


মিত্রতায় সম্বন্ধ নাহুন কিংবা! বদি-:ইংয়াজাধিকত প্রদেশে 
অশান্তি উৎপাদন করেন, তবে গবর্ণরজেনারাল তাহার ক্ষমতা 
পুনরায় পরিচালন করিবেন, তাহার রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত 
এবং রাজা ও রাজবংশ নির্বাসিত হুইবে। 

ইরাবতী নদীর মুখ ইংরাজসৈষ্- কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়া 
খাস্দ্রবযের অভাবহেতু ব্রক্মরাজধানীতে হুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। 
বৃদ্ধরাঁজা অতিশয় অপ্রিয় হুইয় উঠিলেন। তাহার ভ্রাত 
তৎপ্দ অধিকার. করিয়া ইংরাজের সহিত সন্ধির প্রস্তাব 
করিয়া পাঠাইলেন ॥ ১৮৫৩ থৃঃ অব্ে ৪ঠ এপ্রিল বৃটীশ ওঁ 
ব্্ষ-কমিসনরগণ সগ্ধির নিমনম অবধারিত করিযষাঁর জন্ত 
প্রোমনগরে মিলিত হইলেন। ডালহৌপির. ঘোঁধণা-পত্রাঙ্ছ- 


সারেই ব্রহ্গরাকপ্রতিনিধিগণ সন্ধির স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত 


হইলেন) কেবলমাত্র পেগুর প্রীস্তপীম! মিদ নামক স্থান 
নির্দিষ্ট না করিয়া প্রোমের নিকট কিছুনিয়ে কোনস্থান্‌ 
নির্ধারিত করিতে চাহিলেন। ডালহৌপসির নিকট আবেদন 
প্রেরিত হইল; তিনি সন্মত্ত হইলেন। এখন প্রতিনিধিগণ 
বলিলেন, যাহাতে গ্রদেশ অর্পণের কথা লিখিত আছে, এরূপ 
সন্ধিপত্র রাজ! স্বাক্ষর করিতে পারেন না। . ইহাতে তাহা- 
দিগকে চলিয়া যাইতে বল! হইল এবং পুনরায় প্রচণ্ডতর 
রূপে যুদ্ধ হইবে সকলেই এইরূপ অন্ুমান:করিতে ল।গিন। 
কিন্ত ব্রহ্মরাঙজ পরোক্ষভাবে সমস্তই স্বীকার করিয়! ডাল- 
হৌসির নিকট এক পত্র লিখিলেন। ডালহৌসি এই পত্রকেই 
সন্ধিপত্ররূপে গ্রহণ করিয়া সন্ত হইলেন। ১৮৫৩ খুঃ অবের 
৩*এ জুন সাধারণ ররিজ্ঞাপন দ্বারা সন্ধিপত্র প্রচারিত হইল। 

ডালহোসি সার্বভৌম-ক্ষমতার অতিশয় পক্ষপাতি ছিলেন। 
তিনি বুটাশগবর্মেটকে ভারতের সর্বেসর্ধা এবং ভারতের 
কষুত্র. ক্ষুদ্র রাজাগুলিকে ক্রমে ক্রমে বুটাশ সাম্রাজ্যের 
অন্তর্ুস্ত করিতে কৃতসক্কল্প হুইয়াছিলেন। এই উদ্দেস্ট 
কার্ধ্ে পরিণত করিবার জন্ত তিনি ১৮৪৯ খুঃ অন সাতার! 
রাঙ্জ্যবুটাশ শাসনভূক্ত . করিলেন। .সাতারা! রাজ 
অপুক্রক ছিলেন?) কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেই তিনি শান্্াহুসারে 
একটী পোস্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন ।. নিয়মানুদাধে এই 
পোঁষাপুজই রাজোর অধিকারী । কিন্তু ডালহৌদি বলিলেন, 
সাতারা বুটীশনাম্রাজোর অধীন রাজ্য । সাতারার রাঞ্জ! 
বুটাশগবর্মেন্টের অন্থমোদন ব্যতিরেকে পোষাপুত্র গ্রহণ 
করিতে পারেন না, করিলে তাহা অগ্রাহথ। বুটাশগবর্মেণ্টের 
অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই পোষাগুত্র গ্রহণ করা হইয়।ছে, 
এইজন্ত এই বালক রাজোর অধিকারী হইতে পারে না। 
এই জন্তই সাতারার দেশীয় রাজত্বের শেষ হইল। 


ডালহোৌি 


১৮৫২ খুঃ অন্দে করৌলি-রাজের মৃত্যু হইল। এ 
রাজ্যটাও বিলুপ্ত করিতে ডালহৌসি ইচ্ছ! করিলেন। 
কিন্ত এবার ডিরেক্টরগণ তাহার প্রস্তাব রক্ষা করিলেন না। 
করৌলির রাজাও নিঃসন্তান অবস্থা পঞ্ত্ব প্রাপ্ত হন) 
কিন্ত ডালহৌসির অন্থমতি ন| লইয়াই পোষ্যুজ্র গ্রহণ 
করেন। সাতারার স্তায় এ রাজ্যটীও ডালহৌমনি গ্রাস 
করিতে উদ্ভত হইলেন) কিন্তু এটী মিত্রয়াজা, অধীনরাজ্য 
নয় বলিয়া ডিরেক্উরগণ করৌলিরাজ্ের অন্তিত্ব লোপ 
করিলেন না। ূ : 

যাহা! হউক ডালহৌসি দেশীয় রাজা গ্রাসে নিবৃত্ত 
হইলেন না, তিনি অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
এবার ঝাঁসিরাঞ্জে সুবিধা দেখা গেল। ১৮৫৩ খৃঃ অবে 
বানির রাজ বাবা গঙ্গাধর রাও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 
ইনি মৃতার এক দিবস পূর্বে একটা পোষ্যপুত্র গ্রহণ 
করেন। কিন্তু ভালহৌসি ঝাঁসিরাজায ইংরাজ সাস্্রাজ্য 
ভূক হইল এবং রাজনৈতিক নিয়মানুসারে উক্ত সাত্রাজ্াভূক্তই 
থাকিবে, এইরূপ স্থির করিয়! ১৮৫৪ খৃং অন্ষে নিয়লিখিতন্ধপ 
মন্তব্য ডিরেক্টরদিগের গোচর় করিলেন )-- 

বৃটাশগবর্মেণ্টের করদ ও অধীন রাজ্য ঝাঁসির রাজ। মৃত্যুর 
একদিবস পূর্বে একটী পোস্থপুন্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই 
রাজ পূর্বে যে একটা ঘটন! হইয়াছিল তসমুসারে আমর! 
সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, এই পোস্পুত্রগ্রহ্ণ সঙ্গত নহে, ইহ! 
হারা পোস্ুপুভ্রের রাজ্যশাসনের অধিকার জন্মিতে পারেন৷ 
এবং এই রাজ্যের রাজার কিংব! পুর্বব্তী রাজাদিগের সম্তানাদি 
ন! থাকায় রাঙ্্যটা বুটাশনাত্রাজ্যতুক্ত হইল। বিধবা রানী 
যুক্তি প্রদর্শন করিয়৷ ভালহৌসির আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন 
করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই ফিল না; সাঁতারার 
সায় ঝাসির নামও দেশীয় রাজ্যশ্রেণী হইতে বিলুণ্ত হইল। 

ডালহৌমির সংযোক্ন-নীতি বর্তৃপক্ষীয়গণ দ্বিতীয়বার 
অনুমোদন করিলে তিনি অতিশয় উৎফুল্ল হইলেন। এবার তিনি 
মহারা প্রপ্রদেশের বৃহত্তম রাজ্টী বিলুপ্ত করিলেন। নাগপুরের 
রাজ। রখুজি ভোন্সে ১৮৫৩ খু; অকে ১১ই ডিসেম্বর গতানু 
হন। তাহার কোন পুক্রাদি কিংবা! নিকট জ্ঞতি ছিলনা। 
তিনি কোন পোস্তপুজ্রও গ্রহণ করেন নাই। এই রাজ্য 
গ্রহণকালে ডালহৌসি এইয়ূপ মনোভাব প্রকাশ করেন $-- 

এই রাজোর (নাগপুরের ) রাজা উত্তরাধিকারিবিহীন 
অবস্থায় গাঁ” ত্যাগ করায় রাজ্টী পুনরায় বুটাশগবর্ষেন্টের 
হস্তে পতিত হইয়াছে; যে অধিকার হম্তগত হুইয়াছে, তাহ! 
আর হম্তাত্তরিত্ত কক্স! উচিত নহে ১ কারণ দ্বিতীয়বার এ 


[ ৪২৪ ] 


ডালহোঁলি 


স্বস্বপরিত্যাগ ভাগ ও বিচারামূসারে অবর্তকর্তব্য নছে এবং 
রাজনীতি অনুসারে এ স্বত্বপরিত্যাগ সর্বতোভাবে অবিধেষ় | 
র্ড ডালছৌসি যেন দেশীয় রাজগণের প্রতুত্ব গ্রাস করিতেই 
এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবলমাগ্র উক্ত 
তিনটা রাজ্য বুটাশসান্ত্রাজ্যতৃক্ত করিয়! ক্ষান্ত রহিলেন ন1। 
তিনি হায়দরাবাদের নিজামকে কতিপয় বিভাগ পরিত্যাগ 
কল্সিতে বাধ্য এবং সুদুর দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট ও তঝররুজ্য 
বুটাশ অধিকারতৃক্ত করিলেন। অপেক্ষাকৃত উত্তরাঞ্চলে 
পেশবা বাদিরাও সিংহাসনচ্যুত হুইয়! বাধধিক ৮*১*৯০ 
টাক! বৃত্তি পাইতেছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অবে তীহার মৃত্যু 
হইলে তৎপুত্র নানাসাহেব উক্ত বৃত্তি প্রার্থী হইলেন। কিন্ত 
ডালছোসি বৃত্তিও বন্ধ করিয়! দিলেন । 
এই সমস্ত অধিকারেও ডালহোৌদির রাজা পিপাসা পরিতৃপ্ত 
হইল না। তিনি অবশেষে অধোধ্যারাজ্য গ্রাস করিতে উৎস্থৃক 
হইলেন। এবার তিনি এক নূতন চাল চালিলেন। ১৭৬৫ 
থুঃ অবে সুজাউদ্দৌল! ক্লাইবের নিকট হইতে অযোধ্যার 
পুনরধিকার গ্রাপ্ত হন। দেই অবধি তাহার বংশধরগণ 
ইংকাঙ্দ আশ্রয়ে উক্ত দেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। 
রাজের সহিত মিত্রতা হেতু তাহাদিগকে কোনরূপ 
যুদ্ধাদি ব্যাপারে বিশেষ ব্যাপৃত হইতে হইত না। অযো- 
ধ্যার শাসনকর্তা গণ ক্রমে ক্রমে অতিশয় অকর্মণ্য ও গ্রজা- 
গীড়ক হইয়া উঠিতেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণরজেনারালগণ 
ইহাদিগকে রাজ্যে নুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ 
করেন। অবশেষে লর্ড হাঙিঞ্জক অযোধ্যায় গমন করিয়। 
তখনকার অধোধ্যার শাসনকর্ত।কে দুই বৎসরের মধ্যে স্বীয় 
রাজ্য স্থুবন্দোবন্ধ করিতে বিশেষরূপে বলিয়। আসিয়াছিলেন। 
তখন ওয়ান আলি অযোধ্যার শাসনকর্তী। তিনি 
হ।ডিঞ্জের ভয়গ্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না ও রাঞজ্েরও 
কোনরূপ উন্নতি করিলেন না। লর্ড ভালহোৌনি গবর্ণর- 
জেনারাল হুইয়। আসিলেন। তিনি নির্দিষ্ট সময় গত হইলেই 
তৎকালীন রেলিডে্ট সমান সাহেবকে রাজা পরিভ্রমণ" 
পূর্বক সমস্ত বিষয় সম্যক অবগত হুইয়1 তাহাকে জানাইতে 
লিখি পাঠইলেন। ১৮৫২ অক্ে সমান ডালহৌপিকে 
লিখিলেন ফে, রাজ্যে অত্যাচার হেতু নবাব ওয়াজিদ 
আলির বিরদ্ধে যেরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার 
একবর্ণও জতিরঞ্রিত নহে--অভিযে/গ্রের মাত্র! উহা! অপেক্ষা 
অধিক। প্রজাদাঁধারণ সকলেই সাক্ষাংভাবে ইংরাজ গবর্মেন্ট 
কর্তৃক শাসিত হইতে ইচ্ছ। করিতেছে--এ বিষয়ে রাজবংগীয় 
গণেরই সর্বাপেক্স! ইচ্ছ! দেখ! ঘাইতেছে। 


ডাঁলহোৌনসি 


ডালহৌমির যদিও তখনই এই বাক্াটার অস্তিত্ব লোপ 
করিবার ইচ্ছা ছিল, তথাপি ব্রদ্মদেশের সহিত যুদ্ধ ও পারস্ত- 
রাজের সহিত শক্ত! আশঙ্কা হেতু তিনি তাঁহার উদ্দেশ 
অনুসারে কার্য করিতে পারেন নাই। এই সময় ডালহৌদির 
ভারত-শাসনকাল ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তিনি ডিরেক্টর- 
দিগকে লিখিলেন, যদি তীছারা ইচ্ছা করেন, তবে ভিনি 
আরও কিছুদিন ভারতে থাকিয়া অযোধ্য। সম্বন্ধে তাহার! 
যাহা সিদ্ধান্ত করেন, তাহ! তিনি কার্যে পরিণত করিবেন। 
ডিরেউরগণ আনন্দের সহিত তাঁহার এ গ্রস্তাব গ্রহণ করি- 
লেন এবং অযোধ্যা গ্রহণের পক্ষপাতী হইয়। কার্ধেযর 
ভার সমব্তই ভালহৌসির উপর দিলেন। পূর্বে অযোধ্যার 
সহিত যে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা লোপ করিয়া অযোধ্যা 
বুটাশ সাম্রাজাতুক্ত কর! হইল। ১৮০১ ও ১৮৩৭ খুঃ অবে 
অযোধ্যারাজের সহিত ইংরাজ গবর্মেপ্টের ছুইটী সগ্ধি হয়। 
পূর্বসন্ধি অনুসারে ইংরাজ কর্মচারীগণের পরামর্শ অনুসারে 
নবাব রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন, এই সর্তে অযোধ্যা 
অর্দাংশ বুটাশ গবর্মেট প্রাপ্ত হন। বদি ছুনিয়মে 
রাজ্য শাসিত না হয়, তবে ইংরাজ কর্মচারী উৎপীড়িত 
গ্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করিয়া! সুবন্দোবস্ত করিবেন এবং 
ব্যয়াতিরিক্ত অর্থ অযোধ্যার রাজকোষে প্রেরিত হইবে, 
শেষোক্ত সন্ধির এই নিম ছিল। সৈম্ভরক্ষাহেতু বাধিক 
১৬*৯০০০২ টাক ইংরাজ গবর্মেন্টকে দিতে হইবে, এ কথাও 
উক্ত সন্ধিতে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ডিরেক্টরগণ 
এই অংশ অনুমোদন করেন নাই) কারণ সৈম্ রাখিবার 
খরচের জঙন্ত নবাব তাহাদিগকে রাজ্যের অর্ধাংশ পূর্বেই 
প্রদান করিয়াছিলেন। এই অংশভিন্ন উক্ত সন্ধির অপর 
কোন অংশই ডিরেক্টরগণ অগ্রাহ করেন নাই। 

এইন্ধপ সন্ধিপত্র থাকিলেও বৃটীশ গবর্মেট অযোধ্যা- 
রাজ্য অধিকার করিয়। লইলেন। ডালহৌসি রেসিডেপ্ট 
আউট্রামকে নিয়লিখিত মর্পে এক পত্র লিখিলেন )-বাদাহ- 
বাদকালে হয়ত রাজ (অযোধ্যার নবাব ) ১৮৩৭ খুঃ অবের 
সন্ধির কথ উত্থাপিত করিবেন। রেমিডেণ্ট অবগত আছেন 
যে, উক্ত সন্ধিপত্র ডিরেক্উরগণ অন্থমোদন করেন নাই। 
রেসিডেপ্ট সাহেব আরও অবগত আছেন যে, ১৮৩৭ খুঃ 
অবের সন্ধির সৈস্ভ সম্বন্ধীয় ধারা কার্যে পরিণত হইবে না 
ইহ! রাজাকে বিজ্ঞাপিত কর! হইয়াছিল) কিন্তু সঙ্ধিপত্র যে 
সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ করা হইগ্নাছে, তাহা তখন তাহাকে জানান 
হয় নাই। এই বিষয় গোপনে রাখিবার ফল এখন অতিশর 
কষ্টজনক ও ব্যাকুলতাব্যঞ্জক বলিয়া অনমিত্ত হইবে। ১৮৪৫ 
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ডালহৌসি 


 খুঃ অন্দে: গবর্ষেন্ট কর্তৃক মুদ্রিত পুস্তকে এই.বিষয় লিখিত 


ছিল। অযোধ্যা সুশাসনের জন্য ১৮৩৭ তৃঃ অন্ষের. সন্ধি 
অনুসায়ে ইংরাঞ গধর্মেপ্ট কার্য্য করিতে পারেন, একথা! 
উখ্াপিত হইলে রাজ জানিতে পারিবেন যে সন্ধিপন্জ ডিরে- 
কউটরগণ অগ্রাহ করিয়াছেন। - ল্াজাকে প্মরণ করাইয়া দিতে 
হইবে যে, ১৮৩৭ খৃঃ অবের সন্ধির কোন কোন নিয়ম রহিত 


টুকরাচ্ইয়াছে, ইহ! লক্ষ দরবারকে জানান হইয়াছিল। ইহা 


বুঝিয়। লইতে হইবে যে, তৎকালীন কার্ধ্য নির্বাহ করিবার 


: জন্য উক্ত সন্ধির যে যে নিয়মের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাহা 


১০৭ 


কেহ ব্যক্ত করেন নাই। অমনৌযোগ হেতু কার্যের একপ 
অবহেলা হইয়াছে, এইজন্য মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্মেন্টজেন'রাল 
ছুঃখ গ্রকাশ করিতেছেন, রেসিডেন্ট সাহেব ইহ। প্রকাশ 
করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন । 

ডালহৌসি ১৮৩৭ খৃঃ অ্ধের সন্ধিভঙ্গ করিতে কুটরাঁজ- 
নীতি ও ক্ষুদ্র জনোচিত উপায় অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র 
কুষ্টিত হইলেন না। ১৮৭১ খৃঃ অবের সন্ধিও এইরূপ কোন 
অন্যায় উপায়ে ভঙ্গ কর! হইল। অযোধ্যা বৃটীশ সাম্রাজ্যতুক্ত 
করিবার নক্কল্ন স্থির হইয়া গেল। ওয়াজিদ আলিকে সম্মত 
করাইবার জন্য ডালহৌমি বিবিধ উপায় খু'জিতে লাগিলেন । 
নবাব কিছুতেই তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। লর্ড 
ডালহৌসি সাধারণ ঘোবণ! দ্বারা অযোধ্যারাজ্য বিলুপ্ত 
করিলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন, "অযোধ্যার প্রজাদিগের 
প্রতি বর্তব্যপাপন হেতু এবং পরমেশ্বরের আণীর্বাদের উপর 
নির্ভর করিয়া আমি এই কার্য সম্পাদন করিলাম।” এন্থলে 
বল! আবশ্ঠক যে অযোধ্যা বুটাশ-অধিকারতুক্ত করিবার 
অন্ত কোন অধিবাসীই ডালহৌসির নিকট প্রার্থী হয় নাই। 
পক্ষান্তরে অনেকেই ইংরাজদিগকে অন্তায় আক্রমণকারী ও 
রাজ্যলিপ্প,রূপে লক্ষ্য করিতে লাগিল। এইরূপে ডালহৌদি 
অযোধ্যার নবাবদিগের রাজভক্কির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য 
না করিয়া পক্ষান্তরে মিথ্যা উপায়ে শ্বীর মনস্কামন! 
সুসিদ্ধ করিলেন। 

যাহ! হউক, লর্ড, ডালহৌসির সমস্ত কাধ্যই দোষাবহ 
নহে; কতকগুলি ভাল কার্য্যও তিনি করিয়াছিলেন। 
তাহার সময় ভারতের অনেক স্থলে লৌহবর্্ প্রস্তুত হইতে- 
ছিল এবং স্থানে স্থানে বাম্পীয় যানও চলিতে আরম্ত 
করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে পেশাবর পধ্যস্ত পাকা 
রাস্তা, স্থানে স্থানে সেতু এবং ৪*** মাইল বৈহ্্যতিক 
তার বসান হইয়াছিল। এই সময় গঙ্গার. খালকাটা ও 
পঞ্জাব খালের সংস্কার এবং ভারতের নানা স্থানে পয়ো- 


প্রণালীর বন্বোবত্ব হয়। এই কার্ধোর জন্জ তিনি 
পরিক্ওয়ার্কস্‌ বিভাগের নূতন বঙ্গোবস্্ ক্রিয়াছিলেব। 
সাধারণ উপকান্বার্থ তিনি আর একটী কার্য) করিয়াছিলেন। 
এই কার্ধের জন্ত তিনি বিশেষ প্রণংসাভাজন। যাহাতে 
অন্ন বায়ে পত্র দ্বারা লোকে পরস্পরের সংবাদ স্ববগত 
হইতে পারে, তজ্জন্ত তিনি ডাকের নুতন বন্দোবন্ত করেন। 
সিভিল সাঙ্িস বিভাগ ও কারাপ্রথাসংস্কারও তাহার সময় 
হয়। শিক্ষাবিভাগের উন্নতি ডালহৌনিয় রাজত্বের অপর 
একটা স্ুফল। ব্যবস্থাপক বিভাগেরও তিনি অনেক সংস্কার 
করেন। হিম্ুবিধবাঁর পুনরায় বিবাহ ও ধর্ম পরিত্যাগ হেতু 
কেহ সম্পত্তি অধিকার লাভে বঞ্চিত হইবে না এই ছুই 
বিষয়ে তিনি নুতন বিধি স্থাপন করেন। 

এইন্ধপে ৮ বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়া লর্ড ডালহৌসি 
৪৪ বৎসূর বয়সে ১৮৫৬ থৃঃ বের ৬ই মার্চ ভারত 
পরিত্যাগ করিলেন।, রলাজকাধ্যে গুরুতর পরিশ্রম হেতু 
তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হুইয়াছিল। ভিনি শ্বদেশে গমন করিয়া 
অধিক দিন শাস্তিস্থথ ভোগ করিতে পারেন নাই। তীহ্ছার 
অনুস্থত! দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ১৮৭৭ খুঃ 
অবের ১৯এ ডিসেম্বর তীহান্প জীবলীলা শেষ হইল। 

লর্ড ডালহৌসি প্রথর, বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন ও তাহার 
দৃষ্টি সকল দিকেই পতিত হইত । তিনি কঠোর ভাবে ভাত 
শাসন করিয়াছেন। বোধ হয় যেন দেশীয় বাল্য বিলুগ 
করিতে পূর্ব্ব হইতেই কৃতসন্কর হইয়। তিনি ভারতের মৃত্তিকায় 
পদার্পণ করিয়াছিলেন। অযোধ)! সাক্ষাংভাবে অধিকারভূক্ত 
করিবার জন্ত তাহার উন্নতহবদয় স্বণিত হীনতা অবলম্বন 
করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তিনি অনেকগুলি 
সৎকার্ষ্যেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; কিন্ত সে গুলি 
অসৎকার্ষেয ডুবিয়৷ রহিয়াছে । একচ্ছত্রয়াজশক্তির বিশেষ 
পক্ষপাতী হওয়ায় তাহার স্থ্যশ শ্রুতি প্রাপ্ত হইতে পারে 
নাই। যাহা হউক, অনেক. ইংরাজ এঁতিহাপিক তাহাকে 
একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকুশল বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্ত 
ভারতীয়গণের প্রতি তিনি বিশেষ, অন্তায় করিয়াছেন এবং 
তিনিই পরবর্তী সিপাহী বিদ্রোহের মুল কারণ ইহার কিছুই 
অতুযুক্তি নহে। ডিরেক্উরদিগের নাম করিয়া! অযোধ্যা 
অধিকার কাঁটা ভিমি যে সত্যের অপলাপ কনিয়াছেন, ইহাতে 
তাহার সতানিষ্ঠার প্রতি ষঙ্গেহ হয়। 


তাহার সময় কোম্পানী শাসনরীতির একী প্রধান 


পরিব্ণ্বন সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। 


১৮৫৩ থৃঃ অবে ২এ 


স্বাগই তারিখে পার্লামেন্ট সভায় স্থিরীবত হইল যে, যতদিন 


॥ ৪২৬ 


ডাহির 


পার্লামেন্ট কোন নূতন জাদেশ না! করেন, ততদিন 
পর্ধ্যস্ত ইংলগ্ডেশ্বরীর় প্রজা কোম্পানীর অধিকৃত রাজ্য 





' ইংলগ্ডেষ্বরীক্ষ প্রতিনিধিস্ব়ূপ কোম্পানীর শাসনাধীনেই 


খাকিবে। অল্পদিন পরেই কোন. পরিবর্তন ঘটিবে ইহা 
অনুষান করিয়া কোম্পানীর হ্বন্বাধিকারীগণ ডিরেক্উটরদিগের 
সংখা! কমাইয়! ২৪. জন স্থানে ১২ জন করিলেন। এই 
১২ জনের ৬ জন রাজ্জী মনোনীত করিবেন, অপর ৬ জন 
অধিকারিগণ কর্তৃক নিষুক্ধ হইবে। এই সঙ্গে আর একটা 
নিয়ম হুইল। পূর্বে ডিব্রেক্উরগণ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে 
ভারতের আসিটান্ট সার্জন ও সিভিল সার্ডান্টের কার্ষে 
নিষুস্ত করিতেন; এখন অবধি সাধারণের প্রতিযোগী 
পরীক্ষ1 দ্বারা উক্তপদে কর্মচারী নিযুক্ত হইবে, এইকপ 
নিয়ম হইল। ডালহোলির, সময়েই লেফ্টেনাপ্টগবর্ণরের পদ 
স্ষ্টি হয়। 


ডাল! (দেশজ) ১ বংশনির্দিত পাত্রবিশেষ। [ডল্লক দেখ।] 


২ নিক্ষেপ। 


ডালি (দেশজ) ৯ উপহার, ভেট, উপ্ুচৌকন। ২ ডাল!। 
ভালিম (দেশজ ) শ্বনামখ্যাত ফলবিশেষ, দালিম ফল। 


[ দাত্িম্ব দেখ।] 


ডাহল (পুং) ত্রিপুরদেশ। (ব্রিকাণ্ড ২১১০ ) 
ডাহির দেশপতি, সিদ্ধপ্রদেশের একজন হিন্দু রাজা। সমগ্র 


সিদ্বুদেশ, মূলতান ও সিন্ধুকৃলবর্তী বহুদূর পর্ধ্যস্ত ইহার অধিকার 
ভুক্ত ছিল। ইহার রাজত্বের পুর্ব হইতে আরবগণ সিন্ধুপ্রদেশ 
আক্রমণ করিরা লুন করিত এবং স্ত্রীলোক ও শিগুদিগকে 
বন্দী করিক্সা লইয়া যাইত। ডাছিরেয় রাজত্বকালে তাহার 
রাজোর অন্তর্গত দেবল-বন্গর়ে আরবদিগের একটী জাহাজ 
লু্টিত হয়। আরবগণ ইহার ক্ষতিপূরণের দাবী করিলে 
ডাহির বলিলেন, দেবল তাহার রাজ্যের অস্তর্গত নহে, সুতরাং 
তাহার জন্য.তিনি. দায়ী নহেম। তাহাতে আরবগণ প্রথমে 
একদল সৈন্য প্রেরণ করে, কিন্ত তাহারা পরাজিত ও নিহত 
হয়। তৎপয়ে ৭১১ থুষ্টান্ষে বসোয়ার শাসনকর্তা নিজ 
জাতুষ্পুত্র মহম্মদ বেন কামিমকে গ্রতৃত সৈন্য সঘভিব্যাহারে 
ডাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বেন্কফাসিম আসিয়া 
প্রথমেই দেবল আক্রমণ ও অধিকার করেন। 

ইহায় পর. মহন্মদ-কাসিম-পরিচালিত বিজলী আরবসেনা 
নিন্নণ (বর্তমান হায়দরবাদ) প্রভৃতি নগর জয় করিতে উত্তর" 
ভিমুখে অগ্রসর হুইতে লাগিল। ডাহির নিজ জ্যেষ্টপুত 
জন্নসিংহকে বহসংখ্যক সৈন্য সমেত প্রেরণ করিলেন। কিন্ত 
ইতিমধ্যে পারস্ত হইতে: আরও ২৯৭ অস্বায়োহী সৈম্ত আনিয়া 


ডাহির 


সহচ্মদ কাপিসের সহিত যোগ দেওয়ায় জয়সিংহ পলায়ন করিতে 
বাধ্য হইলেন। বেন্-কাপিম রাজধানী আরোর অভিমুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ডাহির ইহার পর একবার প্রাণপণে 
সমত্ত সৈম্তদল লইয়! বেন্কাসিমের বিল্নন্ধে অস্ত্রধারণ করি- 
লেন। তাহার পক্ষে তৎকালে ৫১০০০ সৈল্ত যুদ্ধ করিতেছিল। 
বেন্‌কাসিম এক সুদৃঢস্থানে আশ্রয় লইয়৷ আত্মরক্ষা করিতে 
লাগিলেন। অনেকদিন যুদ্ধ হইল। অবশেষে একদিন ভাহির 
্বয়ং হৃত্তীপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে করিতে বিপক্ষের তীর কর্তৃক 
বিদ্ব হইলেন। তাহার হন্তীও & সময়ে এক জলস্ত অনল 
গোলায় আহত হুইয়া বেগে নিকটস্থ নদীতে অবর্াছন 
করিল। এই অতঞ্কিত বিপদে সমস্ত সৈন্ত ছিঙ্ন ভিন্ন 
হইয়া পড়িল। তৎপরে রাজ! অশ্থে আরোহণ করিয়। নিজ 
সৈম্ভদিগকে পুনর্বার উৎসাহিত করিতে ও দ্ুশৃঙ্খলে আনিতে 
অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমন্তই বিফল হইল। 
তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া! হত হইলেন। মিহরাণ নদী দদাহাওর 
মধাবর্তী রাবর ছর্গের নিকট এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরাজিত 
সৈম্তগণ পলাইয় পাবরছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ডাহিরের 
পুজ জয়সিংহ ও বিধবারাণী রানীবাই হর্গরক্ষায় প্রাণপণে 
যত্ব করিতে কৃতসন্কল্প হইলেন। কিন্তু ডাছিরের বিশ্বন্ত মন্ত্রী 
জঅয়সিংহকে এ ছূর্গ ত্যাগ করিয়। ব্রাঙ্গপাবাদে আশ্রক্ গ্রহ 
করিতে উপদেশ দিলেন। 

রাবরের দুর্গ বেন্-কাসিমের অধিক্কৃত হইল। হুর্নবাসী 
র্লাজপুত-সৈম্তগণ জীবন আশ। বিনর্জন দিয়া শক্রমধ্যে ভীষণ 
বেগে ধাবিত হুইল এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ 
করিল। রাণী কয়েকটা সম্ততিসহ অনলে দেহত্যাগ করিলেন। 
বিজয়ী মুমলমান-সেন! ছূর্গের অস্ত্রধারী পুরুষমাত্রকেই নিহত 
করিয়। অবশিষ্ট স্ত্রীলোক ও বালকদ্দিগকে. বন্দী করিল। 
ইহার পর মহম্মদ কাসিম ত্রাক্ষণাবাদ জয় করেন। জয়সিংহ 
পূর্বেই ইহার রক্ষণভার ১৬ জন দেনাপতির হস্তে দিয়া 
ছালিসরে গমন করিয়াছিজেন। 

ডাহিরের ছই কন্তা মাতার সহিত দেহত্যাগ করে নাই। 
ইহার! মহত্মদ কাসিমের হত্তে বদিলী হয়। মহ্ষা ইহাদের 
অলোকসামান্ত সৌন্দর্ঘয দর্শনে ইহাদ্িগকে খলিফাঁকে উপহার 
দিবার মনস্থ করেন। উভয়ে খলিফের তাৎকালিক রাজধানী 


দামস্কাস্‌ নগরে খলিফ ওয়ালিদের সমক্ষে আনীত হইলেন। 


উহাদের মধ্যে জ্যোষ্ঠা করুণদ্বরে খলিফাকে বলিল, প্ধর্মাবতার 
আমরা আপনার যোগ্যা নহি, মহদ্মদ কাসিম ইতিপূর্বেই 
আমাদের ধর্মনাশ করিয়াছে ।” খলিফ এই কথায় পাতিশদ্ব 
জব হইয়া ইহার সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই একেবারে 
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মহন্মদ কাসিমফে চর্শোর খলিয়া মধ্যে পুরিয়া আনিবার 
আদেশ দিলেন। তীহথার আদেশ প্রতিপালিত হইল, এবং 
হথাসময়ে বেন্ককাসিমের শব চর্দ তন্ত্রামধ্যে খলিফ-সমক্ষে 
আনীত হুইল। রাজকুমারী পিতৃশক্রর মৃতদেহ দর্শনে 
উচ্চহান্ত করিয়া কহিলেন, "এতদিনে আমার অভীষ্ট পূর্ণ 
হইল। আমি মিথ্যাকথ! বলিয়া আমার কুলোচ্ছেদকারী 
এই ছুর্বত্তের প্রাণনাশ করাইয়াছি।” এইরপে ডাছিনের 
কন্তাখয় পিভৃনিধনের প্রতিহিংসা সাধন করেন। 


ডাক (পুং) দাতুা!হ পক্ষী, ডাকপাখী। (জটাধর) (381175118 


00009010818) ইহাদের উপরিভাগ হরিতাত কষ্ণবর্ণ ; ক, 
কপোল ও বক্ষঃশ্থল শ্বেতবর্ণ, পুচ্ছ ও বস্তির নিক্মভাগ গাঢ় 
ধূসরবর্ণ; চক্ষু হরিতাত পীতবর্ণ এবং প্রান্তভাগে ঈষৎ 
পাটলবর্ণ, চক্ষুর পাতা ঘোর লোহিতবর্ণ এবং পদ্দ্বয় হরিতবর্ণ, 
ইহাদের দৈর্ঘ্য সচরাচর ১২% ইঞ্চ হইয়া থাকে । 

ইহারা নদী, হদ,; সরোবর, খাল, ঝিল প্রভৃতি জলাশয় 
হইতে কিছুদুরে ক্ষুদ্র গুনাবৃত জঙ্গলে বাস করিতে ভাল- 
বাসে। সময় সমগ্ন গ্রামের নিকট উদ্ভান ও শন্তক্ষেত্রাদিতেও 
ইহাঁদিগকে দলে দলে চরিতে দেখা যায়। কেহ নিকটে 
গেলে তৎক্ষণাৎ অতি ভ্রতবেগে পুচ্ছ উত্তোলিত করিয়া 
দৌড়িয়৷ পলায়ন করে। ইহারা অভি সহজে নিবিড় গুলাদির 
ভিতর পলাক্নন করিতে পায়ে, তজ্জন্ত ইহাদিগকে ধর! সহজ 
নহে। ইহারা শহ্ক এবং কীটপতঙ্গাদি দ্বারা জীবন ধারণ 
করে। ইহাদের স্বর তীক্ষ। অনেকে শিকার করিবার 
অন্ত ডাকপাথী পুষিয়া থাকে। বাত্রিকালে উচ্চন্থানে 
রাঁখিয়! দিলে পোষা ডাকপাখীর শ্বর শুনিয়া নিকটস্থ জঙ্গল 
হইতে অন্তান্ত ডাকপাথী আসিয়া থাকে এবং ফাঁদে পড়ে। 
ইহাদিগের মাংস জুত্বাদ। ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রক্দেশ, 
মলয় প্রভৃতি স্থানে ইহারা বাস করে। ডাহুক জাতীয় 
অনেক প্রকার পক্ষী অনেকাংশে জল-মুরগী প্রভৃতি জলচর 
পদ্দনীর সমান। | 


ডি (পারসী ডিহ্‌) কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটা ক্ষুত্র পরগণ|। 
ডিগ, মধ্যভারতে, রাজপুতনার ত্তর্গত ভরতপুর রাজের 


একটী নগর । অক্ষাণ ২৭* ২৮উ$+, ভ্রাখি' ৭৭* ২২ পুঃ। 
এখানে একটা ছুর্দ আছে। এই নগর চতুদ্দিকে জলাভূমি 
পরিবেহিত, স্বৃতয়াং বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই শত্রুর 
পক্ষে হুর্মম থাকে। ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে ইহার দূর্গ 
অতি ছুর্জায় বলিয়া! বিখ্যাত ছিল, এখনও মথুরায় ২৪ মাইল 
পশ্চিমে তাহার ভগ্নাবশেষ বিস্তমান আছে.। এ ছুর্গে ভগ্নয়াজ- 
প্রাসা্ষ অন্ভাপি দৃষ্ট হয়। ইহার গঠনগ্রণালী অতি দৃঢ়” 


ভিডি 


সুন্দর, এবং সমগ্র স্তস্ত প্রাচীরাদি মনোহর ও সৃত্ষ্. খোদ- 
কার্যে চিত্র বিচিত্রিত। এই নগর বহ্প্রাচীন, অনেক 
পুরাণাদিতে ইহার উল্লেখ আছে। ১৭৭৬ খুষ্টা্ে নজাফ 
খা এই নগর জাটদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন, 
কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর এ নগর পুনর্ব(র তরতপুরের রাঞার 
অধিকারে আইসে। ১৮০৪ খুষ্টাব্বে ১৩ই নবেম্বর ইংরাঁজ- 
সেনা হোলকরের অন্সরণ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিলে 
অনেক সৈম্ত ডিগের ছর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। জেনারাল 
ফ্রেজার (3609181 8507) পরিচালিত ইংরাঁজসৈম্ত ডিগ 
অবরোধ করে। ক্রমাগণ্ত মাসাধিককাল অবরোধের পর 
১৮৪ খৃষ্টান ২৪এ ডিসেম্বর এখানকার দুর্গ ও নগর ইংরাঁজের 
অধিকৃত হয়। ডিগনগরের বনবন অর্থাৎ রাজগ্রাসাদ সৌনার্য। 
ও শিল্পনৈপুণ্োর নিমিত্ত বিখাত। বুদনসিংহ এখানকার 
দুর্গ নির্শাণ করেন। ভরতপুর হুর্গ অধিকৃত হইলে পর ডিগের 
সুদৃঢ় নগরপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া! ফেলা হয়। [ ভরতপুর দেখ।] 

ডিগ্বাজী (দেশন ) নক্গুখে মুখ দিয়া মাথা ঘুরিয়৷ উল্টাইয় 
পড়া। 

ডিগ্বাঁজীকর (দেশজ ) যে ডিগ্বাজী থায়। 

ডিগ্রী (ইংরাজী 75০০০) আদালতের রায় বা নিপ্পত্তি। 

ডিঙ্গন (দেশজ ) উল্লজ্ঘন, উত্প্লবন। 

ডিঙ্গর (পুং) ডঙ্গর পৃযোঃ সাধুঃ। ১ ডঙ্গর। ২ ধূর্ত, শঠ, 
ডেগরা । ৩ ক্ষেপ, ৪ বন। ৫ পেবক, দাস। (শবর') 

ডিঙগ্গরামি (দেশজ) নীচতা, অপকৃষ্টতা। 

ডিঙ্গ1 (দেশজ ) ক্ষুদ্র নৌকা, দ্রোণী। যখা-- 

“কোষের যতেক দ্রব্য ডিঙ্গায় তুলিলশ” 

ডিঙ্গাচকা (দেশজ ) এক প্রকারচক্রবাকৃ। (4085 ৪০96৪) 

ডিঙ্গাচালক (দেশজ ) পোতবাহী। 

ডিঙ্গ।ন (দেশজ ) উল্লন্কন। 

ডিঙ্গি, বোম্বাই প্রেসিডেক্দীর অন্তর্গত সিদ্ধুপ্রদেশে খয়েরপুর 


রাঙ্গ্যের একটা ছূর্গ। অক্ষা* ২৬* ৫২উ$, দ্রাঘি* ৬৮, ৪* 


পৃঃ। এখানে প্রচুর জল পাওয়া যায়। 
ডিঙ্গী ( দেশ) ক্ষুদ্র নৌক]। 
ডিডকা (স্ত্রী) যৌবনকালজাত রোগভেদ। 
মুখে যে ব্রণ জন্মে। 
"যৌবনে ভিডকাশ্থেব বিশেষাচ্ছ্দানং হিতং।” (স্থুক্র" ) 
এই রোগে বমন বিশেষ উপকারী । ধন্তা, বচ, লো, 
ও কুষ্ঠ অথব! রোধ, বচ, সৈষ্ধব ও সর্প একত্র করিয়া 
প্রলেপ দিলে ইহ! আরোগ্ হয়। (ন্থুক্ুত) 
ডিডিম| (পুং) প্রত শ্রেণীস্থ পঙ্গী। (ুক্রুত) [ প্রত্যুদ দেখ ।] 


যৌবনকাঁলে 
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ভিম্বাহধ- 


ডিগ্ডিম (পুং) ডিতীতি শবং মাতি মা-ক। বাতেদ, 
আর্ধ্দিগের প্রাচীন আনন্ধ যস্ত্রবিশেষ, ঢোল, কাড়া। 
পআর্ধযবালচরিতপ্রস্তাবনাভিষ্ডিমঃ |” (বীরচ*) 

২ ক্কষ্ণপাকফল, পানী আমলা । (শবাচ' ) 
ডিগ্ডিমেশ্বরতীর্ঘ (পুং) শিবপুরাণোক্ত তীর্থবিশেষ। 
ডিগ্ডির (পুং) হিগডির পৃষো* সাধুঃ। সমুদ্রের ফেনা । (হে) 
ডিিরমোদক (ক্লী) ডিওির ইব মোদকঃ মোদি-খুল্‌। 

গৃঙ্জন | [ গৃঙ্জন দেখ। ] 
ডি্ডিশ (পুং) ডিিক পৃষো* সাধুঃ। ডিওিশবৃক্ষ, চলিত কথায় 

টাড়শ। ইহার গুণ--রুচিকারক, ভেদক ও পিত্রপ্নেম্মানাশক। 
শীতল, বাতল, রুক্ষ, মৃজ্রল ও অশ্মরীনাশক । (ভাবপ্র*) 
ডিগির (পুং) হিত্ির পৃষো' সাধুঃ। সমুদ্রের ফেনা। 
ডি (পুং) ১ কা্ঠময় হস্তী। 
*ডিখ কাষ্ঠময়োহস্তী ডবিখস্তপ্ময়োমূগঃ1* (স্থপক্সব্যা' ) 

২ একব্যক্ষিমাত্র বোধক সংজ্ঞাশববিশেষ। (সাহিত্য ) 

৩ বিশেষ লক্ষণযুক্ত পুরুষ । 

দ্ামরূপো যুবা বিদ্বান্‌ স্ন্দরঃ প্রিয়দর্শনঃ | 
সর্ধশান্ত্রার্থবেত্ত৷ চ ডিখ ইত্যভিধীয়তে॥” (কলাপব্যা' টীক1) 
স্টামবর্ণ, যুবা। বিদ্বান, সুন্দর, প্রিয়দর্শন ও সর্বশান্ত্বেত। 
হইলে ডিখ এই আখ্য। গ্রা্থ হইয়া থাকে। 

ডিম (পুং) ডিম-ক। দৃশ্যকাব্যর্ূপনাটকভেদ, এই দৃশ্য- 
কাব্যে মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, উত্তাস্তাদিবেহিত 
উপরাগ বাহুলারূপে বর্ণিত হওয়া আবশ্যক । ইহাতে 

রৌদ্ররস অঙ্গী (অর্থাৎ প্রধান), অস্ক ৪টী, বিষ্ষস্তক ও 

প্রবেশকের প্রয়োগ করিবে না। ইহাতে দেবতা, গন্ধ, 

যক্ষ রক্ষঃ বা মহোরগ নায়ক হইবে। তৃত প্রেত ও পিশাচাদি 
অত্যন্ত উদ্ধত হুইবে। বৃত্তি সকল কৈশিকীহীন (নাটক 
প্রসিদ্ধ রচনা বিশেষের নাম কৈশিকী ) ও সন্ধি সকল বিমর্ষ 
রহিত হইবে। শান্ত, হান্ত ও শৃঙ্গার এই ৩টী রস ইহাতে 
বর্জনীয়। অন্ত ৩টী রস প্রদীধ হওয়! আবহক । (সাহিত্যদ') 

[ নাটক দেখ। ] 
ডিম (দেশজ ) অও, ডিন্ব। [ অওড দেখ।] 
ডিন্ব (পুং) ডিব-ঘএই। ১ ভয়। ২ কলল। ৩ ফুস্ফুদ্‌। ৪ ডমর। 

৫ ভয়ধবনি। ৬ অণ্ড। ৭ প্লীহা। ৮বিপ্লব। (মেদিনী) 
ডিহ্বজ (পুং) ডিম্বাৎ জায়তে ডিগ্ব-জন-ড । অগজ, ডিএ 

হইতে যাহার! জন্গে। 
ডিম্বর্সাচট (দেশজ ) ডিম্বের ছাঁচ। অগ্ডমধ্যস্থ শীতাংশ। 
ডিগ্বাহব (লী) ডিগ্বং ভয়ধবনিযুক্তং আহবং কর্দাধা। সমান 

যুদ্ধ, যে যুদ্ধে রাজ! নাই। 


ডিগ্বক 


পভিত্বাহবহতানাঞচ বিচ্যুত পার্ধিবেন চ৮ |” (মগ 81৯৫) 
এই ডিস্বাহবে মৃত হইলে এক দিন মাত্র অশৌচ হয় 


ডিম্থিকা (স্ত্রী) ডিব-থুল্-টাপ্‌। ১ কামুর্ধী। ২ জলবিশ্ব। ৩ 
শোণাকবুক্ষ। (শবষার") 
ডিস্ত (পুং) ডিভ.অচ্। ১ শিশু। 
“শুভারস্তে২দস্তে মহিতমতিডিস্তে্সি তশতং।*(রসিকয়*) 
২ মূর্খ। দ্বিরূপকোধে ইহার ক্বপাস্তর ডিত্ব। 
ডিম্বক (পুং) ডিভ স্বার্থেকন্‌। ১ ধালক। ২শাধদেশাধি- 
পতি ত্রঙ্গনত্ের পুজ্র। হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে-_ 

শাহনগরে বঙ্গাত্ত নামে এক পরম দয়ালু নরপতি 
ছিলেন। তাহার পরম রূপবন্তী ও অসামান্তগুণশালিনী 
ছুই ভার্ধ্যা ছিল। যজ্জনত পুজ্রের নিমিত্ত মহিষীঘয়ের সহিত 
একাগ্রচিত্তে দশবৎসরকাল মহাদেবের আরাধনা করেন। 

মহাদেষ ইহাদের আরাধনায় অত্যন্ত গ্রীত হইলেন। 
একদৃ! রজনীযোগে রাজাকে স্বপ্নে দেখ! দিয়া কহিলেন, 
“রাজন! তোমার আরাধনায় নিতাস্ত শ্রীত হইয়াছি, এখন 
বর প্রার্থনা কর।” রাজ! ইহা গুনিয়া বলিলেন, “ভগবন্‌ ! 
ছুই মহিষীর গর্ভে যেন ছুইটা পুত্র লাভ হয়, এই আমার 
প্রার্থনা । ভগবান্‌ তথাস্ত বলিয়া! অন্তধিত হইলেন। নরপতিরও 
নিপ্রাভঙ্গ হইল 

কালক্রমে রাজমহিষীদ্বয় শঙ্কযপ্রসাদলব্ ছুই মহাবীর্য) 
পুত্র প্রমব করিলেন। নৃগতিতনয়ঘয়ের মধ্যে জ্োষ্ঠের নাম 
হংস ও কনিষ্টের নাম ডিস্তক। 

ক্রমে হংদ ও ভিস্তফের তপশ্চারণের অভিলাষ জন্মিল। 
তাহারা যাহার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই শক্করের 
আরাধনার নিমিত্ত হিমালক্পগ্রস্থে গমন করিয়া তপস্যা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদের বীর্যয ও অস্ত্রবল সর্বাপেক্ষা অধিক 
হয়, ইহাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্তু | 

মহাদেব ইহাদের তগন্তায় গ্রীত হইয়া তথায় উপস্থিত 
হইলেম ও বর লইতে আদেশ করিলেন। তাহার! কহিলেন, 
'ডগবন্! যদি আপনি শ্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 
আমাদিগকে দেবতা, অনুর, রাক্ষস, গন্বর্্ধয ও দানবগণের 
মধ্যে কেহই পরান্ত করিতে ন| পারে, ইহাই আমাদের প্রথম 
প্রার্থনা, ছ্িতীয় প্রার্থনা এই যেন রদ্রান্্র সদয় আমাজের 
সংগ্রহ হয়। অন্তান্ত যত অস্ত্র কবচ প্রস্ৃৃতি আছে। তাহা 
যেন আমাদের সমস্তই অধিকৃত হয় এবং আমর! যখন যুদ্ধ 
যা! করিব, তৎকালে ছুইটী মহাতৃত যেন জামাদের সহায়তা 
করেন।, মহাদেব তথাস্ত বলিয়। অঙ্গীকার করিলেন এবং ভূত- 
গ্রাধান কুতোছর ও বির্ূপাক্ষকে আহ্বান করিয়া কহিজোন, 
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“বৎস বিরপাক্ষ ! ঘৎস ভুষ্টোদর ! ভোমগ! ভূতগণের মধ্যে 
শ্রে্ঠ । ধখন এই বীর যুদ্ধ যাত্রা করিষে, তখন তোমরা 
ইহানেগ্স সহায়তা কক্িও । 

এইরূপে ইহারা মহাদেবের শ্রমাদ লাত করিক্সা দেব 
দানব প্রভৃতির অজেয় হইয়া! উঠিলেন। 

একদ! হংসও ডিস্তক অশ্ে আরোহণ করিয়া মুগয়ার্থ 
বহির্গত হইলেন। ক্রমে বছুলংখ্যক মৃগ, ব্যান গ সিংহ 
গ্রভৃতিকে নিহত করিয়া শ্রাস্ত হুইয়া পড়িলেন। গরে 
পিপাসা দুর করিবার নিমিত্ত, পুক্কর সরোবরের অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন, তথায় উপস্থিত হুইয়া সেই সরোবরে অবগাহন- 
পূর্বাক পদ্ষের মৃণাল ও পত্র ভক্ষণ করিয়! শ্রান্তি দুর 
করিলেন। সেই সরোবরতীর়ে ব্রাঙ্গণগণ মধ্যাহকালোচিত 
বেদগান করিতেছিলেন। ইহার! তাহ! শুনিয়া বাহ্মণদিগকে 
কহিলেন, “আপনার! এই যজ্ঞ সমাপন করিয়া! আমাদের 
আলয়ে গমম করিবেন, আমার পিতা রাজনুয়যজ্জে প্রবৃত্ত 
হইয়ছেন, আমর! দিখ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়াছি, ত্রিভূবনে 
আমাদিগকে পরাজিত করে এমন কেহুই বীর নাই, আমর! 
মহাদেবের নিকট সমুদয় অন্ত্রলাভ করিয়াছি, আপনার! জানি- 
বেন, কোন শক্রই আমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না ।” 

মুনিগণ কহিলেন, “রাজন! যদি ইহাই হয় তাহা হইলে 
আমর! অবশ্ঠই সশিষ্য আপনার আলয়ে গমন করিব, কিন্তু 
এখন আমর! এই স্থানেই অবস্থান করিলাম । অনম্তর সেই 
বীরহয় পুক্ধরহদের উত্তর তীরে গমন করিলেন, সেখানে 
ভগবান্‌ ছুর্বাস! বাস করিতেছেন, ও শিশ্যগণ সমবেত হইয়া 
অবস্থান করিতেছে । তখন বীরঘ্ধয় ভগবান হৃর্ববাসাকে 
ধ্যানস্থ দেখিয়৷ ভাবিতে লাগিলেন, এই কাষায় বস্থধারী 
বর্শশ্রেষ্ঠ মহাতৃতটা কে? গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই বা 
কোন্‌ আশ্রম? গৃহস্থই তে ধার্মিক ও ধর্জ্ঞদিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ট, গৃহস্থই নর্বশ্রেষ্ট, গৃহস্থই সর্বাজীবের মাতা. ও 
জীবন। যে মুড সেই সর্বোৎকষ্ঠ গৃহস্থাশ্রম ব্যতীত 
অন্ভাশ্রম আশ্রয় করে, সে ত উন্নত, বিকৃতরূপ 'ও 
মহামূর্খ। আমার বোধ হইতেছে, এই ভও তপস্থা 
কেবল ধ্যানচ্ছলে লোককে বঞ্চনাই করিয়! থাকে । ' ইহারা 
যেয়্ূপ ঘোর' সূড় বিজ্ঞানে আচ্ছন্ন/ তাহাতে সহজে 
না হইলে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে । কোন্‌ মহামূর্থই বা 
এই ছুর্্মতিগণের উপদেষ্টা, তাহাও বুবিতে পারিতেছি স। 
এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া! উত্তয়ই সহম। সেই অঅতীক্তিয় 
ছুর্বাসা সন্নিধানে উপস্থিত হুইয়া ক্রোধতরে কছিতে লাগিলেন, 
'আ্রান্গণ!. আমি দেখিতেছি, তোমার কাগুজ্ঞান নাই,'ভুমি 
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'এ কি কার্ধ্য করিতেছ, তুমি যাহা আশ্রয় করিয়াছ, ইহাই 
বা কোন আশ্রম, তুমি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এ কোন 
পদ সাধন করিতেছ, স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ঘোরতর দত্তই 
এরুপ অনুষ্ঠানের মূল ফারণ। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, 
তুমিই সমস্ত লোক নাশ করিবে, তুমি সকলকেই নরকে 
পাতিত করিবে। তুমি স্বয়ং নষ্ট হুইয়াছ, পরকেও নষ্ট 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কেহ কি তোমার শাসনকর্তা নাই, 
এখনই বলিতেছি, সাবধান হও, এই সকল পরিত্যাগ করিয়। 
সত্বর গৃহী হও, পঞ্চষজ্ঞের. অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে হ্বর্গলাভ 
করিতে পারিবে, শ্বর্গই মানবগণের পরম স্ুখাম্পদ।? 

ছুর্বাসা এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাহাদের প্রতি এনূপ 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন উভয়ের প্রাণ পর্যযস্ত দগ্ধ 
করি! ফেলিলেন। যেন ত্রিলোক ভশ্মসাৎ হইল। তিনি সেই 
রোধারুণনেত্রে নৃপতিঘ্বয়কে কহিলেন, *তোমর! শীত নিপাত 
হও, শরীর নিপাত হও এবং এখনিই এই স্থান হইতে দুর 
হও, বিলম্ব করিওনা। আমি সমস্ত নরপতিকে দগ্ধ করিতে 
পারি, কিন্ত আমর! যতিধর্শাাবলত্বী, আমর! কাহারও অনিষ্ট 
করিব না, সেই ভূতনাথ ভগবান তোমাপিগকে ইহার ফল 
প্রদান করিবেন।” এই বলিয়া তথ1 হইতে প্রস্থানোগ্ভত 
হইলেন। তখন বীরদ্ধয় তাহাকে গ্রস্থানোগ্ভত দেখিয়! 
মহষির হম্তধারণ করিয়! সাক্ষাৎ কৃতাস্তের ন্তায় ক্রুরবুদ্ধিতে 
তাহার কৌপীন ছিঙ্ন করিয়া দিলেন। তদর্শনে অন্যান্য 
যতিগণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। অন্তর হংস ও ডিস্তক 
উভয্বে কালপ্রেরিত হইক্কা মহাক্রধভরে মহধির শিক, 
কমগুলু, দারুময়ছিদল, দণ্ড ও পাত্র সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করি- 
লেন। অনন্তর ছূর্বাস1 অত্যন্ত অবমানিত হইয়৷ শ্রীকফের 
নিকট উপস্থিত হুইয়! সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। 
কষ এই সকল বৃত্বান্ত শুনিয়! কহিলেন, “সত্বর আমি ইহার 
প্রতিবিধান করিব।+ | 

অনস্তর হংস ও ডিস্তক রাজস্থয়যজ্ঞের নিমিত্ত শরীফের 
নিকট দৃত প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের অতিশয় 
ওদ্ধত্য জানিতে পারিয়া সত্বর যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। 

পথমধ্যে উভয় দলে অতিশয় যুদ্ধ আরস্ত হইল। 
শরীক হংসের সহিত ও সাত্কি ডিস্তকের সহিত খোরতর 
ুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীন্কঞ্ হংসকে অতি দুরে লইয়া 
চলিলেন। হংস রথ হইতে অবতরণ করিয়৷ কালীয়হ্‌দে 
যাইয়! প্রীকষ্চের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। 
এদিকে ডিস্তক হংস শ্্রীকষ কর্তৃক নিহত হইয়াছে, এই কথা 
শুনিয়! যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া! যমুনার জলে প্রবেশপূর্বক 
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নিজ গ্রিহ্যা উৎপাটন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন 
এবং এই জাত্মহতা পাপে খোরনরকে গমন করিয়াছিলেন । 
(হরিবংশ ২৯৫-৩২০) 
ডিস্তচক্র (রী) ডিস্ত ইব চক্রং। মন্গুযোর গুভাগুভনির্ণা়ক 
চক্রবিশেষ। 
ডিস্তজ (তরি) ডিম্ব হইতে যাহারা জন্ব গ্রহণ করে। 
ডিস্তা (স্ত্রী) ডিন্ত-টাপৃ্‌। অতি শিশু। 
ডিল্লী, মেগলসাভ্রাজ্যের রাজধানী। বর্তমান দিলী। [দিশ্লী দেখ ।] 
পজজ্বালে! গৌড় মর্ী ভ্রমরবরনৃপঃ ধ্স্তডিশ্লীন্বর্গ।ঃ 
( গোপীনাথপুর-শিলাফলক ) 
ডিহি (পারস্ত ডিহ্‌) কতকগুলি গ্রাম লইয়। একটা ক্ষুদ্র পরগণ!। 
ডিহিদার ( পারসী) ডিহির শাসনকর্তা । 
ডিছিবন্দী (দেশজ) ডিহির রাজন্ব নির্ধারণ 
ডীতর (তরি) ভী-কিপ্‌ ততস্তরপ্‌। নভোগতি যুক্ত ভর। 
“তন্মাদিম! অজ। অরা-ডীতর।”। (শতপথব্রা' | 816161৫) 
ডীন (ব্লী)ডী-ভাবেক্ত। ১ পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। [ খগ- 
গতি দেখ । ] ২ আগমশান্ত্রবিশেষ। 
“ডামরং ডমরং ডীনং শ্রুতং কালীবিল।সকং।” (মুগ্ডমালাত' ) 
ডীনভীনক (ক্লী) ডীনেন লহ্‌-ডীনকং নিন্দিতং পতনং। 
পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। 
ভীনাধভীনক (ক্লী) ডীনেন সহ অবড়ীনকং। পক্ষিদিগের 
গতিবিশেষ। একের গতিতে অস্ভের গতিমিশ্রণ। 
ডুকুরণ (দেশজ ) চিৎকার করিয়া ক্রন্দন । 
ডুগ্ড়্গী (দেশজ ) সাপুড়িয়া বা বামিকরদিগের বাস্তযন্তর। 
ডুঙ্গী (দেশল ) ক্ষুদ্রনৌকাবিশেষ | 
ডুডুম (দেশজ) ১ অশ্বতর। ২ বুঙ্ষ। 
ডুণডঁভ (পুং) ডু্‌ঃ সন্‌ ভাতি-ভাক। সর্পবিশেষ, টেড়।দ।প। 
পর্যায়--রাঞ্জিল, ছুওুভ, নাগভৃৎ, ডুওু। 
“মহাদর্পে নর্পে গিয়া ধরিছে সালুর। 
বিড়ালে ডুঙুত দিয়া খেদিছে ইন্দুর ॥” (শ্রীধর্্মম* ২।৯৪ ) 
ডুগুল (পুং) ভুগুরিতি শব্বং লাতি'লা-ক। ক্ষুদ্রপেচক, ছোট 
পেঁচা। পর্যায় _ক্ষুপ্রোলুক, শাকুনের, পিঙ্গল, বৃক্ষাশ্রয়ী, 
বুহদ্রাবী, বিশালাক্ষ, ভয়ঙ্কর । (রাজনি* ) 
ডুপ্লে (্রেককত নাম ফ্রাঙ্গিদ্‌ পোসেফ ভুগে) ভারতবর্ধীয 
ফরাসী-অধিকারের বিখ্যাত শাসনকর্ত! ও সেনাপতি । ইনি 
ফরাসী ইষ্টই্ডিয়! কোম্পানির অগ্ভতম ডিরেক্টরের পুত্র। 
অল্প বয়সেই ভুপ্লে ভারতীয় ফরাসী অধিকারের প্রধান 
সহর পুদিচেরির মন্ত্রীসভায় গ্রধান সদন্তের পদে প্রাপ্ত হন। 
দশ বৎসর এই পদে কার্য করিবার পর ১৭৩, ুঃ অব চদন- 
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লগরের কুটীর অধ্ক্ষ নিযুক্ত ছইলেন। অতিশর দক্ষতা 
মহকারে এই কার্ধয সম্পন্ন করায় তিনি শীত্ই কোম্পানীর 
অধাক্ষদিগের অতিশগ বিশ্বাসভঞন হইপা উঠিলেন। ১৭৪২ 
খুং কবে তাহারা তাহাকে শাসনকর্তা নিধুক্ত করিয়া পুদি- 
চেরিতে পুনরায় প্রেরণ করিলেন। ভুগ্লে এতদিন পর্য্স্ত 
ফরাসী ইইইগ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্ত যথাসাধা 
চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন এবং তদ্দিযয়ে যথেষ্ট কৃতকার্ধ্যও 
হুইয়াছেন। কিন্তু এই নূতন পদ প্রাপ্তির পর তাহার মন 
অন্ধ দিকে প্রধাবিত হইল। তিনি শ্বভাবতঃই অতিশয় 
উচ্চাকাজ্জী ও অহঙ্কারী, কিন্ত অদাধারণ প্রতিভাশালী 
ছিলেন। পুঁদিচেরির শাঁসনকর্ত! হইয়া প্রাচ্যতৃমে ফরাসী- 
অধিকার ও ফরাসী-গ্রভাব বদ্ধমূল করিবার জন্য কল্পনা করিতে 
লাগিলেন। তৎকালে এই দেশের অনেক স্থলে বৃটীশ ও 
ওলনা।জদিগের৪ বাণিজ্যকুঠী নির্ষিত হইয়াছিল এবং 
বাণিজ্য ব্যাপারে ইহারা! যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধিও সম্পাদন করিয়া- 
ছিল। ভুপ্লে দেখিলেন যে, বাণিজ্য বিষয়ে ইহাদিগের 
সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তিনি কখনই স্বীয় উদ্দেন্ঠ কার্যে 
পরিণত করিতে সক্ষম হইবেন না। সুতরাং তিনি উপায়া- 
স্তর অনুমন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার অভ্যস্ত 
বুদ্ধিবলে ও নৈপুণ্যগুণে শীঘ্রই দেশীয় লোকদিগের রীতি- 
নীতি অবগত ও দেশীয় রাজ্যের রাজনীতির অন্তস্থলে গ্রবিষ্ 
হইলেন এবং মনস্কামন! অুুসিদ্ধ করিবার উপায় দেখিতে 
পাইলেন। 

এইকালে মোগপসাত্রজোর ধ্বংস অবশ্থস্তাবী হইয়া 
পড়িয়াছিল। ইহার অধীন স্থবাদারগণ স্বাধীনভাবে স্বীয় 
ক্বীয় অধিকৃত প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন এবং নবাবেরাও 
জুবাদারদিগের দৃষ্টান্ত অন্গকরণ করিতেছিল। বাস্তবিক 
তৎকালে মোগলসাস্রীজোর সর্ধত্রই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিযা- 
ছিল। ছর্বল শাসনকর্ত! কোন বলবান্‌ স্ুবাদারের আশ্রয় ও 
সাহায্যে আপনার ম্বাধীনতা প্রচার করিতেছিলেন। ফরামী 
গবর্ণর ডুগ্লেও এই সময়ে নিব চিরগোষধিত। আশ! ফলবতী 
করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাহার সহধর্শিনী সৌভাগ্যক্রমে 
শুই বিষয়ে তীহার পরম সহায় হইয়া দড়।ইলেন। স্ত্রীর 
সাহায্যে ডুপ্নে স্বীয় মনোরথ পুর্ণ করিবার সহজ ও উত্তম 
দ্যোগ দেখিতে পাইলেন। তীহার স্ত্রী ভারতবর্ষে জগ্গিয়া- 
ছিলেন এবং ভারতেই প্রতিপ।লিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন, 
ভারতীয় অনেকগুলি ভাষা! অবগত থাকায় তিনি আপন 
গ্বামী ও অধিবাসিবর্গের মনোভাব প্রকাশ ও পরামর্শের পথ 
সুগম করিয়ছিলেন। এইক্সপ স্বীয় সহধর্ষিণীর সহায়তায় 


1 ৪8৩১ ] 


ুগ্ন 


ডুপ্লে ফরাসীরাজা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার উপায় গোপনে 
গরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন। 

১৭৪৪ খৃঃ অবে মুরোপে কর।সী ও ইংরাজদিগের মধ্যে 
সময়ানল প্রঙ্থলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও উভগ্ন 
কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। লাবোর্ডোনে ফরাসী 
রণপোতের অধ্যক্ষ হইয়া! ভারতে আগমন করিলেন। তিনিও 
ভারতবর্ষে ফরাসী ক্ষমত1 বৃদ্ধি করিবার একাস্ত পক্ষপাতি 
ছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন তুপ্লের সহিত একযোগে কর্ণ- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া উদ্দে কাধ্যে পরিণত করিবেন । কিন্তু 
পু'দিচেরিতে পৌছিয়। তিনি নিরাশ হইয়। পড়িলেন। পু'দি- 
চেরিতে উপনীত হইলে, গবর্ণর ডুপ্নে তাঁহাকে সর্ধাস্তকরণে 
অভার্থনা করিলেন না। তিনি যে লাবোর্ডোনের প্রতি ঈর্ষা 
গরবশ হইয়াছেন প্রথমেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ করি- 
লেন। ডুপ্লে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, যদি তাহার কখনও 
বিপদ্‌ হয়, তবে লাবোর্ডোনে তাহার স্থান অধিকার করিবেন। 
তিনি দেখিলেন যে যুদ্ধাদি তীহার অধিকারসীমায় সঙ্ঘটিত 
হইবে না) পক্ষান্তরে লাবোর্ডোনকে অস্কুগ পরামর্শ এবং 
সৈম্ত ও নিজ চেষ্টাি দ্বারা সাহাষা করিতে কর্তৃপক্ষ তাহাকে 
আদেশ করিয়ছেন। লাঁবোর্ডোনের ক্ষমতায় তিনি অতিশন্থ 
দ্বেষপরতন্ত্র হইয়া! উঠিলেন এবং ক্রেমে তীহার সহিত শক্রতা- 
চরণ করিতে লাগিলেন। এই শক্রভাবই লাবোর্ডেনে ও 
ডুপ্লের সর্বনাশ করিল এবং এই প্রতিকূল কার্য হেতৃই 
ভারতে ফরাসী-ক্ষমত৷ বিলুপ্ত হইল। 

যাহা হউক, লাবোর্ডোনে পুর্ধবসিদ্ধাস্তান্থসারে ১৮ই সেপ্টে- 
বর তারিখে মান্দা দুর্গ আক্রমণ করিয়া ২৫এ তারিথে 
অধিকার করিলেন। ৪8৪ লক্ষ টাক প্রদান করিলে ৩ মাস 
পরে ফরাসীসৈম্ত মান্দ্রা পরিত্যাগ করিবে এই নিয়মে 
মান্্রাজদুর্গবাী ইংরাজগণ লাবোর্ডোনের নিকট আস্মসমপণ 
করিল। কিন্ত ডুপ্নে এ সন্ধিতে বিশেষ আপত্তি উত্থাপিত 
করিলেন। তিনি বলিলেন যে, মানা তাহার শানিত 
গ্রদেশের অন্তভূক্তি, সুতরাং একমাত্র তিনিই এ বিষয়ে 
মীমাংস। করিতে সমর্থ । এই সময় আর্কটের নবাব তাহার 
রাজ্যে বাস করিয়া তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে ফরাসিদিগের 
মাক্্রাম আক্রমণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই এই মরে 
ভুপ্লের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। ভুপ্লে নবাবকে 
বলিলেন যে, এই নগর তাহার হন্তে অর্পিত হইলেই তিনি 
নবাবকে প্রত্যর্পণ করিবেন। নবাবকে ইহা! জানাইয়! 
ভুপ্নে লাবোর্ডোনেকে লিখিলেন যে, তিনি যেন মান্দা 
ছুর্গস্থিত ব্যক্তিবর্গের সহিত সদ্ধির-কোন নিয়মে মন্ত প্রদান 


ুপ্নে 


কয়েন; কারণ বিষয়টী পুদিচেরির শাসনকর্তার বিচার্য্য। 
কিন্ত এই পত্র আসিবার পূর্বেই হূর্গ প্রত্যর্পপের কথ স্থির 
হইয়াছিল।. লাবোর্ডোনের যথেষ্ট আত্মমর্ধ্যাদা জ্ঞান ছিল, যে 
নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন, তাহ! ভঙ্গ করা অতি হীনঞজনো- 
চিত বলিয়া তিনি মনে করিলেন। ডুপ্লের যে নগর সমর্পণের 
নিয়ম স্থির করিতে ক্ষমতা আছে, এ কথা তিনি হ্বীকার করিতে 
_গারিলেন না-_পক্ষান্তরে ইহা! যে ভুপ্লের নিতান্ত দাত্তিকত1 ও 
তাহাদের পরস্পরের কার্য্যের প্রতিকূল এইকপ প্রতুাত্তর 
দিলেন। ভুগ্লে ইহাতে অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন 
এবং লাবোর্ডোনেকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বীয় প্রতূত্ব গ্রকাশ 
করিতে সচেই হইলেন। তিনি পু'দিচেরি নগরে এক বড়- 
যন্ত্র করিতে লাগিলেন এবং অর্থ গ্রহণে মান্দ্রাজ নগর পরি- 
ত্যাগ করিলে ষে, ফরামী স্থার্থের হানি হইবে এই মর্খে পুদি- 
চেরির ফরাসী অধিবাসী দ্বারা এক আবেদন-পত্র উপস্থিতি 
করাইলেন। তাহার সম্মতি অনুসারে প্রত্যেক কার্য সুসম্পর় 
.ন! হইলে তিনি মান্ত্রা্ পরিত্যাগ করিবেন না, লাবর্ডোনে 
তাহার এই দৃঢ় সঙ্কত্র ভুশ্লেকে জানাইলেন। এদিকে 
ডূপ্লে তাহার উদ্দেস্ত কার্যে পরিণত করিতে যতদিন পর্য্যস্ত 
সম্যক্রপে প্রস্তত হইতে না পারেন, ততদিন পর্য্যস্ত যাহাতে 
মানত ইংরাজদিগের প্রত্যর্পণ করা না হয়, তাহার জন্ত 
রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাঁগিলেন। এই সময় 
স্রাম্দ হইতে আরও কএকখানি রণপোত আসিয়া উপস্থিত 
হইল। ডুপ্লেও লীবর্ডোনে একমত হইয়া কাধ্য করিলে 
তাহার এখন ইংরাজদিগের সমস্ত্র স্থানেই অধিকার করিতে 
পারিতেন । ইংরাজদ্দিগের সৌভাগ্যবশতঃই ইহার! এই- 
কালে খোর বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন। 

কিছু পরে তুগ্লে লাবোর্ডোনের গ্রস্তাবানুসারে কার্ধ্য করিতে 
স্বীকৃত হইলেন। লাবোর্ডোনে ভুপ্নের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়া মাস্তান পরিভ্যাগ করিলেন। 

এদিকে আর্কটের নবাব আনয়্ারউদ্দীন এতদিন 
পর্য্যন্ত মান্ছাজ তাহার হস্তে গ্রত্যর্িত হইল ন। দেখিয়া 
১০০** সৈনোর সহিত তৎপুত্র মহাফেজখাকে বলপুর্ববক উক্ত 
নগর অধিকার করিতে পাঠাইয়৷ দিলেন। প্লে কূটনীতি 
জবলম্বন করিয়। তাহার সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। 
সন্ধির প্রস্তাব করিতে ভুপ্লের নিকট হইতে ফে দুইজন দু'ত 
আসিয়াছিল, মহাফেছ্র্থ৷ তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। জুপ্লে 
অত্যন্ত অনন্ত ও জুদ্ধ হইলেন) রণবাস্ত কাজির উঠিল। 
ফরামী বন্দুকে অনেক মোগলসৈন্য প্রাণ হারাইল, অবশিষ্ট 
. আণভদ্ছে ইতস্ততঃ পলঘেন করিল) মহাফেন্ধ তাহার সৈন্য 
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একত্র করিয়া মৈলাগুর নামক স্বানে শিবিয় সংস্থাপিত 
করিতে জাদেশ দিলেন। এস্থানে তিনি সন্তুখ ও পশ্চাৎ 
উভয়দিক্‌ হইতে ফর!সিসৈন্য কর্তৃক বক্রাত্ত ও পরাজিত 
হইয়৷ পলায়ন করিলেন। ৃ 

তুলে এখন একটা স্তবণিত কার্য প্রবৃত্ত হইফেন। তিনি 
মাজাজ সম্বন্ধে লাবের্োনের কোন প্রতিজ্ঞাই অক্ষুঞ্জ রাখিলেন 
না। ১৭৪৬ খুঃ অফ্ধের ৩,এ অক্টোবর তারিখে তিনি 
ইংরাজদিগকে অবগত করাইলেন যে, তাহাদেয় সমস্ত 
সম্পত্তিই ফরাসীগবর্মেন্টের কোবভুক্ত, হইল এবং তাহার! 
হয় যুদ্ধবন্দী স্বরূপ থাকিবে, নয় পুদিচেরিতে প্রেরিত 
হইবে। ইহার পরে কেহ কেহ পলায়নপুর্ব্বক সেপ্টডেভিভ 
ছুর্গে আশ্রন্ব গ্রহণ করিল, অবশিষ্$ লোককে ধৃত করিয়! 
পুঁদিচেরিতে পাঠান হইল। মাস্্রজের ইংরাজ-শাসনকর্তা 
এই সঙ্গে বনদী হইলেন। 

এখন ভুলে ইংরাঁজদিগকে উপকৃল-গ্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ 
রূপে দূরীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়৷ সেপ্টডেভিড হুর্গ হস্তগত 
করিবার অন্ত উদ্চোগী হইলেন। তুপ্নে মান্্রাজ অধিকার 
করিয়া তথায় পরাডিদস নামক একজন সুইজারলগুবানীকে 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভুপ্লের আদেশামুসারে 
ডেভিড দুর্গ আক্রমণার্থ ৩*ৎ যুরোগীয় সৈম্ভ সমভিব্যাহারে 
যখন তিনি পু*দিচেরি অভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন 
মহাফের্থা ৩*৭* অশ্বারোহী ও ২০** পদাতিক সৈন্ত 
লইয়! পথিমধ্যে তাহাকে আক্রমণ করিলেন। ডুপ্লের নিকট 
ংবাদ আমিলে তিনি পুদিচেরি হইতে একদল সৈম্ত 
পাঠাইয়। দিজেন। তাহারা পরাডিসকে নিরাপদে পু*দি- 
চেরিতে লইয়া গেল। ডিসেম্বর মাসে বেরির অধীনে সেন্ট 
ডেভিড ছুর্গ অধিকার জন্তু কতকগুলি সৈস্ত অগ্রসর হইল । 
৯ই ডিসেম্বর তারিখে যখন তাঁহার হুর্গের নিকটবর্তী একটা 
স্থান অধিকার করিয় বিশ্রাম করিতেছিল, তখন মহাঁফেজখ। 
এবং মহম্মদ আলি হঠাৎ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ 
করায় ফরাসী-সৈল্স ভীত হুইন্া পলায়ন করিল। এই 
সামরিক মজ্জা ₹ৃথা হওয়ায় জাকশ্মিক আক্রমণে ছুর্গ অধিক।র 
করিবার জন্ত ভুলে গোপনে ৫** সৈম্ত প্রেরণ করিলেন। 
কিন্তু এবারও ভুপ্পের আশ! ফলবতী হইল: না। ডুপ্লে ইহাতে 
কিছুমাত্র ভীত ব! হতাশ হইলেন লা)। তিনি এখন বিডিন্ত 
উপায় অবলম্বন করিলেন। তাহার আদেশে ফরাসী-মৈ্ত 
মান্জাঞ্জের নিকটবর্তী নবাব-শাসিত গ্রদেশ লুঠন করিতে 
লাগিল। তিনি উত্তমরূপেই বুফিতে পারিস্জাছিলেন যে, 
ইংরাছদিগের সহিত মি্রতাক্ তাহার বিশেষ কোন উগকার 
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নাই, ইহ! অবগত হইলেই নবাব ইংরাঁজদিগের সহিত আর 
'সংশ্ব রাখিবেন না। অতিঅল্প সময়েই নবাবেত্স সহিত 
'ফরানীদিগের সন্ধি হুইগ়া গেল। সেপ্টডেভিড ছুর্গ হইতে 
'পুনরাহুত নবাবসৈষ্থের সহিত মহাফেলখা প'দিচেরিতে প্রেরিত 
হইলেন। ভুগ্নে নবাবপুত্রকে অতি সমারোহে অভ্যর্থন৷ 
'করিগ্লেন। তিনি আবার ডেভিডহুর্গ অধিকার করিতে 
'কল্পনা করিতে লাগিলেন । ১৭৪৭ খুঃ অন্ধের ১৯এ ফেব্রুয়ারি, 
নবাবসৈম্ত ও ফরাসীসৈস্তের দেনাপতি হুইয়! পরাডিস অগ্রসর 
হইলেন। সৌভাগাবশতঃ এই সময় ইংরাজদিগের সাহায্যার্থ 
বঙ্গদেশ হইতে একখানি রণপোত আসিয়া উপস্থিত 
হইল। ফরাসীসৈন্ত নিক্ষল হইয়! প্রস্থান করিল। ১৭৪৮ 
খৃঃ অন্দে এইরূপ জনরব শুনা গেল যে, ভুপ্লে শীপ্রই ডেভিড- 
দুর্গ পুনরাক্রমণ করিবেন। এই সময় ইংরাজ শিবিরে এক 
বিষম ষড়বন্ত্র গ্রকাশিত হইয়া! পড়িল। ডুগ্নে স্বভাবসিদ্ধ 
ধূর্ততাসহকারে ইংরাজপন্ষীয় দেশীয় সৈন্তদিগকে ফরা সীপক্ষ 
অবলম্বন করিতে প্রলোভিত করিয়াছেন। ইংরাজগবর্ণর 
এ বিষয়ে যখোচিত সতর্ক হইলেন। ভুপ্লে বারবার পরাজিত 
হইয়। পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিতে সৈম্ভ পাঠাইলেন, কিন্ত 
এবারও কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন না। ২৯এ জুলাই 
ইংলগড হুইতে কতকগুলি রণপোত আসিয়া সেপ্টডেভিড 
ভুর্গের নিকট নঙ্গর করিল। ইংরাঁজদিগের দল বৃদ্ধি 
হইতেছে দেখিয়া নবাব পুনরায় ইংরাজদিগের সহিত 
মিলিভ হইলেন। এখন ইংরাজগণ সাহদী হইয়া! মিলিত- 
সৈম্ত লইয়া পুঁদিচেরি অবরোধ করিলেন। কিন্তু কিছুদিন 
ইংরাজটন্য অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া ডেভিডহুর্গে ফিরিয়। 
আমিল। ইংরাজদিগের পরাজয়ে ডুপ্লে চারিদিকে ফরানী- 
প্রভাব ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তিনি দেশীয় রাজন্ত- 
বর্গের এমন কি মোগলসম্রাটেরও নিকট ইংরাজদিগের 
ভীরুত1 বিষয়ক লিপি প্রেরণ করিলেন। ইহাতেই তিনি 
ক্ষান্ত রহিলেন না। মাক যাহাতে হঠাৎ তাহার হস্তচাত 
না হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষঠিত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে 
যুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে সন্ধি হওয়ায় 'এ দেশেও 
সন্ধি স্থাপিত হইল। ইংরাজেরা মান্ত্রাজ ফিরিয়া! পাইলেন । 
যুদ্ধকাঁলে ডুপ্লে দেখিলেন যে, অতি অল্নসংখ্যক 
যুরোগীয় সৈগ্ত বহুসংখ্যক দেশীয় সৈম্তকে সহদ্ষেই পরাজিত 
করিতে পারে। ইহাতে তাহার রাজ্যাধিকারের আশা 
ধাড়িয়! উঠিল। দেশীয় রাজগণ তখন পরস্পর শক্রতাচরণে 
ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ইহার একপক্ষ অবলম্বন করিয়া 
ফরাসী ক্ষমতা বিশ্বৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৯৭৪১ খৃঃ 
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অকষে চাদসাহেব ঝিচিনপল্লিকন বিধবা-রাণীকে ছলনা করিয়! 
উক্ত নগর অধিকার করেন। রঘুজী ভোন্সে চাদ- 
সাহেবকে উপযুক্ত শান্তি দিবার আন্ত ত্রিচিনপল্লি অবরোধ 
করিলেন। চাদসাহেব তাহার স্ত্রী পুজ্রদিগকে গোপনে ভুগ্নের 
আশ্রয়ে রাখিয়া! রঘুজীম নিকট আত্মসমর্পণ করিলে রঘুজী 
কর্তৃক বন্দী হইয়! তিনি সাতারায় প্রেরিত হইলেন। 
পূর্বেই উত্ত হইয়াছে যে, ইংরাজ ও ফরাসী-যুদ্ধকালে আর্ক- 
টের নবাব আনওয়ারুদ্দীন্‌ স্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্ত কখন 
ইংরাজ্রপক্ষ ও কথন ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিতেছিলেন। 
ডুপ্নে এখন এই নবাবকে শাস্তি দিবার সুযোগ দেখিতে 
লাগিলেন। স্থযোগও উপস্থিত হইল। যখন চাঁদসাহেবের 
স্ত্রী পু'দিচেরিতে ছিলেন, তখন তুপ্লের স্ত্রীর সহিত তাহার 
অতিশয় মিত্রতা জন্মিয়াছিল। তিনি ভুপ্নের স্ত্রীর নিকট 
তাহার স্বামীর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 
ডুপ্নে তাহার স্ত্রীর নিকট এই বিষক্ শুনিয়া ভাবিলেন যে, চাদ- 
সাছেব আনওয়ারের প্রতিত্বন্্ী এবং গ্রাজাসাধারণ আনওয়ার 
অপেক্ষা তাহারই বশীভূত । চাদসাহেব মুক্কি পাইলে সকলেই 
তাহাকে নবাবর্ধপে স্বীকার করিবে এবং ফরানীসৈন্তনাহায্যে 
তিনি নিংহালন অধিকার করিতে পারিবেন। এই সঙ্গে 
ফরাসী-ক্ষমতাও বদ্ধমূল হইবে। এই কল্পনা করিয়! তিনি 
টাদসাহেবের স্ত্রী ঘারা গোপনে ৭ লক্ষ টাকা রঘুজীর নিকট 
প্রেরণ করিলেন; চাদসাহেব মুক্তিলাভ করিয়! পু'দিচেরি 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় নিজাম-উল-মুলকের 
মৃত্যু হওয়ায় তাহা সিংহাসন লইয়া অতিশয় গোলযোগ 
উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার দৌহিত্র মজফরজঙ্গ সিংহাসন 
দাবী করিতেছিলেন। তাহার রাজা পাইবার কোন সম্ভাবন! 
ছিলনা । কিন্তু চাদসাহেব আপিয়া তাহার সহিত মিলিত 
হইলেন এবং ফরাসীটসন্য তাহার পৃষ্ঠ সমর্থন করিতেছে, 
একথাও তাহাকে বলিলেন। মজফর ইহাতে সাহসী হইয়া 
টাদসাহেবের সহিত মিলিত হইয়া আনওয়ারের সহিত একটা 
যুদ্ধে ব্যাপূত হইলেন। যুদ্ধে আনওয়ার নিহত ও তৎ- 
পুজ মহাফেজ বন্দী হইলে মজফর ও চাঁদসাহেব যথাক্রমে 
স্ববাদার ও নবাব উপাধিগ্রহণ করিয়! আর্কটে প্রবেশ করিলেন, 
ইহার পর তাহারা পু'দিচেরিতে আপিলে স্বীয় অভিসন্ধি পূর্ণ 
করিবার জন্ত ডুপ্লে তাহাদিগকে বিশেষ বত্বের সহিত অভ্র্থন! 
করিলেন। চীদসাহেবও পু'দিচেরির নিকটবর্তী ৮১ খানি 
গ্রাম ফরাসীদিগকে দান করেন। অল্মদিন পরেই জুগ্নে 
চাঁদসাহেব ও মজফ্রকে ত্রিচিনপল্লি অবরোধ করিতে 
পরামর্শ দিলেন। এই স্থানে আনওয়।রের পুজ মহম্মদলালি 
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আশ্রয় লইয়াছিলেন। চাঁদনাহ্বে প্রথমেই ভ্রিচিনপন্জি না 
যাইয়া তঞ্জোরে গন করিলেন। ইত্যবসরে নাজির 
(মন্করের প্রতিবন্বী) আসিয়! আর্কট অধিকার করিলেন। 
তাহার! এ বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না, জুপ্লেই প্রথমে 
তাহাদিগকে নাজিরজছগের ব্সাক্রমণের সংবাদ দিলেন। তীছারা 
গু'দিচেরি অভিযুখে অগ্রসর হইলেন। 

ফরাসীগণ চাদসাহেব ও মন্ত্রের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়াছে দেখিয়া ইংরাঙগণ মহম্মদআলি ও নাজিরজঙ্গের 
পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। নাজিরজঙ্গ বহুসংখ্যক সৈগ্ত 
লইয়া মজ্ফরকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন দেখিয়া 
ভুপ্লে মঝফর ও চাদকে সাহাষ্য করিবার অগ্ত কতকগুলি 
ফরাসীসৈস্ত পাঠাইলেন। কিন্তু ডুপ্ের সহিত সৈনিক 
বিভাগের কর্মচারিদিগের তত মনের মিল ছিলনা । কোন 
অপ্রকান্ত কারণে ফরাঁসীসৈন্ত যুন্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান 
করিল। মজফর আত্ম সমর্পণ করিলে নাজিরজঙ্গ তাহাকে 
শৃঙ্খলাবন্ধ করিলেন; টাদসাক্বে সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে 
করিতে অন্তত্র যাইয়া আশ্রয় লইলেন। 

ফরামীটসন্ত বিনাধুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করায় তুপ্লে 
ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি 
কৌশলে স্বীয় প্রভাব অক্ষু্ন রাখিতে যত্ববান্‌ হইলেন। তিনি 
চর নিযুক্ত করিয়! জানিতে পারিলেন যে, নাজিরজঙগের সৈন্ত- 
গণ বিদ্বোহভাবপরিশূন্ত নহে। নাজিরজঙ্গের সহিত সন্ধি 
করিবেন এই প্রস্তাব করিয়া! তিনি কএকজন দূত প্রেরণ 
করিলেন যাহাতে নাজ্িরজঙ্গের অধীন সামস্তগণ বিদ্রোহী 
হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চে্া করিতে ভূগ্নে তাহার প্রেরিত 
দুতদ্দিগকে গোঁপনে পরামর্শ ধিলেন। তাহারাও তদন্থুরূপ 
কার্য করিয়! ফিরিয়া আসিল। 

নাজিরজঙ্গের আদেশে ফরাসীদিগের একটা বাণিজ্যকুঠী 
লুষ্টিত হইয়াছিল। ইহার গ্রত্তিশোধ লইবার জন্য জুপ্নে 
১৭৫* খুঃ অবে মসলিপত্বন অধিকার করিবার নিমিত্ত 
জলপথে একদল সৈশ্ক প্রেরণ করিলেন। তাহার! সেইস্থান 
অধিকার করিয়া লইল। মহম্মদ আলি ভীত হইয়া! পলায়ন 
ফরিলেন। এই সময় ফরাসীদিগের বিখ্যাত সেনাপতি বুসি 
টাদসাহেবের সহিত মিলিত হুইয়] গিঞ্জিহ্র্গ হস্তগত করিলেন। 

নাঙ্িরজঙ্গ ফরাসীদিগের কৃতকার্ধ্যতায় অতিশয় ভীত 
হুইপ ভুপ্লের সহিত সন্ধি করিবার অন্ত. পু'দিচেরিতে হছইজন 
দূত পাঠাইলেন। ডুগ্নে নিষ্ঘলিখিত প্রস্তাবে সন্ধি করিতে 
চাহিলেন )--মজফরজঙ্গ বিমুক্ত, চাঁদসাহেব কর্ণাটের নবাব 
উপাধি প্রাপ্ধ এবং মসলিপত্তন. ও তদধীন প্রদেশ মমূহ 
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ফর্াধীদিগকে প্রশস্ত হউক ।+ নাজিয়জঙ্গ উক্ত দিদবমে ব্জাবন্ধ 
হইতে স্বীকৃত হইলেন না। ছিনি যুদ্ধার্থই গ্রস্থত ছইলেন। 
ভুপ্লে যে তাহার প্রধান প্রধান সর্দারদিগেয় সহিত হত্বঘত্ 
করিয়াছিলেন, নাজিরজঙ্গ তাহা'র কিছুই অবগত ছিলেন ম1। 
ভুপ্লেও টোৌসে (7০9076)কে নাজিরজঙ্গের সহিত যুদ্ধ 
ফরিতে আদেশ দিলেন। যুদ্ধে ফরাসীসৈস্ত বিজয় লাভ 
করিল) নাজিরজঙ্গ মৃত্যুমুখে পতিত এবং মজফর নুবাগার 
উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মজ্জফর মসলিপত্বন ও তাহার অধীন 
প্রদেশসমূহ ফয়াসীদিগকে এবং ২ লক্ষ টাকা ভুপ্লেকে 
প্রদান করিলেন। এই সময় আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। 
মজফর ভুপ্লেকে বলিলেন, নাজিরজঙ্গের অধীন যে ৩ জন 
পাঠান সর্দার ভূপ্লের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তাহার! দাবী করি. 
তেছে যে, তাহাদিগকে তাহাদের অধিকৃত প্রদেশের জন্য 
কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাউক এবং নাজির- 
জঙ্গের ধনরত্ব তাহাদিগের মধ্যে বিতরিত হউক। প্লে 
এই বিষয়ের মধ্যস্থ হইলেন এবং অনেক বাঁদান্থবাদের পর 
উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সন্ধি করিয়! দিলেন। 

ইহার পর ডুপ্লে ক্বষ্ণানদীর দক্গিণস্থ তৃভাগের মোগল- 
প্রতিনিধি বলিয়া আপনাকে অভিহিত করিলেন। তীছার 
আদেশানুসারে এই প্রদেশের সমস্ত কর তাহার হ্ত্ত দিয়! 
মোগলসম্রাটের নিকট প্রেরিত হইত এবং পু'দিচেরিতে যে মুদ্রা 
প্রস্তত হইত, তত্ভিষ্ন অন্ত কোন মুদ্র। কর্ণাটপ্রদেশে চলিত ন1। 
১৭৫১ খৃঃ অনয মজফরজঙ্গ নিহত হইলে ডুপ্লে সলাবতজঙ্গকে 
স্থবাদার শ্বীকার করিয়! তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগি- 
লেন। এই সময় মহম্মদ আলি ত্রিচিনপল্লিতে অবস্থিতি করিতে- 


'ছিলেন। তুপ্নে তাহাকে দুরীভৃত করিবার জন্ত কতকগুলি 


ফরাসীটৈন্ত লইয়! তাঁহাকে আক্রমণ করিতে চাদসাহেবকে 
পরামর্শ দিলেন। ইংরাঁজগণ এতদিন পর্ধযস্ত কোন পক্ষই 
অবলম্বন করেন নাই। ফরামীদিগের প্রভাবে ঈর্ষাহ্থিত 
হই! তাহার! মহন্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন করিল। এখন 
অবধি ভুপ্নের সৈন্ত প্রায় প্রতি যুদ্ধেই পরাজিত হুইতে 
লাগিল। চাঁদসাহেব অবশেষে প্রাণ হারাইলেন। চাদ- 
সাহেবের মৃত্যুর পর ভুপ্লে স্বয়ংই কর্ণাটের নবাব উপাধি 
গ্রহণ করিলেন। কয়েকদিবস পরে তিনি রাজা সাহেবকে 
নবাবোচিত মান্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুরতজা আলি 
৮***** টাঁক! প্রদান করায় লীঙ্রই ভুপ্লের নিকট নবাব 
উপাধি প্রাণ্ত হইলেন। ১৭৫২ খুঃ অব ইংরাজটসন্ভ ফরাসী- 
দিগের গিগ্রি ছুর্গ আক্রমণ করিয়া পরাজিত হওয়ায় পলায়ন 
করিল। ইহাতে, ভূপ্নের মনে যথেষ্ট জাশার উদয় হইল) 


ডুঙ্নে: 


কিন্তু বাহার নামক গুনে ফরাসীসৈষ্ঠ বিশেষরূপে পরাজিত 
হওয়ায় ডুপ্পের আশালত্ত! শুকাইয়। গেল। যাহ! হউক, জুপ্লে 
সম্পূর্ণরূপে দিরুৎসাঁহ হইলেন না! । তিনি দেখিলেন যে, সহজে 
এ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইবে না) তজ্জন্ত তিনি সৈশ্ত সংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব তাহার ছর্ডেস্ত কৌশলে মহা- 
বার ও মহিস্থ্র-সৈ ইংরাঁজ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া! ফরাসী- 
দিগের সহিত বিলিত হইল। পুদিচেরিতে রণবাগ্ভ বাজি 
উঠিল। এইযুকধে জয়লক্ী কখন ফরাসী কখন বা ইংয়াজ 
পক্ষ অবলন্বন করিতে লাগিলেন। ১৭৫৪ থূঃ অব পর্ধ্য্ত 
এইরূপ যুদ্ধ চলিল। 

এইক্প যুদ্ধবিগ্রহে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীগ্রভাব বর্ধিত ও 
অধিকার বিস্তৃত হইতেছিল বটে, কিন্ত অতিরিক্ত অর্থব্যয় 
জন্ত কোম্পানি বিশেষ কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। 
এইজন্ত কর্তৃপক্ষগণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে ভুপ্লেকে 
পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেছিলেন। হদিও ডুপ্লের অভি- 
গ্রায় অন্তর্ূপ ছিল, তথাপি তিনি কর্তৃপক্ষের আদেশে ভীত 
হইয়। ১৭৫৪ থৃঃ অবের প্রথমেই মান্জ্রাজে সন্ধির প্রস্তাব 
করিয়া পাঠাইলেন। মাক্জা্-গবর্মেটও সন্ধির প্রস্তাব 
অনুমোদন করিয়া নিয়মাদি স্থির করিবার জন্ত প্রতিনিধি 
পাঠাইলেন। কিন্তু কার্ধযতঃ সন্ধিহইল না। উতভয়পক্ষীয় 
প্রতিনিধিগণ কিছুদিন বাদান্থবাঁদের পর স্ব স্ব স্থানে গ্রন্থান 
করিলেন। 

ফরাসী-ই৪&-ইত্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ ভুগ্লের প্রতি 
অতিশয় অসন্তষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাহারা শাস্তির ইচ্ছা! করিতে- 
ছিলেন। তাহার! ডুপ্লেকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া 
গডেছোকে (4. 39091158) পু'দিচেরির গবর্ণর করিয়া 
পাঠাইয়া দিলেন। ইনি ১৭৫৪ খুঃ অব্য ২রা আগই 
ভারতে উপস্থিত হুইর| ভূগ্লের নিকট হইতে শাসন 
তার গ্রহণ করিলেন। ইহার পর ছুইমাস ভুল্লে গু'দিচেরি 
নগরে ছিলেন। এই ছইমাস তিনি আপনাকে কর্ণাটের 
নবাব বিবেচনা! করিয়। বিবিধ চাকচিক্যশালী পরিচ্ছদাদি 
পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিতেন। 

যাহা হউক, তিনিফ্রান্দে প্রত্যাগত হইলে যথোপযুক্ত 
সম্মান লাভ করিলেন না। এ দেশে থাকিতে ফরাধীরাজা 
দৃদ্ধি করিবার জন্ত তিনি তাহার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া- 
ছিলেন। ফরাসী গবর্মেন্ট তাহাকে কিছুই বৃত্তি প্রদান 
করিলেন না; কেবলমাত্র তাহার উত্তদর্পদিগের হস্ত হইতে 
আশ্রয়লিপি (95 ০10105061০9) প্রচার করিস তাহাকে 
রক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহার অর্থ গ্রা্ড হইবার জন্ত 


[৪৬৫ এ 


ডুমুর 
বিচারালয়ের আশ্রস়্ গ্রহণ করিলেন) কিন্ত এ বিষয় সিদ্ধাস্ত 
হুইযাক্স পূর্বেই সর্বস্বান্ত ও নিরাশ হইয়া এই বংসরেই গঞ্চত্ব 
প্রাপ্ত হইলেন। মা 
ভূুপ্লে প্রতিভাশাঙ্গী অতিশয়. সুদক্ষ রা'জনীতিকূশল 
শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি অতিশয় উচ্চাকাজ্জী, অহঙ্কারী 
ও পরাক্রমপ্রিয় ছিলেন। চরিপ্রের প্রকৃত উন্নতির প্রতি 
তিনি উপযুক্ত মনোযোগ প্রদান করিতেন না। তিন্নি 
ফরাসী অধিকার বিস্তৃত করিবার জন্য সর্বপ্রকার উপায়ই 
অবলম্বন করিতে পারিতেন। , ভারতে ফরামী অধিকারের 
সহিত ভূগ্নের নাম চিরসন্বন্ধ। 
ডুব (দেশজ) ১নিমগ্ন। ২ জলে অবগাহন। 
ডুবড়িয়। (দেশজ ) যে ডুব দিয়া বেড়ীয়। 
ডুবন (দেশজ) নিমজ্জন, অধগাহন, বুড়ন, ভোবা। 
ডুবরী (দেশজ) নিমজ্জক, খাঁহারা জলে অধিকক্ষণ ডুবির! 
থাকিতে পারে। 
ডুব! (দেশজ) নিমগ্ন হওয়!। 
ড্বান ( দেশজ ) নিমগ্ন করান। 
ডুবারু (দেশজ )১ জলচর পক্ষিবিশেষ। (0০1-০1)1০1) ২ 
একজাতীয় হীস। (4045 1911০9) 
ডবিত (দেশজ ) নিমজ্জিত। 
ডুবু (দেশজ ) ডুবাক্ষপাখী। 
ডুবুড়বু (দেশজ ) প্রায় ভুবির়া যাঁওয়!। 
ভুয়া (দেশজ) টুকরা, চিলতা, গু খণ্ড । 
ডুমুর ( দেশজ ) সংস্কৃত উড়,ন্বর শবের অপত্রংশ। একগ্রকার 
বৃক্ষ ও তাহার ফল। এই বৃক্ষ ভারতবর্ষ ও ব্রক্মদেশের সর্বত্র- 
জন্িয়া থাকে । হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আসামস্থ পর্ববত- 
সমূহে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০** ফিট উত্ধধ পর্যন্ত এই বৃক্ষ দৃ্ হয়। 
ভারতবর্ষে নানাজাতীয় ডুমুর আছে। এ সকল বৃক্ষের 
ও ফলের সৌসাদৃষ্ঠ খাকিলেও আকারগত অনেক বিভিন্নতা 
লক্ষিত হয়। কোন কোন জাতীয় ডুমুরের পাতা ও ফল 
অতি বৃহৎ এবং বৃক্ষ অনেকাংশে লতার গয়, আবার কোন 
কোন জাতীয় ডুমুর বৃক্ষ অশ্বখাদি বৃক্ষের নায় সুদীর্ঘ ও 
শাখাগ্রশাখাবিশিষ্ট, কিন্তু বৃক্ষ বৃহৎ হইলেই তাহার পত্র 
ও ফলও ক্রমশঃ ক্ষু্র হইয়া আইসে। - + 
এই বৃক্ষের পুষ্প দৃষ্ হয় না, একবারে কোষ হইতে থোপ 
থোপা ফল বহির্গত হয়। বৃঙ্গের ধন্ধমেশ এবং শাখ।. প্রঙগা- 
খার সন্ধিস্থান সকল হইতেই অধিকাংশ ফল-ধরিয়। থাকে। 
এদেশে সাধারণ লোকের! বলিয়া থাকে, ডুমুরের ফুল দেখিলে 
রা'জ। হয়, বাস্তবিকই ভুমুয়ের কুল দেখা যায় না।. 


ডুমুর 

উত্ভিদতববিদ্‌ পঞ্ডিতের! ডুমুরগাছকে 'অস্বখ, পাকুড়, 
বটবৃক্ষাদির সহিত সমজাতীয় বলিয়া গথ্য করেন। 'সকলেরই 
ত্বকৃ চ্ছেদ করিলে হুষ্ধের স্তায় আঠ। নির্গত হইয়া থাকে, এ 
আঠা হইতে রবরের স্তায় পদার্থ উৎপর হয়। ডুমুরের আঠা 
অনেক সময় এ দেশে বেদনার উপর প্রলেপ শ্বরূপ ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। 

নিয়ে কয়েক গ্রফার বিভিন্ন জাতীন্ব ডুমুরের বিষয় 
লিখিত হইল। 

যজ্ঞ-ডুমুর (€1003-€10716188) সাধারণতঃ হোমকার্ষে) 
ইহার শাখা ব্যবহৃত হয় বলিদ্না ইহার নাম যক্তডুমুর হইয়াছে। 
হিমালয় প্রদেশ, রাপুতানা, মধযভারত, বাঙ্গাল, দাক্ষিণাতা, 
অসাম, ব্রজ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে এই বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে । চন্দায় 
ইহার ক্ষীর অর্থাং আঠা হইতে একর্প রবার প্রস্তত হয়। 

এই বৃক্ষ হইতে অনেক সময় লাক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
ব্যাধগণ ইহার ক্ষীর হইতে পক্ষী ধরিবার আঠ। প্রস্তত করে। 

লোহারডাগায় যজ্জডুমুরের ছাল সিদ্ধ করিয়া কাল রং 
গ্রাস্তত হইয়া থাকে, তত্রা বস্তা্দি রঞ্জিত হয়। যজ্জ- 
ডুমুরের পত্র, মূল ত্বকৃ ও ফল সমস্তই দেশীয় বৈস্তগণ কর্তৃক 
ওধধরূপে ব্যবহৃত হয়। তাহার ইহার ছালের জল বিরেচক 
উষধরূপে প্রয়োগ করেন এবং ক্ষতাদি ধৌত করিবার জন্ত 
ব্যবহার করেন। ব্যাপ্র ও বিড়াল দংশনেও ইহা! বিষস্ষ 
বলিয়। বিবেচিত হইয়া! থাকে। 

ইহার শিকড় আমাশয় রোগে উপকারক এবং অনেক 
ডাক্তারের মতে শিকড়ের রস অতি তেঞ্পস্কর ও বলকারী ওষধ, 
দীর্ঘকাল ব্যবহারে জাম্চর্ধয ফল প্রদান করে। পিতাধিক্যে 
ইহার শুষ্ক পত্র চুর্ণ করিয়া মধুর সহিত প্রদত্ত হয়। আট 
কিন্সন্‌ সাহেব (401075০0) লিখিয়াছেন-_ইহার পত্রস্থ 
বসন্তের গ্থায় পদার্থগুলি ছদ্ধে ভিজাইয়া মধুর সহিত গ্রদত্ত 
হইলে মফুরিকা জন্ত শরীরে দাগ হয়'না। বহুবিধ রজে- 
রোগ, মুত্ররোগ, মেহঘটিতরোগ ও কাশরোগে ইহ! নানার্পে 
ব্যবন্ৃত হইয়! থাকে। অর্শ ও উদরাময়রোগে যক্ঞডুমুরের 
ক্ষীর প্রদত্ত হন়্। এ ক্ষীর তিলতৈলের সহিত মিশাইয়। 
ঘায়ের উৎকই মলম গ্রস্তত হইয়া! থাকে। যগ্ত ডুমুরের রস 
অনেক ধাতুত্ষটিত ওধধের অন্থপানরূপে ব্যবহৃত হয়। 

দেবকার্ষ্য ব্যবহৃত হয় বলিয়া এদেশের অনেকে এই 
ডুমুর থায়না। ইহার আকার সাধারণ ডুক্ুর অপেক্ষা কিছু 
বড়, কিস্ত ততন্থুথাস্ত নহে। বৈশাখ হইতে ভাগ পর্য্স্ত 
এই ফল অশিক! থাকে । ইতরলোকে কাঁচা অবস্থায় 
ইহার ফল তরকারীর .সহিত ভক্ষণ করে। পাকিলে স্যস্ত 
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ফল পাঁগুটে রক্কবর্ণ হইয়া উঠে। অজন্স! ও ছুর্দিনের সময় 
অনেকে ইহা খাইয়! থাকে । 
ছাঁগমেষাদি এই ফল খাইতে অতিশয় তালবাসে। 


ইহার পত্রাদি হস্তী গ্রভৃতির থাস্। 


ইহার কাষ্ঠ অন্তঃসারশূন্ত, লঘু, ভঙ্গুর ও মোট! দানা- 
বিশিষ্ট, জলের নীচে থাকিলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালন্থায়ী 
হয়। তজ্জন্য অনেকস্থ।নেই ইহা! কূপের চৌদদিকে দেওয়া হয় 
এবং ইহার ডেল! ও জল মেঁচিবার জন্ত ব্যবহৃত হইতে থাকে। 

কাক-ডুমুর (চ1০45 17152108) ইহার গাছ যজ্ঞ 
ডুমুরের গাছ অপেক্ষা ঈষৎ ক্ষুদ্র এবং ভারতবর্ষের সর্বত্র, 
মলয়, সিংহল, চীন, আন্দামান দ্বীপ, অগ্্রেলিয়! গ্রভৃতি স্থানে 
দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে হিমালয় গ্রদেশে এই বৃক্ষ ৩৫** ফিট 
পর্য্ত্ত উর্ধে জন্সিয়া থাকে। 

ইহার ছল হইতে একরূপ দড়ি গ্রস্তত হয়। 

ইহার ফল, বীজ ও ছাল বমনকারক এবং বিরেচক। 
ইহার শুফ ফণচুর্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া বোম্বাই ও কোস্কণ- 
গ্রদেশে বিদারিক। গ্রভৃতিতে প্রলেপ দেয়। দুগ্ধবতী গাভীকে 
ছুগ্ধ শুকাইবার জন্তও ইহা খাওয়াইয়া থাকে । আমুর্কেদীয় মতে 
ইহ! ছুগ্ধকর ও গর্ভস্থ ভ্রণের হিতকর। [ কাকোডুখ্বর দেখ। ] 

ইহার পত্রার্দি পশুদিগের থাস্ভ। কাষ্ঠে জালানী ব্যতীত 
কিছুই হয় না। ইহার বীজ পাখীরা লইয়া অদ্রালিক 
প্রাচীরাধিতে ফেলে, তাহাতে অট্টালিক1 প্রনভৃতিতে বৃক্ষ 
উৎপন্ন করে। এ সকল বৃক্ষ অট্রালিকার বড় অনিষ্টকারী। 

ডুমুর (71085 [২০৪১1819) এই বৃক্ষ হিমালয়গ্রদেশ 
হইতে ভোটান, আসাম, ্রীহট্র, চট্টগ্রাম পর্যন্ত সকল 
গানে জন্মে। ৬*** ফিটু উর্ধা পর্যান্ত ইহা দেখা যায়। 
বৃক্ষ সাধারণতঃ বৃহতৎ। ইহার ফল কাচা! অবস্থায় তরকারীর 
সহিত ব্যবহৃত হয়। পাঁকিলে কোমল, রক্তবর্ণ এবং একটু 
স্গন্ধ ও সুমিষ্ঠ হয়। অনেকে পাকাডুমুরও খাই! 
থাকে। গাছের গোড়ায় এবং শাখার গায়ে থেপ। থোপ। 
ডুমুর ধরে। শতদ্রতীরে ডুমুরেক ছালে একরূপ মোটা 
দড়ি প্রস্তত হয়। ইহার কাঠ কার্যকর নহে। পাতার 
পশ্বাদির থাগ্ব হয়। 

তই ডুমুর (ঢ1083 11916:0017)112) এই জাতীয় ডুমুর গাছ 
একরূপ লতানে গুন । ভারতবর্ষ ও ব্রঙ্গদেশের অপেক্ষাকৃত 
উঞ্ণতর প্রদেশে, চট্টগ্রাম, তেনাসেরিম, পিংহল প্রভৃতি স্থানে 
নদীতীরে জন্মিয়া থাকে। স্থানভেদে ইহার আবার জাতিডেদ 
আঁছে। ইহার পত্র ও মূল নানাবিধ ওষধে প্রধুঞ্জ হয়। 
ইহার শিকভের ছাল অতিশয় তিক্তগুণসম্পন্ন । উহার চূর্ণ 


ৰ গুন্‌ 
খনিগার সহিত্ত হিশ্রিত করিয়া, ক্ষাশ, কফ প্রভৃতি হন্তরোগে 
প্রধুক্ত হয়। চট্রগ্রাম প্রদেশে ইহার ফল ভক্ষণ করে। 
ডুমুরদহ, বাক্ষালায় অন্তর্গত. ছগলী গেলায় একটা লছর। 
এই সর ভাগীরপীতীরে নয়াসপাইয়ের উপরেই অবস্থিত্। 
অক্ষ ২৩, ২১৩ উ$, আ্রাঘি, ৮৮ ২৮৫৯ পৃঃ। পুর্বে 
এইগ্ান ডাকাইতির জন্ত বিখ্যাত ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টা্ 
পর্যান্ত লোকে এইস্থান দিপা! যাইতে ভয় করিত। নৃর্ধ্যান্তের 
পর কোন পথিকই নিকট দিয়া যাইত না, এমন কি দ্িবা- 
ভাগেও কেহ এখানকাম়্ ঘাটে নৌকাদি বাধিত ন1। 
এখানকার প্রলিদ্ধ ডাকাইভ বিশ্বনাথ বাবুর নাম তৎকালে 
কাহারও অবিদিত ছিল না। এই ছুর্বৃত্ব পৎশ্রাস্ত পথিক- 
গিগকে রাজিনমাগমে অতি সৌজন্ ও আতিথেরতা সহকারে 
আশ্রয় গ্রদ্ধান করিত এবং নিদ্রাবস্থায় উহার্দিগকে মদীতে 
ভাসাইয়। দিত। চতুর্দিকে বহদুর পর্য্স্ত স্থান এই হুর্দা্ত 
: ব্যক্তিকত্তৃক উৎপীড়িত হইত। ইহার গতিবিধি অপরিজ্ঞাত 
থাকায় বিশ্বনাথ বহুকাল পর্য্যন্ত পুলিসের চক্ষে ধুলাদিয়। 
ডাকাইতি করিতে থাকে । পরে ইছার জনৈক অনুচর 
সন্ধান বলিয়। ধয়াইয। দেয়। বল! বাহুল্য সমধর্মাবলম্বী 
্নঙ্্যদিগের মনে ভীতিসঞ্চার জ্ট বিশ্বনাথকে যে স্থানে 
ধর] হয়, লেইস্থানে তাহার ফাসি হইল। বিশ্বনাথ কখন 
দর্লিদ্বকে উৎপীড়ন করিত না, ধরং অনেক দীন ছুঃখী ভাহার 
অয্নে গ্রতিপালিত হইত । 
ডুমার, ব্রদ্ষখণ্ড-বর্ণিত তোজদেশের অস্তর্গত সিদ্ধাশ্রমের 
দক্ষিণাংশে অবস্থিত নগর । ( বর্ধমান তুম্রাওন্‌ বলিয়। অনু- 
মিত হক়। ) ভবিষ্ত্রদ্মখণ্ডের মতে, এখানে ভূমিহারক জাতীয় 
প্রবল পরাক্রাত্ত উদয়বস্ত পিংহের রাজত্ব। তাহার বংশীয় 
বিজ্রমসিংহ এখানে হুর্গাদি নির্মাণ করেন। ( ভণরক্ধ' ৩১অ:) 
ভূমুরাওন্‌, শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাচীন সহর। 
এখানে ডুম্রাওনের রাজবংশ বাদ করেন। তুম্রাওনের 
'ক্াজগণ পথ্য নামক রাজপুতকুলোস্তব। তাহাদের পূর্ব 
পুরলুষগণ উক্জপ্লিনীনগর্ে বাস করিতেন, তথা হইতে মধ্য- 
ভারতে ছড়াইয়া গপড়েন। মহারাতর সিম্ধোলসিংহ মর্যপ্রথম 
বেছারে আসিয়। বাস করেন। তিনি আপন খুত সোজ- 
মিংহকে সোপার্জিত রাজত্ব দান করিয়া যান । ভোজসিংহের 
নামানুসারে তাঁহার অধিকৃত জনপদ ভোজপুর নামে বিখ্যাত 
হয়। কালচক্ে এই রাজবংশ নান! শাখ। গ্রশাখায় বিভক্ত 
হইয়! পড়িল। তন্মধ্যে প্রধানবংশ আপনাদের পূর্বপুরূুষগণের 
যাঝধানী ভুদ্রাওনে বাদ করিতে লাগিলেন, একশাখা 
হল্সাক়ে ও অপর শাখা জগদীশরপুরে গিম্বা বাস করিল। 
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এই বংশে রাজা নারায়ণময জয্মগ্রহণ করেন। তিনি 
১৬০৫ তৃষ্ঠাঝে সম্রাট জাহাঙ্গীরের মিকট রাখ! উপাধি লা 
করেন। তীর পর যথাক্রমে বীরবরসাহি, কত্রপ্রভাপ- 
সাছি, মান্ধাঁতাসাহি, হোবিলসাহি, ছত্রধারীসিংহ ও বিভ্রমন্জিৎ 
সিংহ রাজ্যশাসন কনিকা মোগল বাদশাহগণের গ্রীতিতাজন 
হইয়াছিলেন। আলমগীর, ফুখশিয়ার, মহ্প্মাদশাহ ও শাছ- 
আলমের নিফট উদ্ত রাজগণ অনেক জায়গীপ্ন লাত 
করিয়াছিলেন । ্‌ 

১৭৬৪ খুৃষ্টান্ে অক্টোবর মাসে বজ্মারে অযোধ্যার লবাৰ 
জুজাউদ্দৌলায় সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে অয়- 
প্রকাশসিংহ ইংরাজসেনানায়ক হেক্টর মন্যোর যথেষ্ট 
সাহায্য ফরিয়াছিলেন। 

সেইজন্ত ১৮১৬ থৃষ্টান্ধে ১*ই মার্চ জয়গ্রকাশ বড়লাট মাকু- 
ইস্‌ অব্‌ হেষ্রিংসের নিকট মহারাজ বাছাছুপ্প উপাধি লাস করেন। 

জয়গ্রকাশের পর তাছাল্ন পৌত্র জানকীগ্রসানদসিংহ অতি 
অন্ন বয়সে রাজ্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু অলপদিন পরেই তাহা 
মৃত্যু হওয়ায় মহেশ্বরবন্পসিংহ বাহাছুর ভুম্রাওম রাজ্যের 
উত্তরাধিকার লাভ করিলেন। ইনি নেগাল-ধুদ্ধকালে ও 
সিপাহীবিদ্রোহের সময় বুটাশ গবর্মেটকে যথেষ্ট সাহাধ্য 
করিয়াছিলেন । জগদীশপুরে ইহার জ্ঞাতি কুমারশিংহ বিদ্রোহী 
হইলে মহারাজ মহেশ্বরবক্সের যত্বেই অতিঅল্নকাল নধ্যেই 
বিদ্রোহীগণ পরাজিত ও শামিত হুইয়াছিল। এই সকল 
কারণে ১৮৭২ খৃষ্টান্বে বৃটাশগবর্মেন্ট তাহাকে “মহারাজ, 
উপাধি এবং তীহার বর্তমানেই ১৮৭৫ থৃষ্টাবে রাজকুমার 
রাধাপ্রসাদসিংহকে পরাজ1” উপাধি গ্রদান করেন। 

মহারাজ বাধাপ্রসাদের যত্েও ডুম্রাওন্রাজোর অনেক 
উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 


ডূগ্নুর, বঙ্গদেশের, চনত্বীপ ভূভাগের অন্তর্গত একটা গ্রাচীন 


গ্রাম । ভবিষ্াব্রদ্ষখণ্ডে লিখিত আছে-- 

একদিন মহাদেব উন্বার সহিত ব্যোমমার্গে ইঞ্জপুরে 
গমন করিতেছিলেন, অকন্মাৎ চন্ত্রধীপে তাহার দৃষ্টি পতিত 
হইল। এখানে তিনি ভক্ঞগণের নৃত্যদর্শনে বিমোছিত হুই- 
লেন। তাহার হস্ত হইতে ডমরু পতিত হুইল। পড়িয়াই তাহ! 
হইতে অপূর্ব শব হইতে লাগিল । চক্জদ্বীপের তরাক্ষণগণ তন্ধং্ে 
বেদবিধিক্রমে ডগ্বরুর পূজা করিতে লাঁগিলেন। তখন শিব- 
ডম্বরু সন্তষ্ট হইয়। এই বর দিয়। গেল, “এখানকার লোকের! 
সকলেই ধার্মিক, বিদ্বান্‌, জ্ঞানী, ধনী ও নিযোগী ছইষে।” 
ঘেখানে ভম্বরু পড়িয়াছিল, সেই স্থানই কালক্রমে ডুম্বরু ব' 
ডুমুর নামে ব্যান্ত হয়। (তু ব্রদ্ষখণ্ড ১৩ অঃ) 


ডেনমার্ক ॥ 


ভুম্বুর (২) ভুমুয়। [ডুমুর দেখ।] 

ভূন্থুরপর্ণী (সী) দন্তীবৃক্ষ। 

ডুরিয়। (দেশজ) ১ ডোরা কাটা । ২ কুকুরপালক। 

ডুরী (দেশদ)১ দড়ি। ২ পাকওয়াজ, তবলাইত্যাদি বাস্- 
যন্ত্রের পার্থ যে চামড়ার বন্ধনী থাকে, তাহাকে ভুরী কছে। 

ডুরীপড়া (দেশজ ) দড়ি পড়া, গাটপড়া। 

ডুরীহার্‌, এক প্রকার শৈবযোগী। ইহারা ভুরী অর্থাৎ কার্পাস- 
হৃত্রের ও পউহত্রের বস্থ পরিধান করে এই নিমিত্ত ইহাদিগকে 
ডুরীহার বলে। | | 

ডুলি (স্ত্রী) ছলি পৃষো" সাধু। ১ ছলি, কম্ঠী, কচ্ছপন্থী। 
২ ধানবিশেষ। ইহাতে স্ত্রীলোকের! যাতায়াত করে । 

ডুলিক! (স্ত্রী) ভূলিরিব কায়তি কৈ-ক। খঞ্জনাকার পক্ষিবিশেষ। 

ডুলী (স্ত্রী) ভুলি-ভীষ্‌। চিল্লীশাক। 

ডেউয়। ( দেশজ ) ডেও, মাদর। ূ 

ডেউয়া-পিগীড়া (দেশজ ) কৃষ্ণকায় বড় জাতীয় পিপীলিকা | 

ডেতে (দেশজ ) ১ দর্ডিত। 

ডেঁপ (দেশ) রসগ্রাহী, বৃক্ষমূল। 

ডেকর। (দেশজ ) ডঙ্গর, হুষ্ট, বদমাইস। 

ডেকরামি (দেশজ ) ডেকরার কার্য্য। 

ডেকরী (দেশজ) যে স্ত্রীলোক ছুষ্টামি বা বদমাইনী করে, 
নিষুর স্ত্রী। 

ডেগ (পারসী) তাত্র ব লোহনির্টিত স্থালীপান্র। 

ডেগর| ( দেশজ ) ১ ধূর্ত, শঠ। ২ উচ্ছঙ্খল। 

ডেঙ্গর ( দেশ ) মৎকুণ, উকুণ। 

ডেঙ্গুয়। (দেশ) ১ এক প্রকার গুল | ২ যে পুরুষের স্ত্রী নাই। 

ডেহুয়াশাক (দেশজ ) এক প্রকার গুল। 

ডেড় (দেশ) অর্ধাধিক এক, সার্দেক | 

ডেড়ী (দেশজ) অভাব, দরিদ্রতা । 

ডেনা ( দেশজ ) পক্ষ, ডানা, পাখা। 

ডেম্মার্ক, যুরোপের উত্তরাংশবর্তী একটী দেশ। অক্ষা* ৫৩ ২৩ 
হইতে ৫৭* ৪৪৫৮৮ উঃ এবং দ্রাঘি* ৮* ৫” হইতে ১২+ ৪৫ 
পৃঃ। ইহার উত্তরে স্কাকারাক উপদাগর, পূর্বে কাটিগাট ও 
সাউণ্ড প্রণালী ও বাণ্টিক সাগর, দক্ষিণে জর্দাণির কতকাংশ 
এবং পশ্চিমে জর্দণ সাগর বা দিনেমারদিগের ভাষায় 
পশ্চিম মহাসমুদ্র। 

জিলগু, ফিউনন্‌, লালা প্রভৃতি ত্বীপ, জট্লা 

উপদ্বীপ ও বাপ্টিকসাগরস্থ বর্ণহোলম্‌ স্বীপ লইয়া এই রাজা 
সংগঠিত। পুর্বে ্লেস্ভিগ হোগৃষ্টিন ও লৌয়েনবার্গ নামক 

* ছুইটী প্রদেশও ডেন্সার্কের অন্তর্গত ছিল, ১৮৬৬ খৃষ্ঠাবে 


৪৩৮ ] 


চেম্মার্ক' 


জর্দপির সহিত যুদ্ধে ডেন্গার্ক & ছুই প্রদেশ হারাইগ্লাছে। 
বর্তমান রাজোয় পরিমাণফল ১৪৭৮৯ বর্গমাইল) অধিবাসীর 
গ্রায় অর্ধেক ক্ুষিজীবী। প্রার একচতুর্ধাংশ শিল্প ও বাণিজ্য 
সবার! জীবিকানির্বাহ করে। 

ইহার জট্লগড উপন্থীপ মুরোপথণ্ডের সহিত সংলগ্ন এবং 
উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত । ইহার দৈর্্য উত্তরঘক্ষিণে প্রায় ৩০, 
মাইল, বিস্তার পূর্বপশ্চিমে নানাস্থানে নানানধপ; কোন স্থানে 
৩* মাইল মাত্র কোথাও বা ১** মাইল। ইহার উপকূল 
ভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় ১১** মাইল, কিন্তু এই সুদীর্ঘ উপকূলের 
অধিকাংশ স্থানেই জল নিতান্ত অগভীর এবং অসংখ্য চড়া, 
ক্ষুদ্র দ্বীপ ও বালুক। বাঁধ থাকায় বাণিজ্যের অন্ুবিধাজনক । 

দ্বীপ সকলের মধো জিলও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। রাজধানী 
কোপেনহেগেন এই দ্বীপে অবস্থিত। এই হ্বীপের ভূমি নিয় 
এবং প্রায় সমতল, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কয়েক ফিট উচ্চ। স্থানে 
স্থানে ছুই একটা বিরল পাহাড় আছে, উহাদের উচ্চত| সমুদ্র- 
পৃষ্ঠ হইতে ৫** ফিটের অধিক নহে। জিলগু ও জটলগ্ডের 
মধ্যে ফিউনন্‌ দ্বীপ অবস্থিত। লালাও, সোংলাও্ড, ফল্টার, 
মোয়েন প্রভৃতি ক্ষুদ্র দ্বীপ ফিউনন ও জিলগ্ডের দক্ষিণে অব- 
স্থিত। ইহাদের প্রকৃতি ও সন্নিহিত সাগরের অল্প গভীরতা 
ৃষ্টে অন্থমান হয়, বহুপূর্বে & সমস্ত স্বীপ পূর্বে সুইডেন ও 
পশ্চিমে জটলও পর্য্যস্ত ব্যাপিয়া এক বৃহৎ তৃখণ্ড ছিল) 
কালক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষত্র দ্বীপে পরিণত হইয়াছে । 

ডেম্মার্কে খাড়ী অর্থাৎ দেশের মধ্যে প্রবিষ্ট সাগরশাখা 
বিস্তর। উত্তরভাগে লিম'জোর্ড খাড়ি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । 
১৮২৫ থৃষ্টাবে ইহার পশ্চিম প্রান্তস্থ অগ্রশস্ত যোজক ভাঙগিয়। 
গিয়া ইহা জর্দর্ণ-মাগরের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। 
ডেনমার্কে কুত্র ক্ষুদ্র হ্দ অনেক আছে, কিন্তু উচ্চ পর্বত ও 
বৃহৎ নদী নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, 'অনতি উচ্চ পাহাড় এবং 
অনেক কৃত্রিম থাল আছে। 

সমুদ্র-নন্নিহিত বলিয়া ডেম্ার্কে শীতগ্রীষ্মের প্রকোপ 
তাদৃশ অধিক নহে। বাঁযু অনেক সময় সরস ও মনোরম। 
বড়দিনের পুর্বে এবং ফাল্তন গত হইলে লীতের প্রথরত। 
প্রায় থাকে না। কখন কখন গ্রীষ্মকালে অসাধারণরূপে 
উত্তপ্ত হুইয়া উঠে। এখানকার জলবায়ুর অবস্থা অতিশগন 
গরিবর্তনশীল, বৃষ্টি ও কুচ্ছাটিক প্রায় খটিয়া থাকে । রাজধানী 
কোপেনহেগনের তাপাংশ শীতকালে ৩২৯, বমস্তকালে 
৪৩৫) গ্রীষ্মকালে ৬৩৫ এবং শরৎকালে ৪৯৩ ফা*। 

ভূমি উর্বরা এবং গোধূম, ধব, রাই প্রভৃতি নানাধিধ শল্ত 
উৎপন্ন করে। কেবলমাত্র জিলগ স্বীপে ফল শাকাদি উৎপন্ন 


ডেম্বাক 


হয়। প্রতিবৎসয় প্রায় ২*** হইতে ২৫০** অশ্ব বিদেশে 
প্রেরিত হয়। প্রধানতঃ হুর্ধের জন্তই লোকে গোমেযাদি 
প্রতিপালন করে। খাড়ী ও নদী নকলে মংন্ত প্রচুর। 
অনেক স্থানে মাছ ধরিবার আড্ডা আছে, & সকল হুইতে 
বিস্তার আয় হয়। শুক্তিও বিস্তর উত্তোলিত হনব; কিন্ত 
উহা রাজার একচেটিয়া । জটলগ্ডের উত্তরতাগে বহুসংখ্যক 
কড মতহ্য পাওয়! যায়। ইহা! হইতে কড-লিভার অয়েল 
প্রভৃতি প্রস্তত হয়। তিমিও পাওয়া যায়। ডেগ্ার্কে 
আকরিক বিয়ল। বর্ণহোলম্‌ দ্বীপে পাথরিয়! কয়লা অতি 
সামান্ত পরিমাণে পাওয়। যায়। কাষ্ঠও স্বচ্ছল নহে। 

এখানে কৃষি ও শিল্পের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। 
শহ্য, মাখন, পনির, লবণাক্ত মাংন, মদ্য, ছাগ, মেষ, 
অশ্বগবা্দি পণ্ড, চর্ম, চর্বি, লোম এবং নানাবিধ মৎম্, কড, 
তিমি প্রভৃতির তৈলাদি বিদেশে প্রেরিত হয়। আমদানীর 
মধ্যে কার্পান ও রেদমবস্ত্, লৌহ, নানাবিধ কলকজা!, মস্ত, 
ফল, চা, তামাক, কাফি, কড়িকাঠ ইত্যাদি গ্রধান। 

ডেম্মার্কের সৈন্তসংখ্যা ৫৯,৫২২ জন, প্রয়োজন মত এ 

'খ্য। বর্ধিত হইতে পারে । ৩৭টী যুদ্ধজাহাজ ও তাহাতে 

২২৭টী কামান এবং ১২৭* জন সৈম্ত ও কর্মচারী আছে। 

ডেম্সার্কের রেলপথের পরিমাণ প্রায় ১২০৮ মাইল এবং 
টেলিগ্রাফ-তার ৬৬৮৯ মাইল। 

রাজ্যের আয় ১৮৮৯-৯০ খ্ৃঃ অব্খে ৩১৯২,০০০৯২। 
ডেম্ার্কে বিদ্াশিক্ষার বন্দোবস্ত অতিশয় উত্তম। এইস্থানের বিশ্ব- 
বিস্তালয় গুলি বিশেষ বিখ্যাত। ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসরের 
মধ্যে প্রালকদিগকে বিস্াপিক্ষা করাইতে প্রত্যেক অস্ভি- 
ভাঁবকই বাধ্য । ডেগ্মার্কের সকল বিস্তালয়ই রাজার অধীন। 

ডেনমার্কের রাঁজাদিগকে লুখার-সংস্কৃত খৃষ্টধর্দ অবলম্বন 
করিতে হয়। কিন্তু প্রজাগণ ইচ্ছান্ুসার়ে যে কোন ধর্ের 
অনুষ্ঠান করিতে পারে। ১৫৩৬ খৃং অব লুথারের সংস্কার 
ডেম্ার্কে প্রবেশ করে। এই রাজ্যে ৯ জন বিশপ আছেন। 
বিশপদ্দিগকে রাজ! শ্বয়ং মনোনীত করেন। তাঁহাদের শাসন 
সম্বন্ধীয় ক্ষমতা নাই। 

ডেনমার্কের ভিন্ন ভিন্ন সহরে ও নগরে অনেকগুলি বিচা- 
রালয় আছে? কিন্তু সর্বাপেক্ষা উচ্চ বিচারালয় কোপেন- 
হেগন নগরে অবস্থিত । কোর্ট অব কনসিলিয়েসন্‌ (0০51 
01 00101118607) নামক আদালতে সর্ধ প্রথম অভিযোগ 
উপস্থিত করিতে হয়। নিম আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে 
উচ্চ আদালতে আপিল হইয়া থাকে । 

পুর্বে এই রাজ্যে বংশাহক্রমিক রাছ-নিম্লোগ গ্রচলিত 


[ .৪৩৯ ] 


ডেম্মার্ক 


ছিল না। ১৬৬ খৃঃ জনে তৃতীয় ফ্রেডারিকের রাজত্বকালে 
রাজ্যশাপন ক্ষমতা বংশানুগত্ত হয়। সেই অবধি রাজ! নিজ 
ইচ্ছানুসারে শাসন করিয়া আফিতেছিলেন। কিন্তু অনেকে 
অসন্ধষ্ট হওয়ায় ১৮৩১ থৃঃ অব জটলও ও স্বীপগ্ডলি শাসন 
করিবার জন্ত গ্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগবে লইয়৷ একটী মা 
গঠিত করিলেন। ইহাতে কার্ধ্যের অতিশয় বিশৃঙ্খল হইতে 
লাগিল। অবশেষে রাজ! ৭ম ফ্রেডারিক কর্তৃক ডেন্সার্কের 
বর্তমান শাদনগ্রণালী বদ্ধমূল হইল। গ্রজাদিগের মধ্য 
হইতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং এই প্রতিনিধিগণ 
মন্ত্রীসভায় আদন গ্রহণ করেন। এই জাতীয় সভ৷ ছুই ভাগে 
বিভক্ত ;-_£01/3011728 27৫ 1,800507107€ | এই ছুই সভা 
কতকাংশে বৃটাশ পার্ামেন্টের 70556 ০1 007727093এর 
সমতুলা। 

ডেম্মার্কে রাজার দেহ অতি পবিভ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া 
থাকে। রাজ্যের কোন রূপ বিশৃঙ্খলার জন্ত মন্ত্রীগণই দাঁী। 

রাজ্যের গ্রধান ব্যক্তিগণকে রাজা কাউন্ট এবং ব্যারণ 
এই ছুই প্রকার উপাধি দিয়! থাকেন; কিন্তু উপাধিহীন 
গ্রাচীন বংশীয় লোকগণই সাধারণের নিকট অধিকতর মান্ত 
প্রাপ্ত হন। উপনিবেশ শাসন করিবার জন্ত রাজার অধীনে 
শাসন-কর্ত। নিযুক্ত হয়। রাজার একটা মন্ত্রীদভা আছে। 
এই সভ৷ রাজা তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারী ও ৮ জন সভ্য 
দ্বার! গঠিত। 

দিনেমারগণ অতিশয় বলিষ্ঠ; ইহাদের আকৃতি ধরব 
নছে। ইহাদের দেহের বর্ণ পরিফার, চক্ষু নীলবর্ণ এবং কেশ 
পাতলা। ইহারা সহজে কোন কার্ষো নিযুক্ত হয় না) কেহ 
ইহাদের স্বত্ব অধিকার করিলেও সহজে তাহাকে বাধা দেয় 
না। কিন্তু ইহার! অতিশয় সাহসী এবং শ্বদেশের জন্য আন্ম- 
বিসর্জন করিতে ইছারা অণুমাত্রও কুন্টিত নহে। ডেনমার্কের 
সকল শ্রেণীর লোকই অতি যদ্বের সহিত মৃত্তের কবর রক্ষা 
করে। ইহারা ফুল অতিশয় ভালবাসে । ইহাদের সৌনদর্যয- 
জান প্রশংসার্থ। 

পিমরি (077771)-গণই ডেলম্মাকের আদিম নিবাসী। 
তৎপরে অডিনের অধীনে গথগণ আপিয়! এইস্থানে বাস 
করে। এইকালে ডেম্মার্ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল 
এবং অধিবাসীগণ জলদক্যুতা করিয়া জীবিকা অর্জন করিত । 
অধিবাসীগণ বিনডার (8০57067) এবং ট্রেল (2116) এই 
ছুই শ্রেণীতে পরিচিত হইত শেষোক্তগণ ভূমিকর্ষণ, শিকার 
প্রভৃতি কার্ধ্যে ব্যাপৃত থাকিত। এইকালে স্ত্রীলোকগণ 
পুরুষের মমকক্ষ বিবেচিত হুইত। রোম-সামত্রাজ্ের 


ডেগ্মার্ক- 


অবনতিকালে ইহারা ইংলশ প্রনৃতিদেশে লুঠন করিতে 
আরম্ভ করিল। ৮২১ খৃঃ অবে ডেম্মার্কের রাজ ছারান্ড 
ক্লাক (88011 1019) অর্শাণিদেশ হইতে নেক শ্রধ্য পুঠন 
করির়! জানিয়াছিলেন। এই সমরে উদ্ত রাজ! অন্গেরি- 
রাস্‌ কর্তৃক খ্রষ্টধর্ণে দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু গ্রজাগণ খৃ্ট- 
ধর্ণাকে জতিশর ম্বণ|!করিত। ১*৪২ খুঃ অন্ধে এসটি,ডসন 
রাজ। হুইলেন। কিন্তু গৃহবিষাদ ও বহছিঃশক্রর জআক্রমণ 
হেডু ডেম্মার্ক ক্রমে ছূর্বল হইতে লাগিল। তৃতীয় ভলডে- 
মারের রাজত্বকালে দিনেমারদিগের জাতীয় বিধিব্যবস্থা 
সংগৃহীত হুইয়! প্রচারিত হুইল । ১৩৭৬ খুঃ অব ভলডে- 
মারের কন্ঠ মারগারেট সমস্ত স্কনানাভিয়ার রাজী হইলেন; 
কিন্তু ১৪১২ খৃঃ অবে তীহার মৃত হইলে রাজা ফএকটা 
পুনরায় পরস্পর বিচ্ছিল্ন হুইয়! পড়িল। তৎপরে ক্রিষ্টফার 
ডেন্সার্ক শীসন করিতে লাগিলেন। ১৪৪৮ অবে ১ম 
থৃষিরান ডেম্বার্কের এবং ১৫২৩ অবে ১ম ফ্রেডারিক 
নির্বাচনাছলারে ডেস্ার্ক ও নরওয়ে এই যুক্ত রাঙছোর সিংছা- 
সন অধিকার করিলেন। ১৫৮৮ খৃঃ অবে ৪র্ধ খৃষ্টান 
রাজ। হইয়া ডেন্মার্কফে অতিশয় জমণাশালী করিয়া তুলি- 
লেন। কিন্তু উচ্চবংশীয়গণ প্রতিকূল চরণ করায় ভেগ্সার্ক 
শীগ্তই নিজ অধিকার হারাইল। ১৬৬* খুঃ অন্ধে &7৩-:7- 
৮০105 76889717815 40: অনুসারে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। 
ইহার পর প্রায় এক শতাৰী কলষকগণ অতিশয় অধীনত সহ 
করিতে লাগিল। ৭ম ধুর্িয়ানের সময় ডেম্মার্কের অনেক 
উপ্নতি মাধিত হইয়াছে । ইহার" রাজত্বকালে সুগ্রাযস্ত্রে 
স্বাধীনত! প্রদত্ত ও গবর্মেণ্টের অব্যাহত ব্যবসা রহিত হুয়। 
নেপোলিয়ানের সহিত মিলিত হুইপ মুয়োপীয় অপরাপর 
রাজ্যগুলিক় বিরুদ্ধে সর্বদ। যুদ্ধ করায় ডেন্মার্ক প্রায় দেউ. 
লিয়। হইয়! পড়িদ্বাছিল। ১৮৯৭ খৃঃ অঞ্জে মেল্সন দিলেমার- 
দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ফরেন। এই যুদ্ধের পর 
ভিয়েন! সন্ধি অনুসারে ভেন্মার্ক রাজ্য হইতে নরওয়ে জুই 
ডেনের সহিত সংযোজিত হইল। বহপূর্ব হইতেই রাজ্য লইয়। 
জর্পবাসীদিগের সহিত দিনেমারদিগের শক্রতাৰ ছিল। 
১৮৪৮ খৃঃ অঞ্জে এই শক্রভাব প্রকাশ্রযুদ্ধের অবতারণ! 
করিল। ১৮৪৯ খুঃ জবে ছিনেমার়গণ জয়লাভ করিলে উভয় 
রাজো সন্ধি স্থাপিত হইল। ডেল্পাকের গ্রজাগণ রাজার 
নিকট হইতে বথেষ্ট স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখন স্ুথে 
বাল করিতেছে। কিন্ত ডেম্মার্কের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষত রাজ্য- 
গুলি হইতে এখনও অসন্তোষভাব দুযীভূত হয় নাই। ডেস্সা- 
কের বর্তমান রাজার নাম ৯ম খুরিকান্‌। 


[:8৪* ] 


ডেবর! ( দেশজ ) স্ফীত, উন্নত । 

ডেবরি (দেশজ ) মন্ডবিশেষ | 

ডেরা (দেশজ) কিছুদিনের অন্ত কোনস্থানে বাস করা, আড্ডা । 

ডেল! ( দেশজ ) মাটির চাপ, ভাঙ্গা! ইট। 

ভেলা ডাঙ্গামুগ্ডুর (দেশজ ) মাটির চাপ ব1 খোওয়া ভাঙ্গিবার 
সুগুর | (87105) 

ডেহরিয়া, কাশ গ্রদেশের -পূর্বভাগে কর্ধনাশ! নদীকৃলে অব- 
স্থিত একটী প্রাচীন প্রাম। ভবিষ্য-স্রক্ষখঙ্ডের মতে এখানে 
পূর্বকালে তাড়কারাক্ষপী বাস ফরিত। রামচজ্জ তাহাকে 
বিনাশ করিলে তাহার অস্থিগুলি কালক্রমে মাটি হইয়া যায়। 
( ভ* ব্রদ্ষ* ৫৮ অঃ) 

ডেহুয়। (দেশজ ) ডেও, মাদার। 

ডোকর! (দেশজ ) লক্ষমীছাড়া, ইহা প্রায় ইতর লোকে সর্ধদ। 
বাবহার করিয়! থাকে । 

ডোকরান (দেশজ ) ১ ভয় পাইয়া অস্কট স্বরে রোদন কর!) 
২ ছুগ্ধপোষ্ত বালকের উচ্চহাস্ত। 

ভোকৃলা (দেশজ ) উদরস্তরি, পেটুক। 

ডোগ (দেশ) এক প্রকার মাছ। 

ডোঙ্গ। (দেশজ) তালবৃক্ষ বা কলার বাল্দো-নির্শিত ফুত্র তরি। 

ডোঁড়িকা (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ, হিন্দী করেরআ]। [ভোড়ী দেখ।] 

ডোড়ী (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ। পরধ্যায়-_জীবস্তী, শাকশ্রেষ্ঠা, 
সুখালুকা, বছুবল্লী, দীর্ঘপত্র, হুক্পত্র/, জীবনী। ইহার গুণ-_ 
কটু, তিক্ত, উষ্ণ, দীপন, কফ, বাত, কণ্ঠাময়, রক্তপিত্ত ও 
দাহনাশক এবং ক্ষচিকর। (রাজনি*) 

ডোম, ভারতবর্ষের নীচশ্রেণীর জাঁতিবিশেষ। এই জাতি বনু 
স্থানে বিস্তৃত ও নানাশ্রেণীতে বিতক্ত। ইহাদের উৎপত্তি সন্থন্ধে 
বিবিধ আখ্যাযিক। শুনিতে পাওয়া ষায়। বেহারেয় মগহিয়। 
ডোমগণ বলিয়া থাকে যে, একদিন মহাদেব এবং পার্কাতী 
সমস্ত জাতিকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ডোম- 
দিগের আদিপুরুধ সুপত ভকত সকলের শেষে নিমন্ত্রণ 
স্থলে উপস্থিত হইয়া! দেখিল ঘে, অস্ঠান্ত জাতীয় লোকদিগের 
আহার শেষ হুইয়াছে। তাহার অতিশয় ক্ষুধা পাইয্লাছিল, 
সে লকলের ভূকাবশিষ্ট একত্র করিয়া ভোজন করিল। 
উপস্থিত মকলেই তাহার এই কাধ্যের অতিশয় নিন্দা, কদ্ধিতে 
লাগিলেন। তাহাকে জাতিচাত কযা! হছইল। বেছারের 
যে ফোন তিক্ষোপজীবী, ভোমকে তাহায় জাতির ফণ! 
জিজ্ঞাসা করিলে শুনিতে পাঁওয়া ধায় যে, সে 'ঝুটা-ধাই” অর্থাৎ 
উচ্ছিষটভক্ষক। কিন্তু মধ ও পশ্চিম বঙ্গে ভৌমদিগের 
নিকট তাহাদের উৎপত্তি নগ্স্ধীয় এই পরবাদটা সম্পূর্ণ ফজ্ঞাত। 


ডোম 


ইহার! বলে বাগ্দী জাতীর লেটশ্রেণীর পুরুঘের "উরলে ও 
চগাল জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে কালুবীকের জন্ম হয় । [ ডম দেখ।] 

, সেই কানুধীর এই সমস্ত ডোমশ্রেণীল্প আদিপুরুয।. কালু- 
বীরের প্রাপবীর, মনবীর, বাণবীর ও শাণবীর এই চারিগুত্র 
হইতে . আছ্ুরিয়া, বিশভলিয়া, বান্ধুনিয়! এবং মথছিয়া 
এই চারি শ্রেণীর ডোম উৎপন্ন হুইয়াছে। ধাকালগেেশিয়! 
কিংবা তপনপুরিয়া ডোমগণও কালুবীরক্ষে আপনাদিগের 
পূর্বপুরুষ বলিয়। থাকে । ইহারা অপরের মৃত্তদেহ স্থানাস্তর 
করে ও চিত। কাটে। এই ডোমগণের এইদ্ষপ প্রবাদ 
আছে ঘে, মহাদ্বেব কালুবীরের এক পুত্রকে গঙ্গা হইতে জল 
আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। এই ব্যক্তি গঙ্গাতটে আলিয়! 
দেখিল যে কএকজন লোফ একটা মুতদেহ দগ্ধ করিবার জন্ত 
তথায় আনয়ন করিয়াছে । তখন সে মৃতব্যক্তির আক্মীয়- 
দিগের নিকট অর্থ লইয়া মাটি কাটিয়া! একটী চিত! প্রস্তুত 
করিয়৷ দ্িল। ফিরিয়া! আসিলে মহাপ্দেব তাহাকে অভিশাপ 
দিলেন যে, সে এবং তাহার বংশধরগধ চিরকাল মুতদেহ সং- 
কারাদি করিয়া কালযাপন করিবে । ডোমদিগের শ্রীলো কগণ 
ধাত্রীর কার্ধ্য করায় তাহার! “দাই” নামে উক্ত হইয়া থাকে, 
এই শ্রেণীর পুরুবগণ মন্জুরি করে। এক শ্রেণীর ভোম বাশ 
কাটিয়া চুপড়ি, ঝাঁক গ্রভৃতি প্রস্তত করিয়৷ জীবিকা নির্বাহ 
করে। ইছাদিগক্ষে বাশফোড় বলে। ছপর প্রস্তুত করে 
বলিয়া এই শ্রেণীর কোন কোন ডোম ছপরিয়া নামে খ্যাত। 


ডোমদিগের মধো ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে। ইহাদিগের 
মধ্যে ব্রাঙ্গণদিগের গোত্রই অধিক প্রচলিত। সাধারণতঃ 
ভোমদিগের় পঞ্চম পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ । বেছারের 


মগছিয়া ডোমদিগের মধ্যে বিবাহের জন্য গোত্রের নিয়ম 
অতিশয় প্রবল। (১) পিতা, (২) পিতামহ্থী, (৩) প্রপিতা- 
মহী, (৪) বৃদ্ধা প্রপিতামহী, (৫) মাতা, (৬) মাতামহী এবং 
(৭) গ্রমাতামহী--ইহার! যে শ্রেণীভুক্ত সে শ্রেণীতে মগহিয়। 
ডো'মগণ বিবাহ করিতে পায়ে না। বঙ্গদেশের ডোমগণের 
মধ্যে কেবলমাত্র এক মূলের স্ত্রী পুরুষের বিবাহ নিয়ম-বিরুদ্ধ। 
বাকুড়ার় অধস্তন শু পুরুষের মধো বিবাহ হয় না, কিন্তু 
সৈয়াদি থকিলে ৫ পুরুষের মধ্যেও বিবাহ হইতে পারে লা। 
২৪ পরগণাবাসী কোন ডোম সপিগু স্ত্রী গ্রহণ করে না। 

অন্তজাতীয় কোন লোক ইচ্ছা করিলে পঞ্চায়তকে 
নির্দিষ্ট অর্থ ও নিকটবর্তী ডোমদিগকে একটা ভোজ দিয়া 
ভোমজাতিতুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি ডোম শ্রেণীভুক্ত 
হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে মস্তকমুওনপৃর্বক পঞ্চায়তের 
নিকট হইতে একপ্রকার দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। 


চ6। ১১১ 


[ 8৪১ ] 


- তোম 


মধ্য ও পূর্ববঙ্গের ডোমগণ অতি অল্প বসেই তাহাদের 
কন্তার বিবাহ দেয়। ১* বৎসরের অধিক বয়স্কা কোন 
কন্তাকে অবিবাহিতা রাখিলে সমাজে কন্তার পিতার নিন্দা 
হয়। ইহাদের মধ্যে কন্ভার পণ ৫২ টাক হইতে ১*২ টাক1। 
ঢাকাজেলার ডোমগণ বিবাহকালে আত্মীয়'্বজন্ম্দিকে 
আমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রিতগথ উপস্থিত হইলে বরের পিতা 
পুত্রকে কোলে লইয়া মরোচের মধাস্থলে উপবেশন করে 
এবং কন্ভার পিতাও কন্ঠাকে লইয়া বরের সম্মুখে উপবিঃ 
হয়। কন্তার পিতা ৭ পুরুষের* এবং বরের পিত1 ৩ পুরুষের 
নাম উচ্চারণ করে। তৎপরে তাহারা ঈশ্বরকে এই ব্যাপারে 
সাক্ষী করে এবং ৰরের পিত। কন্তার পিতাকে তাহার 
কন্তাকে পরিত্যাগ করিয়াছে কি না এই কথা জিজ্ঞাসা 
করে। কন্তার পিতা সম্মতিস্্চক উত্তর দিলে বর কন্তার 
কপালে সিন্দুর দেয়। এইরূপে বিবাহক্রিয়৷ সম্পন্ন হয়। 
২৪ পরগণার ডোমগণ বিবাহুকালে বিবাহসভার মধ্যস্থলে 
একপাত্র গঙ্গাজল রাখে । এই পাত্রের উপর বর ও কন্ঠা 
উভ্তয়ের হস্ত স্থাপিত করে। ধর্দপগ্ডিত মন্ত্রার্দি পড়িলে 
অবশেষে বর ও কন্ত। পরস্পরের পুষ্পমালা বদল হুয়। 
বিবাহের পূর্বে ছুর্গা, মহাদেব, গণেশ প্রভৃতি দেবত। অর্চিত 
হইয়া থাকেন। 

ডোমদিগের মধ্যে বহুবিবাহ -ও বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ 
নহে। বিধবার সহিত তাহার স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরের 
বিবাহ বেহারের ডোমগণ সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করে। 
তত্র ও সিন্দুরদানই' সাঙ্গ! অথবা বিধবা-বিবাছের অঙ্গ। 
মুর্শিদাবাদের ডোমদিগের মধ্যে পতিপত্ধীপরিত্যাগ-প্রপা 
গ্রচলিত আছে। কিন্ত এই পরিত্যাগ পঞ্চায়তের সম্মতিক্রমে 
হওয়! আবশ্ঠক | পঞ্চায়ত “যাও বলিলেই সমস্ত গোলযোগ 
মিটিয়া যায়। উত্তর ভাগলপুরে স্বামী কতকগুলি খড় লইয়! 
সকলের সাক্ষাতে দ্বিথ্ড করিলে বিবাহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। 
মুঙ্গেরে ২য় স্বামী সকলকে ভোজন করাইবার জন্য পঞ্চা়তকে 
একটা শুকর দেয়। যদি কেহ কোন স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করে, তবে 
পূর্ববস্বামীকে ৯টী টাক! দিলেই সে সমাজ হইতে মুক্তি পায়। 

ডোমদিগের পঞ্চায়তগণের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি আছে? 
যথা, সরদার, প্রধান, মঞ্জান, মরার, গোরৈত, কবিরাজ । 
এক ব্যক্তির সম্তানগণই উত্তরাধিকারীক্রমে পঞ্চায়ত নাম 
লাভ করে। প্রতি পঞ্চায়তের অধীনে এক এক জন ছড়ি- 
দার থাকে । 

ডোমদিগের ধর্শের শৃঙ্খলা নাই। বিভিন্ন প্রদেশীয় 
ডোমদিগের ধর্ম প্রণালীদ্ সামজন্ত দেখা যায় না। ইছাদিগের 


ভোৌম 


কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত না! থাকায় ইহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান তিন্ন 


ভিন স্থানে বিডির আক্কৃতি ধারণ করিয়াছে । ভাগিনেয়-। 


গণই সচরাচর পুরোহিতের কার্ধয নির্বাহ করে। যদি 
তাগিনেয় অথব! ভাগিনেয়-সম্পকীয় কোন লোক ন! থাকে, 
তবে পরিবারের কর্তা মন্ত্রাদি পাঠ করে। বঙ্গদেশে বীকুড়া 
জেলায় দেঘরিয়া এবং অন্ঠান্ত জেলায় ধর্মপঞ্ডিত নামে 
অভিহিত ডোমগণ দ্বারা পুরোছিতের কার্ধ নির্বাহিত হয়। 
ইহাদের পদ পুরুষান্থক্রমিক। অঙ্কুলিতে তার অঙ্ুরি স্বারা 
ইহাদিগকে চিনিয়! লওয়া ধাইতে পারে। সাঁওতাল পরগণায় 
নাপিতগণ পৌরোহিত্য করে। 

বাকুড়। ও পশ্চিমবঙ্গের ডোমগণ অনেকাংশে বৈষব। 
কিন্ত রাধা ও কৃষ্ণ ব্যতীত ধর্শরাজও ইহা্দিগের প্রধান 
উপান্ত। ইহার! তাছু এবং বাজুনিয়াগণ ছূর্গাপৃজাকালে 
ঢাক'পুজা করিয়া থাকে। মধ্বঙ্গের ডোমগণ একাস্ত 
কালীভক্ত। পূর্ববঙ্গের অনেক ডোম শোভন-ভকতকে 
গুরুরূপে পুজা করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার 
মহারাজ হরিশ্চন্ত্র হইতে তাহাদিগের উৎপত্তি উল্লেখ করিয়! 
আপনাদ্িগকে হরিশচন্দী বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহাদিগের 
মতে, হরিশ্চন্দ্র যথাসর্ধস্ব বিশ্বামিত্রকে দান করিয়া পরে এক 
ডোমের নিকট দাসত্ব শ্বীকার করেন। ডোমের সদয় 
ব্যবহারে হরিশ্চন্দ্র অতিশয় প্রীত হইয়া সমস্ত জাতিকে 
তাহার নিজ ধর্থে দীক্ষিত করেন) তদবধি ডোমগণ এ 
ধর্ম প্রতিপালন করিয়৷ আসিতেছে । 

পূর্ববঙ্গে শ্রাবণিয়া পুজা ডোমদিগের প্রধান উৎসব। 
এই উৎসব শ্রাবণ মাসে সম্পর হয়। তৎকালে একটা শৃকর 
বলি দিয়! একটী পাত্রে উহার শোণিত ও অপর একটা পাত্রে 
ছুপ্ধ এবং তিন পাত্র ম্থুরা নারায়ণকে উৎসর্গ করা হয়। 
ভাদ্র কঞ্চজনিশিতেও এরূপ একদিন একপাত্র ছুপ্ধ, চারিপান্র 
স্থবা, একটা নারিকেল, এবং গীজা-কলিক! হরিরামকে 
উৎসর্গ করিয়! পরে শুকরবলি দিয়া উৎসব করে। কিছুদিন 
পূর্ব পর্যাস্ত বাঙ্গালায় সর্বত্র একটী প্রথ৷ ছিল। হুর্যায বা চন্ত্র- 
গ্রহণ সময়ে প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ বহি্ধারে কয়েকটা তাত্রুদ্রা 
রাখিত, উহ! ডোমদিগেরই প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি গ্রহাচার্য্যগণ 
উহা লইয়া থাকে । রিশ্লি সাহেব অনুমান করেন, এই 
প্রথান্বার প্রত্তীত হয় যে ডোমগণ পূর্বে অগ্নি, জল, বায়ু 
প্রভৃতি ভূতোপাঁসক অনার্ধা জাতিদিগের পুরোহিত ছিল। 

বেহারের ডোমগণ বাঙ্গালার ভোমদিগের অপেক্ষা! হিন্দু- 
ানিতে অনেক পশ্চাৎপদ ৷ ইহার! মহাদেব, কালী, গঙ্গ। 
প্রভৃতির সময় সময় পুঁজ! করিলেও স্তামসিংহ, রক্তমালা। 
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গোছিল, গোরৈযা, বঙ্গী, লোকেশ্বর, দিহবার প্রভৃতি ইহাদের 
অগণ্য দেবতা আছে। ইহাদের মধ্যে শ্তামসিংহকে অনেকে 
ইহাদের আদিপুরুষ বলিয়া জন্গুমান করেন। শুামসিংহই 
ইহাদের প্রধান দেবতা, দারতঙ্গের দেওধা নামক স্থানে ইছার 
এক মন্দির নির্শিত হুইয়াছে। অন্তান্ত দেবত। সকলের বিবরণ 
এবং আকার প্রকার ডোমদিগের ধর্মভ্ঞানের ন্তায় অস্পষ্ট। 
বিবাহ, উতৎনব কিংবা! মারীভয় উপস্থিত হইলে ডোমগণ 
মুত্তিক! দ্বার পিগাকৃতি কতকগুলি মূর্তি নির্মাণ করিয়! 
শৃকরবলি দিয়া তাহাদিগের উপাসনা করে। গ্রামের প্রাস্ত- 
ভাগে একটা গৃহে কিংবা তরুতলে &ঁ সমস্ত পৃজাদি সম্পন্ন 
হয়। বল! বাহুল্য, এ সকল ঠাকুরের সংখ্যা ও উৎপত্তি- 
বিবরণ অসংখ্য । কোন ব্যক্তি নিজ কার্ধা, মৃত্যু বা অপর 
কারণে বিখ্যাত হইলে ডোমগণ তাহাকেই ঠাকুর বলিয়া 
উপাসনা! করে। শ্থামসিংহও সম্ভবতঃ এইরূপেই উৎপন্ন 
হইয়া থাকিবে । গয়ার নিকটস্থ মগহিয়া ডোমগণ বিখ্যাত 
ডাকাইত। কেহ ডাকাইতি করিতে বাহির হইলে তাহার 
মঙগলার্থ সন্মারিমাই দেবীর পুঞ্জা করিত। অনেকে অন্ুমান 
করেন, এই দেবী কালীরই নামতেদ মাত্র, আবার অনেকে 
বলেন, ইহা! পৃথিবী । এই দেবীর উপাসনার অন্ত প্রতিমূর্তি 
প্রয়োজন হয় না । গৃহমধ্যে সার্দ বিঘত পরিমিত স্থানে 
গোময়-জলে একটী মণ্ডলী করিয়া উপানক এ মণ্ডলীর সম্মুখে 
জানু পাতিয়া উপবেশন করে এবং দক্ষিণহন্তে ডোম- 
দিগের বিখ্যাত কাটারি লইয়৷ তন্বররা বামবাহছুতে একস্থানে 
কর্তন করে। পরে অঙ্গুলী দ্বারা এ রক্ত 81৫ ফোটা লইয়া 
মণ্ডলীর মধ্যে চিহ্নিত করিয়৷ দেয় এবং মৃহন্বরে দেবীর 
নিকট প্রার্থনা করে যেন এ রাত্রি খুব অন্ধকারময় হুয়, যেন 
তাহার চৌর্যযলন্ধ ধন প্রচুর হুয় এবং ধেন সে কিংবা তাহার 
অনুচরবর্গের কেহ ধরা ন! পড়ে । 

অনেকের বিশ্বাস ডোমগণ মৃতদেহের অগ্নিনৎকার ব1 
গোর কিছুই করে না, তাহারা নিশিযোগে মুতদেহ খণ্ড খণ্ড 
করিয়া সন্নিহিত নদীতে ভাসাইয়! দেয়। যাহ! হউক, এই 
ভীষণ ধারণা নিতাস্ত অমূলক, সম্ভবতঃ ডোমদিগকে পূর্বে 
রাক্রিযোগেই মুতসৎকার করিতে বাধ্য করায় এরপ প্রবাদ 
গ্রচলিত হুইয়। থাকিবে । ঢাকাগ্রদেশে ডোমগণ মৃতদেহ 
নদীতে ভানাইয়া দেয়) সন্ত্ান্ত হইলে তাহার দেহ সমাহিত 
করা হয়। সম্প্রতি অধিকাংশ স্থানেই দাহ করিবার প্রথা গ্রচ- 
লিত হুইয়াছে। যুতের সৎকার সম্পন্ন হইলে সকলে প্রান 
করিয়া, ক্রমান্বয়ে লৌহ, প্রন্তর ও শুষ্-গোময় স্পর্শ করিয়া 
শুদ্ধ হয়, এবং মৃতের প্রেতাত্মার উদ্দেশে অন্ন ও মস্ত উৎসর্গ 
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ফরে। ৯ দিন পর্ধ্যস্ত কেহ মতম্ত বা মাংস খার়না। ১ম 
দিবমে শৃকরমাংস ভোঁঙন ও সগ্তাদি- পান করিয়া উৎসব 
করে। পশ্চিমবঙ্গ ও বেহার প্রদেশে ডোমগণ সচরাচর 
স্বৃতের অগ্নিসংকার করে; কচিৎ পুতিয়! ফেল! হনব । তবে 
ওলাউঠা, বসস্ত প্রভৃতি রোগে মরিলে কিংবা ৩ বৎসরের 
অনধিকবর্ষবয়ন্ব হইলে পুতিয়। ফেলে। তথায় গ্থানে স্থানে 
১১শ ১২শ বা ১৩শ দিবসে মৃতের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়। 

সকল হিন্গুই ডোমদিগকে অতিশর স্ব ও ভয়ের সহিত 
নিরীক্ষণ করেন। ইহাদের আচার ব্যবহার, খাস্ত প্রভৃতি 
এতই জঘন্ত যে, হিন্দুগণ ইহাদের 'ছায়া স্পর্শ করিলেও 
আপনাদ্দিগকে অপবিত্র মনে করেন। আবার ডোমদিগের 
কার্ধয যেরূপ নৃশংস, তন্বারা সকলের বিশ্বাম ইহার দয় 
মায়া লেশশৃন্ত । ইহাদের পান দোষ ও চরিত্রদোষ অতিশয় 
প্রবল। ইহারা যাহ! কিছু উপার্জন করে সমন্তই বায় 
করিয়া ফেলে; ভবিষ্যতের জন্ত কিছুই সঞ্চিত রাখেন|। 
এইরূপ প্রবাদ যে, ঢাকার কোন নবাব জললদের কার্ধা 
করিবার জন্য একজন ডোমকে তথায় আনাইয়াছিলেন। 
ঢাকার ডোমগণ সকলেই এই ব্যক্তির সম্তান। ফাসি দণ্ডাজ্ঞা 
কার্ষে পরিণত করিবার জন্ত প্রায় প্রতি জেলায় একজন 
ডোম নিযুক্ত আছে। যখন দণ্ডিত ব্যক্তিকে ফাসি দেয়, 
তখন সেই ডোম দোহাই মহারাণী বা! দোইাই জজসাহেব বলিয়। 
চীৎকার করে। ইহার! মনে ভাবে যে, এইরূপ করিলেই 
বুঝি পাপ হইতে মুক্তি হয়। 

ভোমগণ শ্মশানঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে । ডোম- 
গণের সাহাযা ব্যতিরেকে কাশীতে মৃতদেহ সৎকারের বিশেষ 
অস্থবিধা হয়। ইহার! প্রথমে চিতা সজ্জিত করিয়া দেয়। 
অগ্নি, খড় গ্রভৃতিও ইহারা আনয়ন করে। এই সমস্ত 
কার্ষ্ের জন্ত মৃতব্যক্ির আত্মীয়দিগের নিকট হইতে অবস্থা- 
সুসারে কিছু অর্থ লয়। কলিকাত৷ প্রভৃতি স্থানের দাহ- 
ঘাটে অনেক ডোম নিযুক্ত আছে। 

সকল ডোমই শশানঘ/টের কার্ধ্ে নিযুক্ত থাকেন) 
কিন্তু মৃতদেহ সৎকারের পূর্ব ও পরবর্তী কার্ধ্য যে তাহাদের 
জাতীয় ব্যবদায় ইহা সকলেই স্বীকার করে। খাস্ত সন্বন্ধে 
ইহাদের বিশেষ কোন বাঁধাবাধি নিয়ম নাই। ইহার! শুকর, 
অশ্ব, কুকুট, হংল, মুধিক প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করে। কোন 
কোন দেশের ভোমদিগের মধ্যে গোমাংসও চলিত আছে। 

ডোমেরা ধোপার ম্পৃষ্ট দ্রব্য থায়না। এই সম্বন্ধে একটী 
গল্প শুনা যায়। একদিন ডোমদিগের আদিপুরুষ স্ুপত 
তকৃত অতিশয় র্লাস্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়৷ দুরদেশ হইতে গৃহাভি- 


[8৪৩ ] 


ডোন 


মুখে আসিতেছিল। পথিমধ্যে সে গর্দাভপৃষ্ঠটে কতকগুলি 
কাপড় বোৰাই করিয়া জনৈক ধোবাকে যাইতে দেখিধ 
এবং তাহার নিকট কিছু খান্ভ ও একটু জল চাহিল। 
ধোঁবা ভাহাকে কিছুই দিলন17 পক্ষান্তরে তাহাকে কটু কথ! 
বলায় সে প্রহারপূর্বক ধোবাকে তাড়াইয়া৷ দিয়া তাহার 
গর্দাতটাকে মারিয়া এবং সেই স্থানেই তাহার মাংস রন্ধন 
করিয়! ভক্ষণ করিল। ক্ষুধা নিবৃত্ত হইলে গর্দতহত্যার জন্য 
তাহার মনে অতিশয় অনুতাপ হইল। ধোবাই এই পাঁপ- 
কার্ষেযর মূল দেখিয়া ধোপা জাতিকে অতিশয় ত্বণার্থ বিব্চন! 
করিতে লাগিল । মেই অবধি কোন ডোমই ধোপার বাড়ীতে 
অথবা ধোপার স্পৃষ্ট কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে না। বীরভূমবাসী 
অস্কুরিয়া এবং বিশভেলিয়া ডে'মগণ ঘোড়! ধরেন বা কুকুর 
মারে না । ইহার! কাঠের বাট লাগান দা ব্যবহার করেন! । এই 
দেশবাসী ডোমগণ কুকুরহত্যা করেন! বটে, কিন্ত প্রায় সকল 
সহরের ডোমগণ কুকুর হত্যা করিয়া অর্থ উপার্জন করে। 
ঝাঁকা, চুপড়ি, দড়মা প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ডোমদিগের 
জাতিগত ব্যবসা । কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখন 
রুষিকার্য্য করিয়। থাকে । কিন্ত ইহাদের রাইয়তি সত্ব নাই; 
ইহার! গ্রায়ই স্থান পরিবর্থন করে। মানভূম জেলার 
দক্ষিণাংশে শিবোত্তরগুপি ডোমদিগের অধিকারভুক্ত | 
বা্জুনিয়া ডোমগণ বিবাহকালে বাদ্যাদি করে। ইহাদের 
সত্রীলোকগণ স্বজাতীয়দিগের বিবাহকালে গ্রানবাগ্ত করিয়া 
থাকে । কাহারও মতে, চৌর্য্যবৃত্তিই চম্পারণের মগহিয়া 
ডোমদ্িগের ব্যবসায়, এই শ্রেণীর ডোম অধিকর্দিন এক- 
স্থানে থাকেন।। ইহারা কোন পল্লিগ্রামে রাস্তার নিকট 
সিরকি বাধে এবং তথায় চৌর্য্যবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া অন্যত্র 
চলিয়! যায়। মগহিম়া ডোমদিগের প্রত্যেকেই চোর নহে। 
গয়াবাসী মগহিয়াগণ বাশ ও কৃষিকার্ষয দ্বার! কালযাপন করে। 
পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম 
এখন পর্ধ্যস্তও সম্পূর্ণক্ূপে বিলুণ্ড হয় নাই। ভারতবর্ষের 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ডোমগণ বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের সাক্ষ্য 
প্রদ্দান করিতেছে । তিনি বলেন, ডোমগণ ব্রাঙ্মণদিগের 
গ্রতৃত্ব শ্বীকার করেনা, ধর্ম-পুরোহিতশ্রেণীর ডোমগণ 
কর্তৃক তাহাদিগের ধর্ম্ানুষ্ঠান নির্ববাছিত হয়। বুদ্ধদেবের 
একটী নাম ধর্মরাজ। সর্ধগ্রথমে কালুডোম ধর্মরাজের 
পৌরোহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঘনরামের পুস্তকে লিখিত 
আছে, গৌড়েস্বর ধর্শীপাল মহামদকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। মহামদ রঞ্জাকে অতিশয় দ্বণা করিতেন। ধর্ণারাজ 
রঞ্জাকে বিশেষ ভালবামিতেন, মহামদ তাহার ভাগিনের 


ডোম ৃ 


রঞ্জার পুন্র লাউসেনকে বিবিধ উপায়ে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা 
কনিতে লাগিলেন। কিন্তু ধর্্মরাজের প্রিক়্পাত্র হওয়ার 
লাউসেনের কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। মহামদের 
সমস্ত চেষ্টা! বার্থ হইলে তিনি লাউসেনকে যুদ্ধার্থ কামরূপ 
এবং উড়িষ্যায় পাঠাইলেন। ধর্মরাজের অনুগ্রহে লাউসেন 
গ্রতিকার্ষ্যেই কৃতকার্য হইলেন। মহামদ অবশেষে নিজ ভ্রম 
বুঝিতে পারিয়৷ স্বীয় ভাগিনেয়কে স্নেহ করিতে আরস্ত 
করিলেন। মগ্ত ও শৃকর মাংস ভক্ষণের স্বাধীনতা প্রদান 
করিয়া লাউসেনের প্রিয় পেনাপতি কালুডোমকে ধর্দরাজের 
পুরোহিত কর! হইল। ধর্্পাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। 
সাধারণ লোকের সুবিধার জন্ত বোধহয় বৌদ্ধধর্শ হইতে ধর্মা- 
রাজপুজার সহি ধর্মপালের সময়েই হয়। সেই পুজা এখনও 
প্রচলিত আছে। জৈন ও বৌদ্ধগণের ন্যায় ডোমগণও পক 
দ্রব্য ছ্বার| দেবতার অর্চনা! করে না। ডোমগণ প্রায়ই 
শৃকরের মাংস দ্বারা ধর্রাজের উপাপন! করে। ধ্যানের 
মন্ত্র শুনিলে ধর্ম্মরাজকে বুদ্ধদেব বলিয়াই গ্রতীতি হুয়। 
মন্ত্রটী এই টস 

প্যস্তান্তো নাদি মধো! ন চ করচরণং নাস্তি কায়নিদানম্। 

নাকারং নাদিকপং নান্তি জন্মঝ যশ্য (1) 

যোগীন্ত্রো জ্রানগম্যে। সকলজনহিতং সর্বলোটৈকনাথম্‌ 
তব্বং তং চ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতু বঃ শুন্তমুত্তিঃ ॥ 

এই মন্ত্রটী সম্যক আলোচনা করিলে বুদ্ধদেবের রূপই 

মনোমধ্যে উদিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেন যে, 
শূকর-বলি ও ধ্যানহেতু ধর্মমরাজপুঞ্ক! বৌদ্ধধর্দ্দান্ুগত নহে 
বলিয়া অনেকে সন্েহ করিতে পারেন; কিন্ত বৌদ্ধধর্মের 
ইতিহাস পাঠ করিলে এ সন্দেহ দূরীভূত হইয়] যাযস। ভোট- 
দেশী তারানাথের পুস্তকে লিখিত আছে, রামপালের 
রাজত্বকালে বিদ্ূপ আবিভূ্ভ হন। তিনি ধর্মপাল নামেও 
খ্যাত ছিলেন। ধর্মপালের শিশ্বের নাম কাল-বিরূপ, কাল- 
বিরূপের প্রধান শিষ্যের নাম বির্মপহেক্ষক। ইনি ত্রিপুরার 
রাঁজা ছিলেন । ইনি আচার্য কালবিরূপের নিকট দীক্ষিত 
হন) পরে সি্ছিলাভ করিবার জ্ন্ত ভবিষ্যবাণী অন্থসারে 
ডোমজাতিয়! পল্প(বত্তী নায়ী কোন রমণীফে শক্তিরূপে গ্রহণ 
করেন। ইহাতে প্রজাগণ তাহাকে রাঞ্য হইতে তাড়াইয়া 
দিল। রাজা! ডোমনীর সহিত বনে যাইয়া ব্রত রক্ষা করিতে 
লাগিলেন এবং সিদ্ধ ছইয়। ডোমরাজ! বা ভোমাচার্ধ্য 
ন।মে পরিচিত হইলেন। পরে একদা ত্রিপুরা রাজ্যে অতিশয় 
বিপৎপাত উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষ অন্ুরুদ্ধ হইয়া তথায় 
গমন করিলেন। এখানে আপিয়া তিনি ধর্খনামক বৌদ্ধ- 


1 ভোমমগড় 


তান্ত্রিকমত গ্রচায় করিতে লাগিলেন। অনেকে তাহার 
শিষ্ক হইল। ডোমাচার্ষ্যর অদ্ভুত ক্ষমত| দেখিয়া খ্কা় 
দেশের রাজা ভাহার শিব্যত্ব শ্বীকার করিলে অনেফেই 
তাহাকে মান্ত করিতে আর্ত করিল। ধর্ম উপাসনা ও বৃদ্ধি 
পাইল। বৌদ্ধধর্মের শেষকালে ধর্ম উপাসন! প্রবর্তিত হয়। 
ধর্মরাজের অর্চনা বৌদ্ধ উপাসনার তান্ত্রিক আকুতি । এই 
উপাসনা-প্রণালী ছাড়ি, ডে।ম, পোদ প্রভৃতি অন্তাজদিগের 
মধ্যে আবদ্ধ। বৌদ্ধধর্টের শেষাবস্থায় বুদ্ধ এবং বোধি- 
সবদিগের উপাসনা পরিত্যক্ত এবং দিকৃপাল, ধর্পাল 
গ্রভৃতির পুজা প্রচলিত হইয়াছিল। * 

অনেকের মতে ডোমগণ তারতের আদিম নিবাসী অনার্ধ্য 
জাতির এক শ্রেণী। ইহাদের আকৃতি দেখিলেও কতকট। 
তাহাই বোধ হয়। মগহিয়া ডোমগণের আকৃতি ক্ষুদ্র, বর্ণ 
কষ, কেশ দীর্ঘ এবং চক্ষু অনার্ধ্যবৎ। পূর্ববঙ্গের ডোম- 
দিগের চুল কাল এবং লম্বা; কিন্তু তাহাদদিগের গান্তরবর্ণ 
অপেক্ষাকৃত কট।। কেহ কেছ বলেন, ডোমগণ দ্রাবিড় 
শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সকলে একমত 
নহেন। যাহা হউক, বহু শতাব্দী হইতে ডোমগণ অতিশয় 
হীন ও স্বণিত কার্ধ্য করিয়। কালযাপন করিতেছে । ইহাদের 
আচার ব্যবহার আজকাল ক্রমেই উৎকর্ষ-প্রাপ্ত হইতেছে। 

এই জাতি অন্পৃষ্ঠ, ভ্রমবশতঃ যদি ইহাকে স্পর্শ কর! 
যায়, তাহ! হইপে ন্নান করিয়া ১৮ বার গায়জী জপ 
করিতে হয়। ন্ল্পৃষ্টা গ্রমাদতঃ স্নাত্ব! গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ।” 

( মৎস্তনথক্তত* ৩৯ পটল) 


ডোমচালুয়| (দেশজ) ধুমবর্ণবিশিষ্ট এক প্রকার নিকৃষ্ট চাউল। 
ডোমচিল (দেশজ) এক প্রকার চিল। 
ডোমনগড়, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত গোরখ্পুর জেলার 


একটা গ্রাচীন ছুর্গ। এই হুর্গ গোরথুপুর নগরের গ্রায 
১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে রোহিন ও রাপ্তি নদীদ্ঘয়ের 
সঙ্গমের সন্নিকটে অবস্থি্জ। এই ছুর্গের অবস্থান শ্বতাবতঃ 
হুর্গম। ইহায় উত্তরপশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে 
রোহিন নদী, দক্ষিণে রাষ্তিনদী, উত্তরপূর্ব, পূর্বব ও দক্ষিণ 
পূর্বে কক্রাহুয়। নালা । বর্ষাকালে ইহার প্রায় চতুর্দিকৃই 
স্বাভাবিক পরিখা -পরিধূত থাকে । এখনও সহজে ইহাকে 
নুদৃঢ় ছর্গে পরিবন্তিত করা যাইতে পারে। ইহা পূর্ে একটা 
দুর্জয় ছুর্গ মধ্যে পরিগণিত ছিল সঙ্গেহ নাই। এখন ছূর্গের 
ভগ্নাবশেষমাত্র আছে। ভর্রস্ত,পের উপর ইংরাজদিগের একটা 
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ভোমনগড় 


আবাদ নির্দিত হইয়াছে। গোরথ্পুর হইতে ইংরাজগণ মধ্যে 
মধ্যে বাযুপরিবর্নার্থ তথায় গিয়া! বাস করেন। 
কথিত আছে, ডোমকাট্টার রাজগণ কর্তৃক এই ছূর্গ 
স্থাপিত হয়, তাদন্থসারেই ইহার নাঁম ভোমনগড় হইয়াছে। 
সকলেন্স বিশ্বাস এই জাতি ক্ষত্রিয়বংশোস্তব ছিলেন এবং 
সম্ভবতঃ ইহার! তংপুর্ববর্তী ডোমরাজাদিগকে কাটিয়া! রাজ্য 
লাভ করেন। ডোমকাউ্রার নাম দ্বারাও ধরূপ অনুমান হয়। 
সাধারণ লোকেরও বিশ্বাস যে, ডোমনগড় অর্থাৎ ডোমদিগের 
হুর্গ ডোম রাঁজগণ ছ্বারাই নির্নিত। আবার অনেকের 
অনুমান ডোম-জাতির অধিপতিগণ এ ছুর্ণা স্থাপন করেন, 
বাস্তবিক ত্তাহার। ডোম ছিলেন না৷ এবং ডোমগণও এখানে 
রাজত্ব কারেন নাই । যাহা হউক ডোমনগড়ের গ্রতাপ অনেক 
সময় এরূপ হইয়াছিল যে, প্রায় বর্তমান সমস্ত গোরখ্পুর 
এবং রান্তি-নদীতীরে বহুদুর পর্য্স্ত ইহার রাজ্য বিস্তৃত 
হয়। অনেকে অনুমান করেন, এ প্রদেশের আদিম 
অধিবাসিগণ ডোম ছিল, অগ্তাপি ডোমলগন়। ডোমরি, 
ডোমরদার, ডোমকৈবা, ভোম্রা, ডোমহাট, ডোম্রিয়া, 
ডোম, ডোমাঠ ইত্যাদি অনেক স্থানের নাম গ্রাচীন ডোম 
অধিবাসিদিগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। | 
প্রাচীন ডোমনগন়্ের ভত্স্তপের মধ্যে যে ছুই একখান 
গোটা! ইষ্টক পাওয়া যায়, উহাদের আকার সমচতুয়আ এবং 
অতি বৃহৎ ও পুরু । * 
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ডেকে 


ডোমন! (যাবনিক ) গ্রাম্য সঙ্গীতবিশেষ। 

ডোমনী (দেশজ) ডোমদিগের স্ত্রী। 

ডোম্বর, কর্ণাটকগ্রদেশের জাতিবিশেষ। [ কোলাতি দেখ। ] 

ডোর (রী) দোষ রা-ড পৃষো" সাধুঃ। হস্ত প্রভৃতির বন্ধান- 
সৃতর, অনস্ত প্রভৃতি ব্রতে ইহা ধারণ করিতে হয়। ইহা হিন্দু 
স্ত্রীলোকের বামকরে ও পুরুষেরা দক্ষিণকরে ধারণ করিয়! 
থাকে । [ব্রত দেখ।] 

ডোরক (ক্লী) ডোর স্বার্থে কন্‌। ডোর, হস্ত প্রভৃতির বন্ধননুত্র। 
: শচতুর্দশসমাযুক্তং কুন্কুমাক্তং*ম্ডোরকম্‌ ॥*( অনস্তত্রতকথা ) 

ডোরডী (স্ত্রী) ডোরমিব ভয়তে ভী-ড গৌরা' ভীব্‌। বৃহতী। 

ডোর! (দেশজ ) ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অঙ্কন, নানাবর্ণে চিহ্নিত । 

ডোরাঁও (দেশজ ) ১ ডোরা কাটা । ২ ফলবিশেষ। 

ডোরিয়া (দেশজ) ডোর কাটা। 

ডোল (দেশজ) ধান্তাদি রক্ষণপাত্র, ইহা নল বা বাশে 
নির্দিত হয়। 

ডোলী (দেশ) কষুদ্রশিবিক, যানবিলেষ। 

ডোব (দেশজ ) ১ জলে নিমগ্ন হওয়া। ২ ক্ষুত্র জলাশয়। 

ডোবান ( দেশজ ) নিমজ্জিত করণ। 

ডৌতুভ ( দেশজ) ভুত পক্ষী । 

ডৌল (দেশজ) প্রকার, রকম, রূপ, চপ, মূর্তি 

উ্যাপল (দেশজ ) ডেও, মাদার। 

ডেক, কলিকাতার একজন ইংরাজশাসনকর্তা। যে সময় 
(১৭৫৬ থৃঃ অন ) সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই 
সময় ইনি ই্ইিযা কোম্পানী কর্তৃক কলিকাতার শাসন- 
কর্তা পদে নিযুক্ত ছিলেন। 


(৪8৪৬ ] 


ঢাকনী 


1 


[টি ঢকার ব্যঞ্জনবর্ণের চতুর্দশ, এবং টবর্গের চতুর্থবর্ণ। ইহার 
উচ্চারণস্থান মুর্ধা, - উচ্চারণকাল অর্দমাত্রা। ইহার উচ্চা- 


রণে আত্যন্তর প্রযত্ব, জিহব! মধ্যদ্বারা মুর্ধার স্পর্শ, বাহাপ্রযন্ত 
সংবার, নাদ, ঘোষ, মহাপ্রাণ। 
মাতৃকান্তাসে ইহার দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূলে গ্তাস করিতে হয়। 
ইহার লিখনপ্রণালী বর্ণোদ্ধারতস্ত্রে এই প্রকার লিখিত 
হইয়াছে, বাম ও দর্ষিণদিকে উর্ধঘ ও অধঃক্রমে একটা 
রেখা টানিবে, তাহার পর নিয়ে একটা কুগুলী করিয়া দিবে, 
এই বর্ণে ব্রহ্গা, বিষু। ও মহেশ্বর নিত্য বিরাজিত আছেন। 
প্উর্ধাধঃক্রমতো! রেখ! বামদক্ষিণতো গতা। 
ততঃ স! কুগুলীরূপ! বিষ্বীশব্রঙ্গ্ূপিণী ॥* (বর্ণোদ্ধারত* ) 
বর্ণাভিধানে ইহার বাচক শব্ধ ঢা, নির্ণয়, শূর, যজ্জেশ, 
ধনদেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর, তোর, ঈশ্বরী, জ্রিশিখী, নব, দক্ষপাদা- 
সুলীমূল, সিদ্ধিদণ্, বিনায়ক, প্রহাস, ত্রিবেরা, খদ্ধি, নিগু পণ, 
নিধন, ধ্বনি, বিগ্লেশ, পালিনী, তন্কধারিণী, ক্রোড়পুচ্ছক, 
এলাপুর, ত্বগাত্বা, বিশাখা, শ্রী, মন, রতি । (নানাতন্ত্র।) 
এই অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বরূপ, পরমারাধ্যা, পরা- 
কুগুলী, পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিগুণ ও আত্মাদি সকল 
তত্বসংবুক্ত এবং বিদ্যুল্লতাকার। (কামধেনুত' ) ইহার ধ্যান 
করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীইই 
লাভ করিতে পারে । ধ্যান-- 
“রক্তোৎ্পলনিভাং রম্যাং রক্তপক্কগলোচনাম্‌। 
অষ্টাদশতুজাং ভীমাং মহামোক্ষগ্রদায়িনীম্‌ ॥ 
এবং ধ্যাত্ব! ব্রহ্গরূপাং তন্মস্ত্ং দশধা! জপেৎ॥” (বর্ণোন্ধারত') 
ইহার বর্ণ রক্তোৎপল সদৃশ, লোচন রক্তপন্নতুল্য, ইনি 
অষ্টাদশতুজা, ভয়ঙ্করী ও পরমমোক্ষ প্রদায়িনী। মাত্রাবৃত্তে 
এই অক্ষর প্রথম বিন্তা করিলে বিশোভা হয়। [ড দেখ] 
ঢ (পুং) ঢৌকতে শ্রবণেশ্্রিয়ং ঢৌক-ড। ১ ঢক্কা। ২ কুক্কুর। 
৩ কুকুর-লাঙ্গুল। ৪ নিগুপ। ৫ ধ্বনি। 
ঢক্‌ (দেশজ ) ধাক্কা, ঠেলা । 
ঢক (দেশজ) ১ পরিমাণ। ২ দ্রব্য। | 
টকৃঢকৃ (দেশজ ) শ্লথরপে স্থাপিত বস্তর অব্যক্ত শববিশেষ। 
ঢকার (পুং) চ-স্বরূপে কার প্রত্যয়ঃ। চস্বব্পবর্ণ। 
“্চকারং প্রণমাম্যহুং ৷” (কামধেম্থৃত* ) 
ঢক (পুং) দেশবিশেষ,.চলিতকথায় ঢাক! । (ভুরিগ্র" ) 
টক্কা (তরী) ঢক্‌ ইতি গন্ভীরশবেন কায়তি-কৈ-ক টাপ্চ। 
বাস্বিশেষ) চলিত কথায় ঢাক | পর্ধ্যায়_যশঃপটহ, বিজয়- 


মর্দল। ইহা! অতি প্রাচীন আনন্ক ঘর, দক্ষিণমুখে ছইটা 
দণ্ডদ্বার! বাদিত হয়। ইহার উপর পক্ষীর পালকাদি দেওয়া 
থাকে। (যন্ত্রকো' ) 
ঢক্কানাদচলভ্জল! (স্ত্রী) চক্কায়। নাদ ইব চলৎ. জলং যন্তাঃ 
বহুত্রী। গঙ্গা। (কাশীথ' ) 
ঢক্কারব! (ভ্বী) চায়! রবইব রবে! যন্তাঃ বহুত্রী। তারিণীদেবী 
ঢক্কারী (ত্ত্রী) ঢক্‌ ইতি শবং করোতি ক-অণ্‌ গোরা ভীষ্‌। 
তারিণী। 
্চকারব! চ টক্কারী ঢকারবরবা ঢকা।* (তারাসহস্রনামন্তো') 
ঢগণ (পুং) মাত্রাবৃতে ত্রৈমাত্রিক প্রস্তাববিশেষ। 
ইহা তিনপ্রকাঁর,-(0।) ১ ধৰা, (1) ২ তাল, (॥॥) 
৩ তাগ্ডব। 
টঙ্গ ( দেশজ ) ১ খল, শঠ, ছদ্ম, ছল। ২ বেশ। 
ঢণ্টী (শ্রী) বাকাভেদ। 
প্চণ্টী বাক্যস্বরূপা চ ঢকা রাক্ষররূপিনী |” ((রুদ্রযা' ) 
ঢন! (দেশজ ) কৃশ, দূর্বল, শু, ম্লান। 
টপ (দেশজ ) ১ মৃত্তি, ধারা, প্রকার, চলন। ২ কীর্তনাঙ্গ গান. 
বিশেষ। মধুনুদ্রন কান নামে এক ব্যক্তি কীর্নাঙ্গে নূতন 
নুর মিলাইয়। এবং পূর্বরূপ পরিবর্তন করিয়া ঢপ প্রচলন 
করেন। [ক্ৃষ্ণকীর্ভন দেখ। ] 
ঢল (দেশজ ) ১ পর্বতাদি হইতে নির্গত জল। ২ নিযস্থল। 
ঢলাঁলি (দেশজ) যাহ! প্রকাশ বা দেখান উচিত নয়, তাহাই 
করা, কেলেঙ্কারী। 
ঢলান (দেশজ ) ঢলাঢলি কর! । 
ঢলানী (দেশজ ) ১ বেশ্ত/। ২ যেস্ত্রী কেলেঙ্কারী করে। 
ঢলক (দেশজ ) আল্গা, নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা বড় হওয়।। 
ঢলকৃন (দেশজ ) আল্গ! হওয়!। 
ঢল্ঢল (দেশ) ১ আল্গা। ২ সুনার বা সুষ্মী দেখান। 
ঢল্ডলিয়! (দেশজ) আল্গ!। 
ঢসন (দেশজ) নিঃসরণ, ভগ্ন হওন, গলন, পতন, ভাঙগিয়! পড়ন। 
ঢসা (দেশজ ) ভাঙ্গিয়া পড়া । 
ঢাঁক (দেশজ ) ঢক্কা। পটহ, বৃহৎ বাদ্যযন্ত্। 
ঢাঁকঢেকী (দেশজ ) বৃক্ষতেদ। 
ঢাকন (দেশজ ) ১ আচ্ছাদন, আবুতকরণ। ২ লুকান। 
ঢাকন। ( দেশজ ) আবরণ, আচ্ছাদন। 
ঢাঁকনী (দেশজ ) ১ আবরণ। 


টাক! 


ঢাকা, ১ কমিসনরের অধীন পূর্ববঙ্গের একটী বিভাগ । 
অক্ষা* ২১* ৪৮ হইতে ২৫ ২৬ উঃ এবং ড্রাঘিৎ ৮৯ 
২৭ হইতে ৯১১ ১৮ পুঃ। ইহার উত্তরে গারোপাহাড়, 
পূর্বে শ্রীহট্ট, ব্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলা, দক্ষিণে 
বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে খুলনা, যশোর, পাবনা, বগুড়া 
এবং রঙ্গপুর জেলা । পরিমাণফল ১৫*** বর্গমাইল। 

ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ এই চারিটা 
জেলা উক্ত বিভাগের অন্তর্গত। 

২ পূর্ববঙ্গের একটা জেলা। অক্ষা* ২৩ ৬৩০৮ হইতে 
২৪*২৯১২+উঃ এবং দ্রাঘি' ৮৯, ৪৭৫০৮ হইতে ৯১* ১১০ 
পৃঃ | ইহার উত্তরে ময়মনসিংহ জেলা, পুর্বে ত্রিপুরা, দক্ষিণ ও 
দক্ষিণপশ্চিমে বাকরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং পশ্চিমের অল্লাংশে 
পাবনাজেল! অবস্থিত। ইহার প্রায় সব দিকেই নদী দ্বারা 
সীমাবদ্ধ; পুর্বে মেঘনা, দক্ষিণপশ্চিষে পল্পা! এবং পশ্চিমে 
যমুনানদী নামক ক্রহ্গপুত্রনদের প্রধান শাখা অবস্থিত। 
পরিমাণফল ২৭৯৭ বর্গমাইল। ঢাকানগর ইহার সদর । 

ঢাকা জেলার ভূমি সমতল) ধলেশ্বরীনদী এই সমতলের 
মধ্যে পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া ইহাকে 
ছুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। এই ছুই ভাগের গ্রক্কৃতি 
অনেকাংশে বিভিন্ন | উত্তরভাগ আবার লক্গ্িয়ানদী কর্তৃক 
হুইভাগে বিভক্ত | এই ছুই ভাগের পশ্চিমদিকের বৃহত্তর 

ংশে ঢাকা নগর অবস্থিত। ইহার ভূমি বন্তাজলের 
অপেক্ষা উচ্চ, মৃত্তিকা! অপেক্ষাকৃত উচ্চতর, স্থানে স্থানে 
কর্দীম ও তদুপরি গলিত উত্ভিজ্জস্তরও দৃষ্ট হয়। লঙ্গিয়া- 
নদীর উভয়তীর উচ্চ এবং গভীর জঙ্গলপূর্ণ, স্থানে স্থানে 
নদীতীরের দৃশ্ত অতি মনোরম। ঢাকা হইতে গ্রায় 
২ মাইল উত্তরে মধুপুর জঙ্গলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় অর্থাৎ 
টিলা দেখা যায়, এ সকল টিলার উচ্চতা কোথাও ৩০।৪* 
ফিটের অধিক উচ্চ নহে এবং প্রায়ই তৃণ গুল বা 
অঙ্গলাদি বার! আচ্ছন্ন থাকে। এই ভূমিখণ্ডের অধিকাংশই 
: অনুর্বর এবং বন্শ্বাপদসন্কুল অরণ্যময়। সম্প্রতি এই বিভাগে 
ক্কষিবিস্তারের চেষ্টা হইতেছে । নগরের সন্গিকটে ঝিল ও 
খাল নকলের চতুঃপার্থস্থ ভূমি ধান্ড, সর্ধপ, তিল প্রভৃতি 
উৎপাদনের উপযোগী । ঢাকার পূর্বভাগ ধলেশ্বরী ও লক্ষিয়া 
নদীর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত ভূমি পলময় এবং উর্বরা। পুর্বো- 
তরথণড লক্ষ্িযা ও মেঘনানদীর মধ্যবর্তী এবং অধিকাংশ 
পলময়, ুতরাং পশ্চিমস্থ খণ্ড অপেক্ষা ইহার কৃষিকার্ষ্যের 
অবস্থা অনেক উন্নত। ইহার অনেকস্থান বস্তায় প্লাবিত হয়। 
ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণস্থ বিভাগই জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
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উর্বর । এই বিশ্বীর্ঘ সমতল ভূভাগ বর্ষাকালে ২ ফিট্‌ 
হইতে ১৪ ফিট পর্যাস্ত বস্তার জলে আবৃত হইয়৷ পড়ে। 
এই সময়ে এস্থান একটা প্রশস্ত হদের ভায় প্রতীয়মান হয়। 
ইহার মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম উচ্চ ডাঙ্গায় গ্রাম সকল নির্মিত। 
বর্ষাকালে সমস্ত ভূভাগ হুরিতবর্ণ ধানক্ষেতে শোভিত হয়। 
অধিবাপীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাথার! এ সকল ক্ষেত্রের মধ্য 
দিয়া ইতস্ততঃ যাতায়াত করে। মম্প্রতি ইহাতে স্থানে স্থানে 
শণ পাঠ প্রভৃতির চাষ হইতেছে। 

এই জেলায় নদীর সংখ্য। বিস্তর, বৎসরের সকল সময়েই 
জলপথে অধিকাংশস্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়। পদ্মা 
যমুনা! ও মেঘনা এই ভিনটা বৃহৎ নদী ব্যতীত আরিয়ালা, 
কীর্ডিনাশা, ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা, লঙ্গিয়া, মেঁদীখালী ও গাজী 
খালী নামক ৭টা নদীতেও বৃহৎ নৌকাদি গতায়্াত করিতে 
পারে। ইহাদের অধিকাংশই হয় গঙ্গ নয় ব্রহ্মপুত্রের শাখা! 
কিংবা গ্রাচীন পরিত্যক্ত নদীগর্ভ । আজিও জেলার দক্ষিণথণ্ডে 
নদী সকলের গর্ভ প্রায়ই বন্তার সময় পরিবর্তিত হুইয়৷ যায়। 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নদী সকলের মধ্যে হিল্সামারী, বাশী, 
তুরাগ, টুঙ্গী, বালু ও ব্রঙ্গপুত্রের প্রাচীন আোত প্রধান । 
নর্দীতেই জোয়ারের গ্রভাব লক্ষিত হয়। ঢাকার নিকটস্থ 
বুড়ীগঙ্গায় জোয়ার ২ ফিট্‌ পর্যযস্ত উচ্চ হইয়! থাকে । অনেক 
স্থানে নদী সরিয়া গিয়া বিস্তীর্ণ ঝিল অর্থাৎ জল! উৎপন্ন 
হইয়াছে । এক নদী হইতে অন্ত নদীতে যাইবার নিমিত্ত 
অনেক খাল খনন কর! হইয়াছে । জেলার সমত্ত নদীই উত্তর- 
পশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্বে গ্রবাহিত হুইয়৷ প্রান্ততাগে গঙ্গা ও 
মেঘনার সঙ্গমন্থলের নিকট উহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে। 

কতিপয় জলজ ও জাঙ্গল ওপ্তিজ্জ ব্যতীত এখানে বিশেষ 
কোন ফল পুষ্পাদি উৎপন্ন হয় না। জঙ্গল সকলেরও কাষ্ঠাদি 
হইতে আয় অল্ন। গশুচারণের ভূমি অধিক নাই। নদী 
সকল হুইতে গ্রতিবৎসর বিস্তর মতস্ত ধৃত হয়। 

ঢাঁকা বহুকাল পর্যন্ত মুসলমানদিগের রাজধানী থাকায় 
অন্তান্ত স্থান অপেক্ষা এখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্য। 
অত্যন্ত অধিক। সমস্ত অধিবাসীর শতকরা প্রায় ৫৯ জন 
মুসলমান এবং ৪* জন মাত্র হিন্দু। অবশিষ্ট খৃষ্টান ও 
অন্তান্ত ধর্মাবলম্বী । 

ঢাক। জেলার জলবায়ু ও কৃষি প্রভৃতির ওৎকর্ষনিবন্ধন 
এবং পাটের ব্যবসা খুলিয়া অবধি ইহার লোকসংখা। 
ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে । ইহার মুসলমানগণ অধিকাংশই সেখ- 
সম্প্রদায় ভুক্ত ; সৈয়দ, মোগল ও পাঠানদিগের সংখ্যা অপে- 
ক্ষা্কত অনেক অন্ন। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাঙ্মণ, কায়ন্থ, বৈদ্য, 
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বাড়ই অর্থাৎ হুত্রধর, বারই, বেণিয়, গোয়ালা, ধোগা, 
নাপিত, কুস্তকার, জেলে, কর্মকার, কৈবর্ত, যুগী, চাষা, শু'ড়ী 
ইত্যাদি প্রধান। চগ্ডাল ও কোচঞজাতিও হিন্দধর্ম স্বীকার 
করে; ইহাদের সংখ্যাও অন্ন নহে। জ্বাতিভ্রঙ্ট অনেক 
হিন্দু বৈষ্ণবসম্প্রদারভূক্ত । এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা 
কম নহে। অধিকাংশ নীচজাতি পূর্বে মুসলমান বা খৃষ্টান 
ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, অবশিই সকলে আপনাদদিগকে 
নিম্ন শ্রেণীর বলিয়া পরিচয় দের। ঢাকার থষ্টানসম্প্রদায়ের 
উৎপত্তি বিভিন্ন প্রকার, তাহার! পর্ত,গীজ, আর্মেণীর, গ্রীক, 
মুরোগীয় অথব! দেশীয় ধৃষ্টানদিগের বংশধর ফিরিঙগী অর্থাৎ 
পর্ভ,গীগ খৃষ্টানও এ দেশীয়দিগের মিশ্রণে উৎপন্ন। থুষ্টানগণ 
পেলার অনেক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং 
কষি ইত্যাদি ছার! জীবিকানির্বাহ করে। ইহারা গোয়া- 
নগরস্থ প্রধান পাদরি সাহেবকে প্রধান ধর্ণাগুকু বলিয়া 
স্বীকার করে। | 

নিয়লিবিত ৭টা নগরে পঞ্চসহআধিক লোক বাস করে। 
যথা ১ ঢ/কা, ২ নারারণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ, ৩ মাণিকগঞ্জ, ৪ 
চরঞজিরা, ৫ শোণগড়, ৬ কামার গাঁ এবং ৭ নরিসা। তন্মধ্যে 
প্রথমোক্ত তিনটাতে মিউনিসিপালিটি আছে। ঢাকা নগরে 
জেলার সদর, লক্ষ্িানদীর পরম্পর বিপরীতত্তীরে অবস্থিত, 
নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ বাণিজ্োর প্রধান আড্ডা । সহরবাস 
অধিবাসীদিগের অভ্িপ্রেত নহে। শিল্পাদির বিশেষ কোন 
কারখানা নাই। উপরোক্ত নগর কয়টী ব্যতীত নিয়লিখিত 
স্থানগুলিও উল্লেখ যোগ্য। যথা স্থবর্ণগ্রাম, ইহাই পুর্ব 
বাঙ্গালার সর্বপ্রথম মুসলমান রাজধানী) ফিরিক্ীবাজার 
পর্ত,গীঞদিগের আদি উপনিবেশ; বিক্রমপুর সাভার ও দুর্‌- 
দুরিয়া। শেষোক্ত ছুইটাতে কতিপয় ভগ্র গ্রাসাদাদি দৃষ্ট হয়, 
লোকে উহ্বার্দিগকে ভূইয়া! ও পাল রাজাদিগের কীর্তি কহে। 
তদ্ধিক্ন জেলার নানাস্থানে প্রাচীন হিন্দু ও মুগলমান রাজা. 
দিগের অনেক কীর্তি বিদ্যমান আছে। 

সম্প্রতি কৃষিকার্ধ্ের অনেক উৎকর্ষ ও বিস্বৃতিসাঁধন 
হওয়ায় এবং কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি 
হওয়ায় কৃষকগণের অবস্থা অনেক ভাল হইফাছে। তিল, 
সর্ষপ, কম্পুমফুল, শণ, পাট প্রভৃতির চাষ করিয়া! অনেক 
কষক নিজ অবস্থার সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে। বলা 
বাহুল্য নির্দিষ্ট বেতনভোগী কর্পচারী বা করগ্রাহী তালুকদার- 
দিগের এ উন্নতিতে বিশেষ কোন সংশ্রব নাই। 

কৃষি। বাঞ্জালার অস্ঠান্ত স্থানের স্তায় এখানেও তওুলই 
লোকের প্রধান খাস্থ। চারি গ্রকার ধা্থা প্রধানতঃ উৎপন্ন 
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হইয়া থাকে। ১ আম্ন বা হৈমস্তিক, ২ আউশ বাঁ আপ্ত 
ধান্ত, ৩ বোরোধান্ত, এবং ৪ উড়ি ধান্ত অর্থাৎ জলা গ্রভৃতিতে 
স্বভাবজাতঃ ধান্ত। তন্মধ্যে হৈমস্তিক বা আমনধান্তই গ্রধান। 
ঢাকায় যে ধান্ত উৎপন্ন হয়, তাহাতে এ জেলার পর্ধযা্ হয় 
না, অন্কস্থান হইতে চাউলের আমদানী করিতে হয়। অস্তান্ত 
থনোর মধ্যে জোয়ার, বাজরা, তৃষা, নানাবিধ কলায়, তিল 
সর্ধপা্দি, তৃলা, শণ, পাট, কুস্ুমফুল, ইক্ষু, পাণ, গুবাক, 
নারিকেল প্রভৃতি প্রধান | সম্প্রতি তুলার চাষ অনেক পরি- 
মাণে কমিয়! গিয়াছে; কিন্তু পূর্বে এখানকার তৃলা অতি 
উৎক্ক্ট বলিয়া খ্যাত ছিল; তাহা হইতেই ভুবনবিধ্যাত 
ঢাকাই শাড়ী প্রস্্রত হইত। এখন তিল, সর্ষপ, শখ, পাট, 
কুস্মফুল গ্রভৃতিই অন্তস্থানে রপ্তানী হইয়া! থাকে। ধাম্- 
ক্ষেত্র অধিকাংশই বন্তাজলে প্লাবিত হয়, সুতরাং তাহাতে 
সারের আবশ্তকতা করেনা। অন্ত থন্দের ক্ষেত্রে গ্রচুর সার 
দেওয়া হইয়া! থাকে । সমস্ত জেলার প্রায় $ অংশে কর্ষণ হয়। 
উৎকৃষ্ট ধান্তক্ষেত্রে ধান্ত কাটিয়া লইলে আবার দ্বিতীয় একটা 
ফলল উৎপর হইয়া! থাকে। টু 
ঢাকা জেলায় অতিবৃষ্টি, অনাবৃ্টি, বস্তা প্রভৃতি দৈব ছুর্ধি- 
পাক বড় অধিক নহে। খ্রায়ই দৈবছুর্ঘটনায় একবারে 
শত্ত হানি হয় না। ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাবে ভয়ানক বন্ত! এবং 
তৎপরেই ভীষণ ছূর্ভিক্ষ ছয়। ১৮৮৫ ও ১৮৭* থৃষ্টাবে 
অনাবৃষ্টিতে শশ্) মহার্থ হইয়া! উঠে। সম্প্রতি আবি কয়েক 
বংসর হইতে বিক্রমপুরে প্রায়ই হুর্ভিক্ষের কথা গুন! যাই. 
তেছে। সম্প্রতি রেলপথ ও জলপথে অন্থান্ত জেলার সহিত 
যোগ হওয়ায় অন্তর্বাণিজ্য বুদ্ধি হইয়াছে এবং ভয়াবহ 
দুর্ভিক্ষের আশঙ্ক। অনেক পরিমাণে অপনীত হইতেছে । ঢাক! 
জেলায় বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ নদী থাকায় সন্বংসরই প্রান 
সকল স্থানে জলপথে গমনা'গমনের সুবিধা আছে। কোন 
স্থানই বৃহৎ নদী হইতে অধিক দুরবর্তী নহে। স্থৃতরাং যাতা- 
মাত ও বাণিজ্যাদি অধিকাংশ জলপথেই সম্পন্ন হয়। 
রাস্ত। মকলের মধ্যে ঢাকা নগরের ভিতর দিয় ত্রিপুরা ও 
চট্টগ্রাম পর্য্যস্ত গাঁকারান্তাই প্রধান । ঢাঁক। হইতে ময়মনসিংহ 
ও নারায়ণগঞ্জ পর্যাস্ত আরও ছুইটী রাস্তা আছে। তথাধ্ে 
নারায়ণগঞ্জের রাস্তা দিয়া অনেক বাণিজ্য হইয়া থাকে । ঢাকা 
হইতে নারায়ণগঞ্জ ও মরমনসিংহ পধ্যস্ত রেলপথ খুলিয়াছে। 
শিল্পপ্রবোর মধ্যে ঢাকায় কার্পান-বস্ত্, শঙ্খ ও র্ণয়ৌপ্য- 
নির্শিত বহুবিধ পদার্থ, মৃত্তিকার বাসন এবং কাপড়ের উপর 
চিকণকার্ধ্য প্রধান। পূর্বে ঢাকার কার্পাস হুত্র-মির্দিত 
অতি পুশ্ম নানাগ্রকার মলঃল্ৰ1 হসলিন সর্বত বিখাত 
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ছিল, অস্ভাপি যুয়োগে. বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট কলঘায়াও 
সেরূপ জাশ্চর্ঘ্য মলমল্‌ প্রস্তুত হদ্ধ নাই। কিন্তু এখন 
কাটুতি না থাকায়, ঢাকার সে গৌরব দিন দিন হ্রাস হুই- 
তেছে। যাহারা ত সকল বস্ত্রের জন্ত হুত| কাটিত এবং যে 
সকল ততন্তবায় & সকল তুবনবিখ্যাত মলমল্‌ সকব বয়ন 
করিত, তাহারা কেহই নাই। ষেকার্পাস হইতে উহার 
হত! হইত অনেকের মতে তাহাও লোপ পাইয়াছে। কথিত 
আছে, মলমলেয় জন্ত চয়ক্ষ! কাট অর্ধছটাক মাত্র সুতার 
মূল্য ৫*২ টাক! বড় বেশী ছিলনা । এখনও ছুই একজন 
তস্তবায় ছুই চারিজন সৌখিন ব্যক্তির কৌতুহল-নিবারণার্থ 
বরাত মত ছুই চারিখানি মলমল্‌ বুনিযা! থাকে । তন্তববায়গণ 
অধিকাংশই নানাবিধ দেশীয় বস্ত্র বুনিয়া খাকে। ইহারা 
অনেকেই মহাজনদিগের নিকট খণগ্রস্ত, সমস্ত বন্ত্রাদি 
মহাজনগণই লইয় বিক্রয় করে। ছর্ণ ও রৌপ্যাদির অলঙ্কার- 
নির্দমাতাগণ এবং শঙ্খবণিকগণের অবস্থা এরূপ নহে) তাহার! 
স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কর্মশালায় কর্ম করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য 
যথা ইচ্ছা! বিক্রয় করিয়া থাকে। ততিম্ন এখানে নানাবিধ 
বাগ্াযন্্। খোদকা রী, স্বর্ণ রৌপ্যের ফিতা, হস্তীদস্তের নানারপ 
দ্রব্য, চিত্র, ফুলভোল! সাড়ী প্রভৃতি গ্রস্ত হুইয়! থাকে। 
ঢাক একটী বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। জলপথ দিয়াই ইহার 
অধিকাংশ বাণিজ্য সম্পর হয়, সম্প্রতি রেলপথেও অনেক 
বাণিজা চলিতেছে। ফুরোপীয়, য়িদী, মুসলমান, যাড়- 
বারী প্রভৃতি নানাজাতীয় ও দেশীয় বণিকগণ এখানে 
বিস্তীর্ণ বন্ত্রের কারবার করিত, সম্প্রতি এই ব্যবসা অনেক 
হাস হইয়া গিয়াছে । নারায়ণগঞ্জ ও সন্গিছিত মদনগঞ্জ 
বর্দিষু। নগর। এখানেও বিস্তর বাণিজ্য সম্পন্ন হুইয়! 
থাকে। মুন্সীগঞ্জে প্রতি বৎসর ক্রমাগত তিন সাহু ধরিয়! 
একটী বৃহৎ মেল! হইয়া থাকে । উঁমেলায় ভারতবর্ষীয় 
নানাস্থান, এমন কি দিল্লী, অমৃতসর, আরাকান প্রভৃতি দুর- 
দেশ হুইতেও বণিকগণের সমাগম হইয়! থাকে । 
. এই জেলায় শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে । চাক! 
সহর ব্যতীত অন্তান্য অনেক স্থানেও ছাপাখাম! স্থাপিত হই- 
মাছে এবং অনেকগুলি পাক্ষিক ও মাসিক সংবাদ পত্র দেশীয়- 
গণ কর্তৃক পরিচালিত হুইতেছে। পাঠশাধাসমূহে গব- 
মেণ্টের সাহাধা প্রদত্ত হুইবার প্রথা প্রচলিত হওয1 অবধি 
ছাত্রসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তত্তি্ন ইংরাজী বিদ্ধা- 
লয়ও অনেক স্থাপিত হইয়াছে । ঢাঁকানগরে একটা কলেজ 
আছে। বালিকাগণ নানাস্থানের বালিক!-বিস্তালয়ে পাঠ 
করে। মুসলমানদিগের জন্ত ঢাকায় মাদ্রাসা আছে। 
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শাসনকার্ধেযর সুবিধার জন্ত এই জেল! ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
মাণিকগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ এই চারিটী উপবিভাগে এবং ঞ্জ সমস্ত 
উপবিভাগ আবার মোটে ১২টা থানায় বিভক্ত । 

জলবাস্ধু। চতুর্দিকে প্রশস্ত নদী বেষ্টিত থাকায় শ্রীক্ষ- 
কালে ঢাকার জলবায়ু অপেক্ষাকৃত লীতব থাকে । বৈশাখের 
শেষ হুইতে আহ্িন মান পর্য্যস্ত এখানে বৃত্টিপাত হয়। এই 
সময়ে চতুর্দিক্‌ জলাময় হইয়াউঠে। এই বর্ধাকালের শেষ- 
ভাগ এখানে বড়ই অগ্রীতিকর। বাধিক গড় বৃষ্টিপাত গ্রায় 
২'৪ ইঞ্চ। গড় বাধিক তাপাংশ প্রায় ৭৮৮* ফা। ঢাকায় 
ভুমিকম্প বড় বিরল নহে। ১৭৬২ ও ১৭৭৫ থুষ্টাব্বের মে 
মাসে ভীষণ তৃমিকম্প হুইয়াছিল। 

রোগ নকলের মধ্যে জর, কোরও, গলগণ্ড, আমাশয়, 
অতিসার, বাত, চঙ্ষুউঠা প্রভৃতি সাধারণ। ওলাউঠা ও 
বসন্ত সময়ে সময়ে আবিভূ্তি হইয়া অনেকের প্রাণনাশ 
করে। পল্গীগ্রামবানিদিগের শ্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কাহারও 


ষত্ব নাই। নবাব আবছুলগণি ঢাঁকাঁনগরের স্বাস্থ্যের 
উন্নতিকরেে অর্থসাহাধা ও স্থাস্থাদমিতিসংগঠন এবং 
পরিষ্কত জলপ্রাপ্তির হুবন্দোবস্ত করিয়া ঢাকাবাসীর 


অনেক উপকার করিয়াছেন। দাতব্যচিকিৎসালয়ের মধ্যে 
একটী পাগলাগারদ, মিটফোর্ড হাসপাতাল, আবছুলগণি- 
প্রতিষ্ঠিত একটী সদাব্রত ও ৯টী অপর হাসপাতাল আছে। 
ইতিহাস। এখন বাঙ্গাল! বলিলে যেমন রা, বরেন্ত, 
বঙ্গ, বাগৃড়ি প্রভৃতি স্থান বুঝায়, পুর্বে এরূপ ছিল না । এখন 
যাহাকে ঢাকা"বিভাগ বল! হয়, তাহারই অধিকাংশ পূর্ব- 
কালে বঙ্গনামে বিখ্যাত ছিল। এখন সচরাচর লোকে 
যাহাকে পূর্ববঙ্গ বলিয়া থাকে, মহাভারত ও পৌরাণিক 
সময় হইতে গৌড়ের সেনরাজগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত 
তাহাকেই কেবল বঙ্গ বলিত। বর্তমান ঢাক! জেলার 
অধিকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ সেনরাজগণের 
সময়ে বিক্রমপুর নামে খ্যাত হইত) সেনরাজ বিশ্বরূপের 
তাঅশাসন দ্বার! গ্রমাণিত হয় * | 
ঢাক নাম কতদিন হইতে প্রচারিত, তাহা স্থির করিবার 
উপায় নাই। মহারাজ সুদ্রগ্তপ্ডের আলাহাবাদের শিলা- 
লিপিতে বর্ণিত আছে, তিনি ডবাক ও সমতট জয় করিয়া- 
ছিলেন। বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ নমুদ্রকূলবত্তী স্থান পূর্ববকালে 
সমতট নামে খ্যাত ছিল। উভয় নাম পাশাপাশি থাকায় 
এখনকার ঢাঁকাকেই পুর্ষোক্ত ডবাক বলিয়া অনুমিত হয়। 
প্রবাদ আছে, আদিশুরা'দির বন্পূর্বে এখানে বিক্রমাদিত্য 
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নামে এক রাজ রাত্বত্ব করিতেন, তাহার নামানসারেই 
বিক্রমপুরের নামকরণ হয়। 

ভবিষ্য-বন্ষখণে লিখিত আছে-_ 

“এখানে ঢকাবানপ্রিয়া মহাকালী অবস্থান করেন, টা 
জন্ত দেশীয় লোকেরা এই স্থানকে ঢক্ক। (ঢাক) বলিয়! 
থাকে। ইহার অপর নাম জাঙ্গিরপত্তন+ (১) (জাহাঙ্গীরাবাদ)। 

ঢাক! জেলার প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারময়। মহা- 
ভারতের সময় এখানে ক্ষত্রিয-বীরগণ রাঙ্গত্ব করিতেন। 
[বঙ্গ দেখ। ] কৌদ্বপ্রাধান্তকালে গৌড়ের অপরাংশে বৌদ্ধ- 
ধর্মের হুচনা হইলেও এখানে যে কোন সময় বৌদ্ধধর্ম গ্রবল 
ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। থুষ্ীয় ৬ শতান্গীতে 
কাশ্রীররাজ বালাদিত্য পূর্ববসমুদ্র পর্য্যস্ত জয় করিয়া কাশ্ীরী- 


দিগের বসবাসের অন্ত এখানে কালম্বয নামে একটী জনপদ 


স্থাপন করেন (২)। 
ধৃষ্টায় ৯ম শতাবে গৌড়রাজ্য পালবংশীয়-রাজগণের অধি- 


কৃত হইলে এখানেও তাহাদের বংশীয় কেহ কেহ স্বাধীন ভাবে 


রাজত্ব করিতেন। দাক্ষিণাত্যের তিরুমলয় শিলালিপিতে 
বর্ণিত আছে, যখন (১*ম শতাবে ) মহারাজ রাজেন্দ্রচোল 
বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন, তথন এখানে গোবিন্দচন্ত্র নামে 
এক রাজা রাজত্ব করিতেন। [ গৌড় শব দেখ ।] 
পাশ্চাত্যবৈদিক-কুলপঞ্জিকার মতে ১**১ শকে মহারাজ 
শ্তামলবর্্মা (পূর্ব) বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। উৎকলের 
বিখ্যাত ভুবনেশ্বরে অনন্তবানুদেবের মন্দিরে ভষ্টভবদেবের 
এক প্রশস্তি আছে, তাহাতে বঙ্গাধিপ হরিবর্মদেবের পরিচয় 
পাওয়! যাক । সম্ভবতঃ ইনি খুষীগ ১২শ শতাবীর কোন 
সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। সেনবংশীয়-রাজগণের মময়ে দক্ষিণ- 
রাঢ়, বর্জ ও বরেন্দ্র এই তিন স্থানেই তাহাদের রাজধানী ছিল। 
[ সেনরাজবংশ দেখ। ] মহল্মদ-ই-বখৃতিয়ার ১১৯৯ থূঃ অে 
কৌশলক্রমে নদীয়া অধিকার করিলে মহারাজ লগ্মণসেনের 
পুত্র কেশবমেন গোৌঁড়রাজ্য ছাড়িয়া! বিক্রমপুরে গলাইয়। 


(১) “বৃদ্ধগঞ্গ। টে বেদবর্ধমাহশ্রবাতারে। 
স্বাপিতব্যঞ্চ ববনৈর্জহিরং পততনং মহৎ 
তত্র দেবী মহাকালী চক যাথাপ্রির! লদা:। 
গাসান্তি পত্তবং চৰ্কানংজকং দেশবাসিনঃ" 
(৬, ব্রখট ৯৯ অঃ) 
(২) প্ন্তাদাাপি জয়গ্তস্ত।: সন্তিতে পূর্ববব।রিখো। 
প্রপ্তাবান্ধেন বন্কাল।ং জিত্ব। যেন বাধীয়ত। 
ফাশ্বীরিকনিবাসায় কালদ্য খ্য। জনাশ্রয়্ঃ ॥* 
(রাজতরঙিগী ।৪৮২।) 


আসেন। তখন এখানে লক্ষ্মণসেদের অপর পুত্র বিশ্বরূপ- 
সেন শাননকর্তা স্বরূপ ছিলেন। এখন তিনিও ধবনদিগের 
সহিত যুদ্ধ করিয়! স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। 
তাহার সময় সমস্ত পূর্ববঙ্গ ও সমতট স্বাধীন ছিল, মুসল- 
মানের! জয় করিতে পারেন নাই। তাহার পর সদ্দাসেন (1) 
কিছুকাল বঙগরাজ্য শাসন করেন, এ সময় নুবর্ণগ্রামে সেন- 
রাজগণের রাজধানী ছিল। তৎপরে গ্রবল গরাক্রাস্ত সেনরাজ্জ 
দনৌজামাধব বা ছুমুজমর্দন বহুদিন রাজত্ব করেন। তৎকালে 
দিল্লীমঘ্রাটু বল্বন্‌ তুগ্রিলখখাকে শাসন করিবার জন্ত গৌড়- 
রাজ্যে উপস্থিত হন। মহারা্ দনৌজামাধব জলপথে 
সআ্টের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই 
জন্তই লক্মণাবতীর স্থৃবাদার তাহার উপর বিরক্ত হন, এবং 
বলবন্‌ প্রত্যাগমন করিলে স্ুবাদারগণও দনৌজের উপর 
অত্যাচার আরপ্ত করেন। রাজ] দনৌজ। বাধ্য হইয়া স্ুবর্ণ- 
গ্রাম পরিত্যাগ করেন এবং চন্ত্রতথীপে আসিয়। রাজধানী স্থাপন 
করেন। এই সময় বর্তমান ঢাক। জেলার অধিকাংশ মুনলমান- 
দিগের অধিকারভৃক্ত হয়। [ নুবর্ণগ্রাম দেখ।] বর্তমান 
ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ লইয়া চন্ত্রদ্বীপ রাজা স্থাপিত হয়। 
দনৌজামাঁধবের বংশধরগণ বহুকাল চন্দ্রতথীপে রাজত্ব করেন। 
[চক্জদ্বীপ দেখ।] 'গ্রায় ১৩৩০ খুষ্টাঝে ঢাকা জেল! মুসলমানের 
অধিকারভুক্ত হইলেও অনতিপরে বৈস্তবংশীয় বল্লাল নামে 
এক ব্যক্তি প্রবল হুইয়৷ বিক্রমপুরের অধিকাংশ অধিকার 
করেন এবং কিছুকল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
তাহার আদেশে তাহার শিক্ষক গোপালভষ্ট ১৩০৪ শকে 
অর্থাৎ ১৩৭৮ খঙ্ঠাবে “বল্লালচরিত+ রচনা করেন। তাহার 
সময় যে রাজবাটী ও সরোবর প্রস্তত হয়, তাহ। এখনও বল্লাল- 
বাড়ী ও বল্লালদীধী নামে খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ, তিনি 
বাবা আদম্‌ নামে এক মুসলমান ফকিরের সহিত যুদ্ধ করিতে 
যাঁন। যুদ্ধযাত্রাকালে তাহার পরিবারবর্গকে বলিয়া! বান যে, 
যদি যুক্ধে তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গী পায়রা 
উড়িয়া আসিবে, তাহ! হইলেই তোমরাও সকলে অগ্রিকুণ্ডে 
ঝাঁপ দিক্বা প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তুযুদ্ধে বল্লালেরই জয় 
হইল। তিনি যেমন এক সরোবরে নামিয়া আপনার 
রক্তাক্তকলেবর পরিষ্কার করিতে যাইবেন, সেই অবকাশে 
তাহার পায়রাটীও উড়িয়। যায়। এদিকে পায়রাকে দেখিয়! 
রাজপরিবারবর্গ অগ্রিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া সকলেই গ্রাণত্যাগ 
করিল। বল্লাল ফিরিয়া আনিয়া সেই ঘটনাদৃষ্টে অতিশয়: 
পোঁকাতুর হইয়। সেই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝন্প গ্রদান করেন। 
তীহার বিগুলযাজ্য ভোগ করিবার জন্ত আর কেহ রহিল 


ঢাকা 


না। ঢাকা জেলা পুনরায় বন কবলিত হইল। কাহারও মতে 
তখনও ভাবাল ও শাভার প্রভৃতি স্বানে হিন্দুজমিদারগণ 
হ্বাধীনভাবে রাজকার্ধয পর্যযালোচন| করিতেছিলেন। 
[ ভাবাল দেখ।] 

১৩৩৯ খৃঃ অবে মহম্মদ তোগলক পূর্ববঙ্গ মুনলমানদিগের 
অধিকারভুক্ত করেন। এই সময়ে বঙ্গরাজ) লক্ষণাবততী, সাতগ! 
ও সোণারগী! এই তিন বিভাগে বিভক্ত হয়। ঢাক! শেষোক্ত 
বিভাগের অন্ততূক্ত ছিল। ১৩৩৮ খৃঃ অবে সোণারগীর 
শাদনকর্ত। তাতার বহুরামর্খীর মৃত্যু হইলে ফকর-উদ্দীন্‌ নিংহা- 
সন গ্রহণ করিয়া মুবারকশাহ নামে ১* বৎসরের অধিককাল 
উক্ত প্রদেশ শান করিলেন। ১৩৫১ খৃঃ অন্দে সামসুদ্দীন্‌ 
ইলিয়াস শাহ এবং তাহার পুত্র সেকন্দরশ।হের অপ্রতিহত 
চেষ্টায় সমগ্র বঙ্গদেশ একরাগ্যভুক্ত এবং ঢাকার নিকটবর্তী 
সোণারগীয় রাজধানী স্থাপিত হইল। সেকেন্দরের পুজ 
আজম শাহ দিল্লীর অধীনতা। পরিত্যাগ করিলেন। রাজাখার 
আধিপত্যকালে এই প্রদেশ ত্রিপুরা, আনাম ও আরাকানের 
রাজগণ কর্তৃক কএকবার উৎপীড়িত হইয়াছিল। ১৪৪৫ 
থুঃ অবে মহম্মদশাহ পুনরায় সমগ্র বঙ্গ আপনার শাসনাধীন 
করিলেন। এই বংশের রাজত্বকালে ঢাকা, ফরিদপুর 
এবং বাকরগঞ্জের চতুঃপার্বস্থ প্রদেশগুলি জলালাবাদ ও 
ফতয়াবাদ নামে পরিচিত ছিল। ১৫৩৮ থৃঃ অবে সেরশাহ 
বঙ্গদেশ শাসন করেন। ইহার উত্তরাধিকারীগণ মোগল- 
দিগের নিকট পরাজিত হন। ইহার! সম্রাট অক্বর কর্তৃক 
মধাবঙ্গ হইতে দূরীভূত হইয়া! উড়িষ্যা ও ঢাকায় যাইয়া আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। ১৬০৫ খুঃ অন্ষে ইহাদের একজন সর্দার 
ওসমানথ| কর্তৃক নিয় বঙ্গ লু্টিত হইল। তিনি উক্ত প্রদেশ 
১৬১২ অব্য পর্ম্স্ত স্বীয় অধিকারে রাঁখিয়াছিলেন। এই 
বৎসর পূর্ববঙ্গের কোন স্থানে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে 
তিনি নিহত হন। এই সময় ইসলামখ! বঙ্গদেশের শাসনকর্তা 
ছিলেন। এই যুদ্ধের পর তিনি রাজমহল হুইতে ঢাকায় 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করিলেন। এই সময় হইতে ১৬৩৯ 
থৃঃ অব পর্য্যস্ত অন্তধিদ্রোছ ও বহিরাক্রমণ হেতু ঢাকা 
কএকবার উৎপীড়িত হুইয়াছিল। এইকালে আসামবাসী 
ও ম্গগণ যথাক্রমে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ ভূ-ভাগ লুঠন 
করিয়াছিল। ১৬৩৭৯ খৃঃ অবে স্থলতাণ মহল্মদ সুজ! ঢাকা 
পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রাজমহলে রাজধানী স্থাপন 
করিলেন। ১৬৩* খুঃ অবে মীরভূম্না রাজগ্রতিনিধি নিযুক্ত 
হইলে আবার ঢাকায় রাজধানী করা হইল। মীরজুয়ার 
শাসনকালেই ঢাকার সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি সাধিত হইয়া 
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ছিল। মগ এবং আরাকানদিগকে বাধা দিবার জন্ত তিনি 
লক্গিয়া ও ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গমে কতকগুলি ছূর্গ নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে হাদিগঞ্জ ও ইদরফপুরের হুর্গই 
সমধিক বিখ্যাত । ইহার সময়ে ঢাকার নিকটে অনেকগুপি 
রাস্তা ও সেতু নির্শিত হুয়। সার়েন্তার্থার রাজত্বকালে এই 
নগরে স্থ/পত্যবিগ্তা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। তিনি 
অনেকগুলি মসজিদ নির্মাণ করেন। ইহার সময় ইষ্টকালয় 
নির্শ(ণের এক নুতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়, তাহাকে 
সায়েন্তাখানি বলে। এই পদ্ধতির ছুই একটা গৃহ এখনও 
ঢাকানগরীতে দেখিতে পাও! যায়। 

সায়েস্তাখা ঢাক! সহর ও উপকণ্ঠ উত্তরদিকে টুঙ্গী পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত করিয়ছিলেন। সম্রাট অরঙ্গজেবের আদেশে তিনি 
কিছুদিনের জন্ত ইংরাঁজবণিকদিগের ঢাকাস্থিত এজেন্টগণকে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া! রাখিয়াছিলেন। অরঙগগজেব সম্রাট হই! 
বঙ্গদেশের রাজস্ব বর্ধিত করিবার অন্ত মুর্শিদকুলিখাকে 
বঙ্গদেশের দেওয়ান করিয়া পাঠাইলেন। এই কালে কুমার 
আজিম উশান সম্রটের আদেশে বঙ্গদেশের নিজামতে নিযুক্ত 
ছিলেন। মুর্শিদ ঢাকায় আপিয়া সম্রাট পৌজ্রের অনেক 
জায়গীর সাম্রাজ্যতুন্ত করিলেন। আপ্সিম-উশন ইহাতে 
অতিশয় বিরক্ত হই! মুর্শিদের প্রাণন[শ করিবার জন্ 
ষড়যন্ত্রে প্রবৃত হইলেন। মুর্শিদ অসম সাহসে ফড়যন্ত্রকারী- 
দিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া! মুর্শিদাবাদে যাইয়। 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সম্রাট সমস্ত অবগত হইয়! 
পৌত্রকে বেহারে পাঠাইকা! দিলেন এবং মুর্শিদকুলিরখখাকে 
নাজিম করিলেন+ ফরুখসিয়ারের শানন সময়ে তিনি প্রকৃত 
নাজিম হইলেন। এইরূপে ১৭৪ খৃঃ অক ঢাক। হইতে 
রাজধানী উঠিয়! গেল। পূর্বপ্রদেশ-শাননের ভার একজন 
নায়েব অর্থাৎ অধীন নাজিমের উপর অর্পিত হইল। ১৭১৩ 
ধঃ অব মীর্জা লতীফ্উল্লা ত্রিপুরারাজ্য ঢাকা নিজামতের 
অন্তর্গত করিলৈন। পরবর্তী অধিকাংশ নায়েবই অধীন 
কর্মচারীর প্রতি ভার দিয়া মুর্শিদাবাদে যাইয়া বাস করিতে 
লাগিলেন। ইহাতে অনেক কর্ণচারী ঢাক! ও নিকটবর্তী 
স্থানের অধিবালীদিগের যথাসর্বন্থ হরণ করিয়া সঙ্গতিপন্ন 
হইয়| উঠিলেন। ১৭৬৫ থুঃ অব পর্য্যস্ত ঢাকাবাসিগণ 
এইরূপ অত্যাচার সহ করিল। এই সময় ইংরাজকোম্পানী 
বাঙ্গালার দেওয়ানি পাইলেন, ইজরী এবং নিজামত এই ছুই 
বিভাগে ঢাকাশাসনের বন্দোবস্ত হইল। রাঁজস্বসন্বন্ধীয় 
প্রথম বিভাগের কাধ্য মুর্শিদাবাদের দেওয়ান নির্বাহ 
করিতেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী অভিযোগাদি দ্বিতীয় 
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বিভাগের অস্তরূক্ত ছিল । ১৭৬৯ খৃঃ অন্দে উভয় বিভাগ পরি- 
দর্শন করিবার জন্ত. একজন কর্ধচারী নিযুক্ত, হইলেন। ১৭৭২ 
খুঃ অব হইতে এই কর্মচারী কালেক্টর নামে অভিহিত হুইয়! 
আসিতেছেন। এই বৎসরেই একটী দেওয়ানী আদালত 
এবং ১৭৭৪ খৃঃ অঝে এদেশে কৌন্সিল স্থাপিত হয়। নায়েব- 
গণ রান্বস্ব আদায় ও দেওয়ানী আদালতে বিচার করিতেন। 
উক্ত কৌন্সিলে ইহাদের কার্যের প্রতিবাদ কর] যাইতে 
পারিত। ১৭৮১ ঘৃঃ অন্দে কৌশ্সিল উঠিয়া গেল এবং 
রাজকীয় কার্ধযাদি সম্পর করিবার জন্য মাজিষ্টর, কালেক্টর, 
জজ প্রভৃতি নিযুক্ত হইলেন ।, 

পূর্বতন জায়গীরদারগণ ঢ/ক!-বিভাগের $ অংশ অধিকার 
করিয়াছিলেন। প্রধান জায়গীরটাকে নবার! বলিত। মগ 
ও আসামবাসিগণের আক্রমণ হইতে উপকূলপগ্রদেশ রক্ষা 
করিবার জন্ত নবারার আয় ব্য়িত হইত। নবারা আবার 
কতকগুলি তালুকে বিভক্ত ছিল। নাবিক প্রভৃতি বেতনের 
পরিবর্তে এই তালুকের উপস্বৰ ভোগ করিত। এইরূপ 
নবাৰ প্রধানসেনাপতি গ্রভৃতির ব্যক়নির্বাহার্থ সরকার আলি, 
আহ্সাম প্রভৃতি প্রদেশ অবধারিত হইয়াছিল। 

নবাবগণ ঢাকা হইতে নিম়লিখিত আবওয়াব আদায় 
করিতেন-- 

(১) পা্ট। বদলাইবার সময় জমীদারদিগের নিকট হইতে 
এক প্রকার কর। 

(২) ইদ ও অন্তান্ত প্রধান প্রধান মুসলমান পর্ব-সময়ে 
নবাবের নিকট যে সমন্ত উপহার পাঠান হইত, তাহার বায়- 
নির্ব।হার্থ এক প্রকার কর। ্ 

(৩) বিভাগীয় রাজন্বের উপর শতকর! কর। 

(৪) ঢাক! হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে নায়েব 
কর্তৃক গৃহীত জমির উপর এক প্রকার স্থায়ী কর। 

(৫) মহারাষ্ীয় চৌথ। 

নিষ্নলিখিত বিষয়ে সায়ের আদায় হইর্ত। 

(১) নৌকাণ্রস্তত, (যে সমন্ত জলযান ঢাকাবন্গরে 
আমিত ব1 তথ! হইতে অন্তত্র যাইত, তাহাদের উপরও এই 
কর আদায়.হইত)। (২) বাজারে বিক্রীত জ্রব্য। (৩) 
ঘাস বিক্রয়। (৪)যাহার1 বাজারে বিক্রয় করিবার আন্ত 
বাশ, খড় প্রভৃতি আনিত। (৫) যাহার। যুদ্ধসঙ্জ! গ্রস্তত 
করিত। (৬) সিনদুর গ্রস্তত। (৭) পাপবিক্রয়। (৮) 
শ[কনব্জি বিক্রয় । (৯) কাগজ বিক্রয় । (১০) নগরে যাহার! 
ব্যবসা করিত। (১১) দোকানদার প্রভৃতি । (১২) বানর, 

,ভল্প.ক, সর্পক্রীড়। গ্রতৃতি কার্ষ্যে যাহার] নিষুক্ক থাকিত। 
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(১৩) গায়ক । (১৪) কাষ্ঠবিজ্রয়। (১৫) ওজনপরির্শন-. 
কারী কর্ণাচারিগণও শতকরা ॥* হিঃ ফর আদায় করিতেন। 
 মোগল'সআাটদিগের অধীনে ঢাকার রাজস্ব আদায় 
করিতে যোট রাস্থের শতকরা দশ টাকার অধিক বায় হইত 
না। কোম্পানী দেওয়ানি গ্রহণ করিলে ঢাকার রাজন্ব কিছু 
কমিয়! গেল। রহ প্রভৃতি অন্থান্ভ গ্রদেশ ঢাক বিভাগ 
হইতে বিচ্ছিন্ন কর! হছুইল। কিন্তু ১৭৯৩ খুঃ অব্ধের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সময় বাকরগঞ্জ ও ফরিদপুর ঢাক! কালেক্টরীর 
সহিত মিশিল। ১৮০৩ খৃঃ অবে ঢাক! হইতে ১২৫৯০**২ 
টাক রাজন্ব আদায় হইয়ছে। বুটীশ গবর্মে্ট সায়ের কর 
উঠাইয়! দিয় যদ, অহিফেণ প্রদ্থৃতি মাদক দ্রব্যের উপর শুক 
ধার্য করিয়াছেন। 

ঢাকায় ৭*৩৫ সংখ্যক জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
অধীন। ১৮*টা জমীদারী পরে উক্ত বন্দোবন্ডের অধীন হুয়। 
শেষোক্তের মধ্যে ৫১ খানি লাখেরাজ এবং ১২৮ খানি চর। 
এই জেলায় ১৩৫* খানির জমিদারীন্বত্ব গবর্মেন্ট বিক্রয় 
করিয়াছেন। নির্দি্ই দিবসে কর না দিলে গবর্মেন্ট চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ততুক্ত জমিদারীগুলিকে প্রকান্ত নিলামে বিক্রয় 
করিতেন। ১২ই জানুয়।রী, ২৮এ মার্চ, ২৮এ জুন এবং ২৮এ 
সেপ্টেম্বর এই কএকটী দিবস ঢাকা কালেক্রীতে কর 
আমানত করিবার অবধারিত দ্িন। ঢাক] জরিপের সময় 
কতকগুকি লাখেরাঞ্জ জমি গ্রকাশিত হুইয়! পড়ে! গবর্মেন্ট 
প্রথমে এই গুলিকে আত্মনাৎ করিলেন। কিন্তু বহুকাল 
গবর্মেণের কোন সত্ব নাথাকায় অথবা অন্ত জমিদারীর 
অন্তর্গত বলিয়! গবর্মেন্ট এ গুলিকে ছাড়িয়! দিতে বাধ্য হন। 

ইংরাজদিগের স্তায় ফরাসী ও ওলন্দাজগণ ঢাকায় বাণিজ্য 
কুঠীস্থাপিত করিয়াছিগেন; কিন্তু উহাও যথাক্রমে ১৭৭৮ 
ও ১৭৮১ থৃঃ অবে ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হয়। মুসঙ়্মান- 
দিগের শাসনকালে ঢাকার বস্ত্র ব্যবসায় ও সাধারণ বাণিজ্য 
বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকার মসলিনের প্রশংসা সর্ধত্র 
গ্রচারিত হইয়াছি্। কিন্তু ইংয়াশাসনে ঢাকার ব্যবসায় 
ঢাক! পড়িতেছে, ম্যাঞ্চেষ্টরি মহামস্ত্রে ঢাক।র ততিকুল নির্মল 
হইতেছে। ইংরাজবণিকসমিতি ঢাক! অধিকার করিয়া 
তথায় ব্যবসাকম আরস্ত করিলেন; কিন্ত দ্রামে আয় কম 
হওয়ায় ১৮১৭ থৃঃ অব তাহাদের কুগী উঠাইর। দিলোন। 

ইংরাজয়াজত্বকালে ঢাকায় তত অধিক রাজকীয় বিশৃঙ্ঘগা| 
উপস্থিত হয় নাই; তবে ১৮৫৭ খুঃ অন্ষের ঢাকার 
সিপাহীদিগের বিদ্রোছ উল্লেখযোগ্য | ৭৫ নং দেশীয় পদাতিক 
সৈম্ভ দুই দলে ঢাক হরে অবস্থিতি করিত মীরাটেন্ 


ঢাক! 


সিপাহিগণ বিদ্রোহী হুইয়াছে এই সংবাদ আসিলে ঢাকার 
সিপাছিদিগের মধ্যেও অসস্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে 
লাগিল। বুটাশগবর্মেন্ট ভাবী অমঙ্গল বুঝিতে পারিয়া 
সহররক্ষার জন্ত কতকগুলি সৈম্ভ পাঠাইলেন। যুরোপীয় ও 
মুরেসিযগণও নগর রক্ষার্থ সথের সৈন্ঠদিগের মধ্যে আপনা- 
দিগের নাম লেখাইলেন। ২৬এ নবেম্বর পর্যস্ত কোন 
বিশেষ ঘটন! ঘটে নাই। প্রীদিবসে সংবাদ আসিল যে 
চট্টগ্রামের মিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়াছে । এই সংবাদ পাইয়া 
গবর্মেন্ট ঢাকার সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিতে মনন করি- 
লেন। পরদিন গ্রাতে ৫ টার সময় সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র 
করিতে যুরোপীয়গণ উপস্থিত হইলেন। প্রথমে ধনাগারের 
প্রহরীকে নিরন্তর করা হইল। পরে নৌসেনাগণ লালবাগ 
অভিমুখে গমন করিল। কার্ধোর প্রথম অবস্থা দেখিয়! 
বোধ হইয়াছিল যে, নিপাহিগণ সহজেই গবর্মেপ্টের 
প্রস্তাবে সম্মত হইবে। কিস্তু লালবাগে উপস্থিত হুইয়া 
ইংরাজগণ দেখিল যে, সিপাহিগণ বাধ! দিতে গ্রস্তত হইয়াছে । 
নৃতরাং উভয়পক্ষে একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাধিল। সিপাহিগণ 
পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইহাদের মধ্যে কএকজন 
ধর! পড়িয়া ফাসিদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। 

১৫৫৮ খুঃ অন্দে সআাটু অকৃবরের রা'জন্ব-সচিব টোডরমল 
করগ্রহণের স্থবিধার জন্য বাজুহ1! এবং সোণারগা! এই ছুই 
বিভাগে ঢাকাকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ঢাকাসহর প্রথম 
বিভাগের অন্তর্গত এবং পূর্বদিকে বারবকাবাদ হইতে শ্রীহট্ 
পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল। মোগলস্্রাটগণ মহল এবং সায়ের 
এই ছুই শ্রেণীর রাজন্ব আদায় করিতেন। ভূমির কর 
আদায় করিবার জন্ত বাজুহা ৩২ এবং সোণারগী। ৫২ পরগণায় 
বিভক্ত হুইয়াছিল। প্রত্যেক বিভাগ হইতে যথাক্রমে 
৯৮৭৯২৯২ এবং ২৫৮২৮০২ টাকা আদায় হইত। ১৭২২ খ্ুঃ 
অব বঙ্গদেশ ১৩শ চাকলায় পরিবন্তিত হয়। সোণারগী, 
বাকরগঞ্জ, বাজুহা! বিভাগের কতকাংশ, ত্রিপুরা, সুন্দরবন 
এবং নোয়াখালির ফেণীনদী পথ্যন্ত জাহাঙ্গীর নগর (ঢাক) 
বিভাগের অস্তভুক্ত ছিল। ইহা! আবার ২৩৬ পরগণায় 
ও কতকগুলি জমিদারীতে বিভক্ত হইল। এই প্রদেশ হইতে 
১৯২৮২৯৯২ টাক কর ধার্ধ্য হইয়াছিল *। 

৩ বাঙ্গালার অন্তর্গত ঢাক! জেলার সদর উপবিভাগ। 


* চাক! সন্থগ্ধে বিত্ত বিবরণ জানিতে হইলে এই গ্রন্থগুজি ভ্রইব্য-. 
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ঢাকা 
পরিমাণফল ১২৬৬ বর্গমাইল। ইহাতে ৪টী থানা আছে; 
যথা লালবাগ, সাতার, কাপাসিয়া ও নবাবগঞ্জ । 

৪ বাঙ্গালার অন্তর্গত ঢাঁকা জেলার সদর নগর। এই নগরই 
জেলার মধো সর্বাপেক্ষ। বৃহৎ। ঢাকা বিভাগের কমিশনার 
সাহেব এখানে বাস করেন। এই নগর বুড়ীগঙ্গার উত্তর- 
তীরে অবস্থিত এবং বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন 
প্রদেশে নগরসমূহের মধ্যে ইহা লোকসংখ্যায় ৫ম। 
অক্ষাণ ২৩* ৪৩ উঃ, দ্রাঘি* ৯০* ২৬ ২৫৮ পৃঃ। ঢাকা 
মিউনিসিপালিটার অন্তর্গত স্থানের পরিমাণ গ্রায় ৮ বর্ণমাইল। 
অধিবাসীসংখ্যা ৮২৩২১ । তন্মধ্যে হিন্দু ৪১৫৬৬) মুসলমান 
৪১৮৩, খৃষ্টান ৪৬৭, জৈন ১৩, এবং বৌদ্ধ ৭৬ জন। 

নগর নদীর উত্তরকূলে প্রীয় ৪ মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ, এবং 
নদীকুল হইতে উত্তরদিকে প্রায় ১$ মাইলবিভ্ৃত। দৌোলাই- 
খাড়ীর এক শাখা ইহাকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে । 
নগরের প্রধান রাস্ত। ছুইটী, একটা পশ্চিমে লালবাগ গ্রাসাদ 
হইতে পূর্বে দোলাইখাড়ী পধ্যস্ত প্রায় ২ মাইল 
বিস্তৃত এবং অপরটা নদী হইতে উত্তরদিকে প্রাচীন কেল্লা 
পর্যযস্ত। ছুইটী রাজবর্সই প্রশস্ত এবং উভয়পার্থে 
স্থনদর হর্মাবলি ও বিপণিশ্রেণীপ্বারা জুশোভিত। অবশিষ্ট 
রাস্তাগুলির অধিকাংশ অগ্রশস্ত ও কুটিল। নগরের পশ্চিম- 
গ্রাস্তে চক অর্থাৎ হাট অবস্থিত। মুরোপীয়গণ নগরের 
মধ্যভাগে নদীতীরে প্রায় ই মাইল পর্য্যন্ত স্থানে বাস করেন। 
আর্েণীয় ও গ্রীক পল্লীতে অনেক বৃহৎ বৃহৎ অট্রালিক! 
ভগ্রদশ। প্রাপ্ত হইয়া! আসিতেছে । দেশীয়দিগের পল্লী অতি 
সন্কীর্ণ। বিশেষতঃ তন্তবায় ও শঙ্ঘবণিকদিগের পল্লীতে 
অনেকের বাস্তবাটার সন্মুখভাগ ৬।৭ হাতের অধিক নছে। 
কিন্ত দৈর্ঘ্যে গ্রায় ৪* হাত পর্য্যস্ত হইয়। থাকে । এইকব্প 
বাড়ী সকলের মধ্যস্থান খোলা, ছুই প্রান্তে মাত্র গৃহ থাকে । 

খৃষ্টায় ১৭শ শতাব্দীতে ঢাকানগর বাঙ্গালার মুসলমান 
রাঁজাদিগের রাজধানী ছিল। কিন্তু এখন ইহার পূর্বব- 
সমৃদ্ধির অধিক পরিচয় বিদ্যমান নাই। সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
সময় প্রতিষ্ঠিত ঢাকার ছূর্গ বহুকাল লুণ্ড হুইয়াছে। 
মুমলমানরাজগণের কেবলমাত্র ছইটী চিহ্ন বিদ্যমান আছে__ 
সুলতান মহম্মদ সুজ! নির্মিত কাট্রা এবং লালবাগ 
গ্রাসাদ। এই ছুইটীও এখন ভগ্নাবশেষ মাত্র, ইহার খোদিত 
প্রস্তরময় অংশনকল নষ্ট করিয়! ফেলিয়াছে। খু্ীয় ১৭ 
শতার্বীতে নির্শিত ইংরাজ ও ফরাসীদিগের কুচী সকলও নদী- 
গর্ভে বিলীন হইয়াছে । 

বহুকাল হইতে ঢাকার চতুঃপার্খবর্তী প্রদেশ সকল মগ 


ঢাকা 


ও পর্ত,গীজ দন্গ্যগণ কর্তৃক বিধ্বন্ত হইতেছিল। উহা" 


দিগের আক্রমণ হইতে এই প্রদেশকে রক্ষা করিবার নিষিত্ত 
১৬১ খৃষ্টাবে বাক্গালার রাজধানী ঢাকানগরে স্থাপিত হয়। 
১৭৯৪ খৃষ্টাবে মুশিদকুলিখ!। ঢাকা হইতে নিজ প্রতিষ্ঠিত 
মুর্শিদাবাদে রাজধানী উঠাইয়া লইলেন। তদ্দবধি চাকার 
অবনতি আরম্ভ হয়। কথিত আছে, ইহার সমৃদ্ধির সময় 
ঢাকানগর বহুজনাকীর্ণ এবং নদীতীর হইতে উত্বরদিকে 
১৫ মাইল পর্য্স্ত বিস্তৃত ছিল। এখনও টুঙ্গী গ্রামে অর- 
ণ্যের মধ্য বহুসংখ্যক অদ্টীলিক ও মস্জিদ্‌ প্রস্থতির ভগ্না- 
বশেষ দৃষ্ট হয়। খৃষ্রীয় অষ্টাদশ শতাঙীতে ঢাকানগরের 
মলমল্‌ বহু সমাদরে যুরোপথণ্ডে বিক্রীত হইত। তখন 
এখানকার হিন্দু ভন্তবায়গণ বংশপরম্পরাক্রমে ঢাকাই-মল- 
মলের প্রৃত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল । সুক্ষ্মতায়, বয়নপাঁরি- 
পাট্যে এবং চিক্কণতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন'তায় কেহই ইহা 
দের সমকক্ষ ছিলনা । ঢাকার কার্পাসও তৎকালে হুঙ্গু- 
স্ত্র উৎপাদন করিতে তৃভলে অতুলনীয় বলিয়া বিবেচিত 
হইত। থুহীয় অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগে ইঠ্ইগিয়া 
কোম্পানী ও দেশীয় সওদাগরগণ প্রতিবৎনর প্রায় ২৫ লক্ষ 
টাক ঢাকাই মস্লিন ক্রয় করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে মাঞ্চে্ার তস্তবাযদিগের অপেক্ষাকৃত স্থুলভ মল- 
মলের গ্রতিদ্বন্দিতায় ঢাকার মলমলের কাটুতি কমিতে 
লাগিল; অবশেষে ১৮১৭ খুষ্টাবে ই ইত্িযা কোম্পানির 
কুঠী উঠিয়া গেল। ইহাই ঢাকার অবনতির দ্বিতীয় কারণ। 
তদবধি আর ইহার উন্নতির কোন আশা রহিল না। 
এতদিন বস্্রব্যবসার়ই ঢাকার প্রধান আয়ের উপায় ছিল। 
এখন সে বাবসা! বন্ধ হওয়ায় অধিবাসিগণ নিঃস্ব হইয়] 
পড়িল। বহুসংখাক অধিবাসী স্থান ত্যাগ করিয়! পলায়ন 
করিল। অগ্ভ।পি তন্তবায়গণের ছরবস্থা এবং বহুসংখ্াক পরি- 
ত্যক্ত গৃহাদি ইহার বিষম ফল ঘোষণা করিতেছে । ১৮০৭ 
থৃষ্টাবকে ইহার অধিবাদীসংখ্যা ২ লক্ষের অন্যান বলিয়া 
অনুমতি হ্য়, কিন্তু ২৮৭২ থৃষ্টাবের লোকসংখ্যা! কেবল 
মাত্র ৬৯২১২ জন। ১৮৮১ থুষ্টাকে ইহার অধিবাসী 
সংখ্যা ৭৯,০৭৬ জন মাত্র ছিল। রেল-বিস্তার এবং বাণিজ্যের 
সমূহ বিস্তার হওয়ায় দিন দিন ইহার লোকসংখ্য। কিয়ৎ পরি- 
মাগে বৃদ্ধি হইতেছে । কিন্তু ইহা যে কখনও পুর্ব গৌরব 
লাভ করিতে পারিবে, এন্সপ আশা দুরাশ! মাত্র । সম্প্রতি 
ঢাকার মস্লিনের কিয়ৎপরিমাণে আদর হইতেছে । কয়েক 


জন তন্কবায় ধনকুবেরদিগের উৎসাহে অতি সুন্দর ও চুক্স 
মস্লিন প্রত্ত করিতেছে। 
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ঢাকাদক্ষিণ 


ঢাকানগয়ের অবস্থান বাণিজ্য পক্ষে বড়ই ন্ুুবিধা- 
জনক। গঙ্গা, যমুনা ও মেঘনা! এই তিনটী- বৃহৎ 
নদী হইতে ইহা! অধিক দুর নছে। মদনগঞ্জ ও নারা- 
বণগঞ্জ চাকারই বন্দর বলিয়। গণ্য হইতে পারে। ইহার 
বাণিজ্য পাটন! ব্যতীত বাঙ্গালার অন্তন্ত সকল মধ্যবর্তী 
নগর অপেক্ষা অধিক । তুল, পাট, তিল, সর্ধপাদি, চর্ম এবং 
বস্ত্রাদি প্রধান বাণিজ্য ভ্রব্য। ঢাকার মাবিগণ বাঙ্গালা 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মাঝি বলিয়! বিখ্যাত। 

ঢাকা নগরের জলবায়ু অতিশয় কদর্ধয ছিল। বর্যা- 
কালে চতুর্দিক্‌ জলমগ্ন হইয়! যাওয়ায় অনেক রোগ উৎপন্ন 
হইত। সংগ্রতি বিশুদ্ধ জল গ্রাঞ্চির জুবিধ! হওয়ায় ঢাক! 
অপেক্ষাকৃত শ্বাস্থ্যকর হুইয়াছে। ১৮৫৮ থুষ্টাবঝে মিটুফোর্ড 
হাসপাতাল স্থাপিত হইল। এখানে বিস্তর রোগী বিনাব্যয়ে 
চিকিৎসিত হয়। 

(দেশজ ) ৫ চাপা। লুকান। ৬ আচ্ছাদন। 


টাকাদক্ষিণ, প্রীহট জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা। এই 


পরগণার মধ্যেই ম্বনামখ্যাত “ঢাক দক্ষিণ গ্রাম। ইহা 
প্রীহট্রের মধ্যে একটা প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থন বলিয়া পরিগণিত 
ও গুপ্ববৃন্দাবন নামে খ্যাত। 

এই গ্রাম শ্রীহষ্ট সহর হইতে দাত ক্রোশ দুরে দক্ষিণপুর্্ 
কোণে অবস্থিত। সহর হুইতে ঢাকাদক্ষিণ পর্য্যস্ত বাধা 
রাস্তা আছে। নৌকাযোগেও যাওয়া যায়। ঢাকাদক্ষিণ 
একটী সমৃদ্ধশালী বৃহ গ্রাম । এখানে ব্রাঙ্গণ কায়স্থ।দি 
ব্হুসহত্র লোকের বসবাস। 

এই ঢাকাদক্ষিণ শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগক্লাথমিত্রের 
জন্মস্থান ও তাহার পিত্রালয়। উপেন্দ্রমিশ্ের বাসভবনই 
এখন বৈষ্বতীর্থ রূপে পরিণত হইয়াছে। প্রতিবৎসর 
অনেক বৈষ্ণব এ তীর্থ দর্শনে সমাগত হইয়া থাকেন। 

চারিশত বর্ষের প্রাচীন চৈতষ্তোদয়াবলী এবং পরবর্তী 
মনঃমন্তোষণী গ্রন্থে এই তীর্ঘের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য এইরূপ 
বর্ণিত আছে-" 

ঢাকাদক্ষিণে উপেন্্রমিশ্রের পুত্র জগন্লাথমিশ্রের বাদ। 
জগয্নাথ নব্বীপে অধ্যয়ন করেন, নবদ্বীপের নীলাম্বর 
চক্রবর্তীর দুহিতা৷ শচীদেবীর সহ তাহার পরিণয় হুয়। বিবা- 
হের পর তিনি নবন্ধীপেই ঘাস করিতে লাগিলেন। কিছু 
দিন পরে তিনি সপরিবারে পিতৃদর্শনে আগমন করেন, 
এখাঁনে শচীর গর্ভ হয়, এই গর্ভের সস্তানই প্রীটচৈতন্তদেব। 
গর্ভাবস্থায় শচীকে লইর! জগন্নাথ পুনর্ব্ধার নবন্ধীপ গমন 
করেন, বিদায়ের পুর্বে শচীকে তীহার শ্বাগুড়ী অনুরোধ 


চারা 


করেন যে, তাহার পুত্র হইলে তাহাকে যেন একটাবার ঢাকা 
দক্ষিণে পাঠাইয়া দেন। 

যথাকালে শ্বাগুড়ীর অনুরোধ শচীদেবী পুত্রকে 
জানাইয়াছিলেন, কিন্তু গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পূর্বে শ্রীহটে 
আসিতে পারেন নাই। নন্নযাসের পর ১৪৩১ শকেই তিনি 
শ্রহটস্থ ঢাকাদক্ষিণে আগমন করেন। 

পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে ষে, বৃদ্ধ! শ্বীয পৌত্রের 
কাছে নানা কথাবার্তার সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক স্তুখ 
£খের কথাও বলিয়াছিলেন। তাহাতে চৈতন্ত তাহাকে 
ছুইটা মূর্তি দেন, একটা শ্রীৃষ্ণমূর্তি অপরটা তাঁহার। এই 
মূর্তি ছইটা প্রদান করিয়াই তিনি চলিয়া যান, কিন্তু আশব- 
ধের বিষয় যে, এই ছুইটা মূর্তির প্রভাবে সে গ্রাম হরিতক্ত 
হইল-_বিরুদ্ববাদী কেছই রহিল ন! এবং এই মূর্তি হুইটার 
প্রভাবেই মিশ্রবংশের পারিবারিক অভাব দৃরীভূত হইল 
আজিও মিশ্রবংশের অন্ত কোন জীবিক নাই, এই মু 
পুরাই তাহাদের জীবিকা । উৎসবাদি উপলক্ষে এখানে যে 
আয় হয় তাহ! হইতেই একটা বংশ (১৮ ঘর ব্রাহ্মণ) প্রতি- 
পালিত হয়, এইলন্যই মনঃসস্তোধিণী গ্রন্থে কথিত হুইয়াছে-_ 

“গুপ্ত বৃন্দাবন অতি মনোরম স্থানে । 


গা ০ % খা 








গা সঃ 
অতি গুপ্ত বিহার করেন আত্মারাম। 
নিরন্তর পর্ণ করেন যার যেই কাম ॥* (ম' সং) 
এই উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী, যেখানে পূর্বোক্ত মূর্তিতবয 
বিরাজিত, তাহা এখন 'ঠাকুরবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ । এই 
'ঠাকুরবাড়ীর” সম্মুখে ডাকঘর, বাজার প্রভৃতি আছে। 
রথযাত্রা এবং ঝুলনোৎসবই অধিক জাকজমকের সহিত 
হইয়! থাকে । 
এতঘ্যতিত ঢাকাদক্ষিণে প্রসিদ্ধ 'গোপেশ্বর শিব আছেন, 
ঠাকুর বাড়ী হইতে তাহা গ্রায় ছুই ক্রোশ দুরে। কৈলাস 
নামক এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর শিবালয়। চৈতন্তদেব এই 
শিবদর্শনে গিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে। 
কৈলাসের পার্থেই অমৃতকুণ্ড। 
ঢাকাঘোড়। (দেশজ ) পর্দা, বেড়া । 
ঢাকাঢোক! (দেশজ) ১ আচ্ছাদিত। ২ লুক্কায়িত। 
ঢাকী (দেশজ) ঢাকবাস্তকারী, যে ঢাক বাজায়। 
ঢাকুনী (দেশজ ) আবরণী, আচ্ছাদনী, পা্দা। 
ঢাণ্ড। (দেশজ ) সমারোহ, জনতা! 
ঢাপা (দেশজ ) ১ গোপন। ২ আচ্ছাদন। 
ঢামরা (স্ত্রী) হংসী। (শবধার্থচি') 
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ঢষ্টি 


ঢামাল (দেশজ) ১ জনতা। ২ গোলমাল। 
ঢাল (পুং) ঢৌক-অচু। গৃযো' সাধুঃ। চর্বনির্শিতফলক । 
ঢাল] ( দেশজ ) ১ নিক্ষেপ করা, ফেল! । ২ থালি করা। 
ঢালাই (দেশজ ) গড়নবিশেষ, যাহাতে জেডড় থাকেনা কেবল 
পিটিয়া গড়া হয়। 
ঢাল! উবর! ( দেশজ ) আশেপাশে ফেল!। 
ঢালি [ঢালী দেখ।] 
ঢালী (ব্রি) ঢালম্তান্তি ঢালইনি। ঢালবিশি্), ঢাঁল- 
ধারী, চর্্া। * 
“ঢালিপক্ষজয়করী ঢকারবর্ণরূপিনী।* (অন্নপূরণাস্তো" ) 
ঢ।লু (দেশজ) নিয়, গড়ানিয়া। 
টিপন (দেশজ ) কিলমারা, ঘুষামারা। 
টিপি (দেশজ) উচ্চম্থান। 
টিপী (দেশজ ) উচ্চস্থান, স্ত,প, টিবী, রাশি । 
টিপ্ল্যা (দেশজ ) লুটি। 
ঢিবি (দেশজ) [টিপীদেখ। ] 
টিম! (দেশজ ) মৃহ, নঅ, ক্ষীণ, কশ। 
টিল (দেশজ) ক্ষুদ্র মাটির চাপ, ই্খগু। 
টিল। (দেশজ ) ১ শিথিল, আন্না । ২ অলস। 
টিলমিলিয়। €( দেশজ ) শিথিল, কোমল। 
টীল! (দেশজ) [টিলা দেখ। ] 
টীলামি (দেশজ ) শৈথিল্য। 
ঢু দেশজ) মন্তক দ্বারা আধাত। 
ঢুড় (দেশজ) অন্বেষণ; অনুসন্ধান । 
ঢকন (দেশজ) গ্রবেশন, অন্তর্গত করণ। 
ঢুণ্টন (ক্লী)চুণ্ট-ল্যুটু। অন্বেষণ, খোজন, ঢৌড়ন। 
ঢণ্টি (পুং) চুঢাতে ইসৌ ঢুণ্ট-ইন্‌। গণেশ, ইনি সর্বপ্রকার 
সিদ্ধি প্রদান, করেন, কাশীখণ্ডে লিখিত আছে__ 
"অন্বেষণে ঢুণ্টিরয়ং প্রথিতোহসম্মিধাতুঃ 
সর্ধার্ঘঢুন্টিততয়৷ ভব ঢুণ্টিনামা। 
কাশীপ্রবেশমপি কে! লভতেহত্র দেহী 
তোষং বিন! তৰ বিনায়ক ঢুণ্টিরাজ ॥” ( কাশীথ* ) 
দুন্চি এই ধাতু জগতে অদ্বেষণার্থক রূপেই প্রথিত আছে, 
সমস্ত বিষয়ই তোমার অন্বেষিত (জাত), এই জন্তই তোমার 
নাম ঢুশ্ি। তোমার সস্তোষ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই 
কাশীতে প্রবেশ করিতে পারেন৷, তুমি আমার অল্পদক্ষিণে 
চুন্চিরাজরূপে বিরাজমান থাকিয়া ভৰ্কগণকে অন্বেষণ করিয়া 
তাহাদিগকে সমস্ত অভিলধিত পদার্থ প্রদান করিতেছ, এই 
জন্ভই তোমার নাম ঢুশ্ি। মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থী তিথিতে 


ঢুষণ! 





যে সকল লোক বিবিধ প্রকার গন্ধমাল্যাদি দ্বারা ছুণ্চি- 
রাজের পৃজ| করে, তাহারা শিবের অনুচর হইয়! কাশীতে 
অবস্থান করে। প্রতি চতুর্থীতে যাহারা পূজা! করে, 
তাহারাও এ জগতের অভীষ্ট লাভ করিয়! থাকে । 

মাঘমাসে শুক্লাচতুর্থীতে নজব্রত করিয়। যে সকল ব্যক্তি 
চুন্ডিগণেশের পৃজ। করে, গুরুতিল দ্বার! লাড়, প্রস্তত করিয়া 
নিবেদন করে এবং যাহারা তিলদ্বারা হোম করে, 
তাহার সকল গ্রকার বাধারহিত হইয়া অচিরে সিদ্ধি লাভ 
করে । (কাশীখ* ৫৭ অঃ) [ক্কাশী দেখ।] 

২ জাঁতকপদ্ধতি নানক জ্যোতিগ্রম্থকার | ও মাংসাদি- 
নির্ণয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থ 2চর়িত1। 

৪ একজন সংস্কৃত শান্ত্রামুরাগী রাজ, ইহারই উৎসাহে 
বিশ্বনাথভট বিখ্যাত “ঢুণ্চিএঞতাপ” নামে একখানি বৃহৎ 
স্থৃতিনিবন্ধ গ্রকাশ করেন। 

চুণ্িরাজ, ১ একজন বিখ্যাত জ্যোতিবিদ্‌, ারথপরবানী 
নৃসিংহের পুত্র । ইনি অনেকগুলি জ্যোতিংঃশান্তীয় গ্রন্থ গ্রণ- 
য়ন করেন, তম্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়-_-ঞণভঙ্গাধ্যায়, 
কুগুকল্পলতা, গ্রহফলোতপত্তি, গ্রহলঘবোদাহরণ, জাতক- 
কৌন্তভ, জাতকাভরণ, তাজিকতৃষণ, তাজিকাভরণ, পঞ্চাঙ্গ- 
ফল, রাজযোগাধ্যায়, শিঞ্টাধ্যায়। অনন্তরচিত সুধারনের 
স্থধারসসারিণী নামে টাকা, স্ধারসকরণচতুষ্ষ প্রভৃতি । 

ইহার পু গণেশ গণিতমঞ্জরী রচনা করেন। 

২ বৌধায়নীয় চাতুর্মান্ডপ্রয়োগরচয়িতা | 

৩ কাবেরী-স্তোত্র-গ্রাণেতা। ৪ 

দুশ্চিরাজ লল্লঃ একজন বৈদিক পঙ্ডিত, ইনি মৃতপত্ী কাধান, 
সি্ধারেষ্টিসতপ্রশ্নোগ এবং  বৌধায়নীয়হৌন্রসামান্ত রচন। 
করেন। 

চুপি নরাঁজ ব্যাসযন্বন্‌ একজন মহারাই্ পর্তিত। ইনি 
১৭১৩ থাকে শাহজীর গ্রীত্যর্থ শাহজিবিলাস নামে এক- 
থানি নঙ্গীত পুস্তক ও পরে ুদ্রারাক্ষমটাক! রচনা করেন। 

ঢ্‌ণ্চ,ত (পুং) ভূণ্,ভ, ঢোড়া শাপ। 

ঢুপ্‌ 7 দেশজ )১ থালি। ২ খালি পাত্রের শব । 

ঢুল্চ,ল্‌ (দেশজ) ১ নিদ্রাবেশ, চক্ষু যেন বুজিয়৷ আসার ভাব। 
১ বিমন। 

ঢল! (দেশজ) নিদ্রাবেশে নড়া বা মাথা দোলান। 

ঢষ্‌ (দেশজ) ১ গুতা মারা। ২ ঢুদেওয়া। 

ঢষণ (দেশজ)১ ছুদেওয়া। ২ গুতা মারণ। 

ঢ,ষণ| (দেশ) ১ কর্মঠ হইয়াও যে কিছু করেনা। ২ 
অপব্যয়কার]। 


ঢা, ্ি ( দেশজ ) পরস্পর গুতা মারা, ঢু দু দেওয়া। | 

ঢেউ দেশজ ) ১ তরল, হিল্লোল। ২ খেয়াল | 

ঢেওন (দেশজ ) জল দিয়া ভাসাইয়া দেওন। 

ঢেঁকি (দেশজ ) তও্ুলাদি প্রস্তুত করণের যন্ত্রবিশেষ। 

ঢেকিশাল! (দেশ) টেঁকিগৃহ, টেকিঘর। 

“পরিবারে দিব! খুঞা উড়িতে খোসলা। 
শয়ন করিতে তারে দিব! টেঁকিশাল! ॥* ( কবিক* চর্ভী) 

ঢেটা (দেশজ ) শঠ, ছুষ্ট। খল। 

টে'ট্রা (দেশজ) ঢক্কাবাদনপর্বক ঘোষণা করা, কোন 
একটা বিষয় সাধারণে জানাইতে হইলে একজন লোক চোল 
বাজাইতে বাঞ্জাইতে গমন করে, আর তাহার পিছনে আর 
একজন লোক সেই বিষয় উচ্চৈঃশ্বরে বলিতে বলিতে গমন 
করিয়া থাকে । 

টেঁড়রিয়। (দেশজ) যে টেড়া দেয়। 

ঢে'ড়ম (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। ইহার ফলকে দেশভেদে 
রামবিঙ্গা বলে। 

টেড়া (দেশজ ) ঘোষণা, গ্রচার। 

ঢে'ড়ী (দেশজ) ১ অহিফেণ বৃক্ষের ফুল। ২ কর্ণাভরণ 
বিশেষ। ৩ বাগ্যস্ত্রবিশেষ। 

ঢেপ (দেশজ ) পদ্মের বীজকোষ। 

ঢেশ! (দেশজ) ১ আঘাত, ধাক্কা, বিদ্রপ। ২ দোষসচক দৃষ্টাস্ত। 

ঢেক (দেশজ) ছাপাইয়া উঠা। 

ঢেক চালুয়! (দেশজ ) যে চাল ভাল রাধ! হয় নাই। 

ঢেক] (দেশজ ) ১ ধাক্কা মারণ। ২ নির্গত করণ। ৩ ঠেলন। 

ঢেকাটঢো ক (দেশজ ) আবরণ, আচ্ছাদন। 

ঢেকুর (দেশজ ) হিককা। 

ঢেঙ্গ। (দেশজ ) লম্বা, আয়ত। 

ঢেমন (দেশজ) লম্পট, নায়কনায়িকার সংঘটনকারক, 
কোটনা । 

ঢেমন। (দেশজ ) উপপতি, প্রণয়ী, ভালবাসার লোক । 

ঢেমনী (দেশজ ) উপপত্ধী। 

ঢেমমা (দেশজ ) বাগ্যন্ত্রবিশেষ। 

ঢেক্সী (দেশজ ) উপপত্থী। 

ঢের (দেশজ) বহু, অনেক । 

ঢের! (দেশজ ) ১ পাট কাটিবার ধন্্। ২ নিরক্ষর লোক- 
দিগের দস্তখতের ঢেরাকার চিহ্ন। 

ঢেরি (দেশজ ) রাশি, গুচ্ছ, সমূহ। 

ঢেল। ( দেশজ ) মাটির চাপ, ইষ্টক থণ্ড। 

ঢোলপুর), র্লাগুতনার উত্তরপূর্বকোগে একটী দেশীয় 


ঢোলপুর 


রাঙ্গা অক্ষাঃ ২৬" ২২৮ এবং ২৬৭ ৫৭ উঃ ও দড্রাখিৎ ৭৭* 
১৬৩ ৭৮* ১৯পৃঃ। এই কাজটা উত্তরপূর্ব হইতে দক্ষিণ- 
পশ্চিম দিকে ৭২ মাইল দীর্ঘ এবং গড় পড়তা ১৬ মাইল প্রস্থ । 
ইহার উত্তরসীময় আগ্রা, দক্ষিণে চস্বল নদী এবং পশ্চিমে 
করৌলি ও ভরতপুর। প্রধান সহর ঢোলপুর। এই 
রাজ্যে একজন বুটাশ গবর্মেণ্টের প্রতিনিধি কর্মচারী 
( 20110651] 5£95).) বান করেন। 

চম্বলনদী এই রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্ব 
১** মাইল গ্রবাহিত। গ্রীক্মকালে ইহার বিস্তৃতি ৩** গজ, 
বর্যাকালে ইহ! প্রায় ১*** গঞ্ধ বিস্তৃত হ্য়। চম্বলনদীর 
সমতলের আকশ্মিক পরিবর্তন হেতু নদীর উপর দিয়! নির্ভয়ে 
যাতায়াত কর! যায় না, এই নদী পার হইয়৷ গোয়ালিয়রে 
যাইবার অনেকগুলি ঘাট আছে। রাজঘাটটাই সমধিক 
গসিদ্ধ | এই রাজ্যের উত্তরাংশে বাণগঞ্জা (অথবা উতনগ। ) 
নদী। ঢোলপুরে পার্বতী ও মোর্ক নামে ইহার দুইটা 
শাখানদীও 'সআছে। গ্রীক্ষকালে এই তিনটা নদী অধিকাংশ 
স্থলেই শুকাইয়া যায়। ঢোলপুরের নদীগুলি সাধারণতঃ 
দেশের সমতল অপেক্ষা অতিশয় নিম্ন এবং ইহাদের তট স্থানে 
স্থানে লম্বা গর্তে পরিপূর্ণ । 

ঢোলপুরের আড় দিকে একটা রক্তবর্ণ বালুক1 পাথরের 
সুত্র পাহাড় আছে। অধিবামিগণ এই পাহাড় হইতে গ্রন্তর 
লইয়! গৃহাদি নির্মাণ করে। বাহিরে ফেলিয়৷ রাখিলে এই 
পাথরগুপি শক্ত হয় এবং পাত করিলেও ন& হয় ন!। 
চম্বলের রেলওয়ে-সেতু এই প্রস্তর-নির্পিত। নদীর তটে 
অনেক গর্তে কাকর পাওয়া যায়। ঢোলপুর সহরের ২১ 
মাইল মধ্যে চুণের পাথর দৃষ্ঠ হয়। পাহাড়ের নিকটবর্তী 
ভূমি অন্র্ধর। উত্তর এবং উত্তরপশ্চিম ভাগের দোমাটিতে 
(বালুক। ও কর্দমমিত্রিত মৃত্তিকায়) যথেষ্ট ফসল জন্মে। 
রাজখেরা পরগণার নিকটন্থ কৃষ্ণমৃত্তিক হৈমস্তিক, শন্যের 
পক্ষে অনুকূল। বাজরা, জোয়ার, যব, গোধুম ঢোলপুরের 
প্রধান উৎপন্ন শন্ত। তুলা ও ধান্ত জন্মে। কূপ ও পুঙ্করিণী 
হইতে জল লইয়! জমিতে দেওয়া হয়। সচরাচর কুপাদির 
২৫ ফুট নীচে জল থাকে । 

ঢোলপুরের রাজাই এই রাজ্যের সমগ্র ভূখণ্ডের একমাত্র 
অধিকারী । জমিদার অথব]1 মাতব্বরগণ কৃষকদিগের নিকট 
হইতে কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করেন। গ্রাম- 
স্থাপয়িতার বংশধরগণই জমিদার শ্রেণীভূক্ত। যতদিন পর্ধ্য্ত 
জমিদারগণ রাজার সহিত যে নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অব্যা- 
হত রাখেন, ততদিন তাহারা জমির অধিকার ভোগ করিতে 
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পারেন। পতিত জমি পু্ষরিণী প্রভৃতি রাজার সাক্ষাৎ অধি- 
কারাস্তর্গত। 

১৮৭৬ খুঃ অকে এই রাজ্যে একবার জরিপ হইয়াছিল। 
হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান ও জৈন ধর্মের অনেক লোক ঢোলপুরে 
বান করে। ব্রাঙ্মণ ও চামারের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক । 
রাজপুত, গুর্জর, কচ্ছী, মীনা, জাট, বণিয়া, আহীর প্রভৃতি 
শ্রেণীর লোক এই প্রদেশে দেখা যায়। বারী ও গিদ্দ তালু- 
কের গুর্জরীগণ গৃহপালিত পণ্ড চুরি করে। ীনাগণ 
ক্লষিজীবী। বৈষ্ঃব ধর্মই ঢোলপুরে সমধিক প্রবল। চৌনী, 
বারী, পুরণী এবং রাজাখের। এই চারিটা প্রধান সহর। 
এই রাজ হিন্দি, পার্শি, ইংরাঁশী প্রভৃতি শিখাইবার জন্ 
অনেকগুলি বিগ্ভালয় আছে। 

ঢোলপুর রাজ্োর মধ্য দিয়! আগ্রা হইতে বোম্বাই পর্য্্ত 
গ্রাও ট্রাঙ্থ রোড চলিয়া গিয়াছে । ঢোলপুর হইতে রাজা- 
থেরি দিয়া আগ্রা, চো।লপুর হইতে বারী এবং ঢোলপুর হইতে 
কোলারী ও বসেরি পধ্যন্ত ৩টা ভাল রাস্তা আছে। সিন্ধিয়! 
ষ্েট রেলওয়ের ব্াস্তাও এই রাজ্যের মধ্য দিয়। গিয়াছে । 

' ঝ্লাঞ্জশ্বকার্ধ্যের সুবিধার জন্য রাঙ্যটী ৫টী তহলীলে 
বিভক্ত। যথ1 (১) গির্দ ঢোলপুর, (২) বারী, (৩) বসেরী, 
(৪) কোলরি, (€) রাজাখেরা। উক্ত তহসীল গুলিতে যথা- 
ক্রমে ৫১৭,২,৩ ও ২টী তালুক আছে। সৈম্ত ছারা সাহাধ্য 
করিবার ভ্ন্ ৫৫ খানি গ্রাম জার়গীর এবং ৪৪ থানি গ্রাম 
দেবোত্বর অর্পিত হয়। জায়গীরদারগণ অত্যাচার করিলে 
রাজা তাহার বিচার করেন। প্রজাদিগের জীবনমৃত্যুর 
ক্ষমতা রাজার হাতে । রাঞজকার্য্যের পরামর্শের অন্ত কৌন্সিলে 
৩জন সভ্য থাকেন। নাজিম পুলিস ও বিচার বিভাগের 
সর্ব প্রধান বর্তী, কিন্ত কৌশ্সিলের অনুমতি গ্রহণ না! করিয়া 
তিনি কাহাকেও ৩ বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
করিতে পারেন 'না। এই রাজ্যে কতকগুলি থানা ফাঁড়ি 
এবং প্রতি গ্রামে একজন করিয়া চৌকিদার আছে। বন- 
বিভাগের ৰন্দোবস্ত তহসীলদার করিয়া থাকেন। ঢোলপুরের 
কারাপ্রথ! বৃটাশসাম্রাজ্যের তুল্য। | 

দেশের জলবাষু সাধারণতঃ স্বাস্থাজনক । চৈত্র, বৈশাখ 
ও জ্যেষ্ঠমাসে অতিশয় উষ্ণ বাধু প্রবাহিত হয়। বাধিক বৃষ্টি- 
পাতের গড় পরিমাণ ২৭ হইতে ৩০ ইঞ্চ। এই রাজ্যে ৩টী 
দাতব্যচিকিৎসালয় আছে। রাজকোধ হইতে ইহার ব্যয় 
নির্বাহিত হইয়! থাকে। 

১**৪ খৃঃ অন্ষে তোমরবংশোত্ঠবত রাজা ঢোৌলন-দেব- 
তলবার চশ্বল ও বাণগঙ্গ। নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ শানন 
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করিতেন। প্রবাদ, তাহার নামানুসারে ঢোলপুরের রাজ। 
বাবরকে কিছুদিন বাধ। দিয়াছিলেন। অক্বরের সময় ঢোল- 
পুর মোগল সাম্রাজ্যভূক্ত হয়। ১৬৫৮ ধৃঃ অব ঢোলপুরের ৩ 
মাইল পুর্বে রঙ্কচবুত্র নামক স্থানে সাত্রাজ্য লইয়া অরজজেব 
মুরাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অরঙ্গজেবের 
মৃতার পর আজম ও মুদ্লাজমের মধ্যে ঢোলপুরে একটা যুদ্ধ 
হইয়াছিল। নবীন সম্রাট মুয়াজমকে বিপদাপন্ন দেখিয়া 
রাজা কল্যাণসিংহ ঢোলপুর অধিকার করিয়া বসিলেন। 
চোলপুরের শাঁসন-কর্তাগণ জাটবংশীয়। ইহাদের পূর্ব- 
পুরুষগণ প্রাচীনকালে গোয়ালিয়রের নিকটবর্তী গোহুদ নামক 
একটী গ্রামের জমিদার ছিলেন। প্রাচীন বর্ণনান্গসারে ঢোল- 
পুর কনোজ-রাজ্যের অংশ বলিয়াই অনুমিত হয়। সম্রাট 
অকৃবর চোলপুরকে আগ্রারাজ্যের অন্তভুক্তি করিয়াছিলেন । 
যাহা হউক, ঢোলপুরের শাসন-কর্তীগণ অতিশয় পরিশ্রমী ও 
যুদ্ধকুশল হওয়ায় ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। 
পেশবা বা্জিরাওয়ের সময় ইহারা মহারাসত্রীয়দিগের অধীনে 
গোহদরাজ উপাধি ভূষিত হইলেন। ১৭৬১ খৃঃ অব্ধে পাঁণি- 
পথের ভীবণক্ষেত্রে মহারাষ্্রীদিগের অধঃপতনের পর গোহদ- 
রাজ গোয়ালিযর অধিকার নিজ স্থাধীনত! প্রচার 'ও রাণ! 
উপাধি ধারণ করিলেন। ১৭৯৯ খৃঃ অন্ধে গোহদের মহারাণ। 
লকিন্দর সিংহের সহিত ইংরাজদিগের এই সর্তভে একটা সন্ধি 
হইল যে, বুটিশগবর্মেন্ট মহারাণাকে মহারাস্তরীয়দিগের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সৈম্ত সাহায্য করিবেন এবং জয়পরাজয়ের 
ফলভাগী হইবেন। ইংরাজদিগের সহায়তায় মহারাণার রাজ্য 
যথে বর্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু মহারাণা প্রতিজ্ঞা রক্ষা 
করেন নাই, এই অপরাধে ইংরাঞগবর্ষেন্ট তাহার সহিত 
মিত্রতা পরিত্যাগ করিলেন। সুবিধ। পাইয়। সিদ্ধিয়া গোয়ালি- 
যার ও গোহুদ অধিকার এবং মহারাণাকে বন্দী করিলেন। 
১৮০৩ থৃঃ অবে সিন্ধিয্নার প্রতিনিধি' শাসন-কর্ত। অন্বজি 
ইঙ্গলির়া গোহুদ, গোয়ালিয়র ও অন্তান্ত কএকটা স্থান 
বৃচীশগবর্মেন্টকে প্রদান করেন। ১৮০৪ খৃঃ অবে বৃটাশ গব- 
মেণ্ট মহারাণ! লকিনদয়ের পুত্র কিরাতনিংহকে গোহদ ও 
তাহার অধীন জনপদগুলি ফিরাইয়! দিলেন। কিন্তু পরবর্তী 
কালে বুটাশগবর্ষেন্টকে মহারাণা কিরাতসিংহের নিকট 
হইতে গোহদ প্রদেশ গ্রহণ করি! সিদ্ধিয়াকে অর্গণ করিতে 
হইল। মহারাণার ক্ষতিপূরণার্থ বৃটাশ গবর্মেন্ট তাহাকে 
ঢোলপুর, বর এবং রজকির পরগণ! প্রদান করিলেন। এই 
রূপে কিরাতনিংহ ঢোলপুরের মহারাপা হইলেন । ১৮৩৬ খুঃ 
অন্দে কিরাতসিংহের মৃত্যু হওয়ায় তৎপুজ ভগবস্তসিংহ 
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মহারাপা উপাধি পাইলেন। ইনি সিপাহীবিদ্রোহকালে বৃটীশ 
গবর্মেণ্টের যথেষ্ট নাহাধ্য করিয়াছিলেন । পুরস্কার হ্বরূপ 
ভগবন্তসিংহ বৃটীশগবর্মেন্টের নিকট হইতে "টার অব ইত্ডিয়া: 
উপাধি পাইলেন। গাতিয়ালার মহারাজের ভগিনীর সহিত 
ইহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলস্বরূপ নেহালসিংহ 
জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ খুঃ অবে মহারাণা ভগবস্তসিংছের 
মৃত্যুর পর নেহালসিংহ পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন। ইনি 
আগ্রায় প্রিন্দ অব ওয়েলসের অভার্থনা-সভায় ও দিলীদর- 
বারে উপস্থিত ছিলেন। ঢোলপুরের মহারাগাদিগের সম্মা. 
নার্থ ১৫টী তোপ হুইবার নিয়ম আছে। এইরাজ্যে ৬৯, 
অশ্বারোহী, ৩৬৫* পদাতি। ১০ গোলন্দাজ সৈম্ত ও ৩ুংটী 
কামান আছে। 

ঢোলপুররাজ্োে শ্বেত ও রক্তবর্ণ বালুকা প্রস্তরের থাম, 
খিলান, বক্র ও অন্ঠান্ত আকারের বাতায়ন প্রভৃতি প্রস্তত 
হয়। এ গুলি দেখিতে অতিশয় মনোরম । কারুকার্ষোর 
তারতম্যা্ছমারে ইহাদের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়! থাকে। 
ঢোলপুরে পিত্রলের এক প্রকার হুক! প্রস্তত হয়। এই 
অঞ্চলে এই হুকাকে কল্লি কহে। এইহৃকাগুলি বিবিধরূপে 
চিত্রিত ও অলঙ্কত। এই রাজোর কাষ্ঠনির্শিত থেলনা ও 
অন্তান্ত ভ্রব্যগুলিও অতিশয় সুন্দর । এই স্থানের বার্ণিস 
কর! দ্রব্য বিশেষ বিখ্যাত । 

২ মধ্যভারতের অন্তর্গত ঢোলপুররাজ্যের রাজধানী । 
অক্ষা, ২৬, ৪২ উঃ, দ্রাঘি* ৭৭, ৫৯ পৃঃ। আগ্রা 
হইতে বোগ্বাই পর্যন্ত গ্রাগট্রাঙ্ক রোডে আগ্রার ৩৪ মাইল 
দক্ষিণে এবং গোয়ালিয়রের ৩৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । 
ঢোলপুরের ৩ মাইল দক্ষিণে রাজঘাটের নিকট চর্মঙ্তী নদীর 
উপর নৌসেতু আছে। এ নৌসেতু ১লা নবেম্বর হইতে 
১৫ই জুন পর্যন্ত থাকে। বৎসরের অবশিষ্ট সময় থেয় 
নৌক। দ্বার! যাতায়াত সম্পন্ন হয়। আগ্রা হইতে গোয়ালিয়র 
পর্য্যস্ত সিদ্ধিয়া ষ্টেট রেলওয়ে ঢোলপুর দিয়া গিয়াছে । এই 
রেলপথ ঢোলপুর হইতে ৫ মাইল দুরে সেতু দিয়! চর্ম্থতী 
নদী পার হুইয়াছে। 

কথিত আছে, রাজ! ঢোলনদেব বর্তমান নগরের দক্ষিণে 
প্রাচীন ঢোলপুর নগর স্থাপন করেন। সম্ত্রাটু বাবর ১৫২৬ 
থৃষ্টাবে ঢোলপুর অধিকার করেন বলিয়! উল্লেখ আছে। তৎ- 
পুত্র হুমায়ুন চর্মর্থতী নদীর গর্ভশারী হইবার আশঙ্কায় নদীতীর 
হইতে নগরকে আরও উত্তরে স্থানান্তরিত করেন। সম্রাট 
অকৃবর এখানে একটী উচ্চ ও গুরঙ্গিত সরাই নির্মাণ করেন। 
নগরের নূতন অংশ এবং রাজপ্রাসাদ রাগ! কিরাতসিংহ কর্তৃক 


ঢোক! 


নির্ষিত। কার্িকমাসে ১৫ দিন ধরিয়া এখানে একটী 
মেল! হইয়া! থাকে, এ মেলায় বছ্নংখ্যক অশ্ব, গবাদি এবং 
দিল্লী, আগ্রা, কাণপুর, লক্ষে গ্রস্ৃতি স্থান হইতে আনীত ও 
নানাবিধ পণাজাত বিক্রয় হইয়া থাকে । ঢোলপুরের ৩ মাইল 
দক্ষিণে মুচুকুন্ত্দের নিকটও প্রতিবংমর জৈষ্ঠ ও ভাদ্র 
মাসে ছইটা মেলা হয়, এ সময়ে বহুদংখ্যক লোক আসিয়া 
তথায় মানদানাদি করিয়। থাকে । এই হুদ গ্রায় ১২৫ বিঘা 
বিস্তৃত এবং অতিশয় গভীর । চতুঃপার্শবর্তী পাহাড় সকল 
হইতে বৃষ্টিজল আপিয়। এ খাতে সঞ্চিত হয়। ইহার 
চতুর্দিকে অন্ন ১১৪টী দেবালয় আছে। ফান্তনমাসে 
ঢোলপুরের ১৪ মাইল উত্তরপশ্চিমস্থ মমূপৌ নগরেও একটী 
বৃহৎ মেল! হইয়া থাকে। 

ঢোলসমুদ্র, বাঙ্গালার তত্তর্গত ফরিদপুর জেলার একটা ঝিল 
বা জলা। ইহা ফরিদপুর সহরের দক্ষিণপুর্বে অবস্থিত। 
বর্ধাকালে এই ঝিলের পরিসর বৃদ্ধি হুইয়া নগরের গৃহ- 
লন্লিকট পর্যন্ত বিশ্ত হয়। শীতকালে উহ্থা ক্রমশঃ সম্কুচিত 
হইয়া অবশেষে গ্রীষ্মকালে এক বা ছুই মাইলে পরিণত হয়। 

ঢে] (দেশজ) ১ ভার বহন। ২ আসিয়া! বুথ! চলিয়া যাওয়া । 

টৌঁওন ( দেশজ) ১ ভারবহন। ২ গাড়ী হাকান। 

টৌড়ন (দেশজ) অন্বেষণ, খুঁজন। 

টোড়া (দেশজ) ১ খু'জা। অন্বেষণ করা । ২ এক গ্রকার সাপ। 

ঢোক (দেশজ) ১ ছবর্ণাদির পরিণাম করিবার দ্রব্যবিশেষ। 
২ এক ঝলক, একবার কদেশে যতটা ধরে। 

€োকন (দেশজ) প্রবেশ করণ। 

ঢোকা (দেশজ) প্রবেশ করা । 


৪8৫৯ ] 


ঢটৌকন 


চোকাঁন (দেশজ) গ্রবেশ করান। 

চঢোটমিশ্র, থ্রাণকষ্ণমিত্রের পুত্র । ইনি শ্রান্ধবিবেক রচনা 
করেন। 

ঢোল (পুং) চক! তদাকারং লাতি লা-ক পৃষো" লাধুঃ। ১ 
বাভবন্ত্রবিশেষ, কদ্রযামলে এই বাস্ধের নাম পাওয়া যায়। ইহ। 
একটা গ্রামা বহিষ্বারিক যস্ত্র। ঢোলক অপেক্ষা কিছু বড় । এই 
বাগ্ত একদিকে দণ্ুদ্বারা ও অপরদিকে হত্তগ্বারা বাদিত হয়। 
ইহাস্গিলদেশে ঝুলাইক়্া বাজানই প্রসিদ্ধ (যঞ্জরকোষ) ২ রাঁগ- 
বিশেষ, ওড়ব, বরারী ও রেখব ফেগে উৎপন্ন । (সঙ্গীতর* ) 

ঢোঁলক (পুং) ঢোল-স্বার্থে কল্‌। ঢোলের অন্ত যন্ত্রবিশেষ, 
ইহা কাষ্ঠকোযের উভয় মুখে চর্মাচ্ছাদন করিয়। নির্শিত হয়। 
বাম মুখে খরলি লেপিত থাকে । এ চর্দদ্য় রজ্ুদ্ধারা আবদ্ধ । 
স্থুরের উচ্চ, নীচ ও সমতা সাধন করিবার নিমিত্ত এ রজ্ছুতে 
জন্ুরী বা কড়া দেওয়া থাকে। ইহা সভ্যযস্ত্র এবং যাত্রা, 
পাঁচালী ও ধক্যতান বাগ্থ প্রভৃতিতে বাবহৃত হই থাকে । 

রঃ ( যন্্রকো' ) 

ঢে/লকলমী (দেশজ) এক প্রকার শাক। (10070 
81121011012. ) 

ঢোলকী (দেশজ) ছোট ঢোল। 

ঢোলন (দেশজ ) নিদ্রাতে অতিতৃত ছওন, বিমন । 

ঢোলা (দেশজ ) ১ টলা, নড়া। ২ ঝিমন। 

ঢোঁলী (তরি) ঢোল অন্ত্যন্ত ইনি। যেঢোল বাজায়। 

ঢোষা (দেশজ) ১ গুত| মারা । ২ মোটা, স্থুলকায়। 

ঢোষাণ ( দেশজ) গুতা মারণ। 

ঢৌকন ( ক্লী) চৌক-লুাটু । ১গমন। ২ উংকোচ। 


[ ৪৬, 


নি 


্ ব্যঞ্তনবর্ণের পঞ্চদশ ও টবর্গের পঞ্চমবর্ণ। এই বণ 
অর্দমাত্রা কাল দ্বারা উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণস্থান 
মুদ্ধী। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরিক প্রযত্ব, জিহ্বামধ্য দ্বারা 
মূর্ধার স্পর্শ ও নাসিকাতে যত্ববিষয়ের গ্রভেদ ৷ বাহ্‌ প্রযত্ব, 
সংবার, নাদ, ঘোষ, অল্পগ্রাণ। মাতৃকান্তাসে খই বর্ণ 
দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূলে স্টা করিতে হয়। তত্ত্রে ইহার লিখন- 
প্রণালী এই একার লিখিত আছে। প্রথমে একটা রেখ! 
কুগুলী যুক্ত করিবে। পরে মধাস্থল হইতে উর্ধদিকে 
টানিয়৷ দিবে। পুনর্ধার বামদিক্‌ হইতে অধোগত করিয়! 
উর্ধদিকে টানিবে। এই অক্ষরে ব্রন্ধা, বিষু ও মহেখ্র সর্ব] 
বিরাজ্িত আছেন । 
“কুগ্ুলীত্বগত| রেখা মধ্যতন্তত উর্ধাতঃ। 
বামাদধোগত। সৈব পুনবদ্ধং গত] প্রিয়ে॥ 
ব্রন্ষেশ বিষুরূপা সা চতুর্ববগফলপ্রদ। |” ( বর্ণোদ্ধারতং ) 
ইহার বাচক শন্দ__নিগুপ, রতি, জ্ঞান, জন্তল, পক্ষি- 
বাহন, জয়া, জন্ত, নরকজিৎ,। নিষ্ষল, যোগিনীপ্রিয়। ছ্িমুখ, 
কোটবী, শ্রোত্র, সমৃদ্ধি, বোধনী, ত্রিনেত্র, মান্ুধী, ব্যোম, 
দক্ষপাদাহুলীমুখ, মাধব, শঙ্ঘিনী, বীর, নারায়ণ। ( নানাতন্ত্) 
ইহার স্বন্ূপ--পরমকুগুলী, পীতবিছ্যা্পতাকার, পঞ্চ- 
দেবময়, পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিগুণযুক্ত, আত্ম! গ্রভৃতি তবযুক্ত ও 
মহামোহগ্াদ । (কামধেমুত*) ইহার ধ্যান করিয়া এই 
মন্ত্র দশবার জপ করিলে সাধক অচিটর অভীষ্$ লাভ করিয়া 
থাকে । ইহার ধ্যান__ 
“গ্বিভুজাং বরদাং রম্যাং ভক্তাভীষ্রগ্রদায়িনীম্‌। 
রাঙ্গীবলোচনাং নিত্যাং ধর্মকা মার্থমোক্ষদাম্‌ ॥ 
এবং ধাযাতবাব্রঙগরূপাং তমন্ত্ং দশধা জপেও।” ( বর্ণোদ্ধারত' ) 
ইনি দ্বিভুজা, বরদার্িনী, পদ্মলোচনা, ধর্শ, অর্থ, কাম ও 
মোক্ষদায়িনী। ইনি সর্বদা ভক্তদিগকে অভীষ্ট প্রদান 
করিয়া থাকেন। 
মাক্রাবৃত্তে গ্রথমে এই অক্ষর বিস্তাস করিলে মরণ হুয়। 
(বৃস্তর* টী*) 
ণ (পুং) প খ-্ড পৃষো" সাধুঃ। ১ বিন্ুুদেব, বুদ্ধবিশেষ। 
২ ভুষণ। ৩ গুণবর্জিত। ৪ পানীয় নিলয় (মেদিনী) ৫ 
নির্ণয় । ৬ জ্ঞান (একাক্ষরকো* ) 
“স্ব ণয়ে জ্ঞান ণত্ব ণকার নির্ণয়। 
ণশ্বরূপা রক্ষা কর ণ হইল ক্ষয়” 


] ণত্ববিধান 


গকার (পুং) -স্বরূপে কার গ্রত্যয়ঃ। ৭ ম্বরূপবর্ণ, ণকাঁর। 
ণত্ববিধান (ক্লী) পত্বস্ত বিধানং ৬তৎ। ণত্ববিষয়ক বিধান, 


পাণিনিতে ইহার বিধান এই প্রকার লিখিত আছে। 

খ ্,র ও ষ এই চারিবর্ণের পর দস্ত্যন থাকিলে 
মুর্ণ্য হয়। যদি ম্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য, ব,হ ও অন্ু- 
স্বার ব্যবধান থাকে, তাহা হইলেও দত্ত ন মুর্দণা হয়। 

পদের অস্তস্থিত দন্ত ন মূদ্ধণ্য হয় না এবং ন ভিন্ন তব্গ 
যুক্ত (ত, থ, দ, ধ) এবং প ও ভ যুক্ত দস্তা ন মুর্ধণ্য হয় না। 

যদি একপদে খ, &, থাকে, আর অন্যপদে দস্ত্য ন 
থাকে, তাহা হইলে ন মূর্ঘণ্য হয় না। | 

যদি অন্য পদস্থিত দস্ত্য ন বিভক্তিস্থানে জাত অথবা 
বিভক্তি যুক্ত হয় বা স্ত্রীলিঙ্গ বিহিত ঈগ্রত্যয়ের সহিত মিলিত 
থাকে, তাহা হইলে বিকরে মূর্ঘণ্য হয়। কিন্ত যুবন্‌, 
ভগিনী, কামিনী, ভামনী, যাঁমিনী, যুনী গ্রভৃতির দস্ত্য ন 
মুর্ধণা ছয় না। 

ওষধিবাচক ও বৃক্ষবাচক শব্দের পরস্থিত বনশনের ন 
বিকল্পে মূর্ধণা হয় কিন্তু তিরিকা', ঈরিকা, হরিদ্রা, তিমিরা, 
বিদারী ও কর্খ্টার এই কয় শবর পর বনশব্দ হইলে মুর্দণ্য 
হয় না। 

শস্ত পর হইলে যে সকল উদ্ভিদের জীবন শেষ হয়, 
তাহাদিগকে ওষধি বলে। ওষর্দিবাচক শব্দ দ্বিস্বর অথবা 
ত্রিন্বর না হইলে হয় ন। 
শর, ইক্ষু, প্রক্ষ, আম ও খদির এই কয় শব্দের পরস্থিত 
বন শব্দের ন নিত মুর্দণ্য হয়। 

প্র, নির্‌, অন্তর, অগ্রে এই কয়শবের পরস্থিত বনশবন্দের 
ন নিত্য মূর্দণ্য হয়। অন্ত পদস্থিত র প্রভৃতির পরবর্তী পান 
শর্ষের ন বিকলে মুর্ধণ্য হয়। 

বয়স্‌ অর্থ বুঝাইলে ত্রিও চতুর্‌ শব্দের পরবর্তী হান 
শবের ন নিত্য মুদ্ধণা হয়। 

প্র, পুর্ব, অপর প্রস্ৃতি শব্দের পরবর্তী অঙ্গ শবের ন 
নিত্য মুর্ধণ্য হয়। 

পর, পার, উত্তর, চান্জ্র ও নার! শব্দের পরবর্তী অয়ন 
শন্দের ন নিত্য মুর্ধণ্য হয়। 

অগ্র ও গ্রাম শব্দের পরবর্তী নীশন্দের ন মুর্দণ্য হয়। 

শূর্পের পরস্থিত নখের ন এবং গ্রী, ক্রু, খর ও ধা 
শব্দের পরস্থিত নসের ন মুদ্ধণ্য হয়। 


মি 


তত. 1 ৪৬৯ ] ০ 


গিরি নদী, শ্বর্ণদী, গিরিনিতন্ব, গিরিনখ, গিরিন্ধ, উত্র- 

নদী, চক্রনিতঘ, তুর্ধ্যম[ন, মাঘোর্ণ, আর্গয়ন এই সকল শবেের 
ন বিকলে মুর্ধণ্য হুয়। | | 

প্র, পরা, পরি, নির্‌ এই চারি উপসর্গের ও অন্তর শব্বের | 
পর যদি নদ্‌, নম্‌, নশ্‌, নহ্‌, নী, সু, মদ, অন্‌, হন্‌ এই সকল | 
ধাতু থাকে, তাঁহ। হইলে উহাদের ন মূদ্ধণা হয়। 

যদি হন্‌ ধাতুর নম ও বযুক্ত হয়, তাহ! হইলে বিকল্পে 
সুদ্ধণ্য হয়। 

হন্‌ ধাতুর হ স্থানে ঘ হইলে ন মূর্দণ্ হ্য় না। 

গ্রা, পরা, পরি, নির্‌ এই চারি উপসর্গ ও অন্তর শনের 
পর নিংস্‌, নিক্ু, নিন্দ, এই তিন ধাতুর বিকল্প মূদ্ধণ্য হয়। 

গা প্রভৃতির পর হিন্থ ও মীনার ন নিত্য মুর্দণ্য হয়। 

গ্র প্রভৃতির পর লোটের আনি বিভক্তির ন নিত্য 
মুর্দধণা হয়। 


প্র গ্রভৃতির পর গদ্‌, পড়্‌, দা, ধা, হুন্‌. নদ্‌, পদ্‌, দান্‌, 


রর 


ব্যগ্তন বর্ণের ষোড়শবর্ণ। ত বর্গের প্রথমবর্ণ। অর্ধমাত্রা- 
কাল দ্বারা এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণে 
আভ্ান্তরিক প্রযত্ব দস্তমূল দ্বার! জিহ্বাগ্রের স্পর্শ। 
বাহাপ্রষত্ধ বিবার, শ্বাস ও অঘোঁষ। ইহার উচ্চারণস্থান 
দস্ত। মাভৃকান্ঠাসে বামনিতশ্বে-স্থাস করিতে হয়। 
. ত্ন্ত মতে, ইহার লিখনগ্রণালী এইরূপ-__ 
প্রথমে একটী বিন্দু লিখিবে, তাহা! হইতে মধাস্থলে 
কুগডলী করিয়া বাম ও দক্ষিণদিকে টানিয়া দ্রিবে। 
এই অক্ষরে ব্রহ্মা, বিষু$ ও মহেশ্বর নিত্য বিরাব্ধমান। 
“আদৌ বিলুস্ততোমধ্যে কুগুলীত্বমবাপ্য সা। 
দক্ষ(দ্বামগতা নিত্য ব্রদ্গবিষ্দীশরূপিণী |” (বর্ণোজ্ধারত* ) 
ইহার বাচক শব-__পুৃতন1, হরি, শুদ্ধি, শক্তি, শুক্তি, 
জটা, ধ্ব্জী, বামশ্ফিচ, (বামনিতস্ব), বামকটা, কামিনী, 
মধ্যকর্ণক,_ আবাড়ী, তগতুভূ, কামিকা, পৃষ্টপুগ্ছকঃ রত্বক, 
গ]] 


৯১৬ 


দো, সো, দে, ধে, মা, যা, ড্রাগন, বপ্‌, বহ। শম্‌, চি, দিহ্‌ 


এই নকল ধাতুর পূর্ববর্তী নি উপসর্গের ন নিত্য মুর্ধণ্য হয় 
ধাতুর পুর্বে প্র, পর1, পরি, নির্‌ এই চারি উপসর্গ 
অথবা অন্তরশব' থাকিলে কতগ্রতায়ের ন মুদ্ধণয হয়। 
যেসকল ধাতুর আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে এবং অসত্য" 
বর্ণের পূর্বে অ, অ! ভিন্ন শ্বরবর্ণ থাকে, তাহাদের উত্তর 
বিহিত ক্কতপ্রতায়ের ন বিকল্পে মুর্ঘণা হয়। | 
গ্াস্ত ধাতুর উত্তর বিহিত রৎগ্রত্যয়ের ন বিকল্পে মুদ্ণা হুয়। 
ভা, ভূ, পু কম, গম, প্যায়, বেপ, কম্প এই সকল ধাতু 
ণাস্ত করিলে তাহাদিগের উত্তর বিহিত কৃতে ন মূর্ধণ্য হয় ন!। 
কৎ প্রতায়ের'ন ব্যঙ্জনবর্ণে মিলিত হইলে মুর্ধণ্য হয় না। 
নশ ধাতুর শ মুর্দণ্য হইলে ণ মূর্দণ্য হয়। 
ক্ষুভাদির ন মুর্ধণা হয় ন|। 


গয ( পুং) ব্রহ্মলোকস্থিত সরোবরবিশেষ। 


*ণ্য্চর্ণবৌ ত্রক্মলোকে তৃতীয়ন্ত।ং 1” (ছান্দোগ্য উপৎ ) 


হা(মমুখী, বাঁরাহী, মকর, অরুণা, স্থুগত, উর্ধামুখ, উত্ধ জাগা, 
ক্রো,পুচ্ছক, গন্ধ, বিশ্ব, মরুৎ, ছত্র, অন্থুরাধ!, সৌরক, 
জয়স্তী, পুলক, ভ্রান্তি, অনঙ্গ, মদনাতুরা। ( নানাতন্ত্র' ) 
ইহার শ্বরূপ কামধেনুতস্ে এই গ্রকার লিখিস্ত আছে। 
ইহ। ম্বয়ং পরমকুণ্ডলী এবং পঞ্চগ্রাণময় ও পঞ্চদেবাস্মক। 
এই বর্ণ ত্রিশক্কিযুক্ত এবং আত্মাদিতত্বোপেত ত্রিবিদ্দুযুক্ত ও 
গীতবিছ্বাতের ন্যায় প্রভাবিশি। (কামধেছুত ) 
ইহার ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক 
অচিরে অভীষ্ইলাভ করিতে পারে । ধ্যান--- 
"্চতুভুর্জাং মহাশাস্তাং মহামোক্ষ প্রদাযিনীম্‌। 
সদাষোড়শবর্ষীয়াং রক্তান্বরধরাং পরাম্‌ ॥ 
নানালঙ্ষারভূষাং বা সর্বসিদ্ধিগ্রদায়িনীম্‌। 
এবং ধ্যাত্বা তকারস্ত তন্মস্ত্ং দশধা জপেৎ॥” (বর্ণোদ্ধারত* ) 
এই বর্ণা ধিষ্টাত্রী দেবীর টারিটী হস্ত আছে। ইনি পরম 


তক্কনকর 


মোক্ষ গ্রধান ফরিয়! থাকেন ও সর্বদা যোড়শবর্ধীরা, দ্বক্তবন্ত- 
পরিধায়িনী ও নামাভূধণ দ্বারা পরিশোভিতা--ইনি সাধক- 

 দির্ধকে সকল সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। 

এই বর্ণ মাত্রাবৃত্বে প্রথমে প্রন্মোগ করিলে ফল ধম নষ্ট 

ছয়। “তভোবোমান্তলঘূধিনাপহরথং” (ত্ৃত্তর টা*) 

ভ (পুং)তক-ড। ১ চৌর। ২ জ্বমৃত। ৩পুচ্ছ। ৪ ফ্রোড়। 
৫ র্লেচ্ছ। (মেদিনী) ৬গর্ভ। ৭ শঠ। (শবচ")৮ রত্ব। 
» ুগতদেব, বুদ্ধ। ১* গৌরববর্জিত। ১১ ক্রোষ্ট,পুচ্ছ। 
( একাক্ষরকো*) (ক্র) (ভ্ত্রী)১২ তরণ। ১৩পুগ্য। 

জিবর্ণ প্রস্তাবে (ত বলিলে যখন তিনটা বর্ণ বুঝাইবে ) 

আদি ছুইটী গুরু ও অস্ত্যটা লঘু গণবিশেষ ([।) অর্থাৎ 
প্রথম ২টা গুরু ও শেষটা লু হইবে। “সোইস্তগুক্ক কথিতো- 
ইস্তালঘুস্তঃ ৷” (ছন্দোম* ) 
হ্থ (পুং) তসি-উন্‌। পুরুবংশীয় নৃপভেদ । পৌরবরাজ মতি- 
নারের গুরসে সরম্বতীর গর্ডে তংস্থ জন্মগ্রহণ করেন। রাজ। 
মতিনারের আরও তিনটা পুত্র ছিপ। কিন্তু তংসু নিজ বীর্ধ্য- 
বলে পুরুবংশ উজ্জ্বল ও পৃথিবী পাঁলন করিয়াছিলেন। (ভাবত 
অঃ ৯৪-৯৫ ) 

তঅজব্‌ ( আরবী) তাজ্জব, আশ্চর্ধ্য | 

তঅলকৃ (আরবী) ১ সম্বন্ধ। ২চিস্তা। ৩বাণিজ্য। ৪ 
সম্পত্তি। ৫ তালুক। 

তইনাৎ (আরবী) নিয়োগ, কার্ধ্য। 

তউ (দেশজ) তাওয়া, পাকপাত্রভেদ। 

তংখা ( পারসী )১ বেতন। ২ হার! 

তংখাদার (পারদী) ১ বেতনভুকৃূ। ২যে বেতন বাহার 
নিষ্চিষ্ট করে। 

তক্‌ (হিন্দী) পর্যান্ত। 

তক (তরি) তং খ্বোরববর্জিতং যথাতথ! কার়তি কৈ-ক। ১ 
নিন্দিত । “ইয়ত্তকঃ কুষুস্তকস্তকং” (খু ১১৯১১৫) “তকং 
কুৎসিতং, (সায়ণ) তক-অচ্‌। ২ সহনশীল। ণ্তকাবয়ং প্রবামহে 
ইদং মধু” (কাত্যা* শ্রৌ' হু" ১৩৩২১) ৩গ্বলিত। "শ্রুতং 
গাছত্রং তকবালম্য” (ধক ১১২০!৬) “তকবানস্ত খ্খলৎ 
গতেরন্ধন্ত | (সায়গ) 

তক (অব্য) তক বাজতি। অতিশয় অরপ। প্তকংস্থু তে 
মনায়তি তকৎনু তে মনাঁ়তি” (ধক ১/১৩৩1৪) “তকর্দিতি 
ফনায়তি অতারমিদং।” (সার়ণ) 

তকনকর, দাক্ষিণাতা ও বরার গ্রাদেশবাসী এক ভ্রমণশীল 

আতি। ইহারা তৈলঙ্গ তাষায় কথা কছে। প্রত্তর কাটিয়া 
জাত নির্মাণ করাই ইহাদের উপজীবিক1। তজ্জন্ত ইহাদিগকে 


[৪৬২ ] 


তকার। 


চাকি-কর্নে-ওয়াজ। ও পাথয়ীও কহিযা থাকে। ইহারা 
একন্থালে অধিক দিন বাস করে ন1) নানাস্থানে তুরিয়! ঘুরিয় 
আত! প্রস্তত করিয়া বেড়ায়। সাই নাষে ইহাদেয এক 
দেবতা আছে। তফনকরেরা উচ্থার মূর্তি গড়াইপ্! গলায় 
ধারণ করে। এ মুর্তি হনুমানের মূর্তির স্তায়। ইহার! 
তৃণপত্রাদি নির্মিত কুটারে বাস করে। বিষাহের বয়স 
নির্দিষ্ট নাই। ইহারা গোমাংস ভক্ষণ কয়েন, কিন্ত মৃতদেহ 
গোর দেয়। 
তকরী (স্ত্রী) তং নিন্দিতং করোতি কৃ-ট ভীপ্‌। কুৎসিত 
কারিণী স্ত্রী। "তেতিনন্লিতকরীং” ( তৈত্তি* স* ৩৩।১০।১) 
তকল্পবী (আরবী তকৃনীফ্‌ শববজ) বিরঞ্জ, বিপদগ্রস্ত, দায়গ্রন্ত। 
তকাবী (আরবী) যে টাকা অগ্রিম দেওয়া যায়, দাদন। 
তকার (পুং) ত-হ্বরূপে-কার। ত স্বরূপ বর্ণ। 
“এবং ধ্যাত্বা তকারম্তব তন্নন্তরং দশধা জপেত ॥” (কামধেস্ুত* ) 
তকার!) বোশ্বাই প্রেসিডেন্সীর পাথরকাটা! মুসলমান জাতি- 
বিশেষ। প্রবাদ আছে, শোলাপুরের ধুন্ধুফোড়া অর্থাৎ 
পাথরকাটা জাতি হইতে উৎপন্ন । তকারাগণ বলে, সম্রাট 
অরঙগজেব কর্তৃক তাহারা মুললমানধর্শে দীক্ষিত হয়। 
আকৃতি ও পরিচ্ছদে ইহার! দাক্ষিণাত্যের অন্ান্ত মুসলমান" 
দিগের অন্রূপ। ইহার! পরস্পর হিন্দীভাষায় কথাবার্তা 
কহে এবং অপরের সহিত মরাঠীভাষা ব্যবহার করে। 
পুরুষগণ মধ্যমাকৃতি, সুগঠিত ও কৃষ্ণবর্ণণ সকলেই মস্তক 
মুণ্ডন এবং দীর্ঘ বা হন্ব শবশ্র ধারণ করে। ইহাদের পরিধেয় 
ধুতি, জ্যাকেট ও হিন্দী পাগড়ী । স্ত্রীলোকেরা মরাঠী কামিনী- 
গণের স্ায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে । মোটের উপর 
ইহারা অপরিষ্কার । খনি হইতে গ্রস্তর-উত্তোলন ও তাহ। 
কাটিয়া জাতা, মূর্তি প্রভৃতি নিম্দাণ করাই ইহাদের উপজী- 
বিকা। ইহার মিতবায়ী এবং পরিশ্রমী । কাজ না স্কুচিলে 
দরিদ্র তকারাগণ নানান্থানে ঘৃরিয়া ঘুবিয়া জীতা। কাটিয়া 
বেড়ায়। অপেক্ষারৃত সন্ত্রান্তগণ গৃহে বসিয়! আদেশ মত 
লোককে কাট! পাঁধর ইত্যা্গি সরবরাহ করে। কার্ধ্যাভাবে 
অনেকেই দরিদ্র হইয়া গড়িয়াছে এবং অনেকে কৃষি, 
মুজুরিগিরি, চাকরি প্রস্ভৃতি অন্তান্ঠ উপভীবিক1 অবলম্বন 
করিয়াছে। ইহার! হুষ্গি সম্প্রদায়ভূক্ক, কিন্তু শুকর মাংস 
ভোজন করে এবং সাই ও মরিয়াই ঠাকুরকে মান্ত করে। 
সকলে রীতিমত লমাজও করেনা । মুসলমান ধর্শাচরণের 
মধ্যে কেবল মাত্র সু্নত্‌ দিয়াই ক্ষান্ত হয়। ইহাদের সমাজ- 
পতি বলিয়া কেহ নাই, তবে কাজিকে মান্ত করে। . তিনিই 
ইহাদের বিবাহাদি রেজেই্টরী এবং লামান্িক বিবাদের মীমাংসা! 


১] [৮৪৬৩] পু তক 





করেন। ইঞ্ারা দঝানদিগকে ধিগ্তালর়ে পাঠা না। ক্রমেই 
ইছাদের সংখ্যা হাস হইতেছে। 

তকান্ি, বোষাই গ্রেসিডেন্দীর পাখরকাটা এফ জাতি। 
আক্গদনগর জেলার জামখেড়, কর্জটনগর গাভূতি স্থানে 
ইছাদের বাল। ইহারা সম্ভবতঃ তেলিঙ্গ হইতে আসিয়। এখানে 
বাস ফরিতেছে। ইহার! বলিষ্ঠ, কর্মঠ ও কৃষ্ণবর্ণ, অপরের 
সহিত ময়াঠী ভাষায় কথোপকথন করিলেও ইহার! পরস্পর 
তৈলঙ্গী ভাষায় কথাবার্তী কছে। গো ও শূকর গ্রভৃতি ভিন্ন 
অন্ত মাংস ভক্ষণ এবং স্ুরাপান করিয়া থাকে । পুরুষগণ 
ধুতি চাঁদর পিরাণ জুতা এবং মরাঠী পাগড়ী ব্যবহার করে। 
স্রীলোকের! মরাঠী স্ত্রীলোকের স্তায় শাটী ও কোর্ত। পরে, 
কিন্তু কাচা দেয় না। ক্রিয়াকাণ্ড ও উৎসবাদির সময়ে 
সকলেই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ অলঙ্কার পরিয়া থাকে। 
তকারিগণ সাধারণতঃ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিশ্রমী, মিতাচারী 
ও আতিথেক্, কিন্তু অনেকেরই গীঁইটকাটা অপবাদ আছে। 
স্রীলোকেরা ঘু'ঁটে কাষ্ঠার্দি সংগ্রহ এবং গৃহস্থালীর কার্প 
করে। পুরুষগণ পাথর কাটিয়া জা নির্মাণ করে, ইহাতেই 
তাহাদের প্রধানতঃ জীবিক! নির্বাহ হয়। কেহ কেহ কৃষি 
ও মন্ুরিগিরিও করিয়া থাকে। ইহারা তৈরবীদেবী ও 
খণ্ডোবার প্রতিমূর্তি গৃহমধ্যে রাখিয়া প্রতি হিন্দু পর্ধ্বদিনে 
পুজাদি করে। এ সময়ে এবং বিবাহাদি সময়েও ইহাদেরই 
মধ্যে একজন পৌরোহিতা করিয়া থাকে । বিবাহুকালে 
কন্ঠাকর্তা বা তৎপক্ষীয় অপর কোন প্রৌঢ় ব্যক্তি বর ও 
কন্তার বস্ত্রপ্রান্তে গ্রন্থিবদ্ধন করিয়! দেয়। ইহাদের মধ্যে 
বিধবাবিবাহ" ও পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহার! 
ধর্ানুষ্ঠান-সময়ে বেদ বা পুরাণার্দি পাঠ করে লা এবং 
অনেকাংশে কুণবীদিগের স্তায় সস্তানদিগকে বিস্তাশিক্ষা 
করায় না অথবা কোন নুতন ব্যবসায়ে গ্রবৃত্ব হয় না। 

তকিআ৷ (পারসী ) ১ বড় অর্ছগোলাকার বালিস। ২ ঠেস। 
৩ বিশ্বাস। 

তকিৎ (আরবী) মিশ্চয়ত]। 

তকিল (ত্রি) তক-ইলচ্‌ (মিখিলাদন্শ্চ। উ৭্‌ ১৫৬) ১ ধূর্ত । 
২ বধ । (উক্জলদত্ত) 

তকিলা (তরী) তকিল-টাপ্‌। ওঁধধ। ( উজ্জল) 

তকু (জি) তক-গতৌ-উন্‌। গতিশীল। “পুরুমেধশ্চিৎ তকবে” 
(খক ৯৫৭1৫) "কবে তকতি গঁতিকর্প। ওণাদিক উন্‌ 
প্রত্যয়; মোমমধিগচ্ছতে' | (সার়ণ) 

তক, গাতিবিশেষ। তক্কঘতি রাধলপিপ্ডি বিভাগের অক্ষা' 
৩৩, ১৭+উ/ এবং দ্র্ঘি' ৭২ ৪৯ ১৫ পুঃ মধ্যে শাহধেরি 


গ্রামের প্রাচীনতম . অধিবাসী । কানিংহাম বলেন, তক - 


জাতির নামান্ুমারেই তক্ষশিলাদেশের নামকরণ হইয়াছিল। 
পৃর্বকালে সমগ্র দিদ্ধসাগর দোয়াব ইহাদিগের অধিকারে 
ছিল। পরে পঞ্জাবের পশ্চিম প্রদেশ হইতে গৰরগণ 
কর্তৃক তাড়িত হুইর়! মধ্যপ্রদেশে মদ্রদিগের সহিত একত্র 
বাদ করিতে আরম্ত করে। তক্কদদিগের আচার বাবহার 
সম্বন্ধে ফিলস্ট্রেটস্‌ এবং ফ্লাহিয়ান প্রায় একক্সপই বলিয়া- 
ছেন। উভয়েরই বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে 
তক্কুগণ যে কোন বিদেশীকে তিন দিবস পর্যন্ত গুশ্রষা করে। 
আলেকপান্দার যখন ভারত আক্রমণ করিতে আলিয়! ছিলেন, 
তখন তক্ষশিলার রাঙ্গা তাহাকে তিন দিন অতিথিবৎ 
পরিচর্যা করিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রা্গকও উক্তরূপ সম্মান 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় ষে ৪০* খুঃ অবেেও 
তব্কবংশীয় বরাজগণ তক্ষশিল! প্রদেশ শাসন করিতেন এবং 
আলেকমান্দারের ভারত আগমনের পূর্বেই সিদ্কুদাগর দোয়া 
তন্ধদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হয়। 

সিন্ধুনদীর তটবর্তী আটক নগরে এখনও তকজাতীয় 
লোক দেখিতে পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণী পাঠে জান! যায়, 
রাঁজ। শঙ্করবর্মা ৯০* খুঃ অন্যে তকদেশ কারীর রাজাতুক্ত 
করেন। এই কালে তক্ধদেশ গুর্জরের উত্তরপূর্বকোণে 
অবস্থিত ছিল। এখনও এই গরদেশে বিতন্তানদীর উভন্ন 
পার্খে অনেক তক্কের বাদ আছে। কাশ্সীরের ইতিহাস- 
লেবকগণ বলেন ষে, প্রাচীনকালে অনেক তক এই গ্রদেশে 
বান করিত? যাদবগণ তাহাদিগকে এই স্থান হইতে দূরীভূত 
করিয়াছে। | 

সিদ্ধু প্রদেশে যে ৩টা আদিম নিবানীর উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়, তক্কজাতি তাহার একটী। কোন মুরোপীয় পণ্ডিত 
বলেন, তক্ষশিল! প্রদেশ হইতে তাড়িত হইলে তব্ধদিগের 
মধ্যে কেহ কেছূ সিদু প্রদেশে যাইয়! আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। 
দ্বাদশ শতাবীতে আধাড় হূর্গ তন্ধরাজ ছাতের অধীনে ছিল। 
চতুর্দশ শতাবীতে শারঙ্গ তক মজফ্ফর শাহ নামে গুজরাটে 
রাঞ্জত্ব করিতেন। 

উডসাহেবের মতে তক্ষক তকবংশের আদিপুরুষ। ইনি 
নাগবংশ স্থাপন: করেন এবং হিন্দুদিগের বিশ্বাস ইনি 
ইচ্ছামত মন্ুম্যের আকার ধারণ করিতে পারিতেন। তন্ধগণ 
নাঁগের উপাসনা করিত । তক্ষশিলার রাজার দুইটা প্রকাণ্ড 
সর্প-বিগ্র€ ছিল। কানিংহাম বলেন, কাশ্দীর উপতাকা- 
প্রদেশে পুর্বে তকজাতি বাদ করিত। নাগরাজ নীল এই 
এদেশ রক্ষা করিতেন। অধিবাসিগণ একাস্ত সর্পোগাঁসক 


তক্তই-হুলেমান ৪৬৪ ] তত্র 


ছিল। বৌদ্ধরাজ কনিফ সর্পপু্া উঠাইয়। দেন,' কিন্ত 
তৃতীয় গোনর্দের সময় ইহ পুনরায় প্রবর্তিত হয়। 
জধু, রাষনগর এবং কৃষ্ণবার গ্রভৃতির পার্বত্য প্রদেশে 
তন্তগ্াতি বাস করে। তন্ষগণ অনার্ধাবংশসন্ভূত, রাজপুত 
অপেক্ষা নিকৃ্; ইহাদের সামার্সিক মর্যাদা জাটদিগের 
ম্ায়। 'ভটিসরদার মঙ্গলরাওয়ের পুল্রগণ সতিদ1 তক্কের 
সহিত একত্র আহার করায় জাটমধো পরিগণিত হইয়াছেন। 
তক্কদিগের সামাজিক হীনতা! দৃষ্টি করিলে ইহাদিগকে অনার্ধ্য 
বলিয়াই বোধ হল্। ইহারা প্রাচীনতম তুরাণীয় বংশোৎপন্ন 
এবং সম্ভবতঃ তক্ষশিল! গ্রদেশের আদিম অধিবাসী । 
দিল্লী ও কর্ণ।ল জেলায় নেক তক বাস করে। ইহাদের 
গ্রায় $ অংশ ইস্লাস ধর্শে দীক্ষিত হইগ্লাছে। 
তক্কন্‌ (ক্লী) তক-কনিন্। অপহ্য। (নিঘণ্ট,) 
তল্সন্‌ [বৈ]১ চর্দমগোগতেদ, বসন্তরোগ । ২ শীতলা দেবী। 
তক্সনাশন (ক্লী) বসস্তনাশকারী। 
তক্ত (ক্রী)১ তক্ষিত, ছিন্ন। ২ (পারলী) আসন। 
তক্তপোপ (দেশজ) শধাধার। 
তক্তই-স্থলেমান, ১ ক।শ্ীরের একটা পর্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ 
হইতে ১৯৫* ফিটু এবং চতুদ্দিক্স্থ সমতল হইতে সহ 
ফিটু উচ্চ। শ্রীনগরের অনতিদুরে 'অবস্থিত। অক্ষাৎ ৩৪, 
৪৮ উঠ, দ্রাঘি' ৭৪ ৫০ পৃঃ। এই পর্বতের চূড়া হইতে 
দৃষ্টি করিলে চতুদ্ছিকে স্থন্দর উগত্যকাগ্রদেশ এবং তৎপরে 
তুষারঠুতপর্বতশ্রেণী দুষ্ট হয়। এই পর্বতের চূড়াতেই 
জোস্ঠেশ্বর দেবের মন্দির 'অবস্থিত। ইহাই কাশ্মীরের মধ্যে 
সব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির । প্রবাদ আছে, অশোকের পুত 
জলোক ৩২* পৃঃ খুঃ অনে। এ মন্দির নির্াণ করেন। হিন্দুগণ 
এ দেবকে শঙ্করাচার্য;য কহে। এখন ইহা একটী মস্জিদে 
পরিণত হইয়াছে। 
২ পঞ্জাব ও আফগানগ্তানের মন্যবর্তী সুলেমান 
. পর্বতের সর্বোচ্চ পাখা। ইহার ছুইটা চূড়া, তন্মধো দক্ষিণ- 
দিকের চুড়াতে সপোমনের তক আছে। ইহা অতি উচ্চ 
এবং ছুরারোহ । চূড়া ছুইটা যথাক্রমে ১১১৭ ও ১১৭৩ 
ফিটু উচ্চ। পর্বাতচুড়া হইতে চতুর্দিকের দৃশ্ত অতি 
মনোহর । উচ্চতম চূড়া হইতে প্রায় ২ মাইল উত্তরে পর্কাত- 
শীর্য বিভৃত হইয়| গ্রার অর্ধবর্গমাইল বিস্ৃত মালভূমি 
আকার ধারণ করিয়াছে। পর্বতের অনেকস্থান তরুলতা- 
শূন্ত এবং প্রস্তরময়। উল্লিখিত মালহুমি অর্থাৎ ময়দানে 
ছুইটা পুষ্ষবিণী আছে। বর্ধাকালে পূর্ণ হইয়া! যায় এবং পরবর্তী 
শীতকাল পর্য/হ জল থাকে। 


শী আম 


তক্ত পুর, মধ্যপ্রদেপের অন্তর্গত বিলানপুর জেলার বিলানপুর 


তহসীলের একটী সহর। অক্ষ।* ২২, ৮ উঃ, দ্রাঘি* ৮১* ৪৪ 
৩৯ পৃঃ। এই সমর বিলালপুর নগর হইতে ২* মাইল 
পশ্চিমে বিলাসপুর ও মণ্ডলের পথে অবস্থিত। রত্বপুংরর 
রাজ। ভক্তসিংহ আনুমানিক ১৬৯* থুষ্টাকে এই নগর স্থাপন 
করেন। তাহার নির্মিত রাজপ্রাসাদ ও শিবমন্দিরের 
ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানেও বিগ্তালয় ও ড।কঘর আছে। 
সপ্তাহে একটা করিয়! হাটহুয়। প্রচুর পরিমাণে পরিস্ৃত 
জল পাওয়া যায়। 


তক্তা পোরনী) চেটাল কাষ্ধণ্ড। 
তক্তারাম। (দেশ) ১ রাজকীয় পান্তী। ২ বিবাহাদি 


সাধারণ উৎসবে ব্যবহাত একগ্রকার দে।ণ]। 


| তক্তী (দেশজ) ১ ছোট তক্তা। ২ প্লেটের মত তক্তাধণ্ড, 


| 


| 
ৃ 


যাহ।র উপর বালকের! লেখে । ৩ অলঙ্গারভেদ। 


' তকা (তরি) তকং হাসং অর্থতি তক-যৎ (তকিশপি চয়তি 


জনিভোযা যদ্বাচ/ঃ | প1 ৬৪1৬৫ ইতি স্ুত্রস্ত বাপ্তিকোক্তাযা। যৎ।) 
সহনীয় 


তক্ত (ব্লী) তনক্তি সঙ্গোচয়তি চৃগ্ধং তন্চ-রক (স্কায়িতঞ্ষীতি। 


উণ্‌ ২1১৩) ছুপ্ধবিকার, চতুর্থাংশ জলযোগে মন্থনজাত 
দধিবিশেষ। মথিত দধি হইতে নবনীতত গ্রহণ করিলে যে 
ড্রবভাগ অবশিষ্ট থাকে, ঘোল। পর্যযায়--গোরসজ, ঘোল, 
কালসেয়, বিলোড়িত, দন্তাহত, অরিষ্ট, অন, উদশ্বিৎ, মথিত, 
দ্রব। (রাজনি*) ভাবগ্রক।শে লিখিত আছে--তক্র পাঁচ 
প্রকার ঘোল, মথিত, তরু, উদশ্থিং ও ছছিকা। 'ন্মধ্ো সরের 
সহিত নির্জল দধি মন্থন করিপে তাহাকে ঘোল বল! যায়। 
সরবিহীন দধি জলের সহিত মন্থন করিলে তাহাকে মণিত 
বলে। চতুর্থাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তক্র ও 
অর্দাংশ জলের সহিত দধি মস্থন করিলে তাহাকে উদস্বিৎ 
এবং বনুপরিমাণে জলমিশ্রিত করিয়া মনন দ্বারা নবলীত 
উদ্ধত করিলে তাহ।কে ছছিকা কহে। ইহাদিগের খুণ-- 
বাষু ও পিস্বনাশক। [ঘোল দেগ।] 

মথিত কফ ও পিন্ৃন/শক। তত্র মধুর ও অল্নরসবিশিষ্, 
পশ্চাৎ কমায়। লঘু, উ্ণনীর্যা, অগ্নিদীপ্তিক1রক, শুক্রবন্ধক, 
প্রীতিঞ্জনক ও বাযুনাশক। গরল, শে।থ, অতীসার, গ্রহণী, 
পাও, অশশ, শ্লীহ1, গুন, অরুচি, বিষমআর, তৃষণ, বমন প্রসেক, 
শৃল, মেদ, গ্নেন্বা ও বায়ুরোগে ছিতকর। তক্রলঘু বলিয় 
ধারক। বিপাকে মধুর বলিয়া পিত্ত প্রকোপক নহছে। 

কিন্তু ইহার কষায়ন্ত, উক্চত্ব, বিকাশিত্ব এবং রুক্ষতাছার। 
কফ নষ্ট হুইয়! থাকে। ' 


তজপিও 


তক্রসেবনকারী ব্যক্কিকে' কোন রেশ অনুভব অথবা 
.. শুক্র সেবন করিয়া! কোন রোগগ্রত্ত হইতে হয় না। পণ্ডিতগণ 
, বলিয়া থাকেন, যেমন অমুতপান দেবগণের স্থখাবহু, তন্রপ 
তক্রপানও মানবের মৃখাবহ। 
উদ্শ্বিৎ। কফবর্ধক, বলকাঁরক এবং অত্যন্ত শ্রাস্তিনাশক। 
ছছিক1। শীতবীর্যা, লঘু। কফকারক এবং পিত্ব, শ্রম, 
, পিপাসা ও বাধুনাশক । উহা লবণসংযুক্ত হুইলে অগ্রি- 
দীর্চিকারক। 
যে তক্রের স্বত সম্যক্‌ উদ্ধত কর! হইয়াছে, তাহা 
অত্যন্ত হিতকর ও লঘু। যে তক্রের স্বত অল্পপরিমাণে 
উদ্ধৃত কর! হয়, তাহা! অপেক্ষাকৃত ৩, পুষ্টিকারক ও কফ- 
জনক। যে তক্রহইতে একেবারে দ্বত উদ্ধৃত হয় নাই, 
তাহা ঘন, গুরু, পুষ্টিকারক এবং কফবর্ধাক। 
বাসুগ্রশাস্তির নিমিত্ত শুষ্ঠী, সৈম্ধব ও অন্নরসযুক্ত তক্র 
প্রশস্ত । 
পিত্ৃগ্রশমনের নিমিত্ত চিনিসংযুক্ত ও মধুর রসসমদ্ঘিত 
ঘোল ব্যবহার্য । 
কফগ্রশমনের নিমিত্ত অিকট্যুক্ত ঘোল ভাঁল। 
ঘেলে হি্ু, জীরা ও টন্ধব মিশ্রিত করিলে সকল 
প্রকার বায়ু প্রশমিত হয়। এই ঘোল রুচিকারক, পুষ্টিকারক, 
বলজনক, বস্ভিগতশৃলনাশক, অর্শ ও অর্তীসাররোগে বিশেষ 
হিতকর। 
গুড়মিশ্রিত ঘোল মুত্ররুচ্ছ'রোগে উপকারী । 
অপক্ৃতক্রের গুণ-_কোষ্ঠগত কফনাশক, কিন্তু কগত 
কফকে বৃদ্ধি করিয়! থাকে। 
পরুতক্র-__গীনস, শ্বাস ও কাসরোগে হিতকর। 
শীতকালে মন্দাগ্সিতে, বাযুরোগে এবং অরুচিতে শ্রোতঃ 
সকল রুদ্ধ হইলে তত্র অমৃতের স্তাঞ উপকারী হয়। 
ক্ষতুরোগে, ছূর্ববল শরীরে মুচ্ছ?, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্ 
রোগে ও গ্রীষ্মকালে তত্র সেব) নহে। ( ভাবপ্র* তক্রবর্গ) 
তত্রকৃচ্চিকা (রী) ভক্রজাতা তক্রযোগেন উ্ছুপ্ধাৎ জাত! 
কুচ্চিকা। ছান1, গরম হু্ধে অল্নসংযুক্ত হইলেই ছানা 
হয়, ইহা? অতিশয় মলমুত্রাবরোধক, বামুরুদ্ধিকর, রুক্ষ এবং 
অতিশয় গুরুপাক। (ন্বশ্রত) এই ছানাতে নানাগ্রকার 
উত্তম উত্তম থাস্ত দ্রব্য প্রস্তত হুয়। 
তক্রপিণ্ (পুং) তক্রেণ জাতঃ পিওঃ। তক্রহুষ্ট ছদ্ধষপিও, ছান| | 
"নগ্ন তক্রেণ ব। দুষ্ং হুগ্ধং বন্ধং স্ুবানস।। 
গ্রব্ভাগেন হীনং যৎ তক্রপিওঠ স উচ্যতে ॥” 
দধি ও তত্র তারা ছুথ্ধ নই হইলে উত্তম বস্ত্রে বান্ধিয়া 
১৪ 
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তৰ্ষবী 


রাখিয়। দিবে, পরে উহা হইতে দ্রব্ভাগ হাস হইলে পিগুবৎ 
পদার্থ থাকিবে, তাহাকে তক্রপিও বা ছান| বলা যায়। 
তক্রভিদ্‌ (ক্লী) কথ্বেল। (5519812 619017717001) 
তজ্মাংস (রী) তক্রযোগেন পাচিতং মাংসং। তক্রসং- 
যোগে পক্কমাংস, আখ্নী। তক্রমাংসের বিষয় ভাবপ্রকাশে 
এই প্রকার লিখিত আছে-_পাঝপাত্রে দ্বত দিয় হিন্কু ও 
হরিদ্রা ভাজিয়া লইবে। পরে ছাগাদির মাংস খণ্ড থণ্ড 
করিয়া এ দ্বতে ভাজিয়া যথোপযুক্ত জলদ্বারা মৃদু মৃহ অগ্রিতে 
পাক করিবে। তদনস্তর* জীরকাদি সংযুক্ত তক্রে সেই 
মাংসথগ্ড নিঃক্ষেপ করিবে। এইরূপে প্রস্তুত করিলে তাহাকে 
তক্রমাংস বলা যায়। ইহার গুণ বাধুনাশক, লঘু। রুচিজনক, 
বলকারক, কফনাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তবদ্ধক। এই তক্রমাংস 
সমস্ত আহারীয় দ্রব্যের পরিপাকজনক । (ভাবপ্র*) 
তক্রবটক (পুং) পিষ্টকবিশেষ। [ বটক দেখ।]. 
তক্রবামন (পুং) তক্রং বাময়তি বাম-ণিচলুাু। নাগরঙ্গ । 
তক্রোট (পুং) তক্রায় তক্রোৎপাদনাম অটতি অট-অচ্‌। 
মন্থানদণ্ড। 
তক্রারিষ (পুং) তত্রেণ প্রস্ততঃ অরিষ্টঃ | অরিষ্ট গুধধবিশেষ। 
প্রস্তত গ্রণালী-_যমানী, আমলা, হরিতকী ও মরিচ প্রত্যেক 
৩ পল) পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল, একত্র চূর্ণ করিয়া! ৮ সের 
তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়! চারি দিন রাখিবে। ইহার নাম 
তক্রারিষ্ট । ইহা! সেবন করিলে অগ্নির দীঞ্চি হয় এবং শোঁথ, 
গুন প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। এই ওষধ প্রায় গ্রহণী- 
রোগে ব্যবহার্য । ( চক্রদত্ত ) 
তক্‌রার্‌ (আরবী) ১ বাদান্থবাদ। ২ পুনরুক্তি। 
“কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তক্রার্‌। 
দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার ॥* (বিস্বাসুন্দর) 
তকৃরারী (আরবী) ১ বিরক্তিজ্বনক। ২কেঙ্গালিয়া। ও 
বাদানুবাদজনক, বিবাদী । 
তকৃলীফ্‌ (আরবী ) ঝন্ঝাট্‌, দায়, ক্লেশ, বিপত্তি 
তক (ত্রি) তক গতৌব। গমনশীল।. “তকো নেতা তদিদ্বপু- 
রুপম1 1৮ (খক্‌ ৮1৬৯1১৩ ) তকো! গমনশীলঃ।” (সায়ণ) 
তকুন্‌ (ঘ্রি) তক গতৌ বণিপ্‌। ১ গতিশীল । “তক ন তূর্ণির্বন। 
সিষক্তি” ( খক্‌ ১/৬৬।২) তক-সহনে বণিপৃ। ২ চৌর। "নিচ 
উষসন্তক বীরিব” (খক্‌ ১১৫১৫) “তক্কা স্তেনঃ তস্ত বেত। 
গন্তা ।* (সায়ণ ) 
তকবী (ব্রি) তক্কানাং চৌরাপাং বীঃ গতিঃ ৬ভৎ। চৌর- 
দিগের গতিবিশেষ । "ভগমীটে তকবীয়ে ।* ( খক্‌ ১/১৩৪।৫ ) 
তন্ববীয়ে তস্করাণাং হজ ব্ঘাতিনাম্‌ অন্তর গমনায় ।” (সায়) 


৯৯৭ 


তক্ষক 


তকৃবারা, পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত দেরা-ইন্মাইলখ। জেলার 
একটী সহর। ইহা! কতকগুলি পল্লী সমষ্টিমাত্র এবং দেরা- 
ইম্মাইলখা। নগরের ২৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। 
অক্ষাৎ ৩২* ৯ উঃ, দ্রাঘি' ৭৯, ৪*“পৃঃ। অধিবামিগণ গন্দপুর 
ও জাট জাতীয় এবং সকলেই কৃষিকার্ধ্য দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করে। পর্বতের উপত্যকা প্রদেশে ১২১৪ ফিটু 
গভীর কূপ খনন করিলেই জল পাওয়া যায়। এখানে 
রসদ স্থুলভ। 
তকৃধাল-বাল, পেশাবর জেগার একটা গ্রাম। এই গ্রাম 
পেশাবর হইতে খাইবার, জামরুড প্রভৃতির রাস্তায়, 
বুর্জ.ই-হরিমিংএর ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে 
অনেকগুলি বহুপ্রাচীন বৌদ্ধ-স্ত,পের ভগ্াবশেষ আছে। 
উহাদের একটাকে স্থানীয় লোকে তক্বাল-বাল গ্রামের 
নামানুসারে তক্বাল-বাল-কা দেহড়ি কহে। এই সকল স্ত,প 
অতি বুহৎ। তকৃবাল-বালা-কা! দেছড়িতে খনন করিতে 
করিতে ছুইটা পুরুষ ও একটা স্ত্রীমূর্তির প্রকাঁও গ্রস্তর- 
নির্মিত মন্তক পাওয়া গিয়াছে । ইহাদের একটী বুদ্ধদেবের ও 
একটা কোন রাজার বলিয়া অনুমিত হয়। স্ত্রীমুখটী অতি 
বিকটাকার। 
তক্ষ (পুং) নৃপতিবিশেষ, রামানুজ ভরতের পুত্র । 
“তক্গঃ পুষ্ষল ইত্যান্তাং ভরতম্য মহীপতে |” (ভাগ* ৯১১১২) 

২ বৃকের পুত্র । (ভাগ* ৯২৪৪২) 
তক্ষক (পুং) তক্ষ-&ল্‌। ১ সর্পবিশেষ, অষ্ট নাগের মধ্যে একটা । 
"অনস্তে! বাস্ুকি পদ্ঘে! মহাপগ্মেহথ তক্ষকঃ॥৮ (ভারত ১) 

পুরাণ মতে, অষ্টনাগের মধ্যে শেষ, বাহ্থকি ও তক্ষক 
এই তিন জন প্রধান। কশ্ঠপের ওরসে কন্রগর্ভে তক্ষকের 
জন্ম হয়। খাগবারণ্যে ইহার আবাস ছিল। শৃঙ্গী নামক 
খিকুমারের শাঁপ সফল করিবার জন্য তক্ষক রাজ! পরীক্ষিৎকে 
দংশন করিয়াছিল। তজ্জন্ত রাজ! জনমেজয় ইহার উপর 
অতিশয় কুদ্ধ হইয়া সর্প-যক্তের অনুষ্ঠান করেন। তক্ষক এই 
সর্প-যজ্ঞের সংবাদ পাইয়! ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয় এবং বাস্থৃকি 
মহধি আন্তিককে সর্পসত্র নিবারণ করিতে প্রেরণ করেন। 
রাজা! জনমেজয় তক্ষককে ইন্দ্রের শরণাগত জানিয়! খদ্বিকৃ- 
দিগকে কহিলেন, ইন্দ্র দি তক্ষককে পরিত্যাগ না করে, 
তবে তক্ষককে ইন্দ্রের সহিত ভশ্মসাৎ করুন। 

হোতা রাজাজ্ঞা| পাইয়া তক্ষকের নাম উল্লেখ করিয়! 
অস্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। সেই সময় তক্ষক সমেত 
ইন্ত্র যজ্ঞানলাভিমুখে আকুষ্ট হইতে লাগিলেন। ইন্দ্র ভীত 
হইয়া তক্ষককে ত্যাগ করিয়া! শ্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 


[ ৪৬৬ ] 


তক্ষক 


তক্ষকও ভয়বিহ্বল হইয়া! ক্রমে ক্রমে গ্রাজলিত পাবকশিখার 
সমীপবর্তী হইল। এমন সময় আন্তীক মহারাজ জনমে- 
জয়ের নিকট সর্প হজ্জ নিবারিত হউক, এই ভিক্ষা প্রাপ্ত 
হইয়া! ইহার প্রাণ রক্ষা করেন। (ভারত আদি প*) 
[ পরীক্ষিত) জনমেজয়, আন্তীক দেখ । ] 
হিন্ুদিগের বিশ্বাস যে, তক্ষক ইচ্ছান্ুসারে মানবদেহ 
ধারণ করিতে পারিত। কানিংহাম-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, 
তককগণ তক্ষকের সম্তান। টডনাহেব বলেন, রাজা শালিবাহন 
তক্ষকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগাগণও তক্ষকের 
ংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। 
মুরোপীয় পুরাবিদৃগণ বলেন, প্রাচীন হিন্দগণ অনার্ধ্যদিগকে 
তক্ষক ও নাগ বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কত ভাষায় তক্ষক 
কথাটী কেবলমাত্র একজনের প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই। খাগুব- 
দাহকালে অর্জুন এক তক্ষককে দগ্ধ করিয়াছিলেন। তক্ষক 
ও নাগবংশীয়গণ বৃক্ষ ও সর্পোপাসক ছিল। শকজাতীয় 
বিভিন্ন বংশ তক্ষক ও নাগবংশীয় বলিয়! পরিচিত হইত । 
কানিংহাম বলেন, সর্পোপাসক তক্ক এবং হিন্দুদিগের 
বর্ণিত তক্ষকজা'তি একই বংশ) পঞ্জাবে তক্ধদিগের বাস ছিল। 
তিনি আরও বলেন, পঞ্জাববাদী তক অথবা তক্ষকদিগের 
সহিত দিল্লীর পাগুবিগের একটা মহাযুদ্ধ ঘটে। সেই 
যুদ্ধে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয় এবং তক্ষকগণ জয়লাভ করে। 
ইহাই মহাভারতে তক্ষকদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যুন্ূপে বর্ণিত 
হইয়াছে। 
টডসাহেবের মতে, তক্ষকবংশ তুরুফজাতির শাখা । ইহারা 
প্রথমে উত্তরপশ্চিম অংশে বান করিত। মহাভারতীয় যুদ্ধের 
পর ছইতে ইহারা ক্রমাগত ভারতের নানা স্থান অধিকার 
করিতে আরস্ত করে। ইহাদের জাতীয় নিদর্শন সর্প, এই 
হেতু ইহা্িগকে তক্ষকবংশ কহে। ৬০* থৃঃ পুঃ অব 
শেষনাগের অধীনে ইহার! গ্রথম ভারত আক্রমণ করিয়ছিল। 
মগধ পর্য্স্ত ইহাদিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। 
তক্ষকবংশীয় রাজগণ ১৭ পুরুষ পর্য্যস্ত মগধের সিংহাসনে 
গ্রতিঠিত ছিলেন। এই রাজবংশের এক শাখার নামান্ুমারেই 
নাগপুরের নামকরণ হুইয়াছে। টডলাহেব বলেন, শেষনাগের 
আক্রমণ পার্খনাথের আবির্ভাবের সমসাময়িক । কথিত 
আছে, এই বংশের কেহ কেহ্‌ ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তাহাদের বংশ অগ্নিকূল নামে পরিচিত। 
তক্ষকবংশীয় অনেক রাজ! ভারতের বহু প্রদেশের 
শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। গুর্জরেও তক্ষকবংশীয়গণ 
কিছুকাল শ্বাধীনভাবে রাজ্য করিয়াছিলেন। 


তক্ষশিল! 


ভাগলপুর জেলায় অনেকন্থলে তক্ষক একটা গ্রামাদেবতা। 
“মশ্রং নিম্বপত্রঞ্চ যোহত্তি মেষগতে রবে।। 
অতিরোধাম্থিতস্তস্ত তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি ॥৮ (লিখিত) 
রবি মেষ রাশিতে গমন করিলে (অর্থাৎ বৈশাখ মাসে ) 
যাহারা মহৃর ও নিম্বপত্র ভক্ষণ করে, তক্ষক অতান্ত জু 
হুইয়াও তাহাদ্দিগকে কিছু করিতে পারেনা । “তক্ষক: কিং 
করিষ্যৃতি” তক্ষক এই পদটা লক্ষণ!, অর্থাৎ বৈশ।খ মাসে 
মস্থর ও নিম্বপত্র-ভক্ষণ নর্পবিষনাশক। 
২ বিশ্বকর্। | (শব্ষর*) ৩ ক্রমভেদ। (হেম*) ৪ সঙ্কর- 
ভাতিবিশেষ, ছুতার। হুচকের ওরদে বিপ্রকন্তার গর্ভে জন্ম। 
[ হত্রধর দেখ ।] ৫ স্বনামখ্যাত প্রসেনজিৎ পুত্র। 
( ভাগ" ৯১২৮) 
(ত্রি) ৬ ছেদক। 
তক্ষকীয় (তরি) তক্ষা অন্ত্যস্ত নড়াদিত্বৎ ছ কুক্চ। তক্ষবিশিষ্ট। 
তক্ষণ (ক্লী)তক্ষ তনুকরণে ভাবে লুট । ক্ৃশকরণ, টাচ! 
ছোলা, অস্ত্র বারা কাষ্ঠকে সম ও মস্যণ করা, রেঁদা দেওয়া। 
কাষ্ঠ তক্ষণ করিলে বিশুদ্ধ হয়। 
"প্রোক্ষণং সংহতানাঞ্চ দারবাণাঞ্চ তক্ষণং ।* (মু ৫1১১৫) 
তক্ষণী (ভ্ত্রী) তক্ষাতে ইনয়! তক্ষ-করণে লুাট্‌ টিত্বাৎ ভীপ্‌। 
বাসী অগ্ধ, বাইস্‌, ইহ! দ্বারা কাষ্ঠ চাচা ছোল। গ্রভৃতি হয়। 
[বাসী দেখ। ] 
তক্ষন্‌ (পুং) তক্ষ-কনিন্‌ (কনিন্‌ যুৰৃষিতক্ষিরাজীতি। উৃ 
১/১৫৬) ত্বষ্টা, ছুতার। ”"আণেন তক্ষা ভিষজেব তৎক্ষণং।” 
(মাঘ ১২২৫) 

২ বিশ্বকর্মা । (অমর ) ৩ চিত্রানক্ষত্র। (ত্রি) ৪ তক্ষণ- 
কর্তৃমাত্র। স্ত্রিয়াং ীপ্‌। উপধায় লোপ করিয়া তক্কী। 
তক্ষশিল্‌, তক্ষশিলার একজন রাজা। গ্রীক এঁতিহাসিকগণ 
বলেন, আলেকসান্দার ৩২৭ খুঃ অবে সিদ্ধুনদের তট পর্য্যস্ত 
আমিলে এই রাজ। অগ্রসর হইয়া আলেকসান্দারের সহিত 

যোগ দান করেন। 
আলেকসান্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন পঞ্জাব 
কুব্র ক্ষুদ্র রাজ্য বিভক্ত ছিল। এই রাজগণ প্রায় সর্বদাই 
পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত থাকিতেন। এই রাজাদিগের মধ্যে পুরু 
অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাহার প্রতি ঈর্যাপরতন্ত্র হইয়া 
তক্ষশিল আলেকসান্নীরের সহিত মিলিত হুইয়াছিলেন। 
তক্ষশিলা+ দেশবিশেষ। ভরতপুক্র তক্ষের এই স্থানে রাজ- 
ধানী ছিল। মহাভারতের মতে এই স্থান গান্ধারের মধ্যে। 
(ভারত ১/৩।২২) জনমেজয় এই স্ানে সর্প-যজ্ত করিয়া- 
ছিলেন। (ভারত স্বর্গারোহণ ৫ অঃ) 


[ ৪৬৭ ] 


তক্ষশিল! 


এই নগরের তগ্নাবশেষ এখন ৬ বর্ণবাইল ভূমির উপর 
বিস্তৃত রহিয়াছে । এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে অনেকগুলি 
বৌদ্ধমন্দির ও স্তুপ দেখিতে পাওয়া যায়। 

প্রাচীনকালে তঙ্কবংশীয়গণ এই প্রদেশ শাসন করিতেন। 
এই বংশের নামান্ুসারেই তক্ষশিলার নাম হইয়াছে। খুষটায় 
প্রথম শতাব্দীর প্রারস্তে তক্ষশিল! অমন্ত্র নামে পরিচিত ছিল। 

তক্ষশিলার ভূমি অতিশয় উর্বরা। এইস্থানে অনেক 
নদী ও নির্ঝর আছে। ফল ও পুষ্প গ্রচুর পরিমাণে জন্মে। 
অধিবাসিগণ অতিশয় সাহসী “ও সতেজ। পূর্বে অনেক 
সঙ্ঘারাম ছিল, এখন কেবল তাহ।র ভগ্মাবশেষ দেখা যায়। 
অতি অল্প বৌদ্ধ এই স্থানে বাস করে। 

৩২৭ খৃঃ পৃঃ 'অবে আলেকসান্দার ভারত-আক্রমণ কাঁলে 
তক্ষশিলায় আগমন করিলে এখানকার রাজ। তিন দ্রিবস 
পর্য্যস্ত তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া রাখিয়াছিলেন। চীন- 
পরিব্রাজকগণ এই নগরে আসিয়াছিলেন। তাহারাও এই 
রাজ্যে তিন দিবস ধথোচিত সমাদর পাইতেন। তিন দিবস 
পর্য্যন্ত অভ্যাগত ব্যক্তিকে অভ্র্থনা করিবার নিয়ম তক্ষ- 
শিলায় গ্রচলিত ছিল। 

চীনপরিব্রাজকগণের ত্রমণবৃত্তাস্ত পাঠে অবগত হওয়া 
যায় যে, তক্ষশিলাবামিগণ ভারতের মধ্যপ্রদেশে যে ভাষা 
গ্রচপণিত সেই ভাষার কথ! কছিত। ইহাদের মধ্যে তাকরি 
অক্ষর প্রচলিত ছিল। 

তক্ষশিলার দৃশ্ত অতিশয় মনোরম । রাজধানীর উত্তর- 
পশ্চিমাংশে নাঁগরাঁজ এলাপত্রের সরোবর। এই সরোবরের জল 
অতিশয় স্বচ্ছ, বিবিধ বর্ণের পদ্পকুলে সরোবরটী যেন চিত্রিত 
হইয়া আছে। এই সরোবরের দক্ষিণ পূর্বে অশোকনির্মিত 
গহবর। প্রবাদ এই গহবরের চারিদ্রিকে ১০* পদ পরিমিতি 

তৃকম্পে কখন কম্পিত হয় না। মহরের উত্তরাংশে 
অশোক একটী ্প নির্মাপ করিয়াছিলেন । পর্ধ দিবসে 
নাগরিকগণ এই স্ত,€ গ পৃষ্পাচ্ছাদিত ও আলোকিত করিত । 

পুরাবিদ্গণের মতে, তক্কবংশীয়গণ বিতন্তা নদীর তটে 
তক্ষশিল! রাজ্য স্থাপন করিয়া! বছদিন স্বাধীন ভাবে তথায় 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। আলেকমান্নারের সময়ও তক্ষশিলা 
স্বাধীন রাত্্য ছিল। এই রাজ্যের রাজার সহিত জালেক- 
সান্দার মিত্রত1 করিয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের সময় 
তক্ষশিল! তাহার সাম্রাজ্যতৃক্ত ছিল। মৌর্য্যবংশীয়গণ 
কিছুকাল তক্ষশিলার শাসনদও ধারণ করিয়াছিলেন 

যখন অশোক পঞ্জাবের শাসনকর্তী ছিলেন, তখন তক্ষ- 
শিলা নগরেই তাহার রাজধানী ছিল। তাহার পুত্র কুণালও 


তক্ষশিল! ্‌ 


এই স্থানে বাস করিতেন। কানিংহাঁম্‌ বলেন, খৃঃ পৃঃ শতা্দীর 
প্রারস্তে তক্ষশিলা যুফ্রেটাইডিসের রাজ্যতুক্ত ছিল। ১২৬ খু; 
পৃঃ অবধে অবার নামক শকগণ এই প্রদেশ অধিকার করিয়া 
প্রান এক শতাবীকাল ভোগ করিয়াছিল । পরে কুষাণ- 
কুলোঘ্ব কনিফফ অনিবলে এই প্রদেশের রাজা হন। এই 
সময় তাহার প্রতিনিধি শাসনকর্তাগণ তক্ষশিলা শাসন করি- 
তেন। এই শাসনকর্তাদিগের কতকগুলি মুদ্র। ও উৎকীর্ণলিপি 
শাহধেরি নগরে পাওয়া গিয়াছে । রবাটস্‌ সাহেব যে লিপি- 
খানি পাইছেন, তাহাতে ভক্ষশিলার নাম অঞ্ষিত আছে। 

গ্রীকগণের বর্ণনাপাঠে জান! যায়, তক্ষশিল! নগরের চারি- 
দিকে গ্রীকসহরগুলির ন্তায় প্রাচীর এবং সহর মধ্যে কতক- 
গুলি গলি ছিল। কার্টিয়াস্‌ নগর মধ্যে একটী সুর্যের মন্দির, 
একটা উদ্যান ও একটা মনোহর সরোবরের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। ততকালে নগরের বাহিরেও একটা প্রশস্ত বৃহৎ স্তত্ত- 
বেষ্টিত মন্দির ছিল। গ্রীকদিগের পর বছু অব পর্যন্ত 
তক্ষশিলার বিবরণ প্রাপ্ত হুওয়! একান্ত ছুর্ঘট। খুষ্টীয় ৪র্থ 
শতাবে ফা-হিয়ান এই স্থানে আগমন করেন। তিনি তক্ষ- 
শিলাকে চৌ-শ-শি-লে। বলিয়াছিলেন। . বুদ্ধদেব এই স্থানে 
তাহার মস্তক কোন ব্যক্তিকে দান করিয়াছিলেন, এই হেতু 
চীনভ্রমণকারী এই নগরের উক্ত আখ্যা দিয়াছিলেন। 
ভারতীয় বৌন্ধগণ তক্ষশিলাকে তক্ষশির বলিয়াই জানে। 
৬৩০ খুঃ অবে হিউএন্-সিয়ং এই নগরে আগমন করেন। 
এই সময়ে রাপ্মবংশ বিলুপ্ত এবং তক্ষশিলা। কাম্মীরের অধীন 
হইয়াছিল। এইকালে বৌদ্ধমঠের 'অগ্রতুল ছিলন1) কিন্ত 
অতি অল্পই মহাযান মতাবলঘ্ী বাস করিত। 

এই নগরের অবস্থিতি স্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। 
প্রিনি বলেন, প্রাচীন তক্ষশিলা হস্তিনানগর হইতে ৫৫ মাইল 
দূরবর্তী। প্লিনির বর্ণনা অনুসারে এই নগরটা সিদ্ধুনদী 


হইতে ছুই দিনের পথ দুরে হারনদীর তটে অবস্থিত 


বলিয়। অনুমিত হয়। কিন্তু চীনপরিবাজকগণের ভ্রমণ- 
বৃন্তাস্তে জান! যায়, সিদ্ধুনদী হইতে পুর্বাভিমুখে তিন দিন 
পদব্রজে গমন করিলে এই নগরে উপস্থিত হওয়া যায়। 
চীনদিগের লিপি অস্কারে কলকসরৈর নিকটস্থ কোন স্থানে 
তক্ষশিল! নগর ছিল; ইহা অন্থমান কর! যাইতে গারে। 
জেনারল কানিংহাম বলেন, শাহধেরি প্রাচীন ভক্ষশিল!। 
গ্রাচীন লেখকগণ সকলেই তক্ষশিলাকে ধনাঢা সহর বলিম়। 
বর্ণন করিয়াছেন। . 

ত্বক্ষশিলার গ্রজাগণ মগধরাজ বিন্দুসারের বিরুদ্ধে রিদ্রোহী 
হইলে বিন্দুসারের আদেশানুসারের ক্ুমিম আসিয়। নগর 


৪৬৮ ] 


তক্ষশিলা 


অবরোধ করিলেন। কিন্ত তিনি অকৃতকার্য হইলে অশো- 
কের উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইল। অশোক 
আপিলে তক্ষশিলাবাসিগণ তাহার অধীনতা স্বীকার করিল। 
মহারাজ অশোকের শাসন কালে তক্ষশিপার আয় ৩৬ কোটা 
টাক] ছিল। শাহধেরি নগরের ভরগ্মাবশেষ ও স্তপগুলি 
এখনও ইহার পুর্ব গৌরব ও ধনশ[লিতার পু পরিচয় প্রদান 
করিতেছে। 

তক্ষশিলার ভগ্নাবশেষ কতকগুলি অংশে বিভক্ক। 
অগ্ঠ(পি এইগুলি বিভিন্ন নামে অভিহিত হুইতেছে। 
দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপৃর্বে এগুলি বিস্তৃত। দক্ষিণদিক্‌ 
হইতে ইহাদের নাম (১) বীর, (২) হাতিয়াল, (৩) 
শির-কপ্‌-কা-কোট, (৪) কাছকোট, (৫) বারখান।, (৬) 
শির-নুখ-কা-কোট। এই নগরের স্তুপ, মঠ প্রভৃতি অতিশয় 
আশ্যর্যজনক। পঞ্জাবের অন্তান্থ স্থানাপেক্ষ। এই প্রদেশে 
গ্রাচীন মুদ্রা ও পুরাকীন্তি অধিকতর পাওয়া যায়। কচ্ছ- 
কোটের তব্র/নলের নিকটবর্তী স্থান অতিশয় উর্বর! । স্ত্রাবে। 
এবং গ্রিনি উভয়েই বলেন, চারিদিকে বিস্তৃত পাহাড়ের 
উপত্যকাপ্রদেশে তক্ষশিল] অনস্থিত। শাহুধেরি নগরের 
অবস্থিতি এবং ইহ।র গগ্লাবশেষের সহিত গ্/চীন তক্ষশিলায় 
অবস্থিতি ও তাছার হর্ময[দির সামগ্রীস্ত দেখা যাইতেছে। 
এই স্থান হইতে যে উৎকীণ ধিপি পাওয়া] গিয়।ছে, তৎপাঠেও 
'এই স্থান তক্ষশিলা1 বপিয়। বোধ হয়। বোদ্ধপিগের গ্রন্থে 
বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেব তক্ষশিলার অনেক আত্মোৎসর্গের 
কার্ধ্য করিয়াছিলেন; তাহার নিদর্শনও এই নগরে পাওয়! 
যায় । এই সমস্ত ও অন্তান্ত কারণে শাহধেরি নগরই প্রাচীন 
তক্ষশিল! বলিয়া অনুমিত হয়। 

ইহ] পঞ্জাব বিভাগে রাবলপিত্তি জেলার ৩৩* ১৭ উঃ» 
অক্ষা' এবং ৭২ ৪৯ ১৫ পুঃ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত । 

তক্ষশিল! নগরটা অতিশয় প্রাচীন। রামায়ণেও ইছার 
উল্লেখ আছে। এই নগর গন্ধর্বদিগের রাজধানী ছিল। 
ভরত এই রাজ্য জয় করেন। কেকয়তৃপতি যুধাজিৎ এই 
রাজ্য জয় করিঝার জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে ভরত 
গন্ধব্বদেশ অধিকার করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। ভরত 
রাজ্য জয় করিয়া নি পুক্র তক্ষকে তথায় স্থাপন করিলেন। 
রামায়ণে তক্ষশিল। সিন্কুনদের উত্তরে অবস্থিত বলিয় বর্ণিত 
আছে। 


তক্ষশিলাদি (পু) তক্ষশিল! আদি ধর্ত বহত্রী। পাণিস্থাক্ত 


গণবিশেষ, সোইন্তাভিজনঃ এই অর্থে তক্ষশিলাদির উত্তর 
গ্রথমাস্ত ও যষ্ট্যস্তের উত্তর যথাক্রমে অণ্‌ ও ঘএইহয়) তক্ষণিল।, 


তগর 


বংন্তোদ্ধরণ, কৈর্শেতুর, গ্রামবী, ছগল, ক্রোষ্ট.কর্পা, নিংহকর্, 
সংকুচিত, কিন্নর, কাগডধার, পর্বত, অবসান, বর্ধর, কংস 
এইগুলি তক্ষশিলাদিগণ। (পা 91৩৯৩) 
তক্ষশিলাবতী (ভ্ত্রী) তক্ষশিল! বিদ্যতেতন্তাঁ; তক্ষশিলা-মতুপ্‌ 
( মধ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪1২৮১) যাহাতে তক্ষশিল! আছে। 
তকৃসীর্‌ (আরবী) দোষ । এদেশে চলিত কথায় তস্কীর বলে। 
তকৃমীরদ।র্‌ (পারসী) দোষী। 
তখন (দেশঙ্গ) সেইকাল, তৎক্ষণ। 
তখনি (দেশজ ) সেইকালে। 
তখত (পারসী ) সিংহাসন, রাজাসন। 
তখত। ( পারসী) কাঠফলক, চওড়। কাষ্ঠথণ্ড। 
তগণ (পুং) ছনোোগ্রস্থগ্রসিদ্ধ ত্রিবর্ণাত্বক গণবিশেষ, এই 
তগণের আদি ছুইটা বর্ণ গুরু ও শেষবর্ণ লঘু (য)। 
পক থিতোস্তলুস্তঃ” ( ছন্দোম* ) 
তগর (পুং তন্ত ক্রোড়ন্ত গরঃ ৬তৎ। নদীসমীপজাতবৃক্ষ, তগর- 
মূল। কাশ্দীরে তরবট ও কোকণদেশে পিগীতগর 
নামে প্রসিদ্ধ। পর্য্যায়--কালানুশারিবা, বক্র, কুটিল, 
শঠ, মহোরগ, নত, জিন্ম, দীপন, তগরপাদ্দিক, বিনম্র, কুঞ্চিত, 
যণ্ত, নহ্ষ, দস্তহস্ত, বর্ণ, পিস্তীতগরক, পার্থিব, রাঁজহর্ষণ, 
কালানুসারক, ক্ষত্র, দীন। ইহার গুণ--শীতল, তিক্ত, 
দৃটিদোষ, বিষদোধ, ভূতোগ্মাদ, ভয়নাশক ও পথ্য । (রাঁজনি') 
ভাবগ্রকাশের মতে তগর ছুই প্রকার, তন্মধ্যে প্রথমটার 
নাম কালান্ুসারধ্যতগর, পর্যায় কুটিল ও মধুর। দ্বিতীয়টার 
নাম পিওতগর। পর্যযায়__দন্তহত্তী ও বহিণ। এই উভগ়বিধ 
তগরই উষ্ণবীর্ধয, মধুররস, ন্গিদ্ধ, লঘু এবং বিষ, অপশ্মার, 
শুল, অঙ্ষিরোগ ও ত্রিদোষনাশক। 
সাধরপতঃ যাহ! নর্দী সমীপজ বৃক্ষ তাহাকে পাছুক বা 
তগরপাদুক (7৯৪০০৪70083 [0819111003) বলে। ইহ! 
বরঙ্গদেশে সিটাং নদীর পূর্বাংশে শলুন এবং থাঙ্গাইন, 
উষ্লানী ও স্াটারণ নদীর ধারেও অন্ন অল্প পাওয়া 
যায়। অপর পিগীতগর (1 8611)9817)01)18128, 00101821198) 
কোস্কণাদি প্রদেশে বছতর জন্মে। কেহ কেহ বলেন, 
যখন তগরের নামান্তর দন্তহস্ত, তাহ! হইলে জলকচুরী 
নামক নদীজ কচীর্জাতীয় কোঠরমধ্যকুঞ্চিত নীলপুষ্প 
শক তগরপাছক। যে হেতু ইহার কাণ্ড দণ্ডাক্কতি এবং 
পত্র পাদুকারুতি | কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া! দেখিলে 
উক্ত শাকের পুষ্প নীলবর্ণ ও কোঠরম্ধ্য। তজ্জন্ত উহাকে 
নীলবুঙ্ছ! বলাই সঙ্গত। | 
২ তগরমুলজাত গদ্ধদ্রব্যবিশেষ। ৩ মদনবৃক্ষ, ময়না 
1] 


[ ৪৬৯ ] 


তগরপাদী 


কাটাগাছ। ৪ পুণ্পবৃক্ষাবিশেষ, টগরফুল, এই পুষ্প গুরুব্ণ 
ও ইহার অনেকগুলি দল আছে। পর্ধ্যায়-__সিতপুষ্প, 
কালপর্ণ, কটুচ্ছদ ৷ (শবর) 

এই পুষ্প নারারণপুজ! প্রভৃতিতে প্রশস্ত । 

“প্রিয়স্ুচন্দনাভ্যাঞ্চ বিযেন তগরেণ চ। 
পৃথগেবানুলিম্পেত কেশরেণ চ বুদ্ধিমান্॥”(ভারত ১৩1১০৪।৮৪) 

তগর, টলেমীর ভৃগোল ও পেরিপ্লাম্-বর্ণিত ভারতবর্ষের একটা 
প্রাচীন নগর। এই নগর প্রতিষ্ঠান নগরের পূর্বে দশদিনের 
পথে অবস্থিত এবং বস্ত্র প্রস্ততকরণে বিখ্যাত ছিল। কিন্ত 
এখন ইহার বর্তমান অবস্থান ঠিক নির্দেশ করা কঠিন। 
এই নগর এক সময়ে শিলাহার রাজাদিগের রাজধানী 
হইয়াছিল। পণ্ডিত ভগবানলালইন্দ্রজী বলেন, পুণ। 
জেলাস্থ বর্তমান ভুক্লার নগরই প্রাচীন টলেমীবর্ণিত 
তগরনগর। ইহার কারণ প্রদর্শন করিয়। তিনি বলেন, 
জুনার নগরের প্রাচীন শিলালিপি ও মন্দির গুহাদির দ্বারাই 
বহু প্রাচীন বলিয়৷ স্পষ্ট অনুমিত হয়। আবার ইহা বু 
প্রাচীনকালেও বাণিজ্যের স্থান বলিয়। বিখ্যাত এবং শিলার- 
বাড়ীর নিকটবর্তী । এই শিলাবাড়ী নাম সাদৃশ্য হেতু 
শিলাহার রাজগণের সংঅব অনুমিত হইতে পারে। 
শিলাহারগণও তগর নগরকে আপনাদিগের আদিম বাসস্থান 
বলিয়া বর্ণন করেন । আরও ভুন্লার নগরের অবস্থান লেনাদ্রি, 
মানমাড় ও শিবনের এই তিনটা পর্বত অর্থাৎ ব্রিগিরির 
মধ্যবর্তী, স্থুতরাঁং ত্রিগিরি শব্ষের অপভ্রংশে তগর 
হওয়। অসস্তব নহে। এই মতের বিপক্ষে এই আপত্তি 
উত্থাপন করা যাঁইতে পাঁরে যে, জুক্নারনগর পৈঠান (প্রতিষ্ঠান) 
নগরের ১** মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, কিন্ত টলেমী ও 
পেরিপ্লাস্নলেখক বলেন, তগর নগর পৈঠানের ১* দিনের 
পথে পূর্বদিকে অবস্থিত। আরও সম্প্রতি নিজামের রাজ 
ধানী হায়দরাবাদ নগরে থুষীয় সপ্তম শতাবীর একখানি 
তাঅফলক পাওয়া! গিয়াছে) পর ফলকে তগরনগরবাসী 
একজন ব্রাঙ্ষণকে ভূমিদান করিবার কথা উল্লেখ আছে। 
ইহাতে আবার বর্তমান হায়দরাবাদ প্রাচীন তগরনগর বলিয়। 
অন্থমিত হয়। টলেমীর ভূগোল ও পেরিগপ্রাসের নির্দি 
অবস্থানও হায়দরাবাদের নিকট পড়ে *। 

তগরপাঁদিক (ক্লী) তগরস্ত পাদো সুলমন্তাত্র ইতি ঠন্‌। 
তগর, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 

তগরপাদী (ভ্ত্রী) তগরঃ গন্ধত্রব্ডেদঃ পাঁদে মূলেইস্তাঃ 
জাতিত্বাৎ ডীষ্‌। তগরবৃক্ষ। ( শবার৫ঘটি') 
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৯১৮ 


তজ্জলান্‌ 


তগলুর্‌ (আরবী) তছ্রূপ, ঘাটুতি। 
তগনলুরী (আরবী ) ছল, চাতুর্ধ্য। 
তগাদ| (আরবী) পাওনা আদায় করিবার উত্তেজনা করা, 
তাগাদ1। 
তগাবি (যাবনিক)জমির উন্নতি করিবার উদ্দেশে জমিদার 
ব1 গবর্মেন্ট গ্রজাদিগকে যে কর্জ দেন। 
তগীর (আরবী) পরিবর্তন, বদল। 
তন্ক (পুং) তক-শ্রচ্। ১ পাঁষাণভেদনাস্ত্র, পাথরকাটা বাটালি। 
২ ছুঃখ দ্বারা জীবনধারণ। ৩ প্রিয় বিরহ জন্য সন্তাপ। ৪ ভয়। 
( ভরত) কর্মমণি ঘঞ। ৫ পরিধেয় বমন। ( রমানাথ ) 
তঙ্কন (ব্লী) তক-ভাবে লুটু। কষ্ট দ্বারা জীবন-ধারণ। 
তঙ্কা, মুদ্রাবিশেষ, টাক।॥ সংস্কৃত টক্ক শব্ধ হইতে উৎপন্ন। 
পূর্বকালে ভারতবর্ষ, তুকিস্থান প্রস্থৃতি বহু স্থানে তক্কা প্রচলিত 
ছিল। এখনও তুকিস্থানে তঙ্কা ব৷ তঙ্গা নামক মুদ্র। গুচলিত 
হইয়া থাকে। মুসলমান রাজাদিগের সময়ে থুষ্টীয় ১৪শ 
শতাবীতে ত্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় তঙ্কাই ব্যবহৃত হইত। 
সম্প্রতি তঙ্কা। ও টঙ্কার পরিবর্তে টাকা প্রচলিত হইয়াছে । 
এখন টাকা যেঅর্থে বাবহৃত হয়, এক সময়ে তঙ্ক। শব্দও 
সেই অর্থে প্রচপিত ছিল। 
বর্ধমান প্রভৃতি রাজসরকারে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ও 
সৈনিক, অধ্যাপক, সভাপগ্ডিত ব্রাঙ্ধণ গ্রভৃতিকে যে বুৃপ্তি 
গ্রদন্ত হয়, উহ।কেও তস্কা বা তন্থা কছে। 
তঙ্গণ (পুং) ১ ভোট দেশীয় অশ্ব। [ঘোটক দেখ। ]২ সকল 
গ্রধান পুরাণ বর্ণিত একটা প্রাচীন জনপদ, বর্তমান আফগান- 
গানের নিকটবর্তী বলির! বোধ হয়। [ আর্ধ্যাবর্ত দেখ। ] 
তচ্ছীল (ত্রি) তৎ শীলং যন্ত বনুত্রী। তৎস্বভাববিশি্ট, ফল 
অপেক্ষ। না করিয়। যাঁছার। স্বভাব অন্সারে কার্ধা করে। 
তজ্জ (তি) ততো! তন্মাৎ জায়তে জন-ড।, তাহা হইতে জাত। 
তজ্জলান্‌ (ব্রি) ততো জায়তে জন-ড, তন্মিন্‌ লীয়তে লীড, 
তেন তজ্জলেন অনিতি অন-ক্কিপ্‌। তাহা হইতে জাত, 
তাহাতেই লীন এবং তাহাতেই অবস্থিত পদার্থবিশেষ, 
অর্থাৎ ব্রহ্ম, ব্রক্ম হইতে এই জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে এবং 
তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে, পরে তাহাতেই লীন হইবে। 
“সর্বং খঘিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপানীত।” ছোন্দো*) 
প্যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতাঁনি জীনস্তি, 
যত প্রবিশস্তি অভিসংবিশস্তি ৮ (শ্রুতি) 
যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্মাইতেছে, যাহাতেই 
জীবন ধাঁরণ করিতেছে এবং পরে ধাহাতেই লীন হুইবে, 
তাহাই ব্রহ্ম । 
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“্যতঃ সর্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে । 
যম্মিংস্চ গ্রলয়ং যাস্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে |” (স্থৃতি) 
আদি সর্গকালে যাহ! হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে, 
যুগক্ষয়ে যাহাতেই লীন হইবে, সেই ব্রহ্ম । [ব্রঙ্গদেখ।] 
(স্ত্রী) তং নিন্দিতং অবতে জু-ক্কিপ, গৌরা* ভীষ্‌। 
হিঙ্গৃপত্রীবৃক্ষ। (রাজনি' ) 
তঞ্চক (দেশজ) প্রবঞ্চক, প্রতারক । 
তঞ্চকতা ( দেশজ ) গ্রবঞ্চনা, শঠতা, ছল, চাতুরী। 
তঞ্জাম (হিন্দী) চতুর্দোলবিশেষ। ইহার আকার অনেকাংশে 
এদেশের বিবাহকালে ব্যবহৃত খোল! প।ন্থীর মত। পশ্চিম. 
ভারতে রাজন্তবর্গ ও বিবাহাদি সময়ে অন্যান্ক লোক 
তঞ্জামে চড়িয়া থাকেন। চারি বা ছয়জন লোকে স্বন্ধে 
করিয়া বহন করে। 
তঞ্জোর, তঞ্জৌর, (তঙ্জাবুর ) মান্্রাজ প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত 
ইংরাজ শাননাধীন একটা জেলা। অক্ষা* ৯* ৪৯ হইতে 
১১*২৫উ$, দ্রাঘি* ৭৮* ৫৬ হইতে ৭৯* ৫৪পুঃ। পরিমাণফল 
৩৬৫৪ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে কোলরুণ নদী ত্রিচিনপল্লি ও 
দক্ষিণ আর্কট হইতে ইহাকে পৃথক্‌ করিতেছে, পূর্বব ও দক্ষিণ- 
পূর্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে মছুরা গেলা! এবং পশ্চিমে 
মছুরা ও ত্রিচিনপল্লী জেলা অবস্থিত। এই জেলা দক্ষিণ 
কর্ণাটের একটী অংশ। তঞ্জোর নগর জেলার সদর। 
কাবেরী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত । 
তঞ্জোর জেলা! মান্দ্রাজ গ্রেসিডেন্দীর উপবন শ্বরূপ। 
ইহার উত্তরভাগে বহুঞ্জনাকীর্ণ অগণা নারিকেলকুঞ্জশোভিত 
কাবেরী নদীর বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ গ্রভৃত পরিমাণে ধান্ত প্রসব 
করে। বহুমংখ্যক পর়ঃপ্রণালী এই থণ্ডকে জালের ন্যায় 
আচ্ছাদিত করিয়! রাখিয়াছে, অতি সহজে ও ন্ুন্দরর্ূপে এই 
সকল খাল দ্বারা শন্তক্ষেত্রে অল সেচন করিতে পারা যায়। 
তঞ্জোর নগরের দক্ষিণপশ্চিমাংশ কিয়পরিমাণে উচ্চ, 
কিস্ত সমস্ত জেলার মধ্যে কোথাও পাহাড় নাই। উপকূল 
ভাগে বালুকান্তপ ও তৎপরেই সামান্ত জঙ্গল আছে কেবল 
মাত্র কালীমীর অন্তরীপ হইতে অন্রমপত্তন অন্তরীপ 
পর্য্যন্ত একটা বহুবিস্বৃত লবণাক্ত জলাভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। 
এখানে প্রস্তরাদি অধিক পাওয়া যায় না। 
দক্ষিণাংশে উপকূল হইতে প্রায় অর্ধ মাইল দুরে ভূমির 
দুই গঞ্জ মাত্র নিয়ে একটা প্রন্তরস্তর বাহির হয়। এই প্রস্তর 
কিছু কোমল হইলেও গৃহনির্্াগোপযোগী। নগ্নপত্তনের 
দক্ষিণে মৃত্তিকাগর্ডে সামুদ্রিক শুক্তি, শঙ্খ ও শদ্বকাদির বিস্তীর্ণ 
স্তর খোদিত হুইয়াছে। এই সকল স্তরের উপরিভাগে বছু 
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কাল সঞ্চিত পলিরাশি পতিত হইয়াছে । এইরূপ পুকি- 


স্তরের মধো অনেকগুলি অতি গ্রাচীন আবার অনেকগুলি | 


আধুনিক বপিয়া বোধ হয়। মোটের উপর এই জেলার 
ভূমি অধিক উর্কারা নহে, কেবলমাত্র জলসেচনের উৎকৃষ্ট 
বন্দোবন্তের গুণেই প্রচুর পরিমাণে শল্ত[দি উৎপন্ন হয়। 
ব্বীপ ব্যতীত উচ্চভূমির মৃত্তিকা লোহিতবর্ণ ও সারবান্‌ 
কুষ্ণবর্ণ কার্পামোৎগাদনের উপযোগী, অথন1 বাঁলুকাময় 
লঘু মৃত্তিকা । কোন কোন স্থানে পীতবর্ণ ক্ষারমৃত্তিক] দৃষ্ট 
হয়, ইহা অত্যান্ত অন্রর্ধর। 

জেলার উপকূপভাগ প্রায় ১৪৭ মাইল। উপকুলভাগে 
এরূপ ভীষণ তরগ্গাঘাত হয়, যে সহজে এখানে জাহাজাদি 
আসিতে পারেন।। 

তগুল্লই এখানকার অধিবাদিগণের প্রধান থাগ্য। কৃত্রিম 
উপায়ে জলসেচন করিয়া রুষকগণ গ্রচুর পরিমাণে ধান্য 
উৎপাদন করে। সুতরাং ব-দীপে সমতল ভূমিতে এবং 
উচ্চভূমিতে কেবলমাত্র বৃহৎ সরোবরাদির নিম্স্থান সকলেই 
অধিক[ংশ ধান্তের চাষ হইয়া থাকে । গ্রধানতঃ কার ও 
পিশানম্‌ নামক ঢুই প্রকার ধান্তের চাষ হয়। কারধান্ত 
জোষ্টমাসে বপন করে এবং কান্তিকমাসে কাটিয়া থাঁকে। 
পিশ।নম্‌ ধান্ত অ।যাঢ়ে বপন করে এবং মাঘম।সে কাটিয়া লর। 

রবিশস্তের আধখাদ অপেক্ষাকৃত অনেক অন্ন। চীনা, 
বাজর1, কু ও কলাম বেশ জন্মে। জেলার পশ্চিমভাগে উচ্চ 
ভূমিতে চীনা ও কলায় উৎপন্ন হয়। বদ্বীপে যেখানে জল- 
মেচনের সুবিধা মাই, একপ ভূমিতে কিংবা ধান্তক্ষেত্রে ধান্ত 
কাটিবার পর এঁ সকল শস্তের চাষ করে। 

তঙ্ধৌরে শাক সবজী সুলভ। গৃহসংযুক্ত উদ্ভান এবং 
নদীতীর প্রহতিতে গ্রাচুর পরিমাণে মুলা, পেঁয়াজ, গোলআলু 
এবং বহুবিধ শ/কাদি উৎপন্ন হয়। ধনে, মন্রী গ্রভৃতি 
বুবিধ মমলাও পাওয়া যায়। 

এই জেলার ব্দীপভাগে বিস্তর কদলী, তাম্বল, তামাক, 
ইক্ষু প্রভৃতি জন্মে। উচ্চভূমিতে শণ পাট ইত্যাদি হইয়! 
থাকে। গৃহসংলগ্র পতিত ভূমে এবং নর্দীতীরেই সচরাচর 
তামাকের চাষ হইয়। থাকে। তত্তিষ্ন জেলার দক্ষিণপূর্বধ- 
প্রান্তে কালীমীর অন্তরীপের নিকট বালুকাভুমিতেই 
বিস্তীর্ণ তামাকের চাষ হয়। এই তামাকের গাত৷ 
পুরু ও আ্রাণ অতি তীক্ষ, প্রধানতঃ নম্তরূপে কিংবা! 
তান্বলের সহিত ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । স্থানে তামাকই 
প্রধান বাণিজ্য ভ্রব্য। গ্রতিবৎনর বহু পরিমাণে তামাক 
অিবাছুড় ও ই্রেটস্সেটলমেণ্টদ্‌ প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়। 


কার্পানও অল্প পরিমাণে জন্মিয়া গকে। জেলার দক্ষিণ 
পশ্চিমাংশ ব্যতীত অপর সর্বত্র আম ও নরিকেল 'গ্রভৃতি 
বৃক্ষ সহজেই জন্মিয়! থাকে। দক্ষিপশ্চিমাংশে পাথরি! 
মাটি বলিয়! ভাল গাছ হয়না । 

বয়ঃগ্রাত্ড অধিবাসী পুরুষগণের প্রার অর্ধেক ভু-সম্পন্তি- 
শৃপ্ত এবং শ্রমজীবী, ইহাদের প্রায় ১ অংশ কৃষিকার্ষ্যে নিযুক্ত 
থাকে। ইহার! প্রধানত: পল্লার ও পরিয়াজাতিপস্তৃতএবং কোন 
না কোন ভূম্যধিকারীর ক্ষেত্রে চিরস্থায্ীকপে কর্ে 
নিধুক্ক থাকে । 'অবশিষ্ট নীচ শ্রেণীষ্থ হিন্দু এবং মরবার 
গ্রভৃতি কাবেরীনদীর দক্ষিণম্থ গ্রাদেশ হইতে আগত । 

বন্ীপ ভাগে যে স্থানে নদীর বন্তাদ্থারা ভূমি প্লাবিত হয়, 
তথায় পলি পড়িঘ্াই উত্তম সারের কার্ধা করে, কিন্ত উচ্চ 
ভূমিতে এবং যে স্থানে খাল প্রভৃতি দ্বারা জলসেচন করিতে 
হয়, তথায় সারের প্রয়েজন। সচরাচর জমিতে গো 
ম্ষাদির গোষ্ঠ করিয়। তাহাকে উর্বর! কর| হয়। তত্টিন্ন 
গোময়গলিত উত্ভতিজ্জ, ভম্ম ও আবর্জনা প্রভৃতি সাররূপে 
বাবহৃত হয়। 

তঞ্জোর জেলায় স্বতাবতঃই জল অতি প্রচুর। তাহার 
উপর ইংরাঁজাধিকারের পুর্কেই বহুদংখ্যক খাল খননাদি 
দ্বার ক্ষেত্রে জলসেচনের আরও চুবিধা হইয়াছে। উত্তর 
সীমায় গ্রবাহিত কোলরুণ নদী অতি নিয়্গর্ভ বলিয়া ইহার 
জলে তত কাজ হয়না । 

এই জেলা স্বভাবতঃই নদী প্রচুর, তাহার উপর 
বছুসঃখ্যক কৃত্রিম 'খাল খননাদি ছার! ক্ষেত্রে জলসেচনের 
সম্যক সুবিধা হইয়াছে । ত্রিচিনপল্লীর ৮ মাইল পুর্বে 
কাবেরী নদী, তঞ্জৌর জেলায় প্রবেশ করিয়৷ বহুনংখ্যক 
শখ গ্রশাখাঁয় বিভক্ত হইয়া উত্তরভাগে ব্যাপ্ত হইয়াছে। 
এই গ্রদেশকে কাবেরী নদীর ব্ীপ কহে, ইহাতে প্রচুর 
ধান্য উৎপন্ন হয়। জেলার পশ্চিমভাগে কোলরুণ ও কাবেরী 
নদী পরম্পর অতি নিকটবর্তী । এ স্থানে কোলরুণের 
গর্ভ কাবেরী নদী অপেক্ষা প্রায় ৯১* ফিটু নিয়। সুতরাং 
অতি অল্পমাত্র সুযোগ পাইলেই কাবেরী নদীর সমস্ত 
জল কোলরুণ নদীতে আপিয়া পড়িতে পারে। এই 
আশঙ্কা নিরাকরণার্থ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে চোলবংশীয় জনৈক 
রাজ! ত্র স্থানে শাখা-কাবেরী নদীর তীরে এক স্ুবৃহৎ পাক। 
বাধ গ্রস্তত করিয়া দেন, ইহার উপরেই তঞ্জৌরের উন্দরত। 
নির্ভর করে, তজ্জন্য ইহাকে তগ্ৌরের উর্বরতাঁরক্ষক বাধ 
কহে। এই বীধ খুষ্টীয় ৩য় শতার্খীর এত প্রাচীন না হইলেও 
যে ১২শ শতাবীর পূর্বে নির্মিত তাহাতে সনেহ নাই। 


তঙ্জোর 


ইহা! প্রস্তরনির্িত এবং দৈর্ঘ্যে ১০৮০ ফিট, প্রস্থে ৪৯ হইতে 
৬* ফিট এবং উচ্চতায় ১৫ হইতে ১৮ ফিটু। ১৮৩১ ধৃ্ঠাষে 
কোলরুণ শাখার উপর এক আনিকট প্রস্তত হয়; তাহাতে 
কাঁবেরীর শাখায় জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় ১৮৪৫ খৃষ্টাকে 
কাবেরীর উপর আর এক আনিকট নির্শিত হইয়াছে। 
কোলরুণের নিকট ৭৫* গঞ্জ এবং কাবেরীর নিকট ৬৫* গজ 
দীর্ঘ। এই শেযোক দুইটা আনিকট দ্বারা তঞ্জৌরে জলাগম 
সম্পূর্ণরূপে আরত্তাধীন করা হৃইয়াছে। কোলরুপের উপর 
আনিকট হওয়ায় ইহার জল কমিয়া যায়, কাজেই পুর্বে 
যে সকল স্থান ইহার জলে সিঞ্চিত হইত, এখন আর ততদুর 
জল উঠিল না। ইহার গ্রতিকা রার্থে পূর্ব আনিকটের ৭* মাইল 
নিষ্ে আর একটী আনিকট প্রস্তত কর! হইয়াছে । এই সময়েই 
কোলরুণ হইতে দুইটা খাল কাটিয়া একটী আর্কট ( অরূকছু) 
ও আঅপরটী তঞ্জৌর নগর পর্যন্ত লইয়! যাওয়া! হুইয়াছে। 
উত্তরের থালকে উত্তর-রজনবায়াখাল ও দক্ষিণের থালকে 
দক্ষিণরজনবাম়াধথাল কহে। তগ্তিন্ন আরও অনেক খাল খাত 
হইয়াছে এবং এ সকল হইতে আবার শাখা গ্রশাখা বাহির 
করিয়। বহৃবিস্তীর্ণ প্রদেশে জলসেচন হইতেছে । যাহা হউক 
ক্রমশঃ উন্নতি চলিতেছে । বল! বাহুল্য, নদী ছ।রাই প্রায় ১১ 
ংশ শন্তক্ষেত্রে জল যোগান হয়। অতি অকল্পমাত্র ভূমি 
পুফরিনী বা বৃহিগলের উপর নির্ভর করে। 
তঞ্জৌরে বসন্ত! অনাবৃষ্টি গ্রত্ৃতি দৈবছুর্বিপাক নাই বলি- 
লেই হয়। সমুদ্রকূলে বালুকার উচ্চ পাহাড় থাকায় ঝটিকাবর্ত 
বিতাড়িত সাগরতরঙ্গ জেলার মধ্যে “প্রবেশ করিতে পারে 
না। পৃর্বভাগের ভূমিও কুলের দিকে ঢালু থাকায় নদী 
ৰ। বৃষ্টির জল সহজেই নিকাশ হইয়া যায়; স্থতরাং জল জমিয় 
দেশ প্লাবিত করিতে পারেন] । 
ব্যবস৷ বাণিঞ্য_-তঞ্জৌরের সর্বত্র গতিবিধির বিশেষ 
সুবিধা আছে। দক্ষিণভাঁরতীয় রেলপথের দুইটা শাখা 
ইহ।র মধ্য দিম্বা গিয়াছে । একটা শাখা ত্রিচিনপল্লী হইতে 
উপকূল দিয়া নগ্নপত্তন নগর এবং অপর শাখা তঞ্জৌর নগর 
হইতে বহির্গত হুইয়! মান্্রাজ অভিমুখে চলিয়াছে। জেলার 
মধ্যে প্রায় ১২৩৩ মাইল লম্বাচৌড়া ও নদী খালাদির উপর 
সেতুসত্বলিত রাস্তা আছে। একটী ৩২ মাইল দীর্ঘ গল দির! 
নৌকাদি যাতায়াত করে। এসকল নৌকায় প্রধানতঃ বেদ- 
রম্থম্‌ নামক স্থানের উৎপন্ন লবণ বহন করে। 
শিল্পের মদো তঙ্জোরের নানাবিধ ধাতুর তার, পবন 
কাপেট, কাষ্ঠ নির্দিত নানাবিধ বস্ত প্রধান। রার্পাসবন্ত, 
কার্পান্সথত্র, যুরোপ হইতে আনীত নানাবিধ ধাতু এবং ট্রেটস্‌: 
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সেট্ল্মেপ্টস্‌ ও সিংহলত্বীপ হইতে গুবাক্‌ প্রভৃতি আমদানী 
হয়। রপানী ভ্রব্যের মধ্যে তও্ুলই প্রধান। 
তরে বৃষ্টিপাত করমণ্ল-উপকূলের অস্ভান্ স্থানের টায় 
সকল বৎসর সমান নহে। জ্যেষ্ঠ মাসে দক্ষিণপশ্চিম মৌন্ুম- 
বা প্রবাহিত হইতে আরস্ত হইয়! প্রায় তাত্র পর্য্যন্ত 
গ্রবল থাকে । এই সময়ে বৃষ্টি অতি বিরল এবং কদাচ ক্রমা. 
গত ছুই ঘণ্টার অধিককাল ব্যাপী হয়না। আখিন বা 
কািক হইতে পৌষ পর্য্যন্ত উত্তরপর্ধবাযু বহে । এই সময়ে 
বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত গরচুর এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। এই 
কালে গড় বাধিক বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ১৫ ও ২৫ ইঞ্চি হইয়। 
থাকে। প্রায় সকল মাসেই বৃষ্টি হয়, তবে ভাত্র হইতে 
অগ্রহায়ণ পর্যন্তই অধিক। চৈত্র হইতে জ্যেষ্ঠ পর্য্যস্ত সময় 
গ্রীষ্মকাল। গড় তাপাংশ ফাল্গুনে প্রায় ৮২* গ্রীষ্মকালে প্রায় 
১০৪* এবং শীতকালে ৬৪* পর্যন্ত হইয়। থাকে । 
ঝড় ঝাপট প্রভৃতি প্রায় ঘটিয়। থাকে । ঝড়ের সময়ে 
নৌকানজ্জাহাজাদি জেলার দক্ষিণস্থ পল উপসাগরে আশ্রয় লয়। 
তঞ্জোরে কোন রোগই দেশব্যাপী হইয়া পড়েনা । পূর্বে 
তঞৌরে গোদরোগের বড় গ্রাছুর্ভাব ছিল, এখন তাহা! কুস্ত- 
ঘোনম্‌ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে । এখন স্বাস্থ্য বিষয়ে সকলের 
দৃষ্টি আক্ষ্ট হওয়ায় এই রোগ গ্রায় বিলুপ্ত হইতেছে। জর, 
বসন্ত ও ওলাউঠা রোগই কতক পরিমাণে সংক্রামক হুইয়। 
পড়ে। জেলার প্রায় ৩৭টা ওষধালয় আছে, তাহা হইতে বহু- 
্যক লেক বিনাব্যয়ে চিকিৎমিত হয় । জেলার মধ্যে ৫টা 
নগরে মিউনিনিপালিটা আছে। 
অধিব। সিগণের মধ্যে অধিকাংশ হিন্নু। উহার! বেলিয়ার 
(মুর), বেল্লনর (কুষক), পরিয়া, ব্রাহ্মণ, শেশ্বড়বন ( ধীবর ), 


ইদৈয়ার (মেষপালক), কন্মনর (কারিগর), কৈকনার 
(তন্ত্রবায়), সাতানি (মিশ্রজাতি ), শানচ (তাড়িকর) ও 


শেঠি (বণিক ), অন্বত্তান্‌ (নাপিত ), বেক্নান্‌ ( ধোপা ), কুশ- 
ধন (কুম্তকার ), ক্ষত্রিয়, কণকণ (লেখক) প্রভৃতি গ্রধান। 
মুনলমানগণ শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, আবর গব্ঝর 
প্রভৃতি সম্পরদায়ে বিভক্ত । তত্তিন্ খুষ্টান ও জৈন এবং অল্প 
খ্যক অসভ্যজাতি বাস করে। 

তঞ্জাপুরী-মাহায্মো তঞ্জাবুরের উৎপত্তির বিবরণ এইরূগ 
পাওয়া যায়। তঙ্জান্‌ নামক এক রাক্ষদ তঞ্জাবুরে অতিশয় 
দৌরাস্মা করিত। অধিবাসিগণ একান্ত প্রপীড়িত হওয়ায় 
বিষ্ণু এই রাক্ষপকে বধ করেন। সে মৃত্যুকালে বিধুর 
নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে, তাহার নামে যেন এই নগর 
গ্রসিদ্ধ হয়। ভগবান্‌ বিষ “তাহাই হইবে? এই বলিয়া প্রস্থান 


উজোর 


করিলেন। সেই বাঁক্ষসের নাম হইতেই পংস্কত নাম হঞ্জাপুর 
ও তামিল তঞ্জাবুর হুইয়াছে। 
বহুপুর্ধা হইতে ১৫৯৭ খুঃ আধা পর্যযস্ত চোলরাকগগণ এই 
স্থানে দাজত্ব. ্ষরিয়াছেন, কিত্ত তঞ্জাবুয় নগর ঠিক কফোন্‌ 
সময় রাজধানীরূপে পরিণত হইগাছিল তাহা নির্ণয় কর! 
কঠিন। চোলরাজগণ ভ্রিশিরাপস্লীর নিকট ওরেম়ুর নামক 
স্থানে এবং ইহার ধ্বংস হইবার পর কুস্তঘোণে রাজধানী 
স্থাপন করিয়াছিলেন। 
তঞ্জাবুরে বৃহদীশ্বর মহাদেবের মন্দিয়ে ধোদিত অঙ্কশাসন 
হইতে জানা যায় যে রাজ কুলোত,ঙগ এই অনুশাসন প্রদান 
করিয়াছেন। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে, যে রাজা 
ফুলোততঙ্জ চোল কিংবা তাঁহার পিতা তঞ্জাবুরে রাজধানী 
উঠাইয়। আনিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৯২৩ হইতে ১০৮৭ খুঃ 
অবের মধ্যে ফোন সময়ে এ ঘটনা হইয়া থাকিবে। 
ডাক্তার বুর্নেল সাহেব চোলরাজ্ধবংশের যে তালিকা 
প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হইতে জান যায় যে দ্বিতীয় কুলো- 
ত্রঙ্জ চোল ১১২৮ থুঃ বে তঞ্জাবুর-সিংহাসনে অধিষ্িত 
ছিলেন। তাহার শাসনকাঙ্গ হইতেই তঙ্গীবুয়ের চোলরাজ- 
বংশের অধঃপতন আরম্ত'হইতে থাকে এবং চোলরাজলক্্ষী 
জ্রমে চঞ্চল হয়েন। 
তঞ্জাবুর-বুরূবারি-চরিত নাক হম্তলিপি পাঠে অবগত 
হওয়া! যায় যে, চোলবংশীয় শেষরাজার নাম বীরশেখর। 
ইনি প্রভূত পরাক্রমশালী ছিলেন। ত্রিশিরাপন্লী ও মধুরাপুরী 
ইছার সময়ে তঞ্জাবুর রাজ্যভূক্ত হয়। মধুরাপুরীর সিংহাসনচ্যুত 
রাজ চজ্জশেখর বিজয়নগররাজের পাহায্য প্রার্থন। করিলেন । 
বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণরায় তাহাকে মধুরাপুরীতে পুনঃস্থাপন 
করিবার জন্ত কতিয়ান নাগ-নায়ক নামক জনৈক সেনাপতির 
অধীনে একদল সৈস্ত পাঠাইলেন। এদিকে বীরশেখরও যুদ্ধার্থ 
্রান্তত হইলেন। মধুরাপুরীর নিকট উভয়.পক্ষের তুমুল যুদ্ধের 
পর তঞ্জাবুরের রাজা প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মধুরাপুরী, 
ব্রিশিরাগল্পী ও তঞ্জাবুর বিজয়নগরের অধীন হইল। ১৫৩০ খৃঃ 
অন্ধে অচ্যতরায় বিজয়নগরের সিংহাসনে অধিয়োহণ করেন। 
ইহার শ্ালিকা'র সহিত সেবাপ্লানায়কের বিধাহু হয়। এই 
সম্বন্ধ হেতু উক্ত বর্ষে অচ্যুতরায় সেবাপ্লানায়ককে তঞ্জাবুর ও 
ভিশিরাগল্লীর শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইলেন। তাহা হইতে 
তঞ্জাবুরের নায়ক-রাঁজবংশের উৎপত্তি হয়। নায়ক-রাজগণ 
গ্রথমতঃ বিজয়নগরের অধীনেই রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ১৫৬3 


খুঃ অবে বিজাপুররাজ কর্তৃক বিজয়নগরের রাজাদিগের ধ্বংস 
সাধিত হইলে সেই সময় হইতে ১৬৬২ থৃঃ অন্ধ পর্য্যস্ত উক্ত 
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রাজগণ গ্বাধীনদ্কাবে তঞ্জাবুয় পাসন ফরিয়াছিলেন। 'এই 
রাজগণের সমন্ে কআক্ষণতোন্ব।, পছাফোট্ে, কৈলাসিবাই প্রভৃতি 
ফল্গেকটা ছুর্গ ও কতকগুলি দেবমন্দির নির্শিত হইয়াছিল। 
নায়ক রাজাদ্দিগের সময়ে ১৬১২ খুঃ অবে পর্ত,গীজগণ লগ্ম- 
গণ্তনে এবং ১৬২* অবে দিনেমারেরা ট্রাব্কুইবার নামক 
কানে খাবাস হ্বাপদ করে। 

যখন নায়কবংশের চতুর্থ রাজ! বিজল্পরাঘব তঞ্জাবুর 
সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন মছুরার শোক্যনাথ নায়ক 
তঞ্জাবুর আক্রমণ করিবার 'ছল খুঁজিয়৷ রাজকন্ভার কর 
প্রার্থনা করিয়া! দূত পাঠাইলেন। রাঁজ। তাহ! অগ্রাহথ করিলে 
তিনি ১৬৬৭ খুং অবে দেলবায় বেক্বট-কৃষণপ্পা নায়ককে 
তঞ্জাবুর অধিকার করিতে পাঠাইলেন। সেনাপতি 
গোবিদ্ব দীক্ষিত বাধা দিলেন; কিস্তু দেলবাক়্ স্াঁহাকে পরা- 
ভূত করিয়! তঙ্জাবুর চুর্গ অধিকার করিলেন এবং শীত্বই রাজ- 
বাটার নিকট আসিয়! উপস্থিত হইলেন। তখন বিজয়- 
রাঘব ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। ধ্যানভঙ্গের পর সমস্ত অবগত 
হইয়া তাহার বীরপুত্রকে আজ দিলেন, রাঁজবাটীর সমস্ত 
মহিলাফে একগৃহে রাখিক্না! ভাহার চতুংপার্ষে বাক্ধদ সংগ্রহ 
ফষরিয়। কাখ, সঙ্কেত গাইলে তাহাতে অগ্নি দিয়া অসি হস্তে 
যুদ্ধার্থ বাহিরে আসিও | বিজয়রাখব যুদ্ধ করিতে করিতে 
নিহত হুইলেন। এদিকে পুজ পিতার নিধনবার্তা অবগত 
হইয়া! অনরমহলে বাকুদে অগ্নি প্রদান করিলেন। তঞ্জা- 
বুর শ্শানভূমে পরিণত হুইল। রাজবাটীর দক্ষিণপশ্চিম- 
কোণে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। এই অংশ এখনও সেইরূপ 
ভগ্নাবস্থায় থাকিয়া অতীত ছুর্ঘটনা স্মরণ করাইয়! দিতেছে। 

তঞ্জাবুর বিজিত হইলে শোক্যনাথনায়ক একস্তনপায়ী 
এলাগিরিকে তথায় শাসন-কর্তা৷ নিযুক্ত করিলেন। এলাগিরি 
প্রথমে শোক্যনাথের অধীনে শাসন করিতে লাগিলেন ) কিন্ত 
কিছুকাল পরে তাঁহার সহিত মনাস্তর ঘটায় স্বাধীন হইলেন । 
তঞ্জাবুরের রাজবাটা বাক্ষদে উড়িয়া! যাইবার পূর্বে ধাত্রী 
বিজয়রাঘবের একটা নাবালক পুত্রকে লইয় নগ্রপত্তনে পলা- 
ইয়া আইসে। এই বালকটী জনৈক শেটার আলয়ে বৃদ্ধি 
পাইতেছিল। ৫1৭ বৎসর পর বিজয়রাঘব রায়ের অন্ততম, রয়- 
সম (সেক্রেটরী) বেনকল্পা নামক কোন নিয়োগী ত্রাঙ্গণ 
বালকটার় সন্ধান পাইয়া ম্বর্গীয় রাজার কয়েকজন আত্মীয়ের 
সাহায্যে উক্ত বালক ও ধাত্রীকে লইয়। বিজাগুরে গমন করি- 
জেন। বিজাপুরের আুলতাঁন সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া 
তঞ্জাবুরের নায়কদিগের হুঃখে অত্যন্ত হুঃখিত হুইলেন। 
এই সময় শিবাজির কনিষ্ঠ বৈমাত্রের আাতা একো জি বিজা- 
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পুরের সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এলাগিরিকে 
দুর করিয়! দিয্না বিজয়রাঘবের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র সিংহ- 
মালদাসকে তগ্রাবুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিজাপুর- 
লতান একোঞ্জিকে আদেশ দিলেন। একোজি জানিতে 
পারিলেন যে, শোক্যনাথের সহিত এলাগিরির বিরোধ ঘটি- 
যাছে। তিনি কালবিলম্ব ন| করিয়া! আয়ামপটী নামক স্থানে 
এলাগিরিকে পরাজিত করিয়া সিংহমালদাসকে তঞ্জাবুরের 
রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। বেনকন্না আশ। করিয়া 
ছিলেন যে, সিংহমাল রাজা হইলে তিনি মন্ত্রীত্ব পাইবেন। 
কিন্তু ধাত্রীর অন্থরোধে শেটাই মন্ত্রী হইলেন। ইহাতে বেন- 
করা নিতান্ত অসস্তষ্ট হইয়া একোজিকে রাহা গ্রহণ করিতে 
পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। একো প্রথম 
প্রথম এবিষয়ে আদৌ মন দেন নাই। কিন্তু বিজাপুর-স্থল- 
তানের মৃত্যুসংবাদ আসিলে তঞ্জাবুর গ্রহণ মানসে সসৈগ্তে 
উক্ত রান্র্য অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বেনকর্নাও রাজ- 
ৰাটাতে রটাইয়! দিলেন যে সমূহ বিপদ্‌ উপস্থিত। রাজা এই 
ঘটনায় অতীব ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। বিনা রক্তপাতে 
তঙ্জাবুর একোন্ির হন্তে আদিল। এইরপে, তঞ্জাবুরে 
মহারাষ্্ীয় রাজবংশ স্থাপিত হইল। এই ঘটন! সম্ভবতঃ ১৬৭৪ 
থূঃ অন্দে ঘটিয়া থাকিবে। 

একোজির অন্ততম পুত্র তকাজীর ৫ পুত্র। তকাজীর 
মৃতার পর জোষ্ঠপুত্র বাবাপাহেব রাজপদে অভিষিক্ত 
হইলেন। ১৭৩৬ খৃঃ অব, তাহার মৃত্া হইলে তদীয় স্ত্রী 
নুজানাবাই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্ত কোহনজী 
ঘাট্গে নামক একজন সচিব রূপনায়ী কোন স্ত্রীলোকের 
পুল্রকে একাঁজীর ২য় পুত্র শরভোজীর উত্তরাধিকারী বলিয়া 
স্থির করেন এবং কোন মুসলমান কেল্লাদারের সাহাযো 
নুজানাবাইকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া রূপীর পুত্রের 
জন্ত সিংহাসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু অন্যান্ত 
মন্ত্রিগণ শীঘ্রই কোহনজীর ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া তকাজীর 
২য় পুত্র শয়াজীকে রাঁজপদে অভিযিক করিলেন। ১৭৪* 
থু; অবে তকাজীর কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপসিংহ কয়েকজন রাঁজা- 
মাত্যের সাহায্যে শয়াজিকে দূরীভূত করিয়া ম্বয়ং সিংহাসনে 
অধিরূঢ হইলেন। ১৭৪৪ খৃঃ অব অবূকদূর নবাবের সহিত 
প্রতাপসিংহের ২ বার যুদ্ধ হয়। উভয় যুদ্ধেই পরাভূত হইয়া 
প্রতাপসিংহ নবাবকে ৭ লক্ষ টাকার খত লিখিয়া দিলেন। 

১৭৪৯ থৃঃ অন্দে শয়াজী রাজ্য পুনরায় পাইবার জন্ত 
সেপ্ট ডেভিড ছুর্গের ইংরাজগবর্ণরের সাঁহাধা প্রার্থন! 
করেন। প্রতাপসিংহ আলন্ল বিপদ বুঝিতে পারিয়! গোপনে 
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ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন যে, যদি তাহাকে বাজপদে 
থাকিতে দেওয়! হয়, তবে তিনি দেবকোট নামক ছূর্গ এবং 
উপস্থিত যুদ্ধের আয়োজন-ব্যয়ন্ব্ূপ ৬ হাজার পেগোড়। 
ইংরাজদিগকে এবং শয়াজীর খরচের জন্ত বাধিক ৪** 
পেগোড়া অর্থাৎ ১৪*০*২ টাক! দিবেন। 

১৭৪৯ খৃঃ অবে প্রভাপসিংহ াদসাছেবের ভয়ে তাহাকে 
৫৮ লক্ষ টাকার এক থত লিিয়া দেন। কিন্তু অললদিবস 
পরেই তিনি ৩*** অশ্বারোহী ও ২৯** পদাতিক সৈন্ত 
মঙ্কোজীর অধিনায়কত্বে মহম্মদআলির সাহায্যার্থ চীদ- 
সাহেবের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। মহম্মদআলি জয়লাভ করিয়। 
তঞ্জাবুররাজাকে পুরস্কার ম্বব্ধপ বাকী ১৭ বর্ষের পেশকাস্‌ 
ছাড়িয়া দিলেন এবং কোইলদি ও লঙ্গাছু নামে ২টী প্রদেশ 
দান করিলেন। 

১৭৫৩ খুঃ অবে প্রতাপসিংহ মন্ত্রী শকোজীর কু-পরামর্শে 
সেনাপতি মঙ্কোজীকে কার্ধ্য হইতে অবসর দেন। মুরারিরাও 
উহা জানিতে পারিয়া কোইলদি অধিকার করিয়া তঞ্জাধুরের 
দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজ|. উপার়াস্তর না 
দেখিয়! মন্কোজীর শরণ লইলেন। মক্কোতী মহারাই্ীয় সেনা- 
পতিকে দুরে ভাড়াইয় দিলেন। 

১৭৫৪ খুঃ অব্যে ফরাসি-সেনানায়ক তঞ্জাবুর-রাজা লুঠন 
করিয়া কোলরূণের বাধ কাটিয়া দিলেন। প্রতাপসিংহ ইংরাজ- 
দিগের সাহাযো কোলরূণ নদীর বাধ সংস্কার করিয়া! লয়েন। 

১৭৪৯ থুঃ অন্দে গ্রতাপদিংহ চাদসাছেবকে যে ৫৬ লক্ষ 
টাকার খত লিখিয়। দিয়াছিলেন, তাহ] ফরাসিগবর্ণরের হস্তে 
পড়ে। এই টাকা পাইবার জন্ত ফরাসিগবর্ণর কাউণ্ট লাল্লি 
কয়েকস্থান লুন করিয়া! তঞ্জাবুর ছূর্গের সম্মুখে আসিয়| 
উপস্থিত হন। এই সময় তাহার বারুদ ও রসদ ফুরাইয়া 
যায়। তিনি মানে মানে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। প্রতাপ- 
সিংহ তাহার অগ্ুদরণ করিয়া! তাহাকে রাজা হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়! দিয়! আসিলেন। 

মহম্মদআলি ইংরাঁজদিগের নিকট যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহার্থ 
অতিশয় খগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি নবাব হইয়া 
খণ পরিশোধের কোন স্থবিধা দেখিতে পাইলেন না। 
অবশেষে দেখিলেন ষে প্রতাপসিংহ কএকবংসর পেশকাস্‌ 
দেন নাই। তিনি ভাবিলেন যে, তঞ্জাবুর খাস দখল করিতে 
পারিলে অনেক নগদ টাক! পাওয়া যাইতে পারে। এই 
অভিগ্রায়ে তিনি মান্ত্রাজের গবর্ণরের সাহায্যপ্রার্থী হই- 
লেন। তিনি উক্ত প্রস্তাবে সম্মত ন! হুইয়! রাজার বাকী 
পেশকাস্‌ 'মাদায়ের নুবন্দোবস্তের জন্ত কৌন্সিলের অগ্ততম 
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মদন্ত জোসিয়াই-ডি-প্রেকে পাঠাইলেন। তিনি এই মীমাংসা 
হরিলেন যে, রাঁজা গ্রতিবৎসর নবাবকে ৪ লক্ষ টাক! 
পেশকাস্‌ দিবেন) বাকী পেশকাস্‌ (২২ লক্ষ টাক) ছুই 
বৎসরে ৫ বারে পরিশোধ করিতে হইবে। ৯৭৬২ খৃঃ অন্মে 
এই সন্ধি হয়। 

কাবেরীর উত্তরতীরে ত্রিশিরাপন্লীর নিকটে নে্ল,রনামক 
স্থানে একটা বাধ ছিল। রাদ। প্রতাপসিংহের প্রার্ঘনায় ও 
বায়ে ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্তা মহাজিজ উহ! নির্দদাণ করিয়।- 
ছিলেন । কখন উক্ত শাসনকর্তা কখন বা রাজার ব্যয়ে এই 
বাঁধের সংস্কার হইত। ১৭৬৪ থুঃ অব উহার এক স্থান 
ভাঙ্গিয়৷ যায়। নবাব উহার সংস্কার করিলেন না ব1 রাজা- 
কেও উহা সংস্কত করিতে অন্থমতি দিলেন না। এইকালে 
তুলজাজী তঞ্জাবুরের রাজ! ছিলেন। তিনি ভীত হুইয়! ইংরাজ- 
গবর্ণরের সাহাধ্য প্রার্থন করিলেন। এই অবধি যখনই এই 
বাধের সংস্কার আবশ্বাক হইত, তখনই রাজাকে ইংরাজদিগের 
সাহায্য লইতে হইত । 

ইহার পর হায়দর আলি তঞ্জাবুর আক্রমণ করিলে রাজ! 
তাহাকে বছ অর্থ প্রদান করেন। ১৭৬৯ খুঃ অবে তাহার 
দছিত রাজার এক সন্ধি হর়। শিবগঙ্জার রাজ! ৮ বৎসর 
পূর্বে তঞ্জাবুরের যে মকল সম্পত্তি কাড়িরা লইয়াছিলেন। 
রাজ! তুলজাজী ১৭৭১ থুঃ অবে তাহ পুনরধিকার করেন। 
নবাব ইহাতে অতিশয় অনস্ধষ্ট হন। ছুই বৎসরের খাজন। 
বাকী পড়িয়াছিল। এই ছলে তঞ্জাবুর আক্রমণ করিতে 
কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ২৩এ সেপ্টেম্বর তারিখে নবাবপুক্স 
তঞ্জাবুর ছর্গ অবরোধ করিলে ২৭এ তারিখে রাজ! বাধ্য হুইয়! 
স্তাহার সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধিপত্রে এই নিয়ম অব- 
ধারিত হইল যে, ২ বতনরের বাকী পেশকাস্‌ ৮ লক্ষ টাকা ও 
যুদ্ধ ব্যয় স্বরূপ ৩২ লক্ষ টাক নবাবকে দিবেন এবং 
শিবগঙ্গার রাজার নিকট হইতে যে সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার 
করিয়াছেন তাহ! প্রত্যর্পণ করিবেন; আর্ণি, ত্রিবানুর, ইলা- 
গাঢ় ও কৈলদী ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং উক্ত ৩২।* লক্ষ 
টাক পরিশোধের জন্ত মায়াবরম্‌ ও কুম্তঘোণম্‌ প্রদেশদ্বয় হুই 
বৎসরের অন্ত নবাবের অধিকারে থাকিবে, রাজা নবাবের 
মিত্রের সহিত মিত্রতা ও শক্রর সহিত শত্রুতা করিবেন। 
১৭৭১--৭৩ খৃঃ অনব্ের পেশকাস্‌ পুনরায় বাঁকী পড়ায় 
নবাব ১৭৭৩ খৃঃ অন্দে ইংরাঁজগবর্ণরের নিকট তঞ্জাবুর রাজ্যের 
বিরুদ্ধে অভিষোগ করিলেন যে, পেশকাম্‌ হিসাবে দশলক্ষ 
টাক| বাকী পড়িয়াছে; রাজ] হায়দারআলি ও মহারাক্ী- 
দিগের মহিত নবাব ও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে: 
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ছেন। ইংরাজগবর্ণরের আদেশে সেনাপতি শ্মিথ সেপ্টেম্বর 
মাসে তঞ্জাবুরে আসিয়া রাজ। তুলজাবীকে বন্দী করিলেন। 
নবাব তঞ্জাবুর খান দখল লইলেন। 

ডাইরেকউরদিগের নিকট এই সংবাদ আসিলে তাহার! 
অপস্তোষ প্রকাশ কবরিলেন। তাহার! বলিলেন, ১৭৬২ থুঃ 
অব্দের সন্ধি অনুসারে ইংরাজগবর্মেন্ট তুলজালীকে সাহায্য 
করিতে বাধ্য । পেশকান্‌ বাঁকী পড়িয়াছিল বলিয়া রাজাকে 
বন্দী কর! মান্দ্রাজগবর্মেন্টের অতিশয় অন্তায় হইয়াছে। 
তাহার! পিগট সাহেবকে মাসন্ত্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন 
এবং এই আদেশ দিলেন যে, তুলজাজীকে সিংহাসনে পুনরায় 
অধিষ্ঠিত করিতে হইবে । রাজা নবাবকে বাধিক ৪ লক্ষ 
টাক! পেশকাস্‌ দিবেন। মান্দ্রাজগবর্ণরের অন্গমতিক্রমে 
নবাবের সাহাধ্যার্থ রাঁজ। সময়ে সময়ে সৈন্ত সাছাষ্য করিবেন 
এবং রাজ! ইংরাজদিগের মিত্র হইবেন। একদল ইংরাজসৈন্ 
তগ্রাবুরে থাকিয়া শাস্তিরক্ষ। করিবে ) তাহার ব্যক্ন রাজ! বহন 
করিবেন। ইংরাজদিগের অনুমতি ভিন্ন রাদ। অন্ত কাহারও 
সহিত সন্ধি করিতে পারিবেন না। 

ডাইরেক্উরদিগের আদেশামনুসারে পিগটসাঁহেব ১৭৭৬ খৃঃ 
অবে ১১ই এগ্রেল তারিখে তুলবলানীকে তঞ্জাবুর সিংহাসনে 
অভিষিক্ত করিলেন। ১২ই এগ্রেল তারিথে রাজ! সন্ধিপত্র 
স্বাক্ষর করিলেন এবং ইংরাজসৈস্তের ব্যয়নির্ববাহার্থ বাধিক 
১৪ লক্ষ টাক! দিতে স্বীকৃত হইলেন। 

১৭৮১ খুঃ অবে হায়দরআলি তঞ্জাবুরের দুর্গ বাতীত অন্ত 
সমন্ত অধিকার করিয়! ৬ মাস নিজ শাসনে রাখিয়াছিলেন। 

১৭৮৭ খৃঃ অবে তুলজাজীর মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর 
পূর্বে শরভোজী নামক কোন এক আত্মীয় পুক্রকে দত্তক 
লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
দত্তক শান্রলঙ্গত হয় নাই ইহা ইংরাজদিগের নিকট প্রমাণ 
করিয়া স্বয়ং রাজা! হইলেন। অমরসিংহ তুলঞ্জাজীর বিধব! 
স্ত্রীকে বাধিক ৩ হাজার ও শরতোজীকে ১১ হাজার পেগোডা 
দিবেন বলিয়া! সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন । 

মান্ত্রাজ বাঁসকালে তুলজাজীর বিধবাপত্ধী লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ 
সাহেবের নিকট দত্তক গ্রহণ শাস্ত্র সম্মত হইয়াছে কিন! 
ইহা অগ্ুসন্ধান করিবার জন্ত এক আবেদন করিলেন। 
বারাণসী গ্রভৃতি স্থানের পঞ্ডিতগণের মতাগ্ুসারে দেখ। গেল 
যে দত্তক গ্রহণে কোন দোষ হয় নাই। ডাইরেক্টরগণ ইহ! 
অবগত হইয়া! শরভোজীকে সিংহামনে অভিষিক্ত করিতে 
আদেশ করিলেন। মার্ক,ইস অব্‌ গয়েলেসলি ১৭৯৮ খৃঃ 
নখে এই আদেশ কাঁধ্যে পরিণত করেন। 


তঞ্জোর 


রাজকার্ধ্যে শরভোজীর অনস্ভিজ্ঞতা প্রযুক্ধ মাক্রান গবর্ষেন্ট 
তাহার অছি স্বরূপ কিছুকাল রাজ্যশাসন করেন। 

১৭৯৯ খুঃ অবে ২৫এ অক্টোবর তারিখে থে সন্ধি হয়, 
তাহাতে অবধারিত হইয়াছিল যে, বৃটীশ গবর্ষেন্ট রাজার 
গ্রতিনিধিন্বূপ তঞ্জীবুর শান করিবেন। রাজ ছর্গমধ্যে 
থাকিয়া একলক্ষ পেগোড। ও সমস্ত আয়ের £ অংশ মাত্র 
পাইবেন। এই সন্ধি অনুসারে তঙ্জাবুর ছূর্গ তিন্ন সমস্ত 
গ্রদেশ এক প্রকার বৃটীশফাআজ্যভৃক্ত হুইয়াছিল। মহা- 
রাষ্ীয়বংনীয় রাজগণ ১২২ বৎসর কাল এই রাজ্যে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। 

শরভোজীর পর তাহার পুজ ২য় শিবাজী পিতৃপদ প্রাণ 
হুন। শিবাজী মৃত্যুর পূর্বে এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু মাুইন্‌ অব্‌ ডালছৌসি সে দত্তক স্বীকার না 
করিয়া ১৮৫৫ খৃঃ অব্যে তঞ্জাবুর রাজ্যের অন্তিত্ব লোপ করি- 
লেন। রাঁজপরিবারবর্গের মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত হুইয়াছিল। 

এখন তঙ্জাবুরের সে পুর্ব শ্রী আর নাই। হূর্গটী স্থানে 
স্বানে ভাঙ্গিয়৷ পড়িতেছে; রান্ববাটীরও কোনরূপ সংস্কার 
হইতেছে না। রাণীদিগের নিজ নিজ তুসম্পত্তি রিসিবরের 
হান্তে গিয়াছে । এই সম্পত্তির বাধিক আয় ১।* লক্ষ টাক1। 
তঞ্জাবুরের সরশ্বতীমহল নাষক পুস্তকাগার যত্বের সহিত 
সুরক্ষিত । এই পুন্তকাগারে রাজা শরভোবী বহুসংখ্যক 
হস্তলিখিত-গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। 

তঞ্জাবুরে বৃদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পশ্চিমউত্তরকোণে 
সুব্রক্গণ্য শ্বামীর মন্দিরটী বিশেষ উল্লেখ যোগা। ইহার 
গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর । মূলমন্দিরের সম্মুখে ষে প্রকাণ্ড 
নন্দীর মূর্তি আছে, তাহার সম্বন্ধে একটা প্রবাদ শুনিতে 
পাওয়! যায়। নর্দীর আকৃতি পূর্বে ছোট ছিল, কোন 
সময়ে তাহার মনে হইণ মহাদেব অপেক্ষা সে আয়তনে 
বৃহৎ হইবে। ইহা মনে ভাবিয়! সে প্রতিদিন বাড়িতে 
লাগিল। মহাদেবও নন্দী অপেক্ষা ছোট থাকিতে ইচ্ছ। ন 
করিয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। অর্চক তাহ। দেখিয়া 
সঙ্কটবোঁদে পরিশেষে নন্দীর বৃদ্ধি নিবারণ করিবার জন্ত নন্দীর 
পশ্চাতে একটা বৃহৎ লৌহ্ময় প্রেক মারিয়া দিলেন; সেই 
অবধি নন্দী আর বাড়িতে পারে নাই; মহাদেবও তদবস্থায় 
আছেন। এ প্রবাদ সত্য বা মিথ্যা যাহা! হউক, কিন্তু এরূপ 
বৃহৎ মন্দির, লিঙ্গ ও নন্দী অন্তর দেখ। যায় না। 

হিন্দুরাজাদিগের শাসনকালে তঞ্জাবুর নকল প্রকার শিল্প, 
বাস্ববস্, স্থরাবগ্ত।, কাব্যরচন1ও চিত্রবিগ্ঠার কেন্ত্র্বরূপ ছিল। 
এখন উন্ত সকল প্রকরচর্চ| ক্রমেই কমিরা৷ ঝাইতেছে। কিন্ত 


[8৭৬ ] তট 


এখনও তঞ্জাবুরে যে চিত্র প্রস্তত হয়, তাহা. অতিশয় 
মনোরম। হাবভাবে কলিকাতার আর্ট&,ডিওর চির অপেক্ষা 
অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ । 

২ মাজ্জাজ গ্রেসিভেন্সীর অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার প্রধান 
উপবিভাগ। পরিমাণফল ৬৭২ বর্গমাইল। দক্ষিপভারতীয় 
রেলপথ এই উপবিভাগের উত্তয়ে গ্রবেশ করিয়া! তঞ্ধোর 
নগর দিম! পশ্চিমে বাহির হইয়া গিয়াছে । 

৩ মান্জজ প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার প্রধান 
নগর ও সদর । ইহার প্রক্কৃত নাম তঞ্জাবুর। অক্ষা* ১০* ৪৭ 
উঃ, দ্রাঘি* ৭৯" ১০২৪ পুঃ। ইহা! দক্ষিণ তারতীয় রেলপথের 
একটী স্রেশন। অধিবাসী.সংখ্যা ৫৪৩৯৯, তন্মধ্যে হিন্দু ৪৬৪০৪, 
মুসলমান ৩৪১৬, খৃষ্টান ৪৩৮৯ ও জৈন ১৮৭ জন। 

এখানে জেলার জজ, কলেক্টর, মাজিষ্রেট প্রভৃতি বাস 
করেন। এই নগরে মিউনিসিপালিটি আছে। 

এই নগর পূর্বে দাক্ষিণাত্যের প্রবল পরাক্রান্ত হি্দুরাজ- 

ংশের রাজধানী এবং রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিস্তান্নশীলন 
প্রভৃতির কেন্দ্র স্থান ছিল। এইস্থান প্রাচীন হিন্দুরাগণের 
কীর্তি এবং পূর্বতন স্থপতিনৈপুণ্যের পরিচায়ক । ইহার মন্দির 
ভূবনবিখ্যাত। এই মন্দির ১৯* ফিট্‌ উচ্চ। তত্তিন্ন এ মন্দিরেই 
বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবালয় আছে। উহাদের মধ্যে 
কোন কোনটার গঠনগ্রণালী ও নির্মাণপারিপট্যি দেখিলে 
আশ্চর্ধ্যান্বিত হইতে হয়। মন্দিরমধ্স্থ দেবমুর্ভি, বৃষমূর্তি 
প্রভৃতিও বিল্ময়কর। 

তঞ্গোরের তগ্নাবশিষ্ট হূর্গ বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাঁপিয়া আছে। 
ছুর্গের প্রাচীরাভ্যস্তরেই রাজপ্রাসাদ ও নগর স্থাপিত। রাজ- 
প্রাসাদে প্রকাণ্ড হর্মাবলীর একটীতে রাজাদিগের পুস্তকালয় 
ছিল। এত সংস্কৃত গ্রন্থ আর কোথাও পাওয়া! যায় নাই। 
মান্্রাজ সিভিলসার্ভিসের ভূতপুর্বব ডাক্তার বার্ণেল &ঁ সকল 
পুস্তকের এক তালিক! গ্রস্তত করেন। 

তঞ্কোর নগর সঙ্গ হুষ্ধ শিল্পকার্যের জন্ত বিখ্যাত । ইহার 
রেসমী কার্পেট, সুষ্ম খোদকারী তামার তায়, নানাগ্রকার 
খেলনা প্রভৃতি অতি হ্থনার। তঞ্জোর হইতে পূর্বদিকে সমুদ্র- 
কুলে নগ্নপত্ধন বন্দর পর্য্যস্ত এবং পশ্চিমে ব্রিচিনপল্লী পর্য্যন্ত 
রেলপথ ঘার সংযুক্ধ। 


তট (তরি) তট-অচ্‌। নদী প্রভৃতির কুল, তীর, হ জলাশয়ের 


জলভাগের অব্যবহিত পরবর্তী স্থলভাগ। 
"কর্তব্যমার্গে। জেতে হদস্তান্ত তটাবুতৌ ॥* (হরি'৬৭1৫৫) 
(ক্লী) ২ উচ্চক্ষেত্র। (মেদদিনী) ৩ (পুং) শিব, শিব 
সর্বপ্রধান বলির! তাহার নাম তট। 


তটস্থ 


“নমন্তটায় তট্যায় তটানাং পতয়ে নমঃ 1” (ভারত ১২1২৮৪।৬৬) 
(ত্রি)৪ উচ্ছিত। ূ 
তটগ (পুং) তড়াগ পৃষো* সাধুই। তড়াগ। (দ্বিরূপকো* ) 
(ত্রি) তট-গম-ড। তটগামী। 
টস্থ (ত্রি)তটে সমীপে তিষ্ঠতিস্থা-ক। ১ সমীপস্থিত। 
২ উদাসীন ব্যক্তি, নির্লিপ্ত, যাহার সদসৎ কোন পক্ষ অবল- 
স্বন করেন না, অপক্ষপতী। 
"সমীরসঙ্গাদিব নীরভঙ্গ্য ময় তটস্থম্তমুপক্রতোৎসি ।” 
( নৈষধ ৩1৫৫) 
৩ তীরস্থ, যাহারা তটে থাকে । ৪ ব্যস্ত। ৫ চমতকৃত। 
৬ উদাসীন, যাহার কোন পক্ষ অবলম্বন করেন ন!। 
“তটস্থঃ শহ্কতে” ( জাগদীশ্তাদো ভূরিগ্র') 
৭ লক্ষণবিশেষ, প্রত্যেক বস্তই ছুইপ্রকার লক্ষণ দ্বার! 
বুঝা যাইতে পারে, এক স্বরূপলক্ষণ, অপর তটস্থলক্ষণ। 
কোন কথার অর্থ বুঝাইতে গিয়া! যে, বিশেষণটী বলিলে 
বিশেষ কিছু মন্দ না বুঝাইয়া কেবল সেই একরূপ অর্থই 
বুঝ/য় অথাৎ পূর্বের কথা দ্বারাও যাহা বুঝিয়াছিলাম, পরের 
কথা দ্বারাও ঠিক তাহাই বুঝা যায়, তাহাকে শ্বরূপলক্ষণ 
বিশেষণ বলে। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে ;--কলস 
, এবং কুস্ত, এই স্থলে কুস্ত, কলসের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ 
হইল, আবার কলসও কুস্তের শ্বব্ূপলক্ষণ বিশেষণ হইতে 
পারে, কারণ এখানে কুস্ত শব তার কলসের কিংবা কলস 
শব্াদ্বারা কুস্তের বিশেষ কিছু মর্মই বুঝা যায় না। কুস্ত 
বলিলেও যেরূপ বুঝা যায়, কলস বলিলেও ঠিক সেইরূপ বুঝা 
যায়। বিশেষ কিছুই প্রতীতি হয় না। আরও একটা দৃষ্রাস্ত 
দেওয়া যাক, কেহ আপনাকে জিজ্ঞানা করিল, প্ফাক 
পদার্থ-টী কিরূপ,” তখন আপনি কহিলেন ফাঁকট। শুন্ত পদার্থ, 
কিন্ত এই শুন্ত কথ। দ্বারা ফাঁকের কোন মর্মই বুঝ! গেল 
না। ফাঁক বলিলেই পুর্বে যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, পুন 
বলিলেও ঠিক সেইরূপ বুঝা গেল। অতএব শুৃন্ত কথাট! 
ফাকের শ্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইল । এই গেল স্বরূপলক্ষণের 
বিবরণ। আবার অন্ত কোন বস্তর সাহায্ যদি অন্য কোন 
বস্তকে লক্ষ্য করা হয়, তবে তাদৃশ বাক্যকে তটস্কলক্ষণ বলে। 
“তত্তিন্নত্বে মতি তদ্বোধকত্বং। তথাচ শ্বরূপং তটস্থং 
ছিধালক্ষণং স্তাৎ শ্বরূপন্ত বোধো হতো! লক্ষণাভ্যাং। স্বরূপে 
প্রবিষ্টাৎ স্বরূপেহগ্রবিষ্টাৎ যথা কাকবস্তো গৃহাঃ খং বিলপ ॥, 
( বেদাস্তমা*) 
এই তটস্থলক্ষণও এ ফাঁক বা শৃস্তের দৃষ্টান্তেই বুঝা যায়। 
তোমার নিকট কেহ ফাক বা শুন্যপদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা 
১৪৮ 


[8৪৭৭ ] 


তড়াকা। 


করিলে তুমি বলিলে এই গৃহভিত্তির অভ্যন্তরে থাকা ও 
য্খানে এই গৃহ ভিত্তির শেষ হইয়াছে, তাহাই ফাঁক বা. 
শৃন্ত, এখন এই গৃহভিত্তির সাহায্যে শূন্য পদার্থ-টা পরিজ্ঞাত 
হইল। অতএব এই কথাটী তটস্লক্ষণ হইল। 
ব্রহ্ষকেও এই স্বরূপ ও তটস্থ এই হই প্রকার লক্ষণে 
বুঝান যাইতে পারে। ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, সত্যশ্বরূপ, অনস্তরূপ, 
ইত্যাদি বলিলে তাহার ম্বরূপলক্ষণ প্রকাশ করা হুইল, 
কারণ ইহা দ্বারা তাহার বিশেষ কিছুই উপলব্ধি হয় না, 
সেই এক বস্তমাত্রই বুঝায়।, চিৎ বলিলেও যাহা বুঝায়, 
সৎ বলিলেও তাহাই বুঝায়, আবার ব্রহ্ম ইত্যাদি বলিলেও 
তাহাই বুঝায়। আর যখন বল! যাঁয় যে, তিনি কর্তা, তিনি 
হর্ভী ও বিধাতা, তখন কর্তৃত্ব, হর্তৃত্ব বিধাতৃত্বাদি গুণের 
সাহায্যে তাহাকে লক্ষ্য করা হইল, অতএব ইহা তটস্থলক্ষণ 
বিশেষণ হইল। কারণ কর্তৃত্বশক্তি ও পালয়িত্বাি শব্তি- 
গুলি প্রাকৃতপদার্থ, অর্থাৎ প্রককাতি হইতে বিকাশিত হয়। 
স্থৃতরাং ইহা ব্রদ্মের কোন গুণ বা শক্তি নহে, উহা ব্রহ্ম হইতে 
অতিরিক্ত পদার্থ, অতিরিক্ত বা পৃথকৃভূত কোন বস্তর 
সাহায্য লইয়া অন্ত কোন বস্তর প্রকাশ করিতে হইলেই 
তটস্থলক্ষণ বিশেষণ হই! থাকে । [ ম্বরূপলক্ষণ দেখ । ] 
তটাক (পুং ) তট-আকন্‌ বা তটং অকতি অক-অণ্‌। তড়াগ । 
তটাঘাত (পুং) তটে আঘাতঃ ৭তৎ। বপ্রক্রীড়া, বৃষ 
প্রভৃতির শূঙ্গদস্তাদি দ্বারা ভূমিখননরূপ ক্রীড়াবিশেষ । 
"অভ্যন্তস্তি তটাঘাতং নির্জিতৈরাবতাঃ গজাঃ।৮ (কুমারস* ) 
তটিনী (স্ত্রী) তটমন্ত্যন্তাঃ তট-ইনি ততো ডীপ্‌। নদী। 
তটী (ভ্ত্রী) তট-অচ্‌ ততো-ডীষ্‌। তীর, তট, প্রাস্তভাগ। 
"বিচিত্র কপাল তটা, গলায় জালের কাটি, 
করজোড়া লোহার শিকলি।” (কবিকক্কণ চণ্ডী) 
তট্য (পুং) তটং উচ্ছায়ং অরতি তট-যৎ। শিব। “নমস্তটায় 
তট্যায়” ( ভারত ১২২৮৪।৬৬ ) 
তড়গ (পুং) তড়াগ পৃষো* সাধুং। তড়াগ । (দ্বিবূপকো?* ) 
তড়তড় ( দেশজ ) অব্যক্ত শব, বৃষ্টিপতন-শব | 
তড়পথ ( দেশজ) স্ছলপথ। 
তড়বড়ি (দেশজ ) শীঘ্র, তাড়াতাড়ি। 
প্ধাও ধাও ধম্সা বাজে ডিগ ডিগ দগড়ি। 
চৌদিকে চঞ্চল সৈন্য সাজে তড়বড়ি ॥৮ (কবিক* ২১৬৩) 
তড়াক (পুং) তগ্ডাতে অহিন্থতে উর্ষ্দিভিঃ তড়-আক ( পিনা- 
কাদয়শ্চ। উণ্‌ ৪1১৫।) ভড়াগ। 
তড়াক। (স্ত্রী) তড়াক স্তি্াং টাপ্‌। ১ নদী ও সমুদ্রের তটভাগ। 
ভাবে। ২ আঘাত। (সংক্ষিপ্তসা' উপা*)। ৩ গ্রাভ1। (উজ্দবল) 


৯১৩ 


ভড়িতপ্রভ! [ ৪৭৮ ] তওুল 


তড়াগ (পুং) তড়-আগ (তড়াগাদয়শ্ঠ। ইতি নিপাতনাৎ (জি) বিছ্যুৎসদৃশ দীপ্তিযুক্ত। তড়িতঃ প্রভা ৬তৎ। 
সাধুঃ।) ১যন্ত্রকুটক | (মেদিনী) ২ জলাশয়বিশেষ | পর্ধ্যায়- বিছাতের প্রভা, বিছবাতের আলোক । 
পদ্মাকর, ভড়াক, তটাক, তড়গ। তড়িত্ব (পুং) তড়িৎ বিদ্তেইস্ত মতুপ্‌ মন্ত বঃ, অপদান্তত্বাৎ 


পঞ্চশত ধন্ুঃপরিমিত গভীর পুঙ্করিণী দীর্ঘিক! এবং গ্রশস্তা ততম্য নদঃ।১ মেঘ। ২মুস্তক। (অমর) (তরি) ৩ তড়িছ্বিশি্ট। 
ভূমিভাগে অবস্থিত বহুদিন স্থায়ী যে জলাশয়, তাহাই তড়াগ। ভড়িত্বতী (ব্রি) তড়িত্ববৎ ক্রিয়াং ভীপ্‌। তড়িৎবিশিষ্, 


২৪ অন্গুলিতে একহন্ত, চারিহক্মে একধনুঃ হয়। তড়িহ্যাস্ত। 
ইহার একশত ধন্থঃ পরিমিত স্টানে যে জলাশয় তাহাকে “সমুদিতন্লিচয়েন তড়িত্বতীং লঘয়তা৷ শরদমুদমংহতিম্।” 
গুধরিণী, আর পঞ্চখত ধন্গুঃ পরিমিত স্থানে যে জলাশয় রে ( কিরাত" 818 ) 


তাহাকে তড়াগ কহে *। টহা'র জলের গুণ বাযুবদ্ধক, হ্বাছু, তড়িদগর্ড (পুং) তড়িতো গর্ডে যন্ত বহুত্রী। মেঘ। “তড়িদগর্ত- 
কষায় ও কটুপাক, শিশির ও হিমকালে অতিশয় প্রশস্ত। খতবঃ সমুদ্রাঃ 1 ( শ্বেতাশ্ব* উ* ৪ অং) 
(রাজব* ) যে ব্যক্তি যথাবিধি তড়াগোৎ্সর্গ করেন, তাহার! তড়িম্ময় (তরি) তড়িদাত্বকঃ শ্বরূপে তড়িৎময়টু। তড়িৎ 


এক কল্প ব্রদ্মালয়ে ও তৎপরে দিব্যযুগ স্বর্গে বাস করেন। স্বরূপ, বিদ্যুতের সদৃশ । 
[ উৎসর্গবিধির বিশেষ বিবরণ পুঞ্কবিণী প্রতিষ্ঠা দেখ । ] "তড়িনায়ৈরুন্মিষিতৈধিলোচনৈ:1” (কুমার ৫1২৫) 
কালবিশেষে তড়াগ জলের ফল। তু (পুং) ভড়ি-অচ। ১ খ্যিবিশেষ। (্ত্ী) ভাবে-অ। 


বর্ষা ও শরৎকালে অবস্থিত জল অগ্িষ্টোম যজ্ঞ সদৃশ, ২ আহতি। 
হেমন্ত ও শিশিরকালে বাঁজপের়, বসস্তকাঁলে অশ্বমেধ ও তগুক (পুং) তওডতে নৃত্যতি তগ্ড-গুল্‌। ১ খঞ্জনপক্ষী। শ্ত্রিয়াং 


গ্রীশ্মকালে রাজস্যুযজ্ঞ সদৃশ ফলদায়ক। ভীষ। ২ ফেন। ৩ সমাসবনুল বাক্য। (ব্লী) ৪ গৃহনরু- 
"্রাবৃটুকালে স্থিতং তোয়ং অগ্নিষ্টোমসমং স্বৃতম্‌। বিশেষ । ৫ তর্কন্ধ। (মেদিনী) (তরি) ৬ মায়াবহুণ। 
শর়ংকালে স্থিতং তোয়ং যছুক্তফলদায়কম্‌ ॥ ৭উপঘাতক। (রী) ৮ পরিক্ষার। ৯ বহ্রূপী। 

বাজপেয়ফলসমং হেমস্তশিশিরস্থিতম্‌। তপ্ডি (পুং) সতাযুগের একজন মহধি। ইনি দশমহত্রবৎসর 
অশ্বমেধসমং প্রাহছুবসন্তস্ময়স্থিতং ॥ মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব ইহার আরাধনায় 


শ্রীষ্মেহপি তু স্থিতং তোয়ং রাজুয়ফলাধিক মূ॥” (পন্সপুরাণ)। প্রীত হইয়া তাহাকে দশন দেন এবং বঙ্গিয়াছলেন, আমি 
যাহারা তড়াগোংসগ করিয়া থাকেন, তাহারাই এই তোমার গ্রতি পরম প্রীত হুইয়াছি, তুমি আমার প্রা 
ফল লাভ করিয়া থাকেন। এক তড়াণোত্সর্গ করিলেই সকল বলে এক পুত্র লাভ করিবে। এ পুভ্র যশস্বীঃ তেজন্বী, 


যজ্ঞের ফললাভ করা যায়। দিব্যজ্ঞানসমন্থিত, অমর ও বেদের সুত্রকর্তী হইবে। 
তড়ি (পুং) তড়-আাঘাতে তড়ইন্। ১ আঘাত। (ত্রি)ট মহাদেবের এই বরে তগ্ির এক পুত্র হয়। এই মা? 
২ মাখাতকর্ভ। যনুর্কেদীয় তাঙ্ডিন শাখার কল্পস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 


তড়িৎ (স্ত্রী) তাড়রত্যন্ত্রং তড়"আঘাতে ইতি প্রতায়ঃ (তাড়ে (ভারত অনু" ১৬১৭ অ* ) 
গিলুকচ্। উণ্‌১।১*০)। বিছ্যাৎ। [বিশেষ বিবরণ বিদ্যুৎ দেখ।] তু ( পুং) মহাদেবের দ্বারপাল ভেদ, নন্দিকেশ্বর । 


তড়িৎপ্রভা (স্ত্রা) হড়িতঃ প্রভেব প্রভা যন্তাঃ বন্ত্রী। “নন্দী ভূঙ্গরিট্্ণড নন্দিনৌ নন্দিকেশ্বর |” (মল্লিনাথধূতকো') 
কুমারাম্থচর ম[তুভেদ | তণ্ুরীণ ( পুং) তখ। অস্ত্যর্থে উরচ্‌ তত্র ভবঃ ছ:। ১ কাট 
“কেশযন্ী ক্রটিনামা ক্রোশনাহথ তড়িতপ্রভ1।” মাত্র। (ক্রি) ২ বর্ধর (ক্লী) তওুলে ভব ছঃ লন্ত রঃ। 


(ভারত শল্য ৪৭ অ') ৩ তঙুলোদক। 
তগুল (পুং ব্লী) তত্যতে আহন্ততে তড়-উলচ্‌ (সাঁনপিবর্ণ 


সীতি। উপ্‌ ৪1৯০৭) ১ নিস্তষ ধান্ত, চলিতকথায় চাউল, 
ৃ "মংশ 
জলাশয়ন্তড়াগঃস্যাদিতযাহঃ শান্জকোবিদ; 1 ( শব্দার্থডি' ) ূ ধান ভানিয়৷ তুষ প্রত্থতি পরিত্যাগ করিলে থে 


“চতুর্ণিংশানুলো হতে ধনুপণ্তচতুরুতরং | অবশিষ্ট থাকে । 
শত ধর্বস্তরকৈষ তাবৎ পুরিণী শুত!॥ প্শশ্যং ক্ষেত্রগতং প্রোক্তং সতুষং ধান্তমুচ্যতে। 


এতৎ প্চগণ? প্রো শুড়াগ ইতি নির্ণয়: 1/ ( বশিষ্ঠ ) নিস্তবস্ততুলঃ প্রোজঃ স্বিশ্মন্মুদাহতং ॥” (আ' ত') 


*. প্রশত্তত্মিষ্তাগন্তে। বহু সংবৎসরো বিতঃ। 


তুল 


ক্ষেত্রগত হইলে তাহাকে শন্ত, তুষযুক্ত হইলে ধান্ত ও 
তুষ রহিত হইলে তাহাকে তুল বলাযায়। এ তুল সিদ্ধ 
করিলে অন্ন হয়। উত্তমরূপে শালিতখুলের অন্ন দ্বারা চরু 
প্রস্তত করিয়! হ্রধ্যদেবকে নিবেদন করিলে তও্ুলসংখ্যক 
কুর্ধযলোকে বাস হয়। সগ্ডমীতিথিতে নিবেদন আরও অধিক 
ফলদ[য়ক। (তিথিতত্ব)। 

ভারতবর্ষের প্রধান থাগ্ভ। প্রধান বণিজ্য-দ্রব্যও বটে। 
উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থলে ভূট্রা, জোয়ার 
প্রভৃতি শন্ত থাগ্যরূপে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু তুল যে ভক্ষদ্রব্য- 
ল্ূপে চলেনা, তাহা নহে। মোটের উপর ভারতের সকল 
স্থলেই ধান্ত জন্মে এবং সকণ স্থানের অধিবাসীই অন্বিস্তর 
চাউল ব্যবহার করে। চাউল অগ্নি সাহায্যে জলে সিচ্ধ 
করিলে ভাত হয়। বাঙ্গালাদেশে ভাতই জীবনধারণের প্রধান 
উপায়। লোকে অন্তান্ত উপকরণ সহযোগে ভাত খায়। অন্ত 
দ্রব্য না পাইলে কিছুদিন ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করা যায়। 
অত এব দেখা যাইতেছে, তগ্ুণই প্রধানতঃ আমাদের জীবনী- 
শর্ত রক্ষা করে। 

ল[ঙ্গপদ্থার। মুর্ডিকা কর্ষণ করিয়৷ ধানের বীঙ্জ বপন 
করিণে ধান জখে। ধান পাকিলে ক্ষেত হইতে কাটিয়। 
লহ্‌তে হয়। পরে ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তত হয়। 
ভারতরর্ষে ১০*০* প্রকার ধান্ত, স্থতরাং তত প্রকার 
চাউলও দেখ যায়। এই বিবিধ গ্রকার চাউলের আকুতি 
ও গঠন বণন করা অসম্ভব। সুঙ্ষদৃষ্টি অনুনারে ইহাদের 
আক্ক৩ পরস্পর বিভিন্ন; মোটামুটি কতকগুলিকে প্রায় 
একরূপই দেখায়। 

তঞুল সাধারণতঃ ছুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, 
আতপ ও সিদ্ধ । ধান কেবলমাত্র রৌদড্রে শুকাইয়া৷ ভানিলে 
যে চাউল হয়, তাহাকে অডতপ চাউল কহে। হিন্দুিগের 
মতে এই প্রকার চাউলই পরিশুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ 
চাউল ভক্ষণ কর! উচিত। পিদ্ধচ।উল প্রস্তত করিতে 
হইলে গ্রথমে ধান ভিজাইয়। রাখিয়া! পরে তাহা! সিদ্ধ করিতে 
হয়। ধান সিদ্ধ হইলে তাহ! রৌদ্রে শুকাইয়া ভানিলে যে 
চাউল পাওয়া যায়, তাহাকে দিদ্ধচাউল কহে। দাক্ষিণত্যে 
কোড়গরাজ্যে একরাত্রি ধান ভিজাইয়! রাখে । পরদিন প্রাতে 
আধঘণ্টামাত্র সিদ্ধ কর! হয়, পরে সেই ধান ১৫ দিন ছায়ায় 
মেলিয়! দেয়; পরে ২ ঘণ্টামাত্র রৌদ্রে গুকাইয়! তাহা ভানা 
হয়। ভানিবারকালে প্রতি ধান 81৫ খণ্ড হুইয়! যায়। এই 
চাউলকে কোড়গে এছ্‌-নৃগ্ু-অকি কহে; ইহা! ধনী লোকে 
ব্যবহার করে। ব্রাঙ্গণবিধবাদিগেরর সিদ্ধচাউলের অন্ন 


[ ৪8৭৯ ] 


শীট শশী ও পাপা 


ততুঁল 


ভক্ষণ করা শাস্ত্রান্ছনারে নিষিগ্ধ। এদেশে আমন ভিন্ন অন্ত 
কোন চাউলও ভদ্র বিধবারের ভক্ষণ করা বিহিত নহে। 
ধান্তভেদদে চাউলও আমন, আউন, বোরো প্রভৃতি 


শেণীতে বিভক্ত | আমন ভিন্ন অন্ত কোন চাউল দেবতার 
উদ্দেশে উৎসর্গ করা যায় না। বালামের চাউল আমন 
শ্রেণীর অন্তর্গত। 


টেকিতে ধান কুটিয়া চাউল বাহির করিতে হয়। প্রথমে 
তুষ (ধানের খোস1) বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়ে । ইহ/কে এক পালটা 
কহে। দ্বিতীয় পালটার সময় কুঁড়ে! বাহির হয়। কুলাছ্ার। 
তুষ কুঁড়ো ঝাড়িয। ফেলিলে চাউল পাওয়া! যায়। আতপ 
অপেক্ষা দিদ্ধ করিয়। ধান ভ।ণিলে চাউল বেণী হয়। টেঁকি ভিন্ন 
আজকাল কলেও ধান ছাটাই হইয়! চাউল গ্রস্তত হইয়! থাকে । 

চাউলে ভাত, পলান্ন, মুড়ী, পিষ্টক গ্রস্থতি গ্রস্তত হইতে 
পারে। পিক প্রস্তত করিতে হইলে চাল ভিজাইয়া পরে 
শুকাইয়া গুড়! করিতে হয়। 

মুড়ীর চাউল প্রস্তত করিবার প্রণালী ভাতের চাউল 
প্রস্তুত প্রক্রিয়া হইতে অন্তব্বপ। 

এখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই চাউল বাবহত হইতেছে। 
পূর্বে যুরোপ ও আমেরিকায় চাউল প্রাওয়া যাইত না। বহু 
পূর্ব হইতেই চীনর্দেশে চাউলের উল্লেখ দেখা যায়। আমা- 
দের অথর্ধববেদে চাউলের বর্ণনা আছে। [আমন্‌ দেখ। ] 
বাবিলন দেশেও চাউলের ব্যবহার বহুপূর্বকালীন। 

এক বংসর গত হইলেই চাউলকে পুরাতন বলা যাইতে 
পারে। নূতন চাউল খাইতে কিছু ভাল লাগে, কিন্তু কিছু 
গুরু । পুরাতন তওল অপেক্ষাকৃত অনেক উপকারী । 

পুরাতন তুল পীড়িত ও আশুরোগমুক্ত ব্যক্তিদিগের 
পথ্যরূপে ব্যবহৃত হুইয়৷ থাকে । তওুলচুর্ণ আদা ও মরিচ 
প্রভৃতির সহিত জলে সিদ্ধ করিয়! যণাগু গ্রস্ত হয়। : এই 
যবাগুও রোগীঘ পথ্য । এদেশে দরিদ্র লোকগণ তাহাদের 
প্রাতঃক।লীন ও বৈকালিক আহারের জন্য তুল ভাঙ্জিয়া 
মুড়ী প্রস্তত করে। ইহ! পীড়িতদিগের পথ্য স্বরূপ দেওয়া 
যাইতে পারে। তঙুল, চুগ্ধ ও মিষ্ট দ্বারা যে পায়ম পাক 
করা হয়, তাহা অতিশয় সুখাগ্ভ। ডাক্তার পাউয়েল সাহেব 
বলেন, মৃত্রাশয় রোগে ও সর্দি প্রস্ৃতি ব্যারামে সময় সময় 
তওুল বাবগ্চেয়) তপ্তুজলজ ক্ষত ও দগ্ধস্থানে তুল প্রয়োগে 
বিশেষ উপকার দর্শে। ঈষৎ পক ও পরিশেষে শোধিত 
তজুলকে নেপাল প্রভৃতি দেশে বকবা বলে। ইহা পীড়িত 
লোকদিগের পথ্যস্বরূপ। চাঁউলের রেচকগুণ অন্থান্ত 
শস্তাপেক্ষা অল্প, এই জন্ত ভাতের মণ্ড উদরাময়।দি রোগে 


তুল 


ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে। সকল চাউলের গুণ একরূপ 
নহে। গম যত পুষ্টিকর, চাউল তত নছে। চাউলে যবক্ষার- 
জানের অংশ অল্প । চালুনিনল বিশেষ স্গিগ্ধকারী। প্রদ্াহিক 
রোগে চালুনিজল ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়। যায়। 
নেবুর রস ও শর্করামিশ্রিত চালুনিলল অতিশয় স্খাত্য। 
অন্ত্ররোগে এই কাথ ব্যবস্থের। তলের পুল্টিস ও লেই 
যথেষ্ট উপকারজ্নক | ওলাউঠা ও উদরাময়রোগে চালের 
জল কষায়রূপে বাবহৃত হইয়। থাকে। 

ভারতব্ষীয়দিগের গ্রধান পাদ্য তওুল। মণিপুর প্রভৃতি 
অঞ্চলে অশ্ব ও গৃহপালিত পশুদিগের খাদ্যের জন্যও চাউল 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের পিলিভিত 
চাউল বহুমূল্য। টান! গ্রভূতি প্রদেশে এক প্রকার সুগন্ধ 
চাউল পাওয়া যায়। ব্রক্ষদেশের চাউল তত ভাল নহে। 
বঙ্গদেশের চাউল অধিকতর শ্বেতবর্ণ এবং স্ুস্বাদবিশিষ্ট। 
এখানকার পাটনার চাউল সাহেবের ঝড় ভালবাসে । উচ্চ- 
গ্রদেশজাত তওুল সাধারণতঃ শ্বাদবিহীন। এই চাউল 
ভক্ষণে কোষ্ঠমান্দা জন্মে। 

ভারতীয় চাউল হইতে বহুল পরিমাণে মদ্য প্রস্তত হয়। 
গত ৩০* বর্ষ হইতে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে চাউল হইতে 
মদ্য গ্রস্ততের উল্লেখ দেখা যায়। ভারতের প্রায় সর্বত্রই 
চাউল হইতে পচাই নথ্য প্রস্তত হইয়া থাকে। 

বঙ্গদেশে অনেকেই চাউলের গুড় দিয় বিবিধ প্রকার 
পিষ্টক প্রস্তুত করে। এই জন্ত চাউলের গুড়ারও বাণিজ্য 
চলিত আছে। ব্রহ্মদেশ হইতে প্রতি বর্ষে প্রায় ৫**০০ 
টন চাউলের গু'ড়া রপ্তানি হয়। চাউল গ্রাথমতঃ জলে 
ভিজাইয়৷ জাতান পিশিয়া গুড়া প্রস্তুত করে; পরে তাহা 
রৌদ্রে শুকাইয়! বিক্রয় করে অথব! চাউল বৌদ্রে শুকাইয় 
পরে ভীতায় ভাঙ্গিয়া গুড়া প্রস্তত করা হয়। মুরোপীয়গণ ও 
দেশীয় গুষ্টানগণ ওপার নামক তঙুলচুর্ণের পিষ্টক যথেষ্- 
পরিমাণে আহার করিয়া থাকে । 

১০৪ ভাগ চাউগ্লে নিরলিখিত দ্রব্য আছে ১-- 


জল ৮, ১২"৮ 
অগুলাল ১০৪ 5৬০ ৭.৩ 
শ্বেতগার ৪ ৪০, ৮৩ 
তৈলাক পদার্থ *০* ৪ 'ঙ 
তস্থ পু ৮6 
জল রা নন ৬ 


এক সের পরিঙ্গার চাউল সিদ্ধ করিলে ছুই সেরের অধিক 
ভারী হর। চাউলে খনিজ পদার্থের অংশ অতি অল্প । ভাতের 


[ ৪৮, 


] 


ফেন ফেলিয়া দিলে তাহার সহিত খনিজ অংশের কণতকও 
বাহির. হইয়া যায়। এইজন্য যে পরিমাণ জল ভাতের 
সহিত শুধিয়া বাইডে পারে, তাহার অতিরিক্ত জল না! দিলেই 
ভাল হয়। ডাক্তার পেন বলেন, ১০০ ভাগ শু চাউলে 
ববক্ষারজান ৭৫৫, কার্বোহাইড্রেটিদ্‌ ৯*-৭৫, চর্বি ৮, এবং 
খনিজপদার্থ '৯ অংশ আছে। চাউলের রাসায়নিক সংযোগ 
আলুর তুল্য ।- 

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ময়দা, জোয়ার, ভুটা। 
গ্রভৃতিই অধিক পরিমাণে খায় বটে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে 
চাউলও ব্যবহার করিয়া থাকে । মহারাই্রীয় ব্রাঙ্গণগণ সাধা- 
রণতঃ ভাতই আহার করে। মান্দ্রাজের দক্ষিণ ও বোম্বাই এর 
পশ্চিমাংশে চাউলই প্রধান খাদ্য। যাহার] ভাত থায়, 
তাহাদের দাইল, শাকলবজি প্রভৃতি বাবার কর! উচিত। 
যাহারা মাংস খায় না, তাহাদের পক্ষে দাইল প্রভৃতি আহ।রে 
তঞুলের যবক্ষারের নান অংশ পরিপুরিত হয়। 

বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে তুল উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন 
উপায়ে এই দেশে চাউলের আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে । 
অন্তর্বাণিজ্যের ঠিক হিসাব পাওয়া দুর্ঘট । তবে রেল, স্টীমার 
প্রতৃতিতে যে পরিমাণ চাউল চালান হয় ও যাহার রেজেষ্টরী 
থাকে, তাহার পরিমাণ একরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দিয়া নৌকা করিয়া একস্তান হইতে অন্তাত্র থে 
পরিমাণ চাউল নীত হয়, তাহ।র পরিমাণ পাওয়। যায় না। 
১৮৮৮ খৃঃ অন্ষে আসাম হইতে বঙ্গদেশে ৫5৭৭৯৩ মণ আম- 
দানি হইয়াছিল। বঙ্গদেশ, উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যায় ৮২৯১৯০ 
মণ এবং আসাম হইতে ৩৩৫৩২৪ মণ চাউল রপ্তানি হইয়।ছে। 
কলিকাতা নগরীতেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাউল 
আমদানি হইয়! থাকে । বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে 
১৩৯৬২৯৮২ মণ, আলাম হইতে ৫৩৩২৪, উত্তরপশ্চিম 
হইতে ২৮৪৩ এবং পঞ্জাব হইতে ৮৪ মণ চাউল আপিয়ছে। 
অলপথে বাকরগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জ হইতে ১৬৭৩৩১২ মণ, 
মেদিনীপুর হইতে ১৩৫৯৪৭৩, ঝালকাঠি হইতে ৬৪৮১*৫, 
দিনালপুর হইতে ৪৩৯৬৬১ হুগলি হইতে ৩৩৬*৪৯, বরিশাল 
হইতে ৩০৩৭৬৩ এবং ১৬টী বনারের প্রত্যেক স্থান হইতে 
গ্রায় ২ লক্ষ মণ চাউল কলিকাতায় আইসে। বঙ্ধছমান হইতে 
কলিকাতায় রেলপথে বহুল পরিমাণে রানি হয়। 

নেপাল, সিকিম ও ভুটান হইতে ১০৩৮৯৮১ মণ বঙ্গদেশে 
আমদানি ও বঙ্গদেশ হইতে পুর্বোস্গ্রদেশে ৪৭৫২৬ মণ 
পানি হইয়াছে। পূর্যেোক ১৮৮৮ খৃষ্টাবে ব্রহ্মদেশ, চট্টগ্রাম 
ও বালেশবর হইতে ৫৮৩৮৫ মণ চাউল রপ্তানি হয়। 


তুল 

ভারতবর্ষের বহির্ভাগেও ঘঙ্গদেশের চাউল যথেই পরিমাণে 
রপ্তানি হুইয়৷ থাকে । বাহ্‌ দেশের মধ্যে সিংহলেই বাঙ্গালার 
চাউলের কাট্তি সর্বাপেক্ষা অধিক। সিংহলের পরেই গ্রেট- 
ঘুটেন। মুরোপে ১ লক্ষ টনের অধিক চাউল ব্যবহৃত হইয়। 
থাকে। উক্ত বর্ষে মরিচ স্বীপে চাউলের আমদানি কিছু কম 
হইয়াছিল। জর্দণ রাজ্যেও আমদানি পর্বাবৎসয়ের গ্ভায় 
হু্ন নাই, কিন্তু করাচ্ছে অনেক বাড়িয়াছিল। 

এক বঙ্গদেশেই প্রায় ৪০০৯ বিভিন্ন প্রকার চাউল 
পাওয়া যায়। কতকগুলির নাম নিম্নে গ্রদত্ত হইল-.. 

(১) আউস (২) আমন-_(ক ) ছোটনা, (খ) বড়ান, 
(৩) বোরো (৪) বায়দ। (৫) বেনাফুলি (৬) কামিনী, 
(৭) বাসমতী (৮) রাধুনী-পাগলা (৯) কাজলা (১) 
লক্ষমীভোগ (১১) উড়ি গ্রভৃতি। ৫ম হইতে ৮ম প্রকার 
চাউল অতি সুগন্ধযুক্ত। ভদ্রলোকগণ ছোটনা আমনের 
চাউল ব্যবহার করেন; পাটন! চাউল, যাহ! রক্কবর্ণ, ছোট 
ও মোট, গরিবলোকেরা সাধারণতঃ ভক্ষণ করে। মুসলমান, 
গণ পিলিভিত চাউল অধিক পছন্দ করে। ব্রচ্গদেশের চাউল 
অতিশয় কাকরযুক্ত, সুতরাং অস্বাস্থ্যকর । 

বঙ্গদেশে প্রাক্স ৬৬ লক্ষ লোকের বাধ এবং ৪২ লক্ষ 
প্রকার ধানের জমী। যে পরিমাণ চাউল আমদানি হয়, তাহ! 
ধরিয়' রপ্তানি বা দিলে বেহারে প্রতি লোক প্রতিদিন 
গড়গড়ত1 ১৩ ছটাক এবং বঙ্গের অন্তান্ত স্থানের প্রতি অধি- 
বাসী ১১ ছটাক চাউল ভক্ষণ করে। 

_ ঢাকাব্ভাগে নিম্ললিখিতন্ধপ চাউল দৃষ্ট হয়). 

রায়ন্দা, বাওয়া, খামা, রোয়।, সাল, ভেসলান, বোয়েলা- 
বাইটা, ুর্ধ্যমপি, লেপি, বোরো । 

ফরিদপুর জেলায় আমন, আউস, বোরে। এবং রায়দ! 
প্রধান খাদ্য। . এখানে আশঙ্িনি আমনের চাউলও যথেষ্ট 
পাওয়া যায়। সাধারণ আমন ।খাইতে সকলের চেয়ে ভাল। 
যশোর জেলায়ও উক্ত সকল প্রকার তুল উৎপন্ন হয়। 
এখানে দিখার চাউল যথেষ্ট মিলে। খুলনাজেলায় বিবিধ 
প্রকার বালাম জম্মে। বাকরগঞ্জ জেলার আমন মোটা ও 
চিকণ এই ছুইতাগে বিভক্ত । বাকরগঞ্জের বালাম বিশেষ 
বিখ্যাত। নদিয়! জেলায় কার্ডিকমামে ফলি চাউল ব্যবহৃত 
হইয়া! থাকে । রঙ্গপুরে কাউনিয়া আউন, সাধারণ আউস, 
জালি আউস, রোপা এবং ভূইয়া চাউল পাওয়া যায়। নিম্ন 
বঙ্গের বোক্ষো ছুই প্রকার--কলপিন বোরো এবং ছাটা 
বোরো | ছোটনাগপুরে চরুহানু, 'লহুহান এঘং.তেবান্‌ চাউল 
প্রধান । যানতূগ জেলার চাউলেন্স নাম পোড়া হু্ান এবং 
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তুল 


। আমন। উড়িষ্যায় নানা রকমের চাউল পাওয়া যায়)_. 


সাতিকা, কুলিগা, আর্িনা, খৈরা, কলামুর, রাকৈ, মতরা, 
ধঙ্গিআদিনা, নূপতিভোগ, গোপালভোগ, বাস্মতী, বন্বিরি, 
পিয়া, কমুনদা, দালুয়া, লক্ষমীনারাক্রণপ্রিয়, বামনবহা, আস্তরখা, 
সরিষাফুল, ছুধপর, নিয়ালি, দোফশালি, হার্বসাতিয়া, বকরি, 
ইঙ্কিরি, চৌলি, হারুয়া ইত্যাদি। 

১৮৮৮ খৃঃ অব মান্্রাজ হইতে ২৫৭৭১৩৬ মণ গাউন 
রানি হইয়াছিল । শতকর! ৭* মণ সিংহলে, ১১ মণ বোষ্বাই 
প্রদেশে, ৮ মণ গোয়ায় এবং ,৪ মণ গ্রেটবুটনে গিয়াছিল। 
সম্বাঃ (কঙ্মম, কলবন, চিনা, জদম ), কার, (মুটা গেরম্‌ ), 
মনকট, মোঁকানম্‌, পুমপালৈ, পিনিনি, পুনৈসা, পেইরি, 
মিলাপি প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার চাউল মান্ত্রাজ বিভাগে 
পাওয়া ঘায়। তঞ্জাবুরে কার এবং পিশানম্‌ চাউলই প্রধান 
খাদ্য। কোড়গের লোকের! সচরাচর দোদাবষ্ট চাউল ভক্ষণ 
করে। এস্থানের সন্নবষ্ট এবং কেসারি উল্লেখযোগ্য । 

বোম্বাই বিভাগে সৌরাষ্ট্রে মুগনাভিগন্ধি তুল পাওয়। 
যায়। এই চাউলের দান! সাধারণ চাউলের অর্দজেক। এই 
চাঁউলের তাত বরফ অপেক্ষাও অধিক শ্বেতবর্ণ দেখায়। 
হল্ভা, গর্ভা, কুড়ে, তর্ণা, মাড়ি, পতনি, আঙ্বিমোরি, কৌক- 
শাপি, সংভাত1, বেদারশালি, হগকালশালি গ্রভৃতি বিভিন্ন 
প্রকার ততুল বোম্বাই বিভাগে ব্যবহৃত হয়। 

ম্থা, বাসমতী, বাসফল, ঝিলমা, ঝালি, কপুরচীনা, 
গজেশ্বর, বেদ্দি, গজবেল, অগ্রনবা, বন্ধী, খোঁনদার প্রভৃতি 
উত্তরপশ্চিম ও অয়োধ্যার তওুল। পিলিজ্তি, উয়া, পুয়া, 
হাকুরা গ্রভৃভি নেপালের চাউল। 

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বিস্তর চাঁউল পঞ্জাবেও আমদানি 
হয়। বাঙ্গালা হইতে প্রায় ৫* হাজার মণ চাউল পঞ্জাবে 
যায়। পঞ্জাব হইতেও রাজপুতন!, করাচী, অযোধ্যা প্রভৃতি 
অঞ্চলে চাউল 'রপডানি হইয়া থাকে । চহোরা। বেগমি, . 
ঝোলা, রতরু, লুখচেন, মুঞ্ধি, থম, কলোনা প্রভৃতি তওুল 
এই প্রদেশে প্রচলিত। কাশ্মীরে শাদা ও লাল ছুই রকম 
চাউল পাওয়া যায়। 

মধ্যগ্রদেশে প্রায় ১২*২৮* মণ আমদানি এবং ৯৪২২৪ 
মণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানি হয়। এই প্রদেশের টিনর 
চাউল সর্ব[পেক্ষা উত্তম। চতরী, রাধাবালাম, আঙ্মম়োহর, 
কালিকা, মুড়, রামকেল, ছুধরাম, কেল তেলা মি, লানবেনি, 
সারিহানি, হুকলুমি প্রতৃতি বিবিধ প্রকার তণুল পাওয়া 
ঘায়। পেশাবরের চাউলে উত্তম গলান্ন গ্রস্তত হয়। 

বরক্ষদেশের তঙুল-বাণিজ্য বিশেষ বিখ্যাত । ১৮৮১ 


তঙুল 


হইতে ১৮৯০ খৃং পর্যাস্ত প্রতি বর্ষে প্রায় ২* লক্ষ টন চাউল 
বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে । ১৮৯* খৃঃ অবে নিম ব্হ্ধ হইতে 
প্রাস্ন ১১ লক্ষ মণ চাউল অন্যত্র চালান দেওয়া হইয়াছিল 

১৮৮৯ খুঃ অবে আসাম হইতে ৫,৯১,১১৭ মণ চাউল রপ্ানি 
হইয়াছে । আসামের চা-বাগানে বঙ্গদেশের চাউল অধিক 
পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ঢাক] হইতে প্রায় ২৫৯** মণ চাউল 
উক্ত বর্ষে আসামে গিয়াছিল। নাগা, মিস্মি, লুসাই, ত্রিপুরা 
প্রভৃতি হইতে আসামে চাউল আইসে, এবং আসামের চাউল 
ভুটান, তোর়াঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যায়। আসামে লাহি, বোর, 
আহ, বারো, অতিস, মুরালি, সাইল, আমন, কতরিয়া, বুরা, 
ছুমৈ, অসর! প্রভৃতি তঙুল প্রধান। 

ভারতবর্ষে যে পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আ'র 
কোথাও সে পরিমাণে পাওয়া যায় না। ১৮৮৯-৯* খৃঃ অকে' 
২৬,৭৭৪,২৫১ হাণ্ডেডওয়েট চাউল বিদেশে রপ্ডানি হইয়া- 
ছিল। ভারতবর্ষে যে পরিমাণে চাউল থাকে ও লোকসংখ্যার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে প্রতি ব্যক্তি গড়পড়তা 
/৩ সের চাউল খায়। কতক চাউল গৃহপালিত পশুদিগের 
থাগ্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কতক অপ্রতিহতকারপবশতঃ বিনষ্ট 
হইয়া যায়। ব্রহ্গদেশ হইতে ভারতে ১৮৮৯ খৃঃ অবে প্রায় 
২৭৪০* মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। ইহা? ভিন্ন কোচিন, 
জাপান, ইটালি, স্পেন প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট চাউল জন্মে। 
১৮৯* খৃঃ অব ভারতীয় তওুল গ্রেটবুটন, মাণ্টা, ফ্রান্স, 
ইঞ্জিপ্ট, জন্মনী প্রভৃতি যুরোপীয় দেশে প্রায় ১৩৯৭৭ হাতে ড- 
ওয়েট, সিংহল, আরব, পারস্ত গরভৃতি এসিয়ার বিভিন্ন দেশে 
৮৭২২ হাণ্ডেডওয়েট, মরিচসহর, কুনিও, ইষ্কোষ্ট প্রভৃতি 
আফ্রিকার দেশে ২২৭০, আমেরিকায় পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে 
এবং কানাডায় ১৭৪৮ এবং অস্ট্রেলিয়ায় ৫৬ হাণ্ডেডওয়েট 
চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। 

বিদেশে চাউল তিন প্রকার কার্য্যের' জন্ত ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে) বথ। খাস্ত, কলপ ও মঞ্চের উপকরণ। ব্রঙ্গদেশের 
চাউল অতিশর মোটা এবং ইহার ভাত তত রুচিকর নহে। 
এই তুল দ্বারা সাধারণতঃ কলপ ও মগ্থ প্রস্তুত হয়। বঙজগ- 
দেশ হইতে এক প্রকার উৎকৃষ্ট চাউল মুরোপে রপানি হয়; 
এই চাউল যুরোপীয়গণ ভঙ্গ্যার্থ গ্রহণ করে। কিন্তু অধি- 
কাংশ চাউলই মন্ক গ্রস্ততের জন্ত ব্যবহৃত হয়। ১৮৮৩ খৃঃ 
অন্দে ২২৯,২৯২ হাখ্ডেডওর্েট চাউল হইতে মদ প্রস্তুত করা 
হইয়াছিল। 

ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানি করিতে হইলে 
গবর্মেন্টকে শুক দিতে হয়। এই গুফ শতকর! ১৫২ টাক 


[ ৪৮২ ] 


তুল 
অবধায়িত আছে। ১৮৯০ থুঃ অন্ধে ধান ও চাউল রগ্ানি 
হেতু ৭৫,৬৪,৯৮৫ টাক শুভ আদায় হইয়াছিল। 

ইংরাজ রাজস্বের পুর্বে ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের 
তঙুল বিদেশে চলিয়া যাইত না। ন্থতরাং তখন সুলত মূল্যে 
চাউল বিক্রীত হইত। এখন রেল, ট্রীমার গ্রভৃতি আধিক্য 
প্রযুক্ত একগ্বলের চাউল শীঙ্রই অন্তত্র নীত হয় । সুতরাং 
ইহার মূল্যও বাড়িয়া যাইতেছে । ভারতের চাউল ঘূরোপ, 
আমেরিক। প্রভৃতি দেশে চলিয়া য।ওয়ায় ভারতের নানাস্থানে 
প্রায় অনবরতই অন্নকষ্ট হইতেছে । ভারতে অনেক দরিদ্র- 
তম লোকের বাস। রপ্তানি হেতু চাউলের দাম বাঁড়িয়। 
যাওয়ায় অনেক গরিবকে দিনান্তর একবেলা আহার এবং 
স্ছানে স্থানে উপবাসও করিতে হইতেছে । ইতিহাসে লিখিত 
আছে, সায়েম্ত।খার শাসনকালে বঙ্গদেশে টাকায় ৮” মণ 
করিয়া তওুপ বিক্রীত হইত; কিন্তু এখন টাকায় ১২১৩ 
সেরের অধিক মোটা চাউলও পাওয়া যায় না। এখন গ্রাতি 
বর্ষেই ভারতের কোন না কোন স্থানে ছুর্ভিক্ষে ক্রন্দন শুনিতে 
পাওয়া যাইতেছে এবং অনেক লোক না খাইতে পাইয়! 
মরিতেছে। বিদেশে চাঁউলের রপ্তানি বন্ধ না হইলে এ 
বিপৎপাতের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া হুর্ঘট। 

ভাবপ্রকাশ মতে, বিভিন্ন তলের বিভিন্ন গুণ । শাঁলি- 
ধান্ের যে তুল হয়, তাহার গুণ স্নিগ্ধ, বলকারক, মলের 
কাঠিন্ত ও অল্পতাকারক, লঘুপাকী ও রুচিকারক, শ্বরপ্রসাদক, 
শুক্রবর্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ঈবৎ বায়ু ও কফবদ্ধক, 
শীতবীর্ধয, পিন্তনাশক এবং মূত্রবদ্ধক। দগ্ধভূমিজাত শালি- 
ধান্তের তওজুল-গুণ--কযায়রস, লঘুপাকী, মলমূর্রনিঃন।রক, 
রুক্ষ এবং কফনাশক। ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়। ধান্ত বপন কৰিলে 
যে ধান্ত জন্মে তাহার তওুলের গুগ বাষু ও পিত্তনাশক। 
গুরু, কফ ও শুক্রবর্ধক, কষায়রস, মলের অল্পতাকারক, 
মেধাজনক এবং বলবদ্ধক। 

অক্ষষ্ট ভূমিতে দ্বতাবতঃ আপনা হইতে যে ধান্ত উৎপন্ন 
হয়, তাহার তলের গুগ ঈবৎ তিক্তসংযুক্ত, মধুর, কযায় 
রস, পিত্তত্ব, কফনাশক, বায়ু ও অগ্নিবর্ধক, কটু, বিপাক । 

একবার তুলিয়া যাহা! বপন করা যায়, তাঁহাকে বাপিত- 
ধান্য কছে। ইহার তওুল গুণ--মধুর, কষায়রস, শুক্রবর্ধক, 
বলকারক, পিত্বঙ্গ, কফবর্ধক, মলের অল্পতাকারক, গরু 
এবং লীতবীর্যা। 

অবাপিতধান্তের অর্থাৎ বুনাধান্তের তওুগ বাপিতধান্তের 
গুণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনযুক্ত। | 

রোপিতধান্তেয় তঙুল নূতন অবস্থাক্স শুঞ্জবর্ধক, এবং 


তুল 

পুরাতন হইলে লঘু। অতি রোপ্যারোপ্য তুল, রোপ্যা- 
রোপ্য ধান্ের তল অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত ও লঘুপাকী। 
শালিধাগ্ত তঙুলের মধ্যে রক্তশালি ধান্ততওুলই শ্রেষ্ঠ। এই 
তওুলকে দ্বাউদ্খানী চাউল কছে। ইহার গণ--বলকারক, 
বর্ণগ্রসাদক, ভ্রিদোষনাঁশক, চক্ষুর হিতকর, মৃত্রবর্ধক, স্মর- 
প্রসাদক, শুক্রবর্ধক, অগ্নিকারক, পুগ্টিজনক এবং পিপানা, 
জর, বিষ, জগ, শ্বাস, কাম ও দাহনাশক-। মহাশালি 
প্রভৃতি ধান্তের তুল রক্তশালি তুল অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত। 
ত্রীহিধান্তের তও্ডল মধুর বিপাক, শীতবীর্ধ্য, ঈষৎ অভিষ্যন্দী 
এবং মলবেরিক ও যষ্টিকতওুল সদৃশ । এই যষ্টিকধান্যের 
তওুল উদরস্থ হইলেই পরিপাক হয়। ইহাদিগ্রকে ত্রীহিততুঁলও 
কহে; ইহার গণ-__মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু মলবেরিক 
বাতত্ব, পিত্তনাশক এবং শালিতগুলের গ্তায় গুণযুক্ত । এই 
বষ্টিকধান্ত তওুল অনেক প্রকার-_তন্মধ্যে ষষ্টিকধান্ত-তওুলই 
ইহাদিগের মধো শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত। এই তুল লঘু$ সি, 
জিদোষনাশক, মধুর রস, মৃদুবীর্ধয, ধারক, বলকারক, জবর- 
নাশক এবং রকশলি তখুলের ন্যায় গুণযুক্ত। 

তৃণধান্তের তগুঁল-_-ঈষৎ উষ্ণ, কথায়, মধুর রস, কটু, 
বিপাক, লঘু, লেখন গুণযুক্ত, রুক্ষ, ক্লেদশোষক, বাযুবর্ধক, 
মলমুত্ররোধক এবং পিত্ত, রক্ত ও কফনাশক। 

কঙ্গুধান্তের তওুল বাযুবদ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ভগ্ন 
সন্ধানকারক, গুরু, রুক্ষ, কফনাশক, শুক্রবর্ধক এবং অতিশয় 
গুণকর। চীনাকধান্তের তঙুলের গুণ কন্কু তওুলের সদৃশ । 

শ্তামাক ধান্ত-তঙুল শোষক, রুক্ষ, বা়ুবর্ধক, কফ এবং 
পিত্তনাশক। কোত্রব-তঙুল বাযুবদ্ধক, ধারক, শীতবীর্ষ্য, 
পিত্ত এবং কফনাশক | বনকোদ্রবধাস্ত তওুল উষ্কবীর্যয, ধারক 
এবং অত্যন্ত বাযুবদ্ধক। নীবার-তঙুল, ( উড়ীধানের চাউল) 
শীতবীর্যয, ধারক, পিত্বনাশক এবং কক ও বাযুজনক। 

নূতন তুল মধুর রস, গুরু এবং কফকারক। পুরাতন 
তওুল লঘু, হিতনক। ধান্ত এক বৎসর উত্তীর্ণ হইলে 
পুরাতন হয়। এই ধান্ঠের তঙ্ুলকে পুরাতন তঙ্ল বলা যায়। 

তওুল পুরাতন হইলে লঘু হুয় বটে, কিন্তু বীর্য হাস 
হয় না। বেশী পুরাতন হইলে ক্রমেই স্বীক্ বীর্য হাস হইতে 
থকে। (ভাবপ্রকাশ )। [ধান্ত দেখ।]) 

অগ্রহায়ণমাযে নবায়ন অর্থাৎ পার্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া নৃতন 
তও্ডগ খাইতে হয়। অগ্রহায়ণমাসে নবান্ন না করিতে পারিলে 
মাঘ বা ফাস্তন মাসে পার্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া নূতন তঙুল আত্মীয় 
স্বজন প্রভৃতিকে দিয়া ভক্ষণ করিতে হয়। যিনি পার্বণ শ্রাঙ্ধ 
করিতে ন! পারেন, তাহার অন্ততঃ দেবত| ও পিতৃদিগের 


[ ৪৮৩ ] 


তওুলিকাশ্রম 


উদ্দেশে ভোজোতসর্থ করিয়া নূতন তগুল ভোজন বিধেয়ু | 
গুভগিনে চন্ত্র ও তারা বিশুদ্ধিতে নব তওুল-ভক্ষণ শ্রেয়স্কর। 
[নবার় দেখ।] ভ্রষ্ট তওুলের গুণ, কক, সুগন্ধি ও কফ- 
নাশক, পিতকারী। (রাজব*) 
২ বিড়ঙ্গ । “পুংসি ব্লীবে বিড়: স্তাৎ কমিঙ্বোজস্তনাশনঃ | 
তওুকম্চ তথা বেল্পমমোঘ! চিন্ততগুল! ॥ (ভাবএকাশ ) 
[বিড়ঙগ্গ দেখ |] 
৩ তও্লীয়শাক। ৪ হীরকের পরিমাঁণবিশেষ, ৮টা শ্বেত- 
সর্ষপে এক তুল হয়। 
“মিতসর্যপাষ্টকং তওুলোভবেৎ।” ( বৃহৎসংহিতা ৮1১২) 


তওডুলপরীক্ষা (ত্তরী) তঙুলেন পরীক্ষা ৩তৎ। দিব্যবিশেষ, 


নয় প্রকার দিব্য মধ্যে ইহা এক প্রকার। চলিত কথায় 
চাঁউলপড়া। বীরমিত্রোদয়ে লিখিত আছে__সন্দেহ হইলে 
বিচারক এই দিব্য প্রয়োগ করিবেন। ইহার বিধান__ 
তুল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া! গুরু হইলে দেবতান্নীন- 
জলে একটা নূতন মৃগ্মপপাত্রে ভিজাইয়! রাখিয়! দিবে। এই 
রূপে একরাত্রি রাখিবে, বিচারক পরদিন শুচি হইয়! 
যথানিয়মে আসন পরিগ্রহ করিবেন। পরে যাহাদের 
উপর সন্দেহ হইবে, তাহাদিগকে স্নান করাইয়। শুদ্ধাচারে 
পূর্ববমুধে উপবেশন করাইবেন। পরে একখানা ভূর্জপত্রের 
উপর অথবা ভূর্জজপত্রের অভাবে পিপ্ললপত্রের উপর এই 
মন্ত্র লিখিলেন। 
"আদিত্যচন্ত্রাবনিলোইনলশ্চ দোভূমিরাপোহদয়ং যম্চ। 
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উত্তে চ সন্ধো ধর্শোহি জানাতি নরস্ত বৃত্তং ॥” 
তৎপরে সেই পত্রিকা তাছাদের মস্তকস্থ করিয়া! এ তওুল 
চর্বণ করিতে দিবেন। সেই সময় যাহার গাত্রকম্প ও তালু 
গুধ হইবে এবং চর্ববণ করিয়া! ভূর্জপত্রে বা পিপ্ললপত্রে নিষী- 
বন ত্যাগ করিলে রক্ত দৃষ্ট হইবে, সেই দোষী, পরে বিচারক 
তাহাকে অপরাধানুসারে দণ্ড দিবেন । (বীরমিত্রোদয় ) 


তুলা (স্ত্রী) তগ-উলচ্‌ ততগ্ঠাপ্‌। ১ বিড় । ২ মহাসমঙগ! 


বৃক্ষ, হিন্দী কগহিয়া। (রাজনি* ) 


তওুলাম্থু (ক্লী) তওূলক্ষালিতং অনু: মধ্যলো'। তওুলোদক, 


চাউল ধোয়া জল, চেলুনীৰল। পর্যযায়-_জোষ্ঠান্ু, তওলো- 
দক, তণ্ডলোখ। পল পরিমিত তুল ৮ গুণ জলে নিঃক্ষেপ 
করিবে । পরে ইহা ভাবিত করিয়া গ্রহণ করিবে, এই প্রকার 
জল বিশেষ হিতকর। (বৈস্তক) 


তওুঁলিকা শ্রম (দুং লী) তীর্থ বিশেষ, যাহায়! এই তীর্থে গমন 


করে, তাহার! ইহলোকে কষ্ট পায় না, আস্তমে ব্রহ্মলোক 
প্রাঙ হয়। 


তণ,লৌঘ 


"্জঙ্কমার্গাদপাবৃতা গচ্ছেততুলিকাশ্রমং। 
ন হুর্গতিমবাপ্রোতি ব্রক্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥” 
( তারত.বন*' ৮২ অঃ) 
তওডুলী (সী) ততুল-ভীহ্‌। ১ ববতিজা লতা। ২ শশাগুলী 
কর্কটী। ৩ তওুলীয়শাক । (রাজনি ) 
তগুলীক (পুং) তুলীব কায়তি কৈ-কঃ। তঙুলীয়শাক। 
তঙুলীয় (পুং) তওুলায় তন্তক্ষণায় হিতঃ তওুল-ছ। (বিভাষা- 
হবিরপুপাদিভ্যঃ । পা ৫1৯1৪) পত্রশাকবিশেষ, চলিত কথায় 
টাপানটে ক্ষুদেনটে ও গ্রোয়্ালনটে কহে। হিন্দী চব- 
রাই ও অল্লমরুষা। পর্যযায়_অন্মমারিষ, তুলীক, তওুল, 
ভণ্ীর, তও্ঙী, তওুলীয়ক, গ্রস্থিল, বন্থবীর্ধ্য, মেঘনাদ, ঘনম্বন, 
স্বশাক, পথ্যশাক, শ্্জথুং শ্বনিতাহ্যর়, বীর, তওুলনামা। 
(২0)212170)05 0০150110103) | ইহার গুণ শিশির, মধুর, 
বিষ, পিত্ব, দাহ ও ভ্রমনাশক, রুচিকারক, দীপন ও পথ্য। 
ইহার পত্রের গুণ হিম, অর্শ, পিত্তরক্ত ও বিষকাশনাশক, গ্রাহক, 
মধুর, বিপাকে দাহ ও শোধনাশক এবং রুচিকারক। (রাজনি') 
ভাবপ্রকাশের মতে টাপানটের পর্য্যায়--কাগ্ডের, তওুলেরক, 
তণ্তীর, তওুলী, বীর, বিষন্ব, অল্পমারিষ। ইহার গুণ-_লঘু, 
শীতবীর্ধ্য, কক্ষ, পিত্বপ্ন। কফনাশক, রক্তদোষাপহারক, মলমুত্র- 
নিঃসারক, রুচিজনক, অগ্রিগ্রদীপক ও বিষনাশক । (ভাবগ্র') 
আরও আর এক গ্রকার তগুলীয় দেখ! ঘা, তাহাকে 
পানীয়তওুলীয় কহে। এই জল তওুলীয়কঞ্চট বলিয়া গ্রসিদ্ধ। 
“পানীয়ং তওুলীয়ঞ্ কঞ্চটং সমুদ্াহতং ।” (ভাবপ্র*) 
ইহার গুপ তিক্ত, রক্ত, পিত্বত্ব, বাদুনাশক ও লঘ্ু। (ভাবগ্র') 
তুলীয়ক (পুং) ১ তুলীয়শাক, চাপানটেশাক। ২ বিড়ঙ্গ। 
তুলীয়কমুল (ক্লী) তুলীয়কন্ত মূলং ৬তৎ। তওঁলীয় শাকের 
মূল, কাটা নটের শিকড়। ইহার গুণ উষ্জ, প্লেক্সানাশক, 
রজোরোধকর, রক্তপিত্ত ও প্রদরনাশক | ( আত্রেয়সংহিতা) 
তও্ডুলীয়িক! (স্ত্রী) তঙুলীয স্বার্থে কন্সিয়াং টাপ্‌ কাঁপি 
অতইত্বং। বিড়ঙ্গ। (রাজনি*) 
ততুলু (পু) তুল পৃষো' উত্বে সাধুঃ। বিড়ঙ্গ। (শর ) 
তণডুলের (পুং) তুল বাহুলকাং স্বার্থে দু। তওুনীয় শাক। 
তওডুলেরক (পুং। তুলে হ্ার্থে কন্‌। ততুলীয় শাক। 
তণ্ডুলোথ (ক্লী) তুলাৎ উত্তিষ্ঠতি উৎস্থাঁকঃ। তুলা; 
চাউল ধোয়! জল, চেলনী জল। [ তঙুলাছু দেখ। ] 
তগুলোদক (রী) তওুলন্ত উদকং ৬তৎ। তওুলক্ষালিত 
জল, চেগনী জল। [ তওুলামু দেখ । 
গ্ুলৌঘ (পুং) ততুলানামোধঃ ৬তৎ। ১ তগুলরাশি। ২ 
তুণুলরাশির স্তায় দৃশ্যমান বলিয়া বেত্বাশ। 


[ ৪৮৪ 1. 


তত 
তাণেশর (পুং) ৬২ জন শিবতজের মধ্যে এক প্রধান ডক । 
[ তি দেখ।)] 
ত€ (অব্য) ১ হেতু । (অমর) 
“তাঙ্গমগ্রং মঘবন্‌ মহাক্রতো ।” ( রখু ৩৪৬ ) 
তৎ এই অব্যয় শব হেত্বর্থে বাবন্ৃত হয়। (জরি) তন- 
কিপ্‌। ২বিস্তারক। (ক্লী) ৩ ব্রদ্গের নামবিশেষ। 
*€ং তত সদ্দিতি নির্দেশে! ত্রহ্গণন্ত্রিবিধঃ শ্বতঃ। 
ব্রাঙ্মণান্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিত পুর] ॥৮ ( গীত ১৭1২৩) 
ও" তৎসতব্রঙ্গের এই ত্রিবিধ নাম। এই জ্বিবিধ নাম 
দ্বার! পূর্বে ব্রাঙ্থণ, বেদ ও ঘন্ত সৃষ্ট হইয়াছিল ) এই নিমিত্ত 
ব্রক্ষবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ দান ও তপ ওকারপূর্বক. 
উদাহৃত হইয়া থাকে। (তরি) ( সর্বনাম) বুদ্ধিস্থ। 
তৎ, পরামর্শবিশেষ | সেই, তিনি, বিশেষ্য শব্ষের পরিবর্তে 
এই শব ব্যবহৃত হয়। “যত্বদোর্নিত্যসন্বন্ধঃ।” (শবশ' ) 
যং ও তংশঙষ্ষের সহিত নিত্য সম্বন্ধ । যং শব্ধ প্রয়োগ 
করিলেই তৎ শষ্ের প্রয়োগ করিতেই হইবে। কিন্ত তৎ 
শব যদি প্রসিদ্ধার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহ! হইলে যৎ শবের 
গ্রয়োগ না করিলেও চলিতে পারে। 





তত (রী) তনোতি তন-তন্‌ (তনিমৃঙ্ভ্যাং কিচ্চ। উ৭্‌ 


৭৮৮ ) ১ বীগাদিবাদ্য যন্ত্র, যে সকল বাণ্য যন্ত্র তস্তবা তার 
যোগে বাদিত হয়। 
"সততমুষভহীনং ভিন্ন কীককত্য সড়জং।” (মাঘ ১৯ স*) 
“সততং বীণািবাদ্যসহিতং | (মল্লিনাথ) 
যেমন বীণা, সেতার, ররাব, সারঙ্গী, রঞ্জনী, তথুরা॥, 
কান, সুরশরঙ্গার, এস্রার, একতারা ও গৌনীযন্ত্র গ্রত্ৃতি । 
(যন্ত্রকোষ ) ইহ ছুই প্রকার। এক গ্রকার ধন্গঃযোগে 
বাদিত হয়, তাহাদিগকে ধনুঃযন্্রকছে যথা বেহাল, এস্রার 
ইত্যাদি। অপর গ্রকার অঙ্কুলিত্র বা কোণ যোগে বাদিত হয়, 
উহাদিগকে অহ্ুুলিত্রযন্্র কহে। (সঙ্গীতর' ) (ভ্রি) তন-ক্ত। 
২বিস্তারিত। ৩ব্যাপ্ড। ৪বাধু। (ক্লী) ভাবে ক্ত। 
€ বিস্তার, দন্ধান। ৬পিন্া। ৭ পুভ্র। “কাকুরহং ততে। 
ভিষক* (খক্‌ ৯১১২৩) 'ততইতি সন্তান নাম তন্ততে 
হস্ম(ং ততঃ পিতা তন্ভতে হসৌ ততঃ পুজো! বা” (সায়ণ) 
ততত্য (ব্লী) সঙ্গীতশান্ত্রে অ্লমা]। 
ততদ্দিন ( দেশজ ) সেই অবধি । 
ততনুষ্টি ( পুং) ততং ধর্মসম্ততিং ছুদতি বাষ্টি কাময়তে কামান্‌ 
মৃদডু বশ-ক্ষিচ। ধর্দসস্ততিনোদক, ধর্ণাসস্ততিকামুক। 
"অপাপশজ্রন্ততদুষ্টিমৃহতি” (গক্‌ 1৩৪1৩) “ততং ধর্ণাসন্ততিং 
সুদতি বি কাময়তে কামান ততছষ্টি। (সাদ) 


ততুরি 


ততপত্রী (শ্রী) ততং বিস্তৃতং পঞ্রং ঘস্তাঃ বহুত্রী। কদলীবৃক্ষ, 
কলাগাছ । ( শবচ*) 
ততম (ত্রি) তেষাং মধ্যে নির্ধারিতো৷ যোংসৌ তদ্‌ ডতমচ্‌। 
(বা বহুনাং জাতিপরিপ্রশ্থ্ে ডতমচ্‌.। পা] ৫1৩৯৩) 
বহুর মধ্যে তিনি, অনেকের মধ্যে সেই। 
“স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপস্তাদিদং 1» 
(গ্রতরেয়োপনি* ৩।১২।১৩) 
ততর (ত্রি) তয়োর্মধ্যে নির্ধারিতে! যো হসৌ তদ্‌ ডতরচ। 
(কিংযতদে! নির্ধারিণে ছয়োরেকম্ত ডতরচ। পা! ৫৩৯২) 
ছুই জনের মধ্যে তিনি। 
ততস্‌ (অব্য) তদ্‌-তসিল্‌। তদ শবের উত্তর সকল বিভ- 
ক্তিতে তসিল্‌ হয়। অনন্তর, তন্লিমিত্ত, সেই হেতু, তথায়, সেই 
স্থানে, তবে, তৎকর্তৃক। প্রথমাদির অর্থে তসিল্‌ প্রত্যয় 
হইলে সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
ততঃপ্রভৃতি (অব্য) সেই অবধি, তদবধি। 
ততস্ততঃ (অব্য) ততঃততঃ বীগ্পায়াং দ্বিত্বং। তাহার পর 
তাহায় পর। “ততস্ততঃ প্রেরিতবামলোচন।” (শকুস্ত' ১ অ') 
ততস্তরাং (অব্য) হেতুভৃতয়ো। ছ্য়োর্মধ্যে একন্তাতিশয়ে 
ততঃ-তরপ্‌। হেতু স্বরূপ ছুইটীর মধ্যে একটার উৎকর্ষ। 
ততস্তমাং (অব্য) হেতুভৃতানাং বহছুনাং মধ্যে একন্ঠাতি- 
শয়ে ততঃ তমপৃ। হেতু স্বরূপ বহর মধ্যে একটার উৎকর্ষ। 
ততস্ত্য (ব্রি) ততত্তত্র ভবঃ ততঃ ত্যপ্‌। তত্র ভব, তত্রত্য, 
তদ।গত, তজ্জ।ত, তৎসন্বদ্ধি | “ততত্তয়্যাং বিনিস্তমক্ষম।” (মাঘ) 
ততামহ (পুং) ততম্ত পিতুঃ পিত| -পিতরি তত ডামহঃ। 
পিতামহ । “অন্মাকং তাবকানমবনতানাং ততামহ।” (ভাগ' 
৬৯৪১) কোন কোন পুস্তকে তত তত এই রূপ পাঠ 
দেখযায়। সেইস্থলে তত তত ইহার অর্থও পিতামহ । 
ততি (স্ত্রী) তন-ক্কিন্। ১শ্রেণী। ২সমূহ। ৩বিস্তার। *বিশ্রন্ধং 
ক্রিয়তাং বরাহততিভি; মুস্তাক্ষতিঃ পল্পলে।” ( শকুস্তলা ) 
(ত্রি) তৎ পরিমাণং যেষাং ততডতি। তৎপরিষাণ, 
ততগুলি। এই ততি শব নিত্যবহুবচনাস্ত। 
ততিথঘী (স্ত্রী) তাবতীনাং পূরণী তাবৎ ডট্‌ তিখুড়াগমঃ ভীপ্‌ 
বেদে অবশবলোপঃ। তাবতের পৃরণীভূত। প্পরিদিদেশ 
ততিথীং সমাং” (শত" ব্রা" ১৮1১৫) “ভাবতিথীমিতি 
প্রাণ্ডে ছান্দসোংবশবলোপঃ। ( ভাষ্য ) 
ততিধ। ( অব্য ) ততঃ প্রকারে ততিধাচ। তত গ্রকার। 
“তাবত্তেজন্ততিধ! বাজিনানি” ( অথর্ধ্ববেঃ ১২২৩২) 
ততুরি (ঝি) তুর্ব হিংসায়াং কি দ্বিত্বং পৃষো" সাধুঃ। ১. হিংসক। 
“সত্ে। ছ্যুয়া তিরতে ততুরি$* (খক্‌ ৬৬৮।৭) “ততুরিছিং- 
৪ 
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সকঃ' (সায়ণ) ২ তারক। “দদধু-মিআ্ঁবরুণং ততুরিং 
(খক্‌ ৪1৩৯।২) 'ততুরিং তারকং' (সায়ণ) 

ততৃপি [তাতৃপি দেখ। ] 

তৎকর (রি) তৎ করোতি তৎ-ক4ঃ-ট। রা | 

তৎকাল (পুং) স চাসৌ কালশ্চেতি কর্শধা:। ১ বর্তমানকাল। 
২ সেই সময়, সেইকাল। (ক্রি) স কালো! যন্ত বহুত্বী। ৩ তৎ 
কালবৃত্তি। "প্রতিনিধৌ তৎকালাৎ” (কাত্যা* শ্রৌ* ১1৪1১৫) 

“সকালে। যন্তামৌ তৎকালঃ ভাবপ্রধানোনির্দেশঃ প্রতি- 

নিধেস্তৎকালত্বাৎ যতঃ প্রতিনিধেঃ স এব কালো যে! মুখ্য- 
দ্রব্যন্তাভাবঃ ( কর্ক) 

তৎকালধী (ব্রি) তশ্মিন্কালে কার্ধ্কালে ধী উপস্থিতা 
বুদ্িরবস্ত বহুত্রী। প্রত্যুৎপন্নমতি, উপস্থিত বুদ্ধি, যাহার সেই 
সময়ে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। 

তৎকাললবণ (ক্লী) বিটূলবণ। 

তৎকালমংজ্রানস্ত (ব্রি) তন্মিন কালে সংক্রান্ত ৭ তৎ। 
সেই সময় যাহা ঘটিয়াছে। 

তৎকালসম্ভ্‌ত (ব্রি) তশ্মিন কালে সম্ভৃতঃ ৭তৎ। রি 
সময় যাহা। উৎপন্ন হইয়াছে । 

তগকালে (দেশজ) সেই সময়ে। 

তৎকালোচিত (দেশজ ) সেই সময়ের উপযুক্ত 

তৎ্জ্িয় (বি) বেতনং বিনা শ্বভাবতঃ স৷ ক্রিয়া কর্ম যন্ত 
বহত্রী। কর্ণকরণশীল, বেতন বিনা ভারবহনাদি বর্তী। 
কর্ণকার। (অমর) | 

ততক্ষণ (পুং) স চাসৌ ক্ষণঃ কালঃ কর্ধা। সগ্ভ, তখনই, 
সেইক্ষণে। "আর্ডেন তক্ষা! ভিষজেব তৎক্ষণঃ।” (মাঘ) 

তগ্ক্ষণাৎ (দেশজ ) তখনই, অবিলম্বে । 

তৎ্ক্ষাণে (দেশজ ) সেই সময়ে, তখনই। 

তত্ত,ল্য (ব্রি) তাহার সমান, তৎসদৃশ, তৎসম। 

তত্ব ক্লী) তনোতি সর্বমিদং তন-ক্িপ্‌তুক্চ পৃষো" সাধুঃ। 
তশ্ত ভাবঃ তৎত্ব। ১ যাথার্থ। ২ স্বর্নূপ। ও ত্রঙ্গ। (অমর) 
৪ অনারোপিত স্বরূপ পরমাত্ম! | পসর্ধং খবিদং ব্রহ্ম ব্রন্গেবেদং 
সর্বং, (তি ) এই দমকল জগংই ব্রঙ্মময়, যাহা কিছু আছে, 
তাহ! সকলই ব্রহ্ম। ৫ বিলগ্ষিত বাগ্াাদি। ৬ চেতঃ। ৭ বস্ত। 
৮ সাংখ্যোক্ত প্রকৃত্যাদি। সত্ব, রঃ ও তমঃ। 

এই পরিদৃশ্তমান জগৎ, কার্ধ্য দেখিয়া! ইহার কারণ 

অনুমান করাই সঙ্গত। পূর্বে বস্ত না থাকিলে ফোন বস্ত 
উৎপন্ন হয় না। মনুষ্যের শৃঙ্গ থাক। যেমন অসম্ভব, 
অসৎ অর্থাৎ অবস্ত হইতে কিছু উৎপস্ন হওয়াও সেইরূপ 
অসস্তব। কেননা প্রত্যেক বস্তরই উপাদানকারণ আছে, 
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তত্ব [ ৪৮৬ ]) তত্ত্ব 


ইহা! স্বতঃ প্রসিক্ধ। যেমন মৃত্তিক! হইতে ঘট ও সুত্র হইতে 
পষ্ট ইত্যার্দি। অতএব প্রতিপন্ন হুইল যে এই জগতের 
মূল কোন তত্ব আছে, সেই তত্ব প্রথমতঃ প্রক্কৃতি ও পুরুষ । 

আদিকারপ হইতে ক্রমশঃ কার্ধ্যপরষ্পরার উৎপত্তি হয় 
বলিয়া সাংখ্যশান্ত্রবিৎ পণ্ডিতের! আদ্দিকারণকেই প্রক্কতি 
বলিয়াছেন। কারণের কারণ ও সেই কারণের পুনরায় অন্ত 
কারণ এইরূপ যদি কারণপরম্পরা থাকে, তাহা! হইলেও এক 
স্থানে গিয়া কারণের পর্যযবসান হইবে । প্রকৃতি সেই আদি- 
কারণের সংজ্ঞামান্র। এই প্রক্কৃতি হইতে তত্ব সমুদয় আবিতূতি 
হইয়াছে। প্রকৃতিতে উত্তম মধ্যম ও অধম অর্থাৎ সুখ ছঃখ 
মোহ এই তিনটা গুণ দেখা যায়। নুতরাং প্রক্কৃতি হইতে 
উৎপন্ন তত্ব সকলেও প্র এ গুণসমূহ দৃষ্ট হইয় থাকে, এই 
জন্তই জগৎ ন্ুখ ছুঃখ ও মোহময় বলিয়া নির্দিষ্ট । 

তত্ব পদার্থ গুণ হওয়া! অসম্ভব, কারণ গুণ হইতে পদার্থ 
বা তত্ব উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু সত্ব, রঙ্ঃ ও তমঃ 
এই তিনটা গুণদ্রব্য নহে, পদার্থ দ্রব্য। 

সত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিক1 প্রকৃতি মহৎ ( বুদ্ধিতত্ব ) 
অহঙ্কার, মন, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিক, জিহ্বা, ত্বক, বাক্‌, পাণি, 
পাযু। পাদ, উপস্থ, শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ক্ষিতি, অপ্‌, 
তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতিতত্ব। 

এই পঞ্চবিংশতি তত্বই এই জগতের মূল কারণ। এই 
তত্ব সমূহ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । আবার যখন এই 
জগতের নাশ হইবে, তখন এই তত্বসমূহ ও প্রক্কৃতিতেই 
লীন হইবে। আবার স্যষ্টির প্রথমে প্রর্কৃতি হইতে তত্বসমূহ 
উৎপর হইবে। ] 

প্রকৃতি হইতে এই প্রকারে তত্ব সকল উৎপন্ন হয়। প্রথম 
গ্রক্ৃতি হইতে মহত্ত্ব (বুদ্ধি), মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্, 
অহঙ্কারতত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতম্মাত্রতত্ব, পঞ্চ- 
তন্মাত্রতন্ব হইতে পঞ্চমহাতূততব, এই চতুর্বিংশতি তত্ব, 
আবার সৃষ্টির বিলোপ কালে পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চ- 
তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারতত্বে, অহঙ্কার মহত্ব, 
মহতত্ব প্রকৃতিতে লীন হইবে। সেই সময় প্রন্কৃতি ও পুরুষ- 
মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। * (সাংখ্াদ* ) 

পাতঞ্জলদর্শনের মতে তত্ব ষড়বিংশতি, সাংখ্যোক্ত পঞ্চ 


“সন্বরজন্থনসাং সাম্যাবস্থাপ্রকৃতিঃ প্রকৃতেমহান্‌ মহতোহহঙ্গার; অহ. 
স্কারাৎ পঞ্চতন্ম। আনত য়মিন্রিয়ং তম জেতাঃ সুলতৃতানি পুরুষই তি পঞ্চবিং- 
শতিরগণং।৮ (সাংখাদ* ১৬১) 
“প্রকৃতেরহাংন্থতোহহক্করতৃল্মানপ্চযোড়শকঃ। 
তশ্মদপি যোড়শকাৎ গঞফেত্য পঞ্ভুতানি।" (সাংখ্যকা') 


বিংশতি ও ঈশ্বর) মায়াবাদী বৈদাস্তিকদিগের মতে ব্রন্মই 
এক মাত্র পরমার্থতত্ব, তাহ। ভিন্ন আর কিছুই তত্ব নহে, 
কেবল মায়াকল্পিত। প্সর্বং খিদং ব্রন্ক” সকলই ব্রহ্গময়, 
যাহা! কিছুদৃষ্ট হয়, তাহা সকলই ব্রহ্ম, এইজন্ত একমাত্র 
বরঙ্গই পরমার্থতত্ব, ত্রজ্জাতিরিক্ত অন্ত তত্বাস্তর নাই। 

মায়৷ পরব্রদ্গের শক্তিম্ববপ। ব্রদ্ষ মায়াবচ্ছিন্ন হইলেই 
জগতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু স্থলাস্তরে তিনি নিত্য মুক্ত- 
স্বভাব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 

বৈদাস্তিকের। একটা উপম! দিয়া এই ছুইটী পরম্পর 
বিরুদ্ধকথার সামঞ্জন্ত করিয়া থাকেন। যেমন বৃক্ষশ্রেণীর অভ্য- 
স্তর দিয়! উহার অন্তরালস্থ মহান্‌ আকাশ দর্শন করিলে সেই 
আকাশ খণ্ড খণ্ড দেখায়, কিন্ত বাস্তবিক তাহা খণ্ডিত হুয় 
না। সেইরূপ ব্রদ্ম মায়াবচ্ছিন্ন হইলেও বাস্তবিক অবচ্ছির হয় 
না। তিনি শ্বভাবতঃ পুর্ণ ও মুক্ত স্বরূপ, সেইরূপই থাকেন। 

বেদাস্তের মতে পরব্রক্ধ নিগুণ, নির্বিকার ও চিথায় 
স্বরূপ । জগৎ যদ্দি ভ্রম হইল, ভাহা হইলে তিনি জগৎকর্তী, 
সর্বনিয়স্তা ইত্যাদি যে সকল উক্ত হইয়াছে, ইহ! সত্য নহে, 
আরোপমাত্র। বাস্তবিক শ্বরূপ নয়। জীব বাস্তবিক পরক্রহ্ম 
বই আর কিছুই নয়। অয়মান্মা, অহ্ংবন্গান্মি, তত্বমসি। 
ইত্যাদি বাক্যে ব্রদ্মই এক তত্ব, তদতিরিক্ত অন্ত ফোন তব 
নাই। [বিভ্ৃত বিবরণ ব্রহ্ম ও প্রকৃতি শব দেখ । ] 

চতুস্তত্ব তেজঃ অপ পৃথিবী আত্মা । পঞ্চ তত্ব শবা, স্পশ, 
রূপ, রস, গন্ধ। ষট্তত্ব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, 
পরমায্মা। 

সপ্ত তত পঞ্চমহাতৃত, জীব ও পরমায্ম।। নবতত্ব পুরুষ, 
প্রকৃতি, মহতত্ব, অহঙ্কার, নভঃ, বায়ু; জ্যোতি, অপ্‌, ক্ষিতি। 
একাদশতত্ব প্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, নাসিক1, পিহবা, বাক, পাণি। 
পায়ু, পাদ, উপস্থ, মনঃ। 

ত্রয়োদশ তত্ব নভঃ, বায়ু, জ্যোতি, অপ্‌, ক্ষিতি, শোত্র, 
ত্বক, চক্ষু, স্বাণ, জিহ্বা, মন, জীবাত্মা, পরমাত্মা। হযোড়শতত্ব 
পঞ্চতৃত, পঞ্চজ্ঞানেজ্িয়, মনঃ, রূপ, রস, গন্ধ, শবা, ম্পর্শ। 
সগ্ডদশতত ষোড়শতত্ব ও আত্মা। 

শৃহ্যবাদী বৌদ্ধদিগের মতে শুষ্ঠই একমাত্র জগতের তত্ব- 
ভাব অর্থাৎ বাহ! আছে বলিয়া অন্গতভূত হয় তাহার শেষফল 
অভাব বা! বিনাশ। সেই বিনাশ বস্তমাত্রেয়ই ম্বধর্মা বা 
স্বভাব। শুন্তবাদিদিগের মনোভাব এই যে, বস্তর আদতে 
উৎপত্তির পূর্বে শৃন্ত বা অভাবই তত্ব, শেষেও শুন্ত বা অভাব । 
মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ স্থায়িত্ব দেখা যায়, বিবেচন! করিয়া 
দেখিলে তাহাও অভাব বা শুন্ভ বলিয়া গ্রাহ। স্থতরাং 


তত্ব [ ৪৮৭ ] তত্ব 


শৃন্ঠতত্ববাদীদিগের মতে, মৃত্যুর পর শুন্ঠ ভিন্ন আর কিছুই 
থাকে না। অতএব মরিলেই মুক্তি। শূন্ই তত্ব 
সার, ইছা মৃঢ়বুদ্ধি কুতাকিকদিগের প্রলাপ । শুন্তবাঁদী 
নান্তিকবুদ্ধি মোহবশতঃ এঁ রূপ অন্পন! করে। তাহ৷ সগ্রমাণ 
করিতে পারে ন|। 

চার্ধাকের মতে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, এই চারিটা 
তথ্য, ইহাই জগতের কারণ। এই চারিভূত হইতেই স্বাবর- 
জঙ্গমাত্মক পরিদৃশ্ঠমান জগৎ উৎপর হইতেছে। এই চারিটী 
ভিন্ন অগ্ত কোন তত্বাস্তর নাই। ( চার্বাক ) 

কোন অর্থংদিগের মতে জীব ও অজীব এই ছুই তত্ব, 
ইহাই জগতের আদিকারণ। অপর অর্থৎদিগের মতে জীব, 
আকাশ, ধর্ম, ধর্ম, গুগল, অন্তিকায় এই ৫টা তত্ব এই৫টা 
তত্বই জগতের মূল। | 

অপর অর্থতৎদিগের মতে জীব, অজীব, আশ্রব, বন্ধ, সংবর, 
নির্জর, মোক্ষ এই ৭টী তত্ব । [জৈন দেখ।] 

ত্বৈতবাদী পূর্ণপ্রজ্ঞাচার্ধ্যদিগের মতে তত্ব ছুই প্রকার 
খ্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। রামালজদিগের মতে চিৎ অচিৎ ও 
ঈশ্বর এই ত্রিতত্ব। 

পাশুপতশান্ত্রবিৎ নকুলীশীচার্য্য শৈবদিগের মতে পতি, 
পণ্ড ও পাশ এই ত্রিবিধ তত্ব। | 

জ্যোতিষে তত্বের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।-_তৰ 
৫ গ্রকার পৃথী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ। ইহাদ্দিগের গুণ 
অস্থি, মাংদ, নখ, ত্বক্‌, লোম এই ৫টা পৃ্থীতত্বের গুণ । শুক্র, 
শোণিত, মজ্জা, মল, মৃত্র, এই ৫টী জলতত্বের গুণ । নিদ্রা, 
ক্ুধা, তৃষা, ক্লান্তি, আলন্ত এই ৫টা তেজন্তত্বের গুণ । ধারণ, 
চালন, ক্ষেপণ, সঙ্ধোচন ও প্রসারণ এই ৫টা বাধুততব্বের গুপ। 
কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই ৫টী আকাশতত্বের 
গুগ। আকাশ হইতে বাষুর, বাধু হইতে অগ্নির এবং অগ্নি 
হইতে জলের ও জল হইতে মহীর উৎপত্তি হইয়াছে । মহী 
জলেতে, জল রবিতে এবং রবি বাযুতে লয় হয়। এই পঞ্চতত 
হইতে সমুদয় স্ষটি হইয়াছে। পৃথ্থীতত্বের ৫টী গুণ জলের ৪টা 
গুগ। তেজের ৩টা গুগ। বায়ুর গুণ ছুইটা। আকাশের এক 
গুণ। পৃর্থী গন্ধতগ্মাত্র । জল রসতন্মাত্র। অনির্ূপতগ্মাত্র। বাষু 
ম্পর্শতম্মাত্র। আকাশ শব্ধ তল্মাত্র । এই ৫টী পঞ্চতত্বের গুণ। 

তত্বের প্রতি । পৃথীতত্ব কঠিন, জল শীতল, অগ্নি উষ্ণ, 
বায়ু চর ও আকাশ স্থির । 

তত্বের স্থান। পূর্থীতত্বের স্থান নাভির উপরদেশ, জল- 
তথ্যের স্থান মন্তিক্ক, অগ্মিতত্বের স্থান পিত্ব, বাযুততের স্থান 
নাভিদেশ এবং আকাশতত্বের স্থান মত্তক। 


তত্বের দ্বার। পূর্থীতত্থের দ্বার মুখ, জলতত্ববের দ্বার লিঙ্গ, 
অগ্গির নেত্রতবয়, বায়ুর উভয় নাসিকা এবং আঁকাশতত্বের 
দ্বার কর্ণদবয়। 

তত্বদ্বারের ক্রিয়া। পৃর্থীতবদ্বারের ক্রিয়! ভোজন, জল- 
স্বারের ক্রিয়াবমন, অগ্নিত্বারের স্থষ্টি, বায়ু ঘারের আঘ্রাণ এবং 
আকাশঘ্বারের ক্রিয়া! শব । 

তত্বের গুণ। পৃথ্থীতত্তবের ভয়, জলের লোভ, অগ্নির লক্জা, 
বায়ুর সন্তোষ এবং আকাশের হুঃখ। 

এক এক তত্ব মধ্যে পঞ্চতত্বের উদয়চক্র-. 


পৃথী আকাশ বায়ু অগ্নি জল। 
জল পৃ্থী আকাশ বায়ু অগ্নি। 
অগ্নি জল পৃথী আকাশ বাযু। 
বায়ু অনি জল পৃ আকাশ। 


আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃর্থী। 
প্রায় অনেকেই অবগত আছেন ষে, শ্বাস প্রশ্থীস অহরহ 
উভয় নাসিকায় সমানরূপে বহন হয়, কিন্তু তাহ! ভ্রম মাত্র। 
শ্বাস প্রশ্বাস জোয়ার ভাটার ন্তায় চন্ত্র হৃর্ধ্যের ও অন্তান্ত 
গ্রহাদির আকর্ষণে এবং তিথি অনুসারে যথানিয়মে ইড়। 
পিঙ্গলা অর্থাৎ বাম কিংবা দক্ষিণ নাসাপুট মধ্যে প্রথমতঃ 
হুর্য্যোদয়কালে উদয় হয়। পরে এক এক নামিকা আড়াই 
দণ্ড (ইংরাজি একঘণ্টা ) কাল স্থিতি হইয়া উভয় নাসিকায় 
২৪ বার সংক্রমণ হইয়া থাকে । এ আড়াই দওকাল যখন 
কোন নাসিকার মধ শ্বাস প্রশ্বাস বহন হয়, তৎকালে পৃথী 
জল অগ্নি বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতত্বের উদয় হয়। পৃর্থীতত্ব 
উদয় হইয়া ৫* পল' ( ইংরাজি ২* মিনিট) কাল অবস্থিতি 
করে) এরূপ জলতত্ব ৪০ পল (ইংরাপ্ধি ১৬ মিনিট), অগ্নিতব 
৩০ পল (ইংরাজি ১২ মিনিট ), বাধুতত্ব ২০ পল (ইংরাজি ৮ 
মিনিট ), আকাশতত্ব ১ পল (ইংরাজি ৪ মিনিট) উদয় 
হইয়া স্থিতি থাকে। 
প্রতি নাসাপুটে বাঘুবহনকালে পঞ্চতত্বের উদয় হইয়া 
থাকে। পঞ্চতত্বের বিবরণ নিয্লিখিত উপায়ে জানিতে 
পারা যায়। প্রথমে তত্বের সংখ্যা নিরূপণ, দ্বিতীয়ে শ্বাসের 
সন্ধান, ভূতীয়ে জরের চিহ্ন, চতুর্থে বাুর গতি, পঞ্চমে বর্ণ, 
য্ষ্ঠে তত্বের উপদেশস্থান, সপ্ডমে সাধুর নিকট উপদেশ. 
গ্রহণ, অষ্টমে গতির লক্ষণ জানিতে হইবে। প্রীতঃকালে 
যত্বপূর্ববক বৃদ্ধাঙ্থুলি দ্বারা উভয় নাসাপুউ ধারণ করিয়। তত্বাদি 
জ্ঞাত হইবে। 
পূর্ীতত্বের লক্ষণ নাঁসিকারস্কেরর ঠিক মধ্যস্থল দিয়া অন্ত 
কোন পার্খে না ঠেকিয়। শ্বাস বহন হইবে। শ্বাস ্বাদশা- 


তত্ব 


ঝুল পর্য্যন্ত নির্গত হ্য়। তৎকালে গলায় মধুর রস উৎপতি 
হইবে । এই সময় কেবল মনে পীতবর্ণ বিষয় চিন্তা হইবে। 
কোন প্রকরণ করিলে গীতবর্ণ দর্শন হইবে। উত্তম দর্পণে 
নিঃশখাস ফেলিলে চতুষ্কোণ এবং গীতবর্ণ দৃষ্টি হইবে। জানু- 
দেশে ইহার স্থিতি আড়াই দণ্ডকাল মধো ৫* পল কাল এই 
অবস্থায় স্থিত থাকিবে । এই রূপ কার্ধয হইলে তাহাকে পৃরথ্থী- 
তত্ব বলিয়া জানিতে হুইবে। রবিগ্রহের আকর্ষণে বাম 
নাসিকায় পৃর্থীতত্বের উদয় হয় এবং দক্ষিণ নাসিক! বহন 
কালে যখন পৃ্থীতত্বের উদয় হয়, তখন বুধগ্রহ তাহার অধি- 
গতি হন। পৃ্থীতত্বের নক্ষত্র ২৩ ধনিষ্ঠা ২৭ রেবত্তী ১৮ 
জ্যোষ্ঠা ১৭ অনুরাধা ২২ শ্রবণ! অভিজিৎ ২১ উত্তরাষাড়া। 
জলতত্বের লক্ষণ। ইহার গতি অধোগামী অর্থাৎ নাসিকা- 
পুটের নিয়ভাগে ঠেকিয়া শ্বাস বহন হইবে। শ্বাসের পরি- 
মাণ ১৬ আঙ্গুল হইবে। তখন গলায় কষায় রস.অন্থৃভব 
হয়, দর্পণে নিশ্বাস ফেলিলে অর্চক্রকৃতি ও শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট 
হইবে। মনে শ্বেতবর্ণ উদয় হইবে । কোন গ্রকরণ করিলে 
শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইবে। পাদাস্তে ইহার স্থিতিও আড়াই দণ্ড মধ্যে 
৪০ পল কাল। এই সকল কার্ধ্যই জলতত্বের লক্ষণ জানিবে। 
দক্ষিণ নাসিকাঁবহনকালে শনিগ্রহ ইহার অধিপতি হয় 
এবং বাম নাসিক বহনকালে চন্ত্রএই তত্বের অধিপতি 
হয়। এই তত্বের নক্ষত্রের নাম ২০ পূর্ববাধাঢ়া ৯ অশ্্লেবা ১৯ 
মূলা ৬ আর্্া ৪ রোহিণী ২৬ উত্তরভাত্রপদ ২৪ শতভিয!। 
অগ্নিতত্বের লক্ষণ--ইহার গতি উত্ধগামী অর্থ'ৎ নাসিকাপুটের 
উপরিভাগে ঠেকিয়৷ শ্বাস বহন হয়। প্রশ্থাসের পরিমাণ 
৪ আঙ্ুল। গলাতে তিক্ত রসের উত্তব হয়। দর্পণে নিশ্বাস- 
ত্যাগ করিলে ত্রিকোণাকার ও রক্তবর্ণ দৃষ্টি হইবে । আড়াই 
দও মধ্যে ৩* পল এভাবে স্থিতি থাকিবে এবং রক্তবর্ণ 
মনে উদয় হইবে ও কোন প্রকরণ করিলে রক্তবর্ণ দৃষট 
হইবে। স্বন্ধদেশে ইহার স্থিতি, দক্ষিণ নাসিক বহুনকালে 
মঙ্গলগ্রহ ইহার অধিপতি এবং বাম নাসিকাবহুনকালে 
গুক্রগ্রহ ইহার অধিপতি । এই তত্বের যে যে নক্ষত্র তাহাদের 
নাম ২ ভরণী ৩ কৃত্তিকা ৮ পুষ্যা ১* মধ! ১১ পুর্ববফ্তুনী 
২৫ পূর্বাভাদ্রপদ ১৫ স্বাতি। বামুতত্বের লক্ষণ-_ শ্বাস তির্ধ্যক্‌- 
গামী অর্থাৎ নাসাপুট মধ্যে তির্ধাকৃরূপে পার্থ ঠেকিয়। বহুন 
হয়। এবাধুর পরিমাণ ৮ আঙ্গুল। এ সময় গলায় অর 
রসের উৎপত্তি হয়, দর্পণে শ্বাস নিক্ষেপ করিলে গোঁলাক্কৃতি 
ও শ্টামবর্ণ কিংবা! নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়। নভিমূল ইহার স্থিতি । 
দক্ষিণনাসিকা-নহনকালে অধিপতি রাহ, বাম নাসিক! 
বহনকালে অধিপতি বৃহস্পতি । এই তত্বে নক্ষত্রগণের 


[1 ৪৮৮ ] | 
হলে মারার 
নাম ১৬ বিশীখা ১২ উত্নফস্তনী ১৩ হত্তা ১৪ চিত্রা ৭ পুন. 


তত্ব 


র্বস্থ ১ অঙ্থিনী ৫ মৃগশির]। 

আকাশতত্বের লক্ষণ। সর্ধঘব্যাপী অর্থাৎ নাসাপুটের সর্বস্থান 
দিয়! বায়ু নির্গম হয়। সর্বগামী এইজন পরিমাণ স্থির কর! 
যায় না। গলায় কটুরসের উদ্ভব হয়। দর্পণে নিঃশ্বাস ফেলিতে 
বিশ্বু বিন্দু নানা রকমের বর্ণ দৃষ্ হয় এবং মিশ্রিত বর্ণ মনে 
হয়। ইহার স্থিতি আড়াই দণ্ডকাল মধ্যে মন্তকে ১* পল 
মাত্র । এই তত্ব সর্ধকার্ষে নিক্ষল। এজন্ড এ তত্ব বহন সময় 
কোন কার্ধযাদি করিতে নাই, করিলে সেই বর্শা পিদ্ধি হয় না। 

পৃথ্থীতত্বের অধিষ্টাত্রী দেবতা! ব্রহ্মা জলতত্বের বিষ, 
অশ্নিতত্বের রুদ্র, বাযুতত্বের ঈশ্বর ও আকাশতত্বের সদাশিব। 

পৃথথী কিংবা জলতন্ব-সময় প্রশ্ন হইলে কর্ণের গুভফল 
হয়। বহ্কিতত্ব সময় প্রশ্ন হইলে শুভাশুত মিশফল হয়। বায়ু 
কিংবা আকাশতত্ব সময় প্রশ্ন হইলে হানি ও মৃত্যুকর ফল হয়। 

অগ্নিতত্তবের উদয়কালে মারণাদি কার্ধ্য করিবে । জলতত্ব- 
বহুনকালে শাস্তিকার্ধ্য | বামুতত্বে উচ্চাটন, পৃ্থীতত্বে স্তস্তনাদি 
কার্ধ্য, আকাশতত্ব সময় কোন কার্য করিবে না। পৃথীতত্ 
সময়ে স্থির কার্য ও জলতত্ব সময়ে চর কার্ধ্য করিবে। 

জলতব পশ্চিমদিকের অধিপতি, পৃথ্বীতত্ পূর্বদিকের, 
অগ্নিতত্ব দক্ষিণদিকের, বাযুতত্ব উত্তরদিকের, আকাশতত্ব 
উর্ধ অধঃ মধ্যস্থলে এবং অগ্নি, ঈশান, বায়ু, নৈঙ্তদিকের 
অধিপতি । 

পঞ্চতত্বের উদয় ও স্থিতি জানিবার উপায় ।--৬ ঘণ্টা 
হইতে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত যখন বাঁম নালিকায় বায বহন হইবে, 
তখন পৃর্থীতত্বের উদয় হুইয়৷ ৫* পল (ইংরাজি ২* মিনিট) 
পর্ধ্স্ত স্থিতি। তৎপরে জলতত্বের উদয় হইয়া! ৪ পপ 
(ইংরাজি ১৬ মিনিট পর্যযস্ত ), তৎপরে অগ্নিতত্বের উদয় হইয়] 
২, পল (ইং ১২ মিনিট), তৎপরে বাঘুতত্বের উদয় হইয়া 
২ পল (ইং৮ মিনিট) তাহার পর আকাশতত্বের উদয় 
হইয়। ১০ পল (ইংরাজি ৪ মিনিট) পধ্যন্ত স্থিতি হুইবে। 
বামনাসাপুটে বাধুর স্থিতি-সময় তত্বের উদয় ও স্থিতির 
উদ্বাহরণ। 


ঘণ্টা মিনিট তত্ব গ্রহ 
৬ ২০ পৃথ্থী বৃহস্পতি 
৬ ৩৬ জল শুক্র 
৬ ৪৮ অগ্নি বুধ 
৬ ৫৬ বায়ু চর 
৭ ্ আকাশ ৪ 


দক্ষিণ নাসাপুটে বার স্থিতিকালে তত্বের উদয় 


তত্বজ্জ।ন | [ ৪৮৯ 
ঘণ্ট। মিনিট তত্ব গ্রহ 
৭ ২ পৃ রবি 
৭ ৩৬ জল শনি 
৭ ৪৮ অগ্নি মঙ্গল 
৭ €ঙ বায়ু লা 
৮ ৮ আকাশ * 


এই নিয়মে কোন্‌ সময় কোন্‌ তন্বের উদয় হইবে তাহা 
জ।নিতে পারিবে। 
তত্ব (তি) তত্বং জানাতি তত্ব-জা-কঃ | তত্বজ্ঞানী, বাহার 
ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়াছে। এই জগতে সকল বস্তই 
ছুঃখমর ইহা! জানিয়! ধাহারা তন্বকে (ব্রহ্ম) জানিয়াছেন, 
ব্র্ধজ্ঞানী, তত্বজান লাভ করিতে হইলে সমাধির আবশ্তক। 
[ জীবন্যুক্ত দেখ । ] 
তত্তজ্ঞান (ক্লী) তত্বস্ত ব্রহ্মতত্বন্ত জঞানঃ ৬তৎ। ব্রহ্গজ্ঞান। 
নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রমাণ, প্রমের, সংশয়, প্রয়োজন, 
দৃষটাত্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্ন, বিতও, 
হেত্বাভাল, ছল, জাতি, নিগ্রহ্স্থান, এই যোড়শ পদার্থের জ্ঞান 
তত্বজ্ঞ।ন, * ইহার দ্বক্ধপ জানিতে পারিলে জীব অপবর্গ লা 
করিতে পারে। যতদিন পর্যযস্ত এই ষোড়শ পদার্থের তব- 
জ্ঞান ন! হয়, ততদিন অপবর্গ হইতে পারে ন1। (ভায়দর্শন ) 
সাংখ্য ও পাতঞ্রলের মতে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ- 
জ্ঞানই তত্বক্ঞান। পুরুষ যখন নিরন্তর ছঃখে অভিভূত হইয়! 
প্রকৃতির তত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে, "ম্থখ, ছঃখ' ও 
মোহময়ী প্রকৃতির মায়ায় অভিভূত হওয়া কর্তব্য নহে, আমি 
পুরুষ নিগুণ, নির্লেপ, সচ্চিদানন্নময়, প্রক্কতি আমাকে এত- 
দিন বিমোহিত করিয়! রাখিয়াছিল, এখন হইতে সাবধান 
হওয়া আবশ্তক। এইরূপ জ্ঞান হইলে পুরুষ প্রকৃতি হইতে 
পৃথক থাকিবার চেষ্টা করিবে। গ্রর্কৃতি ও পুরুষের এই 
প্রকার ভেদজ্ঞনের লাম তত্বজ্।ন। এই মতে প্রত্যেক 
পুরুষের ( জীরাত্বর) কোনও এক সময়ে তত্বজ্ঞান হুইবেই 
হইবে। ধতদিন না এই তবজ্ঞান জন্মিবে, ততদিন প্রক্কৃতি 
পুরুষসঙ্গ হইতে বিরত হইবে ন!। গ্রক্কৃতি পুরুষের এইজ্ঞান 
উৎপর় করাইয়া নিবৃত্ত হইবে। (সাংখ্যদ* ) 
বেদান্তমতে জীব অবিস্তা দ্বারা অভিভূত হইয়া 
বস্তর স্বরূপ জানিতে পারে না। রজ্জুতে সপের হায় বঙ্গে 
_ পরিদৃত্তমান জগৎ অধলে।কন করে। জগতে যাহা কিছু দেখা 
*. প্প্রমাণ-প্রমেয-সংশর-প্রয়োজন- দৃষ্টান্ত -লিদ্ধান্তাবয়ব-তর্কনির্ণয়-বাদ- 
জল্ম-বিতও।-হেতাভাস-ছল-জাতি-দিগ্রথথানানাং তত্ব নান্পংশ্রেঃস।ধ. 
গষঃ।” (গৌভমহ* ১) 
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যায়, সকলই ব্রঙ্গ, কিন্ত অবিস্তাভিভূত জীব জগতে ব্রক্মকে 
অবলোকন না করিয়! ঘট, পট, মঠ প্রভৃতি দেখিয়। থাকে, 
যতদিন না অবিদ্যা নাশ হইবে, ততদিন ব্রদ্ধের স্বরূপ কিছু- 
তেই উপলব্ধি করিতে পমর্থ হইবে না। 

অবিদ্যা নাশ হুইলেই আর জগৎ দেখিতে পাইবে না, 
তখন দেখিবে জগৎই ব্রহ্ম । পুর্বে যাহা বিচিত্র বলিয়! ভাবিয়।- 
ছিল, তাহাই দেখিবে ইহা আর কিছুই নহে, কেবল বঙ্গ, 
"সর্ব থবিদং বর্ম” (শ্রুতি) সকলই ত্রঙ্গময়। তখন আর 
"ত্বং অহ্‌ং” তুমি আমি ভেদ থাকিবে না, সকলই অহ্ংপদ্দ- 
বাচ্য হইবে। এই প্রকার জানের নাম তত্বজ্ঞান। 

জীব ব্রঙ্গসাক্ষাংকার করিবামাত্র ব্র্ধ হয়, আত্মজ্ঞজ সংসার 
ছুঃখ অতিক্রম করে ইত্যাদি বছুতর শ্রুতিবাক্য প্রমাণে ও 
তদন্কুলযুক্তিতে স্থির হয় যে তবজ্ঞান ব্যতীত জীবের 
ছুঃখাতীত হইবার আর কোন উপায় নাই, ব্রঙ্মই আমি, 
ইত্যাকার অসন্দিপ্ধ অনুভবের নাম তত্বজ্ঞান, এই জ্ঞানের 
প্রধান উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সাহায্যকারী 
মান্র। শান্ত্রকথা শুনিলেই যে শ্রবণ হয়, তাহা হয় ন1। গুরুমুখে 
শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনা, মনোমধ্যে ভাহার বিচারিত অর্থ ধারণ 
করা, সাক্ষ/ৎ অথবা পরম্পরায় বরঙ্গই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য 
আছে, এ বিষয়ে বিশ্বাস, এতগুলি একত্র হইলে তবে তাহা! 
শ্রবণ বলিয়া গণ্য হইবে। তত্তিন্ন শ্রবণ শ্রবণ নহে। 
ইহার একটা লৌকিক দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। 

মনে কর, তোমার বাটাতে গিয়া তোমার চাকরকে কহি- 
লাম "তামাক সা” সে তামাক দার্জিল না, পরে আমি ছুঃখিত 
হইয়। কহিলাম, তোমার চাকর আমার কথা শুনে নাই। 
এখন দেখ, সত্য সত্যই কি তোমার চাকর, আমার কথা গুনে 
নাই, "তামাক সা” এ শব কি তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই, 
তাছা হইয়াছিল, সে তাহা! গুনিয়/ছিল, কিন্ত সে কথ! মনে 
স্থান দেয় নাই, আদর করে নাই, অর্থাৎ মে কথার অর্থ 
কার্ধেয পরিণত করে নাই। 

অতএব উপর উপর শুন! গুনা নহে। শত শত লোক 
বেদাস্ত অধ্যয়ন করে, তবমসি বাক্যও শ্রবণ করে এবং তাহার 
অর্থও আদরপুর্ব্বক গ্রহণ করে, অথচ তাহাদের তত্বজ্জানের 
উদয় হয় না। অথচ অনেকে বেদান্ত অধ্যয়ন না করিয়া ও 
তত্বমসি এই বাক্য না গুনিয়াও তত্বজান লাভ করে। শান্সে 
কথিত আছে, কপিল, বামদেব প্রভৃতি জন্ম হইতে তবজ্ঞানী, 
শতরাং শ্রবণের জন্ত তবজান বা তন্বজ্ঞান শ্রবণের কাধ্য 
একথা কির্পে স্বীকার করা যায়, এই জন্ত আচাধর্যদেব 
শঙ্কর বলেন, ইহার প্রত্যত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, 
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চিত্তের অনির্মলতা৷ ও জন্মাস্তরীয় পাপ গ্রভৃতি প্রতিবন্ধকে 
শ্রবণ-ফল তত্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে । তাহাতে তাহার কারণ- 
তার অভাব থাকে না। যেমন অগ্ি সংযোগ থাকিলেও মণি- 
মন্ত্রা্দি প্রতিবন্ধকে দাহ কার্য্য অবরুদ্ধ থাকে, তেমনি 
শ্রবণফল তব্বজ্ঞন নান! প্রতিবন্ধকে অবরুদ্ধ থাকে। 
প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই তাহা উদয় হয়। কপিল প্রত্ৃতির 
তাহাই হইয়াছিল। তাহাদের পূর্বজন্মের শ্রবণ এ জন্মে 
প্রতিবন্ধক শুন্ঠ হইয়৷ তত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল, সেই 
জন্ত ইহজনম্মে তাহাদের শ্রবণ মননাদি করিতে হয় নাই। 
অত্তএব শ্রবণই তন্বজ্ঞ।নের প্রধান কারণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 
তাহার সহকারী কারণ। ততব্বমগি মহাবাক্য শ্রবণ করিলে 
তাহার অর্থে যে অবিশ্বাস ও অসম্ভব বোধ প্রভৃতি ঘটনা হয়, 
দে ঘটনা মনন দ্বারা নিবারিত হয়, মননের পরেও যদি 
স্প্টরূপে আমি ব্রহ্ম অন্ত কিছু নহি এ অনুভব না হয়, তাহা 
হইলে নিদিধ্যাসনের আবশ্তক হয়। নিদিধ্যাসনে সিদ্ধি লাভ 
করিতে পারিলেই এ অনুভব স্থিরতর হয়। অন্যথ! হইলে 
তত্বজ্।ন হইবে না। 
কোন কোন আচার্য্য বলেন, নিদিধ্যাসনই তত্বজ্ঞানের 
মূল কারণ, শ্রবণ ও মনন তাহার সহায়। আপনার ব্রহ্ধভাব 
অপরোক্ষজ্ঞানে আরূহ হওয়াই তত্বজ্ঞান। যেমন মরুমরী- 
চিকার় জল ভ্রান্তি, সেই প্রকার তরঙ্গে দৃশ্ঠাত্রান্তি। সুতরাং 
ষ্ঠ প্রপঞ্চ মিথা।, ব্রন্ষই সত্য। প্রথমে এই জ্ঞান অর্জন ও 
দৃঢ় করিতে হয়, অনস্তর আমি এই ভ্তান ও তাহার আলম্বন 
দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সমস্তই ভ্রাস্তিবিশেধের বিলাস, অন্থ কিছু 
নহে, স্থুতরাং আমি জ্ঞান ও আমি জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই 
্রন্ে, রজ্জু সর্পের স্তায় মিথ্যা এই জ্ঞান যখন অবিচাল্য হয়, 
তখন আপন! আপনি “অহং” অর্থাৎ আমি এই জ্ঞানটা 
ইন্দ্রিয় ও মন গ্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া ব্রন্ধে গিয়া অবগাহন 
করিতে থাকে । অহ্ংজ্ঞান-ব্রহ্গাবগাহী | হইলেই তত্বজ্ঞান 
হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করিবে । এইরূপ তত্বজ্ঞান হইলেই 
মোক্ষ অনিবার্ধ্য | তত্বন্তানই জীবের একমাত্র উদ্ধারের উপায়, 
এইকূপ তত্বজ্ঞান হইলে, তাহাকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্গজ্তান বলা 
বাইতে পারে। এই তব্জ্ঞান সাত্বিক, রাঞ্জসিক ও তামসিক 
মনোবৃত্তির অতীত, স্তরাং গুণাতীত। এখন যাহা সুখ দুঃখ 
বলিয়া জান, সে অবস্থা সে স্থথ ছুঃখের অতীত । ( বেদাস্ত ) 
তত্জ্ঞানার্৫ঘদর্শন (ক্লী) তরজ্ঞানম্ত অহং ব্রহ্গান্্ীতি সাক্ষাৎ 
কার্য অর্থঃ তন্ত দর্শনং ৬তৎ। তবজ্ঞানের নিমিত্ত আলো- 
চন ৪ মোক্ষের নিমিত্ত তবজ্ঞান-সাধন। আমিই ব্রহ্ম এইরূপ 
সাক্ষাৎকারের গ্রয়োক্ধন অবিদ্যা ও তাহার কার্ধ্য নিখিল 
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ছুঃখ নিবৃত্বিকূপ ও পরম আনন্ব প্রার্ডিক্নপ মোক্ষ, তাহার 
আলোচনাই তত্বজ্ঞানার্ঘদর্শন। [মোক্ দেখ।] 
তত্বজ্ঞানী (পুং) তব্বস্ত জ্ঞানমন্তান্তি জ্ঞান-ইনি। ব্রঙ্মজ, 
তত্বজ্ঞ, ব্রদ্ধজ্ঞানী, ধিনি ব্রহ্কে জানিয়াছেন। [তবজ্ঞ দেখ।] 
তত্বতঃ (অব্য) তত্ব-তসিল্‌। পরমার্থতঃ, যথার্থরূপে, বস্তৃতঃ। 
তত্তবতা (্ত্ী) তত্ব ভাবে-তল্‌ স্িয়াং টাপ্‌। যথার্থতা, পরমার্থতা। 
তত্বদর্শ (ত্রি) ১ যে তত্ব দর্শন করিয়াছে, যাহার ততববজ্ঞান 
জন্মিয়াছে। (পুং) ২সাবর্ণি মন্বস্তরের খধিভেদ। 
তত্বদণিতা (ত্র) তত্বদগিনোভাবঃ তবদপিন্‌ তল্‌ সিয়াং টাপ্‌। 
বিচক্ষণতা, তত্বজ্ঞতা, দর্শনশান্ত্রে অভিজ্ঞতা । 
তত্বদর্শিন্‌ ( পুং) তত্বং পশ্ততি তত্ব-দৃশ'ণিনি। ১ জ্ঞানী, 
বিচক্ষণ, দর্শনশান্ত্রজ্ঞ, তত্ববিৎ। ২ রৈবত মন্থর এক পুত্র। 
তত্বদীপন (ব্লী) তত্বালোক, যাহাতে তত্বজ্ঞান উদ্দীপিত করে। 
তত্বনিরূপণ (ক্লী) তবস্ত নিরূপণং ৬তৎ। ম্বরূপনির্ণয়, 
যথার্থ স্থিরীকরণ, ব্রহ্মনিরপণ | 
তত্বনির্ণয় (পুং) তবন্ত নির্ণসঃ ৬তৎ। স্বরূপাবধারণ, ঈশ্বর. 
নিরূপণ, ত্রহ্মনির্ণয়। 
তত্বন্তান (পুং) তন্ত্রো্ত বিষুপুজান্গন্তাসবিশেষ। এই 
স্তাসের বিষয় তত্ত্রারে এই প্রকার লিখিত আছে; প্রথমতঃ 
পৃজাবিধি অনুসারে পুজাদি করিয়া! সিদ্ধিলাভের জন্ত সাধক 
এই ন্তাস করিবে। 
পনম পরায়েত্য্চা্য্য ততন্তত্বত্মনে নমঃ” (গৌতমীয়ত' ) 
প্রথমে নমঃ পরায় এবং পরে তত্বায্মনে নমঃ এই বাক্য 
প্রয়োগ করিতে হইবে। 
মং নমঃ পরায় জীবতত্বাত্নে নমঃ ভং নমঃ পরায় প্রাণ- 
তত্বাম্মনে নমঃ এতত্বয়ং সর্বগাতরে। 
ততোহদয়মধ্যে তত্বত্রয়ঞ্চ বিশ্যাসেৎ। 
বং নমঃ পরায় মতিতবাত্মনে নমঃ ফং নম: পরায় অহঙ্কার 
তত্বাত্মনে নমঃ পং নমঃ পরায় মনস্তত্বাত্মনে নমঃ এতত্রগ্নং 
হৃদি । 
নং নমঃ পরায় শবতবাত্মনে নমঃ মস্তকে। 
ধং নমঃ পরায় স্পর্শতব্া বনে নমঃ মুখে। 
দং নমঃ পরায় রূপতত্বাত্মনে নমঃ হৃদি । 
থং নমঃ পরায় রসতত্বাত্মনে নমঃ গুহ্ে। 
তং নমঃ পরায় গব্ধতত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ। 
গং নমঃ পরায় শ্রোত্রতত্বাত্বনে নমঃ শ্রোত্রয়ো। 
ঢং নমঃ পরায় ত্বক তত্বাত্মনে নমঃ ত্বচি। 
ডং নমঃ পরায় চক্ষৃন্তবাত্মনে নমঃ চক্ষুষোঃ | 
ঠং নমঃ জিহ্বাতস্বাত্মনে নমঃ জিহ্বায়াং। 


তত্ব [ 


টং নমঃ পরায় ভ্রাণতত্বাত্মনে নমঃ স্বাণয়োঃ । 
এঃং নমঃ বাকৃতত্বাত্বনে নমঃ বাচি। 
ঝং নমঃ পরায় পাণিতত্বাত্মনে নমঃ পাণ্যোঃ। 
অং নমঃ পরায় পাদতত্বাত্মবনে নমঃ পাদয়োঃ। 
ছং নমঃ পরায় পাযুতত্বাত্সনে নমঃ গুহে। 
চং নমঃ পরায় উপস্থতত্বাত্মনে নমঃ লিঙ্গে । 
ওং নমঃ পরায় আকাশতত্বাত্মনে নমঃ মুগ্ি। 
ঘং নমঃ পরায় বাযুতত্বাত্মনে নমঃ মুখে। 
গং নমঃ পরায় তেজ্তত্বাত্বনে নম; হৃদি। 
খং নমঃ পরায় জলতত্বাত্মনে নমঃ লিঙ্গে | 
কং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ | 
ইতাচ্যুতীককততম্ন ধিদধীত তত্বন্তাসং ম পূর্বক পরাক্ষর- 
নতাপেতং। ভূুয়পরায় চ তদাহ্বয়মাত্মনে চ নত্যন্তমুদ্ধরতু 
তবমন্তরুমেণ॥ 
সকল বপুধষি জীবং প্রাণমাযোজ্যমধ্যে 
স্থসতুমতিমহঙ্কার তবং মনশ্চ। 


গুণগণমথকর্ণাদিস্থিতং শোত্রপূর্ববং | 
বাগাদীন্জরিয়বর্গমাত্মনি নমেদাঁকা শপুর্ববং গণং। 
মুদ্ধান্তে হাদয়ে শিরে চরণয়ো হৎপুগুরীকং হৃদি। 
শং নমঃ পরায় হৃৎপুওরীকতত্বাত্মনে নমঃ হদি। 
হং নমঃ পরায় দ্বাদশ-কলাব্যাগু-হ্র্য্যম গুল-তত্বাত্সনে নম: জ্দি। 
সং নমঃ পরায় ষোড়শকলা ব্যাপ্ত মোমমণ্ডল তত্বাতনে নমঃ হৃদি । 
রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্ত বহিমগ্ডলতত্বাত্মনে নমঃ হৃদি । 
যং নমঃ পরায় পরমেত্ঠি-তবাত্মনে বাস্থদেবার নমঃ মন্তকে। 
যং নমঃ পরায় পুরুষতত্বাত্মনে সক্কর্ষণায় নমঃ মুখে। 
লং নমঃ পরায় বিশ্বতত্বাত্বনে প্রদ্যন্নায় নমঃ হদি। 
বং নমঃ পরায় নিবৃতিতত্বাস্মনেহনিরদ্ধায় নমঃ লিঙ্গে । 
লং নমঃ পরায় সর্ধতত্বায়নে নারায়ণায়.নমঃ পাদয়োঃ| 
ক্ষং নমঃ পরায় কোপতবাত্মনে নৃসিংহায় নমঃ সর্বগাতে |" 
এনং তত্বানি বিন্তম্ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। (তন্ত্রপা*) 
এই প্রাকারে উক্ত মন্ত্র দ্বার! সর্ব।ঙগে স্ঠাস করিয়! প্রাণা- 
পাম করিবে। যথ! নিয়মে ততবন্তাস করিলে অচিরে সিদ্ধি- 
লাভ করিতে পার! যায় এবং সেই ব্যক্তি বিষুণর শ্বরূপত! 
প্রাপ্ত হয়। 
তত্বপ্রকাশ (পুং) তবন্ত প্রকাশঃ ৬তৎ। তত্বদীপন। 
তত্ববোধিনী (স্ত্রী) যাহা দ্বার! তবজ্ঞান জঙ্মে। 
তত্ত্বভাব (পুং) প্রকৃতি, স্বভাব । 
তত্ব (তরি) তত্বং বিগ্তেহস্ত তত্ব-মতুপ্। তত্ববিশিষ্ট 


৪৯১ ] 


তৎপদ 


তত্তবভাঁষী (ব্রি) তত্বং ভাষতে ভাঁষ-ণিলগি। যথার্থবাদী, ম্পষ্টবাদী। 

তত্বমঙ্গলমূ, মান্্রাজ প্রেসিভেন্দীর অন্তর্গত কোচিন রাজ্যের 
চিত্তুর জেলার একটা মহর। অক্ষা* ১ ৪১ উঃ, প্রাধি* 
৭৬ ৪৬পৃঃ। এখানে একটী মুন্সেফী আদালত আছে। 

তত্বরায়র, খুষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর জনৈক বিখ্যাত তামিল শৈব 
সন্ন্যাসী । ইনি তামিল ভাষায় অনেক গ্রন্থ লিখিয়! যান। 

তত্ববাদী (তরি) তত্বং বদতি বদ-ণিনি। যথার্থবাদী। 

তত্তববেত্ব। €পুং) তত্বজ্ঞানী। 

তত্বরশ্ি (পুং) তন্ত্রোজ বধূবীজ, স্ত্রী দেবতার বীজ। 

“নাদবিন্দুসমাক্রাস্তস্তবরশ্মিলমন্বিতঃ।” 
“ততরশ্মিঃ বধূবীজং॥ (তত্ত্রসার ) 

তত্ববিদ্‌ (তি) তবং বেত্তি ত্ববিদ-কিপ্‌। ১ তবজ্ঞানী। পদার্থ 

সকলের থার্থজ।তা। [ তত্বজ্ত দেখ ।] 
২ পরমেশ্বর । “তবং তব্ববিদেকাত্ব।” (বিষুস*) 

তত্বনঞ্চয় (পুং) বৌদ্ধশান্ত্রভেদ। 

তত্বীর্থসূত্র (কব্লী) জৈনধর্শের মূলতববগ্রকাশক হৃত্প্রস্থবিশেষ, 
ইহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত। 

তত্তানুলন্ধান (কী) তত্বস্ত অন্থসন্ধানং ৬তৎ। প্রকৃত অবস্থার 
অন্বেষণ, তথ্যান্ন্ধান, শ্বরূপ নিক্বপণের চেষ্টা, কিরূপ আছে 
ইত্যাদি বিষয়ের সংবাদ লওয়া। 

তত্বানুসন্ধায়িন (তরি) তত্ব-অন্থ-সংধা-ণিনি। যে তত্বাসন্ধান 
করে, তন্বান্বেষী। 

তত্বাবধান (ক্লী) তত্বন্ত অবধানং ৬তৎ। কোন বিষয় 
প্রকৃতরূপে সম্পন্ন ছুইতেছে কিন! এই বিষয়ের অবলোকন, 
অধ্যক্ষতা করা। 

তত্বাবধায়ক (পুং) তত্বস্ত অবধায়কঃ ৬তৎ। তন্বাবধানকারী, 
যাহার উপর কোন বিষয় দেখিবার ভার থাকে । 

তত্ববাবধারক (পুং) তবস্ত অবধারকঃ ৬তৎ। যিনি কোন 
বিষয়ের তত্বনিরূগণ করেন, স্বরূপ-পরিজ্ঞাতা । 

তত্বাবধারণ (ক্লী) তত্বস্ত অবধারণং ৬তৎ। তত্বনির্য়, শ্বরূপ- 
জ্ঞান, যথার্থবোধ। 

তত্বাববোধ (পুং) তত্বস্ত অববোধঃ ৬তৎ। 
[ তত্বজ্ঞান দেখ । ] 

তৎপত্রী (স্ত্রী) তৎপত্রং যস্তাঃ বনুতী। হিঙ্কৃপত্রী। (শবধার্ঘচি') 

তৎপদ (ক্লী) তদিতি পদং কর্্মধা। বিষ্ণুর পরম পদ । "তন 
মসি শ্বেতকেতে ইত্যা্দিবাকাস্থং তৎসত্যং স আত্মেত্যাদ্দি” 
(শ্রতি) হে স্বেতকেতো! তাহাই সত্য, সেই আত্মাই এক 
মাত্র সত্য, এইজন্য সেই আত্মাকে তৎপদ বলিয়া! জানিবে। 

"তৎপদং দর্শিতং যেন তন্মৈ শ্রীরবে নমঃ1” (আহিকতব্‌) 


তত্বজ্ঞ(ন। 


তশপুরুষ 


তগপদলক্ষার্থ (পুং) তৎপদন্ত লক্ষ্যোহর্থঃ ৬ভৎ। বরহ্ধ, 
অজ্ঞানাদি সমূহ ফে উপাধি তাহার আধার স্বরূপ অন্তত 
চৈতন্ত, চিত্ম্বরূপ ব্রঙ্গ। 
তগপদবাচ্য (তরি) তৎপদন্ত বাচাঃ ৬তৎ। ত্রদ্ধ, শ্রুতি" 
গ্রতিপান্ত একমাত্র ব্রচ্মই তৎপদবাচা। 
তগুপদবাচ্যার্থ (পুং) তৎপদবাচ্যন্ত অর্থঃ ৬তৎ। ব্রঙ্গের 
বাচ্যার্থে অজ্ঞানাদিসমূহ উপস্থিত সর্বজত্ব গ্রভৃতি বিশি্ 
চৈতন্ত ও অন্থপহিত চৈতগ্ড এই তিনটা তৎপদবাচোর 
অর্থ। “অক্ঞান।দিসমষ্তিঃ এতছৃপহিতসর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট-চৈতন্ং 
এতদন্পহিতচৈতন্তক্ৈতৎ ত্রয়ং তণ্তায়ঃপিগুবৎ একত্বেনাব- 
ভাসমানং তৎপদবাচযার্থে তবতি বাপার্িতেহর্থে।*(বেদাস্তটা) 
তৎ্পদার্ঘ (পুং) তৎপদস্ত তবমস্তাদিবাক্যস্ত অর্থঃ ৬তৎ। 
লগংকারণ পরমাত্বব। “তৎ জগংকারণং তত্বং তৎপদার্থঃ 
স উচ্যতে।” ( বেদাস্তনা' ) ব্রহ্মই একমাত্র জগতের কারণ। 
[ব্রহ্ম দেখ।] 
তৎপদাবিধ (তরি) তৎপদন্ত তত্বমস্কাদিবাঁকাস্থৃম্ত অবিধা 
যন্ত্র বহুত্রী। তৎপদবাঁচা, তৎপদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম । 
“মায়োপাধির্জগদযোনিঃ সর্বজ্ত্বাদি লক্ষণঃ। 
পরোক্ষ শবলঃ সত্যান্ধাস্বা কস্তৎপদাবিধ ॥* ( বেদাস্তক1* ) 
[ ব্রঙ্গ দেখ।] 
তৎপর (ব্রি) তৎ পরমং উত্তমং যন্ত বন্ৃত্রী। ১ তদগত | ২ 
তদাসক্ত । (অমর) তম্মাংপরং ৫তৎ। ৩তাহা হইতে 
পর বন্ত, ততগ্রধান। ৪ নিবি, যত্ববান্‌। ৫ নিপুণ। ৬ সতর্ক, 
চতুর । (পুং) ৭ নিমেষ পরিমিত কালেরু ৩* ভাগের একভাগ । 
প্অক্ষেনিমেষস্ত স্বরামভাগঃ 
স তৎপরক্তচ্ছতভাগ উত্তঃ” ( সিদ্ধান্তশিরো") 
তগপরত। (স্ত্রী) তৎপর.তল্‌ টপ্‌। ১ সচেষ্টতা। ২ দক্ষতা । 
৩ বন্ধ, আগ্রহ, অভিনিবেশ । ৪ সতর্কতা । 
তগুপরায়ণ (ব্রি) তদেব পরং অয়নং ষন্ত 'বন্ব্রী। ১তদাসক্ত, 
তদাত্রিত। ২ ততপ্রধান। 
তৎপুরুষ (পুং) সমাসবিশেষ। এই সমাসে উত্তরপদের 
প্রাধান্ত হয়, অর্থাৎ ছুই পদে সমান হইয়। পরে যে পদ থাকে 
তাহার লিঙ্গ গ্রভৃতি হয়) প্রধানতঃ এই সমাস ৬ ভাগে 
বিভক্ত _ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, যষ্ঠী ও সপ্তমী তৎ- 
পুরুষ। দ্বিতীয়াদি বিভক্তাস্ত্ের উত্তর দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষ হয়। 
[ বিশেষ বিবরণ সমাস দেখ। ) সঃ গ্রসিদ্ধঃ পুরুষঃ| ২ কুদ্র- 
ভেদ। (ধরপি) তন্ত পুরুষঃ। ৩ তদধিষ্ঠাতৃদেবতাবিশেষ। 
পশু ভংপুরুষায় বিল্ুহে মহাদেবার ধীমহি” (তৈত্তি' 
আ* ১০।১1৫।৬) 


[ ৪৯২ ] 


তথাগত 


তৎপূর্বব (বি) সএব পূর্বাঃ কর্মধা'। সর্ব প্রথম, তাহার 
পুর্বববর্তী। ৰ 
তৎ্প্রকার (ব্রি) সেইরূপ। 
তৎফল (পুং) তনোতি তন-কিপ্‌ তত ফলংযন্ত বহুত্রীব। 
তৎবিস্বৃতং ফলতি ফল অচ্। ১ কুবলয়, পল্প। ২ কুষ্ঠনামক 
ওষধিবিশেষ। ৩ চৌরনাম সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। (ধরণি) 
(ক্লী)তস্ত ফলং ৬তৎ। ৪ তাহার ফল। 
তত্র (অব্য) তন্মিন ততত্রল্‌। তথায়, সেখানে, তদ্বিষয়ে। 
“কথং তত্র বিভাগঃ স্াদিতি চেৎ সংশয়ে! ভবেৎ।” (মনু ৯১১২) 
তত্রত্য (ত্রি) তত্র ভবঃ অব্যয়াৎ ত্যপ্‌। সেখানে যাহ! ঘটে, 
নে স্থানে উৎপন্ন, ততস্থানস্থ, সে স্থানসংক্রান্ত। 
"মূচ্ছ1 মাপে তুুরুরেশ স্তত্রত্যেঃ ক্ষুধিতৈ মুহছঃ॥” 
( ভাগ* ৩৩১।৬) 
তত্তভব€ (তরি) পুক্ধযার্থে তত্র ভবান্‌ নিত্যস' বা নুপূন্থপেতি 
মমাসঃ। পুণ্য, মান্য, শ্লাধ্য। নাটকে ইহার ভূরিপ্রয়োগ 
দেখা ষায়। [ অত্রভবান্‌ দেখ।] 
তত্রস্থ (ব্রি) তত্র তিষ্ঠতি স্থা-ক। তত্র স্থিত, সেইথানে স্থিত । 
তত্রাপি (অব্য) তথাপি, তথাচ, তবু। 
তৎসংক্রান্ত (ব্রি) তন্ত সংক্রান্তঃ ৬তৎ। তদবটিত, তদীয়। 
তৎসদৃশ (জি) তন্ত সদৃশঃ ৬-তৎ। তাহার তুল্য, তাহার মত, 
তথাবিধ। 
তৎসমনস্তর (অবা) তদনস্তর। 
তৎস্থলাভিযিত্ত (ত্রি) তস্ত স্থলে অভিষিক্তঃ ৬ ও ৭তৎ। 
তাহার স্থলে অভিষিক্ত, তত্প্রতিনিধি। 
তত্ম্বরূপ (ত্র) তন্ত ম্বরূপঃ ৬তৎ। তাহার সহিত অভিন্ন, 
তাহার সহিত এক, তত্গ্রতিনিধি। 
তত্সাধুকারিন্‌ (ত্রি) তৎসাধু যথা তথ! করোতি তৎনাধুকক 
ণিনি। তাহার গ্রতি সাধুকারী, তাহার গ্রতি উত্তম ব্যবহার- 
কর্তা । 
তৎস্থ (ত্রি) তত্রতিষ্ঠতি ততস্থা-ক। তথায় অবস্থিত। 
তথ] (অব্য) তেন প্রকারেণ তদ.থ!ল্‌ (গ্রকার বচনে থাল্‌। 
প| ৫৩২৩ )।- ১ সেই গ্রকার। গ্যথা কামে! ভবতি তথ) 
ক্রতু ভবতি” (শতপথব্রা* ১৪।৭২।৭ ) 
২ সাম্য। (অমরু) ৩ অভ্যুপগম। ৪ পুর্ববগ্রাতিবচন, 
পৃষ্ট প্রতিবাকা। ৫ সমুচ্চয়। ৬ নিশ্চয়। ৭ সত্য। (মেদিনী) 
তথাকর (অব্য) নিঙ্গিতপ্রতিবচনে তথা-কক-ণমূল্‌ ( যথ! 
তথয়ে।রহুয়াপ্রতিবচনে। পা ৩।৪।২৮) কোন গ্রকারে করিয়া। 
পতথাকরমছং ভে।ক্ষোে” (সি কৌ) 
তথাগত (পুং) তথ। সত্যং গতং ভানং যন্ক বন্ূত্রী বা যথ ন 


তথাস্ত 


পুনরাবৃত্তি ভরবতি তথা তেন গ্রকারেণ গতঃ | ১ গৌতম বুদ্ধ, 


[ ৪৯৩ ] 





তদ 


তথাশ্বর (ত্রি) সেইরূপ উচ্চারিত। 


স্থগত, পূর্ব পূর্ব বুদ্ধের ন্যায় আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া তথাহি (অব্য) তথাচ হি চ হন্বঃ। ১ নিদর্শন। ২ প্রসিদ্ধি। 


তাঁহার নাম তখাগত। [বুদ্ধ দেখ।] 
"বথাগতন্তে মুন; শিবাং গতিং তথা গতিং সোষপি গত 
স্তখাগতঃ ॥” ( নর্ববদ* বৌদ্ধাগম ) (ব্রি) তথ! তেন গ্রকারেণ 
আগতঃ ৩তৎ। সেইরূপ, সেই প্রকারে আগত। পনলং দৃষ্ট। 
তথাগতঃ” (ভারত ৩।৭৭।৫ ) 
তথাগতগর্ভ (পুং) বৌদ্ধশাপ্রভেদ ৷ 
তথাগতগুণাজ্ঞানাচিস্ত্য বিষয়াবতারনির্দেশ (পুং) বৌদ্ধ- 
শান্ত্রভেদ। 
তথাগতগুণ্ত (পুং) একজন বৌদ্ধ রাজ।। 
তথাগতগুহাক (পুং) নেপালী বৌদ্ধগণেয ৯ খানি প্রধান 
শাস্ত্রের মধ্যে একথানি। 
তথা গতভদ্রে, নাগাজ্জুনের একজন প্রধান শিষ্য 
তথাগুণ (ব্রি) তদ্রপ গুণসম্পন্ন। 
তথাচ (অব্য) তথাচ চ, চ, ইতিত্ন্বঃ। তত্রাপি, তবুও, 
পূর্বোক্ত কথনের সমর্থন ও দৃঢ়ীকরণ। 
“তথাচ শ্রুতয়ো বহ্বো! লিগীতা। নিগমেঘপি।” (মনু ৯১৯) 
তথাতা (ত্ত্রী) তথা ভাবে তল্‌ টাপ্‌। তথাত্ব, তথাতৃতত্ব, 
সেইপ্রকার। 
তথাত্ব (ব্লী)তথা ভাবে ত্ব। তথাতৃতত্ব, সেইপ্রকার। 
“তথাত্বং চেদিক্র্িয়ানাং উপঘাতে কথং স্বৃতিঃ॥” (ভাষাপ* ৪৭) 
তথাপি (অব্য) তথাচ অপিচ দ্বন্থঃ। তত্রাপি, তবুও, তাহা 
হইলেও। 
“তথাপি মম সর্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ ॥” ( উত্তট ) 
তথ।ভ।বিন্‌ (ব্রি) তৎম্বভাবসম্পন্ন। 
তথাভূত (ত্রি) তেন প্রকারেন তৃতঃ তূ-কর্তরিক্ত। সেই- 
প্রকারে সম্পর্ন। “ন্মরম্তথাভূতমধুগ্মনেত্রং* (কুমারস*) 
তথামুখ (ভরি) সেই দিকে মুখ ফেরান। 
তথায় (দেশজ ) সেইথানে, সেইস্থানে । 
তথায়ত (দেশজ) সেই দিকে ফিরান। 
তথারাজ (পুং) তথেতি রাজতে রাজ-টচ্‌। বুদ্ধ। (শব্ার্শচি') 
তথারূপ (ত্বি) সেইরূপ, তদন্ুরূপ। 
তথারূপিন্‌ [ তথারূপ দেখ। ] 
তথাবিধ (ত্রি) তথা বিধা যন্ত বহুত্রী। তাদৃশ, সেইপ্রকার। 
“তথাবিধ স্তাবদশেষ মস্ত মঃ” (কুমারস' ) 
তথাবিধেয় (ব্রি) সেইরপ কর্তব্য। 
তথা ব্রত (তরি) সেইরপ ব্রতপরায়ণ। 
তথাস্ত (অব্য) তাহাই হউক, সেইরূপ ছউক।- 
ধা] 


(শবার্থচি ) ৩ পূর্বোক্ত অর্থের দৃড়ীকরণ, সমর্থন। 
তটৈব (অব্য) তথাচ এব চহ্বন্থঃ । তন্বৎ সেইগ্রকার, তৎ- 
সমুচ্চক়াবধারণ। ( শব্দার্থচি' ) 
“্যথ। নদী নদাঃ সর্ধে সাগরে যাস্তি সংস্থিতিং। 
ভথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিঃ ॥* (মন্থ) 
তধৈবচ (অব্য) তথাচ এব চ চচ ছবন্বঃ। ১ সেইরপই, সেই 
প্রকারই। ২ রীতিপুর্বক নর, প্রকৃত প্রত্তাবে নয়, মনৌ- 
যোগ ব্যতিরেকে । | 
তথ্য (রী) তথা-সাধু তথা-হৎ (তত্র সাধুঃ। পা ৪81৯৮) 
১সত্য, প্রকৃত, ষথার্থ। 
"তথ্যেনাপি ক্রবন্দাপ্যো দস্তং কার্যাপণাবরং ॥৮ (মন্থু ৮1৩৭৪) 
(ব্রি) তছ্াক্ত। 
তথ্যজ্ঞান (ক্লী) তথ্যস্ত জানং ৬তৎ। যথার্থ জান, প্রকৃতজ্ঞান। 
[ তত্বজ্ঞান দেখ।] 
তথ্যভাষিন্‌ (ব্রি) তথ্যং ভাঁষতে ভাষ-ণিনি। হথার্থবাদী, 
সত্যবাদী, যে প্রকৃত কথা বলে। 
তথ্যবাদিন্‌ (ব্রি) তথ্যং বদতি বদ-ণিনি। সত্যবাদী। 
তথাবোধ (পুং) তথ্যস্ত বোধঃ ৬তৎ | তথ্যজ্ঞন, যথার্থ জ/ন। 
[জ্ঞান দেখ।] 
তথ্যন্ুসন্ধান (রী) তথ্যন্ত অন্থসন্ধানং ৬তৎ। গ্রাকৃত 
অবস্থার অনুসন্ধান, শ্বর্ূপ-নিক্বপণ চেষ্টা, যথার্থনিরয়-প্রয়াস, 
তত্বান্বেষণ। 
তদ্‌ (তরি) তন্-আদি তিচ্চ। ১ বুদ্ধিস্থপরামর্শবিশেষ, তিনি সেই। 
এই সর্বনাম তদ শবের প্রথমাদি বিভক্তির রূপানুসারে 
তিনি, তাহাকে, তাহ! হ্বার1, তাহ! হইতে, তাহাতে ইত্যাদি 
বুঝাইবে। [তত দেখ।] 
তদংশ (পুং) তন্ত অংশঃ ৬তৎ। তাহার ভাগ। 
তদতিরিক্ত (ত্রি) তন্ত অতিরিক্তঃ ৬তৎ। তাহার অতিরিক্ত, 
তাহা অপেক্ষা অধিক, তদধিক, তাহা হইতে পৃথক্‌, তস্ভির। 
তদ্ধ্যতিরিক্ত। 
তদধিক (অ্ি)তদতিরিক্ত । 
তদনন্তর (ক্লী) তশ্ত অনস্তরং ৬তৎ। তাহার পর, তৎপরে। 
তদস্ত (ছি) এইক্পে সম্পন্ন বা শেষ হওয়া। (পুংক্রী) 
অভি প্রায়, মতলব, তদারক । 
তদন্ন (ক্রি) তদেব অন্নং হস্ত বহুত্রী। তাদৃশ জাগ্রদবস্থায় 
যেরূপ অন্নাদি ভোজনশীল শ্বপ্পাবস্থায়ও সেই প্রকার। 
"তদক়্।য় তদপসে তং ভাগং” (খক্‌ ৮৪৭১৬) 


১২৪ 


[৪৯৪ | 


ত্দিদর্থ 





“দেব জাগরাবস্থায়াং ভোবাদ্েন ্রসিঙ্ধং মধুপায়সাছি: 


তদ্বেক অরং বন্ড সঃ।  তাদৃশার প্রত্যক্ষ ভোজনবৎ স্বপ্পোইপি- 


ভোক্কে' ( সাঁত্বণ ) তন্ত জজ্পং ৬তৎ। তাহার অক্প। 
তদনব্ত্ব (ক্লী) তর়োরনন্তত্ব ৬তৎ। কার্ধা ও কারণের 
অভেদ, কার্ধা ও কারণ একই। 
পতদনন্তমারস্তণশব্বাদিভাং” (বেদাস্দ) বেগাত্তদর্শনের 
মতে কাধ্য ও কারণ এক 7 ইহারা বলেন শান্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ 
কার্য্যকারণের তেদ ন! থাকাই প্রতীত হ্দ। জাকাশাদি বহু 
পদার্থান্িত. জগৎ কার্ধয ও প্ররক্জধ কারণ। অগৎ্কার্ধয ষে 
বন্ধ, কারণ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উপনিষদ সকল এক- 
বাক্যে তাহ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
ছান্দোগা উপনিধদে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার 
কথ! বর্ণিত আছে-_যেমন মুত্তিক। জানিলে সমস্ত মৃগ্নয় 
জান! হয়। মৃগ্মই সতা, বাক্যনষ্টি বিকার সরূল নাম 
ৰ্যভীত অন্ত কিছু নহে। এই বাঁক্যে বল! হইয়াছে, মৃত্তিকাই 
ঘট শরাবাদির পারমার্থিক রূপ, ঘট, শরাব এই. সকল কেবল 
নাম অর্থাৎ কথামাত্র। সুতরাং মৃত্তিকা জানিলে ঘট শর! 
বাদি সমস্ত মৃত্তিক! জানা হয়। ঘট শরাব এ সকল মৃত্তিকাই 
উহ্ছাদের রূপ, স্মতরাং মৃত্তিকাই সতা, তদ্বিকার সকল মিথ্য! 
বা নামমাত্র । মৃত্তিকার অন্ত সংস্থান কাল্পনিক, মৃত্তিকার 
ও মৃত্তিকাকার্ষ্যের দৃষ্টান্তে কারণ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ কার্ধযতৃত 
জগৎ নাই । এ সমুদয় ব্রন্ধ ) যদি এ সকল ব্রক্ষ- বলিয়) অস্বী- 
কার কর, তাহ! হইলে. শ্রতিপ্রমাগোক্ত এক বিজ্ঞানে সর্ব 
বিজ্ঞান সিদ্ধ বা সম্পর হইবে না। যেমন ঘটাকাশ প্রভৃতি 
মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, মৃগতৃষিকা যেমন উষর ভূমির 
অনতিরিক্ত.) সেইক্ধপ কারণ ও কার্য একই। (বেদাস্তদ') 
| হেতু ও ত্রঙ্ধ দেখ।] 
তদনুরূপ (ব্রি) তন্ত অনুরূপ; ৬ত৫। তাহার মত, তদ্ধপ, 
তৎসদৃশ। 
তদনুসার (পুং) তন্ত অন্ুসারঃ ভতৎ। নেই অনুসারে, তাহা 
, যেক্তপ সেই গ্রকারে। 
তদনুসারিন্‌ (ত্রি)তদস্থদরতি অনু-স্থ-ণিনি। আন্থযানী, সেই 
অন্গমারে যে চলে। ্‌ 
তদন্য (ব্রি) তন্মাদকক: ৫তৎ। তাহ। হইতে পৃথক্‌। তত্তি়। 
তদগ্যবাধিতার্থপ্রঙ্গ (পুং) তদন্ত: বাধিতার্ঘন্তঃ প্রমঙ্গঃ | 
প্রমাণবাধিত অর্থের প্রসঙ্গ রূপ তর্কতেদ। তর্ক পাচ প্রকার 
আত্মাশ্রয়, অন্টোম্কাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা। প্রমাগবাধিতার্থ- 
প্রলঙ্গ। [বিশেষ বিবরণ তর্ক দেখ।] 
তদপি (অব্য) তথাপি। . 


তদভিষ্ন (রি) তগমাদতিন: । ৫স্ৎ। তাহা হইজে অভিন্ন, 
তাহার, সহিত এক, তৎন্বরূপ। 

তদপম্‌ (অবা) [ বৈ] তৎ্গ্রসবকর্মা।। 

“শঙ্বত্মং তদপা বন্কিরস্থাৎ।” ( খাক ২1৩৮।১.) 

তদর্থ (তরি) ১ ততগ্রয়োজনক, তছ্‌জেস্ক। "্অস্তেবাসী বার্থাং 
হাদর্দেষু ধর্শকূতোবু ।” (দারভাগ' ) ২ তাতিধের়। ৩ তৎ 
গ্রয়োজন, সেই কারণ, তজ্ন্ত;, তক্লিমিত। 

তদর্পণ (ক্লী) তন্ত তন্মিন্‌ নিক্ষিপ্তন্ত অর্পণং ৬তৎ। তদ্বস্তর, 
প্রতার্পণ, তাহার বা তাহাতে স্তত্ত বস্তর গ্রত্যর্পণ। 

তদর্থ (ব্রি) তদেঘাগ্য। 

তদবধি (রী) সঃ অবধি ধর্মিন তত বহুত্রী। নেই অবধি, 
সেই সময় বা ঘট্টন। হইতে, তদ। গ্রভৃতি। 

তদবস্থ (ত্রি)স! অবস্থাষস্ত বহুত্রী। যে সেই অবস্থায় আছে, 
যে সেইভাবে রহিয়াছে, যাহার পূর্ব্ব অবস্থার পরিবর্তন ৰা 
ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তত্তাবাপন্ন। 

তদ! (অব্য) তশ্মিন কালে তদ্‌-দ | (তদোদ1 চ। পা ৫৩1১৯) 
তখন, সেই সময়ে। “নচ ম্বংকুরুতে কর্ম তদোৎক্রামতি 
মূর্তিতঃ ॥* ( মন্ধু ১1৫৫) 

তদাত্মন্‌ (পুং) ১ ততস্বরূপ। ২ তত্তিয়, তাহা হইতে অভি, 
তাহার সহিত এক। 

তদাত্ব (ক্লী) তদ! ইত্যস্ত ভাবঃ তদা-স্ব। তৎকাল, বর্তমান কাল। 
"তর্দাত্বে চাল্লিকাং পীড়াং তদ! সন্ধিং সমাশ্রয়েৎ1”(মন্থু ৭১৬৯) 

তদানীং (অব্য) তশ্বিন কালে তদ্‌-দানীং (তদোদা চ। প| 
৫1৩1১৯ ) তখন, সেই সময়ে । "নাসদাসীপ্লোসদাসীত্বদানীং” 
(খক্‌ ১১।১২৯।১) 

তদানীন্তন (তরি) তত্র তব ইতি ট্যুল্‌ ভ্যুট চ। তদাতন, তৎ- 
কালীন, সেই সময়ে যাহ! ঘটিয়াছে। 

তদাপ্রভৃতি (ব্রি) তদ। তৎকাল: গ্রত্থৃতি রাদি্বন্ বহতী। 
সেই অবধি, তদবধি। “তদ। প্রভৃত্যেব বিমুক্তসঙ্গঃ* (কুমার) 
তদাশব্ধ সকল স্থলেই প্রায় সপ্তমীর অর্থে ব্যবন্ৃত হর, কচিৎ 
প্রথমার অর্থে ব্যবন্ত হইয় থাকে । 

তদামুখ (ব্রি) তদা! মুখং বন্ত বহুত্রী। প্রারদ্ধ, আরম্ত। 

তদাযুক্তক (পুং) তশ্মিন্‌ আযুক্কঃ ৭তৎ। স্বার্থে কন্‌'। রাঁজ- 
পারিষদবিশেধ। 

তদ্দিৎ (বি) তদেতি ইপ কিপ্‌ তুকৃ। তথিষয়ক স্তোক্র। 

তদদিদর্থ (ত্রি) তদিৎ তদেবা্থ প্রয়োজনং বন্ড বহত্রী। তথধি- 
ষয়ক স্তোত্র, যাহাদের প্রয়োজন আছে। প্বয়মু স্বা তির 
ইন্্ (খক্‌ ৮/২1১৬) “যদ্ধিযয়কং তোত্রং তদিৎ তথেবার্থ 
গ্রয়োজনং যেযাং তাদৃশা* (সায়ণ) 


তদ্ধন 


তদীয় (জি) ১ তৎসন্বন্ধীন্ন, ভাছায়। ২ তাহার অধিষ্কত। ৩ 
ভাহাক্ন সন্বাম্পর্দীভূত। 

তছৃপরি (তরি) তত উপরি। তাহার উপর, তাহার উর্ে। 

তরেক (ত্রি)লএব একঃ প্রধানং যস্ত বহুবী। তাহার সহিত 
এক, তৎন্বরূপ, তদতিষ্ন। 

তদেকাত্মন্‌ (ভরি) সএব একঃ আত্মা আত্মস্বরূপঃ বন্য বহুত্রী। 
তাহার সহিত অভিন্ন, তাহার সহিত এক । 

তর্দোকস্‌ (তরি) সেই স্থান। "তদোকসে পুকশাকায় বৃণে 
( খক্‌ ৩৩৫1৭ ) তত্বহিরোকোনিলয়ে যন্ত তশ্মৈ' ( সায়ণ) 

তদোজম্‌ (ত্রি) সর্ববলগ্বরূপ। “সহজশৃ্গে বৃষভত্তদোজা” 
(খক ৫১1৮) ্যতপ্রসিষ্ধবলং তেজো বাস্তি তদেবোজো 
যন্ত তাদৃশঃ সর্ববলগ্বন্ধপ ইত্যর্থ।” (সায়ণ) 

তদগত (ব্রি) তৎগতঃ ২তৎ। তৎপর, তত্িষ্ঠ, তদাসক্ত। 

তদ্গুণ (ব্রি) তন্ত গুণ ইব গুণে হস্ত বছত্রী। তত্ত,ল্য গু৭- 
যুক্ত, তীয় গুণের ন্যয় গুণবিশিষ্ট। ২ অর্থালফ্কারবিশেষ, 
যেখানে নিজ গুণ পরিত্যাগ করিয়া অপরের অতুযুত্কষ্ট গণ 
গ্রহণ করা হয়, সেইখানে এই অলঙ্কার হইয়। থাকে । “তদ্‌গুণঃ 
স্বগুণত্যাগাদতাত্কঃগুণগ্রহঃ॥৮ (সাহিতাদ* ১০ প') 
উদাহরণ--“পল্সরাগায়তে নাসামৌক্িকং তেইধরদ্থিষ।” 
( সাহিত্য" ) 

তোমার নালামৌক্তিক অধর কাস্তিদ্বারা পল্পরাগ মণিসদৃশ 

হুইগ্াছে, এইস্থলে নাসামৌক্তিক নিগ্ের গুণ পরিত্যাগ করিয়| 
অতুত্কষ্ট পল্মরাগমণির গুণ গ্রহণ করায় তদ্‌গু অলঙ্কার 
হইল। (পুং) তন্ত গুণ; ৬তৎ। ৩ তাহার গুণ। ৪ প্রধান 
বিশেষণ, তদ্গুণনংবিজ্ঞ।ন। “তদ্‌গুণলারত্বাৎ” (বেঙগান্তন* ) 
তত্র প্রধানে গুগঃ বিশেষণং' (ভাষ্য ) 

তদ্‌গুণনংবিজ্ঞান (পুং) তত্র বুত্রীহৌ গুণন্ত গুণীতৃতন্ত 
বিশেষণন্ঠ সংবিজ্ঞানং সমাকৃজ্ঞনং যত্র বহত্রী। সমাসবিশেষ। 
বনুত্রীহি সমাস ছুই প্রকার তদগুণনংবিজ্ঞান ও. অতদ্‌গুণ- 
সংবিজ্ঞান। বহুব্রীহি সমান করিলে সমস্তমান পদার্থ যেখানে 
সমানবচ্যে থাকে, তাহাকে তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বলা যায়। 
যথ] প্ত্রীণি লোচনানি যন্ত স ব্রিলোচনঃ শিবঃ1” এখানে 
সমাস বাচ্যে অর্থাৎ শিবে তিনটা লোচন রহিয়াছে বলিয়া 
ইহার নাম তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান | [বিশেষ বিবরণ সমাস দেখ।] 

তদ্দণ্ড (বি) তত্দণ্ডং কর্মধা। সেই দও, সেই সময়, সেইক্ষণ। 

তদ্দিন (ক্লী) তৎ দিনং কর্দাধা। সেই দিন। “্তদ্জিনং ছি 
হপ্দিনং যদেব হরিহরকথামৃতং” (পদাবলী) 

তর্গিনন্‌ (অব্য) ১ দিন মধা। ২ প্রতিদিন। (শব্ার্থটি') 

তদ্ধম (জি) তদেৰ অবায়েনা হীনং ধলং হস্ত বুত্রী। ১ কৃপণ। 
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তত্ব, 


( ছেম" ) কৃপণ লোফাদিত গর হতই কেম ধদ হউক না, 


তাহার! তাহাতে পর্যযাণ্থ, বিবেচনা না করিয়া জ্য ঝরিতে 
সর্বদা কুষ্টিত থাকে, এইজজ্ত পরে তাহার? তদ্ধন এই আখ্যা 
গ্রাপ্ত হয়। (কী) তৎ ধনং করণবা। ২ সেই ধন। তন্ত ধনং 
৬তৎ। ৩ তাহার ধন। 
তন্ধর্মান্‌ (ত্রি)সধর্ণবন্ত বহত্রী। খথাভুতবর্ুক। 
তদ্ধিত (ব্রি) তশ্মৈছিতং ৪তৎ। ১ তাহার হিত, তাছায় পক্ষে 
মঙ্গল, তদ্িষযয়ে উপযুক্ত । (পুং, স্রী) ২ ব্যাকরণোক্চ প্রতায়- 
বিশেষ, তদ্ধিত প্রত্যয় শবের উত্তর হয়। 
“বিভক্ত্যাদি ত্রিকাদন্তঃ গ্রতায়ঃ তদ্গিতং মতং | 
নামপ্রক্কতিকো নৈবৰ মতিব্যাপ্তাদিদোষতঃ॥" 
“বিতক্তিধাত্বংশ কৃদ্ত্োতস্তঃ প্রত্যয়; তদ্ধিতঃ” ( শব- 
শক্তি গ্র“) বিভক্তি ধাত্বাংশ ও কৃত প্রত্যয় হইতে ভিন্ন যে 
প্রত্যয় তাহাই তদ্ধিত প্রত্যয়। তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বিবিধ। 
গ্রকৃত্যর্থভিন্নার্থক ও স্বার্থিক। ষেস্থলে প্রকৃতির অর্থ বিভির 
হয় তাহাই গ্রন্কৃত্ার্থ-ভিন্নার্থক আর যে স্থলে গ্রক্কৃতির অর্থ 
বিভিন্ন হয় না, প্রকৃতির অর্থান্ছুরূপ থাকে, তাহাই শ্বার্ধিক ৷ 
তদ্বল (পুং) তশ্মিন্‌ লক্ষ্যে এব বলং যন্ত বছত্রী। বাণবিশেষ। 
( হেম' ) 
তদ্ভাব (পুং) তশ্ক ভাব ৬তৎ। ১ তাহার অসাধারণ ধর্ম । 
বধ] ঘটে ঘটত্ব, গোতে গোত্ব। তশ্মিন ভাবঃ ৭তৎ। ২ তত্থি- 
যয়ক চিস্তন। “সদ! তত্তাবভাবিতঃ* (গীতা) 
তষ্ভাবাপন্ন (ত্রি) তত্তাবং আপন্নঃ ২তৎ। সেই ভাব প্রাপ্ত, 
তাহার ভাব প্রাপ্ত, যে সেই ভাবে' রহিয়াছে, তাহার পূর্ববা 
বন্থার পরিবর্ত বা ব্যতিক্রম ঘটে নাই, তাদবস্থ। 
তত্তিন্ন (তরি) তল্মাৎ ভিন্নঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অন্ত, তাহা 
হইতে পৃথক্‌, তদন্ত, তথ্্যতিরিক্ত । 
তদ্রাজ (পুং) তন্ত রাত! ৬তৎ। ১ তাহার নৃপতি। ২ তদ্রাজ 
এই অর্থ বিহিত 'তদ্িত প্রত্যক়বিশেষ। “তে তত্রাব্জা ইত্যেব- 
মাদয়ঃ প্রতায়ান্তদ্রাজসংজ্ঞক1 ভবস্তি” ( পা ১1১৭৪) এই 
হুত্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রত্যয় সকল ততদ্রাজসংস্ঞ| হইবে । 
তদ্রপ (জি) তৎ রূপং কর্ণধা। ১ তথ্ধিধ, সেই গ্রকার।. তত 
রূপং যন্মিন্‌ বন্ত্রী। সেইরূপে, সেই প্রকারে, তানুসারে । 
তদ্ধ (অব্য) তেন তুল্যং ব! তয়! তুল্য সা-চেৎ ক্রিয়া ইতার্থে 
বতি। ১ তৎসদৃশ ক্রিয়াযুক্ত। তক্তৈব ততৈব ঘ। ইতার্থে 
বতি। ২ তত্তুল্য অর্থ, তৎসদৃশ। প্তন্বদ্বিনা বিশেষৈন? 
তিষ্ঠতে নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং।” (সাংখ্যকা') (জি) তছ্‌ স্ান্তার্থে 
মতুগ্‌মন্ত ব। তদ্বিশি্, তক্তুল্য, তাহার ভ্ায়। “দ্রব্যাণি 
তব্বস্তি পৃথকৃত্বমংখ্যে* ( ভাষাপ*) জ্িক্কাং ভীষ্‌। 


তনিমন্‌ 


তদ্বত্ত! (শ্রী) ভ্গতো। ভাবঃ তত্বং-তল্-টাপ্‌। তন্থিশিষ্। “পদার্থে 
তত্র তত্বত্তা যোগ্যতা! পরিকীর্তিতা ॥* (তাষপ* ৮২) 

তদ্বশ (ব্রি) তৎকাম। “তমা এতং ভরত তৎশায়” 
(খক্‌ ২১৪।২) তন্বশার সোমকামায়” (সায়প) 

তদ্বা ( তদ্বৎ দেখ। ] 

তত্বাচক (তরি) তদর্থক, তৎগ্রকাশক । 

তদ্িধ (তরি) সা-বিধা প্রকারো য্ত বহ্ত্রী। ততপ্রকার, 
তথাবিধ, সেই প্রকার । প্ধর্মাধে। বন্তর ন স্তাতাং শুশ্রযা বাপি 
তদ্বিধ। ॥” (মন্থ ২১১২) . 

তদ্ব্যতিরিক্ত (ব্রি) তশ্মৎ ব্যতিরিক্তঃ ৫তৎ। তাহা হইতে 
অন্ত, তাহা হইতে পৃথক্‌, তত্ডির, তদন্ত । 

তন (পুং)ধন। “মিত্রা তন! ন রথা৩ বরুণে ॥” (খক্‌ ৮ 
২৫1২) “তম্বস্তি মুকুটকটকাদিনেতি তনানি ধনানি' (সায়ণ) 

তনক (পুং) বেতনক। 

তনবাল (পুং) জনপদবিশেষ ও তংস্থানবাসী। (ভারত ভী) 

তনয় (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি কুলং তন-কয়ন্‌ (বলি 
মলিতনিত্যঃ কয়ন। উণ্‌ ৪1৯৯)১ পুক্র। [পুত্র দেখ।] 
২ জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থান। (বৃহত্স*) 

তনয়! (স্ত্রী) তনয়-টাপ্‌। ১ কন্তা। ২ চক্রকুল্যালতা, চাকুলে 
লত|।| ৩ স্বতকুমারী। তনয়া শব পপ্রিয়াদিষু” প্রিয়াদির 
মধ্যে গণন! হেতু সমাস করিলে পূর্ববপদ পুংবৎ হয় না, অর্থাৎ 
পুংলিঙ্গের মত হয় না॥ যথা, তনয়! জাতা যন্থা সঃ তনয়াজাতঃ 
তনকজাতঃ এই প্রকার হইবে না । 

তনয়িত্ু, (পুং) তন-শবে তন-ইত্ব, পৃষোদুরা' সাধুঃ| ১ অশনি। 
প্অগ্নিং পুরা তনয়িয়ো রচিত্বাৎ” (ঞ্ক্‌ ৪1৩।১) “তনয়িত্ব, 
রশনিঠ (সায়ণ) ২ মেঘ। “অজ একাপান্তনয়িত্ব,রর্ণবঃ” 
( খক্‌ ১০।৯৬১১) “তনয়ি, মেঁঘঃ (সায়ণ ) 

তন (পুং) তনোতি বংশং তন-অস্গুন্‌। পৌত্রাদি । “মা শেষ- 
স৷ মা তনমা” ( খক্‌ ৫1৭18) “তনস। পৌত্রাদিনা' (সায়ণ) 

তন (ভ্ত্রী) তন-অচ্‌ টাপ্‌। ধন। (লিঘণ্ট,) 

তনার্দি (পুং) ধাতুপাঠোক্ত ধাতুগণবিশেষ। এই তনাদি 
ধাতুর উত্তর পার্বধাতুক (লট্‌, লঙ্‌ বিধিলিঙ) বিভক্তিতে 
উ প্রত্যয় হয়। (পাপিনি) 

নিক! (ত্ত্রী) হন্ততে ধাতৃনামনেকারত্বাৎ বধ্যতে নয়া করণে 
ইন্‌ সংজ্ঞায়াংকন্‌ কাপি অত ইনত্বং। বন্ধনরজ্ছু। ( শবার্থচি*) 

তনিমন্‌ (পুং) তনোর্ডাবঃ তন্-ইমনিছ। ১ তমুত্ব, হল, 
কশতা।। বিরসাতপত্তনিমানম ভজত” (কাদ*) তনয়তি তন্গং 
কয়োতি ডন পিচ ইমনিচ। ২ যকৎ। “অথ পার্খয়ো রখ তনিয়ে। 
হথযৃধয়ো;” (শত জং ২৮৩৯৭) 'ভলিয়ঃবন্কত।' (ভাষ্য) 
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তন্ুচ্ছদ 


তনিষ্ট (তরি) অরমনয়ো! রতিশয়েন তন্গুঃ বা অয়মেষা মতি" 
শয়েন তচুঃ তনু-ইষ্ঠন্‌। ক্ষুদ্র, ছই জনের মধ্যে অতিশয় ₹ুশ 
বা আনেকের মধ্যে অতিশয় তমু। «এতেষাং লোক।নাং 
অস্তরিক্ষলো কত্ত নিষ্ঠঃ” ( শতপথরা* ৭১1২২ ) 
তনীয়স্‌ (ব্রি) বহুনাং মধো ইয়মতিশয়েন। অল্প, অনেকের 
মধ্যে একজন, অতিশয় তন্থু। “পক্ষপুচ্ছানি তনীক়াংসীব” 
( শতপথ ব্রা" ৮৭1২১) স্তিয়াং ডীঘ্‌। 
তশু (স্ত্রী) তন-উ (তৃমৃণী ভূচরীতি। উপ.১1৭) ১ শরীর। 
২ত্বচ। প্তন্থভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ* ( শকুন্তলা) 
(ত্রি)১৩ওকরুশ। ৪ অল্পল। ৫ বিরল। গনম্ুলোমকেশদশনাং 
মৃগ্থঙগীমুদ্ধহেৎ স্তরিয়ং” ( মনু ৩১০) 
৬ যোগশাস্ত্রোক্ত অশ্মিৎ গ্রভৃতি ক্লেশ। পঅবিষ্ধাক্ষেত্রমুত্ত- 
রেষাং গ্রনুগ্চতন্থুবিচ্ছিক্নোদারাণ।ং* (পাতঞ্রল সাধন' ৪1) 
অবিস্তাই সকল প্রকার দুঃখের মৃল, অনাত্মাতে আত্মা- 
ভিমানের নামই অবিস্তা। এক অবিষ্কা হইতেই অন্মি- 
তাদদি চতুর্বিধ ক্লেশের উৎপত্তি হয়। এই অশ্মিতাদি ক্লেশ 
চারি প্রকার--প্রন্থপ্ত, তন্থ, বিচ্ছিন্ন ও উদার। যে ক্লেশ 
চিত্তভূমিতে অবস্থিত থাকিয়াও তাহার সহকারী উদ্বোধক 
ব্যতিরেকে স্বীয় কার্ধ্য করিতে পারেন৷, তাহাকে প্রমথ বলা 
যায়। যেমন বাল্যাবস্থায় বালকর্দিগের চিত্ত বাসনারূপে 
অবস্থিত হইয়াও সহকারী উদ্বোধকের অভাব হেতু তাহা 
ব্যক্ত করিতে পারে না। যেরুশ স্বন্ব গ্রতিপক্ষ ভাবন! 
দ্বারা শ্বকার্ধ্যশক্তি শিথিল হইলে বাসনারূপে চিত্ত মধ্যে 
অবস্থিত থাকে, কিন্তু গ্রভৃত কার্ধ্যারষ্ঠক সামগ্রীর অভাবে 
প্বকার্ধ্য আরম্ভ করিতে অক্ষম হয়, তাহাকে তনু বল! যায়। 
যেমন ফোগিগণের চিত্তে বাসন! থাকে বটে,কিন্ত সেই বাসন! 
উপযুক্ত সামগ্রীর অভাবে কোন রূপ কার্ধ্য দেখাইতে পারে 
না। যে ক্লেশ অন্ত প্রবল রেশের আক্রমণে পরাতৃত থাকে, 
তাহাকে বিচ্ছিন্ন বলে। যে ক্লেশ সহকারীর সন্গিধান মাত্র 
দ্ব কব কার্ধ্য সম্পাদন করে, তাহাকে উদার বলে। 
(স্ত্রী) ৭ জ্যোতিযোক্ত লগ্ন স্থান। "তন্ুনিধনথতেশা ঃ 
কেন্ত্রকোণে ব্রিলাভে ॥” (জাতকালঙ্কার ) 
তনুক (ব্রি) তন্ু-স্বার্থে কন্‌। শরীর।[ তন দেখ। ] 
তনুক্ষীর (পুং) তনু অল্পং ক্ষীরং নির্যাসো যন্ত বহুত্রী। আতমা- 
তক বৃক্ষ, আমড়া গাছ। 
তনুগৃহ (ব্লী)জ্যোতিযোজ গৃহভেদ। [তন দেখ।] 
তনুচ্ছদ (পুং) তং দেহং ছাদযতি ছাদের্খঃ তুদ্বপ্চ। 
( ছাদের্েহদাপসর্গন্ত । পা ৬1৪৯৬) কবচ, বর্শ, সাজোয়!। 
"মাতলিত্তগড মাহেন্জমামুমোচ ভনুচ্ছদং ॥” (রঘু ১২1৪১) 


উতন্বর 


তনুচ্ছায় (পুং) তর্বী ছায়৷ যন্ত বছুত্রী। ১ জালবর্ব,রক 
বৃক্ষ। (রাকনি')। (ভ্ত্রীক্ী)২ শরীরচ্ছায়া। (ত্রি) ৩ অল্প- 
ছায়াযুক্ত। (শ্রী) তম্বীছায়! কর্মধা। ৪ অল্পচ্ছায়।। 

তনুর (পুং) তনোর্দেহাৎ জায়তে জন-ড। ১ পুক্র। ২ জ্যোতি- 
ষোক্ত লগ্ন হইতে পঞ্চম স্থান। 

তনুজ! (স্ত্রী) তন্থজ স্রিয়াং টাপ্‌। কন্তা|, ছুহিতা। 

তন্ুত। (স্ত্রী) তন্ন-ভাবে তল্‌ টাপ্‌। তনুত্ব, অন্ত্ব, কৃশত।। 

তনুত্যজ্‌ (ত্রি) তন্ন ত্যজতি ত্যজ-ক্কিপ্‌। যে তনু ত্যাগ করে, 
তন্থৃত্যাগকারী। “যোগেনাস্তে তন্ুত্যজাং” (রঘু ১৮) 

তন্ুত্যাগ (পুং) তনূনাং ত্যাগঃ ৬তৎ। দেহত্যাগ। 

তন্ুত্র (রী) তন্নং রায়তে ত্রাঁক। বর্ম, সাজোয়া, যুদ্ধকালে 
আঘাত নিবারণ জন্ত যে লৌহময় আবরণ দ্বার! শরীর রক্ষ। 
হইয়। থাকে । 

তনুত্রব (ব্রি) তন্থত্রং বিদ্যাতে অস্ত তনুত্রমতুপ্‌। তনুত্র- 
ধারী, বশ্মধারী। 

তন্ুত্রাণ (ক্লী) তন্স্বায়তেংনেন ব্রৈ করণে লুাটু। বর্ধা। 

তনুত্চ্‌ (স্ত্রী) তন্বী ত্বকৃ বন্ধলং যস্যাঃ বহুবী। ১ ক্ষুদ্র গ্রি- 
মন্থ্‌ বৃক্ষ) গণুরীগাছ । (ত্রি)২ হক্ষত্বগ্যুক্ত। 

তনুপত্র ( পুং) তনুনি ₹শানি পত্রাশি যপ্য বহুত্রী। ১ ইঙ্গুদী 
বৃক্ষ। (ত্রি)২ অল্প পত্রযুক্ত বৃক্ষ মাত্র। 

ভ্ুনুভব (পুং) তনোর্ডবতি ভূ-অচ্‌ ৫ত২। ১ পুক্্। “দৃশ্তে 
তনু ভবঃ শিশিরাংশো” (বৃহতস* ৭১৮) (জী) কন্তা। 

তমুভত্ত্র। (স্ত্রী) তনোঃ শরীরস্ত ভন্ত্রাইব | নাসিকা। (শব্দর') 

তন্গভাব (পুং) পাতলা। "সস্তা নৈস্তন্বভা বনই্সলিলাঃ1% (শকু') 

তনুভূমি (ভ্ত্রী) বৌদ্ধশ্রাবকগণের জীবনের একঅংশ। 

তনুভৃৎ (ব্রি) তন্থং বিভর্তি ভূ-ক্ষিপ্। দেহধারী। “ছায়া- 
ফলং তম্ুভতাং শুভমাদধ((ত৮ (বুহতস" ৬৭৯২) 

তন্মুমশা| (তরী) তনু কশং মধ্যং যন্যাঃ বহুত্রী। ১ কশমধ্যা। 
২ ষড়ক্ষরযুক্ত গায়ত্রীজাতীয় ছন্দঃবিশেষ, ইহার ১।২।৫।৬ 
বর্ণ গুরু। “মুর্তিমুরশত্রোরত্াদুতারূপা আন্তং মম চিত্তে 
নিত্যং তনুমধ্যা1। (ছন্দোোম') (ব্রি)৩ অল্প মধ্য। 

তনুর (পুং) তনোর্দেহস্ত রস ইব। ধর্ম । (হারাবলী) 

তনু।নৃ)রুট্‌ (পুং) তনৌ তম্বাং বা রোহতি রুহ*ক্ষিপ্‌। লোম। 

তনুরুহ (ক্লা) তনৌ তন্বাং বা রোহতি রহ-ক। লোম। 

তন্গুল (ব্রি) তন-উলচ্। বিস্তৃত। 

তনুবাত (পুং) তন্গঃ ক্ষীণ; বাতঃ যত্র বহুত্রী। ১ নরকবিশেষ। 

' (তরি) ২ অল্পবাযুযুক্ত স্থান। 

তনুবার (কী) তনু দেহং বৃণোতি বুঅণ্উপপদস*। কবচ, 
সম্মাহ, সাজোয়]। 

৪৫! 


[ ৪৯৭ ] 


তমূনপ 


তন্ুবীজ (পুং) তনুনি কশ।ণি বীজানি যন্ত বছত্রী। ২রার্জ 
বদরবৃক্ষ, নারিকেলেকুল (রাজনি') (ক্রি) ২ স্বশ্লবীঞযুক্ত | 

তনুব্রণ (পুং) তহ্ঃ ছুদ্রঃ ব্রণো যত্র বহত্রী। বঙ্সীকরোগ | 

তন্থুস্‌ (কী) ভতনোতি তন-উ্ি। শরীর, দেহ। 

তনুসঞ্চারিণী (স্ত্রী) তন্থ অল্পং যথা তথ! লঞ্চরতি সম্চর-ণিনি 
ডীপ্‌। যুবতীস্ত্রী। (শব্বমালা) 

তন্গুসর (পুং) তনেঃ সরতি তনু স্থমচ্‌ ৫ত৩। ম্বেদ, ঘর্ঘম। 

তনু(নু)হুদ (পুং) তনে হদইব। পাযু। (তরিকা) 

তনু (পুং) তনোতি কুলং তন-উ। ১ পুক্র। 

"তাবাং বিশ্বকে হবতে তনূরুথে” (খক্‌ ৮৮৬১) 'তনোতি 

কুলমিতি তনুঃ পুত্র£ (সায়ণ) (স্ত্রী) তন্ব-উঙ,। ২ শরীর। 
৩ প্রজাপতি । ৪ গো। ৫ অপ্‌। [তনুনপাৎ দেখ। ] 

তনুকরণ ( ক্লী) অতন্থং তমুং করণং অভূততপ্তাবে ছি। অন্নী- 
করণ। “সমাধিভ| বনার্থঃ ক্লেশতনুক রণাথশ্চ* (পাতগ্জলম্থ* ২২) 

তনূকু, অতন্থং তন্থং করোতি তন্ন অভূততস্তাবে চি কঞ্জোহনু- 
গ্রয়োগঃ। অন্লীকরণ, পূর্বে যাহা তন্থু (অল্প) ছিল না তাহাকে 
তন্তু কর।। 

তনৃকৃৎ (ব্রি) তন্-কককিপ্‌। পুত্রনূপশরীরকারী। “তনুকন- 
দবোধি গ্রমতিশ্ঠ” (খক্‌ ১৩১৯) “তনুকৃৎ পুত্রকূপশনীর- 
কারী” (সায়ণ) 

তনুকৃত ( ত্রি) তনূ-ক-কর্মণি ক্ত। ১ তষ্, অন্নীকত। (অমর) 

তনূকৃথ ( বৈ) পুত্রনিমিত্ত স্ততি। “তা বাং বিশ্বকো হৰঠে 
তনূরূথে” ( খক্‌ ৮৮৬১) তিনূককগে তনোতি কুলমিতি তনুঃ 
পুজঃ তন্ত বিষ্াপো। নিমিত্ত হবতে স্বতিভিরাহ্বয়তি।” (রামায়ণ) 

তনৃজ (পুং) তন্বাঃ দেহাং জায়তে জন-ড। পুত্র। 

তন্জনি (পুং ) তন্ব'ঃ জনিঃ ৫তং। পুল্র। (স্ত্রী) কন্তা। 

তনুজন্মন্‌ (পুং) তম্বাঃ জন্ম ৫ত৩। পুন্র। (জ্ত্রী) কন্তা। 

তনজ। (ভ্ত্রী) তনূজ-টাপ্। কন্তা। 

তন্জাঙ্গ (রী) পক্ষ, পালক। 

তনৃতল ( পুং) পরিম।ণভেদ, এক ব্যাম। 

তনত)জ (তরি) শরীরত্যক্তা। যে যুধ্যন্তে প্রদনেষু শুরাসো 
যে তনৃত্জ+ “তনূতাজঃ শরীরাণং ত্যক্তারঃ।* (সায়ণ) 

তন্দুষি (তরি) শরীরদূষণ বা নাশকারী। 

তনুদেবতা (পুং) অগিমুঞজিতেদ | 

তনদেশ (পুং) অঙ্গগ্রতাঙ্গ। 

তনষ্ব (পুং) তনোকুদ্ভবতি উদ্‌-ভু-অচ্‌ ৫ত৬। পুত্র। স্ত্রী) কন্তা 

তননং (ক্লী) তন্বা উনং। বাু। 

তনূনপ ( বলী) তন! উনং কৃশং পাতি পা.ক। ঘ্বৃত, ঘ্বত শরীবের 
পুষ্টিমাধন করে এই জন্য ইহার নাঁম তনুনপ। 


১২৫ 


তন্র্জ 


চ 


তনুনপাৎ [€₹) (পুং) তনুংন পাতয়তি পতত-পিছ কি্‌। 
( নক্রান্নপাৎ। পা ৬৩৭৫) ইতি নিপাতনাৎ ন লোপঃ বা 
তনুনপং স্বতং অত্তি-অদ কিপৃ। ১ অগ্সি। “তনূনপাছচাতে 
গর্ভ আন্বরো” (কৃ ৩২৯১১) “লোহগসিম্তনূনপাছ্চ্যতে | 
তনূঃ শবদীরাণি ন পাতগ্নতি ন দহতীতি ব্যুৎপত্েঃ” (সায়ণ) 
২ গ্রজাগতির পৌন্। 

"নরাশংসঃ প্রতিশুরো মিমানস্তনূনপাৎ” (যজুঃ ২০৩৭) 
“তনুনপাৎ তনোতি বিস্তারয়তি স্যষ্টিং তনুঃ প্রজাপতির্মরীচিঃ 
তশ্ত নপাৎ পোন্রঃ কণ্ঠপাত্জঃ, (বেদদীপ) (ক্লী)৩ দ্বৃত। 
৪ অন্যদেহ্ঠক প্রযাজভেদ। “তনুনপাৎ পথ খতস্ত যানাৎ” 
( নিরুক্ত ৮৬) 

তনূনপ্ত্‌ (পুং) তনোতি তনূঃ পরমাস্মা তন্ত নপ্তা পৌন্র ৬তৎ। 
বাু, তনূই পরমা স্মা, পরমাত্ম! হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, 
আকাশ হইতে বায়ু, এই অন্ত বায়ু পরমাস্বার পৌত্র। শ্রুতি ও 
বেদাস্তদর্শনের মতে প্রথমে পরমাত্মা হইতে নিখিল জগতের 
উপাদান আকাশ উৎপর এবং আকাশ হইতে বাধু গ্রভৃতি 
সমুড্ভূুত হইয়াছে । “এতন্মাদাত্মন আকাশঃ স্ভৃত আকাশা- 
ছাঘুঃ” (শ্রুতি) 

তনৃপা। (পুং) তনুং পাতি পাংকিপ,। জঠরাগ্ি, জঠরাধিদ্বারা 
ভুক্ত দ্রব্য সকল পরিপাক হয়, সারাংশ সকল রত্ত- 
মাংসাদিরূপ শরীরে পরিণত হুইয়া দেহকে পোষণ করে, এই 
জন্ত জঠরাগির লাম তনুপা। 

পতনুপ। অগ্ন্যসি” (শুক্লুষজু* ৩।১৭) 'জঠরানলেন ভুক্কাননে 

ভীর্ণে রসবীর্ধ্যাদিপাকে সতি দেহপালনং ভবতি' (ভাষ্য') 
২ দেহপালকমাত্র। “উদ্রোহবিতা! তনৃপাঃ” ( খক্‌ ৪১১২৯) 
“তনূপাঃ শরীরাণাং পালকঃ ইন্ত্রঃ (সাযণ) 

তনপান (ত্রি) শরীরপালক, অঙ্গরক্ষ | “দেবপরান্তনূপানাঃ” 
(তৈত্তভিরীয়স* ৫1৭২২) 

তনৃপাবন্‌ (ব্রি) তনু বা জীবনরক্ষ[কারী। 

তনৃপৃষ্ (পুং) সোমযাগভেদ। [ সোমযাগ দেখ।] 

তনৃবল (রী) শরীর-বল। 

তনর (আরবী ) উনান, চুলা। 

তন্রুহ (ক্লী) তম্বাং রোহতি রুহক। ১ লোম। ২ গঙ্গী- 
দিগের পক্ষ, পাখীর ডান! | ৩ পুজ্র। ৪ গরুৎ। (হেম') 

তনরুহাঞ্চর (ঘি ) লোম। “নাভি সরোবর তথির উপর 
তনৃরুহাস্কুরদাম” ( কবিকস্কণচগ্তী) 

তনুর্জ (পুং) উত্তম মন্থর পুত্র একজন নৃপ। 

“ও্তমেয়ান্‌ মহারাজ দশ পুক্রান্‌ মনোরষান্‌ 
ই উত্জস্নূর্জষ্চ মধুমাধব এব চ।॥৮ (হরিব* ৭ অ:) 


[- ৪৯৮. ] 


তস্তনির্য্যাস 


তনুবশিম্‌। পুং ) অগ্নি। 
তন্শুভ্র (ত্রি)শরীরভূধক। 
তনৃহবিসূ্‌ (ক্লী) বৈদিক তনুরূপ হবিঃ। বেঘমন্্রত্বার! সংস্কৃত 
ত্বতাদি হবনীয় বস্ত। “দবাদশাহান্তে তনৃহবীংহি নির্বপাত” 
(কাত্যা' শৌ* 81১1৭) “তনুহবীংষি অগ্নয়ে পবমানায়ে- 
ত্যা্দি' ( কর্ক) 
তনহৃদ [ তছছহদ দেখ। ] 
তন্থা ( পারমী ) ১ অনুসন্ধান। ২ আন্দাজ করা। ৩বেততন। 
৪ হার। 
তন্থাদার ( পাঁরমী ) বেতনভূক্‌। 
তন্তভি (শ্রী) তন কর্ধণি ক্তিচ বেদে ন দীর্খঃ ন লোপাভাবশ্চ। 
১ দীর্ঘগ্রমারিতা রজ্জু। প্বৎসানাং ন তত্তয়স্ত ইন্্র” (খক্‌ 
৬২৪1৪) তিন্তির্নাম দীর্ঘপ্রসারিতা! রজ্জুঃ, (সায়ণ) ২ গোমাত।। 
তস্তিপাল (পুং) তস্তিং গোমাতরং পালয়তি পালি-অণ্‌। 
১ গোমাতৃপালক | ২ সহদেব, বিরাটগৃহে মহদেব গুধাবস্থান- 
কালে এই নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। প্তেষাং গোসংখাং 
আসন্‌ বৈ তস্তিপালেতি মাং বিছুঃ” (ভারত বিরাট ১* অ') 
কোন কোন স্থলে তন্ত্রিপাল এইরূপ গ্রয়োগ দেখা যায়। 
কিন্তু নীলকণ ইহা'র এইকপ ব্যাধ্য। করেন 'তস্ত্িং বশীভূততাং 
পালয়তি ইতি বিগ্রহেণ তগ্সিপালং বচনকরনং।” 
“তন্ত্রিপাল ইতি খ্যাত নায়াহুং বিদ্দিতভ্তথ|।” (ভারত ৪1৩৯ অপ) 
তস্ত (পুং) তন্ততে বিভূর্ধ্যতে তন-তুন্‌ (সিত নিগমীতি | উণ্‌ 
১/৭০) ১ সুত্র। তন্মিন্নেতি মিদং প্রোক্তং বিশ্বং শাটীব তন্তু” 
(ভাগ* ৯৯৭) ২ গ্রহ, হাঙ্গর । ৩ সন্তান, অপতা। “তেষা- 
মুৎপন্নতন্তনামপত্যং দায়মর্থতি ॥৮ (মনু ৯২০৩) ৪ তাত 
(81916) | [তাত দেখ।] 
তস্তক (পুং) তন্তরিব কায়তি কৈ-ক বা সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১ 
সর্ষপ। (ন্ত্রী)নাড়ী। 
তস্তকান্ঠ (ক্লী) তন্তসমন্থিতং কাষ্ঠং মধ্যলো। তন্তযুক্ত কাঠ, 
তাতের কাঠ। 
তস্তকী (ত্ত্রী) তস্তক স্তরিয়াং ভীপ্‌। নাড়ী। (রাজনি*) 
তন্তকীট (পুং) তস্তৎপাদকঃ কীট মধ্যলো"। কীটবিশেষ, 
কোধকার, গুটিপোকা। 
তস্তুণ (গুং) তন বাহুলকাৎ তৃনন্‌ নিপাতনাৎ ৭ত্বং দস্ত্যনকা- 
রাস্ত ইত্যেকে। গ্রাহ, হাঙ্গর । ( হেম*) 
তন্তনাগ (পুং) তন্তর্নাগ ইব। গ্রাহ, হাঙ্গর 
তস্তনাভ (পুং ) তস্তর্নাভৌ যন্ত বহুত্রী, অচ্‌ সমাসান্তঃ। লৃতা, 
মাকড়সা। 
তস্তনির্যাপ (পুং) তন্ধবৎ নির্ধযাসে! বন্ত বহুবী। তালবৃক্ষ। 


তস্তববায় 


তস্তপর্ববন্‌ (ক্লী) তস্তোঃ যজ্ঞোপবীতস্থত্রস্ত দানরূপং পর্ব সবত্র 
বহুবী। চাল্তশ্রাবণ-পৌর্ণমাসী, শ্রাবণমাঁসের পূর্ণিমা, এই 
তিথিতে ভগবান্‌ বামনদেবকে যজ্মেপবীত দান করিতে হুয়। 
শিষা ভ্িজস্মুদিবসে সংক্রান্ত বিষুবায়নে। | 
সত্তীর্থেত্র্কবিধুগ্রাসে তন্তদামনপর্বণোঃ ॥ 
মনত্রদীক্ষাং প্রকুর্ব্বাণো মাঁসক্্াদীন্ন শোধয়েং।” (ন্মৃতি) 
তন্তপর্ব পরমেশ্বরোপবীতদানতিথি+--শ্রাবণী পূর্ণিমা । 
( রখুনন্দন ) 
এই তিথিতে নক্ষত্র গ্রভৃতি বিরুদ্ধ হইলেও যজ্ঞোপবীত 
দান অবশ্য কর্তব্য। এই পুর্ণিমাতে মঙ্গলের জন্য হন্তে রক্ষা- 
শুক্র ধারণ,করিতে হয়। ইহার বিষয় নির্ণয়সিস্কৃতি এই 
গ্রাকার লিখিত হইয়াছে। শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন গ্রাতঃকালে 
বিধিপূর্বক ন্নান করিয়া দেবতা ও খধিদিগের তর্পণ করিবে । 
পরে অপরাহ্‌ সময়ে রক্ষা পোটপ্িকা সিদ্ধার্থ ও অক্ষত দ্বারা 
অর্পিত করিয়া তাহাতে স্ুবর্ণসংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। 
তাঁহার পর পুরোহিত এই মন্ত্রত্বারা রক্ষাহুত্র বন্ধন করিয়] 
দিবেন । মন্ত্র-- 
“যেন বন্ধে! বলিরাজ। দানবেন্তে। মহাবলঃ। 
তেন ত্বামপি বপ্নুমি রক্ষে মালে ম চল ॥% 
এই রক্ষাস্ত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুদ্র প্রতোকেরই 
যথ।শক্ি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া ধারণ করিতে হয়। এই 
রক্ষাবন্ধ গ্ররতিপৎ ও দ্বিতীয়াযুক্ত হইলে করিবে না। [ রক্ষা" 
বন্ধন দেখ। ] 
তস্তভ (পুং) তন্ধরিব ভাতি ভা-ক। ১ সর্যপ। 
“মরীচং পিপ্ললং কোষং জীরকন্তস্তভং তথ।। 
সংস্কারে চ সমক্ষে চ মহাদেব্যে নিবেদয়েৎ॥” (কালিকাপু*) 
২ বৎস, বাছুর। 


[ ৪8৯৯ ] 


তস্তববায় 


তাহ।র সকলেই নবশাখ অন্ততূক্ত তন্তবায় জাতিসমুস্তব 
নছে। নান! তিগ্ন জাতি এক বাবসা অবলম্বন করায় এ 
সাধারণ বৃত্তিবোধক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে । সকলেই বলিয়া 
থাকে, উহ্থারা শিবদাস বা ধামদাসের বংশধর | এক দিন 
ভাবে বিভোর হুইয়! নৃত্য করিতে করিতে মহাদেবের 
শরীর হইতে একবিন্দু ধর্ম পতিত হয়) এ ধর্ম বিন্দু হইতে 
তৎক্ষণাৎ শিবদাস উৎপন্ন হইল। ধর্ম হইতে জন্ম বলিয়! 
ইছার নাম ঘামদাস। অতঃপর মহাদেব একটী কুশ গ্রহণ 
করিয়। উহ] হইতে ঘামদাসের জন্ঠ কুশবতী নামে কন্তা! সৃষ্টি 
করিলেন। এ কুশবতী ঘামদাসের পত্বী হইল। শিবদাসের 
চারিপুল বলরাম, উদ্ধব, পুরনদর ও মধুকর। এই চারিজন 
হইতে চারি সম্প্রদায়ের তন্তবায় স্থষ্টি হইল। জাতিকৌমুদীর 
মতে মণিবন্ধ পুরুষ ও মণিকার স্ত্রী হইতে তন্তবায় উৎপন্ন । 
পরশুরামের জাতিমাল! মতে-- 
“তৈলিকাৎ মণিকন্তায়।ং তস্ববায়স্ত সম্ভবঃ 
তৈলিকের গরমে মণিকারকন্তার গর্ভে তন্ত্রবায়ের জন্ম 
হুইয়াছে। 
রুদ্রযামলোক্ক জাতিমাল! মতে-__ 
“মণিবন্ধ্যাৎ খানিকার্ধ্যাং তস্তবায়শ্চ জগ্মিবান্‌। 
তস্তন্‌ দত্বা মুনিশ্রেষ্ঠে তগ্্রবায়মবাগুবান্‌ ॥ 
মণিবদ্ধাং তন্তরবায়াৎ গোপজীবন্ত সম্ভবঃ |” 
মণিবদ্ধের ওরসে ও খানিকারী-কন্তার গর্ভে তস্তবা় 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে । মুনিবরকে তত্ত দিগ়াছিল বলি! 
তন্ত্রবায় নাম প্রাপ্ত" হয়। তত্ত্রবায়ের ওরসে ও মণিবন্ধ- 
কন্ঠ।র গভে গোপজীবের জন্ম। 
মন্থনংহিতার মতে-_ 
“নৃপায়াং বৈশ্বাসংসর্গাদায়োগব ইতি স্তৃতঃ। 


তন্তবায়ো৷ ভবস্ত্যেব বন্ুকাংস্তোপজীবিনঃ | 
শীলকা: কেচিত্ত্রেব জীবনং বস্ত্রনির্ষিতে৷। 1৮ 
ক্ষজিয়াণীর গর্তে বৈশ্বের ওয়সে আয়োগব জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে। তত্তবায়ও এইন্ধপ। ইহাদের জীবিকা বন্ত্রনির্মাণ। 
আবার অনেকের মতে বিশ্বকর্মার ওরসে শাপভ্রষ্টা স্বতাচীর 
গর্ভে ৮ পুত্র জন্মে । বিশ্বকর্মা এ অষ্ট পুত্রকে ভিন্ন ভিন্ন 
শিল্পশান্ত্র শিক্ষা দেন। তাহাদিগের হইতেই অষ্টজাতীয় শিল্পী 
উৎপন্ন হয়। তত্তবায় ইহাদেরই একতম। 
বাঙ্গালায় তস্তবায়গণ নিয়্লিখিত সম্প্রদায়ে বিভক্ত খা 
আশ্বিনা বা আদন তীতি, ইহারা আবার বর্ধমানী/ বর্ণকুল,. 
মধ্যকুল, মান্দারণ ও উত্তরকুল এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। 
বলরামী, বঙ্গ, বড়ভাগিয়া। ব। ঝাঁপা নিয়া, বারেন্্, ছোটভাগিয়া 


তস্তমৎ (পুং) তস্তঃ বিদ্যৃতে হস্ত তন্তমতুপ্‌। অগ্মি। 

তস্তমতী (জি) তন্তমৎ স্ত্রিয়াং ভীষ্‌। মুরারির মাত1। 

তন্তর (ব্লী) তত্তরস্ত্যন্ত কুঞ্জাদিত্বাৎ তন্ত-র। মৃণাল। (শবর) 

তস্তল (ব্লী) তন্ত্র রন্ত লবা তত্তবলচ্‌। মৃণ!ল। (হেম*) 

তন্তববান (ব্রি) বয়ন। 

তস্তবাপ (পুং) তন্তন্‌ বপতি বগ অন্। ৯ তস্তবায়, তাতি। 
২ তন্ত্র, তাত। (শবমাল। ) 

তজ্তববায় (পুং) তন্তন্‌ বয়তি বিস্তারয়তি বৈ-অণ্‌। ১ লুতা, 
মাকড়সা । ২ নবশাখা (শায়ক)র অন্তভূক্তি জাতিবিশেষ, 
তন্ত্রবায়, তাতি। [নবশাখ দেখ।] 

বন্্রব়নোপজীবী লোক মাত্রকেই তন্ত্রবায় বলে, নুতরাং 

যে সকল লোক এই ব্যবসায় মাত্র অবলম্বন করিয়াছে 


তন্তবায় 


বা কাক্ধেত, তীাতি কাতুর, কোরা, ক্ষীর, মধুকরী, মগন, 
মড়িয়।লী, নীর, পাত্র, পুরন্দরী, পূর্বকুল, রাট়ী ও উদ্ধবী। 
বেহারস্থ তন্তবায়গণ বৈশ্বর, বনৌধিয়া, চামার, জৈশ্বর, 
কাহার, কনৌপিয়া, ত্রিহুতিয়া ও উত্তর। 
উড়িষ্যার তন্তবায়গণ মাত্তিবংশত্তাতি, 
হংসীতাতি এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত । 
বাক্গাপা॥ তাতিদিগের উপাধি বরাশ, বসাক, ভড়, শুদ্র, 
বৌ, বিট, চন্দ, হুখরী, দ)ল।ল, দাস, দত্ত, দে, গু ই, 
প্রামাধিক, হংসী, যাচন্দার, কর, লু, মণ্ডল, মেষ, মুখিম, 
নন্দী, পাল, সাধু, সর্দার, রক্ষিত ও শীল। 
বেহারে উপাধি দাস, মহাতো, মাঝি, মরাতত ও মারিক। 
বাঙ্গালায় তাতিগণ অগন্তয খধি, অলদাসী, অলম্যান, 
অভ্রিখধি, বড়খধি, বাত্শ্ত, ভরদ্বাজ, বিশ্বামির, ব্রদ্মাখ ষ, 
গর্গধবি, গৌতম, জনধষি, কাশ্প, কুল্যঞ্চষি. মধুকুলা, 
পরাশর) শাণ্ডিলা, সাঁবর্ণ ও ব্যাস এই কয়েকটা গোত্রে 


বিভক্ত। বেহারে ইহাদের চামরতানি, হিন্দূয়া, কাশ্তপ 
প্রন্থতি গোত্র আছে। 


পশ্চিমবঙ্গে আশ্বিনা তাতিই সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহার! 
বলে আশ্বিন ই/তিগণই মূল জাতি) ইহা হইতেই অপরাপর 
তন্থবায়গণ উৎপন্ন হইগাছে। ইহার! ভিন্ন ভিন্ন স্থানের 
নামানুনারে ৫টা বিভিন্ন শাখায় বিভক্তি । আশিন তাতিদিগের 
একটা বিশেষ লক্ষণ এই মে, ইহাদের স্ত্রীলোকের! নাগিকায় 
কখন মাকড়ী ধারণ করে ন!। 

ঢ/কার তাতিগণ বড়ভাগিয়া বা ঝাম্পানিয়! ও ছোট 
ভাগিরা বাকায়তিয়া এই ছুই দলে বিভক্ত । ঝম্পনে চড়িয়া 
বিবাহ করে বশিয়া প্রথম শাখাকে ঝাম্পানিয়া বলে। 
শেষোক্ত তাতিগণ পূর্বে কায়স্থ ছিল, পরে বস্ত্রবয়নবৃত্তি অব- 
লঙ্বন করার জাতিচ্যুত হইয়াছে। 

তন্মপ্ে গ্রথমোক অর্থাৎ বড়ভাগিয়া শাখাই বহুবিভৃত। 
ইছাদের অনেকের উপাধি বসাক। পুর্বে কোন সন্াস্ত 
তন্তবায় বস্ত্রবয়ন পরিহ্াগ করিয়া কাপড়ের ব্যবসা আরগ্ত 
করিলে উহাকে এই উপাধি অর্পণ করা হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়। 
কোম্পানির কুঠিতে ষে সকল তন্বায় নিযুকু ছিল, তাহাদের 
উপাধি বংশান্থরুমিক অদ্য পর্যন্ত চলিয়। আসিতেছে। যথা-- 
ধাচনদার ধা মূল্যনিরূপক, মুখিম পরিদর্শক, দালাল এবং 
সর্দার অর্থ।২ এক দল কারিকরের সরদার। 

দরকার মগ-বাঞজারে মগী শ্রেণী নামে এক দল জতিত্রট 
তঙ্বায় বাস করে। ইহার! পঠিত হইলেও অ!চার ব্যবহার 
শু তস্ধবাজগণের লমান। 


গালাততি ও 
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] 'তস্তধায় 


ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন, ছোটভাগিয়৷ অর্থাৎ কায়েত 
তাতিগণ পর্বে মেক্র। ছিল, পরে স্বব্যবসা পরিত্য।গ করিয়। 
অপেক্ষাকৃত লাভদ্রনক বন্নবয়নব্যবসা আরস্ত করে। এখন 
উহারাও বসাকিগের সঙ্গে ভোজন করিতে পায়। বসাঁকগণ 
আবার তাহাদিগকে সামান্দিক মর্ধ্যাদ! প্রত্যর্পণ করেন। 

অপেক্ষাকৃত ধনী কায়েত তাতিগণ আপনাদ্দিগকে কায়স্থ 
বলিয়। পরিচয় দেয়। এই তাতি ঢাকায় বাস করে। অনে- 
কেই সেক্রাগিরি, মহাজনী বা খোদক (নকাশি) বৃত্তি দ্বার। 
জীবিক। নির্বাহ করে। 

পূর্ববঙ্গে বঙ্গতাতি নামে আর এক শ্রেণীর তাতির বাস 
আছে। ইহার] নাগরিক তাতিদিগের হইতে সম্পূর্ণ ম্বততন্্ব। 
ইহার! বলে, তাহারাই এ দেশের আদিম তাতি এবং সআাটু 
জ।হাঙ্গীরের পূর্ব পর্যন্ত দেশে বন্ত্রদান করিয়া! আসিতেছিল। 
যাহ! হউক বসাক তাতিগণ ইহাদ্িগকে মাপনাদিগের অপেক্ষা 
শ্রেঠ বলিয়া স্বীকার করেন। ঢাকার ২* মাইল উত্তরে 
ধামরাই নগরে প্রায় ২৫* ঘর বঙ্তাতি বাদ করে। 
ঢাকার তীতিগণ বিবাহকালে রক্ত পদ্টসস্্ পরিধান করে। 
কিন্ত এই বঙ্গ জাতিগণ বিবাহকালে শুর্লবস্্র পরিয়া থকে । 
ইহারা শাড়ী, উড়ানী, ডে।রিয়। প্রতি প্রস্তত করিয়া ঢাকায় 
ফুল তোলার জন্ত প্রেরণ করে। পুর্বে এই ধামরাই নগরেই 
স্থবিখ্যাত হথঙ্গা শ্ত্র প্রস্তত হইত। স্ত্রীলোকগণ ঢরকায় হস্ত 
দ্বার এ হৃক্ম সুত্র প্রস্তরত করিত। উহাদের হস্তনিশ্মিত 
সক্ কুত্রের প্রশংসা করিয়া একজন বলিয়াছেন যে, একজন 
কাটুনীর প্রস্তত উৎকৃষ্ট ৮৮ গর্প সুত্র ওজনে এক রতি 
অপেক্ষাও কম হইয়ছিল। এখন এক রতি সর্বোৎকৃষ্ট 
সপ্তম সুত্র ৭* গজের অধিক হয় না। ইহাতে প্রম[ণ 
হইতেছে যে, হয় স্ত্রীগণ পর্বের স্তায় স্থতা কাটিতে পারেনা, 
কিংবা কার্পাস মোটা হইয়। গিয়াছে । সম্প্রতি উদ্ধাদের এ 
ব্যবসা বিলুপ্ত হইয়াছে। 

বেহারের তাতিদ্িগকে তাতবা কছে। ইহার! গ্রধানতঃ 
ছুই সম্প্রদায়ে বিভনক্ত--কনৌজিয় ও ত্রিন্ৃতিয়!। 

বেহারের চামারতাতি ও কাহারস্াতিগণ বোধ হয় কোন 
চামার ও কাহারজাতি হইতে উৎপন্ন । লন্ভবতঃ ৫কোন চামার ও 
কাহার বস্ত্রবয়ন বৃত্তি অনলম্বন করিয়া ক্রমে তাতি হইয়া 
পড়িয়াছে। উড়িষ্যার মাভিবংশ তীতিগণ মোটা কাপড় 
বয়ন করে। ইহাদের অনেকেই সম্প্রতি বস্ত্বয়ন বৃত্তি পরি- 
ত্যাগ করিয়া পাঠশালের গুরু মহাশয় গিরি করিতেছে। 
গালাাতিগণ শৃক্স বস্ত্র এবং হংসীতাতিগণ নানাবিধ রগ্গিন 
বস্ত্র প্রস্তুত করে। 


উদ্তবায় 
ঢাকায় অনেক হিন্দুস্থানী ব1 মুঙ্গেরিয়! তাতি বাস করে। 
ইহাদের অনেকেই বাহিরে পেয়াদা, মুটিরা, মুর ও মালি- 
গিরি এবং পাখাটান! ইত্যাদি কার্য করে। আবার গৃহে 
বস্ত্রবয়ন 'ও কৃষিকার্ধ্যও করিয়। থাকে। ইহাদ্দের মধ্যে ছুই 
শ্রেণী আছে, কনৌনিয়া ও ত্রিন্ৃতিয়া। কনৌপ্িয়াগণই 
যায় অধিক, সমাজে ইহার! অনেক উদ্নত। ত্রিহৃতিয়াগণ 
পান্ীবাহক, গায়ক, বাগ্ভকর, সহিস, মাঝি প্রভৃতি নিকৃষ্ট 
বৃত্তি অবলম্বন করায় সমাজে হেয়। 
বাঙ্গালার তন্তবায়গণ নবশাখের অন্ততূক্ত। সুতরাং ইহা- 
দের বিবাহাি অন্তান্ত নবশাখ জাতির স্তার়। পশ্চিমবঙ্গে 
কোথাও কেহ কেহু পণ গ্রহণ করিয়৷ কন্যার বিবাহ দেয়। 
কন্তাদান করাই সমাজে সর্বত্র সম্ম(ন-হ্ছচক ও যশস্কর। সম্প্রতি 
অপর উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুর ন্যায় কন্তাকর্তাকেও বরের বিদ্যা, 
বুদ্ধি ও ধশ্বর্য্যানুসারে পণ দিয়! কন্তাদদান করিতে হইতেছে। 
বেছারে তাতিদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পরিত্যক্তা-্ত্রীর 
পুনর্ধ[র সাঙ্গ! প্রচলিত আছে। স্ত্রী স্বজাতীয় কোন পুরুষের 
সহিত সহবাস করিলে ইহারা একট। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
তাহাকে পুনর্ধার গ্রহণ করে, কিন্তু ভিন্ন জাতীয় পুরুষের 
সহিত রত হইলে তাহু।কে পরিত্যাগ করে।- এই তাতি- 
দিগের সমজাতীয়! কোন স্ত্রীলোক ইহাদের উপপত্বী রূপে 
থাকিলে এবং পরে তাহাদের গর্ডে সস্তান উৎপন্ন হইলে 
তাহার! প্রথমতঃ সমাজে গৃহীত হয় না। কিন্ত মুখ্যর্দিগকে 
একত্র করিয়া একটা ভোজ এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রদান 
করিলে পুনরায় ও্রত্ত্রী এবং তাহার সন্তানগণকে সমাজে 
গ্রহণ কর হয়। 
বাঙ্গালার তাতিগণ প্রায় সমন্তই বৈষ্ণব ও খড়দহবাসী 
গোন্বামীদিগের শিষ্য। ইহারা মুখে গুল্ষ রাখা সমাজ- 
নিষিদ্ধ বলিয়! মনে করে। আর্জিও গৌড়া এবং বৃদ্ধ তাতিগণ 
গোফ রাখেনা); যাহা হউক সম্প্রতি অধিকাংশ যুবকই এ 
কুলংস্কার বড় মানে না। পূর্ববঙ্গে তাতিদিগের মধ্যে কেহ 
পঞ্চায়ত বা! সমাজপতি নাই । সর্বাপেক্ষ। প্শ্ব্যযশ।লী ব্যক্তি 
নিজ সমানভুক্ত অন্তান্ত নির্ধন তীতিদিগের উপর প্রভৃত্ব করে 
এবং উহাদের মধ্যে কলহাদ্ি মীমাংসা করিয়! পেয়। ব্যব- 
সায়সংক্রান্ত বিষয় সকল বৃহৎ বৃহৎ দল ও দলপতিদিগের 
দ্বার! নির্ধারিত হয়। 
বাঙ্গালার সর্বত্রই তন্তবায়গণ ভাদ্রমাসে শ্রীকষ্চের জগ্মা- 
মী উপলক্ষে মহোৎসব করিয়া থাকে । বিশেষতঃ ঢাকায় 
তন্তবাযগণ এই সময় বিষ্বর অর্থবায়ে মহা আড়ম্বর ও ঘটা 


করিয়া রাজপথে পর্ষ বাছির করে। পুর্বে যখন ঢাকায় 
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নবাব ছিলেন, তখন তাহার সৈম্তপল ও বাস্ভকরগণ এই ঘটায় 
যোগদান করিত। এখন ইহার জাঁক জমক অনেক কমিয়। 
গেলেও পূর্ববঙ্গে চাকার জন্মা্মী উৎসবই সর্বপ্রধান। এই 
উৎসব ঢাকায় ছুই অংশে হুইয়! থাকে। ঢাকার তস্তবায়গণ 
বহুকাল হইতে তাতিবাজার ও নবাবপুর নামক নগরের 
ছুইটী পদ্দীতে বান করিয়া আমিতেছে। এই ছুই পল্লী হইতে 
নন্দোৎনবের দিন এক একট পর্ব বাহির হয় এবং সমস্ত 
নগর পরিভ্রমণ করে। ১৮৫৩ খুষ্টান্দে & ছুই দল পরস্পর 
মুখোমুখী হইয়! পড়ে, সুতরাং উভয় দলে ভয়ানক দাক্গ] হইয়। 
যায়। ১৮৫৫ থুষ্টাবে গবর্মে্ট ভবিষ্যতে এইরূপ দাঙ্গার 
সম্ভাবনা নিবারণার্থ নিয়ম করিয়াছেন যে, একদিনেই ছুই 
দল বাহির হইতে পারিবে ন। এবং পালাক্রমে এক এক 
বৎসর এক এক দল পূর্ব দিনে এবং অন্তদল পর দিনে পর্ব 
বাহির করিবে। তাতিবাজারের তন্তবায়গণ কৃষ্ণের মুরলী- 
মোহন মৃত্তির পূজা করে। নবাবপুরের তস্তবায়দিগের ঠাঁকুব 
লক্ষমীনারায়ণ শালগ্রাম। উৎসব বাহির হুইবাঁর সময় অগ্রভাগে 
একশ্রেণী হস্তী ও ভূতপূর্ব নবাব প্রদত্ত পাঞ্জা অর্থাৎ মহরমের 
সময় বাহিত করের প্রতিমূর্তি গমন করে। তৎপরে চতুর্দোলে 
বহুদংখ/ক দেবমূর্তি, যানাদ্ির উপর বহুসংখ্যক মনুষ্য পশ্বাদির 
নানাবধপ হান্তোদ্দীপক ও ব্যঙ্গব্যঞ্জক ছবি এবং নর্তকী, কবি 
প্রভৃতি কৌতুকজনক গীত গাহিতে গাহিতে ও নানারূপ 
অঙ্গভঙ্গী দ্বারা লোক সকলকে গ্রীত করিতে করিতে গমন 
করে। চতুঃপার্খববন্তী বহু গ্রাম হইতে অসংখ্য লোক ঠাকুর 
দেখিতে যত না হউক ঠাকুরের পর্কোপলক্ষে উৎসব দেখিতে 
ঢাকা নগরে আসিয়া থকে । 
বঙ্গতাতিগণ মহাসমারে!ছে কামদেবের পূজা করে। 
বাঙ্গালার তত্তবায়গণ সাধারণতঃ এবং ঝাপানিয়া তাতিগণ 
একবারেই এই উৎনব করে না। কিন্তু ভাবাল, কামরূপ ও 
উহাদের চতুঃপাস্বধর্তী স্থানে অগ্তাপি এই পুজা গ্রচলিত। 
মদনচতু্দশী অর্থাৎ চৈত্রকষ্চ চতুর্দশীর দিন এ উৎনব সমা- 
ছিত হুয়। পুর্বে এই উৎসব সাতদিন ধরিয়া হইত। বঙ্গ- 
তাতিগণ জন্মাষ্টমী করিয়া থাকে বটে, কিন্ত তাহা ভিন্ন রূগ। 
ছইটী বালককে বহছুমূল্য বেশতৃষায় কৃষ্চ ও নন্দগোপ 
সাজাইয়া মহা আড়ঙ্বরে গীতবাগ্ভাদি সহ রাস্তায় ভ্রমণ করে। 
তন্তবায়গণ মকলেই প্রথমতঃ কুলদেবতা। বিশ্বকর্মার পুজা 
করে, এ সময় চর্কি, নাটাই, দক্কি, মাকু, শান! গ্রভৃতি তদ্ের 
যন সকলেরও পুজ1 হয়। বিশ্বকর্াপুজায় প্রায় গ্রাতিমৃস্তি 
গঠিত হয় না) অন্থান্ত শিল্পীদিগের সায় যন্্াদিতেই বিশ্বকর্্মার 
অধিষ্ঠান জ্ঞান করিয়! পূজা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে ও 


তত্তবায় 


তাতিগণ প্রায় সফজেই বৈষব, অনেকেই শিব, . ছ্র্গা, 
ফালী প্রভৃতির পুজ! করিয়! থাকে বটে, কিন্ত এ সকল 
ঠাকুরের মন্বুধে ছাগধলি প্রদ্থান করে না। 

বেহারে তাতব! ষ! ভাতিগণেয় মধ্যে অভিঅল্লই বৈধব 
দৃষ্ট হয়। অধিকাংশই শক্তিউপাঁসক। কনৌদ্বিয়া তাঁতি- 
গণ মহাষায়া রূপে হ্র্গার উপাসনা কর়ে। বাঙ্গালাবাসী 
বেছারী তাতবাগণ হূর্গাপুূজ। করে, কানীপৃজার দিন 
ঠাকুদের সন্দুখে ছাগবলি দ্ধেয় এবং মধু কুমার নামক 
তাহাদের পূর্বপুরুষের নামে একটা খাসি অর্থাৎ ছিয়মু 
ছাগ বলি দেয়। ত্রিহতিয় তাতিগণ অনেকে কালী, দুর্গা, মহা- 
ঘবেব প্রভৃতির উপাসনা করে, কিন্ত অধিকাংশই বৃদ্ধরাম 
নাষক জ্রিনৃতবাসী জনৈক মুটির প্রবপ্তিত ধর্ম মাবিয়া! চলে। 
এই বুদ্ধরাম মুচির মত অনেকাংশেই মানকশাহের স্তার। 
তাহার মতাবলম্বী ভাতিগণ জাতিতেদ মানেনা, কিন্তু ধর্মা- 
চরণের নানাবিধ বাহ্‌ অনুষ্ঠান করিয়! থাকে। বেহারের 
লোকে ধন্দী, গোৈ়া, ধর্শরাজ প্রভৃতি ষে সকল ঠাকুর গৃঁজা 
করে সে সমন্ত ভিন তাঁতিগণ সৈসিয়ার, কারুবর প্রভৃতি 
তাহাদের পূর্ধ-পুরুষদিগের পুজা করে। শ্রাবগ মাসের শনি 
ও মঙ্গলবারে ইহাদের উদ্দেশে যেষ বলি প্রদাগ করিয়া 
প্রেত পুরুষদিগকে প্রসঙ্গ কর! হয়। এই কার্ধ্যে পুরোহিতের 
প্রয়োজন হয় না। পুরুষগণ স্বয়ং কার্ধা সমাধ! করে । 

পুর্বেই বল! হইয়াছে বাঙ্গাঘার ততন্তবায়গণ নবশাখের 
অন্ততুক্তি) স্থৃতরাং তাহাদের পুরোহিত ব্রাক্ষণই ততস্তবায়- 
দিগেরও পৌরোহিতা করিয়া থাকেন। বল! বাহুল্য 
তস্তবায়দিগের যাজকতা করার জন্ত তাহার! ছুই চারিজন 
বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট হেয় হইলেও ব্রাঙ্গণসমাজে কুলীন 
ব্রাহ্মণর্দিগের সমান মান্ত লাভ করিয়া থাকেন। 

বেহাতরর তাতবাগণের অনেক স্থানেই পুগ্গোহিত নাই, 
আবার যেখানে আছে লেখানেও ইহাদের পুরোহিত ব্রাঙ্গণ- 
গ্রপ অতি নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত। অধিকাংশ 
স্থলে যেখানে তাতবাদিগের পুরোহিত নাই, ইহাদের মধ্যে 
একজন ব্রাহ্মণ সাজিয়া পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। অনেক 
সমর তাগিনেয়ই পুরোহিত হয়। এইরূপ অনার্য ক্রিয়া দ্বারা 
স্পষ্টই কোঁধ হয়, বেহারস্থ তাঁতিধণ নীচজাতীয় এবং নীচ- 
জাতি হইতে ক্রমে হিন্দুধর্খ গ্রহণ করির!1 সমাজে প্রবেশ 
করিতেছে। উক্তশ্রেণীর হিন্টুদিগের অন্কয়গ করিয়া বেহারস্থ 
ডাতিগণ জয়োদশ দিবসে অশৌচাস্ত করিয়া! থাকে। যাহা 
হুউক্ক তথাপি হিগুসথান্ে এবং কোন সদ্ব্রাহ্মণ ইহাদের 
হুত্তে জল গ্রহণ করেন ন!। 
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ফোন তীতি উচ্চ কি নিয়শ্রেনীন্ক তাহ! তাহাদের ব্যবহৃত 
বগুতারাই জানিতে পার! ষায়। উচ্চশ্রেণীস্থ তন্তবাযগণ 
হস্্রবয়মের যময় খৈ-মণ ব্যবহার .করে, এবং অন্নমণ্কে 
উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র জ্ঞান করে; কিন্ত নিম়শ্রেণীস্থ তত্তবায়গণ 
অন্রমও্ড ব্যবহার করিয়া থাকে তজ্ন্ত ইহাদিগবে মেড়ো 
তাঁতি কহছে। বাঙ্গালার. তস্তবাক়গণ থাগ্ঠাখাস্ব বিষয়ে অন্তান্ত 
নবশাখ জাতির, ভায়। ইহার সমাজে মস্ত বা মাংস ভক্ষণ 
করে না। কিস্তু বেহারস্থ তাতবাগণের মস্তমাংসদ সেবনে 
কোন ব্বাধা নাই। মন্তপানের পুর্বে ইহারা প্রথমে 
ছুই চারি ফোটা ইঞদেবতা কালী বা মহাদেবের নামে 
ভূমিতে ফেলিয়! দিয়া অবশিষ্ট পান করে। 

পূর্বেই বল! হুইয়াছে, বস্ত্রব়নই তন্তবায়গণের উপ. 
জীবিক। | এই ব্যবসা উহার আবহ্মান কাল অবলম্বন করিয়া 
আদিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি বিলাতী সন্ত কাপড়ের প্রতি- 
ছন্িতায় উহাদিগের এ ব্যবসা বিলুপ্ত প্রায়। অধিকাংশ 
ততবার বাধ্য হই! বস্ত্রব়ন পরিত্যাগ করিয়াছে এবং 
বাণিজা, কৃষি গ্রতৃতি ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। 
এইবূপে আশ্বিন ও মড়িয়ালীদিগের প্রায় $ অংশ 
কৃষিকার্ধ;ট অবলম্বন করিয়াছে । বলা বাছুলা, যাহারা 
এইরূপে বৃত্তিত্যাগ করিয়া অন্ত ব্যবস! অবলম্বন করিয়াছে, 
তাহাদের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে; কিন্তু যাহারা 
পুরুষান্গুক্রমিক বন্ত্রবয়নবৃত্তি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহা- 
দের উন্নতির কথ দুরে থাকুক, ক্রমশঃ ছুর্দশাই বৃদ্ধি হইতেছে, 
বস্ত্রবয়ন সবার তাহাদের অক্নসংস্থান হয় মাত্র, সহজে কেহ 
সঞ্চয় করিতে পারেনা। এ বিষয়ে এদেশে একটা প্রবাদ 
আছে, সে প্রবাদটা এইরূপ।--মহাদেব শিবদাসকে স্থ 
করিয়া তাহাকে বস্ত্রবরন করিতে আদেশ করিলে শিবদাস 
তৃত্র, তত্ত গ্রত্ৃত্বির অভাব জানাইল। মহাদেব এক অন্গ- 
রকে বধ করিয়া তাহার চস্ষু হইতে কার্পানের গুটি 
গৃষ্টি করিলেন। ও গুটি হইতে কার্পাসবীজে হৃষি 
হইল। পরে এ বীব্ধ হইতে কার্পাস বৃক্ষ এবং ক্রমে উহ! 
হইতে তুল! উৎপন্ন হইল। বিশ্বকর্দপা আসিয়! চর্কা গ্রস্ত 
করিয়া! দিলেন। হুর্গ! স্বয়ং সুতা! কাটিক্ক। দিলেন, কিন্ত 
বলিলেন যে, প্রথম বস্ত্রথানি তাহাকে দিতে হইবে । অন- 
স্তর বিশ্বকর্মা তত্র নির্মাণ করিলে দেবতাগণ আসিয়া উহার 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ অঙ্গে অধিষ্ঠান করিলেন । মাকুতে পবন, শানার় 
অগ্নি ইত্যাদি । শিবদাস গ্রথম বন্ত্রখানি বুনিয়! গৌরীকে প্রদান 


করিলে গৌরী পরষ প্রীত হইয়া! শিবদাসকে বয়দিতে. ঢাহিলে 


শিবদাম বলিল, যেন একখানি বস বুনিষক ছয়মাস খাইতে পাই 


তপ্গবায় ্‌ 


এই রয় দাও। গৌরী তথাত্ত বলিলেন।, এদিকে ইন্্রাদি 
দেবগণ দেখিলেন, শিবদান বয় লইয়! গেল যে একখানি বস্ত্র 
তাহার ছয়মান চলিবে। ভ্ুতরাং এত লোকের বস্ত্র স্ুলান 
'ছইবে না। যাহাতে সে অনেক বস্ত্র বয়ন করে, তাহার উপায় 
করা নিতান্ত গ্রয়োজন। এইরূপ ভাবিয়া তাহার! সরম্বতীকে 
শিবদাসের পত্ধী কুশাবতীর নিকট প্রেরণ করিলেন। সবর. 
স্বতী কুশাবতীর কণ্ঠে গিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে শিবদাস 
বর লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলে কুশাবতী জিজ্ঞাসা 
করিল, “কি বর লইয়াছ।” শিবদাম আদ্ভোপান্ত সমস্ত বিবরণ 
বলিল। কুশাবতী সরগ্বতীর প্ররোচনায় বলিল; "ও কিবর 
লইয়াছ? একখানি কাপড় বুনিক়্া ছয়মান বসিয়া থাকিবে, 
তাহা হইলে ছেলেরা কাজ কর্শা শিখিবে কেমন করিয়া) 
গ্রতিদদিন কাপড় বুনিবে, তবে ত পুত্রগণ কর্িষ্ঠ হইবে। যাও 
এখনি বর ফিরাইয়! আন যে, রোজ্জ কাপড় বুনিব আর রোজ 
খাইব।” শিবদাস স্ত্রীবুদ্ধির 'গ্রাশংসা করিদ্বা তৎক্ষণাৎ বর 
ফিরাইয়। আনিল। তদবধি. সে প্রতিদিন বুনিতে লাগিল 
আর প্রতিদিন তাহা বেটিয়া খাইতে লাগিল। দেবতাদের 
ইচ্ছ। পুর্ণ হইল। এএইরপে বুদ্ধিমান তস্তবায়দিগের, সুবুদ্ধি 
আদিপুরুষ শ্বীর মহা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয় জাপনাকে এবং 
নিজ বংশধরদ্দিগকে কর্ণাকুশল ও পরিশ্রমী হইতে বাধ্য 
করিলেন। অস্তাপি অন্ত তস্তবায়গণ আপনাদের ছরবস্থার 
জন্ত এই উপাখ্যান বলিক্স। তাহাদের আদিপুক্রষকে দোষী 
করিয়া থাকে । 

এই গল্পটার মুলে কিছু সত্য থাকুক আয় নাই থাকুক, 
সাধারণ লোকের দৃঢ় বিশ্বাস তন্তবায়গণের বুদ্ধি তাহাদের 
উপাখ্যানবর্ণিত আদিপুরুষ হইতে অধিক পৃথক্‌ বহে। 
ত্বাতির নির্বদ্ধি ও তীরুতার অর্থ যেন পারিভাষিক হইয়া 
পড়িয়াছে। তাহার উপর ইহার! নিরীহ, দুর্বল, স্বতঃই 
ভীরু, উদ্তমশৃন্ত ও হ্বল্লেই সন্ধষটচিত্ব, সমস্ত দিন পরিশ্রম 
করি! কথ্টে দিনপাভত করিতে পারিলে ভাহাতেই সন্ত 
থাকে। বলবানের অত্যাচার শান্তভাবে সম করে, ক্ষমতা 
মন্তেও কাহারও. বিরুদ্ধে হন্তোত্তলন করে না। ইহাদের 
নির্ব,দ্থিতা যত হউক ন! হউক, লোকের বিশ্বান তাতি বলি- 
লেই নির্ষোধ ও কাপুরুষ বুঝিতে হইবে। এই বিশ্বাস 
এতই প্রবল যে, ইহাদের নির্কা,দ্ধিতার এই প্রকার নানান্ধপ 
গল্প প্রচলিত হুইয়াছে। কোন তাতি উলুবনে বস্ভান্রমে 
সস্তরণ দিতেছে, ওদিকে কোন তাতি ভূপতিত পিষ্টফকে 
জীর্ণ চন্ত্র ভরমে চাহিয়! দেখিতেছে, কোন তাতি খৈ বন্ধনে 
বন্ধ আছে, আবার চাঁঞী অর্থাৎ লপত্তি, আলিক্স মুখ হইতে 


৫৯৩ )] 


তন্তবার 


খড়ের ঢাকা, চক্ষু বন্ধন,ও বর্ণের তুলা, খুলিয়া! অগাধ বুদ্ধির 
একবারমান্্র বিকাশ করিয়া থাম. কাটিয়! হাত, বাহির করি- 
বার. সুমুক্জি প্রদান করিতেছে এবং তৎক্ষণাৎ পুনর্বার চক্ষে 
ঠুলি, মুখে খড় ও কর্ণে, তুলা ঢাক দিতেছে, কি জানি 
সুতীক্ষ বুদ্ধি বাহির: হইয়া যায়। এদিকে কোন তন্তবার 
পরস্বিনী গাভীকে একমান কাল দোহন না করিয়! পিতৃশ্রাদ্ধ 
দিনে একবারেই তাহার এক মাপের হুপ্ধ দোহন করিতে 
গিয়া যখন পাইতেছে না, তখন গাভী পৃষ্ঠোপবিই দংশকে 
ক্ষীরচোর বোধে তাহাকে মারিতে গিয়। গাভীকে হুত) 
করিতেছে এবং দংশ যেমন উড়িয়া তাহার ভাতার 
কপালে বদিতেছে, অমনি ভ্রাতা হন্ত দ্বার ঈঙ্গিতে 
দেখাইয়া দিতেছে, ডাশ এখানে; তত্তবার় ভ্র/তাকেও 
ধরাশায়ী করিতেছে । ওদিকে কোন তাঁতি লোভে কষ্ট 
পাইতেছে। কোন তাতি জাল হইতেছে। কোথাও তাতিগণ 
দলবলে ভেকগণগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছে। এরূপে 
শত শত গল্প অতিরঞ্জিত ভাবে ইহাদের মানি করিয়৷ থকে । 
এই সকল গল্প তত্তবায়দিগের নির্ব,দ্ধিতা-পরিচা়ক হউক ব 
না হউক, রচয়িতাদিগের বিদ্বেষ বুদ্ধি, পরনিন্যা প্রিয়া ও 
তস্তবায়দিগের উপর বদ্ধমূল বিরাগ স্পষ্ট প্রকাশ করে। 

যাহ! হউক সম্প্রতি বহুসংখ্যক তন্তবাঁয় যুবক প্রথর বুদ্ধি- 
মত্তার পরিচয় দিয়া রাজকার্ধেয প্রবিষ্ট হইতেছেন। ইহারা 
যেরূপ তাক্ষবুদ্ধি, সর্বকার্ধযকুশলতা, উদ্ভমণীলতা প্রভৃতি 
ঘারা অনেককে পরাস্ত করিতেছেল, তাহাতে আর কেহ তস্ত- 
বায়গণের কুৎসাবাদ্দ করিতে সাহস করিবে না। মুসলমান 
জোলাতাতিগণ নির্কোধের আদর্শ। [ জোলা দেখ । ] 

তস্তরায়গণের মধ্যে একটী বিশেষ পার্থক্য আছে। উত্বর- 
কুলসম্প্রদায় কেবলমাত্র কার্পাসস্ত্রের বস্ত্র গ্রস্ত করে, 
মড়য়ালী তাতিগণ কেবল পট বা তসরের বস্ত্র প্রত্বত করে, 
কখন স্থত্র বস্ত্রবন্ধন করে না; আবশ্বিনা তাঁতিগণ উভয় বস্ত্রই 
বুনিয়! থাকে । 

ঢাকার ত্বাতিগণ পুর্বে জগদ্ধিখ্যাত উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র 
প্রস্তুত. করিয়া! গ্রভৃভ অর্থোপার্জন করিত। এখন নেরূপ 


উৎকৃষ্ট বস্ত্র আর হয় না। তাহাদের সৌভাগ্য সময়ে ষে 


সকল সুন্দর বন্ত গ্রস্তত হইত, ডাক্তার ওয়াইজ (37. ৬115০) 
তাহার ৫ প্রকারের একটা তালিক! দিয়াছেন, যথা. 

১। মলমল--ইহার মধ্যে প্রথম প্রকার অর্থাৎ সর্কোৎ 
কষ্ট অব্রবান, তঞ্জেব, দেশীয় কার্পাস সুত্রে নিশ্ছিত মলমল। 
২য় প্রকার শাবনাম, খাসা, ঝুন।, (সরকার আলি) গল্গাজল ও 
তেরিদ্দদ্‌। ওয় প্রকার মসলিন বর্বাপেক্ষ! মোটা; ইহাদের 


তন্ত্র [৫৪ ] তন 


সাধারণ নাম বাফ্ত।| ইহার হাগ্মাম, দিম্তি, শণ, জঙ্গল- 
খাসা ও গলাবন্ধ এই. করটী ভিন্ন নাম। 

২। ডোরিক়্া-_অর্থাৎ ডোর! দেওয়| মলমল, যথা! রাজ- 
কোট, ঢাকান, পাদশাহীদ।র, বুটিদার, কাগত্ী ও খেলাপাট। 

৩। চারথাশ-চৌকাকাটা মলমল, যথ! নন্দনশাহী, 
আনারদাশ, কবুতরখোপী, শাকুষ্টা, বাচ্ছাদার ও কুণ্টিদার। 

৪। জামদানি--অর্ধাৎ ছোট বুটদার মলমল। পূর্ব পূর্ব 
যুরোপীক্ বণিকথণ ইহাকে নয়নন্ুখ বলিতেন। বুটার আকার, 
লতা, ফুল গ্রভৃতির গ্রতিমূর্তি ও উহাদের বর্ণভেদে জামদা- 
নির লামভেদ হয়, তন্মধ্যে শাহ্‌, বর্ণাবুটি, চৌবল, মেল, 
তেড়ড। ও ধুব্লীদাল সাধারণ। 

৫। কসিদা বা চিকণ--মলমলকে লাল, নীল, হরিদ্রা 
বেগুনে প্রস্থৃতি বর্ণে রঞ্জিত করিয়া উহার উপর মুগা, তসরের 
ফুলতোলা কাপড়। এই প্রকারের মধ্যে কটা ওরুসি, নৌবাডি, 
গ্িহুদী, আজিভুল্ল। ও সমুদ্র লহর গ্রধান | 

তস্তবায়দণ্ড (পুং) তন্তবায়ন্ত দণ্ডঃ ৬তৎ। বেম!) তন্তবায়- 
সাধনদণ্ড। 

তন্তবিগ্রহথী (স্ত্রী) তস্কডিঃ নির্শিভে বিগ্রহো যন্তাঃ বন্ত্রী। 
কদলী। (ত্রিকা* ) 

তন্তশাল| (স্ত্রী) তন্ধবপনার্থং যা শালা। তন্তবপনগৃহ, 
তাতখর। 

তন্তলস্তত (ক্রি) তন্তভিঃ সম্ততং ব্যাপ্তং ৩তৎ। হ্থাতবন্ত, 
সত্র বিস্তৃত বস্ত্র, নিঙ্গান কাপড় । পরধধ্যায়_-উত, উত, স্থাত। 
( অমর ) রর 

তস্তসন্ততি (স্ত্রী) তত্ুনাং সম্ততিঃ ৬তৎ। বয়ন। 

তস্তমার (পুং) তন্ঃ এব সারে যন্ত্র বহুত্রী। গুবাক বৃক্ষ, 
সুপারি গাছ। (ত্রিকা*) 

তন্ত্র (ব্লী) তনোতি তন্ততে বা তন-্ীন্‌ বা ভঙ্জি কুটুম্বধারণে 
ঘএঞ.। ১ কুটুষ্বরুত্য, কুটুম্বদিগের ভরণাদি' কার্ধ্য। 
“সর্বানুপায়ানর্থ সম্প্রধার্ধ্য সমুদ্ধরেৎ ম্বন্ত কুলন্ত তন্ত্রং।” 

(ভারত ১৩৪৮৬) 

২ বেদের শাখাবিশেষ। ৩ সিদ্ধান্ত, মীমাংসা । 
৪ দৃঢ় প্রমাণ । £ পরিচ্ছদ। ৬ওধধ। ৭ঝাড়ন মন্ত্র। ৮ 
প্রধান। .৯কার্ধ্য। ১* কারণ। ১১ উপায় । ১২ রাজ- 
সমভিব্যাহারী লোক । ১৩ সেম্ত। ১৪ অধিকার। ১৫ রাজ্য। 
১৬ ম্বরাজ্যচিন্ত/৬ ১৭ ইতিকর্তব্যতা। ১৮ সুত্র। ১৯ 
তস্বায়। ২ যেতন্তদ্বারা তস্তবার বস্ত্র বয়ন করে, তাত। 

» ৯১ পদ, ব্যবসায়। ২২ সমুহ । ২৩ বন্ত্রবয়নের সামগ্রী । ২৪ 
আহলাদ। ২৫ রাজ্যশানন। ২৬রাজ্যের সমৃদ্ধি-সম্পাদন। 


২৭ গৃহ । ২৮ ধন। ২৯ অধীনস্ত, অন্টের উপর নির্ভর করা। 
৩ চর্বনির্শিত নুক্ম রজ্ছু। ৩১ দল, সম্প্রদায়। ৩২ উদ্দেশ, 
অভিনন্ধি। ৩$ কূপ ।-:৩৪ শপথ । ৩৫ অধীন, আদ্বত্ত। ৩৬ 
উভয়ার্থ প্রয়োজক। ৩৭ শিবোক্ত শান্ত্র। ৩৭ বিধির 
অস্তে অঙ্গদমুদরায়। *দর্শপৌর্ণমাসৌ তু পূর্ব ব্যাধ্যান্তাম- 
্ত্বন্ত তত্রায়ান্ত্বাং।” (আশ শৌ* ১১৩) 'তত্ত্রমঙ্গনংহতিঃ 
বিধ্যস্ত ইতার্থঃ স চাবস্থানাদিসংস্থাজপান্তঃ গ্রাধানসা তন্্ণ।ৎ 
তন্ত্রমিতাচ্যতে।+ (কর্ক) 
৩৮ শিবোক্ত শান্ত্রভেদ। এই শান্তর প্রধানতঃ আগম, 
যামল ও তন্ত্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বারাহীতন্ত্রের মতে--- 
“স্থষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং যথাচ্চনম্‌। 
সাধনধৈব সর্কেষাং স্রশ্চরণমেব চ ॥ 
ষটকর্শনাধনকৈব ধ্যনযেগশ্চতুর্বিধঃ 
সপ্তভির্লক্ষণৈষু'ক্তমাগমং তত্বিদুর্কুধাঃ ॥৮ 
সথপ্টি, গ্রলয়, দেবতাগণের পুজা, সকলের সাধন, পুরশ্চ- 
রপ, বটুকর্্মনাধন ও চতুধিধ ধ্যানযোগ এই সপ্ত গ্রকার লক্ষণ 
থাকিলে তাহাকে আগম বল! যাঁয়। 
“সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয় এব চ। 
দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্ব বর্ণনম্‌ ॥ 
তখৈবাশ্রমধর্মশ্চ বিপ্রসংগ্কানমেব চ। 
সংস্থানৈব ভৃতানাং যন্ত্রাণাঞচেক নির্ণয়ঃ ॥ 
উৎপত্তিধিবুধানাঞ্চ তরূণাং কল্পসংজ্তিতম্‌। 
সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চের পুরাণাথ্যানমেব চ ॥ 
কোধস্য কথনঞৈব ব্রতানাং পরিভাষণম্। 
শৌচাশোচন্ত চাথ্যানং নরকাণাঞ্চ বর্ণনম্‌ ॥ 
হরচক্রসা চাখ্যানং স্ত্রীপুংমোশ্চৈব লক্ষণম্‌। 
রাজধর্দে। দানধর্ে। যুগধর্মাস্ততৈব চ॥ 
ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথ! চাধ্যা আ্ববর্ণনমূ। 
ইত্যািলক্ষণৈু'জং তন্ত্রমিতাযভিধীয়তে ॥? 
সৃষ্টি, লয়, মন্ত্রনির্ণয়, দেবতাদিগের সংস্থান, তীর্থবর্ণন, 
আশ্রমধর্ণ্ম, বিপ্রসংস্থান, ভূতাদির সংস্থান, যন্ত্নির্ণয়, বিবুধ-. 
গণের উৎপত্তি, তরু উৎপত্তি, কর্পবর্ণন, গ্্যোতিষ-সংস্থান, 
পুরাণ।খ্যান, কোধকথন, ব্রত কথা) শৌচাশেচ ধর্ণন, স্ত্রী পুরু 
যষের লক্ষণ, রাজধর্পা, দানধর্ম, যুগধর্মা, বাবহার ও আধ্য।, 
আ্বিক বিষয়ের বর্ণন। ইত্য।দি লক্ষণ থাকিলে তাহাকে তপন 
বলা যায়।. 
“সথষটিশ্চ জ্যোতিষাখ্যানং লিত্যকত্যপ্রদীপনম্‌। 
ক্রমস্তং বর্থভেদে। জাতিভেদস্তখৈৰ চ॥ 
যুগধর্মশ্চ সংখ্যাতে। যামলস্যাষ্টলক্ষণম্‌ |. 


তন্ত্র [৫৯৫ ] তন্ত্র 


স্থষ্টিতত্ব, জ্যোতিষের কথা, নিতাকতা, ক্রম, শুত্র, বর্ণভেদ, 
জাতিভেদ ও ঘুগধর্ণ, এই আটটী যামলের লক্ষণ। 
বারাহীতন্ত্ররে মতে সমস্ত তন্ত্রের ক্লেক মোটামোটী 
দেবলোকে, ব্রহ্গলোকে ও পাভালে ৯ লক্ষ এবং এই ভারতে 
এক লক্ষ মাত্র। ইহার মধ্যে-_- 
"আগমং ভ্রিবিধং প্রোক্তং চতুর্থমৈশ্বরং স্বতম্‌ ॥ 
কল্শ্চতুধিধঃ প্রোক: আগমো৷ ডামরন্তথা | 
যামলশ্চ তথা তন্ত্রং তেষাং ভেদাঃ পৃথক পৃথক ॥৮ 
আগম তিন প্রকার, চতুর্থ পশ্বর। কয্পও চারি গ্রকার-_ 
আগম, ডামর, যামল ও তন্ত্র এই প্রকারভেদ দেখা যায়। 
মহাবিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে- 
প্চতুঃবষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি যামলাদীনি পার্বাতি। 
সফলানীহ বারাহে বিষুক্রান্তাস্থ ভূমিযু ॥ 
কল্পভেদেন তস্ত্রাণি কথিত।নি চ যানি চ। 
পাষগুমোহনায়ৈব বিফলানীহ্‌ সুন্দরি ॥” 
যামলাদি লইয়া ৬৪ থানি তন্ত্র বিষুক্রান্ত1 ভূমিতে ফল- 
দায়ক। কল্পভেদে যে সকল তন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহা 
পাষণ্ড মোহনের জন্ত, তাহাতে কোন ফলহয় না। 
শ্রেঠতা । মহানির্বাণতন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন-_ 
“কলিকম্মষদীনানাং দ্বিজাভীনাং সুরেশ্বরি । 
মেধ্যামেধাবিচারাণাং ন শুদ্ধি শ্রোতকর্শণা । 
ন সংহিতাগ্ৈঃ স্বতিডিরিষ্রপিদ্ধিণূণাংভবেৎ॥ 
স্ত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচাতে। 
বিনা হাগমমার্গেন কল নাস্তিঃ গতিঃ পরিয়ে ॥ 
শ্রুতিস্থৃতিপুরাণ।দৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে। 
আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্‌ যজেৎ সুধীঃ1% ২ উঠ। 
কলিদোষে দীন ব্রাহ্মণ ক্ষভ্রিয়াদির পবিত্র ও অপবিব্র 
বিচার থাকিবে না। আুতরাং বেদবিহিত কর্দ্বারা তাহার! 
কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিবে? এইরূপ অবস্থায় স্বতিসংহিতাদি 
স্বারাও মানবগণের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। প্রিয়ে! আমি সত্য 
সত্যই বলিতেছি, কলিযুগে আগমপথ ব্যতীত আর গতি নাই। 
শিবে! আমি বেদ, স্থৃতি ও পুরাণাদিতে বলিয়াছি, কলিযুগে 
সাধক তস্ত্রো্ত বিধানদার! দেবগণের পুজ। করিবেন । 
“কলাবাগমমুল্লজ্ব্য যোহন্তমার্গে গ্রবর্ততে । 
ন তম্ত গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয় ॥৮ 
কলিকালে যেআগম (তন্ত্র) উল্লজ্যন করিয়। অন্যমার্গে গমন 
করে, সত্য সত্যই বলিতেছি--নিশ্চয়ই তাহার সদগতি হয় না। 
*নিবীর্যযাঃ আৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব। 
সত্যাদৌ সফল! আমন্‌ কলৌ তে মৃতক। ইব। 


ঘা ১২৭ 


পাঞ্চালিক! যথ! ভিত সর্ধেন্ত্িযসমন্ধিতাঃ। 
অমুরশক্তাঃ কার্যেযু তথান্তে মন্ত্ররাশয়ঃ ॥ 
অন্যমন্ত্ঃ কৃতং কর্ম বন্ধ্যান্ত্রীসঙ্গমে! বথা। 
ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্তাৎ শ্রম এব হি কেবলম্॥ 
কলাবন্যোদিতৈত্দার্সৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো! নরঃ | 
ভূবিতো! জাহ্ৃবীতীরে কুপং খনতি হুর্শ্মতিঃ ॥ 
কলো তস্্রাদিতা! মন্ত্রাঃ সিদ্ধান্ত-ফলপ্রদাঃ। 
শস্তাঃ কর্ণাু সর্কেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিযু ॥” 
এখন বৈদিক মন্ত্রসকল বিষহীন সর্পের গ্তাঁয় বীর্ধযহীন 
হইয়াছে । সতা, ত্রেতা ও ছ্বাপরযুগে প্র সকল মন্ত্র সফল 
হুইত, এখন মৃততুল্য হইয়াছে। ভিত্তিতে চিত্রিত পুত্তলিক! 
যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও শ্বকাধ্যসাধনে অসমর্থ, 
কলিতে অন্তান্ত মন্ত্র সমুদায়ও প্রায় সেইরূপ। বস্ধযাস্ত্রীর যেমন 
ফল হয় না, সেইরূপ অন্ত মন্ত্রার! কার্য করিলে ফলসিন্ধি হয় 
না, কেবল শ্রম মাত্র। কলিকালে অন্ত শান্ত্রোক্ত বিধিদ্বার! 
যে ব্যক্তি মিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে নির্বোধ তৃষ্ণাতুর 
হইয়া গঙ্গাতীরে কৃপ খনন করে। কলিযুগে তস্ত্োস্ত মন্ত্র 
শীপ্র ফলগ্রদ, জপ, যন্ত প্রভৃতি সকল কর্েই প্রশস্ত । 
এই জগ্ই রঘুনন্ন প্রস্ৃতি স্থার্তগণ তন্তগ্রস্থ প্রামাণিক 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 
গুহশান্ত্র। কিহিন্দুকি বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় মধ্যেই 
তন্ত্র অতি গুহাতত্ব (61০ 0০০০৮1০০) বলিয়া! গণ্য । গ্রক্কত 
দীক্ষিত ও অভিবিক্ত ব্যতীত কাহারও নিকট এই শাস্ত্র 
প্রকাশ করিতে নাই? কুলার্ণবতত্ত্রে লিখিত আছে, ধন দিবে, 
স্ত্রী দিবে, আপনার প্রাণ পর্য্যস্ত দিবে, কিন্তু এই গুহশান্ত্ 
অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। * 
আগমতত্ববিলাদে এই কর়খানি তন্ত্রের উল্লেখ আছে-_- 
১ ন্বতন্ত্রতন্ত্। ২ ফেত্কারীতন্ত্র, ৩ উত্তরতন্ত্র। ৪ নীলতম্ত্, 
৫ বীরতন্ত্র, ৬ কুমীরীতন্ত্র, ৭ কালীতন্ত্র, ৮ নারায়ণীতন্ব, 
৯ তারিনীতন্ত্র, ১* বালাতন্ত্র, ১১ সময়াচারতন্ত্র, ১২ ভৈরব- 
তন্ত্র, ১৩ ভৈরবীতন্ত্র, ১৪ ব্রিপুরাতত্ত্র, ১৫ বামকেশ্বরতন্তর 
১৬ কুক্কুটেশ্বরতন্ত্র, ১৭ মাঁভৃকাতন্ত্র, ১৮ সনতকুমরতত্ত্, 
১৯ বিশ্ুদ্বেশ্বরতন্ত্র। ২৭ সম্মোহনতন্ত্র,। ২১ গৌতমীয়তস্ত্র, 
২২ বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্র, ২৩ ভূততৈরবতন্ত্র, ২৪ চামুগ্ডাতত্র, 
২৫ পিঙ্গলাতন্ত্র। ২৬ বারাহীতন্ত্র,। ২৭ মুগ্ডমালাতন্ত। ২৮ 
যোগিনীতন্ত্,। ২৯ মালিনীবিজয়তন্ত্র, ৩* স্বচ্ছন্দভৈরব, ৩১ 
মহাতত্ত্র, ৩২ শক্তিতন্ত্র, ৩৩ চিস্তামণিতন্্, ৩৪ উদ্মত্ততৈরব- 
তন্ত্র, ৩৫ ভ্রেলোক্যসারতন্ত্র, ৩৬ বিশ্বসীরতন্ত্র, ৩৭ তন্ত্াম্বত, 


কুল।চারপুজাস্থলে গুষাণ অ্ব্য। 


তন্ত্র 


৩৮ মহাফেৎকারীতন্ত্র, ৩৯ বারবীয়তন্ত্র ৪* ভোড়লতন্ত্র, ৪১ 
মালিনীতন্ত্,। ৪২ ললিতাতন্ত্র, ৪৩ ভ্রিশক্তিতত্ত্র 89 রাজ- 
রাজেশ্বরীতগ্ত্। ৪৫ মহামোহম্বরোত্বরতন্ত্র, ৪৬ গবাক্ষতন্ত্র, ৪৭ 
গাস্ধর্বতন্ত্, ৪৮ ভ্রেলোক্যমোহনতন্ত্র, ৪৯ হংসপারমেশ্বর, ৫* 
ংসমাহেশ্বর, ৫১ কামধেস্ুতন্ত্র, ৫২ বর্ণ বিলাসতন্ত্, ৫৩ মায়াতন্ত 
৫৪ মন্ত্ররাজ, ৫৫ কুজিকাতন্ত্র ৫৬ বিজ্ঞানলতিকা, ৫? 
লিঙ্ষাগম, ৫৮ কালোত্বর, ৫৯ ব্রদ্গজামল, ৬* আদিজামলঃ 
৬১ কদ্রজামল, ৬২ বৃহজ্জামল, ৬৩ সিদ্ধজামল, ৬৪ কল্পস্ত্র। 
এতন্তি্ন আরও কতকগুলি তান্ত্রিক গ্রন্থের নাম দৃষ্ট হয়। 
যথা--১ মতস্যনুক্ত। ২ কুলস্ক্ত, ৩ কামরাজ, ৪ শিবাগম, 
৫ উড্ভীশ, ৬ কুলোড্ডীশ, ৭ বীরভদ্রোড্ভীশ, ৮ ভূতভামর, 
৯ ডামর, ১০ যক্ষডামর, ১১ কুলসর্বস্ব, ১২ কালিকাকুলসর্ধ্বব্য, 
১৩ কুলচুড়ামণি, ১৪ দিব্য, ১৫ কুললার, ১৬ কুলার্দব, 
১৭ কুলামৃত, ১৮ কুলাবলী, ১৯ কালীকুলার্ণব, ২* কুলগ্রকাশ, 
২১ বাশিষ্ঠ, ২২ সিদ্ধসারস্বত, ২৩ যোগিনীনৃদয়, ২৪ কালী, 
২৫ মাতৃকার্ণব, ২৬ যোগিনীজালকুরক, ২৭ লক্ষমীকুলার্ণব, 
২৮ তারার্ণব, ২৯ চন্ত্রপীঠ, ৩* মেকুতত্ত্র, ৩১ চতুঃশতী, 
৩২ তত্ববোধ, ৩৩ মহোগ্র,। ৩৪ শ্বচ্ছন্দসারনংগ্রহ। ৩৫ 
তাঝাপ্রদদীপ, ৩৬ সঙ্কেতচন্দ্রোদয়, ৩৭ যট্ত্রিংশতত্বক, ৩৮ 
লক্ষ্য নির্ণয়, ৩৯ ব্রিপুরার্ণব, ৪* বিষুধধর্মোত্তর, ৪১ মন্ত্রদর্পণ, 
৪২ বৈষ্ণবামৃত, ৪৩ মানসোল্লাম, ৪৪ পুজাগ্রদীপ, ৪৫ 
ভক্তিমঞ্জরী, ৪৬ ভূবনেশ্বরী, ৪৭ পারিজাত, ৪৮ প্রয়োগসার, 
৪৯ কামরত্ব, ৫৯ ক্রিয়াসার, ৫* আগমদীপিকা, ৫১ ভাব- 
চূড়ামণি, ৫২ তন্ত্রচূড়ামণি, ৫৩ বৃহত্তরীক্রম, ৫৪ শ্রীক্রম, ৫৫ 
সিদ্ধাস্তশেখর, ৫৬ গণেশবিমর্শিনী, ৫৭ মন্তরমুক্তাবলী, ৫৮ 
তত্বকৌমুদী, ৬৯ তন্ত্রকৌমুদ্দী, ৬* মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশ, ৬১ রামার্চন- 
চন্দ্রিক1, ৬২ শারদাতিলক, ৬৩ জ্ঞানার্ঁণব, ৬৪ সারসমুচ্চয়, 
৬৫ কলক্রম, ৬৬ জ্ঞানমালা, ৬৭ পুরশ্চরণচন্দ্রিকা, ৬৮ 
আগমোতর, ৭৯ তত্বসাগর, ৭* সাঁরসংগ্রহ, ৭১ দেব- 
প্রকাশিনী, ৭২ ততস্ত্ার্ণব, ৭৩ ক্রমদীপিক1, ৭৪ তারারহস্য, 
৭৫ শ্ামারহস্য, ৭৬ তন্ত্ররত্ব, ৭৭ তন্ত্রগ্রদীপ, ৭৮ তারাবিলাস, 
৭৯ বিশ্বমাতৃকা, ৮ প্রপঞ্চনার, ৮১ তন্ত্রনার, ৮২ রত্বাবলী। 
এ ছাড়া মহাসিদ্িসারদ্ঘতে সি্ধীশ্বর, নিত্যাতন্ত্র, দেব্যাগম, 
নিবন্ধতস্ব, রাধাতন্ত্, কামাখ্যাতন্, মহাকা পতন, হনত্রটিস্তামণি, 
কালীবিলাস ও মহাচীনতন্ত্রের উল্লেখ আছে। 
উপরোক্ত তন্ত্র ব্যতীত আরও কতকগুলি তন্ত্র ও তান্ত্রিক 
গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যথ1--আচারসারগ্রকরণ, আচার- 
সারতন্ত্। আগমচন্দ্রিকা, আগমসার, অল্পদাকল্প, ব্রদ্গজান- 
মহা তন্ত্র, বহ্গজানতন্ত্র, ব্রঙ্গাগুতন্ত্র, চিস্তামণিতন্তর, দক্ষিণাকর়, 


| «০৬ ) 


তন্ত্র 


গৌরীবঞ্চলিকাতন্ত্র, গায়ত্রীতঙ্ত্, ব্রাঙ্গগোল্লাস, গ্রহ্যামলতন্তর 
ঈশানসংহিতা, জপরহসা, জ্ঞানানদা-তরঙ্গিনী, জানতন্ত্, কৈ বল্য, 
তন্ত্র, জ্ঞানসন্কলিনীতন্ত্র, কৌলিকার্চনদীপিকা, ক্রমচস্ত্রিকা, 
কুমারীকবচোল্লাস, লিঙ্গার্চনতন্তর, নির্ববাণতন্ত্র, মহ্ান্লিরব্বা ত্র, 
বৃহঙ্নিরর্বাণতন্ত্, বরদাতন্ত্, মাতৃকাতেদতন্ত্র, নিগম কল্পক্রম, নিগম- 
তত্বসার, নিরূক্তরতন্ত্র, পিচ্ছিলাতন্ত্, পীঠনির্ণয়, পুরশ্চরণ' 
বিবেক, পুরশ্চরণরসোল্লাম, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, সরম্বতীতন্ত্র 
শিবসংহিতা, জীতত্ববোধিনী, শ্বরোদয়, হ্টামাক লললতা, শ্ামার্চন- 
চক্ত্িকা, শ্তামাগ্রদীপ, তারাগ্রদীপ, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, তব্বা- 
নন্দতরঙগিনী, জ্রিপুর়াসারসমুচ্চয়। বর্ণ ভৈরব, বর্পোদ্ধারত্্র, 


বীচিন্তামণিতন্ত্, যোগিনীহৃদয়দীপি কা, জামল প্রভৃতি । 
বারাহীতস্ত্রে তঙ্ত্রমূহের নাম ও শ্লোকদংখ্যা এইরূপ 


নির্দি্ হইয়াছে_- 
তন্ত্রের নাম। গ্লোকসংখ্যা। তত্ত্রেরনাম। শ্লোকসংখ্য।। 
মুক্তক ৬০৫* | যোগার্ণব ৮৩৪৭ 
শারদা ১৬০২৫ মায়াতন্তর ১১০৪৬ 
প্রপঞ্চ (১ম) ১২৩০৯ দক্ষিণামুদ্তি ৫৫৫৪ 
প্রপঞ্চ (২) ৮*২৭* কালিকা ১১০১৩ 
প্রপঞ্চ (৩য়) ৫৩১৭ কামেশ্বরীতন্ ৩৪৪০ 
কপিল ৬৯৮০ তন্ত্রাঞ্জ ৯০৯৪ 
যোগ ১৩৩১১ হরগৌরীতন্ত্র (১ম) ২২৯২৯ 
কর ৫০৯৯ হরগৌরীতত্ত্র (২য়) ১২৯৭, 
কপিঞ্জল ২৮০১২৭ তন্ত্রনির্য ২৮ 
অমৃতপ্ুদ্ধি ৫৯০৫ কুকিকাতন্ত্র(১ম) ১***৭ 
বীরাগম ৬৬৬ কুজিকাতত্ত্র (২য়) ৬৯০৬ 
মিদ্ধসন্বরণ ৫৯০৬ কুজিকাতন্ত্র (৩য়) ৩৯৪ 
যোগডামর ২৩৫৩৩ কাত্যাপ্ননীতন্তর ২৪২০০ 
শিবডামর ১১০৯৭ গ্রত্যঙ্গিরাতন্ত্ ৮৮০৪ 
ছুর্গীডামর ১১৫০৩ মহালক্ষীতন্ত্ ৫৫৪৫ 
সারম্বত ৯৯০৫ দেবীতন্ত্ ১২০০৬ 
ব্রঙ্মডামর ৭১৯৫ ব্রিপুরার্ণব ৮৮৪৬ 
গান্বর্বাডাময ৬৭৪৬৪ সরস্বতীতন্ত ২২০৫ 
আদিযামল ৩৫৩০৭ আগ্ডাতন্ত ২২৯১৫ 
বরক্মযামল ২২১৪৪ যোগিনীতন্ত্র (১ম) ২২৫৩২ 
বিষুযামল ২৪৬২৪ যোগিনীতন্ত্র (২য়) ৬৩৪৩ 
রুদ্রধামল ৬৪ ৬৫ বারাহীতন্ত্ 2 
গণেশযামল ১৪৩২৩ গবাক্ষতন্ত ৬৫২৫ 
আদিত্যযাঁমল ১২০০* নায়ায়মীতন্র ৫৭২৪৩ 
নীলপতাকা ৫,** মৃড়ানীতত্ত্র (১ম) ৪৫৭ 


তষ্জ রঃ ্‌ ৫০৭ ] তন্ত্ব 


তত্ত্রের নাষ। শ্লোকসংখা।। তগ্রের নাম। শ্লোকসংখ্যা। 
বামকেন্বর ২৫ মুড়ানীতত্ত্র (২য়) ৩৯৯, 
মৃত্যু্জয়ত্র ১৩২২০ সুড়ানীতন্ত্র (৩য়) ৩৩, 


বারাহাতন্ত্রে লিখিত আছে--এতন্তিক্ন বৌদ্ধ ও কপিলোক্ত 
অনেক উপতত্ত্র আছে। জৈমিনি, বসিষ্ঠ, কপিল, নারদ, গর্গ, 
পুলস্ত, ভার্নব, লিদ্ধ বাজ্জবন্ধয, ভূ, শুক্র, বৃহস্পতি 
মুমিগণ অনেক উপতন্ত্র রচন! করিয়াছেন। তাহাদের আর 
খ্যা করা যায় না। 
হিন্দুগণের তন্ত্র যেমন শিবোক্ত, বৌদ্ধদিগের তন্ত্র সেইরূপ 
বজসত্ব বুদ্ধ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। এসকল বৌদ্ধতন্ত্রও 
ংস্কৃত ভাষায় রচিত ও সংখ্যায় বিস্তর; তন্মধ্যে এই সকল 
তক্জই গ্রধান। ১ গ্রমোদমহাযুগ, ২ পরমার্থসেবা, ৩ পিপী- 
ক্রম, ৪ সম্পুটোত্তব, ৫ হেবর্জ, ৬ বুদ্ধকপাল, ৭ সখরতন্ত্র বা 
সম্বরোদয়, ৮ বারাহীতন্ত্র বা বারাহীকল্প, ৯ যোগাম্বর, ১০ 
ডাকিনীজাল, ১১ শুরুষমারি, ১২ কৃষ্ণযমারি, ১৩ গীতষমারি, 
১৪ রক্তযমারি, ১৫ শ্তামযমারি, ১৬ ক্রিয়াসংগ্রহ, ১৭ ক্রিয়াকন্দ, 
১৮ ক্রিয়াসাগর, ১৯ ক্রিয়াকল্পদ্রম, ২০ ক্রিয়ার্ণব, ২১ অভি- 
ধানোত্তর, ২২ ক্রিয়াসমুচ্চয়, ২৩ সাধনমালা, ২৪ সাধনসমুচ্চয়, 
২৫ সাধনসংগ্রহ, ২৬ সাধনরত্ব, ২৭ সাঁধনপরীক্ষ1, ২৮ সাধন- 
কর্পলতা, ৩৯ তত্বজ্ঞানসিদ্ধি, ৩ৎ জ্ঞানসিদ্ধি, ৩১ গুহাসিদ্ধি, 
৩২ উদ্যান, ৩৩ নাগার্জুন, ৩৪ যোগপীঠ, ৩৫ পীঠাবতার, ৩৬ 
কালবীরতন্ত্র বা চগ্ডরোষণ, ৩৭ বস্রবীর, ৩৮ বস্রমত্ব, ৩৯ 
মরীচি, ৪* তারা, ৪১ বজ্ধাতু, ৪২ বিমলপ্রভা, ৪৩ মণি- 
কর্ণিকা, ৪৪ ব্রিলোক্যবিজয়, ৪৫ সম্পুট, ৪৬ মর্কালিকা, 
৪৭ করুকুল, ৪৮ ভূতডামর, ৪৯ কালচক্র, ৫* যোগিনী, ৫১ 
যোগিনীসঞ্চার, ৫২ ষোগিনীজাল, ৫৩ যোগাগ্বরপীঠ৮” ৫৪ 
উড্ডামর, ৫৫ বনুন্ধরানাধন, ৫৬ নৈরাত্ম, ৫৭ ডাকার্ণব, ৫৮ 
ক্রিয়াসার, ৫৯. যমান্তক, ৬* মঞ্চুত্রী, ৬১ তন্রসমুচ্চয়। ৬২ 
ক্রিয়াবসস্ত, ৬৩ হয়গ্রীব, ৬৪ সঙ্ীর্ণ, ৬৫ নামসঙ্গীতি, ৬৬ 
অমৃতকর্ণিকানামসঙ্গীতি, ৬৭ গৃড়োৎপাদনামনঙীতি, ৬৮ 
মায়াঞজাল, ৬৯ জানোদয়,৭* বসস্ততিলক, ৭১ নিষ্পয়যোগাম্বর 
ও ৭২ মহাকালতন্ত্র। এতত্তিক্ন হিন্দুদিগের তান্ত্রিককবচের 
মত নেপালী বৌদ্ধদিগেরও অসংখ্য ধারণীসংগ্রহ আছে। 
বৌদ্ধতততরগুলি অধিকাংশই চীন ও তিব্বতের ভাষায় অন্গবা- 
দিত হইয়াছে । তিব্বতে তন্ত্র খগ্যুদ নামে আখ্যাত, খগ্যুদ্‌ 
৮৭ ভাগে বিতক্ত। ইহার মধ্যে ২৬৪* খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ 
আছে। তাহাতে প্রধানতঃ বৌদ্ধদিগের গুহ ক্রিয়্াকাও, 
উপদেশ, শ্তব, কবচ, মন্ত্র ও পূজাবিধি বর্ণিত হইয়াছে। 
শিবোক্ত তন্ত্রগুলি আবার শান্ত, শৈব ও বৈষ্ঠবভেদে 


তিন প্রকার। তান্ত্রিকগণ শ্বসন্প্রদায়তুক্ত তন্ত্র অনুসারে 
চলিয়া থাকেন। 
উৎপত্বি। কতদিন হইল তত্ত্রশান্ত্রের উৎপত্তি হুইয়াছে, 
তাহা স্থির কর! যায় না। প্রার্ঠীন স্বৃতিসংহিতায় চতুর্দশ 
বিদ্তার উল্লেখ আছে, কিন্তু তন্মধ্যে তন্ত্র গৃহীত হয় নাই। 
এসির কোন মহাপুরাণেও তন্ত্রশান্ত্রের উল্লেখ নাই, ইত্যাদি 
কারণে তন্ত্রশান্ত্রকে গ্রাটীনতম আর্ধ্যশান্্ বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারি না। তন্ত্রোক্ত মারণোচ্চাটনবশীকরণাদি 
আভিচারিক ক্রিয়ার প্রসঙ্গ অথর্বসংহিতায় দৃষ্ট হস্ধ বটে, কিন্ত 
তগ্ত্রের অপরাপর প্রধান লক্ষণগুলি পাওয়া! যায় না। এরূপ 
স্থলে তন্ত্রকে আমরা অথর্বসংহিতামুলক বলিতে পারি ন1। 
অথর্ববেদীয় নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদে আমর সর্ধ প্রথম তগ্্রের 
লক্ষণ দেখিতে পাঁই। এই উপনিষদে মন্ত্ররাজ-নরসিংহ- 
অহুষ্ঠভ্‌ প্রসঙ্গে তান্ত্রিক মালামস্ত্রের ম্প্ট আভাদ স্থচিত 
হইয়াছে । শঙ্করাচার্ধ্যও যখন প্র উপনিষদের তাষ্য রচন| 
করিয়াছেন, তখন উহা যে খুষ্টীয় ৭ম শতাবীরও পুর্বব- 
বর্তাঁ, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের তত্ত্রের অনুকরণে 
বৌদ্ধতন্ত্র সকল রচিত হ্ইয়াছে। খুষ্টায় ঈমহইতে ১১শ 
শতাব্দীর মধ্যে বহুসংখ্যক বৌদ্বতগ্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অন্ু- 
বাদিত হয়। এরপ স্থলে মূল বৌদ্বতন্ত্রগুলি ধৃষ্টীর় ৭ম শতা- 
বীর পুর্বে এবং তাহার আদর্শ হিন্দুতন্ত্রগুলি বৌদ্ধতন্ত্ের পূর্বে 
প্রকাশিত হুইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমস্তাগবতের 
৪র্থস্বন্ধে ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে,দক্ষষজ্ঞে শিবনিনা| শুনিয়া 
নন্দী শিবনিন্দাকারী দক্ষ ও তাহার সমর্থনকারী ব্রাক্ষণগণকে 
অভিসম্পাত করিলে ভূগডও এইনপ প্রতিশাপ দিগনাছিলেন-_ 
গভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্‌ সমন্ুত্রতাঁঃ। 
পাষগ্ডিনন্তে ভবস্ত সচ্ছান্ত্রপরিপন্থিনঃ॥ 
নষ্টশৌচা মুঢ়ধিয়ো জটাভন্মান্থিধারিণঃ। 
বিশস্ত শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈব স্থুরাসবম্‌ ॥ 
্রঙ্ধা চ ত্রাদ্ষণংশ্চৈব যদ্যুয্ং পরিনিনাথ । 
সেতুং বিধরণং পুংসাঁমত পাবগুমাশ্রিতাঃ ॥” 
যে সকলব্যক্কি মহাদেবের ব্রতধারণ করিবে এবং যাহার! 
তাহাদের অনুবর্তী হইবে, তাহারা সংশাস্ত্রের প্রতিকুলাকারী 
ও পাঁষণ্ী নামে খ্যাত হউক। শৌচাঁচারহীন ও মৃ়বুদ্ধি 
ব্যক্তিরাই জঅটাতশ্মধারী হইয়া শিবদীক্ষায় প্রবেশ করুক, 
যেখানে স্থরাসবই দেববৎ আদরণীয়। তোমরা শাস্ত্রের 
মর্ধযাদাশ্বরূপ তরঙ্গ বেদ ও ব্রাঙ্মণদিগের নিম্বা করিয়াছ, এই 
জন্ত তোমাদিগকে পাষগ্াশ্রিত কহিলাম। 
গল্পপুরাণে পাহণ্ডোৎপত্তি অধ্যায়ে লিধিত আছে, লোক- 
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দিগকে ভ্র্ট করিবার জন্তই শিব নামের দোহাই দিয়াই 
পাষণ্ডীরা অভিনব মত গ্রকাশ করিয়াছে । উক্ত ভাগবত ও 
গল্পপুরাঁণে যে ভাবে পাষণ্তীমত কথিত, তন্ত্রে তাহাই শিবোক্ত 
উপদেশ বলিয়া বর্ণিত হুইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণববর্গের 
গ্রস্থপাঠে জান! যায়, চৈতন্তদেবও তাস্ত্রিকর্দিগকে পাষপ্তী নামে 
সম্বোধন করিয়ছেন। এরূপ হইলে ভাগবত ও পল্পপুরাণ 
রচনাকালে ষে তান্ত্রিক মত প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা! এক. 
প্রকার গ্রহণ কর! যায়। 

চীনপরিব্রাক ফাহিয়ান্‌ ও হিউএন্সিয়াং ভারতে 
আলিয়া এখানকার নানাসম্প্রদায়ের বিবরণ উল্লেখ করিয়া- 
ছেন, কিন্তু উভয়েই তান্ত্রিকগণের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন 
নাই। খৃ্ীয় ৯ম শতান্দে ভোটদেশে বৌদ্ধতন্ত্র অনুবাদিত 
হয়| কিন্তু খুহীর ৭ম শতাবে হিউএন্সিয়াং নানাপ্রকার 
বৌদ্ধশান্ত্রের উল্লেখ করিলেও বিখ্যাত তন্বশাস্ত্রের কিছুমাত্র 
উল্লেখ করেন নাই। যখন ৯ম শতাবে মূল গ্রন্থের অঙ্্বাদ 
হইয়াছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, তৎপূর্কে অবস্তই মুল 
তান্ত্রিক গ্রন্থ রচিত হইয়/ছিপ, তবে এই সময় সেরূপ প্রসিদ্ধি- 
লাভ করে নাই, অথব। সাধরণে বিশুদ্ধ মত বলিয়া গ্রহণ 
করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের অনেকের বিশ্বাস, অদ্বৈতবাদী 
শঙ্করাচার্ধ্যই তান্ত্রিক মত প্রচার করেন এবং তিনি মায়াবাদী 
বলিয়া খ্যাত। কিস্ত শঙ্করাচার্গ্যকে আমরা তন্ত্রমত- 
প্রচারক বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি ন|। 
[ শঙ্করাচার্ধয দেখ। ] 

দক্ষিণাচার তন্বরালে লিখিত আছে, গৌড়, কেরল ও 
কাম্দীর এই তিন দেশের লোকেরাই বিশুদ্ধ শাক্ত। কিন্ত 
আমরা গোৌড়দেশকেই প্রধান শাক্ত ব| তান্ত্রিকগণের জন্ম- 
ভূমি বলিয়। গ্রহণ করিতে পারি। তান্ত্রিকগণের মধ্যে শৈব, 
বৈষব ও শাক এই সম্প্রদায় ভেদ থাকিলেও কার্য্যতঃ সক- 
লেই শান্ত । বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণকেও আমর! এই হিসাবে 
শাক্ত বলিতে বাধ্য। [শাক দেখ।] 

বঙ্গে বেরূপ শাক্কের প্রাধান্য, ভারতের আর কোন স্থানে 
এরূপ নাই। যে সময়ে বৌদ্দধর্ম হীনপ্রভ হইয়া আসিতেছিল, 
সেই সময়ে গোৌড়ে তান্ত্রিক ধর গ্রচারিত হয়। এখন যে 
সকল শিবোক্ত তন্ত্র পাওয়। যায়, তাহার রচনাপগ্রণ।লী পর্য্য- 
লোচন! করিলে এই গৌড়দেশে রচিত হইয়াছে বলিয়। সহ- 
জেই ধারণা হয়। তন্ত্রে যেরূপ পৃথক্‌ বর্ণমাল| গৃহীত হইয়াছে, 
তাহাও সম্পূর্ণ এই গৌড় ব1 বঙ্গদেশে গ্রচলিত। বরদাস্ত, 
ৰর্ণোদ্ধারতন্ত্র প্রভৃতি, তন্ত্রে যেরূপ বর্ণমালার পিখন'প্রণ/লী 
বর্ণত হইয়াছে, তাহ[ও আমর! বাঙ্গাল! অঙ্গর ভিন্ন অপর 


কোন লিপি বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি না। তস্ত্রো্ত লিপি 
এখন কেবল বাঙ্গালা দেশেই প্রচলিত। এই লিপিকে 
হাজার বারশত বর্ষের অধিক প্রাচীন বলা যায় না। 
সুতরাং এরূপ লিপিমূলক তন্ত্রও যে তৎপরে রচিত হইয়াছে, 
তাহ।তে সন্দেহ নাই। ঠোটদেশে অতিশের নাম অতি 
গ্রসিন্ধ। ইনি একজন বাঙ্গ।লী, খুষ্তীয় ১১শ শতাষে তিব্বতে 
গিয়া তান্ত্রিক ধর্ম গ্রচার করেন। তীহারও পূর্বে যে, বঙ্গবাসী 
গিয়া এ ধর্ম গ্রচার করিয়া থাকিবেন, তাহা অসম্ভব নছে। 
দ্বৃতরাং বঙ্গ বা গৌড় হইতেই ষে নেপাল, ভোট, চীন 
গ্রভৃতি দূরদেশে তান্ত্রিক ধর্ম বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা! অধিক 
সম্ভবপর। 

গুজরাতী ভাষায় পিখিত আগমগ্রকাশ নামক গ্রন্থে 
লিখিত আছে-_হিন্কুরাব্গণের আধিপত্যকালে বাঙ্গালীগণ 
গুজরাট, ডভোই, পাবাগড়, আঙ্ষদাবাদ, পাটন গ্রতৃতি স্থানে 
আপিয়৷ কালিকামূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক হিন্দু 
রাজা ও গ্রধান প্রধান ব্যক্তি তাছাদের মন্ত্রদীক্ষ। গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। (আগমএ্রকাশ ১২।) বাস্তবিক এখন যে 
মন্ত্রগুরুর প্রচলন আছে, তাহাও তান্ত্রিকদিগের প্রাধান্ত- 
কালে গ্রচলিত হয়। এরূপ মন্ত্রগুরুর নিয়ম পূর্বকশে ছিল 
না। বাঙ্গালী তান্ত্রিকেরাই এ প্রথ। প্রথম প্রচলন করেন। 
ত।হাদের দেখা দেখি ভারতের নানাস্থানে ব। নন। সম্প্রদায় 
মধ্যে এরূপ মন্ত্রগুরুগ্রহণ গ্রথ। প্রচলিত হইয়াছে। 

সকল তন্ত্রই প্রাচীন বলিয়। গ্রহণ করা যায় না। ধোগিনী- 
তন্ত্রে কোচরাজবংশ গ্রতিষ্ঠ।তা বিগুদিংহের পরিচয় আছে। 
বিশ্বসারতস্ত্রে নিভ্যানন্দের জন্মকথ। বর্ণিত হইয়াছে । এরূপ 
তন্ত্র যে খুষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এদেশে মহানির্বব।ণতন্ত্র সর্বাত্র বিশেষ আদৃত, কিন্ত অনেক 
স্থলে প্রবাদ প্রচলিত যে, মহাত্মা রামমোহন রায়ের গুরু 
এই অন্ত্রথানি রচন। করেন। শক্তিরত্বাকরে বৃহনির্বাণতস্ত্রের 
উল্লেখ আছে, কিন্তু নিতান্ত আধুনিক প্রাণভোধিণী ব্যতীত 
কোন গ্রচীন বা আধুনিক তন্ত্রংগ্রহছে মহানির্বাণতগ্ত্রের 
উল্লেখ ন! থাকায়, ইহার আধুনিকত্বই প্রতিপন্ন হয়। আবার 
মেরুতস্ত্রে লগু'জ, ইঙ্গে,জ ইত্যাদি শষ দ্বারা ভারতের 
ইংর[জাগমনের পর যে এ তন্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাই 
প্রতিপন্ন হইতেছে । | 

প্রতিপাস্ত বিষয়। তস্ত্রে গ্রাতঃশ্মরণ, ক্গানবিধি, ব্রিপুণ্ড,* 
ধারণ, ভূশুদ্বি, ভূতঙুদ্ধি, গ্রণায়াম, সন্ধ্যা, জপ, পুরশ্চরণ, 
করাঙ্গনাস, অন্তরমাতৃকা, বহির্মাত্বক।, চিন্রান্ভাস, নামাদি- 
বিদ্যা, নিত্যাদিবিস্তা মুলবিস্তা, তথ্থন্তাস, দ্বারপুজা, তর্গণ 
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দশবিস্তান্ত।স, পাত্রনির্ণয়, নিতাপুজা, সুধ্যার্ঘয, ভীর্থসংঘ্বার, 
গর্বাদিপূজন, দীক্ষা, পূর্ণাভিযেক, প্রায়শ্চিত্ত, নিশ্বপুষ্পপৃজা। 
দমনকপৃজা, বসস্তপৃজ।, শ্রীচক্রপুজা, দীক্ষাকাল, দীক্ষাভেদ, 
সর্বতোভ দ্র!দিচক্রনির্ণয়, ঘন্তবনির পণ, পুন্তাহবাঁচন, নান্দীস্রাদ্ধ, 
নবযোনি, কৌলশ্রান্ধ, মন্ত্রশোধন, মস্ত্রোদ্ধার, নামপারার়ণ, 
তত্বপারায়ণ, পঞ্চপ্ন্তাস,। মহাযোঢ়ান্তাস, মহান্তাস, 
সন্মোহনন্তাস, সৌভাগ্যবর্ধনন্ভাস, অস্তো্টিক্িয়া, বিবিধমুদ্রা, 
অবধৃতাদি নির্ণয় প্রভৃতি নান! বিষয় বর্ণিত হুইয়াছে। 
মনুটাকাকার কুল্ল,কভট্র লিখিয়াছেন-_ 
“বৈদিকী তাস্ত্রিকীশ্চৈৰ দ্বিবিধ! শ্রুতিকীর্তিতাঃ।” 
বৈদিকী ও তান্ত্রিকী এই ছই শ্রুতি নির্দি্ আছে। 
হ্থতরাং কুল্পকভট্রের মতে তন্ত্রকেও শ্রুতি বলা যাইতে পাঁরে। 
আদ্িষামলের মতে-_ 
“আগতঃ শিববক্তে,ভ্যো গতোপি গিরিজালয়ে। 
মগ্ন তশ্য হৃদভোজে তন্মাদদাগম উচ্যতে ॥৮ 
হে ছুর্গে! শিবের বদন হইতে নির্গত হইয়া ভোমার 
হৃদয়পল্ে মঞ্স হইয়াছে, সেই জন্তই ইহাকে আগম বলে। 
কুলার্ণবের মতে -- 
“কৃতে শ্রত্যুক্ত আচারস্ত্রেতায়াং শ্ৃতিসম্তভবঃ। 
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তং কলৌ আগমকে বলম্‌॥* 
বিষুযামলে বর্ণিত আছে-_ 
“আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্‌ বজেৎ সুধী । 
নহি দেবাঃ প্রসীদস্তি কলৌ চান্ঠবিধানতঃ ॥* 
বুদ্ধিমান কলিকালে আগমোক্ত ব্যবস্থা অন্ুসারেই পুঁজ! 
করিবে, অপর কোন নিয়মে পূজা করিলে দেবগণ প্রসন্ন 
হন না। 
রুদ্রযামলের মতে-- 
“পঞ্চমনতৈর্ভবেদীক্ষান্বাগমোক্ত শুণু পরিয়ে । 
যাংকৃত্বা কলিকালে চ সর্ধাভীষ্ং লভেয়্রঃ | 
আগমোক্ত পঞ্চমন্ত্র ছারা দীক্ষা লইবে, যাহা? করিলে মানব 
কলিকালে সর্বাভীষ্ট লাভ করে। র 
দীক্ষা। তন্ত্র মতে, সর্বপ্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়) 
নহিলে তাস্ত্রিক কার্ধ্যে অধিকার নাই। 
গৌতমীয়তস্ত্রে লিখিত আছে-_ 
শদ্বিজানামন্থপনীতানাং স্বধর্াধায়নাদিষু। 
যথাধিকারে। নাস্তীহ সন্ধ্যোপাসনকর্মানু ॥ 
তথ! হ্দীক্ষিতানাস্ত মন্ত্রতন্ার্চনাদিঘু। 
নাধিকারোহস্তাতঃ কুর্ধ্যাদাআনং শিবসংস্কৃতম্‌ ॥+ 
যেমন দ্বিজাতিগণের উপনয়ন না হইলে অধ্যয়ন এবং 
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সন্ধ্যাপুজ। প্রভৃতি শ্বকর্ে অধিকার হুয় না, সেইরূপ অনী- 
ক্ষিত ব্যক্তিগণের মন্ত্রত্্র ও পুজাদি কর্মে অধিকার জম্ম না। 
সেই জন্ত শিবসংস্কত হওয়া আবশ্ক। উক্ত তন্ত্রের ৭ম 
অধ্যায়ে লিখিত আছে-_ 
প্দ্দীতি দিব্তাবঞ্চেৎ ক্ষিণুয়াৎ পাপসম্ততিঃ । 
তেন দীক্ষেতি বিখ্যাতা মুনিভিন্তত্ত্রপারটঃ ॥ 
যাং বিন! নৈব সিদ্ধি; স্তাগনসত্রে বর্ষশতৈরপি |”. 
দিব্যত। প্রদান করে এবং পাপসস্ততি নাশ করে বলিয়া 
তগ্রপারগ মুনি কর্তৃক ইহ! দীক্ষা নামে বিখ্যাত। যাহ! 
ব্যতীত শত বর্ষ মন্ত্রপাঠ করিয়াও সিদ্ধি হয় না। 
দীক্ষা লইতে হইলে সদ্গুরু চাঁই। দীক্ষাগুকর লক্ষণ 
এইক্ধপ-- 
“পাস্তোদাত্তঃ কুলীনশ্চ শুদ্ধানস্তঃকরণঃ; সদা। 
পঞ্চতত্বার্চকো বস্ত সদ্‌গুরুঃ স প্রকীর্ভিতঃ ॥ 
সিদ্ধো২সাবিতি চেৎ খ্যাতো৷ বহুভিঃ শিষ্যপালকঃ। 
চমৎকারী দৈবশক্ত্য। সদগুরুঃ কথিত; গ্রিয়ে ॥ 
অশ্রুতং সম্মতং বাক্যং ব্যক্তি সাধু মনোহরম্‌। 
তন্ত্রং মন্ত্রং সমং ব্যক্তি ধএব সদ্‌গুরুশ্ঠ সঃ ॥ 
সদা ষঃ শিষ্যবোধেন হিতায় চ লমাকুলঃ। 
নিগ্রহান্গ্রহে শক্তঃ সদ্‌গুরুর্গীয়তে বুধৈঃ ॥ 
পরমার্থে সদ দৃষ্টিঃ পরমার্থং প্রকীর্তিতম্‌। 
গুরুপাদাঘুজে ভক্তিরত্তৈব সদ্গুকঃ স্থৃতঃ ॥” (কামাখ্যাতন্ত্র ৪র্থ) 
শান্ত, দাস্ত, কুলীন, শুদ্ধাত্তঃকরণ, পঞ্চতত্বের পুজক, 
সিদ্ধ, খ্যাত, বহুশিষ্পাঁণনকারী, চমৎকারী, দৈবশক্তিসম্পন্ন, 
সাধু, মনোহর, অশ্রুত ও তত্ত্রসম্মত বাকাবাদী, তত্্রমন্ত্র স- 
ভাবে যাহার জানা আছে, শিষ্বোধে বিনি সর্বদাই হিত 
করিয়া থাকেন, বিগ্রহানুগ্রছে সমর্থ, সর্বদা পরমার্থে দৃষ্টি ও 
ধিনি সর্বদা পরমার্থতত্ব কীর্তন করিয়া! থাকেন, গুরুর পাদ- 
গল্পে যাহার অচলাভক্তি; তাঁহাকেই সদ্‌গুরু বলিঞ্। জানিবে। 
এইজগ্ত সকল গ্রধান তন্ত্রে লিখিত আছে _ 
"অজ্ঞানং তিমিরান্ধন্য জানাঞজনশলাকয়া। 
মেত্রমুন্ীলিতং যেন তশ্ৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥* 
অজানরূপ তিমিররোগে যে অন্ধ হইয়াছে, জানরূপ 
অগ্রনশলাক! দ্বারা যিনি সেই অন্ধতা ঘুচাইয়া জাননেত্র 
খুলিয়া! দিতে পারেন, সেই প্রীগুরুকে নমস্কার। 
যেমন গুরু শিশ্কও তদনুন্গপ চাই। 
লিখিত আছে-- 
“লিষাঃ কুলীনঃ শুদ্ধাম্মা! পুরুষার্থপরায়ণঃ | 
অধীতবেদকূশলঃ পিতৃমাতৃহিতে রত) ॥ 


গৌতমীয়তন্তরে 





ধর্মবিষ্বর্পাকর্থী চ গুরুণুভ্রবণে রতঃ। 
সদ শান্্রাখ তত জে! দৃঢ়দেহো ছুঢ়াশয়ঃ॥ 
ছিউভবী প্রাণিনাং নিত্যাং পরলো কার্থকর্দকৃৎ। 
বাজ্মনঃকায়বস্থভিগু রুণুশ্রষণে রতঃ ॥ 
অনিত্যকর্শণন্তযাগী নিত্যানুষ্ঠানতৎপরঃ। 
নিতেজ্িয়ে! জিতালস্টো। জিতমোহবিমৎসরঃ ॥ 
গুরুবদগুরুপুত্রেযু তৎকলত্রাদিষু ভক্তিমান্‌। 
এবস্িধো ভবেচ্ছিত্যস্বিতরে। গুরুদুঃখদঃ ॥ 
বর্ষৈকেগ ভবেস্ঘো গে] বিপ্রঃ সর্বগুণান্বিতঃ | 
বর্ষদুয়ে তু রাজন্তো বৈশ্থাস্ত বসরৈস্ত্রিভিঃ ॥ 
চতুভির্বংসরৈঃ শুদ্রঃ কথিতা শিল্তষোগ্যত্া । 
যদ! শিষ্যো ভবেদ্যোগ্যঃ কৃপয়া সদ্‌গুরুস্তদ] ॥ 
ককপয়া পরয়া সম্যগ্‌ দীক্ষায়! বিধিমাচরেৎ |” (৫ অঃ) 
শিষ্য কুলীন, শুস্বাস্তঃকরণ, পুরুষার্থপর, বেদপাঠে নিপুণ, 
পিতামাতার মঙ্গলে তৎপর, ধর্্মজ্, ধাশ্মিক, গুরুমেবায় 
অনুরক্ত, সর্বদ! তন্তুশাস্ত্রের প্রক্কৃতমর্রজ্ঞ, দৃঢ়কায় ও দৃঢ়চিত্, 
প্রাণীগণের সর্বদা মঙ্গলকারী, পরলোকের মঙ্গলের জন্য 
কর্ত্মকারী, কায়মনোবাক্যে যাবজ্জীবন গুরুসেবায় নিরত, 
অনিত্য কর্ম্মত্যাগকারী, সর্বদ। তন্তরানুষ্ঠানে তৎপর, জিতে- 
সির, আলম্ত জয়কারী, মোহ ও মৎসর যিনি জয় করিঝ।- 
ছেন, গুরুপুত্র ও গুরুর পরিজনবর্গকে গুরুর মত ভক্তিকারী, 
এইরপ শিষ্য হইবে) অন্তপ্রকার শিল্প গুরুর দুঃখদায়ক। 
সর্বগুণান্বিত ব্রাহ্গণ একবর্ষে, ক্ষত্রিয় ছইবর্ষে, বৈশ্ত তিন ও 
শৃদ্র চারিবর্ষে শিষ্য হইবার উপযুদ্র । শিষ্য উপযুক্ত হইলে 
সদ্গুরু কৃপাপুর্র্কক সম্পূর্ণ দীক্ষার বিধি পালন করাইবেন। 
উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেও সকলের নিকট দীক্ষা অইবার 
বিধি নাই। ষোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে-- 
পপিতূরমন্ত্ ন গৃহ্ীয়াত্তথা মাতামহন্ত চ। 
সোৌদরম্ত কনিষ্ঠস্ত বৈরিপক্ষাশ্রিতন্ত চ॥৮ 
পিতা, মাতামহ, সহোদর বা আপন অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ 
এবং শর্রুপক্ষীয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে ন|। 
কামাধখ্যাতস্ত্রের মতে-_- | 
প্অন্ধং খঞ্জং তথ! রুপ্নং স্বজ্ঞানযুতং পুনঃ । 
সামান্তকৌলং বরদে বর্জয়েম্মতিমান্‌ সদ! ॥ 
উদ্দাসীনং বিশেষেগ বর্জায়েৎ সিদ্ধিকামুকঃ.। 
উদ্দানীনমুখাদ্দীক্ষা বন্ধ্যা নারী যথ। প্রিয়ে ॥ 
অল্পানাদ্‌ যদি বা! মোহাছ্দাসীনন্ত পামরঃ | 
অন্তিষিক্কে। ভবেদ্দেবি বিশ্বন্তস্ত পদে পদে ॥ 
সর্ধবং ছি বিফলং তস্ত নরকং যাস্তি চাত্তিমে 1” (৮ অঃ) 
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তন্ত্র 
অন্ধ, খগ্জ, রুণ, অল্জ্ানী, সামান্ত কৌল, বিশেষতঃ 
উদ্ধাসীনকে মতিমান্‌ সিদ্ধিকামুক ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে। 
বন্ধা। নারী যেমন, উদ্দাসীনের নিকট দ্বীক্ষাও তক্জপ। যদি 
অজ্ঞানে কিংবা মোহে উদ্বানীনের নিকট অভিষিক্ত হয়, 
তাহ! হইলে তাহার পদে পদে বিগ্ন ঘটিয়া থাকে। তাহার 
সকলই বিফল। অস্তিমে নরকে গমন করে। 
গপেশবিষধিণীতন্ত্রের মতে _ 
“্যতের্দীক্ষা পিতুরদীক্ষা! দীক্ষা চ বনবাসিনঃ। 
বিবিজ্তাশ্রমিণে। দীক্ষা ন সা কল্যাপদায়িক ॥” 
যতি, পিতা, বদবাসী ও গৃহ্স্থাশ্রম পরিত্যাগীর নিকট 
দীক্ষা মঙ্গলজনক নছে। 
রুদ্রযধামলে লিখিত আছে--- 
“ন পত্ীং দীক্ষয়েন্র্তী ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাম্‌। 
ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ॥ 
সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিম্তদা পত্ীং স দীক্ষয়েৎ। 
শক্তিত্বেন বরারোহে ন চ সা! পুত্রিকা ভবেৎ॥” 
পতি পত্বীকে, পিতা কন্তা বা পুদ্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে 
দীক্ষা দিবেন। পতি সিদ্ধমন্ত্র হইলে পত্বীকে দীক্ষিত করিতে 
পারেন, কারণ তাহার শক্তিত্ব নিবন্ধন কন্ত। বলিয়া গণ্য নহেন। 
গণেশবিমধিণীর মতে-_- 

"প্রমাদাদ্বা তথাজ্ঞানাৎ পিতুর্দীক্ষা সমাচরন্‌। 
প্রায়শ্চিত্তং তত্তঃ কুত্ব। পুনর্দীক্ষাং সমাচরেৎ ॥” 
প্রমাদবশতঃ বা অজ্ঞানতঃং যদি পিতার নিকট দীক্ষা লওয়! 

হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়। পুনরাদ্ন দীক্ষা লইতে হইবে। 
কষ্ণানন্দ তন্ত্মারে। লিখিয়াছেন-.- 
ণবৈষবে বৈষ্বে। গ্রাহাঃ শৈবে শৈবশ্চ শক্তিকে । 
শৈবঃ শাক্কোপি সর্বত্র দীক্ষা শ্বামী ন সংশয়ঃ॥৮ 
বৈষণবের বৈষৰ, শৈবের শৈব ও শান্ত গ্রান্থ। শৈব ও 
শান্ত সর্বত্রই দীক্ষাগ্ুর হইতে পারে। 
দেশতেদে আবার গুরুর তারতম্য আছে। 
বৃহংগৌতমীয়তস্ত্রের মতে”. 
“পাশ্চাত্য! গুরকে। মুখা। দাক্ষিণাত্যাশ্চ যধ্যমাঃ। 
গৌড়দেশোস্তবা ন্যুন! কামরূপোস্তবাস্তথ! । 
কলিঙ্গাগ্যাশ্চ যে প্রোস্তর অধমান্তে দ্বিজাঃ শ্বতাঃ ॥” 
পাশ্চাত্য বৈদিক গুরুই প্রধান, দাক্ষিণাতা মধাম, গৌড় 
ও কামরপীয় ব্রাহ্মণগণ তদপেক্ষা নান, কলিঙ্গাদি অধম। 
বিদ্তাধরাচার্ধযধূত জামল 'বচমের মতে-- 
প্মধ্যদেশে কুরক্ষেত্রং লাটকোক্কণসম্ভবাঃ। 
অন্তর্বেদি প্রতিষ্ঠান, অবস্তাশ্চ গুরত্তমাঃ ॥ 


তন্ত্র [ ৫১১ ] তন্ত্র 


গোঁড়া শান্োস্তব! সৌরা মাগধা কেরলাগ্তথা । 
কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ ॥ 
কর্ণাট-নর্শদা-রেবা-কচ্ছতীরোস্তবান্তথ! | 
ক'লিঙ্গাশ্চ কথ্বলাশ্চ কাখ্োজাশ্চাধমা মতাঁঃ ॥% 
অধ্যদেশে কুরুক্ষেত্র, লাট, কোক্কণ, অন্তর্বেদি, গ্রতিষ্ঠান 
ও অবস্তি এই সকল স্থানের গুরু উত্তম ব! শ্রেষ্ঠ; গৌড়, 
শান্ধ, সৌর, মগধ, কেরল, কোশল, দশার্ণ এই সপ্তস্থান- 
বাসী গুরু মধাম) কর্ণাট, নর্দমদা, রেবা ও' কচ্ছতীরবাসী, 
কলিঙ্গ, কম্বল ও কাগ্থোজবাসী গুরু অধম। 
তান্ত্রিকদীক্ষা বা মন্ত্রগুর গ্রহণ স্ত্রীশুদ্র সকলেরই সমান 
অধিকার । গৌতমীয়তন্ত্রের প্রথমেই লিখিত আছে_ 
“সর্বাবর্থাধিকারশ্চ নারীণাং যোগ্য এব চ।” 
কঙ্কালমালিনীতস্ত্রের মতে__ 
"শুদ্রাণাং গ্রণবং দেবি চতুর্দীশত্বরং প্রিয়ে। 
নাদবিন্দুসমাযুক্তং স্ত্রীণাঞ্চেব বরাননে ॥ 
মনৌ স্বাহা চ যা দেবি শৃত্রোচ্চার্ধ্যা ন.সংশয়ঃ। 
হোমকার্ষে মহেশানি শুদ্রঃ স্বাহাং ন চোচ্চরেৎ। 
ম্ত্রোপ্যুহে। নাস্তি শৃজ্রে বিষবীজং বিন! পরিয়ে ॥* 
হে দেবি! শৃত্রের ও স্ত্রীগণের প্রণক কা বীজমন্ত্র নাদ- 
বিন্দুসমাযুক্ত চতুর্দশ ্বর। মনে মনেও শুড্রের স্বাহ। উচ্চারণ 
করিতে নাই। হোমকার্ষ্যেও শুদ্র ম্বাহা উচ্চারণ করিবে 
না। বিষবীঞ ব্যতীত শু্রের আর কোন মন্ত্র নাই। 
নীলতন্ত্রের মতে দীক্ষাকাল এইরূপ-- 
প্কৃষ্ণপক্ষত্ত চাষ্টম্যাং শুভে লগ্নে শুভেহ্হনি। 
পুর্বভাদ্রপদাযুক্তে মি্রতারাদিসংযুতে ॥ 
অথনা হান্ুরাধায়াং রেবত্যাং ব। প্রশম্ততে । 
জানীয়াচ্ছোভনং কালং চন্ত্রাকগ্রহণং প্রতি ॥ 
ইফে মাসি বিশেষেগ কার্ডিকে চ বিশেষতঃ | 
মহাষ্টম্যাং বিশেষেণ ধর্শকামার্থনিদ্ধয়ে । 
রোহিণী শ্রবণার্জা চ ধনিষ্ঠা চোত্তরান্রয়ং | 
পুষ্যা শতভিষ! চৈব দীক্ষা নক্ষত্রমুচাতে 1” 
রুষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শুভ লগ্নে ও শুভদিনে, মিত্র- 
তারাদিযুক্ত পুর্ববভাদ্রপদ, অনুরাধা বা রেবতীনক্ষত্রে, চক্র গ্রহণ 
কালে, আশ্বিন ব! কার্তিক মাসে দীক্ষ! প্রশস্ত । বিশেষতঃ 
ধর্মকামার্থসিদ্ধির জন্ত মহাষ্টমী অতি গ্রাশস্ত। রোহিণী, শ্রবণা, 
আরা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাধাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফান্তনী, পুষ্যা 
ও শতভিযা! এই কমটা দীক্ষানক্ষতর বলিয়া গণ্য । 
মততভেদে দীক্ষাগুররও ভেদ'আছে। নীলতঙ্ত্রের মতে-_ 
“বিফুধিযুমতস্থানাং সৌরঃ সৌরবিদাং মতঃ 


গাণপতান্ত দেবেশি' গণদীক্ষা গ্রবর্তকঃ। 
শৈবঃ শাজশ্চ সর্বপ্র দীক্ষান্থামী ন সংশয়ঃ॥” 
বৈধ্বদিগের বিফুমঞ্জরোপাসক গুরু, সৌরমতাবলম্বীগণের 
সৌর এবং গাপপত্যগণর গণদীক্ষা প্রবর্তক গুরু হইবে। শৈব 
ও শা সর্বত্রই দীক্ষাগডর হইতে পারে, গাহাতে সন্দেহ নাই। 
উক্ত পাচ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার উপাস্য বিভিন্ন দেব- 
মুর্তি ও অসংখ্য বীজ আছে, সেই সেই বীর অন্ুসায়েই ইট্ট- 
দেবের ধ্যানপূজাদি হইয়া থাকে। [বীজ দেখ।] 
তাস্ত্রিকগণ উপাসনা! ও বীজমন্ত্রভেদে নানা! শাখায় ও 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও কোন কোন তত্ত্রে ব্রাঙ্গণমাত্রই 
শাক্ত বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছেন । 
“মর্ষে শাক্ত1 দ্বিজাঃ প্রৌক্ত1 ন শৈব1 ন চ বৈষ্ণবাঃ। 
আদিদেবী চ গায়ত্রী উপাসকবিমোক্ষদ] ॥৮ 
সকল দ্বিজই শা, শৈব বা বৈষ্ণব নহে, কারণ উপা- 
সকের যুক্তিদাত্রী আদি দেবী গায়ত্রী (সকলের আরাধ্য )। 
আচারতেদ । তান্ত্রিকগণ পাচ প্রকার আচারে বিভক্ত । 
কুলার্ণবতস্ত্রের মতে__. 
“সর্বেভ]শ্চোতুম। বেদ। বেদেভ্যো। বৈষ্ণবং মহৎ। 
বৈষ্ণবাছুত্তমং শৈবং শৈবাদক্ষিণমুত্তমস্‌ ॥ 
দক্ষিণানুতমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্বমম্‌ । 
সিদ্ধাস্তাহুত্বমং কৌলং কৌলাৎ পরতয়ং নহি ॥৮ 
সকল অপেক্ষা! বেদাচার শ্রেষ্ঠ, বেদাচার হইতে বৈষবা- 
চার মহৎ, বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার 
হইতে দক্ষিণাচার শ্রেষ্ঠ, দক্ষিণাঁচার হইতে বামাচার উত্তম, 
বামাচার অপেক্ষা! সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা 
কৌলাচার উত্তম। কৌলাঁচারের পর আর নাই। 
বেদচার। প্রাণতোধিণীধৃত নিত্যাতস্ত্রের মতে-_ 
"বেদাচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্ধাঙ্গ নুন্দরি। 
ব্রান্মে মুহূর্তে উতায় গুুং নন্বা! স্বনামভিঃ | 
আনদানাথ শবান্তেঃ পৃজয়েদথ সাধকঃ। 
সহআরাম্বুজে ধ্যাত্ব। উপচাটৈস্ত পঞ্চভিঃ ॥ 
গ্রজপ্য বাগ্ভববীজং চিন্তয়েৎ পরমাক্কলাম্‌।” 
সর্বাঙগক্ুন্দরি! বেদাচার বলি, শোন। সাধক ব্রাঙ্গ- 
মুহূর্তে উঠিয়া! গুরুর নামের শেষে আনন্দনাথ এই শষ বলিয়! 
তাঁহাকে প্রণাম করিবে। সহম্রদলপত্পে ধ্যান করিয়া পঞ্চ 
উপচারে পুজা! করিবে এবং বাগ্তববীজ অপ করিয়া পরম 
কলাশক্তিকে চিন্তা করিবে। 
বৈষ্ণবাচার-__প্বেদাচারক্রমেটখফ সদ] নিয়মতৎপরঃ। 
মৈথুনং ততকথালাগং কদাচিযলৈব কারয়েও।॥ 


ত্র [৫১২ ] তন্ত্র 


হিংসাং নিন্বাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জয়েন্মাংফভোজনম্‌। 
রাত্রৌ মালাঞ্চ যন্ত্র স্পৃশেট্সৈব কদাচন ॥» 
বেদাচারের বিধি জঙ্গুসারে সর্বদ] নিয়মততপর. হইবে, 
মৈথুন বা তাহার কথাগ্রসঙ্গও কখন করিবে না, হিংনা, 
নিন্না, কুটিলত! ও মাংসভোজন পরিত্যাগ করিবে । রাত্রি 
ফালে কখন মাল! বাযস্ত্রম্পর্শ করিবেনা। - 
শৈবাচার--“বেদাচারক্রমেণৈৰ শৈবে শাক্তে ব্যবস্থিতম্‌। 
 তদ্ধিশেষং মহাদেবি ! কেবলং পণুধাতনম্।1” 
শৈব ও শাক্তের যেরূপ বেদাচার ব্যবস্থা হইয়াছে, 
ইহাও তদ্রপ। শৈবাচারের বিশেষ এই যে ইহাতে কেবল 
পণুহ্ত্যার ব্যবস্থা আছে। 
দক্ষিণাচার__“বেদ|চারক্রমেণৈব পুজয়েৎ পরমেশ্বরীম্‌। 
. শ্বীরুত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেম্ন্ত্রমনন্যবীঃ ॥” 
বেদাচার ক্রমানুসারে আগ্ভাশক্তির পা করিবে এবং 
রাত্রিকালে বিজয়! গ্রহণ করিয়া একমনে মন্ত্র জপ করিবে। 
বামাচার -. 
“পঞ্চতত্বং খপুষ্পঞ্চ পৃজয়েৎ কুলযোধিতম্‌। 
বামাচারোভবেন্তত্র বাম। ভূত্বা! যজেৎ পরাম্॥” (আচারভেদ ত') 
পঞ্চতত্ব অথবা পঞ্চ মকার,খপুষ্প অর্থাৎ রজন্বলার রঙজঃ ও 
কুলস্ত্রীর পৃ্। করিবে। তাহা হইলে বামাচার হইবে। ইহাতে 
নিজে বাম! হইয়া পরা শক্কির পুজ। করিবে । 
সিদ্ধাস্তাচার--৭শুদ্ধাশুদ্ধং ভবেৎ শুদ্ধং শোধনাদেব পার্বতি.। 
এতদেব মহেশানি সিদ্ধাস্তাচারলক্ষণম্‌ ॥* 
পার্ধাতি ! শুদ্ধ কি অশুদ্ধ সকল বস্ত,শোধন করিলে 
শুদ্ধ হইয়া থাকে। সিদ্ধাস্তাচারের এই লক্ষণ। 
সময়াচারতস্ত্রে সিদ্ধাস্তাচারী সন্বন্ধে লিখিত আছে-_ 
“দেবপুজারতোনিত্যং তথা বিষুণপরো দিবা । 
নক্তং দ্রব্যাদিকং সর্বং যথালাভেন চোত্তমম্‌। 
বিধিবৎ ক্রিয়তে ভক্ত]। স সর্বঞ্চ ফলং লভেৎ॥” 
যে সর্বদ। দেবপুজায় নিরত, দিবায় বিষুঃপরায়ণ হইয়া 
রাব্রিকালে যথাসাধ্য ও ভক্তিভাবে যথাবিধি মগ্চদান ও 
মগ্ভপান করে, সে সকল ফল প্রাপ্ত হয়। 
কৌলাচার-_-“দিক্কালনিয়মে! নান্তি তিথ্যাদিনিয়মে! ন চ। 
নিয়মে। নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্ত সাধনে ॥ 
, ক্কচিৎ শিষ্টঃ কচিৎ জুষ্ঃ কচিৎ তৃতপিশাচবৎ। 
নানাবেশধরা! কৌলাঃ বিচরস্তি মহীতলে | 
কর্দমে চন্দনেহ ভিন্নং মিত্রে শত্রে। তথ! প্রিয়ে। 
শশানে ভবনে দেবি তখৈৰ কাঞ্চনে ভূণে। 
ন ভেদে যন্ত দেবেশি স কৌলঃ গরিকী ততিতঃ।” (নিত্য) 


দিকৃকালের নিয়ম নাই, তিথ্যাদিরও নিয়ম নাই, দেবেশি! 
মহামন্্রসাধনেরও নিয়ম নাই। কখন শিষ্ট) কখন ভর, 
কোথাও বা ভূতপিশাচতুলা, এই প্রকার নানা বেশধারী 
কৌল মহীতলে বিচরণ করেন। গ্রিয়ে! কর্দিম ও চন্দনে, 
মিত্র ও শক্রতে ভেদ নাই, শ্শান বা গৃহে, স্বর্ণ ব। তৃণে যাহার 
ভেদজান নাই, তাহাকেই কৌল বল! যায়। 
হদ্দিও নিত্যাতস্ত্রে ও কুলার্ঁবে সাত প্রকার আচারের 
কথ। লিখিত আছে, কিন্ত প্রধানতঃ দক্ষিণাচার ও বামাচার 
এই ছই প্রকার আচারই দেখ! যায়। দক্ষিণাচারতন্ত্রাজে 
লিখিত আছে-_- 
প্দক্ষিণাচারতন্ত্রোক্তং কর্ণ তচ্ছুদ্ধবৈদিকম্‌।” 
দক্ষিণাচার তন্ত্রে যেরূপ কন্ধপন্ধতি বিবৃত হুইয়াছে, 
তাহাই শুদ্ধ বৈদিক। 
বাস্তবিক দক্ষিণাচারীর। বেদোক্ত বিধি অনুসারে অর্থাৎ 
পণুভাবে ভগবতীর অর্চন। করিয়া থাকেন। তাহার! বামা- 
চারীদের মত মগ্যমাংস ব্যবহার বা শক্তিলাধনার্দি করেন 
না। দক্ষিণাচারতন্ত্রের মতে রক্ত মাংসাদিরহিত সাত্বিক 
বলি দেওয়াই ব্রাঙ্গণের পক্ষে বিধেয়। দাক্ষিণাত্যে অনেক 
দক্ষিণাটারীর বাস আছে। কামাখ্যাতগ্রে (৪র্থ পটল) 
পণ্ুত।বের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে-_ 
“পঞ্চতত্বং ন গৃহ্থাতি তত্র নিন্দাং করোতি ন। 
শিবেন গদিতং যত্ত, তৎসত্যমিতি ভাবয়ন্‌। 
নিন্দায়াঃ পাতকং বেত্তি পাশবঃ স গ্রকীর্ডিতঃ। 
তণ্তাচারং বদাম্যাপ্ড শৃণু সংশয়নাশকম্‌। 
হবিস্যাং ভক্ষয়েন্লিত্যং তাশ্বলং ন ম্পৃশেদপি। 
খতুন্নাতাং বিন! নারীং কামভাবে নহি স্পূশেং। 
পরক্ত্রিযং কামভাবো দৃষ্ট1 সঙ্গং সমুতস্থজেৎ। 
সম্তাজেনতম্তমাংসানি,পশবে নিত্যমেবচ। 
গন্ধমাল্যানি বস্ত্রাণি চীরাণি গ্রভজজেক্র চ। 
দেবালয়ে সদ! তিষ্ঠেদাহারার্থং গৃহং ব্রজেৎ। 
কন্ছ।পুত্রাদিবাৎসল্যং কৃর্ধ্যান্লিত্যং সমাকুলঃ | 
শবর্ঘযং প্রার্থয়েল্সৈব যন্তস্তি তত্ত,ন ত্যজেৎ। 
সদাদানং সমাকুর্ষযাদ্‌ যদি সন্তি ধনানি চ। 
কার্পদ্রোহান্‌ ক্ষিপেৎ সর্বানহঙ্কারাদি কাংস্ততঃ | 
বিশেষেণ মহাদেবি ! ক্রোধং নংবর্জয়েদপি। 
কদাচিদীক্ষয়েন্সৈব পাশবঃ পরমেশ্বরি | 
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নান্তথা বচনং মম। 
অজ্ঞানাদ যদি বা লোভানমন্ত্রীনং করোতি চ। 
মত্যং ত্যং মহাদেবি দেবীশাপং গ্রজ্গায়তে। 


তন্ত্র [ ৫১৩ ] তন্ত্র 


ইত্যাদি বহুধাচারা কচিদ্ব্রমঃ পশোর্মতিঃ | 
তথাপি চন মোক্ষঃ স্তাৎ সিহ্িশ্চৈব কদাচন। 
যদি চংক্রমণে শত্ত খড়াধারে সদ নরঃ। 
পশ্বাচারং সদ! কুর্যযাৎ কিন্তু সিদ্ধির্ন জায়তে। 
অন্থুদ্বীপে কলোৌ দেবি ব্রাঙ্গণে! হি কদাচন। 
পশুর্তাৎ পপণুরনন্তাৎ পশুর ন্তাৎ শিবাজ্ঞয়। 1৮ 
যাহার! পঞ্চতত্ব গ্রহণ করে না বা নিন্পাও কয়ে না। 
শিবোক্ত কথাই সত্য বলিয়া ভাবে এবং পাপকার্ধা নিন্দ- 
নীয় বোধ করে, তাহারাই পণ্ড বলিয়া খ্যাত। তোমার 
সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত তাহাদের আচার বলিতেছি শ্রবণ 
কর। প্রতিদিন হবিধ্য আহার করে, তাশ্বল স্পর্শ করে না, 
খতুন্নাতা নিজ ভার্ধ্যা ব্যতীত আর কাহাকেও কামভাবে 
দেখে না, পরশ্ত্রীর কামভাব দেখিলে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ 
করে, মত্শ্ত মাংস কখন গ্রহণ করেনা, গন্ধমাল্য, বস্ত্র ও চীর 
কথন লয় না, সর্বদা দেবালয়ে বাস করে, আহার করিতে 
গৃহে যায়, পুক্রকন্তাদিগকে অতি নেহের চক্ষে দেখে, তাহারা 
ধশ্বর্য্য চায় না বা যাহা আছে তাহাও ত্যাগ করেন! 
ধন থাকিলে সর্বদাই দরিদ্রকে দান করিয়া থাকে, কখন 
কার্পণ্য, দ্রোহ ও অহঙ্কারাদি প্রকাশ করে না, বিশেষতঃ 
মহাদেবি ! তাহার ক্রোধ বর্জন করিয়া থাকে। পরমেশ্বরি ! 
এরূপ পণুপিগকে কখন দীক্ষা দিতে নাই। সত্য সত্যই 
বলিতেছি, আমার কথা কখন অন্তথা হইবে না। অজ্ঞানে 
বা ভ্রমক্রমে পশ্তকে মন্ত্রদান করিলে, সত্য সত্যই দেবীর 
শাপভাগী হইবে । এইরূপ বহুপ্রকার আচারীকে পণ্ড বলে, 
ইহাদের কথন মোক্ষ বা সিদ্ধি হয় না। পশ্বাচার যতই কেন 
করুক না, কিছুতেই সিদ্ধি হইবে না। হেদেবি! শিবের 
আজ্ঞা এই জঙ্ব-ম্বীপে ব্রাহ্মণ কখন পণ্ড হইবে না। 
এই বঙ্গদেশে তান্ত্রিক বলিলে প্রধানতঃ বামাচারীকে ই 
বুঝায়। কাহারও মতে ইহারা অনেক বেদবিরুদ্ধ বিপরীত 
আচরণ করিয়। থাফেন বলিয়া বামাচারী নামে খ্যাত। এখনকার 
বঙ্গীয় তান্ত্রিকগণের মধ্যে বামাচার ও দক্ষিণাচার উভয়াচার 
মিশ্রিত দেখ! যায়। কিন্ত প্ররুত তান্ত্রিকেরা একথা স্বীকার 
করেন না। 
বামকেন্র তস্ত্রে ৫১ পটলে লিখিত আছে-_ 
*আচারো খিবিধো দেবি বামদক্ষিণভেদতঃ | 
জন্মমাত্রং দক্ষিণং ছি অভিষেকেন বামকম্‌ ॥” 
দেবি! বামাচার ও দক্ষিণাচারভেদে আচার ছুই 
প্রকার । জন্মমাত্র দক্ষিণ এবং অভিষেক হইলে বামাচারী হুয়। 
ভাব। উদ্ত সাতটা আচার নির্দিষ্ট হইলেও তস্ত্রে গ্রধানতঃ 


ধু! ৯২৯ 


তিনটী ভাবের কথা বর্ণিত আছে। যথ। পণ্ডতাব, বীরতাব 


ও দ্িব্যভাব। বাঁমকেখ্রতত্ত্রের মতে--_ 
"্জন্মমাত্রং পণুভাবং বর্ষ ষোড়শকাবধি। 
ততশ্চ বীরভাবস্ত যাবৎ পঞ্চাশতে। গবেৎ। 
দ্বিতীয়াংশে বীরভাব স্ৃতীয়ো। দিব্যভাৰকঃ। 
এবং ভাবত্রয়েণৈব ভাবমৈক্যং ভবে প্রিয়ে । 
এক্যজ্ঞানাৎ কুলাচারো। যেন দেবময়ো তবেৎ। 
ভাবোহি মানসে ধর্ম মনসৈব সদাভ্যসেৎ।” 
অন্মমাত্র ষোড়শবর্ষ পর্য্যস্ত পশুভাব, তৎপরে দ্বিতীয়াংশে 
পঞ্চাশবর্ষ পর্য্যস্ত বীরভাব, তৎপরে তৃতীয় দিবাভাব। এই 
ভাবত্রয় দ্বার ভাব-্রীক্য হয়। প্রক্যজ্ঞান হইতে কুলাচার, 
এই কুলাচার দ্বারাই ( মানব) দেবময় হইয়। থাকে। ভাই 
মানসধর্ম, সর্বদাই মনে মনে অভ্যাস করা উচিত। 
কুব্সিকাতস্ত্রে ৭ম পটলে লিখিত আছে-_ 
“ভাবশ্চ ত্রিবিধেো! দেবি দিব্যবীরপঞ্জক্রমাৎ। 
বিশ্বঞ্চ দেবতারূপং ভাবয়েৎ কুলনুন্দরি। 
ত্রীময়ধ্ জগৎ সর্বং পুরুষং শিবন্ূপিনম্‌। 
অভেদে চিস্তয়েদ্‌ ষস্ত সএব দেবতাত্ম কঃ। 
নিত্যন্নানং নিত্যদানং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ জপার্চনম্‌। 
নির্মলং বসনং দেবি পরিধানং সমাচরেৎ। 
বেদশাস্ত্রে দৃঢ়জ্ঞানং গুরৌ দেবে তখৈৰ চ। 
মন্ত্রেচেব দৃঢ়জ্নং পিতৃদেবার্চনং তথা। 
বলিবস্তং তথ! শ্রান্ধং নিত্যকার্যযং শুচিস্মিতে । 
শক্রং মিসমৎ দেবি চিন্তয়েত্ব, মহেশ্বরি। 
অন্ষঞ্চেব মহেশানি সর্কেষাং পরিবর্জয়েৎ। 
গুরোরক্পং মহেশানি ভোক্তব্যং সর্বসিদ্ধয়ে। 
কদর্ধ্যঞ্চ মহেশানি নিুরং পরিবর্জয়েৎ। 
সত্যঞ্চ কথয়েদ্দেবি ন মিথ্যা চ কদাচন। 
কেবলং দিখ্যভাবেন পুজয়েৎ পরমেশ্বরীম্‌।” 
তাব তিন প্রকার- দিব্য, বীর ও পণ্ড। হে কুল- 
সুন্দরি ! এই বিশ্ব দেবতারূপ, সমস্ত জগৎ স্ত্রীময় ও পুরুষ 
শিব এইরূপ আঅভেদে যে চিস্তা করে, সে দেবতাত্মক ব! 
দিব্য। সে নিত্যঙ্গান, নিত্যদান, ত্রিসন্ধ্যা অপপুজা, নির্মল 
বসন পরিধান, বেদশান্ত্র গুরু ও দেবতায় দৃঢ়জ্ঞান, মন্ত্র ও 
পিতৃদেবপূজায় অটল বিশ্বাস, বলিদান, শ্রাদ্ধ ও নিত্যকার্যা, 
শক্রমিত্রে সমজ্ঞান, সকলের অর পরিত্যাগ, সর্বসিদ্ধির জন্য 
গুরুর অন্ভোজন, কদর্য ও নিষ্ঠুরতাচয়ণ তাাগ ও দিব্াভাবে 
সর্বদা পরমেশ্বরীর পুজা করিবে। সর্বদা] সত্য কথা কহিবে; 
কখন মিথ্যা কথা ৰলিবে ন।। 


তন্ত্র [ ৫১৪ ] তন্ত্র 


পিচ্ছিলাতন্ত্রে ১*ম পটলে-_ 
“দ্িব্যবীয়োমহাভাবাবধমঃ পণুভাবকঃ। 
বৈষ্বঃ পণুভাবেন পুজয়েৎ পরমেশ্বরি ॥ 
শক্তিমন্ত্রে বরারোহে পণ্ভাবে। ভয়ানকঃ। 
দিব্যের্বারৈর্মহেশানি জায়তে সিদ্ধিকুত্তম| ॥ 
দিব্যে বীরে ন ভেদোহস্তি ভেদে বীরো। মহোদ্ধতঃ। 
দিব্যবীরে প্রবক্ষ্যামি সর্ধভাবোত্তমৌ মতৌ ॥ 
বিনা শক্কিং ন পুজান্তি মত্স্রমাংসং বিন! পরিয়ে । 
মুদ্রাঞ্চ মৈথুনঞ্চাপি বিনানৈব প্রপূজয়েৎ ॥ 
স্লীভগং পৃজনাধারঃ দ্বর্ণরূপ্যাত্মকঃ কুশঃ। 
অভাবে সর্ধপ্রব্যাণামনুকল্পঃ কলৌ যুগে। 
অথবা পরমেশানি মানসং সর্ধমাচরেৎ॥ 
মানস্ত মানসং প্রোক্তং বৈদিকো। মানসঃ সদা। 
যত্র ভূক্ত। মহাপুজা মানসং ভোজনস্ত তৎ। 
স্বকীয়াং পরকীয়াং বা মানসন্ত রমেৎ স্ত্রিয়ং। 
মানসং মগ্মাংসাদি স্বীকুর্ধযাৎ সাধকোত্বমঃ ॥ 
স্বয়ভূকুন্থমং তদ্বন্মানমং সমুপাচরেৎ। 
মানসং ভগরোমাদিমানসং ভগপৃজনং। 
সর্বস্ত মানসং কুর্য্যাতেন সিদ্ধযতি সাধকঃ। 
ন কলৌ' প্রককতাচারঃ সংশয়াযমনি নৈব সঃ ॥ 
'মানসেনৈব ভাবেন সর্বসিদ্ধিমুপালভেৎ ॥* 
দিব্য ও বীর এই ছুই মহাভাব, পণুভাব অধম । বৈষ্ণব 
পণুভাবে পুজ! করিবে। শক্তিমন্ত্রে পশুভাব ভীতিজনক। 
দিব্য ও বীরভাবে প্রতেদ নাই। ধীরভাব অতি উদ্ধত। 
সর্বভাবের শ্রেষ্ঠতম দিবা ও বীরভাবের বিষয় বলিতেছি। 
শক্তি বা মগ্য, মতস্ত, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন ব্যতীত পুজা করিতে 
নাই। স্ত্রীভগ পূজার আধার, স্বর্ণ ও রৌপ্যাম্মক কুশ। (সর্ব, 
দ্রব্যের অভাবে কলিষযুগে অন্ুকল্প আছে অথবা মনে মনে সকল 
কর্ম করিবে ।) মানসপ্পন, সর্বদা মানস বৈদিককাও, যেখানে 
মহাপুজাভোগ সেইথানেই মানসভোব্দন ও মনে মনে স্বকীয়া 
বা পরকীয়া! নারীর রমণ করিবে । সাধকশ্রেষ্ঠ মনে মনে 
মগ্যমাংসাদি গ্রহণ করিবে এবং তত্রপ স্বয়স্কুস্থমও উপাচার 
দিবে । মনে মনে ভগরোমাদি চিন্তা! ও ভগপুজ1 এইরূপ মনে 
মনে সকল কার্ধয করিবে। কলিকালে নিশ্চয়ই প্ররকুত আচার 
নাই। এই প্রকার মানরভাব দ্বারাই সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। 
পণ্ুভাধের লক্ষণ ইতিপূর্বেই লিখিত হইয়াছে। ক্র- 
যাঁমলে উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে-_ 
"ছুর্গাপুজাং বিষুপুজাং শিবপুজাঞ্চ নিত্যশঃ | 
অবশ্তং হি যঃ করোতি স পশুরুত্বমঃ শ্বৃতঃ ॥ 


ফেবলং শিবপুঞ্জাঞ্চ ঃ করোতি চ সাধকঃ। 
পশুনাং মধ্যতঃ শ্মান্‌ শিবয়া সহ চোত্তমঃ ॥ 
কেবলং বৈষবে। ধীরঃ পশুনাং মধ্যমঃ স্বৃতঃ। 
ভূতানাং দেবতানাঞ্চ সেবাং কুর্বস্তি সর্ধবদ] ॥ 
পশৃনামধমাঃ প্রোক্তা নরকাস্থা ন সংশয়ঃ। 
ত্বৎ সেবাং মম সেবাঞ্চ ব্রহ্মবিষ্ণাদিসেবনম্‌। 
কৃত্বান্তসব্বভূতানাং নাক্লিকানাং মহাগ্রভো! 
যক্ষিণীনাং তৃতিনীনাং ততঃ সেবাং শুভ গ্রদাং ॥ 
যঃ পণ্ড ব্রহ্মকষ্ণদি সেবাঞ্চ কুরুতে সদ] । 
তথ৷ শ্রীতারকত্রদ্মসেবাং যে বা নরোত্বমাঃ ॥ 
তেষামসাধ্যাভূতাদিদেবত সর্বকামহ]। 
বর্জয়েৎ পশুমার্গেণ বিষুসেবাপরোজনঃ ॥* 
ষে নিত্যই ছুর্গপুঁজা, বিষুপুজা ও শিবপৃজ1 অবশ্থ করিয়| 
থাকে, সেই পশ্ত উত্তম। পগুদিগের মধ্যে যে শক্তিসহ 
শিবপুজা করে অথবা! যে ব্যক্তি ধীর ও কেবল বৈষ্ণব, 
তাহাকে মধ্যম এবং পশুদিগের মধ্যে যাহারা ভূতাদি উপ. 
দেবতার সর্বদা সেবা করে, তাহারা অধম ও নিশ্চয় 
নরকম্থ। যেপশ্ড তোমার, আমার ও ব্রহ্ম বিষ্ণু প্রভৃতির 
দেবা করিয়৷ পরে সর্বভূত, নায়িকা, যক্ষিণী, ভূতিনী 
প্রভৃতির সেবা করে, তাহাও গুভগ্রদ জানিবে। আবার যে 
পণ্ড ব্রহ্ম কৃষ্ণাদি ও তারকব্রদ্মের সেবা করে, ভূতাদি দেবতার 
মেব৷ তাহাদের পক্ষে কামহারী, স্থতরাং নাধনযোগ্য নহে। 
বৈষ্ণব পশুমার্গে ভূত।দির সেব! পরিত্যাগ করিবে। 
কুদ্রযামলের মতে -- 
“পশুভাবস্থিতো মন্ত্রী সিদ্ধিমে কামবাপুয়াৎ। 
যি পূর্ববাপরস্থাঞ্চ মহাকৌলিকদেবতাম্‌ ॥ 
কুলমার্গস্থিতো মন্ত্রী সিদ্ধিমাপ্রোতি নিশ্চিতং। 
যদি বিদ্তাঃ গ্রসীদস্তি বীরতাঁবং তদা লভেৎ॥ 
বীরভাবপ্রসাদেন দিব্যভাবমবাপ্ু,য়াৎ। 
দিব্যভাবং বীরভাবং যে গৃহুন্তি নরোত্বমাঃ| 
বাঞ্া কল্পদ্রমলতাপতয়ন্তে ন সংশয়ঃ॥” 
যদি পূর্বাপর পণুভাঁবে থাকিয়া! মহাঁকৌলিক দেবতার 
মন্ত্রগ্রহণকারী কেবল সিদ্ধিলাভ করে, তাহা হইলে কুলমার্স্থ 
মন্ত্গ্রহণকারী নিশ্চয় সিদ্ধি লাভ করিবে । মহাবিষ্ত। গ্রসন্ন 
হইলে বীরভাব প্রাপ্ত হয়। বীরভাবের প্রসাদে দিব্ভাব 
লাভ করে। যে নরবর দিব্য ও বীরভাব গ্রহণ করে, 
সে নিঃসন্দেহে বাঞ্ছাকল্পতরুলতার অধিপতি অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা 
তাহাই করিতে পারে। 
অভিষেক। তান্ত্রিক কার্য্যাদির প্রকৃত সাধন করিতে 


নি 
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হইলে পূর্বে অভিষিক্ত হওয়া চাই, অভিষেক না হুইলে 
চক্রপৃজার বা সাধনে অধিকার জন্মে না। নিরুত্তরততত্রে 
(১*ম পটলে ) লিখিত আছে-__ 
“অভিবিক্তে! ভবেং বীরে! অভিষিক্ত চ কৌলিকী। 
এব বীরশক্তিঞ্চ বীরচক্রে নিয়োজয়েৎ ॥**, 
নাভিিক্তো বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তা চ কোঁলিকী। 
বসেচ্চ রৌরবং যাতি সত্যং সভাং ন সংশয়ঃ॥% 
বীর ও কুলত্ত্রী উভয়েই অভিষিক্ত হইবে, এইন্প বীর ও 
শক্তিকে চক্রে নিযুক্ত করিবে। যে অভিষিক্ত হুয় নাই, 
এরূপ পুরুষ বা কুলস্ত্রীকে চক্রে বসিতে দিবে না। বসিলে, 
সত্য সত্য বলিতেছি নিশ্চয়ই নরকে যাইবে। 
অভিষেক সাধারণতঃ পট্ভিষেক বা! পূর্ণাভিষেক নামে 
খ্যাত। যথাবিধি দীক্ষিত হইয়। গুরুর উপদেশ, সঙ্কেত 
এবং তান্ত্রিক পরিভাষা বুঝিয়া তদন্ুসারের সকল প্রকার 
তান্ত্রিক কাঁ্ধ্য করিতে সমর্থ, শত শতবার পঞ্চমকারের সেবা 
করিয়াও যিনি বিচলিত হন না, তাহাকে পুর্ণাভিষিক্ত বলা 
যায় )এইরূপ পূর্ণাভিষিক্ত আঁচারধ্যপদে অভিষিক্ত হইলে সেই 
ক্রিয়ার নাম পট্রাভিষেক। কুলার্ণবতন্ত্রে পিখিত আছে-- 
“গুরূপদিষ্টমার্গেণ বোধং কুর্ধ্যাদ্বিচক্ষণঃ। 
পাশমুক্তক্ষণাক্রিষ্য পরানন্দময়ো ভবেৎ ॥ 
বোধবিদ্বা শিবঃ সাক্ষান্্ পুনর্জন্মতাং ব্রজেৎ। 
এষ! তীরতরা দীক্ষ। ভববন্ধবিমোচনী ॥ 
সঙ্দীবমীনযুক্তেন সুরয়া পুরিতেন চ। 
অয়ং সিদ্ধাভিষেকস্য আচার্ধান্তান্ত পার্বতি ॥ 
পূর্ণাভিষেকহীন! যে মৃতাশ কুলনায়িকে । 
সিদ্ধ পৃর্ণাভিষেকেন শিবসাযুজামাপ্র,য়াৎ। 
তেন মুক্তিং ব্রজস্তীতি শাস্তবী বাক্যমব্রবীং॥” 
দীক্ষিত বিচক্ষণ ব্যক্তি গুরুর উপদিষ্টমার্গে বিচরণ 
করিয়া সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিলে ভববন্ধন মুক্ত ও ক্লেশ 
পরিশুন্ত হইয়া পরানন'ময় হয়। সেই বোধবিৎ সাক্ষাৎ 
শিব, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। (মত্ম্যমস্তাদিযুক্ত এই 
কঠোর দীক্ষায় জীব ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়।) হে 
| কুলনায়িকে ! যাহাদের পুর্ণাভিষেক হুম নাই, তাহাদিগকে 
মুত বলিয়া জানিবে। পুর্ণাভিষেক দ্বার সিদ্ধ শিবসাযুজা 
লাভ করে। শ্বয়ং শিব বলিয়াছেন, এই পূর্ণাভিষেক দ্বারা 
নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ হয়। 
পূর্ণাভিষেকের বিধান মহানির্ববাণতস্ত্রে এইক্বপ বর্ণিত আছে-- 
*বিধানমেতৎ পরমং গুপ্তমাসীছ্যুগন্রয়ে | 
গুধভাবেন কুর্বস্তো নরামোক্ষং যযুঃ পুরা ॥ 


] তত 


গ্রবলে কলিকালে ভু প্রকাশে কুলবর্সনঃ | 
নক্তং বা দিবসে কৃর্যযাৎ স প্রকাশাভিষেচনম্‌ ॥ 
নাভিষেকং বিনা কৌলঃ কেবলং মস্তসেবনাৎ । 
পূর্ণাভিষিক্তঃ কৌলঃ স্তাচ্চক্রাধীশঃ কুলার্চকঃ ॥ 
তত্রাভিষেকণুর্ববাহে সর্ববিষ্বোপশাস্তয়ে । 
বথাশক্ত্যপচারেণ বিদ্বেশং পুজয়েদৃগুরুঃ ॥ 
গুরুশ্েন্লাধিকা রীন্তাৎ শুভপৃর্ণাভিষেচনে । 
তাভিষিক্ত কৌলেন তৎসর্বং সাধয়েৎ প্রিয্পে ॥ 
থাস্তার্দং বিন্দুমংযুক্ং বীজমন্ত গ্রকীর্তিতম্‌। 
গণকোহস্ত খধিচ্ছন্দে। নীবৃদ্িপ্স্ত দেবতা ॥ 
কর্তব্যকর্ম্মণে। বিদ্শাস্তার্থে বিনিয়োগিতা | 

ষড় দীর্ঘযুক্তমূলেন ফড়ঙ্গানি সমাচরেৎ ॥ 
গ্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যায়েদ্গণপতিং শিবে। 
সিদ্দরাভং ব্রিনেত্রং পৃথুতর জঠরং হস্তপন্নৈর্র্ধ।নং | 
খড়ীপা শান্কুশেষ্টান্তরুকরবিলসদ্ধারুণীপুর্ণকুস্তং । 
বালেন্দুদ্দীপতমৌলীং করিপতিবদনং বীজপুরার্্র গণ্ডং ॥ 
তভোগীন্দ্রা বন্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবপ্্রাঙ্গ রাগং। 
ধ্যাত্বৈবং মানটম বি&1 পীঠশক্তিং প্রপৃজয়েৎ॥ 
তীত্রা চ জালিনী নন্দা ভোগদ! কামন্ধপিণী। 
উগ্র! তেজস্বতী সত্য! মধ্যে বিস্রবিনাশিনী ॥ 
পূর্বাদিতোহ্্চয়িত্বৈতাঃ পৃজয়েৎ কমলাসনং। 
পুনর্ধ্যাত্বা গণেশানং পঞ্চতত্বোপচারটকঃ ॥ 
অভ্যচ্চ্য চ চতুর্দিক্ষু গণেশং গণনায়কং। 

গ্ণনাথং গণক্রীড়ং যজেৎ কৌলিনিসত্মঃ | 
একদগুং বক্রতুণ্ং লম্বোদরগজাননো । 

মহোদরঞ্চ বিকটং ধুত্াভং বিশ্বনাশনং ॥ 

ততো ব্রাঙ্গীমুখাঃ শক্তীর্দিক্পালাংশ্চ গ্রপৃজয়েখ। 
তেষামস্ত্রানি সংপুজ্য বিদ্লরাজং বিসর্জয়েখ ॥ 
এবং সংপুজা বিদ্বেশমধিবাসনমাচরেৎ। 
ভোজয়েচ্চ পঞ্চতত্বৈ ব্র্ষজ্ঞান্‌ কুলসাধকান্‌ ॥ 
ততঃ পরদিনে স্নাতঃ কতনিত্যোদ্দিতক্রিয়ঃ | 
আজন্মরূতপাপানাং ক্ষয়ার্থং তিলকাঞ্চনম্‌ ॥ 
উৎস্থজেৎ কৌলতৃপ্ব্যর্থং ভোটল্োটৈ কমপি প্রিষে | 
অর্থযং দা! দিনেশায় ব্রহ্মবিষুঃন বগ্রহান্‌ ॥ 
অঙ্চয়িত্বা মাতৃগণান্‌ বন্থুধারাং গ্রকল্পয়েং। 
কর্্মণোভ্যাদয়ার্থায় বৃদ্ধিশ্রাপ্ধং সমাচরেৎ॥ 

ততো ত্বা গুরোঃ পার্ং প্রণম্য গ্রার্থয়েদিদং | 
এছি নাম কুলাচার নলিনীকুলবল্পত ॥ 
ত্বংপাদাস্তোরুহচ্ছায়াং দেহি মুধ্ধি, কৃপানিধে। 
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আল্ঞাং দেহি মহাতাগ শুভপূর্ণাতিষেচনে | 
নির্বি্বং কর্ধণঃ সিদ্ধিসুপৈমি ত্বৎ প্রসাদতঃ। 
শিবশক্জ্যাজ্ঞয়৷ বৎস কুরু পূর্ণাভিষেচনম্‌ ॥ 
মনোরথময়ী সিদ্ধির্জায়তাং শিবশাসনাৎ। 
ইখমাজ্ঞাং গুরোঃ প্রাপ্য সর্বোপদ্বশান্তয়ে 1 
আুর্পক্মী বলারোগ্যাবাপ্তযে সন্করমাচরেৎ। 
ততস্ত কৃতসঙ্কল্পে! বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ॥ 
কারটৈঃ শুদ্ধিমহিতৈরভ্যর্চ্য বৃণুযাদ্‌গুরুং। 
গুকুর্মনোহরে গেছে গৈরিকাদ্িবিচিত্রিতে ॥ 
চিত্রধবজপতাকাতিঃ ফলপুণ্পেণ শোভিতে । 
কিস্কিনীজালমালাতিশ্চন্ত্রাতপবিভূষিতে ॥ 
দ্বতপ্রদীপাবলিতিস্তমোলেশবিবর্জিতে । 
কপ্পুরসহিতৈূপৈর্ঘক্ষধূপৈঃ সুবাসিতে ॥ 
ব্যজনৈশ্চামরৈর্বহৈর্দ্ণাস্ৈরলঙ্কৃতে | 
সার্দহস্তমিতাং বেদীমুচ্চকৈশ্চতুরম্ুলাং ॥ 
রচয়েনু গ্রয়ীং তত্র চুর্ণৈরক্ষতসম্ভবৈঃ। 
পীতরঞ্জাসিতশ্বেতশ্তা মলৈঃ স্থমনোহরৈঃ। 
মগুলং সর্বতোভদ্রং বিদধ্যাৎ শ্রীগুরুত্ততঃ ॥ 
প্ব দ্ম কল্পোক্তবিধিন। কুর্য্যা্চা বিধিক্রিয়াং। 
কৃত্বা পূর্বোক্ত বিধিন। পঞ্চতত্বানি শোধয়েং। 
সংশোধ্য পঞ্চতত্বানি পূর্ববকল্পিত মণ্ডলে। 
দ্বর্ণ বা রাজতং তাম্ত্রং মুশ্নয়ং ঘটমেব বা! ॥ 
ক্ষালিতং চন্দ্রবীজেন দধ্যক্ষতবিচচ্চিতম্। 
স্থাপয়েদ্দ্ধবীজেন সিন্দুরেণাঙ্ষয়ে শ্রিয়া ॥ 
ক্ষকারাস্যৈরকার়াস্তৈবর্ণৈধিন্দুবিভূষিতৈঃ। 
মূলমন্ত্প্রজাপেণ পুরয়েৎ কারণেন তং? 
অথবা তীর্থতোয়েন শুদ্ধেন পাথসাপিব! ॥ 
নবরত্বং স্ৃবর্ণং বা ঘটমধ্ো বিনিংক্ষিপেৎ। 
পনসোড়-ম্বরাশ্বখবকুলাভ্রসমুস্তবং ॥ 
পল্পবং তনুখে দগ্যাদ্বাগ্ভবেন কৃপানিধিঃ। 
সরাবং মান্িকঞ্চাপি ফলাক্ষতসমন্থিতং ॥ 
রমাং মায়াং সমুচ্চার্ধ্য স্থাপয়েৎ পল্লপবোপরি। 
বর্ীয়াদ্বস্তরযুগ্মেন শ্রীবাং তগ্ভ বরাননে ॥ 
শক রক্তং শিবে বিষৌ শ্বেতবাসঃ প্রকীর্িতং 
স্থাং স্থথীং মায়াং রমাং স্বত্ব! স্থিরীকৃত্য ঘটাস্তরে ॥ 
নিঃক্ষিপ্য পঞ্চতত্বানি নবপাত্রাণি বিস্যসেৎ। 
রাজতং শক্তিপাত্রং স্তাদ্‌গুরুপাত্রং হিরগ্নয়ম্‌ ॥ 
উপাত্রস্ত মহাশঙ্খং তাস্রান্গ্তানি কল্পয়েৎ। 
পাযাণদ।রুলোহানাং পাত্রাণি পরিবর্জয়েৎ। 


] তন্ত্র 

শক্তায। প্রকল্পয়েৎ পাঅরং মহা দেব্া। প্রপুজলে। 

পাত্রাণাং স্থাপনং কৃত্বা গুরুন্‌ দেবীং প্রতর্পয়েৎ ॥ 

ততন্বমৃতসংপূর্ণঘটমভ্যর্চয়েৎ স্থধীঃ | 

দর্শয়িত্বা ধূপদীপো সর্ধভৃতবলিং হবেৎ। 

প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যাত্বা বাহা মহেশ্বরীম্‌। 

হ্বশক্তা! পুজয়েপিই্টাং বিস্তশাঠ্যং বিবর্জয়েখ॥ 

হোমস্ত কৃতহ। নিম্পাস্ত কুমারীশক্তিসাধনং | 

পু্পচন্দনবাসোতিরচ্চয়েৎ স গুরঃ শিবে ॥ 

অন্ুগৃহ্ুস্ত কৌল মে শিষ্যং প্রতিকুলব্রতাঃ। 

পূর্ণাভিযেকসংস্কারে তবস্তিরনুমন্ততাস্‌ ॥ 

এবং পৃচ্ছতি চক্রেশে তে ক্রযুগ্ড রুমাদরাৎ। 

মহামায়াপ্রসাদেন গ্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ ॥ 

শিষ্য ভবতি পৃর্ণস্তে পরতত্বপরায়ণঃ ৷ 

শিষ্যেণ চ গুরুর্দেবীমর্চরিত্বার্চিতে ঘটে ॥ 

কামং মায়াং রমাং জণ্তু1 চালয়েদবটমুত্বমম্। 

উত্তিষ্ট ব্রহ্ম কলসমুত্তরাতিমুখং গুরুঃ॥ 

মস্ত্রেরেতৈর্ক্ষযমাণৈরভিষিঞেৎ কৃপান্থিতঃ। 

শুভপুর্ণাভিযেকন্ত সদাশিব খধিঃ স্থৃতঃ ॥ 

ছন্দোইনুষ্ট,প্‌ দেবতান্ধ। গ্রণবং বীজমীরিতং। 

শুভপুর্ণাভিষৈকার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥৮ 

সত্য, ত্রেতা ও ছ্বাপর যুগে এই পূর্ণাভিষেফের বিধান 
সাতিশয় গুপ্ত ছিল। তখন গুপ্তভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া 
মানবগণ মোক্ষলাভ করিয়াছে । পরে খন কলির প্রভাব 
বৃদ্ধি হইবে, তখন কুলাচারী মানবগণ রাত্রিকালে বা দিবসে 
প্রকাশ্ভাবে অভিষেক করিবে । অভিষেক ব্যতিরেকে 
কেবল মগ্যসেবন করিলেই কৌল হয় না, যাহার পুর্ণাভি- 
ষেক হইয়াছে, তিনিই কুলার্চক চক্রাধীশ্বর ও কৌল হইতে 
পারেন। অভিষেকের পূর্ব দিন গুরু সর্ববিক্ব শাস্তির উদ্দেশে 
যথাশক্তি উপচার দ্বার! বিশ্বরাজের পৃজ1 করিবেন। যদি গুরু 
শুভ পূর্ণাভিষেকে অধিকারী না হন, তাহা হইলে পূর্ণাভিষেকে 
অভিষিক্ত কৌল দ্বার! উক্ত সংস্কার সাধন করিবে। 

থ এই বর্ণের অন্তিম বর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়! (গ) 
গণপতির বীজ হুইবে। এই গণপতি মন্ত্রের খধি গণক, 
ছন্দঃ নীবৃৎ্। দেবতা! বি্ব, কর্তব্যকর্ধের বিশ্নশাস্তির নিমিত্ত 
বিনিয়োগ কীর্তন করিতে হইবে * | হছয়টী দীর্ঘন্বর যুক্ত মূল 

* খধ্যাদিস্ঠাস যথা__অন্ত গণপতিবীজমন্ত্রন্ত গণকর্খবিঃ 
মীবৃচ্ছন্দো বিদ্কো দেবতা কর্তব্ন্ত পূর্ণাতিষেককর্্ণে 
বিশ্বশান্তার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি গণকায় খষয়ে নমঃ । 


মুখে নীবৃচ্ছনসে নমঃ| হৃদয়ে বিস্বায় দেবতায়ৈ নমঃ । 
বর্তব্যন্ত গুভপুর্ণাভিষেককর্্মণো বিশ্বশাস্তযর্থে বিনিয়োগঃ । 


ডন 


মন্ত্র বায়! বড়গন্তাম কমিবে *1 অনন্তর প্রাণায়াম করিয়া ? 
গণপত্তির ধ্যান কগিতে ছইবে। 

ধিনি সিন্দুরের স্তায় রক্তবর্ণ, ধিমি দয়নত্রয়বিশিষ্ট, ধাছার 
জঠয স্থুলতর, বিনি বাহ্চতুষ্টয় দ্বার! শঙ্খ, পাশ, অগ্ধুশ ও বর 
ধারণ করিয়! আছেন, ঘিনি বিশাল শুগুদ্বার] বাকরুণীপূর্ণ কুষ্ত 
ধারণ করিতেছেন, নূতন শশিকলা দ্বারা ধাছার মৌলি শোভ- 
মান হইতেছে, খাহার বর্দন গজরাজের বদন সদৃশ, যাহার 
গগ্ুদ্বয় সর্বদ মদশ্রাবে আর্জ হইয়া রহিয়াছে? বাহার 
শরীর সর্পরাও দ্বার! বিভূষিত, ধিনি রক্রবস্ত্র ও রক্ত অঙ্গযাগ 
ধারণ করিয়াছেন, ভাদৃশ দেব গণপতিকে ভজন! কর। 

এইরূপ ধ্যানপূর্বঞ্ষ মানস উপচায় স্বার1 পুজ| করিয়া 
(খ্রণব উচ্চারণপূর্ববক চতুর্থী বিভক্ত্যস্ত নাম উচ্চারণ 
ফরিয়। নমঃ এইপদ্ অগ্তে দিয়! গন্ধ পুষ্পাদি ঘার1) পীঠশক্তি- 
দিগের পুঞ্জা করিবে। তীব্রা, জালিনী, নন্দা, ভোগদ।, 
কামব্ধপিণী, উগ্র1, তেজন্বত্তী ও সতা, এই অষ্ট পীঠশক্তির 
পূর্বারিক্রমে পূজা করি মধ্যদেশে বিশ্নবিনাশিনীর পুজা 
করিবে $। (পরে প্রণব পাঠপূর্বফ নমঃ পদান্ত নাম উচ্চা- 
রণ করিয়া) কমলাসনের পুজা করিতে হইবে । কৌলিক- 
শ্রেষ্ঠ পুনর্ধার ধ্যান করিয়৷ মন্ত্রশোধিত পঞ্চততবরূপ উপ- 
চার দ্বারা গণেশের পূজা করিবে । পরে তাহার চতুর্দিক্‌, 
গণেশ, গণনায়ক, গণনাথ, গণক্রীড়, একদস্ত, রক্কতু্ড, লক্বো- 
দর, গজানন, মহোদর, বিট, ধুত্রাভ, বিস্বনাশন ইহাদের 
পূজা] করিতে হইবে । 

অনন্তর ব্রাঙ্গী প্রাভৃতি অইশক্তি এবং ইন্্রাদি দশদ্দিকৃ- 





* অনুষ্ঠ গ্রভৃতি ফড়ঙন্তাম যথা-_গামস্ষ্ঠভ্যাং নমঃ। 
গং তর্জনীভ্যাং শ্বাহা। গৃং মধ্যমাভ্যাং বষটু। গৈম্‌ 
অনামিকাভ্যাং হুম্‌। গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষটু। গঃ কর- 
গলপৃষ্ঠাভ্যাং অন্ত্রায় ফট্‌। হৃদয়াদি যড়ঙ্গন্তাস যথা--গাং 
দয়ায় নমঃ। গীংশিরসে স্বাহা। গুং শিখায় ব্যটু। গৈং 
কবচায় হুম্‌। গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষটু। গঃ করতল ষ্ঠ 
ভ্যাম্‌ অস্ত্রায় ফট্‌। 

1 গঁ এই বীজমন্ত্র পাঠপুর্ববক গ্রাণায়াম করিতে হইবে। 

£ পূর্বদিকে, এতে গন্ধপুষ্পে ও তীব্রায়ৈ নমঃ। অগ্নি 
কোপে, এতে গন্ধপুষ্পে গু জালিন্তৈ নমঃ। দক্ষিণিকে, 
ও গন্ধায়ৈ নমঃ। নৈর্ধতকোণে, শু ভোগদায়ৈ নমঃ। 
পশ্চিমদিকে, ও কামরূপিট্যে নমঃ। বাযুকোণে, ও উগ্রা্ৈ 
নমং। উত্তরদিকে, ও তেজন্বত্যৈ নমঃ। ঈশানকোণে, 
ও লতা নমঃ। মধ্যে, ও বিস্লবিনাশিস্তৈ নমঃ । 

৪৮ 


[২১] 


১৩৩ 


ত্র 
গালের পুজা করিখ!। দিক্পালদিগের আঅন্ত্রসমু্গীয়ের পুজ1 
গুর্বাক ( বিশ্বরাজ গ্ষমণ্ধ এই বাকা বা) বিষ্রাজের বি. 
আস করিষে।' 

এইরূপে বিশ্ররাজের পুঁজ! করি! অধিবাস করিবে এবং 
পঞ্চতত হ্থারা' ক্গজ্ঞ কুলসাঁধকদিগফে ভোজন করাইবে। 

অনস্তন পরদিনে মানপূর্ধ্বক নিত্যক্রিয়া সমাধান কমর 
জন্মাবধি ক্কৃত সমুদয় পাপপুঞ্জের ক্ষয়ের নিমিত্ত তিলকাঞ্চন 
উৎসর্গ করিবে ।** পরিয়ে! তৎপয়ে কৌলদিগের তৃত্তির 
নিমিত্ত একটা ভোজ্য উতৎমর্ণ করিথে ++1 পরে হূর্য্যকে অর্থ 
প্রদান পূর্বক, ব্রদ্ধা, বিষ, শিব, নবগ্রহ, মাতৃগণ, ইহাদের 
পুজা করিয়া! বুধার! দিবে । পরে কর্পের অভ্যুদয় কামনায় 
বৃদ্ধিশ্রাপ্ধ করিটব। 

অনন্তর গুরুর নিকট গমন ক্রিয়। গ্রণতিপুর্বাক প্রার্থন। 
কদিবে যে, নাথ! আগনি কৌলিকরূপ পগ্মবনের বল্পত। 
কূপানিধে! এখন আমার মন্তকে ভবদীয় চরণ মলের ছায়া 
গ্রদান করুন। মহাভাগ ! আমার গুপূর্ণাভিষেক বিষয়ে 
আপনি আজ্ঞা প্রধান করুন। আমি আপনার প্রসাদে 
নিরবে কার্ধ্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব। 
বদ! শিবশক্তিয় আজ্ঞানুসারে পূর্ণাভিষেকে অভি- 


*ক্* এতে গন্ধপুশ্পে ও কমলাপনায় নমঃ। 

11 এতে গন্ধপুষ্পে ও গণেশায় নম£। 
ও গণনায়কায় নমঃ ইত্যাদি । 

$ ও ততসদশ্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক রাশিশ্ছে 
ভাস্করে অমুকতিথো অমুকবারে জব, দ্ীপান্তর্গতভারতবর্ষেক- 
দেশন্থিতামুকগ্রামবামী অমুক গোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ খমুক- 
বেদীস্তর্গতামুকশাখাধ্যায়ী শ্রীঅমুকদেবশর্দ। আজন্মক্কতাশেষ 
দু্কৃত পুর্জক্ষয়কামঃ অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরার ভারতবর্ষৈক 
দেশস্থিতাগুকগ্রাম্ববাদিনে অমুকবেদান্তর্গত।মুকশাখাধ্যায়িনে 
জীঅমুকদেবশর্্বণে ব্রাহ্ষণায় দাতুং কাঞ্চনসহিতান্‌ তিলানহং 
সমুতস্থজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া তিল কাঞ্চন 
উৎসর্থ করিবে। 

ও তৎপদগ্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক 
রাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথো। অমুকবারে অমুকগোত্রঃ অমুফ- 
প্রবরঃ অনুকবেদাস্তার্গতামুক শাখাধ্যারী ভ্ীঅমুক দেবশর্্মা 
কৌলপুরিতৃপ্তিকাঁমঃ অমুকগোত্রায় অমুকগ্রবরায় অমুক- 
বেদাস্তারগতামুকশাখাধ্যায়িনে শ্রীমতে অমুক দেবশর্্মণে 
রাহ্মণায় কৌলায় দাতুং ভোজ্যমহং সমূৎছজে। এই বাক্য 
পাঠ করিয়া! ভোজ্য উৎসর্গ করিবে। 


এতে গন্ধপুষ্পে 


তত্র 


বিজ্ত হও] মহেখরেযর় আজ্ঞা্ছসায়ে তোমার অভিগ্রেত 
সিদ্ধি হউক। শিষ্য গুরুর নিকট এই আজ্ঞা গ্রাপ্ত হইয়! 
সর্কোপদ্রব শাস্তির নিমিত্ত এবং আফুঃ, লক্ষ্মী, বল ও জারোগ্য 


'প্রাঞ্চির নিমিত সংকল্প করিবে *। 


শক ও 


এইরূপ ক্ৃতনংকল্প হইয়া! বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ ও শুদ্ধি 
সহিত কারণ দ্বার! গুরুর অর্চন! করিয়া বরণ করিবে 11 

গুরু গৈরিকাদি দ্বার! চিত্রিত মনোহর গৃহে উপবেশন 
করিবেন। এ গৃহে মনোহর ধ্বজ পতাক! দ্বার ও ফল পল্প- 
বাদি দ্বার স্থুশোভিত থাকিবে । কিন্কিনী অর্থাৎ ক্ষুদ্র 
ঘণ্টিকাসমূহের মালায় বিভূষিত বিচিত্র চন্দ্রাতপ দ্বারা এ 
গৃহ অলম্কৃত হইবে। সে স্থলে এপ দ্বৃতপ্রদীপত্রেণী জালিয়া 
দিতে হইবে, যে সেখানে অন্ধকারের লেশমাত্ত্র থাকিবে 
না। কপূর সহিত শালনির্ধ।স নির্ষ্িত ধৃপ দ্বার! নেই স্থান 
ন্ুবাসিত হইবে । টানাপাখা, তালবৃস্ত, চামর, ময়ুরপুজ্ছ ও 
দর্পণাদি দ্বারা সেই গৃহ সুসজ্জিত থাকিবে। 

গুরু এই গৃহের অভ্যন্তরে চারি অস্কুলি উচ্চ সার্দ হ্ত- 
পরিমিত মৃগ্ময়ী বেদী রচনা! করিবেন। অনস্তর গীত, রক্ত, 
কুষ্ণ, শ্বেত, শ্তামল, এই পঞ্চবর্ণের অক্ষত চূর্ণ দ্বারা সুমনোহর 


সর্বতোভদ্র মণ্ডল রচন! করিবেন। পরে স্বস্ব কল্পোক্ত | 


বিধানাহ্থসারে মানসপুজ1 অবধি সমুদায় কার্য সমাপন করিয়া 
মন্ত্র বার! পঞ্চতত্ শোধন করিবেন । 

পঞ্চতত্ব শোধনের পর পূর্বকল্লিত সর্বতোভদ্র মণ্ডলের 
উপরি, স্বর্ণ নির্মিত, রজত নির্মিত, তাঅ নির্খিত, অথবা 

* ৩ ততৎসদস্ত অমুকে মাসি গমুকরাশিস্টে ভাস্করে 
অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকনক্ষত্রে অমুক 
গোতরঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকবেদী অমুকশাখাধ্যায়ী কুমারিকা- 
খণ্ডান্তর্গতামুকগ্রদেশীয়ামুকগ্রামবাসী শ্রীঅমুক দেবশর্মা 
নিঃশেষোপদ্রবশাস্তিকামং আমুলক্ীবলারোগ্যকামশ্চ শুভ- 
পূর্ণাভিষেচনমহং করিষ্বে। এই বাক্য পাঠ করিয়া 
সংকল্প করিবে। 
বত তৎসদগ্ধ অমূকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাম্করে 
অমুকে পক্ষে অমুকতিখৌ অমুকবারে অমুকনক্ষ্র অমুক 
গোত্র; অমুকপ্রবরঃ অমুক বেদী অমুকশাখাধ্যায়ী কুমারিকা! 
খণ্ডাস্তর্গতামুক গ্রদেশীয়ামুকগ্রামবাসী শ্রীঅমুক দেবশর্্ণঃ 
অমক গোত্রং অমুক গ্রবরম্‌ অমুক বেদীনম্‌ অমুক শাখা- 
ধ্যায়িনং কুমারিকাখগ্ডান্তর্গতামুক গ্রদেশীয়ামুক গ্রামনিবা- 
সিনং শ্রীমস্তমমুকানন্দনাথং গুরুত্বেন ভবস্তং বস্ত্ালঙ্কারাদি- 
ভিরহং বুণে। এইরূপ সংকর পাঠ করিয়া! গুরুকে বরণ 
করিবে। 





[৫১৮ ] 


তম 


মৃত্বিক। নির্দিত ঘট আনয়নপুর্ব্বক ফটু এই মন্ত্র বায় এঁ:ঘট 
প্রক্ষালিত করিবে । তাহাতে দধি ও অক্ষত বিলেপনপৃর্ববক 
প্রণব উচ্চারণ করিয়! তাহা ধঁ মণ্ডলে স্থাপন করিবে। পরে 
শ্রী এই বীজ পাঠ করিয়া! সি্দুর দ্বারা উহা! অঙ্কিত করিরে। 
অনস্তর চজ্জ্রবিশ্ুবিভূষিত ক্ষ অবধি অ পর্য্যস্ত পঞ্চাশৎ বর্ণের 
সহিত মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া কারণদ্বার এ ঘট পুর্ণ 
করিবে অথবা তীর্থজল দ্বারা কিংবা বিশুদ্ধ সলিল ছারা 
ঘট পূর্ণ করিয়া পশ্চৎ নবরত্ব বা স্থবর্ণ & ঘট মধ্যে নিক্ষেপ 
করিতে হইবে। অনস্তর ককপানিধি গুরু ্' এই বীজ উচ্চারণ. 
পৃর্বক কলস মুখে কাঠ।ল, উড়,ম্বর, অশ্ব, বকুল ও আত্ম, 
এই পঞ্চপল্পব স্থাপন করিবে। পরে শ্রী হী এই মন্ত্র উচ্চা- 
রণ করিয়া আতপ তুল ও ফলসমন্ধিত সুবর্ণময়, রজতময়, 
তাত্রময় ব! মৃগ্ময় শরাব পল্লবোপরি স্থাপন করিবে । বরা. 
ননে! বন্তরযুগল দ্বারা &ঁ ঘটের গ্রীবাবন্ধন করিবে । শিবে! 
শকিমন্ত্রে রক্তবস্ত্র ও বিষুতমন্ত্রে শ্বেতবন্ত্রই প্রশস্ত । পরে 
থা শ্ী' হী' শ্রী স্থিরীভব, এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক স্থিরীকত 
অন্য ঘটে পঞ্চতত্ব স্থাপন করিয়া নবপাত্র বিস্তা করিবে । 

শক্তিপাত্র রজতনির্দিত, গুরুপাত্র স্থুবর্ণনির্শিত, শ্রীপান্র 
মহাশঙ্খবিরচিত ও অন্ত সমুদায় পাত্র তাত্র নির্শিত করিতে 
হইবে। মহাদেবীর পুজাকালে পাধাণনির্ষিত পাত্র, কাষ্ট- 
নির্শিত পাত্র ও লৌহনির্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়া 
শক্তান্থসারে অন্য পদার্থ দ্বার! প্রস্তত পাত্র ব্যবহার করিবে। 
পরে পাত্র সংস্থাপন করিয়৷ গুক্ষগণের ভগবতীর (ও আনন্দ 
ভৈরবাদির ) তর্পণ করিবে। অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি অমৃত- 
পূর্ণ ঘটের অর্চনা করিবে। পরে ধূপ দীপ প্রদর্শনপূর্ব্বক 
পূর্বোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া সর্বভূত বলি প্রদান করিবে। 
অনন্তর পীঠদেবতাদিগের পুজা করিয়া ষড়ঙ্গন্তাস করিবে । 
পরে প্রাণায়াম করিয়! মহেশ্বরী ধ্যান ও আবাহনপূর্ব্বক 
ত্বপক্তি অনুসারে সেই অভীষ্ট দেবতার পুজ| করিবে, 
কোন মতে বিত্তশাঠ্য করিবে না। শিবে। সদগুরু, 
হোম পর্ধ্যস্ত সমুদায় কর্ম সম্পন্ন করিয়া পুষ্প চন্দন ও বস্ত্র 
দ্বারা কুমারীদিগকে ও শক্তিনাধকদ্দিগকে অর্জিত করি- 
বেন। হে কুলত্রত কৌলগণ! আপনার! আমার শিষ্যের 
প্রতি অনুগ্রহ গ্রকাশ করুন। এই পূর্ণাভিষেক সংস্কারে 
আপনারা অনুমতি প্রদান করুন। 

চক্রেশ্বর এইন্*প প্রশ্ন করিলে কৌলগণ সমাদরপূর্বক 
ঝলিবেন যে, মহামায়ার গ্রসাদে এবং পরমাত্মার প্রভাবে 
আপনকার শিষ্য পরমতত্বপরায়ণ ও পুর্ণ হউন। | 

অনন্তর গুরু, শিত্যদ্থারা দেবী ভগবতীর পৃজ| করি! 


তন্ত [৫১৯ 


অর্চিত ঘটের উপরি রী হী'ত্রী' এই মন্ত্র জপ করিয়াসেই 
নির্মল খট চালনা! করিবেন। (এবং এই মন্ত্র পাঠ করিবেন 
ধে) হেত্রক্ষকলস তুমি পি্ছিদাতা ও দেবতা স্বরূপ 
উতান কর। আমার শিষ্য তোমার জল ও পল্লবন্ার1 সিক্ত 
হইয়! ব্রহ্মনিরত হউক । পু 

গুরু এই মন্ত্রত্বারা কলস সঞ্চালিত করিয়া! কৃপাধুক্ত 
হদয়ে উত্তরাভিমুখে শিশ্তকে অভিষিক্ত করিবেন এবং এই 
মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবেন যে, গুভপুর্ণাভিষেকে খাষি 
সদাশিব, ছন্দঃ অন্ুধপ্‌, বীজ প্রণব, শুভ পূর্ণাভিষেকার্থে 
বিনিয়োগ কীর্তন করিতে হইবে ।* 

তৎপরে এই অভিষেক মন্ত্র পাঠ করিবে-- 

*গুরবন্বাভি ষিঞ্চস্ত ব্রঙ্গ-বিষুধ-মহেশ্বরাঃ | 

ছুর্গা লক্ষ্মী ভবান্তত্বামভিযিঞ্ত্ত মাতরঃ ॥ 

ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা! মহিষমর্দিনী। 

এতান্বামভিষিঞ্স্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ 

জমুহুর্গা বিশালাক্ষী ত্রহ্মাণী চ সরস্বতী । 

এভ্াম্বামভিষিঞ্চন্ত বগলা বরদ। শিব! ॥ 

নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী। 

ইন্দ্রাণী বারুণী বৌদ্রী ত্বাভিষিঞ্স্ত শক্তয়ঃ ॥ 

ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুথ্টিরুম। ক্ষমা। 

শ্রদ্ধা কান্তির্য়! শাস্তিরভিষিঞ্স্ত তে সদা ॥ 

মহাকালী মহালক্দীর্মহানীলসরন্বতী ৷ 

উগ্রচ-গু1 গ্রচণ্ড। চ অভিষিঞ্চস্ত সর্বদা ॥ 

মত্ম্তঃ কুর্ো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা । 

রামে। ভাগ্থবরামন্্ মভিষিঞ্চন্ত বারিণ! ॥ 

অসিতোন্গ রুরুশচও্ঃ ক্রোধোন্নত্ত ভয়ঙ্কর | 

কপালী ভীষণশ্চত্বামভিবিঞচস্ক বারিণ! ॥ 

কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী। 

বিগ্রচিত্তামহোগ্রাত্বামভিযিঞ্্ত সর্বাদ। ॥ 

ইক্ট্রোগ্সিং শমনোরুক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা । 

ধনদশ্চ মহেশানঃ সিঞ্স্কমাং দিগীশ্বরা! ॥ 

রবিঃ সোমে। মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ শিতঃ শনিঃ | 

রাহুঃ কেতুঃ সনক্ষত্র। অভিবিঞ্ণস্ত তে গ্রহা । 

* মন্ত্র যথা--এষাং শুভপুর্ণাভিষেকমন্ত্রাণাং সদাশিব 
খবিরনুঈ,প্ছন্দ আস্তাকালী দেবতা শু বীজং শুভপূর্ণাভিষে- 
কার্থে বিনিয়োগঃ | শিরসি সদাশিবায় খবয়ে নমং। মুখে 
অহুষ্টপ্‌ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে আদ্যাদ্ৈ কালিকাট় দেব 
ভায়ৈ নমঃ। গুহ গু বীজায় নমঃ। গুতপুর্ণাভিষেকার্থে 
বিনিগ্লোগঃ। এইরূপ খধিষ্তাম করিতে হইবে। 


] তন 


নক্ষত্রং করণং যোগো বারা£ পক্ষৌদিনানি চ॥ 
খতুর্মাসোহায়নস্বামতিবিধন্ত সর্বদা ॥ 


লবণেক্ষন্ুরাসপির্দধিছুখজলাত্তকাঃ। 


সমুদ্রান্থাতিবিধস্ত মন্ত্পূতেন বারিণ! ॥ 

গঙ্গ। হ্র্ধযস্থত! রেব! চজ্জরভাগা সরস্বতী । - 
সরযূর্গগুকী কুত্তী শ্বেতগঞ্গ। চ কৌশিকী॥ 
অনস্তান্ভ। মহানাগাঃ স্ুপর্ণাঞ্জ। পতত্রিণঃ | 
তরবঃ কল্পবৃক্ষান্তাঃ সিঞ্ন্ত ত্বাং দিগীশ্বরা: ॥ 
পাতালভূতলব্যোমচারিণ্‌ঃ ক্ষেমচারিণঃ | 
পুর্ণাভিষেকসন্তষ্ট অভিষিঞ্চস্ত পাথস1॥ 
দৌর্ভাগ্যং হূর্যশোরোগ। দৌর্মনন্তং তথ! শুচঃ। 
বিনশ্তত্বভিষেকেণ কালীবীজেন তাড়িতাঃ ॥ 
ভূতঃ প্রেতঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা যে রিকারিণঃ। 
বিজ্রতান্তে বিনশ্তুস্ত রমাবীজেন তাড়িতাঃ ॥ 
অভিচারকৃতা দোষ! বৈরিমন্ত্রোস্তবাশ্চ যষে। 
মনোবাকৃকায়জাদোষ! বিনশ্তত্বভিষেচনাৎ ॥ 
নশ্তুস্ত বিপদঃ সর্বাঃ সম্পদঃ সন্ত সুস্থিরাঃ। .. 
অভিযেকেণ পুর্ণেন পূর্ণ সন্ত মনোরথাঃ | 
ইত্যেকাধিকবিংশত্যা মনত্রৈঃ সংসিক্তসাধকম্। 
পশোমুখাল্পবমন্ত্রং পুনঃ সংশ্রাবয়েদগুরুঃ | 
পূর্বোক্ত নায়! সংবোধ্য জ্ঞাপয়ন্‌ শর্তিনাধকান্‌। 
দস্তাদানন্দনাথাস্তমাখ্যানং কৌলিকে। গুরুঃ ॥ 
ক্রুতমন্ত্রগুরোর্ষস্ত্রে সংপৃজ্য নিজ দেবতাম্‌। 
পঞ্চতত্বোপচায়েণ গুরুমভ্যর্চয়েত্ততঃ ॥ 
গোতৃহিরণ্যবাসাংসি নানালক্ষরণানি চ। 
গুরবে দক্ষিণাং দত্বা! যজেৎ কৌলান্‌ শিবাত্মকাম্‌ ॥ 
কলৃতকৌলার্চনো ধীরঃ শাস্তোহতিবিনয়ান্বিতঃ | 
শ্রীগুরোশ্চরণো ন্পৃষ্ট। ভক্ত্যা নত্বেদমর্থয়েৎ ॥ 


ভ্রীনাথ জগতাং নাথ মন্নাথ করুণানিধে। 
 পরাম্বতপ্রদানেন পুরয়ান্মন্মনোরথম্‌। 


আজ্ঞাং মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ 
সচ্ছি্যায় বিনীতায় দদামি পরমামৃতম্‌ ॥ 

চক্রেশ পরমেশীন কৌলপক্ষজভাস্কর ৷ 

কৃতার্থং কুরু সংশিষ্যং দেহামুম্মৈ কুলামৃতম্‌ 
আজ্ঞামাদায় কৌলীশং পরমামৃতপুরিতম্‌। 
সগুদ্ধিকং পানপাত্রং শিষাহস্তে সমর্পয়েৎ & 
হৃগ্তাকষা গুরুর্দেবীং ক্রবসংলগ্নভন্মন1 | 

বস্তু শিষ্যন্ত কৌলানাং কৃর্চে চ তিলকং স্সেত॥ 
ততঃ প্রসাদতত্বানি কৌলেভ্যঃ পরিবেশয়ন্‌। 


জি 


ত্র (৫২০1 তত্র 


চক্রানুষ্ঠানবিধিনা বিদাধ্যাৎ পানতোজনম্‌ ॥ 

ইতি তে কখিতং দেবি গুতপূর্ণণভিষেচনষ্‌। 

বক্ষজনৈকজননং শিবত্বফলসাধনম্‌ ॥ 

নবরাত্রং সপ্তরাত্রং পঞ্চরাত্রং ত্রিরাত্্কম্‌। 

অথবাপ্োকরাত্রঞ্চ ভুর্য্যাৎ পূর্ণাভিযেচনহ্‌॥ 

স্কারেস্মিন্‌ ফুলেশানি পঞ্চকল্পাঃ শ্রকীর্চিতাঃ | 

নবরাত্র বিধাতব্যং সর্বতোতদ্রমগুলম্‌ ॥& 

নবনাভং সধরাত্রে পঞ্চাঝং পঞ্চরাব্রকে। 

ত্রিরাত্রে ধৈকরাতে 5 পদ্মমষ্দলং গ্রিয়ে ॥ 

মণ্ডলে সর্বতোভদ্ত্রে নবনাভেহপি সাধকৈ৫। 

স্বাপনীয়া নব খটাঃ পঞ্চাজে পঞ্চসংখ্যকা; ॥ 

নলিনে হষ্ুদলে দেবি খটন্েকঃ গ্রকীর্তিতঃ। 

অঙ্গাবরণদেবাংস্ট কেশক্বািযু পৃজয়েৎ | 

পূর্ণাভিষেকসিদ্ধানাং কৌলানাং নির্শলাত্মনাম্‌। 

দর্শনাৎ স্পর্শনাং শ্রাণাৎ প্রধাগুদ্ধির্বধীয়তে ॥* : 

গুরুগণ তোগাকে অভিধিক্ত করুন। ব্রঙ্গা, বিষু। ও 
মহেশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত করুন। হুর্গা, লক্ষ্মী, ভবানী, 
এই মাতৃগণ তোমাকে অভিবিক্ত করুন। ধোঁড়শী, তারিণী, 
শিত্যা, শ্বাহা, মহিষমর্দিনী ইহারা মন্্রপৃতঃ সলিল দ্বারা 
তোমাকে অভিথিপ্ত ধরুন। জযদূর্গা, বিশালাক্সী, ব্রহ্মাণী, 
সরহ্বতী, ধগলা, বর্দা, শিবা, ইহারা তোমাফে অভিষিক্ত 
করুন। নারসিংহী, খাক্লাহী, বৈষ্কধী, বনমা'লিনী, ইন্দ্রাণী, 
বারুণী, রৌদ্রী, এই সমুদাধধ শক্তি তোমাকে অভিিক্ত করুন। 
ভৈরবী, ভট্রকালী, তুষ্টি, গু, উমা, গন, শ্রদ্ধা, কান্তি, দয়।, 
শান্তি, ইহার! সকাঁদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। মহাকালী, 
মহালক্ী, মহানীলমরশ্বতী, উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ড ইহারা সর্বদ! 
তোদাকে সলিল হারা অভিযিষ্ করুন। মওন্ত, কৃর্ণা, বরাহ, 
নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, ইহার] সর্দ] তোমাকে সলিল 
ঘর অভিবিত্ত করুন। অপিতাঙ্গ, রুরু, চগ) ক্রোধোম্মত্, 
ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ, ইহারা সপিল দ্বারা তোমাকে অভি- 
যিক্ত ধর্ষন। কালী, কপালিনী, কু্পা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, 
বিএচগ, মহোগ্রী, ইহার সর্বদ] তোমাকে অভিষিক্ত করুন। 
ইন্্, অগ্নি, পিভৃপত্তি, নৈ্ত, বরুণ, মুত, কুবের, ঈশান 
এই অষ্ট্গিকৃপাল হোমকে গভিধিস্ত করুন। রবি, সোম, 
মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাছু, কেতু এই গ্রহগণ 
ও নক্ষত্রগণ ভোমাফেওঅভিষিক্ত করুন। অশ্বিনী প্রভৃতি 
নক্ষত্রগণ, বব প্রস্থৃতি করণগণ, বিষ্ষস্ত গ্রতৃত্তি যোগগণ, 
রবি গ্রস্থৃতি বারগণ, শুরাপক্ষ কৃষপক্ষ, দিনগণ, বসন্ত গ্রভৃতি 
ছয় খতু, বৈশাখ প্রস্থৃতি হাদশ মাস, উত্তরায়ণ, ঘক্ষিণায়ণ 


ইহার! সবার্ম। তোমাকে অভিযিস্ত ফরুন। লধগ-সঞু, 
ইচ্ষুসমুণর, সুয়াসমুদ্র, স্বতসমুদ্র, দধিসমুদ্র, ছ্ধসমুড্র ও জলসমুদ্র 
এই লমুধায সমুদ্র মনত্রপূতঃ সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত 
ফরান। গঙ্গা, যমুনা, রেঝ1, চত্্রভাগা। সরগ্থতী, সরযূ। গণ্ডকী, 
কুস্তী, স্বেতগঙ্গা, কৌশিকী, ইহার! মন্তরপৃতঃ সলিল ছার! 
তোমাকে অভিবিক্ত করুন। অনন্ত, বাস্থুকি, গল্প প্রভৃতি 
মহানাগগণ, গঞ্চড় প্রভৃতি পক্ষিগণ, কষ্পবৃক্ষ গ্রভৃতি বৃক্ষগণ ও 
গর্বতগণ, তে।মাফে অভিষিক্ত করুন। পাতালচারী, ভৃত্তল- 
চারী শু ব্যোমচানী জীবগণ তোমার মঙ্গল করুন এবং তাহার! 
পূর্ণাভিষেক দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে সলিল ত্বার। আঅভি- 
ধিক্ত করুম। পূর্ণাভিষেক দ্বারা এবং পর বর্গের তেজো দ্বার! 
তোমার ছূর্ভাগা, অবশ, রোগ, দৌর্শানস্ত, ও শো সমুদায় 
বিধ্বস্ত হউক। | 
অলক্মী, ফালকর্ণী, ভাকিনীগণ, যোগিনীগণ, ইহার! 
অভিষেক দ্বারা ও কালীবীঙ্ দ্বার! তাড়িত হুইয়। বিন হউক। 
ভূতগণ, প্রেতগধ, পিশাচগণ, গ্রহগণ আর আর সমুদায় অনিষ্ট- 
কারিগণ রমাবীঞ্জ দ্বারা তাড়িত হইয়৷ পলায়ন করুক এবং 
নষ্ট হউক। অভিচারজনিত দোষ, বৈরমন্ত্রসমুৎপন্প দোষ, 
মানসিক দোষ, বাচনিক দোষ, কায়িক দোষ, এই সমুদায় 
তোমার অভিষেক খ্বারা ধ্স্ত হউক। তোমার সমুদায় 
বিপদ দূর হউক। তোমার সমুদায় সম্পদ স্থিরতর হউক। 
এই পুর্ণ অভিষেক দ্বারা তোমার সমুদায় মনোরথ পুর্ণ হউক। 
এই একবিংশতি মন্ত্র দ্বারা সাধক অভিষিক্ত হুইবে। 
যদি শিষ্য পণ্ুর নিকট দীক্ষিত হইয়! থাকে, তাহ! হইলে 
গুরু ত|হাকে প্রুনর্ধার সেই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। অনস্তর 
কৌপিক গুরু শক্তি লাধকদিগকে জানাইয় পুর্ব্বনাম গ্রহণ" 
পূর্বক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া! আনননাথাস্ত নম প্রদান 
করিবেন। শিষ্য গুরুর মুখে মন্ত্র শ্রবণ করিয়৷ পঞ্চততো- 
পচার দ্বারা মন্ত্র মধ্যে নিজ অভীঞ& দেবতার পুজা করিয়। গুরু- 
পৃ করিবে। 
অনন্তর গুরুকে গাভী, ভূমি, সুবর্ণ, বস্ত্র, পেয়দ্রব্য, অলঙ্কার 
এই সমুগায় দক্ষিণাপগ্রদ।ন করিস সাক্ষাৎ শিবন্বক্ধপ কৌণ, 
দিগের পুজা করিবে। পরে জ্ঞানী ব্যক্তি কৌলদিগের 
অর্চনাপুর্বক শান্ত ও অতি বিনীত হইয়। ভক্তি সহকারে 
শ্রীগুরুর চরণ্পর্শপুর্বক নমস্কার করিয়। প্রার্থনা করিবে 
ধে, শ্রীনাথ আপনি জগতের নাথ, আমার নাথ ও করণা- 
নিধি। আপনি পরমামৃত প্রদানপূর্বক আমার মলোরথ 
পূর্ণ করুন। (গুরু কৌলদিগকে বলিবেন যে,) কৌলগণ! 
আপনার! শ্রত্াক্ষ শিবন্ষপী। আপনার আজ্ঞা! দ্িউন, 


তন্ত্র [ ৫২১ ] তন্ত্র 


আমি এই বিনয়সম্পর সংশিষাকে পরমামূত প্রদান ক্ধি। 
( কৌলগণ কছিবেন ), চক্রেশবর | আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর । 
আপনি কফৌলরূপ পদ্মবনের ভান্বর শ্বরূপ। আপনি এই 
সৎশিষ্যকে চরিতার্থ করুন। ইহাকে কুলামূত দিউন। 

গরে গুরু কৌলদিগের অন্গমতি গ্রহণ করিয়া শুদ্ধি 
সহিত পরমামৃত-পুরিত পানপাত্র শিষ্য হন্তে সমর্পণ করি- 
বেন। পরে গুরু, দেবী ভগবতীকে শ্বহুদয়ে আনয়ন করিয়। 
অ্রবসংলগ্ তন্ম দ্বার! শ্বশিষ্যের ও কৌলদিগের ললাটে তিলক 
করিয়া দিবেন। অনস্তর প্রসাদতত্ব সমুদায় কৌলদিগকে 
পরিবেশন করিয়া! চক্রান্ুষ্ঠানের বিধানাম্সারে পান ও ভোজন 
করিবে । এই আমি তোমার নিকট শুভ পুর্ণাভিষেক কহি- 
লাম। ইহ] হইতে ব্রঙ্গজ্ঞান ও শিবত্বলাভ হয়। 

নবরাতি, সপ্তরাত্রি, পঞ্চরাত্রি, ত্রিরান্রি অথবা একরাত্রি 
পুর্ণাভিষেক করিবে । কুলেশ্বরি ! এই সংস্কারে পাচটী কল্প 
আঁছে। যদি নবরাত্রি অভিষেক হয়, তাহ! হইলে সর্বতো- 
ভদ্রমণ্ডল রচন! করিতে হইবে। প্রিয়ে সপ্তরাত্রি অভিষেক 
স্থলে নবনাভমগ্ল, পঞ্চরাত্রি অভিষেক স্থলে পঞ্চাজমগ্ডল, 
ত্রিরাত্রি ও একরাত্রি অভিষেক স্থলে অষ্টদলপন্ম রচনা 
করিতে হইবে । সাধকগণ সর্বতোভদ্রমগ্ুলে এবং নব- 
নাভমগ্ডলে নয়টা ঘট এবং পঞ্চাজমগ্ডলে পাঁচটা ঘট 
স্থাপন করিবে । অষ্টদলপদ্ম স্থলে একটী মাত্র ঘট স্থাপন 
করিতে হুইবে। এই পদ্মের কেশরাদিতে অঙ্গদেবত1 ও 
আবরণ দেবতাদিগের পুজা করিতে হয়। ধাহার1 পৃর্ণাভি- 
ষেকে অভিষিক্ত কৌল, ধাহার! নির্মল হৃদয়, তাহাদের দর্শন, 
স্পর্শন বা প্রাণ ছার! প্রব্য শুদ্ধি হইয়া থাকে । 

সাধক ও সাধিক।। তান্ত্রিক সাধক ও সাধিকার লক্ষণও 
তন্ত্রে বর্ণিত আছে। নিক্ত্তর তন্ত্রের (১১শ পটলে ) মতে-. 

“আত্মনে। জ্ঞানমাত্রেণ তত্বজ্ঞান ভবেৎ প্রিয়ে। 

তত্বজ্ঞানী ভবেদযোগী স যোগী ত্রিবিধঃ স্বৃতঃ ॥ 

নিরালম্বশ্চ সালম্বেো৷ ভক্তশ্চ পরমেশ্বরি। 

ভক্তোপি বীরভাবেন সাধয়েৎ ফুলসাধনম্‌ ॥ 

শক্তিমাত্রং যজেদ্‌যোগী ভক্তো৷ যোগপরায়ণঃ। 

অভিষেকফেন দেবেশি ভৈরবে! জায়তে ভুবি ॥ 

অবধূতে। ভবেস্বীরো দিব্যশ্চ কুলন্ন্দরি।' 

শ্মশানাগম নিষ্ঠশ্চ কুলযোবিৎপরায়ণঃ ॥ 

কুলশান্ত্ার্থসংবক্ত1 বলিদানরতঃ সদা । 

নিদ্বন্দো নিরহগ্কারো নির্লোভো! নির্ভয়ঃ শুচিঃ ॥ 

গুরুদেবরতঃ শাস্তে। স্বশালজ্জাবিবঞ্জিতঃ। 

রক্তচঙনলিপ্তাঙ্গে।. রক্তকৌপীনভূষণঃ॥ 


খন ১৩১ 


উদারচিত্তঃ সর্ব বৈষ্থবাচারতৎপরঃ । 
কুলাচাররতো। বীরঃ পণ্ডিত্বঃ কুলবত্মনা ॥ 
কুলসক্কেতনংবেত। কুলশান্ত্রবিশারদঃ। 
মহাবলে। মছাবুদ্ধিঃ মহাঁসাহমিকঃ গুচিঃ ॥ 
নিত্যকর্্মণি নিষ্ঠাতে। দস্তহিংসাবিবঞ্জিতঃ | 


» পরনিন্দাসহিষুঃ স্তাছুপকাররতঃ সদা । 


বীরমাসনমাসীনঃ পিতৃভূমিগতঃ শুচিঃ॥ 

সর্বদানন্দ হৃদয়ঃ কুমারীপূজনে রতঃ। 

এবং যদি ভবেদীর স্তদেব হীনজাং যজেৎ ॥ 

দিব্যোৎপি বীরভাবেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্‌। 

কুলঞ্চ সর্বজাতীনাং পুজনীয়ং কুলার্চনে ॥ 

"শানে নির্জনে রম্যে ব্রিপাস্তে শূন্ভমগ্ডলে। 

গ্রামে পাতালকে বাপি সাধয়েখ কুলসাধনম্‌ ॥% 

প্রিয়ে! আত্মার ন্বরূপ জ্ঞান হইলেই তত্বজ্ঞান হয়৷ 
তত্বজ্ঞানী যোগী হইতে পারে; সেই যোগী তিন গ্রকার-- 
নিরালম্ব, সালম্ব ও ভক্ত। ভক্তও বীরভাবে কুলসাধন 
করিবে। যোগপরায়ণ ভক্তযোগী শক্তিমাত্র পুজা করিবে। 
দেবেশি ! অভিষেক দ্বারা এ সংসারে ভৈরব এবং দিবা ও 
বীরাচারী অবধূত হইয়া থাকে । .(শ্শানাগমে নিষ্ঠাবান, 
কুলন্ত্রীপরায়ণ, কুলশাস্ত্রার্থ যে ভাল বলিতে পারে, নিত্য 
বলিদানে রত, দ্বন্বহীন, অহঙ্কারহীন, নির্লোভ, নির্ভয়, শুদ্ধ, গুক 
ও দেবতার প্রতি অন্ুরক্ত, শাস্ত, ঘ্বণালজ্জারহিত, অঙ্গে রক্ত 
চন্দনলিপ্ত, রক্তবর্ণেব্কট কৌপীনধারী, উদারচিত্ত, সকল 
সময়ে বৈষ্ণবাচারতৎপর, কুলাচাররত, বীরচারী, কুলমার্গে 
পঙ্ডিত, কুলসন্কেতবেতা, কুলশাস্ত্রবিশারদ, মহাধনবান্‌, বুদ্ধি- ূ 
মান্‌, অতি সাহসী, শুদ্ধাচারী, নিত্য কর্মমনিষ্ঠ, দস্ত ও হিংসাঁ- 
বর্জিত, পরনিন্দাসহিষু, সর্বদা পরোপকারে নিরত, 
বীরাসনে সমাসীন, পিতৃতৃমিগত, সর্বদাই আনন্দিত, 
কুমারীপুঞ্ঝনে রত।) এইরূপ হইলে বীর তান্ত্রিকসাধনে 
হীনজা যজন করিবে । দিব্যও বীরভাবে কুলসাধন করিবে । 
কুলপৃজায় সকল জাতির কুলম্ত্রীই পৃজনীয়া। শ্বশানে নির্জন 
বা বমণীয় স্থানে, ত্রিমাত্রাপথে ও শুস্ত মণ্ডলে গ্রাম ব! সুড়ঙ্গের 
মধ্যে কুলপুজ! করিবে । 

সাধিকার লক্ষণ 

পনির্লোভা কামনাহীন। নির্লজ্জা দস্তবঞ্জিতা |, 

শিবসমাগতা সাধবী স্বেচ্ছয়া বিপরীতগা ॥ 

চতুবর্ণোস্তবা রস্তা প্রশস্তা কুলপৃজনে | 

চতুর্বণোত্তবানাঞ্চ পুরম্চর্যয। বিধীয়তে ॥ 

বর্ণশঙ্করতে! জাতা হীনজ পরিকীর্তিতা 


তন্ত্র [ ৫২২] তশ্ 


লজ্জা! লাঞ্ছিতভালা যা সা সাক্ষা্ভ্বনেশ্বরী ॥ 
নানাজাত্ন্তবানাঞ্চ স| দীক্ষা কুলপুজনে। 
ব্রাঙ্গণো হীনজাং দেবীং মনস। বা প্রপূজয়েৎ ॥ 
অজ্ঞাত্বা কৌলিকীং দেবীং পণ্ডুৰৎ পরিপৃজয়েৎ। 
পণ্ডবৎ পুজয়েম্বীরে দীক্ষিতাং বাপ্যদীক্ষিতাম্‌। 
শক্তিমাত্রং যেত্বীরঃ গ্রাপ্তযোগননাঃ ম্মরেৎ ॥ 
হীনজাতে তু সংযুক্তা দীক্ষিতাশ্চৈব সর্ববদ]। 
শান্করী শক্তিক! বাপি বৈষ্বী বাপ্াযবৈষ্ণবী। 
সর্বদা সাধনে যোজ্া। সাধকানাং কুলার্চনে ॥৮ (নিরু* ১১ প*) 
যে রমণীর লোভ নাই, কামন। নাই, লজ্জা! নাই, দন্ত নাই, 
যে সাধবী শিব * সঙ্গ করিয়াছে, শ্বইচ্ছায় বিপরীত রমণ করে, 
এইরূপ চারিবর্ণজাঁতা রমণীই কুলপুজায় প্রশত্ত। চারি 
বর্ণের কুলন্ত্রীরই পুরশ্চরণের বিধান আছে। বর্ণশঙ্কর হইতে 
জাত নারী হীনজ। বলিয়া! খ্যাত। যাহার মুখমণ্ডল লজ্জার 
আভা! সে সাক্ষাৎ ভূবনেশ্বরী। এন্ধপ নান৷ জাতীয়া রমণীই 
কুলপূ্জায় দীক্ষিত কর! যাইতে পারে। ব্রান্ষণ হীনজাতীয় 
দেবীকে মনে মনে পুজা করিবে। কৌলিকীদেবী না জান! 
থাকিলে পণ্ডবৎ অর্চনা করিবে। বীরাচারী দীক্ষিত বা 
অদীক্ষিতাকে পণ্ডবৎ পৃজ1! করিবে অথবা প্রাগ্ডযোগমন! 
হইয়া শক্তিমাত্র ম্রণ করিবে। হীনজ! মাত্রেই সর্বাদ। 
দীক্ষিতা। শৈব বা শীক্তরমণী, বৈষ্ণব! অথবা! অবৈষণবী 
সাধকগণের কুলসাধনে যোগ্য বলিয়া জানিবে। 
সঙ্কেত। তান্ত্রিক উপাসক মাত্রই সঙ্কেত জানা বিশেষ 
আবশ্তক। নহিলে কুলপুজায় তাহার আদৌ অধিকার নাই 
অথবা চক্র মধ্যে সেস্থান পাইবার যোগ্য নহে। নিকত্তরতস্ত্ে-_ 
পজ্রমসঙ্কেতকঞ্চেব পুজাসঙ্কেতমেব চ। 
মন্ত্রঙ্কেতকঞ্চেব যন্ত্রসঙ্কেতকস্তথা ॥ 
লিখনং মস্ত্স্তরাণাং সক্কেতং গুরুমার্গতঃ | 
সঙ্কেতজ্ঞং বিনা বীরং যদি চক্রে নিয়োজয়েৎ ॥ 
নিক্ষলং পৃজনং দেবি ছুঃখং তশ্ত পদে পদে। 
সঙ্কেতহীনে। যে! বীরে! নাভিষেকী গুরুঃ ক্রমাৎ॥ 
কুলত্রষ্ট স পাপিষ্টস্তং ত্যজেদ্বীরচক্রকে ।” (নিরু" ১৭ প') 
ক্রমসঙ্কেত, পু্দাসঙ্কেত, মন্ত্রসঙ্কেত, যন্ত্রসক্কেত, গুরুর নিকট 
হইতে মন্ত্র ও যন্ত্র লিখিবার সঙ্কেত, এই সকল সঙ্কেত যাহার 
ভ্রান! নাই, তাহাকে চক্রে নিযুক্ত করিলে পুঁজ নিক্ষল ও 


গ "জষ্টোতরশত্ং দেবি তদবোগং সরতে! জপেত। 
প্রণন্ত মনস! দেবীং চশ্বনং মনন সরেখ। 
সুন্দরীং নাগন্ধীং দৃ।। এবং সফিন্তয়ে রঃ | 
ব এব কালকা পুত্র; সদ।শিধ ইছাপরঃ ॥” (নির' ১৯প') 


পদে পদে তাহার ছুঃখ হইয়া থাকে । যেবীর সক্ষেত জানে 
ন! অথব! যে গুরু ক্রমান্গুারে অভিষিক্ত নহে, সে কুলত্র্, 
সে পাপিষ্ঠ, তাহাকে বীরচক্রে পরিত্যাগ করিবে। 
ক্রমসঙ্কেত। 
খপুষ্প, শ্বয়ভূকুহম, কুঝ্ডোস্তবঃ গোপোন্তব, বজ্রপুপ। 
উল্লাস, প্রো ইত্যাদি । 
তন্ত্রে শ্রী কল তাগ্রিক শবষের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। 
আবার অনেক সাঙ্কেতিক শব্ষের অর্থ অভিষিক্ত গুরুর নিকট 
ভিন্ন আর কোন প্রকারে জান! বায় না। 
স্বয়স্ৃকুন্থম প্রথম খতুমতীর রঙ্জঃ। যথাঁ-- 
"হরসম্পর্ক হীনায়ালতায়াঃ কামমন্দিরে। 
জাতং কুম্থমমাঁদৌ যন্মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ॥ 
স্বয়সভূকুন্থমং দেবি রক্তচন্দনসংজ্ঞিতম্‌। 
তথ৷ ত্রিশুলপুষ্পঞ্চ বজ্জপুষ্পং বরাননে ॥ 
অন্ুকল্পং লোহিতাক্ষচন্দনং হরবল্লভং।” (মুগ্ডমালাতন্ত্র ২ পণ) 
হর অর্থাৎ পুরুষের সংশ্বব বাতিরিকে লতা অর্থাৎ স্রীলো- 
কের যোনি হইতে যে কুসুম অর্থাৎ রজঃ হয়, তাহাকেই 
্বয়ভূকুন্থুম বা রক্তচন্দন বলা যায়। ইহার অভাবে ত্রিশুলপুষ্প 
ও বজ্পুষ্প (চগ্ডালীর রজঃ) মহ।দেবীকে নিবেদন কগিবে। 
ইহার অনুকল্ন শিবপ্রিয় লোহিতাক্ষ চন্দন। 
কুণ্োস্তব অর্থাৎ সধবা স্ত্রীলোকের রজঃ। যথা__ 
"জীবন্তর্তুকনারীণাং পঞ্চমং কারয়েৎ প্রিয়ে। 
তস্তা ভগন্ত যদ্দ্রব্যং তৎকুখোস্ভবমূচ্যাতে ॥” 
( সময়াচারতন্ত্র ২য় প) 
গোলোত্তব অর্থাৎ বিধবা স্রীলোকের রঃ | যথা-- 
"মৃততর্তুকনারীণাং পঙ্কমধ্ৈব কারয়েৎ। 
তন্যা ভগন্ত যদ্দ্রব্যং তদেগালোস্তবমুচ্যতে ।” 
কুলার্ণবের মতে-- 
“তত্বত্রয়ং শ্যাদারস্তঃ কথিতং কুলনায়িকে। 
কথিতস্তরুণোল্লাসে হরুণং মুখমখ্িকে ॥ 
যৌবনং মনসঃ সমাগুল্লসঃ কথিতঃ পরিয়ে । 
'খলনং দৃঙ্‌ মনোবাচাং প্রৌঢ় ইত্যভিধীর়তে ॥ 
তত্বত্রয়কে আরম্ত, অরুণ মুখকে তরুণ উল্লাস, যৌবনকে 
মনের মহোল্লাস, দৃষ্টি মন ও কথার শ্খলনের নাম প্রৌঢ় ইত্যাদি। 
পুজা-সঙ্কেত। তত্্রসারে উদ্ধৃত হইয়াছে-- 
প্্রব্যাণাং যাবতী সংখ্যা পাত্রাণাং দ্রবাসংহতিঃ। 
হাটকং রাজতং তান্্রং মারকতমূদাদিন1॥ 
উপচারবিধানে তদ্দ্রব্যমাহরশাণীষিণঃ | 
আনমনে পঞ্পুষ্পানি শ্বাগিতে যট্চহুঃপলম্‌। 





হি 7 তত ্্ 


জলং স্টামাকদুর্ধা চ বিষুক্রান্তাতিরীরিতম্‌। 
পাদ্যে চার্ঘে জলং তাবদগন্বপুম্পাক্ষতং জবা । 

দুর্বান্তিলাশ্চ চত্বারঃ কুশাগ্রঃ শ্বেতসর্ধপাঃ। 

জাতীফললবঙ্গক-ককোলাশ্চ যটপলম্। 

৩্রাক্তমাঁচমনং কাংন্তে মধুপর্কঃ ত্বতং মধুঃ ॥ 

দর] সহ পলৈকত্ত শুদ্ধং বাঁড়ি তথাচ মে। 

পরিমার্গস্ত পঞ্চাশৎ পলং ন্নানার্থসম্ভবঃ ॥ 

নির্মলেনোদকেনাথ সর্বত্র পরিপূর্ণতা । 

মলিনং গর্থিতং সর্বং ত্যজেৎ পৃজাবিধৌ হরেঃ॥ 

বিতন্তিযাজাদধিকং বাসোযুগ্রত্ত নুতনম্‌। 

্বর্ণাদ্যাভরণান্ভেবং মুক্তা রত্বযুতানি চ॥ 

চন্দনাগুরুকপূর্রপন্কং গন্ধফলাবধি। 

নানাবিধানি পুষ্পানি পঞ্চাশদধিকানি চ ॥ 

কাংস্াদিনির্শিতে পাত্রে ধূপো গুগ্শুলু কর্ষভাক্‌। 

সপ্তবর্তযান্থ সংযুক্কো দীপস্যাচ্চতুরহুলঃ ॥ 

য|বস্তক্ষং ভবেৎ পুংসম্তাবদদদ্যাজ্জনার্দানে। 

নৈবেদ্যং বিবিধং বস্তুভক্ষাদিকচতুধিধম্‌ ॥ 

ক্পরাদিযুত। বস্তি না চ কার্প সনির্দিতা। 

সপ্তবর্ত্য।স্ু সংযুক্কে। দীপন্তাচ্চতুরঙ্কৃলঃ | 

শিলাপিষ্টং চন্দনা য়াং সপ্তধ! বত্তয়েন্নরঃ। 

কার্ধ্যং তাম্রা্দিপাত্রে তৎ ্রীতয়ে হরিমেধসঃ। 

দুর্বাক্ষত প্রমাণঞ্চ বিজ্ঞেয়স্ত শতাধিকম্‌। 

উত্তমোহয়ং বিধিঃ প্রোক্তে বিভবে মতি সর্বদা । 

এষামভাবে সর্বোষাং যথাশক্ত্যাতু পুজয়েখ। 

অন্গকল্পং বিবর্েচ্চ দ্রব্যাণাং বিভবে নতি ॥” 

ড্রব্যের যত সংখ্যা পাত্রের তত যংখ্যা বুঝিতে হইবে । 
উপচারে দ্রব্য বলিলে সুবর্ণ, রজত, তাম্ত্র ও কাংস্ত এই 
চারিটা। পঞ্চবিধ পুম্পে আদন, ষট্‌ পুপ্পে স্বাগত, চারি পল 
জলে পাদ্য, শ্রামাক (বিছুক্রান্তা) অপরাজিতা, গন্ধপুপ্প, 
আতগতওুল, দুর্ববা, তিল, কুশাগ্র, শ্বেতসর্বপ, জার়ফল, লবঙ্গ ও 
ককোল এই সকলে অর্থ, ষট্‌পল পরিমিত জলে আচমন, 
কাংস্তপাত্রে ঘ্বত মধু ও দধি দিয়! মধুপর্ক, একপল বিশুদ্ধ জলে 
আচমন, ৫* পল বিশুদ্ধ জলে মান, বিতন্তিমাত্রার অধিক 
ছুইখানি নূতন কাপড়ে বসন, মুক্তা ও রত্বাদিযুক্ত দ্বর্ণাদি 
স্বারা আভরণ, চন্দন অগুরু ও কপুরে গন্ধ, ৫* প্রকারের 
অধিক ফুলে পুষ্প, কাংস্তাদি পাত্রে ধুনা ও গুগগুলু ঘ্বারা ধূপ, 
সপ্তবর্তীযুক্ত দীপ দ্বারা দীপ। একটা পুরুষে যে পরিমাণ 
উরব্যভক্ষণ করিতে পারে, তাঁহার দ্বারা নৈবেদ্য। (এই 
নৈবেদে বিবিধ প্রকার বস্ত দিতে হয়, খাদ্য বস্ত ৪ প্রকারের 





কমনাহয়)। কার্পাসাদি সুত্র দ্বার! ৪ আঙুল পরিমিত ৭টা 





জপ ২১৯ শত শিস ৩ শিপ পাস পপি 


বর্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কপুর সংযুক্ত করিয়া গ্রজলিত 
করিয়া দিলে দীপ, ৭ বার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রথম করিলে 
বন্ধন বুঝিতে হইবে। (বিষুতগ্রীতির নিমিত্ত তাত্রাদিপাত্রে 
এই সকল কার্য করিবে )। 

ুর্ব্বাক্ষত বলিলে একশতের অধিক দুর্ববা ও অক্ষত লইতে 
হয়। ধনশলী ব্যক্তির পক্ষে ইহাই উত্তম বিধি। এইবিধি 
অনুদারে যে পুজ। করে, সেই ব্যক্তি সকল ভোগাম্থিত হইয়া 
অস্তকালে হরির পুরে গমন করে। বিভ্তবহীন ব্যক্তির পক্ষে 
বথাশক্তি উপচার দ্বার| পৃজ! করিতে পারে। এই অনুকর 
ধনবানের পক্ষে নছে। ধনবান্‌ ব্যক্তি এইরূপ অন্ুকর 
করিলে তাহা নিক্ষল। 

মন্ত্রঙ্কেত অর্থাৎ.বীঞজ। যেমন ভূবনেশ্বরী বীজ। 

“নকুলীশোহগ্রিমারূড়ো বামনেত্রার্ধচন্ত্রবান্‌।” 

নকুলীশ শবে হ, অগ্নি শবে “র্‌”, বামনেত শবে 'ঈ') 
এবং অর্চন্ত্র শব্দে ৮, এই সমুদায়ে হী' এই মন্ত্রী উদ্ধার 
হইল। 

কালাবীজ যথা 

“্ব্গাদ্যং বহ্নিমংযুক্তং রতিবিশ্লুমমন্থিতম্‌ 1” 

বর্াদ্য শবে “কৃ বহ্ধি শবে 'র্‌ রতি শবে 'ঈ? এবং 
বিচ্দু ৮ ইহাতে ক্রৌ' এই মন্ত্র উদ্ধার হইল। এই সাঙ্কেতিক 
পদসমূহকে মন্ত্র সঙ্কেত বল! যায়। [বীজ শবে বিসৃত 
বিবরণ দ্রষ্টব্য ।] 

এইরূপে ক্লিপ চক্র থাকিলে তাহাকে কোন্‌ যন্ত্র বলে, 
তাহা কি প্রকারে আঁকিতে হয়, এই সকল সঙ্কেত জানাকে 
যন্তরসঙ্কেত বলা যায়। [যন্ত্রশব দেখ।] 

বীরাচারপুজা। তত্ত্রে বীরাচারপুজা একটা গ্রাধান অঙ্গ। 
ক্ককলাদ-দীপিকায় ভূতীয় পটলে লিখিত আছে-_ 

“আদৌ দ্রীপনী দেবেশি বস্তব্যা বীরপুজিতে। 

যস্ত বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্বুক্তে। ভবেয়রঃ ॥ 

সর্কেষামেব দেবানাং দীপনীয়। প্রকীর্ভিতা। 

অনায়ত্বং বিনা বিস্তা ন সিদ্ধ্যতি কদাচন॥ 

বিনাপুজাং বিনাধ্যানং বিনাচারং মহেশ্বরি। 

সাধকে। জ্ঞানমাত্রেণ ভবেন্স,ক্তে৷ মহানঘঃ ॥ 

তৎকুলে নৈব দারিদ্র্য তদেগাত্রে নাস্ত্যপঞ্ডিতঃ। 

গ্রাণং দেয়াৎ ধনং দেয়াৎ কুলং দেয়াৎ স্ত্িয়োইপি চ॥ 

এনাং বিগ্ভাং মহেশানি ন দস্ভাৎ বন্ত কটচিৎ। 

কালী বীজত্রয়ং কুর্চযুগলং তদনস্তরম্‌ ॥ 

লক্জীবীজদ্বয়ং দেবি দক্ষিণে কালিকে তথ|। 


তন্ত্র 


পুনস্তান্তেব বীজানি বহ্ধিকা স্তাবধির্দনূঃ 1 
ভৈরবোহস্ত যি; প্রোক্ত উষ্চিকৃচ্ছন্দ উদদাহৃতম্‌। 
দক্ষিণা কালিক! প্রোক্তা দেবতা তন্ত্রগোপিত। ॥ 
বীজশক্কি্চ দেবেশি কুর্চং লঙ্জাং ক্রমাৎ প্রিয়ে। 
অঙ্গন্তাকরন্তাসৌ মায়য়া পরিকীন্তিতৌ ॥ . 
করালবদনাং থোরাং মুক্তকেশীং দিগঙ্থরীম্‌। 
'চতুভূণ্জাং মহাদেবীং মুণমালা-বিভূষিতাম্‌ ॥ 
সগ্যঃ কৃত্য শিরঃ খড়গাবামোর্ধাধঃকরান্ধুজাম্‌। 
অভয়ং বরদ্ধৈব দক্ষিণাধোর্ধপাণিকাম্‌ ॥ 
মহামেঘগ্রভাং শ্টামাং করকস্কালকান্বিতাম্‌। 
কাবশক্তসুক্তালীগলদ্রধিরচর্চিতাস্‌ ॥ 
ঘোরদংস্রাং করালাস্তাং পীনোনতপয়োধরাম্‌। 
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি-সংস্থিতাম্‌ ॥ 
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং। 
এবং ধ্যাত্বা প্রযত্বেন মছ্যৈ মাংসৈশ্চ ভক্তিতঃ ॥ 
রক্তপুশ্পৈ রক্তপদ্ৈ রক্তান্থরসমন্থিতৈঃ। 
নংপৃজ্য যত্্রতো মন্ত্রী পরিবারান্‌ সমর্চয়েৎ ॥ 
পীঠপুজাং ততো দেবি আধারশক্তিপুর্ব্বকম্‌। 
গ্রককৃতিং কমঠঞ্চেব শেষং পৃর্থীং তথৈব চ ॥ 
স্ধাশ্থুধিং মণিদ্বীপং চিন্তামণিগৃহং তথ|। 
শ্মশানং পারিজাতঞ্চ তন্সংলে মণিবেদিকাম্‌॥ 
তস্তে।পরি মণেঃ পীঠং স্তসেৎ সাধকসম্তমঃ। 
চতুর্দিক্ষু মুনীন্‌ দেবান্‌ শিবাংশ্চ নরমুণ্ডকান্‌ ॥ 
ধঙ্মাঘ্ধন্মাদীংশ্চৈব ও হী” জ্ঞানাত্মনে ধমঃ। 
কেশরেষু চ পুর্বাদিষিচ্ছা জ্ঞানাক্রিয়া তথা ॥ 
কামিনী কামদ! চৈব রতিঃ গ্রীতিস্তথৈব চ। 
শ্রিয়৷ নন্দা মহেশানি মধ্যে চৈব মনোন্মনী ॥ 
কালীং কপালিনীং কুল্লাং কুকুকুল্লাং বিরোধিনীম্‌। 
বিগ্রচিন্তাং মহেশানি বহিঃ ষটুকোণকে খুধঃ ॥ 
উগ্রাসুগ্রগ্রভাং দীপ্তাং স্তসেৎ পত্রজিকোণকে। 
মাত্রাং মুদ্রাং সিতাঞ্ৈব ন্তসেচ্চান্তত্রিকো ণকে ॥ 
সর্বাঃ স্তাম! অসিকর! মুগ্ডমালাবিভূষিতাঃ | 
তর্জনীং বামহন্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ ॥ 
দিগাম্বরাহসনুপ্যঃ স্ব স্ব বাহুনভূষিতাঃ। 
এবং ধ্যাত্বা প্রযত্বেন পুজয়েদষ্টপত্রকে ॥ 
ব্রাঙ্ষীং নারায়ণাঞ্চেব তথ! মাহেশ্বরীং প্রিয়ে। 
প্পরাজিতাঞ্চ কৌমারীং বারা হীমর্চয়েহ,ধঃ | 
নাবসিংহীং গ্রপুজাযব ততো! দক্ষিণতে। যজেৎ। 
মহাকলং ধর্জেৎ দেবি বিপরীতরতাস্তরে ॥ 


[8২৪ ] ত্র 


দিগম্বরং মুক্তকেশং চণ্ডবেশং প্রবত্বতঃ। 

এবং সংপুজ্য যতন যজেৎ মন্ত্রমন্তধীঠ ॥ 

বিন! মগ্তং বিন? মাংসং যদি দেবীং গ্রপুজয়েৎ। 

দেবতা শাপমাপ্লোতি মৃতো। নরক মন্ব,তে ॥” 

বীরাচার পুজাতে প্রথমে দীপনী আবশ্তক। যাহ? 
জানিলে মনুষ্য জীবনুক্ত হয়। এইজন্য সকল দেবতার 
দীপনী কথিত হইয়াছে, এই বিগ্তা আয়ত্ত না হইলে 
কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না। সাধক পুজ।, ধ্যান ও আচার 
ব্যতীত একমাত্র জ্ঞান ছার! মুক্ত হয় এবং যাহার! মুক্ত হয়, 
তাহাদের কুলে কেহ দরিদ্র ও অপগ্ডিত থাকে না। প্রাণ, 
ধন, কুল, এমন কি ্ত্রীও দাম করিতে পার, কিন্ত এই মন্ত্র 
যাহাকে তাহাকে দান করিবে না । কালীর বীজদ্বয়, তাহার 
পর কুর্চবীজদ্বয় ও লঙ্জাবীজঘ্য়। দেবী দক্ষিণকালিক।, 
পুনর্ধার এই সকল বীজ হইবে। ইহার খধি ভৈরব, 
ছন্দ উষ্জিক্‌, দক্ষিণাকালিক1 দেবী । 

ইহার বীজ কৃচ্চ ও লঙ্জাশক্তি, অঙ্গন্তাস ও করন্তাস 
মায়া বীজ দ্বারা করিয়। দেবীর ধ্যান করিতে হইবে। 

করাল-বদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, দিগন্বরী, চতুভূজা, 
ইত্যাদি রূপে কালীর ধ্যান করিয়া মদ্য মাংস, রক্তপুষ্প 
ও রক্পল্প দ্বার এবং রক্ত বস্ত্ান্বিত হইয়া ভক্তিপূর্র্বক পুজ। 
করিতে হয়। 

তাহার পর পরিবারপুজা, তৎপরে পীঠ পুজা করিতে 
হয়। গ্রকৃতি, কমঠ, শেষ, পৃথী, স্থধান্ুধি, মণিঘ্বীপ, চিস্তা- 
মণিগৃহ, শ্মশান, পারিজাত, এই সকলের মূলে মণিবেদিকা 
প্রস্তত করিবে । তাহার মধ্যে সাধকশ্রে্ঠ মণিপাঠ ন্তস্ত 
করিবে। চারিদিকে মুণি, দেবতা, শিব, নরমুণ্ড) ধর্ম ধর্ম দি 
৩ হী'জ্ঞানাত্মনে নমঃ এই বলিয়। স্থাপন স্তাস্ত করিবে। 

পরে কালী, কপালিনী কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্র- 
চিত্ত, এই সকলকে সাধক, বহিঃ ষটুকোণে স্তান্ত করিবে । 

উগ্রা, উগ্রগ্রভ। ও দীপ্তা পন্রত্রিকোণে এবং মাত্রা, মুদ্রা ও 
মিতা! অন্য ত্রিকোণে স্তন্কম করিবে। 

পরে প্সর্বঃ শ্যামা অসিকরা” ইতাদি মন্ত্থার। ধ্যান 


করিয়! অষ্টপত্রে ভক্তিপুর্বক পুজা করিবে। 


পরে সাধক ব্রার্গী, নারান্নণী, মাহেশ্বরী, অপরাজিতা, 
কৌমারী ও বারাহীকে পৃজ! করিবে। পরে নারসিংহীকে পুঁজ) 
করিয়া তাহার পর দক্ষিণে যাগ করিবে। বিপরীত রতাস্তরে 
মহাকাল যাগ করিবে। সাধক অনন্তচিত্ত হইয়া! চণ্ডেশ, 
মুক্তফেশ ও দিগন্বরকে যপূর্বক পুজা করিবে। দত ও মাংস 
ব্যতীত যদি দেবীকে পুজ। কর! হয়ঃ তাহা হইলে দেখত! 


তন্ত 


সকল শাগগ্রন্ত ছন এবং পুজাকারিব্যক্তি অস্তে নরকে 
গমন করে) 
পবিন! পরক্রিয়! দেবি জপে যদি তু সাধকঃ। 
শতকোটিজপেনৈব তশ্ত সিদ্ধি  জায়তে ॥ 
স্রিয়ো গতি স্তিয়ো প্রাণাঃ স্িয়ঃ সিদ্ধি সংশয়ঃ | 
নারীণাং প্ররণে কালী শ্মারিতা স্াক্ন সংশয়ঃ | 
কণ্ঠে কঠ্ঠং মুখে বক্তং বক্ষোজং চোরসি প্রিয়ে। 
তঠ্তৈ কুলরসং দেবি পায়য়িত্বা যথোচিতম্ ॥ 
স্বয়ং পীত্বা জপেনাস্ত্ং সিদ্ধি9্ভবতি নাগ্তথা |” 

(সাধক পরক্ত্রী ব্যতীত যদি জপ করে, তাহা হইলে শত 
কোটি জপ দ্বারাও সিদ্ধি হইবে না। যেহেতু ইহাতে স্ত্রীই 
একমাত্র গতি, স্ত্ীই একমাত্র গ্রাণ, স্ত্রীই একমাত্র সিদ্ধি, 
ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। নারীর স্মরণে কালীকে শ্মরণ 
কর! হয়। কণ্ঠে ক, মুখে মুখ, উরস্থলে বক্ষোজ, এই 
প্রকারে তাহাকে কুলরস পান করাইয়! স্বয়ং পান করিয়! 
ধথোচিত জপ করিবে । এই প্রকার জপ করিলে মিদ্ধি হয়, 
অন্তথা হইলে পিদ্ধিহইবেনা 

ইহাতে অনধিকারী। 
"এতস্ত চ প্রয়োগেন গ্লানির্যস্ত প্রজায়তে। 
কালিকামন্ত্রবর্গেু নাধিকারী স উচ্যতে। 

(পরে যাহা! বলা হইল, তাহাতে যাহার গ্লানি উপস্থিত 
হয়, সে বীরাচার পুজার অনধিকারী।১ 

পুরশ্চ রণ -- 

“লক্ষমাত্রজপেনৈব পুরশ্চরণমুচ্যতে । 

ক্ষত্রিয়ানাং দ্বিলক্ষং স্তাৎ বৈশ্ঠানাঞ্চ ত্রিলক্ষকম্‌ ॥ 
শুদ্রানাস্ত চতুল্লক্ষং পুরশ্চরণমুচাতে। 

লক্ষমাত্রং জপেঙ্ছেবি ছুবিষ্যাশী দিবাশুচিঃ ॥ 
রাত্রৌ নিহীথে তাবচ্চ পীত্বা কুলরসং প্রিয়ে। 
কুলনারীগণোপেতো! জপেনান্ত্রমনন্তধীঃ ॥ 
এবমুক্তবিধানেন দশাংশং হোমমাচরেৎ। 
তদ্দশাংশং তর্পণঞ্চ তদ্দশাংশাভিষেচনম্‌ ॥ 
তর্দশাংশং বিগ্রভোজাং কীর্তিতং পরমেশ্বরি। 
পুষ্পিনীমকরনোন হোমতর্পণমাচরেৎ ॥ 

এবং প্রয়োগমাত্রেণ মিছে ভবতি নান্যথা। 
বাক্‌্সিদ্বিং লভতে দেবি কবিত্বং নির্শলং শ্রিয়ে ॥ 
ধনেনাপি কুবেরস্তাৎ বিগ্ভয় স্তাৎ বৃহস্পতি; । 
আকল্লোজীবনো! তৃত্ব। আস্তে মুক্তিমবাপ্ু,য়াৎ ॥” 


লক্ষমাত্র জপই ইহার পুরশ্চরণ, কিন্তু বৈশ্যদিগের স্বিলক্ষ 
ও শুদ্রদিগের চারিলক্ষ জপ পুরশ্চরণ। শুচিপুর্ববক হবিধ্যাশী 
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হইয়া নিশীথরাক্রে ফুলরস পান করিয়া এবং কুলমারীযুক্ত 
হইয়! অনন্তচিত্তে এই মন্ত্র জপ করিবে । এইরূপে জপকার্ধা 
সমাধা করিয়া উক্ত বিধানান্ুসারে দশাংশ হোম, দশাংশ তর্পণ 
ও দশাংশ অভিষেক করিতে হইবে, পরে দশাংশ ব্রাঙ্গণ ভোজন 
করাইবে। পুশ্পিণীমকরদাদ্বারা হোম ও তর্গণ করিবে। 
এইরূপ প্রয়োগ করিতে পারিলেই সিদ্ধ হয়, ইহার অন্যথা 
হইলে হয় না। বাক্সিদ্ধি হইলে নির্শল কবিত্বশক্তি লাভ 
হয়, অর্থে কুবের সদৃশ, বিষ্াতে বৃছস্পতি তুল্য এবং জীবন 
কল্পাস্ত স্থায়ী হয়। অন্ত মুক্কিলাভ করে। 

প্রয়োগারস্তকালে চ সুর! ছুগ্ধময়ী ভবে । 

লোহিতং বা ভবেদ্ধেবি মাংসং পুষ্পময়ং ভবেৎ॥ 

সুরাপাত্রং ভবেৎ শৃন্তং মাংসপাত্রং বিশেষতঃ 

কলাকলাস্তরঞৈ'ষ পুষ্পং পুশ্পাস্তরং ভবেৎ ॥ 

নবনীতং মাংসতুল্যং মাংসং পুষ্পং তবেৎ প্রিয়ে । 

এবং জ্ঞাত্বা সাধকেন্ত্রো জায়তে চ ক্রমেণ তু ॥” 

ইহার গ্রয়োগারস্তকালে সুরাই ছুগ্ধতুল্য ও মাংস পুষ্প 
স্বরূপ হয়। সুরা ও মাংসপাত্র পরে শূন্য হইবে। তাহাতে 
অবশিষ্ট যেন কিছু না থাকে । ইহাতে নবনীত মাংসতুল্য, 
সাধক শ্রেষ্ঠ এই প্রকার জানিয়া কার্যধয করিবে। 

*মৌবর্ণং রাঁজতঞ্চৈব তথা মৌক্তিকমেব চ। 

বিজ্রমং পদ্মরাগঞ্চ তখৈব বরবর্ণিনি 

প্রোকং মালাচতুষ্বঞ্চ সমভাগেন মালিকাং । 

গ্রথয়েৎ পষ্টস্থত্রেণ গুম্পিণী গৃহবন্তিনী ॥ 

লোছিতেন বরারোছে সপাকারাং মুশোভনাম্‌। 

শাপয়েৎ গঞ্চগব্যেন মকরন্দেণ পার্ধতি । 

তারং মায় কুচ্চযুগং মালে মালে পদং তথা । 

বহ্ি কাস্তাং সমুচ্চার্যয শতং জণ্তাতিমন্ত্রয়েখ ॥ 

ন্নাপয়েৎ গীঠমধ্যোতু শৃন্ভাগারে বরাননে। 

ততস্তাং মালিকাং দেবি গৃহীত্বা যররতঃ সুধী; ॥ 

জ্ঞাত্বা সিদ্ধিস্ত নিকটে মছোতসবমথাচরেৎ। 

যোড়শাব্বাং স্ৃযুবতীং মমানীয় প্রযত্বতঃ ॥ 

ভামুদর্ত্য গ্বয়ং গন্ধেঃ পাপয়েৎ শুদ্ধবারিণা। 

দিব্যালঙ্কারশোভাতিরদিব্যপুস্পৈ: স্থুগন্ধিভিঃ ॥ 

পৃজক্িত্বা চ মিষ্টানলৈ তভেজয়েতাং বরানমাম্‌। 

আসঘং পায়য়েৎ যত়াৎ নিশ্চয়ং তম্ময়ং পিষেৎ ॥ 

ততো মন্ত্রী রময়েত্াং রতিমিচ্ছতি সা যদা। 

তন্তা হস্তে ততো মালাং দত্বা তাং যাঁচযেছ,ধঃ ॥ 

নীত্বা৷ মালাং তয়! দত্তাং ব্রাহ্মণান্‌ ভোজয়েত্বতঃ। 

তদ। জপেদর্ধরাত্র। সাক্ষাৎ ভবতি নাগ্তথা॥” 
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সুবর্ণ, রৌপা, মৌক্তিক, বিক্রম ও পল্মরাগ, ইহাদিগের 
মাল! পটটহৃপ্র দ্বার! গ্রথিত করিয়া! তাহা! ছার! গৃহবর্তিনী 
পুষ্পিনী স্ত্রীকে গ্রথিত করিবে। পরে পঞ্চগব্য ও মকরন্দ 
ছারা দান করাইবে। অনন্তর বহ্িকাস্তা (শ্বাহা) উচ্চারণ 
করিয়া অভিমন্ত্রণ করিতে হইবে এবং গীঠমধ্যে মালিকা 
স্নান করাইবে। এই প্রকার আচরণ করিলে সিদ্ধি নিকটে 
জানিয়। মহোৎসব করিবে। যোড়শবর্ষীয়া যুবতীকে যত্ব- 
পূর্বক আনিয়া শুদ্ধবারি ও গন্ধন্থার! স্বয়ং নান করাইবে। 
পরে দিব্যালঙ্কার সুগন্ধ পুষ্প ও মিষ্টাম্নাদি দ্বারা পুজা করিয়া 
তন্ময় হইয়া তাহাকে আসব পান করাইয়! স্বয়ং পাঁন করিবে। 
সেই লময়ে যদি এ ষোড়শী রতি প্রার্থনা করে, তাহ 
হইলে তাহাকে রমণ করিবে এবং তাহার হস্তে মাল! 
দিবে, পরে ত্রমালা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া 
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।॥ পরে অর্ধরাত্রি সময় জপ করিলে 
নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবে, ইহার অন্তথা হইবে না। 

“তত্রাপি প্রত্যয়ো নে! চে কলামধ্যে বিশেদ্ধ,ধঃ। 

পর্যাস্বন্ত চতুঃপার্খে পটটন্যত্রং মনোরমম্‌ ॥ 

বন্ধা দ্বাবিংশতিং গ্রস্থিং রমাপুটিতমূলটৈঃ। 

নিবিষ্তৈব স্বরক্ষার্থং পাঞ্চালীং সৈন্ধবীং তথ ॥ 

বক্ষ্যমাণক্রমেণৈব বস্ত্রোপরি নিধাপয়েৎ। 

ষোড়শাব্বাং পরলতাং গণিকাঞ্চ বিশেষতঃ | 

সমানীয়গ্রযত্বেন দিব্যপুপ্ৈর্নিবেদয়েৎ। 

ভোজয়েৎ মিষ্টভোজ্যানি ক্ষৌমকং পরিধাপয়েৎ ॥ 

লেপয়েৎ দিব্যগন্ধেন ভূঘণৈ ভূর্ষিয়েৎ স্বয়মূ। 

রময়েৎ পরয়া ভক্তা। সাধকঃ সিদ্ধিহেতবে ॥ 

জপন্তা্ধজপেনৈব সিদ্ধির্ভবতি নান্তথ| । 

বিন। মদ্যং মহেশানি ন সিদ্ধযতি কদাচন ॥ 

তন্মাদাদৌ প্রধস্েন পীত্বা তাং পায়য়েদ্ধঃ।” 

পূর্বোক্ত প্রকারে যদি জ্ঞানোৎপন্ভতি না হয়, অর্থাৎ সিদ্ধি 
ন! হয়, তাহ। হইলে এই প্রকার করিলে সিদ্ধি হইবে। 

সাধক কলামধ্যে নিবেশিত হইবে, পরে পর্যাস্কের চতুঃ- 
পার্থে মনোরম পট্রন্ত্রে দ্বাবিংশতি গ্রন্থি রমাপুটিত মূলক 
বার বদ্ধ করিয়া নিজের রক্ষার নিমিত্ত বক্ষামান নিয়মানুসারে 


পাঞ্চালী ও সৈন্ধবী বস্ত্রের উপর স্থাপিত করিবে । পরে 


সাধক যন্নসহকানে ষোড়শী পরলতা বা গণিকা আনিয়া 
তাহাকে দিব্যপুষ্প নিবেদন করিবে, এবং মিষ্ট ভোজ্য ভক্ষণ 
ও ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান এবং দিব্য গন্ধ ও ভূষণ দ্বারা ভূষিতা 
করাইবে। সাধক সিপ্ধির নিমিত্ত পরাভক্কি দ্বার! তাহাকে 
১ রমণ করিবে। এই প্রকার করিয়! জপের অর্ধভাগ জপ 


করিলেই সিদ্ধি হয়। কিন্তু ইহাতে মদ্য বিনা কখনই সিদ্ধি 


৫ হইতে পারে না। সেইজন্য পূর্বে বনতপূর্বক স্বয়ং মদ্যগান 


করিয়া এবং তাহাকে পান করাইয়া জপ করিবে। 

“তত্রাপি প্রত্যয়ে! নোচেৎ চরুহোমং গ্রকরয়েং। 

নিশীথে নির্ভয়ে দেবি শশানে প্রান্তরে তথা ॥ 

গঠ্্ধঃ নানাদিকং রুত্বা পাদশৌচাদিপুর্বকং। 

ঘটমারোপয়েন্ত্র সৌবর্ণং রাজতং তথা ॥ 

তাত্রং বা তন্মহেশানি বিভবাম্ুক্রমেণ তু । 

কল্য়িত্বা নিশাভাগে পুজয়েৎ পরমেশ্বরীম্‌ ॥ 

উপচাটর ধর্থাশক্তি বিত্তশাঠ্যং বিবর্জয়েৎ। 

দেবীপৃজাং বিধায়ৈব পিষ্টস্ত পরিদাপয়েৎ॥ 

চরৌ নিধায় যত্বেন চতুঃপিষ্টকবর্তলম্‌। 

ততশ্চরং পাচয়েত্ত, কুগডমধ্যে তু পুজয়েৎ॥ 

রক্তাং ঘনাং বলাকাঞ্চ নীলাং কালীং কলাবতীং। 

দ্বারেষু পুজয়েনুন্ত্রী লোকপালান্‌ গ্রযত্বতঃ ॥ 

গ্রহান্‌ সংপুজফেনন্ত্রী চতুফোণক্রমেণ তু । 

হবিধ6ারাং হুনেন্মন্ত্রী যথাশক্তা। ততশ্চরং ॥ 

শ্রাবয়েৎ মূলমন্ত্রেণ মধুনা সিদ্ধিহেতবে। 

হুত্বা সংচ্ছাদয়েন্মস্ত্রী ততে। দক্ষিণকালিকাং ॥ 

ধুপদীপৈশ্চ নৈবেট্যৈ: প্রদক্ষিণমথাচরেৎ। 

পিষ্টবর্ত,লসংখ্যাতং স্থবর্ণাদি প্রজায়তে ॥ 

একেনৈব প্রয়োগেণ যদি পিদ্ধির্বেৎ গ্রিয়ে। 

তথা হোমে। দ্বিতীয়েন রৌপ্যং বাপি স্থরেশ্বরি | 

তৃতীয়েন ভবেত্।অং লৌহং তুর্য্েণ চ স্থৃতং। 

এযামন্যতমাং জ্ঞাত্ব। সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাং ॥ 

সিদ্ধায়াং কালিকায়াঞ্চ নেন্ত্রং ছুল্ল ভমুচ্যতে। 

গুরুমুলমিদং সর্বং তশ্মাদাদৌ সমর্চয়েৎ॥ 

তন্ত প্রসাদমাত্রেণ দিদ্ধোভবতি নান্তথা |” 

পূর্বোক্ত প্রকারে যদি সিদ্ধি না হয়, তাহ! হইলে সাধক 
চরু হোম করিবে। সাধক শশান বা প্রান্তরে নিশীথ সময়ে 
নির্ভয় হইয়া ্গানাদি করিবে। অনস্তর পাদ্শৌচাদি পূর্বক 
বিভরাম্থসারে স্বর্ণ, রজত, বা তাত্রময় ঘট স্থাপন করিয়া 
পুজা করিবে। দেবী পুঞ্জার উপচার বিষয়ে ক্পণতা করিবে 
না। এই প্রকারে যথাশক্তি দেবী পুঁজ করিয়া পি গ্রস্তত 
করিবে। বর্ত,লাকার চতুঃপিষ্টক যত্বপূর্বক চরুতে রাখিয়া 
চরুপাক করিবে এবং কুণগ্ড মধ্যে পুঞ্া করিবে। সাধক 
রক্তা, ঘনা, বলাকা, নীলা, কালী, কলাবত্তী এবং দ্বার সমূহে 
লোকপালদিগকে পুজা করিবে। পরে চতুফোণ ক্রমে গ্রহ- 
দিগকে পূজা এবং যথাশক্কি হবিঘ্ধার! গ্রক্ষেপ করিবে। মূল 


তন্ [ ৫২৭ ] তন্ত্র 


মন্ত্র ও মধুদ্বার। হোম, এবং ধুপদীপ নৈবেদায প্রভৃতি দ্বারা 
পৃজা করিয়া গ্রদক্ষিণ করিতে হয়। পরে পিষ্ট বর্তল সংখ্যা- 
চুসারে সুবর্ণাদি উংপয় ছয়। এক প্রয়োগ দ্বার। ঘদি সিদ্ধি 
হয়, তাহ হইলে হোম করিতে হইবে। দ্বিতীয় দ্বারা রৌপ্য, 
ভৃতীয় তাত্র, চতুর্থ দ্বারা লৌহ হয়, ইছাদের অন্ততম হইলে 
উত্তম সিদ্ধি সাধন করিবে । 

এই প্রকারে কালিকাসিদ্ধ হইলে ইন্দরত্ব ছুষ্লভ নছে। 

এই সকল সিদ্ধি সকলই গুরু মূলক, গুরু ব্যতীত কোন 
প্রকারে সিদ্ধি হইতে পারে না, এই জন্ত সর্ধ গ্রথম গুরুর 
অর্চনা করিবে এরং গুরু সাধকের গ্রতি প্রসন্ন হইলেই সিদ্ধি 
হয়। ইহার অন্যথা হয় না। 

"তত্রাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ। 

অমাবান্তা দিনে চৈব নিশীথে গত সাধ্বসঃ ॥ 

শ্াশানে প্রান্তরে বাপি গন্বা দেবীং প্রপুজয়েৎ। 

মদ্যমাংসোপচারৈশ্চ ধূপদীপৈ মনোরমৈঃ | 

নৈবেদোঃ সামিষান্ৈশ্চ তৈব বরবর্ণিনি | 

দ্রব্যেল্লেপহিতবস্ত্রেণ স্ব্ণাভরণভূষিতিঃ ॥ 

জপন্মলং ক্রোধরুদ্ধং গ্রাদক্ষিণমথাচরেৎ। 

প্রণমেদ্বগুব্ূমাবনিশং গিরিসস্তবে ॥ 

নিশায়া মুন্তমং যাবন্লিশাশেষং মহেশ্বরি । 

যদ্দি ভীতিরবেত্তন্ত তদ! দৃঢ়তরো! ভবেৎ ॥ 

দস্ত।দস্তিবিধায়ৈৰ মনসেব মন্ুস্মরেৎ। 

অবশ্ঠং শ্রুয়তে শবঃ শিখা চ দৃশ্ঠাতে স্থলে ॥ 

যদি তত্র ভবেদেবি শব্দ গুণগুণাভবেৎ। 

ততঃ পরলতাসক্তঃ পুনঃকার্যযং তগৈব চা 

তদ্না ভবতি চার্ধঙ্গি দেববাণী সুশোতন। 

সিদ্ধিমাবশ্তকং জ্ঞাত্বা মহোৎ্সবমথাচরেৎ ॥৮ 

ইহাতেও যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে প্রদক্ষিণ আচ- 
রণ করিবে। সাধক অমাবস্তার দ্রিন নিশীথরাত্রে ভয়রহিত 
হইয়া শ্শান অথব! প্রান্তরে গমন করিয়া! দেবীকে পুজা 
করিবে । মদ্, মাংস, ধুপ, দীপ ও মনোরম উপচার, সামিষাল্ন, 
রক্তবন্ত্র ও ন্বর্ণাভরণাদি দ্বারা পুঁজ! করিবে। অনস্তর মূলমন্ত্র 
জপ এবং দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতে গ্রদক্ষিণ করিবে। 

যে পর্ধ্যস্ত নিশাশেষ না হয়, সেই পর্য্যস্তই জপাদি উত্তম। 
যদি সাধকের মনে সেই সময় ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে 
সেই সময় অতিশয় দৃঢ়তর হইবে এবং দস্তাদত্তি হইয়া 
মনে মনে ম্মরণ করিবে। সেই সময় অবশ্তই শব শ্রুত 
হইবে, এবং সেইন্কলে শিখ! দৃষ্ট হইবে, যদি সেইখানে গুন্‌ 
গুন্‌ শব হয়, তাহা হইলে, পরলতাতে আসক্ত হইয়া 


পুনর্বার কার্য আর করিবে এবং তাহার পর স্ুশোভ্না 
দৈববাণী হদি হয়, তাহ! হইলে পিদ্ধি উপস্থিত জানিয়া 
মহোৎনব করিবে। 
“তথাপি প্রতায়ো নোচেৎ ভগযাগমথাচরেৎ। 
“কামিনীং যুবতীং যত্বাৎ পুশ্পিতাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ 
তামানীয় প্রবদ্ধেন স্বঞ্চ ভূষণম্াচরেৎ। 
তামুদ্বরতয হ্বয়ং গন্ধে ভূর্ষিণৈর্ববসনৈস্যথ| ॥ 
মিষ্টান্নৈ ভেজয়িত্ব। চ ভক্তযা পরময়। শিবে। 
তাং বিবস্ত্াং বিধায়েৰ স্থাপয়েদুর্ধতললগে ॥ 
ততঃ পুজাং বিধায়ৈব নানাসস্তারসংযুতৈঃ। 
তট্রব রময়েৎ যন্ত্র রক্তচন্দনযাঁবকৈঃ ॥ 
ভগনামাং ভগপ্রাণাং ভগদেহাং ভগন্তনীং। 
পৃজয়েদ্টপত্রেষু মধ্যে দেবীং প্রপুজয়েৎ ॥ 
রক্তগন্ধৈ রক্তমাল্যে রক্তবস্ত্রৈ মনোরমৈঃ ॥ 
পৃজয়েস্তক্তিতো মন্ত্রী দেবীদর্শনকা ম্যয়া। 
এতম্মিন্‌ সময়ে দেবি রতিমিচ্ছতি স। যদ ॥ 
লতাস্ত রময়েদ্দেবি যাবন্ধোষং করোতি ন। 
পুষ্পিণী মকরন্দেন ততো হোঁমং সমাচরেত ॥ 
ও নমস্তে ভগমালাম়ৈ ভগরূপধরে গুভে । 
ভগরূপে মহাভাগে ভোগমোক্ষৈকদাদ্িনি ॥ 
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন মম সিদ্ধি ভবিষ্/তি। 
অবশ্ঠং কথয়েৎ কান্ত! নাত্র কার্ধয1 বিচারণ] ॥ 
ইতি তে কথিতং দেবি গুহাদ্‌গুহতরং পরং। 
প্রকাশাৎ কার্ধাহানিঃ স্তাৎ তন্মাৎ যত্বেন গোপয়েৎ 1” 
ইহাতে মিদ্ধি না হইলে সাধক ভগযাগ করিবে। যুবতী 
পুম্পিণী কামিনীকে যত্বপূর্বক আনিয়া তাহাকে সাধক স্বয়ং 
গন্ধাদি দ্বারা ভূষিত করাইবে। তাহাকে মিষ্টান্ন ভোজন, 


* করাইয়া বিবস্ত্রা করিয়া, উর্ধতয্লে স্থাপন করিবে। পরে 


রক্তচন্দান ও অলক্তুক দ্বার! যন্ত্র প্রস্তত করিবে । অনস্তর নানা 
উপকরণ স্বারা পুজা করিবে। ভগযাগে ভগই নাশা, ভগই 


গ প্রাণ, ভগই দেহ, ভগই স্তন, অষ্টপত্র মধ্যে দেবীকে পুজ। 


করিবে। পু! করিবার সময় রক্তগন্ধ, রক্তবস্ত্র, রক্তমাল্য 
প্রভৃতি প্রদান করিবে। দেবীর দর্শন কামন! করিয়া এই 
প্রকারে পুজা করিবে । এই সময়ে তিনি রতি প্রার্থনা করিলে 


+যে পর্যাস্ত হোম না হয়, সে পর্যাস্ত লতাতে রত থাকিবে। 


পরে পুষ্পিণী মকরন্দ দ্বারা হোম করিবে । ও ভগমালায়ৈ নমঃ, 
তুমি ভগরূপধারিণী, তুমি মহাভাগ! তুমিই একমাত্র মোক্ষ- 
দ্ায়িনী, ইত্যাদি রূপে প্রণাম করিবে। তোমার অনুগ্রহে 
আমার সিদ্ধি হউক, এই প্রকার আচরণ করিলে সিদ্ধি হয়। 


তন [ ৫২৮ ] তন্ত্র 





ইহা অতিশর গুহৃতম। কেহ ইহা গ্রকাশ করিলে কার্য 
হানি হয়। এইঅন্ত ইহা সর্ধতোভাবে গোপন করিব। 

*আত্রাশক্তো মহেশানি কলাবতীং সমাচরেৎ। 

কুষ্কুমং চনদনং চশ্্রং একীকত্য ডু পেবয়েখ। 

জপেখ সহ্রং দেবেশি দেবীঞ্ষেব প্রপুজয়েৎ। 

কামিনী পুজন্বেৎ ভক্ত! তস্তা। মৃদ্ধনি কারয়েৎ॥ 

তিলকং বশুমাত্রেণ ত্বয়ং শিরসি ধারয়েখ। 

রম। বাণী ভবানী চ সর্বসন্মোহিনী তথা ॥ 

ডেঁযুতা পরমেশানি বহ্নিকাস্তাবধিদ্বনুঃ। 

অনেন শতজপেন তিলকং মুদ্ধি, কারয়েৎ। 

কলাঞ্চ পূজয়েছ্যত্বান্‌ নানাতরণভূষিতাম্‌। 

পায়য়েৎ সা স্বয়ং যত্বাৎ ত্বযং পীত্ব। চ ষত্বতঃ ॥ 

গায়তে দেববাণী চ ততে1 দেবী ন সংশয়ঃ। 

এবং তৃত্ব। বরারোহে ততো যত্বং সমাচরেৎ॥ 

অথব। দেবদেধেশি নগ্দীভূয় বিচক্ষণঃ। 

নগ্নাং পর়লতাং পশ্ন্‌ জপেখ মন্ত্রমনন্তবীঃ ॥ 

যামোত্তরং সমারভ্য ঘামদ্বয়মতক্দ্রিতঃ। 

মস্তমাংসোপচারৈশ্চ পৃজয়িত্বে্টদেবতাম্‌ ॥ 

রক্ষার্থথঞ্জাপাণিম্ত্র স্বপার্থেপি নিযোজয়েৎ। 

গণনাথং ক্ষেত্রপালং বটুকং যোগিনীং তথা ॥ 

বলিভিঃ সামিষামৈশ্চ যজেৎ পরমস্ন্দরি । 

দ্বতগ্রদীপং গ্রজাল্য ততো দেবীং সমর্চয়েৎ ॥ 

ততঃ সহন্ত্রং জপতো। দেবতাদর্শনং ভবেৎ ॥ 

অথবা নিয়শীতূত্ব। তৃতলিপ্যাদিসংপুটম্‌। 

জপেৎ গ্রতিদিনং দেবি সহত্রং সিদ্ধিকেতবে ॥* 

পূর্বোক্ত কার্ষেয সাধক অশক্ত হইলে কলাবর্তী আচরণ 
করিবে | কুছ্কুম,। চন্দন ও চন্দ্র( কপূর) একত্র করিয়। 
গেধষিত করিবে এবং সহজ জপ করিয়া দেবী পৃজ। করিবে। 
অনস্তপ্ন কামিনীপুজা। করিবে। ওেযুতা ইত্যাদি মন্ত্র 
শতবার জগ করিয়া তাহার মন্তকে ভিলকধারণ করাইবে 
এবং নিজেও ধারণ করিবে ও বত্ধপূর্বক নাদাতরণ ভূষিত 
কলা পুত্া করিবে । পরে যত্বপূর্বক পান করিয়া তাহাকে 
পান করাইবে এবং সেই সময়ে দৈববাণী হইবে, তথন 
আরও ধন্ন সহকারে জপারদ্দি আচরণ করিবে । অথবা তখন 
সাধক নগ্র হইয়! এবং তাহাকে নগ্ন! করিয়া তাহাকে দেখিতে 
দেখিতে অনন্তচিত্ত হইয়। অপ করিবে। 

বামোত্তরে আরম্ত করিয়! যামদ্বয় অতক্ত্রিত ভাবে মস্ত ও 
মাংস গ্রভৃতি উপচার দ্বার! ইদেবীকে পুজ1 করিবে। আত্ম- 
রক্ষার নিমিত্ধ খড্ঠাধারী হইবে এবং পার্থ রক্ষা করিবে। 


অনস্তর গণনাথ, ক্ষেত্রপাল, বটুক ও যোগিলী, ইহার্িগকে 
সামিষান্ন বারা যাগ করিবে এবং ত্বত গ্রদ্দীপ প্রজ্ছলিত করিয়] 
দেবীকে অর্চনা করিবে । এই প্রকারে সহজ জপ করিলে 
দেবতার দর্শন হয়। অথবা নিয়মী হুইয়। ভূতলিপ্যাদি 
সংপুট প্রতিদিন সহত্র করিয়। জপ করিবে । তাহা হইলেও 
সিদ্ধি হয়। 

“্দিবায়াত্র সংশ্মরণং হবিষ্যাশনযেব চ। 

কুমারীং পুজয়েৎ যত্বাৎ নানাভরণসংযুতা মূ ॥ 

মাসে পুর্ণে বরারোহে নিশীথে গতমাধ্বসঃ | 

মহাপুজাং গ্রকুবর্বীত লতামগুলমধ্যগঃ ॥ 

মগ্ঘৈ মাংসৈশ্চ বিবিধৈরস্টৈশ্চ বিবিধৈস্তথা। 

সংপুজ্য বিধিবদ্তক্ত্য। সর্বাদ। তিমিরালয়ে॥ 

সহম্রজপমাত্রেণ দিদ্ধির্ভবতি নান্তথা | 

সাক্ষাদায়াতি সা দেবী সত্যং সভ্যং ন সংশয়ঃ ॥ 

সাক্ষাৎ যাতি বরারোহে ভবেদিন্দুমমোনরঃ। 

অঞ্জনং পাছুকাসিদ্ধিঃ খড়গসিদ্ধিবগাণলে ॥ 

অব্রামরত। দেবী কামিনী পিক্গিহেতবে। 

তথ। মধুমতী সিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

দেবচেটী শতশতং তস্ত বশ্ত। ভবন্তি হি। 

স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে স যত্র গন্তমিচ্ছতি ॥ 

তত্রৈৰ চেটিক] সর্বা নয়ন্তি নাত্র সংশয়ঃ 

রস্ত। বা ঘ্বতাচী বা যদি জপ্যতি সাধকঃ॥ 

তদৈব যাতি স! দেবী নাত্র কার্য বিচারণ|। 

ইচ্ছামৃত্া ভঁবেদেবি কিমন্তৎ কথয়ামি তে॥* 

অথব! সাধক হুবিধ্যাশী হইয়! দিবারাত্র ইষ্টদেবীকে 
স্মরণ করিবে এবং নানাভরণভূষিত। কুমারী পুজা করিবে। 
এই প্রকারে এক মাস করিয়া মাসের পুর্ণ দিনে নিশীথ সমক্সে 
নির্ভয়ে লতামগ্ডল মধ্যগত হুইয়। মহাপুজা করিবে। সন্য 


মাংস গ্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বারা বিধিবৎ পূজ। করিয়া সহ্ত্র 


জপ করিবে, তাহাতে নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে। সিদ্ধি লাস 
করিলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন । এই প্রকারে পাদ্বক1 সিদ্ধি, 
খর্জাসিত্ধি, মধুমতী গ্রভৃতি সিদ্ধি নিশ্চয় হুইবে। যাহার 
সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার শত শত দেবত! চেটী গ্রতৃতি বশীভূত 
হয় এবং স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে যেখানে যাইবার ইচ্ছি। হয়, 
সেই স্থলে চেটিক সকল লইয়। যাইবে । সাধক যদি রপ্তা» 
স্বতাচী প্রভৃতিকে জপ করে, তাহা হইলে শ্য়ং তাহার 
উপস্থিত হইকে এবং তাহাদের ইচ্ছামৃত্যু হইবে। 

“অথব! গণিকাং গত্ব! পুর্নয়েৎ ভক্ভিভাবতঃ। 

হয়! সহ জপেন্সন্্ং গিবেদনিশমাসবং ॥ 
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নিবেদ্ধ পরয়া ভক্কা। পারয়েত্তাং গ্রযত্বতঃ | 

এবং জাত্ব। বিধানস্ত মাসমেকং ৰরাননে ॥ 

প্রতাহং হোময়েছিছ্বান্‌ নিত্যং শ্তাঘ্ি গ্রভোজনম্‌। 

মসপুর্ণে সাধকেন্ত্রো! নিশীথে চ লতাধুতঃ ॥ 

সাক্ষাৎ পুজাক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্‌। 

মহাতিমিরমধ্াস্থে। জপেম্মন্ত্রমনন্ত দঃ ॥ 

তৎক্ষণাৎ জায়তে সিদ্ধি সত্যং দেবি বদামি তে।” 

অথবা সাধক গণিকাতে গত হইয়া তক্জিপূর্বক পুজা 
করিবে। তাহার সহিত সহস্র মন্ত্র জপ করিবে, ও অতিশয় 
ভক্তি সহকারে আসব নিবেদন করিম্সা তাহাকে পান 
করাইয়! স্বয়ং পান করিবে । এই প্রকারে একমাস কাল 
অনুষ্ঠান করিবে। প্রতিদিন হোম করিতে হইবে ও ক্রাঙ্গণ 
ভোজন করাইবে। মাদ পূর্ণ হইলে সাধক নিশীথ রাজে 
লতাযুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ পুজাক্রমন্ধার1 পরমেশ্বরীকে পূজ। 
করিবে এবং মহাতিমির মধ্যস্থিত হইয়া! অনন্তচিতে মন্ত 
জপ করিবে। তাহা হুইলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি হইবে। 

“অথবাপি বরারোহে প্রয়োগবিধিমাচরেৎ। 

নরমুণ্ডং সমানীয় মার্জারস্তাপি পার্বতি ॥ 

গোমুগ্ডং সাত্রমাণীয় ভূমৌ নিঃক্ষিপ্য যত্তঃ। 

ততঃ পীঠং সমারোপ্য দেবীং ধ্যাত্বা তু সাধকঃ ॥ 

পুজয়েদদ্ধরাত্রাদৌ আসবাদিসমন্থিতঃ। 

জপেত্ত, পরয়! ভক্ত সহআবধিসাধকঃ ॥ 

ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাত্র কার্ধযা বিচারণ1॥% 

অথবা সাধক প্রয়োগ বিধি অনুষ্ঠান করিবে । লাধক 
নরমুণ্ড ও মার্জারের মুণ্ড আনিবে এবং গোষুখ বত্বপূর্ববক 
আনিয়! ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিবে । তাহাতে পীঠ আরোপণ 
করিয়া! দেবীকে ধ্যান ও অর্ধরাত্র সময়ে পুজা করিবে এবং 
আসবাদি যুক্ত হইবে। অত্যন্ত ভক্তি সহকারে এক সহশ্্র 
জপ করিবে, তাহ! হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন এবং সাধঙ্কও 
সিদ্ধিলাভ করিবে। 

“অথবা বনিতাং রম্যাং গন্ব! দেবেশি বত্বতঃ। 

পীত্বা তদধরং সম্যক কপুরেণ তু পূরয়েৎ ॥ 

তদ্যোনৌ কুক্কুম্চেব ততকর্ণে ক্ষৌত্রমেব চ। 

ততে। ভুক্ত। তু তাং কাস্তাং তন্মস্ত্রং পরমেস্থরি ॥ 

তত কুদ্কুমঞ্চ ততক্ষৌত্রমেকীকৃত্য গ্রযত্তঃ। 

তদেব তিলকং কৃত্ব। নিশীথে গতসাধবসঃ ॥ 

সহত্রন্ত জপেত মন্ত্রী ততঃ সাক্ষৎ ভবেতদ1।” 

অথব! সাধক ক্নমা। বনিতাতে রত হুইয়! তাহার অধর 
পান করিয়া পরে কপূর পুরণ করিবে। যোনিতে কুস্কুম ও 
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কর্ণে ক্ষোগ্র প্রান করিবে। পরে যত্ন সহকারে সেই কুছ্ু- 
মাদি একীরুত করিয়া তাহার দ্বারা তিলক করিবে। তিলক 
করিয়! নিশীথ রাত্রে নির্ডয় হইয়। সহ্ত বার যন্ত্র জপ করিবে, 
তাহ! হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন । 

*অথবাপি শরীরোখরুধিরেশ বরাননে ! 

যস্ত্রং নির্্মায় বন্ধেন তত দেবীং সমর্চয়েৎ ॥ 

মস্তমাংসোপচারৈশ্চ অর্কপু্পৈ ধরাননে । 

সহম্রজপমাত্রেণ সিদ্ধে! ভভবতি নান্তথ1 ॥* 

অথব! সাধক শরীর হইতে উখিত রুধির দ্বার! যন্ত্র 
নির্মাণ করিয়া মস্ত ও মাংদ উপচার এবং অর্ক পুষ্প দ্বার দেবী 
পুজা! করিবে, তাহার পর অনন্তচিত্ত হইয়া সহশ্র জপ করিবে, 
তাহ! হইলে সাধক সিদ্ধ হইবে। 

অথবা পরমেশানি গঙ্গাতীরে বসেও স্থধী। 

উপবাসন্বম়ং তব! কুর্ধ্যাৎ স্গানমতন্দ্রিতঃ ॥ 

ততে। দেবীং সমভ্যর্চ ধূপদীপৈ অনোরমৈঃ | 

হবিষ্যানৈশ্চ নৈবেটছ্ছেঃ স্বয়ং ভূঙ্গীত বাগ্যতঃ ॥ 

ভুক্ত, পীত্বা স্তরিয়া সার্ধং নিশীথে গতসাধবসঃ | 

জপেং সহতং দেবেশি ততঃ সিদ্ধির্বরাঁননে | 

অথবা! সাধক গঙ্গাতীরে বাস করিয়া ছুইটী উপবাস 
করিবে, পরে অতন্দ্রিত ভাবে প্লান করিবে, ধূপ দীপ ও 
হুবিষ্যান্ন নৈবেস্ত দ্বার। পুজ। করিবে এবং নিজেও হবিষ্যান 
ভোজন করিবে। 

ভোজন ও পান করিয়া স্ত্রীর সহিত নিশীথরাত্রে নিয় 
হইয়া সহআ জপ করিবে । তাহাতে সাধক সিদ্ধি হইবে। 

"অথবা বটমূলস্থে। দিগ্বাসামুক্তকেশবান্‌। 

লতাতির্বেষ্টিতাতূতা জপেন্সন্ত্রমনন্তধীঃ ॥ 

ততঃ সাক্ষাৎ ভবেক্দেবি লাজ কার্ধ্য। বিচীরণ। ।” 

পূর্বোক্ত ভ্পায়ে বদি সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহা হইলে 
সাধক নগ্ন ও আমুক্ত কেশ হইয়া বটবৃক্ষমূলে লতা স্বারা 
বেষ্টিত হইয়া অনন্তচিত্বে মন্ত্রজপ করিবে। তাহা হইলে 
নিশ্চয় দেবীর সাক্ষাৎ লাভ হইৰে। 

পএতেনাপি প্রয়োগেন হি সাক্ষান্গজায়তে | 

ততো দেবি! প্রবক্ষ্যামি উপাননং পরমাডূতম্‌॥ 

একেনৈব গ্রয়োগেণ বদি সাক্ষান্নজায়তে। 

ভ্বিভীয়ং বাপি কুব্বাত তৃতীদ্বং বাথবা প্রিষ়ে 

সৃতীয়েন নচেৎ সিদ্ধি স্তত্রোপায়ং বঙ্গামি তে। 

বস্ত্রে গুক্লে তথ! রক্তে গীতে বা! নীলবামসি ॥ 

পুত্তলীং রচয়েছেব্যাঃ সর্ববাবর়বন্থুন্বরীম্‌ । 

পৃজগ্নেখ ফ্রোধরূপেণ রক্বন্তৈ নোহরৈঃ 1 


তত্র [ ৫৩৮" 


তত্র দেবীং জপেৎ ষস্ত্রে সমত্য্চয সহশ্রকম্‌। 
রক্তচন্দনবীজেন তত্র কল্পিতমালয়া ॥ 
ততঃ শান্মলীকাষ্ঠেন নিষ্বকাষ্ঠেন ব! প্রিয়ে। 
বহ্ছিং প্রজাল্য যত্বেন তত্র বহ্ধিং প্রপৃজয়েৎ ॥ 
ততঃ পুত্তলিক। ভালে লিখেৎ মন্ত্রং বরাননে। 
নি্দুরপুত্তলীং দেবি ততো! বন্ছৌ৷ তু তাগয়েখ! 
তাড়য়েৎ মূলমন্ত্রেণ মূলমন্ত্রেণ রক্ষয়েৎ। 
ক্ষাঙগয়েত শুদ্ধহুদ্ধেন অথবা দধিবারিণ। ॥ 
ততো হুংকারং প্রজপেৎ সহজ্জং পরমেশ্বর । 
ততঃ সাক্ষ(ং ভবেদেবি নাত্র কার্মযা বিচরণ! ॥% 
পূর্বে যে সকল উপায় কথিত হইয়াছে, তাহাতে দেবীর 
সাক্ষাৎ না হইলে সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত পরমাডুত 
উপায় বর্ণিত হইতেছে। যদ্দি একটা প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধি ন৷ 
হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় জানিতে হইবে। 
প্রথমে শুরু, রক্ত, নীল ও গীত বস্ত্রে কল অবয়বসম্পন্ন| 
একটা পুন্তলিকা রচনা! করিবে । মনোহর রক্ত বন্দ্ধারা 
ক্রোধরূপে ত্র মুর্ঠিকে পুজা করিতে হইবে। তাহার পর 
যন্ত্রে রক্তচন্দনলিখিত বীজমন্ত্র দ্বারা অভার্চন! করিয়! সহজ 
জপ করিতে হইবে। তাহার পর শালসলীকাষ্ঠ বা নিম্বকাষ্ঠ 
দ্বারা বহ্ছি প্রজ্মলিত করিনে এবং পা করিতে হইবে। 
অনন্তর পুত্তলিকার কপালে মন্ত্র লিখিবে এবং সিন্দুর পুত্তলী 
বহ্ছিতে তাপিত করিবে । মুলমন্ত্র দ্বারা তাড়ন ও রক্ষা 
করিবে। পরে ছুগ্ধ অথবা দধি বা্বারি দ্বারা ক্ষালিত 
করিবে । পরে সহত্র হুঙ্কার মন্ত্র জপ করিবে । তাহা হইলে 
নিশ্রই দেবী সাক্ষাৎ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।] 
“অথবা তাড়ক়েখ দেবি! নারসিংহেন পার্বতিঃ | 
হবিষ্যাশী দিব! ভূত্বা ব্রন্মচারিসমোনরঃ ॥ - 
রাত্রৌ তাম্বুলপুরান্তে৷ লতামগুলমধ্যগঃ | 
নারসিংহেন দেবেশি পুটিতস্ত মন্গং জপেৎ॥ 
ততে। লক্ষরপেনৈব সাক্ষাৎ ভবতি নান্তথ1। 
অবস্ং জায়তে সাক্ষাৎ মমৈব বচনং যথা ॥” 
অথবা নারসিংহ মস্্ববারা দেবীকে তাড়িত করিবে। 
দিবাতে 'হবিষ্যাশী হুইয়! ব্রক্মচারীর সমান হইবে। রাত্রিতে 
তাম্বুল চর্বণ করিয়া লতামগুল মধ্যবর্তী হইয়া নারসিংহমন্ত 
পুটিত করিয়া জপ করিবে, এইরূপ লক্ষ প করিলে দেবী 
দাক্ষাৎ হুইয় থাকেন। ইহাতে বিশ্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। 
“অথবাপি বরারোহে নৌকালৌহেন পার্বতি। 
শুলং নিম্মায় যত্বেন পটে দেবীস্ত কল্পয়েং॥ 
তাং পৃক্গয়েৎ গ্রযত্বেন রক্তচন্দনপুষ্পটকঃ। . 


] তন 

পৃজযিত্ব! গ্রযত্ধেন তন্তাঙ্গে পীঠদে বতাং ॥ 

আবাহা বিধিবস্তক্তয জপেন্সন্ত্রমনন্তধীঃ | 

শৃলং সংপুজযেস্তত্বাত্ীক্ষং গরমহুর্লতম্‌॥ 

ও" মহাশুল নমস্তত্যং সর্বদৈত্যাস্তকারিণে। 

অস্ত্রত্বয়ং সমুচ্চার্যয ততঃ শুলেন বক্ষসি ॥ 

উদ্ধমে নৈব সা কালী আদ়্াতি চ ন সংশয়ঃ। 

অবশ্ং জায়তে সাক্ষাৎ মমৈব বচনং যথ1॥৮ 

পূর্বালিখিত উপায়ে যদি দেবী সাক্ষাৎ নান, তাহা 
হইলে নৌকালৌহ দ্বারা শুল নির্মাণ করিবে এবং যত্রপূর্ববক 
দেবী কল্িত করিবে । রক্তচন্দন ও রক্তপুপ্প দ্বারা তক্কি- 
সহকারে তাহাকে এবং পীঠ দেবতা সকলকেও পুজা করিবে । 
পরে বিধিপূর্বক অনন্তচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর শুল 
পূজা! করিবে। “ও মহশূল” এই মন্ত্র দ্বার প্রণাম করিবে, 
এই প্রকার প্রয়োগে কালী নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবেন। 

“অথবা! ক।লিকাবীজং শতং সংলিখ্য যত্রতঃ। 

পুর্ববপত্রে কুগ্কুমেন মন্ত্ং স্বর্ণশল[ কয়া ॥ 

বিলিখা তুবি দেবেশি তত্র কাস্তাং মমানয়েৎ। 

তদ্গাত্রে পূজয়েদেবীঃ নান।ভরণসংযুতাম্‌ ॥ 

নিশীথে তু জপেনন্ত্রমেকান্তে কান্তয়৷ সহ। 

জপেন্ন্ত্ং সহত্রস্ত ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদৃঞ্রবম্‌ ॥ 

ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্াদৃগুহাতরং পরম্‌। 

অপ্রকাশ্বমিদং দেবি গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ ॥৮ 

পূর্ববোপায়ে সাক্ষাৎ না হইলে কুস্কুম ও ন্বর্ণশলাকাদ্বার! 
শত কালিক। বীজ লিখিবে। লিখিয়া তাহাতে কাস্ত! 
আনয়ন করিবে এবং তাহার গাত্রে দেবীকে পুজা করিবে। 
নির্জনে নিশীথরাত্রে কাস্তার সছিত অনন্থচিত্ত হইয়। সহত্র 
মন্ত্রজপ করিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয় দেবী সাক্ষাৎ 
হইবেন। ইহা! অতিশয় গুহতম ও অপ্রকাশ্ত, মাতৃজারব এই 
মন্ত্র গোপনীয় । 

"শানকলিকায়াস্ত কলায়ামুপবেশনম্‌। 

কলাম্থ(নে মহেশানি কুমারীযাগ উচ্যতে॥ 

অষ্টবর্ষাতু যা বালা দ্বাদশ ধো৷ মহেশ্বরি 1 

স্থাপয়েত্র, চতুঃপার্ে মি্টভোজনভোজিতা ॥ 

পৃজয়েৎ শরয়। ভক্ত স্বয়ং ভূঙ্লীত সাধকঃ। 

পান্নয়েৎ আসবং যত্ধাৎ শ্বয়ঞ্চাপি পিবেত্বতঃ॥ 

সকারঞ্চ মকারঞ্চ লকারেণ সমন্বিতম্‌। 

জপেদষ্টোত্বরশতং তাসাং কর্ণে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ 

তমভ্যর্চ গ্রযত্বেন কত্ব। বক্ষসি সাধকঃ। 

অঙ্গন্তাসযুতং দেবি জপেমন্ত্রমনস্তধীঃ ॥ 


তন [৫৩১ 


এতশ্মিন সময়ে দেবী রতি মিচ্ছতি সা যদ] 

ভদ! তাং রময়ে মন্ত্রী গীড়। নজায়তে যথা। 

শটনরধরপানঞ্চ শনৈর্বক্ষোজমর্দিনম্‌ | 

শনৈগু দনিবেশধ। শনৈরালিঙ্গনং প্রন | 

যন্ত্র জায়তে পীড়া তদ1 সিদ্ধিবিনাশিনী | 

এবং প্রয়োগেতু কালী সাক্ষাৎ ভবতি নান্তথ] ॥ 

ইতি তে কথিতং দেবি গুহাৎগুহতরং পরং। 

ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং বিপিহীনঞ্চ যগ্ভবেৎ। 

তদাসিকদ্ধিবিলম্বেন নিচ্ষলং নৈব জায়তে। 

অবিশ্বাসো নকর্তবাং আলগ্কং নৈব পার্ধতি ॥ 

সর্কেষাং মন্ত্রবর্ধযাণাং সারমুর্ধতা পার্বাতি | 

দুপ্ধমধ্যে যগ! নর্পি কাঠ মধ্যে যথা নলঃ | 

তথ সমুদ্ধ তঃ সারে! দেবি নাস্তার সংশয়ঃ | 

স্বয়ং সিদ্ধাহি তে মন্্বাঃ সর্বাতন্বেধু গোপিতা । 

ইতি তে কথিতং দেবি গেপনীয়ং প্রযত্্তঃ 1 

(এই তন্ত্রশাস্্ব অতিশয় গুহতম, বিশেষ গুরূপদেশ ভিন্ন 

ইহার কোন গ্রকার গ্রক্রিয়াই হইতে পারে না। এইজন্য 
ইহার বিস্তারিত বৃত্বাশ্ত জেখ! দুঃসাধ্য। 

এই বীরাঁচারপূজা ও সিদ্ধি গ্রক্রিযমা আরও কত আছে, 
তাহা! সখা। হয় না, এবং এই প্রক্রিয়া করিলেও কাহার 
কাহারও সিদ্ধি খিলম্বে হয়। কোন কোন লোকের 
হয়ত এই জন্মে সিদ্ধি হয় না। ইহার কারণ কেহ ভক্তিহীন, 
কেহ ক্কিয়াহীন, কেহ বিধিহীন, এই নিখিত্ত সিদ্ধির বিলম্ব 
হইয়া থাকে। সদ্‌ৃগুরুর উপদেশ অনুসারে বিধিপূর্বক 
অনুষ্ঠান করিতে পাঁরিলেই মাপ সিদ্ধি লাভ হয়। (| 

[ইহার গুহাতম বৃত্বান্ত যে কি, তাহা সদ্গুরু ভিন্ন অন্য 

“কেহ অবগত নহেন। এই জন্য ইহা পাঠ করিলেই আপাতত্তঃ 
মনে নান! প্রকার ভাবের উদয় হয়, কিন্ত প্রকৃত তত্বার্থ 
নিরূপণ গুরুপদেশ ভিন্ন কিছুতেই সাধ্যতীত নহে 1 
_. পঞ্চমকার ৷ তন্ত্রের গ্রধান অঙ্গ। 

“মকার পঞ্চকং দেবি দেবানামপি ছুর্লভং | 

মদ মাংসৈস্তথ! মতন্তৈ সুদ্রাভিমৈথুনৈরপি ॥ 

সত্রীভিঃ সার্দং মহাসাধু রর্চয়েৎ জগদন্িক। 

অন্তথা চ মহানিন্দা গীয়তে গঞ্জিতৈঃ স্ুরৈঃ ॥ 

কাযেন মনসা বাচা তন্মাত্তত্ত্বো পরোভবেৎ। 

কালিক৷ তারিণী দীক্ষাং গৃহীত্ব। মগ্সেবনম্‌ ॥ 

নকরোতি নরোধস্ত সকলো পতিতে ভবেৎ। 

বৈদিকে তান্ত্রিকে চৈব জপহো মবহিষ্কতঃ | 

অব্রাঙ্গণ সএবোক্তঃ সএব হস্তিমুর্খকঃ। 


] : ত্র 


শৃনীমূত্রসমং তন্ত তর্পণং বৎ পিতৃঘপি । 

কালীতারামন্ুপ্রাপ্য বীরাচারং করোতি ন॥ 

শূ্রত্বং তচ্ছরীরেণ প্রাপ্ুয়াৎ স ন চান্তথা। 

যা সুর] সর্বকার্যোধু কথিত! ভূবি মুক্তিদ| ॥ 

তস্তা নাম ভবেদেবি তীর্ঘপানং সুছুল্ল ভদ্ । 

শূদ্রাগাং ভক্ষষোগ্যানাং যন্সাংসং দেবনির্শিতম্‌ ॥ 

বেদমন্ত্রেদ ধিধিবৎ প্রোক্ভ1 স শুদ্ধিরুত্তমা। 

ভোক্ষা ধোগ্যাশ্চ কথিত ঘে যে মতস্তা বরাননে ॥ ০ 

তে রহস্তে ময়! প্রোক্তা মীনাঃ সিদ্ধি গ্রদায়কাঁঃ। 

পৃথুক! তওুলা ত্রষ্টা গোধুমচণকাদয়ঃ ॥ 

তন্য নাম ভবেদ্দেবি মুদ্রা মুক্তিগ্রদায়িনী। 

তগলিঙ্গস্ত যোগেন মৈথুন যস্তবেৎ প্রিয়ে ॥ 

তশ্তনাম ভবেদ্ধেবি পঞ্চম পরিকীর্ডিতং। 

প্রথমন্ত ভবেৎ মদ্যং ম।ংসঞ্চৈৰ দ্বিতীয়কম্‌॥ 

মতন্তখৈব তৃতীয়ং স্তাৎ মুদ্রাঞ্চেব চতুর্ধিক। 

পঞ্চমং পঞ্চমং বিদাত পচতে নামতঃ স্ৃতাঃ ॥ 

পঞ্চমকার তন্ত্রের প্রাণ শ্বরূপ পঞ্চমকার ব্যতীত তান্ি- 
কের কোন কার্ধ্যেই অধিকার নাই। পঞ্চমকার দেবতা- 
দিগেরও হর্পত, মদ্য, মাংল, মহস্তা, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চ, 
মকার দ্বারা জগদস্থিকাকে পুজা করিতে হয়। ইহা না 
করিলে কোন কার্ধ্যই সিদ্ধ হয় ন! এবং তন্ত্রবিৎ পণ্ডিতের! 
নিন্দা করিয়া থাকেন। কালী বা তারামন্ত্র গ্রহণ করিয়! 
যে মদ্য সেবন না করে, সেই ব্যক্তি কলিতে পতিত হয়, 
তান্ত্রিক জপ হোম প্রভৃতি কার্য অনধিকারী হয় এবং সেই 
ব্যক্তি অব্রাঙ্ণ ও হস্তিমূর্থ বলিয়া অভিহিত হয়। সেই 
ব্যক্তির পিতৃদিগের তর্পণ কুকুরের মুত্রতুল্য। যে ব্যক্তি 
কালী ও 'তারামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া বীরাচার করে না, 
তাহার! শ্ত্রত্ব প্রাপ্ত হয়। সকল কার্ষ্যে উক্ত এবং পৃথিবীতে 
একমাত্র মুক্কিদায়িনীই সুরা, এই সুরার নামই তীর্থ ও পান। 

বৈদিক প্রভৃতি গ্র্থে যে সকল মাংস ভক্ষয বলিয়া 
কথিত হুইয়াছে, সে মাংসই বিশুদ্ধ মাংল। রহুন্তে যে সকল 
মীন ভোক্ষ্যযোগা কথিত হুইয়াছে, তাহার! সিদ্ধিগ্রদায়ক 


'মতম্ত। পৃথুক, ত্ুল-ত্র্ট, গোধুম, চনকাদি ইহার নাম মুদ্রা, 


এই মুদ্রা মুক্তি গ্রদার়িনী। ভগ লিলযোগে মৈথুন হয়। সেই 
মৈথুনই পঞ্চম | মকারের প্রথম মদ্য, দ্বিতীয় মাংস, তৃতীয় 
মত্ত, চতুর্থ সুড্রা, পঞ্চম মৈথুন, এই ৫ শ্রব্যই পঞ্চমকার। 
পঞ্চ মকারের অর্থ । 
“মায়ামলাদি শমনাৎ মোক্ষমার্গনিরূপণাৎ। 
অষ্টহুঃখাদিবিরহাম্মৎন্তেতি পরিবীর্তিতম্‌। 


তত 


মালল্যজননাদ্দেবি সশ্িদাননাদানতঃ। 

সর্বদেবতিয়ত্বাচ্চ মাংস ইত্যভিধীয়তে। 

পঞ্চমং দেবি সর্বেষু মম গ্রাপপ্রিয়ং ভবেৎ। 

পঞ্চমেন বিন। দেবি চণ্তীমন্ত্রং কখং জপে। 

যদ্দি পঞ্চমকারেষু ভ্রাস্তিঞণেৎ কুরুতে প্রিয়ে। 

তস্ত মিদ্ধিঃ কথং দেবি চণ্তীমন্ত্রং কথং জপেখ। 

আনন্দং পরমং ব্রচ্ম মকারাস্তস্ত হুচকাঃ।” 

যাহা হইতে মায়া! মলাদি প্রশমন, মোক্ষমার্গের নিরূপণ 
ও অষ্ট প্রকার দুঃখের অভাব হয়, তাহার নাম মৎন্ত। মাঙ্গল্য- 
জনন, সম্বিদ্দিগের আননদান হেতু এবং সকল দেবতার 
প্রিয় এই জন্ত ইহার নাম মাংস। পঞ্চমকার মকল কার্ষ্য 
আমার প্রাণতুলা প্রিয়। পঞ্চমকার ব্যতীত চণ্তীমন্ত্র জপ 
কেমন করিয়! হইতে পারে । এই জন্ত তাহার সিদ্ধিও অস- 

। আননাই পরম ব্রক্ষ, পঞ্চমকার তাহার সৃচক। 

“স্ুমনঃ সেবিতত্বাচ্চ রাজত্ব।ৎ সর্বদ! গ্রিয়ে। 

আনন্দজননাঙ্গেবি স্ুরেতি প্রতিকীর্তিতা ॥ 

মুদং কুর্বতি দেবানাং মনাংসি ড্রাবয়ন্তি চ। 

তন্থানুদ্রা। ইতি খ্যাত দর্শিত| ব্যাকুলেশ্বরী ॥* 

উত্তম লোক সকল ইহা সেবন করে এবং রাজত্ব ও 
আনন-জনন হেতু, এই জন্ত ইহার নাম সুরা । ইহাতে 
দেবতার্দিগের আনন্দ ও মন দ্রবীতৃত হয় এবং ইহ! দর্শিত 
হইলে পরমেশ্বরী ব্যাকুলা হন, এই অন্ত ইহার নাম মুদ্রা। 

পঞ্চমকারের ফল নির্ঝাণ তন্ত্রে একাদশ পটলে এইক্সপ 
লিখিত আছে-_ 

"অষ্টেশ্বরধ্যং পরং মোক্ষং মত্তপানেন শৈলজে। 

মাংসভক্ষণমাত্রেণ সাক্ষাঙ্গারায়ণো ভবেৎ॥ 

মত্ম্যতক্ষণমাত্রেণ কালী গ্রত্যক্ষতামিয়াৎ। 

সুদ্রাসেবনমান্রেন ভূপুরে! বিষুরূপধূক্‌ ॥ 

মৈথুনেন মহাযোগী মম তুল্যো নসংশয়ঃ।” 

মদ্যপান করিলে অগ্টৈশ্বরধ্য 9 পরমোক্ষ এবং মাংস্ত ভক্ষণ 
মাত্রেই সাক্ষাৎ নারায়ণত্ব লাভ হয়। মৎস্য ভক্ষণ সময়ই 
কালী দর্শন হয়। মুদ্রা সেবন মাই বিষ্ুুরূপ প্রাপ্তি হয়। 
মৈথুন দ্বার আমার (শিব ) তুল্য হয়। ইহাতে সংশয় নাই। 

পঞ্চমকার দানফল।-_- 

প্্রব্যং মধুঃ তথা মত্ল্তং মাংসং মুদ্রা চ মৈথুনম্‌। 

মকারপঞ্চসংযুক্তং পুজয়েৎ ভৈরবেশ্বরম্‌ ॥ 

কন্যাকোটিপ্রদানস্ত হেমতারশভানি চ। 

ফলমাপ্পোতি দেবেশি কৌলিকে বিশ্দুদানতঃ ॥ 

পৃথিবীহেমসংপূর্ণা দত্বা যৎফলমাপ্র,য়াৎ। 


1 8৫৩২ 


স্তর 


তৎপুণাং কৌলিকে দগ্া তৃতীয়ং গ্রথমাযুতম্‌ ॥ 

দ্বিতীয়ং প্রথমাযুক্তং যে! দস্তা কুলযোগিনে। 

তৃপ্যন্তি মাতরঃ সর্বাঃ যোগিন্তো ভৈরবাদয়ং ॥ . 

অশ্বমেধাদিকং পুণ্যমন্নদানান্মহ্র্ষীণাম্‌। 

তৎফলং লভতে দেবি কৌলিকে দতমুদ্রয়। ॥ 

গবাং কোটিপ্রদানেন যৎপুণ্যং লভতে নরঃ। 

তৎপুণাং লভতে দেবি পঞ্চমন্তয গ্রদানতঃ ॥ 

পঞ্চমেন বিনা দ্রব্যং যঃ কুর্ষযাৎ সাধকাধমঃ। 

তৎসর্ধং নিফলং দেবি সতাং সত্যং ন সংশয়; ॥ 

চাগডালী চর্দকারী চ মাতঙ্গী মাংসকারিণী। 

মস্তকর্রী চ রজকী ক্ষোরকী ধনবল্লভা ॥ 

অষ্টেতাঃ কুলযোগিন্তঃ সর্বসিদ্ধিগ্রদায়কাঃ1” 

মধু, মতন্ত, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার দ্বার 
ভৈরবেশ্বরকে পুজা করিবে । কোটি কন্ত! গ্রদান করিপে 
এবং ভূমি ও এক ভার স্বর্ণ দান করিলে ষে ফল হয়, 
কৌলিক কার্ষেয ইহার বিন্দুমাত্র দান করিলেও সেই ফল হয়। 
স্বর্ণ সংযুক্ত পৃথিবী দান করিলে যে ফল হয়, গ্রথমযুক্ত 
তৃতীয় দ্রব্য অথব! প্রথমধুক্ত দ্বিতীয় দ্রব্য দান করিলেও 
সেই ফল হয়। মাতৃ সকল, যোগিনী সকল ও ভৈরবাদি 
ইহাতে তৃপ্ত হন। কোটি গোদান করিলে ফে পুণ্য হয়, 
পঞ্চমকার প্রদান করিলে মনুষ্য সেই পুণ্য লাভ করে। যে 
সাধকাধম পঞ্চমকার ভিঙু দ্রব্য কল্পিত করে, তাহার 
সকলই নিক্ষল, ইহা! অতিশয় সত্য। 

চাগালী, চর্মকারী, মাতঙ্গী, মত্ন্যকারিণী, মগ্কত্রী, 

* রল্গকী,'ক্ষৌরকী, ধনবল্লভা এই ৮্টা স্ত্রী কুলযোগিনী, ইহারাই 

সকল সিদ্ধিপপ্রদায়িনী। 

পঞ্চমকারের বিষয় বর্ণিত হুইল, কিন্তু পঞ্চমকার শোধন 
করিতে হুয়। ট 

"সংশোধনমনাচর্ধ্য স্্রীযু মদ্যেযু সাধকঃ। 

আচর্যযঃ সিদ্ধিহানিঃ স্তাৎ জুদ্ধা ভবতি জুন্মরী ॥” 

যে সাধক পঞ্চমকার শেধ্নু তা কৃৰিরা। মদ্যাদ্দি ব্যবহার 
করে, তাহার কার্য্হানি হয়, তৎগ্রতি দেবী জুদ্ধা হন 
ও সেই ব্যক্তি কখনই সিদ্ধি লাত করিতে পারে না। 

পঞ্চতত্ব ।--তাগ্রিক গ্রত্যেক কার্য যেমন পঞ্চমকার 
সাধ্য, সেইরূপ সকল কার্য্যেই পঞ্চতত্বের আবন্তাক। 

“পৃজরয়েৎ বহুষত্বেন পঞ্চতত্বেন কৌলিকঃ। 

এবং কত্ব! লভেৎ সিদ্ধিং নান্তন্ত দৃ্টিগোচরে ॥ 

শৈবে শাক্তে গাণপত্যে সৌরে চান্ত্রে ছলোচনে। 

তত্ভ্ঞানমিদং প্রোক্তং বৈধবে শৃগু যন্ধতঃ ॥ 
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গুরুতত্বং মগ্্রতত্বং মনত্ত্বং সুরেখরি । 

দেবতত্বং ধ্যানতত্বং পঞ্চতত্বং ঘরাননে ॥” 

কৌলিক অতিপয় যব সহকারে পঞ্চতখ্ব হ্বারা পৃ! 
ফরিবে। এই প্রকার করিলেই সিদ্ধি লাতহয়। শৈব, 
শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব এই লফল সম্প্রদায়ের পক্ষে এই 
পঞ্চতত্ব জানিতে হইবে । গুরুতত্ব, মন্ত্রতত্ত্, মনত্তত্ব, দেব- 
তত্ব ও ধ্যানতত্ব এই পঞ্চতত্ব। 

মাংসাদি শোধন ।-- 

প্বক্ষ্যেহং পরমেশানি মাংসাদেঃ শোধনং প্রিয়ে। 

পূর্ববৎ মণডলং কৃত্ব! পৃজয়েৎ মওলোপরি ॥ 

আধারশক্ভিং কৃণ্মঞ্চ অনস্তঃ পৃথিবীং তথ! । 

তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ মাংসং মৎন্তং মুত্রাঞ্চ পার্বতি ॥ 

ছ' বীজেন সংমন্ত্রয ফটকারৈঃ প্রোক্ষণঞ্চরেৎ। 

ঘারুণেন চ ধেস্বাদিং দর্শয়েৎ সাধকোত্বমঃ ॥ 

ততে। মায়াং বধূট্চব শ্রীবী্ং ক্রমশে। জপেৎ। 

গুদ্ধিমন্ত্রং পঠেস্তক্তা। মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্। 

পবিভ্রং কুরু দেবেশি মাংসং মত্ভ্তং কুলেশ্বরি। 

সুদ্রাং শস্তোত্তবাং দিব্যাং গুঁজার্থং কুলনাস্নিকে ॥ 

ততো হু'ফট্‌ বাক্ুণঞ্চ তন্তোপরি জপেৎ প্রিয়ে। 

মুলমন্ত্রঞ্ তল্মধো দশধা! জপনঞ্চরেৎ ॥” 

মাংসাদির শোধন করিতে হইলে পূর্বের ভায় মণ্ডল 
করিয়া মগডুলোপরি আধারশক্তি, কুর্, অনস্ত ও পৃথিবীপুজ। 
করিবে এবং সেই মণ্ডলের মধ্যে মতন, মাংস ও সুস্রা স্থাপন 
করিরে। পরে হু" এই বীজ মন্ত্র সংমস্ত্রিত করিয়া! ফট এই 
মন্ত্র দ্বার। গ্রোক্ষণ করিবে এবং ধেম্বাদি মুদ্রা প্রদর্শন করা- 
ইবে। তাহার পর মায়াবী, ঘধুবীজ ও শ্রীবীজ ক্রমশঃ 
জপ করিবে। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিপূর্ঘ্বক 


“পবিত্রং কুরু দেবেশি” এই শুদ্ধিমন্্র পাঠ করিবে এবং 


হু ফটু এই মন্ত্র তাহার উপর ও মূলমন্ত্র তাহার মধ্যে জপ 
করিবে। এই প্রকারে মত্ত, মু্রা ও মাং শোধিত হয়। 

মদ্যা্দি শোধন। 

আপনার বামদিকে যটুকো খাস্তরগত ত্রিকোণবিন্দু লিখিয়া 
বৃত্বচতুরত্র বিধানপূর্বক সামান্ত্ধ্যোদক দ্বারা অভ্ভযুক্ষিত 
করিয়া! তাহাতে পআধারশক্কিভ্যো। নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পুজ। 
করিতে হইবে। 

প্নমঃ» এই মন্ত্র বারা আধারপাত গ্রক্ষালিত করিয়। 
মণ্ডলোগরি সংস্থাপনপুর্বক “মং বহ্ছিমণ্লায় দশকলাত্মনে 
মম” এই মগ্রত্বারা পূজা করিয়। "ফট্‌” এই মন্ত্র দ্বারা 
কলস প্রক্ষালিত করিবে। রক্তবস্ত্র ও মাল্যাদিতূষিত 
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করিত জাধাপ্োপরি দেবী এই বিবেচনা কক্গিয়া সংস্থাপিত 
করিবে। তাছায় পন্প “মং রহিমগুলায় দশকলাত্মনে নমঃ” 
এই মন্ত্র হারা আধার পুঁজ! করিয়া “অং অররমগুলায় দশ- 
ফলায্মনে নমঃ:* এই মন্ত্রে কলগ, “উং- সোমমগ্ডলায় যোড়শ- 
কলাত্মনে নম:* এই মগ্ত্রে গৃজ। করিবে । তাছায় পর ফট এই 
মন্ত্রে দর্ভ বার! সম্তাড়িত করিয়া প্হ"ং* এই মন্ত্রে অবগুহ্ঠিত 
করিবে। পরে মূলমন্ত্রে বীক্ষণ করিবে। তাহার পর অভ্যুক্ষণ 
করিয়া মূলমন্ত্র ঘারা তিনবার গন্ধগ্রহণ করিবে । ”ও"” এই 
মন্ত্রে কুস্তে পুষ্প প্রন্ধান করিবে। “হেলীঃ” এই মন্ত্রে ত্রিকোণ 
অস্কিত করিবে। পহ্সীঃ হেসীঃ নম:* এই মন্ত্রে পূজাকরিয়া 
ীঃ জ্ীং পরমন্থামিনি পরমাকাশশুগ্তবাহিনি চক্জন্র্যযাগি- 
তক্ষিণি পাত্রং বিশ বিশ স্থাহা, এই মন্ত্রে ঘট ধরিয়া! দশবার 
জপ করিবে। প্্রং হীং জ্রীং আনলেশ্বরায় বিষ্াছে সুধা- 
দেব্তৈ ধীমহে। তক্লোহর্ষনারীম্বরঃ গ্রচোদয়াৎ* এই মন্ত্র 
পাত্রের উপরি জপ করিতে হইবে, ইহাতে শাপবিমোচন হয়। 

অন্তশাপবিমোচনমন্ত্র-- 

*অন্চ্চ শৃণু দেবেশি বথ। পানান্দিকর্্ণি। . 

দৌষে! ন জায়তে দেবি তান্‌ বৈ মন্ত্রান্‌ শৃণুষ মে॥ 

একমেব পরং ব্রহ্ম স্থলহুঙ্গময়ং ধ্রবম্‌। 

কচোস্তবাং ব্রঙ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্॥ 

হর্যযমগ্ডলসংভূতে বরুণালয়সভবে। 

অমাৰীজহয়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্‌ ৮৮ 

এই পূর্বে তিনটা মন্ত্র দ্বারা জুরাকে অভিমঞ্রিত করিয়া 
কালিকাকে প্রদান করিবে। তাহার পর নিজে ভোজন করিবে। 
এই মন্ত্র দেবীর ঘট ধনিয়া তিনবার জপ করিতে হইবে। 
"৩" বা বী' বু বৈ বৌ বঃ ত্রদ্ষশীপ-বিমোচিতায়ৈ ুধাদেব্যে 
নমঃ” এই মন্ত্র তিনবার পড়িলে ব্রহ্ধশাপ বিমৌচিত হয়। 

গুক্রশাপ বিমোচন -- 

“গু শী শী শু শৈ শো শঃ শুক্রে শাপাতিমোচিতায়ৈ 
স্থধাদেব্যে নমঃ» এই মন্ত্র দশবার জপ করিতে হইবে, এই 
রূপে শুক্রের শাপ বিমোচিত হুয়। 


কষ্খশাপ-বিমোচন-- 
প্র তী' ভা কাজী জু ক্র ক্রৌ ক্রাঃ কষ্ণশাপং 


বিমোচন অমৃতং শ্রাবয় শ্রাবয় স্বাহা,* এই মন্ত্র দশবার জপ 
করিলে কৃষ্ণশাপ বিমোচিত হুয়। 

দ্রব্যস্তদ্ধি-_ 

*ও* হয: শুচিসঘবনুরন্তরীক্ষং সদ্ধোতা বেদিমদতিণি- 
দরোনসৎ। নৃসন্বরসনৃতমদ্থ্যোমনদ্জা। গোজ। খতজা অভরিদ। 
খতং বৃহৎ” এই মন্ত্র ভ্রব্যের উপর তিনবার পড়িতে 
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হইবে। ভাহার পর জ্রবা মধ্যে আনন্গভৈরব ও আনম্দ- 
ভৈরবীকে এই মন্ত্র বারা ধ্যান করিতে হইবে । 

পূর্বে পঞ্চমকারের বিষয় বর্ণিত হইল, অনেকের মনে 
ধারণ! হইতে পাঁরে যে পঞ্চমকার সেবন পুণ্যপ্রদ, কিন্ত 
শোধন 'ও সাধন ভিন্ন মগ্তপান নিষেধ । এইজন্য কুলার্ণবতস্তরে 
পঞ্চমকারের বিষয় নিম্লিখিতরূপ বর্ণিত হুইয়াছে। 

প্বহৃবঃ কৌলিকং ধর্ং মিথ্যাজানবিড়স্বক1ঃ | 

বুদ্ধ! কল্পয়স্তীখং পারম্পর্ধ্যবিমোহিতাঃ ॥ 

মগ্তপানেন মন্তুজ| যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ। 

মস্তপানরতাঃ সর্কে সিদ্ধিং গচ্ছন্ত পামরাঃ ॥ 

মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যাগতির্ভবেৎ। 

লোকে মাংসাশিনঃ সর্ধে পুণাভাতো বস্তি হি। 

সত্রীবংভোগেন দেবেশি ধদি মোক্ষং ভবস্তি বৈ। 

সর্বেছপি জঙ্তবে! লোকে মুক্তাঃ স্থ্ঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ॥ 

বৃথাপানস্ত দেবেশি স্থুরাপানং তছুচ্যতে । 

যন্মহাপাতকং দেবি বেদাদিষু নিরূপিতম্‌ ॥ 

অনাস্ত্রেক্কমনালোচ্যমপ্পৃশ্ঠথাপ্যপেরকং। 

মগ্তং মাংসং পশুনাস্ত কৌলিকা নাং মহাফলম্‌ । 

অমেধ্যানি দ্বিজাতীনাং মগ্থান্তেকাদশৈব তু । 

দ্বাদশাখ্যং মহামগ্তং সর্বেষামধমং স্বৃতম্‌ ॥ 

স্থরা বৈ মলমন্নানাং পাপাত্ম। মলমুচাতে। 

তম্মাৎ ব্রাঙ্গণ রাগন্ঠো বৈশ্তশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥ 

স্থরাদর্শনমাত্রেণ কুর্ধযাৎ নুর্ধ্যাবলোক্নস্‌। 

তৎসমাধ্বাণমাত্রেণ প্রাগায়ামত্রয়ং চরে ॥ 

আজাম্গভ্যাং ভবে মগ্নো জলে চোপবসেদহঃ। 

উদ্ধং নাভেন্ত্রিরাত্রস্ত মস্থন্ত স্পর্শনে বিধিঃ ॥ 

স্থরাপানেইজ্ানকৃতে জলম্তীং তাং বিনিক্ষিপেৎ। 

মুখে তয়। বিনিক্ষিপ্তে ততঃ শুদ্ধিমবাপ্রয়াৎ। 

মত্ম্তমাংসাদিদোষস্ত প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ স্থৃতঃ | 

অবিধানেন যোহন্তাৎ আল্মার্থং গ্রাণিনঃ পরিয়ে ॥ 

নিবসেন্নরকে ঘোরে দিনানি পণ্ডরোমভিঃ। 

সস্বিতানি দুরাচারন্তির্যাগ্ষোনিষু জায়তে ॥ 

অন্ুমন্ত! বিশ্বসিত। নিহস্তা ক্রয়বিক্রয়ী। 

সংস্র্ত! চোপহর্তা চ খাদিতাষ্টে! চ খাতকাঃ ॥ 

ধনেন চ ক্রেত হস্তি থাদ্দিত। চোপভোগতঃ। 

থাতকোখাতবন্ধাভ্যামিত্যেষ স্ত্রিবিধোবধঃ ॥ 

মাংসসন্দর্শনং কত্ত! হুর্যযদর্শনমাচরেৎ। 

তম্মাদবিধিন। মাংসং মগ্তঞ্চ নাচরেৎ কচিৎ। 

বিধিবৎ সেবাতে দেবি পরমার্থং প্রসীদতি ।”(কুলার্ণবতন্্র 


[অনেক লোক মিথ্যাজঞান দ্বার বিড়দ্িত হইয়! মদ্ভাদিপান 


করিলে পুণ্য হয়, এই প্রকার কল্পন! করিয়া! থাকে। ইহা 
তাহাদের ভ্রম মাত্র। মস্তপান করিলেই যদ্দি সিদ্ধি লাত হইত, 
তাহ! হইলে মস্তপপাঁমর সকলেই সিদ্ধি প্রাঞ্ হইতে পারিত। 
মাংসভক্ষণ মাত্রেই যদি পুণ্য হয়, তাহা! হইলে সকল মনুষ্যই 
পুণাশালী হইতে পারে। : স্ত্রী সস্ভোগ করিলে যদি মোক্ষলাভ : 
হয়, তাহা হইলে এই মোক্ষ সকলেরই অনায়াসলভ্য, 
কিন্তু বৃথা যে মদ্যপান তাহাকে স্ুরাপান বলে। বেদাদিতে 
স্থরাপানের যে সকল দোষ উল্লেখ আছে, সেই সকল একার 
মহাপাপ বৃথা পান করিলে হইবে। এই সুরা অন্পৃশ্ত, 
অনাস্ত্রেয় এবং অপেয়। কৌলিক কাধ্যেই কেবল ফলগ্রদ 1] 

সকল প্রকার মদ্যই দ্বিজাতিদিগের অপেয়। অম্নের 
মলই সুরা, সেই জন্ত খ্বিজাতিগণ ইহা! সেবন করিবে না । 


যদি কোন ক্রমে সুরা অবলোকন করেন, তাহ! হইলে সূর্য 


দর্শন করিবে। দৈবাৎ যদি সুরা আত্রাণ করেন, তাহ 
হইলে প্রাণাঁয়ামত্রয় আচরণ করিতে হইবে । আজাম্ু পর্য্যন্ত 
জলে মঞ্্ হইয়া একদিন উপবাস করিলে সুরা আদঘ্রাণ 
জন্ত পাপ নাশ হয়। যদি দৈবাৎ স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে 
নাভি পর্যন্ত জলে তিনদিন উপবাস করিয়। বাস করিলে 
সুরাম্পর্শজন্ত পাঁপ দূর হয়। অজ্ঞান কৃত সুরাপান করিলে 
অগ্নি প্রজলিত করিয়া! শ্বয়ং তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহ! 
হইলে অজ্ঞানকত নুরাপাঁন জন্ত পাপ মুক্ত হয়। মতস্ত ও 
মাংসাদি দোষের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপ। অবিধানে নিজের 
প্রীতির নিমিত্ব যাহার! মৎস্য ও মাংসাদি হনন করে, তাহার! 
হতপণ্ডর রোম সংখ্যান্ুসারে ঘোর নরকে বাস করে এবং 
পরে তির্ধ্যক যোনি প্রাপ্ত হয়। এই পশুহত্যায় ঘাতক, 
অন্ুমস্তা, বিশ্বসিতা, নিহস্তা, ক্রয়ী, বিক্রয়ী, সংহ্বর্তী, 
উপহ্র্থা ও খাদক এই ৮ জনই পাপভাগী হয়। এই জন্য 
মাং অবলোকন করিলে হৃর্ধ্য দর্শন করিতে হয়। কিন্ত 
বিধিবৎ অর্থাৎ সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে পঞ্চমকার 
সেবন করিলে পরমার্থ তত্ব লাভ হয়। অন্থখ। মকলই 
নিশ্ষল ও বিশেষ পাপজনক। এই অন্ত তাগ্ত্রিক কোন 
কার্য নিজের ইচ্ছানুসারে করিবে ন|। 

শুদ্ধ শক্তির ফল ।-_- 

“সাধিত! চ জগদ্ধাত্রী যদ্যগ্থদতি পার্বতি। 

তৎসর্ধং সত্যতাং যাঁতি সতাং সত্যং ন সংশয় ॥” 

নারী শোধিত। হইলে জগস্ধাত্রী তুল্যা হয় এবং সেই 
নারী যাহা বলে, তাহা সকলই সত্য হয়। ইহাতে অগুমাপ্রও 

ংশয় নাঁই। 


ততস্্ [1 ৫৬৫ ] তন্ত্র 


শক্তিশোধন ।-- 

»ইদানীং কথগ্িষ্যামি নারীণাং শোধনং প্রিয়ে। 

অগ্রে বা দক্ষিণে বাপি সংস্থাপ্য মগুলোপরি ! 

ভালে চ মগডলং কুর্থ্যাৎ জৈপুরং সিশ্ুরেণ চ। 

নয়নে কঙ্জলং দদ্যাৎ মূলমন্ত্র জপেত সুধী ॥ 

অন্ভৈশ্চ বিবিধৈ উব্যে ভাঁবয়েৎ শাক্ষমন্ত্রতঃ। 

তাগ্ব লং বদনে দদ্যাদিষ্মুর্তিং বিভাবা চ॥ 

ততঃ যড়ঙ্গমন্্ৈশ্চ বড়ঙন্তাসমাচরেৎ। 

মাতৃকার্ণং ততোন্তন্ত খষ্যাদিন্থ।সমাচরেৎ ॥ 

সূলেন ব্যাপক কৃত্বা মু্থি, মূলং শতং জপেৎ। 

হৃদয়ে কামবীজঞ্চ বধূবীজঞ্চ সংজপেত ॥ 

নাভৌ শ্রী গুহাদেশে চ সর্ববীজঞ্চ পার্বতি। 

মৌলৌ চ বাগ্ভবং কামং কুগুলীং কুলকুগুলীম্‌ ॥ 

শক্তিবীজং জপেন্সন্্ী সর্ধসিদ্বীশ্বরো ভবেৎ। 

ঘামে মায়াং শাবয়েচ্চ কর্ণেচৈব মহেষ্বরী ॥ 

এবং ক্রমেণ দেবেশি নারী শুদ্ধিঃ গ্রজীয়তে |” 

নারী শুদ্ধি করিতে হুইপে, নারীকে আনয়ন করিয়া 
অগ্রে ঘা দক্ষিণে মণ্ডলের উপরিদেশে স্থাপিত করিবে। 
কপালে দিন্দুর দ্বার! ত্রেপুর মণ্ডল করিবে। নয়নে কজ্জল 
প্রদান করিবে । পরে সাধক মুল মন্ত্র জপ করিবে। অন্য 
বিবিধ দ্রব্য দ্বার! শাক্ত মন্ত্রে তাহাকে সম্ভাষণ! করিবে । বদনে 
তাণ্বল প্রদান করিবে ও ই& মন্ত্র ভাবনা! করিয়া যড়ঙগ- 
মন্ত্র দ্বারা যড়লন্তান করিতে হুইবে। পরে মাতৃকান্তাস 
করিয়া খধ্মাদিন্তাস করিবে । মূল দ্বারা ব্যাপক করিয়! 
মন্তকে শত মূল মন্ত্রজপ করিতে হইবে। হৃদয়ে কামবীজ 
ও বধুবীজ, নাভিতে শ্রীবীজ, গুহাদেশে সর্ববীজ, মৌলিতে 
কামবীজ এবং কুগুলীতে কুলকুগুলী শক্তিবীজ জপ করিবে। 
বামে মায়! ও কর্ণে মহেশ্বরী শ্রবণ করাইবে, উক্তরূপ অনুষ্ঠান 
করিলে নারী শুদ্ধি হয়। 

: *ুর্ধ্যকোটি গ্রতী কাশং চন্ত্রকোচিন্ুশীতলম্‌। 

অষ্টাদশভূজং দেবং পঞ্চবক্ধ,ং ব্রিলোচনম্‌ ॥ 

অমৃতার্ণবমধ্যস্থং ব্রহ্মপক্মোপরিস্থিতম্ । 

বৃারূঢ়ং নীলকণ্ঠং সর্ধাভরণভূষিতম্। 

কপালট্টাঙ্গধরং ঘণ্টাডমরুবাদিনম্‌ ॥ 

পাশান্ধুশধরং দেবং গদামুষলধারণম্‌। 

থড়াথেট কপন্রীশমুদগরং শুলদগুধূক্‌। 

বিচিত্রং থেটকং মুণ্ং বরদাভয়পাণিনম্। 

লোহিতং দেবদেবেশং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ |: 

এই মন্ত্রেধ্যান করিয়া প্ছ্সক্ষমলবরমুং আনন্দভৈরবায় 


ধধট্‌” এই মঙ্তরঘারা আনন্াতৈরবকে তিনবার পৃজ! করিবে। 
পরে আননঈভৈরবীকে ধ্যান করিতে হইবে । 

"ভাবয়েচ্চ জুধাং দেবীং চত্ত্রকোট্যাযুত প্রতাং। 

হিমকুনেন্নুধবলাং পঞ্চবক্ত।াং তিলোচনাম্‌ ॥ 

অষ্টাদশভুজৈমূ'ক্তাং সর্বানন্দকরোগ্তাম্‌। 

প্রহ্সস্তীং বিশালাক্ষীং দেবদেবন্ত সন্মুখীম্‌ ॥+, 

এইরূপে আনন্দতৈরবীর ধ্যান করিয়! “হুসক্ষ মলবররীং 
সুধাদেব্যে বষট্‌” এই মন্ত্রে পূজা করিয়। দ্রব্য মধ্যে শক্তিচক্র 
লিখিবে এবং ক্রমানুসারে "হং লং ক্ষংত মধ্যে লিখিতে হইবে । 

এইরূপ করিয়! শিব ও শক্তির যোগ হয়, এই জন্য দ্রব্য 
মধ্যে অমৃতত্ব চিন্তা করিয়া ধেনুমুদ্রা! ্বার। অমুতী করিবে, 
বং” এই বক্ষণধীজ ও মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ করিম। দেবতা 
স্বরূপ সেই দ্রব্য চিন্তা করিবে। এইরপে ভ্রব্যগুদ্ধি হয়। 

“এতত্, কারণং দেবি সুরসজ্ঘনিষেবিতম্। 

অতএব তক্তানাম স্ুরেতি ভুবনত্রয়ে ॥ 

অন্তাঃ গন্ধঃ কেশবস্ত তেন গন্ধেন কৌলিকঃ। 

পুজয়েচ্চ পরাং দেবীং কালিকাং দক্ষিণাং শিবাম্‌।৮ 

দেবসমূহ ইহা! সেবন করেন, এই জন্ত ত্রিতৃবনে ইহার 
নাম সুরা এবং এই চ্ুরার গন্ধই কেশব, সেই গন্ধ দ্বার! 
কৌলিক পর! কালিক! দেবীকে পূজা! করিবে । 

মাংসশোধন। “৬ প্রতদ্বিষু শ্তবতে বীর্য্যেগ মৃগোন 
ভীমঃ কুচরোগ বিষ্ঠা যন্তোরুষু বরিযু বিক্রমে ধিয়ন্তি ভূবনানি 
বিশ্বা।১” এই মঞ্ দ্বারা মাংস শোধিত হয়। 

মত্যপগুদ্ধি_-”ও' তথ্িষৌ। পরমং পদং সদ! পত্ঠস্তি শুরয়ঃ 
দিবীব চক্ষুরাততং। ও" তদ্দিপ্রাসে! বিপন্ত বোজাগৃবাং সঃ সমি- 
স্ধতে বিষ্ঠোর্মং পরমং পদং” এই মন্ত্র বার! মতস্তশুদ্ধি করিবে । 

মুদ্রাশুদ্ধি1--"ও' বিষুর্যোনিং কল্য়তু ত্ব্া রূপণি 
পিংসতু আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাত! গর্ভং দধাতু তে। 

গর্ভং দেহি সিনীবালী গর্ভং দেহি সরন্বতী। 

গর্ভং তে অশ্থিনৌ দেবা বাধত্বাং পু্করঅজৌ ৮ 

এই মন্ত্র হারা মুদ্রা শুদ্ধি করিবে। পূর্বে যেসকল 
বিধান কথিত হইল, তাহাতে পঞ্চমকার শোধিত হয়। 
কিন্তু পঞ্চমকার শোধিত করিতে হইলে সিক্ধ গুরুর দরকার।, 
সিদ্ধগুরু ভিন ইহ! যে কোন সাধক ইচ্ছান্থুসারে করিতে 
পারিবেন না এবং যদি করেন, তাহা হইলে তাহার ফল 
লাভ হইবে না। 

চক্রানুষ্ঠান। সিদ্ধতান্ত্রিকের! চক্রান্্ঠান করিয়! থাকেন। 
ইহা অতি গুহ ব্যাপার। নিশীথরাতে ইহার অনুষ্ঠান করিতে 
হয়। 


হজ 


ব্বীরচক্ত ।--প্বীরচক্রং প্রবক্ষ্যামি যেন সিদ্ধন্তি সাধকাঃ। 

অনয়! পৃজয়। দেব ঘেহসিঞিঃ প্রজারতে । 

শক্তে যোন সমগ্রা্দি যৎপ্রশস্তং নিবেঘয়েখ। 

ভূচরাণাং খেচরাণাং তত্তম্মাংসঃ সুসাধয় 1 

মুদ্্! সর্বাণি ধান্তানি যুক্তানি পরমেশ্বরি। 

শ্বেতপীতঞ্চ পুষ্পাণি রক্তাপি চ বিশেষতঃ ॥ 

'অঙ্টবীরঞ্চ বড়বীরং নববীরং তথা প্রিয়ে। 

কল্পয়ে বীয়পদ্থিশ্চ বথালন্ধ।* সুন্বরী॥ 

বীয়েভ্োো দক্ষিণাং দত্তাৎ আচার্ধযায় বিশেষতঃ | 

অসংখ্যপাতকঞ্ৈব ত্রহ্গন্থত্যাদিপাতকম্‌ ॥ 

নাশগে তৎক্ষণাঙ্গেবি বীরচক্রপ্রভাবতঃ। 

দক্ষিণ।বিধিহীনঞ্চ তচ্চক্রং নিক্ষলং ভবেৎ ॥% 

বীরচক্রেরর বিষয় কথিত হইতেছে, যে বীয়চক্রপুজ।- 
প্রভাবে সাধক সকল অচিরে সিদ্ধ হয়। ইহাতে সমর্থ হইলে 
সমস্ত না দিয়! কেবল প্রশস্ত দ্রব্য নিবেদন করিবে। 

ভূচর ও থেচর প্রভাতি মাংসই উত্তম দিদ্ধিগ্রাদ। 
সকল প্রকার ধাস্তই মুদ্রা, শ্বেত, পীত, ও বক্তপুষ্প, আনয়ন 
করিবে। বড়বীর, অষ্টবীর বা নববীর ইহার মধ্যে যাহ! 
লাভ হয়, তাছ! কল্পন|! করিবে। এইরূপ কল্পনা করিলে 
বীরচক্র হুয়। আচার্ধ্যকে দক্ষিণ! দিয়া পরে ৰীরকে দক্ষিণ। 
দিঘে। অসংখ্য পাতক ও ব্রহ্ষহত্যারদি পাতক বীরচক্র 
্রভাবানুদারে তৎক্ষণাৎ দূর হয়। যদি বিধি ও দক্ষিণ! হীন 
চক্র হয়, তাহা হইলে সে চক্র নিক্ষল| 

রাতচক্র।--“চতুর্ব্ণাফুমার্যাশ্চ ত্বরূপা স্থমলোহ্র]। 

ধামিনী যোগিনীচৈব রজকী শ্বপচী তখা ॥ 

কৈবর্তকসযুৎপন্ন৷ পঞ্চশরক্তিরুদা হত] । 

এন গ্রশস্তা সকল! সাধকেন নিযোদিতা ॥ 

অপূগেত মধুম্ধযঞ শুদ্ধিচ্ছাগলসন্ভব!। 

ধর্মঘকামমোক্ষার্থং রাজচক্রং বিধীয়তে ॥ 

বরতিবর্যলহম্রণি দেবলোকে মহীয়তে ।” 

অন্ভিশব্ দ্ূপবতী সুমনোহর! চতুবর্ণ! কুমারী এইরূপ 
ষামিনী, যোগিনী, রজকী, চাগডালী ও কৈবশ্ী ইহারাই 
পঞ্চশক্তি, এই পঞ্চকন্ত। সাধক কর্তৃক নিযোঞ্জিত1 হইলে 
প্রশস্ত হয়। পরে মধু, মদ্য ও মাংস অর্পণ করিবে, এইরূপে 
রাকচক্র হয়। এই রাব্রচক্র প্রভাবে ধর্ম, অর্থ, কাম ও যোক্ষ 
লাত এবং দেখলোকে হষ্টি সহত্র বর্ষ বাস হয়। 

দেবচক্র ।--"দেবচক্রং প্রবক্ষ্যাম যসুরৈঃ ক্রিয়তে সদ] । 

শক্তমস্থ্র বক্ষ্যামি দিব্যরূপা মনোরম] ॥ 

রবেশ্া। নাগরী চ গুপ্তবেম্তা। ৩৭ পরিয়ে 
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দেববেস্া ব্রন্ধবেশ্ত। শক্তয়ঃ পঞ্চদেবত। ॥ 

রাজসেখাপর! রাজবেস্বা গপত। চ কৌলজ।। 

দেববেস্তা। নৃত)কার! ব্রহ্মবেশ্ত! চ তীর্থগ! ॥ 

নাগরী কম্তচিৎ কন্ত। রস্তাকামরজন্বল]। 

প্তা। শক্তয়! দেবি দেবচক্রে নিয়োজয়েখ।* 

দেবচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে, দেবত। সকল সর্বাদ। 
যে দেবচক্রের অনুষ্ঠঠন করিয়। থাকেন। এই দেবচক্রে 
রাজবেস্া, নাগরী, গখুগ্ুবেশ্তা। দেববেস্তা ও ব্রঙ্গবেশ্া এই 
পঞ্চবেহ্াই পঞ্চশক্তি । রাজসেবাপরারণ! রাজবেস্তা, কৌলজা 
গুপ্তবেস্তা, নৃত্যকারিনী দেববেস্তা, তীর্ঘগামিনী ব্রঙ্গবেশ্ত। এবং 
যেকোন রজস্বল| কন্তা নাগরী এই পঞ্চ বেস্তা, ইহাদিগকে 
দেবচক্রে নিয়োদিত করিবে। 

"্রাজচক্রে রাজদং শ্যাৎ মহাচক্রে সমৃদ্ধিদম্।. 

দেবচক্রে চ সৌভাগ।ং বীরচক্রর্চ মোক্ষদম্‌ ॥” 

রাজচক্রানুষ্ঠান. করিলে রাজ্যলাভ, মহাচক্রে সমৃদ্ধিঃ দেব- 
চক্রে সৌভাগ্য ও বীরচক্রে মোক্ষ গ্রাপ্তি হয়। (রুদ্রস্বামল )। 

“পঞ্চচক্জে গ্রশস্তায়াস্ত।ঃ শৃণুঘ বরাননে। 

চক্রং পঞ্চবিধং প্রোক্তং তত্র শক্তিং প্রপুজয়েৎ॥ 

রাজচক্রং মহাচক্রং দেবচক্রং তৃতীয়কম্‌। 

বীরচক্রং চতুর্থঞ্ পঞ্চ ত্রর্চ পঞ্চমম্‌ ॥%, 

পঞ্চচক্রে যাহা ঘাহা গ্রশস্ত তাহার বিষয় কথিত হইতেছে, 
চক্র পঞ্চবিধ, তাহাতে শক্তি পুজ| করিবে। রাজচক্র, মহা 
চক্র, দেবচক্র, বীরচক্র ও পণুচক্র এই ৫টী চক্র । 

"পঞ্চচক্রে যজেদ্দিব্যো বীরশ্চ কুলজুন্বরি। 

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ পঞ্চচক্রে প্রপুজয়েৎ ॥ 

ব্রহ্মচারী গৃহ্স্থশ্চ বীরচক্রেণ পুজয়েৎ। 

ঘোগিতিঃ পুজ্যতে দেবি সর্ধচক্রেযু কামিনী ॥ 

মাত! চ ভগিনী চৈব ছুহিত! চ নয! তথ|। 

গুরুপত্বী চ পঞ্চিতা রাচক্রে প্রপৃজয়েৎ ॥ 

গৌরী বাপ্যথবা সাধৰী সরা শস্ত! কুলেশ্বরী। 

গুদ্ধিন্চ।গোত্তব। শস্ত। তৃতীয়া বেদসস্ভবা।॥ 

মুদ্রা গোধূমজা শস্তা শ্বযসুকুপ্থমস্তখ।। 

কুগডগোলোত্তবং দ্রব্য অন্থকল্পং নিয়োঅয়েৎ ॥” 

বীর পঞ্চক্রে যাগ করিবে। প্র্মচারী ও গৃহস্থও পঞ্চচক্রে 
পুজা করিতে পায়ে। যোগিগণ সকল চক্রেই কামিনীপুজ। 
করিতে পারেন। মাতা, তগিনী ছুহিতা, জা (পুত্রবধূ ), 
গুরুপত্বী এই পাচজনকে রাজচক্রে পু] করিতে হয়। 
গৌরী, মাধবী, সুরা, মুদ্রা, হ্যন্তুকুত্থম, কুস্তগোল্োস্তবদ্রব্য 
এই সকল দ্রব্য অন্কল্পে গ্রয়োগ করিতে হুইবে। 


“সত্তর 


“রকতচনানং তথাশ্বেতমন্তুকল্লঞ্চ চন্দনম্। 
বস্তরালঙ্কারভৃষাস্থৈরন্বমাল্যান্ুলেপনম্‌।॥ 
পৃজয়েৎ পরয়া ওক্তা1 দেবভাভ্যো নিবেদয়ে। 
ক্ষ্যং নানাবিধং দ্রব্য নানাবন্ত্রনমান্থতম্‌ ॥ 
আলসবং গুদ্ধিসংযুক্তং তাভেয দগ্তাৎ পুনঃ গুনঃ। 
প্রণমেৎ গ্রজপেন্মন্ত্ং দৃষ্ট1 তাশ্চ সহশ্রকম্‌ । 
অঙগং নৈব ম্পৃশেত্তাসাং ম্পৃশেচ্চ নরকং ত্রজেৎ। 
মধুমত্তা সদ! তাস্ত ন শ্বপত্তি সুসম্পদঃ ॥ 
তত্তদৈব ভবে সর্বং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ | 
যষ্টিবর্ষনহশ্রণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ৮ 
রক্চন্নবন ও অন্গকল্ে শ্বেতচন্দন বস্ত্র অলঙ্কার গ্রভৃতি 
দ্বার] ভূষিত করিবে এবং পরমভক্তি সহকারে দেবতাকে 
নিবেদন করিবে। নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য, চিত্র বিচিত্র বস্ত্র 
প্রভৃতি এবং আসব শুদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ 
প্রদান করিবে, প্রণাম করিয়া তাহাদিগের দিকে অবলোকন- 
পূর্র্বক সহত্র জপ করিবে, তাহাদিগের অঙ্গম্পর্শ করিবে 
না, যদি অঙগম্পর্শ করে, তাহা হইলে রৌরব নরকে গমন হয়। 
সেই মধুমত্তাগণ তাহাকে শাপ প্রদান করে ন। এবং তাহারা 
ষষ্টি সহঅবর্ধ ম্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে। 
"মাতা ভগ্মী স্সষা কন্তা বীরপত্ধী কুলেখ্বরী। 
মহাশক্তী যজেদেতাঃ পঞ্চশক্তীঃ পুনঃ পুনঃ ॥ 
দ্রব্দানে তু সংপুজ্গ্যা ন শক্জৌ শিবযোজ্জনম্‌। 
যোজয়েৎ সিদ্ধিহানিঃ স্তাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥ 
মহাঁব্যাধির্ভবেদ্দেবি ধনহানিং গ্রজায়তে। 
সদৈব ছুঃখমা প্রোতি সর্বং তশ্য বিনশ্ৃতি ॥ 
আদ্ধঞ্চ গৌড়িকং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং কুকধুটোস্তবং | 
তৃতীয়ং রোহিতং প্রোক্তং চতুর্থং মানসম্ভবম্‌। 
করবীরোস্তবং পুষ্পং চন্দনং রক্তচন্মনম্। 
পৃ্য়েৎ পরয়] ভক্ত্য। শিবলোকে মহীয়তে ॥ 
: বষ্টিবর্ষনহআণি তত্র দেবীং প্রপৃজয়েখ। 
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দস্তাং অমায়াঞ্চ কুজেংহনি ॥ 
রাজচক্রে মহাচক্রে ভক্ত শক্তীঃ প্রপুয়েং। 
শুরুপক্ষে গুরোর্বারে চতুর্থদপ্তমী তিথো । 
মহাচক্রে যজেৎ ভক্ত সর্বকা মার্থসিন্ধয়ে।” 
[মাতা, ভগিনী, পুত্রবধূঃ কন্তা ও বীরপত্থী ইহার কুলেশ্বরী 
শু পঞ্চ মহাশক্কি, চক্রে বার বার ইহাদের পৃজা করিতে হুয়। 
প্রবা দিয়! ইহাদের পূজ। করিবে, এই শক্তিতে কখন লিঙ্গ 
যোজন করিবে না। যোজন করিলে সিদ্ধিহানি, রৌরব 
নামক নরকে বাস, মহাব্যাধি, ধনহানি, সর্বদা ছঃখ ভোগ 
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ও তাহার সকলই বিনষ্ট হইয়া থাকে ।] গ্রথম গৌড়ী, দ্বিতীর 
কুকুটোত্তব, ভূতীয় রোহিত, চতুর্থ মাসজাত, করবীর পুষ্প, 
চলন ও রক্তচন্নন এই সকল দিক্া ভক্তিপুর্ববক দেবীর পু! 
করিলে শিবলোকে গমন করে। তথায় ভক্ত যাটহাজার বর্ষ 
দেবীকে পুজা! করিয়া পাকে। অষ্টমী চতুর্দশী অমাবস্তা 
অথব। মঙ্গলবারে রাঁজচক্র নামক মহাঁচক্রে ভক্তিপূর্বক পঞ্চ 
শক্তির পূজা করিবে। সকল কামনা ও অর্থসিদ্ধির জন্য 
শুরুপক্ষে বৃহস্পতিবার চতুর্থী বা সপ্তমী তিথিতে মহাচক্রে 
ভক্তিপূর্বক যাগ করিবে। 

মাত ভগিনী প্রভৃতি যে পঞ্চ মহাশক্তির কথ! লিখিত 
হইল, এ পাঁচটা শবই পারিভাষিক বলিয়া জানিবে। নিকত্তর 
তন্ত্রে ১ম পটলে লিখিত আছে-_ 

“তুমীন্দ্রকম্তক। মাতা ছুহিতা রজকীন্থৃতা। 

শ্বপচী চ শ্বন! জেয়া কাপালী চ হ্যা স্থৃতা ॥ 

যোগিনী নিজশক্তিঃ স্যাৎ পঞ্চকন্তাঃ প্রকীর্তিতাঃ। 

মাত বলিলে রাজকন্ঠ1, ছহিতা বলিলে রজকীর কন্ঠা, 
শ্বসা বলিলে চণ্ডালী, স্গষা বলিলে কাপালী এবং নিজ শক্তিই 
যোগিনী--এই পাঁচজন পঞ্চ কন্তা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । 

“দেবচক্রং গ্রবক্ষ্যামি শৃণুঘ বরবর্ণিনি। 

বিদগ্ধ! সর্বজাতীনাং পঞ্চকন্াঃ গ্রকীর্তিতাঃ ॥ 

গৌড়িকং ফলজং রম্যং দ্বিতীয়ং পক্ষিসম্ভবম্। 

ভৃতীয়ং শালমংস্থস্ত চতুর্থং ধান্যসম্তবম্ ॥ 

সুগন্ধি গন্ধপু্ঞ্চ দেবচক্রে নিয়োজয়েখ। 

দেবচক্রে ধজেৎ শক্তিং দেবলোঁকে মহীয়তে ॥ 

ষষ্টিবর্ষসহম্রাণি দ্েবকন্াঃ প্রপৃজয়েখ। 

পঞ্চকন্তাং যজেচ্চক্রে নাতিরিক্তাং কদাচন ॥ 

লোভাঘ্বা কামতো বাপি ছগাদ্বা বরবর্ণিনি। 

যদি স্তাৎ সঙ্গমন্তাসাং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ। 

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দাপ্তাং পক্ষয়োরভয়োরপি। 

পিভৃভূমিং সমাগম্য বীরচক্রে গ্রপৃঅয়েও॥ 

দিব্যবীরান্থিতে! মন্ত্রী বজেৎ শক্তিঃ বলিয়সীম্‌।” 

দেবচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে-_ 

সর্বজাতিদিগের বিদগ্ধা ৫টী কন্তা, ফলজ রম্য গৌড়িক, 
দ্বিতীক্ন পক্ষিসন্তব, তৃতীয় শালিমৎস্ত, চতুর্থ ধান্তসস্তব ও 
সুগন্ধি গন্ধপুষ্প ইহা! দ্বারা দেবচক্রে শক্তিপূজা করিতে 
হইবে। দেবচক্রে শক্কি যাগ করিলে দেবলোকে গতি হয়: 
পঞ্চকন্ত! চক্রে যাগ করিবে, কখনই ইহার অতিরিক্ত 


যাগ করিবে না। |লোত হেতু অথবা ছল বা কামানুসারে 
ইহাদের সহিত যদি সঙ্গম হয়, তাহা! হইলে শ্নৌক্সব নামক 
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নরকে গতি হয়।] উভয় পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দঈ তিথিতে 


পিতৃভৃূমি গমন করি] বীরচক্রে পূজা! করিবে। 

"সিদ্বমন্ত্রী ভবে বীরে! ন বীরে! মস্তপানতঃ। 
অভিষিক্ত! তবেৎ বীরে। অভিষিক্ত চ কৌলিকী ॥ 
এবঞ্চ বীরশক্তিঞ্ণ বীরচক্রে নিয়োজয়েৎ। 
নাভিষিক্তে! বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তাচ কৌলিকী। 
বসেচ্চ রৌরবং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ 

এবং ক্রমং বিনা দেবি বীরচক্রে বসেৎ যদ্দি। 
সিদ্ধিহানিং সিদ্ধিহানিং রৌরবং নরকং ব্রদে॥ 
সর্বমছাং সর্বশুদ্ধিং সর্বমীনং কুলেশ্বরি। 
সর্বমুদ্রাং সর্ধপুষ্পং '্বয়ভূকুনুমস্তথ| ॥ 
কুগগোলোস্তবং দ্রব্যং নানারদনমন্থিতম্। 
প্রদগ্থাৎ সাধকে। শ্রেষ্ঠো৷ বীরচক্রে পুনঃ পুনঃ ॥ 
স্বশক্তিং পৃজয়েত্তত্র তছুচ্ছিষ্টং পিবেৎ প্রিয়ে। 
চব্যঞ জ্যে্তোগ্রাহ্াং কনিষ্ঠায় নিবেদয়েৎ ॥ 
একাসনে ন ভূর্ীত ভোজনং নৈকভাজনে। 
পরস্পরমুখস্পর্শং নকর্তব্যং কদাচন। 
এবং ক্রমেণ দেবেশি বীরচক্রং সমাচরেৎ। 
আনীয় হীনজাং দেবীং শকতিমন্ত্রেণ শোধয়েৎ। 
সংশোধ্য হীনজাং পুজাং বীরশক্তিং নিবেদয়ে। 
মধুসক্তায় বীরায় যো দদ্যাৎ হীনজাং স্ৃতাম্‌। 
বক্ত,কোটিসহত্রেণ তস্য পুণ্যং ন পদ্যতে। 
বীরায় শক্তিদানস্ত বীরচক্রে বিধীয়তুত । 
চক্রভিন্নে চরেৎ দানং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ। 
ঘাতয়েদগোপয়েদ্বাপি ন নিনদেন্ন নিরীক্ষয়েৎ। 
কামং ক্রোধঞ্চ মাৎসর্ধযং বিকারং লোৌভমেৰ চ। 
কুৎস! নিন্দা ছুরালাপং গোপয়েদই্কং প্রিয়ে। 
মন্্ং মুদ্রামক্ষমালাং যোনিঞ্চ বীরসঙ্গমমূ। 
মগুলঞ্চ ঘটং পীঠং সিদ্ধিদ্রব্যানি গোপয়ে 
প্ডতং বীরসন্তানং ক্ষেত্রং দেবীঞচ যোগিনীং ॥ 
কুলাচারং গুরুদূতীং মনসাপি ন নিন্দয়েৎ। 
মাতৃযোনিং পশু ক্রীড়াং নগ্নাং স্ত্ীমুন্নতস্তনীং ॥ 
কান্তেন ক্ষোভিতাং কাস্তাং কামতে নাবলোকয়েৎ। 
দেবীং গুরুং নুধাং বিদ্যাং শ্রেষ্ঠাং শ্জিং ক্রিয়াযজাম্‌॥ 
যোগিনীং ভৈরবীতব্বং অ্টতত্বপ্রপৃজয়েৎ। 
বিমাতা ছুহিত| ভণ্রী স্,ষ! পরী চ পঞ্চমী। 
পশুচক্রে ফজেক্কীমান্‌ পশ্তবন্তোবণং চরেৎ। 
গন্ধপুষ্পঞ্ মাল্যঞ্চ বস্ত্াঙ্গ্যাভরণানি চ॥ 
সিলুরাওর কত্ত,রীং নানাপুস্াণি সুনারি। 


তক্ষ্যং নানাবিধং দ্রব্যং ফলং নানাবিধং প্রিয়ে ॥ 

এতদ্ব ব্যগণং যস্ত ভক্ত্যা! তাভ্যো নিবেদয়েখ। 

বষ্টিবর্ষহত্রাণি ক্ষিতৌ রাজ! ভবেদ্ফ্রবম্‌। 

বীরচক্রে মন্ত্রসিন্ধি ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। 

অমাবস্তাং চতুর্দস্তাং পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ 

শ্মশানেন গতে নার্চেৎ স্থচিতং ন প্রকাশিতম্‌।৮ 

মন্ত্রসিদ্ধ হইলেই বীর হয়, মদ্য পান করিলে বীর হয় 
না। যথাবিধি অভিষিক্ত হইলে বীর ও যথাবিধি অভিষিক্ত! 
হইলে কৌলিকী হয়। বীরচক্রে এই প্রকার বীর ও শক্তি 
নিযুক্ত করিতে হইবে । 

বীর ও কোৌলিকী অভিষিক্ত ন! হুইয়। চক্রে বসিয়। 
যাগ করিবে না, এবং করিলে রৌরব নামক নরকে গমন 
করে। এই ক্রম ব্যতীত বীরচক্রে কখনই ব্িবে না। 
এই ক্রমভিন্ন বীরচক্রে বসিলে পদদে পদে তাহার সিদ্ধি হানি 
হয়, রৌরব নরকে গমন করে। সকল গ্রকার মদ্য, সকল 
রকম মত্ত, সর্ব মুদ্রা, সর্ব পুষ্প, স্বয়স্ৃকুহ্থম, কুগডগোলো- 
স্তব দ্রব্য, সাধক বীরচক্রে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে এবং 
স্বশক্তি পূজা! করিবে। ভক্ষ্য দ্রব্য জোষ্ঠাদি ক্রমে কনিষ্ঠকে 
নিবেদন করিবে। পরম্পর স্পর্শ করিবে না। একাসনে 
ও একপাত্রে ভোজন করিবে না। হীনজ। দেবীকে আনিয়। 
শক্তি মন্ত্র দ্বারা শোধিত করিবে। বীর হীনজ! পুজা ও 
শোধিত করিয়! শক্তি নিবেদন করিবে । মধুসক্ত বারকে যে 
হীনজা কন্ত! প্রদান করে, কোটি মুখ দ্বারা-তাহার পুণ্য 
বলিয়৷ শেষ কর! যায় না। 

বীরচক্র আচরণ করিবার জন্য বীরকে শক্কিদান করিতে 
হইবে। বীরচক্র তিল্ন যদি শক্তিদান কর! হয়, তাহা হইলে 
দাতা রৌরব নরকে গমন করে। এই সকল কার্য অতিশয় 
গোপনে করিবে অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, মাৎসর্ধয, বিকার, 
লোভ, কুৎস!, নিন্দা, হরালাপ, এই ৮টা গুপ্ত রাখিবে। 

মন্ত্র, মুদ্রা, অক্ষমালা, ষোনি, বীরসঙ্গম, মণ্ডল, ঘট, 
পীঠ ও সিদ্ধিদ্রব্য এই সকলকে গোপন করিবে। পপ্ডিত 
বীর সম্তান, ক্ষেত্র, দেবী যোগিনী, কুলাচার, গুরুদুতী ইহা- 
দ্রিগকে মনেও নিন্দা করিবে না। 

[ মাতৃঘোনি, পশু ক্রীড়া, নগান্ত্রী, উদ্নতস্তনী, কাস্ত ক্ষোভিত! 
কান্তা, ইহাদ্িগকে কাম ভারে অবলোকন করিবে না] 
দেবী, গুরু, সুধা, বিদ্যা, শ্রেষ্ঠাশক্কি, যোগিনী। তৈরবীতত্ব ও 
অষ্টতত্ব পৃজ1 করিবে। 

পশুচক্র-_মাতা, ছহিতা, ত্গী, দয! ও পত্ধী এই গঞ্চশক্কি" 
সমন্বিত হইয়। পণুচক্রে যাগ করিবে। ইহাতে পণ্ডবৎ 


ত্র 0৫৩৯ 


তুষ্টি আচন্পগ করিবে । গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, বস্ত্রাদি আতরণ, 
নিদদূর, অগ্ুরু। কন্যুরী, নানাবিধ পুষ্প ও নানাবিধ ফল 
এই সকল দ্রবা ভক্তিপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবেদন করিবে। 
এই প্রকার পশুচক্রে যাগ করিলে ষাট হাজার বংসর 
পৃথিবীতে রাজা হয়, যীরচক্রে মন্ত্র সিদ্ধি নিশ্চয় হইবে, 
ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। উভয় পক্ষের অমাবশ্তা ও 
চতুর্দশীতে শ্মশানে গমন করিয়া এইন্ধপ আচরণ করিবে। 
কখন কাহাকেও গ্রকাশ করিবে না। (নিরুত্বরতন্ত্র ) 

পন নিনোৎ ন হসেৎ বাপি চক্রমধ্যে মদাকুলান্‌। 

এতচ্চক্রগতাং বার্ভাং বহির্নৈব প্রকাশয়েৎ। 

তেভেয ভোজনং কুবর্বীত নাহিতঞ্চ সমাচরেৎ। 

ভক্ত্যা সংরক্ষয়েদেতান্‌ গোপয়েচ্চ প্রযত্রতঃ |” 

চক্রমধ্যে মদিরাসক্ত ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া হাস্য ও নিন্দা 
করিবে না। এই চক্রের বার্তা বাহিরে প্রকাশ করিবে না। 
তাহাদের নিকটে ভোজন করিবে, অহিত আচরণে বিরত 
থাকিবে। ভক্তিপুর্নক তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং যত্ব- 
পূর্ব্বক এই সকল বৃত্তান্ত গোপন করিয়! রাখিবে। (প্রাণতোধণী) 

বীরসাধন ।-- 

“পুরশ্চরণসম্পন্নো বীরসিদ্ধিং সমাচরেৎ। 

সম্যকৃ্পরিশ্রমেণাপি নৈব সিদ্ধিং সমাস্থিতা ॥ 

জায়তে তত্র কর্তব্য। সাধকৈ বাঁরসাধনা । 

পুত্রদারধনন্বেহলোভমোহবিবর্জিতঃ ॥ 

মন্ত্রং বা সাধয়িষ্যামি দেহং বা! পাতয়াম্াহম্‌। 

গ্রতিজ্ঞামীদৃশীং কৃত্বা বঙ্জিদ্রব্যাণি চিস্তয়েৎ ॥ 

যন্ত মন্তম্ত যন্দ,ব্যং তত্তদ্দ,ব্যঞ্চ সাধকৈঃ। 

শবলক্ষণং দেবেশি শৃণু পর্বতনন্দিনি ॥ 


) 


ত্স্ 


গ্রীজনসদৃশং রূপং সর্ধদ। পরিবর্জজয়েখ ॥... 
পৃন্তাগারে' নদীতীরে বিষ্বমূলে চতুষ্পথে ॥ 
স্শানে ব! বিশেষেশ নীত্বা চোক্ক-ত্য ভূষয়েৎ। 
শৃগ্ঠাগারে অরণ্যে ব1 নীস্বা৷ চৈব বিভ্ষয়েৎ ॥ 
স্থাপ্য কুশশব্যায়াং পুরুষং দিবায়পিণম্। 
আনীয় স্থাপয়েদাদৌ গ্ভাসজালং সমাচরেৎ ॥ 
পীঠমঞ্ত্ং সমালিখ্য গন্ধপুম্পার্দিভিস্ততঃ। 
অভ্যর্চ্য চাসনং দত্বা রক্ষাং মন্ত্রেণ কারয়েৎ॥ 
ততঃ শবান্তে বিধিবং দেবতাপ্যয়নং চরেৎ। 
ভুবনেশী ফড়স্তাঃস্থ্যঃ কতিথা মানবোত্তমাং ॥ 
ততঃ শবং ক্ষালয়িত্বা স্থাপয়েচ্চ প্রষত্বতঃ। 
যদি যত্বেন ন তিষ্ঠেৎ ভৈরব্যাচ্চ ভয়ং ভবে ॥ 
এলালবঙ্গ কর্পুরজাতিথদ্িরসার্কৈঃ। 
তান্বলং তদ্মুখে দগ্যাৎ শবং কুর্য্যাদধোমুখম্॥ 
স্বাপয়িত্বা চ তৎপৃষ্টে চন্দনেন বিলেপষেৎ। 
বাহ্‌মূলাদিকট্যন্তং চতুরজ্ং বিধায় চ ॥ 
মধ্যে পদ্মং চডুদ্বণারং দলাকসমস্থিতম্‌। 
ততশ্চৈলেয়মজিনং কম্বলাস্তরিতং স্যসেৎ ॥ 
পৃজাদ্রব্যং সঙন্গিধৌ চ দূরে চোত্তরলাধকম্‌। 
ংস্থাপ্য শবমভ্যর্চয তত্র চারোহণং ভবেৎ॥ 
কুশান্‌ পদতলে দত্বা শবকেশান্‌ প্রসার্ধয চ। 
দৃঢ়ং নিবধা ঝুটিকাং তধ্ দেবস্বরূপিণম্‌ ॥ 
তন্ত দেহং স্ুশংপুজ্য পঠেছুথায় সম্মুথে। 
গং ভীমভীরুভয়াভাবভব্যলোচনভাবুকঃ ॥ 
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপ। 
ইতি পাদতলে তন্ত ভ্রিকোণযস্ত্রমালিথেৎ ॥%+ 


সর্ধেধাং জীবহীনানাং জন্তুনাং বীরদাধনে । 
ব্রাঙ্মণো৷ গোমন্ং ত্যক্ত।1 সাধয়েৎ বীরসাধনম্‌ ॥ 
মহাশবাঃ গ্রশন্তাঃ স্থ্যঃ প্রধানে বীরসাধনে । 
্রাহ্মণত্ত স্ত্রিযং ত্যক্ত। লাধয়েন্ীরসাধনম্ ॥ 
ষুদ্রাঃ গ্রয্নোগকর্তৃ ণাং প্রশস্তাঃ সর্ববসিদ্ধয়ে। 
উর্ধং দ্বিবর্ষাৎ যদি বা পঞ্চধা তরুণং যদি ॥ 
সপ্তমাষ্টমমাসীয়ং গর্ভদং যদি বা শবম্‌। 
চাগ্ডালং চাভিভূতঞ্ শীঘ্ত্রং সিদ্ধিফলপ্রদম্। 
বষ্টিপ্রভৃতিভির্বিদ্ধং অন্তং বা বিজনে মৃতম্‌ । 
শবমানীয় বর্তব্যং না হরে স্বেচ্ছয়] মৃতম্‌ ॥ 
সত্রীরমণপতিতঞ্চান্পৃশ্তং বর্জং হি তৎশবম্‌। 
কুষ্ঠাদিরোগসংযুক্তং বৃদ্ধতিক্নং শবং হরেৎ॥ 
ন ছুর্ভিক্ষং মৃতং বাঁপি ন পর্ধ্য,যতমেব ব!। 


সাধক পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইয়া! বীরসিদ্ধি বা শবসাধন! 
করিবে। সম্যক পরিশ্রম ব্যতীত পিদ্বিলাভ হয় না, সাধক 
ইহা স্থির করিয়! বীরসাধনায় প্রবৃত্ত হইবে।( বীরসাধন 
করিতে হইলে পুত্র দার। ও ধনাদির প্রতি স্নেহ, লোভ, মোহ 
প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে |] মন্ত্রের সাধন কিংব! শরীর 
পতন এই প্রতিজ্ঞা ,করিয়। সাধনে প্রবৃত্ত হইবে এবং বলি- 
দ্রব্য সকল আহরণ করিবে। ঘে ঘে মন্ত্রের যেষেদ্রব্য 
প্রয়োজন, সাধক সেই সেই ভ্রবা আহরণ করিবে। 

এই বীরসাধনের প্রধান উপকরণ শব, সেই শবের 
বিষয় প্রথম কথিত হইতেছে । সকল জীবহীন অন্তর 
শবই বীরসাধনে উপযুক্ত, কিন্তু শবের মধ্যে কতকগুবি 
শবসাধনে প্রশস্ত, ত্রাঙ্গণ গোময় ত্যাগ করিয়া শব 
সাধন করিবে। প্রধান বীরসাধনে মহাশবই একমাত্র 


তন্ত্র ॥ ৫৪ 


গ্রশন্ত । এই বীরসাধনে স্ত্রীত্যাগ করিয়৷ সাধনা করিতে 
হইবে। প্রয়োগক ভূঁদিগের পঙ্গে ক্ষুদ্রই প্রশস্ত ও সকল সিদ্ধির 
নিমিত্ত জানিবে। হই বর্ষের উপর পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত অথবা! 
তরুণ এবং সগ্ুম বা অষ্টম মাসীর গর্ভপ্ন চাগডালের শবই গ্রশস্ত। 
এইরূপ শবদ্ধার। 'সারাধন। করিলে আশ্ড ফল লাভ হয়। 

যষ্টি প্রভৃতি ছার বস্ত্র অর্থাৎ যে চণ্াল যষ্টি, শূল, খড়া 
বা বস্ত্র আঘাতে কিংবা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, 
অথবা অতিভূত জলমগ্ন বা সন্গুখ যুদ্ধে পলায়ন পরাত্মুখ হুইয়। 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সে যদি সুন্দর কাস্তিবিশি, 
শৌধ্যবান ও তকুণবয়ন্ব হয়, তাহা হইলে শবসাধনার্ 
তাহার শব আনয়ন-করিবে »। 

নত্রীরমণ ঘ্বার। পতিত ও কুষ্ঠার্দি মহাপাতক রোগগ্রস্ত 
শবকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ্বেচ্ছা পূর্বক মৃত ব্যক্তির 
শব ও বুদ্ধ লোকের শব গ্রহণ করিবে না। ছুভিক্ষে মৃত, 
ব্যক্তির শব অথব! বামি মড়াও শবসাধনের অন্ুপযুক্ত। 
স্্রীজন সদৃশ রূপবিশিষ্ট ব্যজির শবও বর্জনীয়। 

নান! প্রকার সাধনের মধ্যে শবসাধন বীরাচারীদিগের- 
একটা প্রধান সাধন, এই জন্য ইহার স্থান বিশেষ আবশ্তক। 
শূন্য গৃহে, নদীতীরে, পর্বতে, নির্জনস্থানে, বিন্ববৃক্ষ মূলে বা 
শানে অথব। তাহার সমীপবন্তী বনস্থলে সাধন। করিতে 
হয়। অষ্টমী বা চতুর্দশী তিথিতে অথবা কৃষ্ণপক্ষীয় মঙ্গল- 
বারে খ্বিগ্রহর রাত্রিতে শবসাধনার উপযুক্ত সময়। শ্মশা- 
নাদি স্থলে শব আনিয়া কুশ শয্যাত সংস্থাপন করাইয়! 
ম্যান করিতে আরম্ভ করিবে এবং পীঠ মন্ত্র লিখিয়া গন্ধ- 
পুষ্পাদি দ্বারা অর্চনা করিবে। পরে আসন প্রদান করিয়। 
মন্ত্র স্বারা রক্ষা করিবে । তাহার পর শবের মুখে বিধিপূর্বক 
দেবতাদিগের আপ্যায়ন (তুষ্টি) আবরণ করিবে । ভূবনেশী 
ও অস্তে ফট্‌ এই প্রয়োগ করিবে। , তাহার পর শব 
গ্রক্ষালিত করিয় বত্বপূর্বক স্থাপিত করিবে এবং কোনক্রমে 
ভাত হইবে না, যত্বেও যদি স্থাপিত ন! হয় তাহ] হইলে 
এল!, লবঙ্গ, কপুর, জাতী, খদির ও আর্ক দ্বারা শবকে 
অধোমুখী করিবে এবং তাহার মুখে তাল প্রদান করিবে। 
তৎপৃষ্ঠে স্থ(পিত করিয়া চন্দন বিলেপিত করিবে, পরে মূল 
আদি করিয়া কটীদেশ পর্যান্ত চতুর মণ্ডল করিয়া! মধো 
চতুদ্বারযুক্ত অষ্টদল পদ্ম গ্রস্তত করিতে হুইবে। তাহার 


জজ “হন্টিবিদ্ধং প্লবিদ্ধং খডগবিদ্ধং পয়োমৃতষ্‌। 

বঙ্ঠবিদ্ধং সর্পদষ্টং চাগালফাভিভূতকম্‌। 

তরুণং দুন্দরং শুরং রণ নষ্টং সমজ্বলম্‌। 

পলযনবিশৃঙ্ভধ সন্মুখে রপবা্নম॥" (তত্রসারধৃত ভাবচুড়।মণি) 
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পর টৈলের, অঙজিন, কম্বলাস্তরিত করিয়! স্ভা করিবে 
এবং সঙ্গিকটে পুঁজ! দ্রব্য সকল রাধিয়া দিবে। কিছু 
দুরে একজন উত্তর সাধক: রাখিতে হুইবে। শবকে 
স্থাপন করিয়া অর্চনা করিতে হইবে এবং তাহাতে 

আরোহণ করিবে । কিছু কুশ তাহার পদতলে প্রদান 
করিবে, শবকেশ প্রমারিত করিয়া তাহাতে ঝটা বান্ধিয়। 
দিবে। তাহার দেহ দেবস্বক্ধূপ বিবেচনা করিয়া পুজ। 
করিবে, পরে উত্িত হুইয়। "ভীম-ভীরু-তয়াতাব” এই মনত 
পাঠ করিবে। তাহার পদতলে ত্রিকোণযন্ত্র লিখিবে। 

"তেনোখাতুং ন শক্লোতি শবশ্চ নিশ্চলো। ভবেৎ। 

উপবিষ্ঠ পুনস্তত্র বাহ্‌ নিঃসার্যাপাদয়োঃ ॥ 

হস্তয়ে! কুশমাস্তীর্যয পাদে। তত্র নিধাপয়েৎ। 

ওষ্ঠৌ তু সংপুটারুত্ স্থিরচিত্তং স্থিরেজিয়ঃ ॥ 

সদা দেবীং হৃদিধ্যাত্ব। মৌনীজপমথাচরেৎ। 

চলাসনাৎ ভর়ং নান্তি ভয়ে জাতে ভয়েত্তম্‌। 

' যতপ্রার্থয়মি দেবেশি দাঁতব্যং কুঞ্জরাদিকম্‌। 

দিনাস্তরে চ দান্ামি স্বনাম কথয়ন্ব মে॥ 

ইত্যুক্ত। সংস্কতেনৈব নির্ভযন্ত পুনর্জপেৎ। 

ততশ্চেম্মধুরং বক্তি বক্তব্যং লীলয়া নবৈ ॥ 

ততঃ সত)ং কারয়িত্ব। বরন্ধ প্রার্থয়েন্নরঃ | 

যদি সত্যং ন কুর্যযাচ্চ বরং বা ন প্রযচ্ছতি ॥ 

তদ| পুনর্জপেদ্বীমান্‌ একা গ্রযতমানসঃ। 

সত্যে কৃতে বরং ল্ধ। সংতাজেত্, জপাদি কম্‌ 

ফলং জাতমিদং জ্ঞ।ত্বা ঝটিকাং মোচয়েতৃতঃ। 

শবং প্রক্ষাল্য সংস্থাপ্য মোচয়েৎ পাদবন্ধনম্‌ ॥ 

পাদচক্রং মোচগিত্বা পৃ্াদ্রব্যং জলে ক্ষিপেৎ। 

শবং জলে চ গর্তে ব নিঃক্ষিপ্য ন্নানমাচরেৎ॥ 

ততশ্চ স্বগৃহং গত্ব! বলিং দত্বা দিনাস্তরে। 

পৃজয়িত্ব। ততে! দেবীং যাচিতোহং বলিপ্রিয়ম্‌ ॥ 

তেন গৃহুত্ত সর্ব্বে চ ময়! দত্তমিদং বলিম্‌। 

পরেহ্কি নিত্যমাচার্ধাঃ পঞ্চগব্যং পিবেত্ৃতঃ॥ 

ব্রাঙ্গণান্‌ ভোজয়েওুত্র পঞ্চবিংশতিসংখাকান্‌। 

সপ্তপঞ্চবিহীনং ব| ক্রমাচ্চৈব দশাবধি ॥ 

ততঃস্স।ত্বাচ ভূক্তাচ নিবসেছুত্বমে স্থলে। 

যদি নন্তাং বিগ্রভোজযং তদ। নিধনিতাং ব্রজেৎ ॥ 

তেন চেগ্লিধনং নম্তাৎ তদ! দেবী গ্রকুপ্যতি। 

ত্রিরাত্রং ব1 বদ্রান্রং বা নবরাত্রঞ্চ গোপয়েৎ ॥ 

্ত্রীশষ্যা যদি গচ্ছেত্ত, তদ] ব্যাধিং বিনির্দিশেত |, 

গীতং শ্রত্ব। চ বধির) নিশ্চক্ষু নৃত্যদর্শন।ৎ ॥ 
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যদি বক্ষি দিবা বাকা তদাস্ত মৃকতাং ব্রজেৎ। 

পঞ্চদশ দিনং যারৎ দেছে দেবন্ত সংস্থিতিঃ ॥. 

লা স্বীকৃর্ধযাৎ গন্ধপুশ্পে বহির্ধাতি ঘদ। ভবেত। 

তদা বস্ত্রং পরিত্যজ্য গৃহ্থীয়াহসনাস্তরম্‌ ॥ 

গোত্রাঙ্গণবিনিন্দাঞ্চ ন কুর্যাচ্চ কদাঢচন। 

দেবগোত্রাঙ্ষণাদীংশ্চ সংস্পৃশেৎ প্রত্যহ! গুটিঃ॥ 

গ্রাতনিত্যক্রিয়াস্তে চ বিব্পত্রোদকং পিবেৎ। 

ততঃ ন্নাত্বা চ গঙ্গায়াং প্রাপ্তে যোড়শবাসনে ॥ 

স্বাহাস্তং মন্ত্রমুচ্চার্ধ্য তর্পণাস্তে নমঃ প্রদম্। 

এবং শতত্রয়াদুর্ধং দেবং বৈ তপয়েজ্জলে ॥ 

শ্ানতর্পণশৃন্তস্ত নস্তাদ্দেবন্ত তর্পণম্। 

ইত্যনেন বিধানেন দিদ্ধিং প্রাপ্রোতি সাঁধকঃ ॥ 

ইতি ভুক্ত] বরান্‌ ভোগান্‌ অস্তে যাতি হবেঃ পদ্ম্‌।” 

পদতলে ত্রিকোণ মন্ত্র লিখিবার পর উখান করিতে শক্ত 
হইবে এবং শবও নিশ্চল হইবে। পুনর্ধার তাহাতে 
উপবেশন করিয়া গাদ দ্বার! বান্দ্বয় নিঃসারিত করিবে, এবং 
তাহাতে কুশ বিছাইয়! পাদদ্বয় স্থাপিত করিবে। ওষ- 
ঘ্বয় সংপুট করিয়া স্থিরচিত্ত ও স্থিয়েন্দ্রিয় হইবে। এইগপে 
অনন্ঠটিত্বে হৃদয়ে দেবীকে ধান করিয়া! জপ করিবে। 
এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলে যদি আসন চঞ্চল হয়, 
তাহা হইলে ভয় করিবে না। ভয় হইলে তাহাকে পুজা 
করিবে, এই সময় তাহাকে কহিবে, ছে দেবেশি! তুমি 
যাহ! প্রার্থনা কর, দিনাস্তরে আমি তাহ! প্রদান করিব। 
আপনার নাম গ্রকাশ করুন। সংস্কৃতি তাহাকে এই কথা 
বলিয়। নির়্ হুইর়] পুনর্ধার জপ করিবে । তাহার পর যদ্দি 
সে মধুর বাক্য না বলে, তাহাকে সত্য করাইয়া সাধক বর 
প্রার্থবা করিবে। যদি তিনি সত্া না করেন, বাবরনা 
দেন, তাহ! হইলে সাধক পুনরায় অনস্ভচিত্তে জপ করিতে 
আরম্ভ করিবে। পুনরায় এই প্রকার হইলে যখন তিনি 
সত্য করিবেন এবং বর দিবেন, তাহার পর সেই বর প্রাপ্ত 
হইয়া সাধক জপ পরিত্যাগ করিবে। তাহার পয় ফল হই- 
মাছে ইহা জানিয়। ঝুটিক। মোচন করিবে । পরে শবকে 
গ্রক্ষালিত করিয়া সংস্থাপনপুর্ধক পাদ বন্ধন মোচন করাইবে 
এবং পাদচক্র মোচন করাইয়! পৃজাদ্রব্য জলে নিক্ষেপ 
ফরিবে। তাহার পরশব জলেবা গর্তে নিক্ষেপ করিয়া 
প্লান কক্িয়। গৃহে গমন করিবে। 

দিনাস্তরে সাধক দেবীকে পুজা করিয়া বলি প্রদান 
ফেরিষে এবং প্রার্থনা! করিবে, ছে দেবি! আম! বর্তৃক 
. প্রদত্ত এই বলি গ্রহণ করুন, এবং তাহার পরদিন পঞ্চগব্য 
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পান করিয়া পঞ্চবিংশতি ব্রাঙ্গণ ভোজন করাইবে। : তাহার 
পর স্নান ও ভোজন কদ্দিয়া উত্তম স্থলে ঘাল করিবে। সাধক 
বদি ভ্রাঙ্গণ ভোজন ন| করায় তাহা হইলে সে মির্ধন হয় 
এবং যদি নির্ধনও মা হয়, তাছা! হইলে দেবী তাহার প্রতি 
কুপিতা হন। ৩ দিন, ৬ দিন, ৯ দিল, পর্য্যস্ত ইহা 
গোপন করিবে। সাধক ঘি স্ত্রীশষ্য/ গমন করে, তাহা 
হইলে তাহার ব্যাধি হয় এৰং গীত শ্রবণ করিলে বধির, 
নৃত্য দর্শন করিলে চক্ষুহীন, দিবাভাগে কথ! কছিলে বোব! 
হয়, এই প্রকারে পঞ্চদশ দিন অতিক্রম করিবে । যে হেতু 
এই পঞ্চদশ দিন পর্য্যস্ত দেহে দেবতার সংস্থান থাকে 
'এবং প্র ১৫ দিনের মধ্যে গন্ধ বস্ত্র ্বীকার করিবে না। যে 
সময়ে বাহিরে গমন করিবে, সেই সময় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া 
অন্ঠ বস্ত্র গ্রহণ করিবে। গোত্রাঙ্গণ ইহাদিগের কখনই 
নিঙ্গা করিবে না এবং দেবতা, গো) ব্রাঙ্গণ ইহাদিগকে 
প্রতিদিন স্পর্শ করিবে। প্রীতঃকালে নিত্য ক্রিয়ার পর 
বিহ্বপজোদদক পান করিবে। তাহার পর ১৬ দিনের দিন 
গঙ্গামান করিয়া স্বাহাস্ত মূল উচ্চারণপূর্বাক তর্পণ করিবে 
এবং তর্পণান্তে নমঃ পদ প্রয়োগ করিবে। 
এই প্রকারে তিন শতের উর্ধজলে দেবতর্গণ করিবে। 
স্নান করিয়। এইরূপ তর্পণ না! করিলে, দ্বেবতর্পণ হইবে ন|। 
সাধক এইরূপ আচরণ করিলে নিশ্চয়ই পিদ্ধিলাভ করিবে । 
এই প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিলে ইহসংসারে বিবিধ ভোগ 
করিয়া অস্তে স্বর্গে গমন করে। ( নীলতন্ত্র) 
ত্র মতে স্থটিতত্ব_ 
প্নিরাকারং নি ণঞ্চ দিরজাযা নন 
স্ুনিত্যং সর্ধকর্তারং বর্ণাতীতং স্থলিশ্চলম্‌ ॥ 
ংজ্ঞাবিরহিতং শীস্তং কিমাকারং প্রতিষ্ঠিতং। 
তম্মাহুৎপত্তির্দেবেশ কিমাকারেণ জায়তে ॥ 
শঙ্কর উবাচ। 
শৃখু দেবি পরং তত্বং বর্ণাতীতাঁঞ বৈখরীং । 
গুণালয়াং গুণাতীতাং স্তরতিনিন্দাদিবর্জিতাম্‌ ॥ 
আকাররহিতাং নিত্যাং রোগশোকাদিবর্জিতাম্‌। 
পৃজাযোগঞ্চ দেবেশি স্বয়মুৎপত্তিকারণম্‌।॥ 
ধেন রূপেণ ব্রন্গাণড। জায়স্তে শৃখু তৎ শিবে। 
আঁকাশাজ্জায়তে বাযুর্বায়োরুৎপদ্ভতে রবিঃ ॥ 
রবেরুৎপত্ততে তোয়বং তোয়াছুৎপন্ততে মহী। 
পঞ্চভৃতেষু ব্রহ্গাণ্ড। ভবেষুঃ পর্বতাত্মজে ॥ 
্রহ্মাওুস্থাপনার্থায় কৃর্শপৃষ্ঠে হনস্তকঃ। 
তন্মর্থি, বাহুরাকারা তরক্গাও। বহব স্থিতাঃ ॥ 


তন্ত্র [৫৪২ ] তন্ত্র 


কারণ্য বারিমধ্যেতু কৃর্ণশ্চিয়তি নিত্যশঃ। 

অহমেৰ ত্রিশুলেন পালয়ামি পুনঃ পুনঃ ॥ 

ছে দেবেশ! নিরাকার, নিগুপ ্ততিনিন্দাবিবর্জিত, 
বর্ণাতীত, স্থুনিশ্চল, সংজ্ঞবিরহিত ইহা! কি আকারে প্রতিষ্টিত 
এবং ইহার.উৎপত্তিই বা কোথা হইতে এবং কি আকারেই 
বা জন্মে, ইহার প্রত বিবরণ বর্ণন করিয়া আমার সংশয় 
অপনোদন করুন। মহাদেব পার্বতীর এই প্রশ্নে পার্বতীকে 
কহিলেন, হে পারবতি! শ্রেষ্ঠতত্ব আমি বর্ণন করিতেছি, 
এবং যেরূপে এ ত্রক্ষাণ্ড উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বর্ণন 
করিতেছি শ্রবণ কর। 

গুণালয়া, গুণাতীতা, স্বতি ও নিন্দাদিবর্জিত, আকার- 
রহিতা, নিত্য রোগ ও শোকাদি বঞ্জিত! শক্তি শ্বয়ংই উৎ- 
পত্তিক্ন কারণ, তাহার পর যেরপে ব্রহ্গাণওড উৎপত্তি হইয়াছে, 
তাহ! বলিতেছি। প্রথম আকাশ হইতে বায়ু, বাষু হইতে রবি, 
রবি হইতে ভ্রল, জল হইতে মহী উৎপন্ন হয়, এই ৫টী পঞ্চ 
ভূত, এই পঞ্চভৃত হইতে ব্র্গাণ্ড উৎপর হইয়াছে। কৃ্মপৃষ্ঠে 
রদ্গাণ্ড সংস্থাপিত আছে এবং অনস্তের মন্তকে বালুকাকার 
অনেক ব্রহ্ধাণ্ড অবস্থিত আছে। কারণ বারিমধ্যে কৃর্্ম 
বিচরণ করে, আমি ত্রিশুল ছার! পুনঃ পুনঃ পালন করি। 

ক্ীচঙিকোবাচ। 

কথং ব৷ লভতে জন্ম কথং মৃত্যুর্ডবেৎ প্রভে! | 

তত প্রকারং মহাদেব শ্রোতুমিচ্ছামি তত্বতঃ। 

শশঙ্কর উবাচ। 

ইহ ষৎ ক্রিয়তে কর্ণ তৎপরত্রোপতুজ্যতে | 

জীবস্ৃণজ্লৌকেব দেহার্দেহাত্তরং ব্রজেৎ॥ 

সংগ্রাপ্য চোত্বমং দেহং দেহং ত্যজতি পূর্ব্কম্‌। 

ইতি শ্রত্বা চ সা চণ্ডী পপ্রচ্ছ পরমেশ্বরম্‌ ॥ 

শ্ীচপ্ডিকোবাচ। 

প্রাপ্তঞ্োত্তরদেহস্ত পিগুদানাদিকং কথম্। : 

শিব উবাচ। 

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মায়াদেহং তদৈবছি। 

যায়াদেহং পরেশানি বাযুরূপেণ চান্ঠথা ॥ 

বায়ুরূপে! ফতোদেহ আকাশস্থোনিরা শ্রঃ | 

ততশ্চ পিগদানেন বাসুঃ স্থিরতরে! ভবেৎ॥ 

প্রথমে মন্তকং দেবি জায়তে চ ক্রমাবধি। 

ততো বমপুরং গন্য ধরা ধর্্মাদি কঞ্চ যৎ॥ 

ততৃক,1 চাপরে কিঞিৎ যদ। কর্শ ন বিভ্ভতে । 

তদাজ্ঞয়া তদ। জীবঃ প্রযয়ৌ ব্রহ্ষমশাপনম্‌ ॥ 

তন্মাৎ বর্ধান্নারেণ যদিন্তাদ,ল্ভাং তন্গুম্‌। 


মহাবিদ্যাং ভাগ্যবশাৎ বদি প্রার্সোতি সদ্‌গুরুম্‌ ॥ 

তত্বজ্ঞানং মহেশানি বদি ভাগ্যবশাল্লতেৎ। 

তদৈব পরমং মোক্ষং ধাবন্ ্ষাণডং ভিডি ॥ 

ত্রাঙ্মণন্ত মহামোক্ষং সাধুজ্যং ক্ষত্তিয়ন্য চ। 

সারপ্যঞ্চোরুজাতন্ত শুদ্রস্ত সহলৌকিকম্‌ ॥ 

মহাবিস্ভাগ্রসাদেন পুনরাগমনং নহি । 

বৃহত্রদ্জা্ড নাশে তু সর্বমোক্ষং যদ! শিব ॥ 

তদ। সর্ধন্ত নির্বাপং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। 

প্রীচপ্তিকোবাচ। 

বৃহতত্রন্মাওবাহে তু কিং পুনঃ পরমেশ্বর । 

তত সর্ধং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি স্সেহোহস্তি মাং গ্রতি ॥ 

শিব উবাচ। 

ব্রন্মাগুন্ত বাহাদেহো ব্রঙ্গাও্ড। বহুবঃ স্থিতাঃ। 

অনন্তন্ত প্রমাণত্ব, কিং বজ,ং শক্যতে ময় ॥ 

স এব নির্শিতং সর্বং সৈব সর্বংং মহেশ্বরি |” 

মন্থুধা কেমন করিয়াই বা জন্মলাভ করে এবং কি 
গ্রকারেই ব! তাহাঁদের মৃত্যু হয়, এই বিষন্ন আমার শুনিতে 
নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে । হে শিব! আপনি ইহার প্রক্কত 
বিবরণ বর্ণন করুন। মহাদেব পার্ধতীকে কহিলেন, হে 
শিবে ! মনুষ্য সকল ইহজগতে যে সকল কর্ম করে, অর্থাৎ 
পাপ ও পুণ্য অনুষ্ঠান করে, সেই কর্ধনুনারে পরলোকে 
দ্বর্গ নরকাদি ভোগ করিয়া! থাকে । জলৌক। (রক) 
যেমন ভৃণ হইতে তৃণাস্তরে গমন করে, সেই প্রকার জীবও 
দেহ হইতে দেহাস্তরে গমন করিয়া থাকে। জলৌকা 
একটী ভূণ আশ্রয় না করিলে পূর্ব ভূণ পরিত্যাগ করিতে 
পারে না, সেইরূপ জীবও একটী দেহ আশ্রয় না করিয়া 
পূর্ববদেহ পরিত্যাগ করে না। পার্বতী মহাদেবের এই 
কথ শুনিয়া কহিলেন, যদ্দি জীব অপর আর একটা দেহ 
গ্রহণ ন। করিয়! পুর্বদেহ পরিত্যাগ করে না, তাহা হইলে 
সেই মৃতব্যক্তির পিগাদি গ্রহণ কি গ্রকারে হুইবে। 
আপনি অনুগ্রহ করিনা আমার এ সংশনন অপনোদন 
করুন। এই গ্রশ্রের উত্তরে মহাদেব কহিলেন, হে শিবে! 
মরণের সময় মায়াদেহ হয়, মায়ারূপ দেহ ইহ! বামুন্বরুূপ, এই 
মায়াদেহ আকফাশন্িত হইয়! নিরাশ্রয়ভাবে থাকে । যতদিন 
পর্য্যস্ত পিগদান ন! হয়, ততদিন পর্য্যস্ত এইরূপ নিরাশ্র্ন। 

তাহার পর মৃতব্যক্তির পিগুদান হইলে নেই বায়ু স্থির 
হয়, তৎপরে ক্রমে মন্তক জন্মে, ক্রমে ক্রমে অন্তান্ত অবয়ব 
সকল হয়, তাহার পর হমপুরে গমন করিয়া পাপ ও পুণ্য 
যাহা কিছু থাকে তাহা! ভোগ করে, পাপ ও পুপ্য খারিলে 


তন্ত্র [ ৫৪৩ ) তন্ত্র 


স্বর্গ ও নয়ক ভোগ হয়। সেই সকল ভোগ হুইলে যে সময় 
যর কোন কর্ণ থাকে না, সেই সময় জীব যমের আজ্ঞাক্রমে 
ব্রহ্মশামনে গমন করে। তাহার পর কর্ধানমারে উত্তম 
প্রভৃতি তনুলাভ করে। 

কিন্ত যদি কেহ ভাগাক্রমে সৎগুরু, মহাবিস্ভা ব1 তত্ব. 
জ্ঞান লাভ করে, তাহ! হইলে সেই জীব যতদিন পর্যযস্ত এই 
ব্রহ্মাণ্ড থাকে, ততদিন পর্যস্ত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ইহার মধ্যে 
ব্রাহ্মণ মহামোক্ষ, ক্ষজিয় সাযুজয, বৈশ্য সারূপা ও শুদ্র সালোক্য 
লাভ করিয়া! থাকে। মহাবিদ্যার প্রভাবে আর পুনরাগমন 
হয়না। হেশিবে! যে সময় এই বৃহতব্রহ্মাণ্ড নাশ হইবে, 
তখন সকল জীবই মুক্তিলাভ করিবে। এই ব্রদ্ধাণ্ডের 
বান দেহ এবং ব্রহ্মাও অনেক অবস্থিত, এই ব্রহ্মাণ্ড অনস্ত। 
এই অনন্তের প্রমাণ বলিতে কোন্‌ ব্যক্তি সমর্থ হয় 1. 

৭প্রকৃত্যা জায়তে পুংসাং প্রক্কত্যা স্জ্যতে জগৎ । 

তোয়াত্তবুদ্ধদং দেবি যথাতোয়ে বিলীয়তে ॥ 

গ্রককত্যা জায়তে সর্বং প্রকৃত্যা স্জ্যতে জগৎ। 

তোয়াত,বুদ্ধদং দেবি যথা তোয়ে বিলীয়তে ॥ 

তন্মাৎ প্রকতিযোগেন গ্ায়তে নান্তথা কচিৎ। 

বঙ্গা বিষুও শিবে! দেবি গ্রক্কত্য। জায়তে ফ্রবম্‌ ॥ 

তথা গ্রলয়কালেতু প্রকৃত লুপ্যতে পুনঃ” (নির্বাণতন্তর) 

গ্রক্কৃতি হইতেই সমস্ত পুরুষ জঙ্ম গ্রহণ করে, গ্রক্কৃতি 
হইতেই জগতের উৎপত্তি, ধেমন জল হইতে বুদ্ধদ হয়, 
আবার জলেই বিলীন হয়, সেই প্রকার গ্রক্কৃতি হইতেই 
সমস্ত জন্মে, আবার প্রক্কৃতিতেই লয় হয়। ব্রঙ্গা বিষুঃ ও 
মহেশ্বর প্রকৃতি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আবার 
প্রকৃতিতেই লীন হইবেন। ধখন প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে, 
তখন এই ব্রদ্ধাণ্ড প্রক্কতিতেই বিলুপ্ত হইবে। 

তাস্ত্রিকতত্ব।--- | 

শ্্রীরূপাং বা স্মরেদেবীং পুংঙ্গপাং বা শ্মরেৎ প্রিয়ে। 

প্মরেঘ! নিফলং ব্রহ্ম সচ্চিদাননরূপিনীম্॥ 

নেয়ং যোধিক্ন চ পুমান্‌ ন বণ ন জড়ঃ স্থৃতঃ। 

তথাপি কল্পবল্লীবৎ স্ত্রীশব্ষেন চ যুজ্যতে ॥ 

সাধকানাং হিতার্থায় অরূপ রূপধারিণী।” 

সেই সচ্চিদানন্দরূপিনী দেবীকে স্ত্রীরূপেই হউফ, পুং' 
স্বপেই হউক অথবা নিল বর্ম ভাবেই হউক ন্মরণ 
করিবে। বাস্তবিক তিনি স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, বণ্ডও 
নহেন অথব। জড়ও নহেন। তথাপি কল্পলতা যেমন স্ত্রী- 
বাচক, তীহাতে তব্রপত্ত্রী শবই প্রয়োগ করিবে। তাহার 
রূপ নাই, সাধকগণের মলের জন্তই রূপধারিনী। 


প্রপঞ্চমারে লিখিত হুইয়াছে__ 

"ভাষেতাং কুগুলীত্োকে লস্তোহদ্ধয়নাং বিছুঃ। 

সা রৌতি সততং দেবী তৃর্লীসঙ্গীতকধ্যনিম্‌ ॥ 

সেই মহাশক্তি কুলকুগুলিনী যোগীন্দ্রগণের হৃদয় আশ্রয় 
করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনিই জীবের মুলাধারে নিরড 
ভ্রমরসঙ্গীতবৎ গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি করিতেছেন। 

সারদাতিলকে কথিত আছে-_ 

“ঘোগিণাং হৃদয়াস্তোজে নৃত্যন্তী বৃতাম্জসা । 

আধারে সর্বতৃতানাং স্করস্তী বিছ্যাদাক্কতিঃ ॥ 

শঙ্খা বর্তক্রমান্দেবী সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। 

কুগুলীভূতনর্পাণামঙ্গ শ্রিযমুপেযুষী ॥ 

সর্ববেদময়ী দেবী সর্বমন্ত্রময়ী শিবা । 

সর্বতত্বময়ী সাক্ষ।ৎ হুঙ্ষাৎ নৃক্মতর| বিভূঃ। 

অ্রিধামজননী দেবী শব্ত্রহ্গশ্বরূপিণী ॥” 

তিনি যোগিগণের হৃদযসরোজে শ্বস্বরূপ প্রকাশ করিয়! 
নিজানন্দে নৃত্য করিতেছেন। সর্বভূতের আধারে বিছ্বাতের 
আকারে স্কূর্ত পাইতেছেন, তিনি সার্দ ত্রিবলয়াকারে 
মকলকে আশ্রয় করিয়৷ অবস্থান করিতেছেন, সেই দেবী 
কুগুলীভূত দর্পগণের অঙ্গত্রীধারিনী, সর্ববেদময়ী, 'সর্বামন্্রম়ী, 
সর্ধতত্বময়ী, সুক্ম হইতেও শুক্ষতরা, ভ্রিলোকজননী ও শব্দ- 
বরহ্ষত্বরূপিণী। 

কুলার্ণবে বর্ণিত হইয়াছে. 

“্যঃ শিবঃ সর্বগঃ হুক্। নিফলশ্চোক্মনাব্যয়ঃ। 

ব্যোমাকারো হজোনস্তঃ স কখং পুজ্যতে পরিয়ে ॥ 

অতএব গুরু; সাক্ষাদ্‌গুরুজপঃ সমাশ্রিতঃ। 

ভক্তা। নংপুজয়েদেবি ! ভুক্তিং মুক্তিং গ্রধচ্ছতি ॥ 

শিবোহ্মারতির্দেৰি ! নরদৃগ্গোচরা নছি। 

তশ্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিত্যান্‌ রক্ষামি সর্বদ]॥ 

মনুয্যচর্দণ। নন্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ং । 

বশিল্তানুগ্রহা য় গুঢ়ং পর্য্যটতি ক্ষিতৌ ॥ 

সম্তক্তরক্ষণার্থায় নিরহঙ্কারমাক্কৃতিঃ | 

শিবঃ কপানিধির্লোকে সংসারীবহিচেষ্টিতঃ 

যে শিব অর্থাৎ ঈশ্বর সর্বাগ, নিফল, উন্মনা, অবার়, 
ব্যোমাকার, অ্, অনন্ত, তাঁহাকে কিরূপে পুজা কর! যাইবে? 
এই জন্য পরম গুরু ম্বয়ং শিব মানব গুরুদ্ধপকে আশ্রত্ব 
করিয়াছেন। দেবি! সাধক মেই পরমগ্ডরুকে তক্তিপূর্ব্ণক 
পুজা করিলে তিনি ভোগ মোক্ষ প্রদান কিয় খাকেন। 
দেবি! যদিও আমি স্থুলরূপ গ্রহণ করিয়া এই শিব মূর্তিতে 
আছি, কিন্ত এতেজোময় মুর্তি মুম্যের নক্ষন গোচর হইবার 


সত 1 ই " ্‌ তন 


যোগা নহে, সেই জন্ত নরলোকে গুক্ুরপ অবলঙ্বনপূর্ববক 
আমি পিল্যকুলকে সর্বদা রক্ষা করি। মগুস্তর্শ আবৃত হইয়া 
সাক্ষাৎ পরম শিব সশিষ্যবর্গকে অনুগ্রহ করিবার জন্য গুঢ়- 
রূপে পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছেন। 

এই জন্ভঠই তান্ত্রিক গুর্র এত আদর এত যত্ব এবং 
সর্বাগ্রে গুরুপুজার বিধান লক্ষিত হয়। 

তম্ত্রমতে কন্তাপুকুষের জনম বৃত্তাস্ত--- 

"কথং ব1 জায়তে পুজঃ শুক্রন্ত কুত্র বা স্িতিঃ। 

পদ্মমধ্যে গতে শুক্রে মন্ততিস্তেন জায়তে ॥ 

পুরুষস্ত চ বঙ্ছুক্রং শুক্রং বা চাধিকং ভবেখ। 

তদা কন্তা ভবেদ্দেবি বিপরীতাৎ পুমান্‌ ভবেৎ॥ 

উভরোস্তল্যগুক্রেন ক্লীবং তবতি নিশ্চিতম্‌।” 

(মাতৃকাডেদতন্ত্র) 

স্ত্রী ও পুরুষ সহযোগে পুঞ্র কন্তার্দির উৎপত্তি হয়। 

স্ত্রী পুরুষ সহযোগে শুক্র পদ্মমধ্যে অবস্থিত থাকে, এই মতে 

পুরুষের শুক্রাধিক্য হইলে কন্তা, স্ত্রীর রজে। অধিক হইলে 
পুত্র, এবং শুক্র ও রজঃ তুল্য হইলে র্লীব হয়। 

এই মত আযুর্কেদ প্রভৃতির সহিত বিরোধ দেখ! যায়। 

বৃহদ্বদ্াগুতত্ব। নির্বাণতন্ত্রে বৃহ্দ্বদ্গাণ্ডের শ্বব্ধূপ এই- 
রূপ নির্ণীত হইয়াছে +_- 

গ্রথমে মেরুপর্বত, এখানে সকল দেবতার বাস, ইহার 
মধ্যদেশে মহাধীর1 নদী প্রবাহিত। এই ম্ুমেরুর উর্ধদেশে 
সত্যলোক ও অধোভাগে রসাতল। এইবূপে মেরুমধ্যে 
চতুর্দশ লোক ও সপ্ত পাতাল আছে। উহার উর্দ্ধে ব্রদ্ষপন্ন। 
সেই চতুর্দশদল পদ্ষের নিম্নমুখে বীক্বকোষে মনোহর বলয়া- 
কারে সপ্ত সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষিতিচক্র অবস্থিত । এই ক্ষিতিচক্রের 
মধ্যদেশে চতুক্ষোণ ও মনোহর জদ্ধুত্বীপ, ইহার চারিদিকে 
নীলাচল, মন্দার, চন্ত্রশেখর, হিমালয়, স্ুবেল, মলয় ও ভন্মাচল 
অবস্থিত। এই সকল পর্বতের শৃঙ্গ হইতে তৃণগুললতাকীর্ণ 
নানাবিধ পর্বত বাহির হইয়াছে। 

এ পল্ষের উদ্ধভাগে ঘড় পত্র ও চতুদ্বীরভূষিত ভীম নামক 
পদ্ম, পঞ্মমধ্যে রাত্কোষে মনোহর সিন্দুরবর্ণ ভূবলোক। 
এখানে লক্ষ্মী সরদ্বতীর সহিত বিষণ বাদ করেন। ইহারই 
অপর নাম বৈকু্। বৈকুষ্ঠের দক্ষিণে গোলোক, এখানে 
রাধিকাদেবী ও ঘ্বিস্ুজমুরলীধর কৃ অবস্থান করেন। ইহার 
মধ্যে ও বাহিরে জেযাভির্মগুল, এখানে ইন্জরাদি দেবসাদিগকে 
দেখ! যায়। 

বীঞ্জকোষের বাহিরে জলমণ্ডল। তথা গঙ্গাদি নদী 
যকল গ্রকাশিভত। এই গঞ্জের উর্ঘদেশে দুশপত্র নীলবর্ণ 


ব্যোমরূপ ও জলযুক্ত, ছল মহাপন্স আছে, ইহছারই অপর 
মাম শ্বর্লোকফ। এখানেই ক্ষদ্রাধ়, ভগ্রকানী প্রভৃতি বাস 
করেছ. এই. পল্ের উর্ধদেশে. দ্বাগশপঅশোভ্তি শোনবর্ণ 
গল্পন্ন্দর আছে, ইহাই মহল্লেণিক |. এখানে ঈশ্বরের বামস্তাগে 
মহাবিদ্য। অবস্থান করেন। এই মহল্পেকের মাহাত্থ্য গোলোক 
অপেক্ষা শতগুণ। তাহার উর্ধে যোড়শপত্রযুক্ত মোহাম্বকার 
নাশক নির্দাল পল্প অবস্থিত, তাহাই জনলোক। এখানে 
বামে গৌরী, দক্ষিণে সদাশিব বিরাজমান । এই পল্সের উর্ধে 
গত্র্রসমন্ষিত ফ্ঞানপল্প অবস্থিত, ইহাই তপোলোক । এখানে 
শিবের বামভাগে সদানন্দরূপিণী সিদ্ধকালী অবস্থান করেন। 

পতপোলোকং গোলোকন্ত চতুর্লক্ষগুণং শিবে। 

বক্ষলোকেধু যে দেব! বৈকুঠে যে জুরাদয়ঃ॥ 

তপসাপি ন লভ্যেত তপোলোকমতঃ শিবে। 

তপোলোকসম। নাস্তি লোকমধ্যে স্থলোচনে ॥ 

সালোক্যং মহল্লেকং শ্াং সান্বপাং জনলোককে। 

সাযুজ্যং তপোলোকেষু নির্বাণং হি তদুর্ধগে ॥ 

অতো৷ ব্রহ্গাদয়ে৷ দেবাস্তপোলোকার্থিনঃ সদা । 

তন্ত লোকস্ত মাহাতআ্ম্যং ময়] বক্ত,ং ন শক্যতে ॥” 

তপোলোক গোলোক অপেক্ষা চারিলক্ষ গুণ প্রধান, 
ব্রঙ্ষলোক ও বৈকুষ্ঠস্থিত দেবগণও তগস্ত। দ্বার] এই ভব- 
লোক প্রাপ্ত হননা। এই তপোলোকের মত আর কোন 
লোক নাই। মহর্লোকে সালোক্য, জনলোকে সারগ্য 
এবং এই তপোলোকে সাযুজ্য লাভ হয়। ইহার পরই 
নির্ব।ণ। ব্রহ্মাদি সকল দেবতাই এই তপোলোক প্রার্থন৷ 
করেন। এই লোকের মাহাত্মা বলিতে সমর্থ নহি। 

“কিমাকা রন্ত ব্রহ্মা তন জহি মহ্ষ্বের ৷ 

ৃষ্টিগ্রীকারং তন্মধ্যে কিমাকারং হি তত্ববিৎ॥ 

শঙ্কর উবাচ। 

জন্তোরাকারং ব্রন্াঙং নানাবিগ্রহং পার্কতি ॥ 

ব্রন্ষাওং বিগ্রহং প্রোজং স্থৃলকুত্র।দিকং ছি তৎ। 

মের? পর্বতস্তন্মধ্যে তথ! সগ্ডকুলাঁচলাঃ ॥ 

মূলাদিমন্তকাস্তং বৈ সুমের নাম পর্বাতঃ। 

স্থিতং মেরোরধোতভাগে ছাঙ্গুল্যাশ্চোর্ধদেশত। ৪ 

ভূর্লোকাদি মহেশানি সপ্তন্বর্গং ক্রমেণ ছি। 

ছ্যাঙ্গুল্যাঃ সগ্তপাতালাস্তিষ্স্তি পরমেশ্বরি 

সত্যলোকে নিরাকার মহাজ্যোতিঃশ্বরূপিনী। 

মায়য়াচ্ছাগিতাত্বানং চনকাকাররূপিনী ॥ 

হস্তপাদা দিরহিত। চক্তস্থর্ধ্যাগিরপিণী | 

মান়্াবন্ধলসংত্যঙ্য। দ্বিধা ভিন যদ শু) ৪. 


অস্ত 


শিবশক্তিবিভাগেন জায়তে স্থষ্টিকষ্পনা । 

প্রথমে জাগতে পুজো ব্রঙ্গসংজ্ঞে। ছি পার্বতি 0৯ 

্রদ্মাণ্ডের আকার কিন্ধপ এবং সৃষ্টি বা কি প্রকারে হয়, 
পার্বতী মহাদেবকে এই গ্রশ্ন করিলে মহাদেব পার্বতীক় এই 
প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, হে পার্ধতি ! নান! বিগ্রহবিশি্ই 
জন্তর আকারই ব্রহ্গাণ্ড এবং স্ুল হুক্মাদি বিগ্রহই ব্রহ্মা 
বলিয়! অভিহিত । তাহার মধ্যে মেরু পর্বত, ও সগ্তকুলাচল 
( মহেস্দ্র, মলয়, সহা, শুক্কিমান্, খক্ষপর্বত, বিদ্ধ, পারিষাত্র, 
এই ৭টা কুল পর্ন ত) মূল আদি করিয় মস্তক পর্ধ্যস্ত স্থমেরু 
পর্বত মেরুর উর্ধদেশে ভূর্লোকাদি সপ্তুসর্গ, অধোভাগে সপ্ত 
পাতাল অবস্থিত। সত্যলোকে আকাররহিত। মহাজ্যোতিঃ- 
স্বরূপিণী মহাঁশক্কি মায়া দ্বারা আম্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া 
প্লাখিয়াছেন। এই মহাশক্তি চনকাকাররূপিণী, এবং হ্স্ত- 
পদাদিরহিতা ও চন্দ্র হূর্যযাসিস্বর্ূপিণী। এই মহাশক্তি মায়! 
রূপবন্ধল ত্যাগ করিয়। উন্মুখী হইয়া! আপনি আপনাকে দ্বিধা 
বিভক্ত করেন। সেই সময় শিব ও শক্তি বিভাগে গ্রথমে 
কষ্টি কল্পন। হয়। সেই সময় গ্রথম পুজ হয়, তাহার নাম ত্রহ্গ। | 

“শৃণু পুল মহাবীর বিবাহং কুরু যত্বতঃ। 

এতচ্ছত্বা ততে। ব্রহ্মা! উবাচ দাদরং প্রিয়ে ॥ 

ত্বাং বিনা জননী নাস্তি শক্তিং মে দেহি সুন্দরীম্‌। 

তচ্ছ্া জগত।ং মাতা শ্বদেহান্মোহিনীং দদৌ॥ 

দ্বিতীয়] সা মহাবিদ্কা সাবিত্রী পরমা কল।। 

অন্যাঃ সঙ্গং সমাসাগ্ঠ বেদবিস্তারণং কুরু ॥ 

অনায়ালং স্থ্টিকর্তা ভবন্বং মহীমগুলে ॥” 

এইব্ধপে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলে মহাশক্কি তাহাকে কহিলেন, 
হে মহাবীর ! তুমি বিবাহ কর। ব্রঙ্গা শক্তির এই কথ! 
শুনিয়। কহিলেন, আপনি ব্যতীত আমার আর কেহ জননী 
নাই, অ।মি বিবাহ করিব না। জাপনি আমাকে শক্তি গ্রদান 
করুন। মহ।শক্তি ব্রঙ্গার এই কথায় নি শরীর হইতে 
মোহিনীশক্তি উৎপন্ন করিয়। ব্রঙ্গাকে প্রদান করিলেন। 
এই শক্তি দ্বিতীয়! মহাবিদ্তা ও পরম! কলা, ইহার নাম 
সাবিত্রী, তুমি ইহার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া বেদবিস্তার কর, এবং 
এই মহীমগ্ডলে ভুমি অনায়াসে স্থষ্রিকর্তা হইকে। 

শগ্বিতীয়ে আয়তে পুজো বিষুঃঃ সত্বগুণা শ্রয়ঃ। 

শুণু গুজ মহানীর | বিবাহং কুরু যত্রতঃ ॥ 

তব দর্শনমাত্রেণ নিষ্ষামী জায়তে পুমান্‌। 

কথং করোমি হে মাতঃ মোছিনীং দেহি মে শিবে॥ 

দেহাচ্ছক্তিধ্, নির্গত্য দদৌ তশ্রৈ চ কালিকা। 

প্বৈষ্ণবীং মহাবিস্তাং শীবিদ্তাং পরমেশ্বরীম্‌ ॥ 

তু 
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টা, 


তত 


তামাশ্রিত্য মছাবিষুঃ পালয়ত্যখিলং জগৎ। 

ভৃতীয়ে জায়তে পুজো! মাযোগী সদাশিবঃ ॥ 

তং দৃষ্ট। স! মহাকালী তৃথ্টিযুক্তাতবন্‌ মুদ|। 

শণুপুজ মহাযে!গিন্‌ মন্বাক্যং হৃদয়ে কুক্ষ ॥ 

স্বাং বিন! পুরুষো কোব1 মাং বিনা কাপি মোহিমী। 

অতন্বং পরমানন্দ বিবাহং কুরু মে শিব ॥ 

শিব উবাচ। 

যছুক্কং ময়ি হে মাতস্বাং বিন! নাস্তি মোহিনী ॥ 

সত্যমেতজ্জগন্মাতঃ মাং বিন। পুরুষো ন চ। 

অশ্মিন দেছে সংস্থিতে চন করোমি বিবাহকম্‌ ॥- 

কুরু দেহাস্তরং মাতঃ করুণ। যদি বর্ততে। 

তৎক্ষণে ম! মহাকালী দদে ভূবনন্থন্দরীম্‌ ॥ 

তামাশ্রিত্য মহাযোগী সংহরত্যখিলং জগৎ। 

শৃস্তোরই্টবিভাগশ্চ শক্তিশ্চাষ্টবিধ। ভবেৎ॥ 

কালীকা স্ঘ। মহাবিদ্য। হনেন পরমেশ্বরি। 

ইতি তে কথিতং কাস্তে যণা ব্রহ্মনিক্বগণম্‌ ॥ 

গোপনীয়ং গ্রযত্বেন বিস্বে।ৎপত্তির্থ। গ্রিয়ে |” 

তাহার পর দ্বিতীয় পুত্র জন্মে, ইহার নাম বিঃ, এবং 
ইনি অতিশয় সত্বগুণগ্রধান। এই বিষু। জন্মিলে মহামায়া 
তাহাকে কহিলেন, হে পুত্র তুমি বিবাহ কর, যেহেতু তোমার 
দর্শনমাত্রেই লোক সকল নিষ্ষামী হইবে। বিষুণ কহিলেন, 
হে মাতং! কেমন করিয় আমি বিবাহ করিব, অতএব 
'মাপনি অনুগ্রহ *করিয়! আমাকে মোহিনী প্রদান করুন, 
তখন মহাকালী শিজ দেহ হইতে শক্তি নির্গত করাইয়া 
তাহাকে দিলেন ও বপিলেন, এই শক্তির নাম বৈষ্ঞবী ও 

৷ তুমি এই শক্তি আশ্রয় করিয়া জগৎ্খ পালন কর। 

বিষণ তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর তৃতীয় পুত্র উৎপন্ন 
হইল, এই পুত্ত মহাষোগী ও ইহার নাম সদাশিব। এই 
পুত্রকে দেখিয়৷ মহ্াকালী অতিশয় প্রীত হইলেন, এবং 
তাহাকে কহিলেন, হে পুত্র, আমি যাহা তোমাকে বণিতেছি, 
তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর, তুমি ভিন্ন আর পুরুষ নাই, আমি 
ভিন্ন মার স্ত্রী নাই, এইজন্ড তুমি আমাকে বিবাহ কর। 
মহ।দেব এই কথা! শুনিয়৷ কহিলেন, হে মাতঃ ! তুমি ব্যতীত 
অন্য স্ত্রী 'সথবা আম। ব্যতীত অন্ত পুরুষ নাই, ইহ সত্য, কিন্ত 
তোমার এই দেহ থাকিতে বিবাহ করিতে পারিব না। যদি 
আমার গ্রতি করুণা থাকে, তাহা হইলে আপনি এ মৃ্তি 
পরিহার করিয়া অন্মুদ্তি গ্রহণ করুন। মহাশক্তি এই কথা৷ 
শুনিয়াই মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ভূবননুন্দবীন্ূপ ধারণ করি- 
লেন। ভূবনম্ুন্দরী ও মহাশক্তি একই, মহ!যোগী শিব এই 


তন্ত্র [ ৫৪৬ ] তত 


ভুবনন্ুন্দরীকে আশ্রঙ্প করিয়া অখিল জগৎকে সংহার কয়েন । 
শিবের ৮টা রিভাগ, মহাশক্তি কালী তারাতেদেও অষ্টভাগে 
বিতক্ত। হে পার্বতি ! ইহাই বঙ্গের স্বরূপ জানিবে । ইহ! 
অতিশয় গোপনীয় । 

পগ্ীচত্ডিকোবাচ। 

ত্বৎগ্রসাদাচ্ছ তং নাথ পরং ব্রঙ্গমনিরপণম্‌। 

ইদানিং শ্রোতুমিচ্ছামি ক্ষিতৌ স্যির্যঘা ভবেৎ॥ 

জ্ীশিব উবাচ। 

শৃণু দেবি গ্রবক্ষ্যামি যথ। স্গ্টিঃ প্রজায়তে ॥ 

সতালোকে মহাকালী মহারুদ্রেণ সংপুট!। 

চনকাকৃতিবিস্তার। চত্্রসূর্যযাদিকপিক1 ॥ 

অনাদিরূপসংঘুক্ত1! তদংশ! জীবমংজ্ঞকাঃ। 

অলদগ্নে ধর্থা দেবী ক্ষ,রস্তি বিশ্,লিঙ্গকাঃ ॥ 

তন্তাশ্চাতং পরং ব্রহ্ধ যদ! ভূমৌ প্তত্যপি। 

তদৈব সহসা দেবি শক্তযাধুক্কে! ভবত্যপি॥ 

স্থাবরাদিষু কীটেষু পণুপক্ষিযু শৈলজে। 

চতুরশীতিলক্ষং বৈ জন্ম চাপ্োতি সোবায়ঃ ॥ 

ডতো! লঙেৎ পরেশানি মানুষ্যাং ছুর্লভাং তঙ্গম্‌। 

ঘতে। মানুষদেহস্ত ধর্ঘাধর্্মাধিপশ্চ সঃ ॥ 

ততোংপি লততে জন্ম পুনম ত্যুমবাপু-যা। 

জান়ন্তে চ জ্রিয়ন্তে চ কর্মপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ ॥ 

চতুরশীতিসহজরেষু নানাযোনিষু শৈলজে 1” 

হে দেবদেব, তোমার গ্রসাদে আমি পরব্রঙ্গতত্ব জ্ঞাত 
হইলাম, এখন এই ক্ষিতিতলে কি প্রকারে স্ষ্টি হয়, তাহা 
শুমিতে ইচ্ছা করি। মহাদেব কহিলেন, হে দেবী! সত্য- 
লোকে মহাকালী মহারুদ্র দ্বারা! সংপুটিতা হন, এই মহাকালী 
চন্্রকূর্যযাগ্রি রূপ বিশিষ্ট, অনাদি রূপসংযুক্তা এবং চনকের 
স্তায় আক্কতিবিশিষ্ট৷ । জীব সকল এই মহাকালীর অংশমাত্র। 
বে প্রকার জলদগ্সির বিশ্ব,লিজ সকল স্ফ,রিত হয়, কিন্তু এ 
বিশ্ক,লিঙ্গ যেমন অগ্নিভিন্ন নহে, সেইন্ষপ জীব সকলও 
মহাকালী ভির নহে, তবে তাহার অংশমাত্র। মহাকালী, 
হইন্তে পরক্রহ্ধ যে সময় চ্যুত হইন্)৷ ভূমিতে নিপতিত হন 
হে দেবি! সেই সময্নই তিনি শক্তিযুক্ত হম। স্থাবরাদি কীট 
ও পণ্তপক্ষি গ্রভৃতি চতুরশীতিলক্ষ জন্মপরিগ্রহ করিয়া 
তাহার পর হুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাণ্ত হয়) এই মনুষ্য দেহই 
ধর্ম ৪ অধর্মের আকর। এই ধর্মধর্ম হবার মানুষ একবার 
জমা পরিগ্রহ করে, আবার মৃত্ামুখে পতিত হয়। এইক্সপে 
মানব সকল কর্দ্পাশ দ্বার! নিয়ন্ত্রিত 'হইয়! নান! গ্রকার 
।' স্বোনিতে ভ্রমণ করে। 


তন্রমতে তত্বজ্ঞান-- 

পঞ্চতৃত, এক একটা ভূতের পাঁচ পাচ করিয়া ২৫টী গণ। 
অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্‌, লোম এই €টী পৃথিবীর ুধ। শুক্র, 
শোণিত, মজ্জা, মল ও মূত্র এই ৫টী জলের গুণ। নিদ্রা, 
ক্ষুধা, ভূষ্চা, ক্লাস্তি ও আলল্ত এই €৫টী তেজের গুণ। ধারণ, 
চালন, ক্ষেপ, নঙ্কোচ ও গ্রসব এই ৫টী বায়ুর গুণ। কাম, 
ক্রোধ, মোহ, লঙ্জা ও লোত এই ৫ট্ী আকাশের গুণ। 
সমুদায়ে পঞ্চভূতের এই ২৫টী গুপ। এই পঞ্চতৃত মহী জলে, 
জল রবিতে, রবি বাঘুতে ও বাধু আকাশে বিলীন হয়। 

এই পঞ্চতত্বের পরও তত্ব আছে, স্পর্শন, রসন, জাণ, 
টচ্ষুঃ ও শ্রবণ এই গঞ্চেক্তিয় ও মন সাধন ইত্জ্িয়। এই ব্রঙ্ধা'ও 
লক্ষণ দেহ মধো ব্যবস্থিত আছে এবং সপ্তধাড়ু আত্মা, 
অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা, ইহাও শরীর মধ্যে অবস্থিত) শুক্র, 
শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও ত্বক্‌ এই সপ্তধাতু । 

শরীরই আত্মা, অস্তরাত্বা মনঃ, পরমাত্মা শুস্তময়, এই পর- 
মাত্বাতেই যন বিলীন হয়। 

রক্তধাতু মাতা, শুক্রধাতু পিতা ও শুন্তধাতু প্রাণ হাতেই 
গর্ভপিগ্ত উৎপত্তি হয়। 

অব্যক্ত হইতে প্রাণ জন্মে, গ্রাণ হইতে মন, মন হইতে 
বাক্য উৎপত্তি এবং মন বাকোর সহিত বিলীন হয়। স্র্য্য, 
চন্দ্র, বায়ু ও মন ইহার! কোথায় অবস্থান করে? তাদুমূলে 
চক্র, লাভিমূলে দিবাকর, সর্ষের অগ্রে বায়ু ও চন্ত্রের 
অগ্রে মন এবং হর্য্যাগ্রে চিত্ত ও চন্দাণ্থে জীবন অবস্থিত । 
কোন স্থানে শক্তি শিব অবস্থান করেন? কালই বা কোথায় 
অবস্থিত এবং জরাই বা কেন হয়? 

পাতালে শক্তি অবস্থিতা, ব্রদ্ধাণ্ডে শিব বাদ করেন, অন্ত- 
রীক্ষে কালের অবস্থিতি, এই কাল হইতেই জরার উৎপত্তি 
হয়। কে আহার আকাঙ্ষ। করে, ফেই বা পান ভোজন করে, 
জাগ্রৎ স্বপ্ন স্ুযুণ্তিই বা কার হয় এবং কেইব৷ প্রতিবুদ্ধ হয়? 

প্রান আহার আকাজ্ষা করে, হতাশন পান ও ভোকন 
করে, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্থিতে বাযুই গ্রতিবুদ্ধ হয়। 

কে কর্ম করে, কেই বা পাতকে লিখ হয়, এবং পাঁপ 
আচরণ করে, পাপ হইতেই বাকেমুক্তহয়? মনপাপ 
কার্ধয করে, মনই পাপে লিগু হয়। মনই তম্মনা হইয়া 
পুণা ও পাপসাধন করে। আব কি গ্রকারে শিবহয়? 
্রাস্তিযুক্ত হইলে তাহাকে জীব বলা বায়, ভ্রান্তি মুক্ত হইলে 
শিব হয়। ত্ামস ব্যক্তি সকল এই তীর্থ এইরূপে ভ্রমণ 
করিয়! থাকে । অজ্ঞানান্ধ হইয়া আত্মতীর্৫ঘ অবগত হয় ন। 
আত্মতীর্ঘথ না৷ জানিলে কি প্রকারে মোক্ষ হয়? 


১৫] [8৭ ] তা 


বেদও বেদ নয়, অর্থাৎ ৪ বেদেকে ঘেদ বল! যায় না, 
মনাভন ত্রন্ধই বেদ। চারিষেদ ও সকল শীল্্র অধ্যয়ন 
রিয়া! যোগীরা সার গ্রহণ কয়েন) কিন্তু পণ্ডিতের তক্র পান 
করিয়া পাকে । তপঃ তপন্তা ছে, ব্রক্গচর্ধাই তপস্ত।, যে 
বরক্মচর্যয প্রভাবে উর্ধরেত। হওয়া যায়, সেই তগন্থী। 

হোম প্রভৃতিও হোম নহে, ব্রহ্ষাগিতে গ্রাণ সমর্পণ 
'ক্ষরার নামই হোগ, মোক্ষ লাভ করিতে হইলে পাপ পুণ্য 
দুই পরিভাগ করিতে হইবে। 

ফ'তদিন পর্য্যস্ত আন না! জন্মে, ততদিন বর্ণবিভাগ থাকে, 
জ্ঞান জগ্মিলেই আর বর্ণাদ্ি বিভাগ থাকে না। চঞ্চল 
চিত্তে শক্তি অবস্থান করে, স্টিরচিত্বে শিব বাস করেন, 
স্থিরচিন্ত হইতে পারিলে দেহধারী হইলেও সিদ্ধি হয়। 

(জ্ঞানসন্কলিদীতন্ত্র' ) 

শৃদ্র-পিখিত পটলাদি পাঠ নিষেধ ।-- 

প্বিগ্রোব! ক্ষতিয়ো বাপি বৈশ্রে। বা নগনন্দিনি। 

পতয়গ্নরকে ঘোরে শুড্রন্ত লিখনাৎ পরিয়ে ॥ 

তশ্মাত্ত, শুদ্রলিখিতং পটলং ন জপেৎ স্থধীত। 

শৃর্রেপ লিখিতং দেবি পটলং যন্ত্র পঠাতে ॥ 

যংষং নরকমাপ্নোতি তং তং প্রাপ্সোতি মানবং 1” 

ব্রাঙ্মণ, ক্ষয় বা বৈশ্ঠ, যদি শূদ্রলিখিত পটলাদি পাঠ 
করে, তাহ! হইলে তাহার ঘোর নরকে গমন হয়। এইজন্ত 
শৃদ্ঘলিখিত স্তব কবচ প্রভৃতি পাঠ করিবে না। 

তন্ত্রের এইরূপ নানা কথা জানিবার আছে। বাম্তবিক 
এখন ভারতের সর্বত্রই বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে যে সকল 
ক্রিপনাকাঁও ও পুজাপদ্ধতি গ্রচলিত, তাহা! সমস্তই তাস্্রিক। 
[ মন্ত্র, বীজ, তন্ত্র, গায়ত্রী, স্তাস, মুর!) হূর্গ!, তারা, প্রস্ততি 
শব দ্রষ্টব্য ।] 

হিন্দুতক্বের বিষয় পূর্বে যেরূপ লিখিত হইল, বৌদ্ধতসত্- 
গুলিতেও এরূপ বিবরণ বর্ণিত দেখা যায়। হিন্দুতস্তরোক্ত 
শিব দুর্গা প্রভৃতি নাম গুলিই যেন বজ্তসত্ব, ব্রজডাকিনী 
প্রভৃতি নামে রূপান্তরিত হইয়াছে । বৌন্ধতস্ত্রেও চণ্ডী তার! 
বারাহী প্রত্ৃৃতি মহাবিদা।, যেগিনী, ডাকিনী, জৈরৰ, ভৈরবী 
গ্রভৃত্তির উপাসন! প্রচলিত আছে। শিবোক্ত ত্ত্রে যেরূপ 
অদ্ভূত অন্কুত দেবমুন্তি কল্পিত হইয়াছে, বৌদ্ধতত্ত্রেও হেরু- 
কাদি দেবদেবীর মৃর্তিও তদ্রুপ বর্ণিত আছে। 

বোঁদ্ধতন্ত্রমতে বজ্ডাক ও বজ্ডাঁকিনীর পুঁজাই প্রধান। 
হিঙ্দৃতাস্তিকগণ যেমন দক্ষিণাবর্ত ক্রমে ম্যান করেন, 
বৌদ্বস্তানত্রিকগণ বামাবর্থ বিধানে সেইনপ ভ্ভাস করিয়া 
খাতকন। 


"বামাবর্তবিবর্তেন পুজান্তাস গদক্দিণমূ। 
 যোছি জানাতি তত্বজ্ঞত্তহ্যেদং চক্রদর্শনং ॥” 
(অতিধানোত্বরহদয়. ৩ পটল) 
বৌদ্ধতাক্তিফেরাও বলিষ্বা খাকেন, সাধনের কোন নিয়ম 
নাই, যখন ইচ্ছা যে অবস্থায় হউক, লাধন করিবে । 
“ন শ্িথিং ন চ নক্ত্রং নোপবাসে বিধীয়তে। 
শুচিন! বাপ্সুচির্বা ন শৌচল্লোদকক্রিয়। ॥ 
কালবেলাবিনিমুক্ত শৌচাডাববিবর্জয়েৎ। 
তন্রমন্্রপ্রয়োগজ্ঞঃ সর্বসত্বার্থতৎপরঃ ॥ 
গিরিগহ্বরকুঞ্জেযু নদীতীরেধু সঙ্গমে । 
মহোদধিতটে রমো একবৃক্ষে শিবালয়ে ॥ 
মাতৃগৃছে শ্মশানে বা উদ্ভানে ৰিবিধোত্তমে | 
বিহারচৈতালয়নে গৃহে বাথ চতুষ্পথে ॥ 
সাধয়েৎ নাধকে! যোগং সর্বকামফল গ্রদম্।” 
( অভিধানোত্তর' ) 
বৌদ্ধতান্ত্রিকগণও মালামন্্, মাতৃক1, কবচ, হৃদয়াদি অতি 
গুহা বলিয়া জানেন। বৌদ্ধতস্ত্রেও এ নকল গুহাবিষন্ 
অধিকারী তন্ন অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার 
নিষেধ আছে। ৰ 
*আচারযোগিনীতদ্তরাঃ ঘোগতন্ত্রশ্চ বিস্তরা | 
ক্রিয়াভেদক্রমেণৈৰ সর্বতস্ত্রেভিজ্ঞয়। ॥ 
আগমৈঃ সিদ্ধিশাস্ত্রাণি শ্বতগ্বৈর্জাতকৈ স্তথা। 
অন্ুত্তরপদা*্বাচ গ্রজাপারমিতাদয়ং | 
বাহশান্ত্রপরিজ্ঞানমাচারবিবিধোহমম্‌ । 
যোগভাবনয় যুক্তং নৈষিকং পদবিস্তসেৎ॥ 
সর্বহারবিহারস্ত নির্বিশক্ষেন চেতসা। 
শতাঙ্গরেণ সর্বেষাং সন্ত্রাণাং দৃঢ়তাবনা ॥ 
মালামন্ত্রং যোগনিতাং সর্ধকামার্থসাধনং | 
উত্তমে বাপি চোত্বরং যোগিনীক্ষালসন্বরং | 
 মন্ত্রোপ্ধারঞ্চ কবচে। জদয়ে হৃদয়েন তু। 
লিপিমগুলবিষ্তাসং বীরযোগিনীতস্তবং। 
সর্বেষ।মেব মন্ত্রাগাং উত্তমে! মাতৃকোন্বমং। 
গুহাদ্‌গুহাতরং রম্যং সর্ধবজ্ঞানসমুচ্চয়ং। 
আলয়ঃ সর্ধধর্মাণা মাতৃকাখ্যজপান্তব1। 
এতন্বত্বশ্ন কথয়ন্‌ সিদ্ধিহানি ভঁবিষ্তাতি।. 
ভাবনৈষাঞ্চ পরমাকাশসিদ্ধিরমুত্তম।। 
ভাবর়েৎ জন্মজন্মানি বজ্তসত্বত্বমাপ্র,য়াং। 
অগ্রকাষ্ঠমিদং সর্বং গৌঁপনীয়ং গাব তঃ &” 
(অভিধানোত্তর ৪প*) 


তন্ত্রত। 
বুদ্ধমত প্রতিপাপ্ত বৌদ্ধশান্ত্রে পঞ্চমক।র়ের নিন্দা ও গ্রহণে 
নিষেধ আছে। কিন্তু বৌন্ধতান্ত্রিকগণ তাহার অন্থথ। করিয়! 
থাকেন। পঞ্চমকারের সেবা বৌদ্ধতস্ত্রের একটা প্রধান 
অঙ্গ | যে মস্ত মাংস গ্রহণ বৌদ্ধশান্ত্রে বিশেষরূণপে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে, বৌদ্ধতস্ত্রে তাহার জুখ্যাতি দৃ্ হয়। 
“নিত্যং মহামাংসভোজী মদিরাশ্রবূর্ণিতস্‌।” 
মহ।মাংসং পীত্বা মগ্তং গ্রিয়া সহ। 
ত্বচ্ছচিতে। মৃতাঙ্গারে ভাবয়েছীরনায়ক ম্‌।” 
( অভিধান* ৪ প*) 
বৌন্তস্ত্রে পণ্ড ও বীর এই ছুই ভাবের উল্লেখ আছে। 
যিনি গ্রকৃত সিদ্ধ তান্ত্রিক বৌদ্ধশান্ত্রে তিনিই বীরনায়ক বলিয়। 
অভিহিত। বৌদ্ধতান্ত্রিকগণও এই জগৎ বামোস্তব বলিয়! 
ক্বীকার করেন। বৌদ্ধতন্ত্রে চক্রপূজা, বীরযাগ, ভগপুজ। 
গ্রভৃতির বিষয়ও বর্ণিত আছে। এখনকার সাত্বিক বৌদ্ধগণ 
প্রায় জাতিভেদ স্বীকার করেন না, কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ 
বিশেষবূপে চতুরবর্ণ বিচার করিনা থাকেন। (ক্রিয়াসংগ্রহ- 
পঞ্জিক1 ১ম অ ড্রষ্টবা) 
তাস্্রিক ব্যাপার যেমন ভারতীয় হিন্দুগণের হাদয় অধিকার 
করিয়াছে, সেইরূপ বৌদ্ধতান্ত্রিক ব্যাপার তিব্বত ও চীনের 
বহুসংখ্যক বৌদ্ধগপণের মধ্যে পর্যবসিত হইয়াছে। পদ্মকর্প 
নামে তিব্বতের একজন লাম! ( খুষ্টীয় ১৬শ শতানে ) বলিয়া- 
ছেন, “যে প্রকৃত তন্্বতব অবগত নহে সে মোক্ষমার্গে পথত্রান্ত 
পথিকের স্তায় সন্দেহ নাই। ভগবান্‌, বজ্সত্ধের নির্দিষ্ট 
মার্গের বুদুরে সে বিচরণ করে *। 
তন্ত্রক (কলা) তন্ত্রাৎ সুত্রবাপাৎ 'অচিরাপন্ৃতং তত্ত্র-কন্‌ 
( তন্ত্রদচিরাপহহতে । পা ৫:২৭) নূতন বস্ত্। 
“বমানন্তপ্বকনিভে সর্বাঙ্গীনে তরুত্বচৌ ৮ (ভটি) 
তন্ত্রকাষ্ঠ (ক্র) তত্স্থং কাষ্ঠং। তন্ত্রস্থিত কাষ্ঠভেদ, তত্র 
বায়ের তুরী। 
তন্ত্বণ (ব্লী) শাসন, শৃঙ্খলাস্থপন। অধীন করণ। 
তন্ত্রত। (ত্ত্রী) তত্্ন্ত ভাবঃ তত্ত্তল্‌ টাপ্। অনেকোদ্দেশে 
সকং প্রবৃত্তি, বহুবিধ কার্য্যের উদ্দেশে একটা কার্ষ্য কর, 
এবং হাতেই বহুবিধ কার্যয সিদ্ধি হইবে। 
ধেগন শান্ত্র।ুসারে ক্নান না! করিয়। কোন কার্ধযই করিতে 
নাই, কিন্ত একজন পূজা, তর্পণ ও োম করিবে 
“মন্সান্বা নাচরেৎ কন্ম জপহোমাদি কিঞ্ন ॥” (দক্ষ) 
এই শান্ধীষ্ধ বচনাম্থলারে তাহার গ্রত্যেক কার্য্যের 
পর মান মানহ্যক হইয়। উঠে। শ্তচ্কন্য তন্ত্র স্বীকার করিয়। 
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ত্যুক্তিঃ 


সকলকর্দেছেশে একবার দ্বান করিলে সর্ব কর্মাঙ্গ জান 
সিদ্ধ হইবে। প্রতোক কার্ষ্ের পর প্লান করিতে হইবে মা। 

একজন বহতর ব্রাঙ্গণ হত করিয়াছে, কিন্ত এই ব্রঙ্গ- 
হত্যা! পাপনাশের জন্ত এক একটা প্রায়শ্চিত্ব না! করিম! 
সর্কেদ্দেশে একটা প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহাতে তন্ত্রতানথলারে 
সকল ব্রঙ্গাহত্য! জন্ত পাপ নাশ হুইবে। (স্ৃতি)? 


তন্ত্রধারক (পুং) তন্ত্রং তন্ত্জ্ঞপকপদ্ধতিগ্রস্থং ধারয়তি ধারি 


থল্‌। পুস্তকধারক। পুজাগ্রতৃতি ধর্মকার্ধ্যে ষিনি পুস্তক 
ধরেন, যাজ্জিক বিশেষ পারদর্শী হইলেও তঙ্্ধারক ব্যতীত 
কোন পৃ বক্স গ্রভৃতির অন্থ্ান করিবে না। পুজাদিতে 
একভন পৃজ1 করিতে বসিবে, অপর একজন তন্ত্র (পুস্তক) 
ধরিয়া বলিয়া! দিবে। 

“একন্তত্র নিযুক্তন্তাদপরস্তস্তরধীরকঃ।” (স্থৃতি) 


তন্ত্যুক্তি (স্ত্রী) ত্রায়তে শরীরমনেন তত্ত্রং চিকিৎসিতং তন্ত 


ৃ 
ৃ 


2 
ূ 


| 


যুক্তয়ঃ ৬তৎ। সুশ্গতোক্ত ৩২ গ্রকার যুক্তিভেদ । অধিক রণ, 
যোগ, পদার্থ, হেত্বর্থ, উদ্দেশ, নির্দেশ, উপদেশ, অপদেশ, 
গ্রদেশ, অতিদেশ, অপবর্গ, বাক্যশেষ, অর্থাপত্তি, বিপর্য্যয়, 
গ্রাসঙ্গ, একাস্ত, অনেকান্ত, পূর্্নপক্ষ, নির্ণয়, অন্ুমত, বিধান, 
অনাগতাবেক্গণ, অতিক্রান্তাবেক্ষণ, সংশয়, ব্যাখ্যান, স্বসংজ্ঞ।- 
নির্বচন, নিদর্শন, নিয়োগ, বিকল্প, সমুচ্চয়, উহা এই ৩২ 
একার বত্তরযুক্তি। 

এই ৩২ প্রকার তত্তুক্তি স্বীকারের এ্রয়োজন কি, 
ইহাতে এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এই যুক্তি দ্বারা বাক্য 
ও অর্থ যোপ্সিত হয়। যেস্থলে অসন্বন্ধ বাকা থাকে, সেই 
অনশ্বন্ধ বাকাকে সম্বন্ধ করিয়া গ্রহণ করা হয়। অসদ্াদি 
প্রযুক্ত বাক্যের প্রতিষেধ ও স্ববাক্য সিদ্ধি এই ত্তরযুক্তি 
দ্বার হয় 

"্অনদ্বাদি গ্রযুক্তানাং বাক্যানাং গ্রতিষেধনম্। 

শ্ববাক্যপিদ্ধিরপিচ ক্রিয়তে তন্ত্রযুক্তিতঃ ॥” (স্থুঞ্াত ৬৫ মণ) 

যেসকল স্থলের অর্থ পরিশ্ষট নাই, এবং যে সকল 
স্টল জটিল, সেই সকল স্থল এই তত্যুক্কি স্বারা পরিস্ফ,ট ও 
বিশদ ইয়্। 


৭ ৬০ পাসে 





ডি ্মপপস্পিাই 





*» 'ওখধ]| নান! ব্রক্মবধসঙে সর্ধ্বোচ্দেশ্ন সকৃৎ প্র।য়শ্চিত্তে কৃতে ব্রদ্মষধ- 


জন্ত পাপনাশঃ। তন্্রতার! হেতুশ্:। অদৃষ্টাধৈকজাতীর় কর্ণ: কালাদেশ- 


কার1দীনাং প্রয়োগানুষকষবৈধহেতৃতৃষানামতেদে উদ্দেঠবিশেহা যর 
ই/ত। এবক ন্ংতোইধিকারী ভবতি দৈষে পৈত্রেত কর্মণি। পঁবিআগ।ং 
তথ! জপো দানে 6 বিধিদশিতং। (বিকু) 

ইতি ক্রিয়াগহাদং কর্তৃসংক্কারগথ।রৈব তগানকর্তবশেষকর্ার্মষেফ মেও 


মু প্রচিকর্থকর্জবযং।? ( প্রগশ্চিম্ততন্) 


উন্রযুক্তি 


১ অধিকরণ। এই শবের অর্থ অধ্যায় বা অধিকার। ধখা 
দীর্ঘশীবিতীয় অধ্যায় । 

২ যোগ। এই.শবের অর্থ অন্থয়। ঘথা বাঘ, পিত্ত ও কফ 
যথাক্রমে শীতল, উষ্ণ ও সৌম্যগুণবিশিষ্ট এইরূপ স্থলে বায়ু 
লীতল, পিত্ত উ্ণ এবং কফ সৌম্যগ্ডণ বিশিষ্ট, এইরূপ অন্বয় 
বুবিতে হইবে। 

৩ হেত্বর্থ। এক অর্থ অগ্ঠের সাধক হইলে তাহাকে হেত্বর্থ 
কছে। যথা পিত্ত ও রক্তের চিকিৎসার তুল্যতা আছে, এই 
বাক্য দ্বার! ইহাও বুধাইতেছে, যে পিত্বের প্রকোপ হইলে 
রক্তেরও প্রকোপ সম্ভাবনা করিয়া চিকিৎন! করিতে হয়। 

৪ পদার্থ। পদার্থ শব্দের অর্থ অভিধেয়ার্থ, লক্ষ্যার্থ বা 
বাঙ্গার্থ নহে । যথা শ্বাসে ও অধোগত রক্তপিত্তে বিরেচন 
দিতে নাই। এস্থলে বিরেচন শবে ত্রিবৃৎগ্রভৃতি বিরেচন- 
বর্গোক্ত যোগ বুঝিতে হইবে। কিন্তু এরগটতৈল বুঝিতে 
ইইবে না। কারণ বিরেচনবর্গে এরগুতৈলের উল্লেখ নাই। 

৫ প্রদেশ । যাহ! হুইয়াছে, তাহা হইবে, একপ সম্ভাবনাকে 
প্রদ্দেশ কহে। যথা চন্দ্রের রাজধন্া চরকোক্ত বিধিতে 
গ্রশমিত হইয়াছিল, এই জন্ত অপরেরও রাজযক্মা এই বিধিতে 
প্রশমিত হইবে । 

৬ উদ্দেশ। সংক্ষেপ কথনকে উদ্দেশ বল যায়। যথ৷ 
স্বাদু, অমন ও লবণ বাযুনাশ করে, ইহাই এই স্থলে সংক্ষেপে 
হইতেছে, এইজন্ত ইহার নাম উদ্দেশ। 


৭ নির্দেশ। উদাহরণ দিয়! বিস্তারপুর্বক কথনকে 
নিগ্নেশ কহে। 
৮ বাক্যশেষ। বাক্যের মধ্যে কোন কথা অপমাণ্ড 


থাকিলে তাহাকে বাকাশেষ কহে। যথা বাহ্‌ বায়ুর সহিত 
আভ্যস্তর বায়ুর তুল্যত। আছে, এস্থলে বাহ্‌ বায়ুও আত্যস্তর 
বায়ু এক নহে, এই বাক্যটা অসমাপ্ত আছে। 

৯ প্রয়োজন। [ বিমানস্থান দেখ। ] 

১৯ উপদেশ । কর্তব্যাকর্তব্যের নির্দেশকে উপদেশ কছে। 

১১ অপদেশ। কারণ নির্দেশ করিয়1 কার্ধ্য করাকে অপ- 
দেশ কহছে। যথা জলপান করিলে শরীরে জল সঞ্চয় হয়, এই 
জন্য জলোদরের বৃদ্ধি হয়, কিন্ত জল পান না করিলে জলোদর 
বৃদ্ধি হইতে পারে না। 

১২ অতিদেশ। প্রক্কৃত অর্থের অতিরিক্ত নির্দেশকে অতি- 
দেশ কহে। যথ| হিস্কাশ্বাসী তৃষ্ণার্ত হইলে দশমুল বা দেব- 
দারুর কাথ বা মদ্দির৷ পান করিবে, যে হেতু সন্গিপাত জরে 

রোগীর শ্বাস ও ভৃষ্ণার আধিকা থাকে । অতএব নন্গিপাত 
অরে দশমূল ও মদিরা সংযুক্ত করিয়া সেবন কল্পান যাইতে 


ধু] ১৩৮ 
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যুক্তি 


পারে। এস্থলে সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকলের অন্তর্গত বাকাকেই 
অতিরিক্ত নির্ধেশ বলা যায়। 

১৩ অর্থাপত্তি। প্রক্কত অর্থের সহিত্ত বিপরীত অর্থের 
বোধকে অর্থাপত্তি কছে। বথ! প্রদর ও শুক্রশৈথিল্যের 
চিকিৎসা একই, অতএব যাহা প্রদরে অপথ্য তাহা ও শুক্র- 
শৈথিল্যে অপথ্য জানিতে হুইবে। 

১৪ নির্ণয় । প্রশ্নের উত্তরের নামই নির্ণয় | 

১৫ প্রসঙ্গ । গ্রসঙ্গ শবের অর্থ প্রসঙ্গ ক্রমে অর্থাত্তর নির্দেশ। 

১৬ একান্ত। নির্দেশ করাকে একান্ত কহে। যথা উদ্মা 
বিনা জর নাই, এস্থলে যদি বলা হইত যে কোন কোন জরে 
উদ্মা থাকে না, তবে একান্ত নির্দেশ হইত ন1। 

১৭ অনেকাস্ত। অনেকান্ত শবের অর্থ হইতেও পারে, কখন 
বা না হইতেও পারে। 

১৮ অপবর্গ। যাহ] নিয়মের বহিভূতি, তাহা পরিত্যাগ 
করিয়] নিয়ম নির্দেশ করাকে অপবর্গ কহে। যথ। দাড়িম্ব ও 
আমলকী ভিন্ন সকল প্রকার অঙ্রই পিত্তকর। 

১৯ বিপর্যযয়। বিপরীত অর্থের গ্রহণকে বিপর্যয় কহে। 
যথা স্বাছু, অল্প ও লবণ বায়ু নাশ করে, অতএব কটু, তিক্ত ও 
কষায় বাষু প্রকোপ করে। 

২৭ পূর্ব্বপক্ষ। এই শবেের অর্থ প্রশ্ন। 

২১ বিধান। ইহার অর্থ পর্য্যায় ক্রমে নির্দেশ । যথ! উদর 
রোগ ৮ প্রকার নির্দেশ করিয়! পরে পর্ধ্যায়ক্রমে ৮ গ্রকারের 
চিকিৎস। নির্ণীত হুইয়াছে। 

২২ অন্মত। পরমতের প্রতিষেধ না করাকে অনুমত 
কহে। যথা কাহার কাহার মতে বস্তি চিকিৎসার একমান্র 
উপকরণ । 

২৩ ব্যাখ্যান। এই শবের অর্থ ব্যাখ্যা কর1। 

২৪ সংশয়। এই শব্দের অর্থ এইকি না, এইরূপ সন্দেহ। 

২৫ অতীতাবেক্ষণ। পুর্বোক্তের পুনরুল্লেখকে অতীতা- 
বেক্ষণ কছে। যথা সুত্রস্থানের বিধি শোণিতীয় অধ্যায়ে 
রক্তপিত্ত রৌগের কএকটা গুঢ় তত্ব আছে। 

২৬ অনাগতাবেক্ষণ। বক্ষয্।ণের বর্তমান উল্লেখকে অনা- 
গতাবেক্ষণ কহে। যথা অর পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, বমন 
বিরেচনের বিষয় করস্থানে দেখ। 

২৭ স্বসংজ্ঞা । যে সংজ্ঞা অন্ত কোন শাস্ত্রে ব্যবহার হয় না, 
তাহাকে শ্বসংভ্ঞা কছে। যথা চতুষ্পদ শব্দের অর্থ আযুর্ধেদে 
বৈভ্ভ, রোগী, পরিচারক ও ওষধ। 

২৮ উন্। যাহা! বাক্যের মধ্যে না থাঁকিলেও বুবিয়! লওয়া 
যায়, তাহাকে উহ্‌ কহে। হথা দোষ দোষাস্তর দ্বারা আবৃত 


তক্তায়িন্‌ 


থাকিলে রোগ নির্ণর কর! কঠিন হয়, এস্থলে অবস্ত এই কথা 
উহ রহিল ষে কেবল বায়ুর লক্ষণ দেখিয়া বামুর চিকিৎসা 
করিলে কখন কখন ত্রাস্তও হইতে হয়। 

২৯ সমুচ্চয়। সমুচ্চঃ শব ইত্যাদি বোধক । যথ৷ দাড়িস্ব 
গ্রভৃতি অন্ন ফল। এস্বলে আমলকী প্রতৃতিও অল্প হেতু 
বুঝিতে হইবে । | 

৩* নিদর্শন শবের অর্থ উপমা । যথা জলম্বার! মৃৎপিও 
যেরূপ প্রক্রিপ্ত হয়, মুগ ও মাষ দ্বার! ব্রণও সেইরূপ প্রক্িপ্ত হয়। 

৩১ নির্বচন। নিশ্চয় করিয়। বলাকে নির্বাচন কছে। ষথ! 
কু্ঠনাশক দ্রব্যের মধ্যে খদির প্রধান। 

৩২ সন্গিযোগ। এই বাকের অর্থ শাসনবাক্য (বা ুকুম)। 
যথা মাত্র! ভোজী হইবে। 

৩৩ বিকল্পন বা এই অর্থবোধক । যথা বহুবা অল্প ব৷ 
অপ্রাপ্ত কালে বা কালাতিক্রমে ভোজন করার নাম বিষমাসন। 

৩৪ প্রত্যুচ্চার। শিষ্যবুদ্ধির তীক্ষতা,/মধ্যতা, নিুষ্টুতা- 
ভেদে বা! অন্তান্ত কারণে একই অধ্যায় একই বিষয় ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকারে ছুই তিন বাঁর বলাকে প্রতুাচ্চার কহে। 

৩৪ উদ্ধার । হ্যত্রের অন্বন্তিকে উদ্ধার কহে। যথা কটু 
বলিলে মরিচা্দি, তিক্ত বলিলে নিম্বা্দি বুঝিতে হইবে । 

৩৫ সম্ভব-। এই শব্দের অর্থ উৎপত্তির কারণ। থা 
দোষের প্রকোপ রোগের কারণ । 

এই তন্্যুক্তি প্রতিকার্যেই প্রয়োজনীয় । (নুশ্রত ৬৫ অ+) 

তন্ত্রবাপ (পুং) তন্ত্রং বগতি বপ-অণ্‌।. ১ তন্তবায়, তাতি। 
হ লুতা, মাকড়স। 

তন্ত্রবায় (পুং) তন্্ং বয়তি বে-অণ্। তত্তবায়, তাতি। ইহার! 
সঙ্কর জাতি। [ তন্তবায় দেখ ।] মণিবন্ধের ওরসে মণিকারীর 
গর্ভে তত্্বায় জাতি উৎপন্ন হইয়ছে, এই জাতির উৎপত্তি- 
বিষয়ে পরাশরের সহিত ভগবান্‌ মন্গর মতভেদ দেখা যায়। 
মন্থর মতে, ক্ষজ্রিয়াণীর গর্ভে বৈশ্বের 'গরসে এই জাতির 

. উৎপত্তি হইয়াছে । ২ লুতা, মাকড়লা। আধারে ঘঞ.। 
৩ তম্ব, তাত। 

তন্ত্রসংস্থ! (স্ত্রী) তত্তন্ত সংস্থা ৬তৎ। রাজ্যশাসনগ্রণালী। 

তন্ত্রনংস্থিতি (তরী) তনত্রন্ত সংস্থিতিঃ ৬তৎ। রাজ্যশাসন. 
প্রণালী। 

তন্ত্রহোম (পুং) তস্ত্েণ হোম: ৩তৎ। তন্ত্রশান্্র মতে অনুঠিত 
হোঁম। (হোম দেখ।] 

তন্ন (স্ত্রী) তন্ত্রি ভাবে অ টাপ্। অল্প নিম্ত্রা তজ্জা। 
(দ্বিরপকো") 

তন্সায়িন্‌ (পুং) তক্ত্রে কালচক্রে এতি গচ্ছতি ণিনি। 
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তন্জ্রা 
, কালচক্রগাষী নুর্য্যাদি। “তন্ত্রারিনে নমো ভাবা পৃথিবীত্যাং* 
(শুরুষূ* ৩৮।২১) “তন্ভতে নেন তন্ত্রং পটরচনায় শলাকাযুক্ং 
যন্ত্রভেদঃ ততৎ নভি কালচক্রমপি তন্ত্রমুচাতে | ( বেদদীপ ) 
তন্ত্রি (তরী) তত্রই (অধিত্ত্ত, তন্্িভ্যঃ। উদ্‌ ৩/১৫৮) 
১তত্্রী। ২তত্ত্রা। 
তক্ত্রিকা (স্ত্রী) তন্্রী এব স্বার্থে কন্‌ পূর্কত্দষস্চ। গুড়,চী। 
[ গুড়চী দেখ।] 
তন্ত্রিজ [ তন্ত্রি দেখ। ] 
তন্ত্রিত (ব্রি) তত্ত্রা তন্ত্রাজাত। অস্ত তারকাদিত্বাদিতচ্‌। 
আলম্তযুক্ত । পধার্মিকে। নিত/ভক্তশ্চ পিতুনিত্যমতন্্রি তঃ॥৮ 
(ভারত ১২) 
তন্ত্রিন্‌ [ তত্ত্রিন দেখ। ] 
তন্দ্রিপাল [তস্তিপাল দেখ । ] 
তন্ত্রিপালক (পুং) অয়দ্রথ রাজা। ( শর্দমালা) 
তন্্রী (ভ্্ী) তন্ত্রযতি মোহয়তি লোকান্‌ তত্ত্র-ভীপ্‌। ১ বীণাগুণ। 
“নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণ। ন] চক্রে বিগ্কতে রথঃ1” (বামা* ২৩৯২৯) 
২গুড়চী। ৩ দেহশিরা। ৪ নাড়ী। ৫ নদীভেদ। 
৬ যুবতীভেদ। ৭ রজ্জু। . 
“ন লঙ্ঘয়েৎ বৎস তন্ত্রীং ন ধাবেচ্চ বর্ষতি ।৮( মনু 81৩৮) 
তন্ত্রীমুখ (পুং) হস্তের অবস্থানভেদ | 
তত্তবগ্র (ব্লী) তত্তূনাং অগ্রং ৬তৎ। কুত্রের অগ্রভাগ । 
তশ্থী (অব্য) স্বীকার, অস্থুপগম, পাণিনীয় উর্য্যাদিগণে 
ইহার পাঠাস্তর তস্থী এইরূপ দেখা যায়। 
তক্দ্র (ক্লী) তন্ত্র ঘঞ.। পঙ্ক্তিচ্ছন্দঃ। "তন্ত্রং ছন্নঃ* ( যজু* 
১৫।৫) “পর্ক্তি বৈ তক্্ং ছন্দঃ ইতি শ্রুতে£, (বেদদীগ) 
তন্দ্রয়ু (ব্রি) তক্্রাং আলন্তং যাতি যা-কু পৃষো* সাধুঃ$। আলন্ত- 
যুক্ত । “মোযু ব্রদ্ষেব তন্্রযুর্ভবে বাজানাং* ( খক্‌ ৮৮১৩০) 
তন্ত্রয়ুরালম্তযুক্তঃ।” ( সায়ণ) 
তক্দ্রবাপ (পুং) তন্ত্বাপ পৃষো' সাধুঃ। তক্্বায়, তাতি। 
[তন্ত্রবায় দেখ।] 
তক্দ্রবায় (পুং) তন্ত্রবায় পৃষো' সাধু । [ তন্ত্রবায় দেখ। ] 
তক্দ্রা (স্ত্রী) তৎ দ্রাতীতি তৎ দ্রা-ক, ব! তন্ত্র অবসাদে তক্জ- 
ঘঞ.-ততষ্টাপ্‌। ১ নিদ্রাবেশ, অন্নিদ্রা। ২ আলম, অব- 
সন্গতা। পর্ধ্যায় প্রমীলা, স্ত্রী, তক্দ্রি, তন্ত্রিকা, বিষয়ান্তান। 
ইহার লক্ষণ, ইন্জিয়ার্থবিষয়ে অসংবিত্তি (জ্ঞানাভাব ), 
ভস্তন, ক্লম ও শরীরের গুরুতা এবং নিজ্রাতুরের যে ইচ্ছা। 
তাহাই তন্দ্রা বলিয়া জানিবে। 
"ইঙ্জিয়ার্থে স লংবিত্তি গৌরবং ভূস্তনং ্লমঃ। 
নিদ্রার্থভেব যস্তেহ! তণ্ত তক্জাং বিনির্দিশেৎ।” (নিদান ) 
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তক্রা উপস্থিত হইলে ভূম্তন (হাই) উঠিতে থাকে, 
শরীরের মানি বোধ হয় ও ইত্জিয়ের জান থাকে না। ইহাই 
তজ্জার প্রকৃষ্ট লক্ষণ। 
চরকসংহিতায় ইহায় লক্ষণ এই প্রকার লিখিত আছে 
অধুর, দিপ্ধ, গুরু ও অল্লসেবন, চিন্তন, ভয়, শোক ও 
ব্যাধানুষঙ্গ (রোগত্রান্ত) হেতু কফ বায়ু প্রেরিত হইয়া 
হাদয়কে আশ্রয় করিয়। হাদয়স্থিত জ্ঞান সকলকে আচ্ছাদন 
করে, তাহাতে তন্ত্রা উপস্থিত হয়। এই তন্ত্রা উপস্থিত 
হইলে হৃদয়ে ব্যাকুলীভাব, বাক্য, চেষ্টা ও ইন্দ্রিয় সকলের 
গুরুতা, মনঃ ও বুদ্ধির অগ্রসম্নতা জন্মে। * নিদ্রা ও তন্ত্া 
এই ছুটার মধ্যে গ্রভেদ এই, নিদ্রায় জাগরিত হইলে ক্লান্তির 
বোধ হয়, আর তন্দ্রা জাগরিত হইলে আস্তি বোধ হইতে 
থাকে। কফনাশক বস্ত ও কটুতিক্ত ভক্ষণ অথবা ব্যায়াম 
ও রক্তমোক্ষণ করিলে তন্ত্রা বিনষ্ট হয়। 
তন্ত্র৷ স্থুখের ভার্যযা, নিদ্রার কন্ত। ও গ্রীতির ভগিনী । 
( শবার্চি*) 
তল্জ্রালু (ত্রি) তত্ত্া-আলুচ্‌ (ম্পৃহি গৃহিতী। পা ৩২৫৮ 
ঈষনিদ্রাযুক্ত, আলস্তযুক্ত । ( জটাধর ) 
তন্সি্র (তত্র) তদ্দি সৌজ্রোধাতু ক্রিন। (বঙ্ক্রাদয়শ্চ। উণ্‌ 
৪1৬৬) অল্পনিদ্রা, আলশ্ত। 
তক্দ্রিক। (ক্্রী) তন্দ্রিরেব স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌চ। ভক্তি, তন্ত্র! 
তক্ড্রিজ (পুং) যছুবংশীয় কনবক নৃপতির পুর । (হরিব* ৬৫ অ) 
তন্দ্রিত [ তন্ত্রিত দেখ । ] 
তক্জ্রিত। (ভ্ত্রী) তজ্িনো ভাবঃ তন্দ্ি-তল্‌ টাপ্‌। নিজ্রালুতা, 
আলম্ততা। 
তক্্রিপাল (পুং) যদুবংশীয় কনবক নৃপতির পুক্রভেদ। 
[ তক্জিজ দেখ । ] 
তন্ত্রী (স্ত্রী) তন্ত্র ভীষ্‌। তত্ত্া, নিদ্রাবেশ, আলস্ত, অতান্ত পরি- 
শ্রমাদি ছার! সর্ব্বাঙ্গে ইন্্রিয়সমূহের অপ্রভূত্ব। [ তন্দ্রা দেখ।] 
তন্ন (অব্য) তৎন। তাহা নহে। 
তম্নতন্ন (দেশজ) তাহ! নহে তাহা! নহে, এ প্রকারে অগ্নসন্ধান, 
বিশেষরণপে, সুঙ্মানুনুক্য । 
তন্নি (স্ত্রী) তন্নয়তি নী বাছলকাৎ ভি। চক্রকুল্যা, চাকুলিয়া, 
কোন কোন স্থলে তন্বি এইরূপ পাঠাস্তর আছে। 
* প্মধর শ্বিপ্বর্্সেবলাৎ চিন্তনাত্তয়াৎ। 
শোফাদঘ্যাধ্যদুষলগ(চচ বাযস,মোদীরিতঃ ককঃ। 
হদাসৌ সমবাদ্কগা হায়ং ভায়া শ্রগনাৎ। 
নমাধুণোতি আনাদীং শদাতগ্রোপজায়তে ॥ 
হয়ে খ্যাকুলীভাবে। বাক্‌চেষ্টেব্রির়গৌরবম্‌,। 
মনোবৃদ্ধাএনাদ্চ ততরাপাং লক্গধং মতং।* (চয়ক) 
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তগ্নিমিত্ত, তদর্থ, তজ্জন্ভ, তাহায় নিমিত্ব। 
তন্নিবন্ধন (ক্লীং) তত নিবন্ধনং কর্দধা। সেই কারণ, মেই 
জন্ত। ত্ত নিবন্ধনং ৬তৎ। সেই কারণযুক্ক। 
তন্মতত! (স্ত্রী) তন্ত মতং ৬তৎ তন্মত-তল্‌ টাপ্‌। সেই মত। 
তন্মধ্য (ক্লী) তস্ত মধাং ৬তৎ। তাহার মধ্য । 
তন্মধ্যস্থ (তরি) তন্মধ্যে তিষ্ঠতি স্থাক। তন্মধ্যবর্তী, তাহার 
মধ্যস্থিত। | 
তন্ময় (তরি) তদাত্বকং তদ্‌-ময়টু। তৎন্বরূপ, তদ্ধত, তস্তাবা- 
গল্প, তদাসক্ত চিত্ত । "তন্ময় বিঞ্ধিমাং বিগ্র ধতোহহং ধৈ 
ম্যাচতে।” (হরিব' ১৭৯ অঃ) 
তন্মানত্র (ক্লী) তদেব এবার্থে মাত্রচ বা সা মাত্রা যস্ত বহুত্রী। 
সাংখ্যমতে হুক্ম অমিশ্র পঞ্চভূত ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রম, গন্ধ । 
সত্ব, রজঃ ও তমোগুণাঝ্সিকা প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব উৎপন্ন 
হয়। মহতন্বের অপর পধ্যায় বুদ্ধিতত্ব। 
সেই ত্রিগুণাত্মক মহত্ত্ব হইতে ত্রিগুণান্িত অহঙ্কার 
উৎপন্ন হয়। সেই অহঙ্কারও তিন প্রকার সাত্বিক অহঙ্কার, 
রাজস অহঙ্কার ও তামস অহঙ্কার । 
রাজন অহস্কারের সহিত সািক অহঙ্কার হইতে একাদশ 
ইন্ত্রিয় ও তামস অহঙ্কার ও রাজস অহঙ্কারের যোগে 
পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয় এবং অল্প সাত্বিক সম্বন্ধ প্রযুক্ত তল্লিগ 
উৎপন্ন হয়। তশ্লিঙ্গ অর্থাৎ অনুভূত স্বভাব বাহোন্রিয়ের 
অগ্রাহা মোহাদি লিঙ্গ । 
শবাদি পঞ্চ তন্মাত্র যোগিগ্রাহ, নেই সেই মাত্রা যাহাতে 
এই বুৎপত্তিতে তন্সাত্র শব নিশন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি 
নিজে অবয্বশৃন্ভ অথচ সকল পদার্থের অবয়ব, তাহাকে 
তন্মাত্র কছে। সেই তন্মাত্র ৫টা এই-_শব্তম্মাত্র, স্পর্শ" 
তন্মাত্র, বূপতন্মান্ত্, রসতন্মাত্র ও গন্ধতম্মাত্র 
এই পঞ্চ তম্মাত্র হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, 
জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাতৃত উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি 
পঞ্চ মহাভূতের উত্তরোত্তর এক একটা তন্মাতরের বৃদ্ধি ক্রমে 
উৎপন্ন হয়। যেযাহ! হইতে জন্মে সে তাহার গুণ প্রা 
হয়, এইন্থায়াগসারে শবতন্মাত্র হইতে শষ গুণ আকাশ ও 
শব-তগ্মাত্রসংযুক্ত স্পর্শ ত্মাত্র হইতে শবাম্পর্শগুণ বাহু, 
শবা-ম্পর্শ-তন্মাত্র যুক্ত রূপ-তন্মাত্র হইতে শব্-্পর্শ-বূপ 
গুণ তেজঃ। 
শবম্পর্শরূপ-তন্মাত্রযুক্ত রস-তণ্মাত্র হইতে শব, স্পর্শ, 
রূপ ও রসগুণ অপ্‌ এবং শব, স্পর্শ, দ্ূপ ও রস তন্মান্র 
সহকারে গন্ধ তলার হইতে শবা, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-গুগ 
পৃথিবী উৎপন্ন হইয়। থাকে । 
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শব! স্পর্শ প্রভৃতি এই পঞ্চ তম্সাত্র স্থুলতা প্রাপ্ত হুইয়া 
বথাক্রমে বিশিষ্ট ভাবাপন্ন হয়। 
এই পঞ্চ তন্সাত্র সুখ হংখ ও মোহীত্বক অহম্কার হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এই পঞ্চতন্মাত্রের সুখ দুঃখ ও 
মোহ এই তিনটা ধর্ম আছে বলিতে হইবে অর্থাৎ শব্ধ 
'তন্সাত্রাদি ক্রমে স্থখ ছুঃখ ও মোহাদি দ্ধপ ধর্মাবিশি্ 
বলিয়া অনুভবযোগ্য হয়। সুতরাং এস্থলে বুঝিতে হইবে, 
যে অবিশিষ্ ভাবাপন্ন পঞ্চতন্মাত্রের সুন্ত্ব হেতু তাহ! 
সুখ দুঃখাদি রূপদ্ধারা বিশেষরূপে অনুভব করা যায় না। 
যেমন কোন প্রকার স্ুললিত শব প্রবল বেগে হইলে তাহ! 
শ্রবণ করিয়। স্থুখ ও বিকৃত শব শ্রবণ করিয়া হুঃখ অনুভব 
করা যায়, এবং যদি এ স্ুলপিত ও বিকৃত শব্ধ অতি 
সুক্মুতাবে হয়, তাহ! হইলে শুনিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং 
তাহাতে সখ ব! দুঃখ কিছুই হয় না। মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চ 
তন্মাত্র এই ৭টা ইন্দ্রিয়সমূহের ও ভূতের কারণত্ব হেতু ইহা- 
দিগকে দর্শনবিদ্গণ প্রকৃতি বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। 
গীতায় মনকে ইহার মধ্যে ধরিয়া ৮টা গ্রাকৃতি কথিত হুইয়াছে। 
“ভূমিরাপোহনলো! বাষুঃ খংমনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিরা প্রক্ৃতিরষ্টধ ॥৮ (গীতা! ৭1৪) 
মূল প্রকৃতির কোন কারণ নাই, এইজন্ত ইহাকে প্রক্কৃতি 
বল! দার্শনিকগণের অভিপ্রেত । 
কিন্ত মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টীঙকষ্প্রক্ক" 
তির কাধ্য বলিয়] জানিবে। ৃঁ 
প্রক্কতি শ্বয়ংই কারণ, ইহার পৃথক্‌ কারণ নাই। মহৎ, 
অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র ইহারা সকল কার্য । (সাংখাদ' ) 
[ ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।] 
তম্মান্রত! (স্ত্রী) তন্মাত্রস্ত ভাবঃ তন্মাত্র-তল্-টাপ্‌। তন্মাত্রব। 
[ তন্মাত্র দেখ।] 
তন্মাত্রিক (তরি) তন্মাত্রসত্বন্ধিয়। 
তন্যতা [ তন্তু দেখ।] 
তন্যতু (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি তন যতুচ। (খতন্তপ্রিবপীতি। 
উ৭্‌ 81২) ১ বাঁধু। ২রাত্রি। ৩ বাদ্য সঙ্গীতধন্ত্রবিশেষ । স্তন- 
শবে স্তন যতুচ সলোপশ্চ। ৪ গর্জন । “ন বেপস। তন্ততেন্দ্রং” 
(খক ১৮০১২) 'তন্ততা ঘোরেণ গর্জানশন্দবেন।” (সায়ণ) 
৫ অশনি। “্হত্বোরিক্্র তন্যতুং” (খক্‌ ১/৫২।৬) 'তগ্ততুং শব্দকা- 
রিণং বজ্ং, ( সাঁ়ণ ) ৬ পর্য্যন্ত । 'আবিষ্কণোমি তন্তু দৃষ্টিং 
( বৃহ" উ*) তন্ততু পর্য্যন্ত ॥ (ভাষ্য) 
তনুযু (ত্রি) তনলুযুন্। অনাদ্রেশঃ। প্বিস্বৃত রজাংসি চিত্রা 
বিচরস্তি তন্তবঃ।” ( খক্‌ €।৬৩।৫ ) 
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তন্বী (স্ত্রী) তঙ্গ-ভীষ্‌ (বোতো গুণবচনাৎ। পা! 1১1৪৪) 
১ কৃশাঙ্গী। ২ শালপনীঁ। ৩ প্রকষেের এক স্ত্রী। “শৈবাস্ত চ 
স্থতাং তম্বীং রূপেণাদ্দরসাং সমাং ৮» (হরিবংশ ১৩৮ অঃ) 
৪ ছন্দোবিশেষ, ইহার প্রত্যেক চরণে ২৪ করিয়! বর্ণ থাকে, 
এবং ১1৪1৫।১২।১৩1১৬।২৩।২৪ বর্ণ গুরু) পঞ্চম, দ্বাদশ ও 
চতুবিংশতিতে যতি। "ভৃতমুনীনৈর্যতিরিহভতনাঃ সভৌ 
ভনয়শ্চ যদি ভবতি তন্বী ।” (ছন্দোম*) 

তপ (পুং) তপ-অচ্‌। ১ শ্রীন্ষ, জ্যৈষ্ঠ ও আযাচ় মাস। ২ 
তপন্তা। “অশ্মকুট্টানিরশনা দশপঞ্চ তপাইমে ।*(হরিবংশ ৪৬অঃ) 

তপ(ক্ক)টকর(ত্রি) তপঃ করোতি কৃট। ১ যে তপস্যা- 
করে, তপস্তাকারী। (পুং) ২ তপন্থী মৎস্য, তপসেমাছ। 

তপহংকুশ (ব্রি) তপস! রূপং ৩তৎ। ব্রতদ্বার! শীর্ণ দেহ। 

তপঃরেেশসহ (তরি) তপসঃ ক্লেশং হতে সহ-অচ্। তপঃ- 
জনিত ক্লেশ যে সহা করে, ইন্জ্রিয় সংযমাদি কারক তপস্বী। 

তপঃপ্রভাব (পুং) তপসঃ প্রভাবঃ ৬তৎ। তপস্তার প্রভাব। 

তপঃশীল (ব্রি) তপঃ এব শীলং ম্বতাবো যস্য বহুত্রী। তগস্তা- 
পরায়ণ। 

তপঃমাধ্য (পুং) তপস। সাধ্যঃ ৩তৎ | তগস্তান্ধারা সাধনীয়্।, 

তপঃসিদ্ধ (ত্রি) তপসা সিদ্ধঃ ৩তৎ। তগস্তাগ্থারা সিদ্ধ, যিনি 
তপস্তা করিয়া সিন্ধিলাভ করিয়াছেন। 

তপতী (তত্র) ১ুর্যকন্তা। এই কন্তা৷ কুর্ধ্যপত্ধী ছায়ার গর্ভ- 


স্পস্কৃতা, ইনি অসামান্ত। বূপবতী ছিলেন। কুরুবংশীয় খক্ষ- 


রাজপুত্র সন্বরণ অতিশয় হৃর্য্যভক্ত ছিলেন, তাহার শু্রষায় 
তুষ্ট হইয়া! হূর্ধ্যদ্দেব তপতীকে সম্বরণের সহিত বিবাহ দেন। 
(ভারত ১১৭১ অঃ) [সম্বরণ দেখ।] ২ নদীবিশেষ। 
এই নদী দাক্ষিণাত্যগ্রদেশে সহাদ্রি পর্বত হইতে উৎপন্ন 
. হইয়া পশ্চিম মুখে আরব্য সাগরে পতিত হইয়াছে, এই নদী 
কোম্কণ দেশের উত্তর নীম! | [ তাপী দেখ |] 
তপন (পুং) তপতীতি তপ কর্তরি লুযু। ১ হুর্যয। ২ ভল্লাতক 
বৃক্ষ, ভেলাগাছ। ৩ অর্কবৃক্ষ, আকন গাছ। ৪ গ্রীত্মকাল। 
৫ অগ্র্যাদিতে দাহযুক্ত নরকবিশেষ, যে নরকে গমন করিলে 
শরীর কেবল দগ্ধ হইতে থাকে। ৬ ক্ষুদ্রাপিমন্থ বৃক্ষ । ৭ 
শূর্ধ্যকান্ত মণি। ৭ সাহিত্যপর্পণোক্ত স্রীদিগের যৌবন কালে 
সত্বজাত অলঙ্কার ভেদ। 
"যৌবনে স্বাজান্তাসাং অষ্টবিংশতিসংখ্যকা১।* 
(সাহিত্যন্* ৩ প*) 
ত্রীদিগের প্রিয় বিরহে কামাবেশজনিত চেষ্টা বিশেষের 
নাম তপন । "তপন, প্রিয়বিচ্ছেদে কামাবেশোথচেষ্টিতং।” 
(সাহিত্যদ' ) 


তপষ্ 


৮ অন্িভেদ | (পুং)৯ শিব। প্যজবাহায় দাস্তায় ভপ্যায় 
তগপনায় চ।” (ভারত শা* ২৮৬ অঃ) (ক্লী) ১* তাপ। (ধরণি) 
তপনকর (পুং) তপনগ্য করং ৬তৎ। নুর্যযকিরণ, রশ্রি। 
তপনচ্ছর্দ (পুং) তপনঃ অতিরক্ষঃ ছদো। যস্ত বহ্ত্বী। 
আদিত্যপঞ্জ বৃক্ষ, হুড় ছুড়ে গাছ। 
তপনতনয় (পুং) তপনশ্ত তনয়; ৬তৎ। শূর্ধাপুত্র, ধম, 
কর্ণ, শনি, সুগ্রীব প্রভৃতি । 
তপনতনয়| (স্ত্রী) তপনতনয়-টাপ্‌। ১ শমীবৃক্ষ, শাইগাছ। 
২ ুর্য্যকন্ত! যমুনা, তপতী প্রভৃতি । 
তপনমণি (পুং) তপন; হর্য্যঃ তৎ প্রিয়ো মণিঃ | হুর্ঘ্যকাস্তমণি। 
তপনাংশু ( পুং) তপনস্ত অংশুঃ ৬তৎ। হৃর্যাকিরণ, রশ্মি। 
তপনাত্বজ (পুং) যম, কর্ণ প্রৃতি। (ভ্ত্রী) তপনস্ত 
আত্মজ! ৬তৎ। হুর্য্যকন্া, গোদাবরী নদী, যমুনা । 
তপনী (তরী) তপ্যতে পাপ মনয়! তপ-লুট্-ডীষ। গোদাবরী 
নদী। (হেম*) 
তপনীয় (ক্লী) তগ-অনীয়র্‌। ১স্বর্ণ। ২ কনকধুস্ত,র। (ব্রি) 
৩ষাহ। উত্তপ্ত করিবার উপযুক্ত, যাহা সন্তপ্ত করা উচিত বা 
আবশ্কক । 
তপনীয়ক (র্লী) তপনীয় স্বার্থে কন্‌। সুবর্ণ । (রাজনি*) 
তপনেষ্ট (ক্লী) তপনস্ত সুর্যান্ত ইষ্টং ৬তৎ। তাঅ । (রাজনি*) 
তপনোপল (পুং) তপন ইতি নাসা খ্যাতঃ য উপলঃ। হৃর্ধ্য- 
কান্ত মণি। 
তপস্তক (পুং) মহারাজ উদয়নের বিদূষক বসস্তকের পুক্র, 
নববাহন দত্তের বন্ধু। (কথাস*) 
তপশ্চরণ (লী) তপসঃ চরণং। তপশ্চর্যযা, তপস্কা) তপঃ সাধন। 
তপশ্চর্ধয! (স্ত্রী) তপনঃ চর্ধ্যা ৬তৎ। ব্রতচর্য), তপস্তা। 
তপষ্ ( ক্লী ) তপ-অস্থন্। ১ যাহ! দ্বার মনঃ নির্মল হয়, 
তাদৃশ ব্রতনিয়মাদ্দি বৈধ ক্লেশময় কর্্মবিশেষ, তগন্তা, মুনিব্রত। 
২ আলোচনাত্মক ঈশ্বরজ্ঞান বিশেষ। ৩ ক্কুৎপিপাসা, শীত 
ও উষ্ণ প্রভৃতি ঘন্বসহিষ্ণত। | ৪.মৌনাদি ব্রত ৫ শরীর 
ইঞ্জিয় ও মনঃ সমাধান (সংযম)। ৬ শাস্ত্রান্থসারে শরীর 
ইঞ্জিয় ও মনের শোধন । ৭ কষ্টসাধ্য চান্্রায়ণ প্রাজাপত্যাদি 
প্রায়শ্চিত্ত । ৮ শান্ত্রধিহিত তগ্ুশিলারোহণাদি। ৯ বাণ 
প্রন্থাবল্বীর অসাধারণ ধর্ম । 
ভপঃ তিন প্রকার, শারীরিক, বাচিক ও মানসিক। 
দেব, দ্বি ও গ্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, খভ্ুতা, ব্রন্গচর্যা, 
ও অহিংলা! এই কয়টা শারীরিক তপঃ। 
হিত ও প্রিয়, সত্য, অনুত্বেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াত্যণস 
(বিধি পুর্ধ্বক বেদাধ্যয়ন) এই কষ়টা বাচিক তপঃ। 


দ্বা ১৩৯ 


[৫৫৩ ] 


তপন 


মনঃ, প্রসাদ, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি 

এই কয়টা মানসিক তপঃ। 
এই তপঃ আবার তিন প্রকার সাব্বিক, রাজসিক ও 
তামসিক। 

যাহারা ফলাকাজ্কা পরিশুন্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে 
উক্ত ত্রিবিধ তপস্তার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্বিক তপঃ। 
যাহার! মন্গুয্যামমাজে সংকার, সন্মান ও পুজাদি লাভের 
নিমিত্ত দস্ভভরে উক্ত ত্রিবিধ তপস্তার অনুষ্ঠান করেন, সেই 
পারত্রিক ফলশৃন্ত তপস্তাকে রাজস তপঃ এবং অতি ছুরাগ্রহ 
দ্বার] পরের উৎসাদনের নিমিগ্তড আত্মার নানাগ্রাকার পীড়। 
জন্মাইয়৷ ঘে তগস্ত। করে, তাহাকে তাঁমস তপঃ কহে ।* 
(গীতা ) পাতঞ্জলদর্শনে তপন্তাকে ক্রিয়াযোগ বলিয়া কথিহ 
হইয়াছে-_ 

“তপংস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াষে।গ£” ( পাত" ২১) 

শাস্ত্রান্তরোপদিষ্ট চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপস্। ছার! চিত্তশুদ্ধি 
হয়। মনের একাগ্রতা জন্মে। চিত্তনিরুদ্ধ অবস্থায় 
উপনীত হয়। 

তপস্তা! দ্বারা লোক সকল অভীষ্ট ফললাভ করে। তপস্। 
দ্বারা পাপ ক্ষীণ হয়। ন্বর্ঁলোকে গমন ও যশঃ প্রাপ্ত হওয়! 
যায়। ইহ ও পরলোকে মন্ুষ্বের যাহ! কিছু অভিলধিত 
থাকে, তাহা সকলই এই এক তগপস্ত। দ্বারা লাভ হ্য়। 

এ জগতে তগোসিদ্ধ লোকদিগের কিছুই অসাধ্য থাকে না। 
মন্গর মতে ব্রাহ্গণুদিগের একমাত্র জ্ঞানই তপঃ। ব্রাঙ্গণগণ 
যাহাতে জ্ঞান উপাজ্জিত হয়, কেবল তাহাই করিবেন। 
ক্ষত্রিয়দিগের রক্ষণই তপঃ ক্ষতিয়গণ ব্রাহ্মণ, বৈশ্ত ও শুদ্র এই 
তিন বর্ণকে বিশেষ ত্র সহকারে রক্ষ। করিবেন। এই রক্ষণই 
তাহাদিগের একমাত্র তপস্তা । বৈশ্দিগের বার্তাই (কৃষি- 
বাণিজ্য প্রভৃতি ) 'একমাত্র তপস্তা ৷ শুদ্রদিগের পক্ষে প্রথম 
তিন বর্ণের সেবাই তপঃ। 

"্াঙ্গণন্ত তপোজ্ানং তপঃ ক্ষত্রস্ত রক্ষণম্‌। 

বৈশ্থাস্ত তু তপো বার্তা তপঃ শৃদ্রন্ত সেবনম্‌।॥” (মনু ১১1৫৬) 


* "দেবছিজনৃপাদীনাং পূজনং শৌচম|জ্জবমূ। 
ব্র্গচরামহিংস| চ শারীরং তগ উচাতে। 
অনুষেগকরং বাঁকাং সতাং প্রিরহিতঞ্চ যৎ। 
শ্বাধ্যায়াভ্যসনকেব বাঙ্ময়ং তপ উচাতে। 
মনঃপ্রসাসৌমাত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ। 
ভ।বস:শুহিরিত্যেতত্তপো। মানসম চাতে ॥ 
শ্রদ্ধয়। পরয়! তপ্তং তপস্তৎ অিবিধং মরে: । 
জকলাকাঙক্ষিতিযুক্তং সাত্বিকং পরিচক্ষতে 8 


তপস্যা 


সত্যযুগে তপস্তাই "প্রধান ছিল, অ্রেতার় জ্ঞান, ঘবাপরে 
ধজ্ঞ, কলিতে দানই গ্রধান। ( মন্থু ১৪৬) 

ত্রাঙ্মণদিগের বিধিপৃর্বক বেদাধ্যঞনই পরম তগস্তা। 
( মনু ২১৬৩) তপোপিদ্ধ ত্রাহ্মণগণ তপন্ত! দ্বার! ত্রিভূবন 
অবলোকন করিয়া থাকেন। 

১০ মাঘ মাধ। 

*তপসেত্ব” (শুরুষজুঃ ৭৩) “তপসে মাঘায়” ( বেদদীপ ) 

১১ নিয়ম। ১২ ধর্ম । 

“বিনাপ্যন্মদলং ভূষুরিজ্যায়ৈ তপসঃ স্তঃ।” (মাঘ ২ স') 

১৩ জ্যোতিযোক্ত লগ্ন স্থান হইতে নবম শ্থান। ১৪ তপো- 
লোক, এই লোক জনলোকের উর্ধে, এই লোক তেজোময়। 

যাহার! বাস্থদেবে অতিশয় ভক্তিপরায়ণ এবং কল কর্ম 
পরম গুরু শ্রীকৃষ্ণ অর্পণ করিয়াছেন, তগপন্তা দ্বার! শ্রীকৃষ্চকে 


পরিতোষ করিয়াছেন ও সকল অভিলাষ ষাহাদের পরিত্যক্ত 


ইইয়াছে, তাহারাই এই লোকে বাস করেন এবং যাহার! 
শিলোগ্বৃত্তি দ্বারা জীবিক! নির্বাহ করেন,যাহার। গ্রীষ্মে অতি 
কঠোর পঞ্চাখ্রিসাধ্য তপস্তা, বর্ষাকালে স্থগ্ডিলশায়ী, হেমস্ত ও 
শিশিরকালে সলিলে অবস্থান করিয়া তপশ্চর্যয করেন, 
তাহারাই এই লোকের অধিকারী । 
যাহারা চাতুঙ্ধান্ত ব্রত প্রভৃতি অতি কঠোর নিয়ম সকল পালন 
করেন, সর্বদা ঈশ্বরে তক্তিমান্‌ থাকেন, তাহার! ব্রহ্মার আমুঃ 
পরিমিতকাল অকুতোভয়ে এই লোকে বাস করেন। (পদ্মপু') 
১৪ অগ্নি। রর 
তপস (পুং) তপ-মসচ্। ১ হুর্য্য। ২ চন্ত্র। (ত্রিকা') ৩ পক্ষী । 
তপসোমৃর্তি (পুং) দ্বাদশ মন্বস্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময়ে 
সপূুধির মধ্যে একজন। (ত্রিবংশ ৭ অঃ) 
তপস্তক্ষ (পুং) তপঃ তপস্তাং তক্ষতি তনুকরোতি তক্ষ-অন্‌। 
ইন্ত্র। 
তপম্পতি (পুং) তপসাং পতিঃ ৬তৎ। হরি। 
প্দশবর্ষসহত্রাণি তপসার্চংস্তপম্পতিং” (ভাগবত ৪81২৪।১৪ ) 
তপস্যা (পুং) তপসি সাধুঃ যৎ। ১ ফান্তন মাস। 
দ্তপাশ্চ তগস্তশ্চ শৈশিরাবৃতুঃ* (শুরুষূ' ১৫৫৭ ) 
২ অর্জুন, অর্জুনের ফান্তন এক নাম ছিল, এই জন্ত তগন্ও 
অর্জুনের নাম হইয়াছে। (র্লী) ৩কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল। 
তপশ্চরতি তপস্‌ কাঙ্‌ তপোভাবে ঘঞ.। ৪ তপশ্চরণ। 


“সংকারমনপুজার্থং তপোদন্তেন চৈব বৎ। 

ক্রিঃতে তদিহ প্রোভং রাজসং চলমক্রবম্‌। 

ম্ডগ্রাহেণা নো ঘৎ গীড়য়। করতে তপঃ। 

গরণে। ৎসাদনার্ঘং বা তত্তাধসমদহাতদ্‌ ।" (গীত ১৬ অঃ) 
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তপন্থিম্‌ 


“অথান্ত বুদ্ধিরভবৎ তপন্তে ভরতর্ষভ।” (ভারত ১৩।১০।১৩) 

৫ তাপস মন্তুর দশ পুত্র মধ্যে একজন। (হরিব* ৭২৪) 

তপস্ত (তত্র) তপশ্চরতি তপম্‌ ক্যঙ. ( কর্মমপে! রোমন্থতপো- 
ভ্যাং বদ্তিচরোঃ। গা ৩৯১৫) ততো! অ, ততঃ টাপ্‌। 
তপঃ। পর্যায় ব্রতাদান, পরিচর্যা, নিয়মস্থিতি, ব্রতচর্যয।। 

(মেদিনী) [ তপস্দেখ।] 
তপন্া মৎস্য ( পুং স্ত্রী) মত্ম্তভেদ, তপ্‌সে মাছ, পর্য্যায় তপঃ- 

কর, চেষ্টক, চেষ্ট। (শবচ*) 
তপস্বথৎ (ত্রি)তপস্‌- মতুপ্‌ মন্ত ব। তপস্থী। 

“তপিষ্ঠ তপস! তগন্থান্‌” (খক্‌ ৬৫1৪) “তপন্থান্‌ তপশ্থী+ (সা়ণ) 
তপন্বিতা (স্ত্রী) তপস্থিনো ভাবঃ তপস্থিন্‌ তল্-টাপ্‌। তপন্বিত্ব। 
তপস্থিন্‌ (ব্রি) তপো বি্ভতে হস্ত তপস্‌-বিনি (তপঃ সহস্াভ্যাং 

বিনীনী। পা ৫1২১২) তপোযুক্ত | পর্য্যায়-তাপন, পারিকাজ্কী, 

পারকাজ্কী, তপোধন। (শব্ধর* ) চান্জ্রায়ণাদিব্রতধারী । 

স্বাধায়র্ূপতপ, সময়রূপতপ এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয় 
গণের একাগ্রতারপতপ, এই তিন প্রকার তপন্তাবিশিষ্টকে 
তপন্বী বলা যাঁয়। বিধিপূর্ব্বক বেদাদি অধ্যয়ন সময় যথাশান্ত্র 
নিয়মাদি পালন ও মনের সহিত ইন্্রিয়গণের একাগ্রতা অর্থাৎ 
স্থিরত্ব সম্পাদন না করিলে তপন্থী হওয়া যাঁয় না। 

যাহার একাধারে বশিত্ব, নিয়মিত্ব ও বৈদিকত্ব এই তিন 
গুণ বিদ্যমান আছে, তিনিই প্রকৃত তপস্বী। যিনি সংসার 
আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অরণাবাস আশ্রয় করিয়াছেন, 
অনন্তমনা ও অনন্তকর্ধ্ম! হইয়া দেবতার আরাধনা-করেন, 
তিনিও তপস্থিপদ্ববাচ্য। 

এ জগতে মানবগণ ছুনিবার ইন্জিয়স্থথে আসক্ত হুইয়া এক- 
কালে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ জন্ম, মৃত্া, 
জরা, ব্যাধি ও মানসিক র্লেশে জগৎ সমাচ্ছর সনর্শন করিয়া 
তপস্তাবিষয়ে হত্বশীল হইয়া! থাকেন এবং তাহার! কায়মনো- 
বাক্যে পবিত্র, অহঙ্কারপরিশূন্ত ও সংসারে নিধির হইয়! 
তিক্ষাবৃত্তি অবলঘ্বনপূর্ব্বক তপন্তাঁর অনুষ্ঠান করিতে থাঁকেন। 

প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিলে তাহাদের উপর অনুরাগ 
জন্মাইতে পারে, অতএব লোঁকান্গুকম্পায় উপেক্ষা প্রদর্শন 
করা তপশ্থিগণের উচিত। শুভকর্শের অনুষ্ঠান করিয়া যদি 
হুঃখভোগ করিতে হয়, তাহাতে ভাহার। বিরত থাকেন না। 
তপস্বীরা অহিংসা, সতাবাকা, তৃতাচকম্পা, ক্ষমা! ও সাব- 
ধানতা অবলম্বন করিয়া! থাকেন। 

তাহারা অবহিতচিত্বে সমুদয় জীবের গুঁতি সমান দৃষ্টিতে 
অবলোকন করেন। পরের অনিষ্টচিত্তা, অসন্তব স্পৃহ! এবং 
ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের অনুষ্ঠান হইতে সর্ধদা বিরত 


তপস্থিন্‌ 


খাকেন। দৃঢ়তর যত্ন সহকারে তপস্তার ফল জ্ঞানার্জনে অতি 
নিবিষ্ট হন। তাহাদিগের বেদবাক্যান্গশীলন প্রভাবে জ্ঞান 
প্রবর্তিত হইয়া থাকে। তাহারা অবিচলিতচিত্তে হিংস1, অপবাদ, 
শঠত।, পরুষতা, ক্রুরতাপরিশুন্য ও পরিমিত সত্যবাক্য প্রয়োগ 
করিয়। থাকেন। যাহার সংসারে বিরাগ জন্মিবে, তিনি নিজ- 
মুখে শ্বীর হিংসা্দি তামসিক কার্ধয সকল প্রকাশ করেন। 
তপস্থিগণ মংসারভয়ে ভীত হইয়া! রাজসিক ও তামসিক কার্য 
সকল পরিত্যামপুর্ব্বক সংসার ঘগ্ত্রণ অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, জর! 
ও ব্যাধির হাত হইতে বিমুক্ত হন। তাহার! বীতম্পৃহ, পরিগ্রহ' 
পরিশুন্ত, নির্জানবিহারী, অল্লাহারনিরত ও জিতেক্ছ্রিয়। িনি 
তপস্তা প্রভাবে সকল ক্লেশ নিবারণ ও যোগাঙ্গানুষ্ঠানে একান্ত 
অগ্ুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় বশীকৃত চিত্ত: 
প্রভাবে পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হন। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির! 
অগ্ররে বুদ্ধি বুত্তিকে নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সেই ধী-শক্তি 
গ্রভাবৰে মনকে এবং মনঃ প্রভাবে শব্াাদি ইন্জ্রিয় বিষয়- 
সমূহকে নিগৃহীত করেন। জিতেক্তরিয় হইয়। চিত্তকে বশীস্ৃত 
করিলে ইন্দ্রিয় সকপ প্রসর হইয়। বুদ্ধিতত্বে লীন হয়। ইন্দ্রি- 
য়ের সহিত মশের একতা সম্পাদিত হইলেই তগন্তার ফল 
্রহ্গজ্ঞান জন্মে এবং তৎকালে মনে ব্রহ্মভাৰ প্রাপ্তি হয়। 

তপস্থিগণ বিশুদ্ববৃত্তি অবলম্বনপৃর্বাক পর্য্যা ক্রমে তওুল- 
কণা, স্ুপক মাষ, শাক, উষ্ণজল, পষবচূর্ণ, শু ও ফল মূল 
প্রভৃতি ভিক্ষালন্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়৷ জীবন ধারণ করিবেন। 
তাহাদিগের দেশ কালের গতি বিবেচনাপুর্বক আহার 
নিয়মের অনুবস্তী হওয়। উচিত। 

তপন্ত! কার্ধা আরম্ত হইলে তাহার ব্যাঘাত কর! কর্তব্য 
নহে। অগ্ির স্তায় ক্রমশঃ তাহার উত্তেজনা করাই বিধেয়। 
তাহ! হইলে ক্রমে ক্রমে সুর্যের স্টায় তপন্তার ফল বরঙ্গঙ্ঞান 
প্রকাশিত হইতে থাকে। জ্ঞানান্ুগত অজ্ঞান, জাগ্রৎ ম্বপ্প ও 
সুযুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই লৌককে অভিভূত করে। আর 
বুদ্ধি বৃত্তির অনুগত জ্ঞান ও অজ্ঞান দ্বার উপহৃত হইয়া 
থাকে। লোকে যতকাল অবস্থাত্রয়াতীত পরমাত্মাকে এ 
তিন অবস্থাযুক্ত বলিয়া বোধ করে, ততকাল সে কিছুমাত্র 
অবগত হইতে সমর্থ হয় না। আর যখন তপস্কাপ্রভাবে 
পৃথক্ত্ব ও অপৃথক্ত্ব বিষয় বিদিত হইতে সমর্থ হয়, 
তখন তাহার স্পৃহা একেবারে দুরীতৃত হইয়া যায় এবং 
নেইকালে তপস্থিগণ তপন্তা প্রভাবে জর! ও মৃতকে পরাজয় 
করিয়া শাশ্বত পরমব্রক্ষলাডে অধিকারী হন। [বিশেষ 
বিবরণ যোগিন্‌ দেখ।] 

২ অন্ুকম্পার যোগ্য। 


ও দীন। ৪ তপন্তামতন্ত, তপসে 


[৫৫৫ ] 
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মাছ। ৫ ঘ্বুতকরঞ্জ বৃক্ষ । ৬ নারদ । (শবর') ৭ চতুর্থ মন্বস্তরে 
কশপাত্বঞজ খধিভেদ। [ তপসোমৃত্তি দেখ । ] ৮ ভাগবতোক্ত 
দ্বাদশমধত্তরীয় সপ্তধিভেদ। [ তপোমূর্তি দেখ। ] 

তপস্ষিনী (স্ত্রী) তপস্থিন্‌ স্বিয়াং ডীপ্‌। ১ তপোযুক্কা, তপস্তা- 
পরায়ণা। ২ জটামাংসী। ৩ কটুরোহিণী। ৪8 মহাশ্রাবণিকা। 
৫ দীনা, ছুঃখিতা। ৬ পতিব্রতা। 
"মদেকপুত্রা জননী জরাতুর1 নবগ্রস্থতিরবরটা তপস্থিনী 

( ঠনষধ ১১৩৫ ) 

তপম্ষথিপত্র (পুং) তপন্থিপ্রিয়ং পত্রং ষ্ত বন্ুত্রী। দমনক 
বৃক্ষ । (রাজনি*) 

তপাতায় (পুং) তপ্ত শ্রীত্মস্ত অতায়ে। যত্র বন্ত্রী। ১ বর্ষা- 
কাল। ণতপাত্যয়ে বারিভিরুক্ষিতানবৈঃ” ( কুমারস* ৫1২৩) 
তপন অত্যয়ঃ ৬তৎ। ২ গ্রীম্মাবসান। 

তপান্ত (পুং) তপস্ত অস্তো যত্র বহুত্রী। ১ গ্রীষ্মকাল। তপস্ত 
অন্তঃ ৬তৎ। ২ গ্রীষ্মাবসান । 

তপিত (তরি) তপদাছে-ক্ত। তপ্ত, উষ্ণ । (দ্বিরূপকোঁ* ) 

তপিষ্ঠ (ব্রি) অতিশয়েন তণ্। তথ ন্‌ ইষ্ঠন ভৃণোলোপঃ। ১ 
অতিশয় তাপক | প্তপিষ্ঠেন শোচিষা যঃ” (খক্‌ 81৫18) 
“তপিষ্ঠেন শোচিসাতিশয়েন শত্রুণাং তাপকেন+ (সায়ণ ) 
২ অতিপয়তৃপ্ত। “তপিষ্ঠ তপসা তপস্থান্* ( খক্‌ ৬1৫1৪) “হে 
তপিষ্ঠ তৃগ্ততম অগ্নে” (সায়ণ) 

তপিষ্ু (ব্রি) তপ-ইফুচ। তাপকারী, তপন 

তপীয়ম্‌ (ব্রি) অতিশয়েন অপ্তা তথু-ঈয়নুন্। তৃণোলোপঃ। 
১ অতিশয়তাপকারী। ২ অতিশয় তপস্তাকারক। “তপন্তপীয়াং 
স্তপতাংসমাহিতঃ৮ (ভাগ* ২।৯।৮ )। 

তপু তরি) তপ-উন্। ১ তাপক। *তপোম্পবিত্রং বিততং 
দিবম্পতে” (ধক্‌ ৯৮৩1২) তপোঃ গত্র,ণাং তাপকল্ত” (সায়ণ) 
২ তাপযুক্ত। ৩ তপ্ত, উষ্ণ। প্তপুর্যুস্ত” ( খক্‌ ৭১০৪২) 
'তপুস্তপ্রঃ (সায়) 

তপুরগ্র (তরি) অগ্রভাগ উষ্ণতাযুক্ত। 

তপুর্জস্ত (জি) উত্তপ্ত জন্ত, অগসি। 

তপুমূর্ধন্‌ (পুং) যাহার মন্তক উত্তপ্ত, অগ্নি। 

তপুর্বধ (ত্রি) উত্তপ্ত অন্তযুক্ত। 

তপুষি (ক্রি) তপ-উদ্িন্‌ বেদে নেকারন্ত ইৎ। তাপক। 
ত্ররন্গদ্বিষে তপুধিং হেতিমন্ত” (কৃ ৩৩০1৭) 'তপুষিং তাপকং, 
( সার়ণ) 

তপুষী (ভ্ত্রী) তগুবি স্রিয়াং ভীগ। ক্রোধ। ( মিঘণ্ট,) 

তপুজ্প1 (জি) জালা হইতে রক্ষা। 

তপু্‌ (পুং) তগতি ভাপবত্তি বা তপ-উনি (অর্তিপৃবপীতি। 





তপোঁড়্‌ৎ 


উপ্‌ ২১১৮) ১হুর্যয। ২অগ্নি। ৩তাপযুকক। 6 তপন। 
তপুর্জস্ত যো অশ্মপ্চক্‌” খেক্‌ ১৩৬১৬) !হে তপুর্জন্ত ! তপ্যমান- 
রশ্িযুক্ত+ (সাথ ) (ক্লী) ৫ তপনশীল। “তপুরগ্রাতিখষ্টিভিঃ* 
( ক ১০৮৭।২৩) “তপুরগ্রাভিন্তপনশীলাগ্রাভিঃ' ( সায়ণ ) 
তপোজ (তরি) তপনঃ তপন্তাতঃ অগ্নের্বা জায়তে জন-ড। 
১ তপস্তাজাত। ২ অগ্রিজাত। 
তপৌোজা (স্ত্রী) তপোক্জ-টাপ্‌। জল। “তপমো অগ্নের্জাতা 
স্তপোনাঃ অগ্নের্বে ধূমো। জায়তে ধূমাদত্রমত্রাহু ষ্টিরগ্নের্বা এত 
আম্মস্তে তল্মাদাহ তপোজাঃ* (শতি) 
তপন্তার অগ্নি হইতে অপ্‌ উৎপন্ন হয়। প্রথমে অগ্নি 
হইতে ধৃম, ধূম হইতে অত্র (মেঘ) ও অত্র হইতে বৃষ্টি হয়, এই 
জন্য বৃষ্টি তপন্তাজাত বলিয়া ইহার নাম তপোজ।-হইয়াছে। 
তপোদ (পুং) মগধের একটা তীর্থ। 
তপোদান (ক্লী) তপ ইব দানং যত্র বহুৰী। তীর্থভেদ, পুণ্য 
তীর্থের মধ্যে তপোদ্দান একটা প্রধান তীর্থ। (ভারত 
১৩৫২ অঃ) [তীর্থ দেখ।] 
তপোধন (তরি) তপোধনং যন্ত বহুত্রী। ১ তপোরত, তপন্বী, 
যাহাদের তপন] ভিন্ন অন্ত কোন বিষয়ের আশক্তি নাই। 
তপোধন মকল মনঃ, বাক্য কায প্রভৃতি দ্বারা যংকিঞ্চিং পাপ 
করেন, সেই পাপ তপস্তা দ্বার! দগ্ধ হয়। 
প্যদ্‌কিঞ্চিদেনঃ কুর্ববন্তি মলোবাউ অুর্তিভির্জনাঃ। 
তৎ সর্বং নির্দাহস্তাশড তপটসব তপোধনাঃ॥৮ (মনু ১১২৪২) 
[ তপন্থিন্‌ দেখ। ] | 
(ক্লী) তপ এব ধনং কর্মধা। ২ তপোরপ ধন। (তরি) 
তপঃ ধনং মূল্যং যস্য। ৩ তপন্যাদ্বারালভ্য স্বর্গাদি। ৪ 
দমনক বৃক্ষ । (রাজনি*) 
তপোধন। (ক্ত্রী) তপোধন-টাপ্‌। মুস্তীরীবৃক্ষ । (মেদিনী) 
তপোধন্ম ( পুং) ভপঃ এব ধর্নোষস্ বহুত্রী। ১ তপস্তাই 
যাহাদের ধর্ম, তপন্বী। তপসোধর্মঃ ৬ততৎ। ২ তপন্তার ধর্ম । 
৩ গ্রীন্মকালের ধর্মা। 
তপোধৃতি (পুং) তপসি ধৃতিঃ সন্তোষো যন্ত বহুত্রী। ১ 
তপোরত, তপশ্থিবিশেষ। ২ সগুহিভেদ, দ্বাদশ মন্বস্তরে চতুর্থ 
সাবর্ণির সময় সপ্ডধির মধ্যে একজন। 
তপোনিষ্ঠ (তরি) তপসি নিষ্ঠা যন্ত বহুত্রী। তগপন্তাদিরত। 
তপোনিধি (গুং) তপএব নিধিঃ ধনং যন্ত বছুত্রী। তপোধন, 
তপন্বী। “বিধেঃ সায়ন্তনস্তান্তে স দরদর্শ তপোনিধিং।” (রঘু ১ সঃ) 
তপোভৃৎ (ব্রি) তপোবিভর্ি তপঃ ভূ ক্ষিপ্‌ তুকৃচ। তপো- 
ধারক, যাহারা তপশ্তা ধারণ করে। 
প্র্গে তপোছ্তা' রাজন্‌ ফলং পুণ্যন্ত কর্মণ$।” (হরিবংশ ৮ অঃ) 


[৫৫৬ ] 


তপোর্দ্ধ 


তপোময় (ব্রি) তপঃ গ্রচুরঃ তগঃ অষ্টব্যপদার্থালোচনং 
তদাঝ়কো বা তপস্-ময়টু। ১ তপঃগ্রচুর। (পুং) ২ অষ্টবয 
পদার্থালোচনাত্মক পরমেশ্বর । 
প্রয়ীময়ে। ধর্মময়স্তপোময়ঃ (ভাগবত ২৪ ১৮) 
তপোময়ী (স্ত্রী) তপোময়-ডীপ,। তপঃগ্রচুরা, তপঃম্বরূপ|। 
*প্রবিশ্ বদরীং পুণ্যাং মুনিজুষ্টাং তপোময়ীং।* (হরিবংশ ২৬৪ অঃ) 
তপোমুর্তি (পুং).তগঃ আলোচনভেদ এব মূর্তি ধরন্ত ব| 
তপংপ্রধান। মু্তি ধন্ত বহুত্রী। ১ পরমেশ্বর। ২ তগস্বী। 
৩ সগুষিভেদ, দ্বাদশ মন্বস্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময় সপ্তধির 
মধ্যে একজন। (হরিবংশ ৭ অঃ) [ তপসোমূর্তি দেখ। ] 
তপোমূল (তরি) তপো মূলং যস্ত বহুত্রী। ১ তপন্যাহেতু 
ত্বর্গাদি। (পুং) ২ তামস মন্ুর পুজ্রতেদ [ তপসা দেখ।] 
তপোযুক্ত ( ত্রি) তপসা যুক্তঃ ৩তৎ। তপসা দ্বারাযুক্ত। 
তপোরতি (তরি) তপসি রতি ধস্য বহুত্রী। ১ তপংপরায়ণ। 
( পুং) ২ তামস মন্ুর পুজভেদ। [ তপম্য দেখ।] 
তপোরবি (পুং) তপসা রবিরিব। ১ ্ূর্ধ্য সদৃশ তেজো- 
যুক্ত, তপস্ক। ২ দ্বাদশ মন্বস্তরে চতুথ সাবর্ণির সময় পুগহ- 
তনয় সগ্তষিভেদ। 
তপোরাশি (পুং) মহামুনি, মুনিশ্রেষ্ট। 
তপোলোক (পুং) তপোনাম লোকঃ মধ্যলো* কর্দগাঃ। 
উর্ধন্থিত লোৌকবিশেষ, এই তপোলোক ভূতল হইতে চাৰি- 
কোটি যোজন উর্ধে অবস্থিত আছে। 
"চতুঃকোটি প্রমাণং তু তপোলোকোস্তি ভূতলাৎ |” 
( কাণীথ* ২৪।২ৎ) 
ভূ প্রভৃতি ৭টা লোক ভগবান্‌ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হই- 
যাছে। ব্রঙ্গার পাদছয় হইতে ভূলোক, নাভি হইতে তুব- 
পোঁক, হৃদয় হইতে হ্বর্লোক, বক্ষঃস্থল হইতে মহর্লোক, 
গ্রীবা হইতে জনলে!ক, স্তনন্থয় হইতে তপোলোক ও মন্তক 
হইতে সত্যলোক উৎপন্ন হইয়াছে । ( ভাগ" ২।৫/৩৮।৩৯ ) 
[ বিশেষ বিবরণ সপ্তলোক দেখ।]) 
তপোবট (পুং) তগসে বট ইব। ব্রঙ্গাবর্ত দেশ। (ত্রিকা' ) 
তপোবন (ক্লী) তপসো। বনং ৬তৎ। ১ তাপস-সের্য ৰন- 
বিশেষ, মুনিদিগের আশ্রম স্থান, যে স্থানে মুনিগণ কুটীর 
নির্মাণ করিয়া তপন্তা করেন। ২ তন্নামক তীর৫ঘবিশেষ, বৃন্টা- 
বনস্থিত একটী বন। এইথানে গোপকন্তাগণ কাত্যায়নী-ব্রত 
করেন। ইহার নিকটেই চীরঘাট। (ভক্তমাল) [বৃন্দাবন দেখ।) 
তপোবল (ক্লী) তপসঃ বলং ৬তৎ | তপস্তার বল, তপঃগ্রভাক। 
তপোরদ্ধ (জি) তগস! বৃদ্ধঃ ৩তৎ। তগন্তাদ্বার। বৃ, 
তপোঞ্যেষ্ঠ / . 


তগ্ুকুচ্ছ [৫৫৭ ] তপ্তরাঁজতৈল: 


তপোহশন (পুং) ১ সগ্ডধিভেদ। [ তপসোমূর্তি দেখ। ] 
২ তাপন মন্ুর পুজ্রভেদ। [তপন্ত দেখ।] 


“তগুকচ্ছং চরন্‌ বিপ্রো. জলক্ষীরদ্বতানিলান্‌। 
প্রতি ত্র্যহং পিবেছুষ্গান্‌ সকৎন্গায়ী সমাহিতঃ 0৮ (মন্থ ১১২১৫) 


তপ্ত (ত্রি)তপ-স্ত। -১ দগ্ধ। ২ তাপযুক্ত।  তগ্ডপাধাণকুণ্ড (পুং) তগানাং গাষাণানাং ইল! 


তণ্তকাঞ্চন (ক্রী) তগ্তং য কাঞ্চনং কর্দাধা। অগ্সিমংযোগ 


নরকৰিপেষ। [নরক দেখ।] 


দ্বারা বিমল কাঞ্চন। তণ্তুবাদুক (পুং) তণ্ডা বালুকা ধত্র বহুত্রী। ১ নরকবিশেষ। 


*তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং নু গ্রৃতিষ্ঠাং সুলোচনাম্‌।” (ছূর্গাধান ) 
তগ্তকুস্ত (পুং) তথঃ কুস্তে। যত্র বছত্রী। নরকতভেদ। এই 


[নরক দেখ।] (ত্রি)২ উত্তগু বালুকাময়। 
“সম্তপ্যমানঃ পথি তগ্বালুকে* (ভাগবত ৩1৩৪।২২ ): 


নরক অতিশয় ভয়ানক, ইহার চারিদিকে তণপ্রকুস্ত সকল তণ্তমাষ (পুং) তণ্তং মাধমিতং সুবর্ণাদিকং যন্ত্র বহুত্রী। 


পরিবৃত আছে। এই কুস্তের মধ্যে লৌহচুর্ণ ও তৈল পূর্ণ 
রহিয়াছে, তাহাতে অগ্নিশিখা! সকল গ্রজলিত হইতেছে । 
যমদূতগণ ছৃষর্্কারী লোকদিগের মস্তক অধোদ্িকে করিয়া 
এই কুস্তমধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করিতেছে । গৃর্ধগ্নণ নেত্র, অস্থি 
প্রভৃতি উৎপাটিত করিয়! তাহাতে নিঃক্ষেপ করিতেছে। সেই 
কুম্তমধ্যে শিরঃ, গাত্র, স্নায়ু, মাংস, ত্বক ও অস্থি গ্রভৃতি দ্রবীভূত 
হইলে যমকিক্করগণ দবর্বা (হাত্ত1) দ্বারা ইহা ঘুটিয়া থাকে । 

এই প্রকারে আ বর্তযুক্ত মহাতৈলে দুর্ঘদ্দকারী লোকগণ 
উন্মথিত হইয়| অশেষবিধ যন্ত্রণাভোগ করে। (মার্কওেয়পুরাণ) 
[ বিশেষ বিবরণ নরক দেখ।] 

তগ্তকৃচ্ছ (পুংক্লী) তপ্ডেন জলছদ্ধাদিনা আচরিতং কচ্ছ,ং 

ষত্র বা তপ্ডেন আচরিতং। দ্বাদশাহ সাধ্য ব্রতবিশেষ। এই 
ব্রতে প্রথম তিন দিন তশ্হুপ্ধ, দ্বিতীয় তিন দিন তপ্ত ঘ্ৃত, 
তৃতীয় তিন দিন তপ্ত জল ও চতুর্থ তিন দিন তপ্ত বায়ু, 
সমাহিত চিত্ত হইয়। সেবন করিলে দ্বিজগণ পাপ হইতে 
বিমুক্ত হন। দুগ্ধ উত্তপ্ত হইলে তাহা হইতে যে উষ্ণবাষ্প 
উঠিতে থাকে, তাহাই তপ্ত বাধু বলিয়। কথিত হুইয়াছে। 
তগ্তবায়ু ভক্ষণ করিবে অর্থাৎ ছুদ্ধের উত্তপ্ত বাষ্প ভক্ষণ 
করিবে । ছুগ্ধাদি ভক্ষণের পরিমাণ ষট্‌পল জল, ত্রিপল হুপ্ধ ও 
এক পল ঘ্বত। 

প্রায়শ্চিত্তবিবেকের মতে এই ব্রত ৪ দিনেও হইতে 


গরীক্ষাবিশেষ। একটা লৌহ বা তাত্রনির্দিত পাকে বিংশতি- 
পল তৈল ও ত্বৃত স্থাপন করিয়া অগ্রিসংযোগে উত্তপ্ত করিতে 
হইবে। পরে তাহাতে এক মাধ! সুবর্ণ নিক্ষেপ করিয়! 


'বৃদ্ধান্থুলী দ্বারা তাহা উত্তোলন করিলে যদি অঙ্গুলী.দগ্ধ বা 


বিশ্ফোটাদি ন। হয়, তাহ! হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া 
জানিবে। (বৃহস্পতি) 

ইহার আরও এক প্রকার বিধান এই-_- 

স্থবর্ণ, রাজত, তাত, লৌহ ও মুণায় পাত্র ধৌত করিয়! 
অগ্নিতে স্থাপন করিবে। তাহাতে গব্যদ্বত অথব| তৈল 
নিক্ষেপ করিবে। পরে গ্রাড়বিবাক (বিচারক) ধর্মের আবাহন 
ও পুজাদি যথাবিধি করিয়৷ এই মন্্রত্বার অগ্নি শুদ্ধ করিবেক। 

"গং পরং পবিত্রমমূৃতং ঘ্বৃতত্বং যজ্ঞকর্মন্থ। 

দহ পাবক পাপং ত্বং হিমশীতশুচৌ ভব।॥” 

পরে যেব্যক্তির পরীক্ষ। গ্রহণ করা হইবে, তিনি শুন্ধ, 
নাত, ক্কতোপবাস* ও আর্্র বন্তরযুক্ত হইয়! প্রতিক্ঞপত্র 
মস্তকে ধারণ পূর্বক 

"ও ত্বমগ্ে সর্বভূতানামস্তশ্চরতি পাবক। 

সাক্ষিমৎ পুণ্যপাপেভ্। ক্রহি সত্যং করে মম॥” 

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া তথ্রমাঁষ উদ্ধার করিবে। যদ্িহস্ত 
দগ্ধ না হয়, তাহ! হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ জানিতে হইবে। 
(দিব্যতত্ব) [ দিব্য দেখ।] 


পারে। প্রথম তিন দিন যথাক্রমে ছুগ্ধ, ত্বত ও জল পান তপ্তমুদ্রা (ত্ত্রী) তা অগ্িসন্তপত! মুদ্রা কর্্মধা। শরীরে ধারণো" 


করিবে, চতুর্থ দিবসে উপবাস । ইহাকে চতুরহসাধ্যতগ্ত- 


পযোগী অগিনস্তপ্ত ভগবানের আযুধাদি চিহ্ন। [মুদ্রা দেখ ।] 


ক₹চ্ছ, কহে*। ( প্রায়শ্চিত্ত দেখ । ] তগ্তরহুস ( ক্লী) তগ্তং রহঃ কর্ধা অচ্‌ সমাপাস্ত । ১ বন্ছি।. 


* “তগুরুচ্ছ,ং ত্রতং কুর্বন্‌ আ্র্যহং সায়ং পিবেচ্ছুচিঃ। 


২ হগ্তব নিজ্ঞন স্থান, অন্ঠের অনধিগমা স্থান 


ষট্পলানি সুৃতগুস্ত তোয়ন্ত স্থসমাহিতঃ॥ তণ্তরাজতৈল (ক্লী) আহুর্কেদোক্ত তৈলবিশেষ। 


প্রভাতে শ্রীণি হুগ্ধন্ত দুতপ্তন্ত পিবেত ভ্র্যহূম্‌। 

পানং দ্বৃতস্ত তগুসা মধ্যাঙ্কে ব্রিদিনং পিবেৎ॥ 
বাযুতক্ষত্ত্রাহং চাস্তাং নির্দছেৎ পাতকং দ্বিজঃ1” (যাজ্ বন্ধ) 
দতপ্রক্ষীর্বতান্ুমামেটকৈকং প্রত্যহং পিবেৎ। 
একরাত্রোপবাসস্ত তগুকচ্ছ,সা সাধনং ॥* 

এভচ্চতুরহসাধ্যং তপ্তরুচ্ছ,ম্‌।” (প্রায়শ্চিত্তবি* ) 


১861 ১৪৩ 


গ্রস্ততপ্রণালী-_সর্ষপ তৈল /৪ সের, নোড়, সজিন।, 
ধুতৃর!, বাব, নিসিন্দা, আকন্দ, দশমুল, করঞ্জ, বেড়েলা, 
প্রত্যেকের রস /৪ সের। কক্কার্থ পিপুল। বেড়েলা, শুঠ, 
পিপুলমূল, চিতামূল, কট্‌ুফল, ধুতৃরাবীজ, চই, জীরা, গুল্ফা, 
পুনর্ণবা, হুরিড্রা, দেবদারু, ঈশলাঙ্গলা, শুফমূলা, কুড়) ছুরা- 


তপ্তাক়মী: 


লভা, কৃষখজীর1, সিজআটা, আকদাআটা, জন্বপালমূল, 
নাগদন!, বিড়গ্গ, মৈদ্ধব, যবক্ষার, হক্তচন্ন, সঙ্জিনামূল, 
উৎপল, মদ্দিচ, বষ্টিমধু, রাঙ্গা, কীকৃড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী ও বরুধ- 
ছাল প্রত্যেক ছুই তোলা । এই প্রকারে এই তৈল প্রস্তত 
হয়। শিরঃগীড়ায় এই গুধধ বিশেষ ফলগ্রদ এবং নেত্রশূল, 
কর্ণশূল, ত্রয়োদশ প্রকার সরিপাত, বাতশ্েম্ব!, গলগ্রহ, 
সকল প্রকার শোখ, অর, দীহা, শ্লেম্মারোগ এই সকল রোগ 
উপশাস্ত হয়। 
আর এক গ্রকার-__ 
কটুতৈল /৪ সের, গোমুত্র ১৬ সের, ক্াথের নিমিত্ত 
ধুতরা, (পৃতিক1), ডহরকরঞ্জ, ঝাঁটা, জয়ন্তী, নিসিন্দা, 
শিরিষ, হিজল ও স্ধিনা মিলিত দশমূল গ্রত্যেক ছুইসের, 
জল ৬৪ দের, শেষ ১৬ সের। কন্ধার্থ মদনফল, ত্রিকটু, 
কুড়, কৃষ্ণীরা, শুঠ, কটুফল, বরুণছাল, মুখা, হিজল, 
বেলশ্তঠ, হরিতাল, জবাপুষ্প, বিষ, মনছাল, কাকড়াশৃঙ্গী, 
রচন্দন, মজিনাছাল, বমানী ওবইচিমূল, প্রত্যেক ছুই তোল! । 
ইহা দ্বারা শিরঃশুল, নেত্রশূল, কর্ণশূল, জর, দাহ, স্বেদ, 
কামলা, পাওু ও ত্রয়োদশ প্রকার সপ্লিপাত নষ্ট হ্গ। 
শিরঃশুলে এই উধধ বিশেষ ফলপ্রদ। (ভৈষজ্যরত্বাবলী) 
তণ্তরূপক (কী) তপ্তং বিশোধিতং বূপকং রূপ্যং কর্ম] । 
বিশুদ্ধ রৌপ্য । (রাজনি' ) 
তণ্তশূর্নিকৃণ্ড (পুং) তথা অগ্নিমদী শূর্ণি লৌহপরতিমূর্তি ধর 
তথাবিধং কুণ্ডং ধন্ত্র বহুত্রী। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।] 
তণ্তশূন্না (পুং) তপ্ত শৃর্থী যত বহত্রী। নরকবিশেষ। যদি 
পুরুষ সকল অগম্যা স্ত্রীতে ও নারী সকল অগম্য পুরুষে 
উপরত হয়, তাহা হইলে এই নরকে গমন করিয়া! থাকে । 
এই নরকে পুরুষ সকল তণ্তপৌহুময়ী নারী আলিঙ্গন 
করিয়! ও নারী সকল তণ্ড লৌহ্ময় পুরুষ আলিঙ্গন করিয়! 
অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে *। [নরক দেখ।] 
তপ্তস্থরাকুণ্ড (ক্লী) তণ্ীয়াঃ সুরায়া কুণডমিব। নরকৃবিশেষ। 
[নরক দেখ। ] 
তণ্তাম্ন (কী) তণ্ং অন্বং কর্মধা। তগ্ুঅন, গরম ভাত। 
তপণ্তায়নী (স্ত্রী) তণ্ডেন অয্যতেহত্র অয়-লু্ু-ভীপ্‌। তৃমিভেদ, 
দরিদ্রগণ সন্তপ্ত হইয়! যে তৃমি প্রাপ্ত হয়, তাহাকে তণ্তায়নী- 
: ভূমি কহে। প্তণ্তায়নী মেহদি” (ুরুষ* ৫1৯) 'তণ্ং পুরুষ- 


*প্যন্বিহ বা অগমটাং স্ত্রিয়ং পুরুযোহগম্যং ব1 পুরুষং যোষি- 
দৃভিগচ্ছতি তাবমুত্ধ কশয়! তাড়রস্তত্তিগযা। শৃর্্যা লোহমধ্যা 
পুর্ষমালিঙগযন্তিস্তিযঞ্চ পুরুষক্ষপয়৷ শুর্শ্। |” (ভোগ* ৫২৬২০) 


[৫৫৮ ] 


তম 


মন্ততি প্রাপ্পোতীতি তণ্তাক্নী। যোছি দরিত্রক্ষেতরহিতোংহ 
মিতি সস্তপ্যন্তে তং তাপোপশাস্তার্থং প্রাপ্পোহি বা! তগঃ সন্‌ 
নরে। যন্তাং অয়তি সা তণ্ায়নী ।” (বেদরদীপ) 

তপ্য (পুং) তপ-যৎ। ১ শিব। প্হজ্ঞাবাহায় দাস্তায় তপ্যায 
তপনায় চ।* (ভারত ১৩২৮৬ অ') (ত্রি)২ তপনীয়,। 

তপ্যতু (ক্রি) তপ-্যতুন্। তাপক হুরধ্যাদি। “নুরঘ্যস্তগতি, 
তপ্যতুরৃথ1” ( খক্‌ ২1২৪।৯) 'তগ্যতুস্তাপকঃ নুর্ধ্য” ( মায়ণ ) 

তফ1 (আরবী) উত্তম, উৎকৃষ্ট, চমৎকার, অদ্ভুত । 

তফাৎ (আরবী) অন্তর, দুরত্ব, গ্রভেদ। 

তফ্রীকৃ্‌ (আরবী) বিভাগ, অন্তর । 

তফপীল (আরবী) জার, তালিকা। বিশেষ দর্শন। 

তবঈ (আরবী) ১ স্বাভাবিক । ২ চুষ্বক, চূর্ণক। 

তবকৃ (আরবী))১স্তর। ২থাক। ৩ অংশ। ৪ শ্রেণীভাগ। 

তবকী (তরি) তবকযুক্ত। 

তবল (আরবী) বাদ্যযন্ত্রভেদ | 

তবলকৃ (আরবী ) তবলা। 

তবল! (আরবী) বাস্ত যন্ত্রবিশেষ, ইছার সংস্কত নাম তল- 
মৃদঙ্গ, ইহ। সভ্য যন্ত্র। 

তব (পারনী) পাকসাধন লৌহ পাত্রভেদ, তাওয়!। 

তবাক1 (আরবী) নির্ভর, আশ।। 

তবাজ। (আরবী ) ১ অবধান, দৈন্ততাব। ২ তান। ৩ফাীকা 
শিষ্টাচার। টা 4 

তবাস (আরব্য) অনুসন্ধান। 

তবাছি (আরবী) বিপদ, আপদ, ধ্বংস। 

তবিঅগ (আরবী) ১ অবীনতা। ২ ত্যাগস্বীকার। ৩ স্বভাব, 
প্রকৃতি । ৪ শরীর। 

তবীকুর (দেশজ ) লতাভেদ। (09008 ৫907058) 

তবীল (আরবী) তহবীল, জিদ্ষা, বিশ্বাস, নির্ভর । 

তবু (দেশজ ) তথাপি। 

তম (ব্লী) তাম্যত্যনেন তম করণে সংস্ঞায়াং ঘঞর্ধে ঘ। 
১জন্ধকার। ২পাদাগ্র। ৩ তমোগুণ। ৪ রাহু। (পুং) 
৫ তমালবৃক্ষ। 

তমক (পুং) তাম্যত্যত্র তম-বুন্‌। শ্বামরোগ ভেদ, এই শ্বাস 
রোগে তৃষ্ণা, দ্যেদ, বমথুপ্রায় (সর্বদ। গ! বমি ২ করা) ও ক 
ঘুত্ু'রিক1 হয়। ছুর্দিনে ( মেঘাচ্ছন্নদিন ) ইহা! অতিশয় বাড়িয়া 
উঠে। “তমকশ্বাসছ্ঃসাধ্যক্ষুত্রসাধ্যতমন্তেযাং তমক; কৃচ্ছ, 
উচ্যতে। ত্রযনঃ শ্বাস! ন সিধ্যস্তি তমকে। হূর্বলন্ত চ।» (নুকত) 

তমক!1 | রী) তমাল বৃক্ষ । (17911800185 চ7751708) 

তমঙ্গ (পং) মঞ্চ স্থান। | | 


তমলুক 


ভমঙ্গক (পুং) ইঞ্ কোষ, মঞ্চক, বারাও্ড1। 
তমত (জরি) তম কাঙ্জায়াং জতচ্‌। তৃষ্ণাপর, ভূষিত । 
তমপ্রভ (পুং) তমইব প্রতা অন্মিন্‌ বহুত্রী। নরকভেদ 
[নরক দেখ।] 

তমর (ক্লী) তমংর[তিয়ক। বঙ্গ। 

তমরসেরি, মান্্রাঙ্গ প্রেসিডেন্সির মলবার বিভাগের একটা 
গিরিপথ | অক্ষা* ১১ ২৯৩০ ও ১১০ ৩৯৪৫৮উঃ এবং 
দ্রাথি” ৭৬ ৪ ৩৯৮ ও ৭৬" ৫১৫পৃঃ। কালিকট হইতে 
মহিন্থর পর্য্যস্ত রান্ত! পশ্চিমঘাট পর্বতের উপর দিয়া তমর- 
সেরি মতিমুখে গিয়াছে । কাফি প্রভৃতির রপ্তানির জন্ত এই 
পথটা বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। 

১৭৭৩ খৃঃ অন্দে কাপ্রিকটে যাজ্রাকালে হায়দার আলি 
এবং মলবার আক্রমণ করিবার জন্ত সুলতান টিপু এই পণটী 
অবলথন করিয়ছিলেন। 
তমরাজ (পুং) তমইব রাতে রাজ-টচ। শর্করাবিশেষ। 
পর্ধযায় শালক। ইহার গুণ অর, দাহ, রক্তপিত্ত ও পিত্ব- 
পাশক। (রাজব' ) 
তমল!, একটী নদী, বর্ধমান জেলায় উতর! গ্রামের পশ্চিমে 
দেরগড় পরগণা হইতে উিত হইয়া দক্ষিণপূর্বুখে ভোটর! 
গ্রাম পর্য্যস্ত গিয়া দামোদরে পতিত হুইস়াছে। 
তমলুক) বঙ্গদেশে মেদিনীপুর জেলার একটা উপবিভাগ। 
অক্ষাৎ ২১* ৫৩৩০3 ২২* ৩২৪৫” উঃ এবং দ্রাঘি* ৮৭, 
৩৯৪৫৩ ৮৮* ১৪ পৃঃ। এই স্থানে হিন্দু, মুনলমান, ধৃষ্টান 
প্রভৃতির বাস আছে, হিন্দুর দংখ্যাই অধিক। এই উপবিভাগে 
তমলুক, পাচকুড়া, মসলন্দপুর, সুতাহাট। এবং নন্দিগ্রাম 
এই পাচস্থানে ৫টী পুলিশ থানা মাছে। ১৮৮৪ সালে এই 
মহুকুমায় ৪টী ফৌজদারী, ২টা দেওয়ানী আদালত এবং 
১৪৭ জন পুলিসের কর্মচারী ও ১৩৮* জন চৌকিদার ছিল। 

এখানে ১১ জন বিখ্যাত জমিদার আছেন। এই 
মহকুমার ভূমির আয় ১২৭৪১* টাক1। তমলুক সহর ও 
ফকেলোমাল গ্রামটা প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্বে তমলুক হিজলির 
কলেকউবের অধীনে লবণ মহল ছিল। 

পূর্বকালে এখানে বৌদ্ধদিগের একটী বিখ্যাত সহর 
এবং পূর্ববদেশীয় বাণিজের কেন্ত্স্থল ছিল। বহুদিন হইল, 
তমলুক হুইতে বৌদ্ধধর্দের নকল নিদর্শনই বিলুপ্ত হইয়াছে, 
কিন্ত এখনও তমলুকের কোন কোন হিন্দু পরিবার 
বৌদ্ধদিগের ভ্তায় মৃতদেহ কবরিত করে। রাজপুতকুলোস্তব 
মমুরবংশ পূর্বে তমলুকে রাজত্ব করিত্েন। মুরধবদ, তাত্র- 
ধ্বজ, হংসধ্বজ, গক্চড়্ব এবং বি্ঞ/ধর রা, তমলুকের এই 


1৫৫৯ 1 


তমলুক 


প্রথম পাচজন বাজার সরথন্ধে অনেক কিন্বদস্তী গ্রচলিত্ 


আছে। তমলুকের অঃচত্বারিংশৎ রাজা কেশবরায় কর 
না দেওয়ায় ১৬৪৫ খুঃ অন মোগল সম্রাট কর্তৃক রাঁজা- 
চাত হন এবং ১৬৫৪ খৃঃ জবা পর্থ্যস্ত হরিরায় এই রাজ্য- 
শানন করেন। হরিরায়ের মৃত পর তাহার ভ্রাত। ও পুলের 
মধ্যে সিংহাসন লইয়! বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজা ছুই ভাগে 
বিভক্ঞ কর! হইল। ১৭৯১ থুঃ বে হরিরায়ের জাতার 
ংশলোপ হইলে পুনরায় তমলুক রাজ্য একত্র হইয়া নারায়ণ. 

রায় ও তাহার উত্তরাধিকারিগণের হস্তগণ্ত হয়। ১৭৫৭ খৃঃ 
অব! মীর্জা দিদার-বেগ বলপুর্বক সিংহাসন হস্তগত করিয়! 
১৭১৬ খুঃ অব পর্যন্ত নিজ অধিকারে বাখিলেন। উক্ত 
থু; অবে গবর্ণরের আদেশে তমলুক পুনরায় সিংহাননচাত 
রাজার স্ত্রী সস্তোষপ্রিক়। এবং কৃষ্চপ্রিয়ার অধিকারে আসিল। 
রাণী সস্তোষপ্রিয়ার দত্তক এবং কৃঞ্প্রিয়র গর্ভজাত পুত্র 
ছিল। ইহার! যখাক্রসে!১* এবং ॥/* আন! অংশ পাইলেন। 
১৭৯৫ অক ।/* আনার অংশীদার আনন্দনারায়ণ রায় 1৬, 
আন! অংশীদার শিবনারায়ণ রায়ের বিকদ্ধে একটা দেওয়ানী 
মোকদাম!| করিয়! সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। আনন্ব- 
নারায়ণ রান্ম অপুজক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তাহার 
ছই পত্ধী লক্ষমীনারায়ণ রায় এবং কুদ্রনায়ায়ণ রায় নামে দুইটা 
গোস্পুত্র গ্রহণ করিলেন। ইহার! সম্পত্তি ভাগ করিয়া লই- 
লেন। কিন্তু ছুই ভ্রাতার মধ্যে অনবরত বিবাদ বিসম্বাদ 
হওয়ায় ক্রমে উত্তয়েরই সম্পত্তি ন্ট হইল। 

তমলুক পরগণায় কয়েকটা বাধ আছে? এই জন্ত বস্তায় 
দেশ ভাসিয়! যায় না। গঙ্গা ও বূপনারায়ণের নিকট 
তমলুক অবস্থিত। এই জন্ত এই প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্য 
সহজেই অন্তর চালান দ্েওয়। যাইতে পারে। চাউল, নারি- 
কেল, তু'ত এবং নানাবিধ শাকসবজি এই পরগণার বাণিজ্য 
প্রব্য। এই পরগণার় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে। 

তমলুকের অনেক অধিবাসী পুর্বে লবণ প্রস্তুত করিয়! 
জীবিকানির্বাহ করিত। এখানকার লবণের ব্যবসায় যথেষ্ট 
প্রসিদ্ধিলাভ করিপাছিল। এই প্রদেশ ইংরাজগবর্মেন্টের 
হ্তগত হইলে গবর্ষেট লবণের বাবসার একচেটিয়! করিয়। 
ফেলিয়াছেন। এখন আর তমদুকবাদিগণ লবণ প্রস্তত 
করিভে পারে না। ইঞাতে অনেক দরিদ্রলোকের অতিশস্ 
কষ্ট হইয়াছে। 

তমলুক গঙ্গার মোহীনার নিকট অবস্থিত। ৪র্থ হইতে 
১২শ শতাবী পর্য্যস্ত বিভিপ্ন দেশ হইতে বাণিজ্যপোত এই 
স্থানে আগমন করিত। 


তমলুক: 


গঙ্গার পশ্চিম মোহানার নিকটস্থ তমলুকে র অধিবাসী. 
দিগকে দমলিপ্ত বা তমলিণ্ড কহে. 

তমলুক অতিশয় সমৃদ্ধিশীলী বলিয়৷ অনেক পুস্তকে বর্ণিত 
আছে। রদ্বাকর নামে তমলুকে একটী সহর ছিল। এই 
নামের অস্তিত্ব ক্রমেই লোপ পাইতেছে। রদ্বাকর নামেই 
গ্রাচীন তমলুকের ধনশালিতার যথে্ পরিচয় প্রদান করে। 

এই উপবিভাগের ভূ-পরিমাণ ৬২* বর্গমাইল। ইহার 
অধীনে ১৫২২ খানি গ্রাম আছে। ১৮৫১ খুঃ অবের নবেম্বর 
মামে তমলুক উপবিভাগে পরিণত হইয়াছে । এখানে ৫১৫ 
একর জমি জায়গীর আছে। 

২ উক্ত তমলুক উপবিভাগের সদর। অক্ষা' ২২*১৭ 
৫৯ উঃ, এবং দ্রাঘি* ৮৭ ৫৭৩৯ পৃঃ, মেদিনীপুর জেলার 
দক্ষিণপূর্ব অংশে ও রূপনারায়ণ নদীর উপর অবস্থিত। তমলুক 
সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। এই স্থানে বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বী লোক বাস করে? হিন্দুর সংখ্য। সর্বাপেক্ষা অধিক। 
তমলুক সহুর মেদিনীপুর জেলার প্রধান বাণিজ্য-কেন্ত্র। 

আধুনিক ইতিহাসে তমলুক বৌদ্কদিগের একটী বন্দর 
বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে । খুঃ ৫ম শতাবীর পূর্বভাগে প্রসিদ্ধ 
চীনপরিব্রাক ফাহিয়ান এই স্থান হইতে অর্ণব-যানে আরো- 
হণ করিয়া সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। ইহার ২৫ বর্ষ 
পরে হিউএন্‌ সিয়াং তমলুকে আসিয়াছিলেন। তিনিও 
তমলুককে বৌদ্ধধর্মের লীলাক্ষেত্র বলিয়৷ উল্লেখ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার বর্ণনাপাঠে. অবগৃত হওয়া! যায় যে, এই 
স্থানে বছুস'খ্যক বৌদ্ধ-মঠ ও বৌদ্ধসন্নযাপী এবং মহারাজ 
অশোক নির্মিত ২৫০ ফিট উচ্চ একটা স্তম্ত ছিল। বৌদ্ধ- 
ধর্মের অবনতির পরও এই স্থান সামুদ্রিক বাণিজ্যের আগার 
বলিয়। বর্ণিত আছে । বছদংখ্যক ধনাঢ্য বণিক ও জাহাজা- 
ধিকারী এই বন্দরে বাস করিত। নীল, তু'ত, গশম এবং 
বঙ্গ ও উড়িয্যার বহুমূলা দ্রব্যাদি প্রাচীন তমলুক নগর হইতে 
বিদেশে রগুনি হইত। পুর্বে নগরের নীচেই সমুদ্র গ্রবাহিত 
ছিল$ সমুদ্র দূরে সরিয়া গেলেও ইহার বাণিজ্যের বিশেষ 
ক্ষতি হয় নাই। ৬৩৫ খৃঃ অবে হিউএন্‌ সিয়াং এই নগরের 
দিয়েই সমুদ্র দেখিয়াছিলেন) কিন্ত এখন সমুদ্র নগরের ৬৯ 
মাইল দুরে সরিয়! গিয়াছে । গঙ্গার মোহানায় মুত্তিকান্তর 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় তমলুক এখন গঙ্গার নিকট হইতে দূরে 
পড়িয়াছে। কষকগণ কুপ ও পুফরিণী খনন করিবার সময় ১, 
হইতে ২* ফিটের মধো অনেক সামুদ্রিক শুক্তি পায়। 

প্রাচীন মযুরবংশের শাসনকালে পরিখ| ও দৃঢ় গ্রাটীর 
দ্বার] বেষ্টিত করিয়।৮ মাইল ভূমির উপর রাজবাটা নির্মাণ 


([ ৫৬৯ 


] তমলুক 


কর! হইয়াছিল। বর্তমান কৈবর্তরাজগণের প্রাসাদের পশ্চি- 
মাংসে উক্ত ময়ুরবংশের রাজবাটার ধ্বংশাবশেষ দেখিতে 
পাওয়া যায়) উহার অন্ত কোন চিহ্ন নাই। কৈবর্তরাজ, 
প্রাসাদ রূপনারায়ণ নদীতটে ৩* একর জমীর উপর 
অবস্থিত। 

তমলুকের বর্গভীম! (কালী) দেবীর মন্দির সর্বাপেক্ষা 
গ্রসিদ্ধ। এই মন্দির নির্মাণ সম্বন্ধে অনেকগুলি আখ্যায়িক 
আছে। নিমের বর্ণনাটা তমলুকের অধিকাংশ অধিবাসী 
বিশ্বাস করে। মযুরবংশীয় রাজা গরুড়ধবজের আদেশে 
একজন ধীবর রাজার ভঙ্ষার্থ প্রত্যহ শোলমাছ আনয়ন 
করিত। একদিন ধীবর ছুরদৃষ্বশতঃ প্রাণপণে চেষ্টা করি- 
রাও শোলমাছ পাইল ন1। ইহাতে রাজা অতিশয় কুদ্ধ হইয়া 
তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। দরিদ্র ধীবর কোন 
উপায়ে কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়! জঙ্গলে পলায়ন 
করিল। এই স্থানে ভীমাদেবী তাহার সম্মুথে আবিভূতি 
হইয়। দুঃখের কারণ জিজ্ঞ(না করিলে সে যথাঁষথ সমস্ত 
গ্রকাশ করিল। বর্গভীম। তাহাকে কতকগুলি মাছ ধরিয়া 
শুকাইয়। রাখিতে বলিলেন। দেবী একটী কূপের উল্লেখ 
করিয়া ধীবরকে জানাইলেন যে, এই কূপের জল প্রক্ষেপ 
করিলে তাহার ইচ্ছামত মাছ জীবিত হইবে। ধীবর দেবীর 
অনুগ্রহে উক্ত উপায়ে প্রত্যহ রাজাকে মাছ যোগইতে 
লাগিল। সকল সময়েই ধীবর মাছ আনিতেছে, ইহ? দেখিয়! 
রাজ! অতিশয় চমতকৃত হইলেন এবং কি উপায়ে মাছ 
আনিতে সমর্থ হইতেছে ইহা তাহাকে জিজ্ঞ।সা করিলেন । 
সে প্রথমে এই গুহা বিষয় প্রকাশ করিতে অসম্মত হইল) 
কিন্ত পরিশেষে রাজার ভয়ে সেই মৃতসন্ত্ীবক কুপের কথা 
বলিল। ভীমাদেবী ধীবরের প্রতি অনুগ্রহ পরবশ হইয়! 
তাহার বাটাতে বিরাজ করিতেছিপেন ? কিন্ত কুপের রিষয় 
গ্রকাশ করায় জুদ্ধ হইয়া তিনি ধীবরের গৃহ হইতে অন্তহিত 
হইলেন এবং প্রস্তর মূর্তি ধারণ করিয়া. উপবেশনাবস্থায় 
কূপের মুখের নিকট রহিলেন। ধীবর রাজাকে কুপটী দেখা" 
ইয়া দিল। রাজ কূপের নিকট যাইতে পারিলেন না) তিনি 
সেই প্রন্তরমুর্তির উপর একটা মন্দির নির্মাণ করাইলেন। 
সেই মন্দিরই বর্তমান বর্গভীমার মন্দির। কথিত আছে, 
এই কুপে কোন দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা! বর্ণে পরিণত 
হইত। দেবীর মন্দিরটা রূপনারায়ণ নদীর তটে প্রতিষ্িত। 
রঙ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্মা আসিয়া এই মন্দির 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। [ তাআজলিগু দেখ ।] 

আবার তমলুকের বর্তমান কৈবর্তবংশীয় রাজগণ বলেন, 


তমমুক 


 তীহাদ্ের আদিপুযুষ এই মঙ্দির নির্মাণ করিয়াছেন। অপর 
একটী উপাখ্যানে আমর! অবগত হুই যে, ধনপতি নামক 
জনৈফ প্রসিদ্ধ বণিক রূপনারায়ণ নদী দিয়া যাইবার কালে 
তমলুক বন্দরে অবরোহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি 
কোন এক ব্যক্তিকে একটী স্বর্ণকলম লইয়। যাইতে দেখি- 
লেন। কথ৷ প্রসঙ্গে, তাহার নিকট অবগত হইলেন যে, 
নিকটবর্তী একটী ঝরণার জল পিত্বলকে ন্বর্ণ করিতে পারে। 
সেই ব্যক্তি তাহাকে ঝরণাটী দেখাইয়া দিল, ধনপতি 
তমলুক-বাজারের সমন্ত পিস্তল ক্রয় করিয়া হবর্ণে পরিণত 
করিলেন, এবং সিংহলের অধিবাসীদিগের নিকট তাহা 
বিক্রয় করিয়৷! যথেষ্ট লাঁভবান্‌ হইলেন। তিনি প্রত্যা- 
বর্ন করিয়া তমলুকে এই মন্দির প্রস্তত করাইয়া দিলেন। 
এই মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য অতিশয় বিশ্ময়জনক। মন্দিরটী 
ত্রিরাবৃত্ব প্রাচীরে বেষ্টিত, দেখিতে বিশেষ স্ুন্দর। প্রাচীরটা 
৬৪ ফিটু উচ্চ, পত্তনের উপর ইহা ৯ ফিটু প্রস্থ। «ই মন্দিরের 
স্থানে স্থানে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা 
দেখিলে চমতরুত হইতে হয়। আধুনিক যস্ত্রাদির সাহায্য 
ব্যতিরেকে এত উচ্চে যে, কিরূপে এই প্রকাণ্ড প্রস্তরথণ্ঁ- 
গুলি উত্তোলন কর! হইয়াছে, তাহা ভাবিলে তমলুকবাঁসী- 
দিগকে অসংখ্য ধন্তবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যাক না। 
মন্দিরের চূড়ায় বিষুচক্র দৃষ্ট হয়। মন্দিরটা ৪ অংশে 
বিভক্ত, (১) বড় দেউল (এই স্থানে দেবীমূর্তি স্থাপিত), 
(২) জগমোহন, (৩) যজ্ঞমণ্ডপ, (৪) নাটমন্দির। মন্দিরের 
বিভাগের দরজা ছইতে সাধারণ রাস্তা পর্যাস্ত কতকগুলি 
পিড়ি এবং সিঁড়ির উভয়পার্থে ২টী স্তস্ত আছে। মন্দিরের 
অধিকৃত স্থানের মধ্যে বাহিরের দিকে একটা কেলিকদস্ব বৃক্ষ 
দেখ! যায়। প্রবাদ, এই বৃক্ষের অনুগ্রহ হইলে বন্ধ্যানারীও 
সস্তান লাভ করে। শ্ত্রীগণ বৃক্ষের অনুগ্রহলাভার্থ তাহাদের 
চুলে দড়ি গ্রস্তত করিয়। বৃক্ষশাখার সহিত ইট ঝুলাইয়া রাখে। 

বর্গভীমাদেবীকে সকলেই অতিশয় ভয় করে। দেবীর 
বাগ অতিশয় প্রচণ্ড । ১৮শ শতাবীতে মহারাস্্রীগণ বঙ্গদেশ 
লুঠন করিতে করিতে যখন তমলুকে আসিয়৷ উপস্থিত হইল, 
তখন দেবীর ভয়ে তথায় কোনন্ধপ অত্যাচার করিল না; 
পক্ষান্তরে দেবীকে অতিশয় ধূমধামের সহিত অর্চন! করিল। 
মন্দিরের নিকটে রূপনারায়ণ নদী প্রশাস্ত, কিন্ত কিয়দুরেই 
ইহার বেগ অতিশয় ভীত্র। অধিবাসিগণ বলে, ব্বপনারায়ণ 
নর্দী দেবীর ভয়ে ভীত হুইয়াই মন্দিরের নিকটে ধীরে ধীরে 
গ্রবাহিত হয়। অনেকবার নদী বর্ধিত হইয়া মন্দিরের 


নিষট পর্য্যস্ত আসিয়াছিল এবং একবার মগ্গির হইতে নদীর: 
চর ১৪১ 
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তষলুক. 


৫ গঞ্জ মাত্র ব্যবধান ছিল। জলের আঘাতে মনির ভাঙলিয়! 
পড়িবে এই আশঙ্কায় পুরোহিতগণ পলায়ন করিলেন। কিন্ত 
নদীর জল আরও কিয়দূর অগ্রসর হইয়! প্রত্যাবৃত্ত হইল। 
মন্দির নিরাপদে রহিয়া গেল। 

তমলুকে বিঞ্ণার একটা মন্দির আছে। প্রবাদ, যুধিঠিরের 
অশ্বমেধযস্ঞের অশ্ব তমলুকে আসিলে তমলুকের ময়ূরবংশীয় 
রাজ! তাত্রধবজ সেই অশ্ব ধূত করিলেন। সুতরাং অশ্বরক্ষক 
সৈশ্থদিগের সেনাপতি অর্জুনের সহিত তাহার তুমুল যুদ্ধ 
বাধিল। যুদ্ধে তাঅধ্বজ জয়লাভ করিয়া কৃষ্ণের সহিত 
অর্জুনকে আবদ্ধ করিয়া আনিলেন। কৃষ্ণ বয়ং বিষু ; এই 
জন্ত কৃষ্ণ ও অর্জনকে আবদ্ধ করায় তাঅধ্বজের পিতা 
তাহাকে অতিশয় তিরস্কার এবং কৃষ্ণের বিস্তর অনুনয় করি- 
লেন। সর্বদা রুষ$ ও অর্জুনের সাক্ষাৎ লাভ করিতে 
পারিবেন এই আশায় একটী বৃহৎ মনির নির্মাণ করিয়া 
তন্মধ্যে কৃষ্ণ ও অঙ্জুনের প্রতিমূর্তি স্থাপিত করিতে রাজা 
আদেশ দিলেন। এই প্রতিমূর্তিগয়ের নাম জিষুঃ ও নারায়ণ । 
গ্রায় ৫৬ শত বর্ষ গত হইল, স্থানীয় নদী এই মন্দিরটাকে 
আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু বিগ্রহ্দ্বয়কে রক্ষা! কর] হইয়াছিল। 
এই বিগ্রহের জন্য গোপ.জাতীয় কোন স্ত্রীলোক একটা 
মন্দির নির্মাণ করাইয়। দিয়াছে । এই মন্দিরের আকৃতি ও 
নির্মাণ-কৌশল বর্তীমাদেবীর মন্দিরের সদৃশ । 

তমলুক অতি প্রাচীন হর । ইহার সংস্কৃত নাম তাতউ্- 
লিগ । মহাভারতেও তাম্রলিপ্ডের উল্লেখ দেখা যায়। 
দশকুমারচরিত, বৃঁহৎকথা প্রভৃতি গ্রন্থে তাত্রলিন্ডি বঙ্দেশের 
প্রধান বন্দর বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ 
পাঠে অবগত হওয়! যায় যে, বঙ্গোপসাগর ও ভারভ মহাসাগ- 
রের দ্বীপাবলীর সহিত তাত্রলিপ্তের যথেষ্ট বাণিজ্য চলিত 
এবং সমুদ্র হইতে ৮ মাইল মাত্র দুরে এই সহর অবস্থিত ছিল। 
তাত্রলিপ্তে হইতে বৌদ্ধধর্ম অস্তহ্িত হইলে ইহা হিন্দুধর্থের 
তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। 

কেহ কেহ তমসা লিপ্তঃ অর্থাৎ পাপকলঙক্কিত, এই ছই 
কথা হইতে তাঅলিগ্ডের বুৎপত্তি নির্ধারণ করেন। ইহাতে 
বোধ হয় পুর্বকালে এই স্থানে ধর্মনি়ম তাদৃশ গ্রতিপালিত 
হইত না। যাহা হউক, তারলিপ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ 
একটা আখ্যান গ্রচলিত আছে-বিষুঃ কন্কিঅবতারে দৈত্য- 
দিগকে বিনাশ করিতে করিতে অতিশয় ক্লাস্ত হইলে 
তাহার গাত্র হইতে তাত্রলিপ্তে ধর্ম পতিত হইল। দেবধর্ 
দ্বার! লিপ্ত হওয়ায় এই স্থান পবিত্র ক্ষেত্রে পরিণত ও ইহার 
নাম তাঞলিপ্ত হইল। সংস্কৃত গ্রস্থবিশেষে লিখিত আছে 


তমস!, 


যে, ভারতবর্ষের দক্ষিণদিক্স্থ তাত্রলিগুতীর্থে গান করিলে 
নরগণ সর্ধপাপ হইতে বিসুক্ত হয়। আরও কথিত আছে, 
যখন মহাদেব দক্ষকে বিনাশ করিলেন, তখন ব্রঙ্গহৃত্যা পপ- 
হেতু তাহার হস্ত হইতে দক্ষের ছিন্প মত্তক পরিত্ষ্ট হইল না। 
অন্ত কোন উপায় না দেখিয়া তিনি দেবগণের শরণ লইলেন। 
দেবগণ তাহাকে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ পর্যটন করিতে 
পরামর্শ দিলেন। মহাদেব তাত্রলিপ্ত ব্যতীত অপর সমস্ত 
ভীর্থেই গমন করিলেন। কিন্ত তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না । 
তাহার হস্তে দক্ষের মস্তক ঘর্ঘ্মলিগড অবস্থায় রহিয়া গেল। 
তখন তিনি হিমালয় পর্বতে তপন্তা আরম্ভ করিজেন। এই 
কালে বিষ্ণু তাহার সম্মুখে আবির্ৃতি হইয়। তাহাকে তাঅলিপ্ডে 
যাইতে বলিলেন । তদনুসারে মহাদেব তাত্রলিপ্ডে যাইয়া বর্গ- 
ভীমা ও জিঝুনারায়ণের মনিরের মধ্যবর্তী জলাশয়ে মান 
করিলেন। দ্বান করিবামাত্র দক্ষের মস্তক তাহার হস্ত 
হইতে স্থলিত হুইয়া পড়িল। এই জন্ত এই স্থানকে কপাল- 
মোচন কহে এবং ইহা একট প্রধান তীর্ঘক্ষেত্ররূপে খ্যাতি 
লাভ করিয়াছে। কালক্রমে এই স্থানটা নদীগর্ভস্থ হইয়াছে। 
এখনও বহুসংখ্যক যাত্রী পূর্বে যে স্থানে বিষুঃ মন্দির অবস্থিত 
ছিল, সেই স্থানে বারুণী পর্বোপলক্ষে গান করিয়া থাকে। 

তাতম্রলিপ্তের প্রাচীনতম রাজগণ ক্ষভিয় এবং ময়ুর-বংশ- 
সম্ভুত। এই রাজগণের প্রক্কৃত প্রতিহাসিক ধারাবাহিক 
বিবরণ পাওয়া যায় না। মযুরধ্বজপ্রমুখ পাঁচজন 
রাজার বিষয়ে অনেক আধ্যায়িকা শুনিতে পাওয়! যায়। 
ময়ূরবংশের শেষ রাজার নাম নিঃশক্কর্নারায়ণ। ইনি নিঃ- 
সন্তান অবস্থায় গতাস্থ হন। ইহার মৃত্যুর পর কালু ভূইয়া 
নামা জনৈক সরদার তাঅলিপ্ের সিংহাসন অধিকার করি- 
লেন। এই কালুরূঁইয়! তাম্রলিপ্তের কৈবর্থ-রাজবংশের 
আদিপুরুষ। পাশ্চাত্য লেখকগণের বিশ্বাস কৈবর্তগণ আদিম 
নিবাসী ভূ'ইয়াদিগের সম্ততি এবং ইহার! পরবর্তিকালে হিন্দুধর্ম 
আশ্রয় করিয়াছে। 

বৃটিশগবর্মেণ্টের অধীনে এই সহরে ফৌজদারী ও দেও- 
স্মানি বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে । এই স্থানে একটা থানা, 
একটী দাতব্য ওধধালয় ও একটী ইংরাজী বিদ্ভালয় আছে। 
[ তাত্রলিণড, মেদিনীপুর ও ময়নাগড় প্রভৃতি শব দ্রষ্টব্য। ] 
তমস্‌। ক্লী) তাম্যত্যনেন তম-অন্থুন্‌ ( সর্বধাতুভ্যোহস্থন্‌। 
উপ্‌ ৪1১৮৮ ) প্রকৃতির গুণবিশেষ। 
তমম (পুং) তম-অসচ্। (অত্যবিচমিতমীতি। উণ্‌ ৩1১১৭) 
১কুপ। ২অন্ধকার। (ব্লী)৩ নগর। 


তমস! (শ্বী) তমইব জলমত্তযন্তাঃ ভমস্‌অচ্‌-টা”। লদী- 


[৫৬২ ] 


বিশেষ। ইহা! একটী তীর্থস্থান, যাহার নাম ম্মরণ করিলে 
সমস্ত পাপ বিদুরিত হয়, তাহার নাম তমস!। 


. “ষন্তাঃ স্গরণাৎ তাম্যতি পাপং সা তমসা।+ (জয়মঙ্গল ) 


রামচন্ত্র বনগমন সময়ে এই তমস! নদী তীরে প্রথম 
রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন নম্র রামচন্জরের সহিত 
এই নর্দীতীর পর্য্স্ত অন্ুগমন করিয়াছিলেন, পরদিন: গ্রভাতে 
এই নদীতীর হইতে প্রতাবৃত্ত হন। (রামা* ২৪৫ অঃ) 
বামনপুরাণের মতে--শোন, নর্শদা, সুরস!, মন্দাকিনী, 
তমসা, করতো য়! প্রভৃতি নদী অতিশয় বেগবতী, এবং এই 
সকল নদী বিন্ধ্যাচল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
"মন্দাকিনী দশার্ণ। চ চিত্রকুটাহি বেদিক]। 
চিত্রোৎপলা বৈ তমসা৷ করতো য়! পিশাচি ক ॥৮ 
“বিদ্ধাপাদগ্রস্থতাশ্চ নদ্যপুণ্যজলাঃ শুভাঃ।» 
( বামনপু* ১৬ অঃ) 
এই নদীর জল অতিশয় পবিত্র, পাপবিনাশক এবং 
দৈব ও পৈত্রার্দি কার্য করিলে আশুফলপ্রদ। এই নদী 
জগতের মাতৃস্বরূপ1 ও মহাসাগরের পত্বী। (বামনপু* ) 
মার্কওেয় পুরাণে ইহার উৎপত্তি ্ একরূপই দেখ যায়। 
(মার্ক ৫৮।২২-২৫) ইহার বর্তমান নাম তোন্স্‌। 


তমসা। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গড়বাল রাজ্য ও দেরাছুন জেলায় 


প্রবাহিত একটা নদী। যমুন! নদীর উৎপত্তিস্থলের নিকট- 
বর্তা যমুনোত্বরীর উত্তরাংশে অক্ষা* ৩১* ৫ উঃ, দ্রাঘিৎ 
৭৮ ৪০ পৃঃ। সমুদ্রতট হইতে ১২৭৮৪ ফিট উচ্চ হইতে 
এই নদী উখ্িত হুইয়াছে। উৎপত্তি-স্বান হইতে কিয়দুর 
পর্যযস্ত ইহার বিস্তৃতি ৩১ ফিটের অনধিক এবং জলও হাটুর 
অধিক নহে। ৩* মাইল পর্য্যস্ত পশ্চিমবাহিনী; ইহার 
স্থানে স্থানে কতকগুলি নির্ঝর আছে। ৩* মাইল 
পরেই ইহা! রূপী নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই স্থলে ইহার 
বিস্তৃতি ১২ ফিটু। ১৯ মাইলপরে পাবর নদীর সহিত 
তমসা'র মিলন দূ হয়। এই স্থান হইতে উক্ত মিলিত নদী 
ভৌনসর, ববার এবং ুব্বল ও শিরমুর রাজ্যের দীমারূপে 
প্রবাহিত হইয়াছে। এইখ।নে তমস1 কতকগুলি উচ্চ নীচ 
ূর্ণপ্রস্তরদয় গহ্বরের মধ্য দিয়! প্রায় ঠিক দক্ষিণদিকে 
চলিয়। গিয়াছে; কিছুদুর অগ্রসর হইয়া! ইহা! শলবী নদীর 
সহিত মিলিয়াছে, পরে ৩* ৩*/ উঃ, অক্ষাৎ এবং ৭৭+ ৫৩ 
পুঃ ড্রাধি* মধ্যে যমুনায় পড়িয়াছে। 

তমসার দৈর্ঘ্য প্রায় ১** মাইল। যমুনার সহিত সঙ্গম- 
গুলে তমসাকে বমুনাপেক্ষা বৃহত্বর দেখায়। সুতরাং ইহাকেই 
প্রধানন্ধপে গণ্য করা যাইতে পারে। 


তমাল 


তমসার দৈর্ঘ্য ১৬ মাইল। ইহার উৎপত্তিস্থলের ২৬ 
মাইল দুরে বাদতট দিয়া জব্বলপুর হইতে আলাহাবাদের 
রাস্তা চলিগা! গিয়াছে। আলাহাবাদ হইতে মীর্জাপুরের রাস্তা 
দিয়া চলিতে হইলে তমসার মোহানার ১২ মাইল দূরে এই 
নদি পার হইতে হয়। এইনদীর উপরদিয়া ই ইত্ডিয়া 
রেলপথের সেতু আছে। শ্রীন্মকালে এই নদীর স্থানে স্থানে 
নৌকা! যাতায়াত করিতে পারে। জলের বেগ অতি প্রচণ্ড, 
সময় সময় বান হয়, হঠাৎ জল ২৪1২৫ ফিটু উচ্চ হইয়া উঠে। 

' ইহার জল ৬৫ ফিট্‌ পর্ধাত্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে। 

সতনি, বেহাবা, মোহন, বেলুন, মেওতি এবং অন্তান্ত 
কতকগুলি ক্ষুত্রনদী তমসার সহিত মিলিত হইয়াছে । দেরা- 
ছুনে মহেশপুর এবং আলাহাবাদের রাঁমনগরের নিকট এই 
নদী প্রবাহিত। মহাকবি ভবভূতি উত্তরচরিতে এই নদীর 
উল্লেখ করিয়াছেন । উক্ত গ্রন্থে এই নদী ও মুরল! সীতার 
সথীকবপে বর্ণিত হইয়াছে । 

তমমারুত (তরি) তমসাচ্ছন্ন। 

তমস্ত্বক (আরবী ) দলিল, অধমর্ণ রাজকীয় পত্রে যাহা লিখিয়া 
দিয়া উত্তমর্ণের নিকট খণ স্বরূপ অর্থাদি গ্রহণ করে, খত। 

তমস্ক (তরি) তমস্কন্। তমঃম্বরূপ। 

তমস্কাম্ত (পুং ) তমসঃ কাস্তঃ ৬তৎ। কম্কাদি* বিসর্গন্ত সঃ। 
তমঃসমুহু। “ক্ষপাতমন্কাস্তমলীমসং নভঃ* (মাঘ) 

তমস্ততি (ভ্ত্রী) তমসাং ততিঃ ৬তৎ। ১ অন্ধকারসমূহ। 
তমিঅ। (মেদিনী) 

তমম্ব (তরি) তমস্‌ অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ ম্য বঃ। তমোযুক্ত। 

তমস্বতী (স্ত্রী) তমস্বতভীপ্‌। ১রাত্রি। ২ হরিদ্রা। 

তমস্থিন্‌ (ত্রি) তম হস্তীতি তমস্‌বিনি সাস্তত্বাৎ মত্বর্থে 
ন বিসর্গঃ। ১ তমোযুক্ত । 

তমন্থিনী (ভ্ত্রী) তমস্বিন্‌ ভীপ্‌। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা। 

তমাক, [তামাক দেখ। ] 

তমাচা (পারসী ) চড়, থাবড়। 

তমাম্‌ (আরবী) সম্পূর্ণ । 

তমাল (পু ক্রী) তম্যতে কাজ্যতে তম- কালন্‌ (তমিবিশি 

বিড়ীতি। উপ্‌ ১১১৭ ) ১ পত্রক, তেজপাত। (পুং) ২ বৃক্ষ- 
বিশেষ, তমাল গাছ। পর্ধ্যায়--কালদ্কন্ধ, তাপিঞ, নীলতাল, 
তমালক, নীলধবজ, কাঁলতাল, মহাবল। (4.81/1)00)009 
01001183 ) এই বৃক্ষ দেখিতে অতিশর মনোরম। ২* 
হইতে ২৭।২৮ ফিট পর্ধ্যস্ত উচ্চ হইতে দেখা! যায়। ভারত- 
বর্ষে অমেক স্থানে এই বৃক্ষ জন্মে। তমালের ফুল বৃহৎ 
ও শাদা। বৈশাধ মাসে ফুল ফুটিয়া খাকে। তমাল ফলও 
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তমিস্‌ 





ইহার আরতন কামলামেবুরক তায়; উপরিভাগ কুলের ভা 
মগ্থণ, উজ্জল ও পীত্তবর্ণবিশিষ্ট। কিন্ত: এই ফল তীব্র 
অঙ্সরসযুক্ত। ইহার বহিত্বব সর্বাপেক্ষা অধিক টক। 
কোমল অংশ (যে স্থানে বীজ জন্মে) অপেক্ষাকৃত কম। 
কিন্ত এই অংশ ভক্ষণ করিলেও কাহারও . কাহারও প্রায় 
ছুই দিবস পর্যত্ত দাত টকিয়া থাকে। এইরূপ তীব্র 
অয়্তা স্বত্বেও তমাল ফলের এককপ মুন্বাদ আছে। শ্রাবণ 
ভাত্রমাসে এই ফল পাকে । এই কাঁলে শৃগালেরা এ ফল বহু 
পরিমাণে ভক্ষণ করে। তমাল-ফলের আঁচার সুথাগ্ক নছে। 
বৈদ্যক মতে ইহার গুণ-_মধুর, বল্য, বৃষ্য, শৈত্য, গুরু, 
কফ, পিত্ব, তৃষ্ণা, দাহ ও শ্রমশাস্তিকর। (রাজনি') 
এই বৃক্ষের সার গুরু ও কৃষ্ণবর্ণ এবং উপরিস্থ ত্বক মলি- 

নাভ। পত্র তেজঃপত্রারৃতি। ইহার ছায়! অন্ধকারময় ও 
সচঞ্চল। ইহার পর্য্যায়গত নীলতাল, কাঁলতাঁল ও নীলধ্বজ 
শবাত্রয় দ্বায়া ইহাকে নীলবর্ণের তাঁলসদৃশ তরু বলিয়া! ভ্রম 
জন্মে। ফলে ইহার সার তালতরুর সদৃশ এবং ফল তাঁল- 
ফলাক্কৃতি, তজ্জন্ত নীলতাল কালতাল কহে । তমালদল পরু্- 
ধিত হয় না * | ৩ তিলকবৃক্ষ। ৪ খড়ীভেদ। € বরুণবৃক্ষ। 
৬ কৃষ্ণথর্দির। ৭ বংশত্বকৃ। 

তমালক (ব্লী) তমালপত্রবৎ বর্ণেন কায়তি কৈ-ক। 
১ স্ুনিষণ্ন শাক। তমালমেব স্বার্থে কন্‌। ২ পত্রক, তেজ- 
পাত। ৩স্থলপন্প। (পুং) ৪ তমালবৃক্ষ। [তমাল দেখ।] 

তমালপত্রচন্দনগন্ধ (পু) বুদ্ধভেদ। 

তমালিক। (তরী) তমালাঃ সম্ত্যত্র তমাল-ঠন্‌। ১ তাত্রলিপ্ত 
গ্রদেশ, তমলুক। ২ তাম্রবন্লী। ৩ ভূম্যামলকী। (রাজনি*) 

তমালিনী (ত্র) তমালো তমালবর্ণে। হস্ত্ন্তাঃ ইতি ইনি 
ভীপ্‌। ২ তমোলিপ্ত, তমলুক্‌। (হেম") 

তমালী (শ্রী) তম-কালন্‌ গৌরা* ভীষ্‌। ১ তাত্রবন্গী। ২ 
মঞ্জিষ্ঠা। ৩ বরুণবৃক্ষ। 

তমি (পুং) তম্যতে শ্লায়তে হত্র তম-ইন্‌ (র্কধাতুত্যো ইন্‌। 
উদ্‌ 81১১৭) ১রাত্রি। ২ মোহ। 

তমিন (ব্রি) তম.ঘিস্থ ( শমিত্য্টাত্যে। ঘিম্থণ। পা ৩২১৪১) 
অন্ধকারযুক্ত। 


* পবিস্বপত্রঞ্চ মাধ্যঞ্চ তমালামলকীদলং। 
কহুলারং তুলমীচৈৰ পন্মকং মুনিপুষ্পকং॥ 
এতৎ পরু্যষিতং ন স্তাৎ্যচ্চান্তৎ কলিকাত্মকং।*(যোগিনীতগ্) 


ভমোদর্শন 


তমিনাথ (পুং) তমীনাং নাথঃ ৬তৎ। নিশানাথ, চক্র । 
তমিষীচি (শ্রী) তমিং মোহং সিঞ্চতি সিচ-ইন্‌ সংজায়াং 
যত্বং পৃযো" দীর্ঘঃ। ১ অপ্দারোভেদ। 
"্যাঃ রুন্দান্তমিধীচয়োইক্ষকামা মনোমহঃ* (অথর্ব ২২৫) 
(ব্রি)২ বলবান্‌। "নিরত্রসন্‌ তমিষীচীরভৈযু$* (খক্‌ ৮।৪৮1১১) 
'তমিষীচী বলবতাঃ, (সায়ণ ) 
তমিআ্ (ক্র) তমোহস্তযত্র (জ্যোত্সা তমিস্রেতি। প! 
৫1২/১১৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ বা তমিআ। অন্ত্যাশ্রয়ত্বে- 
নান্ত অচ। ১ অন্ধকার। ২ ক্রোধ। ৩ নরকবিশেষ। 
”অমঙ্গলানাঞ্চ তমিঅমুহণং বিপর্যযয়ঃ কেন তদেব কম্তচিৎ।” 
(ভাগবত ৪৭188) 
তমিঅপক্ষ (পুং) তমিম্রং অন্ধকারং তত্প্রধানো গক্ষঃ 
মধ্যলো* । কৃষ্ণপক্ষ। 
তমিআ। (স্ত্রী) তমে। বহুত্বমস্তি অন্তাং (জ্যোতন্না তমিল্রেতি। 


পা ৫২।১১৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অন্ধকার রাজি, 


রুষ্ণপক্ষ নিশা, তমোযুক্ত রাত্রিমাত্র। ২ দর্শরাত্রি। ৩ তমস্ততি, 
অন্ধকার রাশি। 
পহূর্য্যতপত্যা বরণায় দৃষ্টেঃ কল্পেত লোকন্ত কথং তমিআ।” 
(রঘু ৫১৩) 
মী (ভ্ত্রী) তমি-ভীষ্‌। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা। 
তমুষ্ট,হীয় (ক্লী) তমুষঈ,ছি ইত্যাদিকর্চমধিৃত্য প্রবৃত্বঃ ইতিচ্ছ। 
স্যক্ততেদ | 
তমের (ব্রি) তাম্যতি তম-এর | গ্লানিযুক্ত। 
প্অতমে ধঁজ্ো হতমেরু ধঁজমানস্ত প্র! ভূয়াৎ।” ( শুরুযজুঃ 
১২৪) “মু গ্লানৌ তাম্যতীতি তমেরু ওণাদিক এক প্রত্যয়ঃ 
ন তমেরুঃ অতমেরুঃ | ভশ্মাচ্ছাদনেন গ্লানিরহিতো৷ ভবতু। 
( বেদদীপ*) 
তমোগ! (ত্রি) ১ অন্ধকারে গমনকারী। (পুং) ২ শুষেের 
নামান্তর । 
তমোগু (পুং) রাছ। 
তমোগুণ (পুং) তমসঃ গুণঃ ৬তৎ। গ্রক্কতির তৃতীয় গুণ, 
এই গুণের প্রাধান্ত হইলে মনুষ্য সকল কাম ক্রোধাদি নীচ 
গ্রবৃত্থির বশবর্তী হইয়া চলে। [তমস্‌দেখ।] 
তমোত্ব (পুং) তমোইন্ধকারং বা মোহং অজ্ঞানং হস্তি হন- 
টকৃ। ১ কুর্য্য। ২ বন্ি। ওচন্ত্র। ৪ বুদ্ধ। ৫ বিষু। ৬ শিব। 
৭জ্ঞান। ৮ দীপ। (ত্রি)৯ তমোনাশক। 
তমোঁজ্যোতিস্‌ (পুং) তমসি জ্যোতির্যন্ত বহুত্রী। জ্যোতি- 
রিঙ্গণ, খস্বোত। 
তম্োদর্শন (কী) পৈত্তিক জর। 
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তমোরধ্‌ 


তমোন্ুদ্‌ (ব্রি) তমোহজানং জন্ধকারং বা সুদ ছদর-কিপৃা- 
১ অগি। ২ লুর্যা। ৩ চজ্। ৪ দীগ। (ত্বি) ৫ তমোনাশক। 
তমোমুদ (পুং) তমোনুধতি ছুদ-ক (ইগুপধজ্ঞেতি। গ! 
৩/১/১৩৫ ) ১ অগি। ২ চন্ত্র। ৩ ঈশ্বর, প্রক্কতিপ্রেরক । 
“ততঃ স্থয়স্ূর্ভগবানব্যক্কো। ব্যঞজয়ক্সিদং। 
মহাতৃতাদিবৃতৌজাঃ গ্রাহুরাসীতমোনুদঃ ॥৮ (মন ১৬) 
তমোন্দঃ গ্রলয়াবস্থাধবংসকঃ। ( মেধাতিথি) 
(ত্রি)৪ অন্ধকারনাশক। ৫ অজ্ঞাননাশক। 
তমোহইস্তরুৎ (পুং) তমসোধন্তং করোতি কৃ-কিপ্‌। ১ মিনি 
সমস্ত অন্ঞান বিনাশ করেন। ২ সকল অন্ধকারনাশক। 
তমোহস্ত (কব্লী) গ্রহণ ভেদ, যে দশবিধ উপায়ে গ্রহণ হইতে 
পারে, তাহার একটা। 
তমোহ্পহ (পুং) তমোহন্ধকারং অগহস্তি অপ-হুন-ড (অপে 
ক্লেশতমসোঃ। পা অ২।৫০ ) ১নুর্যা। ২ চন্ত্র। ৩অগ্রি। 
৪ বোধ। (ত্রি) ৫ তমোনাশক প্রদীপার্দি। ৬ মোহনাশক। 
“তত্রাজানং ধিয়া নশ্তেৎ” ( বেদাস্তকা' ) 
বুদ্ধিত্বারা অজ্ঞান রাঁশিকে বিনষ্ট করিবে। 
তমোভিদ্‌ (পুং) তমন্তিমিরং ভিনত্ধি নাশয়তি ভিদ্‌-কিপ্‌। 
১ থগ্ভোত। (তরি) ২ তমোভেদক। 
তমোভিদ (পুং) তমে! ভিনাততি তিদ-ক। ১ থগ্ভোত (জরি) 
২ তমোভেদক। 
তমোডভূত (ব্রি) ১ অন্ধকারকৃত। ২ অন্ঞ। 
তমোমণি (পুং) তমসি অন্ধকারে মণিরিব। ১ থগ্যোত। 
২ গোমেদক মণি। (রাজনি*) 
তমোঁময় (তরি) তম আত্মকং তমঃ গ্রচুরং বা তমস্‌ ময়টু। 
১ অন্ধকারাত্মক, অন্ধকারে আচ্ছন্ন । ২ অজ্ঞানাবৃত । ৩ তমঃ- 
গ্রচুর। (পুং) ৪ রাহ । “তমোময়ং সৈংহিকেয়াখ্যং” 
( বৃহৎস' ৫1৩) রানুর কোন প্রকার আকার নাই, উহ! 
অন্ধকারময়। 
তমোহুরি (পুং) তমসোহরিঃ ৬তৎ। ১ ছুর্ধ্য। ২চন্রা। 
৩ অগ্নি। ৪জ্ঞান। 
তমোলিত্তী (ন্ত্রী) তমস! লিপাতে লিপ-ক্ত লিপাতনাত ভীপ্‌। 
জনপদবিশেষ, তমফুকের- নামান্তর়। পর্যায় তামলিপ, 
বেলাকুল, তমালিকা, দামলিপ্ত, তমালিনী, স্বত্বপু, বিষুগৃছ। 
( হেম*) [তমলুক দেখ।] 
তমোবধিকার (পুং) তমসৈব বিকারে! যক্্র বহত্রী। ১ রোগ। 
তমসো! বিকার ৬তৎ। তমোগুণের বিকার, নিত্রা ও আন 
প্রভৃতি [ তমস্‌ দেখ। ] ৩ তমিআ) গ্লাত্রি। ( শব্খার্ঘজি* ) 
তমোবধ্‌ (তি) তমসি বা তময| বর্তে বৃধ'কিপ্। ১ ঘোর 


তগ্বৌর 


অন্ধকারে আচ্ছন্ন! রজনীতে ভ্রমণশীল রাক্ষলাদি। ২ অজ্ঞান 
বৃদ্ধ। প্র্পরতং বৃষণ। তমোবৃধঃ৮ ( খক্‌ ৭১৪1১) “তমোবৃধঃ 
তমসা আবরকেণ অন্ধকারেণ মায়ারূপেণ বর্ধমানান্‌ তমসি 
রাত বর্ধমানান্‌ বা” (সায়ণ) 
তমোহন্‌ (ত্রি) তমে হস্তি হন-ক্কিপ্‌। ১ অজ্ঞাননাশক 
পজ্যোতীরিয়ং শুক্রবর্ধ তমোহনংত (খাক্‌ ১১০৪।১) 
২ অন্ধকারনাশক নুর্য্য চন্ত্র। “তমোহ। যদি পাপেণ অয়েশৈৰ 
হি বীক্ষিতঃ৮ ( জ্যোতিন্তত্ব ) 
তমোহর (ত্রি) তমো হরতি হৃ-অচ্। ১ অজ্ঞাননাশক 
২ অন্ধকারনাশক। (পুং) ৩ চন্দ্র। ৪ ্ুর্যয। 
তম্পা (দ্র) তশ্বতি গচ্ছতি ত্ব-অচ্‌ পৃষো* সাধুঃ। সৌর- 
ভেয়ী গাভী । 
তম্ব। (স্ত্রী) তন্বতি তম্ব-অচ্-টাপ্‌। গাভী । 
তদ্থিক। (স্ত্রী) তন্ব-থল্‌-টাপ্‌ কাপি অত ইন্বং। গাভী । (হেম*) 
তন্বী (আরবী) শাসন, তাড়ন, ধমকাঁন, তাগাদা। 
তশ্বীর (পুং) তন্ব-ঈরন্। যোগভেদ। পবলী রাশ্তস্তগোহন্থর্ষ 
গামী দীপ্তাংশকৈমুছুঃ | দত্তেহন্ভট্মৈ কার্যকরস্তম্বীরে। লগ্র- 
কার্ধযয়োঃ” (নীনলকণ্ঠতা*) [যোগ দেখ।] 
তনু ( হিন্দী) তাবু। 
তন্বুলী (দেশজ) পাণবিজেতা। [তাশ্বলী দেখ। ] 
তন্বৌর, অযোধ্যার সীতাপুর জেলার বিসবান তহমীলের একটা 
পরগণা। ইহার উত্তরে খেরি জেলা এবং পুর্ব, দক্ষিণ ও 
পশ্চিমে কুক্ত্রি, বিসবান এবং লাহরপুর পরগণ|। ভূ-পরিমাণ 
১৯০ বর্গমাইল 1 এই পরগণায় বহু নদী প্রবাহিত। উত্তরে 
দহাবর নদী এবং পশ্চিমে ঘর্ষরা, চৌকা ও কতকগুলি ক্ষুদ্র 
নদী মধ্যদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে । পরগণার সর্বত্রই তরাই 
এবং গাঞ্জর মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। এই মাটি অতিশয় আর্, ক্ষেত্রে 
জলসেচনের আবশ্তক হয় ন!। বর্ষাকালে পরগণার প্রায় সকল 
গ্রামই জল প্লাবিত হুইয়া পড়ে । চৌক। ও দহাবর নদী প্রায়ই 
প্রবাহপথ পরিবর্তন করে। এইছুইটানদী.যেষে গ্রামে 
প্রবাহিত, গ্রতিবর্ষেই সেই সেই গ্রামের কিয়দংশ গ্রাস করে। 
তম্বৌর পরগণার কুরমী ও মুরাঁও কৃষকগণ চাষ কার্ধ্যে 
বিশেষ সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ। 
পরগণায় ১৬৬ খানি গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে ৮* খানি 
তালুক। ইহার ৪৩ খানি গৌড় রাজপুতগণের অধিকার- 
ভুক্ত । ৮৬ খানি গ্রাম জমিদারী। ইহারও ৪* খানির 
অধিকারী গৌড়রাজপুত। 
তক্বৌর পরগণায় পোরা প্রস্তত হয়। একটা রাস্তা 
পরগণা তেদ করিয়া সীতাপুর হইতে মল্লাপুর চলিয়া! গিয়াছে। 
]] 


তর্ক 


২ উক্ত সীতাপুর ( জেলার র বিসবাঁন হলীনের কাটার সহর। 
মল্লাপুরের ৬ মাইল পশ্চিমে এবং সীতাপুর সহরের ৩৫ মাইল 
উত্তরপূর্বে অবস্থিত। ৭** বৎসরের অধিকফাল গত হইল, 
তাঙ্বলীগণ এই নগর গ্রতিষ্টিত করে, তাহাদের নামানুসারে 
ইহার 'তম্বৌর+ নাম হ্য়াছে। 

আদ্গদাবাদ গ্রাম তথ্বোর নগরের অস্তগিবিই। ইহা এখন 
কুরমী পঞ্চায়তের হস্তগত । 

এই স্থানে একটা স্থুল, বাজার, মহাদেবের মন্দির ও 
এক মহাত্বার কবর আছে। তথাকার ই্টকনির্মিত প্রাণ 
সরোবরটা ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে । এখানে পূর্বে 
একটা হুর্গ ছিল। 

তত্র (তরি) তাম্যত্যনেন তম করণে র। গ্লানিসাধন। প্প্রতআ 
অবপত্তমাংসি” ( খক্‌ ১০৭৩৫) 

তয়ফ1 (আরবী) তয়ক্‌ অর্থে চতুর্দিকে ভ্রমণ করা। পূর্বে 
রজনীযোগে চৌকীদারের স্তায় গায়কগায়িকারা বাটা বাটা 
ফিরিয়। গান করিত, সেই জন্ত আধুনিক নৃত্যকারিণী স্ত্রীদিগকে 
তয়ফা বলা যায়। নর্তক-সম্প্রদায়। 

তর (পুং) তৃ ভাবে অপ্‌(খদোরপ্‌। পা ৩৩৫৭) ১ তরণ, 
পার হওয়া । ২ কৃশাছু, অগ্নি। ৩ বৃক্ষ । (তৃরিপ্র*) ৪ প্রত্যয়- 
বিশেষ, ছুয়ের মধো একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইলে 
গুণবাচক শব্দের পর তর প্রত্যয় হয়। ৫ পথ। ৬ গতি। 
৭ সম্তরণ। ৮ গারাণি কড়ি। 
“দীর্ঘ ধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরে! ভবেং।” (মন্থু ৮৪৯৬) 





তরকশ (পারসী) তুণীর | 


তরকশী (পারসী) তুণীরযুক্ত। 
তরকারী (হিন্দী) ১ ভক্ষ্য শাকসবজি । ২ব্যঞ্জন। ৩ আনাজ, 


ব্যঞ্জনের যোগ্য ফলমুলাদি। 

তরক্ষ (পুং) তরক্ষ পৃষোদরাহুলোপঃ 1 [তরক্ষু দেখ।] 

তরক্ষু (পৃং) তরং বলং মার্গং বা ক্ষিণোতি ক্ষিণু ডু । ব্যাস্রবিশেষ, 
নেকড়িয়! বাঘ, পর্য্যায় তক্ষু? মৃগাদন, তরক্ষুক। ( শব্দার*) 

ইহার। মাংসাশী হিংশ্জন্ত। ব্যাসত্রের স্দশ আকার ও 

সর্বাঙ্গ রেখাদি ত্বারা চিত্রিত বলিয়া ইহার্দিগকে হায়নাও 
বলে। (7702979% 80155) 1 ইহাদের আকার কুকুরের 
অপেক্ষা ঈষৎ বড়, গাত্রের চর পিঙ্গলবর্ণ লোমাবৃত এৰং 
কপিশ রেখাবিত, স্বন্দ ও পৃষ্ঠদেশে কেশরের ন্াায় দীর্ঘলোমা- 
বলিযুস্ত। ইহাদেন্ সম্মুখের পদঘ্ধয় পশ্চাতের পবছষ 
অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ এবং পুচ্ছ ক্ষুত্র। উদরের ডৌরা সকল 
সুস্পষ্ট, পৃষ্ঠের বর্ণ ঘেরাল থাকায়, তাহার বক্র ডোর! সকল 
স্পষ্ট লক্ষ্য হয় ন]। | 


৮৪২ 


তরঙ্গক 


ইহাদের দত্ত ছই পাটা অতি সবল ও দৃঢ়, এমন কি অস্থি 
পর্যন্ত কর্তন করিতে পারে। ইহারা ভারতবর্ষ, মিংহল, 
আফ্রিকা, আরব প্রভৃতি স্থানে বাস করে। গভ্ভীর ঘরণে 
থ।কিতে ইহারা ভালবাসে না। বিরল গুনপূর্ণ পর্বতের 
গুহা, নদীতীরস্থ বনের প্রান্ত গ্রভৃতি স্থানেই ইহার! বাস 
করে। দিবাভাগে পর্বতগুহায় বা অরণ্য মধ্যে গর্তে নিদ্রা 
যায় এবং সন্ধ্যার পর শাশানে, লোকালয়ের ধারে ব৷ প্রান্তরে 
আহারাম্বেষণে নির্গত হয়। ইহার] শব মাংস খায় ও উহার 
অস্থি চর্বপ করিতে ভালবাসে। কুকুর, বিড়াল, গোকু, 
ছাগল ইত্যাদি পাইলে ধরিয়! লইয়া যায় । 
ইহাদের গর্জনে একরূপ বিকট শব্ধ হয়, কুকুরের উহ্থা 
শুনিলে দৌড়িয়া সেই দিকে যায়; তরক্ষুও সেই সুযোগে 
তাহাকে ধরিয়া লয়। স্ব্ভাবতঃ ইহার! ভীরু গ্ররুতি। 
মানুষকে প্রায় আক্রমণ করে না। সমতল ক্ষেত্রে ইহারা 
অধিক বেগে দৌড়িতে পারে না বটে, কিন্তু পার্বত্য স্থানে 
ইহাদের ভ্রতগতি দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়। শৈশবাবস্থায় 
পোষমানাইলে ইহারা পোষমানে, কিন্তু অতিশয় উত্তেজিত 
বা বিরক্ত করিলে ভয়ানক হুয়। নানা স্থানে নান প্রকার 
তরক্ষু দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সে সকলেরই স্বভাবার্দি 
প্রায় একরূপ। 
ইহাদের "গুহ দ্বারের নিয়ে থলির আকারে চর্ম কৌকড়ান, 
এই জন্ পুর্বে গ্রীক দেশীয় লোকের! বিশ্বাস করিভ ইহার! 
উভয় লি । প্লিনি, ইলিয়াস্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রস্থকারগণ 
আবার লিখিয়! গিয়াছেন, ইহার! একবর্ষ পুংলিঙ্গ থাকে, 
পরবৎসর স্ত্রী হয়। এইক্বপ আরও অনেক অলীক উপাখাঁন 
থাকায় গ্রীক-এন্ত্রজালিকগণ ইহাদের অস্থিচর্দ লোমাদি 
যাছকরণ প্রভৃতি বিষয়ে আখর্ধ্যশক্তিসম্পন্ন বোধে সাদরে 
রাখিয়া দিত। 
তরক্ষুক (পুং) তরক্ষু-সথার্থে কন্‌। [ তরঙ্ষু দেখ। ] 
তরখ! (হিন্দী) তরঙ্গ, ভ্রতবেগ। 
তরঙ্গ (পুং) তরতি প্রবতে ইতি তৃ-অঙ্জচ (তরত্যাদিভ্যম্চ। 
উণ্‌ ১/১১৯) উত্্ি, ঢেউ। 
বানুতারা নদী প্রভৃতির জল সঞ্চালিত হইয়া তির্ধ্যক্‌ 
উর্ধাদিভাবে যাইতে থাকে, এই প্রকার গতির. নাম 
তরঙ্গ । একমাত্র বাযুই তরঙ্গের কারণ। পর্যায় ভঙ্গ, উর্শি, 
উমা, বিচি, বিচী, হলী, বিলি, লহ্রি, লহরী, জললতা, ভূক্গি, 
উৎকলিকা, উর্দিক!। (জটাধর) ২ বন্ত্র। ৩ হয় প্রভৃতির 
ষমুখফাল, অশ্ব গ্রত্ৃতির শ্লত গমন। ( উজ্দল ) 
তরঙ্গক (পুং) তরজ-্বার্থে কন্‌। ঢেউ। [তরঙ্গ দেখ।] 
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তরণ-তায়ণ 


তরঙ্গতীরু (পু তরঙেন ভীকঃ ৩তৎ । চতুর্দশমনুর পুজতেদ 

তরঙ্গিণী (শ্রী) তরঙ্গিন্‌ হ্যাং ভীগ্‌। নদী। “গজবাজি-মন্ন- 
ষ্যাণাং শোণিতানাং তরঙ্গিনী।” (ভারত তী* ৯৪ অঃ) 

তরঙ্গিত (তরি) তরঙগঃ সঞ্জাতো হস্ত তারকাদিত্বাদিত্চ্‌। ১ 
জাত তরঙ্গ। ২ চঞ্চল। ৩ ভঙ্গি বিশিষ্ট। 

তরঙ্গিন্‌ (ব্রি) তরলোইত্তান্ত তরঙ্গ-ইনি। তরঙগযুক্ত। 

তরজমা! (আরবী ) অনুবাদ, এক ভাষা হইতে অন্ত ভাষায় 
প্রয়োগ । 

তর্জা। (আরবী ) সঙ্গীতসংগ্রাম, একদল গানে প্রশ্ন করে, 
অপর একদল গান গাহিয়। তাহার উত্তর দেয়। যেদল ভাল 
উত্তর দ্দিতে পারে, তাহারই জয় হয়। মুসলমান নবাবগণের 
সময়ে এই গীতের বড় আদর ছিল। এখন আর সেরূপ আদর 
নাই। এখন অমজ্যা ও নিয়শ্রেণীর মুসলমানগণই প্রার় এই 
গান করিয়া খাকে। ইহা! অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ, তবে ইহাতে 
উপস্থিত বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 

তরণ (পুং) তীর্য্যতে অনেন তৃ করণে লুট । ১ প্লব, তেলক। 
২ স্বর্গ । (ক্লী)ভাবেলুটু। ৩প্লবনপুর্বক দেশাস্তর গমন। 
৪ পারগমন। ৫ সম্তরণ। 

*ক্ষণমপি সঙ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ৰতরণে নৌক1।” 
( মোহমুদগর ৬) 

তরণ-তারণ, গঞ্জাবের অমৃতনর জেলার দক্ষিণভাগে অৰ- 
স্থিতি একটী তহসীল। এই তহ্‌সীলের সর্বত্রই প্রকাও 
প্রান্তর, ইহার অধিকাংশ স্থলেই চাষ হইয়| থাকে। তৃ- 
পরিমাণ ৫৯৬ বর্গমাইল। এই তহসীলের সহর এবং 
গ্রামের সংখ্য। ৩৪৩। তরণতারণে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, 
ৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্নধর্মীর বান, মুসলমানের সংখ্যাই 
অপেক্ষাকৃত অধিক। 

এই তহনীলে গম, যব, জোয়ার, কলাই, ধান, ভুট্টা, ইক্ষু, 
তুলা এবং বিবিধ প্রকার শাক সবজি উৎপন্ন হয়। তহ" 
নীলের বাতিক আয় ২৯৩৮৯৯২ টাঁকা। এখানে ১টী ফৌজ- 
দারী ও ২টী দেওয়ানী বিচারালয় আছে। একজন তহ- 
সীলদার ও একজন মুদ্দেফ সমন্ত বিচার করিয়! থাকেন। 
এই তহ্সীলে ৪টী থানা এবং অনেকগুলি কনেষ্টবল ও 
চৌকিদার আছে। 

২ উদ্ত তহ্সীলের প্রধান সহর | অক্ষাৎ৩১* ২৪উঃ এবং 
দ্রাধি* ৭৪*৫৮পুঃ। অমৃতসর সহরের ১২ মাইল দক্ষিণে 
শতদ্র ও বিপাসা নদীর সঙ্গমন্থলে অবস্থিত । এই সহরে 
হিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। হিন্দু, মুমলমান, পিখ 
প্রভৃতি-ধর্শাবলত্বী লোক এই সহরে বান করে। 


তর্নণিপেটক 


গুরু রামদাসের পুত্র গুরু অর্জুন এই নগর স্থাপন করিয়া- 
ছ্থেম। অজ্জুন কর্তৃক নগর মধ্যে একটী মনোরম সরোবর 
ও তৎপার্থে একটী শিখ ধর্শা-মন্ির নির্সিত হইয়াছে। 
প্রবাদ, থে কুষ্ঠরোগী সম্তরণ দ্বারা এই সরোবর পার 
হইতে পারে সে তৎক্ষণাৎ আরোগা লাভ করে, এই জন্তই 
সহরের নাম তরণ-তারণ হইয়াছে । সরোবরের পার্থস্থিত 
মন্দিরের গ্রাতি মহারাজ রণজিৎ সিংহের অগাধ তক্তি ছিল। 
তিনি এই মন্দিরকে বহুমূল্য ভ্রব্য দ্বারা অলঙ্কত এবং 
উপরিভাগ তাের গিল্টিপাত দ্বারা মপ্ডিত করিয়াছিলেন। 
উক্ত সরোবরের উভয় তটে নবনেহালসিংহ-নির্ষিত উচ্চ 
স্তস্ত দণ্ডায়মান রহিয়াছে । তরণতারণ মঞ্চার রাজধানী বলিয়া 
খযাত। ইছা বারি দোয়াবের মধ্যস্থল। এই স্থল ইতিহাসে 
শিখদিগের তুর্গ বপিয়। বর্ণিত হইয়াছে । এখনও এই স্থান 
হইতে বুটাশ গবর্মেন্ট বহুতর সৈন্ সংগ্রহ করিতেছেন । 
অমুতসরের সহিত এই সহরের বাণিজ্য চলে । এই স্থানে 
লৌহের পাত্র গ্রস্তত হয়। 
ইহার কিছু দূরেই বারি দৌয়াব খালের সোব্রাওন্শাখ|। 
এই শাখা হইতে একটী নাল! দিয়া তরণ-তারণের সরোবরে 
জল গ্রবেশ করিয়া সরোবরকে জল পূর্ণ রাখে । এই নালাটা 
বিন্দের রাজার ব্যয়ে নির্টিত হইয়াছে । এই সহরে বিচা- 
রালয়, পুলিস থানা, সরাই, চিকিৎসালয়, ডাকঘর এবং 
বিস্তালয় আছে। অমৃতসর এবং লাহোর বিভাগের দরিদ্র কুষ্ঠ- 
রোগীদিগের জন্য যে কুষ্ঠাশ্রমটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহ 
সহরের বহির্ভাগে অবস্থিত। সহরের উপকণ্ঠে অনেক 
কুষ্ঠটরোগীর বাস। ইহারা বলে যে, গুরু অর্জন ইহাদের 
আদিপুরুষ। 
তরণি (পুং) ভীধ্যতানেন তৃ-অনি (অর্তি স্থ ধৃধ্মীতি। উণৃ 
২১০৩) ১ হুর্যয। ২ ভেলক। ৩ অর্কবৃক্ষ। ৪ কিরণ। «৫ 
তাত। ন্ত্রী) ৬নৌকা। ৭ত্ৃতকুমারী। ৮ তারক, 
উদ্ধারকর্তা । ৯ শীন্গন্তা | 
... শষেবা ধূর্ষ, তরণীন্‌ যো বহস্তি” ( খক্‌ ৭৬৭1৮ ) “তরণীন্‌ 
তাঁরকান্' (সায়ণ) ১* শক্রকে উত্তীর্ণ করিয়া বর্তমান। 
প্পৃত্স্থ তরণির্নাব” (ধক ৩৪৯৩) পত্রুমুত্ীরধ্য বর্তুতে 
তরণি' (সায়ণ) 
তরণি-তনয় (পুং) তরণেঃ সূর্যাস্ত তনয়ঃ ৬তৎ। কৃর্য্যপুত্র 
যম, শনি, কর্ণ। 
তরণিধন্যা (পুং) শিব। 
তরণিপেটক (পুং) তরণিঃ পেটক ইব। কাঠ্াম্ুবাহিনী, 
জঙগতোলা কেটো। (জটাধর) 


০ শিশির ২২টি শ্টার্ার্লাাািশ* পপ্াশিটীসশ াশিটিশীশিটিশটিট শিট শশী পিও 
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উরদ্‌ 
তরণিপোত (পুং) তরণেঃ পোঁত ইব। কাঠাঘুবাছিনী, 
জলতোলা! কেটো। (জটাধর ) 
তরশিমণি (পুং) ভরণিপ্রিয়ঃ মণিঃ। হূর্যাপ্রিয় মাণিক্য। 
তরণিরত্ব (ক্লী) তরণিঃ হুর্ধয সৎ প্রিয়ং রত্বং মধ্যলো' 
কর্দধা। পদ্মরাগমণি, মাণিক্য। (রাজনি ) 
তরণী (ত্ত্রী) তরণি ডীব। ১ নৌকা। ২ পক্পচারিণী লতা। 
৩ স্বৃতকুমারী। (রাজনি* ) 
তরণীসেন (পুং) বিভীষণের পুত্র ও একজন রামভক্ত | 
বিভীষণের কথায় রামচন্দ্র ইহাকে যুদ্ধ স্থলে বিনাঁশ করেন। 
( কৃত্তিবাসী রাম") বাল্সীকি রামায়ণে এই তরণীসেনের 
কথ! কিছুই লিখিত হয় নাই। 
তরণীয় (তরি) তৃ'অনীয়র্। তরণযোগ্য। 
তরগু (পুং ক্লী) তরতি প্লবতে তু বাহলকাৎ অওচ্‌। ১ বড়িশী- 
সুত্রবন্ধ কাষ্ঠ, ছিপ্‌, মত্ত ধরিবার হুত্রের মধো বন্ধ ফাতা। 
২ প্রব, ভেল1। ৩ নৌকা । ৪ কুস্ততুস্বী বা কদলীপত্রের ভেলা । 
৫ দেশবিশেষ। (শব্বরত্বাবলী ) 
তরগুক (ক্লী) তরও সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১ তীর্থভেদ। 
পততো! গচ্ছেত রাজেন্দ্র ! দ্বারপালং তরগুকং। 
তচ্চ তীর্থং সরম্বত্যা ংযক্ঞেন্তরন্ত মহাত্মনঃ॥৮ (ভারত বন*৮৩ অং) 
[ তীর্থ দেখ।] ২ বড়িশহ্ত্রবন্ধ লঘু কাষ্ঠভেদ, মত্স্য 
ধরিবার হুত্রের মধ্যে বন্ধ ফাতা। 
“সংসারসাঁগরা বর্তপতজ্জন্ত তরওঁকম্‌ ॥” ( কাশীখ* ২২ অঃ) 
তরগুপাদা (স্ত্রী) তরওঃ প্লবনশীলঃ পাদঃ গ্রায়েন তুরীয়াং- 
শে! যলাঃ বহুতী'। নৌকা । (শন্দর* ) 
তরণ্তী (ত্ত্রী) তরত্যনয়া তরণড গৌরা* ডীষ্‌। নৌকা (শবর') 
হারাবলীতে তরও। এইরূপ পাঠ আছে। 
তরতসম (ত্রি) তরৎ সমেত্যাদি খচঃ সন্ত্যত্র। ইতি অছ। 
পাবমান কুক্তান্তর্গত হুক্তভেদ। [তরৎসমন্দীয় দেখ। ] 
তরৎসমন্দীয় ( ক্লী) পাবমানহুক্কান্তর্গত সুক্তভেদ, মাঁনৰ 
সকল যদি অগ্রতিগ্রাহথ (যাহা প্রতিগ্রহ করিতে পাঁপ জন্মে) 
অর্থা্দি গ্রতিগ্রহ করে, অথবা বিগহ্িত অন্ন ভক্ষণ করে, তাহ! 
হইলে এই হুক্ত তিন দিন জপ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। 
*প্রতিগৃহা গ্রতিগ্রাহাং ভুক্ত।াচাননং বিগহ্তম্‌। 
জপংস্তরৎসমনদীয়ং গুয়তে মানবস্ত্রাহাৎ॥” (মন্তু ১১২৫৪) 
তরতিব (আরবী) ১ সঙ্জিত। ২ নির়মানুযায়ী। 
তরতম। তরি) তরেতি তমেতি প্রত্যক়ার্থো বোধ্যতয়া! অন্ত্যত্র 
অচ্‌। নুনাধিক। 
তরদ্‌ (স্ত্রী) তরত্যনেন তৃ বাহুলকাদদি। ১ প্লিব, ভেল!। 
তু কর্তরি অদি। ২ কারওব পক্ষী । ( মেদিনী) 


তরফ 


তরদী (শ্রী) তরেণ তরপেন দীয়তে খণ্তে দো খগনে 
ঘঞ্থে-ক, গৌরা" ডীহ্‌। কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ, কণ্টকিবৃক্ষ | 
গর্যযায়--তারদী, তীত্রা, খর্ুুরা। রক্তবীজকা। ইহার গুণ 
তিক্ত, মধুর, গুরু, বল্য ও কফনাশক। (রাজনি*) 

তরছুদ্‌ (আরবী) ১ অসম্মতি, ইতন্ততঃ কর|। ২ চিস্তাকৌশল। 

তরছটী( শ্রী) পকান্নতেদ। ইহার গ্রস্তত প্রণালী-ত্বৃত ও 
দধি দ্বারা মর্দিত ফেণিবাতাসা একত্র করিয়া বটিক! 
প্রস্তত করিবে। পরে ত্বতে মন্দ মন্দ অগ্নিন্তে পাক করিয়া 
কর্পুর ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিলে তরছটা প্রস্তত হয়। 
ইহার গুণ বল্য, পুষ্টিকর, হদ্য, পিত্ব ও বাযুনাশক ) স্গিপ্ধ ও 
কফকারক। ( শবার্থচি* ) * 

তরদেষম্‌ (পুং) শক্ত আক্রমণকারী ইন্্র। 

তরন্ত (পুং) তরতীতি তু ঝছ। (তৃভূবহিবসীতি। উণ্‌ 
৩।১২৮) ১ সমুদ্র। ২ প্রব, ভেলা। ৩ তভেক। ৪ রাক্ষস। 

তরম্তী (স্ত্রী) তরস্ত গৌরা* ভীষ্‌। নৌক1। 

তরস্তক (ক্লী) কুরক্ষেত্রস্থ স্থান ভেদ। [কুরুক্ষেত্র দেখ।] 

তরপণ্য (ক্লী) তৃ ভাবে অপ্‌ তরস্তরণং তন্ত পণ্যং। আতর, 
পারাণি কড়ি। 

তরফ্‌ ( আরবী) ১ পক্ষ, দিক। ২ শেষসীমা॥ ধার । ৩ মহাঁ- 
লের অন্তর্গত গোমস্তাদিগের কর্তৃত্বাধীন স্থানকে তরফ কহে। 

তরফ, চট্টগ্রাম বিভাগের একটা প্রধান জমি বিভাগ । এই 
বিভাগ হইতে অধিক রাজশ্ব আদায় হয়। ১৭৬৪ খুঃ অন্দে 
গবর্মেনট কৌন্সিল এই বিভাগের জমীদারদিগের স্বত্ব 
স্থির করেন। জমীদারদিগের অধিক্ৃতত্মহল জরিপ করিয়া 
বন্দোবস্ত কর! হইল । ১৭৬৪ খুঃ অবের জরিপ অন্ুসারেই 
১৭৯০ খৃঃ অন্দে তরফে দশশালা বন্দোবস্ত হয়, এবং 
পরে ১৭৯৩ থধূঃ অবে এই দশশাল! বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তে পরিণত হইল। ১৭৬৪ অবে যে জমীগুলির 
বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কেবলমাত্র সেই জমীগুলির মালিকানা 
স্বত্ব গবর্মে্ট ছাড়িয়! দিলেন। কিন্তু তরফদারগণ উক্ত 
বন্দোবন্তের বহিততি অনেকগুলি জমী আপনাদিগের 
অধিকারবুক্ত করিতে লাগিলেন। চট্টগ্রামে গবর্মে্ট পক্ষীয় 
ৰন্দোবস্তকারী রিকেটন্‌ সাহেব এই অধিকারকে চৌর্য্যাধিকার 
বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । | 

রিকটস্‌ সাহেব জরিপ করিয়া! কতকগুলি জমী বাহির 


গ প্যুতেন সর্দিত1ং দ্। ফেণিক্যামেলয়েততঃ। 
বিধায় বটিকাগুস্য। ঘুতে মঙ্দগাগ্িন। পচেৎ॥ 
গ্রলিপ্ত1; খণ্ডপাকেন কপ্‌রেণ বিশিশ্রয়েধ। 
ক এতা; সমরিচাত্তরছটান্ তা; শ্মত1:8% ( শনজচিন্ত। মণি) 


1 ৫৬৮ ] 


তরফ 


করিয়। তাহাদের উপর কর নির্ধারিত করিলেন। ১৭৯* থু 
অন্দে মহালগুলির সংখ্যা! ৩৩৮১ ছিল, কিন্তু ১৮৪৮ অবের 
বন্দোবস্তের পর ইহার সংখ্য। ৩৩২* এবং ১৮৭৫ অন্দে ৩৩৭৮ 
দৃষ্ট হয়। এই কালে ৪৪৩,১৩৭২ টাক! রাজন্ব আদায় হইন্তে 
দেখ! যায়। কিন্তু অনেকগুলি জমী নদীশিখস্থ হওয়ায় ও 
অন্তান্ত কারণে রাজন্ব কিছু কমিয়। গিয়াছে। 

তরফগুলির আয়তন ক্ষুদ্র। এগুলি এক থানার অধীনে 
ভিন্ন ভিন্ন মৌজায় অথব! একই মৌজা বিভিন্ন স্থানে ক্ষু্ 
ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত । তরফগুলির এন্ধপ অবস্থিতি ও আকৃতি 
সম্বন্ধে অনেকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণা আছে। কেহ কেহ 
বলেন, হুমামুন ও সেরসাহের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হেতু গৌড় 
অধিবাসিগণ শ্রীহট্ট ও টট্টগ্রামের জঙ্গলময় প্রদেশে আসিয়| 
বাস করিতে থাকে। বঙ্গদেশের সুবাদার অথবা তাহার 
করদ জমীদারবর্গের অধীনত। স্বীকার না করিয়া ইহার! 
প্রথমে খুসবান অবস্থায় থাকেন। এই থুসবাসগণ চট্টগ্রামে 
তরফদার নামে পরিচিত। গৌড় অধিবামিগণ ভিন্ন ভিন্ন 
দলে চট্টগ্রামে আমিয়াছিল। এখানে ভূরি পরিমাণ জমী 
দেখিয়া ইহারা ইচ্ছামত এক এক স্থানে বাস করিতে 
লাগিল। প্রত্যেক অধিনায়ক তাহার বশীভূত লোকদিগের 
জন্য কতকগুলি জমী অধিকার করিলেন। অবশিষ্ট ভূ-ভ।গ 
চট্টগ্রাম কৌন্সিলের ঘোষণ অন্ুপারে ১৬৬৫ হইতে ১৭৩৯ 
থঃ অবের মধ্যে কতকগুলি বিদেশী কর্তৃক অধিকৃত হইল। 
গ্রত্যেক অধিনায়কের অধীন জমীগুলি একত্র স্নিবেশিত 
ছিল। জরিপ-কালে এগুলি যে অধিনায়কের অধীনে ছিল, 
গবর্মেন্ট তাহার তরফ বলিয়! গণ্য করিলেন। অপর একটা 
কল্পনায় আমর! অবগত হই যে এক ব্যক্তির অনেকগুলি 
উত্তরাধিকারী ছিল। সেই উত্তরাধিকারিগণ জমী বিভক্ত 
করিয়। লইলেন। কালক্রমে এক এক মহাজন অনেক 
মালিকের অংশ থরিদ করিলেন। ১৭৬৪ খুঃ অন্ষে এক 
এক মহাজনের অধিকৃত বিভাগগুপি তাহার নামে তরফ- 
রূপে পরিগণিত হইয়াছে। তরফ-উৎপত্তি সম্বন্ধে ভৃতীয় 
একটা মত প্রচলিত আছে। ১৭৬৪ খুঃ অবে বন্দোবস্তের 
কর্ধচারীবর্গ তাহাদের কার্ষ্য পারদর্শিতা হেতু পুরস্কার শ্বরূপ 
কতকগুলি ভিন্ন জমী পাইলেন। এই জমীগুলি তাহার! 
এক এক মহালের অন্তরূক্ত করিলেন। এই মহালগুলিই 
শেষে তরফ নামে খ্যাত হুইয়াছে। চট্টগ্রামে কানুনগে নামে 
কতকগুলি তরফ আছে। এই তরফগুলি সর্বাপেক্ষা! অধিক. 
বিচ্ছি। 

কালেক্টরীর হিসাবে চট্টগ্রামে ৩৩৭৮ সংখ্যক তরফ দৃ্ট 


উরদুঁজ [ &৬৯ ] তরমুজ 


ছয়। জেলার মধ্যভাগেই তরফের সংখা! অধিক । উত্তরাংশে 
কতেকচরি থানার অধীনে ইছার সংখ্যা মমধিক অন্প। 


তরবালিক! (স্ত্রী) করপালিক! পৃষো" সাধুঃ। খড়াভেদ, 
€ হেম* ) [ খঙ্গা দেখ।] 
.ততরমান (পুং) তর শানচ। যাহ! দ্বারা পার হওয়! যাকস, ১ 
নৌকা, তরি। (জি) ২ নদী প্রভৃতি পার হইতেছে। 
তরমুজ [তরমুজ দেখ।] 
তরমুজ ( ক্লী) তরং তরলং অন্ভুবৎ জায়তেহত্র জন বহুলবচনাৎ 
ড। ফলবিশেষ, এই ফলের মধ্যে জল থাকে । পর্ধযায়_ 
কালিনক, কৃষ্ণবীঞ্জ ও ফলবর্তল। ইহার গুণ শীতল মল: 
রোধক, মধুর রন, পাকে মধুর, গুরু, বিষ্টভভি, অভিষ্যন্দকারক 
এবং দৃষ্টিশক্তি, শুক্র ও পিত্তনাশক। পকফলেরগুণ পিত্বৃদ্ধি- 
কারক, উষ্ণ, ক্ষার এবং কফ ও বাযুনাশক। ইহার পত্রের 
গুণ তিক্ত ও রক্তস্থাপক। ( পথ্যাপথ্যবি* ) জ্যোষ্টপূর্ণিম। 
তিথিতে অর্ধরাত্রি সময়ে মহাঁকালী তৃষ্ণাতুরা হইয় পিতৃকাননে 
ভ্রমণ করেন, ইহা জানিয়! যে ত্রাক্ষণ তছ্‌দ্দেশে তরমুজফল 
দান করেন, তাহাতে হরপ্রিয়া মহাকালী এই ফল তক্ষণে 
পরিতৃপ্ত হইয়! বরপ্রদান করিয়৷ থাকেন এবং সেই ব্যক্তি 
চিরাষুঃ হয়।* এইজন্ত জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন অর্ধিরাত্রি 
সময়ে তরমুজ ফল মহাকালীকে উৎসর্গ কর উচিত । 
(উত্তরকামাক্ষাতন্ত্র) 
গ্রাচীন মহাদ্বীপের প্রায় সর্ব দেশে এই তরমুজ পাওয় 
যায়। উষ্ণ প্রধান দেশেই ইহ! অধিক পরিমাণে জন্মে। 
' ছিন্দি ভাষায় ইহাকে তরবুজা, তরমুজ, খরবুজ গ্রভৃতি, 
গুজ্জরাটা ভাষায় তরবুচ, তুরবুচ ও করিঙ্গ, মহারাষ্ট্রী ভাষায় 
৫ তরবুজ ও কলিঙ্গদ) বন্গভাষায় তরবুজ ও তরমুজ এবং 
সংস্কৃতে ইহাকে তরঘুজ কহে। পারম্ত ভাষায় ইহার নাম 
দিলপসন্দ ও কচরেহন ও ইংরার্জি নাম ওয়াটার-মেলন। 
(01041155 ০80010108) 
তরমুজের পত্র গোলাকার ও মধ্যস্থলে কিঞ্চিৎ গভীর। 
ইহার ফল গোলাকার ও আয়তনে বৃহৎ। ইহার খোলা 
মস্থণ গাড় সবুক্ষবর্ণ ও চিক্রিতবৎ। পক্কতরমুজের খান্তাংশ 
গীত, পাটল অথব! রক্তবর্ণ) আর কাচাগুলির মধ্যভাগ 


* “জৈ/ষে মামি মহেশাদি | গৌর্ণমাস্যাং নিশা্তকে 
তৃঝতুর। মহ।ক।লী শ্রমন্তী পিতৃকামনে 
তজ্জাত্ব। ব্রঙ্গণাতন্মৈ ফলং দত্তং তরদুজন্‌। 
তৎকলজক্ষণ! তৃপ্ত! বরদ। ন। হরপ্রর়। । | 
থে। মে ছদ্যাৎ ফলং রমাং ল (িরাংশ্ততুযুগন্‌। 
৮ (উত্তরকা মাক্ষা তত্র ) 


ধা] ১৪৩ 


শাদ1। আবার সকল তরমুজের বীজ একরূপ নহে ১ 
লাল, কাল প্রভৃতি বর্ণবিশি্ট দেখ! যায়। তরমুজ ফুটি 
জাতীয়; কিন্ত ইহাতে জলের ভাগ অনেক অধিক । 

ভারতের সকল স্থানেই তরমুজের চাষ হইয়৷ থাকে । 
উত্তরাংশে ইহা! অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 
স্থানীয় অধিবাসিগণ ও যুরোগীয়গণ এই ফল অতিশয় ভাল- 
বাসে। পৌষ ও মাঘ মাসে কষকগণ তরমুজের চাধ করে 
এবং গ্রীক্ষকালের প্রথমেই ইহা জন্মে। অকালে বৃষ্টি অথব! 
শিল। পতিত হইলে তরমুজের ফসল নষ্ট হইয়! যায় । উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে কালিন্দ নামে একপ্রকার তরমুজ পাওয়! যায় । 
জ্যৈষ্ঠ মাসে ইক্ষু-ক্ষেত্রে বপিত হয় এবং কান্তিকমাসে পাকে । 
গ্রেট-বুটনে তরমুজের চাষ অতিশয় অল্প; কিন্তু অধিবাসি- 
দিগের নিকট অতিশয় প্রিক়্। দক্ষিণআফ্রিকার তরমুজ 
সাধারণ তরমুজ অপেক্ষা একটু ম্বতন্তর। আফ্রিকার সর্বত্রই 
তরমুজ পাওয়া যায়। চীনদেশেও তরমুজ জন্মে। চীনগণ 
যে তরমুজের মধ্যভাগ রক্কবর্ণ, সেই তরমুজই বহুল পরিমাণে 
ভক্ষণ করে। যুরোপীয়গণ স্পেনীন্ব ইম্পিরিয়াল ও কেঝো- 
লিন। তরুমুজকেই সর্বোতকষ্ট বলিয়া থাকে । বৈশাখ ও 
ক্যৈষ্ঠমানে বঙ্গদেশের গ্রাতি হাট বাজারে অসংখ্য তরমুজ 
বিক্রীত হয়। 

লিনিয়াস্‌ বলেন, তরমুন্স ইটালিদেশের দক্ষিণাংশ হইতে 
পৃথিবীর অস্ত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেরিঞের 
মতে, ইহা ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার উৎপন্ন ফল। লিভিংষ্টোনের 
বর্নাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে আফ্রিকার বহু ভূ-ভাগ 
তরমুজ দ্বারা আবৃত হয় এবং অসভ্য অধিবাদিগণ ও 
বিবিধ বন্ত জন্ত এই ফল ভক্ষণ করে। গ্রীষ্মের প্রারস্তে 
অতিশয় শীতলতাসম্পাদক শাকসবজি ষে সকল প্রদেশে 
পাওয়া যায় না, তথায় তরমুজাদি ফল বনু পরিমাণে 
উৎপগ্ন হয়। অতি প্রাচীনকালাবধি আফ্রিকায় ও এসিয়ায় 
তরমুজের প্রচলন আছে। ইহা ষে প্রথমে কোন দেশে 
অন্মিয়া ছিল, তাহ নির্ণয় কর। অপস্ভব । ভারতীয় অনেক 
গ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তরমুজের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গ্রেটবুটনে 
১৬ শতাব্দীর পুর্বে তরমুজ গাওয়া যাইত না। কোন দেশ 
হইতে যে গ্রথম এথানে তরমুজ আনিয়াছিল, তাহাও আজ 
পর্য্যন্ত কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। প্রাচীন ইজিপ্ত- 
বাসিদিগের চিত্র-দৃষ্টে প্রতীতি হয় যে, ইহার! তরমুজের চাষ 
করিত। যুরোপীয়গণ বলে, দশম শতাবীর পুর্বে চীনদেশে 
তগ্মমুত্ধ ছিল ন।। সংক্ষেপতঃ উষ্ণ প্রধান দেশেই যে তরমুজের 
প্রথম উৎপত্তি, তাহাতে লন্দেহছ নাই। | 


তরললোচন 





তর মুজের বীন্ধ হইতে এক প্রকার পাংপুবর্ধ ও পরি্ার 


তৈল প্রস্তত হয়। ইহা! জালানি তৈলরূপে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে । কোন কোন স্থানের অধিবাসিগণ এই তৈল দ্বার 
তক্ষাদ্রব্যও গ্রস্তত করে। 
শৈত্যসম্পাদক ওধধ প্রস্তুত করিবার জন্ত তরমুজের 
বীজের প্রয়োগ দেখা যায়। এই বীজ কিবক্রয্ার্থ প্রস্তত 
থাকে এবং ইহার কাটতিও যথেষ্ট । ইহার গুণ মৃত্রোৎপাদক, 
শীতলকারক ও বলকর। বোম্বাই বিভাগেই ইহার বহু 
গ্রচলন। তরমুজ মধ্/দ্থিত অলপানে তৃষ্ণা এবং মন্তিফজরে 
পচন নিবারিত হয়। ডাক্তার এন্সলি ইহা ব্যবস্থা করিয়া 
যথেষ্ট ফল পাইয়াছিলেন। 
তরমুদ্দের বীজ চাপা ও চেগ্টা এবং সকল গুপির 
আকৃতি ও রঙ্গ একরূপ নহে। বীন্ধ গুকাইয়া রাখিলে 
তাহার শান খাওয়া যায়। 
উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও অযোধ্যায় অনেক জমীতে তরমুজ 
উৎপর হয়। বিকানীরে আপন! হইতেই বহুল পরিমাণে 
তরমুজ জন্মে। এখানে তরমুজের সংখ্য| এত অধিক যে, 
বৎমরের কয়েকমাস এই ফল স্থানীয় লোকদিগের প্রধান 
থাদ্ের অংশ হুইয়! উঠে। ছুর্ভিক্ষকালে তরমুজ ও এই 
জাতীয় ফলের বীজ চূর্ণ করিয়া একরূপ ময়দা! প্রস্তত করিয়া 
অধিবামিগণ জীবন রক্ষা করে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যেরূপ 
সুস্বাহ তরমুন জন্মে, ভারতবর্ষের অন্ত কোন স্থানে সেরূপ 
পাওয়া যায় না। এই তরমুজ সর্বত্র বিখ্যাত। অতিশয় 
গরমের সময় এই তরমুজের সরবত অনেকেই পান করে। 
পাতলা পুরীষ তরমুজের জমীর দার রূপে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। 
তরল (পুং) তৃকলচ্‌ (বৃযাদিভ্যশ্চিং। উপ্‌ ১/১০৮)ইতি কল- 
প্রত্যয়শ্চিং। ১ হারমধ্য মণি, ধুক্ধুকি। ২হার। ও তল। 
(ব্রি) ৪ চগল। ৫ কামুক। ৬বিস্তীর্ঘ। ৭ ভাস্বর। ৮ 
মধ্যশূন্ত দ্রব্য । ৯ দ্রবীভূত পদার্থ । ১৭ জনপদবিশেষ। ১১ 
তদ্দেশবাসী এই অর্থে তরল শব্ধ নিত্য বহুবচনান্ত। 
“বৎসান্‌ কলিঙ্গান্‌ তরলানশ্মকাবৃষিকানপি | (ভারত ৮1৮।২৭) 
১২ হীরক রত্ব। 
তরলত| (স্ত্রী) তরলভাবে তল্‌ স্তিয়াং টাপ্‌। তরলত্, 
চঞ্চলতা | 
তরলনয়নী (ত্ত্রী) তরলং নয়নং যন্তাঃ বন্ত্রী। ১ চঞ্চলাক্ষি। 
২ ছনোভেদ। 
ভর্ললোচন (বি) তরলং লোচনং যস্ত বহুত্রী। ১ চঞ্চল 
নেত্র। (ক্লী) তরলং লোচনং কর্দধা। ২ দৃঞ্চ. নুন 
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তরহ্‌ 





তরললোচন!1 (শ্রী) তরলং লোচনং যন্তাঃ বহত্রী। চঞ্চল- 
বয়ন! ক্রী। (.ছেমং ) 
তরল] ভর) তরল-টাপ্‌! ১বরাগৃ ২ স্ুরা। ৩ মধুমক্ষিক। (হেয়) 
তরলিত (ত্রি) তরলমন্ত সঞ্জাতং তারকাদিতবাদিতচ বা 
তরল ইবাচরতি তর্ূলং করোতি, ভরল-ফিপ্‌ পিচ । জাতি- 
তারলা। পর্্যায়_প্রেখোলিত, নুলিত, প্রেজিত, ভ্রুত, 
চলিত, কম্পিত, ধৃত, বেল্লিত, আন্দোলিত । (হেম) 
"বযালোল:কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ স্বেদলোলৌ কপোলৌ।” 
| (গীতগো।' ১২১৫) 
তরবট (কী) বৃক্ষভেদ । (085318 ৪৮1108150) 
তরবারি (পুং) রং সমাগতবিপক্ষবলং বারয়ত্তি বু-ণিট্‌ 
ইন্‌। খড়াভেদ, তলবার। [ অসি ও খড়গ দেখ।] 
তরবিও (আরবী) শিক্ষা। জীবিকা। আশ্রয়। 
তরবী (পার্ক ) গুরুপক্ষের প্রথম সপ্ত এবং কৃষ্ণপক্ষের শেষ 
সপ্ত দিন। 
তরদ্‌ (ব্লী) তৃ-অস্থন্। ১ বল। ২ বেগ। ৩ তীর। ৪ বানর। 
৫ রোগ । (শবার্চি') 
"তিষ্ঠতু গ্রধনমেব মপ্াহং তুল্যবাহতরসা জিতত্বয়া।” 
(রঘু ১১৭৭) 
তরস (ক্লী) তৃ বাহলকাৎ অসচ্। ১ মাংস। “তরসময়া 
পূর্বোক্ততাগাঃ” ( কাত্যা' শত" ২৪/৫।২* ) 
তরসময়াঃ মাংসময়াঃ+ (করক)। (ভরি) তরম্‌ অন্তার্থে 
অচ্। ২ বেগযুক্ত। 
তরমণ (পুং স্ত্রী) তরর় ইব আচরতি তরমু কিপ-শতৃ। মুগ- 
ভেদ । স্ত্িয়াং ভীপ্‌। 
“অআপন্মমত্রসন্তী ন ভুঙ্ভাঃ” (খুকু ১০।৯৫।৮) 'তরসঙ্লাম 
মূগন্তন্ত পত্বী' ( সায়ণ) 
তরসান (পুং) তরত্যনেন তৃ-আনহ্‌ সুটু চ। নৌকা। (উজ্জল) 
তরস্থান (ক্লী) তরায় অবতরণায় যৎ শ্লানং তরন্ত স্থানং ব!। 
১ , উত্তরণন্থান, ঘাট। ২ পারের ভাড়া! লইবার স্বান। 
তরম্বৎ (তরি) তরে! বলং বেগে! বা অন্তযন্তেতি মতৃপ্‌ মস্ত রঃ। 
১ শুর। ২ বেগযুক্ত। ৩ চতুর্থ মন্ত্র পুত্রভেদ। 
*তরদ্নভীক বঁপ্রশ্চ তরস্থানগ্র এব চ |” (হুরিব* ৭1৮৮ ) 
জিয়াং ভীপ্‌। 
তরন্থিন্‌ (ত্রি) তরে! বেগঃ বলং বাস্তান্ত, তরস্বিনি (অস্‌ 
মায়ামেধাত্রজে। বিনিঃ। পা ৫1২1১২১)১ বেগযুজ । ২ শুর । 
(পুং)৩ গরুড়। ৪ বায়ু। (রাজনি')। স্ত্রিয্লাং ডীপ্‌। 
'নিশুস্ত শুভ্তয়ে! দেবী ভদ্রকালী তরস্থিনী।” (ভাগ' ৮।১০।৩১) 
তরহ্‌ (আরবী) ভাব। 


তরাই 


তরাই, হিনালয় পর্বতের পাদদেশস্থ একটা উপত্যকা। ইছার 
সর্বত্র 'এককপ নহে, কোন স্থানে ১*১ কোন স্থানে বা ৩ 
মাইল বিস্তার দৃই হন়্। ইছা' একটী প্রকাণ্ড বলডূমি ) 
অযোধ্যা হইতে আসাম পর্যযস্ত হিমালয়ের মেখলারূপে 
বিস্তৃত রহিয়াছে। এই বনভাগে শাল ও শিশুবৃক্ষ প্রচুর 
পরিমাণে জন্ষে। কোফি এবং কুশীনদী দিয়! ভাসাইয়। 
এই সকল কাঠ ঝন্টত্র আনীত হয়। 

নেপাল তরাইকে মোরাঙ্গ কহে। তরাইর মৃত্তিকান্তর 
পর্য্যায়ক্রমে বালুক1, কন্কর এবং গ্রস্তরময় | পর্বতের নিকট- 
বর্তী ভূভাগে বৃহৎ প্রস্তর দেখা যায়। গিকিম পর্বতের 
২* মাইল দক্ষিণ পর্য)স্ত কষ্করন্তর বিস্ৃত। 

এই প্রদেশে আযুল নামে এক প্রকার রোগ আছে। 
ৰংসরের ৯।১* মান এই ব্যাধি অতিশয় প্রবল থাকে । এই 
কালে কেহই তরাইভূমি অতিক্রম করিতে পারেনা । খাসি 
পাহাড়ের উত্তরাংশে তরাই ব্রহ্গপুত্রনদ পর্্যস্ত ৬* মাইল 
বিস্তৃত। এই স্থানে অনেক উৎকৃষ্ট বৃক্ষ পাওয়! যায়। এপ্রে- 
লের শেষ হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত যদি কোন যুরোপীয় এই 
প্রদেশে কোন সময়ে নিদ্রিতাবন্থায় থাকে, তবে সে নিশ্চয় 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে তাপমানযস্ত্রে পারদ 
৭৭* হইতে ৮** ও নবেশ্বরে ৭৫* হইতে ৭৭* পর্য্যস্ত উঠে। 
নেগাল রাজ্যের অধীন তরাই ভূমে অনেক বৃক্ষ জন্মে; তাহা 
হইতে নেপাল রাজ্যের বহু আয় হইয়া! থাকে । ব্যবসায়িগণ 
এই গ্রদেশ হইতে বহুমূল্য বক্ষ, তারাঁপন, গজদস্ত, নানাবিধ 
চর্ম বুড়ীগণ্ডক নদী দিয়া কলিকাতায় আনয়ন করে। ১৮১৫ 
থূঃ অব্ধে যুদ্ধের পর নেপাঁলরাজ কুমামুন ও অন্ত কএকটী 
পার্বত্য প্রদেশের সহিত তরাইএর কতকাংশ গবর্মেন্টকে 
প্রদান করিয়াছেন। নেপালীগণ অযোধ্যা ও বরেলির 
উত্তরাংশে ইংরাজাধিকত প্রদেশে সময় সময় লুঠন করিত। 
লর্ড মিণ্টো নেপাল দরবারকে এবিষয় অবগত করাইলেও 
বিশেষ কোন ফল হয় নাই। লর্ড ময়রার শাসনকালে 
নেপালীদিগের অত্যাচার বুদ্ধি হুওয়ায় তিনি এ বিষয়ের 
প্রতিবিধান করিতে ইচ্ছা! করিলেন। তাহার আদেশে ভূটুয়াল 
মগর অধিকৃত হইল। নেপাল দরবারে তখন ছুই পক্ষ ছিল। 
অমরসিংহ অপার পক্ষীয় ঘুদ্ধের অনুকূল, কিন্তু অপর পক্ষ সন্ধি 
করিতে মত দিলেন। যাহা হউক, নেপাল গবর্মে্ট ইংরাজ 
গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করিলেন। যুদ্ধে ইংরাজ 
পক্ষের জয় হইল। নেপালীগণ সন্ধির চেষ্টা করিতে লাগি- 
লেন। বাম সা নেপালপক্ষ হইতে ইংরাজ পক্ষীয় গার্ডনার 
সাহেবকে জানাইলেন যে, নেপাল দরবার কালীনদদীর পশ্চিম 
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ংশস্থিত ভূভাগ ইংরাজগবর্ষেন্টকে ছাড়িয়! দিতে গ্রস্তত 
আছেন, কিন্ত তরাই গ্রদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন ন1। 
গার্ডনার প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, তরাই প্রদেশ ন। পাইলে বৃটীশ- 
গবর্মেন্ট সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইবেন না। বাম স! পুনরায় 
বলিলেন, যে পার্ধত্য গ্রঙ্গেশে একমাত্র তরাই মেপালরাজের 
লাভজনক মম্পতি, ইহা পরিত্যাগ করিতে হইলে পার্বত্য- 
গ্রদেশে তাহার সমূহ ক্ষতি হয়। ইংরাজ গবর্মেন্ট হদি 
এই প্রদেশ অধিকারতুত্ত করিতে একান্ত চেষ্টা করিতেন, 
তাহ! হইলে নেপালে পুনরায় সমরানল প্রজলিত হইয়া 
উঠিত। পূর্বে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সাহাতে নেপালের সকল 
লোক যোগ দেয় নাই। কিন্তু তরাই প্রদেশ লইয়৷ যুদ্ধ 
হইতেছে, এই সংবাদ প্রচারিত হইলে নেপালের আপামর 
সকলেই ব্যজিগত ঈর্ষা ও অন্তর্কলহ পরিত্যাগ করিয়। ইংরাজ 
বিরুদ্ধে অদিধারণ করিতে অণুমাত্রও দ্বিধা করিত ন|। 
তাহ! হইলে ফল যেকি হইত, তাহ বলা যায় না। বুটাশ- 
গ্বর্মেন্টও অবগত হইলেন যে, গোরথালি সৈস্তসামস্তগণ 
সকলেই একবাক্যে তরাই পরিত্যাগের প্রতিকূলে মত 
দিতেছে । গার্ডনার সাহেব বলিলেন যে, গবর্ণর জেনারল 
এবিষয়ে ধিবেচন! করিবেন। তরাই প্রদেশ কিছু দিন 
ইংরাঞজজ অধিকারে ছিল? দেই সময় তাহার! দেখিয়াছিলেন 
যে, এ অঞ্চলের জলবাধু অতিশয় অহিতকর ও অধিবাসি- 
দিগকে সম্পূর্ণ আয়ন্তাধীন রাখাও কষ্টকর। ম্তরাং এই 
গ্রাদেশ অধিকারতূক্ত , করিতে গবর্ণর প্রেনারলের তাদৃশ 
ইচ্ছা! ছিল না। কিন্ত বিপক্ষদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিবার 
জনক তিনি সৈম্তসজ্জার আদেশ দিলেন। এদিকে গোরখালি- 
গথ বরপর্শা ( মকবানপুর ), বি্িপুর, মহোতরি সবোতরি 
(মোরাঙ্গ ) এবং পর্বতের পাদদেশস্থিত বনভূমি ব্যতীত 
তরাইএর অবশিষ্ট অংশ বুটীশগবর্মেন্টকে ছাড়িয়া দিতে 
ক্বীক্ত হইল। ২রা ডিসেম্বর তারিখে গজরাজমিত্র 
ইংরাজপক্ষীয় কর্ণেল ত্রাডসএর সহিত সন্ধি নিম্ন স্থির 
ফরিলেন। এই সন্ধি অনুসারে ইংরাজগবর্মেন্ট কালীনদীর 
পশ্চিমাংশে পার্ধত্যপ্রদেশ এবং মেচির পুর্বস্থ প্রদেশ 
পাইলেন। ১৫ দিন মধো নেগালরাজ সন্ধিপত্রে স্থাক্ষয় 
করিবেন ইহা স্থির হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে অমরসিংহ 
অপর পক্ষীয়গণ দরবারে প্রধান হইয়া উঠায়, সন্ধিপত্র স্বাক্ষ- 
রিত হুইল না। উভয়পক্ষে পুনরায় নৃত্তন উৎসাহে যুদ্ধের 
আয়োজন হইতে লাগিল। সামান্ত একটা যুদ্ধের পর উভয়পক্ষ 
সন্ধিপত্ধে স্বাক্ষর করিলেন। ২র! ডিসেম্বর তারিখ গুরু 
গব্গরাজমিতঅ সন্ধির যে সর্ভ জবধারিত করিয়াছিলেন, প্রা 


তরাই 


সেই সর্তগুলিই অব্যাহত রহিল; কেবলমাত্র ইংরাজ্জগবর্মেণ্ট 
তরাইএর ফে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ভাহার কতকাংশ 
নেপাল দরবার ফেরত পাইলেন, অযোধ্যার প্রান্তবর্তী তরাই- 
এর অংশ অষোধ্যার নবাব এবং মেচি ও তিস্তানদীর মধ্যবর্তী 
ক্ষুদ্র অংশ সিকিমের রাজাকে প্রদত্ত হইল। 

শারদানদীর সমীপবর্তী তরাইভূমি জঙ্গল পরিপুর্ণ। এ 
অঞ্চলে আদ পর্যাস্ত উপযুক্ত আবাদ করা হয় নাই। 
শীতকালে কয়েকমান এ প্রদেশের গ্রাস্তরে গৃহপালিত পশুুগণ 
ঘাস খায়। কিন্তু এস্থানে ব্যাপ্ের প্রতাপ অতিশয় গ্রবল। 
রক্ষকগণের একাস্ত সতর্কতা স্বত্বেও ব্যাস্ত অসংখ্া গো, 
মহিষের প্রাণবধ করে। দিনের বেলাও বাছে গৃহপালিত 
পণ্ুদিগকে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র সঞ্ুচিত হয় ন!। 
স্থানীয় ব্যাপ্্রগুলি এত ভয়ানক যে, রাখালগণ ইহাদ্দিগকে 
বাধ! দিতে সাহসপূর্বক অগ্রসর হইতে পারে না। এই 
প্রদেশে অনেকগুলি বিল ও জলাভূমি আছে । এইগুলি 
আবার বিবিধ ভৃণে আচ্ছাদিত । বামণিয়া তালই অধিক 
পরিমাণে দেখ! যায়। ইহার মধোই ব্যাঘ্রগণ লুক্কায়িত থাকে। 
যে জলাভূমিতে থাগড়া ও ঘাসের অংশ অধিক ও ঘন, সেই 
স্থানে গপ্ডার বাপ করে। সিকিমের তরাইভূমে ধিমল, 
বোর এবং কোচ দৃষ্ট হয়। 
তরাই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কুমাযুন বিভাগের অন্তর্গত বৃটীশ 
গবর্মেণ্টের অধীন একটী জেল! । অক্ষা* ২৮* ৫৩০ 
ও ২৯ ২২৩৮ উঃ, এবং দ্রাঘি* ৭৮* ৪৬ ও ৭৯১৪৭ পুঃ। 
এই জেলার উত্তরে কুমায়ূন জেলা, পূর্বে নেপাল ও 
পিলিভিত জেল, দক্ষিণে বরেলি, মুরাদাবাদ ও রামপুর 
রা্্য এবং পশ্চিমে বিঅনৌর। জেলার প্রধান সহর কাশী- 
পুর, কিন্তু গ্রীক্মকালে জেলার কর্তৃপক্ষীয় যুরোপীয় কর্মমচারিগণ 
নৈনিতালে অবগ্থিতি করেন । বৈশাখের শেষ হইতে কার্তিক 
মাস পধ্যন্ত নৈনিতাল তরাইএর প্রধান সহরে পরিণত হয়। 

তরাই ভেলা হিমালয়ের পাদদেশে পুর্ব ও পশ্চিমর্দিকে 
প্রাঃ ৯* মাইল বিস্তৃত। ইহার বিস্তার গড়পড়তা ১২ 
মাইল। কুমামুনের জনশুদ্ত বনগ্রদেশে কতকগুলি নির্ঝর 
আছে। এই নির্ঝর-নিঃস্থত জল নানাদিকৃ হইতে একত্র 
হইয়া বহুপংখ্যক নদীর আকারে তরাই জেলার সর্বত্র 
বাহিত হইয়াছে। তরাইএর দক্ষিণপূর্বকোণে প্রতি 
মাইলে ১২ ফিটুঢালু। উক্ত নদীগুলির তটদেশ সাধারণতঃ 
অসমান এবং নর্দীগ্ডস্থ ভ্ভরগুলিও জলাময়। তৃণময় প্রান্তরের 
উপর দিয়া এই নদীগুলি চলিয়া গিয়াছে। নিম়স্থ পাহাড় 
প্রদেশ হইতে যে নদীগুলি উদ্খিত হইয়াছে, তাহার্দের মধ্যে 
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সনিহনদী শারদ। নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই জেলায় দেওহ| 
নদীই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। পিলিভিতের নিকটবর্তী স্থান ব্যতীত 
এই নদীর উপর দিয়া নৌকায় যাতায়াত কর! যায় ন|। শুধী 
নদী বর্ষাকাল পরেই শুকাইয়া ফার়। কিচহ1 নদীর জোয়ার 
অতিশয় প্রবল। কুশিনদী কাশীপুর পরগণায় গ্রবাহিত্। 
কিচহ1 ও কুশিনদীর উৎপত্তি স্থলের মধ্যে পহ, তকরা, ভৌর 
এবং দবক1 নদী ভিঙ্ন ভিন্ন দিকে চলিয়। গিয়াছে । সকল 
নদদীই শেষে রামগঙ্গায় পতিত হইয়াছে। 

হাতি, বাঘ, ভল্ল,ক, চিতাবাঘ, হায়েনা, নেকড়েবাঘ, 
শুকর, বিবিধ প্রকার হরিণ প্রভৃতি বন্থঘস্ত এই স্থানে 
পাওয়া যায়। 

অতি প্রাচীন কালাবধি তরাই নেপালরাজ্যের পার্বত্য 
গ্রদেশের অধীন ছিল। রোহিলাগণ পুনঃ পুনঃ অধিবাসী- 
দিগকে অতিশয় প্রপীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। সম্রাট 
অকবরের রাজত্বকালে এই গ্রদেশের আয় ৯ লক্ষ টাকা 
এবং ইহা ৮৪ ক্রেশ বিভ্ৃত ধরা হইত $ এই জন্য তরাইকে 
তখন নৌলক্ষিয়া ও চৌরাশিমাল বলিত। ১৭৪৪ খুঃ অবে 
ইহার কর ৪ লক্ষ এবং রোহিলাদিগের সময়ে ২ লক্ষ টাকা 
পরিণত হইয়ছিল। বরবাইক ও মেবাতিগণ চৌথ আদায় 
করিতে আরম্ভ করায় এই স্থান দনুযু ও পলা'তকদিগের 
আশ্রয়স্থল হইয়! উঠিল। অন্তগহে পার্বতা রাজের অবনতি 
হইলে কাশীপুরের শাসনকর্তা ন্থুযোগ দেখিয়া বিদ্রোহী 
হইলেন এবং অবশেষে অযোধ্যার নঝাবকে তরাই প্রদেশ 
সমর্পণ করিলেন। ১৮*২ খুঃ অন্দে যখন রোছিলখণ্ড ইংর।জ- 
দিগের হত্তগত হয়, তখন নন্দরামের ভ্রাতুপ্পুজ্র শিবলাল 
এই রাজ্যের ইঞ্জারাদার ছিলেন। তরাইএর আত্মকুঞ্জ, কূপ 
প্রভৃতি দেখিলে এপ্রতীতি হয় যে, এই গ্রদেশ এককালে 
সমুন্লত ছিল। বৃটীশগবর্মেন্টের অধীনে এই প্রদেশের 
অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে । প্রথম প্রথম গবর্মেন্ট এই 
স্গানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। ১৮৫১ 
থুঃ অব হইতে তরাই প্রদেশে বাধ ও জলমেচন কার্ষ্যের 
সুন্দর বন্দোবস্ত কর! হইগাছে। ১৮৬১ খুঃ অব তরাই 
জেলার স্থষ্টি এবং ১৮৭০ অন্দে ইহ! বুমায়ুন বিভাগের 
অন্ততভূ্তি হওয়ায় তরাই আশ্চর্য্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । 

থারু ও তৃক্ষাগণ এই প্রদেশে সর্ধদ| বাঁস করে। অপরা" 
পর অধিবাধিগণ বিশেষ বিশেষ সময়ে তরাই হইতে অন্তর 
চলিয়া যায়। থারু ও তৃক্ষাগণ আপনারিগকে রাজপুত 
ংশোৎপন্প বলিয়া পরিচয় দেয়। এই স্কানে একপ্রকার 
সংক্রামক রোগ জস্মে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে প্রায়ই 


উরাই 


 শৃবতীমুখে পতিত হইতে হয়। কিপ্ত এই সংক্রামক ন্নোগ 
থার ও তৃক্ষাদিগের কোন অনিষ্টই করিতে পারেনা । ইহার! 
বলে যে অনবরত শুকর ও হরি মাংস ভক্ষণ হেতু তাহার 
এই রোগের হস্ত হইতে উদ্ধার পায়। জর ও অন্ত্ররোগ 
হেতু অনেক লোক এই স্থানে গ্রাণত্যাগ করে। আবাদের 
বহুলতা নিমিত্ত তরাইএর অধিবাসীর সংখ্যা অনেক বাড়ি! 
গিয়াছে। হিচ্ু, মুসলমান, থুষ্টান, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মাবলকখখী 
লোক এই গাদেশে বাস করে। ব্রাঙ্গণ, রাজপুত, বণিয়া, 
গোসাঞ্ঞি, কায়ম্থ, চামার, কুরমি, কাহার, মালি, লোধ, 
গদারিয়া, লোহার, অনার, ভঙ্গী, আহীর, নাই, বর্হাই, জাট 
ও ধোবীর সংখ্য/ই অধিক । 

এই জেলায় কাশপুর ও যশপুর ছুইটা প্রধান সহর। 
এই ছুই স্থানেই লোকসংখ্যা অধিক । 

তরাইএর জমী অতিশয় উর্বর; অল্প পরিশ্রমেই বহু 
ফসল জন্মে। এই স্থানের প্রধান শন্ত ধান্। যব, গম, বাজরা, 
ভুট্টা, কলাই, তিসি, সরিষা, ইক্ষু, তুলা, তাম]ক, তরমুজ, 
আদ, হরিদ্রা, মরিচ, পাট গ্রভৃতি অল্প বিস্তর উতৎপর 
হয়। এই প্রদেশের ভূমি ও বায়ু আর্দ্র, সুতরাং অনাবৃষ্টি হেতু 
উৎপন্ন দ্রব্যের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ১৮৬৮ থুঃ অন্দে 
একবার দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তরাই জেলার কোন কোন গ্রাম. 
বাসিদিগের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। 

রোহিলথণ্ডের জমীদারদিগের ও বঞ্জারদিগের অনেক 
পণ্ড তরাই প্রান্তরে বিচরণ করে। 

শারদ নদী হইতে পূর্ব ও পশ্চিম মুখে একটা রাস্তা 
আছে । এই রান্তাটা পরগণার সকলদিকেই গিয়াছে। 
রাজপুর পরগণার মধ্য দিয়া! মুরাদাধাদ ও নৈনিতালের রাস্তা 
২১ মাইল বিস্ৃত। বরেলি এবং নৈনিতাপের রাস্ত! ১৩ 
মাইল দীর্ঘ । মুরাদাবাদ এবং রাণীথেট বান্ত। রামনগর পর্যন্ত 
চলিয়া গিয়াছে। রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন রেলরান্তা তরাই 
জেলার মধ্যে বরেলি, নৈনিতাল রাস্তার সহিত সমস্তরাল 
ভাবে অবস্থিত। 

তরাই জেলায় একজন সুপারিন্টেণ্ণ্ট, তাহার সহকারী 
এবং রুদ্রপুরের তহনীলদার দেওয়ানী বিচার করেন। ইহাদের 
ফৌজদারী বিচার করিবারও ক্ষমতা আছে। কুমাযুনের 
কমিননারের নিকট ইহাদের বিচারের আপীল হইতে পারে। 
রাজপুর, গদারপুর এবং রাদ্রপুরে এক একজন দেশীয় বিশিষ্ট 
মাজিষ্রেট থাকেন। এই জেলাটী কাশীপুর, বাজপুর, গদার- 
পুর, রুদ্রপুর, ফিলপুরি, নানফমাত্তা এবং বিলহর়ি এই কয়টা 
পরগণায় বিভক্ত। কাপুর ও নানকমাতা ব্যতীত অন্ত 
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পরগণায় কাহারও জমীতে মালিকানা স্বত্ব নাই। গবর্মেন্টই 
সমগ্র জমীর মালিক। এই জেলায় পণুচুরির মোকদ্দমাই 
অধিক। পূর্বে মেবাতি, গুর্জর ও আহীরগণ এই কার্ষো 
অতিশয় লিগ ছিল। তরাই জেলার ৭টী পুলিশ ষ্টেশন ও 
অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। এস্বানের অনেক স্ত্রীলোক 
লিখিতে ও পড়িতে পারে । 


তরাই, দাঞজিলিঙ্গ জেলার একটী উপবিভাগ। ক্ষেত্রফল 


২৭১ বর্গমাইল । ইহার অধীনে ৭৩৭ খানি গ্রাম এবং তাহাতে 
হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতির বাস আছে। এই 
উপবিভাগের প্রধান সহর শিলিগুড়ি । এই স্থানটা হিমালয়ের 
পাদদেশে অবস্থিত। শিলিগুড়িতে উত্তর বঙ্গষ্টেট রেলওয়ে 
ও দার্জিলিঙ্গ হিমালয়-রেলওয়ে শেষ হইয়াছে। তবাই 
উপবিভাগে ৪৩টী চা-বাগান আছে। 

তরাই প্রদেশ বৃটাশ সাম্্রাজ্যভূক্ত হইলে গবর্মেন্ট এই 
গ্রদেশের উত্তরাংশ দাঞজিলিগ ও দক্ষিণাংশ পূর্ণিয়া কালে- 
ক্টরীতৃক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলবাসি- 
গণ পুর্ণিয়ার কালেক্টরের অধীন হইতে একান্ত অসস্তোৰ 
গ্রকাশ করায় সমগ্র তরাই দাঞজধিলিঙ্গের এলাকাধীন কর! 
হইল। কিন্তু ইহার পূর্বে পুর্ণিয়ার কালেক্টর তরাই এর 
নিমনস্থানবাসী রাজবংশী ও মুসলমানদিগের সহিত তিন 
বসরের জন্ত জমির কর নির্ধারণ করিয়াছিলেন । 
পুর্বে তরাই হইতে নিয়লিখিত গ্রকারে রাজন্ব আদার 
হইত )--(১) মেচ ও ধিমালদিগের নিকট হইতে দা.কর। 
(২) নিম্ন তরাইএর বাঙ্গালী অধিবাসিগণের নিকট জমির 
কর। (৩) তরাইএর নিকটবর্তী বঙ্গদেশের তু-ডাগ 
হইতে আগত গৃহপাপিত পশুর বিচরণ জন্য পশুপালকদিগের 
নিকট শুন্ধ। (৪8) বনে উৎপন্ন ভ্রব্যের আয়। (৫) আবকারি 
আয়। (৬) বাজার শুক্ক। (৭) অর্থদণ্ড । (৮) গামকদিগের 
উপর এক গ্রাকার কর। উক্ত প্রথম ছুই প্রকার কর চৌধুরী" 


গণ আদায় করিত। চৌধুরীগণ বাঙ্গালী কর্মচারী এখং 


সকলেই জোতদার। ইহাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী 
বিচারের ক্ষমতা ছিল। এই চৌধুরীগণ নিজ অধিকার মধ্ো 
নির্ধারিত বেতন ও দৃস্তরি পাইত। ইংরাজ রাজ্যতুক্ত হইবার- 
কালে এইন্দপ আটজন চৌধুরী ছিল। 

তরাই গ্রাদেশে ৫৪৪টী জোত ছিল এবং প্রায় ১৯৫৭২ 
টাক রাজন্ব আদায় হইত। প্রতি বর্ষের শেষে জোতদার- 
গণ চৌধুরীদিগের নিকট হইতে তাহাদের জোতের অধিকার- 
স্বত্ব গ্রহণ করিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জোতদারদিগের এককপ 
পুরুষানুক্রমিক ম্বত্ব ছিল। 


ভীরণ- 


য়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা হারাইলেন এবং তাহারা যত টাকা 
রাজস্ব আদায় করিবেন, তাহার শতকর! ১০২ টাকা দস্তরি 
পাইবেন, বোর্ড অব রেভিনিউ এইরূপ আদেশ দিলেন। 
জোতদারগণ তিন বৎসরের অধিকার স্বত্ব পাইলেন এবং উত্ত 
সময়ের পর পুনরায় পাটা দেওয়। হইবে, এ নিয়মও পরোক্ষ- 
ভাবে স্থিরীকত হইল। তরাইবাপিগণ অনাবাদী জঙ্গল মহালে 
পীঁচ বৎমরের জন্ত পাল-পাট্রা (নিষ্কর অধিকার ) পাইল। 

১৮৫৭ খৃং অন্যে তরাইএর আবাদী অংশ ১* বর্ষের 
জন্য পুনরায় বন্দোবস্ত করা হইল। এই বন্দোবস্ত কেবল- 
মাত্র জোতদারদিগের সহিত করা হুইয়াছিল। ইংরাজ 
গবর্মেন্ট ৫৯৫টা জোতের উপর ৩৯৭৩০ টাক। কর স্থির 
করিলেন। কর নির্ধারিত হৃইবারকালে গবর্মেন্ট জমীর 
জরিপ না করিয়া মোটামুটি হিসাবে কর আদায়ের আদেশ 
দিলেন। তখনও চৌধুরিগণ কতক রাজস্ব আদায় করিত। 
স্থপারিণ্টেণ্ডে্ট তখনও জঙ্গল মহালের জন্য পালপাট্রা 
দিতেন। ১৮৬১ থুঃ অব্ধে গবর্মেণ্টের আদেশে এই নিয়ম ও 
১৮৬৪ অন্দে চৌধুরী দ্বারা কর আদায়ের নিয়ম রহিত হইয়া! 
গিয়াছে। 

১৮৬৩ খৃঃ অব্য ৮৩*টা জোতের মিয়াদ ফুরাইল। গবর্মেপ্ট 
জরিপ করিয়া সেগুলি পুনরায় বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা 
করিলেন । ১৮১৭ খৃঃ অব পর্ধ্স্ত এ গুলির সরাসরি 
বন্দোবস্ত করা হইল। পরেজরিপ করিয়া ৭৩৯টী জোতের 
বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । গবর্মেন্ট জমি অনুসারে /* আনা 
হইতে 9 আনা পর্য্যন্ত প্রতি বিঘায় আদায় করিতে 
আদেশ করিলেন। - 

১৮৬৭ থৃঃ অন্যের বন্দোবস্ত কালে তরাইএর সকল 
জোতের অধিকারকাল ফুরায় নাই। 'যখন ইহাদের সময় 
ফুরাইতে লাগিল, তখন নূতন নিয়মে ইহাদের সহিত 
বন্দোবস্ত করা হুইল । কেবলমাত্র ১৮৮২ খুঃ অঝে ৭৬২৫ 
বিঘ! জমী পুরাতন নিয়মে বন্দোবস্ত কর! হইল। 

পাল-পাট্টা অনুসারে ইজারাদারের ৬০* বিঘা জমী আবাদ 
করিবার অধিকার ছিল। জরিপ কালে ইঙারাদারদিগকে 
তাহাদের অধিকৃত জমী দেখাইয়! দিতে বল! হইল এবং 
জরিপাস্তে ৬০* বিঘাঁর অধিক দেখা গেল। ৬৯ বিঘার 
অবশিষ্ট জমীকে গবর্মেট অতিরিক্ত বলিয়া লিখিয়া রাখি- 
লেন। এই সময় ৪২৬৮৪ বিঘ! ভূমি বন-বিভাগের অন্ত 
রাখা হইয়াছিল। 
তরাণ (দেশজ ) পারকরণ, উদ্ধার করণ, ৰাচান। 
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তরাহ্বাঁদ 


বুটাপ গবর্মেন্টের প্রথম শাসন সময়ে চৌধুরীগণ দেও. তরাদ্ধু (পুং) তরায় তরণাঁয় অন্ধুরিব, অভিগভীরত্বাৎ। নৌকা-. 


বিশেষ, ভড় | পর্যযায়--হোড়, বহন, বার্বট, বহিত্র | (ব্রিকাও) 


তরায়োন, বুন্দেলখণ্ডের একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। কালীগঞ্জ 


চৌবে নামে খ্যাত। এই রাজ্যটা মধ্যভারতের এজেণ্টের 
কর্তৃত্বাধীন। ভূ-পরিমাগ ১২ বর্গ সাইল। রাজস্ব ২**৮০২ 
টাকা । ১৮১৭ খৃঃ অন্দে কালিগ্ররের রামক্জ চৌবের 
রাজ্য ৫ ভাগে বিভক্ত হয়, তম্মধো তরায়োন একটী। 
জায়গীরদার অর্থাৎ তরায়োনের রাজার ২৫* ঞন পদাতিক 
সৈম্ত আছে। এখানকার রাজগণ ব্রাহ্গণবংশীয় ও চৌবে 
উপাধিধারী। রাজধাঁনীর নাম তরায়োনথাঁস। 


তরালু (পুং) তরায় তরণায় অলতি পর্য্যাপ্লে(তি-অল উপ। 


নৌকাবিশেষ। (হারাবলী) 


তরাবগঞ্জী, অযোধ্যার অন্তর্গত গোণ্া1 জেলার একটা তহ- 


সীল। ইহার উত্তরদিকে গো ও উত্রৌলি তহমীল, পুর্ব- 
দিকে বস্তি জেলা ও দক্ষিণপুর্বকোণে ঘর্ঘরা নদী। ভূমির 
পরিমাণ ৬৫৭ বর্গমাইল) ইহার ৩৭০১ বর্গমাইল তূমে 
আবাদ হয়। এখানে হিন্দু, মুসলমান, থুষ্টান গ্রভৃতির বাস 
আছে; হিন্দুর সংখা! সর্বাপেক্ষা অধিক। নবাবগঞ্জ, 
দিগসর, মহাদেও, গুআরিং এই চারিটী পরগণ| তরাবগঞ্জ 
তহসীলের অন্তর্গত। বাধষিক আয় ৪০.৫৪১৯২ টাকা। 
১৮৮৫ খৃঃ অন্দে এই তহমীলে একটা দেওয়ানি, ২টা ফৌন্জ- 
দারী আদালত, ৪টী থানা, ৯* জন পুলিসের কর্মচারী এবং 
৮৪১ জন চৌকিদার ছিল। 


তরাহ্বান, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বান্দা জেলার একটা প্রাচীন 


সহর। বান্দা নগরের ৪২ মাইল পুর্বে পয়োষ্ী নদীর নিকট 
অবস্থিত। এই সহরটা ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে । এখানে 
একটী জমকাল দুর্গ আছে, কিস্ত দুর্গটা এখন ধ্বংসগ্রায়। 
কণিত আছে, প্রায় ২৬* বর্ষ পুর্বে পঞ্নার রাজ বসন্তরায় 
এই ছুর্গটা নির্দাণ করিয়াছিলেন। এই ছূর্গে এক মাইল দীর্ঘ 
একটা নুড়ঙ্গ ছিল। এই স্ুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া যাতায়াত 
করা যাইত। এখন এই পথটা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ করা 
হইয়াছে। ৬্টা হিন্দুমন্দির ও &টী মসজিদ্‌ সহরে বিদ্যমান 
রহিয়াছে । রাজ! বসন্তরাঁয়ের পর রহিমর্খী নবাব উপাধি 
ও তরাহুয়ান রাজ্য গ্রাণ্ত হইয়া এখানে মুমলমান উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিলেন। পেশব! রঘুভাইএর পুক্র অমৃতরাও 
এখানে বাঁ করিতেন । ১৮০৩ খুঃ অবে বৃটাশ গবর্মে্ট 
তাহাকে ও তীহার পুত্রকে বাধিক ৭৯০০০৯২ টাকা বৃত্তি দিতে 
প্রতিশ্রুত হইলে তিনি তরাহ্বানে বাঁস করিতে থাকেন। 
এই স্থানে তিনি একটা ক্ষুদ্র জায়গীরও পাইয়াছিলেন। 


তরীয়ম্‌ 


অনৃতরাওয়ের পুজ বিনায়করায়ের মৃত্যু হইলে বৃটীশ গবর্মেন্ট 
বৃত্তি বন্ধ করিয়া! দিলেন। ইহাতে তাহার দত্তক পুত্র 
নারায়ণরাও এবং. মধুরাও বিদ্রোহী দিপাহিদিগের সহিত 
মিলিত হইলেন। . নারায়ণরাও ১৮৬০ খৃঃ অন্ে বন্দী অবস্থায় 
হাজারিবাগে প্রাণত্যাগ করেন? মধুরাওকে ক্ষমা করিয়া 
: বুটাশ গবর্মেন্ট ৩***২ টাকা বৃত্তি বরাদ করিয়! দিলেন। 
তরাহ্বানে একটী বিস্তালয় ও একটা বাজার আছে। 
এই সহরের পথঘাট প্রভৃতি পরিফার করিবার জন্ত এবং 
পুলিশের বায় নির্বাহার্থ এক প্রকার গৃহকর আদায় করা 
হইয়। থাকে। 
তরাস্‌ ( দেশজ) ত্রাস, অকন্মৎ ভয়। 
তরি ( সতী ) তরত্যনয়া তৃ ই (অচ্‌ ইঃ। উ্‌ ৪1১৩৮) ১ নৌকা। 
২ বস্ত্রাদিপেটক | ৩ রে দশা,দশী। (হ্ম) 
তরিক (পুং) তরায় তরণায় হিতঃ ভৃঠন্‌। ৯ প্লব ভেলা। 
তরে তরণার্থং দেয়গুক্ধগ্রহণে অধিকৃত ইতি ঠন্। ৩ পার 
গমনের শুন্বগ্রহণকারী। 
পতরিকঃ স্থণজং গুন্ধং গৃহৃন্‌ দাপ্যঃ পণান্‌ দশ ॥” 
(যাজ্ঞবন্ধ্য ২২৬৬) 
তীর্য্যত্যনেন তরোনাবাদিস্তজ্জন্তং শুন্বং তদ্গ্রহণে অধি- 
কতন্তরিকঃ | (মিতাক্ষর! ) 
তরিকা (স্ত্রী) তরিক-টাপ্‌। নৌকা । (শবর") 
তরিকিন্‌ (পুং) তরিক-ইনি। নাবিক, খেয়ার মানী, পাটনী। 
তরিণী [ন্ত্রী। তরন্তরণং কৃত্যত্বেনাস্ত্যন্তাঃ ইতি ইনি ডীপ্চ। 
নৌকা । (হেম) 
তরিত (ক্রি) উত্তীর্ণ, পারগত। 
তরিতা [ত্ত্রী) ভরস্তরণং কৃত্যত্বেনাস্তান্তাঃ তারকাদিত্বাৎ 
ইতচ্‌-টাপ্‌। ১ তর্জনী । ২ গৃঞ্জন, গাজ।। 
"সগ্থিদা কালকুটঞ্চ তাত্রকুটঞ্চ ধুস্তরং । 
অহিফেনং খর্জুরসন্তাড়িক। তরিতা! তথা ॥” ( কুলার্ণবতন্তর) 
তরিন্র (ক্লী) তরতানেন তৃষ্ট্রন্। তরণসাধন নৌকাদি। 
তরিয়।, দিনাঙ্গপুর জেলায় বড়গাও পরগণার মধ্যে একটা 
খ্যাত গ্রাম। 
তরিরথ (পুং) তরে রথইব পরিচালনাৎ। অরিত্র, দরাড়। 
তরিবৎ (পারসী ) ১ শিক্ষা, উপদেশ । ২ প্রতিপালন। 
তরী (রী) তরত্যনয়া তৃঈ (অবিভৃত্ব-তনত্িভয ঈঃ। উপ্‌ ৩1১৫৮) 
৯ নৌকা। ২ গদ।। ৩ বন্ত্রপেটক। ৪ ধূম। ৫ দ্রোণী, জল- 
সেচনী। ৬ বস্ত্রের দশা। ( মেদিনী) 
তরীক (আরবী )১ গথ। ২ ভাব।৩ অবস্থা। ৪ নিম্নম। 
তরীয়স্‌ (তি) অতিপয়েন তরীত। ঈয়ন্ন্‌তৃণোলোপঃ। অতি 


[7৫৭৫ ] 


তরণদধি 


শয় তারক। “সনভন্তরীযান্* (খকৃ ৫1৪১।১২) “তরীয়নান্‌ 

তরিতব্যঃ।” (সায়ণ ) 
তরীষ (পুং ) তু ঈষণ্‌ (ককতৃভামীষগ্‌ । শর ১ শুষ্ক 

গোমক্স। ২ নৌ । ৩ শোভনাকার ভেলা। ৪ ব্যবসায়। 

৫ সমুদ্র। ৩ সমর্থ ।৭ শ্বর্গ। 
তরীষন্‌ (পুং) তৃ ছন্দদি ঈষন্‌ নকারন্ত নেত্বং। তরণ। 

“বিশ্ব আশাস্তরীষণি।” (খক্‌ €।১০।৬) 'তরীষণি তরণে।” (সায়ণ) 
তরীধী (স্ত্রী) তরীষ সংস্তায়াং ভীষ্‌। ইন্দ্রকন্ত!। (মেদিনী) 
তরু (পুং) তরতি সমুদ্রাদিকমনেনেতি তৃ-উ (ভূমৃশীতৃচরীতি। 

উণ্‌ ১৭) ১ বৃক্ষ । (ব্রি)২ তারক। ভূ ্ব স্তরুস্তা রঃ” 

(বিষুন*) 'ভৃতুবিঃ স্বস্তরুঃ লোকত্রয়তারকঃ 1” (ভাষ্য) 

৩ তরুবিকার। “সংজর্ভরাণস্তরুভিঃ1৮ (খক্‌ ৫1881৫) 

'তরুভিপ্তরুবিকারৈঃ। (নায়ণ) 
তরুই (দেখপ্প) ফপবিশেষ, একপ্রকার ঝিঙ্গা। 
তরুকুণি (পুং) তরে বৃক্ষে কুণয়তি কুণ-ইন্‌। পক্ষীবিশেষ। 

বাগ্গুদপক্ষী। (ত্রিকাণ্ড)। 
তরুক্ষ (ব্রি) তৃ-বাছুলকাৎ উক্ষন্‌। ১ গে অশ্বীদির তারক। 

২ গে! অশ্বাদির পালনে নিযুক্ত । 

“বিপ্রস্তরুক্ষ আদদে” (খক্‌ ৮৪৬।৩২ ) “তরুক্ষে গবাশ্বা- 
দীনাং তারকে গবাগ্ভধিকতে বা+ , সায়ণ) 
তরুখণ্ড (পুং) তরুণাং সমুহঃ । (ভিক্ষাদিভ্যোইণ্‌। পা! ৪1২৩৮ 
ইতি স্থত্রস্ত কাঁশিকায়াং বৃক্ষা দিভ্যঃ থণ্ডঃ)। বৃক্ষমমূহ। 
তরুজ (ব্রি) তরু:জন-ড | বুক্দজ, বৃক্ষোতপন্ন। 
তরুণ (ক্লী) তৃউনন্‌ (ত্রো রশ্চ লো বা। উপ ৩1৫৪) ১ কুজ- 
পুষ্প, দেওতিফুল। (পুং) ২স্থুলপীরক।৩ এরগুবৃক্ষ | (ত্রি) 

৪ যাহার যৌবনকাল উপস্থিত হইয়াছে, যুবা। ৫ নব, নুতন, 

নবীন, অভিনব। 

“তরুণং সর্ষপশারুং নবৌদনং পিচ্ছিলানি দধীনি ।” ( ছন্দো* ) 
তরুণক (পুং) তরুণ-কন্‌। ১ তরুণ । ২ তরুণদধি। 
তরুজীবন (ক্র) তরোর্জীবনং ৬তৎ। বৃক্ষমূল, গাছের শিকড় । 
তরুণজ্বর (পুং) তরুণম্চাদৌ জরশ্চেতি কর্মধা। নবজর, 

৭ দিন পর্যন্ত জরকে তরুণজর বলা যায়। 

“আসগুরাত্রং তরুণং জরমাহু্মণীযিণঃ।” (চক্রুদত্ত) [জর দেখ।] 
তরুণদধি (ক্র) তরুণং তরুণলক্ষণোক্ং দধিঃ কর্দধা। পঞ্চদিনা- 
তীত দধি, পাঁচদিনের দই, এই দধিতক্ষণ বিশেষ অছিতকর। 

'প্দধি পঞ্চদিনাতীতং তরুণং দধি উচ্যতে |” (বৈস্তক ) 

দধি পাঁচদিন অতীত হইলে তাহাকে .তরুণদধি বলা যায়।, 
“গুফং মাংনং আ্িয়োবৃষ্ধৌ বালা কম্তরুণং দধিঃ। 
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা মৃদ্ধো গ্রাণহরাণি যু ॥* (চাণক্য) 


তরুদুলিক! 


তরুখপ্রভসূরি, ইনি চক্্রকুলোস্ুত জিনকুশবের শিষ্য । জিন- 
কুশলের নিকট হইতেই দীক্ষা ও আচার্ধ্যগদ পাইয়াছিলেন। 
জিনপত্ম ও জিনলব্ধি ইহার নিকট গুরিমন্ত্র গ্রাপ্ত হন। 
ভরণপ্রতস্থরি ১৪১১ সঙ্কতে শ্রাবকপ্রতিক্রমণনুক্মবিবরণ 
নামক পুস্তক রচন। করেন। 
তরুণী (ত্ত্রী) তরুণঃ গৌরাদিত্বাৎ ডীষ,। ১ যুবতী স্ত্রী। ১৬ 
বৎসর হইতে ৩২ বৎসর পর্য্যস্ত স্ত্রীকে তরুণী কহ। যায়। 
"ততস্ততকণীজেয় হাত্রিংশঘ্ংসরাবধি।” (ভাবগ্র') 
তক্ুণীন্ত্রীতে উপগত হইলে শক্তি হ্রাস হয়। ইহার 
পর্যযা়__যুবতী, তলুনী, যুবতি, যুণী, দিক্করী, ধনিকা, ধনীকা। 
২ স্বতকুমারী। ৩ দস্তীবৃঙ্গ। ৪ চীড়! নামক গন্ধদ্রবা। 
৫ পুষ্পবিশেষ, সেৌঁওতী, পর্যযায়-সেবতী, সহা, কুমারী, 
গন্ধাঢা, চারুকে শরা, ভূেট্টা, রামতরণী, সুদলা, বহুপত্রিকা, 
ভূঙ্গবলত। | ইহার গুণ শিশির, স্গিগ্, পিত্ত, দহ, জর মুখপাক, 
তৃষ্ক! ও বিছদ্দিনাশক এবং মধুর। (রাজনি' ) 
এক সহশ্র অশোক পুষ্প দিয়া পুজা করিলে যে ফল 
হয়, ইহার একটা পুষ্প দিলে সেই ফল লাভ হয়। 
“চম্পকাৎ পুশপশতাদশে।কং পুষ্পমুত্তমং | 
অশোকাৎ পুষ্পসাহস্রাৎ সেবর্তী পুষ্পমুন্তমং ॥” (নারসিংহপু*) 
তরুণীকটাক্ষমাল (পুং) তরুণীনাং কটাক্ষাণাং মাল। ঘত্র 
বন্থবী। তিলকপুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি*) 
তরুতল (ক্লী) তরুণাং তলং ৬তৎ। ১ বৃক্ষমূল, গাছের তলা, 
বৃক্ষমূলের চতুষ্পার্খবর্তীস্থান, মধ্যাহুকাণৈ মূলের চতুর্দিকে 
যতদুর ছায়া পড়ে । ২ তরুশ্বরূপ। 
তরুণগীতিক] (তরী) মনঃশিলা। 
তরুণাভাস (পুং) একগ্রকার পাণ!। 
তরুণাস্থি (ক্লী) কোমলাস্থিবশেষ। 
তরুতুলিক। (স্ত্রী) তরুস্থিতা তুলিক! চিত্রশলাকাইব বা শ্রৌ 
বৃক্ষে তোলয়তি দোলয়তি ব৷ তুল-থুল টাপি অত ইত্বং পৃষো' 
সাধুঃ। বাতুপি, বাছুড়পক্ষী, এই পক্ষী বৃক্ষশাখায় তুলা 
দণ্ডের স্তায় ঝুলিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে তরুদুলিক। 
পাঠ দেখা যার। 
তরুতূলিক! [ তরুতুলিক দেখ |] 
তরুতৃ (ত্রি) তৃত্ছ (গ্রসিতত্কভিততরতৃতরত্ববরুত্রিতি। 
প] ৭২৩৮) ইতি হৃত্রেণ নিপাতনাৎ সিদ্ধং | তারক । “অস্তত- 
রুত। বিগ্রেভিঃ” (খক্‌ ১২৭৯) 'তরুতা! তারয়িতা। (সার়ণ) 
তরুত্র ( ত্রি) তৃ-বাহ' উত্ত। তারক। 
“তরুত্ো। অভ্যন্তিকৃষ্টী;” খুকু ৪1২১।২) তক্ত্রস্তারকঃ।” (সামণ) 
তয়নদুলিক1[ তরুতুলিক। দেখ। ) 


[ ৫৭৬ ) 


উরুবা 


তরুর্ণখ (পুং) তরোর্নথইব। কণ্টক, কাটা। (হায়াবলী) 
তরুপত্ক্তি (স্ত্রী) তরূণাং পড্কিঃ ৬তৎ। বৃক্ষপ্রেমী। 
তরুড়ূজ (পুং) তরং ভূঙ্কে ভুজ-কিপ্‌। বন্দাক, পরগাছা। 
( রাঞনি* ) বৃক্ষে ইহ! জম্মিলে শীষই বৃক্ষ নষ্ট হইয়া যায়। 
তরুমূল (রী) তরুণাং মূলং ৬তৎ। বৃক্ষমূল, গাছতল। 
তরুত্বগ (পুং স্ত্রী) তরৌ তিষ্ঠন্‌ মুগইব মধ্যলো*। শাখামৃগ, 
ৰানর। (শবচ* ) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ভীষ্‌? 
তরুরাগ (ক্লী) তরূণাং রাগো রক্তিমাতা যন্ম/খ বন্তরী। 
কিশলয়, নূতন গল্পব। 
তরুরাজ (পুং) তরূণাং রাজ ৬তৎ অতযুচ্চত্ব।ৎ সমাসে টচ্। 
১ তালবৃক্ষ। (রাজনি") ২ পারিজাতপুষ্প বৃক্ষ, এই বৃক্ষ 
নরলোকে পুজিত দেবলোকের ভোগ্য, এইস ইহ তরুরাজ। 
“যদেতদ। হৃতং স্বর্গাৎ তত ত্বদর্থং ময়া বিভো।। 
দেবোপভোগ্যমেতদ্ধি তরুরাজসমুদ্ভবং।” (হরিব* ১২৪।৫৪) 
(ত্রি) তরুশ্রেষ্ঠ মাত্র। 
তরুরুহ] (স্ত্রী) তরৌ রোহতি রুহ ক টাপ্‌। ১ বন্দাক, 
পরগাছা। (রাঞ্জনি" )( ব্রি) ২ বৃক্ষরোহিমাত্র । 
তরুব1, মধ্য এদেশে টাদাজেলার একটা হুদ । সের্গাওয়ের ১৪ 
মাইল পূর্ব্বে চিমুর পাহাড় হইতে এই হ্রদ উদ্ভূত হুইয়াছে। 
হদটী অতিশয় গভীর । 
অনেক পুত্র।ভিলাষিণী স্ত্রীলোক এই হ্রদের নিকট 
আসিয়া অর্চনা করিয়৷ থাকে । পীড়িত লোকগণও স্বাস্থ্য 
লাভের জন্ত এই স্থানে আগমন করে। 
মধ্য প্রদেশীয়লোকের বিশ্বাস দেবতাদিগের ইচ্ছায় এই 
হদ উৎপর হইয়াছে । 
এই হদের একদিকে একটী কৃত্রিম বাধ আছে ।- 
প্রবাদ, বছুবর্ষ অতীত হইল গৌলীরা বর লইয়। মহ? 
সম।রোহে চিমূর পাহাড়ের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। এই 
পথ দিয়া যাইঝারকালে বরধাত্রীয় কতিপয় ব্যক্তি অতীব 
তৃষ্ঠার্ত হুইয়! উঠিল, কিন্তু তাহারা কোন স্থানে জল 
পাইল না। হঠাৎ জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ তাহাদের সম্মুখে 
উপস্থিত হইল। তাহারা এই বৃদ্ধের নিকট তাহাদের 
জলকষ্টের বিবরণ বলিলে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, যে বর ৪ 
নবোড়া বধূ একত্র মৃত্তিক। খনন করিলে একটা ঝরণার 
উৎপত্তি হইবে এবং সেই ঝরণার জলে তাহারা পিপাসা 
নিবৃত্ত করিতে পরিবে। বৃদ্ধের উপদেশানূসারে বর ও বধু 
মৃত্তিক খনন করিবামাত্র একটা উৎস উত্ভৃত হইয়া ভুদে 
পরিণত হইল। এই হুদের তটে একটা তালবৃক্ষ জগ্গিল। 
এই গাছটা গ্রত্যহ দিনের বেল। গজাইত, কিন্তু সন্ধ্যাকালে 


তরূণক 


মাটির নীচে বলিয়া! যাইত । এক দিন প্রতাষে জনৈক যাত্রী 
উ্ত বৃক্ষের উপরিভাগে বসিয়া ছিল। সে হঠাৎ বৃক্ষের 
যছিত আকাশে উঠিল এবং তথায় হুর্ধ্যকিরণে দগ্ধ এবং 
বৃক্ষটীও . তৎক্ষণাৎ ধুলিকণায় পরিণত হইন। বৃক্ষের 
. পরিবর্তে তথায় হ্রদের অধিষ্ঠাতৃদেবী তারোবা দেবীর গ্রতি- 
মু্তি দেখ গেল। এক্সপও প্রবাদ আছে, পূর্বে যাত্রিগণ 
কার্ধ্যাস্তে হদে নৌক। রাখিয়া যাইত। কালক্রমে একজন 
অসৎ লোক নৌকাগুলি প্রত্যর্পণ না করিয়।৷ তাহার 
সঙ্গে লইয়া চলিল। কিন্তু নৌকাগুলি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্ত 
হইল। সেই অবধি জলমধ্য হইতে আর নৌক] উঠে নাই। 
এই হদের মধ্যে ঢাকের স্তায় শব্দ শুনা যায়। স্থানীয় 

বৃদ্ধেরা বলে যে ভাটার সময় এই হদের মধ্যে স্বর্চুড়শো ভিত 
একটা মন্দির দেখা যায়। 

তররোহিণী (স্ত্রী) তরুযু রোহতি কুহ-শিনি-ভীপ্‌। বন্দাক, 
পরগাছ1। (রাজনি')। 

তরুলতা (দেশজ) একপ্রকার সুন্দর লতাবিশেষ। (1017059 
()0810058) 

তরুবল্লী (ত্ত্রী) তরুষু বন্লীব। মালবদেশে প্রসিদ্ধ জতুকালতা। 
(রাজনি*) 

তরুবিটপ (পুং) তর্ধণাং বিটপঃ ৬তৎ। বৃক্ষশাখা, গাছের ডাল। 

তরুঃবিলাসিনী (ত্ত্রী) তরোবিলাসিনীব। নবমল্লিকা। 

তরুশ (ব্রি) তরুঃ অন্তাত্র তরু-শ। (লোমাদিপ।মা দিপিচ্ছা- 
দিভ্য শনেলচঃ। পা ৫1২১০০।) তরুযুক্ত। 

তরুশায়িন্‌ (তরি) তরৌ তরুকোটরে শাখায়াং ব শেতে শী- 
ণিনি। ১ পক্ষী। (হারাবলী) স্ত্িয়াং ভীপ্‌। 

তরুষ্‌ (ক্লী) তরুব্যতি হিনন্ত্যত্র তরুষ আধারে ক্কিপ্‌। যুদ্ধ। 
"তনুকচ] তরুষি কখৈতে” খেক ৬।২৫।৪) তরুষি যুদ্ধে ।' (সায়ণ) 

তরুষ (ব্রি) তৃূ-উষন্। তারক। প্অর্যঃ পরম্তাৎ তরম্ত 
তরুষঃ৮ ( খক্‌ ৬১৫।৩) তরুষস্তরীতা” (সায়ণ ) 

তরুষণ্ড (পুং) বৃক্ষশ্রেণী। 

তরুস্‌ (ব্রি) তু-উসি। তারক। “কত্বা দগ্ধ্চ তরুষঃ* (থক্‌ ৩।২৩) 

'তরুষস্তারকঃ।+ (সায়ণ) 

তরুসার (পুং) তরোঃ সারঃ ৬তৎ। ১ কপুর। (হারাবলী) 
২ বৃক্ষসার মাত্র। | 

তরু্থ (ত্রি) তরৌ তিষ্ঠতি তরু-স্থা-ক। বৃক্ষস্থিত। 

উর্চস্থ। (ভ্রী) তরুস্থটাপ,। বন্দাক, পরগাছ!। 

তরূট (পুং) তয়োঃ উট ইব। উৎপলকনদ, পল্পমমূল, পদ্মের 
গেঁড়ো, ইহার ৭ গুরু, বিষ্স্তি, শীতল। (রাজব') 

তরূণক [ তরুণক দেখ।] 

বা? 


1 ৫৭৭ 


তর্ক 


তরুষস্‌ (ব্রি) তৃ-উষস্‌। ১ তরণকুশল। ২ আপছদ্কারক। 


*্ত্বংন ইন্্ররায়া তরূযসোগ্রং (খক্‌ ১১২৯১) তর়ষস! 
তরণকুশলেন অন্মান্‌ আগত্ত্যঃ উত্তরীতুং শক্েন।' ( সাঁয়ণ) 
তরে (দেশজ) জন্ত, নিমিত | 
তুমি মর ধার তরে, সে তোমায় চায়না ।” 
তরোতাঁজ| ( পারসী ) সতেজ, (বৃক্ষাদির ) সবুজবর্ণ যুক্ত । 
তরোলি, মথুরা জেলার অন্তর্গত ছাতা তহসীলের একটা 
পল্লিগ্রাম। অক্ষা* ২৭* ৪৪৬” উঃ ও ড্রাঘি'৭৭* ৩৭৪৫ পুঃ। 
কৃষিকার্ষ্যের জন্তই এই পল্লিটা উল্লেখযোগ্য । এই স্থানের 
রাধাগোবিন্দদেবের মন্দির বিশেষ খ্যাত। প্রতি বংসর কার্তিক 
মাসের ত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা পর্ধ্যস্ত উক্ত মন্দিরের নিকট 
একটা মেলা হইয়া! থাকে । তরোলিতে হাট ও বাজার আছে। 
তরোচ, মিমলাপাহাড়ের অস্তপ্গত ও পঞ্জাব গবর্মেন্টের অধীন 
একটা দেশীয় রাজ্য। অক্ষ।* ৩০* ৫৫” ৩১*৩উঃ$ এবং দ্রাঘিৎ 
৭৭*৩৭ও ৭৭*৫১পৃঃ। এই রাজ্যের ক্ষেত্রফল ৬৭ বর্গমাইল। 
কতিপয় মুসলমান ব্যতীত এই প্রদেশের সকল অধিবাসীই 
হিন্দু। তরৌচ পূর্বে সরমোর রাজ্যের অন্ততূক্ত ছিল। 
ইংরাজদিগের হস্তগত হইবার কালে ঠাকুর করমনসিংহ তবৌ- 
চের শাসনকর্তা ছিললেন। কিন্তু বার্ধক্য প্রযুক্ত তিনি কোন 
কার্ধাই করিতে পারিতেন না। তীহার ভ্রাতা ঝোবু সমগ্র 
রাঁজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ১৮১৯ খুঃ অন্বে করমসিংহের 
মৃতার পর ঝোবু এই মর্থে এক সনন্দ পাইলেন যে, তাহার ও 
উত্তরাধিকারীগণের হস্তে তরৌচ রাজোর শাসনভার অর্পিত 
হইল। ১৮৮৫ ধৃঃ অব ঠাকুর কেদারসিংহ তরৌচের রাজা 
ছিলেন। তিনি অগ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়! সদস্তগণ কর্তৃক 
রাজকার্ধ্য নির্বাহিত হইত। 

এই রাজ্যের আয় প্রায় ৬০ টাকা । রাজার অধীনে 
৮০ জন সৈগ্ঠ থাকে । 

তর্ক (পুং) তর্ক ভাবে অচ্‌। ১ আকাজ্ষা। ২ ব্যভিচারাশক্কা- 
নিবর্তক উহ্ভেদ, অর্থাৎ অবিজ্ঞাত অর্থব্ষিয়ে সযুক্তিক 
কারণদ্বারা তর্কবিশেষ, শাস্ত্রের অবিরোধী যে তর্ক সন্দিগ্ধ 
পূর্ব পক্ষের নিরাশ করিয়া উত্তরপক্ষে ব্যবস্থাপনপুর্ববক 
শাস্ত্রার্থের নিশ্চয়তা অবধারণ করার নাম তর্ক। 

৩ ব্যাপ্যের আরোপ হেতু ব্যাপকের প্রপঞ্জন। ৪ আগমের 
অবিরোধী স্তায়। ৫ আগমার্থ পরীক্ষা । ৬ মীমাংসান্ধপ 
বিচার। ৭ মানস জনভেদ। ৮ নিজের বুদ্ধি অনুসারে তর্ক 
(বিচার) মাত্। 

"অচিস্ত্যাঃ খলুঃ যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেন যোজয়ে। 
ন৷ প্রতিঠিভতর্কেন গম্তীরার্থন্ত নিশ্চয়; 1” (বেদান্ত প্র") 


১৪৫ 


তর্ক [1 ৫৭৮ ] তর্ক 


যে সকল ভাব অচিস্তযনীয়, কিছুতেই যাহা! চিন্তার বিষয় 
হইতে পারেনা, সেই সকল বিষয় তর্ক দ্বারা কখন স্থির 
করিবে না, অগ্রতিত্িত তর্কদ্ধারা কখনই গম্তীরার্৫ধের নিশ্চর 
হইতে পারেনা। 

এইরূপ তর্ক করিলে অপ্রতিষ্ঠা দোষ জন্মে। তর্কে অগ্র- 
তিষ্ঠা দোষ জন্মিলে তাহা! নিরাককৃত হয়; সে তর্ক গ্রহণীয় 
নহে। তর্ক না করিয়৷ শান্্রমীমাংসা করিবে না এইরূপ 
বিধি আছে? কিন্ত সে এরুপ কুতর্ক নহে, ধর্মশাস্ত্রের প্রতি 
ইকমত্য করিয়া ভর্ক করিবে। এরূপ তর্ক করিলেই 
যখার্থজ্ঞান জন্মে। এই জন্ত বেদাস্তদর্শনে তর্কের বিষয় 
এই প্রকার লিখিত হুইয়াছে-_ 

“তর্ক! প্রতিানাদিত্যাদি।” ( বেদাস্তস্থত্র" ) 

যে বস্ত শাস্ত্রগম্য তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া! সে বস্তর 
বিরুদ্ধে উদ্ভম করিতে নাই । কারণ পুরুষ শাস্ত্ালস্বন বাতীত 
বুদ্ধিমাত্রের সাহায্যে যে সকল তর্কের উদ্ভাবন করেন, সেই 
সকল তর্কের প্রতিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না 
কল্পনার কোন অঙ্কুশ (নিয়ামক) নাই। যে যেপরিমাণ 
বুঝে, সে সেই পরিমাণই কল্পনা! করে। অনুসন্ধান করিলে 
দেখ! যায়, এক পণ্ডিত অতি যত্বে এক তর্ক উদ্ভাবিত করেন, 
জন্ত পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মিথ্যাত্ব (ভুল) দেখান। 
আবার তদপেক্ষা! অধিক পণ্ডিত সে তর্ককেও মিথ্যা কহেন। 
মাঁনববুদ্ধি বিচিত্র, সেই কারণে প্রতিষ্ঠিত তর্ক অসম্তব। 
যেহেতু মানববুদ্ধি অনবস্থিত, একপ্রকার নহে, সেই হেতু 
তৎপ্রভব তরও অনবস্থিত অর্থাৎ একরপ নহে । এই জন্ত 
তর্ক অপ্রতিষ্ঠাদোষ দুবিত অর্থাৎ স্থিরতর তর্ক হয় না। এই 
কারণে তর্ক অবিশ্বান্ত। তর্কের প্রতি বিশ্বাস করিয়! শাস্ত্রার্থ 
নির্ণর কর! অন্তাযা । মনে কর খ্যাতনাম! কপিলদেব সর্বজ্ঞ, 
এই কারণ তাহার তর্ক প্রতিষ্ঠিত, এরূপ বলিলে বলিব, 
তাহাও আপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ এঁ কথাটাও,তর্কে অন্তরূপ হইয়া 
বায়। কপিল সর্বজ্ঞ, গৌতম অসর্বজ্ঞ এই বিষয়ে প্রমাণ 
কি? কপিল, কণাদ, গৌতম ইহারা সকলেই খ্যাতনামা, 
সকলেই মহাত্মা! ও সর্ববিদিত অথচ তাহাদের পরদ্পরের 
প্রতি পরম্পরের মত-বৈপরীত্য দেখা যায়। 

কপিলের মতে কণাদের ও গৌতমের আপত্তি এবং 
কণাদ গৌতমের মতে কপিলের 'আপতি দৃষ্ট হয়। বদি বল 
আমরা এমন একটা তর্কের অনুমান করিব অর্থাৎ অনুমান 
খাটাইয়৷ এমন একটা তর্ক বাছিয়া লইব, যাহার প্রতিষ্ঠা- 
দোষ নাই। 

এমন কিছু বলিতে পার! যায়ন। যে একটাও অপ্রতিঠিত 


সতর্ক নাই। একটা না একটা প্রতিষ্ঠিত তর্ক আছে, ইহা 
অবন্তই স্বীকার করিতে হইবে, তবে এরূপ বলিতে পাস যে 
কোন কোন তর্ককে অগ্রতিটিত দেখিয়! তর্কমাত্রের অপ্রতি- 
ঠিতত্ব কল্পনা! করিতে গেলে বাবহার উচ্ছেদের আপত্ি হইতে 
পারে, সকল তর্কই যদি মিথ্য। হয়, তাহা! হইলে লোকের 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ব্যবহার কি প্রকারে নির্বাহ হয়। 
আমর! দেখিতেছি প্রত্যেক লোক ভবিষ্বাৎ সুখ হঃখের 
প্রাপ্তি পরিহারের জন্ত সর্বদ। চেষ্টমান ; সে চেষ্টা! তর্কমূলক। 
তর্কের অন্ত নাম কর্পনা, তর্কের সত্যতা না থাকিলে সে 
সকল ব্যবহার থাকিত না) এতদিন উচ্ছিন্ন হইত। শ্রুতির 
অর্থ সন্দেহ হইলে বাক্যবৃত্তি-নিরূপণ-রূপ তর্ক দ্বার! তাহার 
তাৎপর্যযার্থ নির্ণয় করেন। একথা! ভগবান মন্থুও বলিয়াছেন-_ 
"্প্রত্যক্ষমন্থমানঞ্ শান্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। 
রং স্থুবিদিতং কার্য্যং ধর্শগুদ্ধিমভীম্সতাঃ ॥ 
আর্ধং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশান্ত্রাবিরোধিন! । 
যহ্র্কেনানুসন্ধত্তে সধর্মং বেদ নেতরঃ 0” (মন্গু ) 
যাহারা ধর্মমগুদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাহারা প্রতঃক্ষ অনুমান 
(তর্ক) ও বিবিধশাস্ত্র উত্তমন্ধপে বিদিত হইবেন। যে পুরুষ 
বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক অবলম্বন করিয়া খধিসেবিত ধর্ণ- 
বিধি অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্শের প্রকৃত রহন্ত 
অবগত হুন। অগ্রতিষিত তর্কের শোভ1 দোষ নহে। যে 
তর্কে দোষ আছে, তাহা! ত্যাগ করিতে হইবে, নির্দোষ 
তর্ক গ্রহণীয়। পূর্বপুরুষ মূঢ় ছিলেন বলিয়! কি আমাকেও 
মুড হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। এক তর্কের 
দোষ দেখিয়! সকল তর্কের দোযোদেঘাষণ অতিশয় অস্তায্য। 
আরও দেখ সম্যক্জ্ঞান একই প্রকার, নানাগ্রকার 
নছে। আমার একগ্রকার তোমার একপ্রকার এরূপ নহে, 
কারণ সম্যকৃজ্ঞান বস্তর অধীন, মচুষ্যের অধীন নহে। 
যেমন অগ্রি উঞ্ণ। অগ্নি উষ্ণ এ জ্ঞান একরপ অর্থাৎ সকল 
কালে ও সকল পুরুষে সমান, এই জন্ত সমাক্জ্ঞানে মতামত 
(তর্ক) থাকা অসস্ভব। তর্ক বুদ্ধিপ্রতব, তজ্জর তাহ! 
নানাজনের নানাপ্রকার এবং বিরুদ্ধ তর্কজনিত জান বিভিন 
ও পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, কিন্তু সম্যক্জ্ঞান একই গ্রকার। 
কোন সময়েও বিভিন্ন হয় নাঁ। 
এক তাঞ্চিক তর্ক বলে বলিবেন, ইহাই পমাক্জ্াম, আবার 
অন্ত তাফিক তাহার মত খণ্ডন করিয়া বলিবেন না, তাহ! 
সম্যক্জান নহে, ইহাই সমাকৃজ্ঞান। অতএব যাহা একর? 
নহে, তাহা অস্থির তর্কপ্রতব, তাদৃশজ্ঞান কিন্গে সময 
হইতে পারে? | 


তর্ক [ ৫৭৯ ] তর্ক 


এই জন্ত তর্কদ্বারা ইহা মীমাংসিত হনব না। হন্নহ স্থলে 
তর্ক পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের অনুসরণ - গ্রহণ কর! বর্তবা, 
শান্স বুঝিতে হইলেও তর্কের আবশ্তক, কিন্তু সে তর্ক শাস্বা- 
স্কুল তর্ক, শাস্ত্রের প্রতিকূল তর্কই গ্রতিবিদ্ধ হইয়াছে । শান্ত 
প্রভৃতি যে কোন বিষয় জাত হইলে তর্কই একমাত্র বুঝিবার 
কারণ। তর্ক না করিলে কোন বিষয়ের গ্রক্কত তত্বার্থ অবগত 
হওয়া যায় ন। এই তর্ক শাস্ত্রানথযায়ী হওয়! আবশ্তক, তাহ! 
ন। হইলে তাহাকে কুতর্কবাদ প্রভৃতি বলে। এই প্রকার 
কুতাফিকের সহিত কোন প্রকার তর্ক করিবে না এবং 
করিলেও কোন ফল হইবে না। (বেদাস্তদ* )। 

গৌতমসুত্রে তর্কের বিবরণ এই প্রকার লিখিত আঁছে-_- 
'অবিজ্ঞাততত্বে হর্থে কারণোপপত্তিতস্তব্বজ্ঞানার্থসুহস্তর্কঃ 1 
( গৌতমস্ুত্র ১৪০ ) 

ব্যাপ্যের আরোপগ্রযুক্ত বাঁপকের আরোপই র্কপদার্থ 
অর্থাৎ ধূমাদির আরোপ করিয়া ব্যাপক । ব্যাপক বন্যাদির 
ধে আরোপ হয়, তাহার 'নাম তর্ক । 

আরোপ ইহার অর্থ অধথার্থ জ্ঞান। হুত্রে "কারণোপ- 
পরতিতঃ” এই শব দ্বারা ব্যাপ্যের জারোপপ্রধুক্ত এই অর্থ 
এৰং উহ শব্দে ব্যাপকের জারোপ এই অর্থলাভ হুইয়াছে। 

তক্ধারা কি ফল জগ্মে? শিষ্য গৌতমদেবকে এই কথ 
জিজ্ঞাসা করিলে মহধি ইহার উত্তরে কহিয়াছেন-_ 

“অবিজ্ঞাততবে হর্থে তত্বজ্ঞানার্ঘং।” 

অর্থাৎ কোন পদার্থের বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইলে তর্ক 
করিবে, তর্ক করিলে সংশরনিবৃত্তি হইয়া ঘথার্থ পক্ষের 
নির্ণয় হইবে। 

এই জন্ত তর্ক এই পদার্থনির্ণগন বিশেষ প্রয়োজন। তর্ক 
না হইলে কদাচ একতরের নিশ্চয় হয় না। যেমন জলে 
উিত বাম্প দেখিয়া অনেকের এইটা বাম্প কি ধূম এইকপ 
সন্দেহ হইয়া থাকে। অনম্তর এটী যদি ধূম হয়, তাহা 
হইলে জলে অগ্নি থাকিতে পারে, কিন্তু বস্ততঃ জলে অখ্ি 
থাকে না, তাহা! হুইলে বাম্প কি গ্রকাঁরে সপ্তবে, অতএব 
এটী ধুম নহে । এই প্রকার আপত্তি যাহীর উপস্থিত হয়, 
তাঁহার এই তর্ক দ্বার! এইটা ধুম নহে, এইটা বাম্প, এইরূপ 
নিশ্চয়তা জন্মে এবং দূর হইতে একটা প্রকাও অর্থাৎ বৃক্ষের 
খুঁড়ি দেখিলে এইটী মনুষ্য কি না, এইরূপ সংশয় জনিয়া 
থাকে । পরে যদি এইটী মনুষ্য হইত, তবে ইহার হস্তপদাদি 
অবস্তই থাকিত, এই প্রকার তর্ক উদ্দিত হইলে এটা 
্রস্কতই মনুষা নহে, এইরূপ স্থির হুয়। সৌগত নামক 
বৌদ্ধেন্না বলিয়া থাকে, এই পরিদৃস্তমান বিচিত্র পদার্থ নকল 


ধারণ হইত না। 


বিজ্ঞানময় জ্ঞানন্বরূপ, অর্থাৎ নিজ্রাকালে যে সকল ব্যান কি 
হস্তী মচুষ্য গরভৃতি দেখ! যার, তাহার! বস্ততঃ ব্যান, হস্তী ও 
মনুষ্য নহে, কেবল জ্ঞানযপ। সেই প্রকার জাগ্রদবস্থায় 
পৃথিবী, জল, মনুষ্য গ্রত্ৃতি যাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এ 
পদার্থ সকলও জ্ঞানশ্বরূপ জ্ঞানের অতিরিক্ত নহে। 

ইহাতে নৈয়ায়িকের কহেন, নিত্রাকালে যে পদার্থ সফল 
অনুভূত হয়, নিদ্রাভঙ্গ হইলে এ পদার্থ সকল মিথ্যা অর্থাৎ 
মন্ঃকলিত মাত্র বোধ হয়। এজন্ত স্বাপ্রিকপদার্থ জ্ঞান 
স্বরূপ হইলেও জাগ্রদবস্থায় যে নানা গ্রকার পদার্ঘ পরিদৃশ্ত- 
মান হইতেছে, ইহারা কখন জানময় নহে, জ্ঞান হইতে ভিন্ন। 
এরূপ উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমর! যে পদার্থ সকল 
দেখিতেছি, ইহার! জ্ঞানম্বরূপ, কি জ্ঞানের অতিরিক্ত এই 

ংশয় অবস্থাই উপস্থিত হয়। পরে দৃশ্যমান চরাচর পৃথিবী, 

জল, মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী প্রভৃতি পদার্থ সকল যদি জ্ঞান স্বরূপ 
হয়, জ্ঞান হইতে ভিন্ন ন1 হয়। তাহ! হইলে পৃথিবীকে পৃথিবী 
বলিয়া, জলকে জল বলিয়া, মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়! প্রতিদিন 
আমর! এককপ জানিতে পারিতাম না এবং পৃথিবীকে 
পৃথিবী বলিয়া ও জলকে জল বলির! ইত্যাদি রূপে আমাদের 
যেরূপ জান হইতেছে, সেই প্রকার সকলেরই জ্ঞান হইতেছে, 
বাস্তবিক বাহ্ৃপদার্থ শ্বপ্রিক জ্ঞানের স্তায় জ্ঞানরূপ হইলে 
পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া জলকে জল বলিয়া ইত্যাদি একরূপে 
সকল ব্যক্তির অন্থভবের বিষয় হইত না। বখন দেখিতেছি, 
শ্বপ্রাবস্থায় একরপজ্ঞান সকলের কখন হুয় ন!। এই প্রকার 
তর্ক উদ্দিত হইবো দৃশ্তমান পদার্থ সমুদয় জ্ঞান শ্বরূপ নহে, 
জ্ঞান হইতে পৃথক্‌ অবশ্তই এইবূপ অবধারণ জন্বে। এ সকল 
তর্ক উপস্থিত না হইলে অসংশয়রূপে কখন একতরের অব- 
এক্সস্ত তর্কপদার্থনির্ণয় অতি আবশুক। 
প্রাণি মাত্রেরই তর্ক জন্মিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষকপ পরিচয় 
না থাকায় উহাকে তর্ক বলিয়! জানেন] । 

স্ায়শান্ত্রে 'তর্কপদার্ধের বিস্তাররূপে প্রকাশ থাকার 
নায়শান্ত্রকে তর্কশান্ত্ও বলে। তর্ক করিতে হইলে প্রথম 

ংশয়, অনস্তর তর্ক, তৎপশ্চাৎ নির্ণয়, এই তিন অংশে 

পরিসমাণ্ত হয়। 

উক্ত তর্কে যেকোন পদার্থ আপাস্ধ বা আদি অর্থাৎ 
( বাণ্য ব্যাপকভাব) হয় না। কারণ জলাশয় যদি ধুমবিশিষ্ট 
হয়, তবে পটবিশিষ্ট হইত, এই প্রকার আপত্তি কখন সম্ভবে 
না এবং এইটা যদি মন্ুযা হইত, তবে শৃর্ঘবিশিই হইভ, 
এইয়াপ আপত্তি কেহ করে না । এই জন্ত ব্যাপ্যের আরোপ- 
যুক্ত ব্যাপকের জার়োপ বল! হইয়াছে, অর্থাৎ ব্যাপক 


ল্প 


তে 


তক । ৫৮০ ] | তর্ক 


পদার্থেরই আপত্তি হইয়। থাকে । উক্ত স্থলে ধূমের ব্যাপক 
পট নহে, মনুষ্যত্বের ব্যাপক শ্রঙ্গ নহে, একারণে তাহাদের 
আপত্তি হইল না। এ আপত্বি পক্ষে আপাগ্ের অভাব 
নিশ্চয় থাকিলে এই জ্ঞান জন্মে। এজন্ত জলাশয় যদি ধূম- 
বিশিষ্ট হয়, তবে দ্রব্য হইত, এইরূপ আপত্তি হয় ন। কারণ 
জলাশয়ে দ্রব্যত্তথের অতাব নিশ্চয় ন।ই, কিন্তু দ্রবাত্বের নিশ্চয় 
আছে। এই তর্ক আত্ম শ্রয়, অন্োস্তা শ্রয়, চক্ররক, অনবস্থা। 
ও বাধিতার্থপ্রসঙ্গ এই ৫ প্রকার । 

ইহাদিগের মধ্যে ম্বতে স্ব অপেক্ষণীয় হইলে যে আপত্তি 
উপস্থিত হয়, এ আপত্তির নাম আস্মাশ্রয় অর্থাৎ এ আপত্তিতে 
আত্ম।কে অর্থাৎ আপনাকে অপেক্ষা করে এই জন্য এ 
আপৰ্তির নাম আত্মশ্রয় হইয়।ছে। 

যাহার অভাবে যে বস্ত সম্ভব হয় না, তাহাকে অপেক্ষা 
কহে, অপেক্ষাও উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্বি এই তিন প্রকার 
হইয়। থাকে। যথ! বৃক্ষ জন্মাইতে বীজ ও পুক্রা্দির উৎপত্তিতে 
পিতা মাতা, বস্ত্রাদিজননে তুরী তন্ত গ্রতৃত্তির অপেক্ষা চাই 
এবং কোন পদার্থের সংস্থাপন আবশ্তুক হইলে অধিকরণের 
অপেক্ষা করে, কোন পদার্থের জ্ঞপ্তি অর্থাৎ অভিব্যক্তি 
(জ্ঞান) আবশ্তক হইলে ইন্জিয়াদি অপেক্ষিত হয়, এই জন্ত 
উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্ডি এই তিন একার অপেক্ষ। হওয়ায় 
আক্মাশ্রযও তিন প্রকার, বস্ততঃ যে আপন্তিতে শ্বতে স্বজন্ত 
আপাদক হয়, এ আপত্তি প্রথম আম্মাশ্রয়, যেমন একটা বৃক্ষ 
দেখিয়! এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষ হইতে অন্নিয়াছে কি না, এই 
সনোহ জন্মিলে এই বৃক্ষটী যদি এই বৃক্ষুবন্তা হয়, তবে এই 
বৃক্ষের অনধিকরণ কালের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত না 
অর্থাৎ এই বৃক্ষটী জন্মাইবার পূর্বেও এই বৃক্ষ থাকিত। 
কারণ যে বস্ত যে পদার্থ হইতে অন্মে, সে বস্তর পুর্বকালে 
সেই পদার্থ অবশ্তই থাকে। আপনার উৎপত্তির পুর্বে আপনি 
কখন থাকে না। এজন্ত এ বুক্ষটী এই বৃক্ষ জন্য নহে। 
অপর যে আপত্তিতে স্বতে স্ববৃত্তিত্টটা আপাদক হয়, সেই 
আপত্তির নামও আত্ম।শ্রয়। যে গ্রকার এই পৃথিবীর উপরে 
পর্বত প্রত্ৃতি স্থিত হইয়! থাকে, ষেই প্রকার এই পৃথিবীর 
উপরিস্থিত হইয়া এই পৃথিবী আছে কি না? এই সংশয় 
জন্মিলে যদি এই পৃথিবী এই পৃথিবীর উপর স্থিত হইত, তবে 
এই পৃথিবী হইস্তে এই পৃথিবী ভিন্ন হইত, কারণ অধিকরণ 
হইতে আধেয় পৃথক্‌, ইহ! সকল স্থানে দেখা যায়। অধিকরণ 
ও আধেয় এক ব্যক্তি কখন কাহার দৃষ্টিগোচর হয় না। 

এই আপত্ত্িটী দ্বিতীয় আত্মাশ্রয়। যে আপত্তিতে স্ব 
গ্রতাক্ষে খনাত্র অপেক্ষণীয় হয় কিংবা ম্বতে শ্বজ্ঞান 


স্বরূপটী আপাদক হয়, সেই আপত্তি তৃতীয় আত্মাশ্রয়। যথ। 
এই ঘটের প্রত্যক্ষ যদি এই ঘটমাত্র হইতে উৎপন্ন হইত, 
তবে ঘটের. উৎপত্তির পর নকল কালেই ইহার প্রত্যক্ষ হইত, 
যেহেতু এই ঘটের প্রত্যক্ষের কারণ এই ঘট মাত্র এবং এই 
ঘটটা সর্বদাই আছে। কারণ থাকিলে কার্ধ্য না হইবে কেন, 
অথব1 এই ঘুটটা যদি এতদ্ঘট জ্ঞানরূপ হয়, তবে এই ঘটটা 
জ্ঞান সামগ্রী হইতে উৎপর হইত, কারণ যে জ্ঞানরূপ হয়, 
সেজ্ঞন সামগ্রী হইতে অবশ্থই জন্মে। সামগ্রী শঙ্গে ষে 
যে কারণ থাকিলে কার্যা হইয়৷ থাকে, সেই কারণ সমুদরায়কে 
বুঝায়। 

স্বতে ম্বাপেক্ষটী অপেক্গণীয় হইলে ষে অনিষ্টের আপত্তি 
হয়, তাহাকে অন্টোন্তাশ্রয় কছে। ফলতঃ যে আপত্তিতে 
স্বজন্ত জন্ত্ব সুবৃত্তি বৃত্তিত্ব, শ্বজ্ঞান জ্ঞানময়ত্ব ইহার মধ্যে 
যে কোনটা আপদক হয়, সেই অস্ভোন্তাশয়। যথ1 এই বৃক্ষটা 
এই বৃক্ষজন্ত জাত, ফল জন্য হইত তবে এই বৃক্ষ জন্য 
ফলের অনধিকরণ কালের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত না। 
অর্থৎ এই বৃক্ষটা যদি এই বুক্ষজাত ফল জন্য হইত তবে এই 
বৃক্ষজাত ফলটী এই বৃক্ষ জন্মিবার পূর্বে অবস্তই থাকিত, 
যেহেতু কারণ কার্য্যের পুর্বে অবশ্তই থাকে । কিন্তু যেব্ূপ 
এই বৃঙ্ষটী এই বৃক্ষের পূর্ববর্তী হয় না, সেইরূগ এই বুক্ষ 
অন্য ফল্টাও এই বৃক্ষের পূর্বাবর্তী হয় না, সুতরাং এই বুক্ষটী 
এই বুক্ষ জাতফলজন্ত নহে। এরূপ এই ঘটটা যদ্দি এই 
ঘটে স্থিত হয়, তবে এই ঘটটা এই ঘট হুইতে ভিন্ন হইত 
এবং এই ঘটটা যদি এই ঘটজ্ঞান স্বরূপ হয়, তবে এই ঘটটা 
জ্ঞান সামগ্রী হইতে জন্য হইত এবং যে পদার্থটী শ্বীকার 
করিলে সেইরুপ পদার্থের অমীম আপত্তি ধার! কল্পন৷ প্রযুক্ত 
অনিষ্ট প্রসঙ্গ হয়, সেই অনবস্থাদোষ এবং উক্ত অনবস্থা- 
দোষ ভয়ে কোন একটা পদার্থকে সীমা বলিয়া স্বীকার 
করিতে হয়। যথা! অবিভঙ্গ্য পরমাণুকে নিরবয়ব স্বীকার 
না করিয়া তাহাকে মাবয়ব শ্বীকর কর! হয়, তাহা! হইলে 
পরমাণু অবয়বেরও অবয়ব কল্পন1! করিতে হয় এবং উক্ত 
অবয়বের পুনর্ধার অবয়ব করন! আবশ্তক। এইব্পে 
অনন্ত অবয়ব করন! করিলে সর্ষপ ও স্গুমেরুর সমান পরি- 
মাণাপত্তি হইতে পারে। কারণ যে বস্ত যদপেক্ষায় অধিক 
সংখ্যক অবয়ব দ্বার! সংগঠিত সেই বস্তু তদপেক্ষা মহৎ 
পরিমাণবিশি্ এবং যে দ্রব্য যেবস্্ব অপেক্ষা অল্প সংখ্যক 
ভাবয়ব দ্বারা সংগঠিত্ত সেই বস্তু তদপেক্ষা ক্ষুদ্র । 

অতএব এই স্থলে যেরূপ পার্ধতীয় পরমাণুর অবয়ব অনস্ত, 
মেইনপ সর্পীর পরমাণুর অবয়বও অনন্ত, উভয়ের নৃনাধিকয 


স্থির ফরিবার কাহারও সাধ্য নাই। অতএব উভয়ই অনন্ত 
অবয়ববিশিষ্ট শ্বীকাত্ধ করিতে হুয়। জুতরাং উভয়ের 
পক্ষিমাণগত কোন বৈলক্ষণ্য ন! থাঁকাদ্দ উভয়েরই সমান 
পরিণামের আপত্তি হইতে পারে। এই অনবশ্থাভয়ে পর- 
মাণুকে নিরবন্ধব বলিতে হইবে এবং যেরূপ বিচারস্থলে অপ- 
রাধী কি নিরপরাধী ইহ! নিশ্চয় করিবার জস্ত সাক্ষীর আব- 
স্টক করে, সেইন্প সাক্ষিব্যক্তি সেই ঘটনাস্থলে ছিল কিনা, 
এইরূপ আপত্বিতে যদ্দি সাক্ষীর সাক্ষী স্বীকার কর] যায়, 
তাহা হইলে উক্ত সাক্ষী ব্যক্তিরও সাক্ষীর আবশাক হয়, 
এইরূপে অসংখ্য সাক্ষীর আবহক হইয়া উঠে। সুতরাং কোন 
প্রকারেই বিচার নিম্পন্ন হইবার সস্তাবন নাই, এস্থলেও 
এইরূপ অনবস্থাদোষ ভয়ে একটামাত্র সাঙ্গী প্রচলিত আছে, 
অথব। বস্তমাত্রেই কোন শরীরী কর্তৃক স্য্ট, সুতরাং নিরাকার 
জগদীশ্বর দ্বারা স্থষ্টি হইতে পারেন1, এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত 
করিয়া যদি তাহারও শরীর কল্পনা কর, তবে জগদীশ্বরের 
শরীর সৃষ্টির জন্ত শ্বতন্ত্র কোন শরীরী জগদীশ্বর কল্পনা করিতে 
হয় এবং তাহার শরীর সৃষ্টিনির্বাহার্ধেও পুনর্বার শরীরী শ্বতত্ত 
পরমেশ্বরের কল্পন! করিতে হয়, এইক্ধপ অনস্ত কোটা কোটা 
সাকার জগদীশ্বর কল্পনা করিলেও কোন প্রকারেই হ্ৃষ্টিকার্য্য 
নির্বাহ হইতে পারেনা । এজন দার্শনিকগণ একমাত্র জগৎ. 
্রষ্টা শ্বীকার করিয়াছেন, অথবা এই সসাগর! পৃথিবী শুন্তে 
স্বীয় শক্তিবলে আছে কি না, অন্ত কোন স্থবুহৎ সাকার 
আধারের উপর আছে, এইরূপ সন্দেহাক্রাস্ত হইয়া যদি 
পৃথিবীর কোন সাকার আধার স্বীকার কর! হয়, তাহ! 
হইলে সেই আধার-বস্তর স্থিতির জন্ত পুনর্বার আর একটা 
সাকার আধার কল্পন। করিতে হয়। 
গ্রন্ধপে তাহারও আধার কল্পনা কর! হুইবেক, কিন্ত 
পৃথিবী কাহার উপর অবস্থিত আছে, তাহ! নির্ণীত হইবে ন|। 
এইরূপ অনবস্থাদোষে জ্যোতিব্বিদ্গণ পৃথিবীর কোন সাকার 
আধারাস্তর স্বীকার করেন নাই, পৃথিবী শ্বীয় শক্তিবলে 
আকাশে নিয্নতই বিগ্ধমান আছে ইহাই স্বীকার করিয়াছেন। 
আত্মাশ্রয় প্রভৃতি যে আপত্তি চতুষ্টয় উক্ত হইয়াছে, 
তস্তিম্ন আপত্তি সকলের নাম গ্রমাণবাধিতার্থগ্রসঙ্গ । 
এই প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ ছুই প্রকার--ব্যাণডিনির্ণায়ক 
ও বিষয়পরিশোষক, অর্থাৎ যে তকর্ধার! ব্যাপ্তির নিশ্চয়তা 
জগ্মে সেই তর্কের নাম ব্যাণ্ডিনির্ণার়ক, যথ। ধূমে বহর 
ব্যাধি নিশ্চয় হইলেই সেই ধুমদ্বার! বহর অঙ্মিতি হইয়া 
থাকে। কিন্ত যেকাল পর্যযস্ত ধূমে বহ্নির বাভিচার লন্দেহ 
থাকে, সেইকাল পর্য্যন্ত ব্যাণ্ডি নিশ্চয় হয় ন!। 


এ জন্ভ তর্কত্বার! ব্যভিচার সন্দেহ (বহ্ধির অর্থাৎ অভাবাধি- 
ফয়ণে ধূমের বিগ্মানতার অভাব) দুর কলস! আবশ্তক, 
যথা ধূম বহি ব্যভিচারী কি না, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত 
হইলে ধূম বদি বহ্ছি-ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে বহি হইসে 
অন্মাইত না। কারণ যে যাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহার 
ব্যভিচারী হয় না এই নিয়ম আছে। এই আপত্তি করিলে 
ধূমে বহ্ছি-বাতিচারের সন্দেহ নিবৃত্তি হইয়া বঞ্চির ব্যাণ্ডি- 
নির্ণয় জন্মে । একারণে এই তর্ক ব্যাণ্ডিনির্থায়ক । যে তর্ক 
দ্বার ব্যাপ্তি ভিন্ন বিষয়ের অবধারণ হয়, তাহার নাম বিষয়- 
পরিশোষক, যথা পর্বত যদি বহ্ধির অভাববিশিষ্ট হয়, তবে 
ধূমের অভাববিশিষ্ট হইতে পারে। এই তকর্ধারা পর্বতে 
বহর সন্দেহ নষ্ট হইয়া! বহ্ির রূপ বিষয়ের অবধারণ জন্মে, 
এজন্য এই তর্কের নাম বিষয় পরিশোষক। ( গৌতমস্ুত্র ) 

করণে ঘঞ্। ৯ন্ভায়শান্্র। তর্ক ্ায়শান্ত্রের নামাস্তর 
ভেদ। এইন্তায়শান্ত্রে তর্কবিষয় বিশেষরূপে বণিত হইয়াছে 
বলিয়া ইহার নাম তর্কশান্ত্র । ন্তায়শান্ত্র চারিভাগে বিভক্ত । 

“প্রত্যক্ষমপ্যন্ুমিতিস্তথোপমিতি শাবজঃ।৮ ( ভাষাঁপ*) 

প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাবজ। তাহার মধ্যে 
অনুমান থণ্ডেই তর্কের আধিক্যবশতঃ ইহাঁকেই তর্ক কহে, 
কিস্ত এই চারিখণ্ডেই তর্কপ্রণালী বিশেষরূপে অবলম্বিত 
হইয়াছে। নবন্ধীপে গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যাস্ 
পপ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই তর্শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি 
সাধন করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গদেশে তকশাস্ত্রের উন্নতি বিধান 
ইহাই একটা বিশেষ গৌরবের বিষয়। [ন্তায় দেখ।] 

১* মীমাংসাশান্ত্র, তরর্ারা শাস্ত্রমীমাংসা! হয় এইজন্ত 
মীমাংসার নামও তবরান্ত্। - 

তকক (ত্রি) তর্কেণ আকাজ্ষয়া কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক। 
১যাচক। তর্কয়তি তর্ক-থল্‌। ২ তর্ককারক। 
তর্ককারিন্‌ (ব্রি) তর্কং করোতি ক-ণিনি। তর্ককারক, 
তাকিক। ৃ 
তকগ্রন্থ (পুং) তর্কাধিক্ৃতঃ গ্রন্থঃ মধালে!। তর্কপ্রধান গ্রস্থ। 
তর্কজ্বাল! (ত্ত্রী) ১ যাহাতে উদ্দীপন আছে। ২ বৌদ্ধ- 
শান্্রভেদ। 
তর্কণ (ক্লী) চিন্তন, বিচার। 
তর্কণীয় (তরি) চিন্তনীয়, বিচার্ধ্য। 
তর্কমুদ্রো (স্ত্রী) তস্তোক্ত মুভ্রাবিশেষ। [মুত্রা দেখ।] 
তর্কবাগীশ (পুং) তর্কশান্্র ষে উত্তম বলিতে পারে, তর্য- 
 শানস্ত্রবেত্া | 
| তর্কবিদ্যা (স্ত্রী) তর্করূপ। যা বিদ্ধ তর্কন্ত বিদ্ধ! বা। ভ্তায়- 
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বিদ্ভা, যুক্তিবিস্তা। গৌতম প্রণীত প্রমাণ গ্রমেয় প্রভৃতি 
যোড়শ পদার্থরূপ বিস্তা ও কণাদোক্ত যট্পদার্ঘরূপ বিদ্য।, 
আনীক্ষিকী বিদ্য1। 
গজাহ্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যা মনুরক্কো নিরধিকাং।*(ভা* ১৩1৩৭।১২) 
তর্বশীস্ত্র (রী) তর্করূপং শান্্ং মধ্যলো'। স্তায়শান্। 
তর্কাঁভাস (পুং) তর্কন্ত আভাসঃ ৬তৎ। কুতর্ক, যাহাতে 
তর্কের সাদৃশ্ঠ মাত্র আছে কিন্তু যথার্থতঃ তাহা কুতর্ক, অকি- 
ঞিৎকর যুক্তি। 
তর্কারী (ভ্ত্রী) তর্কং খচ্ছতি খ.অণ্‌ ( কর্শণ্যণ। পা ৩২১) 
ভীপ্চ। জয়ন্তী বৃক্ষ, ধনচে গাছ। পর্য্যায় বৈজয়ন্তী, জয়ন্তী, 
বিজয়া, জয়া। 
[76106 39580) ) 
বঙ্গে সাধারণতঃ জয়ন্তীনামেই খ্যাত। বেহারে জন্তরি 
বা সেবরি, উৎকলে বর্জ-অস্তি, উত্তরপশ্চিমে জৈস্ত, বোদ্বাইএ 
জৈত ঘা অন্জন্, মহারাষ্ট্রে সেবরি, গুজরাটে বায়সিংগণি, 
ড্রাবিড়ে চম্পই বা করুমসেম্বাই ও তৈলঙ্গে সইমিওা বা 
সমিওা বলে। 
ভারতের সর্বত্রই এই বৃক্ষ জন্মে, এমন কি হিমালয়ের 
চারিহাঁজার ফিটু উদ্ধে এই বৃক্ষ দেখ! যায়। তম্মধ্যে দাক্ষি- 
ণাত্যেই কিছু বেশী। কৃষ্ণা ও বেখানদীর তটে যে সকল 
স্থান বন্যায় ডুবিয়া যাঁয়, সেই সেই স্থানে এই গাছ এক একটা 
২০ ফিট পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহার কাঠ নরম। বেড়া অথবা 
অপর লতাদির আশ্রয় জন্য ইহাতে মাঁচ। প্রস্তুত হয়। ইহার 
ছালে ভাল দড়ি প্রস্থত হইতে পারে। 
ইহার পাতা ও বীল্প বড় উপকারী পুয়সঞ্চয় নিবারণ 
জন্ত ইহার পাতার পুলটিস হয়। আবার কোরও বা বাত 
রোগে স্ফীত স্থানে প্রয়োগ করিলে ক্রমে ফুলা কমিয়া থাকে। 
হাকিমী গ্রন্থের মতে ইহার বীজ তেজস্কর, রজোনিঃসারক ও 
সঙ্কোচক, উদ্রাময়নাশক, অধিক রজোশ্রাবনিবারক ও 
গ্লীহাবৃদ্ধিহ্বাদকারক। অনেক হিন্দু চুলকানি, পাঁচড়া গ্রভৃতিতে 
ইহার মলম ব্যবহার করেন। এরূপ স্থলে ইহার ছালের 
নির্ধ্যাসও ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাবে বীজ বাটিয়৷ ময়দা! মিসাইয়। 
থোসপাচড়ায় প্রলেপ দিয়া থাকে । মরাঠাদিগের বিশ্বাস, 
ইহার বীজ দর্শন মাত্রই বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণ। নিবারিত হয়। 
ঢাকাঁর অনেকে ইহার টাটুকা পাত! বাটিয় ১ ছটাক পর্যাত্ত 
খাইয়!। কমি রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে । 
বৈগ্যক মতে ইহার গুণ স্বাছু, তিক্ত, কফ ও বাতনাশক। 
( বাভট ৬ অঃ) 
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২ গণিকারিকা গুগুরীগাছ (ভাঁবপ্র') [গণিকারিক| দেখ।] 


তফ্িত (ব্রি) তর্ক-ক্ত। ১ বিচারিত। ২ আলোচিত। ৩ 
সম্ভাবিত। ৪ অন্মিত। 

তর্কিণ (পুং) চক্রমর্দবৃক্ষ, চাকুদ্দেগাছ। [চক্রমর্দ দেখ।] 

তর্কিল (পুং) তর্ক-ইলচ। [ তফিণ দেখ। ] 

তর্কিন্‌ (রি) তর্কয়তি তর্ক-শিনি। তর্ককারক, পঙ্ডিত- 
বিশেষ, মীমাংসক। 
গত্রৈবিদ্কোইৈতুকস্তকীঁ নৈরুক্তো ধর্মপাঠকঃ |” (মস্থ ১২১১১) 

তরুণ (ভ্্ী) ক্ৃত-উ নিপাতনাৎ সাঁধঃ। সতরনির্্াণমনত্র, টেকো। 
পর্যযায-,কপালনালিকা, তর্ক,টা, সুত্রলা । (হারাবলী ) 

তকুক (ক্লী) তকুস্থার্থে কন্‌। [তকুর্দেখ। ] 

তর্কুট (কী) তর্বয়তি সুত্োৎপাদকতয়া শোতে তর্কউটন্‌। 
কর্তন, কাটনাকাট1। 

তর্কটী সী) তকুট স্তিয়াং গোরা ডীষ্‌। তকু। [তকু দেখ |] 

তর্ক। মিশু (ং) তকুষ্থিতঃ পিওঃ মধ্যলো*। টেকোর নিয় 
মৃৎপিও, টেকোর বাটুল। পর্ধ্য।য়__বন্ধিনী, তর্কপীঠী, 
বর্তলা। (হারাবলী) 

তকু্পীনঠী স্ত্রী) তর্ক স্থিতা পীঠী। তর্কপিগড। [তর্কপিওড দেখ] 

তর্ক,লানক (পুং) তর্কং লাসয়তি লদ্ণিচ্‌ঞল্‌। বল্পোল, 
তর্ক,চালক যন্ত্র, চরক!। 

তর্ক শাণ (পুং) তর্কোঃ শাণঃ ৬তৎ। সানক, টেকোর শাণ 

তর্ক (তরি) তর্কের যোগা, বিচার্যয। 

তক্ষর্ (পুং) তরক্ষুঃ পৃষো” সাধুঃ। তরক্ষু, নেকড়েবাঘ। 

তর্ষ্য (পুং) তৃক্ষ যৎ বাহুলকাংণঃ। যবক্ষার, সোরা। 

তর্থান, গ্রাচীন তুরফ্ধ ভাষায় সন্ত্রথচক উপাধিবিশেষ। 
উচ্চবংশোৎপন্ন ও যাহাদ্িগকে কোনরূপ বিশেষ কর দিতে হয় 
না, তর্থান বলিলে তাহাদিগকেই বুঝায়। প্রাচীন তুরফ- 
ভাষায় লিখিত অনেক দলীলে তর্থ কথাটা দৃষ্ট হয়। ইহার 
অর্থ আশ্রয়লিপি ও মন্ত্রান্তবংশজ্ঞাপক লিপি। তুরাণীয়দিগের 
অভিধানে ইহার অর্থ উচ্চপদবী। নরধখি ও তবরিগণ 
তর্খানের স্থলে তেরখ,ন লিখিয়। থাকে। কোন বিশেষ 
ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্ত তাহার! এই কথাটা প্রয়োগ করে। 
চেঙ্গিঞ খাঁকে বিন্ করিবার জন্‌ গ্রেষ্টার অন্‌ যে সকল 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, বট ও কদগক তাহ! অবগত হুইয়! 
চেঙ্গিজকে বলিয়া দেন। তাহাদের পরামর্শে জীবন রঙ্গ! 
হওয়ায় চেঙ্গিজ উহাদের উভয়কে তর্থান উপাধি প্রদান 
করিলেন। ইহাদের সন্তানসস্ততিগণও তর্থান উপাধি প্রা 
হইয়াছেন। খোরাসান ও তুকিস্ানে ইহাদের বাস। 

ভারতবর্ষে সিদ্ধুদেশে তর্থানবংশ দেখ! যায়। কথিত 

আছে, তৈমুর এই উপাধি প্রান করিয্নাছেন। তুকমিম 


খাঁ যখন তৈষুরকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, 
তখন অরুন খার প্রপৌত্র একুতৈমুর ভীমপরাক্রমে তাহার 
গতি রোধ করিয়! যুদ্ধন্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তৈমুর 
গ্বচক্ষে একুতৈমুরের বীরত্ব সনার্শন করিয়া অতীব বিশ্ষিত 
হইলেন। তিনি একুতৈষুরের আত্মীয়বর্থকে তর্থান উপ1ধি 
দিলেন । এই অবধি সিদ্ুদেশে তর্থানবংশের উৎপত্তি 
হইয়াছে। 

পরগণা প্রদেশেও তর্থানদিগের বাদ আছে। ৭৩ খৃঃ 
অকে এই স্থানের তর্খানগণ পারস্তের সত্াটকে অতি 
সমারোহে অভ্যর্থন] করিয়াছিল। কম্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে 
খজরের খাকনদিগের কর্মচারী বিশেষকে তর্থান কছে। 

ভারতে তর্থান বংশীয়গণ এখন নদুরপুর ও ঠটায় 
বাস করে। 

১৫২১ খৃঃ অন্ধ হইতে সিস্ধু দেশে অর্ুনবংশের আধিপত্য 
দৃষ্ট হয়। ১৫৫৪ খুঃ অবখে এই বংশীয় শাহ হুসেন অপুন্রক 
অবস্থায় গতান্থ হইলে তর্থানবংশ অদুনবংশের স্থানাধিকার 
করিল। কিন্তু কয়েক দিন মাত্র এই বংশীয়গণ সিদ্ধুদেশে 
রাজত্ব করিতে সমর্থ হইলেন। ১৫৯২ থৃঃ অবে সম্রাট 


অকবর মীর্জা জানি বেগকে পরাভূত করিয়া সিদ্ধুদেশ মোগল- 


সাম্রাজ্য ভুক্ত করিলেন। 
তর্জন (ব্লী) তঙ্জ ভাবে লুট । ১ ভৎসন, তিরস্কার । ২ 
অবজ্ঞাপুর্বক নির্দেশ করণ। ৩ ভয়গ্রদর্শন। ৪ আক্ষালন। 
৫ ক্রোধ। 
তর্জনগর্জন (দেশ) ১ ক্রোধব্যঞ্জক উচ্চনাঁদ দ্বারা ভত়্- 
গ্রদশন। ২ ভতসনা করণ, তিরস্কার করণ, গালি দেওন। 
তর্জনী (ন্ত্রী) তর্জত্যনয়৷ তর্জ করণে লুট ততঃক্তিয়াং ভীপ্‌। 
অঙ্গুষ্ঠনমীপাঙ্থুলি। পর্য্যায় প্রদেশিনী। 
পতর্জানমুষ্ঠয়ো মধ্যং পিতৃতীর্ঘং প্রচক্ষতে |” (ন্থৃতি) 
তর্জনীমুদ্র (স্ত্রী) তন্ত্রোজ মুদ্রীভেদ। বামহন্তমুষ্টি করিয়া 
তর্জনী ও মধ্যম! তাহাতে প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়। 
প্বামমুষ্টিং বিধায়ার্থ তঙ্জনীমধ্যমে ততঃ। 
প্রসার্যয তর্জনীমুদ্রা নির্দি্। শুলপাণিন1 |” ( তন্ত্র") 
তর্জিজিক (পুং) তর্জ স্তর্জনমন্তারর তর্জ-ঠন্‌। দেশবিশেষ, 
তায়িকদেশ। (হেম*) 
তর্জ্জিত (তরি) তর্জ-স্ক। ভৎসিত, তিরদ্কৃত, অপমানিত । 


তর্ণ (পুং) তর্ণোতি তৃথাদিকং ভক্ষয়তি ভূণ-অচ্‌। বত, বাছুর । | 


তর্ণক (পুং) তর্ণ এব স্বার্থে কন্‌। ১ সন্ভোজাত বৎস, কুমলে 
বাছুর। ২শিগ বালক। (হেম') 
*গ্োকর্ণতর্ণকোতয়ং তর্ণোতুপক্কচ্ছেযু।” (অনর্থরা* ২২৩) 


তর্ণি(পুং) তরত্যাকাশপন্ধতিং তৃ-নি। ১ হুর্ধ্য। ২ প্লিব, 
গেল! । ( শব্বার্থ* ) 
তর্তরীক (ক্লী) তীধ্যতানেন তৃ ঈক (কর্ষরীকাদয়শ্চ। উদ 
৪1২৯) ইতি নিগাতনাৎ সাধুঃ। ১ নৌক।। কর্তরিঈক। 
(ব্রি)ংপারগ। (মেদিনী) 
তর্তব্য (ঘ্রি) তৃতব্া। তরণীয়। 
তর্দদ(ত্্ী) তরতি প্রবতে তৃ-উ ছুকাগমন্চ (জো ছক্চ। উ৭্‌ 
১৯১) দারুহস্তক, কাঠের হাতা, তাড়,। 
তদ্মন্‌ (পুং) তৃদ বা মনিন্। ১ চষাল-ছিদ্রাগ্রবেধ । 
পবযঙ্ুলং ত্রাহুলং বা ত্সাতিক্রাস্তং যুপন্ত।”(কাত্যা* শ্রৌ" ৬1১৩২) 
তগ্মণতিক্রান্তং চষালছিদ্র।গ্রবেধাদতিক্রান্তং, (কর্ক)। 
আধারে মনিন্। ২ তর্দন প্রদেশ। প্তন্মলমূতে পশ্চাত্তবতঃ, 
(শত' ব্রা ৩২।১।২) তনু সমূতে-ইতি যথোভয়ো সাংস প্রদেশয়োঃ 
সনবন্ধী ভবতি তথা চ তর্দন গ্রদেশেষু পশ্চাৎভাগে। (ভাষ্য )। 
তর্পণ (ব্ী) তৃপ- প্রীণনে ভাবে লুট । ১ তৃপ্তি, শ্রীপণন। ২ 
যজ্ঞকাষ্ঠ। তৃপান্তি পিতরো! যেন ভৃপ-করণে লুট । ৩ জল- 
দান দ্বারা দেবধি পিত্‌ মনুষ্য প্রভৃতির তৃষপ্তিসম্পাদন। এই 
তর্পণ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্তর্থত মহাযজ্ঞভেদ | 
তর্পণ ছ্বিবিধ। প্রধান তর্পণ ও অঙ্গতর্পণ। শাতাতপ 
গ্রধান তর্গণের কথা এইক্ূপ লিখিয়াছেন-_ 
ল্লাতক দ্বিজগণ শুচি হইয়! প্রত্যহ দ্নেবগণ, খধিগণ ও 
পিতৃগরণের যথাক্রমে তর্পণ করিবে ও বিধবা স্ত্রী কুশতিলোদক 
সবার! ভর্তার ও শ্বশুরাদির নামগোত্র উল্লেখ করিয়া প্রতিদিন 
তর্পণ করিবে ।* তাহার মতে অঙ্গতর্পণ এইক্প-_ 
নান তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিতিক ওকাম্য। তর্পণ 
তাহার অঙ্গ । প্রাত্যহিক প্রাতঃ ও মধাহ সন্বন্ধীয় শান 
নিভা। গ্রহণাদি নিমিত্ত স্ান নৈমিতিক। গঙ্গাদি তীর্থে 
যেক্নান তাহা কাম্যস্ন। চাওালাদিষ্পর্শ, শ্বত্র বর্শা, 
অশ্রপাত, মৈথুন) ছর্দীন ও অন্পৃশ্ত স্পর্শ করিলে যেঙ্নান 
করিতে হয়, তাহাকেও নৈমিত্তিক স্নান কহে। কিন্তু 
এইরূপ নৈমিত্বিক স্নানে তর্পণাদি জলক্রিয়! করিবে ন|। 
পূর্বোক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য নান করিলেই তর্পণ 
অবশ্ঠ কর্তব্য। যে পুত্র নাঝ্তিকতা প্রযুক্ত গ্রতিদিন পিতৃগণের 
তর্পণ না করেন, পিতৃগণ জলা হইয়া তাহার দেহ্‌-রুধির 
গান করেন, অতএব অতি যবপূর্ববক প্রতিদিন তর্পণ করিবে। 
নান করিয়া তর্পণ করা উচিভ, এই নিক্নমান্থমারে ঘদি কোন 
* তর্ররণস্ত শুচিঃ কুর্য্যাৎ গ্রত্যহং স্বাতকো। খ্িজঃ। 
দেবেভ্যশ্চ খধিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথা ক্রমম্‌ ॥ 
ত্পণং প্রতাহং কার্ধ্যং তর্ত.ঃ কুশতিলোদকৈঃ। 
তৎপিতু স্তৎপিতৃশ্চাপি নামগোত্রাদিপূর্বকম্।” (আহিকতত্) 





যোড়শ পদার্থবূপ বিস্তা ও কণাদৌক্ত বটপদার্থরূপ বিদ্যা, 
আন্বীক্ষিকী বিদ্যা । 
"ান্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যা মন্তুরক্তে। নিরধিকাং।*(ভাঁ* ১৩৩৭।১২) 
তর্কশাস্ত্র (রী) তর্করূপং শাস্তরং মধ্যলো+। স্তায়শান্ত্। 
তর্কাঁভাম (পুং) তকন্ত আভাস: ৬তৎ। কুতর্ক, যাহাতে 
তর্কের সারৃশ্ত মাত্র আছে কিন্তু যথার্থতঃ তাহা কুতর্ক, অকি- 
ঞিংকর যুক্তি। 
তর্কাঁরী (ত্ত্রী) তর্কং খচ্ছতি খ-অণ্‌ ( কর্মমণ্যণ্‌। পা! ৩২১) 
ভীপ্‌চ। জয়ন্তী বৃক্ষ, ধনচে গাঁছ। পর্যায় বৈজয়স্তী, জয়ন্তী, 
বিজয়া, জয় । 
[7609 39518 ) 
বঙ্গে সাধারণতঃ জয়ন্তীনামেই খ্যাত। বেছারে সন্তরি 
বা! সেবরি, উৎকলে বর্জ-জস্তি, উত্তরপশ্চিমে জৈস্ত, বোম্বাইএ 
জৈত বা জন্জন্, মহারাষ্ট্রে সেবরি, গুজরাটে বায়সিংগণি। 
দ্রাধিড়ে চম্পই বা করুমসেম্বাই ও তৈলঙ্গে সইমিণ্ডা ব৷ 
সমিওা বলে। 
ভারতের সর্বত্রই এই বৃক্ষ জন্মে, এমন কি হিমালয়ের 
চারিহাক্গার ফিট উদ্দে এই বৃক্ষ দেখা যায়। তন্মধ্যে দাক্ষি- 
ণাত্যেই কিছু ধেশী। কৃষ্ণা ও বেধানদীর তটে যে সকল 
স্থান বন্যা ্ব ডুবিয় যায়, সেই নেই স্থানে এই গাছ এক একট! 
২০ ফিটু পর্যন্ত বড় হয়। ইহার কাঠ নরম। বেড়া অথবা 
অপর লতাদির আশ্রয় জন্য ইহাতে মাঁচ! প্রস্তত হয়। ইহার 
ছালে ভাল দড়ি প্রস্বত হইতে পারে। 
ইহার পাতা ও বীজ বড় উপকারী। পুয়সঞ্চয় নিবারণ 
জন্থ ইহার পাতার পুলটিস হয়। আবার কোরও বা বাত 
রোগে স্ফীত স্থানে প্রয়োগ করিলে ক্রমে ফুল! কমিয়! থাকে । 
হাঁকিমী গ্রন্থের মতে ইহার বীজ তেজস্কর, রজোনিঃসারক ও 
সঙ্কোচক, উদ্দরাময়নাশক, অধিক রজোশ্রাবনিবারক ও 
গলীহাবৃদ্ধিহ্বাসকারক। অনেক হিন্দু চুলকানি, পাঁচড়া গ্রভৃতিতে 
ইহার মলম ব্যবহার করেন। এরপ স্থলে ইহার ছালের 
নির্ধ্যাসও ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাবে বীজ বাটিয়! ময়দ। মিসাইয়া 
খোসপাচড়ায় প্রলেপ দিয়া থাকে । মরাঠাদিগের বিশ্বাস, 
ইহার বীজ দর্শন মাত্রই বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণ| নিবারিত হয়। 
ঢাকার অনেকে ইহার টাটুক! পাতা! বাটিয়া ১ ছটাক পর্যযস্ত 
থাইয়। কমি রোগ হইতে আরে!গ্য লাত করিয়াছে । 
বৈগ্ভক মতে ইহার গুণ স্বাহ্‌, তিক্ত, কফ ও বাতনাশক। 
( বাভট ৬ অঃ) 
২ গনিকারিকা, গুধুরীগাঁছ (ভাবগ্র') [গণিকারিক! দেখ।] 
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ত্ধিত (ব্রি) তর্ক-ক্ত। ১ বিচারিত। ২ আলোচিত। ৩ 
সম্ভাবিত। ৪ অনুমিত । 

তর্কিণ (পুং) চক্রমর্ৃক্ষ, চাকুদেগাছ। [ চক্রমর্দ দেখ। ] 

তর্কিল (পুং) তর্কইলছ। [ তিণ দেখ । 

তর্কিন্‌ (ত্রি) তর্কয়তি তর্ক-শিনি। তর্ককারক, পঙ্গিত, 
বিশেষ, মীমাংসক। 
গ্্রৈবিষ্যোইৈতুকস্তকীঁ নৈরুক্কো ধর্ঘমপাঠকঃ।* (মন্থু ১২১১১) 

তকুর্ট (স্ত্রী) কৃত-উ নিপাতনাৎ সাধুঃ। সতনিরধাণযন্তর, টেকো। 
পর্যযায়_,কপালনালিকা, তর্ক,টা, সথত্রলা। (হারাবলী ). 

তর্ক (ক্লী) তকুম্থার্থেকন্‌। [ তকু্দেখ। ] 

তর্ক (ক্লী) তর্কয়তি সুতোৎপাদকতয়া! শোততে তর্ক-উটন্‌। 
কর্তন, কাটনাকাট।। 

তর্ক্টা ত্র) তকুটি স্তরিয়াং গৌরাঁ* ভীষ্‌। তকু। [তকুণ দেখ |] 

তর্ক,পিণু (পুং) তকু্থিতঃ পিওঃ মধালো*। টেকোর নিযসথ 
মুংগিগ্। টেকোর বাঁটুল। পর্ধ্যয়__বন্তিনী, তর্কপীঠী, 
বর্তল!। (হারাবলী) 

তকু্গীণী স্ত্রী) তর্ক-স্থিতা পীঠী। তর্ক,পিওড। [তর্ক-পিও দেখ] 

তর্ক,লাসক (পুং) তর্ক,ং লাসয়তি লঙ্ণিচ্ঞ্ল্‌। বল্লোল, 
তর্ক,চালক যন্ত্র, চরক!। 

তর্ক শাণ (পুং) তর্কোঃ শাগঃ ৬তৎ। সানক, টেকোর শাণ। 

তর্ক্ট। ত্রি) তর্কের যোগা, বিচার্ধয। 

তক্ষর্ণ (পুং) তরক্ষুঃ পৃষো” সাধুঃ। তরঙ্ষু নেকড়েবাঘ। 

ত্য (পুং) তৃক্ষ যৎ বাহুলকাংগুণঃ। যবক্ষার, সোর1 । 

তর্খান, প্রাচীন তুর্ষ ভাষায় সম্তরমন্থচক উপাধিবিশেষ। 
উচ্চবংশোৎপর ও যাহাদিগকে কোনরূপ বিশেষ কর দিতে হয় 
না, তর্থান বলিলে তাহাদিগকেই বুঝায়। প্রাটীন তুরফ- 
ভাষায় লিখিত অনেক দলীলে তর্থ কথাটী দৃষ্ হয়। ইহার 
অর্থ আশ্রয়লিপি ও সন্্রান্তবংশজ্ঞাপক লিপি। তুরাণীয়দিগের 
অভিধানে ইহার অর্থ উচ্চপদ্বী। নরষথি ও তবরিগণ 
তর্থানের স্থলে তের্খন লিখিয়। থাকে । কোন বিশেষ 
ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য তাহার! এই কথাটা প্রয়োগ করে। 
চেঙ্গিজ খাঁকে বিনষ্ট করিবার জন্‌ প্রেষ্টার জন্‌ যে সকল 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, বট ও কনলক তাহা অবগত হইয়া 
চেঙ্গিজকে বলিয়া দেন। তাহাদের পরামর্শে জীবন রক্ষ। 
হওয়ায় চেঙ্গিজ উহাদের উভয়কে তর্থান উপাধি প্রদান 
করিলেন। ইহাদের সন্তানসস্ততিগণও তর্থান উপাধি গ্রাঞ্ধ 
হইয়াছেন। খোরাঁসান ও তুক্িস্থানে ইহাদের বাস। 

ভারতবর্ষে সিন্ধুদেশে তর্থানবংশ দেখা যার়। কথিত 

আছে, তৈমুর এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তুকমিন 


খাঁ যখন তৈষুরকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, 
তখন অরুন খার প্রপৌজ একুতৈমুর ভীমপরাক্রমে তাহার 
গতি রোধ করিয়া! যুদ্ধগ্ছলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তৈমুর 
বক্ষে একুতৈমুরের বীরত্ব সন্দর্শন করিয়! অতীৰ বিশ্যিত 
হইলেন। তিনি একুতৈযুরের আত্বীয়বর্থকে তর্থান উপাধি 
দিলেন। এই অবধি সিছ্ুদেশে তর্থানবংশের উৎপত্তি 
হইয়াছে। 

পরগণ৷ প্রদেশেও তর্থানদিগের বাম আছে। ৭৩ খুঃ 
অবে এই স্থানের তর্থানগণ পারস্তের সআট্‌ুকে অতি 
সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। কম্পিয়ান নাগরের পশ্চিমে 
খজরের খাকনদিগের কন্মচারী বিশেষকে তর্থান কহে। 

ভারতে তর্খন বংশীগ্গণ এখন নফরপুর ও টায় 
বাস করে। 

১৫২১ খু: অন্দ হইতে সিদ্ধু দেশে অর্থুনবংশের আধিপত্য 
দৃষ্ট হয়। ১৫৫৪ থৃঃ অবে এই বংশীয় শাহ হুসেন অপুক্রক 
অবস্থায় গতান্থ হইলে তর্থানবংশ অর্ুনবংশের স্থানাধিকার 
করিল। কিন্তু কয়েক দিন মাত্র এই বংশীয়গ্রণ সিদ্ধুদেশে 
রাজত্ব করিতে সমর্থ হইলেন। ১৫৯২ খুঃ অন্দে সম্ত্রাটু 


অকবর মীর্জ। জানি বেগকে পরাভূত করিয়। সিন্ধুদেশ মোগল- 


সাম্রাজ্য ভুক্ত করিলেন। 

তর্জজন (ব্লী) তঙ্জ তাবে লুটু। ১ ভৎমন, তিরস্কার। ২ 
অবভ্ঞাপুর্বাক নির্দেশ করণ। ৩ ভয়গ্রদর্শন। ৪ আক্ষালন। 
৫ ক্রোধ। 


তর্জনগর্জন (দেশজ) ১ ক্রোধব্যঞ্জক উচ্চনাঘ্ হ্বারা ভয়- 


গ্রদর্শন। ২ ভঙসন। করণ, তিরস্কার করণ, গালি দেওন। 
তর্জনী (স্ত্রী) তক্জত্যনয়! তর্জ করণে লুট ততঃস্ত্রিয়াং ডীপ্‌। 
অনুষ্ঠদমীপাঙ্থলি। পর্যযায় গ্রদেশিনী। 
পতর্জান্যনুষ্ঠয়ে মধ্যং পিতৃতীর্থং প্রচক্ষতে |” (ন্ৃতি) 
তর্জনীমুদ্রা (ত্্রী) তন্োজ মুদ্রাভেদ। বামহস্তমুষ্টি করিয়া 
তর্জনী ও মধ্যমা তাহাতে প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়। 
প্বামমুষ্টিং বিধায়ার্থ তর্জনীমধ্যমে ততঃ। 
প্রসার্ধয তর্নীমুদ্রা নির্দিষ্ট শূলপাঁণিন! |” (তন্ত্র) 
তর্ক (পুং) তর্জ স্তর্জনমন্ত্যত্র তর্জ-ঠন্‌। দেশবিশেষ, 
তায়িকদেশ। (ছেম*) 
তর্জ্দিত (তরি) তর্জ-ক্ত। ভিত, তিরস্কৃত, অপমানিত। 
ভর্ণ (পুং) তর্ণোতি তৃথাদিকং ভক্ষয়তি তৃণ-অচ্‌। বৎম, বাছুর। 
তর্ক (পুং) তর্ণ এব স্বার্থে কন্‌। ১ সগ্তোাত বৎস, কুমলে 
বাছুর। ২শিশু বালক। (হেম') 
“গোকর্ণতর্ণকোতয়ং তর্ণোত্যুপকঠকচ্ছেধু।” (অনর্থরা' ২২৩) 


তর্ণি(পুং) তরত্যাকাশপদ্ধতিং তৃ-নি। 
গেলা । ( শব্দার্থ ) 
তর্তরীক (ক্লী) তীর্ধযতানেন তৃ ঈক (ফর্ষরীকাদয়স্চ। উদ 
৪1২৯ ) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ নৌক।। কর্তরি-ঈক। 
(ভ্রি)১২ংপারগ। (মেদিনী) 
তর্ভব্য (বি) তৃতবা। তরণীয়। 
তর্দদ রী ) তরতি প্রৰতে তৃ-উ ছুকাগমশ্চ (তো! ছুক্চ। উ৭্‌ 
১৯১) দারুহন্তক' কাষ্টের হাতা, তাড়,। 
তন্মন্‌ (পুং) তৃদ বা মনিন্। ১ চষাল-ছিত্বাগ্রবেধ। 
প্যন্বুলং ্রাঙুলং বা তন্সতিক্রান্তং যুপন্ত।”(কা ত্যা* শ্রৌ" ৬1১৩০) 
তগ্মাতিক্রান্তং চষালছিদ্রগ্রবেধাদতিক্রান্ত (কর্ক)। 
আধারে মনিন্। ২ তর্দন প্রদেশ। প্তন্মসমূতে পশ্চাত্তবত+” 
(শত' ব্রা" ৩২।১।২) তন্ন সমুতে'ইতি যখোভয়ো মাংস প্রদেশয়ো; 
সম্বস্ধী ভবতি তথ! চ তর্দন গ্রদেশেষু পশ্চাৎভাগে' (ভাষ্য )। 
তর্পণ (ফ্রী) তৃপ- গ্রীণনে ভাবে লা । ১ ত্বপ্ডি, প্রীণন। ২ 
যজ্ঞকাষ্ঠ। তৃপানস্তি পিতরে! যেন তৃপ-করণে লুট । ৩ জল- 
দান দ্বারা দেবধি পিতৃ মনুষ্য প্রভৃতির তৃথ্িসম্পাদন। এই 
তর্পণ পচ মহাযজ্ঞান্তর্থত মহাযজ্তভেদ । 
তর্পধ দ্বিবিধ। প্রধান তর্পণ ও অঙ্গতর্পণ। শাতাতপ 
প্রধান তর্পণের কথা এইকূপ লিথিয়াছেন-- 
ল্াতক ছ্বিজগণ শুচি হইয়া! প্রত্যহ দেবগণ, খধিগণ ও 
পিতৃণণের যথাক্রমে তর্গণ করিবে ও বিধবা স্ত্রী কুশতিলোদক 
দ্বারা ভর্তার ও শ্বশুরাদির নামগোত্র উল্লেধ করিয়া গ্রতিদিন 
তর্পণ করিবে ।* তাহার মতে অঙ্গতর্পণ এইন্ধপ-_ 
্লান তিন প্রকার, নিতা, নৈমিত্তিক ওকামা। তর্পণ 
তাহার অঙ্গ । প্রাত্যহিক প্রাতঃ ও মধ্যান্ সম্বন্ধীয় সান 
নিত্য। গ্রহণাি নিমিত্ত শান নৈমিত্তিক । গঙ্গাদি তীর্থে 
যেন্নান তাহ! কাম্যঙ্গন। চাগালাদিস্পর্শ, শ্বক্র কর্ম, 
অশ্রপাত, মৈথুন, ছর্দন ও অম্পৃশ্ত স্পর্শ করিলে যেন্গান 
করিতে হয়, ত্বাহাকেও নৈমিত্িক স্নান কছে। কিন্তু 
এইরূপ নৈষিত্তিক প্নানে তর্পণা্দি জলক্রিযা করিবে না। 
পূর্বেক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কামা ন্বান করিলেই তর্পণ 
অবশ্থ কর্তব্য। যে পুর নাস্তিকতা গ্রযুক্ত প্রতিদিন পিতৃগণের 
তর্পণ না! করেন, পিতৃগণ জলার্থী হইয়া তাহার দেহ-রুধির 
পান করেন, অতএব অতি যত্বপূর্বক প্রতিদিন তর্পণ করিবে। 
স্নান করিয়া তর্পণ কর! উচিত, এই নিয়মানসারে যদি কোন 
* প্তপ্র্ন্ত গুচিঃ কুর্যযাৎ গ্রত্যহং স্নাতকে | দ্বিজঃ | 
দেবেভ্যশ্চ খধিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথা ক্রমম্‌ ॥ 
তর্ণং প্রতাহং কাধ্যং তর্ত কুশতিলোদটকঃ। 
তৎপিতু স্তৎপিতুম্চাপি নামগোত্াদিপুর্বকম্‌ ॥” (আফ্িকতত্ব) 


১ঙর্ঘয। ২ প্রব, 





কিনা 


দিন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন প্রাতঃ মধ্যাক সান না কর! 
হয়) তাহা হইলে কি সেই দিন তর্পণ নিষিদ্ধ? অথচ 
বচনাস্তয়ে প্তর্পণং প্রভ্যহংকার্য্যং” ইত্যার্দি বচন দ্বার 
তর্পথের নিত্য! রহিয়াছে। 
*নাস্তিকযতাবাৎ যশ্চাপি ন তর্পরতি বৈ স্থৃতঃ। 
পিবস্তি দেহরুধিরং পিতরে! বৈ জলার্থিনঃ ॥” (যোগী যাজ্ঞবক্ষ) 
তর্পণের নিত্যত। হেতু “শুচি হুইয়! তর্গণ করিবে” এই 
বচনাহুসারে গ্রধাৰ তর্পণ মধ্যাহ্ষ ও সন্ধ্যার পরেই কর্তবা। 
যে হেতু পঞ্চ যজ্তান্তর্থত গিভ্যস্তরূপ তর্পণ মধ্যাহুকালে 


বিহিত হইয়াছে । 


যদি প্রাভঃলানতর্পণ করিয়া মধ্যাফ পান করিতে ন। 


পারা যায়, তাহ! হইলেও প্রধান তর্পণ কর! বিধেয় কি না? 
ইহার উত্তরে গাতাতপ লিখিয়াছেন, প্রাতঃ দানাঙ্গ তর্পণ 
করিলেই গ্রসঙ্গাধীন পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত প্রধান তর্পণেরও সিদ্ধি 
হয়। মন্তু বলিয়াছেন, ছ্বিজগণ দান করিয়া জল দ্বার। পিতৃ- 
গণকে যে তর্পণ করেন, সেই তর্পণ দ্বারাই সমস্ত গিতৃযজ্ঞ 
ক্রিয়ার ফল প্রাঞ্চ হন। 
্যদেব তর্পয়ত্যস্তিঃ পিতৃন্‌ হ্বাত্া দ্বিজোত্তমঃ। 
তেনৈৰ সর্বমাপ্সোতু পিতৃযজক্রিয়াফলম্‌॥” (মঙ্ু) 

মনৰ এই বচন দ্বার1 রাত্রির শেষ চারি দণ্ড হইতে 
আগামী রাবির প্রথম চারি দণ্ডের মধ্যে স্নান করিবে, অর্থাৎ 
প্রাতঃ কি মধ্যাহ্ন গান ইত্যাদির অন্ুল্পেখ না থাকায় 
অরুণোদয় কালীন তর্পণ ছ্ারাও পিতৃযহ্ত তর্পণ সিদ্ধি হয়। 
অরুণোদয় সময়ে স্নান করিলে স্বামবেদিগণের সন্ধ্যাঙ্গ তর্প- 
ণের পর পিতৃতর্পণ করিতে হইৰে। পরে মধ্যাহ্ন পান 
করিলে মধ্যাহ্কসন্ধ্যাঙ্গ তর্পণ করিয়! পিতৃতর্পণ করিতে 
হইবে। প্রাতঃল্গান না করিলে শুর্ধ্যোদয়ের পর যে ক্লান হয়, 
তাহাকে অহংন্নান বলে, সুতরাং পিতৃতর্ণ মধ্যাহ এন্ধ্যার 
পর হইবে। | 

গাতঃকালে স্নান ও তর্পণ করিয়া হদি অহঃলান না' কর! 
হয়, তাহা] হইলে মধ্যাহ্কালে প্রধান তর্পন করিতে হয় না। 

কারণ অরুণোদয় তর্পণেই প্রধান ত্তর্পণের সিদ্ধি হয়। 
চন্দ্র হুর্যগ্রহণে ও অদ্ধোদয় প্রভৃতি যোগে দ্নান করিলে 
কেবল তর্পণ করিতে হয়'। 

শরীর অসুস্থ হইলে যদি প্রাঃ ও মধ্যাহ্ন মান না করা। 
যায়, তাহা হইলে মধ্যাহসন্ধ্যাঙ্গ তর্পণের পর প্রধান তর্পণ 
করিতে হয়। কোন কারণে যে ব্যক্তি একদা গ্রাতঃ ও 
মধাহ্ন সন্ধ্যা করিয়া অহংল্লান করেন, তাহার মধ্]াকন্ানালস্তর 
তর্পণ করিতে হইবে। সগ্ধ্যাদি করিয়া যদি তীর্থাদিতে 


ভপথ 


স্নান কর! হ্য়, তাহ! হইলেও গ্গানের উপর তর্পন করিতে 
হইবে 
যে জলাশয়ের জল সকল প্রাণীয় নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত হয় 

নাই ও অভোত্য অর্থাৎ গ্নেচ্ছাঁদি খানিত কুপ পুফরিপ্যাদির 
জল ও নিপানজ যে জল তাহার দ্বার তর্পণ করিবে ন!। 
(কূপ সমীপে গবার্দির পানার্থ রচিত গলাশয়ের নাম নিপান ।) 

"্যক্ন সর্বায় চোৎস্থ্ং যচ্চাভোব্যনিপানজম্‌। 

তহ্বর্জ্যং সলিলং তাত সদৈব পিতৃকর্শাশি।” (আহ্কতন্ব ) 

বৃষ্টির জলে তর্পণ করিতে নাই, শুড্রের ও মেঘাদি নিঃস্থত 
জল দ্বারা স্নান, আচমন, দান, দেব ও পিতৃতর্পণ করিবে 
না। যে অজ্ঞব্ক্তি বর্ষণ হইতে থাকিলে বৃষ্টিজল মিশ্রিত 
জল ত্বারা তর্পণ করে,তাহা'র নিশ্য়ই ঘোর নরকে পমন হয়। 
ইঞ্টকরভিত স্থানে পিতৃ তর্পণ করিবে না । 

“নেষ্টকারচিতে স্থানে পিতৃং স্তর্পয়ে।” ( শঙ্খ-লিখিত) 

আর্দ্র বস্ত্র হইয়! তর্পণ করিলে জলে থাকিয়াই তর্পণ 
করিতে হয়। আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তীরে বসিয়। 
তর্পণ করিবে। কিন্তু তীর্থে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়। তর্পণ 
করিলে জলে এক চরণ ও স্থলে এক চরণ করিয়া তর্পণ 
করিবে । জলে নামিয় তর্গণ করিতে হইলে নাভিমান্র জলে 
থাঁকিয়! করিবে। স্থলে তর্পণের একটু বিশেষ আছে, যদি 
কেহ উদ্ধত অল দ্বারা তর্পণ করে, তাহা হইলে তিল মিশ্রিত 
করিক়া] লইবে।. ঘদ্দি তিলমিশ্রিত না. কর হয়, তাহা হইলে 
বিচক্ষণ ব্যক্তি বামহস্ত দ্বার তিল গ্রহণ করিবে। 

তিলতর্পণ করিতে হইলে.অস্থুষ্ঠ ও অনামিকা. দ্বারা বাম কর 
হইতে তিল গ্রহণ ও পাত্রস্থ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিবে। 

যে ব্যক্তি তিল রোমসংস্থ করিয়৷ পিতৃগণের তপণ 
করেন, পিতৃগণ সেই তর্পণ দ্বারা. তর্পিত না হুইয়৷ তাহার, 
রুধির ও মল দ্বারা তর্পিত হন। 

"রোমসংস্থান্‌ তিলান্‌ কত্ব। যস্ত সংতর্পয়েৎ পিতৃন্‌। 

পিতরন্তপ্পিতান্তেন কধিরেন মলেন চ.॥* ( আহ্িকতত্ব) 

বাম করে যেখানে রোম না.থাকে সেইখানেই তিল 
রাখিবে। কোন শুদ্ধ পাত্রে তিল রাখিয়া তর্পণ কর! উচিত, 
তাহ! হইলে ল্রোোমের সহিত মিলিত হয় না। ব্যবহারও 
এইরূপ দেখা যায়। তাজ্ুনির্মিত তিলধানী, বাম হস্তের 
মণিবন্ধে, সংযুক্ত করিয়। বিজ্ঞগণ তর্গণ করিয়া থাকেন, 
তিল ভিন্ন শুদ্ধ জল ারা তর্পণ হইতে পারে। কিন্তু তিল' 
তর্পণ অধিক ফলদায়ক ।. 

কুশ, রৌপ্য ঝ৷ ম্বর্ণানুরীয় দক্ষিণ হস্তের অনামিকাতে 
ধারণ করিবে। এক হস্তে তর্পণ নিষিদ্ধ। যব ও অ্রিপত্র 


তপ্পণ 


দ্বারা দেবতর্পণ, তিল ও কুশমোটক দ্বার পিভৃদিগের তর্গণ 
বিধেয়। তিলের অভাবে সুবর্ণ ও রজতযুক্ত করিয়৷ জল 
দিষে। তদভাবে দর্ভযুক্ত জলদ্বারা করিবে । এততথ্যতীত 
অন্ত প্রকার করিবে না। তিল অভাবে পর পর গ্রতিনিধি 
কল্পিত হইয়াছে। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে 
তিলযুক্ত তর্পণই প্রশস্ত । রবিবার, শুক্রবার, দ্বাদশী ও 
অমাবস্তানিমিত্তক শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্শ্রাদ্ধদিন, সপ্তমী, 
জন্মতিথি ও সংক্রাস্তিতে তিলতর্পণ করিবে না। কিন্ত 
অয়ন ও বিষুবসংক্রান্তি, গ্রহণকাল, যুগাদি, প্রেতপক্ষ, 
( মহালয়া-অমাবস্তার পূর্বপ্রতিপদ হইতে মহালয়া অমাবস্তা 
পর্যস্ত প্রেতপক্ষ) এবং গঙ্গাদি তীর্থে কল দিনেই 
তিলতর্পণ কর! যায়, দাহাস্তে ও গ্রেতোদেশ্রে নিষিদ্ধ দিনেও 
তিলতর্পণ করিবে । এই সকলস্থলে কোন দিনেই তিলতর্পণ 
নিষিদ্ধ নহে। 

সৌবর্ণ, তাত্্র বা রৌপ্যময় অথবা খঙ্গানির্টিত পাত্র 
দ্বার৷ পিতৃগণের তর্গণ করিলে সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। 

স্থবর্ণাদি পাত্র ব্যতীত অথবা তিল ও দর্ড ভিন্ন তর্পগোদক 
পিতৃগণের তৃপ্তিকর হয় না। কিন্তু ইহ! সমগ্র দ্রব্যের অভাবে 
বুঝিতে হইবে। 

সৌবর্ণাদি পাত্রে স্বর্ণ দ্বারা উদক পিতৃতীর্৭থ স্পর্শ করিয়া 
দিতে হইবে। 

অনদ্বারা তর্পণ করিলে পাত্র হইতে জল গ্রহণ করিয়া 
অন্য শুদ্ধ পাত্রে অথবা জলপৃণ গর্তে নিঃক্ষেপ করিবে, 
বছিঃশৃন্ত স্থানে পরিত্যাগ করিবে না। তর্পণ জলপাত্র হইতে 
এক বিঘত উচ্চ করিয়া ফেলিতে হয়। 

উপবীতী হইয়া দেবগণের, নিবীতী হইয়া মনুষ্যগণের ও 
প্রাচীনাবীতি হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করিতে হয়। তর্গণ 
করিবার সময় বামহস্ত বছুতর কুশযুক্ত করিবে এবং দক্ষিণ 
হস্ত কুশপত্রদ্ধয় নির্মিত পধিত্রযুক্ত করিবে । কিন্তু গ্রত্যহ 
এ সকল দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়৷ গৃহিগণের কার্য করা অতীব 
কঠিন, এইজন্ত শীন্ত্রকারগণ একটা সহজ উপায় নির্ধারণ 
করিয়াছেন। দক্ষিণহত্তের তর্জনীতে রজত ও অনাঁমিকাতে 
স্বর্ণ ধারণ করিবে, তাহা হইলে কুশাদি ধারণের কার্ধা হইবে। 
“তর্জন্যা রঙ্জতং ধার্ধ্যং স্বর্ণ, ধার্ধযমনাময়!। 
কুশকার্ধাকরং যন্মান্তুবন্তাঃ কুশাঃ কুশাঃ॥” (আহ্মিকতত্ব) 

সামবেদিগণ সনকাদি দিব্যমনুষ্যের তর্পণ প্রত্যন্জুখ 
হুইয়া করিবেন, সামগেতর উদজুখ হইয়া করিবেন। দেব- 
গণ পূর্ব, পিতৃগণ দক্ষিণ, মন্ুষাগণ প্রভীচী ও অন্থরগণ উত্তর 
দিক্‌ ভঙনা করিয়৷ থাকেন, স্থতরাং তর্পণাদি কার্ধযও 
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উক্ত দিকে মুখ করিয়া করা কর্তব্য। দেবগণের প্রীতির 
নিমিত্ত তিনবার জলতর্পণ করিবে, খধিগণের একবার 
বিধেম়। পিতা পিতামহ, গ্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, 
বৃদ্ধগ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী ও গ্রপিতামহ্থী ইহাদিগকে 
তিনবার করিয়৷ পিতৃতীর্থ দ্বারা তর্পণ করিবে । কিন্তু মাতার 
অন্থরোধে মাতামহী, প্রমাতামহী ও বুদ্ধপ্রমাতামহীকে 
একবার করিয়! তর্পণ করিতে হইবে। 

. এই ছাদশ ব্যক্তির মধ্যে যিনি জীবিত থাকেন, তাহাকে 
বাদ দিয়া তদুদ্ধ পুরুষকে গ্রহণ করিয়। পুরণ করিবে। 
সন্ন্যাসী এবং পতিত ব্যক্তির বিষয়ে এইরূপ বিধান জানিবে। 

তদনস্তর বিমাতা, জোট ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুল গ্রভূতিকে 
তর্পণ করিবে। বান্ধবগণের তর্পণের পর সুহৃদ্‌-গণের তর্গণ 
করিবে। সুহৃদ যদি অসবর্ণ হয়, তাহা হইলেও তাহাকে 
তর্পণ কর! যাইতে পারে। 

ব্রাহ্মণের অসবর্ণ হইলেও ভীন্বাষ্টমীতে ভীম্মের তর্পণ কর! 
অবশ্তকর্তব্য। ব্রাঙ্গণাদি যে বর্ণ ভীন্মাষ্টমীতে ভীম্মকে জল 
ন৷ দেন, তাহাদের সম্বৎসরক্কৃত পুণ্য নাশ হয়। 

'্রাঙ্গণাগ্চাত্ত যে বর্ণাদছ্ার্ভীষ্মায় নোজলম্‌। 
সম্বংসরক্কতং তেষাং পুণ্যং নশ্ততি সত্তম ॥” ( আহ্িকতব ) 

প্রথমে দেবতর্পণ, পরে মনুষ্ণতর্পণ, ততৎ্পরে মরীচ্যাদি 
খধিতর্পণ, তৎপরে অগ্নিঘ্বাত্তা্দি পিতৃগণের অর্পণ, অনস্তর 
চতুর্দশ যমতর্পণ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে। পরে 
রাম তর্পণ করিবে। 

এই সকল তর্পণে অসক্ত হইলে শঙ্খমুনি লিখিত সংক্ষিপ্ত 
তর্পণ করিবে । এই সংক্ষিপ্ত তর্পণে সকল তর্পণ পিদ্ধ হইবে। 

স্ত্রী ও শুদ্র তর্পণমন্ত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইয়। নিজে 
"নমঃ নমঃ” উচ্চারণ করিয়। জল দিবে। কিন্তু পিত্রাদির 
নাম উল্লেখপুর্বক যে বাক্য করিতে হয়, তাহ স্ত্রী ও শৃদ্র 
করিবে। অন্ুপনীত ও জীবংপিতভৃক বাক্তি প্রেততর্পণ ভিন্ন 
অন্ত তর্পণ করিতে পারিবে না। 

তর্পণ করিবার পূর্বে শ্নানবস্ত্র নিম্পীড়ন করিবে না। 
যাজ্জবন্ধ্য বলিয়াছেন, যিনি তর্পণের পূর্বে ্গানবন্ত্র নিম্পীড়ন 
করেন তাহার পিতৃগণ মহধিগণের সহিত নিরাশ হইয়া! গমন 
করেন। 

তর্পণগ্রয়োগ ।-- : 

পূর্বে যে সময় উক্ত হইয়াছে সেই সময়া্থসারে প্রাচীনা- 
বীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়! কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক-_ 

ওং কুরুক্ষেত্রং গয় গঙ্গ! গ্রভাস-পুধরাণি চ। 

তীর্থান্তেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবষিহ ॥ 


তর্পণ 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তীর্থ আবাহুন করিবে। পরে পুর্ব্ব 
মুখে উপবীতি হইয়। দেবতর্পণ করিবে । ও ব্রঙ্গাতৃপ্যতাং, 
গং বিষুস্তপা্তাং, ও রূদ্রস্তপ্যতাং গং প্রজাপতিস্তপ্যতাং, 
বঙ্ধা্ি প্রত্যেক দেবভাকে ভ্রিপজ সহিত দেবতীর্থ দ্বার এক 
এক অঞ্জলি জল প্রদ্দান করিবে । এইরূপে দেবতর্পণ করিয়া-_ 
“গং দেব! যক্ষা স্তথা নাগ। গন্ধর্বাপপরসোহস্থরাঃ। 
ক্রুরাঃ সর্পাঃ সপর্ণাশ্চ তরবে৷ জঙ্গগ থগাঃ ॥ 
বিদ্ভাধরা জলাধার! স্তখৈবাকাশগামিনঃ। 
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্দে রতাশ্চ ফে॥ 
তেষামাপ্যায়না়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়1।* 
এই মন্ত্র পড়িয়া! দেবতীর্ঘ দ্বারা এক অঞ্জলি জল প্রদান 
করিবে। পরে পশ্চিম সুখে নিবীতী হইয়া-_ 
গু সনকশ্চ সনন্দশ্চ ভূতীয়শ্চ সনাতনঃ। 
কপিলশ্চাস্থুরিশ্চৈব বোঢ়,ঃ পঞ্চশিথন্তথা ॥ 
সর্ধেতে ভূৃষ্তিমায়ান্ত মঙ্দতেনানম্ুন! সদ1। 
এই মন্ত্র তুইবার পড়িয়া! প্রজাপতিতীর্৫ঘঘারা ছুই অঞ্জলি 
জল দিবে। তৎপরে পুর্বমুখে উপবীতী হইয়৷ “গু মরীচি- 
স্তপ্যতাং, গু অত্রিন্ৃপ্যতাং, গু অঙ্গিরান্তপ্যতাং, ও পুলস্ত্য- 
স্প্যতাং, ও পুলহন্তৃপ্যত্তাং, ও ক্রতুস্থপ্যতাং, গু প্রচেতা- 
স্থপ্যতাং, গু বশিষ্টন্থৃপ্যতাং, ও ভূগুত্বপ্যতাং, ও নারদস্তৃপ্যতাং, 
ইহা বলিয়া মরীচি হইতে নারদ পধ্যস্ত যথাক্রমে বলিয়! 
প্রত্যেককে দেবতীর্ঘ দ্বার এক এক অঞ্জলি জল দিবে। 
তাহার পর দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হুইয়। ও" অগ্নি- 
ঘ্বাত্তা পিতরক্তবপ্াস্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্াঃস্বধা, ও 
সৌমাঃ, ওঁ হৃবিঘ্বন্তঃ, ও উক্মপাঃ, ও" স্থকালিনঃ, ও' 
বহিষদঃ, ও আজ্যপাঃ। 
ইহাদিগকে পিতৃতীর্থ দ্বারা সতিল এক এক অঞ্জলি জল 
দিবে। পরে 
ও যমায় ধন্মরাজায় মৃত্যবে চাস্তকায় চ। 
বৈবস্বতায় কালায় সর্বভৃতক্ষয়ায় চ॥ 
ওড়ম্বরায় দগ্জায় নীলায় পরমেষ্িনে। 
বুকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুগ্তায় বৈ নমঃ ॥” 
এই মন্ত্রটা তিনবার পড়িয়া পিতৃতীর্ঘ দ্বার৷ তিন অঞ্জলি 


জল দিবে। যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে চতুদ্দশ যমের 


প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে। 
তাহার পর তর্পণ সমাপ্চি পর্যন্ত দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী 
হুইয়। পিতৃতীর্ঘ দ্বারা তিলতর্পণ করিবে। ক্ৃতাঞ্জলি হুইয়৷ _ 
“ওঁ আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গৃহৃস্বপোধ্ঞজলিং।” 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়। পিতৃগণের আবাহন করিবে। পরে 
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“বিষুরোং অমুকগোত্ত্ঃ পিতা অমুকদেবশর্্মা তৃপ্যতামেতত 
সতিলোদকং তশ্মৈ স্বধা।” 

এই বাক্যটা তিনবার করিয়! তিন অঞ্জলি জল পিতৃ 
উদ্দেশে দিবে । এইক্পে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ্‌, 
প্রমাতামহ ও বুদ্ধগ্রমাঁতামহকেও সতিল ভিসিকুরা জল 
দিতে হইবে । 

“বিষ্ুরোং অমুকগোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ 
সতিলোদকং তন্তৈ স্বধ1! 1” এইরূপ উচ্চারণ করিয়। সতিল 
তিন অঞ্জলি জল দিবে। 

পরে পিতামহী ও গ্রপিতামহীকেও এইরূপে তিন অঞ্জলি 
জল প্রদান করিবে। মাতামহী, গ্রমাতামহী, বৃদ্ধ গ্রমাতামহী, 
বিমাতা, পিতৃব্য, মাতুল এবং ভ্রাত। প্রভৃতি দকলকেই এক 
এক অঞ্জলি জল দিবে। 

পিতৃতর্পণ সমাপ্তি করিয়! ভীম্মাষ্টমীতে ভীম্মের তর্পণ কর! 
বিধেয়। ভীদ্মাষ্টমী ভিন্ন ভীম্মের তর্গণ করিতে হইবে না। 

ভীম্বতর্পণ -_--. 
£ও' বৈয়াগ্রপস্ভগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ। 
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীন্ম বন্মণে ॥, 

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। 

ও' ভীম্মঃ শাস্তনবো। বীরঃ সত্যবাদী দ্িতেক্দ্রিয়ঃ | 
আভিরস্তিরবাপ্সোতু পুত্রপৌত্রে'চিতাং ক্রিয়াং ॥” 

এই মন্ত্র ঘারা ভীম্মকে নমস্কার করিবে । অনন্তর-- 

ও অগ্রিদগ্ধাশ্চ যে জীবাঃ যেহপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। 
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্ত তৃপ্তা যাস্ত পরাং গতিং ॥, 

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। 

ও' যে বান্ধবাবান্ধবাব যেহন্তজন্মনি বান্ধবাঃ। 

তে তৃপ্তি মখিলাং যান্ত যে চাম্মস্বোয়কাজ্জিণঃ ॥” 
এই মন্ত্র পড়িয়! এক অঞ্জলি অল দিবে। তৎপরে 

ও" আব্রক্ষভূবনাল্লোক। দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ। 

তৃপাস্ত পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥ 

অতীত কুলকোটানাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং। 

ময়! দত্তেন তোয়েন তৃপ্যস্ত ভূবনত্রয়ং ॥”৮ 

এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিয়া “ও আব্রহ্গস্তস্বপর্যযস্তং 

জগতুপ্যতু |” 

এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিবে । ততপরে-_ 

"ও যে চাম্মাকং কুলে জাতা অপুত্রাগোত্রিণো মৃতাঃ 
তে তৃপান্ত ময়! দত্বং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং ॥” 

এই মন্ত্রে মানবন্ত্র নিম্পীড়িত করিয়া ভূমিতে একবার 
জল দিবে। 


তর্পণ 


ও" পিতা শ্বর্গ: পিতা ধন্মঃ পিতাছি পরমং তপঃ। 
পিতরি গ্রীতিমাপন্নে প্রীয়স্তে সর্বদেবতাঁঃ ॥” 
এই মন্ত্র গ্ধারাপিতৃচরণোদ্দেশে নমস্কার করিবে । 
গ্রতাহ তর্পণ করিতে অশক্ত হইলে-__- 
«ও আধঙ্স্তম্ব পর্য্ন্তং জগত্তপাতু ।” 
এই মন্ত্রে তিনবার জলাঞ্জলি দান করিয়া তর্পণ সম্পন্ন 
করিতে পারেন। | 
সংক্ষেপ তর্পণের মন্ত্রান্তর-- 
“আবক্গস্তদ্থ পর্যাস্তং দেবধিপিতৃমানবাঃ | 
তৃপান্ত সর্বে পিতরে মাড়ৃমাতামহাদয়ঃ | 
অন্তীতকুলকোটীনাং সপ্তত্বীপনিবাসিনাং। 
আব্রন্গতুবনাল্লোকাদিদমস্ত্র তিলোদকং ॥” 
শূদ্র ও যজুর্ধেদিগণ তর্পণকালে “তৃপ্তু” এই শঙ্ব 
প্রয়োগ করিবেন, যথ! প্ত্রন্ধা তৃপ্যতু” “সনকশ্চ সনন্দশ্চ” 
এই মন্ত্র উত্তরসুখী হইয়া পাঠ করিয়া ছুই অঞ্জলি জল 
দিবেন । 
“9 কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গ। প্রভাস পুক্ষরাণি চ। 
তীর্থান্তেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবস্তিহ।% 
এই মন্ত্প্বার৷ গ্রথমে তীর্থ আবাহন করিবে। 
শৃদ্রগণ ভীম্মতর্পণ করিয়া পিভৃতর্গণ করিবে। আর 
আর লকল সামবেদীিগের সহিত সমান। 
খগ্েদীদিগের তর্পণ যজুর্কণীয় তর্গণের সহিত সমান, 
কেবলমাত্র অগ্রিঘাত্ার্দি পিতৃগণের তর্পণ তিনবার করিয়। 
করিতে হম্ন। জন্মাষ্টমী তিথিতে উদকমাত্র ত্বারা পিতৃগণের 
তর্পণ করিলে শতবর্ষ গয়া শ্রান্ধের ফল হয়। (আহ্িকতত্ব) 
তন্ত্রমতে তর্পণ ত্রিবিধ--আত্তর, মানস ও বাহা। সোম, 
অর্ক ও অনলের সংঘট্ট হইতে স্মলিত যে পরম অমুত, সেই 
দিব্য অমূত দ্বারা পরমদেবতাকে তর্পণ করিতে হয়। ইহার 
নাম আন্তর। আত্মাকে তন্ময় করিয়া অর্থাৎ যে দেবতার 
তর্পণ করিবে, সেই দেবতাশ্বরূপ হুইয় তর্পণ করার নাম 
মানস তর্পণ। বিশুদ্ধ স্থানে উপবেশন করিয়। তর্পণ আর্ত 
করিবে। প্রথমে গুরুকে তর্পণ করিয়া! পরে মূলদেবীকে 
তর্পণ করিবে। প্রথমে বীজদ্বয় গ্রহণ করিয়া তাহার পর 
বিগ্তা ও ভুততূগ্দয়িতা (শ্বাহা) যুক্ত করিয়া মূলদেবীর নাম 
কথনের পর “তর্পয়ামি নমঃ” এই পদ প্রয়োগ করিবে। 
কুলবারি দ্বার দেবতা, অগ্নি ও খাষিদিগকে তর্পণ 
করিবে। তর্গণের আদিতে প্ভৃপ্যতাং* এই পদ প্রয়োগ 
করিতে হয়। 
এই প্রকারে বিষু, রুদ্র, প্রজাপতি, খধিগণ, পিতৃগণ ও 


[৮৮৭ ] 


 তর্পিলী 


তৈরবদদিগকে তর্গণ করিবে। তর্পণের এথমে ত্রিপুর পুর্ব 
এই পদ প্রয়োগ করিবে &। 
তর্পণথাট, দিনাজপুর জেলায় সরহট পরগণার অধীন একটী 
পল্লিগ্রাম। পরগণার মধ্যে এই গ্রামটাই সমধিক থ্যাত। 
করতোয়া নদীতটে অবস্থিত । ইহার অনতিদুরে কতক- 
গুলি বিল ও শালবন আছে। গ্রতিবৎসর চৈত্র কিন্বা 
বৈশাখমাসে তর্পণঘাটে একটা বৃহৎ মেল! হইয়া থাকে। 
মেলাস্থলে প্রায় ৪1৫ হাজার লোকের সমাগম হয়। 
তর্পণী (ত্ত্রী) তৃপ-ণিচ করণে লুাটু ডীপৃ। ১ গুরুষ্কপ্দ বৃক্ষ । 
২ গঙা। 
“তর্পণী তীর্থতীর্থাচ ত্রিপথা ত্রিদশেশ্বরী |” (কাণীথ* ২৯1৩২) 
(তরি) ৩ গ্রীতিদায়িনী | 
তর্পণীয় (তরি) তৃপ্তির যোগা। 
তর্পণেচ্ছ, (পুং) তর্পণং ইচ্ছতি ইফ উ নিপাতনাৎ সাধুঃ 
১ তীন্ম। (ত্রি)২ তর্পণাকাজ্ষী, তর্পণ করিতে ইচ্ছুক। 
তর্পয়িতব্য (ত্বি) তৃপ-পিচ্‌-তব্য। তৃপ্রি বা গ্লীণনযোগা | 
তর্পিণী (স্ত্রী) তর্পয়তি গ্রীণয়তি তৃপ্‌ণিচ্‌ ণিনি, ততে। ভীপ্‌। 
পদ্মচারিণীলতা। (শবচ*) 
তর্পিত (ভৰি) ভূপ-ণিচ্-ক্ত। গ্রীণিত, সন্তোষিত | 
তর্পিন্‌ (ব্রি) তৃপ-পিচ্‌ শিনি। তর্পক, প্রীণয়িতা। 
তর্পিলী (ক্র) ভূপ-ইল গৌরা* ভীষ্‌। পঞ্চচকারিণী। এই অর্থে 
তল্লিলী এইরূপ পাঠাস্তর দেখা যায়। তপিলী কপিলকাদি" 
রম্ত ল, তল্লিলী। শ্বার্থেকন্‌। তপিলিকা, তল্লিলিক1। 


* তপর্ণক ব্রিধ! প্রোক্তং সান্প্রতং তচ্ছ,ণুঘ মে। 
সোমার্কানলসংঘষ্টাৎ স্থলিতং যৎপরামৃতং ॥ 
তেনামুতেন দিবোন তপয়েৎ পরঙেবতাং। 
আন্তরং ভপণং স্োতন্াানসং শৃণু সাম্প্রতং 
আক্মানং তল্মকংকৃত্ব। সদ! সন্তর্পিতায্বধান্‌। 
সর্ধবঘ| সর্ববকার্যোধু সন্তষ্ট স্থিরমানসঃ। 
উপবিষ্ট: শুচৌদেশে ততন্তর্পণমায়তেৎ। 
তপরিত্ব। গুরূনাদৌ মূলদেবীঞ তপয়েৎ। 
বীজন্বয়ং ততোবিদয! হতভূগ্দয়িত। তথ|। 
ততে। দেব্যা; শনামান্তে ত্পয়ামি নমঃ পদং | 
গেধানগীনৃষীং শ্চৈব তর্পয়েৎ কুলবারিণ]। 
ওুপণাদৌ প্রধুপ্পীত তৃপাতাং বৃদ্ধ ভৈরব ॥ 
তধৈব পরমেশানি বিঞুং রপ্রং প্রজাপতিং। 
এবং খধন্‌ প্রতর্প/থ গিতৃনপি চ তৈরবান। 
তৃগ্যতাং সুন্দরীমাত। পিত। ভৈরঘ তৃপ্যতাং। 
আদৌ ত্রিপুরপূর্ধবঞ্চ তর্পণে বিনিযেজয়েধ।” ( গদ্ধর্ব্ষতত্ত্রং) 


তলওয়ার 


তর্বট (পুং) তর্বতি দ্রুতং গচ্ছতি তর্ব বাহুলকাৎ অটন্। 
১ বৎসর | ২ চক্রমর্দী, চাকুনে গাছ। (রাজনি* ) 
তর্্মন্‌ (ক্লী) তরতি তূ-মনিন্‌ (সর্বধাতুভ্যো মনিন্‌। উ৭্‌ 
81১৪৪) যুপাগ্র, যক্ঞায়কাষ্ঠের অগ্রভাগ । 
তর্ধ্য (পুং) ধধিতেদ। “বধীয়াৎ বাহ্বৃক্তঃ শ্রুতবিত্বর্ধ্যঃ 1৮ 
(ধক ৫1881১২) “শ্রুতস্ত বেত্তাচ ত্যযশ্চ' (সায়ণ ) | 
তর্ধ ( পুং) তৃষ তৃষ্ণায়াং ভাবে ঘঞ্‌। ১ অভিলাষ । ২ তৃষ্ণা। 
"লবণার্ণবপানেন তর্ষোৎকর্ষমিবোদ্বহন্‌। 
যৎ গ্রভাপে রিপুষ্ত্রীণাং সনেত্রান্তেইতজন্মুখং ॥৮ 
( রাজত* ৩।৪৮২) 
তীর্যাত্যনেন তৃ-স (বৃত্বদদিহনীতি। উণ্‌ ৩৬*)৩ প্লব, 
ভেলক। ৪ সমুদ্র। ৫ সুর্য্য। 
তর্ষণ (ক্লী) তৃষ ভাবে লুাটু। ১ পিপাসা । ২ অভিলাষ। 
“নির্বিধ। নিতরাং তূমন্ন সিক্ত্িয়তর্ষণাঁৎ ॥৮ (ভাগ* ৯৬1২৭) 
তর্ষিত (ব্রি) তর্ষোহস্ত জাতঃ। তর্ধ তারকা' ইতচ্‌। ১ তৃষিত, 
পিপাসিত। ২ জাতাভিলাষ, বাঞ্চিত। 
“অতিচক্র।ম তং দেশং রামদর্শনতর্ষিতঃ 1” (রামা* ২।১০৪।১) 
তর্ধ,ল (ব্রি) ভূষ-উলচ্। তৃষ্ণাযুক্ত। 
তর্যাব (ভরি) তৃষাবৎ বেদে পৃষো* সাধুঃ। তৃষ্ণাযুক্ত, 
তৃষিত। পনিকুদ্ধ চিন্মহিষস্তর্ধ্যাবান্‌।” (খক্‌ ১১২৮১৯ ) 
তর্ধ্যাবান্‌ তৃষাবান্‌' (সায়ণ ) 
তন (ত্রি) অনিষ্ট করা, দমন। 
তহি (অব্য) তদ্‌-হিল্‌। সেই সময়ে, তজ্জন্ত, তবে। 
“তদ্রভাবে তদভাবাৎ শুন্তং তহি।” (সাংখ্য হু" ১৪৩) 
তল (পুংব্লী) তলতি তল অচ্‌। ১ অধোভাগ, তলা । ২ 
পাতাপ। ৩ উপরিভাগ, পৃষ্ঠটদেশ। ৪ মুলদেশ, মূলের 
চতুষ্পার্থব্তী স্থান, মধাযান্চকালে যতদূর ছায়া পড়ে ; যথা 
তরুতল। ৫ টালি। ৬ পায়ের তেলো। ৭ মধাদেশ। ৮ 
স্বরূপ । (ক্লী)৯ কানন। ১০ গর্ভ। ৯১ জ্যাঘাতবারণ। 
১২ গৃহের পরিচ্ছেদ, যথা একতল গৃহ । ১৩ কার্য্যবীজ। 
১৪ চপেট, চাপড় । ১৫ তালবৃক্ষ | ১৬খড়গাদির মুষি। ১৭ সব্য 
হস্ত দ্বারা তন্ত্রীবাদন। ১৮ গোধা। ১৯ সরু । ২* নরক 
বিশেষ । এইখানে ব্যাভিচারী হত্যাকারী প্রভৃতির বাস 
করিয়! থাকে । ২১ আধার। ২২ মহাদেব। 
“তলম্তালঃ করস্থালী উর্ধসংহননো! মহান্‌।” (ভারত ১৭।১২৮) 
তলওয়ার (হিন্দি) ইহার অর্থ তরবারি। সোডা প্রভৃতি 
প্রস্থত করিবার জন্য যে কান্তিয় দ্বার গুলাদি কর্তিত হয়, 
তাহাকেও তলওয়ার কে. [ তলবার দেখ ।] 
তলওয়ার, মহিস্থরের জাতিবিশেষ। পলিগারদিগের আধি' 


[ ৫৮৮ ) 


তলকাড় 


পত্যকালে ইহার! বার্ষিক একটা ভেড়। ও একপাত্র ঘ্বতত কর 
স্বরূপ প্রদান করিত। 

তলক (ক্লী) তলেন গভীর গর্তেন কায়তি কৈ-ক। ১ পুফরিণী। 
২ ফলবিশেষ। 

তলকর, ১ জমা বিশেষ । মুপিদাবাঁদ জেলায় এই জমা সমধিক 
প্রচলিত। গুফ জলাশয়ের জমীর স্বত্বকে তলকর কহে। 

২ মুশিদাবাদ জেলার একটা বিলের নাম। এই 
জেলায় যতগুলি বিল আছে, তাহার মধ্যে এইটাই সর্ব- 
পেক্ষা বৃহৎ) বহরমপুর হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমদিকে 
গেলেই এই বিলটা দেখা যায়। 

তলকাড়, মহি্থর রাজ মহিন্থর জেলার অন্তর্গত একটা 
তালুক। 

২ উক্ত তালুকের প্রাচীন নগর। পূর্ব্বকালে এই নগরটা 
তলকাড়$ তন্কাড়, এবং তালকাড়, নামেও খ্যাত ছিল। 
মহিস্থার জেলায় নর্সাপুর তালুকে কাবেরী নদীর বাম তটে 
১২* ১১ উঃ অক্ষাংশ এবং ৭৭* ৫ পুঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। 
মহিস্থর নগর হুইতে দক্ষিণপুর্বদিকে ২৮ মাইল গেলে 
তলকাড়ে উপস্থিত হুওয়! যাঁয়। 

এই নগরে কাবেরী নদীর এক পার্খে কতকগুলি শৈব- 
মন্দির দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরগুলির প্রায় দর্ধাংশ বালুক) 
ঢাকা পড়িয়াছে। অপর তটে যে মন্দিরটা আছে তাহার 
সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখাধিকাটী শুন! যায়। একদ| এক 
ভিক্ষু মহাদেবকে অর্চনা করিবার জন্ত তলকাড়ে উপনীত 
হইলেন। এই স্থানে আদিয়! তিনি বিষম গে।লযোগে 
পড়িলেন। অসংখ্য শিবমন্দির দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন 
ষে প্রত্যেক মন্দিরে পুজা! করিতে হইলে যে উপকরণের 
আবশ্বাক তাহার যৎসামান্ত সঞ্চিত অর্থে কিছুতেই তাহার 
সন্কুলান হয় না) অথচ মকল মন্দিরে পুজান! করিলেও 
নয়) কারণ যর্দি কোন মনরে তিনি অর্চনা না করেন, 
তবে সেই মন্দিরস্থিত বিগ্রহ বিশেষ অমস্তুষ্ট হইবেন। 
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে তাহার সংগৃহীত 
অর্থে তিনি কতকগুলি কলাই ক্রয় করিলেন। ইহার এক 
একটা কলাই তিনি প্রতি মন্দিরে উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় একটী মন্দিরে উপাসন। বাকী 
থাকিতে তাহার কলাই ফুরাইয়া গেল। ভিক্ষু অনন্তোপায় 
হইয়! পড়িলেন। যেমুর্তির পুজা হইল না, যাহাতে অপর 
মুর্তিগুলি তাহার উপর প্রাধান্ত লাভ করিতে না পারেন, 
তজ্ন্ত নদীর অপর গারে আপনাকে চালিত করিলেন । 
তাহার ইচ্ছায় অপর বিগ্রহগুলি বালুক1 সমাচ্ছন্ন হইব। 


তলকাবেরী ৃ্‌ 


গ্রাচীন তলকাড় নগরের অট্টালিকাগুলি বালুকান্তুপে 
সম্পূর্ণনূগে ঢাক! রহিয়াছে। ক্ষুদ্র পর্বতবৎ এই বালিরাশি 
প্রায় ১ মাইল দার্ঘ। প্রতিবর্ষে ১* ফিট্‌ করিয়া বালুকান্ত,প 
বৃদ্ধি পাইতেছে। উক্ত বানুকান্তপে ৩*টা মন্দির গ্রাস 
করিয়াছে। এই মনিরগুলির মধ্যে ২টার উচ্চতম চূড়া 
এখনও দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কোন কোন পর্বোপলক্ষে 
কীর্তিনারায়ণের মন্দিরের বালুকারাশি কিয়ৎপরিমাঁণে অপ. 
সারিত করা হুইয়া থাকে । এই নগরের প্রায় নকল অংশই 
বানুকাময়; বর্তমান অবস্থা দেখিলে গ্রতীতি হয় যে, গীপ্রই 
অবশিষ্টাংশ বালুকাচ্ছাদিত হইবে। স্থানীয় লোকগণ বলেন 
যে, এই নগরের শেষ রাণী এই স্থান বালুকায় পরিণত 
হইবে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া কাবেরীজলে পতিত 
হইয়া! নিজ জীবন পরিত্যাগ করেন। 
তলকাঁড়ের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই হি্দু। 
১৮৬৮ খৃঃ অব পর্য্যন্ত তলকাড় নর্সাগুর তালুকের প্রধান 
সহর ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তলকাড়কে দলবন কহে। 
দল-বনপুর নামেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়। 
তলকাড়ের প্রাচীনতম ইতিহাস পাওয়া যাঁয় না। ২৮৮ 
খুঃ অব হইতে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত অব গঙ্গবংশীয় 
হরিবর্া! তলকাড়ে তাহার রাজধানী স্থাপন করেন। ৬ 
শতাব্দীতে এই বংশীয় অন্ত এক রাজ! তলকাড়ের হুর্গাদি 
সংস্কার করেন। ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে চোলরাজগণ 
তলকাড় শাসন করিতে থাকেন। চেরবংশীয়গণ কিছুদিন 
এই স্থান আপনাদ্িগের অধীনে রাখিয়াছিলেন। ১*ম 
শতাববীতে তলকাড়ে হয়সালবল্লালবংশের রাজধানী ছিল। 
১৬ শতার্বীতে পুনরায় গঙ্গবংশীয়দিগের জয়পতাকা এই 
নগরে উড়িতে আরম্ত করে। শিবসমুদ্রের পরাক্রমেই এই 
স্থান পুনরায় গাঙলেয়দিগের হস্তগত হয়। কিস্ত এই বংশীয় 
তিন জনের অধিক রাজ! তলকাড়ে রাজত্ব করিতে পারেন 
নাই । পরে ইহা বিজয়নগরের জনৈক করদ রাজার অধীনে 
আদিল। অবশেষে ১৬৩৪ খৃঃ অব মহিস্থরের হিন্দুরাজা 
যুদ্ধে জয়ী হইয়া তলকাড় অধিকার করিয়া লইলেন। 
তলকাবেরী, কাবেরী নদীর উৎপত্তি-স্থল। কোরগ প্রদেশে 
পশ্চিমখাট পর্বতের ব্রন্দগিরি অংশে অক্ষা ১২, ২৩১৮৮ উঃ 
ও ড্রাঘি* ৭৫ ৩৪১০ পৃঃ। এই স্থানে একটী দেব মন্দির 
আছে। অনেক হিন্দুযাত্রী গ্রতিবর্ষে এই স্থানে আগমন 
করে। কার্তিক অথব! অগ্রহায়ণ মাসে তলমাস পর্বোপলক্ষে 
বহুতর লোক এই স্থানে স্নান করিয়। থাকে । এই কালে 
কোড়গের প্রত্যেক পরিবার ন্নানার্থ একএকজন গ্রতিনিধি 
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পাঠায়। গ্রতিবর্ষে মন্দিয়ের জন্ত গবর্ষেণ্টের গ্রায় ২৩২, 
টাকা ব্যয় হয়। 
তলকোট (পুং) বৃক্ষবিশেষ। পতলকোটন্ত বীজেষু পচেছুৎ- 
কারিকাং শুভাং।” (নুশ্রুত) 
তলঘাট, মান্দ্রাজ বিভাগের সালেম জেলার দক্ষিণাংশ। 
পূর্বকালে এই প্রদেশ কোম্গুদেশের অংশতুক্ত ছিল। কো্ু- 
ংশীয় রট্ট এবং গঙ্গরাজগণ চেল-রাজগণের পুর্বে এই 
গ্রদেশ শাসন করিতেন। 
ুষ্টায় পঞ্চম শতাব্বীতে কোষ্ছুবংশীয় রাজগণ ননদিহ্র্ 
পর্ধস্ত ও ৮ম শতাব্দীতে তুঙ্গভদ্রানদীতীর্থ হরিহর পর্থাস্ত 
আপনাদিগের রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ৮৯৪ খৃঃ অবে 
ইহারা! চোলবংশ কর্তৃক আপনাদিগের অধিকার চ্যুত হন। 
১১শ শতাব্ীর মধ্যভাগে চোলরাজগণের অধীন অনেক 
সামস্ত প্রবল হুইয়া উঠিলেন। ইহাদ্দিগের মধ্যে হয়শাল- 
বংশীয় কোন সামস্ত ১৮* খুং অবে সালেম গ্রদেশ অধিকার 
করিলেন। ১৩১* থৃঃ অবে এই প্রদেশ মুনলমানদিগের 
হস্তে পড়িল। কিছুকাল পরে ইহা বিজয়নগর রাজ্যতৃক্ত 
হইল। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রদেশে নায়কগণের 
আধিপত্য দেখা যায়। ১৭৯৯ থৃঃ অবে শ্রীরঙ্গপত্তনের 
অবরোধের পর ইহ বৃটাশরাজ্য ভূক্ত হুইয়াছে। 
তলতাল (পুং) তলেন করতলেন তাড্যতে তাড় কর্ধাণি ঘঞ্ 
ডস্ত ল। কলতল দ্বারা বাদনীয় বাস্ততেদ। *আক্ষেটয়ন্‌ 
থেলয়ংশচ তলতালঞ বাদয়ন্‌।” (ভারত ৩।১৭৮ অ') 
তলত (ক্লী) তলংত্রায়তে ত্রৈক। চর্মনির্িত দস্তানা। 
তলত্রাণ (ক্লী) তলং করতলং ত্রায়তে ব্রি-করণে লাটু। কর- 
তল রক্ষক, চক্্মময় গোধা বিশেষ, চশ্ নির্শিত দস্তানা। 
তলদাবাশ (দেশজ ) এক প্রকার ফাঁপা অথচ সক্ক বাঁশ, 
ইহাতে ডাল! গ্রভৃতি প্রস্তত হয়। 
তলপ্‌ (আরবী )৯ আহ্বান। ২ন্কুম। ৩বেতন। 
তলধ্ৰনি (পুং) তলম্ক ধবনিঃ *তৎ। করতলের শব, হাততালি । 
তলম্ব, পঞ্জাবে মূলতান জেলার সরাইসিধু তহসীলের একটা 
সহর। মুলতান সহরের ৫১ মাইল উত্তরপুর্বে এবং চন্ত্রভাগা 
নদীর বামতটের ২ মাইল দুরে ৩**৩১ উঃ অক্ষাংশ এবং ৭২* 
১পৃঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত । সহরে মিউনিসিপ[লিটি আছে। 
এই স্থানে অনেক প্রত্বতত্ব অবগত হওয়া যায়। এক 
মাইল দক্ষিণে একটী প্রাচীন ছুর্গ ছিল। এই ছুর্গের ইট 
বারা তলস্বের অনেক সৌধ নির্দিত হইয়াছে । এই ছূর্গের 
ইটগুলি প্রাচীন মুূলতানের অট্রালিকাঁর ইটেরন্ঠায়। অনে- 
কের মতে, আলেক্সান্নার এই স্থানে চন্দ্রভাগ! উত্তীর্ণ হইয়- 


তললোক 








কাচা রপ্ত স্প্পস্থ্পেস্কস্প 


ছিলেন এবং মল্লিদিগকে পরাজিত করিয়া এই প্রদেশ অধি- 
কার করেন। এই প্রদেশ একবার মাক্ষ,দের হস্তগত হয়। 
তৈমুর ভারতে আসিয়৷ তলম্ব লুঠন ও অধিবাসীদ্দিগকে হত্য। 
করিলেন; কিন্ত হুর্গটী নষ্ট করেন নাই। 

তলম্বে অনেক ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, 
মা্গ,দ লঙ্গের সময়ে ( ১৫১০-১৫২৫ খৃঃ অব) চন্দ্রভাগ! 
নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায় এই স্থান পরিত্যক্ত হুইয়াছে। 
এখানকার বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ একটা নগরের ন্যায়; 
দক্ষিণদিকে উচ্চ দুর্গার সুরক্ষিত। বহিভাগের কর্দম- 
প্রাচীর ২** ফিট পুরু ও ২০ ফিটুউচ্চ। এই প্রাচীরের 
উপর প্রায় সমান উচ্চের অপর একটী প্রাচীর দেখা যায়। 
পূর্বে উভয়েরই সম্মুখভাগ বৃহৎ ইষ্টক দ্বার! সমাচ্ছাদিত ছিল। 

বর্তমান তলম্ব গ্রামে একটা পুলিশ, একটা ডাক-ঘর, একটা 
স্কুল ও একটী সরাই আছে। এগুলি একটা অট্রালিকার 
মধ্যে অবস্থিত। ূ 

সহরের প্রায় $ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে একটা ছাউনি স্থান 
ও ২টা উত্তম কূপ আছে। 
তলপরম্ব [তলিপরম্ব দেখ।] মান্দ্রাজ বিভাগে মলবার 
জেলার একটী সহর। 

২ মলবার জেলায় চেরকল তালুকের একটা সহর। কল্প 
রের (কননোর)১৫ মাইল উত্তরপূর্বেব ১২* ২৫০ উঃ অক্ষা' 
ও ৭৫*২৪১৬ পুঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত । ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
পেক এই স্থানে বাস করে। হিন্দুর সংখ্যা অধিক। এখানে 

. সব ম্যাজিপ্রেটের কাছারী ও একটী মন্দির আছে। মন্দিরের 
ছাদ পিত্তল-নিম্মিত। নিকটন্ব বালিপাথরের পাহাড়ে 
বহুসংখ্যক গুহা কর্তিত হইয়াছে । এগুলি দেখিতে অতিশয় 
মনোরম ও আশ্চর্যজনক । 

তলপেট (দেশজ) উদরের নাভিকুণ্ডের নিয়স্থ অংশ, উদ- 
রের অধোভাগ। 

তলপেট্যাল (দেশজ) নিয় হইতে সাহাধ্যকারী ব্যক্তি। 

তলপ্রহার (পুং) তলেন প্রহারঃ ৩তৎ। চপেটাঘাত, চাপড় 
মার! । পতল গ্রহ।রমশনেঃ সদৃশং ভীমনিম্বনং।” 
€ রামা* ৬।৭৬ অঃ) 
তলভেদ (পুং) তলম্ত ভেদঃ ৬তৎ। তলা ফুট হইয়া যাওয়া । 
তলমীন (পুং) তলে জলনিয়ে স্থিতো মীনঃ। জলনিম়স্থিত 
মহস্ত, চিঙগড়ী মাছ। 
তলবুদ্ধ (ক্লী) তলন্ত চপেটন্ত আখাতেন যুদ্ধং। চপেটাঘাত 
দ্বার! যুদ্ধ বিশেষ, চড়।চড়ি। 
তললোক (পুং) তলস্থো লোকঃ মধ্যলো"। পাতাল। 
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তলহদয় 


তলব্‌ (আরবী) [ তলপ্‌দেখ।] 

তলবৃচিঠী ( আরবী ) আহ্বানপত্র, আদেশপত্র। 

তলব (তরি) তলং হস্তাদি তলং বাতি নিহস্তি বাক। তলপ- 
বাগ্ভকারক। “তাঙ্গস্তীযানন্দায় তলবং” ( যজু* ৩০২০) 
“তলবং তল-বাগ্ভবাদকং' ( মহীধর ) 

তলবকার (পুং) ১ সামবেদের শাখাতেদ। ২ তলবকারোপনিষদ্‌। 

তলবা, ভাগলপুর জেলার একটা ক্ষুদ্র নদী। এই নদীটা 
পুর্বে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ছিল। স্থানে স্থানে ইহার গ্রাচীন 
গর্ভ দৃষ্ট হয়। এই গর্ভ ১৫ হইতে ২* চেইন প্রশস্ত। 
দেখিলে বোধ হয় যে, এখন যে স্থান হইতে তিলজ্গা নদীতে 
অল আইসে, পুর্বে দেই স্থান হইতে জল নদীতে আমিত। 
বর্ষাস্তে তলব! স্থানে স্থানে শুকাইয়। যায়। ন্দীগঞ্ভস্থ শুক 
স্থান চাষ কর! হুইয়া থাকে । এই স্থানে অল্পায়াসেই প্রচুর 
ফসল জন্মে। এই নদী নিঃশঙ্কপুরকুরা পরগণার পশ্চিম- 
দিকে গ্রবাহিত। বর্যাকালে সোনবর্ষা পর্যান্ত ২০০ মণ 
বোঝাই নৌক। এবং বৈজনাথপুর পর্য্যন্ত ৫" মণ বেঝাই 
একতা যাতায়াত করিতে পারে। এই নদী পর্ধান ও 
লোরনের সহিত মিপিত হইয়াছে । 

তলবান] (আরবী) বাদী গ্রতিবাদী বা সাক্ষিদিগের গ্রত্তি 
শমন বা অন্ত কোন আদেশ পাঠাইবার জন্ত যে খরচ লাগে। 

তলবার (হিন্দী )[ তরবারি দেখ। ] 

তলবারণ (ক্রী। তলে বাহুতলে বারয়তি বারি লুট । ১ জ্যাঘাত- 
বারণার্থ হস্ততলবদ্ধ বর্শীভেদ, চামাটা। ২ খড়ী। ৩খাপ। 

তলসান, বোশ্বাই প্রেসিডেম্সির কাঠিয়াবাড় বিভাগে ঝালা- 
বারের একট ক্ষুদ্র রাজা । ৪টাী পল্লিগ্রাম দ্বারা তলসান রাঞ্জয 
গঠিত। ইহার অংশীদার ২ জন। 

ভূ-পরিমাঁগ ৪৩ বর্গ মাইল। রাজস্ব গ্রায় ২২৯২*২ টাঁক1। 
প্রায় ৯১৫২ টাকা বুটিশগবর্মেন্টকে ও প্রায় ১৪*২ টাকা 
জুনাগড়ের নবাবকে কর ম্বরূপ দিতে হয়। 
বোম্বাই, বরোদ1 ও মধ্যভারতীয় রেলপথের বড়বাঁন 

শাখার লখতর ্টেসনের ১১ মাইল দক্ষিণ-পুর্বে তলসান গ্রাম 
অবস্থিত। প্রতিকনাগের মন্দিরের জন্ত এই গ্রামটী বিশেষ 
প্রসিদ্ধ । কাঠিয়াবাড়ে সর্পপুজার যে নকল নিদর্শন পাওয়! 
যায় তাহার মধ্যে ইহা একটা । 

তলসারক (ক্লী) তলে সারে! বলং ঘস্ত বন্ত্রী কপ্‌। ঘোটকের 
বক্ষস্থণবন্ধনরজ্জু | পর্যযায়--বক্রপট্ট, তলিকা । (হেম') কোন 
কোন পণ্ডিতের মতে ঘোটকের অন্নভোজনপাত্র। 

তলন্য় (কলা) তলন্ত হৃদয়মিৰ। পদতলের মধ্যভাগ, 
পায়ের তেলো। | 


তলাগাঙ্গ ্‌ 


সর 








তলে থাকে। 

তলা (স্ত্রী) তলস্ত্রিয়াং টাপ্‌। গোধা, জ্যাঘাতবারণ!, জ্যাঘাত 
নিবারণ জন্য বাম গ্রকোষ্ঠের চণ্ধময় আবরণ । 

তলহারি, মধ্য গ্রদেশে রায়পুর জেলার অন্তর্গত রাঞিমে 
জগপালের যে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে তৎপাঠে অৰগত 
হওয়৷ যায় যে রত্বদেবের রাজত্বকালে জগপাল এই স্থান 
জয় করেন। ৮৬৬ মন্তের রত্বপুর শাসনে লিখিভ আছে 
যে, তলহারি হইতে জাজল্লদেব বাধিক কর আদায় করিতেন। 

তলাগাঙ্গ, ১ পঞ্জাবের ঝিলম্‌ জেলার .একটা তহদীল। ঝিলম্‌ 
জেলার সমস্ত পশ্চিমাংশ এই তহীলের অন্তভূস্ত। লবণ- 
শৈল দ্বার! তহসীলটা স্থানে স্থানে বিচ্ছি্ন। মুসলমান, হিন্দু, 
শিখ, থৃষ্টান প্রভৃতি এই স্থানে বাস করে। মুসলমানের সংখ্যা 
সর্বপেক্ষ। অধিক । 

গম, যব, বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, কলাই, তৃলা এইগুলি 
প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য । 

রাজন্ব প্রায় ১১১৪৯০২ টাক1। এখাঁনে একটা দেওয়ানি 
ও একটী ফৌজদারী বিচারালয় এবং ২টী থানা আছে। এক- 
জন তালুকদার সকল প্রকার বিচার কার্ধ্য করিয়। থাকেন। 

২ ঝিলম্‌ গ্লেলার অধীন তলাগাঙ্গ তহমীলের প্রধান 
সহর। ৩২* ৫৫ ৩ উঃ অক্ষাণ ও ৭২ ২৮৮ পুঃ 
দ্রাঘিমায় এবং ঝিলম্‌ নগরের ৮* মাইল উত্তর পশ্চিমকোণে 
অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। 
সহরে মুসলমানের বান অধিক। 

১৬২৫ খুং অবেের প্রারস্তে জনৈক অরূন সরদার এই 
নগর স্থাপন করেন। তদবধি এই সহরেই স্থানীয় রাজকার্ধ্য 
নির্বাছিত হইতেছে । শিখরাঞত্বে এবং বুটাশ শাসনেও এই 
স্থান হইতে বিচারালয়াদি স্থানান্তরিত হয় নাই। এই 
নগরটা একটা মালভূমির উপর নির্মিত। কতকগুলি গুহ 
দিয়৷ নগরের জল নিকাশ হইয়া যায়। 

তলাগাঙ্গের নিকটবর্তী স্থানে বিবিধ শম্ত জন্মে । এখান- 
কার ব্যবপায় বহু বিস্বৃত। এখানে এক প্রকার জ্তা 
প্রস্তুত হয়। এই জুতার সোণালী জরির কাজ থাকে। 
পঞ্জাবের স্ত্রীলোকের! এই জুতা ব্যবহার করে। দূরবর্তী 
প্রদেশে ইহা রপ্তানি হয়। এইস্থানের মুসির (পরিধেয় 
বন্ত্রবিশেষ ) দেশ বিদেশে মমাদর দেখা যায়। 

শিখ-আধিপত্য কালে করদার যে ছুর্গে বাস করিতেন 
সেটী কর্দাম নির্পিত। এখন এই দুর্গের মধ্যেই পুলিশ ও 
তহমীলের কাছারী। 


৫৯১ ] 


তলঙ্গিষ্$ (তি) তলে ছ্িতঃ ৭তৎ। তলে অবস্থিত, যে 


তলাশা 


ইংরাজ আধিপত্যের মময় হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত এই 
স্থানে একটা সেনাবাস ছিল। ১৮৮২ ধৃঃ অন্দে ইহ! উঠিয়া 
গিয়াছে। 
এখানে একটা স্কুল ও একটা দাতব্য ওষধালয় আছে। 
তলা (দেশজ) তলদেশ, নিম্নভাগ। 
তলা ও (হিন্দী) জলাশয় বিশেষ। 
তলাগুচি (দেশজ) ১ বিক্ষিপ্ত বস্তর সংগ্রহ করণ । ২ যোগান 
দেওন। ৩ আনুকুল্য। ৪ মন্দ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান। 
তলাচী (ভ্ত্রী) তলমঞ্চতি অন্চ কিপ্‌ স্িক্লাং ডীষ। নলনির্িত 
কট, বেত বা বংশনির্মিত আন্তরণ, দূরম1, চেটাই। 
তলাঁজ, বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের ভবনগর 
রাজ্যের একটা নগর। নগরটা চতুর্দিকে গ্রাচীরবেষ্টিত 
এবং ভবনগর সহরের ৩১ মাইল দক্ষিণে ২১* ২১১৫ উঃ 
অক্ষাঃ ও ৭২ ৪ ৩৮ পুঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার 
দৃশ্য একটা ক্ষুদ্র ছুরারোহ স্থচাগ্র পর্বতবৎ। ইহা সমুদ্রের 
সমতল হইতে ৪** ফিটু উচ্চ। নিকটম্থ পাহাড়ের উপর 
একটা হিন্দুমন্দির ও একটা সুন্দর পুষ্করিণী আছে। এই 
পুষ্করিণীর জল অতিশয় বিশুদ্ধ। পাহাড়ের স্থানে স্থানে গহ্বর 
আছে। পুর্বে দন্্যগণ এই গুহাগুপিতে লুকাইয়া থাকিত | 
১৮২৩ থৃঃ অবেও এই সকল গহ্বরে দস্থায দেখা যাইত | 
তলাড়, তামিল ভাষার লিখিত 'কতকগুপি পদ্য । ইহাতে 
দেবগণের শৈশবাবস্থা৷ বর্ণিত হইয়াছে। প্রতিবর্ষে নির্দিষ্ট 
পর্ধের দিনে মান্জ্রাজের দক্ষিণাংশবাসিগণ কতকগুলি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র দেবমূত্তি দোলায় রাখিয়া! দেলাইতে দোলাইতে এই 
পছ্যগুলি গান করে। এই পণ্যের কতকগুলি অশ্লীল, 
আর কতকগুলি কেবল শব্দাড়ঘ্বরপরিপূর্ণ। ইহার একটীর 
নাম চঞ্চড়।। এই গণ্ঘটার ভাষা! বেশ মধুর। মান্দ্রাজ 
রমণীগণ শিশু সস্তানদিগকে নিদ্রিত করিবার কালেও তলাড়, 
গাহিয়। থাকে । , পদ্যগুলি পয়ার লক্ষণাক্রাপ্ত। 
তলা তল (ক্লী) নাস্তি তলং বস্তেতি অতলং তলাদপি অতলং। 
পাতালভেদ, সগ্তপাতালের একটা পাতাল বিশেষ। এইখানে 
ময়দানব শিব কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া বাদ করেন। ( ভাগ" ) 
[ পাতাল দেখ। ] 
তলান (দেশজ ) নিমগ্ন হওন, নিমজ্জন। 
তলানি (দেশ) অধোভাগ, নিষ্নভাগ, জলাদির নিয়ে 
সঞ্জাত মল। ও 
তলাভিঘাত (পুং) তলেন অভিঘাতঃ ৩তৎ। করতলঘার! 
গ্রহার, চপেটাঘাত। 


তলাশ। (বৈ) বৃক্ষভেদ। 


তলেতলে 


তলিকা (শ্রী) তলং বক্ষস্থলতলং বন্ধনস্থানত্বেনাত্তত্ত তল- 
ঠন্‌। তলসারক, ঘোটকের বক্ষস্থলবন্ধনরজ্জু। 
তলিৎ (শ্রী) ভড়িৎ ডন্ত-ল। বিদ্যুৎ । ( শ্ার্থচি') 
তলিত (ক্লী) তল-তারকা* ইতচ্‌। তৃষ্টমাংস, ভাজ মাংস। 
শুদ্ধ মাংস যেরপে প্রস্তত করিতে হয়, সেই নিয়মে মাংস 
সম্যক সিদ্ধ করিয়া পুনরায় ঘ্বৃতে ভাজিয়া লইবে। মাংস এই 
গ্রকারে ঘ্বতপক্ক হইলে পঞ্ডিতগণ “তলিত” বলিয়া থাকেন। 
“শুদ্ধমাংস বিধানেন মাংসং সম্যক্‌ প্রসাধিতং। 
পুনস্তদাজ্যে সূ &ং তলিতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥” (ভাবপ্র') 
ইহার গুণ বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজোধাতু ও গুক্রবৃ্ধি- 
কারক, তৃত্িজনক, লঘু, স্সিগ্, রুচিকর এবং শরীরের দৃঢ়তা- 
সম্পাদক । (ভাবপ্র*) 
তলিন্‌ (তরি) তলা অশ্তান্তি ইনি। গোধাযুক্ত। “ততঃ কবচ- 
ধারী চ তলী খডগী শরাসনী |” (ভারত উদ্মো* ১৫৭ অং) 
তলিন (ক্লী) তল্যতে শয়নার্থং গম্যতেহত্র তলইনন্‌ (লি 
পুলিভ্যাংচ। উণ্‌ ২৫৩) ১ শয্যা (ত্রি) ২বিরল। ৩ 
স্তোক। ৪ স্বচ্ছ। ৫ ছূর্বল। (হেম') 
তলিম (ক্লী) তল বাছুলকাৎ ইমন্। ১ কুটিম, ছাত। ২ 
শয্যা। ৩ থড্া। ৪ বিতানক, টাদোয়।। ৫ চন্ত্রহাস। 
তলীড্য (বৈ) গ্রত্যঙ্গভেদ। 
তলুন ( পুং) তরতি বেগেন গচ্ছতি তৃ উনন্‌ ( ত্রোর্চলোবা। 
উণ্‌ ৩৫৪) রূস্ত লশ্চ। ১ বাযু। ২ যুবা। 
তলুনী (ন্ত্রী) তলুন-ডীষ্‌। তরুণী, যুবতী । 
তলুয়। (দেশজ ) ভাত রাদ্ধিবার জন্ত বড় হাড়ী, তলোহীাড়ী। 
তলেক্ষণ (পুং) তলে অধোভাগে ঈক্ষণং যস্ত বনুত্রী। শুকর । 
স্বিয়াং জাতিত্বাৎ ডীষ্‌। 
তলৈঙ্গ, পেগুর অধিবাসীদিগের সাধারণ নাম। মগগণ ইহা, 
দিগকে তলৈঙ্গ ও শ্তামবানীগণ মিঙ্গ-মোন বলিয়া থাকে। 
তলৈগগদিগের অনেকে ইরাবর্তী নদীর বন্বীপে বাস করে। 
পেগু,মান্তীবান, মৌলমেন এবং আমহাষ্টের অধিবাসীগণ মোন 
নামে খ্যাত। এই নামটা ইহাদ্দের আপনাদিগের মধ্যে 
এরচলিত। 
পেগুর ভাষাকে মোন (অথব| তলৈঙ্গ ) বলে। এই 
ভাষার অক্ষর ভারতীয় অক্ষরমূলক। পালি অক্ষরের সহিত 
ইহার বিশেষ এঁক্য দৃষ্ হয়। এই অক্ষরে লিখিত বোৌদ্ধগ্রস্ 
পাওয়া যায়। মগ ও শ্তামবামীগণ এই ভাষা বুঝিতে পারেন!। 
তলৈঙ্গ শব সম্ভবতঃ তৈলঙ্গ শের অপত্রংশ। 
তলেতলে (দেশঙ্দ) গোপনে গোপনে, ভিতরে ভিতরে, 
চুপে চুপে । 


[ ৫৯২ ] 


তন্ন 


তলোদরী (ভ্ত্রী) তলং নিম়মুদরং ষন্তাঃ বহুত্রী ততঃ ভীষ্‌। 
কশোদরী ভার্ধযা) স্ত্রী। 
তলোদা, বোম্বাই গ্রেমিডেম্সির খাদেশ জেলার উত্তরপশ্চিম 
ংশে অবস্থিত একটা উপবিভাগ। ছিথলি ও কাঘী 
নামক ২টা ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য ইহার অধীন। এই প্রদেশে 
হিন্দুর সংখ্য। সর্ব[পেক্ষা অধিক। অনেক মুসলমান ও অন্তান্ত 
ধর্মের লোক বান করে। 

স্থানীয় নৈসর্ণিক দৃশ্ঠের মধ্যে সাঁতপুর! পাহাড়শ্রেণীর দৃষ্ঠ 
অতিশয় মনোহর । এই পাহাড় পুর্ব হইতে পশ্চিমদিকে 
বিস্বৃত। পাহাড়ের সান্দেশে একটা বৃহৎ বনভূমি দৃষ্ট হয়। 
এই বন-প্রদেশে বিবিধ পণ্ড বাস করে। 

তলোদার মৃত্তিক1 কৃষ্ণবর্ণ ও উত্ভিজ্জাদির সার মিশ্রিত। 
যে স্থানে চাষ কর! হয়, তথাকার জলবাধু মন্দ নহে। সাত- 
পুরার পাদদেশের নিকটবর্তী ও পশ্চিমস্থ পল্লিগ্রামগ্ুলিতে 
ম্যালেরিয়া রোগ অতি প্রবল। এখানে জর ও প্লীহারোগ 
সচরাচর দেখা যায়। এপ্রেল ও মে মাস ব্যতীত যুরোগীক্গণ 
এই স্থানে নির্ভয়ে থাকিতে পারেনা। 

ভূপরিমাণ ১১৭৭ বর্গমাইল । 
গ্রকার শন্ত উৎপন্ন হয়। 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান সহর। গ্রেট ইগ্ডিয়ান্‌ 
পেনিনন্ুলা রেলওয়ের ভূষাবাল ষ্রেসনের ১৪ মাইল পশ্চিমে 
এবং ধূলিয়ার ৬২ মাইল উত্তরপশ্চিমে ২১* ৩৪ উঃ অক্ষ।' 
এবং ৭৪* ১৮৩৯ পুঃ ভ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই সুরে 
মিউনিসিপালিটি আছে। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পারসী 
প্রভৃতি অধিবাসী দেখা যায়। হিন্দুর সংখ্যা অধিক । থানে'শ 
জেলার মধ্যে তলোদার বুক্ষের ব্যবসায় বিশেষ গ্রসিদ্ধ। 
ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বাহাছুরি কাঠ এই স্থানে আনীত হইয়। 
বিজ্রীত হয়। রোয়াঘাস, তৈল এবং শস্তের ব্যবসায়ও 
মন্দ নছে। খান্দেশের সর্বোৎকৃষ্ট কাষ্ঠ-শকট এই স্থানে 
নির্টিত হইয়া থাকে । ইহার এক এক খানির মুল্য 
৪০।৪৫২ টাকা। 

তলোদাঁযন একটা ডাকঘর, স্কুল ও দাতব্য ওষধালয় আছে । 

তলোদ! (শ্রী) তলে উদকং যন্তাঃ বহুত্রী; উদকশব্ন্ত 
উদাদেশঃ। নদী। (ত্রিকা') 

তন্ক (ক্লী) তল বাছুলকাৎ কন্‌। বন। (ত্রিকা*)। 

তলতলিয়! (দেশজ ) কোমল, অকঠিন। 

তল্প (পুং লী) তল্যতে শয়নার্থং গম্যতে তল-প (খঙ্পশির- 
শল্পবাস্পরুপপর্পতল্লাঃ । উণ্‌ ৩২৮) ১ শয্য।। ২ অক্টালিক1। 

৩ দারা, স্ত্রী। 


এই গ্রদেশে বিবিধ 


তশ্লীচেরি 1 ৫৯৩ ] তবক 


“পিতৃবাদারগমনে ভ্রাতৃভাধ্যাগমে তথা । 
গুরুতন্পব্রতং কুর্যযাৎ নাস্তা নিষ্কৃতিরুচ্যতে ॥” (সন্বর্থস* ১৫৮) 
তল্পক (পুং) তন্ন-কন্‌। শধ্যাসংস্কারকারক তৃত্য। 
তল্লকীট (পুং) তল্লে শয্যায়াং জাতঃ কীটঃ । কীটবিশেষ, ছার- 
পোক1। “জন্মৈকং তল্ল কীটশ্চ তদ। শূর্রো ভবে বং” (ব্রহ্ম বৈ) 
তল্লগিরি (পুং) দাক্ষিণাত্যের তিরুপতির অদুরে বিষ্ণুর নামে 
উৎসর্গাকৃত একটা পাহাড়। 
তল্লজ (তরি) তল্প জন-ড। স্ত্রীর গর্ভতজাত, ক্ষেত্র পুত্র। 
দ্য স্তল্লজঃ গ্রমীতন্ত র্লীবস্ত ব্যাধিতস্ত বা” ( মনু ৯১৬৭) 
তল্লন (ক্লী) তর ইব আচরতি তন্ন-কিপ্‌ লা । ১ করিপৃষ্ঠ। 
২ পৃষ্ঠান্থির মাংস, পিঠের ভীড়ার মাংস। কোন কোন 
স্থলে তল্লল এইন্ধপ পাঠাস্তর দৃষ্ট হয়। 
তল্সশীবন্‌ (তরি) শয্যাশীয়ী, শ্ায় বিশ্রামী। 
তল্লী (দেশজ ) পুউলী, গাঠরী, বস্তা । 
তল্লপেশয় [ তল্লশীবন্‌ দেখ। ] 
তল্ল্য (পুং) তল্লে ভব তল্ন-যৎ। ৯ রুদ্রতেদ। “নমন্তল্লযায় 
গেহায়” (য়ু* ১৬।৪৪) (লরি) তল্লে সাধু যৎ। ২ শয্য। সাধু। 
“শতং তন্ন রাজপুত্র! আশাপালাঃ” (শতপথব্রা: ১৩।১/৬২) 
তল্লপ (রী) তন্মিন্‌ লীয়তে লী-ড। ১ বিল, গর্তভ। (ত্রি)২ 
তাহাতে লীন। (পুং) ৩ জলাধার বিশেষ, পুফ্ধরিণী ইহার 
হিন্দী নাম তলাও। 
তল্লচেরি, মান্ত্রাজ বিভাগের অন্তর্গত মলবার জেলায় কোতায়ম্‌ 
তালুকের একটা সহর ও বন্দর । ১১* ৪৪৫৩ উঃ অক্ষ 
এবং ৭৫* ৩১৩৮ পৃঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই সহরে 
মিউনিপিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্ঠান 
গরভৃতি ভিন্ন ধর্মের লোক তল্লচেরিতে বাস করে। হিন্দুর 
সংখ্যা সর্বাপেক্ষা! অধিক। এই নগরকে তেল্লিচেরি ও 
তলসেরি বল! হইয়৷ থাকে । 

তল্পচেরি মলবার জেলার একটা উপবিভাগ। এই স্থানে 
উত্তর.মলবার জেলার আদালত, জেল, শুন্ব-কার্ধযালয়, গব- 
'মেঁণ্টের অন্তান্ত কয়েকটা কার্য্যালয় এবং কতকগুলি বাণিজ্য- 
কার্যালয় আছে। সহরটা স্বাস্থ্যকর ও দেখিতে বেশ সুশ্রী । 
উহ বৃক্ষময় পাহাড়ের উপরিভাগে নির্মিত। এই পাহাড় সমুদ্র 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপক্‌ সমেত সহরের ভূ-পরিমাণ ৫ বর্গ- 
মাইল। এক সময়ে ইহার চারিদিকে একটা দৃঢ় কর্দম নির্শিত 
গ্রাচীর শোভ! পাইত। নগরের উত্তরাংশে তল্পচেরি দুর্গ । এটা 
এখনও দৃঢ়ভাবে রহিয়াছে । আত্কাল ইহা কারাগাররূপে 
ব্যবহৃত হইতেছে। ছুইটী সমচতুতু্জাকার দক্ষিণপুর্র্ব ও 
উত্তরপশ্চিমভাগে বপ্র আছে। দক্ষিণপুর্ব্ব বপ্রে একজন: 


অশ্বারোহী যোদ্ধা! দৃষ্ট হয়। উত্তরদিকে আর একটা বঞ্ 
দেখা যায়) ইহা! ছুর্ হইতে ১৫* গজ দুরে একটা দৃঢ় প্রাচীর 
ছুর্গের অব্যবহিত সীম! রক্ষা! করিত। এই প্রাচীরের স্থানে 
স্থানে বন্দুক ছাড়িবার ছিদ্র ছিল। 

কাফি, এলাচি ও চন্দনকাষ্ঠ এই প্রদেশ হইতে বিদেশে 
রপ্তানি হয়। এখানকার রপগানি আমদানীর প্রায় দ্বিগুণ । 

বাধিক বৃষ্টিপাত মোটের উপর ১২৪৩৪ ইঞ্চ। 

১৬৮৩ খুঃ অন্দে ইইইগ্ডিয়া কোম্পানী মরিচ ও এলাচির 
বাবসায় করিবার জন্য এই স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্শীণ করেন। 
১৭০৮ হইতে ১৭৬১ খৃঃ অব পর্য্স্ত কএকবার কোম্পানী 
চেরাকল রাজ! ও স্থানীয় অপরাপর জমিদারদিগের নিকট 
তেলিচরি ও তাহার নিকটে অনেক জমী পান এবং উক্ত 
জমীদারী মধ্যে শুক্ধ আদায় ও বিচাঁরাদি করিবার ক্ষমতাও 
তাহাদিগকে দেওয়া হয়। হায়দরআলি কোম্পানীর 
অধিকৃত কতকগুলি জমী অধিকার করিয়া লইলেন । ১৭৬৬ 
ধূঃঅবে এই কুঠী রেসিডেশ্দির আকার ধারণ করিল । ১৭৮০ 
হইতে ৮২ পধ্যস্ত ছুই বৎসর কাল এই প্রদেশ হায়দর 
আলির সেনাপতি সরদার খা কর্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। 
বোম্বাই হইতে সৈম্ত আসিয়া এই স্থান উদ্ধার করে। 
পরবর্তী মহিস্থরধুদ্ধে তল্লচেরি হইতে ইংরাজসৈন্ত ঘাটপর্বত 
অতিক্রম করিয়াছিল। যুদ্ধাস্তে এইস্থানে উত্তর মলবারের 
স্থপারিটেণ্ডেণ্টের কার্যালয় ও প্রাদেশিক শাঁসনসভ। 
স্থাপিত হইল। 

তল্লজ (পুং) তত প্রসিদ্ধং ধণ! তথা লজতি লজ-অচ্। গ্রশস্ত- 
বাচক, শ্রেষ্টতাবোধক শব । শব্দোতর প্রযুজ্যমান এই শব্দ 
অহলিঙ যথা কুমারীতল্লজ। 
তল্লহু (পুং) কুকুর। 
তল্লাট (দেশজ ) প্রদেশ, বনুদুরব্যাপক স্থান। 
তল্লান (আরবী ) অনুসন্ধান, অন্বেষণ। 
"অধর্শে হইলি বীঝ, দিনে ভূঞ্ত তিন সাজ, 
সতিনের ন| কর তল্লাম।” (কবিক") 
তল্লিক! (স্ত্রী) তশ্মিন্‌ লীয়তে লী-ড সংজ্ঞায়াং কন্‌ কাপি অত 
ইত্বং। ১ কুঙ্জিকা, তালী। ২ চাবি। 
তললী (স্ত্রী) তত প্রসিদ্ধং যথা তথা লতি লস-ড স্ত্রিয়াং ডীষ্‌। 
১ তরুণী, যুবতী । ২ নৌক1। ৩ বরুণপত্ধী। 
তন্ব (ক্রী) সুগদ্ধিদ্রব্যের ঘর্ষণে উৎপর মৌরভ। 
তন্বকার ( পুং) সামবেদের শাখা ভেদ। 
তব (তরি) যুক্ষদ্৬ একব'। তোমার। 
তবক (ত্রি)তবক। তোমার, ত্বদীয়, তোমার স্ঘন্ধীয়। 


৮7. ১৪৯ 


তবিম 


তবক (যাবনিক ) তোমর, অগ্রন্ত্র। 
“মুকুটার শব যেন তবকের গুলি। 
একঘায়ে বাঘের ভাঙ্গিল মাথার খুলি ।* (শ্রীধর্ম* ) 
তবকী (যাবনিক ) তবকধারী। 
তবক্ষীর (ক্লী) তু অচ্‌ তবং ক্ষীরমিতি কর্মধা*। ক্গীর জল, 
হিন্দী তোয়াক্ষীর, ইহার গুণ মধুর, শিশির, দাহ, পিত্ব, 
ক্ষয়, কাস, কফ, শ্বাস ও অশ্রদোষনাশক। (রাজজনি') 
তবঙক্ষীরী (শ্রী) তবক্ষীর ভীধ্‌। গন্ধপত্, মালবে পলাশশটা। 
(রাজনি ) 
তবর (ক্লী) নির্দিষ্ট উচ্চ সংখ্যা। 
তবরাজ (পুং ) তু-অচ্‌ তবঃ পুর্ণঃ সন রাজতে রাজঅচ্‌। যবাস- 
শর্করা, চলিত কথায় মেন! । (রাজনি') [ যবাসশর্করা দেখ । ] 
তবরাজোন্তবখণ্ড (পুং) তবরাজাছুস্তবতি উৎভূ-অচ্‌। তব- 
রাজোস্তবঃ যঃ থণ্ডঃ কর্মধা* । যবাসশর্করাভব খণ্ড, মেনার 
খাড়। পর্যায়-সুধামোদকজ, থগডজোস্ভবজ, সিদ্ধমোদক, 
অমৃতসারজ, সিদ্ধখণ্ড। ইহার গুণ দাহ, তাপ, তৃষ্ণা, মোহ, 
মুচ্ছ1 ও শ্বাসনাশক, ইন্দ্রিয়ের তর্পণকারী, শীতল ও সদ! 
মধুর রস। (রাঞ্জনি* ) 
তবর্গ (পুং) ত, থ, দ, ধ, ন, এই পাঁচটা তবর্গ। 
তবগাঁয় (পুং) তবর্গে ভব বর্গীস্তত্বাৎ চ্ছ। তবর্গভব বর্ণ, 
তবর্গের বর্ণ। 
তবস্‌ (ক্লী) তু-অন্থন্‌। ১ বৃদ্ধ। ২ মহৎ। ৩ বল। (নিঘণ্ট,) 
“অল্লাদচিস্তং তবসা! জবন্যঃ1/ ( ধক্‌ ৩৩০।৮) “তবস। 
বলেন” (সায়ণ) 
তবস্ত (ক্লী) তবসে বলায় হিতং তবস্‌ যৎ। বলসাধন। “তশ্যৈ 
তবন্ত মনুদাতি” (খক্‌ ২২০৮) 'তবস্তং তবসে বলায় ছিতং 
বলবদ্ধনং।* (সায়ণ) 
তবস্ব (তরি) তবোহস্ত্যম্ত মতুপ্‌ মন্ত বঃ সাস্তত্বাৎ মত্বর্থে ন 
বিসর্গঃ। বলযুক্ত। “বীর উশতে তবন্বান্‌” ( খক্‌ ৯/৯৭।৪৬) 
“তবস্বান্‌ বেগবান” (সায়ণ) 
তবাগ। (ব্রি) তবন। বলেন গীয়তে গৈ কর্ণণি ক্ষিপ্‌ পৃষো' 
সাধুঃ। প্রবৃদ্ধ বলযুক্ত। “স্থষ্টিঃ স সুব স্থবিরং তবাগাং।” 
(খকৃ্‌ ৪।১৮।১৯ ) তবাগাং প্রবুদ্ধবলং' (সায়ণ )। 
তবিপুল! (সী ) বিগুলা ছন্দোভেদ, চাঁরিটী অক্ষরের তগণ 
হইলে এই ছন্দঃ হয়। 
“তোংবেস্তৎপূর্বান্া ভবেৎ।” (বৃত্তর* ) “অর্বোশ্তুর্থা- 
ক্ষরাৎ পরং তগণস্চেৎ তপুর্ববা তবিপুল! নামছন্দঃ।” (টাক) 
তবিয়স্‌ (তি) অতি বলবান্‌, শক্তি ও সম্পদশালী । 
তবিষ (পুং) তব-টিষচ (তবেণিদৃবা। উপ. ১1৪৯)। ১ স্বর্গ । 


( ৫৯৪ ] 


তগর 


২ সমুদ্র। ৩ ব্যবসায়। ৪ শক্তি। ৫ম্বর্ণ। (জি) ৬বৃদ্ধ। 
৭ মহৎ। ৮ বলবান্‌। 
“ঘনে। বৃত্রাণাং তবিষে| বতৃথ । (খুকু ৮/৮৫।১৮) “তবিষঃ 
প্রবৃদ্ধ!' বলবান্‌ বা” (সায়ণ) 
কোন স্থলে তবীষ এই প্রকার পাঠ দেখ! যায়, কিন্ত 

ইহ! লিপিকর প্রমাদ বলিয়। বোধ হয়। 

তবিষী (স্ত্রী) তবিষ সংজ্ঞায়াং ডীষৃ। ১ভূমি। ২ নদী ।ও৩ 
দেবকন্ত!। ৪ বল। “কৃষ্ণরজাংসি তবিষীং দধানঃ।* (খক্‌ 
১।৩৪।৪ ) “তবিষীং বলং স্বকীয়ং গ্রকাশরপং (সায়ণ) 

তবিষীম্ড (ত্রি) তবিষী অন্ত্ন্ত মতুপ্‌। দীপ্রিমৎ দীপ্তি- 
যুক্ত। “তমনূনং তবিষীমন্তমেষাং” (খাক্‌ ৫1৫৮১) “তবিষীমস্তং 
দীপ্তিমস্তং (সায়ণ) 

তিবিষীয়, ( ব্রি) তবিষীয়-উ। বল আচরণকারী, বলগ্রয়োগ- 
কারী। পবৃষণস্তবিষীযবঃ” (ক ৮1৪১১) 'তবিষীযবঃ বলং 
আচরস্তঃ |” (সায়ণ) 

তবিষীবৎ (ভ্রি) বলবান্‌. সাহসী । 

তবিষ)1 (তরী) বল, শক্তি। 

তব্য, ১ বেদস্তভেদ। (ত্রি)তবযৎ। [বৈ] শক্কিশালী। 

তশল। (হিন্দী) ১ অর্গল, ভুড়কা। ২ পিত্বলের রন্ধনপান্র। 

তষ্$ (তরি) তক্ষ-ক্ত। ৯১ তনুকৃত, যাহ টাচিয়া সু্ম কর! 
হইয়াছে। ২ দ্বিধাক্কৃত। ৩ তাড়িত। ৪ গুণিত। 

তষ্টি (স্ত্রী) তক্ষ-ক্িচি। তক্ষণ। 

তষ্টিদার, তষ্টিরাম (দেশজ) একশ্রেণীর পতিত ব্রাঙ্গণ, 
ইহার! আগ্যশ্রাদ্ধকালে উপস্থিত হইয়৷ করুণন্বরে মুতবাক্তির 
গুণান্কীর্তন করে। ইহার! অতিশয় দৃঢ়গ্রতিজ্, যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত উপযুক্ত বিদায় ন৷ পায় ততক্ষণ বসসিয়। থাকে এবং 
শরীরকে নান গ্রকারে কষ্ট দেয়। 

তষ্টু ( পুং) তক্ষ-তৃ পৃযোদরা' কলোপে সাধুঃ। ১ সুত্রধর, 
চুতার। ২ বিশ্বকর্মা । ৩ আদিত্যভেদ | ( রমানাথ )। 

তসর (পুং) তনোতীতি তন-সরন্‌ কিচ্চ। 
(তনৃষিভ্যাং কৃসরন্। উপ. ৩৩৫)। ১ ত্রসর, সুত্রবেষ্টন। 
“রসং পরিশ্রুতা ন রোহ্তং নগ্ন্ধীরম্তনরং ন বেম।” 
(বাজসনেয় সং ১৯/৮৩)। | 

২ গুটিপোকার হতা, এই জন্ত এউনুতা হইতে যেবন্ত 

প্রস্তত হয় তাহাকেও তলর কহে। 

তর, কৌবেয সুত্র বিশেষ) অপেক্ষান্কত শক্ত, মোটা রেশম 
বাঙ্গালার অন্তর্গত ছোটনাগপুর গ্রদেশে, বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, 
কেঁঞঝড়, প্রভৃতি স্থানে এবং বাকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর 
জেলার জঙ্গলে এবং বাঙ্গালার অস্তান্ত কতিপয় স্থানে শাল, 


তলর 


পিয়াল, হরিতকী, বিভীতকা, আমলকী, কুসুম, মৌল, ব্দরী 
গ্রভৃতি বৃক্ষে তমর জন্মে। রেশমকাট-জাতীয় কাট উল্লিখিত 
বৃক্ষ সকলে তদর গুটি গ্রস্তত করে। বলা বাহুল্য তদর 
রেশমেরই প্রকার ভেদ মাত্র। [রেশম দেখ।] 

উপরে যে সকল স্থানের নাম লিখিত হইল এ সকল 
প্রদেশে তসর জঙ্গলে ম্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়, তবে ইহার চাষও 
বছ বিস্বীত। তসরের চাষ রেসম চাষের মত নহে। রেশ- 
মের চাষে যেরূপ তুতপাতা খাওয়াইয়| রেশমকীটদিগকে 
পালন কর! হয় এবং যত্বপূর্বক কীটদ্দিগকে গৃহ মধ্যে প্রতি: 
পালন করিয়। গৃহেই গুটিক। উৎপাদন কর! হয়, তসর চাষে 
প্রী সকল প্রদেশে সেন্বপ করে না। চাইবাসা, হাজারিবাগ, 
লোহারভাগ! প্রভৃতি স্থানে তনর উৎপাদনকারিগণের তসর- 
চাঁষ সেরূপ ঘত্বসাধ্য নহে। অরণ্য মধ্য স্বভাবে উৎপন্ন তসর- 
কীটদ্দিগকে পণ্ড পক্ষ্যার্দির আক্রমণ হইতে রক্ষা কর! ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। 

তসর-চাষ। পূর্ব হইতে কতকগুলি পরিপক্ক বীজ 
অর্থাৎ গুটি সংগ্রহ করিয়! রাখিয়া দেয় এবং যথ! সময়ে 
এ গুটি কাটিয়। গ্রজাপতি বাহির হইলে উহ্বাপ্দিগকে 
ধরিয়। সগ্িহিত অরণ্যে ছাড়িয়া দেয়। এই সময়ে ইহাদের 
স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন হয়। অবিলম্বেই স্ত্রী গ্রজাপতিগণ 
বৃক্ষের পত্রে ক্ষুদ্র কুদ্র চেপ্টা সর্ষপাকার অও প্রসব করে। 
এ নকল অও্ড ঈষৎ আটা সুতরাং পত্রাদিতে দৃঢ় লগ্ন হইয়া 
যায়। এক একট। প্রজাপতি ৩1৪ দিন ধরিয়া! ২০* হইতে 
২৫* পর্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। একবার সমস্ত অও প্রসব 
করিলেই গ্রজাপতিগণের জীবনের কার্য্য শেষ হইল। অগ্ড 
প্রসব করিবার ৩৪ দিন পরেই ইহার! মরিয়া! যায়। পুং- 
গ্রজাপতিগণ শীত্ব মরিয়া যায়। তখন কেবল অগুগণই 
ভবিষ্যৎ তসর কীটবংশের বংশরক্ষক বলিয়! বর্তমান থাকে। 

এ সকল অও্ড হইতে ১*।১২ দিন মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট 
নির্গত হয় এবং পত্রোপরি চঞ্চল ভাবে বিচরণ করিতে 
থাকে। এই সময় শ্রী সকল কীট অতিশয় পেটুক হয়। 
অনবরত কোমল পত্র ভক্ষণ করিতে করিতে শীত্র শীপ্্ বর্ধিত 
হইতে থাকে । এই সময় ইহারা ৩1৪ বার খোলস ছাড়ে। 
খোলস ছাড়িবার সময় ইহার! কিছুক্ষণ আহার বিহার পরি- 
ত্যাগ করিয়। নিম্তন্ধভাঁবে থাঁকে । এইবূপে ১০১৫ দিন পরে 
এ সকল কীট পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাদের আকার 
৩1৪ ইঞ্চ হইতে ৫1৬ ইঞ্চ পর্য্যস্ত হইয়া থাকে। এই সকল 
কীট ধূমরবর্প এবং নীল, পীত, লোহিত গ্রভৃতি নানাবিধ বর্ণে 
চিত্র বিচিত্র। চক্ষু ছুটা উজ্জল এবং গদ সরল ত্র ক্ষুত্র। 


[ ৫৯৫ ]. 


তসর 


ডিম্ব ফুটিবার পর হইতে এতা'বৎকাল পর্য্যস্ত এই সকল 
কীটের অনেক শক্র। প্রথমতঃ ক্ষুদ্র অবস্থায় পিপীলিকা 
প্রভৃতি ইহাদের পরম শত্র | চিল, কাক ও অন্তাস্ত বনচর পক্ষী, 
কাষ্ঠমার্জার, সর্প প্রভৃতি প্রাণী সুবিধা পাষ্টলেই এ সকল 
কীট ধরিয়া ভক্ষণ করে। এজন এই সময়ে তলর:চাষীপ্দিগকে 
অতি সন্তর্পণে এর সকল কীট রক্ষা করিতেহয়। রক্ষকগণ 
তীরধন্ু, প্রস্তর, বংশ প্রভৃতি দ্বারা এ নকল অধিকারীদিগকে 
তাড়াইয় দেয়; জঙ্গল! ভাষাঁয় ইহাকে আড়! দেওয়া কছে। 

যাহার আড়া দেয়, তাহারা এই সময়ে কঠোর ব্রঙ্গচর্যা 
অবলঘ্ধন করিয়া বনমধ্যে বান করে। তাহাদের বিশ্বাস 
এপ না করিলে কীট মরিয়া যায়। সুতরাং তাহার! অরণা 
মধ্যে পর্ণকুটার নির্মাণ করিয়া ২৩ মাস কাল ব্রতপরায়ণ 
হইয়া গুদ্ধাচারে থাকে । মল মুত্র ত্যাগ করিলেই দ্বান 
করে, প্রভাহ একবেল! হুবিষ্যান্ন ভোজন করে এবং তূণশধ্যা 
শয়ন করে। যে পর্য্যন্ত গুটিগুলি পরিপক না হয় সে পর্যন্ত 
স্ত্রী পুতরাদির মুখাবলোকন করে না। ইহাদের আর এক 
বিশ্বাস আছে যে, আড়! দিয়! ব্যাত্র গমন করিলে গুটিপোকার 
উৎপার্দিকাশক্ি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং বানর গমন করিলে 
রক্ষকগণ অধিক লাভের আশ করিয়া থাকে । বলা বাহুল্য 
সীওতাল, কোল, কুড়মি গ্রভৃতি জাতীয়েরাই প্রধান্তঃ তসর 
চাষ করে। অনেক ইংরাজ বণিক সম্প্রতি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত 
করিয়াছেন। 

কীট সকল পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে গুটি নির্মাণ জন্ত ব্যগ্র 
হয়। তখন ইহারা বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখায় মুখ 
নিঃহ্থত লালা দ্বারা একটী বৃত্ত নির্মাণ করে। এই লালাই 
পরে শুদ্ধ হুইয়া দৃঢ় তসরন্ুত্রপে পরিণত হয়। বৃত্ত 
নির্শিত হইলে এ সকল কীট মুখনিঃস্হত লালছার! ক্রমা্থয় 
ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্বেক্তব্ূপে একটা কোষ নির্মাণ করিয়া 
তন্মধো বন্দী হয়।, এই সকল কোব বা গুটির আকার ঈষৎ 
লম্বা গোল অর্থাৎ অগ্ডাকৃতি। কীটের জাতি অগ্ুসারে উহারা 
ছোট বড় নান! প্রকার হইয়া থাকে । বৃহত্তম তর গুটি 
৩--৩ ইঞ্চ পর্ম্যস্ত লম্বা! হইয়া থাকে । 

গুটির মধ্যে ৩1৪ দিন পর্য্যস্ত কীট ক্রমাগত সুত্র বাহিয় 
করিয়া পরে ক্ষান্ত হয় এবং গুটির মধো নিদ্রা যাইতে থাকে । 
এই অবস্থায় ইহার! পানাহার সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়। 
মৃতবৎ নিষ্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্ত 
আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই রূপে ২৩ মাস থাকিলেও 
ইহাদের মৃত্যু হয় না। এই অবস্থায় কোষ কাটিয়! ইহাদিগকে 
বাছির করিলে পিঙ্গলাব্ণ অলাড় মাংসপিগবৎ কীট বহির্গত 


তসর ৃ 


হয়) কিন্তু অবিলম্বেই উহার! নড়িতে থাকে এবং সজীবতার 
গ্রমাণ প্রদর্শন করে। কিন্তু এইরূপে অকালে নিদ্রাভঙ্গ 
করিলে ইহার! অধিকক্ষণ জীবিত থাকে না, শীপ্রই মরিয়া! যায়। 
যথ। সময়ে আপন! হইতে কাটিয়। ইহার! সুন্দর গ্রজাপতি- 
রূপে বাহির হয়। 

গুটি সকল সম্পূর্ণরূপে নির্শিত হইলে রক্ষকগণ' উহা- 
দিগকে তুলিবার জন্য অপেক্ষ। করিতে থাকে। উহ্থারা অভি- 


জ্ঞতা দ্বারা কথন গুটি পরিপক ও ভাঙ্গিবার উপযুক্ত তাহ | 


অনায়াসেই ঠিক করিতে গারে। এই সময়ে শুদ্ধ কোষ- 
মণ্ডিত তরুরাজিবহুল বনভূমি পর্যাপ্ত ফলশোভিত ফলো- 
দ্যানের স্তায় শোভা পাইতে থাকে । যখন কোষ কাটিয়। 
ছুই একটী গোক। পলাইবার উপক্রম করে, তখন রক্ষকগণ 
গুটি সংগ্রহ করিয়। বাড়ী লইয়৷ আসে । কিন্তু কীট জীবিত 
থাকিলেই গুটি কাটিয়া পলায়ন করিবে, সেই ভয়ে এঁ সকল 
গুটি গরম জলে সিদ্ধ করিয়! অভ্যান্তরস্থ কীট মারিয়া ফেলে। 
একট। হ্াড়ীর ভিতর কিঞিৎ জল ওক্ষার দিয়! তন্মধ্যে 
গুটি সকল রাখিয়া! অগ্নিতে সিদ্ধ করা হয়। যে গুটি গুলিকে 
সিদ্ধ করা হয় না, সে গুলি আযাও বলিয়! গ্রসিন্ধ। এই গুটিই 
সর্বোৎকৃষ্ট । ইহাকে মুদলগুটি কহে। এই গুটি অত্যন্ত 
কঠিন, এমন কি সজোরে টিপিলেও নত হয় না। অপেক্ষা- 
কৃত নির্ৃষ্ট গুটির নাম ডারা, বগুই, জাড়.ই। যে মকল গুটার 
মুখ কাটিয়! বাহির হুইয়! যায়, উহার! রাকাটা, আমপেতে, 
বোড়র, ধুকে, ফুকি গ্রভৃতি নামে আখ্যাত হয়। আর 
যে সকল গুটি পরিপক হইবার পূর্বেই অকালে ভগ্ন হইয়া 
সিদ্ধ হয়, তাহারা অতি কোমল এবং সহজেই তোবড়া হুইয়া 
যায়। ইহার! নিতান্ত অপদার্থ এবং অতি অল্পমূল্যে বিক্রীত 
হইয়া থাকে । কাট। গুটিগুলি একবারে নষ্ট হইয়া যায় না। 
কীটগুলি গুটির বোটার নিকট সুতা ঠেলিয়া বাহির হইয়া 
যায়। ম্ুতরাং উহা হইতে স্ৃতা পাওয়। যায়। পিপীলিকা, 
মুষিকাদি কর্তৃক করিত হইলে কোষ অকর্্প্য হইয়! যায়। 
আবাঢ় শ্রাবণে আমপেতে, ভাদ্রে মুদল, আশ্বিনে মুগ, 
কাষ্তিকে ভাবা, অগ্রহায়ণে বই, পৌষ ও মাথে জাঁড়,ই 
গুটি উৎপন হয়। 
গুটি সমস্ত সংগ্রহ কর! হইলে উহাদ্িগকে উৎকর্ষ অন্ু- 
সারে বাছিয়! পৃথক করা হয়। পরে এ সমস্ত গুটি বাজারে 
বিক্রীত হইয়৷ থাকে। ঠাইবাসা, সিংভূম, মানতূম প্রভৃতি 
জেলায় এবং ধলতৃম, শিখরভূম, তুঙ্গভৃম প্রভৃতি স্থানের ব্যব- 
সায়িগণ জঙ্গলবামিদিগের নিকট হইতে এ সকল গুটি ক্রয় 
করিয়। লয়। উহারা আবার বাকুড়া, বিফুপুর, মেদিনীপুর, 


৫৯৬ ] 


তর 


সোণামুখী, মানকর, বাকুড়ার নিকটস্থ রাজগ্রাম গ্রভৃতি স্থান 
হইতে আগত ব্যবসায়ী বা তাহাদিগের পাইকারগণের 
নিকট বিক্রপ্ন করে। এই দালাল ও পাইকারগণ অনেক 
সময় অধিক লাভের প্রত্যাশায় গ্রামে গ্রামে তৃরিয়! ঘৃরিয়া 
এই সকল গুটি সংগ্রহ করিয়৷ বেড়ায়; কিন্তু অধিকাংশ 
গুটিই নিকটস্থ হাটে বিক্রীত হইয়া থাকে। তসরগুটি সংগ্র- 
হের সময় এ সকল হাট পূর্বোক্ত স্থান হইতে বহুসংখ্যক 
ব্যবসায়ীর সমাগম হইয় থাকে। চাইবাসার অন্তর্গত হলুদ- 
পুকুর নামক হাটে এবং বওড়া গুড়। নামক স্থানে বিস্তর 
পরিমাণে এই সকল গুটির ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে । বিক্রয় 
জন্ত হাটে গুটি আসিলে বিক্রেতা প্র সমন্ত গুটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
স্তপে দজ্জিত করে। ক্রেতা এক এক স্তুপ হইতে যথেচ্ছ 
এক মুষ্টি গুটি লইয়! উহা্দিগকে পরীক্ষা করে। ইহাকে 
চাখ বা চাখতি কর! কহে, এ কয়েকটা গুটির চাখ্তিতে যেরূপ 
ওৎকর্ষ বা অপকর্ষ দাড়ায় সমস্ত স্তুপ সেইরূপ ধরিয়া লওয়। 
হুয়। পরে এক এক স্ত.পের মূল্য নির্ধারণ করা হইয়। থাকে । 
বলা বাহুল্য, এইরূপে তপরের ছোট বড় ইত্যাদি আকার, 
অন্ষু্রতা, পুষ্টতা গ্রভৃতির গুণানুসারে মূল্যের কমবেশী হইয়া 
থাকে। অনেক সময় এই অরণ্যবাসী তসরবিক্রেতাগণ ধূর্ত 
দালাল ও পাইকের ঘারা বিশেষরূপে প্রতারিত হইয়! থাকে । 

ংখ্যা গণনা দ্বারাই এই সকল গুটির মূল্য নির্ধারিত হয়। 
ওজনদার! বিক্রয় করিবার রীতি নাই । পাইকার বা দালাণ- 
গণ খুচর|। কিনিবার সময় গণ্ড| পণ দরে কিনিয়৷ থাকে। 
গণনার নিয়ম ৪টাতে গণ্ড ২* গণ্ডায় পণ এবং ১১ পণে 
কাহন। অনেকে আবার ৫ টীতে গণ্ড। ধরিয়া তদনুসারে 
পাক! পণ পাক] কাহন ইত্যাদি ধরিয়। থাকে। বড় খড় 
হাটে যখন বহুসংখ্যক গুটির ক্রয় বিক্রয় হয়, তখন আর 
সমস্ত গণিয়া উঠা সম্ভব হয় না। এই সময় কু অর্থাৎ 
অনুমান দ্বারা এক এক ত্তুপের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। 
কিন্ত অধিক সংখ্য। হইলেও অনেক সময় গণনা করাই 
শ্রেয়ন্কর বিবেচিত হয়। সংখ্যা স্থির হইলে উহাদের মূল্য 
নির্ধারিত হয়। তসর ভাল ন জন্মিলে উৎকৃষ্ট প্রকার 
গুটির দর প্রতি কান ১২২ হইতে ৭২ টাকা পর্যাতস্ত, মধ্যম 
প্রকারের গুটির ৭২ হইতে ৫২ টাক এবং নিকট গ্রকারের 
দূর প্রতি কাছন ৫২ টাক! হইতে ৩২ টাকা পর্য্যন্ত হুইয়। 
থাকে। আর স্থবংসরে অর্থাৎ উত্তম গুটি জন্মিলে সর্কবোৎ- 
কষ্ট গুটির দর ৯২ হইতে ৬২ টাঁকা, মধ্যমের দর ৭২ হইতে 
৫২ টাক] এবং নিকৃষ্ট গ্রকারের ৪২ হইতে ২২ টাকা পর্য্যন্ত 
হইয়া থাকে। বর্ধা, শরৎ, হেমন্ত ও শীতখখতুতেই তসর” 


তর 

গুটি জমে । বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে যখন হূর্যের তেজ অত্যন্ত 
বৃন্ধি হয়, তখন তসরকীট কোষ মধ্যে নিদ্রা যায়। 

ক্রেতাগণ এ সমস্ত গুটি ক্রয় করিয়! বাকুড়া ও তাহার 
অন্তর্গত রাজগ্রাম, সোণামুখধী, বিষুপুর, জয়পুর এবং বর্দমানে 
মানকর ও হুগলী জেলায় বদনগঞ্জ, শ্তামবাজার, কুষ্গঞ্জ 
গ্রভৃতি নানাস্থানে প্রেরণ করে।. খু সকল স্থানে গুটি 
হইতে তসরস্থত্র তোল! হয়। এ সুত্র কতক পরিমাণে 
শ্বানীয় তত্তবায়গণ ক্রয় করিয়া সাদা ও নানাবর্ণে রঞ্জিত 
বিবিধ একার বস গ্রস্ত করে, অবশিষ্ট কলিক!তা ও 
অন্তান্ত গ্রধান প্রধান নগরীতে রানী হয়। 

মুর্শিদাবাদ ও তগ্লিকটবর্তী বহরমপুর এবং মালদহ 
গ্রাৃতি স্থানেও কতক পরিমাণে তসর উৎপন্ন হয় বটে, 
কিন্ত উ সকল স্থানের তসর অপেক্ষা রেশম পাট অর্থাৎ রেশ- 
মেরই চাঁস অধিক । 

গুটি হইতে সুত্র তুলিতে হইলে প্রথমতঃ উহাঁদিগকে ক্ষার 
জলে সিদ্ধ করিয়! লইতে হয়। ইহাতে কোষ কোমল হুইয়] 
সহজে সুতা উঠিতে থাকে এবং শতার মলাঁও কতক কাটিয়া 
গিয়া সুতা কতক পরিমাণে পরিষ্ষার হুইয়া পড়ে । অনস্তর 
সমস্ত গুটি শীতল ও পরিস্ৃত জলে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিম! 
ফেলিয়া উহা্রের বু'ঁটি এবং উপরের অপরিষ্কার কতকাংশ 
ফেলিয়া দেওয়া হয়। পরে একটা পাঞ্সে কিঞ্িং পরিমাণে 
জল রাখিয়া উহাতে 81৫ বা ততোধিক গুটি ভামাইয়৷ দিয়া 
উহাদের সকলের ক্ষাই একত্র করিয়া একটা বাঁশের নাট(ইয়ে 
গুটান হয়। সচরাচর স্্রীলৌকেরাই এই মকল কার্ধ্য করিয়। 
থাকে। তা বাহির করিনার জন্ত ইহ। অপেক্ষা উৎক্ আর 
কোন ষন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় ন1। সমস্ত স্তর বাহির হইলে পরে 
গুটার মধ্য হইতে কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ মাংসপিওবৎ মৃত তসর- 
কীট বাহির হুইয়। পড়ে । নীচ জাতীয়ের! ইহাদিগকে তসর- 
বাঁড়, কহে এবং উপাদেয় বোধে ভক্ষণ করে। তদর- 
কাটনীগণ প্র তসরলাড়গুলি রাখিয়। দেয় এবং এ সকল 
নীচলোককে বিক্রয় করে। 

গুটির পুষ্টতা ও আকার অনুযায়ী উহা! হইতে লন্ধ 
হ্যত্রের পরিমাণের হাসবৃদ্ধি হয়। উতকৃ গুটি ১১।১২টী 
হইতেই ১ তোল! স্থতা বাহির হয়। গুটি নিক হইলে 
তদনুসাঁরে খুটির. সংখ্যা অধিক প্রয়োজন হয়। তসর সুতা 
অতি উত্তম হইলে টাকায় ৮।১* তোল! পর্য্যস্ত দর হয়। 
নিক হইলে দর ১২।১৩ তোল! পর্যন্ত হইয়া! থাকে | 

গুটুর বুঁটি এবং সুতা! বাহির হইলে পর গুটির.ে 
পোতা৷ অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা! ও ছিন্ন তসর হ্ত্রাদিও 
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নষ্ট হয়না । এসকল এবং কাট! গুটি গুলি হইতে এক 
প্রকার মোট। সুতা প্রস্তত হয়। স্ত্রীলোকের উহাদিগকে 
কোমল করিয়! এড়ি রেশমের মত তুলার স্তায় পিলিয় 
লাঁতা করে এব প্র লাতা হইতে টাকুর দ্বারা শত কাটিয় 
থাকে। এ সকল সুতার ঘুনশী গ্রভৃতি এবং একরূপ খুব 
শক্ত পুরু কাপড় প্রস্ত্রত হয়। স্থানভেদে এইরূপ কাপড়কে 
কেটিয়া, মটুক! ইত্যাদি বলিয়া থাকে । পবিত্র অথচ অত্যন্ত 
টেকসই বলিয়৷ অনেকে এই কাপড় দেবপুজাকালে ও 
ব্রতোপবাস গ্রভৃতিতে ব্যবহার করে। তদরশ্যত্রের শ্বাভা- 
বিক বর্ণ গোধুমের স্তায়। উহা আবার কুস্ুমফুল, হরিদ্র1 
প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ মনোরম বর্ণে রূঞ্জিত করিয়! তদ্বার! 
উৎ্ষ্ট ধুতি, শাটী, উড়ানী প্রভৃতি প্রস্তত হয়। সাদ! 
তপরের সৃতায় দীর্ঘকালস্থায়ী অথচ সুন্দর চিকণ বস্ত্র গ্রস্তত 
হয়। বিশুদ্ধ তসরের থানে এবং তসরের টানা ও শৃতার 
পড়ান বা ভরণা দিয় নানাঁরূপ চর্কা গর্ভসৃতি গ্রস্তত হয়। 
এ সকল কাপড়ে সুন্দর ও দীর্ঘকালস্থায়ী জাম! গ্রস্ত 
হয়। উৎকৃষ্ট জামার তসরের থান প্রতি গজ ১২ হইতে 
১।।০ পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মালদহ, মুর্শিদা- 
বাদ, ভাঁগলপুর প্রভৃতি স্থানে সুন্দর স্গন্দর তসরের বস্ত্র 
প্রস্তত হইয়া থাকে । তসরের কাপড় টেকসই এবং স্বাস্থ্য- 
কর বলিয়া! সাধারণে বলিয়া! থাকে-__ 
পরে তমর খায় ঘি, 
তার কড়ির ব্যয় কি? 

উতরু্ট তসরের ধুতি শাড়ী ইত্যাদি পাটের ধুতি শাড়ী 
অপেক্ষা অধিক হীন নহে, অথচ দীর্ঘকালস্থায়ী। 

তসর স্তা জলে সহজে পচিয়া যায় না, এবং সমান স্ুল 
কার্পাস সুত্র অপেক্ষা অনেক দৃঢ়। এজন্য ইহাতে মাছ 
ধরিবার সুন্দর ডোর প্রস্তুত হয়। পল্লীগ্রামাদিতে যাহা- 
দিগের মাছ ধন্িবার বিশেষ সখ আছে, তাহারা সুতা আরও 
দৃঢ় করিবার জন্য কাঁচা অর্থাৎ সিদ্ধ না করিয়াই কেবল 
জলে ভিজ্াইয়া এক একটা গুটি হইতে হৃত! তুলিয়া লয়। 
অনেকে জীবহতার ভয়েও কাচ! গুটি হইতে হৃতা তুলে। 
বল! বাহুল্য এরূপ গ্রণালীতে সত! উৎকৃষ্ট হইলেও বঙ্াদির 
জন্ঠ সতার এত পরিশ্রম পোষায় না| [তসরকাটাদির 
বিস্তৃত বিবরণ এবং উহাদিগের গ্রক্কৃতিতত্ব প্রভৃতি রেশম 
শবে দ্রষ্টব্য । ] 


তসবী (আরবী) মুসলমানদিগের জপমাল] । ইহাতে ৯৯টি 


বা তাহার অধিক গুটিক। থাকে । 


তসবীর্‌ (আরবী) প্রতিমুপ্তি, ছবি। 


তহসীল 


তস্কর (পুং) গদ্‌ কগোতি ক-অচ্‌ কুট দলোপন্চ। ১ চৌর, 
চোর। ২ পৃষ্কশাক, পিড়িছ শাক । ৩ মদনবৃক্ষ, ময়নাগাছ। 
৪ চোরনাম গন্ধদ্রবা। 
'কামিনীকায়কাস্তারে কুচপর্বতদূর্গমে | 
মালঞ্চ রমণঃ পান্থ! তত্রান্তে স্মর তথ্ধর ॥” (ভর্তৃহরি) 
৫ শ্রবণ, কর্ণ। 
তক্করতা (স্ত্রী) তথ্ধরস্ত তাবঃ তশ্বর-তল্‌ স্িয়াং টাপ্‌। চৌধ্ধ্য, 
চোরের ব্যবসা। | 
তক্ষরন্নায়ু (পুং) তক্করম্ত স্নাধুরিব নাড়িকা যন্তাঃ বহত্রী। 
কাকনাসালতা ৷ (রাজনি*) 
তক্বরী (ত্ত্রী) তঙ্কর তদ্‌-রু চৌরান্তর্থে ট, টিত্বাৎ ভীপ্‌। 
কোপন! নারী । ( শব্দার্থক্পত' ) 
উত্তৰ (কী) চৈত্র বিষস্ব ওষধ। 
তন্ফিবন্‌ (তরি) স্থা-কমু। স্থিত। 
“স পাটলাম়াং গবিতস্থিবাংসং।”? (রঘু) 
তস্থু (ত্রি)স্থাকু দ্িত্বধ্চ। স্থাবর । 
“দেহধ সর্বমংঘাতে। জগৎ তস্থুরিতি দ্বিধা ।” (ভাগ* ৭৭1২৩) 
তস্থৃস্‌ (পুং) স্থা-কুসি দিত্ঞ্চ। মানব । (নিঘণ্ট,) 
তস্ত্য (পুং) তদ্‌ ৬ একব* সর্ব" | তাহার। 
তল্মিন্‌ (পুং) তদ্‌ ৭ একব" সর্ব । তাহাতে । 
তহমম্‌ (আরবী )১ নালিশ। ২ অপবাদ, মিথ্য। দোষারোপ । 
তহবিল (আরবী )ধন, সঞ্চিতধন। ন্ভন্তধন। 
তহবিলদার (আরবী) ধনাধ্যক্ষ, যাহার নিকট তহবিল 
থাকে। 
তহবিলদারী (আরবী ) ধনাধাক্ষতা। 
তহলীল, আরবদেশের স্ত্রীলোকের একপ্রকার কর্কশ শব। 
জিহবা! ও কণ্ঠের গতির একত্র সংযোগে এই শব্দ উৎপন্ন হয়। 
এই শব উৎপাদন করিবার কালে মুখের উপর হস্ত অতিবেগে 
সপালিত করে। তহলীল শুনিলে আরব অথব৷ কুর্দগণ 
উত্তেজনায় জ্ঞানহার। হইয়! পড়ে। অতিশয় তাড়াতাড়ি পুন: 
পুনঃ লেল, লেল শব্ধ উচ্চারণ করিলে যেরূপ গুনায়, তহুলীল 
শ্রনিতেও তদ্রপ। 
কজেরুন ও বুসহরের মধ্যবর্তী আরববংশীয়! আ্ীলোকগণ 
কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে অভার্থনাকালে এই শব্দ করে। 
ইহা! তাহাদের আমোদ-জ্ঞাপক নিদর্শন । মৃতব্যক্তির জন্ত 
শোক গ্রকাশ করিবার কালেও তাহার! এই শব করিয়া থাকে। 
তহমীল, রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্ত এক একটা প্রদেশ 
ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয় | ইহার এক একভাগকে 
এক একটা তহমীল বলা ষাযস। একজন তহুলীলদার 
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তাওই 


তস্সীলের প্রধান প্রধান কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। তহসীল- 
দারই তহমীলের কর্তা । 
তহমীলদারের প্রধান কার্ধ্য তহুসীলের করসংগ্রহ। 
পঞ্জাবের তহসীলদারদিগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের 
ক্ষমতা আছে। ইহারা মাজিট্রেটের ক্ষমতাসম্পর়। 
তহসীলদারের কাধ্যালয়ফে সময় সময় তহুসীল বল! 
হইয়া থাকে। 
সব্কলেক্টর অথবা তহসীলের ভারাপিত কর্মচারীকে 
তহুসীলদার কছে। ্‌ 
গবর্মেণ্টের স্তায় জমীদারদিগের অধীনে অনেক তহুসীল 
থাফে। জমীন্দারীর পরগণ! অনেকগুলি তহুসীল ও ডিহিতে 
বিভক্ত । 
তহসীলদার, কোন পরগণ| 1কম্ব! তালুকের প্রধান কছ- 
আদায়কারী। পারস্ত তহ্সীলদার ও আরব্য তহসীল কথা 
হইতে ছিন্দি তহসীলদার শব উৎপন্ন হইয়াছে । মুসলমান- 
দিগের রাজত্বকালে এই শষের স্ঙ্টি হয়। পরে ইংরাজ 
গবর্মেন্টও এই শব্ধ ব্যবহার করিয়৷ আমিতেছেন। 
তহুসীলদার বলিলে পুর্বে কলিকাতায় কোন বাধিজ্যা- 
লয়ের খাজাধ্ীকে বুঝাইত। কিন্ত এই অর্থে তহ্সীলদার 
শষের প্রয়োগ আজকাল দেখা যাঁয় না। 
তহনীলদারী (আরবী ) রান্গস্বাদি মংগ্রাহকের পদ। 
ত1 (দেশজ) ১ শাবক বাহির করিবার জন্ত পক্ষী কর্তৃক 
অগ্ডের উপরি উপবেসন, অগণ্ডের উপর বসি! উষ্ণতা করণ । 
২ সম্পূর্ণ একথণ্ড কাগজ । ৩ তাহাই। 
তাই (দেশজ) ১ তাহাই। ২ করতালি। 
তাই (আরবী)১ উত্তেজনা করা। ২ শাসন করা। 
তাউই (দেশজ ) ভ্রাতার শ্বগুর; স্থান ভেদে তালুই বলে। 
তাওই (তাওচি নামেও খ্যাত) চীন দেশের এক গ্রাচীন 
ধর্মমভ ও সম্প্রদায়। ৬৯৩ খুঃ পূর্বানে লেওকাং নামে 
একজন দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করেন, তিনিই এই মত ও 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তীহার জন্মবৃত্াস্ত অদ্ভুত ও অলীক 
উপাধ্যানে পরিপূর্ণ । তাঁহার কেশ 'মতিশয় শুভ্র ছিল, এই 
জন্ত তিনি “লাওচি+ অর্থাৎ শুভ্রকেশ নামে বিখ্যাত । 
প্রথমে লাওচি চুবংশীয় এক চীনসম্রটের পুস্তকালয়ের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। এই কাধ্যে তাহার নানা শাস্ত্র পরিদর্শনে 
বিশেষ সুবিধা! হুইয়াছিল। ক্রমে তাহার পাগ্ডিত্যের কথা 
নান! স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। চীনসম্রাট তাহাকে 
মান্দারিণপদ প্রদান করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি 
তিবতে আসিগা এক লামার নিকট ধর্শোপদেশ শিক্ষা 


তাঁওই 


করেন। এই শিক্ষাবলেই তিনি তাওই বাতাওচি অর্থাৎ 
গমরপুত্র নামক সম্প্রদায় প্রবর্তন করিলেন। তিনি অনেক 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধো ভাওই গ্রন্থই সর্ব গ্রধান। 
তাওচি মত অনেকটা গ্রীকপপ্ডিত এপিকিউরসের মতের 
অনুযায়ী এবং কতকটা চার্্াকের মত সদৃশ । 

এই মতে উগ্রস্থভাবন্ুলত দুরস্ত কামনা নকল পবিত্যাগ 
করিয়! ছুর্দম ইস্ত্রি মকলকে বশীভূত্ত করাই মানবের গ্রাধান 
ধর্শ ও উদ্দেশ । আত্ম। ও মনকে যেরপে পার সর্বতোভাবে 
সর্বদাই স্থুখী রাখিতে চেষ্টা করা কর্তব্য। কখন কুচিস্তা 
অধবা শোকন্ধপ মুষিককে মনে স্থান দান করিবে না। 

লাওচি গ্রথমে যে মত প্রচার করেন, তাহার শিষ্যগণ 
তাহার অনেক পরিবর্তন করিয়াছেন। তাহার! দেখিল, 
ভয়াবহ মৃত্যুকাল স্তবৃতিপথান্নঢ হইলে মন অস্থির হইয়া! উঠে, 
সুখ দূরে পলাইয়া যায়। এই অন্ত তাহারা স্থির করিল, 
এমন এক অমৃতরস প্রস্তত কর! যাউক, ধাহ। পান করিলে 
অমরত্ব লাভ হইবে, রোগ, শোক, জরা মৃত্যু আর স্পর্শ 
করিতে পারিবে না। এই নিমিত্ব তাহার! রসায়নশান্ত 
অধ্ায়নে প্রবৃত্ত হইল। অমৃতরস পাঁন করিয়া অমর হইব, 
এই আশায় শত শত লোক ভাহাদের মত গ্রহণ করিতে 
লাগিল। কিধনী কিদরিদ্র, কিন্ত্রী কি পুরুষ সকলেই 
অভিনব নীতিশিক্ষায় ব্যগ্র হুইয়া পড়িল। এই রূপে অল্প 
দিন মধ্যেই তাওচির দল অতিশয় গ্রাবল হুইল। চীনের 
সর্ধত্রই ইন্দ্রজাল, প্রেতাধিষ্ঠান, ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদির প্রসার 
ইইতে লাগিল। অনেক চীনসত্রাটুও তাওচিদিগের আপাত- 
মনোরন বাকো মুগ্ধ হইয়া! তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়। 
ছিলেন। তাওচিরাও লেকের ভন্তি আকর্ষণ করিবার 
ওন্্য নানাস্থানে দেবমন্দির ও দেবমূষ্ঠি স্থাপন করিয়া পূজা, 
হোম, বলি ইত্যাদি আরম্ভ করিল। এদেশের তন্্রশান্্ 
মধ্যে যে চীনাচারক্রমের উল্লেখ আছে, তাওচিদিগের 
ক্রিয়াকাঁও অনেকটা তাহার অন্ুন্ধপ। এদেশীয় লোকের 
বিশ্বাস তস্ত্রোক্ত চীনাচার চীনদেশ হইতে এ দেশে প্রচারিত 
হয়। বোধ হয় চীনের তাঁওচিরা যে মত প্রচার করেন, 
তাহাই এ দেশে চীনাচার নামে গ্রচলিত হইয়া থাকিবে। 

তাওচিদিগের মধ্যে অনেক পিশাচসিদ্ধ দেখা যায়। 

এখন তাওচিরা শুকর, পক্ষী ও মৎস্য দিয়া উপান্য 
দেবতার পুজা করিয়া থাকে। এখন অনেকে দৈবজ্ঞ 
নামে খ্যাত। 

বহুকাল হইতে অনেক চীন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
তাঁওচি ধর্ের অসারতা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, 


[ ৫৯৯ | 


তাকন 


তথাপি বহুসংখক চীনবাদী কুসংস্কার পরিত্যাগপুর্ঘঘক' 
তাওচি ধর্শা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। 
তাওচিদিগের প্রধান ধর্দাধ্ক্ষ চীনের কোন প্রধান 
মান্দারিন্‌ অপেক্ষা বু গ্ুখসম্পদ ভোগ করিল থাকেন। 
কিয়াংস। প্রদেশের প্রধান নগরে ধর্শাধ্ক্ষের প্রানাদ আছে, 
দেবতা বোধে তাহার শ্রীচরণ দর্শন অথবা তাঁহার উপদেশ 
গ্রহণ করিবার জন্ত বহু দুর দেশান্তর হইতে শত শত ব্যক্তি 
ধর্শাধ্যক্ষের নিকট গমন করিয়! থাকে। 
তাওয়। (পারসী) লৌহান্ি নির্দিত পাত্র বিশেষ। 
তাঁওয়ান (দেশজ ) ১ উত্তগুকরণ, ভাপ দেওন। ২ কুপিত 
করণ। 
তাইস্‌ (আরবী )[ তাই দেখ। ] 
তাত (দেশজ) ১ বন্ত্রবপনঘন্ত্র। ২ চর্দনৃত্র। ৩ বীণাঁদির 
তত্ত্রী। 
তীতকাট (দেশজ ) তাত হইতে নূতন বাহির করা। 
উ(তগাড় (দেশজ ) ভীতের গহ্বর। 
তাত! ( দেশজ ) ভাবী উন্নতিশ্বচক আয়োজন বিশেষ | 
তাতি (দেশদ) জাতিবিশেষ, বস্ত্র বপন কর! ইহাদিগের 
ব্যবসায়। [ তন্্রবায় দেখ ।] 
তাঁতিপাঁড়।, বীরভূম জেলায় হরিপুর পরগণার একটা পল্লি- 
গ্রাম। নগরের কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রামে 
বছ সংখ্যক তাতির বাস। ইহার! তসরের কাপড় ও সুতা 
প্রস্তুত করিল্না কলিকাতায় প্রেরণ করে। এই গ্রামের 
পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে প্রাঁয় ৩*০।৪০* গজ বিস্তৃত প্রস্তরের 
একটা স্ুবিখ্যাত বাধ এবং এক মাইল দক্ষিণে বক্রেশ্বর 
নামক কতকগুলি উষ্ণ গ্রত্রবণ আছে। [ বক্রেশ্বর দেখ।] 
তাতিপাড়া, মালদহ জেলায় ভটিয়া গোপালপুর পরগণার 
একটা পল্লিগ্রাম । গ্রামটী মহানন্দা নদীর অনতিদুরে অবস্থিত। 
এই স্থানে বহুসংখ্যক লোক বাম করে, এই জন্তই পরগণার 
মধ্যে গ্রামটী বিশেষ খ্যাত। 
তাব] (দেশজ ) তাম্র। [তাম্রদেখ।] 
তাবে (আরবী ) অধীনে। 
তাবেদার ( আরবী ) সেবক, ভূতা, অধীনস্থ । 
তাক্‌ (আরবী) ১ ভিত্তি প্রভৃতির উপরিতাগস্থ পুস্তকাদির 
আধার কাষ্ঠকলক বিশেষ। ২ লক্ষা, স্থিরদৃষ্টি। 
“পক্ষ পদারিতে পাক, লুহিশ্চন্ত্র করে তাক,” 
(শ্রীধর্্ম' ৪1৪১) 
তাক (আরবী ) শক্তি, ক্ষমতা। 
তাকন (দেশজ ) অবলোকন, দর্শন 


তাঁকারি 


তাকরিলিপি, বামিয়ান হইতে যমুনা নদীর তট পর্য্স্ত 
প্রদেশে যে যে অক্ষর প্রচলিত তাহার নাম তাকরি। নাগরী 
অক্ষর ধে গ্রকার, তাকরি অবিকল সেইরূপ নহে; ইহা! 
নাগরীর রূপভেদ। সম্ভবতঃ তক্ষক বা তাকগণ এই অক্ষর 
সব্ব গ্রথম প্রবস্তিত করে; এই জন্তই তাহাদিগের নামানু- 
সারে ইহার তাকরি নাম হইয়াছে। সিন্ধু নদীর পশ্চিম 
দিকে ও শতদ্র নদীর পূর্বভাগে এবং কাশ্মীর ও কাগড়ার 
ব্রাঙ্গণদিগের মগ্যে এই অক্ষর প্রচলিত আছে। কাশ্ীর ও 
কাঙ্গড়ার উৎকীর্ণ লিপিতে ও মুদ্রায় এই অক্ষর দেখা যাঁয়। 
কাশ্মীরের রাজতরপিণী গ্রস্থও তাকরি অক্ষরে পিখিত 
হইয়/ছিল। যুন্থফ্(ই ও সিমলার মধ্যে ২৬টা স্বতন্ত্র স্থানে 
এই অক্ষর দৃষ্ট হয়। ইহার কোন কোন স্থানে তাঁকরি মুণ্ডে 
ও লুণ্ডে নামে পরিচিত । 
এই লিপির বিশেষত্ব এই যে শ্বরবর্ণ বাঞ্জনের সহিত 
কখন সংযুক্ত হর না, পৃথকৃ করিয়া লিখিতে হয়। এই লিগির 
স'থ্যাবোধক অক্ষরগুলি ঠিক এখনকার প্রচলিত অক্ষরের 
স্যায়। ইহা সহজে লেখা যায়। কেবল মাত্র 'অণ ব্যঞ্তনের 
সহিত সংঘুক্ত কর! হুইয়৷ থাকে। 
ত।কারি, একটা গণ্ুগ্রাম। সাতার! তাঁসগাও পথের দক্ষিণে, 
গেঠ নামক স্থানের ১০ ম।ইল উত্তরপূর্নে এবং করাড়ের ১৬ 
মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সাত।রা রাস্তার প্রায় ১ মাইল 
উত্তরে একটা ক্ষুদ্র পাহাড় দৃষ্ট হয়, পাহড়টা দক্ষিণপুর্বরুখে 
বিস্বৃত। এই পাহাড়ে একটা অত্যাশ্ত্ধ্য রমণীয় গুহা আছে। 
এই গুহার জন্য তাকারি গ্রামটা বিশেষ গ্রসিদ্ধ। প্রায় ই 
মাইল পাহাড়ের উপর উঠিয়া কিছুদূর গেলেই উক্ত গুহার 
নিকট যাওয়া যায়। গুহার পশ্চিমদিকস্থ পার্বতীয় ভূমি 
গ্রায় ২৭ গজ পর্য্যন্ত অনেকটা সমতল। কমলতৈরবীর 
শ্বেতবর্ণ মন্দির দক্ষিণপুর্বকোণে গ্রতিষ্ঠিত। গুহাটার ৪ 
ফিটু দৈর্ঘ্য ও ৩* ফিটু গভীরন্া। নৈসর্গিক কারণে উদ্ভূত 
হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটা আয়তাকার সরোবর আছে। 
তাহার জল অতিশয় পরিফার ও শ্বাস্থাজনক। পূর্বদিকে 
জল পর্য্স্ত কতকগুলি সোপান নামিয়! আগ্লিয়াছে। পুকুরটা 
দেখিতে অতি স্বন্দর। পরিমাণ ১১১৯৩। গহ্বরের 
পশ্চিমদিকে মহাদেবের মন্দির ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ আছে । 
মন্দিরটী আধুনিক, পরিমাণ ২৫১১০ ফিটু। আয্মতাঁকার, 
নলাকার ও অগ্টকোণাকার এই তিন প্রকাঁর৬ ফিট উচ্চ 
ক একটা স্তন্ত দ্বারা মন্দিরের দাল।নটী সুরক্ষিত। ইহার 
ছান প্রস্থরময়। বেকুঠুরির মধ্যে শিবলিঙ্গ থাকে, তাহা 


সমচতুহ্সাকার। মন্দিক্জের উপরিভাগে একটা হুচ্যাকার ] 
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তাগাদ। 


গাথনি ও চুড়ায় একটা কলদস দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, বেল- 
গামের অধীন চিকোড়ির নিকটবর্তী চন্দরের রামরাও 
ভগবস্ত ১৭৩০ খুঃ অব এই মন্দির নির্মাণ করেন। মাঘ 
মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে এই স্থ/নে প্রতিবৎদর মেলা হইয়া 
থাকে। শুর্লপক্ষের রাত্রিকালে কমলটৈরবীর প্রতিমূর্তির 
পান্বী-যাত্রা হয়। 
তাঁকাবী (আরবী) শক্কি, সামর্থা। 
তাকিদ্‌ (আরবী) ১ স্বীকার। ২ তন্বাবধান। ৩ নির্ধারণ। 
৪ বারম্বার চাহিয়া! উত্তেজিত কর] । 
তাকিদে ( 'আরবী ) অতি শীঘ্র, সত্বরে। 
তাকে তাকে (দেশজ ) পর পর, থাকে থাকে । 
তাঁক্ষক (ত্রি) তক্ষকীয়া সশ্বন্ধীয়। 
তাক্ষণ্য (পুংস্ত্রী) তক্ষোহপত্যং তক্ষন্ন্য তক্ষোঅপত্যং। 
তরঙ্গের পুত্র। ৫ 
তাক্ষশিল (ত্রি) তক্ষশিলোহভিজনে(ইস্ত তক্ষশিল-অগ্‌ 
( সিদ্ুতক্ষশিলাদ্িভ্যোহণঞ্ৌ । পা ৪৩1৯৩) তক্ষশিণা- 
জাঁত বা! তক্ষশিল! হইতে আগত । 
তাক্ষ (পুং স্ত্রী) তক্ষোহপত্যং তক্ষন্অঅণ্‌ (শিবাদিভ্যো২৭্‌। 
পা 81১।১১২। তক্ষের অপতা। 
তাগ (দেশজ ) স্থিরলক্ষ্য, স্থির দৃষ্টি। 
তাগ। (দেশজ) ১ গীড়ার উপশম নিমিত্ত দেবোদেশে ধৃত- 
হস্তবন্ধনস্ত্র। 
কোন কঠিন গীড়। হইলে ত।রকনাঁণ বা বৈগ্যনাথ প্রভৃতি 
দেবতার মানস করিয়। স্ত্রীলোক্ক বমহস্তে ও পুরুষ দক্ষিণহস্তে 
যে যজ্ঞোপবীতক্বত্র ধারণ করে, তাহাকে তাগা কহে। মহা 
দেবের মানস করিয়া ধারণ করিলে সোমবার করিতে হয়। 
২ সর্পকর্তৃক দংশিত হইলে তাহার বিষ শরীরে সঞ্চা- 
রিত হইতে না পারে, তছুদ্দেশে ক্ষতস্থানের উদ্ধভাগে দৃঢ় 
বন্ধ-রজ্জু। 
“শুনলো শুনলো! সহি, লোচনে দংশিল অহি, 
কোন খানে দিব তাগ! বন্ধ।” (কবিক') 
৩ উত্ধাবাঁছুতে ধারণযোগ্য অলঙ্কার বিশেষ । 
তাগাড় (দেশজ ) ১ চুণ স্ুরকী গ্রভৃতি একত্র মসল/। ২ফে 
গর্দে চুণ স্ুরকী প্রভৃতি মিশ।ইয়া গৃহনির্্াণ মসলা! প্রস্তত হয়। 
তাঁগাড়ী (দেশজ) রাজমিন্ত্রীর মসল| রাখিবার গামলা। 
তাগাড়ী (আরবী) ১ দৃঢ়ীকরণ। ২ সাহায্যদান। ৩ গ্রতি- 
যোগিতা। ৪ অশ্রিম অর্থদান। 
তাগাদ1] (আরবী) ১ অধমর্ণের নিকট প্রাপ্য অর্থের জন্ 
পীড়ন। ২ উত্তেজন! 


তাজক 


তাঙ্গ। (দেশব্) এক প্রকার ঘাস। 
তাচ্ছল্য (দেশজ ) হেলা, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অশ্রন্ধা । 
তাচ্ছালেক (পুং) তচ্ছীলার্থেবিছিতঃ ঠ%। তচ্ছীলার্থ 
বিহিত-প্রত্যয়। 
তাচ্ছীলায (ক্লী) তৎ শীলং যন্ত তশ্ত ভাবঃ যাঞ্। নিয়ততৎ- 
স্বভাব, তচ্হীলতা।। 
তাজ্‌ (গারপী) ১ শিরোভূষণ, টুপি। ২ একপ্রকার শিরপ্ত্াণ, 
মূলতঃ অগ্রি-উপাসকের শিরন্ত্রাণকে বুঝায়। মধ্যএসিয়ার 
অধিবাদিগণ এই টুপি ব্যবহার করে, ইহা! দেখিতে 
বৃ্ধাকার। ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের মধ্যে ইহার সমধিক 
গ্রচলন আছে। 
মুসলমানদিগের গ্রাবেশাবধি ভারতে এই টুপি দৃষ্ট হয়। 
ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের মধ্যেও অনেকে তাজ ব্যবহার করিয়! 
থাকেন। তবে হিন্দুতাজশ ও মুসলমানী তাজে কিছু 
পার্থক্য আছে। 
বৃত্তাকার ব্যতীত ছুইভাগে বিভক্ত অর্দচন্ত্রকার তাজ ও 
বাবহ্ৃত হইয়! থাকে । মুসলমানর্দিগের অনেক তাজে জরির 
কাজ থাকে । 
তাজ, শ্বনামপ্রসিদ্ধ তাজমহল সময় সময় তাজ নামে আখ্যাত 
হইয়। থাকে । [ তাজ-মহল দেখ। ] 
তাজপরাকাঠি, বোম্বাই বিভাগে বোউড় ও গধার অঞ্চলবাসী 
এক জাতি। সামতের পুক্র মগাল থাছর ইহাদের আদিপুরুষ । 
তাজক (ক্রী) জ্যোতিষের গ্রন্থ বিশেষ, ইহাতে বর্ষ, লগ্ন 
গ্রভৃতির বিষয় নিরূপিত হইয়াছে । 
পন স্তাচ্ছুতং কচন তাজকশান্ত্রগীতং” ( নীল" তা") 
[ তাজিক দেখ ।] 
তাজক, ইরাণীয় জাতিবিশেষ। বোখারার খানেতে ও 
বদকৃসানে ইহাদিগকে বেশী দেখা যায়। ইহাদের মধো 
অনেকে খোকন, থিবা, চীনতাতার এবং আফগানিস্থানে 
বাস করে। 
তাজক শবের উৎপত্তি-নির্ণয় কর! অতীব স্থকঠিন। উজ. 
বক, হা'জারা, আফগান, ব্রহুই ও তুর্কশাসিত গ্রদেশে যাহার! 
স্থায়ী ভাবে বান করে, তাজক সাধারণতঃ তাহাদের প্রতিই 
প্রযুক্ত হুইয়! থাকে । সমস্ত গুদেশে তুর্কি, পুস্ত, ব্রহুই এবং 
: বেলুচি ভাষা ব্যবহৃত, মোটের উপর পারন্তই প্রচলিত। 
আফগানিস্থান ও তুর্কিস্থানে যে কল অধিবাসীর জাতিগত 
ভাষ। পারন্ত তাহারা তাজক ও পারমিবন উভয় নামেই 
পরিচিত। পারম্তদেশে তাজক ও ইলিম্বত এই ছুইটা 
বিপরীত অর্থবোধক সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। তথায় সর্বত্রই 
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তাজক 


তাজক বলিলে সহরবানীকে ন! বুঝাইয়া রুষককে বুঝায়। 
বোখারার এই জাতি সর্ত, আফগানস্থানে দেহান্‌ এবং বেলুচি- 
স্থানে দেহবার নামে খ্যাত । কাবুল নদীর তটবর্তা ইরাণীয়- 
দিগকে কাবুলি কছে। সিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীই 
তাজক। ইহার! তৃণাচ্ছাদিত কুটারে বাস, মত্ত ও পক্ষী 
ধৃত করিয়া জীবন যাপন করে। তুর্ক আক্রমণের পূর্বেই 
বদক্সানে তাজকগণ বাস করিত। এই স্থানের ইরাণীয়গণ 
পর্বতে, উপত্যকায় ও উদ্যান-পরিবেষ্টিত পল্লিতে বাস করে। 
বদক্মানের তাজকগণ চিত্রলের লোকদিগের স্থায় সুপ্ী নছে। 
ইহাদের পরিচ্ছদ উজবকাদির স্ায়। 

বোখারার তাজকগণ ন্মরণাতীতকাঁল হইতে তথায় বাস 
করিতেছে। ইহার! পূর্বে অন্ত ধর্মাবলম্বী ছিল। হিজরার 
প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে ইহাদিগক্ষে বলপূর্বাক ইস্লাম 
ধর্মে দীক্ষিত কর হুইয়াছে। বোখারার তাজকগণ লম্বা ও 
সুশ্রী, ইহাদের চক্ষু ও কেশ কৃষ্ণবর্ণ। ইহার অতিশয় ভীক, 
অর্থগৃ্ণ, মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক । 

কেহ কেহ বলেন, তাজ কথা হইতে তাজক কথার উৎ- 
পত্তি হইয়াছে। তাজ শব্ধের অর্থ অশ্নিপূজকের উষ্কীষ। 
কিন্তু তাজকগণ উক্ত ব্যাখ্যা স্বীকার করে না। 

তাজকগণ কৃষিকাধ্য ও ব্যবসায়ে অধিকতর রূপে 
নিযুক্ত থাকে ; সভ্যতা ও শিক্ষার আলোচনায় ইহার! বিরত 
নহে। ইহাদের যত্বেই মধ্যএসিয়াস্থ বোখার1, সভ্যতা ও 
উন্নতির কেন্ত্রস্থল হইয়াছে । বহুকালাবধি ইহারা মানসিক 
উন্নতির জন্য সচেষ্ট আছে এবং অসভ্য বিজেতৃগণ কর্তৃক 
প্রপীড়িত হুইয়াও তাহাদিগকে সভ্যতা শিক্ষা! দিয়াছে। 
মধ্যএসিয়ার অধিকাংশ মহৎ ব্যক্তিই তাজক-বংশসম্তৃত। 
বোখার। ও খিবার প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকলেই তাজক। 

তাজক ও সর্তদিগের দেহ-গত অনেক বৈষম্য লক্ষিত 
হয়। ভশ্বেরি সাহেব বলেন, পারসিক ক্রীতদাসীর সহিত 
সর্ত পুরুষের বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকায় সর্তদিগের আক্কৃতি 
থর্ব হইয়াছে। 

মধাএসিয়ার আবাল-বুদ্ব-বনিতা সকলেই কবিতা ও গল্প 
বলিতে ভালবাসে । এই স্থানের সাহিত্য বৈদেশিক অলম্কারে 
পরিপূর্ণ । স্থানীয় মোল্লা ইমানগণ অনেক ধর্্মবিষয়ক গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন। কিন্তু মমন্তগুলিই হুর্বোধ--সাধারণ লোকে 
এ পুস্তকের মধ্যে আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না। তাক" 
দিগের পুস্তক-লিখিত দৃষ্টান্তগুলি বিদেশীয় ছাঁচে ঢাল! । 

উজবক, তুর্ক ও খিরঘিজগণ অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়। 
গাঁনকালে ইহার! মুছ রাগিণী ধরিয়া থাকে । উজ্বকদিগের 


তাজপুর [1 ৬২ ] তাজবাওড়ি 


কবিতার মুলভাব আরব্য অথবা পারন্ত হইতে সংগৃহীত। 
ইহাদের অপূর্বত্ব একান্ত বিরল। | 
তাতারগণ বীরত্ব গাঁথা রচনা! ও তাহা গান করিতে অত্যান্ত 
ভালবাসে । 
তাঁজগী (পারলী) টাটকা, রসাল। 
তাজৎ (তরি) তন্জ সস্কোচে অদিবৃদ্ধির্নলোগৌ। শীঘ্র । (নিঘণ্ট,) 
তাজন্তঙ্গ (পুং)[ বৈ] কোবিদার বৃক্ষ। 
তাজপুর, ঘারতাঙ্গা জেলার একটী উপবিভাগ। ইহা 
পূর্বে ত্রিহুতের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৫ খুঃ অবে ১ল! জানু- 
য়ারী হইতে দ্বারভাঙা, মধুবনী ও তাজপুর এই তিনটা মহ- 
কুম। লইয়া দ্বারভাঙ্গ। জেল! গঠিত হইয়াছে । ১৮৬৭ খুঃ 
অকে এই স্থানে প্রথম মহকুমা স্থাপিত হয়। ২৫*২৮১৫ ও 
২৬* ২উঃ অক্ষাংশে এবং ৮৫: ৩০৬৮৬, ৪পুঃ দ্রাঘিমায় 
অবস্থিত। ভূপরিমাঁণ ৭৬৪ বর্গমাইল । হিন্দু: মুসলমান, খৃষ্টান, 
কোল প্রভৃতির বাম আছে। হিন্দুর সংখ্য। অধিক । 
তাজপুর মহকুমায় ৩টী থানা, একটা দেওয়ানি ও ২টা 
ফৌজদারী বিচারালয় আছে। 

২ উক্ত তাজপুর মহকুমার প্রধান সহর; মুজাঁফরপুর 
হইতে ২৪ মাইল দুরে দলনিঙ্গনরাই রাস্ত(য় ২৫* ৫১৩৩ উঃ 
অক্ষাংশ এবং ৮৫*৪৩ পৃঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এ স্থানে 
একটা স্কুল, দাতব্য উষধালয় ও বিচারালয় আছে। সহরের 
নীচে বলন নদী প্রবাহিত। 

তাজপুর, পুর্ণিয় জেলার একটা পরগণা, এই গরগণায় প্রচুর 
পরিমাণে ধান্য জন্মে। তিল, সরিষা, পাট, আলু প্রভৃতি যথেষ্ট 
পাওয়। যায়। 

গরগণার কোন কোন স্থানে ৪। হইতে ৭: হাত নিরিথ 
চলিয়! থাকে; সাধারণতঃ ৪ হইতে ৫ হাতের নিরিখ অধিক 
রূপে প্রচর্পিত। গ্রজাদ্িগকে প্রতি বিঘায় এক টাকা 
করিয়া কর দিতে হয়। 

পরগণায় ৪৪টী জমীদারী আছে। পাইখস্তা ও খোদখন্ত। 
জমীর্দারী ও করচী আছে। রাইয়তী জমার সংখ্য। ২৭। 
পরগণার কর গ্রায় ৬৯৯৪২ টাক1। 

তাজপুর, দিনাজপুর জেলার একটী পরগণ|। জেলার দক্ষিণ- 
পশ্চিম কোণে স্থিত। এই প্রদেশের মৃত্তিক! সমতল নহে; 
কিছু উচু নীচু, দক্ষিণপশ্চিমদিকে একটু ঢালু, সমুদ্রপৃ্ 
হইতে ১৫০ ফিট উচ্চ। অল্প পরিশ্রমেই ক্ষেত্রের চাস কার্য্য 
সম্পন্ন হইয়! থাকে। স্থানে স্থানে অনেক ঘাসের জমী ও 
জলাভূমি আছে। বর্ষাকালে পরগণার মকল নদীর জল তীর 
ছাড়াইয়! উপরে উঠে এবং গ্রামগুলিকে জলময় করিয়। ফেলে। 


ধান, ইক্ষু, তিল, সরিষ। কলাই প্রভৃতি উৎপর হয়। 
গ্রামের নিকটস্থ জমীতে প্রচুর পরিমাণে তামাকু জন্মে। 
পূর্ব এস্থানে অনেক নীলের জমী ছিল। 

তাজপুর পরগণার সকল বিলেই মাছ পাওয়া! যাঁয়। ধীবর- 
গণ মাছ ধরিয়া রাইগঞ্জ ও নিকটবর্তী বাঁজারে বিক্রয় করে। 

১৮৭৪ খুঃ অবের হৃর্ভিক্ষকালে হূর্তিক্ষ-প্রপীড়িত লোক: 
দিগের অল্প ব্যয়ে পরগণার মধ্যে কয়েকটা রাস্তা প্রস্তুত 
করান হইয়াছে। 

এ স্থানের মাঁটী ঈষৎ ধূনরবর্ণ ও বালুকামিশ্রিত কর্দমবত। 
বিলের নিকটস্থ মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ উদ্ভিজ্জ।দি মিশ্রিত। 

জলবাঘু স্বাস্থ্যকর নহে। বর্ষার পরেই জরের আধিপত্য 
আরস্ত হয়। এইকালে অনেক লোক গ্রাণত্যাগ করে। 
গ্রীষ্মকালে দিনের বেল! অতিশয় গরম, কিন্ত রাত্রিকালে 
অপেক্ষাকৃত শীতল বোধ হুইয়। থাকে । জর অধিক কাল- 
স্থায়ী হইলে বাত জন্মে। অতীসার ও কুষ্ঠরোগের গ্রকোপ 
নিতান্ত কম নহে। 


তাজপুর, দিনাজপুর জেলায় বিজয়নগর পরগণার অধীন একটা 


পল্লিগ্রাম। এই স্থানে হাট ও বাজার আছে। 

তাজপুর নিতান্ত আধুনিক নহে । মুসলমানদিগের সময়ে 
এইস্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়। তৎকালে তাঞ্জপুর একটা 
গ্রধান সৈন্তাবাসরূপে দৃই হয়। পুর্ণিয়া ও দিনাজপুরের 
সীমান্ত প্রদেশে এই স্থানটা অবস্থিত ছিল। সরকার 
তাজপুর এখন এই স্থানের নাম রক্ষা করিতেছে। তাজপুরের 
পূর্বাংশেই প্রথম মুসলমান-রাজধানী দেবকোট নগর। 
কঙ্কলগণ বিদ্রোহী হইয়া! তাঁজপুরে দিল্লীর সম্রাটের টৈম্ভের 
সহিত কয়েকটা যুদ্ধ করে। ১৭৭৯ খুঃঅবে' ইংরাজ গবর্মেণ্টের 
অধীনে তাজপুরের জেলের সংস্কার করা হয়। এই স্থানে 
একটা জজ-আদালত ছিল ; ১৭৮৫ থৃঃঅবে তাঁহ! উঠিয়া যাঁয়। 
নগর হইতে তাজপুর পর্য্যন্ত একটা রাস্ত। চলিয়৷ গিয়াছে। 


তাজবাওড়ি, অপর নাম তাজকারী, বোম্বাই বিভাগে বিজা- 


পুর সহরের পশ্চিমকেন্দ্রে এবং নগরের মন্ধাদ্বারের ১০* গজ 
পর্ব্বে বাণিজ্যকেন্দ্রের নন্মিকটে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণদিকে 
মৃগয়া,বন। তাজকুপের প্রবেশদ্বার যে একটা প্রকাণ্ড থিলান 
আছে, তাহার দৃশ্ব অতিশয় মনোহর। 

১৬২* খুঃ অবে তাজরাণীর সম্ানার্থ ইব্রাহিম রোজার 
স্থপতি মালিক সন্দল এই বিখ্যাত বাপী নির্মাণ করেন। 
ইহার নির্মাণ সম্বন্ধে এইরূপ একটী উপাখ্যান আছে। 
মালিক সন্দল সুলতান মান্দ,দের অন্যতম অমাত্য ছিলেন। 
ুলতান রমণী-সৌনদর্ষ্যের অতিশয় সমাদর করিতেন । একদা] 


তাজমহল 


বম্বাকে সুলতান দরবারে আনিবার জন্ত মালিক সনালের 
গ্রতি আদেশ হইল। এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া! মালিক 
অতিশয় চিন্তিত হইয়া! পড়িলেন। তিনি স্পষ্ট দেখিতে 
পাইলেন যে রাজার অনিষ্ট করিয়াছেন এই মর্মে তাহার 
বিরুদ্ধে নিশ্চয় অভিযোগ উপস্থিত হইবে এবং রুম্বাকে 
সুলতান সমীপে আনয়ন করিতে বিষম বিপদে পতিত হই- 
বেন। বিপদ্‌ হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত তিনি পূর্বেই 
ত।হার নির্দেষিতার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রুম্বাকে আনিতে 
যাত্রা করিলেন। রুষ্বকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপস্থিত 
হইলে তিনি জানিতে পারিলেন যে তাহার বধদণ্ডের আজ্ঞ! 
হইয়াছে। তিনি অবিলম্বে তাহার পূর্বসংগৃহীত প্রমাণা- 
বলা রাঞ্জলমীপে উপস্থিত করিলেন। স্ুলতান দেখিলেন 
যে মালিকের প্রতি নিতান্ত অন্যায় বিচার কর! হইয়াছে, 
ইহাতে তিনি অতিশয় লঙ্জিতও হইলেন। তখন সুলতান 
কহিলেন সে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই তাহাকে দেওয়! 
হইবে। মালিক বলিলেন যে তাহার নাম চিরম্মরণীয় 
করিয়া বাখিবার জন্ত তিনি একটী কীন্তি স্থাপন করিতে 
চাহেন। মালিকের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্ত স্থুলতান 
উপঘুক্ত অর্থ দিতে আদেশ দিলেন এবং সেই অর্থে তাক্বাপী 
নির্মিত হইল। কুপটা ৫২ ফিটু গভীর। 
তাজমহল, আগ্রানগরে যমুনানদীতীরে অবস্থিত জগৎ বিখ্যাত 
সমাধি-মন্দির। স্থানীয় লোকের নিকট রৌজ। বা তাজ্.কা 
রৌজা নামে অভিছিত। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যোর মধ্যে 
এটাও একটা । 

সম্রাট শাহপহন আপনার প্রিয়তম! পতী মুম্তাজ্‌.ই- 
মহলের ন্মরণার্থ এই সথরম্য হর্প্য নির্মাণ করাইয়। ছিলেন। 
মুম্তাজের প্রকৃত নাম অর্জমন্দ-বান্ বেগম্‌ বা নবাব আলিয়া- 
বেগম্‌। শাহজহান্‌ এই বেগমকে প্রাণাপেক্ষা তালবাসি- 
তেন। এক দিন বেগম স্বপ্র দেখিলেন যেন তাহার গর্ভস্থ 
শিশু কাদিতেছে। তিনি সম্ত্রটুকে ডাকিয়া কহিলেন, 
প্রিয়তম, আমি গর্ভস্থ শিশুর রোদন গুনিয়াছি। একপ 
রোদন কখন কেহ গুনেনাই। আমার নিশ্চয় বোঁধ হুই 
তেছে, আমি আর বীাচিব না। তবে আমার এই মাত্র 
প্রার্থনা, আমার মৃতার পর যেন আপনি আর কাহারও 
পাণিগ্রহণ ন। করেন। যেন আমার পুক্রগণকেই রাজ্যা- 
ধিকারী করেন। আর একটী নিবেদন, আপনি বলিয়া- 
ছিলেন, আমার গোরস্থানের উপর একটা হর্দ্য প্রস্তুত করিয়া 
দিবেন। আপনার এ কথাটাও যেন পূর্ণ হয়।” বেগমের 
কথা মিথ হইল না, প্রসব হইবার পরই তিনি ১৬৩১ থুষ্টাবে 


[ ৬০৩ ] 
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ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শাহজহানও প্রিয়তমার শেষ 
অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তিনি পরে আর অপর কোন 
রমণীর পাণিগ্রহণও করেন নাই, অথব1 পরে তাহার অপর 
কোন সন্তান হইবারও কথা শুনা যায় নাই। 

গ্রিয়তম। পত্থীর মৃত্যুর পরই শাহহান তাজমহলের 
নির্ম(ণ-কার্ধয আরম্ভ করাইলেন। সে সময় ভারতবর্ষে 
দেশীয় ও বিদেশীয় যে সকল গ্রাধ।ন গ্রধান শিল্পী ও স্থপতি 
উপস্থিত ছিলেন, প্রবাদ এই রূপ, তীহারা সকলেই এই মহ! 
কার্যে যোগ দান করিয়াছিলেন। 

যমুনাতীরে গ্রনিদ্ধ আগ্রানগরে তাজমহল আরম্ভ হইল। 
প্রসিদ্ধ ভ্রমনকারী টাভার্ণিয়ার এই অনুপম অট্রালিক। 
আরম্ভ ও সম্পূর্ণ হইতে দেখিয়াছিলেন। তৎকালে বর্তমান 
কাল অপেক্ষা মালমসল। ও পরিশ্রম শত গুণ শুলভ হইলেও 
৩১৭৪৮০২৪ টাকা ব্যয়ে ও ৩০ বর্ষ অনবরত পরিশ্রমের পর 
এই মহাকার্য্য সমাধা হইল। 

১৮ ফিটু উচ্চ ও ৩১৩ ফিট শ্বেতমর্শরমণ্ডিত ঠিক চতুরত্র 
ভূখণ্ডের উপর তাঙ্জ প্রতিষ্টিত। ইহার গ্রুতি কোণে ১৩৩ 
ফিট্‌ু উচ্চ এক একটা অতি্ুন্দর ভারতে অতুলনীয় মিনার 
ঘর সুশোভিত। এ শ্বেতমর্শরম্ডিত ভিত্তির মধ্যস্থলে 
১৮৬ ফিটু চতুরজ্র ধিখ্যাত সমাধি মন্দির অবস্থিত। ঠিক 
মধ্যভাগে ৫৮ ফিট বিস্তৃত ও ৮* ফিট্‌ উচ্চ একটা প্রধান 
গুষ্বগ আছে। এই গুশ্বজের ভিতরেই খিলানের মাতলায় 
শ্বেতমর্মথর প্রস্তরের জাল্তি ব্যবহৃত। এমন সুন্দর ও 
শিল্পনৈপুণ্যময় জালতি বা যবনিক জগতের আর কোথাও 
নাই। এই গুমের ভিতর ঠিক মধ্যস্থলে মহারাণী মুম্তাজ- 
মহলের সমাধি এবং তাঁছারই পার্থে সমটু শাহ্‌ব্রহানের 
সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে । 

এই মহাগৃছের প্রতি কোণেই গুস্বজাকৃতি ২৬ ফিট 
৮ ইঞ্চ আয়তন গ্রিতল গৃহ দেখিতে পাইবে। ইহার মধ্য 
দিয় গৃহান্তরে যাতায়াতের জন্য নানাপথ ও দালান দৃষ্ট হয়। 
সর্ব মধ্যবর্তী গৃছের ভিতর আলোক যাইবার বন্দোবস্ত 'আছে। 
এই গৃছের প্রত্যেক খিলানের মাথায়, ভিতরে ও বাহিরে অতি 
উজ্জল শ্বেতমর্মর গ্রন্তরের জাল্তি দেওয়া আছে, তম্মধ্য 
দিয়া বেশ আলোক যাইতে পারে । অক্বরের মৃত্যুর পর 
মোগলেরা কিরূপ শিল্পনৈপুণ্যের আদর করিত, তাহা এই 
গৃহটার কারিকুরী দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। লান। গ্রকার 
ও নানা বর্ণের মুলাবান্‌ মণি গ্রস্তরাদির দ্বারা কত সুনার, 
কত মনোহর ও কত স্বাভাবিক শিল্পনৈপুণ্য গ্রদর্শিত হইতে 
পারে, তাহার পরাকাষ্ঠ। গ্রদণিত হইয়াছে । তাজের প্রত্যেক 


তাঙগমহল 


থাক, গ্রতোক কোণ ও গ্রভোক ভাস্কয কার্ধের অকীক 
চুণী বা লালী, সবুজ গ্রভৃতি মূল্যবান পাথর ব্যবহৃত 
হ্টয়াছে। ইহার নিখুত ফুলের কাজ ও মাল! রচনা] দেখিলে 
আয্সহার! হইতে হয়। এমন কি একটা গোলাপফুলে তাহার 
গ্রতোক পাকড়ীতে যত প্রকার বর্ণ যেরূপ আয়তন হইতে 
পারে, সেই সেই বর্ণের পাথর দিয়! ষেন প্রকৃতির ছাচ হইতে 
খুদিয়া তোলা হইয়াছে । এমন অপূর্ব মনোহর শিল্পনৈপুণ্য 
আর জগতে কোথাও কি আছে! তাজের যেগানে যাইবে 
যেখানে দৃষ্টিপাত করিবে, সেইখানেই এইরূপ মনোমুগ্ধকর ছবি 
তে।মার নেত্রপথের পথিক হইবে। বহুদিন নহে ভারতবাসী 
যেরূপ অদাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ও ভাস্করকার্ষেয পাগ্ডিত্য 
দর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর তুপনা কোথায়? 
তাজই তাহার তুলনা! চিত্রকরের তুলিতে, কবির কল্পনায় 
ও ভাবুকের ভাবনায় তাজমহলের প্রকৃত ছবি গ্রকাশ কর! 
যাইতে পারে না। যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়ছে, 
সেই গঙ্গিয়াছে, তাহারই মন্দ স্পর্শ করিয়াছে! সামান্ত 
লেখনী দ্বারা সে ভাব, সে ছবি গ্রকাশ করা অসম্ভব। 
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ত।জম্হল। 
বহুকালের কথ! নয় গ্রসিদ্ধ ঠগদমনকারী কর্ণেল গ্লিমান 
সন্ত্ীক একবার এই অনুপম ভারতীয় কীর্তি দেখিতে গিয়া- 
ছিলেন। তিনিত নিজেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি যখন 
আপনার প্রণয়িনীকে [গজ্ঞাম। করেন, কেমন দেখিলে? 


[ ৬০৪ ] 


তাজিক 


প্লিম্যান-ভার্ধযা উত্তর করিয়াছিলেন, আমিও কাল মন্লিতে 
চাই, এমন ধর্দি আর একটা আমার উপর প্রস্তত হয়। 
বাস্তবিক যে রমনী একবার তাজ দেখিয়াছে) তাহারই মনে 
এই ভাব উদয় হইয়াছে! 

তাজের ছই পাশে ছুইটা ত্রিগুন্বজযুক্ত শ্বেত মর্খারের 
মস্জিদ আছে। ডান ধারের মস্জিদ্‌কে সাধারণে জবাব 
বলিয়া থাকে, ইহাতে উপাসনাদি হয় না, কেবল সাক্ষী 
গোপালের স্তায় দাঁড়াইয়া আছে। এই জবাবের চুড়ায় 
পিস্তলের গোলা, অর্দচন্ত্র ও কীলক দৃষ্ট হয়। 

তাজের কোন্‌ অংশ কোন্‌ সময়ে নির্মিত হয়, তাহাও 
এখানকার উৎকীর্ণ লিপি দ্বার জানা যায়। মস্জিদের 
সম্মুখে পশ্চিমর্দিকের খিলানে শাহজজহানের রাজ্যস্থ বর্ষের 
১৪ম অঙ্ক ও ১৭৪৬ হিজরা দেওয়! আছে। তাজ মধ্য প্রবেশং 
পথের বামভাগে ১০৪৮ হিজর! এবং ফটকের সম্মুখে ১৫৭ 
হিজর! (অর্থাৎ ১৬৪৮ খুঃ অব) অঙ্কিত আছে। এই শেষ 
অস্কই তাজ সম্পূর্ণ হইবার ভারিখ। এইরূপ মুম্তাজমহলের 
গোঁরের উপর ১৯৪০ হিজর! এবং শাহজঠাঁনের গোরের উপর 
১*৭৬ হির্জরা উৎকীর্ণ আছে। পুর্বে যেখানে যেখানে 
তারিখ খোদা আছে, তাহার সমুদয় খিলানে তুঘ্‌র1 অক্ষরে 
কোরাণের উপদেশপুরণ্ণ সুরা সকল লিখিত হইয়াছে । এই- 
রূপ ফটকের সম্মুথে পবিত্র ও সরল হৃদয়! চিরশান্তিষয় 
স্বর্গীয় উদ্ভানে এস!” ইত্যাদি বচনসমূহ লিখিত আছে। 


তাজা । পারসী ) নুতন, টাটুকা, সজীব, অশুষ্ধ। 
তাজিক (ক্লী) জ্যোতিগ্রস্থ বিশেষ যননাচার্ধ্যকৃত জাতক- 


বিষয়ক গ্রন্থ; ইহ! পারস্ত ও আরবী ভাষায় লিখিত ছিল। 
রাজা সমরসিংহ, নীলক্ঠ গ্রভৃতি ইহা সংস্কৃত ভাষায় অনু- 
বাদিত করিয়াছিলেন। 

সংস্কৃত তাজিক গ্রন্থে এই মকল বিষয় বর্ণিত দেখা যায়। 
প্রধান দ্বাদশ রাশির মধ্যে মেষ!দি চারি চারি রাশির ঘথা- 
ক্রমে পিত্ত, বায়ু, সম ও কফ স্বভাব অর্থাৎ মেষ, সিংহ ও ধনুঃ 
ইহার পিন্তম্বভাব, ও মকর, বৃষ, কন্ত। এই তিন রাশি বাধু- 
স্বভাব, মিথুন, তুঙ্গা ও কুস্ত এই তিন রাশি সমস্বভাব অর্থাৎ 
বাষু পিত্ত ও কফের সমতা) কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন এই 
গকল রাশির কফস্বভাব। 

মেষ হইতে চারি চারি রাশি ক্রমে ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণ, 
অর্থাৎ মেষ, সিংহ ও ধন এই তিন রাশি ক্ষত্রিয় বর্ণ) বৃষ, 
কন্তা ও মকর এই তিন রাশি বৈশ্তবর্ণ; মিথুন, তুল! ও 
কুপ্ত এই তিন রাশি শুদ্রবণ এবং কর্কট, বৃশ্চিক ও. মীন 


তাজিয়া 


ইহার! ব্রাহ্ম বর্ণ। এই রূপে রাশির স্বরূপ ও বর্ণ জানিয়! 
জ্যোতিঃশান্ত্রের গণনা করিবে, এই জন্ত প্রথমে রাশির স্বরূপ 
অভিহিত হুইয়াছে। 
বৎসরের শুভাশুভ ফল পরিজ্ঞানার্থ বর্ষ প্রবেশ-সময় নির্ণয় । 
জন্ম সময়ে রবি যে রাশির যত অংশাদ্দিতে অবস্থিতি 
করেন, পুনর্ধার রবি যে সময়ে সেই রাশির তত অংশাদিতে 
আগমন করেন, সেই সময়ই বর্ষপ্রবেশ-সময়। 
রবিস্ফট স্থির করিয়াও বর্ষপ্রবেশ সময় নির্ণয় কর! বায়। 
পরে বর্ষপ্রবেশে তিথ্যানয়ন, বর্ষপ্রবেশে যোগানয়ন, বর্ষ 
গ্রবেশে গ্রহস্ক,টানয়ন, চন্ত্রম্ক,টানয়ন, প্রাঙ্নত ও পশ্চান্নত 
দণ্ডানয়ন। লগ্রথণ্ডা, লগ্নকুগুলী ও ভাবকুগলী, পঞ্চবর্গ, 
দ্রেক্কানচক্র, উচ্চ নীচ কথন, লগ্রখগ্ডাচত্র, বলনিরূপণ, ছবাদশ 
বর্গবিবরণ, ক্ষেত্রচক্র, হোরাচক্র, চতুর্থাংশচত্র, পঞ্চমাংশচক্র, 
ষষ্ঠাংশচক্র, সপ্তাংশচক্র, অষ্টমাংশচক্র, নবাংশচক্র, দশমাংশচক্র, 
একাদশাংশচক্র, দ্বাদশাংশচক্র, ভাবচিস্তা, বর্ষাধিপানয়ন, 
গ্রহের স্বরূপ দৃষ্টি-গ্রকরণ, দৃষ্টিসাধন, মৈত্রীতাব, নক্তষোগ, 
বর্ষপ্রবেশ, দশানিরূপণ, মাসপ্রবেশানয়ন, অন্তর্দশানয়ন, 
বর্ষরি&, বিচাররিষ্টভঙ্গ, ভাববিচার, ধনভাব, সহজভাব, 
চতুর্থভাব, পঞ্চমভাব, বষ্টভাব, সপ্তমভাব, অষ্টমভাঁব, নবমভাব, 
দশশমভাব, একাদশভাব, ঘ্বাদশভাব ও রবি এ্রভৃতি দশার বিষয় 
বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। 
আর কতকগুপির বিষয় বণিত আছে, তাহাদের নাম 
সংস্কৃত বলিয়! বোধ হয় না, আরবী ব1 পারসী হইতে গৃহীত। 
নিম্নে ইহাদের নাম গ্রদত্ত হইল। 
হন্দাবিবরণ, মুস্থানয়ন, ইন্কবালযোগ, ইস্থিহাযোগ, ইথ- 
শালযোগ, ঈমরাফযোগ, নক্তযোগ, যময়াযোগ, মনূর্তযোগ, 
কম্বলযোগ, গৈরিক বুলযোগ, খল্লাসরযোগ, রদ্দাযোগ, ছকালি- 
কুত্যযোগ, ছুয়োথ্য দবীথযোগ, তব্বীথযোগ, কুখাযোগ, 
ও দুরখযোগ, এই ১৬টী যোড়শযোগ, সহমনাম, মহম ৫০ 
গ্রকার, সহমসাধন, সহমদল, মুস্থাভাবফল। 
তাজিয়া, মৃতব্যক্তির জন্য বিলাপ-করণ ও শোক গ্রকাশ। 
মহরমকালে মুসলমানগণ সামান্য উপকরণে হুসেন ও হাস- 
নের কবরের ষে প্রতিমুত্তি প্রস্তুত করিয়৷ বহিয়া লইয়৷ 
বেড়ায়, ভারতবর্ষে তাহাকেই তায়! কছে। 
পারস্তদেশে মহরমকালে অলৌকিক বর্ণনাযুস্ত অনেক 
নাটিকাদি রচিত হয়। এইগুলি তথায় তাজিয়া! নামে পরিচিত। 
আমেরিক1 মহাদেশেও তাজিয়। শব প্রচলিত আছে। 
এ দেশ হইতে যে সমস্ত কুলি উক্ত মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে গিয়াছে, তাহারা আমেরিকায় তারিয়। কথা ব্যবহার 
[1 


[ ৬০৫ ] 


তাড়কা 


করিয়া থাকে । মহরমই এই কুলিদিগের প্রধান পর্ব, হিন্দু 
কুলিগণও মহুরমকে প্রধান পর্ব বলিয়া গণ্য করে। 

১৮৮৪ খুঃ অবে ত্রিনিদাদের কোন একটী সহরের মধ্য 
দিয়। তাজিয়া লইয়া যাইতে নিষেধাল্তা প্রচারিত হুয়। 
ইহাতে পরিশেষে একটী ভীষণতম ঘটন। ঘটে। 

মহরমকালে অনেক মুসলমান তাজিয়! প্রস্তুত করে। 
অনেক ফকীর ও অন্তান্ত লোক বিবিধ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত 
হইয়1 বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে তাজিয়ার পশ্চাৎ- 
বর্থী হম। অনেক মরাঠী সরদারকে তাজিয়৷ প্রস্তত করিতে 
দেখা যাঁয়। ইহারা ব্রাহ্গণ-বংশীয় নহে। ব্রাঙ্গণ সরদারগণ 
তাজিয়। নিম্পাণ করেনা । 

ভারতবর্ষে জুনাগড়াদি অঞ্চলে তাজিয়। লইয়া হিন্দু ও 
মুসলমানদিগের সহিত ঘোরতর দাল। হাঙগাম! বাঁধে। 

[ মহরম দেখ। ] 

তাঁজিয়াখান1, অপর নাম অস্থুরখানা, মুসলমানদিগের মধ্যে 
শোকাগার। 

তাজী (পারসী ) ১ অশ্ববিশেষ, একজাতীয় ঘোটক । ২ জাতি 
বিশেষ । 

তাটক্ক (পুং) তাডযতে তাড় পৃষো* ডন্ত উঃ তথাভূতোহস্কং 
চিহ্ং ষস্ত বনত্রী। কর্ণাতরণবিশেষ, কর্ণের অলঙ্কার। 

তাটস্থ্য (ক্লী) তটস্থস্ত ভাবঃ যাঞ। ১ গুদাসীন্ত। ২ নৈকটা, 
নিকটবন্তিতা | 

তাঁড় (পুং) ছরাদি' তড় ভবে অচ্। ১ তাড়ন, প্রহার । 
২গুণন। কর্খবণি অচ্। ৩শব। ৪ মুষ্টিপরিমিত তৃণাদি। 
৫ পর্ধত। ৬ হস্তের অলঙ্কার বিশেষ। ৭ তালবৃক্ষ । 

তাড়ক (ত্রি) তাড়-কন্‌। তাড়নকারী, গ্রহারকারী। 

তাড়কজঙ্গল [ তাড়কা দেখ । ] 

তাঁড়ক! (স্ত্রী) রাক্ষমী-ভেদ, সুকেতু নামে কোন পরাক্রম- 
শালী যক্ষ অনপত্যত হেতু ব্রহ্মার উদ্দেশে কঠোর তপস্তা 
করেন। ব্রহ্ধা তপস্ায় গ্রীত হুইয়া তাহাকে বরগরাদান 
করেন। স্থুকেতু ব্রচ্মার এইবরে কন্ারত্ব গ্রাপ্ত হন, এই কন্তা 
ক্ষার বরে সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালিনী ছিল। জন্তনন্দন 
সনদের সহিত ইহার বিবাহ হয়। মহামুনি অগস্ত্য কোন 
কারণে তুদ্ধ হইয়া হ্ুন্দকে বিনাশ করেন। তাহাতে এই 
রাক্ষসী কুদ্ধা হইয়! মারীচ নামক স্বীয় পুত্রকে সঙ্গে লইয়া 
অগন্ত্যকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ 
হইয়া অভিশাপ প্রদানপূর্বক ইহাদের ছই জনকে রাক্ষসত্ত 
প্রদান করেন। তাহাতে এই রাক্ষপী তাহার তপোবন নষ্ট 
করিয়া গ্রাণীশৃন্ত অরণ্যে পরিণত করে। সেই অরণ্য: 


১৫ 


তাড়ন 


তাড়কাজঙগল নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা ব্রাঙ্মণ দেখিলেই 
তাহাদের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিত এবং যজ্জীয় বহ্কির 
ধুম আকাশে উদগত হইতে দেখিলেই সদলে উপস্থিত হইয়া 
তাহার বিশ্ব উৎপাণন করিত। ইহাদের এইরূপ অত্যা- 
চারে কেহই আর যজ্ঞর্দি করিতে সমর্থ হইত না। এই 
রূপে তাড়কা এই জঙ্গলে অবস্থিতি করিত। পরে বিশ্বা- 
মিত্র ইছাদিগকে দমন করিবার জন্ত দশরথের শরণাপন্ন 
হইয়। রামচন্দ্র ও লক্ষণকে সঙ্গে করিয়। তপোবনে আগমন 
করেন। পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের আদেশে রামচন্দ্র ইহাকে 
বিনাশ করেন এবং ম্ারীচকে বাণদ্বারা স্থদূরে নিক্ষেপ 
করেন। (রামা* ১।২৫-২৬ স*)। 
তাড়কাফল (ক্লী) তারকেব নক্ষত্রমিব ফলমন্ত বহুত্রী। 
বৃহদেলা, এলাচ। ( রত্বমা* ) 
তাড়কায়ন (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ ৷ “মহানৃষিশ্চ কপিল 
স্তথধিস্তাড়কায়নঃ 1৮ (ভারত আনু ৪ অ*)। 
তাড়কারি (পুং) তাড়কায়াঃ অরিঃ ৬তৎ। তাড়কার শত্র, 
রামচন্দ্র। 
তাড়কেয় (পুং) তাড়কায়াঃ অপত্যং ঠক্‌। তাঁড়কার পুত্র, 
মারীচ | “মারীচঃ সুন্দপুত্রশ্চ তাড়কায়াং ব্যঞায়ত ॥% 
(হরিব* ৩ অ*) 
তাড়ঘ (পুং) তালং হস্তি হন-টক্‌ (পাঁণিঘতাড়ঘৌ শিপ্পিনি। 
প1 ৩২৫৫) তালবাদক শিল্পিভেদ? কশাঘাত বা 
বেত্রাধাতকারী ৷ 
তাড়ঘাত (পুং) তাড়ং হস্তি হন-অণ্‌। যে হাতুড়ি প্রত্ৃতি 
দ্বারা পিটিয়। শিল্পকর্ম করে। 
তাড়স্ক (পুং) তাড়ঃ অঙ্কঃ চিন্নং যন্ত বা! তালং অঙ্ক্যতে লক্ষ্যতে 
অঙ্ক-ঘঞ্‌ লস্ত ডূত্বং শকন্ধাদিত্বাৎ সাধুঃ। কর্ণাভরপবিশেষ, 
কাণভড়কা। পর্ধ্যায়--কর্ণদর্পণ, তাটস্ক, কণিকা, তালপত্র, 
তাড়পত্র, কর্ণমুকুর । | 
“তাড়স্কাঙ্গদমেখলাগুণরণন্মশীরতাং প্রাপিতাং” (মনসাধ্যান ) 
২ হস্তভরণধিশেষ, তাড়। 
তাঁড়ন (ক্লী) তাড়ি ভাবে লুট। ১ আঘাত, প্রহার, তর্জন, 
তৎসন। 
“লালনে বহবোদোষাস্তাড়নে বহবোগুণাঁঃ। 
তন্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ ॥” (চাণক্য )। 
২ দীক্ষাঙ্গবিষয়ে' দীক্ষণীয় মন্ত্রসংস্কারবিশেষ। 
“মন্তবর্ণান্‌ সমালিখ্য তাড়য়েচন্দনাস্তস।। 
প্রত্যেক বাযুন! মন্ত্রোতাড়নং সমুদ্রাৃতং ॥” (শারদাতি') 
মন্ত্রর্ণ নকল চন্দনদ্থার। লিখিয়। গ্রত্যেক মন্ত্র বাযুবীজস্ার। 


[ ৬০৬ ]. 


তাড়ি 


(যংবীজ ) তাড়িত করিবে, তাহা হইলে তাড়ন হয়। 


৪ গুণন। ৫ শাসন, দণ্ড। 
তাড়না (ভ্ত্রী) তাড়নটাপ্‌। ১ গ্রহার। ২ তরসনা। 
৩শাসন। ৪ উৎপীড়ন। 


তাঁড়নী (ত্র) তাড়ন্‌ স্্রিয্াং ভীগ্‌। অশ্বতাড়নযষ্টি, কশা, চাবুক। 
পর্যযায়-_চর্দষ্টি, কশ!1, ভীমা, চর্্মলালিক1। ( শব্মালা ) 
তাড়নীয় (ব্রি) তাড়-অনীয়র। শাসনধোগ্য, দণ্ডনীয় 
তাড়পন্র (ক্লী) তালন্ত পত্রমিব লঙ্ত ডু। কর্ণভূষণবিশেষ। 
[ তাড়ঙ্ক দেখ । ] 
তাঁড়পন্ত্রি, মান্দা প্রেসিডেম্ির বেলারি জেলার অধীন 
একটা সহর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই সহরটা স্থাপিত হই- 
য়াছে। এইস্থানে রাম ও চিত্তরায়ের নামে উৎসর্গাকত 
ছুইটী মন্দির আছে। মন্দির ছুইটী বিচিত্রভাস্কর কার্য্য 
স্থশোভিত। ইহা দেখিতে বিশেষ রমণীয়। 
তাড়য়িতৃ (ত্রি) তাড়ি-তৃচ। তাড়নকারী, আঘাতকারী, 
শাসনকারী। 
তাড়ম (দেশজ) ব্যথার উত্তেজনা । 
তাড়া (দেশজ ) ১ ধমক, বাক্য দ্বার! ভয়প্রদর্শন। ২ যষ্টি- 
গুচ্ছ, তালপত্রাদির গুচ্ছ। ৩ তস্ল|। 
তাড়াগ (ত্রি) তড়াগে ভবঃ অণ্‌। তড়াগভব জল, তড়াগের 
জল। ইহার গুণ বায়ুবর্ধক, স্বাহু, কষায় ও কটুপাক। 
হেমস্তকালে তড়াগ জল হছিতকর । (সুরত) 
তাড়াতাড়ি (দেশজ ) শীত্ব, ঝটিতি, ব্যস্তভাবে । 
তাড়ান (দেশজ ) বহিষ্কৃত করণ, দূরকরণ। 
তাড়ি (স্ত্রী) তাড়য়তি পত্রৈঃ শোভতে তড়-ণিচ্ইন্‌। বৃক্ষ- 
বিশেষ। [ তাড়ী দেখ।] 
তাড়ি (দেশজ) মাদকশক্তিবিশিষ্ট তালের রস । গ্রধানতঃ তালের 
রসকে তাড়ি বল! হইলেও ইক্ষু, থর্জুর, নিষ্ব, মৈরেয়, নারি- 
কেল প্রভৃতি বৃক্ষ হইতেই যে গেঁজাযুক্ত রস পাওয়া যায়, যাহ! 
পান করিলে নেসা হয়, তাহাকেও সচরাচর তাড়ি বল! হয়। 
তারতে তাড়ির ব্যবহার আজ নূতন নহে। কুলার্ণব- 
তন্ত্র তারিক! নামে তাড়ির উল্লেখ আছে। যথা-- 
সম্বিদা কালকুটঞ্ তাত্ত্রকুটঞ্চ ধুস্বরম্‌ । 
অহিফেনং খঙ্জরসম্তারিক তরিত্া তথ! ॥৮ 
গন্ধর্বতস্ত্রে ১৫শ পটলে ইক্ষুরস, বদরীরস, অন্ব.রস, খর্জররস, 
নারিকেল ও দ্রাক্ষারসে মাদক দ্রব্য গ্রস্ততের বিধান আছে । 
*ইচ্ছুরসং সমাদায় পযুাষিতং সুসংস্কৃতম্‌ । 
বাদরং জাম্ববঞ্ধৈব রলং খার্জুরমোব চ ॥ 
নারিকেলোস্তবস্তত্র দ্রাক্ষারসমনগত্তমম্‌।” [ মস্ত দেখ। ] 


তাড়ি 


কুলার্ণবতন্ত্রে ৫ম উল্লাসে লিখিত আছে-_ 

“তালঞা। স্তস্তনে শস্তা খার্জুরী রিপুনাশিনী । 

নারিকেলভব! শ্রীদা পানসী চ শুভগ্রদা ॥ 

মধুজাখ্যা জ্ঞানকরী দারিদ্র্যরিপুনাশিনী। 

মৈরেয়াখ্যা কুলেশানি সর্বদা পাঁপহারিণী ॥” 

বাস্তবিক এখনও ভারতের নানাস্থানে নেশার জন্য তাল, 
খেজুর, নারিকেল, মৈরেয় প্রভৃতির তাড়ি ব্যবহৃত হুইয়' 
থাকে । তাড়িতে মাদকতাশক্তি থাকিলেও তাড়ি ও মগ্ 
এই ছুই শব্ষে অনেক পার্থক্য আছে। শ্বভাবতঃ বা কৃত্রিম 
উপায়ে তালাদি বৃক্ষ হইতে যে রন বাহির হয়, তাঁহ! রৌদ্রে 
বা! তাপে ফেন! উঠিক্া তেজস্কর হইলে তাহাকে তাড়ি এবং 
রূপ রম পচাইয়। টোয়াইয়া লইলে যে পানীয় প্রস্তত হয়, 
তাহাকে মস্ত বলা যায়। 

ভারতে যে বে গাছ হইতে যে রূপ উপায়ে তাড়ি সংগ্রহ 
কর! হয়, নিম্নে তাহার প্রণালী লিখিত হইতেছে। 

তালগাছের উদ্ধভাগে ঘষে কচি কচি পুম্পিত শাখা বা 
মোচ বাহির হয়, তাহার মাথ! প্রথমে ভাল করিয়া ঠাচিয়! 
পিয়া রল বাহির হইয়া পড়িবার স্থানে একটী আধার বা ভাও 
বাধিয়া দেয়। সচরাচর প্রতিদিন গ্রাতেই ভাও্ থালি 
করিয়া রস ঢালিয়া লওয়া হয়; আবার পূর্ব ভাল করিয়! 
চাচিয় দেয়। এইরূপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহ।র মূল পর্য্যস্ত 
কাটা হয়, সে পর্য্যন্ত চাচা হইয়। থাকে । সচরাচর আশ্বিন 
হইতে বৈশাখ পর্যাস্ত তালগাছ কাটিয়া রস বাহির করা হইয়া 
থাকে । ভারতের সর্বত্রই তালের রন বাহির করা হয়, 
তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই কিছু অধিক । [তাল দেখ ।] 

সচরাচর তাড়িকরের! রস লইয়া তাহাতে খানিকট! পুরাতন 
কাঞ্জি অথবা! ফেনাযুক্ত তাড়ি মিশাইয়৷ ফেলে, তাহ হইলে 
সেই রমেব মাদকতাশজি অল্প সময় মধ্যেই বৃদ্ধি হইয়া! পড়ে । 

তালের রস ব1 তাড়ি সাধারণ লোকের নেশ! করিবার 
সহজ উপায়। তাহাতে গবর্মেন্টের আবকারী আয়ের হানি 
হয় দেখিয়া একবার বোম্বাই গবর্মেন্ট সমস্ত তাল ও খেজুর 


গাছ নির্মূল করিতে আদেশ করেন *। তাহাতে এক. 


স্থরাটে প্রায় লক্ষাধিক বৃক্ষ কাটিয়া ফেল! হয়। কিন্তু রক্ত- 

বীজের ঝাড় সহজে কি যায়। তাহার অল্পকাল পরেই প্রায় 

পঞ্চাশ হাজার তাল বৃক্ষ দেখা! গেল। যাহা হউক এখন 

আর ইংরাঞ্জরাজের তাল ও খেঙ্ছুর বৃক্ষ নির্শল করিবার ইচ্ছা 

নাই, বরং ইহা হইতে যে যে তাড়ি গ্রস্তত করে, গবর্মেন্ট 

তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু কর আদায় করিয়া থাকেন। 
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তাঁড়ি 


ভারত ও সিংহলের রুটাওয়ালার! প্রায় সর্বত্রই পাউরুটী 
করিবার জন্ভ এই তালের তাড়িই ব্যবহার করে। ইহাতে 
সির্কাও প্রস্বত হয়। 

ভাবপ্রকাশের মতে-_- 

“তালজং তরুণং তোয়মতীব মদরুম্মতম্‌ । 
অন্লীভূতং তদ! তু স্তাৎ পিত্তরুৎ বাতদ্বোষহৃত॥» 

তালের টাটুক1 রস অত্যন্ত হাদক, উহা অন্লরস হইলে 
পিত্তজনক ও বাযুদোষনাশক। 

খেজুর ।--দেশীখেজুর, পিওখেজুর প্রভৃতি নানাবিধ 
খেজুর গাছের উর্ধদণ্ড কাটিয় চাচিয়া৷ ছুলিয়া যে রস বাহির 
হয়, তাহাতেও তাড়ি প্রস্তত হয়। খেজুর রস শৃধ্যোদয়ের 
পূর্বব ও প্রাক্কালে বেশ সুমিষ্ট ও মাদকতারহিত থাকে, কিন্ত 
যতই বেল। হইতে থাকে, তাহাতে ফেনা উঠিয়া তাড়িতে 
পরিণত হয়। তখন এ ফেনিল খেজুর রস পান করিলে 
নেস। হইয়! থাকে । 

মৈরেয়। (08:06 :৪73)--ইহার তাড়ি বঙ্গদেশে 
প্রচলিত নাই। মান্ত্রাজ প্রদেশে ইহার বহুল প্রচার লক্ষিত 
হয়। যখন এ গাছ ১৫ হইতে ২৪ বর্ষ পর্য্যস্ত বড় হয়, তখন 
মান্দ্রাজীর! মৈরেয়গাছ চাচিয়! ছুলিয়া রস বাহির করে। 
গ্রীষ্মকালেই অধিক রস বাহির হয়, এমনকি এক এক্টা 
গাছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক মণের অধিক রস পাওয়া যাঁয়। 
গাছ কাট। হইলে এক মাস পর্যন্ত রস বাহির হয়। টাটুক। 
রস খাইতে অতি মধুর, কিন্ত অতি অল্পকাল রাখিলে তাহা 
ফেনাধুক্ত তীর মাদকতাশক্তিবিশিষ্ট তাড়িতে পরিণত হয়। 
দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্গণেতর জাতিগণ অনেকেই এই তাড়ি ব্যবহার 
করে। ইহা চু'য়াইয়৷ লইলে মৈরেয় স্থুর! (011)) প্রস্তত হয়। 

নারিকেল।__যেমন তালগাছের মোচ টাচিয়! তাহা! হইতে 
রস বাহির করে, নারিকেল গাছের মাথী কাটিয়া টাচিয়া সেই 
রূপ রস বাহির হয়। আর্ধ্যাবর্তে নারিকেল বৃক্ষ হইতে রস 
বাহির করিবার পদ্ধতি অধিক প্রচলিত না থাকিলেও 
দাক্ষিণাত্যে খুব প্রচলিত আছে। বোম্বাই প্রদেশের লোকের! 
ছুই প্রকারে নারিকেলগাছ রক্ষা! করে, এক ফল পাইবার জন্য, 
অপর রসের জন্ত। যে গাছে রস বাহির কর! হয়, তৎকালে 
সে গাছে ফল হয় না। বোস্বাই অঞ্চলে সানারগণ নারিকেল 
রস বাহির করিয়! থাকে । ইহার জন্ত প্রত্যেক বৃক্ষে বর্ষে 
১২ হইতে ৩২ টাকা পর্য্যন্ত কর দিতে হয়। তাল বা খেজুর 
রস অপেক্ষা নারিকেল গাছের রস অতি শীঘ্রই ফেনাধুক্ত 
হইয়া তাঁড়িতে পরিণত হয়। এই জন্য যাহাদের গুড় 
করিবার ইচ্ছ| থাকে, তাহার! টাক! রস লইয়া শীঘ্ব জাল 


তাড়িত 


দিয়া লয়। নারিকেলের তাড়ি সাধারণতঃ নীর। নামে খ্যাত। 
তারতবর্ষ ব্যতীত ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জেও নীরা ব্যবহৃত 
হয়। [নারিকেল দেখ। ] 

নিম।-.কোন কোন নিমগাছের কাণ্ডে ছই তিন স্থান 
হইতে রস বাহির হয়। কেহ কেহ রসকে নিমের তাড়ি 
বলে। রস বাহির হইবার অল্প পূর্ব হইতেই যেখান হইতে 
বম হইবে, তথা হইতে এক প্রকার চুঁই চু'ই শব শুন 
যায়। শব্ধ শুনিলেই অনেকে বুঝিতে পারে যে, গাছে রস 
হইয়াছে, শীঘ্র বাহির হইবে) তখন যে স্থান হইতে রস বাহির 
হইবার সম্ভাবনা, তথায় এক একটা পাত্র রাখিয়৷ দেয়। 
তাহাতে অতি অল্ন পরিমাণে ফৌটা। ফৌঁটা রস পড়িতে 
থাকে। নিষগাছ হইতে যেমন শ্বতাবতঃ রঘ বাহির হয়, সেই- 
রূপ কৃত্রিম উপায়েও কোন কোনও স্থানে রস বাহির করা 
হয়। জলা, নালা খাল বা বিলের নিকট যে নিমগাছ জন্মে, 
তাহ! হইতেই কৃত্রিম উপায়ে রস বাহির কর! যাইতে পারে। 
কত্রিম উপায়ে রস. বাহির করিতে হইলে গাছের গু'ড়ীর 
প্রায় অদ্ধেকট। কাটিয়। দিয়া তাহার নীচে পাত্র রাখিয়া দেয়। 
স্বতাবতঃ যেমন স্বচ্ছ ও বর্ণহীন রস বাহির হয়, কৃত্রিম উপায়ে 
সেবধপ বা তাহার এক তৃতীয়াংশ রমও বাহির হয় না। 
মান্দ্রাজ প্রদেশে নিমের তাড়ি হইতে তেজস্কর সুর গ্রস্তত 
করিয়া কেহ কেহ পান করে। 
তাড়িত (ব্রি) তড়-িচ্ক্ত। ১ আহত । ২ তিরস্কৃত। 
ও উৎপীড়িত। ৪ দুরীকৃত। ৫ দ্ডিত। ৬বিদ্ধ। (কী) তড়িৎ 
ভাবার্থে অণ। বিছ্াৎ। তাড়িতের উৎপত্তিবিষয় সিদ্ধান্ত 
শিরোমণিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে--সমুদ্র মধ্যে বাড়বাগ্নি 
রছিয়াছে, জলভরনিমপ্ন এই বাড়বাগ্সি হইতে ধূমরাশি উত্থিত 
হয় এবং এ ধূমরাশি আকাশে বাযুকর্তৃক নীত হইয় চারিদিকে 
বিস্তৃত হয়, পরে ছামপি'কিরণ দ্বারা গ্রদীপ্ত হইলে স্বুলিঙগ 
সকল নির্গত হয়, তাহাই বিদ্যুৎ । অন্থকুল ও প্রতিকূল বায়ুর 
আঘাতে উদ্ভ্রান্ত হুইয়। পার্থিবাংশের সহিত মিশ্রিত হয়, 
পরে অকল্মাৎ বৈহ্যত তেজঃ নির্গত হয়, ইহ] গ্রায় অকাল 
বর্ষণে হইয়া থাকে। ইহা তিন প্রকার পার্থিব, আপ্য ও 
তৈজম । যাহাতে পৃথিবীর অংশ অধিক থাকে, তাহাই পার্থিব, 
যাহাতে জলীয় অংশ অধিক থাকে তাহার নাম আপ্য ও 
য|হাতে তেঙ্জের ভাগ অধিক থাকে, তাহাকে তৈজস কছে।* 
০ "নুজল-জলধিমধ্ বাড়বোহগ্রিঃ স্থিতোহম্মাৎ 

সলিলতয়নিমগ্লাহুখিত। ধূষপালাঃ। 
বিয়তি পবননীতা: সর্ধযতত্ত। প্রবস্তি 
ছাম(ণকরণদীপ্ড। বিছু)তত্ৎ প্কলিগা 21” (লিগ্ধান্তশিরোষণি ) 


[ ৬৮ ] 


তাড়িত 


তি" যুরোপীয় বিজ্ঞানে তাড়িতের এইরনপ পরিচয় 
আছে।--অন্বর ( 417৩) নামক পদার্থকে ঘর্ষণ করিলে 
উহ! কুদ্র পালক, তৃণ গ্রভৃতি আকর্ষণ করে। বহুকাল হইতে 
অন্বরের এই গুণ লোকে জানিত। অম্বরের গ্রীক নাম 
হইতে ইংরাজি 91601116115 শবের উৎপত্তি হইয়াছে। 
সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থে তৃণমণি নামক পদার্থের উল্লেখ দেখ! 
যায়। হয়ত তৃণমণি এবং অন্বর একই পদার্থ। ডাক্তার 
গিলবার্ট তিন খত বৎসর পুর্বে অন্থান্ত পদার্থেরও অবস্থ! 
ভেদে এইরূপ আকর্ষণশক্তির আবিষ্কার করেন। 

দেড়শত বৎসর পূর্বে তাড়িতের সম্বন্ধে মনুষ্য জাতির 
জ্ঞান সঙ্কবীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রকৃতপক্ষে বিখ্যাত 
আমেরিক বেঞামিন্‌ ফ্রাঙ্কলিন ও ইংরাঁজ কাবেগ্ডসের সময় 
হইতে তাড়িত-বিজ্ঞানের স্থট্টি। পরে দ্রুতগতিতে তাড়িত- 
বিজ্ঞানের উন্ৃতি ঘটিয়৷ সম্প্রতি উহ1 বিজ্ঞানের প্রায় শীর্ষ 
স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্তমানকালে মনুষ্যসমাজের 
স্থিতি ও উন্নতির পক্ষে তাড়িতশক্তিই গ্রধান অবলম্বন বলিলে 
অতুযুক্তি হয় না। সভ্যতম মনুষ্য জাতির ব্যবসায়, বাণিজা, 
রাজনীতি সমুদ্রয়ই তাড়িতরাশির বিবিধ ক্রিয়ার উপরই 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বলা যাইতে পারে। 

মুরোপের ও আমেরিকার প্রধান প্রধান মনস্বী ব্যক্তির 
হস্তে তাড়িত সম্বন্ধে বিবিধ আবিষ্ষিয়ার সাধন ও তাড়িত 
বিজ্ঞানের বিবিধ উন্নতি সম্পাদিত হইয়াছে । এই ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধে সকলের উল্লেখ অসম্ভ্ব। কিন্তু কয়েকজন লোকের 
নাম উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকে । ফ্রাঙ্কলিন্‌ 
ও কাবেগ্ডিসের পর আ'পেয়ার, মাইকেল ফারাদে, এড 
কেনবিল (সর উইলিয়ম টমসন ) ও ক্লাক মক্ষবেল ও হাট- 
জের নাম তাড়িতবিজ্ঞানের ইতিবৃত্তে সমধিক গ্রসিদ্ধ। 
ইহাদের মধ্যে আপেয়ার ফরাসী, হাট্জ অর্ধন্‌ এবং আর 
সকলেই ইংরাজ। ইংলগ্ডের পক্ষে ইহ। নিতান্ত শ্লাধার বিষয়। 
লর্ড কেনবিল অদ্যাপি পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজে মহিমা- 
স্থিত শীর্ষস্থান অধিকার করিয়! বর্তমান আছেন। 

বর্থমানকালে তাড়িতশক্তি বিবিধ বিধানে মনুষ্যের 
ও মনুষ্যসমাজের ভৃত্যভাবে উপকার সাধনে নিয়োজিত 
রহিয়াছে । কত বিষয়ে কত উপায়ে তাড়িতশক্তির 


'অকল্ম।ত্বৈদাতং তেজঃ পাধিধাংশক মিশ্রিতমূ.। 
বাত্যাবহুদভূমদ1ঘ!তে প্রতিকৃলানুকূলয়োঃ ॥ 

বায়োত্তৎ পততি প্রায়ে! হাকালপ্রাজবর্ষণে। 

যতঃ প্রাধৃষি নৈবেতে পাংসব প্রসরত্তি হি ॥ 

তৎ তেধ! পার্থিধং চপযং তৈজসং তড়িছুখিতম্‌। 

ততে। দির্ঝরদহৈপ্চ ভূমিস্ে রনুতূরতে 8 (সিদ্ধ।তপিয়ে।ম পিটাক) 


তাড়িত 


ব্যবহারিক গ্রয়োগ হইতেছে তাহার সংখ্যা করাই ছৃ্ষর; 
বর্তমান প্রবন্ধে তাড়িতশক্তির বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা 
যাইবে । তাড়িতের ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্ত শ্বতন্ব প্রবন্ধ 
আবশ্ঠক। গ্রেহাম বেল, এডিসন প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি যে 
সকল সুন্দর কৌশল সহকারে বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া 
তাড়িতশক্তিকে মনুয্যের কার্ধাসাধনে নিয়োজিত করিয়াছেন, 
বর্তমান গ্রবন্ধে সে সকলের আলোচনার স্থান হইবে ন1। 

তাড়িত কোনরূপ জড় পদার্থ অথবা জড় পদার্থের 
কোনরূপ ধর্শমাত্র, অথব1 শক্তির কোনরূপ ভেদমাত্র, তাহা 
অদ্যাপি নিঃসংশয় নিরূপিত হয় নাই। আজ পর্যন্ত এই 
বিষয় লইয়! বিবিধ বিতর্ক চলিতেছে । সম্প্রতি আমরা সে 
বিতগ্ডাক্ষেত্রে গ্রবেশ করিব না। তৎসম্বন্ধে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক মত প্রবন্ধের শেষে বলা যাইবে । 

তাড়িত কাহাকে বলে ?-তাড়িত অর্থে আমর! ক্রি বুঝি, 
গ্রথমে বলা আবশ্যক । একট! কাচের দগকে রেশমী কমালে 
ঘষিয়! ছোট ছোট কাগজের টুকৃরার নিকট ধরিলে দেখ! 
যাইবে, কাগজের টুক্রাগুলি লাফাইয়া কাচদণ্ডের নিকট 
উঠিতেছে। লাক্ষাদগুকে ফানেলে ঘষিয়া ধরিলে অথবা 
রবরের চিরুণী চুলে ঘষিয়! ধরিলেও ঠিক্‌ এই রূপ দেখা ঘায়। 
কাচের লাক্ষাদণ্ডের অথব৷ চিরুণীর এরূপ ঘর্ষণের ফলে কোন 
রূপ বিকৃতি দেখা যায় না; ঘষিবার পূর্বে কাগজও 
দেখিতে যেমন ছিল, ঘর্ষণের পরও ঠিক সেইরূপই থাকে , 
অথচ তাহাতে একট। নুতন ক্ষমতা বা ধর্ম কোথা হইতে 
আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নবাবিভূত আকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট 
কাচদও ও লাক্ষার্দওকে তাডড়তধর্মান্বিত বলা যায়। এই নূত্তন 
আবিভূতি ধর্মের নাম তাড়িত-ধর্মী। 

তাড়িত-বিকাশের উপায় । কাচে বরেশমে ও লাক্ষায় 
পশম ঘর্ষণ করিলে অতি সহজে তাড়িতধম্মের বিকাশ হয়। 
সাধারণতঃ বেৈভিন্ন গ্রকৃতিক যে কোন ছুইটী দ্রব্য পরস্পর 
ঘর্ষণ করিলেই ন্যুনাধিক মাত্রায় তাড়িতের বিকাশ হুইয়! 
থাকে অথবা ঘর্ষণেরও প্রয়োজন হয় না। ইতালি-নিবাসি 
বল্ত। প্রথমে দেখাইয়াছিলেন, ছুই খানি ধাতু ভ্রব্য পরস্পর 

স্পর্শে থাকিলেই উভয়েই তাড়িতধর্ম্ের বিকাশ হয়। 

অবস্থা বিকাশের মাত্রা সর্বত্র সমান হয় না। সাধারণতঃ 
এই নিয়ম নির্দেশ করা হইতে পারে যে ছুইট। বিভিন্ন রাসা- 
নিক প্রক্ৃতিসম্পন দ্রব্য পরম্পর ছু'ইয়। দিলে উতয়ই তাড়িত- 
ধর্মমাক্রান্ত হইয়া থাকে । স্পর্শই যেথানে তাড়িত-বিকাশের 
পক্ষে যথেষ্ট, সেখানে ছুইটা দ্রব্য ঘর্ষণ করিলে যে বিশেষ ফল 
পাওয়া যাইবে তাহা নিশ্চিত। 


[ ৬০৯ ) 
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স্পর্শ ও ঘর্ষণ ব্যতীত অন্ত নান! কারণে তাড়িতের বিকাশ 
পরম্পর লক্ষিত হয়। আঘাতপ্রয়োগে ও তাপপ্রয়োগে 
তাড়িতের বিকাশ দেখা যায়। অনেক জীবশরীরে তাড়িতের 
বিকাশ হয়। তাহারা আত্মরক্ষার জন্ত সেই তাড়িতের 
ব্যবহার করে । জলবাম্প হইবার সময় তাড়িতের বিকাশ 
হয়। এততিন্ন তাড়িতের প্রবাহ উৎপাদনের যে সকল 
উপায় আছে, পরে তাহাদের উল্লেখ করিব। 

তাড়িত-নিরূপণের উপায়।--তাড়িতের বিকাশ হইয়াছে 
কিন! বুঝিবার জন্ত বিবিধ উপায় আছে। এক টুক্র। সোল। 
এক গাছ। সুতাঁতে লম্বিত করিয়া ধরিলেই সংক্ষেপে তাড়িত- 
নিরূপণের স্থন্দর উপায় হয়। কোন তাড়িতাক্রান্ত পদার্থ 
উহার নিকটে আদিলেই শোলার টুক্‌রা উহার অভি মুখে 
আকুষ্ট হইবে । একটা কাচের বোতলের মুখ ছিপি দিয়! 
আ'টিয়া সেই ছিপির মধ্যে ছিদ্র করিয়া একটা পিতলের 
দ্গ্ড পরাইয়া দাও। পিত্বল-দগ্ডের এক গ্রীস্ত বোতলের 
ভিতর আর এক প্রান্ত যেন বোতলের বাহিরে থাকে । যে 
প্রান্ত ভিতরে থাকিল, তাহাতে ছুইথানা সুক্সম লঘু সোণার 
বা তামার পাত (রাংতা ) আটিয়। দাও। এই যন্ত্রকে তড়ি- 
নিরূপণ বা তড়িদ্বীক্ষণ মন্ত্র বল! যাইতে পারে । কাচ বা 
গালা! বা অন্ত কোন পদার্থে তাড়িতের বিকাশ হইলে সেই 
পদার্থ বোতলের বহিঃস্থ পিত্তল প্রান্তের নিকট ধরিলেই 
অন্য গ্রান্তস্থ পাত ছুইখানি ছাড়াছাড়ি হইবে। ছুইখানি 
পাতের পরস্পর বিকর্ষণ হইবে । এই বিকর্ষণের বিষম পরে 
আরও বলা যাইবে । 

তাড়িত দ্বিবিধ ।--রেশমে কাঁচ ঘষিয়া! সেই কাচ তড়িদ্ধী- 
ক্ষণের নিকট ধরিলে পাত ছুইখানা ছাড়াছাড়ি হয়, আবার 
ফানেলে বা পশমে গাল! ঘষিয়া৷ সেই গালা ভড়িদ্বীক্ষণের 
নিকট ধরিলেও পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি হয়, অথাত 
কাচ ও গাল। উভয়েই ভাড়িতধর্মের বিকাশের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থায় কাচ ও গালা উভয়কেই 
যদি একত্র করিয়! যন্ত্রের নিকট ধরা যায়, তাহ! হইলে আর 
পাত ছুই থানি ততটা ছাড়াছাড়ি হয়না। কাচ ও গাল৷ 
উভয়ে যে তাড়িতের বিকাশ হইয়াছে, তাহা যেন পরস্পর 
বিরুদ্ধ ধর্ম্াক্রাস্ত। পৃথক্‌ ভাবে উভয়ে যে কাজ করে, 
একত্র থাকিলে পরস্পর সেই কাজের গ্রতিকৃূলতা করে। 
সৃতা দিয়া কাচখও্ড ও লাক্ষাথও ঝুলাইয়া দিলে দেখা যাইবে, 
উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ হুইতেছে। দুইথণ্ড কাচ রেশমে 
ঘষিয়। ঝুলাইলে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ না হুইয়া বিকর্ষণ 
দেখা যায়। আবার ছুই টুক্রা গালা পশমে ঘবিয়! পুতায় 


তাড়িত 


লশ্বিত করিলে উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিকর্ষণ দেখা যায়। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে-_ 
(১) কাচের তাড়িত কাচের তাড়িতকে বিকর্ষণ করে 
বা ঠেলিয়। দেয়। 
(২) গালার তাড়িত গালার তাড়িতকে বিকর্ষণ করে 
বা ঠেলিয়। দেয়। 
(৩) কাচের তাড়িত গালার তাড়িতকে আকর্ষণ করে 
বা টানিয়া লয়। 
এই সকল দেখিয়! সিদ্ধান্ত হয় যে কাচের ভাড়িত ও 
গালার তাড়িত বিরুদ্ধ বা বিপরীত ধর্মযুক্ত। কাচের 
তাড়িতকে ধন-তাড়িত ও গালার তাড়িতকে খণ-তাড়িত 
বলা প্রথ! দড়াইয়াছে। 
বীজগণিতের ধনরাশির সহিত খধণ রাশির যে সম্বন্ধ, 
পাওনার সহিত দেনার যে সম্বন্ধ, প্রবেশের সহিত নির্গমের 
মে সম্বন্ধ, পূর্ব্ব মুখে গতির সহিত পশ্চিমমুখে গতির যে সম্বন্ধ, 
ধন-তাড়িতের সহিত খণ-তাড়িতের ঠিক এইরূপ সন্বন্ধ। 
দান ও গ্রহণ এক সঙ্গে চলিলে যেমন দানও অধিক হয না, 
গ্রহণও অধিক হয় না; অগ্রবন্তী হইয়। পাছু হাটিলে যেমন 
অগ্রে বা পশ্চাতে কোন মুখেই অধিক দুর গতি হয় ন|) 
সেইরূপ ধন-তাড়িতে খণ-তাড়িত যোগ করিলে অর্থাৎ ধন- 
তাড়িতের নিকট খণ-তাড়িত আনিলে উভয়েরই স্বতন্ত্র ফল 
সম্যক পরিমাণে লক্ষিত হয় না। 
আবার দশ টাক! দেনা বাড়িলেও যে ফল, দশ টাক। 
পাওন! থাকিলেও ঠিক সেই ফল; সেইরূপ ধনতাড়িত 
খানিকটা বাড়িলে যে ফল, খণ-তাড়িত সেই পরিমাণে 
কমিলেও ঠিক সেই ফল। কোন বস্ততে ধন-তাড়িতের 
আবির্ভাব হইয়াছে বলিলে যাহা বুঝিতে হইবে, তাহা হইতে 
খণ-তাড়িতের তিরোভাব হইয়াছে বলিলেও ঠিক্‌ তাহাই 
বুঝিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে এই ভিন্ন অন্ত সম্বন্ধ 
নাই। এই টুকু ম্মরণ রাখিতে হইবে যে ধন-তাড়িত ক 
হইতে খয়ে গেল, অথবা খণ-তাড়িত থ হইতে কয়ে গেল, 
উভয় বাক্যই ঠিক সমানার্থবাচী। 
আর এক কথ1)_-কাচের তাড়িতকে খণ না বলিয়া 
ধন বলিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। ছুই রকম তাড়িতের 
মধ্যে এককে ধন ও অপরকে খণ বলিলেই চপিবে। কাচের 
তাড়িতকে ধন ও গালার তাড়িতকে খণ বল! প্রথা! দীড়া- 
ইয়াছে সাত্র। 
পরিচালক ও অপরিচালক পদার্থ ।-_-তাঁড়িতাক্রান্ত কোন 
দ্রব্যকে গুফ রেশমী হৃতা। দিয়! গুধ্ষ বালু মধ্যে বহু দিন 
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পর্য্যন্ত রাখা যায়, তাহার তাড়িতধর্ম লুপ্ত হয়না। কিন্তু 
সুতা যদি ভিজা হয়, ব৷ বায়ু আর্র হয়, অথবা হাত দিয়। বা 
কোন ধাতু দ্রব্য দ্িয়। উহাকে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে 
শীত্ব তাড়িতধর্মের লোপ হ্য়। শুফ তা ও বায়ু অপরি- 
পালক এবং আৰ সুতা, আর্দ্র বায়ু এবং মন্ুষ্যের শরীর ও 
ধাতৃপদার্থ তাড়িতের পরিচালক । অপরিচালকের ভিতর 
দিয়া তাড়িত অন্তত্র যাইতে পারে না) পরিচালক পদার্থ 
তাড়িতের গমনে বাধ! দেয় না। কাঁচ গাল! প্রভৃতি অপরি- 
চালক পদার্থের গায়ে যেখানে ঘর্ষণ হয়, তাড়িত ঠিক সেই 
থানেই আবদ্ধ থাকে; ধাতুপদার্থের গায়ে এক স্থানে 
তাড়িতের বিকাশ হইলে উহা! তৎক্ষণাৎ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। 
এই নিমিত্ত ধাতুপদার্থ গ্বারা তাঁড়িতকে আট্কাইয়া রাখিতে 
পার! যায় না। ধাতুপদার্থ তাড়িত সঞ্চিত ও আবদ্ধ করিয়া! 
রাখিতে হইলে উহাকে শুফ বাঁধু মধ্যে শু রেশমী স্তা 
দ্বারা টানাইয়া বা কাচ প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থ নিশ্মিত 
দণ্ডের উপর বসাইয়! রাখিতে হয়। বাধু অধিক আর 
থাকিলে কাচার্দির গায়ে জল ও ময়ল] জন্মে; তথন তাহার 
গা বাহিয়।৷ তাড়িত অন্তত্র চলিয়া! যায়। কাচ, গালা, রেশম, 
পশম, বায়ু, তুলা, শুষ্ক কাষ্ঠ, শোল|, কয়লা, গন্ধক, তৈল 
প্রভৃতি দ্রব্য অপরিচালক। ধাতুপদার্থ মাত্রই সাধারণত: 
উত্তম পরিচালক । মন্থুষ্যের শরীর পরিচালক । কোন 
দ্রব্যে তাড়িত থাকিলে স্পর্শ মাত্র ধেই তাড়িত অন্থত্র 
চলিয়া যায়। 

পরিচ।লকের ধর্ম ।--পরিচালক পদার্থের অভ্যন্তরদেশে 
তাড়িতের ক্রিয়ার প্রকাশ হয় না। সাধারণতঃ হাল্ক! দ্রব্যের 
নিকট তাড়িত সঞ্চত হইলে এ সকণ দ্রব্য তাড়িতের 
অভিমুখে আকুণ্ট হয়; স্থলবিশেষে অগ্নির স্ক,লিঙ্গ প্রভৃতি 
তাড়িতের অন্তব্প ক্রিয়াও দেখা! যায়। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, অগ্নি 
স্ষ'লিঙ্গের উৎপত্তি গ্রভৃতি তাড়িতে বিবিধ ক্রিয়া দেখিয়! 
তাড়িতের বিকাশ ও অস্তিত্ব বুঝা যায়। কিন্তু কোন ধাতুময় 
দ্রবোর অভ্যন্তরে এইরূপ কোন ক্রিয়ারই প্রকাশ পায় না, 
অর্থাৎ একট। টিনের বাঝ্সর বা লোহার থাচার ভিতর হাল্ক৷ 
দ্রব্য বা তড়িগ্বীক্ষণযন্ত্র প্রভৃতি রাখিয়া দিলে বাক্সের বা 
খাঁচার বাহিরে গ্রভৃত পরিমাণে তাড়িতের সঞ্চয় থাকিলেও 
সেই দকল হাল্কা দ্রব্যের উপর ব1 তড়িদবীক্ষণ যন্ত্রের উপর 
উহার অণুমাত্র প্রভাব দেখ! যায় না। মাইকেল ফারাদে 
একট প্রকাণ্ড কাঠের বাক্স রাঙ্তায় সুড়িয়া যনস্তরযোগে 
তাহাতে প্রতৃত তাড়িতের সঞ্চয় করিয়া শ্বয়ং তড়িস্বীক্ষণাদি 
লইয়! সেই বান্সের ভিতরে প্রবেশ করেন। বাক্সের বাহির 
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হইতে সুদীর্খ অগ্নিক্ষ,লিগ ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল) 
কিন্ত বাকের ভিতরে তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। 

গণিতশান্ত্রাঙ্গসারে দেখাইতে পারা যায় যে, যে প্রদেশে 
তাড়িতের কোন ক্রিয়া নাই, সেখানে তাড়িতের অস্তিত্বও 
নাই। ধাতু দ্রব্যের ভিতর যেমন তাড়িতের ক্রিয়৷ ঘটে না, 
সেইরূপ উহার ভিতরে তাড়িতও সঞ্চিত থাকে না। 
নিরেট ব। ফাপা যেমন হুউক না, কোন ধাতুময় পদার্থে 
তাড়িত সঞ্চয় করিলে সমগ্র তাড়িত উহার পৃষ্ঠে বা গায়ে 
আসিয়া উপস্থিত হয়। উহার অত্যন্তরে একটুও থাকে না। 
কোন তাড়িতবিশিষ্ট দ্রব্য বাক্স বা খাঁচার মত ফাঁপা ধাতুময় 
দ্রব্যের তিতব প্রবেশ করাইয়া স্পর্শ করিয়! দিবা মাত্র সমগ্র 
াড়িত দেই বাক্সের ধা খাঁচার বাহিরের পৃষ্ঠে আসিয়া! উপ- 
স্থিত হয়। তখন সেই দ্রবাটী খাহির করিয়া তড়িতীক্ষণ- 
বারা পরাঙ্ষা করিলে দেখা যাইবে, উহাতে কিছু মাত্র তাড়িত 
বস্তমান নাই । 

একটা! থাচার ভিতর বা লোহার জালের ভিতর বাস 
করিলে বজাঘাতের কোন আশঙ্কা থাকে না। 

অগরিচালক পদার্থের অভান্তরে সর্বত্র তাড়িতক্রিয়ার 
সুপ্তি হয় এবং উহার গাত্রে ও অত্যন্তরে সর্বত্রই তাড়িত 
সঞ্চিত রাখা যাইতে পারে। 

পরিচালকের পুষ্ঠদেশ ভিন্ন অন্তত্র তাড়িত থাকে ন|। 
আবার পিঠেও সব্বত্র সমান পরিমাণে থাকে না। একটা 
ঠিক বর্তলাকৃতি ভাটার গায়ে সব জায়গায় সমান ভাবে 
তাড়িত থাকে । কিন্তু ধাতুময় দ্রব্যের পিঠ উচু নীচু হইলে 
আর মব জায়গা সমান পরিমাণে থাকে না। পিঠের যে 
জায়গা যত উচু বাকুক্জ, সে জায়গায় তত অধিক জমে, 
দে জায়গা! যত নীচু গনযাজ গেজায়গায় তত কম জমে। 
কলে উহার প্রান্তভাগ বা যেখানে যেখানে কোণা খোচা 
বা শিরা বাহির হইয়া! আছে, সমুদয় তাড়িত প্রায় সেই 
ভাগেই আসিয়া! জমে, অন্তর বড় কিছু থাকে না। 

পরিচালকের ভিতরে যে তাড়িতের ক্রিয়া প্রকাশ পায় 
না, ঠিক সেই ধর্মের ফলে এরূপ ঘটে; তাহা গণিত- 
শাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ কর! যায়। কোন নির্দিষ্ট আকা- 
রের ধাতুময় দ্রবোর পিঠের কোন অংশে কতখানি তাড়িত 
জমিলে ভিতরে সমগ্র তাড়িতে কোন ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে 
না, তাহা গণিতসাহাযো গণন। চলে। গণিতপ্রয়োগ বর্ত- 
মান প্রবন্ধের বহিভূ'ত। 

পরিচালক ও অপরিচালকের প্রভেদ ।--পরিচালকের 
ভিতরে ভাড়িত বলগ্রয়োগ করে না; অপরিচালকের 
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ভিতর দিয়! তাড়িতের বল প্রযুক্ত হয়। ছুইথণ্ড তাড়িত- 
যুক্ত পদার্থ বাহুমধ্যে থাকিলে উভয়ের মধো হয় টান নয় 
ঠেল দেখা যায়| ছইএর মধ্যে একটাকে খাঁচা খা ধান্সে 
পৃরিলে আর টান বা ঠেল কিছুই সেই বাক্সের ধাতু ভেদ 
করিয়। যায় না। খাঁচা বা বাক্সটা যেন মাটি ছু'ইয়া থাকে । 
এনপ ক্ষেত্রে ভিতরের তাড়িত ও বাহিরের তাড়িত পরম্পর 
সম্পূর্ণ স্বতপ্ৰ ও স্বাধীন ভাবে থাকে । পরিচালক পদাথ 
তাড়িতবল সঞ্চালনে অক্ষম, অপরিচালক তাহাতে পটু । 
উভয়ের এই প্রভেদ কতকটা এইবূপে বুঝা যাইতে পারে। 
ইম্পাত, কাচ, মাটি, পাথর, রবর প্রভৃতি কঠিন দ্রব্য 
টানিতে, ভাঙ্গিতে ও বাকাইতে পারা যায়; কিন্তু জশ, তেল, 
গুড়, কাদ! প্রভৃতি তরলদ্রব্য এর্ধপে টানিতে, ভাঙ্গিতে ব৷ 
বাকাইতে পার! যায় না। কাচকে ছুই হাতে ধরিয়। টান! 
যায়; কাচ সেই টানে যথেষ্ট বাধ। দেয়। থানিকটা কাদ। 
লইয়! টানিতে গেলে কাদা এত কম বাধা দের যে টানই 
পড়ে না। জল আবার ততোধিক । তাড়িতের পক্ষে অপরি- 
চালক পদার্থ যেন কঠিন দ্রব্যের মত, আর পরিচাণক পা 
যেন জলের মত বা কাদার মত। অপরিচালকের ভিতঞে 
তাড়িতের টান পড়ে ও ঠেলও পড়ে) পরিচালকের ভিতরে 
টানও পড়ে না, ঠেলও পড়ে না। কঠিন মাটির পিঠ 
উচু নীচু, বা বন্ধুর হইতে পারে, কিন্তু তরল জলের পিঠ 
সমতল হয়, তবু নীচু হয়না। জলের ভিতর যৎসামান্ঠ 
চাপের ইতর বিশেষ হইলেই জল আপন! হইতে সরিয়া গিষ্ন। 
চাঁপ সর্ধত্র সমান করিয়া লয়; কিন্তু কঠিন পদার্থের ভিতর 
বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন মাত্রায় চাপ দিলে কঠিন পদার্থ বাকিয়া 
বা নোয়াইয়। যায়; কিন্তু জলের মত বহিয়! ও গড়াইয়। যায় 
না। তেমনি অপরিচালকে পিঠে বা ভিতরে বিভিন্নস্থলে 
তাড়িতের বিভিন্ন মাত্রায় চাপ পড়িতে পারে, সেই চাপে 
তাড়িতকে এক জায়গা! হইতে অন্থাত্র ঠেলিয়! দিতে চায় । 
কিন্ত অপরিচালক তেদ করিয়া তাড়িত সহজে যাইতে পারে 
না। পরিচালকের ভিতরে তাড়িতের চাপের একটু ইতর 
বিশেষ হইলেই তৎক্ষণাৎ খানিকটা তাড়িত জলের মত 
অবাধে গড়াইয়া সরিয়া যায়, পরিচালক তাহাতে কিছুই বাধা 
দেয় না। কাজেই পরিচালকের ভিতরে তাড়িতের চাপের 
কোন ইতর বিশেষ থাকে না; সর্বত্র সমান চাপ হওয়ামু 
টানও পড়েনা, ঠেলও পড়ে না । 

জলের চাপের সহিত তাড়িতের যে গুণের তুলনা করা 
গেল, তাহাকে আমরা উদ্ধৃতি ([9১597081) এই শবে 
ব্যবহার করিব। কঠিন পদার্থের বিভিন্ন স্বলে চাপের ইতর 
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বিশেষ থাকিতে পারে, তরল পদার্থের বিভিন্ন স্থানে চাপের 
যতমামান্ত ইতরবিশেষ ঘটিলেই তরল পদার্থ সরিয়। গিয়া 
চাপ সমান করিয়া লয়। অপরিচালকের ভিতর তাড়িতের 
উদ্ধৃতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণ হইতে পারে। পরি- 
চালকের ভিত্তর তাড়িতের উদ্ধূতি সর্বত্র সমান হইবে; 
একটু ইতর বিশেষ হইলেই তাড়িত খানিকট৷ সরিয়] গিয়। 
উত্কৃতি সমান করিয়! লইবে। পরিচালক ও অপরিচালক 
উভয়ের স্বভাব এই। উভয়ে ভাড়িতের যে সকল ক্রিয়া 
লক্ষিত হয়, তৎসমুদয়ই এই বিভিন্ন স্বভাব হইতে উৎপন্ন । 
পরিচালকের ভিতরে উদ্ধৃতি সর্বত্র সমান থাকে); এই 
কারণে পরিচালকের ভিতরে বহিঃস্থ তাড়িতের কোন টান 
বা ঠেল প্রবেশ করে না। এই কারণে পরিচালকের কোন 
স্থানে খানিকট! ভাড়িত সঞ্চার করিলেই সমুদয় তাড়িতট। 
কেবল পিঠেরই উপরু ছড়াইয়! পড়ে, আবার এমন হই 
ছড়াইয়া পড়ে, যাহাতে সমুদয় পরিচালক ব্যাপিয়৷ উহার 
উদ্ধতি সমান হয়, অর্থাৎ পরিচালকের ভিতরে কোন জায়- 
গা টান বা ঠেল নাবায়। জল যেমন যেখানে চাপ অধিক 
সেখান হইতে যেখানে চাপ অল্প সেইখানে যাইতে চেষ্টা 
করে, তাড়িত সেইরূপ যেখানে উদ্ধৃতি অধিক, সেখান 
হইতে যেখানে উদ্ধতি 'অর, সেইখানে যাইতে চেষ্টা করে, 
মধ্যে যি অপরিচালকের ব্যবধাশ থাকে, তবে ফলে চেষ্টা 
মাত্রই দাড়ায়, তাড়িত এক স্থান হইতে অগ্ঠত্র যাইতে পারে 
না, মধ্যে একটা টান পড়ে মাত্র। আর যর্দি পরিচালকের 
ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে তাড়িত অক্লেশে গড়াইয়! যায়, 
উভয়ত্র উদ্ধ'তি সমান হইয়! পড়ে, টান পড়িতে পায় ন1। 
পরিচালকের ও অপরিচালকের এই স্বাভাবিক প্রভেদ 
মনে রাখিলে তাড়িতঘর্টিত গ্রায় সমুদয় ক্রিয়াই একরূপ 
বুঝ! বান । মনে কর একটী, পিতলের ভাটায় ধন-তাড়িত 
গঞ্চিত করিয়] সত! পিয়া ঝুপান গেল। তাহার চারি পারে 
অপরিচালক বায়ু মাত্র বর্তমান। নিকটে উদ্ধতি অধিক, 
যঠ দূরে যাইবে উদ্ধৃতি ততই কমিবে। আ'র একট! ছোট 
ভাটায় ধন-তাড়িত লইয়া নিকটে ধরিলে উহা! ক্রমে দুরে 
যাইতে চাহিবে। কেননা, এই ধন-তাড়িত যে দিকে গেলে 
উদ্দৃতি কমে, সেই দিকেই যাইতে চায়। ধন-তাড়িতের 
সহিত খণ-তাড়িতের বিভেদ মনে করিলেই বুঝ! যাইবে, 
যে সেই প্রদেশে খণ-গাড়িতযুক্ত একটা ছোট ভাটা রাখিলে 
সে ক্রমে দূর হইতে নিকটে আসিবে। ধন-তাড়িত যেখানে 
উদ্ধ'তি অধিক সেখান হইতে যেখানে কম যেই দিকে যায়, 
ধণ তাড়িত যেখানে কম সেখান হইতে যেখানে বেশী, সেই 
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মুখে যায়। ধন-তাড়িত ধন-তাড়িতকে যেন ঠেলিয়! দেয়, 
খণ-তাড়িতও খণ-তাড়িতকে যেন ঠেলিয়! দেয়, আর ধন- 
তাড়িত খণ তাড়িতকে যেন টানিয়া লয়। 
* তাড়িতের পরিমাণ ।-_-তড়িদ্বীক্ষণযস্ত্র তাড়িতের অন্তিত্ব- 
নিরূপণার্থ ব্যবহৃত হয়। তাড়িত কোন্‌ জাতীয় তাহাও 
সহজে স্থির কর! ফাইতে পারে। উপস্থিত তাড়িতে যখন 
যন্ত্রের পাত ছুইখান। ছাড়াছাড়ি করিয়াছে, সেই সময় কাচের 
তাড়িত নিকটে আনিলে যদি সেই ছাড়াছাড়ি আরও বাড়িয়! 
যায়, তাহ! হইলে বুঝিবে যে উপস্থিত তাড়িত ধন-তাড়িত, 
আর ষদি ছাড়াছাড়ি কমিয়৷ যায় তাহা হইলে বুকিবে ঘে 
উহ খণ তাড়িত। ধন ও খণ উভয় পাসাপাসি করিয়। 
আনিয়! ধরিলে যদি পাত ছুইখানির কিছুই ছাড়াছাড়ি ন! 
হয়ু, তাহ! হইলে বুঝিবে যেধন ওখণ উভয়ের পরিমাণ 
মমান। কতট। ছাড়াছাড়ি হইল দেখিনা] তাড়িতের পরি- 
মাণও স্থলতঃ নিণীত হইতে পারে। শ্বপ্মভবে তাড়িত 
পরিমাণের মে সকল 'গ্রণালী আছে তাহার উল্লেখ নিষ্্দো- 
জন। এই পধ্যন্ত মনে রাখিতে হইবে যে ধন্্্ধারা। তাড়ি 
তের জাতি ও পরিমাণ উভয়ই নিণীত হইতে পাবে। 

তাড়িতের অনশ্বরতা ।--এইরূপে ঘগ্ররদ্দারা পরিমাণ ও 
পরীক্ষা করিয়া! দেখা গয়াছে তাড়িতের ধ্বংস নাই । উহা! 
এক স্থান হইতে ধা এক আধার হইঠে অন্ত স্থানে বা আধারে 
যাইতে পারে, কিন্তু উহার কণিকামাত্র ধ্বংস পায় লা। 
সাধারণতঃ তাড়িত যে বহুঞগগণ একত্র আবদ্ধ রাখিতে পারা 
যায় না, তাহার কারণ পার্ববর্তী পদর্থের আংশিক পরি- 
চাপকত্বমাত্র। তাড়িত বামুপণে ও ধুপিকণা জলকণা প্রভৃতি 
আশ্রয়ে আস্তে আস্তে পরিচালিত হুইয়! এক জরব্যের পিঠ 
হইতে অন্ত দ্রব্যের পিঠে যায়, কিন্ত ধ্বংস পায়, না । লঙ 
কেলবিন কাচের ফাঁপা বর্ভল বাযুশৃন্ত করিয়া ঠাহার ভিতর 
বহু বতসর ধরিয়। তাঙিতযুক্ত বস্ত আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন $ শন 
বৎসরেও তাড়িতের পরিমাণ কমে নাই। 

অর্থাৎ দশভাগ ধন-তাড়িতে পাঁচভাগ, ধন-তাড়িত যোগ 
করিলে সর্বত্র ও সর্বদা ঠিক পোনের ভাগ ধন-তাড়িতই 
পাওয়। যায়। যোগের সময় পরিমাণ কমে না। আবার দশ 
ভাগ খণ-তাড়িতে পাচ ভাগ খণ-তাড়িতের যোগে সর্বত্র 
পোনের ভ।গ খণ-তাড়িত হয় । আবার দশ ভাগ ধনে আট 
ভাগ খণ যোগ করিলে দুই ভাগ ধন হয়। দশ ভাগধনে 
দশ ভাগ খণ যোগ রুরিলে ধন বাখণ কিছুরই অস্তিত্ব থাকে 
না এ স্থলেও ধনে ও খণে যোগ হইয়ঠছে বলিতে হইবে ১ 
উহাদের ধংস, ঝ নাশ হইয়াছে বলিলে ভুল হইবে ॥ 


তাড়িত 


তাড়িতের সংক্রমণ।--থানিকটা৷ ধন-তাড়িতের নিকটে 
একটা পিতলের কোন জিনিষ হত! দিয়! ধর। পূর্বোক্ত 
নিয়মমতে ধন-তাঁড়িতের নিকটে উদ্ধৃতি বেশী, দূরে উদ্ধতি 
কম; কাজেই এইধাতু দ্রব্যের যেপার্খ্ট ধনভাঁড়িতের 
সম্মুখস্থ ও নিকটস্থ সেখানে উদ্ধৃতি অধিক, ও যে পার্খ 
পশ্চ।তে ও দুরে স্থিত, সেখানে উদ্ধৃতি কম। জিনিষটা! 
সেখানে আনিবার পুর্ববে উহার পৃষ্ঠে কোনম্থানে তাঁড়িতের 
চিহ্মাত্র ছিল না); কিন্তু যখন দেখিতে পাইবে, সুখের 
ভাগে খণ-তাড়িত ও পম্চাতভাগে ধন-তাড়িতের আবির্ভাব 
হইয়াছে অর্থাৎ পরিচালক ধাতুদ্রব্যের শ্বভাবক্রমে থানি- 
কট! ধন-তাড়িত যেখানে উদ্ধৃতি অধিক ছিল সেখান হইতে 
যেখানে উদ্ধৃত কম, দেখানে গিয়াছে, নিকট হইতে দুরে, 
সন্গখ হইতে পশ্চাতে গিয়াছে । আর খানিকটা খণ-তাড়িত 
বিপরীত মুখে অর্থাৎ দূর হইতে নিকটে, পশ্চাৎ হইতে সম্মুথে 
গিয়াছে। মাপিলে দেখিতে পাইবে নূতন আবিভূতি ধন- 
ভাড়িতের পরিমাণ ঠিক খণ-তাড়িতের সমান। পূর্বে যেন 
সেই ধাতুর ভিতরে শুন্ত পরিমিত তাড়িত প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত 
ছিল; এখন সেই শৃন্ত পরিমিত তাড়িত খানিকটা! ধন ও ঠিক 
ততখানি খণে বিশ্রিষ্ট হইয়। বিভিন্নমুখে সরিয়া গিয়াছে। 
এই ব্যাপারের নাম তাড়িতের সংক্রমণ । 

বলা বাছুল্য পরিচালকের ম্বভাবধর্ম্দে এইবূপ ঘটে। 
অপরিচালক পদার্থে এরূপ ঘটে না) কেননা! উহার উভয় 
পার্থে উদ্ধৃতি সমান ন! হইলেও তাড়িতের গতি হইবে না। 
আর পরিচালকের উভয় পার্খে উদ্ধৃতি অসমান হইলেই 
খানিকটা ধন-তাড়িত আপনা হইতে সরিয়৷ গিয়া পশ্চাৎ 
ভাগের উদ্ধ'তি একটু বাড়াইয়া দেয়। থানিকটা খণ- 
তাড়িত আপনা হইতে সরিয়৷ গিয়া সম্মুথের উদ্ধৃতি কমাইয়। 
দেয়। ফলে উহার বিভিন্ন অংশে উদ্ধৃতি অসমান থাকিতে 
পার না, এবং সর্বত্র উদ্ধ'তি সমান হইয়া পড়ে। তখন 
উহার ভিতরে আর তাড়িতের টান থাকে না বা তাড়িতের 
ক্রিয়ার স্ফূত্তি থাকে না। 

আবার এই সংক্রমণ-কাঁলে ঘতথানি ধন ঠিক ততখাঁনি 
খণের বিকাঁশ হওয়াতে সমগ্র তাড়িতের পরিমাণ পূর্বে 
যাহ। ছিল এখনও তাহাই থাকে । তাড়িতের যেমন ধ্বংসও 
নাই, তেমনি স্থন্টিও নাই । বোধ হয় জগতে সমগ্র তাড়িতের 
পরিমাণ চিরকালই শূন্ত। এক জায়গা হইতে থানিকট! ধন- 
তাড়িত সরাইয়া একত্র সঞ্চিত করিলে অন্তত্র কোন না কোন 
স্থলে ঠিক্‌ ততথানি খণের আবির্ভাব ও বিকাশ হয়। যোগ- 
ফল শন্ভই থাকে । মাইকেল ফারাদে এই মতের প্রতিষ্ঠাতা । 
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একট] টিনের বা অন্ত ধাতুর বাক্স ভূমি হইতে তফাত 
করিয়া অর্থাৎ অপরিচালক দড্রবো পরিবৃত করিয়া তাহার 
ভিতরে একট! ধন-তাড়িতযুক্ত ভাট। ঝুলাইয়া দাঁও। বাক্স- 
টাঁর বাহিরের গায়ে ধন-তাড়িত ও ভিতরের গায়ে খণ- 
তাড়িতের বিকাশ হইবে । উল্লিখিত সংক্রমণই ইহার 
হেতু । বাক্সের বহির্দেশ ছুইলে সেখানকার ধন-তাড়িত 
তৎক্ষণাৎ শরীর মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। অভ্যন্তরে ভাটায় 
ধন ও বাক্সের ভিতর গায়ে খণ বর্তমান থাকে । তড়িদ্বীক্ষণ 
দ্বারা বাহিরে কোথাও কোন তাড়িতক্রিয়। দেখ! যায় ন!। 
ভিতরের ভাঁটাটী সহস! বাহির করিয়া লইলে খণ-তাড়িতও 
সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের অন্তঃপৃষ্ঠ হইতে বাহিরের পৃষ্ঠে আসিয়! 
পড়ে ও তড়িতীক্ষণে ধরা দেয়। আর ভাটাটা যাঁদ বাহির 
করিবার পুর্ববে ভিতরে বাক্সের গাত্র ম্পর্শ করিতে দেওয়। 
যায়, তাহ! হইলে বাহির করার পর ভাটায় অথব! বাক্রে 
কোথাও কোন তাড়িতের লেশ মাত্র পাওয়। যায় ন!। 
গ্রমাণ হইল যে ভীটাতে যতখানি ধন ছিল, বাক্সের ভিতরে 
ঠিক ততথানি খণের আবির্ভাব হইয়াছিল; নতুবা উভয়ের 
যোগফল শূন্য হইত ন1। 

যে কুঠারির ভিতর আমি বসিয়! আছি, উহাকে একট! 
বৃহৎ পরিচালক বাক্সের সদৃশ মনে করিতে পারি। কুঠারির 
ভিতর কোন স্থানে খানিকট! ধন-তাড়িত রাখিলে কুঠারির 
ভিতর গায়ে ঠিক ততথানি খণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে 
অর্থাৎ চারি দিকের দেওয়াল, নীচের মেজে ও উপরের ছাদ 
সর্বত্রই একটু না একটু খণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে, সমুদয় 
একত্র করিলে ঠিক অভ্যস্তরপ্থ ধন-তাড়িতের সহিত পরিমাণে 
সমান হইবে, একটু কম বা একটু বেশী হইবে না। 

কুঠারির ভিতর না হইয়া খোল! ময়দানে যদি ধন*তাড়িত-: 
যুক্ত একটা ভাটা,ঝুলান যায়) তাহা হইলে তাহার চতুর্দিকে 
যেখানে যেখানে পরিচালকের পৃষ্ঠ আছে, সেই সেই খানে 
কিছু কিছু খণ-তাড়িতের বিকাশ ঘটিবে। নিয়ে ময়দানে 
জমির গায়ে থানিকট। দৃরবন্থী গাছ বা পাহাড়ের গায়ে 
কিঞ্চিৎ উপরিস্থ আকাশে একথগ্ড মেঘ থাকিলে তাহার 
গায়েও যৎকিঞ্িৎ খণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে। কিন্ত 
যদি জগতের যেখানে যে কিছু খণ-তাড়িতের এইবরপ 
আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা একত্র সংগ্রহ করিয়৷ রাখা যায়, 
তাহা হইলে তাহার লমঙি সেই সুত্রলম্বিত ভাঁটাটীর পৃষ্ঠদেশ- 
বর্তা ধন-তাড়িতের অপেক্ষা একটু অধিক বা! অল্প হইবে না । 

উপরে যে টিনের বাক্সের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার ভিতর 
ধন-তাড়িত লইয়। গেলে বাহিরেন গায়ে ধন ও ভিতরের গায়ে 
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ধণ-তাড়িত আবিতৃতি হুয়। কিন্ত বাক্সের তিতরে যদি 
রেশম দিয়া কাচ ঘষা যায়, তাহ! হইলে কাচে ধন-তাড়িতের 
বিকাশ হয় বটে, কিন্ত বাল্সের বাহির পিঠে কোন তাড়ি- 
তেরই চিন্ধ পাওয়া যায় না। কাচে যেমন ধনের বিকাশ 
হয়, রেশমে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে খণের বিকাশ হয়। কাচে 
যতখানি ধন জন্মে, রেশমে ঠিক ততখানি থণ উৎপন্ন হওয়াঁতেই 
বাহিরে কোন ফলই পাওয়া যায় না । 

তাড়িতের প্ররুতি।-_পুর্ব্বে বলিয়াছি, তাড়িত পদার্থ কি 
শক্তি বা ধর্ম তাহ! অগ্ঠাপি নির্ণীত হয় নাই। তাড়িতের 
স্বক্দপনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে এই কথাটা স্মরণ রাখিতে হইবে। 
তাড়িত যাঁহাই হউক না, জগতে উহার নূতন সৃষ্টি বা ধ্বংস 
নাই। শুদ্ধ ধন ব! শুদ্ধ খণ তাড়িত আমর! কোন উপায়েই 
সঞ্চয় করিতে পারি না। খানিকট! ধন-তাড়িত কোন স্থলে 
কোন উপায়ে সঞ্চিত হইলে ঠিক ততথানি খণতাড়িত সঙ্গে 
সঙ্গে কোন না কোন স্থলে আবিভূ্ত হইবে। আবার 
খানিকটা ধনের কোন স্থানে লোপ হইলে ঠিক ততথানি 
ধণের অন্ত কোথাও লোপ হুইবে। যোগফল সমানই 
থাকিবে। ধন-তাঁড়িত যেন সমপরিমাণ খণ-তাড়িত হইতে 
নিশ্রিষ্ট বা পৃথকৃভৃত হয় মাত্র। জল যেমন চাঁপ দেয়, 
তাড়িত তেমনি উদ্ধংতির উৎপাদন করে। ধন-তাড়িতের 
যত নিকট যাইবে উদ্ধৃতি তত অধিক, খণের যত নিকটে 
যাইবে উদ্ধৃতি তত কম হইবে। ধন অধিক উদ্ধু তিযুক্ত 
স্থান হইতে দূরে যাইতে ও খণ তাহার বিপরীত মুখে যাইতে 
চেষ্টা করে। ধন যখন একমুখে চলিতেছে, তখন বুঝিতে 
হইবে খণও বিপরীত মুখে চলিতেছে । অপরিচালক প্রদেশে 
উদ্ধৃতির ইতর বিশেষ থাকিতে পারে, কেননা, অপরি- 
চালকের ভিতর দিয়! তাড়িত সহন্সে যাইতে পারে না) 
পরিচালকের ভিতরে উদ্ধতি সর্ধত্র সমান থাকে, কেন না 
সেখানে ধন ও খণ অবাধে চলিয়া সর্বত্র উদ্ধৃতি সমান 
করিয়! লয়। সর্বত্রই উদ্ধ'তি সমান করিবার কালে ধন- 
তাড়িতের গতি খণের দিকে, অথব! খণের গতি ধনের দিকে, 


ফল উভয়ের সম্মিলন বা যোগই অর্থাৎ খানিকট। ধন ও 


ঠিক ততথানি খণের তিরোভাব হয়। 
তাড়িত-গ্রহণের ক্ষমত1।-__সাধারণতঃ ছুইট! ধাতু দ্রব্য 
তাঁড়িতযুক্ত করিয়া পরস্পর ছু'ইয়৷ দিলে সমুদয় তাড়িতটা 
উভয় দ্রব্যে বাঁটিয়া! ল়। মোটের উপর যেট! বড় সেইটার 
তাগে বেশী পড়ে। দ্রব্যের আয়তন ও আকার দেখিয়া 
কাহার ভাগে কতট। পড়িবে, গণন। করিতে পানা যায়। 
কোন দ্রব্যে খানিকট। ধন-তাঁড়িত দিলে কাবন্ত উহার 
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উদ্তূতি পড়ে) তাড়িত যত বেলী দেওয় যাইবে, উদ্ধৃতি ততই 
বাড়িবে। আবার ছোট জিনিষে খানিকটা তাড়িত দিলে 
যতট। উদ্ধৃতি পড়ে, একটা বড় জিনিষেও ততটুকু দিলে 
উদ্ধতি ততট! পড়ে না। একখান! থালায় ও একটা ঠোঙায় 
সমান জল ঢালিলে উচ্চতা ও বাষ্প চৌঁঙায় যত হয়, থালায় 
ততটা হয় না, কতকট৷ সেইরূপ। আকৃতি শু পরিমাণ 
জানা থাকিলে কতটা তাড়িতে কতটা উদ্দতি বাড়ে, বলিতে 
পারা যায়। ছুইটা! দ্রব্য ছু'ইয়া দিলে যেটায় উদ্দুতি অধিক 
সেখান হইতে যেটায় কম সেইটায় খানিকটা ধনতাড়িত 
চলিয়া! যাঁয়। ফলে সমগ্র তাড়িতট। উভগ্প দ্রব্যে বাটিয়] 
লওয়ার পর উভয়েরই উদ্ধৃতি সমান হয়। 

অন্যান্ত দ্রব্যের তুলনায় পৃথিবীর আকার এত বড়যে 
অন্ত দ্রব্য হইতে পৃথিবীতে তাড়িতের যাতায়াতে পৃথিবীর 
উদ্ধৃতির ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই হয় না। কাজেই কোন তাড়িত- 
যুক্ত দ্রব্যের ভূমির সহিত স্পর্শ ঘটিলে গ্রায় নমগ্র তাড়িতটা| 
পৃথিবীতে চলিয়া যায়; পৃথিবীর ভাগে প্র।য় সবটাই পড়ে। 
তথাপি পৃথিবীর উদ্ধতির. কিছুই ব্যতিক্রম হয় নাঁ। মহা 
সাগরে কত জল পড়িতেছে, আবার মহাসাগর হইতে কত 
জল উঠিতেছে, তথাপি উহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি বুঝ! যাঁয় না, 
উহার পৃষ্ঠ সমানই থাকে, কতকট। সেইরূপ । 

পৃথিবীর উদ্ধৃতির সহজে ত্রাস বৃদ্ধি নাই বলিয়া অন্যান্য 
তাড়িতযুক্ত পদার্থের উদ্দতি পৃথিবীর সহিত মিশাইয়৷ পরিমাণ 
কর! প্রথা আছে। পব্রন্তের উচ্চতা মাপিতে হইলে উহ্‌! 
সাগরপৃষ্ঠ হইতে কত উচু, আর সমুদ্রের গভীরতা মাপিতে 
হইলে উহ? কত নীচু তাহাই দেখা যাঁয়, সেইরূপ কোন 
স্থানে তাড়িতের উদ্ধৃতি স্থির করিতে হুইলে উহা! পৃথিবীর 
উদ্ধৃতি হইতে কত বেশী বা কত কম তাহাই নিরূপণ 
কর হয়। 

জল যেমন উচ্চ হইতে শ্বতঃ নিক্নমুখে যায়, তাপ যেমন 
গরম জায়গ! হইতে শীতল জায়গায় যাঁয়, ধন-তাড়িতও তেমনি 
যেখানে উদ্ধূতি অধিক, সেখান হইতে যেখানে উদ্ধংতি কম 
সেই খানে যাইতে চায়। সুতরাং কোন স্থলে তাড়িত 
সঞ্চয় করিয়! রাখিবার দরকার হইলে উদ্ধতি যত কম হয়, 
ততই সুবিধা । জল যেমন. উচ্চ স্থলে না রাখিয়া নিম্ন স্থলে 
রাখিলে স্থুবিধ। হয়, পড়িয়। যাইবার আশঙ্কা থাকে না; 
কতকট! সেইন্প। সেই জন্ত এমন স্থলে ও এমন উপায়ে ধন- 
তাড়িত সঞ্চয় করিয়! রাখা উচিত, যেখানে উদ্ধ'তি খুব 
অধিক না হয়। নতুবা তাড়িত বাহিক়্ হুইয়৷ যাইবার আশঙ্কা 
খাকিবে। 
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লীডেন-জার।--একখানা টিনের চাদরে থানিকট! ধন- 
ভাড়িত সঞ্চিত রাখ। আর একখানা টিনের চাদর 
ভূমিস্পৃষ্ট করিয়া তাহার সগ্মুথে সমান্তরাল করিয়া! রাখ। 
এই থালার যে পিঠ প্রথম থালার সম্মুখীন সেই পিঠে খণ- 
তাড়িত সংক্রমণবশে আবিভূতি হুইবে। প্রথম থালার 
যতট! ধন এ থালাতে ততটা খণ থাকিবে । ধন-তাড়িত 
একাকী থাকিলে উহার যথেষ্ট উদ্ধতি হইত, নিকটে খণ 
থাকায় উহার উদ্দতি ততট! হইতে পারিবে না। 

দ্বিতীয় চাঁদরখান! যত কাছে রাখিবে, উদ্ধৃতি ততই 
কম হইবে । কাজেই এন্প স্থলে প্রথম চাদরে অনেকটা 
ধন তাড়িত সঞ্চয় করিলেও উহার উদ্ধৃতি বড় উচ্চে উঠে না। 
তাড়িত সঞ্চয় করিয়। রাখিবার দরকার হইলে এইরূপ উপায় 
অবলন্বিত হয়। একটা কাচের বোতলের ভিতরের গায়ে 
ও বাহিরের গায়ে রাঙ্তা যুড়িলে তাড়িত ধরিয়া রাখিবাঁর 
সুন্দর যন্ত্র তৈয়ার হয়। এইরূপ যন্ত্রকে লীডেন-জার বলে। 
গোটা! কত লীডেন-জার সারি সারি সাজাইয়। সবগুলা'র ভিতর- 
দেশ ধাতুদ্ধারা যোগ কর ও সবগুলার বহির্দেশ ধাতুদ্বারা 
যোগ কর; এইরূপের যে ব্যাটারি তৈয়ারি হয়, উহাতে 
পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে তাড়িত বহুক্ষণ ধরিয়া যেন সঞ্চিত থাকিতে 
পারে। বাহিরের পিঠ তৃমিষ্পর্শ করিয়া থাকে) ভিতরে 
যতট। ধন, বাহিরে ততটা খণ সঞ্চিত থাকিবে । ফল কথা 
ধন তাহার সহচর খণের কাছে থাকিলে উভয় উভয়কে 
»যেন বীধিয়া রাখে, অন্তর পলায়ন করিতে দেয়না । আর 
দূরে থাকিলে উভয়েই অন্তাত্র পলায়নের চেষ্টাতে থাকে। 

ধরিতে গেলে যে কোনখানে তাড়িত আছে, সেইথানেই 
একরূপ লীডেন-জারেরও সৃষ্টি হইয়াছে । কোন দ্রব্যের 
পিঠে খানিকটা ধন-তাড়িত থাকিলেই আর কোন দ্রব্যের 
পিঠে, দেওয়ালের গায়ে অথব! তৃ-পৃষ্টে, তাহার সহ্বর্তী 
খণ-তাড়িত থাকিবেই থাকিবে । আর, খানিকটা ধনের 
সম্মুথে থানিকট। খণ রাখিয়া মাঝে অপরিচালক ব্যবধান 
দিলেই লীডেন-জারের স্থষ্টি হইল। কথাটা এই যে সেই 
ব্যবধান যত কম হয়, ধন ও খণ যত কাছাকাছি হয়, সেই 
লীডেন-জারের কার্যকারিতা, অর্থাৎ উভয় তাড়িতের স্থিতি- 
শীলতা, ততই অধিক হয়। আবার বায়বীয় ব্যবধান অপেক্ষা 
কাচাদি দ্রব্যের ব্যবধান সেই স্থিতিশীলতার অধিক অনুকূল । 

তাড়িতের সঞ্চালন ।-_-পুনঃ পুনঃ উষ্লিখিত হইয়াছে, ধন 
তাঁড়িত যেখানে উদ্ধত্তি অধিক সেখান হইতে যেখানে 
উদ্ধৃতি অল্প সেই মুখে এবং উহার সহবর্তী খণ তাড়িত 
বিপরীত মুখে যাইতে চেষ্টা করে। মধ্যে পরিচালক 
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থাকিলে সহজে যাইয়া পরস্পর মিলিতে পারে না, পরিচালক 
থাকিলে ততক্ষণাৎ যাইয়া মিলে। তাড়িতের এই সঞ্চালন 
ব! গতায়াত সাধারণতঃ তিন প্রণালীতে ঘটে । 

(১) মধ্যে পরিচালকের ব্যবধান থাকিলে উভ্গ 
তাড়িত তৎক্ষণাৎ সম্মিলিত হয়। একট। তামার বা পিতলের 
বাষে কোন ধাতুর দণ্ড, তার বা! শিকল দিয়া ধন-তাড়িত. 
ও খপণ-তাড়িত পরস্পর স্পর্শ করিয়। দিলে, উভয়ই সেই 
ধাতু দ্রব্য দ্বারা বিপরীত মুখে ধাবিত হয়। সেই ধাতু মধ্যে 
ক্ষণিক প্রবাহের সঞ্চার হয়। প্রবাহের ফল উভয় তাড়ি- 
তের সম্মিলন । সম্মিলন ঘটিলে সর্বত্র উদ্দতি সমান হইয়! 
যায়, প্রবাহ বন্ধ হয়। তাঁড়িতপ্রবাহের বিশেষ ধর্মের 
বিষয় পরে বল! যাইবে । ফলে এইটা মনে রাখিতে হুইবে, 
উদ্ধৃতি সমীকরণের চেষ্টাতেই পরিচালক মধ্যে এইরূপ 
ক্ষণিক প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে। যাহার ভিতর দিয়! প্রবাহ 
চলে, তাহ! উত্তপ্ত হয়। 

(২) ধন ও খণ-তাড়িতের মধ্যে কাঁচ, বাধু প্রভৃতি 
অপরিচালক ব্যবধান থাকিলে উভয়ের সম্মিলন সহজে ঘটে 
না। ধনের নিকটবর্তী প্রদেশে উদ্ধৃতি অধিক ও খণের 
নিকটস্থ দেশে উদ্ধ'তি কম থাকিয়া যাঁয়। কিন্তু এই 'উদ্ধংতি- 
বৈষম্যের ফলে ধন নিয়ত খণমুখে ও খণ ধনমুখে যাইতে 
চেষ্টা করে। যে ছুই পৃষ্ঠে উভয় তাড়িত সঞ্চিত থাঁকে, 
তাহারা পরস্পর আকৃষ্ট হয়, এবং আট্কাইয়া না রাখিলে 
অগ্রসর হুইয়৷ শেষ পর্য্যস্ত পরস্পরকে স্পর্শ করে। উভয়ের 
মধ্যবর্তী গ্রদেশে যেন একটা টান পড়ে। এই উদ্ধ'তির 
বৈষম্য ক্রমশঃ বাড়াইলে সেই টানট। শেষ পর্যন্ত এত বেশী 
হয়, যে মধ্যবর্তী অপরিচালক তখন আর উভয় তাড়িতকে 
পৃথক্‌ রাখিতে পারে না। ইম্পাতের অথবা! রৰরের তার 
অনেকটা টান সে) কিন্ত অধিক টানে শেষে ছিড়িয়! যায়; 
সেইরূপ মধ্যের পরিচালক যেন শেষ পধ্যস্ত ছিড়িয়া যার । 
পরিচালককে ছিঁড়িয়া তাড়িত যেন আপনার রাস্তা করিয়। 
লয় এবং সেই রাস্ত। দিয় উভয় তাঁড়িতের সম্মিলন ঘটে । 
সশ্মিলনের পর আর উদ্ধূতির বৈষম্য থাকে না, অপরিচালক 
মধ্যে টানও থাকে না। 

এইন্ূপে অপরিচালককে ছিন্ন করিয়া উভয় তাঁড়িতের 
মিলন ঘটিলে বিবিধ উৎপাত ঘটে। অপরিচালক বামবীয় 
দ্রব্য. হইলে তাহা সহস। এত উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয়, যে 
অগ্নিশ্ক,লিঙ্গ নির্গত হয় ও শব উঠে। কাচের ব! কাগজের 
বা! কাঠের ও কঠিন পদার্থ মধ্যে থাকিলে তাহা ভাঙ্গিয়! ব৷ 

যায়। মধ্যে বারুদের মত দাহ্য পদার্থ থাকিলে উহ্‌] 
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জলিয়া উঠে। কোন জীব-শরীর থাকিলে উহাতে প্রচণ্ড 
আঘাত লাগে। 

তাড়িতের স্ক,লিঙ্গ, তাহার আনুষঙ্গিক শব ও আঘাত 
প্রভৃতি ব্যাপার এইরূপে ঘটিয়৷ থাকে । 

বড় বড় তাড়িতযস্ত্রের সাহায্যে এই সকল ব্যাপার স্ুন্দর- 
রূপে দেখান যায়। আলোক শব প্রভৃতির উৎপাদনে 
বিবিধ কৌশলে নানাবিধ তামাঁসা দেখান যাইতে পারে। 
লীডেন-জারের ব্যাটারিতে প্রভূত পরিমাণ তাড়িত সঞ্চয় 
করিয়া সেই তাড়িতের এইবূপ সঞ্চালন দ্বারা নানাবিধ 
বিন্ময়কর ব্যাপার সম্পাদিত কর! যাইতে পারে, অনেক- 
গুলি লোককে শ্রেণীবদ্ধ করিয়! হাত ধরাধরি দীড় করাইয়া 
একটা লীডেন-জারের ভাড়িতের আঘাত দিলে সকলেরই 
শরীর কাপিয়া উঠে। 

বড় বড় কাচের নলে অন্নমাত্রায় অম্রজান, অবকজনক 
প্রভৃতি বিবিধ বাষু পুরিয়া তন্মধ্যে এইরূপে তাড়িত সঞ্চালন 
ঘটাইলে নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের আলোকের বিকাশ হয়। এই 
সকল আলোকের বিকাশ বড় মনোহর । বিচিত্র আকারের নল 
তৈয়ার করিয়া বিবিধ সুন্দর কৌতুক দেখান যাইতে পারে। 
এইরূপ নলকে গাইম্লারের ( 9618816£) নল বলে। 

বজ্জ বিদ্যুতের সহিত তাড়িতযন্ত্রে উৎপার্দিত এই অগ্নি 
স্কলিঙ্গ ও তাহার আন্ষঙ্গক ব্যাপারের সাদৃশ্ত দেখিয়! 
বেঞ্জামিন্‌ ফাস্কলিন্‌ উভয়ই যে এক কারণে উৎপন্ন এইরূপ 
অনুমান করেন । ঘুড়ী উড়াইয় তিনি উহাতে মেঘস্থ তাড়িতের 
সংক্রমণ করান, এ তাড়িত ঘুড়ীতে সংলগ্ন আর্রস্তা বাহিয়া 
চলিয়া! আসিয়া তাহার আস্কুলে শ্ক্লিঙ্গ দিতে থাকে। 
অন্তান্ত পরীক্ষ। ঘারা তিনি মেঘের তাড়িত ও যন্ত্রের তাড়িত 
উভয়েরই একত। প্রমাণ করেন। বস্ততঃ বিদ্যুৎ তাড়িতের 
বৃহৎ স্ক,লিঙ্গমাত্র ও বজধ্বনি তদান্ষপ্জিক বায়ুর আকম্মিক 
উত্তাপ ও প্রসারণজনিত শব মাত্র । 

লর্ড কেলবিনের উদ্ভাবিত উদ্ধ.তিমানযস্ত্রের সাহায্যে 
দেখা গ্রিয়াছে, তৃপৃষ্ঠের উপরে বায়ুমগ্লে প্রায় সর্ধদাই 
তাড়িতের কিছুনা কিছু টান রহিয়াছে। বায়ু বাহিত মেঘ 
প্রায় সর্বদাই তাড়িতযুক্ত থাকে। জলের বাশ্পীভবন ও 
বাসুর সহিত্ত ঘর্ষণ বোধ হয় এই তাড়িত বিকাশের কারণ। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনৃশ্ত ভলকণ! যখন জমাট বাঁধিয়! বৃহত্তর জলকথায় 
পরিণত হয় ও মেঘের স্যত্ত্রি করে, তখন সেই তাড়িতের 
পরিমাণ অন হইলেও তাহার উদ্ধতি অত্যন্ত অধিক হইয়| 
দাঁড়ায়। তৃপৃষ্ঠে ব পা্ববন্তী মেঘে পূর্বে তাড়িত ন থাঁকি- 
লেও পূর্বোক্ত নিরমমতে বিপরীত তাড়িতের সংক্রমণ হয়। 


( ৬১৬ ] 
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উদ্ধৃতির বৈষম্য ও তাড়িতের টান অতাস্ত অধিক হইয়া 
পড়িলে মধ্যস্থ বাহুরাশি ছিন্ন করিয়। প্রকাণ্ড তাড়িত স্কলিঙ্গের 
উৎপতি হয়, সঙ্গে সঙ্গে গর্জনাদি ব্যাপার ঘটে। 

(৩) সহ্বর্তী বিপরীত তাড়িত যদি অত্যন্ত দুরে থাকে, 
তাহ! হইলে তাড়িতের পক্ষে মধাস্থ ব্যবধান ভেদ করিয়। 
তাহার সহিত সম্মিলন কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু এব্প 
স্থলেও কোন একটা জিনিষের গায়ে যত ইচ্ছা! তাড়িত সঞ্চিত 
রাখ! যায় না। পৃষ্ঠদেশের যেখানে যেখানে উচু, কুজ, 
সৃচ্যগ্র স্থান বর্তমান, অধিকাংশ তাড়িত দেই সেই স্থানে 
আসিয়৷ জমে ও চারিপার্থের তাড়িত তাহাকে ঠেলিয়া ধরে। 
এইরূপ ঠেলিয়! ধরায় তাড়িত সেই সেই স্থান হইতে বায়ু- 
পথে বাহির হইতে চায়। বাযুরও অপরিচালক অংশ 
নষ্ট হয়। বাষুর কণাগুলি গ্রতোক সেই সঞ্চিত তাড়িতের 
কিছু কিছু গ্রহণ করে এবং বিক্ৃষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যে 
দেশে উদ্ধূতি কম সেই দেশ দিয়া চলিতে থাকে । এইরূপে 
বাযুমধ্যে প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া বাধুপথে বাধুকণা অবলম্বনে 
ক্রমে ক্রমে তাড়িতট! বাহির হইতে থাকে । 

কোন শৃচ্যগ্র পদার্থে তাড়িত সঞ্চয় করিলে সেই তাঁড়ি- 
তকে আট্কাইয়া রাখা কঠিন। স্ুচীর মুখে তাড়িত জমে 
এবং চারিদিকে ঠেল! পাইয়া সেস্কান হইতে বাধুপথে বাহির 
হইয়া যায়। বাযুতে যে গ্রবাহ জন্মে, তাহ! কৌশলক্রমে 
গ্রত্যক্ষ দেখান চলে। আবার হুচীর মুখের নিকট বাযুমধ্যে 
নানাবিধ আলোকের বিকাশ হয়। অন্ধকার ঘরে তাড়িতু- 
যন্ত্র চালাইলে সুটীমুখে এইরূপ আলোকের বিকাশ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

বস্্রপাতের আশঙ্কা-নিবারণার্থ গৃহপার্খে সুক্ষাগ্র ধাতু 
পুতিয়া রাখা প্রথ। আছে। উপরে মেঘে তাড়িত সঞ্চয় 
হইলে নিয়ে ভূতলেও তাহার সহবন্তী বিপরীত তাড়িতের 
সংক্রমণ ঘটে। সেই তাড়িত ভৃপৃষ্ঠে আবদ্ধ না৷ থাকিয! 
ধাতুদণ্ডের হুম অগ্রভাগ হুইতে ক্রমশঃ বাহির হুইয়া যায়। 
একবারে অধিক পরিমাণ তাড়িত ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ বা সঞ্চিত 
হইতে ন। পারায়, বজপাতের অর্থাৎ সঞ্চিত তাড়িতের টানে 
বামুরাশির আকন্মিক ভেদজনিত স্ফ,লিঙ্গ সম্ভবের আশঙ্কা 
থাকে না। 

সম্প্রতি তাড়িত-স্ষ,লিঙ্গ সম্বন্ধে বিবিধ নূতন তত্বের 
আবিফার হইয়াছে । ভাহাতে দেখা যায়, এইরূপ ধাতুদণ্ড 
স্বার৷ সম্যকূ ফললাভের সম্ভাবনা অল্প। বস্তরপাতের আশঙ্ক 
একেবারে খুচাইতে হইলে খবর খানিকে লোহার ৰ1 তামার 
আলে ন ঢাকিলে গত্যত্তর নাই। 
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ভাড়িত-যন্ত্র।--পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাড়িত উৎপাদন ও 
সঞ্চয় করিবার জন্ত বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন হুইয়াছে। অল্প 
মাত্রায় তাড়িতের প্রয়োজন হইলে তাহ] সহজে পাওয়া যায়। 
একখান! রেকাবে খানিকটা গাল। গলাইয়। ঢাল। আর 
একখান! রেকাবৰ কাচ বা অন্ত অপরিচালক দণ্ডের হাতল 
লাগাইয়া ধর। প্রথম থালার গালার পিঠে ফানেল বা বিড়া- 
লের চামড়া বার ছই ঘষিলেই উহাতে খানিকটা খণ-তাড়ি- 
তের বিকাশ হইবে। দ্বিতীয় রেকাঁবখানা এই তাড়িতের 
সম্মুখে আন ও আঙ্তুল দিয়! একবার ছু'ইয়া দাও। এখন এই 
রেকাবে খানিকট! ধনতাড়িত সংক্রমিত ও আবিভূ্ত দেখিবে। 
বস্ততঃ প্রথমের খণ ও দ্বিতীয়ের ধন উভয়ের মধ্যে খানিকটা 
বাযুভারও ব্যবধান থাকায় এক রকম লীডেন-জারের স্থৃ্টি 
হইল। এখন হাতল ধরিয়া দ্বিতীয় রেকাব স্থানান্তরিত 
কর ও সঞ্চিত ধন-তাড়িতের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার। 
এইরূপ যন্ত্রকে তড়িদ্বহ্যন্ত্র বলা যাইতে পারে। ইংরাজী 
নাম (19160070-1)7707008 ) 

প্রচুর পরিমাণ তাড়িতোৎপাদনের জন্য বড় বড় নান! 
রকমের যন্ত্র আছে । এই সকল যন্ত্র সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর । 
প্রথম শ্রেণীতে ঘর্ষণদ্বারা কাচের ব! অন্ত দ্রব্যের গায়ে তাড়িত 
জন্মান হয়। মেই তাড়িত আবার বড় বড় তাড়িতাধারে 
কোনক্রমে সঞ্চালিত ও সঞ্চিত কর! যায়। এই শ্রেণীর মধো 
রামন্দেনের (10509) যন্ত্র প্রসিদ্ধ । ইহাদের দোষ 
এই যে ইহাতে তাড়িতশক্তির অত্যন্ত অপচয় ঘটে। যতটা 
মেহনত করা যায়, তাহার অধিকাংশ বৃথা নষ্ট হয়। ততট! 
ফল পাওয়া যায় না। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর যন্ত্র কতকট। তড়িছ্বহযন্ত্রের অনুরূপ। 
মনে কর দুইটা বড় বড় দ্রব্য ক ওথ তাড়িতের আধার 
স্বরূপ বর্তধমান। আরস্তে কয়ে কিঞিং ধন ও য়ে কিঞ্চিং 
খণ সঞ্চিত আছে। আর একট! তৃতীয় ক্ষুদ্র দ্রব্য গ লও। 
গকে ক'য়ের নিকট ধর ও একবার ভূমিম্পর্শ করাও। 
গ'তে থানিকট1] খণের সংক্রমণ হইবে । গ”কে এখন সরা- 
ইয়! খকে ছু'ইয় দাও) গয়ের সমস্ত খণটাই প্রায় খয়ে 
যাইবে । কেননা, গ ছোট, খ বড়, খয়ে খণের মাত্রা 
বাড়িয়া গেল। আবার খ'কে গ'র সম্মুখে রাখিয়া ভূমিস্পর্শ 
করাও। এবার গ+য়ে ধন সংক্রান্ত হইবে। গ+কে কঃয়ের 
নিকট লইয়া! ক'কে ছু'ইয়। দাও। প্রায় সমুদয় ধনট1 কয়ে 
ষাইবে। এবার ক+য়ে ধনের মাত্রা বাড়িয়া গেল। এইরূপে 
মধ্যবর্ী গ”কে একবার ক+য়ের দিকে ও একবার গ”য়ের দিকে 
লইয়। গেলে এবং মাঝে মাঝে তৃমিম্পর্শের ব্যবস্থা করিলে 
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ক”তে ক্রমশঃ ধন ও খতে ক্রমশঃ খণের মাত্রা বাড়িয়া 
যাইবে। উভয় তাড়িতের অল্প পরিমাণ লইয়৷ আরস্ত করিয়া 
শেষ পর্য্যস্ত উভয়ের প্রচুর সঞ্চয় ঘটিবে। 

এই শ্রেণীর যন্ত্রে শক্তির অধিক অপব্যয় হয় না, এবং 
ছোট থাটে! একট৷ যন্ত্রে অল্প সময়ে এত তাড়িত সঞ্চয় হয় 
ষে, তাহার টানে ক ওথ উভয়ের মধ্যেই বাযুপথে কয়েক 
ইঞ্চি বা কয়েক ফুট লম্বা স্ক,লিঙ্গ অনায়াসে পাওয়া যায়। 

হোলৎজ্‌ (80162), বস্‌ (ড ০৪৭) বিম্‌ হরসৎ (ড10)1)0756) 
প্রভৃতির নির্মিত তাড়িতযন্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত । আজ- 
কাল এই সকল যন্ত্রেরই আদর। 

তাড়িতপ্রবাহ।--একটা তাড়িতষস্ত্রের তাড়িতাধারে 
খানিকটা তাড়িতের সঞ্চয় করিয়৷ একটা তামার তার দিয়া 
এঁ তাড়িতাধার ভূমিস্পর্শ করিয়া দিলে তথনি সমগ্র তাড়িতট! 
এ তার লইয়া ভূমিতে চলিয়! যায়। ফলে তাড়িতাধারের 
উদ্ধতি ভূমির উত্ধতির সমান হুইয়! পড়ে, ইহারই নাম তাঁড়ি- 
তের প্রবাহ। এই প্রবাহ ক্ষণমাত্র স্থায়ী। প্রবাহের ফলে 
তারটা একটু গরম হয়। প্রবাহ যদি স্থায়ী করিতে চাহ, 
তবে যন্ত্রের কাজ বন্ধ না রাখিয়া অবিশ্রামে তাড়িতের উৎ- 
পাদন কর। এক দ্দিকে যেমন তাড়িত আধার হইতে বাহির 
হইয়! তার বাহিয়! চলিবে, অন্ত দিকে তেমনি নৃতন তাড়িত 
আধারে সঞ্চিত হইতে থাকিবে। এইরূপে যতক্ষণ ইচ্ছা 
তাড়িতের প্রবাহ তার মধ্যে চালান যাইতে পারে । তারট। 
ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। তারের নিকটে যঞ্চি একটা 
চুষ্ধকের কাটা রাখা যায়, সেটা স্বস্থান হইতে একটু ঘুরিয়া 
যাইবে। 

লীডেন-জারের উভয় পৃষ্ঠ ধাতুদণ্ড বা তারছার। যোগ 
করিয়া দিলে দণ্ড ও তারের মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ চলে। 
খণমধ্যে সঞ্চিত ভাড়িতটা বাহির হুইয়! যায়। ধনতাড়িত 
এক পিঠ হইতে এক মুখে যায়, খণ তাড়িত অন্ত পিঠ হইতে 
অন্তমুখে যায়। এ শ্থলেও তাড়িতপ্রবাহ ক্ষণস্থায়ী মাত্র । 
প্রবাহ স্থায়ী করিতে হইলে এক পিঠ তাড়িত'যন্ত্রের সহিত 
অপর পিঠ ভূমির সহিত যোগ করিয়! অবিরত যন্ত্র চালাইতে 
হইবে। 

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, পরিচালক পদার্থ উদ্ধ'তি সমান 
করিবার চেষ্টায় এই প্রবাহের উৎপত্তি । যণক্ষণ জোর 
করিয়া বা নূতন তাড়িতের উৎপাদন করিয়া পরিচালক পদা. 
েঁর দুই অংশের উদ্ধংতি অসমান রাথা যায়, ততক্ষণই তাড়ি- 
তের শতোত এক অংশ হইতে অন্তত্র চলিতে থাকিৰে। 
উদ্ধতি সমান হইলেই স্রোতের বন্ধ হইবে। | 
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ভাঁড়িত-যস্ত্রের দ্বারা তাড়িতের যে শোত জন্মে, তাহাতে 
বাহিত তাড়িতের পরিমাণ অধিক হয় না। তাড়িতের 
প্রবল শ্োত পাইবার অন্য উপাগ় আছে। 

সাধারণতঃ তাড়িতের প্রবাহ বলিলে ধন-তাড়িতেরই 
প্রবাহ বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহ! সর্বদা মনে রাখিতে 
হইবে যে, তাড়িত ক হইতে খ মুখে বহিতেছে, বলিলেই ধন- 
তাড়িত ক হইতে খ মুখে ও সঙ্গে সঙ্গে খণতাড়িত থ হইতে 
ক মুখে বহিতেছে বুঝিতে হইবে। 

তাড়িতযন্ত্র ব্যতীত তাড়িতত্তোতে উৎপাদনের প্রধান 
উপায় তিনটা । 

(১) একখণ্ড তামা! ও একখও দস্তার ছুই প্রাস্ত একত্র 
করিয়া অপর ছই প্রান্ত ব্যাঙের গায়ে বা শন্বহীন মাছের 
গায়ে ধরিলে উহাদের নির্জাব দেহ লাফাইয়া উঠে, গালবানি 
(08187)1) এই ঘটনার আবিষ্কার করেন। ছুই খানা 
বিভিন্ন ধাতুর স্পর্শ মাত্র উভয়ের তাড়িতের আবির্ভাব হয়, 
একে ধন ও অন্যে ধণ আবিভূতি হয়। বলতা (০1 ) এই 
ঘটনার আবিষর্তা। খানিকটা! জলে একটু নুনবা কয়েক 
ফোটা দ্রাবক ঢালিয়। তাহাতে একথান! তামা! ও একথান! 
দন্ত আংশিক ভাবে ডুবাও এবং একট! তার দ্বারা তামার 
সহিত দশ্তার বাহিরে সংলগ্র করিয়া দাও। বাহিরে তাম। 
হইতে দস্তার অভিমুখে তার বাহিয়! তাড়িতের (অর্থাৎ 
ধন-তাড়িতের ) শআ্োত বহিবে। জলের ভিতর দস্তা হইতে 
তামার অভিমুখে শ্রোত চলিবে। যতক্ষণ উদ্তয় ধাতু জল- 
মধ্যে ভুবান থাকিবে, ততক্ষণ এই তাড়িতশোত বহিতে 
থাকিবে । নিমগ্র দস্তাখান। ক্রমে ক্ষয় হইয়| যাইবে। 

এইরনপে তাড়িতের কোষ (০৪1) তৈয়ার হয়। কোষের 
ভিতরে সাধারণতঃ গন্ধকদ্রাবক জলে মিশাইয়া ব্যবহৃত 
হয়। এই গন্ধকপ্রাবকে একথণ্ড দস্তা,ও অন্ত একথণ্ড ধাতু 
ডুবান থাকে। এই দ্বিতীয্প ধাতু বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন । 
তামা, প্লাটিনম্‌্, পারদ, এমন কি জমাট বাঁধা কয়লা! পর্যযস্ত 
বাবহৃত হয়। এই ধাতুখণ্ডকে তার দ্বার! দকন্তার সহিত 
যোগ করিয়! দিলে সেই তার বাহিয়! তাড়িতের আোত বছে। 
দস্তা ক্রমশঃ গন্ধকপ্রাবকের সহিত রাপায়নিক মিশ্রণে 
মিলির গিয়া ক্ষয় পায়। এই রাসায়নিক ক্রিয়ায় অজনক 
বায়ু উদ্ধত হুইয়া তাম! বাঁ তদ্বিধ অন্ত যে ধাতু কোষে থাকে, 
তাহার গায়ে জন্মে ও তাড়িতগ্রবাহকে ক্রমশঃ ক্ষীণ করে। 
এই জন্য সেই উদজন বায়ুকে পোড়াইয়। ফেলা আৰশ্তক 
হয়। প্লাটিনম্‌ অথবা কষলাকে এই নিমিত্ত একটা মাটির 
তাও করিয়৷ নাইটিফ এলিডে (ববক্ষারদ্রাবকে ) আর্ত 
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করিয়া রাখা রীতি আছে। উক্ত প্রাৰক অজনক বাযুকে 
পোড়াইয়া ফেলে। 

তাড়িতগ্রবাহের জঙ্ঠ বিবিধ কোব প্রচলিত আছে। 
দানিয়েলের কোষে তামা ও দত্তা, প্রোবের কোষে প্লাটিনম্‌ 
ও দস্তা, বুনসেনের কোষে কয়লা ও দম্তা ব্যবহৃত হয়। 
দানিয়েলের কোষ অপেক্ষাকৃত ছূর্বল। ক্ষীপপ্রবাহ উৎ- 
পাদনের জন্ত উহ্থার বাবহার হয়। অজনক পোড়াইবার 
অন্ত নাইটিকের বদলে বাইক্রোসিক এসিড এ্রভৃতিরও 
ব্যবহার আছে। 

বাহিরে ভাড়িতশ্োতের প্রতিবন্ধ অধিক থাকিলে কতক- 
গুলি কোষ সারি করিয়া সাজাইয়! একের তামা অপরের 
দন্ত এইরূপে ক্রমান্বয়ে সংলগ্র করিয়। ব্যাটারি তৈয়ার হুয়। 
বাহিরে প্রতিবন্ধ অধিক না থাকিলে একটা কোষে ও দশটা 
কোষে সমান ফল) কেননা! কোষগুলার নিজেরই কতকট। 
গ্রতিবন্ধ ক্ষমতা .আছে। সংখ্য। বাড়াইলে গপ্রতিবন্ধও 
বাড়িবে। 

তাড়িতঘন্ত্র হইতে তাড়িতত্রোত উৎপক্ন করিলে সে 
তাড়িতের পরিমাণ ঝড় অধিক হন্ব না, কিন্তু উহার উদ্ধৃতি 
খুব বেশী হয়। কোষ হইতে যে প্রবাহ জন্মে, তাহার 
উদ্ধৃতি উহার তুলনায় সামান্ত, কিন্ত প্রবাহগত তাড়িতের 
পরিমাণ থাকে বেশী। যন্ত্রজাত প্রবাহকে উর্ধ হইতে বেগে 
পতনশীল ক্ষীণ জলধারার সহিত ও কোষজাত গ্রবাহকে 
প্রায় সমভূমে ধীরে প্রবহমান বিশাল নদী শ্োতের সহিত 
তুলনা করা যাইতে পারে। যন্ত্রের প্রবাহ যেন নায়াগ্রার 
জলপ্রপাত; কোষের প্রবাহ যেন ভাগীরথীর আোত। 

(২) একট! তামার ও একটা লোহার তার মুখে মুখে 
জোড়া করিয়া একট! সন্ধিস্থলে যদি উত্তাপ দেওয়। যায়, ও 
অপর সন্ধিস্থল শীতল থাকে, তাহা! হইলে উভয় তার বহিয়। 
তাড়িতপ্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে। কোঁষজ প্রবাহ 
রাসায়নিক শক্তি ও এন্থলে প্রবাহ তাপ হইতে জন্মে। 

এই প্রবাহের উদ্ধৃতি খুব সামান্ত ) তবে উভয় সন্ধির 
মধ্যে উষ্ণতার যৎসামান্ত ইতর বিশেষ হইলেই একটু না 
একটু প্রবাহ দেখা দেয়। তাম! ও লোহার বদলে অন্ত ছুই 
ধাতু, বিশেষতঃ এন্টিমণি (রসাঞ্জন ) ও বিসমথের ব্যবহার 
চলিতে পারে । উভয় সন্ধিতে উষ্ণতার সামান্ত তারতম্যে 
তাঁড়িতপ্রবাহু জন্মে বলিয়। এই গ্রবাহ উষ্ণতা আবিষ্কার 
জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে । উঞ্ণত। যেখানে এত ক্ষম যে 
সাধারণ পারদঘটিত তাপমান-যন্ত্রে উহা! ধয়! পড়ে না, 
সেখানেও এই উপায়ে উহা! ধরা যাইতে পারে। চাদের 
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আলোর ও নক্ষত্রালোকের উত্তাপ আনিবার জন্ঠ এই যন 
বাবহৃত হইয়াছিল। 

(৩) আজি কালি সচরাচর বিবিধ কার্যে অভভাচ্চ 
উ্জ্‌তিযুক্ত অথচ পরিমাণেও প্রবল তাড়িতগ্রবাহের নিয়োগ 
হইয়া থাকে। যন্ত্রজ কোধজ বা ভাপজ প্রবাহে এ সকল কাজ 
চলে না । ডাইনামে নামক যন্ত্র দ্বারা এই সকল উগ্র প্রবল 
প্রবাহের উৎপাদন হয়। একটা চুম্বকের নিকট তামার 
তার ঘুরাইতে থাকিলে উহাতেই তাড়িতগ্রবাহ জন্মে। 
ডাইনামোর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। 

তাড়িত-গ্রবাহের বহনের নিয়ম ।__-তাড়িত-প্রবাহ 
অপরিচালক পদার্থের মধ্য দিয়া যাইতে পারে না) এই জন্য 
ইহাতে তাড়িত স্বলিজাদি ব্যাপার ভাল দেখান যায় না। 
ইহার উদ্ধৃতি যন্ত্র তাড়িতের তুলনায় বড় কম। তবে ইহ! 
পরিচালক মাত্রের মধা দিয়া অনায়াসে যায়। সকল ধাতুর 
পরিচালকতা সমান নহে । যাহার পরিচালকতা৷ কম, তাহার 
প্রবাহ প্রতিবন্ধের ক্ষমতা অধিক। ধাতুর মধ্যে রূপার 
পরিচালকতা সব চেয়ে অধিক; তার নীচে তামা ।. প্রাটি- 
নম, লোহা, সীস প্রভৃতির পরিচালকতা কম, প্রতিবন্ধ 
অধিক। যাহার প্রতিবন্ধ অধিক, তাহার ভিতর দিয়া 
তাড়িত প্রবাহ চলে, তবে শীঘ্র যাইতে পারে না। অধিক 
সময়ে অন্ন পরিমাণ তাড়িত প্রবাহিত হয়। যাহার প্রতিবন্ধ 
কম, তাহার ভিতরে অন্ন সময়ে অনেকটা তাড়িত চলে। 
আবার যে তারটা যত দীর্ঘ, তাহার প্রতিবন্ধ তত বেশী) 
যে ষত স্থুল, তাহার প্রতিবন্ধ তত কম। তামার মোটা 
খাটে তারের বা স্থূল দণ্ডের প্রতিবন্ধ খুব সামাগ্। 

কোষ হইতে তাড়িতপ্রবাহ বাহির হইয়া পরিচালক 
রাস্তা ধরিয়া চলে। পথি মধ্যে ছুই চারিটা রাস্তা পাইলে 
সব রাস্তায় কিছু কিছু চলে। যেরাস্তায় প্রতিবন্ধ অধিক, 
সে রাস্তায় প্রবাহ ক্ষীণ হয়; যে পথে কম, সে পথে প্রবল 
হয়। আবার রাস্তাগুল! যেখানে একত্র হয়, তাড়িতপ্রবাহও 
সেইখানে গিয়া মিলে। এ বিষয়ে নদীর সহিত তাড়িত- 
প্রবাহের বেশ সাৃশ্ত আছে। 

প্রবাহের ধর্ম ।-- প্রবাহের বিবিধ ধর্মের মধ্যে তিনটা 
গ্রধান এবং তিনটাই আমাদের অনেক কাজে লাগে-- 

(১) যেধাতুর ভিতর প্রবাহ চলে, তাহা! গরম হয়। 
কোষের ভিতর কতটা দস্তার ক্ষয় হইল দেখিয়া কতটা তাপ 
মোট জন্মিল তাহার হিসাব দেওয়া যাইতে পারে। 
গ্রবাহের রাস্তায় যেখানকার প্রতিবন্ধ অধিক, সেইধানে 
তাঁপও অধিক পরিমাণে উদ্ভূত হয়। প্লাটনম্‌ ধাতুর পরি- 
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চালকতা কম; সরু প্রাটিনম্‌ তারে প্রবাহ চালাইলে উহ! 
তাপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। কাচের বর্ত,লের ভিতর প্লাটিনম্‌ 
ব1 কয়লার সুক্ম তার রাখিয়া সাধারণ তাড়িতপ্রদীপ তৈয়ার 
হয়। এউতারদিয়া প্রবাহ চলিলে উহ! উত্তপ্ত হইয়া আলো 
দেয়। কয়লার তার হইলে কাচের বর্ত,লটাকে বায়ুশূ্ 
করিতে হয়, নতুবা কয়লা! পড়িয়া যাইবে। 

রাজপথ, বাড়ী প্রভৃতি আলোকিত করিতে হইলে ছুই 
একটা কোষে চলে না । বহুসংখ্যক কোষ সারি করিয়া সেই 
ব্যাটারি হইতে প্রবাহ লইতে হয়। বাহিরে যে তার থাকে, 
তাহার এক স্থান কাটিয়া ছই টুকৃর! কয়লা! দিতে হয়। ছুই 
মুখের মাঝে সামান্ত বায়ুর স্তর ব্যবধান থাকে । প্রবল 
প্রবাহ সেই বাযুস্তর ভেদ করিয়া চলে। কয়লার টুক্র! ও 
মধাগত বাযুস্তর উত্তপ্ত ও প্রদীপ্ত হইয়া ধপ্‌ ধপে আলে! দেয়। 

আজি কালি এরূপ স্থলে ডাইনামো-জনিত প্রবাহ 
ব্যবহৃত হয়। একটা ক্ষুদ্র ডাইনামে! বহুসংখ্যককোষের 
কাজ করে। 

(২) তাড়িত-প্রবাহের পথে থানিকটা জল রাখ। 
অর্থাৎ কোষের হই প্রান্ত হইতে আগত তার ছইটার মুখ 
জলে ডুবাও। জলে দুই চারি ফোটা গন্ধকদ্রাবক মিশাও। 
গ্রাবাহ যত চলিবে, জল ততই বিস্লিষ্ট হইবে। যে তারটা 
দস্তায় সংলগ্ন তাহার মুখে অজনক আর যেটা তামা বা 
প্লাটিনমে লগ্ন তাহাতে অগ্নজন উদগত হইবে। জল ভিন্ন 
অন্থান্ত পদার্থেও এইব্ধপে বিশ্লেষণ চলিতে পারে । 

সাধারণতঃ দ্রাবক পদার্থ, ক্ষার পদার্থ ও দ্রাবক ও 
ক্ষারের সমবায়ে উৎপন্ন লাবণিক পদীর্থ মাত্রই যদি তরল 
অবস্থায় থাকে, তাহ! হইলে তাড়িতগ্রবাহ দ্বার উহাদের 
রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটিয়। থাকে । কোন কোন বায়বীয় ও 
কঠিন পদার্থেরও বিশ্লেষণ হয়, ইহা বিশেষ লক্ষিত হুইয়াছে। 
লাবণিক পদার্থের এক ভাগ ধাতুময়, অন্তভাগ উপধাতুময় 
( ০০-05111০), ধাতু ভাগ দস্তালগ্র তারের মুখে, আর 
উপধাতু ভাগ তাম্রলগ্ন তারের মুখে সঞ্চিত হয়। অনেক 
মূল পদার্থ, যাহা অন্ত রাসায়নিক উপায়ে যৌগিকের ভিতর 
হইতে বাহির করিতে পার! যায় নাই, তাহা এই উপায়ে 
বিশ্লেষিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে । বর্তমান শতাব্দীর আরস্তে 
সর হম্ফি ডেভী এইনূপে পটাসিয়ম্‌ (পত্রক ), সোভিয়্ম 
( সঞ্জিক ) কালসিয়ম্‌ (খটিক) প্রভৃতি কতিপয় নৃতন ধাতুর 
আবিষ্কার করেন। সম্প্রতি ফরাসী মোয়াসা সাহেব ফু,রিন্‌ 
(দীপক) নামক অত্যাগ্র বায়বীয় উপধাতু এই উপায়ে যৌগিক. 
পদার্থ মধ্য হইতে বাহির করিয়াছেন। 
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ধাতুজ দ্ব্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ধাতুভাগকে পৃথক্‌ করিতে 
পার! যার বলিয়া তাড়িতপ্রবাহ প্মাজ কাল গিল্টির কাজে 
ব্যবহৃত হয়। কোন পদার্থের গায়ে রূপা, সোণা, তামা, 
নিকেল গ্রভৃতি ধাতুর একটা সুক্ষ আস্তরণ দেওয়াকে গিল্টি 
করা বলে। এই সকল ধাতুঘটিত কোন লাবণিক পদার্থ 
জলে দ্রব করিয়৷ তন্মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ চালিত কর। যে 
দ্রব্যের গায়ে গিণ্টি করিতে হইবে, তাহাকে দস্তালগ্ন তারে 
আট্কাইয়৷ সেই দ্রবমধ্যে ডুবাও। অচিরে উহার গায়ে 
ধাতুময় নুক্ম আবরণ জমিবে। কোন দ্রব্যের উপর একটু 
স্থল আস্তরণ জমাইয়া উহার ছাচ তোল! চলে। 

(৩) যেতার দিয়! তাড়িত-প্রবাহ চলিতেছে, উহাকে 
একট চুম্বকের কাটার উপরে সমান্তরাল ভাবে ধরিলে 
কাঁটাটা৷ তখনি ঘুরিয়! তারের সহিত লম্ব ভাবে দরাড়াইবার 
চেষ্টা করে। চূষ্বকের কাট! স্বভাবতঃ উত্তর দক্ষিণে থাকে, 
তারটাকে তাহার নিকটে উত্তর দক্ষিণে ধরিলে কাটা ঘুরিয়া 
যায়। পৃথিবীর চৌম্বক বল কাটাকে উত্তর দক্ষিণে রাখিতে 
চায়; আর তাড়িতগ্রবাহ উহাকে লম্বভাবে অর্থাৎ পুর্ব- 
পশ্চিমে রাখিতে চায় । ফলে কাটাটা মাঝা মাঝি হেলিয়া 
রহে। তারবাছিত প্রবাহ যদ্দি দক্ষিণ হইতে উত্তরমুখে 
চলে, আর কাট1 তারের নীচে থাকে, তাহ! হইলে কাটার 
উত্তরবর্তী মুখ বামে ব৷ পশ্চিমদিকে ঘুরিয়। যায় ও দক্ষিণবর্তী 
মুখ ভাহিনে পূুর্বমুখে বায়। একটা উল্টাইলে আর সমস্ত 
উল্টায়। 

চুষ্ধক শলাকাকে তাড়িতপ্রবাহের এইরূপ ঘুরাইবার 
শক্তি থাকায় টেলিগ্রাফ ব! তাড়িত-বার্তাবছের স্থ্টি। 
কলিকাতায় তাড়িতকোষ আছে, দিল্লীতে চুম্বকের কীটা 
আছে। কলিকাতার কোষ হইতে তার বাহির হইয়! দিল্লী 
চলিল, আবার সেখানে চুম্বকের কাটার নিকট হইতে ফিরিয়। 
কলিকাতার কোষে আমিল। প্রবাহ কলিকাত। হইতে 
তার পথে দিল্লী গেল, সেখানে কাটা ঘৃরাইয়। দিয় আবার 
তারপথে কলিকাতার কোষে ফিরিয়া আসিল। ফিরিবার 
সময় তার পথে না আসিয়া ভূমিপথে আদিলেও চলে। 
ভূমিপথে পরিচালকতাও অধিক, খরচও কম। কাজেই 
কলিকাতায় বসিয়া ইচ্ছামত দিল্লীতে চুম্বকের কীট! ঘুরাইয়া 
দেওয়া চলে। চুম্বকের কাঁটা ঘুরালেই সঙ্কেত হইল। কাট্রাটা 
পাঁচরকমে ঘুরাইয়। পাঁচরকম সঙ্কেত প্রেরণের জন্ত বিবিধ 
কৌশল গ্রচলিত্ত আছে। আজ কাল এদেশে টেলিগ্রাফ 
&্েঁশনে মোর্সের পদ্ধতিতে সঙ্কেত করা হয় । উহাতে চুম্বক- 

ল্ম একট। হাতুড়ী টক টক্‌ করিয়া! নানাবিধ শব্দ করে, 
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অথবা একখান! কাগজে আক কাটে । এই শব গুনিয়া 
বা আক দেখিয়া সঙ্কেত নিরূপিত হয়। টেলিগ্রাফি এখন 
একটা গ্রকাণ্ড ও ম্বতন্ত্র বিদ্যা হুইয়৷ দাড়াইয়াছে। বর্তমান 
প্রবন্ধে সে সমুদয় উল্লেথের স্থানাভাব। [তাড়িতবার্ত। দেখ।] 

তারযোগে প্রবাহ নিমেষ মধ্যে বহুদুরে নীত হয়। প্রবাহ 
কতক্ষণে কতদূর চলে তাহার কোন নির্দিষ্ট হিসাব নাই। 
বস্ততঃ তাড়িত-প্রবাহের কোনরূপ নির্দিষ্ট বেগ নাই। আজ 
কাল মহাসাগরের ভিতর দিয়া এক মহাদেশ হইতে 
অন্য মহাদেশে সঙ্কেত প্রেরিত হইতেছে । এই সকল 
তারের প্রতিবন্ধ এত বেশী, যে তাড়িত-প্রবাহ তন্মধ্যে 
অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। এত ক্ষীণ হয়, যে সহজে চুম্বকের 
কাটা নড়াইতে পারে না। এক ই্রেশনে তার কোষে লগ্ন 
করিবামাত্র তারে একট! তাড়িতের ধাক্কা পড়ে। সেই 
ধার্কাট৷ আবার দূরস্থ অন্য ষ্টেশনে পৌছিতে একটু সময় 
লাগে। সেই ধাক্কাট। আদিয়। পৌছিলে সঙ্কেত পাওয়া যায়। 
এইরূপ স্থলে সঙ্কেত সুচারুবূপে পাইবার জন্ত প্রথমে বড় 
কষ্ট হইয়াছিল। গ্লান্গোর অধ্যাপক সর উইলিয়ম টম্সনের 
প্রতিত। সকল বাধা বিদ্ব পরাজয় করিয়! তাহার নাম জগ- 
দ্বিখ্যাত করে। এই টমপনই এক্ষণে লর্ড কেলবিন নামে 
পরিচিত । 

তাড়িত-প্রবাহ মাপিবার উপায়।--গ্রতি সেকেণ্ডে তার 
দিয় কতট! তাড়িত চলিতেছে স্থির করিয়৷ প্রবাহের পরিমাণ 
হয়। দুই উপায়ে এই পরিমাণ সহজ । জল বা অন্ত তরল 
পদার্থ কত সময়ে কতটা বিশ্লেষিত হইল দেখিয়। প্রবাহের 
প্রাবল্য ব৷ ক্ষীণতা বুঝ! যাইতে পারে। অথব] চুম্বকের 
কাটাকে কতটা! ঘুরাইয়৷ দিল তাহ! দেখিয়াও প্রবাহের 
পরিমাণ হয়। প্রবাহ যত প্রবল হইবে, চুম্বকগ্রতি তৎ- 
প্রযুস্ত বলও তত অধিক হইবে। প্রবাহ যদি নিতাস্ত ক্ষীণ 
হয়, তবে তারটাকে এক পাকের বদলে কয়েক পাক কাটার 
চারিদিকে বেষ্টন করিতে হয়। যত পাক বেন দিবে, 
গ্রবাছের বলও তত গুণ বাড়িবে। চুগ্বকের কাট! বাধে 
ঝুপাইয়। বাক্সের গায়ে তার জড়াইলে :তাড়িতের গ্রবাহ- 
মাপক যন্ত্র তৈয়ার হয়। ইছার ইংরাজি নাম (9210০- 
1009661 ) 

তাড়িত-প্রবাহের চুম্বকত্ব।__তাড়িত-প্রবাহ চুম্বকের 
কাট ঘুরাইয়া দেয়। বস্তুতঃ তাড়িত প্রবাহ দ্বয়ংই সর্ববাংশে 
চুস্বকধর্মযুক্ত। একট! চুম্বকের চারিপার্খস্থ প্রদেশে যেযে 


ব্যাপার ঘটে, তাড়িত-প্রবাহের পার্খন্ধ গ্রদেশেও ঠিক 


সেই সেই ব্যাপার ঘটে। তারের একটা আংটা তৈয়ার 
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ফরিয়! ভাহাতে প্রবাহ চালাইবা মাত্র উহ! ঠিকই চুম্বকে 
পরিণত হয়। একটা বড় ইন্পাতের চুম্বকের পার্থ্ে লোহ। 
াখিলে উহ! চুম্বকধর্ম্ম পায়, চুম্বকের কাটা রাখিলে উহ! 
একট! নির্দিষ্ট দিকে লম্বা হইয়া অবস্থান করে। এপ 
গাঁড়িত-প্রবাহের সমীপেও লোহা চুম্বকত্ব পায়; চুথ্বক- 
শলাক! নির্দিষ্ট মুখে অবস্থান করে। ক্ষুদ্র লৌহথণ্ড ততপ্রতি 
আকৃষ্ট হয় ইত্যাদি। 

ইন্পাতকে প্রবল চুম্বকের নিকট অধিকক্ষণ রাঁখিলে বা 
চুঙ্ধক দিয়! ঘষিলে ইন্পাত স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়। তেমনি 
ইস্পাতের গায়ে তাড়িতবাহী তার জড়াইয়! রাখিলে উহা৷ স্থায়ী 
চুগ্ধকে পরিণত হুয়। .কাট৷ লোহার গায়ে জড়াইলে যতক্ষণ 
প্রবাহ থাকে, ততক্ষণই উহার চুম্বকত্ব থাকে। বস্ততঃ স্থায়ী 
বা অস্থায়ী চুম্বক তৈয়ার করিবার জন্ভ তাড়িতের এাবাহই 
আজকাল ব্যবহৃত হুইয়! থাকে । প্রবলপ্রবাহ সাহায্যে 
ক্ষমতাশালী চু্ঘক সহজে প্রস্তত হয়। 

একট! কাঠের রুলের গায়ে থানিকট! তার পাক দিয়া 
সুন্দর আকারে জড়াও); পরে কাঠ থান বাহির করিয়া 
লইলে যে জড়ানো তারট! থাকে, উহাকে ইংরাজিতে 
9১০1] বলে। বাঙ্গালা উহাকে কুগুলী বলিব। 
তারের একট! দীর্ঘ কুগুলীতে তাড়িত বহিলে উহ! সর্বাংশে 
চুম্বকের দণ্ডের বা শলাকার অনুরূপ হয়। উহার এক গ্রাস্ত 
আপনা হইতে উত্তরমুথে ও অপর প্রান্ত দক্ষিণমুখে থাকে। 
চুম্বকে চুম্বকে যেমন আকর্ষণ বিকর্ষণাঁদি ঘটে, কুণ্ডলীতে 
চুষ্বকে ও কুগুলীতে কুণডলীতে ঠিক সেইরূপ আকর্ষণ বিকর্ধ- 
াঁদি ঘটিয়৷ থাকে । অথবা! কুগুলীতে দরকার কি। খাঁনিকট। 
তার কেবল এক পাক মাত্র ঘুরাইয়া (কতকটা অঙ্গুরীর মত 
করিয়া) উহাতে তাড়িতস্রোত চালাইলে উহ! চুম্বকধর্থ্াক্রাস্ত 
ইস্পাতের থাল1 বা রেকাবের মত কাজ করে। উহার 
একটা দিক্‌ বা পাঁশ উত্তরবর্তী ও অন্ত পাশ দক্ষিণবর্তী হইতে 
চায়। আবার এইরূপ ছুইট! অঙ্ুরী পরম্পর সম্মুখীন করিলে 
উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ ব1 বিকর্ষণ হয়। প্রবাহ বদি ছুই- 
টাতেই একমুখে চলে, তবে আকর্ষণ ঘটে, বিপরীত মুখে 
চলিলে বিকর্ষণ ঘটে। ফরাসী পণ্ডিত আপেয়ার প্রথমে 
উচ্চ গণিত প্রয়োগে এই আকর্ষণা'দি ব্যাপার গণনা করেন। 
সম্প্রতি ফারাদে ও মক্ষবেলের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে এই সকল 
গণন। আরও সহজে সম্পাদিত হয়। 

তাড়িত এঞ্জিন।__চুম্ধকের পাঁশেয় প্রাদেশকে চৌম্বক 
প্রদেশ বলিব। এ প্রদেশে লোহা রাখিলে তাহ! চুম্বকত্ব 
পায়। চৌম্বক প্রদেশের প্রধান লক্ষণই এই থে সেখানে 
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আর আর চুম্বককে যদৃচ্ছাক্রমে স্থাপন কর! যায় না। সেই 
অপর চুম্বককে যে ভাবেই রাখ, ছাড়িবামাত্র উহা! ঘুরিয়া 
একটা নির্দিষ্টকূপ অবস্থান গ্রহণ করিবে । সেখান হইতে 
বলপুর্বক সরাইলেও পুনশ্চ ঘুরিয়া সেই খানে আসিবে । 
তাড়িতগ্রবাছের চারিপাশেও চৌন্বব-গ্রদেশ। সেখানেও 
চুষ্বক বা অন্য তাড়িতগ্রবাহ যদৃচ্ছাক্রমে 'যে সে অবস্থানে 
রাখা চলে না। তাহার ঘুরিয়৷ ফিরিয়া আপনার নির্দিষ্ট 
অবস্থান গ্রহণ করে। কাজেই এই চৌম্বক প্রদেশে চুম্বক ও 
তাড়িতপ্রবাহ আপন! হইতে গতিহীন হয়। গতিট। প্রধানতঃ 
ঘুর্ণন-গতি। কৌশলক্রমে তাড়িতপ্রবাছের পুনঃ পুনঃ দিক্‌ 
পরিবর্তন ঘটাইয়া এই গতিকে স্থায়ী ঘূর্ণনে পরিণত করা 
চলে। প্রবল তাড়িত প্রবাহ তারের কিয়দংশে প্রবাহিত 
থাকিয়া শক্কিশালী চৌম্বক গ্রদেশের স্থষ্টি করে। সেই প্রদেশে 
তারের অপর অংশ এরূপে সাজান থাকে, ষে উহাতে প্রবাহ 
চলিবামাত্র উহ! বেগে ঘুরিতে আরম্ভ করে। উহার সহিত 
বড় বড় চাঁক! সংলগ্ন করিয়া অবলীলাক্রমে ঘুরান চলে । 
সাধারণ বান্পীয় এঞ্জিনে যে সকল কাজ হয়, এইরূপ তাড়িত 
এপ্রিনেও তৎসমুদয় নির্ধাহিত হইতে 'পারে। বাশ্পীয় 
এঞ্জিনের কাজ তাপ হইতে জন্মে, উহ! কয়লা পোঁড়াইয়। 
পাওয়া যাঁয়। তাড়িত এঞ্জিনের কাজও তাড়িতশক্তি 
হইতে জন্মে, এবং উহা! কোষের মধ্যে গন্ধকন্দ্রাবকে দস্তা 
পোড়াইয়! পাওয়া যাঁয়। গদ্ধকদ্রাবকের সহিত দস্তার 
সম্সিলন সাধারণ দাহুনক্রিয়া হইতে মূলতঃ অভিন্ন নহে। 
কয়লা অপেক্ষা দস্তাতে বায় বাহুল্য বলিয়া ভাড়িত এপ্জিন 
বান্পীয় এঞ্জিনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই। 
ভাড়িত-প্রবাছের সহিত চুম্বকের সম্বন্ধ ।- চুম্বকের সহিত 
ভাড়িত-প্রবাহের এই সাধর্ম্য দেখিয়া উভয়ের প্ররতিগত 
অভিন্নতা পহজ্জেই মনে আইসে। চুম্বক মধ্যে লোহার 
প্রত্যেক অণুর চারিদিকে তাড়িত প্রবাহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, 
অন্ুমান করিলে উভয়ের এই সাদৃশ্য বেশ বুঝা যায়। বিবিধ 
যুক্তি এই অ্থমান সমর্থন করে। বস্ততঃ লৌহ মাত্রেরই 
( তাহাতে চুত্বকত্ব থাক আর নাই থাক) প্রত্যেক অণুতাঁড়ি- 
তের এক একটা ক্ষুদ্র আবর্ত স্বরূপ । ভাটা যেমন একট! 
অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরে, পৃথিবী যেমন আপন ছন্দ. 
রেখার উপর আবর্তন করিতেছে, প্রত্যেক আণবিক তাঁড়িত- 
আবর্ত সেইরূপ এক একটা অক্ষ অবলম্বন করিয়! তাহার 
চারিদিকে চিরকাল ঘুরিতেছে। সাধারণ লৌহপিশ্ডে এই 
অক্ষরেখাগুলি ইতস্তত; বিভিন্নদিকে বিক্ষিপ্ত থাকে, চুম্বকে 
এই অক্ষরেখাগুলি প্রধানতঃ একই দিকে থাকে। আর 


স্বাড়িভ 


ভ আপনা শা শা 


গুধু চুম্বকের অভ্যন্তরে কেন) চুম্বকের বাহিরে চৌদ্বক গ্রনে- 
শেও এই আবর্তনকল বর্তমান। আমরা যাহাকে শুন্ত বিয়া 
থাকি, তাহা বস্ততঃ শুস্ক নহে । কোন একট! অদৃশ্ সামগ্রী 
সমগ্র শৃন্তগ্রদেশ ব্যাপিয়া আছে। চুম্বকের চতুর্দিন্তক এই 
অদৃষ্ত সর্বদেশব্যাপী পদ।র্থেও. তাড়িতের ক্ষুদ্র. আবর্তগুলি 
বর্তমান। সেখানে এখনও লোহা! আনিলে সেই আবর্ত- 
গুলি লোহাতে সংক্রান্ত হইয়া! উহাতে চুম্বকত্বের উৎপত্তি 
করে অর্থাৎ সেই আবর্ধের বেগে লোহার. আণবিক অক্ষরেখা- 
গুলি নি্দি্মুখে ঘুরিয়া যায়। 

তাড়িত-প্রবাছের সংক্রমণ।--উপরে বলিয়াছি, চৌম্বক 
প্রদেশে তাড়িতপ্রবাহ. যদৃচ্ছাক্রমে স্থাপন করা! চলে ন1। 
সে আপনা হইতে একট! নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে। সে 
আপনা ছইতে যেদিকে যাইতে চায়, উহাকে দেদিকে 
অবাধে যাইতে দাও। দেখিতে পাইবে প্রবাহ চলিতে 
চলিতে একটু ক্ষীণ হইল। যেন প্রবাহ যে মুখে চলিতে- 
ছিল, তাহার বিপরীত মুখে আর একটা! প্রবাহ উৎপন্ন হইয়! 
পূর্বতন প্রবাহকে ক্ষীণ ও ছুর্ববল করিয়। দিল। প্রবাহ যেদিকে 
যাইতে চায়, উহাকে সেদিকে যাইতে. দিও-না) বলপুর্বক 
উহার উলট! মুখে ঠেলিয়! লইয়া চল। দেখিবে, প্রবাহ 
আরও একটু প্রবল হইয়। উঠিল। যেন আর একট নূতন 
প্রবাহের উৎপত্তি হুইয়! পূর্বতন প্রবাহকে বাড়াইয়। দিল। 
চৌঘ্ক প্রদেশে গতির বশে তাড়িত-গ্রবাহ এইব্ধপে কখন 
ক্ষীণ হয়, কখন প্রবল হয়) অথবা! এ মুখে ব| ও মুখে নূতন 
গ্রবাহের সৃষ্টি হইস্! বর্তমান প্রবাহকে কমায় বা বাড়ায়। 
চৌম্বক প্রদেশে গতির বশে এই নূতন প্রবাহ-স্ষ্টির নাম 
তাড়িত-প্রবাহের সংক্রমণ । মাইকেল ফারাদে ইহার আবি- 
কর্তা । যে তার অথব। পরিচালক দ্রব্য চৌম্বক প্রদেশে চলিয়া 
বেড়াইতেছে, উহাতে তাড়িত-গ্রবাহু একবারে অস্তিত্বহীন 
হইলেও এই গতির বশে নূতন প্রবাহের আবির্ভাব হয়। 
উহা যতক্ষণ চলে, প্রবাহ ঠিক ততক্ষণ থাকে; গতি বন্ধ 
হইলে প্রবাহও বন্ধ হয়। বল! বাহুল্য তারকে চুম্বকের 
কাছ দিলনা লইয়। গেলে যে ফল, চুম্বককে দুর হইতে তারের 
নিকটে আনিলেও ঠিক সেইফল। আবার তাড়িত-গ্রবাহ 
সকল বিয়ে চুম্বকের সদৃশ; সুতরাং তারের নিকট একট! 
প্রবাহ সহস1 উপস্থিত করিলেও,.ঠিক সেই ফল। গতির বশে 
নুতন প্রবাহের আবির্ভাব হুয়) নবাবিতূ্ত প্রবাহ এমন 
দিকে বহিতে থাকে, যাহাতে সেই গতিকেই আবার বাঁধ 
দেয়। এই হিসাবটা স্মরণ রাখিলে কোন্‌ মুখে প্রবাহ 
জমিবে সহজে বল। চলে। হঠাৎ খোঁড়া চলিলে আরোহী 


[ ৬২২ ] 


তাড়িত 


বেন খশ্চাতে ঝৌঁকে, আর হঠাৎ থামিলে আয্োহী সম্মুখে 
ঝৌকে: কত্বকটা: সেইরুূপ।. সহসা ভাড়িত-প্রর়াহ কোন 
ভারে চালাইত্ে গেলে ভিত হইতে যেন একটা বাধা পড়ে; 
সহুস। প্রবাহমান আোভকে থামাইতে গেলেউহ। থামিতে চাহে 
না, বরং ক্ষণকালের' জন্ত: প্রবলতর হয়, সেও এই কারণে। 
চৌন্বক গ্রদ্দেশে একটা তারকে ঘুঝাইলেই উহাতে প্রঘাহের 
আবির্ভাব বা সংক্রমণ হইবে ইহাই সাধাক্লণ নিয়ম। চৌম্বক 
প্রদেশে কোন না কোন চুম্বকের অথব! তদনুরূপ তাঁড়িত- 
প্রবাহের গ্রভাব বিষ্তমান। সেই প্রভাব সর্বত্র সমান ন! 
হইতে পারে। কোথাও প্রভাব অধিক, কোথাও অল্প। 
অধিক প্রভাব হুইতে অল্ন প্রভাবের স্থানে, অথবা! অল্প 
গ্রভাব হইতে অধিক প্রভাবের স্থানে, যে কোন পরি- 
চালককে লইয়া যাওয়! যায় উহাতেই হয় এ মুখে নয় ও মুখে 
তাড়িত-প্রধাহ জন্মিবে। যতক্ষণ চলিবে প্রবাহের স্থিতি 
ততক্ষণ। যদি উভয়ত্র প্রভাব সমান হয়, তাহা হইলে গ্রবাহ 
না জন্মিতেও পারে। পরিচালকট। যত বেগে এক স্থান 
হইতে অন্তস্থ'নে লইর যাইবে, উৎপন্ন প্রবাহও তত প্রবল 
ও পুষ্ট হইবে। বস্ততঃ তামার তারকে কয়েক পাক জড়া- 
ইন্পা অতিবেগে চৌম্বক প্রদেশে চালাইতে বা ঘুরাইতে 
থাকিলে খুব প্রবল তাড়িভ-প্রবাহ পাওয়া যাইতে পারে। 
ব্যবস্থাপূর্বক তাড়িত-গ্রবাহ এইর্নপে উৎপাদন করিলে 
উগ্রতা! ও উদ্ধৃতি বিষয়ে উহ! তাড়িতযস্ত্রোৎপন্ন প্রবাহের 
তুলনীয় হয়। 

বস্ততঃ রূম্কর্ষের কুগ্ুডলী (2১০০৪০)০:]৪ ০০11) নামক 
যে একরূপ যন্ত্র মচরাচর ব্যবন্ত হয়, উহাতে তাড়িতণগ্রবা- 
হের উদ্ধাতি এত অধিক যে, সেই প্রবাহ অনায়াসে. অপরি- 
চালক বাযুভেদ করিয়া যায়। ছু ইঞ্চি দশ ইঞ্চি দীর্ঘ তাড়িত- 
স্কলিঙ্গ ছোট খাটো কুগুলী দ্বারা অনায়াসে পাওয়া যায়। 
প্রকাণ্ডকাব ব্যাটারিতে পিকি ইঞ্চি স্ৰুলিঙ্গ মিলে না। 
বাক্কবীয় পদ্দার্থে ভাড়িতম্ফ,পিঙ্গ চলিলে যে সকল ব্যাপার 
ঘটে, সে সমুদাই এই যগ্ত্রে সাহায্যে স্ুচারুরূপে 
দেখান যাইতে পারে। গাইস্লরের নলের কথা পূর্বে 
বল! গিয়াছে । উহার ভিতরে বিবিধ বায়বীয় পদার্থ অল্প 
মাত্রায় থাকে । তাহার মধ্যে তাড়িত-গ্রবাহ চলিলে বিবিধ 
বর্ণের বিচিত্র আলোকের বিকাশ 'হ্য়। জ্রুক্দ্‌ সাহেব কাচের 
নলের ভিতর হইতে বায়ু'প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিফাধিত করিয়। 
কুগুলীদ্বার৷ তাড়িত প্রবাহ চালাইয়! বিবিধ বিস্ময়কর ঘটন! 
দেখাইয়াছেন। ক্রুক্সের' নলের: ভিতরে বানু: গ্রায় থাকে 
না বলিংলই হয়| গোটা কতক 'অথু এদিক ওদিক্‌ ছুটাছুটি 


করিয়া বেড়ায়। ইহারাই তাড়িত বহুন করিয়! ইতভ্তততঃ 
ছুটে। নলের ভিতর এক টুক্র1 খড়ী, একথণ্ড হীরক 
প্রভৃতি বিবিধ, পদার্থ রাখিলে এই সকল অপু উহ্থাদের গায়ে 
ধাকা দিয়া বিচিত্র উজ্দ্বল বর্ণের আলোক বিকাশ করে। 
জ্ুকৃস্‌ নলের এই সকল ব্যাপার অতি সুন্দর ও মনোহর । 

ক্মকর্ষের কুগলীতে বে উগ্র তাড়িত. গ্রবাহ জন্মে, তাহ! 
একটানা অবিচ্ছেদ শ্রোতে বছে ন।। থাকিয়া থাকিয়া ও 
থামিয়া থামিয়া বহে। মিনিটের মধ্যে বিশ ত্রিশ বার অথব! 
ছুশ চারিশ বার করিয়া থামে ও বছে। এই বিচ্ছেদের 

খ্যা যদি কোন ক্রমে দশক ও শতক ছাড়াইয়া লক্ষক ও 

নিযুতকে তোলা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহের উগ্রত। ও উদ্ধৃতি 
খুব উচ্চে উঠান ষায়, তাহ! হইলে জ্ুকস্‌ নলকে আর যন্ত্রে 
সহিত সংলগ্ন রাখারও দরকার করে না। যস্ত্রের পার্খে 
কোন স্থানে নলকে রাখিলেই উহ্থার অস্তর্দেশ উজ্জ্বল হুইয়। 
উঠে, মধো মনুষ্ের শরীর বাবধান থাকিলে উগ্র তাড়িত- 
গ্রবাহ তাহ তেদ করিয়া চলিয়! যায় ও দুরস্থ নলকে গ্রদীপ্ত 
করে। আশ্র্ষ্যের বিষয় যেষাহার শরীর ভেদ করিয়া যায়, 
মে কিছুই টের পায় না। সাধারণ রূমকর্ষের যন্ত্রের বা 
সাধারণ ডাক্তারি ব্যাটারির ধান্কা মনুষাশরীর সহিতে পারে 
না) কিন্তু এই অতুযগ্র তাড়িত-প্রবাহের ধাক। সেকণ্ডে 
শতলক্ষবা'র প্রচণ্ড উগ্রতার সহিত দেহ ভেদ করিলেও কোন 
ব্যাঘাত ঘটে না। তিন চারি বৎসর মাত্র হইল ইতালীর 
যুবক নিচ্ন। তেস্লা এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কৃত 
করিয়৷ সকলকে চমত্কুত করিয়াছেন । 

ডাইনামো]।--চৌন্বক গ্রদেশে তামার তার বেগে ঘুর়া- 
ইলে পুষ্ট ও উগ্র তাড়িতআ্োত জন্মে। পুষ্ট অর্থে পরিমাণে 
অধিক। উগ্র অর্থে উদ্ধৃতি বিষয়ে উচ্চ। ক্লার্ক, সাইমেনস্‌, 
গ্রাম, এডিদন প্রভৃতির প্রস্তত বিবিধ ডাইনামেো! আজ কাল 
বিবিধ কার্যে ব্যবহৃত হয়। চৌম্বক প্রদেশ বিবিধ প্রকারে 
প্রস্তত হয়। কোথাও বড় বড় প্রতাপশালী ইম্পাতের চুম্বক 
ব্যবহৃত হয়। কোথাও ব্যাটারি হইতে তাড়িতপ্রবাহ বৃহৎ 
লৌহপিণে জড়াইয়৷ তব লৌহকে পরাক্রান্ত চুম্বকে পরিথত 
করা হয়্। ক্ষেত্রবিশেষে তার ঘুরাইয়। ষে প্রবাহ জন্মিতেছে 
তাহারই কিয়দংশ বা সমস্তটা লৌহপিত্ডে বেষ্টন করিয়া চুত্বক 
তৈয়ার হয়। গ্রবাহ ক্রমশঃ পূর্ব হয়) চুম্বকের গাভাবও 
ততই বাড়ে। প্রবাহ ও চুম্বক উভয়েই ক্রমশঃ প্রবল হইয়া 
পরম্পরকে আরও প্রবল করিয়া তোলে। 

নগরের রাজপথ আলোকিত করিবার জন্ত, ট্েণ চালা- 
ইবার জন্ঞ ও অন্ভান্ত বড় বড় কাজ সম্পাদনের জন্ত তাঁড়িত- 











এই সকল ভাইবার তার বেগে ঘুরাইবার জন্ভ বান্পীয় 
এঞ্জিনের দরকার । ছোট ছোট ডাইনাসে! হাতে ঘুরান চলে। 

ডাক্তারী ব্যাটারী ক্ষুত্র ডাইনামে৷ বিশেষ । যে ভাইনামোতে 
ইস্পাতের স্থায়ী চুম্বকের খারাচৌম্বক প্রদেশ 'জগ্মান হয়, 
উহাকে ডাইনামো৷ না বলিয়া মাগ্নেটো যন্ত্র বলা হয়। ডাক্তারী 
ব্যাটারি ক্ষুর্্ মাঞ্নেটো মাত্র। একটা ইন্পাতের চুগ্বকের 
কাছে তাঁর ঘুরাইয়! যে প্রবাহ জগ্মে তাহাই রোগীর শরীরে 
চালিত হয়। এই ব্যাটারীর প্রবাহ একটানা নহে; একবার 
এ মুখে, একবার ও মুখে চলে। প্রবাহফে একটানা ও 
অবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ডাইনামোবিশেষে বিশেষ বিশেষ 
কৌশল আছে। 

এক পাক বা! কয়েক পাক জড়ান তার চৌম্বক প্রদেশে 
ঘুরাইলে তাহাতেই রীতিমত প্রবাহ বা আোত জন্মে । খানি- 
কটা ধাতুময় পিওকে চৌদ্বক প্রদেশে সহসা ঠেলিয়া দিলে 
তাহাতে রীতিমত প্রবাহ জন্মে না। তাহার গা বাহিয়া 
থানিকট! তাড়িত ক্ষণিকের মত সরিয়। যায় মাজ। তাহার 
গায়ে যেন তাড়িতের একট। ধাক! পড়ে। এই ধাক্কা উহার 
গাত্র ভেদ করিয়া! যত গ্রবেশ করে, ততই ক্ষীণ হইয়া যায়, 
আর উহার প্রবেশের বেগ অতি শীদ্র শীঘ্র কমিয়া যায়। 
আর যদি একটা ধাক্কার বদলে পুনঃ পুনঃ সেকণ্ডে হাজার 
বারকি লঙক্ষবার, একবার এ মুখে একবার ও মুখে ধাকা 
পড়ে, তাহ হইলে সেই ধাক্কাগুল! গ্রবেশ লাভেই একরকম 
অসমর্থ হয়। কিয়দুর মাত্র প্রবেশের পূর্বেই নষ্ট হইয়া যায় 
বা উত্তাপে পরিণত হয় । 

তাড়িত-প্রবাছের আন্দোলন বা স্পন্দন ।-_ডাক্তারী 
ব্যাটারিতে অনেক ডাইনামোতে র্ূমকর্ষের যন্ত্রে বা তেসলার 
যন্ত্রে তাড়িতের একটান! আত বহে নাঁ। শ্লোতট। একবার 
এ মুখে একবার ও মুখে যায়। প্রত পক্ষে প্রবাহটা যেন 
আন্দোলিত বাম্পন্দিত হইতে থাকে । এত দিন সকলের 
ধারণা-ছিল, তাঁড়িতের এক একটা ক্ষ,লিঙ্গ এক একটা ধাক্কা 
মাত্র। প্রত্যেক স্ফ:লিঙ্গের সঙ্গে খানিকটা ধনতাড়িত 
একমুখে ও খণতাড়িত অন্তমুখে সহসা চলিয়া যায়। কিন্ত 
সম্প্রতি স্থির হইয়াছে, এই একটা ক্,পিঙ্গ একটা মাত্র ধাক! 
নহে; ইহাও একটা আদ্দোলন মাত্র। লীডেন জারে ব! 
তাড়িত যন্ত্রে ক হইতে থ মুখে, এক পিঠ হুইতে অন্ত পিঠে 
খানিকটা ধন তাড়িত সহসা! বায়ু ভেদ করিয়া! গেল; ফলে 
ন্কলিঙগ জন্মিল?; একট! ক্ষণিক আকস্মিক উগ্র গ্রাবাহ 
উৎপয় হইল। এইবূপ এতকাল বিশ্বাম ছিল। কিন্তু 
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বস্ততঃ তাহ! নহে। ধাক।টা একবার এদিক হইতে ওদিকৃ, 
আবার ওদিক হইতে এদিক্‌ এইরূপে পুনঃ পুনঃ গতায়াত 
করে। প্রবাহ যায়, আবার ফিরিয়া আসে। একটা স্ক.লিজ 
ক্ষণিক ব্যাপার; উহার স্থিতিকাল সেকেণ্ডের লক্ষাধিক 
ভাগ মাত্র। কিন্তু সেই ক্ষণিকের মধ্যে আবার শত লক্ষ 
ধাকা এদিকে ওদিকে পড়িয়া! যায়। বহুসংখ্য বার তাড়িত- 
প্রবাহের ইতস্ততঃ স্পন্দন ব৷ আন্দোলনের সমষ্টিফল একটা 
শ্রলি্গ। একটা স্ফূলিঙ্গের দর্পণগত গ্রতিবিশ্ব দর্পণের 
বেগে ঘুর্ণন দ্বারা বিস্কারিত করিলে গ্রতিবিস্বটা কাট! কাট! 
বোধ হয়। ম্ষলিঙ্গ মধ্যে তাড়িতের আন্দোলনই এইব্প 
দেখাইবার কারণ। 

তাড়িতের ঢেউ।-_-পরিচাপকের বিভিন্ন অংশে ভাড়িতের 
উদ্ধৃতি বিভিন্ন থাকিতে পারে না। পরিচালকের ইহাই 
ত্বধন্্মন | এই শ্বধর্্ের বশে পরিচালকে তাড়িত প্রবাহ জন্মে। 
প্রবাহফলে পরিচালক গরম হয় ও তৎপার্খববর্তী সমগ্র 
দেশটা চৌম্বক ধর্পাক্রাস্ত হয়। প্রবাহ কেবল পরিচালকের 
ভিতরেই যায় এমন নছে। তবে অপরিচালকের ভিতর 
প্রবাহ সহজে যায় ন) যখন যায় তখন একট] উগ্র গ্রচণ্ 
ধাক। দিয়! অপরিচালকে ছিড়িয়৷ যায়। ধাক্কাটাও আবার এক 
মুখে হয় না। একটা ধাক্কা! পড়িলেই সাধারণতঃ কিয়ৎক্ষণ 
তাহার ইতস্ততঃ আন্দোলন চলে । এই আন্দোলন থাকিলে 
স্কলিঙ্গের অন্তর্ধান হয় ও সর্বত্র উদ্ধৃতি সমান হয়। 
পরিচালক ও অপরিচালকে এই গপ্রভেদ। আবার প্রবাহ 
পরিচালকের ভিতর দিয়! যায়, সকল সময়ে ইহা বলা চলে 
না। পরিচালক প্রবাহের রাস্তাটা দেখাইয়া! দেয় মাত্র। 
তাড়িতত্রোত উহ্নার গা বাহিয়া চলে। শরীরের ভিতর 
প্রবেশের চেষ্টা করে এবং প্রবেশের পর তাপে পরিণত হয়। 
প্রবাহ যে রাস্তায় চলে, তাহার চারিপাঁশে চৌম্বক গ্রদেশ। 
চতু্দিক একবারে বায়শৃন্ হইলেও উহার চুম্বকত্ব যায় না। 
অনুমান হয়, শুন্ত স্থানেও এমন পদার্থ বিদ্যমান, যাহাতে এ 
চুহ্ককত্ব বর্তমান থাকে। বস্ততঃ আমর! যে স্থানকে শুন 
বলিয়া থাকি তাহা! একবারে শুন্ত নহে। আলোকবিজ্ঞানে 
বলে যে শূন্বস্থানও পদার্থ বিশেষে একবারে ওতগ্রোত 
ভাবে পরিব্যাণ্ড। এ পদার্থকে ইংরাজীতে ঈথর বলে) 
বাঙ্গালায় আকাশ বলিব। এই আকাশ অর্থেশৃন্ত নহে; 
উহা! শুন্তব্যাপী পদার্থ বিশেষ । এই ঈথর বা.আকাশ শু 
অনৃপ্ত ও অনুতবের অতীত হইলেও অত্যন্ত কঠিন স্থিতি- 


স্থাপক পদার্থ, বাযুকণ1 ও লোট্রখ্ড হইতে গ্রহ নক্ষত্র পর্যাস্ত 
ইহার ভিতর দিয়! অবাধে চলি যায়, অথচ আশ্চর্য্য যে 
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কাঠিন্বিষয়ে ইম্পাতও ইহার নিকট পরাজিত। এই আকাশ 
জড় পদার্থের অণু সকলের ইতন্ততঃকম্পন ও আলোলন- 
জাত ধাক্কার ঢেউ বহন করে। ঢেউগুলি সেকণ্ডে এক লক্ষ 
ছিরাশী হাজার মাইল বেগে আকাশের ভিতর দিয়া চলে। 

সম্ভবতঃ ভাড়িতপ্রবাহ চতুঃপার্বস্থ আকাশেই এই চৌন্বক 
ধর্ম দেয়। মাইকেল ফারাদে চুম্বকের সহিত আলোকের 
কতিপয় সম্বন্ধ আবিফার করেন। আলোক আকাশের 
স্পন্মনমাত্র। এই ম্পন্দনের একট! নির্দিই দিক আছে। 
চৌম্বক প্রদেশে এই স্পননের দিকৃকে ঘুরাইয়! দিতে পারে । 
চৌম্বক ধর্ম যে আকাশেরই ধর্শ ইহা! হইতে ও অন্তান্য কার- 
ণেও অন্মিত হয়। 

চৌন্বক ধর্শী যদি আকাশেরই ধর্ম হয়, তাহা হইলে যে 
স্থলে তাড়িতপ্রবাহ এক টানে ন৷ বহিয়। ঘন ঘন আন্দোলিত 
হইতেছে, মেখানে এই আকাশেও একট! আন্দোলন উপস্থিত 
হইবে। জড়-পদার্থের অগুর কম্পনে ঢেউ জন্মিয়! যেমন 
চারিদিকে আকাশে ব্যাপ্ত হয় ও আলোকের উৎপাদন করে, 
তাড়িতের আন্দোলনেও এইরূপ ঢেউ জশ্য়া চারিদিকে 
আকাশে প্রনারিত হইবে। এই সকল টেউকে তাড়িতোর্শি 
বাঁ চৌম্বকোর্টি বলিতে পারা যায়। বস্ততঃ কোনস্থানে 
তাড়িতের একটা! ঢেউ উৎপন্ন হইলে তার সঙ্গে চুম্বকত্বেরও 
ঢেউ জন্মিবে, উভয়ে সহবন্তী ও সহচারী) কেনন। যেখানে 
তাড়িতের প্রবাহ, উহ্থার পার্শে ই চুন্বকত্বের আবির্ভাব ঘটে। 
তাড়িতের প্রবাহের তুলনা শ্রোতের সহিত, চুম্বকের তুলন। 
আবর্ত বা ঘূর্ণার সহিত এবং এই প্রবাহের সহিত ঘুূর্ণীর 
অবিচ্ছেগ্ত সম্বন্ধ দেখ! যায়। 

যে আকাশে আলোক বছে, সেই আকাশেই তাড়িতের 
ঢেউ কেন বহন ন! করিবে, মনম্্ী ক্লার্ক মক্ষবেলের মনে এই 
গ্রশ্্ের উদয় হয়। যদি উহাই হয় অর্থাৎ যদি একই আকাশ 
উভয় ঢেউ বহন করে, তাহা হইলে আলোকের চেউ ও 
তাড়িতের ঢেউ উভয়ই একই বেগে আকাশপথে ধাবিত 
হইবারই সম্ভাবনা । বিবিধ যুজিত্বার। মক্ষবেল নিজ মত 
সমর্থন করিয়াছিলেন। 

ভাড়িতের শ্ষ.লিঙ্গ যে কম্পন বা আন্দোলনমাত্র উহা 
কয়েক বৎসর হুইল স্থির হইয়াছে। কিন্তু এই শান্দোলনের 
ফলে যে চতুঃপার্খে আকাশে তাড়িতের চেউ জঙ্গিতে পারে, 
মক্ষবেল তাহা! অন্ধমানমাতর করিয়াছিলেন। সেই সকল 
উর্ির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পাঁয়েন নাই। জর্মন গঞ্ডিত 
হার্ট (7762) ১৮৮৭ সালের শেষভাগে আকাশবাহী 
তাড়িতোর্শির অন্তিত্ব সকলকে গ্রতক্ষ করান। তগবধি 
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ভাড়িতোর্ষ্ি এক রকম চর্মক্ষুর গোচর হইয়াছে । ঢেউ- 
গুলি কত লম্বা তাহার পরিমাণ হইয়াছে । সেকণ্ডে কত 
গুল! করিয়া! ঢেউ চলে উহার গণন। হইয়াছে । দেখ! গিয়াছে 
তাড়িতোর্ষিও ঠিক আলোকোর্টির মত একলক্ষ ছিয়াশী 
হাজার মাইল বেগে আকাশ বাহিয়! চতুর্দিকে ধাবমান হয়। 
দেখা গিয়াছে, তাড়িতোর্শি সর্বাংশেই আলোকোর্মিরই অনু- 
রূপ, সদৃশ ও সজাতীয়। মক্ষবেলের অনুমান ও ভবিষ্যদ্বাণী 
অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। বর্তমান শতাব্দীতে যে সকল 
বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে, এই আবিষ্কার বোধ 
হয় সকলেরই প্রধান । 

ফলে তাড়িতের ঢেউ ও আলোকের ঢেউ সর্বাংশে লম- 
ধর্ম । আলোকের রশ্মি যেমন প্রতিফলিত, বক্রীরূত বা 
বিবষ্ধিত ও বিস্ফষারিত হয়, তাঁড়িতের রশ্মিও ঠিক সেইরূপ 
আচরণ করে। আলোকের স্পন্দনের যেমন নির্দিষ্ট দিক্‌ 
আছে, তাড়িতোম্মির ম্পন্দনেরও সেইরূপ নির্দিষ্ট দিক্‌ 
আছে। তাড়িতের উর্শিগুলির প্রকৃতি লইয়! বিবিধ গবেষণা 
অগ্যপি চলিতেছে । আমাদের স্বদেশী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
জগদীশচন্দ্র বস্থু সম্প্রতি এই স্বন্ধে নূতন তথ্য বাহির করিয়া 
যশস্বী হইয়াছেন । 

উভয় উন্মির মধ্যে অন্য বিভেদ নাই, বিভেদ কেবল 
দৈর্ঘ্য লইয়া । বর্ণ ভেদে আলোকোর্ষির মধ্যেও আবার ছোট 
বড় আছে। সাধারণতঃ চক্ষুর গোচর আলোকের ঢেউ 
অতি ক্ষুদ্র, এক ইঞ্চির লক্ষভাগ বা দশলক্ষ ভাগ হিসাবে 
উহাদের দৈর্ঘ্য মাপ হয়। তাড়িতের ঢেউ গুলা খুব বড় 
বড়। ছ হাত দশহাত হইতে হু মাইল দশমাইল দীর্ঘ ঢেউ 
আকাশপথে দেখা গিয়াছে । উপযুক্ত যন্্র্ধার! ক্ষুদ্র ঘণান্দো- 
লিত প্রবাহোৎপাদন দ্বারা এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি পর্য্যস্ত তাড়ি- 
তোর্দির উৎপাদন হুইয়াছে। অথুপ্রমাণ যন্ত্রের সঙ হইলে 
তাপাদির সাহায্য ব্যতীত আলোকক্ৃষ্টিও সম্ভবপর হইবে । 

মক্ষবেল ও হার্টজের গবেষণ। ফলে আলোক তাড়িতেরই 
ছোট ছোট ঢেউমাত্র স্থির হইল, এবং আলোকবিকাশ 
তাড়িত-বিজ্ঞানেরই শাখ। হইয়া গেল। 

তাড়িতের স্বরূপ ।--তাড়িতের স্বরূপ এখন কতকট! বুঝা 
যাইতে পারে। আকাশ সর্বত্র ব্যাপ্ত, ধাতু পদার্থের ভিতর 
আকাশ যেন তরল) অপরিচালক মধ্যে ও শুন্তদেশে আকাশ 
যেন কঠিন। কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া ধাক্কা! সঞ্চারিত 
হয়, তরলের ভিতর হয় না। কঠিনে টান পড়ে, তরলে টান 
পড়ে না। ইম্পাত বা কাঠের সহিত কাদ। বা মোমের 
তুলনা করিলেই বুঝ। যাইবে। উদ্ধতির বৈষম্যে আকাশে 
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টান পড়ে । টানে আকাশ ডাহিনে সরিলে যদি ধন-তাড়ি- 
তের আবির্ভাব হয়, বামে সরিলে খণ-তাড়িতের আবির্ভাব 
হইবে। ডাহিনে একটু সরিলে সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বামেও 
একটু সরে।* ধন-তাড়িতের সঙ্গে সঙ্গে খণ-তাড়িতের ও 
বিকাশ হয়। অপরিচালক মধ্যে টান থাকে, পরিচালকের 
মধ্যে টান নাই, তাই অপরিচালক হইতে পরিচালকে প্রবেশ- 
মাত্র একট! পরিবর্তন অন্ভৃত হয়। সেই জন্ত ধাতুময় 
পদার্থের গায়ে ভিন্ন অন্যত্র তাড়িতের বিকাশ বুঝ! 
যায় না। ধাতুর ভিতর যৎদামান্ত টানেই তরল আকাশে 
আোত জন্মে, যতক্ষণ টান থাকে, ততক্ষণ শ্োত থাকে। 
এই আত তরল জলমআ্রোতের সহিত তুলনীয়। অপরিচাল- 
কের ভিতর কঠিন আকাশে অল্প টানে প্রবাহ জন্মে না, 
অধিক টানে আকাশ ছিঁড়িয়া যায়। অপরিচালকের টান 
ইস্পাতের টানের সহিত তুলনীয়। আকাশ ছিড়িয়া গেলে 
উত্তাপ, আলোক, স্ফ,লিঙ্গ প্রভৃতির বিকাশ হয়। কঠিন 
আকাশ স্থিতিস্থাপক পদার্থ; টানে ছিড়িবার পর দছুলিতে 
বা স্পন্দিত হইতে থাকে । সেইম্পন্দন চতুর্দিকে আকাশে 
উর্মির উৎপার্দন করিয়া আকাশ কর্তৃক দশধা বিপুল বেগে 
প্রবাহিত হয়। অপরিচালক ভেদ করিয়া ধাক্কার পর ধাকা, 
উর্মির পর উর্মি সঞ্চারিত হয়) পরিচালক ভেদ করিতে 
পারে না। কেননা পরিচালক ধাক| সঞ্চালনে অক্ষম, ধা! 
পাইলেই তরল আকাশ সরিয়। গড়াইয়! যায়। ধাঁক] উহার 
গায়ে লাগিয়া ফিরিয়া আইসে ও প্রতিফলিত হয়; যদি 
একটু 'প্রবেশ করে, তাহা কিয়দ্দুর যাইতে যাইতেই তরল 
পদার্থের ঘর্ষণে তাপে পরিণত হয়। তাড়িতের প্রবাহ 
চারিদিকের আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘৃর্ণী বা আবর্ভ উত্পাদন করে, 
সেই প্রদেশ চৌনম্বকপ্রদেশে পরিণত হয়। সেই প্রদেশে 
লোহ। রাখিলে তাহার অণুগুলি বেষ্টন করিয়া আকাশের আবর্ত 
ঘুরিতে থাকে । অণুগুলিও হয়ত নিদিষ্ট মুখ অক্ষরেখার উপরে 
ঘুরিতে লাগে। শুধু লোহা কেন অন্তান্ত জড়-পদার্থের 
অণুতেও এই আবর্তোৎপার্দন ও এই ঘূর্ণনারস্ত হয়। ফারাদে 
দেখাইয়াছেন, পদার্থ মাত্রই অল্পবিস্তর চুম্বকধন্ঘ্ন পাইতে পারে । 
তাড়িতের ঢেউগুলা বড় বড় হইলে সাধারণ অপরিচালক 
পদার্থ ভেদ করিয়া যায়; সাধারণ পরিচালকের গায়ে লাগিয়া 
গ্রতিফলিত হয় ও ফিরিয়া আইমে। সেই জন্ত এতদিন 
উহাদের অস্তিত্ব ধরিতে পারা যায় নাই । ছোট ছোট টেউ- 
গুলি পরিচালক ধাতু পদার্থের গায়ে পড়িয়া! কতকট! প্রতি- 
ফলিত হয়, কতকট! বা ভিতরে ঢুকিয়া উত্তাপ জন্মায়; 
কাজেই ত্বগিক্র্িয, তাপমানযন্ত্র গ্রভৃতি দ্বার! ধর! পড়ে, উহ্া- 


তাড়িত 


রই মধ্যে আবার কতকগুলা ছোট ছোট ঢেউ চক্ষুর স্নায়বিক 
যন্ত্রে গৃহীত হইয়া দৃষ্টিবিধান করে। পরিচালকের ভিতর 
দিয়! তাড়িতের ঢেউ বা আলোকের ঢেউ যাইতে পারে না। 
ধাতুপদার্থ মাত্রই এই জন্ত আলোকের পক্ষে শ্বচ্ছতাহীন। 

রম্তগেনের আবিষ্কৃত রশ্মি ।_বর্তমান বর্ষের (১৮৯৬) 
আরস্তে অস্ত্রিয-অধ্যাপক রম্তগেন (7০06290 ) একটা নুতন 
রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। উপরে ক্রুকৃস্‌ নলের কথ৷ 
বলিয়াছি। উহার অভ্যন্তর প্রায় বাযুশূন্ত, বায়বীয় পদা- 
খের গো্টাকতক অথু-তাড়িত বহন করিয়া ছুটাছুটি করে ও 
পদার্থ বিশেষে প্রতিহত হইলে বিচিত্র আলোক জন্মায়। 
রস্তগেন দেখাইয়াছেন, ক্স নলের ভিতর হইতে একরকম 
রশ্মি নির্গত হয়, যাহা আলোকরশ্মি ব তাড়িতরশ্মি হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতিক। কাঠ, কাল কাগঞ্জ প্রতৃতি অনচ্ছ 
পদার্থ তেদ করিয়৷ এই রশ্মি অবাধে বাহির হয়। ধাতুর 
মধ্যে আলুমিনিয়ম্কে সহজে ভেদ করে, সীসাকে ভেদ 
করিতে পারে না। কাচের ভিতর দিয়! সহজে যাইতে পারে 
না। নলের বাহিরে অদৃষ্ত রশ্মিগুলি সরল রেখাক্রমে চলে। 
বাহিরে ফটোগ্রাফির জন্য তৈয়ারি কাগজ বা কাচ ধরিলে 
আমাদের চিরপরিচিত আলোকের দাগের মত দাগ পড়ে। 
বিশেষ বিশেষ পদার্থে পড়িলে উহাকে প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল 
করে। রাস্তায় যদ্দি সীসা বা কাঁচের মত জিনিষ ধরা যায়, 
যাহাকে এ রশ্মি ভেদ করিতে পারে না, উহ! হইলে এ সকল 
দ্ররোর ছায়া পড়ে। মনুষা-শরীরের অস্থিকঙ্কাল এই 
রশ্মির পক্ষে অনচ্ছ, মাংসপেসী গ্রভৃতি অংশ ন্বচ্ছ। কাজেই 
রশ্মির পথে মানুষ দাড়াইলে উহার কঙ্কাল ভাগের ছায়া 
পড়ে এবং ফটোগ্রাফি দ্বারা ব। আলোকজনন ছার! 
সেই কঙ্কালের ছায়া স্পষ্ট দেখা যায়। হাড়ের ভিতর 
কোন স্থান ভাঙ্গিলে, কোথা ও কোন ব্যাধি হইলে, কোথাও 
সীসার গুলি প্রবেশ করিলে, এই নৃতন ফটোগ্রাফিতে উহা! 
সহজে ধর! পড়ে । 

কুক্স্‌ নল ভিন্ন অন্য উপায়েও এই রশ্মি উৎপাদনের 
চেষ্টা কতক সফল হইয়াছে। এই রশ্ির আবিষ্কারে পৃথি- 
বীর বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী চকিত হইয়াছিল। প্রতি সপ্তাহ, 
প্রতি দিন, ইহার সম্বন্ধে নূতন তথ্য বাহির হইতেছে। 
বস্তুতঃ রস্তগেন একট! নূতন জগতের আবিফার করিয়াছেন। 
তাড়িত রশ্মির সহিত ইহার সম্বন্ধ নির্ণীত হইলে বোধ করি 
পদার্থ-বিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত করিবে। 

উপসংহার ।--শতবৎসর পূর্বে তাড়িত কৌতুকের সামগ্রী 
ছিল। সম্প্রতি মন্গষ্যের সভ্যতা ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। 


[ ৬২৬ ] 


তাঁড়িতবার্া 


১৮৯৬ খৃঃ অকে রস্তগেনের রশ্মির আবিষ্কার হইল । ১৯৯৬ 
অব্ষে বিজ্ঞানের অবস্থা কি হইবে তাহা৷ কল্পনারও অগোচর। 


ভাড়িতবার্তী, তারের থবর । (001608710 691987510)) কিরূপ 


সঙ্কেতাদি দ্বারা পূর্বে দুরবর্তী স্থানে সংবাদাদি প্রেরণ করা 
হইত, তাহা টেলিগ্রাফ শবে কিছু কিছু লিখিত হইয়াছে । 
ফলতঃ, এর সমস্ত সঙ্কেত সমুদ্র মধ্যে এবং সময়ে সময়ে স্থল- 
ভাগে প্রয়োজনীয় হইলেও তাড়িতের আবিষ্কারের পর ইহাই 
বিজ্ঞান বলে সর্বোৎকৃষ্ট বার্তাবহরূপে সর্বত্র নিয়োজিত 
হইয়াছে । তাড়িত দ্বারা যেরূপ অতি সহজে বহুদুরবস্তী 
প্রদেশেও অতি অল্প সময় মধ্যে অভ্রান্তরূপে সংবাদ প্রেরণ 
করা যায়, তাহ! অতীব বিস্ময়কর । বিজ্ঞানের চরমোতকর্ষে 
তাড়িতের এই উপযোগিতা এখন ভূমগ্ুলস্থ মমস্ত স্য- 
দেশেই সম্যক্রূপে সদ্বযবহারে লাগিতেছে এবং সন্ধি বিগ্রহ, 
ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতির প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে । 
সত্য সমাজের দৈনন্দিন ব্যবহার্ধ্য এই মহোপকারী ব্যাপার 
কিরূপে আবিষ্কৃত হয় এবং ইহার কার্ধ্যপ্রণালী কিরূপ 
তাহার স্থূল মনন আমর! এস্থলে বর্ণনা করিতেছি। 

তাড়িতের অত্যডূত দ্রুতগতির আবিষ্কারের পরই ইহা 
দ্বার দুরবর্তী স্থানে সন্কেত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইল। 
১৭৪৭ খৃষ্টা্ধে বিশপ্‌ ওয়াট্সন্‌ সাহেব এই বিষয় লইয়া বহুতর 
পরীক্ষ/ করেন। তিনি ৬** ফিট দীর্ঘ তার দিয়া একট 
লীডেন-জার ( 196)061)-)81) তাড়িত মুক্ত করেন। ১৭৫৩ 
ৃষ্টাবে স্কটস্‌ ম্যাগাজিন (১০০৪, 818£8217)9 ) নামক পত্রি- 
কায় কিরূপে তাড়িত দ্বার! দূরবর্তী স্থানে অক্ষর প্রেরণ করা 
যায়, তাহার এক সহজ উপায় বর্ণিত হয়। কিন্তু উহ1 কদাপি 
কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৭৭৪ খৃষ্টান্বে জেনিভ। নগরে 
২৪টা অক্ষরের জন্ত ২৪টা তারের প্রত্যেকে এক একটা পিথ- 
বল ইলেক্ট্োোস্কেপ (1160-0811 160698001১9 ) সংযুক্ত 
করিয়া টেলিগ্রাফ প্রস্তত হয়। এ বর্ষেই জর্মণিতে রিউসর 
(90839: ) পিথ-বলের পরিবর্তে সোণার ছুইটী পাত ও 
উহাতে একবারে অক্ষর লিখিয়! তন্দ্বারা অক্ষর প্রকাশ 
করেন। এই সমস্ত টেলিগ্রাফ ঘর্ষণজনিত তাড়িত 
(81010001181 91690190119 ) দ্বারা সম্পন্ন হইত। ইহাতে 
অনেক সময় কষ্টে সঙ্কেত জ্ঞাপিত হইত, কখন কখন ব! 
পরিশ্রম বৃথা ন& হইত, কার্ধ্যে কিছুই হইত না। অবশেষে 
বল্ত। সাহেব প্রবাহ-ভাড়িত (০8176106 6190082016) ) 
আবিষ্কার করিলেন। এই তাড়িত সহজে এবং স্ুবিধামতে 
তারের মধ্য দিয়া স্থানাস্তরে প্রেরিত হইতে পারে এবং 
তাহাতে ইহার শক্তিরও তাদৃশ অপচয় হয় না। 


তাড়িতবার্ত 


কিরূপে প্রবাহতাড়িত ছার! সংবাদ প্রেরিত হইতে 
পারে, তাহা লইয়! অনেক পরীক্ষা হইল। ১৮১১ থু্টাবে 
মিউনিকবাদী সোমারিং সাহেব (90171110171) ) ৩৫টী 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ তার ছারা ৩৫টী জলপাত্র সংযুক্ত করিয়া পাত্রস্থ 
জলের বিশ্লেষণ দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন করিবার প্রস্তাব করেন। 
১৮২* খৃুষ্টাকে আপেয়ার (4)816) সাহেব জলপাত্রের 
পরিবর্তে ২৫টা কোম্পাসের কীটার হেলন দ্বার! অক্ষর 
প্রকাশ করেন। পরে ১৮৩২ খুঃ অবে ব্যারণ স্কিলিং (38101) 
90101111170 ) রুষরাঁজো কেবল একটা মাত্র কোম্পাসের 
স্চীর পরিদোলন দ্বারা টেলিগ্রাফ প্রস্তত করেন। 

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বেবর € 7০০) ও গশ (08058) 
সাহেব হুইটী তার দ্বারা ৯০০০ ফিট দুরে একটা ক্ষুত্র চুম্বক 
শলাক1 সংলগ্ন দর্পণের আন্দোলন দ্বারা সঙ্কেত পরিচালন 
করেন । এই যন্থ টমসন সাহেবের বর্তমান দর্পণতাড়িতমান- 
যন্ত্রের (10117101115 81)01)66) মত। 

উহাদিগের 'প্রার্থন! ক্রমে মিউনিকবাঁসী অধাঁপক ঠ্টাইন- 
হিল (9০11) 01৮1) সাহেব এই বিষয় লইয়া বুতর পরীক্ষা 
করেন এবং তাড়িতবার্তীর বনু উন্নতি সাধন করেন 
ইনিই সর্বপ্রথম তাড়িত গ্রবাহ প্রত্যাবর্তন জন্ত অপর 
একটী তার না রাখিয়! একটা তারেরই ছুই মুখ ছুই ষ্টেশনে 
গর্ভে প্রোথিত করিয়া একটী তার দ্বারাই টেলিগ্রাফ 
করিবার প্রথা! আবিষ্কার করেন। এই সময় দুইটী কোম্পা- 
সের কাঁটার হেলন-জনিত ছুইটী মূল সন্কেতের সংমিশ্রনে 
দমুদায় বর্ণমাল। প্রকাশ হইতে লাগিল। এই ছুইটা কাটা 
একটী ধন ও অপরটা খণ-তাড়িতগ্রবাহ দ্বারা একই দিকে 
হেলিয়া পড়িত। কথন কাটার গতি দেখিয়! কখন বা 
কাটাদ্বার এক খণ্ড কাগজের উপর বিশ্দু অস্কিত করিয়া 
অক্ষর সুচিত হইত। বিন্দু অক্ষরের জন্য কাটার অগ্রভাগ 
শচী বা মসীপুর্ণ হুপ্মনল থাকিত। ক্রমশঃ সরিয়া যাইত এবং 
ছুই কীটাদ্বার৷ ছই শ্রেণী বিন্দু অঙ্কিত হইত। স্থায়ী চুম্বক 
উৎপন্ন তাড়িত দ্বারা এই সমুদায় তাড়িতবার্ী সম্পন্ন হইত। 

একটা লৌহদণ্ডের উপর অপরিচালক শুত্রার্দি মণ্ডিত 
তামার তার জড়াইয়! এঁ কুগুলী মধো তাড়িতশ্রোত প্রবা- 
হিত করিলে এঁ লৌহ চুগ্ঘকধর্মম প্রাপ্ত হয়, আবার তাড়িত 
আোত বন্ধ হইলে লৌহের চুম্বকধর্্ম নষ্ট হয়। এই রূপ 
তাড়িতীয় চুদ্কের আকর্ষণে আকৃষ্ট করিয়! একটী ঘণ্টায় 
আঘাত করিয়া সঙ্কেত করিবার প্রথা ক্রমে উদ্ভাবিত হইল। 
ইহাই মোর্স সাহেবের টেলিগ্রাফের মূল সুত্র। হুইট্‌ষ্টোন 
সাহেব ( 09৪/৪/০০০) এই উপায়ে ঘণ্টা বাদিত করিয়া 


[ ৬২৭ ] 


তাড়িতবার্তী 


টেলিগ্রাফ করিবার পূর্বে কেরাণীকে সতর্ক করিবার উপায় 
প্রচলিত করেন। 

১৮৩৭ খৃষ্টাবে সর্বপ্রথম তিন দেশে টেলিগ্রাফ ব্যবসা- 
রূপে সংস্তাপিত হয়। মিউনিকে ্রাইনহিল সাহেবের, আমে- 
রিকায় মোর্স নাহেবের এবং ইংলণ্ডে হুইটুষ্টোন ও কুক 
সাহেবের টেলিগ্রাফ প্রচলিত হইল । ইংলগ্ডে লগ্ডন-বামিংহাম 
ও গ্রেটওয়েষ্টারণ রেলপথে সর্ব প্রথম টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয়। 
এ সমুদায় টেপিগ্রাফের তার অপরিচালক পদার্থে মণ্ডিত 
করিয়া মাটার নীচে প্রোথিত হইত, কিন্তু ইহাতে বায় বাহুল্য 
হওয়ায় কাঠের খু'টিতে তার ঝুলাইয়! লইয়া যাইবার কথা 
হয়। একটা কাটার যন্ত্রে একটা তার ও দুইটা কাটার যন্ত্রে 
ছুইটী তারদ্ধারা টেলিগ্রাফ আবিষ্কৃত হইয়া ব্যবহৃত হইতে 
লাগিল। ইহার পর হুইটুষ্টোন সাহেব টেলিগ্রাফের অনেক 
উন্নতিসাধন করেন। 

তাড়িতকোষ।--সম্প্রতি যাবতীয় টেলিগ্রাফ গ্রাবাহ- 
তাড়িত দ্বার সম্পন্ন হইয়া থাকে । ঢৌদ্বকীয় তাড়িত টেলি- 
গ্রাফে নিয়োজিত করিবার বিস্তর চেষ্টা কর হয়, কিন্ত 
উহাতে বিস্তর অনর্থক ব্যনম ও অস্ুবিধ! ঘটে বলিয়! বড় 
ব্যবহৃত হয় ন!। 

তাড়িত-বার্তীবহের জন্ত এখন নানা দেশে নান৷ প্রকার 
তাড়িতকোষ গ্রচলিত। কিয়ৎকাল পূর্বে ডানিয়েল সাহেবের 
তাড়িতকোষ ব্যবহৃত হইত। এখন অধিকাংশ স্থলে উহার 
পরিবর্তে বাইক্রমেট তাড়িতকোষ অধিক উপযোগী বোধে 
গ্রচলিত হইতেছে । এদেশে টেলিগ্রাফ আফিম সকলে 
মিনোটোর (11170160'8) তাড়িতকোষ বাবহৃত হইয়া থাকে । 

তার ।-_টেলিগ্রাফের তার সচরাচর লৌহনিশ্মিত ও 
দন্তায় মণ্ডিত হইয়া থাকে । কোথাও কোথাও বিশেষ 
স্থবিধার জন্য তামার তারও ব্যবজত হয়। কাঠ বা ধাতুময় 
খুঁটির উপর সংধদ্ধ চীনামাটার অপরিচালক টুপি-সংলগ্ন 
করিয়া! তার লইয়া যাওয়া হয়। প্র সকল টুপি এরূপ 
কৌশলে নির্মিত যে, বৃষ্টির সময়েও উহার কতকাংশ শুষ্ক 
থাকে, সুতরাং তার হইতে তাড়িতপ্রবাহ খুঁটিতে যাইতে 
পারে না। এইরূপে খুঁটির উপর শৃন্তে ঝুলান তারই 
অধিকাংশস্থলে ব্যবহৃত, তবে স্থানবিশেষে যেখানে বাহিরে 
বিপদের আশঙ্কা! অধিক তথায় তৃগর্ভ দিয়! তার নীত হয়। 
তৃগর্ভস্থ তার গুটাপার্চা, কুচুক, রবর প্রভৃতি অপরিচালক 
পদার্থ মণ্ডিত এবং কঠিন নলের মধো স্থাপিত করা হইয়| 
থাকে। এইরূপ তারে তাড়িতের অপচয় অল্প হয় বটে, 
কিন্তু ইহা ক্রুত সন্কেতজ্ঞাপনের পক্ষে তত উপযোগী নহে। 


তাড়িতবার্ত! 


তাড়িতবার্ভীবহের পূর্ব পূর্ব আবিষর্তীগথের বিশ্বাস 
ছিল যে তাড়িতগ্রবাহ প্রত্যাবর্তন জন্ত একটী দ্বিতীয় 
তার না থাকিলে বার্তাবহ কার্ধ্য হইতে পারে না। পৃর্নোক্ত 
্টাইনহিল সাহেব একদা রেলপথের লৌহবর্য লাইনের 
তাড়িতবাহী তারের স্থানীয় হইতে পারে কিন! পরীক্ষা করিতে 
গিয়া আবিফার করেন যে পৃথিবীই তাড়িত প্রত্যাবর্তন জন্য 
তারের কার্য করিতে পারে। তারের ছুইমুখ ছুই ষ্টেশনে 
ভূগর্ভে সংযোগ করিয়া দিলে, উহ্া্দিগকে অপর একটা 
তার দ্বারা সংযেগ করার কার্ধয হয়। তাহ হইলেও তারে 
যেরূপ বাস্তবিক তাড়িতশ্োত ফিরিয়া আসে পৃথিবী দিয়! 
সেরূপ ফিরিয়া আসে না। পৃথিবী তারের উভয় মুখ 
হইতে ছই বিভিন্নপ্রকার তাড়িত শোষণ করিয়। লয়, সুতরাং 
তারের মধ্যে তাড়িত প্রবাহ অব্যাহত থাকে । ভূগর্ভে তার 
উত্তমরূপে প্রোথিত হওয়া! 'প্রয়োজন। তারের এক প্রান্তে 
বৃহৎ তামার পাত সংলগ্ন করিয়। সচরাচর গভীর পু্ষরিণী ব 
কৃপাদিতে প্রোথিত কর! হয়। বড়বড় সহরে গ্যাস বা 
জলের কলের নলের সহিত তারের মুখ সংষোগ করিলে 
উত্তম তৃসংযোগ হয়। স্থান বিশেষে বজ্াঘাত-নিবারক 
দণ্ডের সহিত সংযোগ করিলেও চলে। ফলতঃ তারের 
প্রান্ত যেভৃমিতে প্রোথিত হয়, তাহা যেন সর্বদা আর্জ থাকে, 
কখন শুফ হইয়া ন। যায়। 

তাড়িত বার্তাবহের মূল উপাদান তিনটা যথা--১ম দুই 
স্থানের মধ্যে ধাতুময় তারের সংযোগ ও তাড়িতগ্রবাহ- 
উৎপাদক একটী বন্ত্র। ২য়, এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনে 
সংবাদ দান করিবার যন্্ব। ৩য়, সংবাদ গ্রহণ করিবার 
যন্ত্র। যে কৌশলে এই নকল ব্যাপার বিশেষতঃ শেষোক্ত 
ছই কার্ধা সম্পন্ন হয় তাহা বছ প্রকার। তন্মধ্যে কাটার 
টেলিগ্রাফ, ডায়েল টেলিগ্রাফ, এবং প্রিন্টিং টেলিগ্রাফ ব1 
মুদ্রণবার্তী প্রধান। | র 

কোম্পাসের কাটা বা সুচীর টেলিগ্রাফ প্রধানতঃ একটা 
তড়িতপ্রবাহৃমানযন্ত্ব (041581)017)9667) বাতীত আর কিছুই 
নহে। একটী অপরিচালক পদার্থমণ্ডিত তারকুগুলী মধ্যে 
উদ্ধাধোভাবে একটা চুম্বকশলাক] লম্বিত ও এই চুত্বকশলাকার 
সহিত তারের একটা কাটা সংলগ্নথাকে। এই শেষোক্ত 
কাটাই যন্ত্রের বাহিরে দুষ্ট হয়। তার দিয় বিভিন্ন প্রকার 
তাড়িতপ্রবাহ এ কুগুলী মধ্যে প্রবাহিত করিলে চুম্বক- 
শলাক! ছুই বিভির দিকে হেলিতে থাকে । তাহাতেই 
সঙ্কেত বুঝা যাঁয়। প্রেরক ইচ্ছামত ধন বা খণ-তাড়িত প্রবাহ 
চালাইয়া এ কাটাকে ডাহিনে ব। বামে হেলাইতে পারেন। 


[ ৬২৮ ] 


ভাড়িতবার্া! 


ডায়েল টেলিগ্রাফে একটী ডায়েল বা গোলাকুতি কাগজে 
২৪টা অক্ষর লেখ! থাকে। কেন্ত্রস্থলে বদ্ধ একটী কাট 
তাড়িতীয় চুম্বকের বলে দূরবর্তী &্েঁশন হইতে ইচ্ছামত 
ঘুরাইতে পারা যায়। এ কাটা যে অক্ষরের দিকে নির্দেশ 
করে, উহ্বাই প্রেরিত অক্ষরে ধরিতে হয়। এইরূপ টেলি- 
গ্রাফে বিস্তর সময় নষ্ট হয় এবং যন্ত্রদি অত্যান্ত কুটিল বলিয়া 
সহজেই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে । অব্যবসায়িগণ গ্ব স্ব ব্যবহার 
জন্য এইরূপ টেলিগ্রাফ কখন কথন ব্যবহার করিয়৷ থাকেন; 
নতুবা সাধারণ কার্ধ্যে ইহা! একট। বড় ব্যবহৃত হয় না। 

মোর্সের টেলিগ্রাফ--এই টেলিগ্রাফ সম্প্রতি বনুল 
প্রচলিত। মোর্সের টেলিগ্রাফের প্রধান অঙ্গ একটী লৌহ্‌- 
দণ্ড এবং তাড়িতপ্রবাহ গমনকালে ইহার অস্থায়ীরূপে চুম্বক- 
ধর্ম প্রাণ্তি। নিয়ে ইহার কাধ্্যপ্রণালী মোটামুটা লিখিত 
হইতেছে। 

লৌহনির্পিত একটা তাড়িতীয় চুষ্বকের উপর অপরিচালক 
পদার্থমগ্ডিত তামার তার জড়ান থাকে। এ তারের 
এক প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত অপর প্রান্ত লাইনের তারের 
সহিত সংলগ্ন । এ চুম্বকের উপরিভাগে একটা লৌহ? 
মধ্যস্থানে অবস্থানের উপর আন্দোলিত হইতে পারে, এরূপ 
তাবে বদ্ধ থাকে । একটা ক্ষুত্র স্্রিংদ্বারা এঁ দণ্ড চুম্বক 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করে। চূ্বক হই অপর. 
দিকে দণ্ডের শেষে একটা স্থঙ্ম পেন্সিল ব1 স্চী বদ্ধ থাকে । 
&ঁ সুচী বা পেন্সিলের অতি নিকট দিয়া, কিন্তু উহাকে স্পর্শ 
না করিয়া একটী কাগজের সরু ফিতা থাকে । এই যন্ত্রকে 
ই্ডিকেটর বারিসিভার (11101080910: 10606188) অর্থাৎ 
ধবাদ নির্দেশ বা গ্রহণ করিবার যন্ত্র বলে। 

লাইনের তার দিয়! তাড়িতপ্রবাহ যেমন এ তাড়িতীয় 
চষ্ধকের তারকুগুলী দিয়া গমন করে, অমনি ইহার লৌহ 
চুষ্বকে পরিণত হয় এবং সন্প্িলিত লৌহদগ্ডকে আবর্ষণ 
করে। দণ্ডের একপ্রাস্ত আকৃই হইয়া নত হইলে অন্থাপ্রাস্ত 
উঠিয়া পড়ে এবং উহার পেম্সিল বানুচী কাগজ সংলগ্ন 
হয়। এইরূপ যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ গ্রাবাহিত থাকে, 
ততক্ষণ সুচী বা পেন্সিল কাগন্গে সংযুক্ত থাকে এবং তাড়িত- 
গ্রবাহ বন্ধ হইলেই শ্প্রিংএর বলে উহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন 
হইয়া যায় । তাড়িতজোত অল্প বা দীর্ঘকাল প্রবাহিত 
করিয়া সংবাদদাত! ইচ্ছামত অল্প বা অধিক কাল পেন্সিল 
ব! শৃচীর মুখ কাগজে সংলগ্ন রাখিতে পারেন। এ কাগজের 
কিতা একটী চাকায় জড়ান থাকে এবং হস্ত বা ঘড়ির ন্যায় 
কোন যন্তরত্বার1 সমানভাবে টানিয়! লওয়। হয়; স্থৃতরাং পেন্সিল 


তাড়িতবার্ত 


' রা! শুচী ক্ষণমান্র ঘা কিছু অধিককাল কাগজে সংলগ্ন থাকিলে 


কাগজে বখাক্রমে.একটী বিন্দু - বা রেখা-- অস্কিত হুয়। 
সম্প্রতি অদেক্ক গ্ছলে পেন্সিল বা হৃতীর পরিবর্তে কালির 


সক্ষম নল ব্যবহৃত হইতেছে । ইহাতে চিহ্চও সুস্পষ্ট হয় এবং 
অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা কার্য হয়। এই বিন্দু 
ও রেখার বিজ্ঞাস দ্বারা সমস্ত অক্ষর বিস্তাস হইয়া থাকে। 
নিম্নে মোর্স সাঁছেবের টেলিগ্রাফেন্প বর্ণমাল! লিখিত হইল। 
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ুইটী অক্ষরের মধ্যে একটা ভ্যাশ বা রেখা-পরিমিত স্থান 
ফাঁক রাখ হয় এবং ছুইটী শবের মধ্যে উহার প্রায় দ্বিগুণ 
স্থান ফাঁক রাখা হইয়া! থাকে । এক কাটার যন্ত্রে $ এই চিহ্ন 
কাটার বামদিকে এবং | চিহ্ন দক্ষিণদিকে হেলন বুধায়। 
ফলতঃ ইহারা যথাক্রমে মোর্স সাহেবের বিন্দু ও রেখার সম্পূর্ণ 
অনুরূপ । ইংরাজী বর্ণমালার ভ্তায় এ সকল চিহুগ্ধারা বাঙ্গালা 
অ, আ, ক, থ প্রভৃতিও শ্চিত হইতে পারে। 
ংবাদ প্রেরণ করিবার যন্ত্র অথবা! মোর্স সাহেবের চাবি 
(1107898 /৪))।--এই যন্ত্র একটা ক্ষুদ্রকাঠের পিড়ি। উহার 
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উপর ধ অবস্থানে নিবদ্ধ চ চ ধাতুময় দও অবস্থিত। ইহার 
ন প্রান্ত স্ষুদ্র শ্প্রিংঘার! সর্ধদ! দ তারের সহিত সংলগ্ থ 
নামক একটা ধাতুখণ্ডে সংলগ্ন থাকে, এবং অপর প্রান্ত ম 
উঠিয়া! থাকে । তলাইনের তার চ চ দণ্ডের সহিত সংলগ্ন । 
ক ধাড়ুধণ্ড গতারত্বারা ভাড়িতকোষের এক. মেরুয় সহিত 
সংলশ্খ। খ ধাতুপিগ দ. তারঘার! ইঙ্ডিকেটয় বা 


ঘা 
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ভাড়িতবার্তা 


নির্দেশক যস্ত্রের, সহ্ষ্ি সংলগ্ন । হ চীনাদাটী বা কাপর 


পরিচালক গাদার্ঘ-নির্টিত ছুত্র হাতল। উপরিস্থ চিত্রে 
সংঘাদগ্রহণের সময় ইহার েকধপ অবস্থা থাকে, তাহাই 
প্রদশিত হইয়াছে । পর ষ্টেশন হইতে তাড়িতপ্রবাহ 
লাইনের ত তার দিশ্লা আঙিনা! চ চ দণ্ডে প্রবেশ করে, এবং 
তথ৷ হইতে ন প্রাস্ত দিয়া « তায়ছার! সংবাদনির্দেশক যন্ত্রের 
তারক্ুণ্ডলী পরিভ্রমণ করিয়া তৃগর্ডে প্রবেশ করে। নির্দে- 
শক যন্ত্র দিয়া গমনকালে তথায় সঙ্ছেত জ্ঞাপিত হুয়। সংবাদ- 
প্রেরণের সময় সংবাদদাতা হাতল টিপিয় মএর সহিত 
তাড়িতকোষের সংযোগ করিয়া দেন, অমনি অপর প্রান্ত 
থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাড়িতকোষ হইতে তাড়িত- 
প্রবাহ স্থতরাং চ চ দণ্ড এবং ত তারের লাইন দিয়া পরবর্তী 
ষ্টেশনে গমন করে । এইবূপে সংবাদদাতা ইচ্ছামত হাতল 
অন্ন বা অধিকক্ষণ টিপিয়া! রাখিয়া! তার দিয়া অল্প বা অধিক- 
ক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত রাখিতে পারেন এবং পর- 
বর্তী ষ্টেশনে বিন্দু বা রেখ। উৎপন্ন করিতে পারেন। ছুইটা 
ষ্টেশন কিনূপে সংযুক্ত হয়, নিষ্ধে তাহার একটী মোটামুটি 
চিত্র গ্রদত্ত হইল। চিত্রে দেখ। যাইতেছে ছুইটা ষ্েশনের 





যন্ত্রাদি অবিকল অনুরূপ, বাস্তবিকও তাহাই। চ ও ৮ 
তাড়িতকোঁষ দ্বয়, ক ও কর সংবাদ দান করিবার যন্ত্র ব চাঁবি 
(ছড্যে), ন ওর্ন সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্ত্র বা নির্দেশক, 
গ ওগ্ তাড়িতমান যন্ত্র এবং তওর্ত লাইনের তার। 
চ ও চর তাড়িতকোষদ্বয়ের এক এক প্রাস্ত ছও স্থানীয় 

বাদ দান করিবার যন্ত্রে এবং অপরপ্রাস্ত জ ও জ' তূগর্ভের 
সহিত সংযুক্ত চিত্রে দক্ষিণদিকের ষ্টেশন হইতে বামদিকের 
ষ্টেশনে সংবাদ আসিতেছে, এবং বামভাগের ষ্টেশনে এ 

ংবাদনির্দেশক যন্ত্রে বিজ্ঞাপিত হইতেছে । চ তাঁড়িতকোষ 
হইতে তাড়িতশ্লোত ক চাবির মধ্য ও গ তাড়িতমানযন্ত্ 
দিয়! লাইনের তারে প্রবেশ করিতেছে এবং পরবর্তী ট্রেশনে 
উপস্থিত হুইয়। তথাফার গর তাড়িতমানযঞ্্র দরিয়া ক্ঁ চাবিতে 
গ্রবেশ করিতেছে । এই চাবি এখন ন নির্দেশক যন্ত্রের 
বহিত লংলগ খাকাক্ধ তাড়িতগ্রব্ধহ তথায় গমন করিয়! 


তাড়িতরার্তা 


সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছে এবং অবশেষে প” দিয়া তৃগর্ডে 
প্রবেশে করিতেছে । তাড়িতমানযন্ত্রধধারা তাড়িতপ্রবাহু 
যাইতেছে কিনা তাহাই জান! যায়। একই তারঘার! সংবাদ 
গ্রহণ ও প্রদান উভয় কার্ধ্যই হুইয়া থাকে । 

টেলিগ্রাফ কার্যযালয়ে আরও কয়েকটী যন্ত্র খাকে। 
নিয়ে তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। 

রিলে (79185) এই যন্ত্রটী নির্দেশক যন্ত্রেরইে অনুরূপ, 
তবে উহা অপেক্ষা অনেকাংশে গ্ুপ্ম এবং অপেক্ষাকৃত 
ক্ষীণতর তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে। 
তারের তাড়িতপ্রবাহ ম্বভাবতঃ ক্ষীণ, তাহাতে আবার 
বহুদূর গমন করিতে হইলে নানাকারণে আরও ক্ষীণতর 
হইয়া যায়ু, সুতরাং নির্দেশক যন্ত্রকে সম্যকৃতেজে পরিচালিত 
করিতে পারে না এবং কাগজে পর্যযাপ্ত ভাবে দাগ পড়ে না। 
এই কারণে প্রত্যেক ্েঁশনে কেবলমাত্র স্থানীয় নির্দেশক 
যন্ত্রে প্রেরিত সংবাদ সুদ্রনের জন্ত একটী পৃথক তাড়িতফোষ 
থাকে । এ তাড়িতকোষের ছুইটী মেরুর একটী সাক্ষাৎ 
ভাঁবে নির্দেশক যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকে, অপরটী জ তার 





স্বারা রিলে যক্ত্রের নএর সহিত সংলগ্ন । নির্দেশক-যন্ত্রের 
তাড়িতীয় চুম্বকের তারকুগুলীর অপর প্রান্ত গতার দ্বার! 
পরদিয়া বক দণ্ডের সহিত সংলগ্ন। রিলেস্থিত দ তার- 
কুণ্ডলীর এক প্রান্ত লাইনের তার ও অপর প্রান্ত ভূগর্ভের 
সছিত সংযুক্ত । এখন যেমন লাইনের তার দিয়া তাড়িত- 
শ্রোত রিলে স্থিত তাড়িতীয় চুম্বকের দ তারকুগুলীর মধ্য 
দিয়া তৃগর্ভে গমন করে, অমনি এ তাড়িতীয় চুম্বক ক 
দণ্ডকে আকর্ষণ করে এবং ইহার ব প্রাস্তন এর সহিত 
সংযুক্ত হইয়া! যায়। সুতরাং স্থানীয় তাড়িতকোষের ছই 
মেরু সংযুক্ত হওয়ায় উহ্থার প্রবল তাড়িতপ্রবাহ অবাধে 
জনক বরগপথে নির্দেশক যন্ত্রের মধ্য দিয়া গমন করে 
এবং উহাকে কার্যকারী করে। আবার যেমন লাইনের 
তারে তাড়িতপ্রবাহ বন্ধ হয়, অমনি র শ্প্িংএর জোরে 
ক উঠিয়। পড়ে, সুতরাং নির্দেশক যন্ত্রে তাড়িতপ্রবাহ 
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ছিন্ন হয়। এইরূপে প্রত্যেকবার .যেমন রিলে দিয়া 
তাড়িতপ্রবাহ গমন করে, নির্দেশক বস্ত্র অবিকল সেই 
রূপভাবে প্রবলতর তাড়িতপ্রবাহ গমন করে এবং শ্ু্পষ্ট 
সঙ্কেত নির্দেশ করে। 

টেলিগ্রাফ-কার্যযালয়ে কর্ধচারিগণ যেরূপ ক্ষিগ্রতার 
সহিত অন্রানস্তরূপে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করে, তাহা দেখিলে 
আশ্চর্য্যাবিত হইতে হয়। একজন সুদক্ষ কর্মচারী গ্রতি 
মিনিটে সচরাচর ৩১।৪৭টা শক প্রেরণ ও গ্রহণ করিতে 
পারে। স্ুনিপুপ কর্মচারী সংবাদ গ্রহণের সময় কাগজের 
দিকে দৃর্িপাত করে না, কেবলমাত্র নির্দেশক যন্ত্রের 
তাড়িতীয় চুত্বকের সহিত লৌহদণ্ডের আঘাতজনিত শব 
দ্বারাই সঙ্কেত বুঝিতে পারে । এই উপায়ে আমেরিকায় 
একরূপ টেলিগ্রাফ উদ্তাবিত হইয়াছে । ইহাতে রিলে যন্ত্রের 
স্তায় একটা যন্ত্র থাকে। যখন তার দিয়া তাড়িত প্রবাহ 
উহাতে প্রবেশ করে, তখনই ইহার তাড়িতীয় চুম্বক একটা 
কুদ্র হাতুড়িকে আকর্ষণ করে। এহাতুড়ি চুম্বকে আঘাত 
করিয়া ঠুং শব করিয়া উঠে। আবার প্রবাহ বন্ধ হইলে 
শ্ডিংএর জোরে হাতুড়ি উঠিয়া গড়ে। এইরূপে তাড়িত- 
শ্োত অন্ন বা দীর্ঘকাল প্রবাহিত রাখিয়া শবের ত্স্ব ও 
দীর্ঘতার তারতম্য করা৷ যাইতে পারে। এই তৃস্ব ও দীর্ঘ 
শব যথাক্রমে মোর্সের বিন্দু ও রেখার অন্ুুবূপ। সম্প্রতি 
অধিকাংশ স্থলেই এই প্রণালী সহজ ও সুবিধাজনক কোধে 
প্রচলিত হইয়াছে । 

যে ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণ কর! হয়, উহার কর্মচারিগণের 
মনোযোগ আকর্ষণ জন্ত একটা যন্ত্র ব্যবহৃত হুইয়। থাকে, 
ইহার নাম তাড়িতীয় ঘণ্টা। ইহার গঠনপ্রণালী এইরূপ। 
একথণ্ড কাষ্টের তক্তায় একটা চুম্বক বন্ধ থাকে। এ 
তাড়িতীয় চুম্বকের এক প্রান্তে স্প্রিং বারা বন্ধ একটা ধাতুর 
পাতা ও উহাতে একটা ক্ষুত্র হাতুড়ি এবং এ হাতুড়ির 
পার্থে একটা ঘণ্টা বদ্ধ থাকে। ন্প্িংএর বলে 
ঘণ্ট1 ও চুম্বক হুইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। তাড়িতীয় 
চুম্বকের তারকুণ্ডলীর একগ্রান্ত হাতুড়ির সহিত সংলগ্ন । 
লাইনের সহিত এই যন্ত্র যোগ করিয়া রাখিলে যেমন 
তাড়িতপ্রবাহ এ হাতুড়ি দিয়! তারকুণ্ডলী মধ্যে গ্রবেশ 
করে এবং অন্তদিকে বাহির হইয়া যায়, অমনি চুম্বকের 
শক্তিতে হাতুড়ি আকৃষ্ট হুইয়। ঘণ্টায় আঘাত করে। 
কিন্ত এঁ হাতুড়ি আকুষ্ট হুইবামাত্র তাড়িতগ্রবাহ্‌ খণ্ডিত 
হইয়া যায়, স্থৃতরাং হাতুড়ি আর আকৃষ্ট না হওয়ায় ক্দিংএর 
জোরে দরিয়া! যায়। কিন্ত সরিয়! পূর্বাবস্থা পাইবামাত্র 
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' আবার তাড়িতগ্রবাহ সংযুক্ত হয়, সুতরাং আবার হাতুড়ি 
আকৃষ্ট হয়। এইরূপ যতক্ষণ তাড়িতগ্রবাহ চলিতে থাকে, 
ততক্ষণ ঘণ্টায় টুং টুং শব হইতে থাকে। কেরাণী এ 
শব্ধ শুনিয়া আসিয়া! তাড়িতশোত এ যন্ত্র হইতে কৌশলে 
অপস্থত করিয়া একবারে নির্দেশক যন্ত্রে আদিতে দেয়। 

অনেক নময় ঝঞ্চা মেঘ প্রভৃতি দ্বারা তারম্থ স্বাভাবিক 
তাড়িত বিপ্লি্ই হইয়া সংবাদ পরিচালকের বিষম ব্যাঘাত 
উৎপন্ন করে, এমন কি ভয়াবহ উৎপাতও ঘটিয়! থাকে। 
এই দৈব উৎপাত নিরাকরণ জন্ত তাড়িতপরিচালক একটী 
যন্ত্র তারের সহিত সংযুক্ত থাকে। লাইনের তার দিয়া 
তাড়িতপ্রবাহ একেবারে টেলিগ্রাফের যন্ত্রসমূহে প্রবেশ 
ন| করিয়! প্রথমে এই যন্ত্র দিয়া গমন করে। ইহার গঠন- 
প্রণালী এইরূপ। করাতের মত ছুইটা তামার পাত লম্- 
ভাবে পাশাপাশি এন্সপে সজ্জিত থাকে যে ইহাদের দাতগুলি 
পরম্পর অতি নিকটবর্তী থাকে, কিন্তু কেহ কাহাকেও স্পর্শ 
করে না। ইহাদের একট লাইনের তার ও অপরটা তৃগর্ভের 
সহিত সংলগ্ন । মেঘাদির প্রণোদনশক্তি হেতু যেমন তারে 
তাড়িত সঞ্চিত হয়, অমনি উহা! করাতের শৃচ্াগ্র দাত দিয়া 
ভূগর্ভে প্রবেশ করে, সুতরাং বিপদের আশঙ্কা! নিরাকৃত হয়। 
ঈাত পরস্পর স্পর্শ না করায় তারের স্রোত তাড়িত ভূগর্ডে 
পলাইতে পারে না, সুতরাং বার্তাবহের কিছু অনিষ্ট হুয় না, 
কেবলমাত্র মেঘাদি কর্তৃক উপচীয়মান তাড়িতই পলায়ন করে। 

ছুইটী প্রধান ষ্টেশনের মধ্যে এক ব! ততোধিক ষ্টেশন 
থাকিলে উহাদের মধ্য দিয়! কিরূপে সংবাদ গমন করে, তাহা 
নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। 





জগ তাড়িতকোষ। ইহার এক মেরু গ সংবাদ দান 
করিবার যন্ত্রের পিড়ির সহিত সংলগ্ন, অপর মেরু ত লাইনের 
তারের সহিত সংলগ্ন । ৩তঁ লাইনের তার দিয়! তাড়িত প্রবাহ 
বাদ দান করিবার যন্ত্রে গ্রবেশ করিতেছে, এবং তথা হইতে 
গ” অভিমুখে নির্দেশক যন্ত্রের মধ্য দিয়া ত লাইনের তারে 
যাইতেছে । এইরূপ গমনকালে তথায় নির্দেশক যন্ত্রে 
বাদ সুচিত হুয় বটে, কিন্ত ইহাতে কালবিলম্ব হয় না। 
তাড়িতগ্রবাহ অব্যাহতভাবে সঙ্গে সঙ্গেই ঈপ্সিত ষ্টেশনে 
গ্রমন করিয়া তথায় সংবাদ জ্ঞাপন করে। এইরূপে এক 


[ ৬৩১ ] 
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ষ্টেশন হইতে অপর ছ্রেশনে সংবাদ গ্রেরণের সমগন মধ্যবর্তী 
ট্েশন সকলেও ধী সংবাদ জাপিত হয়। 

দুই ষ্টেশন বহুদুরবর্তী হইলে গ্রবল তাড়িতকোষ ব্যবহার 
করিলেও প্রবাহ গমনকালে ক্ষীণ হইয়া পড়ে । এনন্ত দূরবর্তী 
ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে একটী ষ্টেশন থাক গ্রয়োজন। এই 
মধাবর্তী ছেশনের যন্ত্রাদি কিরূপে বিশ্ন্ত থাকে, তাহা লিখিত 
হইতেছে। 





জ ভাঁড়িতকোষ ; ইহার এক মেক্ গ, চ চদণ্ডের সহিত 
ধলগ্ন। অপর মেরু জভূগর্ভের সহিত সংলগ্। ম তাড়ি 

তীয় চুম্বক; ইহার তারকুগুলীর এক প্রান্ত লাইনের তার 
ও অপর প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত সংলগ্র। দর ধাতুময় দণ্ড 
অপরদিকে ত্” লাইনের তারের সহিত সংষুক্ত। চর্চ 
দণ্ড সচরাচর শ্প্রিংএর বলে দ হইতে বিচ্ছিন্ন তাবে অবস্থান 
করে। ভর্লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ ম তাড়িতীয় 
চু্ধকের কুগুলী ভ্রমণ করিয়া তৃগর্ভে প্রবেশ করে, কিন্ত 
এ সময়ে চ ৮ দণ্ডের চ প্রান্ত চুত্কের বলে আকরুষ্ট হয় 
এবং চ দ সংযুক্ত হওয়ায় জ তাড়িতকোষ হইতে নৃতন 
ও প্রবলতর তাড়িতপ্রবাহ চচ” দণ্ড ও দদিয়া গর্্গ 
অভিমুখে ত্” লাইনের তারে প্রবাহিত হয়। আবার 
ত+ তার দিয় তাড়িতস্রোত বন্ধ হইলেই দ ও চ পৃথক্‌ 
হইয়। যায়, সুতরাং ত তারেও তাড়িতগ্রবাহ বন্ধ হয়। 
এইরূপে তর তারে যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ থাকে, তত- 
ক্ষণ ত তারেও মধ্যবর্তী ষ্টেশনের তাড়িতকোষ হইতে 
প্রবল তাড়িতক্রোত প্রবাহিত হয়, স্থতরাং দূরগমনবশতঃ 
প্রবাহের ক্ষীণতা জন্ত হানি হয় না। 

এ পর্য্যস্ত সাধারণ ব্যবহারে ষে টেলিগ্রাফ প্রচলিত, 
তাহাই সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হুইল। এতত্াতীত বহুপ্রকার 
তাড়িতবার্তীবহ দিন দ্রিন আবিষ্কৃত হুইতেছে। বহুবিধ 
অদ্ভুত অন্ভূত' টেলিগ্রাফের মধ্যে আমরা নিম্নে কএকটামাত্র 
উল্লেথ করিতেছি । 

হিউ সাহেবের প্রিন্টিং টেলিগ্রাফ (70899,3 7070008 
€61867828) । ইহা! ঘার। দূরবর্তী &্েশনে একবারেই ইংরাী 
বর্ণমালায় ছাপা সংবাদ প্রেরণ করিতে পার! যায়। বলা! 
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বাহুল্য ইহার বস্ত্রাদি অত্যন্ত কুটিল এবং স্থনিপুণ কর্মচারী 
ব্যতীত অপরে সহজে ব্যবহার করিতে পারে না।. 
ক্যাসেলি সাহেবের অটোগ্রাফিং টেলিগ্রীক্, ( 08301179 
&000219101010 68195780)) ইহার দ্বার! চি্রাদির প্রাভিলিপি 
পর্ধ্যস্ত প্রেরণ করিতে পার যায়। 
কাউপার সাহেবের রাইটিং টেলিগ্রাফ (0০দ798:”8 
জা 01520) ) এই অদ্ভুত যন্ত্র দ্বারা এক 
&্েশনে সংবাদদাতা যেন্ূপ লিখিবেন, তৎক্ষণাৎ অপর ষ্টেশনে 
সেইরূপ লেখা হইবে। 
বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি সহকারে এই সকল অদ্ভুত যন্ত্র 
যে সকল আশ্যর্ধ্য আশ্চর্য্য অভাবনীয় কার্যযসাধন করি- 
তেছে, তাহা দেখিলে এ সকল যস্ত্রের নির্মাতার্দিগকে 
আলোৌকিক শক্কিসম্পন্ন জ্ঞান করিয়! বিস্মিত ও স্তপ্তিত 
হইতে হয়। 
এই সকল যন্ত্রের ব্যবহার তত অধিক নছে। ইহাদের 
য্ত্রীদি অতি জটিল এবং অতি সাবধানতা ও নিপুণত। ব্যতীত 
সুশৃঙ্খলে থাকে না। বাহুল্য ভয়ে ইহাদের গঠন ও কার্য 
প্রণালী বর্ণন করিতে বিরত হইলাম । 
সামুদ্রিক তার।--সমুদ্র মধ্য দিনা যে সমুদায় তার 
স্থাপিত হয় তাহা অতি দৃঢ় এবং সমুদ্রজল হইতে সুরক্ষিত 
হওয়। প্রয়োজন । নিয়লিখিত উপায়ে উহা! গঠিত হইয় 
থাকে। ৫।৭টী বিশুদ্ধ তামার তার একত্র জড়াইঙ্্া উহার 
উপর অপরিচালক কোন পদার্থ মণ্ডিত হৃয়। তাহার 
উপর গুটাপার্চা, কুছুক প্রতৃতি পদার্থ ৪1৫ পর্দা লাগান 
হইয়। থাকে । অবশেষে উহার উপর লৌহের তার ও 
আল্কাতরা-মাথান শণ প্রভৃতি দ্বার! ঘন বেষ্টন করা হয়। 
এইরূপে মধ্যস্থ তামার তার সুরক্ষিত হইলে উহ! পুরর্বার 
ধুনা, তার্পিণ তৈল, আল্কাতরা, মোম, মপিনা তৈল প্রভৃতি 
পুর্ণ উত্তপ্ত কটাছে ডূবাইয়া লওয়! হয়। 
পুর্বে ছুই ঠ্টেশনের মধ্যে এক সময়েই সংবাদ আদান 
গ্রদানের জন্ত ঢুইটা তাঁর ব্যবহৃত হুইত, এখন একটা তার 
দ্বাঝাই এ কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া! থাকে । 
তাড়িতপদীর্ঘ (পুং) তাড়িতরূপঃ যঃ পদার্থ: কর্শরা*। 
পদার্থবিশেষের ঘর্ষণ দ্বারা যে উজ্জ্বল জ্যোতির্খয় পদার্থ 
আবিভূত হয়। 
তাড়িতপরিচালক পং) তাড়িতন্ত পরিচালকঃ ৬তৎ। (দু 
০009৫0০6০9৫ 01 ৪1601016 ) যে সকল বস্তদ্বারা তাড়িত 
পদার্থ এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে জ্তবেগে চালিত হয় । 
'তাঁড়িতবার্তীবহু (পু) তাড়িত এব বার্ডাবহঃ কর্মধাং। 


1 ৬৩২ ] 


চাগুবপ্রিক্ব 


(816০৮510 (6111590 )- ভড়িহল দ্বারা শীঅ সংঘাদ গ্রে্ছণের 
যন্ত্র। যেষস্ত্রে বিহ্যত্তের ভায় শীঅ.সংবাদ আইসে। 
[ ভাড়িতবার্তা দেখ।] 
তাড়িতবিয়োজন (ক্লী) তাফিতন্ত বিদ্লোজনং ৬তৎ। 
(019007508) 76009818190 ) যে ভাড়িত পদার্থের গুণ খ্থার 
লদ্ুবস্ত কাচ অথব! লাক্ষা হইতে বিষুক্ত হইম। পড়ে, তাহাকে 
ভাড়াভ-বিয়োজন কছে। 
তাড়িতাকর্ষণ ( ক্লী) তাড়িতন্ত আকর্ষণং ৬তৎ। (81907- 
০৪] 9০%০810 ) যে তাড়িত পদার্থের গুণদ্বার! বস্ত কাচ 
অথব। লাক্ষায় সহিত সংযুক্ত হইয়! থাকে, তাহাকেই 
তাঁড়িতাকর্ষণ কহে। 
তাড়িতাপরিচালক (পুং) ভাড়িতস্ত অপরিচালকঃ ৬তৎ। 
(ই 00-001001)0601 01 81600710)0) যে সকল বস্তদ্বার 
তাড়িত পদার্থের সঞ্চালন নিবারণ কন! যায়। 
তাড়িতালোক, তাড়িতের আলোক বা! তাঁড়িত সাহায্যে যে 
আলো বাহির হয়, (89০৮0 11876) | [বিছ্যৎ ও 
তাড়িত দেখ। ] 
তাড়ী (স্ত্রী) তাড়ি-ভীহ্‌। পত্রপ্রধান বৃক্ষ, পত্রক্রম, তাড়ি- 
যাৎ গাছ, পর্ধ্যায়-_তাঁড়ি, তালী, তালি। 
*গুষ্যত্তমালপত্জরাণি শীর্ণতাড়ীদলানি চ।॥” (বরাজতর* ৩৩২৮ ) 
২ আভরণবিশেষ | (ছুর্গসিংহ) . 
তাড়,ল ( পুং) তাড়য়তি তড়-ণিচ-উল্‌। তাড়য়িতা, ত্াড়ক। 
তাভা (ত্রি) ভড়-পিচযৎ। তাড়নঘোগ্য । 
তাডামান (ব্রি) ভড়-ণিচ্-শানচ্। ১ বাগ্ঘমান, পীডামান, 
আহ্ন্তমান, তাঁড়নযুক্ত। (পুং) ২ পটহাদি বাগ্তভেদ, ঢক। 
৩ যাহাকে প্রহার, দণ্ড ব শাসন করা যাইতেছে। 
তাণ্ড (ব্লী) তগ্ডিন। মুনিনা কৃতং অগ্‌। নৃত্যশান্ত্র। 
তাগুব (রী) তগ্ডিনা মুনিনা। কৃতং তাগি নৃত্যশান্ত্রং তদস্তান্তীতি 
বা তওুন। নন্দিনাপ্রোক্তং তওু-অণ্‌। ১ নৃত্য । ২ পুরুষের নৃত্য । 
*পুংনৃত্যং তাওবং প্রোক্ং স্ত্রীনৃত্যং লাম্তমুচ্যতে |” (শব্দার্থচি') 
পুরুষের নৃত্যকে তাঁওব নৃত্য কহে, এই নৃত্য মহাদেবের 
অতিশয় প্রিয়, এইঝস্ত কেহ কেহ বলেন, এই নৃত্যের 
প্রবর্তক নঙ্দী। তাগুব মুনি নৃত্ত্গ্রণালী প্রথম শিক্ষা! দেন, 
এই নিমিত্ত নৃত্যের নাম তাওব। ৩ উদ্ধতনৃত্য। ৪ শিবের 
নৃত্য । € ভূণবিশেষ। ( মেদিনী )। 
তাগুঘতালিক (পুং) তাগুবে শিৎনৃত্যকালে যস্তাঁলঃ স কার্য- 
তয়াস্ত্যন্তেতি ঠন্‌। যহাদেবের দ্বাররঙ্গক নঙ্গী। (ব্রিকা' )। 
'ত1গুবপ্রিয় (পুং) তাশুবং প্রিশ্কং যন্ত বহুত্রী। .১ মহাদেব! 
(জরি) ২ নৃত্যপ্রিকমান্র। 


ভাতার 


তাওবিত (জি) তাগব-্কতৌ ঞিঃ কর্মণি ক্ক। . নর্তিত। 

তাগডি (ক্লী) তাণ্ডেন মুনিনা ক্কতং তাও-ইঞ। নৃত্যশান্ত্। 

তাগ্িন্‌ (পুং) তাণ্যেন প্রোক্তং অধীয়তে ইতি ইনি যলোপঃ। 
তগ্ডিমুনিপুত্র তাগুপ্রোক্ত শাখাধ্যায়ী, যাহারা য্ুর্বেদের 
তাগ্ডিনশাখা অধ্যয়ন করেন। 

ভাগ্িন (পুং) তাণ্ডিন অণ্‌ ইমো ন টিলোপঃ। মুনিভেদ, 
তশ্ডিমুনির পুত্র, ইনি যন্ুর্কেদের কল্পহুত্র প্রণয়ন করেন। 
[ তঙ্ঙি দেখ। ] 

তাণ্য (পুং) তঙ্মুনেরপত্যং গর্ণাদি* যঞ। তগ্ডিমুনির 
অপত্য। 

তাণ্ী (জী) তাণ্য স্্িয়াং ভীষ্‌ যলোপঃ। তগ্ডিমুনির স্ত্রী অপত্য। 

তাত (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি গোত্রাদিকং তন-স্তু, দীর্ঘশ্চ 
(ছতনিভ্যাং দীর্ঘশ্চ । উণ ৩৯০)। অন্ুদাত্তেতিতনের্ণ 
লোপঃ। ১ পিতা । ২ স্নেহাস্পদ অন্নবয়স্কের প্রতি সম্বোধনে 
ব্যবহৃত শব্দ, বখস। ৩ অন্কম্পা। (ত্রি) ৪ পুজ্য, মান্ত। 

“তম্মান্থুচযে যথা! তাত মংবিধাতুং তথাহ্সি ।” (রঘু ১৭২)। 
(দেশজ ) ১ তপ্ত । ২ তাপ। 

তাতগু (পুং) তাতত্ত পিতুরিব গৌ বাচকশবে। যন্ত্র বনুত্রী। 
খুল্লতাত, পিতৃব্য, খুড়। | (ত্রি)জনকহিত, জনকের হিতকারী। 

তাতজনয়িত্রী (স্ত্রী) তাতশ্চ জনয়ন্ত্রী চ। পিতা! ও মাতা। 
এই শব্ধ নিত্য দ্বিবচনান্ত। 

তাততুল্য (ত্রি) তাতন্ত পিতুস্তল্যঃ ৬তৎ। পিতার তুল্য, 
পর্ধযার--পিতৃসম, মনোজবস, মনোজব, পিতৃসন্নিভ, তাতল। 
(মেধিনী) 

তাতন (পুং) তাতং প্রশস্তং যথা তথা নৃত্যতি তাত নৃত্ড | 
খঞ্জন পক্ষী। 

বাতল (পুং) তাপং লাতি-লা-ক পৃষো' পন্য ত:। ১ রোগ। 
২পাক। ৩ লৌহকুট। ৪ মনোঞ্জব। (মেদিনী)। (ত্রি) 

. ৫ তগ্রমাত্র। 

তাতান ( দেশজ ) উত্তপ্তকরণ। 

তাতার, মধ্যএসিয়ার উচ্চপ্রদেশবাসী বহুবিস্তৃত এক গাঁতি। 
ইহারা মোগলশাথাতুক্ত । ভারত, চীন ও পারস্তের উত্তরে, 

জাপানের পশ্চিমে, কাম্পিয়ানমাগর ও কৃষ্ণসাগরের পূর্বে 
এবং হিমানী মহাসাগরের দক্ষিণে য়ে বিস্তীর্ণ তৃতাগ পড়ি 
'সাছে, তাহার অধিবাসীগণ যুরোপীয়দিগের নিকট তাতার 
নামে পরিচিত। পুর্বে, কেবল মোগলজাতিই তাতার 
নামে খ্যাত ছিল, কিন্ত জঙ্গিন্থার অভ্যুদয়ের পর মোগল- 
শাসনাধীন সকল জ্াতিই এক তাতার নামে পরিচিত হুইয্া- 
ছিল। এই সময়ে মধ্যএসিয়াস্থ মোগলশাদনাধীন তৃভা- 

১৮ 


[ ৬৩৩ ] 


তাৎপর্য্য 


গও তাতারী এবং তাহাদের ভাষাও তাতারী নামে খ্যাত 
হয়। এখন হিমালয়ের সীমান্তর্বর্তী তিব্বতের ভোটগণ, 
যর্কন, থোতেন ও বোখারার তুর্কগণ এবং চীনের সাস্কুজাতি 
আপনাদিগকে তাতারবংশসস্ভৃত বলিয়! পরিচয় দিয়া থাকে । 
অনেকের মতে-_তাতার জাতি তুর্ক, মোগল ও মাঝুঃ 
প্রধানতঃ এই ভিন শ্রেণীতে বিভক্ত 1. . 
কাশীরের উত্তরে লদাক প্রদেশেও বিস্তর তাতারের 
বাস। এই তাতার পরিবারের মধ্যে প্রতি ব্যক্তির দ্বিতীয্ 
পু লামা এবং তৃতীয় পুন্র টোল৷ পদ প্রাপ্ত হয়, উভয়েই 
বিবাহ করিতে পারে না, আজীবন ব্রহ্ষচর্ধ্য অবলম্বন করিয়! 
থাকে । 
পৃর্বকালে যে কিন্থি যা, কেন্ট ও গলজাতি যুরোপের উত্তর 
ভাগ অধিকার করিয়াছিল, তাহারাও তাতার দেশ হইত্বেই 
গিয়াছিল। গথ, হৃণ, সুইদিস্‌, ভান্দাল ও ডাঙ্ক জাতিও 
এই তাতারবংশসম্ভৃত। 
তাতারী-ভাষা বলিলে সচরাচর ছুই ভাব প্রকাশ পায়। 
এসিয়ার ভ্রমণশীল হৃণ জাতিগণ যে ভাষা ব্যবহার করিত, 
তাহা একটা, ইহ! তুরাণীয় নামেও খ্যাত । আবার মধ্য- 
এসিয়ায় যে ভাষার সহিত তুরু্ষ ভাষার অধিক সাদৃশ্ 
দেখা যায়, তাহাকেও তাতারী বলা হয়। 
তাতি (পুং) তায়-ক্িচ। ১ পুত্র। (জটাধর) তায় ভাবে 
ক্তিন্‌। (স্ত্রী) ২বুদ্ধি। “তদত্র ভবতা নিপপন্নাশিষাং কাম- 
মরিউ্টতাতিং” ( বীরচ*) 
তাৎকালিক (ত্রি) তশ্মিন কালে ভবঃ তৎকাল-ঠএ। (আপ- 
দাদিপূর্ববপদাৎ কালাস্তাৎ। পা ৪1২1১১৬, অস্ত স্ত্রস্ত বাস্তি- 
কোক্তা। ঠঞ্)। তৎকালভব, তৎকালীন, সেই সময়ে যাহ! 
ঘটিয়াছে। স্ত্রিয়াং ডীষ্‌। | 
"ততঃশ্রান্ধমণ্ডদ্ৌ তু কুর্ধযার্দেকাদশে তথা। 
কর্তস্তাৎকালিকী ,শুদ্বিরগুদ্ধঃ পুনরেব সঃ” (শুদ্ধিতত্বে শঙ্খ) 
মহাগুরু নিপাতে দ্বাদশাহ অশৌচ হয়। কিন্তু একাদশ 
দিনে অশৌচ সত্বেও শ্রাদ্ধািকার্ধা করিবে, সেই সময় অর্থাৎ 
শ্রান্ধকালীন কর্তীর তাৎকালিক শুদ্ধি হইয়! থাকে । 
তাগকাল্য (বী) তৎকালতা। 
তাত্বিক (ব্রি) তত্বসন্বস্ধীয়, যথার্থ । ূ 
তাৎপর্য (ক্লী) তাৎপরস্ত ভাবঃ তৎপর য্যঞ্। ১ বক্তার 
ইচ্ছা । ২ অভিগ্রায়। ৩ তৎপরতা । 
“আকাজঙ্ষা বক্ত,রিচ্ছাতু তাৎপর্যযং পরিকীন্তিতং।” (ভাষাপ') 
বক্তার ইচ্ছাই আকাজ্ঞা, তাহাই তাৎপর্য্য। এই 
তাৎপর্য্যান্ুসারে অর্থবোধ হইয়। থাকে। একটা উদাহরণ 


১৫৯ 


তাদৃশ 


দিলেই পর্যাপ্ত হইবে। প্গঙ্গায়াং ঘোষঃ* এই বাকাটা 
বলিলে গঙ্গাতীরে ঘোষ এইরূপ বুঝায়, তাৎপর্যযানুসারেই 
এইয়প অর্থ বুঝাইয়া থাকে। যদি তাৎপর্য্য শ্বীকার ন1 করা 
যায়, তাহা হইলে গঙ্গা! মধ্যে মৎস্তাদির বোধ হইতে পারে, 
“গঙ্গায়াং” এই পদে গঙ্গাতীরে এইরূপ লঙ্গণাশক্তি সবার! অর্থ 
গ্রকাশিত হয়, কিন্তু “গঙ্গার়াং* এই পদে গা মধ্যে ও “ঘোষ” 
পদে মতন্াদি লক্ষণ হয় না, অর্থাৎ *্গঞ্গায়াং ঘোষঃ৮ এই 
কথা বলিলে গঙ্গা মধ্যে মত্স্তার্দি এই অর্থ কিছুতেই হয় না, 
কারণ, বক্তার এই স্থানে অতভিগ্রায় এরূপ নহে, গঞ্গাতীরে 
ঘোষ বান করে, বক্তার ইহাই প্রকৃত অভি প্রার। এইরূপ 
অভিপ্রায়ের নামই তাৎপর্যয। এইরূপ মকল স্থলে বক্তার 
তাৎপর্যয।হুসারে অর্থবোধ হইয়া থাকে। 

তাৎপর্ধ্যক (ত্রি)১ ভাবোদ্দীপক, অর্থবোধক। ২ তৎপর । 

তাত্য তরি) তদ?্‌ ছান্দসন্তাঃ দকারস্ত, আত্বং। তৎকালীন। 
"স্থিন্তাত্যা পিতরা বৰ আসতুঃ৮ (খক্‌ ১/১৬১।১২) “তাত্যা 
তৎকালীনৌ+ (সায়ণ ) 

তাৎস্তোম্য (ক্লী) সেইরূপ স্তোম বা স্ততি। 

তাত্স্থ (ক্লী) তাহাতে স্থিত। 

তাথাভাব্য (ত্রি) যে ম্বরিতের পর উদাত্ত উচ্চারিত হয়। 

তাদর্ধিক (তরি) দেই মত। ্‌ 

তাদর্ঘ্য (কল) তদর্থস্ত ভাবঃ তদর্থ-য্যঞ্‌ (গুণবচনব্রাঙ্গণাদিভ্যঃ 

 কর্শণি চ। পা ৫1১১২৪)। ১ তছুদেশ্তক, তন্নিমিত্ত। 
২ তদর্থতা, তনিমিত্বার্থ। 

তাদাত্মা (ক্লী) তদাস্মনোভাবঃ তদাত্মন্-ষ্যঞ্। ১ তৎঙ্বরূপ, 
অভেদ সম্বন্ধ | 

তাদীত্বা (অব্য) তদানীং পৃষো" সাঁধুঃ। তদানীং, সেই 
সময়ে । *তাদীত্বা শক্রং ন কিল! বিকিৎসে” ( খক্‌ ১৩২৪ ) 
ততাদীত্ব। তদানীমিত্যস্ত পৃষোদরাদিত্বাৎ বর্ণবিপর্ধযয়ঃ।+ (সায়ণ) 

তাঁছুরী (স্ত্রী) ভেকের নামভেদ। 

তাদুক্ষ (ত্রি) স ইব দৃশ্ততে তদ্দৃশ-স্স, সর্বনাম টেরাত্বং। 
তাহার মত, সেইন্ধপ। “ততঃ প্রভৃতি তাদৃক্ষ যোগ্যার্থগ্রাণ্ডি- 
লালসঃ” (রাজত* 81২৪২)। 

তাদৃগৃবিধ (ব্রি) তাদৃশী বিধা যন্ত বহ্ত্রী। সেইগ্রকার, 
তাহার মত। 

তাদৃশ্‌ (ব্রি) স ইব দৃশাতেহসৌ তদৃশ-কিন্‌ (ত্যদাদিহু দৃশো 
ইনালোচনে কঞ্চ। পা! ৩।২।৬* ) সর্বনামটেরাত্বং। সেইরূপ, 
তাঁহার মত। 

তাঁদৃশ (তরি) স ইব দৃশ্ঠতে তদ্‌দৃশ্‌.কঞ্‌। তাহার মত, দেখিতে 
তত্ত,ল্য। “ক তন্বিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ।” (কুমারস*৫ স')। 


[ ৬৩৪ ] 


তানব 


তাদৃশী (স্রী) তাদৃশ-ভীব্‌। তাহার তুলা, তৎসমৃশী। 
প্যাদৃশী ভাবন! যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী” (উদ্ভট) 
তাদ্ধর্ময (কী) একধর্থা, একনির়মত1। 
তান (পুং) তন-ঘঞ.। ১ বিস্তার, অবতান, সম্তান। ২ জ্ঞানের 
বিষয়। ৩ গানাঙ্গভেদ, ন্বরাংশ রাগের  স্থিতিগ্রবৃত্তা দির 
হেতু বংশ্তাদি সাধ্য স্বর বিশেষ; অনুলোম বিলোম গতিতে 
গমন ও মৃচ্ছনাদি দ্বারা কোন রাগাদিকে সম্ক্‌ প্রকারে 
বিস্তার করার নাম তান। ইহা অশেষ মৃচ্ছন! সংশ্রিত, সপ্ত- 
স্বরোডূত এবং সংখ্যায় উনপঞ্চশটা । ইহা হইতে আবার 
৮৩০* কুট তান উৎপন্ন হুইয়াছে। ( সঙ্গীতদামো" )1% 
কিন্তু বাঙ্গালা সঙ্গীতরত্বাকরে লিখিত আছে, তান চারি 
প্রকার যথ1--অরচক, ঘাতক, সাতক ও সুরাতক। যেতানে 
অনুলেমে বা বিলোমে এক স্থর ছুইবার প্রয়োগ হয়, তাহাকে 
অরচক কহে। যাহাতে অস্থলোমে একবার ও বিলোমে 
একবার গ্রযুক হয় তাহাকে ঘাতক, তিনবার ব্যবহৃত হইলে 
সাতক ও চারিবার ব্যবহৃত হইলে মুরাতক কহে। 


এক সুরে ১ তান। 
দুই স্থুরে ২ তান। 
তিন নুরে ৬ তান। 
চারি স্থরে ২৪ তান। 
পাচ স্থুরে ১২০ তান। 
ছয় স্থরে ৭২ তান। 
সাত স্বরে ৫৯৪০ তান। 
সমগ্র ৪৯১৩ তান। (সঙ্গীতরত্থা') 


তানপূর! (দেশজ ) সঙ্গীতের সহযোগী বীণাকার যন্ত্রবিশেষ। 
ইহাতে একটী অলাবুনির্শিত খর্গর বা! ধ্বনিকোষ, একটা 
কাষ্ঠনির্মিত দণ্ড ও ধ্বনি পষ্টকাদি দ্বারা প্রস্তত হয়। তুম্ুরু 
গন্ধরব্ব এই যন্ত্রের সৃষ্টিকর্তা । গীতবাগ্ের সমর সুর বিরাম 
নিবারণ জন্ত এই যন্ত্রের প্রয়োজন। ইহাতে ছুইটী পিতলের 
ও ছইটা লৌহের তার থাকে । সুরবন্ধনক্রম-_ 


পি লৌ লো পি 
রা & স & 
তানপুরাতে যে চারিটী তার থাকে, তাহা এই রীতিতে 
সুরবন্ধ হয়। (যস্ত্রকোষ) 


তাঁনব (ব্লী) তনোর্ভাবঃ তহ্থ-অণ, ( ইগস্তাচ্চ লঘুপুর্ববাংৎ। পা 


ক “বিস্তাধাঞ্ডে প্রয়োগ। যে মুচ্ছ'ন! শেহসংশ্র়াঃ। 
তানাত্তেংপ্যুনপঞ্চাশৎ সপ্তব্বরসম্ন্তবাঃ॥ 
তেভাএব ভবস্থান্তে কূটিতানাং পৃথক পৃথক্‌। 
তে স্থাঃ পঞ্চসহত্রাণি অযন্ত্রশৎ শঙান চ$ (লঙগগীতদাসো মর) 


তানসেন 


৫।১।১৩১ ) শরীরের তনুতা | “তানবং তঙ্তাগাত্রে দৌর্বল্য. 
ভ্রমণাদিবৎ।” € উজ্জ্লনীলমণি ) : 
তানবা (পুংস্রী) তনোরপতাং গর্থাদিত্বাৎ যঞ। তনুর 
অপত্য। 
তানব্যায়নী (স্ত্রী) তনোরপত্যাং স্ত্রী তম্থ লোহিতাদিত্বাৎ ক্ষ, 
ফিবাৎ ডীষ্‌। তঙ্গর অপত্য স্ত্রী। 
তানসেন, ভারতের একজন অদ্বিতীয় গায়ক। আবুল-ফজল 
লিখিয়াছেন সহম্রবর্ষের মধ্যে এরূপ গায়ক আর দেখা যায় 
নাই। প্রথমে ইনি একজন গৌড়! হিন্দু ছিলেন। বৃন্দাবনে 
গিয়। হরিদাস শ্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভাটের বাঘেলা- 
রাজ রামটাদ তাহার সঙ্গীতগুণে বিমুগ্ধ হইয়। তাহাকে অতি 
লম্মানের সহিত আপন সভায় রাখেন। প্রবাদ আছে যে, 
তিনি তানসেনের গানে মন্তষ্ট হইয়। তাহাকে প্রায় কোটি 
তঙ্ক! দান করিয়াছিলেন। 

তানসেনের খ্যাতি অতি অল্প দিন মধ্যেই ভারত বিখ্যাত 
হইয়াছিল। এই লময় ইব্রাহিম সুর অনেক চেষ্টা করিয়াও 
তাহাকে একবার আগ্রায় আনিতে পারেন নাই। অকবরও 
তানসেনের অপুর্ব গীতশক্তির পরিচয় পাইয়৷ তাহ[কে 
দিল্লীতে আনিবার জন্ ব্যগ্র হন। তানসেনকে আগ্রায় 
আনিবার জন্ত জলাল্উদ্দীন্‌ কৃ্ী প্রেরিত হুইলেন। রাজ। 
রামচাদ অকবরের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন 
না। তিনি কাদিতে কাদিতে তানসেনকে বিদায় দিলেন। 
তানপেন যে দিন প্রথম দরবারে উপস্থিত হইয়! অকবরকে 
গান গুনান, সে দিন সম্রাটু সঙ্গীতনায়ককে ছুই লক্ষ টাকা 
পারিতোঘিক দিয়াছিলেন। 

প্রবাদ এইরূপ, প্রথমে তানসেন দিশ্লীশ্বরের সহিত দেখা 
করিতে চাছিতেন না। তাহার নিকট দিয়া গেলেও গান 
গাহিতেন না। সম্রাট অনেক সময় গুণ্ুভাবে তাহার গান 
স্ুনিতেন। শেষে এক দিন বাদশাহ আপন কন্তাকে তান- 
সেনের নিকট পাঠাইয়। দেন। রমণীর রূপে তানসেন মুগ্ধ 
হইলেন। তানমেনের গান শুনিয়া অকবরছুহিতাও 
মজিলেন। অকবর উভদ্নের বিবাহ দিলেন। তখন হইতে 
তানসেন মুসলমান ও অকবরের সভাসদ হইলেন। পূর্বে 
তিনি ম্বরচিত ষে সকল গান গাহিতেন, তাহাতে তাহার 
গ্রতিপালক রামচন্দের নামের স্ততিগ্রকাশ অথবা ভনিত! 
খাকিত। (এ সকলের গান সহজ চক্ষে দেখিলেই বোধ হয় 
যেন রঘুপতি রামন্্রের মহ্মাপ্রকাশক )। কিন্ত অকবরের 
আশ্রিত হইবার পর হইতে তাহার রচিত গানে অকবর 
'আথব। 'তানসেনপতি অকবর” এইরূপ ভনিত। দৃষ্ট হয়। 
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. তানসেন, 


তানসেন একজন সঙ্গীতসাধক। নাধকের তাৰ তাহার 


সদয় হইতে কখন বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি বৈদাস্তিক তাবে 
রঙ্গকে জগতের সহিত একাকার ভাবিতেন। তাহার একটা 
গান আছে। 
“প্যারে ! তুই ব্রচ্ধ তুই বিষু। তুই শেষ তু'ই মহেশ। 

তু'ই আদ তুই লাদ তু'ই অনাথ তুই গণেশ॥ 

জলস্থল মরুত ব্যোম, তু'ই অফার যম সোম, 

তুই উকার ভূঁই মকার নিরোঙ্কার তুই ধনেশ। 

তু'ই বেদ তুই পুরাণ, তু'ই হদীশ তুই কোরাণ, 

তুই ধ্যান তুই জ্ঞান তু'ই ভুবনেশ। 

তানসেন কহে ব্যান তু'ই দেল তুই রমণ। 

ডু'ঁই ঘর পলুন তুই বরুণ তু'ঁই দিনেশ 1” 

মুসলমানধর্শে দীক্ষিত হইবার পর তিনি মিএ। ভাঁন- 
সেন নামে খ্যাত হইলেন । 

তানসেনের মৃত্যু সপ্ঘদ্ধেও এক অপূর্ব উপাখ্যান 
গুন] যাঁয়। তানসেন অকবরের অতিশয় প্রিয়পাত্র 
হইয়াছিলেন, এজন্ত অনেকেই তাহার ঈর্ষা করিতেন। 
অনেক ওন্তাদ তাহার নিকট সঙ্গীতসংগ্রামে পরাস্ত 
হইয়। তাহার প্রাণনাশের ঘড়যন্ত্র করে। কিন্তু তাহাতে 
কৃতকার্ধ্য না হইয়া সকলে স্থির করিল, দীপকরাগ গাহিলে 
গারক জলিয়া যায়, ন্ুতরাং তানসেনকে দ্ীপকরাগ গাহিতে 
বপিলেই তাহাদের অভীষ্ সিদ্ধি হইতে পারে । একদিন অকৃ- 
বর সভাস্থ হইলে ওস্তাদগণ দীপকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। 
সম্রাট তাহাদিগকে দীপক গাহিতে অনুরোধ করিলেন। 
তাহারা সকলেই কহিল, দীপক জানিনা, কেবল এক 
মিএ। তানসেন জানেন।” অকবর তান্সেনকে দীপক 
গাহিতে আদেশ করিলেন। গায়কচুড়ামণি তানসেন সম্রাটের 
নিকট আসিয়। কহিলেন, “ষদ্দি আমাকে চান, তবে দীপক 
গাহিতে আদেশ, করিবেন না1” কিন্তু দীপক শুনিধার 
জন্য দিল্লীশ্বরের অতিশয় কৌতুহল জন্সিল। তিনি তান- 
সেনের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন তানসেন কি 
করেন! আপন কন্তাকে মল্লার গাহিতে বলিয়া নিজে 
দীপক ধরিলেন। তীহার বিশ্বাস ছিল, মল্লারের 
গুণে দীপকানল কতক প্রশমিত হইবে। তানপেনের 
কন্তা মল্লার গাহিতে লাগিল, কিন্তু পিতার মৃত্যু 
আশঙ্কা করিয়া! তাহার নুর বিকৃত হইল। * তানসেনও 
দীপকরাগ গাহিতে গাহিতে আপনার দাহুনে 
আপনি দগ্ধ হইলেন। কথিত আছে, তাহার শ্বরগ্রভায় 


* এইবিকৃত মলরই নিঞ।-মললার মাম ধারণ করয়াছে। 
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সভাস্থ নির্বাপিত দীপ সমূহ গ্রজলিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
কিন্তু তাহার জীবনপ্রদীপের সহিত সেই দীপাবলীও 
নির্বাপিত হইল। 
তানসেনের আদিলীলাক্ষেত্র গোয়ালিয়রে মহা! সমারোছে 
তাহার সমাধি হইল। এখনও দূরদেশ হইতে বহু গায়ক ও 
নর্তকী তাহার গোরস্থান দর্শন করিতে গিয়া থাকে । তাহার 
গোরের উপর এখনও একটা বৃক্ষ দৃষ্হয়। অনেকের বিশ্বাস, 
এ গাছের পাতা চিবাইলে কথম্বর পরিষ্কার ও গীতশক্তির 
বৃদ্ধি হয়। এই জন্ত অনেক নর্তকী সেই গোরস্থানে গিয়! সেই 
পাত৷ চিবাইয়। আসে। [ গোয়ালিয়র দেখ । ] 
তানসেন ষেকেবল একজন অদ্বিতীয় গায়ক ছিলেন, 
তাহা নহে, তিনি অনেক নৃতন রাগ রাগিণী উদ্ভাবন করিয়। 
গিয়াছেন। আশাবরী ষোগিয়া ও দরবারী কানাড়। তাহারই 
উদ্তাবিত। আইনৃ-ই-অক্বরী ও পাদশা-নামায় যথাক্রমে 
তানতরঙ্গ ও বিলাস নামে তাহার ছুই পুজের উল্লেখ পাওয়! 
পাওয়! যায়। উভয়েই প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। প্রসিদ্ধ গায়ক 
স্থরতসেন তাহারই বংশধর । তাহার বংশীয় প্যারসেন 
কান্ুনযন্ত্র সংস্কার করেন। 
তানসেনের শিষ্যগণও প্রসিদ্ধ গায়ক হইয় উঠিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে ঈদ খা ও সুরজ খার নাম বিখ্যাত । 
তানুনপাত (ত্রি) তনুনপাৎ ঝা অগ্নি সন্বন্ধীয়। 
তানূনপ্ত, (ক্লী) তনুনপ্তা দেবতা! অন্ত-অগ্‌। তনুনগ্দেব- 
তাক পৃবদাঞ্য, বাষুর উদ্দেশে দত্ত দধিমিশ্রিত ঘ্বৃত। 
“তানূনতমেতৎ” ( কাত্যা" শ্রো" ৮1১২৪) “এতদাজ্যং 
তানৃনপ্ত,সংজ্ঞং ভবতি' ( কর্ক) ৰ 
তানূর (পু$) তন-বাছপকাৎ উরণ | জলাবর্ত, জলের ভ্রম, 
ঘৃর্ণাল। 
তান্ত (ত্রি) তম-ক্ত। ১ ম্লান, পরিগুফ। ২ ক্লান্ত, শ্রান্ত, 
রি, দুর্বল, ক্ষীণ। ৃ 
তান্তব (ক্লী) তন্তোধিকারঃ অঞ্। ১বন্ত্র। (ত্রি) তত্ব- 
নির্দিত, যে সকল দ্রব্যকে টানিয়! অত্যন্ত সুক্ম তার প্রস্তত 
করা যায়। 
তাস্তবত। (ভ্ত্রী) তান্তব-তল্টটাপ্‌। কঠিন দ্রবোর বিশেষ 
ধর্প। যে গুণ থাকাতে কতকগুলি দ্রব্যকে টানিয়৷ 
তন্ত অর্থাৎ তার প্রস্তত করিতে পার1 যায়, তাছার নাম 
তাস্তবতা। আঘাতসহ গুণের সহিত তাস্তবতা গুণের 
কোন সম্পর্ক নাই। 
বাহার পাতল। পাত হয়, তাহারই যে সরু তার হয়, এমন 
নহে। তলৌহের তার যেমন সুক্ষ হয়, পাত তেমন হুক্ম হর 
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না। রাং ও সীসাকে পিটিয়! উত্তম পাত গ্রস্ত করা যাইতে 
পারে, কিন্তু তাহাদিগকে টানিয়৷ তার প্রস্তত করিতে পার! 
যায় না। প্লাটিনম্‌, রৌপ্য, তাত, স্বর্ণ, দস্তা, রাং, সীসক 
ইহাদিগের মধ্যে পূর্ববর্তীগুলি অপেক্ষ। পরবর্তাগুলিতে 
এই গুণ ক্রমশঃ অল্প পরিমাণে লক্ষিত হয়। বস্ততঃ প্লাটিনম্‌ 
অর্থাৎ মিতকাঞ্চন নামক ধাতুর তান্তবত। গুণ সর্বাপেক্ষ! 
অধিক। কেহ কেহ ইহার এরপ সুক্ম তার প্রস্তত করিয়া- 
ছেন, যেতাহর বাস এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের তিন 
ভাগ মাত্র। 

তান্তব্য (পুহস্ত্রী) তস্তোঃ সম্তানন্ত অপতাং গর্গা' যঞ্। তত্র 
অপত্য, সন্তানের অপতা । 

তান্তব্যায়নী (ন্ত্রী) তন্তোরপত্যং স্ত্রী ক্ষ যিত্বাৎ ভীফ্‌। তন্তর 
অপতান্ত্রী। 

তান্তিয়াটোপী (তাতিয়া টোপী ) সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক 
বিখ্যাত নান। সাহেবের প্রধান মন্ত্রী ও পৃষ্ঠপোষক। সিপাহী- 
বিদ্রোহের ইতিহাসে নানাসাঁহেব যেরূপ খ্যতিলাভ করেন, 
তান্তিয়াটোপী তাহার কোন অংশে নুন নহেন। কানপুরের 
বিদ্রোহে তাস্তিয়। যেরূপ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়। ছিলেন, 
তাহাতে তৎকালে সেনাপতি উইগুহাম্, কলিন্‌ প্রভৃতি অনে- 
কেই ভীত ও চকিত হইয়াছিলেন। ইহারই প্ররোচনায় গোয়া- 
লিয়ারের বুহতী চমু সিদ্ধিয়ার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়! বিদ্রোহে 
যোগ দিয়াছিল, এবং চর্থাড়ীরাজকে বিশেষরূপে বিপদগ্রস্ত 
করিয়াছিল। ইংরাঙ্সেনা! আসিয়! রাজাকে সাহায্য দান 
না! করিলে বোধ হয় সেযাত্রা চাড়ীরাজ্যের অস্তিত্ব খিলুপ 
হইত। যে সময় ঝাসির রাণী আপনার পাত্রমিব্র কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হইয়। ও ইংরাজ সেনানায়কের প্রবল আক্রমণে 
অতিশম্থ বিপদ্রগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তান্তিয়া সেই সময় সৈন্য 
রাণীর সাহাষ্যার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাণীর সহিত 
বুটাশসৈন্তের যতবার যুদ্ধ হইয়াছিল, ইনি সকল সময়ই রাণীর 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংরাজ হস্তে কান্লী পতিত 
হইবার পর গোপালপুরে গিয়া ইনি রাণীর সহিত সাক্ষাৎ 
করেন এবং গোয়ালিয়ার অধিকার করেন। এখানে তিনি 
গ্রভৃত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ইংরাজসৈন্ত আসিয়া 
গোয়ালিয়র অধিকার করিলে এবং ঝাঁসির বীর রাণী শত্রুর 
গুলিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তাস্তিয়া এক প্রকার 
নিরুৎসাহ হইয়। পড়েন, তবে সঙ্গে বিস্তর সন্ত ও অর্থবল 
থাকায় তিনি নানা সাহেবের নাম করিয়া দাক্ষিণাত্যবাসী' 
দিগকে উত্তেষ্ধিত করিতে অগ্রসর হইলেন । বৃটাশ গবর্মেন্টও 
তাহাতে অতিশয় ভীত হইয়। ছিলেন। বড়লাটের আদেশ 
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ক্রমে সেনাপতি নেপিয়ার তাস্তিয়াকে ধৃত করিবার জন্ত 
অগ্রসর হুইলেন। তাস্তিয়া রাও সাহেবের সহিত চর্দর্থতী 
নদী উত্তীর্ণ হইয়া রাজপুতানার প্রবেশ করেন। তাহার 
ইচ্ছা ছিল যে, রাজপুত রাঞ্ন্তবর্গকে উত্তেজিত করিয়া ইংরাঁজ 
বিক্ষদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ করিবেন। রাজপুতনার ছুই এক স্থানে 
বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা গেলেও তাস্তিয়ার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ 
হয় নাই। জয়পুরে তিনি চর পাঠাইয়। ছিলেন, এখানে বিশেষ 
সাহায্য পাইবারও স্বিধা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ হইয়া 
পড়ায় নসিরাবাদ হইতে রবার্টসাহেব ছুই হাজার সৈম্ত সহ 
তাস্তিয়ার গতিরোধার্থ উপস্থিত হইলেন। তাস্তিয়। স্বদলে 
নর্মমদানদী পার হইবার অভিপ্রায়ে তোঙ্কের মধ্য দিয় ধাবিত 
হইলেন। তখন চম্বল নদীর জল এত বাড়িয়াছিল যে তাহার 
সৈম্তগণ নদদীপার হইতে সাহসী হইল না। তজ্জন্ত তিনি 
পশ্চিমাভিমুখে বুন্দীগিরি পার হইলেন । সে সময় রাজ- 
পুতানার নদী সকল উদ্বেলিত হইয়াছিল। তখনও রবার্ট 
সাহেব তান্তিয়ার অনুশরণে প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই । ভীল- 
বাড়ার নিকট রবার্ট একবার তান্তিয়া। সৈন্তের দেখ৷ পাইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার! দৃষ্টিপথের বাহির 
হইয়াছিল। বনাস্‌ নদীতীরে আসিয়া রবার্ট তাস্তিয়াকে 
আক্রমণ করিবার আয়োজন করেন। এখানে তাস্তিয়াও 
নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি সৈম্তগণকে সতর্ক করিয়া নিকট 
দেবালয়ে পুঞ্জা করিতে গমন করেন। রাত্রি দ্বিগ্রহরের 
সময় ফিরিয়া! আসিয়া শুনিলেন যে, শক্রগণ অতি নিকটবর্তী । 
অবিলম্বে তুর্ধ্যধবনি করিতে আদেশ করিলেন। পদাতিকগণ 
সকলেই ক্লান্ত হইয়! পড়িয়াছিল, তাহার! তান্তিয়ার আদেশ 
গ্রাহ করিল না। অশ্বারোহী ও গোলন্দাজগণ সকলে প্রস্তত 
হইল। তৎপরদিন একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু ছুরাদৃ 
ক্রমে তাস্তিয়ার সৈন্যগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। 
ক্রমে তাস্তিয়। চস্বলনদী পার হইয়৷ ঝাল্রাপাটন অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন। 

ঝাল্রাপাটন একটা নুবিখ্যাত দ্রেশীয় রাজ্যের রাজধানী। 
তাস্তিয়া অবলীলাক্রমে এই রাজধানী অধিকার করিলেন 
এবং অধিবাসীদিগের নিকট কর ম্বর্ূপ ৬ লক্ষ টাকা আদায় 
লইলেন। এ ছাড়া রাজকোধ হইতে গ্রায় চারি লক্ষ টাকার 
জিনিস ও ৩০্টী কামান পাইয়া ছিলেন। এখানে তিনি 
অতি অল্প সময় মধ্যে অনেক নূতন সৈন্ত নিযুক্ত করিলেন । 

এখন তাস্তিয়। সৈস্ত বলে ও অর্থ বলে বিশেষ বলীয়ান্‌। 
ইন্দোর়ের উপর তাহার লক্ষ্য পড়িল। মহারাধ্্রী মাত্রেই 
নানা ষাছেষকে গ্শবা বলিয়া! গণ্য করিতেন। তাস্তিয়ার 
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বিশ্বাস ছিল যেইনোর জয় করিতে পারিলে এবং নানার 
নাম ঘোষিত হইলে সমস্ত হোলকর-রাজ্যের লোক আসিয়। 
তাহার সাহায্য করিবেক। কিন্তু তাহার সেনানীমধ্যে 
পরস্পর মিল না থাকায় তাঁহার উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হইল ন1। 
তাস্তিয়াকে আক্রমণ করিবার জন্য লখার্ট, হোপ ও মেজর 
জেনারেল মাইকেল সসৈন্ঠে রাজগড়ের নিকট উপস্থিত হইল। 
তাস্তিয়া কৌশলী ও বুদ্ধিবান্‌ হইলেও সেরূপ সাহসী ছিলেন 
না, যুদ্ধের সময় তিনি প্রায়ই রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন 
না। এই দোষেই তাহার সৈন্ভগণ কাপুরুষ বলিয়া তাহাকে 
দ্বণার চক্ষে দেখিত। এই পোষেই বিপুল সহায় থাকিলেও 
তিনি বারবার ইংরাজ হস্তে পরাজিত হইয়া আসিতেছেন। 
এই দোষে এবারও তিনি পরাজিত হইলেন। তাহার সৈন্ভগণ 
ছত্রভঙ্গ হইয়! পড়িল। কিছুদিন তান্তিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে 
ফিরিতে লাগিলেন । অবশেষে তাহার সৈম্তগণকে ছই দলে 
বিভক্ত করিয়। এক দল রাও সাহেবের অধীনে উত্বরাভিমুখে 
ও অপর একদল তাস্তিয়ার সহিত দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। 
তান্তিয়া নর্শদা নদী পার হইয়া দক্ষিণাপথে অগ্রসর 
হইতেছে গুনিয়। বোশ্বাই গবর্মেন্ট ভীত ও চকিত হইলেন । 
যাহাতে তান্তিয়া নর্দমদা নদী উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তজ্জন্ত 
বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। তাস্তিয়া অপর কোন 
দিকে সুবিধ! না পাইয়। পশ্চিমমুখে আসিয়া কাগ্ডন নামক 
গ্রামে পৌছিলেন। এদিকে মেজর সাদার্লগড তাহার গতি- 
রোধার্থ বিলবনে আসিয়। উপস্থিত হইলেন । তাত্তিয়া কাল 
বিলম্ব না করিয়৷ নর্্দা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । ছোট 
উদয়পুর নামক স্থানে পৌছিবামাত্র বিগেডিয়ার পার্কি 
বদলে আসিয়া তাহার সৈম্ভগণকে পরাস্ত করিলেন । তাহাতে 
তাস্তিয়া ভগ্মহদয় হইয়া বংশবাড়ার নিবিড় জঙ্গলে ফিরিতে 
লাগিলেন। আবার যে তিনি বুটীশসৈন্তের বিরুদ্ধে অস্ত্র 
চালন! করিবেন; সে আশা আর বড় ছিল না । কিন্তু অক- 
স্মাং আশার ক্ষীণালোক দেখা দ্রিল। সংবাদ পাইলেন, 
কুমার ফিরোজশাহ অযোধ্যা হইতে আসিতেছেন, ত্বাহার 
সহিত যোগ দ্রিবেন। তিনি যে দারুণ জালে জড়িত হইয়া- 
ছেন, এখন সেই জাল ছিন্ন ভিন্ন করিবার জন্ত একবার শেষ 
মন্তক উত্তোলন করিলেন। প্রতাপগড়ের গিরিসন্কট ভেদ 
করিয়া তিনি মেজর রোৌককে সসৈস্তে পরাস্ত করিলেন । কর্ণেল 
বেন্সন মালব হইতে এই সংবাদ পাইয়! জীরাপুরে তাস্তিয়ার 
সৈম্ভগণকে আক্রমণ করিয়। ৬টা হুস্তী কাড়িয়া লইলেন। 
তাস্তিয়। ইন্জুগড় নামক স্থানে আসিয়া ফিরোজশাহের 
সহিত মিলিত হইলেন। এ সময় উভয়পক্ষের ছুর্দশার-এক 
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শেষ হইয়া ছিল। তবে উভয়দল একত্র হওয়ায় কতকট৷ 
আশার সঞ্চার হইল। তাহার! ভ্রুতবেগে মালবের মধ্য 
দিয়া রাজপুতানার উত্তরাংশে ধাবিত হইলেন। এদ্দিকে 
কর্ণেল হুল্মেস্‌ নসিরাবাদ হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
২৬ ক্রোশপথ অতিক্রম করিয়া শীকার নামক স্থানে বিজ্রোহী- 
দিগকে আক্রমণ করিলেন। এই অকল্মাৎ আক্রমণে 
তান্তিয়া নিন্তান্ত বিচলিত হইলেন। তিনি তগ্নোৎসাহ 
হইয়া কতিপয় অনুচর সঙ্গে লইয়া চম্বল নদী পার হইয়! 
সিরোঞ্জের নিকটবর্তী নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। 
জঙ্গল মধ্যে মানদিংহের মহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। মান- 
সিংহ সিন্ধিয়ার অধীনে একজন সামস্ত রাজ। ছিলেন, 
সিন্ধিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সেই 
জন্যই তিনি দন্থ্যবৃত্তি করিয়া! জঙ্গল মধ্যে জীবন যাপন 
করিতেছিলেন। তান্তিয়ার সহিত তাহার পুর্ব হইতে 
আলাপ ছিল্ল। এখন তিনি তাত্তিয়ার সমুদয় অবস্থা অবগত 
হইয়া সাদরে তীহাকে আশ্রয় দিলেন। 

এদিকে সেনাপতি নেপিয়ার মেজরমিডকে মাননিংহ ও 
তান্তিয়াকে ধৃত করিবার জন্ত পাঠাইয়া দিলেন। ( ১৮৫৯ 
খুঃ অন্ধ) ৮ই মার্চ মিড্সাঁহেব যে গ্রামে মানসিংহ অবস্থান 
করিতে ছিল, সেই গ্রামের ঠাকুরকে পত্র দিয়। মানসিংহকে 
বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তিনি নিজে আসিয়া ধরা দেন, 
তাহা হইলে তাহার অনেক সুবিধা হইবে । শেষে মান- 
সিংহকে বল! হইল, তাঁহাকে বুটীশশিবিরে রাখা হুইনে, 
সিন্ধিয়া তাহার কেশম্পর্শ করিতে পারিবেন না, বরং তাহার 
সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধির জন্ত ইংরাজ-সেনানায়ক বিশেষ চেষ্টা করি- 
বেন। মানসিংহ ইংরাজ-সেনানায়কের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
কিন্তু তখনও তান্তিয়ার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি 
মানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি এখানে থাকিবেন কি 
ফিরোজশাহের সহিত পুনরায় মিলিত হুইবেন। মানদিংহ 
বলিয়া পাঠাইলেন যেতিন দিন মধ্যে আসিয়া তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবেন। বুটাশ-সেনানায়ক জানিতেন, মানসিংহ 
ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই ষে তাস্তিয়াকে ধরিয়। 
আনে। স্থতরাং নানা লোভ দেখাইয়! মানসিংহের উপর 
এই ভার অর্পিত হইল। ৭ই এপ্রেল তারিখে সন্ধার পর 
মানসিংহ আসিয়া তান্তিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং 
বলিলেন, মিড্‌ সাহেব তাহার উপর সদয় হইয়াছেন। 
তখনও তাস্তিয়। জিজ্ঞাসা করেন যে এখানে থাকিবেন কি 
ফিরোজশাহের কাছে বাইবেন। “আগামী কল্য ইহার ঠিক 
উত্তর দিব" বলিম্ব! মানসিংহ চলিয়া! আলিলেন। সেই রাত্রে 


[ ৬৩৮ ] 


 পরিবারবর্গ যেন কষ্ট ন! পায়।” 


তান্তিয়াভীল 


ছ্বিগ্রহরের সময় মানসিংহ কতকগুলি সিপাহীর সহিত 
আসিয়া দেখিলেন, থে তাস্তিয় প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত । 
বিশ্বাসঘাতক মানসিংহ সেই অবস্থায় তাস্তিয়াকে বনী 
করিয়া মিড সাহেবের শিবিরে আনিলেন, পরে তাস্তিয়াকে 
সিক্রিতে পাঠান হইল। বিচারে তাস্তিয়া দোষী সাব্যস্ত 
হইলেন। বিচারকালে তান্তিয়া জবাব দিয়া ছিলেন, 
“আপন প্রভুর আদেশে এতদিন যুদ্ধ করিয়াছি; আমি 
কখন ইংরাজ পুরুষ রমণী বা বালকের প্রাণবধ করি 
নাই।” ১৮ই এপ্রেল ১৮৫৯ খৃষ্টা্ধে তাহার প্রাণদণ্ডখের দিন 
স্থির হইল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই কয়টা কথ বলিয়। 
ছিলেন, “আমি নিজের জন্য কিছুমাত্র ছুঃখিত নাই, আমার 
[ নানাসাহেব, সিপাহী 
বিদ্রোহ, লক্গমীবাই গ্রভৃতি শবে অপরাপর কথ দ্রষ্টব্য । ] 


তান্তিয়াভীল, (তাতিয়া) একজন বিখ্যাত ভীল-দন্থ্য । মদা- 


প্রদেশে নিমার জেলার অন্তর্গত ঘাটকেরির নিকটবর্ী 
বিরদা নামে এক গ্রাম আছে, এই স্থানে হিন্দু ভীলদিগের 
মধ্যে কএক ঘর গোপের বাস। এই বংশে ১৮৪২ খুষ্টাব্ে 
কৃষিজীবী ভাওসিংহের ওরসে তাতিয়া জন্ম গ্রহণ করে। 

তাহার বাল্যাবস্থায় মাতৃবিয়োগ হয়। বিদ্যাশিক্ষার 
অসপ্থাব হেতু জ্ঞান মাজ্জিত হইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার 
অনেক সংগুণ, অসাধারণ বুদ্ধি ও ন্ায়পরত] ছিল। 

বালাকাল হইঠেই তাতিয়! অস্ত্র শস্ত্ের সহিত ক্রীড়! 
করিতে ভালবপিত। তাহার শারীরিক সামর্থাও মন্দ 
ছিল না। একদিন একট! মহিষ ক্ষিপ্ত অবস্থায় গ্রামের মধ্যে 
প্রবেশ করে, কিন্ত গ্রামস্থ সকলে শাহাকে কিছুতেই 
ধরিতে পারে নাই, কিন্তু তান্ডিয়া অবলীলাক্রমে তাহার 
শৃঙ্গদ্বয় এনূপ ভোর করিয়! নোয়াইয়া ধরে, যে প্র মহিষ 
আর মস্তক তুলিতে পারে নাই এবং গে গৌ শব্ধ করিয়া 
ভূমিতে পড়িয়া যায়। 

সেই হইতেই তাঁতিয়ার পরাক্রম নকলে অবগত হইতে 
লাগিল। যে গ্রামে ভাওসিং বাস করিত, সেইখানে 
তাহার কোন.সম্পত্তি ছিল না। 

গ্রামের কিছুদূরে পোখার নামক এক গ্রামে তাহাদের 
কিছু জমী ছিল। শিব পেটেল নামক এ গ্রামের এক' 
ব্যক্তির সহিত তাহারা একত্র চাস করিত। তাতিয়ার ৩, 
বৎসর বয়ক্রমের সময় তাহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার 
মৃত্যু হইলে শিব পেটেল তাহাকে এ জমী হইতে দুর করি! 
দেয়। সে শিব পেটেলের নামে আদালতে নালিস করে, 
কিন্ত অর্থাভাবে সে মৌকদ্মায় তাতিয়ার হার হইল। 


তান্তিয়াভীল 


তাস্তিয়া মোকদ্ধময় হারিয়া শিব পেটেলকে উত্তম 
অধাম শিক্ষা দেয়। এই অন্তায় অত্যাচারে তাহার একবৎসর 
কারাদণ্ড হয়। 

এই তাহার প্রথম কারাগার দর্শন। নাগপুর সেপ্ট,ল 
জেলে অতিকষ্টে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইল। 

তান্তিয়। জেল হইতে ফিরিয়া আদিল বটে, কিন্ত 
এইস্থানে বাস করিতে করিতে কতকগুলি লোকের বড়যন্ত্ে 
পুনরায় তাহার তিনমাস জেল হয়। 

জেল হইতে খালাঁন পাইলে এবার আর ইংবাজ রাজত্বের 
মধ্যে বাস না করিয়া হোল্কর রাজত্বের ভিতরে সেওয়া 
গ্রামে আসিয়। বাম করিল। 

এই সময় পুনরায় পূর্বোক্ত ষড়যন্ত্রকারীদ্িগের ষড়যন্ত্রে 
তান্তিয়া। পুনর্বার পতিত হইল । এই ষড়যন্ত্র ও জেলের কঠোর 
বাবহারই তাস্তিয়ার ডাকাইত হইবার একটা প্রধান কারণ। 
তাণ্ডিয়া ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া এ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক 
এক স্থান হুইতে অন্স্থানে এক জঙ্গল হইতে অন্য জঙ্গলে 
পরিভ্রমণ করিয়া এক বংসর কাল অতিবাহিত করিল, 
এই সময় জীবিকা নির্বাহের জন্ত তাহাকে অন্ন অন্প চুরি ও 
ডাকাইতি করিতে হইত। 

খড়োজাগ্রামে বিজনিয়া নামে তাহার একজন বিশ্বব্ত বন্ধু 
ছিল,-___তান্তিয়! তাহার নিকট হইতে ষড়যন্ত্রের অনেক ঝন্ধান 
পাইত। তান্তিয়! পুনরায় হিম্মত পেটেল প্রভৃতি কএকটী 
লোকের ষড়যন্ত্রে পুলিশ কর্তৃক পুনরায় ধর] পড়িল। 

তাহার সঙ্গে বিজনিয়া ও দৌলিয়! এই ছুই জন ধৃত হয়। 
এই হাজতে তান্তিয়ার অনুচর ভীল কএদী ১০-জন ছিল,-_ 
তাহার হাজত ঘরে সিদ কাটিয়া বহির্গত হইয়া জেলের 
প্রহরী্দিগকে বলিয়৷ প্রস্থান করিল। 

তাস্তিয়। স্বদলবলে জেল হইতে আসিয়া ৬ ঘণ্ট1 অনবরত 
চঙ্গিয়! ৩* ক্রোশ আসিয়৷ সকলে নিরাপদ হইল এবং গলার 
লৌহনির্শিত হাসলী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যে সকল 
লোক তাস্তিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাস্তিয়। এইবার 
সময় পাইয়! তাহাদিগের প্রত্যেককেই উপযুক্ত শাস্তি দিতে 
লাগিল। এইকূপে তাস্তিয়া কূপণের ধন লুট করিয়া দরিদ্র 
দিগকে দান করিত, যে অল্লাভাবে খাইতে পাইতেছে না, 
তান্তিয়! তাহাকে প্রভূত অর্থ-প্রদান করিত। যেরুপণ, বা 
ছুষ্ধাস্ত, তাস্তিয়! তাহার পক্ষে যমস্বরূপ। 

যেযেলোক তান্তিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং 
তাহাকে পুলিশে ধরাইয়! দিবার জন্ত চেষ্টিত ছিল, 
তাস্তিয়া তাহাদের ,গ্রত্যেকের বিশেষক্ধপে দণ্ড প্রদান 


[ ৬৩৯ ] 
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করিল। তাহাদের ঘর দ্বার পোড়াইয়৷ দিল, অর্থ সকল 
লুট করিয়! দরিদ্রদ্দিগকে প্রদান করিল। পুলিশ ইহাকে 
ধরিবার জন্য কত চেষ্ট করিতে লাগিল, কিন্ত পুলিশের 
সকল চেষ্টাই নিক্ষল হইতে লাগিল। পুলিশ শত শত চেষ্টা- 
তেও যখন তান্তিয়্াকে ধরিতে পারিল না, তখন অনন্তোপায় 
হইয়া হোলকর রাজের সাহায্য প্রার্থনা করিল। হোলকর- 
রাজও বুটাশ পুলিশের সহিত এক মণ হইয়া! তাছার অন্ু- 
সন্ধানে প্রবুন্ত হইলেন। 

তাস্তিয়াকে ধরিবার জন্ত পুলিশ যতই চেষ্টা করিতে 
লাগিল, তান্তিয়াকে ধর! ততই তাহাদের পক্ষে কঠিন হইতে 
লাগিল। এখন ভীলগণই যে তাস্তিয়ার দলভুক্ত তাহা! 
নহে, কোরকু ও বুনজারাদিগের মধ্য হইতে অনেকেই 
আনিয়! তাহার দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। 

তান্তিয়াকে ধরিতে না পারার প্রধান কারণ, তান্তিয়া 
দরিদ্রের পিতা, বিপন্নের একমাত্র আশ্রর দাত । তাস্তির! 
যে গ্রামে লুট করিত, সেই গ্রামের দরিদ্র প্রভৃতি লোক- 
দিগকে সর্ব সাক্ষাতে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিত। 

বালক, ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রীলোক তাস্তিয়ার নিকট বিশেষ 
রূপে দোষী হইলেও মে কোনরূপ অনিষ্ট করিত ন1। 

ষে সকলগুণে তান্তিয়া সেই গ্রদেশীয় দরিদ্র প্রজামণ্ড- 
লীর নিকট বিশেষ সমাদৃত ছিল, ডাকাইত হইবার পরে 
তাস্তিয়। তাহা শিক্ষা করে নাই। বাল্যকাল হইতেই তাহার 
এই গুণ সকল তাহার হৃদয়পটে অঙ্কিত ছিল। 

তাস্তিয়াকে ধরিবার ন্বিমিত্ত গবর্মেন্টের রাশি রাশি 
অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল, হোলকর মহারাজের অনেক 
বিশ্বস্ত কর্মচারী ও সুদক্ষ পুলিশ কেহই কৃতকাধ্য হইতে 
পারিল না। তান্তিয়া এইবরূপে কখন ইংরাঙ্গ রাজত্বে কখন 
বা! হোলকর রাঙ্গ্যে এইরূপে হুষ্টদিগকে দমন করিয়৷ অবস্থান 
করিতে লাগিল। ' 

ইতি মধ্যে তাস্তিয়ার দক্ষিণহন্ত স্বরূপ দৌলিয়! ধৃত হইয়া 
চির নির্বামিত হইল। তাস্তিয়া অনেকগুলি ডাকাইতি 
করিয়া কি জানি কি ভাবিয়া কিছুদিন সাম্যমৃত্তি ধারণ করিয়! 
অবস্থান করিতে লাগিল। 

তাস্তিয়া ৫ বৎসরে যতগুলি ডাকাইতি করিয়াছে, 
তাহার বর্ণনা অসস্ভব। তাহা দ্বার! যথাক্রমে বড় বড় ৪, শত্ত 
প্রসিন্ধ ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে । কখন পুলিশের সম্মুখে 
কখন ব। পুলিশকে প্রতারিত করিয়া এই সকল ডাকাইতি 
ঘটে। তৎকালে তান্তিয়। কতকগুলি পুলিশ কর্মচারীর নাক 
কাটিয়া দিয়াছিল। এখন তান্তিস্সার বয়স ৪৫ বৎসর, 


তান্তিয়াতীল 


এইরূপ অসময়ে বহু পরিশ্রষ, শারীরিক অনেক অত্যাচার 
প্রভৃতিতে তাহার শরীর কিছু ছুর্বল হুইল এবং ক্রমাগত 
১১ বৎনর পর্যযস্ত পুলিশ, পল্টন, মালগুজার প্রভৃতির সহি 
গ্রাম করিয়া সহঅ সহআ গৃহ দাহ করিয়। অতিশয় ক্রাস্ত 
হইয়া পড়িল। এখন দস্থ্যপতি এই সকল পরিত্যাগ করিয়। 
গবর্মেণ্টের নিকট ক্ষমা পাইবার উপায় সকল উদ্ভাবন 
করিতে লাগিল। এই নিমিত্ত পরিশেষে সে অনেকের 
সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। তাহার পক্ষ হইয়া গবর্মেন্টকে 
হ্ুইটী কথা বলিবার নিমিত্ত অনেককে অর্থপ্রদানও 
করা হইল। 

পূর্বে ইহার এতদূর সাহম ও পরাক্রম ছিল যে, ষখন 
যেকোন দরিদ্র ব্যক্তির অন্নকষ্ট নিবারণের ইচ্ছ। হইত 
অথচ সহবে কোনস্থান হইতে দ্রব্যসংগ্রহের উপায় 
দেখিত না, তখন  চল্তি রেলগাড়ীতে অবলীলাক্রমে 
উঠিয়া পড়িত, জোর করিয়া মালগাড়ীর দরজা খুলিয়া 
ফেলিত। এইরূপে মধো মধ্যে জি, আই, পি, রেল- 
গাড়ীতে উঠিয়। চাউল, গম প্রভৃতি বস্তা বস্তা আহারীয় 
দ্রব্য সকল নীচে ফেলিয়া দিত এবং পরে সেই গাড়ী 
হইতে অবতরণ করিয়। সেই দ্রব্য স্বারা দরিব্রদিগের 
অভাব মোচন করিত। এখন তাহার সেই বল হ্রাস 
হইয়াছে, দৃষ্টিশক্তি কমিয়। গিয়াছে, মে তেজ সে উদ্যম 
আর কিছুই নাই। 

তান্তিয়া মেজর ঈশ্বরীপ্রসাদ সি আই ই,র সহিত ইং- 
রাজের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত বন্ধুক্ক করিল। 
ঈশ্বরীপ্রসাদ একদিন তান্তিয়াকে নিমন্ত্রণ করেন। তাস্তি়! 
ইহার আলয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে উপস্থিত হইলে ইহ্ারই 
ষড়যন্ত্রে তাস্তিয়। পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইল। তাত্তিয়ার অনুচর- 
বর্গ এই সংবাদে পুলিশের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে, কিন্ত 
কিছুতেই ক্ৃতকার্ধ্য হইতে পারে নাই।' 

তান্তিয়। ধৃত হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া! ইংরাঁজ গব- 
মেণ্টের আর আনন্দের পরিসীম। থাকিল না। পুলিশ কর্ম 
চারী মাত্রই তাহাদিগের কষ্টের লাথব হুইল, ভাবিয়া আনন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ তাস্তিয়াকে বিচারার্থ 
ইংরাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিস্তু অনেকেই সন্দেহ 
করিতে লাগিলেন, এ বাক্তি প্রকৃত তাস্তিয়া কিনা। কিন্তু 
শেষে অনেক প্রমাণ দ্বারা স্থির হইল, এ-ই প্রকৃত তাস্তিয়াভীল। 

এইবার তাস্তিয়ার বিচার আরম্ভ হইল, তাস্তিয়ার 
বিরুদ্ধে রাশি রাশি অভিযোগ উপস্থিত হইল। তাস্তিয়ার 
বিচার দিন আদালত লোকে লোকারণ্য হুইল । তীস্তিক্নাকে 


[ ৬৪০ ] 


তাস্ব 


যে যে কথা জিজ্ঞাস! কর! হয়, তাস্তিয়া তাহার সকলই সত্য 
বলিয়৷ স্বীকার করিয়াছিল। তাস্তিক্কার ফাঁসির হুকুম হইল। 
দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া জব্বলপুরের জেলের 
ভিতর নীত হইল। অনেক লোক তাস্তিয়ার অন্ত কাদিতে 
লাগিল। তাস্তিয়৷ রাজদণ্ডে জন্মের মতন ইহ সংসার হইতে 
বিদাক্ গ্রহণ করিল। | 
তাস্তবায়ি (পুংস্্ী) তত্তবায়ন্ত অপত্যং তন্তবায়-ইঞ.। তস্ক- 
বায়ের অপত্য। 
তাস্তবায়য (পুং স্ত্রী) তত্তবায়স্ত অপত্যং তস্তবায়-ণ্য (সেনাস্ত- 
লক্ষণকারিভ্যশ্চ । পা ৪১১৫২) ততস্তবায়ের অপত্য। 
তান্ত্র (ক্লী) ১ তন্ত্রবিশি্ট, তারযুক্ত । ২ তন্ত্রশান্ত্রসনবন্ধীয়। 
তান্সিক (ব্রি) তন্ত্রং সিন্ধান্তমধীতে বেদ বা তত্ত্র-উক্থািস্বাৎ 
ঠকৃ। ১জ্ঞাতসিদ্ধান্ত। ২ শাস্ত্রাভিজ্ঞ। ৩ তন্তরশান্ত্রবেত্বা। 
৪ তন্ত্রসম্বদ্ধীয় ব1 শান্ত্রসম্বন্ধীয়। ৫ সন্গিপাত রোগবিশেষ, 
যে সন্গিপাতে অত্যন্ত তন্দ্রা, ততোধিক পিপাসা, অতীসার, 
অতিশয় শ্বাস, কাম, গাত্রবেদনা, শরীর অতিশয় উষ্ণ, গল- 
দেশে শোথ, নাসিকার অগ্রভাগ শীতল, জিহ্বা অত্যন্ত কৃষ্ণ- 
বর্ণ, ক্লাত্তিবোধ, শ্রবণশক্তির তাস ও দাহ জন্মে, তাহাকে 
তান্ত্রিক সন্নিপাত বলে। * (বৈদ্ক)। ৬ তন্তসন্বন্ধীয়। 
তান্ত্রিকী (স্ত্রী) তান্ত্রিক-ডীপ্‌। ১ তশ্বসঙবন্ধীয়া। শ্রুতিগ্রমা- 
ণকধশ্ম ছুইপ্রকার, বৈদিক ও তান্ত্রিক । [ তন্ত্র দেখ।] 
তান্দন ( পুং ) বায়ু, পবন । 
তান্দুর (ক্লী) তন্দুরেণ পাকঘন্ত্রভেদেন নিবৃত্তং অণ২। তক্দুর- 
পক্কমাংসভেদ, অঙ্গারপূর্ণগর্ভে বণগ্ন অবলগ্বিত সংস্কত মাংস 
আচ্ছাদন করিস তন্দুর যন্ত্রধার| ( পাকযন্ত্রতেদ ) পাক করিগে 
তান্দুর মাংস হয। 
"অঙ্গারপূর্ণে গর্তে যদলগ্নমবলম্বিতং । 
স্কতং পিহিতং মাংসং পন্কং তান্দুরমুচ্যতে ॥” ( শকার্ঘচি* ) 
এইমাংস রুচিকর, বল্য ও পথ্য । [মাংস দেখ।] 
তান্ব (পুং) তম্বাঃ গ্রাণাধিষ্টিতত্বাৎ প্রাণবত্যা অয়ং অএ্‌ 
ধজ্ঞাপৃব্বকবিধেরনিত্যন্বাৎ বেদে ন গুণঃ। ১ তন্থজ, পুত্র । 
তন্ুনামকন্ত খষেরপতাং অঞ্। ২ খধিভেদ, তম্নামক খাষির 
অপত্য । পসগ্ভোদিদি্ তান্বঃ” ( খক্‌ ১৯।৯৪।১৫ ) “তা: 
নামধিঃ, (সায়ণ) তনু দশ! পবিভ্রবন্ত্রং তস্তেদং অণ.। 
৩ দশাপবিত্র বস্তসপ্বন্ধী। ন্বার্থে অণ,.। ৪ দশাবন্ত্র। 


* “অতিতন্রাঙঘর়ঃ শ্বাস কাসন্তাপোহতিসারক:। 
সথুলকণ্ঠঃ সিতান্তান! জিহ্বা কণ্ে চ কুজতি 
শ্রতিন্জ। চেতি বিহ্যাৎ তাস্ত্িফে সন্গিপাতিকে ।” (দৈষ্যক) 


ভাপ 


"গৃভ্ণাতিরিপ্রমবিরস্ত তান্বা” | (খক্‌ ৯।৭৮) “তান্বা শ্বকীয়েন 
বস্ত্রেণ । (সায়প) 
তান্বঙ্গ (পুং) তম্বঙ্গের অপত্য। 
তাপ (পুং) তপ-ঘঞ)। ১ ক্লেশজনক উষ্ণাদি ম্পর্শ জন্ সম্তাপ। 
২ কৃচ্চ,। ৩ উঞ্ণত1। ৪ যাতন।, মনঃপীড়1। ৫ জর। ৬ আধ্যা' 
ঝ্বিক, আধিদৈবিক ও আধিতৌতিক হুংখ। [ছুঃখ দেখ।] 
তাপ (799৪) প্ররতিকার্যের সামঞ্জন্ত বিধানে বিশেষ 
উপযোগী । 

ইহ! দ্বারা বাত্য। প্রসৃতি কত শত আশ্চর্য্য ভয়ানক 
ঘটনা সংঘটিত হইতেছে । ইহা না হইলে রসায়নশাস্ত 
বিশেষরূপে পরীক্ষা দ্বারা আলোচনা করিতে পারা যায় ন!। 
বস্ততঃ পদার্থগণের সংশ্লেবণ, বিশ্লেষণ, অবস্থান্তর বা রূপান্তর 
প্রাপ্তি প্রভৃতি ক্রিয়ার তাপ একটা প্রধানতম সাধক । 

অধিক কি, এমন কোন রাসায়নিক ক্রিয়াই নাই যাহাতে 
তাঁপের বিনিয়োগ উদ্ভব বা বিলয়ন হয় না। ইহার মূলতত্ব 
ও যথাযোগ্য বিনিয়োগ প্রণালী অবগত হইতে পারিলে 
সংসারে কত শত অদ্ভুত ও মহোপকারক কাধ্য সংসাধন 
করিতে পারা যায়! বাম্পীয্ শকট, বাম্পীয়যান ও তাপমান 
যন্ত্র প্রভৃতিই ইহার নিদর্শন। কি প্রাণিরাজ্যে, কি জড়রাজ্যে 
তাপের মহোপাদেয়তা সর্বত্র বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। 

তাপ ন! থাকিলে প্রাণী বা উদ্ভিজ্জগণের জন্ম, পরিবদ্ধন 
বা পচন কিছুই হইত না। তাপবিশেষ উপকারী, কিন্ত 
তাহার লক্ষণর্কি? তাপ অদৃশ্ত। প্রদীপ জলিতেছে, দেখিয়া 
কিছু বল যায় না, যে সে উত্তপ্ত । ইহা ভারবিহীন; কোন 
বস্তর শীতকালেও যতটুকু ভার, গ্রীক্ষকালেও ততটুকু ভার 
থাকে । তাপনিবন্ধন ভারের কিছুই বৈলক্ষণ্য হয় না। অথচ 
তাহার সন্ডার উপলব্ধি হইতেছে । সে সত্ব ম্পর্শগ্রাহ ও 
প্রক্রমান্ূমেয়। তাপ কোন বস্ততে উপসংক্রামিত হয়, বস্তু 
তাহা শোষণ করে এবং তখন অবস্থাস্তর বা ব্বপাস্তর 
প্রাণ হয়। তখন তাপের গ্রক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। 
তখনই বিস্তারণ, তরলীকরণ, বাম্পীকরণ গ্রভৃতি ক্রিয়ার 
উপলব্ধি হয়। 

তাপ সকল পদার্থেই বর্তমান থাকে । তবে অল্প আর 
অধিক। তুষারপিণ্ড যে এত শীতল, ইহাতেও তাপ আছে। 
কারধ তাপমান-মন্তদ্বারা ইহা নিণাত হইয়াছে যে, শীতগ্রধান 
দেশে তুষার গ্রীম্মকীলে যত শীতল থাকে, শীতকালে তাহা 
অপেক্ষা অধিক শীতল হইয়! যায়। 

তাপের গতি সরলরেখায় এবং আলোকের ন্যায় ইহা 
বন্ধন্তরে' প্রতিফলিত বা! সংক্রামিত হয়। কোন কোন 
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বস্ত ইহাকে আত্মসাৎ বা শোষিত করে। কোন কোন 
বন্ধ হবার প্রতিফলিত হয়। কোন কোন বস্তদ্ধার পরি- 
চালিত, প্রসারিত ও বিকীরিত হয়। সকল স্থলে তাপ 
প্রত্যক্ষগ্রাহহ ও পরিমেয়। কোন কোন বস্ত তাপকে 
শোধিত করে, কিন্তু সে বস্তব উত্তপ্ত হয় না, কিম্বা হইয়াছে, 
এমন দেখ! যায় না। এখানে তাপ গুঢ়, অনিজ্িয় গ্রাহা বা 
অন্ুমিতি-গ্রাহ । 

স্থতরাং তাপ দ্বিবিধ-_প্রত্যক্ষগ্রাহা ($0751519) ও অন্ু- 
মিতিগ্রাহা (15000) | 

কিন্ত তাপের লক্ষণ কি? যাহা কোন বস্তুতে থাকিলে 
সেই বস্ত্ব উষ্ণ বোধ হয়, তাহার নাম তাপ। 

এখানে জিজ্ঞাসা করিতে পার, যখন গুঢ়ভাবে কোন 
বস্ততে থাকে, তখন কি সে তাপ তাপ পদবাচ্য হইবে না ? 
হইবে, কারণ সেখানে পূর্বে তাহার অস্তিত্ব লক্ষিত হই- 
য়াছে এবং পরেও তাহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হইয়া! থাকে, সুতরাং 
সে অবস্থায় দৃষ্ট না হইলেও অনুমান করা যাইতে পারে, 
যে তাপ সেখানে বর্তমান। 

কোন এক বর্তূল উপরে ফেলিয়! দিলাম, তাহা ন! 
পড়িয়া কোন এক ছাতে বা অন্ত কোন উচ্চ ভূমিতে গিয়া 
রহিল, তাহার পতন সেই আধার সংযোগে নিবারিত হইল। 
তখন কি বলিৰ যে তাহার পতনশক্তি নষ্ট হইল ন1, কারণ 
সেই আধার শৃহ্ত করিলে সেই বর্তল অমনি ভূমিতে 
পতিত হইয়া যাইবে । ক্ষণকালমাত্র সেই আধার ভূমি 
উক্ত বর্তলের পতনশক্তির প্রতিরোধ করিয়াছিল। তুলা 
বল বিরোধিতা-নিবন্ধন সে শক্তি তখন প্রত্যঙ্গীভৃত হয় 
নাই, সেইরূপ তাপও সময়ে গুঢ়ভাবে থাকে, বস্তু উঞ্চ 
হইয়াছে, এমন বোধ হয় না, অর্থাৎ তাপের কোন কার্য্যই 
সেখানে দৃষ্ই হয় না, কিন্তু অবস্থাস্তরে বিলক্ষণ লক্ষিত 
হয়। ইহা! একে একে বাহুল্যরূপে বলা যাইতেছে । 

তাপের প্রকৃতি (বি&016 06 1)680 কি? 

অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এ বিষয়ে নানাবিধ মত প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে সকলের মধ একটাও সর্বাঙগ 
স্থন্দর বলিয়। গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু এটা স্থির তাপ, 
আলোক এবং তাড়িত এ তিনই এক পদার্থ। একই প্রকৃতির 
রূপাস্তর মাত্র । 

এই তিনের উপাদ্দানীভূত পদার্থ ইখর (7:05: ), ইহা 
অণু সকলের পরস্পর অবান্তর প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
অবস্থান করে। প্রাচীন গণ্ডিতগণ বলিতেন, যাহার উঞ্ণ 
স্পর্শ আছে, তাহার নাম তেজ। পূর্বতন যুরোপীয় পণ্ডিতগণ 
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ইন্থাকে একপ্রকার অতি সুল্সপদার্থ বলিয়া মনে করিতেন, 
কিন্ত নবোরা বলেন, তাপ স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। 

তাহারা প্রমাণ করিয়াছেন, জড়াত্মক অণুসমূহের 
কম্পনই তাপ। তাহাদের মতে জড় পদার্থের পরমাণু সকল 
ইথর বা আকাশ নামক যে একপ্রকার বিশ্বব্যাপী স্থগ্র 
পদার্থে পরিবেষ্টিত তাহারই আন্দোলনে জড়প্রব্যের অণু 
সকল আন্দোলিত হুইলে তাপ উৎপন্ন হয়। 

যাহা হউক তাপের প্রকৃতি বিষয়ে এই ছুইটী প্রধান- 
তমমত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে শেষোক্তটাই সর্বত্র 
গরিগৃহীত হইয়াছে । 

১ম। ভাপ একটা সুস্্তম অদৃশ্ঠ তরল পদার্থ ইথর 
(20197) 1 ইহা সকল স্থপে এবং সকল বস্তর সহযোগে 
অবস্থান করিতে এবং প্রয়োজন ঘশতঃ আবার সেই সকল 
হইতে পৃথকৃভৃত হইতে সমর্থ। এইরূপ সহযোগে এবং বিচ্ছেদে 
প্রসারণ, গলন প্রভৃতি তাপের ক্রিয়৷ লক্ষিত হইয়৷ থাকে । 

২য়। তাপ অণু সকলের কম্পন জাত। যখন কোন 
বস্তর অণু সকল কম্পিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে স্পর্শ 
করিলে সেই কম্পন আমাদের ন্নাযুতে আসিয়া আঘাত 
করে এবং তাহাতেই আমাদের উষ্ণ স্পর্শান্থভব হয়। 
আরও সেই কম্পন যে শুদ্ধ অণুসকলেই অবস্থান করে, 
এমন নহে। সেই অণু সকলের অবান্তর গ্রদেশস্থিত ইথরের 
মধ্যেও বর্তমান থাকে । এই শেষোক্ত মতই এখন বিশেষ 
যুক্তিসিদ্ধ বলিয়! বোধ হইতেছে । কারণ এই সংসারে যত 
কিছু পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, প্রকৃত ধরিতে গেলে মকলই 
অনবচ্ছিন্ন গতিশীল। 

বস্ততঃ প্রকৃত স্থিতি কাহারও নাই, স্থিতিশীল এরূপ 
কাহাকেও বলিতে পার! যায় নাই। তবে সেই গতি 
কোন কোন স্থলে প্রত্যক্ষ হয় এবং কোন কোন স্থলে ব৷ 
অনুমিত হয়। সেই গতি আবার বলের অন্তরূপ মাত্র । 
সেই বল আবার আত্মগত বা অন্তলভ্য হইতে পারে। যাহা 
হউক সেই গতি বা বল হইতে তাপ জন্মে । পদার্থে পদার্থে 
সংঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি হয়। যে সকল অণুর সংযোগে সেই 
সেই পদার্থ জন্মিয়াছে, তাহাদের চলনে বা পরস্পর সংঘর্ষণে 
তাপের উৎপন্তি। বস্ততে আঘাত করিলে বস্ত উষ্ণ বোধ 
হয়, স্থুতরাং যত অধিক বলগ্রয়োগ কর! যাইবে, তত অধিক 
তাপন্ন্মিবে। বাম্পীয় শকট ব1 বাম্পীয়যানের বাষ্প ইহার 
নিদর্শন ্বর্ূপ। যখন সেই তাপ অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ 
যখন তাহাকে আবার কোনরূপ গতি সমুৎপাদনে প্রবৃত্ত 
কর! বার, তখন তাপ আবার তিরোছিত হয় । 
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তাপের উৎপত্তি-স্থান (89০81088 01 1)686)। এখন 
তাপের উৎপত্তি-স্থানের বিষয় বিবৃত, হইতেছে । যতগুলি 
তাপপ্রভব পদার্থ আছে, তাহাদের মধ্যে হুর্য্য একটা প্রধান- 
তম। হুর্য্যের তাপ পৃথিবীতে পড়ে এবং তাপের সমুদায় 
কার্ধ্য সেখানে দৃষ্ট হয়। গ্রীম্মকালে অধিক তাপ অন্ৃভূত 
হয়ঃ সেই সময়ে উদ্ভিজ্জগণের পরিবর্ধনাদি তাপের ক্রিয়া 
লক্ষিত হয়। তাপ পৃথিবীতে পতিত হইয়। পৃথিবীকে উত্তপ্ত 
করে, পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ উত্তপ্ত হয়। কিন্তু তাহ পৃথি- 
বীর অভ্যন্তরে হাত কএক মাত্র প্রবেশ করে বলিয়। অনেকে 
গ্রীষ্মকালে মাটির ভিতর ঘর নির্মাণ করিয়। থাকে । রেল- 
গাড়ীর ব্লাস্তায় রেলের যেখানে পরম্পর সংযোগ, সে স্থলে 


' গ্রীষ্মকালে অধিক তাপের সময় পরিসরণ হইবে বলিয়। 


একটু একটু ফাক করিয়া রাখা হয়। এই সময়ে নানাবিধ 
ফল পরিপক্ক ইয়। এই সময় তাপের আধিকা হয় বলিয়া 
পরিশোষণ ক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়। যায় । খাল, 
বিল প্রভৃতি শুকাইয়! যায়। 

হুর্যয ব্যতীত সংঘর্ষণ (015197), পেষণ, সংঘট্রন (0০7০5, 
9101), রাসায়নিক ক্রিয়! প্রভৃতি ইহারাও পাপপ্রভব। তাড়িত 
ও দহন ইহার! উক্ত রাসায়ণিক ক্রিয়ার অন্তপরিণঠি মাত্র । 
এঁ সকল হইতেও তাপের উৎপন্তি হয়। 

সংঘর্ষণ। বস্ততে বস্ততে সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি 
হ্য়। কাণ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি হয়। হাতে 
হাতে ঘর্ষণ করিলে হাত উত্তপ্ত হয়। কাচের শিশির ছিপি 
বদ্ধ হুইয়| গেলে রজ্জুারা শিশির গলায় ঘর্ষণ করিলে সে 
স্থান উত্তপ্ত হইয়! প্রসারিত হয়, সুতরাং ছিপি খুলিয়৷ যায়। 
বরফে বরফে ঘর্ষণ করিলে বরফ গলিয়া যায়। 

ডেভি সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, রেলের উপর 
কলের গাড়ীর চাঁকার ঘর্ষণে অগ্রিক্ষ,লিঙ্গ লক্ষিত হইয়া 
থাকে । পাছে ঘর্যণে তাপ জন্মে; এই জন্তই কলের গাড়ীতে 
চর্ব্বি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ জন্যই কলের সমুদয় অঙ্গ 
প্রতাঙ্ন যথাযোগ্যরূপে বিনিযোজিত হইয়া থাকে । 

ঘট্টন। সংঘর্ষণ এবং পেষণ এই উভয়ের একত্র 

সংঘট্টন। চক্মকির পাথরে চক্মকি দিয়া অগ্নযৎপাত হইয়! 
থাকে। কর্ধকারেরা হাতুড়ি দিয়! লৌহ পিটিবার্স সময় লৌহ 
উত্তপ্ত হয়। 

রাসায়নিক ক্রিয়া । বস্্তে বস্ততে মিলিত হইলে যে 
নূতন গ্রকার বস্তর সৃষ্টি করে, তাহাকে রাসায়নিক ক্রিয়া 
বলা যাঁয়। অনেক সময়ে ইহাতে অপ্রযৎপাত হয়। যদিও 
সময়ে সময়ে ইহ প্রত্যক্ষীভূত হয় না। চুগে জল- দিলে, জলে 


তাপ 


গন্ধক ভ্রাবক দিলে তাপ উদগত হয়। জলে পটাশ দিলে জলিয়া 
উঠে। গ্রাদদীপ জলা প্রভৃতিও রাসায়নিক ক্রিয়ার উদাহরণ স্থল। 

পুর্ষে উক্ত হুইয়াছে, তাপ দ্বিবিধ--প্রত্যক্ষগ্রাহহ ও গৃঢ় 
বা অনুমিতিগ্রাহা। প্রত্যক্ষগ্রাহ তাপ প্রায়ই ম্পর্শশক্কি 
ছারা অনুভূত হয় । বিশেষ বিবেচনা করিয়। দেখিতে গেলে 
স্পশবোধ আমাদের একপ্রকার তাপমান্যন্ত্। যখন 
আমরা কোন উষ্ণ বস্তম্পর্শ করি, তখন আমাদের উষ্- 
স্পর্শান্ুভৰ হয়, তেমনি যখন আমরা কোন এক তুষারপিণ্ডে 
হাত দিই, তখন আমাদের শীতল স্পর্শান্ুভব হয়। কিন্ত 
উহা কত শীত বা উষ্ণ তাহ! নির্দেশ করিয়া বলিতে পারি 
না। নির্দেশ না করিতে পারিলেও তাপের বৈলক্ষণ্য ও 
হ্বাস বৃদ্ধি প্রভৃতি কিছুই স্থির করিতে পারি না। এই জন্যই 
তাপমানযন্ত্রের স্য্টি হইয়াছে । ইন্দ্রিয় দ্বারা সামান্ততঃ যাহ 
কিছু স্তির করা যায়, তাহ! প্রকৃত হইবার সম্ভব নাই। 
কেননা যদি কোন গৃহস্থের তিনটা পদার্থ থাকে, একটী ধাতুর, 
একটা কাষ্ঠের আর এক খানি বস্ত্র, এখন তাহাদের প্রত্েক- 
কেই যদি ক্রমান্বয়ে স্পর্শ করা যায়, তাহা! হইলে আমাদের 
তিনটা বিভিন্ন প্রকার ল্পশান্ুতব হয়। যদি গৃহস্থিত বাধু 
উষ্ণ থাকে, তাহ! হইলে বস্ত্রখানি উষ্ণ, কাষ্ঠ উষ্ণতর এবং 
ধাতুর পদার্থটা উষ্ণতম বোধ হয়, কিন্তু সেই বায়ু শীতল 
থাকিলে তদ্বৈপরীত্য ঘটিবে অর্থাৎ ধাতব পদার্থটী শীতলতম, 
কাষ্ঠ শীতলতর এবং বস্ত্রথানি শীতল বোধ হুইবে।' বস্ততঃ 
আমাদের স্পর্শশক্তি বিলক্ষণ অনিশ্চিত । 

কোন এক পথিক কোন এক পর্বত হইতে নামিতেছেন, 
আর একজন সেই পর্বতে উঠিতেছে, যিনি নামিতেছেন, 
তিনি যতই নামেন, ততই উষ্ণ বোধ করেন, আর যিনি 
উঠিতেছেন, তিনি কেবলই শীত অনুভব করিতেছে, এ ছুই 
জনের মধ্য কেহই উষ্ণত্বের বা শীতলত্বের হাস বুদ্ধি বিশেষ 
করিয়। উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। এমনকি কথন 
কখন গ্রীষ্মকালেও এক এক দিন শীতাহ্থভব হয়, এবং শীত- 
কালেও সময়ে সময়ে উষ্ণ বোধ হয়। এই সকল বৈলক্ষণ্য 
সপ্রূপে নিদ্ধারণ করিতে গেলে স্পর্শশক্তির উপর কোন 
মতেই বিশ্বাস কর! যায়না । কেহ কেহ তাপকে একটা 
স্রগ্ব তরল পদার্থ বলিয়া বর্ণন করেন, কিন্তু ইহাকে তরল 
পদার্থের স্তায় সের হিসাবে ওজন করিতে পার! যায় না। 
ফলতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাপকে কোনরূপেই মাপিতে পার! 
যায় না, কিন্তু আমর পদার্ধোপরি তাপের নানাবিধ প্রথমে 
পরিমাণ করিয়। তাপের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে সমর্থ 
হুই। [তাপমান দেখ।'] 
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উষ্ণত1 ও শৈত্য ।- উষ্ণতা ও শৈত্যে কোন বিশেষ 
গ্রভেদ নাই। এক বস্তর সহিত তুলনায় যাহাকে উষ্ণ 
বলিয়! বোধ হয়, অন্ত আর এক বস্তর সহিত তুলনায় তাহা- 
কেই আবার শীতল বলিয়! জ্ঞান হয়। এক হন্ত অত্যুষ্ণ 
জলে ও অন্য হস্ত অত্যন্ত হিম জলে নিমগ্ন করিয়া পরে যদি 
উভয় হস্তই নাতি শীতোষ্চজলে নিমজ্জিত কর! যায়, তাহা 
হইলে যে হম্ত উষ্ণ জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তদ্বার 
শৈত্যের, আর যে হস্ত হিমজলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তদ্বারা 
উষ্ণতার অনুভব হয়। 

তাপ নিবন্ধন জড় বস্তর প্রনারণ। তাপ নিবন্ধন জড় 
দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পরকে দূরীভূত করে। এই 
নিমিত্ত তাপসমাগমে দ্রব্যাদি প্রসারিত হয়। উত্তপ্ত 
হইলে কঠিন ভ্রব্য অপেক্ষা তরল এবং তরল দ্রব্য অপেক্ষা 
বায়বীয় দ্রব্য সকল অপেক্ষাকৃত অধিক বসত হয়। 
তাদৃশ উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রব্য দ্রব ও দ্রব দ্রব্য বাষ্প হইয়া 
যায়, কঠিন দ্রবা সকল উত্তপ্নু হইলে গ্রাসারিত হয়। এই 
নিমিত্ত রেলের রাস্ত। নিন্মাণ করিবার সময়ে রেলগুপির 
মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ফাক রাখিতে হয়। 

য্ত্রধারা পরীক্ষ! করিয়া দেখ! গিয়াছে, কোন শীতল 
লৌহদগ্ড যে ছিদ্র মধ্যে অনায়াসে গ্রবিষ্ট হয়, কিন্তু উত্তপ্ত 
হইলে আর তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। যেনকৃল 
কঠিন পদার্থ তাপ সমাগমে বিশ্লি না হয়, তাহাদিগকে 
উত্তপ্প করিলে ক্রমে ক্রমে কোমল হইয়া! আইসে, এবং 
অবশেষে তরল হইয়া যায়। কঠিন দ্রব্যের ন্যায় দ্রব দ্রব্য 
সকলও উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হ্য়। 

এই নিমিত্ত জলপূর্ণ পাত্রে তাপ দিলে তাহ! হইতে জল 
উচ্ছ'সিত হুইয়া পড়ে । বায়বীয় বস্ত সকল তাপ গাইলে 


_বিলক্ষণ প্রারিত হয়। যদি কোন বাযুপূর্ণ চর্মমশকের 


মুখ বন্ধ করিয়া তাহাতে তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে 
উহা অমনি স্বীত হইয়া উঠে। 

সমান তাপ প্রাপ্ত হইলেও সকল গ্রকার কঠিন ও তরল 
দ্রব্য সমান পরিমাণে প্রনারিত হয় না, কিন্তু যাবতীয় 
বায়বীয় বস্তই সমান তাপ প্রাপ্ত হইলে গ্রায় সমান পরিমাণে 
বিশ্ৃত হয়। 

তাপের ফল। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হুইয়াছে, ঘন, 
তরল বা! বাম্পীয় সকল পদার্থই তাপে প্রসারিত ও শৈত্যে 
সঙ্ষোচিত 'হয়। এই প্রমরণ ঘন পদার্থে অল্প, তরল 
পদার্থে অপেক্ষাকৃত অধিক ও বাম্পীয় পদার্থে সর্বাপেক্ষ! 
অধিক লক্ষিত হয়। অর্থাং পদার্থের অণু সকল যত 
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শিথিলবন্ধ হইবে, প্রসরণও তত অধিক লক্ষিত হইবে। 
সকল বস্তু এক তাপক্রমে একরূপ প্রসারিত হয় নাঁ। 

ঘন পদার্থের প্রসরণ এত অল্প, যে আমরা তাহ! দেখিয়! 
বুঝিতে পারি না। কিন্তু সুক্মরূপে পরিমাণ করিলেই 
জানিতে পারা যায়। 

লোহার বেড় উত্তগু না করিলে চাকায় পরান যায় ন!। 
ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, উত্তাপে উহার আয়তনের 
বৃদ্ধি হয়, কিন্ত সে বৃদ্ধি এত অল্প যে সুস্ম দৃষ্টিরও 
অগোচর। কাচ সহস! উত্তপ্ত বা শীতল হইলে ফাটিয়া 
যায়। কারণ কাচ অপরিচালক। তাহার মকল ভাগে 
সমভাবে তাপ ঝটিতি পরিচালিত হয় না। 

স্থুতরাং যে স্থলের তাপ অপেক্ষাকৃত অধিক হ্ইয়! 
পড়ে, সেইস্থল একটু অধিক প্রসারিত হইতে চেষ্টা করে। 
এইরূপে অদম প্রসরণ বলেই সেই কাচ ফাটিয়া উঠে। 
কোন বস্তু অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়! শীতল হইবার সময় তাহার 
সঙ্কোচনে ষে বল উৎপাদিত হয়, তাহ অত্যন্ত অধিক। 
একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে । 

পারি নগরে কোন একটি বাটার ভিত্তি ফাটিয়া ৰাঁহি- 
রের দিকে ফুলিয়। উঠিয়াছিল, লৌহদও দিয়া সেই বাটা 
বেষ্টিত করা হয়, পরে এ লৌহ্দণ্ড সকল উত্তপ্ত করিয়া 
যথেই উত্তপ্ত হইলে এ দণ্ডগুলি স্ুপ্‌ দিয়া আঁটিয়া দেওয়! 
হয়| এ দণ্ডগুলি যখন ক্রমে শীতল হইয়া সঙ্কোচিত হইতে 
আরন্ত হইপ, সেই সঙ্গে ভিত্তিও সঙ্কোচিত হইয়! গেল। 

তরল পদার্ধের প্রসরণ আমর! সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া 
থাকি। ইহ! ছুই প্রকার যথার্থ (1681) এবং প্রত্যক্ষ 
( 50791580)। একটী তাপক্রম যন্থের বর্ত,লাকার ভাগে 
তাপ দাও পারদ নলে, উঠিতে থাঁকিবে। যতটুকু উঠিতে 
দেখিবে, মেইটুকু তাহার প্রতাক্ষ প্রঘরণ। কারণ তাপে 
পারদ যেমন প্রসারিত হইল, বর্ত,লাকার ভাঁগটীও ঈষৎ 
প্রসারিত হইল। সুতরাং বর্ত,লাকার ভাগে এখন পারদকে 
ূর্ববাপেক্ষা অধিক স্থান পূর্ণ করিতে হইল, কিন্তু উহ! যদি 
পূর্বাবস্থা থাকিত, তাহা. হইলে পারদ নলের আরও উপরি- 
ভাগে উঠিভ এবং সেইটীই পারদের বথার্থ (7০21) প্রসরণ 
হইত। এইরূপ তরল পদার্থ যে পাত্রেই থাকুক ন! কেন, 
তাপে তরল পদার্থের সহিত সে পাত্রেরও কিছু প্রসরণ হয়। 
স্তরাং তরল পদার্থের প্রসরণে আমর! কেবল, প্রত্যক্ষ 
প্রসরণই দেখিতে পাই। ০ 

তরল পদার্থের প্রসরণ সকল পদার্থের প্রসরণ অপেক্ষা 
জর নিদমান্যায়ী। এবং তাপক্রম। তই ৰাশ্পীভাব বিন্দুর 


[ ৬৪৪ ] 
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সমীপবর্তী হয়, ততই ইহার নিয়মের ব্যতিক্রম বাড়িতে 
থাকে । 

ঘন ও তরল উভয় পদার্থের মধ্যেই কতকগুলিতে গ্রসরণ- 
নিয়মের বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। গন্ধক ও কোন কোন 
মিশ্ধাতু গলাইলে ঘণীভূত হইবার সময় সঙ্কোচিত ন৷ হুইয়! 
গ্রসারিত হইয়া থাকে । যে ধাতুতে ছাঁপিবার অক্ষর গ্রস্ত 
হয়, ছাচে ঢালার পর শীতল হইবার সময় তাহ। অল্প প্রসারিত 
হইয়! অক্ষরের অগ্রভাগ সুস্পষ্ট রূপে বিভিন্ন করে। 

তাপের অংশ সকল লিখিয় প্রকাশ করিতে হইলে 
তাহাদিগের সংখ্যার দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ উর্ধে এক একটা 
ক্র শূন্য দিতে হয় এবং শতাংশিক ফারেনহীট্‌ কি রিও- 
মার যে প্রণালীর অংশ তাহার নামের আছ্যক্ষর লিখিত হয়। 
যথ] ২৭* শ, ৬০* ফা] ১২* রি, অর্থাৎ শতাংশিকের ২৭, ফারেণ 
হীটের ৬০, রিওমারের ১২ অংশ । শুন্তের নিয়স্থ কোন অংশ 
লিখিতে হইলে খণ চিহ্ন দিতে হয়। যথা ১৫* শ অর্থাৎ 


_ শত্তাংশিক তাপমানের শুন্তের ১৫ অংশ নিয়ে। 


তরল পদার্থের মধ্যে জলই ইহার উদাহরণ স্থল। শতাং- 
শিক তাপক্রমের 9* অংশ পর্য্যন্ত জল শৈত্যে সঙ্কোচিত হয়। 
কিন্ত জলের তাপক্রম ইহার নীচে যতই কমিতে থাকে, জল 
তত প্রসারিত হইবে । কারণ ৪*'শে জল গাড়তম অর্থাৎ 
সঙ্কোচনের চরম সীম! প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাকে উত্তপ্ত বা 
শীতল কর, ইহা! প্রসারিত হইবে । জলের এই বৈপরীত্য 
ন! থাকিলে শীতপ্রধান দেশে শীতকালে যে সকল হ্রদ, নদ, 
নদী প্রভৃতি তুষারাবুত থাকে, মেই সকলের তলম্থ জল খর 
ন। হইয়! উপরস্থিত জল বরফ হওয়! অসম্ভব হইত । তলস্থ 
জল বরফ হইলে কোন জলচরই জীবিত থাকিতে পারে না। 
কিন্ত &*পে পল গাঢ়তম হওয়াতে বরক যাহার তাপক্রম 
** শে তাহা অপেক্ষা ল্রঘু বলিয়া ভামিতে থাকে এবং 
ৰরফ অপরিচালক ইহা! উপরে থাকাতে বাহিরের শৈত্য 
নিয়স্থ জলে গ্রবেশ করেনা । সেজলের তাপক্রম ৪*শে 
থাকে এবং ষেই জলে মত্ন্ত ও অন্তান্ত জলচর গ্রাণিগণ 
জীবন ধারণ করিয়া থাকে। 

ৰাম্পীয় পদার্থের প্রসরণ সকল পদার্ধেরং প্ররণ অপেক্ষা 
অধিক নিয়মানুযায়ী এবং সকল বাম্পীয় পদার্থই গ্রায় সম- 
ভাবে প্রসারিত হুয়। এই প্রসরণ তরল পদার্থের প্রসরণ 
অপেক্ষ। ১৩ গুণ অধিক । ৰাম্পীয় পদার্থের প্রসরণ যে মানব 
জীবনের কত শত মঙ্গলসাধন করে, তাহা বলিয়া উঠ1 যায় 
না'॥ কেবল মানৰ-জীবন কেন, এমন কোন জীবনই নই, 
যাহ! ইহার, অভাবে ন& হয় না) 
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যাহার অভাবে আমর! মুহূর্তমাত্রও বাচিতে পারি না, 
সেই বাষুতে আচ্ছন্ন থাকিয়াও আমর! তাহারই অভাবে 
মরিয়! যাইতাম। আমরা যে বায়ু নিশ্বাস দ্বার! ত্যাগ করি, 
তাহা যদি গ্রনরণ গুণে তৎক্ষণাৎ উর্ধগত না হইত এবং 
তাহার পরিবর্তে যদি পরিষার বায়ু ন। পাইতাম, তাহ! হইলে 
সেই পরিতাক্ত বাযুই আমাদিগকে আবার গ্রহণ করিতে 
হইত এবং এ বাধুই আমার্দিগের জীবন সংহার করিত। 
মুছু মলয়ানিল হইতে প্রচণ্ডবাত্যা। পর্যাস্ত সকল বায়ুগতির 
ইহাই একমাত্র কারণ। এই বাধুগতি না থাকিলে আবার 
মেঘ যেখানে হইত, সেইখানেই অর্থাৎ সমুদ্রের উপরেই 
থাকিয়া! যাইত, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অনাবৃষ্টি হইত। 
কুষিকার্ধয চলিত না। ইত্যাদি অশেষবিধ অমঙ্গল উৎপাদিত 
হইত) কিন্তু তাপের প্রসরণ বলে পূর্বোক্তরূপ অমঙ্গল 
সকল ঘটে না। 

তাপ বস্তর অবস্থার পরিবর্তন করে। পদার্থকে ঘন, 
তরল ও বাম্পীয় এই তিনপ্রকার অবস্থায় যে দেখা যায়, 
তাপই তাহার কারণ। 

পদার্থ তাপের সংক্রমণে ঘন হইতে তরল, তরল হইতে 
বাম্পীয় এবং তাপের অবসরণে বাম্পীয় হইতে তরল এবং 
তরল হইতে ঘন অবস্থায় পরিণত হয়। বরফ, জল ও 
জলীয় বাম্প একই উপাদানে নির্মিত, কেবল তাপভেদে 
অবস্থাত্রয়ে পরিণত । 

লৌহ এত কঠিন, কিন্তু তাপ দেও গলিয়া যাইবে, আরও 
তাপ দেও বাম্প হুইয়! যাইবে। 

সকল পদার্থকে আমর অবস্থাত্রয়ে পরিণত করিতে 
পারিনা, কিন্তু পারিনা! বলিয়া যে হয় না, তাহা নহে। 
উত্তম উপায় অবলম্বন করিলে যে হয়, তাহার আর 
সন্দেহ নাই। বায়ু ও অজনক কখনও অবস্থাস্তরে পরিণত 
হয় নাই। আল্কোহলকে জমাইতে পারা যায় নাই, কিন্ত 
যথেষ্ট তাপ অপশ্থত করিতে পারিলে সে উদ্দেশ্ত সাধিত হয়, 
তাহার আর সন্দেহ নাই। অঙ্গার ও কোন কোন ধাতব 
পদার্থ সাধারণ অগ্নিতে গলে না, কিন্ত যে কোন পদার্থই 
হউক না তাড়িতাগ্রিতে উহ! গলিয়! বাষ্প হইয়া যাইবে। 

তাপ সকল বস্ত্ররই একরূপ পরিবর্তন সাধন করে, অর্থাৎ 
যথেষ্ট উত্তপ্ত করিতে পাঁরিলে সকল বস্তই বাম্পীভূত এবং যথেষ্ট 
তাপ অপস্যত করিতে পারিলে সকল বস্তই ঘনীভূত হয়। 

তরল: পদার্থ ছুইপ্রকারে বাম্পীতৃত হয়--সাঁধারণ 
তাপক্রমে ও উদগমশীল তরল পদার্থ সকল অনাবৃত অবস্থায় 
উপরিভাগ হইতে অল্পে অল্নে বাপপাকারে পরিণত হইয়। 


১61 ১৬২ 
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তাপক্রমের বৃদ্ধির সহিত এই বাম্পীভাবের বৃদ্ধি হয়, 
এই কারণে কোন পাত্রে জল গরিপুর্ণ করিয়া অনাবৃত 
রা'খিলে ক্রমে কমিয়া নিঃশেধিত এবং জলাশয়াদি গ্রীক্ষকালে 
শু প্রার হয়। এই কারণেই আর্রবস্ত্র বাতাসে দিলে 
শুষ্ক হয়। এই বাম্পীভাবের নাম উৎশোষণ (7280012- 
007 )1 আর তাপদংযোগে কোন তরল পদার্থের সমস্ত 
ভাগ যখন বাণ্পাকারে পরিণমনশীল হয় এবং অধঃ হইতে 
যখন বাম্প সকল ত্বরিত উদগত হইতে থাকে, তখন সেই 
বাম্পীভাবের নাম শ্কটন। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে 
পাই, কিন্তু পূর্বোক্তটা সকল সময় দেখিতে পাওয়া যায় 
না। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তরল পদার্থের বাচ্পীভাবে 
পরিণত হইতে সকল সময় সমান তাপ লাগে না। তূবাধুর 
পেষণ অল্প হইলে অন্ন তাঁপ এবং অধিক হইলে অধিক 
তাপ লাগে। ভূবাযুর পেষণ যেখানে নাই সেখানে জঙলগ 
আল্কোহল প্রভৃতি কোন কোন তরল পদার্থের আদে। 
ভাপের আবশ্তকতা৷ হয় নাঁ। একটা জলপুর্ণ পাত্র বায়ু 
নিফচাশকযন্ত্রের মধ্যে রাখিয়া ভিতর শৃন্ত করিয়া ফেলিলে 
জল স্বতঃই ফুটিতে থাকে । অথচ জল উত্তপ্ত হয় না, বরং 
শীতল হইতে থাকে। সচরাচর ১৯৯* তাপ ত্রমে জল 
ফুটিয়! উঠে, কিন্তু উচ্চ উচ্চ পর্বতের উপর যেখানে ভূবাষুর 
পেষণ অপেক্ষাকৃত অল্প, ৮** বা ৮৫তেই জল ফুটিয়া 
উঠিবে। 

এতত্তিনন তাপের আরও অনেক ফল আছে। তাপ 
রাসায়নিক সংষেঞ্জা ও বিয়োগের এক প্রধান উত্তেজক। তড়িং 
ুম্বকাকর্ষণ সম্বন্ধে তাপের ফল পরে বিকৃত হইবে। 

তাপ নিবন্ধন জড় বস্র অবস্থাস্তরোৎপত্তি। উত্তাপ 
কঠিন দ্রবা দ্রব হয়। কাষ্ঠ, কাগজ, পশম প্রভৃতি কতক- 
গুলি দ্রব্যকে দ্রব করিতে পারা ঘাঁয় না । উষ্ণ করিলে 
ইহাদের উপাদান সকল পৃথক্‌ হইয়া গড়ে। অনেকে 
মনে করিয়। থাকেন, অঙ্গারাদি কতিপয় দ্রব্কে কখনই 
দ্রব করিতে পারা যাইবে না। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত 
বোধ হয় না। অঙ্গারকে কোমলাবস্থায় পরিণত কর! 
হইয়াছে এবং কালক্রমে ইহাকে দ্রবীভূত করিতে পারা 
যাইবে ইহা কোনক্রমেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় .ন।। 
দ্রব্যমাত্রই এক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উষ্ণতায় দ্রব হয়। 
»*শ উষ্ণতায় বরফ দ্রব হইয়া জল হয়। ' যকল দেশেই ও 
সকল সময়ে **শ, অথব। ৩২* ফা পরিমাণ উষ্ণতাঁয় বরফ 
গলিয়া জল হয়। ভূতলস্থ দ্রব্য সকল বাধুরাশির চাপে 
সমাক্রান্ত । সাগরপৃষ্ঠে বাযুরাশির চাপ প্রায় ৩৭ ইঞ্চির সমান। 
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৩* ইঞ্চি চাপে *শ উষ্ণতায় বরফ দ্রব হয়। কিন্তু অধিক 
চাপ প্রযুক্ত হইলে সমধিক উষ্ণ না হুইলে ভ্রব হয় না। 

দ্রবমাণ বস্ততে যত ভাপ প্রয়োগ কর! যাউক না কেন, 
কিছুতেই তাহার উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না। 

আরও দেখিতে পাওয়া যায় ষে, দ্রবমাণ দ্রবা ও তছুৎ- 
পন্ন দ্রব্যের উষ্ণতা সমান। **শ, অথবা ৩২* ফা পরি- 
মাণে উঞ্ণ হইলে পর বরফে যে তাপ প্রয়োগ কর! যায়, 
তন্বারা উহার উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু এ তাপের প্রভাবে 
বরফ দ্রব হইতে থাকে। 'দ্রবমাণ তুষার হইতে যে জল উৎপন্ন 
হয়, তাহারও উষ্ণতা ঠিক **শ, অথবা ৩২* ফ1। 

অতএব দৃষ্ট হইতেছে **শ বরফকে **শ জলে পরিণত 
করিলে কিয়ৎপরিমাণ তেজ অন্তহিত হয়। এই অন্তহিত 
তেজকে জলের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ প্রচ্ছন্ন ও গুঢ় তেজ বল! 
যায়। ৮**শ প্রমাণ উষ্ণ এক দের জলের সহিত **শ 
প্রমাণ উষ্ণ একসের জল মিশ্রিত করিলে ৪**শ প্রমাণ 
উষ্ণ ছুই সের জল হয়। 

কিন্ধ ৮**শ প্রমাণ উষ্ণ ১ সের জলের সহিত **শ 
প্রমাণ উষ্ণ ১ সের তুষারচুর্ণমিশ্রিত করিলে *শ প্রমাণ 
উষ্ণ ছুই সের জল হয়। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে, **শ 
প্রমাণ এক সের বরফ জব হইয়া! **শ প্রমাণ উষ্ণ এক সের 
জল হইলে বে তেজ অন্তহিত হয়, তদ্বারা ১ মের জলের 
উষ্ণতা ৮**শ অংশ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, অন্তান্ত কঠ্রিন 
দ্রবা দ্রব হইবার সময়েও এইরূপ ঘটিরা থাকে । কিন্ত 
সকল দ্রব দ্রব্যের অন্তর্গত অগ্রতাক্ত প্রচ্ছন্ন তেজের 
পরিমাণ সমান নহে। 

»*শ পরিমাণে উষ্ণ হইলে যেরূপ বরফ গলিয়া জল 
হয়, তদ্রপ **শ পরিমাণে শীতল হইলে জল জমিয়৷ বরফ 
হয়। বরফ দ্রব হইবার সময় যতখানি তেজ অন্তহিত 
হয়, জল জমিবার সময়ে ঠিক ততথানি তেঙ্জ বিনির্গত হয়। 

কলে যে উষ্ণতায় কোন বস্ দ্রব হয়, ঠিক সেই 
উষ্ণতায় তহুৎপন্ন দ্রব দ্রব্য পুনরায় ঘনীভূত হয়। আর 
গলিবার সময় যে পরিমাণ তেজ অন্তথিত্ত হয়, জমিবার 
সময়েও সেই পরিমাণ তেজ নির্গত হয়। এই নিমিত্ত 
শীতপ্রধানদেশে যখন দারুণ শীতের প্রভাবে জলাশয়াদির 
জল জমিয়া বরফ হইতে আরম্ত হয়, তৎকালে সেই হিমময় 
জলের অন্তর্গত গৃঢ়তেজ প্রকাশিত হইয়া! ছুরস্ত লীতের 
পরাক্রম কিছু খর্ব করিয়! দেয় । 

দ্রবীতৃত হইলে দ্রব্যাদির আয়তন বৃদ্ধি হইয়া খাকে। 
৯** ঘন ইঞ্চি। গন্ধক ভ্রব হইলে ১৯৫ ঘন ইঞ্চি হয়। 
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কিন্তু বরফ দ্রব হুইলে সঙ্কুচিত এবং জল জমিলে প্রসারিত 
হয়। অন্তান্ত তরল দ্রব্য জমিলে ভারি হয়, কিন্ত জল জমিয়। 
বরফ হইলে লঘু হয়, এই নিমিত্ত জলে ভাষে। জল জমিবার 
সময়ে বিস্তৃত হয়, ইহাতে শীতপ্রধান দেশীয় নদ, নদী, হুদ, 
সুদ্র গ্রভৃতির জল জযিয়া বরফ হইলে উপরিভাগে ভাষিতে 
থাকে এবং নিয়ে ৪*শ গ্রমাথ উঞ্ণজল থাকাতে মৎস্তাদি 
জলচর জীবগণ জলাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত্ত হয় ন। জল 
জমিয়া যখন বরফ হয়, তখন উহার আয়তনের বৃদ্ধি নহকারে 
গ্রসারণশক্তিরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয়। যদি কোন জলপুর্ণ 
লৌহময় বোতলের মুখ বদ্ধ করিয়৷ অতিশয় শীতল কোন 
পদার্থের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখা হয়, তাহা! হইলে ইহার 
অভ্যন্তরস্থ জল বরফে পরিণত হয় এবং বরফ হইবার সষয়ে 
উহার প্রসারণের বল এরূপ গ্রবল হইয়া উঠে যে এঁ লৌহময় 
পাত্র বিদীর্ণ ও ভগ্ন হয়। শীতপ্রধান দেশে রাত্রিধালে শীতের 
প্রভাবে জলপ্রণালীর অন্তর্গত জল হ্বমিয়া যাওয়ায় কখন কখন 
নল সকল বিদীর্ণ ও ভগ্ন হুইয়। যায়। 

পর্বতের উপর যে বুষ্টির জল পতিত হয়, তাহার 
কিয়দংশ ছিদ্রাদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। পরে শীতদ্বারা যখন 
তাহা তুষাররূপে পরিণত হয়, তখন এই কারণে প্রস্তরথও 
সকল বিদারিত হয়। 

কঠিন দ্রব্য উত্তপ্ত হইলে বাঙ্প হয়। কাগজ, কাষ্ঠ গ্রভৃতি 
কতকগুলি কঠিন দ্রব্কে যেরূপ দ্রব করিতে পার! যায় না; 
মেদ, নারিকেল, তৈ প্রভৃতি কতিপয় তরল দ্রব্যকে ও সেই 
রূপ বাম্পীয় অবস্থায় পরিণত করিতে পারা যাঁয় না, উত্বাপ- 
নিবন্ধন ইহাদ্দিগের উপাদান সকল পৃথগ্ভৃত অথবা ভিন্ন 
প্রকারে সংযুক্ত হুয়। কপুরর। আয়দীন ( অরুণক) প্রভৃতি 
কতিপয় কঠিন বন্ত ভ্রব না হইয়৷ একবারে বাপ্প হুয়। 
বাম্পীয় দ্রব্য সকল সচরাচর বর্ণহীন ও স্বচ্ছ হইয়। থাকে । 
কেবল আদদীন প্রভৃতি কএকটা দ্রব্যের বাষ্প বর্ণবিশিষ্ট। 
বাষ্প ও বায়ুতে কোন বিশেষ গ্রত্বেদ নাই। বাপের 
বায়ব্যভাব নৈমিত্তিক, আর বায়ুর শ্বাভাবিক। 

ঘে সকল পদার্থ স্বভাবতঃ তরল, তাহাদিগের থরিগামে যে 
বানুবৎ ভ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাষ্প বল! যায়। বায়নীয় 
বন্তদিগের স্থায় বাষ্প সকলও স্থিতিস্বাপক | উ্ঃতা ও 
চাপের তারতম্যান্থুমারে বাঁয়বীপ্ন দ্রব্য সকলের আয়ভনাদির 
যেরূপ তারতম্য হয়, বাষ্পদিগেরও ঠিক সেইরূণ হইয়া! থাকে । 

শতাংশিকের এক অংশ পরিমাণে উষ্ণতার বৃদ্ধি হইলে 
বায়বীয় ও বাম্পীয় বস্তদিগের আয়তন হত, বা '**৯৩৬৬৫ 
পরিমাণে বর্ধিত হুয় জর্থাৎ ১ ঘন ইঞ্চি কি) ঘন ফুট ৫কান 
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'বাযু কি বাঙ্গের উঞ্ণত1 যদি ১*শ বৃদ্ধি করা যায়, তাহ! হইলে 
উহার আয়তন ২হ৭৪ বা! ১০০০৩৬৬৫ ঘন ইঞ্চি বা ঘন ফুট 
প্রমাণ হয়। সুতরাং ২৭৩ অংশ পরিমাণে উষ্ণতার বুদ্ধি 
হইলে আয়তন দ্বিগুণিত হয়। 

যেরূপ সকল কঠিন দ্রবাকে ভ্রব করিতে সমান উত্তাপ 
প্রয়োগ করিতে হয় না। সেইরূপ সকল দ্রব দ্রবাকে বাণ্প 
করিতে সমান উত্তাপ আবশ্বক হয়না । ভিন্নভিন্ন দ্রব 
দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন উঞ্চতায় বাম্পাকাঁর ধারণ করে। সুরা- 
সার, জল, তাপিণতৈল ও পারদ এই কএকটা দ্রব দ্রবাকে 
ফুটাইতে হইলে তাহাদিগকে যথাক্রমে ফারেণহীটের ২৭৩৭১ 
২১২৭, ৩১৬" ও ৬৬৩* অংশ পরিমাণে উষ্ণ করিতে হয়। 

একজাতীয় কঠিন বস্ত সকল যেমন একরূপ উষ্ণতায় 
দ্রব হয়, একজাতীয় দ্রব বস্ত সকল সেইরূপ সমান পরিমাণে 
উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে। যেরূপ সর্ধদেশে ও সর্ব সময়েই 
**শূ বা ৩২০ ফা প্রমাণ উষ্ণ হইলে জল ফুটিতে থাকে । 

পুর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ভভূতলম্থ সকল পদার্থ বাষুরাশির 
চাপে আক্রান্ত। এই চাপ অতিক্রম করিতে ন1 পারিলে 
দ্রব দ্রব্য সকল কখনই ফুটে না! বাস্তবিক যখন কোন দ্রব 
ড্রব্াসন্তৃত বাপ্পের প্রসারণশক্কি.বাযুরাশির চাপের সমান হয়, 
তখনই উহ ফুটিতে থাকে । 

যখন বাষুরাশির চাপ ৩* ইঞ্চি পারদের সমান হয়, কেবল 
সেই সময়ই ফারেণহীটের ২১২, অংশে জল ফুটিয়! উঠে। 
চাপের ন্যুনাধিক্য হইলে ফুটন-বিন্দুরও ন্যনাধিক্য হয়। 

পর্বতের উপর বাধুরাশির চাপ অপেক্ষাকৃত অল্প, এই 
জন্ত তথায় অপেক্ষাকৃত অন্ন উত্তাপে জলকে ফুটাইতে 
পার! বায়। 

পরীক্ষান্থারা নিরূপিত হইয়াছে, যত উচ্চে উঠা যায়, 
ততই প্রতি ৫৩০ ফিটে ফারেণহীটের ১ অংশ করিয়। ফুটন- 
বিন্দুর হান হয়। পর্বতাদির উচ্চতা-নিরপণ করিবার এই 
একটী উপায়। 

বাযুনিষ্কাশনযস্ত্রেরে আবরণপান্রের ভিতর একটী জল- 
পূর্ণ পান রাখিয়৷ বাধু নিফষাশন করিলে পাত্রস্থিত জল এমন 
কি ৭** ফা পরিমিত উদ্ণতায়ও টগৃ্‌ বগ্‌ ক্কিয়া ফুটিতে 
থাকে । ধলত্ঃ উষ্ণ হইলেই যে জল ফুটে, কি ফুটিলেই 
জল উষ্ণ হয়, এরূপ কোন নিয়ম নাই। 

দ্রব দ্রব্য সকল ফুটিয়! উঠিলে তাহাদিগকে যত উত্তপ্ত 
করা যাউক না কেন কিছুতেই তাহাদের উষ্ণতার বৃদ্ধি 
হয়না । আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রবমীণ কঠিন 
উ্রবা ও তৃছুৎপয় ড্রব দ্রব্যের উঞ্ণত। মেরপ একবারে 


[ ৬৪৭ | 
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অভিন্ন ফুটস্ত দ্রব্য ও তছুৎপন্ন বাম্পের উঞ্ণতাও ঠিক সেই 
রূপ সমান। বিশুদ্ধ জল ২১২*ফা পরিমাণে উষ্ণ হইলে 
ফুটিগ্া উঠে এবং একবার ফুটিয়া উঠিলে উহাতে যত 
উত্তাপ দেওয়! যায় তন্বারা উহার উষ্ণতার কিছুমাত্র বুদ্ধি 
হয় না, আবার ফুটন্ত জল হইতেযে বাষ্প উৎপন্ন হয়, 
তাহারও উষ্ণতা ঠিক ২১২* ফা। অতএব প্রতীয়মান হুই- 
তেছে, কঠিন দ্রব্য দ্র হইবার সময়ে যেরূপ কিয়ৎপরিমাণ 
তেজ অপ্রত্যক্ষ হয়, দ্রব দ্রব্য বাষ্প হইবার সময়েও 
সেইরূপ কিয়দংশ তেজ প্রচ্ছন্ন হইয়। থাকে । যে পরি- 
মাণে তাপ দিলে ১ দণ্ডের মধ্যে তুষার ছিমজল ফুটিয়! 
উঠে, সেই পরিমাণে প্রায় আর সার্ধ পাচদগুকাল উত্তপ্ন 
না হইলে উহ! বাম্প হয় ন! অর্থাৎ হিমজলকে ৩২* ফারেপ- 
হীট হইতে ২১২*ফা প্রমাণ উষ্ণ করিতে যে পরিমাণ তাপ 
প্রয়োগ করিতে হয়, ২১২* ফা প্রমাণ উষ্ণ জলীয় বাম্পে 
পরিণত করিতে তদপেক্ষা ৫.৪ গুণ অধিক পরিমাণ তাপ 
প্রয়োগ করার আবশ্তক। অতএব জলীয় বাম্পের অপ্র- 
ত্যক্ষ গুড় তেজের পরিমাণ প্রায় ১৮০ ৫*৪-৯৭২* ফা। 
*শ ১ সের জলের সহিত ১***শ১ সের জল নিশ্রিত 
করিলে ৫**শ গ্রমাণ উষ্ণ ২ সের জল উৎপন্ন হয়। কিন্ত 
১***শ ১ সের জলীয় বাষ্পকে শীতলজলের মধাস্থিত কোন 
নলের মধ্য দিয়। পরিচালিত করিয়া ১৪০*শ ১ সের জল 
উৎপাদন করিলে এত তেজ বিনির্গত হয় যে তন্বারা ৫.৪ 
সের জল ১*শ হইতে ১০**শ পর্য্যন্ত উষ্ণ হয়। স্থতরাং 
জলীয় বাশের গ্্ির্গত অগ্রত্যক্ষ তেজের ১০০ ৯ ৫.৪ ৮০ 
৫৪০০শ ৯৭২ ফা। | 

আরও দেখা যাইতেছে জল বাম্প হইলে যে তেজ অন্তহিত 
হয়, জলীয় বাম্প ঘনীভূত হইয়। জল হইতে পুনর্বার সেই 
তেজ প্রকাশিত হয়। 

যে সকল দ্রব্য জলে দ্রবীভূত হইয়া থাকে, উহা! বরফে 
কি বাম্পে পরিণত হইলে তৎসমুদয় বিমুক্ত হইয়। যায়। 
বরফ দ্রব কি জলীয় ধাশ্প ঘন হইলে যে জল উৎপন্ন হয়, 
তাহা এই কারণে বিশুদ্ধ । বৃষ্টির জলও এই নিমিত্ত 
বিশুদ্ধ। সচরাচর বিশুদ্ধ জল প্রস্তত করিতে হইলে জলা- 
শয়াদির জল লইয়! তাহাকে উত্তাপ দ্বার বাম্প এবং সেই 
ৰাম্পকে ঘনীভূত করিয়া পুনর্বার জল করা যাঙ্দ। এইন্ষপে 
যে জল বিশোধিত হয়, তাহাকে চোয়ান জল বলে। 

দ্রব দ্রব্যের উপরিভাগ হইতে সর্বদাই বাষ্প উতিত 
হইয়া থাকে । নদী, হুদ, সরোবরাদির পৃষ্ঠ দেশ হইতে নিয়তই 
বাপ উখ্িভ হইতেছে, ইহা! সকলেই অবগত আছেন। 


তাপ 


চাপের নুনাধিক্য হেতু বাষুনিঃসরণের নুযনাধিকা হইয়া 
থাকে । জলাদির উপর বাম্প রাশির চাপ যত অল্প হয়,বাষ্প 
নিঃসারণ তত অধিক হইয়া! থাকে। বাধুনিষাশনযন্ত্র 
কিঞিং ইথর নামক তরলদ্রব্য স্থাপন করিয়! বায়ু নিফাশন 
করিলে একপ প্রবলবেগে বাপ নিঃসরণ হইতে থাকে যে 
অনতিবিলম্বেই উহা ফুটিয়া উঠে। ফলতঃ বাষ্পপরিণামশীল 
দ্রব দ্রব্যমান্রই নির্বাতস্থলে স্থাপিত হইলে অমনি তৎক্ষণাৎ 
বাষ্পরূপে পরিণত হয়। 

ইউডিকলন, ইথর প্রভৃতি 'শীত্র বাম্পপরিণামশীল বস্তু- 
সংস্পর্শে শরীর শীতল হয়, তাহার কারণ এই যে উহার! 
বাম্প হইবার সময়ে শরীর হইতে তেজ গ্রহণ করে। বৃষ্টির 
পর বাতাস শীতল হয়, কেন না বৃষিনস্ূত জলকণা সকল 
ভূমি ও বায়ু হইতে তেজগ্রহণ করিয়া বাম্প হয়। গ্রীম্মকালে 
কুজাতে জল রাখিলে অপেক্ষাকৃত শীতল হয়) তাহার কারণ 
এই যে কুজার ছিদ্র দিয়! জলকণ!। সকল বহির্ভাগে নির্গত 
হইয়া বাম্পাকার ধারণ করিবার সময়ে অভ্যন্তরস্থ জল হইতে 
তেজ গ্রহণ করে। বাতাসে রাখিলে কুজার জল আরও শীতল 
হয়। ধনাঢা ব্যক্কিদিগের প্রাসাদে পাথা ও জলমিক্ত খস্থস্‌ 
দ্বার যে শৈত্য সথানুভব হইয়া থাকে, জলবিন্দু সকল বাম্প 
হইবার সময় তেজপরিগ্রহ করাই তাহার কারণ। 

তাপ-সঞ্চালন। পরিচালন, পরিবাহন ও বিকিরণ এই 
তিন প্রকারে এক স্থানের তাপ তাপান্তরে নীত হইয়া থাকে । 
সকলই অবগত আছেন, কোন লৌহদগ্ডের একপ্রাস্ত অগ্নির 
উপর ধরিলে ক্রমে ক্রমে অপর প্রাস্ত্রীঘপ্ত হইয়। উঠে। 

যে গুপ থাকায় জড় দ্রব্যের পরমাণু সকল এইরূপে 
তাপ সঞ্চালন করে, তাহার নাম পরিচালকতা। আরে 
ক্রিয়া বার এইরূপে কণা হইতে কণাস্তরে তাপ সঞ্চালিত 
হয়, তাহার নাম পরিচালন। যে সকল বস্ত তাপ-পরিচালন- 
ক্ষম, তাহাদিগকে তাপপরিচালক বলা যায়। 

সকল দ্রব্যের পরিচালকতাগুণ সমান নহে, বাশ ও দ্রেব 
দ্রব্যাপেক্ষা কঠিন বস্ত সকল সমধিক তেজপরিচালক 
এবং কঠিন বস্তদিগের মধ্যে ধাতুদ্রব্য সকলের পরিচালকতা- 
শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক। রৌপা, তাত্ত্র, শ্বর্ণ, পিতল, রাগ, 
লৌহ, ইন্পাত, সীস, প্লাটিনম্‌ এই কয়টা দ্রব্য বিশেষ 
পরিচালক । কিন্তু ইহাদের পূর্ব পুর্বটার অপেক্ষা! উত্তর 
উত্তরটার পরিচালকতাশক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প। ধাতু স্বব্য 
অপেক্ষ। প্রস্তর ও কাচের পরিচালকতাশক্তি অনেক অল্প 
এবং অঙ্গার, কাষ্ট, বরফ, বাঁলুক! প্রভৃতি,দ্রবে)র পরিচালকতা 
শক্তি তদপেক্ষাও অল্প। কোন দীর্ঘ লৌহ্দণ্ডের একপ্রাত্ত 


[ ৬৪৮ ] 
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অগ্নিসংযুক্ত হইলে অপর প্রান্ত এরূপ উত্তপ্ত হইয়৷ উঠে যে 
ম্পর্শ করিতে পার! যায়না । কিন্ত কোন প্রজলিত কাষ্ঠ- 
থণ্ডের যে ভাগে অগ্নি জলিতেছে, তাহার ঠিক পার্খে হাত 
দিলেও কিছুই হয় না। এইরূপ অঙ্গারের একভাগ অগ্সিময় 
হুইয়া উঠিলেও অন্তভাগ দ্বার! উহ! অনায়াসে হস্তে ধরিতে 
পারা যায়। কাচখগ্ডের এক ভাগ অগ্নিতে দ্রব হইয়। গেলেও 
অপরদিক্‌ কিছুমাত্র উত্তপ্ত হয় না। 

তুল, রেশম প্রভৃতি দ্রব্যের পরিচালকত! শক্তি এত 
অন্ন যে ইহাদিগকে অপরিচালক বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 
যেসকল বস্তর পরিচালকতা-শক্তি অল্প, তদ্বারা পরিবেয 
বস্ত্র নিম্মীণ করা কর্তব্য। কেন ন! তাহ! হইলে শাতকালে 
শরীরস্থ তেজ বিনির্গত হইয়া! বাহিরে যাইতে পারে ন! 
এবং গ্রীষ্মকালে বাহিরের তেজ শরীর মধ্যে গ্রবিষ্ট হইতে 
পারে না। কম্বল দিয়! বরফ জড়াইয় রাখিলে যে উহ্‌! 
শীঘ্র দ্রব হয় না, কম্বলের দুর্বল পরিচালকতা৷ তাহার কারণ। 

তাপ-পরিবাহন। তরল ও বায়বীয় দ্রব্য সকলের ভিতর 
দিয়া তেজ পরিচালিত হয় না। এই কারণে কোন জলপূর্ণ 
পাত্রের উদ্ধদেশে তাপ প্রয়োগ করিলে তন্বারা নিয়স্থ জণ 
কিছুমাত্র উষ্ণ হয় ন1। 

তবে কোন পাত্রে জল রাখিয়া তাহার নীচে জাল দিলে 
সমুদয় জল যে উষ্ণ হয়, তাহার অন্তবিধ কারণ আছে। 
তাপ নংযোগে নিম্স্থ জল প্রথমে উত্তপ্ত হয়, উত্তপ্ত হইলেই 
লঘু হয়, লঘু হইলেই স্থৃতরাং উদ্ধগামী হয়। এইরূপে নীচের 
লঘু জল উপরে উখিত হইলে উপরিস্থ শ্তল ও ভারি জল 
নীচে পতিত হয় এবং কিয়তক্ষণের মধ্যেই উত্তপ্ত হইয়া 
পুনরায় উপরে উখিত হয়, এইপ্রকার উদ্ধপ্রবাহ ও অধঃগ্রবাহ 
দ্বার। ক্রমে ক্রমে পাত্রের সমুদয় জল উষ্ণ হইয়া! উঠে। তরণ 
দ্রব্যের যে গুপ থাকাতে উর্ধী ও অধঃগ্রবাহ দ্বার! তাহাদের 
পরমাণুলমূহ তাপ প্রবাহিত করে, তাহার নাম পরিবাহুকতা। 
এইরূপে তাপ সঞ্চালিত হওয়ার নাম গরিবাহন। 

রব দ্রব্য অপেক্ষা বায়বীয় দ্রব্যদিগের পরিবাহকতা- 
শক্তি লমধিক গ্রবল। বাঘু অথবা বাযুবৎ বস্ত পরিপূর্ণ 
কোন পাত্রের অধোভাগে জাল দিলে পুর্ববোক্তরূপ উদ্ধা ও 
অধঃগ্রবাহ-নিবন্ধন উহার অভ্যন্তরস্থ বায়ু ক্ণকালের মধ্যেই 
বিলক্ষণ উষ্ণ হইয়া উঠে, চুল্লী হইতে এই কারণে ধূমময় উষ্ণ 
বায়ু উর্ধে উিত হয় এবং চত্ুঃপার্্' হইতে শীতল বায়ু আসিয়া 
উহার স্থান পূরণ করে, এই বামু আবার চুল্ীস্থ অগ্নিসংস্পর্শে 
উষ্ণ হুইয়1 উর্ধগামী হয় এবং চতুর্দিক্‌ হইতে পুনর্ধার বায়ু 
আসিয়। উহার স্থান অধিকার কনে। ফলত কোন স্থানের 


তাপ 


বায়ু কোন কারণে উষ্ণ হইলে উদ্ধগামী হইলেই চতুর্দিক্‌ 
হইতে বায়ু আসিয়। উহার স্থান অধিকার করে। বাহিরের 
বায়ু সৌর়করসংস্পর্শে এই কারণে উষ্ণ হয়। কৃর্ধ্যকিরণ 
দ্বারা বহিঃস্থ বাযু উদ্ হুইয় উত্ধগামী হইলে তাহার স্থান- 
পূরণার্থ গৃহা্দির মধ্য হইতে শীতল বাদু গ্রবাহিত হয় এবং 
এ উষ্ণ বায উর্ধদেশ দিয়া আসিয়। গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হুয়। 
এইরূপে ভিতর হুইতে বাহিরে ও বাহির হইতে ভিত্তরে 
কিয়ৎক্ষণ বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হইলে অবশেষে বাহিরের ও 
ভিতরের বাতাস সমান উষ্ণ হুইয়! উঠে। এই নিমিত্ত গ্রীন্ম- 
কালে মধ্যাঙ্ সময়ে গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ সকল বন্ধ রাখ। 
কর্তব্য । এই পরিবাহনই বাবতীয় বাযুগ্রবাহের একটা প্রধান 
কারথ। বাণিজ্যবাযু, মৌনুম বায়ু প্রভৃতি বাযুপ্রবাহ সকল 
এই প্রকারে উৎপন্ন হয়। 
তাপ-বিকিরণ। যদি কোন ধাতুদ্রবোর উপর কোন 
উত্তপ্ত অগ্নঃপিগড স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে উহার 
কিয়দংশ তাপ আধার ভ্রব্য দ্বারা পরিচালিত হয়, আর 
কিয়দংশ চতুঃপার্স্থ বাবুদার! প্রবাহিত হয় এবং অবশিষ্ট 
ংশ কিরণন্ূপে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ও পার্শবর্তী ভ্রব্যাদি 
দ্বারা পরিগৃহীত হয়, এই নিমিত্ত লৌহপিগুটী ক্রমশঃ শীতল 
হইয়া চতুঃপার্থস্থ বাষুর সমান উষ্ণ হয়। যে ক্রিয়া দ্বারা 
দ্রব্যাদির তেজ কিরথাকারে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, তাহাকে 
বিকিরণ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। অগ্নি সম্মুথে দাড়াইলে 
তথা হইতে তৈজসকিরণ নির্গত হইয়। গাত্রোপরি পতিত 
ও তৎকর্তৃক পরিশোধিত হওয়াতে উষ্ণতার উপলব্ধি হয়, 
সূর্যের তেজ কিরণরূপে আসিয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। 
নতুবা পরিচালিত কি পরিবাহিত হইয়া! আইনে এক্প নহে। 
হুর্য্যকিরণ বাঘুরাশির মধ্য দিয়া আদিয়৷ পৃথিবী-পৃষ্টে 
গতিত হয়, কিন্ত তন্দ্রা বায়ুরাশির উষ্ণতার তাদুশ বৃদ্ধি 
হয় ন। পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে তেজ প্রতিফলিত, পরিচালিত 
ও পরিবাহিত হুইয়! উহাকে উষ্ণ করে। এই নিমিত্ত 
বাষুরাশির অধোদেশ মাত্র উষ্ণ, কিন্তু উর্ধগ্রদেশ অতিশয় 
হিম। সকল বস্তর বিকিরণশক্তি সমান নহে। ভুষা 
নামক যে ঘস্তটী ধারা তেলকালি প্রস্তত কর! যায়, তাহার 
বিকিরণশক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক । এই নিমিত্ত. কোন দ্রব্যের 
উপরিভাগে ভুষ। যাথাইয়। রাখিলে তাহার বিকিরণশক্তি 
'সমধিক প্রবল হয়। পরীক্ষ। দ্বার নিক্ূপিত হইয়াছে, যে 
দ্রব্য 'ষে পরিমাণে তেন পরিশোষণ করে, তাহার বিকিরণ- 


শক্তিও ঠিক ৫ষই পরিমাণে প্রবল হয়। উজ্জ্বল ও মস্যণ, 
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গ্রতিফলিত হয়, এ কারণ তথৎকর্তুক তেক্স পরিশোধিত হয় 
না, সুতরাং উহার বিকিরপশক্তিও নিতান্ত অল্প হইয়! থাকে । 

অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে ভ্রব্যাদি হইতে তেজ রিকীর্ণ হয় 
না এক্সপ নছে। উদ্ধঃই হউক আর অন্ষ্ণই হউক যাবতীয় 
জ্রব্য নিয়ত তেজ বিকিরণ করিয়া! থাকে। বরফ ঘে এত শীতল 
তথাপি ঘনীভূত পারদ কি অন্ত কোন অপেক্ষাকৃত শীতল বস্তর 
অনন্ডিদূরে স্থাপিত হইলে উহ! হইতে এত তেজ বিনির্গত 
হগ্ যে, হিমময় পারদাদির উষ্ণত কিঞ্িত বৃদ্ধি হয়, যে বস্ত 
যত তেত্ব বিকিরণ করে, যদি অন্তান্ত দ্রব্য হইতে ঠিক সেই 
পরিমাণে তেজ বিক্ষীর্ণ হুইয়! আসিয়া সেই বস্তর উপর 
পতিত হয়, তাহ! হইলে তাহার উঞ্চামুষ্চতার কোনরূপ 
পরিবর্তন হুয় না, ইহার অন্তথ| হইলেই উষ্ণান্ুষ্চতার তার- 
তম্য হয়। উত্তপ্ দ্রব্য সকল তেজ বিকিরণত্বারা শীতল হয়, 
তাহার কারণ এই--চতুঃপার্খববস্ভী দ্রব্যাদি হইতে তাহারা যে 
পরিমাণ তৈজন কিরণ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের উপরিভাগ হইতে 
তদপেক্ষ1! অধিক পরিমাণ তেজ চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। 

এখন বিবেচনা করিয়া! দেখিলে প্রতীতি হইবে, উষ্ণ 
দ্রবা সংস্পর্শেই যে কেবল দ্রবা সকল উষ্ণ হয়, এমত নহে। 
উষ্ণ দ্রব্য হইতে দূরে স্থাপিত হইলেও শীতল দ্রব্য সকল 
তন্ধারা উষ্ণ হইয়া উঠে। উষ্ণ দ্রব্যের তেজ পরিচালন 
কি পরিবাহুন করিলে দ্রব্য সকল যেরূপ উষ্ণ হয়, দূর 
হইতে তন্নিক্ষি্ড তৈজসকিরণ পরিশোধিত করিয়াও সেইরূপ 
উষ্ঝ হইয়া থাকে । আবার শীতল দ্রবাসংস্পর্শে উষ্ণ দ্রব্য 
সকল যেরূপ শীতল হয়, তেজঃ বিকিরণ নিবন্ধনও সেইরূপ 
হইয়] থাকে। 

এই বিকিরণশক্তি শিশির উৎপত্তির প্রধান কারণু। 
রাত্রিকালে ভূতলম্থ বস্ত সকল তেজ বিকীর্ণ করিয়া বাষু- 
রাশি অপেক্ষা সমধিক শীতল হইলে চতুঃপার্খস্থ বাধুর- অস্ত- 
গত কিয়দংশ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়! শিশিরবিন্দুবূপে 
উহ্াদিগ্রের উপরিভাগে বিন্যস্ত হয়। বাম্পীয় বস্তদিগের 
প্রকৃতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যাহ! উল্লিখিত হইয়াছে, বিবেচনা 
করির! দেখিলে তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে, দ্িবাভাগে 
হুর্য্যকিরণসংযোগে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হইলে তৎসংস্থ্ বাযুতে 
যে পরিমাণ বাম্প থাকিতে পারে, বাত্রিকালে তেজ বিকিরণ 
করিয়! তৃপৃষ্ঠ সমধিক শীতল হইলেও তদুপরিস্থ বাঘুতে সেই 
পরিমাণ বাম্প থাকিবে, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নছে। 
উষ্ণতার যতই হাস হয়, বামুরাশিতে তত অল্প বাষ্প থাকিতে 
পারে অর্থাৎ তত অল্প বাশ্প ত্বার। বাযুরাশি পরিষিক্ত হয়। 
সুতরাং দিবাভাগে বাুতে যে বাম্প থাকে, বাব্রিতে সমধিক 
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শীতল হইলে য্নি তন্দবার! উহা! পরিষিক্ত. হইয়। উঠে, তাহা 
হইলে শীতল দ্রব্য ম্পর্শমাত্রই উহার অন্তর্গত কিয়দংশ বাম্প 
ঘনীতৃত হইয়া! শিশিরবিন্দুক্ধপে পরিণত হয়। বাধুতে যত 
অধিক পরিমাণে বাশ্প থাকে, তত অল্প পরিমাণে শীতল 
হইলেই শিশির উৎপন্ন হয়। এতদ্েশে গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে 
বাষুরাশি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, কিন্তু রাত্রিতে সেরূপ শীতল 
হয় না, একারণ বাযুস্থ বাম্পও শিশিরুরূপে পরিণত হয় না। 
যে সকল বস্তর বিকিরণশক্তি সমধিক প্রবল, তাহার! 
রাত্রিকালে সমধিক শীতল হয়, এ কারণ সেই কল বস্তর 
উপর সমধিক শিশির সঞ্চিত হয়। ধাতুদ্রব্য সকলের বিকি- 
রণ-শক্তি নিতান্ত অল্প, এই নিমিত্ত তাহাদের উপর তাদৃশ 
শিশির সঞ্চিত হয় না, কিন্তু মৃত্তিক1, কাচ, বালুকা, বৃক্ষপত্র, 
পশম প্রভৃতি দ্রব্য সমধিক বিকিরণশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাঁহা- 
দের উপর প্রচুর পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হইয়। থাকে । 
তাপের উৎপত্তিস্থান। জড় দ্রব্য সকলের পরস্পর সংঘর্ষে 
তাপ উৎপন্ন হয়। পুরাকালে আর্ধগণ অরণিদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া 
অগ্নি উৎপাদন করিতেন। অসভ্য লোক সকল কাটে কাষ্ঠে 
ঘর্ষণ করিয়া! অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকে । ঘধিলে দেশলাই 
জলির! উঠে। চক্মকির পাথর ও ইম্পাতের পরস্পর প্রতি- 
ঘাতেই ইম্পাতের রেণু সমুদয় অগ্নিময় হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত 
হয়। বরফ যে এত শীতল, তথাচ ঘর্ষণ করিলে উষ্ণ হয়। 
সঙ্কোচন।--যেকূপ তাপ অপগত হইলে বস্ত সকল 
সঙ্কুচিত হয়, তক্রূপ সন্ভচিত হইলে তাপ সমুস্তূত হয়। আকু- 
ঞিত হইলে আয়তনের যেরূপ হাস হয়, উষ্ণতার তদন্ুরূপ 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বারিঘটিত পেষণয্ত্র দ্বারা কোন কঠিন 
বন্তর উপর চাপ প্রয়োগ করিলে উহ! আকুঞ্চিত ও উত্তপ্ত 
হপ়। জল ও তৈল সঙ্কুচিত হইলে উষ্ণ হয়। 
আঘ্াত।-_আঘাত প্রাপ্ত হইলে জড় দ্রব্য সকল উ্ণ 
হয়, ইহা সকলেই প্রতাক্ষ করিয়াছেন। নাইয়ের উপর 
এক থণ্ড সীনক স্থাপিত করিয়। হাতুড়ি দিয়া তদুপরি আঘাত 
করিলে সীনকের পরমাণু নকল হাতুড়ির বেগ প্রাপ্ত হইয়া 
বিকম্পিত ও উত্তপ্ত হয়। বেগগামী বন্দুকের গুলি কোন 
কঠিন বস্তর উপরে পতিত হইলে কর্থন কথন অগ্নি উৎপন্ন 
হয়। পতনশীল বন্ত ভূতলে পতিত হইলে তাহার পরিদৃশ্ত- 
মান গতির তিরোভাবে অপরিদৃশ্তমান আণবিক গতি ব1 তাপ 
সমুস্তূত হুয়। পদার্থবিৎ পঙ্ডিতের! পরীক্ষান্থারা প্রমাণ 
করিয়াছেন যে ১ সের পরিমিত ভারী কোন দ্রব্য ১৩৯২ ফিট 
অথব! ১৩৯২ সের ভানীদ্রব্য ১ ফিট উচ্চ হইতে পতিত হইলে 
ধেবেগ প্রাপ্ত হয়, তাহার তিরোভাবে এত তাপ জন্মে যে 
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তদ্থারা ১ সের জলের উফ শভাংশিক তাঁপমানের ১ অংশ 
বৃদ্ধি কর! যাইতে পারে'। - 

রাসায়নিক সংযোগ ।--কাঠাদি হইতে যে অগ্নি প্রাপ্ত 
হওয়! যায়, তদগত দাহাপদার্থের সহিত বাযুস্থ অশ্লজানের 
রাসায়নিক সংযোগই ' তাহার ফারপ। দীপাদদি হইতে বে 
আলোক নির্গত হয়, তাহাঁও তৈলাদির অঙ্গার ও অজনকের 
সহিত বাযুস্থ অন্নগনের রাসায়নিক সংযোগ নিবন্ধন উৎপন্ন 
হইয়। থাকে । আমর! ষে অগ্নিশিখা দেখিতে পাই, তাহ! 
অত্যুঞ্ণ বাম্প মাত্র। বাষ্প ব৷ বায়বীয় দ্রব্য সমধিক উত্বপ্ 
হইলেই অগ্রিশিখান্ধপে প্রতীয়মান হয়। 

তড়িৎ।--তড়িৎ হইতেও তাপ উৎপন্ন হয়। বজ্াগিও 
এই তাড়িতাগ্রির রূপান্তর মাত্র। [ তাড়িত দেখ।] 

জীবদেহ।--জীবশরীর তাপের আর একটী উৎপত্তি- 
স্থান। আমাদের শরীরের উষ্ণতা চতুঃপার্খন্থ বায়ুর সমান 
নহে। কি আরবদেশীর় বালুকাময় মরুতৃমি, কি হিমার্ণব- 
পরিধৌত স্থমেরু সন্নিহিত গ্রান্তর সকল স্থানেই মনুষ্যশরীরের 
উষ্ঠত। ফারেণহীটের ৯৮ অংশ । 

ভূগর্ভ।- আগ্নেয়গিরির অগ্নদগম ও উৎস জলের উষ্ণতা! 
দেখিয়া বোধ হয়, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অগ্নিময় পদার্থে 
পরিপূর্ণ । হুর্য্যের উত্তাপে উপরিস্থ ছুই তিন ফিট মাত্র 
মৃত্তিক! রাত্রি অপেক্ষ! দ্রিবাভাগে সমধিক উত্তপ্ত হয়। কিন্ত 
শীতকালের তৃলনাক্ক গ্রীত্মকালে তদপেক্ষা। অধিক দূর নিম্ন 
পর্যযস্ত অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বলিয়া! বোধ হয়। যাহা! হউক ৬০, 
৭০, কি ১০* ফিট অপেক্ষা! অধিক নিয়ে সৌরতেজের প্রভাব 
অনুভূত হয় না। ফরাসীদেশের রাজধানী পারি-নগরীর মান- 
মন্দিরের ৫৯ ফিটু নিয়ে একটা তাপমানযন্ত নিহিত আছে । শীত 
গ্রীষ্ম দিবারাত্র কিছুতেই তাহার অন্তর্গত পারদের হাস বৃদ্ধি 
হইতে দেখ যায় নাই। তৃপৃষটস্ক সকল স্থানেরই কিয়দদ,র নিয়ে 
এমন একটা স্থান আছে, যেখানে দিবারাজ্রি, শীত, গ্রীন্ম, 
কিছুতেই উষ্ণতার তারতমা হয় না। এীস্থলটার উর্ধী ও অধো- 
ভাগে যথাক্রমে সৌরপার্থিব তেঞ্জের প্রাছুর্ভাব দেখিতে পাওয়! 
যায়। উহাকে চিরসমোষ্স্থল বল! যায়। এই চিরসমোষ- 
স্থলের উষ্ণতা সর্বত্র মান নহে । মানচিত্রে সমোঞ্রেখা দ্বারা 
যে উঞ্ণতা বিজ্ঞাপিত হয়, তাহার নিয়স্থ চিরমমোষ স্থলেও 
সেই উষ্ণতা! দেখিতে পাওয়! যায়। এ চিরসমোফ্স্থল হইতে যত 
নিয়ে যাওয়া! যায়। ততই গড়পড় ত৷ প্রতি ৬* ফিটে ১* ফারেণ- 
হীট করিয়া উষ্ণতার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়! যায়। ইহাতেই বোধ 
হয়, তৃপৃষ্ঠ হইতে কএক ক্রোশ নিয়ে তাপের এত গ্রাহ্র্তাৰ 
যে তথাক্ম নীত হইলে লৌহও ভ্রবীতৃত হইতে পায়ে। 
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ূ্ধ্য ।--যে নকল তেজের কথা উল্লিখিত হুইল, সৌর 
তেঞের সহিত তুলন! করিলে সে সমুদয় নিতাস্ত অকিঞ্চিংকর 
বলিয়া বোধ হয়। হুর্ধ্ই তাপের আদি কারণ। তাহা 
হইতেই আমরা তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হইতেছি, বিস্ত সুর্য 
ভাপ ও আলোক কোথ৷ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমর! 
অবগত নহি। তাপ ও আলোকঘটত নকল ব্য?পারই 
তাহা হইতে সম্পাদিত হইতেছে । দীপশিখ! ও ইন্ধনাগ্রিতে 
নুর্্যই গ্রকাশমান। দাবাগি, বিছ্যুদ্ধি 9 বজ্ািতেও রবিই 
বিরাজমান। তিনিই সাগরকে জলীয় শরীর ও পবনকে 
বায়বীয় আকার প্রদান করিয়াছেন। তিনিই সমুদ্র-জলকে 
বাপ্পরূপে পরিণত করিয়া মেঘ উৎপাদন ৰরিতেছেন। 
তিনিই নব পল্পবে তরুদলকে সুশোভিত করিতেছেন । 
তিনিই কাননরাজি দ্বারা ধরণীকে বিভূষিত করিতেছেন । 
তিনিই ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে প্রকাও বটবৃক্ষ উৎপাদন করি- 
তেছেন। তিনিই তেজরূপে আবিূতি হইয়া পুনরায় তেঞ- 
রূপে তিরোতূত হইতেছেন এবং তাহার আগমন ও অন্তর্ধান- 
কালে যাবতীয় নৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে। 

অনুমিতিগ্রাহহ তাপ।--ষে তাপ ম্পর্শশক্তি কি তাপ. 
মান যন্ত্র কিছুতেই লক্ষিত হয় না, অথচ উহার সত্ব! 
উপলব্ধি হইন্না থাকে, তাহার নাম গুঢ় বা অন্ুমিতিগ্রাহা 
তাপ। তাপে অনেক পদার্থ গলিয়। যায়। দেখা যাই- 
তেছে গলিবার সময় যতক্ষণ না গলন সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়, 
ততক্ষণ তাহাদের তাপক্রম স্থির ও সমভাবে থাকে । যদি 
তাপ লাগিতেছে, তাপমানে তাহার তাপ বৃদ্ধির কোন লক্ষণই 
গ্রত্যক্ষ হইতেছে না, ইহার কারণ কি? পদার্থ সকল 
গলিবার সময় কতক তাপ শোষণ করে, কিন্ত সে তাপ 
কোথায় যায়, কেনই বা লক্ষিত হয় না? সেই তাপ সেই 
পর্বারকে তরল অবস্থায় রাখিতে গিয়া পর্যবসিত হইয়া যায়, 
যখন পদার্থ তরলীক্কৃত হয়, তথন আর সে তাপের সে কার্যে 
আবশ্ক হয় না, সুতরাং তাহার সন্ব। তাঁপমানে প্রত্যক্ষ 
হইতে পারে। ইহার পূর্ববাবস্থায় তাপ অলক্ষিত থাকে, কিন্ত 
তাহা ন। থাকিলে অন্ত আর কে সেই পদার্থকে তরলাবস্থায় 
রাখিতে পারিবে, এইব্ূপ অন্কুমানে তাহার সত্বার উপলব্ধি 
হয় বলিয়। তাহাকে অনুমিতিগ্রাহহ তাপ বলা যায়। ইহ! 
আরও স্পষ্ট করিতে পারা যায়। দেখা যাইতেছে, যদি 
অর্থসের বরফ যাহার তাপক্রম ৮** আর অর্ধসের জল যাহার 
তাপক্রম **, যদি এই ছুইকে একত্র মিশ্রিত করা যায়, তাহা 
হইলে সেই মিশ্রণের তাপক্রম ৪০* হয়। কিন্তু যদি অর্দসের 
চুর্ণিত বরফ যাহার তাপক্রম * আর অর্থাসের জল যাহার 
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তাপক্রম ৮** এ উ্তয়কে মিশ্রিত করা যায় তাহ! হইলে 
বরফ বিগলিত হয়। সেই মিশ্রণ হইতে ১ সের জল পাওয়! 
যায় আর তাহার তাপক্রম্‌ ** থাকে। এখানে ** তাপ- 
ক্রমের অর্ধসের বরফ সেই একই অর্থাৎ ** এত তাপক্রমের 
কিছু বৃদ্ধি হয় নাই, তবে দেই ৮** তাপ কোথায় গেল? সেই 
বরফকে তরল করিতে সেই পরিমাণ তাপ লাগিল। সে 
তাপ মিশ্রণের কোন তাপ বৃদ্ধি করিল না, প্রসারণ প্রভৃতি 
অন্ত কোন কার্ধ্যে বিনিযুক্ত হইল না, কেবল সেই বরফকে 
তরলাবস্থায় অর্থাৎ সেই জলের অবস্থায় রাখিতেই পর্যযৰদিত 
হইল। ম্ুুতরাং বরফকে সমান পরিমাণের ও সমান তাপ- 
ক্রমের জলে পরিণত করিতে গেলে যতটুকু পরিমাণ তাপে 
সেই এক পরিমাণের জলকে ৮০* তাপক্রমে লইয়৷ যাইবে, 
ততটুকু তাপের আবশ্ঠক। এই পরিমাণ তাপকে গৃঢ বা 
অনুমিতিগ্রাহ তাপ বল! যাঁয়। বরফ গলিবার সময় এত 
অধিক তাপ লাগে বলিয়া তাহা! জমিতে হইলে অনেক সময় 
লাগে, কারণ সেই পরিমাণের তাপ যতক্ষণ না বাহির হুইয়! 
যায়, ততক্ষণ সে কখনই জমিতে পারেন! । 

আপেক্ষিক তাপ।--সমান তাপক্রমের কোন.ছেই বিভিন্ন 
পদার্কে একরূপ পাত্রে ও সমান দূরে রাখিয়া এক সময়ে 
এক আগুনের সমান জাল দেও, শেষে দেখিবে তাহাদের 
তাপক্রমের অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, পারদ ও জলকে সেই 
রূপ অবস্থায় রাখ, দেখিবে, পারদ জল অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত 
হইবে । 

পারদকে ** তাপক্রম হইতে কোন এক নির্দিষ্ট তাপ- 
ক্রমে উঠাইতে ততটুকু তাপে হইবে ন1। তাহা অপেক্ষা 
অধিক তাপ লাগিবে অর্থাৎ পারদ ও জলকে সমান তাপ- 
ক্রমে উষ্ণ করিতে হইলে জ্বলে অধিক তাপের আবশ্তক 
হইবে। সেইরূপ আবার যদ্দি সমান পরিমাণের জল ও 
পারদকে ১*** তাপক্রম হইতে শীতল করিতে আরম্ত করা 
যায়, তাহা! হইলে পারদের সঙ্গে মমান শীতল হইতে 
জলের অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগিবে। সেইরূপ জল 
যেমন পারদের সঙ্গে সমান উষ্ণ হইতে যত অধিক তাপ 
আবশ্ক করিবে এবং তাহার সঙ্গে সমান শীতল হইতে 
তেমনি তত অধিক তাপ আবার ত্যাগ করিবে। 

যখন এক তাপক্রমের পদার্থ অপর তাপক্রমের পদ. 
থের সহিত মিশ্রিত কর! যার, উদ্ভয়ের পরিমাণ একই 
থাকুক; তখন তাহাদের তাপক্রমের অনেক ইতর বিশেষ 
টিয়া থাকে। 

যদি ১০** তীপক্রমের অর্ধমের পরিমিত পারদকে * 





তাপ [ ৬৫২ ] তাপছ্‌ঃখ 


তাঁপক্রমের অদ্ধ সের পরিমিত জলের সঙ্গে মিশ্রিত কর 
যায়, তাহা হইলে উভয়ের সেই মিশ্রের তাপক্রম ন্যুনাধিক 
৩* হইয়া পড়ে, অর্থাৎ পারদের তাপক্রম ৯৭৯ কমিয়! 
জলের তাপক্রম ৩" মাত্র বর্ধিত হয়। সুতরাং সান পরি- 
মাণের জল ও পারদ, এ উভয়কে সমান ডাপক্রমে আনিতে 
গেলে জলে পারদ অপেক্ষা ৩২ গুণ তাগ অধিক প্রয়োগ 
করিতে হয়। 

এইক্মপ.ষদি অন্থান্ত পদার্থ লইয়। জলের সঙ্গে তুলন৷ 
করিয়। পরীক্ষা করা যায়, তাহ! হইলে সকল পদার্থে-ই 
তাপক্রমের এরূপ ইতরবিশেষ লক্ষিত হইবে। কোন 
পদার্থের তাপক্রমকে ** হইতে ১*তে বর্ধিত করিতে 
গেলে নে পদার্থ যতটুকু তাপ শোষণ করিবে আর সমান 
অবস্থায় সমান ভাবের জলকে সেই তাপক্রমে আনিতে 
গেলে জল ততটুকু তাপ শোষণ করিষে, এই বিভিন্ন তাপের 
তুলনায় যে তাপটুকু দড়াইবে, তাহাই সেই পদার্থের আপে- 
ক্ষিক তাপ অর্থাৎ সীসের আপেক্ষিক তাপ নিদ্ধারণ করিতে 
হইলে সমান পরিমাণের জল ও সীস গ্রহণ কর, সেই সীসকে 
** হইতে ১* তাপক্রমে আনিতে যতটুকু তাপের আবশ্তক 
হইবে, ততটুকু তাপে জলের কত তাপক্রম বুদ্ধি করিবে। 
ততটুকুতে সেই পরিমাণ জলের ***৩১৪ তাপক্রম হইবে । 
সুতরাং সীসের 'আপেক্ষিক তাপ তুলনায় ০*০৩১৪ দঈীড়াইবে। 
বিজ্ঞানবিৎ পঞ্ডিহেরা অর্ধসের পরিমিত জলের তাপক্রম ** 
হইতে ১* পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে যতটুকু তাপের আবশ্তক 
হইবে, ততটুকুকে তাপাঙ্ক (17677751 5:21) স্থির করিয়াছেন, 
তাহাই আপেক্ষিক তাপের মান। 

ঘন ও তরল পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিবার 
জন্য ত্রিবিধ উপায় ব্যবহৃত হইয়! থাকে--বরফগলন, মিশ্রণ 
ও শীতলীকরণ। এই শেষোক্তটী সময় দ্বার! জানিতে পারা! 
যার, অর্থাৎ কোন এক বিশেষ তাপক্রমে আসিয়া পদার্থ 
সমূহের শীতল হইতে যাহার যে সময় লাগে, সেই সময়ের 
ইতর বিশেষানুসারে বিভিন্ন পদার্থে আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ 
করা যাইতে পারে। | 

অর্ধসের পরিমিত বরফকে গলাইতে গেলে ৮* তাপাঙ্ক 
আবশ্তক হর়। যদি কোন পদার্থকে কোন এক নির্দিষ্ট 
তাপক্রমে মনে কর, ১*** তাপক্রমে আনিয়া সহস! তুষারের 
মধ্যে রাখ! যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সে শীতল 
হুইস্কা ১*** হইতে ** তাপক্রমে আসিতে আসিতে কত- 
টুকু বরফ গলাইগ্। জল করিয়া ফেলিয়াছে। সেই জলের 
ওঞ্জন ও সেই পদাথের গন, শীতল হইতে হইতে যত 


ভাপাংশ নাবিয়। পড়িবে, তাহার সংখ্যা দেখিয়া পদার্থের 
আপেক্ষিক তাপ অনায়াসেই নিরূপণ করিতে পার যায়। ইহ! 
অতি সহজে জানিবার জন্য সুগ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাপ্লাস্‌ তাপ- 
মিতি (09101178551) নামক এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 
এই যন্ত্রে তিনটা ধাতববাক্ ভিতর ভিতর বসান থাকে। 
প্রথম ও দ্বিতীয়টার মধ্যবস্তা স্থান বরফে পূর্ণ কর! হয়। আর 
ভূতীয় বাকের মধ্যে যে পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ 
করিতে হইবে তাহাকে রাখা হয়। প্রত্যেক বাকা ঢাকুনি 
দিয় আটা থাকে । গ্রথম ও দ্বিতীয় বাক্সের মধ্যবস্তীস্থ/নে যে 
বরফ থাকে, তাহ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্সের মধ্যবর্তী স্থানস্থিত 
বরফের সঙ্গে বাহ্‌ তাপের সংশ্রব নিবারণ করে, তৃতীয় বান্স- 
স্থিত পদার্থের তাপই কেবল সেইস্থলে আসিতে পারে, অন্ত 
কোন তাপের সেইস্থলে প্রবেশ সম্তবে ন।, স্থতরাং সেই তাপে 
বরফ গলিয়া যতটুকু জল হইবে, কৌশল করিয়৷ নল দ্বারা. 
তাহা হইতে সে জলকে বাহির করিয়া! ওজন করিলে তাহ! 
হইতে আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিতে পারা যাইবে। 
তাপবিষয়ক গ্রন্তাব একপ্রকার শেষ হইল। বিজ্ঞানের 
এই অংশ অভিবিস্তৃত। তাপ, তাড়িত ও আগোক ইহার 
দ্বারা দিন দ্রিন কত নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার 
বর্ণনা! হঃসাধ্য। এই তাপ হইতেই কুজ্থাটিক, মেঘ, বৃষ্টি, 
ঝড়, শিশির ও তুষার সম্ভৃত হইতেছে। 
তাপক (পুং) তাপয়তীতি তপ্‌ণিচ্ঞল্‌। ১ তাপকারক। 
২ জর। ৩ রজোগুণ; একমাত্র রজোগুণই তাপের গ্রতিকারণ। 
তাপই (দুঃখ) রজোগুণের ধর্ম । [ হুঃখ ও রজোগুণ দেখ । ] 
তাপতী (ত্ত্রী) হূর্যাকন্ত তাপী। [তাপী দেখ।] 
তাপত্য (পুং স্ত্রী) তপত্যাঃ স্য্যকন্তায়াঃ অপত্যং ক্ষত্রিয় 
ত্বাংণ্য। তপতীর অপত্য কুরু। [তপতী ও তাপী দেখ। ] 
তাপত্রয় (ক্লী) তাপানাং ত্রয়ঃ ৬তৎ। ভ্রিবিধ ছুঃখ 7 আধ্যা- 
কমিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক হুঃখ। [ ছুঃখ দেখ । ] 
তাপছুঃখ ( ক্লী) তাপরূপং ছুঃখং। ছুঃখভেদ। পাতঞ্রদর্শনে 
এই ছুঃখের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। 
*পরিণামতাপসংস্কারছূঃখৈগু ণবৃত্তিবিরোধাচ্চ ছঃখমেব সর্বং 
বিবেকিনঃ1৮ (পাত ধ" ২১৫) 
কর্ম সকলের পুণ্যাপুণাত্বহেতু স্থথ ও ছঃখ ভোগ হ্ইয়! 
থাকে। পুণ্যকর্ফলে উৎকৃষ্ট জাতি, চিরাযুঃ ও বিষয় 
ভোগাদি ফল শ্ুুথগ্রদ হয় এবং পাপ কর্ধগ্রভাবে পরি- 
তাপার্দি হুঃখ ভোগরূপ ফল হইয়া থাকে । অতএব সুখ ও 
£খভোগই কর্ম্মফলরূপে নির্দিষ্ট আছে। সাধারণ লোকের 
উক্ত হিবিধ ফল ভোগ হুন্গ, কিন্তু যোগিগণ হ্থুখ ছুঃখাণি 


তাপমান 


ভোগন্নপ কর্মফল সমস্তই ছুঃখ বলিয়া গণা করেন। 
ফ্লেশাদি পরিজ্ঞানে যাহাদের বিবেক উৎপর হইয়াছে । 
তাহার। ভোগসাধন দ্রব্য সকলকে কেবলমাত্র বিষাক্ত স্থস্বাছু 
অল্নের স্ায় প্রতিকূল বিবেচনা করেন। যোগিগণ হুঃখলেশ 
মাত্রই উদ্িপ্ন হন। যেমন চক্ষুঃ কোমলস্পর্শ ভর্ণাস্থত্রের 
স্পর্শমাত্রও মহতী গীড়া অনুভব করে, সেইরূপ অল্প ছুঃখানু- 
ভবেও িবেকীর মহৎ ছুঃখ অনুভূত হইয়! থাকে ॥। কারণ 
বিষয় সকল উপভোগ করিলেই পরিণামে সংস্কারবশতঃ দুঃখ 
পাইতে হয়। যে পরিমাণে লোকে বিষয়ভোগ করে, 
তদপেক্ষাও ভোগলালস। বৃদ্ধি পাইতে থাকে । কিন্তু বিষয়ভোগ 
সময়ে কোন বিষয়ের অগ্রাপ্তিতে যে হুঃখ হয়, তাহা কেহ 
পরিহার করিতে পারে না; বরং ছুঃখাস্তর উপস্থিত হুইয়। 
থাকে । সুতরাং বিষয়ভোগে কিঞ্চিম্মাত্র সুখের সস্ভাবন! 
নাই। স্থখসাধন সামগ্রী উপাস্থত হইলে তাহার বিরোধীর 
প্রতি ছ্বেষ উপস্থিত হয় এবং স্থান্ুভবকালেও তাপরূপ দুঃখ 
উপস্থিত হইয়া! থাকে । তখন স্থথ এবং যখন অনভিমত দ্রব্য 
উপাস্থৃত হয়, তখন ছঃখ হইয়া থাকে । এইরূপে পুনঃ পুনঃ 
স্থ ও ছুঃখের উৎপত্তি হয়। অতএব সকলই দুংখময় বিবেচন। 
করিয়া বিবেকশালীা মুনিগণ বিষয়ভোগাদ্দি পরিত্যাগ করিয়। 
থাকেন, সুখানুতবকালেও তাপছুঃখ উপস্থিত হয়, যেহেতু 
স্খসাধন সামগ্রীর উপস্থিত কালেও তৎপরিপদ্থি বস্তর প্রতি 
দ্বেষ থাকে, স্ত্বতরাং তাপদুংখ সংস্কারছঃথ ও পরিণামহুঃখ 
এহ ভ্রাবধ ছুঃখ দ্বার! সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের বুঁত- 
স্বরূপ তথা যায়। অতএব কোন প্রকার বিষয়ভোগই ছঃখ 
তিন্ন স্থখের সম্ভাবনা নাই। [বিশেষ বিবরণ দুঃখ দেখ । ] 
ত।পন ( ক্লী) তপ-ণিচ্‌ ভাবে লুটু। ১ তাপকরণ। (পুং) 
কর্তরি লা। ২ন্থ্য্য। ৩ কামদেবের পঞ্চবাণের একটী বাণ। 
৪ হুর্যকান্তমণি। ৫ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। ৬ আনন্বযন্ত্র। 
(ত্রি)৭ তাপক। (ক্লী) ৮ নরকবিশেষ। “অসিপত্রবন- 
ধেব তাপনধৈকবিংশকং।৮ (যাজ্ঞৎ ৩২২৪) 

তাপনা, তাপনীয় (ক্লী) ১ উপনিষদ্‌ ভেদ। তপনীয়স্থ স্বর্ন 
বিকার অণ.। ২ স্বর্ণময়, স্বর্ণনির্িত। ম্বর্স্ত বিকারঃ অণ.। 
৩ সুবর্ণ, নিফ পরিমাণ স্বর্ণ। (ত্রি)৪ তাপযোগ্য। 
তাপমান, যন্্বিশেষ (011617701719167) | যে যন্ত্রত্বার উষ্ণতার 
পরিমাণ নিরূপণ করিতে পার! যায়, তাহার নাম তাপমান- 
যন্ত্র। সচরাচর যে তাপমানযন্ত্র বাবন্ত হয়, তাহা৷ একটা পারদ- 
পূর্ণ কন্দসমন্থিত শুক্ষমা ও সমছিদ্রমম্পন্ন কাচনলী মাত্র। ইহার 
কল ও নলের কিয়দংশ পারদপূর্ণ থাকে । উষ্ণতার হ্থাসবৃদ্ধি 
ক্রমে যন্ত্রের অন্তর্গত পারদের সঙ্কোচ ও বিস্তৃতি হইয়া! থাকে। 
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তাপমান 


দ্রবমাগ তুষার বা তুষার হিম্লে নিমজ্জিত হইলে যে অঙ্ক 
পর্যযস্ত পারদ নামিয়! পড়ে, তাহার নাম দ্রবণান্ক, আর ফুটস্ত 
জলে অথবা তত্লিঃস্থত বাম্পমধ্যে নিমজ্জিত হইলে যে অস্ক 
পর্য্যন্ত পারদ উখিত হয়, তাহারই নাম ফুটনাঙ্ক। 

এই দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থানকে কেহ বা ১৮* কেহ বা 
১৪০ ও কেহ বা ৮* সান অংশে বিভাগ করিয়! উষ্ণতার 

ংশ চিহ্ন সকল অস্কিত করেন। 

ইংলগুদেশে প্রথম প্রকার তাপমান 
প্রচলিত । ফারেণহীট নামক একজন ওল- 
১৫২ না ন্নাজ পণ্ডিত ইহার শ্ৃষ্টিকর্তা, এই নিমিত্ত 
৪০ ইহাকে ফারেণহীটের তাপমান কছে। ফারেণ- 
২৪ হীটের দ্রবণাঙ্ক ৩২ ও ফুটনাঙ্ক ২১২ এবং ছুই 
০ অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ১৮০ সমান অংশে 

বিতক্ত। দ্রবণাঙ্কের ৩২ অংশ নিয়ে ইহার 

শৃহ্য। 

ফরাশীদেশে দ্বিতীয় প্রকার তাপমান 

প্রচলিত । ইহার দ্রবণাঙ্ক ** এবং ফুটনাঙ্ক ১*০* এবং এই 
ছুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ১** সমান অংশে বিভক্ত । তৃতীয় 
প্রকার তাপমান রুষরাজ্যে প্রচলিত। রিওমার নামক 
এক ব্যক্ষি ইহার প্রথম প্রচার করেন। ইহার দ্রবণাঙ্ক ** 
এবং ফুটনাঙ্ক ৮** এবং এই ছুই অস্কের অন্তর্গত স্থান ৮* 
সমান অংশে বিভক্ত । অতএব দেখা যাইতেছে, যে পরিমাণ 
উষ্ণতানিবন্ধন তুষার হিমজল ফুটিয়া উঠে, তাহারই ১৮*, 
১০০ অথবা ৮* ভাগের এক ভাগকে একক স্বরূপে 
ধরিয়া উষ্ণতার ,পরিমাণ প্রকাশিত হয়। 

তুষার-হিমজল যত উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে, তাহারই 
তত উষ্ণ হইলে ফারেণহীট শতাংশিক ও রিওমারের মান- 
দণ্ডসমন্থিত যন্্রত্রয়ের অন্তর্গত পারা যথাক্রমে ৩২,* ও * হইতে 
২১২, ১০০ ও ৮০ চিহ্ন পর্্যস্ত উখিত হয়। . 

উষ্ণতার অংশ সকল লিখিয়! প্রকাশ করিতে হইলে 
তাহাদিগের সংখ্যার দক্ষিণদিকে কিঞ্চিং উর্ধে এক একটা 
কষত্র শুন্ত দিতে হয় এবং শতাংশিক ফারেণহীট কি রিওমার 
যে প্রণালীর অংশ তাহার নামের আগ্ঠক্ষুর লিখিত হয়। 

যথা-_-২৭*শ, ৬০* ফা, ১২* রি, অর্থাৎ শতাংশিকের ২৭, 
ফারেণহীটের ৬*, রিওমারের ১২ অংশ। ** শুন্তের নিয়স্থ 
কোন অংশ লিখিতে হইলে খণ চিহ্ন দিতে হয়। যথা ১৫*শ 
অর্থাৎ শতাংশিক তাপমানের শৃন্তের ১৫ অংশ নিয়ে। 

কিন্ত তাপমানের বিষয় বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে 
অগ্রে তাপের একটা বিশেষ গুণ বর্ণন করা! অতি আবশ্তক । 


তাপমান 


সেই গুণের নাম প্রসারণ (12505051817 ), তাপের সংক্র- 
মূণে সকল বস্ত্রই প্রসারিত হয়। বস্তগত পরমাণু সকল 
বিশ্লিষ্ট হইলে বস্তুর প্রসরণ প্রতাক্ষীভূত হয়। ঘন, তরল, 
আর বাম্পীক্ম এই তিন পদার্থই তাপের এই গুণ বিশেষের 
বশবর্তী । তন্মধ্যে বাম্প সর্বাপেক্ষা অধিক তরল, তাহ! 
অপেক্ষা! ন্যুন এবং সর্বাপেক্ষা! অল্প বশবর্তী । ছুগ্ধ তরল 
পদার্থ। কোন এক কটাহে হুপ্ধ রাখিয়া অধিক উত্তাপ 
দিলে উথলিয়। উঠে । 
কটাহ ঘনপদার্থ, সুতরাং উত্তাপ লাগিলে উহার প্রসরণ 
তত লক্ষিত হয় না। ছুপ্ধ তরল, স্থতরাং ইহারই প্রসরণ 
বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। কিম্বা একটা মসকের প্রায় দশ আন। 
ংশ বাযুতে উত্তপ্ত করিলে মসকের সমুদয় বাষুতে পরিপূর্ণ 
হইয়া সর্বতোভাবে ফুলিয়া। উঠিবে। কিন্তু এই প্রসরণ- 
নিয়ম সর্বত্র-লধ প্রসারণ নছে। জলের সম্বন্ধে ইহার বৈলক্ষণ্য 
দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা পরে বিবৃত হইবে । যাহা হৃউক 
এই প্রনারণ গুণ অবলম্বন করিয়া তাপমানযন্ত্রের সৃষ্টি 
হইয়াছে । এই তাপমানযন্্ নানা পদার্থের হইতে পারে, 
তন্মধ্যে পারদ, বায়ু এবং সুরাসার (41০0191) এই তিনটাই 
বিশেষ প্রশস্ত । কিন্ত এই তিনেরই নির্মাণ বিধি একই 
রাপ। পারদের তাপমান সর্বত্র গ্রপিদ্ধ; সুতরাং তাহারই 
বর্ণন করা বাউক। প্রথমে ইহা কিরূপে নির্মাণ করিতে হয়, 
তাহা বলা যাউক। একটী কাচের নল তাহার মধ্যে হুক্ষম 
চুণের গ্তার একটা আপাদমস্তক ছিদ্র থাকে। উক্ত নলের 
একভাগ অনাবৃত মুখ এবং আর একভাগ একটু প্রসারিত 
হইয়া একটী গোলাকার বর্তলের আকার ধারণ করিয়াছে, 
এই নলের একমুখ খোলা, স্থতরাং বাহৃৰাযু নলের মধ্যে 
প্রবেশ করিতে পারে। নলের মধ্যেও বায়ু আছে, এখন 
নলের সেই বর্ত,লাকার ভাগ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে নলপ্থিত 
বাধু উত্তপূ হইতে থাকে; উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়। অধিক 
স্থান ব্যাপিতেছে বলিয়া নলের মধ্যে আর থাকিতে পারে 
না। উপরের মুখ খোলা আছে, সুতরাং উহা সেখান দিয়! 
বহির্গত হয়। এইবরূপে নলের মধো বায়ু শীতল না হইলে 
উল্ত নলের অনাবৃত ভাগকে একটী পারদপুর্ণ পাত্রে মজ্জিত 
কর। নগস্থিত বাযু শীতল হইয়া সন্কোচিত হইলে নলমধ্যে 
শন্য হইয়া! পড়ে । তখন বাহ্স্থিত বায়ুর পেষণে পাত্র স্থিত 
পারদের কতক অংশ শৃন্তস্থল পূর্ণ করিতে করিতে ক্রমে 
বর্ত,লাকার ভাগে গিয়৷ পড়ে ও তাহার কতকটা পূর্ণ করে। 
পরে সেখান হইতে উক্ত নলকে তুলিয়া পূর্বববৎ উক্ত বর্ত- 
লাকার ভাগ পরে নপের সমুদায় ভাগ অগ্নিতে উত্তপ্ত কর। 
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তাঁপমান 


পারদ উত্তপ্ত হইতে থাকিবে, ক্রমে ফুটিয়! যখন বাম্পাকারে 
পরিণত হয়, তখন সমুদ্দয় নলকে ব্যাপিয়! ফেলে এবং অবশিষ্ট 
বাধুকে নল হইতে বহির্গত করিয়! দেয়। উক্ত নলে এবং 
উহার বর্ত,লাকার ভাগে পারদবাম্প ব্যতীত আর কিছুই থাকে 
না। তখন উক্ত নলের অনাবৃত তাগকে আবার পারদপূর্ণ 
পাত্রে মজ্জিত কর; এখন উক্ত নলে বায়ু আর নাই; 
সমুদয়ই কেবল পারদবাচ্পে পুর্ণ, উক্ত বাম্প ক্রমে শীতল ও 
সঙ্কোচিত হইয়! তরল পারদরূপে পরিণত হয় এবং নলের 
কতকভাগ শূন্ত করিয়৷ ফেলে; তখন বাহ্স্থিত বায়ুর পেষণে 
পাত্রস্থিত পারদ ক্রমে নলের মধ্যে উঠিতে থাকে, নল ও উহার 
বর্তলাকার ভাগ পারদে পূর্ণ হয়। পারদ সম্পূর্ণ শীতল হয় 
নাই; এমন অবস্থায় সাবধানে উক্ত অনাবৃত মুখকে তুলিয়া 
অগ্নিতে গলাইয়! বৃদ্ধি কর, তাহা হইলে আর বায়ু গ্রবেশ 
করিতে পারিবে না॥ তাহার গর সেই নল সম্পূর্ণ শীতল 
হুইলে দেখা যায়, যে বর্ত,লাকার ভাগ 'ও নলের কিয়দংশ মাত্র 
পারদপুর্ণ 'অপরাংশ শূন্য থাকে । 

এখন উহ লইয়া একটা তুষারপূর্ণ পাত্রে ডুবাও | তুষার 
তখন প্রথমতঃ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তুষার নিতান্ত 
শীতল বলিয়া পারদ সক্কোচিত হইয়া নলের নিয়দেশে 
পতিত হইতে থাকে, কিন্ত প্রায় ১& মিনিটকাল রাখিলে যখন 
পারদ আর নামিয়া পড়ে না, তখন সেইখানে এক রেখ। 
অঙ্কিত কর। যখনই কেন পারদকে দ্রবমাণ তুষারে বা 
তদ্বৎ অন্ত কোন শীতল পদার্থে ডুবান যাউক না,সেএ 
রেখার নিয়ে কখনই আর নামিয়! পড়িবে না। তাহার পর 
উক্ত তাপমান নলকে লইয়া সমুদয় ভাগ ফুটন্ত জলপূর্ণ এক 
পাত্রে ডুবাইয়! ১৫ মিনিট কাল রাখিলে তথন পারদ নলের 
যতদূর উঠিবে, সেখানে, সেই চরমসীমায়, আর এক রেখ! 
অঙ্কিত কর। জলে যতই জাল দেওয়া যাঁউক না কেন, 
পারদ তাহার উপরে আর কখনই উঠিবে না। এখন ছুইটা 
রেখা হইল। প্রথমটাতে দ্রবমাণ তুষারের সংসর্গে পারদ 
নামিয় পড়িলে অবনতির চরমসীম ব্যক্ত করে, আর দ্বিভীয়টী 
স্কটজলে নিক্ষেপ করিলে নলের মধ্যে পারদের উর্ধগতির 
চরমসীম] ব্যক্ত করে। কিন্ত এখানে বলা আবশ্তক, যে 
স্কটজলের তাপ সকল সময়ে সমভাবে থাকে না। আর 
ভৃবাযুর পেষণ জন্ত তাহার ইতরবিশেষ হয়। যাহা হউক 
এখন মোটের উপর স্বীকার করিয়৷ লওয়। গেল যে সমভাবে 
থাকে । এখন জানা গেল যে এই ছুই রেখ! ছুইটী চরমসীমা 
ব্যক্ত করিয়৷ থাকে, প্রথমটা জলের ঘনীভাব বা তুধারাকা'র- 
বোধিকা, দ্বিতীয়টা বাম্পীভাববোধিক1। এই ছুয়ের মধ্যবর্তী 
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ভাগকে একশত সমন ভাবে বিভক্ত করিলে শতবোধক 
তাপমান হইবে। প্রথম রেখায় এক শৃন্ট বিশ্দু এবং দ্বিতীয় 
রেখায় ১৯ একশত অঙ্ক অস্কিত থাকে । এই সব অঙ্ক নলের 
উপর, কখন বা নলের আধারে থাকে । নলের উপর অঙ্ক 
রাখিতে গেলে উক্ত নলকে মোম দিয়! সর্বতোভাবে আবৃত 
কর। পরে তাহাতে প্রথম রেখা হইতে দ্বিতীয় রেখ অর্থাৎ 
শেষ রেখা পর্য্যন্ত স্থচিক! দ্বার যথাযোগ্য স্থানে সমান ভাগে 
অঙ্গ দিয়! সমুদায় নলকে হাইড্রোফুরক (15৫10109110) 
অস্ত্রে ডুবাইয়৷ রাখ । কিছুক্ষণ পরে তুলিয়া! মোম পরিফার 
করিলে দেখ। যাইবে, যে (উক্ত অল্নের সম্বন্ধে কীচের এক 
বিশেষ গুণ থাকায় তাহার সহযোগে) কাচে উক্ত অগ্থিত স্থান 
সকল ক্ষত হইয়। পড়ির়াছে। উক্ত নলের বর্ত,লাকার ভাগকে 
অধোদিকে রাখিয়া মোজ! করিয়া ধরিলে শুন্তবিন্দু হইতে পর 
পর স্থিত অঙ্ক সকল তাপের ক্রমিক বৃদ্ধি প্রকাশ করিয়া 
থাকে। স্থতরাং উক্ত রেথাবলীর মধ্যে কোন এক রেখার 
উদ্ধতন রেখ। অপেক্ষাকৃত অধিকতর শৈত্য গ্রকাশ করে। 

উক্ত শতাংশিক তাপমানযন্ত্র প্রথমে ব্যবহৃত হয়। এখন 
নিতান্ত সুবিধাজনক বলিয়। সর্বত্র গ্রশস্ত হইয়াছে। ইহার 
নিম্মীতা এনৈক সুইডেন দেশীয় বৈজ্ঞানিক । তাহার নাম 
সেল্সিয়স্‌ (0615185) | ইনি ১৬৭০ খুং অবে জন্ম গ্রহণ করেন 
এবং ১৭৫৬ খৃঃ অন্দে ইহার মৃত্যু হয়। 

এতত্তিন্ন ফারেণহাটু (00210707516) নামক এক 
জন গ্রুগিয়া দেশীয় বিজ্ঞানবিৎ এক তাপমান যদ্ত্ব প্রস্তত 


করেন। এই তাপমান যন্ত্র ইংলগ্ডে অধিক ব্যবহৃত হইয়া | 


থাকে। ইখা সেল্সিয়সের তাপমান হইতে বিভিন্ন. 
ঘনীতাবধোধিকা হইতে বাম্পীতাববোধিকা রেখা পর্য্যস্ত 
তাপমান ১৮* ভাগে বিভক্ত। তাহার যন্ত্রে বাম্পীভাব 
বিন্দুতে ২১২ ও ঘনীভাব বিন্দৃতে ৩২ অঙ্ক অঙ্কিত থাকে । 
শৃন্যবিন্দু ঘনীভাব বিন্দু ৩২ অংশ নিম্নে) কারণ তাহার 
মতে লবণ ও তুষার একত্র হইলে নিয়তম তাপক্রম 
উৎপাদন করে, সেই জন্ত তিনি সেখানে শুন্ত বিন্দু নির্ধারণ 
করিয়াছেন। উক্ত ছুই তাপমান ভিন্ন আরও একটা তাপ- 
মান আছে। তাহার নাম রিউমার ([২9৪18-)| রিউমার 
নামক জনৈক রাসায়নিক এই যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, 
ইছা উত্তর-জন্্মণিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে 
বাপ্পীভাববোধিক1 হইতে ঘনীভাববোধিক1 রেখা ৮* অংশে 
বিভক্ত । এই তিনগ্রকার তাপমানযন্ত্রের প্রয়োজন মতে 
দীর্ঘতার তারতম্য হইয়া থাকে এবং ঘনীভাব বিন্দু ইহার 
মধ্যস্থলে কখন ১* ভেদে কথন বা ৫ ভেদে অঙ্কিত 
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হইয়া থাকে এবং তাপাংশ প্রকাশ করিতে গেলে ইহাদের 
পরস্পরের অস্কের উপরে এক বিন থাকে । যেমন ইংলণ্ডে 
গ্রীষ্মকালে তাপক্রম ৩৫। 
ইতর বিশেষ নিশ্চয় করিতে গেলে অর্থাৎ ফারেণহীট 
তাপমানের সহিত সেলসিয়স্‌ বা রিউমার তাপমানের তুলন। 
কিম্বা সেলসিয়স্‌ বা রিউমার তাপমানের সহিত ফারেণহীটের 
তুলনা করিতে গেলে এইরূপ করিতে হয়। 
ফারেণহীট ফ, সেলসিয়স্‌ স, রিউমার র, 
ঘনীভাব বিন্দু হইতে বাম্পীভাব বিন্ু ফএ ১৮০, 
সএ ১০০* ও রএ ৮৭ অংশে বিভক্ত। সুতরাং ১৮০, 
ফ-১০৭* স-৮** র প্রত্যেককে ২৭ দিয়া ভাগ দিয়া 
৯* ফ7-৫* স7- ৪3 
সম্তরাং ১ ফ$ঙ সই র আর ১ স-২৯, কহ র 
এব* ১ রই ফ-ঞ৫র 
এখন ইহাদ্বার এক তাপমানের তাপাংশের অঙ্ক দিলে 
অপর ছুই তাপমানের তাপাংশের অংশ সহজেই উপপন্ধি 
হয়। তাহার তিনট! নিয়ম নিষ্বে প্রদর্শিত হইল। 
কিন্তু জানা উচিত ফৃএর ৩২-র ও সএর **১ স্থৃতরাং 
ফকে র ও সএ আনিতে হইলে পরে ৩২ যোগ করিয় 
লইতে হইবে। 
১মনিয়ম। ফকে সএরবা রএর মতানুসারে করিতে 
হইলে অস্কপাত এইবপ। 
ফ-৩২ ৮ 
স- ৯ ১৫ 
ফ- ৩২ 
2৪৯৮৪ 
ফকে সএ আনিতে গেলে ফএর অঙ্ক হইতে ৩২ বিয়োগ 
করিয়! সেই অবশিষ্ট অঙ্কে & দিয় গুণ কর, বথা__ 
২১২৭ ফন ( ২১২--৩২ )৩-১৮৯১৯৫-১৭০* স। 
ফকে রএ লইয়া আসিতে গেলে ফএর অঙ্ক হইতে ৩২ 
বিয়োগ কর এবং অবশিষ্টকে £ দিয়! গুণ কর-_ 
২১২, ফ-.(২১২--৩২ )$-১৮০১২-৮* র। 
২য়। সকে ফবারএ আনিতে হইলে__ 


সূ 
ফন ৮ ৯৯4৩২, 
৫ 
স 
৮ 7১৮8 
€ 


৩য়। রকে সব ফএ আনিতে হইলে 
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৮৫৫ 


চ। 
স _- 
৪ 


রর 
ফস -- ১৯+৩২ 
৪ 


রকে সএ লইয়া আমিতে গেলে £ দিয় গুণ করিতে 
হয়। যথা ৮** র-৮*১১৪-১*** স। রকে ফএ আনিতে 
গেলে দিয়! গুণ এবং সেই গুণ ই ফলে ৩২ যোগ কর। 

যথা! ৮০* র..৮০ *ই-১১৮০+৩২-২১২ ফ। 

পারদ ভিন্ন ন্পিরিট এবং বাযুরও তাপমান হইয়া থাকে । 
একটী ম্পিরিটের তাপমান (4১100101-0197770179667 ) 
অতি নিয্নতম তাপক্রম জানাইয়! দেয়। কারণ আল্‌্কো'- 
হল কখনই অমিয় যায় না, কিন্তু পারদ ঘনীভাব বিন্দুর 
৪* অংশ নিয়ে জমিয়া যায়। ম্ুতরাং তাহা অপেক্ষাও অল্ল- 
খ্যক তাপক্রম জানিতে গেলে আল্কোহলই ব্যবহৃত 
হইয়! থাকে । কিন্তু উক্ত প্রকার তাপমানে অধিকতর তাঁপ- 
ক্রম জানিতে পার! যায় না। কারণ শতাংশিক তাপমানের 
৭৮ অংশ উঠিলেই আল্কোহল ফুটিয়া উঠে। তাপক্রমের 
অল্প অন্ন ইতর বিশেষ বুঝিবার জন্ত বাধুর তাপমান ব্যবহৃত 
হইয়। থাকে । ইহ। প্রস্তত করিতে গেলে তাপমানের বর্ত,- 
লাকারতাগ ও দগ্ডাকারভাগের কতক অংশ বাযুদ্ধার! 
পূর্ণ করিয়া পরে নলের অপর অংশ কোন এক তরল 
পদার্থ দিয়া! পুর্ণ করিতে হয়। নলের মুখ সেই তরল 
পদার্থে মজ্জিত থাকে । সেই তরল" পদার্থের প্রসরণ ও সস্কো- 
চনই তাপের হাস ও বৃদ্ধির পর্য্যা়বোধক। যখন উক্তরূপ 
তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তখন অবশ্ই বর্ত,লাকার ভাগ 
উদ্ধদিকে থাকে । বাষুর তাপমানসকল নান৷ প্রকারের 
হইয়। থাকে । কিন্তু তাহাদের নির্মাণবিধি অতি সুক্ষ ও 
অবয়ব অতি দীর্ঘ, সেইজন্ত ইহা্দিগকে সচরাচর ব্যবহার 
কর! যায় না। কিন্ত ভাল করিয়া নির্শীণ করিতে পারিলে 
ইহা! আর সকল প্রকার যন্ত্র অপেক্ষা সুক্মসতমরূপে তাপক্রম 
জ্ঞপণ করে। 

এতত্তিনন আর এক ভেদজ্ঞাপক তাপমানযস্ত্র আছে। 
কোন একন্থলের তাপক্রমের সহিত নিকটবন্তী স্থলের তাপ- 
ক্রমের কত অস্থর তাহা জানিবার নিমিত্ত ইহা! ব্যবহৃত 
হইয়! থাকে। 

দ্বইটী বঞ্ত,লাকার নলদুখ বাযুগ্ধার। পরিপূর্ণ এবং নিষ্ন- 
দেশে মার একটা বক্র নলদ্বার পরম্পর সংযত থাকে । 
উক্ত বক্রনল আবার কোন এক রঞ্জিত তরল পদার্থে পূর্ণ 
অর এই নিন্ষঙ্থিত বক্রনলে তরল পদার্থ ছুই সমীয় এক 


( ৬৫৬ 1 


তাপমান 


সমতলে অবস্থান করে। এখন যদি একদিকের বর্ত,লা- 
কার মুখ আর একদিকের বর্ত,লাকার মুখ অপেক্ষা অধিক 
উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে তৎস্থিত বাষুর বিস্তারে পেষণ 
অধিকতর হইবে, সুতরাং একের তরলপদার্থ সেই পেষণে 
দ্বিতীয়ে উখিত হইবে । আর সেইরূপ যদি ছ্িতীয় উত্তপ্ত- 
তর-হুয়, তাহা হইলে প্রথম নলে এররূপ ক্রিয়া লক্ষিত 
হইবে। বস্ততঃও এরূপ যন্তদ্ধার। তাপক্রমের অতি হৃক্ 
সুক্ষ তেদ নির্ণাত হইতে পারে। 

যদিও পারদ-তাপমান যন্ত্রকে বিশেষদূপে এবং যতদূর 
উৎকৃষ্ট হইতে পারে, ততদুর উৎকৃষ্ট করিয়া নির্মাণ করা 
হয়, তথাপি সময়ে সময়ে তাহার সংশোধন আবশ্বক। 

১। শৃন্যবিন্দু পরিবর্তন । ঘনীভাববিন্দুও মাসের মধ্যে 
শৃন্ত বিন্দু হইতে $ অংশ উঠিয়া থাকে । সকল তাপ- 
মানেরই বিশেষতঃ আপাত-নির্ষিতি তাপমান সকলের 
এইরূপ গতি। ইহার কারণ তাপমানযস্ত্রে পারদ পুর্ণ কর! 
হইলে বর্তলাকার ভাগ সহসা শীতল হইয়। সক্কোচিত হর, 
কিন্তু সেখানেই সঙ্ষোচের চরমনীম! পায় না, তখনও অল্প 
অন্র সঙ্কোচিত হইতে থাকে এবং সেইজন্ত তাহার পারদ 
নলের মধ্যে উঠিয়া যায়। কিন্তু এই সঙ্কোচনশক্কতি ক্রমে 
কমিতে থাকে এবং সেইজন্তই আপাতনির্িত তাপমানে 
ইহা! বিশেষ লক্ষিত হয়, সুতরাং পুর্বে তাপমানে যে পধ্যস্থ 
তাপক্রম নির্ধারিত ছিল তাহা অপেক্ষা কিছু উপরে উপরে 
উঠিতে খাকিবে। এই দোষ সংশোধন করিতে গেলে 
তাপমান যন্ত্র মধো মধো দ্রব্যমাণ তুষারে নিমগ্ন করিতে 
হয়। গ্রত্যেকবারে তাপাংশ কত দীড়াইল, তাহ1 মনে 
করিয়া রাখিলে ক্রমে সেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পরীক্ষ। দার! 
পরস্পরের কত গ্রভেদ তাহা লক্ষিত হয়। অর্থাৎ যদি 
শৃন্ত বিন্দু তাপাংশ উঠিয়া! থাকে তাহা হইলে তাপক্রমে 
এরূপ $ঃ বাদ দিয়া সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। 

২য়। ইহা ভিন্ন আরও সাময়িক পরিবর্তনও হইয়! 
থাকে। ইহার কারণ তাপমানযস্ত্র উত্তপ্ত তইয়া সহস! 
শীতল হইয়া যাওয়!। এইজন্ত কোন তাপমানযস্ত্রে বাম্পী- 
ভাববিন্দু নিদ্দিষ্ট করিবার পূর্বেই ঘনীভাববিন্দু নিদ্দিষ্ট কর! 
উচিত অন্তথা হইলে গণন। নিশ্চয়ই পরিশুদ্ধ হইবে ন|। 

অধুন1 তাপম|ন যন্ত্র্ধার! তাপনির্ণয় করিয়া! ঝড় মেঘ 
বৃষ্টি প্রভৃতি কত বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইতেছে, তাহা নির্ণয় 
কর! ছুঃসাধ্য। জর হইলে ইহা দ্বার ছুঃসাধ্য ব সুসাধা 
তাহ! নির্ণাত হইতেছে ও অশেষবিধ মঙ্গল সাধিত হইতেছে । 
[তাপদেখ। ] 


তাপস্বেদ 


তাপয়িষুঃ (ব্রি) তাপ-ইস্থচ। ১ তাপনীয়, জলনীয়। ২ হন্ত্রণা- 
দায়ক। 
তাপশ্চিত (ব্লী) তপসি চীয়তে চি-ক্ত স্বার্থে অণ। ১ যজ্ঞ- 
ভেদ। [যজ্ঞ দেখ । ]২ যজ্ঞাগ্লিভেদ। 
তাপস (ত্বি) তপঃ শীলমন্ত তপস্-গ (ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা! 
:8181৬২) ১ তপন্বী, তপশ্চরণশীল। 
_ গ্তাপসেঘেব বিপ্রেষু যাত্রিকং ভৈক্ষমাচরেত।” (মনু ৬২৭) 
(পুং) ২ দমনকবৃক্ষ। ৩ বকপক্ষী। ৪ ইক্ষুবিশেষ । (স্শ্রুত ১9৫) 
(ব্লী) ৫ তমালপত্র। তেজপাত। (রানি* )। ৬ দাক্ষি- 
পাত্র অন্তর্গত একটী পৌরাণিক জনপদ | টউলেমি ?1884554 
নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বর্তমান অবস্থিতি খান্দে- 
শের মধ্যে অনুমিত হয়। 
তাপমক (পুং) তাপস অল্নার্থে কন্‌। সামান্ত যোগী, যে 
ব্যক্তি অল্পদিন মাত্র তপস্তারত হুইয়াছে। 
তাপমজ (ক্লী) তাপসাৎ জায়তে জন-ড। তেজপাত। 
তাপনতরু (পুং) তাপসপ্রিয় স্তরুঃ মধ্যপদলোপিকর্ধা”। 
ইঙ্গুনীবৃক্ষ, তপস্বীরা এই বৃক্ষাত তৈল ব্যবহার করিতেন 
বলিয়া! ইহার নাম তাপসতরু ব। তাপসদ্রম। 
তাপসদ্রম ( পুং) তাপসপ্রিক়ঃ ভ্রমং। ই্তুদীবৃক্ষ ও 
"ইনুদোহঙ্গারবৃক্ষশ্চ তিক্তকস্তাপসক্রমঃ1* (ভাবপ্রকাশ ) 
তাপসন্রমসন্নিভা (স্ত্রী) তাপসক্রমেণ সন্লিভ! তুল্য ৩তৎ। 
গর্ভদাত্রীক্ষুপ, গর্ভদাগাছ। (রাজনি*) 
তাপসপত্রী (স্ত্রী) তাপসপ্রিয়ং পত্রং যন্তা বহুত্রী জাতিত্বাৎ 
উীষ। দমনকবৃক্ষ | (রাজনি*) 
তাপসপ্রিয় (পুং) তাপসানাং প্রিয়ঃ ৬তৎ। ১ বৃক্ষবিশেষ, 
পিয়ালগাছ । ২ ইন্ছুদীবৃক্ষ। “গীতপুপ্পোহঙ্গারপুষ্পইন্তুদীতাপস- 
প্রিয়ঃ।৮ (বৈস্তক রত্বমা* ) (ব্রি) ৩ তাপস প্রিয়মাত্র | 
তাপসপ্রিয়! (ত্ত্রী) তাপসানাং প্রিয়া ৬তৎ। ভ্রাক্ষা, কিস- 
মিস্‌। (রাজনি*) [দ্রাক্ষ! দেখ |] 
.তাপপবৃক্ষ (পুং)[ তাপসতরু দেখ । ] 
তাঁপসেষ্ট। তাপসপ্রিয় দেখ। ] 
তাঁপসেষ্টা [ তাপসপ্রিক্কা। দেখ । ] 
তীপন্ত (ক্লী) তাপসন্ত ধর্ম ঘ্যাঞ.। তাঁপসধর্ধ, তপস্বীদিগের 
ধর্ম । পগ্ত্রীধর্মযোগং তাগশ্তং মোক্ষং সন্নযাসমেব চ। (মন্ধু ১১১৪) 
_ বাণগ্রস্থের হিতকর ধর্মই তাপন্ত, এই তাপস্তই মোক্ষের 
একমাত্র সাধন । পূর্বে রাজধিগণ এই ধর্দা অস্তিমে আশ্রয় 
করিতেন। 
তাপন্বেদ (পুং) তাপেন দ্বেদঃ 
সেক দেওয়া! [ স্বেদক্রিয়। দেখ। ] 
চ৪৮। ১ 


তৎ। স্বেদক্রিয়াবিশেষ, 


[ ৬৫৭ ] 


তান 


তাপহর (তরি) তাপং হরতি ভ্ব-ট। তাপনাশক, দ্গিপ্ধকর 
তাপহরী (স্ত্রী) তাপহর স্ত্রিয়াং ডীপ্‌। বাঞ্জনবিশেষ, ইহার 
গ্রস্ততপ্রণালী--হরিদ্রা মিশ্রিত দ্বতদ্বারা মাষকলায়ের বটা 
ও স্থধৌত তুল একত্র ভাজিয়! লইবে। অনস্তর এ উভয় 
দ্রব্য সিদ্ধ হইলে পরে তৎপরিমাণ জল দিয়া উহাদ্দিগকে 
পাক করিবে। উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে যথোপযুক্তমাত্র! 
সৈদ্ধব, আদা ও হিস্ু মিশ্রিত করিবে। এইরূপে যে ত্রব্য 
প্রস্তত হয় তাহাকে তাহরী বা তাগহরী বলে। ইহার গুণ 
বলকারক, শুক্রবর্ধক, কফকারক, শরীরের উপচয়কারক, 
তৃপ্তিজনক, রুচিকর, গুরু এবং ইহার উপাদান সামগ্রীতে 
যেষে গুণ আছে ইহাতেও সেই সেই গুণ অবস্থিতি করে। 
(ভাবপ্র*)। (তরি) ভাপহারিণী মাত্র । 
তাপায়ন (পুং) বাজসনেয়ীশাখ। ভেদ। 
তাপিক (ব্রি) তাপে তাপকালে ভবং ঠঞ। গীম্মভব জলাদি। 
তাপিচ্ছ ( পুং) তাপিনং ছাদয়তি ছদ-ড পৃষো* সাধুঃ। 
[ তাপিঞ্জ দেখ। ] 
তাপিপ্থ (পুং) তাপিনং ছদতি আচ্ছাদয়তি ছদ্‌ড পৃষোদরা* 
সাধুঃ। ১ তমালবৃক্ষ। 
“অক্ষোনিক্ষিপদঞ্জনং শ্রবণয়োস্তাপিঞ্ন গুচ্ছাবলীং |” 
( গীতগো* ১১১১) 
(ক্লী) ২ তাপিঞ্পুপ। 
তাপিঞ্জ (ক্লী) তাপিনং জয়তি জি-ড। ১ ধাতুমাক্ষিক । 
(পুং) ২ তমালবৃক্ষ । ৩ নিসিন্দে গাছ। 
তাপিত (ত্বি) তপ-ণিচ্‌ ক্ত। তাপযুক্ত, ছঃখিত, যন্ত্রণাযুক্ত। 
*তারিণী ত্বরিতে তার, তাপিত তনয় তোর,” (শ্রীধন্্ম* ২।৬২) 
ভাপিন্‌ (ভরি) তাপয়তি তাপ-ণিনি। ১ তাপক। তগ-ণিনি। 
২ তাপযুক্ত। (পুং) ৩বুদ্ধদেব। (ত্রিকা*) 
তাগী (স্ত্রী) তাপন্নতি তপ-ণিচ্‌ অচ্‌ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ.। নদী- 
ভেদ, এই নদী পশ্চিমবাহিনী ও বিন্ধ্যাচল হইতে আবিভূতা 
হইয়াছে। | 
“তাগীপয়োঞ্ষী নির্ধিন্ধা ক্ষিগ্রা চ খষভ| নদী। 
বিদ্ধাপাদগ্রস্ুতাস্তাঃ সর্ববাঃ শাতজলাঃ শুভাঃ॥৮(মাংস্ত ১১৩২৭) 
বিষুপুরাণের মতে এই নদী সহ্পাদোত্তবা | (বিষুঃপুত ২৩1১১) 
এই নদীর জল ঘন, শীত, পিত্ৃত্ন, কফরুৎ, বাতদোষহর, 
সপ্ত, কও ও কুষ্ঠনাশক | (হারীত ৭ অ*) 
স্কন্দপুরাণে তাপীথণ্ডে ইহার বিবরণ এইব্ধপ লিখিত আছে। 
জগৎবিখ্যাত সোমবংশে স্বরণ নামে এক রাজ! ছিলেন। 
বরুণ অগন্ত্য মুনির সাপে সম্বরণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। 
এই রাজা কঠোর তপঃসাধন করিয়া হুর্ধ্যকন্তা তাপীকে 


ভারান্পে প্রাণ হন। 
অতিশয় রূপলাবগাসম্পন্না ছিলেন । [ তপতী দেখ ।] 

তাপীর নাম। তাগীর একবিংশতি নাম--সত্যা, সত্যে 

স্তবা, শ্রাম1, কপিল!, কাপিলা, অস্থ্িকা, তাপনী, তপনা, হাদী, 


নাসিকোন্তবা, সাবিত্রী, সাহম্রকরা, সনকা, অযৃতন্তনা না, 
স্থযুম1, সুক্মরমণী, সর্প, সর্পবিষাপহা, তিগ্মতিগ্মরয়া (1), 
তারা, তামরা । 

মাহাত্ব্য । যাহার! তাপীতে স্নান করে, তাহারা সকল 
পাঁতক হইতে বিমুক্ত হয় এবং তাগী নাম উচ্চারণ করে, 
তাহাদেরও পাপ দুর.হয়। 


আষাঢ়মাসে তাপীতে স্নান দানাদির ফল। দ্বাদশ-, 


মাসের মধ্যে আধাঢ়মাসের সদৃশ মাঁস নাই, যেহেতু এই 
মালে জগৎপতি শ্রীবিষু লক্ষ্মীর সহিত অনস্তশয্যায় শয়ন 
করেন এবং এই মাসে বিশ্বকর্মা! ভূত সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। 
“আষাঢ় সদৃশো মাসে ন মাঘে ন চ কার্তিকঃ। 
বত্র স্থগ্ানি ভূতানি ব্রহ্মণ। বিশ্ব কর্্মণা ॥৮ 
“যশ্মিন্মাসে সুখীভূত্বা োগনিদ্রাজগৎপতিঃ | 
শেতে ভূঙ্গশয়নে লক্ষ্য সহ জনার্দীনঃ ॥” (তাপীথ* ৩২১*২২) 
আধাঢ়মাসে তাগীতে স্নান করিলে সকলগ্রকার পাপ 
বিঘুক্ত হয়। প্রয়াগে গমন করিয়া! ,মাঘমাসে দ্বাদশবার স্নান 
করিয়া যে পুণ্যলাভ করিয়া থাকে, আধাঢ়মাসে এই 
তাপীতে একবার স্নান করিলে তদপেক্ষ। অধিক পুণ্যলাভ হয়। 
যদি কোন লোক কপটতা করিয়া ইহাতে স্নান করে, 
তাহ! হইলেও তাপীর মাহাস্মান্ুসারে তাহার শতজন্বার্জিত 
পাপ ধ্বংস হয়। যদি বালত্ববশতঃ আধাঢ়মাসে তাপীতে, 
ক্রীড়া করিয়া স্নান করে, তাহা হইলে তাহার দেবালয়, বাপী, 
কূপ, তড়াগ প্রভৃতি নির্মাণ করিবার পুণ্যলাভ হয়। 
যদি কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য কামনা করিয়া ইহাতে গান 
করে, সে সকল পাপ বিমুক্ত হইয়। অশ্বমেধ ফল লাভ করে। 
জ্ঞানে বাঁ অজ্ঞানে আযাঢ়মাসে যাহার! ক্লান করে, 
তাহারা সকল পাপ মুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। 
্তত।নতে। ইজ্জানতো বাপি আষাঢ়ে ভাঙ্জজাজলং। 
সেবেত মানবে যস্ত যাঁতি ব্রহ্ম সনাতনং ॥” (তাপীথ* ৩৩৭) 
তাপীর মৃত্তিকা! শরীরে লেপন করিয়া অন্তত্র নান করিলে 
জন্মান্তররূত পাতক নিশ্চয়ই ধ্বংশ হয়। 
আষাঢ় মাসে তাপীতীরে যে দীপদান করে, সে সহস্র 
কোটি কুলকে উদ্ধার করিয়! থাকে । | 
পযে। দীপদানং কুরুতে আধাড়ে তপতীতটে। 


কুলকোটাসহত্রাপি স তারয়্তি মানবঃ ॥” ( তাঁপী' ৩1৪১) 


এই তাশী অশেষ 1 পাপদহনী ও 


তাপী 










কুরুক্ষেত্রে প্রভূত দ্বর্ণদান করিলে যে পুণ্য হয়, এই 
তাপীতটে কেবল দীপদানে সেই পুণা হইয়া থাকে। 
কুরুক্ষেত্র, কাশী, নর্শদা প্রভৃতিতে নান করিলে ষে 
পুণ্য হয়, আযাঢ়মাসে তপতীতে নিমেযার্ঘ ন্নান করিলে সেই 
ফল পাওয়া যাক্স। 
“কুরুক্ষেত্রে তথা কাশ্তাং র্দদায়াস্ত/ঘংফলংঠ 
তৎফলং নিমিষার্দেন তপত্যাষাঢ়স্লেনাৎ11( তালা ৩৫ 
তাপী নদীর উভয়তীরে ১০৮ মহারশিগ নর রং 
খণ্ডে তাহাদের মাহাত্ম্য বরধিত। আছে ॥ -তগনে তগনেশ, 
ধর্মক্ষেত্রে ধঙ্মেশ, গোকর্ণে সিষবসাথ, মপার্বতীবদে- যছেশ, 
চাবনক্ষেত্রে সুজাতীশ্বর, নিফলম্ক: মুনির. ক্ষেত্রে কাধ শিখের 
লিঙ্গ, পুরূরবার ক্ষেত্রে নরবাহনলিঙ্গ, . বালক্ষেত্রে বাল, 
শ্রাবণক্ষেত্রে ককোথাসঙ্গমে' ক্রীড়ালিঙ্গ, পাঞ্চালমুনির ক্ষেত্রে 
পুগুরীকেশ্বর, হৈষ্লি্গিক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্েশ্বর, গাধিসুতক্ষেত্রে 
ভরতেশ, বৈরোচনক্ষেত্রে বিরোচনেশ্বর, কঙ্কোলকুট ও 
গাধীশ্বর, বহ্িক্ষেত্রে অর্ধব,দ, নলেশ্বর, ধুদ্দুমারেশ্বর, কর্কোটক, 
পদ্মকোষেশ্বর ,ও ।হয়গ্রীৰ মহাঁলিঙ্গ, থগ্যোতনাখাক্ষেত্রে কার্ত- 
বীর্যযাখ্যলিঙ্গ, কুজক্ষেত্রে গ্রীক ও সুকণ, তৃগুক্ষেত্রে 
চঞ্জচুড়, পাঞ্চুপতক্ষেত্রে' উগ্র, তারকক্ষেত্রে তারেশ, শশিভৃষণ- 
ক্ষেত্রে হংস, বশিষ্টক্ষেত্রে মুচুকুন্দেশ্বর ও কুস্তলক লিঙ্গ, বুধেশে 
বিমলেশ্বর, কুশমুনির ক্ষেত্রে কমল ও নীলকঠ, অরুত্ধতীবনে 
শান্তেশ, কুগ্জর, রোচক, পুর, লক্ষ্েশ, ছৃর্বারেশ্বর, 
জামদগ্েশ ও আশাগ্রগ্টোতনেশ্বর ) পুর্বে বামনেশ, স্থনারে 
নুন্দরেশ, রাঘবঙ্ষেত্রে রামেশ, নন্দনে মুকণ্ডেশ, শরভঙ্গ 
মুনির ক্ষেঞ্জে উজ্্লেম্বর, যুগক্ষেত্রে মহালিঙ্গ, পরনুক্তিতে 


- স্মুরেশ্বর লিঙ্গ ও অন্ডয়াশ্‌ক্ি, নান্দিকক্ষেত্রে নন্দেশ, নারদ- 


ক্ষেতে আলেকরধ বরক্ষেরতর সিদ্ধেস্বর, প্রকাশার উপর মতঙ্গ- 
ক্ষেত্রে, গঙ্গখর....অক্ুনক্ষেত্রে অর্জুনেশ, যৌধিষ্িরক্ষেত্রে 
শ্রীকরেশ্বর, .অস্বিকাক্ষেত্রে অস্বেশ, কৃষ্ণাশিবক্ষেত্রে কন্যা" 
পহ, পঞ্চমুখক্ষেত্রে, আমর্দাকেশ্বর। কপিলক্ষেত্রে সিংহেশ্বর ও 
ব্যাস্বেশ্বর, চুতভুজক্ষেত্রে চতুভূজেশ্বর, বৃহর়দীতীরে মগ্্রেখবর 
ও ভূতেশ্বর, গৌতমক্ষেত্রে গৌতমেশ্বর, নারদক্ষেত্রে গলিতেশ, 
এইখানে রত্বসরিত্বীরে শ্রীকণ্ঠের ক্ষেত্রে রক্ষেশ্বর লিঙ্গ এবং 
যোড়শী শক্তি ; বরুণক্ষেত্রে প্রাচেতস ও বাসবেশ, ভীমকক্ষেত্রে 
ভীমেশ্বর, করক্কপাবনক্ষেত্রে করকঙ্কেশ্বর, থঙনমুনির ক্ষেত্রে খ্জ- 
নেশ্বর ও বন্জরকেশ, কহাপের ক্ষেত্রে কশ্তপেশ, তৈরবীক্ষেত্রে 
ভৈরব, মোক্ষেশ্বর, তৈরবীশক্তি, ধৃতপাপ ও কামপালেশ্বর, 


 মন্ত্রিক্ষেত্রে অস্ত্রেশ্বর ও পরত্রীখখর, নীলাম্বরক্ষেত্রে কোটাশ্বর, 


অজপাণীশ্বর ও একবীর! শক্তি, রাঘবক্ষেত্রে রুদ্র ও দণ্ডপাণি, 


তাগী 


অন্বরীষের ক্ষেত্রে অন্বরীষেশ্বর, অশ্ব বা অশ্বিনীকুমারক্ষেত্রে 
মহাতীর্ঘ এবং কাতরীস্বর লিঙ্গ, গঙ্গাক্ষেত্রে গুপ্ুকেশ্বর বা 
গুপ্তেখ্বর, লোমশের ক্ষেত্রে লোকেশ্বর, তপতীনদীর উত্তর- 
বেদীতে বিশ্বেশ্বর ও কাপালিক লিঙ্গ, পূর্ববার্কক্ষেত্রে সুরে- 
শর, নারদেশ, কামলেশ, ঝুব্থর ও তপতী স্থাপিত 
তপনেশ লিঙ্গ, কুরুক্ষেত্রে কৌরবনামক মহালিঙ্গ, সোমক্ষেত্রে 
সোমেশ, জনকেশ্বর ও মোক্ষেশ্বর $ কুমুদাক্ষেত্রে অটব্যেশ্বর, 
রাঘষক্ষেত্রে রামেশ্বর, শতানীকক্ষেত্রে সিদ্ধেশ্বর, ত্রয়তিংশৎ 
সুরক্ষেত্রে দেবেশ্বর, পিগেশ্বর, দর্ডাবতীপতি, জগৎকাকরুমুনির 
ক্ষেত্রে ও তপসীসঙ্গমৈে তিনটা নাগেশ্বর.। মোট ১৯৮ 
লিগগস্থান আছে। শ্রান্ধকালে এই ১*৮ লিঙ্গের: নাম পাঠ 
করিবে । পাঠ কৰিলে নত্যলোকে পিতৃ সকল সুধারস দ্বার 
পরিতৃপ্ত হন; অপুর পুত্র, নির্ধন ধন এবং মোক্ষার্থী মোক্ষ 
লাভ করে। তাপীনদীতে স্নান করিয়া পাঠ কৰিলে 
পৃথিবীর সকল তীর্থের ফল লাত হয়। এতত্তিন্ন তাপীথণ্ডে 
আর কএকটা প্রধান তীর্থের উল্লেথ আছে । 

গোণানদী-_-এই নদী কুম্মপৃষ্ঠ হইতে বিনিঃস্থত হই- 
য়াছে, ইহাতে ত্বানাদি করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। 

তাপীতটে গোলানদীর জলে প্লান করিলে কুষ্ঠরোগ নাশ 
হয় এবং তাহার সপ্তজন্মের মধ্যে কুষ্ঠ হয় না। 

অক্ষমালাতীর্ঘ_-তপতীর বিভব দেখিয়! মহাত্ম। গৌতমের 
হস্ত হইতে অক্ষমালা পতিত হইয়াছিল, সেই অবধি 
এই স্থান অক্ষমাল[তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ । ইহা একটী প্রধান 
তীর্ঘ। ইছাতে যে নর পিগুদান ও ন্নানাদি করে, তাহার 
নিরাময় পদ এবং পিতৃগণের অক্ষয়াভৃপ্ডি লাভ হুইয়৷ থাকে । 
এই তীর্থে সগমেশ্বর নামে গুপ্ত ত্র্যন্বক লিঙ্গ আছেন, ইহার 
পুজাদি করিলে সকল প্রকার মনোরথ সিদ্ধি হয়। 

গজতীর্থ--তপত্তীর উত্তরকূলে যেখানে গৌতমীর সহিত 
তাপীর সন্গম হইয়াছে, সেইস্থানে এই তীর্থ আছে, এই তীর্থ 
মন্গষ্যদিগের সকল প্রকার পাপনাশক । ষাহার৷ তাপীদাগর- 
সঙ্গমে সন্ত্রীক গ্নান করিয়া জরৎকন্তাকে দেখে, তাহাদের 
কোন মময়ে বিয়োগ হয় ন! এবং যাহার! প্রসঙ্গক্রমে ব1 
দৈবাৎ এইখানে আসিয়। স্নানাদি করে তাহা হইলে, 
তাহারা নিরাপদ প্রাপ্ত হয় ও পিতৃদিগের তর্গণার্দি করিলে 
তাহা অক্ষয় হয়। (স্কন্দপুরাণ তাপীধ* )। 

এই ত তাপীর পৌরাণিক কথা । এখন এই নদী তপ্তী 
বা তাপ্তী নামে সর্বত্র বিখ্যাত। ইহ! দাক্ষিণাত্যের পশ্চি 
মাংশের একটী প্রধান নদী । 

মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলায় (অক্ষা* ২১৪৮ উ$ ও 
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তাগী 


জ্রাঘিৎ ৭৮, উন ) ইহার উৎপত্তিস্থান। মূলতাই নগরে 
( অক্ষা* ২১ ৪৬২৬ উঃ, দ্রাঘি* ৭৮* ১৮৫৬ পৃঃ) এ কটী 
পবিত্র তীর্থ আছে, অনেকে তাহা হইতে তাপ্তী নদীর 
উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন। 

প্রথমে মূলতাই নগর হইতে প্রবলবেগে ম্থুজলা সুফলা 
ভূমির উপর দিয়া আমিয়া সাতপুরা পাহাড়ের ছুইটা শাখা 
ভেদ করিয়াছে, ইহার বামধারে বেরারস্থ চিকলদ! পাহাড় 
ও ডানধারে কালীভিৎ গিরিমালা। প্রায় ১৫* মাইল 
পরধ্যস্ত তাপ্তীর উপতাকায় তুঙ্গ শিরিশৃজ চলিয়াছে | এই- 


রূপে সাতপুরা পাহাড় হইতে নিষ্নমুখে আসিয়া স্থগভীর ও 


প্রায় ৭৫ হইতে ১০০ হাত বিল্বৃত আ্রোতস্বতীর আকার 
ধারণ করিয়াছে । কিন্তু কোন কোন স্থানে আবার জল এত 
কম যে গ্রীষ্মকালে অনায়াসে হাটিয়! পার হওয়া যায়। ইহাতে 
উভয় তট উচ্চ হইলেও তেমন চড়া নাই। কেবল বাকের 
মুখ ছাড়া সর্বত্রই উভয় তীরভাগ ক্রমশঃ ঢালু ও নানাবিধ 
বুক্ষতৃণগুল্মলতাকীর্ণ দেখা যায়। 

তৎপরে তাপ্তী খান্দেশের উচ্চভূম়িতে আসিয়াছে । 
এখানে পৃর্বাংশ সমুদ্রপৃষ্ হইতে ৭০০ হইতে ৭৫০ ফিট উচ্চ 
হইবে। তথা হইতে ক্রমে নিম্ঘুখী হইয়। থে মালভূমি 
সুরাট জেলা হইতে খান্দেশকে পৃথক্‌ করিতেছে, তগায় 
আপিয়া পৌছিয়াছে। এখানে তাপ্তীনদ্ী হইত্তে অনেক 
গুলি শাখা! বাহির হইয়াছে, তন্মধো, বামধারে পৃর্ণা, বাঘর, 
গিরণা, বোরি, পাঁজড়া ও শিবা! এবং ডানধারে স্থুকি, অনের, 
অরুণাবত্তী, গোমই (গোতমী ) ও বালহা প্রধান। থান্দেশের 
প্রথম ১৬ মাইল সমতল ও স্তুন্দর কৃষিক্ষেত্রের উপর দিয়া 
প্রবাহিত হুইয়াছে বটে কিন্ত শেষ ২* মাইলের ছুইধারে 
অতুচ্চ গিরিশৃঙ্ষবেষ্টিত নিবিড় জঙ্গল স্পর্শ করিয়াছে, 
এ অংশে লোকালয় নাই, মধ্যে মধ্যে ছুই এক ঘর অরণ্য- 
বাসী ভীলজ্াতির কুটার দৃষ্ট হয়। 

এথানে তাপী পাধাণের ঘাত প্রতিঘাতে প্রবল আ্োতাকার 
ধারণ করিয়া অতি অল্প পরিসর স্থান দিয়া! পতিত হইতেছে । 
এই সক্ীর্ণ পথের নাম “হরণফাল? অর্থাৎ হরিণলম্ফ। ইহারই 
পর গুজরাটের বিস্তৃত প্রান্তর আরস্ত। এঁ অংশে তান্ী কখন 
খুব চৌড়া আবার কোথাও খুব সরুমুখে নানা গিরি দরী ও 
ও নির্জন বনরাজি ভেদ করিয়া গ্রায় ৫ মাইল আসিয়াছে । 
দাক্গ নামক জঙ্গল পার হইয়াই পশ্চিমমুখী হইয়। স্ুরাট 
জেলায় আসিয়া পৌছিয়াছে। 

এখানে রাজপিপ্লার পাহাড় ছাড়। আর কোন শৈল. 
তাপ্তীর মুখে পতিত হয় নাই ; এখান হইতে ৭* মাইল গিয়া 


তাগী 


তাপ্তী সাগরে মিলিয়াছে। ইহার মধ্যে কোথাও নাতি উর্বর 
কোথায় বা সমধিক শশ্তশালী কৃষিক্ষেত্র দৃষ্টগোচর হয়। 
আম্রোলী হইতে শ্থরাট নগর পধ্যস্ত তাপীর এক প্রকাণ্ড 
বাক আছে। আম্রোলী হইতে শ্থলপথে স্থুরাট এক 
ক্রোশের অধিক হইবে না। কিন্তু জলপথে আসিতে হইলে 
প্রায় ৫1৬ ক্রোশ ঘুরিতে হয়। স্ুরাট হইতে দক্ষিণপশ্চিম- 
মুখী হইয়া প্রা ৪ মাইল আসিয়াই খুব চৌড়া হইয়! 
দক্ষিণসুখে সাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছে । 

তাপ্তী দৈর্ঘ্যে ৪৫০শুমাইল এবং প্রায় ত্রিশহাজার বর্গ 
মাইল স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেও সকল স্থানে 
বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পাঁরে না। এমন কি 
ইহার মোহানা হইতে ১৭ মাইল উপরে জোয়ার গেলে 
স্থানে স্থানে হাটিয়া পার হওয়া যায়। মোহানার নিকট 
বিস্তর বালি ও চড়! আছে, সেই জন্ত পোতাদি সকল সময় 
নিরাপদ নহে। স্ুরাট বন্দরে যে সকল জাহাজ আসিয়া 
লাগে, তাহা এই নদী দিয়াই যায়। 

আশ্বিন হইতে চৈত্রমাস, পর্য্যস্ত এখানে নির্বি্্ে 
জাহাজাদি লঙ্গর করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তৎপরে 
আর নিরাপদ নহে । মোহানায় নিকটে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র 
দ্বীপ জাগিয়। উঠিয়াছে, তাহাতে বৃক্ষশ্রেণীও দেখ! যায়, কিন্ত 
স্রোতের সময় তাহার অনেক স্থান ডুবিয়! যায়। 

সকল স্থানে সুবিধামত জোয়ার ভাটা খেলে না। 
বরাচ৷ হইতে সাগরসঙ্গম পর্যাস্ত বেশ জোয়ারভাটা চলে। 

এই নদীতে বড় পলি পড়ে, সেজন্ত ইহার গতি পরিবর্তন 
দেখা যায় এবং বাণের সময় কূল ভাসাইয়া নিকটবর্তী গ্রাম 
নগরাি প্লাবিত করে। পুর্বে দশ বিশ বর্ষ অন্তর এক 
একবার ভয়ানক বন্থা হইত, তাহাতে স্ুরাট ও নিকটবর্তী 
জনপদের কত গ্রানীর মৃত্যু হইয়াছে, কত দ্রব্জাত নষ্ট 
হইয়াছে, তাহার ইয়ন্তা করা যায় না। এখন আর পূর্বে- 
কার মত দেরূপ ভীষণতর বন্ত! হয় না, তাই রক্ষা । কিন্ত 
পলি পড়ার কামাই নাই। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ নান! 
কৌশল করিয়াও তন্নিবারণে কিছুমাত্র সমর্থ হন নাই। 

তাপ্তীর মোহানায় স্থবেলী নামে একটা বিধ্বস্ত বন্দর 
দেখা যায়। এক সময় যুরোপীয় বণিকগণের বনৃতর বাণিজ্য- 
পোত্ত এখানে উপস্থিত হইত । ইংরাজ ও পর্ত,গীজে এখানে 
ঘোরতর যুদ্ধ হইরাছিল। কিন্তু এখন স্ুবেলীকে আর 
বন্দয় বলা যায় না, পলি পড়িয়। এখানে নদীর শত বন্ধ 
হওয়ায় এই প্রাচীন বন্দর পরিতাক্ত হইয়াছে। 

তাঁপতী নদী» উভবতীবে যেমন বিস্তর হিন্দু তীর্থ 
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] তাগীসমুদ্তব 


আছে, সেইক্সপ প্রাচীন বৌদ্ধক্ষেত্রেরও অভাব নাই। 
গ্রসিদ্ধ অজস্তা (অজণ্ট )-গুহ। তাপ্তীর দক্ষিণকৃূলে অব- 
স্থিত। ইহার তটে বাঘ নামক স্থানে ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর 
বৌদ্ধদিগের খোদিত তিনটা 'গুহা দেখা যাঁয়। 
প্রতি দ্বাদশবর্ষ অস্তে তাপ্তীর তীরবর্তী বোড়ন নাঁমক 
গ্রামে মহামেল! হইয়! থাকে ) তাহাতে সহত্র সহল্র যাত্রীর 
সমাগম হয় । সুরাটের ছুই মাইল দুরে গুপ্তেশ্বর ও অশ্বিনীকুমার 
তাগৃতীর তীরে এখন সর্বপ্রধান তীর্ঘ। এখনও শত শত 
হিন্দু এ তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া থাকে । স্কন্দপুরাঁণে তাপী- 
খণ্ডে ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে অশ্বিনীকুমার ও গুপেশ্বরের 
মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এখনও অনেক লোক গুপ্তেশ্বরে 
শবদাহ করিতে আসে । অনেকের বিশ্বাস এখানে তাপ্তীর 
সহিত গঙ্গ। মিলিত হুইয়াছেন। 
“দশ কেদারযাত্রায়াং যৎ্পুণ্যঞ্চ নৃণাং ভবেৎ। 
তৎফলং শিবযোগেন শ্রীগুপ্তেশ্বরদর্শনাৎ্চ॥ 
স্থগুপ্ত। যত্র গঙ্গা চ তপতা। মহ সঙ্গতা। 
তশ্ত তীর্থস্ত কে নাম মহিম। বর্যতে তব ॥৮॥ 
ব্রহ্মহত্যাভিভূতোহং পুরা গঙ্গ। গতোপি চ। 
স্থগুপ্তঞ্চ তদ| যাতি মাতুং গঙ্গ। সরিদ্বর] ॥ ৯ ॥ 
কিং গঙ্গেতি প্রবদতা গচ্ছ মালাকরে ধৃত । 
ততো] বৈ সা ভবৎ গু! দাহ্মস্ত্ব সংস্থিতঃ ॥ ১২ ॥ 
অন্ত তীর্থসমং তীর্থং কুত্র পুত ন বিছ্তে |. 
দাহং বিনাত্র পুরুষে! যাতি খং ৰারিসেবনাৎ ॥৮ ১৩॥ 
তাপ্তী নদীর মোহানার নিকট বারিতাপ্য নামক এক 
তীর্থ আছে ইহার বর্তমান নাম বারিআব। কথিত আছে, 
এখানে তপতী তপন্তা ও তপতেশ লিঙ্গ স্থাপন করেন। 
তাহার পশ্চিমে কিছুদূরে একটী কুরুক্ষেত্র আছে। 
তাপীথণ্ডের মতে--এই পুণ্যক্ষেত্রে তপতীর পুত্র কুরু 
কঠোর তপন্ত। করিয়াছিলেন, এই জন্ত এই স্থান কুরুক্ষেত্র 
নামে বিখ্যাত হয়। ( তাগীথ* ৬৮ অঃ) 
তাপীসাগরসঙ্গমও একটী বিখ্যাত তীর্থ। ইহার 
কিছুদুরে নাবিকদিগের সুবিধার জন্ত একটী অত্যুচ্চ ইষ্টক- 
নির্শিত আলো! ঘর জাছে। সমূত্রে প্রায় আট ক্রোশদুর 
হইতে তাহার আলো! দেখা যায়। 
তাপীজ (পুং) তাপ্য। নগ্ভাঃ সমীপে আকরভেদে জায়তে 
জন-ড। মাক্ষিকধাতু। 
“এব মাক্ষিকং ধাতুং তাপীজমমতোপমং।” (দুশ্রুত) 
[ মাক্ষিক দেখ |] 
তাগীসমুদ্ভব (ঘ্রি) ১ তাপীনদীর তীরে ব$ তাহার নিকটে 
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উৎপন্ন । (রী) ২ অগ্রিগ্রন্তর অথবা! খনিজ পদার্থভেদ। | 


৩ মণিতেদ। 
তাপেশ্বর ( পুং) তীর্ঘভেদ। (শিবপু*) 
তাপা (ক্লী) তাপে হিতং তাপ-যৎ। ধাতুমাক্ষিক, হেমচন্ত্র 
এই শব্ধ পুংলিঙগ নির্দেশ করিয়াছেন । 
তাপ্যক (ক্লী) তাপ্যমেব স্বার্থে কন্‌। ধাতুমাক্ষিক। 
তাপুযু্থসংজ্ঞক (ক্লী) তাগুখা সংজ্ঞ। যন্ত বহ্ত্রী, কপ, । 
ধাতুমাক্ষিক। 
তাবুব (ক্লী)][ বৈ] বিষক্প ওষধভেদ । 
তান (পুং) তাম্যতনেন তম করণে ঘঞু। ১ ভীষণ। ২ দোষ। 
৩গ্লানিকারণ। ৪ গ্লানি। 
তাঁমর (ক্লী) তামং গ্লানিং রাতি বা.ক। ১ জল। ২ স্বৃত। 
তামরস (ক্লী) তামরে জলে সম্ভীতি সস্-ড। ১ পদ্ম । তাম্যতে- 
হনেন রম্ততে ইতি রসং কর্ধধা* | ২ ন্বর্ণ। ৩তাম্র। ৪ 
ুস্তর। ৫ সারস। ৬ ছন্দোভেদ। ইহা দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত। 
ইহার ৫।৮১১।১২ বর্ণ গুরু। 
“ইহ বদ তামরসং নজজায়ঃ |” 
“ক্ষ,টস্থুষমামকরন্দমনোজ্ঞং 
ব্রজললনানয়নালিনিপীতং । 
তব মুখতামরসং স্থুরশতো 
হুদয়তড়াগবিকাশি মমাস্ত্ব ॥” ( ছন্দোম*) 
তামরমী (ন্ত্রী) তামরস-ভীপ্‌। পদ্মিনী। 
ভামলকী (ত্ত্রী) ভূম্যামলকী। 
তামলিপ্ত (পুং) দেশভেদ, তমলুক। [তমলুক ও তাশ্রলিপ্ত দেখ ।] 
তামলিপগ্তক (পুং) তামলিপ্ত-স্বার্থে কন্‌। তমলুক দেশ। 
তামলী (দেশজ ) জাতিভেদ। [ তান্বলী দেখ। ] 
তাঁমস (পুং) তমস্তমোগুণঃ প্রধানত্েনাস্তাস্তেতি অথ. । 
১ সর্প । ২ খল। ৩ উল্ক। ৪ চতুর্থ মন, এই মনন্তরে বিষুটর 
অবতার হরি, ইন্দ্র ব্রিশিখ, দ্েবত। বৈধৃতিগণ, জ্যোতি 
ধাম প্রভৃতি স্রর্ধি, বৃষখ্যাতি নরাদি মন্ুপুভ্রগণ । ( ভাগ" 
৮1১২৪ অ)। (তরি) ৫ তমোগুণযুক্ত । ৬ তমঃপ্রধান- 
'গুণক, যাহার তমোগুণ প্রধান। তমোহধিরুত্য প্রবৃত্তং 
অপ । তমোগুণাধিকার দ্বারা প্রবৃত্ত শান্্রবিশেষ, তামস 
শাস্ত্রের বিষয় পদ্লপুরাণে এই প্রকার লিখিত আছে। 
“শৃণু দেবি গ্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমং | 
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জানিনামপি ॥৮ (পল্পপু) 
প্রথম পাশুপত নামক শৈবশান্ত্র, কণারদ্দোক্ত মহৎ বৈশে- 
বিফ শাস্ত্র, গৌতমোক্ত ন্তারশান্ত্র, কপিলোক্ত লাংখা, জৈমিনি- 
ফথিত মীমাংসা, বৃহস্পতিকথিত চার্বাকশান্ত্র, বুদ্ধন্নপী 
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বেদাস্তশান্ত্র, এই সকল তামস শান্ত । ইহা শ্রবণ করিলে 
জ্ঞানীদিগেরও পাতিত্য জন্মে। এই সকল তামস শাস্ত্রে 
বেদের প্রকৃত অর্থ তিরোহিত হইয়াছে এবং ইহাতে কর্ম 
মাত্রই ত্যজ্য; জীবাত্মা ও পরমাত্মার এ্রক্য প্রতিপাদিত হই- 
যাছে। ব্রদ্ধের শ্রেষ্ঠরূপ নিগুপরূপে দর্শিত হইয়াছে । জগ- 
তের নাশের নিমিত্ত কলিযুগে এই সকল শাস্ত্র উক্ত হুইয়াছে। 

তামস তন্ত্রের বিষয় কৃর্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। 
এই জগতে শ্রুতি ও স্থতিবিরুদ্ধ যে সকল শান্তর আছে, তাহ! 
সকলই তামস শাস্ত্র। করাল, ভৈরব, যামল, বাম এই 
সকল তামস তন্ত্র। 

অষ্টাদশ পুরাঁণের মধ্যে ছয়খান করিয়! সান্থিক, রাঁজস ও 
তামস। তাহার মধ্যে মতন্ত, কৃর্ম, লিঙ্গ, শিব, স্ন্দ 
এই ৬ খানি তামসপুরাণ। এই সকল তামসপুরাণে শিবের 
মাহাত্ম্য বিশেষরূপে কীর্তিত হইয়াছে । 

বিঝুঃ, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম, বরাহু এই ৬ খান 
াত্বিকপুরাণ, এই সাত্বিকপুরাণে বিস্কুমাহাত্বয কীন্তিত 
হইয়াছে। 

বরহ্ধাও, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কগডেয়, ভবিষ্য, বামন, ব্রহ্ম এই 
৬ খানি রাজসপুরাণ। এই রাজসপুরাণে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য 
বিশেষরূপে বর্ণিত হুইয়াছে। ( মংস্তপু' ) 

কণাদ, গৌতম, শক্তি, উপমন্যু, জৈমিনি, দুর্ববাসা, 
মুকওু, বৃহস্পতি, শুক্রাচারধ্য, জমদগি ইহার] কয়জন তামস 
মুনি। গৌতম, বাহম্পত্য, সামুদ্র, ষম, শঙ্খ, ওশনম এই 
কয়খানি তামস স্ৃতি । 

মনুষ্য দিগের শ্বতাবতই তিনগ্রকার শ্রদ্ধা আছে-_সাত্বিকী, 
রাজসী ও তামসী। যাহারা ভূত ও প্রেতাদদির উপর 
শরদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উপাসন। করে, তাহাদের তামনী শ্রদ্ধ! 
জানিতে হইবে। 

এতদ্বতীত আহার, বজ্ঞ, তপ, দান প্রভৃতি যাবতীয় 
জগতের কার্ধ্ই ত্রিবিধ। অর্ধপক এবং বিরসতা প্রাপ্ত 
(যাহার প্রর্কত স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ।) পৃতিমত্, পধু)সিত 
উচ্ছিষ্টার্দি অমেধ্য আহার তামস আহার এবং এই আহারই 
ভামন লোকদিগের প্রিয় । 

অতি ছরাগ্রহদ্বারা পরের উৎসাদনের নিমিত্ত আত্মার 
নানা গ্রকার পীড়া জন্মাইয়া ষে তপ কর হয়, তাহাই তাম্ 
তপ, এবং তামন প্রকৃতির লোকেরাই এই গ্রকার তগন্ত! 
করিয়া থাকে। 

দ্বেশ কাল পাতাদির [িচায় না করিয়া যে কোন দেশে 


তামস 


যেকোন কালে বা যে কোন পাত্রে অসৎকার ও অবজ্ঞতা 
সহকারে যে দান করা যায়, তাহার নাম তামস দান। 

ভবিষার্তির অশুভফল, শক্তিক্ষয়, অর্থক্ষয় ও পরিজনার্দির 
ক্ষয় এবং প্রাণিহিংসা ও আত্মসামর্থ্যা্দি পর্যযালোচনা! না 
করিয়া অজ্ঞান ব1 অবিবেক বশে যেক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, 
তাহাই তামসক্রিয়া। 

ষে ব্যক্তি অত্যান্ত অসমাহিত অর্থাৎ কোন কার্য্েই 
বিশেষরূপ মনোষোগ করে না, যাহার বুদ্ধি অত্যন্ত অসংস্কত, 
নৈপুণা সহকারে বিচার করিতে না পারিয়। গ্রক্ৃতিবশে 
যেকোন গ্রবৃত্তি মনোমধ্যে উদ্দিত হয়, তদনুসারে কার্য 
করিয়া ফেলে, জ্ঞান পর্যালোচনা ছার! কিছু মাত্রও পরি- 
মার্জিত হুয় নাই, সহুপদেশ দ্বারা! যাছাদিগকে কোন 
প্রকারেই ঠা! করা যাঁয় না, অস্তঃসারবিহীন, মায়াবী, যাহার! 
অস্তঃকরণের ভাব গোপন করিয়া বাহিরে অন্তরূপ ব্যবহার 
করে, এবং পরবৃত্তিচ্ছেদনতৎপর, চিন্ত! প্রভৃতিতে অল, 
সর্বদা অবসন্পভাব আর দীর্ঘহৃত্রী, এই প্রকার কর্তার নাম 
তামসকর্তী । 

ষে মন দ্বার! অধর্ম্নকে ধর্ম এবং অকর্তব্য বিষয়কে কর্তব্য 
বলিয়া! বোধ হয়, এইব্নপ বিপরীত ভাবপ্রকাীশক মনকে 
তামস মন বলা যায়। 

যে ধারণাবিশেষ দ্বারা সর্বদাই মনোমধ্যে শোক, ভয়, 
্বপ্র, বিষাদ, মত্ততা প্রভৃতি উদ্রিক্ত-হুইয়! থাকে, সেই ছর্দেধা 
ব্যক্তির ধারণাকে তামসধৃতি কছে। 

নিদ্রা, আলম্ত এবং প্রমাদদ্বার] যে শ্ুখ উৎপন্ন হয়, যাহা 
এখন ও পরিণামে আত্মার মোহ ব্যতীত আর কিছুই 
উৎপাদন করে না, তাহাকে তামসম্খ কহে। (গীতা )। 
পৌরোহিত্য, যাচন, দৈবলা, (শূদ্রাদির প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদির 
পিত্যপূজা), গ্রামঘাজন, বিষু্সেবাপরাধ, বিঞ্ণনামাপরাধ, 
অসংপ্রতিগ্রহ, আভিচার, পণুজীবাপি হন্ন, পাতক, উপ- 
পাতক, অতিপাপ, মহাপাপ, অন্পাতক, লোভ, মোহ, অহ- 
স্কার, কাম, ক্রোধ এই সকল তামস কর্্ম। ( পন্পপু* উ* খণ) 

তামস ধাত্বিক্‌ কর্তৃক তামস দ্রব্যগ্বার! তামস ভাব অবলম্বন 
করিয়া যে যজ্ঞ হয়, তাহার নাম তামন যজ, এই প্রকার 
তামস যজ্ঞ, দান ও তপন্যা ঘ্ার। নরকে জন্গ হয়। 

তমসে! রাহোরপত্যং অণ। ৮ রাহ্ন্ৃত, তাঁমসকীল। 
৯ শিবের অনুচর ভেদ। 

রত তমোগুণ প্রকৃতির তিনটা গুণের মধ্যে একটা গুণ, 
যে গুণন্বার। তমঃ অর্থাৎ গ্লানি উৎপাদন হয়, তাহাকে তমঃ 
অর্থাৎ আবরক গু কহে, সুতরাং তমোগুণ মোহের হেতু। 
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সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটাগুণ পরম্পর জড়িত, বখন 
একটী গুণের প্রাধান্ত উপস্থিত হয়, তখনই তাহাকে সেই 
গুণ বলিয়! নির্দিষ্ট করা যায়। তমঃ রজঃং ও সত্বভির 
থাকিতে পারেনা, তবে যখন সত্ব ও রজকে পরাভব করিয়া 
নিজ ধর্ম প্রকাশ করিতে থাকে, তখনই তাহাকে তমঃ বল৷ 
যায়। কিন্তু পরাভূত ভাবে সত্ব ও রঙজজঃ তাহাতে থাকিবে। 
এইরূপ রজঃ ও সত্ব সম্বন্ধে জানিতে হইবে । তমঃ তমোগুণ, 
এই গুণশব্ে বৈশেষিকোক্ত গুণপদার্থ নহে, ইহ! দ্রব্া- 
পদার্থ জানিতে হইবে। 

সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান 
করিলে অব্যক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এই গুণত্রয় 
সর্বকার্ধ্যবাপী, অবিনাণী ও স্থির। যখন এই গুণত্রয় 
ক্ষুভিত হয়, তখন উহা! পঞ্চভৃতাত্মক নবদ্বারযুঞ্ষ পুররূপে 
পরিণত হুইয়! থাকে । এ পুরমধ্যে ইন্জ্রি়গণ অবস্থান করিয়। 
জীবকে বিষয়বাসনায় আক্রান্ত করে। মন এ পুরমধ্যে 
থাকিয়া বিষয় সমু্য়কে অভিব্যক্ত করিয়া দেয়, বুদ্ধি এ 
পুরের কর্রী। লোকে ভ্রান্তি প্রযুক্ত এঁ পুরকে জীবাস্ম৷ 
বলিয়। নির্দেশ করিয়া থাকে । কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, 
জীব এ পুরমধ্যে অবস্থান করিয়! স্থথ দুঃখ ভোগ করিয়া 
থাকেন। এই গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া 
অবস্থান করিয়া থাকে । যেস্থানে উহাদের মধ্যে একের 
আধিক্য হয়, তথায় অন্তের হীনতা লক্ষিত হয়, একথ! 
পূর্কেই বলা হইয়াছে। সত্ব ও রজঃ হীন হইলে তমোগুণ 
প্রকাশিত হয়। সেইরূপ আবার তমঃ হান হইলে রজঃ ও 
রঙ্গঃ হীন হুইলে সত্ব প্রকাশিত হয়। তমোগুণ অগ্রকাশা- 
ঝ্বক, উহ্থাকে মোহ বলিয়। নির্দেশ কর! যায়। 

এই তমোগুণের প্রাবল্যে মন্ুষ্যের অধর্ধে প্রবৃত্তি 
হইয়৷ থাকে । মোহ, অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চিয়তা, স্বপ্ন, 
স্তম্ত, ভয়, লোভ, শোক, সৎকার্ধ্যদূষণ, অস্থৃতি, অফলতা, 
নাস্তিকত!, ছুশ্রিত্রতা, সদসদ্বিবেকরাহিত্য, ইন্দরিয়বর্গের 
অপরিস্কটতা, নিরুষ্ট ধর্থগ্রবৃত্তি, অকাধ্যে কার্ধ্যজ্ঞান, 
অল্পানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, কার্যে অগ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধ!, 
বৃথ! চিন্তা, অসরলতা, কুবুদ্ধি, অক্ষমতা, অজিতেক্তরিয়তা, 
অন্তের অপবাদ, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অলহিষুঃতা) ম- 
সরতা, নীচকর্্দে অনুরাগ, অন্ুখকর কার্ষ্যের অনুষ্ঠান, 
অপাত্রে দান, এই সকল তমোগুণের কার্ধ্য। যাহারা এই 
সকল কার্ধ্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ভামস গ্রু- 
তির লোক বলিয়া, জানিতে হইবে। এই তামস প্ররকতিস্থ 
বক্র! জন্মান্তরে দ্বাবর পদার্থ রাক্ষস, সর্প, ক্বমি, কীট 


তামস, 


পক্ষী বিবিধ চতুষ্পদ জন্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহার! 
সর্বদ| নিকৃষ্ট কার্য করে, তাহারিগের তমোগুণের প্রাধান্তে 
তামন প্রকৃতি বলিতে হইবে। সব রজঃ ও তম এই 
তিনগুণ সর্বদ। প্রাণিগণের দেছে অবিচ্ছিন্ন পে অবস্থান 
করিতেছে, স্থৃতরাং উহাদ্দিগকে কখনই পৃথক্রূপে নির্দেশ 
করা যায় না। এ গুণত্রয় পরম্পর পরস্পরের প্রতি অন্ুরক্ত 
হইয়! পরস্পরকে আশ্রয় করিয়! থাকে 3 সত্বগুণ সত্বে ও তমো- 
গুণ তমে, রজোগুণ সত্ব ও তমে কোন সময়ই তিরোহিত 
হয় না। এ গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া! সাংসারিক সমুদয় 
কার্ধ্য নির্বাহ করে। কেবল জন্মান্তবীণ পাপপুণ্যনিবন্ধন 
প্রাণিগণের দেহে ইছার্দের তারতম্য লক্ষিত হইয়৷ থাকে । 
স্থাবর সমুদায়ে তমোগুণের আধিক্য বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্ত 
উহ্থারা রজঃ ও সত্বগডণ একেবারে বিরহিত নহে । জাগ- 
তিক প্রত্যেক পদ্দার্থে এই তমঃ বিদ্যমান রহিয়াছে? ন্[না- 
ধিক্যভাবে থাকায় কোন দ্রব্যের নাম সান্বিক বারাজসিক 
বা তামস হইয়াছে। 

“অধ্যবসায়ে। বুদ্ধি ধর্দ্েজ্ঞানং বিরাগ প্র্থর্ধ্যং | 

সাৰ্বিকমেতদ্রপং তামসমন্মান্বিপধ্যন্তং ॥৮ (সাংখ্যকা* ) 

অধ্যবসায়, বুদ্ধি, ধন্ম, জ্ঞান, বিরাগ, খ্রশ্বর্ধ্য এইগুলি 
সাত্বিক, ইহার বিপরীত তামস। এই তমঃ বিষাদাত্মক। 
“্্রীত্যগ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্র কাশ গ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ। 
অন্তোন্থাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্ত্শ্চ গুণাঠ ॥৮ (সাংখ্যকা* ১২) 

বিষাদের নাম মোহ, বিষাদের ম্বরূপই তমোগুণ, যখনই 
এই গুণের প্রাহুর্ভাব হয়, তখনই বিষগ্রতা আসিয়৷ উপস্থিত 
হয়। যখন তমোগুথ প্রকাশিত হয় তখন রজঃ ও সব্বকে 
পরাভব করিয়। নিজের বুত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে । 

সত্বগুণ লথু-গ্রকাশক ও ইষ্ট; র্রঃ উপষ্টস্তক ও চঞ্চল এবং 
তমঃ গুরু বরণক। গুণ সকল পরম্পর বিরোধী, কিন্তু পরস্পর 
বিরোধী হইলেও আপনারা সুন্দ ও উপন্থন্দবৎ বিনষ্ট হয় না, 
যে প্রকার বর্ি ও তৈল পরম্পর ৰির্দ্ধ হইলেও একত্র 
মিলিত হুইয়। পরস্পর অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে । বায়ু পিত্ব, 
ও শ্লেম্স। পরস্পর বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া 
শরীর ধারণ রূপ কার্ধা করে। সেইন্মপ এই গুগত্রয় পরস্পর 
বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের বৃত্তি অর্থাৎ 
সখ দুঃখ ও মোহ গ্রকাশ করিয়া থাকে। তমের ভেদ অষ্টবিধ। 
“ভেদস্তমসোহষ্টবিধঃ মোহ্ন্ত চ দশবিধঃ।” (সাংখ্যকা* ৪৮) 

তমঃ অর্থাৎ অবিদ্ধা ইহার ভেদ ৮ প্রকার অবাক্ত, মহদ্‌, 
অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র। এই ৮ প্রকার তমঃ অজ্ঞান। 
পসত্বং জানং তমোহজঞানং রাগছেযৌ রজঃ স্বতং1” (মনু) 


( ৬৬৩ ] 


তামাক 


নৈয়ায়িক পর্ডিতের। কহিয়! থাকেন, আলোকের 

অভাবই তমঃ। প্রভাকরদিগের মতে রূপ দর্শনাভাবই 
তমঃ। [বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ ।] 

তামমকীলক (পুং) তামনঃ রাহুন্থতঃ কীলকইব | রাহুস্থত- 
কেতু ভেদ, তামসকীলক গ্রভৃতি সংজ্ঞাবিশিষ্ট রাহ্স্থত 
কেতু সকল ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার । বর্ণ, স্থান ও আকারাদি ছার! 
হূর্য্যমগুলে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ফল নির্ণয় করিতে হয়। 
উহার। যদি হূর্য্যমগ্ডুলগত হয়, তাহ! হইলে অমঙ্গল, চন্ত্রমগ্ুল 
গত হইলে শুভফল আর যদি চন্ত্রমগুলে উহারা কাক, কবন্ধ, 
বা গ্রহরণরূপে প্রকাশিত হয়, তাহ! হইলে অমঙ্গলদায়ক । 
এ কেতু সকলের উদয়ে সকলই বিরূপ হুয়। জল সকল 
মলিন ও আকাশ ধূলি সমাচ্ছন্ন হয়। প্রচণ্ড বায়ু বছিতে 
থাকে, চারিদিকেই অনিষ্ট রাশি উপস্থিত হয়। এ্ররাহস্ুত 
সকলের মধ্যে যদি শিখী ও কীলকাদিরূপবিশিষ্ট রাহুদর্শন 
হয়, তবে পূর্ববৎ ফল হইবে। স্ৃর্ধযবিশ্বস্থ কেতু সকল 
যে যে দেশে দৃষ্ট হইবে, সেই নেই দেশের রাজগণের 
অমঙ্গল হয়। কুর্য্যমণ্ডলে দণ্ডাকৃতি কেতু সংস্থান দৃষ্ট হইলে 
নরপতির মৃত্যু, কবন্ধ সংস্থান দৃষ্ট হইলে ব্যাধিভয়, ধবাজ্ষাকার 
দৃষ্ট হইলে চৌরভয় এবং কীলকাকার দৃষ্ট হইলে ছুভিক্ষ হয়। 
(বৃহৎসংহিত! ৩ অঃ) [কেতু দেখ।] 

তাঁমসধ্যান (ক্লী) বটুক ভৈরবের ধোয়রূপ ভেদ । বটুক ভৈর- 
বের ধ্যান ভিন প্রকার, সান্বিক, রাজস ও তাঁমস। (তন্ত্রসা*) 

তামসসন্স্যাসিন্‌ (ত্রি) ধিনি গারহছ্য সুখান্বাদনে নিরপেক্ষ 
হইয়া মোক্ষকামনার অভিমান সহকারে বনে বিচরণপূর্ববক 
তপস্তা! করেন, তিনি তামস সন্যাসী। 

তাঁমমিক (তি) তমসা তমোগুণেন নিবৃত্তং তমস-ঠএ। 
তমোগুণের কার্যা, তমোগুণের গ্রাবল্য হেতু যাহা অনুষ্টিত 
হয়, গঠিত, নিঙ্দিত, অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তামস। 

[ তামস দেখ। ] 

তামসী (ত্ত্রী) তমোইন্ধকারপ্রাধান্তেন অন্তি অন্তাং তমস- 
অণ স্ত্িয়াং ভীব্‌। ১ অন্ধকারবহুল! রাত্রি। ২ মহাকালী। 
৩ জটামাংসী। ৪ তমোগুণযুক্ত1 । ৫ এক প্রকার মায়- 


: বিস্তা। মহাদেব নিকুত্তিলা যজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়! মেঘনাদকে 


এই বিস্তা দ্বান করেন। এই বিস্তাগ্রভাবে মেঘনাদ অদৃত্ঠ 
হইয়া যুদ্ধ করিত। (রামা*) 

তাম! (দেশজ) তাত্র। [ তাত্র দেখ।] 

তামাক, এক প্রকার উত্তিদ্‌। ইছার পাতা, ডাটা, ফুল 
সবই লোকে মুছ নেশার জন্ত নানাবিধ উপায়ে বাবছার 
করে। ভারতবর্ষ তি্ন, পৃথিবীর অন্ত সর্বত্র ইহাকে শুক 


তামাক 


করিয়া অগ্বি সংযোগে ইহার ধুম পান করে। এরূপ 
ধূমপানের জন্ত ত্রিবিধ উপায় অবলম্িত হয়। 

১ম চুরুট-_-তামাকুর গাত। হইতে ভাটা বাদ দিয়! বাছিয়া 
ফেলিয়া কুচিকুচি করিয়া তামাকু পাতাতেই জড়াইয়া 
সাধারণতঃ অস্গুলী প্রমাণ দীর্ঘ করিয়া লয়। 

২য় কুচা--বা গুড়া তামাক পাইপে সাজিয়! খায়। 

৩য় বিড়ি--কাগজ বা অন্তবৃক্ষের পত্রে তামাক কুচা 
চুরুটের মত জড়াইয়া লয়। ভারতে শেষোক্ত প্রকার বিড়ি 
ব্যতীত অন্ত ত্রিবিধ উপায়ে তামাকু সেবন করিয়া থাকে। 

১য শুখা--তামাকুপাতা গু'ড়াইয়া চুণ দিয়। মলিয়া 
গালে রাখিয়! দেয়। 

২য় দোক্তা-_তামাকুপাতা গু'ড়াইয়৷ তৎসঙ্গে দারুচিনি, 
লবঙ্গ, মৌরী, এলাচ প্রভৃতি মশল! মিশাইয়া পাণের সঙ্গে 
ব্যবহার করে, উড়িষ্যাবাসী স্ত্রী পুরুষ ও বাঙ্গালায় স্ত্রীলোকের 
মধ্যেই ইহার ব্যবহার বেশী। | 

৩য় গুড়.ক-_তামাকুপাতায় গুড় মিশাইয়া কুটিয়া 
পচাইয়! পিওবৎ দ্রব্য প্রস্তত করে। কলিকায় সাজিয়া 
অগ্নিসংযোগে হুকায় ইহার ধুম পান করে। বাঙ্গালা, 
বিহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহার ব্যবহার আছে। 

বাঙ্গালীর সচরাচর গুড়,.ককেই “তামাক” ও তামাকু 
পাতাকে “দোক্তা” নামে অতিছ্িত করে। গুড়, বাঙ্গালীর 
এত প্রিয় সামগ্রী হইয়1 পড়িয়াছে যে ইহার গ্রশংসার্থ এদেশে 
একটী প্রবাদ চলিয়। গিয়াছে *গুড়,কে গঞ্ভারাঃ বুদ্ধিঃ।” 
এতপ্ডিনন কি ভারতে কি পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই দোক্তা 
গুড়াইয়! বা! পচাইয়া 'নস্ত” রূপে ব্যবহার করে। নম্ত 
নানাবিধ আছে। 

তামাক যে কেবলই নেশার দ্রব্য তাহা নহে, ইহাতে 
অনেক ওঁষধ প্রস্তত হয়। 

যুরোপায় উদ্ভিদ তত্বান্থসারে তামাক নিকোটিয়ানা- 
(11009019178) শ্রেণীর অন্তর্গত। ফ্রান্ের নিস্মেস্‌ নগর- 
নিবাসী জিয়া নিকে। (0680 টঠ০০৮ ০01 15193) নামক 
এক ব্যক্তিই ফ্রান্সে সর্বগ্রথমে তামাক আনয়ন করেন। 
তাহারই নামানুসারে এই শ্রেণীর উদ্ভিদের নাম-করণ 
হইয়াছে। নিকোটিয়ান! শ্রেণীতে কয়েক প্রকার তামাক 
ভিন্ন আর কোন উদ্ভিদ গৃহীত হয় না। বন্ত ও কৃষিলন্ধ 
সমুদাযর় তামাকের মধ্যে এপর্যযস্ত ৫* গ্রকার তামাকের 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । এই ৫* গ্রকার তামাক গাছের 
মধ্যে ৪৮ গ্রাকারের আদিস্থান আমেরিকা, অপর ২ গ্রফারের 
মধ্যে একপ্রকার অষ্ট্রেলিয়া ও একপ্রকার নব ক্যালি- 
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ডোনিয়। স্বীপে পাওয়! যায় । উক্ত ৪৮ গ্রকার তামাক 


গাছের মধ্যে বিশেষতঃ এ দেশে নিকোটিয়ান টাবাকাম্‌ 
(বি. ৪0509) ) ও নিকোটিয়ান। রাষ্টিকা (বৈ. 1550008 ) 
এই ছুই শ্রেণীর প্রচলন অধিক। দেশভেদে জমীভেদে 
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১। সাধায়ণ তামাক গাছ। ২। তুকাঁ তামাক গাঁছ। 
কষির প্ররুতিভেদে ইহাদের আবার নানারূপ সামান্ত বিভাগ 
দেখা যায়, অধিকাংশই ব্যবসায়ের স্থলের ও জন্মস্থানের নামে 
পরিচিত হয়। ভার্জিনিয়া, মেরিল্যাণ্ড, কেপ্টাকি, লাটা- 
কিয়া, হাভানা, মানিলা, সিরাজ প্রভৃতি এসিয়া, যুরোপ ও 
আমেরিকার বিখ্যাত তামাক এক নিকোটিয়ানা টাবাকাম্‌ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিখ্যাত তুকী তামাক নিকোটিয়ান! 
রাষটিক হইতে উৎপন্ন । 

নিকো1টিয়ান! রাষ্টিক। বা তুক্কী তামাক সাধারণতঃ যুরোপীয়- 
গণের মধ্যে পূর্বভারতীয় তামাক (7105751) ০৮ [585 
[00019) (০১৪০০০) নামে এবং বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তরপশ্চিম" 
গ্রদেশে বিলাতী বা কলিকাতার তামাক নামে খ্যাত। 
পঞ্জাবে কলাহারী তামাক ব৷ কান্দাহারী কককর নামে খ্যাত। 

নিকোটিয়ান! টাবাকাম্‌ ব সাধারণ তামাক । আমেরিক! 
বা ভার্জিনিয়ার তামাক নামে খ্যাত। 

ভিন্ন ভিন্ন দেশে তামাকুর নাম। 


বাঙ্গালায় »* তামাক, তামাকু, দোক্তা | 
উত্তরপশ্চিমে তমাকু, তম্বাকু, বজ্জরভাঙ্গ, ৷ 
সিদ্ধ, গুজরাট ও রাজপুতানায় তামাকু। 
বোদ্বাই প্রদেশ তশ্বাখু। 
উড়িস্যায় ** ধূমপতড় ( ধু্রপত্র )। 
সংস্কত ***  কলঞ্জ। 

এ (গঠিত)  **  ধুমপত্র, তাত্কুট। 


তামাক 
তামিল পোগাই-ইলাই। 
তেলগু **. পোগাকু, ধুত্্পত্রমু। 
কাশ্মীরে সবন্‌ পাণ্ডব। 
কর্ণাটিকে *** ছোগেসপ, | 
মলয়ে **. পুকাইলা, পোকালো, তাম্রাকো। 
ব্রহ্মদেশে সে, সাক, সাকপিন্‌। 
সিংহলে দিঙ্গাজহা, দিংকোলা। 
পারতে তম্বাকু। 
আরবে ৯১ তুতন্, বজ্জরভাঙ, | 
তুরুফে তুতন্‌, দোখন্‌। 
বালি ও যবদীপে তাত্াকো। 
চীনদেশে ***  সিয়াংইয়েন, হয়েনসাই, তান্পা। 
জাপানে টাবাকো। 
ইতালীতে ট্যাবাকো। 
লাটিন টাবাকাম্‌। 
রুষ, জন্দ্রণী, দেন্মার্ক ও ফ্রান্সে টাবাক। 
হলে টোবাকৃ। 
পর্ত,গাল, স্পেন ও ইংলপ্ডে টোবাকে]। 
মেক্সিকোদেশে 1উরিয়েটু। 


তামাকুর গাছ সোল! হয়। ইহার পাতা কাগাশ্লেষী, 
বৃস্তহীন, কোণা'কার এবং ইহা একবারে গু'ড়ির গোঁড়া হইতে 
উঠে। গু'ড়ির গায়ে অতি ক্ষুদ্র কোমল লোমবৎ কাট হয়। 
পাতায় আবরক পত্রগুলি সবুজ বর্ণ ও পঞ্চকোণী হয়। 
ইহার গাছ বড় কোমল। 

এই বৃক্ষ গ্রকৃত পক্ষে কোন্‌ দেশের শ্ভাবজাত তাহা 
স্থির হয় নাই, তবে ইহ! স্থির হইয়াছে যে, মধ্য বা দক্ষিণ 
আমেরিকার কোন না৷ কোন স্থান হইতে ইহ! পুথিবীময় বিস্তৃত 
্ইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, বিষুবরেখ! ও তগ্নিকটবর্তী 
স্থানই ইহার আদি জন্মভূমি। এখন ইহা পৃথিবীর সমস্ত 
উষ্ণ দেশে ও নাতিশীতোঞ্চ দেশে যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে । 

বিলাতী বা তুর্কী (757179) তামাক মেক্সিকো বা 
কাঁলিফোর্ণিয়ার শ্বতাবজাত বৃক্ষ । উদ্ভিদ তত্বান্ুসারে ইহা 
ভার্জিনিয়ার তামাক হইতে অনেক পরিমাণে স্বতত্ত্র। এই 
জাতীয় ভামাকই সর্বপ্রথমে ইংলগ্ডে নীত হয় বলিয়! ইহাকে 
বিলাতী তামাক বলে। মার ওয়াল্টার রালে এই তামাক 
ভাল বামিতেন। ৰ 

পঞ্জাৰের বদ-বিভাঁগের পরিদর্শক ডাক্তার ষট়ার্ট (১৮৬৫ থুঃ অঃ) 

উত্তরভারতে যে এই জাতীয় তামাকুর চাষ আছে, তাহ প্রথম 
আবিষ্কার করেন। তিনি লাহোর, মূলতান, হুসিয়ারপুর, দিল্লী 
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প্রভৃতি স্থানে অন্যবিধ তামাকুর ্ায় এই শ্রেণীর তামাকেরও 
বিস্তর চাষ দেখিয়াছিলেন। ইরাবতীপ্রদেশের উত্তরাংশে 
পার্গি লামক স্থানে, চন্দ্রভাগার অববাহিকায়, কৃষ্ণগঙ্গাতীরে। 
থাগান প্রদেশে এবং এমন কি লদাক্‌ প্রদেশে ১*৫*০ 
ফিট উর্ধেও ইহার চাষ আছে। বাঙ্গালাদেশের মধ্যে কোচ- 
বিহার, রঙ্গপুর, শ্রী, কাছাড়, মণিপুর, আসাম গ্রৃত্তি 
স্থানেও ইহার চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী জেলার 
পলঙ্ক। তামাকু” এই জাতীয় তামাক হইতে উৎপন্ন। 
অন্তবিধ তামাৰক অপেক্ষা ইহ! কড়া বলিয়া তামাক ব্যব- 
সায়ীর! গ্রাহকের রুচি অনুসারে অপরাপর তামাকের সহিত 
মিশাইয়! থাকে। অন্তবিধ তামাক অপেক্ষা ইহার গাছ 
দৃঢ় হয়, জন্মে বেশী, চাষ করিতেও পরিশ্রম অন্ন গ্রয়ো- 
জন, অথচ ইহা মিশাইয়! যে তামাক প্রস্তত হয়, তাহাতে 
অর্থাগম বেশী। পঞ্জাবে ইহার পাত। ভাঙ্গিয়া তাড়! 
বাধিয় রাখে, বাঙ্গালাদেশের মত দড়িতে বা খড়ে গাঁথিয়। 
রাখে না। ইহাতে অল্প পরিমাণে নস্ত প্রস্তত হয় বটে, 
কিন্তু ইহা কেহই “গশুখাঃ করিয়! খায় না। ইহাতে গুড় 
মিশাইয়! গুড়,ক প্ররস্তত হয় না অথচ চুরুটের জন্ত ইহার 
বেশী প্রচলন। এই তামাকের চুরুটে একটু মিষটতা আছে 
বলিয়া মিঃ ব্যাডেন পাউয়েল অনুমান করেন, ইহাতে অল্প 
পরিমাণে মধু আছে। ইহাকে উঃ পঃ প্রদেশে কান্দাহারী 
তামাকু, বিলাতী তামাকু, চিলাসী তামাকু ইত্যাদি বলে । 
এই সকল নাম হইতে অন্থমান হয় যে ইহা ভারতে এ সকল 
দেশ হইতে প্রথমে আনীত হইয়া থাকিবে। 

আমেরিক। বা ভার্জিনিয়ার তামাকই সচরাচর সর্ধদেশে 
পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে তামাকের চাষ যথেষ্ট থাকিলেও 
আজকাল অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে ভারতবর্ষের বন্ত- 
প্রদেশে এই জাতীয় তামাক অর্দ বন্তভাবে যথেচ্ছ জন্মিয়! 
থাকে । কিন্তু এ্রভাবে এদেশে তুী বা বিলাতী তামাক 
জন্মিতে কোথাও দেখা যায় না। ডাঃ ওয়াট বলেন, কলি- 
কাতার নিকটস্থ ২৪ পরগণার মধ্যবর্তী স্থানে গ্রামের মধ্যে, 
পথপার্থে, বাশবাগাঁনে, বৌদ্রশুন্ত ঝুপ্সী ও স্যাতসেঁতে স্থানে 
এই শ্রেণীর তামাক গাছ আপন! আপনি জন্মিতে দেখা যায়। 
অতি পুরাতন দেওয়ালের গাত্রে এবং হুগলী ও গঙ্গার বালুময় 
চড়াতেও ইহা! আপনা আপনি জন্মে। যে চড়ায় এই গাছ 
গজায়, সেস্থলে অন্ত কোন ম্বভাবজাত তৃণগুল্াাদি জন্মিতে 
পারে না, তবে এ গুলি চাষের তামাক গাছের স্তায় পরিপুই 
হয় না, মরকুটে হইয়! থাকে। ইহার। বর্ষার শেষে জন্মে, 
আর চৈত্র বৈশাখে ইহাদের ফুল হয়। ভাঃ ওয়াট যে জাতীয় 
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বন্চগাছকে তামাক গাছের বন্ভ অবস্থা বলিয়! বর্ণনা করিলেন, 
তাহা যে কি তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। ডাক্তার 
ইহার বহুলতা সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে পল্লী- 
গ্রামের লোকেরা এই জাতীয় গাছকে নিশ্চয়ই জানেন ও 
নিশ্যয়ই অন্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তবে বহু- 
চেষ্টাও আমর! তাহ1 যে কি তাহা স্থির করিতে পারিলাম 
না। কেহ বলেন যে, ডাক্তার যে গাছের কথা বলেন, তাহা 
"নিকোটিয়! টোব্যাকাম” নহে, তাহা উক্তজাতীয় পনিকো- 
টিয়ান' প্লাঙ্বগ্িফোলিয়া”; কিন্তু ডাক্তার তাহাও অস্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। 

তামাকুর ইতিহাঁস।-_১৪৯২ খুষ্টাব্ধে যুরো'পীয়গণের নিকট 
তামাকু প্রথম পরিচিত হয়। কলঙ্বস্‌ স্বদূলে পশ্চিমভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জে পহুছিয়া এই দ্রব্যটা লক্ষ্য করেন। তিনি কোন্‌ 
দ্বীপে ইহা প্রথমে দেখেন, তাহা! লইয়া অনেকটা গোল আছে। 
কেহ বলেন, কিউবাতে তিনি নিজে দেখিয়াছিলেন, কেহ 
বলেন, তিনি যে সকল লোককে আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহারা গয়ানাহানিদ্বীপে (পান্‌ ম্তালভেডরে ) উপস্থিত 
হইয়৷ এই বস্তটী দর্শন করে। তীহারা সে দেশীয় লোককে 
এক তাড়া জবলন্তপাতা হাতে ধরিয়া তজ্জাত ধূমের শ্বাস গ্রহণ 
করিতে দেখিয়াছিলেন। €স দেশীয়েরা এই গাছকে 
“কোহিবা” বলিত এবং জলন্ত তাড়।কে 'টোবাকো” বলিত। 
কলম্বসের দ্বিতীয় যাত্রায় (১৪৯৩--৯৬ খুঃ অঃ) স্পেনদেশীয় 
সন্ন্যানী রোম্যানো পানে! সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলেন সান্‌ 
ডোমিঙ্ষে দ্বীপের লোকেরা “গুইয়োজ1” বা “কোহেব1” নামক 
এক প্রকার গাছের পাতা পাকাইয়া “টোবাকে?” নামক নলে 
ধূমপান করিত। তাহার বিবরণে উক্ত দেশে নস্ত-গ্রহণের 
বিষয়ও জানা যায়। ১৫৩৫ খুষ্টান্দের সান্‌ ডোমিঙ্গোর শাসন- 
কর্ত[র লিখিত গঞ্জালো। ফার্াণ্ডেজ ডি 'ওভিডে!। নিজ পুস্তকে 
এই 'টোবাকো” নামক ধূমপানের নলের এইরূপ বর্ণনা 
করিয়। গিয়াছেন। ইহ! দেখিতে ঠিক ইংরাজী ভু নামক 
অক্ষরের ্তায়। ইঙ্থাতে তামাক ফাজিতে হয় না। আগুনের 
উপর তামাকের পাতা ফেলিয়! দেয়, তাহা হইতে ধূম উঠিতে 
থাকে, সেই ধূমের উপর শী নলের নীচের দ্রিকৃটা ধরিয়া 
উপরের ছুইটী মুখ ছুই নাসা-ছিদ্রে গ্রবেশ করাইয়! দিয়া 
শ্বাসের সহিত ধূম টানিয়া পান করিতে থাকে । উক্ত গ্রস্থ 
হইতে ইহাও জান! যায় যে, সান্‌ ডোমিঙ্গোর লোকের! ইহার 
ভেষজ-গুণের জন্য ইহাকে বড়ই আদর করিত । 
থৃষ্টান্দে স্পেনীয়ের। দক্ষিণ-আমেরিকার উপকূলের লোক- 
দিগের মধ্যে তামাক-চর্বণ প্রথ প্রথম দেখিতে পান। প্রথম 
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প্রথম আমেরিকায় যে সকল ভ্রমণকারী গিয়াছিলেন, তীহা- 
দের প্রতোকের বিবরণেই আমেরিকায় ইহার জ্রিবিধ বাব- 
হারের কথা পাওয়া যায়; কিন্তু টাইভমান বলেন যে, দক্ষিণ. 
আমেরিকার লোকের! তামাকের ধূমপান করিত ন1, কেবল 
নম্তগ্রহণ ও তামাকুচর্বণ করিত এবং লাপ্লাটর, উরুগোয়া ও 
পারাগোয়া এই তিন দেশে তামাকুর কোন প্রকার ব্যবহারই 
ছিল না। উত্তর আমেরিকার পানামাযোজক হইতে কাণাড়া, 
কালিফর্ণিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সর্বস্থলে 
ধূমপানের বহুল প্রচার ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই 
ধূমপানপ্রথা যে তদ্দেশে প্রচলিত ছিল তাহার বিশেষ গ্রমাণও 
পাওয়া গিয়াছে । উক্ত “টোবাঁকো” নামক নলের গাত্রে অতি 
হুক, সুৃশ্ব ও মনোহর কারুকাধ্য আছে তাহ! অল্পদিনের 
উদ্ভাবন! নহে। মেক্সিকে। দেশের অজতেক্‌ জাতির সমাধি 
মধ্যে এবং আমেরিকার যুক্তরাজোর স্ত.পরাশির মধ্যে এরূপ 
কারুকার্ধ্যবিশিষ্ট নল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের গাত্রে 
এমন কতকগুলি জীবের আকৃতি আছে, সে সকল জীব 
উত্তর আমেরিকায় নাই। 

আমেরিকার নানাস্থানে ইহার ভিন্ন নাম আছে। 
মেক্সিকো! দেশে ইহার নাম পিতম্‌ (৮2০০০) ) বা পিটন 
(2৩: ) এই শব্দ হইতেই এক শ্রেণীর তামাকুর নাম 
পপিটুনিয়া। (£৪৮1019) হইয়াছে । “টুল নামও ( ৪) 
মেক্সিকোর কোন কোন অংশে শুনা যায় । পেরুতে ইহাকে 
শ্যরি+ (581) বলে। 

১৫৬* খৃষ্টান যুরোপে সর্বপ্রথম তামাকু আনীত হয়। 
দ্বিতীয় ফিলিপের সময় ফ্র্যান্সিস্কে৷ ফার্াণ্ডেজ ৫মক্সিকোর 
অপরাপর স্থান আবিষ্কার করিতে গিয়াছিলেন, তিনিই 
তামাকুর শুক্পাতা লইয়া আসেন । স্পেনে কয়েকবৎসর 
ধূমপান প্রচলিত হইলে তামাকুর বিশেষ আদর হয় নাই। 
শেষে পর্তুগাল হইতেই ইছার বিশেষ প্রচার হয়। জিয়া- 
নিকে! (06৪0 0100.) নামে একব্যক্তি এই সময়ে পর্ত- 
গীজ দরবারে ফরাসীদূতরূপে অবস্থিতি করিতেন। তিনি 
একজন ওলন্াাজের নিকট তামাকুর বীজ প্রাপ্ত হইয়া! লিস- 
বন্‌ নগরে নিজ উদ্ভানে রোপণ করেন। তামাকুর ভেষজ 
গুণে তিনি নিজ লোকজনের অনেক রোগ আরোগ্য হইতে 
দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও গ্রলোভিত হইয়৷ ১৫৬১ থুষ্টান্দে 
ফরাসীরাজের নিকট প্রেরণ করেন। ফরাসী রাজ্জী ইহার 
গুণ শুনিয়! ইহার আদর করায় ইহার কৃষি অতি ক্রুত উর্নতি- 
লাভ করিল। ইহা এই সময়ে নানাবিধ পবিত্র নাম গ্রাপ্ত 
হয়-_“হার্ববা সাঙ্কট।” (পবিত্র গুল্ম), “হার্বা প্যানিসিয়া, 
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প্হার্ব্ব ভিলায়েইন” “হার্ব্ব ভি এল আত্ম্যাস্তডিউর” (দূতগুনস) 
ইত্যাদি। পর্ত,গাল হইতে কা়্িনাল সাণ্টাক্রোশ ইতালীতে 
লইয়া যান, তথায় ইহা তন্নামে প্আর্ধা সাণ্টাক্রোশ নামে 
কথিত হয়। ইতালী হইতে ইহা ক্রমশঃ উত্তর যুরোপে 
বিস্তৃত হয়। 

সার্‌ ওয়াণ্টার রালে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ভার্জিনিয়ায় কাপ্তেন 
রাল্ফ লেন নামক একব্যক্তির অধীনে একটী উপনিবেশ 
স্থাপন করেন। সেখানে ওপনিবেশিকেরা ইহার চাষ 
করেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন লেন ইহা ইংলগ্ডে গ্রথম 
পাঠাইয়া দেন। তখন তামাঁকুর উপর ২ পেন্স শুক্ধ দিতে 
হইত, কিন্তু ১৭ বৎনর পরে প্রথম জেম্স ১৬০৩ খুষ্টা্ধে 
ইহা বাড়াইয়৷ ৬ শিলিং ১০ পেন্দ করেন। 

কিছুদিন ধরিয়া যুরোপে ইহার প্রচার বেশ আদরের 
সহিত বাড়িতে থাকে, সকলেই ভাবিত যে ইহার ভেষজগুণ 
অতি আশ্চর্যা ফলগ্রদ, মানসিক পীড়ার একপ্রকার অব্যর্থ 
মহৌষধ। শেষে কিছুদিন পরে সে ভূল ভাঙ্গিল, তখন 
সম্রাট, রাজ। ও পোপের! ইহার ব্যবহার কমাইবার জন্য 
অতি নিটুর শান্তির ব্যবস্থা করিতে বাধা হন। তুরুফে 
ধূমপায়ীদিগের ওষ্ঠাধর-ছেদন ও নস্তগ্রাহকদিগের নাসাচ্ছেদের 
ব্যবস্থা হয়। কোন কোন স্থলে প্রাণদণ্ড পর্যাস্ত হইত। 
এত করিয়াও কিন্তু তামাকের ব্যবহার কমিল না। শেষে 
ইহ! প্রায় প্রত্যেকের বাবহার্ধ্য হুইয়! পড়িয়াছে। বিদেশী 
তামাকুর আমদানী-মাশুল বড়ই বাড়িয়া গিয়াছিল, শেষে 
১৬৬০ খুষ্টাবে তাহা উঠাইয়৷ দেওয়া হয়। আক্মার্লগ্ ১৮৩০ 
খৃষ্টান্বে উহা! উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং ১৮৮৬ থুষ্টান্দে কতক- 
গুলি বাধাবাধি নিয়মে ইংলগ্ ও স্কটলগ্ডে শম্ন্নপে তামাকের 
চাষ করিবার বিধি প্রবর্তিত হুইয়াছে। 

ভারতে তামাক । যুরোপীয়গণের মতে অক্বর বাদ- 
শাহের রাজত্বের শেষে পর্ত,গীজগণ কর্তৃক ১৬*৫ খুষ্টাবে 
ইহা ভারতে আনীত হয়। অনেকে বলেন, আমেরিকা 
আবিষ্কারের বুপূর্ববে এশিয়ায় এধং ভারতে ধূমপান প্রথা 
গ্রচলিত ছিল, কিন্তু আজও তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় নাই। প্রাচীন ভ্রমণকারীরাও কেহ এবিষয়ে কিছু 
উল্লেখ করিয়া যান নাই। মুরোপীয়েরা বলেন যে, সংস্কৃত 
গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ দেখা! যায় ন! এবং এশিয়ায় ও 
ভারতে সর্বত্র ইহার বৈদেশিক নাম গৃহীত হওয়ায় আরও 
বিশ্বাস হইতেছে যে, ইহা! এদেশের কোথাও থুষ্থীয় সপ্তদশ 
শতাবী পূর্বে পরিচিত ছিল না। কিন্তু সিদ্ধান্তদারাবলী 


নামক বৈস্তক গ্রন্থোক্ত “কলঞ্জ” শবের অর্থ তামাক” ইহা, 
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তামাক 


শা শা পাশ 


সর্বত্র শ্বীকূত হইয়াছে । প্কলগ্রসংবেষ্টন” অর্থে চুরুট 
বলিয়াই অঙ্গমিত হয়। [ কলঞ্জ দেখ।] এতত্তিয় ইযুল ও 
বার্ণেলের দেশীয় শবের ইতিহামে ১৬০৪ খুষ্টান্ে লিখিত 
আসাদ-বেগের বিবরণ হইতে তামাকুর কথা পাওয়া যায়। 

আসাদবেগ লিখিতেছেন--“বিজাপুরে আমি তামাকু 
দেখিলাম। ভারতবর্ষে এরূপ আর দেখি নাই । আমি কিছু 
সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইলাম এবং একটা জহরতের নলও 
তৈয়ার করাইয়! লইলাম। অকবর বাঁদশাহ আমার উপহার- 
গুপি পাইয়া সন্তষ্ট ও বিশ্মিত হইয়া বলিলেন যে, এত অল্প 
সময়ের মধ্যে আমি এত আশ্চ্যা দ্রব্যাদি কিরূপে সংগ্রহ 
করিলাম? এই সময়ে বারকনের উপর ধৃমপাঁনের নল ও 
অন্তান্ঠ দ্রব্যার্দি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা কি 
এবং আমি কোথায় পাইলাম । 

নবাব খ.আজম উত্তর দিলেন, ইহার নাম তামাকু, ইহা 
মক্ক। ও মদিনায় বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। হাকিম সাহেব 
আপনার ওুঁষধের জন্ত ইহা আনিয়াছেন। সমু ইহা 
দেখিয়া শুনিয়া আমাকে উহ! প্রস্তত করিতে বপিলেন। 
তিনি ধূমপান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাহার 
চিকিৎমক তাহাকে উহ! পান করিতে নিষেধ রুরিতে 
লাগিলেন। আমার সঙ্গে কিছু বেশী তামাকু ছিল, আমি 
আমীর ওমরাহগণকে পাঠাইয়৷ দিলাম । সকলেই সেবন 
করিয়া! আরও পাইবার ইচ্ছা করিলেন । এইরূপে তামাকু 
ব্যবহার প্রচলিত হইল । তারপর সওদাগরগণ ইহার ব্যবসায় 
আরম্ভ করিল। কিন্ত সম্রাট ইহার ব্যবহার অভ্যাস 
করিলেন না।” 

ভারতেও ইহার কিছুদিন পরে যুরোপের মত ঘটন! ঘটে। 
অকৃবরের সময়ে তামাকু ব্যবহার প্রচলিত হয় বটে, কিন্তু 
জাহাঙ্গীর ইহার অনিষ্টকারিতা| বুঝিয়। ইহার ব্যবহার রহিত 
করণাশায় আদেশ করেন যে "তামাকু সেবনে যুবকগণের 
মনে ও স্বাস্থ্যে নানাদোষ ঘটিতেছে বালয়া কেহ ইহা ব্যব- 
হার করিবে না।” ইরাণদেশে জাহাঙ্গীরের ভ্রাতা শাহ 
আব্বাসও এই সময়ে তামাক রহিতের আদেশ গ্রচার 
করেন। জাহাঙ্গীর ধূমপানাপরাধীর জন্য "তশীর” (উল্টা 
গাধায় আরোহণ ) দণ্ড বিধান করেন। 

শিখ, ওহাবি এবং কয়েক শ্রেণীর হিন্দু ধর্্মহানিকর 
বলিয়া তামাক ব্যবহার করেন না। মুসলমানের! পূর্বে 
ইহাঁকে যতটা ত্বণ। করিতেন, ততটা! দ্বণ! ক্রমশঃ তাহাদের 
মধ্যে লোপ হুইয় যায়। এখন ভারতের সকল স্থানেই 
তামাক চাষের একটা প্রধান দ্রব্য হইয়া পড়িয়াছে। 


তামাক 


বিহারে তামাকুপ্রিয়তা এভ বেশী হুইয়া পড়িয়াছে যে সে 
দেশে একটা প্রবাদ চলিয়! গিয়াছে-_ 
“থায় না খায় তামাকু পিয়ে। 
সে নর বেটাওয়। ₹ৈসে জীয়ে।? 

ভারতবর্ষের তামাকু আমেরিক1 বা বিলাতী তামাকুর 
যায় ব্যবসায়ে ততটা আদরণীয় নহে, তবে ১৮২৯ থৃষ্টাবে 
গবর্মেন্ট হইতে চেষ্টা করা হয়। কাণপ্রেন বাসিল হল 
এ বিষয় কলিকাতার এগ্রিহর্টিকল্চরাল সোসাইটাতে যেরূপে 
উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহারা মেরিল্যাণ্ড ও 
ভার্জিনিয়া তামাকুর বীজ হইতে চাষ করিয়া যে তামাক 
উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহা বিলাতে বড়ই আদরের সহিত 
গৃহীত এবং বিলাতী বণিকেরা বলেন যে ভারতীয় তামাক 
এত ভাল আর তাঁহারা দেখেন নাই। এই তামাক বিলাঁতে 
৬ শিলিং৮ পেন্স করিয়া প্রতি পাউগ্ু বিক্রয় হইয়! ছিল; 
কিন্ত ইহার পর আন্মদাবাদ হইতে একবার তামাকু প্রেরিত 
হয়, তাহা আদৃত হয় নাই। তাহার পাতা অধিক শু, ছোট 
ও বেশী মুড়মুড়ে হইয়াছিল। ভারতীয় তামাকে বালির 
ধূলা বেশী থাকে ও ইহার আমদানী মাশুল বেশী দিতে 
হয়, এজন্য বিদেশে ব্াবসায়পক্ষে ভারতের তামাকু বণিকৃ- 
গণের নিকট আদৃত হয় ন|। 

তামাকের চাষ। ১৮৮৮৮৯ খুষ্টান্দে স্থির হয় যে দেশীয় 
রাজ্যগুলি ভিন্ন বুটাশাধিকারে প্রার লক্ষ বিঘা পরিমিত 
ভূমিতে তামাকুর চাষ হয়, আর ইহা হইতে প্রায় কোটা 
মণ তামাকু উৎপন্ন হয়। ভারতের মধ্যে মান্দ্রাজ, গোদাবরী, 
কষা ও কোয়ম্বাতুর জেলায়, বাঙ্গালার মধ্যে ত্রিহুত 
ও রঙ্গপুর জেলার, বোম্বাইয়ে খেড়া ও আঙ্গদাবাদজেলায় 
তামাকুর চাষ বেশী হয়। বিখ্যাত “লঙ্কা তামাক” গোদা- 
বরী ও কৃষ্ণাজেলায় এবং ত্রিচীনপল্লীচুরুটের তামাক 
কোয়ম্বাতুর ও মছুরা জেলায় উৎপন্ন হয়শ 

বাঙ্গালা ।-এ দেশে তামাক যথেষ্ট জন্মে। তামাক- 
চাষে এ দেশের কত জমী লাগিয়া আছে তাহা নিরূপিত হয় 
নাই, কারণ এদেশে তামাক গ্রচুর জন্মিলেও ইহা এদেশের 
রুবি দ্রব্যের মধ্যে বিশেষ গণা নহে। রঙ্গপুর, ত্রিহৃত, পুর্ণিয়া, 
দ্বারভাঙ্গা, ২৪ পরগণা, ছুয়ার, চট্টগ্রাম পাহাড় ও কোচবিহার 
জেলায় অপেক্ষাকৃত তাঁমাকুর চাষ বেশী এবং সকল স্থানের 
উৎপন্ন দ্রব্যেই বাবসায় চলিয়া থাকে। অন্তান্ত স্থানের 
তামাক তদ্দেশবাসীর বাবহারেই শেষ হয়। যে চাষী তামকুর 
চাৰ করিবে বলিয়া স্থির করে, সে প্রায় তাহার ধাড়ীর 
নিকটে গোলের কাছে তামাকের দ্ধমী বরে। বারঃসত 
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অঞ্চলে যেখানে নীলের চাষ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই সকল 
জমীতে তামাকুর চাষ ভাল হয়। শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্ষিনমাসে 
তাঁমাকুর চারা তৈয়ার করে, কার্িকমাসে চারা চারাইয়া 
বসায় এবং মাঘ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত পাত| ভাঙ্গিতে থাকে। 
রঙ্গপুর ও কাছাড়ের তামাক সমস্ত পূর্বভারতে ও ব্রঙ্গদেশে 
রপ্তানী হয়। রুঙ্গপুরের জমী ও আব্হাওয়া তামাকের পক্ষে 
অতি উপযুক্ত । রাজপুরুষের! অনুমান করেন, আরও 
কিছুদিন পরে, এখানকার তামাকু আরও ভাল হইয়! বহুদেশে 
বিস্তৃত হইবে। তামাকু রক্ষা করিবার ব্যবস্থার উন্নতি 
হইলে এ বিষয়ে আশামত ফললাভ করা যাইতে পারে। 
১৮৬৭ থুষ্টাবে রঙ্গপুরের একজন লোক তাহার শ্ববযন্্ প্রস্তত 
তামাক পারী প্রদর্শনীতে পাঠাইয়! পদক পুরস্কার পাইয়াছিল। 
রঙ্গপুরের তামাক দেশীয়দের নিকট অতি প্রিয়। ইহার 
চাঁষ এতদ্দেশে আজকাগ অন্ঠান্ত জেলায় ধান বা পাটের সম- 
কক্ষ হুইয়! উঠিতেছে। প্রতি বৎসর ৪1৫০ জন মগ এদেশে 
আনিয়৷ এই সমস্ত তামাকু কিনিয়। লইয়! কলিকাতা, নারায়ণ- 
গঞ্জ, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশে চালান দেয়। ইহার অধিকাংশই 
ব্রঙ্দে ও কলিকাতায় "বর্্াচুরুট” প্রস্তত করিতে ব্যবজত 
হয়। এদেশে প্রতি ধিঘার গড়ে ৩৪ মণ তামাকু উৎপন 
হয় ও গড়ে ৬৭ টাকায় মণ বিক্রীত হয়। মগের ব্রদ্ে চু 
টের জন্য তামাক বাছিয়া লয় । খুব চওড়া, পুরু ও মিঠেকড়! 
তামাক ৭২ টাকায় মণ দিয়াও তাহার! লইয়। যায়। এ দেশের 
সর্বোৎকৃষ্ট তামাকুর পাতা হাতীর কাণের নায় দেখিতে হয় 
এবং “হাতীকাণ” নামেই বিখ্যাত । মগেরা এই তামাকই 
বেশী পছন্দ করে। কোচবিহ্বারের তামাকও অতি উত্তম 
হয়। ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় তামাক যাহ! জন্মে, তাহা 
তদ্দেশবাসীর ব্যবহারেই লাগে। বারাসত, বনর্গা ও রাণা- 
ঘাটে যে তামাক গ্রস্ত হয়, ভাহার কতকট। রপ্তানি হয়। 
গোবরডাঙ্গার নিকটবর্তী গাইঘাটা থানার ৩৪ মাইল 
দুরে যমুনা লদীর পশ্চিম্তীরে হিঙ্গলী নামক গ্রামে যে 
তামাক উৎপন্ন হুয়, তাহাই বাঙ্গালাদেশে গহিঙ্গলী” নামে 
সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও উৎকৃষ্ট । রাণাঘাট ও বারাসতের 
তামাকও হিঙ্গলী নামে চলিয়! যায়। আসল হিঙ্গণী 
গ্রামোৎপন্ন তামাক পরিমাণে খুব অল্ন। শুনা গিয়াছে, 
হিঙ্গলী গ্রামে ২৩ বিঘা মাত্র জমীতে উহার চাষ হয়। 
হিঙ্গলী তামাক ৫ হইতে ৮ টাক! পর্ধ্স্ত মণ বিক্রীত হয়। 
বিহারে গঙ্গানদীর উত্তরকূলে তামাকের চাষ আছে। 
এখানে তিনগ্রকার তামাক উৎপন্ন হয়, দেশী ব৷ বড়.কি, 
বিলাতী, বা. কলকতিয় ও জেঠুষা.। জেঠুয়। তামাক গৌফ 
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মাঘে বুনে ও বর্ষাকালে পাতা কাটে। দ্বারভাঙ্গান্ন তামাকের 
চাষই' বেশী। ব্রিহত ও তাজপুরের তামাকই এ অঞ্চলে 
ভাল। এই তামাকের পাত! খুব বড় হুয়। সম্ভবতঃ এই 
ডামাকই কলিকাতা অঞ্চলে *“মতিহারী তামাক* নামে 
খ্যাত। এদেশে গড়ে প্রত্তি বিঘায় ৬৭ মণ তামাক জন্মে, 
কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট তামাকের প্রতি মণের মুল্য ৫২ টাকার 
বেশী হয়না । এই দিকের তাম্বকই নেপাল, গোরখপুর এবং 
রেলে ও নদীতে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তান্ত স্থলে রপ্তানী 
হয়। কোন কোন জমীতে গ্রথম ফসলে ২* মণ ও দ্বিতীয় 
ফসলে ১৫ মণ পর্যাস্ত উৎপন্ন হয়। কোন কোন জমীতে 
৩।৪ বার ফসলও হয়। এখানে ত্রিহুতের মধ্যে পুষা! নামক 
স্থানে একদল ইংরাঁজ কুঠিয়াল নীলকুঠির ন্যায় তাম।কের 
কুঠি করিয়াছেন। তাহার্দের চাষ বেশ ভাল হইতেছে। 

আগামে তামীক খুব অল্প জন্মে, কিন্তু এখানকার 
মিশ্মি ও আবরজাতীয় স্ত্রীপুরুষ মাত্রেই তামাক প্রিয়। 
তাহাদিগকে প্রায় হক ছাড়া দেখা যায় না। বাঙ্গালা 
হইতে এদেশে তামাক আমদানী হয়। পার্বত্যজাতির৷ 
অন পরিমাণে আপনাদের মত তৈয়ার করে। কুকীরা 
হু'কার কাঠ থাইয়! নেশ। করিতে ভালবাসে । 

উত্তরপশ্চিমাঞ্চল। এখানে প্রায় ১২৩৮৮৪ বিঘ! 
জমীতে তামাক উৎপন্ন হয়। ফরুখাবাদ ও বুলন্দসহরেই 
তামাক বেশী জন্মে। এ অঞ্চলে কোথাও ছুই কোথাও বা 
তিনবার ফসল উৎপন্ন হয়। 

গ্রথম ফসল (শ্রাবণে চাষ আরম্ত হয় বলিয়া ) “াবণী” 
নামে খ্যাত। দ্বিতীয় ফসল (জ্যৈঠ আষাঢ়ে ফসলকাটা 
হয় বলিয়া) “আধাঢ়ী” নামে থ্যাত। পশ্রাবণী” ফসল কাটা 
হইলে তাহার গোড়াগুলি যাহ ক্ষেত্রে থাকে, তাহ 
হইতে পর বৎসর বৈশাখমামে আর এক ফসল পাওয়! যায়, 
তাহাকে রতুন্ ফসল বলে। '“রতুন্” ফসল ভাল 
হয় না। বাঙ্গাল! দেশের স্তায় আলাহাবাদের পশ্চিমাঞ্চলে 
ফসল গোড়। ঘেসিয়া কাটিয়৷ লয় ও আলাহাবাদের পূর্বাঞ্চলে 
এক একটী করিক্নাা পাকাপাতা ভাঙ্গিয়া লয়। বিহারের 
পুষা কুঠির আগে এদেশে ১৮৭৫ খৃষ্টাবে গাজিপুরে তামাকের 
এক কুঠি হয়। তথায় যে তামাক উৎপন্ন হইয়াছিল, 
সাহা ইংলগ্ডে ও অস্ট্রেলিয়ায় নমুনা ম্বরূপ প্রেরিত হয়, তাহা 
তৎকালে ॥* আন! সেরে বিক্রীত হইয়াছে। 

এতদ্ার| প্রমাণ হইতেছে যে যত্বপূর্ব্বক ভারতীয় তামাকের 
চাষ হইগে তাহা আমেরিকার তামাক অপেক্ষা কোন 
ংশে হীন বলিয়া গ্য হইবে না। 
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অযোধ্যা । এখানে প্রায় ৪*১২২ বিঘা জমীতে তামা" 
কের চাষ হয়। সীতাপুর ও খেরীজেলায় তামাকের চাষ 
অপেক্ষাকৃত অধিক। 

পঞ্জাব। এখানে ১৮৫৬৯৮ বিঘায় তামাকের চাষ হয়। 
জালন্ধর, শিয়ালকোট ও লাহোর জেলান্ম ইহার চাষ বেশী। 
এ অঞ্চলে বিশেষতঃ লাহোর জেগায় তামাকের মধ্যে 
নিকোটিয়ান। রাষ্টিকা বা কান্দাহারী বা কৰ্কর তামাকই 
বেশী পরিমাণে আবাদ হয়। লাহোরী কর ও শিকারপুরী 
ককর বেশী খ্যাত। ইহার পাঁত। ক্ষুদ্র ও গোল। এতত্তিন্ন 
আর কয়েকপ্রকার বিখ্যাত তামাক এই অঞ্চলে জন্মে । 

“বোগ্দাদী” তামাক অধিক পরিমাণে জন্মে বলিয়। 
চাষীরা ইহার বীজই চাষ করিবার জন্ত বেশী আগ্রহ প্রকাশ 
করে। সম্ভবতঃ বোগ্দাদ হইতে সর্বপ্রথমে ইহার বীজ 
এদেশে আনীত হইয়াছিল বলিয়! ইহার নাম এরূপ হইয়াছে। 

নোকী ।-ইহার পাতা বেশী লম্বা ও কোণাকার হয় 
বলিয়। ইহার নীম “নোৌকী”। ইহ! দেশী ও *নোকী” ভেদে 
ছুইপ্রকার। 

সামলী ।-_ইহ1! লাহোর, অমুতসহর ও শিয়ালকোটে 
জন্মে। ইহার কেবল পাতাই ব্যবহার হয়, ডাঁটা কোন 
কাজেই লাগে না। 

পূরবী প্রথমে বাঙ্গালাদেশ হইতে এই জাতীয় 
তামাকের বীজ আনিয়। লাহোর অঞ্চলে চাষ করা হয় বলিয়া 
ইহার নাম পুবর্বা। ইহার চাষে এদেশে কিছু বেশী খরচ 
পড়ে। ইহাই এ অঞ্চলে পাণের সঙ্গে খায়। ধনীলোকে 
ইহার ধূমও পান করে। ্‌ 

বেগুণী।--কুলিবেগুণের পাতার স্তায় ইহার পাতা! হয় 
বলিয়! ইহার নাম বেগুণী। ইহাই সে দেশের চলিত তামাক । 

সুরাটা।-_স্ুরাট হইতে বীজ আনিয়া ইহার প্রথম চাষ 
হয় বলিয়া ইহার' নাম সুরাটী; ইহা তিক্ত ও কড়া। কর্ণাল 
জেলায় দেশী তামীক চাষের গুণে পাতার আকারাম্সারে 
তিনপ্রকার জন্মে-_বুগড়ী, জুরনালী, ও থভ্ভুরী। ডেরা 
ইন্মাইল খা গ্েলায় ছুই প্রকার তামাক জন্মে সিঙ্ধার ও 
গারোৰ। অতি নিকৃষ্ট তামাক। কান্দাহারী 
তামাকের সহিত ইহ! মিশাইয়া এখানকার লোকেরা গুড়,ক 
প্রস্তুত করে। গারোব। তামাকের বিশেষ একট! শ্বাদ 
গন্ধ নাই। 

সিদ্কু। খত্রিফ ফললের পর এদেশে তামাকের চাষ হয়। 
তামাকের প্রথম ফসলকে নেইরী বলে। একমাস পরে দ্বিতীন় 
ফসল কাটে, ইহাকে বাউটী বা "বাঞ্ধর।” বলে। শিকার- 
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পুরী ভামাক এদেশে উৎক্ক&। এ ছাড়া, টক, মিঠো ও সির্থী 
এই তিনপ্রকার তামাক এদেশে জন্মে । 

টক--অল্ন ও তিক্ত আম্বাদবিশিষ্ট। 
জান্বাদ-বিশিষ্ট। সিম্বী_-অতি নিরুষ্ট। 

মধ্যভারত। গোয়ালিয়রের মধো ভিলশ! নাক গানের 

তামাক অতি উৎকৃষ্ট । বাঙ্গালাদেশে ইহাই ভ্যালশ! নামে 

খ্যাত। রাজপুতানার অন্তর্গত অন্বর অঞ্চলেও এক প্রকার 

অতি উৎকৃষ্ট তামাক জন্মে, তাহাকে অনুরী বলে। 

বোম্বাই । এ প্রদেশে ১৭১৪৬১ বিঘায় তামাক জন্মে, 
থেড়। ও খান্দেশ অঞ্চলেই তামাকুত্ধ চাষ বেশী। খেড়। 
ও বেলগাম্‌ জেলায় আবাদী শহ্যরূপে চাষ হয়। গুজ- 
পলাটে একপ্রকার উত্তম তামাক জন্মে, ইহা উঃ পঃ প্রদেশে 
রপ্তানী হয়। পারশ্যদেশীয় সিরাজী এবং আমেরিকার 
হাভানা, মেরিলাও প্রভৃতি তামাক এদেশে জন্মে। 

ৰরোচ জেলায় & সকলের আবাদ বেশী। এখানকার 
উৎপন্ন তামা অধিকাংশ মরিচসইর ও বোরবে। স্বীপে 
রপ্তানী হইয়। থাকে । 

মান্্রাজ। এ অঞ্চলে ২৬৩৫৮ বধিধা জমিতে তামাক 
জনে, তন্মধ্যে কৃ জেলায় বেশী উৎপন্ন হয়। 

গোদাবরী জেলার লঙ্কা-তামাক বাতীত দিদ্দিগুল ও 
ত্রিচীনপল্লীর তামাক ইংলগ্ডে অতি খ্যাতিলাভ করিয়াছে। 
ইহান্ডে অতি উত্তম চুরুট হয়। | 

এদেশে সাহেবের! শেষোক্ত ছুই প্রকার তামাকের চুরুট 
বড় ভালবাধেন। দিন্দিগুল তামাকুর ব্যবহার বড় বেশী । 
মসলীপত্তনের তামাক নহ্গের জন্ঠ বিখ্যাত। এখানকার নস্ত 
পৃথিবীময় প্রচলিত। 

'মান্ত্রাজেও হাভানা, মেরিলাও, ভাঙ্গিনিয়া, মালিল্লা, 
সিরাজী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট তামাকুর চাষ অতি উত্বম হইতেছে । 
এই সফল বিদেশী তামাক দ্বার! বর্ষে প্রায় এ জেলায় 
৫২ লক্ষ টাকা আয় হয়। 

গোদাবরী মধ্যস্থ সীতানগরম্‌ নামক দ্বীপের লঙ্কা-তামাক 
সর্বোৎকৃষ্ট । 

আরাকান। সান্দোওয়ে নামক"ম্থানের উৎপন্ন তামাক 
উৎকৃষ্ট । লণ্ডদেও ইহার ৬ পেন্দকি ৮ পেন্স করিয়! 
পাউওুড বিক্রয় হয়। ইহার মধ্যে একশ্রেণী সর্বোৎকৃষ্ট, তাহ! 
মার্থাবান তামাক নামে খ্যাত। এই তামাক সেবনে ঠিক 
মেরিলাগ্ডের স্বাদ ও হাস্তানার গন্ধ পাওয়া যায়। ইহাতে 
ডক ও চুরুট উদ্ভয়ই অতি উত্তম হয়। 

সিংহপ। ক্াত্তী, 'জাফন1, মেগাথে। চিল্প ও মটব! 


মিঠো--মিই 
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নামক স্থানে তামাকের চাষ বেশী। জাফনার তামাক 
ব্রিধা্ুড় গ্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়। এখানে তামাকের চাষ 
'গবর্ষেপ্টের একচেটিয়া ছিল। 

পারস্ত। এ দেশের “সিরাজী” তামাকু অতি উৎকৃষ্ট ও 
সর্ধত্রে আদৃত হুইয়৷ থাকে । ইহার মৃহ্গদ্ধ বড়ই নুখদ। ইহার 
ডাটা ও পাতার শির ফেলিয়া দিয় থাকে । এদেশে আর 
এক প্রকার নিক তামাক জন্মে, তাহ! খোরাসান গ্রদেশেই 
বেশী জন্মে। বোধ হয় এই খোরানানী তামাকের বীজ 
হইতে বাঙ্গালার 'ধর্সান' তামাক উৎপন্ন হইয়াছে । 

চীন। এ দেশে সম্ভবতঃ পশ্চিম হইতেই তামাক গ্রথম 
আসে। কিন্তু এখন চীনের অনেক স্থানেই তামাকের চাষ 
আস্ত হইয়াছে। এ দেশে তামাকু যাহা জন্মে, তন্মধ্যে 
নিকোটিয়ানা ফ্রটিওকোণা ও নিকোটিয়ানা রাষ্টিফাই 
প্রধান। এখান হইতে রুষরাজ্যে চুরুটের জন্ত তামাক রপ্তানি 
হয়। আজকাল পবার্ডম্‌ আই” নামে যে শুত্রবৎ ছেদিত 
তামাকের প্রচার কলিকাতা অঞ্চলে বেশী হইয়াছে, চীনে এই 
তামাকই সেইরূপ হ্যত্রাকারে ছেদিত হইয়। থাকে । ইহার 
সঙ্গে পেউড়ী ও সেঁকে| ঈষৎ পরিমাণে মিশ্রিত করে, কখন 
কখন ইহ! অহিফেনের জলে ভিজাইস! লয় | 

জাপান। এ দেশীয় লোকের! আপনাদিগের ব্যবহারের 
মত তামাঞ্চের চাষ করে। .নাগাপসিক, সি, সাসম। প্রভৃতি 
স্থানে তামাক জন্মে ।. সাসমার তামাকই উৎকৃষ্ট ও সুগন্ধ- 
বিশিষ্ট, কিন্তু বড় কড়া। জাপানীর! অতি উত্তমরূপে এবং 
কৌশলে তামাকের পাট করে। যাহারা কোন তামাক 
ব্যবহার করিতে পায়না, তাহারাঁও জাপানী তামাক ব্যবহার 
করিতে কষ্ট বোধ করে ন৷। 

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ । জগন্ধিখ্যাত মানিল্লা তামাক এই 
দ্বীপে উৎপন্ন হয়। এই তামাকের চুরুট সর্বোৎকষ্ট। এখান- 
কার গভর্মেন্ট চুরুটের ব্যবসা একচেটিয়া! করিয়া রাখিয়া- 


ছেন। এক তামাকের ব্যবসায়ে এ দেশে হথেষ্ট লাড ও-এত- 


দেশীয় অনেকগুলি লোফের জীবিকার উপায় হইয়া! থাকে । 
পূর্ধ্বে বাঙ্গালাদেশের যে সমস্ত তামাকের কথা বল! 
হইয়াছে, তদ্াতীত এ দেশে ছুরাটা, ত্যাল্শা ও আরাক্ষানী 
তামাকের অতি উৎকৃষ্ট আবাদ আছে। দ্ুরাটী ও ভ্যালপা 
কলিকাঁতার নিকটবর্তী স্থানেই ভাল জন্মে। চদ্গননগরের 
নিকটে সিঙগুরে আরাকানী তামাক অপেক্ষাকৃত উত্তম জন্মে। 
চনারের তামাক গঙ্গাতীরবর্ভী স্থানে জন্মে । বাঙগালার তামা- 
কের মধ্যে সর্ববাপেক্ষ। উত্তম হিঙ্গলী, তৎপরে ভ্যাললা। দেশের 
নর্বতরই প্রসিদ্ধ । ভ্যালস! তামাফে যথেষ্ট সায়.-ও ছাই-দিতে 


কালাক 


হয়| ভুরন্থুট পরগণায় একজাতীয় নিক তামাক জন্মে, তাহা! 
প্ডুরস্ুটে* তামাক বলিয়৷ খ্যাত। ইহার গন্ধ বিশ্রী. শ্বাদ 
অন্দ, কিন্ত গুণ এই বড় অন্ন পোড়ে। এক কলিকা 
তামাকে আগুণ দিয়া বোধ হয় একট! লোঁক তিন ঘণ্টা 
খাইয়াও শেষ করিতে পারে না। এই তামাক একবার 
উানিয়। রাখিয়। দেয়, আবার টানিবার সময় কল্কের 
ভপর থাব! মরিয়া! ছাই ঝাড়িয়া টানিলেই চলে। কৃষকের! 
ইহ! বেশী ব্যবহার করে। প্ধর্সান” তামাকও গরীবের 
মধ্যে বেশী গ্রচলিত। 

তামাকের ব্যবহার ।--বাঙ্গালায় গুড়ক, নস্তা, সুথা বা 
দোক্ত1 এবং চুরুট সকল প্রকারেই তামাক ব্যবহৃত হয়। 
গুড়,কের ব্যবহারই বেশী । তামাকের পাত কুচি কুচি করিয়া 
কাটিয়া গুড় ও ভুলের সহিত টেঁকিতে কুটিয়৷ পিওবৎ করি- 
লেই সামান্ততঃ গুড়,ক প্রস্তুত হয়। তারপর এই গুড়,ক 
সুমিষ্ট স্ুম্বাদ সুগন্ধ করিবার জন্ত ইহাতে কল! পচা, অন্তান্ত 
মশল। ও আতর মিশাইয়া থাকে । 

গুড়,কের মধ্যে খাস্ছিরা বা খামির বিশেষ বিখ্যাত। 
অতি উৎকৃষ্ট তামাক পাতার সহিত গুলকন্দ (মিছরি ও 
গোলাপফুলের পাপড়ীতে প্রস্তত হয়), আপেলের মোরব্বা, 
পাড়ি (পাণের কুচ শুকন1), মুফবাল (চন্দনের স্তায় 'স্গন্ধ- 
বিশিষ্ট এক জাতীয় কাষ্ঠ ), চন্দন, এলাচ, থেনরা (কেওড়া 
বা গণনফুলের আতর), কোকনবর (ন্মিষ্ফল বিশেষ) 
ও সৌদালের ফলের 'আটা মিশাইয়া৷ পচাইয়। গ্রস্ত করে। 
আবার সন্ত। খামির শ্রদ্ধ চন্দন, গুগ্গুল ও বেল মিশাইয়া 
প্রস্তুত হয়। সস্তা থামিরা টাকায় ৭ সের পর্যযস্ত বিক্রীত 
হইয়া থাকে । আদল থামিরা কলসী করিয়৷ থাউক1 দরে 
বিক্রয় হয়। পঞ্জাব, দিল্লী, লক্ষ প্রভৃতি স্থলে খামির! প্রস্তত 
হয়। থামিরার সহিত আরার সাদ তামাক পাত। মিশাইয়া 
“দোরসা” তামাক ্রস্ত্ত হুয়। 

বিহার অঞ্চলে খামির প্রস্তত করিতে জটামাংসী, 
ছুড়িলা, স্ুুগন্ধওয়াল ও ম্ুগন্ধ কোকিল নামক গন্ধ দ্রব্য 
মিশায়। লক্ষৌয়ে খামির! শ্রেণীতে প্ৰাদসাহী” তামাক 
পাওয়। যায় । ইহ! অতি উপাদেয় বস্ত। 

গুড়ক অনেক স্থলেই ভালহুয়। পঞ্জাবের থামিরা, 
ও লক্ষৌয়ের বাদসাহী ভিন্ন, চনার, চণ্ডালগড়, গন্ধ! প্রভৃতির 
তামাকও অতি উৎকৃষ্ট । বাঙ্গালাদেশে বিষুপুর, 'ানর- 
পুর এই উভয় স্থানের গুড়ক অতি উত্তম। কলিকাতার 
বাজায়ে বিষ্ণুপুর, আনরপুর, গয়া! ও চগ্ডালগড়ের তামাকই 
বেপী বিজ্রীপ্ত'হয়। ইহার যহিত গ্রাহরের রুচি অন্গসারে 
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খামির মিশাইক্জাও বিক্রীত হয়। বিষুপুরের সর্বোৎকৃষ্ট 
গুড়ক কলিকাতার বাজারে প্রতি সের ১।* টাকায় 
বিক্রীত হয়। হিঙ্গলীতে গুড়ককে পিয়ানী” বা 
প্পিইনি* বলে। গুড়,কথাইতে হইলে হুক! শটক৷ গ্রভৃতি 


যন্ত্রের গ্রয়োজন হয়। 

নম্য বা! নাস।--মছলীপত্তনের নস্ত জগদ্বিখাাত ও জগ- 
দ্যা্ধ। এই নম্য বোতলে করিয়। বিক্রয় হয়। ইহা বেশ 
সরস ও সুগন্ধযুক্ত । এতত্তি্ন কাশী, উড়িয্য/! ও পঞ্জাব 
অঞ্চলে চূর্ণ নন্ত প্রস্তত হয়। কাশীর নম্ত সুগন্ধযুক্ত ও 
বিখ্যাত, কিন্তু বড় কড়া। বাঙ্গালা তট্টাচার্য্যশ্রেণীর 
ব্রান্ষণের গুড়ক ও নম্ত উভয়ই প্রিয়। পঞ্জাবে নোকী 
ও বিহারে মতিহারী হইতে নস্ত প্রস্তুত হয়। কর্ণাটক 
প্রদেশে গুড়,ক চলে না, নম্তই অধিক প্রচলিত। এদেশে 
হিন্দুগণ হুক! কিতাহা জানে না। মুসলমানের হু'কান্ন 
হিন্দুর পক্ষে তামাকের ধূমপান জাতিনাশের কারণ বলির 
গণ্য, কিন্তু নম্ত সেবন অতি আদরণীয়। ম়িহু্দী, আন্মানি 
ও আরব বণিকের! মসলিপত্তনের নস্ত লইয়৷ পৃথিবীর নানা- 
প্থানে যায় । মসলিপত্তনের নম্ত প্রস্তুত প্রণালী অতি সহজ। 
যতগুলি দোক্ত(র নম্ত করিতে হইবে তাহার ডাটা ও শির 
বাছিয়া ফেলিয়া! অর্ধেকগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া গু'ড়াইয়া 
লইতে হয়। অপরার্ধ দুইবার লবণজলে পিন্ধ করে। দিদ্ধ 
করার পর যে জল অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে নৃতন তামাক 
পিদ্ধ করা চলে। এইরূপ সিদ্ধ করিতে করিতে জল ক্রমশই 
তামাকের আরকে গাঢ় হইয়া আমিতে থাকে, শেষে যখন 
চিটাগুড়ের মত হয়, তখন তাহা সংগ্রহ করিয়া শীতল 
হইতে দেয়। তৎপরে তাহাতে ঈষৎ ব্রাণ্ডি নামক মদ্য 
মিশাইয়া পূর্বোক্ত দোক্তার গুঁড়া চালিয়! দেয়। ছয় দিন 
ইহা পচে। পরে ভুলিয়৷ বোতলে পুরিয়া বিক্রয় করে। 

চুকুট। ব্রিশিরাপল্লী, ব্রহ্ম প্রভৃতি স্থানে চুরুটের কার- 
থানা আছে। এই সকল স্থান হইতে ম্বনামথ্যাত চুরুট 
বিদেশে রপ্তানী হয়। এততিক্ন সকল স্থানেই দেশী চুরুট 
প্রস্তুত হয়। মানিল্লা, হাভানা, লঙ্কা! ও যবনদ্বীপের তামাকের 
চুরুটও বিদেশে রপ্তানী হয়। 

বিড়ি। উড়িয়ার1 ও হিন্দুস্থানীরা শালপাত্া, বাদামপাঁত। 
প্রভৃতিতে তামাক-কুচি জড়াইয়া একপ্রকার সামান্ত চুরুট 
করে, ইহাই বিড়িনামে অভিহিত হয়। দরিদ্র লোকে ইহাই 
বাবহার করে। উড়িষ্যায় ইহাকে পিক বলে। 
ব্রাহ্মণেতর জাতিমাতরেরই অতিশয় প্রিয়। . 

সুখ! বা,দোক্তা। ।*-পশ্চিমে সর্ব খা, বিহারে থানা, 


তামাক 


সুরত্তি ও বাঙ্গালায় দোক্তা নামে তামাকপাতা প্রস্তত 
করিয়া! চিবাইয় খায়। 

সখা ।_-তামাকপাত। চুণের সহিত মিলাইয়া হাতে টিপিয়া 
টিপিয়া ডেল! করিয়া! গালে রাখিয়া! দেয়। মুখের লালায় 
তিঞিয়। ইহার রস গালে যায় ও ঈষৎ নেশ! হয়। 

স্থরতি।-তামাক, কন্ত,রী, চন্দন প্রভৃতি মশল! দিয়া 
কুটিয়া মটর প্রমাণ বড়ি করিয়া! রাখে, ইহা পাণের সঙ্গে 
হিন্দুস্থানী স্ত্রীপুরুষে খায়। কাশীর স্থরতি অতি উৎক্ুষ্ট। 

বাঙ্গালায় তামাকপাতা গু'ড়াইয়া তাহার সহিত ধনের 
চাউল, দ্াাক্ুচিনি, এলাচ, মৌরী, লবঙ্গ ও ঠোয়া আরক 
মিশাইয়া পাণে খাইবার দোস্ত! প্রস্তুত করে। বাঙ্গালী স্ত্রীগণই 
ইহা! বেশী ব্যবহার করে। উড়িয়া ও গরীব বাঙ্গালী 
স্ত্রীরা মশল| ন! দিয়াও তামাকপাতার কুচি পাণের সঙ্গে খায়। 

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা তামাকপাতা পোড়াইয়া তাহার 
ছাই ও খড়ের ছাই একত্র মিশাইয়া দন্তধাবন করে। 
প্রাচীনার1 উপবাসের দিন “দোক্তাপোড়1” মুখে দিয়া উপ- 
বাস ক্লেশ কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিতে চেষ্টা করেন। 

তামাকের চাঁষ। বাঙ্গালাদেশে উচ্চ জমীতে ধুলিবৎ 
মাটিতে তামাক ভাল জন্মে। বেগুণের চাষের স্তায় ইহার 
চারাঁও আলের উপর বলাইতে হয়। চার শক্ত হইলে জল ও 
সার দেওয়া আবশ্যক | 

তামাকের পাত। হইতে একপ্রকার তৈলবৎ নির্ধযাস 
নির্গত হয়। ইহা বিষাক্ত । হৃ'কার নলিচায় এই তৈল ও 
তামাকপাতা। ব্যবহৃত হয়। দেশীয় বৈগ্ধের মতে তামাক 
সংক্রামকবিষন্র। 

হু'কার জলে বিষফোড়া প্রভৃতির বিষ ও ফুল! নষ্ট হয়। 
হকার কাট হইতে যে তৈলবৎ 'ন্নেহ দ্রব্য পাওয়! যায়, 
তাহাতে নালী ঘ! ও রাতকাণ! রোগ ভাল হুয়। কোষপ্রদাহ 
রোগে নন্ত, চুণ ও সুলতানী ঠাপাগাছের ছালের গু ড়। একত্র 
মিশাইয়! প্রলেপ দিলে আরোগা হয়। ডাঃ লিখ বলেন, 
ধনুষ্টক্কারে শিরর্দা়ার উপরে তামাকের পুলটিস্‌ দিলে উপকার 
হয়। অধিক নস্ত বাবহারে অজীর্ণ, অধিক ধূমপানে (চুরুটের ) 
শরী রযস্তের দৌর্বল্য, যকৃতের কাধ্যস্থাস, পাকষ্ত্রের কার্ধ্য- 
হানি ইত্যাদি ঘটে ; সময়ে সময়ে পক্ষাথাতের ন্াঁয় আক্ষেপও 
হর়। তামাকসিদ্ধ জলে তাপ দিলে ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ 
কমে। তামাকের ডাটা শিশুর গুহাদেশে দিলে মৃছু বিরেচন 
হয়। একশিরায় তামাকপাতা বাঁধিয়া! রাখিলে ফুলা ও 
ব্যথা! কমে, কিন্ত গামাণা সুরে ও বমি হয়। স্বীকনাইন বিষে 
মামাক [ভান জজ গ্রত্তিযেধের কাঁধ্য করে। চুপে 


[ ৬৭২ ] 


তামাক 


তামাকপাতার গুড়া মিশাইয়া ল্লীহার উপর প্রলেপ দিলে 
উপকার হয়। দাতের মাড়ি ফুলিলে তামাক টিপিয়া রাখিলে 
উপকার দর্শে। | 

এতস্তিন্ন তামাকের সেবনে অনভ্যাস থাকিলে, ইহাতে 
উদগার, বমন, ভেদ ও কাশ হইতে থাকে, হঠাৎ পক্ষাঘাতও 
হইতে পারে। তামাকের চর্বণে যতট। অনিষ্ট ঘটে, ধূমসেবনে 
তত নহে এবং নস্ত গ্রহণে তদপেক্ষাও অন্ন অনিষ্ট হুয়। নস্ত- 
গ্রহণে শ্লেম্মাবৃদ্ধি, স্রাগশক্তির তীক্ষতানাশ, অগ্নিমান্দ্য ও 
স্বরের পরিবর্তন ঘটে। 

তামাকে ছুইপ্রকার তৈল ও একগ্রকার ক্ষার আছে। 
এই তিন দ্রব্য হইতেই &ঁ সকল ব্যাপার উৎপন্ন করে। এক 
প্রকার তৈল উদ্বায়ু। জলে তামাক সিদ্ধ করিলে জলের 
উপর এই তৈল ভাসে। ইহাতেই তামাকের গন্ধ 'ও গ্রাহিত্ব 
(অল্প নেশাকর) গুণ থাকে । ইন! উত্তাপে বাধুতে মিশিয়া 
ষায়। ধুমপানকালে ধূমের সহিত ইহাই শরীরে গিয়া! ইহার 
ক্রম গ্রকাশ করিতে থাকে। 

দ্বিতীয় প্রকার তৈল তামাক পুড়িবার সময়ে চোয়াইতে 
থাকে। ইহার স্বাদ তিক্ত ও ইহ! অতি বিষাক্ত। বিড়াল 
ইহার একবিন্দু তৈলে মরিরা বায়। ভিনিগার ব| পির্কায় 
এই তৈল শোধন করিয়া লইলে ইহার বিষ নষ্ট হয়। 

তামাকের ক্ষার ।--গন্ধকদ্রাবক অল্প মিশাইয়। ঈষৎ অন 
জলে তামাক ভিজাইয়া তাহাতে কলিচুণ দিয়া চৌয়া- 
ইলে একগ্রকার বর্ণহীন তৈলবৎ উদ্বাু ক্ষার পাওয়া যায়। 
ইহা! জল অপেক্ষা গুরু । ইহাও অতি বিষাক্ত। একবিন্দুতে 
একটা কুকুর মরে। ইহার গন্ধ এত তীত্রযে একটা ঘরে 
যদি ইহার একবিন্দু বাযুতে মিশিয়! যায়, তবে সেখানে 
শ্বাসগ্রহণ কষ্টকর হয়। শুষ্ক তামাকপাতায় এক্ষার ২ হইতে 
৮ ভাগ থাকে। স্ুথা ভোজীরা দোক্তার সহিত চুণ 
মিশাইয়া খায়, সুতরাং তাহাদের শরীরে এই দ্রব্যের 
অনিষ্টকারিত। বড়ই বেশী হয়। 

হু'কায় জল থাকে বলিয়া হু'কায় তামাকু সেবনে 
এ সকল বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে অল্প পরিমাণে প্রবেশ 
করে। ধুমের সহিত নপ্লিচার মধা দিয় আমিবার সময় 
উহার কতক নলিচায় ও কতক জলে থাকিয়া যায়। শটুকার 
নল বড় বলিয়। তাহাতে উহ! আরও অল্প আসে। চুরুট 
সেবনে এ সকল স্থুবিধা হয় না। নব প্রস্ততকালে তামাকের 


ক্ষার ও তৈলভাগ অনেক নষ্ট হয় বলিয়া উহ? ব্যবহায়ে চুরুট 


সেবনাপেক্ষ৷ অল্প অনিষ্ট হয় । 
পৃথিবীতে ৮* কোটার ও অধিক লোকে তামাফষেধী। 


তামিল [ ৬৭৩ ... তামিল 


গ্রাহী দ্রবোর দেবনে শরীর মন কিয়ৎপরিসাণে উত্তেজিত 
ও অবসাদ শৃন্ত হয় বলিয়াই লকল প্রকার গ্রাহী দ্রব্যের মধ্যে 
অল্লানিষ্টকর তামাকের এত প্রচলন হইয়াছে । 
সম্প্রতি পরীক্ষায় জান। গিয়াছে যে তামাকসেবীর ফুসফুস্‌- 
বস্ত্র অতি শীঘ্র হূর্বল হুইয়৷ পড়ে। [কীটভুক্‌ উত্তিদ্ধ দেখ । ] 
তামাচ। (পারসী ) চড়, চাপড়। 
তামাম্‌ (আরবী ) সমগ্র, সমস্ত, সমুদায়। 
তামামী (আরবী ) শেষ, সমাপ্তি 
তামালেয় (ত্রি) তমাল সংখ্যাদি* ঠঞ.। তমালবৃক্ষের 
অদূর দেশাপি। 
তামাসা (আববী)১ কৌতুক, রহস্ত। ২ আমোদার্থ নাচ 
প্রভৃতি দৃশ্য । 
তামিল, দক্ষিণাপথের দক্ষিণগ্রান্তবানী এক বিস্তীর্ণ জাতি ও 
তাহাদের ব্যবহৃত ভাষা । 
তামিল শবের সংস্কৃত দ্রাবিড় । মনুসংহিতা, মহাভারত 
প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে দ্রবিড় নামক জনপদ ও ইহার অধিবাসিগণ 
দ্রাবিড় নামে বর্ণিত হইয়াছে। দ্রবিড় শবের মাগধী (পালি)- 
রূপ দমিলেো। * ৷ তামিল ভাষায় “দ* স্থানে “ত+ হয়, এই রূপে 
দমিলে। 'তমিল' বা “তমির” রূপ ধারণ করিয়াছে । পূর্ব 
নিরমান্থসারে জ্রাবিড় শব্ষ পালি ভাবায় দামিলো এবং তাহা 
হইতে তামির বা তামিল হইয়াছে । শঙ্করাচার্ধ্যর শারীরক- 
ভাষ্যে দ্রমিল শব্ের উল্লেখ আছে। এই দ্রমিল শব তামিল 
ব্যাকরণ অনুসারে 'তিরমিড়” রূপ হয়, কাহারও মতে এই 
তিরমিড় হইতেও তামিল শব্ধ হইতে পারে। 
প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পদার্থবিৎ প্লিনি খুষ্টীয় ১ম শতাবে 
এই তামিল দেশ তরপিনা। (7700102 ) এবং তৎপূর্ববর্তী- 
ভূবৃত্বান্তমূলক পিটিঞ্লারের তালিকায় দমিরিক (10977017809) 
নামে উল্লেখ দেখা যায়। 
নামকরণ। জৈনদিগের শত্রঞ্জয়-মাহাত্মের মতে-_ 
“ইতন্চ বৃষভত্বামিসুমুত্রবিড় ইত্যতৃৎ। 
যরম দ্রবিড়ো। দেশঃ পগ্রথে বহুশস্ততৃঃ ॥” ( শক্রঞ্জয় ৭১) 
এখানে আদিনাথ খধঘভদেবের দ্রবিড় নামে এক পুত্র 
হুইয়াছিল, যাহার নামে বহু শশ্তশালী দ্রঝিড় দেশ খ্যাত 
হইয়াছে। কিন্তু মহাভারত, হরিবংশাদির মতে ড্রাবিড় 
নামক জাতির বাস হেতু এই জনপদ দ্রবিড় ব! দ্রাবিড় 


* মহাবংশ ২১ পরিচ্ছদ । | 

1 তুডী্ 1ম শত়াবে চীন-পরিব্রাক ছিউএন্সিক়াং ভ্রাধিড় দেশে 
আগমন করিয়ছিলেশ। তিনি এইস্বানে ত*ম-জে! ( 01)$-030-10 ). 
লামে উল্লেখ করেন, ইহার এছেলী রূপ 'দিমল? ব। 'নিমর'। . 


মী ১৬৯ 


নামে খ্যাত হুইয়াছে। মঙ্গুসংহিত1 প্রভৃতির মতে জ্রাবি$ 
জাতি পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিল, ব্রাহ্মণের অনর্শনপ্রযুক্ত তাহারা 
ব্ৃষলত্ব প্রথপণ্ত হয়। (মন্গ ১০1৪৪) 
প্দ্রাবিড়াশ্চ কলিন্বাশ্চ পুলিন্দাশ্চাপুযুশীনরাঃ | 
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ।” 
(ভারত অনুশাসন ৩৩।২৩) 
আবার আদিপর্কে লিখিত আছে, বিশ্বামিত্র যখন বশিষ্ঠের 
কামধেছ নন্দিনীকে লইয়া যান, সেই সময় নন্দিনীর প্রজাৰ 
হইতে দ্রাবিড়গণের উৎপত্তি হয়। 
"“অস্থজৎ পহনবান্‌ পুচ্ছান্‌ প্রশ্রাবাদ্ধবিড়াঞ্কান্।” 
(আদি ১/১৭৫।৩) 
এদিকে জৈনদিগের শক্রপ্রয়মাহায্ম্যে লিখিত আছে, 
খষভপুক্র দ্রবিড়ের অপত্যগণই দ্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে । 
( শত্রঞয় ৭২) 
জনপদের অবস্থান। মহাভারতের নিয়লিখিত শ্লোক 
পাঠে প্রাচীন দ্রাবিড় বা তামিল দেশ নাঁগরতীরবর্তা বলিয়া 
বোধ হয়। 
পদ্ধিাতিমুখ্যেধু ধনং বিস্যজ্য গোদাবরীং সাগরগামগচ্ছৎ। 
ততো! বিপাপ্যা দ্রবিড়েষু রাজন্ সমুদ্রমাসাস্তচ লোক পুণ্যমূ ॥ 
(বন ১১৮।৪ ) 
"অচ্চিতঃ গ্রযযৌ তৃয়োঃ দক্ষিণং সলিলার্ণবম্‌। 
তত্রাপি দ্রবিড়েরাদ্ধৈ, বৌদ্রের্মাহিষিকৈরধি ॥”(অস্ব* ৮৩।১১) 
কল্ড্ওয়েল্‌ সাহেব দ্রাবিড়ীয় ব্যাকরণে লিখিয়াছেন-- 
সমস্ত কর্ণাটিকের অথব] পুর্ব ও পশ্চিম ঘাটের নিয়ে, পুলি- 
কাট হুইতে কুমারিক1 অস্তরীপ এবং উত্তরে বঙ্গোপসাগরের 
উপকূল পর্য্যন্ত তামিল ভাষা প্রচলিত। ভাষার উপর নির্ভর 
করিলে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত দক্ষিণাংশই দ্রাবিড় বা তামিল 
দেশ বলিয়! গ্রহণ কুরা যায়। এখন তামিল দেশের ভূপরি- 
মাণ গ্রায় ৬০৯ বর্গ মাইল। 
জাতিতত্ব। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্গণ তামিল, তৈলঙ্গ, কণাড়ী, 
মলয়ালী, তুলু, তোড়া, কোটা, গোণ্ড ও কন্ধ এই কর্‌ 
শ্রেণীকে দ্রাবিড়ীয় জাতি বা শাখাসভভূত বলিয়া! স্বীকার 
করিয়ছেন। কিন্তু বজ্পশ্থটী উপনিষদে এই কয় জাতি দ্রাবিড় 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে__ 
"আন্ধ।ঃ কর্ণাটকাশ্চৈব গুর্জর! দ্রাবিড়ান্তথ। । 
মহারাস্ী ইতি খ্যাতাঃ পঞ্চেতে দ্রাবিড়! স্বৃতাঃ ॥* 
(বজ্ন্চী ২৫৬) 
আন্ধ,, কর্ণাটব, গুর্জর, ভ্রাবিড় ও মহায়াই্র এই পাঁচটা 
লইয়া গঞ্চপ্রাবিড়। [ভ্্াবিড় দেখ। ] | 


তামিল 


পুরাবিদ্গণ তামিলদিগফে আর্য বলিয়া! স্বীকার করেন 
না। তীহারা ইহাদিগকে ভারতের প্রাচীনতম অনার্ধাজাতি- 
সম্ভৃত বলিয়া মনে করেন। -রামচন্ত্র যে. কপিসেন৷ লইয়া 
রাক্ষররা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারা 
সকলেই প্রাচীন জ্রাবিড় বা! ভামিল জাঁতি হইতে উৎপন্ন । 
তাহার! সে সমর অনেকটা অসভ্য ও তাহাদের ভাষা আর্ধ্য- 
জাতির অবোধ্য ছিল বলিয়া বান্গীকি তাহাদিগকে বানর 
নামে উল্লেখ করিয়৷ গিয়াছেন, বাস্তবিক তাহার৷ প্রকৃত 
বানর নহে। 

খাঁটি তামিল শব্দ দৃষ্টে কল্ডওয়েল্‌ প্রসৃতি কোন কোন 

ভাষাবিদ্‌ স্থির করিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে আর্ধ্য উপনিবেশের 
পুর্বে. তামিলগণ কতকট! সভ্য হইয়াছিল। €স সময়েও 
তাহাদের রাজা ছিল, ছুর্ভেদ্য গৃহে রাজগণ বাস করিত ও 
ছোট ছোট ভূভাগে রাজ্য করিত। উৎসবে বন্দী বা! গায়কগণ 
গান করিত। তালপাতায় লেখনী দিয়া লিখিবার অক্ষর 
ছিল। তাহারা এক ঈশ্বর মানিত, তাহাকে 'কো” অর্থাৎ 
রাজা! বলিত। ত্তাহার সম্মানার্থ তাহারা কো-ইল্‌ অর্থাৎ 
মন্দির নির্শ(ণ করিত । টিন্‌, সীন! ও দস্ত। ছাড়! আর সকল 
ধাতুর বিষন্নও তাহারা জানিত। তাহার! শত হইতে সহত্র 
পর্য্যন্ত গণিতে পারিত । ওঁধধ, কুঞ্জ, গ্রাম, ছোট নগর, নৌকা, 
ছোট থাট সমুদ্রযানও ছিল। তবে তাহার্দের কোন বড় 
সহুর বারাজধানী ছিলনা, অপর সকল গ্রহের নাম জান! 
থাকিলেও বুধ ও শনিগ্রহের নাম জানা ছিল না। তীর, ধনু, 
অসি ও পরগু এই গুলি তাহাদের যুদ্ধান্ত্র। যুদ্ধ ও কৃষিকার্ধ্যে 
তাহাদের বড় আমোদ হইত। তাহারা এক প্রকার কাপড় 
বুনিতে জানিত, রংঃকরিতে পারিত, মৃন্সয় পাত্রই ব্যবহার 
করিত। কিন্ত তাহাদের মধ্োে লেখ। পড়ার চর্চা ছিল না। 
দর্শনশাস্ত্রের দূরের কথা, ব্যাকরণেরও একটা নিয়ম করিতে 
পারে নাই। মহাস্মা অগন্ত্য হইতে ইহাদেন মধ্যে বিদ্যা শিক্ষার 
আত বহিয়াছে। 

এখন সে কাল গিয়াছে। আর্ধ্য সংস্পর্শে আর্ধযভাব ধারণ 
করিয়াছে, কিন্ত বাহ্দৃশ্থে সেই অনার্ধ্যগাব এক কালে 
বিদুরিত হয় নাই। এখন যেখানে টাকা সেইখানে ভামিল, 
যেখানে বড় ঘর পড়িতেছে সেই খানে তামিল উঠিতেছে। 
ইহাদের মধ্যে পূর্বতন কুসংস্কার অনেকটা দুর হুইয়াছে। 
সকলেই এখন গৌড়! হিন্দু হইলেও সুমাজে বাধা বিষে ত্রক্ষেপ 
ন। করিয়! উন্নতির পথে অগ্রসর । 

ধর্দ। পূর্বকালে তাযিলের! ভৃতপ্রেতের পুজা! করিত। 
এখনও দক্ষিণাঞ্চলে নীচলোকের! তৃত্বপুজায় আমক। 


€ ৬৭৪ ] 


তামিল 


তাহাদের মতে, যে মানুষের অপত্ধাতে বা অকন্মাৎ মৃত্যু হয়, 
ভাহারাই ভূত হইফ! মানুষের অনিষ্ট করে। এই তৃত্চের! 
সকলেই অতিশয় শক্তিশালী, ক্রুর ও ম্থুবিধ! পাইলে ঘাড়ে 
চাপিয়া বসে। সকলে বলিদানের রক্ত ও তাগ্ডবনৃতা 
ভালবাসে । ইহাদের মধ্য কেহ ছাগ, কেহ শূকর ছানা ও 
কেহ মুর্গীতে সন্ত্ট হয়। আবার কেহ সুরা ন। পাইলে সন্ত 
হয় না। অনেক নিয় শ্রেণীর তামিলের বিশ্বাস ভূত হইতেই 
ছন্বপ্রাদি ঘটে। এক প্রকার তৃত আছে, তাহারা নিদ্রাকালে 
গলা! চাপিয়া ধরে।. 





চেিস্পে চি 
০ হি 
সা) হু! 
রঃ 1:35 


তা।মল ছাত্র। 

কাহারও রোগহইলে এখনও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে রোব! 
আমে । তাহাদের মাথায় পাগড়ী, গলায় মাল।, হাতে বাল ও 
উদ্ধবাহুতে তাগাবন্ধ এবং সঙ্গে অনেকগুলি ঘণ্টাসংযুক্ত 
একথানি ধন্থুক থাকে । সে অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়। 
লাফাইতে লাফাইতে মন্ত্র উচ্চারণ করে ও সেই ধন্থুক বাঞ্জাইতে 
থাকে । তাহাতে রোঝার দেহে ভূতাবেশ হয়। তখন সে 
রোগের ব্যবস্থ। করে। ভূত-গৃজা নীচ লোকের ধর্ম হইলেও 
উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এ সকল প্রায় লোপ পাইয়াছে। 

অনেকের বিশ্বাস দাক্ষিণাত্যে ব্রাঙ্গণ-প্রাধান্ত স্থাপিত 
হইবার পূর্বে বহুকাল এখানে জৈনধর্প প্রবল ছিল। 
পূর্বেই লিখিয়াছি, জৈনগ্রন্থ শক্রপ্রয়মাহায্সোর মতে 
আর্দি তীর্ঘস্কর খবভদেবের পুত্রের নামানুসারে দ্রবিড় 
নাম হয় এবং ত্তাহারই অপত্যগণ দ্রাবিড় নামে খ্যাত 
হইয়াছে। তামিল দেশে যে এক লময়ে জৈনগণ গ্রবল 
ছিল, তাহা এ দ্রবিড়ের উপাখ্যান দ্বার! স্প্ জানা যায়। 

থৃষ্টীয় ৭ম শতাবে চীনপরিব্রাক হিউএন্সিয়াং এ 
দেশে যখন আগমন করেন, লেই সময়েও তিনি নিগ্রন্থ » 
দিগম্বর জৈনের প্রাধান্ত দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন, 
জৈনদিগের সময়ে ভ্রাবিড়ের হথে& উন্নতি লাধিত হন্। 





তামিল 


.আখনও দ্রাবিড়ের, লানাস্থানে প্রতৃত জৈনকীধ্ধি প্রাচীন 
পন সমৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখানকার 
প্রাচীন জৈনধর্দ্বাবলঘিদিগকে নীচ অসভ্য বা শ্লেচ্ছজাতি 
বলিয়া গণ্য করা যায় ন। কোন কোন ভাষাবিদ্‌ অনুমান 
করেন, স্ুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভষ্র “আন্,দাবিড়” শবে যে 
দ্রাঝিড়ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ! তাছারই সমকালীন 
গেনগণের ব্যবহৃত তামিল ভাষা। 

পাণ্যরাঁজ সুন্দরপাণ্তয পরম শৈব ছিলেন। তাহারই 
সময়ে তামিল-ভূমে শৈবদিগের প্রাধান্ত স্থাপিত হয় এবং 
জৈনধর্ম্মের অবনতির স্াত্রপাত ঘটে । শঙ্করাচার্ষ্যের অভ্যুদদয়ে 
এখানকার জৈনধন্্ন এককালে হীনগ্রভ হইয়া পড়ে । 

তামিলদ্রিগের মধো বহুকাল শৈবধন্মই প্রবল ছিল, 
এখন শিবোপাসকগণ শ্মার্ত বলিয়া! গ্রসিদ্ধ। রামামুজের যত্বে 
বৈষ্ণবধন্মের প্রাধান্ত স্থাপিত হয়। তামিলদিগের মধ্যে এখন 
ছুইশ্রেণীর বৈষ্ণব দেখা! যায়, একের নামে তেঙ্গল বা দক্ষিণ- 
বেদী এবং অপব শ্রেণীর নাম বড়গল ব! উত্তরবেদী । 

উত্তরভারতে যেমন এখন আর পূর্ব বেদের প্রচলন 
নাই, কিন্তু দ্রাবিড়ে এখনও সেরূপ ঘটে নাই। তামিলে 


এখনও বেদের যথেষ্ট আদর দেখা! যায়। এমন কি দ্রাবিড়ের 


এমন কোন মন্দির নাই, যেখানে প্রত্যেহ না৷ বেদ পাঠ 
হয়। তামিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এখনও সকল ধর্মকর্ে 
বেদপাঠই একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়! গণ্য। ব্রাহ্মণগণ এখনও 
যথাসাধ্য শান্ত্র মানিয়! চলেন । এখানে বর্ণবিচার প্রথাও শিথিল 
হয় নাই । এখনও এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ 
শুদ্রম্পর্শ করিলেও ধর্্মনাশের আশঙ্কা করিয়া থাকেন। 
এমনও অনেক ব্রাঙ্গণগ্রাম আছে, যেখানে শুদ্রের প্রবেশ 
করিবারও অধিকার নাই। 

মুসলমান-আধিপত্যকালে অতি অল্প সংখ্যক তামিলই 
ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের সম্তান সম্ততিগণ 
আবার অনেকে খু্টীয় ১৬শ শতাব্দে ফ্রান্সিস জেভিয়রের 
যত্বে খুষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হয়। এখন তামিলদিগের মধ্যে 
শতকরা প্রান্দ এক জন করিয়া খৃষ্টান দেখা যায়। 

ভাষ৷ ও সাহিত্য । ভারতে যতগুলির বর্ণমালা আছে, 
তন্মধ্যে তামিল বর্ণমাল। অসম্পূর্ণ । ডাক্তার বুর্ণেল সাহেবের 
মতে, তামিল বর্ণমাল! বত্তেলুত্ত, নামক এক প্রাচীন বর্ণমালা 
হইতেই উদ্ভাবিত এবং অতি প্রাচীন কাপে ফিনিকীয় বণিক- 
দিগের নিকট হুইতে গৃহীত। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের 
মতভেদ আছে। [বর্ণমালা দেখ। ] 

ইহাতে অ, আ। ই, ঈ, উ, উ, এ, (দীর্ঘ) ১.৬, (দীর্ঘ) 
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ও, শী এবং ও এই বারটা শ্বর এবং ক, চ, ট, ত; প, র, ৬, 
এক, প, ন, ম, সূ, য, র, ল, ব, ড়, ল, এই ১৮টা ব্যঞ্জন। 

এই ভাষায় ক, খ, গ, খ এই চারিটী বর্ণের, চ, ছ, জ, 
ঝ এই চারিটীর, উ, 5, ড, ঢ এইচাক্সিটার, ত, থ, দ,ধ এই 
চারিটীর এবং প, ফ, ব, ভ এই চারিটা বর্ণের উচ্চারণ এক । 
অর্থাৎ ক থাকিলে তাহাতে ক,খ,গ, ঘ এই চারিটার্্ণ 
উচ্চারিত হইতে পারে । এততিন্ন শ, য, স, হ,ং£ এই 
কয়টী বর্ণ এককালেই নাই। সংস্কৃত ভাষায় যেমন বহুসংখ্যক 
ফুক্তব্যঞরন হইয়া! থাকে, তামিলভাষায় সেরূপ হয় না। 
কেবল ৭), ত্ত, নন, ম্ম, কক, চ্চ এইরূপ কএকটা এবং টৃক, টুপ, 
রক, র্চ, র্প, যা, ল্ল, বব, ন্র এই কর়ট যুক্তব্যঞ্রন দেখ! 
যাঁয়। তিনটা ব্যঞ্জনের যোগ কেবল ও এবং হ্ঘ। সংস্কৃতের 
সায় সকল ব্যঞন তামিলভাষায় না থাকায় কোন সংস্কৃত 
শব তামিল ভাবায় প্রয়োগ করিতে হইলে তাহার রূপান্তর 
হয়? যেমন সংস্কৃত কৃষ্ণ তামিল কিরুট্টিনন্‌ বা কিত্রিনন্‌। 

যুরোগীয় ভাষাবিদ্গণ স্থির করিয়াছেন_-তামিল ভাঁষ! 

স্কৃতমূলক নছে। সংস্কৃতমূলক হইলে তামিলভাষায় এত 

অন্ন বা অসম্পূর্ণ বর্ণমালা! থাফিত না । কেহ কেহ প্রাক্কত- 
মূলক দ্রাবিড়ী ভাষাকেই তামিল ধরিয়! সংস্কতমূলক বলিতে 
প্রস্তত। আধুনিক তামিলভাষায় অনেক সংস্কত শবের 
গ্রযোগ থাকিলেও তামিলভাষায় লিখিত যে সকল প্রাচীনতম 
শিলালিপি ব! গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সংস্কৃতের 
প্রভাব আদৌ লঙ্ষিত হয় না। এই সকল কারণে মূল 
তামিলকে সংস্কতমূলক বলা সঙ্গত নছে। 

তামিলভাষাও নিতান্ত অপ্রাচীন নহে । বোধ হয় রাম- 
চক্র এথানে বর্তমান তামিলভাষার প্রাচীনস্বর শ্রবণ 
করিয়াছিলেন । বাইবেলের গ্রাচীনভাগে হিরমের জাহাজে 
সলোমানের নিকট ময়ূর আনিবার প্রসঙ্গ আছে। বাই- 
বেলের এই স্থানে মযুরের যে নাম * দেওয়া - হইয়াছে, তাহা 
তামিলভাষামূলক | এতঙিন্ন গ্রীকভাষায় ধান্ত প্রভৃতি 
ভারতের বহু গ্রয়োঞ্নীয় শন্তাদির যে নাম লিখিত হইয়াছে 
এবং যাহা ভারত হইতেই যুরোপে প্রথম নীত হয়, তাহার 
অধিকাংশ নাম আমরা সংস্কৃত ভাষায় পাই না, কিন্তু তামিল 
ভাবায় দেখিতে পাই। 

তামিলভাষা! আবার ছুই প্রকার। একটার নাম শেন্‌ 
দৃমির অর্থাৎ প্রাচীন তামিল এবং অপরটীর নাম কোড়,ন্‌ 





* বাইবেলে মফ়,য়ের *টুকি” লাম দ্বেওয়! আছে) এই শষ ০ 
ি।গৈ? হ। টুগৈ' হে গৃহীত । 
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দমির অর্থাৎ আধুনিক ভামিল। উভয়ে এত ভিন্ন যে দুইটা 
ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিলেও চলে। 

জৈনদিগের যত্বেই তামিলভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয়। 
আর্য ব্রাহ্মণগণ এই ভাষায় সংস্কৃত শব্ধ মিশাইয়। ফেলেন। 
ড্রাঝিড়ের ব্রাহ্মণের! বলিয়া! থাকেন, মহ্র্ষি অগন্ত্যই বিদ্ধযাত্রি 
লঙ্ঘনপূর্ববক দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত সভ্যত1 ও সংস্কৃত সাহিত্য 
প্রচার করেন। দ্রাবিড় ও মলবারের লোকদ্দিগের বিশ্বাস 
যে অগন্ত্য এখনও জীবিত আছেন এবং মলয়্াচলের 
অন্তর্বর্তী অগন্ত্যাত্রিতে এখনও তিনি বাস করেন। এখনও 
কুমারী অস্তরীপের নিকট অগন্ত্যেশ্বর নামে তিনি পূজিত 
হইয়া! থাকেন। কোন কোন দ্রাবিড় পণ্ডিত বলেন যে 
হুন্দরপাণ্যের সময়েই অগন্তা আদিয়। তামিল বর্ণমাল! ও 
তামিল ব্যাকরণ প্রচার করেন। এরপ স্থলে পাও্যরাজের 
সাময়িক অগন্ত্যকে আমর! পুরাথ-বর্ণিত অগন্ত্য বলিয়। গ্রহণ 
করিতে পারি না। সম্ভবতঃ ইনি অগস্তয-নামধারী স্বতস্ 
বাক্কি হইবেন। তামিলেরা আরও বলিয়। থাকে যে 
অগস্ত।ই তাহাদের পূর্বপুরুষগণকে সর্বপ্রথম চিকিৎসাশান্ত্, 
রসায়ণ, ইন্দ্রলাল প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এমন কি 
অনেক আধুনিক গ্রন্থও অগস্ত্যের নামে চলিয়া গিয়াছে । 

শ্ৈনদিগের যত্বে তামিল সাহিত্যের সমধিক উন্নতি 
সাধিত হয়। আবণবেলগোলার শিলাফলক ও 'ম্নৈনগ্রন্থ 
পাঠে জান! যাযু যে, শেষ শ্রুতকেবলা ভদ্রবাছু বহুকাল দ্রাবিড় 
দেশে বাল করিয়াছিলেন; মৌর্যরাজ চন্ত্রগ্তধ এখানে তাহার 
শিশ্ুত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি ঘটন! গ্রকৃত হয়, তবে 
স্বীকার করিতে হইবে, বনুপূর্বকাল হইতেই জৈনগণ এখানে 
বিস্ৃত হইয়া পড়িয়াছিল। যে ষকল প্রাচীনতম তামিল 
গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ জৈন। অনেকে 
অনুমান করেন, তাষিলভাবধায় যে সকল প্রাচীন হস্তলিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে জৈনগ্রন্থই সর্কপ্রাচীন । কুমারিল 
ও শঙ্করাচাধ্য সৈনাচাধ্যদ্দিগকে তর্কে পরাভূত করিয়াছিলেন 
এবং উক্ত উভস্ব মহায়ার পর হইতেই দ্রাখিড়ে দ্ৈনগ্রভাব 
হাস হইতে থাকে । একপ স্থলে তামিল-জৈন-সাহিত্যের 
উঞতি ও অবনতি তৎপুর্বেই স্বীকার করিতে হয়। 

তামিলভাষায় কবি তিরুবলুবর রচিত কুরল্‌ গ্রস্থই সর্ব 
প্রধান। খুষ্ীর় ৯ম শতাব্দীর পূর্বে এই গ্রন্থ রচিত হর়। 
করি নিক়্শ্রেণীর পরিয়া আতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার 
গ্রন্থ সর্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। বিখ্যাত বিছ্ধী ওবেয়ার 
( আবিযার ) তিরুবনুবরের ভগিনী । এই স্ত্রীরক্ধের কবিতাও 
সাবিভূস্মান্ধে বিশেষ আদর পইয়।ছে। কঙ্ধনের তামিল 


রামায়ণে কবির যথেষ্ট কবিত্ব শক্তির পরিচয় আছে। ুন্দর- 
. গাণ্য তামিলভাষায় কতকগুলি শিবস্তোত্র লিখিয়া গিয়াছেন ? 
তামিল শৈবগণ তাহা! তামিল বেদ বলিয়। গ্রহণ করেন। 
এইরূপ ৪*** কবিতাত্ক বিফুস্তে ত্র আছে, বৈষ্বদিগের 
নিকট তাহাও বেদ শ্বরূপ। | 
তামিলভাষায় রচিত জৈনকাঁব্যের মধো ১৫৯০৯ প্লোকা- 
বক “চিন্তামণি” নামক গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগা । এই গ্রন্থের 
রচন! প্রণালী, শব্বযোজন] ও বর্ণনামাধুর্ধ্য কম্বনের রামায়ণ 
অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । 
তামিআ (পুং) তমিআ। তমস্ততি রন্ত্যস্ত অণ। ১ নরক 
বিশেষ । এই নরক সর্বদা অতিশয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যাহার। 
লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে, তাহারাই এই নরকে 
অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে । ( ভাগ" &।২৬ অ*)। তমি- 
শ্রয়া সাধ্য অণ। ২ দ্বেয়। 
প্ভেদস্তমসোহষ্টবিধঃ মোহন্ত চ দশবিধো মহামোহঃ। 
তামিত্রো অষ্টাশধ!” (সাংখ্যকা')। [মোহ দেখ।] 
৩ অবিদ্তাবিশেষ, ভোগেচ্ছার ব্যাঘাত ঘটিলে যে ক্রোধ 
জন্মে, তাহারই নাম তামিত্র। ( ভাগ* টাকা শ্রীধর )। 


তামু (ত্রি)তম-উণ্‌। স্তোতা, স্ততিকারক | (নিঘণ্ট,) 


তাম্বলী (স্ত্রী) তাঘুলী পৃষো* সাধুঃ। পাণ, তাম্বল। "মুজ্জ 
কাশ তান্বল্য| রসানাঃ।”৮ ( গোপথব্রা" ২১০1৭) 
তাশ্বু (হিন্দী) ব্ত্রগৃহ, শিবির, কাণাৎ্, তাবু। 
তাম্বলল (কী) তম-উলচ্‌ বুগাগমো। দীর্ঘশ্চ ( খন্রিপিঞীিত 
উরো লচৌ। উপ ৪1৯৯) । পর্ণ, পাণ। 
তাম্বলবনল্লী, তাম্বলী, নাগিনী ও নাগবল্পরী এই কয়েকটী 
তাম্বলের নামাস্তর। 
স্বনামখ্যাত লতাঁবিশেষের পাঁতাঁকে তাম্বল বা পাণ 
বলে (21767 8০06)। পাণ শবাটী সংস্কত পর্ণ শব্দের অপত্রং' 
অর্থ “পাতা” । পাণ ভারতের সর্বত্রই পাওয়া যায়, একাস্ত 
উত্তরদেশে পাওয়া যায় ন|। 
পাণের বিভিন্ন নাম-- 


হিন্দী *০* *** গাণ, তাম্বুলী। 
বাঙ্গাল? ৬৯ ৮৯ পাণ। 

বোস্বাই *** »০ পাণ, বিলিদেলো॥ 

মহা রাষ্ট্র ও ০৯ বিড়েচা-পাণ। 
গুনরাটী ৮৮ »*. পাণ, নাগর-বেল। 
তামিল, রঃ ৮৮ বেতিলাই। 

তেলগ ০৮৮৮ তমালপাকু, নাগবর্ট। 


কণাড়ী ৯৮৬ ৬৬৬ বিলেদেলে। । 


| তাশ্বংল 


মলয় ৮** “১ বেতা, বেত্তিলা। 

রন্ধ **+ *** জুনিয়োই, কামিনেত্‌। 
শিংহল ১৪০ বলাত। 

আরব তান্বোল। 

পারস্য রা ১৯ বর্গেতাবোল, তাম্বোল। 


পাণ উঞ্চদেশে সাত সেঁতে স্থানে জন্ষে। ভারত, 
সিংহল ও  ব্রঙ্গে গাতার জন্ত ইহার চাষ হয়। অনেকে 
অনুমান করেন যবদীপে পাণের আদিবাস, সেখান হইতে 
সর্বত্র ছড়াইয়! পড়িয়াছে। 

পাঁণের চাষ বড় কষ্টসাধা। ইহার ক্ষেত্রে ভাপ ও রসের 
পরিমাণ বরাবর সমান থাকা আবশ্যক। কৃষককে সর্বদ] 
পরিদর্শন করিতে হয়। শ্বানভেদে ইহার চাঁষের কিছু 
কিছু বিভিন্নতা আছে। মান্্রাজ কোইম্বাতুর জেলায় পাণের 
চাঁষ ভাল হয়, সেখানে জমী তৈয়ীর করিয়! তাহাতে ২ ফিট 
চওড়া নাল! কাটিয়া আল বীধিয়! দেয়। ভাপ্রমাসে এই 
আলের ধারে বকুলের বীজ রোপণ করে ও আশ্বিনমাস 
পর্যান্ত বকফুলের চারায় জলটল দেয়। তারপর দুই বসরের 
পুরাতন পাণের গাছ তুলিয়া তাহার এক এক গীঁট লইয়। 
এক এক টুক্রা প্রস্তত করে। প্রতি বকের গলায় ছুইখানি 
টুকরা! রোপণ করিয়া দেয় | গ্রাথম ১৫ দিন একদিন অন্তর 
জল দেয়, তার পর প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া জল দেয় 
এইরূপে তিন মাস চলে। তার পর মাঘমাসের প্রথমে 
গোময় ছাই ইত্যাদি সার দিতে থাকে । সারের উপর নালা 
হইতে পলি তুলিয়! চাপা দেয়। তৎপরে পাঁণের লত্তাগুলি 
কলার ছোট! দিয়া বকফুলের গাছের সঙ্গে বাধিয়। দেয়। 
এক বৎসর কাল এইরূপে লতা ধুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষককে 
গ্রায়ই বাধিয়া দিতে হয়। এক বৎসরের পর লত। আপনি 
জড়াইয়! উঠিতে পারে। আধাঢ় শ্রাবণে আবার সার দিতে 
হয়। প্রথম বৎসরের পর হইতেই প্রতিদিন গোড়ার 
পাতা ভাঙ্গিতে থাকে । ১৬ মাস কাল এইপূপ পাতা 
তাঙ্গা চলে। | 

খুব তাল ক্ষেত্রে গ্রতি বিধায় গ্রাতি মাসে ৫ ফোণি 
জন্মে (১*-টা পাতায় ১ কত্বস (গোছা) ২৫ কত্ত,সে 
১ পালাগি ৮* পালাগিতে ১ কোণি। প্রতি পালাগি, 
%* আনা দরে বিজ্রীত হয়। কাজেই প্রতি বিঘায় মাসে 
১৪ টাকার পাণ জন্মে এবং যোল মাসে ১৬*২ টাকার ফসল 
হয়। পাণের চাষেও যেমন পরিশ্রম, লাভঙ তেমনি বেশী, 
তবু লোকে ইহার চাষ তত অধিক করে লা। 

মধ্যভারত। মানার অপেক্ষা এ গ্রদেশে পাণের আদর 


৬1] ১৭৩ 


[ ৬৭৭ ] 


তাগ ছ্য 


ঘেশী, জ্ুতরাং চাষেও লোকের একটু বেশী আগ্রহ আছে। 
এদেশে যাহারা গাণ চাষ করে, তাহারা “বরে? (বারই) 
মাষে খ্যাত এবং পাণের ক্ষেত্রকে বরোজা (বর) বলে। 
কোথাও কোথাও “পাণ কাটা” বলে। পাণের লতা 
বড় কোমল হয়, অতি অল্পেই উত্তাপ আলোকে নষ্ট হইয়া 
বাদোষ ধরিয়া যায়। যদদিভাল করিয়া পরিদর্শন ও পাঠ 
করা যায়, তাহ! হইলে লাভে ছুই বৎসরের পরিশ্রম পোষায়। 
পাণের ক্ষেত্র বাশ ও দরম। দিয়! চতুর্দিকে ঢাকিয়! দিতে 
হয়। এরূপে ঢাঁকিতে হয়, যে পাণের গায়ে রৌদ্রবা 
জোর বাতাগ নালাগে। পাণের লতা! ঢাবিবার জন্ত ও 
জড়াইয়! উঠিবার জন্ত বৃহৎ পত্রবিশিষ্ট অকুণবৃক্ষ রোপণ 
করে। এদেশে পাণের বরজ খুব বৃহৎ হয় ও ক্ষেত্র 
চিরকাল থাকে এবং যতগুলি কৃষক আছে সকলে কয়েক- 
থানি বরজের জমি তদ্দেশ-গ্রচলিত ভাগ করিয়া লয়। এদেশে 
বরঞ্জের ভিতর অতি স্তথশীভল বলিয়া গ্রীষ্মকালে ব্যাত্রাদি 
আসিয়া লুকাইয়া থাকে । এখানেও পাণের চাষ ২ বৎসর 
হয়। গ্রথম বতসরকে উটক ও দ্বিতীন্ন বংসয়ফে করওয়! 
বলে। প্রথম বৎসরের ফসলেরই দর বেশীহয়। নিমার 
নামক স্থানে চাষের ঈষৎ প্রভেদ আছে। এ দেশে একবার 
চাষ করিলে ১০১২ বৎসর চলে। এখানকার চাষ মান্জ্রাজের 
সভায় হয়। বকুলের গাছের পরিবর্তে এখানে 'সাওরা' বা 
জয়স্তীগাছ লাগায়। ক্ষেত্রের চারিদিকে 'পাংরা' ব1 পাল্তে 
মাদার়ের খু'টা দিয়া বেড়া দেয়। জয়স্তীগাছ মরিয়া গেলে 
কুঁন্দর বা গুগৃগুলের গাছ লাগাইয়া দেয়। দশ বার বৎসর 
পরে ইহারা বরজ বদলাইয়! ফেলে । এখানকার চাষ অন্তান্ত 
স্থান অপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে ও সুবিধায় হয়। 
বাঙ্গালা । বাঙ্গালায় যাহারা পাণের চাষ করে, তাহার 
বাঁরুই নামে খ্যাত। ইহারা তাম্লী বা! তাম্বলী জাতি হইতে 
পৃথক্‌ ও নিম্ন শ্রেণীস্থ। পাণের ক্ষেত্রকে বাঙ্গালায় বরজ 
বলে। বরজ দেখিতে বেশ। এদেশে বর্ধমানে ও গঙ্গার 
ধারে পাঁণের চাঁষ বেশী হয়। উলুবেড়িয়ার নিকটবর্তী 
বাটুল গ্রামের পাণ সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সেই দেশের চাষের 
প্রণালী লিখিত হইল। বাঙ্গালায় তিন গ্রকার পাঁণ জন্মে, 
দেশী বা বাঙ্গালা, সাঁচি বা খাস! ও কপুরকাঠি। কপুরকাঠি 
পাণের আশ্বাদ মিষ্ট ও কপুরগন্ধবিশিষ্ট, ইছার চাষ খুব অল্প, 
ইহার চাষ বেশী হইলেও জন্মে অল্প। 
' পাণের বরজ কোন পুকুর বা খালের নিকটবর্তী উচ্চ 
জর্মীতে হওয়। আবহ্তক । মাটি এটেল! হইলেই তাল হয়। 
হন্যে আগাছ। হইতে (তে নাই, হইলে সমূলে তুলিয়া 


তান্বল 


ফেলিতে হয়। মাটি ১ কি ১/*ফুট্‌ গভীর করিয়া! কোদ্লাইয়া 
চারিদিকে পগার কাটিগ্না পাড় উ"চা করিয়! দিতে হুয়। 
নুতন বরজে পুকুরের পাক দিতে হয়। জমীর ডেলা তা্গিয়া 
সারি দিয়! বাখারি বা পাঁকাটির গৌজ পুতিয়া তাহার 
প্রত্যেকের গোড়ায় পাণের গাছের এক একখানি গাঁট পুতিয়! 
দেয়, গোজগুলি ৪1৫ হাত উচ্চ হওয়া আবশহক। বরজের 
চারিদিকে মাথায় পাকাটি, ধঞ্চে প্রভৃতি দিয়! টাটি বাঁধিয়া 
দেয়। টাটি শক্ত করিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে বাশের খোট! 
থাকে। গৌজগুলির একসারি ১৮ ইঞ্চি ও একসারি ২৭ 
ইঞ্চি অন্তরে পুতে ও ১৮ ইঞ্চির সারির সাম্ন৷ সাম্নি ছটা 
গৌজের মাথ! টানিয়।! একত্র বাঁধিয়া দেয়। পাণের গাঁট 
২৭ ইঞ্চি দুরের. গোৌজের নীচে পুতিয়া দেয়। এক একটা 
গাট ১ হাত বা ১ফুটু লম্বা করিয়া কাটিতে হর। ইহা 
বাকা করিয়া পুতিয়া থেজুরপাত! চাপা দিয়া রাখে। 
জ্োষ্ঠ হইতে কারক পর্যাস্ত রোপণকার্ধয চলিতে পারে। 
লতা গঞ্গাইলে গৌজের গায়ে উলুখড় দিয়া বীধিয়া দেয়; 
পরে বরজের চালে পঁহুছিলে তাহা তৃরাইয় নিষ্নমুখ করিয়া 
দেয়। পুকুরের পাক ও গাছ-গাছড়া পচা মাটি বেশ 
গুকাইয়া মধ্যে মধ্যে লতার গোড়ায় দিতে হয়। এইরূপে 
প্রতিবারে মাটি দিতে দ্রিতে বরজ বিলক্ষণ উচা হইয়া পড়ে । 
বাটুল গ্রামের এক একট! পুরাতন বরজের ভূমি একতালা 
বাড়ীর ছাদের সমান উচা হুইয়া পড়িয়াছে। গোময় গুড়া, 
পুকুরের পাকমাটির গুঁড়া, সর্ধপের খোল প্রভৃতি পাণের 
পক্ষে অতি উত্তম সার। রেড়ীর খোল চারা ন& করে। 
ময়ল! জল বরজে দিতে নাই। বরজে জল জমাও বড় 
অনিষ্টকর। পাণের লতায় এই কয়টা পীড়া! বা দোষ হয়-_ 

১। তুতেধরা-_পাণের পাতায় কাল কাল দাগ ধরে। 
এই দাগ ক্রমশঃ আয়তনে বাড়িতে থাকে ও পাত! নষ্ট করে। 

২। বোট আঙ্গারী-_-পাতার বোট কাল হইতে আরম্ত 
হয়, শেষে পাত। ঝরিয়। যায়। 

ও। নোনালাগা-__ইহাতে পাতা 
হালনেলে হইয়! পড়ে । 

৪। তসরি--পাঁতার ধারি লাল হইতে থাকে। 

৫€। চিত্তিগাব্রি--পাতার ধারি কৌকৃড়াইয়! যাঁয়। 

এই রোগগুলি কেবল পাতায় ঘটে । 

৬। আগারী (অঙ্গারী )--ইহ! সংক্রামক পীড়া, ইহা 
লতার গাঁটে ধরে এরং ক্রমে কাল হুইয়। গুকাইয়| ঘায়। যে 
লতায় আঙারী ধরে, যদি সেই লতার জল অন্ত লতায় লাগে, 
তবে তাহাতেও এই রোগ সঞ্চারিত হয়। এই রোগ হইলে 


ক্রমশঃ শুকাইয়! 


[ ৬৭৮ ] 


তাল 


তৎক্ষণাৎ সেই লতা ও. তাহার মূলের কতকটা মাটি 
ভুলিয়! ফেলিয়া দিতে হয়। 

৮। গান্দি (গাদি)--লতায় গারদি লাগিলে গোড়া 
হইতে লাল হইয়! উঠে ও শেষে শুকাইয়া যায় । 

এই সকল রোগে প্য়োজের রস মাটিতে মিশাইয়া সেই 
মাটি গাছের গোড়ায় দিলে উপকার হয়। 

উড়িম্যা। বাঙ্গালার ন্যায় চাষ হয়। এখানে পাণের 
লতা অতি দীর্ঘজীবী হয়। এক একটা লতায় ৫*।৬* বৎসর 
পর্য্যস্ত পাত তাঙ্গ! চলিতে পারে । কাজেই উড়িষ্যায় গ্রতি 
বিথায় প্রতি বৎসরে খরচ খরচ! বাদে ২০৯২ হইতে ৩৫৯২ 
পর্য্যস্ত টাক৷ লাভ হয়। 

বোম্বাই । পাণের চাষের তত আদর নাই। আঙ্গদ- 
নগরে ৩ বৎসর না হইলে পাত৷ ভাঙ্গিবার মত হয় ন]। 
মান্ত্রাজের মত চাষ হয়। ৮ দিন অন্তর পাতা ভাঙ্গে। 

পুণায় বরজকে পাণমাল1 বলে। কুপের জলে চাষ হয়। 
ধারবারের পাণ আবাদের বস্ত। ইহ! খোল] জমীতে হয়, 
ররজ ব।ধিতে হয় না। ৩ বিঘায় প্রায় হাজার লত। বসান 
হয়। একট! আবাদ ৩ হইতে ৭ বৎসর কাল থাকে । 

কাণাড়ায় পাণ আমগাছের গোড়ায় বুনে। ৩ বৎসর 
পরে পাতা ভাঙ্গে ৷ থান জেলায় ইহা! নিতাস্ত লোণা, পাথুরে 
ও জল! জমি ভিন্ন আর সকল জমিতে জন্মে । এখানে ১ ফুট্‌ 
বা দেড় ফুটু গভীর থান! কাটিয়া রাখে, পৌষ মাঘে এ গর্ভ 
জলে ভরিয়৷ দেয়। জল গুকাইলে ভিজ! থাকিতে থাকিতে 
এক হাত লম্বা! পাণের ডাটা কাটিয়া প্রতি গর্ডে চারিটা করিয়া 
পুতিয়া দেয় ও গঞ্জাইলে গৌঁজের গায়ে বাধিয়। দেয়। প্রায় 
অদ্ধ পোয়। সর্ধপের ধোল প্রতি গর্তে দিতে হয়। একমাস পরে 
আবার প্রতি গর্ভে একপোয়া করিয়া! সর্ষপের খোল দিলে 
ভাল হয়। লত! বাড়িলে ইহার বাধন খুলিয়৷ মাটিতে 
লতাইতে দেয়। আবার প্রতি গর্তে একপোয়! খোল 
দেয় ও লতার মূলে পাস মাটি চাপ! দেয়। তখন লতার 
গ্রতি গাটে ডাল বাহির হুই়। বেশ বর্দিত হয়। আর 
একপ্রকার চাষে লত। মাটিতে ছাড়িয়। না! দিয়া মাচায় 
তুলিয়৷ দেয়। এক বৎসর পরে পাত৷ ভাঙ্গিতে থাকে। 
কোলাবা জেলায় মাছের সার দেয় ও তালপাত ঢাকা দেয়। 
পুণা, সাতার! ও ঘাটপর্বতে উংকুষ্ট পাণ জদ্মে। 

উত্তরপশ্চিম। বুন্দেশখণ্ডে ভাল পাণ জন্মে। এখানে 
গাণের চাষ বড় নাই। 

ব্রঙ্গদেশ ।--করেণ জাতি এখানে উচ্চ স্থানে বৃহৎ বন্ত 
তরুর মূলে পাঁণ চাষ করে। এ সকল গাছের নিমদিবের 


তান্ব ল 


সমস্ত পাতা ডাল কাটিপ্ন] ফেলা | পাণ লত! গু'ড়ি বাহিয়া 
লতাইযা উঠে ও চারিদিকে বড় বড় পাত ছড়াইতে 
থাকে । তাহা দেখিতে বড় মনোহর । যুবকের! পাণ 
গাচে উঠ] বড় কৌশলে শিক্ষা করে। বোধ হইতেছে এই 
জাতির নাম হইতেই প্কড়ি” পাঁণের নামকরণ হইয়াছে। 
“মঘাই” নামে একপ্রকার ও 'মিঠা' নামে আর একপ্রকার 
অতি স্থস্বাদ পাণ আছে । 
বৈদ্যক মতে, ইহা বিশদগুণযুক্ত, কচিকারক, তীক্ষ, উষ্ণ, 
বীর্যা, কষান্ন, তিক্ত, কটুরস, সারক, বশীকরণক্ষম, ক্ষারযুক্ত, 
রক্তপিক্তজনক, লঘু, বলকারক এবং কফ, মুখগত ছূর্গন্বমল, 
বায়ু ও শ্রান্তিনাশক। 
ভোজনান্তে স্থপারি, কপূর, কন্ত,রী, লবঙ্গ, জাতীফল 
অথব1 মুখের নির্মলত্ব্নক কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত 
ফলের সুগন্ধি দ্রবোর সহিত তাগ্বল চর্ববণ করিবে। 
রতিকালে, নিদ্রাবসানে, স্বানাস্তে, ভোজনাস্তে, বমনাস্তে 
ও পরিশ্রমের পর, পঞ্ডিতসভায় এবং রাজসভায় তাশ্বল চরণ 
প্রশস্ত । (রাজবল্পত ) 
মতান্তরে তাম্ব'ল তীক্ষ, উ্বীর্ঝা, অত্ন্ত রুচিকারক, সারক, 
ক্ষারসংযুক্ত, তিক্ত, কটুরস, কামোদ্দীপক, রক্তপিত্তজনক, 
লঘু, বহ্যতাজনক, কফন্, মুখের হর্গন্ধ ও মলনাশক, বাতগ্র, 
শ্রমাপহারক, মুখের নির্্শলতা ও সৌগন্ধজনক, কান্তিজনক, 
অঙগ্গসৌষ্টবকারক, হুন্থু ও দস্তগত মলনাশক, রসনেক্ট্রিয়ের 
শোধক, মুখআাণ ও গলরোগবিনাশক। 
নৃতন তাম্বুল ঈষৎ কষায়+নংযুক্ত, মধুর রস, গুরু ও কফ- 
কারক এবং প্রায়ই পত্রশাক সদৃশ । পত্রশাকে যে যে গুণ 
অবস্থিতি করে, নুতন তাস্বলপত্রেও সেই সেই গুণ আছে। 
যে সকল তাল বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়, তাহ! অত্ান্ত কটুরস, 
সারক, পাঁচক, পিত্তবর্ধক, উষ্ণবীর্যয এবং কফনাশক। 
পুরাতন তাম্বল কটুরসবিহীন, লঘুঃ কোমলতর ও 
পাওুরবর্ণ, ইহ! অত্যন্ত গুণদায়ক ; অন্তান্ত তাস্বল ইহা! অপেক্ষা 
হীনগুণবিশিষ্ট। পাণ, স্থপারি, খদির ও চূর্ণ একত্র ভক্ষণ 
করিলে কফ, পিত্ত ও বায়ু ন্ট হয়, মন প্রফুল্ল হয়, মুখ নির্মল 
ও সুগন্ধি হয় এবং কাস্তি ও অঙ্গের সৌনর্য্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে । 
প্রাতঃকালে তান্ূল ভক্ষণ করিতে হইলে ন্থুপারি অধিক, 
মধ্যাঙ্থ সময়ে খদির অধিক এবং রাত্রে অধিক চুণ মিশাইয়া 
তাল ভক্ষণ করা কর্তবা। 
তাম্ব,যের অগ্রভাগে পরমামু, মুলভাগে যশ এবং মধ্যদেশে 
লক্ষী অবস্থিতি করেন, এই জন্ত তামুলের অগ্রভাগ মুলভাগ এবং 
“মধ্যদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভক্ষণ কর! উচিত। (রাজনির্ঘণ্ট ) 


[ ৬৭৯ ] 


তাগ্বল 
৬. 


তালের মূলদেশ তক্ষণে ব্যাধি, অগ্রভাগ ভক্ষণে পাপ- 
সঞ্চয়, চুর্ণ পর্ণ ভক্ষণ করিলে পরমামুর হ্বাস এবং তান্ব'লের 
শিরা ভক্ষণ করিলে বুদ্ধি নষ্টছ্য়। (রাজবল্পত ) 
পাণ, সুপারি প্রভৃতি চর্ধণ করিলে প্রথমে যে রম উৎপন্ন 
হয়, তাহা বিষোপম, দ্বিতীয়বার চর্ধণ দ্বার] যে রস উৎপর হয় 
তাহা তেৰক ও ছুর্জর এবং তৃতীয়বার চর্বণ দ্বারা যে রস উৎপন্ন 
হয়, তাহ! অমৃত তুল্য গুগদায়ক ও রসায়ন। অতএব তাশ্বলের 
তৃতীক্ববার চর্তবিত রমই পান করিবার উপযুক্ত। অতিশয় 
তান্বল ভক্ষণ করিবে না এবং বিরেচনের পর অথব৷ ক্ষুধা 
উপস্থিত হইলে তাথ্বল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত তাত্বুল 
ভক্ষণে শরীর, দৃষ্টি, কেশ, দত্ত, অগ্নি, শ্রবণেক্দিয়, বর্ণ ও বল 
হ্থাস হয় এবং শেষে পিত্ত ও বায়ু বর্ধিত হুইয়! থাকে। 
দত্ত ছুর্বল এবং চক্ষুরোগ, বিষরোগ, মুচ্ছারোগ, 
মদাত্যয়, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত ইহাদের মধ্যে কোন এক রোগে 
আক্রান্ত হইলে তাণ্থল ভক্ষণ কর্তব্য নহে। (ভাবপ্রকাশ) 
বিধবা, স্ত্রী, যতি, ব্রহ্মচারী ও তপন্থী ইহাদিগের তাশ্বল 
ভক্ষণ বিশেষ নিষিদ্ধ। তাম্বল ইহাদের পক্ষে গোমাংস সদৃশ। 
(ব্রহ্মবৈ* ) 
গুবাক ব্যতীত তাত্বুল ভক্ষণ করিবে না, যদ্দি কেছ্‌ গুবাঁক 
ব্যতীত ভক্ষণ করে, তাহ! হইলে যত দিন পর্য্যন্ত গঙ্গ! গমন 
না করেন, ততদ্দিন চাগ্ডাল হুইয়! জন্মগ্রহণ করিতে হয়। 
"বিনাপর্ণং মুখে দত্বা গুবাকং ভক্ষয়েদ্ঘদি | 
তাবস্তবতি চগ্ডালে৷ যাবদগঙ্গাং ন গচ্ছতি ॥” ( কর্মলোচন ) 
আচমন করিয়া তান্বুল চর্বণ কর! বর্তব্য। প্ডিতগণ 
দেবত৷ ও ব্রাহ্মণকে ন! দিয়! তাম্বল ভক্ষণ করেন ন1। 
কবিরাজ মহাশয়ের পাণের ভেষজ গুণের বড় পক্ষপাতী। 
নানাবিধ ওষধের অন্ুপান স্বরূপ পাণের রস ব্যবহৃত হয়। 
নুশ্রাতের মতে--পাণ সুগন্ধ, বাযুনিঃদারক, ধারক ও 
উত্তেজক। ইছা সেবনে নিশ্বাসে সুগন্ধ হয়, স্বর পরিফার 
হয়, মুখের দোষ নষ্ট হয়। 
পাণের বোটা শিশুদিগের গুহাদেশে প্রয়োগ করিলে 
তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা নষ্ট হয়। পাণপাতা ভিজাইয়! 
রগে দিলে মাথাধরা উপশম হয়। গাল গলা ফুলিলে 
পাণ বাধিয়া রাখিলে উপকার দর্শে। ঠুন্কারোগে স্তনে 
বাধিলে পাণে বিশেষ উপকার হয়। ঘায়ের উপর পাণ 
বাধিয়া রাখিলে ঘা দুষিত হয় না ও উপকার হয়। 
পাণের সহিত চুণ, সুপারি, খদির ও অন্তান্ত মশলা মিশাইয়া 
খাওয়া ভারতের সকল জাতি মধ্যে গ্রচলিত। ইহ অভ্যর্থনা- 
কালে অতি প্রিয় ও উপাদেয় উপহারন্ধপে আগম্কককে 


তান্ব লবল্লী 


দেওয়া হয়। নিত্য আহারের পরেও প্রায় সকলেই পাণ 
চিবায়। ইহাতে পরিপাকের সাহাধ্া করে। অন্মযোগীর 
পক্ষে বেণী তান্ব্‌ল ব্যবহার উপকারী। পাণের রস গরম 
করিয়া কাণে দিলে কাণের পুঁজ, চোখে দিলে নানাবিধ 
চক্ষুরোগ এবং মধুর সহিত থাওয়াইলে শিশুদ্দিগের বসা 
কাণী ভাল হয় হিষ্টিরিয়ায় ছুঞ্ধের সহিত পাণের রস 
সেবনে উপকার হয়। ইহার শিকড় বিষগুণবিশিষ্ট। 
পাণের শিকড় বাটিয়া খাইলে স্ত্রীগণের গর্ভ গ্রহণক্ষমতা 
জন্মের মত নষ্ট হয়। কার্পাস-শিকড় পাণের রসে বাটিয়া 
কবিরাজ মহাশয়ের হীরকচূর্ণ ওষধার্থে শোধিত করেন। 
পাণের ফল মধুর সহিভ খাইলে কাশী আরোগ্য হয়। 
লোণাদেশে পাণের ব্যবহারে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। 
টাটুক1 পাণপাতা জলে টোয়াইলে ঈষৎ গীতবর্ণ ছুই 
প্রকার তৈল জন্মে, একপ্রকার তৈল জলাপেক্ষ। গুরু ও 
অপর গ্রাকার লঘু । উভয়েই পাণের গন্ধ আছে। | 
ইথরের সহিত পাণের পাত। দ্রব করিলে আরাকিন নামে 
একপ্রকার ক্ষার পাওয়। যায়, ইহ! হইতে কোকেনের স্তায় 
লবণ উৎপাদন কর! যায়। 
২ ক্রমুক। (মেদ্িনী) 
তান্লকরঞ্ণ (পুং) তাঙ্ুলস্ত করস্কঃ ৬তৎ। তাশ্ব,লগাত্র, 
পাণের বাটা । পর্ধ্যায় স্থগী। (হেম' ) পানের ডিবা। 
তাম্ব'লদ (ব্রি) তাঘ্লং দদাতি দ-ক। তান্বলদাতা, পর্যায় 
বাগ্‌গুলিক, রাজাদিগের তান্বংল প্রদানে নিযুক্ত তৃত্য। 
তাম্বলদায়ক (পুং) তাহুল-দ! ধুল্‌। তাপ্'লদাত।, তাত্বংল- 
প্রদানে নিষুক্ত ভৃত্য । 
তাম্বলধর (পুং) তান্বল লইয়া যে ভৃত্য দীড়াইয়া থাকে। 
তাম্ব লপত্র (পুং) তাশ্বলমিব পত্রমস্ত। ১ পিগালু চুবড়ী- 
আলু। (ক্র) ২ গাণ। 
তাশ্বলপাত্র ( ক্লী) ভাম্বলগ্ত পাত্রং *্তৎ। তাখুলকরঙ্ক, 
পাণের বাট]। 
তান্থলপে্টিক! (স্ত্রী) তাস্বলন্ত পেটিক। ৬তৎ। তাস্বল- 
করম্ক, তাঘলাধার। 
তাম্ব লরাগ (পুং) তাশ্বলরুতে! রাগঃ মধ্যলো* কর্শধ1। ১ 
পাণের পিচ্‌। তাম্বলগ্ত রাগইব রাগে রক্ত বন্ত। ২ মস্থর। 
তান্ব লবল্লিক। (স্ত্রী) তান্বল, পাণের গাছই। (শবর' ) 
তাশ্বলবল্লী (ত্র) তান্বললতা, পাণের গাছ। পর্যযায়-_তাগ্বুলী, 
নখগবলি কা, বর্ণলতা) সপ্তশিরা, সগুলতা, ফপিবর্পী, ভূঙগ- 
লতা, ভক্ষপত্রা, তাগ্বলবল্লিক, পর্ণবন্লী, তাশ্বলি, দিষাভী্।, 
নাগিনী, নাগবস্পরী । ( ভাবগ্র* ) 


[ ৬৮* ] 


তাশ্ব লী 


তাম্বলবাহক (পুং) রাজভৃত্যবিশেষ। 
তান্বলাধিকাঁর (পুং) যে রাজকর্মমঢারীর উপর্ন তান্বল 
যেগাইবার ভার থাকে । 
তান্বলিক (বি) তাঙ্কুলং তরচনং শিল্পম্ত তাষুল-ঠন্‌। 
১ তাম্ল রচনাধিকৃত, তান্বপবিক্রেতা। ২ তামলীঞ্জাতি। 
তাম্বলিন্‌ (ক্রি) তাখলং পণ্যতয়া অন্তত ইনি। ১ তা্ুল- 
বিক্রেতা। ২ তাম্নীজাতি। [ তাঙ্থলী দেখ।] 
তান্ব-লী (স্ত্রী) ভাম্বল-গৌন্নাং ডীঁফু। ১ তান্বুলবন্লী, পাঁণগাছ। 
তান্ব লী, সাধারণতঃ তান্নী ব! তামুলী নামে খ্যাত। বাঙ্গালা, 
বিহার ও উড়িষ্যায় ইহাদের বেশ সন্ত্রম আছে। ইহার! 
মূলতঃ তাম্ল'ব্যবসায়ী বলিয়া এই নামে অভিহিত হ্য়। 
এই জাতিও বর্ণশঙ্কর বলিয়। কথিত । বৈশ্ত পিত। ও ব্রাঙ্গণী- 
মাতা হইতে ইহাদের উৎপত্তি । 
বেহারের তান্বলিদিগের গোত্রভেদ নাই। আবহমান 
কাল চলিত নিয়মানুসারে ইহাদের বিবাহাদি হয়। “ধিয়া- 
নিয়” সম্পর্ক ধরিয়া ৬ পুরুষের মধো ও “দেয়াড়ি” সম্পর্ক 
ধরিয়া ১৪ পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না। 
বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় ব্রাঙ্ণগোত্র ধরিয়! ইহাদের নান! 
বিভাগ আছে। কুলমানানুসারেও ইহাদের মধো বিভাগ 
আছে। সমানগোত্র ও সমানকুলের হইলে বিবাহ হয় না, 
সপিগ্ড বা সমানোদক হইলেও হয় না। সগোত্রীয় কিন্ত ভিন্ন 
কূপের হইলে, ব1 সমোপাধি কিন্তু ভিন্ন গোত্রীয় হইলে 
বিবাহে বাধা নাই। 
বাঙ্গালার তাম্বলীর1 পাঁচটা থাকে বিভক--সপ্তগ্রানী 
বা কুশদহী, অষ্টগ্রামী বা কটকী, চৌদ্দগ্রামী, বিষ্কাল্লিশগ্রামী 
ও বর্ধমানী। সপ্তগ্রার্মীরা বগে তাহার উত্তরভারত হইতে 
আগিয়া সপ্তগ্রামে প্রথমে বাস করে, এখানে তাহাদের চে'দ 
শত ঘর আছে। কোন মুসলমান নবাক ইহাদের কোন, 
স্ত্রীর উপর অত্যাচার করায় ইহার! সপ্তপ্রাম ত্যাগ করিয়া 
কুশদহে আসিয়। বাম করে। বিয়াল্লিশগ্রামীরাও আপনাদের 
আদিইতিহাস এউীরূপই বর্ণন। করে। ইহার বাঙ্গালায় 
সপ্তগ্রামীদিগের পরে আসিয়াছে; কিন্তু ইহাদের সংখ্যাই 
অধিক। চৌদগ্রাদীর আজকাল বেশী সন্ধান নাই। বিয়াল্লিশ- 
গ্রামী থাকের যঠীবর সিংহ বর্ধসানী থাকের গ্রীমন্তপালের 
এক কন্তাকে বিবাহ করায পিতাকর্তৃক গৃহবহির্ঠত হন এবং 
শ্বশুরের সহিত হুগলী জেলায় বৈচিতে আসিয়। বার্স ঝঞ়েন। 
ইমিই চৌন্গগ্রামী থাকের প্রবর্তক। ইনি ধনে ও প্রভাবে 
লিকটববন্তী ঘৌন্দখানির গ্রামের তাষ্লীদিগকে স্বশ্রেণীতে 
আনিয়া এই খাক স্থাপন করেন। এই খ্টলার প্রমাণও 


তান্বলী 


ফতক পাওয়া যায়। বৈচিতে এক দেবমন্দিরে একখানি 
প্রস্তরফলকে লিখিত বিবরণ হইতে জান! যায় যে, যঠীবরের 
পুজ গোফুল ১৫৪ শকে (১৫৮২ খুষ্টাকে) এই মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেন। ন্ৃতরাং চৌদ্দগ্রামী থাক প্রবর্তন আরও ৫০ 
বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল বলিলে বোঁধ হয় অন্তায় হয় না। 
বন্ধমানী থাক চৌদ্ধগ্রামীর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। বীরভূমে 
ও বর্ধমানে এই থাকের লোকই বেশী। অষ্টগ্রামীরা বলে 
যে পুর্বে সগ্তগ্রামীদিগের সমকালেই তাহারাও উত্তরভারত 
হইতে আসিষা গ্রাথমে উড়িষ্যায় বাস করে এবং সেই জন্তই 
তাহারা মানে অন্ত থাক অপেক্ষা কিছু খাট। ইহাদের মধ্যে 
কম়্ থাকে কাশ্রপ, পরাশর, শাগ্ডিল্য ও ব্যাসগোত্র আছে। 

বিহারী তাম্লীদিগের মধ্যে প্রধানতঃ আদি বাসস্থান- 
ভেদে কয়টা শ্রেণী আছে-_মগহিয়া, ভ্রিহুতীয়া, কনৌজীয়া, 
ভোজপুরীয়া, কুরম, করণ, সুর্য্যদ্বিজ। 


বাঙ্গালায় তাম্লীদিগের মধ্যে চৌধুরী, চৈল, দত্ত, দে, 


খুর, পাল, পাস্তি, রক্ষিত, সেন ও সিংহ উপাধি আছে। বিহারে 
ভকত, খিলিওয়াল1, নাগবংশী ও পৈটি উপাধি আছে। 

বিবাহ ।--ইহার্দের মধ্যে বাল্যবিবাহ আছে, কন্ঠাপণ 
আছে। বংশমর্ধযাদাুসারে কন্তাপণের বেশীকমী হয়। 
হুরিদ্রাক্ত বস্ত্র বা গীতবর্ণের রেশমী বস্ত্র বা পবা” ইহাদের 
মধ্যে বৈবাহিক বসন। ইহার! নবশাখ শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্ত 
বিধবার! ব্রাঙ্গণ কায়স্থের বিধবার স্তায় আচার রক্ষা করে। 
বাঙ্গাল ও উড়িষ্যায় বিধব! বিবাহ নাই। বিহারে বিধবা- 
বিবাহ চলে।” বিধবার পর্ষে কনিষ্ঠ দেবর-বিবাহই 
গ্রশংসাজনক। ইহ। “সাগাই" বিবাঁহ হইলেও কুমারী বিবাহের 
সঙ্গে কিছু পার্থক্য নাই। পঞ্চায়তের অনুমত্যন্থুসারে 
সত্রীত্যাগ চলিতে পারে। পরিত্যক্তা স্ত্রী আর বিবাহ্‌ করিতে 
পারে না। 

বাঙ্গালী তাশ্বলীরা সাধারণতঃ বৈষ্ণব । ইহাদের ্রান্গণ 
শেণী স্বতন্ত্র বা পতিত নহে) ইহাদের মধ্যে ক্ষেত্রদেবতা চন্দ্র- 
হুর্যোর পুঙ্ধা আছে। বিহারে বন্দী ও নরসিংহ নামে গ্রাম্য- 
দেবতা আছে। গোধূমের পিষ্টক, মিষ্টান্ন, কল! ও দধি দিয়া 
তাহাদের পুজা হয়। অন্ভান্ত শ্রমজীবী বণিকজাতির স্তায় 
তান্বলীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বকর্মাপুজায় হন্তরপূজার 
সায় বৈশাখী পৃণিমায় চুণের ভীড়, পাখ, জাতি ও কাটারি 
পুজা করিয়া! থাকে । ইহাদের অশৌচ ৩* দিন। 

তাঙ্থুলের চাষ ও বিক্রয় ইহাদের আদি ব্যবসায়। উত্তর- 
ভারতে এখনও তাহাই আছে, কিন্তু বাঙ্গালার তাম্লীর! প্রায় 
জাতীয় বাবসা ছাড়িয়া! সামান্ত দোকানদারী, শন্তব্যবসায় ও 


৮ ১৭১ 


[৬৮১ এ] 


তাগ্র 
চুণ বিক্রয় করিতেছে । অনেকে কেরাণীগিরি, গোমন্তাগিরি 
প্রভৃতি চাকুরী ও উচ্চতর জীবিকা অবলম্বন করিয়াছে। 
যাহার! কৃষিকার্ করিয়া থাকে, তাহারা নিজে লাঙ্গল ধরে 
না। সংশৃদ্র মশ্বন্ধে যে পৌরাণিক বা ম্মার্ভবিধি পাওয়া যায়, 
তন্মধ্যে কেহ তেলিকে, কেহ বাতাম্বলীকে শুদ্ধজাতি বলিয়া! 
গ্রহণ করেন ৭. পরাশর মতে তেলী ও ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ মতে 
তান্বলী সংশৃদ্র, কিন্তু বাঙ্গালায় অধিকাংশ স্থলে তাম্ব,লীর! 
জলাচরণীয় নহে। ইহারা পাঙ্গাস, গোর্চা, ইট প্রভৃতি 
শন্হীন মৎস্য থায় না। 

পুণার তাম্বলীর1 .*পেশবাগণের সময়ে সাতারা ও 
আন্গদনগর হইতে আসিয়া পাণের ব্যবসায় অবলম্বন করে। 
ইহারা মরাঠী কুণবীগণের সঙ্গে আহার ব্যবহার করে, আদান 
প্রদ্ানও করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মহারাস্্বীয় উপাধি 
প্রচলিত। সমোপাধী ব্যক্তিগণের মধ্যে আদান প্রদান হয় না। 
ইহারা খদির, সুপারি, পাণ ও তাম্বল বিক্রয় করে। ইহাদের 
স্ত্রীলোকের ব্যবসায়ে যোগ দেয় না। বালকদিগকে লেখা 
পড়া শিখায় না। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মুনলমান আছে। 
তাহার! প্রকৃত পক্ষে কুণবী, অরঙ্গজেবের প্রভাবে নাকি 
তাহার! মুনলমান হয়। ইহারা আপনারা হিনুম্থানীতে ও 
অপরের সহিত মরাঠী ভাষায় কথাবার্তী কহে। ইহার! মহা- 
রাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদ্র ব্যবহার এবং তাম্বলের ব্যবসায় করে। 
ইহাদের স্ত্রীলেকেরা এখনও অনেক হিন্দুক্রিয়াকলাপের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । ইহারা আপনাণের শ্রেণীর মধ্যেই 
আদান প্রদান করিয়! থাকে। ধারবারের হিন্দু তান্ব,লীরা 
ক্ষত্রী ও অত্যন্ত মগ্তপায়ী। দাক্ষিণাত্যের সকল স্থানের 
মুসলমান তান্বলী হানিফী সম্প্রদায়তুক্ত সুমী মুসলমান ও 
সর্বত্র এক আচারান্বিত। মুমলমান তাত্বুলীরা তাহ্বল কিনিয়া 
আনিয়া দোকান বাঁধিয়া বসিয়া বিক্রয় করে। 


তীত্্র (ক্লী) তম্যতে আকাজ্ষ্যতে তম-রক্‌ দীর্ঘস্চ (অমিতম্যা- 


দীর্ঘশ্চ । উণ্‌ ২১৬) ১ তৈজন ধাতুভেদ, তাবা। পর্য্যায়_- 
তাঅক, শু, শ্লেচ্ছমুখ, হ্যষ্ট, বরিষ্ঠ, উড়ুম্বর, দ্ধ, উদস্বর, 
উদুষ্বর, উড়,দ্বর, তপনেষ্ট, অস্বক, অরবিন্দ, রবিলোহ্‌, রবি- 
প্রিয়, রক্ত, নৈপালিক, রক্তধাতু, মুনিপিত্বল, অর্ক, সুর্ঘ্যাঙ্গ ও 


লোহিতায়ম । (শব্রত্বা') 
বাঙ্গাল! ও হিন্দুস্থানী তাবা, তাম।। 
গুজরাটা তান্বা, ত্রান্ু। 
কর্ণাটক ও মহারাস্রীয় তান্ত্র। 
তামিল শেঁবু সেম্ু। 
তেলগু, মলঙব যাগি, তাঅমু, শেন্ব1।, 





জ্স্‌। 


ভোট 1 নীলঠোকর। 
পঞ্জাবী নীল টুসিয়া। 
আরবী নোহস্‌। 

পারসী, তুর্কী মিন্‌। 

্রন্ধ কেয়ানি। 

চীন চিটুং, টুং, চিকিন। 
দিনেমার কোবার। 

ফরাসী (ফ্রান্স) কুইভার। 
ওলন্াাজ (হলও ) 

স্থইডেন ) কোপার। 

জশ্বণী কূপার। 

ইটালী রামে। 

লাটিন কিউপ্রাম। 
পোল মিয়েজ। 

পর্ভ,গীজ, স্পেন কেমবার। 

রুষ ক্রীন্সনয়জেড্‌ জেড়। 


ইহার উৎপত্তির বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। 
পূর্বকালে গুড়াকেশ নামে একজন মহান্থর তাত্ররূপ ধারণ 
করিয়! বিষ্ণুর আরাধনা করে। বিষণ সন্ত হইলে প্র অন্থর 
বিষুলর চক্রে মৃত্যু কামনা করে। বিষুণভক্তের বাসনা পূর্ণ 
করিবার জন্ত বৈশাখমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে তাহাকে বিঞু- 
চক্র দ্বারা নিহত করেন, এ অস্থর বিষুলোক প্রাপ্ত হয়। 
পরে তাহার মাংসে তার, রক্তে স্বর্ণ, অস্থিতে রৌপ্যাদি এবং 
তৎসমুদায়ের মলাতে অন্যান্ত ধাতু উৎপন্ন হয়। * ( বরাহপু*) 

মতাস্তরে কার্তিকেয়ের যে শুক্র পৃথিবীতলে পতিত 
হইয়াছিল, তাহা হইতে তাত ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে। 1 

তাত্র ধাতু যে আকারে পাধারপতঃ বাজারে দেখিতে 
পাওয়া যায়, খনিতে ঠিক সে ভাবে পাওয়! যায় না। অন্তান্য 
ধাতুর ন্তায় খনিতেও ইহা৷ অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ অবস্থায় 
পাওয়! যায় না। 

সম্প্রতি জানা গিয়াছে, ভারতের উপদ্বীপাংশেই তামের 
আকর বেশী আছে। সিংহভূম জেলায় ও ধলভূম রাজ্যে 
তামার আধিক্যবশতঃ তথায় খনির কার্য করিবার জন্য 
কতবার কত বণিকদল গঠিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই সফল 
« “তদের চক্রেণ বিপাটিতো হল প্র/প্তোহপি মাং ভাগবত প্রধান: । 

তাজন্ধ তন্মাংসমন্থক্হু ধর্দং অস্থীনি রূপাং বহধাতবশ্চ 1 


শ "শুরংহৎকার্তিকেয়ন্তা পতিত ধর়গীতলে। 
তল্স। তাং সমুৎপরমিদমাহঃ পুরাবিদঃ8" (ভাবপ্রকাপ) 


হইতে পারে নাই। হাজারীবাগে বরাগওা নামক স্থানে 


তামার আকর দেখ! গিয়াছে এবং সেখানে পুর্বে যে খনন 
কার্ধ্য চলিত, তাহার চিহনও পাওয়া যায়। সম্প্রতি সেই 
সকল খনি চালাইবার ব্যবস্থা! হইয়াছিল। রাজপুতানায় 
দেশীয় রাজ্যে অনেকগুলি তাম্র আকর আছে, ইংরাজীধি- 
কৃত আব্মীরে সম্প্রতি একদল ইংরাজ বণিক খনন কার্ষেয 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এখন কিন্তু খনির কার্ধ্য বন্ধ। কুমাউন 
ও গাড়োবাল জেলায় তামার আকর থাকিলেও আজমীরের 
ন্যায় ছুর্দশ] হইয়াছে। দাপ্রিলিঙ্গের মধ্যে যোংগড়ি নামক 
স্থানের আকরে একটা খনির কার্য্য চলিতেছে । পশ্চিম- 
দুয়ারে যে সমস্ত আকর আছে, নেপালীর! তাহা চালায়। 
মান্্রাজে কণুল ও নেল্ল,র জেলায় থনির কার্ধ্য চলিতেছে । 

ভারতে তামার খনির কার্য সন্বপ্ধে নূতন কিছু জানিবার 
নাই। পুর্বকালে ভারতে দেশীয়েরাই অধিক পরিমাণে 
তাত উত্তোলনাদ্দি করিত, কিন্তু তাহারাও ক্রমশঃ ইহ! ত্যাগ 
করিতেছে। নেল্লর, সিংহতূম, হাজারিবাগ প্রসূতি স্থানে 
তামার পুরাতন থনিগুলি পরিদর্শন করিলে বুঝ! যায় যে 
এককালে এই কার্ষো যথেষ্ট লোক থাটিত। অনেকবার 
তারতে তামার খনি চালাইবার জন্য ইংরাজ বণিকদল গঠিত 
হইয়াছে, কিন্তু কেহই স্থায়ী হইতে পারে নাই। এ দেশের 
তামার আকরের কার্ষ্য তাহারা কোনরূপে সুবিধা করিয়! 
উঠিতে পারেন নাই। এই জন্ত ইংরাজেরাও অনুমান 
করেন যে, এ বিষয়ে দেশীয়ের| মনোযোগী না হইলে উন্নতি 
হইবে না। 

তারতে ইহা অক্সাইড, এক প্রকার সাল্ফিউরেট, এক 
গ্রকার সালফেট, কার্ধনেট, আর্সেনেট ও ফন্ফেট অবস্থায় 
পাঁওয়! যায়। শিখাবতী, রামগড় গ্রভৃতি স্থানে নাল্‌- 
ফিউরেট তামার আকর আছে। আলমীরে কার্ধানেট তাম৷ 
পাওয়। যায়। এখানকার লৌহ-আকরেও কার্বনেট তাম। 
গাওয়। যায়। নেল্লুর ও অস্কুলে সিলিকেট তামার আকর 
আছে, কিন্ত তাহা উত্তোলনার্দি করিবার মত স্থানে নছে। 
নজিবা, নাগপুর, ধনপুর ও জয়পুররাজ্যেও তামার আকর 
আছে। কচ্ছে তামার আকরে কার্ধয চলিতেছে। 

গঞ্জাব-প্রদর্শনীতে গড়গাঁও হইতে একথও পাইরাইটিম্‌ 
তামা প্রেরিত হইয়াছিল। হিসার জেলা হইতে অতি উত্তম 
তাম! প্রেরিত হয়। কাঙ্গড়। জেলায় কুলুর নিকট মণিকর্ণ 
ও পিলাং হইতে পাইরাইটিম্‌ নামক তাম| ও স্পিতি হইতে 
নীলবর্ণের কার্বনেট তামাও প্রেরিত হয়। কাশ্দীরে তাম! 
পাওয়া যায় বটে, বিস্ত তাহার ব্যবস! চলে না। কুমাউন্‌, 


তাত্র 


গাড়োবাল, সিকিম, নেপাল প্রভৃতি স্থানে তামার খনি 
আছে, দেশীরেরাই অত্যর পরিমাণে তাহার কার্য চালায়। 
কুমাউনে সিংহানা নামক স্থানে এবং পাপুলি, প্রিন্সলপাণি, 
মার্ব,গেটি, কেরাই, বেলারিরা, রোই, টোমাকেটি, দোবিরি 
গ্রবং ধনপুরে তামার খনি আছে। বৈগ্ভনাথের নিকট দেও- 
ঘরেও তামার,আকর দেখা যায়। ২ ফিট্খুঁড়িয়াই এখানে 
তাম! পাওয়া যাইতে পারে । রাজমহলের বাঁশলী কুল্লানামক 
স্থানের কয়লা খনির লোক আনাইয়া একবার পরীক্ষা! করা 
হয়, তাহাতে শতকরা ৩* ভাগ ভাল তাম। ও ২৫ ভাগ জলে 
বিরত তাম। অনায়াসে পাওয়া গ্িয়াছিল। নেপালের পার্বতা- 
প্রদেশে লৌহ ও তামার থনি যথেষ্ট আছে। এখানকার 
তামা! এত ভাল যে এক সময়ে বিলাতী আমদানী তামা 
অপেক্ষা এই তামার সহম্রগ্ুণ আদর ছিল। সিংহতৃমে 
মেদিনীপুরের পশ্চিমে ৮* মাইলের অধিক স্থানে তামার 
আকর আছে। ১৩৯ পাউণ্ড ওজনের ৩ থানি পাত এই 
স্থান হইতে প্রস্তত হয়, তাহা মুদ্র! প্রস্তুতের সম্পূর্ণ উপযোগী 
বটে। এ তামাও আমদানী তামা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ১৭৯৭ 
খৃষ্ঠান্ধে কালহস্তী, বেহ্কটগিরি, নেল্লংর ও বঙ্গপাড়,তে তামার 
আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কর্ণ,লের ২* মাইল পূর্বে গুন" 
গ্রামের ২ মাইল দূরে তামার আকর আছে। লাম্পেইদ্বীপের 
তাম! বেশ ভাল। মাগু ই দ্বীপপুঞ্জের অনেকদ্বীপে ধুসর- 
বর্ণের আকর দেখা যায়, ইহার মধ্যে শতকরা অর্ধেক ভাল 
তামা এবং অর্ধেক অগ্রন, লোহ। ও গন্ধক থাকে। অট্রিরান্‌, 
সলবিন্‌ ও চেহ্বাদ্বীপে সবুজ কার্বনেট তামা পাওয়া ষায়। 
আমামে শিবসাগরের ৩* মাইল দুরে ভাল তামা! আছে। 

শানরাজ্যে, কোলেন, মাইয়ো ও সগৈং নামক স্থানে 
উৎকৃষ্ট ম্যালকাইট তাম] পাওয়। যায়। 

সগৈং নামক স্থানে পূর্বে চীনের! খনি চালাইত। ভামো- 
উরা নদীতীরে মউন-স্তং, টুংঘু প্রভৃতি ব্রন্মদেশের অন্তর্গত 
গ্বানে তামার আকর আছে। 

স্ুমাত্রা ও সিলিবিস্দ্বীপে তামার খনি চলিতেছে। তিমুর 
দ্বীপেও তামা! আছে। জাগানদ্বীপপুঞ্জে প্রচুর তামা উৎপন্ন 
হয়। পৃথিবীর অন্ত কোথাও এরূপ উৎকৃষ্ট তামা পাওয়া 
যায় না। জাপানীর! ইহ! পরিষ্কার করিয়া এক ইঞ্চ মোটা 
এক ফুট লম্বা পাত তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে। . অপেক্ষা- 
কৃত মন্দ তামা ইটের আকারে বিক্রীত হয়। এখানকার 


তামার আকরে খাদের সঙ্গে শ্বর্ণও পাওয়া যায়। চীন হইতে 
ওলন্াজের! প্রতিবংদর এই তাম! ছুই হাজার টন রপ্তানী 
কয়ে। চীনে একপ্রকার নিকেল মিশ্রিত শাদা তাম। পাওয়া 


[৬৮৩ ] 


তান্র 


ঘায়। ইহা! কেবল চীনেই উঠে। ইহাতে থালা, রেকাব প্রদ- 
তির ঢাকন, বাতিদান ও গেরালা গ্রস্তত হয়। নৃতন অবস্থায় 
ইহা প্রায় রূপার সায় দেখায়। 

১৮*২ খুষ্টাবে অষ্ট্রেলিয়া ঘ্বীগেও তামার আকর আবি- 
স্কত হইয়াছে । কা্মীরে জান্স্কর নদীভীরে অতি উৎকৃষ্ট তামা! 
পাওয়া যায়, ইহাতে অল্প পরিমাণে রৌপা মিশ্রিত থাকে । 

তামার ইতিহাঁন। অতি পুরাকাল হুইতে তামা মানুষের 
পরিচিত হইক্জাছে এমন কি লৌহ আবিষ্কারের পূর্বে তাষা- 
তেই অস্ত্রাদি ও বত্ত্রাদি প্রস্তত হইত। আদিমজাতি যে 
লৌহের অগ্রে ইহার ব্যবহার করিত, তাহার কারণ বোধ হয় 
যে, অন্তান্ত ধাতুকে খনি হইতে তুলিয়! ব্যবহারিক ধাতুদ্ন্‌পে 
প্রস্তুত করিয়। লইতে হয়, কিন্ত ইহাকে তাহা! করিতে হয় 
না, কারণ খনিতেই ইহ! ব্যবহারিক অবস্থায় পাওয়া ষায়। 
ইহ। অত্যন্ত আঘাতসহ ও ইহাতে তার হইয়া থাকে । 

রোমকের। কাইপ্রান্‌ (সাইপ্রান্) দ্বীপ হইতে গ্রাথম 
প্রাপ্ত হয় বলিয়৷ ইহাকে প্রথমে “কাইপ্রিয়াম্ বলিত, ক্রমে 
তাহাই কিউ-প্রাম্‌ (কুপ্রাম্‌ বা কপার) হইয়া ঈলাড়াইস্সাছে। 

থনিতে তাম। নানাবিধ অবস্থায় পাওয়া যায়--অক্সাইড, 
ক্লোরাইড, কার্বনেট, ফস্ফেট, সালফেট, আর্সেনেট, সিলিকেট, 
তানাডেট, সাল্ফাইড ও ব্যবহারিক ধাতু। প্রক্কতির গ্রায় 
সর্বত্র ও সর্ব বস্তুতে অল্পবিস্তর তামা আছে। সনুদ্রজ ভূণা- 
দিতে ভাম! পাওয়। যায় বলিয়া স্বীকার করিতে হয় যে-সমুদ্র- 
জলে তাম! আছে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদেহেও তামা আছে। 
ময়দা, খড়, গুফ ঘাস, মাংস, ডিম্ব, পনীর প্রভৃতি দ্রবো তামা 
আছে । জীবরক্তেও তামার সত্বা আছে, যকৎ ও মুত্রবস্ত্ে 
তামার সত্ব! শরীরের অন্থান্ত অংশ অপেক্ষা অনেক অধিক। 
উপরে যতপ্রকার তামার কথা বলা গেল। ইহা তাহার মকল 
প্রকার তামা হইতেই বাবহারিক ধাতু পাওয়া যায় না। 

খনি মধ্যে আকর তামার সঙ্গে ব্যবহারিক তাম! সর্বদাই 
পাওয়া ষায়, কোথাও পাতলা পাত, কোথাও ছোট ছোট 
খোঁচাখৌচা টুকরা আর কোথায় বা বড় বড় চাপ (১০1 
01০০5) অবস্থায় পাওয়া যায়| আমেরিকার স্পিরিয়র হৃদের 
তীরের আকরে ব্যবহারিক ধাতুই বেশী পাওয়া যায়। এখানে 
এক একট! চাপ ৫** টন পর্য্যন্ত হয়। উত্তর আমেরিকায় 
তামার শতকরা ৩ অংশ রৌপ্য থাকে । এই রৌপ্য একুথণ্ড 
তামার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়। থাকে, কোথাও ব। 
তামার সঙ্গে চূর্ণবৎ বা নুত্রবৎ অবস্থায় পাওয়া যায়। 

আকর তামার নান বর্ণবাত্যয় দেখ! যায়) এই লকল 


ভামাই সাল্ফাইড অবস্থাপন্ন। 


তাক্ত্র 


১। ধূসর তামা (0760 381017106 ০৫ ০০2067) ইংলগ্ডের 
কর্ণওয়াল নামক স্থানে ইহ সর্ধদ। পাওয়া যায়। 

২। বেগুণে তামা-(৮৪1016 ০0091) ভাম! ও ফেরিক 
সাল্ফাইড (04107003 8170 [797710 981117100) বিতিন্ন অনু- 
পাতে মিশ্রিত হইয়া এই খনিজ উৎপন্ন হয়। ইহ ত্রিবিধ 
অর্থাৎ একপ্রকারে শতকর। ৭০ ভাগ, একগ্রকারে শতকরা 
৬০ ভাগ ও অপর প্রকারে ৫৬ ভাগ খাটি তামা থাকে । কর্ণ- 
ওয়াল, সুইডেন ও উত্তর আমেরিকায় ইহা প্রচুর পাওয়! যায়। 

৩। পাইরাইটিস্‌ বা গীত তামা (0001967 771165 
0 %0110" ০0776: ) এই শ্রেণীর তামাই অধিক পাঁওয়! 
যায়। শতকরা ৩৪৪ অংশ তামা থাকে। কর্ণওয়াল, 
ডিভনসায়ার, স্থইডেন, কিউবা্ীপ, দক্ষিণ আমেরিকা] ও ইউ- 
নাইটেড্‌ ছ্টিসের অনেক স্থলে পাওয়! যাঁয়। কর্ণওয়ালের 
খনিতে বৎসরে ইহা একলক্ষ পঞ্চাশ হাঁজার হইতে ৩, 
হাজার টন উৎপন্ন হয়। ইহাতে ব্যবহারিক তামা প্রায় ১২ 
হাজার টন প্রস্তত হয়। 

৪। ফহ্ল্‌ ওর ব1 প্রক্কত ধূসর তামা ( 88171-015 ০1 
05৩ 816 ০০0০7) ইহাতে বহুধাতু মিশ্রিত থাকে, তন্মধ্যে 
প্রোটোসাল্ফাইড-তামা ( চ1960$81017106 ০0৫ ০০929: ), 
আর্সেনিক, রসাঞ্জন, দস্তা, লোহা, ব্বপা ও পারাই বেণী; 
শতকরা ৩০1৪৮ অংশ বিশুদ্ধ তামা! থাকে । পারা শতকর।! 
২ হইতে ১৫ অংশ থাকে। ব্ূপা যত কমথাকে, বিশুদ্ধ 
তামার পরিমাণ তত বেশী হয়। গন্ধক ও রসাঞ্জনযোগে 
ইহার আর একশ্রেণী উৎপন্ন হয়, তাহাকে “বুর্ণোনাইট' 
( 59101581)0117)01516 ০6 00096: ) বলে। 

€। আটাকামাইট-_( 21502817016 ) পের ও চিলি- 
দেশে পাওয়। যায়। ইহাকে 08০19117601 ০০9: বলে। 

৬।. ক্রিসোকোল্লা__-(017155900115) উক্তদেশে তাম্র 
খনিতে পাওয়া যায়। . ইহাকে 91116819 ০£ ০০076 বলে। 
এই ছুই ধাতু হইতে ও তাত্র পৃথক করিয়া! লওয়। যায়। 

তামার তাড়িত পরিচালনশক্তি রূপার পরেই অন্তান্ত 
ধাতু অপেক্ষা অনেক অধিক, এই জন্ত ইহার তারের সাহায্যে 
তাড়িতবার্ড! প্রেরিত হয়। ৰ 

তা প্রায় সকল গ্রকার মৌলিকধাতুর সহিতই মিশিয়া 
পাকে, তন্মধ্যে অধিকাংশই ওষধাদিতে ব্যবহার হয়। নাইট্ো 
মিউর়েটিক আযমিড ও আমোনিয়! সংযোগে তাম]।দ্রব হয়। 
ক্লোরাইন গ্যাস সংযোগে তামায় জালাইতে পার যায়। 

'তাম। হইতে নিত্য ব্যবহার্য আরও কতকগুলি মিশ্রিত 
ধু প্রন্তত হয়, তন্মধ্যে পিত্বল [পিত্বল দেখ], মুঞ্জের ধাতু, 


[| ৬৮৪ ] 


তাত 


(11017252061), প্রিন্সের ধাতু (67100915 11521), মোসে- 
য়িক ত্বর্ণ (810581০ £০1৫), মানহিম স্বর্ণ (1190171161, £০10) 
নকল ব্রেঞজ। ([101018000, 010026), সিমিলর  (51101101) 
টম্বাক (1০0)৮2০), কীাঁস। (311-176021.) | 

তামার আণবিক গুরুত্ব ৩১৯৭৫, আপেক্ষিক তাপ হইতে, 
১০** মধ্যে **০৯৫১৫ অবস্থাভেদে আপেক্ষিক গুরুত্বের 
বিভিন্নতা ঘটে। শুদ্ধ তামার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৯**৯৪। 

তামার স্বাদ কষা, ইহাতে গ্রাহিতাগুণ আছে। তামা! 
অধিকক্ষণ হাতে থাকিলেও বমনোদ্রেক হয়। ইহা রৌপা 
অপেক্ষা কঠিন। ইহা! অত্যন্ত ঘাতসহ, পিটিয়৷ ইহাকে এত 
পাতলা পাত করা যায় যে বাতাসে উড়িয়া যাইতে পারে। 
ইহাতে তারও অতি ুক্স হয়) ০-*৭৮ ইর্থ। মোট! তারে 
৩০২,২১৬ পাউও ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া যায় ন1। স্যাতায় 
বা বাধুতে থাকিলে ইহাতে মরচে পড়ে, ইহাকে তামার কলঙ্ক 
বলে। এই কলঙ্ক বিষাক্ত । তামায় টিন মিশাইয়৷ ইহাকে 
আরও ঘাতসহ করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে ইহার ভঙ্গ- 
প্রবণত| বাড়ে । শতকর! ৫ ভাগ টিন মিশাইলে ইহার বর্ণ 
রক্তাভ গীতবর্ণ, কঠিন, ঘন ও ধ্বনিকর হয়, মরচে ধরে না। 
এই জন্ত টিন মিশাইলে তামার আরও বেশী কার্য হয়। 
৫ ভাগের অধিক যত টিন মিশিবে তামার ভঙ্গগ্রবণত। ততই 
বাড়িবে। 

১। 909০5107) 10901 তামীর সহিত ও অংশ টিন 
মিশাইলে যে ধাতু হয়, তাহাতে আলোক প্রতিক্ষেপ করিবার 
শক্তি বর্ধিত হয়, এজন্ত ইহাকে 3090৮1আ) 11005] (স্পেকুলাম 
ধাতু) বলে। গ্রিনি বলেন এই ধাতুতে পূর্বে দর্পণ প্রস্তুত 
হইত। আমাদের দেশেও কাংস্তথণ্ডে দর্পণ প্রস্তত হইত 
ইহা দেখা যায়। আজিও পুজাবিবাহ গ্রভৃতিতে কাংস্ত 
ধাতুফলক ( মলিন হইলেও ) দর্পণরূপে ব্যবহৃত হয়। 

২।. 110069 7)901--জাহাজ ও বড় বড় নৌকার 
তলা মুড়িবার জন্য এই ধাতু ব্যবহৃত হয়। ১৮৩২ খরষ্টাবে 
জি, এফ, মুঞ্জ সাহেবকে ইহার পেটেন্ট দেওয়া হয়। 
৬৯ ভাগ তাম! ও ৪* ভাগ দস্তায় এই ধাতু প্রস্তত হয়। ইহ 
গলাইয়। চালিয়। চাদরের মত বড় বড় পাত গ্রস্তত্ত করে। 
পাত গ্রস্ত হইলে গন্ধকদ্রাবক মাখাইয়া ধুইয়া ফেলে। 
ইহা! দেখিতে হরিদ্রাবর্ণ, খালি তামার পাত অপেক্ষা এই 
ধাতুর পাতে উদ্দেস্ঠ ভালরূপে সাধিত হয়। তাম! অপেক্ষা 
ইহ! সবার! তল! মোড়াই করিতে খরচ কম পড়ে, বিস্ত যুদ্ধ 
জাহাজের জন্ড এখনও ইহ! ব্যবহৃত হয় না। 

ও) 7:00608,559191--৮* তাগ তামার সহিত দস্তা, টিন 


ও লিসা মিশ।ইয়া এই ধাতু প্রন্তত করে। ইহা দ্বারা ব্োঞজ- 


ধাতুর স্থায় রঙ্গের কলাই করা চলে। ৮৫'৫ ভাগ তামা ও 
১১৫ ভাগ দস্তা মিশাইয়! লইলে এই ধাতুতে বাটালি কাটিয়া 
সূর্তি গ্রস্ত কর! চলে। ইহা গাঢ় রক্তবর্ণ হয়। 

৪1 [05810 8০14--অতি শীতল স্থানে সমভাগে দস্তা 
ও তামা মিশাইয়া গলাইতে হয়। গলিত দ্রব্কে খুব 
ঘু'টিতে হয়, খুঁটিবার সময় আবার অল্প পরিমাণে দস্তা 
মিশ।ইতে হয় ও ঘু'ঁটিতে হয়, শেষে রং পরিবর্তন হইতে হইতে 
দিব্য শ্বেতবর্ণ হয়। তৎপরে শীতল হইলে দ্বর্ণবর্ণ ধারণ করে। 

৫ | 11217116117 £010--এই ধাতৃও প্রিঙ্গেস্‌ ধাতুর 
হ্যায়, তবে উপাদানে ভাগের ঈষৎ তারতমা আছে । 

৬। :0778০--৮৪:৫ ভাগ তামা ও ১৫৫ দস্তা মিশাইয়া 
ইহা! প্রস্তত হয়। ইহার স্তায় ঘাতসহ ধাতু নাই বলিলেও 
চলে, ইহার তারও খুব বড় সুক্ষ ও ভাল হয়। , 

৭ | [111015001) 010026--এই ছুই ধাতুও প্রিচ্সেস্‌ ধাতুর 
স্যায়। ভাগ ভারতম্ো 6 ভাগ টিন, ৬৬ ভাগ তামা ও ৩২ ভাগ 
দণ্ত। ইহ! দিব্য পীতবর্ণ, ইহাতেই মূর্তি প্রস্তত হইয়! থাকে । 

৯। কাঁন্ত--(13011-771951 0: 070226) [কাংস্ত দেখ। ] 

টম্বাক ধাতু পিটিয়! রহঃ ইঞ্চি পুরু পাত প্রাস্তত করা যায়। 
এইরূপ সুল্ম পাতকে প্ওলন্দা্জী ধাতু" (18:01) 709থ1 ) 
বলে। ক্রোঞ্জরং ও ত্রোগ্চুর্ণ এই ওলন্দাজী ধাতু রজন ও 
জলের সহিত পেষণ করিয়৷ প্রস্তত হয়, কোন কোন স্থলে 
তৈল অথবা বসার সহিত পিষিয়! লয়। 

তামা অতি পবিভ্র ধাতু বলিয়া আমাদের দেশে দেব- 
পূজার সমস্ত বাসনাদি প্রস্তত হয়, কোশা, কুশী, তাত্রকুণ্ড, 
ঘট, ঘটা, পুষ্পপাত্র, চন্দনের বাটা, জলশঙ্খ ইত্যাদদি। তামার 
পুষ্পপান্রে পশ্চিমাঞ্চলে নানাবিধ খোর্দিত কারুকার্ধা দেখ! 
যায়। হিন্দুর বিশ্বাস, কলিকালে তাম্পাত্রে ডোজন নিষেধ 
আছে, কিন্তু মুলমাঁনেরা ঝারিবৎ তামার “বদনা” নামক 
ললবিশিষ্ট ঘটা নিত্য ব্যবহার করে। ডেকৃচি, শানক, বাটী 
গুভৃতি বাসন রাং দিয়া কলাই করিয়া লয়। তামাকু 
বাখিবার জন্ত তামার বড় ঝড় হাড়ী বা জাল! ব্যবহৃত হয়। 

আয়ুর্বেদ, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাকিমী ও অব- 
ধৌঁতিক চিকিৎসা! প্রণালীতে নানাধিধি আকারে ওধধার্থে 
তাম। ব্যবহৃত হয়। 

যেতাম! জবাপুষ্পের স্ভায় লোহিতবর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল 
এবং ঘাস]! আঘাতত্বারা নষ্ট হয় ন। ও লৌহ বা সিগ। মিলিত 
ন1 থাকে, সেই তাজ্রই উত্তম, এবং মারণেরর উপযোগী। 

যে তাত্ত্র ক্কষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, অত্যন্ত শ্বচ্ছ বা শুক্লুর্ণ এবং 
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তাজ 


আঘাত দিলে নষ্ট হয়, যাহাতে লৌহ ও সিস মিশ্রিত, সেই 
তাত্র দূষিত, এইরূপ তাত্্ মারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী । 

তামের শোধনবিধি ।--তাজের অতি হুক্মপাত করিয়া 
অগ্সিতে পোড়াইবে । পরে উহা! জলস্ত অঙ্গারবৎ তপ্ত থাকিতে 
থাকিতে তৈল, তত্র, কাঞ্জি, গোমৃত্র এবং কুলখ কলায়ের 
কাথ এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটাতে তিন তিন বার করিয়া 
নিমগ্ন করিলে তাঅ বিশুদ্ধ হয়। 

অশোধিত তান বিষ অপেক্ষায়ও অনিষ্টকারী, কারণ 
বিষে একটা মাত্র দোষ পরিলক্ষিত হয়, আর অশোধিত 
তারে ৮ প্রকার দোষ আছে। অশোধিত তাত সেবনে রম, 
বমি, বিরেচন, ঘর্ঘ্ম, উৎকরেদ, মৃচ্ছ?, দাহ ও অরুচি উৎপন্ন 
হয়। এই অষ্ট দোষযুক্ত তাঅই একমাত্র বিষ। 

তামের মারণবিধি ।--তাজের পত্র সৃঙ্ম হুক্ম করিয়! 
অগ্রিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে তিন দিন অন্নে তিজাইয়। খলে 
ফেলিয়া উছ্বার চারি অংশের এক অংশ পারদ মিশ্রিত করিবে । 
তাহার পর অক্নন্থারা এক প্রহর কাল মর্দন করিয়া খল হইতে 
উদ্ধৃত করিবে । পরে ছিগুণ গন্ধক অযনদ্বারা পেষণ করিয়া এ 
তাত্্র পত্রগুলি লেপিয়! গোলকারৃতি করিবে এবং স্বরস 
(আর্ক ), হিধ। বা! আমরুল বা! পুনর্ণবা! পেষণ করিয়া কন্ধ 
করিবে। প্র কক্ত্বার1 উক্ত গোঙ্গকের উপরি ছুই অঙ্গুলি 
পরিমাণ লেপ দিবে । তৎপরে প্র গোলক একটী পাত্র মধ্যে 
স্থাপন ও বালুকাছারা এ পাত্র পূর্ণ করিয়া মুখে একখানা শর! 
দিয়া ঢাক! দিবে। অনন্তর মুত্তিক, লবণ ও জল একত্র করিয়! 
পাত্র ও শরার সন্ধিগ্থান রুদ্ধ করিবে। পরে চুললীর উপর 
রাখিয়া! চারি প্রহর অগ্রির উত্তাপে পাক করিবে । অগ্নির 
উত্তাপ ক্রমান্বয়ে বর্দিত করা আবশ্তক। এইরূপে পাক 
সম্পন্ন করিয়া শীতল হইলে গোলকটাকে তুলিয়া ওলের 
রসম্বারা এক প্রহর কাল মর্দন করিয়া ওলেব মধ্যে পুরিতে 
হইবে। তৎপরে সেই ওলের চতুর্দিকে এক অঙ্গুলি পুরু 
করিয়া মৃত্তিকা লেপিয়! গন্গপুটে পাক করিৰে। এইন্ধপে 
তাম্র মারিত হয়। এই মারিত তাত বমন, বিরেচন, ভ্রম, 
কলম, অরুচি, বিদাহ, ম্বেদ ও উতক্লেদ কখন জন্মায় না। 

মারিত ভাঞ্রের গুণ, -কষায়, মধুর, তিক্ত, অল্লরল, কটু- 
বিপাক, সারক, পিত্তনাশক, কফাপহারক, শীভবীর্যয, ব্রণ- 
রোপক, লঘু, লেখন গুণঘুক্ত, কিঞ্চিৎ বুংহণ এবং পাঞ্জু, 
উদর, অর্শ, জর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বান, ক্ষয়, পীনস, অন্রপি্ত, 
শোথ, ক্রিমি ও শূলনাশক | ও 

অসম্যক্‌ মারিত তাত্ত্র মেবন করিলে দাহ, স্ব, অরুচি, 
মৃচ্ছণ, ক্লেদ, বিরেচন, বমি ও ভ্রম উপস্থিত হয়। (ভাবপ্র*) 


তাত্রকার 


রসেম্ত্রসারসংগ্রহের মতে তামে অষ্টবিধ দোষ আছে। 
এই জন্ত তাত্র শোধন করা আবশ্যক । 
তামঅশোধন। লবণ ও,.আকন্দহদ্ধে তামার পাতায় লেপ 
দিয়! পোড়াইয়৷ নিসিন্দাপাতার রসে নিঃক্ষেপ করিলে তাম্র- 
শোধন হয়। 
মতান্তরে । গোমৃত্রে তাঅপত্র দিয়া অতিশয় অগ্নিসস্তাপে 
এক প্রহর কাল পাক করিলে তাত শোধিত হয়। 
তাত্রপাক। দ্বিগুণ গদ্ধকে র সহিত পারদ দ্বৃতকুমারীর রসে 
মন্দন করিয়া! তামার পাতায় মাখাইয়া লবণধস্ত্রে চারিপ্রহর 
কাল পাক করিবে, শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া সর্বরোগে প্রয়োগ 
করিবে। জন্বীর নেবুর রস, সৈম্ধব লবণ ও গম্ধক তামার 
পাতায় লেপ দিয়া ভশ্ম হওয়া পর্য্স্ত পুট প্রদান করিতে 
হইবে, এইক্ধপে তাত্র পাক হয়। 
অন্তমতে তামার পাতায় লবণ, ক্ষার ও জন্বীর নেবুর রসে 
একদিন মর্দান করিয়া সিজ ও আকন্দ ছুগ্ধ মাথাইয়! বার বার 
পোড়াইয়া নিসিন্দার রসে নিঃক্ষেপ করিবে । পরে সমভাগ 
পারদ, দুগ্ধ, দ্বত ও গন্ধক মিশাইয়া তিনপুট দিলে ভশ্ম হইবে 
এবং পঞ্চামৃতে তিনপুট দিবে। 
শোধিত তারের গুণ। অন্ুপান বিশেষে সেবন করিলে 
ক্ষয়, কুষ্ঠ, পাও, শুল, মেহ, অর্শ ও বাত নষ্ট হয়। এক রতি 
হইতে ছুই রতি মাত্রায় এক বৎসর পর্ধ্যস্ত সেবন করিলে 
মেদ, মৃত্যু ও জর! নষ্ট হয়। 
তাত্র উষ্ণ, বিষদোধ, যক্কৎ, প্লীহা, উদরী, ক্রিমি, শুল, 
আমবাত, গ্রহুণী, অর্শ এবং অস্রপিত প্রভৃতি নাশ করিয় 
থাকে। (রসেন্ত্রসারস* ) 
তাত্র অশ্রযোগে শুচি হয় “তাত্ময়েন গুদ্ধতি” (মনু )। 
তাত্রপাত্রে ভোজন করিতে নাই। দেবপুজ! প্রভূতিতে তাত্র 
পাত্র গুশস্ত, দেবপূজায় তাত্রনির্মিত পাত্রই ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। ২কুষ্ঠভের। ৩ রক্তবর্ণ। ৪ দ্বীপভেদ। 
"্বীপং তাম্রাহবয়ধৈতব পর্বাতং রামকং তথা ॥ (ভারত ২৩১/৬৫) 
তাম, মহিষান্থরের এক বিখ্যাত সেনাপতি । এই দানব ইন্ত্ 
মমাদ্দি দেবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়। শেষে দেবীর 
হস্তে নিহত হয়। ( দেবীভা" ৫ম স্বন্ধ) 
তামক (ক্লী) তাঅস্বার্থে কন্‌। তাত্র। [তার দেখ।] 
তামকণ্টক (পুং) নির্যাস প্রধানকণ্ট ক বৃক্ষবিশেষ। 
তায কর্ণ (স্ত্রী) তাত্রবণেঁ কণো যহ্যাঃ বহুত্রী স্ত্রিরাং ভীষ্‌। 
পশ্চিনদিক্‌ হস্তীর পরী । ইহার নাম অঞ্জনা । (অমর) 
তামকার (পুং স্ত্রী) তাং করোতি তাত্রধাতুভিঃ পাত্রাদিকং 
নির্মাতি ক-অণ্‌। বর্ণসস্কর জাতিবিশেষ। পর্যযায়_-তাহিক, 


(1৬৮৬ ] 


তাগ্রচ্‌ড় 


শৌবিক, তামকুট্টক। (শবর*) এই জাতির বিষয়ে অনেক 
প্রকার মত আছে। কোনমতে আয়োগবের ওরসে ও বিগ্রার 
গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়। 
“আয়োগবেন বিগ্রায়াং জাতান্তাত্োপজীবিনঃ ॥” 
শুর্রের রসে বৈশ্ঠার গর্ভে আয়োগব জাতির উৎপত্তি 
হয়। এইতাস্রকার জাতি কংসকার জাতির অন্তর্গত এবং 
এই জাতি বৈশ্তার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 
আর একমতে বিশ্বকর্মার গরমে শুদ্রার গর্ভে এই জাতির 
উৎপতি হইয়াছে। ইহারা তাত্রের পাত্র প্রভৃতি গ্রস্তত 
করিয়া জীবিক! নির্বাহ করে। [কংসকার দেখ। ] 
তাসত্রকিলি (পুং) লোহিতবর্ণ কীটবিশেষ। 
তামকুট্ট (পু স্ত্রী) তাং কুট্য়তি কুক্রঅগ,। তাত্রকার। 
[ তাত্রকার দেখ। ] 
তামৃকুষ্টক পেং) তাং কুষটতি কুষ্গল্‌। [তারকার দেখ। ] 
তাত্ত্রকুণ্ড (ক্লী) কুণড, তাশ্রময়ং কুণ্ডং। তাত্রময় জলাধার 
পাজভেদ, দেবপুজাদি করিবার সময় ইহাতে জল ফেল! 
হইয়! থাকে । ৃ 
*শ্রাশ্বতঃ উপচারাৎ তাঅকুণ্ডং।” (উজ্জ্বল) 
তাত্্রকৃট (পুং জী) তাত্রস্ত কূটমিব। ক্ষুপবিশেষ, তামাক। 
"সন্থিদা কালকুটঞ্চ তাতরকুটঞ্চ ধুস্তরং। 
অছিফেনং থজ্ভুরসন্তারিক। তরিতা তথা। 
ইত্যন্টো সিদ্ধিদ্রবযাণি যথা হর্য্যাষ্টকং প্রিয়ে ॥* ( কুলার্ণবত* ) 
তন্ত্রের মতে সব্ষিদা, কালকুট, তাত্রকুট, ধুস্তর, আইফেন, 
খর্জুররস, তারিকা, তরিতা৷ এই ৮টী সিদ্ধি দ্রব্য । 
তাত্রকুমি (পুং) তাঅবর্ণঃ কৃমিঃ কীটঃ মধ্যলো*। ইন্্রগোপ- 
কীট। (হারা*) 
তাত্ত্রগর্ভ (ক্লী) তাত্রং গর্ভইব উৎপত্তিস্থানং যন্ত বনুত্রী। 
তুখ, তু'তে। ইহ! তাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । [তথ দেখ।] 
তাত্রচক্ষুম্‌ (পুং) তাঅচক্ষ্ষী যন্ত বহুত্রী। যাহার চক্ষুঃ বক্তবর্ণ। 
তাত্রচুড় (পুং সতী) তামরা রক্ত চূড়া যন্ত বছরী। ১ কুকুট, 
কুকড়া, তাত্রচুড়গণ ভীত হুইয়৷ “কুকু কুকু” শব করিয়! 
থাকে। রাত্রিকালে যদি উক্তশন্দ ত্যাগ করিয়া অপর প্রকার 
শব করে, তাহা হইলে ভয়হয়। কিন্তু নিশাবসানে স্বস্থ 
চন্ত্রচূড় তারশ্বরে স্বাভাবিক শব করিলে রাজার রাষ্ট্র ও 
পুর বুদ্ধি হইয়া! থাকে । (বৃহতস* ৮৬৩৪) [কুক্কুট দেখ ।] 
২ কুকুরক্রম, কুকসিমা, এই বৃক্ষের অগ্রভাগ রক্তবর্থ। 
(স্ত্রী) ৩ কুমারান্ুচর মাতৃভেদ। 
পনুভগ! লম্বিনী লম্বা! তাতরচুড়া বিকামিনী” (ভারতস' ৪৭ অঃ) 
(ত্রি)৪ রক্ত শিখাযুক্ত। 


তাত্্রপট্ট 


তাত্রচুড়ভৈরব (পুং) ভৈরবভেদ। 
তাত্রজাক্ষ ( পুং) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ 
(হরিব* ১৬২ অং) 
তাত্রতনু (জি) ভাগের স্তায় শরীরবর্ণ। 
তাত্তত্ৃগু (পুং) একপ্রকার বানর, ইহাদের মুখের রঙ্‌ 
অনেফটা তামার মত । 
তাত্ত্রপুজ (পুং) তাঅঞ্চ ভ্রপু চ তাভ্যা' জায়তে জন-ড । 
কাংস্ত, কাপা। [কাংন্ত দেখ।] 
তায্ত্রত্ব (লী) তাঅন্ত ভাবঃ তাত্্রত্ব। তাম্ত্রের ভাব । রক্তবর্ণ। 
তাত্মদ্বপ্ধ! (ভ্ত্রী) তামং রক্তং ছুগ্ধং ক্ষীরং রসে! যস্তা£ বন্তী। 
গোরক্ষতুদ্ধ। ॥ (রাজনি* ) 
তান (পুং) রক্তচন্দন। 
তাম্দ্বীপ (পুংক্লী) দক্ষিণদেশস্থিত দ্বীপবিশেষ, সহদেব 
দক্ষিণদিকৃ বিজয় সময়ে এই ভ্বীপ জয় করেন। তাঅপর্ণী | 
“দ্বীপতাম্রাহবয়খৈঃব পর্বনতং রামকং তথ]। 
তিমিঙ্গি লঞ্চ স্‌ নৃপং বশে কৃত্বা। মহামতি: 1৮ 
(ভারতম* ৩৭ অ*) 
তাত্রধাতু (পুং) তাত্র। [তাত্্র দেখ। ] 
তাত্ধমর (তরি) কষ ও রক্তবর্ণ, তামাটে লাল 
তাজ্সরধ্বজ (পুং) রত্বনগরের রাজা মঘুরধ্বজের পুক্। ইনি 
যুদ্ধে অঞ্জুন ও শ্রীরুষ্ণখকে পরাভব করিয়াছিলেন । 
[ তাআঅলিপ্ত ও ময়ূরধ্বজ দেখ। ] 
তাজপক্ষা (স্ত্রী) সত্যভামার গর্ভঞ্জাতা শ্রীকৃষ্ণের কন্তাভেদ। 
(হরিব* ১৬২ অ*) 
তাত্রপক্ষিন্‌ (পুং) কষ্টের এক পুত্র 
তাত্্রপন্ট (ক্লী) তাত্রনিশ্মিতিং পষ্রুং মধ্যলো* কর্মধা।' তাতময় 
লেখনপত্রভেদ, তাত্রশানন। পুরাকালে ধর্্মবিদ রাজগণ 
্রাঙ্গণর্জিগকে তাত্রপত্রে ভূমির পরিমাণাদি সমস্ত বিবরণ 
পিখিয়! স্বমুদ্রা চিহ্িত করিয়া! প্রদান করিতেন, ব্রাহ্ধণগণ 
পুরুযানুক্রমে সেই ভূমি ভোগ করিতেন। পরে অন্ত কোনও 
রাজ। এ ভূমির করাদি লইতেন না। এরূপ ভূমি দান কর! 
অপেক্ষা পরদন্ত ভূমির রক্ষা কর! অতিশয় পুণ্যজনক। * 
ভারতের সকল স্থান হইতেই এইরূপ শতশত তাঅশাসন 


পদন্তাভুমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা! লেখ্যঞ্চ কারয়েৎ 
আগামিভদ্রনুপতিপরিজ্ঞনায় পার্থিবঃ 

পটে ব৷ তাত্তরপট্রে বা স্বমুপ্রোপরিচিহননং | 
অতিলেধ্যাত্মনোবংষ্ঠান।আ্বানঞ্চ মহীপতিঃ। 
গ্রতিগ্রহপরীমাণং মানাচ্ছেদোপবর্ণনং | 

স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরং ॥* (যাজবন্ধ্য) 


[৬৮৭ ] 


তাত্পণী' 


আবিষ্কৃত হইয়াছে। তম্থারা ভারতীয় রাজগণের বংশাবলী 
.ও ইতিহাস অনেকটা! স্থির হইতেছে । 
তাত্ত্রপত্র (পুং) তাত্তরং রক্তং পত্রং ষস্ত বন্ৃত্ী । ১ জীবশাঁক। 
২ রক্রবর্ণ পত্র বৃক্ষমাত্র। কর্পধা। ৩ তাত্রময় লেখনপত্র । 
৪ রক্তদল নবপল্লব। 
তাম্পত্রক (পুং) [তাত্রপত্র দেখ। ] 
তামপর্ণ, সিংহুল দ্বীপের নামান্তর (142105505 )। 
[পিংহল দেখ।] 
তাত্ত্পর্পাঁ, মান্্রাজের অন্তর্গত তিন্লেবেলি জেলার একটা নদী: 
ইহার স্থানীয় নাম “পরুণৈ”। টলেমী ও পেরিপ্লাস্‌ ইহার 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহ! পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন 
'ছইয়া দক্ষিণপূর্ববাভিমুখে শর্দদেবী পর্য্যন্ত গিয়াছে, তৎপরে 
উত্তরপূর্বমুখে তিন্নেবেলি হইতে পাঁলমকোট পর্য্স্ত তৎপরে 
কখন দক্ষিণ কখন ধ|! পূর্ববমুখে গিয়! বঙ্গোপসাগরে পড়িদ্লাছে। 
ইহার মুলে চিত্তার প্রভৃতি উপনদী আছে। ইহার দৈর্ঘ্য 
মোট ৭* মাইল । এই নদীদ্ধার! তিরেবেলি জেলায় ১৯৫** 
বিঘা জমীতে জল সঞ্চার হয়। এই জল সঞ্চাবের সুবিধার জন্য 
স্থানে স্থানে নদীগর্ভে এনিকাট প্রস্তত হইয়াছে। সর্বশুদ্ধ 
আটটী এনিকাট আছে; সাতটা হিন্দুরাজগণের প্রস্তুত, 
৮মটা শ্রীবৈকুগঠম্‌ নামক স্থানে ১৮৬৭ থৃান্দে ইংরাজ ছার! 
নির্িত হইতে আরস্ত হইয়া! ১৮৮৬ খুষ্টাবে শেষ হইয়াছে । 
এই এনিকাট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৭-৪* ফিটু উচ্চ। কখন 
কথন নদী এত পূর্ণমাত্রায় ভরিয়া উঠে যে, তখন এনিকাট 
ভূবিয়! যায়, এ পর্যন্ত এরূপ ডুূবিয়া এনিকাটের উপরেও 
১১৪ ফিট জল জমিতে দেখা গিয়াছে । ইহার তীরে কোল-. 
কাই নামক একটী স্থান এখন পমুদ্র হইতে ৫ মাইল দূর 
হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু টলেমীর বর্ণনায় এই স্থানটা সমুদ্রবর্তী 
বন্দর বলয়! জান বায় । এই কোলকেই এখন গ্রামমাত্রে 
পর্যযবসিত। তামিল ভাষায় কোলকেই অর্থে সেনাদল ব 
সেনা-শিবির বুঝায়। কয়াল নামে আরও একটা ক্ষুদ্রগ্রাম 
সমুদ্র হইতে ছুই মাইল দুরে আছে। মার্কপোলে। এই কয়াল- 
কেই কয়েল বলিয়া উল্লেখ করিয়৷ গিয়াছেন। 
রামায়ণ, মহাভারত ও সকল প্রধান পুরাণে এই নদীর 
উল্লেখ আছে। প্রিয়দর্শী অশোকের ১৩শ অন্শাসমে এই 
নদীর উল্লেখে লিখিত আছে যে “দক্ষিণে চোড়গণ ও পাণ্যগণ 
তম্বপন্ী (তাত্্রপর্দী) পর্যাস্ত রাজত্ব করিতেন, সেখানে 
বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল” । 
এই নদীর উৎপত্তির নিকট আর এক তাত্ত্রপর্ণী নদী 
আছে, তাহ! পশ্চিমমুখে ত্রিবাহ্ছুড় রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে 


তাত্রপুষ্পা 


২ বোম্বাই প্রেসিডেম্পীর অন্তর্গত বেলগাম্‌ জেলায় ঘাটগ্রভ! 
নদীতে দিদ্ধিহল নামকন্থানে ভাত্রপর্ণী নামে এক উপনদী 
দক্ষিণ হইতে আসিয়া পড়িয়াছে এই উপনদী গন্ধর্বাগক়ের 
নিকট মল্ল প্রভা শিখরে গ্রবাহছিত। 
৩ সিংহলদ্বীপের একটা নগরী, তাহা হইতে সমস্ত সিংহল 
তাঅপর্ণ নামে খ্যাত হয়। ৪ মন্রিষ্ঠা। 
তামপণীয় (পুং ) সিংহলম্বীপবাসী বৌদ্ধ । 
তামপল্লব (পুং) তাত্রাণি পল্পবানি যন্ত বহুবী। অশোক- 
বুক্ষ, পর্যযায়- _হেমপুষ্প, বঞ্জুল, কষ্কেলি, পিওপুষ্প, গন্ধপুগ্প, 
নট। (ভাবপ্র' ) 
তামপাকিন্‌ (পুং) পচতে ইতি পাঁকঃ পচ্‌:ঘঞ্‌, তামঃ রক্ত- 
বর্ণঃ পাকঃ পরিণতি বস্ত্যস্ত ইতি ইনি। গর্দভাও বৃক্ষ, গাধি- 
ভাট গাছ। ( রত্বমাল1) 
তামপাত্র (ক্লী) তাত্রনির্শিতং পান্রং কর্শধা। তাত্রময় গার, 
তাত্ত্রপাত্রে তর্পণ প্রশস্ত । কোন দৈবকার্ধ্য করিতে হইলে 
তাম্রপাত্রে সন্কল্প করিতে হয়। তাত্তরপাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ” 
তাত্রপাত্রে মধু ও দুগ্ধ রাখিলে মস্ভতুল্য হয়। 
"নারিকেলজলং কাংস্তে তাত্রপাত্রে স্থিতং মধু। 
গব্যঞ্চ তাত্রপাত্রস্থং ম্ততুল্যং দ্বতং বিন1॥৮ (স্থৃতিসাগর) 
তাত্রপাত্রে স্বৃত রাখ প্রশস্ত । তাত্রপাত্রে দধি ও মাংস দুষ- 
ণীয়, কিন্তু দ্রব্যাস্তরযুক্ত মাংস ও দ্বৃতযুক্ত দধি দুষণীয় নহে। 
তাত্ত্রের পাত্র গ্রশস্ত। তাত্্পাত্রাভাবে মুৎপাত্রই হিতকর। 
“জলপাত্রস্ত তাত্রশ্ত তদভাবে মৃদেো! হিতং।” (ভাবগ্র*) 
২ তাত্রশাসন, যে তাতম্রপট্ে লিখিয়৷ রাজ! ভূম্যাদি দান করেন। 
“তাত্রপাত্রে কুলং লেখ্য শাসনানি বহুনি চ। 
এতেন্যো। দত্তবান্‌ পুর্বং কলৌ বল্লালসেনকঃ ॥” 
| (হরিমিশ্র কারিক1। ) 
তামপাদী (তত্র) হংসপদীলতা, গোয়ালে লত1। (রাজনি*) 
তামপুষ্প (পুঃ) তাত্রবর্ণং পুষ্পং যন্ত, বহুত্রী। রক্তকাঞ্চন- 
পুষ্পবৃক্ষ, পর্যায় কোবিঙার, চমরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, 
কুগুলী, স্্স্তক, স্পর্নকেশরী। ২ ভূমিচগ্পক, ভূঁইঠপা। 
(ত্রি) ৩ রক্তপুষ্পযুক্ত নাত্র। (ব্লী) তাত্রং পুষ্পং কর্ধা । 
৪ রক্তপুষ্প। 
তাম্পুষ্পিকা (ত্বী) তাত্রবর্ংপুষ্পং যন্তাঃ বহুত্রী কপ্‌ টাপি 
অতইত্বং। রক্ততিবৃৎ লাল তেউড়ী। (রাজনি' ) 
তামপুষ্পী (ভ্ত্রী) তামং পুষ্পং ঘক্তাঃ বনতী স্্িগাং ভীষ্‌। 
১ ধাতকীপুষ্প, ধাইফুল, পর্য্যায়-_ধাতুপুষ্পী, কুঞ্জরা, সুতিক্ষা, 
বহুপুষ্পা, বন্ধিজ্াল৷। (ভাবপ্র*) 
২ পাটলাবৃঙ্গ, পারুলগাছ। (পাটল! দেখ।] ৩শ্তামাত্রিবৎ। 


[ ৬৮৮ ] 


তাযুযোগ 


তাক্সপ্রয়োগ (পুং) ওধধবিশেষ। প্রস্তত গ্রপালী--৮ তোলা 
পরিমিত তাত্্ পাত্রে দগ্ধ করিয়! যথাক্রমে আকন্দের আটায়, 
নিসিন্দার রসে, গোক্ষুরের রমে ও সিজের আটায় তিন 
বার প্রক্ষিণ্ত করিয়া শোধন করিয়া লইবে। পরে পার! 
৪ তোলা ও গন্ধক ৮ তোঙ্গা এই উভয়ে কজ্জলী করিয় 
এ কজ্জলীর অদ্ধভাগ জামীরের রসে মাড়িয়। তাহ! দ্বার! 
পুর্বোক্ত তাত্রপত্র লিগ করিবে। অনন্তর এ তাত্রপাত্র 
অন্ধনৃষায় রুদ্ধ করিয়া ৫টী পুট দিবে। | 

ইহার মাত্রা ২ রতি। অন্থুপান মধু ও ম্বৃত। ইহা 

সেবন করিলে সকল গ্রকার ভগন্দর ও ক্ষত প্রশমিত হয়। 
( তভৈষজ্য রত্না" ভগনারাধিকার ) 

তাতত্রফল (পুং) তাত্রং রক্তবর্ণং ফলং যন্ত বন্ুবী। ১ অস্কোঠ 
বৃক্ষ । (রাঞ্জনি*) (ত্রি)২ রক্তফলযুক্ত বৃক্ষমাত্র। (ক) 
তাত্রং ফলং কর্ধধা | ৩ রক্তফল। 

তাম্রফলক (লী) তাঘ্রনিশ্িতং ফলকং মধ্যলো* কর্দধা। 
তাত্রনির্মিত পষ্ট। [ তাত্ত্রপট্র দেখ । ] তামার চাদর । 

তাতমুখ (রি) তাত্রং মুখং যন্ত্র বহুত্রী। অরুণবদন, যাহাদের 
মুখ রক্তবর্ণ। 

তামমূল! (ত্ত্রী) তাং মূলং যন্তাঃ বহুত্রীট অজাদেরাকৃতিগণত্বা২ 
টাপ্‌।১ দুরালভা। ২ লঙ্জালু, লাজালু। ৩ কচ্ছুরাবু্, 
হিন্দীভাষায় খিরাই । ৪ মণ্রিষ্ঠা। ৫ রক্তমুলক বৃক্ষমাত্র। (ক) 
তাত্রং সুলং কর্মমবা। ৬ রক্তমূগ। 

তামস্বগ (পুং) তা: রক্তবর্ণ; মুগ কর্দাধা। লোহিতবর্ণ হরিণ । 

তামযোগ (পুং) তাতস্ত যোগঃ ৬তৎ। চক্রদত্তোক্ত গদধ- 
বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী_-পারদ ১ মাযা ও গন্চক ১ মাথা 
লইয়া যথাবিধানান্ুদারে শোধন ও মদন করিয়। কজ্জপা। 
করিবে, তৎপরে এ কজ্জলী একটী দৃঢ় ও নূতন নৃখ্পা্ে 
রাখিয়। তদুপরি কাটানটের মুলচুর্ণ ২ মাষ! দিবে, তাহার 
পর ১৫ মাষ। পরিমিত কণ্টকবেধ ফোগা নেপালদেশয় 
তাস্রপাত আমরোলীর রসে শোধিত করিয়) পাত্রস্থ ওষধে 
ঢাক1 দিতে হইবে এবং কাই বালেই করিয়৷ তাম্রপাত 
মৃত্তিকাপাত্রের সহিত উত্তমরূপে জোড় লাগাইয়া দিবে, যেন 
উহ! ভেদ করিয়। দিয়ে বালুক1 প্রভৃতি গগ্রবেশ করিতে 
না পারে। তছুপরি বালুক দিক্না পাত্র পুর্ণ করিতে হইবে। 
তৎপরে গ্রপান্রের তলায় অর্থাৎ নীচে এক ঘণ্টাকাঁগ জাল 
প্রদান করিরা পাত্রটী নামাইতে হইবে। | 

শীতল হইলে পাত্রের উপরিস্থিত বালুকাগুলি বাহির 

করিয়া ফেলিবে এবং নিশ্নস্থ তাম্্রপাত ও কজ্জলী গ্রাতৃতি 
কুলির) একজ্র থলে গেণ রুরিয়) লইতে হইবে। 


তাত্রলিপ্ত 


এ পেধিত চূর্ণ ১ রতি, ভ্রিফলাচুর্ণ ১ রতি, ব্রিকটুচুর্ণ 
১ রতি ও বিডৃঙ্গচূর্ণ ১ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়৷ ঘ্বৃত ও 
মধুর মহিত লেহন করিয়া শীভলজল পান করিবে । উক্ত 
দ্রব্য এককতি হইতে ১২ দ্দিন পর্য্যন্ত ক্রমে এক এক রতি 
করিয়া বুদ্ধি করিবে। পরে ১২ দিনের পর হইতে 
এক এক রতি করিয়া কমাইয়া সেবন করিবে। 
উক্ত ওষধের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিফলা ও ত্রিকটুচুর্ণের মাত্রাও 
এক এক রতি করিয়! বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু বিড়ঙ্গের 
মাত্রা ঠিক রাখিতে হইবে । যদ্দি রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে 
এবং বিরেচন আবশ্তক হয়, তবে বিড়ঙ্গচুর্ণ ২ রতি দিবে, 
তাহা হইলে কোঁষ্ঠ পরিষ্কার হইবে । এই তাম্রযোগ গ্রহুণী- 
রোগের একটী উত্তম ওষধধ। ইহাতে অন্নপিত্ত, ক্ষয় ও 
শ্লরোগ বিন হয়, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হইয়। অগ্নির বৃদ্ধি 
হইয়া থাকে । (চক্রদত্ব গ্রহণযধিকার ) 
তাঁআরমায়নী (স্ত্রী) তাত্রসস্ত * গনির্যাসন্ত অয়নী ৬তৎ। 
গোরক্ষদৃপ্ধ । ( জটাধর ) 
তাঁত্রলিপ্ত, একটী অতি প্রাচীন জনপদ । মহাভারত ভী্ম- 
পর্ব (৯1৫৬ ), হরিবংশ, ব্রহ্গাগুপুরাণ, অথর্বপরিশিষ্ট প্রভৃতি 
পৌরাণিক গ্রশ্থে ইহার উল্লেখ আছে। শব্রত্বাবলী, 
ত্রিকাগ্ডশেষ ও হেমচন্দ্রের অভিধানচিস্তামণিতে ইহার এই 
কয়টা পর্ধ্যায় দেখা যায়-- 

তমোলিশ্বি, তামলিপ্ত, বেলাকৃল, তমালিক1, তামলিণ্তী, 
দামলিপ্ত, তমালিনী, বিষুণগৃহ। 

জৈমিনিভারতে রত্বনগর এবং বঙ্গকবি কাশীরামদাসের 
মহাভারতে রত্বাবতীপুর নামে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার 
স্থানীয় একটী প্রাচীন নাম রত্বাকর। বর্তমান নাম তমো- 
লুক, তম্লুক ব! তাম্লুক। 

পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি তাঁমলিতিম্‌ (121081169) 
এবং মহাবংশ ও দাথবংশকাঁর তামলিত্তি নামে এই স্থানের 
উল্লেখ করিয়াছেন। উভয় শবই সংস্কৃত তাত্রলিপ্তি শখ 
হইতে উৎপন্ন। 

গ্রীকদৃূত মেগস্থেনিস্‌ গঙ্গার পরপারে তালক্তি 
(11018) নামে একজাতির উল্লেখ করিয়াছ্থেন। অন্গবাদক 
মাক্রিগুল সাহেবের মতে এ শব্ধ তাত্রলিগ্তবাসি-নির্দেশক | * 

তাত্ত্রলিপ্তের নামোৎপন্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা 
বলেন, কিন্ত কেন এই নাম হইল, এখনও তাহ! স্থির হয় 


নাই। [তমলুক দেখ।] দিখিজয়গ্রকাশে নাম সম্বন্ধে | 


একটা অদ্ভূত উপাখ্যান আছে, তাহা এই- 
দ [00181) 400000910০1 1 0 8390 


১৪৫1 


[ ৬৮৯ ] 


১৭৩ 


তাম্রলিপ্ড 


যে সময়ে. বৃন্নাঝনে বাল্ুদেব রাসলীলা করিতেছিলেন, 
সেই সময় তাঁহার ইচ্ছায় চন্্ুসথর্য্যের স্তস্তন হইয়|ছিল। পরে 
হর্যযাদেৰ সারথিফে বলিয়াছিলেন, আমি ভারতে দিন 
করিব, তুগি উদয়াচল হইতে শীগ্র এম। সারধি রশ্মি 
লইয়! উখিত হইলে তাহাতে ভ্ব্যোৎম্না পতিত হইল, তখন 
অরুণ দূরীভূত হইয়! সমুদ্রপ্রান্তে লিপ্ত হইল, যে স্থানে লিপ্ত 
হইয়াছিল সেইস্থান তাঅলিপ্ত নামে খ্যাত হয়।* পরে 
রাসলীল1 অবসান হইলে দিবাকর অরুণকে উদ্ধার করিলেন 
ও সেই স্থান ধনধাস্তাবান্‌ হইয়। পড়িল। 

প্রাচীন 'ও আধুনিক অবস্থান । মহাভারত গাঠে বোধ 
হয় এই জনপদ সমুদ্রের ধারে ও কলিঙ্গের পার্শে ছিল। 
পালি মহাবংশ পাঠে জান! যায়, খুষ্টঅন্মের ৩০৭ বর্ষ পূর্ব 
হইতে তাত্রলিগুনগরী সমুদ্রকৃলবর্তী একটা বদর বলিয়! 
বিখ্যাত ছিল। এই সময়ে সিংহলরাঁজ এই বন্দরে অর্ণবযানে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। এই বন্দর হইতেই বৌদ্ধ দিগের 


“আরাধ্য বোধিদ্রম সিংহলদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল,_-যাহার্‌ 


জন্য সাগরকৃলে দীড়াইয়া সত্রাটু ধর্মাশোক বিলাপ কবিয়া- 
ছিলেন +। দাখবংশে লিখিত আছে, দস্তকুম।র ও হেমমাল। 
এই প্রাচীন বন্দরে জলযানে উঠিয়। বুন্ধদস্ত সিংহলে লইয় 
গিয়াছিলেন। বৃহুৎকথার উপাখ্যান পাঠে জানা যায় যে 
শত শত বণিক এখানে অর্থবপোতে আরোহণ করিতেন। 
খুষ্টায় ৫ম শতাবে চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্‌ ছই বৎসরকাল 
এখানে অবস্থান করিয়া বৌদ্ধ ধর্গ্রস্থাদির প্রতিলিপি লইয়া 
সমুদ্রপথে সিংহল যাত্র। করিয়াছিলেন। $ ত্াহারও দুইশত 
বর্ষ পরে চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়ং এখানে অর্ণকপোতে 
আরোহণ করিয়াছিলেন ) কিন্ত তৎকাঁলে নগর হইতে সাগর- 
আোত কিছুদুরে সরিয়! গিয়াছিল $। 
পাওববিজয়্ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছে--. 

"তাম্লিগ্রদেশ্যক্ষে ভাগীরথ্যান্তটে নৃপ। 

ব্িযোজনপরিমিতে। গাবে যত্র চ ভূরিশঃ ॥” 

ভাগীরঘীর তটে উত্তরভাগে ব্রিধেজন পরিমিত তাঅলিপ্ত 
দেশ, যেখানে অনেক গোরু আছে। 


“জেযোতনপতিতকিরণৈদু রীতৃতোহি টারুণঃ। 

সমদ্রপ্রা্ভূমৌ চ নিমগ্শ্চাতিমোহিভঃ । ₹৬ 

অরুণাথা সারথেশ্চ লেপনাৎ নৃপশেখর । 

তাম্রলিগুমতে! লোকে গায়স্তি পূর্বববাসিনঃ 8” €৭(দিথিজয়প্রক শ) 
1+ মহাবংশ ১১শ ও ১৯শপরিচ্ছেদ। 


পু 9৪ 8০৪15 £৪ 10180, 
8 8985 76৫০10৪8 ০£ ৮9 ত98(6০০ আ ০1৫, 


তাঞ্জলিগ্ 


ইহাতে বোধ হয়, একসময়ে গঙ্গার কোন শাখার নিকট 
তাশ্রলিপ্ড অবস্থিত ছিল। 
খিশতাধিক বর্ষ পূর্বে লিখিত দিপ্থিজয় গ্রকাশে লিখিত 
আছে-- র 
"মগুলঘটরক্ষিণে চ হৈজলস্য চ হ্যততর়ে। 
তাত্রলিপ্তো প্রদেশশ্চ বণিকন্ত নিবাসতৃঃ ॥ 
দ্বাদশযোজনৈুক্তঃ রূপানগ্যাঃ সমীপতঃ ॥ 
মণডলঘাটের দক্ষিণে ও হিন্গঙ্ীর উত্তরে বণিকদিগের 
বাসভৃমি তাম্্রলিপ্তএরদেশ ১২ যোছন বিস্তৃত ও রূপ। অর্থাৎ 
রূপনারায়ণ নদী নিকট অবস্থিত। 
দিখ্বিজয়প্রকাশ পাঠে বোধ হয়, তৎকালে তাত্ত্রলিপ্ত 
নগর মমদ্রকূল হইতে অনেকদুরে অবস্থিত ছিল, তবে 
মধ্যে মধ্যে বন্তার সময় সমুদ্রের জল আসিয়। পড়িত। 
এখন আর তাত্রলিপ্ড নগর সমুদ্রতটে নহে, সমুদ্র এখন 
ত্রিশ ক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়াছে । 
[ তমলুক শবে বর্তমান অবস্থান দ্রষ্টব্য । ] 
পুরাতত্ব। তাজ্ত্রপিপ্ত অতি প্রাচীন জনপদ, বেদ, উপ- 
নিষদ অথবা রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও 
মহাভারত এবং সকল প্রধান পুরাণে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। 
রামায়ণে তামজ্লিপ্তের নিকটবর্তী জনপদের উল্লেখ আছে, 
কিস্ক এই বিখাত স্থানের কোন উল্লেখ না থাকায়, বোধ হয় 
ততৎ্কালে এই স্থান সমুদ্রের গর্ভশায়ী ছিল। মহাভারতের 
সময়ে এই স্থান জাগিয়। উঠে ও জনপদে পরিণত হয়। 
কেহু কেহ লিখিয়াছেন, তৎকালে এই স্থান কলিঙ্গরাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। কিস্তু-- 
“কলিঙ্গস্তাত্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতি স্তথা” 
ভারত আদি ১৮৬৩১। 
মহাভারতের এই বচনানুসারে কলিঙ্গ ও তাম্লিপ্ত 
খিভিন রাজার অধীন বিভিন্ন জনপদ বূলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 
দ্রোণপর্কে লিখিত আছে, এখানকার ক্ষত্রিয় রাজাও পরণু- 
রামের নিশিত শরাঘাতে নিহত হুইয়াছিলেন। * 
সভাপর্রের মতে রাজহ্য় ব্ঞকালে ভীমসেন এখানকার 
রাজাকে পরাজয় করিয়া বর আদায় করিয়াছিলেন । 
( সভাপ* ২৯ অঃ।) 
কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে এখানকার বীরগণ দুর্য্যোধনের 


* “অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাংশ্চ বিদেহান্‌ তাত্রণিপ্তকান্‌। 
শিবীনন্াংক্চ রাজন্ান্‌ দেশাদ্দেশাৎ সহল্রশঃ। 
নিজধান শিতৈর্বাপৈর্ঘসগ্যং প্রতাপযান্‌ $। (ভারত আপ ৭১১১।) 


[ ৬৯০ ] 


পপ এ এ 


তাআলিপ্ত 


পক্গ অবলঘন করিয়াছিল। তাহারা শ্নেচ্ছ বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছে। 
“শকাঃ কিরাতাদরদাবর্বরাস্তাম্রলিগুকাঃ | 
অন্তে চ বহবে। ম্নেচ্ছা বিবিধাযুধপাণয়ঃ ॥» (দ্রোণপ* ১১৯১৫) 

উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হয়, মহাতারতের সময় 
এখানে শ্লেচ্ছের রাজত্ব ছিল। জৈমিনীয় আশ্বমেধিক পর্বে 
লিখিত আছে. 

যে সময় মযুূরধবজের পুর তাত্রধবঞ্জ পিতার অশ্বমেধীয় 
মুক্ত অশ্ব রক্ষায় ছিলেন, দেই সময় অর্জুনের অশ্ব তাহার. 
অশ্থের নিকট আসিল। তাত্রধবজের সেনাপতি বহুলধবজ 
সেই অশ্বের ললাটস্থ পত্র পাঠ করিয়! তাত্রধবজকে জানাই- 
লেন। অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ গৃব্যহ রচনা করিয়া অশ্ব 
উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অঞ্জুঁন, অনুশাব, 
প্রদযন্ন, অনিরুদ্ধ, হংসধ্বজ, সাত্যকি, যৌবনাশ্ব, বত্রবাহুন 
প্রভৃতি মহাধোধগণও সঙ্গে ছিলেন। তাত্রধ্বজের সহিত 
তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাবীর তাম্র্বজের নিকট 
একে একে সকলেই পরাজিত হইলেন। এমন কি কৃষ্ণা- 
জুন পর্যন্ত মৃচ্ছিত হইয়া পড়েন। মণিপুরে এই ঘটনা হুয়। 
ঘটনাক্রমে ময়ুরধবজের যক্জীয় অশ্ব ও সেই সঙ্গে অর্জুনের 
অশ্বও রত্বপুর ( তাম্বলিপ্ত ) অভিমুখে চলিল। কাজেই তাত্র- 
ধবজ মুচ্ছিত কৃষ্টাজ্ুনকে ফেলিয়! অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন ও পিতার নিকট সকল 
কথ! জানাইলেন ৷ ময়ূরধ্ব্জ পুত্রের মুখে কৃষ্ণাজ্জরনের অব- 
মানন! শুনিঘা নিতান্ত হুঃখিত হইলেন ও পুজরকে যথেই 
ভ্সন। করিলেন। এদিকে মুচ্ছান্তে শ্রীক্চ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 
ও অর্জন বালকবেশে রত্বপুরে আসিয়া ময়ুরধবজের নিকট 
উপস্থিত হইলেন। এখানে কৃষ্ণ ছলনাপূর্ব্বক মমুররধবঞ্জকে 
জানাইলেন যে তাহার এক পুক্রকে সিংহ ধরিয়াছে; যর্দি 
রাজা আপনার অর্দশরীর প্রদান করেন, তাহ! হইলে সিংহ 
তাহার পুল্রটী ফিরিয়! দেয়। ধার্িক প্রবর মযূরধবজ তাহাতেই 
সম্মত হইলেন। সহ্ধর্দিণী কুমুদ্ধতী 'ও পুত্র তাঅধবজ উত- 
য়েই তাহার জন্ত শব শ্বদেহ উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু রাজ! তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়। আপনার 
অঙ্গ দ্বিথণ্ড করিতে আদেশ করিলেন । ভার্ধ্য! ও পুজ্র উভয়ে 
মিলি করাত দ্বারা রাজ ময়ূরধ্বজের মন্তক দ্বিখগ্ড করিল। 
এই সময় সাধুচেত! মযূরধবজ সকলকে সপ্বোধন করিয়া 
বলিয়াছিলেন, *পঞ্লের উপকারের জন্ত যাহাদের শরীর ও অর্থ, 
তাহারাই প্রকৃত মানষ। যে দেহ বা! যে অর্থ পরের উপ- 
কারে ব্যরিত না হয়, তাহা সর্বদ। শোচনীয়” 


তাত্রলিপ্ত 


বাসুদেব মযুরধ্বজের নিঃস্বার্থ আত্মোতসর্গে অত্যন্ত মুগ্ধ 
হইলেন এবং শ্ব স্ব রূপে দেখ] দিলেন । নর-নারায়ণের-বূপ 
দেখিয়া আজ ময়ূরধবজ ককৃতক্কৃতার্থ হইল। তিনি ধনজন রাজ্য 
সম্বল পরিতাগ করিয়া শ্রীকঞ্চের শরণাপন্ন হইলেন। (১) 

তমলুকে এখনও প্রবাদ আছে, পরম বব রাজা মমূর- 
ধবন্ধ সর্বদ| নর-নারায়ণরূপী কৃষ্ণার্জুনের সহবানে থাকিতে 
ও সর্বদ! তাহাদের দেখিতে পাইবে এই অভিগ্রায়ে একটা 
সবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে উভয়ের মুষ্তি স্থাপন 
করেন, এই মূর্ঠিদ্ব় এখন জিঞুনারায়ণ নামে খ্যাত । বহুকাল 
হইল, সেই প্রাচীন মন্দির রূপ-নারায়ণের গর্ভশায়ী হইয়াছে; 
এখন সেই মূর্তিদ্বয় অন্য একটী মন্দিরে রক্ষিত আছে। 
বর্তমান মন্দির চারি পাঁচশত বর্ষের অধিক গ্রাচীন হইবে না। 

ভামলিপ্রমাহাস্মোে লিখিত আছে-_- 

তমোলিপ্ত তীর্থ শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়স্থান। শ্রীকুষ্ণ শ্বয়ং 
অঙ্ঞুনকে বলিয়াছিলেন, দেখ অজ্ঞুন! তমোলিপ্ত অপেক্ষা 
গ্রীতিকর স্থান আার আমার নাই। লক্ষ্মী যেমন আমার বক্ষঃ- 
স্থল পরিতাগ করে না, তেমনি আমিও তমোলিখ পরিত্যাগ 
করিতে গারিব না। হে কোস্তেয়! তুমি নিশ্চয় জানিও, 
কালে কালে যুগে যুগে আর নব পরিত্যাগ করিতে পারি, 
কিন্ত এই তমোলিপ্ত কখন পরিতাাাগ করিব না।, (২) 

এখানকার জিফুনারায়ণের মন্দির, বর্গভীমা দেবী ও 
কপালমোচন তীর্থ সমধিক বিথ্যাত। তাম্রলিপ্তমাহাস্্নযে 
লিখিত আছে-- 

"কপালমোচনে ন্নাত্ব। মুখং দৃষ্ট। জগৎপতেঃ | 
বর্গভীমাং সমালোক্য পুনর্জন্ম ন বিদ্ততে ॥৮ 

কপালমোচনতীর্৫ঘে বান করিয়া জিষুনারায়ণ ও বর্ণ- 
ভীমার মুখ দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এইব্নপ 
তাত্রলিপ্তের মাহাম্নাহ্থচক অনেক কথ! স্থানীয় মাহায়ো 
বর্ণিত আছে। 

এইরূপ বহুকাল হইতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়ের নিকট 
বিশেষ খ্যাতিলাভ করিলেও বহুদ্দিন হইতেই তাম্লিপ্তের 
সেই পূর্বতন মহাসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে । এখন আর এখানে 


(১) জৈমিনিতারত ৪১ হইতে ৪৬ অধ্যায়। কাদীদাসী মহা 
ভারডেও এই গল্পটা সাছে, কিন্ত মুল মহাভারতে আদৌ নাই। 
(২) 'তমোলিপ্তাৎ পরং স্থানং নাশ্মাকং প্রীতিরিষাতে। 
মামকং হাদক়ং লক্ষ্র। ঘপ।ত্যাজাং তথ! ময়। 
তমোলিপং নহি ত্যাজামিদমেব সুনিশ্চিতম্‌ 
তাজামি সর্ধতীর্ধানি কালে কাজে ধুগে যুগে। 
তমোলিগত্ত কোত্তের ন ত)জামি কছাচন।"' 


[ ৬৯১ ] 


তাম্লিপ্ত 


সেরূপ বন্দর নাই। অথব] হিদ্দু তীর্ঘযাত্রিগণ প্রধান তীর্ঘ: 
ভাবিয়! এই স্থান দর্শন করিতে কেহ গমন করেন ন1। 

তামরলিখটের পূর্বসমৃদ্ধি কেন বিলুপ্ত হইল? এ সম্বন্ধে 
দিখ্রিজয়প্রকাশ নামক সংস্কত ভৌগোলিক গ্রন্থে একটী 
অপূর্ণ উপাধ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা! এই-- 

কাযস্থবংশে পরশ্ুধার নামে এক অঙ্কশান্ত্রবিশারদ রাজা 
জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাম্রলিপূ ও কাশজোধ! শাসন করি- 
তেন। তিনি বহুদূর দেশ হইতে বৈদিক ব্রাঙ্মণ আনাইয়! 
ভীমাদেবীর প্রসাদে যাগ করাইয়৷ ছিলেন; ঘটনাক্রমে এক 
দিন এক ত্রাঙ্ষণ আপিয়া রাজার নিকট শত ভার রৌপা 
প্রার্থনা করিলেন। রাঞ্জ৷ পরগুধার জিজ্ঞাস! করেন, আপনি 
কোথা হইতে আপিয়াছেন এবং কেনই বা! ধন চাহিতেছেন ?, 
ব্রাহ্মণ উত্তর করেন, “ভাগীরথীর উত্তরে কৌশিকীনদীতীরে 
মাড়বপুরে আমার বাস, সনাঢ্যগোত্রে আমার জন্ম। আমায় 
তিনটা বিবাহ করিতে হইবে। যদি তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ 
করিতে চাও, তবে এখশি আমায় লক্ষ মুদ্রা প্রদান কর।” 
রাজ! ব্রাঙ্মণের অসঙ্গত বাকা শুনিয়! “দুর দূর” করিয়া 
তাহাকে তাড়াইয়৷ দিলেন। ব্রাঙ্গণ এই বণিয় রানাকে 
শাগ দিলেন, "তুই নির্বংশ হ, আজ হইতে তাম্রলিখের 
মধ্যে মধ্যে শস্তশালী ভূমি সকল সমুদ্রের জলে প্লাবিত 
হউক। এই স্থান ক্ষার ভূমিতে পরিণত হউক । এখানকার 
অধিবাসিগণ ক্রিয়াহীন, শ্রীপদ ও বৃদ্ধিরোগে ভূশুক। যেন 
কেহ আর এখানে শী না হয়। কলির ৪৫** বর্ষ হইলে 
এখানে শ্তরেচ্ছের আধিপত্য হইবে, তোর বংশ নির্ববংশ হইবে 
এবং ভীমাদেবীও নিজধামে গমন করিবেন । (৩) 

এথন কনপির গতান্দ ৪৯৯৭। যদি দিগ্বিজয় প্রকাশ 
মানিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ৪৯৭ 
বর্ষ গত হইল বর্গভীমা দেবী অন্তহিত হইয়াছেন, এখন 
কেবল তাঁহার মূর্ভিথানি পড়িয়।৷ আছে। 

এখানে কৈবর্তজাতিরই বাস অধিক, ব্রাহ্ষণ অথবা 
কায়স্থজাতির অধিক বাস নাই। এমন কি এখানকার 
ব্রাঙ্মণগণও অনেকটা হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছে । বোধ হয়, 
এই জন্ত দিখিজয়প্রকাশে তাত্রলিপ্র-বিবরণে লিখিত আছে-_ 


(৩) "কলেবর্ষসহস্রণি বেদপঞ্চশতানি চ। 
তদ| গ্নেচ্ছমুখ। দেশে তাত্রলিপ্ডে ছি ভ(বিনঃ। 
তব বংশাহি নিবংশ। ভবিযান্তি তঘ। খলু। 
ভীমাদেষী ভদৌবাপি নিজধাম গরনিষাতি। 
অর্থহীন! বলৈহ'ন। তাবিনে! মানযাঃ সদ! ॥" 
(দিখিজয়প্রকাশ ১১১-১০৩।) 


তাতআ্লিপ্ত 


রঃ শপপপাপাপসপা স্পা শি 





চক সস 


"প্রায়ো ভানকবিপ্রাশ্চ বভূবুঃ পতিতা: দ্বিজাঃ। 





কৈবর্তসদৃপাঃ প্রায়াঃ কষিকর্মমরতাঃ সদা ॥* 

বর্গভীমার মন্দিরের উপর যে শ্লেচ্ছের লক্ষ্য হইয়াছিল, 
তাহা তথাকার বাদশাহী পঞ্জী দৃষ্টে জানা যায়। 

পৃব্বকালে তাম্রলিপ্তে যে সকল রাজা রাজত্ব করেন, তাহা- 
দের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়| যায় না। অধিক দিন এখান- 
কার প্রাচীনতম রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে; বর্তমান রাজ- 
বংশের পুত্রািক্রমিক ধারাবাহিক তালিক। এইরূপ পাওয়! যায়। 


১ বিদ্যাধর রায় । 
২ নীলকণ্থ রায়। 
৩ জগদীশ রায়। 
৪ চক্রশেখর রাস্থ। 
৫ বীরকিশোর রায়। 
৬ গোবিনদেব রায়। 
৭ যাদবেজ্ত্র রায়। 
৮ হরিদেব রায়। 
৯ বিশ্বেশ্বর রায়। 
১* নৃসিংহ রায় । 
১১ শতুচন্দ্র রায়। 
১২ দীপচক্জ্র রায়। 
১৩ দিব্নিংহ রায়। 
১৪ বীরভদ্র রায়। 
১৫ লক্ষণনেন রায়। 
১৬ রামচন্দ্র রায়। 
১৭ পল্মলেচন রায়। 
১৮ কুষ্ণচন্ত্র রায়। 
১৯ গোলোকনারায়ণ রায়। 
২০ বলিনারায়ুণ রায়। 


২১ কৌশিকনারায়ণ রায়। 

২২ অজিতনারায়ণ রায়। 

২৩ ক্কষ্ণকিশোর রায়। 

২৪ চন্ত্রার্ক রায়। 

২৫ মৌন্রীকিশোর রায়। 

২৬ ইন্দ্রমণি রায়। 

২৭ ম্ধন্বা রায়। 

২৮ মুগয়াদেবী। (লুধন্বার 
ভগিনী ও কুমার জমিন্ভঙ্জ 
রায়ের স্ত্রী ।) 

২৯ ভান্রায়। (মুগয়ার পুত্র) 

৩৭ লক্ষমীনারায়ণ রায়। 

৩১ চন্দ্রাদেবী (লক্ষ্মীর কন্তা ও 
রাজ। নিঃশঙ্করায়ের স্ত্রী) 

৩২ কালুভ্‌ 1 রায়। 

৩৩ ধাঙ্গড়তু এ রায়। 

৩৪ মুরারিতু এ] রায়। 

৩৫ হরবাবতৃ ঞা রায়। 


৩৬ ভাঙগড়তূ ঞ] রায়। 


(১৩২৫ শকে মৃত্যু) 


৩৬শ রাজ! ভাঙ্গড়ভুঞার পর পুত্রাদিক্রমে প্রত্যেক 
রাজ্জার রাজ্যকাল লিখিত আছে। 


নাম 
৩৭ ধিতাই রায় 
৩৮ জগন্নাথভূ ঞ] রায় 
৩৯ ষছনাথতূ ঞা রায় 
৪* রামতৃ ঞা রায় * 


» ইহার দুই পুত্র জো ্রমন্তরাম্ম ও কান ভ্রিলোচন রায়। 


রাজ্যশক 
১৩২৬--১৩৭৪ । 


১৩৭১--১৪১৩। 
১৪১৪---১৪৪২। 


১৪৪ ৩--১৪৮১ । 


শীমন্তের ৭ পুত্ত, তম্মধো জোষ্ঠ কেশব, তৎপরে গ্রাম, মনোহর, হরি, 
অনন্ত, রূপ ওঘূর্গদাস। প্রীমন্টের মৃতার পর তাহার কনিষ্ঠ সহোদর 
গ্রিলোচন।০, জে কেশব ০০, আর ছয় পুত্র প্রত্যেক /১০ পাই করিয়। 


'শ প1ইলেন। 









টি্ঞুয্তেবেক 


৪১ শ্রীমস্তরায (রাজ্যশক ) ১৪৮২--১৫৩৪। 
৪২ ত্রিলোচন রায় 

৪৩ হিরায় নাগাদ ১৫৭০। 

৪৪ রামরায় (হরির পুত্র ) 14১০ 4:38557 
৪৫ গন্তীর রায় (মনোহরের পুক্র 1৮১০ 

৪৬ নরনারায়ণ (রামের পু) ॥/১০ রাজারা 
৪৭ প্রতাপনারায়ণ (গম্তীরের পুল) 1%১* 


কূপানারায়ণ ) (নরনারায়ণের 
কমলনারায়ণ ) ছুই স্ত্রীর পুত্র) 
১৬৭৪ শকে কৃপানারায়ণের মৃত্যু হয় ও কমলনারায়ণ 
সমন্ত রাজ্য পান। ১৬৮০ শকে নবাব মস্নদী মহম্মদ খার 
অগ্রগ্রহে মির্জা দেদার আলিবেগ সমস্ত সম্পত্তি দখল করেন। 
এঁ বর্ষে কমলনারায়ণের পরলোক হয়। 
রাজবাটার হাতার মধ্যে এখনও দেদার আলিবেগের 
কবর দেখা যায়। [ অপরাপর বিবরণ তমলুক শবে দ্রষ্টব্য। ] 
রাজ লক্মীনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণের মধ্যে পরস্পর বিবাদে 
ও প্রজার কর ন৷ দেওয়া! জমীদারী নিলাম হুইয়! যায়। 
অর্ধাংশ সুলতানগাছার মধুস্থদন মুখোপাধ্যায় ও অপরাদ্ধি 
কলিকাতার ছাতুবাবু ক্রয় করেন। “চ্কাতুবাবুর অংশ বিক্রয় 
হইলে মহিষাদলের রাজা লইয়! এখন্চলিল। -ন্বিতেছেন। 
১২৬২ সালে রাজ! লক্মীনারায়ণের মৃত্যু হ্য়। তীহার ছুই 
পুল্র উপেন্ত্র ও নরেন্দ্র । উপেন্দ্র নিঃসস্তান ছিলেন। ১২৯৫ 
সালে নরেন্দ্রনারারণের মৃত্যু হইয়াছে। তাহারও ছুই পুক্র 
জ্যেষ্ঠের নাম যোগেন্দ্রনারায়ণ। 
তায্রলিগ্তক (পুং) তাঅলিপ্-স্বার্থে কন্‌। দেশবিশেষ। 
তাআজলিপ্তিকা | স্ত্রী) [ তাঅলিগ্ড দেখ ।] 
তাম্্রলিপ্তী (স্ত্রী) নগরীবিশেষ। 
তাত্ত্রবর্ণ (পুং) তাত্রসন্তেব বর্ণে! যস্তয বন্ত্রী। ১ পল্লিবাহ তৃণ। 
(ত্রি) ২ তাত্রবর্ণযুক্ত মাত্র । কর্মধা। ৪ রক্তবর্ণ। ৫ ভারতবর্ষীয় 
দ্বীপভেদ, সিংহল। [ সিংহল দেখ ।] 
“ভারতন্তান্ত বর্ষস্ত নবভেদান্‌ নিবোধ মে। 
ই্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তাত্রবর্ণে। গভভ্তিমান্‌ ॥” (মাতন্ত ১৯১৩৮) 
তাত্ও্রবর্ণ (শ্রী) তাঅন্তেব বর্ণং যন্তাঃ বহুত্রী। ওডপুষ্পবৃক্ষ, 
জবাফুল। ( শবচ*) 
তাত্ত্রবল্পী (স্ত্রী) তাঅবর্ণ। বল্ী মধ্যলো* কর্ণধা*। ১ মঞ্রিষঠা। 
২ চিত্রকূটদেশীয়। লত|। পর্ধ্যায়--তাম্র তালী, তমালী, 
তমালিকা, শুক্ষবন্ধী, ্ুলোমা, শোধনী, তালিক।। ইছার 
গুগ কষায়, কফষদোষ, মুখ ও কঞ্ঠোখদোষনাশক এবং শ্লেশ্মা 
গুদ্ধিকারক। (ল্সাজনি' ) | 


| ১৬৫৬---১৬৮০ | 


তাআ্ারণ 


তাম্রবীজ (পুং) তাত্রং বীজং যন্ত বহুত্রী। কুলখ, কুগ্গুথি 
ফলায়। (রাজনি") (ব্রি) ২ রক্তবীজকবৃক্ষমাত্র | (ক্লী) তাং 
রক্তং বীজং কর্শাধা। ৩ রক্তবর্ণ বীজ। (স্ত্রী) ৪ কুলখিক।। 
তাস্ত্ররুক্ষ (পুং) ১ রক্তচন্নন বৃক্ষ। ২ কুলথ। ও য়ক্তবর্ণক বৃক্ষ। 
তাত্্রবৃস্ত (পুং) তাত্রং বুস্তং যন্ত বনুত্রী। ৯ কুলখ কলায়। 
(ত্রি)২ রক্তবৃস্তক বৃক্ষমাত্র। (রী) রক্তংবৃস্তং কর্দধা। 
৩ রক্ত বুস্ত। 
তান ও্রশাটীয় (পুং) তাঅবর্ণ পরিচ্ছদধারী বৌদ্সম্্রদা ভেদ। 
তাত্রশাসন (কী) তাতে তাতরপটে লিখিতং শাসনং । তাত্রপন্টে 
রাজনির্দিই্ অনুশাসন । [ তাম্রপট্ট দেখ।] 
তাত্রশিখিন্‌ পুং স্ত্রী) তাত্রবর্ণ! শিখা চূড়া অন্ত্য্ত ইতি ইনি। 
কুকুট, কুকড়া। (জটাধর) (তরি) তাত্রশিখা যুক্ত। 
তাত্পার (ক্লী) তাম্রবৎ রক্তবর্ণ; সারোযস্ত বহুত্রী। ১ রক্ত- 
চন্দন। (ত্রি) ২ রক্তসারকবৃক্ষমাত্র। (পুং) রক্তঃ সারঃ 
কর্মধা। ৩ রক্তসার। 
তাযলারক (ক্লী) তাম্রসার-হ্বার্থে কন্‌। রক্তচন্দন। (রাজনি') 
( পুং) রক্তবর্ণঃ সারে যন্য ইতি কপ্‌। রক্তথদির। (রাজনি*) 
তাত্রপারিক (পুং) ভাত্রঃ সারোহন্ত্যস্ত ঠন্। ১ রক্তথদির। 
২ রক্তচন্দন। ( শব্দার্থচি*) র 
তায্রা (স্ত্রী) ভাত্র-টাপ্‌। ১ সৈংহলী। ২ তাত্রবল্লীলতা 
৩ গুঞ্জা, কুচ। ৪ দক্ষপ্রজাপতির কন্ত1, ইনি কহপের অন্ততমা 
ইহার গর্ডে কশ্বাপের ৬টী কন্ত! হয়, তাহাদের নাম-- 
শুকী, শ্তেনী, ভালী, স্থগ্রীবী, শুচি ও গৃত্রিকা। ( গরুড়পু* ) 
ভাআ্রাকু (পুং) উপদীপ ভেদ। (শব্বরং)। 
ভাআাখ্য (পুং) তাত্রমিতি আখ্যাযন্ত বনুবী। উপদ্বীপভেদ, 
তাত্রদ্বীপ। (শব্মা* ) 
তাস্রাক্ষ (পুং স্ত্রী) তাত্রে রক্তাভে অক্ষিণী যস্ত বহত্রী। অক্ষিন্‌ 
অচ্। ১ কোকিল। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ভীষ্‌। (ব্রি) তায- 
নয়ন, রক্তলোচন। 
*ভত আমাদ্ত তরম! দারুণং গৌতমীম্ুতং | 
ববস্ধামর্ধ তাম্রাক্ষঃ পণ্ডং রসনয়া যথা ॥৮ ( ভাগ ১।৭।৩৩) 
তাযাভ (ক্লী) তাম্রন্ত আভাইব আভা যস্ত বহুত্রী। ১ রক্ত- 
চন্দন। (ব্রি) তাত্রা আভা যন্ত। রক্তবর্ণ আভাযুক্ত। 
তাআ্্রায়ণ ( পুং) যাজ্ঞবক্্যের এক শিষ্য । 
তাস্ত্রায়নি (ুং) শুরু যজূর্কেদী একজন খষি। ঘাজ্ঞবক্ষ্যের শিষ্য 
তাস্ত্রারি (পুং) তামবর্ণ শকত্রডেদ (1)। 
তাত্্রারূণ (ক্লী) তীর্ঘতেদ, এই তীর্থে লমাহিত হইয়া গান 
দানাদি করিলে অশ্বমেধের ফল পাওয়! ঘায় এবং অস্তিমে 
বরঙ্গলোক প্রাপ্তি হয়। 
১৪৮ 
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“তাম্ত্রাক্ষণং নমাসাভ বদ্ধচারী সমাহিতঃ | 
অস্বমেধমবাপ্পোতি ব্রঙ্গলোকষ্চ গচ্ছতি ॥” (ভারত ৩1৮৪ অঃ) 
তাত্রার্ঘ ক্লী) কাংন্য, কাসা, কীসাতে তাত্রের ভাগ অর্দেক আছে। 
তাস্ত্রাবতী (স্ত্রী) তাত্রমাধেয়ত্বেনান্তযন্ত তাত্র-মতুপ্‌ মন্ত ব, 
সংজ্ঞায়াং দীর্ঘঃ। নদীভেদ, এই নদী তাত্রের আকর। 
*ভাম্রবতী বেত্রবতী নগ্তন্তিতোইথ কৌশিকী।” 
(ভারত বনপ* ২২১ অঃ) 
তাআ্্রাশ্ান্‌ (পুং) তাত্রং অশ্ম কর্ধধা। পঞ্গারাগমণি। 
“তাত্রাশ্মরশ্িচ্ছুরিতৈনখাগ্রৈঃ।” (মাঘ) “তাত্রাশ্মানাং 
পদ্ময়াগানাং | ( মল্লিনাথ) 
তাম্িক (পুং) ভাঅং তংপাত্রাদিনিশ্বাণং কার্যাতেনাস্তান্ত 
তাত্রঠন্‌। ১ কংসকার, কাসারী। (জরি) তাত্রনির্টিত। 
“কার্ষাপণস্ত বিজেয়স্তাত্রিকঃ কার্ধিকঃ গণঃ 1৮ (মনু ৮১৩৩) 
তামিক। (ভ্ত্রী) তাম্রিক-টাপ্‌।১ গুপ্তা । ২ বাগ্তবিশেষ, মান 
রন্ধণাবাগ্ত। ( ভূরিপ্রৎ) 
তাত্রিমন্‌ (পুং) তাত্রস্ত ভাবঃ তাত্-ইমনিচ্‌ (বর্ণদূঢ়াদিভ্যং 
ব্য । পা ৫১১২৩) তামের ভাব। 
তাস্ত্রী (ত্ত্রী) তামন্ত বিকারঃ ইতি অণ্‌ ততো! ডীপ্‌। ১ বাস্ত- 
বিশেষ, পর্ধ্যায় মানরদ্ধ1, বিকারিক1। (ত্রিকা* ) ২ তারত- 
বর্ষীয় প্রাচীন ঘটিকাযন্ত্র। ইহা! সময়নির্ণয়ের জন্ত ব্যবহৃত 
হয়। অধুনা যুরোপীয় প্রুকৃু ও ওয়াচ” ঘড়ির বছুল 
গ্রচার সত্বেও ভারতবর্ষের বহ্প্রদেশে এই প্রাচীন ঘটিকা- 
যন্ত্রের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (মৃগ্ময়ী) 
তাআ্রোপজীবিন্‌ (ব্রি) তাত্রেণ উপলীবতি, তাত্র-উপ-জীব- 
ণিনি। ঘাহার! তাত্দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, কাংস্তকার | 
তাত্রৌষ্ঠ (পুং) তাত ইব ওষ্টে যস্ত বছুবী। যাহার অধর ও 
ওষ্ঠ রক্তবর্ণ। সমাস করিলে অকারের পর ওষ্ঠ শব্ধ থাকিলে 
ওষ শবের বিকল্পে অকারের লোপ হয়। তাত্র ওষ্ঠ তাস্রোষ্ঠ, 
ভাম্রোষ্ঠ, একন্থলে'অকারের লোপ অন্তন্থলে অকারের লোপ 
ন! হইয়! অ-ওকারে বৃদ্ধি কার হইল। (পাণিনি ) 
তাক্্য (লী) তাত্রন্ত ভাবঃ তাত্রস্যঞ। তাের ভাব । 
তায়ন (ক্লী) তায়-ভাবে লুট্‌। ১ বৃদ্ধি। ২ উত্তমগতি। 
তায়িক (পুং) তায়ে পালনে মুধুরিতি ঠঞ.।. দেশবিশেষ, 
তর্জিকদেশ। 
তায়ু (পুং) তায়-উন্‌। চৌর | (নিঘপ্ট,) 
“অপত্যে তায়বে। যথা নক্ষত্র! ।” ( খক্‌ ১৫৯২) . 
তায়ুশ ( পারসী ) তত যন্তরবিশেষ। ইহার অপর নাম মায়ুরী। 
এই যন্ত্র এস্রাজের অধন্নবন্তেদ মাত্র । কেবল ইহার খর্পরমূলে 
একটা কা্ঠাদিনির্শিত ময়ুরের সুগ্ীধমুখ যৌজিত-ধাকিতে 


১৭৪ 


তাঁরক' 


দেখা বায়। তজ্জন্ত ইহার সংস্কৃত নাম মাধুরী, পারত নাম 
ভাযু্শ। এই যন্ত্র অতিশয় আধুনিক। বঙ্গদেশস্থ বিষুপুরনিবাসী 
সেবারাম নামক জনৈক শিল্পী ইহার আবিষ্র্তা, এইকপ 
প্রবাদ আছে। (যন্ত্র ) র 
তাঁর (ক্লী) তার্যতে বিস্তার্ধ্যতে তৃ-ণিচছ অচ। ১ রৌপ্য। 
(পুং) তারয়তি শ্বজাপকান্‌ সংসারসমুদ্রাৎ তৃ-ণিচঅচ্‌। 
২ প্রণব, ওস্কার। 
“তারয়েদ্‌ যন্তবাভ্োধেঃ শ্বজপাসক্তমানসং। 
ততস্তার ইতি খ্যাতো যস্তং ব্রহ্মা ব্যলোকয়ৎ।” (কালী*৭২অ) 
যাহারা এই মন্ত্র জপ করে, তাহারা! ভবসংসার হইতে 
উত্তীর্ন হয়। ৩ বানরবিশেষ, ইনি রামচন্দ্রের একজন 
সেনাপতি । বৃহস্পতির অংশে ইহার জন্ম হয়। (রাঁমা*১।১৭স) 
৪ শুদ্ধমৌক্তিক। € মুক্তাবিশুদ্ধি। ৬ দেবীগ্রণব, কুর্চবীজ 
(হীং)। ৬ তারণ। ৭ মহাদেব ত্রিজগতের উদ্ধার করিয়! 
থাকেন এই জন্ত তাহার নাম তার। ৮ নক্ষত্র । ৯ অধ্যয়নরূপ 
গ্রথম গৌণসিদ্ধিভেদ, বিধিপুর্ববক গুরুমুখ হইতে বেদা- 
ধ্যয়ন করিয়। তাহাতে যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার নাম তার- 
সিদ্ধি, ইহা! গৌণ সিদ্ধি * | (তত্বকৌ* ) ১* বিষুঃ। 
*অশোকস্তারণত্তারঃ শূরঃ শৌ রির্জনেশ্বরঃ।” (ভা" অনু* ১৪৯ অঃ) 
১১ উচ্চশব । ১২ (ত্রি) উচ্চশবুক্ত | ১৩ স্ব,রিতকিরণ। 
১৪ নির্মল। দিকৃবাচক শব পরে থাকিলে তীর শব স্থানে 
তার হয়। ১৫ তীর। “দক্ষিণতারং দক্ষিণতীরমিত্যর্থঃ1% 
১৬ উচ্চৈংস্বর । ১৭ নেত্রকনীনিকা। *১৮ প্রণব (৩, শ্রী, 
স্বী) ( তন্ত্র" )। 
তারক (ক্লী) তারেণ কনীনিকয়া কায়তি ৫ক-ক। ১ চক্ষুঃ। 
দ্বার্থেকন্‌। (পুং) ২ নক্ষত্র । (ন্ত্রী)৩ চক্ষুর কনীনিকা। 
তারয়তি দৈত্যান্‌ তৃ-ণিচ্থ,ল্‌। ৪ দ্বাদশ মবস্তরীয় ইন্দরশ্র 
অন্ুরবিশেষ। এই অসুর ইন্দ্রকে অতিশয় উৎগীড়িত করিয়া- 
ছিল, পরে নারায়ণ নপুংসক হইয়! ইহান্কক বিনাশ করেন। 
“ধাতধামাচ তজ্রেন্ত্রম্তারকোনাম তদ্রিপুঃ ৷ 
হরিরনগুংসকে! তৃত্বা! ঘাতরিষ্যতি শঙ্কর ॥” ( গরুড়পু* ৮৭৫১) 
€ অপর অস্থরভেদ, তারকান্র। ৬ কর্ণ। ৭ভেলক। ৮ 
ছন্দোতেদ, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১৮ করিয়] অক্ষর থাকে। 
প্র্যধিকদশযতি নঁনৌয ভবেতাং ররৌ তারক11” (বৃত্র') 
এই ছন্দের ১৩শ অক্ষরে যতি। [ তারকাম্ুর দেখ । ] 
ক /উহং শব্দোহধায়নং ছংখবিধাতান্রয়ঃ হুহাৎপ্রাপ্ডিঃ। দানঞ সিদ্ধ- 
যোহক্টো সিদ্ধে; পূর্বোহহুশক্তিবিধঃ ৪” ( সাংখকা' ) 


পবধিবদ্গুরুমুগা দধ্যাত্মধিদ্যাং অক্ষরদ্বরপগ্রহণমধাকনং প্রথম- 
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তারকজিত (পুং) তারকং তারকাস্থ্রং জয়তি জি-কিপ্‌ তুগা- 
গমশ্চ। কার্তিকের, ইনি তারকানুরকে হত করিয়! ইন্রকে স্বর্গ 
সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করেন। [তারক ও কার্তিকের দেখ।] 
তারকতোঁড়ী, রাগবিশেষ। পঞ্চমবর্জিত ও কোমল খফভ- 
যুক্ত। বথ1--. 
“্ধনিসাখগম *।” (সংগীতরত্বা*) 
তারকতীর্থ (ক্লী) তারকং তীর্থং কর্মধা। তীর্থভেদ, গয়া- 
ভীর্থ, এই তীর্থে পিগ্ড দিলে সকলেই যুক্ত হয়। 
তারকব্রহ্ষ (ক্লী) তারকং সংসারসাগরপাঁরকারকং ব্রহ্ধ 
কর্ধধা॥। যড়ক্ষর মন্ত্রবিশেষ, «ও রামায় নমঃ”, পঞ্চক্রোণী 
কাশীতে মৃত্যু হইলে মহাদেব স্বয়ং এই মন্ত্র মৃতব্যক্তির কর্ণে 
প্রদান করেন এবং মুত ব্যক্তি ষড়ক্ষরমন্ত্রপ্রভাবে মোক্ষ 
প্রাপ্ত হয়। 
এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সকল মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই মন্ত্দ্বারা যাহারা 
ভক্তিপূর্বক উপাসনা করে, নিশ্চয়ই তাহাদের মুক্তি হ্য়। 
এই মন্ত্রগ্রভাবে সকল হঃখ নষ্ট হয় এবং ইহা পাপীদিগেরও 
মোক্ষগ্রদ। নিত্য এইমন্ত্র জপ করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। * 
তারকহিন্দোল- হিন্দোলের মত ঠাটু। “সা” বাদী, "্গ” 
সম্বাদী, ইহাতে তীব্রমধ্যম ব্যবহৃত হয়। 
যথাগ ম* ধনিসাখ। (সঙ্গীতর*) 
তারকাক্ষ (পুং) অস্থুরবিশেষ। তারকান্থরের জ্যেষ্ঠ পুক্র, 
তারকাক্ষ দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কমলাক্ষ 
ও বিছ্বাম্মালী নামে ছুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত অতি কঠোর 
তপ করিতে থাকে, ইহাদের তপে তুষ্ট হইয়া ব্রন্ধা! বরদান 
করিতে উদ্যত হইলে ইহার! প্রার্থনা করিল যে, আমরা সর্ধ- 
ভূতের অবধ্য হইব। কিন্তু ব্রদ্মা এই বর দিতে অস্বীরুত 
হইলেন। তাহাতে ইহারা প্রার্থনা করিল যে, আমর! পুরত্রয়ে 
বাম করিব ও সকলের পুত্য হইব। পরে ইহার ব্রহ্মার বরে 
পুরত্রয় লাভ করিল। ব্রহ্মার এইরূপ বর ছিল, যেইহার! 
পুরত্রয়ে আরোহণ করিয়৷ অপথে ব্রিভূবন পর্যটন করিয়া সহ 
বৎসরাস্তে কেবল একবার একত্র হইবে । সেই সময় যদি কেহ 


০ প্ৰড়ক্ষরং মহামন্ত্রং তারকং ব্রদ্মউচাতে। 

যে তূজন্তি চ মাং তক্ত্য। তেযাং মুক্তিরে্ন সংশয়ং। 

রামায় মম ইত্যেবম,চ্চার্ধা মন্ত্রমত্তমং। 

সর্জহঃথহরকৈতং পাপিনামপি ম.ক্তিঘং। 

ইমং মগ্তং জপরিতামষলত্বং ভবিষাসি। 

ভন্মাস্থিধারণাদ্যস্ত সম্ভ,তঙ্চাশুচিত্বয়ি ॥ 

ম,ম ধোন নিকর্ণযান্ত অর্থোদকনিবাসিদঃ। 

অহংনিশামি তে মন্ত্রং তারকং অদ্ধবাচকং ৪" (পদ্ঘণু711) 


ভাঁরকিত [৩৯৫ ] তারকার 


তারকিন্‌ (ব্রি) তারকাঃ লস্কর ইনি। ভারকাযুক্ত । 
তারকিনী (ভ্রী) তারকিন্‌ ভীপ্‌। নক্ষত্রঘুক্ত! রাত্রি । 
তাঁরকান্ুর (পুং) অস্থরবিশেষ | ইহার বিবরণ শিবপুরাণে 


এক বাণে এ পুরত্রয় ভেদ করিতে পারেন, তবে ইহাদের 
সৃতূযু হইবে। এ পুরত্রয়ের নির্মাত1 ময়দানব 1 উহার একটা 
বর্ণ, দ্বিভীয়টা রৌগ্য ও ভৃতীয়টা লৌহনির্শিভ। এ পুরতরয় 


ষথাক্রমে শ্বর্লেক, অন্তরীক্ষলোক ও মর্ত্যলোকে ছিল। তার- 
কাক্ষ খ্বর্থনির্ষিত পুরের অধিকারী । 

এঁ মময়ে তারকাক্ষের হরি নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক 
পু কঠোর তপ করিয়! প্রজাপতি ব্রঙ্গার নিকট এইক্নপ বর 
প্রার্থনা করে, 'আমি আমাদিগের পুরমধ্যে একটা বাণী গ্রস্তত 
করিব। এ বাপীজলে যে সকল অস্ত্র নিহত বীরগণকে নিক্ষেপ 
কর! যাইবে, তাহারা আপনার প্রসাঁদে পুনজ্জীবিত ও সমধিক 
বলশানী হইবে।” ব্র্গ! তথাস্ত বলিয়! প্রস্থান করিলেন। ক্রমে 
ইহারা অতিশয় বলদর্পিত হইয়া ত্রিভৃবনের পীড়া উপস্থিত 
করিতে লাগ্নিল। দেবগণ এই অস্থুরগ্রণ দ্বারা অশেষ প্রকারে 
উৎপীড়িত হুইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব সেই 
সময় সকল দেবতার বলার্ধ গ্রহ্ণপূর্ববক ত্রিপুর ভেদ করিয়া 
উহাদিগকে বিনাশ করেন। (ভা* কর্ণ ৩৫ অঃ) [ত্রিপুর দেখ ।] 
তারকাখ্য (পুং) তারকইতি আখ্যা যন্ত বহ্ব্রী। তারকাক্ষ। 
[ তারকাক্ষ দেখ।] 
ভারকাম্তক (পুং) অন্তয়তি ইতি অন্তকঃ তারকস্ত অস্তকঃ 
৬তৎ। কার্তিকেয়। 
তারকাদ্দি (পুং) তারক আদির্যহ্য । পাণিন্থাক্তগণ বিশেষ, 
সঞ্জাত অর্থে তারকাদির উত্তর ইতচ প্রত্যয় হয়। তারকা, 
পুষ্প, কর্ণক, মঞ্জরী, খজীষ, ক্ষণ, সুত্র, মুত্র, নিষ্ক,মণ, পুরীষ, 
উচ্চার, প্রচার, বিচার, কুড়ুল, কণ্টক, যুষল, মুকুল, কুসুম, 
কুতৃহল, স্তবক, কিদলয়, পল্লৰ, খওঁ, বেগ, নিদ্রা, মুদ্রা, 
বুভূক্ষা, ধেনুষ্য1, পিপাসা, শ্রন্থ!, অভ্র, পুলক, অঙ্গারক, বর্ণক, 
দ্রোহ, দোহ, সুখ, ছুঃখ। উৎকঠা, ভর, ব্যাধি, বর্ন, ব্রণ, 
গৌরব, শাস্ত্র, তরঙ্গ, তিলক, চন্দ্রক, অন্ধকার, গর্ব, মুকুর, 
হর্ষ, উৎকর্ষ, রণ, কুবলয়, গর্ধ, ক্ষুধূ, সীমন্ত, জর, গর, রোগ, 
রোমাঞ্চ, পণ্ড, কজ্জল, তৃষ্‌, কোরক, কল্লোল, স্থপুট, ঘল, 
কঞুক, হার, অনুর, শৈবাল, বকুল, শ্বত্র, আরাল, কলঙ্ক, 
কর্দম, কন্দল, মুচ্ছ1, অঙ্গার, হস্তক, প্রতিবিম্ব, বিদ্ব, তন্ত্র 
প্রত্যয়, দীক্ষা, গঞ্জ । (পাণিনি) আকুতিগণত্ব হেতু এই 
সকল শবের সাঘৃশ্তবাচক শবের উত্তরও হইবে। 


এইরূপ লিখিত আছে-_- 

এই অন্থুর তার নাষক অন্গুরের পুত্র । দেবতাঁদিগকে 
জন্ম করিবার নিমিত্ব তারক সহম্ বংমর সুদারুণ তপস্তা 
আরম্ভ করিল। কিন্তু তপস্তার ফল লাভ করিতে পারিল 
ন1। তখন ইহার মস্তক হইতে এক তেজ; নিঃস্যত হইল। সেই 
€তেজে দেবগণ দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ইন্দ্রকেও যেন কে 
টানিতে লাগিল। ইহাতে ইন্ত্রাদি দেবগণ সকলেই অতি- 
শয় ভীত হইলেন, দেবগণ মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন 
বোধ হয় অকালেই এই ব্রহ্ধাণ্ড লোঁপ হইবে। ব্রঙ্গা্ড রক্ষা 
করিবার জন্য দেবগণ সকলে প্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন 
এবং তাহাকে নমস্কর করিস্া তারকের তপোবৃত্তান্ত মিবে- 
ঘন করিলেন। ব্রহ্ধা দেবতাদ্দিগের আগ্রছে বরগ্রদান 
করিতে তারকের নিকট গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত 
হইয়। তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন । 

তারকান্তুর ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, ভগবন্। 
আপনি প্রসন্ন হইলে তাহার অনাধ্য কি থাকে, আপনি যদ্দি 
প্রসন্ন হইয়৷ থাকেন, তাহ! হইলে আমাকে ংটা বর প্রদান 
করুন। এই জগতে আমার তুল্য কেহ যেন বলবান্‌ না হয়। 
ধদি মরিতেই হয় তাহা হইলে যেন শিববীর্ধ্যসমুৎপন্ন পুত্রের 
অস্ত্রে মৃত্যু ঘটে। তারক ব্রন্ধার নিকট এই বর প্রার্থনা 
করিলে ব্রহ্মা “তথাস্ত' বলিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন । 
তারকের সেই তেৰঃ নিবৃত্ত হইল। 

তারক স্বালয়ে ফিরিয়া আপিল। সকল অন্থর মিলিত 
হইয়া তাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল এবং চারিদিকে 
আজ্ঞ! গ্রচার করিল, এ জগ্রতে আর কাহারও শাসন প্রচ- 
লিত হইবে না। ,তারক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াই অতি 
ছর্দান্ত হইয়া উঠিল। দেবতাদিগ্রকে অতিশয় নিপীড়িত 
করিতে লাগিল। তখন দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, কিম্পুরুষ 
গ্রভৃতি সকলেই বিলক্ষণ উৎপরীড়িত হইল। 

ইন্দ্রাদি দেবগণ নিগৃহীত হইয়া তাহাকে সন্ত করিবার 
নিমিত্ত প্রধান প্রধান রত্ব প্রদান করিতে লাগিলেন। 


ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ধর্ম রত্বদণ্ড, খধিগণ কামধুক্‌ ধেন্ু ও 
সমুদ্র রত্ব সকল প্রদান করিতে লাগিল। 

সুর্য ভীত হইয়। তাঁরকপুরে প্রথররূপে কিরণ প্রদান 
করিত না, চন্্র পূর্ণভাবেই ছুইপক্ষে উদ্দিত্ত হইত, বাঁমু অহ 
কুল হইয়া সর্বদ|। মন মন্দ বহিত। অরিতুবন ভারকের 


তারকাময় (পুং) শিব। 
সারকায়ণ (পুং) বিশ্বামিংজের পুত্রভেদ | (হরিব* ২৭ অ*) 


তারকারি (পুং) তারকাম্রের শক্র। 
তারকিত (ক্লী) তারক! সপ্াতা অন্ত তারকাধিত্বাৎ ইতচ্‌। 
নক্ষত্রযুক্ত, নক্ষ শোভিত । 


তারকার 


আজ্ঞার বশবর্তী হইয়াছিল। দেবগণ তাহার সেবা! করিত। 
খাষি'সকল তাহার দৌত্যকাধধ্য করিত। দেবতাদিগের যে 
হৃব্য কবা তারকানসুর নিজে গ্রহণ করিত । 

শেষে দেবগণ উতৎপীড়ন সহা করিতে ন৷ পারিয়া৷ একদিন 
সকলে মিলিত হইয়৷ ব্রহ্মার শরণাপর় হইলেন এবং ব্রহ্মাকে 
সকলের দুঃখ জাঙাইলেন। ব্রহ্ধা দেবগণকে কহিলেন, 
আমি তাহাকে মারিতে পারিব না। শিববীর্য্যোৎপন্ন পুত্র 
ব্যতীত তাহার মৃত্যু হইবে না। হিমালয়ের শিখরে 
মহাদেব তপস্তায় নিযুক্ত আছেন। পার্ধতী সখীদ্বয়ের সহিত 
তাহার পরিচর্যা করিতেছেন, তোমরা সকলে তথায় গমন 
করিয়া পার্বতীর সহিত মহাদেবের যাহাতে সহবাস হয়, 
তাহার চেষ্টা কর। মহাদেবের পুত্র ভিন্ন তারকবধের আর 
উপায় নাই। 

ইন্জা্দি দেবগণ রতির সহিত কন্দর্পকে লইয়! মহাদেবের 
তপোভঙ্গ করিতে হিমালয়ে গমন করিলেন। কনর্প 
তথায় উপস্থিত হইলে বসন্ত পুর্ণভাবে বিরাঁজ করিতে 
ল।গিল, মহাদেব অকালে বসস্তের আবির্ভাব দেখিয়া তপ- 
শ্চর্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন। 

এই সময় পার্বতী পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া শিবপুজার 
নিমিত্ত মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন। 

কন্দর্পের প্রভাবে পার্বতী বিকৃত ভাবাপন্ন হইলেন, 
মহাদেবেরও চিত্ববিকৃতি উপস্থিত হইল। 

এই সময় মহাদেব ক্ষণকাল বিচার করিয়া কহিলেন, 
“কি! আমি ঈশ্বর হইয়! পরস্ত্রীর অঙ্গ ম্পর্শ করিতে ইচ্ছুক, 
আমার এইরূপ চিত্ত বিকৃতি হইলে ক্ষুদ্রব্যক্তির কি ছৃষর্ম 
করিতে না পারে” এই বিবেচন। করিয়া মহাদেৰ দৃঢ় 
পয ্কবন্ধনে উপথিষ্ট হইয়া! তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। 

মহাদেব আসনবদ্ধ হইর়াও চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন 
না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কনার্প রতির 
সহিত তাহার তপোভঙ্গ করিতে অনতিদুরে অবস্থিত । ইহ! 
দেখিয়। মহাদেব যেমন ক্রোধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে অবলোকন 
করিলেন, অমনি কনর্প মহাদেবের নেত্রসমুত্ূত অগ্িদ্বার! 
ভন্দীভূত হইল। ্‌ 

মদনভন্ম হইলে মহাদেব তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন । 
পার্কাতীও নিজক়পের নিন্দা করিতে করিতে ফিরিলেন। 
পরে পার্বতী মহাদেবকে পতি পাইবার জহ কঠোর তপগ্ঠায় 
প্রবৃত্ত হইলেন'। অনেকদিন কঠোর তপশ্চর্য। করিয়া পার্বতী 
যহাদেবকে পতিরূপে গ্রাধ হইলেন। পরে বথাবিধি পার্বতীর 
' সহিত মহাদেবের বিবাহ হইল। বিবাহেক্গ পর অনেক দিন 


[ ৬৯৬ 1] 


তারকেশ্বর 


অতীত হইল, তথাচ আর শিববীর্যয সমুৎপন্ন পুত্র জন্মে ন1। 
দেবগণ পুনরায় ভীত হইলেন। মহাদেব ও পার্কাডী ত্রীড়ায় 
আসক্ত, তথায় কেহ গমন করিতে পারেন না । ক্রমে এদিকে 
ভারকাস্থরের পীড়ন অসহ বোধ হইতে লাগিল, দেবগণ 
কিংকর্তব্যবিমূ়ের ্তায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে 
অমি কপোতন্দপ ধারণ করিয্জ। মহাদেবের সমীপন্থ হইলেন, 
মহাদেব যেমন কপোতরূপধারী অগ্নিকে দেখিলেন, অমনি 
তাহাকে কহিলেন, হে কপটরপধারী কপোত, তুমি কে, 

এই শুক্রধারণ কর। এই কথা বলিয়। তাহাতে শুক্র 
নিক্ষেপ করিয়া ভোগ হইতে বিরত হইলেন, পরে সেই শুক্র 
হইতে কার্তিক জন্ম গ্রহণ করেন। [ কান্তিকেয় দেখ ।] 

কান্তিক জন্ম গ্রহণ করিলে দেবগণ তাহাকে সেনাপতি 
করিয়া তারকাস্থরের বধোদেশে শোণিতপুরে গমন 
করিলেন। 

এই পুরে তারকাম্থুরের সহিত অতি ঘোরতর যুদ্ধ হইতে 
লাগিল। দশদিন ধরিয়া অতি তুমুল সংগ্রাম হইল। এই 
দশ দিনের পর তারকান্তরের সৈম্ত সকল ক্ষীণ হইতে লাগিল, 
পরে কান্ডিকের স্ুুদারণ শরে তারকাস্থুর নিহত হইল। 
( শিবপু* ৯২* অঃ ও দেবীভাগবত ) 


তাঁরকেশ্বর (পুং) ত্ষধবিশেষ। প্রস্তত প্রপালী--পারা» 


গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, ছুরালভা, ষবক্ষার, গোক্ষুরবীজ, 
হরীতকী, এই সমুদয় সমভাগে লইয়া একত্র মর্দন করিয়া 
কুম্ড়ার জলে কুশাদি তৃণ পঞ্চমূলের কাথে ও গোক্ষুর রসে 
ভাবন! দিয়া মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিক করিবে। 

: মধুর সহিত মর্দীন করিয়া! সেবন করিবে । ওষধ সেবনাস্তে 
পক্ক যক্তডু্ধুর ফলচুর্ণ ২ তোলা, মধুসংযুক্ত করিয়া অবলেহ 
কর! কর্তব্য । পথ্য-_ছাগছ্দ্ধ চিনি ও ইক্ষুরস। ইহাতে মৃত্র- 


স্বচ্ছ, প্রশমিত হয়। ( ভৈষজ্যরত্রা*) 


অন্তবিধ__রসসিন্দুর, লৌহ, বঙ্গ, অত্র, প্রত্যেক সমভাগে 
মধুর সহিত ১ দিবন মর্দন করিয়া মাষা পরিমিত বটিকা! 
করিবে । অন্ুপান মধুসংযুক্ত পক যন্তডুম্বর চূর্ণ। ইহাতে 
বহুমূত্র নিবারিত হয়। ( ভৈষজ্যরত্বা* গ্রামেহাধিকার ) 

২ হুগলী জেলার অন্তর্গত পুণ্যস্থান। অক্ষাৎ ২২'৫৩উ, 
দ্রাঘি ৮৮৪ পুঃ। তারকেশ্বর লিঙ্গ ও তাহার মনিরের 
জন্ত এই স্থান অতি গ্রসিন্ধ। | 

কাঁলীঘাটে 'নকুলেশ্বরের যেমন উৎপত্তি, অনেকে 
তারকেশ্্রের উৎপত্তিও সেইরূপ বর্ণনা করিয়া খাকেন। 
কোন প্রাচীন পুরাণ ' অথবা তঙ্ত্রে ইহার বিবরণ , না 
খাকায় ইহা আধুনিক বলিয়া বোধ হয় তবেছই ভিন 


তারতম্য 


শত বর্ষ অপেক্ষা বে প্রাচীন, তাহাতে সঙ্গেহ নাই। ভবিষ্য 
বন্ষবণ্ডে (৭1৫৮) এই লিঙ্গের উল্লেখ আছে। 
তারকেস্বর রাঢ়বাসীর পরমভক্তির দেবতা । তাহার 
নিকট হত্যা দিয়া শত শত ছুঃসাধ্য রোগী আরোগ্য লাভ 
করিয়াছে। অনেক রাটঢ়বাসী এখনও বাবা তারকনাথের 
নামে ভীত হয়। শিবরাত্রিতে ও চড়ক সংক্রান্তির দিন 
এখানে মহ! ধূমধাম হইয়া থাকে, তাহাতে কখন কখন ৫০1৬০ 
হাজার যাত্রী উপস্থিত হয়। তারকনাথের বিলক্ষণ আয় 
আছে, তাহ! সমস্ত মহাস্ত উপভোগ করেন। 
পূর্বে অনেক লোকই তারকেশ্বর যাইবার সময়ে ছুর্দাস্ত 
দন্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইত। তাহাতে কত যাত্রী কত সময়ে 
কত কষ্ট ভোগ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্ত নাই। এখন 
তারকেশ্বরের পার্থে রেলষ্টেসন হওয়ায় সে কষ্ট ও ভয়দুর 
হইয়াছে । তারকেশ্বরের ধাত্রীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে। 
তারকোপনিষদ্‌ (ভ্ত্রী) উপনিষস্তেদ। 
তারক্ষিতি (পুং) তার। উচ্চ ক্ষিতির্যত্র । দেশভেদ, এই- 
দেশ পশ্চিম্দিকে ১৮।১৯।২০ নক্ষত্রে অবস্থিত । এইখানে 
নিম্বর্য]াদ শ্লেচ্ছদিগের বাস। (বৃহৎস* ১৪২১) 
তাঁরজ (পুং কী) ধাতবদ্রব্ভেদ | 
তারটা (স্ত্রী) [তারদী দেখ।] 
তারণ (পুং) তারত্যনেন লু । ১ তেলক। কর্তরিল্যু। 
২ বিষু। (ক্রি) ৩ তারয়িতা। ভাবে লুু। (ক্লী)৪ তারণ 
করণ। ৫ উদ্ধারণ, বিপদ হইতে উদ্ধারকরণ। ৬ ষষ্টি- 
ধবৎসরের অষ্টাদশবর্ষভেদ। এই তারণ বৎসরে অতিবৃষ্ট 
হয়, ধান্য গ্রভৃতি সকল শশ্য নষ্ট হয়। 
“অতিবৃষ্টিশ্চ জায়েত ধান্তস্তাথ গ্রপীড়নং। 
শহ্যং ভবতি সামান্তং তারণে সুরবন্দিতে ॥* (জ্যোতিস্তত্ব) 
চতুর্থ হুতাশনামক তৃতীয়বর্ষের নাম তারণ, ইহাতে অত্যন্ত 
বৃষ্টি হয়। (বৃহতস* ৮৩৫।) [.ষষ্টিনংবসর দেখ। ] 
তারণি (স্ত্রী) তাধ্যতে হনয়া তৃণিছ অন্ি। ১ নৌক1। 
তারণী (শ্রী) তারণি ডীপ্‌। কাশ্তপের পত্ধীভেদ, যাজোপ- 
যাজের মাতা। 
তারণেয় (গুং) তারণ্যাঃ অপত্যং ঠকৃ। তারণীর অপত্য। 
'*তারণেয়ো যুক্তরূপৌ ব্রাহ্গণাবৃষিসত্তমৌ ॥* 


(ভারত আ* ১৬৭ অ*) | 


তারতগুল (পুং) তারং মুক্তেব শুভ্রস্তগুলো বন্ত। ধবল যাব- 
নাল, শাদা দেধান। (য়াজনিং) 
তারতম্য (ব্লী) তরতময়োর্ডাবঃ তরতম-বাঞ্। নৃনাধিক), 


ইতরবিশেষ। 
দা 


[ ৬৯ ] 


তারমাক্ষিক 


শনির্ধনং নিধনমেতয়োর্ধায়ে স্তারতম্যবিধিমুগ্ধতেজস। 
বোধনায় বিধিন বিনির্দিতা রেফএব অয় বৈজয়ন্তিক1 1” 
(উত্তট ) 
তারতার (ক্লী) তারয়তীতি তারং ততপ্রকারঃ প্রকারে দ্বিত্বং। 
সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত গৌণ তৃতীয় সিদ্ধিভেদ । আগমের অবিরোধি 
তায় দ্বারা অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত তর্কদ্বারা আগমের অর্থ পরীক্ষা- 
পূর্ব্বক সংশয় ও. পূর্ববপক্ষ নিরাকরণ দ্বার! উত্তরপক্ষ বাবস্থাপন্‌ 
করাই মনন বলিয়! কথিত হইয়াছে, ইহা দ্বার! যে সিদ্ধিলাভ 
হয়, তাহার নাম তারতার। ইহা! গৌণ দিদ্ধি। * (তত্বকৌ) 
[ সিদ্ধি দেখ।] 
তাঁরদী (স্ত্রী) তরদী এব স্বার্থে অণ্-ততে। ভীব্‌। তরদীবৃক্ষ। 
( রাজনিৎ ) 
কোন কোন পুস্তকে তারটা এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়। 
তারনাথ (পুং) [ তারানাথ দেখ। ] 
তারনাদ (পুং) তারঃ নাদঃ কর্শাধা। উচ্চনাদ, উচ্চশব | 
তারপরম, মৃদঙ্গে ষে সকল পরম বাদত হয়, আলাপ বাদন- 
কালে ছেড়মংযোগে তারেও মেই সকল পরম বাঁদিত হয়। 
সেতারাদি যন্ত্রে এক প্রকার প্রণালীতে রাগাদির আলাপ 
বাদিত হইয়। থাকে, তাহাতে তালের নিতান্ত আবশ্যক দেখ! 
যায়। সেই গ্রণালীর বাদনকে তারপরম বলে। 
তারপুষ্প (পু তারং রজতমিব পুষ্পং যস্য। কুন্দবুক্ষ। (রাজনি*) 
তারমাক্ষিক (ক্লী) -তারং রূপামিব মাক্ষিকং। উপধাতু- 
ভেদ, এই ধাতু রজততুল্য, উপধাতু ৭টা, তাহার মধ্যে তার- 
মাক্ষিক রূপার উপধাতু, এই ধাতু রৌপ্য সদৃশ গুণযুক্ত। 
ইহাতে কিঞ্চিৎ রৌপ্য সংযুক্ত আছে বলিয়া ইহাকে তার- 
মাক্ষিক কহে। রৌপ্য অপেক্ষা অপ্রধানত। হেতু গুণেও কিছু 
খাট। তারমাক্ষিকে যে কেবল রৌপ্যের গুণ আছে, তাহা! 
নহে, অন্তান্ত দ্রব্য ইহাতে মিশ্রিত আছে বলিয়া অন্তান্ত 
গুণও ইহাতে আছে। বিশুদ্ধ তারমাক্ষিক কিঞ্চিৎ তিজ্ত- 
সংযুক্ত মধুররস, মধুর বিপাক, শুক্রবপ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিত- 
কারক) বস্তি বেদনা, কুষ্ঠ, পাও, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শ, 
শোথ, ক্ষয়, কও, ও ত্রিদদোষনাশক | অবিশুদ্ধ তারমাক্ষিক 
অবিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিকের ন্তায় মন্দাগ্লিঞজনক, অতিশয় বল- 
নাশক, ঝিষ্টস্তী, নেত্ররোগ, কুষ্ঠরোগ, গও্মালা ও ব্রণরোগোত- 
পাদক। এইজন্ত তারমাক্ষিক শোধন করা আবশ্তক। 


* “উচ্ত্তর্ক; আগমাবিয়োধন্তায়েদাগমার্থপরীক্ষণং সংশযপূর্ববপক্ষ- 
মিরাকরণেনো ত্বয়পক্ষব্যবস্থাপনং ভনিদং মননমাচক্ষতে আগ(মনঃ, স! 
তৃতীয় সিদ্ধিতত। রা রন,ডাতে” । (তত্বকৌ' ) 
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কাকরোল, মেষশৃঙ্গী ও গৌঁড়ানেবুর রসত্বারা এক দিন 
প্রথর রৌদ্রে ভাবনা দিলে তারমাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়৷ 
তারমাক্ষিক মারণ। কুলথ কলায়ের কাথ দ্বারা পেষণ 
করিয়া তৈল, তক্র অথব! ছাগমুত্র দ্বার! পুটপাক করিলে 
তারমাক্ষিক মারিত হয়। (ভাবগ্র*') অন্তমতে ওলের মধ্যে 
তারমাক্ষিক রাখিয়া! মুত্র, কাজি, তৈল, গোছুপ্ধ, কদলীরস, 
কুলখ কলায়ের কাথ ও কোদধান্তের কাথ ইহাদের শ্েদ দিয়া 
ক্ষার, অয্নবর্গ পঞ্চলবণ, তৈল ও দ্বৃতনহ তিনবার পুট দিলে 
বিশুদ্ধ হয়। জন্বীর নেবুর রলে স্বেদ দিয়া মেষশৃঙ্গী ও কদলী- 
রসে এক দিবস পাক করিলেও তারমাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়। 
তারমূল (ক্লী) স্থানতেদ। 
তারয়িতৃ (ব্রি) যে উদ্ধার করে। 
তারল (পুংক্লী) তরল এব অণ্‌। ১ তরল। ২ সন্তষ্ঠ। 
তারল্য (ক্লী) তরলন্ত ধর্মঃ। তরল বস্তুর ধর্খব। কঠিন ও তরল 
দ্রব্যে প্রভেদ। কঠিন দ্রব্যের কণ! সকল সহঞ্গে সঞ্চালিত হয় 
ন1। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাত, লৌহ, প্রস্তর, ইষ্টক প্রভৃতি কঠিন 
স্রব্যের এক দিকের কণ| সকলকে অন্ত দিকে লইয়া যাইতে 
পারা যায়না। কিন্তু জলাদি দ্রবোর অণু সকল অল্প বল 
প্রয়োগেই সঞ্চালিত হয় গুবং তাহাদ্িগের এক দিকের কণ! 
সকলকে অনায়াসেই অপর দিকে লইয়া যাইতে পার! যায়। 
যে গুণে জলাদি দ্রব দ্রব্যের অধুসকল সহজেই সধালিত 
ও প্রবাহিত হয়, তাহাকে তারলা কহে। এই গুণ 
থাকাতেই অলাদিকে তরল পদার্থ বলা য়ায়। 
দ্রব স্্রব্য মাত্রেই এই গুণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সকল দ্রব 
দ্রব্যে সমান পরিমাণ থাকে না। 
ঈথার নামক দ্রব প্রব্য অতিশয় তরল। ত্বত, মধু, গুড় 
প্রভৃতি দ্রব্যের তারল্য গুণ অতি অল্প, এমন কি সময়ে 
সময়ে তাহারা কঠিন ভাব ধারণ করে। 
আণবিক আকর্ষণ ও আণবিক বিকর্ষণের তারতম্যে 
জড় বসন্ত সকল কখন কঠিন, কখন তরল ও কখন বায়বীয় 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আণবিক ৰিকর্ষণের অপেক্ষ) আণবিক 
আকর্ষণের প্রভাব অধিক হইলে কাঠিন্তের সধশার হয় । উভ- 
য্বের পরাক্রম প্রায় সমান হইলে তারল্যের উৎপত্তি হয়। 
আর আকর্ষণ অপেক্ষা বিকর্ষণের বল তাদৃশ অধিক হইলে 
সকল বস্তই বাশাকার ধারণ করে। উষ্ণতার যত বৃদ্ধি 
হয়, বিকর্ষণের বলও তত অধিক হইয়! থাকে । এই নিমিত্বই 


তাপপ্রভাবে যাহার উপাদান বিপ্লিষ্ট হক্স না) উত্বপ্ত হইলে, 


তাদৃশ কঠিন বস্তু তরল ও তরলবস্্ বাষ্প হুইক্স! যায়। 
কঠিন বস্তর পরমাণু সকল আগধিক আকর্ষণ গুণে 


যেক়প দৃঢ়কূপে, আকৃষ্ট. হইয়! থাকে, তরল ও বাস্বীয় বন্তর 
পরমাণু সকল সেরূপ নছে। | 

কঠিন বন্বর পরয়াগু সকল নিবিড় কির 
সহজে বিচ্ছিন্ন হয় মা। কিস্ত তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের 
পরমাণু সকল বিরল বিনিবেশে সহজেই সঞ্চালিত হুইয়। 
থাকে । কঠিন পদার্থ নকল এক একপ্রকার নির্দিষ্ট আকৃতি 
বিশিষ্ট। কিন্তু তরল ও বায়বীয় পদার্থের কোন নির্দিষ্ট 
আকৃতি নাই। তাহাদিগকে যেরূপ পাত্রে রাখ। যায়, তাহার! 
সেইরূপ আকৃতি প্রাপ্ত হয়। 

তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের প্রতেদ। তরলদ্রব্যের পরমাণু 
সকল যেক্ধপ সহজেই সঞ্চালিত হয়। বায়বীয় দ্রব্যের অণু 
সকলও সেইরূপ অন্ন বলপ্রয়োগেই সঞ্চালিত হয়। কিন্তু 
বায়বীয় দ্রব্য সকল চাপপ্রভাবে যেরূপ সন্কুচিত হয়, তরল 
দ্রব্য সকলকে চাপদ্ধারা সেরূপ সঙ্কুচিত করিতে পার! যায় 
না। বায়বীয় দ্রব্য সকল যেরূপ আকুঞ্চনীয় তরল পদার্থ 
সকল সেইরূপ ছুরাকুঞ্চনীয়। তবে তরল বস্ত সকলযে 
একবারে অনাকুঞ্চনীয়, তাহ! নহে। পণার্থবিৎ পণ্ডিতগণ 
নানাবিধ পরীক্ষান্থার স্থির করিয়াছেন যে, সমধিক বল 
প্রয়োগ করিলে তরল দ্রব্যমাত্রই কিঞ্চিং কিঞ্চিত আকুষঞ্চিত 
হুয়। প্রতি ইঞ্চিতে সাড়ে সাত সের প্রমাণ চাপ প্রধুক্ত 
হইলে দশ লক্ষ ভাগ জলের আয়তন পাঁডভাগ কম পড়ে। 
চাপ অপহৃত হইলে জল ও জলবৎ পদার্থ সকল পুনরায় 
প্রসারিত হইয়া! পূর্ব আয়তন প্রাপ্ত হয়। অতঞৰ তরল 
বস্ত সকল স্থিতিষ্থাপক গুণসম্পন্ন” ইহা অবশ্ঠই স্বীকার 
করিতে হইবে । 

তরল পদার্থে চাপসঞ্চালনের নিয়ম । তরল বস্তুর এক 

ংশে চাপ প্রয়োগ করিলে সেই চাপ তাহার সকল দিকে 

সমভাগে সঞ্চালিত হয়। খৃষ্টীয় সধদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
পাস্কাল নামক একজন ্ুগ্রপিদ্ধ ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত তরল 
পদার্থের চাপসঞ্চালন সংক্রান্ত এই নিয়মটা আবিষ্কার করেন) 
এইজগ্ঠ এই নিয়মটা পাস্কালের নিয়ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 

জলাদির একদ্দিকে কোন চাপপ্রয়োগ্ন .করিলেই সেই 
চাঁপ তাহার সকল দিকে সমভাবে সঞ্চালিত হয় | ইহা! বিশিষ্ট 
পরীক্ষা দ্বায়! দেখান যাইতে পারে। | 

একটী পিচ্কারি সদৃশ বহুছিদ্রসম্পন্ন যন্ত্র জলপূর্ণ করিয়া 
যদি তাহার অর্গলটাকে বলপূর্বক তিতরে প্রবিষ্ট করিয়া 
দেওয়া যায়, তাহা! হইলে সকল ছিদ্র হইতেই জল নির্গত 
হয়। সকল দিকে চাপ সঞ্চালিত না হইলে মকল দিকের 
ছিত্র দিয়া কখনই জল নিঃস্ছত হইত ন1। 
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জলাদির এক অংশে চাপ প্রয়োগ করিলে ধর চাপ 
তাহার দর্ধাংশে সধালিত হইয়া! চাপপ্রযুক্ত অংশের সহিত 
সমায়তনসম্পন্ন অংশ সকলের উপর সমপরিমাণে ও" লগ্ব- 
ভাবে কার্যকারী হয়। তরল পদার্থের এক অংশে প্রযুক্ত 
চাপ সর্বাংশে সঞ্চালিত হয়। ইহা! পূর্বোক্ত পরীক্ষা দ্বার! 
প্রতিপর হুইয়াছে। 

তরল পদার্থের উৎক্ষেপক তাপ। তরল দ্রব্যের উপরিস্থিত 
অগুমকলের নিয়াভিমুখ অবক্ষেপক চাপে যেরূপ নিয়স্থ অণু 
কল আক্রান্ত, অণু সকলের উর্ধাভিমুখে উৎক্ষেপক চাপেও 
উপরিস্ত অণু সকল সেইরূপ উদ্ভাসিত। নিয়স্থ স্তর সৰলের 
উপরউপরিস্থ স্তর সকলের অবক্ষেপক চাপ এবং উরপার্রিস্থ স্তরের 
প্রতি নিয্নস্থ স্তরের উক্ষেপক চাপ সমান ৮ হঁহা নিয়পিখিত 
পরীক্ষ। দ্বার প্রদর্শন করা যাইতে পারে । কোন জলপুর্ণ পাত্র 
মধো উভগ্পমুখ অনাবদ্ধ একপ একটা নলাকার পাত্র নিমগ্ন 
করিলে নলের বাহিরে জল যত উন্নত, উহার ভিতরে ও ঠিক তত 
উন্নত হইয়া উঠিবে। ইহা বল! বাহুলামাত্র। কিন্তু এই নলটার 
নিয়দিকের মুখে ঠিক তাহার সমান করিয়া একথগ্ড পাতলা 
কাচ কি অভ্র লইয়া সেই কাচ বা অত্র দিয় এ মুখ আবদ্ধ 
করিয়া এক গাছি সথতা দিয়া এ কাচ কি অভ্র কি অভ্রথানি 
টানিয়। ধরিয়া! আস্তে আন্তে জলে ডুবাইয়। দেওয়া যায়, 
তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে সুতা গাছটা ছাড়িয়া দিলেও উহা 
পড়িক্না যাইবে না, জলের চাপে উদ্ভাসিত হইয়া থাকিবে । 
এখন যদি নলমধ্যে জল ঢালা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে 
যে, নলের ভিতরের জল যেমন বাহিরের জল অপেক্ষ। উচ্চ 
হইয়া! উঠিবে, অমনি উহ! পড়িয়া যাইবে। সুতরাং দৃষ্ট ছই- 
তেছে, নিয়দিকের মুখস্থিত কাচ কি অভ্রখানি যে বলে 
উদ্ভাসিত হয়, তাহ! উহার সমায়ত ও উহার পৃষ্ঠদেশ হইতে 
বহির্ভাথে জল যত উন্নত তত উন্নত, জলের ভারের সমান। 
অর্থাৎ উহার উপরে উর্ধ হইতেও যে চাপ উহার নিয়েও 
নিম্নদিক হইতে উর্ধদিকেও দেই চাপ অর্থাৎ জল মধ্যস্থিত 
যেকোন অগুটাকে ধর, তাহার উপর উৎক্ষেপক ও অব- 
ক্ষেপক চাপ সমান। ও 

সাম্যাবস্থায় তরল বস্তুর পৃষ্ঠদেশ সর্বত্র সমতল। 

কঠিন পদার্থের উপরিভাগ কোথাও উন্নত, কোথাও 
অবনত হইতে পারে, কিন্ত তরলদ্রবোর পৃষ্ঠদেশ সর্বত্রই 
সমান উচ্চ। কঠিনাবস্থায় আপবিক আকর্ষণ গুণে পরমাণু- 
গণ পরম্পরের.সহিত দৃঢ়ক্ূপে আৰ হইয়া থাকে। এই 
কারণ কোন কঠিন ভ্রব্যের অংশ বিশেষ কিঞিং উন্নত হইয়া 
উঠলেও মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়! নিয়ে পতিত হয় না! 
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তারা 


কিন্ত তরলাবস্থায় আণবিক আকর্ষণ তাদৃশ প্রবল ন! হও- 
যায় তরলবস্তর পরমাণু সকল সহজেই বিচলিত গু প্রবা- 
ছিত হইয়৷ সমতল ভাব ধারণ করে । 

কোন তরলবস্তর যদি কোন ভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত হুইয়! 
উঠে, তাহা হইলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে তাহাকে পুনরায় 
নিপতিত হইতে হয়। বাস্তবিক তরলপদার্থদিগের পৃষ্ঠদেশ 
স্বভাবতঃ সমোচ্চ। জল উচু নীচু হওনের কারণ মকলেই 
জ্ঞাত আছেন। 

ভূপৃষ্ঠে যেন্ধূপ কোথায় উন্নতগিরিশিখর, কোথাও ব! 
গভীর গহ্বর নয়নগোচর হয়, সাগরপৃষ্ঠে মেরূপ কিছুই 
দৃ্ট হয় না। যদ্দি কখন কোন কারণে সাগরবারির কোন 
স্থানে কিঞ্চিৎ উচ্চ হুইয়া' উঠে, তাহা! হুইলে সেই 
কারণের অসপ্ভাৰ হইলেই নিপতিত হইয়া সমতলভাব ধারণ 
করে। যদিও মহাসমুদ্রের যে ভাগে দৃষ্টিপাত করা যায়, 
সেইখানেই উহার পৃষ্ঠদেশ সমতল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু 
তাই বলিয়া! উহার সমগ্র পৃষ্ঠদেশ যে দর্পণাকার সমতল তাহ। 
নছে। উহার পৃষ্ঠদেশের প্রত্যেক বিন্দুটী পৃথিবীর কেন্দ্রের 
সহিত তুলনায় সমতল ভাবে অবস্থিত, কিন্তু ভূপুৃষটস্থ জল- 
রাশির পৃষ্ঠদেশের আকার বর্তলপৃষ্ঠের স্ায় গোল। ফলে 
যেখানে বহুদূর ব্যাপিয়! জল থাকে, সেখানে তাহার সমুগগায় 
পৃষ্ঠভাগের দর্পণাকার সমতল হওয়1 সম্ভব নহে। ২ তরলতা। 
৩ পাতলা । 


তারবাযু (পুং) তারঃ বায়ু কর্মধা। অত্যুচ্চ শব্দযুক্ত বাধু। 
তারবিমলা (স্ত্রী) তারং রূপ্যমিব বিমলা। উপধাতুবিশেষ, 


তারমাক্ষিক। | তারমাক্ষিক দেখ। ] 


তারশুদ্ধিকর (ক্রী) তারম্ত রজতঃ শুদ্ধিং করোতি ক-ট। সীনক 


সংযোগে রৌপ্য বিশুদ্ধ এবং রোপ্যমল সীনক দ্বার! দুর হয়। 


তারসার (পুং) উপৃনিষদ্তেদ। 
তারহার (পুং) তারনির্শিতোহারঃ মধ্যলো কর্ধধা। সুপ 


মুক্তাহার। 


তারা (ন্ত্রী) তারয়তি সংসারার্ণবাঁৎ ভক্তান্‌ তৃণিচ্‌ অচ্‌ টাপ্‌। 


১ বৌদ্ধদ্দিগের দেবত| বিশেষ । ২ বানররাজ বালীর পক্সী, 
ইনি স্থুসেন বানরের কন্তা, রামচন্ত্র সপ্ততাল তেদ করি! 
বালীকে বপন করেন। বালী নিহত হইলে শ্রীরামচঞ্জ্রের 
আদেশে তারা নুগ্রীবকে বিবাহ করে। ইহার পুত্রের নাম 
অঙ্গদ। (রাম।') প্রাতঃকালে উঠিয়া ইহার নাম শরণ 
করিলে সেই দিন মঙ্গল হয়। 

"অহল্যা দ্রৌপদী কুস্তী তার! মন্দোদরী তথা 

পঞ্চকস্ত। শ্ররেন্লিত্যং মহাপাতকনাশনং ॥” 


তার! 


কিন্তু প্রাতঃকালে ইহাদের নামশ্মরণের নিয়ম রঘুনম্দনের 
আক্কিকতন্বে নাই। 

৩ অশ্িন্যাদি নক্ষত্র, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোছিনী, 
মুগশিরা, আরা, পুনর্বন্, পুষা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ববফন্তনী, 
উত্তরকল্তূনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জোষ্টা, 
মূলা, পূর্ববাষাঢা, উত্তরাষাড়, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা পূর্ব 
ভাত্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, ফেবতী এই ২৭টা প্রধান তার! । 
[ খগোল শব্দ ৭__-৮ পৃষ্ঠা দেখ । ] 

অশ্বিনীর অশ্ব, ভরণীর যম, কৃত্তিকার দহন, রোহিণীর 
কমলঙস, মৃগশিরার শশি, আর্্রার শুলভূৎ, পুনর্ধস্র অদিতি, 
পুষ্যার জীব, অশ্লেষার ফণি, মঘার পিভৃগণ, পূর্বফস্তনীর 
যোমি, উত্তরফন্তনীর অর্ধ্যমা, হস্তার দিনকৃৎ, চিত্রার ত্বষ্া, 
স্বাতির পবন, বিশাখার শক্রান্ি, অনুরাধার মিত্র, জ্যেষ্ঠার 
শত্রু, মূলার নিখতি, পূর্ব্বাধাড়ায় তোয়, উত্তরাষাঢ়ীর বিশ্ব- 
বিরিধিৎ, শ্রবণার হরি, ধনিষ্ঠার বন্থু, শতভিষার বরুণ, পুর্ব্ব- 
ভাদ্রপদের মন্গৈকপাদ, উত্তরভাদ্রপদের অহিত্র্ধ এবং রেবতীর 
পুষ্য। অধিপতি । আরা, পুধ্যা, ধনিষ্ঠা, শতভিযা, শ্রবণা, 
রোহিনী, উত্তরধন্তুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ ইহার! 
উর্ধমূখ । মূলা, অগ্লেষ, কুত্তিক, বিশাখা, ভরণী, মঘা, পূর্নব- 
ফন্তুনী, পৃর্ববাধাঢ়া এবং পুর্ববভাদ্রপদ এই কয় নক্ষত্র অধোমুখ 
এবং অশ্বিনী, রেবতী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, পুনর্বন্থ, জোষ্ঠা, 
মুগশির৷ ও অন্্রাধ! এই কয়টা নক্ষত্রের নাম তির্য্যস্থুথ তাঁর । 
অশ্বিনী ও শতভিষ! অশ্বজাতি ; রেবতী ও ভরণী হস্ী; কৃত্তিক। 
অজ; রোহিণী ও মুগশিরা! সর্প; আরা, হন্তা ও শ্বাতি ব্যাস্ত; 
পুনর্বন্থ মেষ; পুষ্যা, অশ্লেষ! ও মঘা ইন্দুর; পূর্বফস্তনী ও 
চিন্র। মহিষ ) বিশাখা 'ও অনুরাধা হরিণ) জ্্টা কুকুর; মুলা 
ও শ্রবণ! বানর; পূর্বাধাঢ়। নকুল; ধনিষ্ঠ। পুর্ববভাদ্রপদ্দ ও 
উত্তরভাদ্রপদ সিংহজাতি। . 

মুগশিরা, হস্তা, স্বতি, শ্রবণ, পুষ্যা, রেবতী, অঙ্থুর। ধা, অখিনী 
ও পুনর্বননক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে দেবগণ; উত্তরফস্তুনী, 
উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাপ্রপদ, পূর্ব ফন্তুনী, পূর্বাষাঢা, পুর্ববভাত্্রপদ, 
রোহিণী, ভরণী ও আর্্রায় নরগণ এবং জ্যোষ্ঠা, মূলা, অগ্লেষা, 
কত্তিকা, শতভিষ।, চিত্রা, মা, ধনিষ্ঠ।'ও বিশাখায় রাক্ষসগণ হুয়। 
কোন শুভকারধ্য করিতে হইলেই চঞ্জ ও তারাশুদ্ধি দেখা 
আবশ্তক। বিশেষতঃ গুরুপক্ষে চন্ত্রণুদ্ধি ও কৃষপক্ষে 
তারাশুদ্ধি দেখিয়। কার্যয না করিলে নানাপ্রকার অমঙ্গল হয়। 
ভারাশুদ্ধি। যগ--জন্ম, সম্পং, বিপৎ্, ক্ষেস, গ্রত্যরি, সাধক, 
বধ, মিক্ 'ও অতিমিত্র এই ৯টা তারা, ইহাদের মধ্যে জন্ম, 
বিপৎ, গ্রত্যরি ও বধ বর্জনীর, এতস্তি্ন অন্য তাঁরা শুভকর। 


1. খত ] 


। তারা 


জন্মতাক্সায় বিবাদ, শ্রাঞ্জ, ভৈষজা, যাত্রা ও ক্ষৌরবর্দ 
নিষিদ্ধ । 
নিষিদ্ধ তারায় যাত্র! করিলে বন্ধন, কৃষিকাধ্যে শহ্যনাশ, 
ওঁষধ সেবনে মরণ, গৃহারস্ডে গৃহদাহ, ক্ষৌরে রোগোৎপন্তি, 
শ্রান্ধে অর্থনাশ, বিবাদে বুদ্ধি নষ্ট ও যুদ্ধে ভয় হয়। 
জন্মতারা হইতে গণন। করিতে হয়। চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি 
থাকিলে অন্ত সকল দোষ বিনষ্ট হয়। * 
[ বিশেষ বিবরণ লক্ষত্র দেখ। ] 
৪| দশমহাবিগ্ঠার প্রথমা বিগ্য1-_ 
“কালী তারা মহাবিস্1! ষোড়শী ভূবনেশ্বরী। 
ভৈরবী ছিন্নমস্ত! চ বিষ্তা ধূমাবতী তথ। ॥ 
বগল! সিদ্ধবিগ্তা। চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা | 
এত দশ মহাবিদ্ভ! সিদ্ধবিগ্ঠাঃ গ্রকীর্তিতাঃ ॥৮ (তন্ত্রসার ) 
কালী, তারা, ষোড়শী, তুবনেশ্বরী, ভৈববী, ছিন্নমস্তা, 
ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমল! এই দশ মহাবিগ্ঠা । 
সতী দক্ষষজ্ঞে যাইবার মময় মহাদেবের নিকট বারংবার 
অনুমতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেব কোনক্রমেই অনুমতি 
প্রদান করিলেন ন। তাহাতে সতী ক্রমে ক্রমে মহাদেবকে 
ভয় এরদর্শন করিবার নিমিত্ত এ দশরূপ ধারণ করিয়াছিলেন । 
পরে মহাদেব ইহাতে ভীত হইয়া সতীকে দক্ষালয়ে যাইবার 
অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। 
প্যত কন সতী শিব না দেন আদেশ। 
ক্রোধে সতী হইল। কালী ভয়ঙ্কর বেশ ॥ 
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইল! মুখ। 
তারারূপ ধরি সতী হুইলা সম্মুখ ॥ 
নীলবর্ণ। লোলজিহব। করালবদন)। 
সর্পবান্ধা উদ্ধ এক জটাবিভূষণ। ॥ 


ক "জন্মসম্পংবিপৎক্গেমপ্রত্যরি সাধকো বধ 

মিত্রং পরমমিআঞধ নবতারাঃ প্রকীর্তিতাঃ ৪. 

সর্থবমঙ্গলকর্পা।ণি ত্িধু জনগন কায়য়েখ। 
বিবাদশ্রান্ধতৈবঙগাবাত্রাক্ষোরা (পি বর্জয়েৎ॥ 

যাঁতায়াং পথিবদ্ধনং কৃবিধিধো দর্বন্ত মাশে! ভবে) 

তৈধজে মরণং তথ! মুনিমতং দাহে। গুহারস্তণে । 

ক্ষৌরে রোগসমাগষে| বহবিধং শ্রাস্ধেহখনাশত্দ]। 

বাদে বুক্ধিবিমাপনং বুধি ভয়ং গ্রাপ্ডোতায়ং জঙ্গতে ৮ 
পাপাখ্যাতু ত্রিবিধ। পঞ্চচতুর্দশ বিংশতিগ্রিযুত। | 
সিপ্ধিকলাবৃদ্ধিকরী বিনাশনংজাত্রনাৎ ফধিত1? 
তায়াচন্ত্রবলেপ্রাণ্ডে দোবাশ্চান্ডে বনি যে। | 
তে সর্ব ধিলকং বাতি সিংহং দৃই। গজ! ইব ৪" (জীগতিগগ,চাঃ) 


তাঁঃ! | 


অর্ধচন্ত্র পাচখানি শোভিত কপাল। 

ত্রিনয়ন লঙ্বোদর পরা বাধছাল ॥ 

নীলপন্ম থড্াা কাতি সমুওধর্পর | 

চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর ॥* 

(অন্নদাম* ২৯ অঃ) [ দশ মহাবিগ্ঠ! দেখ। ] 
প্রথমা তার!, দ্বিতীয়৷ মহাবিগ্ভা (শ্লোকে পকালী তার! 
মহাবিগ্ঠ1” ) এক্প নহে, কালী ও তার! ছুই আগা মহাবিষ্যা। 
তবে শ্লোকে কালী তার! নির্দিষ্ট হওয়ায় পর্য্যা় বোধক 
নহে, কালিক হইতেই তারার উৎপত্তি । 
“বিনিঃশহ্ুতায়। দেবাস্ত মাতঙ্গ্যাকায়তত্তদ। |” 
“ভিন্নাননিভা কৃষ্ণা 1৮ (কালিক। পু*) 

কথিত আছে, যে কৌধিকী কৃষ্ণবর্ণ হইয়া কালিকারূপ 
ধারণ করিয়াছিলেন, কালিকী সর্বময়ী, তার। বিশ্বময়ী 
ধরিব্ররূপিণী। 

“অর্থভেদান্‌ প্রবঙ্ষামি তারিণযাঃ সর্বসিদ্ধিদাং। 

যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবগুকস্ত'মাধকঃ। 

কবিতাং লভতে শ্ুদ্ধামনর্গীলবিজূপ্তিনীং। 

পাও্ডিত্যং দর্বশান্ত্রেধু ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ॥” (তন্ত্রসার) 

তার! সর্বসিদ্ধিদায়িনী, সাধক তারামন্ত্রা্দি জ্ঞাত হইলে 

অচিরে মুক্তি লাভ করে এবং অনর্গল কবিতা বলিবার 
শক্তি জন্মে, পর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাত করে এবং ধনাধিপতি 
হয়। [ দশমহাবিগ্কা। শবে বিশ্ুত বিবরণ দ্রষ্টব্য | ] 

৫ বৃহস্পতির স্ত্রী। এক দিন অঙ্গিরাতনয় 'চন্ত্র তারার 
অলোকসামান্ত রূপ দর্শন করিয়৷ তাহাকে হরণ করেন। 
বৃহস্পতি ইহা! অবগত হইয়। দেবতাদিগের নিকট বলিলেন। 
দেবগণ এই কথা শুনিয়৷ খযিগণের সহিত সমবেত হুইয়। 
চন্দ্রের নিকট তারাকে পুনঃ পুনঃ গ্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু ছুর্ব,দ্ধি মোমদেব কিছুতেই তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন 
না। তথন দেবাচারধ্য বৃহস্পতি নিতান্ত জুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। 
শুক্রঢার্ধ্য ইহার পশ্চাৎবন্তী হইলেন। মহাতেজ। রুত্র 
পুর্বে বৃহস্পতির পিতা অঙ্গিরার শিষ্য ছিলেন, তিনিও গুরু- 
পুজের প্রতি স্নেহ নিবন্ধন বৃহস্পতির পৃষ্ঠপোষক হইলেন। 
মহাত্ব। রুদ্রদেব ব্রহ্মশির নামক যে পরমান্ত্র দৈত্যগণ উদ্দেশে 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং যন্ারা দৈত্যগণের হশোরাশি 
একেবারে বিনষ্ট হইয়। যায়, সেই অতিভীবষণ আজগব শরা- 
সন ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তারার জন্ত এই 
যুদ্ধ আরম্ভ হইল বলিয়। ইহা! তারকাময় বলিয়া প্রখ্যাত 
হইল। এই দেবদানব-সমরে প্রভৃত লোকক্ষয় হইতে 
লাগিল। তখন দেবগণ অনন্ভোপায় হইয়া ব্রদ্মার শরণাপর় 
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৭৪১ |] 


তারাঞ্ষ 


হইলেন। অনস্তর দেবগণের প্রার্থনায় লোকপিতামহ ব্রহ্মা 
ছায়ং সমরভূমিতে আসিয়। শুক্রাচার্ধ্য ও শঙ্কর কদ্রদেবকে 
সাতবনা করিয়! যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন 
এবং তারাকে লইয়! বৃহ্স্পতিকে প্রদান করিলেন। তখন 
বৃহস্পতি তারাকে অন্তঃসত্বা দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমার 
ক্ষেত্রে অন্জনিত গর্ভধারণ করিতে পারিবে না। তার! 
স্বামীর বাক্যান্সারে তৎক্ষণাৎ গর্ভস্থ পুত্র দস্থ্যহস্তমকে 
প্রনব করিয়া শরন্তষ্বে নিক্ষেপ করিলেন। সগ্ভঃপ্রশ্ত 
কুমার শরস্তম্বে পতিত হইয়া জলন্ত পাবকের ন্ভায় দীপ্তি 
পাইতে লাগিল, ভাহার শরীরকাস্তিতে দেবগণ যেন তির- 
স্কত হইতে লাগিল। অনস্তর দ্েবগণ সংশয়াপন হ্ইয়! 
তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! সত্য করিয়া বল, 
এ পুজ্র মোমদেবের না বৃহস্পতির? দেবগণ জিজ্ঞাস! 
করিলেও তার! কিছু প্রত্াত্তর প্রদান করিলেন না। তখন 
অচিরজাত সেই দস্হস্তম স্বীয় জননী তারাকে শাপ প্রদানে 
উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাহাকে নিষেধ করিয়৷ পুনর্ধবার তারাকে 
নিজ্ঞাসা করিলেন, তারে ! তুমি সত্য করিয়া বল এ পুন্র 
কাহার ? তখন তার! ক্ৃতাঞ্জলিপুটে বর্দতা বিধাতাকে 
মুছ বচনে কহিলেন, “এই মহাত্মা! কুমার দন্থ্যহস্তম ভগবান 
সোমদেবের তনয় ।” এই কথ! শুনিয়। গ্রজাপতি সোমদেব 
দ্বীয়পুন্রকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার নাম বুধ রাখিলেন। 
এই বুধ অস্যাপি গগনাঙ্গণে চজ্জের প্রতিকুণ দিকে উদিত 
হইয়া থাকেন। 

সোমদেব এই পাপে সহসা রালক্মারোগে আক্রান্ত 
হইয়া! দিন দিন ক্ষীণমণ্ডল হইতে লাগিলেন। তখন চক্র 
ইহার শান্তির নিমিত্ত পিতার খরণাপন হন, মহাতপ! 
অত্রি ইহার পাপ শাস্তি করিয়া! দেন, পরে চন্দ্র পাপমুক্ত 
হইয়া পূর্বববৎ দীন্তিশালী ও পূর্ণমগুল হইয়। উঠিলেন। 

৫ অক্ষিমধ্য চক্ষুর তার! । পধ্যায়--বিশ্বিনী, কনীনিকা, 
তারকা । 

প্তারে জ্যোতিষি সংযোজ্য কি ঞ্িছুক্লময়েদ্ভূবৌ 1৮ 
(হটযোগপ্রদীৎ 81৩৭ ১ 
৬ বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধের স্ত্রী। ৭ এক জৈনশক্তি। 


তারাকুট (ক্লী) তারাণাং কুটং ৬তৎ। তারাবিষয়ককুটভেদ। 


বিবাহ বিষয়ে দম্পতীর শুভাগুভজ্ঞাপক কুটভেদ। বিবাহ 
বিষয়ে ইহাদ্বার। মঙ্গলামঙগলের বিষয় জান। যায়। 
[ বিশেষ বিবরণ বিবাহ ও নক্ষপ্্র দেখ।] 


তারাক্ষ (পু) নৈত্যত্েদ, তারকান্ুরের পুত্র, তারকাক্ষ । 


[ তারকাক্ষ দেখ।] 


তারানাথ তর্কবা6স্পতি 


তারাগঞ্জ, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাম । এখানে ধান্ত, 
পাট ও তামাকের ব্যবস! প্রধান। 

তারাগড়, ১ আজমীরের মৈরবারার অন্তর্গত একটা গিরিছ্র্গ। 
অক্ষা* ২১, ২৬* উঃ, দ্রাঘি* ৭৪*৪*১৪+পুঃ। আজমীরের 
দিকে শৈলশ্ঙ্গ ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর এই হূর্গ 
অবস্থিত। ইহার চারিদিকে ছুর্ভেগ্ঠ সান্ুমকল বেঞিত, পূর্বতন 
রাজগণ সকলেই এই দুর্ভেগ্য হুর্গে বাস করিতেন। রাঁধোন ও 
চৌহানের সহিত ধুদ্ধে ১২১৯ থুষ্টান্দে যেস্তানে সৈয়দ হোসেন 
প্রাণত্যাগ করেন, সেখানে তুঙ্গশূঙ্গের উপরে তাহারও একটা 
স্থন্দর মস্জিদ আছে। এখন নসিরাবাদের ইংরাজ সৈনিক 
পুরুষের! তারাগড়ে হাওয়! খাইতে আসেন। 

২ পঞ্লাবের নলাগড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিছুর্গ 
অক্ষা+ ৩১০১* উঃ, ড্রাঘি* ৭৬'৫পুঃ | শতদ্রনদীর বামধারে 
পর্বতশিরে অবস্থিত। ১৮১৪-১৫ থৃষ্টান্দে সমরকালে গোর্থা- 
সৈম্ত এই ছুর্গে থাকিয়া ইংরাঁজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। 

তারাচক্র (ক্লী) তারাণাং চক্রং ৬তৎ। তন্রোক্ত চক্রভেদ, 
এই চক্রদ্বার! দীক্ষণীয় মন্ত্রের শুভাগুত জানা যায় । 
[ নক্ষত্র ও দীক্ষা দেখ।] 
ত।রাচমন (ক্লী) তারায়াঃ আচমনং ৬তৎ। তারাপুজাবিষয়ক 
আচমন, তারাপুজায় এই আচমন করিতে হয়। [তার! দেখ ।] 
তাঁরা (ত্ত্রী) একটী বৈরাঙ্গ। (খক্প্রাতি” ১৭৪) 
তারাদেবী (ভ্ত্রী) ১ এক মহাবিগ্যা। [তার দেখ । ] 

২ হিমালয়ের গভীর-গহ্বর ও ভীষণদৃশ্ঠ একটা গিরিশৃর্গ । 

সিমলার নিকট বিস্যম[ন। 
তারাধিপ (পুং) তারাণাং অধিপঃ ৬তৎ। ১ চন্ত্র। তারায়।ঃ 
অধিপঃ। ২ শ্িব। ৩ বৃহস্পতি। ৪ বালি ও স্থগ্রীব বানর। 
৫ নক্ষত্রাবিপ, অশ্ি যম প্রভৃতি নক্ষব্রগণের অধিপতি । 
[ তারা দেখ ।] 
তারাধীশ (পুং) তারায়াঃ অদীশঃ ৬তৎ। [ তারাধিপ দেখ ] 
তারানগর, বরদ প্রদেশের অন্র্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। 
(ভণ" ব্রন্ধধ* ১৯৪০ ) 

তারানাথ (পুং) তারাণাং নাথঃ। ১চন্দ্র। ২ তিব্বতের 
একজন খ্যাত বৌদ্দপঞ্ডিত। ইনি থুষ্টীয় ১৭শ শতান্দে এক- 
খানি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনা! করেন) ভারতীয় পুরাবিদ্গণ 
তাহার বড় আদর করেন। 

তারানাথ তর্কবাচস্পতি, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বর্ধমান- 
জেলার অন্তঃপাতী কাল্ন! গ্রামে ১৮১২ খৃষ্টান্ে ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। বাল্যকাল হইতেই ইহার বিগ্যাশিক্ষায় প্রগাঢ় 

_ জন্রাগ ছিল। ইনি অল্প দিন মধ্যেই তৎকাল-গ্রচলিত সংস্কত 


[৭২ ]ু 


তারাপতি 


গ্রন্থ সকল অধায়ন করিয়াই সংস্কত কলেজে প্রবেশ করেন। 
সংস্কৃত কলেজে ইনি বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত ৬ বর 
কাল অধ্যয়ন করিয়া এই স্থানের সর্ধেচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে কাশীতে গমন 
করিয়! কিছুদিন বেদান্তার্দি শাস্ত্র সম্যক্রূপে অধ্যয়ন করেন। 
ইনি নিক্রগ্রামে (কাল্ন।) টোল করিয়া! অনেক ছাত্রকে অন্ন- 
দান করিয়! তাহার্দিগকে বিগ্তাশিক্ষা! দিতেন । সেই সময় 
ইনি কাহারও প্রতিগ্রহ করিতেন না, নিজে ব্যবসা করিয়া 
যে উপন্বত্ব পাইতেন, তাহাদ্বারা আপনার সংসারথরচ ও 
ছাত্রদিগের ব্যয় নির্বাহ করিতেন। 
ইনি নেপাল হইতে শালকাষ্ঠ আনাইয়] বিক্রয় করিতেন, 
চাউল, বস্ত্র, শাল, চাষ প্রভৃতি তাহার ব্যবসায়ের অন্তভূতি 
ছিল। পরে সংস্কৃত কলেঙ্জের ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যা- 
পকের পদ শুষ্ত হইলে ঈশ্বরচন্ত্র-বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের আগ্রহে 
সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদে 
নিযুক্ত হন। এই সময়'হইতে ইনি প্রতিগ্রহ করিতে আরন্ত 
করেন। এই সময় কলেজের কার্ষ্যে অধিক সময় ব্যয়িত হইত, 
বাবসার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না। বিস্প্ 
টাকার শাল কীটদষ্ট হইয়৷ অনেক টাকা দায়ী হইয়! পড়েন। 
ইহ।র'এই দেনার সংবাদ পাইয়। সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ 
শ্রীযুক্ত কাউয়েল সাছেব তীহ।কে প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সকল 
মুদ্রিত করিয়! প্রচার করিবার পরামর্শ দেন। ইনি তাহার 
গরামশানুমারে পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতে আরস্ত 
করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে দেনা শোধ দিয়া বিশেষ 
লাভবান হইলেন। পরে ইনি শব্ধকল্পদ্রমের আদশে প্রতি- 
শন্দের ঝুৎপন্তির সহিত “বাচম্পতা” নামে এক বৃহৎ অভিধান 
সম্কলন করেন। এই অভিধান সংস্কৃত সাহিত্যভাগারে এক 
অত্যুজ্জল রত্রস্বর্ূপ, এই অভিধানে সকল শাস্ত্রের কথ। আছে। 
ইহার মুদ্রাঙ্কনে গ্রায় ৮০***২ টাকা ও ১২ বৎসর সময় 
ব্যয়িত হয়। 
ইনি বাচন্পত্য ব্যতীত শবস্তোমমহানিধি (অভিধান ), 
তব্বকৌমুদীর টাকা, পাণিনির মরল। টীকা, ধাতুরপাদর্শ প্রভৃতি 
অনেক সংস্কৃত পুস্তক লিথিয়াছেন এবং অনেক প্রাচীন 
সংস্কত অনেক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া জন সাধারণের বিশেষ 
উপকার পাধন করিয়াছেন। কাশীধামে ইহার মুহ্যু হয়। 
তারাপতি (পুং) তারাণাং পতিঃ ৬তৎ। [তারাধিগ দেখ। | 
১চন্ত্র। ২বৃহল্পতি। ৩শিব। ও৪বালি। ৫ন্ুগ্রীব। 
৬ খুষটায় ১৮শ শতান্সীর এক জন বিখ্যাত ছিদ্দি কবি, ইনি 
আদিরসঘটিত অনেক কবিত। লিখিয়াছেন। 


ভারাম্বগ 


তারাপথ (পুং) তারাণাং পন্থ।; ৬তৎ, অচ্‌ ধগাপাস্তঃ। আকাশ। 
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তারাবর্তী 


তারারি (পুং) তারাণাং অরিঃ ৬তৎ। বিটুম।ক্ষিক উপধাতুভেদ। 


তারাপীড় (পুং) তারাণাং আপীড়ঃ ভূষণমিব ৬তৎ। ১চন্ত্র। তারাবতী ভ্রী) চত্ত্রশেখর রাজার পত্ধী। আর্ধ্যাবর্তের অন্তর্গত 


(ত্রিকা') ২ চক্ত্রাবলোকের পুত্র, অধোধ্যার এক রাজ।। ইহার 
পুজের নাম চন্ত্রগিরি। ( মৎস্তপু* ) ও কাশ্শীরের এক বিখ্যাত 
রাদা। [কাশীর দেখ।] 
তরাপুর, ১ বোদ্বাই প্রদেশের খম্বাংরাজোর একটা নগর । 
থশ্বং (কাম্বে) নগর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। 
২ থান জ্েলাস্থ একটা বন্দর। অক্ষ/* ১৯* ৫*উঃ) দ্রাঘি' 
৭২, ৪২৩০পঃ। তারাপুর খাড়ীর দক্ষিণধারে বৈসর ট্েস- 
নের ৩ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবন্থিত। থাঁড়ীর উত্তরধার 
তারাপুরছিচ্নী নামে খ্যাত। এখানে লক্ষাধিক টাকার 
কারবার হন়। 
তারাপ্রমাণ (ক্রী) তারাণাং প্রমাণং ৬তৎ। অশিনী প্রভৃতি 
নক্ষত্রের শ্বরূপ-নিরূপক সংখ্যাবিশেষ, বৃহত্দংহিতায় এই 
সংখ্যার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে--শিখি ৩, গুণ ৩, রদ ৬, 
ইন্দ্রিয় ৫, অনল 2, শশী ১১ বিষয় ৫, গুণ ৩, খতু ৬, পঞ্চ 
৫, বন্থু ৮, পক্ষ ২, এক ১১ চক্র ১, ভূত ১৪, অর্ণৰ ৪, 
অগ্সি ৩, রুদ্র ১১, অশ্বি ১, বন্থ'৮, দহন ৩, শত ১০* এবং 
দ্বত্রিংশৎ ৩২, ইহা! তারক] পরিমাণ । অশ্বিনী আদি করিয়! 
নক্ষত্রের সহিত পূর্নাপিখিত তারাসংযুক্ত আছে! ইহাদদিগের 
ফল তারার সংখ্যম্ুমারে হইয়া থাকে । (বৃহংসংহিতা। ৮৯ম*) 
তারাভ (পুং) নারদ। (নিঘণ্ট,পগ্র*) 
তারাভূষ! ভর! তারা তৃষ। ভূবণং যস্তঃ বহুত্রী। রাত্রি। (রাজনি*) 
তারাত্র (পুং) তারঃ নির্মলঃ অভ্রোমেঘইব শুভ্র্থাং। কপূর । 
তারামগুল (ক্রী) তারাণাং মৌক্তিকানাং মগ্ডলং যত্র। 
১ ঈশ্বরমগুলভেদ, দেবমন্দিরবিশেষ। তারাণাং মগুলং ৬তৎ। 
২ নক্ষত্রম গুল। 
তারামণ্ডর গুড় (পুং) ওধধবিশেষ। প্রস্তত গ্রণালী- 
শুন্ধমণ্ডর ৯ পল, গোমুত্র ১৮ পল, গুড় ৯ পল, গ্রক্ষেপা্থ 
বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই; ত্রিফলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ১ পল, মৃদু- 
অন্নিতে অল্নে অল্পে পাক করিয়া পিণীভূত হইলে দ্গিপ্ভাণ্ডে 
রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা ভোজনের পুর্বে, মধ্যে ও অস্ত 
সেবনীয়। ইহাতে পিত্তশুপ, কামলা, পাওুরোগ, শোথ, 
মন্দামি, অর্শ, গ্রহণী, গুলোদর প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। 
( ভৈষজ্যরত্বা* শৃলাধি* ) 
তারাময়ী (ত্ত্রী) তারায়াঃ দ্বরূপা! স্বর্ধগে ময়টু। তারাম্বরূপ। 
তারাম্বগ (পুং) তারারূপঃ মৃগঃ মৃগশিরঃ। মৃগশিরানক্ষত্র। 
“অন্বধাবন্‌ মৃগং রামে। রদ্রস্তারামৃগং যথা ।” 
(ভারত বনপ* ২৭৭ অং) 


ভোগবতী নগরীতে ইঙ্গাকুবংশীয় ককুৎস্থ নামে এক নরপতি 
ছিলেন। ভর্গদেবের কন্ত! মনোন্মাথিনীকে ইনি বিবাহ করেন। 
ইহার ক্রমাধয়ে ১০ শত গুজ্র হয়। কিন্তু একটাও কন্তা ন। 
হওয়ায় ককুৎস্থপন্ধী কন্ঠাকামনায় চঙ্ডিকার আরাধনা করেন। 
তিন বৎসর পরে চণ্ডিক। সন্ষ্ট হইয়! স্বপ্নে তাহাকে এই বর 
প্রদান করেন, 'দ্রীলক্ষণম্পন্না সার্তৌম রাজার স্ত্রী এবং 
নক্ষত্রমালাযুক্তা তোমার একটা কন্তা হইবে। কালক্রমে 
মনোন্মাথিনা অনামান্স্থন্দবী একটা কন্যা প্রসব করেন। 
দেখতার বরে এই কন্তার স্বাভাবিক তার চিহ্ন আছে বলির! 
পিতা ঘথাকালে তাহার নাম তারাবতী রাখিলেন। তারাবহীর 
যৌবনকাল উপস্থিত দেখিয়া তাহার পিতা বৈশাখমাসের 
গ্রারস্তে বৃদ্ধচন্দ্রে ও শুভদিনে স্বরঘ্বরসভ। করিয়! চারিদিকে 
দৃত €্রেরণ করিলেন। রাঁছন্বর্গ এই স্বয়ন্বর বৃত্তান্ত অবগত 
হইয়া সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পৌষ্তনর 
চন্ত্রশেখররাজ ও নাঁনালস্কারে ভূষিত হইয়া! স্বয়ন্বরস্থলে আগমন 
করিয়াছিলেন। 

তারাব্তী স্বয়স্বর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চণ্ডিকার মন্দিরে 
গিয়া দেবী কালিকার আরাধনা! করেন। চগ্ডিক! গ্রীত 
হইয়। তাহাকে বলেন, চন্্রশেখর নাঁমে মহেশ্বরাবতার পৌম্ু- 
তনয় মনোহর রূপসম্পন্ন । তাহাকেই তুমি বরমাল্য প্রদান 
কর। তারাবতী কাবিকার এই আদেশ শুনিয়া স্বয়গ্বরস্থপে 
চন্দ্রশেথরকেই বরমাল্য প্রদান করেন। 

পরে চন্দ্রশেখর পত্বী তারাবতীর সহিত নিজ রাজধানীতে 
গমন করেন। ককুংস্থের চিত্রাঙ্গদা নামে অপর তনয়া ব্ূপে 
তারাবতীর দমন, ভিনি স্বয়ং দ!সীদিগের অবীশ্বরী হইয়! জোট 
ভগিনী তারাবতীর সহিত গমন করিয়াছিলেন। ইনি উর্ধশীর 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে একদ! মহষি 'মষ্টাবক্রকে 
বাঙ্গ করায় তাহার শাপে ইনি তারাবতীর দাসী:হইয়াছিলেন। 
মহারাঙ্গ চন্দ্রশেখর দৃপ্বতী নদীতীরে করবীরপুর নামে এক 
নগর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেইথানে ইহারা বহুদিন 
সুখে বাস করেন। একদিন তারাবী দষদ্বতী নদীতে 
নান করিতেছিলেন, এমন ময় কপোত নামে এক খবি, 
ইহাকে দেখিয়া কামগীড়িত হন। এই খষি প্রাণিবধের 
আশঙ্কায় কপোতশরীর ধারণ করিয়। বিচরণ করিতেন, এই 
জন্ত মুনির নাম কপোত হইয়াছিল । 

কগপোত অত্যন্ত কামাতুর হুইয়। ইহার নিকট সস্তোগাতি- 
লাষ গ্রকাঁশ ফয়েন। তারাবতী ভীত হুইয়! মুনিকে প্রণাম 
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করিয়া কহিলেন, 'আমি চন্দ্রশেখরের পত্ী, আমার নাম 
তারাবতী, আমি কি করিয়া সতীত্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিতে 
পারি।' মহধি কহিলেন, ভয় পাইওন। আমি তোমাতে সর্ব- 
লক্ষণসম্পন্ন মহাবলশালী পুত্রতয় উৎপন্ন করিব এবং তুমি 
আমার বাক্য ন। গুনিলে শাপদ্বার। তোমাদিগকে ভন্ম করিয়। 
দিব। তারাবতী মুনিকে কহিলেন, 'আপনি কিছুকাল অপেক্ষা 
করুন? এই বলিয়! তারাবতী গৃহে গমন করিয়া ভগিনী 
চিত্রঙ্গদাকে কহিলেন, তুমি আমার তুল্য ক্ূপবতী, তুমি 
ভিন্ন অন্ত এবিপদ হুইতে রক্ষার উপান্ধ নাই, চিত্রাঙ্গদ। 
কিয়ংকাল মৌনভাবে থাকিয়! তারাবতীর আদেশে মুনির 
নিকট গমন করেন। 

চিত্রাঙ্গদার অনুঢাবস্থায় কপৌত মুনির ওুরসে স্থবর্চা ও 
তুম্থুক নামে ছুই পুত্র হয়। এইরূপে চিত্রাঙ্গদা কপোত 
মুনিরনিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর একদিন 
তারাবতী এ দৃদ্ধতী নদীতে শ্নান করিতেছিলেন। এমন 
সময় এ মুনি চিত্রাঙ্গদাকে পিজ্ঞ।সা' করিলেন, “এ অলোক" 
সামান্তা সুন্দরী কে? তথন চিত্রাঙ্গদা সভয়ে কহিলেন, ইনি 
চন্ত্রশেখর পত্ঠী তারাবতী, আমার জোষ্ঠা ভগিনী, পুনর্বার 
এই নদীতে ন্নান করিতে আপিয়াছেন, আপনি ইহাকে ক্ষম! 
করুন।” কপোত চিত্রাঙগদার নিকট তারাবতীর প্রতারণ! 
জানিতে পারিয়া অত্যন্ত কোপপরবশ হইলেন এবং তাহার 
নিকট গমন করিয়া কহিলেন, তারাবতি! তুই আমাকে 
প্রতারণা করিয়াছিসৃ, ইহার ফল ভোগ কর। আমার শাপে 
বীভৎসবেশধারী বিরূপ ধনহীন নরকপাললোতী বৃদ্ধ কোন 
ব্ক্তি তোকে হঠাৎ গ্রহণ করিবে এবং এক বওসর মধ্যে 
তোর গর্তে সস্ত ছুইটী পুন উৎপন্ন হইবে। খন তারাবতী 
ধাষির শাপ বাক্য গুনিয়। কহিলেন, আমি যদি বাস্তবিক 
সতী হই এবং আমার মাতা যদি আমাকে চঙ্ডিকা আরাধন! 
করিয়া! প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহ! হইলে নিশ্চয় জানিবেন, 
দেবত। ভিন্ন আমায্র কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। 

এই কথা বলিয়া তারাবতী নিজ্রগৃছে গ্রত্যাগত হই 
চন্ত্রশেখরের নিকট মুনির শাপবৃত্বাস্ত বর্ণন করিলেন। রাজ। 
'চন্ত্রশেখর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সর্বদাই তারাবত্তীর নিকটেই 
থাকিতেন। এক দিন ক্ষণকাল চন্দ্রশেখর নিকটে ছিলেন 
না; তারাবতী তদগতচিত্তে চন্দ্রশেখরের ধ্যানে নিযুক ছিলেন। 
এমন সময় মহাদেব পার্ধতীকে কছিলেন, “হে পার্বতি ! 
তুনি এই তাঁরাবতীর শরীরে প্রবিষ্ট হও, আমি উহ্থাতে 
উপপত হুইয়! মুনির শাপমোচল করি। তাঁরাবতী তোমারই 
'অংশ। ইহার গর্ভে তৃঙ্গী ও মহাকাল উৎপন্ন হইয়া তোমার 


[৭৪ ] 
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শাপ হইতে মুক্ত হইবে, পরে পার্বতী তারাবতীর শরীরে 
প্রবেশ করিলেন। মহাদেব তারাবতীকে মুগ্ধ করিয়া অস্থি- 
মাল্যধারী বীভৎসবেশ ছুর্গন্ধদেহ জরাজীর্ণ ও অতি বিরূপ 
শরীর ধারণ করিয়া তারাবতীতে উপগত হইলেন । 

সেই সময়ই তারাবতীর গর্তে বাঁনরমূখ ছুইটা পুত্র উৎ- 
পর্ন হইল। পুত্র উৎপর হইলেই পার্ধতী তারাবতীর দেহ 
হইতে বাহির হইলেন। 

তখন মোহ দূর হইল। তখন তারাবতী সন্দুখে বীভৎস- 
বেশধারী মহাদেব ও সদ্যোজাত বানরমুখ দুইটা পুজ্জকে অব- 
লোকন করিয়৷ অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন এবং আপনাকে শর্ট 
বিবেচনা! করিয়া নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন । এমন 
সময় চন্দ্রশেখর তথায় উপস্থিত হইয়। তারাবতীকে এই অবস্থায় 
দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত চিন্তে বিলপ করিতে লাগিলেন। 
এমন সময় আকাশবাণী হইল, রাজন্‌ ! তারাবতীর প্রতি 
কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না, সত্য সত্যই মহাদেব আপনার 
ভার্যযার নিকট. আসিয়াছিলেন, এই ছৃইটা পুক্র মহাদেবের । 
আপনি ইহাঁদিগকে রক্া করুন। ইহার আমূল বৃত্তান্ত 
নারদের নিকট অবগত হইতে পারিবেন | এক দিন নারদ 
চন্ত্রশেথরের গৃহে উপস্থিত হইয়৷ তারাবতী ও চন্ত্রশেখরকে 
কহিলেন, "রাজন্‌! মহাদেব মাধিত্রীর শাপে পার্ধতীকে এই 
দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া ইহাতে উপগত হইয়াছিলেন, 
আপনি ইহাকে ত্র বিবেচনা করিবেন না! এবং আপনিও স্বয়ং 
মহাদেব এবং তারাবতীও সাক্ষাৎ পার্বতী, এখন আপনাতে 
শিবত্ব অনুভব করুন| 

নারদ এই কথ! বলিবানাত্র, চন্ত্রশেখর আপনাতে শিবত্ব 
ও তারাবতী সাক্ষাৎ পার্ধতী বলিয়া! জানিতে গারিলেন। 
পুর্বকালে বিষ্ণমায়া আপনাদিগের ছইজনকে মনুষ্য যোনিতে 
মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সেই হেতু মনুষ্য শরীরদ্বারা আপনার 
শিবত্ব আপনি অনুভব করিতে পারেন নাই। এইক্পে 
তাহাদের সকল সন্দেহ দূর হইল। তারাবভীর গর্তদন্তৃত 
চন্দ্রশেখরের তিনটা পুর জন্মে, জ্যেষ্ঠের নাম উপরিচর, 
মধ্যমের নাম দমন ও কনিষ্ঠের নাম অলর্ক। তারাবতীর গর্ভে 
বেতাল ও ভৈরব মহাদেবের সদ্যোজাত ছুইটী সন্তান। 
সমুদয়ে তারাবতীর ৫ পুত্র। পরে পতি-পত্ধী উভয়েই মনুষ্াদেহ 
পরিত্যাগ করিয়া শিব ও গৌরীতে মিলিত হইলেন। 
(কালিকাপু* ৪৮-৫৩ অ") ২ কাঁঞ্চনপুররাজ ধর্শধ্বঞ্জের পত্ধী। 


তারাবর্ধ (ক্লী) তারাপতন। ( অদ্ভুত) 
তারাৰলী (ত্ত্রী) মণিভ্র বক্ষের কন্$। 
তারাবাই, বেদননূরের বিখ্যাত . বীরবাঙা। 


বেদনুরের 
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সোলাঙ্কীরাদ রাও স্থরতানের কন্ত!। অনহলবাড়ের প্রসিদ্ধ 
বলহরাবংশে স্থুরতানের জন্ম । 

স্থরতানের পৃর্বপুরুষগণ কিছুকাল তোস্কথোড়ায় রাজত্ব 
করেন। লয়ল! নামে একজন আফগান স্থুরতানকে তাড়া- 
ইয়া এ স্থান অধিকার করিলে স্ুরতান আরাবন্লীর পাদ- 
দেশে বেদনুরে আমিয়৷ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 

যে সময়ে পিতার ভাগ্যপরিবর্তন হয়, তৎকাঁলে তারাবাই 
কিশোরী) বসন ভূষণ তাহার ভাল লাগিত না, তিনি সর্ধদা 
অপিবন্ লইয়া খেলা করিতেন, অশ্থে আরোহণ করিয়া বাণ 
প্রয়োগ করিতেন। বীরবাল! সর্বদাই বীরবেশে থাকিতে 
ভালবাপিতেন। দেখিতে দেখিতে বীরবালার কমনীয় অঙ্গে 
যৌবন ভাব দেখা দ্দিল। তাহার ন্ধপের কথা, তাহার গুণের 
কথা, তাঁহার অদ্থুত অসিচালনা ও বাণশিক্ষার কথা রাজ- 
পুতানার বীরসমাজে অনতিবিলম্বে প্রচারিত হইল। মিবা- 
রের রাণ! রায়মলের তৃতীয় পুত্র জক্পমল তাহার কর প্রার্থনা 
করিলেন। বীরবাল] জয়মলকে বলিয়া পাঠাইলেন, “যে থোড়া 
উদ্ধার করিবে, একর তাহারই হইবে ।” জয়মলও থোড়! 
উদ্ধারের জন্ত গ্রতিদ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্কু তাহার প্রতিজ্ঞা 
পূর্ণ না হইতেই পিতার করালকবলে পতিত হইয়। তিনি ইহ- 
লোক পরিত্যাগ করিলেন। জয়মলের ভ্রাত। পৃর্থীরা্জ মাড়- 
বারে নির্বানিত ছিলেন । অল্পদিন মধ্যেই তিনি মহাবীরত্ব 
প্রকাশপুর্বক গড়বার রাজ্য উদ্ধার করিয়া পিতার ক্ষমালাত 
করিলেন । 

এখন বীরবর পৃর্থীরাজ ভ্রাতার প্রতিজ্ঞাপূরণে অগ্র- 
সর হইলেন। শক্রমিত্র সকলেই পৃথ্থীরাজের মহাবীরত্বের 
সুখাতি করিতেন। সেই সুখ্যাতির মোহে বীরবাল! তারা- 
বাইএর শ্রবণকুহর পরিতৃপ্ত হইল। এ দিকে পৃর্থীরাজ তারা- 
বাইকে বিবাহ করিবার গ্রস্তাব করিলেন। জনকের আদেশে 
তারাবাই পূর্থীরাজকে পতিত্বে বরণ করিতে সম্মতি দান কক্সি- 
লেন, কিন্ তিনি বিবাহের সময় বলিয়াছিলেন, “যদি পৃথথী- 
রাজ থোড়া উদ্ধার না করেন, তাহ। হইলে তিনি রাজপুত 
নহেন।” এই কয়টা কথা পৃর্থীরাজ কখন ভুলেন নাই। 

মহরমের দিন আমিল। থোড়ায় সকল মুসলমান উৎসবে 
উন্মত্ত। মহাসমারোহে তািয়া বাহির হইয়াছে। দম্পৃতী 
পঞ্চশত নির্বাচিত অশ্বারোহী সহ থোড়ায় উপস্থিত হইলেন। 
নগরের কিছু দুরে সৈম্তগণকে রাথিয়। পৃর্থীরাজ, তারাবাই ও 
সেনগড়ের সামন্ত নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাজিক্বার 
সহিত আফগাননায়কও সসাজে যাইতেছিলেন। তিনি বলিয়! 
উঠিলেন, «এই নবাগত তিন জন কে? এই কথা উচ্চারিত 

চি 
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হইতে না হইতেই পূর্থীরাজের বর্ষ ও তারাবাইএর নিশিত 
শায়ক যবনপতিকে ভূতলশায়ী করিল। উপস্থিত সকলেই 
অকন্মাৎ ভীত ও ত্রস্ত হইল। তাহার কি করিবে এই স্থির 
করিতে না করিতেই তিন জন অশ্বারোহী নগরতোরণে আসিয়া 
উপনীত হইলেন। এখানে এক বিরাট্কায় হস্তী তাহাদের 
গন্তব্যপথে বাধা প্রদান করিলে বীরমহিলা তারাবাই অসির 
আঘাতে তাহার মুড দ্বিথণ্ড করিয়! পথ পরিফার করিলেন । 

অনতিবিলন্বেই রাজপুতসৈন্তগণ আসিয়া আফগানদিগকে 
আক্রমণ করিল। আফগানসৈস্ত ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। 
অল্লায়াসেই খোড়া উদ্ধার হইল। ইহার পর পৃ্থীরাজ মালবে- 
শ্বরকে বন্দী করিয়া পিতার নিকট আনয়ন করেন। ইহার 
কিছু দিন পরেই মহাবীর পৃথ্থীরাজের নবীন জীবনমুকুণ 
এইরূপে ছিন্ন হইল-_ 

যে সময় তিনি নিজ ভ্রাত! উদ্ধত প্রকৃতি সঙ্গকে শাসন 
করিবার জন্ত শ্রীনগর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই 
সময় সিরোহীর সামস্তের ভার্ষ্য। তাহার স্নেহময়ী ভগিনীর এক 
পত্র পাইলেন। এ পত্রে সামন্ত গ্রতৃরাও কর্তৃক তাহার ভগিনীর 
অশেষ লাঞ্চনার কথ! জানিতে পারিলেন। ভগিনীর কষ্ট 
শুনিয়! তাহার হৃদয় অধীর হইয়। পড়িল। তিনি অবিলম্বে 
নিরোহীতে গিয়া প্রসাদের প্রাচীর উল্লজ্বনপৃর্ধবক শাণিত অসি- 
হস্তে ভগিনীপতির শয়নকক্ষে গ্রবেশ করিলেন। শ্ঠালকের 
ভীমমুর্তি দেখিয় প্রভুরায়ের আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল, তিনি 
সত্রী ও শ্তালকের ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন। এখানে পৃথীরা্জ 
পাঁচ দিন থাকিয়! চলিয়। আসেন। আসিবার কালে গ্রভুরাও 
তাহাকে কএকটী মোদক খাইতে দেন। কমলমীরে আসিয়া 
তিনি একটী ফোদক খাইলেন। মাতাদেবীর মন্দিরের নিকট 
আসিলে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। বুঝিলেন, তাহার 
অন্তিমকাল উপস্থিত । তারাবাইকে সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্ত 
আর গ্রণক্িনীর সহিত দেখা হইল না । 

অকালে পতির মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তারাবাই চিতারোহণ 
করিলেন। এখনও রাজবাড়াঁয় বীরবালা তারাবাই ও পৃর্থী- 
রাজের বীরগাথ! ও প্রণয় কথ অনেকে গান করিয়। থাকেন। 


তারাবাই, মহারাষ্ট্রনায়ক রাজারামের ল্যেষ্টা পত্নী ও ভারত- 


প্রসিদ্ধ শিবাজীর পুত্রবধূ। 

১৭০০ খৃষ্টান্ধে সিংহগড়ে রাজারামের মৃত্যু হইল। সম্রাট 
অরঙ্গজেব পিংহুগড় অবরোধ করিলেন। রাজারামের জোষ্ঠা 
মহিষী তারাবাই এই সময় শোক, লজ্জা ও ভয় বিসর্জন দিয়া 
ব্বধর্ম, স্বদেশ ও পতিরাজা রক্ষা করিবার জন্ত অস্ত্রধারণ করি- 
লেন। এ সময় অনেক মহারাস্ট্র অরঙ্গজেবের পক্ষ অবলগ্বন 
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করিয়াছিল। কিন্তু রাণী তারাবাইএর সুমধুর ভতসনায় ও 
উৎসাহ বাক্যে আবার অনেক মহ্থারাষ্ট্র-বীর উত্তেজিত হইয়! 
তাহার সহিত যোগ দান করিয়াছিলেন। 

প্রথমে তারাবাই রামচন্দ্র পন্থ অমাত্য, শঙ্করজী নারায়ণ 
সচিব ও ধনাজী যাদবের সাহায্যে ১০ বর্ধীয় বালক (২য়) 
শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন ও ছোট মপত্ী রাজস্‌- 
বাইকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। | 

১৭০* হইতে ১৭০৩ খৃষ্টাৰ পর্্যস্ত অরঙ্গজেব সিংহগড় 
অবরোধ করিকা শেষ অধিকার করেন। গড়ের নাম পরিবর্তন 
হুইয়া। “বকৃসিন্দ বকৃশ+ অর্থাৎ ঈশ্বরের দান এই নাম হইল। 

১৭০৫ খৃষ্টাব্বে মোগলসআটু সসৈন্তে পু! পরিত্যাগ 
করিয়। বিজাপুর অভিমুখে ধাত্র! করিলেন। মোৌগলসৈন্ত পুণ! 
ছাড়িয়। যাইতে না যাইতে তারাবাই শঙ্করজী নারায়ণকে সিংহ- 
গড় অধিকার করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে শঙ্করজী 
মিংহগড় ও পরে কোহলাপুরস্থ পনহাল! অধিকার করিয়া 
বদিলেন, তাহাতে অরঙ্গজেব অতিমান্র দুঃবিত হইয়াছিলেন। 

কাফিখার মুস্ত থবুল্‌ লুবাব্নামক পারসী ইতিহাসে 
লিখিত আছে, এই সময় তারাবাই মহারাপ্্সেনাগণের 
হৃদয় অধিকার করিয়া মহোৎসাহে মহাদর্পে মোগলাধিকার- 
ভুক্ত জনপদ লুট করিতে লাগিলেন। অরঙ্গজেব অনেক 
চেষ্টা করিয়াও তাহার কিছু করিতে পারিলেন না। মোগল- 
বাদশাহ যতই যুদ্ধোদেঘাগ, অবরোধ ও প্রতিবিধানের উপায় 
করিতে লাগিলেন, তারাবাইএর প্ররোচনায় মহারাষ্ট্রগণের 
বলবীর্ধয হাস না হুইয়া ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাদশাহ 
যেরূপ সন্ত সামস্ত ও আমীর ওমরাহ সঙ্গে লইয়া মহানমা- 
রোহে দাক্ষিণাতযে অবস্থান করিতেছিলেন্ট;) সেইরূপ মহাঁ- 
রাষ্ট্র-সেনানায়কগণও যখন যেখানে উপস্থিত হইতে লাগি- 
লেন, সেইখানেই গঞবাজি শিধির ও পুঞপরিজন লইয়! 
মহাআমোদে কাটাইতে লাগিলেন। তাহাদের সাহল খুবই 
ৰাড়িয়। উঠিয়াছিল। নবজ্িত স্থানের এক একটা পরগণা 
এক একজনে ভাগ করিয়া লইলেন, মোগলসামাজ্যের নিয়- 
মের অন্থুকরণে সেই ষেই পরগণা এক একজন ন্ববাদার, 
কষাইস্দার (রাঁজন্বসংগ্রাহক) ও রাহাদার (শুন্ধ আদায়কারী) 
প্রভৃতি কর্মচারী নিযুক্ত হইল। (১) 

মহারাষ্ঈগপের পুনরভূায়ে অরঙ্গজেব বিচলিত হুইয়া- 
ছিলেন। বিশেষতঃ সিংহগড় হস্তচুত হইলে সেই ছুঃখে 
তাহার কএক দিন অতিশয় গীড়। হইয়াছিল। একটু সুস্থ 

হইলেই তিনি বস্ভাজীর পুত্র সাহুকে জুল্ফিকার খার সঙ্গে 
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সিংহগড় জয় করিবার জন্ত পাঠাইলেন। ভ্ুল্ফিকার সাহুকে 
দিয় মহারাষ্ট্র সামস্তগণের নিকট পত্র পাঠাইলেন, 'সাহুই 
প্রকৃত মহারা ট্র-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। মহারাস্্রীয় মাত্রেই 
তাহাকে সাহায্য করা উচিত।” রসদ অভাবে সিংহগড় জুল্ফি- 
কারের অধীনে আপিল,কিন্ত এখানে তাহারও এই অভাব ঘটায় 
শঙ্করজী নারায়ণ আবার সিংহগড় দখল করিয়। বসিলেন। 

১৭৯৭ থুষ্টাববে সিন্দখেড়ের যাদব ও কিন্নরখেড়ের 
সিন্দিয়ার কন্তার সহিত মহাসমারোছে সাছর বিবাহ হয়। 
নানা যৌতুকের মধ্যে অরঙ্গজেব সাহুকে শিবানীর প্রসিদ্ধ 
ভবানী অসি ও অফজল খাঁর তরবারি উপহার দ্রিয়াছিলেন। 
এই বর্ষেই অরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। 

ভবানীর উপর মহারাষ্ট্রমাত্রেরই শ্রদ্ধ! ভক্তি ছিল। 
মোগলসৈম্য চলিয়। গেলে তারাবাই পুণ! অধিকার করিবার 
আয়োজন করেন। ধনাজী যাদব পুণাতে মোগল-সেনাপতি 
লোদীথাকে পরাস্ত করিয়া চাকন দখল করিলেন। কিন্ত 
অল্প দ্রিন পরেই ধনাঞ্ী সাহুর সহিত যোগ দ্রিলেন। এখন 
সাহুর অনেকট! বল বাড়িল। 

মহারাষ্ট্রদ্দিগের মধ্যে যে যে লোক তাহার বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়াছিল, এখন তিনি সকলকেই বিনাশ করিতে লাগি- 
লেন। তথন শহ্করজী নারায়ণ তারাবাইএর পক্ষে পুরন্দর দর্গ 
অধিকার করিয়াছিলেন। সাহু তাহাকে পুরন্দর ছাড়িয়া 
দিতে আদেশ করিলে তিনি তাহার কথ। গ্রাহা করিলেন ন]। 
তথন সাহু শিবাজীর প্রথম রাজধানী রাজগড় কাড়িয়৷ লই: 
লেন। শঙ্করজী তারাবাইএর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন 
যে, যতক্ষণ তাহার প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ তিনি তাহারই 
সাহ।য্য করিবেন, এখন দেখিলেন তাহার প্রতিজ্ঞ! রক্ষা হয় 
ন|। তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা মৃত্যু সহম্রগুণে শ্রেয় ভাবিয়া 
জলসমাধি অবলম্বনপূর্ববক প্রাণত্যাগ করেন। 

তারাবাই শঙ্করীর মৃত্টাতে অতিশয় ছুঃখিত হুইগ্সা 
ছিলেন। এ সময়ে অনেকে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া! মাহর 
পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। 

১৭১২ থুষ্টাৰের প্রারস্তে তারাবাইএর পুত্র শিবানী বসস্ত- 
রোগে মৃত্যু হয়। তাহাতে তারাবাই আপনার রা্কীয় ক্ষমতা! 
হারাইলেন। এখন তাহারই সপতী রাজস্বাইএর পুত্র সম্তার্সী 
তাহার স্থান অধিকার করিলেন। এখন তারাবাই ও তাহার. 
পুক্রবধূ ভবানীবাই উভয়েই বন্দী হইলেন। এসময় ভবানীবাই 
গর্ভবতী ছিলেন, যথাকালে তাহার একটা পুত্র হইল। তারা" 
বাই অতি সাবধানে তাহাকে গোপন করিয়! রাখিলেন। কিন্ত 
এ সময় বীকমহিল। তারাবাইএর কষ্টের এক শেষ হইয়াছিল। 


তারাবাই 


১৭৪৯ খৃষ্টাবকে সাহুর মৃতু হইল। এত দিন তারাবাই 
ঘাহছাকে গোপন করিয়া লালনপালন করিয়াছিলেন, এখন 
তাহার সেই প্রিয়তম পৌত্র রামরাজের উত্তরাধিকারী স্থির 
হইলেন। পেশবা বালাজী সাহর নিকট তাহার মৃত্যুর পূর্বে 
লিখিয়া লইয়াছিলেন যে, তারাবাইএর পৌল্র রাজা হইলেও 
রাজ্যশানসন বালাজীর হুস্তেই থাকিবে এবং যাহাতে শিবাজীর 
বংশীয়দিগের নাম উজ্জ্বল থাকে, পেশবা তৎ্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিবেন। | 

এখন তারাবাইএর বয়স মপ্তুতি বর্ধ। কিন্তু এ বৃদ্ধ বয়সে 
তাহার সে চেষ্টা সে বুদ্ধিবৃত্তি কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই । রঘু- 
জীর উপর রামরাজের ভার দিয়া বালাঞজী পুণায় চলিয়া 
আদিলেন। এখন হইতে পুণাই মহারাষ্্-সামাজোর রাজধানী 
হইল। বরামরাজ নামমাত্র সাতারার রাজা ছিলেন, তাহার 
কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। এখন বালাজীই সর্বপ্রধান। কিন্ত 
তারাবাই সে প্ররুতির রমণী নহেন যে বালাজীর অধীন থাকি- 
বেন। বালাক্ীও বড় একট তাহাকে গ্রাহ্ করেন নাই। 
এখন তিনি বালাজীর হস্ত হইতে রাজশক্তি লইয়া নিজে 
পরিচালন করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। 

তারাবাই পন্থমচিবকে অগ্গুরোধ করিয়। বলিয়া পাঠাই- 
লেন, “আমি সিংহগড়ে পতির সমাধি দর্শন করিতে যাইব, 
এই সময় যেন তিনি আমাকে সাম্রাজ্যের নেত্রীরূপে প্রচার 
করিতে চেষ্টা! পান, বালাজী এ সংবাদ পাইয়া একটু বিচ- 
লিত হইয়াছিলেন। তিনি তারাবাইকে হাতে রাখিবার জন্ত 
বলিয়া পাঠাইলেন, “তাহার স্ায় মদাশয়া বুদ্ধিমতী ও উচ্চ- 
প্রকৃতির রমণী আর নাই) তিনিযাহাতে অধিকাংশ স্থলেই 
শাসনশক্তির পরিচালন করিতে পারেন, তৎপক্ষে আমার 
কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু আমি রাজা সাছুর নিকট যে 
ক্ষমতা পাইয়াছি, রামরাজ যাহাতে তাছা শ্বীকার করেন, 
বৃদ্ধারানী তৎপক্ষে অবশ্যই চেষ্টা করিনেন। 

মহারা ্রসামস্তগণ বালাজীর কুটনীতি বুঝিতে পারিলেন। 
এ সময় গ্রধান পদলাভের জন্ত তাহাদের মধ্যে অনেক বিবাদ 
বিসম্বাদ হইল। এই সময় বালাজী ভিতরে ভিতরে মহা- 
শক্রতা আরস্ভ করিলেন। রামরাঞধ সাতারাছুর্গে বন্দী হই- 
লেন। ভারাবাই কোহলাগুরে আঘিয়৷ আশ্রয় লইলেন। 
কিছুদিন পরে বালাজী তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্ত পাঠাইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল ন!। 

তারাবাই বালাজীর সর্বনাশ করিবার জন্য চারিদিক্‌ 
হইতে মহারাষ্ট্রগণকে উত্তেজিত-করিতে লাগিলেন । পেশব! 
দেখিলেন, তারাবাইএর অনি আচরণ করিলে তাহার কোন 
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ফল হইবে না। তিনি তারাবাইকে বলিয়া পাঠাইলেন, 
আপনি সাম্রাজ্যের মধ্যে গুণে মানে ও বয়সে সর্বগ্রধান, 
আপনার বিরুদ্ধ আচরণ কর! আমাদের উচিত নয়। আপনি 
পুণায় আসিয়া প্রধানশক্তি গ্রহণ করুন। 

১৭৫৩ থৃষ্টান্দে তারাবাই এইরূপে জাহৃত হইলেন । 
রামরাজও কিছু দিনের জন্ত মুক্তি পাইলেন। কিন্তু রামরাজ 
তারাবাইএর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করিতে লাগিলেন। তারা- 
বাই তাহাতেই তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া! দামাজী 
গাইকবাড় ও রঘুজী ভোন্সলার সাহায্যে রামরাজকে, বন্দী 
করিয়! নিজে সর্বেসর্ধা হইলেন। বালা্ী নিজামরাজ্যে 
ুদ্ধ যাত্র। করিয়াছিলেন, তথা হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া 
আিবার পরই তারাবাই সকল ক্ষমতা হারাইলেন। মনের 
ছুঃথে কিছু দিন পরে তীহার প্রাণবিয়োগ হইল। 

তারাষোটা (ন্ত্রী) তারায়াঃ ষোঢ়া ৬তৎ। তারাপুজাঙ্ষ 
ষোঢ়াস্তাসভেদ । 
তারাস্থান, সুরবিশেষ। 
তারিক (ক্লী) তৃ-ণিচ্ঠন্‌। ( অতইনিঠনৌ | পা! ৫২১১৫) 
তরণমূল্য, পারের কড়ি । 
“গভিণী তু দ্বিমানাদিস্তথা প্রব্রজিতো মুনিঃ । 
ব্রাহ্মণ লিক্িনশ্চৈব ন দ্াপ্যান্তারিকং তরে ৪» (মনু ৮1৪০৭) 
গভিণী স্ত্রী, ভিক্ষু, বাণপ্রস্থাশ্রমী মুনি, ব্রাহ্মণ, লিলী ও ব্রহ্গ- 
চারী ইহাদের নিকট হইতে তরপণ্য (পারের কড়ি) লইতে নাই। 
তারিক স্ত্রী) তাড়িকা ডম্ত র। তালরসজাত মগ্তভেদ, তাড়ী। 
তারিখ (আরবী ) দিন, মাসের নির্দিষ্ট দিন। 
তারিন্‌ (ব্রি) তারয়তি-তৃ-শিচ্‌ ণিনি। তারক, উদ্ধারকর্তা। 
তারিণী (ত্র) তারিন্ভীপ্‌। ১ বুদ্ধদিগের দেবতাতেদ, 
পর্ধযায়--তারা, মহাশ্রী, গুকারা, স্থাহা, শ্রী, মনোরমা, জয়া, 
অনন্তা, শিবা, লোকেশ্বরাত্বজা, খপুরবাদিনী, ভদ্রা, বৈশ্া, 
নীলসরম্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বসুধারা, ধনদ।, ত্রিলো- 
চনা, লোচন! । (ত্রিকা*) ২ দ্বিতীয়! মহাবিগ্া, তারা, উগ্রা, 
মহোগ্রা, বস্তা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী চামু'া, এই 
৮ জন তারিণী। ইহার আরাধনা করিলে মনুষ্য কবিত্ব, 
পাণ্ডিতা ও ধনলাভ, রাজদ্বারে সভায় ও বিবাদ প্রভৃতি সকল 
কার্য জয়লাভ করে।* [তারা দেখ।] 
৩ উদ্ধারিণী, উদ্ধারকর্্রী 





* "ভার! চোগ্র। মহ গ্র। চ বজ। নীলমরম্থতী। 

কামেম্বরী ভদ্রক(লী ইতাষ্টো৷ তারিণী শ্মতাঃ 1" (মন্ত্রকোয) 
"অথ ভেদান্‌ প্রবক্ষ্যামি তারিণ্যাঃ সর্বব(সদ্ধিন্‌। 

ঘেধ।ং বিজ ।নমাত্রেণ জীবনুক্তে! হি সাধ্ষঃ॥ 


তারা 


তারিফ ( আরবী ) ১ ব্যাধ্যান। ২ প্রশংসা । 

তারুই (দেশজ ) মত্শবিশেষ। 

তারুক্ষায়ণি (পুং) তারুক্ষের অপত্য। 

তারুক্ষ্য (পুং) তরুক্ষস্ত খষেরপত্যং পুমান্‌ তরুক্ষ গর্গা্থিত্বাৎ 
যঞ.। তরুক্ষখধষির অপত্া। 

তারুক্ষ্যায়ণ (স্ত্রী) তরুক্ষল্ত খষেরপত্যং স্ত্রী তরক্ষ-্ষ (সর্বত্র 
লোহিতাদিকতস্তেত্যঃ। পা। 8১1১৮) তরুক্ষধধির অপত্য স্ত্রী। 

তারুণ (পুংস্ত্রী) তরুণস্ত অপত্যং উৎসাদিত্বাৎ অঞ্। ১ তরুণ 
খষির অপত্য। স্ত্রিয়াং ডীপ্। (ত্রি)২ তরুণ, অল্পবয়স্ক । 

তারুণ্য (ক্লী) তরুণশ্ত ভাবঃ তরুণত্রাহ্মণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। যৌবন। 
“ভূণকোটাসমং বিভ্তং তাকণ্যাদ্বিত্তকোটিযু।” (মাক্পু* ২৪1৭) 

তারেয় (পুং) তারায়াঃ অপত্যং তারা-ঢকৃ। ১ বালিপুক্র, অঙগদ। 
২ বৃহস্পতিভার্ষ্য। তারার পুত্র বুধ । 


তার্কব (তরি) তর্কোধিকারঃ তর্কোরবযব ইতি ঝ| তকুঅণ্‌ 


( কোপধাচ্চ। পা! 9৩১৩৭ ) তকুর্বিকার। 
তার্কিক (ত্রি) তর্কং বেত্তি তর্কশাস্ত্রমধীতে বা তর্ক-ঠকৃ। 
১ তর্কশান্ত্রবেত্তা ।২ তর্কশাস্ত্রাধযয়ন কারী। তর্কশান্ত্র ৬ প্রকার-- 
বৈশেধিক, গুলুক্য, ৰাহ্স্পত্য, নাস্তিক, লৌকায়তিক 
(বৌদ্বভেদ) ও চার্বাক, এই সকল শাস্ত্র যাহার৷ অধ্যয়ন করে 
বা যাহারা এই সকল শাস্ত্রতব্বার্থবিৎ, তাহা রাই ভার্কিক। 
[ তর্ক দেখ।] 
তার্ছ (পুং) তৃক্ষ এব অণ্‌। ১ কণ্তপ খধষি ।২ বিনতা গর্ভজাত 
কশ্ঠপের পুত্র গরুড়। 
তার্ষজ (ব্লী) রসাগ্রন। 
“মধুন। তার্ষদং বাপি কাসীসং বা সসৈন্ধবং।” (সুশ্রুত উ* ১২ অঃ) 
তাক্ষণ (ত্ত্রী) তার্ষগৌর* ভীষ্‌। পাতালগরুড়লতা। 
তাক্ষাক (পুংস্ত্রী) তৃক্ষাকম্ত অপত্যং ভৃক্ষাক-অণ ( শিবা- 
দিভ্যোহণ,। পা] ৪/১।১১২।) তৃক্ষাকের অপত্য। 
তার্া (পুং) তার্ষস্ত অপত্যং তার্যঞ্‌ €গর্গাদিভ্যো যঞ। 
প1 ৪1১।১০৫) ১ তৃক্ষমূনির গোত্রাপত্য । ২ গরুড়াগ্রজ অরুণ। 
৩ গরু়। 
শ্বস্তি নস্তাক্ষ্োহরিইনেমি$৮ (খক্‌ ১৮৯৬) তাক্ষ্যতৃক্ষত্য 
পুত্রো। গরুস্বান্‌ ॥ (সায়প) ্‌ 
“তাক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ সেনানী গ্রামণে]ী।” শক্মজু* ১৫1১৮) 
“তীক্ষে হস্তরীক্ষে ক্ষিপতিপক্ষৌ তার্ষ্য;১ | (বেদদীপ) ৪ অশ্ব। 


কবিতাং লম্ভতে শুদ্ধামনর্গলবিচুত্তিনীং। 
প।িতাং সর্দশাপেষ, ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ | 
রাজদ্বার়ে সভায়।ক বিবাদে ব্যবহারকে। 
সর্ব ছয়ম[প্লোতি বৃহস্পতিরিযাপরঃ 1 ( তত্ত্রস।র) 


[ ৭০৮ ) 


তার্তীয়ীক 


৫ সর্প। ৬শালবৃক্ষ। ৭ হবর্ণ। ৮ অস্বকর্ণ বৃক্ষ। ন শ্ুদদন। 
১* পর্বতভেদ । ১১ বিহগমাত্র। ১২ ক্ষত্রিয়বিশেষ। 

"অন্বষ্ঠা কৌকুরাস্তাক্ষ্য। বস্ত্রপাঃ পঙ্নছবৈঃ সহ । ( ভারত ১৩। 
১৭১৫1) ১৩ মহাদেব । গন্ধর্বোহদিতিস্তার্ষাঃ স্ুবিজেয়ঃ 
স্থশারদঃ।” (ভারত ১৩।১৭।৯৭) (ক্লী) ১৪ রনাঞ্জন। 

তীর্গ্যজ (ক্লী) তাক্ষ্ে পর্বতে জায়তে জন-্ড। রসাঞ্জন। 
তাক্ষ্য কেতন (পুং) তাক্ষ্য: কেতনঃ যন্ত বুত্রী। গরুড়ধবজ, বিষু। 
তাক্ষ্যধবজ (পুং) তার্ষ্যো ধবজোহস্ত বহুত্রী। গরুড়ধ্বজ বিঞু। 
তাক্ষ্যনায়ক (পু) তাক্ষ্যাণাং সর্পাণাং নায়কঃ গ্রাপকঃ ৬তৎ। 
গরুড়, গরুড় নিঞ্জ মাতার দাসত্বকালে সর্পদিগকে বহন 
করিয়াছিলেন। 
তার্দ্যনাশক (পুং) তার্ষ্যাণাং সর্পাণাং নাশকঃ ৬তৎ। 
সর্পনাশক গরুড় । 
তাক্ষ্যপ্রসব (পুং) অশ্বকর্ণ বৃক্ষ । (রাজনি*) 
তাক্ষ্যশৈল (কী) রসাঞ্জন। (রাজনি*) 
তাক্ষ্যসামন্‌ (ক্লী) সামভেদ। ( লাট্যায়ন ১/৬/১৯।) 
তাক্ষ্যায়ণ ( পুং স্ত্রী) তৃক্ষস্ত খষেরপত্যং যুব! গর্গািত্বাৎ যও 
যুনি ফকৃ। তৃক্ষ খষির যুব! অপত্য। 
তাক্ষ্যায়ণী (ত্ত্রী) তৃক্ষস্ত গোত্রাপত্যং স্ত্রী তৃক্ষলোহিতা- 
দিত্বাৎ ক্ষ । তৃক্ষ খধষির অপত্য স্ত্রী । 
তাক্ষীঁ (ত্ত্রী) বনলতাবিশেষ। ( শবর') 
তার্ণ (তরি) তৃণস্ত ইদং শিবাদিত্বাৎঅণ্‌। ১ তৃণসক্বন্বী। ২ তৃণ. 
জন্য ব্ি। তৃণাঁৎ তদ্দিক্রয়াত স্থানাদাগতঃ শুগ্ডিকাদি*অণ। 
৩ তৃণবিক্রয়রূপ অর্থ স্থানজাত কর। 
তার্ণক (ত্রি) তৃণানি সন্ত্ম্মিন ছণ. কুক চ তীণকীয়াস্তশ্মিন 
ভবঃ বিন্বকাদিত্বাৎ ছ মাত্রস্ত লুকৃ। তৃণযুক্ত দেশভেদ । 
তার্ণকর্ণ (পুং স্্বী) তৃণকর্ণস্ত খষেরপত্যং শিবাদিত্বাৎ অণ্‌। 
তৃণকর্ণ খষির অপত্য। 
তার্ণবিন্দবীয় (তরি) তৃণবিন্দুঃ দেবতা অন্ত তৃপবিন্দুছ (ছচ। 
পা ৪1২২৮) তৃণবিন্দুর উদ্দেশে দেয়। 
তার্ণায়ন (পুং জী$ তৃণস্ত খষে্দোত্রাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্‌। 
তৃণনামক খধষির গোক্জাপত্য। 
তাত্ীয় (তরি) তৃতীয় এব স্বার্থে অণ.। তৃতীয় পাদন্যাস। 
পক্রেমতে। গাং পদৈকেন দ্বিতীয়েন দরিবং বিভোঃ। 
ঘঞ্চ কায়েন মহতা তাত্তীয়ন্ত কুতো গতি£|* (ভাগ* ৮১৯৩৪) 
'তার্তীয়ন্ত তৃতীয়পাদন্তাসন্ত' ৷ (শ্রধরস্বামী) 
তীশ্ীয়সবন (ক্রি) তৃতীয়সবন সম্বন্ধীয় 
তার্ভীয়াহছিক (ব্রি) তৃতীয় দিন সঙ্বস্থীয়। 
তা্তীয়ীক (ব্রি) তৃতীয় এব স্বার্থে ঈকক্‌। তৃতীয় । 


ি 


তাল [ ৭০৯. ] তাল 


তার্তীয়িকং পুরারেস্তদবতু মদনপ্লোষণঃ লোচনং বঃ1” 

( মালতীমা* ) 
তাপ্য (ফ্রী) তৃপ-ণ্যৎ। তৃপানামক লতাজাত বস্ত্রভেদ। (সায়ণ) 
ভারা (তি) তর কর্শণি ণ্যৎ। ১ তরণীয়। তরে তরণে দেয়ং 

যাঞ্। ২ তরণার্থ দেয় শুক্, তরপণ্য, পারানি কড়ি। 
তাক্টাঁধ | পুং) বৃক্ষভেদ। 
তাল (পুং ) তলএব-অণ্‌। ১ করতল। তাড্যতে তড়-কর্মণি 

অচ্‌ ডূস্ত ল। (ক্লী)২ হরিতাল। ৩ তালীশপত্র। ৪ হূর্গী- 
সিংহাসন। তলত্যত্র তল-ঘঞ্। ৫ বুক্ষবিশেষ, তালগাছ, 
পর্য্যায়__তালদ্রম, পত্রী, দীর্ঘস্দন্ধ, ধবজদ্রম, তৃণরাজ, মধুরস, 
মদাঢ্য, দীর্ঘপাদপ, চিরায়ুঃ, তরুরাজ, দীর্ঘপত্র, গুচ্ছপত্র, 
আসবদ্র, লেখাপত্র, মহোম্ুত। (রাঁজনি* ভাবপ্র* ) 

ভারতের নানস্থানে, সিংহল, ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, 
ব্রদ্ধদেশ ও পারস্তোপসাগরের ছুইধারে তাল গাছ জন্মে। 
বাঙ্গালায় পুষ্করণীর পাড়েই এই গাছ অধিক দেখা যায়। 
এক একটা! ৭* ফিটু পর্য্যস্ত বড় হয়, কিন্তু গুড়ি ৫২ ফিটের 
অধিক প্রায় মোট] হয় না। 

তালবিলাম্‌ নামক তামিল গ্রন্থে এই তালগাছের ৮০১ 
একার গুণের পরিচয় বণিত হইয়াছে। বাস্তবিক তালের 
সর্ধাংশই এক রকম ন! এক রকমে লাগান ষাইতে পারে। 

পুরাতন তালই অধিক ব্যবহার্য । গাছ বয়সে যত বৃদ্ধ 
হইতে থাকে, ততই কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়। আসে । ততই 
তাহার পেটা উত্তম বলিয়। গণ্য । 

ইহার পেটীতে বরগা, বাত। প্রভৃতি গ্রস্তত হয়। 
সিংহলের জাফনার তালকাঠ বিশেষ খ্যাত ছিল। ইহাতে 
নান৷ দ্রব্য গ্রস্তত হইবার জন্য পুর্বকালে নানা দেশে রগানী 
হইত। ডাক্তার ওয়াইটু পরীক্ষা করিয়৷ দেখিয়াছেন যে 
ভাল তালকাঠ শালকাঠ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। 

তালগাছের আটা হইতে কৃষ্টোজ্জলবর্ণের গঁদ হয়। 
পত্রগুচ্ছের আশ বা তস্ততে বেশ সক্ত দড়ি গ্রস্তত হয়। 
এক এক গাছা তত্ব ২ ফিটু পর্য্স্ত লম্বা হয়। ইহাতে 
মত্ম্তজীবিগণ এক গ্রকার স্ুনর জাল গ্রস্তত করে। 

পাতায় পাখা, চুব্ড়ী, গেটিক! প্রস্তত হয় ও দাক্ষিণাত্যে 
অনেক স্থলে কাগজের পরিবর্তে লেখাপড়ার কার্য্যে ব্যবহৃত 
হয়। ইহাতে অতি সহজে দেশালাইএর বাক্স তৈয়ারি হইতে 
পারে, তাহাতে খরচাও বড় কম পড়ে। কোন কোন স্থানে 
তালপাতায় ঘর ছাওয়া হয়। 

তালগাছের রস হইতে প্রধানতঃ দির্কা, তাড়ি ও মদ্য 
প্রস্তত হয়। 

1? ১৭৮ 


তালের বস প্রধানতঃ তেঞজস্কর, শ্লেম্মানাশক ও টাটুকা 
অবস্থায় অতিশয় মধুর । যদি প্রত্যহ প্রাতে রীতিমত পান 
কবর! যায়, তাহ! হইলে মূছু বিরেচনের কার্ধ্য করে। প্রদাহিক 
রোগ ও শোথেও বিশেষ উপকারী । 

শুফ তালগুচ্ছ বুকজালায় অন্ননাশক। তালের ফেনাযুক্ত 
রমকে তাড়ি বলে। [তাড়ি দেখ।] 

তাড়ির পুলটিস্‌ পচ। ক্ষত, নালী ও কঠিন ব্রণরোগে উপ- 
কারী। টাটুক! তালের রস মম়দায় মিশাইয়! অল্প অগ্নির 
উত্তাপে ধরিলেই গাঁজ। উঠিতে থাকে, তখনই পুলটিস হইল। 
পাকা তালের মজ্জ! চর্দরোগে উপকারী । শরীরের কোন্‌ 
হ্থান ক্ষত হইলে সিংহলের চিকিৎমকের! রক্তবন্ধ করিবার 
জন্ত তাল আটির রৌয়া ক্ষতস্থানের উপর চাপড়াইয়! দেন । 

যে রসে সবে মাত্র গেঁজ! উঠিয়াছে, তাহা থাইলে মৃত্র 
কৃচ্ছরোগ কতকট! ভাল থাকে; ইহা শোথেও উপকারী । 
তালশীসের জলে বমন ও বমনোৌদ্রেক নিবারিত হয়। 

তালের টাটুকা রসে উত্তম গুণ ও চিনি হয় । [চিনি দেখ। ] 
তাঁড় চোয়াইয়া লইলে ভাল আরক বাস্গুরা হয়। [মদ্য দেখ।] 

চৈত্রের প্রথমে তালগাছে ফুল ধরে এবং বৈশাখে ফল 
হয়) ভাদ্রমাসে তাহ বেশ পাঁকিয়। উঠে। এক একটা ফলে 
প্রায় ৩টী করিয়া আঁটি থাকে, তবে আয়তনে ছোট হইলে 
প্রায় দুটা দেখাযায়। অপক্ক অবস্থায় তালগুচ্ছ ছাড়াইয়া 
যেকোয়া পাওয়৷ যায়, তাহাকেই আমরা তালশাস বলি। 
অপক্ক অবস্থায় উহার মধ্যে জল থাকে । যতই পাকিতে 
থাকে, তত জল চাপ বাধিয়! শীমের সহিত কঠিনাকার ধারণ 
করে। শেষে সেই আঁটির মধ্যে ফোপর হয়। তাহা খাইতে 
মি, মুখপ্রিয় ও গুণ অনেকটা নারিকেলের ফৌপরের মত। 

পূর্বেই লিখিয়াছি, তালকাঠে নানা গ্রাকার গৃহসামন্তরী 
্রস্তত হইতে গারে। সেইরূপ রসও আহারাদি ভিন্ন 
আরও অনেক কাজে লাগে। তন্মধ্যে একটা উল্লেখ 
করিব। ডিম্বের লালায় তালের রস ঢালিয়! শঙ্খ ব! শুক্তির 
চুণ মিশাইয়! মসলা করিয়া! মেজের উপর লেপন করিলে 
উৎকৃষ্ট পালিস্‌ হয়, তাহ! দেখিতে ঠিক মরার পাথরের মত 
হইয়া থাকে। 

তালের অসংখ্য গুণ দেখিয়া হিন্দুগণ ইহাকে পবিত্র বৃক্ষ 
মধ্যে গণ্য করেন। কেহ কেহ ইহাকেই কল্পক্রম মনে 
করিয়৷ থাকেন। 

পশ্চিমদেশে এই বৃক্ষকে তীর বা তাড়বুক্ষ কছে। বৈস্ভক 
মতে ইহার গুণ--মধুর, শীতল, পিত্ব, দাহ ও শ্রমনাশক। 
ইহার রসের গ৭--কফ,. পিত্ত, দাহ ও পোথনাশক ,এবং 


তাল 


মণ্ততাকারক। ফলের গুণ -পাকাতাল ছুর্জর, মূত্র, তন্দ্রা, 
অভিষান্দ, শুক্র, পিত্ত, রক্ত ও কফবৃদ্ধিকর। (ভাবগ্র') বাত, 
কৃমি, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তনাশক, বৃংহণ, হৃষা ও স্বাহু। (রাজব') 
তালরশাসের গুণ-_ মুত্রকর, মিষ্ট, বাতপিত্তনাশক ও গুরু । 
তালের অস্টিমজ্জার গুণ মধুর, মৃত্রল, শীতল, গুরু । তাল- 
জলের গুণ__পিত্তনাশক, শুক্র ও স্তন্তবৃদ্ধিকর এবং গুরু। 
তালজাত নৃতনতোয়গুণ অর্থাৎ নুতন তাড়ীর গুণ__মদকর, 
কফ, পিত্ত, দাহ ও শোথনাশক, ইহা অল্প হইলে বাতনাশক ও 
পিত্ববৃদ্ধিক্র । তালের মাতির গুণ-_স্বাহু, তিক্ত, কষায়, মৃত্র- 
রোগনাশক, বল, প্রাণ ও শুক্রবৃদ্ধিকর। তালের তরুণ মজ্জার 
গুগ সারক, লু, শ্রেন্বল, বাত ও পিত্ৃনাশক। তালপ্রলম্থবের 
অর্থাৎ তালজটার গুণ--রুক্ষ ও ক্ষতরোগনাশক। (রাজ বল্লভ) 
৬ গীতকাল ক্রিয়ামান। এই স্বর এই কাল পধ্যন্ত গেয়, 
এই কালপর্য্স্ত বিলম্বিত, এই কাল পর্য্যন্ত ক্রুত ইত্যাদি বিষয় 
হস্তাঙ্ুলির আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি দ্বারা গীত ও নৃত্যবিষয়ক 
কাল ও ক্রিয়ার পরিমাণই তাল, গীত ও বাদ্যবিষয়ে কাল ও 
ক্রিয়ার পরিমাণবিশেষই তাল, ক্রিয়া! দ্বারা অথগুদগ্ডায়মান- 
কালের ছন্দোনুযায়িক পরিমাণ বিশেষের নামও তাল । 
মহাদেব ও পার্বতীর নৃত্যে তাল উৎপন্ন হয়; মহাদেবের 
নৃত্য তাওব, পার্বতীর নৃত্যের নাম লান্ত, তাগুব 
শবের তা, ও লান্ত শবের ল এই ছুই বর্ণ মিলিত হইয়! 
তাল এই শব্ধ উৎপন্ন হইয়াছে ।* 
গীত, বাদ্য ও নৃত্য তালে গ্রতিষিত । ইহা মার্গ ও দেশী 
ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । মার্গতালের মধ্যে ১ চচ্চৎপুট, 
২ চাচপুট, ৩ যটপিতাপুব্রক, ৪ উৎঘট্রক, ৫ সন্নিপাত,৬ কন্কণ, 
৭ কোকিলারব, ৮ রাজকোলাহল, ৯ রঙ্গবিদ্যাধর, ১* শচী- 
শ্রিপ্, ১৪ পার্বতীলোচন, ১২ রাজচূড়ামণি, ১৩ জয়শ্রী, 
১৪ বাদকাকুল, ১৫ কনদর্প, ১৬ নলকৃবর, ১৭ দর্পণ, ১৮ রতি- 
নীন, ১৯ মোক্ষপতি, ২* শ্রীরঙ্গ, ২১ সিংহবিক্রম, ২২ দীপক, 
২৩ মল্লিকামোদ, ২৪ গজ্লীল, ২৫ চর্চরী, ২৬ কুহক, ২৭ 
বিজয়ানন্দ, ২৮ বীরবিক্রম, ২৯ টেঙ্গিক, ৩০ রঙ্গাভরণ ৩১ 
্রীকীন্তি, ৩২ বনমালী, ৩৩ চতুর্,খ, ৩৪ সিংহনন্দন, ৩৫ নন্দীশ, 





* কোলন এক ছবি ব্রিষাস্রাহ্যচ্চারণনিয়মিতন্ত কিয়ায়াঃ পরিষ্পূন!- 
স্মিকায়াঃ পরিচ্ছেদহেতুত্তালং। (মধুস্দন ) 
“ফালেন নর্তনগলবাদনক্রিরাপাং মানং তাল ইতান্তে।” 
( অমরটীকারং ভরত ) 
হয়নৃতান্ত ভাঁগুবং গৌরধা। নৃতান্ত লাহাং ইতি সংজ্! পুরুষনৃত্যন্ত 
তাওখং গৌধ্নৃত্যন্ড লাসাং ইত্ভি নিমাৎ। তাখবন্তাদযাক্ষয়েণ লাহ্সা 
. আগাাক্ষরেপ 6 মলিত। তাল ইতি সংআ জাত)! 
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] ততাঁল 





৩৬ চন্ত্রবিষ্ব, ৩৭ ছ্রিতীয়ক, ৩৮ জয়মঙ্জল, ৩৯ গন্ধর্্ব, 
৪* মকরনদা, ৪১ ত্রিভঙ্গি, ৪২ রতিতাল, ৪৩ বসস্ত, ৪8 জগ- 
বম্প, 8৫ গারুণি, ৪৬ কবিশেখর, ৪৭ ঘোষ, ৪৮ হরবল্পভ, 
৪৯ তৈরৰ, ৫৯ গণ প্রত্যাগত, ৫১ মল্লতালী, ৫২ ভৈরবমস্তক, 
৫৩ নরম্বতীকঠাভরণ, ৫৪ ক্রীড়া, ৫৫ নিঃসারু, ৫৬ মুক্তাবলী, 
&৭ রঙ্গরাজ, ৫৮ ভরতানন্দ, ৫৯ আদিতালক, ৬৯ সম্পর্তে ষ্টাক, 
এই৬্টী তাল ভরতের অভিমত, আদি তাল প্রভৃতি 
১২০টা তাল দেশী শ্রেণীভুক্ত, ভিন্ন ভিন্ন মতে প্রাচীন সংস্কৃত 
গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তালের নাম এবং সংখ্যার বিভিন্নতাও 
ৃষ্ট হয়্। এ সমুদয় তালের অধিকাংশ এখন আর ব্যবহৃত হয় 
না, কতকগুলির নাম মাত্র গ্রচলিত আছে। কিন্তু তাহাতে 
মাত্রা্দির নিয়মে কিছুমাত্রও কা নাই। সেই সমুদায়ের 
নাম ও মাত! বিবরণ অকারাদিক্রমে নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

[হস্বমাত্রার চিহ্ন (|), দীর্ঘমাত্রার চিহ্ন (8), প্রত চিহ্ন 
(॥), দ্রুত চিহ্ন (*), অনুক্রত চিহ্ন (১), বিরাম চিহ্ন (১) 
বিভিন্নতাস্থলে ১।২ ইত্যাদি চিহ্ন দেওয়া! গেল | ] 

অদ্রতালী--১। (+11 )-২1 (711) 

অনঙগগতাল-__১। (18 1111)--২1 (111 ॥) 

অন্তরক্রীড়।-_(" -) 

অতঙ্গ_-১। (॥ 1) ২1 01110) 

অভিনন্দ--(11  ॥) 
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অষ্টতালী-_(৮% ৮ 1) 

অসম (কঙ্কাল)--(1 ॥ ॥) 

আড়খেমটা-+ইহা! এখন প্রচলিত, ইঞ্াতে ১২ মাত্র! 
আছে। কাহার কাহারও মতে, সাঞ্ধ ত্রয়োদশ মাত্রার তাল, 
তিনটা তাল ও একটা ফাঁক। 

ঠেকা-- 


শ” | । | ১ । ] 
ধাগে ত্রেকেটে ধেনে ধাগে ধাগে 
| ৬ | | । 3। 
তেনে তাকে অআ্রেটে ধেনে ধাগে 


শন) 


ধাগে ধেনে ৫ ঃ 

আড়া চৌতাল-ইহা এখন গ্রচলিত, ইহা ৭ মাত্রার 
তাল; চারিটা তাল ও তিনটা ফাঁক। 

ঠেক।-_ 


শু” । ১ | ৬ | ১. $ | 
ধাগে ধাদা দিস্তা কত্তি লাধা 
৬1 


১1 
ত্রেকেটুধা দিস্তা ৪ 


তাল [ ৭১১ ] তাল 


ইহার জপর নাম ছোট চৌতাল। | করণধতি-(+*+*) 
আড়াঠেক।--এই তাল প্রচপিত, ইহা! ৯ মাত্রার তাল, কলধ্বনি-(| | 1। 1) 

তিনটা তাল ও একটীফাঁক। কল্যাণ__( +++) 
ঠেকা-_ ফাওয়ালী, এই তাল এখন প্রচলিত, কাঁবালীনাম প্রসিদ্ধ । 
৭114১115511 4 ফাঁবালশ্রেণীভৃক্ক গায়কের! প্রায় এই তাল ব্যবহার 
টার তাখি খিধা তিতি তাধি . করেন বলিয়া! ইহার এই নাম হইয়াছে। ইহা ত্রিতালী ও 
ধি ধা 28 ক্রতত্রিতালী নামেও পরিচিত | জ্রতত্রিতালী (জলদ 
আদ্িতাল (1) তেতাল! ), শ্রথত্রিতালী (টিমাতেতালা ), মধ্যমান ও আড়া- 
ইহাতে একটী লঘুতাল থাকে । ঠেক! এই কয়টাই একজাতীয়, কেবল ক্রতবিলম্বিত বা আড় 
ইড়াবান_-(* ।* * 1) করিয়া বাজাইলে একই বোলে এই সমুদয় বাস্থ সাধিত হইতে 
উৎসব--(1 ॥1) পারে। মধ্যমানকে দ্বিগুণ দ্রুত করিলে কাওয়ালী, মধ্যমান 
উদীক্ষণ--(1 ॥ ॥) হইতে দ্রুত কাওয়ালী হইতে বিলম্বিত হইলে জলদ তেতাল! ও 
উদ্ঘউ_(॥ ॥ ॥ ) মধ্যমান বিলদ্বিত হইলে টিমীতেতাল হইতে পারে। আড়া- 
উদ্দও্-১। (* *1)--২1 (১1) ঠেকার বোল মধ্যমানকে কিঞ্চিৎ আড় বাজাইলেই হইতে 
একতাঁলী ব। একতালিকা-_ পারে, ইহার তাল চারিমাত্রা একটা ফাক্‌ ঠেক1-_. 


১। রাম ()২। চক্দ্রিক (1, 1) ৩। প্রসিদ্ধা 


৯4 ১ । 
* ৮ (১) ধা ধিন্‌ দিন্‌ তা, তে ধাগে ভেকেটে দিন্‌, 
(1 * | )--৪81 বিপুলা__-( ৮ ১1)--৫1 (1) ৬। ১৯ 


1০ | 1১ | 
1781 76101 তা ধিন্‌ তিন্‌ তা, কৎ তাগে ভ্রেকেটে দিন্‌ £ 
| 14 ৃ ১। 
ত্বাদশ মাত্রার তাল, কেহ কেহ ইহাকে তিনটা কেহ * | ১ ূ 
কেহ বা ৪টী পদে বিভক্ত করেন। যাহার! তিনপদে বিতক্ত তা তিন্‌ তিন্‌ তা লা ধিন্‌ ধিন্‌ তঃ ২ 
৬ ৃ | |+ 1১ 
করেন, তাহার! বলেন ইহার ফাঁক নাই) যাহার! চারিপদে (৩) ধা ধিন্‌.ধা, না ধিন্‌ ধা, 
বিভক্ত করেন, তাহার! বলেন ফীক আছে। রি /১ 
11 1 1 1 ১। | তি তিন্‌ তা, না ধিন্‌ ধাঃ 
(১) ধিন্‌ ধিন্‌ ধা ধা, তিন্‌ তা তৃতীয় গ্রকার ঠেক ক্রুত বাঁজাইবার সময় এবং দেতার 
কত তে, ধাগে নাগে বিন ধা ££. ॥ আঙ্গতে অধিক পরিমাণে ব্যবষত হয়। 
+1 1 1 ১। | কাশ্ীরখেমটা--এখন প্রচলিত আছে। 
€২) ধিন্‌ ধিন্‌ ধা ধ।, থুন না, রর 
* | | | ১ । ধিকৃ* না ধা তিতা £ 


॥ 
ক তে ধাগে অ্রেকেটে ধা ঃ$ ই 
রর ধিন্‌ ধা কাহারবা-_-এই তাল এখন প্রচলিত, ইহাতে ছুইটী ভাল 


কেহ ইহাতে বারমাত্রার পরিবর্তে ছয়মাত্রা আছে বলেন, | ও পাঁচটা মাতা আছে 
সে একই কথা। ক 
কঙ্কণ_(॥ 11 | | 1) ধিধি কৎ নাক দিন £ £ 
কঙ্কাল__১। পূর্ণ (-+॥) মতাস্তরে--(****। 8) কীত্তিতাল-_-১। (| 1 ॥ | 11)--২। (181 010) 
২। খণ্ড(-॥0) মতান্তরে (৮ ॥)-৩ দম (॥ ॥1)-- কুড়ক--(-7511) 
$। অপম (| ॥ 1) র কুগুনাচি (0, "1 ***৮। *) 
কদতাল-_-১। (1 1 ॥ 7 1 1)-২1 (17) কুগুল ১। (711)--২1 (11111 0-1) 
কন্দপ্--১। (0 ॥1)--২1 (18) কুবিদক (1 ॥ 0) 
কন্দুক--১। (1 | 1 ॥)-:২। (১5) কুমুদ ১। (1110)--২ (1১৪) 


করণ--( ॥) ূ কুম্ততাল (777 ১৮1 ৮) 


তাল [ ৭১২ তাল 


কোকিলপ্রিয় (॥ । ॥) 

ক্রীড়াতাল (-*) 

খণ্ড (কল্কাল)_-১। (0॥17)--২ (॥) 
থগডুতাল (70 + 7) 

থয়রা-_-অধুন! চলিত। কেহ কেহ ইহাকে খর্তা বলেন 


1 । | ১ । । 
ধাক্‌ ধিধা ধিধি ধাকৃু তি £ £ 
থাম্সা-_এই তাল এখন প্রচলিত। 


শা ৭ রা 2 
1 1 1 


1 1 । 1 । 
ধা কেটে নাক দিৎ থুনা কেটে তাক থুরাঃ2। 
খেম্টা-_ অধুন। প্রচলিত, ইহার ৬ মাত্রা, কাহারও মতে 
চারিমাত্রা। 


শা ৬ ৃ ১... 
|. * ॥ 1. | 

(১) ধাটে ধে, নাতে নে, তাটে ধে, না ধেনে 2 £ 
-ঁ ১ ১ 


(২) ধারে নাতিন নাক্ধি নাতিন্‌ $£ 
গজ-(1 11 1) 

গজধম্প- (| 7১) 

গজলীল-_-(1 ॥ 11 ৯) 

গারগি-€ ১১) 

গার্_ (১১) 

গোৌরী-- (1 1111) 


ঘটককট--(॥ 011) 001 1 0791 11011071711 
পা -+711715) 

 চচ্চৎপুট_(1 ॥ | 11) 

চচ্চরী-১। (১1291৮91৮51 ১ 10- 
7 --88 ি 

চগুতাল- ("71 1) ৃ 


চতুরআ-(॥1  &) 

চতুর্থতাল-_ (11 ) 

চতুর্শব-(1 0 | 1) 

চতুস্তাল--অধুনা প্রচলিত চৌতাল ১ (॥+* +) . 
৮২7 (721) 

চন্দ্রকলা--১। (111১)-৮২ (11011100111) 

চন্দ্রক্রীড় (41) 

চন্দ্রভাল (1.1 ॥ ॥ 1 | ৮11৮7), 

চক্দ্রিকা ( একতালী ) (1, ॥) 

চাচপুট (8 17 7) 

চিঅতাল (1) 


চৌতাল--এখন গ্রচলিত ৬টা দীর্ঘমাত্রার তাল, তন্মধ্যে 


১৩৫৬ এই চারিটা পদে আঘাত এবং ২৪ পদে 
ফাক। চৌতালের পদ ছুই মাত্র! বিশিষ্ট। ইহাতে চারিটী 
আঘাত বলিয়াই চৌতাল। যথা-_ 


147 1 1৬ 1 1১ । 1৬ 
(১) ধা ধ। দস্তা কৎ তেটে, তেটে তা 


1১ 1 (১ ॥ 

তেটে কতা পের্দি ঘিনা £ ঃ 

1-+ | 1৬ । 1১ । ৬ | 
(২) ধা গে, দিন তা কৎ তাগে দিন তা, 


১ । 1১ | 
তেটে কতা গেদি ঘিনি £ 


ছোট চৌতাল-_-অধুনা এই তাল প্রচলিত ; ইহ! ৭ মাত্রার 
তাল। চারিটা তাল ও তিনটা ফাক। ইহাকে আড়।- 


চৌতাল কহে। 
জগবম্প-_(1 ॥:) 
জগণমঞ্চ--(1 01) 
জনক--১। (11111 1111 0)--২ 10110000110) 


জয়তাল।-_-১। (10111 11)--২1 (101 )--৩1 (10 
11: 7111) 

জয়মঙ্গল-_-১। (| 1 1 0 1)-২1 (7 ॥ 1 ॥) 

জয়শ্রী_-১। (1 1110)--২1 (11110) 

জলদ তেন্ডালা-__অধুন প্রচলিত, ইহাই দ্রুত্রিতালী 
নামে খ্যাত, কাহার কাহারও মতে ইহা! কাঁওয়ালী হইতে 
কিঞ্চিৎ বিলম্বিত। [কাওয়।লী দেখ ।] 

ঝম্পতাল ১ (+1)--২। (১, )-৩ (১+)- 
&। অধুনা প্রচলিত ঝাপতাল (॥ ॥ 1,» ॥ 1১) 

ইহ চারিটাপদ এবং দশমাত্রার তাল। বোল-_ 


4 ১ 
| | | | 
ধা গে ধা গে দিন্‌ 
গু ১ 
| | | 
তা কে ধা কে দিন ££ 
টক্ক-(1 1 ॥ ++) 


ঠুংরি-_অধুনা প্রচলিত, ইহা চারি হ্স্বমাত্রার তাল 
ছুই তাল ও দুই ফাঁক। বোল-__ 

সপ রঙ ১ $ 

| | 1 | 
(১) ধেধা, কিটি, নেধা, কিটি £ 
(২) তাত্রাকি, থুন, ধা, খুন £ £ 
(৩) ধাক ধিন ধেধা গেদিন্‌ £ £ 
(৪) ধাগে ধিন্ধিন্‌ ধাগে ধিন্ধিন্‌ £ ৪ 


১3 


তাল 





টিমাতেতালা -_অধুন! প্রচলিত, এই তাল ১৬টা দীর্ঘমাত্রার 


তাল, ইহার অপর নাম শ্লথত্রিতালী। 
ঢেস্কিকা--(0॥111) 


[৭5৩ টু 


-সপস্পে শপ 


তিওট- অধুন! প্রচলিত চারিটী পদযুক্ত তাল, তিনটা 
তাল ও একটা ফাঁক। প্রথম ও ভূতীয়পদে তিন মাত্র! 
এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপদে চারিমাত্রা। কথন কথন ছুইটা সার্ধ 


এবং চারিটা হৃশ্বমাত্র। ব্যবহৃত হয়। বোল-_- 


4 ১ 
| 1 1 1 1 1 
ধিন্‌ ধা অ্রেকেটে ধিন্‌ ধিন্‌ ধা ত্রেকেটে 
গু তৈ 


| | ] । ] 1 
তিন্‌ তা ত্রেকেটে ধিন্‌ ধিন ধা ভ্রেকেটে £ £ 
তুরগলী'ল বাতুরঙ্গলীল--১। (* *» * *»)--২। (৮71 


1111) 
ভৃতীয়তাল--১। (***১)--২1 (21) 
তেওরা- এখন এই তাল গ্রচলিত। 


ইহ তীব্র তাল, 


ইহার তিনটা পদ, এবং ৭ মাত্রা। প্রথম ও দ্বিতীয়পদ 


প্রত্যেক দুইমাত্রা, তৃতীয় পদ তিন মাত্রাবিশিষ্ট। 
বোল-_. 
- টপ ১ 
। | | | | | | 
ধা ঘিনি নাক ধাগে নাগে ঘিনি নাকৃ ££ 
তোম্ুলী--(11 ,) 
ভরিপুট--( " 1) 
ত্রিভলি--১। (11 ॥0)--২। (0110) 
ভ্বিতিন--১। (1 ॥01)--২1 (10) 
ত্র্যঅ--(1111) 
দর্ণ--( * ॥) 
দীপক--১। (* 101 ॥)--২1 (11 ॥) 
ছর্বল-__€ 11) 


দোবাহার--এই তাল অধুনা প্রচলিত, ইহা দ্বাদশমাত্রার 


তাল। ইহার তিনটা ফাঁক এবং সম্‌ দ্বিমাত্র! কালস্থায়ী। 
শা ও ১ ১ 
॥ ] । ] 
ধা ধিন্নাক্‌ তেরে কেটে গেদে ঘিনি 


৯ ও ৯ টি 
1 | 1 রঃ 
খিটিতাক্‌ ধিনতাক্‌ ধুমাকিটি থুন্‌ থুন্‌ 
১ ১ 
ৰ | ূ 
নাকদিৎ ধাধা ঘিটিতাক £ 


ক্রুতত্রিতালী- অধুন! প্রচলিত ৮টা দীর্ঘমাত্রার তাল, কে 


১৪6 


১৭৯ 


তাল। 


তাল 


কেহ কেহু'ইহাকে কাওয়ালী কছেন। আর কেহ কেহ 
বলেন, ইহা কাওয়ালী হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত। 


[ কাওয়ালীর বিবরণ দেখ । ] 
ছন্দ (11 010 118) 
দ্বিতীয়_-(" * ॥) 
ধতা_(1 11 ॥) 
ধামার--এই তাল অধুনা প্রচলিত, (11*,11911)) 
নন্দন ।--১। (1 01)--২ 011) 
নন্দিবর্ধন-_(॥11 01) . 


নান্দী-_-১। (111 ॥0)--২1 0110) 
নিঃশ্--(1 5 || 001) 

নিঃশক্কলীল-_(॥ ॥ ॥ ॥ 1) 
নিঃসারক--১। (1,)--২। ১) 
নৃপ-(1. * 1) 

পঞ্চতালী-_-(* |) 

পঞ্চম__( ) 

পঞ্চম সওয়ারী অধুন! প্রচলিত । 

(151 51111-117171-178-715) 


পঞ্চাঘাত-_-(॥ ॥ 1, | 0১) 

পঠতাল- অধুনা প্রচলিত ছুইমাত্রার তাল। 
পরিক্রম-(* *॥ | ॥) 
পার্বতীনেত্র-(1111111 11011) 
পার্বতীলোচন_- (80018 0 *) 

পূর্ণ (কঙ্কাল )--১। ( 7711)--২1(0৮18) 
পোস্ত1--অধুনা প্রচলিত তাল (111 ৮৯) 
প্রতাপশেখর_-(॥17১) 

প্রতিতাল-_১। (177)--২ ৫1177) 
প্রতিমধ্চ--১। (11 )--২ (111)--৩1 (10 0111) 
প্রত্যঙ্গ_(৩॥॥ ॥ 11) 

প্রসিদ্ধা--( একতালী) (11) 

ফোরদন্ত-_এই তাল অধুনা প্রচলিত, ইহা ৭টা দীর্ঘমাত্রার 


[ ফোরদস্ত দেখ ।] 
বঙ্গদীপক--(॥11॥ 01) 
বঙ্গাভরণ-_-(॥ 11111) 
বঙ্গোদ্যোত--(॥ ॥ 01 0) 
বনমালী--১। (৮11৮৮ 0)-৯1 01৮৮7) 
বর্ণতাল--( 8101) | 
বর্ণভিন্ন--(" “1 ॥) 
বর্ণভীর--(11 111) 


ভাল 


বর্ণমঞ্িকা--১। (01-07-২011) 

বর্ণযতি-_-১। (11)--২1 (1181) 

বর্ণলীল_ (18) 

বর্ধন-_-( 711) 

বদ্ধমান-__-("-1॥) 

বসভ্ত--১। (111 080)--২ (0100) 

বিজয়--১। (110 01)--২। (10181) 

বিজয়ানন্দ-_-(1 1 ॥ 0 ॥) 

বিদ্যাধর_(॥| ॥) * 

বিন্দুমালী-(৫+++* 1) 

বিপুল! ( একতালী )-( * *১1) 

বিলোকিত-(॥ **॥1) 

বিষম-(- ১77১) 

বীরপঞ্চ_-অধুনা প্রচলিত তাল, ইহাতে ৮টা হুন্ব মাত্র! 
ব্যবহৃত হয়। [বীরপঞ্চ দেখ।] 

বীরবিক্রম-_(1+* ॥) 

ব্রদ্ধতাল--১। (11৮71৮7৮1)স৮২1 01011 ॥) 
৩ (11 1**1**”)--৪। অধুন! প্রচলিত চতুর্দশ 
মাত্রার তাল। [ব্রক্মতাল দেখ।] 

ব্রহ্মযোগ-_-অধুন। প্রচলিত অষ্টাদশমাত্রার তাল। 

[ ব্রঙ্মযোগ দেখ।] 

তগ্রতাল_(" 111) 

ভূঙ্গতাল-_-(॥ 1 ॥) 

মকরনদ--১। (:111)--২। (7) 


মঞ্চ--১। (|1 1১,0২1 01111011) 

মঞ্চক--১। (110 1111১)-২1 (11101 11 
|| | |) 

মঞ্চিকা-১। (67+11)--২1 (11 ১ 7)-7৩1 (1১1 
॥।। 1) | 


যদনতাল-_(" " 0) 


মধ্যমান-_-অধুন। গ্রচলিত ৮টা দীর্ঘমাত্রার তাল। [ মধ্য- 


মান দেখ।] 
মলয়তাল-(॥ | ॥) 
মল্পতাল_(1111*+) 
মল্িকামোদ- (11777) 
মহাসম্গি--(11711৮111) 
মিশ্রতাল-_-(**** শত ৮৮০10৮00118) 
মিশ্রবর্ণ (১১৮৩১০৩৩1৮1 01) 


মুকুন--১। (|: 8)--২0171)--৩100-225) 


[৭১৪ ] 


তাল 


মুত্রিতমঞ্চ--( 0 1 1 | | 11) 

মোক্ষপতি-_ (১৬ দীর্ঘ, ৩২ হ্ত্ব, এবং ৬৪ অর্ধিত্রাত্রা। পর 
পর স্থাস্ত ) 

মোহনতাল-_-এইতাল অধুন1 প্রচলিত, ইহা! ১২ মাত্রার 
তাল। [ মোহনতাল দেখ ]। 

যখ-(1 ১11,111) 1--অধুনা গ্রচলিত [যৎ দেখ |] 

যতিতাল--(1" 1) 

যতিলপ্র--(*1) 

যতিশেখর--( 1111) 

রঙ্গতাল-("**॥) 

রঙ্গগ্রদীপক-(॥ ॥ 1 ॥ ॥1) 

রঙ্গলীল--(। ॥* *) 

রঙ্গাভরণ--(॥ 01 |) 

রতিতাল--(1 ॥) 

রতিলীল--১। (1 1 ॥ ॥)--২ (11৮৮ ৮৮* ) 

রাগবদ্ধন--(" 7) "| 

রাজকোলাহল--(1॥1 ॥1॥) 

রাজচুড়ামণি_-১। (11 0)--২ (11118) 

রাজবঙ্কার--( 01177) 

রাজতাল--(॥॥ 1110) 

রাজনারায়ণ_-( 1118) 

রাজমার্তণ্ড_-(॥1:) 

রাজমৃগাঙ্ক__( 11) 

রাজবিগ্ভাধর--(10 7) 

রাজশীর্যক--(॥ 0 0 |) 

রাম1--( একতালী )--(*) 

রায়বঙ্কোল_-(॥1॥ ++) 

রাসক-_-(1) 

রাতাল__অধুনা এইতাল প্রচলিত, ইহা, ১৩ মাত্রার 


তাল। [ রাসতাল দেখ ।.] 
রুদ্রতাল--অধুনা প্রচলিত ১৬ মাত্রার তাল । 

[ রুদ্রতাল দেখ।] 

রূপক--১। (11)--২ এইতাল এখন প্রচলিত, ইহ! 

৭ মাত্রার তাল। [রূপক দেখ।] 


লক্ষমীতাল--১। (**। ১ ৮৯১ ৮ ৯৮) 
,1০)-২1 (50 01)--৩| অধুন! প্রচলিত ১৮ মাত্রার তাল। 
[ লক্মীতাল দেখ ।] 


51 % 


লক্বীশ --(**১1 11) 
লঘু-(111 1101) 


তাল [ 
৯৯২ 
লঘুচচ্চরী--(+*। ১১৮। ৮১ **। ১১১ ১৫১১১ 
॥ ১৯১1 ৯৮১,*৮। ১৮) 
লঘুশেখর--১। (1)-77২ 0115) 


লয়তাল__(॥ 11111 | 10১) 
ললিত--(**। |) 
ললিতপ্রিয়-(1 | ॥ 11) 


লীলাতাল--(*। 101) 

শম (কঙ্কাল )--(॥॥1) 

শরভলীলক--১। (1 * 1)--২ (11 
এই তাল অধুনা প্রচলিত । [ শরভলীলক দেখ । ] 

শার্গীদেব_(-+01॥ ॥ | 1) 

শিবতাল--(1॥) 

শ্রীকান্তি--(7 ॥ | 1) 

শ্রীকীর্তি__(॥ ॥ । 1) 

শ্রীনন্দন-(॥ 1 110) 

শ্রীরঙ্গ--১। (11 ॥ 1 111)_-২। (11011110) 

শ্থত্রিতালী অপর নাম টিম! তেতাল!। 

[ চিমা-তেতালার বিবরণ দেখ । ] 


৬ গড 


| | ৩)--- 


ষটতাল_(**-***) 

ষটপিতাপুত্রক-_-১। (01 | ॥011111)--২। (10 ॥ 
| ॥ ॥|) ৃ 

সন্গিতাল--(*** 11) 


সন্নিপাত--১। (0 )--২। (॥) 

সম--১। (17১)--২1 (11৮) 

সম্পকেষ্টাক__১। (|| 10 011)--২1 (1000) 

সরহ্বতীকঠাভরণ--(॥ ৪11) 

সারঙ্গ--( 7) 

সারস-_- (111) 

নিংহ-(1:7) 

সিংহনন্দন-_( 00111110701 01110111111) 

সিংহনাদ--(| || 111) 

সিংহবিক্রম--১। (00111111100)-৮২1 011 081 
|| | |||) 

মিংহবিক্রীড়িত--১। 
(1111 00110001011) 

সিংহলীল-_(1"+*) 

সুরফাক্তা--(11)1,11,) এইতাল অধুন! প্রচলিত। 

[ স্থুরধাক্তা দেখ।] 


(1110 11 | ॥ 111 )--৩। 


৭৫ ] 


তাঁলক 


হংসনাদ__(11+- ||) 

ংসলীল_-(1 1১) 

পূর্বোক্ত তালের নামগুলির মধ্যে এখন যে সমুদয় 
চলিত আছে, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প, প্রসিদ্ধ তাল সমূ- 
দয়ের লক্ষণ স্ব শ্বনামেদ্র্টব্য। বোল সাধনপ্রণালী বোল- 
শবে ডরষ্টব্য। (সঙ্গীতরত্বা" ) 


তালক (ক্র) তালমেব স্বার্থে কন্‌। ১ হরিতাঁল। পর্য্যায়__তাল, 


আল, মাল, শৌলুষ, পিঞ্জক, রৌমহরণ, হরিতাল। তালক 
ছুই প্রকার পত্র-হুরিতাল ও পিগু-হরিতাল, তন্মধ্যে পত্র হরিতাল 
শরেষটগুণযুক্ত, পিও-হরিতাল উহা! হইতে অল্পগুণযুক্ত । পত্র- 
হরিতাল স্ুুবর্ণবর্ণতুল্য, ভারব্হুল, স্িগ্ধ অভ্রের স্তায় স্তর- 
মমস্থিত, শ্রেষ্ঠগুণদায়্ক ও রমসায়ন। পিগুতাল পিওসদৃশ, 
স্তরহীন, স্বল্প, সত্ব ও অন্পগুণযুক্ত, লঘু এবং রজৌোনাশক। 

শোধিভতালক--কটুকষায় রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং বিষ, 
কু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তদৌষ, কফ পিত্ত ও কণ্ঠব্রণনাশক। 
অশোধিত অসম্যক মারিত তাঁলক সেবন করিলে শরীরের 
লাবণ্য ন& হয় এবং বহুবিধ সম্তাপ, আক্ষেপ, কফ, বাযুবৃদ্ধি 
ও কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইয়া! থাকে । (ভাব প্রকাশ) 

অশুদ্ধ হরিতাল আযঘুনাশক, কফ বায়ু ও মেহকর। 
এই অশুদ্ধতালক তাপ, ক্ফোট ও অঙ্গ সংকোচন করে, এই 
জন্ত শোধন অত্যাবশ্যক। 

তালকশোধন। কুম্মাণ্ডের রসে চূর্ণের জলে ও তৈলে 
পাঁক করিয়া! শোধন করিলে হরিতাল দোষহীন হয়। 

খণ্ড থণ্ড হরিতাল ১৭ ভাগের একতাগ সোহাগাতে মিশা- 
ইয়া জন্বীরলেবুর রসে ধুইয়া কাঞ্জিতে বার বার প্রক্ষালন 
করিয়! চারপুরু কাপড়ে বান্ধিয়া দোলামন্ত্রে একদিন পাক 
করিবে। পরে কাঞ্জিতে কুম্মাণ্ডের রদে ও শিমুলের কাথে 
এক এক দিন শ্বেদ দিলে বিশুদ্ধ হয়। 

প্রকারাস্তর | *হরিতাল থণ্ড খণ্ড করিয়] কাপড়ে বাধিয়! 
কাঞ্জিতে কুম্মাণ্ডের রসে তৈলে ও ত্রিফলার কাথে এক প্রহর 
দোলাযস্ত্রে পাক করিলে শোধন হয়। 

বিশুদ্ধ হরিতাল চুণের জলে ও অপামার্গ মূলের ক্ষার জলে 
মাড়িয়া উর্ধা ও অধোদেশে যবক্ষারচুর্ণ দিয়া হাড়ির 
মধ্যে রাখিয়া শর! ঢাক! দিয়া কুম্সাণ্ডে হাড়ি পূর্ন করিবে। 
তাহার পর মুখ বদ্ধ করিয়। চারি গ্রহরকাঁল পাক করিবে। 
এই হরিতাল কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগনাশক । 

শোধিত তালকের গুণ-__কটু, স্নিগ্ধ, কযায়রস, বিসর্প, কুষ্ঠ, 
মৃত্যু ও জরাহারক, দেহশোধক, কাস্তি, বীর্যয ও ওজংবর্ধক। 

হরিভালমারণ। হুরিতাল আমরুলের রসে, কাগর্গী 


তালকেশখর 


নেবুর রসে ও চুণের জলে দ্বাদশ গ্রহর ভাবন! দিয় ধুইয়া 
দ্বিগুণ শান্সপীর ক্ষার মধ্যে রাখিয়া কবচীযস্ত্রে বালুকাদ্বারা 
উদ্ধরেশ পুর্ণ করিয়া! ১২ প্রহর পাক করিয়া শীতল হইলে 
গুঁড়। করিবে। ইহা এক রতি মাত্রায় সেবনীয়। ইহাতে 
কুষ্ঠ, শ্রীপদ প্রভৃতি রোগ আরোগা হয়। ( রসেম্ত্রসারসংগ্রহ ) 
তালমেব কায়তি কৈ-ক । ২ দ্বারকপাট, রোধন্যপ্্, তালা, 
চাবি। ৩ তুরবিক1। স্বার্থেক। ৪ তালবৃক্ষ। 

তালকট (পুং) দেশভেদ, কোন পুস্তকে ইহার নাম তালিকটও 
দেখা যায়। এই দেঁশ দক্ষিণে এবং ১২।১৩।১৪ নক্ষত্রে 
অবস্থিত । (বৃহৎসংহিত1 ১৪।১১) [ তালিকোট দেখ।] 

তালকন্দ (ক্রী) তাপস্তেব কননন্ত। তালমূলী। 

“কসেরকোবিদারঞ্চ তালকন্দং তগামিষং” (প্রায়'তত- 

ধত বাধুপু* ) 'তালকনং তালমুলীতি গ্রসিদ্ধং ( রঘুনন্দন ) 

ভালকাত (পুং) তাশকম্ত হরিতালস্ত আভাইব আভাযন্ত 
বন্থত্রী। হরিছ্বর্ণ। (ত্রি) হরিদ্বণৃযুক্ত। 

তালকী (ভ্্রী) তালকন্ত ইয়ং অণ্‌ ডীপ্‌। তালজ মদ্যভেদ, 
তাড়ী। (ত্রিকা') 

তালকেতু (পুং) তালস্ত।লচিহ্নিতঃ কেতুরস্য । ভীক্ম। 

*তাসাং প্রমুখতো| ভীম্ম তালকেতু ব্যরোচত।” (ভারত উ* ১৪৯ অ-) 

তালকেশ্বর (পুং) ওঁবধ বিশেষ প্রস্তত গ্রণালী--হুরিতাঁল 
২ মাধা, কুমড়ার রম, তরিকার জল, তিল তৈল, দ্বতকুমারীর 
রস ও কাঞ্জিতে ভাবনা দিবে। পরে গন্ধক ২ মাষাঁ ও পারদ 
১ মাধা, উভয়ে কজ্জলী করিয়া এ কজ্জপীর দহিত, উল্লিখিত 
হরিভাল ২মাষা মিশ্রিত করিয়া ছাগছুপ্ধে লেবুর রসে ও 
ঘবৃতকুমারীব রসে ষথাক্রমে তিনদিন ভাবনা দিবে । পরে 
শুধ ও চক্রাকার করিয়৷ হাড়ির মধ্যে পলাশের ক্ষারের তিতর 
স্থাপন করিয় ১২ প্রহর পাক করিবে । শীতল হইলে উদ্দূত 
করিয়া লইতে হইবে । মাত্রা ২রতি। ইহাতে কুষ্ঠ, ৰাত, 
রক্ত ও ব্রণরোগ প্রশমিত হয়। ( ভৈবজ্যরত্না* ) 

আর এক প্রকার--কিছু হরিতাল, চাকুন্দে পত্রের রসে 

ও শরপুঙ্খ পত্রের রসে পুনঃ পুনঃ মাড়িয়। ও শুক্ষ করিয়া 
পলাশ ক্ষারপূর্ণ স্থালীর মধ্যে রাখিয়! পুটপাক দিতে হইবে, 
যেন হরিতালের নিম্ন 'ও উপর উভয়দিকেই ওঁ ক্ষার থাকে। 
অহ্োরাপ্র পাক করিলে হরিতাল ভন্ম হইবে। যখন উহা 
গুরুবর্ণ হইবে এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ধূমোদগম হইবে 
না, তপন জানিনবে, যে হরিতাল ভন্ম হইয়াছে । এইক্ধপে 
প্রস্তৃত করিয়া! এই রব সেবন করিগে কুঙঈাদিরোগের শাস্তি 
হয়। ইহার মাত্র ১ যক। এই দূ সেবনে মস, 
ছোন! ও মগের ডাইল পথ্য। ( ভৈষজ্যরয়া* কুষ্ঠাধিকার ) 


[৭১৬] 


তালচের 


রসেন্ত্রমারের মতে, হরিতাল, পারা, গদ্ধক, লৌহ, অক্র, 
বঙ্গ, সমভাগ মধুতে মর্দন করিয়া ১ মাষ! পরিমাণে বটী প্রস্তত 
করিতে হইবে । অন্থুপান পাক। যন্তডুম্থুর এক তোল! ও 
মধু, অথবা কেবল মধুর সহিত সেবনীয়। এই ওঁষধে বহুমূত্র 
রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্ত্রসারয* ) 
তালক্রোশ। (দেশজ ) বৃক্ষ ভেদ । 
তালক্ষীর (পুং) তালপাতং ক্ষীরমিব শুত্রত্বাৎ। শর্করা- 
ভেদ, তালের চিনি । (রাজনি* ) 
তা'লক্ষীরক (ক্লী) তালক্ষীর স্বার্থে কন্‌। তালের চিনি। 
তালগর্ড (পুং) তালম্ত গর্ভঃ ৬তৎ। তালমজ্জা, তালের- 
মাথি। পবষপিত্তমুগাশ্ববস্তু্ধৈংকরিহস্তচ্ছিদয়ে সতালগর্ভৈঃ ॥৮ 
(বৃহৎসং ৫০২৪) তরবারিতে যর্দি তালের মাথির পান 
দেওয়! যায়, তাহ! হইলে সেই তরবারি দ্বারা হস্তিশুও ছেদ 
করায়ায়। 
তালঘাট, দাক্ষিণাত্যে বোম্বাই হইতে নাপিক যাইবার পথে 
অবস্থিত একটা প্রধান গিরিপথ, সমুদ্র হইতে ১৯১২ কিটু 
উচ্চ ও ইহা হইতে নিকটবর্তী গিরিচূড়া প্রায় ৩২৪১ ফিটু 
উচ্চ। অক্ষা* ১৯* ১৪উঃ, দ্রাঘি” ৭৩* ৩৩পুং। 
তালঙ্ক (পুং) তাড়ঙ্ক ডন্যলঃ | ভূষণ বিশেষ । (শন্দার্থচিস্তা' ) 
তাঁলচর (পুং) ১ দেশভেদ। ২ তদ্দেশবাসী। ৩ তালচর 
দেশের রাজা। “অন্ধন্তালচ্রাশ্চৈব চুচুপারেণুপান্তথা।" 
( ভারত উ* ১৩৯ অ*) 
তাঁলচের, উড়িষ্যার দ্বেশীয় রাঙ্জার অধীন একটা গড়গ্রাত- 
মহল। এই রাল্যের উত্তরে পাললহরা, পূর্ববে ধেঁকানল, 
দক্ষিণ ও পশ্চিমে অস্থুলরাজ্য । অক্ষা* ২০* ৫২৩০ হইতে 
২১* ১৮উ+১ এবং দ্রাঘি* ৮৪* ৫৭ হইতে ৮৫ ১৭৪৫ পুঃ। 
ভূপরিমাণ ৩৯৯ বর্গমাইল । লোকসংখা। প্রায় চল্লিশ হাজার । 
এখাঁনে কয়লা ও লৌহের খনি আছে, যেখানে ব্রাহ্মণী নদী 
গাললহর! ও ধেঁকানল হইতে তালচের রাজ্য পৃথক্‌ হইয়াছে, 
সেইখানে নদীতীরে চুণ পাওয়া যায়। এখানে নদীর বালি 
ধুইয়! ম্বর্ণরেণু সংগৃহীত হয়। | 
এই রাজ্যের মধ্যে ব্রাঙ্গণীনদীতীরে অবস্থিত তালচের 
ন্গরই গ্রধান । এখানে রাজধানী ও ৫** ঘর লোকের বান। 
তালচের-রাজগণ বলিয়। থাকেন যে, ৫০* বর্ষ অতীত 
হইল, অযোধ্যারাজের এক পুন্র এখানে আসিয়া! অসভ্য 
অধিবাসীদ্দিগকে তাড়াইয়া রাজান্থাপন করেন। বর্তমান 
রাজ তাহারই বংশধর। অঙ্গুল-বিজ্রোহের সময় এখানকার 
রাজ] বুটাশগবর্মেটকে সাহায্য করায় “মহেন্দ্র বাহাছুর 
উপাধি লাভ করেন। 


তালনবণী 


১৮৭৪ খৃষ্টাবকবে ২১এ মে তারিখে রাজা রামচন্দ্র বীরবর 
হরিচন্দন বৃটীশগবর্মেন্ট কর্তৃক পুরুষানুক্রমিক রাজা উপাধি 
প্রাপ্ত হন। এখনকার রাজার নাম রাজা কিশোরচন্দ্র বীরবর 
ইরিচন্টন। রাজ্যের আয় প্রীয় ৬০***২ টাঁক1, বুটাশ গব- 
মেন্টকে ১০৩০২ টাঁক] মাত্র কর দিতে হয়। রাজার প্রায় 
৯৪ শত সেনা আছে। 

তালজউ্ঘ (পুং) তাল ইব জঙ্ঘ! যত্ত্র। ১ দেশভেদ। ২ তাল- 
জজ্ঘদেশবাসপী। ৩ তালজজ্বদেশের রাঁজা। ৪ গ্রহভেদ। 

পনির্ভাসাস্তালজঙ্ঘাশ্চ ব্যাদিতান্তাঃ ভয়ঙ্করাঃ 1” 

“ এতে গ্রহাশ্চ সততং বক্ষস্ত মম সর্বতঃ 1” ্‌ 

(হরিবংশ ১৬৮ অ*) 

( কগগৃষ্ঠগ্রীবাজজ্ম্চ । পা ৬২১১৪) পাণিনির এই 
সুত্রে তালজজ্ঘ এই পদের উদ্দাত্ত শ্বরতা হইয়াছে । যছুবংশীয় 
এক জন নৃপতি। তালজজ্ঘগণ ইহারই পুত্র, তাহারা হৈহয়গণ 


ও শশবিন্দুর সহিত সগরের পিতা অমিত বা বাহুরাজাকে । 


রাঁজাচযুত করে। (রামা* হরি* বিষুং ) 
তালজট। (জ্ত্রী) তালস্ত জটেব ৬তৎ। তাঁলবৃক্ষের জটাকার 
পদার্থবিশেষ, তালগ্রলম্ব । 
তালদণ্ড, ৩২ মাইল দীর্ঘ উড়িষ্যার একটা প্রধান খাল। 
কটক সহর হইতে মহানদীর প্রধান শাখায় মিলিত হইয়াছে। 
নৌক1 যাতায়াত ও ক্ষেত্রে জল-সেচন এই উভয় কার্য্ের 
জন্য এই খাল কাটা হয়। 
তাঁলধ্বজ (পুং) তালো ধবজে। যস্ত বহ্ত্রী। 
২ পর্বতবিশেষ। 
পশক্রপ্রয়ে৷ রৈবতঞ্চ সিদ্ধিক্ষেত্রং সুতীর্থরাট। 
টম্কঃ কপন্দী লৌহিত্যন্তালধবজ কদস্বকৌ ॥৮ 
'( শক্রঞয়মাহাত্ম্য ১৩৫২) 
তালধ্বজা (ন্ত্রী) তালস্তালবৃক্ষেব ধ্বজশ্চিহৃং যস্তা বনুত্রী। 
পুরীবিশেষ। ণ্অস্তিস্তালধবজ। নাম নগরী ত্রিদশোপম] 1৮ 
(ক্রিয়াযোগনার ) 


১ বলরাম । 


তাঁলনরু (দেশজ ) বৃক্ষতভেদ। 
তালনবমী (স্ত্রী) তালোপহার! নবমী । ১ ভাত্র শুক্লা নবমী । 


“মানি ভাদ্রপদে যাস্তাক্পবমী বহুলেতরা। 

তন্তাং সংপুজ্য বৈ ছুর্গামশ্বমেধফলং লভেৎ।” 

ভাদ্রমাসে শুক্লা নবমী তিথিতে হূর্গাপুজা করিলে 
অশ্বমেধ ফল লাভ হয়। 

২ ব্রতবিশেষ। ভাদ্র শুক্লানবমী তিথিতে সৌভাগ্য কামনা 
করিয়! স্ত্রীগণ তালোগহার দ্বান| এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়! 
থাকেন, এই জন্ত এই ত্রতেয় নাম তাঁলনবমী। এই ব্রত ৯ 
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তালনবমী 


বসর সাধ্য । আরব্ধ বৎসর হইতে নবমবৎসরে প্রতিষ্ঠা 
করিতে হয়। 

বতপ্রয়োগ- পূর্বদিনে সংযত হইয়া থাকিবে, বতদিনে 
প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াদি সম্পর করিয়া স্বস্তিবাচন করিয়া 
সঙ্কল্প করিবে। এশ্রীবিষুর্নমোহগ্য ভাদ্রে মাসি শুরুপক্ষে 
নবম্যাস্তিথাবারভ্য অমুকগোত্র! শ্রীঅমুকীদেবী সৌভাগা- 
সৌনদর্ধ্য-পুত্র পৌভ্রাদি-নিত্য-ধন-ধান্ত-বিবর্ধনেহলৌকিক-মহী- 
ন্থখ-পরলোকাধিকরণক-পরমগতি-প্রাপ্তিকামা! নববর্ষপর্য্স্তং 
তালনবমীব্রতমহং করিষ্যে।” এইরূপে সঙ্কল্প করিয়! হুর্যযাদি 
পঞ্চদেবতা পুজা করিবে। পরে তালপল্পবে গৌরীকে 
আবাহন করিয়া যোড়শোপচারে পুজা করিয়া নবতালযুক্ত 
নৈবেদ্য প্রদান করিবে। "নমো গৌর্ষৈয নম+» এই মন্ত্রে 
তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবে । পরে একটী ফল 
হস্তে লইয়া ব্রতের কথ! শুনিতে হইবে। ব্রতকথ৷ এই-- 


“রুল্সিগ্যবাচ 
কেনোপায়েন ভগবন্নারী ছঃখং ন বিন্দতি। 
সৌভাগ্যমর্থসৌন্দর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিকং লভেৎ ॥ 
ইহুলোকে মহৎসৌখ্যং পরলোকে পরাং গতিং 
তন্মে কথয় তত্বেন সস্ভাবো! যদি তে ময়ি॥ 


শ্রীকৃষ্খ উবাচ। 


শৃণু দেবি মহাভাঁগে সৌভাগ্যং যেন জায়তে। 
পুক্রপৌজাদিকং নিত্যং ধনধান্ত বিবর্ধনং ॥ 
ইহলোকে মহৎসৌখ্যং পরলোকে পরাং গতিং। 
তালনবনীরতং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রতং ॥ 
কুরু দেবি প্রযত্বেন সর্বকামসমৃদ্ধিদং। 

ভাদ্রে মাসি মিতে পক্ষে নবমী য৷ শুভ ভবেৎ॥ 
তশ্তামারভ্য কর্তব্য নববর্ষাণি স্থব্রতে । 

কৃত্ব চ তদ্ত্ততং দেবী তাজেত্তালম্ত ভক্ষণং ॥ 
তালন্ত ব্যজনাদ্বাযুর্নকর্তব্যঃ কদাচন। 

অষ্টম্যাং নিয়মীতৃত্বা প্রাতরুখাঁয় সত্বরং ॥ 

স্নানং কৃত্বা নবম্যাঞ্চ ব্রতসংকল্পমাচরেৎ। 
তালপল্লবমারোপ্য তত্র গৌরীং প্রপুজয়েৎ॥ 
পাগ্ঠাদিভিঃ সমভ্যচ্চ্য নৈবেদ্যং নবতালকং। 
সম্পূর্ণে নবমে বর্ষে প্রতিষ্ঠামাচরেৎ ততঃ ॥ 
ফলানি নবদত্বা চ তালশ্ত ডল্লকোত্মে ৷ 
পিগুথজ্ছরজাতী চ এলাচৈব হরীতকী ॥ 
নারিকেলং তথা পৃগং রস্তা পক্কফলান্থিতং। 

তত্র মুখ্যং প্রদাতব্যং তালম্ত ফলমুত্তমং ॥ 
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বস্তরেণাচ্ছাদা দদ্যাত্ত, ভল্লকং দক্ষিণারিত্ং । 

প্রতিষ্ঠার্থ, প্রদাতব্যং কাঞ্চনং রজতং তথ! ॥ 

ব্রতাহনি তু ভুপ্তীত নিরামিষং সতালকং। 

এবং কৃতে ন সন্দেহঃ পুর্বোক্ঞ্ক ফলং লভেৎ। 

কথিতং তব বত্বেন কুরুত্ব ব্রতমুত্তমং ॥ 
রুক্সিখুবাচ। 

ব্রতং কেন কতং দেব মর্ভ্যলোকে প্রকাশিতম্। 

তন্মে কথয় তত্বেন ব্রতমেতৎ স্থহুল্লভং ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। 
রম্যে ভু যমুনাকুলে কংসন্ত তালবৃন্দকে । 
ধেহুকন্ত পুরং গত্বা ময় দৃষ্টং সুশোভনং ॥ 
তত্র গৌরী শচী মেধা সাবিত্রী চাপরাপর1। 
দেবীমারোপ্য তত্রৈব তালন্ত পল্লবে শুভে। 
কাচিন্ধ্যানপর! তত্র জপস্ততিপরায়ণা ॥ 
তাস্ত দৃষ্ট1 ময়! পৃষ্টং ব্রতং কল্তেদমুত্তমং । 
কিং ফলং কিং স্বরূপঞ্চ তন্মে কথয়ত স্্রিয়ঃ ॥ 

স্ত্রির উচুঃ। 
যস্তেদং যফলং চান্ত শৃণু বীর স্থরোত্তম | 
ইদং ব্রতং চাস্বিকায় স্থিষু লোকেযু বিশ্রুতং ৷ 
তালনবমীতি বিখ্যাতং ধনধান্তবিবর্ধনং | 
সৌভাগামথ সৌন্দর্য্যং পুত্রপৌত্রাদ্দিকং ততঃ ॥ 
ইহৈব কুশলং সর্বমন্তে গৌরীপদগ্রদং। 
বিধানং শৃণু ধর্শজ্ঞ যেনেদং ক্রিয়তে ব্রতং ॥ 
অগ্কম্যাং নিয়মীভূত্ব। নবম্যাং ব্রতমারভেৎ। 
ভাঞ্রে মাসি সিতে পক্ষে তালন্ড পল্লবে শুভে ॥ 
গোৌরীমারোপ্য বত্বেন বিধানেন প্রপূজয়েৎ। 
ফলং তালস্ক নবকং দত্বা নৈবেদ্যমুত্মং ॥ 
পাগ্থাদ্দিভিঃ সমভ্যর্চ গন্ধপুষ্পাদ্রিভিস্তথ! । 
নিরামিবং ব্রতান্তে চ কর্তব্যং তালভ ক্ষণং ॥ 
নববর্ষং ব্রতং কৃত্ব। গ্রতিষ্ঠাং কারয়েত্ততঃ 
ব্রতাচাধ্যায় দাতব্যং কাঞ্চনং রৌপ্যমুত্তমং ॥ 
ডল্লকং শোভণং দস্বা ব্রতপাঙ্গং ভবেত্বতঃ। 
ইত্যেতৎ কথিতং ভদ্র ব্রতানাং ব্রতমুন্তমং ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। 
তাভিঃ কতং ময়! দৃষ্টং সত্যং সত্যং ব্রতং শুভে। 
তন্মাৎ কুরু প্রযত্তেন সৌভাগ্যবর্ধনং শুভে ॥ 
ইতি শ্রত্বা ততো দেব্য! ব্রতং কৃত্ব! যথাবিধি ৷ 
কুক্সিণ্য। কষ্ণপরয়।-সৌভাগ্যং লব্ধমুত্তষং ॥ 
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যা নারী চ প্রযত্বেন করোতি ব্রতমুত্তমং । 
সা! সর্বফলমাপ্রোতি ইহলোকে পরত্র চ॥ 
ইতি ভবিষ্যে তালনবমীব্রত কথা সমাপ্ত । 
এই কথ! শুনিয়৷ ভোজ্যোতসর্গ করিবে, পরে ব্রাঙ্মণদিগকে 
ভোজন করাইয়া? নিজে ভোজন করিবে । এইরুূপে ৯ বৎসর 
হইলে গ্রতিষ্ঠা করিবে। [ ব্রতগ্রতিষ্ঠা দেখ।] প্রতিষ্ঠ। 
বৎসরে গ্রতিষ্ঠ। বিধি অনুনারে হোমাদি পর্য্যস্ত শেষ করিয়! 
তালডল্লক উৎসর্গ করিতে হইবে । 
তালের ডাল! বস্্রন্ধারা আচ্ছাদন করিয়া “নমোহগ্েত্যার্দি 
প্রীঅমুকী দেবী শ্রীগৌরী গ্রীতিকাম! ইমং নবফলযুক্তং সবস্বং 
তালডল্লকং শ্রীবিষ্ুুদৈবতং য্থাসস্তবগোত্রনাঙ্ষে ব্রাঙ্গণায়াহং 
দদে*, এইরূপে ডল্লকোৎ্সর্গ করিয়! দক্ষিণাস্ত করিবে । 
"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ তালনবমীব্রতকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং 
দক্ষিণামিদং কাঁঞ্চনং শ্রীবিষ্ুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্র নায় 
ব্রাহ্গণায়াহং দদে।” এইরূপে দক্ষিণান্ত করিবে, পরে ব্রাঙ্গণ- 
দিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে। 
যাহার! এই ব্রতানুষ্টান করিয়াছেন, তাহারা তাল ভক্ষণ 
ও তালবৃস্ত দ্বার বাযুসেবন বর্জন করিবেন। এই ব্রতে 
৯টী ফল প্রদান করিতে হয়। 
পিগুখর্জর, জাতি, এলাচ, হরীতকী, নারিকেল, পৃগ, 
রস্তা, পৰ্ফল ও তাল এই ন্টা ফল। 
ভবিষ্যপুরাণে ইহার আর একটা প্রকারাস্তর আছে, 
তাহাতে বিশেষ এই নারায়ণ ও লক্ষ্মীর পুজা করিতে হয়। 
কথা-__ | 
মেরুপৃষ্ঠে স্থখানীনং কৃষ্ণং কমলয়! মহ। 
উবাচ মধুরং বাক্যং শ্মিতপূর্ববং মুদাস্বিক! ॥ 
শৃণু মে বচনং দেব স্ত্রীণাং সৌভাগ্যকারণং। 
কেন ব৷ স্থভগ। আমীৎ কেন ব। ছুর্ভগ! ভবেৎ॥ 
কিং কৃতেন বিমুচোত কিং ক্কৃতেন ফলং লভেৎ। 
তন্মে ক্রহি স্থরশ্রেষ্ঠ নারীণাং কারণং ঞ্বং ॥ 
জীভগবান্ুবাচ। 
পূর্ববং হি মম ভার্ষে্ ছে সত্যভাম! চ কল্সিণী। 
রুল্সিণী সুভগা সাধবী সতাভাম। চ ছুর্ভগ। ॥ 
তস্তাঃ কর্ম্মবিপাকেন সৌভাগ্যমন্তথা গতং। 
কেনচিৎ বাঁকাদোষেণ সত্যভাম। চ ছুর্ভগ ॥ 
হুঃখার্ভী শোকসস্তপ্তা রুদতী বহুশো মুহুঃ। 
কিয়ৎকালে চ সম্পন্ন ব্রজন্তী চ তপোবনে ॥ 
অরণ্যে বিনে গত্ব। কন্মিশুনিবরাশ্রমে । 
রুদিত্ব! চ বিধানেন সর্বং হুঃখং স্তাবেদয়ৎ॥ 
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তচ্ছ্বাতু সুনিশ্রেষ্ঠঃ প্োবাচ রুদতীং শুভাং। 
ভব্যে পুত্রিণি মা রোদীঃ সৌভাগ্যং তে ভবিষ্যুতি। 


সতাভামোবাচ। 
ছুঃখং মে বহুশস্তাত ! শরীরং হুর্ভগং কথং। 
কথ্যতাং মুনিশার্দিল স্বামি সৌভাগ্যকারণং ॥ 


মুনিরুবাচ। 
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে নবমী ঘ। তিথির্ভবেৎ 
তন্তাং নারায়ণং লক্ষ্মী পুজয়েচ্চ বিধানতঃ ॥ 


সতাভামোবাচ। 
বিধানং কীদৃশং তশ্ট কি" দানং কিঞ্চ পূজনং। 
তন্মে ক্রহি মুনিশ্রেষ্ঠ কারণং কিং তছ্চ্যতাং ॥ 
মুনিরুবাঁচ। 


স্থগ্িলে মগুলং ক্কত্বা ঘটং তত্র নিবেশয়েৎ। 

তত্র নারায়ণং লক্ষমীং গন্ধপুষ্পা্দিনার্চয়েৎ | 
নৈবেগ্েন সদা ভক্তা? পৃজয়েৎ ভক্তবৎসলাং ৷ 
তালেন পুজয়েৎ দ্েবীং তালেনৈব বিনির্দিতং ॥ 
তশ্তৈ তৎ পিষ্টকং দত্বা ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েখ। 
গন্ধমালোঃ সমভ্যর্চা বিপ্রহস্তে সমর্পিতং ॥ 
স্বন্তীতি ব্রাঙ্গণো ক্রয়াৎ ব্রতং সাঙ্গং সমাচরেৎ। 
এবং ক্রমেণ সাঁধবীতিঃ কর্তব্যমতিযত্বতঃ ॥ 
নবমং বৎসরং যাবৎ মাসি ভাদ্রপদে তথ!। 
পুত্রপৌত্রেঃ পরিবৃতা সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ ॥ 
ধনধান্যসমুদ্ধিধ্চ অবৈধবাঞ্চ নিত্যশঃ | 
অভীষ্টফলমাপ্পোতি নবমীত্রতকারণাৎ ॥ 
সম্পূর্ণে তু ব্রতে ভূতে প্রতিষ্ঠাং তদনস্তরং | 
বিগ্রায় দক্ষিণ! দেয়া সুভোজ্যঞ্চ বিধানতঃ ॥ 
এবং কুরু সদ। বিজ্ঞে শুধু ভাঁষণমুন্তমং। 

তথ! চক্রে চ সা সাধবী মুনেবচনগৌরবাৎ ॥ 
ত্রতে সম্পূর্ণতাং যাতে কেশবস্তীমুপাগতঃ | 
অসৌভাগ্যেন যদ্হ্ঃখং তৎ তে সর্ধং বিনহাতু ॥ 
সৌভাগ্যমতুলং গ্রাপা যথা গৌরীহর্ত চ। 
শচীব পুরহ্তন্ত রতী চ মদনশ্য চ॥ 

যথা! নারায়ণে লক্ষমীস্তথাত্বং ভব শোতনে । 

ইতি তন্মৈ বরং দত্বা গৃহীত্বা তাং পুরং যযৌ। 
ইং যা কুরুতে সাঁধবী ব্রতং সা স্ুতগা ভবেখ। 
এবং ব্রতঞ্চ যা নারী কুরুতে ধর্মাততপর! ॥ 
তন্তাশ্চ ভবনে লক্গমীশ্ঞ্চলা নিশ্চলো ভবেৎ । 
জন্মাস্তরে ভবেৎ মাধবী অবৈধব্যং সদা পুনঃ ॥ 
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পত্যুশ্চ সথভগা সাধবী পুব্রপৌত্রান্থিতা ভবেৎ। 
ধনধান্যসমৃদ্ধিঞ ততো মোক্ষমবাপ্রয়াৎ॥ 
ইতি ভবিষ্াপুরাণোক্ক তালনবমীব্রতকথা সমাপ্ত! । 
এই তাল নবমী ব্রতপ্রভাবে স্ত্রীদিগের ইহলোকে সকল 
প্রকার স্থথ, পরলোকে শ্বর্গ এবং জন্ম জন্ম অবৈধব্য লাভ 
হয়। তাহাদ্িগের ভবনে লক্মী নিশ্চল! হইয়া থাকেন 
তালপত্র (ক্লী) তালম্ত পত্রমিব। ১ কর্ণভৃষণভেদ, তাড়স্ক । 
তালন্ত পত্রং ৬তৎ। ২ তালবৃক্ষের পত্র, তালপত্র দ্বারা বায়ু 
সেবনের গুণ রুক্ষ, ঈষৎ উষ্ণ, ৰাতশান্তিকর, নিদ্রাকারক, 
শ্লীতিকারক, শোষরোগ ও বিকারনাশক, দাহ, পিত্ত, শ্রম ও 
গ্লানিনাশক । মধুর, অতিশ্রম নাশক । তাঁলপত্র আর্্র করিয়! 
বাযুসেবন করিলে বাধু বুদ্ধি হয় *। (হারীত) 
তালপত্রিক। (ত্ত্রী) তালপত্রী-স্বর৫থেকন্-টাপ্‌ হ্ৃশ্বশ্চ। মুষলী, 
তালমূলী। (রাজনি*) 
তা'লপাত্রী (স্ত্রী) তালস্ত পত্রমিব পত্রং যস্তাঁঃ বহুবী। মুষিক- 
পর্ণী। (মেদিনী) 
তালপর্ণ ক্লৌ) ভালঃ পত্রমস্ত | মুর নামক গন্ধদ্রব্য । (শব্ধ র') 
মুরামাংসী, মিশ্রেয়া, সল্ফ । 
তালপর্ণাঁ (ত্ত্রী) তালশ্ত পর্ণমিব পর্ণমন্তাঃ। মপুরিকা, সুরা । 
তালপাঁত (দেশজ ) তালপত্র, তালের পাতা, গ্রাচীনকালে 
তালপত্রে শান্ত্গ্রস্থাদি লিখিত হইত, তালপত্রই শান্ত্রক্ষার 
এক প্রকার প্রধান উপায় ছিল। এখন বহু পরিমাণে 
কাগজের আমদানি হওয়া তালপত্রে শান্াদি লেখা কম 
পড়িয়া গিয়াছে । তালপত্রে লিখিত গ্রস্থাদি ৪০*1৫** বৎসর 
উত্তমরূপে থাকে। 
তালপুর, (তলপুর ) সিন্ধুদেশের শেষ স্বাধীন আমীরদিগের 
ংশগত উপাধি । সিন্ধুদেশে ইয়ার মহল্মদের শাসনকালে 
শাহদাদ খার পুত্র মীর বহরাম খা কলহোড়দিগের উন্নতির অন্ত 
বহুতর কষ্টপাধা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন । তালপুরদিগের 
মধো ইহার নামই সর্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। তাঁলপুরগণ বলোচী 
মুদলমানদিগের শাখাবিশেষ। গোলামশাহের রাজত্বকালে 
মীর বহুরাম তালপুর অতিশয় খ্যাতনামা হইয়া উঠেন। 
কিন্ত সরফবরাজখ। সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া মীরবহরাম ও 
তাহার পুত্রকে গোপনে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। ১৭৭৭ 
খুঃ অন্ষে কলহোড়বংশীয় গোলাম নবীর সহিত মীর বহরমের 
ঞ "তালপত্রমরুৎকক্ষঃ কোকে। বাতসা শান্িকৃৎ। 
নিদ্রাঙ্করঃ শ্রীতিকরঃ শোবরোগবিকারহ। ॥ 
দাহপিত্তশ্রসগনলীনিনাশনে শ্রমশাতিকৃৎ | 
মধুয়োহভিশ্রমক্্ঃ সাাপ্রত্বে কফফোপনঃ1” (হায়ীত ৫ম*) 
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অন্ততম পুত্র মীরবিজর তালপুরের এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। 
এই যুদ্ধে মীরবিজর জয়লাভ করেন। যুদ্ধান্তে গোলাম 
নবীর ভ্রাতা আবদুল নবী খ| সিচ্ধুদেশের রাজা ও মীর বিজর 
তাহার অমাত্য হইলেন। ১৭৮১ খুঃ অব মীর বিজর শিকার- 
পুরের নিকট সিন্ধু আক্রমণকারী কান্দাহার সৈন্থকে পরা- 
পিত করিলেন। ইহার পরাক্রম ও ক্ষমতা দেখিয়া আবছুল 
নবী অতিশয় ঈর্ষান্বিত হুইয়া উঠিলেন। এই নরাধমের 
ইঙ্গিতে মীরবিজরের প্রাণবাযু দেহ হইতে বহির্গত হইল। 
১৭৮৮ খুঃ অন্দে এই ঘটনা ঘটে। নারকী আবছুল নবী 
ভীত হইয়া রাজ্য ছাড়িয়া! খিলাতে য|ইয়া আশ্রয় লইল। 
মীরবিজরের পুত্র আবছুল খাঁ ওলপুর মীর ফতেখার সহিত 
একযোগে সিন্ধুর -শুন্ত সিংহাসন অধিকার করিলেন। 

আবছল নবী পুনরায় সিদ্ধুরাজ্য অধিকার করিবার জন্য 
বিবিধ চেষ্টা! ও ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল; কিন্ত কিছুতেই কৃত- 
কাধ্য হইল না। পরে অতিশয় হীনবৃত্তি অবলম্বনপুরর্বক 
আবদুল খা তালপুরকে নিহত করিল, কিন্তু ইহাতেও 
তাহার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করিতে পারিল না। মীরফতে আলি 
খা তাহাকে পুনরায় দিন্ধুদেশ হইতে দুর করিয়। দিলেন। 
ফতে আলিখ। সচেষ্ট হইয়৷ কান্দাহারের শাসনকর্তা জনাল- 
শাহের নিকট হইতে “সিদ্ধুরাজোর শাসনভার তালপুরবংশীয়- 
দিগের হস্তগত হইল”__-এই মর্মে এক সনন্দ পত্র গ্রহণ করি- 
লেন। এই ফতে আলি খা হইতেই ০০০০ 
সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। 

১৭৮৩ থুঃঅবে মীরফতে আলিখ সিন্ধু িংহ!সনে আরো- 
হণ করেন। তাহার পুত্র মীর ফরে! খা শাহবন্দর ও মীর 
সোহরব খ| রোহরি প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন। 

তালপুরবংশ সাধারণতঃ ৩ শাখায় বিভক্ত, (১) হায়দরাবাদ 
(কিন্বা শাহদাদপুর ) (২) মীরপুর, (৩) খয়েরপুর (কিন্বা 
সোহরবানি)। প্রথম শাখ! মধ্য সিন্ধুদেশে, ২য় মীরপুরে এবং 
৩য় শাখ। থয়েরপুরে বাস করিত। হায়দরাবাদের কিয়ন্দ,রে 
যুদবাঁদ.নামক স্থানে তালপুরবংশীয় অনেকের বাস ছিল। 
হায়দরাবাদের তালপুরগণ সকল শাখার নিকট শ্রদ্ধা! ও সম্মান 
পাইত। তাহাদের পরামর্শ ছাড়! কোন তালপুর-শাসনকর্তা 
কোন গুরুতর কার্ষ্য ব্যাপৃত হইতেন না। 

১৭৯৯ ধৃঃঅবে তালপুরবংশীয় মীরদিগের সহিত বাণিজয- 
কার্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্ত অনৈক ইংরাজদূত গমন 
করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। মীরগণ করাী- 
স্থিত ইংরাজ-দূতকে সহর পরিত্যাগ করিতে আদেশ করায় 
তিনি অবিশ্লন্থে সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়। যান। ১৯৮৪৯ 
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থুঃঅবে' তালপুরদিগের সহিত ইংর়াজদিগের সখ্যতা-সুত্রে সন্ধি 
হয়। ক্রমে ইংরাজগণ প্রবেশ লাভ করিতে আরম্ত করিল। 

কাবুল যুদ্ধকালে আমীরগণ রীতিমত ইংরাজদিগের 
সাহায্য করেন নাই, এই ছলনায় বুটাশ গবর্মেন্ট সিন্ধুরাজ্য 
নিজ অধিকারভুক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। এইকালে 
তালপুরীয়দিগের মধ্যে একাস্ত গৃহবিবাদ চলিতেছিল। 
তালপুরীয়গণ অবশেষে কর-প্রদ্দান করিতে সম্মত হুইয়! ইংরাজ- 
দিগের সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু চার্লস্‌ নেপিয়ার দেশটা 
সম্যক্প্রকারে গ্রাস করিতে ইচ্ছুক হইয়া তলপুরীয়দিগকে 
নুতন নিয়মে সন্ধি করিবার প্রস্তাব জানাইলেন। অবশেষে 
গৃহকলহে নিযুক্ত হীনমতি তালপুরবংশীয়দিগের সহিত বুটাশ 
গবর্মে্টের যুদ্ধ বাধিল। ধুদ্ধান্তে তালপুরবংশীয়দিগের রাজ্য- 
শাসনের অস্তিত্ব লুপ্ত হইল। 

তালপুরীয়গণ বলেন, হাসিমের পুজ্র মীরহমজ! ইহাদের 
আদিপুরুষ । ইহারা আরব-জাতীয় বলোচি-শাখা হইতে উদ্ভৃত। 
ইহাদের জনৈক আদিপুরুষ মীর শাহদাদ খা, তাহার খুল্প- 
তাতের সহিত মনান্তর হওয়ায়, কলছোড়-রাজ মিয়ান সহলের 
অধীনে কার্য করেন এবং নিয়া ধশ্ন অবলম্বন করেন। 
ইহার সহিত অনেক বলোচি সিন্ধুদেশে আইসে। আতি- 
থেয়ত। ও অভ্যাগতের অভার্থনার জন্তঠ তালপুরবংশীয় রাজগণ 
অতিশয় গ্রধিদ্ধ। কিন্তু এই রাজগণ বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন 
না। খয়েরপুরের তলপুরগণ সৈন্তদিগকে যথেষ্ট জায়গীর প্রদান 
করিতেন। ইহার অতি মিতব্যয়ী ছিলেন; কেবলমাত্র 
অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিবার কালে মিতব্যয়িতার প্রতি 
ইহারা তাদৃশ মনোযষোগ করিতেন না। মৃগয়ার জন্যও 
গ্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। 

তালপুর মীরগণ বনুমূল্য লুঙ্গি, কাশ্বীরিশাল প্রভৃতি 
মুল্যবান দ্রব্য পরিধান করিতেন। সিম্ধুদেশে যেরূপ টুপির 
ব্যবহার আছে, ইহারা সেইরূপ টুপি পরিতেন। ইহাদের 
তরবারির ও কটিবন্ধের কিয়দংশ স্বর্ণথচিত। 

ইহার! রাজকার্ষেযর জন্য অধীন বলোচ সামস্তদ্দিগকে 
জায়গীর প্রদান করিতেন। শরীর-রক্ষক সৈম্তব্যতীত 
ইহাদের অপর সৈন্য সর্বদ! গ্রস্ত থাকিত না। যুদ্ধকালে 
পদাতিকগণ প্রত্যেকে প্রত্যহ প্রায় %* আন! ও অশ্বারোহী- 
সৈন্তদিগের প্রত্যেক প্রায় ।* আনা বেতন পাইত। যদিও, 
তালপুরী মীরগণের সৈন্ত সজ্জিত থাকিত না, তথাপি যুদ্ধ- 
কালে ইহারা অনায়াসে গ্রায় ৫০*** সৈন্ত একত্র করিতে 
পারিতেন। 

ইহাদের করসংগ্রহ জমীদারদিগের প্রথার স্তায় ছিল। 
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রাজকর অধিকাংশ স্থলে ফসল হইতে আদায় হইত। ইহার 
নাম বপ্টাই। কোন কোন স্থলে জমীর ২, ২ অথব! $ অংশের 
মূল্য স্থানীয় অর্থ রাজকরম্বরূপ নির্দিষ্ট ছিল। এই করের নাম 
অহহ্ুলি (মানুল)। ক্ষেত্রে অলসেচন করিবার জন্য এক প্রকার 
কর ও কৃষকদিগের উপর এক প্রকার জি্গিয়াকর প্রচলিত 
ছিল। পতিত জমী অল্লকরে বন্দোবস্ত করা হইত। খর্জর 
গাছের উপরও একপ্রকার কর ছিল। ইহাদিগের অধীনে 
অনেকগুলি জমীদার দেখা যাঁয়। মালকানো, জমীদারী ও 
রাঞজখরচ এই তিন প্রকার লাপো। জমীদারগণ আদায় করি- 
তেন। জমীদারগণ মীরদিগের নিকট যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। 
যে পরিমাণে শন্ত উৎপন্ন হইত, জমীদারগণ সেই অনুসারে 
লাপে। আদায় করিতেন। আমদানী ও রগুনি ভ্বব্যের উপর 
শুন্ধ আদায়ের প্রথা দৃষ্ট হয়। বাজারে যত দ্রব্য বিক্রীত হইত 
তাহার তরাম্ব-কর দিতে হইত। বিন1 লাইস্বেদ্দে কেহ মাদক 
দ্রব্য প্রস্তত করিতে পারিত ন1। ধীবর, তাতি ও দোকানদার- 
দিগকে কিছু কিছু শুন্ধ দিতে হইত । মীরগণ কর্ম্মচারিদিগকে 

যথেইট ইনাম 'ও জায়গীর দ্িতেন। 
তলপুরদিগের শ(সনকালে করদার, কোতয়।ল ও অন্তান্ত 
কর্মচারিগণ ফৌজদারী বিচার করিতেন। সময় সময় মীর" 
গণও এই কার্যে ব্যাপৃত হইতেন। ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে 
হস্ত-পদচ্ছেদন, বেত্রাঘাত, বন্ধন ও অর্থদগ প্রভৃতি শান্তি 
ছিল। মৃত্াদওড প্রায়ই দৃষ্ট হয় ন7া। হত্যাকারী মৃতব্যক্তির 
আম্মীয়দিগকে অর্থদবার। সন্তষ্ট করিতে পারিলে সকল দণ্ড 
হইতেই অব্যাহতি পাইত। অভিঘুক্ ব্যক্তি তাহার নির্দোষ 
প্রচার করিলেও সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাইলে অগ্নি ও জলম্বার! 
পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম দেখা যায়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জল. 
নিয়ে রাখা হইত। এক বাক্তি ধন্ুকে বাণ যোজন করিয়! 
যতদুরে পারে, ততদুরে নিক্ষেপ করিত । অপর এক ব্যক্তিকে 
সেই বাণ আনিতে পাঠান হইত। যতক্ষণ সেই ব্যক্তি বাণ 
লইয়া তথায় উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ যদি অভিযুক্ত ব্যক্কি 
জলের নীচে থাকিতে পারে, তবে তাহাকে নির্দোষ বলিয়া 
গ্রহণ করিত। আর যদি বাণ আনিবার পূর্বেই সে জলমধ্য 
হইতে মাথা উঠাইত, তবে তাহার দোষ প্রমাণ হইয়। যাইত। 
অগ্নিপরীক্ষা' ইহ! অপেক্ষাও ভীষণ। ৭ হাত লত্বা একটী গর্ত 
খনন করিয়! তাহ! কাণ্ঠদ্বারা৷ পরিপূর্ণ করিত; পরে তাহাতে 
অগ্নিসংযোগ করিয়! অভিযুক্ত ব্যক্তির হস্তপদ কলার পাতায় 
বাধিয়। তাহাকে গর্তের মধ্যে ছাড়িয়া দিত। পরে তাহাকে 
গর্তের এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রাস্তে যাইতে হইত। ইহাতে 
উদ্ধার পাইলে সকলেই তাহাকে নির্দোষ বিবেচনা! করিত। 
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তালমাখ্ন। 


এই জল ও অগ্রিপরীক্ষ। চর ও টুবিনানে খ্যাত ছিল। কর়েদী- 
দিগের জন্ত রীতিমত জেল ছিলন।। দিনের বেল! গ্রহরিগণ 
ভিক্ষা করাইবার জন্য তাহাদিগকে সহরমধ্যে আনিত। রাজ 
সরকার হইতে ইহ।র1 থাগ্ধ পাইত না। রাত্রিকালে ইহা" 
দিগকে শৃঙ্খলা বদ্ধাবন্থায় অথবা হাতকৌড়ি লাগাইয়। রাখিত। 
ফৌজদারী বিচারকগণই দেওয়ানি বিচার করিতেন । তাল- 
পুরদিগের শাসনকালে দেওয়ানী অতিশয় ব্য়-স।ধ্য ছিল; 
এই অন্তই দেওয়ানী মোকদ্দমার সংখ্যার অল্পত! দেখ! যায়। 
ইতিহাসে তালপুরদিগের মুদ্র। কলদার নামে অভিহিত 

হইয়াছে । 

তালপুষ্প (ক্লী) তালরগু, তালের জটা। 

তালয্ত্র (ব্লী) মংশ্ততালুবৎ দ্বাদশাস্ুল পরিমিত সন্ত্রভেদ, 
ইহার একমুখ বা! ছুইমুখই মতস্তের তালুর সায় । কর্ণ, নাঁসিক। 
এবং নাড়ীর মধ্যে যে শল্য থাকে, তাহ! বাহির করিবার 
নিমিত্ত এই যন্্ ব্যবহৃত হয়।* (স্ুশ্রুত হ্থত্রস্থান ৭ম") 

এই যন্থ মতশ্তের তালুর স্তায় বলিয়। কেহ কেহ ইহার নাম 

তালুষন্্ বলেন। 

তালপুষ্পক (ক্লী) তালঃ খড়ামুষ্টিরিব পুষ্পমস্ত পুষ্প-কপ্‌। 
১ প্রপৌগুরীক, পুগুরিয়। ২ তালবৃক্ষকুনুম । 

তালপগ্রলম্ব (লী) তালে বৃক্ষে গ্রলত্বতে গ্র-লম্ব-অচ্। তালের 
জট1। 

তালভ্‌ও (পুং) তালং বিভন্তি ধধজরূপেণ ভূ-কিপ্‌। বলরাম । 
(ব্রিকা') 

তাঁলমর্দক ( পুং) বাগ্ভভেদ, তালমর্দন । 

তালমর্্দল (পুং) তালস্ত তালার্থং ম্দলইব। বাস্তভেদ। হোরা') 

তালমাখ্না, ওষধ বৃক্ষবিশেষ। 


সংস্কৃত অতিচ্ছত্র!। 

বাঙ্গাল! কুলিক়্াখাড়া, কণ্টকলিকা। 
হিন্দা | তাপলিমাথান।। 

বিহার 

বোথাই তালিমখানা, কোলশু1। 
মান্দ্রাজ ঃ 

সাওতালী গোকুল জনম্‌। 

তামিল ৮** নির্মলি। 

কর্ণাটী কালবন্কবীজ। 


ইহ! একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় কণ্টকবৃক্ষ। ভারতের সর্বত্র 
সাতসেঁতে জমীতে ইহা জন্মে। ইহার বৃক্ষ, বীঘ, মূল 
.* তালবস্ত্রে ঘাদশানুলে মৎসাতালুব একতালঘ্িহালকে কর্ণনাসা- 
নাড়ীশল্যোদ্ধরণার্খ মুপদিগ্ততে ।') (নুশ্রুত সুত্রৎ অ+) 


১৮১ 


ভালবন [ ৭২২] তালবেছাত 


সমন্তই উষধে বাবহত হয়। ইহা কণ্টিকারী, গোক্ষুর 
প্রভৃতির ম্বাতি। মুসলমান ও আর্ধযবৈস্তশান্ত্রে ইহার 
বহু ব্যবহার দেখা যায়। ইহার শৈত্য ও মৃত্রকারক গুণ 
অতি বিখ্যাত। মৃত্রকুচ্ছ,, উদরী, বাত ও লিঙ্গসন্বন্বীয় রোগে 
ব্যবজত হয়। ইহার বীজ কামবর্ধক। ইহার মুলসিত্ব অল 
অদ্চামচ পরিমাণে দিনে ছইবার সেবনে মৃত্রকচ্ছ, ও 
অশ্বরীরোগে উপকার হযন। মলবার প্রদেশে চিকিৎসকের 
পরামর্শ ব্যতীত লোকে এ এ&ঁ রোগে রূপে ইহা ব্যবহার 
করে। যুরোপীয় ডাক্তারগণও আপাততঃ ইহা! পরীক্ষা করিয়! 
নি্নলিখিত গুণ জ্ঞাত হইয়াছেন। 
বীজ-_ন্িগ্ককারক, মুব্রকারক, বলকারক, লিঙ্গদোষ- 
প্রশমনক। 
মূল-ন্সিগ্ধকারক, তিক্ত, মৃত্রকারক, বলকারক। 
পত্র-ঙ্নিগ্ককারক ও মৃত্রকারক । | 
বোম্বাই প্রদেশে ইহার বীজের ব্যবসায় আছে, ৬২ টাকায় 
মণ বিক্রীত হয়। [ অতিচ্ছত্র দেখ।] 
তালমুট ( দ্রেশজ) বৃক্ষভেদ। 
তালমুিকা৷ (ন্ত্রী) তালমূলী স্বার্থেকন্‌ টাপ্‌ হৃন্বশ্চ। তাঁলমূলী। 
তালমূলী (স্ত্রী) তালন্ত মূলমিব মুলমন্তাঃ বছত্রী। স্বনাম- 
খ্যাত ক্ষুপ বিশেষ, দীর্ঘকন্দমূল জাতীয় ক্ষুদ্রবৃক্ষভেদ, হিন্দী 
মুষলী, পর্যযায়--তালিকা, তালমূলিক1, অর্শোস্বী, মুষলী, তালী, 
খলিনী, স্থুবহা, তালপত্রিকা, গোধাপদী, হেমপুষ্পী, ভূতালী, 
দীর্ঘকন্দিকা। ইহার গুণ শীত, মধুর, বৃষা, পুষ্টি, বল ও কফ- 
প্রদ, পিচ্ছিল, পিত্ত, দাহ ও শ্রমহারক। তালমূলী দুইপ্রকার, 
শ্বেত ও কৃষ্ণ । শ্বেত অল্লগুণযুক্ত, কৃষ্ণ রসায়ন। শ্বেততালমূলী 
সফেদ্মুষলী, কৃষ্ণ তালমূলী, সয়ামুষলী নামে খ্যাত। গুণ-_ 
মধুর, রম্য, বৃষ্য, উ্ণবীর্যয ও বৃংহণ, গুরু, তিক্ত, রসায়ন এবং 
গুজ রোগানিলনাশক। (ভাবপ্র*) 
তালযন্ত্র (লী) সুশ্রতোক্ত শল্যোদ্ধারণার্থ যন্ত্রভেদ | 
তালরেচনক (পুং) তালেন রেচয়তি রিচ্‌-ণিছ্নুযু স্বার্থেকন্‌। 
নট। (শব্রত্বা" ) 
তাললন্মন্‌ ( পুং) তাল এব লক্ষ চিহ্নং যস্য। বলরাম। 
তাললক্ষণ (পুং ) তালে! লক্ষণং ধ্বলে। যস্ত বহুবী। বলরাম। 
(হেম ) 
তালবন (ক্লী) বৃন্দাবমস্থিত তালপ্রচুর বনভেদ, এই তালবন 
দ্বাদশবনের মধ্যে একটী। ইহা মধুৰনের পার্থ অবস্থিত। 
বলরাম এইখানে ধেনুক বধ করেন। ধেনুকবধের পূর্বে 
এই বন জীবজন্তর় অগম্য ছিল, তৎপর হইতে পুণ্যতীর্ঘ 
ৰলিয়! গণ্য হইয়াছে। (শ্রীবুন্দাবনলীলামৃত, ভক্তমাল ) 


এই তালবন গোবর্ধান পর্বতের উত্তরদিফে ও যমুনা. 
তীরে অবস্থিত। এই বন তালবৃক্ষগ্ার! পরিপূর্ণ, এই স্থানের 
ভূমি সমতল, স্গিগ্ধ, প্রশস্ত এবং কুশসমাকীর্ণ, এই তালবন 
মনুষ্য-সমাগমশূন্ত এবং নিরতিশয় ছুত্রবেহ্ী, এই বনের 
মৃত্তিকা! কৃষ্ণবর্ণ, লোস্ট্র ব৷ পাধাণথণ্ডের সম্পর্কও নাই। এই 
বনে নরমাংসলোলুপ গর্দভরূপধারী অতিহ্র্দান্ত প্রভূত 
বলশালী ধেনুক নামে এক দৈত্য বাস করিত । এক দিন 
কষ ও বলরাম কালিয়দমন করিয়া এই বনে উপস্থিত হন। 
ধেন্নুক দৈতা ইহাদিগকে আক্রমণ করে, পরে বলরাম 
তৎক্ষণাৎ তাহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া বিঘৃপিত করিতে 
করিতে তালবৃক্ষের মন্তকে নিঃক্ষেপ করেন, এই আঘাতেই 
ধেন্ুক গতান্থ হয়। ধেনুক আত্মীয়গণের সহিত নিহত 
হইলে এই বন নিরুপদ্রব হয়, মেই অবধি এই বন একটা 
তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। (হরিবংশ ৬৯ অ") ২ তালের বন। 


তালরন্ত ( ক্লী) তালে করতলে বৃস্তং বন্ধনমস্ত তালস্তেৰ বৃত্ত- 


মস্ত ব৷ বহুতরী। ব্যজন, তালের পাথা। 

“তালবৃস্তেন কিং কাধ্যং লব্ধে মলয়মারুতে ।” (উদ্ভট ) 
ইহার বাযুগুণ ব্রিদোষশমন ও মধুর। (ভাবপ্র') [তালপত্র দেখ |] 

(পুং) ২ সোমবিশেষ। | 

*একএব খলু ভগবান্‌ সোমঃ স্থাননামাককতিবীরয্যবিশেষৈ 
শ্তুবিংশতিধা ভিগ্ধতে। প্রতানবাংস্ত/লবৃস্তঃ করবীরোইংশ- 
বানপি।” (স্ুুক্রত চিকি* ২৯ অ*) 


তালবেচনক (পুং) তালস্ত বেচনং পৃথকৃকরণং সংস্থানেন 


নিয়মনং যত্র কপ্‌। নট। (শন্বর* ) তালরেচনক এইরূপও 
পাঠ দেখা যায়। 


তালবেতাল, শ্বনাম খ্যাত উপদেবতা দয়, এইরূপ প্রবাদ 


আছে, রাজ! বিক্রমাপ্দিত্য অসাধারণ সাহস প্রভাবে ও 
বুদ্ধিচাতুর্ষেয তালবেতাল সিদ্ধ হইলে উক্ত উপদেবতাঘয় 
তাহার বশীভূত ও আজ্ঞাবহ হইয়াছিল। 


তালবেহাত, উ' প' গ্রদেশে ললিতপুর জেলার অন্তর্গত 


প্রাচীন নগর । অক্ষ" ২৫ ২৫ উঃ দ্রাধি* ৭৮* ২৮৭৫ 
পুঃ| একটী উচ্চ শৈলের পাদদেশে অবস্থিত। এখানে 
একটা অতি বুহৎ তাল (হুদ) আছে, তাহারই নাম হইতে 
স্থানের নামকরণ হইয়াছে । এক সময় এই স্থান বিশেষ 
সমৃদ্ধিশালী ছিল; ভগ্নহুর্গ, শৈলের চারিদিকে শোভিত 
হুর্ডেদ্য ছূর্গগ্রাকার, প্রাসাদ ও ইষ্টকনির্শিত অট্রালিক! 
প্রাচীন সমৃদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছে। সার্‌ হিউ রোগ 
১৮৫৭ থৃষ্ঠাবে এখানকার প্রাচীন ছূর্গটা ধূলিসাৎ করেন। 
এখন এখানে প্রায় ছয় হাজার লোকের বাদ। একটা 


তালিক 


ভাল বান্ধার আছে । নানাগ্রকার শম্ত ও কার্পাসের ব্যবস! 
চলে। পুলিসের খরচ! চালাইবার জন্ত প্রতি গৃহস্থের নিকট 
হইতে [কিছু কিছু কর আদায় হয়। 

ভালব্য (ত্রি) তালোজাতং তালু-ষৎ (শরীরাবয়বন্বাৎ হত। 
প1 ৫1১১) তালুজাত, তালু হইতে উচ্চারিত বর্ণ “ইচু যশানাং 
তালুঃ” (প1)ই ঈট ছ জব ঞ শএইকক্নটীবর্ণ তালু 
হইতে উচ্চারিত হয়, এইজন্ত ইহাদের নাম তালব্য। 

তাঁলরশ।ন ( দেশজ ) তালফলের অপক অবস্থার আটা অথবা 
পকতালের শুষ্ক আটার ভিতর যে শান থাকে । 

তাল! (দেশজ ) ৯ দ্বারাবরোধযস্ত্র, কুনুপ। ২ গৃহপরিচ্ছেদ, 
অট্টালিকার থাক। ৩ উচ্চনাদজনিত শ্রবগশক্তির ক্ষণিক 
অবরোধ । 

তাঁলাক্‌ (আরবী) মুদলমানী প্রথায় বিবাহভঙ্গ । 

তালাকৃনাম! (পারমী ) বিবাহচুক্তিতঙ্গের পত্র । 

তালাখ্য৷ (ত্ত্রী) তালং তৎপত্রমিব আখ্যায়তে আখ্া-ক। 
বা তালং আখ্যা যন্তাঃ। মুরানামক গন্ধদ্রব্য। (শবচ* ) 

তালাঙ্ক (পুং) তালম্তালচিহ্নিতঃ অঙ্কঃ ধ্বজোযস্ত বহুত্রী। 
১ বলদেব। ২ করপত্র। ৩শাকভেদ। ৪ মহালক্ষণসম্পন্ন 
পুরুষ ৫ পুস্তক । ৬হর। (হেম*) 

তালাস্কুর (ব্লী)১ তালাস্থি শস্ত, তালের আঁটির শীস। 
(পুং) ২ মনঃশিলা, মনছাল। 

ভালাদি (পুং) পাণিন্যুন্ত গণবিশেষ। পতালাদিভ্যো ২৭৮ 
বিকারার্৫ঘে তালাদি শবে উত্তর অণ্‌ হয়। বাহিণ, ইন্দ্রালিশ, 
ইন্ত্রাদৃশ, ইন্ত্রামুধ, চয়, স্তামাক, পীধৃক্ষ!। (তালান্বনুষি) তাল, 
ধনুঃ, বিকল্পপক্ষে অঞ. ও ময়টু হয়। 

তালাবচর (পুং) তালেন অব্চরতি নৃত্যতি অব-চর-অচ্। 
নট। (ত্রিকাণ্ড ) 

তালি (শ্রী) তালয়তি গ্রতিতিষ্ঠত্যনয়৷ তল-ণিচ্ইন্‌ (সর্ব 
ধাতুভ্যোইন্‌। উ৭্‌ ৪1১১৭) ভূম্যামলকী, ভূঁধ আমলা, তালী, 
তাড়িয়াং। ( দেশজ ) ২ হাতে তাল দেওয়। | ৩ শ্রবণাবরোধ, 
কর্ণের তালা । ৪ জুতা ছিড়িয়। যাইলে মুচির! যে চামড়ায় 
দিয়! সেলাই করে তাহাকে তালি বলে। € আঘাত । 
“বলে পক্ষী খেয়ে তালি বিনা অপরাধে মেলি” (শ্রীধর্মম* 8৪1২) 

তালিক্‌ (আরবী) ১ গ্বগিদ। ২ তালিকা। 

তালিক (পুং) তলেন করতলেন নিবৃত্তঃ তল-ঠক্‌ (তেন 
নিরৃত্তং। পা ৫১1৭৯) ১ চপেট, প্রসারিতাঙ্গুলিপাণি, 
পর্যযায়--চপেট, গ্রতল, তল, প্রহস্ত, তাল। ( হেম*) 
*যতৈকেন ন হন্তেন তালিকঃ সম্শ্রপদ্তে | 
তথোগ্ভমপরিত্যক্তং ন ফলং কর্ণ; স্বৃতং ॥* (পঞ্চত* ২১৬৭) 


[ ৭২৩ এ] 


তাঁলিশ 


২ লিখিত-নিবন্ধন, কাগজ । পর্যযায়_কাচনী, কাচনকী। 
(শবর' ) ৩ বাদ্ধিবার দড়ি । 
তাঁলিকট [ তালকট দেখ।] 
তালিক! (স্ত্রী) তালিক স্ত্রিয়াং টাপ্‌। ১ চপেট, চড় । ২ তাল- 
মূলী, তাম্রবল্লী ৷ ৩ মগ্রিষ্ঠা। 
তালিক। (আরবী) ফর্দ, দ্রব্যের ষায়। 
তালিকোট, বোম্বাই প্রেদিডেন্সির অন্তর্গত বিজাপুর জেলার 
মধ্যে মুদ্দেবিহাল উপবিভাগের একটী গ্রধান নগর, কলাড়গী 
নগরের ৬* মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত । ১৫৬৫ থৃষ্টাবে 
২৫ জানুয়ারী, এই নগরের ৩* মাইল দুরে কৃষ্ণানদীর 
দক্ষিণতীরে বিজয়নগরের রাজ! রামরাজ ও তাহার তিন. 
ভ্রাতার সহিত নিজামপাহী, কুতৃবশাহী ও আদিলশাহী 
রাজ্যের সমবেত মুসলমান শক্তির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 
বিজাপুরের হিন্দুরাজ্য একবারে ন্ট হয়। নিজামশাহী জয়ী 
হইয়। অধিকার তালিকোট করেন। মরাঠীগণের অভাদয়ের 
সময়ে এই সহরে একটী প্রধান আড্ড। হইয়াছিল। 
তালিত (ক্লী) তাড্যতে যৎ তড়-ণিচ্‌-ক্ত ডৃস্ত লত্বং। ১ বাগ্ঘ- 
ভাণ্ড। ২ লুলিত পট, রঞ্জিত বন্ত্র। ৩ গুণ, রজ্জু, দড়ি । 
( অজয়পাল) 
তালিন্‌ (পুং) তলেনধিণা প্রোক্তং অধীয়তে শৌনকাদি' শিনি | 
১ তলোক্তাধোতা, তল খষি কথিত যাহারা অধ্যয়ন করে। 
(ব্রি) তালে বাদ্ত্বেনাস্ত্যন্ত ইনি। ২ দত্ততাল। (পুং) 
৩শিব। “বৈষ্ণবী পণবী তালী খলী কালহ্বট; কটঃ। 
(ভারত অন্গু* ১৭ অঃ) 
তালিপাত, (তালপত্র শব্দের অপত্রংশ)। দাক্ষিণাত্যের তাণ- 
পত্র। অতিদীর্খাকার ও প্রশস্ত হয় বলিয়া ইহাতে ঘর ছাইয়! 
থাকে, ঝুড়ির ন্যায় পাত্র তৈয়ার করে। ইহার পত্র দীর্ঘস্থায়ী 
বলিয়া ইহাতে পুস্তকাদি লিখিত হয়। ইহার বৃহৎ পত্রে 
হাতপাখ প্রস্তুত হয়। হাতপাখথাকে “আড়ানী” বলে। দাক্ষিণা" 
ত্যের এক জাতীয় তালের গু'ড়িতে থোড়ের ন্যায় একপ্রকার 
পদার্থ জন্মে, তাহা শুকাইয়! ময়দার ন্যায় গু'ড়াইয়া রাখে । 
ইহার রুটি দাক্ষিণাত্যের লোকের প্রিয় খাদ্য। দাক্ষিণাত্যের 
লোকেরা এই জাতীয় তালের আটির খোলার নকৃস৷ করিয়। 
গহন! ও রং করিয়া! নকল প্রবাল প্রস্তত করে। [তাল দেখ।] 
তালিম (আরবী) অত্যাস দ্বার! শিক্ষা । 
তালিযুনিয়| (দেশজ ) বড় লতানিয়া গাছ। 
তালিশ (পুং) ভলতীতি তল-গতৌ ইশ ণিৎ (ইশ কগয. 
বড়িত্যন্তলেস্ত ণিংৎ। উ৭্‌ ১/৩৩৯) ইতি সুত্রন্ত টীকাধতস্থজাৎ 
ইশঃ নিত্বাৎ বৃদ্ধিশ্চ। পর্বত। 


তালু [৭২৪ ] | তালুক 


তালী (শ্রী) তালেন তনির্যাসেন নিবৃত্তি অণ্‌। ১ তাড়ী, তাল- 
আত ম্থুরা। তল-ণ্যন্তাৎ অচ, ভীষ্‌। ২ বুক্ষভেদ। ৩ তালমূলী, 
ভূম্যমলকী, ভাড়িয়াত, ভূইআমল|।। ৪ অড়হর। ৫ তালীশ 
পত্রাধ্য বৃক্ষ। ৬ তালোদবাটনযন্ত্র, কাটী, কুপ্রিকা। 
৭ চিত্রকৃটে প্রসিদ্ধ তাঘ্রবল্লী লত1। ৮ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের 
গ্রতিপাদে তিনটী করিয়া অক্ষর অছে। 
দতালী সা নিদ্দি্া। উদ্দিষ্টো মো যত্র ! 
যথা “জ্ঞানী তে জানীতে। 
সারূপ)ং বৈরূপ্যং ॥” ছন্দোমৎ 
এই লী ছন্দের নারীও এক নাম। 
তালী পত্র (ক্লী) তাল্যাইব পত্রমস্ত । তালীশ পত্র । (রাজনি) 
তালীয়ক (পুং ক্লী) করতাল, মন্দির! । 
তাঁলীশ (ক্লী) তালীব রোগান্‌ শ্ুতি-শোড। স্বনামখ্যাত 
বৃক্ষবিশেব, তালীশ পত্র। 
তালীশক (ক্লী) তালীশ। [ তালীশ দেখ।] 
তালীশপত্র (ক্লী) তালীশং রোগনাশকং পত্রং যন্ত। ভূম্যা- 
মলকী, স্বনামধ্যাত বধণিকদ্রব্য, তালীশ, পত্রাখা, তালিশ 
পাতা। পর্য[র-+গুকোনর, ধাত্রীপত্র, অকর্বেধ, করিপত্র, 
করিচ্ছদ, নীল, নীলাম্বর, তাল, তালীপত্র, তমাহ্বয়, তালীশ- 
পত্রক। ইহার গুণ-- তিক্ত, উষ্ণ, মধুর, কফ, বাত, কাম, 
হিক1, ক্ষর, শ্বাস ও ছদ্দিদোষ, গুল, আম ও অগ্নিমান্দ্যনাশক 
এবং লঘু, অরুচি । (ভাবপ্রকাশ) 
ত।1লিশদ্যমোদক (পুং) চক্রদত্তোক্ত মোদক ভেদ, এই 
মোনক উবধ কানাধিকারে ব্যবন্ৃত হর্ন । প্রস্তুত গ্রণালী_- 
তালীশপত্র ১ তোল1, মরিচ ২ তোলা, শুঠ ৩ তোল, পিপল 
৪ তোলা, বংশলোচন* ৫ তোল।, গুড়ত্রচ ॥* তোলা, এলাইচ 
/* তোলা, চিনি ॥* সের, একত্র মপ্ঘন করিয়া মোদক প্রস্থত 
করিবে। চিনির সমান জলে সকলে বথাবিধানে পাক 
করিয়া গুড়িক। প্রস্তত করিলে, তাহা মোদক অপেক্ষ! 
লঘু হইয়া থাকে, ইহার ওণ-_সেবনে কান, শান, অরুচি ও 
গ্লীহ। প্রভৃতি নানারোগ নু হর। (ভৈষছ্রত্ৰা* ) 
তালু (ক্লী) তরস্থ্যনেন বর্ণ ইতি ভূ এুণ,রন্ত লপ্চ ( তোর” 
লঃ। উপ. ১.৫) জিহ্বজ্তিয়ের অধিষ্টান গন, পর্যযায়-_ 
কাকুদ, তালুক। 
“মুখতস্ত।লুনিভিন্নং জিহবা তত্রোপজায়তে। 
ততো] নানারসো আঙ্ছে জিহবয়। যোহধিগম্যতে ॥৮ (ভাগ*) 
* বংশলোতন ৫ তোল] 'এই গ্ত।নে কেহ কেহ বলেন শুড।? পিগললী, বে 


পৈতিক কাসে বংশলে।৪ন বুঝতে হইবে এবং অস্ত্র উহ! পিপ্লগী এই পের 
বিশেষণ স্বরূপ থ'ক।র কারতে হইবে। 


মুখ হইতে তালু গিভিন্ন হইয়াছে, তাহাতে জিহব! উৎপন্ন 
হুইয়াছে। ইহাতে নানারস জন্মে, পিহ্ব। ইহা গ্রহণ করিয়া 
থকে । 

বিরাট পুরুষের তালু শিভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্‌ রূপে উৎপন্ন 
হইলে লোকপাল বরুণ, আপনার অংশে জিহব!র সহিত 
তাহাতে অধিদেবতা হ্বরূপে প্রবি্ হন। ( ভাগ* ৩৩৪১) 

তালুগত রোগ হইলে তাহার প্রতিকার স্থৃশ্রতে এই 
প্রকার লিখিত আছে--গলগুপ্ডিকারোগে বৃদ্ধাঙ্থুলি ও ছি 
অঙ্কুলি একত্র সংলগ্র করিয়া গলগুণ্ডিকা৷ আকর্ষণপুর্বক 
জিহ্বার উপরে রাখিয়া মগুলাগ্র শন্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে; 
তাহ! অল্লাংশ বা সমুদায় আকর্ষণ বা ছেদন করিবে না, 
একাংশ অবশিষ্ট রাখিয়। তিন অংশ ছেদন কবিনে। অত্যন্ত 
ছেদন করিলে ছেদন জন্ত মৃত্যু হইতে পারে, হীনচ্ছেদ হইলে 
শোক, লালাত্রাব, নিদ্রা, ভ্রম ও তমোদৃষ্টি এই সকল উপজ্ুধ 
জন্মে। অতএব দৃষ্টকর্মা ও চিকিৎলাবিশারদ বৈগ্য গলগুপ্তী 
রোগে ছেদন করিয়া নিয়োক্ত গ্রক্রিয়। করিবে। মরিচ, 
অতিবিষা, পাঠা, বচ, কুষ্ঠ ও কুটন্নট ( শোনবৃক্ষ) এই 
সকলের কাথ বাচুর্ণ মধু ও দৈন্ধৰ লবণযোগে প্রতিসারণে 
প্রয়োগ করিবে। বচ, অতিবিষা, পাঠা, রাম, কটুকী 
ও নিম্ব এই সকলের ক্কাথ কবলগ্রহে গ্রয়েেজন। ইস্কুদী, 
দ্তী, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু ও অপামার্গ ইহ[দ্রিগকে পিষির। 
বন্তি নি্মাণপুর্বক ধৃম প্রয়োগ করিবে। সেই ধুন প্রাতে ৪ 
সায়াহু উভয় কালে পান করিবে। ক্ষারঘুক্ক মুদগযুম সহ 
ভোজন করিণে। 

তুণ্ডিকেরী, অঞ্রষ, কৃল্মসজ্বাত ও তালুপুপ্পুট এই 
সকল রোগে রোগানুনারে শস্ককার্ধ্য করিবে। তালুপাক 
রোগে পিত্তনাশক ক্রিয়৷ কর্তবা। তালুশোফে স্নেহ, স্বেদ ও 
বাষু শান্তিকর ক্রিয়] কর্তব্য । (সুশ্রত চিকিৎমিতস্থান ২২ অং) 


তালুআ! (দেশজ ) তালু। 
তালুক (রী) তাল স্বার্থে কন্‌। ১ তালুঃ টাক্রা। ২ তালুরোগ। 
তালুকৃ, বাঙ্গলাদেশে জমীদাপীর পরই তালুক তৃপম্পত্তির 


একটা বিভাগ । কতকগুলি গ্রাম বা কয়েক পরগণ! লহয়। 
এক একটী তালুক হয়। জমীদারীর খাজন! গবর্মেন্টকে 
দিতে হয়। তালুকীম্বত্ব একপ্রকার ইলারান্বত্থের ন্যায়। 
এই স্বস্থ.রংশাহুক্রমে বর্তমান থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত খাজন! 
বাকী না পড়ে, ততদিন তালুকীন্বত্ব ন্ট হয়না । অনেক 
তালুক জমীদারীর ন্যায় গবর্মেন্টের সছিত খাস বন্দোবস্ত 
আছে। সেই সকল তালুক ও জমীদারীতে প্রায় বিভিন্নত! 
নাই। বঙ্গদেশে তালুকগুলি কোন সহর, গ্রাম ঝা গ্রথম 


তালুপাক 


অধিকারীর নামে কথিত হইয়া থাকে । তালুকীন্বত্ব বিক্রয় 
করিতে পারা যায়। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে জেলার 
উপবিভাগকে তালুক বলে। তালুকের প্রধান রাজস্ব আদায় 
কারী কর্মচারী তহসীলদার বা আমলদার নামে কথিত হয়। 
মামলতদারের অধীনে জমীর এক একটা উপবিভাগকেও 
তালুক বলে। ২ অধিকার । ৩ বিষয় সম্পন্তি। ৪ পরগণ!। 
৫ ভূসম্পত্তি। 
বাঙ্গালায় তালুক অনেক প্রকার আছে,_-খারিজাতালুক, 

সামিল! তালুক, বাজেআত্তী তালুক, পত্তনী তালুক ইত্যাদি। 

তালুকদার, ১ তালুকের অধিকারী । ২ গুজরাটে তৃসম্পত্তি- 
শালী লোকমাত্রেই তালুকদার নামে খ্যাত। ৩ নিজামরাজ্যে 
ম্যাজিষ্্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজকর্মচারী। ৪ 
জমীদার। € সনন্দবলে জমী ভোগী। ৬ গবর্মেণ্টের সহিত 

। বন্দোবস্ত মতে জমীর অর্ধাংশ রাঁজন্বভোণী জমীদ।র সম্প্রদায় 
৭ অযোধ্যার বিখ্যাত তালুকদারের প্রকৃতপক্ষে জমীদার 
এবং তালুকদার ও বটেন। 

তালুকদারী (পারসী) তালুকদার ব1 জমীদারের কার্য । 

তালুকদারীগ্রাম, কতকগুলি গ্রাম, বংশানুক্রমিক বন্দো- 
বস্তান্ুনারে উক্ত গ্রামসমূহের খাজনা গবর্মেন্ট ও 
তালুকদার উভয়ে মতাগে ভাগ করিয়া! লয়েন এবং তালুক- 
দারকে গ্রামের শাসন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দিষ্ট 
কার্ধ্য করিতে হ্য়। অনেক সময়ে এই সকল তালুকদার 
কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিলে গবর্মেন্ট তাহাদের হাত 
হইতে ক্ষনতা কাড়িয়। লন, কিন্তু রাজন্বের ভাগ দিয় থাকেন, 
এই সকল গ্রামকে তালুকদারীগ্রম বলে। আন্ষদাবাদ 
জেলায় এইরূপ গ্রামের সংখ্যা বেশী। রাজপুত, কোলি ও 
কুশবতী মুসলমানের মধ্যেই এন্ধপ তালুকদার দেখা যায়। 

তালুকণ্টক (পুং ক্লী) শিশুদিগের তালুগত রোগভেদ । 

তালুক। (স্রী) তালুর ছুইটা নাড়ী। 

তালুক্ষ্য (পুং শ্রী) তনুক্ষর্ষে গোৌত্রাপত্যং যঞ। তলুক্ষ 
খধির গোত্রগতা । (স্ত্রী) লোহিতাদিত্বাৎ ক্ষ যিত্বাৎ ভীষ্‌। 
১ 

তালুজিহব (পুং) তালু এব জিহবা যন্ত বন্থত্রী। ১ কুস্তীর। 
২ আললিভ, কুভ্তীরদিগের জিহ্বা নাই, ইহার! তানুদ্ধারা 
রসাম্বাদন করিয়। থাকে এইজন্য কুস্তীরের নাম ভালুজিহব। 
সত্রিয়াং টাপ্‌। 

তালুন (ব্রি) তনুনস্তাপত্যং তলুন-অঞ, (উৎসাদিভ্যোহএঞ, | 
পা ৪1১।৮৬) তলুন সন্বন্ধীয়। 

তালুপাক (পুং) স্থশ্রুতোক্ত তালুগত রোগতেদ। এই 
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তালেবর 


রোগের বিষয় স্ুশ্রতে এই গ্রকার লিখিত আছে। তালুগন 
রোগ যথা--গলগুপ্ডিকা, তু্ডিকেরী, অঞষ, মাংসকচ্ছপ, 
অর্ধ,দ, মাংসসংঘাত, তালুপুপ্ল,ট, তালুশোষ ও তালুপাক 
তালুগত রোগ এই ৯ প্রকার। 
শ্লেম্মা এবং রক্ত হ্বারা তালুমূলে বায়ুপূর্ণ বস্তির সার 
(ম্কীত মশকের ন্তায়) দীর্ঘ উন্নত শোফ জন্মে ও তাহাতে 
তৃষ্ণা, কাস ও শ্বাস হয়, ইহাকে গলশুর্তীরোগ বলে। ফুলা, 
স্থল ঘা, বেদনা, দাহ ও পাকিয়। উঠা, এই লক্ষণ হইলে 
তুপ্তিকেরী বলে। তালুদেশে ফুলা, স্তবূভাব (ভার হয়ে 
থাক) ও রক্রবর্ণ দৃষ্ট হইলে অঞ্রষ বল! ষায়। এই 
রোগ রক্ত কর্তৃক জদ্মে এবং ইহাতে অতিশয় জর হয়, 
তলুদেশ কচ্ছপের স্ায় উন্নত, বেদনাহীন এবং ফুলা 
অল্পে অন্নে বৃদ্ধি হইলে কচ্ছগী বলে। ইহা প্লেক্সা কর্তৃক 
জন্মে। তালু মধ্যে পদ্ম/কার শোফ হইলে তাহাকে রক্ত 
জন্য অর্বাদ বল! যায়। এঅর্বাদের লক্ষণ পুর্বে বল! 
হইয়াছে। তালুর অভ্যন্তরে শ্লেন্সা কর্তৃক মাংস দুষিত হই 
বেদনাহীন যে ফুল! হয়, তাহাকে মাংসসংঘাত বলে। তালু- 
দেশে বেদনাহীন স্থায়ী ও কুলের মত যে ফুপা হন, তাহ! 
কফ মেদজন্ত পুগ্উরোগ। বায়ু পিত্ত জন্য তালু শুদ্ধ ও বিদীর্ণ 
হইলে ও তন্থার। তালুশ্বাম হইলে তাহাকে তালুশোষ বলে। 
পিত্ত কর্তৃক তালুদধেশ পাকিয়া উঠিলে তালুপাঁক জন্মে । 
তালুপাঁত (পুং ) শিগুদিগের তালুগত রোগভেদ । 
তানুগীড়ক ( পুং) তালুগাত রোগ 
তালুপুঙ্গ,ট ( পুং) তালুগত রোগভেদ।  তালুপাক দেখ । ] 
তালুযন্ত (ক্লী) মতন্ত তালুবৎ দ্বাদশাঙ্থুল পরিমিত যন্্রভেদ। 
[ তালযন্ত্ব দেখ। ] 
তালুর [ তালুর দেখ। ] 
তালুবিদ্রেধি (পুং) তালুগত শৌথবিশেষ, খ্রিদোষ হেছু 
তালুতে দাহরাগ যুক্ত হইলে এই রোগ হয়। 
“্তাত্তালুবিদ্রধ্যপি দাহুরাগৈর্যতোভবেত্তালুনি স ত্রিদোষাৎ।” 
(চরক) 
তালুবিশোষণ (ক্লী) তালু শুফ হওয়া 
তালুশোষ (পুঃ ) ম্ৃশ্রতোক্ত তালুগত রোগভেদ। 
[তালুগাক দেখ। ] 
তালুর (পুং) তালগ্নতি তল-ণিচ্‌ বাহুলকাৎ উর। আবর্ত, 
জলের ঘূর্ণ 
তাঁলষক (ক্লী) তল-ব! উ্ক | তানু। “অক্ষ তালুষকে শ্রোণী 
ফলকৈ চ বিনিদ্দিশেৎ।৮ (বাঁজ্ঞ') 'তালুষকং ককুদং” (মিতা') 
তাঁলেবর ( পারসী ) ধনাঢ্য, মান্ত। 


১৮২ 


তাধদ্দয়স 


তালেশ্বর নদী, যশোর জেলার একটা নদী । আঠারবাকার 


, শাখানদী চিত্রা হইতে নরেন্দ্রপুরের নিকট তালেশ্বর নদীর 
উৎপত্তি। ইহ! তালেশ্বর গ্রামের নিকট ভৈরব নদীতে 
মিলিয়াছে । এই নদী ৫ মাইল দীর্ঘ, বর্ষায় ৫* গজ প্রশস্ত 
হয়। সার বৎসরেই ইহাতে ছোট ছোট নৌকা চলাচল 
করিতে পারে। 

তাল্প (তরি) তল্লের অপত্য। 

তাবক (ত্রি) তব ইদং যুক্মদ্-অপ একবচনে তবকাদেশঃ। 
ত্বংসন্বন্ী, তদীয়। 

“মৃগং তত্তে তাবকেভ্যো রথেভ্যঃ।* ( খক্‌ ১৯৪১১) 
স্ত্িয়াং ডীষ্‌। 

তাবকীন (ব্রি) তব ইদং যুন্বদ খঞ.। (যুদ্দশ্্দোরন্ততরস্তাং 
খঞ্চ। পা ৪8২১) একবচনে তবকাদেশঃ। ত্বংসন্বন্ধী, 
তদীয়, তোমার । 

তাবৎ (অব্য) তৎপরিমাণমন্ত তত ডাবতু। ১ রা 
০ ৩মান। ৪ অবধারণ। € প্রশংসা । ৬ পক্ষাস্তর। 

সংগ্রাম । ৮ অধিকার'। ৯ তদা, সেই সময়। ১* বাল্যালঙ্কার। 
চা তাবৎ ক্রথকৌশিকানাং” (রঘু) (তাবৎ তদ।) 
এই ক্লোকে তাবৎ অর্থে তদা, অর্থাৎ সেই মময় অবধি । 
প্বস্তং ন সস্তাবিত এব তাবৎ” (রঘু) 
তাবৎ আলোকমার্গপ্রাপ্তিপর্য্যস্তং ( মল্লিনাথ ) 
মানার্থ--প্ত্বমেব তাবৎ পরিচিন্তয় তত্বং” ( কুমা*) 
অবধারণ-_-“হন্ত্রপ্রস্থগমস্তাবৎ কারি মা সস্ত চেদয়ঃ” (মাঘ) 
(ত্রি) তত পরিমাণমন্ত তদ্‌-বতুপ্‌। (যর্তদেতেভ্যঃ পরি- 
যাণে বতুপ্‌। পা" 81২৩৮) ১১ পরিমাণবিশিষ্ট। 
“যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্ল,তোদকে । 
তাবান্‌ সর্কেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ ॥” (গীত) 
তাবৎ শব ক্রিয়ার বিশেষণ হইলে রীবলিঙ্গ হয়। 
স্ত্িয়াং ভীপ্‌। 
প্যাবতী সংভবেৎ বৃত্তিস্তাবতী দাতুমর্হতি |” (মনু) 
তাবগুক (ত্রি) তাবতা ক্রীতঃ সংখ্যাত্বাৎ কন্‌। তত দামে কেনা। 
তাবকৃত্বস্‌ (তি) তাবতবত্ব ইতি বস্বস্তাৎ ক্রিয়াত্যানৃতি- 
গণনে কৃত্বনুচ। তত সংখ্যা। 
প্যাবস্তি পশুরোমাণি তাবতকৃত্বে! হ মারণং |” ( মন ৫৩৮) 
'যাবং সংখ্যানি পশুরোমাণি তাবৎ সংখ্যাবৃত্তং জন্মনি 
জন্মনি গ্রাপ্পোতি । (কুনুক) 


তাঁবদ্দয়ন (ব্রি) তাবদেব তাবৎ ঘয়স (প্রমাণে য়সজ্‌ দয্জ্‌ 


মাত্রচঃ। পা! ৫1২৩৭ ইতিকুত্রস্ত “বত্বস্তাৎ স্বার্থে ঘয়সজ্মাত্রচৌ 
বহুলং” ইতি বারিকোক্যযান্বক্সসছ। তাবৎ। 


1 এগ 


তা 


তাবতিক (ত্বি) তাবতক ইট্‌ (বতোরিড়, বা। পা ৫১২৩) 
সেই পরিমাণে কেন! । 

তাবতিথ (ব্রি) তাবতাং পৃরণঃ ডট্‌, বা “বতো! রিখুক্‌* ইতি 
সৃত্রেণ ইতুক্‌। তাঁবতের পূরণ। প্যাবৎ সামিধেনি বেদেদমহং 
তাবতিথেন বজ্েণেতি” কাত্যা* শ্রৌ* ২১1৯। 

তাবম্মাত্র (তরি) তাবদেব তাবৎ-মাত্রচ (বত্বস্তাৎ স্বার্থে দ্ব়সত 
মাত্রচৌ বহুলং। প1 ৫২৩৭ ) সেই পরিমাণ । 

"ভাবঝাত্রং প্রকুর্বস্তি যাবতা প্রাণধারণং” ( হরিবংশ ) 
তাঁবর (ক্লী) ধনুগুণ, ধস্থকের ছিল1। (ভূরিগ্রয়োগ ) 
তাবিজ, ৯ মুসলমানী কবচ। €কারাণের কোন কোন মন্ত্র বা 

শ্লোক কাগজে লিখিয়! চৌক1 রৌপ্য কবচে বাছতে বা গলায় 
ধারণ করিতে হয়। ইহাদ্বারা রোগ, ছুঃথ বা অপদেবতার দৃষ্টি 
নিবারিত হয়। পুরাকালে যুরোপেও তাবিজ-ধারণ প্রথা 
ছিল। ভিউটেরোনমী ১১ অধ্যয় ১৮ পদে এ বিষয়ের আভাস 
পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে,_-৮1116760076 51911 
9০189 8] 010১6 [10 10105 10) ০০7 106270) 10 90 
9011 ৪04 01010 01361 0012 31৫0. 9901) 9০091 1591)0 01191 
01১6 17189 109 25 00001505 09৮৮/5610 ০ 095” ইহ হ্ই- 
তেই বাইবেলের স্থল বিশেষ ব৷ মৃত মহাত্মগণের মহিমা গীতি 
কাগজে লিখিয় ধারণ করার প্রথা প্রচলিত হয়। হিন্দুদের 
মধ্যেও রাজাগ্রিচৌরভয়নিবারণ জন্য, রোগশোক হুঃখ কষ্ট 
হাসের জন্য ও গ্রহদোষ শান্তির জন্ত নান! দেবদেবী ও গ্রহ 
দেবতার কবচ ধারণ প্রথ। প্রচলিত আছে। 

২ অলঙ্কার বিশেষ। এই অলঙ্কার শ্বর্ণ বা রৌপ্যদ্বারা 

নির্মিত করিয়া হস্তে ব্যবহৃত হয়। 

তাঁবিষ (পুং) তব্যতে গম্যতে সৎকর্মিভিরত্র তব সৌব্রধাতুঃ- 
তব-টিষছ (তবে প্িদ্বা। উ৭.১1৪৯) ১ স্বর্গ। ২ সমুদ্র। 

তাবিষী (ত্ত্রী) তবতি সৌন্দর্যযং গচ্ছতি তব-টিষচ্‌ স্্িয়াং ভীপ্‌। 
১ দেবকন্তা । ২ নদী । ৩ পৃথিবী। 

তাকীষ (পুং) তাবিষ পৃযো* দীর্ঘঃ। ১ স্বর্গ। ২ সমুদ্র। 
৩ কাঞ্চন (মেদিনী) 

তাবীষী (ত্ত্রী) তাবিষী পৃষো* দীর্ঘঃ | ১চক্ত্রকন্য | ২ ইন্ত্রকন্তা। 

তাবুরি (পুং) বৃষ রাশি। [ কৌর্প দেখ। ] 

তাষ্ট্র (বি) ত্ট-ঝ। বিশ্বকর্ণার নির্ষিত। 

তান (হিন্দী ) খেলার অন্ত ব্যবহৃত কাগজ । (15178 ০৪1৫) 

গ্রেট মোগলমার্কা চৌক1 তান সকলেই অবগত আছেন। 

ইহার এক জোড়ায় ৫২ খানা তাস থাকে। উহাতে চারি 
প্রকার “রং* থাকে- রংয়ের নাম হরতন, রুইতন, চিড়িতন 
ও ইস্কাপন। প্রত্যেক রংয়ে ১৩ খানি করিস! তাস থাকে। 


তাস 1 ৭২৭ ] 


কার ফোটা এক, তাহার পর ক্রমে ছরি, তিরি, চৌকা, 
পঞ্জা, ছকা, সাভা,' আট!, নহল! ও দহ্ল! পর্য্যন্ত ক্রমে ছুই 
হইতে দশ ফৌট! পর্য্যন্ত উঠে। তাহার পর গোলাম, বিবি ও 
সাহেব । এই বাহানখানি তাস লইয়া! নানান্বপ খেল! হইয়া 
খাকে। তাহার মধ্যে গ্রাবু সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাতে চার 
জন থেলোয়ার থাকে । সামনা স্বামনি ছুই ছুই জনে এক 
এক দল হুইয়! থাকে। গ্রাবু খেলার সাত হইতে সাহেব 
পর্য্যস্ত সাতখানি এবং টেক্কা এই আঁটখানি তাস লইতে হয়। 
ফুরি হইতে ছকা পর্যাস্ত পাঁচখানি তান: পড়িয়া থাকে। 
প্রথম খেলা আরম্ঘ হইবার সময়ে কে তাস দিবে, তাহা যদি 
আপোষে শিদ্ধান্ত করিয়া না লওয়! হয়--তাহা হইলে তাস 
খুলি তাজিয়। সামনে রাখিতে হয় এবং ছুই দলে কেহ লাল, 
কেহ কাল লইবে বলে। কাটাইলে যে দলের রং উঠিবে 
সেই দলই প্রথম তাস দ্িবে। ডাইনদ্িকে যে বসে সেই 
তাস কাটায়; ষেকাটায় সেই তাস প্রথমে পায়। প্রথম 
বারে গ্রতোককে দুইথানি করিয়। তাস দিতে হয়--তাহার 
পর ছই দফা তিন তিনথানি করিয়। দেওয়। হয়। প্রত্যেকের 
হাতে আটখানি করিয়! তাস থাকে । যদি তাস দিতে কম 
বেশী হইয়া যায়, তাহা হইলে থেল! ভেম্তা হয়। ভেস্তা 
হইলে যে দলের হাতে ভেম্ত1 হয়, তাহারা আর তাস দিতে 
পারে না। তাস দিবার স্বত্বের নাম “হাতের পাঁচ”। উহার 
মূল্য পাঁচ ফৌটা। যে রং কাটান হয়, তাহার নাম “রং”। 
অপর রং গুলির নাম "বদ রং”। রংয়ের গোলাম বড়, উহার 
মূল্য কুড়ি ফৌটা। তাহার নীচে নহল!, উহার মূল্য চৌদ্দ 
ফোটা । তাহার পর টেক। এগার ফোটা । তাহার পর দহল। 
দশ ফৌঁটা। সাহেব তিন ফৌঁট! বিবি ছুই ফোঁটা, কিন্ত 
সাহেব ও বিবি দহলাকে মারিয়া লইতে পারে। সাত ও 
আটার মূল্য নাই ।-_বদরংয়ের টেকা বড়, মুল্য এগার ফোটা । 
তাহার পর সাহেব তিন ফোৌঁট। তাহার পর বিবি ছুই ফৌটা। 
তাহার পর গোলাম ১ ফৌঁটা। দহল1 ১* ফৌঁউ।। নহ্লা, 
আটা ও সাতার কোন মুল্য নাই। সাহেব, বিবি এবং 
গোলাম প্রভৃতির মূল্য কম হইলেও দহল1 গ্রভৃতিকে 
মারিয়া লইতে পারে ।--রংয়ের তাস ক্ষুদ্র হইলেও বদরংয়ের 
সর্বোচ্চ তাস টেকাকেও মারিয়। লইতে পারে। যদি 
এক দলে আটথানি রংই পাইয়া থাকে, তাহ! 
হইলে তাহাকে “আট তুরুপ” বলে। আট তুরুপে খেল! 
হয় না। আট তুরুপ যাহাদের হয়, তাহারা একখানি তিরি 
ধরে, আবার অপর পক্ষের আটতুরুপ না হইলে সে তিরি 
উঠায় না। (তিৰি ধরিলে হাতের পাঁচ বিপক্ষে পায়? কিন্ত 
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যদি তিরি না ধরে তাহা হইলে হাতের পাঁচ তাহাদেরই 
থাকে ।) যদি একপক্ষে সাতখানি রং গিয়। থাকে, তাহ! 
হইলে পপাততুরুপ” হয়। সাততুরুপে খেল! হয় না। 
যাহার সাতথানি রং পায়, হাতের পাঁচ তাছাদেরই হয়। 
উপরি উপরি তিনখানি এক রংয়ের তাস একজনের হাতে 
হইলে “বিস্তি” হয়---বথা সাতা আটা নহলা; আটা নহল! 
দহল1; নহল1] দহলা গোলাম; দহলা গোলাম বিবি; 
গোলাম বিবি সাহেব) বিবি সাহেব টেকা। রংয়ে ও 
বদরংয়ে একই রূপবিস্তি হইয়া থাকে । উপধুর্যপরি চার 
থানি এক রংয়ের তাস এক জনের হাতে হইলে “পঞ্চাশ” 
কহে। যথা সাত। আটা নহলা দহল1, আটা নহল। দহল! 
গোলাম; নহল। দহলা গোলাম বিবি) দহল! গোলাম 
বিবি সাহেব; গোলাম বিবি সাহেব টেক|| রংয়ে ও বদরঙ্গে 
একই পঞ্চাশ হইয়া থাকে । উপধুণ্পরি পাচখানি এক 
হাতে হইলে “হন্দর” হয়। যথা-_সাতা আটা নহলা দহল! 
গোলাম, আট নহলা দ্হল! গোলাম বিবি, নহল! দহল। 
গোলাম বিবি সাহেব ; দহল। গোলাম সাহেৰ বিবি টেক্কা! । 
রংয়ের ও বদরংয়ে হন্দর একই ব্ধপ হুইম্মা থাকে । হন্দর 
হইলে থেল৷ হয় না। যে দলের হন্দর হয় তাহাদের 
প্রিত হয়। তাহার! একথানি কাগজ ধরে এবং হাতের পাচ 
পায়। রংয়ের সাহেব ও বিবি একজনের নিকটে থাকিলে 
ইস্তক কহে, ইন্তকের সহিত বিস্তি হইলে অর্থাৎ রংয়ের 
সাহেব, বিবি গোলাম ৰা সাহেব বিবি টেক্কা হইলে 
তাহাকে “ইন্তক বিস্তি” বলে। কিন্তু একই হাতে “ইস্তক* 
এবং বদ্রঙের পবিস্তি” থাকিলে তাহাকে “ইস্তকবিস্তি” 
বলেনা। আবার এক পক্ষের এক হাতে ইন্তক এবং অপর 
হাতে যে কোন বিস্তি থাকিলে ইন্তকবিস্তি হয়। “ইস্তক 


' পঞ্চাশ” হইলে অর্থাৎ রংয়ের সাহেব, বিধি, গোলাম, টেকা 


ব। সাহেব বিবি গোলাম দহল। থাকিলে খেলা হয় না। 
যাহারা ইন্তক পঞ্চাশ পায়, তাহারা দিতে কাগজ ধরে আর 
হাতের পাচ পায়। যেকাটায় সেই সব প্রথম থেলে। সে 
যে রং খেলে, অন্ত লোঁকের হাতে সে রং থাকিতে অন্ত রং 
দিতে পারে না; তবে সে রং থাকিলেও পরং” মারিতে 
পারে। ইহাকে প্তুরুপ করা” কছে। যে রং খেলিয়াছে, 
সে রং যদি না থাকে, তবে বদ রং দিতে পারে, ইহাকে "পাস 
দেওয়া” কছে। যে রং খেলিয়াছে, সেই রংয়ের উচ্চতর তাস 
যে দিতে পারিবে অথবা উচ্চতর তুরুপ করিবে, সেই 
*পিঠ* পাইবে অর্থাৎ সে দফার চারিখানি তাস সে্ধিতিয়। 
ল্টুবে। যে গিঠ পাইবে সেই পুনরায় দ্বিতীয় দফা আরস্ত 


তাস [৭২৮ 1. তাস 


করিবে। এইরূপ আঠ দফা খেল! হইলে এক বার্জী খেলা 
হইবে। শেষ পিঠ যে পাইবে, সেই হাতের পাচ পাইবে। 
ধ্দি কাহারও বিস্তি আদি ন1 থাকে, তাহা হইলে ছুই কুড়ি 
সাত ফোট! উভগ্ন পক্ষকেই দেখাইতে হইবে । যেপক্ষ ৪৭ 
ফোঁটা দেখাইতে অক্ষম হইবে, সে পক্ষ বাজী হারিবে। গ্রেতৃ- 
পক্ষ একখানি কাগজ ধরিবে ও হাতের পাচপাইবে। যদি 
উত্তয় পক্ষই খেলা হইয়াছে দেখাইতে পারে তাহা হইলে যে 
শেষ পিঠ পাইবে, স্থাতের পাচ তাহারই থাকিবে অর্থাৎ তাস 
সেই বিভাগ করিবে । ফৌটা গণিবার সময়ে হাতের পাচের 
পাঁচ ফোটাও ধরা হইয়। থাকে ।-_-যদি কোন পক্ষে বিস্তি 
থাকে, তাহা হইলে বিপক্ষপক্ষকে তিন কুড়ি সাত ফোট। 
দেখাইতে হয়। ন1 পারিলে হার হ্য়। অপরপক্ষে একখানি 
কাগজ ধরে এবং হাতের পাচ লর়। যদ্দি উভয়পক্ষে বিস্তি 
থাকে, তাহা হইলে যাহার বড় বিস্তি সেই বিস্তিটী পাইবে, 
অপরের বিস্তি অগ্রাহ্থ হইবে। অর্থাৎ যদি একজনের 
“বিবি-ৰড়-বিস্তি” হইল, তাহা হইলে যাহার সাহেব বড় 
বিন্তি হইবে সেই বিস্তি পাইবে। উভক্ন পক্ষেরই সমান বিস্তি 
থাকলে যাহাদের হাতের পাঁচ অর্থাৎ যাহারা কাগজ 
দিয়াছে তাহারা বিস্তি পাইবে ন। যদ্দি কোন পক্ষে ইন্তক 
বিস্তি থাকে, তাহ! হইলে বিপক্ষপক্ষকে চারি কুড়ি সাত 
ফোৌঁট1 দেখাইতে হইবে। না পারিলে অপরপক্ষ কাগজ 
ধরিবে এবং হাতের পাঁচ পাইৰে। যদ্দি একপক্ষে ইন্তক 
থাকে, তাহ! হইলে বিরুদ্ধ পক্ষকে হিনকুড়ি ফোঁটা 
দেখাইতে হয়, না পারিলে তাহাদের হার হয় ও বিরুদ্ধপক্ষ 
কাগজ ধরে ও হাতের পাঁচ পায়। যদি কোন পক্ষে পঞ্চাশ 
খাকে, তাহা হইলে সেইপক্ষ যদি ৫€* ফোঁটা দেখাইতে 
পারে তাহা হইলে তাহাদের ঞ্িত হয়। ইহাকে “পঞ্চাশ 
কাবার” কহে। যেকোন পিঠে “পধ্াশ কাবার” করা 
যায়, পঞ্চাশকাবার হইলেই খেলা শেষ হইয়। যায়। শেষ 
পিঠে পঞ্চাশকাবার করিলে ৬৭ ফোট। দেখাইতে হয়। 
গুণিতে ভুলক্রমে কম হইলে বিপক্ষপক্ষের জিত হইবে । 
যদি এক পক্ষের একহাতে ইস্তক এবং অপর হাতে পঞ্চাশ 
থাকে, তাহা হইলে ৩* ফোঁটায় পঞ্গশ কাবার হয়। যদি 
বিরুদ্ধপক্ষ ইন্তক কাবার করে তবে ৬* ফোটায় পঞ্চাশকাবার 
করিতে হয়, শেষ পিঠে করিলে ৬৭ ফোঁটা দেখাইতে হয়। 
যদ্দি বিরুদ্ধপক্ষ একটীও পিঠ ন| পায়, তাহ? হইলে যাহার! 
সব পিঠ পায় তাহার! ছক! ধরে ।--অর্থাৎ একখানি ছকা 
চিৎ করিয়। রাখে আর সঙ্গে সঙ্গে একখানি কাগঞ্জও ধরে। 
উপর্ধাপরি গাঁচখানি কাগজ ধর! যাঁয়, তাহ! হইলে একখানি 


পঞ্জা চিৎ করিয়া রাখে । ইহার সহিত কাগজ ধর নাই। 
যদি কোন দলে চারিখানি ধর! কাগজের উপর ছন্তা হয় 
তাহা হইলে তাহাকে “ব্যোম” কছে। (ব্যোম ধরার ক্বীতি 
নান। রূপ )-- কোথাও কোথাও পঞ্জা ও ছক্কা একত্র ধয়ে; 
কোথাও কোথাও ছুরি, চৌকা, পঞ্জ। ও ছক্কা একত্র ধরে) 
কোথাও কোথাও দ্মুর্তিমান ব্যোম”_-( মহাদেবের এক 
খানি ছবি ) তাসের সহিত থাকে। “ব্যোম” চুড়ান্ত গিত। 
কাগজ উঠাইতে হইলে বিরুদ্ধপক্ষকে কাগজ ধরিতে হয়। 
এক পক্ষের চারিখানি পর্য্যস্ত কাগন্গ ধরা হুইয়াছে এমন 
সময়ে যদি অপর পক্ষের জিত হয়, তাহা হইলে চারিখানি 
কাগজই উঠিয়া! যায়। ছক উঠাইতে হইলে বিরুদ্ধ পক্ষকে 
ছকা ধরিতে হয়, পঞ্রা উঠ।ইতে হইলে পঞ্জা ধরিতে হয়, 
ব্যোম উঠাইতে হইলে ব্যোম ধরিতে হয়। 

পবিস্তি” খেলায় ফৌটা গণা, বিস্তি পঞ্চাশ-_ ইত্যাদি 
হওয়া ও কাগজ ধরার নিয়ম সমস্তই গ্রাবু থেলার ন্যায়। 
কেবল ছুইজন লোকে খেলে একজন কাটায় ও আর 
একজন তাস দেয়। প্রথমে ছুই পরে তিন তিন করিম! 
আটখানি তাস দেওযা! হইয়া গেলে, যে তাসখানি কাটান 
হইয়াছিল সেইখানি চিত করিয়! রাঁথিয়৷ অপর ১৫ খানি 
তান তাহার উপর উপুড় করিয়৷ রাথে। যে কাটায় সেই 
খেলিতে থাকে । যেপিঠপায় সে এঁ উপুড় কর! তাস 
হইতে প্রথম তাসথানি লয় মে হারে সে দ্বিতীয়খানি লয়। 
এইব্ূপে আটবার খেলার পর জম! কর] তাস ১৬ খানি 
ফুরাইয়া যায়। তাহার পর হাতের তাসগুলিও ক্রমে কুরা- 
ইয়া যায়। খেলা শেষ হইয়া গেলে উভয়ের ফোটা গণিম 
যাহার যত কুড়ি বেশী হয় সে ততথানি কাগজ ধরে। 
ইহাতে তিরি, ছক! ও পঞ্জা ধর হইতে পারেনা । ইহ! 
ছাঁড়! একপ্রকার বিস্তি খেলা আছে তাহাকে “দেখা বিস্তি” 
বলে। তাস দেওয়া হইবার পর যে আট আটথানি তাস 
পাওয়! গেল তাহা! সম্মুখে ফেলিয়া থেলিতে হয়। ফে 
পিঠ পায়, সেই জমা করা কাগজ হইতে প্রথমথানি লয়, 
পরে দ্বিতীয়খানি যে হারে সেই লম়্। যে কাগজথানি লইবে, 
সেখানিও দেখাইয়া খেণিতে হইবে। 

এইক্নপ চারিজনে বিবিধর| গ্যাম ও গোলামচোর খেলা 
হয়। তিনজনে ডাকতুরুফ থেলে। বিবিধরা গ্যাম খেলায়, 
কাটাই! যে রং হয়, সেই রংয়ের বিলি ধরিতে পারিলেই 
জিত হইল। ডাকতুরুফ খেলায়, একখানা ছবি রাখিয়া 
কাটাইয়। রং করিয়। গ্রত্োকে ১৭ খানি করিয়া! তাস লয়। 
পিঠ লইন্স। যাহার ১৭ খানির অধিক হয়, তাছারই জিত) 
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যাহার বত কম হয়, তত তাহাকে ডাক দিতে হয়। এইবূপে 
ডাকিতে ডাকিতে যখন কাহারও সকল পিঠ হয় এবং অপরের 
'আঁদৌ পিঠ না হয়, তাহ! হইলে চূড়ান্ত জিৎ হইল। যাহার 
আদৌ পিঠ ন! হয়, তাহাকে ভূরুম্‌ কর! বলে। 

তাসের আরও অনেক প্রকার খেল! আছে, যথ1, তেতাস, 
প্রমারা, নঝ্ঝ। ইত্যাদি । বাজী রাখিয়া এ সকল খেল! খেলে। 
বাহুল্য ভয়ে অধিক লেখা হইল না। 

প্রথম কোন দেশে তাস খেলার স্যষ্টি হয় তাহা লইয়া 
সুরোপে নান! প্রকার মতভেদ আছে। কেহ বলে 
মিশরের! প্রথম তাস খেলা স্থষ্টি করে; কেহ বলে, বাবি- 
লোনিয়ার আসিরীয়গণ উহার প্রথম স্থষ্টি কয়ে; কেহ 
বলে, ভারতবর্ষে উহার প্রথম আবির্ভাব হয়। আবার 
অনেকে বলেন, ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্লস বায়ুরোগগ্রস্ত 
ছিলেন, তীঁহারই চিত্তবিনোদন জন্য তাপখেলার স্থষ্টি হইল । 
সেক্ষপিয়রে তাস খেলার উল্লেখ আছে। এখন যে “গ্রেট 
মোগল” মাকা তাস কিনিতে পাওয়া যায়, তাহ! রুরোপ 
হইতে আমদানি হয়। সাহেব, বিবি, গোলাম ভারতবাসী- 
দ্িগের তত মনঃপুত নহে দেখিয়। উহার পরিবর্তে নানারপ 
দেব দেবীর ছবি দেওয়া হইয়া থাকে। সম্প্রতি বেলজিয়ম্‌ 
হইতে যে “কদম্বকেলী” তাস আইসে, তাহাতে ,কৃষ্ণচলীলার 
ছবিই অধিক। 

তাস খেলার উৎপত্তি কোন দেশে ও কোন কালে হয় 
তাহ! নির্ণয় করিতে গরিয়| আমরা দেখিতে পাই যে বিলাতে 
ফ্য়াল এসিয়াটিক সৌসাইটীর লাইব্রেরীতে হাজার বৎসরের 
অপেক্ষা! পুরাতন এক জোড়া তাস আছে। কিন্তু উহা যে 
হাজার বৎসরের তাহার কোন প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষের 
যে ব্রাঙ্গণের নিকট হইতে এ তাস ক্রয় করা হইয়াছিল সে 
বলিয়াছিল উহা! হাজার বৎসরের পুরাতন। স্যর উইলিয়ম 
জোম্ন লিখিয় গিয়াছেন যে ভারতবর্ষের চতুরাজী নামক 
একপ্রকার খেলা সমধিক প্রাচীন ( আইন-ই-অকবরীতে 
আবুলফঞ্জল সাহেব বলেন--্প্রাচীন খাধির! স্থির করিয়া 
ছিলেন, প্রতিপ্রস্থ তাঁসে ১২ খানি করিয়! তাস থাকিবে 
কিন্তু তাহার! বার রংয়ের ভিন্ন প্রকারের বারজন রাজ! 
করিতেন না। 

অকবরের তাসে এই কয়রূপ রং ছিল। (১) অশ্বপতি 
এই রংয়ের প্রধান । তালের উপর দিল্লীর বাদশাহ অকবর 
খঅশ্বীরোহণে রহিয়াছেন, তাহার হন্তে ছত্র ও পতাকা 
'শোভিত। দ্বিতীয় তাসথানিতে উদ্লীর ঘোড়ায় চড়িয়! 
রহিয়াছেন। ইহার পর দহলা হইতে টেকা পর্য্যস্ত দশখানি 
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তাস ঘোড়ার চিত্রেই চিত্রিত। (২) গজপতি-_-ইহার 
গ্রথম তাষ খানিতে উড়িষ্যার রাজা গজে আরোহণ 
করিয়া আছেন। তাহার উজীরও গজারূঢ়। খুচরা তাস- 
গুলিও গজ চিত্রে চিত্রিত। (৩) নরপতি-_বিজাপুররাজ 
সিংহাসনোপরি উপবিই। পাঁদপীঠে তাহার উজীর। খুচর! 
তাসগুলি পদাতিসৈন্তের চিত্রে চিত্রিত। (৪) গড়পতি-_ 
গড়ের উপর পিংহাননে রাজ1) গড়ের উপর পাদপীঠে 
উজীর। খুচরা তাঁসগুলিতে কেবল গড়ের চিত্র। (৫) 
ধনপতি--রাজ। সিংহাসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে অর্থরাশি; উজীর 
পাদপীঠে বসিয়া রাজকোষের হিসাব লইতেছেন। খুচর। 
তাসে কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্যপূর্ণ ঘড়া। (৬) দলপতি-__ 
বন্দাবৃত রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট ও বর্মীবৃত পুরুষে পরি- 
বেষ্টিত; উজীরের বুকে বুকপাট।। খুচরা তাস গুলিতে 
কেবল বশ্মাবৃত পুরুষেরই চিত্র। (৭) নৌপ্তি-_রাজ! 
জাহাজের উপর সিংহাসনে উপবিষ্ট; উজীর জাহাজের উপর 
পাদ্পীঠে। খুচরা তাসে কেবল নৌকার চিত্র । (৮) স্ত্রীপতি-_ 
প্রথম খাশিতে মিংহাসনোপরি রাণী; দ্বিতীয় থানিতে উজীর- 
পত্রী পাদপীঠে। অপর তাসগুলি ভ্ত্রী চিত্রে পরিপূর্ণ । (৯) 
দ্বেবপতি--প্রথম খানিতে ইন্দ্র সিংহাগনের উপর উপবিষ্ট। 
দ্বিতীয় থানিতে উজীর পাদপীঠে। অপরগুলি কেবল দেব 
চিত্রে পুর্ণ ।-(১০) অস্থুরপতি-দাযুদের পুত্র সুলেমান 
মিংহাসনে উপবিষ্ট । ভঁজীর পাদপীঠে উপবিষ্ট, অপর তাস- 
গুলিতে কেবল দৈত্যের ছবি। (১১) বনপতি--পশুরাজ 
ব্যান্ব প্রথম তাসে; দ্বিতীয় তাস চিত্রব্যাঘ্ব, অবশিষ্ট দশখানি 
তাসে বন্ত পশুর প্রতিমুত্তি আছে। (১২) অহিপতি-_. 
মকরের উপর সর্পরাজ আদীন; উন্দীর সর্পাসনে উপবিষ্ট । 
অবশি্ তাস গুলিতে মর্পের চিত্র । 

প্রথম ছয় রংয়ের তাসকে পবিশবর” অর্থাৎ বিশবল ব! 
«অধিকবল” এবং শৈষ ছয় প্রকারে “কমবর” অর্থাৎ কমবল 
বা “অল্লবল” কহিত। | 

বাদশাহ অকৃবর তাস গুলিতে আরও নানাপ্রকার্র পরি- 
বর্তন করিয়াছিলেন । ধনপতি ধনদান করিতেছেন। উজীর 
ভাগ্ডারের খবর লইতেছেন। আর দশখানি তাসে রাজকোসে 
নিযুক্ত পুরুষদিগের প্রতিমৃষ্তি যথা ;-_-জহুরী, ধাতু দ্রব করিবার 
লোক, টাকা, মোহর প্রভৃতি কাটিবার লোক, ওজন করিবার 
লোক, ছাপদ্দিবার লোক, মোহর গণিবার লোক,”মান* নামক 
মুদ্রা গণিবার লোক, পোদ্দার এবং ধাতু পিটিবার লৌক। 
আর একপ্রকার ভাসে বাদশাহ অকবর ভূমিদাত। রাজাকে 
চিত্রিত করিয়াছেন । তাহার সম্মুখে "ফর্মান*, দানপত্র, দপ্তরের 
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কাগজ পত্র। গাদপীঠে উজীর বসিয়া! আছেন, সন্দুখে দণ্তর। 
অন্তান্ত খুচরা তাসে রাজস্ব সন্বন্ধীয় কর্মচারীগণের চিত্র। 
বথা--কাগজী, কাগজে রুল টানার লোক, দপ্তরের কাগজে 
লিখিবার লোক, কাগছে সোণালী ও রূপালী কাজ করি- 
বার লোক, নক্সা করিবার লোক, সোণার জল ও নীলরং 
দিয়া রেখ! টানিবার লোক, ফর্মান লিখিবার লোক. বই 
ৰাধিবার লৌক এবং রংরেজ।- আর একপ্রকার তাসে 
অকবর বাদগণাহ শিল্পকার্যের রাঞ্জাকে থুব জাকাল করিয় 
চিত্র করিয়াছেন, তিনি রেশম, রেশমের কাপড় প্রভৃতি পদার্থ 
নিরীক্ষণ করিতেছেন। উজীর পাদ্দপীঠে বসিয়া সমস্ত তদা- 
রক করিতেছেন। খুচর! তাসে ভারবাহী অন্তদিগের প্রতি- 
মূর্তি চিত্রিত।--আর একপ্রকার তাসে বংশীরাজ পিংহাসনে 
বসিয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন। উজীর গায়ক ও বাদক- 
দিগের তদ্বির করিতেছেন । অবশিষ্ট তাসে গায়ক ও বাদক- 
দিগের প্রতিমূর্তি চিত্রিত। আবার অন্ত প্রকার তাঁসে রৌপ্য- 
রাজ রৌপ্মুদ্রা বিতরণ করিতেছেন। উজীর দানের 
তদারক করিতেছেন। খুচরা তাসগুলি রৌপ্যমুদ্রাযন্ত্রে 
কম্মচারিবর্গের প্রতিমূর্তি চিত্রিত। একপ্রকার তাসে অসি' 
রাজ তরবারি চালাইতেছেন। উজীর আঘুধাগার তদারক 
করিতেছেন। অপর দশখানি তাসে আমুধাগারের কম্মচারী- 
গণের প্রতিমূর্তি চিত্রিত। 

তাজপতি-_রাজ। রাজচিন্ক প্রদান করিতেছেন। উজী- 
রকে পাদপীঠ দিয়াছেন, পাদপীঠেও রাজচিহ।-_ধুঙ্গুরী 
প্রভৃতি শিল্পিগণের মূর্ি।- ক্রীত-দাস-পতি-রাজ। গজা- 
রোহণে যাইতেছেন ; উজীর গোষানে যাইতেছেন। অন্যান্ত 
তাসে ভূত্যগণ কেহ বসিয়। আছে, কেহ মদ খাইতেছে, কেহ 
গান করিতেছে, কেহ ব৷ দেবতার উপাসন! করিতেছে। 

আইন-ই-অকবরীতে দৃষ্ট হইবে যেৰাদশাহ অকবর যে 
তাঁসে খেলা করিতেন, তাহাতে বারগপ্রকার রং ও ১৪৪ 
খানি তাস ছিল। আবুল ফঞ্জল এঁ সকল তান ভারতবর্ষ হইতেই 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নতুবা উহাতে ভারতবর্ষীর নাম থাকিত 
না। প্রত্যেক রংয়ে বারথানি করিয়া তাস থাকাই এদেশের 
নিয়ম ছিল। “গোলামপ্টা পাশ্চাত্য দেশসমূহের নূতন স্থষ্টি। 

বাকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষুণগুরে একপ্রকার তাস খেলা 
হইয়। থাকে, তাহাকে দশাবতার খেলা বলে। ইহার তাস বা 
ওরক সকল গোলাকার এবং কাপড়ের উপর গাল! মাখাইয়! 
শ্রস্তত হয়। ওরক্‌ ব1 ভাসের সংখ্যা ১২* খানি। এ সকল 
ভান সচরাচর 9 ইঞ্চ ব্যাস বিশিষ্ট এবং $ ইঞ্চ পুরু হুইয়! 
গ্কাকে। বিষুপুরে এ সকল তাস প্রস্তত হয়৷ 
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কতদিন এবং কাহ। কর্তৃক এই খেল! আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তাহ! ঠিক করিয়া বলা। যায় না, তবে ইহা বহু প্রাচীনকাল 
হইতে বিষ্ুপুর প্রস্থৃতি অঞ্চলে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । 
[ বিষুপুর দেখ।] 
ইহাতে স্থানভেদে নানারূপ থেলিবার নিয়ম প্রচলিত 
হইয়াছে। ফলতঃ সকলেরই পরস্পর বিশেষ সৌসাদৃশ্ঠ 
দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্ে কয়েক প্রকার প্রধান প্রধান 
খেলার গুল মন্দ লিখিত হইল। 
সাধারণ তামের যেমন চারিটী রং দশ অবতার তাসে সেই- 
রূপ দশটা রং। ভগবানের দশ অবতার লইয়া ইহার এক একটা 
রং হইয়াছে । তদনুসারেই ইহাকে দশ অবতার খেলা কহে। 
দশ অবতারের নাম যথা! মতস্ত, কুণ্ম, বরাহ, নুসিংহ, বামন, 
পরশুরাম, রঘুনাথ, জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কন্কি। প্রত্যেক রঙ্গের 
১২ খানি তাস । এ ১২খানি তাসের হুইথাঁনি চিত্রমর, অবশিষ্ট 
১* খানি ফোঁটা বা! অবতার বিশেষের চিহ্যুক্ত | প্রত্যেক 
রঙ্গের চিত্রময় তাস ছুইথানির একটা রাজ! এবং অপরটা 
উজীর। দশ অবতারের যেরূপ মূর্তি রাজ1 ও উজীরের চিত্রও 
সেইরূপ, রাজ! ও উজীরের মধ্যে প্রভেদ এই যে রাজার চিত্রে 
অশ্ব, রথ, বা অন্ত যানবাহনাদি যুক্ত অবতারের মূর্তি অঙ্কিত 
থাকে, উদ্ীরের তাসে সেরূপ ফানবাহনাদি থাকেন!, কেবল 
মাত্র অবতারের মূর্তি থাকে। অপর দশ দশটা তাসে বিশেষ 
বিশেষ চিহ্নুদ্বারা এক হইতে দশ পর্য্যন্ত ফোট। অঙ্কিত থাকে। 
যথ। মীনের মীন, কৃর্দ্ের কচ্ছপ, বরাহের শঙ্খ, নৃসিংহের চক্র, 
বামনের কমগ্ুলু, পরশুরামের পরশু, বলরামের গদ1, রঘু. 
নাথের তীর, জগন্নাথের পল্প ও কক্ির তরবার। ফৌটার 
ংখা। অনুসারে এ তাস গুলিকে একা! বা এক, দুককা! বা ছুই, 
তেক! বা তিন, চৌক? বা চার, পঞ্ন। বা পাচ, ছক! ব। ছয়, 
সাত্ব। বা সাত, আই্রা! বা আট, নহুল! বা নয়, এবং দশ বলিয়। 
থাকে । সকল রঙ্গেরই রাজ! সকলের বড় এবং রাজার ছোট 
উত্তীর। প্রথম পাচ রঙ্গের অর্থাৎ মস্ত, কচ্ছপ, শঙ্খ, 
(বরাহ ), চক্র ( হৃনিংহ ) ও বামনের রাজ! ও উজ্ীরের পর 
দশ বড় এবং তাহার পর ফোটার সংখ্যা অনুসারে ক্রমিক 
ছোট । একা সকলের ছোট । অবশিষ্ট পাচ রঙ্গের অর্থাৎ পরশু" 
রাম, রঘুনাথ, বলরাম, জগন্নাথ ও কফির রাজ! ও উজীরের 
গর এক। বড়, একার ছোট ছুষ্কা, তারপর তেরা! ইত্যদি এবং 
দশ সকলের ছোট। একক! রঘুনাথের রাজা মকলের বড়, 
এবং সর্বপ্রথম ইহারই খেল! হয় এবং ইনি মান্তপ্বরূপ দুইটা 
পিঠ অর্থাৎ প্রত্যেকের নিকট ছুইথানি করিয়! ভাস পান। 
রাত্রিতে খেলা হইলে রঘুন1থের পরিবর্তে সর্বপ্রথম মীনের 
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খেল! ও মীনের রাজাকে মানন্বরূপ ছুই পিঠ দেওয়া! হয়। * 
থেলিবার সময় বৃষ্টি হইতে থাকিলে কৃর্সরাজ সকলের বড় 
এবং ইহারই সর্বপ্রথম খেল! ও মান্ত হইয়া থাকে। 

চারি পাচ ব1 ছয়জনে এই খেলা! খেলিয়া থাকে, খেলি 
বার সমর কতকগুলি নিয়ম অনুসারে চলিতে হয়। অগ্গাত 
ব1 অশুচি শরীরে কেহ দশ অবতার খেলে না। খেলিবার 
পূর্বে দশ অবতারের উদ্দেশে সকলেই প্রণাম করে । 

বিস্তি খেলার ন্তায় ইহার তাস কাটিতে হয়। যে ব্যক্তি 
তাস বণ্টন করে, তাহার বামদিকের খেলুড়ি তাস কাটিয়। 
দেয়। বণ্টনকারী প্রত্যেককে ৪ খানি করিয়া তাস 
বাটিয় দিয় বান। শেষবার যদ্দি ৪ খানি করিয়া না কুলায়, 
তবে প্রত্যেককে সমান ভাগ করিয়া! দিতে হয়। পরবারের 
খেলায় প্রথমবারের বণ্টনকারীর ডানদিকের খেলুড়ী এবং 
তৎপর বারে তাহার ডানদিকের খেলুড়ি ইত্যাদি ক্রমে তাস 
বাঁটিয়া থাকে । প্রথম ধাটিবার সময় যথেচ্ছাক্রমে ৪ জনকে 
৪ খানি তাস দিয়া যাহার তান বড় নেহাতে তান পায়। 

এখন মনে কর ৪ জনে খেলা হইতেছে । তাহা হইলে 
প্রতোকের হাতে ৩* থানি করিয়া তাস থাকিবে । এখন বে 
ব্যক্কি রঘুনাথের রাঁজ। পাইয়াছে, সেই বাক্তি সর্বপ্রথম এ তান 
এবং তাহার সঙ্গে আর একটা তাস থেলিবে। অপর তিনজন 
প্রত্যেকে ছুইখানি করিয়! তান দিবে। ইহাকে খরচ দেওয়া 
কছে। এই আটখানি তাস অর্থাৎ ছইপিঠ রঘুনাথের পিঠ 
হইল। এই আটথানি তাসের মধ্যে রঘুনাথের রাজ! ব্যতীত 
অপর ৭ খানি যেকেহ অন্য তাস দিয়া বদলাইয়। লইতে 
পাদ্েন। অন্ত সময় সেরূপ বদলান চলেনা, তাস বদলা ইয়। লইলে 
পর ধাহার হাতে রঘুনাথের উজীর একা প্রভৃতি বা অপর 
রঙ্গের রাজ, উজীর, দশ প্রভৃতি বড় তাস থাকে, তবে তিনি 
ত্র বড় কয়টীর মধ্যে প্রত্যেক রঙ্গের সর্ব ছোট এক একটী 
রাখিয়া! তাহার বড় কয়টার পিঠ করিয়া লইবেন। এইরূপ 
ফোন .এক রঙ্গের রাজ, উজীর, দশ বা এক গ্রভৃতি 
থাকিলে এক বা দশটা রাখিয়া! রাজা ও উত্জীরের পিঠ 
করিয়া! লইতে হইবে) রাজা! ও উজীর থাকিলে উজীর 
রাখিয়া রাজার পিঠ করিয়া লইতে হুইবে। ইহাকে 
জোড়ভাঙ্গা কছে। জোড় না ভাঙ্গিলে বড় তাসগুলির সর্ব 
ছোটটা ব্যতীত, অপর সকলগুলি জলিয় যায়, অর্থাৎ উহাদের 
পিঠ হয় না, তবে প্র রঙ্গের মকলের ছোটটী গেলে উহাদের 


* কোন কোন গানে ইহার ধিপন্দীত, অর্থাৎ দিবসে মীন এবং রাতে 
'রধুবাখকে ফলে বড় ধরে। 


পিঠ হইতে পারে। প্রত্যেক পিঠে সকলে এক একখানি 
ইচ্ছামত বে কোন তাস খরচ দ্ধেন। 

প্রথম ঘিনি থেলিতেছেন, তিনি রঘুনাথের রাজা এবং 
অন্তান্ঠ বড় তানের পিঠ লইয়া! যদি দেখেন, তাঁহার হাতে 
অন্ত রঙ্গের এমন তাদ আছে, যাহার রাজ। বা উত্জীর বা অন্ত 
একটামাত্র তাস গেপেই সেইটা বড় হয়, তখন তিনি সুবিধা 
মত সেই রঙ্গের একখানি ছোট তাস ফেলিয়া দিয়া সেই 
রঙ্গের থেলা চালান । ইহাকে মেরোয়া কর। কহে। যদি 
সেরোয়। করিবার সুবিধা ন1 থাকে, ত্তবে তিনি সমস্ত বড় 
তাসগুলির পিঠ করিয়া হাতবোৰ (বুঝান ) করিয়া দেন 
অর্থাৎ তাহার হাতের সমস্ত তাসগুলি একজন গোলমাল 
করিয়া ধরে এবং বাঁমদিকের খেলুড়ী ইচ্ছামত ডাকবুরুজ 
খেলার স্তায় উপর বা নীচের যেখানে ইচ্ছা একটী তাস 
বাহির করিতে বলেন। তখন সেই রঙ্গের হুকুম হুয় এবং 
তাহারই থেলা চলে। প্রথম খেলুড়ীর সেরোয়া বা বোঝে 
যে রং বাহির হয়, প্র রঙ্গের যাহার হাতে সর্বাপেক্ষা বড় 
থাকে, তিনি তাহার পিঠ করিয়া প্রথম খেলুড়ীর স্তায় 
থেলিতে থাকেন এবং অবশেষে সেরোয়। বা বোঝ ৰরিয়! 
দেন। তথন অন্ত ব্যক্তি থেলিতে থাকেন। হাতের বড় 
অর্থাৎ ফেরাই থাকিতে হাত বোঝ করিয়া দিলে এ ফেরাই 
কয়টী জলিয়! ষায়। কিন্তু যদি বোঝে এ ফেরাই কি সেই 
রঙ্গের কোন তাস বাহির হয়, তবে তাহার পিঠ হইবে। 
একবার হাত বোঝ হইলে তিনি আর সেরোয়৷ করিতে 
পারেন না। বোঝে যে তাসথানি বাহির হয়, এ খানি সেই 
রঙ্গের অপর ছোট তাস দিয়! বদলাইয়া রাখিতে পারা ঘায়, কিন্ত 
এ রঙ্গের আর তাস ন! থাঁকিলে সেইখানিই থেলিতে হয়। 

খেলিতে খেলিতে যদি কেহ ফেরাই নয় এরূপ কোন 
তাঁস খেলেন এবং অপর তিনজনেই অ্রমক্রমে উহাতে খরচ 
দিয়া ফেলেন, তবে এর তাসের বড় ফেরাই কয়টা জলিয়া 
যাইবে। কিস্তু যদি কেহ খরচ দেন এবং যাহার হাতে 
তাহার বড় আছে, তিনি ধরিয়া ফেলেন, শবে যে ব্যক্তি ছোট 
তাস খেলিয়াছিলেন, তিনি আর সেরোয়া করিতে পারিবেন 
না, তাহার হাত বোঝ হইয়া যাইবে । বোঝ হইবার পূর্বে 
তিনি বড় তান থাকেত পিঠ করিগ্না লইতে পায়েন। 

সেরোয়া দিলে পর যদি রাজাকে সেরোয়া। কর! হয়, তাহ 
হইলে বাহার হাতে রাজ! আছে, আর হদ্দি তাহার দশ, নয় 
বা এক। কি দোক্কা! থাকে, তাহা! হইলে তিনি রাজার সঙ্গে এ 
দুইটার একটা দিয়! টিপিতে ( খেজিতে ) পারেন। যদি নয় 
দিয়া টিপান হন্প আর ধিনি সেরোয়। করিয়াছেন, তাহার হাত 


তান | [ ৭৩২ তাস 


ব্যতীত অপর ছুইহাতে তাহার দশ না থাকে, তবে রাজার 
ছুই পিঠ হয়। আরবপ্দিদশ থাকে তবেযাহার দশ তিনি 
একপিঠ ছাড়াইয়া লয়েন এবং খেলিতে থাকেন। তিনি 
ভখন ইচ্ছামত জোড় ভাঙ্গিয়া সেরোয়া করিতে পারেন, বৰ! 
হাত বোঝ করিয়! দিতে পারেন। 

যে ব্যক্তি সেরোয়! করেন, ষদি তাহার বামদ্িকে খেলো- 
য়াড় হাত পান, তবে তিনি রাজ, উজ্জীর বা অপর বড় 
তাসের সহিত সেই রঙ্গেরযষে কোন তাস দিয়া টিপিতে 


পারেন এবং তাহার ছুই পিঠ হয়, কেহ টিপের বড় তাস| 


দিয়। ছাড়াইতে পারে না। ইহাকে বামদন্তি পাওয়া বলে। 

সেরোয়া করিবার সময় সেই রঙ্গের একখানি তাস 
ফেলিয়া না দিলে সেরোয়! কর! হয় না, হাতে না থাকিলে 
অপরের নিকট চাহিয়া লইতে পারে। কিন্তু তাহ! অপরের 


ইচ্ছাবীন। হাতে ১১ খানি পধ্যস্ত তাস থাকিলে সেরোয়। ূ 


চলে। হাতে ১০ খানি তাস হইলে পর আর সেরোয়! 
চলেন1। তখন হাত বোঝ করিষা থেল! চলিতে থাকে । যখন 
সকলের হাতে ৪ থানি তাপ হয়, তখন যদি কেহ কোনবার 
খরচ ন! দিয়! হাতে ৫ খানি তান রাখেন, তবে তাহার একটা 
ফেরাই জলিয়া যায়। খেলা শেষ হইলে সকলে নিজের 
৩৯ থানি মূল রাখিয়া হার জিত হিসাব করেন। ৩* খানির 
ধাহার বত বেশী তাস হয় তাহার ততদ্িত, আব্র যত কম 
হয়, তাহ।র তত হার হইয়া থাকে। 

৫ জনের খেলা প্রায় ৪ জনের খেলার মত, তবে ইহাতে 
সেরোয়৷ করিবার সময় রং দিয়া সেরোষা করিতে হয় না, 
সুখে বলিয়া দিলেই হয়। 

৬ জনের খেলাও অনেকাংশে ৪ জনের খেলার ন্যায়, ইহার 
এই করেকটী নিয়ম পৃথকৃ। যথা-ইহাতেও রং না দিয়া 
মুখে বলিয়া দিলেই সেরোয়া করা হয়। ছয়সনের খেলার 
প্রত্যেক হাতে ২* খানি করিয়। তাস থাক্ষে এবং প্রথম ৫ দন্ত 
খেলার অর্থৎ হাতে ১৫ খানি তাস হওয়া পর্যযস্ত খরচের 
তাস হইতে যে যাহ! ইচ্ছা বদলাইয়া লইতে পারেন। 
ইহাতে বামদস্তি টিপ পায়না এবং যিনি সেরোয়া পাইবেন 
তিনি রাগ? হইলে দশ বা একা, উল্পীর হইলে নয় বাদোক। 
ইত্যাদি মধ্যের একটা অর্থাৎ যেটার জন্ত সেরোয়৷ কর! হয়, 
দেইটার ছোট্টটা দিয়! টিপিভে পারেন? অন্ত তাস দিয়া টিপ 
হয় না। হই্হাদের ১২ থানি তাপ হাতে হইলে সেরোয়া বন্ধ 
হয় এবং ৬ খনি হাতে গাকিলে জলিয়া ষায়। 

সানন্তভীমে এক গ্রাকার দশবার খেল! হয়। এই খেলা 
৪1৫ ব1 ৬ জনে খেল! যায়। ইহাতে পাচ রঙ্গের একা ও 


দশ বড়। যিনি তাস দিবেন, তাহার বাম ধারে ধিনি বসি- 
বেন তিনি তাস কাটিয়া! দিবেন, পরে তান বিলি হইবে। 
এখানে কেহ ফেরাই (হুকুম ) পাইলে অপর থেলোয়াড়গণ 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে থরচ দিবেন এবং এ সময়ে সেরোয়া দিয় 
বন্ধ কর! হয়। মনে কর খেল। চলিতেছে, কিন্তু যাহার হাতে 
খেল! স্থরু (আরম্ভ) হইয়াছে, সে যদি আপন হাতের (জোড় 
হুকুম ) অর্থাৎ একের অধিক ফেরাই তাস যদি তাহার হাতে 
থাকে, আর সে তাহা যি জোড় ভাঙ্গিতে ভুলিয়া যান, 
তাহ! হইলে তাহার হুকুম কথাটার উপস্থিত পিঠ হইল ন! 
বটে, কিন্তু পুনরায় যখন তাহার হাতে খেল] আসিবে, সেই 
সমর পিঠ করিয়! লইতে পারিবে । তাহার হাতে যদি উজীর 
থাকে এবং তাহ! যদি হুকুম না হয়, তাহা হইলে অগ্রে 
তাহাকেই সেরোয়া করিতে হইবে, যদ্দি উজীরও থাকে, 
আর কোন রঙ্গের এমন ছুইথানি তান আছে, ষে তাহার 
উজীর নহে, কিন্তু উপস্থিত উজীরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, 
অর্থাৎ ধেমন ভৃগুরামের এক। ও দোক, কি চক্রীর দশ নয়, 
কিবা রঘুনাথের পঞ্তা ছক্ক।, কি মীনের দশ ও নয়, এখন 
বল দেখি তাহার কোনটাকে সেরোয়া দিতে হইবে? উক্ত 
চারিরঙ্গের ভাল ৮ খানির যে গুলি বড়, তাহার সকল 
তাসেরই পিঠ ইইয়। থাকে । কেখধল এর চারি রঙ্গের এক 
একখানি করিয়া বড় আছে, যে কোনটাকেই সেরোয়া৷ কর, 
তাহাতে ছুইথানি তাস হুকুম হইবে। কিন্তু তাই খলিয়া 
ইচ্ছান্ুনারে সেরোয়। দেওয়া যাইতে পারিবে ন। দেখিতে 
হইবে যদ্দি উজীর থাকে, তাহা উহার রাজাকে সেরোয়া 
করিতে হইবে। কিন্তুযদি কোন রঙ্গের টিপ, * ২ খানি 
হুকুম হয়, এস্থলে উদর থাকিয়াও অগ্রে টিপ্কে সেরোয়া 
দিতে পারে। যে রাজার সেরোয়া পাইবে, সে এ রঙ্গের যে 
কোন তান কেবল হপ্তাখরচ ও মকলের ছোট তাস দিয়া 
টিপিতে পারিবে । 

রাজ। টিপিলে পর অপর থেলোয়ারের মধ্যে যে সেরোয়৷ 
দিয়াছে এবং সেরোয়। পাইয়াছে, তাহার ডানধারের 
থেলোয়াড় ছাড়াইতে পারিবেনা, অর্থাৎ এ দুইজন বাদ 
যাহার হাতে এঁ রঙ্গের বড় থাকিবে, সে ছাড়াইয়৷ লইবে। 
মীন প্রভৃতির দশ এবং রঘুনাথ প্রভৃতির এক! দিয়া টিপিলে 
কেহ্‌ ছাড়াইতে পারিবে 'না। অর্থাৎ উজীরের টিপ অপেক্ষা: 
টিপের তাম বোঝ হুকুম হওয়া] চাই। তাহা হইলেই উজীর 
থাকিলেও এমন স্থলে টিপকে সেরোয়া দেওয়া যাইতে 
পারে। যদ্দি সমান হুকুম হ্য়, তাহা হইলে উজ্জীরকেই 


* উতর ও রাজ। ছাড়া অপর একশ তান দঞলগুলিকেই টিগ কহ 


তান 


সেরোয়। করিতে হুইবে। যদি জানিতে পার! যায়, উত্ীর 
আছে, অথচ টিপকে সেরোয়া করা হইয়াছে এবং টিপকে 
সেরোয়া করায় কোন লাভ হয় নাই, এইরূপ হইলে যে 
সময় অবধি সে এ নিয়ম অবহেলা করিয়াছে, সেই সময় 
হইতে তাহার যত দন্ত ( লীট) হইবে, সকলে মিলিয়া তাহা 
ভাগ করিয়া লইবেন। 

উজীর যদি না থাকে আর যদ্দি দশ ব৷ এক থাকে, তাহা 
হইলে সে দোসরী অর্থাৎ ছইবাঁর সেরোয়া করিতে পারে। 
যেমন প্রথম রাজাকে ও দ্বিতীয়বার উজীরকে সেরোয়৷ 
করিতে পারে, এজন্ঠ ইহাকে দোসরী কহে এবং যখন 
সেরোয়া করিতে হইবে, তখন বলিয়! দিতে হইবে যে অমুকে 
দোসরী করিলাম । 

দোসরীও যদ্দি হাতে না থাকে তাছ। হইলে অগত্য 
হাত বুঝান করিয়া দিতে হইবে। যে রঙ্গের সেরোয়া 
পাইবে সে ইচ্ছা করিলে এ রঙ্গের যে কোন তাস দিয়! 
মারিতে পারে। যদ্দি কেহ ছাড়াইয়া না লয়, তাহা হইলে 
তাহার ছইদস্ত (পিঠ) হইবে । কেবল মীন প্রভৃতি রঙ্গের 
একা ও দোঁকা এবং রথুনাথ প্রভৃতির নয় ও দশ দিয়! মারিতে 
পাখিবে না। কারণ উক্ত দোক্কা এবং নয় তাসগুলি হপ্ত। 
€ঘাহার প্রথমে থেলা চলে) খরচের জন্ত, প্রথমতঃ বাহার 
হাতে থাকিবে তাহাকে ফেলিয়া! দিতে হইবে। অপর এক! 


ও দশগুলি ফেলিয়া ব। হাতে রাখিতে পারে এবং এ গুলি 


যদি হুকুম করিতে পারে তাহ! হইলেই পিঠ পাইবে। 
নচেৎ উহ! দ্বারা অন্ত কোন কাধ্য হইবে না অর্থাৎ হুকুমের 
সঙ্ষে টিপ যাইতে পারে। যদি কেহ সেরোধ। করে আর 
তাহ তাহার বা! দস্তী পায়, তাহা হইলে সে সেই রঙ্গের যে 
কোন তাস দিয়া টিপিতে পারে ও তাহ! ছুই দস্তহয়। 
কিন্তু পূর্বে যাহা বল! হইয়াছে, মীন প্রভৃতির একা ও 
দশ দিয়! টিপিতে পারিবে । যাহার হাত বোঝ হইবে, তাহার 
বাধারের খেলোয়াড় জানান করিলে পরে তাস বাহির 
হইবে, দি উদ্ধীর হয়, তবে তাহাকে রং দিতে হইবে না। 
আর যদি উদ্লীর ছাড় অন্য তাস হয়, তাহা হইলে আর 
ঘুরাইয়৷ ব৷ বদলাইয়! লইতে পারিবে না। যে তাসটী বাহির 
হইবে তাহা! ফেরত দিতে হইবে। যাহার হাত বোঝ 
হইয়াছে সে ধদ্দি হুকুম খাইতে ভুলিয়া যায় এবং পরে 
জানাইয়া দেয় এবং ভছুকুম যাহার হাতে ছিল সেই তাস 
বাহির হয় তাহা! হইলে সে হুকুমের পিঠ পায়। আর যদ্দি 
অন্ত রং বাহির হয়, তাহা হইলে তাহ! জলিয়। যায়। এরূপ 
স্থলে তাস ফেলিয়া! দিতে হইবে। ইহাকে সেঝেয়া বলে। 
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দৃন্তীবাড়ী খেলাও প্রায় এইনপ। তাহাতে বিশেষ এই যে, 
তাস কাটিতে, দিতে, জানাইতে ও. টিপিতে মকলই এ রকম, 
ইহার উজীর না থাকিলে দোসরী বলে । কেবল ছুইটা নিয়ম, 
ভিয্। হপ্তাথরচ, নয় ও দোক্কা যেমন নির্দিষ্ট আছে এবং 
এ কয়টা তাস বার সেরোয়া হইবে, অর্থাৎ যখন যিনি 
সেরোয়। করিবেন, তখন সেই রঙ্গের তাস হপ্তাখরচ হইতে 
বাহির করিয়া দিলে পর সেরোয়। লইবে। যদি হপগ্তাখরচ 
একবার সেরোয়৷ করিয়া বাহির হইয়1 যায় বা আর না থাকে 
তাহা হইলে যিনি সেরোয়। করিবেন তিনি নিজের হাত 
হইতে সেরোয়ার রং একখানি দিবেন, যদি রং না দিতে 
পারে, তাহা হইতে যিনি সেরোয়া পাইবেন তিনি ইচ্ছা 
করিলে একথান রং দিয়া সেরোয়া লইতে পারেন, নচেৎ 
সেরোয়। কর! হইবে না। যদি কেহ সেরোয়৷ করে, আর 
তাহার ঝা দস্তী পায়, তাহা হইলে সেই লোক টিপিতে 
পাইবে। কিন্তু সেরোয়া তাসের ঝড় হওয়া চাই। সকল 
রঙ্গের ছোট যেটা সেইটাকে দস্তী কহে। অর্থাৎ মীন প্র্থৃতি 
৫ রঙ্গের এক! ও রঘুনাথ প্রভৃতি ৫ রঙ্গের দশ । দস্তী সকল 
রঙ্গেরই আছে, ইহার পরিমাণ ১০টা-_ 

এ দশটার মধ্যে যে কেহ শেষে একটা দস্তী হুকুম করিয়। 
থাইতে পারিবে, সে সকলের কাছে এক এক দন্ত করিয়! 
পাইবে। এইন্সপ প্রত্যেকের কাছে দস্ত পাইলেই দর্তীবাড়ী 
কর! হইল, এই জগ্ত ইহার নাম দক্তীবাঁড়ী খেল! হইয়াছে । 

বিষুণপুরে চলিত আর একপ্রকার তাষের নাম “নক 
খেলার তাস।” সচরাচর জুয়াখেলার জন্ত ব্যবহৃত হয়। 
ইহাতে ১২ খানি করিয়া! চারি প্রস্থে ৪৮ থানি তাস আছে। 
কিন্তু এই চারিপ্রস্থ তাসে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, এই জন্ত 
চারিথানি করিয়া বারগ্রন্থ তাস বল! বরং ভাল। ইহার টেকা! 
চারিখানিতে পরী (ভ্ত্রীর) প্রতিমৃত্তি অন্কিত। ছুরি চারি 
থানিতে মল্ল পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতেছে । তিরিগুলিতে 
তিনটা করিয়া পাতা । চৌকা চারিখানিতে টারিটা করিয়। 
শঙ্খ । পঞ্চা চারিথানিতে পাচটী করিয়া পনিফলের পাতা । 

ছকা চারিথানিতে ছয়টা করিয়! গালিচার আমন। সাত! 
চারিখানিতে সাতটা করিয়। তরবারি । তাটা চারিথানিতে 
আটটা করিয়া বকুল ফল। নহলা চারিথানিতে নয়টা করিয়া 
প্রন্ষ/টিত পুষ্প। দহল! চারিখানিতে দশটী করিয়! কুল। 
ইহার পর চারিখানি অশ্থপতি অর্থাৎ অশ্বারূঢ় রাজ। এবং 
চারিখানি গঞঙ্জপতি অর্থাৎ গজার়ঢ রাজা আছে। অশ্বের 
১১ ফৌট! ও গজের ১২ ফৌঁট। ছুইটা মল্লে ছুই ফোঁটা ও.এক 
একটা পরী এক ফৌঁট। ধর! হয়।. এই তাসের শঙ্খ ও তর" 
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বারি গুলি ঠিক দশ অবতার তাসের স্তায়, বোধ হয় এই তাস 
গুলি দশ অবতার তাসের পর প্রস্তত হইয়াছিল। ইহাতে 
দশ অবতার হইতে কতক কতক লওয়া হইয়াছে, আর কত্তক- 
গুলি প্রকৃতিগত পুম্পফল হইতে লওয়া হইয়াছে। কেবল 
টেক্কা, ছরি, অশ্বপতি এবং গন্জপতি ইহারাই নূত্তন। কিন্ত 
আশ্রর্ষেযর বিষয় এই যে, একাদশ ও দ্বাদশ শতাবীর বহু- 
্যক থোদিত লিপিতে আমর “অশ্বপতি”, পগজপতি*, 
"্নরপতি* ও প্রাজ্যঞজয়াধিপতি” এই করুটা শব্ধ প্রথমেই 
পাইয়৷ থাকি । এইরূপ থোদিতলিপি ভারতবর্ষের পূর্ববা- 
ঞচলেই অধিক পাওয়া যায়। অশ্বপতি ও গজপতি এ তাসে 
আছেই । ইহাতে বোঁধ হয় যে এই তাস খুষ্টায় দ্বাদশ বা 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উদ্ভীবিত হইয়াছিল। 
ছুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র এই থেল! থেলিয়া থাকে। 
প্রথমে একজন তাস কাটিয়া প্রত্যেককে এক একখানি 
তাঁস দেয়। যাহার তাস সর্বাপেক্ষা ঝড় সে হাতে তাস পায় 
এবং আবার তাস বাটিয় গ্রথমতঃ এক একজনকে এক এক- 
থানি তাস দেয়। এই তাসগুলিকে পায়া বলে। বল! উচিত, 
নক্সখেলার তাস উপর হইতে বিলি হয় না, নীচদ্দিক্‌ হইতে 
এক একখানি করিয়। দিতে হয়। পায় খিলি হইলে পর 
বণ্টনকারী তাহার ডানিদিকের খেলুড়ীকে নীচ হইতে এক 
একখানি তাস দিতে থাকেন। তিনি যতক্ষণ তাস চাছিবেন, 
ততক্ষণ সকলকে দেখাইয়া এক একখানি দিতে হইবে 
এবং তাহার পরে তাহার ড়ানিদিকের ব্যক্তিকে এইন্দপ ক্রমে 
তান দিয়া যাইতে হইবে । যদ্দি তাহার হাতে ফৌটা গণিয়া ১৭ 
হয় তবে নক্সা হইল এবং সে বাজি তাহারই জিত হুইয়া পুন- 
রায় খেল! আরম্ভ হয়। ১৭ গণিতে ন৷ হইলেও যদি কাহারও 
পায়া দশ, কি ঘোড়া কি হাতী থাকে এবং বিপির সময় প্রথম 
বারেই তাহার জোড় পায় তাহ! হইলেও দশে দশে, ঘোড়ায় 
ঘোড়ায় বা হাতীতে হাতীতে নক্স হয়। পায়! ছোট হইলে 
অর্থাৎ নয়ে নয়ে বা আটে আটে নক্স হয়না। তাস দিতে 
দিতে যদি কাহারও হাতে ১৭ অপেক্ষা অধিক ফৌটা হইয়া 
গেল, তবে তাহার সে বানি জবলিয়। গেল, তাহাকে তাস 
ফেলিয়া দিতে হইবে এবং তাহার পরের ব্যক্তি তাস 
লইতে থাকিবে । তাস লইতে লইতে যদি কেহ এরূপ বুঝে 
যে এর পর তান লইলে জলিয়! যাইবার সম্ভাবনা, তখন সে 
তান ওয়া বন্ধ করে, এবং থাক্‌ কছে। বদি কাহারও ১৭ 
ফট! অর্থাৎ নক্স হয়, আর থাক্‌ কহে, তাস তাহার জবানে 
গেল অর্থাৎ সেবাজি তাস ফেলিয়া দিতে হইবে। ফোঁট। 
গণিতে ভূল করিয়া! বলিলেও জবানে যার । খেলিতে খেলিতে 
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যাহার প্রথম নক্সা হয় ভাহারই সেবাজিজিত। যদি সক. 
লের জলিয়! যায় আর একজন ১৭ অপেক্ষা কম হাতে রাখিয়া 
দেয়, তবে তাহারই জিত। আর যদি ২ বা ততোধিক ব্যক্তি 
হাত রাখিয়া যায়, 'তবে যাহার সর্বাপেক্ষা অধিক ফোঁটায় 
আছে, সে দ্রিতিবে। ছুইজজনের সমান ফোটা হইলে যাহার 
কম সংখ্যক তাস সেজিতিবে। আর যদ্দি সমান সংখ্যক 
ভাসে সমান ফোঁটা! থাকে, তবে যাহার পায় বড় সে পাইবে। 
পায়াও সমান হইলে বণ্টনকারীর ডানিদিকে যে প্রথম মে 
জিতিবে।* 

সচরাচর দৃষ্ই হইয়া থাকে যে কোন জাতির প্রথম চিত্র 
গুলি স্বভাব হইতেই গৃহীত হয় । পরে ক্রমে তাহাতে ধর্ম এবং 
ইতিহাস সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলি আপিয়। মিশ্রিত হয়। সর্ধ- 
প্রকার সুক্ষ শিল্পেই প্রথম স্বভাব তৎপরে স্বর্গ এবং তদনস্তর 
ইতিহাসের গ্রভাবই অধিক। একথা! সত্য হইলে উড়িয্যা- 
দেশগ্রচলিত ছোট ছোট গোলতাস দশাবতার তাস অপে- 
গাও প্রাচীন, কারণ ইহার সমস্ত চিত্রই স্বভাব হইতেই 
গৃহীত। ইহাতে ধর্শ ও ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই । 
ইহার বাঁর খানিতে এক এক প্রস্থ হয়। এইরূপ ইহাতে 
আট প্রস্থ আছে-_-অতএব মোট ৯৬ ছিয়ানব্বই থানি তাস 
আছে । এই আট গ্রন্থের নাম, যথা, (১) ফুল, (২) সমস্বর, 
(৩) চন্দ্র, (৪) গোলাপ, (৫) কুমাচ, (৬) বরাত, (৭) 
সুর্ধ্য, (৮) চ্যাং। ফুলের চিত্রগুলি সাদা কুঁড়ি, উহার জমী পাটল 
ও কিনারায় লাল ও পীতবর্থ। সমশ্বর শবে বাশরী ; উহাতে 
বাশীর ছবি চিত্রিত, জমী ধূমল, ধারে কাল ও পীতবর্ণ। চন্দ্রের 
চিত্র সাদ! পুর্ণচন্ত্র, জমী কাল, ধারে লাল ও পীতবর্ণ । গোলাপে 
এক পাপড়ী গোলাপের চিত্র আছে, উহাকে সেঁউতি (সিমস্তী) 
কহে, জমী সাদা, ধারে লাল ও পীতবর্ণ।--কুমাচ শবের অর্থ 
জান। নাই, কিন্ত কুমাচের চিত্রক্রীড়া কন্দুকের ন্যায়-_ইছার 
জমী পীত, ধারে লাল ও সবুজবর্ণ। (৬) বরাত শবের অর্থ 
জান] যায় না, কিন্তু চিত্র দেখিয়া বোধ হয় যে বসিবার আমন 
এ তাসের জমি রাঞ্চা, কানায় হুরিদ্র! ও সবুজ রং। (৭) 
কুর্ষ্ের চিত্র গোল ফোঁটা মধ্যস্থলে হরিদ্রা ও চতুষ্পার্খে 
লাল মাত্র, উহার জমি নীল কানায়-রা্গ! ও সবুজ রং। (৮) 
চ্যাং এ শব্দের অর্থ জান! যাঁয় না, ছবি ঝুমকার স্তায়, জমি 
সবুজ, কানায় রাঙ্গ! ও হুরিদ্রা রং । 


* অপরপত্রে দণাবতার তাসের চিত্র দেওয়। গেল, অবতারের 
ুন্তিগুলি উজীর এক! (টেক) প্রভৃতি এক একখানি হবি দেখিয়া অন্য 
হযি বুঝিয়। লইতে হইবে । নঙ্গ খেলার তাসের কেবল চারিখাি ছবির 
চিত্র দেও! গেল। 


দশাব্তার খেলার তাস। 
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তাস 


প্রতি প্রস্থ তাসের রাজা! উৎকল দেশীয় পান্ধী চড়িয়া 
থাকেন, মন্ত্রী অশ্বাক্সড, হুর্যয ও চন্দ্রের রাজ! মনুষ্যাক্কৃতি 
নহেন, হুর্্য ও চন্ত্রাকৃতি। প্রথম চারি গ্রন্থের (দহ ) দহলা 
বড়, এক! (টেক ) ছোট, শেষ চারিপ্রস্থের এক] ( টেক!) 
বড়, দহ (দহুলা) ছোট । এই তাসে নানারূপ খেল! হইয়া 
থাকে, তন্মধ্যে সার-খেলাই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই খেলায় 
চারিজনে গ্রাবুর স্তাঁয় ছুই দল হুইয়! বসে, যাহার বয়স বড় 
সেই তাস দেয়, উহার ডাহিনের লোক তাস কাটায়; কিন্ত 
উপরের তাসখানিই তিনি কাটাইতে বাধ্য। সে তাসখানি 
যদি হাকিম অর্থাৎ রাজ! ব। মন্ত্রী হয়, তবে আবার কাটাইতে 
হয়, কাটাইবার রীতি পূর্ব্ববৎ। কাটুনির ডাহিনে যে বসে, 
সেই সব প্রথম তাস পায়, সুতরাং কাটান তাসখানি যে 
কাটায়, সেই পাইয়। থাকে । তাস চারিখানি করিয়া দিতে 
হয়। যে রং কাটান হয়, তাহার রাজ! যে পায়, সে থেলিবে, 
কিন্ত সেন! থেলিয়! অন্কে হুকুম দিতে পারে। সব কটি পিঠ 
লওয়াই এ খেলার জিত। যদি এমন বুঝ! যায় যে কেহই 
সব পিঠ লইতে পারিবে না, তাহা হইলে আবার তাসাইয়৷ 
তাস বাঁটিয়! দেওয়া হয়। | 

যদি কেহ খেলিতে আরম্ভ করিয়৷ সব পিঠ লইতে ন৷ 


পারে, তবে তাহার হার হয়। যে দলে রংএর রাজ। পাইয়াছে, 


তাহীর। যদি না থেলে, তবে বিরুদ্ধ পক্ষীয়ের যে কেহ একখানি 
বিনা বা! ছোট তাস দিয়! রাজা বদলাইয়া লইতে পারে। 
এরূপ রাজ বদলাইয়া লইলে যাহার রাজা ছিল, তাহার 
খেলুড়ীর সহিত আর একথানি ছোট তাসও বদলাইয়। লইতে 
হইবে, কিন্ত যে রংদিয়। রাজ! বদল হইয়াছে, সে রং দিতে 
পারিবে ন!। 

প্রথম থেলিতে হইলে রংএর রাজা! ও তাহার সঙ্গে যে 
কোন রংএর একখানি বিনা ( ছোট) তাস থেলিতে 
হইবে, রাজার সহিত খেল! বলিয়া ছোটথানিও বড় 
কাগজের মধ্যে গণ্য । অপর সকলে সেই দেই রংএর 
ছোট তাস তাহাতে দিবে, সে রং নাথাকিলে ঘে কোন 
রংএর ছোট কাগজ দিবে। কিস্ত অন্তান্ত বারে কোন 
তাসের হাকিম অর্থাৎ বড় কাগজ খেলা হুইলে অপর 
সকলকে সেই রংএর তাস না থাকিলে অন্ত রংএর হাতের 
মধ্যে বড় তাস পাশ দিতে দিবে । সে রংথাকিলে তাহারই 
ছোট দিতে পারিবে। 

এইকপে অন্য হাত হইতে সব বড় বড় তাস বাহিয় হইয়া 
গেলে, যে পিঠ লইতে আরম্ভ করিয়াছে, সে সব পিটগুলি 
পাইতে পারে ও জিতিতেও গারে। এ খেলায় বাজি নাই। 


[৭৩৫ ] 7. তাছতধানা 


এ থেল! চারিপ্রকার থা--(১) নমাগী (২) মাগী (৩) দর্শনীও 
(৪) কান্টা। যে খেলিবে সে রাজ বদলাইর না লইয়া 
খেলিলে নাগী হয়। রাজ! মাগিয়া লইয়া থেলিলে মাগী হয়। 
বাজির (রং) রাজা মাগিয়া হাতের সব বড় বড় কাগজ 
দেখাইয়া সব পিঠ লওয়া দর্শনী। হাতে বাজির রাজ! 
প্রভৃতি সমুদয় হাঁকিম থাকিলে সমুদয় পিঠ লওয়ার নাম 
কান্দা। (ইহা বড় জোরের খেল! )। 

এ তাসে বাজি লইয়া খেলাকে প্দস্ত” খেল! বলে। 
ইহাতে ছুইজন তিনজন চারিঞ খেলুড়ি থাকিতে পারে । 
আপনার হাতের ২৪ খানি কাগজ বাদ দিয়া যত কাগজ 
জিতিবে, সেই পরিমাণে অন্য লোকে হারিবে ও তাহাকে টাকা 
পয়স! প্রভৃতি দিতে হইরে। ৩ জনে খেপিলে প্রত্যেক 

ংএর ৩ থানি করিয়া বিনা ( ছোট ) কাগজ আলাদ। করিয়া 
রাখিতে হয়। পরে পিঠ অনুসারে, কিন্ত নিজের সেই 
২৪ থানি তাস বাদে পয়সাদি জিত হয়। 

: এই কন প্রকার তাঁস ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্থান্ত প্রদেশেও 
অন্থান্ত প্রকার নানাবূপ গোলতাস প্রচলিত আছে। পশ্চিমা- 
ধলে অনেক স্থলে গঞ্জিফ। নামক একপ্রকার গোল তাস 
প্রচলিত আছে, এঁ তাস সময়ে সময়ে অনেক দরে বিক্রয় হয়, 
উহার খেলিবার রীতি অনেকটা উড়িষ্যা-দেশপ্রসিদ্ধ সার 
খেলার স্থায়। 

তাসন (দেশজ ) ১ তাড়ন, ভয় প্রদর্শন । ২ হৃতা গুটান। 

"রোজ! নমাজ করি কেহ হৈল গোল!। 

তাসন করিয়! নাম বলাইল পোলা ॥” (কবিক*) 

তাস] (দেশজ) ১ তাসে জড়ান। যেমন তাসাহ্ুতা। ২ বাস্ত- 
যন্ত্র ভেদ। কোন ধাতুর পাত্রের উপর পাতল৷ চামড়া আটিয়া 
এই বাণ্ প্রস্তত হয়। 

তান্ত্ন (পুং) তস-বাহুলকাৎ উনণ্‌। শপবৃক্ষ। তন্তেদং অণ্‌। 
তৎসন্বন্ধী। 

তাস্থনী (ত্ত্রী) তাহুন স্ত্রিয়াং ভীপৃ। শণনির্ষিত মেখলা। 

“মুঞ্জকাশতান্ন্তো রসনা” (জ্যোতিস্তত্বে গোভিল। ) 

তাস্থনঃ শণঃ তদ্ভবা রসন| মেখলা তাস্থনী।? (টীকা) 

তাক্বর্য্য (লী) তস্করন্ত ভাবঃ তস্কর-ব্যঞ্। তস্করতা, চৌধ্ধ্য। 
"্প্রকাশমেতৎ তাস্কর্ধ্যং যদ্দেবনসমাহবয়ৌ। 
তয়োনিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতি ধন্ববান্‌ ভবেৎ ॥৮ (মন্ু ৯২২২) 
তাশ্তক্দ্র (ক্লী) সামতেদ। 
তাহ! (দেশজ ) তত, সেই। 
তাছু (আরবী) ১ চুক্তি ।২ কর, খাজন|। - 
তাহুৎখান। (পারসী ) চিকিৎসালয়, হাসপাতাল।. 


তিকাদি 


তাহেরপুর, বাঙ্গালার একটা বিখ্যাত পরগণা । এই পরগণ! 
দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত | ইহার পরিমাণ ৭৬২ বর্গ বিঘা । 
এই পরগণ! একটা মাত্র জমীদারী। ২ রাজসাহী জেলার 
অন্তর্গত একটী বিখ্যাত জমীদারী। ইন্থার বর্তমান জমীদার 
বঙ্গদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ও গবর্মেষ্ট হইতে 
রাজ! উপাধি পাইপ়াছেন। এই জমীদার.বংশ বারেন্রশ্রেণীর 
ভাছুড়ীগ্রামীণ ব্রাঙ্দণ। বারেন্্রকুলজী মতে এই বংশ 
চৌগীয়ের রাজবংশের জ্ঞাতি। [বিশ্বকোষ কুনীন শব্দ 
৩১৯-_-৩২০ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য ।] 
তি (অব্য )ইতি বেদে। পৃষো” সাধুঃ। ইতি শবার্থ। 
“সহোবাচান্তীহ প্রায়শ্চিত্তিরিত্যস্তীতি ক তি পিতা তে” 
€( শত" ব্রা" ১১।৬।১।৩ ) “কা প্রার়শ্চিতিন্তি ইতি প্রশ্নঃ (ভাষ্য) 
তিআত (দেশজ ) ১ তৃতীয় । ২ সামান্ত। 
'(তিআত্তর (দেশজ ) ভ্রিসপ্ততি, ৭৩। 
তিআদাদ্‌ (আরবী ) ১ তায়দাদ। ২ গপন!। 
তিআর] (দেশজ ) বৃক্ষভেদ । (061890:03 1101183761705 ) 
তিউড়ী (দেশজ ) উনান। 
"উজ্জল চন্দনকাষ্ঠে জালিল তিউড়ি।” (শ্রীধন্দম' 8২৯২) 
তিহ (দেশজ) তিনি। 
তিক (পুং) তিক্ক। খবিতেদ। তত্ত গোত্রাপত্যং তিক" 
দিত্বাৎ ফিঞ.। তৈকাক্নি, তৎগোত্রাপত্য। তন্ত তিক- 
কিতবাদিত্বাৎ ছন্দে গোত্রপ্রতায়স্ত লুক বছুত্বর্থে। তিক ও 
কিতব ইহাদের দবন্ব সমান করিলে বহ্ত্বার্থে গোত্রার্থ 
প্রত্যয়ের লুক্‌ হয়। তিককিতবাঃ, তিককিতবের গোত্রাপত্য 
সকল। 
তিককি তবাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত গণভেদ । 
(তিককিতবাদিত্যে। দ্বন্দ । পা ২81৬৮) 
দবন্বনমাসে তিককিতবাদির বহত্ব অর্থ বুঝাইলে গোত্র 
প্রতায়ের লুক্‌ হয়। তিককিতব, বজ্ঘখরভগ্তীরথ, উপকলমক, 
ফলকনরক, বক-নখ-গুদ-পরিণজ্ধ, উন্জককুভ, কলঙ্কশাস্তমুখ, 
উত্তরশলক্কট, কষ্ণাজিনকৃষ্খগথন্দর, ভ্রককপিষ্ঠল, অগ্সিবেশ- 
দশেরুক এই কয়েকটা শব তিককিতবাদিগণতুক্ত । 
তিকাদি (পুং) পাণিম্থ্ত্ক গণভেদ। 
(তিকারদিভ্যঃ ফিঞ,। পা ৪1১1১৫৪ ) 
অপত্য অর্থে তিকাদি শব্দের উত্তর ফিঞ হয়। তিক, 
কিতব, সংজ্ঞ।, বালা, শিখা, উরস্‌ শাটা, সৈদ্ধর, য়মুনদ, রূপ্য, 
গ্রামা, নীল, অমিত্র, গোকক্ষ, কুরু, দেবরথ, তৈতিল, গুরস, 
কৌরব্য, ভৌরিকি, মৌলিকি, চৌপত, চৈটয়ত, শীকয়ত, 
ক্ষেতয়ত, ধ্যানব, চক্্রমন্, শুভ, গগ1, বরেণ্য, সুযামন্‌, 


তিক্ত 


আর, বাহক, স্বর, বৃষ, লোমক, উত্বন্য ও ঘজ্ঞ এই রি 
শব লইয়৷ তিকাদিগণ। 
তিকীয় (ত্রি) তিক-ছ (উৎকরাদিত্যস্ছঃ । পা ৪1২৯০ ) 
তিকের সন্লিহিত দেশাদি। 
তিক্ত (পুং) হেঞ্জয়তি তি বাহুলকাঁৎ কর্তরি-ক্ত। ১ রসভেদ, 
ছয় রসের মধ্যে একটী রস, তিত। (রী) ২ পর্পটকৌষধি | 
৩ স্ুগন্ধ। ৪ কুটজবৃক্ষ। ৫ বরুণবৃক্ষ। এই সকল বৃক্ষে 
তিক্তরসের আধিকাযবশতঃ ইহারা তিক্তপরধ্যায়ে সঙ্গিবি্ট 
হইয়াছে । ৬ তিক্তরসযুক্ত। ৭ তিক্তরসবৎ। 
"তস্তান্তিক্র্বনগজযদৈর্বাসিতং বাস্তবৃ্িঃ।” (মেঘদূত ) 
“তিকৈঃ সুগন্ধিতিত্বিক্তরদবন্তিশ্চ। (মন্লিনাথ ) 

। * | এই রসের বিষর় স্ুশ্রতে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। 
আকাশ, ৰায়ূ, অগ্নি, গ্রল এবং ভূমি এই পঞ্চভূতে যথাসংখ্যা 
উত্তরোত্তর এক একটা বৃদ্ধি হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও 
গন্ধ এই পঞ্চগুণ ঘন্মে। অতএব রস জলীয় ওণসম্তৃত, 
পরম্পর সংসর্গ, আগ্ুকৃল্য এবং মিশ্রিত হওয়ায় সকল 
ভূতের অংশ সকলেই মিলিত আছে, তবে উৎকৃষ্ট ও অপ- 
কষ্ট ভেদে গৃহীত হইয়া থাকে । 

জলীয় গুণস্ভৃত সেই রস ও অবশিষ্ট সকল ভূতের সহিত 
মিলিত হইয়া বিদদ্ধ হইলে ৬ প্রকারে বিভক্ত হয়। ৬ রস-_ 
মধুর, অন্ন, লবণ, কটু, তিজ্ঞ ও কষায়। [ বিশেষ বিবরণ রস 
দেখ। ] বায়ব্য ও আকাশ গুণ-বাহুলো তিক্ত রস জন্মে। 
কোন কোন পণ্ডিত বলেন, জগতের অগ্নিসোমীয়ত্ব প্রযুক্ত রস 
ছুই প্রকার-_আগ্নের ও সৌম্য। মধুর, তিক্ত ও কষায় 
সৌম্য । কটু, অন্ন ও লবণ আগ্নের। কটু, তিক্ত ও কষায় 
লঘু । সৌম্য অর্থে শীতল। 

যে রস দ্বারা গলদেশে জালা, মুখের বৈশদ্ভ, অঙ্নে রুচি 
এবং হর্ষ জন্মে, তাহাকে তিক্তরস কছে। 

তিক্তরস ছেদন, রুচি, দীপ্তি ও শোধনকর এবং কও, 
কোষ, তৃষ্ণা, মৃচ্ছ] ও জ্বরশান্তিকারক, স্তগ্কশোষক এবং 
বিষ্ঠা, মূত্র, ক্লে, মেদ, বসা ও পৃয়শোষণকর ? এই প্রকার 
গুণবিশিষ্ট হইলেও ইহ! অধিক মাত্রায় সেবন করিলে গাত্রের 
স্পন্দরহিত এবং মন্তান্তস্ত (গ্রীবাদেশের সঞ্চালনশক্তির 
অভাব), হত্যপদাদির আক্ষেপ ( খেচুনি), শিরংশুল, ভ্রম, 
তোদ, ভেদ, ছেদ ও মুখের বৈরশ্ত জন্মে । 

আরগ্বধাদিগণ, গুড়,চ্যাদিগণ, ম্জিষ্া, বেজকরীর ( বেতের 
কুড়ী), হরিভ্রা, দারুহরিত্রা, ইন্ত্রযব, বরুণবৃষ্ষ, গোক্ষুরী, সপ্ত- 
পর্ণ, বৃহতী, কণ্টিকারী, চোরহুলী, মৃষিকপর্ণী, তৃবৃৎ (তেউড়ী), 
থোষাফল, কর্কোটক (কাকরোল, ) কারবেল্লক (করেল! ), 





বার্তক, করীর, করবীর, মালতী, শঙ্খহুনী, অপামার্গ: বলা, 
অশোক, কটুকী, অয়স্তী,তরন্ধী, পুনর্ণবা, বৃশ্চিকালী (বিছুটা) 

ও জ্যোতিত্মতী লতা প্রভৃতি সামান্ততঃ তিক্রবর্গ । তিক্তের 
মধ্যে পটোল ও বার্তাকু উত্কষ্ট। (স্শ্রুত সথত্রৎ ৪২ অ*) 

তিক্তক (পুং) তিক্তেন তিক্তরসেন কায়তি কৈ-ক বা তিক্ত 
সংজ্ঞায়াং ফন্‌। ১ পটোল। ২ চিরতিক্ত, চিরতা। ৩ কু্ণ- 
খদির। ৪ ইনুদীবৃক্ষ। এই সকল বৃক্ষের তিকরস প্রাধা 
বশতঃ ইহাদের নাম তিক্তক। স্বার্থেকন্‌। ৫ তিক্তরস। (তি ) 
৬ তিক্তরসযুক্ত। ৭ নিশ্ববৃক্ষ। ৮ কুটজবৃক্ষ, কুরচী। 

তিক্তকন্দিক (স্ত্রী) তিক্তরসপ্রধানঃ কন্দোমূলং সোধন্ত্যন্তা- 
তিক্তকন্দকন্-টাপ্‌ ইত্বং। গন্ধপত্রা। (রাজনি' ) 

তিক্তক1 (জী) তিক্তেন রসেন কাঁয়তি কৈ-ক টাপ্‌। কটুতুস্বী, 
তিতলাউ, পর্যায় ইক্ষ।কু, কটুতুদধী, তুম্বী, মহাফলা । গুণ_ 
শীতবীর্ধ্য, হৃদর়গ্রাহী, তিক্তরস, কটুবিপাক এবং পিত্ত, কাস, 
বিষ, বায়ু ও পিত্তজরনাশক। (ভাব প্র“) 

তিক্তকাণ্ড (পুং) ভূনিষ্ব, চিরতা। 

তিক্তকাণ্ডেরুহ! (ত্ত্রী) কটুকা, কট্‌কী। 

তিক্তগন্ধা (স্ত্রী) তিজ্তঃ গদ্ধো যন্তা বহুত্রী। বরাহক্রান্ত!। 
(শব্দনালা ) | 

তিক্তগন্ধিকা (স্ত্রী) তিক্তগন্ধা-কপ্‌-টাপ্‌ অতইন্বং। বরাহ- 
্রান্তা। (শবমালা) 

তিক্তগুপ্রী! (তরী) গুঞ্জেব তিক্ত রাজপস্তাদিত্বাৎ পুর্বনিপাতঃ। 
করঞজ। পর্যায়__ক্ষুদ্ররসা, রসঘা, বিদ্ধপর্কটা। (হারাধলী) 

তিক্তত্বত (ক্লী) সুশ্রতোক্ত স্বতভেদ। প্রস্তুত প্রণালী_: 

ব্রিফলা, পটোল, নিম্ব, বাসক, কটুকী, ছুরালভা, ত্রায়- 





মাঁণ ও পপ্নট প্রত্যেকে ছই পল পরিমিত জলে সিদ্ধ করিয়া । 


পাদাবশেষ (চতুর্থ ভাগ) থাকিতে নামাইতে হইবে। ত্রায়- 





০ সিটি মিরর 


তিজ্তশাক 


তিক্তছুপ্ধা (শ্রী) তিক্তং ছুগ্ধং নির্ধাসো যন্তাঃ। ১ ক্ষীরিবী বৃক্ষ । 
২ অজশূঙ্গী, স্বর্ণক্ষীরী, চলিতকথায় মেঢ়াশিঙ্গেগাছ। ( জটা*) 

তিক্তধাতু (পুং) তিক্ত; তিজরসগ্রধানো ধাতুঃ। পিশ্ব। 
(রাজনি* ) 

তিক্তপত্র (পুং) তিক্তানি প্রাণি যন্ত। ১ কর্কোটক, কীক- 
রোল। (ত্রি)২ তিক্তপত্রক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তিক্তং পত্রং। 
৩ তিতপাতা। 

তিক্তপণিকা (স্ত্রী) গোরক্ষকর্কটী। 

তিক্তপর্ণাঁ (স্ত্রী) গোরক্ষকর্কটা। 

তিক্তপর্ববা (স্ব) তিজতং পর্বপ্রস্থস্তাঃ বছতী। ১ দুর্বা। 
২ ছিলমোচী। ৩ গুড়ুচী। ৪ যষ্টিমধুলতা। (মেদিনী) 

তিক্তপুষ্প। (ত্ত্রী) তিক্তানি পুষ্পাণি বস্তাঃ। ১ পাঠা, আক- 
নাদি। (ভরি) তিক্তপুষ্পবৃক্ষমাত্র। (ক্লী)৩ তিক্ত ফুল। 

তিক্তফল (পুং) তিক্তানি ফলানি অস্ত। ১ কতকবৃক্ষ, 
নিম্মফল। (ত্রি) ২ তিক্তফলক বৃক্ষমাত্র। (ক্রী) ১ তিতফল। 

তিক্তফলা (ভ্ত্রী) তিক্তানি ফলানি যন্তাঃ। ১ যবতিক্তা লতা, 
যবেচী। ২ বার্তাকী। ৩ ষড়ভূজা, খরমুজ। 

তিক্তভদ্রক (গং) তিক্তস্তিক্তরসগ্রধানে। ভদ্রকঃ ততঃ স্বার্থে 
কন্‌। পটোল। (শবচন্দ্রিক) 

তিক্তমরিচ (পুং) তিজ্তোমরিচ ইব। কতকবৃক্ষ, নির্শল- 
ফল। (রাজনি*) 

তিক্তযব! (স্ত্রী) তিক্তঃ যব ইন্ত্রযব রসসোংস্ত্যত্র অচ্‌। শহঙ্ঘিনী। 

তিক্তরস! (স্ত্রী) তিজ্ঞঃ রসোবন্তাঃ। ব্রাঙ্গীশাক | 

তিক্তরাজ (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (47991501018 7২০01100101 
£১০4) | 

তিক্তরোহিণিকা (ত্ত্রী) তিক্তরোহিণী স্বার্থে কন্‌টাপ্‌ পূর্ব- 
হহ্বশচ। কটুকা। 


মাণা, মুতা, ইন্ত্রযব, চন্দন, ভূনিস্ব ও পিপ্ললী, প্রত্যেক অর্দ- তিক্তরোহিণী (ক্ত্রী) তিক্তা সতী রোহতি কুহ-ণিনি ভীপ্‌। 


তোলা পরিমাণে উক্ত কাথে পিষিতে হইবে । সেই কনক 
সহযোগে প্রস্থ পরিমিত স্বত পাক করিবে। ইহাতে কু, 
বিষমজর, গুল্ম, অর্শ, গ্রহণী, শোফ, পাও, বিসর্প ও ষণ্ততা 
নিবৃত্ত হয়। (সুরত চিকি* ৯অ*) 

তিক্ততওুলা (স্ত্রী) তিজন্ততুলোহস্তঃশস্তং যস্তাঃ। পিপ্ললী, 
পিপুল। পর্য্যায়__চপলা, শৌত্ডী, বৈদেহী, মাগধী, কণা, 
কষ্ণোপকুল্যা, মগধী, কোলা । (বৈষ্ভক রত্বমাল! ) 

তিক্ততা৷ (দ্্ী) তিক্তত্ত ভাবঃ তিক্ত-তল্‌-টাপ্‌। তিক্তরস, কটুতা। 
তজ্ততুত্তী (রী) তিক্ততুখথী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কটু- 
তুখীলতা। (রাজনি' ) 

ক্ততুম্বী (স্ত্রী) তিক্তাতৃত্বী। কটুতু্ধী, তিংলাউ। (রত্বমালা) 

৮] 


কটুকা। (রাজনি* ) 

তিক্তল! (ভ্ত্রী) শখ্খিনী। 

তিক্তবর্গ (পুং) তিজানাং বর্গঃ ৬তৎ। তিক্তরসাত্মক ভ্রব্য- 
সমূহ। [তিক্ত দেখ। ] 

তিক্কবল্লী (ভ্ত্রী) তিক্ত বলী। ১ মুর্বালতা, শৌচমুখী। (রত্ু- 
মালা ) ২ তিক্তলত৷ মাত্র । 

তিক্তবীজ! (ত্ত্রী) তিক্তং বীন্দং যন্তাঃ। কটুতৃত্বী, তিতলাউ। 
(রাজনি') 

তিক্তশাক (পুং) তিক্তঃ শাকে! যন্ত। ১ খদদিরবৃক্ষ। 
২ বরুণন্রম, বর্ণে গাছ। ৩ পত্রন্থন্দর বৃক্ষ । গিমেশাক। (ক্লী) 
৪ তিতশাক। | 


১৮৫ 


তিক্জিরী 


তিক্তশাকতরু (পুং) শ্বেতগ্রহুনক বৃক্ষ । ( শবমা') 

তিক্তশা ক্রু (পুং) বরুণবৃক্ষ, বর্ণে গাছ। 

তিত্সার (পুং) তিজঃ সারো নির্যাসোহন্ত। ১ খদ্দির | ২ বিট- 
থদির বৃক্ষ, গুয়েবাবল! গাছ। (ক্লী) ৩ দীর্ঘরোহিষক তৃণ, 
হিন্দীতে বড়রোহিষ। (ক্রি) ৩ তিক্তসারক বুক্ষমাত্র। 
৪ তিক্তমার, তিতসার । 

তিক্ত। (স্ত্রী) তিক্তস্তিক্তরসোইন্ত্যস্তাঃ অচ্‌ ততষ্টাপৃ। ১ কটু- 
রোহিণী। পর্য্যায়_-কটী, কটুক, তিক্তা, কৃষ্ণতেদা, কটুস্তরা, 
অশোকা, মংস্তশকল!, চক্রাঙ্গী, শকুলাদনী, মত্শ্তপিত্তা, 
কাগুরুহা, রোহিণী, কটুরোহিণী। (ভাবপ্রৎ) ২ পাঠা, 
আকনাদদি। ৩ যবতিক্তালতা, যবেচী। ৪ ষড়ভূঙ্া, খরমুজ । 
€ ছিকনী, হাচুটার গাছ। ৬ লতাকস্তরী 

তিক্তাখ্য! (ন্ত্রী) তিক্তেতি আখ্যা যনস্তা। ৷ কটুতুম্বী, তিতলাঁউ। 

তিক্তাহবয়! (স্ত্রী) তিক্তেতি আহবয়ো! যস্তাঃ। কটুতু্থী, 
তিতলাউ। | 

তিক্তাঙ্গ! (স্ত্রী) তিক্তং অঙ্গং যস্তাঃ। পাতালগরুড়ীলতা 
হিন্দীতে ছেউড়ী। (রাজনি ) 

তিক্তাম্থৃত। (স্ত্রী) লতাভেদ। (157150081 £140101) 

তিক্তিক! (স্ত্রী) তিজ্তা স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ অতইত্বং। ১ কটু- 
তুম্বী, তিতলাউ ৷ ২ কাকমাচী, গুড়কামাই। ৩ কটুক]। 

তিক্তিরী, তিত্তিরী, আধ্যর্দিগের একটা প্রাচীন দ্বিনলযন্ত্। 
ইহ! দেখিতে কতকট! মুরোপীয় ব্যাগ-পাইপ (0358-212৩ ) 
যন্ত্রের স্তায় ছিল। কিন্তু এখন ইহার আকার আর সেরূপ 
নাই। এখন তুবড়ী নামে খ্যাত। আহিতুট্িকের ইহা 
ব্যবহার করে। ইহার নামান্তর পুণী। এই যন্ত্রের নিয়দেশে 
সচ্ছিদ্র ছুইটী নল পরস্পর সমস্ত্রপাতে সংযত এবং উপরি- 
ভাগে একটী তিক্ত অলাবুকোষ সংযোজিত থাকে। উহাই 
বাযুকোব। তাহার উপরিভাগ নলাকার ও ঈষৎ বক্র। 
তাহাতে একটী ছিদ্র আছে, উহাই ফুৎকার-রদ্ধ।। তিক্ত 
অলাবু ব্যবহার জন্য ইহার নাম তিক্কিরী হইয়াছে । 

যুরোপীয় সংগীত-ইতিহাস-লেখক হিল সাহেব তংপ্রণীত 

টাভল্স্‌ ইন্‌ সাইবিরিয়া (174561310 919118) লামক গ্রন্থে 
ইহাকে তিত্তি (0 ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও ইহাকে 
যুরোপীয় ব্যাগপাইপের সহিত তুলন! করিয়াছেন। কিন্ত 
আধুনিক তিক্িরির সহিত ব্যাগপাইপের বিভিন্নতা এই 
যে, ব্যাগপাইপের বারুকোধ চর্মননির্িত। প্রাচীনকালে খষি- 
গণ কথন কখন তিক্ত অলাবু অভাবে মুগচর্দ্বার! এই যন্ 
নির্মাণ করিতেন, সুতরাং তখনকার তিকিরি ব্যাগপাইপের 
হায় বলা যাইতে পারে। ইহা কখন কখন নাসাদ্ধারা 


[৭৩৮ ] 


তিখুর 


বাদিত হয় বলিয়া! ইহাকে নাদাবংশীও বলা যায়। ইহার 
এক নলে একাস্ুলি অন্তর নয়টা ও অপর নলে ৫টা চিট 
আছে। নয়টার সর্বনিম্ন ছুইটা ছিদ্র মোমদ্বারা আবদ্ধ 
থাকে। উহ৷ উপরিস্থিত নলের উভয় দিকে থাকে । অপর 
নলস্থ পাঁচটা ছিদ্রের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থটা আমুক্ত। আর 
তিনটা মোমদ্বার। আবদ্ধ থাকে । প্রথম নলের সাতটা ব্যব- 
হাধ্য সুর। দ্বিতীয় নলটা কেবল স্ুরযোগের নিমিত্ত বাবহ্ৃত 
হয়। এই ছ্বিনলযত্ত্র পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান দেশেই অতি 
গ্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আদিতেছে। কৈশ্বতুর 
সনেরাত (0০01000091091 90111)6180)এর ভয়েজেস্‌ ও ইণ্ডিস্‌ 
ওরিয়েপ্টালিস্‌ (৬০95 ৪% [17495 (09110115169) নামক 
গ্রন্থে 7০৪7০) তৌর্তি নামে বর্ণিত। হিল সাহেব লিখিয়াছেন, 
তিনি মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে এই যন্ত্র দেখিয়াছিলেন। ওলী 
সাহেব (517 11121 09519) পারস্তে এরূপ যন্ত্র দেখিয়া- 
ছিলেন। তথায় ইহা! “নি আম্বান1” (০1 &101279) নামে 
প্রসিদ্ধ। মিশরে প্রাচীন “জুরার1” (2০8৫08151) এবং আধু- 
নিক “আগুল” (48০01) ও জুম্মার (20171021519) যন্ত্র এই 
রূপ। দুইটা নল বিভিন্ন ও অলাবুশূন্ত থাম নামে এক যন্্ 
আছে, বাইবেলে সামক্ষোনিয়! নামে এইরূপ এক যন্ত্রের উল্লেথ 
আছে, সেই যন্ত্র আধুনিক ইতালীর “জামপোনা” (%277- 
09০৫1)9 ) ও হিক্র মাগ্রেপার মত। (যন্ত্রকোষ ) 
তিখুর, হরিপ্রাজাতীয় একপ্রকার গাছ। ইহার গেঁড় হইতে 

আরারুট প্রস্তত হয়। [আরারুট দেখ। ] মধ্যভারতেই 
ইহা! অপর্ধযাপ্ত জন্মে । বাঙ্গাল, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের 
পাহাড় অঞ্চলেও ইহার চাষ হয়। হরিদ্রা, আমাদা, শঠী প্রস্থ 
তিরন্থার মধ্যভারতের রায়পুর জেলায় তিখুরের ব্যবন।য়ও 
বেশবিস্তৃত। উত্তরপশ্চিম হিমালয়ে, কাণাড়। জেলায় রাম- 
ঘাট পর্বতে, ব্রিবাঙ্থুড়ে ও কোচীনেও ইহা জন্মে। ইহ! 
দ্বিবিধ-ইংরাজীতে এই ছইজ।তির নাম 08100179, 2)00561- 
10119 এবং 010081712 190001100128 1 বাঙ্গালায় উভয় 
শ্রেণীকেই তিখুর এবং তৈলঙ্গে আরারুট গড্ডালু বলে। 

অনেকের মতে ইহার প্রথম শ্রেণীর দেশী নাম কুভা ৰা 
কুয়। ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম তিখুর । 

ইহার চাষ ঠিক হলুদের চাষের স্তায়, তবে ইহা! তুলিবার 
জন্য লাঙ্গল দেওয়া আবশ্তক। ইহার গেঁড় এত কঠিন যে 
লাঙ্গল দিয় আল্গা করিয়া! না লইলে উঠাইতে বড় কষ্ট হয়। 
যুবক চাষ দিয়া প্রস্তত করিলে ইহা হইতে বিলাতী আরা 
রুটের গ্তাঁয় উৎকষ্ট দ্রব্য গ্রস্তত হয়। 

কাণাড়া, কোচীন ও ত্রিবান্থুড়ে ইহার আরারট 


তিগ্ম 


গ্রস্তত হয় । ইহার ময়দা কাশীর বাজারে বিক্রীত হয়, 
সেখানকার হাঁলুইকরের! ইহা হইতে একগ্রকার মিষ্ট লাড়, 
প্রস্তুত করে, তাহ থাইতে চমতকার লাগে। ইছাতে বিফ,টও 
ভাল হয়। ইহাতে কিছু কোষ্ঠবদ্ধ করে। বোশ্বাইয়ে জল 
দেওয়] ছুপ্ধ বা ক্ষীর ঘন করিবার জন্য এই ময়দ1 ব্যবহৃত 
হয়। ইহাও রোগীর পক্ষে উপযুক্ত । নানাস্থানে নান! উপায়ে 
ইহা গ্রস্তত হইয়! থাকে । তন্মধ্যে গোদাবরী জেলায় যে 
উপায় অবলিত হয়, তাহাই আরারুট শব্দে লিখিত হইয়াছে । 
অধিক রৌদ্র লাগাইলে ইহাতে ঈষৎ হন্নত্ব জন্মে। যত 
করিয়া গ্রস্ত করিলে এক বিঘায় দেড়শত টাঁক লাভ 
হইতে পারে। 

তিগর, সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত শিকারপুর জেলার মেহের 
উপবিভাগের অন্তর্গত একটা তালুক। ইহার পরিমাণ ৩০১ 
বর্গমাইল । 

তিগরিয়া, উড়িষ্যার করদমহলের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। 
ইহার উত্তরে দেঁকানল রাজা, পুর্বে আঠগড় রাঁজ্য, পশ্চিমে 
বড়ম্বা! রাজ্য ও দক্ষিণে মহানদী। করদ মহলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
ক্ষুদ্র হইলেও অনেক লোকের বাম আছে । এখানে নিতান্ত 
পার্বত্য ও জঙ্গলী অংশ ছাড়া অন্যান্ত স্থানে চাষবামের অবস্থাও 
ভাল। মোটা চাউল, তামাকু, তুলা, ইক্ষু ও তৈলকর সর্ষপাদি 
এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য । রাজ্যে প্রায় শতাবধি গ্রাম 
আছে। হিন্দুমধিধাপীর সংখ্যাই অধিক। তিগরিয়। সহরে 
রাজার আব।স, ইহ অক্ষা* ২০* ২৮১৫উ: ও দ্রাঘি* ৮৪* 
৩৩৩১ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। প্রায় ৪০০ শত বৎদর পূর্বে 
স্থরতুঙ্গ সিংহ নামে একনন উত্তরভারতীম় লোক জগন্নাথ তীর্থ 
হইতে প্রত্যাগমনকালে এইখানে অ।সিয়! এ দেশের অনভ্য 
আদিম অপধ্িবাশীদিগকে তাড়াইয়া৷ দিয় রাজ্যপত্তন করেন। 
ইনিই বর্তমান রাজবংশের আরিপুরুষ। পুর্বে এখানে তিনটা 
গড় ছিল, সেই ত্রিগড় হইতে ইহার নাম তিগাড়িয়। বা তিগরিয়া 
হইয়াছে। মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়ের সময়ে এই রাজ্যের অনেকাংশ 
পার্খ্ববর্তী রাজার! জয় করিয়া! লইয়াছেন। এই রাজ্যের আয় 
৮*1৮৫ হাজার টাকা ও রাজস্ব ৮৯ শত টাক1। ইহার সৈন্য 

'খ্যা ৩০০। রাজ্যে ১২টাস্কুলআছে। বর্তমান ভূপরিমাণ 

প্রায় ৪৬ বর্গমাইল । এখনকার রাজ! বনমালী-ক্ষত্রিয়বর 
চম্পংনিংহ মহাপাত্র। 

তিগিত (তরি) নিশিত। “অগ্নিজস্তৈস্তিগিতৈ রত্তি” (খক্‌ 
১/১৪৩।৫ ) “তিগিতৈ নিশিতৈস্তীক্ষীভূতৈঃ* (মায়ণ) 

তিগ্ 
কুশ্চ। উণ্‌ ১/১৪৫)। ১ তীক্ষ। ২তীক্ষম্পর্শ। (ব্রি) 


[ ৭৩৯ ] 


(ক্লী) তেজয়তি উত্তেজয়তি তিজ-মক্‌ ( যুজিরুজিতিজাং- | 


তিগ্াতন্‌ 


তীক্ষল্পর্শযুক্ত । ৪ বজ্র (নিঘণ্ট,) “তিগ্বীর্য্যবিবাহেত্তে 
দন্দশৃকা মহাবল!” (ভারত ১।২০।১১) ৫ ক্ষত্রিয়বিশেষ, পুক্ত- 
বংশীয় মৃছুর পুত্র । ( মত্স্তপু* ৫০1৮৪) 
এই রাজ! তিমি নামে বিখ্যাত । [তিমি দেখ ।] 
তিগ্মকর (পু) তিগ্মঃ করঃ কিরণো রাজগ্রাহোবা যস্ত | ১ 
হুর্য। ২ উচ্চরাজগ্রাহথ নৃপ। তিগ্মঃ করঃ কর্মধাঃ। ৩ 
তিগ্মকর, প্রথরকিরণ । 
তিগ্াকেতু ( পুং) ফববংশীয় বৎসরের ওরসে সুবীথীর গৃর্ভজ 
এক পুত্র। ( ভাগ" ৪1১৩।১২) 
তিখ্াজন্ত (ব্রি) তীক্ষমুখ। 
“স তিগ্মজন্তরক্ষসে! দহ” । (খক্‌ ১1৭৯৬) 
“হে তিগ্জন্ত তীক্ষমুখাগ্নে? (সায়ণ ) 
তিগ্]তা। (স্ত্রী) তিগন্ত ভাবঃ তিগ্রভাবে তল্‌ টাপ্‌। তীক্ষতা, 
কটুত্ব, উষ্ণতা । 
তিগ্যতেজস্‌ (ব্রি)তিগাং তেলঃ যন্ত | তীক্ষতেজযুক্ত, অতি- 
তীক্ষু 
তিগ্মদীধিতি (পুং) তিগ্মা দীধিতি্ধস্ত বছুরী। তিগ্মাংগ্, সূর্য্য । 
তিগ্মভৃষ্টি (তরি) তিগ্নাহষি্স্ত। তীক্ষ তেজবুক্ত । 
"সামঘিবহ্থামহি তিগ্াভৃষ্টিঃত (খক্‌ ৪1৫1৩) “তিগতৃষ্টি- 
স্তীক্ষতেজা, (সায়ণ ) 
তিগ্মমনুযু (তরি) তিগ্মঃ মনু ্ত | ১ উগ্রক্রোধক, বিনি অতি- 
শয়ক্রোধী। (পুং)২ মহাদেব । 
“অহশ্চরোনক্তচরপ্ভিগামলাঃ স্থববঙ্গনঃ৮ (ভারত ১৩।১৭1৪৬ ) 
তিগ্রশ্মি (পুং) তিগা। রশ্ময়ো যন্ত | ১ হুর্মা | (তরি) ২ গ্রথর- 
রশ্বিক, যাহার প্রাথর রশ্মি আছে। ৩ প্রথর রশ্বি। 
তিগ্রুচ্‌ (ত্র) তিগ্মা রুক্‌ যন্ত। ঠিগ্মরূচি, তাস্ককান্তি । 
তিগ্নবৎ (ব্রি) ভিগ্ম-মতুপ্‌ মস্ত বঃ। তীক্ষুবুক্ত, অতিশয় তীক্ষ। 
তিগ্শূঙ্গ (তি) তীক্ষপৃ্গ | থি উগ্রইব শর্ধহা তিগ্রশূজো। 
ন” ( খক্‌ ৬১৩৩৪ ) “তিগ্শৃঙ্গোনবংসগস্তীক্ষশূঙ্গ:' ( সায়ণ ) 
তথ্মশোচিস (তরি) তিখমং শোচিঃ যন । তীক্ষজাল। “প্র পৃতা 
্িগ্মশো চিষে” ( খক্‌ ১৭৯১০) “তিগ্মশোচিষে তীক্ষজ লায়া- 
গিয়ে । (সায়ণ) 
তিগ্বহেতি (তি) তিগ্া স্তীক্ষা হেতয়োর্ধস্ত বহত্রী। তীক্ষ- 
জাল, যাহার জাল! (শিখা ) অতিশয় তীক্ষ। “মিত্রা ওষতা- 
তিগ্হেতে” (খক্‌ 81818 ) “তিগ্মাস্তীক্কা হেতয়ো। জাল৷ যন্থয 
স তথোক্তঃ (সায়ণ ) 


 তিথ্মাংশু (পুং) তিগ্মা অংশবো। যন্তা।। ১ সূর্য্য । *তিগ্াং শুরস্তং 


গত” (জয়দেব ) (তরি) ২ প্রথরকিরণযুক্ত | ৩ প্রথর কিরণ। 
তিগ্মাত্বন্‌ (পুং) উর্খের পুক্র এক রাজকুমার । 


তিতআলু 


তিগ্মানীক (ভি) তিগ্মং তীক্ষং অনীকং যন্ত। ভীক্ষুমুখ, 
তীক্ষতে1। “তিগ্মানীকং স্বযশসং” ( খক্‌ ১/৯৫।২) “তিগ্মা- 
নীকং তীক্ষমুখং তাক্ষতে্রসং । তিব্র-নিশানে (যুজিক্টচিতিজাং 
কুত্বং চ। উ৭.১।১৪৫) ইতি মক্‌, অনগ্রাণনে অনিদৃশিভ্যাং 
চেতি কীনন্‌ তিগ্মং অনীকং যস্ত, বহুষীহো পূর্বাপর প্রক্কতি- 
স্বরত্বং। ( সায়ণ) 
তিগ্নায়ুধ (ব্রি) তিগ্নং তীক্ষং আমুধং যস্ত। তীক্ষাযুধ। *তিগ্মা. 
যুধঃ অয়ৎ” (খাকু ১৩০৩) “তিগ্মাযুধস্তীক্ষাযুধ (সায়ণ) 
তিগ্মেযু (তরি) তীক্ষবাণ। 
“তিগ্মেষব আযুধা” (খক্‌ ১।৮৫১) “তিগ্যেষবস্তীক্ষবাণাঃ, (সায়ণ) 
তিঙ্গড়ী (দেশন) ১ বৃক্ষভেদ। (9০68118 7177705 ) ২ 
গুল্সবিশেষ। 
তিজার1, আলবার রাজ্যের একটী সহর ও তহমীলের নাম। 
আলবার নগরের ৩০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা' 
২৭ ৫৫৫*উ$ ও দ্রাঘি* ৭৬* ৫*৩*” পুঃ | এখান হইতে 
রাজপুতানা মালব রেলওয়ের খৈরতাল ষ্টেশন অতি 
নিকট; উত্তয়ের মধ্যে পাক। বাস্তা আছে। এই তহ্সীলের 
অধিকারী মিও, মাল্লী ও খালাদাগণ। চাষবাস, বস্ত্রবয়ন ও 
কাগল প্রস্তত এখানকার লোকদিগের প্রধান উপজীবিক1। 
এই মহর মেবাত রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী । তেজপাল নামে 
এই বাক্তি এই সহরের গ্রতিষ্ঠাতা। তহমীলের পরিমাণ 
২৫৭ বর্গমাইল। 
তিহ্কুদ (পুং) লতাবিশেষ। তিঙ্গড়ী। 
তিজরতী (আরবী) ব্যবসায়। এদেশে গ্রধানতঃ টাক] ধার 
দেওর| ব্যবসা । 
তিজারৎ (আরবী ) বাবসা, বাণিজ্য । 
তিজিন (পুং) তিজ-ইনচ. কিচ্চ। চন্ত্র। 
তিজিল (পুং) তেঞয়তি তাক্ষীকরোতি, তিজ-ইলচ্‌ (তিজ- 
গুপাদিভযঃ কিৎ। উপ. ১1৫৭) ১ চন্দ্র। ২ রাক্ষস। 
(সংক্ষিসার উপাদিবৃত্তি ) 
ভিজেল (দেশ) ব্যঞ্জনাদি তরকারি রীাধিবার মৃৎপাত্র। 
তিনটা (ত্ত্রী) ত্রিবুৎ, তেউড়ী। (শব্ষচ*) 
তিনিশ (পুং) তিম্ব কবৃক্ষ, লোধর্রম | 
দ্নগ্রে ধাশ্বখতিব কহরিদ্রময়োঃ1” (কাত্যা' শৌ* ২১৩২০) 
“তিম্বকস্থিণিশঃ (কর্ক) 
তিডিংমিড়িং (দেশজ ) লম্প বম্প, যন্ত্রণায় ধড়ফড় করণ। 
তিড়িংবিড়িং [ভিড়িংমিড়িং দেখ। ] 
তিত (দেশজ) ১ তিক্ত, কটু । ২ সি, ভি । 
তিতআলু ( দেশজ) তিক্রগ্থাদযুক্ত কন্দ ড্দে। 


(5015০ 001)016098 ) 
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তিতিক্ষা 


তিতউ (পুং) তন্স্তে ভূষ্টঘবা অত্রেতি তল-ডউ ( তনোতে 
উঃ সন্বচ্চ। উপ. ৫1৫২) ১ চালনী। সচ্ছিদ্র বংশনির্মিত 
পাত্রবিশেষ। 
“সক্ত,মিব তিতউণা পুনস্তো বত্রধার1।* (খাক্‌ ১০1৭১।২) 
প্শূর্পধৎ দোষমুতস্থজ্য গুণং গৃহৃস্তি সাধবঃ। 
দৌষগ্রাহী গুণত্যাগী অসাধুস্তিতউর্ষথ1॥৮ (উত্তট) 
কাহার কাহারও মতে এই শব ক্রীবলিঙ্গ। 
“কুদ্রচ্ছিদ্রনমোপেতং চালনং তিতউ স্মৃতং |” 
২ ছত্র। (উজ্জ্বল) 
তিতধু'ছুল (দেশজ) তিজধুঁছুল ফল। 
তিতন (দেশজ ) ভিজান, আর্রকরণ। 
তিতপাঁট (দেশজ) তিক্ত কোটা শাক। তিক্তপাট দ্বার) 
নালিত। প্রস্তুত হয়। 
তিত পু ঠী (দেশজ) তিক্ত পু'ঠীমাছ। 
তিতর (দেশজ) তিত্তিরি পক্ষী । 
তিতলাউ (দেশজ) তিক্ত অলাবু । 
তিত। ( দেশঞ্জ ) তিক্ত, কটু। 
তিতাল্লিশ ( দেশজ ) ব্রিচত্বারিংশৎ। 
তিতিক্ষ (ত্রি) তির-স্বার্থে সন্ননচ্। ১ শীতোষাদি ছম্বসহন- 
শীল। যাহার! শীত গ্রীক্ষ সমানভাবে সহ করিতে পারে। 
২ খাষিভেদ। তম্ত গোত্রাপত্যং গণ্গাদিত্বাৎ যঞ&। তৈতিক্ষ্য, 
ধর গোত্রের বুবা অপত্য। যএন্তত্বাং ফকৃ। তৈতিক্গায়ণ, 
& গোত্রজাত যুব অপত্য। 
তিতিক্ষা। (স্ত্রী) তিতিক্ষ-অ-টাপ্‌। ১ ক্ষমা, ক্ষান্তি, সহিষ্ণুতা । 
২ গীতোষাদি ঘন্দপহন। মুমুক্ষুব্যক্তি শম, দম গ্রড়ৃতি যট্‌ 
সম্পত্তি লইয়া মোক্ষমাধনে প্রবৃত্ত হন। তিতিক্ষা যটু সম্পান্তির 
মধ্যে একটা । 
*তিতিক্ষ! শীতোষ্ণাদিদ্বন্বহিষুতা |” ( বেদাস্তনা!) 
শ্বীতোষ্চাদি সহনের নাম তিতিক্ষা, মুমুক্ষু প্রথমে শম, 
দম ও উপরতি সাধন করিতে পারিলে তিতিক্ষা সাধন 
করিবে। শম, দম সাধিত না হইলে, তিতিক্ষা। সাধিত হইতে 
পারে ন1। | 
"সহনং সর্বহঃথানামপ্রততীকা রপূর্ববকং। 
চিন্তা বিলাপরহিতং না! তিতিক্ষা নিগগ্তে ॥” (বিবেকচুড়া?) 
অপ্রতীকারপূর্বক চিন্তা ও বিলাপ রহিত হইয়া সকল 
প্রকার ছুঃখের সহনই তিতিক্ষা। যখন তিতিক্ষা সাধিত 
হইবে, তখন সুখে হায় উদ্বেলিত ও হুঃখে সম্তপ্ত হইবে ন|। 
তখন সখ ছুঃখ ও মোহ অন্তঃকরণকে কোন প্রকারে কুন 
করিতে গানিবে ন)। 


তিতুমীর 


তিতিক্ষিত (ব্রি) তিতিক্ষা সঞ্জাতা অন্ত তারকাদিত্বাৎ 
ইতচ্‌। ক্ষান্ত, সহিষু। 

তিতিক্ষু (ত্রি) তিতিক্ষ-উ (সনাশংসতিক্ষউঃ। পা ৩২1১৬৮) 
ক্ষমাশীল, ক্ষান্ত, সহিষুঃ, তিতিক্ষাণীল। 

“শাস্তে। দাস্ত উপরতন্তিতিক্ষুঃ 'শ্রদ্ধাবান্‌ সমাহিতো| ভৃত্বা 
আত্মান্তাকানমবলো কয়েং* (বেদাস্তসা' ধৃত শ্রুতি) শাস্ত, দাত্ত, 
উপরত ও তিতিক্ষু ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত ও সমাহিত চিত্ত হইয়! 
আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন করিয়া থাকেন। 

২ পুরুবংশীয় মহামনার পুত্র। (হরিবংশ ৩১/২১) 

তিতিভ (পুং) তিতীতি শবেন ভণতি ভণ-ড। ইন্দ্রগোপ- 
কীট, থগ্ভোত। 

তিতির (পুং স্ত্রী) তিত্তিরি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তিত্তিরি 
পক্ষী। (রাজনি*) 

তিতিল (ক্লী) তিলতি গ্সিহৃতি তিল বাছলকাঁৎক দ্বিত্বধঃ। 
১ ননক, নাঁদা, মৃণ্ময়পাত্রভেদ । ২ তৈতিলকরণ। ৩ তিল- 
পিপ্লট। (অজয়) 

তিতুমীর, জেলা চব্বিশ পরগণায় বাছুড়ির়া থানার অন্তর্গত 
হাম্দরপুর গ্রামে তিতুমীরের জন্ম হয়। হায়দরপুর বঙ্গ- 
মধ্য.রেলপথের গোবরডাঙগ। ষ্টেসন হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ 
দক্ষিণপূর্্বে এবং ইছামতী নদী হইতেও প্রায় ২ ক্রোশ 
দুরে অবস্থিত। গ্রামখানিতে কেবল মুসলমানের বাস। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৮২ খৃষ্টান) তিতু ভূমিষ্ঠ 
হইয়াছিল। তখনও ইংরাজ-প্রভূত্ব বাঙ্গালায় বদ্ধমূল হয় নাই। 
তখন চোর ডাকাইত্ের উপদ্রবে দেশের লোক আলাতন। 


সবলের অত্যাচাৰে ছর্ধলের বান কর! ভার। তখন জমিদার- 


শ্রেণী বিশেষ প্রবল এবং প্রজার উপর তাহাদিগের 
একাধিপত্য। 

বাল্যকাল হুইতে তিতু নিজধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ ছিল। 
নিজ ধর্মে যেমন অনুরাগ ছিল নিজ সম্প্রদায়ের উপরও 
ততোধিক মমতা ছিল। এখনকার মত পলীবাসিদিগের 
তখন দেশের সংবাদ জানিবার উপায় ছিল না। তথাপি 
অনেক খবর তাহারা জানিভে পারিত। টিপু সুলতানের 
পরাজয় ও শাহ আলমের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তিতুমীর নিতাস্ত 
ব্যথিত হুইয়াছিল। যাহ! হউক যৌবনে তিতু শাস্তস্বভাব 
গৃহস্থের গ্ভাঁয় বিষয়কর্্ম করিয়। পরিবার প্রতিপালন করিয়। 
ছিল। ক্রমে তাহার পুত্র হইল। 

১৮২৯ খুষ্টাবধে তিতু মন্কাতীর্ঘে গমন করে। সেখানে ওয়া- 
হাঁবি সম্প্রদায়ের নায়ক সৈয়দ আঙ্গদের সহিত তাহার পরিচয় 
হয়। উক্ত সৈয়দের নিকট দীক্ষিত হইয়৷ তিতু দেশে ফিরিয়া 
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আইসে ও নৃতন মত প্রচার করিতে তাহার অভিলাষ জন্মে। 
তখন বাঙ্গালার মুসলমানের! হিন্দুর ন্তায়ই চলিত। জোলা, 
নিকারী, পটুয়া, বান্ভকর গ্রভৃতি মুসলমান সম্প্রদায় পুর্বে 
হিন্দুই ছিল। আজও তাহাদের নাম হিন্দু রহিয়াছে। 
তাহারা যে অনেকট? হিন্দুর গ্তায় চলিবে ইহা তীর্ঘপ্রত্যাগত 
তিতুমীরের সহা হইপ না। তিতু মুসলমানদিগকে সত্যাধর্ঘম 
শিক্ষা! দিতে চেষ্টা করিল, দেশস্থ সকল মুসলমানকেই তাহার 
মতে আনিত্তে উদ্ঘাগী হইল। কিন্তু সন্ত্রাস্ত মুসলমানের! 
কেহই তাহার মতানুবর্তী হইল না। কেবল কতকগুলি জোল! 
জাতীয় লোক তাহার৷ উপদেশ বাক্যে আকু্ট হইল। তিতু 
নিজ শিষ্যদিগকে দাড়ি রাখিতে বলিল। তাহার! পর্বোপ- 
লক্ষে বা পুভ্রকন্তার বিবাহে বাদ্যোদ্যম করিবে না, টাক! 
কর্জ দিয়া সুদ লইবে না, কাছা দিয়া কাপড় পরিবে না 
ইত্যার্দি অনেক আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইল। 
ক্রমে রাত্রিতে তিতুর বাটাতে এই সকল লোকের সমাগম 
হইতে লাগিল। এই সময়ে একজন ফকির আসিয়। তিতু- 
মীরের সহায় হইল। সে অনেক কেরামত দেখাইয়। অজ্ঞ 
জোলাদিগকে বশীভূত করিয়া ফেলিল। জোলারা আর বস্তর- 
বয়ন প্রভৃতি কার্ষ্যে মনোযোগ দেয় না--পরিবারাদির যত্ব 
লয় না_কেবল তিতুমীর ও ফকিরের নিকট থাকে । ইহাতে 
অন্তান্ত মুসলমানের! শঙ্ষিত হইল এবং এই বিষয় নিকটবর্তা 
পুঁড়াগ্রামের জমিদার কৃষ্দেব রায়ের নিকট জানাইল। যে 
সকল জোল৷ তিতুমীরের মতানুসারে চলিতেছিল, তাহাদের 
আত্মীয়েরাও উক্ত জমিদার রায়মহাশয়ের শরণাপন্ন হইল। 
রায়মহাশয় জোলাদিগকে নিজ নিজ কাধ্য করিয়া অবসর মত 
ধর্মেপদেশ শুনিতে বলিলেন এবং তাহার কথা না গুনিলে 
তাহাদের বিশেষ শাস্তি দিবেন অর্থাৎ দাড়ি প্রতি পাঁচসিকা 
কর লইবেন এই ভয় দ্েখাইলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত 
হইল। এ কথ তিতুমীরের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিতু 
রাগে জলিয়। উঠিল। বিধর্মী হিন্দুদিগকে বল প্রয়োগ দ্বার! 
স্বমতে আনিবার আদেশ করিল। প্রথমতঃ খাসপুরের যে 
সন্তান্ত মুসলমান তিতুর বিরুদ্ধে জমিদারকে উত্তেিত করিয়া 
ছিল, তাহারই বাড়ী লুঠ করিল। তাহার কন্তাকে বলপূর্ব্বক 
লইয়৷ গিয়া ধর্মনাশ করিল। ১৮৩১ থুষ্টান্দে নবেষধর মাসে 
এই ঘটন! ঘটে । 

অতঃপর পু'ড়া আক্রমণ করিয়া জমিদ্বারকে জব্ধ কর তিতু- 
মীরের প্রতিজ্ঞা হইল। যে রানে খাঁনপুর লুষ্টিত হয়, তাহার 
পরদিন গ্রাতেই ইছামতী পার হইয়া তিতুর অনুচরেরা গুড়া 
আক্রমণ কৰিল। পড়ায় সেদিন বারয়ারি পৃজা। কার্তিকী 
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পূর্ণিমার পরদিন। তছ্‌পলক্ষে যাত্রাও হইতেছিল। তিতুমীর 
আসিতেছে শুনিয়া! যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল। লোকজন সকলই 
পলাইল। কেববমাত্র পুরোহিত তখন পৃজাকার্ষ্য ব্যস্ত ছিলেন, 
কাজেই পলায়ন করেন নাই। তিতু বারয়ারিতলায় আসিয়াই 
একটা গোহত্যা করিল। পুরোহিত সে দৃশ্ত সহিতে পারিলেন 
ন।। দেবীর হস্তস্থিত খড়গ লইয়। হত্যাকারী মুসলমানদিগকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অধিক লোক কর্তৃক 
আক্রান্ত হইয়া নিজেও হত হইলেন। ইত্যবসরে জমিদার 
বাবুদিগের লোকজন ও গ্রামস্থ সকলে বাধ! দিতে প্রস্তত 
হইল, তাহাদিগকে পরাভব কর! সহজ হইবে না দেখিয় 
তিতু প্রত্যাগমনের আদেশ করিল। কিন্ত যাইবার সময় 
দেৰীমন্দিরে গোমাংস টাঙ্গাইয়া অপবিভ্র করিতে ভূলে নাই। 
যাইবার পথে ছুক্জন ব্রাঙ্গণকে পাইয়া! তাহাদেরও মুখে নিষিদ্ধ 
মাংস দিয়াছিল। 
এই সকল কথা বারাসতের জয়েন্ট-মাজিষ্রেট সাহেবের 
কাণে উঠিল। তখন বারাসত জেল! ছিল। এক কদস্ব- 
গাছীতে থানা। বসিরহাটে তখন মহকুমা! ব। বাছুড়িয়াতে 
থানা হয়নাই । কেবল গোবরডাঙ্গায় থান! ছিল, কিন্তু উক্ত 
বান নদীয়াজেলার অধীন ছিল । মাঝ্জিষ্ট্রেট-সাহেব এই সংবাদ 
পাইয়া কদন্বগাছীর দারে)গাকে তদন্তে পাঠাইলেন। দারোগ! 
জাতিতে ব্রাঙ্মণ, তাহার উপাধি চট্টোপাধ্যায় ছিল। নিবাস 
নৈহাটীর নিকট। তিনি প্রায় দেড়খত বরকন্দাজ ও চৌকী- 
দার লইয়া আসিলেন এবং কৌশলে তিতুকে ধরিতে গিয়া 
কয়েকজন অনুচরের সহিত্ত প্রাণ হারাইলেন। তখন তিতুর 
প্রা ৫*০।৬** শত লোক আজ্ঞাবহ হইয়াছে এবং প্রতিদিন 
তাহার দলপুষ্টি হইতেছে । দারোগাকে হ্ত্যাকরার পর 
তিতুর মস্তি আরও বিকৃত হইল এবং আপনাকে সাগর! 
ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া! ঘোষণা করিল। গোবর: 
ডাঙ্গ। ও টাকীর জমিদারদিগের নিকট 'কর চাহিয়া পাঠাইল 
এবং তিতুর আধিপত্য স্বীকার না করিলে ও কর না পাঠা- 
ইলে তাহাদের মাথ! কাটিয়া ফেলিবে এবপ ভয় দেখাইল। 
তারতে ইংরাঞ রাজত্বের অবসান হইল বলিয়া তাহার অন্গ- 
চরেরা। স্পর্ধা করিতে লাগিল। তিতুর পরামর্শদাতা1 সেই 
ফকির ইংরাজের গোলাগুলি সব খাইয়া ফেপিবে তাহাদের 
এরূপ বিশ্বামও অন্মিয়াছিল, তিতুও প্রাণপণে সেই বিশ্বাস 
বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, নিজ অন্ুচরদিগকে নিরা- 
পদ স্থানে রাখিবার জন্ত তিতু একটা বাশের কেল্লাও 
তৈয়ার করিতে লাগিল। বাশবেড়িয়! নামক গ্রামে এই 
কেন্স! প্রস্তুত হুইয়াছিল। একটা আম্রকাননের চতুর্দিকে 
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গড় কাটিয়। বাশ পুতিয়া সকল দিক্‌ ঘেরিয়! ছিল তাহায়ই 
মধ্যে তিতু অনুচরদিগের সহিত রান্রিযাপন করিত, সেইখানেই 
তাহার দরবার হইত । 

এই সকল ঘটনাদ্বারা নিকটবর্তী গ্রামের লোক এতদূর 
আতঙ্কিত হইয়াছিল যে নকল স্থান ত্যাগ করিয়! যাইতে 
লাগিল, অনেকে যাইয়া! টাকীতে আশ্রয় লইল এবং কত্তক 
লোক গোবরডাঙ্গায় যাইয়! অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিন্ত 
গোবরডাঙ্গ। প্রভৃতি স্থানের লোকও নিঃশঙ্কভাবে রাত্রিযাপন 
করিতে পারিত না। যমুনার দক্ষিণ-কুলবর্তী সকল লোকই 
গ্রাম ছাড়িয়াছিল। গোবরডাঙ্গার লোকও ঘাটে নৌকা গ্রাস্তত 
রাখিয়াছিল, বিপদের সুচন। দেখিলেই নৌক1 করিয়! পলা- 
ইবে। কিন্তু এসমন্ন কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গার 
জমিদার ছিলেন। তাহার প্রতাপ বিলক্ষণ ছিল, তাহাতে 
তাহার বন্ধু লাটুবাবু তাহার সাহাধ্যের জন্য কলিকাতা 
হইতে ২ শত হাবনী পাঠাইয়াছিলেন। তাহার নিজেরও ৩1৪ 
শত লাঠিয়াল, পাইক ও কয়েকট! হস্তী সর্ব প্রস্তুত ছিল। 
কাজেই তিতু গোবরডাঙ্গা৷ আক্রমণ করিয়! তাহার অধিকার 
বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবুর সুন্দরী 
ক্যোষ্ঠা হ্গীকে নিক! করিতে, উক্তবাবুর কালীমন্দিরে গোহত্য। 
করিতে এবং ব্রাঙ্গণ বিধবাদিগের নিক দিয়া তাহাদের 
হাতের ব্ঞ্জনার্দি খাইতে তাহার নিতান্ত ইচ্ছা জন্িয়াছিল 
এবং কালীপ্রসন্ন বাবুকে পত্রন্থার মনোভাবও জ্বানিতে 
দিয়াছিল। 

কালীপ্রসম্ন বাবুর চেষ্টায় মোল্লাহাটা-কুঠির ম্যানেজার 
ডেবিন্‌ সাহেব প্রায় ২ শত লাঠিয়াল ও শড়কিওয়াল। লইয়। 
এক্য করিয়৷ তিতুকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্ত 
পুর্ব্বে সংবাদ পাইয়া তিতু প্রস্তত ছিল। সাহেব নিকটস্থ 
হইলে তিতু সাহেবের লোকজনকে আক্রমণ করিল। সাছে- 
বের বজর। টানিয়া ডাঙগীয় তূলিল ও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। 
সাহেব কোন গতিকে পলাইয়৷ আত্মরক্ষা করিলেন। সাহে- 
বের লোকজন অনেক হত ও আহত হুইল। কতকাংশ 
গোবর! গোবিন্দপুরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল, এইস্থত্রে 
এ গ্রামের রায়মহাশয়দিগের সছিত তিতুমীরের বিবাদ 
বাধিল। তিতু প্রায় পাচশত লোক লইয়! এ গ্রাম আক্রমণ 
করিল। রায়মহাশয়েরাও প্রস্তুত ছিলেন তাহারাও শ্বদলে 
আগিয়া তিতুর অনুচরদিগকে বাধা দিলেন। বিদ্রোহীদের 
কতকাংশ নদী পার হইয়া! কুলে উঠিয্াছিল, অপর সকলে 
নদী পার হুইতেছিল এই সময়ে বিবাদ বাধে। তিতুর.যে 
সকল লোক কুলে উঠিম়্াছিল, তাহাদের অধিকাংশ হত হইূল, 
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কতকাংশ নদীতে ডুবির! মরিল। ইছামতী নর্দী লালবর্ণ 
হইয়া গেল। তিতুও কোন গতিকে নদী পার হইয়! গ্রাণ- 
রক্ষা করিল। সে এই লড়াইয়ে এতদূর বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল 
যে তাহাকে ভীয়ন্ত দেখিয়া! তাহার অন্ুচরেরা তাহাকে ঈশ্বর- 
প্রেরিত মনে করিল। কেহ কেহ বলিল তাহার! তিতুকে 
জুগভীর ও কুস্তীরপূর্ণ ইছামতী হাটিয়া পার হইতে দ্েখি- 
যাছে। ঘাহাহউক তাহার অন্ুচরপিগের সাহস না কমিয়! 
ঘরং বদ্ধিত হুইয়াছিল। কিন্তু যে সাহসী রায়মহাশয়ের জন্ত 
তিতু পরাজিত হইয়াছিল তিনি নাংঘাতিক আঘাত পাইয়া- 
ছিলেন এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে। 

অতঃপর তিতুমীর যে কয়দিন বাদশাহী করিয়াছিল, সে 
সময় আর অন্য গ্রাম আক্রমণ করে নাই। অবসরও পায় 
নাই। কদশ্বগাছি থানার দারোগা নিহত হইলে বারাসতে 
জয়েপ্ট-সাহেব নিশ্চেষ্ট ছিলেন ন।। তিনি গবর্মেন্টকে রিপোর্ট 
করিয়। উপযুক্ত সৈম্তদল সংগ্রহ করিতেছিলেন। নানাস্থান 
হইতে গবর্মেন্টের নিকট আবেদন প্রদত্ত হইয়াছিল । গবর্মেন্ট 
মনে করিতে পারেন নাই যে অস্ত্রশস্ত্রবিহীন কয়েকশত 
চাষালোককে নিরস্ত করিতে সৈম্দলের প্রয়োজন হইবে। 
সেইজন্য পুনরায় কয়েকশত চৌকীদার, বরকন্দাজ, কয়েক- 
জন অনিয়মিত সৈম্ত ও ৪ জন গোরা অশ্বারোহী বারাসতের 
নাজীবের অধীনে পাঠাইলেন। ইহারাও বিশেষ কিছু 
করিয়৷ উঠিতে পারিল না। একটা ইংরাজ অশ্বারোহী ও 
আরও কয়েকজন ধিপাহী হত হইল, তিতুমীরের দলে তখন 
সহত্রাধিক লোক জমিয়াছে ও নিতাই জমিতেছে। সকলেই 
জয়দৃপ্ত; লাটা, শড়কি, কান্তে, কুঠার লইয়া ইংরাজ প্রভূতার 
মূলোৎপাটন করিতে তাহারা অভিলাধী। তাহারা নিকটবর্তী 
গ্রামের মুসলমানদিগের গোলা লুহিয়া খাস্ভসংস্থান করিতেছে । 
হিন্দু গ্রভৃতি বিধঙ্মাদিগকে'সতাধর্দের আলোকে আনিবার জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে এবং আপনাদ্িগকে ঈশ্বরান্ুগৃহীত 
বলিয়! বিশ্বাস করিতেছে । তাহাদের মত্ততা এতদূর বৃদ্ধি পাই- 
কাছে যে গোলাগুলিতে তাহাদের আঘাত লাগিবে না ইহাও 
বিশ্বান করিয়াছে । যাহা! হউক অধিক দিন আর তাহাদের 
বাদশাহী রহিল না, তাহাদের মোহও শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল। 

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ১৯এ নবেশ্বর গ্রাতে (রাত্রি থাকিতে ) 
লেগ্টেনেন্ট ষ্বার্ট কর্তৃক পরিচালিত একদল ইংরাজ সৈন্য, 
একদল দেশীয় পদাতিক ও কতিপয় গোলন্দাঞ্ সৈন্ত পূর্বব- 
প্রেরিত নোক জনের সহিত মিলিত হইয়া নারিকে লবেড়ি- 
যার বাশের কেল্লা! ঘেরিয়। ফেলিল। বিদ্রোহীদের ধর্থো- 
ম্ত্তত| তাহাদিগকে এতদুর উৎসাহিত করিয়াছিল যে তাহারা 
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কিছুমাত্র ভীত ব! বিচলিত না হইয়া! এই নুশিক্ষিত ইংরাজ- 
সৈন্ের' সহিত সন্ুথ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। পূর্বদিন তাহারা 
যেসকল ইংরাজসৈম্য ন্ট করিয়াছিল তাহাদের মৃতদেহ 
বাশের কেল্লার বাহিরে জয়চিহত্বরূপ রাখিয়াছিল। 
এতগুলি লোকের প্রাণনাশ কর! লেপ্টেনাপ্ট ই়ার্টের 

ইচ্ছা ছিলনা । তজ্ন্য তিতুমীরকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়। 
পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তিতু তাহার দূতকে সংহার করিল । 
সেনাপতি অতঃপর বিদ্রোহীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্ 
কামানের ফীকা! আওয়াজ করিলেন। ইতি পুর্কেই বাশের- 
কেন্নার চারিকোণে চারিটা কামান সজ্জিত হইয়াছিল, এখন 
তাহা হইতে ফাঁকা আওয়াজ হইতে দেখিয়া মুসলমানের! 
মনে করিল বাস্তবিকই ফকির গোল! খাইয়া ফেলিয়াছে 
এবং সকলে সমন্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল “হজরৎ গোল! 
থা ডালা” এবং সকলে বাছির হইয়া! ইংরাজসৈন্য আক্রমণ 
করিতে উদেঘাগী হইল। তখন বাঁধা হইয়া সেনাপতি সৈন্য- 
দিগকে গোল।গুলি চালাইবার অনুমতি দিলেন। কামানের 
গোলায় বাশের কেল্লা! ভূমিসাৎ হইল | তিতুমীর প্রভৃতি 
কেল্লার মধোই প্রাণতাপ করিল, তাহার ভাগিনেয় ও সেনা 
পতি নসিরদ্দি সাড়ে তিনশত বিদ্রোহীর সহিত বন্দী হইল। 
অবশিষ্ট সকলে যে যেমন পাইল পলাইল। কিন্তু ইংরাজসৈগ্য 
এই হতভাগাদের অনুনরণ করিয়া পণ্তুপক্ষীর ন্যায় ৰধ করিতে 
লাগিল। কেহবা গ্রাণভয়ে বাশবনে কেহবা আত্ত্রুক্ষে আশ্রয় 
লইয়াছিল। অনুলরণকারী ইংরাজসৈম্ত তদবস্থাতেই তাহা- 
দিগকে সংহার করিল। এইকুপে 8৫ শত নিরক্ষর লোকের 
জীবলীলা সাঙ্গ হইল। বারানতে বন্দীগণের বিচার হইয়া- 
ছিল এবং তাহাদের মধ্যে নসিরদ্দি ও আরও দেড়শত লোকের 
প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। এই ঘটনার পর সরাওয়ালা- 
দিগকে অনেক নির্ধযাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, সকলই 
দাড়ি ফেলিয়া হিন্দু'সাজিতে বাধা হইয়ছিল। পরামাণিক- 
দের প্রতি দাড়ী ক্ষৌরী করিতে ১২ টাকা, ১।* পাঁচসিকা 
রোজগার হইয়াছিল। নিয়োদ্ধৃত গীতাংশ হইতে বুঝাইবে 
সরাওয়ালাদের কিরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল__ 

“জোলানী উঠিয়া! বলে উঠরে জোলা ঝাট। 

হাঁজামবাড়ী গিয়া! শীপ্ব গৌপদাড়ি কাট ॥ 

তিতৃমীরের গল! ধরি নসরদ্দি কয়, 

তোমার বুদ্ধিতে মামা ঠেকিলাম একি দাঁয়। 

এসেছে রাঙ্গা গোরা, উদ্দিপরা, ব্যাতের টোপ মাথায় ॥ 

এরা মারছে গুলি, ভাঙ্গছে খুলি, হজরোৎগুলি মানলে না । 
সারলে ইংরাজে মামু এবার আর জানে রাখলে না ॥” 


তিত্িরিক [৭88 ] | তিথি 


তিতুমীরের বিদ্রোহ হইতে-_-”গোলা খা ভালা” ও পতিতু- তিত্তিরীক (রী) তিত্তিরেঃ পক্ষদাহেন জাতং তিত্তিরি-বাহুল- 


মীরের বাদসাই” (অল্পদিনের গ্রতৃত্ব) প্রবাদ বাক্যে দাড়া- 
ইয়াছে । (10718100673 [6১0180 10550108115 ও 90801501581 
40, 24 1১91£655 বৈ50018 8৫ 55501 প্্টুব্য । ) 

তিতো (দেশজ ) তিক্ত, কটু। 

তিত্রটীর! (দেশজ) লতাভেদ | ( 05962118 ৪1605 ) 

তিত্তির (পুং) তিতি ইতি শব্ষং রাতি দ্দাতি রা-ক।১ তিত্তির 
পক্ষী। ২ তিত্তটারাবৃক্ষ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাং ডীষ্‌। 

তিত্তিরি (পুং) তিত্তি ইতি শব্দং রৌতি রু-ডি। পক্ষীভেদ। 
পর্য্যায়__-ইতৈৈত্তির, যাজুষোদর, তিত্তির, কপিঞ্জল, লঘুমাংস, 
খরকোণ, চিত্রপক্ষ, তিতির, বসন্তগৌর। ইহার 
মাংসগুণ রুচ্য, লঘু, বীর্ধ্যবলপ্রদ, কষায়, মধুর, শীত, 
জিদোষশমন। (রাজনি') তিত্তিরি ছইপ্রকার কৃষ্ণ ও 
গৌর। কৃষ্ণবর্ণ তিত্তিরিকে কৃষ্ণতিত্তিরি এবং চিত্র বিচিত্র 
তিভিরিকে গৌরতিস্তিরি বল! যায়। তিত্তিরি বলকারক, 
ধারক এবং হিকা, ত্রিদোষ, শ্বাস, কাস ও জ্রনাশক!। 
গৌরতিত্তিরি উহা! অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত। ( ভাবগ্র* ) 
২ শ্রুতিবিশেষের শাখা, তৈত্তিরীয়শাখা। ৩ নাগ বিশেষ । 

“কুমুদঃ কুমুদাখ্যশ্চ তিত্তিরিহলিকস্তথ। |” (ভার* ১।৩৫।১৫) 

৪ মুনিগণভেদ | এই মুনিগণ তিত্তিরি রূপধারণ করিয়া যাজ্- 
বন্্যত্যক্ত যজ্ুঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন । ভাগবতে ইহাদের বিষয় 
এই প্রকার লিখিত আছে, য্ুর্বেদসংহিতাধ্যেতা বৈশম্পায়নের 
শিষ্যগণের নাম অধ্বযু আর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপক্ষয় সাধন 
শ্বীয় গুরুর অনুষ্ঠেয় ব্রত আচরণ করাতে তাহাদিগের অপর 
এক নাম হয় চরক। এ ব্রতাচরণকালে যাজ্ঞবন্থ্য নামক 
তাহার অন্ত এক শিষ্পু কহিলেন, ভগবন্‌ এই অল্পসার শিষ্য- 
গণের আচরিত ব্রত দ্বার আপনার কি হইবে? আমি 
ইহা হইতে স্থুদুশ্চর ব্রতাচরণ করিয়া আপনার পাপক্ষয় 
করিব। ইহ! শুনিয়া তাহার গুরু বৈশম্পায়ন ক্রোধে অধীর 
হইয়া কহিলেন, 'যাজ্ঞবন্ধ্য তুমি আমার শিষ্য হইয়া ব্রাহ্মণ 
গণের অবমাননা কর। অতএব তুমি আমার নিকট যাহা! 
অধ্যয়ন করিয়াছ, শীত তাহ! পরিত্যাগ করিয়া এ স্থান হইতে 
দূর হও। তখন দেবরাতপুত্র যাক্ঞবন্ধ্য অধীত য্গুঃ বমন 
করিয়া তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন। অনস্তর মুনিগণ 
সেই উদশীর্ঘ যন্ধুর্গণকে দেখিতে পাইলেন এবং খধিগণ 
তদ্বিষয়ে লোলুপ হইয়! তিত্তিরিরূপ ধারণ করিয়া! সেই যজু- 
পাঁণকে উদরস্থ করিলেন। তদবধি সেই রমণীয় য্জুঃশাখার 
নাম তৈত্তিরীয় হইল। (ভাগ* ১২৬।৫৪-৫৮ ) 


তিত্তিরিক (পুং) তিত্থিরি-স্বার্থে কন্‌। [তিত্তিরি দেখ। ] 


কাৎ ইক । তিত্তিরিপক্ষীর পক্ষ দগ্ধদ্বার1 জাত অঞ্জনবিশেষ। 
*অঞ্জনং তিত্তিরীকঞ্চ নলদং পত্রমুৎপলং।” (স্ুশ্রু) 
কেহ কেহ তিস্তিড়ীক এইরূপ পাঠান্তর স্বীকার করেন, 
তাহাদের মতে দগ্ধতিস্তিড়ীক জাত অঞ্নবিশেষ। 


তিথ (পুং) তেজয়তি তিজ-যকু ( 


উণ্‌ ২৯২) ১ অগ্নি। ২কাম। ৩কাল।৪ প্রাবুটুকাল। 


তিথি (পুং স্ত্রী) অতত্তীতি অত-সাততত্যগমনে অত-ইথিন্‌। 


১ পঞ্চদশ চন্দ্র কলা! ক্রিয়ার্বপ প্রতিপদাদি। ২ অমাবস্তা হইতে 
পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত ও পৌর্ণমাসী হইতে অমাবস্তা পর্য্যস্ত শশি- 
কলার নাম তিথি * | যে কালবিশেষ ক্ষীয়মান বা বদ্ধমান 
চন্ত্রকলাকে বিস্তার করে, সেই কাল বিশেষের নামই তিথি। 
আধারস্বব্ূপ1 যে মহামায়৷ যিনি দেহীদিগের দেহধারিণী হইয়া 
সংস্থিতা আছেন এবং যিনি চন্দ্রমগুলের ষোড়শভাগ পরিমিত 
চন্দ্রের দেহধারিণী অমানাম্ী ও মহাকল! নামে বিখ্যাতা, 
নিত্য। ও ক্ষয়োদ্য়রহিতা তাহার নামও তিথি । এইরূপ তিথি 
ছুই ভাগে বিভক্ত--শুর্লা ও কৃষা।। অমাবস্যার পর প্রতিপদ্‌ 
হইতে পুর্ণিম। পর্যান্ত পঞ্চদশ দিবসে এক এক পক্ষ হয়। এই 
প্রকার ভেদে চন্দ্রের হাসবৃদ্ধি হইয়। থাকে। ন্মার্তভট্টাচারধ্য 
এইরূপ লিখিয়াছেন ( বুদ্ধিকরঃ শুরুঃ কৃষ্ণশচন্দ্র ক্ষয়াত্মকঃ) 
যে পঞ্চদশ দিবসে চন্ত্রবুদ্ধি হয়, তাহাকে শুরু ও যে পঞ্চদশ 
দিবসে চন্দ্রের হাস হয় তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। চান্দ্রমাসে 
প্রথমে শুরু পরে কৃষ্ ব্যবহৃত হয়। সকল তিথিরই প্রার, 
৬* দণ্ড পরিমাণ । ৃ্র্ধযমণ্ডল হইতে বিনিঃস্থত হইয়া চন্দ্র 
যে ত্রিংশস্তাগাত্মক রাশির দ্বাদশভাগ গমন করেন তাহাই 
এক এক তিথি; রাশির পরিমাণ ১৫৭ দণ্ড, সুতরাং তাহার 
৩০ ভাগের ১২ ভাগে ৬* দও হইল, এই ৬৭ দণ্ডই এক এক 
তিথির পরিমাণ । 

যাহার নাম অনা এবং যিনি ক্ষয়োদয়বর্জিতা, ফা, 
যোড়শীকলা, এই কালই তিথিসামান্ত । 

* "অথ তিথয়ে। নিণায়নে। তনোতি বিশ্তারয়তি বর্ধমান।|ং ক্ষীয়- 
মানাং ব! চক্ত্রকলামেকাং বঃ কালবিশেষঃ স। তিথিঃ। বন্ধ! বথেভ 
কলগ়া তগ্ভতে ইতি তিথিঃ। যছুক্তং সিদ্ধাত্তশিরোমণো। 

অমাযোড়শত।গেন দেবি প্রোক্ত। মহাকল!। 

সংস্থিত। পরম! মার! দেহিনাং দেহধাঁরিণী ॥ 

অমাদি পোর্মান্তস্ত। যাএব শশিন; কল। 

তিথয়স্তা; সমাখা।তাঃ যোড়শৈব বরাননে। 
অযমর্থ ঘ। মহামায়। আধারর়ূপ। দেছিনাং দেহধারিণী সংগ্থিত। যা সাচত্" 
মণডলন্ড যোড়শভাগেন পরিমিত! চশ্রাদেহধারিনী অমানানী মহাকলেতি 
প্রো! ক্গয়োদকরহিত| নিও! তিধিসংজিকৈব ।/ (তিখিতদ্ব) 


তিথি 





পঞ্চদশতিধি। এই পঞ্চদশকল! বন্ধি গ্রভৃতি পঞ্চদশদেবতা 
ক্রমে ক্রমে পান করেন। যথা--বন্ধি প্রথম কল! পান 
করেন, এইজন্ত তাহার নাম প্রথমা এবং তহছ্যক্ত কাল 
বিশেষের নামই প্রতিপদ । 

এই প্রকার দ্বিতীয়্ার্দি বিষয়ে জানিতে হইবে। এইরূপে 
কলা সকল যখন গীত হয়, তখনই কৃষ্ণপক্ষ । এইরূপে 
প্রথমাকলা, দ্বিতীয়া কল! এবং তহ্যক্ত কালই প্রতিপদ্‌, 
দ্বিতীয় ইত্যার্দি। এইরূপে যখন কলা সকল চন্ত্রমণ্ডলকে 
পূরণ করে, সেই সময়ের নাম শুরুপক্ষ । 

চন্দ্রের প্রথম কল! অগ্নি, দ্বিতীয় কল! রবি, তৃতীয় 
বিশ্বদেব, চতুর্থ সলিলাধিপ, পঞ্চম বষটুকার, ষষ্ঠী বাসব, 
সপ্তম খধি সকল, অষ্টম অজএকপাদ্‌, নবম যম, দশম 
বায়ু, একাদশ উমা, দ্বাদশ পিতৃসকল, ত্রয়োদশ কুবের, 
চতুর্দশ পণুপতি ও পঞ্চদশ গ্রজাপতি পান করিয়৷ থাকেন। 
সমস্ত কল পীত হইলে চন্দ্রমণ্ডল আর দেখ! যায় না। 
যে ষোড়শ কলা সর্বদা জল মধ্ো প্রবিষ্ট হয় এবং অমাতে 
মোম ওষধিকে প্রাপ্ত হন, ওবধিগত ও অন্থুগত হুইলে 
গোসকল তাহা পান করে, সেই গোসভৃত ক্ষীরসমূহ 
অমৃত স্বরূপ, দ্বিজাতি কর্তৃক মন্ত্রপৃত হইয়! ষজ্জীয় অগ্নিতে হুত 
হয়, তাহাতে শশী পুনর্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে দিন 
দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমাতে পূর্ণতা লাভ করে। 

সিদ্ধাস্তশিরোমণির মতে, চন্দ্র হুর্ধ্য হইতে বিনিঃস্যত হইয়া 
পূর্বদিকে গমন করে |* 

অমাবস্যার দিন শীন্ত্রগামী চন্দ্র হুর্যাযমগ্ডলের অধঃপ্রদেশে 
ও মন্দগামী হুর্ধয চন্দ্রমণ্ডলের উর্ধগ্রদেশে অবস্থিত থাকে, 
এখন দেখা যাউক, হৃুর্য্যের সমুদয় কিরণ চন্দ্রের উপরিভাগে 
পতিত হয়, নিম্ন ব1 পার্খ কোনদিক্‌ হইতে নুর্ধ্কিরণ বহির্গত 
হইতে পারে না। চন্দ্রের উপরিভাগে পতিত হইয়া সেইরূপ 


* "অর্কাছিনিংস্তঃ প্রাচীং বদ্যাতাহরহঃ শশী। 

তচন্ত্রমানযংশৈ্থ জ্বেয়। ঘাদশভিন্তিথিঃ ॥ অরমর্থ:। 

ুর্যামগলহ অধংগ্রদ্দেশবন্তী' শী্গামীচন্দ্রঃ উত্ছপ্রদেশবস্তী মঙ্গগামী- 
সূর্ধাঃ তথ! দতি তত্বোর্গতিবিশেষবশাৎ দর্শে চন্ত্রমলং অন্যানমনতিরিক্তং 
সূর্য্য মলগ্তাধোভাগে বাবন্থিতং ভবতি তদ। ূ্ধারশ্মিতিঃ সাফলোনাতি- 
ভূতত্বাৎ চন্্রমগ্ুলমীবদপি নদৃগ্ততে। উপরিতনে শীত্্রগতা। হুর্ঘ/া দিনিং- 
দত: পশী প্রাচীং ঘাতি। অিংশদংশোগেতরাশৌ ঘাদশতিরংশৈ সূর্যা- 
মুলগজ্বা গচ্ছতি | তথা চত্ত্রস্ত পঞ্চদশহ ভাগেধু দর্শনযোগাঃ ভবতি। 
সোহরং ভাগঃ প্রথম; কল| ইতাতিধীয়তে। তৎকলানিপাত্িপরিমিত- 
কালঃ প্রতিপত্তিধির্ভবতি এবং ছ্বিতীক্প| দি বগত্তব্যং 1” ([নদ্ধাস্তশিরোমণি ) 


১৪0। 





বৃ্ধক্ষযধুক্ত গঞ্চদশকলারবগ যে কালবিভাগ তাহাই | 


১৮৭ 


তিথি 


তাবেই অবস্থিত থাকে, এইরূপ চক্র ও শৃরের্যর গতিবিশেষ 
হেতু এবং হুর্ধযরশ্মি সকল সম্পূর্ণ অভিভূত হুয় বলিয়া চন্্র- 
মণ্ডল ঈীষন্মাত্রও দেখ! যায় না। পরে চন্দ্র শীপ্রগতিদ্বার! 
হুর্যা হইতে বিনিঃস্যত হুইয়! পূর্বদিকে গমন করে অর্থাৎ 
ত্রিংশং অংশহুক্ত রাশিতে ছ্বাদশ অংশদ্বার1 সূর্য্য উলজ্ঘন 
করিয়! গমন করে। অতএব এই সময় চন্দ্রের পঞ্চদশ ভাগে 
প্রথমভাগ দর্শনযোগ্য হয়, হুর্ষ্যের কিরণ সেই প্রথমভাগ 
দিয়া বহির্গত হয়, এই জঅন্তই সকলে চন্দ্রের এ প্রথম 
কল! দেখিতে পায় এবং এ কলাকেই প্রথমাকল! বলিয়া 
থাকে, এ কলানিপত্তিপরিমিত কালই প্রতিপদ তিথি। 
দ্বিতীয়। প্রভৃতিতে এইব্বপ জানিতে হইবে। 
চন্দ্র ও নুর্ষ্যের গতিদ্বার৷ যে সময়ে কাঁলের পরিচ্ছেদ হয়, 

সেই চন্ত্র ও হুর্যের গতিবিশেষ আশ্রয় করিয়া তিথির স্বরূপ 
নির্ণয় করিবে। সমগ্র নক্ষত্রে দ্বাদশটা রাশি ভোগ করে? 
৩* অংশ রাশির ভাগ হয়। চন্দ্র আদিত্য হইতে বহির্গত 
হইয়! ত্রিংশৎ ভাগাত্মক রাশির দ্বাদশভাগ গমন করে, সেই 
সময় চন্দ্রমাতিথি অর্থাৎ শুরুপক্ষ হয় *। চন্দ্র নিত্যরাশি- 
চক্রের মধ্যে ১৩ অংশ ১০ কল। ৩৪ বিকল৷ ৫২ অনুকল। করিয়া! 
পশ্চিমদ্দিক্‌ হইতে পূর্বদিকে গমন করে। সুর্য প্রত্যহ পশ্চিম- 
দিক্‌ হইতে পুর্বর্িকে ৫৯ কল! ৮ বিকল! গমন করে । এজন্ত 
চন্দ্র হুর্যয হইতে দিন দিন ১২ অংশ ১১ কলা ৪৭ বিকল গমন 
করিলে এক এক তিথি হয়। ইহ! মধ্যগতি দ্বারা স:ঘটিত 
হয়। কিন্ত চন্দ্র ও হ্র্ের শীপ্রগতি ও মন্দগতি অনুসারে 
ইহার ব্যতিক্রম হইয়া! থাকে । ক্ক,টগণনা দ্বারা জ্যোতি্ববিদ্‌ 
প্ডতগণ স্থির করিয়াছেন, যে চন্দ্র হুর্ধ্য হইতে দ্বাদশ 

ংশ গমন করিলে এক এক তিথি হয়। এইরূপে ৩৬* 

ংশ গ্রমনদ্বারা গ্রতিপদ্‌ প্রভৃতি ত্রিশটী তিথি হইয়া থাকে। 
যখন চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইতে থাকে, তাহাকে শুরু ও কৃ 
পক্ষ বলে। শুরুঅষ্টমীর দিন চন্দ্র হূর্ধ্য হইতে ৯* অংশ 
পূর্বাংশে অবস্থিতি করে, এজন্ত এ দিন অর্ধচন্ত্র দেখা যায়। 

চক্র নিজে তেজোময় নহে, সুর্য রশ্মিদ্বার। চন্দ্রের প্রকাশ 

হয়, এজন্য চন্ত্রমগুলের একদিক্‌ ক্রমাগত ১৫ দিন দীর্চিমান্‌ 
ও অপরদিকে নিয়ত তিমিরাবৃত থাকে । 





০ “চল্র্ার্বগতা। কালহা পরিচ্ছেদে। ঘদ। ভবেত। 

তদ। তয়োঃ গ্রবঙ্ষযামি গতিমাত্রিত্য নির্ণয়ং ॥ 

ভগণেন নমগ্রেণ জে ঘ।দশরাশয়ঃ। 

ত্রিংশাংশশ্চ তথা রাশের্ভাগ ইতাভিধীক্তে॥ 
আদদিত্যাঘিপ্রকৃষ্টন্ত ভাগন্বাদশকং হদা। 

চন্ত্রমাঃ গ্তাত্তদারামতিথিরিত্তাতিধীয়তে 1” (বিষ্ধর্ধে ত্র) 


তিথি 


*তরণিকিরণসঙ্গাদেষ পীযুষপিণ্ডে। 
দিনকরদিশিচন্দ্রশ্ন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি ৷ 
তদিতরদিশি বালাকুগুলশ্তামল শ্রীঃ 
ঘটইব নিজমূর্তিচ্ছায়য়ৈবাঁতপন্থঃ ॥* (জ্যোতিষ) 
চক্রে যে অংশ স্ুর্ধ্যাতিমুখে অবস্থিতি করে, সেই সেই 
অংশ হূর্য্ের কিরণ প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়। ইহ! ভিন্ন চন্দ্রের 
অপর অংশ বালাস্ত্রীর কেশের স্তায় শ্তামবর্ণ থাকে। যেরূপ 
রৌদ্রস্থিত ঘট দ্বারা এক পারব তাহীর নিজচ্ছায়ীয অপ্রকাশ 
থাকে, এ স্থলেও সেইরপ। আমরা চক্দ্রমগুলের যে 
অদ্ধাংশ দেখিতে পাই, সেই অর্ধাংশ যখন সুর্য কিরণথার! 
সর্বতোভাবে প্রকাশিত থাকে, তৎকালে তাহাকে পুর্ণচন্্র 
বলে এবং সেই দিন পূর্ণিম! তিথি হয়। সেই উজ্জ্বল অংশের 
ন্যনাধিক্য অনুসারে চন্ত্রকলার হ্থাসবুদ্ধি হয়, কাজেকাজেই 
তিথিও প্রতিপদাি সংজ্ঞাবিশিষ্ট হয়। অমাবস্তার পর শুরু 
দ্বিতীয়াতে চন্দ্র পশ্চিমদিকে উদয় হয় এবং এ তিথি হইতে 
চন্ত্রমগুলের পশ্চিমাংশ হৃর্ধয কিরণদ্বারা ক্রমশঃ এক এক 
কল! প্রতিদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে পূর্ণিমার দিবদে 
পূর্ণচন্ত্র হুইয়! প্রকাশ পায়। আর যখন কৃষ্ণপক্ষ আরম্ত হয়, 
তখন প্রতিদিন চন্দ্রমগুলের দৃশ্ঠ অংশ হইতে এক এক কল। 
হাস হইয়া অমাবস্তার দিন সম্পূর্ণর্ূপ অবর্শন হয়। 
শুরুপক্ষের গ্রতিপদ্‌ হইতে পুর্ণিম। পর্য্যস্ত চন্দ্র ক্রমে হৃর্য্য 
হইতে দূরগামী হয়, এবং তদনুসারে চক্দ্রমগুলের প্রদীপ্ত 
অংশ পৃথিবীর সম্মুখবর্তী থাকিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। 
শুরুপক্ষের প্রতিপদ হুইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্র নিজ বৃত্ত বা 
পথ ১৮* অংশ ভ্রুমণ করে, এই কাল পর্যান্ত সুর্য হইতে 
(পৃথিবী সম্বন্ধে) পশ্চিমিকে অবস্থিতি করে। আর কৃষ- 
পক্ষে পূর্বদিকে অবস্থিত হয়। স্থতরাং চন্দ্র যতই হৃষ্যের 
নিকটগামী হয়, ততই উহার এক এক কলা পৃথিবী 
লোকের দৃষ্টিতে অগ্রকাশ হইতে থাকে । অবশেষে অমা- 
বন্তার দিবস ইহার সমস্ত গ্রদীপ্ধ অংশ পৃথিবীর বিপরীতদিকে 
হয় এবং তিমিরাবৃত অংশটী পৃথিবীর সন্দুখস্থ হইয়া থাকে। 
তিথির বাবস্থা ।__ প্রতিপদ । ষে প্রতিপদ্‌ ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী 
হয়, সেই প্রতিপদ্‌ই গ্রাহা, ইহাতে যুগ্মাদরতা অর্থাৎ ছুই তিথির 
পৃগ্যত্ব নাই। কেবল ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী যে তিথি তাহাই 
পৃর্্য। ইহা! সর্বত্রই হইবে, কেবল হরিবাদরে তাহার প্রকার 
ভেদ আছে। কৃষ্ণ প্রতিপদ্‌ দ্বিতীয়াুক্ত ও শুক্লা গ্রতিপদ্‌ 
অমাবস্তাযুক্ত হইলে আদরণীয়। কিন্ত উপবাস স্থলে এপ 
ব্যবস্থা নহে অর্থাৎ প্রতিপদ্দিনে উপবাস করিলে কৃষণা- 
দ্বিতীক়াযুক্ত প্রতিপদে উপবান করিবে। 


1৭৪৬ ] 


তিথি 


কার্ডিকমাসের শুরুপক্ষীয় প্রতিপদ্দিনে বলিরাজার পূজা 
করিতে হয়। উক্ত দিনে যে বলিরাজার পু করে, তাহার 
অশেষবিধ সুখ হয় এবং.এই পুজা! করিয়। রাত্রি জাগরণ 
করিতে হয়, এই প্রতিপদের নাম দ্যুতপ্রতিপদ্‌। 

কার্তিকের প্রথম দিনে অর্থাৎ শুক্র প্রতিপদ্দিবসে হর- 
গৌরী দৃ[ৃতক্রীড়া করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত দাত প্রতিপদ 
কহে। সেক্রীড়াতে শঙ্কর পরাজর ও শঙ্গরী জয়লাভ করিয় 
ছিলেন বলিয়া শিব ছুঃখী ও ছূর্ণ। সুখী হইয়াছিলেন। অধুন 
মনুষ্য নকল উক্ত্দিবসে দৃ[তক্রীড়া করির! থাকে । তাহাতে 
যাহার জয় ও পরাজন হয়, সম্বসর তাহার সুখ ও ছুঃখ হম়। 
বদরের ফলাফপ জানিবার জন্ত উক্ত দিনে দ্যৃত ক্রীড়া বিধেয়।* 
এ তিগিতে যদি গঞ্গাক্সান ও দান করে, তবে শতগুণ পুণা হয়। 
"্লানং দানং শতগুণং কার্তিকেহম্তাতিণৌ ভবেং” (তিথিত') 

যি অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত 
হয় এবং তাহাতে যদি গঙ্গান্নান করে, তাহ! হইলে শতন্ু্য- 
গ্রহণকালীন গঙ্গাঙ্নানের ফল প্রা হয় ! এই ঠিথিতে কুম্মাগু- 
ভক্ষণ, তৈলনর্দন ও ক্ষৌরকর্ম করিতে নাই। 

দ্বিতীয়া । যে দ্বিতীয়! গ্রতিপদ্সৃক্ত সেই দ্বিতীয় গ্রাহা, 
শুরু ও কৃষক উভয়পক্ষেই এই নিয়ম। কিন্তু কেহ কেহ 
পরযুক্ুই গ্রাহ এইরূপ বলিয়! থাকেন । 

উপবান ভিখিতে যে সকল তিথি আছে, তাহার পরযুক্ত 
ও পূর্বুক্ত ছুই প্রকার প্রভেদ আছে। তাহ! এই--দ্বিতীয়া, 
একাদশী, অষ্টমী, ত্রয়োদশী ও অমাবশ্তা ইহার উপবাস 
বিধিতে পরধুক্ত গ্রাহ্য নহে। কৃষ্ণ তিথিস্থলে এ নিয়ম 
থাটিবে, শুকাতে নহে। 

শুরুপক্ষীয় একাদশী, অষ্টমী, যী, দ্বিতীয়া, চতুর্দশী, 
ত্রয়োদশী ও অমাবস্তা ইহার উপবান শেষ ধরিয়া করিবে। 

“একাদপ্ত্টমী যী দ্বিতীয়া চ চতুর্দশী। 

ত্রয়োদশ্তাপ্যমাবন্ত|! উপোষ্যঃ স্যঃ পরান্বিত1 ॥৮ (বিষুরহ্হ্য) 

আধাঢ়ের শুরুপক্গীয় পুষ্যানক্ষত্রসংঘুক্ত দ্বিতীয়াতে জগ- 
রাথদেবের রথযাত্রা! হইয়! থাকে, এই জন্ত সেই দিনে যাত্রা: 
মহোৎসব ও ব্রাঙ্গণ ভোজন করাইবে। যদি নক্ষাত্রসংযুক্ত 


* “শঙ্করশ্চ পুর! দাতং সসর্্জ নুমনোহরং। 
কার্তিকে শুরুপক্ষে তু গ্রথমে২হনি তৃগতে । 
জিতশ্চ শহয়ত্ততর জয়ং লেভে চ পার্্বতী। 
» অতোহর্থাচ্ছক্করে। ছুঃখী গৌরী নিতাং হুখোবিত| ৪ 
ত্মাৎ দাতং অকর্তবাং প্রাতে তত্র মানবৈঃ। 
তন্মিন দৃাতে জয়ে) যন্ত তন্ত নংবৎসরঃ শুভঃ । 
পরাজয়ে বিরদ্ধন্ত ল্ধন[পকরে! ভবেখ।" (শ্মার্তহৃত অঙ্গপুত) 


তিথি 


না হয়, তথাপি তিথির মাহাত্বা জ্ভ উক্ত কর্থ কর্তবা। 
াহাতে ভগবানের অত্যন্ত গ্রীতি হয়। 

যমদ্বিতীয়া। কার্তিকমাপের শুর্ুপক্ষীয় দ্বিভীয়াঁকে ত্রাতৃ- 
দ্বিতীয়া কহে। এ দিবসে ভগিনীগণ ভ্রাতৃপৃজ! করিবে। 

এই যম দ্বিতীয়াতে যম ও যমুনার পুন! করিতে হয়। 
যত্রপূর্বক এদিন ভগিনীর হস্তে ভোজন করিবে, ভগিনীর 
দান গ্রতিগ্রহ করিবে এবং ভগিনীকে দান করিবে । 

অপর পক্ষের পর শুকুপ্ধিতীগা, কোজাগরের পর কৃষ্ণদ্বিতীয়া, 
চৈত্র পৌর্ণমানীর পর 'ও কার্তিকের পুর্ণিমার পর বৃষ্চদ্বিভীয়া, 
ইহার! তৃতীরার সহিত যুগ্মাদর | স্তরাং এ দিবসে অনধ্যায়। 

যমপ্রিতীয়াতে যাত্রা করিতে নাই, যাত্রা করিলে মৃত্যু 
হয়। এই [তিথিতে বৃহতী ভক্ষণ নিষেধ। 

তৃতীয়া । রন্তাব্রত ব্যতীত দৈব ও পৈত্রকর্মে চতুর্থীযুক্ত 
তৃতীয়! গ্রান্থ। ্যে্টমাসের শুক্লপক্ষের ভৃতীয়াতে রম্তারত 
হইয়া থাকে । বৈশাখ মাসের শ্ুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ার় কৃত্তিক' 
ও রোহিণীযুক্র হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয় 

এ দিনে শ্নান ও দানাদি করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়, 
এই জন্য ইহার নাম অক্ষয়া3 এ দিনে জলদান করিলে মহাপুণ্য 
এবং এ দিনে বিষুটকে চন্দনাক্ত দেখিলে বিফুুলোকে বাস হয়। 

এই তিথি সতাযগের প্রথম | বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ায় 
ভগবান্‌ যব স্থষ্টি করিয়া সত)যুগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই 
জন্য এ যবদারা খিষুর অঙ্চনা, যখহে'ম ও যবান্স ব্রাঙ্মণকে 
ভোগ্গন করাইবে। আর.ঞ&ঁ তি!থতে গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে 
পৃথিবীতে অবতরণ করিরাছিলেন, এই জন্য শঙ্কর, গঙ্গ 
হিমালয়, কৈলান ও সগর নৃপতির পূজা করিবে। এদিন 
যে শ্রদ্ধাধুক্ত হইয়া গঙ্গান্নান ও তপ হোমাদ্দি করে, তাহার 
অনস্তকাল স্বর্গবাস হয়। এই ভৃতীয়াতে যুগ্াদর নাই। 
তৃতীয়া তিথিতে মাংস ও পটোলভক্ষণ নিষেধ । 

চতুর্থী। চতুর্থী 'ও পঞ্চমী সংযুক্তই গ্রহ হইলে, একাদশী, 
অষ্টমী, ষঠী, অমাবস্তা ও চতুর্থী ইহাতে শেষ ধরিয়া উপবাস 
করিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণান্তর্গত গণেশব্রততে 
তৃতীয়াযুক্ত1 চতুর্থী গ্রাহা। 

“চতুর্ণীসংযুতা কার্ধ্যা তৃতীয়া চ চত্থিকা। 

তৃতীয়ায়া যুতানৈব পঞ্চম কারয়েৎ কচিৎ ॥৮ (তিথিতব) 

সোমবারে অমাবন্তা, রবিবারে সপ্তমী ও মঙ্গলবারে চতুর্থী 
হইলে অক্ষয়া হয় অর্থাৎ ইহাতে শ্লানদানাদি করিলে অক্ষয়- 
তিথির ফল হয়। ত্রয়োদশী, চতুর্থী, সপ্তমী ও দ্বাদণী এই কয় 
তিথিতে প্রদোষে অধ্যয়ন করিবে না। হেমাদ্রির মতে 
প্রদোষ শব্দার্থ প্রথম প্রহর । ভাত্রমাগের কষ ও শুক 


1 ৭৪৭ ] 


তিথি 


উতয় পক্ষেরই চতুর্থীর নাম নষচক্্র। এই চক্র কখনই দর্শন 
করিবে না। দৈবাৎ দর্শনে শাস্তি করিতে হয়। মাঘ মাসের 
গুরুপক্ষের চতুর্থীতে গৌরীপুর্না করিতে হয়। এই তিথিতে 
মূল! ভক্ষণ ও ক্ষৌরকার্ধ্য নিষিদ্ধ 

পঞ্চমী। যে পঞ্চমী চতুর্থী এবং চতুর্থী চন্দ্রযুক্তা, দেই 
পঞ্চমী গ্রাহা। পরযুক্ত গ্রাহ্য নছে। 

“চতুর্থীনংঘুতা! কার্ধ/| পঞ্চমী পরয়! নত” (হাঁরীত ) 

পঞ্চমীর সকল কার্য্য চতুর্ণী সংঘুক্ত হইলে করিবে, পরযুক্ 
গ্রাহথ নহে। কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চমী পূর্ববিদ্ধ গ্রাহা হইলে, শুক্লপক্ষ 
পরবিদ্ধ গ্রহণীর, যদি পঞ্চনী পূর্ববদিনে পুর্ববাহে চতুর্থীযুক্ত হয়, 
আর পরদিন পূর্ববাহে ষষীযুক্ত হর, তাহ! হইলে পুর্বাদিনে 
উপবাসাদি দৈবকাধ্য কর্তব্য। পূর্বাহে চতুর্থীযুত। পঞ্চমী যদ্দি 
ন। হয়, আর পরধিনে পুর্ব[হে মুহূর্তের অন্ন যদি পঞ্চমী 
লাভ হয়, তাহা! হইলে পূর্বহ্বের অনুরোধে পরদিনে পূজ] 
হইবে। আর দিনে পুক্গার প্রাধান্ত হেতু পূজার দিনই 
উপবান করিবে । 

আধাঢ় মাসের কৃষ্খপঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী কছ্থে। এ দিনে 
প্রাঙ্গণে মনসাবৃক্ষে মননাদেবীর পূজা ও অষ্টনাগের পৃজ!1 
করিতে হয়। এইরূপ প্রত্তি পঞ্চমী অর্থাৎ ভাদ্রমাসীয় কষ্পঞ্চমী 
পর্য্যন্ত পূজা করা কর্তব্য। ইহান্ে সর্পভয় নিবারিত হয়। 

মাঘ মাসের শুরুপক্ষীয় চতুর্ধীকে বরদ চতুর্থী কহে, এ দিনে 
গৌরীপূজা! করিতে হয়, আর গঞ্চমীতে লক্্মীসরস্বভীর একত্র 
পৃজা করিয়া মন্তাধার ও লেখনীপুা করিবে । এই শ্রীপঞ্চ- 
মীতে অধ্যয়ন বা লিখিতে নাই এবং এই দিনে লরম্বতীর 
উতৎপব করিতে হয়। এই তিথিতে বিশ্বভক্ষণ করিতে নাই। 

ষ্ঠী। সপ্রমীঘুক্ত ষষ্ঠীই গ্রহণ করিবে । “জোষ্ঠ মাসের 
শুর্লাধঠীকে অরণ্যষঠী বলে। এই নিমিন্ত উক্তি ষণ্তীতে 
স্ত্রীলোকেরা এক এক পাথা হস্তে করিয়া অরণ্যে ঘঠীপূজ! 
করিবে। ইহাকে জামাইয্চীও কহে। 

ভাদ্রমাসের শুক্লাষহ্ঠীকে অক্ষয়াষতী কছে। 
ন্নানাদি করিলে অক্ষয় ফল হর। 

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষটীকে গুহষষী কহে, তাহাতে 
শিবার শাস্তি করিতে হয়। 

চৈত্র মাসের শুক্লাষণঠীকে স্কন্দষষ্ঠী বলে, এই যঠীতে কার্তি- 
কেয় পুজা করিলে ইহকালে স্থখ, সৌভাগ্য ও পরকালে 
বৈকুণ প্রাপ্তি হ্য়। 

আশ্বিন মাসের শুক্লাষঠীকে বোধনযতঠী কছে। 

কষ্ণাষ্টমী অর্থাৎ জন্মাষ্টমী, স্কন্দযঠী ও শিবরাত্রি ইহাদের 
পেষ ধরিয়! কাঁধ্য করিবে। তিথি অস্তে পারণ করিবে। 


এই দিন 


তিথি 








দশমী, ভরয়োদনী, প্রতিপৎ ও নবমী এই কয় তিথি উপবাস 
বিধিতে সানুখী অর্থাত ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী, পরযুক্ত গ্রাহৃ। কেবল 
হরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীতে শেষ ধরাই কর্তবা। উপবাস 
বিধিতে যত্ীযুক্ত সপ্তমীতেই উপবাস করিবে, অষ্টমীযুক্ত হইলে 
নয়। যদি শুক্ুপক্ষীয় সপ্তমীতে রবিবার হয়, তবে তাহার নাম 
বিজয়াসপ্তমী, তাহাতে স্নানদান ও স্ুর্ধ্যপুজ। করিলে ফল হয়। 

ভাদ্রমাসের শুক্লামণ্তমীকে ললিতাসপগুমী কছে। ইহাতে 
কুকুটাব্রত করিতে হয়। যাহার এই ব্রত করে, তাহার পর- 
জন্মে পৃথিবীতে কিছু দুপ্রাপ্য থাকে ন|। 

মাঘ মাসের শুর! সগ্তমীকে মাকরী সপ্তমী কহে এবং 
তাহাকে যুগাগ্ভাও বলে, এঁ দিবসে অরুপোদয়ে যদি গঙ্গান্নান 
করে, তবে শত্ুর্্যগ্রহণকালীন গঙ্গান্নানের ফল হয়। মাকরী 
সপ্তমী তিথিতে সপ্তব্দরীপত্র ও সপ্তঅর্কপত্র মস্তকে ধারণ 
করিয়৷ স্নান করিবে। মহানবমী, দ্বাদশী, ভরণীনক্ষত্রযুক্ত 
দিবসে অক্ষয়াতৃতীয়া এবং রথাথাসপ্তমী অর্থাৎ মাথ মাসের 
সপ্তমী এই কয় তিথিতে অধ্যয়ন করিতে নাই। 

মন্বস্তর| তিথি । আশ্বিনের শুক্লানবমী, কার্তিকের দ্বাদণী, 
চৈত্রের ও ভাদ্রের শুক্লাতৃতীয়া, পৌষের একাদশী, ফান্ঠনের 
অমাবন্তা, আধাঢ়ের শুক্লাদশমী, মাধের শুক্লাসপ্তমী, শ্রাবণ 
মাসের রাধাইমী, আবাট়ের পুর্ণিম। ও কার্তিক, ফাস্তন, চৈত্র 
ও জ্যৈষ্ের পুর্ণিমাকে মন্বস্তর৷ বলা যায়, এ সকল তিথিতে 
দানি করিলে মহাফল হুয়। 


সপ্তমী । ষঠীধুক্ত। সপ্তমী যুগ্মাদরহেতু গ্রহণীয়। পঞ্চমী, সপ্তমী, 


অস্মী। গুরুপক্ষের অষ্টমী শুরা নবমীযুক্ত এবং রুষ্ণপক্ষের 
অষ্টমী কুষ্ণাসপ্ুমীযুক্ত হইলেই গ্রান্থ। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী ও 
চতুর্দশী উপবাদ বিধিতে পূর্ববিদ্ধা' অর্থাৎ পুর্ব্ব তিথিযুক্তই 
গ্রাহথ। কিন্তু গুরুপক্ষে পরযুক্তই গ্রাহ। 

শনিবারে ও মঙ্গলবারে ক্ৃষণপক্ষীয় অষ্টমী ও চতুর্দশী হইলে 
অতিশয় পুণ্যজনক তিথি হয়। বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, সোমবারে 
অমাবন্তা, রবিবারে সপ্তমী ও মঙ্গলবারে চতুর্থী, ইহাতে যে 
লোক ধন্শ বা পাপ করে, তাহা ৬ হাজার বৎসর অক্ষয় হয়। 

জন্মাষ্টমী । ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ অষ্টমীতে সাবর্ণি মন্বস্তরীয় 
প্রথম যুগে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
শ্রাবণেই হউক বা ভাদ্রেই হউক রোহিণীযুক্ত। কৃষ্ণ 
অষ্টমীকে জয়ন্তী বলে, জয়ন্তী অষ্টমীরই অপর নাম জন্মা্মী। 
বিবেচনা পূর্বক দেখিলে এইস্থলে এক সন্দেহ উপস্থিত হইতে 
পারে যে একবার শ্রাবণমাসে ও একবার ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী 
কথিত হইতেছে, ইহার তাৎপর্যয এই যে শ্রাবণের মুখ্যচন্্রে 
ও ভাদ্রের গৌণচন্দ্রে কষ্ণজন্মা্টমী। এই নিমিত্ত শ্রাবণ ও 
ভাদ্র এই ছুইপদ প্রযুক্ত হুইয়াছে। কিন্তু ব্রতে ভাঙ্র 
মাসের উল্লেখ করিতে হইবে। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপঙ্গীয় 
রোহিণীঘুক্ত। অষ্টমীতে কৃষ্ণঞন্মাষ্টমী ব্রত এবং এ দিনেই 
উপবাম করিবে। [জন্মাষ্টমী দেখ।] 

উত্তয় দিনে নিশীথ সন্বন্ধ হইলে কিন্ব! না হইলে পরদিনে 
ইংরার্জি মতে অমাবন্তার্দি তিধি গণনার নিয়ম নিম্নে 
দেখান হইতেছে। 


তিথির তালিক।। 
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তিথি 


প্রথমবিধি। যে সনের ঘে মাসের নিয়ে যে অঙ্ক আছে, 
সেই অঙ্ক যে মাসের তিথির আবশ্তক হইবে, সেই মাসের 
তারিখ এ অঙ্কের সহিত্ত একুন করিলে যে অঙ্ক হইবে, 
তাহাই তিথির সংখ্য।। 
প্রমাগ। তালিকার ১৮৭১ সনের জুনমাসের ভ্তপ্তের 
১৩ অঙ্ক এ মাদের ছুই তারিথ দিয়! একুন করিলে ১৫ হয়, ৩২ 
তারিখে পুর্ণিম1!। যদি ৩* হয়ঃ তাহ! ত্যাগ করিতে হইবে । 
অমাবন্ঠার দিন নিরুপণের বিধি । উপরের অনুক্রমণিকায় 
লনের পুর্বভাগে যে অঙ্ক আছে তাহ! ৩* হইতে বাদ দিলে 
যাহা! বক্রী থাকিবে, সেই সংখ্যক দিন অমাবস্ত। ॥ যথা 
১৮৭১ মনের জুন মাসের স্তস্তের ১৩ অঙ্কের উপরে ৩* 
রাখিয়া বাদ দিলে ১৭ বক্রী থাকে। ন্ৃতরাং জুন মাসের 
১৭ দিনে অমাবহ্)া। 
তিথিদিগের অধিপতি । শুরু ও কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ 
তিথির অধিপতি অগ্নি, ছ্বিতীয়ার প্রজাপতি, তৃতীয়র গৌরী, 
চতুর্থীর গণেশ, পঞ্চমীর অভি, ষঙ্ীর কার্তিক, সপ্তমীর রবি, 
রশিবধ, নবমার হর্গা, দশমীর যম, একাদণার বিশ্ব, 
দ্বাদশীর হরি, ত্রয়োদশীর কাম, চতুর্দশীর হর, পুণিমা ও 
'অমাবস্তার অধ্বিপতি চন্দ্র। 
মাসদপ্ধা তিথি। বৈশাথমাসের শুক্লাষষ্ঠী, আষাড়ের শুক্লাষ্টমী, 
ভাদ্রের শুক্লাদশমা, কার্তিকের শুক্লা ঘাদশী, পৌষের শুর্লাদ্ধিতীয়। 


ও ফাল্তুনের শুর্লাচতুথী মাসধ। হয়। শ্রাবণের কৃষ্ণাষষ্ী, আশ্বি- 


নের কৃষ্ণাষ্টমী, অগ্রহায়ণের ক্কষ্ণাদশমী, মাঘের কৃষ্ণা দ্বাদশী, 
তত্রের কৃষ্কাদ্িতীয়। ও জোন্টের কৃষ্ণাচতুর্থীতে মাসদগ্ধা হয়। 

এই মাসদগ্ধাতে যে ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করে, অথবা যাত্র। 
করে, সে ব্যক্তি ইন্ত্রতুল্য হইলেও তথাপি তাহার মরণ হয় 
এবং বিবাছে বিধবা, কষিকম্মে ফলের অভাব, বিদ্যারস্তে মূর্খ, 
স্্রীঙ্গমে গর্ভপাত ও বাণিজ্য মূলধনের নাশ হয়। এই জন্ 
পণ্ডিতের দঞ্া তিথিতে কোন শুভকন্ম করে ন!। 

গ্রাতিপদ্‌ হইতে অষ্টমীর ব্যবস্থা পূর্বেই লেখ! হইয়াছে। 

জন্মাষ্টমীর পারণবিধি_ রোহিণীযুক্ত। অষ্টমী থাকিলে পারণ 
করিৰে না। করিলে পুর্বকৃত কর্ম এবং উপবাসজনিত ফল 
নষ্ট হয়। জন্মাষ্টমীর পারণপক্ষে এই নিয়ম, অন্ত অন্ত 
ব্রতের পক্ষেও এইরূপ বিধি । যে তিথি ও নক্ষত্রের যোগে 
উপবাদাদি করিবে, তাজার একের ক্ষয় ব্যতীত পারণ করা 
কর্তব্য নহে। জন্মাউটমীতে রঝোহিণীযুক্ত হইলে উপবাদাদি 
হইবে এবং পুর্বদিনে ষঠীদগ্জাত্মিক! অষ্টমী আছে, কিন্ত 
রোহিনীষোগ নাই। পরদিনে যদি রোহিণীযুক্ত. হয়) তবে 
পরদিনে উপবাসাদি করিবে । 


6% | ১৮৮ 


[৭৪৯] 


তিথি 


যদি জয়স্তীধোগে পূর্বদিন উপবাস হয়, পরদিন রাত্রি 
সার্ধগ্রহর যামাস্তে তিথি নক্ষত্র উভয়ের কি একের বিমুক্ত 
হয়, তবে এ দিনে প্রাতে পারণ করিবে । উপবাস-পরদিনে 
তিথি ও নক্ষত্রের অস্তে পারণ করিতে হইবে । আর বখন 
মহানিশার পূর্বে একের অবসান হয়, জন্তের মহানিশাতে 
স্থিতি থাকে, তখন একের অবসানে পারণ করিবে । মহা- 
নিশায় বদি উভয়ের স্থিতি থাকে, তবে সেই দিনে প্রাতঃ- 
কালে পারণ করিৰে। কোন পণ্ডিত দ্বাদশমাসেই রোহিণী- 
যুক্ত অষ্টমীকে জয়ন্তী অষ্টমী কহেন, কিন্তু তাহা! হইতে 
পারে ন। কারণ সুর্যের সমস্থত্রপাত অবস্থানে অমাবস্ত! 
হয়, জ্যোতিঃশান্ত্রে এই নিয়ম আছে, এখানে হৃর্্য দ্বাদশ মাসে 
দ্বাদশ রাশিতে ভ্রমণ করেন, ইহ! স্বীকার্ধ্য। যদি তাহাই 
হইল, তবে ভাদ্রথাসে যে রাশিতে ভোগ করেন, অন্ত মাসে 
সে রাশিতে কি প্রকারে ভোগ সম্ভব হযু। অতএব দ্বাদশ 
মাসের রোহিণীযুক্ত অষ্টমী নিতান্ত অসম্ভব । 

ূরববাষ্মী__ভাদ্রমাসের শুর্লপক্ষীয় অষ্টমীকে দূর্বাষ্টমী 
কহে, এই অষ্টমী পূর্বুক্ত গ্রাহ। 

মহাষ্টমী--আশ্বিন মাসের শুক্রাষ্টনীকে মহাষ্টমী কহে, 
ইছাতে দুর্গার পুজা ও উপবাম করিবে, পুক্রবান্‌ ব্যক্তির 
উপবাস নাই, স্ত্রীলোকের মধ্যে সকলেই করিতে পারে, পরে 
লবমীতে পারণ করিবে । সহম্রকোটি একাদশী করিলে যে 
ফল হয়, মহাই্টমীর উপধাসে সেই ফল হয়। মহাষ্টমীর ব্রত 
নবমীবুক্ত হইলেই করিবে । | 

গোষ্ঠাষ্টমী_-কার্তিকের শুক্লাষ্টমীকে গোষ্ঠাষ্টমী কহে, 
সেই দ্দিনে গোপুজ।, গোগ্রাসদান ও গবান্ুগনন করিলে 
মহাপুণ্য হয়। 

অষ্টক-__-অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই তিন মাসের 
কষ্ণাষ্টমীকে অষ্টকা কহে। অগ্রহায়ণ কুষ্ণাষ্টমীর নাম 
পৃপাষ্টকা, এই অষ্টমীতে পিষ্টকত্বার1 পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতে 
হয়। পৌষ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর নাম মাংসাষ্টকা, ইহাতে পিতৃ 
দ্রিগকে মাংসন্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হয়। মাঘ মাসে কৃষ্ণাষ্টমীর 
নাম শাকা্টক।, ইহাতে শাকদ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। 

ভীম্মাইমী--মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমীর নাম ভীন্মাষ্টমী। এই 
দিনে চারি বর্ণেরই তীম্মকে তর্পণ করিতে হয়। [তর্পণ দেখ ।] 

অশোকাষ্টমী_চৈত্র মাসের শুক্লা্টমীকে অশোকাষ্টমী 
কছে। ইহাতে ৮টা অশোককণমিক। ভক্ষণ করিতে হয় ও 
ক্নানদানাদি করিলে শোক পাইতে হয় না। লৌহিত জলে 
স্নানই বিধি। 

অশোরুকলিক। পানের মন্ত্র 


তিথি 


পত্বামশোকহরাতীষ্ট মধুমাসসমুস্তব | 
পিবামি শোকসন্ত্ধা মামশোকং সদা কুরু ॥৮ 
[ অশোকাষ্টমী দেখ। ] 
নবমী--অষ্টমীযুক্ত নবমী গ্রাহা, যে হেতু অষ্টমীর সহিত 
নবমীর যুগ্মাদর। ভাদ্র মাসের আদ্রাযুক্ত। রুষ্ণ! নবমীতে 
বোধন কল্পের আরম্ভ করিতে হয়। এ নবমীকে বোধননবমী 
কহে। সন্কর্স্থলে আশ্বিন মাস উল্লেখ করিতে হইবে। যদ্দি 


এঁ দিন আদ্রানক্ষত্র না পায়, তবে তিথিমাহাম্ম্য হেতু এ 


দিবসে করিতে হুইবে। 

কার্তিকের শুক্লুপক্ষীয় নবমীতে ব্রন্ধ! চণ্তীপৃ্জ। করিয়া- 
ছিলেন ও সেই দিবস যুগের প্রধান, এইজন্ত দিনে চণ্তীপুজ! 
করিতে হয়। 

মাঘমাসের শুর্লানবমীর নাম মহানন্দা, সেই দিনে সানাদি 
করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়। 

প্রীরামনবমী__চৈত্র মাসের পুনর্বস্থনক্ষত্রযুক্ত শুক্লা" 
নবমীতে ভগবান্‌ রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইজন্য 
এই তিথির নাম রামনবমী। কোটিস্থধ্যগ্রহণকালের স্তায় 
এ দিনে যাহা! কিছু করা যায়, তাহা অক্ষয় ফলগ্রদ হয়। 

রামনবমী বৈষ্ণবের পক্ষে অষ্টমীবিদ্ধ। কর্তব্য নহে অর্থাৎ 
বিষুপরায়ণ ব্যক্তি দশমীযুক্ত হইলে উপবাসার্দি করিবে। 
উপবাসের পর দশমীতে পারণ করিবে, যদি পরদিনে দশমী 


না থাকে, সেই দিনে একাদশী হয়, তবে অগ্রমী বিদ্ধাতে | 


সাধারণেই উপবাস করিবে। 

দশমী-__শুরুপক্ষীয় দশমী একাদশীযুক্ত ও কৃষ্ণপক্ষের 
দশমী নবমীযুক্ত হইলে গ্রাহা, অর্থাৎ উপবাস ও দৈব পৈত্র- 
কর্মে উক্ত প্রকার প্রসিদ্ধ। 

দশহরা_-ল্যোষ্ঠ মাসের শুরুপক্ষের দশমীকে দশহর! কহে, 
উক্ত দিনে গঙ্গান্নান করিলে দশবিধ পাপক্ষয় হয়, এইজন্ত 
ইহার নাম দশহরা। 

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লুপক্ষের দশমীতে যদি হস্তানক্ষত্র যোগ 
হয়, তাহা হইলে গঙ্গাম্নান মাত্র দশজন্মকৃত দশবিধ পাপ 
নষ্ট হয়। 

বিজয়াদশমী__আশ্বিনের শুক্লাদশমীর নাম বিজয়াদশমী 
সেই দশমী তিথি উদয়ে গ্রশস্ত। এই দশমীতে দেবীর 
বিসর্জন করিতে হয়। 'এই দশমী পরযুক্ত হইলে গ্রাহথ নহে। 

একাদশীর সহিত যুগ্মাদরহেতু পরযুত অর্থাৎ হবাদশীযুক্ত 
একাদশীই প্রশস্ত । উভয়পক্ষীয় একাদশীতেই গৃহস্থ, যতি, 
ব্রহ্মচারী ও সাগ্সিক সকলেই উপবাস করিবে। কিন্তু পুত্র- 
ৰান্‌ গৃহস্থ কৃষ্ণপক্ষে উপবাস করিবে ন। শয়ন ও বোধন 


1 ৭৫০ 


] তিথি 


মধ্যে যে কৃষ্ণপক্ষীর একাদশী তাহাতে পুক্রবান্‌ পৃহস্থব্যক্তিও 
উপবাস করিবে । এততিন্ন অন্ত কৃষণপক্ষের একাদশীতে 
উপবাস করিবে না । আর, পুজবতী সধব। কোন একাদশীই 
করিবে না। উপবান করিলে স্বামীর আঘুঃক্ষয় হইয়! থাকে। 
কিন্তু স্বামীর অন্থমতি লইয়া উপবাস করিতে পারে। যে 
নারী বিধব! হয়, তাহার একাদশীব্রত্ত উভয়পক্ষেই কর্তব্য । 
যর্দি না করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত পুণ্যা্দির নাশ ও 
ভ্রণ ইত্যার্দি জনিত পাতক হয়। 

বৈষ্বদিগের পক্ষে শুর্ ও কৃষ্ণ বলিয়। একাদশীর প্রতেদ 
নাই। যেব্যক্তি এইরূপ সমান জ্ঞান করে, সে ব্যন্ধি 
বৈষ্ণব। বিষুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবের! তক্কিযুক্ত হইয়! পক্ষে 
পক্ষে একাদণার উপবান করিবে। ইহাদ্দিগের মধ্যে গৃহস্থ 
পুল্রবান্‌ বণিয়া কোন প্রভেদ নাই। বিষ্টভক্তের পক্ষে 
একাদশী নিত্যব্রত। বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে একাদশী তাহাদের 
নিত্য কর্তব্য। 

ব্রহ্মহতা। প্রভৃতি যে সকল পাতক আছে, তাহা একা- 
দশীর দিনে অন্নকে আশ্রয় করিম্া বান করে। অতএব 
এঁ দিনে অন্নভক্ষণ করিলে সেই সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় 
করে। কিন্তু একাদশীর দিনে অন্নভক্ষণ করিতে নাই। 
আর ৮ বৎসর হইতে আরম্ত করিয়া ৮* বৎসর পর্য্যন্ত একা- 
দ্রশীর উপবাস করা কর্তব্য। 

একাদশীর ব্যবস্থা পুর্ণ একাদখী অর্থাৎ ষষ্টিদগ্তাক্িক] 
একাদণীকে পরিত্যাগ করিবে। যদি দ্বিতীয় দিনে কিছুকাল, 
একাদশী থাকে, তবে পূর্ণ একাদশীকে পরিত্যাগ করিয়। 
এ দ্বিতীয় দিনে উপবান করিতে হইবে । আর যদি দ্বাদশীতে 
পারণযোগ্য কাল ন৷ পায় অর্থাৎ পূর্বদিনে ৬* দণ্ড একাদশী 
পরদিনে ১ দণ্ড তৎপরে দ্বাদশী ও রাত্রিশেষে দ্বাদশীর ক্ষয় 
হইয়। ত্রয়োদশী হইয়াছে, এমন স্থলে পূর্ণাকেই গ্রাহ করিবে। 
কারণ এরপ স্থলে পারণযোগ্যকাল পাওয়া যায় না। আর 
যদি পূর্ব্দিনে দশমীযুক্তা! একাদশী আর পরদিনে ঘ্বাদশীযুক্| 
একাদশী অর্থাৎ পূর্বদিনে ১৫ দণ্ডের পর একাদশী 
হইয়াছে এবং পরদিনে যদি পারণযোগ্যকাল পর্ধ্যস্ত দ্বাদশী 
থাকে বা না থাকে, তথাপি দ্শমীযুক্ত একাদশী পরিত্যাগ 
করিতে হইবে । 

দ্শমীবিদ্ধা একাদশী কথন করিবে না। যদি সুর্য্যোদয়ের 
পর অল্পকাল দশমী, পরে একাদশী ও তাহার ক্ষয় হইয়া দ্বাগ্শী 
হয়, তবে শুদ্ধ ঘ্বাদশীতেই উপবাস করিয়া ভ্রয়োদশীতে. পারণ 
করিবে। এইরূপ একাদশী করিলে শত যজ্ঞের ফল হয়। 
কিন্ত এরূপ অতি ছুল্লভ। 


তিথি ্‌ 


ষর্দি একাদশী হযষ্টিদগ্াত্মিকা পর দিনে না থাকে, ও 
স্বাদশী হয়, তবে ছ্বাদশীর একপাদ পরিত্যাগ করিয়া পারণ 
করিবে। কারণ দ্বাদশীর প্রথম পাদ একাদশীর তুলা। 
একাদশী ব্রত নিত্য, এই নিমিত্ত তাহাতে অশৌচাদির 
প্রতিবন্ধক হইলেও ব্রন্ত ভঙ্গ হয় না। 

যদি একাদশী দিনে স্ত্রীলোক রজন্বলাদি কারণে অশ্তদ্ধ 
থাকে, তবে স্বয়ং উপবাম করিয়! অন্ত দ্বার! পৃজাদ্দি করাইবে। 
একাদশী করিতে ন৷ পাবিলে তাহার অন্ুুকল্প আছে, উপবাসা- 
সমর্থ ব্যক্তি যদি ফল মূলবা জলাহার করে, বা একবার 
হবিষ্য ৰা বিষ্ণুর নৈবেছ্ভ ভোঞ্জন করে, তবে সে প্রত্যবায়ী 
হইবে না। আর উপবাস করিতে একেবারে অসমর্থ হইলে 
একজন ব্রাঙ্গণ ভোজন করাইবে বা আপনি যাহ! আহার 
হরিবে তাহার মুল্যের দ্বিগুণ ব্রাঙ্গণকে দান করিবে। 

এই স্থলে বিশেষ নিয়ম এই যে, বিষুশয়ন, পার্্পরিবর্তন 
ও উত্থান একাদশীতে এ পূর্বোক্ত শিয়ম থাকিবে ন|। 

তগবান্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন, যে আমার শয়ন, উত্থান ও 
পার্খপরিবর্তন একাদশীতে যে ফণ মূল ও জল মাত্র ভক্ষণ 
করে, সে আমার হৃদয়ে শল্য নিক্ষেপ করে। এই জন্ত 
এই নকল একাদণী সকলেরই কর্তৃব্য। ভীমএকাদশী সম্বন্ধে ও 
এইরূপ জানিতে হইবে । 

একাদশীদিনে পতিতশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ীকরণ প্রভৃতি করিতে 
হয়। [পতিতশ্রাদ্ধ দেখ।] 

দ্বাদশা-_ যুগ্ম হেতু অর্থাৎ যুগ্াদর প্রযুক্ত দ্বাদশী প্রশত্যা। 

বৈশাখ মাসের শুক্লাদ্বাদশখীকে বৈষ্বীতিথি ব! পিপীতকী 
দ্বাদশী কহে। অতএব এ দিনে পিপীতধীত্রত করিবে । 

ন্যেষ্ঠ মাসের শুক্লা্াদশীকে বিশোকা দ্বাদশী কহে। 
এঁ দিনে বিষুপৃজ। করিতে হয়। 

'আষাট়ের শুক্লাদ্ধাদশী রাত্রিতে বিষ্ণুর শয়ন, ভাদ্রের 
শুর্লাদ্বাদশীতে পার্খবপরিবর্তন ও কা্ডিকের শুক্লাদ্বাদশীতে 
উান হয়। যদাযপি অস্্রাধানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে উত্তম, 
নচেৎ তিথিমাহাত্ময হেতু রাত্রিযোগে বিষুণর শয়ন করাইবে। 
শ্রবণানকত্রে পার্শপরিবর্তন ও রেবতীনক্ষত্রে উত্থান করা- 
ইবে। বিষ্ণুর নিশিতে শয়ন দিনে উখান ও সন্ধ্যায় পার 
পরিবর্তন করাইবে। 

যদি এসকল নক্ষত্র তিথিতে সম্যক যোগ না হয়, তবে 
পাদযোগ হইলেও এ সকল কর্শখ অর্থাৎ শয়নোখানাদি 
করাইবে। বিষ্টু কোন সময়ই দ্িবাতে শয়ন ও রাত্রিতে 
উথান বা পার্খপরিবর্তন করেন না । 

শয়ন, পার্বপরিবর্তন ও উত্থানে যদি দ্বাদশীতে তত্তৎ নক্ষত্র 


৭৫১ ] 


তিথি 


যোগ ন! হয়, তাহা হইলে একাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও 
পুর্ণিমা এই চারি তিথির মধ্যে যে তিথিতে নক্ষত্রের পাদযোগ 
হয়, সেই তিথিতেই শয়নাদি কৃতা হইবে । কিস্তু একদশ্যাদি 
পূর্ণিমা! পর্ধান্ত কোন তিথিতে নক্ষত্র যোগ না হয়, তবে 
স্বাদশীতে সন্ধ্যা সময়ে উক্ত কার্ধ্য সকল হইবে । আর যদ্দি 
দ্বাদশী দিনে রাত্রিতে রেবতীর অন্তপাদ যোগ হয়, তবে 
দিবার তৃতীয় ভাগে উখবান হইবে। 

ভাঁদ্রের শুরুপক্ষীয় ছ্বাদশীতে যদি শ্রবণানক্ষত্রের যোগ 
হয়, তবে সেই তিথিকে শ্রবণান্থাদর্শী ও বিজয়াঘাদশী কহে। 
এঁ দিনে উপবাস ও বিষুপুজ। করিলে অত্যন্ত ফল হয়। যদি 
এঁ নক্ষত্র একাদশীতে যুক্ত হয়, তাহা হইলে একাদশীর 
উপবাঁসেই দ্বাদশীর উপবাসের ফল সিদ্ধ হয়। কারণ ছাদশী 
হইতে একাদশীর কামাত্ব আছে। আর যদ্দি একাদশীতে 
যোগ না হইয়া দ্বাদ্শীতে যোগ হয়, তবে একাদশী ও 
ছাদশী ছুই দিনেই উপবাস হুইবে। শ্রবণানক্ষত্রের অবসানে 
পারণ করিতে হইবে । 

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাঙ্থাদশীকে অখণ্ড দ্বাদশী কহে। 

ফান্তন মাসের শুর্ুপক্ষের ছ্বাদশ'তে পুষ্যানক্ষত্র যোগ 
হইলে গোবিন্দপ্থাদশী কহে। এই দ্বাদশীতে গঙ্গাঙ্গান 
করিলে মহৎ ফল হয়। এই দ্বিনে গগ্গান্ানের মন্ত্র-- 

“মহাপাতক সংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তি মে। 

গোবিন্দদ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে হর জাঙ্বি |” 

ত্রয়োদশী-শুক্লাত্রয়োদশী দ্বাদশীঘুক্ত ও কৃষ্ণাধয়োদশী 
চতুদ্দিশীযুক্তই গ্রশস্ত । 

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে বদি মঘানক্ষত্র যোগ হয়, 
তাহা হইলে মধু ও পায়ম ঘর! পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। 
এ স্থগে বিবেচনা করিয়া দেখ শঙ্খ বচনে মধু ও পায়স দ্বার 
মন্গবচনে বত কিঞিত মধু দ্বারা ও বিষুধন্মোত্তরে উক্ত শ্রাদ্ধ 
নিত্য উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এখন কেবল মধু বা মধুপায়স দ্বারা 
করিতে হইবে, এই সন্দেহ তঞ্জনের নিমিত্ত বিষুধর্মোত্তরে ও 
শাতাতপে এইরূপ পিখিত আছে-_ 

*পিতরঃ স্পৃহয়ন্ত্ন্নমষ্টকাস্ মঘান্থ চ। 


_ তন্মান্দদ্যাৎ সদোতযুক্তো বিদ্বৎসু ব্রাঙ্গণেযু চ॥৮ (শাতাতপ') 


“মঘাযুক্তা চ তত্রাপি শস্ত। রাজংস্ত্রয়োদশী। 
তত্রাক্ষয়ং ভবেৎ শ্রাদ্ধং মধুন! পায়সেন চ ॥৮ (বিষুধর্খো ত্তর ) 
এস্থলে প্রথমোক্ত ব্চনে ব্রাঙ্গণের পক্ষে অঙ্গ দিয়! মঘা. 
কাদি যাবতীয় অ্টক! শ্রাদ্জ করিতে ও পর বচনে মধু ও 
পায়স দ্বার! শ্রাদ্ধ করিতে বিধি আছে। এই স্থলে শ্মার্ত 
ভট্টাচার্য ( তত্রাঙ্থযুক্‌ কৃষ্ণপক্ষে অন্র মত শ্রান্ধং তম্মধুযোগেন 


তিথি 


পায়সযোগেন বা! ক্ষয়ং ভবে) এইরূপ করিয়াছেন। এবং 
মনু বচনের স্থলে (অতোহত্র সুতরাং শুদ্রন্তাপ্যধিকারঃ ) 
এইরূপ বলিয়াছেন। 

আশ্বিন মাসের দশম দিন পর্যন্ত হস্তানক্ষত্রের অধিকার, 
অর্থাৎ ১* দিন পর্য্যন্ত হস্তানক্ষত্রে সূর্য্য থাকেন। তাহাতে 
যদি মঘানক্ষত্র যুক্ত কৃষ্ণাত্রয়োদশী হয়, তবে তাহাকে গজ- 
চ্ায়াযোগ কহে। তাহাতে উক্ত শ্রাদ্ধ করিলে পূর্বাপেক্ষা 
ফলাধিক্য হয়। ইহাতে বিভক্ত আবিভক্ত প্রতেদ্দ নাই, অথাৎ 
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলেই করিতে পারে। 

যেমন বার্ধিক একোর্দিষ্ট শ্রাদ্ধে জোষ্ঠ কনিষ্ঠের ভেদ 
নাই, ইহাতেও সেই প্রকার। এইশ্রাদ্ধে পুত্রবান্‌ ব্ক্ির 
পিগদান করিতে নাই। ষেশ্রাদ্ধে পিগদান নিষেধ হয়, 
সেই শ্রাদ্ধে শ্বধাবচন (পস্বধাং বাচয়িষ্যে”) পাঠ করিয়া 
পবিত্র মোচন করিবে ন। কিন্তু ইহাতে অগ্রিদগ্ধার পিও 
দিতে হইবে। 

বারুণী- চৈত্র মাসের শতভিষানক্ষত্রবুক্ত। কৃষ্ণাব্রয়োদশীকে 
বারুণী কহে। ইহাতে গঙ্গাঙ্গান করিলে শতম্্য্য গ্রহণকালান 
গঙ্গান্নানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং ইহাতে যদি শনিবার 
যোগ হয় তবে ইহাকে মহাবাঞ্ণী কহে। ইহাতে স্নান 
কর্রিলে কোটিহ্ুর্যযগ্রহণকাণীন শ্্ানের ফল লাভ হয়। 
আর যদি শনিবারে শতভিষানক্ষত্র শুভযোগের সহিত সংযুক্ত 
হয়, তাহাকে মহামহাবাক্ষণী কছে, এই মহামহাবারুণাতে 
গঙ্গাঙ্গান করিলে তিন কোটি কুল উদ্ধার হয়। এস্থলে 
কান্তুনের মুখ্যচন্দ্র ও চৈত্রের গৌণচন্ত্র থাকিলেও স্নানের স্বর 
করিতে হইলে চৈত্র মাসের উল্লেখ হইবে। সধবা স্ত্রীলোক 
বাক্ণতে সান করিবে না এবং সামান্থ শতভিষ। অর্থাৎ 
পূর্বোক্ত প্রকার যোগাদি অপ্রাপ্তে ষে শতভিবা তাহাতেও 
স্নান করিবে না। শততিবানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রে যে নারীন্নান করে, 
সে নিশ্চয়ই সত্ঙ্গন্ন বিধব। ও হতভাগিনী হয়। বাক্ষণীতে 
স্নানে দিবারাত্র সন্ধ্য। বিচার নাই, অর্থাৎ কি দিন, কি রাত্রি, 
কি সন্ধ্যা, যখন ভিথিনক্ষত্রের সমাগম হইবে, তখনই স্নান 
করিতে হইবে। এ দিনে গৃহস্থিত গঙ্গাব্রলে স্থান করিলেও 
অশখমেধের ফল হয়। 

চৈত্র মাসের অ্রয়োদশীতে মদনের পুজা করিতে হয়। 
চৈত্র মাসের শুক্লাত্রয়োদশীতে যে মদনের পুজা করিয়। ব্যঞন 
করে, তাহাবু সম্ধংসর কোন বিপদ হয় না। 

চহুদ্দশী - শুক্লাচতুর্দকি পুর্ণিমাধুক্ত ও কৃফ্ণাচতুর্দনী 
ভরয়োদশযুক্ত ধহলে গ্রহণীফ। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, এবং চতুর্দশী 
তিপব(ন[দু কাধে পরবিদ্ধা। ত্যাগ করিয়। পূর্ববিদ্ধাতে করিবে। 


[ ৭৫২ ] 


তিথি 


বৈষ্টের ক্কষ্ণাচতুদ্দশীর নাম সাবিত্রীচতুর্দশী ॥ এই 
চতুর্দশী তিথিতে অটৈধব্য কামনায় স্ত্রীগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
ঘার৷ স্বাবিত্রীব্রত করিবে। এই ব্রত অনস্তচতুর্দশীর ন্যায় 
১৪ বৎসর করিতে হয়। 

সাবিত্রীব্রত পরবিদ্ধা কর্তব্য । যদি ছুই দিনেই ব্রত কাল 
পায়, তবে পরদিনে ব্রত করিকে। আর বন্দি উভয় দিনের 
গ্রদদোষ সময়ে চতুর্দশী লাভ ন1 হয়, তবে পরদিনে ব্রত 
করিবে, ব্রতের কাল গ্রদোষ, অর্থাৎ রজনীমুখ সময়ে করিকে। 

পচতুর্দ্যামমা বান্ত] যদ ভবতি নারদ । 

উপোস্ত! পৃজনীয়! সা চতুদ্দন্তাং বিধানতঃ॥৮ (জোতিফে) 

ভাদ্রমামের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীকে অধোরাচতুদ্দশী কহে। 
ইহাতে শিবপুক্জা ও উপবান করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়। 

ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুদ্দশীকে অনন্তচতুদ্দশী কহে। এই 
অনস্তচতুদ্দশীতে ব্রত করিলে সর্ববক্াম ও সর্বফল লাভ হয়। 
এ অনস্তব্রতের নিমিত্ত পুজাহোমার্দি করিতে হয়। এ ব্রত 
পূর্বাহৃকালে না করিতে পারিলে মধ্যাহ্ুকালে .করিলেও ব্রত 
সিদ্ধ হইবে । 

ঝাঙিকের কৃষ্ণপক্ষের উদয়গামিনী চতুদশীর নাম ভূত- 
চতুর্দশী । এই' তিথিতে গঙ্গাঙ্গান, হোম ও তর্পণ করিতে 
হয়। অপামার্গ পল্লব মস্তকোপরি ভ্রমণ করাইবে এবং 
গ্রদোষে দীপধান করিবে । এ তিথিতে দীপদান করিলে 
নরক হইতে উদ্ধার হয়। আর যমতর্পণের যে সকল মন্ত্র 
আছে, সেই মন্ত্র বলিয়। এক এক উদ্দেশে তিলের সাহত 
তিনবার গুল দান কগিবে। 

অপামার্গ মন্তকোপরি ভ্রমণের মন্ত্র 

"শীতলোষ্চমাঘুক্তমকণ্ট কদলান্বিত । 

হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ॥৮ 

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুদ্দশীকে গাফাণচতুর্দশী; 
কহে। এই তিথিতে রাত্রিকালে গৌঁরীর অর্চনা করিয়া 
পাষাণাকার পিষ্টক ভোজন করিয়া ব্রত করিবে। 

মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীকে রটস্তীচতুর্দশী, কহে। 
ইহাতে অরুণোদয় কালে স্সান করিলে যমভয় থাকে না। 
স্নান ও তর্পণে সকল পাপমুক্তি হয়।' ধীঁ চতুর্দশটতে 
রটস্তীপূজা! হয়। যদি এ তিথি ছুইদিনেই অরুগোদয় 
কাল পার, তবে পূর্বদিনে স্গান ও আর যেদিনে সন্ধযামুখ 
পাইবে মেইদিনে রটস্তীপৃজা করিকে। এ রটন্তীপু্জ। পৌষের 
গৌণচন্ত্র ও মাথ্ের মুখ্যচন্দ্র হইবে। 

মাঘ মাসের শেষেই হউক আর ফাস্ভন মাসের প্রথমেই 
হউক রুষ/চতুর্দশী; তিথিকে শিবচতুর্দশী কছে এবং 


তিথি 


তাহাতে শিবরাত্রি ব্রত করিবে । কিন্ত মাঘের গৌণচজ্জ ও 
ফাস্তুনের মুখাচন্ত্র গ্রহ্ণীষ্স। মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দাশীতে 
রবিবার কি মঙ্গলবার হুয়, তাহ! হইলে ইছার ফলের আধিক্য 
হয়। আর রবিবা মঙগলবারযুক্ত ব্রতর্দিবমষে শিবঘোগ যদি 
হয়, তাহ! হইলে এই ব্রতফষল উত্তম হইতেও উত্তমতম হুয়। 
এই তিথি যদি পৃর্বদিনে মহানিশি পায় ও পরদিনে প্রদোষ 
পাক, তাহ! হইলে পূর্ধবদিনে ব্রত ও উপবাস হুইবে। পূর্ববদিনে 
মহানিশিতে চতুর্দশী না পাইয়া যদি পরদিনে প্রদোষ লাভ 
হয়, তবে পরদিনে ব্রতা্দি করিবে । 

পূর্ব্বে জন্মাষ্ট্মী প্রকরণে কথিত হইয়াছে, ঘে তিথির 
অস্তে পারণ করিবে, কিন্তু তাহা কেবল জন্মা্মীর পক্ষে, 
এখানে সে বিধি নহে। এখানে যে তিথিতে উপবান সেই 
তিথিতেই পারণ উচিত। মধ্যরাত্রিব্যাপিনী চতুর্দশীতে যদি 
শিবরাত্রিব্রতকাল হয়, অর্থাৎ দিবসে চতুর্দশী পতিত হইয়া 
মধ্যরাত্রিব্যাপিনী হইগ্নাছে, তাহা! হইলে সেই চতুর্দশীতেই 
পারণ করিবে । ইহাতে ফলাধিক্য আছে-_ 

ধব্রঙ্গাণ্ডোদরমধ্যেতু যানি তীর্থানি সস্তি বৈ। 

পুঁজিতানি তবস্তীহ তূতায়াং পারণে কৃতে ॥৮ (স্কান্দপু* ) 

এই পৃথিবীর মধো যেসকল তীর্থ আছে, চতুর্দশীতে 
পারণ করিলে তাহাদের পুজার ফল প্রাপ্ত হয়। যদি পর দিনে 
উক্ত চচুর্দশী নাথাকে ও পরদিনে প্রদোষব্যাপিনী তিথি 
ন। হয়, তবে পূর্ব নিশীথবা(পিনী চতুর্দশীতে উপবাপ ও 
অমাবস্তাতে পারণ করিতে হইবে। 

চৈত্রমাসের কৃষ্ণাচতুদ্দণীকে অঙ্গারকচতুঙ্দশী কহে। 
দিনে গন্গাস্থানে ও গঙ্গাতে ভোজনকরণে পিশাচত্ব প্রাপ্তি 
হয় না। এ স্থলে ফাল্গুনের মুখ্যচন্দ্র ও চৈত্রের গৌণচন্ত্র ব্যবস্থা । 

পূর্ণিমা ।-চতুর্দণীর সহিত যুগ্ন্ব হেতু পুর্ণিমা গ্রানথ 
এবং দৈবকন্দধে আদরণীয়। অমাবস্যা ও পুিমতে গঙ্গাঙ্গান 
করিলে যমপুর দর্শন হয় না। যদ্দি পুর্ণিমাতে চঙ্তু ও 
ব্ুহম্পতিগ্রছ্থের যোগ থাকে, তধে তাহাকে মহ্থাপূর্ণিম! কছে। 
ইহাতে জান ও উপবাসের ফল হয়। 

জ্যৈষ্ঠমানের পূর্ণিমাতে জোষ্ঠানক্ষত্তে বদি গু ও শশী 
থাকেন এবং সেইদিনে গুরুবার হয়, তাহা হইলে শহাটজাতঠী 
হয় অথবা জ্োেষ্ঠানক্ষত্রেকি অনুরাধানক্ষত্ধে গুরুচজ্জ্র উভয় 
থাকে, তাহা হইলে দ্রোষ্ঠমাসের পূর্ণিমা মহাটগ্যেষ্ঠী লামে 
গ্রসিত্ধ। যখন 'জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে অথবা অনুরাধা! নক্ত্রে বৃহ- 
স্পতি থাকেন এবং ৎপঞ্চশকে অর্থাৎ রোছিণী ও মুগশির! 
নক্ষত্রে রবি খাকেন ও পোষা নক্ষত্রযুক্ত শশী হইলে পুর্ণিমা 
মহাবৈৈচঠী হয়। ৃ্‌ 


| ১৮৯ 


[ ৭৫৩ ] 


তিধি 


ত্যেষ্ঠনামা সম্বংসরে জোষ্ঠমালের পূর্ণিমা জ্যেঠানক্ষব্রযুক্ত 
হইলে মহাটজাঠীযোগ হ্দ্স। 

যে বৎসর মধ্যে জোষ্ঠা! কিংবা মূলা নক্ষত্রে বৃহস্পতির 
উদয় বা অস্ত হয়, সেই বৎসরফে জ্োষ্ঠনামাবৎনসর কহে। 

পূর্ণিমা মন্বস্তর(র বিষয় পূর্বে কথিত হুইয়াছে, মাঘ ও 
শ্রাবণী পৌর্ণমাসীতে এবং আশ্গিনের কৃষ্ণাত্রয়োদ ণীতে শ্রাদ্ধ 
করা আবশ্তক। যদি পূর্বদিনে সঙমকালে পূর্ণিমা! তিখি 
লাভ হয়, তবে এ দিনেই শ্রা্গ করিবে। যদ্দি উভয় দিনেই 
সঙ্গমকাল লাভ হয়, তবে পরদিনেই শ্রান্ধ কর্তব্য । কুর্ষ্যোদয়ের 
মুহূর্তত্রয়কে প্রাতঃকাল কহে, তৎপরে মুহুর্ভত্রয়ে সঙ্গমকাল। 

কোজাগরপুর্ণিম! ও্রদোষ পাইলেই গ্রান্থ অর্থাৎ ঘে দিনে 
প্রদোষ ও নিশীথব্যাপিনী তিথি হয়, সেই দিনেই কোজাগর 
হইবে। যদি পূর্ববদিনে নিশীথ সময়ে ও পরদিনে প্রদোষে 
উক্ত তিথি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পরদিনে ততৎকৃত্য হইবে । 
ব্দি পূর্বদিনে নিশীথকালে উক্ত তিথি হয় ও পরদিনে প্রদোষ 
সময়ে উক্ত তিথিপাত ন1 হয়, তাহ! হইলে নিশ্বীথব্যাপিনী 
তিথিতে অর্থাৎ পৃর্বদিনে কোজাগরকৃত্য হইবে। কািকের 
পূর্ণিমাতে রাসযাত্র! ও মন্ব্তর1 হুয়। 

পৌহ্মাসের পুণিমা অভীত হইয়া! মাঘমাসের পূর্ণিমা 
পর্য্যন্ত প্রতিদিন যথানিয়মে বিষুপুজা1| করিবে, আর এ 
মময় পর্যন্ত মূলক ভক্ষণ করিবে না । মাঘমাসে মূলা তক্ষণ 
করিলে অধিক দোষ হয়। 

ফান্তনের পুর্ণিমার নাম দোলপুর্ণিমা, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের 
দোঁলধাত্রা করিবে । [দোল দেখ। | 

অমাবস্ত1! অমাবস্ত1! প্রতিপদ্যুক্ত হইলেই গ্রাহ। 
ভাদ্রের অমাবস্য(কে মহালয়! কহে । এঁদিনে বিহিত পার্ববণ- 
শ্রাদ্ধ ও যোড়শ পিও দান করিতে হয়। 

কার্তিকের অমাবস্তাকে দীপান্বিতা অমাবস্যা কহে। 
্র্দিনে পার্বণশ্াদ্ধ করিতে হয়। যে মহালয়তে এই শ্রাঙ্গ 
না করে, সেই ব্যক্তি দীপান্বিতাতে এই শ্রাদ্ধ করিবে। 

কার্তিকমাদের অমাবস্তাতে প্লানাস্তর দধি, ক্ষীর ও 
গুড়।দি দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণকে ভক্তিপুর্বাক অর্চনা ও 
পার্ধণ শ্রাদ্ধ করিবে। ইহাতে দীপদান করিতে হয়। কারণ 
পিতৃগণ আসিয়া শ্রাঞ্ছতাগ গ্রহণ করেন এবং প্রতিগমনকাশে 
ধর আলোকে তাহাদের পথ দেখাইতে হয়। 

আর এ দিনে লক্মীপু্জ। ও উক্ত সমদ্ষে দেবগৃছে দীপদান 
ফরিবে।. তন্্রমতে এহাদিনে কালিকাপুজারই ব্যবস্থা দেখ! 
যায়। এই পুজা প্রদ্দোষকালে করিতে হয়। যদ্যপি 
উভম্ধ ছিন এই তিথি প্রদোষব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে 


তিথি 


যুগ্যাদর হেতু পরদিনে হইবে । উভয়দিনে প্রপদোষকাল ন 
পাইলে পার্বণের অনুরোধে পরদিনে উক্কাদান করিবে । 
"অমাবস্তা! যদ! রাতৌ দিবাভাগে চতুর্দশী । 
পৃজনীয়া তদ। লক্ষমীধিজেয়! স্ুখরাত্রিক। ॥” 
যদি দিবাভাগে চতুর্দশী, রাত্রিতে অমাবস্ত! হয়, তাহ! হইলে 
এই দিনে লক্ষমীপূজা করিবে এবং ইহার নাম স্খরাত্ত্িকা। 
কিস্ত ইহার একটা বিশেষ বচনে যদি পরদিনে একদগ রজনী 
পর্যাস্ত অমাবস্তা থাকে, তাহ! হইলে পূর্বদিন ত্যাগ করিয়! 
পরদিনে লক্মীপুজ! হইবে । 
"দটগুকে! রজনীযোগে! দর্শস্ত হ্যাৎ পরেহহনি । 
তদা বিহায় পূর্বেছ্যঃ পরেহ্যাঃ সুখরাত্রিকা ॥” (তিথিতত্ব ) 
ধদি উভয় দিনে প্রদোষ সময়ে অমাবন্ত| না পায়, তবে 
শ্রান্ধের পরক্ষণে দিবাতেই উক্কাদান করিবে । আর পূর্বদিনে 
প্রদোষ সময়ে অমাবস্তা যোগ হইয়া পরদিন শ্রা্ধকাল' পায়, 
তাহ! হইলে পূর্বদিনে প্রদোষ সুময়ে উদ্ধাদান করিয়া পরদিন 
শ্রা্ধ করিবে । আর যদি উভয়দিনে গ্রদোষকালে অমাবস্তা 
লাভ হয়, তাহা হইলে পর দিনে করিতে হইবে । (তিথিতস্ব ) 
প্রতিপদাদ্দি তিথিতে জন্মফল। 
প্রতিপদে জন্ম হইলে সর্বদ। নানারত্বে বিভূষিত, মনোহর 
কাস্তিবিশিষ্ট, প্রতাপশালী ও হুর্যাবিদ্বের হ্যায়, স্বীয় কুলবূপ 
কমলের প্রকাশ স্বরূপ হইয়৷ থাকে। 
দ্বিতীয়ার ফল। দ্বিতীয়ায় জন্ম হইলে নিখিল গুণযুক্ত ও 
গভীর হৃদয়সম্পন্ন, দানশীল, দয়ালু, নির্খীলচিত্ত, অতিশয় 
শূর, স্বীয় কুমুদ কুলের চন্দ্রমা! সদৃশ, বিপুল কীত্তিশালী এবং 
নিজ ভূজবল দ্বারা অরাতিকুলকে পরাজিত করেন। 
তৃতীয়ার ফল। তৃতীয়ায় জন্ম হইলে সকল গুণ, গভীরমনা, 
নুপানুরাগী, বাযুরোগষুক্ত, সর্ধলোকের উপকারক, অস্থাধি- 
কারে আশ্রয়ী, কৌতুকপ্রিয়, সত্যবাদী ও সমস্ত বিদ্যা- 
সম্পন্ন হইবে। | 
চতুর্থীর ফল। চতুর্থাতে জন্ম হইলে সর্বদা স্বীক্স পুত্র 
মিত্র ও প্রমদ। গ্রমোদী, ঘৃতাভিলাধী, কৃপান্থিত, বিবাদশীল, 
বিবাদে বিজয়ী এবং কঠোর হয়। ূ 
পঞ্চমীর ফল। পঞ্চমীতে জন্ম হইলে রাজমান্, হুন্দরদেহ, 
দয়াবান্‌, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, কামী, গুণবান্‌ ও বন্ধুজনের একমাত্র 
মাননীয় হইবে। 
ষঠীর ফল। . ষঠীতে জন্ম হইলে বিদ্বান্‌, বরিষ্ঠ, চতুর, 
স্থন্দরকীর্তিসম্পন্ন, আলঙিত বাহবিশিষ্ট, ব্রণাকীর্ণদেহ, সত্য 
গ্রতিষ্ঠ, ধনপুত্রযুক্ত ও চিরাফু হয়। 
সপ্তমীর ফল। সপ্তমীতে জন্ম হইলে কন্ঠাসস্ততিযুক্ত, 
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অরাতিমাতঙ্গের মৃগেন্ত্রশ্বূপ, বিশালনেত্র, বিখ্যাত প্রভাব, 
দেবদ্িজের অর্চনাপরায়ণ, রসিক, মহাত্ম। এবং পিতৃধনহারী 
হইয়া থাকে । 

অষ্টমীর ফল। অষ্টমী তিথিতে জগ্ম হইলে রাজল্ধ 
ধনসম্পন্ন, কশাঙ্গ, সুখী, দয়াবান্‌, যুবতীপ্রিয়, চতুষ্পদযুক্ক, 
ধনধান্থসম্পর এবং উত্তম ধীর হয়। 

নবমীর ফল। নবমীতে জন্ম হইলে বিরোধকর, সাধুগণের 
অগমাস্থল, পরের অনিষ্টকর মতিসম্পন্ন, ছুশ্চরিত্র, আগার: 
বিহীন, কপণ ও কঠোর হয়। 

দশমীর ফল। দশমীতে জন্ম হইলে বিস্তাবিনোদী, 
ধনপুত্রযুস্ত, লম্বকর্ণবিশিষ্ট, কন্দর্পাপেক্ষা অধিক শ্রীসম্পন্ন, 
উদ্ারচেতা,, প্রশস্তাস্তঃকরণবিশিষ্ট ও দয়ালু হয়। 

একাদশীর ফল। একাদশী তিথিতে জন্ম হইলে 
ক্রোধোতকটমূর্তিবিশিষ্ট, ক্লেশসহনশীল, সুভাষী, যোগাদি- 
কর্তী, আত্মীয়বর্গের একমাত্র ভর্তা, মহ।মতিসম্পন্ন, দেব- 
গুরুপ্রিয় এবং অতিশয় হৃষ্ট হইবে। 

স্বাদশীর ফল। দ্বাদশীতে জন্ম হইলে অনেক সস্তানবি শিষ্ট, 
সর্বজনান্ুুরাগী, নৃপমান্ত, অতিথিপ্রিয়, প্রবাস বাসহীন এবং 
ব্যবহারদক্ষ হয়। 

ত্রয়োদশীতে জন্ম হইলে রূপযুক্ত দেহ, সাব্বিকভাব শুন্য, 
বাল্যকালে সখী, জননীর প্রিয়কর, সর্বদা আলম্তযুক্ত এবং 
একমাত্র শিল্পগুণবেত্তা! হইবে । 

চতুর্দণীতে জন্ম হইলে বিরুদ্ধন্বভাব, সর্বদা রোষপরায়ণ, 
তস্কর, কঠোর, পরবঞ্চক, পরান্নভোজী ও পরদারচিন্ত 
হইয়। থাকে। 

কৃষ্ণাচতুদ্দশীর ফল পৃথক্‌ হইয়৷ থাকে, কৃষ্ণচতুর্দশী 
তিথির পরিমাণ দণ্ডকে ৬ ভাগ করিবে, গ্রথমভাগে জন্ম 
হইলে বালকের শুভ হইবে, দ্বিতীর়ভাগে জন্ম হইলে পিতার 
হানি, তৃতীয়ভাগে জননী, চতুর্থভাগে মাতুল, পঞ্চমে বংশনাশ, 
ষষ্ঠে ধনহানি ও আত্মবংশ নাশ হইয়। থাকে । 

,পৃর্ণিমায় জন্ম হইলে কনদর্পতুলা বূপবান্‌, যুবতীপ্রিয়, 
হ্যায়োপার্জিত ধনসম্পন্ন, সর্বদ। হ্র্ষযুক্ত, শুর, বলবান্‌ ও 
শান্ত্রবিচারে দক্ষ হয়। 

অমাবস্থায় জন্ম হইলে ক্রুর, সাহমিক, ক্কতজ্ঞ, ত্যাগশীল 
এবং সর্বদ1 চৌর্য্যকার্ধ্যরত হইবে। | 

সিনীবালী তিথিতে যদি দাসী, পত্ধী, পণ্ড, গজ, অশ্ব, 
মহিষী গ্রভৃতির কোন একটী প্রব হয়, তাহা! হইলে গৃহ- 
স্বামীর ধনহানি হয়। যদি দেবরাজ ইন্ত্রেরও এরূপ ঘটন! 


হয়, তাহা হইলে তাহারও ধনহানি হইয়। থাকে। যেরূপ 


তিথি 


গণ্ড গ্রস্থত দোষ বর্ধিত আছে, মিনীবানীতে প্রসব হইলে সেই- 
রূপ দোষকর হইবে । এই তিথিতে প্র্ব হইলে গৃহস্বামীর 
আফুঃ ও ধননাশ হয়। 

গ্রাতিপদাদি পঞ্চদশ তিথি নন্দা, ভদ্র, জনা, রিক্ত1 ও 
পূর্ণ! এই পাচ সংজ্ঞায় বিভক্ত আছে। 

তন্মধ্যে প্রতিপদ, একাদশী ও য্তী এই তিন তিথির নাম 
নন্দা। দ্বিতীয়া, স্বাদশী ও সপ্তমী ভদ্র। | তৃতীয়া, অষ্টমী ও 
আয়োদশী জয়া । চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশী এই তিন তিথি 
রিক্তা । পঞ্চমী, দশমী, পৃর্ণিম। ও অমাবস্যা এইকয় তিথির 
নাম পূর্ণ । 

নন্দাতিখিতে জন্ম হইলে মহামানী, পণ্ডিত, দেবত। ভক্তি- 
নিষ্ঠ এবং জ্ঞ।তিগণের প্রিয়বংসল হইয়া থাকে । 

ভদ্রাতিথিতে জন্ম হইলে বন্ধুবর্গের মাননীয়, রাজসেবী, 
ধনবান্‌, সংসারভয়ভীত ও পরমার্থতত্ৃপপ্ডিত হুয়। 

জয়াতিথিতে জন্ম হইলে রাজপুজ্য, পুত্রপৌত্রাদিসংযুক্ত, 
শূর, শাসনকর্তা, দীর্ঘাযুবিশিষ্ট ও মহাবিজ্ঞ হুইয়। থাকে। 

রিক্তাতিথিতে জন্ম হইলে ধনহীন, প্রমাদবিশিষ্ট, 'গুরু- 
নিন্দাকর, শান্সবেত্বা, শক্রহস্তা ও ধার্মিক হইবে। 

পূর্ণাতিথিতে জন্ম হইলে ধনপূর্ণ, শাস্তার্থের তত্ববেত্তা, 
সত্যবাদী ও শুদ্ধচেতা হয়। (জ্যোতিষ লগ্রচন্ট্রিক) 

মৃত্যুতিথি-নির্ণয় । 

বয়স, রাশি ও স্বরাঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৬ 
দিয়া ভাগ করিলে অবশিই যাহা থাকিবে, তাহাদ্বার! নন্দাদি 
তিথি নির্ণীত হইবে । এক অবশিষ্ট থাকিলে নন্দাতিথিতে 
মৃত্যু হইবে । এইরূপে ২ অবশিষ্ট থাকিলে ভদ্রাতিথিতে, 
৩ অবশিষ্ট থাকিলে জয়, ৪ অবশিষ্ট থাকিলে রিক্তা, ও 
৫ অবশিষ্ট থাকিলে পূর্ণ তিথিতে মৃত্া হইবে। 

মতান্তরে । বয়সের অস্ক, রাশির অঙ্ক ও শ্বরাহ্ক, একত্র 
যোগ করিয় যুক্তাঙ্কে ৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট যাহা! 
থাকিবে, তাহাছার! নন্দাভদ্রাদি তিথি নির্ণয় করিবে। 

বয়োরাশি স্বরাঙ্ক একত্র যোগ করিয়! যুক্তাঙ্ককে ৬ দিয়! 
ভাগ করিলে অবশিষ্ট অস্বদ্ধার মৃত্যু তিথি নির্ণয় করিবে। 
বয়সের অস্ব, স্বরাঙ্ক ও রাশির অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া 
যুক্তাঙ্ককে ৩ দিয়া গুণ করিবে, পরে এঁ গুণফলকে ১৫ দিয়া 
ভাগ করিলে যাহ! অবশি্ই থাকিবে, তাহা দ্বারা মৃত্যুতিথি 
স্থির হইবে। ১ অবশিষ্ট থাকিলে গ্রতিপদ্‌, ২ অবশিষ্ট 
থাফিলে দ্বিতীয়, ৩ অবশিষ্ট থাকিলে তৃতীয়। ইত্যাদি । 

চন্ত্রবলসাধন। শুক্রপ্রতিপদ্‌ হইতে ১* দিবস অর্থাৎ 
গুর্লাদশমী পর্য্যস্ত চন্ত্রমধ্যবল, শুরা! একাদশী হইতে দশদিবস 
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অর্থাং কষাপঞ্চমী পর্যান্ত চন্দ্র পূর্ণবল, কৃষণষ্ী হইতে 
দশদিবস অর্থাৎ অমাবস্ত| পর্যস্ত চন্ত্র হীনবল। 

তিথি বিশেষে দ্রব্যাদি ভক্ষণ নিষেধ | প্রতিপদে কুম্মাগ- 
ভক্ষণে অর্থহানি হয়, দ্বিতীয়াতে বৃহতী ( ব্যাকুড় ), তৃতীয়াতে 
পটোল, চতুর্থীতে মূল, পঞ্চমীতে বেল, ষঠীতে নিষ্ব, সপ্ত- 
মীতে তাল, অষ্টমীতে মাংস ও নারিকেল, নবমীতে তুহ্বী 
(লাউ ), দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিদ্ি, দ্বাদশীতে 
পৃতিকা, জরয়লোদশীতে বার্তাকু, চতুর্দশীতে মাষকলাই ও 
মাংস, অমাবস্তা ও পূর্ণিমায় মাংসত্তক্ষণ নিষিদ্ধ। 

আধাট়ের শুক্লা একাদশী হইতে কাঙিকের শুক্লাত্াদশী 
পর্যান্ত শ্বেতশিশ্বী, পটোল, বৰরবটী, কদম্ব, কলমীশাক, 
বার্ভাকু ও কথবেল এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ 

কার্তিকের শুরু একাদশী হইতে পুর্ণিম! পধ্যন্ত মস্ত ও 
মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ । (শ্বভি) 

তিখিবিশেষে যোগিনীনির্ণয়। গ্রতিগদ্‌ ও নবমীতে পূর্ব. 
দিকে, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নিকোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে 
দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈর্থতে, ষঠী ও চতুর্দশীতে 
পশ্চিমে, সপ্তমী ও পুর্ণিমাতে বাছ্ুকোণে, দ্বিতীয়! ও দশমখীতে 
উত্তরে এবং অষ্টমী ও অমাবস্তাতে ঈশানে যে!গিনী থাকে । 

যাত্রার ফল। যী, অষ্টমী, দ্বাদশী, পুর্ণিমা, কষ্ণপ্রতিপত, 
অমাবস্তা, রিক্তা, ষমদ্বিতীয়া, অবম ও ত্রাহম্পর্শে যাত্রা নিষেধ, 
এতত্তি্ন অন্ত তিথিতে যাত্রা শুভকর। রবি আদি করিয়। 
বারে দ্বাদশী প্রভৃতি তিথি হইলে দিনদগ্ধ! হয় 

রবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী 
ও বুধবারে সগুমী হইলে দিনদগ্ধা হয়, ইহাতে কোন শুভ 
কার্য করিবে না। 

বর্ধপ্রবেশে তিথ্যানয়ন। গতবর্ষ সংখাতে ১১ দ্বারা গুণ 
করিয়া এক স্থানে রাখিবে। পরে এ গুণফলকে ১৭* দিয় 
ভাগ করিলে যাহা ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহা এ পূর্বস্থাপিত 
অঙ্কের সহিত যোগ করিবে । এই যুক্তাঙ্ককে ৩* দিয়া 
ভাগ করিলে যাহ! অবশি থাকিবে, তাহার সহিত জন্ম 
তিথাঙ্ক যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, সেই অঙ্ক দ্বার! বর্ষ- 
প্রবেশের তিথি নির্ণাত হইবে, এই অন্ক ত্রিশের অধিক 
হইলে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা! অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা! 
গ্রহণ করিবে। কখন কখন নিরূপিত তিথির পূর্বাপর 
তিখিতেও বর্ষপ্রবেশ হুইয়৷ থাকে । (জ্যোতিষ) 

তিথিভেদে দেবপুজ! ভেদ। 

প্যদ্দিনং হস্ত দেবস্ তদ্দিনে তন্ত সংস্থিতি।* (নারদ). 

যে দেবতার যেদিন নির্ধারিত আছে, সেইদিন সেই দেব- 


তিথিকৃতা 


পপ পরপর অপ 


তার মংস্থিতি হয়। 
মীতে যম, ষচীতে গুহ, চতুর্থীতে গণনা, তৃতীয়াতে গৌরী, 
নবমীতে সরন্বতী, অগ্ুমীতে ভাস্কর, অষ্টমী, চতুর্দশী ও 
একাদশীতে শিব, দ্বাদশীতে হরি, ত্রয়োদশীতে মদন, পঞ্চ- 
মীতে ফণীশ, পর্বদিনে (অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্তা ও পুর্ণিম1) 





ইন্ত্রপঞ্া করিবে, এই এই তিথিতে পুর্বোক্ত দেবতা সকল 


পূপ্তা করিলে আশুফলপ্রদ হয়। ( অগ্রিপু*) 
তিথিকৃতা (ক্র) তিথিযু কৃত্যং ৭তৎ। তিথিবিহিত কার্ধ্য। 
বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম লমুদয় যে যে ভিথিতে কর্তব্য বলিয়া 
নিদ্দিউ আছে। 
উদ্ধাহ, যাত্রা, উপনয়ন, প্রতিষ্ঠা, চৌলকর্ম্ন, বাস্ত কর্ম, 
গৃহ্প্রবেশ ও সকল প্রকার মালিক কার্য শুরুপক্ষের 
গ্রতিপদে করিবে না। 
“নোদ্বাহ্যাত্রোপনয়ন প্রতিষ্ঠা সীমস্তচৌলাখিল বাস্ত কর্ম । 
গৃহ গ্রবেশ।খিল মঙ্গলাদ্যং কার্ধযং হি মাসাদাতিখৈঃ কদাচিৎ |» 
| (পীযূষধারাধ্বত বসিষ্োক্ত ) 
কেহ কেহ বলেন, শুক্লা গ্ররতিপদের ম্যায় কৃষ্ণ প্রতিপদও 
বর্জনীয়, কিন্ত ইহ সুসঙ্গত নহে । কারণ মুলবচনে “মাসাদয 
তিখৈঃ” এইরূপ উল্লেখ আছে, কৃষ্ণ গ্রতিপদ্‌ও নিষিদ্ধ এই 
রূপ অভিপ্রায় হইলে “পক্ষাদ তিখৈঃ* এইরূপ উল্লেখ করা 
সঙ্গত ছিল। দ্বিভীয়াতে রাজার সপ্তাঙ্গ চিহ্ন, বাস্ত ও 
ব্রত প্রতিষ্ঠা, যাত্রা, বিবাহ, বিষ্ভারস্ত, গৃহ প্রবেশ প্রভৃতি সকল 
প্রকার মান্গলিক কার্থা প্রভজনক | তৃতীয়াতে এই এই কার্য 
হিতজনক নহে। পঞ্চমী তিথিতে খণপ্রদান ভিন্ন অন্থান্ত 
মঙ্গলকার্ধা শুভকর। ষঠীতে অভ্ঙ্গ, যাত্র! বাতীত পৌষ্টিক 
মঙ্গলকার্যয বিধেয়। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও পঞ্চমীতে যে যে কার্ধ্য 
গুভকর, সপ্তমীতে সেই সেই কাধ্য গুভজনক। অষ্টমীতে 
সংগ্রামযোগ্য অধিল বাস্ত কর্ম, শিল্প, বিবাহ প্রভৃতি বিধেয়। 
দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমীতিথিতে যে যে কার্ধ্য 
উক্ত হইয়াছে, দশমীতে দেই সেই কার্ষা বিধেয়। একাদশতে 
ব্রত, উপবাস, পিতৃকর্ম, সমগ্র ধর্মকার্ধ্য ও শিল্পকর্ম বিধেয়। 
দ্বাদশীতে যাত্র। ও নবগৃহ ব্যতীত অন্যান্ত গুত্কর্মু হিতকর। 
ত্রশ্নোদগ্জীতে দ্বিতীয়াদি ভিথি কখিত সকল প্রকার কার্য 
বিধেয়। পুর্ণিমাতে বজ্জক্রিয়া, পোছ্টিক ও মজগকার্যা, 
সংগ্রামযোগ্য অখিল বাস্তকর্দ, উদ্ধাহ, শিল্প গ্রতিষ্ট! প্রভৃতি 
সমগ্র মঙ্গরা কার্ধ্য করিতে পারা যায়। 
অনাবস্তাতে পিতৃকর্ম ভিন্ন অন্য গুতকর্মমী বর্জনীয় । যদি 
মোহ গ্রণুক্ত নিবিদ্ধ এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা 
হইতে সকলই বিনষ্ট হয়। ( পী' ধা বলিষ্টবচন) 


(1 ৭৫৬ ]) 


গ্রতিপদে অর্ধি, দ্বিতীয়াতে বেধা, দশ. তিথিক্ষয় (পুং) তিথীনাং 


তিনাশক 


তিথ্যুপলক্ষিতচন্ত্রকলানাং ক্ষয়ো 
ক্ষয়ারস্তো মন্মিন্‌ বহুত্রীঃ। ১ দর্শ, অমাবন্ত1। (শব্দার্থচ') 
তিথীনাং ক্ষয়; ৬তৎ। ২ তিথির নাশ, দিনক্ষয। 
”একন্মিন্‌ সাবনেত্বহ্কি তিখীনাং জ্রিতয়ং যন) । 
তদ। দিনক্ষয় প্রোক্তপ্তত্র সাহুল্লিকং ফলং ॥” (জ্যোতিষ) 
একদিনে তিনটী তিথি হইলে তাহাকে দিনক্ষয় কহে 
এবং ইঞাতে বৈদিক ক্রিয়াকপ্লাপ করিলে সহত্র গুণ বণ 
হদ্ঘ। [ অবম ও ব্রাহস্পর্শ দেখ। ] 
তিথিপতি (পুং) তিীনাং পতয়ঃ ৬তৎ। ভিথিদিগের অধিপতি । 
ক্গা, বিধাতা, হরি, যম, শশাঙ্ক, ষড়ানন, শক্রু, বনু, 
ভুজগ, ধর্ম, ঈশ, সবিতা, মস্মথ এবং কলি এই সকল দেবত। 
গ্রতিপদা্দি তিথির যথাক্রমে অধিপতি । অমাবন্তার অধি. 
পতি পিতৃগণ । অধিপতিদিগের সংজ্ঞ। সদৃশ ক্রিয়া মকল 
উক্ত উক্ত তিথিতে কর! কর্তবা। ( বৃহৎসং ৯৯ অ*) 
শুরু ও কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের অধিপতি অগ্নি, দ্বিতীয়ার 
প্রজাপতি, তৃতীয়ার গৌরী, চতুর্থীর গণেশ, পঞ্চমীর অহি, 
ষঠীর গুহ, সপ্তরমীর রবি, অষ্টমীর শিব, নবমীর দুর্গা, দশমার 
যম, একাদশীর বিশ্ব, দ্বাদশীর হরি, ভ্রয়োদশার কাম, চতুদ্ধশার 
হর, পুর্ণিমা ও অমাবস্তার অধিপতি শশী । 
"অগ্রিপ্রজাপতিগ্গৌরী গণেশোহছি গুছ! রবিঃ | 
শিবো ছুর্গা মো বিশ্বো হরিঃ কামঃ হরঃ শশী। 
পিতরঃ গ্রতিপদাদীনাং তিথীনামধিপঃ ক্রমাৎ ॥৮ (জ্যোতিঘ। 
তিথিপ্রণী (পুং) তিথিং প্রণয়তি তিথি গ্র-নী-কিপৃ। চন্দ্র 
তিথিষুগ্ম (ক্লী) তিথ্যো স্ভিথিবিশেষয়ো যুগ্বং ৬তৎ। তিথি 
বিশেষের যুগ্ম অর্থাৎ তিথিছুয়। 
তিথিসন্ধি (পুং) তিথ্যোঃ সন্ধিঃ ৬তৎ। তিথির সন্ধি, 
পূর্বাপর তিথির সন্ধি। 
তিথী (স্ত্রী) তিথি রুদিকারাদিতি বা ডীষ্‌ | [ তিথি দেখ। ] 
তিথ্যর্দ (ক্লী) তিথীন।ং অর্দং ৬তৎ। করণ। 
তিন (দেশজ ) ৩ সংখ্যা। 
তিনকাঁল (দেশজ) ১ বাল্যাবস্থা, যৌবনাবস্থ। ও গ্রৌঢাবস্থা। 
২ সত্য, ভ্রেতা ও দ্বাপর। ৩ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান । £ 
'খণ্ুগ্রলয়, দৈনন্দিনপ্রল্ ও মহাগ্রলয়। ৫ যমজ্্য় । ৬ সংহার 
কর্তাত্রয়। [ভ্রিকাল দেখ। ] 
ভিনখান (দেশজ) তিনধণ্ড। তিন্পাতী। 
তিনগুণ (দেশজ ) তিনবার গুপিত । 
তিনাশ ( দেশজ ) তিনিশ বৃক্ষ । 
তিনাশক (পুং) তিনিশ স্বার্থে ক বোদগাদিষাৎ 'আ্বং। 
তিনিশ বৃক্ষ । 


তিস্তিলী .. 


তিনি ( দেশজ, তদ্‌ শবের প্রথমার ১ব ) সেই, অঙ্গুপস্থিত মান্ত 
ব্ক্তিতে প্রধুক্ত । 

ভিনিশ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, মথুর! প্রভৃতি স্থলে তিনাশ এই 
নামে বিখ্যাত। পর্ধযায়-হ্যন্দন, নেমী, রথজ্র, অতিমুক্তক, 
বঞ্চল, চিত্রককৎ, চক্রী, শতাঙ্গ, শকট, রথ, রথিক, ভন্মগর্ড, মেষী, 
দলধর, স্তান্ননি, অক্ষক, তিনাশক | (05167818 09851515) 
ইহার গুণ-_-কষায়, উষ্ণ, কফ, রক্ত, অতিবাতাম্য়নাশক, 
গ্রাহক, দাহজনক, শ্লেম্মা, পিত্ত রক্তদোষ, মেদ, কুষ্ঠ, প্রমেহ। 
শ্বিত্র, দাহ) ব্রণ, পাও ও কমিনাশক। (ভাবপ্র* ) 

তিস্তিড় (পুং) তিস্তিড়ী পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বৃষ্ষান্ন, তেঁতুল। 

তিস্তভিড়িক। (স্ত্রী) তিস্তিড়ী স্বার্থে কন্‌-_টাপ্‌ পূর্বব স্ত্যশ্চ। 
তিস্তিড়ী। 

তিস্ভিডী (স্ত্রী) তিম্যতে ক্রিদ্যতে মুখাত্যন্তরমনেন তিম-ঈ- 
কন্‌ পৃষোদরা*। বৃক্ষবিশেষ, তেতুল । পর্য্যায়-_ চিঞ্চা, অগ্নিকা, 
তিস্তিড়িক, তিস্তিড়ীক, অস্লীকা, আম্লিকা, আত্লীকা, চুক্তু, 
চুক্র।, চুক্রিক1, অয্না, অত্যন্প!, ভুক্কা, ভুক্তিকা, চারিত্রা, 
গুরুপজ, পিচ্ছিলা, যমদুতিকা, শাকটুক্রিকা, সুচুক্রিকা, 
স্থতিজ্তিড়া। (57015710003 [10108 ) কাঁচা তেঁতুলের 
গুণ--অত্যনস, কফ ও পিত্তকারক এবং বাতনাশক। 

পাক। তেঁতুল দীপন, রুচিকারক, ভেদক, উষ্ণ, কফ ও 

বাতনাশক, বিষ্টস্তনাশক, মধুরায়, পিত্ত, দাহ, অশ্র ও কফ- 
দোষ-গ্রকোপক ॥ পাক৷ তেঁতুলের রসের গুণ মধুরাম্, রুচি- 
প্র, শোফ ও পাককর, ইহা৷ প্রলেপ দিলে ব্রণদোষ নষ্ট হয়। 
তেঁতুলপত্রের গুণ শোফ, রক্তদোষ ও ব্যথানাশক । তেঁতুলের 
শুফ ত্বকৃ্সারের গুণ_-শৃল ও মন্দাগ্লিপাশক। (রাজনি*) 
তেঁতুলের পকফল জনঘ্বার| দৃঢ়রূপে মর্দিত করিয়া শর্করা ও 
মরিচ মিশ্রিত করিবে, পরে লবঙ্গ ও হিঙ্গুদ্বারা স্থবাসিত করিবে, 
এইরূপে যে পানীয় গ্রস্তত হয়, ইহ। অতিশয় মুখরোচক, 

বাতনাশক, পিত্তশ্লেম্মাকর ও বহ্িরোধক । ( ভাবপ্র*) 
[তেতুল দেখ।] ৃ 

তিস্ডিড়ীক ( ব্লী পুং) তিম-ঈকন্‌ নিপাতনাৎ সাধুং। বৃক্ষা়, 
তেঁতুল। [তিস্তিড়ী দেখ।] 

তিস্তিডীদ্যুত (কী) তিস্তিড়ীতিঃ তিতিড়ীজাতদ্যতৈ; যদদাতং। 
চুগ্ুরী, কাই বিচির খেলা, তেঁডুলের বিচি লইয়৷ যে খেলা 
হুয়, তাহাকে তিস্তিড়ীদ্যুত কহে। 

তিস্তিরাঙ্গ (রী) বজ্জলৌহ। 

তিস্তিলিক! (ভ্ত্রী) তিস্তিডিক! ডৃ্ত লত্বং। তিস্তিডী, 
তেতুলগাছ। | 

তিস্তিলী (শ্ত্রী)তিস্তিডী়ন্ত লত্বং। েঁতুলগাছ। 

0 


শ৫৭ ] 


তিন্নেষেলী 


ভিস্তিলীক] (স্ত্রী) তিস্তিড়ীকা ড়্ত লত্বং। তেঁতুলগান্ছ । 
তিস্তিলীফল (ব্লী) জয়পাল বীজ। 
তিন্দিশ (পুং) টিতডিশবৃক্ষ । (রাজনি*) 
তিন্দু (পুং) তিম্যতি আর্ত্রীভবতি তিম-কু প্রতায়েন নিপা- 
তনাৎ সাধুঃ। তিন্দুক বৃক্ষ। 
তিন্বৃক (কী) তিন্দুরিব কায়তি কৈ-ক। ১ কর্ষপরিমাণ, সুই 
তোলা । ( বৈদ্যকপরি* ) (পুং স্ত্রী) তিন্দু স্বার্থে কন্‌। 
রক্তলোগ্র বৃক্ষ । পীলুবুক্ষ, হিন্দীভাষায় পীল, বৃক্ষবিশেষ, 
গাবগাছ। পর্যায়-স্ক্জক, কালম্বদ্ধ, শিতিশারক, স্কঙ্জক, 
কেন্দু তিন্দু; তিন্দুল, তিন্দুকি, তিন্দুকী, নীলসার, অতিমুক্তক, 
্ব্ধ্যক, রাঁমণ, স্ফর্জন, স্পন্দনাহ্বয়, কালসার। 
অপক গাব ফলের গুণ--কষায়, গ্রাহী, বাতকারক, 
শীতল, লঘু। পৰ গাবফলের গুণ--মধুর, স্লিপ, হূর্জর, 
শ্লেম্মদ, গুরু, ব্রণ ও বাতনাশক, পিত্ত, মেহ ও রক্তদোষকারক 
এবং ধিষদ। ( রাজনি* ) 
অপৰ্গাব--ধারক, বাযুবর্ধক, শীতবীর্য্য ও লঘু । পকু- 
গাব-মধুর রস, গুরু, পিত্তদোষ, গ্রমেহ, রক্তদোষ ও কফ- 


নাশক । (ভাবগ্র* ) 


তিন্দুকতীর্ঘ, তীর্ঘ বিশেষ । এই তীর্থ মথুরার অতি সন্নিকট, 
এই তীর্থে ্গানদানাদি করিলে বিষুলোক প্রাপ্তি হয়। 
( শ্রীবুন্দাবনলীলামূত ) 
তিন্দুকি (ভ্ী) তিন্দুকী নিপাতনাৎ হৃশ্বঃ। তিন্দুক। 
তিন্দ্ুকিনী (ভ্ত্রী) তিন্দুকস্তদাঁকারঃ ফলেহস্ত্ন্তাঃ তিন্দুক-ইনি 
ডীপ্‌। আবর্তকীলত1, কোকণদেশে ভগতবল্লী । (রাজনি') 

তিন্দুকী (স্ত্রী) তিন্দুক গৌরা* ডীষ্‌। তিন্দুক। 

তিন্দুল (পুং) তিন্দুক পৃষোদরাদিত্বাৎ কম্ত ল। তিন্দুক। 

তিম্নেবেলী ( তিরু-নেল্‌বেলী অর্থাৎ পবিত্র ধান্ঠের বেড়া বা 
বাশের বেড়া )_-দাক্ষিণাত্যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত 
মদুরা রাজ্যের ভিত্তর একটী জেলা ও তাহার প্রধান নগর। 

মুর যখন ১৭৪৪ খুষ্টার্ষে আর্কটের নবাবের 

রাজ্যস্ৃক্ত হয়, সেই সময় হইতেই তিন্নেবেলী একটা স্বতন্ব 
জেলারূপে গণ্য হয়। ইহার পরিমাণ ৫৩৮১ বর্গ মাইল। 
ভারতের দক্ষিণপূর্বকোণে এই জেলাই একেবারে উপকুল- 
বর্তী, ইহার উত্তরে ও উত্তরপূর্ব মছুরা জেলা, দক্ষিণে 
মনআর উপসাগর, পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বতমাল1। এই 
পর্বতমাল৷ দ্বারাই ইহ! ত্রিবাছুড় রাজ্য হইতে বিষুক্ত হইয়া 
রহিয়াছে । ভেম্বার নামক স্থান হইতে কুমারিকা অন্তরীপ 
পর্ধান্ত উপকূলভাগ ৯৫ মাইল দীর্থ। জেলাটা দৈর্ধ্যে ১২২ 
মাইল ও প্রস্থে ৭৪ মাইল। এখানকার ভূমি সাধারণতঃ 


৯৪৩ 


তিন্নেবেলী 


সমতল, জমীর ঢাল পূর্বদিকে | পশ্চিমে পর্বতমালা ৪৯৪, 
ফিট উচ্চ। পর্বততলে জমীর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮** 
ফিটের অধিক নহে। জেলায় ৩৪টা নদী আছে, তন্মধ্যে প্রধান 
তাত্রপর্ণী ৮* মাইল দীর্ঘ, পশ্চিমঘাটে উৎপন্ন হইয়াছে । পাপ- 
নাশম্‌ নামক স্থানে ইহার একটা সুন্দর জলপ্রপাত আছে। 
চিত্রানদী ইহার প্রধান উপনদী, ইহা কুত্বালম্‌ নামক 
স্থানের উদ্ষে উৎপন্ন হইয়াছে । তাতম্্পর্ণীতীরে তিন্নেবেলী 
ও পালামকোটা নগর অবস্থিত। বৈপার আর একটা প্রধান 
নদী, ইহার তীরে সাতুর নগর। এই জেলার উত্তরভাগ 
প্রা বৃক্ষশূন্া, দক্ষিণভাগে তালবন। 
ইতিহাস । ইহার শ্বতন্ত্ব ইতিহাস নাই । মছুরা ও ত্রিবা- 
স্কুড়ের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। এখানে বহুদিন হইতে 
দ্রাবিড়'সভ্যতা প্রচলিত হইয়াছে ও এখানকার মুক্তা- 
উত্তোলন ব্যবসা! গ্রীক্দিগের নিকটেও জানা ছিল। কোল্কেই 
নগরে পাগ্য, চের ও চোলরাজগণ রাজত্ব করিতেন। শেষে 
বিবাদের পর পাগ্ই এই দেশে রহিলেন। অগন্তযখষি 
প্রথমে এদেশে আধ্যব্রাঙ্ষণ উপনিবেশ স্থাপিত করেন। 
প্রবাদ অগস্ত্যষি তাত্রপর্ণী নদীর উৎপত্বিস্থলে অগস্ত্যপর্বতে 
আজিও জীবিত আছেন। ব্রাঙ্গণেরা বলেন, অগন্ত্যই তামিল 
ভাষার শবষ্টিকর্তা। পাগ্যদিগের প্রথম রাজধানী কোল্কেই, 
দ্বিতীয় মদুরা। কোল্কেইর উল্লেখ টলেমীর গ্রন্থে ও পেরি- 
প্লাস্গ্রস্থে পাওয়া যায় (১৩০ ও ৮* খুষ্টাক |) উক্ত গ্রন্থে এই 
নগর মুক্কা উত্তোলন-ব্যবসায়ের প্রধান স্থান বলিয়! উল্লি- 
খিত হইয়াছে । এই নগর এখন একটা ক্ষুদ্রগ্রাম মাত্রে পর্য্য- 
বসিত ও সমুদ্র হইতে প্রায় ৫ মাইল দূর হইয়া পড়িয়াছে। 
ইহাই প্রাচীন কর়াল্‌ নগরী । মার্কোপোলো ইহাকে কেইল্‌ 
বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার বর্তমান নাম কোর- 
কফেই। বর্তমান রামেশ্বরম্‌ নগরের প্রাচীন নাম কোটা, 
ইহাও মুক্তা ব্যবসায়ের জন্ত গ্রীকদিগের নিকট পরিচিত 
ছিল। “কোল্কেই” অর্ধে সৈম্তদল বা স্কন্ধাবার। কোল্‌- 
কেই ও সমুদ্রের মধ্যে একটা স্থানকে এখনও প্রাচীন কয়াল 
বলে। এই প্রাচীন কয়াল্‌ নমুদ্রতীর হইতে ছুই মাইল দুরে 
অবস্থিত। কয়াল্‌ অর্থে সমুদ্রের সহিত সংযোগবিশিষ্ট বৃহৎ 
হদ। চীন ও আরবের সহিত এই কমাল্‌ নগরের প্রাচীন 
কালে সাক্ষাৎ বাণিজ্য সম্বস্ধ ছিল। ইহার চিহ্ন এখনও 
পাওয়া যার়। 'পর্র,গীজ্ষেরা আসিয়া কয়ালকে সমুদ্র হইতে 
দুরবর্্ী দেখিয়া তুতিকোরিণ (তুতকুড়ি ) সহরকে বাণিজ্য 
বন্দর করিয়া তুলেন। এখনও তিক্লেবেলী জেলায় তৃতকুড়ি 
প্রধান বলর। বর্তমান কোর্কেই সহর প্রাচীন বয়ালের 


[৭৫৮ ] 


তিম়েবেলী 


ংশ বিশেধ ছিল, তাহা মন্দিরাদির খোদিত লিপি ও আকা- 
সালেই (টাকশাল) প্রভৃতি নামীয় স্থান দৃষ্টে প্রমাণিত হুয়। 
প্রাচীন চীনের বাণিজ্য সম্বন্ধে কম়ালের কোন স্থানে মৃত্তিকা 
মধ্যে নানাপ্রকার চীনে মাটির টুকরা ও চীনদিগের প্রাচীন 
জন্কনামক জাহাজের ভগ্নথণগ্ড পাওয়া যায়। এখন এখানে 
লাবিনামক দেশীয় মুসলমান ও রোমান কাথলিক মত্ত 
ব্যবসায়ীরা বাম করে। মার্কেপোলে বলেন, পাগ্াবংশীয় পঞ্চ- 
ভ্রাতার মধ্যে মাষায়নামক জোষ্ঠভ্বাতা কেইলে রাজত্ব করিতেন। 
এডেন, হরমম্‌ প্রভৃতি আরবীয় জনপদ হইতে জাহাজ এদেশে 
আমিত, এই জাহাজে প্রায় ঘোড়া আমদানী হইত । রাজার 
যথেষ্ট মণিমাণিক্য ছিল। তাহার ৩০০ পত্বী ছিল। এইস্থান 
মিঃ ক্যান্ডওয়েল উৎখাত করাইয়া কতকগুলি কলসীবৎ 
মুখপাত্র প্রাপ্ত হন। এই পাত্রে প্রাচীনকালে একজাতি 
শব প্রোথিত করিত। যতগুলি পাত্র পাওয়৷ যায়, তন্মধো 
একটীর বেড় প্রায় ১১ ফুটু। ইহার মধ্যে মন্থুষা-কম্কাল 
ছিল। এখানে স্থানে স্থানে মাঠে ঘাটে বুদ্ধমৃত্তি দেখ! 
যায়, পৃজাদি হয় না, একস্থলে এক বুদ্ধমূর্তি উল্টাইয়া ফেলিয়া 
ধোপার! কাপড় কাচিবার পাটা করিয়া লইয়াছে। পর্ত,গীজের! 
যখন এদেশে প্রথম আসেন, তখন এদেশে জুইলন্*রাজকে 
বাম করিতে দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ক্রিবাঙ্থুড়ের 
কোন রাজপুত্র হইবেন, কারণ পর্ত,গীজ-আগমনের সময় 
ইহা ত্রিবাঙ্ুড়-রাজ্যভূক্ক হইয়াছিল। ১৯৬৪ থুষ্টাব্য পর্য্যন্ত 
পাগ্ডারাজগণের অধীনে থাকিয়া স্ুন্দরপাণ্য কর্তৃক এই 
প্রদেশ অধিকৃত হয়। ১৩১০ থুষ্টান্দে ইহ। একবার 
মুনলমান কর্তৃক আক্রান্ত হয়, কিন্তু পাগ্যরাজ জয়ী হন। 
এই সময়ে ২৫০ বৎসর একপ্রকার অরাজকত। ছিল। 
পাণ্যরাজবংশীয়েরা ও কর্ণাটা নায়কের! ইহ! টুক্র! টুক্র| 
করিয়৷ অধিকার করিয়াছিল। ১৫৫৯ খৃষ্টাবে বিজয়নগরের 
সেনাপতি নায়কগণ মহ্রার নায়ক রাজবংশ গ্রতিঠিত করেন। 
১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর ধ্বংস হইলে ইহা! স্বাধীন হয়। 
১৭শ শতাব্ধীর শেষভাগে উপকূলে পর্ত,গীজদিগের গ্রাভাব বৃদ্ধি 
হয়, কিন্ত ওলন্দাজের! তাহাদিগকে তাড়াইয়। দেয়। ইহার! 
ভূতকুড়িতে প্রথম যুরোপীয় কুঠি স্থাপন করেন। ১৭৪৪ 
থু্টাবে এই স্থান আর্কটের নবাবের নামমাত্র অধীন হয়, কিন্তু 
গ্রককতপক্ষে কয়েকজন পালৈয়কারর (গলিগার ) সর্দারগণের 
অধীনে ছিল। ১৭৮১ থৃষ্টা পর্য্যন্ত এখানে কেবল সার্দার-। 
দিগের পরম্পর ক্ষুদ্র যুদ্ধবিগ্রহে অরাঞজকতার গ্তায় হইয়! 
পড়িয়াছিল। ১৭৫৬ থৃষ্টাবে মহম্মদ যুক্ফ থা মহুরা ও তিননে- 
বেনী রাঙ্যছয়ে নুশৃঙ্খল] স্থাপনের অন্ত আসির] তিঙ্গেবেণী 


তিম্বেবেলী 


একজন হিন্দু সর্দারের হস্তে ১১০**০*২ টাক! বার্ষিক 
কর ধাধ্য করিয়া প্রদান করেন। ১৭৫৮ থৃষ্ঠাকে মহুষ্মদ 
যুন্ুফ খঁ। চলিয়া! গেলে আবার পূর্ববৎ অরাজকতা! দেখা দিল। 
তিনি আবার আসিয়। নিজে উভয় রাজোর শাসনভার গ্রহণ 
করিলেন । ১৭৬৩ খুষ্টাব্ধ পর্য্যস্ত তিনি রাজত্ব করেন, তৎপরে 
তিনি রাজস্ব দিতে অক্ষম হওয়ায় সৈম্াদল কর্তৃক ধৃত হইয়! 
ফালীতে প্রাণথত্যাগ করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে রাঁজদ্ৰ হিসাবে 
আর্কটের নবাব এই ফ্বেল৷ ইংরাজদ্দিগকে দান করেম। 

১৭৮২ থুষ্টাব্বে চক্কনপত্তি ও পাঞ্জালম্কুরিচ্চি নামক 
দুইটা পলিগার সর্দারের রাজ্য কর্ণেল ফুলার্টন জয় করেন। 
কতকগুলি পলিগার-সর্দার তখনও কয়েকস্থানে শাসনকর্তা 
ছিলেন, কিন্ত ১৭৯৯ খুষ্টান্বে তীহারা বিদ্রেহী হওয়ায় টিপু- 
সুলতানের সহযোগিতার ভক্ষে ইংরাজগণ তাহাদের অস্ত্র 
কাড়িয়া লইয়া আসেন ও ছুর্গ ধংস করেন। ১৮০১ 
আবার বিদ্রোহ হয়, কিন্তু সমস্ত কর্ণাট ও তিন্নেবেলী এই সময় 
ইংরাজের হস্তগত হওয়ায় সমস্ত গোলমাল থামিয়া যায়। 
এখানে হিন্দু মুসলমান ও থুষ্টানের বান আছে, মুসলমান 
অপেক্ষা খুষ্টানের সংখা। অধিক । মুসলমানেরা প্রাচীন আরব- 
দ্িগের বংশধর, ইহার আপনাদিগকে সোনাগর বা বোনাগর 
বলে। ইংরাঙগের! লাধি বলেন। ইহারা মত্শ্তব্যবসায়ী। 

হিন্দুদের মধো বন্রীয় (মজুর ও কৃষক ), বেল্লালর (কৃষি- 
ব্যবসায়ী ), শানান (তাড়িওয়ালা ), পরিয়া (চগালের স্তায় 
নীচ জাতি ও জাতিত্রষ্ট ), কম্মালর (শিল্পী ), ব্রাহ্মণ, কৈকলর 
( তাতি), সাতানী (বর্ণসঙ্কর ও নীচ্জাতি), অন্বত্তন (নাপিত), 
বন্নন (ধোঁপ1), শেঠী (বণিক্‌), কুশবন (কুস্তকার ), ক্ষত্রিয়, 
শেশ্বাড়বন (জেলে), কণকন্‌ (মনীজীবী) প্রভৃতি জাতি 
প্রধান। শানান ও পরবর জাতীয় লোকেরা এদেশে এক 
প্রকার প্রধান। পরবর জাতীয় সমস্ত লোক রোমক কাথ- 
লিক থৃষ্ঠান। শানানের! তালগাছের কৃষি লইয়াই আছে। 
ইহাদের মধ্যে প্রেতোপাধনা গ্রচলিত, ব্রান্গণ্যধর্ম্ের গ্রতাৰ 
এখানে অতি অল্প । অনেক ব্রাঙ্গণও প্রেতপুজ। অবলম্বন 
করিয়াছেন। 

বেশ্লীলর জাতির মধ্যে কোট্রাই বেল্লালর নাষে এক 
সম্প্রদায় আছে, তাহারা কলে এক মৃগ্য় হুর্গমধ্যে বাস করে, 
ইহাদের স্ত্রীজাতি এই হুর্গের বাহিরে আসিতে পায় না। 

সমুদ্রতীরে তেরুচেন্দুর তাত্রপর্ণার উপর পাপনাশম্‌ ও 
চিজ্রাতীরে কোত্বালুম্‌ নামক স্থানে তিনটী বিখ্যাত হিন্দু 
মন্দির আছে। কোত্তালুমের শিবমন্দির ও সহরের দক্ষিণ 
*তেজাশী” অর্থাৎ দক্ষিণবারাণসী নামে খ্যাত। 


তিপাই 


১৫৪২ খৃষ্টাবে পর্ত,গীজ মে্ট ফ্রাঙ্গিস্‌ জেভিয়ার নামক 
পাদরী পরবরদিগকে প্রথম থুষ্টান করেন। মুসলমান 
অত্যাচারের সময় ইহার! পর্তগীজদিগের আশ্রয় পাই! 
আপনাদিগকে তদবধি সেন্ট জেভিয়ারের সন্তান বলিয়! 
পরিচয় দেয় । 

মহুরা ও তিন্নেবেলী জেলা হইতে সিংহলে কাফিচাষের 
জন্য লোক চালান হয়। ইহাদের মধো ২৩ বৎসর বাদে বার 
আন! ভারতে ফিরিয়া আসে, সিকি সিংহলে থাকিয়া ষায়। 

এখানে ৩৯টা নগর আছে । তন্মধ্যে তিন্নেবেলী, পালম্কোটা, 
তুতকুড়ি ও শ্রীবিল্লপতুর নগর গ্রধান। এখানকার প্রধান ভাষা 
তামিল। ততপরে তেল, কর্ণাটা, গুঙ্জরাটা, হিন্দী ও পতন্ুল 
ভাঁষ। চলিত । এখানে ধান, কমু, ছোলা, চিনা, কলাই প্রত্ৃতি 
চাষ হয়। তামাক, কাফি, পেঁয়াজ, পাণ, লঙ্কা, ধনে, তিল, 
রেড়ী, তুলা, ইক্ষু ও তাল গ্রাধান কৃষিদ্রব্য। তুতকুড়ি 
হইতে ভেড়া, ঘোড়। ও গোরু সিংহলে রপ্তানী হয় এবং তুল! 
কাফি, তালের মিছরি ও লঙ্কা! অন্তত্র চালান হয়। উপকুল- 
ভাগে কড়ি, শঙ্খ ও শুক্তিধারণের ব্যবসায় বিখ্যাত। এক 
সময়ে ওলন্দাজেরা শঙ্খধারণ-ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়! 
রাখিয়া! ছিল। মনমার উপসাগরে ইংরাজেরা ১৭৯৬ খৃষ্টান 
প্রথম মুক্তা উত্তোলন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এখানকার 
মুক্তার বর্ণ তত উতকৃ্ঠ নছে। শঙ্খ বঙ্গদেশে বেশী রপ্তানী 
হয়। এই জেল! শাসন জন্য ৪ ভাগ ও ৯ তালুকে বিভক 
যথা-_-তিম্লেবেলী তালুক, (পালম্‌কোট! ), তাপীড়ারম্‌ ও 
তেস্করাই তালুক (তুতকুড়ি), নানগুণেরী, অগ্থাসমুদ্রম্‌ 
তেনকাশী ( শর্মদেবী ), ্রীবিব্বপুত্তর, সাতুর, শঙ্করণৈনারকয়ল্‌ 
(শ্রীবিল্লিপতুর )। এজেলায় রেলপথ আছে। 

তিন্নেবেলী সহর তাত্রপণ্ণীর বামতীরে ১ মাইল দুরে 
৮* ৪৩ ৪৭৮ উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৭* ৪৩ ৪৯ পূর্ব 
প্রাঘিমায় অবস্থিত। 

ইহ।র লোৌকসংখ্য! ২৪৭৬৮, তন্মধ্যে হিন্দু ২২৯৪৮, সমল. 
মান ১৫০ ও খৃষ্টান ৩১৬। এই নগরের শিবমন্দির অতি 
বিখ্যাত। দ্রাবিড়ের বৃহৎ মন্দিরাদি এই মন্দিরের ধরণে ও 
নিয়মে নির্দিত। সমস্ত মন্দিরাধিকৃত স্থান+দৈর্ঘ্যে ৭৫৬ 
ফিট্‌, গ্রস্থে ৫৮* ফিটু। অন্থাপ্ত বৃহম্মন্দিরের ন্যায় ইহারও 
সহত্রস্তভ নাটমন্দির আছে। 


তিপাই, দক্ষিণ আসামের একটা নদদী। মণিপুরে ইহাকে 


ভূয়াই বলে। লুসাই পর্বতে ইহার নাম তুইবর। লুসাই 
পাছাড়ে এই নদী ঘুরিয়া, ঘুবিয়। কাছাড়ের দক্ষিণপশ্চিম 
কোণে “বরাক* নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই-সঙ্গমস্থলে 


তিপাগড় 1 


তিপাইমুখ নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে লুসাই- 
দিগের 'সহিভ ব্যবস। চলিয়া থাকে । নুসাইরা তুলা, গারি- 
কাপড়, কুচুক (ভারতীয় রবার), হুস্তিদন্ত, মোম প্রভৃতি 
বনক্ষাত দ্রবা লইয়। আসিয়া লবণ, চাউল, লৌহ্যন্ত্াদি, 
কাপড়, পু'তিরমাল৷ ও তামাকুর সহিত বিনিময় করে। 
তিপাগড়, মধ্যভারতের একটা প্রাচীন স্থান। ইহা চান্দা- 
জেলায় অবস্থিত। এখানে তিপাগড় পর্বতের উপর তিপাগড় 
নামে একটা কেল্লা আছে। সেই কেল্লার নিকট একটা সরো- 
বর হুইতে তিপাগড়ী নামে একটা নদীও উৎপন্ন হইয়াছে। 
এই প্রাচীন দুর্গ কানিংহাম্‌ সাহেবের মতে গৌড়রাজাদিগের 
কার্তি। ছুরারোহ পর্বত, বাশবন ও গম্য পথ অভাবে এই 
ছূর্গে সহজে যাওয়া যায় না। পথ এন্ড হুর্গম ষে এক তিপা- 
গড়ী নদীই সাতবার পার হইতে হয়। এই ছুর্গটী তিপাগড় 
পর্বতের একটা হুর্গম উপত্যকার উপর অবস্থিত। এই 
হুর্গের নিয়ে একটী বৃহৎ সরোবর আছে। ইহা পার্বত্য- 
হদের ন্তায়। এই ছুর্গনরোবর গ্রায় চতুর্দিকে গ্রাচীর- 
বেষ্টিত, কেবল দক্ষিণপূর্বদিকে প্রাচীর নাই। প্রাচীর 
পর্বতের অধিরোহ ও অবরোহ অনুসারে একক্রমে 
পাঁচটা শিখরকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। এই বেষ্টিত স্থানের 
মধ্যে অনেকট1 সমতল উপত্যকা আছে। এই উপত্যকায় 
তিপাগড়ী নদীর উপনদীগুলি প্রবাহিত। এই সকল উপনর্দীর 
জল প্রায় পাহাড়ের চ।লুস্থান দিয়! উত্তীর্ণ না হুইয়৷ যেখান 
সেখান হইতে সমতল ভূমিতে গড়ার ক্ষুদ্র বৃহৎ জলপ্রপাত 
উৎপন্ন হইয়াছে। ছুর্গের সমস্ত অংশ নিকটবর্তী হরলদন্দ 
গ্রামের লোকের।ও দেখে নাই এবং পাহাড়ের সে অংশে 
উঠিবার স্ত্রবিধা ন। থাকায় কেহ যাইতেও পারে নাই। 
গ্রাচীরটী বুহৎ বৃহৎ প্রস্তরথণ্ডে গঠিত, কিন্ত এখন কোথাও 
৫ ফিটের অধিক উচ্চ দেখা যায় ন1। 

পর্বতের দক্ষিণপশ্চিম শিখরের নিকটে অনেকগুলি 
বাসগৃহের ভগ্রাবশেষ দেখ যায়। কথিত আছে, এথানে এক 
রান্নবাটী ছিল। 

পর্বতের গান্রে একটা হস্ুমানের আৰ্কৃতি খোদিত আছে 
মাত্র; এখানে উতকীর্ণ শিল্পের আর কিছুই কোথাও নাই। 
সরোবরটা চতুর্দিকে বৃহৎ প্রত্তর দিয়া বাধান। চুণস্থরকী 
বা কোনক্বপ মশলার ব্যবহার কোথাও নাই। ইহাতে 
সিড়ি ছিল। সরোবরের এক দিক্‌ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই 
ভাঙ্গার সুপ হইতেই. তিপাগড়ী নদী উৎপন্ন হইয়াছে 
ৰলিয়। প্রাবাদ আছে, কিন্ত এ ভাঙ্গা দিয়া জল নির্গত 
হয় ন] বলিয়া অনুমান হয়ঃ অন্ত দিক হইতে তিপাগড়ীর 
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উৎপত্তির কারণ জলনালী আছে। সরোবরের তলদেশ 
হইতে জলজ তৃণ জন্মিয়। জলরোধ হইলেও এখনও ইহার 
জল অতি স্বচ্ছ, শ্বাছু ও স্বাস্থ্াকর। সরোবরের মধ্য স্থলে 
প্রায় ৫*০ ফিট পরিমিত স্থানে কোন প্রকার তৃণ নাই এবং 
যেদিকে এখনও পাথর বাধান আছে, মে দিকেও নাই। 
প্রবাদ এইরূপ যে এইছুর্গের শেষ রাণী একদিন গোবাহিত 
রথে নামিতে নামিতে হের মধ্যে রথসহ অদৃষ্ত হন, তদবধি 
ইহা জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে । 'আর একটী প্রবাদ আছে 
যে, ভ্রপদরাজ এই দুর্গ নির্মাণ করেন; তিনি ধুইরাগড়ে 
থাকিতেন। মাটির মধ্য দিয়। সুড়ঙ্গ করিয়া তিনি এখানে 
আমিতেন। এখানে তাহার আখড়া (মল্পভূমি ) ছিল। পাউ- 
নির রাজাও তৃগর্ভ দিয়! নুড়গ্গ দ্বারা এই আখড়ায় 
আসিতেন। ক্রপদরাজ কিন্তু ইহাকে ধরিতে পারিতেন না। 


তিব্বত, হিমালয়ের উত্তরে একটা দেশ। তিব্বতীয় ভাষায় 


ইহার নাম 'পো”। ইহার উত্তরে চীনতাতার, পূর্বে চীন, 
দক্ষিণে হিমালয় পর্বত, পশ্চিমে তুরাণ। ইহার পরিমাণ 
ফল ১,৮০,৫০* বর্গক্রোশ, লোকসংখ্যা ৫*১০০,১০*। ইহার 
দক্ষিণে যেমন হিমালয় উত্তরেও সেইরূপ এক অতি বিস্তীর্ণ 
পর্বত আছে, চীনের এই পর্বতকে “কিযুন্লন” এবং হিন্দুর! 
“কৈলাস” বলেন। পুর্বে ও পশ্চিমে অনেকগুলি পর্বত 
আছে। এই সকল পর্বত হইতে এসিয়ায় অনেকানেক 
নদী উৎপন্ন হইয়াছে । এই দেশ অতিশয় উন্নত ও [াত- 
গ্রধান। শীতের অতি প্রাহুর্ভাব বলিয়া অধিক উষ্ভিদ্‌ 
জন্মে না, এজন্ত আলানি অতিশয় ছুশ্রাপ্য। নানাগ্রকার 
পশ্ড পক্ষী আছে। গো, মেষ, অশ্ব ও অশ্বতরই সাধারণ 
পশু । হিমালয়-পথে শকট বা গবাদি পণ্ড চলিতে পারেন, 
মেষ ও ছাগই সেজন্ত ভারবহনের কার্য করে। চমরী নামে 
এক প্রকার গোঞজাতি আছে, তাহার পুচ্ছে চামর হয়। 
[চমরী দেখ।] কস্তরিক] মুগও এদেশে বিস্তর। এই 

দেশীয় ছাগলোমে শাল হয়। [ অজ দেখ।] 
এদেশীয় কুকুর অতি দীর্ঘাকার ও বলবান্‌। [কুকুর দেখ।] 
তিব্বতের আকরে হ্বর্ণণ পারদ, সোহাগা ও লবগ পাওয়! 
যায়। তিব্বতবাসীর। দেখিতে অনেকাংশে তাতারদিগের 
স্কায়। ইহারা অলস, শাস্ত, সন্তষ্টচিত্ত। শাল ও লোম বস্ত্রবয়নই 
ইহাদের প্রধান শিল্প। চীনের সহিতই ইহাদের বাণিজ 
বেশী হয়। ' শবদাহ ব1 শবগপ্রোথিতকরণ-গ্রাথা এদেশে 
নাই, ইহার! পারসীদিগের স্তায় শ্মশানে শব ফেলিয়! দিয়! 
আসে, কেবল যাঁজকের দেহ দাহ করে। মেবমাংস প্রধান 
। অনেকে আমমাংস তঙ্গণ করে। ইহারা সকল 
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মছোদরে মিলিয়! একটা স্ত্রীকে বিবাহ করে । ল্োষ্ভ্রাত। স্ত্রী 
মনোনীত করিবার অধিকারী | তিব্বতবাসীরা বৌদ্ধ, ইহাদের 
ঘাজকসম্প্রদায় লামা” নামে খাযাত। দলইলাম! সর্বপ্রধান, 
তশিলাঙ্া দ্বিতীয় । তিব্ধতবাসীদের সকলের বিশ্বাস, 
দলইলামা! স্বয়ং ঈশ্বর, মন্ুয্যবেশে মনুষা মধো অবস্থিত 
করেন, তাহার মৃত্যু নাই, মধ্যে মধ্যে শরীর পরিবর্তন করেন 
মাত্র ।” দলইলামার মৃত্যু হইলে শাগ্সোক্ত বিশেষ লক্ষণা- 
ক্রান্ত শিশুকে দলইলামার “নবশরীর ধারণ” জানিয়৷ তাহা- 
কেই তৎপদে অভিষিক্ত করা হয়। সকলে পূর্ব দলইলামার 
দেহ লোণায় মুড়িয়। মন্দিরে রাখিয়া পুজা করে। তশিলাম। 
বুদ্ধের অংশ বলিয়া! গণ্য । ইনি চীনসম্রাটের গুরু ও 
ধর্মোপদেশক। 

তিব্বতের সমস্ত মন্দিরে বুদ্ধ প্রতিমা আছে । তিব্বতের 
ভাষ ম্বতন্ত্র। অক্ষর অত্যন্প পরিমাণে নাগর সদৃশ । খুষ্তীয় 
৭ম শতাবে এ লিপি তারত হুইতে তিববতে গিয়াছে । ইন্থার। 
কাষ্ঠফলকে উতৎকীর্ণ করিয়া পুস্তকাদি মুদ্রিত করে। 

লে, লাস। ও টিনুলম্থু এই তিন নগর এদেশে সর্ধবপ্রধান। 
লাসানগরে দলইলামার মন্দির আছে, এজন্য ইহা অতি 
পবিত্র স্থান। কাশ্মীর-সন্নিহিত লদ্বগ (লদাক ) প্রদেশ ব্যতীত 
তিব্বতের অপর সমস্তংশ চীনের অধীন। চীনরাজের 
একজন গ্রতিনিধি এখানকার শাসনকর্তা । লাসা নগরেই 
তিনি বান করেন। লদাকের রাজধানী লে। [লদাক দেখ । ] 

আম্দে। নামক স্থানের লামা সোনপো নোমনখন তিবব- 
ভের একথানি ভূ-বিবরণ লিখিয়৷ গিয়াছেন, তাহা হইতে 
নিয়লিখিত বিবরণ সংগৃহীত হইল। 

তিব্বতদেশে সমশীতোষঞ্চতাবশতঃ এখানে অতিশ্রীম্ম বা 
অতি শীতের প্রাছূর্ভাব নাই। এঁ কারণে এখানে হুর্ভিক্ষ, 
বিশেষ হিংস্র পশু ও কীটাদি নাই। 

পর্বতমালা ।- _লোহব্রা প্রদেশে তেসি (লাস), চোমো- 
কন্কর্‌, ফুলহরি, কুল-কন্গ্রি; উত্তর নাংগ প্রদেশে 
হবে; দো-কান্দস্‌ প্রদেশে ছ্যি-কঙ্গচরিত ও নাঞ্চেন'মঙ্গল, 
এতন্তিন্ন যর্ল্হ-সহদ্বু,। তোইরিকর্পো, খবা-লোদি, সহত্রা- 
কপ], মছেন-পোমর প্রভৃতি তুষারাধৃত শ্বেতশিখরযুক্ত উচ্চ 
পর্বতমান] আছে। হোতি-গোলিয়া, মরি-রব্-চাম, জোমো- 
নগ্রি কোন্দ-ৎস্থন-ছেমে! গাভৃতি পর্বত নুগন্ধ তৃণে, ভেষজ- 
উদ্ভিদে ও নুৃশ্ত তরুলতাগুলে পরিপুর্ণ। এতস্তি্মন কতক- 
খুলি কৃষ্ণপর্বত দেশময় বাগ্ড আছে। 

হদ।--মফম্-যুচছে। (মানস-সরোবর ) নন্‌চছো, ফ্যি- 
উগ-মো, চহা-চহো, প্রর্ণবোগ যুচছো, ফগ্‌চছো। চহো। 
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কিয়রেক্গ ,. দ্দোরেক। শি স্ছো, গিযিকা-মে! প্রভৃতি । এতস্তিঙ্ন 
আরও কতকগুলি পরিক্ষার মি ও স্বচ্ছ সলিলবিশিষ্ট হুদ 
দেশের নানাস্থানে আছে। 

নদী ।-চাঙ্গ-পো (ত্রঙ্গপুল্র ), সেঙ্গেখবব্‌ (সিঙ্ধু ), মব- 
চিদ্ন খবব, চহা-স্হিক,জ-ছু, হু-ছ, বরি-ছু, ম-ছু (হোয়াংহে। ), 
মে-ছু, বেছু, সাঙ্গ-ছু, হজুলগ্ছু, চাঙ্গ-ছু এবং ইহাদের 
অসংখ্য উপনদীসহ এতদেশের নান! স্থানে গ্রবাহিত। 

বিস্তৃত অরণ্য, চারণ ভূমি, তৃণময় প্রান্তর, তৃণপূর্ণ উপ- 
ত্যকা, তৃণযুক্ত জল! মাঠ, কধিতক্ষেত্র এবং অনুর্বর অধি' 
ত্যকা বালুময় মরুদেশের নানাস্থানে আছে। গ্য-নগ্‌ (চীন), 
গ্য-গর্‌ (ভারতবর্ষ), পের্মদিগ (পারস্য ) প্রভৃতি বৃহদ্দেশের 
সীমায় যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ সমুদ্র আছে, এদেশের চতুর্দিকে 
সেইরূপ বুহৎ বৃহৎ পর্বত আছে। এই নকল পর্বতের অপর 
পারে গ্য-নগ্‌ (চীন) গ্য-গর্‌ (ভারতবর্ষ), মোন্‌ (হিমালয়- 
প্রান্তবত্তী প্রদেশ), ব-ষো (নেপাল), খ-ছে (কাশ্মীর), 
স্তগ-সিস্গন্‌ (তান্দিক ঝপারস্ত ) ও হোর ( তাতার ) প্রভৃতি 
বৃহৎ দেশ অবস্থিত । এই সকল দেশের উর্বরতা যে সকল 
বৃহৎ নদীদ্ধার৷ ঘটিয়! থাকে, তাহার অধিকাংশই এই পে! 
(তিব্বত বা ভোট ) দেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই পো! দেশ 
জন্ু-লিঙ্গ ( জন্ুত্বীপ) খণ্ডের কেন্ত্রস্থান বলা যাইতে পারে। 

পো দেশ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত-- 

১। তে! ক্হ-রি কোর্-স্থম-_উচ্চ বা ক্ষুদ্র তিব্বত। 

২। বু সাঙ্গ (চারিটাপ্রদেশে বিভক্ত ) প্রকৃত তিব্বত । 

৩। দো, খম ও গঙ্গ ... বৃহৎ তিব্বত । 

উচ্চ তিব্বত ( পো-ছুক্গ নামে সংক্ষেপে কথিত) ইহার 
কয়েক উপবিভাগ আছে-_-তগৃ.মো। লদ্বগ, মঙ্গ-য়ু ম্হাঙ্গ স্‌- 
হঙ্গ , গুগে বুহ্রঙ্গ, (পুরঙ্গ,) এই প্রত্যেক উপবিভাগ আবার 
নয়টা জেলায় বিভক্ত । 

পূর্ববে পো দেশের শাসনসীমা তুরুদ্ষদিগের ( তুকীঁদিগের ) 
দেশের কোণ পর্য্যন্ত ছিল। উচ্চ তিব্বত গ্রকৃত উত্তর ও দক্ষিণ 
এই ছুইভাগে বিভক্ত । উত্তরভাগ বদকশানের মধ্যে । এখানে 
তিব্বতীয়দিগের একটী দৃসোঙ্গ (ছর্গ) আছে। দোক্প 
নামক দুর্দান্ত জাতিকে শাসনে রাখিবার জন্য দুর্গাধিপতি 
তিব্বতাঁধিপতির অধীনে প্রতিনিধিস্বর্ূপ আছেন। ইনি পূর্বে 
দোকপ-রাজ নামে কথিত হুইতেন। উচ্চ তিব্বতের পূর্বে 
তুষারমণ্ডিত উচ্চ তেসি ( ফৈলান পর্বত), মফম্‌ (মানস 
সরোবনধ ) হদ ও থুঙ্গ গ্রোল্‌ নামক নির্বরের জল অতি পবিত্র 
বলিত্বা খ্যাত। যে পান করে, সে মুক্তি পান্ন। এগুলি তো-গর্‌ 
নামক স্থানে একজন শ্বতন্ত্র গারপোন (গবর্ণরের) বা! শাসন- 
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কর্তার অধীনে আছে; তিনিও লাসার গ্রধান শাসনকর্তার 
অধান। 

মানস-সরোবর ও কৈলাস পর্বতের মহিমা-প্রকীশক এক- 
থানি তিব্বতীয় পুস্তকে লিখিত আছে যে, কৈলান হইতে 
চারিটী প্রধান নদী উৎপন্ন হুইয়াছে। এই নদী চতুষ্য়ের 
উৎপত্তিস্থল যথাক্রমে হস্তী, গৃঁ, ঘোটক ও সিংহমুখ সদৃশ । 
অন্তান্ত পুস্তকে এগুলি যথাক্রমে গো, অশ্ব, 'মযুর ও নিংহমুখ 
সদৃশ বলিয়। বর্িত। এই সকল স্থান হইতে গঙ্গা, লৌহিত্য 
(ব্রহ্মপুত্র ), পক্ষু (অক্সস্) ও িন্ধুর উৎপত্তি হুইয়াছে। 

সিন্ধুনদী পশ্চিমমথে তিব্বতের অন্তগ্ত বল্তি প্রদেশ 
দিয়া কাশ্মীরের অন্তর্গত কপিস্থান নামক স্থানে দক্ষিণপশ্চিম 
মুখে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। পক্ষুনদী কৈলাসের উত্তর- 
পশ্চিমাংশ হইতে নির্গত হইয়া থোকর প্রদেশের মধ্য পিয়া 
পশ্চিমমুখে তুকাদিগের দেশে প্রবেশ করিয়াছে । . কৈলাস- 
পর্বত হইতে সীতানামে আর একটা নদী পূর্বাংশ হইতে 
নির্গত হইয়া এখন মানদ সরোবরে পড়িতেছে। কথিত 
আছে, ইহ! পুরাকালে হোরদেশ ও চীনদেশের মধ্যদিয়। পৃর্বব- 
সাগরে পড়িত। 

কৈলাদ পর্বতের সম্মুখে গোন্পেরি নামে একটা ক্ষুদ্র 
পর্বত তীথিকগণ কর্তৃক হগ্ুমন্ত নামে কথিত হুইক্পা থাকে। 
এই পর্বতের গাত্রে লালের খাদের ন্াায় (লাঙ্গল দিয়া খুড়িলে 
ভূমিতে যেরূপ খাদ হয় সেইরূপ) দাগ আছে। এতৎ সম্বন্ধে 
নান! গল্প আছে। তিব্বভীয়েরা বলে, জে-তসুন্‌ মিলরপ ও 
নরোপোনছুক্ষ নামক ছুইজন তিব্বতীয় জ্ঞানী পণ্ডিতের ধর্শ- 
বিচারের সময় শেষোক্ত ব্যক্তি গড়িয়া যাওয়ায় তাহার দেহ- 
তারে এই দাগ হইয়াছে । ভারতবানীর মতে ইহা 
কার্ঠিকের বাণশিক্ষাকালে তাহার শরাঘাতে উৎপন্ন । তাহারা 
আরও বলেন, পূর্ব্বে এই পর্ধত কৈলাদের উপরেই ছিল, 
কিন্তু হনুম:ন্‌ বাস করিবার জন্য ইহ! কৈলাস হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া শ্বতগ্ব স্থাপনপুর্বক তদুপরি বাম করেন। হহ! 
হইতেই বোধ হর তীথিকের! (ব্রাঙ্ষণের|) ইহাকে হনুমন্ত 
পর্বত বলে । এই পর্বতের উপর অনেকস্থগে পদচিহ্ন আছে। 
ভারতবানী তাহা শিবদুর্গা, কাণ্তিক, বকাম্থর, হন্গুমান্‌ গ্রন্ু- 
তির পদচিহ্ন বলে | তিব্বতীয়েরা বুদ্ধপদ এবং উক্ত ছুই 
ভ্ঞানীর পদচিষ্ক বপিক্না থাকে । এখানে জিগতেন বৌগছিযু: 
গের ন্ঠঙ্ে উৎস এক পবিত্র গুহ! আছে। কৈলাসের 
পূর্বাঞ্চলের লোকেরা বলে এ সকল পদচিহ্ন সিদ্ধ পুরুষগণের। 
( লদাক) গ্রদেশে লে-খর (শে) ছুর্গ অবস্থিত । এখানকার 
লোকের! বাশ্ীরের স্তান্স পরিচ্ছদধারী। ইহাদের টুপী 


1 বঙং ] - 


তিব্বত 


চীনদেশীয় অপরাধিগণের টুপীর গ্ভায়। ফাজকেরা। রক্তবর্ণ 
ও অপরে কৃষ্ণবর্ণ টুপী ধারণ করে। লদ্বগের পূর্বদিকে গুগে 
গ্রাদেশ। এখানে োডিঙ্গের আশ্রম অতি বিখ্যাত। ইহ! 
লোচব বিগ্েন সাঙ্গপো কর্তৃক প্রতিষ্টিত। ইহার পূর্বে 
পুরঙ্গ, গ্রদেশ। এখানে পুর্বে রাজা! আোন্‌-ৎসন্-গম্পো-বংশীয় 
নৃপতির! রাজত্ব করিতেন। রাজ! ছোপ এই বংশে অতি বিখ্যাত 
ছিলেন। ইহার দক্ষিণে অতি পুরাতন ও গ্রসিন্ধ চোভে। জম- 
লির মন্দির, ইহাকে খুরছোগ মন্দিরও বলে। পুর্বে এই 
স্থানের কিছু দূরে এক সঞ্যাসী বান করিতেন । তিনি নিজ 
কুটারে ৭ জন আর্ধ্যবৌন্ধপঞ্ডিতকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই 
সকল আচার্য্য খন ভারতে ফিরিয়! যান, তখন তাহার! মন্নাসীর 
নিকট সাতটা ঝড় বস্ত। রাখিয়া আসেন । বহু বৎসর অতাত 
হইয়া গেল, তথাপি তাহারা ফিরিলেন না। শেষে সন্ন্যানী 
বস্তা খুলিয়! দেখিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুটণা 
আছে, আর তাহাতে জস্লী এই নাম লিখিত আছে। 
সন্ন্যাসী তাহাও খুলিয়। কতকগুলি রূপার থান পাইলেন। 
এইগুলি লইয়৷ জুম্ণাদ্‌ নামক স্থানে গমন করিলেন এবং 
প্র রূপায় এক বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করাইলেন। প্রতিমার 
হাটু পর্যান্ত প্রস্তত হইলে প্রতিমা আপনি চলিতে আন্ত 
করে। তথন শন্নাসী লোক নিযুক্ত করিয়৷ সেই গ্রতিম। 
তিব্বতে লইয়া 'আসে। এই স্থানে আসিয়৷ উপস্থিত প্রতিম। 
অচল হইয়৷ গেল। তখন এই স্থানে প্রতিষ্ঠ। করিয়াই সন্ন্যাসী 
মনার নির্মাণ করাইরা দেন এবং “'জমলী” নামে অভিহিত 
করেন। জমলী অর্থে অচল। নিম্ন পুরলের পূর্বের লব- 
মন্থস্‌ নামে বহুবিস্থৃত সমতল ক্ষেত্র আছে, ইহ পুর্বে লামা 
শাসনকর্তীর অবান ছিল, এখন নেপালাধিকারে আছে। 
ইহার পুর্বে জোর্ব-দ্মোঙ্গ নামক স্থান। এখানে একটা 
বৃহৎ কেল্লা! ও কাদ্নাগার এবং অনেকগুলি সঙ্ঘারাম 
আছে । ইহার দক্ষিণে কিরোঙ্গ নামক স্থান, ইহাই উচ্চ 
তিব্বতের সর্বশেষ, সীমা । এখানকার সম্তন্‌ লিঙ্গ নানক 
আশ্রম পুরাতন ও পবিত্র। তিব্বতের চারিটী বিখ্যাত 
চোভো! (বুদ্ধ) মন্দিরের একটার কথা পুর্বে বল! হইয়াছে, 
আর একটা অর্থাৎ চোভো1-ওয়তি স্সাঙ্গংপো নামক মন্দির 
এই স্থানে আছে। ইহার দক্ষিণে সস্থু নায়াকোট (নবকোট) 
ও অন্তান্ত স্থান নেপালাধিকূত। ইহার পুর্বে নলন্‌ বা লনম্‌ 
এবং তংসংলগ গুণ্থঙ্গ নামক স্থান জেৎনন্‌ মিলরপ, বঁ- 
লোচৰ ও তৈপকুগ নামক পগিতত্রয়ের জন্মস্থান। চুষ্বর 
নামক স্কানে মিলরপ প্রাণত্যাগ করেন। নলমের নিয়ে নলম্‌ 
নামক গিরিবর্ নেপাল প্রবেশের একটা পথ। 
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প্রকৃত তিব্বতের গ্রধানতঃ ছুই ভাগ--ৎসাঙ্গ ও উ (বু)। 
ইছাও আবার চারিটী রু অর্থাৎ সামরিক বিভাগে বিভক্ত । 
বথা উফ, যেরু, ঘোনরু এবং রলস্‌। হোঁর সম্রাগণের 
সময়ে এ প্রদেশ ছয়টা থি-কোর নামক বিভাগে বিতক্ত 
ছিল। যাম্দে নামক হদ-গ্রদেশ একটা শ্বতন্ত্র থি-কোর 
বলিয়া গণা হইত। নেপালদীমার জোমে| কঙ্গকৰ নামক 
উচ্চ তুষারমণ্ডিত্ত পর্বতের নিকট মিলরপ পণ্ডিত পাচটা 
পরী-সিদ্ধ ছুইয়াছিলেন। লব্‌-ছ্যি নামক শিখরে তশেরিঙ্ষ, 
ৎশে-ঙ্গ। নামক জ্ঞানীর বাসন্কান ছিল। ইহার মুলদেশে পাঁচটা 
তুধার-হৃদ আছে। এই হৃদগুপির জলের বর্ণ পরম্পর বিভিন্ন । 
এই হদগুলি উক্ত জ্ঞানীর নামে উৎসর্গ কর! হইয়াছে । 
এখানকার আশ্রমের উত্তরে কোম! নামক একটা বৃহৎ তুষার- 
হ্র্দ। ইহা তিব্বনের চারিটী প্রধান তুষারহদের মধ্যে 
একটী। ইহার নিকটে রিবো! তগ্ম্সাঙ্গ নামক অতি পবিত্র 
সান? ইহাই পদ্মসন্তব নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্ষোর পর্রী 
জ্চম্‌ মন্দরবার প্রিয়াবাস। এই স্থানে সেই দেবীকঘিত। 
স্ীর পদচিহ্ন আছে। নলমের উত্তরে গুকঙ্গমঙ্গলা নামক 
উচ্চ পর্বতে বিখ্যাত তন্মচুণী নামক দ্বাদশটা অদ্দরার বাস। 
পদ্মসস্তভব ইহার্দিগকে শপথ করাইয়া! তীর্ঘিক (ত্রাঙ্গণ) 
কবল হইতে বৌদ্ধধর্ম-রক্ষা ও ভারত হইতে শক্রভাবে 
প্রাঙ্গণাগমন বন্ধ করিয়াছিলেন । তিব্বতীয়গণের বিশ্বান, 
তদবধি শক্রভাবে আর তীর্থিকের! তিব্বতে প্রবেশ করিতে 
পারে না। কিন্তু তাহা ঠিক নহে, ভারতবর্ষ হইতে এখনও 
পর্যান্ত ব্রাঙ্গণ পরিবাজকেরা তিব্বত দর্শনে গিয়া খাকেন। 
এই পর্বতে গুঙগ থঙ্গল। গিরিবত্ঘ আছে। এই পথ দিয়া 
উত্তরে গেলে ট্রেঞ্ি নামক জেলা । এখানে কা তম্প 
সাঙ্গে নামক পণ্ডিতের তপোবন, গুহা ও সমাধিস্তস্ত 
আাছে। ইনিই তিব্বতীয় ধর্মের শিচে শাখার মতগ্রব- 
ভঁঁক। এখানে চীনরাজের একদল সৈম্ত ও একজন সীমাস্ত- 
রক্ষক সেনাপতি আছেন। ইহার পূর্বাংশে তেসি জোঙ্গ 
(ছর্গ) ও উত্তরে শেকর দোর্জে জোঙ্গ (ছুর্গ) এবং তৎ- 
ধলগ্ন কারাগার অবস্থিত। ইহার নিকটে শেকর ছোদে 
আশ্রম। এই আশ্রমের নিকটে পা-শাকা নামক সঙ্ঘারাম। 
ইহার মধ্যে এত বড় একটা দৌড়দার গৃহ আছে যে তন্ধ্যে 
ঘোড়দৌড় হইতে পারে । এই গৃহের নাম দুখ, কর্দো। 
এখানে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত চলিত। পা শাকা আশ্রম হইতে 
একদিনের পথ উত্তরে খহু তগ্‌ জোঙ্গ, (দুর্ম) নামক স্থানে 
খছলাম! গোন্শো। শাছুব নামক মহাপুরুষ নিঙ্ধ হন। এখানে 
পা-গোন্থিম নামক একটা গুহা এবং আরিগ বর্পো নামে 
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এক প্রকার শ্বেতবর্ণ অক্ষরে লিখিত লিপি আছে। ইহার 
নিকট একখানি ত্রিকোণাক্কতি কাল পাথর দেখ! ঘায়, 
তাহাকে লোপোন বলে। প্রবাদ এই, উহ! পা-গোম লামার 
হৃৎপিণ্ডের প্রস্তরীভূত অবস্থা । ইহ! হইতে অনেক ভক্ত 
টুকরা চট! উঠাইযা৷ লইয়া বায়। থু জোঙ্গের উত্তরে এক 
তুষারাবৃত্ত উচ্চ পর্নতমালা আছে। ইহার অপর পারে 
শৃস্পে! নামক হোর ( মন্ুষ্যভক্ষক ) জাতীয় ব্যক্তির বংশধরগণ 
তোই-হোর নামে বাস করিত। উক্ত পর্বতমালার 
তুধাররাশি গলিয়৷ মাটিতে পড়িলে তিব্বত্তে অনিষ্টপাত 
হইয়া থাকে বলিয়া সাধারণের বিশ্বান আছে। ইহার পর 
থিনেলালোগণ (মুনলনান) বাস করে, তাহারা কাসগরের 
অবীন। ইহাদের দেশের পর ন্ানম্‌ নামক বিস্ৃত মরুভূমি । 
এই মরুভূমির পর অঞ্চি॥। নামক সুসলমান জাতির ৰাস, 
তাহাদের সহিত বৌদ্ধধর্মের চিরশক্রতা। চলিয়া আনিতেছে। 
যোন-খঙ্গ, নামক স্থানে ঘথেই নরাস্থি ও নরকপাল দেখিতে 
পাওয়া যায়। শাক্যপ ও দিগুন্প আশ্রমের যুদ্ধে যে সকল 
লোক হত হইয়াছিল, এ সমস্ত তাহাদেরই অস্থিমাল। বলিয়! 
কথিত হয়। পা-শাক্য সঙ্বারামের নিকট ৎসাঙ্গ পে! নদী 
প্রবাহিত। ইহার তীরবর্তী ল্হ-র্ৎসে, ম্‌-রিঙ্গ ও ফুন-তস- 
হোস্‌ €জাঙ্গ প্রভৃতি স্থান সান্‌ গবর্মেন্টের অধীন। এই 
সকল স্থানে অনেক পবিত্র মূর্তি আছে। এখানকার 
খোপু-চাম-ছেন নামক ত্তম্ত থোপু লোচব কর্তৃক নির্মিত, 
আর একটী উচ্চ স্তস্ত সন্ন্যাসী থনঙ্ষ কর্তৃক নিশ্মিত 
এবং একটা বৃহৎ মন্দির সিতু-নম্গা-তগ্প কর্তৃক নিশ্মিত 
হয়। ফুন্-ৎস্হো-লিক্গ নামক আশ্রন সম্তভলের বৌদ্ধ 
মন্দিরের ধরণে কুন-খিয়েন-জোমো৷ নঙ্গপ কর্তৃক নির্মিত। 
এই স্থানে ও ফুনৎগো-লিঙ্গ প্রভৃতি স্থলে রওয়-ব নামক 
বৌদ্ধাচার্যের শিব্যপরস্পরা বাস করিয়া বৌদ্ধশাস্্রের 
কালচক্র, ব্যাকরণ ও বিচার গ্রস্থাদি পাঠ করিতেন। ফুন- 
ৎসো-লিঙ্গ হইতে জোনঞ্গ মত গ্রচলিত হয়। এখানে কুব্লই 
নামক সমাটের গুরু দোগোন-ফগৃপা বাস করিতেন। পরে 
জোনঙ্গপ সাশ্প্রদায়িক মতের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় ইহার এক 
গ্রকার লোপ হয়। ইহার দক্ষিণে তশি-ল্হুন্‌পো সঙ্ঘারাম। ইহ! 
গ্য-ব গেছুন্দুব কর্তৃক স্থাপিত। এখানে অমিতাভ বুদ্ধ মনুষ্যা- 
কারে পঞ্ছেন থম্‌ চে ন্প1 ন'মে আবিভূতি হইয়াছিলেন। তিনি 
একবার মাত্র জন্মিয়াছিলেন তাহ। নহে, প্র একনামে তিনি 
পর পর কয়েক জন্ম আবিভূতি হইয়াছিলেন। তশি-ল্ছন্পো 
নামক আশ্রমে তীহার কয়েক জন্মের সমাধি আছে। ইহার 
নিকটে কুনখ্যাব্-লিঙ্গ, নামক প্রাসাদ পঞ্ছেন তনুপইনিম 
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কর্তৃক নির্মিত হয়। তশিল্ছন্পো আশ্রমের পুর্বে উত্তর 
সঙ্গ নামক স্থানে তিব্বতের তৃতীয় প্রসিদ্ধ নগর গান্-ৎসে 
অবস্থিত। এই সহরের ব্যবসায় অতি বিস্তৃত। পুর্বে ইহা 
সিতু-রব্তন্-কুন্-স্সঙ্গে নামক রাজার রাজধানী ছিল। উক্ত 
রানা এখানে গোমঙ্গ, গন্ধোল ছেন্পো। নামক সজ্ঘারাম 
স্থাপন করেন। তশি ল্হুন্পো আশ্রমের দক্ষিণে ছোইকিৎ 
দোর্জে নামক এক সগ্নাাসীর তপোবন, ইহা গণ্মো ছোই- 
জোঙ্গ, নামে কণিত। এখানে একটী অদ্ভুতসস্ভব নির্ঝর 
আছে, তাহার জলে রোগনাশ হয়। ততিন্ন হরপার্তীর 
লিঙ্ষৃত্রি পর্বতগাত্রে খোদিত আছে । ৎসাঙ্গ পো নদীতীরে 
ৎসাঙ্গ-রগ্গ উপত্যকায় রিঞ্কেন পুঙ্গপ জোঙ্গ অবস্থিত। ইহা 
দেব রিঞ্চেন পুঙ্গ, নামক রাজ কর্তৃক নিশ্মিত। নিকট- 
বর্ভী থব-গ্য নামক গ্রামে পঞ্ছেন রিন্পোছে নামক তশি- 
লামার জন্ম হয়। এই উপতাকার নানাস্থানে অনেক লাম। 
জন্ম গ্রহণ করেন। এখানে অনেকের তপোবন আছে, 
কিন্তু লোকাবাস বেশি নাই। 

গ্যন্ৎসে নগরের দক্ষিণে পর্বতমালার অপর পার্খেহি 
নামক স্থান। ইহার পৃর্ধে মিবঙ্গ, ফোল্হ নামক রাজার 
জন্মস্থান ফোল্হ গ্রাম। তশিল্‌ হুন্‌পো আশ্রমের দক্ষিণ- 
পুর্বে কিম্ করল নামক পর্ধতমালার পরপারে সোন্‌ জোঙ্গ 
নামে ছুর্গ ও কারাগার একটা হদের মধ্যে নির্ম্টিত। এই 
স্ানের পর টিষ্ক্যি জোঙ্গ | ইহার দক্ষিণে মোন-দজোক্ত, নামক 
রাজ্য, ভারতবর্ষীয়ের] ইহাকে সিকিম বলে। গ্যন্ৎসে 
নগরের ঠিক দক্ষিণে পর্বতমালার পরপারে ফগ্রি জোঙ্গ 
নামে দুর্গ অবস্থিত ; ইহাই লাস! গবর্ষমেণ্টের সীমান্ত হূর্গ। 
ইহার দক্ষিণপূর্বে ল্হো-ছুক ( ভূটান্‌) রাজ্য । 

উত্তর স্তঙ্গ নামক স্থান' হইতে থরুল পর্বতমালা পার 
হইলে ষর্দোক (যম্‌ দে) নামক স্থান, ইহা ঠিক ফগরির 
উত্তরে। এখানে তিব্বতের প্রধান হদচতুষ্টয়ের মধ্যে যর 
দোক্‌-সুনৎশো! নামক হৃদ আছে। শীতকালে হের 
উপরিভাগ জমিয়। যায় । তখন সর্বদাই হুদগর্ভ হইতে বজ্ঞ- 
ধ্বনির ন্তায় শব্দ উখিত হইতে গাকে। এই শব্ধ কাহারও 
মতে সমুদ্র ব। দিংহের গঙ্ন, কাহারও মতে বায়ুর শব। 
এই হদের মংস্ত ক্ষুদ্রকায় এবং সকলগুলিই এক আকারের। 
যরদোক্‌ নামকস্থানের পুর্বে ৎুসাঙ্গ পো একং ক্যি-ছু নামক 
নদীর সঙ্গমন্থলেরও কিছু পূর্বে জঙ্গ নামক স্থানে প্রতি বৎসর 
লামাগণের সভ1 হয়। সভায় তাহারা ৎশানন্তি নামক দর্শন- 
শান্বের আলোচনা করেন। ইহার নিকটবর্তী থক! নদীর 
তীরে হুদ দোই ল্হখঙ্গ, নামক মন্দির রাজ। রল্পচন্‌ কর্তৃক 
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নির্শিতি হয়। ইহার পূর্বে লেগ্পই শেরব্খুপোন নামক স্থানে 
গ্গোগ-লোদন-শেবর নামক দেবতার স্য়স্ত্‌ প্রতিমাহ্থয় আছে। 
গ্রথম গ্রতিমায় শির! সংস্থান ও মাংসপেশীসমূহ স্পষ্ট উপলব্ধি 
হয়। সাঙ্গকু উপত্যকায় নেহুজোঙ্গ নামে প্রাসাদ ও ছুর্গ 
আছে, এখানে ফগমে। ছব্‌ বংশীয় সিতু চঞ্.ছুর*গ্যৎশান 
নামক রাজ! ছিলেন। উহার ভগ্রাবশেষ এখন ভিসগণের 
( গন্ধর্বগণের ) আবাস বলিয়। কথিত হয়। 

কিছুদূর পূর্বাভিমুখে গেলে বিভো-গেকেল নামক পর্ব- 
তের নিকট পদন্দ-পুঙ্গ নামক আশ্রম, ইহ! সমস্ত উত্তর 
এসিয়ার বিখ্যাত। এখানকার বৃহৎ উপাপনাগৃহে মৈত্রেয়ের 
( চ্ম্পথোঙ্গদোর ) বৃহত প্রতিমা আছে। এতত্িন্ন ভারত- 
বর্ষীয় চন্দ্র পঙ্ডিতের হস্তলিখিত পুথি, অবলোকিতেশ্বরের 
(চনরসিগ) প্রতিম। ও বঁ লোচবের সমাধিও আছে । এখানে 
দলই লামার এক প্রাসাদ আছে। এখানকার তান্ত্রিক মতের 
দেবতা বজ্রভৈরবের প্রতিম] অতি গ্রদি্ধ। এখানে বিনয়, 
অভিধন্ম ও মাধ্যমিক দর্শনের শিক্ষা দেওয়। হয়, প্রজ্ঞাপার- 
মিতা পড়ান হয় ও নি-তা-ৎশঙ্গ তান্ত্রিকমতের কিয়দংশের 
অধ্যাপনাও হয়। ইহার পূর্ব্বে তিব্বতের রাজধানী পা ল্হদন 
(লাস) নগর। আধ্যাবর্তের কোন বুহৎ নগরের সহিত 
ইহার তুলন! না হইলেও তিব্বতের মধ্যে ইহাই প্রধান নগর । 
লাস নগরের মধ্যস্থলে ভ্রিতল উচ্চ শাক্যবুদ্ধের মন্দির 
আছে। ইহার মধ্যে শাক্যসিংহের যে প্রতিমা আছে, তাহ! 
তাহার দ্বাদশ বৎসর বয়সের প্রতির্প। রাজ! আোন্ৎসন্‌ 
গম্পো ষে চীনরাজকন্তাকে বিবাহ করেন, তিনিই এই 
গ্রাতিম! চীন হইতে এদেশে লইয়া! আসিয়াছিলেন। এখানে 
অবলোকিতেশ্বর (চনরসিগ) ও মৈত্রেয় বুদ্ধের ' সয় 
গ্রতিমা আছে। এতন্তিশ্ন ৎসোঙ্গথপ, শ্রী-স্বন্‌ গ্যমোদেবী 
(ভারতবর্ষে শচী কামিনী নামে খ্যাত) প্রভৃতির মৃত্তি আছে। 

তিব্বতের অধিংকাশ সন্ত্রাম্ত ও জমীদার লাস! নগরে 
বাস করেন। চীন, কাশ্মীর, নেপাল, ভুটান গ্রভৃতি স্থান 
হইতে এখানে বণিকেরা আগমন করে। এই নগরের অর্ধ, 
মাইল দূরে পোতাল! নামক প্রাসাদ । প্রবাদ, এই প্রাসাদে 
জগন্নাথ অবলোকিতেশ্বর বাঁস করিতেন। ইনিই দলই-লামা- 
রূপে বর্তমান । পোতাল! প্রাসাদ একাদশ-তল উচ্চ ও 
শ্বেতবর্ণ। ভ্রোন্ত্মন্‌ গম্পোনামক রাজ। ইহা! নির্মাণ করিয়া 
দেন। এখানে লোহিতপ্রারাদ ( কো-দুঙ্ষ-মর্পো ) আছে। 
এই প্রাসাদে লোকেশ্বয়ের প্রতিমা ও কোন্গল-ঙ্গপ নামক 
এম দলই লামার সমাধি আছে। ইহা ভ্রয়োদশতঙ্গ উচ্চ। 
পোতালা প্রাসাদের দক্ষিশপশ্চিমে চগৃগোইরি পর্বতে 
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চিকিৎসাশান্ত্রশিক্ষার বিস্তামন্দির আছে। এ মন্দির বজপাণির 
নামে ও এই পর্বতের পশ্চিমে দরি পর্বত আধ্যমঞ্চগ্রীর 
নামে উৎসর্গ কর হইয়াছে । এখানে দল্হ যুঙ্গহ্ঙ্গ রাজ।। 
পোতাল। ও লাসার মধ্যে অম্পন নামে একজন রাজকন্মন- 
চারীর বাস আছে। ইনি চীনসম্্াট কর্তৃক দলই-লামার 
গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য নিযুক্ত । এই নগরের 
উত্তরে সের্-থেগ্ছে-লিঙ্গ নামক আশ্রমে অবলোকিতেশ্বরের 
একাদশমুখ প্রতিমা আছে। উ-ছু নদীতীর দিস! পূর্ববাভি মুখে 
গমন করিয়! একটা জঙ্গল পার হইলে তগ্যের নামক পাহা- 
ডের উপর অতিষর্দেবের তপোবন ও গুছ, আচার্য্য (দফুগ) 
পল্মস্তবের এবং ৮* জন যোশীর গুহ! দেখা যায় । এখানে 
আবলোকিতেশ্বর-মৃত্তি, কৃষ্ণপ্রস্তরসম্ভৃত ন্বয়স্মণি, নীল- 
প্রস্তরক্ষেত্র-মধাগত একথানি শ্বেতপ্রস্তর হইতে স্বয়ং জাত 
তারামূর্তি, জস্তল ( কুবের) মুর্তি, বিগচোম ( বেদমতী ) মূর্তি 
ও ছুব্তোব বিবপমূর্তি আছে। চারিজন মৈত্রেয়ের মধ্যে 
এখানে যের্প চ্যম্ছেন এই প্রদেশে অসৃতবর্ষণ করিয়া- 
ছিলেন। এখানে পল্হ শিবনামক এক অদ্বিতীয় দেবতার 
গ্রুতিমা আছে। উছুনদীর দক্ষিণতীরে প্রসিদ্ধ সংস্কারক শর 
চোঙ্গখপ কর্তৃক স্থাপিত গধননামক আশ্রম ও তাহার নিজ 
সমাধিস্থন আছে। এখানে যমাস্তক মহাকাল কালরপ 
নামক দেবতার প্রতিমা ও গুহা-সমাজের মণ্ডল আছে। 
গধনের উত্তরপূর্ব ছগল পর্বতের পরপারে রদেঙ্গ নামক 
আশ্রম । অতিষের প্রিয় ও প্রধান শিষ্য ডোম রিণপোঁছে 
ইহার স্থাপয়িত । ইহা অতিষের (দীপক্কর শ্রীজ্ঞান ) ভ বিষ্য- 
স্বাণী অনুসারে স্থাপিত হয়। এখানে আতষের প্রতিষ্ঠিত 
মৈত্রেয়মুর্তি ও গুহাসমাজতন্ত্রের জম্-পল্-দোর্জে নামক জ্ঞানীর 
মুর্তি আছে। উ ও চঙ্গ গ্রদেশের উত্তরে তিব্বতের প্রসিদ্ধ হৃদ 
চতুষ্ঠয়ের আর একটা হুদ আছে, ইহা নম্ছে। ছ্যগমে। (টঙ্গি,- 
নর) নামে খ্যাত। চঙ্গপো ও উ.ছু ( ক্যি-ছু) নদীর সঙ্গম- 
স্থলে গোঙ্গ কর-দঙ্গ নামে ছুর্গ ও কারাগার অবস্থিত। এখান 
হইতে অর্ধদিনের পথ উত্তরে দোর্জেতগ নামে তাস্ত্রিক বৌদ্ধ- 
গণের প্রধান আশ্রম। এই আশ্রমের পুর্বে সম্যে নামক 
অতি প্রাচীন সঙ্ঘারাম। মগধের ও দস্তপুরীর সজ্ঘারামের 
অনুকরণে পদ্মসন্তবের নির্দেশান্ুদারে থিস্বোঙ্গ দিউৎসন্‌ 
নামক রাজ! অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে ইহাতে নুতন এক 
অট্টালিকা নিম্ধীণ করাইয়াছেন। চঙ্গপো নদীর উত্তর- 
তীরে ল'ছে! নামক হৃদ, ইহা! পাদন-ল্হমে ব। কালীদেবীর 
হৃদয় বলিয়া খ্যাত। 


উপর চরি-খি-খোর্-খঙ্গ নাষক- পবিত্র স্থান। এই গ্থান 
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খদোমগণ (ভাকিনী) কর্তৃক রক্ষিত। লোকে সহজে এই 
দেশে আসিতে পারে না। ১৩শ বৎসরে (প্রবঙ্গ সংবৎসরে ) 
১০০০৯ যাত্রী একত্র চরিদর্শনে যাত্রা করে। তাহার! ক্যি- 
ঘের্‌-থঙ্জ, নদীর তীর দিয় নয়ূটী পার্বত্য সংকীর্ণপথ, নয়টা 
প্রবাহ, নয়টা সেতু উত্তীর্ণ হইয়া অতি ভয়ানক ও লংকীর্ণ 
চ্যাছিল্‌ ও চিছ্িল্‌ নামক পার্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া 
ত্বগপো। চরি থুগৃক৷ নামক স্থানে উপস্থিত হয়। ইহার পর 
তাহার! চ্যাচুল নামক স্থানে আরোহণ করিয়া! ছোযিস্-লাম- 
ছুঙ্গ নামক বৌদ্ধতীর্ঘের শেষ সীমাদ্দ পৌছে । ইহার অপর 
পারে আর বৌদ্ধতীর্থ নাই। এখানে মেষ, ছাগ প্রভৃতি ভার- 
বাহী পণ্ড চরিতে আরম্ভ করিলেই তাহাদের শৃঙ্গে দেবমৃত্তি 
ও মন্ত্রাদি আপন। হইতে অলৌকিক রূপে লিখিত হুইয়। যায়, 
এইবূপ প্রবাদ আছে। খোরলো-ভোম্প নামক তান্ত্রিক 
দেবতার হৃদয়স্থান বলিয়া চরি অতি পবিভ্র ও বিথ্যাত। 
তীর্থিকগণ ( ব্রাহ্মণগণ ) বলেন, এই দেশ উলঙ্গ স্ত্রী পুরুষের 
আবাসভূমি ও ইহাই মহাদেবের আলম । 

প্রক্কত তিব্বতের উত্তরপূর্ব বৃহৎ তিব্বত প্রদেশ অধ- 
স্থিত। ইহার মধ্যে আমদো, খম্‌ ও গঙ্গ, প্রদেশ সন্গিবিষ্ট। 
বৃহৎ তিব্বত মজ-সন্বো গঙ্গ., চহচগঙ্গ, পোল্পো গঙ্গ, মর্থম গজ, 
নিমগ গঙ্গ ও যর্দ্োগঞঙ্গজ এই ছয় ভাগে বিভক্ত। এতডিনন 
চারিটী পার্বত্য প্রদেশ আছে,_ছভ রোঙ্গ, সঙ্গনন রোঙগ,, 
নাগরোঙ্জ ও গামো। রোজ, । 

প্রকৃতি । তিব্বতের সীমাবন্তী কঙ্গপো নামক স্থানের 
পুর্বে পর্বতের পারে খম্‌ প্রদেশ আরম্ত। ইহার পুর্বে ছভ- 
রোঙ্গ প্রদেশ, ইহার পুর্বে জঙ্গ। ইহার নিকটে ন-খওয় কপো 
নামক অতি পবিব্র স্থান। ইহার দক্ষিণে চীনের যুনান নামক 
স্থান। নঙ্গ নানক স্থানের পূর্বে পর্বতপারে খম ল্হরি। ইহার 
পূর্বে স্থ-ছু (রৌপ্য) নদীর বামতীরে রিভোছে নামক প্রসিঞ 
সজ্বারাম। ইহার পূর্বে মর্থম্‌ প্রদেশ। এথানে রাজ! আন্‌, 
ৎসন্-গন্পোর লময়ে নির্মিত কয়েকটা মন্দির আছে। ইহার 
পূর্বে কোঙ্গ চে-খ নামক স্থান, ইহাই চীন ও তিব্বতের সীমা। 
ইহার পূর্ধে বাহ্‌ বিভাগের মধ্যে থুব-ছেন চ্যন্বলিঙ্গ নামে 
সঙ্বারাম লিথঙ্গ নামক স্থানে অবস্থিত। এখানে চন্-নি 
শান্ত্রমতাবলম্বী ২৮*০ সন্ন্যাসী অবস্থিতি করে। লিখল. নামক 
স্থানের উত্তরপূর্ব নাগরঙ্গ জেল । এখানে নাগছু নদী- 
তীরে কোড নামক মন্দির ভারতবর্ষী় আচার্য ফ-তম্প 
সঙ্গের (সিচ্যেপ-শান্ত্রমত গ্রবর্তকের ) যোগাশ্রম-মন্দির | 
গ্যমো-য়োল নামক প্রদেশে লোচব বিরোচনের তপস্তার স্থান 
ও গুহা আছে। আম্দেো প্রদেশে চ্যখুঙ্গ নামক স্থানের 


তিব্বত 


উত্তরে পর্বতের পারে চো ম জেলা। বর্তমান যুগের দ্বিতীর 
বুদ্ধ শার চোঙ্গখপ লোসং তগ্প নামক প্রসিদ্ধ সংস্কারকের 
জন্মভূমির উপর কুদ্বম নামক সঙ্ঘারাম স্বাপিত। এখানে 
একটী শ্বেতচন্দন বৃক্ষ আছে। প্রবাদ যে, উক্ত সংস্কারকের 
জন্মকালে উহার প্রতি পত্রে সেঙ্গেনারে। বুদ্ধের ছবি ফুটিয়া 
উঠিম্াছিল। এখান হইতে উত্তরপূর্ব আম্দো! গোমঙ্গ, 
গোন্প বা সেরখঙ্গ গোন্প নামক. সঙ্ঘারাম অবস্থিত। 
এই সঙ্ঘারামের প্রধান আচার্য্য তগচে চোভে। লামার 
অবতার । তিনিই এই ভূবিবরণপগ্রণেতা । এখানে চন্-নি 
মতাবলম্বী ২৯০ শ্রমণ বাম করেন। এখানকার উত্তরে 
আম্দেো পরি নামক জেলার জোমোখোর সজ্বারামগুলি 
অতি বিখ্যাত। চ্যন্থলিঙ্গ নামক একটা মন্দিরে ১ লক্ষ বুদ্ধ 
মৃত্তি ও মৈত্রেয়বুদ্ধের ৮* ফিটু উচ্চ প্রতিমা! আছে। 
লোক্যাতৃন সঙ্ঘারামে সম্বর নামক তান্ত্রিক দেবতার মূর্তি 
আছে। এই দেবতা স্বীয় শক্তি আলিঙ্গন করিয়া আছেন। 


ইহার উত্তরে কো-কোনর নামক হদ। ইহার গর্ডে মহাদেব 


নামে এক পর্বত আছে। এখানে কো-কোনর মোঙ্গোল 
নামক এক শ্রেণীর হোর জাতি ৩৩ জন সর্দারের অধীনে বাস 
করে, ইছ।র! বৌদ্ধ । আজকাল তিব্বতের পূর্বাঞ্চলের লোকের! 
প্রায়ই কংফুচির মত গ্রহণ করিতেছে, লদ্াকের লোকের! 
নানকের মত গ্রহণ করিতেছে । এই দেশের স্থানে স্থানে চীন- 
তাতার, তুরীস্থান ও মোগলিয়ার মুসলমানের বান আছে, 
তাহার! তদ্দেশীয় দন্যব্যবসায়ী লোকর্দিগকে মুনলমান 
করিয়াছে । 

বর্ধমান তিব্বত রাজা ২৭* হইতে ৩৭* উত্তর অক্ষাংশে ও 
৭২ হইতে ১*৫* পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত । ইহার উত্তরে 
গোবি নামক বিস্তৃত মরুভূমি । ইহার উচ্চতম সমতল ভূমি 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪ হাজার ফিট উচ্চ। উচ্চ তিব্বতে খ্রব্বপ 
ভূমি ১২ হইতে ১৩ হাজার ফিট উচ্চ। তিব্ব'তকে চীনের! চ্জ, 
বা সি'তঙ্গ, দেশ বলে। তিব্বত শব্দ ঢু-পেহ্‌তেহ, (তুবে।) 
শবের অপত্রংশ। তিব্বতীয়েরা নিজে স্বদেশকে পো ব| 
পোুল বলে। পো শব্ধ হইতে প্রাচীন ভারতবর্ধীয়ের! 
ইহাকে ভোট আঘথা! দিয়াছেন। পো শব লিখিতে 'বোদ" 
এইরূপ লিখিত হয়, সুতরাং উহ! হইতে ভোট হওয়া আশ্চর্য্য 
নহে। পো-যুল্‌ অর্থে পোদেশ, পো-প অর্থে পো দেশীয় পুরুষ 
এবং পো-মে। অর্থে পো-দেণীয় স্ত্রী। তিব্বতীয়ের| মধ্যতিববত- 
কেই প্রকৃত পক্ষে পো বলে। পুর্বতিব্বত সাধারণতঃ খম্‌ বা 
বৃহৎ তিব্বত নামে অভিহিত হয়। চীন গবর্মেন্ট তিব্বতকে 
ছইভাগে বিভক্ত করেন--অগ্রতিবত ও পশ্চাৎতিবত । 


[ ৮৬৬ ] 


তিকাত 


চঙ্গ গ্রদেশ (প্রকৃত তিব্বত) সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত 
পূর্ব্বে চিয়েন চঙ্গ (খম), মধো চুঙ্গ চঙ্গ, পশ্চিশগোত্তরে ইউ 
চঙ্গ (প্রকৃত গুতি ) ও পশ্চিমে নরি ( লদাক )। 

লদাক প্রদেশে লে প্রধান নগর এবং ইঙ্কার্দে বল্তি 
গ্রদেশের প্রধান নগর । বল্তির মধ্যে সিন্ুনদদীতীরে বল্তি 
ও রোঙ্গদো, সিঙ্গ-গে-চু নদীতীরে খরটকৃসো, তোল্তি, 
পকুতি, শগর নদীতীরে শগর এবং শ্তেওক নর্দীতীরে খ্যেবলুঃ 
চোর্বত ও কিব্ন সহর। 

তিব্বতবাসীর। হিমালয় পর্বতকে কঙ্গি, বলে। 

গিরিপথ | ভারতবর্ষ হইতে শতদ্র-নদীর পারব দরিয়া একটা 
পথ আছে । এই পথ তিব্বতের প্রধান রাস্তা | ইহ মধ্য এসিন। 
পর্যন্ত বিস্তৃত। গড়বাল রাঞ্জের মধ্যে তেহরি প্রদেশে 
নীলন্থাট গিরিপথ, ইংরাজাধিককৃত গড়বাল রাজ্যে নিতি 
ও মান! গিরিপথ, কমাযুন প্রদেশে যোহর গিরিপথ, ঝুমাযুন 
রাজ্যের সীমান্তে দর্শ ও ব্যাস গিরিপথ ভারত হইতে তিবব ত- 
গ্রবেশের কয়টা প্রধান রান্ত]। 

অধিবাসী। তিব্বতবালীরা মোঙ্গলীয় জাতি সম্ভৃত। নেপাল ও 

ভুটানের লোকেরাও এই জাতি হইতে উৎপন্ন । তিব্বতীয়ের] 
এই সমস্ত পার্বত্য প্রদেশের লোককে মোন্‌ বলে। লদাকের 
লোকেরা আপনাদ্িগকে ভূটীয়। বলিয়া পরিচয় দেয়। গোৰি 
মরুর দক্ষিণে থোর্প নামক জাতি বাস করে। ইহার! উইগুর 
জাতি হইতে উৎপন্ন । হোর বা হোর-প জাতি মোঙ্গলিয়ার 
ইলুথ জাতি হইতে উৎপন্ন, ইহারা উত্তরতিব্বতে বাদ করে। 
মুসলমানেরা সাধারণতঃ ললো নামে আখ্যাত হয়। 

বেশভৃষা। ধনী ও সন্ত্ান্ত লোকের! গ্রীষ্মে চীন! 
সাটীন ও শীতে এ মাটানের নিয়ে পশুলোম লাগাইয়! 
ব্যবহার করে। সাধারণ লোকে গ্রীষ্মে লোমজ বস্ত্র ও শীতে 
মেষচর্শ ব্যবহার করে। সকলেই জুত! পায় দেয়। সাধারণ 
লোকে শীতে প্রায়ই ন্বান করেনা; বস্ত্রাদিও সর্বদা ধৌত 
করে না; এন তাহাদের গাত্রচর্মা ঈষৎ জলম্পর্শে ফাটিয়া 
উঠে ও শীতব্রণ উৎপাদন করে। সহরবাসা যাহার! বেশীর 
ভাগ বাড়ীর বাহির হয় না, তাহারা ম্লান করে ন! বা ম্নান 
করাকে অপকর্ম বলিয়া মনে করে।. কেহ বড় সাবান 
ব্যবহার করে না। এক প্রকার বৃক্ষের শিকড় জলে বাটি! 
তন্বার! কাপড় কাচিয়। লয়। | 

ব্যবমায়।-_পার্বত্য গ্রদ্দেশের লৌক সকলেই ব্যবসা 
করে। ইহার! মার্চ হইতে নবেম্বর পর্য্যস্ত উপত্যকায় থাকে । 
ইহাদের শ্রীলোকের! এখানে অত্যল্প চাষবাস করে। তহ্‌ৎপঞ্স 
শন্তে পুরুষের! চাউল, ময়দা, তুল! ও চিনি প্রস্তত করিয়| 


তিব্বত 


তিব্বতে লইয়া যায় এবং নোহাগা, লবণ ও পশম লইয়া 
আসে। নবেম্বর হইতে মার্চ পর্য্যস্ত তাহারা পর্বত ছাড়িয়া 
অলকনন্দাতীরে, কুরুপ্রয়াগে ও ননীপ্রয়াগে আসিয়া 
নজিবাবাদের বনিকৃগণের সহিত বাণিল্্য করে। ইহার! 
চমরীকে ভারবহনে নিষুক্ত করে । এই পশ্ত ১৫* হইতে 
২০০ পাউগুড অর্থাৎ ২॥৭ মণ পর্দ্যন্ত ভার বহিতে পারে। 
তিববতে পর্বতে ও নদীতে স্বর্ণরেণ পাওয়া! যায়, কিন্ত 
সোহাগার আদর বাণিজ্য-ব্যাপারে অতি অধিক। এখানে 
কিছু দিন হইল চাএর ব্যবসায় চলিয়াছে। ৪ সের আনা 
এক এক বাগ্ডিল চা ২৪ টাক! মূলো বিক্রীত হয়। মেষলোম 
ও ছাগলোম এবং এই ছুই প্রকার পগুপালনই এখানকার 
নিম্মশ্রেণীর অধিবানীদিগের সর্বপ্রধন ব্যবসায়। পণুগাল 
চরাইতে তিব্বর্তীয়ের|! ১৫1১৬ হাজার ফিটু উদ্ধে উঠে, তাহার 
উপর উঠিতে সাহন পায় না। 

ধর্ম । বৌদ্ধবর্্মাই সমগ্রদেশের ধান ধর্ম । ক্ষুদ্র তিব্বত- 
বাসীর পিয়-মুনলমান। দলই-লম1 বৌদ্ধধর্মের সর্ধপ্রধান 
যাজক, ইনি লাসা নগরে বাস করেন। তশিলাম। দ্বিতীয় 
যাক দাম্পু (ব্রহ্গপুন্রতীরে) তশি-ল্‌ হছুনপে৷ নগরে বাস 
করেন। সাধারণ যাজকের! (শ্রমণ) “গাইলঙ্ষ* নামে কথিত 


হয়। ইহাদের পর ”তোহ্ব” বা “তুপ্পপ্গণ ধর্মশান্্র ব্যব- 


সায়ের শিক্ষাথিবৃন্দ। ইহারা ৮১০ বংসর হইতে কোন ধর্ম 
সন্দিরে শিক্ষার্থ সন্নিবিধ হয়। ১৫ বৎসরে ততুপ্প” উপাধি ও 
২৪ বৎসরে "গাইলঙ্গ+ উপাধি প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধধর্ম্রীর। এখানে 
ছই সম্প্রদায়ে গ্রধানতঃ বিভক্ত-_ণগেলুগ্প” ও ণশম্মর”। 
প্রথম সম্প্রদায়ের যাজকের পীত পরিচ্ছদ ধারণ করে ও 
অবিবাহিত থাকে, কিন্ত দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের যাজকের!| রক্তবর্ণ 
পরিক্ছদ ধারণ করে ও বিবাহ করিয়া থাকে । লানা, গাইলঙ্গ 
ও তুগ্ ব্যতীত ইহাদের মধ্যে সন্ন্যাসিনী অনেক আছে। 
ইহার! সকল প্রকার কাজকর্ম করে। 

উৎমব। কোন গোন্প বা গুদ্বের লামার মৃতাতিথি 
উপলক্ষে গ্রতি বংসর সেই গুদ্বে উৎনব ও আলোকমালা 
প্রদান কর! হুয়। তশি-ল্‌ হুন্পো গুন্বে প্রতিবৎসরে তিনবার 
এইরূপ উৎসব হয়। যে দিন এখানে প্রথম বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারিত হয়, সেই তিথান্ুসারে গ্রতিবংসর লাসা নগরে “লাস! 
মিউছহলুম্‌” নামক উৎসব হইয়া থাকে। এতভিন্ন ফন্সুপেচ, 
চুস্থপেচ, গেন্ুপেচ, মেস্থপেচ, গোস্ুগপেচ, গ্যজিপেছ। লল্ল,গেচ, 
চিন্লুপেচ, দুছুপেচ, কগ্ারণেচ ও লুক্কোপেচ নামক দ্বাদশটা 
বাধিক উৎসব আছে। ইহাদের মধ্যে বাহ্‌ম্পত্য সংবৎসর 
গ্রচলিত। খুহীয় ১৯২৫ অবে ইহাদের অব আর্ত হয়। 
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(৬৩৮ হইতে ৫৪৩ খৃষ্টাব পূর্বের মধ্যে) শাকা্কালে, 
ঘিতীয়তঃ অশোককালে (শাক্যের মৃত্যুর ১১* বংসর পরে) ও 
তৃতীরত& কনিফকালে (শাকোর মৃতার ৪** শত বংনরেরও 
অধিক পরে) ভারতে যে সমস্ত বৌদ্ধগ্রস্থ সংগৃহীত হুইয়াছিল, 
তিব্বতবাী বৌদ্ধগণেরও সেই মত। বুমনামক ধর্থগ্রস্থ ১২ 
থণ্ডে বিভক্ত; ইঞাতে এলুথক্‌ সম্প্রদায়ের শান্তর বণিত আছে। 

মকারধিধি ইহারা শব দাহ বা প্রোথিত করে না, 
কোন উচ্চন্থানে ফেলিয়া! দেয়, শকুনিতে আহার করিয়া 
অস্থি অবশেষ করে। ধনীর দেহ মাচায় করিয়া একটা পর্বতে 
লইয়। যায়, (শ্মশান উদ্দেপ্তেই এই পর্বত ব্যবহৃত হয়), 
সেখানে শববাহী জোকেরা শবদেহ হইতে মাংস কাটিয়। 
পৃথক্‌ করে, অস্থি গুড়াইয়। চূর্ণ করে, পরে অগ্নি জালিয়! 
ধুমোৎপাদন করে। ধৃমদর্শনে গৃথ, শকুনি প্রভৃতি নিকটবর্তী 
হয় এবং এ সমস্ত উহাদিগকে প্রদত্ত হয়। প্রধান প্রধান 
লামাদিগের মৃতদেহ তাহাদিগের স্বন্থ গোন্প মধ্যে নবপ্রস্ত্ত 
সমাধি মন্দিরে প্রেণিত করা হয়। নিম্পদ্রস্থ শমার দেহ 
দাহ করা হয়, কিন্ধ ভম্মর।শি ধাতব পুন্তলিকার মধ্যে পুরি 
মন্দিরে রক্ষা করে। সাধারণ লোকের ভন্ত পারমিকর্দিগের 
নায় প্রাচীর বেষ্টিত “যৃতস্থাপন স্থান”? আছে। নোঙ্গলদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ দাহ করে, কেহ কেহ প্রস্তররাশির মধ্যে 
প্রোথিত করে, কেহ কেহ শৃন্তস্থানে ফেলিয়া দেয়। হঠাং 
মুত শিশুর দেহ পথে নিক্ষিপ্ত হয়। 

ধণ্ম-বিস্ত।র ও ধন্মমত। তিববতে বৌবধন্্ম প্রাচীন বা নদর্‌ 
ও আধুনিক ঝ1 ছ্-দর এই দুইভাগে বিভক্ত । নহ্‌থিৎ- 
.সম্পে। রাজার সময় হইতে অধস্তন ২৬ পুরুষ নমরি-স্রোন্-তসন্‌ 
রাঙ্বার রাঙত্বকাল পর্যস্ত তিববতে বৌদ্ধধর্মের কথ! কেহ 
জানিত না। ল্হথো-রি'নন্ৎসন্‌ নামক রাজার (ইনি সামস্ত- 
ভদ্রের অবতার বিয়া বিখ্যাত) রাদত্বকলে রান্ধ প্রাসাদে 
কয়েকভাগ পং কে* ছ্যগ-গ্য পুস্তক আকাশ হইতে পতিত 
হয়। এই পুস্তকের অর্থগ্রহ করিতে না পারায় তিব্বতীয়ের! 
ইহার 'নংংপে। সাংব* নাম প্রদান করে। ইহাই বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রথম বীত্ব। রাজা স্বপ্নে শানিলেন যে তাহা হইতে 
অধস্তন পঞ্চম পুরুষে এই পুস্তকের অর্থ প্রচাবিত হুইবে। 
এতদন্ুসারে বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার শ্রোন্ত্সন্- 
গম্পে। রাজ্মার অধিকার কালে তীয় মন্ত্রা থোন্মি-সস্তোট 
ভারতবর্ষে উপস্থিত ছন ও বৌদ্ধধর্মের নানাশাস্থ অধায়ন 
করেন। তিনি হিন্দুদিগের শাস্ত্রে বুৎপত্বি লাভ করিয়! 
তিব্রতে ফিরিয়া যান। স্বদেশে গিয়া তিনিই তিব্বতের 
“বুঢন” নামক অঙ্গরমাল। স্ঙি করেন। মাত্রাধুক্ত নাগর্ী 


তিব্বত 


অক্ষর ও মাত্রাহীন বুর্ত, অক্ষর (কাফিরিস্থান ঝা! বাফ্‌্টি,য়া- 
প্রচলিত তাষা ও অক্ষরমাল1) হইতে ভাঙ্গিয়। চুরিয় মাত্রা- 
যুক্ত 'বুচন” অক্ষর উদ্ভাবিত হয়। ইহাই তিব্বতদেশীয্ প্রথম 
বর্ণমালা । রাজা আোন্ৎসন্গম্পো নেপাল-রাজকুমারীকে 
বিবাহ করিয়া তথা হইতে অক্ষোভ্য-বৃদ্ধের ( পঞ্চজাতি ব 
ধ্যানী বুদ্ধের এক জন) ও চীনরাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া 
তা হইতে শাক।মুনির গ্রাতিম! আনয়ন করেন। এই ছুই 
মুর্তিই তিব্বতের সর্বপ্রথম ও গ্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিমা । রস- 
থুল্‌ নংকিচুং-লথং নামে মন্দির নির্মাণ করাইয়া রাজ। এঁ ছুই 
প্রতিম। স্থাপিত করেন। এই মন্দিরের নামানুসারে তাহার 
রাজধানীর নাম “লাসা” হয়। থোন্-মি-সম্ভোট ও তাহার 
অনুষাত্রীরা রাজাদেশে তিব্বতের নবস্থষ্ট অক্ষরে তিব্বতীয় 
ভাষায় সংস্কৃত হইতে বোৌস্ধগ্রস্থ অনুবাদ করিতে নিযুক্ত হুন। 
ংগো-ফলপো-ছে গ্রভৃতি গ্রন্থই সব্বপ্রথমে অনুবাদিত হয়। 

থি-আোন্-দে-ংসন্‌ রাজ। মঞ্জুঘোষের অবতার বলিয়া কথিত 
হইতেন। তাহার রাজত্বকালে মহাপগ্ডিত শান্তরক্ষিত, পদ্ম- 
সম্ভব ও অস্ঠান্ত ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধপত্তিত তিববতে আমন্ধ্িত 
হন। উছাদের সঙ্গে সাতজন শ্রমণ ( বৌদ্ধসন্্যাসী ) আসিয়া- 
ছিলেন, বৈরোচন তাহাদের মধ্ো প্রধান। ইহাদের শিক্ষা- 
দানগুণে শীঘ্রই দেশে অনেকগুলি লোচব ( সংস্কৃতজ্ঞ এবং 
দুই বা তিন ভাষাবিৎ তিববতীয় লোক) উৎপন্ন হইল। 
লোচবগণের মধো লুই-বন্পো, সেগোর বৈরোচন, আচার্ধ্য 
বিঞ্েন-ছোগ, যেসে বন্পো, কছোগ শং প্রভৃতি প্রধান । ইহারা 
সুত্র, তন্্ ও ধ্যানশান্্ব তিববতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। 
শান্তরক্ষিত ছু (বিনয়) শাস্ত্র হইতে মাধামিক শান্তর পর্যাস্ত 
শিক্ষা দ্িতেন। পদ্মসস্তব জ্ঞানী ছাত্রদিগকে তন্ত্রশান্ত্র শিক্ষা 
দিতেন। এই সময় হ্বষন্‌ মহাযান নামক একজন চীন- 
দেশীয় পণ্ডিত তিব্বতে আগমন করিয়।৷ এক নূতন মত 
প্রচার করেন। তিনি বলেন, "সতেই হউক আর অসতেই 
হু্টক মন যতদিন আসক থাকিবে, ততদিন তাহার মুক্তি 
নাই; শৃঙ্খল লৌহেরই হউক আর ন্বর্ণেরই হউক সমান 
ভাবে বাধিয়া রাখে। নিরাসক না হইলে পুনঃ পুনঃ জন্বাগ্রহ 
হইতে পরিস্রাণ নাই |” এইমত প্রচারিত হইলে শাস্তরক্ষি- 
তের দর্শন ও শাস্্জ্ঞান ভাসিয়। গেল। হ্বষন্‌ মহাযানের 
মত অতি শীত্রই প্রসারিত হইতে লাগিল। কাজ! থি- 
শ্রোন্‌দে-ৎসন্‌ আকুল হইয়া! ভারতবর্ষ হইতে পণ্ডিত কমল- 
শ্গীলকে আনাইলেন। কমলশীল তর্কে চীনপপ্ডিতকে 
পরাস্ত করায় তাহার মতও ক্রমশঃ লুপ হইতে লাগিল। 
কমলশীল তিব্বতে আবার শিক্ষ! বিস্তার করিতে লাগিলেন। 
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তিব্বত 


শাস্তরক্ষিত ও কমলশীল উভয়ে ন্বতন্ত্র-মাধ্যমিক মতাবগন্ী 
ছিলেন। ইহার পরে কয়েকজন ফোগাচার্ধা পণ্ডিত আসিয়া. 
ছিলেন, কিন্তু তাহার! শ্বতঙ্ত্রমাধ্যমিক মতের বিরুদ্ধে বিশেষ 
কিছু করিতে পায়েন নাই। রাজ৷ রলপটন্এর রাজস্বকাগে 
পণ্ডিত জিনমিত্র আসিয়া সাধারণের প্রাপ্ডিন্থলভ করিয়। 
অনেক ধর্মগ্রন্থ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। 

ইহার পর খন লন্দর্শ নামে রাজ! সিংহাদনে অধিরূঢ 
হন, তাহারই ষত্বে কিছুকালের জন্ত তথন বৌদ্ধধর্ম তিব্বত 
হইতে বিলুগ্ত হয়। এই সময় তিনজন সন্ন্যাসী পল্‌-ছেন্-ছু 
বো-রি হইতে পলায়ন করিয়! আমদে। দেশে গোন্-প-রব্-সল্‌ 
নামক লামার শিষ্য হন। ইহাদের পর আরও দশজন এ 
লামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রমণ হন। লুম-ছল থিম্‌ ইহা- 
দের প্রধান ছিলেন। লন্দরন্মের মৃতার পর ইহার! ফিরিয়! 
আসিয়। শ্ব স্ব সঙ্ঘারামে উপস্থিত হইয়া আবার বোদ্ধধন্মের 
সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার! শ্রমণসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জগ্ত 
উ ও ৎসন্‌ গ্রাদেশে প্রথমে কার্য্য আরম্ত করেন। এইরূপে 
পুনরায় ছুইজন আম্দো প্রদেশীয় লামা গোন্-পরব্সল্‌ ও লুমে 
ছুল্‌-থিম কর্তৃক তিববতে পুনরায় বৌদ্ধধন্ম প্রতিষ্ঠিত হহণ। 
ল্হ-লামার লময়ে লোচৰ রিণছেন্-স্সংপো। ভারতে শান্ত্রাদি 
শিক্ষার্থ গমন করেন। তিনি ফিরিয়। আসিয়া শৃত্র ও তন্তরশা্র 
অন্থবাদ করেন। 

লন্দশ্মরাজের পূর্ববর্তী কালকে “ন-দর বলে ও পরবতী 
কালকে “ছ্যি-দর' বলে। 

রিণছেন্‌ স্নংপো তান্ত্রিক মতাবলম্বীদিগের অনেক আচার 
ব্যবহারেরও সংস্কার করেন। তাহার! ধর্মের দোহাই দিয় 
অনেক অশ্লীল ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিল। ইনি প্রসঙ্গ 
মাধ্যমিক মতাবলম্বী ছিলেন। 

রাজ। ল্হ-লাম। ভারতধর্ষ হইতে ধশ্মপাল ও তাহার তিন 
শিষ্যকে আহ্বান করেন। পুব্বভারত হুইত্ে ধম্মপাল 
শিষ্য সিদ্ধিপাল, গুণপাল ও প্রজ্ঞাপাল-সহু এদেশে আসেন। 
ইহাদের নিকট গ্যল-বৈ-সেরব দীক্ষিত হইয়া! নেপালে বিনয়- 
শান্তর শিখিবার জন্য হীনঘান মতাবলম্বী পণ্ডিত প্রেতকের 
নিকট গমন করেন । ইছার শিষ্গণই তো.ছব ( উত্তরদেশীয় 
বিনয়.বিৎ) বলিয়। খ্যাত। তৎপরে রাজ ল্হদের সমগগে 
কাশ্শীরপত্তিত শক্যত্রী আহত হন। তাহা হারা বহতর 
শান্তর অনুদিত হয়। তিনি যে আচার-বিধি প্রচার করেন, 
তাহা 'পঞ্ছেদ ডোম গ্যাণ নামে খ্যাত। আম্দে! দেশীয় 
পঞ্চেন আর একপ্রকার আচার-বিধি নিবন্ধ করেল, তাহ! 
প্লছেন ডোমগ্ুণ” নামে খ্যাত এইরপে বিষয় শান 


তিব্বত 


তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের ভিত্বিকূপে এবং ডোম্গাণ ব1.আচার- 
বিধি বৌন্ধধর্থের আহুষ্ঠানিক আবরণরূপে প্রতিঠিত.হয়।, 
কালক্রমে নানা পণ্ডিতের নান! ব্যাখ্যাবলে তিব্বতীয় 
বৌন্ধধর্্ম ভারতীয় ১৮শ প্রকার বৈভাধিক মতের গ্ঠায় নানা 
সাম্প্রদায়িক মতে বিভক্ত হইল! পড়ে। এই সকল মতের 
কতকগুলি মত প্রবর্ত্িতার নামে, কতকগুলি মতপ্রচারের 
প্রথম স্থানের নামে ও কতকগুলি মতপ্রবর্তকদিগের ভার- 
তীয় গুরুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে, কতকগুলি বা তত্বন্মতের 
ক্রিয়াবিশেষের নামেও অভিহিত হয়। 
সমস্ত সাম্প্রদায়িক মত আবার পুরাতন ও সংস্কৃত (গেলুগ্‌ 
প) এই ছুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে. । পুরাতন সম্প্রদায়ে 
নিং ম-প, কহ্‌ দম্প, কহ্‌ গ্যংপ, শি-চো-প, জোনংপ ও নিছেপ 
এই সাতটা শাখা আছে। পুরাতন সম্প্রদায় আবার মোটের 
উপর দুইভাগে বিভক্ত নিংম-প ও শর্দপ । এই ভেদের কথা 
না€ক তন্ত্রশান্ত্রে উক্ত আছে। ঘে সকল গ্রন্থ পণ্ডিত স্মৃতির 
পূর্ব্বে তিব্বতীয় ভাষায় অনুদিত, তাহাই নিংস-প ও যাহা 
রিন্ছেন্-স্সংপো কর্তৃক অনূদিত তাহাই শর্্মপ। মঞ্ুত্রীমূল 
তন্ত্রগুলি রাজ! থি-আ্রোন্এর রাজত্বকালে অনুদিত হইলেও 
সেগুলি শর্খতন্ত্র মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে । এইক্প আবও 
হুএকটী গোলমাল থাকিলেও রিন্ছেন্-স্সংপোই শর্মতস্ত্ে 
প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সর্বত্র স্ব্ীক্ক হন | লোচব রিন্ছেন্-স্‌- 
ং₹পো প্রজ্ঞাপারমিতা, মাতৃ ও পিতৃতন্ত্র প্রচার করেন, 
সর্রোপরি যোগতন্ত্র তাহাপ্ারাই তিব্বতে প্রচারিত হয়। গো 
নামক তান্ত্রিক পণ্ডিত নাগাজ্জুনের মতে সমাজগুহা মত 
প্রচার করেন এবং সর্প নামক তান্ত্রিক পপ্ডিত পিতৃতন্ত্রানু- 
সারে সমাজগুহামত, মাতৃতন্তরান্থসারে মহামায়া-অনুষ্ঠান, 
বস্তহর্ষ এবং সম্বর-অনুষ্ঠান বিধি গ্রচলিত করেন। এই সকল 
লোচবদিগের প্রতিষ্ঠিত তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও বিধিগুলি 
“শন্মতন্প” বা নব্যতস্ত্র নামে খ্যাত। 
রাজা আোন্ৎসন্-গম্পো নিজে একজন ধর্মমোপদেষ্ট 
ছিলেন। ইহার ছাত্রের যেসকল পুস্তক ব্যবহার করিত, 
তাহ “ক্যেরিম* নামে ও অবলোকিতশ্বরের উপদেশসমূহ 
'ঝোগ-রিম” নামে কথিত হুইত। আ্রোন্ৎসন্.গম্পোই সর্ব 
প্রথমে গু মণিপন্মে হ'” এই মন্ত্র প্রচলিত ও জপবিধি শিক্ষা 
দেন। তিনিই ভারতবর্ষের কুশর ও শঙ্কর ব্রাহ্মণ নামক 
আচাধ্যদ্বয়কে ও কাশ্মীর হইতে পণ্ডিত শিলমঞ্জুকে আনয়ন 
করেন। ইহার পঞ্চপুরুষ পরে রাজ। থিআোন্‌ প্রথমে শাস্ত- 
রক্ষিতকে আনয়ন করেন। ইনি দেশীয় লোকের ধর্্মাচরণের 
অবস্থা দেখিয়া! অল্পে অল্পে তাহাদিগকে অনুষ্ঠানাদি শিখাইবার 
ডা 
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জন্ প্রথমে 'দশধর্' অর্থাৎ প্রাণীহিংসানিষেধ, চৌর্ধ্যনিষেধ, 
ব্যতভিচারনিষেধ, মিথ্যাকথননিষেধ, পরনিন্ন। বা কুবাক্যকথন- 
নিষেধ, বৃথা বাক্যব্যয়নিষেধ* লোভনিষেধ, অমঙ্গলচিস্তা- 
নিষেধ, সত্যের অপলাপ নিষেধ এই দশবিধি প্রচার করেন। 
তৎপরে তন্ত্রমতশিক্ষার্ধানার্থ শাস্তরক্ষিতের অনুরোধে উদ্যয়ন 
হইতে পন্মসস্ভবকে আনান হয়। ইনি এখানে কৃটাগারের 
হ্যায় এক বিহার স্থাপন করেন। পদস্মসম্ভব রাজাকে 
যোগশিক্ষা দেন। রাজা ও ছাব্বিশ জন শ্রমণ ভ্রিবিধ 
যোগে সিদ্ধিলাত করিয়া নানা অলৌকিক ক্ষমতাপর় হন। 
তৎপরে ধশ্মকীর্তি, বিমলমিত্র, বুদ্ধগুহা, শাস্তিগর্ভ প্রভৃতি 
ভারতীয় পণ্ডিতের এদেশে আমেন। ধর্ম্মকীর্তি বজ্রধাতু- 
যোগ নামক তান্ত্রিক আচার এবং বিমলমিত্র তন্ত্রের গুপ্তরহস্ত 
শিক্ষা দেন। নিংম মতে নয় প্রকার অনুষ্ঠান আছে-_ 

(১) নংথে (২) রংগ্যল্‌ (৩) চ্যবসেম (৪) ক্রিয়া 
(৫) উপ (৬) যোগ (৭) ক্যেপ মহাযোগ (৮) লুং অনু- 
যোগ (৯) ঝোগ-ছেন্পো-অতিযোগ । 

ইহার . প্রথম তিনটা নির্মাণকায়-বুদ্ধের (বুদ্ধশাকাসিংহের) 
উপদেশ । ইহাই সাধারণ “যান”। দ্বিতীয় তিনটা সম্ভোগ- 
কায় বজ্জসত্বের উপদেশ) ইহাই বাহাতন্ত্রধান। শেষ তিনটা 
ধর্মকায় সামস্তভদ্র ব৷ কুস্তংসংপোর উপদেশ ; ইহাই অনুত্তর 
অন্তর যানত্রয় নামে খ্যাত । কুস্তৎংসংপো এখানে সর্বগ্রাধান 
বুদ্ধ। বজধর সংস্কতমত সম্প্রদায়ীদিগের ( গেলুগ্প) মধ্যে 


: প্রধান বুদ্ধ । বজসত্ব নিংম মতে দ্বিতীয় ও শাক্যসিংহ বুদ্ধাব- 


তার বলিয়! তৃতীয় বুদ্ধরূপে সম্মানিত হন। বাস ও অন্তর 
তন্ত্রের মধ্যে বুদ্ধশাক্যসিংহ স্বয়ং ক্রিয়াতত্ত্রগুলির উপদেষ্টা ও 
উপ বা কর্তন্ত্র ও যোগতন্ত্রগুলি বৈরোচন কর্তৃক উপদিষ্ট। 
পঞ্চজাতি ব। ধ্যানী বুদ্ধগণের নাম--(১) অক্ষোভ্য (২) 
বৈরোচন (৩) রত্্সস্ভব (৪) অমিতাভ ও (৫) অমোঘসিদ্ধ। 
প্রত্যেকে বুদ্ধাবন্থার পাঁচটা জ্ঞানের প্রতিমাস্বরূপ। বজ্রধর 
অনুত্তর ব! অন্তর তন্ত্রের উপদেষ্টা। নিংম মতে লামাদিগের 
নয়টা শ্রেণী 

(১ম) বুদ্ধ_যেমন শাক্যসিংহ, কুস্তৎসংপো, দোর্জেসেম্ব, 
অমিতাভ। (২য়) রিগৃজিন। যাহারা শৈশবেই মহৎগুণসম্পন্ন 
ও পরে নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে মহাবিহ্থান ও শেষে 
বিগ্তাধরীগণ (যে সেখহ্‌দোম) কর্তৃক অন্ধ গ্রাণিত হন ? যথ।-_ 
পদ্মসস্তব, প্রীসিংহ, মানপুর ও অন্ান্ত বোধিসত্বগণ। (৩য়) গং- 
সগ্‌-নন্‌ বা অননুগ্রাণিত সন্ন্যাসী, যাহারা অতি যত্বে গুহবিষয় 
রক্ষ। করেন। (৪র্থ) কহ্‌-বব্-লুন্‌ তন্-_স্বপ্রা দিষ্ট ও স্বপ্রানুপ্রাণিত 
লামাগণ। (৫ম) লে-খো'তের--যে সকল লাম হঠাৎ লুককা- 
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ফিত ধর্মপুন্তক প্রাপ্ত হইয়! শিক্ষকের বিন! সাহায্যে তাহা 
বুঝিতে ও শিখিতে পারেন ও (৬ষ্ ) মোন্-লম্-তংগ্য-_-যে 
সকল লামা উপাসনায় সিদ্ভিলাভ করিয়া ্রশ্বর্বিক. শক্তি 
লাভ করেন। এই ছয় উচ্চশ্রেণীর তেদ ভিন্ন আনুষ্ঠানিক 
অবস্থার আর তিনটা ভেদ আছে )--(১ম) রিংকহুম (সিদ্ধির 
দূরস্থ শ্রেণী) (২) নে-তের্ম (পিদ্ধির নিকটস্থ শ্রেণী)ও 
(৩) সব্.মো দগ্‌-নন্‌ (গভীর ভাবশ্রেণী)। ১ম শ্রেণীতে 
আবার তিন উপবিভাগ আছে--গ্তুল, ছুপৈদে! ও সেমছোগ। 
গ্যথুল শ্রেণী_উ-চং ও থম প্রদেশে বাণ্ড। পণ্ডিত 
বিমলমিত্র এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতা । ছুপৈদো! শ্রেণীর মূলশাস্ত্র 
দ্বিবিধ মুলতন্ত্র ও বাক্যতন্ত্র। ভারতীয় পণ্ডিত দানরক্ষিত 
কাশ্মীরের ধর্মবোধি ও বস্থধর নামক পণ্তিতদ্বয়কে উক্ত ছুই 
পুস্তক শিক্ষা দেন, পরে তীহ/রাই তিব্বতে প্রচার করেন। 
সেমছোগ-শ্রেণী ভারতীয় পণ্ডিত কালাচার্যের অবতার 
রোন্সেম লোচব কর্তৃক স্থাপিত হয়। হয়গ্রীব (তামদেন ) 
এই শ্রেণীর তান্ত্রিক দেবতা, ইনি ক্রোধগ্রক্কতিক ও দৈত্য- 
বিনাশক। ইহাদের মতে জম্পল-কু, প্মশ্রুবু, থুগ্ম ছচি, 
যোনতন ও কুর্পথিন্লে নামক পঞ্চ দেবোপাসন! মোক্ষসাধক। 
জম্পল-কু নামক দেবতার পৃজ। শাস্তিগর্ভ কর্তৃক প্রবর্িত। 
এই দেবত! মঞ্জুস্ীর প্রতির্ূপ বলিয়া কথিত, কিন্ত প্রতিমার 
আকৃতি ভয়ঙ্কর ও বনহুমস্তক এবং বাহুমধ্যে কুৎসিতভাবে 
আলিঙ্গিত স্ত্রীমৃত্তি। যংদগ নামক দেবোপাসনা হুঙ্কার নামক 
তান্ত্রিক যোগী কর্তৃক প্রতিষিত। হয়গ্রীব, ফুর্প ও দুচি 
উপাসন! বিমলমিত্র কর্তৃক স্থাপিত । 
অন্ুত্তরযানতন্্ই এখন নেপালে প্রচলিত। ইহার 
দার্শনিক ভাব অতি মহৎ। অতিযোগ হৃহার প্রধান 
অনুষ্ঠান। ইহার সেম্দে, লোন্দে ও মনন্গদে নামে 
ত্রিবিধ শান্তর গ্রন্থ আছে। সেমদে গ্রন্থ ১৮ খানি, তন্মধ্যে 
£ খানি বৈরোচন.ও ১৩ খানি বিমলমিক্র কর্তৃক রচিত। 
লোন্দে গ্রন্থ ৯» খানি বৈরোচন ও পংমিকম্‌ গোন্পে 
কর্তৃক রচিত। লামা ধর্শবোধি ও ধর্্মসিংহ এই শাস্ত্রের 
প্রধান উপদেশক ছিলেন৷ মন্গ্দে শাস্ত্রের ৩ খানি গ্রন্থ 
বড় আলঙ্কারিক ভাষায় রচিত। বিমলমিত্র ইহা রাজ। থি. 
স্রোন্কে শিক্ষা দেন। বুদ্ধ বজ্ধর প্রথমে ভারতীয় পণ্ডিত 
আনন্দবজ্ের নিকট ইহ! প্রাপ্ত হন। তিনি স্বশিষ্য শ্রী- 
সিংহকে দেন। তাহার নিকট পল্সপসম্ভব ইহ! প্রাপ্ত হন। 
তিব্বতের ইতিহাস। শাক্যসিংহের পুর্বে কুরুপাগুবের 
যুদ্ধকালে রূপতি নামে এক ক্ষত্রিয় নৃপতি যুদ্ধে ভীত হুইয়া 
তুধারাবৃত তিব্বতে পলায়ন করেন। তিনি কৌরবের পক্ষে 
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সেনানী ছিলেন । ছ্ধ্যোধনের ভয়ে বা পাগুবদিগের 
পশ্চাদানুসরণের ভয়ে স্ত্রীবেশে এক সহ অনুচরসহ পুগ্যল 
দেশে আশ্রয় লয়েন। এখানকার আদিম অধিবাসীর! 
তাহাকে রাজ! বলিল! স্বীকার করিয়া লয়। তিনি নিজ 
নত ও শান্তিপ্রিয় ব্যবহারে তাহাদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইয়! 
রাতবত্ব করেন। ইহার পর থুষ্টজন্মের চারিশত বৎমর পূর্ব 
পর্যস্ত তিব্বতের ইতিহাস আর কিছুই জানা যায় না। 
কোনরূপ গ্রবাদও পাওয়া যায় না। খরষ্ট পুর্ব চতুর্থ শতাব্দীর 
বিবরণ পাঠে জান! যায় যে রূপতি বংশ ধ্বংস হুইলে তিব্বত 
নান। ক্ষুদ্র শ্বাধীনবিভাগে বিভক্ত হয়। 

ভোটপত্ডিত বুতোনের তালিক। অনুসারে বুদ্ধ- 
নির্বাণের ৪১৭ বৎনমর পরে অর্থাৎ খুষ্টপুর্ব ৪১৬ অব্ধে 
ভারতবর্ষে তিব্বতের প্রথম একছত্রী রাজা নহ্‌-থি-তম্পে। 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার ভারতীয় নাম কি ছিল, তাহ! 
তিব্বত ইতিহাসে জান! যায় না। তাহার পিত। প্রসেনজিৎ 
কোশল দেশের রাজ! ছিলেন। প্রসেনজিতের পঞ্চমপুক্র 
এক অদ্ভুত আকারবিশিষ্ট হুইয়! জন্মগ্রহণ করেন। তুঁকী- 
দিগের ভ্তায় তাহার গাত্রবর্ণ, ভ্রলোম নীলবর্ণ, চক্ষু 
বিষম ভাবে অবস্থিত এবং অন্ুলি সকল জলচর প্রাণীর 
ম্যায় হুগ্মচর্শঘারা পরম্পর সংযুক্ত। সগ্ভোজাত শিশুর 
সমস্ত দস্তেরই পূর্ণবিকাশ ও শঙ্খবৎ শুভ্র হইয়াছিল। 
প্রসেনজিৎ এই পুত্রকে কুলক্ষণাক্রান্ত বুঝিয়া তাত্পাত্রে 
স্বাপনপৃর্ধবক গঙ্গাজলে ভাসাইয়৷ দেন। এক কৃষক তাহাকে 
তুলিয়া লইয়া প্রতিপালন করে। রুঁষক সরলান্তঃকরণের 
লোক ছিল বলিয়া এই পালিত পুন্র আপন ওরস পুক্র বলিয়া 
প্রচারিত করে নাই, বরং সে যে রাজকুমার তাহ! সকলকেই 
বলিত। বালক বড় হইয়া স্বীয়. জন্মবৃত্তান্ত শুনিল এবং মনে 
মনে বড় ক্ষ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, রাজপুত্র হইয়! জন্মি 
য্নাছি, কিন্তু অদৃষ্টদোষে কৃষকগৃহে ক্ষকবৃত্তিতে কালযাপন 
করিতেছি, ইহা অপেক্ষা! মরণ মঙ্গল। যদি রাজ] হইতে পারি, 
তবেই জীবন রাখিব, নতুবা এ অকিঞ্চিংকর জীবন রাখিব 
না। কিছুদিন পরে বালক প্রতিপালকের গৃহ ও জন্মভূমি 
ত্যাগ করিয়! গোপনে চলিয়! গেল। বন্ত ফলে জীবন ধারণ 
করিয়। বালক কতদিন পরে হিমালয়পর্র্বত অতিক্রম করিয়া 
আরও উত্তরসুখে চলিতে লাগিল। চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্বতমালা 
অতিক্রম করিতে কষ্ট হইতে লাগিল বটে, কিন্তু যাহার জীবন 
মরণ ছুই সমান, সে তাহাতে দৃক্পাত করিবে কেন? 
ক্রমশঃ আর্ধ্য অবলোকিতেশ্বরের ক্বপায় বালক তিব্বতের 
তুযারমণ্ডিত ল্হরি পর্বতে উপনীত হইল। এট্‌ স্থানের 
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শোনায় মুগ্ধ হইয়। বাজক ক্রমশঃ অবতরণ করিয়! চারিদিকে 
চারিঈী পথবিশিষ্ট চল-অব্‌ নামক মালভূমিতে উপনীত 
হইল। এখানকার লোকের। তাহার মহিমান্বিত আকার- 
দর্শনে সদন্তরমে পরিচয় িজ্ঞাস| করিল। বালক সে দেশের 
ভাষ! জানিতন!, আকার ইঙ্গিতে জানাইল ষে সে একগ্রন রাজ- 
পুজ, ল্হরি পর্বতের দিক্‌ হইতে আমিতেছে। তিব্বতীয়ের! 
তাহাকে উর্ধ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াছে, স্থৃতরাং 
বুঝিল যে বালক একজন দেবত।। সকলে তাহাকে সাই্াঙ্গে 
গ্রণিপাত করিয়া! তদ্দেশের রাঁজ1 হইবার জন্ত অনুরোধ করিল। 
বালকও স্বীকৃত হইল। পরে ত্বাহাকে এক কাষ্ঠাসনে বসাইয়! 
অনেকে স্বন্ধে করিয়া দেশমধ্যে লইয়া! গেল। আঙনে বসিয়। 
নুত্ন্বন্ধে বাহিত হওয়ায় বালক নহ্‌-থি-ৎমম্পে। (নহ্‌- পৃষ্ঠ, খি 
ব। থি- কাষ্টাসন, ৎসম্পো_রাজ। ) নামে.অভিছিত হইলেন। 
এখন যেখানে লানানগরী অবস্থিত, সেইখানে নব নৃপতি 
যগ্ব-লগব্‌ নামে এক বৃহৎ অ্র।লিকা নির্মাণ করাইলেন। 
নম-মূগ-ম্গ নামে এক তিব্বতীয় রমণীর পাণিগ্রহণ 
করিয়। নূতন রাজ অতি প্রশংসার সহিত অপক্ষপাতে গ্রজা- 
পালন করিয়! শ্বর্গীরোহণ করেন। ইহার পুত মুগ্‌ থি-ৎসম্পো 
রাজা হন। নব নৃপতি হইতে অধস্তন সাতজন রাজ 
“নম্থি” নামে ইতিহাসে অভিহিত হইয়াছে । অই্ম রাজা 
দি-গুম্-ৎমস্পো লু-খসন্-মের্*চম্‌ নামে কন্তাক্ষে বিবাহ করেন, 
হার গর্ভে রাজার তিন পুত্র জন্মে। রাজমন্ত্রী লো-নম্‌ 
উচ্চাতিলাষের বশবর্তী হইয়া! বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। .ঘোর 
যুদ্ধ হয়? যুদ্ধে রাঙা নিহত হুন। এই যুদ্ধে তিব্বতে প্রথম খুব 
(লৌহ বর্ম) ব্যবহৃত হয়। থম প্রদ্দেশের মারখম নামক স্থান 
হইতে এই কব্চ এই সময়ে প্রথম এদেশে আনীত হয়। মন্ত্র 
যুদ্ধে জয়ী হুইয়। রাজা হন ও একজন বিধব! রাণীকে বিবাহ 
করেন। রাজকুমারত্রয় কোন্পো নামক স্থানে পলাইয়। 
জীবন রক্ষা করেন। নবপরিণীতা রাণী ও রাজকুমারত্রয়ের 
মাতা একযোগে যর্-ল্হ-ৎসম্পো! নামক অপদেবতাকে প্রসন্ন 
করিয়া এক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্র কালক্রমে মন্ত্রিপদে 
অধিষ্ঠিত হয় ও দুষ্ট মন্ত্রিরাজকে নিহত করিয়া পলায়িত 
রাজকুমারত্রয়কে দেশে আনয়ন করেন। তন্মধ্যে জোষ্ঠ- 
চয.থি-সম্পে। রাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই রাজ! রোম-থং 
নামক কন্তাকে বিবাহ করেন। এই বংশীয় রাজারা প্রথম 
হইতে অধন্তন ২৭ পুরুষ পর্ধ্যন্ত “বোন” নামক ধর্্মাবলদ্বী 
ছিলেন। এই ধর্ম নানাবিধ অপদেবতার উপামনাপুর্ণ। প্রথম 
হইতে ৮ম রাজ। দি-গুম্-ৎসপ্পোর রাজত্বকাল হইতে এই ধর্ের 
উদ্নতি হয়। এই রাজাদিগের নাম রাখিবার সময় স্ব-স্ব পিতা- 
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মাতার নামেন কোন কোন গংশ লওয়! হইত । দি-গুম্‌-ংসম্পো 
ও তৎপরবর্তী একজন রাজ! তিব্বতে পের্ক্য*দিং নামে কথিত 
হইতেন। ইহাদের নকলের পত্বীই দেবকন্তা ঝলিয়া কথিত 
হইয়া থাকেন। রাজার মৃত্যুকালে রাণীর! স্ব স্ব শ্বামীকে 
লইয়! স্বর্গে চলিয়! যাইতেন, কাজেই ইহাদের কোন চিন্ক 
পৃথিবীতে নাই। চ্য-খি-ৎসম্পোর পরবত্তী ছয় জন রাজ! 'সৈ- 
লেগ্‌* (ভৌমবর ) নামে ইতিহাসে কথিত হন। ইহাদের 
পর ৮ জন রাজারই নামের পূর্বে দে” উপসর্গ যোগ আছে, 
ইছ1 সংস্কত “সেন” শব্দার্থপ্রকাশক। তৎপরে তো-রি-লোং- 
ৎদন্‌ নামে রাজা হয়। ইহ! হইতে পাঁচজন “ৎসন্” (রাজ1) 
নামে খ্যাত। এসময়েও বোন্‌ ধর্মের গ্রতৃত্ব প্রবল, তখনও 
বৌদ্ধধর্শের বিন্দুমাত্র তিব্বতে প্রচারিত হয় নাই। 

৪৪১ ধৃষ্টাব্বে তিব্বতের স্ুুবিখ্যাত রাজ! ল্হ-খো-থো-রি 
নন্-ৎসন্‌ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বোন্‌ ধর্থের প্রধান দেবতা 
কুস্ৃণৎসম্পের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইনি একবিংশতি 
বৎসর বয়সে রাজ্যারোহণ করেন। রাজা ল্হ থো-থোরির 
৮* বৎসর বয়ক্রম কালে ৫২১ থৃষ্টার্ষে যণ্ধুলগং প্রামাদের 
উপর আকাশ হইতে এক বহুমূন্য সিস্কুক পতিত হন্। 
তন্মধ্যে “দোদে মম্‌্তোগ” (নুত্রাস্তপিটক) “সে-ক্যি-ছোর্ডেন 
( স্ব্ণনিশ্শিত ক্ষুদ্র চৈত্য), “পন্কোং'ছ্যগ্য ছেন পে” 
(সামুদ্রিক শান্তর) ও ঠিস্তামণি নর্পো” (চিস্তামণি 
মণি ও পাত্র) ছিল। এই রাজ্াই এইক্পে তিব্বতীয় 
রাজগণের মধ্যে পর্ধপ্রথম দেবগ্রসাদ লাভ করায় 
তিব্বতীয়ের নিকট ইনিও দেবসম্মান লাভ করিয়াছেন । 
রাজ! মন্ত্রিগণ সহ এই সমস্ত দ্রব্যের আলোচনা করিতে- 
ছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, তীহা হইতে 
অধন্তন €র্থ পুরুষ পরে ৫ম রাজার সময়ে এই সমস্ত বিষয়ের 
অর্থ পরিস্কট হইবে। রাজা য্বপূর্ববক সংবনং-পো (যাহার 
অর্থ অপরিজ্ঞাত' এরূপ ভ্রবা) নাম দিয়! গ্রানাদে রক্ষা 
করিলেন ও প্রতাহ তাহার পুজা করিতেন। ৫৬১ থৃষ্টাবে 
১২* বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার গ্রপৌন্র অন্ধ 
হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু অন্ত উত্তরাধিকারী না থাকায় 
অনেক বাকৃবিতগ্ডার পর অন্ধ রাজকুমারই নিংহাসনারোহণ 
করেন। ইহার অভিষেককালে এ দকল দেবদত্ত ভ্রবোর 
পূজা করায় ইহার অন্ধত্ব দূর হয়। চক্ষুত্মান্‌ হইয়াই সর্ব প্রথম 
ইনি তগ্রি পর্বতে একটী মেষ ছুটিতেছে দেখিতে পান এবং 
তজ্জন্ত ইহার নাম তগ্রি-নন্-সিগ্‌ হয়। ইহার পর ইহার পুত্র 
নম্-রি-আ্রোন্*ংসন্‌ রাজ। হন। তাহার রাজত্বকালে তিব্বতীয়ের! 
চীন হইতে চিকিৎসাশান্ত্র ও অস্কশান্ত্র গ্রথম শিক্ষা করে। 
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এ সময়ে পশুপালন ও গোধনের এত আদর ও গ্রাচুর্ধ্য হুইয়! 
ছিল যে রাজ! নিজ প্রাদাদ-নির্মাণকালে গো ও চমরীর 
ছুগ্ধে গাথনীর সমস্ত মসল! মাখাইয়াছিলেন। ইনি (লাস'র 
নিকটবর্তী ২* মাইল বিস্তৃত) ব্রগন্থম-দিন্ম নামক হদতীরে 
এক সুন্দর দ্রুতগামী ও বলশালী ঘোটক প্রাপ্ত হুন। 
এই ঘোটক তাহার অভিপ্রিয় ছিল, ইহার নাম রাখ হয় 
দোবংচং। একদিন এই অশ্থে আরোহণ করিয়া এক 
ছর্দাত্ত চমরী শীকার করিয়া! আসিবার সময় রাজা নম্‌-রি 
বিখ্যাত চ্যম্পি-চ্ছ, নামক লবগক্ষেত্র সর্বপ্রথম আবিষ্কার 
করেন। ৬৩* খৃষ্টাকে ইহার মৃত্যু হুইলে ইহার পুত্র স্থুবি- 
খ্যাত অড্ভূতকর্বা শ্রোন্-ৎসন্গম্পো। রাজ হন। ইহা হইতে 
তিব্বতে এক নূতন যুগ আবিভতি হুয়। 

শ্রোন্-ৎসন্-গম্পে। ৬** হইতে ৬১৭ থৃষ্টাবের মধ্যে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ইহার মণ্তকের তালুতে একটা 'আব+ ছিল, 
উহা অমিতাভ বুদ্ধের মুর্তির চিহ্ন বলির! লোকে অনুমান 
করিত এবং ইহাকে স্বয়ং অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়! 
গণ্য করিত। রাজার মন্তকের এ চিহ্ন অতি পরিস্কট ও 
জোতিঃবিশিষ্ট ছিল বলিয়। তিনি উহ! রক্তবর্ণ সাটিনের 
টুপি দিয়! ঢাকিয়া রাঁখিতেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে 
তিনি মিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার রাজত্বকালে 
নানা পর্বতগুহা ও পর্বতের নানা গুপ্ত স্তান হইতে 
অবলোকিতেশ্বর, তারা, হয়গ্রীব প্রভৃতি দেবতার স্বয়ন্ত- 
মূর্তি আবিফৃত হয়। এতঘ্তির কতকগুলি খোদিত লিপিও 
পাওয়া যায়, তন্মধো “ও মণিপন্ধে হু” এই ফড়াক্ষর মন্ত্রও 
বর্তমান ছিল। রাঁজ। উক্ত দেব্প্রতিমাগুপি দ্বয়ং দর্শন 
করিয়। শ্বহন্তে পুজা করেন। এখন যে স্থলে পোতাল৷ 
প্রাসাদ অবস্থিত, এই রাজ! সেই স্থলে নবতল এক প্রাসাদ 
নির্মাণ করেন। তাঁহার অতি বুহৎ সৈশ্ত দলছিল এবং 
বি্ভাবলে তিনি কতকগুলি প্রেতযোনিকে বশীভূত করিয়া 
একদল সৈম্ব প্রস্তত করিয়া রাখিয়াছিলেন। জ্ঞান ও বল- 
বীর্ষ্ে এই রাজা অতি প্রষিদ্ধি লাত করিয়াছিলেন । গ্রতি- 
বেশী রাজগণ ইহাকে বহুমূল্য উপহার পাঠাইতেন। তিনিও 
তাহাদের সভার দূত প্রেরণ করিতেন। ইনি অধীন সামস্ত 
রাজগণের প্রতি সদয় সুস্ধদ্বং ব্যবহার করিতেন। ইহার 
রাজত্বের প্রথমেও তিব্বতে কোনরূপ লিখন গ্রণালী-সন্বলিত 
ভাষা ছিল না) কিন্তু রাজ! বিদ্রেশ্ী রাজাদ্দিগকে তততদ্দেশীয় 
ভাষায় পত্রাদি লিখিয়া মিত্রতা রক্ষা! করিতেন। তিনি নিজে 
সংস্কৃত, চীন ও নেবাঁরী(নেগালের )ভাবায় ক্ৃতবিদা ছিলেন । 
সাছ। পার্থবন্থী৷ কয়েকটা প্রদেশ যুদ্ধে জয় করিয়। শ্বরাজ্যতুক্ত 


[ ৭ণহ ] 
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করেন এবং সমরব্যাপার হইতে অবসর লইয়া ধর্মোরতির 
দিকে মন নিবিষ্ট করেন। 

রাজ৷ নি বৌদ্ধধর্মপ্রিয় ও ভক্ত ছিলেন, তিনি শ্বরাজ্যে 
বৌদ্ধধর্ম এচারে যত্ববান্‌ হইলেন । তিনি দেখিলেন, লেখন- 
প্রণালী বিশিষ্ট ভাষা! ভিন্ন ধর্মপ্রচারের সুবিধা হইবে ন। 
ব দেশ শাসনের জন্ত রাজবিধিও প্রচারিত হইতে পারিবে 
না। এইস্থির করিয়া! অনুর পুক্র থোদ্-মি-সন্ভোটকে ১৬ জন 
সহচর দিয়! ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও বৌগ্ধর্শাশাস্ত্র শিথিতে 
পাঠান। তিনি তাহার্দিগকে সংস্কৃত অক্ষর অবলম্বন করিয়! 
তিব্বতীয় ভাষার উচ্চারণ অনুসারে তন্তাষার জন্ত বর্ণোতাবন 
করিবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন। 

সম্ভোট আধয্যাবর্তে উপস্থিত হইয়া! পঙ্ডিতগপকে বিস্তর 
তার্ণাদি উপহার দিয়! লিবিকর নামক বৌদ্ধ পণ্ডিতের নিকট 
শিখিতে লাগিলেন। সস্তোট অল্পদিনেই সংস্কৃত ভাষা ও ৬৪ 
প্রকার লিপিপ্রণালী এবং পণ্ডিত দেববিদ্সিংহের নিকট 
কলাপ, চান্দ্র ও সারম্বত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। তত. 
পরে সস্ভোট ও সহচরগণ ২৪ খানি বৌক্গপ্রবচন ও রহ্স্ত- 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরিয়। আসিয়৷ তাহার! বিদ্যা 
ও জ্ঞানদেবতা মঞ্জুশ্রীর পূজা করেন এবং তিব্বতীয় ভাষ! 
লিখিবার জন্ত সম্ভেট “উ চন্” (মাত্রাবিশিষ্ট) বর্ণমাল। 
স্ষ্টি করেন। তীহারাই ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ শাস্ত্র "সুমচু 
দ্গৃযিগ্” প্রণয়ন করেন। রাজাদেশে জ্ঞানবান্‌ লোকে 
সকলেই লেখ! পড়া শিখিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ নবোদ্ভাবিত 
অক্ষর-সাহায্যে ধর্শগ্রস্থাদি সংস্কত হইতে তিব্বততীয় ভাষায় 
অনুদিত হইতে লাগিল। রাজা লোককে ধর্ানিষ্ঠ করিবার 
জন্ত ১৬টা আদেশ প্রচার ও গ্রজাসাধারণকে তদনুসারে, 
চলিতে বাধ্য করেন। সেই ১৬টী আদেশ যখা-_ 

(১) কোন্‌-.ছোগে (ঈশ্বরে ) বিশ্বাস করিবে। 

(২) ধর্্ানুষ্ঠান ও ধর্মশান্ত্র পাঠ করিবে। 

(৩) পিতামাতাকে ভক্তি করিবে। 

(৪) জ্ঞানীকে ভক্তি করিবে ও বিষ্বান্কে উচ্চাসন দিবে। 

(&) উচ্চবংশীয় ও বয়োবৃদ্ধদিগকে সম্মান করিবে। 

(৬) বিনয় ও ভ্ায়পর হইবে। 

(৭) ধনধান্তের স্ুবযুবহার জানিতে হইবে। 

(৮) মহাজনের পদান্থুশরণ করিবে। 

(৯) উপকারীর প্রত্যুপকার ও তৎগ্রতি কৃতজ্ঞ হইবে। 

(১*) সন্ভাব ও প্রীতি রাখিয়! ছিংসাদেষ ত্যাগ করিকে। 

(১১) আত্মীর স্বজন বন্ধুবান্ধবের সেবাপর হইবে। 

(১২) দেশের ছিতসাধনে ও দেশের কর্ছে তৎপর হইতে 
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€ ১৩) খাটি ওজন.( বাটুখের1 ) ব্যবহার করিবে 

(১৪) স্ত্রীলোকের পরামর্শ গুনিবে.না। 

(১৫)-নম্, সভ্য ও কথোপকথনে পটু হইবে। 

€ ১৬) ধৈর্য্য ও নম্রতা সহকারে বিপদ্‌ ও ক্লেশ সহা করিবে। 

এই সকল ব্যবহারে তাহার প্রজাবুন্দের সুখ স্বচ্ছন্দ এবং 
শীলত! দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল 

কথিত আছে, রাজা জ্োন্‌ৎসন্‌ গল্পে! ভারতমহাসাগরের 
কূল হইতে অবলোকিতেশ্বরের নাগসারচন্দনের ্বয়ন্ত প্রতিমা 
প্রাপ্ত হন। 3 

রাজা নেগপালাধিপতি জ্যোতির্বন্মীর কন্তাঁকে বিবাহ 
করেন। ঘৌতুক স্বরূপ রাজা! সাতটা অমূল্য দ্রব্য গ্রাপ্ত 
হন, তন্মধ্যে অক্ষোভ্যবুদ্ধের ও মৈত্রেয়ের প্রতিমা, তারাদেবীর 
চন্দন প্রতিমা এবং “রত্বদদেব নামক বৈদুর্য্যমণি প্রধান । 

তৎপরে ভোটপতি চীনরাজ সেঙ্গে-ৎসন্‌.পো (বৈথ-চুং)র- 
ফন্তা হুণধিন্‌. কুমারীকে তাহার গরনাম! প্রধান 
কৌশলে আনাইয়া বিবাহ করেন। চীনরাজকুমারী সঙ্গে 
করিয়া বুদ্মূর্তি, এক একখানি বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ এবং চিকিৎস। 
ও জ্যোতিষশান্্র আনিয়াছিলেন। 

ভোটের অধিবাসিগণ রাজা আ্রোন্-ৎসন্‌ গম্পোকে চেন্‌ 
রে-স্সিগের (অবলোকিতেশ্বরের) অবতার এবং উপরোক্ত ছুই 
মহিষীকে . তারাদেবী বলিয়৷ বিশ্বাস. করিত। বাস্তবিক এই 
তিনজনের যত্বে তিববতে বৌদ্ধধর্মের প্রতৃত শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত 
হইয়াছিল। রাজা ১০৮টা বৃহ মন্দির নির্মাণ করাইয়। 
তাহাতে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রম 
কালে তিনি মঞ্চুগ্রীর ভবন পেকিনের উত্তরাংশে ১০৮টা 
মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত মন্ত্রীকে পাঠাইয়াছিলেন। 

৬৩৯ খৃষ্টাব্দে আোন্‌-ৎসন্‌ তিব্বতের বিখ্যাত লাস! নগরী 
স্তাপন করেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্বগ্রস্থ সকল অনুবাদ করাইবার 
জন্য তিনি ভারত হইতে কুশর ও শঙ্কর পণ্ডিতকে, নেপাল 
হইতে পণ্ডিত শিলমঞ্জুকে এবং চীন হইতে হব-ষন্‌ মহা-ৎষে 
নামক প্রসিদ্ধ আচার্ধ্যকে আনাইয়! ছিলেন। 

চীনরাজকুমারী ও নেপাল-রাজকুমারীর গর্ভে কোন পুত্র 
সম্তান হয় নাই, সেই জন্য আ্রোন্ৎসন্‌ জে-থি-কর ও থি-চন্‌ 
নামে ছুইকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। উভয়ের মধ্যে 
প্রথমার গর্ভে মন্-শ্োন্মন্ৎসন্‌ ও দ্বিতীয়ার গর্ভে গুন্-রি 
গুন্ৎসন্‌ নামে এক এক পুত্র জন্মে। গুন্রি ১৩শ 
বর্ষে পদার্পণ করিলে শ্রোন্ৎসন্‌ তাহাকে রাজ্য দান 
করিয়া বাণপ্রস্থ অবলঘ্ধন করেন। কিন্ত ছঃথের 
বিষ ১৮শ বর্ধে রাজকুমারের হঠাৎ মৃত্যু হইল। কাজেই 


১৪%। ১৯৪ 
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স্োন্ৎসন্কে আবার রাজদও পরিগ্রহ করিতে হইল। 
শেষাবস্থামম তিনি কেবল শান্ত্রচঙ্চায়, ধর্মচিস্তার় ও মন্দির- 
গ্রতিষ্ঠাম অতিবাহিত করেন। বৃদ্ধবয়সে যথাকালে তিনি 
অমিতাতের ধর্মকায়ে সংযুক্ত হইলেন। তাহার ছই প্রধান 


মহিষীও তুষিতলোকে গিয়া তাহার. সহিত মিলিত হই- 


লেন। ইহনোক পরিতাগের পূর্বে রাজ! হয়গ্রীব ও যম 
পৃজ। বিধি গ্রচার করিয়া যান। 

তৎপরে মন্মআোন্‌ মন্তৎসন্‌ রাজ| হইলেন। এদিকে 
চীনরাজ দেবাবভার ভোটরাজের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিব্বত 
অধিকার করিবার জন্ত বহুসংখ্যক সৈন্ত পাঠাইয়। 
দিলেন। লাঁসার নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে চীন- 
সৈন্ত পরাস্ত হইল। তিব্বত্তীয় সৈন্তগণও চীনরাজ্য আক্র- 
মণ করিবার জন্য শক্রদিগের অন্থগমন করিয়াছিল। কিন্কি 
এবার চীনদিগের নিকট তাহার সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। দেই 
যুদ্ধে বৃদ্ধ সেনাপতি গর প্রাণত্যাগ করেন। 

. চীনের! আসিয়া লাসানগরী আক্রমখ করিল। তিব্বভীয়ের! 
অনেক কষ্টে চীনরাজনন্দিনী কর্তৃক আনীত সোথার 
শাক্যমূর্তি লুকাইয়া রক্ষা করিলেন। 

চীনের রাজপ্রাসাদ পুড়াইয়া দিল। অক্ষোভ্যমূর্তিও 
লইয়! যাইতে ছিল, কিন্তু বড় ভারীহওয়ায় একদিনের পথে 
টানিয়। আনিয়া! ফেলিয়৷ চলিয়া গেল। 

২৭ বর্ষ বয়সে রাজ! মন্-স্রোনের মৃত্যু হয়। তাহার 
হু-আ্রোন্মন্পো! নামে এক শিশুপুত্র সিংহাসন লাভ করিল। 
ছু-আোনের রাজত্বকালে ৭ জন মহাবীর তিববতে আবিস্ুতি 
হইয়াছিলেন। 

ছ'ক্সোনের পর তৎপুত্র মেগ-অগ্ংষোম রাজা হন। তিনি 
আপন প্রপিতামহ শ্রোন্সনের লিখিত একখানি তাত্রান্ুশাস্ন 
পাইয়াছিলেন। তৎপাঠে জানিয়াছিলেন, তাহারই সময়ে 
তিববতে বৌদ্ধধর্ম সমধিক প্রবল হইবে । এখন সেই 
অনুশাসনবাকয স্ুুসিদ্ধ করিরার জন্য তিনি কৈলাসবালী 
ভারতীয় পণ্ডিত বুদ্ধগুহা ও বুদ্ধশান্তিকে আহ্বান করিয়া 
পাঠাইলেন। পগ্ডিতগ্য় আসিতে অস্বীকার করিলেন, কিন্ত 
যে সকল দূত তাহাদের আনিতে গিয়াছিল তাহারা পাচ ভাগ 
মহাযান-সুত্রাস্ত কণস্থ করিয়া আসেন, পরে তাহাই আবার 
তাহারা তিব্বতীয় ভাষায় প্রচার করেন। রাজা পাঁচটা 
রহৎ মঠ নিশ্মাণ. করিয়া তাহার প্রত্যেকটীতে এক ভাগ 
করিয়। মহাযাগস্থত্রাস্ত রক্ষা করেন। এ ছাড়া তাহারই যনে 
সের্ছোড়. তম্প প্রভৃতি কএকখানি শান্তর অন্গবাদিত হয়, 
তখনও. তিব্বতে কেহ সন্গযাসাশ্রম গ্রহ্থ করিত না। তিনি 
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ভিক্ষুসজ্ঘ স্থাপন করিবার জন্ত নেপাল (লিয়ুল্‌) হইতে 
কতকগুলি বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে আনাইয়াছিলেন। তিনি এক 
খানি অতি বৃহৎ বৈছূ্ধ্য মণি পাইয়্াছিলেন। প্রবাদ এই- 
রূপ ষে, তত বড় বৈদুর্ধয আর জগতে কাহারও ছিল ন!। 
তিনি জন্.রাজকুমারী থি-ৎস্ুকের পাণিগ্রহণ করেন। 
তাহার গর্ভে জান্তষা-লাপোন্‌ নামে এক অতি রূপবান পুক্ত 
জন্মে। রাজ! বিবাহ দিবার অন্ত পাত্রীর অনুসন্ধানে রাজ্যের 
চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, কিন্ত উপযুক্ত কন্তা কোথাও 
মিলিল না। শেষে চীনসম্রাটু বৈজুনের নিকট লোক 
গেল। ত্বাহার কন্তা কাইম্ষন্‌ অসামান্ত সুন্দরী ছিলেন। 
রাজবালাও তিব্বতের রাজকুমারের অনুপম রূপের কথ। 
গুনিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি 
পিতার অনুমতি লইয়া তিব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
কিন্তু ভিব্বতে উপস্থিত হইবার পুর্কবেই তিব্বতের একজন 
সামন্ত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক রাজ্কুমারের প্রাণ বিনাশ 
করেন। রাজ! অগৃংযোম অবিলম্বে সেই নিদ্বারুণ সংবাদ 
চানরাজকুমারীর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন। রাজবালার 
শোকের অবধি রহিল না। কিস্ততিনি আর চীনে ফিরি- 
লেন না। তিব্বতের তুষাররাজ্য ও শাক্যমুর্তি দর্শন করি 
বার জন্ত এখানেই উপস্থিত হইলেন। ভোটরাজ পরম 
ত্র সহকারে তাহার অভার্থনা করেন। এই রাজকুমারীর 
যত্বেই তিন বর্ষ পরে আবার অক্ষোভ্য মৃণ্তি বাহির হইল । 

সেই চীনকুমারীর রূপে ভোটরাজারও মন মজিল। 
তিনি তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়৷ পাঠাইলেন। 
প্রথমে চীনরাজবাল! সম্মত হন নাই, অবশেষে কি ভাবিয়া 
সম্মত হইলেন। এইফ্পে পুত্রের স্থলে পিতা চীনরাজকুমারীর 
পাণিগ্রহণ করিলেন। 

তাহার গে থি-স্রোন্-দে-ংদন্‌ জন্ম গ্রহণ করেন। এই 
রাজপুপ্রকে ই সকলে মঞ্ুত্রীর অবতার বলিয়| বিশ্বাস করিত। 
তিব্বতের ইতিহাসে ইনি সমধিক প্রতিষ্ঠা! লাভ করিয়াছেন । 
৭৩৯ খৃষ্টাবে ইহার জন্ম হয়। ৭৪৩ থৃষ্টাকে ইনি সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। ইনি একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। 
রাজপুত্তকালয়ে যত প্রাচীন গ্রন্থ ছিল, সেই সমন্ত সমা- 
লোচনাপুর্বক বিশুদ্ধ ধর্শমত প্রচারে উদ্ভোগী হইয়া- 
ছিলেন। এ সময়ে রাজসভায় ছুই দল লোক ছিল, 
এক দল বৌদ্ধ ও এক দল বৌদ্ধবিদ্বেধী। বৌদ্ধবিদ্বেধী 
মন্ত্রিগণ সর্বদাই রাজাকে বলিত যে বৌদ্ধ ধর্ম হইতে রাজ্যে 
ধোর অনি সাধিত হইতেছে, রাজ্যের মঙ্গল জন্ত বৌদ্ব- 
দিগকে রাজ্য হইতে দুর করিয়া দেওয়া উচিত। প্রধান 


[1 ৭৭৪ ] 


তিব্বত 


মন্ত্রী 'মষন এই দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্শের 
উপর রাজার প্রগাঢ় অন্থরাগ ছিল। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রধান 
ব্যক্তিগণ দৈবজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্গণকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত 
করিয়! ফেলিলেন। তাহার! বলিতে লাগিল, রাজার শীঘ্রই মহ! 
বিপদ ঘটিবে, বদি সর্ব প্রধান ছইঞ্জন রাজকর্মমচারী অন্ধকার 
গহ্বর মধ্য গিয়া তিন মাস কাল বাস করেন, তাহা হইলে 
রাজার জীবনরক্ষ। হইবে । রাজ! সভাস্থ সকলকে একথ। বলি- 
লেন এবং যে ব্যক্তি তাহার জগ্ত আত্মোৎসর্গ করিবেন, 
তাহাকে যথেষ্ট উপহার দিবেন, তাহাও জান্বাইলেন। প্রধান 
মন্ত্রী মন্‌ রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বৌদ্ধমন্ত্রী গে 
তাহার অন্ুশরণ করিলেন । ছুই জনে অন্ধকার গহ্বরে নামি- 
লেন। তিন জন মান্থষ যত লম্বা! হয়, সেই গম্বরটীও ততট। 
গভীর। মধ্যরাত্রে গোর বন্ধুগণ পুর্ববসন্কেত অন্ুমারে একগ।ছি 
দড়ি ফেলিয়। গোকে তুলিয়া! লইল এবং একখানি বৃহৎ প্রস্তর 
আনিয়া সেই গভীর গহ্বরের মুখে ঢাকা দিল। এইব্পে 
প্রধান মন্ত্রী মনের জীবিতাবস্থায় সমাধি হইল। রাজ বয়ঃ- 
প্রাপ্ত হইলে উদ্যয়ন হইতে শান্তরক্ষিত ও পণ্ডিত পক্ন- 
সম্ভবকে আনাইয়। তিব্বতে বৌদ্ধধন্্ন প্রচার করিতে লাগি- 
লেন। রাজার সাহায্যে পদ্মসম্তব এখানে সম্যে নামে একটা 
বৃহৎ মঠ নিম্মাণ করাইলেন। এই রাজার সময় হবষন্‌ মহাযান 
চীন হইতে আপিয়। ভ্রষ্ট বৌদ্ধমত প্রচার করিয়! নিয় শ্রেণীর 
লোকদিগকে স্বমতে আনিতে লাগিলেন। ভারত হইতে 
কমলশিল আপিয়৷ তাহাকে শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত করেন । 
তখন রাজাও বোন্‌ ধর্মাবলম্বীদিগকে বিশেষরূপে শাসন 
করিতে লাগিলেন। তিনি আপন শাসনবিধি বৃহৎ ফলকে 
লিখাইয়৷ সমস্ত রাজ্যে প্রচার করিলেন। প্রজ। সাধারণের 
মঙ্গলের জন্ত দেওয়ানী ৪ দণ্ডবিধি প্রচলিত হইল। ৪৬ বর্ষ 
রাজ্য ভোগ করিয়৷ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার 
প্রধানা, মহ্ষী ৎযে-পৌ-ন্াহের গর্ভে তিন পুক্র জন্মে, তন্মধ্যে 
জ্যেষ্ঠ মুনি-ৎসন্পে। পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। যখন রাজ! 
হন, তখন মুনি-ৎসন্পো। বালক। তাহার ধার্শিক মন্ত্রিগণ 
তাহার হইয়া! রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। তিনি আপন 
প্রতাপে রাজ্যস্থ ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলকে এক শ্রেণী 
তৃক্ত করেন। ধনিগণ দরিদ্রপ্দিগের অভাবমোচন করিবার 
জন্য ধনসম্পত্তি সমভাবে বন্টন করিতে লাগিল। বাস্তবিক: 
যাহা কোন রাজার রাজত্বকালে হয় নাই, তাহার সময়ে তাহার 
যতবে তাহাই সংসাধিত হইল। কিন্ত রাজ দেখিলেন, 
তাহার এত চেষ্টা কৌশল সকলই বৃথা হইতেছে । দরিদ্রের 
দরিদ্রতা, ঘুচিতেছে না। আবার ধনবানের সমধ্য ধন 
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বিস্তরণ করিয়াও পুর্বববৎ ধনশালী হইতেছে । ল্লাজ। অতিশয় 
বিশ্রিত হইলেন। পণ্ডিত ও লোচবের! রাজাকে বুৰঝাইলেন 
যে, মানব পূর্বলস্মের নুককৃতি ও ছুক্ধৃতি অনুসারে স্থথ ছুঃখ 
ভোগ করে, উচ্চ নীচ হুইয়! জন্মগ্রহণ করে । যাহা হউক 
বাজার সাধুষস্কল্লের জন্ত আপামর প্রজানাধারণ সকলেই 
সাহার সুখ্যাত্তি করিতে লাগিল। কিন্তু এমন রাজ অধিক 
দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। একবর্ষ নয়মাস না হইতে 
হইতেই তাহার মাতা কণিষ্ঠ পুজকে রাজা করিবার জন্য বিষ 
থাওয়াইয়! তাহার প্রাণধিনাশ করিলেন! তখন রাজার 
কনিষ্ঠ সহোদর মুতিগ্‌ৎসন্পো রাজ! হইলেন। রাজমাতার 
ইচ্ছা পূর্ণ হইল। যুতিগ্‌ পদ্মসস্তবের নিকট শিক্ষা 
লাভ করিয়াছিলেন। আট কি নয় বর্ষের সময় তিনি সিংহা- 
সনে আরোহণ করেন । তাহার সময় রাঞ্জের অনেক শ্রীবৃদ্ধি 
হইয়ছিল ও তিব্বত ভাষায় অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ 
অন্ুবাদিত হয়। বৃদ্ধ বয়সে ৫ পুত্র রাখিয়া তিনি জীবলীল! 
শেষ করেন। তাহার প্রথম ছুই পুক্র অতি অন্লনকাল রাজ্য 
ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। বৌদ্ধ মন্ত্রিগণের ষড়যন্ত্রে অতি 
অল্প দিন মধ্যেই বিনষ্ট হন। কনিষ্ঠ ঝ্ল্পচন্‌ মগ্রিগণের 
নিব্বাচনে রাজপদ লাভ করেন। 

৮৪৫ হুইতে ৮৬০ খুষ্টান্দের মধ্যে রল্পচন্‌ জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার সময় তিব্বত ভাষার এক যুগান্তর উপস্থিত 
হয়। এ রাজ! মগধ, উজ্জধ্িনী, নেপাল, চীন প্রভৃতি নান। 
স্থানে লোক পাঠাইয়৷ অসংখ্য বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। 
তিব্বতীয় ভাষায় সেই সমস্ত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করি- 
বার জন্য তিনি ভারত হইতে তৎকালীন বিখ্যাত বৌদ্ধপপ্ডিত 
জিনমিত্র, সুরেক্ত্রবোধি, শিলেন্দ্রবোধি, দানশীল ও বোধি- 
মিপ্রকে আহ্বান করেন। পৃর্ধে যেসকল অনুবাদে ভ্রম 
ও যে সকল অসম্পূর্ণ ছিল, সেই সকল সংশোধন করিবার 
অন্ত রত্বরক্ষিত, মঞ্জুরীবর্মা, ধর্বরক্ষিত, জিনসেন, রত্রেন্- 
শীল, জয়রক্ষিত, কবগল্-ৎসেগৃ, চোদে স্তল্-ত্যন্‌ প্রভৃতি 
পণ্ডিতগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্যবসায়ীধিগের সুবিধার 
পরন্ত রাজা রল্পচন্‌ চীনদদেশের ওজন ও মাপ স্বরাজ্যে প্রচ- 
পিত করিগেন। ভারতীয় বৌদ্ধাজকগণ যেরূপ বিধি ও 
রীত্তি নীতি প্মলন করিতেন, তিনি এখানকার যাজকদিগের 
মধ্যেও সেই নিয়ম প্রচলিত করিলেন। তিনি জানিতেন, 
যাজকদিগের হস্তে ধর্্মশীদন নিষিত, এই জন্ত তিনি উপযুক্ত 
'লোফ দেখিয়। যাজকশ্রেণীভূক্ত করিতে লাগিলেন। 

ইহারই সময় চীন ও তিব্বতে বিবাদ বাধে। চীন আক্র- 
মণ করিধায় জন্ত রল্পচন্‌ বিস্তর সেনা পাঠাইলেন। চীন 
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ও তিব্বতের যুদ্ধে রক্ষের নদী বছিয়াছিল। উভয় দেশের 
জ।নিগণ এই অনর্থকর রক্তপাত নিবারণের জন্ত অনেক 
চেষ্টা করেন। তাহাদেরই যত্ধে যুদ্ধ থামিয়া গেল ও সন্ধি 
হইল। এই সৃময় গুঙুমেরু নামক স্থানে প্রস্তরস্তত্ত স্থাপন 
করিয়৷ উভয় রাজের সীম! নির্দিষ্ট হইল। একথানি প্রস্তর- 
স্তন্তে সেই সন্ধিপত্র খোদিত হইয়াছিল । 

রূল্পচন্র সময় তিব্বতে অনেক সুনিয়ম প্রচলিত 
হইয়াছিল। এ সময় শ্রমণ ও যাজকমণ্ডলী যাহাতে শান্ত্রবিধি 
লজ্মন করিতে না পারে, তৎপক্ষে তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। 
শেষে এক দুবৃত্ত গল টিপিয়! রাজার প্রণবিনাণ করেন। 
৯*৮ হইতে ৯১৪ খুষ্টাব্ের মধ্যে রাজসহোদর লন্দর্মের 
প্ররোচনায় এই দুর্ঘটনা ঘটিমাছিল। 

এখন হুষ্ট লনর্য রাজা হইপেন। তাহার মত বৌদ্ধবিদ্বেষী 
রাজ! 'মার দেখা যায় না । তিনি সর্বদাই ৰলিয়! বেড়াই- 
তেন, “বুদ্ধের প্রাধাগ্ত ঘটিলে তাহার অনছুপদেশের বশবন্তী 
হইয়া ভারত ও চানের লোকের স্ুখশান্তি হার[ইস্সাছে ।, 
বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাহার দৌরাজ্বোে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন 
করেন। লন্দর্ম কোন শ্রমণকে গৃহী করিলেন ও কাহাকে 
ব! তাহার জন্থ পশু শীকার করিয়। আনিতে বনে পাঠাই- 
লেন। যেখানে যত বৌদ্বগ্রস্থ পাইলেন, সমস্ত পুড়াইয়! 
ফেলিলেন বা ছিড়িয়া নষ্ট করিলেন। কত শত বৌদ্ধমন্দির 
তাহার আদেশে বিধ্ৰন্ত হইল। যে মন্দির ভাঙ্গিবার স্ুবিধ। 
ছিল না, তাহার সম্মুখে প্রাচীর তুলিয়া দ্বারবন্ধ করিয়া দেওয়! 
হইল! তাহার মন্ত্রী ও তোষামোদকারিগণ সেই প্রাচীরের 
গায় আবার কুরুচিপূর্ণ চিত্র আকিয়া দিল। এ নকল অত্যা- 
চার ধর্মপ্রাণ তিব্বতবাবিগণের অসহাবোধ হইলি। লহলুন্‌- 
পল্-দোজে নামে এক সাধু পাপিষ্ট রাজার হস্ত হইতে ধার্মিক 
দিগকে রক্ষ। করিবার জন্য একদিন রণনৃত্য করিতে করিতে 
রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং একটী তীক্ষু শরদ্বার। 
রাজাকে বিদ্ধ করিয়া সেস্থান হইতে দ্রুত পলায়ন করিলেন। 
সেই শরাঘাতেই লনদর্মের প্রাণবাষু বহির্গত হইপ। তাহার 
সহিত তিব্বতীয় রাজগণের একাধিপত্যও বিলুপ্ত হইল। 

লন্দর্মের ছুই রাণী ছিল। প্রথমে ছোট রাণী অন্তঃসত্ব! 
হয়, তাহাতে বড় রাণীর ঈর্ষ! হইল। তিনিও গর্ভের ভাণ 
করিলেন। বথাকালে কনিষ্ঠা মহিষীর এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ 
হইল, তাহার নাম নম্‌.দেহোদ-ক্রন। বড়রাণী তাহাকে 
বধ করিবার অথবা হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
কিন্ত নবজাত শিশুর নিকট একটী জলন্ত বাতি থার্কায় 
তাহার উদ্দেশ্ত সফল হয় নাই। তাহাতে বড়রাণী আরও 
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ক্ষুব্ধ হইলেন এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য তখনই এক 
দরিদ্র পুত্রকে আনিয়া! আপনার পুজর বলিয়। প্রচার করিলেন। 
বড় রাণীকে সকলেই ভয় করিত, সকলের সন্দেহ হইলেও 
এ পুন্র সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। সেই 
বালকের নাম হইল থিদে-যুম্ত্ন্‌। 

প্রথমে বৌদ্ধমন্ত্রিগণই রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। 
তাহার! বৌদ্ধকীন্তি সকল পুনরায় স্থাপন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। লন্র্মের দৌরাস্মো ষে সকল মন্দির অঙ্গহীন 
হইয়াছিল, মন্ত্রিগণ সে সমস্ত সংস্কার করাইতে লাগিলেন। 

ছুই ভাই বড় হইয়া উঠিল, সেই সঙ্গে রাজা লইয়৷ উভয়ে 
বিবাদ বাধিল। অবশেষে সমুদয় রাজ্য ছুইভাগে বিভক্ত 
হইল। হোদ্‌-ক্রন্‌ পশ্চিমভাগ এবং যুম্তেন্‌ * পূর্বভাগ পাই- 
লেন। এই ভাগ হওয়া অবধি রাজাময় যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে 
লাগিল। তাহাতে রাজ্যের আভ্যান্তরিক অবস্থা ক্রমেই 
মন্দ হইয়! পড়িল। 

৯৮* খৃষ্টান্দে হোদ্ক্রন্‌ গ্রাণত্যাগ করেন । তাহার পুত্র 
পল্্‌.খোরৎ-সন্‌ ১৩ বর্ষমাত্র রাজত্ব করিয়া (৯৯৩ খৃষ্টান) 
৩১শ বর্ষ বয়সে পিতার অন্থগমন করেন। তাহার ছুই পুক্র, 
খসেগ্প-পল ও থি-ক্যি-দেৎ নিমগোন্‌। কনিষ্ঠ সেগ্প নাহ্‌রি 
(লদাক ) দেশে গমন করেন এবং সেখানে তিনি রাজ হইয়া 
'পুরাণ+ নামে রাজধানী ও নি নুন নামে ছুর্গপ্রতিষ্ঠা করেন। 
তাহার তিন পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ পলগ্যি-দেরিগন্ন গোন্‌ মন-যুল 
গ্রদেশে, মধ্যম তসি-দেগোন পুরাণ প্রদেশে ও কনিষ্ঠ দেওসুগ্‌ 
গোন শান স্থম্‌ (বর্তমান গুণে) প্রদেশে রাজা হন। দেং 
ন্থগগোনের ছুই পুক্র, জোষ্ঠ খোর-রে ও কনিষ্ঠ আোন্নে। 
ঞোষ্ঠ যেশে-হোদ নাম গ্রহণ করিয়৷ শ্রমণ হন। 

তসি-ৎসেগ্প পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিরোহছণ 
করেন । তাহার তিন পুত্র হর--পল-দে, হোদ্‌*দে ও ক্যি-দে। 

এই সময়ে তিববতে বৌদ্ধধন্ম্ের পুনরুখান হয়। লন্দর্মের 


* যুম্তেনের এইরপ বংশাবলী পাওয়] যায়_- 
বুমতেন 
খু-দে-গোন্পো 


গোন্পো।ণেন্‌ 
রিগ্প-গোন্পো | নি-হোদপলগোন্‌ 
খিদে মিহাদ-পল-গে।ন্‌ 
ব্ি-হোদ-পে। গেন প্যে! 
ূ তব নল যেশেগ লখষন 
অংস-র গ্োগগো-ৎসন্‌ গোণপো-ৎমেন 
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সময় হইতে এই সময় পর্যযস্ত কোন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে 
আসেন নাই। বহুকাল পরে একজন নেপালী দ্বিভাষী পর্ডিত 
( তিব্বতে লেরু-ৎসে নামে পরিচিত ) পণ্ডিত থল-রিণ্ব ও 
স্বতিকে তিব্তে আহবান করেন; কিস্তযখন পগ্ডিতেরা 
তিববতে উপস্থিত হইলেন, তখন তাহার মৃত্যু হওয়ায় অন্ত 
লোকে পগ্ডিতর্দিগকে গ্রাহও করিল না। স্থতি বিদেশে 
নির্ববান্ধক অবস্থায় তন্গ নামক স্থানে পণ্ডপালবুত্তি অবলগ্বন 
করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে 
তিব্বতীয় ভাষায় অধিকার জন্সিলে তাহার বিদ্যার কথ ক্রমে 
গ্রচারিত হইল, শেষে তিনি খম প্রদেশের পণ্ডিতগণের 
সহিত শান্ত্রালোচনা করেন। 

তিনি তিব্বতীয় ভাষায় একথানি “শব্ধমালী” রচন! 
করেন, এই পুস্তকের "কথনাস্ত্র” নাম দেন। 

রাজবংশীয় শ্রমণ যেশে-হোদের যত্তে, পরিশ্রমে ও চেষ্টায় 
তিববতে বোদ্ধধন্মের পুনরুথান হয়। ১০১৩ খুষ্টান্সে ইহার 
স্ত্রপাত হুইয়াছিল। উক্ত শ্রমণ মগধ হইতে ভারতীয় পঞিত 
ধন্মপালকে আহ্বান করেন। ত্তীহার সহিত তিনজন শিষ্য 
ছিণ। রাজ! ইহাদের সাহায্যে দেশে আবার ধর্ম, কলাশান্ 
৪ বিনয়শান্ত্র প্রচারে যথেষ্ট স্থুবিধ। পাইলেন। 

খোর-রে শ্রমণের পুত্র ল্হ-দে পণ্ডিত সুতৃতি শ্রীশাস্তিকে 
আহ্বান করেন। এই মহাপিত এদেশে আসিয়। গ্রজ্ঞা- 
পারমিতা (শের-চিন্) সমস্ত অনুদিত করেন। বিখ্যাত 
অনুবাদক রিন্ছেন-স্সান্পো স্থভূতি কর্তৃক যাজক পদে 
প্রতিষ্ঠিত হন। ল্হদের তিনপুত্র হোদ্‌ দে, শিব হোদ্‌ এবং 
চ্যন-ছুব-হোদ। কানষ্ঠ পুত্র বৌদ্ধশাস্ব ও তদ্দিকুদ্ধ 
মতের দশন শান্ত্রাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। 
বৌদ্ধধর্শের উন্নতির জন্ত এই পগ্ডিতরাঞজপুত্র আধধ্যবর্তে 
লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাহার! সর্বশান্ত্রবিশারদ জ্ঞানী 
পণ্ডিতের অন্থসন্ধানার্থ প্রেরিত হন। অনুসন্ধানে প্রভু অতিষ 
পগ্িতের নাম ও যশ তিববতে ছড়াইয়া পড়িল। চ্যন্-ছুব- 
হোদ্‌ তাহাকে তিব্বতে আনিবার জন্য নগৎষেো লোচবের 
সঙ্গে আরও লোকজন পাঠাইয়। দেন। উক্ত লোচব 
আর্ধ্যাবর্তে তখনকার বৌদ্ধধর্মের প্রধান স্থান বিক্রমশিল 
নগরে উপস্থিত হন। স্থানে তখন যিল্লি রাজ। ছিলেন, 
তিনি ইহার্দিগকে সমাদরে গ্রহণ করেন। সেই রাজ! তিব্বতীয়- 
গণ কর্তৃক গ্য-খসোন্*সেন্গে নামে অভিহিত হইয়াছেন । 
তৎপরে এই সকল পঞ্ডিত প্রতু মতিষের সন্দুখে সাষ্টাঙ্গে গুণি- 
পাত করিয়। রাজপ্রেরিত স্বর্ণাদি বহুমূলা উপহার দিয়া 
তিব্বতে বৌদ্ধধর্দের প্রচার, শ্রীবৃদ্ধি, ধ্বংস ও পুনঃ গ্রচার 


তির 


চেষ্টার লমগ্র ইতিহাস বলিলেন এবং কাতর হৃদয়ে জাদাই- 
লেন যে, এখন তিনি ভিন্ন আর দ্বিস্তীয় জোক নাই যে তিব্ব- 
তকে এই ধর্মনবিপ্রব হইতে উদ্ধার করিতে পারে, অতএব 
তাহাকে একবার তিব্বতে যাইতে হইবে। 
নোচব ও তাহার অন্ুযাত্রী পশ্ডিতেরা অতিষের শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করিয়া তাহার সম্মতি পাইবার জন্ক দাসের ন্তায় সেব। 
করিতে লাগিলেন। শেষে অতিষ তারাদেবীর প্রত্যাদেশে 
তিব্বতে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি তিব্বতের বহু 
উপকার এবং একজন মহাসাধকের ( উপাসকের ) বিশেষ 
সাহাধ্য করিতে পারিবেন, এইরূপ গ্রত্যাদেশ হওয়ায় ৫৯ বৎসর 
বয়সে ১০৪২ খুষ্টাব্ধে নিজ প্রাণ উপেক্ষ। করিয়! ধিক্রমশিলের 
সঙ্ঘারাম পরিতাণগপূর্ধক তিব্বত যাত্রা! করিলেন। নহ্‌-রি 
গ্রদেশের থো-ডিং সঙ্ঘারামে অতিষ বাস করিতেন। তিনি 
রাজাকে তন্ত্র সকল শিক্ষা দেন। তৎপরে উ ও তসন্‌ 
গ্রদেশে ধর্ম প্রচার করেন। তিনি অনেক শাস্ত্র গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে লম্দোন (সত্যপথপ্রদীপ ) প্রধান। 
৭৫ বওসর বয়সে ১০৫৫ থুষ্টাব্দে অতিষের মৃত্যু হয়। হোদ্‌-দের 
পুজ অংসেদের রাজত্ব কালে অতিষ উ, ৎসন্‌ ও খম্‌ প্রদেশের 
সমস্ত লাম! ও শ্রমণফে একত্র করিয়৷ কালগণনার নুতন নিয়ম 
প্রচার করেন। উত্তরভারতে শস্তল প্রদেশে ষষ্টি সংবৎসরে 
বর্ষচক্র গণনার যে নিয়ম অতিষ পাইয়াছিলেন, তাহাই এই 
সময়ে প্রচারিত করেন। তিব্বতীয়ের| ইহাকে রক্জুন্‌ নামে 
অভিহিত করেন। ১২১৫ খৃষ্টাব্দ পর্ধ্যস্ত অতিষের মতেই শিক্ষা 
চলে। এ সময় অনেক বিখ্যাত লোচব সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অনুদিত করেন। ুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পণ্ডিত 
মর্প, মিল গোন্পো, কাঙ্গীরীয় পণ্ডিত শাক্যশ্রী ও অন্ান্ত 
ভারতীয় পণ্ডিত তিববতে বৌদ্ধধর্ম গ্রচারে অশেষ সাহায্য 
করেন। ৎসেদে হইতে নবম পুরুষ অধস্তন রাজ] তগ্‌.প-দের * 
* তসেপের বংশাবলী-_ 


(৯) তদে (১৯) অসো-দে 

(২) বর (১১) জে-দর্মল্‌ (১ম) 
(৩) পি (১ম) (১২) ৪98 

(8) ভনে (১৩) রিহু মল্‌ 

(৫) নাগ'দেব (১৪) ৮ 
(৬) তসন্‌ ফাগ্‌ (১৫) জে-দর্‌ মল্‌ (২য়) 


(১৬) অ-জিন্‌মল্‌ 
(১৭) 218 
(৮) পর্-তব্-মল্‌ 
ইহার পর বংশলোগ। 


(৭) ক্রশি-দে (২য়) 
(৮) গ্রগৃ-ৎসন্-দে 
(৯) তগ্প-দে 


[ ৭৭৭ এ] 


তিব্বত 


্লাজতকালে মৈত্রেয় বুদ্ধের এক প্রতিমা নির্শিত হয়, 
তাহাতে ১২৯০ দোত-ষদ (অর্থাৎ ১৫ লক্ষ টাক) খরচ 
হয়। তিনি মঞ্জুগ্রীদেবের এক প্রতিমা ৭বে (প্রাক 
১ মণ) হ্বর্ণরৈণুদ্বারা নির্মাণ করান। ইহার পুত্র অসোদে 
পিতার চেয়ে তক্তিমান্‌ ছিলেন ও প্রতিবৎসর বুদ্ধগয়ার 
বজ্াসন (দোর্জে-দন) নামক বৌদ্বপীঠে পুজা পাঠাই- 
তেন। এই গ্রথ তিমি আমরণ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। 
ইহার পৌর অনন্মল্‌ “কহ্্যর+ নামক ধর্শশাস্ত সম্পূর্ণরূপে 
সোণার পাটায় লিখাইয়াছিলেন। অনন্মলের পুত্র 
রিভুমল্‌ লাঁদানগরেে বহুবায়ে বুদ্ধমূর্তি ও তাহার মন্দিরের 
গুষ্বজ হ্বর্ণমগ্ডিত কযষেন। রিহুমলের পুজ সঙ্গ-হ-মল্‌ 
শাক্যপ লামাগণ কর্তৃক বৌদ্ধধন্মে দীক্ষিত হইয়। রাজ্যারোহণ 
করেন। এই বংশীয় শেষ রাজা! অপুজ্রক পর-তব-মলের এক 
আম্মীয় সো-নম্নদে আহৃত হইয়া পুণ্য-মল্‌ নাম ধারণ করিয়া 
বাজ্যারোহণ করেন। 

তশ-তসেগ্পে রাজের পুজ্র পল্্‌মদের বংশধরগণ গুণ-থন্‌ 
লুগযল্ব, চিৎপ, ল্হ-ৎসে, লন্লুন্‌ ও ৎসকোর প্রদেশে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন। ক্যি-ঘের বংশধর- 
গণ মু, জন, তনগ, য-ক-লগ ও গ্যল্‌ৎসে জেলায় কুদ্র ক্ষুদ্র 
রাজত্ব স্থাপন করেন। হোদের চারিপুজ্র- ফব্দেসে, 
থিদে, থিছুন ও নগৃ-প। প্রথম ও চতুর্থ ৎসন্.রোন প্রদেশে, 
দ্বিতীয় আমদে। ও ৎসোন্ধ গ্রদেশে ও তৃতীয় উপ্রদেশে অর্ধি- 
কার স্থাপন কয়েন। তৃতীয় থি-ছুন যর্-লুন্‌ নগরে রাজ- 
ধানী পরিবর্তিত করেন। থি-ছুনের 1 অধস্তন পঞ্চম পুরুষ 
জোবো-নাল্*মজোর চ্েন্ন-রিন্পোছে ও পল-ফগমো-ছ-প 
নামক লামাদ্য়কে বিশিষ্টরূপে পরিপোষণ করিতেন । ইহার 
পৌত্র শাকাগোন প্রসিদ্ধ শাক্যপগ্ডিতের পরিপোষক 
ছিলেন। শাক্যগোনের পৌন্র তগ্প-রিন্.পোছে স্ুবিখ্যাত 
ফগ্প সমভিব্যাহারে চীনসআাটের নিকট মহা! আদর প্রাণ 
হন। তিনি তগ-খৈ-ফোদনের বিখ্যাত প্রাসাদ নির্মাণ 


+ থি-ছুনের বংশাবলী-- 


খিছুন্‌ বা খিছুন্‌ জোবো বগৃ 
হোতা নানি (১ম) 
যুম্‌ চন (আর ৬ পুত্র) শাক্যক্রশি 
ভে। গ্রহ গ্রগ, প্‌ রিন্পোছে 

দর্্ (অন্তান্ত কয়েক জন) শীকাগোন্পো(২) আর ওজন 
জোবো-নল্‌-ব্যোর্‌ জে-শাক্য-রিন্ছেন। 


তিব্বত 


ফরেন। ইহার পুত্র শাকা-গোন্পো (২র) যুদুলগন্‌ প্রাসাদে 
একটা সঙ্ঘারাম গ্রতিষ্ঠা করেন। 

তিব্বতে মোগল অধিকার ।--থিছুন্‌ বংশীর রাজারা 
অনেকেই ছূর্বল ছিলেন। যে মোগলবীর ভারতাক্রমণ 
করেন, সেই ছেঙ্গিস্খা * [জঙ্গিস বা চেঙ্গিজথ| দেখ। ] 
ত্রয়োদশ শতান্ধীর প্রথমভাগে অল্লায়াসে সমস্ত তিব্বত 
অধিকার করেন। ছেঙ্গিসের পর তাহার এক প্ুঞ্তর 
গোগন তাহার রাজত্বের পুর্বাংশের অধিকার প্রাপ্ত হম । 
গোগনের ছুই পুত্র গোদন ও গোষুগন আপনাদের সভায় 
শাক্যপগ্ডিতকে আহ্বান করেন। এই ঘটনা হইতে শাকা- 
সক্ঘারামের প্রধান যাজকের! তিব্বতের রাজনৈতিক যুগে 
মোগলদিগের ধর্্-মত-পরিবর্তনের এক নবযুগ গণনা করেন। 

তিব্বতে যাজকাধিকার।--( ১২৭*-১৩৪৭ খৃষ্টাব )। চীন- 
দেশের প্রথম মোগলসআাট প্রসিদ্ধ 1 কুব্লৈ (কৃহ্বলৈ) 
শাক্যপগ্ডিতের ভ্রাতুম্প,ভ্র ফগ্পলোদোই গ্যল্ত্যন্‌ নামক 
পণ্ডিতকে আপন সভায় আহ্বান করেন। তিনি ১৯শ 
বৎসর বয়সে চীনরাজসভায় উপস্থিত হন। তিনি উপস্থিত 
হইলে সম্রাট তাহাকে স্বর্ননন্দ, আপনার মোহর, মণিমুক্তার 
অলঙ্কার, মণিমুক্তার মুকুট, ন্বর্ণ দওড ও স্বর্ণসৃত্রের বুহুতছত্র 
এবং নিশান প্রভৃতি উপহার দেন। সম্রাট তাহাকে আপন 
গুরু করেন এবং বৌদ্ধধন্দ অবলম্বন করেন। অবশেষে 
সম্রাট গুরুকে গ্রকৃত তিব্বত (উ ও ৎসন্‌ প্রদেশের ১৩টা 
জেলাসহ ), $ খম্‌ ও আম্দে! প্রদেশ দান করেন। এই অবধি 


*হলিস্খ| তিবতে জেঙ্গির গালপে! ব1 থৈ দৃ-হন্‌ নাষে খাত। যেফোর্গ 
ৰাহ্গ্বর ( ধাহাঠুর 1) ন'মক কাল্কা (কৃহল ক )'রাজের ওরসে রার্জী 
হলানের ( কৃহুলান) গর্ভে জঙ্গিস্থ! জন্সগ্রহণ ফরেন। তিব্বতীয় গণনানু- 
সারে ১১১২ থু্াবে ইহার জন্মহয়। ৩৮ বতনর বয়সে পৈতৃক সিংহা- 
সনে আরোহণ ফরেন, ২৩.বখসর ধরিয়! ইঙগি ভারত) চীন, তিব্বত ও 
এসিয়ার অন্তান্ত প্রদেশ আক্রমণ করিয়। কোনট। জয় ও ফোনট। লুঠ 
মাত্র করিয়! ৬১ বৎসর বয়সে পত্ীক্রোড়ে প্রাণ্ঠাাগ করেন। 


1ক্্হবলৈ (কবলাই) অর্থ অবতার বা অলৌকিক জন্মবিশিষ্ট। 
$ তিব্বতের ১৩ জেল! যাহ! কুবলৈ খঁ। ফগৃগকে দান কয়েন, তাঁহার 
নাম নিয়ে প্রদণ্ত হইল,-” 
ৎসন্‌ প্রদেশে গটী-- 
১২ উত্তর ও দজিণ লাটে। (লো-টে)। 


৩ গর্ো (কুর্দে।) & হম্‌। 

& ছুমিগি ৬ বলু। 
উ প্রদেশে *টী-- 

১ শীষ ৪ খন্‌-পোছে-ব 

২ দিগুণ ৫ হগ-ছু 

৩ তজ্‌-প 


৬ বহ-সন্। | 
উ ও ৎসন্‌ প্রধেশের সখ্য বরু-দ্গ্‌ জনপদের ১৬্টা জেল। (যো ৎ-ষে। 
বা ব্্‌-দে।-ছে! জেলা নহ ) অবস্থিত । | 


[৭৭৮ ] 


তিব্বত 
শাক্যপ-লামার! তিব্বতের ন্বাধীন শালনবর্তী হন ণ। ফগ্ল 
এই সময় দোগন্‌ ফগৃপ নামে বিশেষ বিখ্যাত হুন। ১২ 
বৎসর চীনে বান করিয়া ফগ্প শাকাভূমিতে ফিরিয়া আসেন। 
ফগ্প-দো-গোন শাক্যভৃমে ৩ বংসর বাস করিবার সময়ে 
কহগ্ার পুস্তকের আর একগ্রস্থ প্রতিলিপি প্রস্তুত করান। 
এই প্রতিলিপি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়। প্রকৃত তিব্বতের 
ত্রয়োদশ জেলার রাজত্ব আদায় করিয়া শাক্যভৃমে তিনি 
একটী উচ্চ মন্দির নিশ্মীণ করেন। এতত্তিপ্ন তিনি এক স্বর্ণের 
প্রকাণ্ড বৌদ্ধপ্রতিমা, এক অস্ুযচ্চ ছোর্তেন (চৈত্য) ও 
অন্তান্ত দেবপ্রতিম। স্বাপন করেন এবং প্রত্যহ একশত শ্রমণকে 
আহার্য্য ও ভিক্ষ। দিবার ব্যবস্থা করেন। চীনসম্রাটের 
প্রার্থনানুমারে ইনি আরও একবার চীনে গমন করেন, 
ফিরিয়া আদিবার সময় ৩০* ব্রে হ্বর্ণ ৩*** ব্রেরৌপ্য ও 
১২০৯ ব্রেসাটিনের পোষাক আনিয়াছিলেন। শাকালাম।- 
দিগের মধ্যে ইনিই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। ইহার 
পরবর্তী গ্রতিনিধিগণ ছুর্বলমন! ও অক্ষমপ্রককৃতি বণিয়া খ্যাত। 
তাহাদের সময়ে প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ন& হয়, সামস্ত ও সন্তান্ত 
লোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধবিগ্রহে মত্ত হুইয়৷ উঠেন। শাক্যলামার! 
এই সকল গ্রতিনিধিগণের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলীর স্তায় ছিলেন 
বলিয়া! তাহারা এ সকলের কোন প্রতিবিধান করিতেন না। 
কলহ, যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র খুন ইত্যাদি যথেষ্ট প্রচলিত হইলেও 


খ শাকাপ রাজপ্রতিনিধিগণ--. 
(১) শাকাস্নন্পো 


কুন্গহ্‌স্সন্পো! (ইনি রাজত্ব করেন নাই ) 
(১২) হো স্সের সেঙ্গে (১ম) 


(১৩) কুন্-রিন্‌ 
(১৪) দোন-যো-পল্‌ 


(২) যন ৎস্থন্‌ 
ূ 
(৩) বন কর্পো 


(৪) চান্-রিন্-ক্যোপ (১৫) যোন্থন 


(৫) রুদ্যদ (১৬) হো-দ্সের সেঙ্গে (২) 
(৬) যদ (৯৭) গাল্-ব-স্সন্পো। (১ম) 
(৭) চ্যন্নদোর (১৯) দ্বন্‌.ফোগ-গল্‌ 

(৮) অন্লোন্‌ (১৯) সো নম্‌ পল্‌ 

(৯) বেগ-াপণ্‌ (২৭) গাল্-ব-স্সন্.পো (২) 
(১০) েজেগদ (২১) বন্ৎসুন্‌। 


(১১) ছো-ল্দের্দপল্‌ 





্ষরেন নাঁই। | | 

ফগ্পর পরবর্তী চতুর্থ প্রতিনিধি চ্যন্‌-ক্রিন-ক্যোপ চীন- 
লত্াটের নিকট হইতে এক সনন্দ প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহার 
পরেই তিনি স্বীয় ভূভ্য কর্তৃক নিহত হন । ইহার পরবর্তী 
প্রতিনিধিদ্বয় আইনাদির সংস্কার করিয়াছিলেন। গ্জানূলেন্‌ 
লামফ অষ্টম গ্রতিনিধি শাক্য-লঙ্ঘারামের বেষ্টনী প্রাতীরাদি 
নির্ঘিত করেন, তিনিই খন্-সধ্-লিন্‌ ও পোন্-পাই-রি নামক 
ছইটা সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মময়ে দিগুণ 
সজ্ঘারামের ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়। এখানে ভখন ১৮ 
হাজার শ্রমণ বাস করিত। শাকাযসজ্ঘারাম ও দিগুথ সজ্ঘা- 
ঘামের মধ্যে এই প্রাধান্য লইয়! মহাবিবাদ ঘটে। মে বিবাদের 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও শেষে ভয়ানক আকার ধারণ করায় 
অন্লেন্‌ সৈন্ত পাঠাইয়। দিগুণ সঙ্ঘারাম লুঠ ও দাহ কষেন। 
সঙ্ঘারামে অগ্থি দেওয়া! হইলে অনেকগুলি শ্রমণ পলাইয়। 
ঘান, অনেকে দগ্ধ হন। এই ছুর্দশার কএক বৎসর পরে 
আবার এই লত্ঘারাম প্রবল ও ক্ষমতাশালী হুইয়! উঠে। 
তখন আৰার গনুগ্প মতাবলম্বীদিগের সহিত বিবাদ ঘটে) 
সে বিবাদেও ইহার আর একবার ধ্বংন হয়। তৎপরে ইহ! 
এখন শাক্যসত্বারামের সমান অবস্থায় উন্নীত হইয় 
আছে। অন্লেন্‌ দি-গুন্‌ সঙ্ঘারাম ধ্বংস করিয়া শাক্যডূমে 
প্রতিগমনকালে পথে মার! যান। বন্-ৎস্ছন নামক শেষ 
প্রতিনিধি ফগ্ছ-প নামক প্রধান মন্ত্রীর সহিত যুদ্ধে 
পরাজিত হন। এই সঙ্গে তিববতে ৭* বতদরের যাঁন্ষকা- 
ধিকার লোপ পাঁইল। 

তিব্বতে চীনাধিকার। শাকা-সঙ্ঘারামের প্রভুত্ব লোপ 
হইলে দি-গুন্‌, ফগ্‌ ছুব্‌ ও ৎসল্‌ নামক সঙ্যারাম গুলি ক্রমশঃ 
প্রভৃত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল। ১৩৯২ থৃষ্টাবে বিখাত 
ত-গ্রি চ্যন-ছুব্-গ্যল্ত্যন্‌ ধিনি ফগৃমো-ছে * নামে বিখ্যাত, 
তিনি ফগ্মোছ নগরে জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই প্রকৃত 
তিব্বতের ২৩টী জেল! ও খম্‌ প্রদেশ বশীভূত করিয়া স্বীয় 


* ফগ্মে-দুর বংশতালিক|-- 
(১) ফগ-মে।'ছ (তিস্রি ) ব। ফিং-সিতু। 


(২) জম্‌-বান্‌.গুশৃ-ছেন্গে। (৮) রিন্ছেন্‌দোর্জে-বদ 
(৩) টন (৯) গল নগ্‌-বন 

(৪) সো-নম্‌-গ্রগ্*প (১) মন্-বন্-ক্রণি 

(৫) শাকারিন্ছেন (৯১) নম্‌-ধন্-গ্রগ্পো। 
৫৬) গ্রগপ গাজত্যন্‌ (১২) নেম গান্পে। 


(৭) ধাম্‌-গরগ-ব্যু্মে (৯) সোম্‌-মহ্বন্‌.ফাগ্‌। 


'তোন্ডন্‌ লাম ধর্শান্ত্রাদি শিক্ষা দেল। 


. জাজত্ব গ্াপন করেন। তিন বংসর বয়সে ইনি লিখিতে 


ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন, ছয় বংনর বন্ধনে ছো'-ক্া- 
লাত বৎনর 
বন্দে ইনি চানব-ন লাম! কর্তৃক উপালকধর্ে দীক্ষিত হুন। 
চতুগীশ বৎসর বয়সে তিনি শাক্যনত্বারাদে গিয়া প্রধান 
লাম! দগ ছেন রিন্পোছের লহিত আলাপ করেন ও তাহাকে 
একটী টাটুঘোড়া উপহার দেন। তিনি কিছু দিন শাক্য- 
মজ্যারামে বাম কালে এক দিন প্রধান লামার ভোজনকালে 
ততকর্তুক তংপ্রসাদ্দতেজনে আমন্ত্রিত হন। মতর বৎসর 
বরসে তাহার বিদ্তাশিক্গা ও পরীক্ষা! শেষ হছুয়। আঠার 
বৎমর বয়সে চীনসন্ত্রাটের নিকট হুইতে ১* হাজার সৈগ্ঠের 
অধিনার়কত্থের মনন্দ প্রীপ্ত হন। এই সম্মানলাতে দি-গুন্‌, 
ত্ষল, যহ সন ওশাক্যপ্রদ্দেশের সর্দারের তাছার প্রতি 
বিছবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। শেষে উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটে । প্রথম 
যুদ্ধে ফগ্যোছ পরাধিত হন, কিন্ত দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়ী হছন। 
এই ষুদ্ধ আবার কয়েক বৎসর ধরিয়া! চলে, শেষে কগ্মোদুই 
জরী হন। বিপক্ষ সর্দারের! ধৃত হইয়। কারারুদ্ধ হন৷ ইহার 
পর উ ও ৎসন্ প্রদেশের সর্দার এবং লামারা একযোগে 
চীনসম্রাটের নিকট আঁষেদন করেন ধে, ফগমোছু বড় 
অত্যাচারী হইয়াছেন, বিশেষতঃ শাকা সর্দারগণকে তিনি 
কারারুদ্ধ করিয়! রাখিয়াছেন। ফগ্মোছু ৪ চীনে শ্বয়ং 
গিয়। তদানীস্তন থো"গন্ধুম নামক প্রলিদ্ধ চীনলগ্রাটকে 
নানাবিধ বহুমূলা সামগ্রী, ছুর্লভ ধনরত্ধ ও শ্বেত সিংছচর্দ্ম 
উপহার দ্দিয়। প্রক্কত ঘটন! জানাইলেন। মগ্াটু রহস্ত 
বুঝিয়া ফগ্মোছকে আরও সম্মান প্রদান করিল্নে এবং 
স্তায়গরতার পুরস্কারন্বরূপ বংশানুক্রমে ভোগ করিবার 
জন্ত উ প্রদেশ তাহার অধিকারভূক্ত করিয়া দিলেন । 
ৎসন্‌ প্রদেশ শাক্যদিগের রহিল। চীন হইতে ফিরিয়া 
আনিয়া ফগ্‌মোছ রান্যশাসনের সুব্যবস্থা ও নিয়মাদি স্থির 
করিলেন। প্রাচীন রীতিনীতি ও আইনের সংস্কার 
করিলেন। শাক্যশাসনকর্তারা আ্রোন্‌ ৎসন্গল্পো ও থি- 
শ্রোনের আইনাদ্ি ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইনি তাহাই 
স্কার করিয়। পুনঃ গ্রহণ করেন। ইনি নেদেন-ৎসে নামক 
দুর্গ নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে শ্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ 
করেন। বিনয়শাস্ত্রান্ারে ফগৃমোছু সংযম আচরণ করিতেন 
এবং মস্ত ও রাত্রিভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি 
গোন্কর্‌, ব্রগকর্‌ প্রভৃতি ১৩ দুর্গের ও ৎসে-থন্‌ সঙ্ঘারামের 
প্রতিষ্ঠাতা । শাক্য সর্দারের! দুর্বলতা ও অক্ষমতায়, এবং 
চীনমোগলীয় নিয়ম অবলদ্ধন করায় তাহার! প্রজাবর্গের 


তিববৃত 


বিশেষ অসস্তোষভাজন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের সহিত 
প্রজাদিগের গ্রাক়্ই বিবাদ হইত ফগৃমোছ চীনসম্রাটকে এই 


সকল ব্যাপার জানাইপে তিনি তীহাকে থম্‌ ও তিব্বতের অন্থান্ত 


গ্রদেশ স্বরাজ্যভূক্ত করিয়া লইবার আদেশ দেন। কথিত 
আছে, ফগ্মোছু সমস্ত ভিববতের একাধিপত্য পাইয়া এক ক্রোর 
ধাতুগ্রাতিনা গ্রতিষ্ঠা করেন ও 'কিংসিতু” নাম গ্রহণ করেন। 

ফগ্মোদ্বর অধস্তন চতুর্থ পুরুষ শাক্য-রিন্ছেন্‌ চীন 
সম্রাট থো-গন্খুমের প্রিয় মন্ত্রী ছিলেন। চীনসআট্‌ প্রথমে 
ইহাকে স্রাটুপুরীর রক্ষকপদে, পরে চীনসাআজ্যের রাজস্ব 
আদায়ের সর্বাধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। শাক্য রিন্ছেন্‌ 
কিন্তু সম্তাটকে খুন করিবার জন্ত, চীনের প্রধান মন্ত্রীর সহিত 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। তিনি কতকগুলি ভারবাহী শকটে 
সাটিনের বস্ত্র আবরণ দিয়া কতকগুলি সশস্ত্র সৈন্ঠ সআজাট্‌ 
পুরীমধ্যে প্রেরণ করেন। সম্রাট হঠাৎ জানিতে পারিয়া 
গোপনে পশ্চান্বার দিয়া, মোগলিয়ায় পলায়ন করেন। প্রধান 
মন্ত্রী চীনের সম্রাট হইলেন। এই সময় হইতে চীন শ্বদেশীয় 
অধিকারে আসিল ও কব্লাই-মোগল-বংশের উচ্ছেদে হইল। 
প্রধান মন্ত্রী ক্যেনহনের পুঞ্র যুন্‌'মিন্‌ প্রথম সম্রাট বলিয়। 
ঘোষিত হইলেন। 

শাক্য রিন্ছেনের তখন মৃত্যু হইয়াছে তাহার পুত্র 
তগ্প গ্যলৎ্যন্‌ সম্ত্রাটু কতৃক নানারূপে সন্মানিত হইলেন । 
সম্রাট তাহাকে থম্‌ ও আম্দে প্রদেশেরও অধিকার প্রদান 
করিলেন। তগ্পণগ্যল্্ষন্‌ এইরূপে নহ্‌-রি-কোর্-সুম হইতে 
খম্‌ গ্রদেশের পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত বর্তমান. তিব্বতের সমগ্র 
সুন্তাগের অধিকার প্রপপ্র হইলেন। ইনি প্রধান সংস্কারক 


৪ 


তিববর্ত 





থসোন্থপের বিশেষ পরিপোষক বন্ধু ছিলেন৷ ইহার সময়ই 
১ লক্ষ 'ধারণী” লিখিত হয়। বহু বৎসর ইনি নিজবাযে 
১ লক্ষ শ্রমণ গ্রতিপাঁলন করিক্লাছিজেন। হু-যুজংলিন্‌ ও 
কর্জোনহুর্গ ইনিই প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পৌঞজ চীনসঙ্গাটের 
নিকট “বন্, (রাজা) উপাধি লাভ করেন। এই বংশীক 
দশমরাজ! নন-বন্তশি ভুটানের ধর্মরাজের (পল্মকর্পোর ) 
বন্ধু ছিলেন। তিনি লাসানগরে চৈত্যাদি নির্মাণ করেন। 
তাহার রিন্ছেন্‌ পুম্পনামক মন্ত্রী বহুবার তাহার বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করেন, কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হুন। চীনসম্ত্রাট 
তাহাকে “কদিন-কৌ-শৃহ' উপাধি প্রদান করেন। 

এই বংশের রাজত্বকালে তিব্বতে যথার্থ স্থথ সমৃদ্ধি বর্ধিত 
হৎ 'ছুল। ছুর্ভিক্ষার্দি হাস ও বিদেশীর আক্রমণ বন্ধ হওয়ায়, 
গ্রজ। বড় স্থথে, ছিল। সময়ে সময়ে লোভপরতন্ত্র মন্ত্রীর 
রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধাদি উপস্থিত করিলে ও এই বংশের অধীনে; 
তিব্বতে শাস্তিভঙ্গ ঘটে নাই। এই বংশের দ্বাদশ রাজ! 
নগ্বের গযল্বনের রাজত্বকালে, উ ও ৎসনের সর্দারত্বয় প্রবল: 
হইয়৷ রাজার সহিত ক্রমাগত বুদ্ধ আরম্ত করেন। এই যুদ্ধে, 
রাজ। সমস্ত ক্ষমতা! হারাইয়৷ নামমাত্র রাজ] হুইয়। থাকেন, 
এবং সনের রাজাই প্ররুতপক্ষে রাজক্ষমতা পরিচালন। 
করিতে লাগিলেন । এইরূপে যখন ভাগ্যলক্মী মনের রাজার 
প্রতি প্রায় চলিয়া পড়িয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে মোগলবীর। 
গুশূরি খা তিব্বত আক্রমণও জয় করেন। গুশ্রি খা ৫ম দলই 
লামাকে তিব্বতের রাজত্ব গ্রদান করেন। ১৬৪৫ থুষ্টার্ে 
এই ঘটন! হয়। তদঘধি আজ পর্য্যস্ত তিব্বত একপ্রকার। 
দলই-লামার অধীনে রহিয়াছে । [ লাম! দেখ। ] 


বিশ্বকোষ। 


তিমি 


তিমি (পুং) তিম্‌ইন্‌ বা! ভাম্যতি তম ইন্‌ অকারস্ত ইকারা- 
দেশঃ । সমুদ্রচর স্বৃহৎ স্তপ্তপায়ী মত্ন্যাকার জীববিশেষ। কি 
জলচর কি স্থলচর জীবশ্রেণীক্প মধ্যে তিমির অপেক্ষ। বৃহৎকায় 
জীব আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। মংস্তের ন্যায় ইহাদের 
পুচ্ছ (গ্ভাজা) আছে। জলে সীতার দিবার জন্ত মংস্তের 
সভায় কাণের নীচে পাথুন। আছে। ইহাদের পা নাই, তল- 
পেটের কিছু উপরে স্তন আছে, স্তনের ছুটী বোটা, হু্ধাধার 
দেহের মধ্যেই থাকে, পালানের স্তায় উচ্চ হয় না। ইহাদের 
বর্ণ ও আকরগত নান গ্রভেদ আছে, গ্রানীতত্ববিদের1 ইহা- 
দ্বিগকে তানুসারে গ্রায় ৩০৩২ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । 
অতি গ্রাচীন কাল হইতেই তিমির অস্তিত্ব ও তাহার 
মত্তক্গাতি হইতে শ্বাতন্ত্রা সভ্যজগতে বিদিত হইয়াছে। 
মহাতারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রাচীন গ্রন্থে 'তিমি”, 'ভিমিজিল”, 
'মহাতিমিজিল”' গ্রভৃতি শবে এই বৃহ্দাকার ভীবের উল্লেখ 
আছে। আরিইটল্‌ তাহার জীবতত্বে তিমি, শুগুক ও মত্ত 
পরস্পর বিডির শ্রেণীর জীব বলিয়। বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি বলেন, তিমি ঠিক অন্তান্ত চতুষ্পদ স্তর ভায় খ্বাসপ্রশ্থাস 
লয়, সঙ্গম করে, জীবিত ও আকারধিশিষ্ট মস্তান প্রসব করে, 
সন্ত দিয়া সন্তান পালন করে। ইহাদের ফুস্ফুস্‌ প্রভৃতি 
আত্যত্তরিক শারীরঘস্ত্রের কার্ধযও অন্তান্ত চতুষ্পদেক্ স্তায়। 
তিমি গ্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত--দস্তহীন ও দস্তবিশিষ্ট। 


বাহাদের দত্ত নাই, তাহাদের মুখ মধ্যে কোমল অস্থি 
ফলকবৎ একপ্রকার কোমলাশ্থি জম্মে। ইহাদের খোব্ন! 


খুব ভান্বি ও মোটা হয়। ইহাদের গায় সাইদ (শন্ক) নাই। 


তিমি 


নাসিকার ছিদ্র অতি বৃহৎ। ইহারা জলজ ডূণ ও জীব জন্ত 
আহার করে। যাহাদের দত্ত নাই, ইংরাজ প্রাণীতত্ববিদের! 
তাহাদেত্ বলিনিডি (781287108 ) নাম দিয়াছেন, অর্থাৎ 
ইহাদের উপর কাচকড়ার ভ্তায় একপ্রকার কোমলাস্থি জন্মে, 
ইহাকেই ইংরাজীতে 8812৮. 0৫ ড1810-১০16 বলে, ইছাতেই 
এই জাতির নামকরণ হইয়াছে। দত্তহীন তিমিও আবার 
চারিভাগে বিস্ক্ত । বলিন! (981219) অর্থাৎ সমপৃষ্ঠ দস্তহীন 
তিমি, কইমাছের পৃষ্ঠের উপরিভাগে কাটার ন্তায় ইহাদের 
ষু্র পাথ্‌ন| বা! পৃষ্ঠকণ্টক নাই, পৃষ্ঠ উষ্টের স্ভায় কুজ নহে বা 
ষাড়ের ভ্তায় ঝু'টিবিশিষ্ট নহে । উদরে (মমুম্তের ভুড়ি 
বাড়িলে যেমন স্তরাবলী দৃষ্ট হয় সেইন্প) স্তর নাই। এই 
শ্রেণীতেই তিমাস্থি (738197.) খুব পুরু ও দৃঢ় হয়। এই 
তিম্যস্থি ঠিক দাতের স্তায় তালুতে উপর নারি দিয়া জন্মে । 
এক এক জাতিতে এক এক দিকের মাড়িতে ৩১৪ খান 
পর্ধ্স্ত তিম্যন্থি জন্মে। ইহার এক এক থানিতে আবার 
অভ্রের পাতের গ্তায় ১২ খানি পর্ধ্যস্ত পাত থাকে। 
তিম্যস্থিলি তালুর মধ্যরেখা হইতে আড়তাবে সমস্ত 
তালু ভুড়িয়া থাকে। সংখ্যায় অধিক বলিয়া ইহ! খুব ঘন 
হইয়া! জম্মে। প্রত্যেক অস্থিথানির কসের দিকে আমে হুঙ্ 
হইয়া! কোমলাম্থিকণ্টকবৎ মাড়ির কাছে ঝুঁলিয়৷ থাকে । এই 
তিম্য্থি ব্যবসায়ের একটা মূল্যবান উপকরণ, ব্যবসায়ীর! ইচ্ছাকে 
তিমিকণ্টক নামে অভিহিত করেন। ইহাদের জিহ্বা কোমল, 
গলনালী অতিঙ্ষুত্র, এমন কি অতি বৃহৎ শ্রেণীর তিমিতেও 
এক ইঞ্চির অপেক্ষ। বড় ছিত্তর হয় না। মন্তক খুব বৃহৎ ও 


তিমি [ 


সমস্তদেছের দৈর্ধ্যের এক তৃতীয়াংশ হইবে । মাথার ছই 
পার্খ সমান নহে। ডাছিনের অংশ বামাংশ হইতে বড়, মাংস 
রক্তবর্ণ, দৃঢ় ও খসখসে । গায়ে কাট। বা! আইষ নাই, কেবল 
কসের কাছে কয়েকগাছ! কণ্টকবৎ লোম হয়। ইহাদের 
চর্ম্বের ঠিক নিয়ে মাংসের উপরিভাগে ১ জুট হইতে ২ ফিট 
পর্য্স্ত পুরু জালের মত আচ্ছাদনের ভিতর চর্বি থাকে। 
বৃহৎকায় তিমির শরীরের সমস্ত চর্ষ্বির পরিমাণ ৭৫০ মণের 
উপর হয়। ইহার জন্তই ইহাদের শরীর উষ্ণ থাকে, ইহার 
জন্যই ইহাদের শরীরের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া যায় ও 
জলের উপর ভাসিয়৷ থাকে এবং ইহার জন্তই অতি গভীর 


৩ 






বৃহৎকায় তিমি। 
জলেও জলের কোন ভার লাগেন1। ইহাদের গান্ধে আটুলীর 
মত পোকা হয়। এই পোকা অনেক রকম, তন্মধো “তিমির 
উকুণ নামে এক শ্রেণী আছে, তাহার! ইহাদের গাত্রেই 
জন্মে ও উপরের চঙ্ব কুরিয়৷ কুরিয়! খাইয়! থাকে। ইচ্থাদের 
গাত্রে গেঁড়ি গুগ্লিও লাগিয়া থাকে । 
তিমাস্থির সংখ্যা ও পরিমাণ দেখিয়। 
ইহাদের বয়স নিরূপণের চেষ্টা 
হইয়াছে, তাহাতে ইহাদের পরমায়ু 
৮০* হইতে ৯** বৎসর পর্যা্ত স্থির 
হইয়াছে, কিন্ত ইহ! ভ্রমশূন্ত নহে 
বলিয়া বিবেচিত হয়| 
এই দস্তহীন সমপৃষ্ঠ তিমি জাতির মধ্যে আবার কএকটা 
দেশভেদে উপভেদ আছে যথা-__ 
১। 





তিমির উকুন। 


£90152 275402/63 01 059 ত২16120 তি 1)1০-- 
বৃহত্তিমি--গ্রীণলগ্ড । 

২। £72/572 7%272%22. 01 083 ড950510-48508- 
11817 ড/1916- পশ্চিম অগ্রেলিয়াদেশীয় তিমি-- প.অষ্্রেলিয়। | 

৩। 4732/5%2 44%5/৮2/%5 0210151050৩ 1091০, 
উত্তমাশা অন্তরীপের তিমি-_-উত্তমাশা অন্তরীপ। 

৪1 74/57/2. 47/09/2060 0189 12080 ড17516-- 
জাপান দেশীয় তিমি-_-জাপান সাগর | 

৫। 92/0/2 2427062 01202157761 447/1004- 
17 01 053 নতম 75691820 /191০-নিউজিলও দেশীয় 
তিমি--দক্ষিণ মহাসাগর । 


্‌ 


] তিমি 


৬। 27/5%2 72805 07 05 90188-5/18915  জন্থি- 
সার তিমি--আট্লাপ্টিক মহাসাগর । 
৭। 70216%2 4/71712/7%5 15771/0%1- দক্ষিণ দেশীয় 
শিকারী তিমি--উত্তমাশ! অস্তরীপ। ্‌ 
৮। 92107727471 52৮272%60727--উত্তর দেশীয় 
শিকারী তিমি--উত্তর ব! জর্দণ সাগর.। | 
এই অষ্ট প্রকার তিমির মধ্ বৃহত্িমি (074 [1817 71751) 
অতি বিখ্যাত। ইহার! তুষারাবৃত উত্তর মহাসাগরেই থাকে, 
কখন কথন ইহাদ্িগকে ফ্রাঙ্পের উত্তর সীম। পর্য্স্ত আসিতে 
দেখা যায়। ইহা দৈর্ঘ্যে ৬*।৭% ফিট হয়। ইহাদের পুচ্ছ 
ঠিক গঙ্গাদেবীর বাহন মকরের পুচ্ছের ন্যায়, পুচ্ছ ২*।২৫ ফিট 
বিস্তৃত হয়। সন্মুখের পাখন। ৮৯ ফিট্‌ দীর্ঘ ও ৪1৫ ফিটু চওড়। 


8) মুখ ১৫১৬ ফিটু দীর্ঘ । চক্ষুদ্বয় মুখের কোল হইতে 


এক ফুট উর্ধে অবস্থিত । ইহার্দের জলোতক্ষেপের ছিদ্র তয় খুব 
সুক্্স ও মন্তরকের সর্বোচ্চস্থানে অবস্থিত। ইহাদের গাত্র- 
বর্ণ চিন্কণ কৃষ্ণবর্ণ ( কাল মখমলের মত ) পেটের পিক শাদা । 
বৃদ্ধ তিমির বর্ণ কিছু ধূনর। ইহারা কতদ্দিন গর্ভ ধারণ করে, 
তাহ জান! যায় না। এক গর্ভে এক মাব্ সন্তান জন্মে। সম্ভ- 
জাত সন্তান ১* হইতে ১৪ ফিট দীর্ঘ হয়। ইহাদের সন্তান- 
স্বেহ অতি প্রবল, এইজন্য বৃহণ্ডিমি-শিকারীর! সময়ে সময়ে 
শাবকহুতা। করিয়া শাবকের জননীকে অপেক্ষাকৃত অন্না- 
যাসে ধরিয়া আনিয়া থাকে । তিমিপ্রস্থতি স্থলে উঠিয়া 
চিতা ইয়া পড়িয়। থাকে, সন্তান পেটের উপর উঠিয়। স্তন্কপান 
করে। ইহার! সাধারণতঃ ঘণ্টায় ৪৫ মাইল বেড়াইয়! থাকে । 
জলের বেশী নীচে ইহার! বেড়ায় না, বেড়াইবার সমর মুখ ই! 
করিয়। চলে ও গালে জলের সঙ্গে থাগ্ঠ দ্রব্য প্রবেশ করিলেই 
মুখ বন্ধ করিয়া মংস্তের স্তায় জল বাহির করিয়া দেয়। 
ইহার! দৌড়াইবার সময়ে আরও ক্রুত চলে। শীকারের 
সময় ইহারা বর্ধাধথার। আহত হইলে কয়েক সেকেণড মধ্যে 
অতি বেগে গভীর জলে তলাইয়া যাঁয়। ইহাদের বেগ 
অতি প্রচণ্ড । পুচ্ছের ঝাপ্টায় বড় বড় শিকারী-নৌক! 
ডুবাইয়। দিয় থাকে। তিমিরা জলের মধ্যে একাদিক্রমে 
অদ্ধঘণ্টারও কিছু অধিক কাল ডুবিয়া থাকিতে পারে। 
শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য জলের উপর প্রতি ৮১* মিনিটে মুখ 
তুলিয়া ভালিয়! উঠে। শ্বাস প্রশ্বাসের সময়েই জলোৎক্ষেপ 
করিতে থাকে, জলক্ষেপ সময় ইহাদের মাথায় ছিদ্র ছুটী দিয়! 
ফোয়ারার ন্যায় উর্ধে জল উঠিতে থাকে । এই জল উর্ধে 
১৯১৫ হাত পর্যন্ত উঠে ও শব হইতে থাকে । কখন কখন 
ইহার! ক্রীড়াচ্ছলে মন্তক নিয়ে রাখিয়া! ঠিক লিধা হইয়া 


তিমি ্‌ 


জলের উপর পুঙ্ছ দিয় জল আন্দোলিত ও মুখে এক প্রকার 
শব্দ. করিতে থাকে, এই শব ২৩ মাইল দুর হইতে শুনা 
ষায়। ইহারা দল বীধিয্া বেড়ায় না, প্রায় এক! কখন ব 
স্ত্রী পুরুষে একত্র বেড়াইয়া৷ থাকে । উত্তমাশা অস্তরীপের 
তিমির মস্তক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, বর্ণ সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ, ইহারা 
তীরের নিকট অল্লজলে বেড়াইয়৷ বেড়ায়। এই জাতীয় 
তিমি বিষুবরেখার নিকট হইতে দক্ষিণ মহাসাগরের তুষার- 
ক্ষেত্রের মধ্যে বেড়াইয়া থাকে এবং উত্তরে জাপান পর্ধান্ত 
গমনাগমন করে। দক্ষিণ আফ্রিক! ও নিউজিলগ্ডের নিকট 
ভিমি-শীকারীর! ইহছার্দিগকেই অধিকাংশ ধরিয়া থাকে। 
আইস্লগ্ডের নিকট বৃহত্তিমির (076 7২301) 1591) এক 
উপবিভাগ আছে, আইস্লণ্তীয়ের। তাহাকে টব 070-1:21)0961 
বলে। ইহাদের শরীর বৃহত্তিমি অপেক্ষা সবল, মস্তক ক্ষুদ্র, 
নিম্নের কদ গোল ও চওড়া, বর্ণ ধুর, মন্তকের নিক্াংশ উজ্জল 
শ্বেতবর্ণ ও বৃহ্ত্তিমি অপেক্ষা অধিকতর চতুর এবং ভয়ঙ্কর 
স্বভাব । গ্রীণলগ্ডের অধিবাসী ও এস্কুইমো জাতি বৃহত্তিমির 
মাংস পায় ও উদরের পাতলাচন্ন পরিধান করে এবং অস্ত্রাবরক 
বিল্লী লইয়া জানালার শার্সীরূপে লাগায়। 

দন্তহীন তিমির দ্বিতীয় ভাগের নাম 71157/£2৮4 01 
11)6 [70771080190 ৬৬1791 বা কুজপৃষ্ঠ তিমি। এই শ্রেণীর 
পৃষ্ঠদেশ উষ্ট্ের স্ায় কুন্স। অনেকের মতে, এই কুক ভাগ 
আর কিছুই নহে কেবল পিঠের পাখুন! বা পৃষ্ঠকণ্টকেরই 
রূপান্তর । ইহাদের সম্বন্ধে আর বড় বেশী কিছু জানাযায় 
না, তবে সাধারণতঃ ইহারা সমপৃষ্ঠ তিমিশ্রেণীরই মত। 
ইহাদের মধ্যে দেশতেদে নিয়লিখিত কয়েকটা শাখা আছে। 

১।14176416/2 /0%877%2772. 07 0126 10120500015 
1190779-৮80160 ড7115165, বৃহৎ কুজপৃষ্ট তিমি--উত্তর ব 
জন্মণ সাগর। 

২। 11797222174 01009 তিএহ-কুজীয় 
তিমি ব! জাপান দেশীয় কুজপৃষ্ঠ তিমি-জাপানসাগর। 

৩। 14৮22/272 472৮0272011 0291739102008 
707710980৮9 ড/1741০-বার্মদ। স্বীপীয় কুক্জপৃষ্ঠ তিমি । 

৪ | 21277/52 2950 ০1106 ০509 1390110- 
9019৫ ড/1:91__উত্তমাশা অন্তরীপের কুজপৃষ্ঠ তিমি__- 
দক্ষিণ আফ্রিকা । 

৫1 1. 1750171101005 095৮১--স্কলকায় কুক্জ- 
পৃষ্ঠ তিমি 84/15/0274 ০7 079 [২০1881 (0 075 01159 
৯188109) সুইডেন । 

দস্তহীন ভিমিশ্রেণীর তৃতীয় তাগের নাম চঞ%চমুখ তিমি। 


৩ 


] | তিমি 


ইহাদের মুখ ক্রমস্থগ্ষ বলয়! এইরূপ নাম হইয়াছে । 
ইহাদের পৃষ্ঠে একথানি ক্ষুদ্র পাথ্নার স্তায় পৃষ্ঠকণ্টক আছে। 
বৃহত্তিমি অপেক্ষা ইহাদের গলায়ও লম্বালস্থি ভাজ পড়ে। 
জলে উদর ভরিয়া! গেলে এই সকল ভাঁজ খুলিয়া পেট নিটোল 
হইয়। উঠে। তিমিজাতীয় জীবের মধ্যে এই শ্রেণীই বৃহৎ । 
এই তিমি অপেক্ষা বড় জীব আর জগতে নাই । উত্তরদেশীয় 
চঞ্চুমুখ তিমি ১০* ফিটের অপেক্ষা ও দীর্ঘ হয়। এই বৃহৎ 
শ্রেণীই ইংরাজজীতে 73910এএ] নামে খ্যাত. এজন বাঙ্গালায় 
ইহাকে রর্কোয়াল বা বৃহৎকায় চঞ্চুমুখ তিমি বলা যাইতে 
পারে। এই শ্রেণীতে ২৫।২৬ ফিটু দীর্ঘ এক জাতীয় তিমি 
আছে, তাহাকেই ই*রাজীতে 1১15৮-৮1716 বা বর্ষামুখ তিমি 
বলে। ইহাদের মুখাকৃতি ইংরাজী পাইক নামক বর্ষা অস্ত্- 
ফলকের ন্যায় । এই শ্রেণীর সংগাই অধিক। উত্তর যুরোপীয় 
রকৌোয়ালের বর্ণ শ্লেটের গ্তায় ধুর, উদর আরও শাদা। ইহার! 
বুটন দ্বীপের দক্ষিণে আসে না । জলে এক স্থানে স্থির হইয়! 
ভাসিয়৷ থাকে না, সীতার দিয় বেড়ায়। ঘণ্টায় 81৫ মাইল 
চলিয়! বেড়াইতে পারে এবং অতি উচ্চ শব করিয়া! থাকে। 
ইহার বর্ধান্থারা আহত হইলে এক দৌড়ে ৩০** ফিট 
পর্ধ্যস্ত চলিয়া যায় । শিকারীর1 এই জাতীয় তিমি ধরিতে যায় 
না। একে ইহাদের ধরাও বড় কষ্টকর ও বৃহত্তিমি ধরা অপেক্ষা 
বিপদ্জনক, তাহাতে আবার ইহাদের চর্ব্বি অল্প, তিম্যস্ছি 
ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট। রর্কোয়ালের গলনালী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ 
এজন্য ইহারা মত্ন্তাদি ভক্ষণ করিতে পারে ও ক্ষুদ্র 
কীটাদি পাইলে তাহাদের এক এক ঝাঁক একবারে খাইয়। 
ফেলে। একটী রর্কোয়ালের উপরে একবার ৬ শত কড 
মস্তের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। এই জাতির ছুইটা মাত্র 
উপভেদ দেখা যায়। 

১1 72427101174 ?০$//৫/4--উত্তরদেশীয় 
তিমি--উত্তর ব! জন্মণ সাগর পর্যীস্ত। 

২ 72/27/0672 81017//94 0£ 06/2:27557 চীন. 
দেশীয় চঞ্চমুখ-_ফর্ম্মোজা দ্বীপের নিকট। 

দস্তহীন তিমির ৪র্থ বিভাগের নাম 7১119595105 অর্থাৎ 
পৃষ্ঠকপ্টকী। ইহারা দেখিতে ঠিক রর্কোয়ালের গায়, তবে 
ইহাদের পৃষ্ঠকণ্টক বৃহৎ ও প্রশস্ত । ইহারাও চঞ%চুমুখ বটে । 
প্রকৃত পক্ষে ইহাদিগকে চঞ্চুমুখ তিমির এক উপবিভাগ 
বলাই যুক্তি সঙ্গত। ইহাদের স্বভাবাদি ঠিক রর্কোয়ালের 
মত। ইহাদের মধ্যে এই কয়টা ভেদ আছে-- 

১। £%752/%5 447710০0103 ঢ:৪201-৮৪০% 


ক্ষুরপৃষ্ঠ-_গ্রীণলও্ড ও উত্তরমহাসাগর। 


চঞ্চমুখ 


তিমি 


২। 7%7541%$ 80০5 বুপ--উত্তরসাগর। 

৩। 2%752/%$950144%5 01 016 9910%127 চ100৩া 
পেরুদেশীয় পৃষ্ঠকণ্টক-_-পেরু উপকূল। 

৪ । 
জাপানী পৃষ্ঠকপ্টক-_জাপান উপকূল। 

৫1 7%/571%৩ 4522125 07 016 9০00116117 ঘি 11016] 
দক্ষিণ মহাসাগরীয় পৃষ্ঠকপ্টক-_দক্ষিণ মহাসাগর । 

৬। 17%521%5 7)%%2914-- অর্কেনিষ্বীপীয় পৃষ্ঠকণ্ট ক. 
উত্তরসাগর, অর্কেনি উপকূৃল। 

৭ 4১%)52/%5 24/70/0%৩-- আমেরিকার পৃষ্ঠ. 
কণ্টক-_রাইওপ্লাটা উপকূল । 

৮। 7//571/5  48821%- সিবল্দী  পৃষ্টকণ্টক-_ 
উত্তরসাগর । 

| 425৫5 5864142%5  ঠ০৮245- তুষারদেশীয় 
সিবল্দী__উত্তরসাগর। 


১৩ । 


191)52125 42$2 07 085. 08081) চিঠ020া 


5:56177%5 50/77221/7- যবন্ীপীয় 
পৃষ্ঠ কণ্টক-_যবন্ধীপের উপকৃল। 

১১] 72%)521%5  58882141%544177040%5- দক্ষিণ 
মেরুর পৃষ্ঠকণ্টক-_বুনোআয়ার উপকূল। 
£6129///1%5 


171952/4$ 


১২। 42%754/%$ 12125 রডল্ফের 


পৃষ্ঠ কণ্টক-_উত্তরসাগর। 
তিমির দ্বিতীয় শ্রেনী দত্তবিশিষ্, রুরোপীয় প্রাণীতত্ববিদেরা 





তিন শাখায় বিভক্ত--€6১) 04442%2% বা তৈলকর তিমি, 
(২) 428:4 01 81১011-1)55450 ৬/179195 ব। কষদ্রশীর্য তিমি 
ও (৩) 17591 বা তৈল-পৃষ্ঠ তিমি। দস্তৰিশিষ্ট 
তিমির প্রথম শাখার নানাছিত্র ছুইটা স্বতন্ত্র, তালু সমতল, 
মাট়ীতে দস্ত আছে এবং মন্তক খুব বৃহৎ হয়। ইংরাজীতে 
ইহার! সাধারণতঃ 0৪৮০০) 05012810 বা 9181717) ৮/17816 
নামেই কথিত হয়। ইহাদের পুরুষজাতি গড়ে ৬৫ ফিট দীর্ঘ 
ও শ্রীজাতি গড়ে ৩৫ ফিট্‌ দীর্ঘ হয়। ইছাদের শরীরের বর্ণ 
সকল স্থানে সমান নয়, প্রায্মই উদর ও পুচ্ছভাগ শাদা হয়, 
অন্তাংশ কাল। ইহারা লাঙ্গুল-তাড়নে জল উৎক্ষেপ করিয়| 
খেল করিয়া বেড়ায়। নাসাছিত্র দিয়া ইছারাও ১*।১৫ 


] তিমি 


মিনিট পরে জলোৎক্ষেপ করে। ইহাদেয় তৈলকর বস! খুব 
গাড় ও একটার শয়ীরে ৮১1৯০ মণ জয্ে; তাহ! মণ্তকগহ্বরে 
হয়। ইহাদের জলোৎক্ষেপ-ছিদ্রনালীর নিয়ে দক্ষিপাংশে 
কতকগুলি ক্ষুদ্র গহ্বয়ে .তৈলবৎ তরল পদার্থ জম্মে, উহ্ছাই 
প্রক্কতি তিমি-তৈল (391718056 011), প্রত্যেক গ্রাণীতে 
এই তৈল প্রায় ৪০1৫ মণ পাওয়া যায়। ইহার বসাতৈলকে 
991 08 বলে। প্রকৃত তিমি-তৈল বসাতৈলের সহিত 
মিশ্রিত থাকে । এই জাতীয় তিমি ভূমধ্য-সাগরেও প্রবেশ 
করিয়। থাকে । ইহার! ৮* ফিট পর্ধ্যস্তও দীর্ঘ হয়। ইহাদের 
মস্তক ভাগ এত বড় যে সমস্ত শরীরের এক তৃতীয়াংশ বল! 
যায়। সাধারপতং ইহাদের বর্ণ গাঢ় ধূসর বর্ণ। পূর্ণবয়স্ক 
তিমিকে শীকারীরা 73011-17519 (ধষভ তিমি) বলে। ইহাদের 
থোব্ন! এত থ্যাবড়। ব! প্রশস্ত যে সমস্ত শরীরের উচ্চতাও 
প্রায় ততটা । মুখবিবর খুব বৃহৎ ও প্রশস্ত। নীচের মাটী 
অপেক্ষা উপরের মাড়ী কয়েক ফিট বড়। ইহাতে তিম্যস্থি 
বা দস্ত নাই। নিম্নের মাড়ীতে দত্ত আছে, মুখ বন্ধ করিবার 
সময় সেই সকল দস্তপ্রবেশের জন্ত উপরের মাড়ীতে গর্ত 
আছে। ইহার বামচক্ষু দক্ষিণচক্ষু অপেক্ষা ক্ষুদ্র । ইহা- 
দের পৃষ্ঠের মধ্যস্থল কুজপৃষ্ঠ তিমির ন্যায় উচ্চ । সম্তরণের 
সময় এই কুজভাগ জলের উপর জাগিয়া থাকে । ইহার! 
ঘণ্টায় ৭ মাইল পর্য্স্ত চলে। শীকারী কর্তৃক তাড়া পাইলে 
আরও ক্রত যায়। ইহাদের পাথ্না অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। 
পুচ্ছের পাখ্ন৷ খুব প্রশত্ত। ইহারা যখন মাথা জাগাইয়1 
জলের মধ্যে বিশ্রাম করে, তখন বোধ হয় জলে যেন একথও 
রুষ্খপাহাড় জাগিয়! আছে। ইহাদের বসাময় ছাল বৃহত্তিমির 
সায় মোট! হয় না, বক্ষে ১৪ ইঞ্চি ও অন্যত্র ৭৮ ইঞ্চি মাত্র 
পুরু হয়। মন্তকের তৈল-গহবরের নিম্নে এক চাপ বস 
হয়, তাহাকে 1910 (জঙ্ক) বলে। ইহা? হইতে বসা তৈল, 
হয়। বসাময় ছাল তুলিয়। গালাইয়! তৈল করে। এই 
তৈল গালাইবার সময় তিমির চম্দই আলানি কাষ্ঠের কার্য 
করে। ইহার! জলজকীট ও অন্তান্ত জীবাদি ভক্ষণ করে। 
ইহার! একত্রে ৫৬ শত মিলিয়! দল বাধিষ়া বেড়ায় । ইহাদের 
দলে স্ত্রীজাতিই অধিক থাকে । ইহাদের পুরুষের মধ্যে প্রায়ই 
যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে দত্ত, মা়ী বা থোবনার হাড় ভাঙ্গিয়! যায়। 
এই তিমির প্রথম শাখায় এই কয়টা ভেদ আছে-- 

১) 04/990% %2০70০2/7/%$--- সমমগ্ুলের তৈলকর 
তিমি-_-সমমগণ্ডলের সমুদ্র । 

২। 09/980% 66465 মেক্সিকো 
তিমি-মেল্সিফোউপক্ল। 


দেশীয় তৈলকর 


তিমি 


৩। 044590% ০125৩ দক্ষিণ সাগরীয় তৈলকর 
তিমি- দক্ষিণ সাগর। 

এই তিমির দ্বিতীপ্ন শাখ। ক্ষুদ্র মন্তক। তিমির 
মন্তকের ক্ষুত্রতা ভিন ইহাদের আর কোন আক্কৃতিগত প্রভেদ 
নাই--এই শ্রেণীতে ছুটা মাত্র উপবিতাগ আছে--(১) [০৪1৪ 
01901590507 312070-122060 519৩]া2া-%17515 ক্ষুদ্রমস্তক 
তৈলকর তিমি--দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে ও (২) ০৪1৭ 
1180271? ভারতীয় ক্ষুদ্রমস্তক তৈলকর তিমি অস্ট্রেলিয়া ও 
ভারতমহাসাগরে বাস করে।। 

এই তিমির তৃতীয় শাখা কুজপৃষ্ঠ তৈলকর তিমির 
উপবিভাগ--(১) 41752717525 01 055 01500 551) কৃষঃ 
মত্ম্--স্কটলগ্ডের উপকূল এবং (২) 72001755665 0৮188 বা 
অগ্রেলিয়ার তৈলকর তিমি__দক্ষিণমহাসাগর । 

এই জাতীয় তিমি শীকারীর বড় লোভের সামগ্রী। শীকারীর৷ 

ইহ! পাইলে আর কিছুই চাহে ন।। ইহাদের শীকারে বড় বিপদ্‌ 
ঘটে । ল্যাজের ঝাপ্টায় প্রায়ই নৌকা উল্টাইয়! দেয়। ইহাদের 
শীকারের নিয়ম বৃহত্তিমির স্যায়। শীকারীরা নৌকা করিয়। 
হারপুন্‌ নামক বড়ণী লইয়া ইহাদের আক্রমণ করিয়া! একত্র 
উপযুণ্ঠপরি বর্শ। মারিতে থাকে । হারপুনের আঘাতে ইহার! 
দুর্বল হুইয় পড়িলে ইহাদিগকে মারা কষ্টকর হয় না। হার- 
পুনে বড় দড়ি বাধা থাকে । আঘাত থাইয়1 ইহার! ডুবিয়া 
যায়, সেই সময় মাছধরার ন্যায় দড়ি ছাড়িতে হয় ও নৌকা 
লইয়া! দ্রুত ইহার সঙ্গে ঘৃরিতে হয়, শেষে ভানিয়া উঠিলে বশ 
রাখিয়া ধরিতে হয়। হারপুনের ফল! ঠিক বড়শীর ফলার 
হ্যায় উলটা-খোচ দেওয়া। ইছা! দেখিতে নঙ্গরের ফলার স্ায়। 
নৌকায় ৪০৫০ জন শীকারী, ছুইট! হার্পুন ও ৫1৬ টা বর্শা 
থাকে । নৌক! হইতে হারপুন্‌ ছু'ড়িয়া মাড়িলেই নৌকা 
প্রথমে পশ্চাতে হটাইতে হয়। টান পড়ায় তিমি ভয়ে 
সম্মুখে দৌড়ায় না, জলের নীচেই ডুবিতে থাকে, এমন কি 
২০* হাত নীচে তলিয়া যায়। হারপুনের দড়ি তদপেক্ষাও 
বড় রাখিতে হয়। ২৭২৫ মিনিট পর্য্যন্ত ডুবিয়৷ থাকে, তৎ- 
পরে শ্বাসকষ্ট হইলে আবার ভাসিয়া উঠে। কোন কোন 
সময়ে ইহার! ঝাপ্ট। মারিয়। নৌকা নই করিতে চেষ্টা পায়। 
বশার আঘাতেই ইহার] মরে। কখন কখন তিমি আর ভাসে 
নাঁ। যেটা না ভাসে, সেটা আর পাওয়া যায় না। তিমির 
ঝাপ্টা নিবারণের জন্ত নৌকার গাত্রে বড় বড় লৌহ কাট 
লাগান থাকে । তিমি মরিলে শীকারীরা নৌক1 করিয়! 
তাহার নিকট উপস্থিত হয় ও নৌক। হইতে জলের মধ্যে 
তিমির শরীরের উপর দীড়াইয়াই তাহার ছাল বসা ছাড়াইয়া 


111 হ 


[ ৫ ] 


তিমিজ 


কাটিতে থাকে । ইহাদের সঙ্গে জাহাজ থাকে, নৌকা 
জাহাজে বীধিয়া বা লঙ্গর করিয়া এরূপে বসা, তৈল, ইত্যাদি 
সংগ্রহ করে। বসস্তকালে শীকার আরম্ভ হয় ও শরৎকালে 
শেষ হয়। নরওয়ের লোকের! *ম শতাবী হইতে বৃহত্তিমি 
শীকার করিতে আরস্ত করিয়াছে । ত্রয়োদশ শত্তাবীতে 
ফরাসী স্পেনিয়ার্ড ও ক্লেমিজগণ এই শীকার আরসভ করেন 
এবং ইংরাজেরা ১৬শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। 
ইংলণ্ডের আইন অনুসারে ইংলগ্ডের উপকূল হইতে ৩ মাইলের 
মধ্যে যে তিমি ধৃত হয়, তাহা! রাজসম্পত্তি। দূর সাগরে যে 
সর্বপ্রথমে বড়শী মারিয়া তিমি আটকাইতে পারে, সে 
ব্যক্তিই তাহার অর্ধাংশের অধিকারী হয়। অপর অন্চরেরা 
অর্ধেক পায়। এতত্তি স্থানীয় নিয়ম নানারূপ আছে। 
“অস্তি মতন্তস্তিমির্নাম শতযোজনবিস্তৃতঃ 1” ( ভরতধূতবাক্য ) 
২ সমুদ্র। ৩ রাজবিশেষ, পুক্ুবংশীয় দুর্বের পুত্র, এই 
তিমিরাজা ৪৭৯ মাস রাজ্য করিয়াছিলেন । 
"“তিমিং পু্রং ততোরাজ্জো স্তস্ত স্বর্গং স্বয়ং গতঃ | 
_ মুনিবেদমিতান্‌ বর্ধান্‌ নবমাসাধিকান্‌ তিমিহ। 
পালযিত্বাথিলং রাজ্যং ভূক্ত। ভোগসম্ত্তমং ॥৮ 
( রাজাবলী ১ পরি") 


তিমিকোষ (পুং) তিমেঃ কোষইব। সমুদ্র । (ত্রিকা*) 
তিমিঙ্গিল (পুং) তিমিং গিলতি ততঃ মুম্‌ (গিলেইগিলস্ত। 


পা ৬৩1৭৯ ) ১ বৃহৎকায় মত্স্তবিশেষ । 
"অন্তি মতন্তক্তিমির্নাম তথা চান্তি তিমিঙ্গিলঃ 1” 
( শবার্ঘচিস্তামণিধৃত বাক্য) 
২ দ্বীপবিশেষ 
“তিমিঙ্গিলঞ্চ ল'নৃপং বশে কত্বা মহামতিঃ |” (ভারত ২1৩২৩) 
(ত্রি) ৩ তন্বীপজাত। 


তিমিঙ্গিলগিল (পুং) তিমিঙ্গিলং গিলতি তিমিজিল গৃ-ক, রন্ত 


ল অগিলন্েতি পযুপদাসাৎ ন মুম্। অতি বৃহৎ মত্ন্তভেদ । 
“তিমিঙ্গিলগিলোহপ্যস্থি তদিগলোপ্যান্তি লক্ষ্মণ: 1” 
( শব্ার্থচিস্তামণিধতবাক্য ) 


তিমিঙ্গিলাশন (পুং) তিমিঙগিলো মত্ম্তঃ অশ্ততে যত্র অশ 


আধারে লুট । দক্ষিণস্থ দেশতেদ। দক্ষিণে লঙ্কা গ্রভৃতি 
তিমিঙ্গিলাশন দেশ ১২।১৩।১৪ নক্ষত্রে অবস্থিত! (বৃহৎসং 
১৪।১১-১৬)। সোহংভিজনোহ্ঠ তন্ত রাজা বা অণ্। তস্য 
বহুষু লুক। ২ তদ্দেশবাসী লোক লকল। ৩ তিমিঙ্গিলাশন 
দেশের রাজা। 


তিমিজ (ব্লী) তিমিতো। জায়তে জন-ড | মুক্তাভেদ, এই 


মুক্তা তিমিমতস্ত হইতে জন্মে, এই মুক্তা বেধনীয়, কিন্ত 


তিমির [ 


অপরিমিত গুগশালী বলিয়া ইছার মূল্য শান্তে নির্দি্ট হয় 
নাই। ইহা রাজাদিগের সত, অর্থ, সৌভাগ্য ও যশঃসম্পাদক, 
রোগপোকহারক এবং কামপ্রদ। (বৃহৎস* ৮১ অ+) 
তিমিত (ত্রি) তিম-বর্তরি ক্ত। ১নিশ্চল। ২ ক্রি, আরজ, ভিজা। 
তিমিতিমিঙ্গিল (পুং) মহামত্ভ ভেদ। এত বড় মাছ 
আর নাই। “তিমিঙ্গিলাঃ কচ্ছপাশ্চ তথা তিমিতিমিঙ্গিলাঃ 1” 
( ভারত বনপর্ধ ) 
তভিমিধ্বজ (পুং) দানব বিশেষ, ইহার নাম শন্বর, ইহার 
পুজের নাম স্থুবাহ, রামচন্দ্র ইহাকে বিনাশ করি ব্রঙ্গার 
নিকট হুইতে দ্িব্যান্ত্র লাভ করিয়াছিলেন । (রামা* ২৪৪১১) 
তিমির (ক্লী পুং) তিম্যতীতি তিম-কিরচ (ইবি মি মুদীতি। 
উ্‌ ১৫২) ১ অন্ধকার । ২ চক্ষুরোগবিশেষ, ইহার বিষয় 
সুশ্রুতে এই প্রকার লিখিত আছে-- 
দৃষ্টিবিশারদ পণ্ডিতের বলেন, যে মানবের দৃহটি পঞ্চ 
ভূতের গুণ হইতে সমুভ্ভূত। বাহ্ৃপটলে অবায় তেজ কর্তৃক 
আবৃত, শীতল প্রক্কৃতিবিশিষ্ট, থগ্োতের বিক্ষ,লিঙ্গদ্বয়ে নির্মিত 
এবং মন্রদল পরিমাণে বিবরাক্ৃতিবিশিষ্ট। এই দৃষ্টিগত রোগ 
ও পটলের অভ্যন্তরস্থ তিমির রোগের লক্ষণ বল যাইতেছে । 
দোষ বিগুণ হইয়। শিরাসমূহের অভ্যন্তরে গমনপূর্ব্বক 
দৃষ্টির প্রথম পটলে অবস্থিতি করিলে সকল রূপ অব্যক্তভাবে 
দই হয়। বিগুণিত দোষ দ্বিতীয় পটলে অবস্থিতি করিলে 
দৃষ্টিবিহবল হয় এবং সর্বত্র মক্ষিক1, মশক, কেশজাল, মণ্ডল, 
পতাকা, মরীচি ও কুগুল সমূহ দৃ্ হয়। অথব! জলমগ্ন বা 
বৃষ্টি হইতেছে বলিয়৷ বোধ হয়, কিন্ব! মেঘাচ্ছন্ন বা তিনিরা- 
চন্নের তায় দেখায়। দৃষ্টির ভ্রাস্তিতে দূরস্থিত বস্ত নিকটে 
ও নিকটস্থিত বস্ত দূরে জ্ঞান হয় এবং যত্ন করিলেও স্চীপার্থ 
দৃ্ হয় না। দোষ তৃত্তীয় পটল আশ্রয় করিলে বৃহদাকার 
ও বস্ত্রাচ্ছন্নের সভায় এবং কর্ণ, নাসিক! ও চক্ষুঃবিশিষ্ট 
আকৃতি সমস্ত বিপরীত ভাবে দেখায় । দোষ বলবান্‌ হুইয়! 
দৃষ্টির অধোভাগে স্থিত হুইলে সমীপন্থ দ্রব্য, উর্ধভাগে স্থিত 
হইলে দুরস্থ দ্রবা এবং পার্্বভাগে স্থিত হইলে পার্শস্থ দ্রব্য 
দৃ্ হয়না । দোষ দৃষ্টির সর্বত্র ব্যাপ্ত হইলে সমঘ্তই সন্কুচি- 
তের হ্যায় দেখায়। দৃষ্টির হইন্থানে দোষ অবস্থিত হইলে 
এক আকুতি ব্রিধা এবং অনবস্থিত ভাবে থাঁকিলে বুধ! জ্ঞান 
হয়। দোষ চতুর্থ পটলে অবস্থিতি করিলে তিমিররোগ' জন্মে । 
এই তিমিররোগে এককালে দৃষ্টিরোধ করিলে লিঙ্গনাশ 
কহে। তিমির রোগ অতিশয় গভীর ন। হইলে চন্দ্র, সূর্য্য, 
বিছ্যাৎ ও নক্ষত্রবিশিষ্ট আকাশ দেখিতে পায় এবং নির্ঘ্দল 
. তেজঃ ও জ্যোতি; পদার্থ দৃষ্ট হয়। লিঙ্গনাশ রোগের এই 


৬ 


] | তিদ্দির 


অবস্থাকে নীলিক বৰা কাচ বলা যায়। এই লিঙ্গনাশ রোগ 
বায়ু কর্তৃক জন্মিলে সকল পদার্থ অরুণ বর্ণ, সচল ও জাবিল 
দেখায়। পিত্ত কর্তৃক জন্মিলে আদিতা, থন্ভোত, ইন্জরধনু, 
তড়িৎ ও ময়ুরপুচ্ছের ন্তায় বিচিত্রবর্ণ অথব) নীল বা! কঞ্বর্ণ 
দৃষ্ট হয়, অথবা শ্বেত চামর বঝ1 শ্বেতবর্ণ মেঘের স্তায় অত্াস্ত 
সবল, অথবা মেখশুন্ত সময়ে মেথাচ্ছন্পের স্তার়। অথব। 
সমস্ত জলপ্লাবিতের স্তায় দেখায়। রক্ত কর্তৃক জন্মিলে 
সমস্ত রক্তবর্ণ ও অন্ধকারময়, কফজন্ত এই রোগ জন্মিলে 
সমত্তই শ্বেতবর্ণ ও দ্গিগ্ধ তৈলাক্তের ভ্টায়, সকল পদার্থই দ্বিধ! 
ব1 বহুধা, অথবা! ম্ব ও দীর্ঘ দবিত্বভাবে দেখায় অথবা জ্যোতিঃ 
দৃষ্ট হয়। পিত্ত কর্তৃক পরিল্লায়িরোগ উদ্ভূত হয়। ইহাতে 
দিক সকল নবোদিত সর্ষের স্তায় বা খগ্ভোতপুর্ণ বৃক্ষনমূহে 
সমাকীর্ণের ন্যায় দেখায়। বাষু কর্তৃক দৃষ্টিমগুল রক্ত বর্ণ, পিত্ত 
কর্তৃক পরিয্নায়িরোগ অথবা! নীলবর্ণ, শ্নেম্স কর্তৃক শ্বেতবর্ণ, 
শোণিত কর্তৃক রক্তবর্ণ এবং সন্নিপাত কর্তৃক বিচিত্র বর্ণ হয়। 

পরিয়ায়িরোগে দৃষ্টিমগুলে রক্তজন্ত 'অরুণবর্ণ মগুলাকার 
স্থল কাচ জন্মের অথবা সমস্ত মণ্ডল ঈষৎ নীলবর্ণ হয়। 
এই.রোগে কখন কথন আপনা হইতে দোষ ক্ষয় হইয়। দৃষ্টি 
শক্তি প্রকাশ পায়। 

এতদ্বাতীত পিত্ববিদদ্ধদৃষ্টি, কফবিদদ্ধদৃষ্টি, রাত্রান্ধত।, 
ধূমদর্শা, হৃশ্বজাড্য, নকুলান্ধত৷ এবং গম্ভীরক এই ৭ প্রকার 
রোগ জন্মে। দৃষ্টি স্থানে ছুষ্টপিত্ত আশ্রয় করিলে এ স্থান 
পীতবর্ণ হয় এবং সকল পদার্থ পীতবর্ণ দেখায়। ইহাকে পিত্ত" 
বিদগ্বদৃষ্টি বলে। দোষ তৃতীয় পটলে আশ্রয় করিলে রোগী 
দিবাভাগে দেখিতে পায় না, রান্রিকালে দেখিতে পায়। 
দৃষ্টি শ্লেম্ষা কর্তৃক বিদগ্ধ হইলে সকল পদার্থ শ্বেতবর্ণ দেখায়। 

তিন পটলেই অল্পদোষ অবস্থিতি করিলে নহুস! নক্তান্ধত! 
জন্মে। ইহাতে দিবাভাগে ু্ধ্যকিরণে কফের অন্নতা প্রধুক্ত 

প্রকাশ পায়। শোক, জর, পরিশ্রম ও মন্তকের 

অভিতাপ দ্বার! দৃষ্টি অভিহুত হইলে সকল পদার্থ-ই ধুত্রবর্ণদৃষ্ 
হয়। ইহাকে ধূমদর্শা কহে। ইহাতে দিবাভাগে অতি ক্ষুদ্র 
পদার্থ অতি কষ্টে দেখা যায়। 

রাত্রিকালে শৈত্যগুণ দ্বারা পিত্বের অন্লতাগ্রযুক্ত সেই 
সকল পদার্থ দেখিতে পায়, ইহাকে হৃম্বজাড্য কছে। ফে 
রোগে দৃষ্টি দোষাভিভূত হইলে নকুলের দৃষ্টির স্তায় তাহাতে 
বিদ্যতের আভ। প্রকাশ পায় এবং দ্রিবারভাগে বিচিত্রবর্ণ 
দেখিতে পার, তাহাকে নঝুলাম্ধ কছে। বাষু কর্তৃক দৃিস্থান 
বিরূপ হইলেও তাহার অভ্যন্তরভাগ অতিশয় গভীরভাবে 
প্রকাশিত হয়। 


তিম্ম , 
এই লকল রোগ ব্যতীত দৃষ্টি স্থানে সনিষিত ও 
অনিমিত্ত নামক ছুইগ্রকার ৰাহারোগ হয়, ইহার জন্ত 
মন্তকের অভিতাপ জঙন্ত দৃষ্টিহত হইলে সনিমিত্ত বল! ঘায়। 
এই রোগ অভিষ্বন্ন নিদর্শন দ্বারা জানা বান্ন। দেবতা, 
খষি, গন্ধরর্। মহোরগ বা জ্যোতিঃ পদার্থের বা দীন্তিমান্‌ 
পদার্থের গদর্শনে দৃষ্টিহত হুইলে অনিমিত্ত লিঙ্গনাশ বলা 
ঘায়। এই রোগেনৃষ্টি স্পষ্ট বিমল বৈদূর্ধ্যসণির স্তায় দেখায়। 
দৃষ্টি অভিঘাত জন্ত হত হইলে, বিদীর্ণ অবসন্ন বা হীন দেখায়। 
( স্তৃশ্রত চিকিংনিত ৭ অ*) 
কুপিতদোষ বাহপটলে অবস্থান করিলে সর্বতোভাৰে 
দৃষ্টি রুদ্ধ হয়, ইহাকে তিমির, কেহ কেহ বা! লিঙ্গনাশ কহিয়! 
থাকেন। এই তমঃসদৃশ তিমিররোগ অচিরজাত হইলে 
রোগী, চন্দ্র, সুর্যয, নক্ষত্র, বিদাত, অগ্র্যাদির তেজ এবং রত্ব 
স্থধর্ণাদি দীপ্তিশীল বস্তুর ন্তায় দেখিতে পায়, এই লিঙ্গনাশ 
রোগকেই নীলিক। ও কাচ কহে। (ভাবপ্র* ) ইহাদের 
লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হুইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ নেত্ররোগ দেখ |] 
তিমিরনুদ্‌ (পুং) ভিমিরং হৃদতি থণ্ডয়তি নুদ্‌-কিপ্‌। ১ সৃুরধ্য। 
“তিমিরনুদে। মগুলং যদি স লেহঃ।” (বৃহতৎস* 61৪৫ ) 
(ত্রি) ২ অন্ধকার নাশক। 
তিমিরভিদ্‌ (পুং) তিমিরং ভিনত্তি ভিদ-কিপ্। ১ র্যা । 
(ত্রি)২ অন্ধকারনাশক। 
তিমিররিপু (পুং) তিমিরন্ত রিপু$ ৬তৎ। ১ সু্্য। (ভরি) 
২ তিমিরনাশক। 
তিমিরারি (পুং) তিমিরস্ত অরিঃ ৬তৎ। সুর্য । 
“তিমিরারি স্তমে হস্তি প্রাতঃ শ্ববধভীরবঃ। 
বয়ং কাক বয়ং কাক! ইতি জঙ্পস্তি বায়সাঃ ॥” ( উদ্ভট ) 
তিমিরি (পুং) তিমি মত্ন্ত। (রাজনি') 
তিমিরিন্‌ (পুং) তিমিরং অন্ত্স্ত তিমির-পিনি। অন্ধকারকারী। 
তিমির্ঘ (পুং) দৌরুত্রুত | 
তিমিষ (পুং) তিম-ইসক্‌। ১ গ্রাম্যকর্কটী, কাকুড়। ২ কুন্াও, 
কুমড়। । ৩ নাটাত্র, তরমুঞ্জ। (শব্দার্থচি*) 
তিমী (ত্ত্রী) তিমি পৃষোদরাদিত্বাৎ ভীষ। তিমি মত্শ্ত। 
তিমীর (পুং) বৃক্ষতেদ। 
তিম্ম, তিম্মপ, এই নামে দাক্ষিণাত্যে অনেক ক্ষুত্র রাজা, 
সামন্ত বা! সর্দার ছিলেন। কৃষ্জাজেলা হইতে আবিষ্কৃত বহু 
শিলালিপিতে তাহাদ্দের নাম কীত্তিত হইয়াছে । ইহাদের 
মধো এক তিক্ম কষ্ণদেবরায়ের মন্ত্রী ছিলেন, তিনি ১৪৩৭ 
শকফে কোগুবীড়, অধিকার করেন। মঙ্গলগিরির শিলা 
ফলকে তাহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। মঙ্গলগিরির গরুড়- 


কও 


তিরন্করিণী 


ল্বর মন্দিরে একখানি শিলালিপিতে উদ্ভরাজপুত্র তিদ্মের 
পরিচয় পাওয়া যাক্ন। বিজয়নগরের একখানি শিলাফলকে 
চিন্ধ তিল্মধ্যদেব মহা অরসুর পুজর,তিম্মরাজের নাম ঘোষিত 
হইয়াছে। বেস্কটগিরির নায়ুড়বংশেও গণি-তিম্ম নামে 
এক মহাবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার সময় পলনাড় 
ও কৃষ্জার দক্ষিণাংশস্থিত গ্রদেশে কতকগুলি দক্দ্াসর্দার 
একত্র মিলিত হইয়! মহা উৎপাত করিতেছিল। ইনি 
বিজয়নগরাধিপ অফ্াতদেবরায় কর্তৃক প্রেরিত হইয়! ভাহা- 
দিগকে শাসন করেন। এইরূপে ১৫৩৭ খৃষ্টাযে মল্পপুযের 
কুষ্ণার কয়েক জন সর্দারকে জয় করিয়াছিলেন । পরিশেষে 
রণক্ষেত্রেই তিনি, নিহত হন। তাহার পুত্রও মুসলমান 
সর্দারগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 

তিয়র (দেশজ) মত্ম্জীবিজাতিবিশেষ। [তীবর দেখ।] 

তিয়াত্তর ( দেশজ ) ত্রিসপ্ততি | 

তিয়াদাদ্‌ (আরবী ) তায়দাদ। 

তিয়ার] ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ । 

তিরশ্চ (ক্লী) [বৈদিক] শধাধারের তির্ধযক্‌ অবলম্ব। 

তিরশ্চত। (ত্রি) তিরশ্চীন, তির্ধ্যগতৃত। 
“তিরশ্চতা পার্খান্নিগমানি” (খেক ৪1১৮২) 
তিরশ্টীনাৎ ( সায়ণ) 

তিরশ্চথ| (অব্য ) তির্ধ্যগ ভাবে, গুপ্তভাবে'। 

তিরশ্চিরাজি ( পুং) অঙ্গিরস বংশীয় ধধিভেদ। 

তিরশ্চী (ভ্ত্রী) ১ তির্যক্‌ জাতি: স্্রিয়াং ডীষ্‌। ১ পশুপক্ষিদিগের 
স্ত্রী, চলিত কথায় মাদী। (পুং) ২ অগ্গিরস বংশীয় খষিভেদ। 

তিরশ্ঠীন (তরি) তির্যাগেৰ স্বার্থে খ। তিথ্যগ্তৃত, বক্র। 
২ কুটিল। পতিরম্চীনো বিততো রশ্মিমেষাং” (কৃ ১০।১২৯।৫) 
'তিরশ্চীনস্তিরধ্যগবস্থিত' (সার়ণ ) 

তিরশ্চীননিধন (ক্লী) সামভেদ । 

তিরশ্চীনপুষ্নি (ব্রি) তির্ধাগৃভাবে দাগ কর। । 

তিরশ্চীনবংশ (পুং)[ বৈ] মৌচাক। 

তিরস্‌ (অব্য) তরতি দৃষ্টিপথং তৃণঅন্থুন। ৯ অন্তর্ধান, 
গোপন। ২ তির্ধ্যগৃ, বক্রু। ৩ তিরস্কার। 

তিরস্কর (ব্রি) তিরস্করোতি ণিচ সলোগঃ তিরয়তি আচ্ছা- 
দয়তি। তিরঃ করোতি কট। আচ্ছাদক। স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। 

"অহো বত শ্বযশসন্তিরন্করী” ( ভাগ* ১/১০1২৮) 

তিরস্করিন্‌ (তরি) তিরঃ করোতি ক-পণিনি। আচ্ছাদক। 
শসে হত্যাসাগ্ত চ তদ্েশ্ম তিরস্করিণমস্তর।” (রাম।' ২১৫1২) 

তিরক্করিণী (স্ত্রী) তিরস্করিন্‌ সংজ্ঞাপূর্বকবিধেরনিত্যত্বাৎ 
বৃদ্ধাভাবঃ ততো ভীপ্‌। পটময় আঁচ্ছাদক পদার্থ, ব্যবধায়ক 


“তিরশ্চতা 


তিরুকলর 


পট, কানাৎ, পর্দা । অদর্শনী বিদ্যা, যে বিদ্যান্ধারা কেহই 
তাহাকে দেখিতে পায় ন|। 
তিরস্কার (পুং) তিরস্‌ক-ঘঞ.। ১ অনার, ভৎনন!। 
গত্রমাংশস্ত তিরস্কায়াৎ অধিষ্ঠানপ্রধানতা* ( পঞ্চদূশী ৭1৮) 
কর্তরি অণ্‌। (ত্রি)২ অবজ্ঞাকারক। 
তিরস্কারিন্‌ (ব্রি) তিরস্‌ করোতি কৃ-পিনি। ১ আচ্ছাদক। 
২ পটভেদ। (ব্রি) ৩ অবজ্ঞাকারক। স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। 
“তিরস্কৃ ত (ত্রি)তিরস্কু কর্ধণি ক্ত। ১ অবজ্ঞাত, অনাদৃত। 
২ আচ্ছাদিত। ৩ তন্ত্রারোক্ত মন্ত্রবিশেষ। 
পযন্ত মধ্যে দকারোহস্তি কবচং মূর্ধনি দ্বিধা । 
অস্ত্রং তিষ্ঠতি মন্ত্র: স তিরস্কৃত উদীর্ধ্যতে 1৮ (তত্্সার) 
যে মন্ত্রমধ্ো দকার আছে এবং মন্তকে কবচগ্বয় ও অস্ত্র 
আছে, তাহাকে তিরস্কতমন্ত্র কহে। 
তিরক্ষিয়! (স্ত্রী) তিরস্-ক-ভাবেশ। ১ অনাদর। ২ তির- 
স্কার। ৩ আচ্ছাদন, কঝুক। 
দদ্বিপদ্ধিষঃ গ্রতুত সা তিরক্ষিযা।” (মাঘ ২স') 
তিরম্ত (পুং) তিরস্‌ কও়াদিত্বাৎ যক। অন্তর্ধান। 
তিরানইউ (দেশজ) ভ্রিনবতি, তিন অধিক নব্বই। 
তিরাঁনব্বই (দেশজ) ভ্রিনবতি। 
তিরাশী (দেশজ) ত্রাশীতি, তিন অধিক আনী। 
তিরিজিহিবক (পুং) বৃক্ষভেদ। 
তিরিটি (পুং) ই্ষুগ্রস্থি, আকের গিরো। ( শব্মাল! ) 
তিরিন্দির (পুং) এই নামে বিখ্যাত একজন রাজা। 
"শতমহং তিরিনিরে সহত্রং |” (খ্ক্‌ ৪৬1৪৬) 
'তিরিনািরে এতৎসংজ্ঞে রাজনি।” ( সায়ণ) 
তিরিম (পুং) তৃইমক্‌। শালিভেদ। (রাজনি* )। 
তিরিশ (পুং) তুইষকৃ। শালিভেদ, একপ্রকার ধান্ঠ। 
তিরীট (ক্রী) তীর্্যতে শিরোবিপদ্দোহনেনেতি তৃ-কীটন্‌ (কৃ-তৃ 
কপিভাঃ কীটন্‌। উণ্‌ ৪।১৮৪।) ১ কিরীট। (পুং) ২ লোখবৃক্ষ। 
তিরীটক (পুং) তিরীটএব স্বার্থে কন্‌। লোখবৃক্ষ । 
তিরীটিন্‌ (ব্রি) তিরীটং অস্তাস্তি তিরীট-ণিনি। মন্তকা- 
চ্হাদনযৃক্ত । 
তিরুকচুর, চেঙ্গলপঞ্ট,জেলার মধ্যগত চেঙ্গলপষ্ট,নগরের ৪1 
ক্রোশ দক্ষিণপূর্বেস্তিত একথানি গ্রাম । এখানে ছুইটী গ্রাচীন 
শিবমন্দির ও তাহাতে অনেক প্রাচীন শিলালিপি আছে । 
তিরুকম্ছিলিয়ার, ত্রিশিরাপন্ী জেলার কট্রলই ্টেসনের 
অদ্ধমাইল অন্তরে স্থিত প্রাচীন গ্রাম ও নদী। এইস্থান 
প্রাচীন চের, চোল ও পাণ্যরাজ্যের সীম1 চলিয়। নির্দিষ্ট হইত। 
তিরুকলর, তঞ্জোর জেলার অন্তর্গত মল্লারগুড়ির ৮ ক্রোশ 


[ ৮) 


তিরূকোইলুর 


পুর্বেস্থিত একখানি গগুগ্রাম । এখানকার শিবমলগির অতি 
প্রাচীন, তাহাতে প্রাচীন শিলালিপি ও পাঁচখানি ফলকযুক্ত 
তাত্রশাসন আছে। 
তিরুকবলই, তঞ্জোর জেলাস্থ নাগপ্উনের ৭ ক্রোশ দক্ষিণ- 
পশ্চিমে অবস্থিত গ্রাম । একটা এখানে পুরাতন শিবমন্দির 
ও তাহাতে কএকথানি শিলালিপি আছে। 
তিরুকালুর, তিক্পেবেলি জেলার অন্তর্গত শ্রীবৈকুষ্ঠম্‌ নামক 
স্থানের ২ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ে স্থিত একখানি বিখ্যাণ গ্রাম। 
এখানে অতি গ্রাচীন শিব ও বিষুমর্দির আছে। এখানকার 
স্থলপুরাণে বিষ্ুমন্দিরের মাহাত্মা বশিত আছে। এখান- 
কার চেলচোলপাণ্যেশ্বরনামক দেবমন্দিরও অতি প্রাচীন। 
তথাকার শিলালিপিতে লিখিত আছে-_-৭০৭ কোলগ্বাঝে' 
(১৫৩২ খুঃ অবে) (ত্রিবান্থুড়রাজ ) মার্তগুবন্থী দেবসেবার জন্ত 
শাসন দিয়াছিলেন। গ্রামের মধ্যস্থলে একথানি প্রন্তরস্তস্তে 
শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। 
তিরুকুলম্‌, মলবার জেলার অন্তর্গত, মঞ্জেরির ৭ ক্রোশ দক্ষিণ- 
পশ্চিমে অবস্থিত একটী অতি পুরাতন গ্রাম। এখানকার 
শিবমন্দির অতি প্রাচীন। এখানে একটা হুর্গ আছে, টিপু 
স্থলতান তাহ! ব্যবহার করিতেন। এ ছাড়! কএকট! পাথর- 
কাট! গোরস্থান আছে। 
তিরূকোইলুর (তিরুকোবিলুর), আককাডু জেলার তির- 
কোইলুর তালুকের অন্তর্গত একটী সহর। তিরকোইলুর সহগে 
শ্রীবৈষ্ব সম্প্রদায়দিগের একটা বিষুমন্দির আছে। এই 
মন্দির অতিশয় প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের গঠন প্রণালী তিরুব্া- 
মলয়ের শিবমন্দির অপেক্ষা]! উৎকৃই । উৎনব-মগপের স্তপ্তে 
অতি শ্ুন্দর কাকুকার্ধ্য ও বহিঃপ্রকোষ্ঠের দেয়ালের উপর 
তিনটী এবং মন্দিরের দরজায় উপর একটা গোপুর আছে। 
এই মন্দিরে অনেক শিলালিপি দেখ যায়। কিউলুরের 
শিবমন্দির অপেক্ষা ইহা নৃতন বলিয়। বোধ হয়। ইহাতে 
দণ্ডায়মান, তাহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, কণ্ঠে 
১*৮টী শালগ্রামমালা, বক্ষে মহালক্ী বিরাজিত, বামপদের 
উপর ভর রাখিয়। দক্ষিণপদ ব্রহ্মলোৌকাভিসুখে বাড়াইয়। 
দিয়াছেন। অদূরে পল্মযোনি সনকার্দি খষি সকল পু! 
করিতেছেন। মাঘমাসের শুর্লাপঞ্চমী হইতে আরম্ভ করিয় 
পূর্ণিম! পর্য্স্ত বিষ্টুর বাৎসরিক উতৎমৰ হয়। ইহা! ভিন্ন গরুড়- 
বাহনোৎসব, তেপ্পন্কুল উৎ্দব, দোলোৎনব ও রখোৎমবাদি 
অতি সমারোছের সহিত সম্পন্ন হয়। ) | 
এইখানে নিত্য বেদপাঠ ও দেবনর্ভকীদিগের নৃত্য হইয়া 
থাকে । প্রতি শুক্রবারে অভিষেকাদি উৎসব হয়, এইজন্ড এ 


তিরুকরকাবূর 


দিন বহুলোকের বর্যাগম হইয়! থাকে । গবর্মেন্ট হইতে এই 
মন্দিরের ব্যন্ন-কারণ ১৮ শত টাকা নির্দি৯ আছে। বর্ণ 
কর্তা উক্ত টাক! লইয়া, ইহার সকল ব্যর নির্বাহ করেন 
এখানে বিষপুর-গুণ্টাকুল রেলওয়ের রন জাছে। এই 
কেন পেল্নার ব! পিণাকিনী নী বামভাগে দেবনূর নাক 
গ্রামের পার্থে অবশ্থিত। ন্মলপুরাঁণে মেখ! যায়, পুরাকণলে 
বালখিল্য মহধিরা দেবনূর, গ্রামের সন্নিকটে পিশাক্কিনীতটে 
তপপ্ত। করিয়াছিলেন, ক্রিস্ত ফোন খানে তপস্যা! করিয়া, 
ছিলেন, তাহা নির্ধারণ কর! যান না। 

ইতিহাস। পূর্বে জিত্রীর হিন্দু রাজাদিগের অধীনে আব 
কাড়, ছিল। পরে বিজয়নগরের রাজাদিগের অধীন হয়। প্রায় 
১৬৫৪ খৃঃ অবে গোলক গার স্থুবাদার বেল্লরের নরসিংহরায়কে 
পরাভূত করিয়া পিঞী মুসলমান রাজ্যতুক্ত করিয়া লন ও 
তথায় নবাব নিযুক্ত হন, তিনিই ইহার শাসনকর্তা ছিলেন 
১৬৭৭ থুঃ অন্দে শিবাজী জিঞ্রী অধিকার করিয়া হূর্গস্থাপন 
করেন, এই ছুর্গ বিশেষরূপে সুদৃঢ় ছিল । শিবাজী স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তন'সময়ে শাসনকর্থী রাখিয়। যান। কিন্ত তাহার 
গমনের অবাবহিত পরেই মুসলমান শাসনকর্ত। ইহা অধিকার 
করিয়। লয়। জিঞ্ীর হিন্দুরাজগণই এখানকার মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেন। তিশ্ীবনম্‌ রেল-ষ্টেসন হইতে তিরুবন্নামলয়ের 
দিকে ১৮ মাইল দুরে ভগ্নাবশিষ্ঠ জিঞীর হূর্গ আছে। 

তিরুকোইলুরের বিষ্ুমন্দিরের অর্ধমাইল দুরে পিণাকিনী 
নদীতীরে কিউলর গ্রাম অবস্থিত। এখানে একটা পুরাতন 
শিবমন্দির আছে। এই মন্দির ৫** শত বৎসরেরও 
পুরাতন হইবে । এই মন্দির এবং পূর্বোক্ত হরিকাগুম্‌ নে 
€রের শিবমদ্দিরের ব্যয় কারণ গবর্মেন্ট হইতে ৯ শত টাক। 
বাৎসরিক বরাদ্দ আছে। এই টাক! ধর্মকর্তার তত্বাবধানে 
ব্যয়িত হয়। এই মন্দিরের নিতাসেবার বন্দোবস্ত অতি 
উচ্চ। ফ্কান্তন মাসে ইহার উৎসব হয়। এই উৎসবের সময় 
বৃষত ও রথোৎসব অতি সমারোছে মন্পন্ন হয়। এই সময় 
চারিদিক হইতে বহুলোকের সমাগম হয় । 
তিরুকোষ্ট,র, মছুর। জেলার মধ্যবর্তী শিবগঞ্জার ৮ ক্রোশ 
উত্তরে অবস্থিত এক প্রাচীন গ্রাম । এখানকার শিবমন্দির 
বিখ্যাত। একখানি শিলালিপি পাঠে জান। যায় যে, রঘুনাথ 
তিরুমলয়-সেতুপতি মন্দিরের ব্যয়নির্বাহার্থ ১৬*১ শকে বিস্তর 
' ভূমিদান করিয়াছিলেন। 
তিরুকরকাবৃর, তঞ্জোন্ন জেলার অধীন কুস্তকোণের ৭ ক্লোশ 
দর্জিণপশ্চিমে অবস্থিত একখানি গ্রাম। এখানে এক অতি 
গ্রাচীন পিবদদির ও তাহাতে খোদিত লিপি আছে। 

11] 


[ ৯ 


1 তিরুচেম্দুর 


তিরু্রুকুণুমূ, চেঙ্গলপ, বেবান্স মধ্যবর্তী চেক্ষলপ্ট, 


সহরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্কে স্বিত একখানি মনোহর প্রাচীন 
গ্রাম। এখানে হিন্দুরাগণের মময় পাহাড় কাটিক্/! একটী 
বৃহৎ মণ্ুপ প্রস্তত হইয়াছে এবং হুদয় শিল্পকার্ধযযুক্ত 'একটা 
প্রাচীন মদির আছে। (17190 417080093) ০1. সু. 
9. 198 ভ্ষ্টর্য। ) 

তঞ্জোরের আৎ ক্রোশ উত্বয়ে অবস্থিত 
একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে চৌবয়াজ-নির্শিত একটা 
প্রাচীন শিবমন্দির শ তাহাতে প্রাচীন খোনিত লিপি দু 
ছয় । অনেক ঘাত্ী এ শিবলিঙ্গ দর্শনে আলিকা থাকে । 


তিরুক্কার্বাশল, তঞজোর জেলার তিরুবালুর রেল-স্টেসনের 


৪1 ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত একখানি গ্রান্ন। এখানে পুরাতন্‌ 
শিবমন্দির ও তাহাতে প্রাচীন শিলালিপি জাছে। 


তিরুক্কোলকুড়ি, মছুর। জেলাস্থ একটী অতি প্রাচীন গ্রাম, 


মহুরা সহর হইতে ১৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব অবস্থিত। এখান- 
কার প্রাচীন শিষমন্দিয়ে পাও্যরাজগণের সময়ে খোদিত 
কএকখানি শিলালিপি আছে। তন্মধ্যে ছুইখানি অ্রিভূবন- 
চক্রবর্তী হুন্দরপাণ্ডের ১১ শ ও ২*শবর্ধে এবং একথানি 
ত্রিভূবন চক্রবর্তী বীরপাওযদেবের রাজ্যস্থ ৩১শ বর্ষে উৎকীর্ণ 
হইয়াছে। 


তিরুচঙ্গগোড়,, (চলিত কথায় চেরুচেল্পোড়) শেলম্‌ 


(সালেদ্‌) জেলার ন্তর্গত তিরুচেঙ্োড় তালুকের সদর । অক্ষা* 
১১,২২৪৫ও দ্রাঘি* ৭*৫৬২* পৃঃ, শঙ্কগিরি ছুর্গের সাড়ে 
তিন ক্রোশ দুরে এক সমুচ্চ পর্বতের পাদদেশে সমতল ভূমি 
হইতে ১২০৯ ফিটু উচ্চে অবস্থিত। সহরে ও গিরিচুড়ায় 
কএকটা শিবমন্দির আছে, তন্মধ্যে অর্ধনারীশ্বন্ন ও কৈলাস- 
নাথেশ্বরের মন্দির সমধিক বিখ্যাত। অর্ধনারীম্বরের মন্দিরে 
১৫২২ শক হইতে ১৫৮১ শক মধ্যে উৎকীর্ণ অনেকগুলি 
শিলালিপি আছে । কৈলানাথেশ্বর মন্দিরেও কএকথানি 
শিলালিপি. আছে, তন্মধ্যে একথানি পাঠে জানা যায়, 
এ মন্দিরের সক্দুখবর্তী গোপুর ১৫৮৫ শকে মছুরার বিজয়রজ 
চোকলিঙ্গ নায়ক কর্তৃক নির্মিত হয়। এখানকার একখানি 
তাত্্রশামনে লিখিত আছে--শৈলচুড়াস্থ মন্দিরের দেবসেবার 
জন্ভ ১৬৫৬ শকে মহিম্রের কৃষ্করাজ উদৈদ্মার অনেক জমি 
দান করেন। 

এই সহরে হাজায়ের অধিক লোকের বাঁস। বস্ত্রবয়ন 
ব্যবসাই এখানকার প্রধান। এখানে অভি চমতফান় চম্দন- 
কাষ্ঠের গোল! গ্রস্ত হয়। 


তিরুচেন্দুর) ভিল্লেহেলি জেলার তেম্করই তানুষের মধাবর্তা 
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একটী সহর। অক্ষা* ৮*২৯ ৫৮ উই, ভ্রাধি* ৭৮১০০৩০ গুহ। 
শ্রীবৈকৃ*ঠ হইতে ৯ ক্রোশ পূর্বদক্ষিণকোণে সমুদ্রকূলে 
অবস্থিত। এখানকার ন্ুত্রক্ষণ্যত্বামীর মন্দির অতি বিখ্যাত। 
সলপুরাণে এখানকার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। বর্ষে বর্ষে 
অনেক তীর্থযাত্রী এখানে আসিয়া থাকে। এখানকার 
মন্দিরের শির্লনৈপুণ্য অতি সুন্দর, তন্মধ্যে অনেক প্রাচীন 
শিলালিপি আছে। সমুদ্রের ধারে যোড়শটা স্তস্ত দণ্ডায়মান 
আছে, তাহাতেও প্রাচীন লিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়। 

তিরুচানূরু (বা অলমেলু মঙ্গপুরমূ) আরকাড়, (আর্কট) 
জেলাস্থ একটী পুণাস্থান, নিম্ন তিরুপতির ১1৯ ক্রোশ দক্ষিণ- 
পুর্বে অবস্থিত । এখানে লক্ষ্মী, বরদরাজস্থামী, রুষ্ণস্বামী, অন্ম- 
বারু প্রভৃতি প্রাচীন দেবমন্দির আছে, তন্মধ্যে এখানকার 
শ্থলপুরাণে লক্ষ্মীর মাহাত্মাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। লক্ষমীকে 
দেখিবার জন্চ অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। কৃষ্ণশ্বামী ও 
অন্মবারুর মন্দিরে কএকখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। 

তিরুচুনই, মছুরা জেলার একটা গ্রাম। মেলুরের ৭॥* 
ক্রোশ উত্তরে ত্রিশিরাপল্লীর পথে অবস্থিত। এখানকার 
প্রাচীন শিবমন্দির পরাক্রম চোল কর্তৃক নির্টিত বলিয়া 
প্রবাদ আছে। তাহাতে অনেক শিলালিপি দৃষ্ট হয়? তন্মধ্যে 
একখানি আধুনিক শিলালিপি পাঠে জান! যায়, ১৭৯৫ শকে 
&ঁ মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে। 

তিরুচুলই, উক্ত জেলার মধ্যে রামনাদের ২২ ক্রোশ পশ্চি- 
মোত্বরে অবস্থিত একটী তালুকের সদর। এখানে পরাক্রম 
পাণ্ডা নির্মিত একটা বৃহৎ শিবালযন আছে। তজ্জন্ত এখানে 
অনেক তীর্ঘযাত্রী আসিয়। থাকে । 

তিরুছিরই, তঞ্জোরের মধাবর্তী কুস্তকোণের ৩ ক্রোশ 
দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম। এখানে এক 
প্রাচীন বিষুবমন্দির ও তাহাতে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। 

তিরুতানি (তিরুত্তণি) একটা প্রাচীন, সহর। শোলিঙ্গম্‌ 
হইতে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত ও কারবেট নগরের জমি 
দারীর অন্তর্গত। অক্ষ! ১৩*১০২০ উঃ দ্রাধি* ৭৯*৩৮৪*/ 
পুঃ। তিরুতানি এই নামের উৎপত্তি-বিষয়ে স্থানীয় প্রবাদ 
এইরূপ প্রচপিত আছে-_ 

পুরাকালে হ্ুব্রহ্গণান্বামী তারকান্থুর, সিংহচক্রাস্থর, 

স্থরপদ্মস্থর প্রভৃতি অস্থরদিগকে বধ করিয়! এই স্থানে 
আসিয়া বিশ্রাম করেন। প্তিরুত্তণিগৌ* শবের অর্থ 
স্ুবিশ্রাম, ইহা'হইতে এই নাম উৎপন্ন হইয়াছে, ও 
তাহারই অপন্রংশ তিরুতানি। ইন্্র উপভ্রবশূন্ত হইয়া 
্বরগরাজ্যে প্রতিট্িত হইলে স্বক্ষপ্যম্বামীকে পরিতুষ্ঠ করি- 
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বার জন্তু আপন কন্ত। দেবসেনাকে অর্পণ করেন। নু্রন্ষণ্য- 
স্বামী ইহার পাগিগ্রহণ করিয়া এইখানে অবস্থিতি করিতে 
থাকেন। তাহার পর বল্লীম্ব( নামে আর একটা রূপবতী 
রমণীর পাণিগ্রছণ করেন। এই বিষয়ে ছুইটী প্রবাদ 
আছে। ১ম প্রবাদ বল্গীন্ম! কোন ব্রাঙ্ছগণের রসে চণ্ডাল- 
কন্তার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার মাতা আপন স্বামীর 
নিকট এই প্রতিজ্ঞ করেন, সন্যোজাত শিশুকে বনে ফেলিয়। 
পতির অন্থদরণ করিবেন। ম্ৃতরাং বঙ্গীর জন্ম হুইবামাত্র 
তাহার মাত। তাহাকে ত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুগামিনী 
হইয়াছিল। কোন অন্পৃপ্ত জাতি তাহাকে লালন পালন 
করিয়াছিল, বল্লী যুবতী হইলে অতিশয় রূপবতী বলিয়! 
বিখ্যাত হইল। বল্লী পাহাড়ে বসিয়া পালকপিতার শহ্যক্ষের 
রক্ষা করিত। একদিন সুব্রঙ্ষণান্বামী ইহাকে দেখিয়া রূপে 
বিমোহিত হন। পরে ইহাকে বিবাহ করিবার উদ্দেশে তির- 
তানি হইতে এক সুড়ঙ্গ কাটিয়া তন্থার! প্রতাহ বললীর নিকটে 
যাতায়াত করিতে লাগিলেন। পরে স্ুত্রঙ্গণ্য ইহাকে বিবাহ 
করিয়। তিরুতানিতে লইয়া আসেন। উত্বর আরূকাড়,র 
অন্তর্গত চিত্তুর তালুকের মেলপদি গ্রামে বল্লীম্মার পালিত 
পিতার বাদ ছিল। এই গ্রামের ১ মাইল পশ্চিমে যে স্থানে 
তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ, পরে মিলন ও বিবাহ হয়, আঙ্জিও 
তথায় একটা মন্দিরে সুত্রদ্গণ্য স্বামী ও বল্লীল্মার মূর্তি বিরাজিত 
আছে। বল্লীর মাতা কোন অস্পৃশ্ত জাতির কন্তা ছিল। কেহ 
কেহ বলেন ষে বলীর মাতা স্তৃপ্রসিদ্ধ তামিল কবি তিরু- 
বনুবরের ভগিনী ভির অপর কেহ নছে। 

২র প্রবাদ, কোন সময়ে লক্ষ্মী ও নারায়ণ হরিণ ও হরিণী- 
রূপে কৌতুক ক্রীড়া করিয়াছিলেন। হরিণক্মপিনী লক্্মী 
এই সময় একটা কনা গ্রসব করিয়া পরিত্যাগপূর্ববক স্বস্থানে 
গমন করেন। পরে সপতীক। নগরীর কুরব নামে কোন রাজ! 
বললীমলয় নামক পর্বতে এ কন্তাকে কুড়াইয়৷ পাইয়া! লালন 
পালন করেন এবং তাছাকে বল্লীমলয়ের নিকট পাইয়!| 
ছিলেন বলিয়া তাহার নাম বন্লীম্মা রাখেন। কোন সময়ে 
হুব্রদ্ষণ্য স্বামী মৃগয়া! করিতে যাইয়। ইহাকে দেখিতে পান, 
এবং ইহার রূপে বিমোহিত হুইয়! রাজার নিকট এই কন্তার 
করপ্রার্থী হন। রাজ! ইহাকে কন্তা সম্প্রদান করেন। 
স্ব্রহ্ণা ইহাকে বিবাহ করিয়। শ্বস্থানে আগমন করেন। 

তিরুতানির মন্দির অতি পুরাতন। একাদশ শতার্ধীতে 
চোল রাজাদিগের সময় ইহারমূল পত্তন হয় এবং বিজয়- 
নগরের রাজগণ কর্তৃক ইহার সংস্কার বর্ধিত হয়। এই 
মন্দির একটী উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত, পাহাড়ে উঠিবার 
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ইটা পথ আছে এবং উতর পথেই উত্তম সোপান আছে, 
হাত্রীদ্দিগের থাকিবার জন্ত রাস্তার ধারে অনেকগুলি ছত্র 
আছে। মন্দিরের পার্থে কুমার, ব্রন্ধা, অগন্তা, ইন্তর, শেষ, 
রাম, বিষুঃ, নারদ ও সথ্র্ধি নামে ছোট বড় নম্বটী তীর্ঘ 
আছে। প্রত্যেক তীর্ধের মাহাঝ্্য বিষয়ে গ্বতন্ত্র ইতিহাস 
আছে। মন্দিরের সম্থুথে যে পুফত্রিণী আছে, তাহাকে 
কৈলাসতীর্ঘ কহে। ্ুরহ্ষণাস্বামীর দা মান প্রন্তরময়- 
মৃত্তি প্রমাণ মানুষের মত ও চতুভূজ। ইনি শৈশব- 
কালে কৃত্বিক! দ্বারা বর্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়। প্রতি 
বৎসর কান্তিক মাসে কৃত্তিক নক্ষত্রে এই মন্দিরে বিশেষ 
সমারোছের সহিত উৎসব হয়, এই উৎলবে অনেক দৃর 
হইতে যাত্রী আইসে। দেবসেনা ও বল্লীমাতার মদ্দির 
পৃথক্রূপে নির্দিষ্ট আছে এবং পুজাদিও পৃথক্‌ ্ধপে হয়। 
তিরুতানি চারি অংশে বিভক্ত । ১ম, খান তিরুতানি, 
ইহা! পর্বতের উপরে ও দেবালয়ের পার্খে ; এখাঁনে অধিকাংশ 
বৈদিক অর্চক বাদ করেন। ২প্প, মঠ গ্রাম । এখানে 
৩*টী মঠ, ১০টী ছত্র ও ২৩্টী মণ্ডপ আছে, এই জন্ত এই 
স্থানকে মঠম্‌ কছে। ওয়, নলীনগুণ্ট, নল্লীন নামে কোন 
রাজা ৯* বৎসর পূর্বে এক বৃহৎ পু্করিণী খনন করিয়া 
পাহাড়ের চারিদিকে ব্রাক্ধণদিগের বাসের জন্ত পাঁক। বাটা 
নির্মাণ করিয়া] দেন, তদবধি রাজার নামে উক্ত গ্রাম হইয়াছে। 
৪র্ঘ, অমুতপুর--এই স্থানে এইক্প প্রবাদ আছে, এখানকার 
বর্তমান জমিদারের পিতামহ বেম্কট পের্মল্রাজ €কোন 
সময়ে অতি কঠিন রোগাক্রাস্ত হইয়া! এই স্থানে হঞ্ধ ও ঘোল 
থাইয়া আরোগা লাভ করেন, এই অবধি এই স্থানের নাম 
'মৃতপুর হইয়াছে । দেবালয়ের দক্ষিণে ১ মাইল দুরে 
এডুবন নামক একটা বনে ৭টা কুণ্ড আছে, উক্ত কুণ্ডের 
নিকট সপ্তকুমারীদিগের , মন্দির, কিন্ত এখন তাহ। ভগ্নাবন্থায় 
আছে। কারবেট নগরের জমিদার .এখানকার মন্দিরের 
বয় নির্বাহ করিয়। থাকেন। 

তিরুতুরৈপৃণ্ডি, তঞ্জোর জেলাস্থ তিক্তুরৈপুণ্ডি তালুকের 
সদর। তঞ্জোর হইতে ১৯ ক্রোশ পূর্ববদক্ষিণাংশে অবস্থিত। 
এখানে অতি প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে উৎকীর্ণ 
শিলালিপি আছে। | | 

তিরুত্তক্কল, তিক্েবেলি জেলায় শাতূর তালুকেক্ মধ্যস্থিত 
একখানি প্রাচীন গ্রাম। এখানকার বিষুমন্দিরের বছিঃ- 
প্রাচীরে প্রাচীন শিলালিপি খোদিত আছে। 


তিরুত্বরকোশমল্গৈ, মছুরা জেলায় রামনাদের ৪ জোশ 


. দবক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম। প্রবাদ এই, 
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বূপ, এখানে পাগ্য-স়াজগণেঘ প্রাচীন রাজধানী ছিল। 
এখানকার ভাস্কর ও শিল্পকার্য্যযুক্ত শিবমন্দির দেখিবার 
জিনিষ। এ মন্দিরে অনেক শিললিপি ধোদিত আছে, * 
তন্মধ্যে সর্ব প্রাচীন লিপি ১৩৫ শকে বীর পাগাদেবের 
রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হইয়াছে । 

তিরুনন্রিয়ুর, তঞ্জোর জেলান্থ মায়াবরমের ৩ ক্রোশ দক্ষিণ- 
পশ্চিমে 'অবস্থিত একখানি প্রাচীন গ্রাম । এখানে একটা 
অতি পুরাতন শিবমন্দির ও তাহাতে প্রাচীন শিলালিপি 
থোদ্দিত আছে। 

তিরুনরুঞ্কুলমৃ, দক্ষিথ আ্কাড়র অন্তর্নত তিরুকোই- 
লূরের ৬০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত একটা গ্রাম। এখানে 
অতি প্রাচীন শিবমন্দির ও জৈন দেবমন্দির আছে। শিব- 
মন্দিরে কএকথানি বৃহৎ শিলালিপি উতকীর্ণ বহিয়াছে। 
এখানক।র স্থলপুরাণে জৈন মন্দিরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। 

তিরুনবারি, মলবার জেলার পোনানি তানুকের অন্তর্গত 
একথানি প্রাচীন গ্রাম । ক্ুট্িপূরম্‌ ও তিরূর রেলষ্টেসনের 
মাঝামাঝি অবস্থিত। গ্রামের পার্থে কৃষিক্ষেত্রের উপর 
একটী আলি আছে। পূর্বকালে প্রতি দ্বাদশ বংসরান্তে 
রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে এখানে নরবলি হইত। প্রায় ছুই শত 
বর্ষ হইল, এই প্রথ রহিত হুইয়াছে। বন্দের নিকটই একটা 
পাহাড়কাটা গুহা দেখ। যায়, এখানে দীড়াইয়! রাজ বি 
দর্শন করিতেন। গ্রামের মধ্ো রামচন্দ্রের মন্দির আছে। 

তিরুনামবল্ল,র, দক্ষিণ আরূকাড়,র অন্তর্ত তিরুকোইলুর 
সহর হইতে প্রায় ১* ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত একখানি 
প্রাচীন গ্রাম । এখানে এক শিবমন্দির ও তাহাতে বিস্তর 
গ্রাচীন লিপি উৎকীর্ণ আছে। ১১৫৪ শকের পুর্বেও এই 
মন্দির বিদ্তমান ছিল, কারণ এ শকে উতৎকীর্ণ শিলালিপিতে 
পুরোহিতগণের মছিত দেবনেবার বন্দোবন্তের কথ! বর্ণিত 
আছে। এ ছাড়! বিস্কত সংবৎসরে উতৎকীর্ণ মহামগ্ডলেশ্বর 
নরসিংহদেব ও চোলরাজজ কোনেরি-নন্মই.কোওনের কএক- 
খানি অনুশাসন লিপি আছে। 

তিরুনাগেশ্বরম, তঞ্জোর জেলাস্ব কুস্তকোণ তালুকের 
অস্তর্থত একটা সহর। এখানে প্রায় ছয় হাতার লোকের 
বাস। জেলার মধ্যে এখানেই বন্ত্রবয়নাদির গ্রধান আড্ডা । 
একটা অতি প্রাচীন শিবমন্দিরও আছে। 

তিরুনিরইয়ূর, তঞ্জোর জেলাম্থ কুস্তকোণের আড়াই ক্রোশ 
দক্ষিণপুর্বে অবস্থিত একথানি প্রাচীন গ্রাম । এখানে শিব 
মন্দির ও তাহাতে প্রাচীন লিপি উতৎকীর্ণ আছে। 

তিরুপতি (ব্রিপতি ) উত্তর আর়কাড়, জেলার একটা গ্রধান 


তিরুপতি 


বৈষ্ব তীর্থ ও চক্ত্রগিরি তালুকের প্রধান সহর। এখানে 
পাকাল জংসন শাখা-রেলের একটা ষ্টেসন আছে, ্টেসনটা 
নিয় তিরুপতি সহর হইতে এক মাইল দুরে অবস্থিত। 
এখানে পাহাড়ের উপর শ্রীনিবাসদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত । 
এঁ পাহাড় তিরুমলয় নামে খ্যাত। ইহা নিয় তিরুপতি 
হইতে ৬ মাইল পূর্বদিকে হইবে । তিরমলয়ে উঠিবার ৪টা 
গ্রধান পথ আছে। ১মটী নিম্ন তিরুপতি হইতে উত্তরদিকে। 
২য়টা চত্দ্রগিরির দিক্‌ হইতে পুর্বোত্তরাভিমুখে। ৩য়টী নাগ- 
পন হইতে পশ্চিমদিকে ও চতুর্থটা বালপট্ট হইতে পূর্ব 
দিকে। ইহ। ভিন্ন উপরে উঠিবার আরও অনেকগুলি 
স্'ড়ি পথ আছে। ইহাতে উঠিবার সিঁড়ি নিম্ন তিরুপতি 
হইতে ১ মাইল দুরে হইবে। এই পাহাড়ে ৭টা প্রধান শুঙ্গ 
আছে, প্রত্যেকটী ভিন্ন ২ নামে প্রসিদ্ধ, যে শৃঙ্গটী শেষাচল 
নামে কথিত, তাহারই উপরে শ্রনিবাসদেবের মন্দির 
আছে। এই কারণে কেহ কেহ সমন্ত পর্বতকে শেষাচলম্‌ 
বলিয়া! থাকে। এই গিরির অপর নাম ব্যক্ট। ক্কন্দপুরাণীয় 
ব্যঙ্কটাদ্রিমাহায্মযে ইহার বিবরণ এইরূপ দেখা যায়__ 

কোন সময়ে বিষণ রমার সহিত অস্তঃপুরে ক্রীড়া 
করিতেছিলেন, শেষনাগ পুরদ্বারে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত ছিল। 
এমন সময় বায়ু আসিয়া অন্তঃপুরে যাইবার চেষ্টা! করেন। 
শেষ তাহাকে. নিষেধ করিলে বায়ু তাহার কথা ন৷ 
শুনিয়া বলপ্রয়োগে ভিতরে যাইতে চাছিলেন, তাহাতে 
ছুইঞ্গনে অত্যন্ত কলহ আরম্ভ হুয়। বিষুণ দ্বারদেশে কলহ 
শব শুনিয়। বাহিরে আসিয়। কহিলেন, তোমরা] কেন 
বিবাদ করিতেছ। বিষুট বিবাদের কারণ অবগত হইয়া 
শেষকে কছিলেন, জগতে বাষুই সর্বাপেক্ষ। বলবান্‌। শেষ 
বির কথ শুনিয়। বলিলেন, ভগবান্‌ বাষু ও আমার 
মধ্যে কে বলবান্‌ তাহ! প্রত্যক্ষ করুন। জান্ুনদতটে 
ব্স্কটগিরি আছে, আমি তাহ! বেন করিয়া থাকিব, বাছু 
আমাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলে তাহাকে সর্বাপেক্ষা 
বলবান্‌ শ্বীকার করিব। শেষ ব্যঙ্কটগিরি বেষ্টন করিলে 
বায়ু প্রবল বেগে তাহাকে উড়াইয়! অর্ধলক্ষ যোজন দূরে 
দক্ষিণ সমুদ্র হইতে ৩২ যোজন উত্তরে ও পূর্ব সমুদ্র হইতে 
পশ্চিমভাগে স্ুবর্ণমুখী নদীর বামভাগে ফেলিয়া! দিয়াছিল। 
শেষ পতন জন্ত বিশীর্ণ দেহ ও লজ্জায় ভ্রিয়মান হইয়া আপ- 
নাকে অপমানিত বোধ করেন এবং এই গিরিশৃঙ্গে অনেক 
দিন ধরিয়া ভগধান্‌ বিুর ধ্যান করেন। বিষ প্রীত হইয়! 
তাহাকে বর প্রার্থনা! করিতে বলেন। শেষ এই বর প্রার্থন। 
করেন, আপন যেমন আমার কুলে বৈকুষ্ঠে সর্বদ। অবস্থিত 
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আছেন, তদ্রুপ ব্যন্কটস্থিত শৈলন্নগ আমার দেহে নিত্য বাস 
করুন্‌। ভগবান “তথান্ত” বলিয়া তঙ্ববধি শঙ্খচক্র হনে 
শেষাচলে রাম করিতেছেন। তিনি ব্যস্কটগিরির উপরিশ্থিত 
বলিয়! ব্যক্কটেশ বা] ব্যঙ্কটপতি নামে অভিহিত হইন্ঈ1 থাকেন। 
বরাহপুরাণখে দেখ! বাক্স যে, ত্রেতাধুগে শ্রীরামচন্ত্র লঙ্ব। 
গমন সময়ে সপলে এই স্থানে আসিয়! শ্বানিতীর্থে স্নান করেন 
এবং এই পুরাণের ৪১ অধ্যায়ে দেখ। বায়, পাওৰগণ বনবাস 
কালে এই পর্বতে আসিয়।৷ এক বদর কাল বাস করিয়া- 
ছিলেন ও যে তীর্থতটে তাহার! ছিলেন, তাহা পাগুবতীর্ঘ 
নামে অভিহিত হইতেছে । স্কন্গপুরাণে ব্যঙ্কটাচলমাহাত্তযে 
দেখ! যায়, রামান্ুজাচার্য্য ব্যস্কটশৈলে আসিয়া আকাশ- 
গঙ্গার ধারে বির পঞ্চ অক্ষর মন্ত্র ধ্যান করিয়াছিলেন, 
বিষু। তপে তুষ্ট হইয়। প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। রামানবজ 
কলির ৪১১৮ অব জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং ৯** শত বর্ষের 
পূর্বেও এই স্থান মহাতীর্ঘ বলিয়। গ্রসিদ্ধ ছিল। 

পর্বতশ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঝরণ। ও তাহার নিকট 
ছোট বড় জলাশয় আছে। সে গুলি পুণাতীর্থ বলিয়। 
বিখ্যাত। তাহার মধ্যে ৭টা প্রধান; ১ম ম্বামিতীর্থ, ২য় বিয়দ্‌- 
গঞ্জা, ৩য় পাপবিনাশিনী, ৪র্ঘ পাওবতীর্থ, ৫ম তুম্বীরকোণ, 
৬ষ্ঠ কুমারবারিকা ও ৭ম গোগর্ভ। স্বামিতীর্থ লম্বা ১** 
গজ ও গ্রন্থে ৫* গজ, চারিদিকে গ্রেনাইট প্রস্তর দ্বারা 
সোপান বাঁধান। এই তীর্থ দেবালয়ের নিকট। ষাত্রিগণ 
ইহাতে অবগাহন করিয়া থাকে। পাপবিনাশিনী তীর্থ 
দেবাল হইতে ৩ মাইল দুরে একটী সামান্ত জলগ্রপাতের 
নীচে অবস্থিত, এই জলপ্রপাতের নীচে দাড়াইয়। স্নান করিলে 
্রক্মহত্যা গ্রভৃতি মহাপাতক বিনষ্ট হয়। এখানে এইরূপ 
প্রবাদ আছে, পাপের তারতম্য হেতু জলের বর্ণ পর্যযস্ত 
মলিন হয়। পাহাড়ের পূর্বদিকে ফে জলপ্রপাত তাহাই 
ভুদ্ুরকোণ (তৃষ্বিরকোণ।) নামে পরিচিত। স্থলপুরাণের 
মতে-_পূর্ববে এইখানে খধিগণ বাস করিতেন। এখন 
ইছা জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানে কোন মানসিক করিতে 
হইলে কপিলতীর্ঘে গান করিয়! স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্দিত ব্যন্ক- 
টেশের কাট! গলার ধারণ করিতে হয়। পরে স্বামিতীর্ঘে 
নান করিলে এ কাঁটা তাহার কপোলদেশ হইতে আপনি 
থুলিয়|.পড়ে, এইরূপ গ্রবাদ আছে। কপিলতীর৫ঘের পশ্চাতে 
ঘে বৃহৎ গোপুর আছে, তাহ! অলিপিলি নামে খ্যাত। এই 
গোপুরের দ্বার পর্য্যস্ত সকল শ্রেণীর লোক আমিতে পারে, 
ইহার পর কেবল হিন্দু ভিন্ন অন্ত জাতি যাইবার অধিকার 
নাই। এইস্থান হইতে উপরে উঠিবায় পাক্ষ। মিড়ি আর্ত 
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হইয়াছে । এই শিঁড়ি প্রায় ১ মাইল লম্বা ও জমির 
সমতল হইতে ন্যুনাধিক এক হাজার ফিট উচ্চ হইবে। মধ্যে 
মধ্যে বিশ্রামস্থান আছে। সিঁড়ির সর্বোচ্চ স্থানে একটা বৃহৎ 
গোপুর আছে, ইহা 'গাপি-গোপুর” নামে খ্যাত, এই গোপু- 
রের পশ্চাতে বৈকু& নামক মন্দিরে রামকুষ্ের মূর্তি বিরাজ- 
মান। এই মন্দিরের ঈশানকোণে বৈকৃ্গুহ! নামে এক 
গুহা আছে। শ্রীরামচন্দ্র ভ্রীশৈলে আগমন কালে তাহার 
অনুচরগণ এই গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল। এই স্থান হইতে 
ব্যঙ্কটেশ মন্দিরে যাইবার পাক। রাস্তা আছে। | 
তিরুমলয় গিরিস্থিত নগরটী অতি সামান্ত। ইহ! স্বামী- 
তীর্থের ব্যক্ষটম্বামী ও বরাহম্বামীর মন্দিরের চতুঃপার্থে 
অবস্থিত। এখানে হিন্দু ভিন্ন অন্ত কোন জাতি বাস করিতে 


পায়না । এখানকার লোকসংখ্য। পনর ষোল শতের অধিক 
হইবে না। এখানে যাত্রীদিগের থাকিবার জন্তঠ অনেকগুলি 
ছত্র আছে। এই ছত্র সকল মহিনুর ও কোচীনের রাজা 


এবং কালহন্তী ও বান্কটগিরির জমিদারগণ প্রস্তত করিয়া 
দিয়াছেন। মন্দিরের পার্থে সহজ ন্তসম্তমণ্ডপ আছে, এই 
ত্তস্তের কার্ধা অতি পরিপাটী, ইহা গ্রেনাইট প্রস্তরস্তস্তের 
উপর বিস্তৃত রহিয়াছে । রাস্তার ধিকে তাহার প্রত্যেকটাতে 
বড় বড় মূত্তি খোদিত। . «ই মণ্ডপের একাংশ পড়ি! 
গিয়াছিল, ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহার জীর্ণসংস্কার হইয়াছে। 
ইহার একপার্থে একখানি অপুর্ব প্রস্তররথ পড়িয়া আছে, 
চন্ত্রচোল নামে এক রাজ! এই প্রস্তরের রথ প্ররস্তত 
করিয়৷ দিয়াছিলেন। পূর্বে ইহাতে ব্যঙ্কটেশের রথ হুইত, 
এখন আর হয় না। এখানে স্বমীতীর্থে স্নান করিতে হয়। 
দেবালয় তিনটা ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত, বাহিরের 
প্রাচীর কুষ্ণবর্ণ গ্রেনাইট প্রস্তরদ্ধারা নির্শিত, তাহার একপার্থে 
একটা বৃহৎ অন্ুশাসনলিপি খোদা আছে। ইছার দরজায় 
একটা সামান্ত গোপুর আছে; এই প্রাচীর লম্বায় ১৩৭ গজ ও 
প্রস্থে ৮৭ গজ। এই মন্দিরে চতুতূজ বিষুণূর্তি দণ্ডায়মান । 
ইহার দক্ষিণের এক হস্তে চক্র, অপর হস্ত পৃথিবীর দিকে 
এবং বামদিকের এক হস্তে শঙ্খ, অপর হস্তে পদ্ম শোভিত । 
এই মূর্তির সঙ্গে শক্তি না থাকায় অনেকে অনুমান 
করেন, পুর্বে এখানে কেবল শিবমৃর্তিই ছিল, রামানুজের 
যত্বে সেই মূর্তিতে শঙ্খ ও চক্র শোভিত ছুইখানি সোণার 
হাত জুড়িয়৷ দিয়া বর্তমান বিষুট বলিয়। ঘোষণা কর! হই- 
য়াছে। প্রবাদ এইরূপ, কুলোত্বঙ্গ চোলের পুত্র তোগমন 
চক্রবর্তী এই প্রসিদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 

এই মন্দিরে দেবদর্শন করিতে হইলে কিছু দর্শনী দিতে 
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হয়| দেবের হৃদ্ধন্নান দেখিতে হইলে ১৩২ টাকা, তুলসীন্বারা 
সহত্রনাম অর্চনা ৭২ টাকা ও কপুরালোকে দেবদর্শন 
করিলে ১২ টাকা দিতে হয়। বেলা ১২টা হইতে ২টা 
পর্য্স্ত অর্চন! প্রভৃতি হইয়া ধাকে। সাধাদ্রপের দর্শনের 
জন্য অর্দদঘণ্টা দ্বার খোলা থাকে । আরকাড়, প্রদেশ ইংরাজ- 
শাসনাধীন হুওয়া অবধি ১৮৪৩ খ্ুষ্টাব পর্ধ্যস্ত এই মন্দির 
ইংরাঁজ গবর্মেণ্টের তত্বাবধানে ছিল। পরে ইহার ভার 
মহস্তের উপর অর্পিত হয়, অন্ভাবধি মহুস্তের উপর এই 
ভার আছে। এই দেবালয়ের বাৎসরিক আয় প্রায় ২১ 
হাজার ট।ক] ও ব্যয় প্রায় ১৫ হাজার টাক, অন্তান্ত দেবালয় 
সদৃশ এই দেবালয়ে দেবাঙ্গন। নাই। এখানে পুর্ক্বে কোন 
কুলটা পদ্ধাপণ করিতে পারিত না। এখন আর সেদিন 
নাই, ইহার অনেক ব্যতিক্রম হইয়াছে। যেসকল মহাত্মা 
এই মন্দিরে উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহাদ্িগের নাম আজও 
মন্ত্রপুষ্পের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে । দেবালয়ের হস্ত- 
লিপিতে তীহাদের এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায় । পরীক্ষিং- 
প্রাঙ্গণের দ্বিতীয় প্রাচীর ও তীহার পুত্র জনমেজয় বহি- 
ভাগের প্রাচীর নির্মাণ করাইয়াছিলেন । পরে বিক্রম নামে 
অপর কোন রাজ! এই মন্দিরের সংস্কার করিয়। দেন। কেহ 
কেহু কহিয়া থাকেন, তোওমন চক্রবর্তী মহারাজ বর্তমান 
মূলমন্দির নির্মাণ করেন। ব্রদ্ষাওপুরাণীয় ব্যঙ্কটেশ মাহাস্মো 
এই বিষয়ের অস্পষ্ট উল্লেখ দেখ ষায়,--€কোন সময়ে নারদ 
পৃথিবী পর্যটন করিয়! ভগবান্‌ বৈকু্ঠনাথের দর্শম করিতে 
গিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, গঙ্গার দক্ষিণ এক সহ 
ক্রোশ অন্তরে ও পুর্বমাগরের ২৫ ক্রোশ পশ্চিমে এক 
মনোহর গিরি আছে। বিষু ইহ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, কলি- 
যুগে চোলরাজপুত্র চক্রবর্তী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমি 
ধরখানে থাকিব। এখানকার প্রধান উৎসব আশ্বিন মাসের 
১* দিন ব্যাপি হয়। উৎসবের পঞ্চম দিনে গক্ুড়োৎ্সৰ 
ও দশম দিনে নারায়ণবনে পদ্মাবতীর সহিত বাৎসরিক 
কল্যাণোতসব হইয়া থাকে । 

ব্ক্কটেশম্বামীর মন্দিরের বাহিরে শ্বামী-পুষফধরিণী-তীরে 
একটী সামান্ মন্দিরে বরাহস্ব।মীর মৃত্তি আছে। কেহ বলেন, 
কোন যজ্জ-বরাহ বিচরণ করিতে করিতে এস্থানে আসিয়। 
ছিলেন, অতএব ইনি এ শৃঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দ্বেবতা। সেই 
অবধি এখানে বরাহস্বামী প্রতিষ্ঠিত আছেন। যাত্রিগণ 
ইহার পৃজ! আগে দিয়! ব্যস্কটেশম্থামীর পুজ। দিয়া থাকেন। 
ব্ক্কটেশ গ্বামীর মন্দিরের নিকট গোগর্ভতীর্থের কাছে 
ক্ষেত্র বলিগুত্ি নামে এক গ্রস্তরময় স্তত্ত আছে। কেহই 
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এস্তস্তের নিকট মিথ্যা বথা বলিতে সাহসী হয় না। যে 
সকল বিষয়ের সত্যাবধারণ করিতে বিচারক সমর্থ হন না, 
এখানে তাহা নিষ্পত্তি হইয়া খিয়াছে, বাদী ও প্রতিবাদী 
গোগর্ভতীর্থে ্নান করিয়া ভিজা! কাপড়ে এ স্তপ্ভের নিকট 
আনিকা যাহা বলে, তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হ্য়। এই 
রূপ শপথ করিতে হইলে বাদী ও প্রতিবাদীকে ৭. টাকা 
জম! দিতে হয়। তৎপরে খিচুড়ী, পুরী, অন্ন ও দধিমণ্তীর 
ভোগ হইয়া! থাকে । বৈরাগিগণ এই ভোগ প্রসাদ পায়। 

নিয় তিরুপতি নগরটী কখন কখন ম্বামীজী গোবিন্দ- 
পত্তন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সহর হইতে 
চারিদিকের দৃষ্ঠ অতি মনোহর | দেড় ক্রোশ দক্ষিণে স্থবর্ণ- 
মুখী নদী প্রবাহিত। উত্তরে এক মাইল দূরে তিরুমলয়- 
গিরিমালার মনোহর শোভা। পূর্ব ও পশ্চিমে বহুদূর 
ব্যাপিয়া অগণন ছোট ছোট গিরিমাল! বিরাজ করিতেছে । 
সহরের উত্তর দিকে ১ মাইলের মধ্যে তিকমলয়ের গায়ে 
কপিলতীর্ঘ নামে জলপ্রপাত আছে, বর্ষাকালে এই 
প্রপাত হইতে খন জল নির্গম হয়, তখন ইহ! অতিশয় মনো. 
হর শোভা ধারণ করে। প্রত্যেক যাত্রী তিরুমলয়ে উঠি- 
বার পূর্বে এই তীর্থে অবগাহন করিয়া থাকে । পর্বতের 
পার্খে একটা প্রস্তরময় হনুমানের মূর্তি আছে। 

এই সহর অতি প্রাচীন। অক্ষা* ১৩* ৩৮ উঃ) ড্রাঘি* 
৭৯* ২৭৫০ পৃঃ। ইহার পথ অতি অপ্রশস্ত । এখানকার 
লোকসংখা। ১৪২৪৫। এখানে ডিপুটী তহসীলদার ও ডিদ্রীক্ট 
সুন্সেফের আপিন আছে। এস্থানে সর্বশ্ুদ্ধ ৩১টা দেবালয় 
বিগ্তমান। ইহার মধ্যে গোবিন্বস্বামী ও রামস্বামীর দেবালয় 
প্রসিদ্ধ । রামস্ব'মীর মন্দিরের গোপুর অতি উচ্চ ও পরিষ্কার । 
এখানে এইরূপ প্রবাদ আছে, গোবিন্দস্থামী ব্যঙ্কটেশস্বামীর 
জষ্ঠ মহোদর। এখানকার বিুণ মূর্তিটা অতি বৃহৎ ও শেষ, 
শয্যায় অর্দশায়িত। 

নিয় তিরুপতির ৩ ক্রোশ পশ্চিমে চন্ত্রগিরি নামে একটী 
প্রাচীন সহর আছে । চোলরাজগণ এক সময়ে একাদশ হইতে 
পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এইখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎ- 
পরে উহা! বিজয়নগরের রাজার্দিগের অধীনে আসে। ১৬৪৯ 
খু; অব্ে ইষ্ট ইঙ্ডিয়া কোম্পানী চন্ত্রগিরির রাজ। শ্রীরঙ্গরায়ের 
নিকট হুইতে মান্দ্রাজের বন্দর স্থাপনের সনন্দ পাইয়া 
ছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তখনও চন্ত্- 
গিরির রাজগণ স্বাধীন' ভাবে রাজত্ব করিতেন এবং এই রাজ্য 
মান্্রাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন রাজা ও রাজধানী কিছুই 
নাই। কিন্তু রাঞ্জভবনের এক অংশ বিদ্যমান আছে, তাহাও 
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তিরপোলুর 


এখন দেখিবার উপযুক্ত । তিরুপতিতে প্রত্বতত্ববিদগণের 
দেখিবার জিনিষ অনেক আছে। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন 
শিল্পনৈপুণ্য, ভাস্বরধ্য ও হিন্দুরাজগণের সময়ে ' উৎকীর্ণ 
বছুনংখ্যক শিলালিপি তিরুপতির নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া 
যায়। গুন! যায়, এখানকার মহস্তের নিকট প্রায় ছই গাড়ী 
তাত্্শাসন রহিয়াছে। 

২ পূর্বোক্ত তিরুপতি ছাড়া গোদাবরী জেলায় এলুরু 
তালুকের মধ্যে আর একটী তিক্পতি আছে, ইহার অপর 
নাম দ্বারকা-তিরুমল। উপরোক্ত তিরুপতির ন্তায় এই 
স্বানও মহাপুণ্য স্থান বলিয়া এই জেলায় অধিবাসিগণের 
নিকট প্রসিদ্ধ । এখানকার মন্দিরটীও তিরুমলয় নামক ছোট 
পাহাড়ের উপর অবস্থিত। 


তিরুপতূর, মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর শেলম্‌ ( সালেম ) জেলার 


একটী তালুক ও এ তালুকের প্রধান নগর। সহরটা অক্ষ” 
১২" ২৯৪০৮ উঃ ও দ্রাঘি* ৭৮* ৩৬৩৭ পূর্কবে অবস্থিত । 
সহরের লোকসংখ্যা ১৬৪৯৯, তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু, 
তৎপরে মুসলমান। এখানে রাজকীয় কার্ধযালয়াদি সকলই 
আছে। জেলার মধ্যে এই স্থান হইতে নানাদিকে পথ 
বাহির হওয়ায় চারিদিক হইতে এখানে শম্ত আমদানী হয়। 
এখানে চামড়ার ব্যবসাও মন্দ নয়। সহরের মধ্যে একটা 
অতি বৃহৎ সরোবর আছে, জেলার মধ্যে তত বড় পুকুর 
আর কোথাও নাই। 


তিরুপরঙ্গাড়) দক্ষিণ আরূকাড়,র অন্তর্গত আরূকাড়, সহরের 


দশ ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত একখানি প্রাচীন গ্রাম। গ্রামের 
মধ্যে প্রাচীন দেবমন্দিরে কএকথানি প্রাচীন শিলালিপি 
খোর্দিত আছে। 


তিরুপুড়ে মরুদূর, এই স্থান তিক্পেবেলি ্রেলার মধ্যে 


অস্থাসমুদ্রের দেড় ক্রোশ উত্তরপূর্ববে যেখানে ঘটন! নদী 
তাত্রপর্ণীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গমের ধারে অব- 
স্থিত। এখানে অনেক পবিত্র দেবমন্দির আছে। প্রধান 
মন্দিরে থুষ্টীয় ১৫শ হইতে ১৭শ শত্তান্ধীর মধ্যে প্রদত্ত কোল- 
স্বাব-অঙ্ষিত কএকথানি শিলালিপি উতৎকীর্ণ ও একথানি 
তাত্রশাসন আছে। 


তিরুপুর, কোএ্বাতোর জেলার অন্তর্গত একটী সহর ও রেল- 


ছেসন। অক্ষাৎ ১১৭ ৩৭ উঃ, দ্রাধিৎ ৭৭* ৪০ ৩৪০” পৃঃ। 
লোকসংথ]। প্রায় ৪০৪ । 


তিরুপোলুর, চেঙ্গলপট্ জেলার অন্তর্গত কোভলঙ্গ,সহরের 


৩২ দক্ষিণপশ্চিমে ও চেঙ্গলপষ্ট, সহরের ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্বে 
এই স্থান অবস্থিত। এখানে একটা প্রাচীন শিবমনির 


তিরুপ্স।শৃর 





আছে। ৪* বংদর পুর্ব € প্রধান আসিষ্টাপট কালেক্ট এই 


মন্দিরের অধ্যক্ষের নিকট হইতে কতকগুলি পরওয়ান! ও 
প্রাচীন তাত্রশাদন পাইয়াছিলেন। 

তিরুপ্পংতিরুত্তি, তঞ্জোর জেলায় তিরুবাড়ী হইতে ১ ক্রোশ 
পশ্চিমে ও তঞ্জোর হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এই স্থান 
অবস্থিত। এখানে শিল্পকার্য্যখচিত এক প্রাচীন শিবমন্দির 
ও তাহাতে অনেক খোদিত লিপি আছে । 

তিরুপ্চ্ট্টি, মছ্ুরা জেলার মধ্যে শিবগঙ্গ। জমীদারীতে 
তিরুগবনম্‌ নামক স্থানের ও ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এই স্থান 
অবস্থিত। 
অনেকগুলি খোদিত লিপি আছে। 

তিরুগ্পট, র, ভ্রিশিরাপল্লী জেলায় মুশিরি তালুকে মুশিরি 
সহরের রঃ ক্রোশ পুর্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক 
প্রাচান শিবমন্দির ও তাহাতে অনেকগুলি প্রাচীন শিলালিপি 
আছে। 

তিরুগ্লভর, মছুরা জেলায় তিরুমঙ্গলম্‌ তালুকের মধ্যে 
তিরুমঙ্গলম্‌ সহর হইতে ॥* ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এই স্থান 
অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে 
খোদিত লিপি আছে। 

তিরুপ্নদিকুন্রমূ, চে্গলপট, জেলায় কাক্ষীপুর তালুকে 
কাঞ্চীপুরের ১৪ ক্রোশ দক্ষিগণপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। 
এখানে একটা প্রাচীন, অতিম্ুন্দর কাক্কার্ধযবিশিষ্ট শিব- 
মন্দির ও অনেকগুলি খোদিত লিপি আছে । তন্মধ্যে এক 
খানি কষ্ণদেব মহারায়ের রাজত্বকালে ১৪৪* শকাবে (১৫১৮ 
খৃষ্টাব্দে) খোদিত হয়। লিপিখানিতে মন্দিরার্থ জমীদানের 
কথা লিখিত আছে। 

তিরুপ্পদিরিলিযুর, দক্ষিণ আরূকাড়, জেলায় কৃদালুরু 
সহরের ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে 
রেল ষ্টেসন এবং উত্তম কারুকাধ্যবিশিষ্ঠ একটা প্রাচীন 

শিবমন্দির ও মন্দিরে অনেকগুলি থোদিত লিপি আছে। 

তিরুপ্ননন্দাল, তঞ্জোর জেলায় কুস্তকোগ লহরের ১৯ মাইল 
উত্তরপূর্ব্বে এই স্থান অবশ্থিত। এখানে এক সম্পত্তিশালী 
শৃদ্র গ্রতিষঠিত মঠ আছে। এই মঠে কদ্জন পত্রে লিখিত 
বহুসংখ্যক তামিল পুথি. আছে। মঠে একখানি তেলগু 
ভাষায় ও তিনখানি তামিলভাষায় খোদিত তাঅশাসন পাওয়া 


যায়। তেলগু শাসনখানি এই মঠে তুরইমুর নামক সত” ॥ 


ভূমিদান পত্র, ইহা! ১৬৬৬ শকে (১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে) ঘনগিরি 
নাম স্থানে বেহ্কটপতিরায়ের রাজত্বকালে খোদিত হয়। 
তামিল শাদনগুলির মধ্যে একখানি ১৬৫৭ শকাবে (১৭৩৫ 


এখানে একটী প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে 


তৃষ্টাঝে) রামনাদের সেতুপতি সর্দার হিরণ্যগর্ভয।চি-কুমার 
মুত্ত,বিজয় রঘুনাথ সেতুপতি কর্তৃক রামেশ্বরের নিকট এই 
মঠে কতকট। ভূমিদানের অন্ত খোদিত হুয়। 

তিরুপ্পরকুন্ন , মলবার জেলায় বল্লপৰনাদ তানুকে অঙ্গদীপুরের 
৫ ক্রে/শ উত্তরপূর্ব এই স্থান অবস্থিত। এখানে ৩৯টী ডল- 
মেন ( প্রাচীনকালে অসভ্য জাতীয় মৃত ব্যক্তির স্থৃতিচিষ্ার্থ 
চারিথণ্ড প্রস্তরের উপর একথও বৃহৎ প্রশত্ত দিয়! যে 
আসনবৎ স্থান গ্রস্তত হইত) আছে। 

তিরুপ্ললঙ্ুড়ি, মহ্রাজেলায় রামনাদ জমীদারীতে রামনাদ 
সহরের ১৮ মাইল উত্তরপূর্বে সমুদ্রের নিকটে এই স্থান 
অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহার 
সম্মুথে একখানি খোদিত লিপি এবং মন্দির মধ্যে একখানি 
তাত্রশাসন আছে। 

তিরুপ্ললাত্ত রই, ত্রিশিরাপল্লী জেলায় ত্রিশিরাপলী সহবের 
৩২ ক্রোশ উত্তরপূর্ব এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক 
প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে শিলালিপি আছে। 

তিরুপ্লাকুড়ি, চেঙ্গলপট, জেলায় কার্ীপুর তালুকে কাক্ষীপুর 
সহরের ৩২ ক্রোশ পশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত । এখানে একটা 
প্রাচীন বিষ্ুণমন্দির এবং তাহাতে নানা প্রকার অক্ষরে 
খোদিত অনেকগুলি লিপি আছে। 

তিরুগ্লার্কড়ল্‌, উত্তর আব্ষকাড়, জেলার অন্তর্গত বালাজা- 
পেটের ৪ ক্রোশ দক্ষিণপুর্বে অবস্থিত একটী পুণ্যতীর্থ। 
এখানকার বিষুমন্দির বিখ্যাত। স্থলপুরাণে বিষুমন্দির 
ও এখানকার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এধানে বিস্তর প্রাচীন 
শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। কাহারও মতে পূর্বে শিবমন্দির 
ছিল, তাহাই এখন বিষুমন্দিরে পরিণত হইয়াছে। 

তিরুপ্লাশূর, (ত্রিপান্থর, তিরুপান্ুর ) চেঙ্গলপট্ জেলার 
মধ্যবর্তী তিরুবল্ল,রের ১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত একটা সহ্থর। 
অক্ষা* ১৩, ৮ ২৯, দ্রাথি* ৭৯* ৫৫ পুঃ। এখানে প্রান 
সাড়ে তিন হাজার লোকের বাদ। 

এস্বানও একটা পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য । হিন্দুরাক্স- 
গণের সময়ে স্থাপিত একটা ছুর্গ ও তন্মধ্যে একটা অভি 
প্রাচীন শিবমন্দির আছে। এখানকার স্থলপুরাণে এই স্থান 
ও শিবমনিরের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। এ 
শিবমন্দিরের নানাস্থানে চোলরাজগণের সময়ের উতকীর্ণ বিস্তর 
শিলালিপি আছে। এখানকার স্থলপুরাণে লিখিত আছে, 
মহারাজ করিকাল চোল কুরুপ্বরদিগকে জয় করিয়া ছিলেন। 
পূর্বে পলিগারদিগের দৌরাস্ম্য হইতে অব্যাহতি পাইবার 

জন্ত অনেকে এই ছুর্মে আশ্রয় লইত। ১৭৮১ তুষ্ট 


তিরুপুল্লাপি 


সর্‌ আম্মার কুট এই ছূর্গ আক্রমণ করেন। কোম্পানীর আমলে 
এখানে নিয়শ্রেণীর সৈনিক পুরুষের! ধাম করিত। তৎপরে 
অবসরপ্রাপ্ত গোরাসেনারাও অনেকে এখানে আসিয়া থাকিত। 
তিরুপ্সিরন্থিয়মৃ, এই স্থান তঞ্জোরজেলায় কুস্তকোণের ২1, 
কোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে এক অতি প্রাচীন 
শিবমন্দির 'ও তাহাতে পুরাবিদগণের দ্রষ্টব্য বিস্তর শিলালিপি 
খোদ] আছে। 
তিরুপুল্লাণি, ইহার সংস্কত নাম “দর্ভশয়নম্ । মছুরাজেলায় 
রামনাদ জমিদারীর মধ্যে রামনাদ সহরের ৩ ক্রোশ দক্ষিণে 
অবস্থিত। স্থলপুরাণে ও সেতুমাহায্মো এই স্থান একটা 
পবিত্র তীর্থ বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছে। রামেশ্বরের যাত্রিগণ 
প্রায় এই স্তান দর্শন ও এখানকার বিষ্ণুর দর্ভশয়ন মূর্তির 
পূজাদি করিয়া যায়। সেতুমাহাত্ম্যে লিখিত আছে,_রামচন্ত্ 
লক্কাযাত্রাকালে সমুদ্রের ধারে আসিয়। বরুণদেবকে প্রসন্ন 
করিবার জন্য তিন দিন দর্ভ ব| কুশশধ্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, 
এই জন্য এই স্থান দর্ভশয়ন নামে বিখ্যাত । এখানকার 
মূলমন্দিরস্থ শেষশারী বিষুঃমূর্তিকেই পাগ্ডারা রামচন্ত্রের 
দর্ভশয়নমূর্তি বলিয়া দেখাইয়৷ থাকেন। দেখিলেই বোধ 
হয়, এক সময় এই স্থান সমু্রের ঠিক ধারেই ছিল, এখন 
সমুদ্র প্রায় তিনমাইল সরিয়। গিয়াছে । মুলমন্দিরের সম্মুখে 
এক বৃহৎ সরোবর আছে, তাহাই সেতুমাহাত্ম্যে চক্রতীর্থ 
নামে বর্ণিত হইয়াছে । তাহার চারিদিকে পাথর দিয়! বাধান 
ছিল, কিন্তু এখন তাহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়। গিয়াছে। 
ইহার উত্তরপ্দিকে একটা পুঙ্করিণী আছে, তাহ .রামতীর্ঘ। 
মন্দিরের প্রাচীর দৈর্ধো ও প্রস্থ প্রায় ৪** ফিট হইবে। 
গ্রবেশদ্বারের উপর বৃহৎ গোপুর। মুলমন্দির বড় ন! 
হইলেও উহার চারিদিকে বড় ঝড় মগডুপ আছে। বিজয়- 
নাথ সেতুপতি এই প্রস্তরমণ্ডপগুলি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
এখানকার জগন্নাথজীর মন্দির প্রধান, প্রবাদ এইরূপ-- 
তিরুমঙ্গের আন্বার নামে এক ব্যক্তি চৌর্য্যবুত্তি করিয়! 
এই মন্দির নিম্মাণ করেন। মূলমন্দির মরকতনীলগ্রস্তরে 
নিশ্মিত। কোন্‌ সময়ে নির্িত হয়। তাহা! জানা যাঁয় ন। 
তবে এখানে চোলরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ ত্রয়োদশ 
শতার্ীর অনেকগুলি শিলালিপিতে এই মন্দিরের গ্রসঙ্গ 
থাকায় তৎপুর্বে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। 
দর্তশয়নের মন্দিরপার্থ্বে বরুপকুণ্ড। সেতুমাহাস্মো 
লিখিত আছে--রামচন্দ্র তিনদিন দর্তশয়নে থাকিয়। যখন 
দেখিলেন, বরুণদেব আসিলেন না, তখন তিনি জুদ্ধ হইয়া 
সমুদ্রকে শুফ করিবার জন্ত শরযোজন| করিলেন। সমুদ্র 


[ ১৬] 


তিরুমল-নায়ক 


ভয়ে বেল! ছাড়িয়া একযোজন হটিয়া গেল। তখন বরুণ 
উদ্ত কুণ্ড হইতে উঠিয়া স্তৃতিবাদপূর্বক রামচন্দ্রকে প্রসন্ন 
করিলেন । তদবধি সেই কূপ বরুণকুণ্ড নামে খ্যাত হুইয়াছে। 

চক্র. বরুণ ও রামতীর্ঘ বাতীত এখানে সেতু ও অগস্ত্য 
নামে আরও হুইটী তীর্থ আছে। যাত্রিগণ ষথানিয়মে এই 
পঞ্চতীর্থে স্নান করিয়া থাকেন। দর্ভশয়ন মূর্তি বাতীত 
মহালক্ষমী, শ্রীদেবী, তৃদেবী, জগন্নাথ, কোদণ্ড রামস্বামী ও 
সন্তান রামস্বামীর কয়েকটা মন্দির আছে। 
বিষুমন্দিরে বিস্তর প্রাচীন শিলালিপি খোদিত আছে। 

তিরুপুণ্ডি, তঞ্জোর জেলার নাগপ্টন সহরের ৫ ক্রোশ 
দক্ষিণপশ্চিমে এই স্থান অবশ্ঠিত। এখানে এক প্রাচীন 
শিবমন্দির ও তাহাতে খোদিত লিপি আছে। 

তিরুপুরাপুর ( তিরপুযযপুরম্‌)--কৃষণ জেলায় বিশ্ুকোণ্ড 
সহরের ৪ ক্রোশ উত্তরে এই স্থান অবস্থিত। এখানে অসভা 
জাতির মুত-সমাঁধি-নির্দেশক কতকগুলি প্রস্তরাসন আছে। 

তিরুপ্রঙ্গোতত ,র, মলবার জেলায় কোট্রয়ম্‌ সহরের ৩ ক্রোশ 
দক্ষিণে এই স্থান অবস্থিত। এখানে একটা পাহাড়ে থোদদিত 
গুহা আছে। 

তিরুমন্্বলমূ্‌, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মদুরা জেলার একটা 
তালুক ও এ তালুকের প্রধান সদর । তালুকের পরিমাণ ৮১৫ 
বর্গমাইল । সহ্রটা অক্ষাণ ৯৪৯২*”উঃ ও দ্রাঘি ৭৮*১১* 
পৃঃ। সহরে লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার । ১৫৬৬ থুষ্টা্ে 
এখানে বেল্লালর জাতি আসিয়া উপনিবেশ করে। 

তিরুমঙ্গলকুড়ি, এই স্থান তঞ্জোর জেলায় কুস্তকোণ হইতে 
৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব অবস্থিত । এখানে এক প্রাচীন শিব 
মন্দির ও তাহাতে গ্রস্থাক্ষরে উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে। 

তিরুমন্ুর (তিরুমান্থুর) ভ্রিশিরাপল্লী জেলায় উদৈয়ার 
পলৈয়ম্‌ তানুকের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম । এখানে 
সুন্দর ভান্বর্য্যযুক্ত এক শিবমন্দির 'ও তাহাতে কএকথাণি 
শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। 

তিরুমল-নায়ক, মহুরার একজন বিখ্যাত রাজা। ইহার 
প্রকৃত নাম 'মহারাজমান্রাজপ্রী তিকর্ুমল শেবরি নায়ণি 
আয্লু গার” । ব্রিশিরাপন্লী পরিত্যাগ করিয়৷ মছুরায় আসিয়া 
রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার যত্বে মছুরায় সুন্দর রাজ- 
প্রাসাদ ও অনেক দেবমন্দির নির্ষিত হয়। তিনি প্রথ- 
মেই বিজয়নগরের অধীনতাপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়৷ একবার গ্বাধীন 
হুইবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন। এই সময়'মহিস্ুরসৈস্ক দি" 
গুল নামক স্থানে আসিয়া তাহাকে বাধা প্রদান করে। 

কিন্ত তাহার! সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইফ্কাছিল। 


তিরমালকাতান্কোট্ে 


১৬২৩ খৃষ্টাঝধে রবার্ট ডি নবিলিয়াস্‌ নামক প্রসিদ্ধ জেন্ুট 
মছুরায় আগমন করেন, তখন মছুরারাজ তিরুমলের সহিত 
রামনাদের সেতৃপতির ঘোরতগ্ন যুদ্ধ চলিতেছিল । এই যুদ্ধে 
তিরুমল কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। 

তিনি বরাবর বিজয়নগর রাজ্যের নিকট তাহার অধীন- 
তার চিহ্ন স্বরূপ উপহার পাঠাইতেন। কিন্ত মধ্যে তাহা 
অবহেলা! করায় ১৬৫৭ থৃষ্টান্দে বিজয়নগর-রাজকুমার তিরু- 
মলকে শাসন করিবার জন্ যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তিরুমল 
তঞ্জোর ও জিঞ্জীর নায়কদিগের সহিত যোগ দ্িলেন। বিজয়- 
নগরের দলবল জিপ্রী আক্রমণ করিল। এদিকে তিরুমলের 
প্ররোচনায় মুসলমানেরা গিয়া বিজয়নগর আক্রমণ করিল। 
তথা হইতে তাহারা ক্রমশঃ মুসলমান-রাজ্য বিস্তার করিতে 
করিতে দক্ষিণাভিমুথে আসিয়া বিজয়নগরের করদরাজাসমূহ 
আক্রমণ করিতে লাগিল। তখন তিরুমল পলাইয়৷ আসিয়া 
মছুরায় আশ্রয় লইলেন। শেষে তিনি গোলকগ্ডার মুসলমান- 
রাজের সহিত যোগ দিয়! মহিস্থর ও বিজয়নগরাধিকৃত অব- 
শিষ্ট রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন । মহিন্ুর-রাজ উদৈ- 
যার তিরুমলের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইবার জন্য 
তিরমলকে আক্রমণ করিলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর জয়লক্ষমী 
( ১৬৫৯ খৃষ্টান ) মছুরারাজের অস্কশায়িনী হইল। কিন্তু এ 
বর্ষেই তিরুমল ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। 
তিরুমলদেব, বিজয়নগরের একজন প্রসিদ্ধ রাজা । স্থুবি- 
খ্যাত রামরাজের ভ্রাতা । বিজয়নগরের নানাস্থান হুইতে 
তিরুমলের সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তৎপাঠে জান! যায়, তালিকোটের যুদ্ধে রামরাজের অধঃপতন 
ঘটিলে তিরুমলই বিজয়নগর-রাজবংশের প্রাধান্ত লাভ 
করেন এবং পেননকোওড নামক স্থানে রাজধানী স্বানাস্তরিত 
করেন। ইনি ১৫৬* হইতে ১৫৭১ থুষ্টাব পর্্যস্ত রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 
শ্রীরঙ্গ রাজ৷ হন । 
তিরুমলপুরম্, এই স্থান উত্তর আরূকাড়, জেলায় বালাজা- 
পেট তালুকের মধ্যে পুল্লর রেল-ট্রেসনের ২।০ ক্রোশ উত্তরে 
অবস্থিত। এখানে এক অতি প্রাচীন ভগ্ন বিষ্ুঃমন্দির ও 
তাহাতে শিলালিপি খোদিত আছে। এই নামে তিন্নেবেলি 
০জলাতেও এক প্রাচীন স্থান আছে, তাহ! ভিম্নেবেলি সহর 
হইতে ৬ ক্রোশ উত্তপ্পপশ্চিমে অবস্থিত । এই গ্রামের নিকটেই 
এক বৃহৎ প্রস্তরনির্িত অট্রালিকার ভগ্নাবশেষ গড়িয়া আছে। 
তিরুমালকাত্তানকোটে, মছুরাজেলাস্থ রামনাদের ১৭ 
ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত একটা গ্রাম। এখানে অতি সুন্দর 
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তিরবঙ্কোর 


ভাস্করনৈপুণ্যুকক এক পুরাতন শিবমন্দির ও ভাহাতে 
খোদিত লিপি. আছে। 


তিরুমুকুড়ল, ত্রিশিরাপন্লীস্থ কুলিতলয় সহরের ৮ ক্রোশ 


পশ্চিমে অমরাবতী ও কাবেরী লদদীর সঙ্ষষের নিকট এই 
পুণ্স্থান অবস্থিত। এখানকার অতিগ্রাচীন শিবমন্দির 
বিস্তর থোদ্দিতলিপি আছে। 


তিরুমুরুগন্পুথ্ডি, কোএদ্বাতোর জেলায় তিরুপুর-রেল- 


্রেসনের ২ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এই স্থান অবন্থিত। এখান- 
কার ছুইটী প্রাচীন দেবমদ্দিরে কতকগুলি শিলালিপি 
খোদ্দিত আছে। 


তিরুমূর্তিকোবিল (ত্রিমৃর্তিমন্দির) কোএ্বাতোর জেলাস্থ 


একটা প্রাচীন গ্রাম । অক্ষা* ১**২৭উ$, ভ্রাঘি* ৭৭১২ পুঃ। 

এখানে একাধারে ব্রহ্ম! বিণ মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তির এক 
ত্বন্দর ও বৃহৎ মন্দির আছে, তজ্জপ্ধ এই গ্বান খ্যাত ও 
স্থলপুরাণে ইহার মাহাত্মা বর্ণিত আছে। এখানে প্রতি রবি- 
বারে যাত্রীর সমাগম হয়। 

দেবতার বার্ধিক উৎসবের সময় এখানে সহত্র সহআ লোক 
আসিয়। থাকে । এখানকার সহত্রস্তস্তমণ্ডপ দেখিবার 
জিনিস। ইহার পাশেই পাহাড় । খানিকট৷ পাহাড় ঢলিয়া 
পড়িয়াছে, তাহাতে অতিস্থন্দর খোদকার্ধ্য ও বিষু্পদচিহ 
দৃষ্ট হয়। 


তিরুমোকুর, এই স্থান মহুরাজেলায় মছুরাসহর হইতে ২ ক্রোপ 


দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে অতি প্রাচীন শিবমন্দির ও 
বিষ্ুমন্দির আছে, উভয় মন্দিরেই অনেকগুলি খোদিতলিপি 
দেখা যায়। একখানি শিলাফলকে লিখিত আছে, ১৬২২ 
শকে দলবায় সেতুপতি এখানকার শিবমন্দির সংস্কার করেন। 


তিরুবক্করৈ, দক্ষিণ আরূকাড়, জেলায় বিবপুর সহরের 


৬ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক 
প্রাচীন শিবমন্দির আছে। এই মন্দিরে এক গোপুরও 
আছে, তাহার চতুর্দিকে নানারূপ খোদিত লিপি আছে। 
এই মন্দির বেল্লুরের জনৈক রাজকর্তৃক নির্টিতি বলিয়া 
প্রবাদ আছে। 


তিরুবঙ্কোর, এই স্থান ত্রিবান্ছুড় রাজের মধ্যে পদ্পনাভ 


তীর্ধের ৪ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে তামিল 
অক্ষরের শিলালিপিযুক্ত ছই প্রন্তরস্ততস্ত ও সিরীয়ক থৃষ্টান- 
দিগের একটা প্রাচীন গির্জা আছে। পূর্বে এ অঞ্চলে 
এক কুপ্রথা! ছিল যে, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরমমীগণ কোন নির্দিষ্ট 
দিনে পথের বাহির হইলেই পুলিয়ার নামক নীচ দাস জাতি 
তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইত। এখানকার একখানি শিলা" 


তিরুবতিয়,র 


লিপিতে সেই কুপ্রধ! রহিতের অন্ত রি রাজার আদেশ 
ঘোষিত হইয়াছে। 

তিরুবট্রার, ্রিবাকুড়ের অন্তর্গত কলনুলষের ৩।* সাড়ে তিন 
ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এইস্থান অবস্থিত। এখানে অনেক প্রাচীন 
দেবমন্দির ও তাহাতে বিস্তর শিলালিপি থোর্দিত আছে । 

তিরুবড়ন্দৈ, চে্গলপট জেলায় চেঙ্গলপট, সহরের * ৭ ক্রোশ 
উত্তরপূর্বে এবং কোবলঙ্গ হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে 
সমুদ্রতীরে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিব- 
মন্দির ও তাহাতে খোর্দিত লিপি আছে । 

তিরুবড়মাছুর, তঞ্জোর জেলায় কুম্তকোণ তালুকে কুস্তকোণ 
সহরের ৩ ক্রোশ উত্তরপূর্কে এইস্থান অবস্থিত। এখানে 
রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। এখানে এক অতি প্রাচীন শিব- 
মন্দির ও তাহাতে তামিল ভাষায় উৎ্কীর্ণ ১৪৬৬ শকাবে 
(১৫৪৪ খুষ্টাব্বে ) রামরাজ বষ্টলদেব রায়ের অধিকার কালে 
খোদিত এক শিলালিপি আছে। মন্দিরের শিল্প নৈপুণ্য 
অতি স্থন্দর, তাহার সম্মুথে একটী সুন্দর গোপুর. আছে। 
মন্দিরটা বৃহৎ। 

তিরুবড়ি* দক্ষিণ আরূকাড়, জেলায় কুডবৃরু তালুকে কুড- 
ল্‌রু সহরের ১৪ ক্রোশ পশ্চিমোত্বরে ও পনরোতি রেলওয়ে 
ষ্টেশনের অর্ধ ক্রোশ দক্ষিণে এই স্থান অবস্থিত। এখানে 
খোদ্দিতলিপিবিশিষ্ট দুইটা প্রাচীন শিবমন্দির ও একটা 
বিষুমন্দির আছে। ইহার মধো একটী শিবমন্দিরের সম্মুখে 
এক অতাচ্চ গোপুর ও তদ্‌গাত্রে খোদিত লিপি আছে। 

তিরুবড়িশূল (তিরুবর্দিশূলম্‌ ) চেঙ্গলপউ, জেলায় চেঙ্গল- 
পট, তানুকের পূর্ববাংশের পাহাড়ের উপর এই গ্রাম অবস্থিত । 
এখানে একটা প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। কুকুত্বরেরা এখানেও 
একটী ছর্গ নির্মাণ করিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। 
অদোটতর সময়ে অর্থাৎ ১১শ খৃষ্টাব্ধে এখানে ছূর্গ নির্িত 
হয়। বিজয়নগরের প্রতাপের সময় ছই জন সর্দার এখানকার 
দুর্গ সংস্কার করাইয়! তদবলম্বনে বিজয়নগরের প্রতৃত্ব অবহেলা! 
করিতেন। বিশ্বাসঘাতকতায় তাহাদের ধ্বংশ হইলে হূর্গও 
বিনষ্ট হয়। এই ঘটনার নানা গল্প শুনা যায়। 

তিরুবগুতুরৈ, তঞ্জোর জেলায় মন্নারগুড়ি সহরের ৩ ক্রোশ 
দক্ষিণপূর্বে এই স্থান অবস্থিত। এথানে এক প্রাচীন 
শিবমন্দির আছে। তাহাতে 8৪৫৪ কলির গতাবে (১৩৫৩ 
থৃষ্টা্ে) খোদিত মন্দির-সংস্কারবিষয়ক এক লিপি আছে। 

তিরুবতিয়, র, মান্্রাজের চেঙ্গলপট্ু, জেলায় সৈদাপেট 
* ভালুকের মধ্যে মানা নগরের ৩ ক্রোশ উত্তরে এইস্থান 
অবস্থিত। এখানে এক অতি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। 


[ ১৮] 


তিরুবল্নামলয় 


মন্দিরের গর্ভগৃহের মধ্যে ও বহির্ভাগে গ্রস্থ'অক্ষরে খোদিত 
শিলালিপি আছে। ১৬৭৩ খৃষ্টাবে ফ্রায়ার সাহেব ভ্রমণ 
করিতে আলিয়! এই মন্দির ও শিলালিপি দেখিয়! যান। 
তিরুবতর, মান্্রাজের উত্তর আরূকাড়, জেলার, আন্মকাড়, 
সহরের ১১ ক্রোশ দক্ষিণপুর্ব্বে চেয়ার নদীর উত্তরকূলে 
এই স্থান অবস্থিত। পূর্কে ইহ! জৈনদিগের একটা প্রধান 
সহর বলিয়া! গণ্য ছিল। এখানকার দেবমন্দির পুর্বে 
স্থানীয় পৌরাণিকমতাচারীদিগের হস্তে ছিল। ইহার 
সম্মূথে নদীর অপর পারে পুর্ণাবতী নামক স্থানে এক জৈন- 
মন্দিরের তলভাগ অবশিষ্ট আছে। কথিত আছে, এই মন্দির 
ভাঙ্গিয়া সেই সকল দ্রব্যাদিদ্বারা তিরুবত্তুরের মন্দির 
নির্শিত হইয়াছে। পুর্ণাবতীর মন্দিরের জৈন'প্রতিম! 
এখন মাটিতে পড়িয়া আছে। তাহার নিকটে একটী থাল 
আছে; শুনা যায় এ খালে মন্দিরের পিত্তলের কবাট ও ধন- 
রত্ব নিহিত আছে। মন্দির ধ্বংসকালে অনেক জৈনকে 
ফাঁসিতে, অন্ত্রাঘাতে অথব| ঘানিতে পিষিয়। বিনাশ কর! 
হয়। মন্দিরগাত্রে খোদিত চিত্সে ইহার প্রমাণ সুরক্ষিত 
আছে। মন্দিরে একখানি থোদিত ছবিতে একটা তাল 
গাছ আছে, সাধারণের বিশ্বাস মহাদেবের অদ্ধনারীশ্বর মূর্তির 
গ্রতিমা-স্বপ্ূপ এই গাছ খোদ্দিত। এই ছবির ফলকথানি 
অতি বিখ্যাত। ইহা একটী মণ্ডপে অবস্থিত ও উচ্চে ৮ ফিট্‌। 
মন্দিরের প্রাচীরে অনেক অস্প খোদ্দিত লিপি আছে। 
তিরুবন্দিপুর (তিরুবন্দিপুরম্‌) দক্ষিণ আরূকাড়, জেলায় 
কুডলুরু নহরের ২২ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। 
এখানে এক প্রাচীন বিঞুমন্দির আছে। তাহার নানাস্থানে 
নানা অক্ষরে বহু খোদিতলিপি আছে। ভিতরের উঠানের 
গ্রাচীরের গায়ে এক শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে । তিরুমণি- 
কুলি নামক নিকটস্থ গ্রামে এক বৃহৎ যথেষ্ট কারকার্ধা বিশিষ্ট 
শিবমন্দির আছে। কথিত আছে, ইহ! থৃষ্টীয় ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে নির্মিত । ইহাতেও অনেক খোর্দিত লিপি আছে। 
পূর্বদিকের গ্রবেশদ্বারে বিমান গাত্রে ১৮ ইঞ্চি চওড়া ও 
১৫ গজ লম্বা একথানি লিপি আছে। দ্বারের পার্খে উভয় 
দেওয়াল খোদিত লিপিতে ভর! । বিমানের পশ্চিম প্রাচীরের 
বাহিরের পেটাতে এক খোদিত লিপি আছে, তাহা ১৮ ইঞ্চি 
চওড়। এবং ২০ গজ লা । 
তিরুবন্নামলয় (তিরুবগনামলয় ) দক্ষিণ আরূকাড়, জেলার 
উত্তরপশ্চিম তালুক। ইহার পরিমাণ ৯৪৪ বর্গ মাইল, 
লোকসংখ্যা ১৬ হাজার; হিন্দুই অধিক। এই তালুকের 
গ্রধান সহরের নাম তিরুবপ্লামলয়। ইহা! ১২১৩৬ উত্তর 
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অক্ষাংশে ও ৭৬*৬৪৩ পূর্ব ড্রাঘিমায় অবন্থিত। লোক 
খ্যা ১২ হাজার তম্মধো হিন্দুর সংখ্যাই ১*৫**। বারমহাল 
হইতে চেঙ্গম গিরিপথের রাম্তার উপর এইটাই প্রথম 
সহর, এজন্ত ঘাট পর্বতের উপরিস্থ স্থানসমূহের ব্যবসায় 
এই সহরেই হুয়। পর্বতের উপর স্বন্ধাবার আছে। ১৭৫৩ 
খুষ্টাৰ হইতে ১৭৯১ খ্রষ্টাবের মধ্যে ইহ! দশবার আক্রান্ত 
হইয়াছিল। ১৭৬৭ থুৃষ্টাকে এখানে বৃটাশদ্দিগের একটি 
স্কন্ধাবর ছিল। ১৭৬৭ থৃষ্টাবে কর্ণেল স্মিথ হারদর আলী ও 
নিজামের সহিত যুদ্ধের সময় চেঙ্গম গিরিপথ দিলনা আসিতে 
আমিতে এই ম্থানে নববলে বলীয়ান হইয়! উহাদিগের 
সহযোগিগণের অনেককেই এক এক করিয়! পরান্ত করেন) 
কিন্তু ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইহা! টিপুর হস্তগত হয়। টিপুর পতনে 
ইহ] পুনরায় ইংরাজ হস্তগত হইয়াছে । 
তিরুবন্নামলয় দাক্ষিণাত্যে মান্দ্রাজের মধ্যে একটা প্রধান 
তীর্ঘ। ইহ। একটী রেলওয়ে ষ্টেশন, রেশন হইতে সহর এক- 
পোয়া পথ দূরে । ষ্টেশনটী অরুণাচল পাহাড়ের পূর্বদিকে । 
এই তীর্থ সংস্কৃত শাস্ত্রে অরুণাচল নামেই খ্যাত। এখানে 
মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মুত্তির তেজোমুত্তি বিরাঞ্ধিত। 


[ ১৯ ] 


অরুণাচল গিরিশৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৬৬৪ ফিট ও সহর হইতে | 


২০১৫ ফিটু উচ্চ। 

মহাদেবের তেজোমূর্তির আবির্ভাব বিষয়ে এইরূপ একটা 
ন্ন্দর গল্প আছে। এক সময়ে); হরপাব্বতী কৈলাসের 
পুষ্পোস্ভানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, পার্বতী কৌতুক করিবার 
ইচ্ছায় পশ্চাৎ হইতে আনিয়া মহাদেবের চক্ষু টিপিয়। ধরেন । 
মহাদেবের চক্ষু বন্ধ হওয়ায় বিশ্বংসার অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়! 
পড়িল। এই ঘটন! দেবলীলায় ক্ষণকালের ব্যাপার হইলেও 
পৃথিবীতে অন্ধকার বহুকালব্যাপী হুইল। চন্ত্রসূর্য্যের 
উদয় বন্ধ হইয়া গেল। আলোকাভাবে ত্রিতৃবন.হাহাকার 
করিতে করিতে শিবসন্লিধানে উপস্থিত হইল । শিব সমস্ত 
শুনিয়া পার্বতীর প্রতি অমস্ধ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে অভি- 
সম্পাত করিয়া বলিলেন, “যখন তোম! হইতে পৃথিবীর 
অমঙ্গল হুইয়াছে, তখন তোমায় পৃথিবীতে গিয়া তপশ্য! করিয়! 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হুইবে।১ পার্বতী অভিশপ্ত হইয়া 
গঙ্গাতীরে আসিয়! তগস্তা করিতে লাগিলেন। বহুবৎসর 
অতীত হইলে আকাশবাণীতে তাহার প্রতি আদেশ হইল, 
“কাঞীপুরে গিয়া তপস্ত! করুন” । পার্বতী কাধীপুরে গিয়! 
তপন্ত। করিতে লাগিলেন। সেখানে বহু বৎসর অতীত 
হইলে পুনরায় দৈববানীতে অক্ষণাচলে তপন্ত। করিবার আদেশ 
হইল। পার্বতী তাহাই করিলেন। এবার পার্বতী পম 


শা জর 


তিরুবন্নামলয় 


তপআরম্ত করিলেন। কিছুকাল পরে মহাদেব তুষ্ট হইয়া 
পর্বতশিথরে জ্যোতির্য়রূপে দর্শন দিলেন। পার্বতীর প্রায়- 
শ্চিত্ত সমাপ্ত হইল। হরপার্বতী তখন এ মূর্তিতে অরুণাচলেই 
বাম করিলেন। অরুণাচলে এখন মহার্দেব ও মহাদেবীর 
মূর্তি আছে। মহার্দেব তিরুবশ্লামলয়েশ্বর বা অরুণাচলেশ্বর 
নামে এবং মহাদেবী অপীতকুচান্বল বা উন্নমান্লই নামে 
অভিহিত । এখানে বিশ্বেশ্বর, স্ুত্রঙ্গণা, চগ্ডিকেশ্বর প্রভৃতি 
দেবযুত্তির পৃথক্‌ পৃথক্‌ পুজা হয়। দাক্ষিণাত্যের বিধানান্ু- 
সারে অরুণাচলেশ্বরেরও ছুই মুর্তি আছে, একটা স্থাবর 
মূর্তি ও অপরটা উৎসব মূর্তি । মৃলমৃত্ঠি প্রস্তরের ও উৎসব- 
মূর্তি ধাতুর। অরুণাচলেশ্বর কতকালের প্রতিম! তাহা জানা 
যায় না) অনুমিত হয় চোলরাঞদিগের সময়ে স্থাপিত হুই- 
যাছে। ইহার মন্দির দানাদার (0181710) পাথরে নির্মিত । 

মন্দিরের চতুর্দিকে প্রাঙ্গণ, তাহার পর চতুর্দিকে ছুরা- 
রোহু গ্রন্তর-গ্রাচীর। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধাদির সময় এই 
সকল অতুাচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত দেবমন্দিরাদি একপ্রকার সুদৃঢ় 
স্থান বলিয়। ব্যবহৃত হুইত। ১৭৫৩ খৃষ্টাবে মুর্তজজ আলীখ। 
এবং মহারাষ্টরীয় সেনাপতি মুরারিরাও এই মন্দির অবরোধ 
করিয়াছিলেন। কর্ণাটকের নবাবের পক্ষ হইতে তথন 
মন্দির রক্ষা! করা হুয়। ১৭৫৭ খুষ্টার্ষে ফরাসীর। এই স্থান 
অধিকার করে। 

১৭৫৮ থৃষ্ঠাবে তিয়াগারের কুষ্ণরাও পুনরায় দখল করেন । 
১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কাণ্তেন ্িফেন কর্ণাটকের নবাবের পক্ষ 
হইতে উদ্ধার করেন। ১৭৯১ থুষ্টাবধে ইহা! টিপুর হস্ত- 
গত হয়। শেষে ১৭৯৩ অবেে টিপুর সহিত নন্ধি হইলে 
ইংরালাধিকারে আইসে। 

মন্দিরের বহিঃগ্রাচীরে চারিটা গোপুর আছে। মন্দিরটী 
একসারিতে সপ্তপ্রকোষ্ঠে বিভক্ত । সন্মুখের গ্রকোষ্ঠ 
উতদবমণ্ডপ নার্মে কখিত। ইহার পশ্চাতে পর পর অপর 
ছয়টী গ্রকোষ্ঠ। এই প্রকোষ্ঠগুলি ক্রমান্বয়ে ছোট ও অন্ধ- 
কার হুইতে অন্ধকারতম। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের দ্বারে দীপা- 
লোক দিবার বাবস্থা আছে। দ্িবসেও এস্বানে আলোক 
দেওয়া হয়। সর্বশেষ প্রকোষ্ঠটী সর্বাপেক্ষা ছোট ও 
অন্ধকাত্রময়। এই গৃহের নাম মূলম্থান, এখানে দেবতার 
স্থাবর মূর্তি বিরাজিত। এ গৃহে বাযু বা আলোক 
প্রবেশের ব্যবস্থা নাই। এই অন্ধকার দূর করিবার 
জন্য সর্বদা আলে। আলে। মূলস্থানে পুর্জক ভিন্ন 
অপরের যাইবার অধিকার নাই। যাত্রীর বিগ্রহ-দর্শনার্থ' 
মূলস্থানের দ্বারদেশে ধীড়াইয়া থাকে এবং পুজক ভিতরে 
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গিয়া তাহাদের গ্রতিনিধিস্বর্ূপ অষ্টোত্তরশত বা! সহ্ন্র. 
নাম পাঠদ্বার| অর্চনা করেন। নারিকেল, কদলী, পাণ ও 
সুপারি নৈবেদ্ধ দেওয়া হয়। পরে পুজক কপূর জালিয়া 
বেদপাঠ করিতে করিতে আরতি করেন এবং সেই আলোকে 
যাত্রীরা দেবতাদশন করে। কার্তিকী শুক্লা তৃতীয়! হইতে 
পৃর্ণিম৷ পর্যান্ত অরুণাচলেশ্বরের বার্ষিক উৎসব হয়; ইহাকে 
ধঙ্গোংসব বলে। উৎসবের শেষ দিনে জনতা বেশী 
হয়। উৎসব উপলক্ষে ৬।৭ লক্ষ লোক আসে। ডেপুঠী 
ম্যাজিস্ট্রেটে উপস্থিত থাকেন। পুলিস ইন্াপের নিজে 
মন্দিরদধার রক্ষা করেন। মণ্ডপের ছাদের একপার্্ে 
সাহেবদিগের আনন নির্দিষ্ট হয়। ছাদ লোকে ভরিয়৷ যায়। 
সন্ধ্যার পরেই অরুণাচলেশ্বরের ও অপীতকুচাম্বল দেবীর 
উৎসবমূর্তি নানা মণিমুক্তার অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বাহুক 
স্কন্ধে উৎদবমণ্ডপে আনীত হন। মৃলস্থান হইতে মন্ত্রপৃত 
কপুরালোক পরদা ঢাক দিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আন 
হয়, অমনি একটী হাউইবাজী ছাড়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে কপ্পরা- 
লোকের আবরণ খুলিয়! দেওয়া হয়। হাউই উপরে উঠিবা- 
মাত্র অরুণাচলের সর্বোচ্চশৃঙ্গে এক প্রকাণ্ড আলোক অলিয়! 
উঠে। সেখানে এক কুণ্ড আছে। স্থলপুরাণ মতে, তাহাই 
ভগবতীর তগপন্তার অগ্নিকৃণ্ড। পূর্ব হইতে এই কুণ্ডে 
গ্বত, নববস্ত্র, কপুরাি দেওয়া থাকে এবং এক লোক আলোক 
লইয়! প্রস্তত থাকে । মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে হাউই উঠিলেই 
সে কুণ্ডে অগ্নি প্রদান করে। নেই আলোক বহুদূর হইতে 
দেখা যায়। এখানকার অনেকে এই দিন উপবাসী থাকে ও 
এই আলোক দেখিয়া জলগ্রহণ করে । এই মন্দিরের বায়ের 
জন্য ইংরাজ-রাজ বাৎসরিক ৯ হাজার টাকা দেন। মন্দিরের 
অভিভাবক ধ্ধর্মকর্ত।, নামে অভিহিত হন। প্রবাদ আছে, 
গৌঠম মুনি এখানে তপন্ত| করিয়াছিলেন। তিনি চিরজীবী, 
এখনও প্রতি রাত্রে অরুণাচলেশ্বরের পৃ করিয়া যান। : 

২০ হইতে ৪০্টা ব্রাহ্মণকুমার এখানে বেদ অধায়ন 
করিতে পায়। নিত্য নিয়মিত যে ভোগ দেওয়! হ্য়, তাহ! 
অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও পৃজ্রকের! পাইয়! থাকেন । দাক্ষিণাত্যের 
নিয়মান্থসারে এই মন্দিরেও দেবনর্তকী আছে। তাহার! 
সংখ্যার ৫*টী। 

এখানে কতকগুলি ধর্শছত্র আছে, তাহাতে ব্রাঙ্গণধাত্রী 
তিনদিবস বিনাবায়ে আহার পাইয়! থাকেন, শুদ্রজাতির জন্ 
পৃথক্‌ ধর্মশালাও আছে। তাহাতে তাহার থাকিতে পায় 
মাত্র, খাইতে পায় না, পাক করিবার অগ্ঠ স্বতন্ত্র ঘর আছে, 
আপনার] পাক করিয়। খায়। 


[২] 


 তিফ্বয়ার 


এদেশের নটকোটা শেঠীরা প্রধান ধনী। তাহার! 
অনেক স্থানের অনেক দেবালয়ে ও যাত্রীদের সুবিধার জন্ত 
অনেক ছত নির্শাণ করাই দিয়াছেন। 


তিরুবমুত্ত,র, দক্ষিণ আরূকাড়, জেলা বিদ্বপুর সহরের 


৩ ক্রোশ পূর্বে এই স্থান অবস্থিত । খোদিত শিলালিপি সহ 
প্রাচীন শিবমন্গির আছে । 


তিরুবয়ার (তিরুবাড়ী), তঞ্জোর জেলায় কাবেরী নদীতীরে 


তঞ্জোর সহরের ৩।* ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে ১**৫২৪৫ 
উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৯*৪ পূর্ব ভ্রাঘিমায় অবস্থিত। 
এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় * হাজার তঞ্জোর প্রথম আক্র- 
মণের সময় শিবাঞী এখানে স্বন্ধাবায় স্কাপন করেন । 
এখানে প্রস্তরের অতি প্রাচীন শিবমন্দির আছে । মন্দিরটা 
অতি চমতকার কাকুকার্ধ্যবিশিষ্ট । ইহা একটা প্রধান 
তীর্থ । এখানে উৎসবের সময় সহম্র সহস্র যাত্রী আসে। 
উৎসবের নাম সরথন্মান। এই স্থানের দেবতার নাম তিরুনস্থি 
বাত্রিনন্দিকেশ্বর । পঞ্চনাথী নামক পুফরণীতে ন্গানার্থ যাত্রী 

খ্যা আরও অধিক হয়, বহুদূর দেশ হইতে যাত্রী আসে। 
দশহরার দিনে গঙ্গাগ্মানে ষে পুণ্য, পঞ্চনাথীতে এই দিনে মান 
করিলে সেই পুণা হয়। শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে এই পুণ্য 
সরসী অবস্থিত। কথিত আছে, স্তায়মিশ্র নামে এক খষি 
এখানে এক শ্বয়ভু শিবলিঙ্গের তপস্তা করেন । তুষ্ট হুইয়। শিব 
প্রত্যাদেশ করেন যে লিঙ্গমুর্তির নিকটে উত্তরাংশে তিনটা 
গোম্পদ চিহ্ন আছে; তাহা খুড়িলে তাহার বাসন৷ পূর্ণ 
হইবে। খষি তাহা খড়িয়া একটায় ইষ্টকরাশি, একটায় 
চণ স্ুরকী ও অপরটায় শ্বর্ণরাশি পাইলেন, তন্বার1 তিনি সেই 
বয়স লিঙ্গির উপর বর্তমান মন্দির নির্মাণ করাইলেন। 
সরথন্সান সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, ত্রিশৃলী নামে এক ব্রাঙ্গণ 
ছিলেন। শৈশবে তিনি বনমধ্যে খেলা করিতে করিতে 
এক খষির দৃষ্টিপথে পতিত হন। কৌতুক করিবার জন্ত বালক 
ত্রিশূণী খধিয় ডিক্ষাপাত্রে অর্থদানচ্ছলে লোস্ট্র নিক্ষেপ করেন। 
খধি কোন কথা না বলিয়৷ চলিয়। গেলেন। ত্রিশুলী বয়ঃ- 
প্রাপ্তির সহিত এই সামান্ত ঘটন! ভূলিয়া গেলেন। ক্রমে তিনি 
বিবাহ করিয়া সংসার ধর্দে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুদিন অতীত 
হইল, তাহার সন্তান হইল না। তিনি তজ্জগ্ত কাতর হইয়া 
নান। ধর্্ানুষ্ঠান ও ব্রত নিয়মার্দি করিতে লাগিলেন। এক 
দিবস স্বপ্নে সেই খষি দর্শন দিলেন এবং তাহাকে তাহার 
শৈশবাচদ্গিত কুকর্খ্ের অন্ত মৃদু তিরস্কার করিয়া, বলিলেন যে, 
সেই কর্ম্মদোষে তিনি পুক্রযুখ দর্শনে বঞ্চিত হুইয়্াছেন। 
তিনি তখন গ্রানশ্চিত্ব করিবার অভিগ্রায়ে স্থির করিলেন, 


তিরুবরঙ্গ 


মোঁহমদে অভিভূত হইয়া! শৈশবে খধিকে তোজনার্থ যে 
প্রস্তর ভিক্ষা দিয়াছিলাম, এখন আমার তাহাই ভোজন কর! 
উচিত। এইস্থির করিয়া তিনি অন্তান্থ খান ত্যাগ করিয়া 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড খাইয়! বাস করিতে লাগিলেন, তাহার 
নাম হইল শিলাতরণ ( শিলাভক্ষক )। প্রায়শ্চিত্তে ভগবান্‌ 
সম্তষ্ট হইয়া দর্শন দিলেন ও বলিলেন যে, মুত্তিকামধ্য হইতে 
এক সিন্দুক 'ও তন্মধ্যে একটী শিশু পাইবে। এইরূপে 
ত্রিশূলী যে শিশু পাইলেন, তাহার মনুষ্য দেহ, কিন্তু গো: 
মুখাকার। শিশু পাইয়া ত্রিশূলী তাহাকে শিবের নামে 
অর্পণ করিলেন। শিব তাহাকে নিজানুচর প্রমথগণের 
অধিনায়ক করিলেন। ইহারই নাম তিরুনস্থি বা ত্রি-নন্দী। 
ব্রিনন্দী শিবের বাহন বলিয়! খ্যাত। বশিষ্ঠ খধির ভগিনীর 
সহিত ত্রিনন্দীর বিবাহ হয়। ব্রিনন্দীকে প্রমথাধিপত্ব- 
দানের সময় যে অভিষেক করা হয়, সেই সময়ে তাহার 
মন্তকে শিবের হস্তস্থ কমগুলুর জল, শিবের মস্তকস্থ গঙ্গা- 
জল, শিববাহন বৃযতমুখের জল ও চন্দ্র হইতে অমৃতধারা 
পতিত হয়। ত্রিনন্দীর মন্তক হইতে এই চারি প্রকার 
জল গড়াই! এক নদীধারার সহিত মিলিত হইয়া এক 
গহ্বরে সঞ্চিত হয়। সেই গহ্বরই বর্তমান পঞ্চনাধী 
সরোবর। বর্তমান শিয়ালী সহরের নিকটে পুর্বকালে 
ইন্দ্রের এক প্রিয়কানন ছিল। বৃষ্টির অভাবে ইহ! বিশু 
হইয়! উঠে। বরুণের অধিকারে জলরাশি থাকায় ইন্ত্র 
ইহার কিছুই প্রত্ীকার করিতে পারিলেন ন1, নারদ আমিয়| 
পরামশ দিলেন যে, পথিয়ম্‌ নামক পর্বতশিখরে অগন্তয 
খাষি কমগুলুতে গঙ্গাজল রাখিয়! দিয়াছেন । যদি তুমি 
পিলিয়র নামক দেবতার সাহাযো তাহ! হরণ করিতে পার, 
তাহা হইলে সুবিধা হয়। ইন্ত্র তাহাই করিলেন, পিল্লিয়র 
গোমৃত্তি ধারণ করিয়া কমগুলুতে জল থাইতে যান। অগন্তয 
সামান্ত গো-বোধে তাড়া দেন। কমগ্ডলু উলটাইয়া পড়িয়! 
জল ন্দীরূপে প্রবাহিত হয়। এই নদীই পূর্বোক্ত অভিষেক. 
বারির সহিত মিলিত হইয়া গ্রথমে পঞ্চনাথী হদে সঞ্চিত হয়, 
তৎপরে ইহার অধিক জলরাশি অন্তত্থান হইতে ভাঙ্গিয়া 
কাবেরীনদী উৎপর হয়। 

ত্রিনন্দী উৎমবের সময় বাহকস্বন্ধে সাতটা স্বতন্ত্র স্থানে 
নীত হন। কথিত আছে, এই সপ্তস্থানে সাতজন খষে 
' গুগ্তভাবে তপন্ত1,করিতেছেন, তাহাদিগকে দশন দিবার 
অন্তই এইরূপ কর! হুয়। পুরাকালে হৃর্ধ্যবংশীয় মহারাজ 
স্থরথ এই উৎসবে বনু অর্থ ব্যয় করিতেন।. 
তিরুবরঙ্গ ( তিকবরঙ্গম্‌) দক্ষিণ আনূকাঁড়, জেলায় কল্পকু্ি 
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৬ 


'তিরুবনুবর 


সহরের ১৭ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে 
খোদিত লিপিবিশিষ্ট এক অতি প্রাচীন বিষুমন্দির আছে। 


তিরুবরদ্ুর, ত্রিশিরাপল্লী জেলায় তঞ্জোর রাস্তার উপরে 


ব্রিশিরাপলী সহরের ৩ ক্রোশ পুর্বোত্তরে এইস্কান অবস্থিত। 
এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। ইহার নিকট একটা উচ্চ 
পাহাড়ের উপর একটা সনার শিবমন্দির আছে, দুর হইতে এই 
মন্দির যেন ছবি খানির মত দেখায়। ইহার গ্রাচীরে অনেক 
শিলালিপি আছে। এম্থানের অপর নাম একত্ষেশ্বর । 


তিরুবল, ঘ্রিবাছুড় রাজে। কুইলন্‌ সহরের ১৭ ক্রোশ উত্তরে 


এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক অতি প্রাচীন মন্দির আছে। 
ত্রিবন্ত্রমের প্রসিদ্ধ মন্দিরের পরই এই স্থানের মন্দিরের উল্লেথ 
করিতে হয়। 


তিরুবলঙ্গড়, তঞ্জোর জেলায় শিয়ালি সহরের ৩ ক্রোশ 


দক্ষিণপূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক প্রাচীন শিব- 
মন্দির ও তাহাতে অনেকগুলি শিলালিপি এবং এখানকার 
কম্তমখষি মঠে একথানি তাত্রশাসন আছে। 


তিরুবলগ্জুরি, তঞ্জোর জেলায় কুস্তকোণ তালুকে কুস্তকোণ 


সহরের দেড় ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। 
এথানে এক প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহাতে অনেক থোদ্দিত- 
লিপি আছে। এই মন্দির অতি বৃহৎ ও সুন্দর গোপুরবিশিষ্ট। 


তিরুবল্ল (তিরুবল্পম্) উত্তর আরূকাড়, জেলায় বেল্ল.র সহরের 


৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ধে অনস্থিত একটী গ্রাম ও রেল ষ্টেশন। 
এখানকার বিশ্বনাথেশ্বর স্বামীর মন্দির অতি বৃহৎ। তাহার 
দেওয়ালের উপর অনেকগুলি অস্প& খোদ্িত লিপি আছে। 


তিরুবল্লুবর, প্রসিদ্ধ তামিল কবি ও দার্শনিক। ইনি 


'কুরল” নামে নীতিমূলক প্রসিদ্ধ কবিতাপুস্তক রচন৷ করেন। 
এই অপূর্ব সব্বজনসমাদূত তামিল গ্রস্থখানি ১৩৩০ শ্লোকে 
রচিত। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ব্রিবিধ পুরুষার্থ কিরূপে লাভ 
হয়, কুরলগ্রঙ্থে তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 

তামিল পগ্ডিতেরা বলিয়া! থাকেন, এখন তামিলভাষায় 
যত প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়৷ যায়, তন্মধ্যে তিরুবলুবরের কুরলই 
সর্বপ্রাচীন। এই গ্রন্থে শঙ্করাচার্ষ্যের অদ্বৈতবাদ, শৈব- 
সিদ্ধান্ত বা রামানুজ-প্রবর্তিত ভক্তিমার্গের আভাপ না 
থাকায় এই গ্রন্থ থুষ্টার় নবম শতাব্দীর পুর্বে রচিত হইয়াছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। দাক্ষিগাত্যে প্রবাদ আছে, যে সময়ে 
চের, চোল ও পাগ্যরাজগণ প্রবল হুইয়! উঠিয়াছিলেন, সেই 
সময়ে মান্দ্রাজের নিকট মাইলাপুর নামক স্থানে তিরুবনগুবর 
ও তাহার ভগিনী বিস্তাবতী আবিয়ার (উবৈয়ার) জন্মগ্রহণ 
করেন। আবার কাহারও মতে বিছুষী আবিয়ার কুলাত্ ্গ- 


তিরুবন্ধুবর 


চোলের সময় বিদ্তমান ছিলেন। যাহা! হউক, এই সকল | 


প্রবাদের কোনটা নিঃসন্দেহে গ্রহণ কর! যায় না। বাস্তবিক 
কবি তিরুবুবর ও আবিয়ারের জন্মসন্বন্ধে নানাগ্রকার 
উপাখ্যান আছে, তন্মধ্যে “কন্দপ্রাণম্‌* নামক তামিল গ্রন্থে 
যেক্ধপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে লিখিতেছি-_ 

বছকাল গত হইল, এক পিতামাতার ওরসে সাতঙজন 
জ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন, এই সাতজনের মধ্যে চারিজন স্ত্রী ও 
তিনজন পুরুষ । স্ত্রীচারিটার নাম--আবিয়ার, উপ্লয়, বল্লী 
ও উরুবই, পুরুষ তিনজনের নাম--তিরুবন্লুবর, আদিগমন ও 
কব্বিলর। 

এ সাত মহাত্মার জন্মবিবরণও বড়ই অদ্ভুত। তাহা 
দের পিতার নাম পেরলি ও পিতামহের নাম বেদমৌলি, 
উভয়েই সাধুপ্রকৃতি ও মহাজ্ঞানী বলিয়৷ প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
বেদমৌলি ভবিষ্য গণনা! করিতে পারিতেন। এক দ্বিন 
রাত্রিকালে তিনি দেখিলেন, একটা উজ্্রলতারক। কক্ষচযুত 
হইয়া একটা গ্রামে আসিয়! পড়িল। সেই গ্রামে তখন এক 
বালিক। ভূমিষ্ঠ হইল। এ গ্রামে নীচ পরিয়া জাতি বাস 
করিত। গণন' দ্বারা বেদমৌলি জানিতে পারিলেন যে, সেই 
অশ্পৃষ্ত পরিফ়া-কুমারীর সহিত তাঁহার একমাত্র পুজ পেরলির 
বিবাহ হইবে। ব্রাঙ্গণ তাহাতে অতিশয় বিচলিত হইলেন । 
তাহার আত্মীয় স্বজন ও অপরাপর ব্রাহ্মণদিগকে নিজের পুজ্রের 
কথ! গোপন করিয়া কহিলেন, 'অমুক পরিয়ার কন্তার সহিত 
আমাদের মধ্যে কোন ব্রাঙ্গণকুমারের বিবাহ হইবে, এরূপ 
হইলে আমাদের সকলকেই পতিত হইতে হইবে । তথনই 
সকলে সেই নবজাত কুমারীর পিতাকে ডাকাইয়! তাহাকেও 
সেই নকল কথ! জানাইয়। বলিল, "এখন তোমার মেয়েকে 
চাও, না! ব্রাঙ্গণদিগের জাতিরক্ষা করিতে চাও? দরিদ্র 
পিতা! ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষা! করিতেই চাহিল। ব্রাঙ্মণগণ সেই 
নির্দোষ দুপ্ধপোষ্য শিশুকে আনিয়া মারিয়া ফেলিতে আদেশ 
করিলেন। কিন্তু বেদমৌলি তাহাকে প্রাণে ন! মারিয়া 
দেশান্তরে দিয়া আসিতে বলিল। তদন্ুনারে ব্রাহ্মণের! সেই 
কুমারীকে একটী পেটিকায় বন্ধ করিয়া! কাবেরীর শ্তরোতে 
ভাদাইয়। দিল। যে সময় ভাদাইয়া দেওয়। হয়, সেই সময় 
. পেরলি পিতার আদেশে সেই বালিকার উরুতে একটা কৃষ্ঃ 
তিলচিহ্ন দেখিয়া রাখিয়াছিল। 

ধহু দূরদেশে এক ব্রাঙ্গণ প্রাতঃম্গান করিতেছিলেন। 
সেই পেটিক। নদীর শ্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সেই ব্রাঙ্গণের 
নিকট আমিল। সেই পেটিকাতে ধন রত্ব আছে ভাবিয়া 
ব্রাঙ্মণ যেমন ধরিয়া খুলিলেন, এক সুন্দরী কুমারী তাহার 


[ ২২]. 


তিরুবনধুবর 


নয়নগোচর হইল। ব্রাঙ্গণের কোন পুক্র সম্তান হয় নাই। 
ভাবিলেন, তাহার ইঞ্টদেব বুঝি দয়া করিয়! তাহাকে কন্ারন্ব 
পাঠাইয়। দিয়াছেন। যাহ! হউক, তিনি তাহাকে আপনার 
গৃছে আনিয়। পুলের স্তায় লালনপালন করিতে লাগিলেন । 

দেখিতে দেখিতে কয়েকবর্ষ কাটিয়া গেল। পেরলিও 
তখন নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত হুইয়! উঠিয়াছেন, তাহার বৃদ্ধপিতারও 
মৃত্যু হইয়াছে। তিনি নানাস্থান দর্শন করিয়া সাধু ও 
জানিগণের সহিত শাস্ত্রালাপ ও জ্ঞানার্জন করিবার অন্ত 
যাত্রা! করিলেন। 

একদিন ঘটন।ক্রমে তিনি বালিকার গ্রতিপালক সেই 
ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাহার 
বি্ভাবত্তা ও চরিত্রে সন্ত হইয়। কয়েক বর্ষ তাহাকে অতি 
যত্বে আপনার গৃহে রাখিলেন। শেষে তাহার প্রতিপালিত 
কন্তার সহিত বিবাহ দিতে চাহিলেন, কুমারীকে সকলেই 
সেই ব্রাঙ্গণের কন্তা বপিয়াই জানিত। সুতরাং পেরলি 
বিবাহে অপম্মত হইলেন না । ভবিষ্মগণন। আজ নুসিদ্ধ হইল। 
সেই নীচ পরিয়া-কন্তার সহিত ব্রাহ্গণবংশীয় পেরলির বিবাহ 
হইয়। গেল। উভয়ে মহান্থথে বাম করিতে লাগিল। 

একদিন পুজার পর কাপড় ছাড়িবার সময় পেরলি পত্নীর 
উরুতে সেই কালতিল দেখিতে পাইলেন। তিনি মনোভাব 
গোপন করিয়৷ অপরাপর ব্রাক্মণের নিকট পত্রীর পূর্ববকাহিনী 
জানিয়া লইলেন। এখন যে তিনি নীচ পরিয়া-কন্তাকে বিবাহ 
করিয়াছেন, তাহা! আর জানিতে বাকি রহিল না; কিন্তু 
তিনি এ কথ! আর কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া! মনের 
ছুঃখে গৃহ ছাড়িলেন। শ্বশুর বা পত্ঠীর নিকট বিদায় লইবারও 
সময় হইল ন1। 

মেই সময়ে ব্রার্গণ জামাতাকে যাইতে দেখির। ভাবিল, 
বুঝি তীহার কন্ত। কিছু বলিয়াছে, সেই জন্ত সে কাহাকে 
কিছু না বলিয়! চলিয়া যাইতেছে । এই ভাবিয়া! তিনি কন্তাকে 
বলিলেন, যেখানে তোমার শ্বামী যাইবে, তুমিও গিয়া! তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে, কখনও ইহার অন্থা করিও না। কন্া- 
পালক পিতার আদেশ গ্রতিপালন করিল। 

সাধ্বী পতির পাছে পাছে চলিল, কত ছত্র, কত পুণ্য- 
ক্ষেত্র অতিক্রম করিল। পতির সঙ্গ ছাড়িল না। পতির 
চরণ ধরিয়! কত সাধিল, কত মার্জন! চাহিল, কিন্তু নির্দয় 
পতির মন কিছুতেই টউলিল না। এইরূপে পাঁচদিন কাটিয়া 
গেল। গভীর নিশিথে পেরলি যখন দেখিলেন, গথকষ্টে 
অবল! বাল! গাড় নিদ্রায় অচৈতন্ত হইয়া! পড়িয়া! আছে, সেই 
সময় তিনি তাহাকে ফেলিয়! চলিয়া গেলেন । নিষ্রাভঙ্গ হইলে 
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অভাগিনীর আর ছুঃখের সীম! রহিল না। ভখন কোথায় 
যাইবে, কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না । পিতার 
গৃছে ফিরিয়া যাইতেও আর ইচ্ছা হইল না। দীর্ঘনিঃশ্বাস 
ও রোদন এই ছুইটা তীহার সম্বল। এই সম্বল লইয়া অভাগিনী 
ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার অবস্থা! দেধিয়! এক ব্রাঙ্গণের 
বড় দক্স! হইল। ব্রাহ্মণ তাহার ছুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
অভাগিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কল কথা খুলিয়া! বলিল। 

ত্রাঙ্মণ তাহাকে গৃহে আনিয়া রাখিলেন। তাহার 
সেবাশুশ্রষায় গৃহস্থ সকলেই তাহার উপর অত্যান্ত সস্তষ্ট 
হইয়াছিল। এমন কি ব্রাঙ্গণের অপরাপর কন্তাগণ সকলে 
তাহাকে ভগিনী বলিয়া! সম্বোধন করিত। সেই সদাশয় 
ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে তীহার দম্পত্তির এক অংশ সেই ছুঃখিনী 
অবলাকে দিয়! গিয়াছিলেন। হুঃখিনী সেই অর্থ দ্বার একটা 
বহৎ ছত্র নির্মাণ করাইলেন এবং তাহাতে প্রত্যহ অতিথি, 
তীর্ঘযাত্রী ও সাধু সন্গ্যাসীর সেবার্থ ফল, মূল, ছুগ্ধ, অন্ন গ্রভৃতি 
বিতরণ করিতে লাগিলেন । ঘটনাক্রমে সেই ছত্রে এক দিন 
পেরলি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছত্রাধিকারিণী প্রতোক 
সাধু সঙ্ন্যাসীর জীবনের ঘটনা ও সছুপদেশ শুনিত এবং 
তাহাদের নিকট আপনার ছুঃখের কাছিনীও বর্ণনা করিত। 

যখন পেরলি আসিয়া ছত্রে উপস্থিত হন, তখন পর- 
স্পরে কেহ কাঁহাকেও চিনিতে পারে নাই। কিন্তু যখন 
আপন পত্বীর মুখে তিনি তাহার ছুঃখের ও তাহার ধর্শচর্যযার 
কথা শুনিলেন, তখন বাস্তবিক তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন। 
অতি কষ্টে রাত্রি যাপন করিয়! প্রাতে উঠিগ্লাই কাহাকে কিছু 
ন1 বলিয়! গ্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন। তাহ! দেখিয়া 
ছত্রাধিকারিণী অতিশয় ছুঃখিত হুইল এবং তাহার নিকট 
গিয়! জিজ্তাস। করিল, “কি কারণে আপনি কাহাঁকে কিছু না 
বলিয়া! চলিয়। যাইতেছেন, আমার কি কোন অপরাধ হইয়াছে? 
আমার কি কর্তব্যপালনে কোন ক্রুটী হইয়াছে। বলুন, আমায় 
মার্জন1! করুন। আপনি যে ভাবে চলিয়া! যাইতেছেন, আমার 
শ্বামীও এই ভাবে আমায় ফেলিয়! গিয়াছেন । জ্ঞানী পেরলি 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না) মনের আবেগে কহিলেন, 
হী আমিই' তোমার' সেই স্বামী, তুমি আমার সেই প্রণস্থিনী। 
তোমার ধর্মশীলতায় ৰাস্তবিক আমি মুগ্ধহইয়াছি। আমার কথা 
যদি রক্ষা! কর, তাহা! হইলে আমি পুনরায় তোমায় গ্রহণ করিব।” 

আঁন্দ বহুকাল পরে পতিকে পাইয়৷ শ্বাধৰী প্রেমাশ্র বর্ষণ 
করিতে করিতে বলিল, 'বলুন, আমি প্রাণ দিয়া আপনার 
কথ! পালন করিব। আমি কি কখন আপনার কথ! 
অবহেলা করিয়াছি ? 


[ ২৩ ] 
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এত দিন পরে আবার উভয়ে মিলন হইল। এখন হইতে 
সতী আর পতীসঙ্গ ছাড়ে নাই। পতির সঙ্গে তীর্ঘপর্য্য- 
টন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। 

ব্থাকালে তাহাদের ৪টী কন্তা ও তিনটী পুত্র সন্তান 
জন্মিল। পতির আদেশে সতী সেই সাত জনকেই শিশুকালে 
পরিত্যাগ করিয়াছিল। এই সাত জনের মধ্যে এক জনকে 
রাজ, এক জনকে ধোবা, এক জনকে কবি, এক জনকে পঞ্ডিত, 
এক জনকে শু'ড়ী, এক জনকে ডোম, এক জনকে ব্রাহ্মণ 
এবং এক জনকে পরিয়া নামক অস্পৃশ্ত জাতি প্রতিপালন 
করিয়াছিলেন। এইরূপে কবি তিরুবল্লবর পরিয়৷ জাতির 
হস্তে এবং তাঁহার ভগিনী আবিয়ার কবির যত্বে বর্ধিত হন। 

সাত জনই জ্ঞানী পণ্ডিত হইয়। উঠিলেও তিরুবলুবর 


ও বিছুধী আবিয়ারের নামই তামিল-সাহিত্যে বিশেষ 
প্রসিদ্ধ। ত্বামিলেরা তিরুবলুবরের “কুরল” গ্রন্থকে 
পঞ্চম বেদ বলিয়া! গ্রহণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক 


কুরলের স্থানে স্থানে উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিক কথা ও সছু- 
পেশ আছে, সেরধপ উচ্চ কথা কোন প্রাচীন তামিলগ্রন্থে 
দেখ! যায় না। কেহ কেহ সেই সমস্ত জ্ঞানগর্ত বাক্যাবলা 
পাঠ করিয়া স্থির করিয়াছেন, তিরুবনুবর বাইবেল পাঠ করিয়া 
তাহা! হইতেই এ সকল ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। আবার 
কাহারও মতে কবি ভগবাগীতার মর্শ স্থানে স্থানে প্রকটিত 
করিয়াছেন, কিন্তু তাহার গ্রন্থ সমালোচন। করিয়া কি দেশীয় 
কি পাশ্চাত্য পঞ্ডিত সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন, তিরু- 
বনুবর প্রকৃত দার্শনিক ছিলেন, তিনি আপন বছুদর্শিতাগুণে 
যে সকল সছুপদেশ দিয় গিয়াছেন তাহা কোন গ্রন্থের 
অন্থুকরণ নহে, তাহ! দার্শনিকের হৃদয়ের মর্দকথা--মানবের 
বীতিনীতির অভিজ্ঞতার নিদর্শন। 

এই দার্শনিক কবির প্রকৃত নাম কি জানা যায় না। 
পরিয়া জাতির এক পুরোছিতশ্রেণীকে 'বন্লুব” বলে। বোধ 
হয় বলুব অর্থাৎ পুরোহিতগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া! তিরুবরুবর নাম 
হইয়াছে । 

তিরুবললুবরের স্তায় তাহার নুপ্রদিদ্ধা ভগিনীর প্রকৃত নাম 
অজ্ঞাত। উবেই বা ওবেয়ার শবের অর্থ মাত! বা পুজনীয়। 
রমণী। তাহ! হইতেই চলিত কথায় লোকে আবিয়ার বলিয়। 
থাকে । আবিয়ারের রচিত 'আন্তি-শুঁড়ি', “কোন্দ্রেই-বেন্দন”, 
*মুছুরেই”, “নড়কালি+, এবং কল্ধি “ওলকাম্‌ এই কর় গ্রশ্থ 
পাওয়া যায়। কাহারও মতে মুসলমাঁন আগমনের পর কোন 
ব্যক্তি আবিয়ারের নাম দিয় মুছুরেই নামক কবিতাপুস্তক 
রচন! করেন। আবিয়ারের রচিত একথানি কুরল পাওয়া 
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যার়। এখানি অদ্বৈতবাদ-বিষয়ক । কোন কোন তামিল 
পণ্ডিত বলেন, আবিয়ারের নামে যে একখানি কুরল প্রচ- 
লিত আছে, সেখানি প্রত পক্ষে বিদুযী আবিয়ারের রচন! 
নহে। দাক্ষিণাত্যে মুসলমান অতুদয়ের পর গ্রগ্রস্থ রচিত 
হইয়াছে (১)। . 

তিরুবাঙ্কোড়) ত্রিবাহ্ছড় রাজ্যে ত্রিবন্ত্রম্‌ সহরের ২৭ মাইল 
নক্ষিণপূর্বে এই স্থান অবস্থিত। এই স্থানে মহাদেব-মন্দিরে, 
মোইলকোটু-অন্বলমে, কোল্লর অস্বলমে, নূতন গির্জার নিকট 
উত্তরে একথানি প্রস্তরে ও পুরাতন রাস্তার নিকট কএক- 
খানি প্রাচীন বোদিত লিপি আছে । 

তিরুবালর (তিরুবল্লর) ১ তঞ্জোর জেলার অন্তর্গত নাগপর্রন 
রেলপথের ধারে অবস্থিত একটা সহর ও পুণ্যতীর্থ। এখান- 
কার বিষুধাম বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ১২৯৩৪। 

২ চেঙ্গলপট্রু জেলায় আর একটা বিষুধাম আছে,তাহারও 
নাম তিরুবল্লুর। ইহা মান্ত্রাজ হইতে ১৩ ক্রোশ দূরে হইবে। 
এখানকার লোকসংখ্যা পাচ হাজারের অধিক নয়। এখানে 
রেলষ্টেশন আছে । এখানকার বিষুমৃত্তি দর্শন করিবার জন্ত 
দুরদেশাস্তর হইতে যাত্রী আসিয়া থাকে । এখানে ব্বত্তাপ- 
নাশিনী নামে একটা তীর্থ আছে। প্রবাদ এইব্প, শালি- 
হোত্রজ খষি বহুকাল এই হৃতাপনাশিনীর তটে কঠোর 
তপন্ত| করিয়াছিলেন । তপন্তায় সন্তষ্ট হইয়। বিষু দেখ! দিলে, 
ধষি বর চাহিলেন, “যেন এই সরোবরে স্নান করিয়া মহা- 
পাপীও স্ৃত্তাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়।” বিষ তাহার মাথায় হাত 
দিয়া “তাহাই হইবে” বলিয়া শপথ করেন, তদবধি এই তীর্থ 
হত্তাপনাশিনী নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এখানকার অনস্তশামী 
চতুদু্জ বিষুমৃণ্তির একহাত শালিহোত্রজ খষির মাথায় স্তস্ত 
রহিয়াছে দেখা যায়। একটা মন্দিরে কনকবল্লী দেবী বিরাক্গ- 
মান। প্রবাদ এইরূপ, এ মুষ্টি স্বর্ণসীতার নন্ুরূপ। এখানেও 
কএকখানি শিলালিপি খোদিত আছে । 

তিরোজঅহ্্য (বি) অহনি ভবং অঙ্্যং ভবেচ্ছন্মসীতি বৎ। 
তিরোহিতো হঙ্চ্যঃ।॥ পূর্বদিনে অভিষুত যে সোম পরদিনে 
হত হইলে তাহার এই সংজ্ঞ! হয়। “তং পাত তিরোজহ্যযং* 
(খক্‌ ১।৪৫।১০) “তিরোঅন্ধ্যং এতগ্লামকং পূর্ববন্মিরহ্যভিযুতো 
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তিরোভূতে পূর্বস্মিন্‌ দিনে অভিযুতং তং সোমং।” (সায়প) 
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তিরোধা (স্ত্রী) তিরস্ধা-কিপ্‌। অন্তর্ধান। 
তিরোধাতব্য (তরি) তিরস্ধা-তব্য। আচ্ছাদনষোগ্য। 
"তত্র দিতেন শিষ্যেখ কর্ণ হস্তাদিনা তিটরোধাতবেযী” 

(মনু ২১০* কুল্গক।) 

তিরোধান (কী) তিরস্ধা-ভাবে লুট । অন্তর্ধান। 

তিরোভবিভ (ব্রি) তিরস্‌ ভূ-তৃচ। ১ তিরোভাব। ২ গুপ্তভাব। 

তিরোভাব (পুং) তিরস্‌ ভূ-ভাবে ঘঞ.। ১ অন্তর্ধান, অদ- 
শন। ২ আচ্ছাদন। ৩ গুগুভাব। 

তিরোভূত (তরি) তিরস্‌তু-ক্ত। অন্তঠিত, অদৃষ্ট। 

তিরোবর্ষ (ত্রি) তিরঃ তিরোহিতঃ বর্ষাঃ যন্র। বৃষ্টি হইতে রক্ষিত। 
"্যত্র চাপশ্তত স বৈ তিরোবর্ষাণি বর্যতি 1” (ভারত ৪1৫২১) 

তিরোহিত (ব্রি) তিরপ্ধা-ত্ত । ১ অস্তহিত, গুপ্ত । ২ 
আচ্ছাদিত। পন চাসারং নচ নুানং নদুরেন তিরোহিতং” 
(মনত ৮২০৩) 

তিরোহহ্য্য [ তিরোঅহ্য দেখ । ] 

তিরধ্য (ত্রি) তিল-নির্মিত | 

তির্ধ্যকৃ্‌ (অব্য) বক্র। পর্ধ্যায় সাচি, তিরস্‌। (অমর)। 
“তির্ধ্যগৃর্ধং শরীরে চ পাতয়িত্বা! শিরোধরাম্।” (রাম* ২২৩৪) 

তির্যাকৃক্ষিণ্ড (রি) তির্ধ্ক্‌ বক্রভাবেন ক্ষিপ্তং। বক্রভাবে ক্ষিপ্ত। 

তিধ্যক্তা (স্ত্রী) তিধ্যচ্ভাবে তল্‌। বত্রত্ব। 

তির্যযক্ত, (ব্লী) তির্ধ্চ্‌ ভাবে ত্ব। ১ বক্রত্ব। ২ পক্ষিপ্রভ- 
তির ভাব। 
“দেবত্বং সাত্বিক যাস্তি মনুষ্যত্ব রাজলাঃ। 
তিধ্যজজুং তামসা নিত্যমিত্োষ। ভ্রিবিধা গতিঃ॥৮ (মন্থ ১২1৪০) 

তিষ্যকৃগতি (ন্ত্রী) তিরশ্চী গতিঃ কর্মধা। বক্রগতি, কুটিল 
গমন। 

তির্য্যক্পাতিন্‌ (ব্রি) তির্যক্‌ পতি পত-ণিনি। ১ বক্র 
গ্রসারিত। ২ কুটিল বৃত্ধিযুক্ত। ( শবগার্থচি') 

তির্য্যক্‌ প্রমাণ ( ক্লীং) তিধ্যক্‌ প্রমাণং। কর্্মধা। বিস্তার- 
প্রমাণ । 

তির্যযক্প্রেক্ষণ (ত্রি) তিথ্যক্‌ প্রেক্ষণং যন্ত বনুরী। 
বক্রদৃষ্টিকারী। *যস্বিহ বা আড্যাভিমতিরহঙ্কৃতিন্তিরয্যকৃ- 
প্রেক্ষণঃ” (ভাগ* ৫২৬৩৬ )। তির্ধ্যক্‌ প্রেক্ষণং কর্মাধা। 
২ বক্রভাবে দেখ! । | 

তির্য্যকৃপ্রেক্ষিন্‌ (তি) তিষ্যক্‌ বক্তং যথা তথা প্রেক্ষতে 
প্র-ঈক্ষ-পিনি। বক্র দৃষ্টিকারী। 

তির্য্যকৃআোতস্‌ (পুং) তির্থ/কু বক্রং জোতঃ আহার- 
সঞ্চারো যন্ত বছুত্রী। পণ্ড পক্ষী গ্রভৃতি । পা 


তির্যগ্জ 


“তশ্তাভিধ্যায়তঃ সর্গং তির্ধাকৃআোতাভ্যবর্তত। 
যন্মাৎ তির্য্যক্গ্রবৃত্তঃ স তির্য্যকৃজ্রোতাস্ততঃ স্থতঃ ॥* 
(বিষুঃপুৎ ১1৫1৮) 
ভাগবতে ইহাদের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_তির্য্যক্‌- 
আোতাদিগের অর্থাৎ পপুপক্ষী দিগের সৃষ্টি অষ্টম। এঁজাতীয় 
জীব ২৮ গ্রকার। ইহার! জ্ঞানশুন্ত এবং বু তমোগুণ* 
বিশিষ্ট, এইজন্ত আহারাদি মাত্র পরায়ণ। ইহাদের কেবল 
ড্রাণেক্জিয় দ্বারাই অতীষ্ট অর্থ পরিগ্রহ হয়, অস্তঃকরণে কোন 
জ্ঞান থাকে না, অর্থাৎ দীর্ঘ অনুসন্ধানশুন্ত । এ অষ্টাবিংশতি- 
তি্যকৃত্োতা গো, ছাগ, মহিষ, কৃষ্ণসার, শৃকর, গবয়, 
রুরু (মুগবিশেষ ), মেষ এবং উষ্্র এই নয়প্রকার পণ্ড 
দবিক্ষুর। গর্দত, অশ্ব, অশ্বতর (খচ্চর ), গৌর ( মুগবিশেষ ), 
শরভ এবং চমরী মুগ এই সকল পণ্ড একক্ষুর। কুকুর, 
শৃগাল, বুক, ব্যাদ্র, বিড়াল, শশক, সিংহ, বানর, হস্তী, 
কচ্ছপ এবং দ্বারশবিধ জন্ত পঞ্চনথ এবং মকরাদি জস্ত, 
জলচর, কক্ক, গৃধ, বক, হ্েন, ভাস, ভল্লংক, ময়ূর, হংস, 
সারস, চক্রবাক, কাক, পেচক ইত্যাদি থচর, ইহারা 
তির্ধ্যকৃল্োত। অর্থাৎ তির্ধযক্‌ জাতি । (ভাগ* ৩।১০।২১-২৫) 
তির্যযগ (পুং ) তির্ধাগ্গ, কুটিলগামী পশ্ুপক্ষ্যাদি। 
“কর্মভূমিকৃতং দেব! ভূগ্জতে তিষ্যগাশ্চ যে।” (ভারত) 
তির্ধ্য গন্তর (ক্লী) দ্রব্য দ্বয়ের মধ্যস্থানের পরিমাণ । 
তির্যযগয়ন (ক্রী) তিরম্চাং অয়নং ৬তৎ। ১ পণ্ড পক্ষীদিগের 
গতি। তির্ধ্যক্‌ অয়নং কর্মাধা। ২ বক্রগতি, কুটিল গতি। 
তির্য্যগাগত (ব্রি) তিধ্যক বক্রভাবেন আগতঃ। বক্রভাবে আস!। 
তির্য্যগীক্ষ (তরি) তির্ধ্যক্‌ ঈক্ষ-অচ্। বক্রভাবে দেখা । 
তির্যযগীশ (পুং) কৃষ্ণের নামান্তর ভেদ। তিরশ্চাং ঈশঃ 
৬তৎ। পক্ষিগণের অধিপতি । 
তির্যযগ্গ (ব্রি) তির্ধ্যক্‌ গচ্ছতি তির্ধ্যক্‌-গম-ড। কুটিলগামী। 
তির্যযগ্গত (ববি) তির্ধযক্‌ বক্রভাবেন গতঃ। বক্রগামী। 
তির্ব্যগ্গতি (ত্ত্রী) তিরম্টী গতিঃ কর্মধা। বক্রগতি, কুটিল 
গতি। (জরি) তির্য্যকূ গতিঃ যস্ত। বক্রগমনশীল। 
তি্যযগগম (ক্লীং) তিষ্যক গমং গমনং। বক্রগমন। 
“তির্য্যগ্গমেন নাগেন সমদেনাশুগামিনা” (ভারত দ্রোণপণ) 
তিয্যগ্গমন (লী) তি্য্যক্গম-লুটু। ১ বক্রগমন। (কি) 
তিষ্যক্‌ গমনং যন্ত । ২ বক্রগতিশীল বায়ু, বায়ুর গতি বক্র। 
“তিরধ্যগ্গমনবানেষঃ জেেয়ত স্প্শাদিলিঙ্গকঃ1” (ভাষাপ ) 
তিয্যগ্জ (ভ্রি) তির্ধাক জন-্ড। ১ পক্ষী গ্রভৃতি হইতে 
জাত। ২ পক্ষ্যাদি জাতি । "যন্মাদ্বীজগ্রভাবেন তির্যাগ্জ 
খবয়োইভবন্” (মগ ১০1৭২) 
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তিল 

তিয্যগ্‌ জন (পুং) তির্যযক্‌ জনঃ কর্দাধা। কুটিল লোক । 
"্যন্থতূতক্রমপরায়ণশী লশিক্ষান্তি্্যগ্জনা অপি কিমুস্রত- 
ধারণ। যে।” ( ভাগ* ২1৭৪৫) 

তি্য্যগ্জাতি (স্ত্রী) তিরশ্চাং জাতিঃ ৬তৎ। পক্ষিজাতি। 

তির্য্যগৃদিশ্‌ (স্ত্রী) তির্ধ্যক্‌ দিশ্কিপ্‌। উত্তরদিকৃ। 

তির্য্যগ্ধার পেং) তিধ্যক্‌ ধ-ঘএ্‌। বন্রধার, যাহার গার্খব বক্র । 
তির্যাগ্নাস! (ভ্্ী) তির্ধ্যক্‌ নাস! যস্ত বহুবী। যাহার নাসিকা বক্র। 

তির্যযগ্যবোদর (ক্লী) যবের দানা । (887৩7-০০:99 

তি্যযগ্যান (পুং) তির্যক্‌ যানং বন্ত বহুত্রী। কুলীর, কাকড়া। 

তির্ধ্যগ্যোন (পুং) শুকসারিকাদি পক্ষী জাতি। 
তির্যযগৃযোনি (স্ত্রী) ৬তৎ। পশুপক্ষ্যা্দি তির্য্যক্‌ জাতি। 
"অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষেণ যে বৃত্তিমুপজীবতি। 
স লিঙ্গীনাং হরত্যেনন্তির্যযগ্যোনৌ চ জায়তে ॥% 
( মনু ৪1২৪০) 
গৃহী যদি ব্রদ্মচারীদিগের বেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষাদি দ্বার! 
জীবিকানির্বাহ করে, তাহ! হইলে তির্ধ্যগ্যোনি প্রাপ্ত হয়। 
পণ্ড, পক্ষী, মুগ, সরীস্থপ ও স্থাবর এই পাচভাগে তিধ্যগযোনি 
বিভক্ত । র 

তিষ্যগৃযোন্যন্বয় (পুং) তিথ্যক্‌ যোনীনাং অ্বযঃ ৬তৎ। 
পশুপক্ষ্যাদি জাতি। 

তির্য্যখিদ্ধ (ব্রি) তিথ্যক্‌ তিধ্যক্ভাবেন বিদ্ধঃ। ুশ্রুতোক্ত 
একপ্রকার শিরাবেধ। তির্ধ্যক্‌ ( বক্র) ভাবে শন্ত্রপাত হইলে 
যদি সমুদয় কাটিয়া অল্প অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তিষ্যক্বিদ্ধ 
হয়। এই তি্য্যগ্বেধ অতি দূষণীয়। (নুশ্রুত চিকি“ ৮ অঃ) 

২ বক্রভাবে বিদ্ধ। 

তির্যযঙ নাস (পুং) যাহার নাসিকা বক্র। 

তি্য্যচ (ত্রি) তিরো অঞ্চতি-তিরস্‌অঞ্চ কিপ্‌, তিরসঃ তিরি 
আদেশঃ অঞ্চের্লোপশ্চ । বিহঙ্গ প্রভৃতি। 

"পাপানি চ নরঃ কৃত্বা তিষ্যগ্জায়েত ভারত ।” (ভার* ১৩।১১১।১২৫) 
মনুষ্য সকল পাপকর্ধ্ম করিয়। তির্য্যক্‌ অর্থাৎ বিহঙ্গ প্রভৃতি 
হইয়! জন্মগ্রহণ করে। 

পওষধ্যঃ পশবো বৃঙ্ষান্তির্ধযঞ্চঃ পক্ষিণস্তথা। 
যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তাঃ গ্রাপ্_বস্তচ্ছি,তীং পুনঃ॥” (মনু ৫1৪০) 
২ বক্রগামী। 

তির্য্যপ্ধী (ত্র) তি্ধযচ্তিয়াং ভীপ্‌। তিরম্টী, পশুপক্ষীদিগের স্ত্রী । 

তিল (পুং) তিলতি স্নিহতি তৈলেন পর্ণোভবতি তিল-ক। 
ব্বনামখ্যাত রবিশস্ত বিশেষ (9০91) [00101 ) | 
পর্ধযাক্_হোমধান্ত, পরিজ, পিতৃতর্পগ, পাপন, পুতধান্তি, 
স্নেহফল, ফলপুর। 


তিল [ ২৬ তিল 





*পধপস্” : মধ্যে য ইহা গণ্য জহর থাকে ইহা হইতে 


তৈল” জন্মে । সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে ইছারই তৈল প্রথম 
মাবিষ্কৃত হয় বলিয়া সংস্কত ভাষায় উহ! 'তৈল” নামে পরিচিত 
₹ইয়াছে। পরে অস্ভান্ত তৈলবর বীজ (সর্ধপ, মসিনা, 
পোস্ত, বাদাম প্রভৃতি) হইতে নির্যাস আবিষ্কৃত হইলে 
তাহা ও “তৈল” নাদেই অভিহিত হইন্গ যা্স। এখন “তৈল” 
বলিলে অস্ততঃ বাঙ্কালাদেশে ডিলের তৈল ন। বুঝাইয়। সর্ধপ 
তৈলই বুঝায়। -দেশতভেদে তিলের নাম বথা-_ 


শহয তৈলৈ 
কষ্তৈল ণ 
তিল, তির, বারিকতৈল | 
জিঙ্গ লি মিঠাতৈল ঁ 
তিল-কা-তৈল ) 
তিল »* তিলের তেল *** বাঙ্গালা। 
রসি, থাসা, তিলি ঞ & উড়িয়া! । রর 
তিলমিন *** * সীওতাল। 
তিল ৮০০ *** নেপাল। 
তিল তিলি **" *** মধ্যভারত। 
তিল, তিলি, দি 
জি্গিলি ] মিঠা তেল ১ উঃ পঃ প্রদেশ। 
ভুঙ্কুরু, তিল ** * কুমাউন। 
তিল, তিলি, 
কুঞ্জ * পঞ্জাব । 
তিল, কুঙ্জিত **. .** আফগানিস্থান। 
তিল, থির ... *** সিদ্ধু। 
তিল, তল, 
বারিকতিল ] * বোম্বাই। 
তিল ৪ »* মহারাষ্্র, গুজরাট । 
যেনুছেড়ি, ও রর 
হব, এছ নল-লেজি তামিল। 
সবব , সুবব,লু, | 
অচ্ছেলু 
যু বোলেলু ) ** কর্ণাটক। 
এলপুঃ বল্লেষলে 


শ্চিৎএলু, দু 
করেলু, চিত্রাঙ্গু [নক মলয়। 
্ঞল্লু নলের ৃ 

কান *** নাহ-সি *** শ্রন্ম। 


শত. তৈল 

ৃ্‌ তূন্-পত্তল, ্‌ 
তল, তন্ন ্) তেন ] »* সিংহল। 
অল্‌ ভুল-্দুলান, ৃ 
সিমসিম্‌ ধোচছ-সিম্সিষ্‌ সি 
রোঘেন শিরিন, 
রোঘেন, ৯৬৭ হিরা উহ 
পেখপেন 69৪ নিও মিসর। 
বেঞজাম, * গুুমাআ!। 
সিসামাম *** সিসেমি অয়েল *. ইংলগু। 
স্কুজিওলিন্‌, ৃ 
অল্জোঞ্জোলিন ) 0 
অল্‌ জোঞোলি »৬ স্পেন। 
ঞিঞ্িওলিনো 
জেরজেলিন " ইটালী। 
জের্জেলিম্‌ পর্ভগীজ। 


তিল গ্রীক্মমগ্ডলের শন্ত । পাশ্চাত্য উতজিপান্রবিংপপ্ডিতের 
অনুমান করেন যে, এই শস্তের আদিবাস আফ্রিক! ও পূর্বব- 
ভারতীয় স্বীপপুঞ্জে। এপর্যন্ত ১২শ প্রকার তিল আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। আফ্রিকায় দ্বাদশ প্রকার তিলের মধ্যে আট 
প্রকার বন্ভভাবে জম্মে। তৈলকর বীজের চাষ আফ্রিকাতেও 
বহুপুর্ব হুইতে প্রচলিত। গ্রীক, লাটিন ও আরবীদ্ন প্রাচীন 
গ্রন্থকারদিগের গ্র্থে সিসেম ব। দিসেমাম শব পাওয়া যায় 
(আরবীয় সিমৃসিম )। খিওয্রেষ্টাস ও দিওস্‌কোরিদিস্‌ 
লিখিয়াছেন, “মিশরে সিসেম নামক তৈলকর বীজের চাষ হয়।* 
গ্রিনি আরও লিখিয়! গিয়াছেন যে উহা! ভারতবর্ষ হইতে 
এদেশে আনীত হুইয়াছে। আরবীয় “সেমসেম” বা “সিমসিম” 
শব হইতেই গ্রীক 'সিসেম* শব নিম্পর হইয়াছে। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! যাহাই বলুন, তিল ভারতবর্ষে বহুদিন 
হইতে প্রচলিত। যুরোগ যখন আফ্রিকার বিবরণ মোটে 
জানিতে পারে নাই বা আফ্রিকায় যখন আরবীয় সত্যতা 
বিস্তৃত হয় নাই, তখন হইতে ভাত্রতে তিল ব্যবহার গ্রচলিত। 
পৃথিবীর প্রাচীনগ্রন্থ বেদে ইহাত্স উল্লেখ দেখা বায় ( অথর্ব- 
বেদ ২৮৩১৬।১৪*১) শক্লুধজূর্কোদ ১৮১২ ও শতপতত্রাঙ্গণে 
৯১১৩1) এতস্তিন হিন্দুর শ্রাঞ্ধ, তর্পণাদি কার্ধ্ে বহু পূর্ধ্বকাল 
হইতে তিলের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া! আসিতেছে। এততির 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ভাষায় এই শন্তের যতগুলি 
নাম দেওয়া! হইয়াছে, তাহার সকল গুলিতে তিল এই নাম 
একপ্রকার অবিক্কতভাবে গৃহীত হুইয্লাছে। অপর কোন 
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শন্তের নামের এরূপ সমতা ভারতবর্ষে নাই।  জিঙ্গ লি, 
বিঞলি প্রভৃতি চলিত নামগুলি যদিও আরবীয় (জুল্‌ 
জুলান্‌) শবে ক্বপান্তর, তথাপি তাহাই যে আদিম নাম 
তাহা বলা যায় না। ভারতীয় আযুর্ষেদশান্ত্র সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন। আমুর্কেদ শাস্ত্রে তিলের জাতিতেদে গুধভেদ 
ইত্যাদি লিখিত আছে। গ্রীম্মমগুলের শহ্ত বলিয়া! মধ্য- 
ভারতের কোন স্থানে বন্ততিল হ্দিও দেখা যায় নাই, তবুও 
হিমালয় আফগানিস্থান, পারন্ত, আরব, মিশর গ্রভৃতি দেশে 
ইহার চাষ দেখিয়া বুঝ! যায় যে যদি ইহ! ভারতের আদি শঙ্ 
না হয়, তবে ইহা যে আধ্যগণ সবার! এদেশে প্রথম আনীত 
হইয়াছে, তদ্দিষয়ে সনেহ নাই । ইহার আর্ধ্য নাম তিল ও 
ইরাণীয় নাম 'সেমসেম” দেখিয়া অনুমান করা! যায় যে, অতি 
পূর্বে ইহ! এমন এক স্থানে জন্মিত, যেখান হইতে ইহা! সমভাবে 
পূর্বে ও পশ্চিমে চাষ হইতে হইতে বহুদূরে চলিয়া! গিয়াছে। 
ইংরাজেরা তদনুসারে বলেন যে, ইউফ্রেটাশ নদীতীর হইতে 
উত্তরভারত পর্য্যন্ত মধ্য এসিয়ার কোন স্থানে ইহার আদ্িবাস 
ছিল। সেই স্থান হইতে আর্ধযজাতি হইতে প্রথমে ভারতে, 
পরে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ছড়াইয়' পড়ে । ভারতে প্রচারের 
পূর্বে তিল আরব ব! যুরোপে যায় নাই, ইহ! সংস্কৃত শাস্ত্রের 
প্রমাণে বিশ্বাস কর! যায়। সম্প্রতি গবর্মেন্ট হইতে ভারতীয় 
পণ্যদ্রব্যের বিবরণসংগ্রহ করিবার জন্ত যে কর্মচারী নিযুক্ত 
হন, তাহার অনুসন্ধানে প্রকাশিত হইয়াছে যে, পরেশনাথ 
পাহাড়ের ১৫** ফিট হইতে ৩৫০০ ফিট উর্ধে এবং হিমালয়ের 
উত্তরপশ্চিমাংশে এই জাতীয় শস্তের বন্তাবস্থার গাছ পাওয়া 
গিয়াছে । তাহাদের আকুতিগত অনেকটা প্রতেদ আছে। 
চাষের তিলের ফুল শাদ। ও বন্ত তিলের ফুল কাল। পাত, 
ডাটা, মূল ইত্যাদিরও অনেক পার্থক্য দেখা যায় । 

প্িনি ও পেরিপ্লাসের গ্রন্থে জানা যায় যে, তিলের তৈল 
গুজরাট ও সিন্ধুদেশ হইতে লোহিতসাগর দিয়া! যুরোপে 
রওনা হইত। 

আইন-ই-আকবরীতে শ্বেততিল ও কৃষ্ণতিলের বিবরণ 
আছে। আশু (আউশ বা শারদ) শন্তের মধ্যে ইহা! গৃহীত 
হইয়াছে। আগ্রা, আলাহাবাদ, অযোধ্যা, দিল্লী, লাহোর, 
মূলতান, মালব প্রভৃতি স্ুবায় ইহার চাষ হইত। 

বিগত ৩০১৪০ বৎসরের মধ্যে ইহার কারবার বাড়িয়। 
গিয়াছে, বিদেশে রপ্তানী হইতেছে । | 

চাষ। ভারতে শ্রীক্ষগ্রধান স্থানে ইহার চাষ হয়। 
' গ্রীষ্মমগডলস্থ প্রদেশে ইহা শীতকালের শম্ত, অন্তত্র ইহা 
শারদ শত্ত এবং লীতপ্রদেশে ইহ গ্রীত্বকালের শন্ত। পঞ্জাব- 
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প্রদেশে বর্ধাকালে ইহার চাষ হয়। মধ্যভারতে ও 
মাজাজে বসস্তে ও শরতে ছইবার ফসল হয়। মধ্যভারত 
ও উত্তরভারতের বানুকাময় ভূমিতে ইহার যেমন বৃদ্ধি ও 
পুঙি দেখা বায়, বন্ধ, আসাম ও বাঙ্গালার স্ল জমমীতে 
সেরূপ হয় না। তিল সাধারণতঃ ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত । 
এই চারি শ্রেণী ঠিক জাতিগত বিভাগ কি চাষের অবস্থাগত 
বিভাগ তাহা! বল! বার না। বর্ণ ধরিয়া তিলের শ্রেণী 
বিভাগ করা হয়। শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত ও ধূসর। ভারতের 
কোথাও ইহার গাছ মরকুটে রকম হয়, এত ক্ষুদ্র হয় যে ১৮ 
ইঞ্চির অধিক দেখা যায় না, কোথাও ৩।৪ ফিট দীর্ঘ হয়। 
কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ফুল শাদা, পাতা বড়, পাতার 
খোচগুলি অলমান, কোন কোন ক্ষেত্রে ফুল পাটল বা 
রক্তবর্ণ, পাত1 লম্বা, সরু এবং খোৌঁচহীন হয়। এই সকল 
দেখিয়া বোধ হয় ভারতে তিল ধান্ঠের সহিত গ্রায় এক 
সময়েই চাষ আর্ত হইয়াছে। [ধান্ত দেখ।] কোন কোন 
তিল পাকিতে তিন মাস, কোন কোন তিল পাঁকিতে ৮1১০ 
মাস বিলম্ব হয়| ইহার প্রাচীনত্বের বিষয় অনুধাবন করিলে 
বিশ্বাস হয় যে তৈলকর বীজ যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে 
তিলই প্রথমে মন্থষ্যের ব্যবহারে আসে ও ইহার তৈলই 
জগতের প্রথম তৈল। 

পূর্বভারতের তিল গাছ একটু শ্বতন্ত্ররূপে জন্মে। শাদ! 
তিলের পাত! কৃষ্ণ তিলের পাতা অপেক্ষা চওড়া! হয়, ফুলের 
বর্ণ মলিন হয়, পাতার রং গাঢ় উজ্জ্বল সবুজ হয়। শাদা 
তিলের আম্বাদ মিষ্ট, দান! মোট। ও বড় হয়। 

বাঙ্গালা দেশে তিলের চাষ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় যেরূপে 
সম্পর হয়, তাহ! নিয়ে লিখিত হইতেছে। 

ঢাকা। লক্গীনদীর তীরে ইহার চাষ খুব বেশী হয়। 
ধান্তের সহিত একত্রই ইহার চাষ হয়। ইহার ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করিবার সময় প্রথমতঃ পূর্ব্ব বৎসরের ধান্তের জমীতে 
গোড়াগুলি তুলিয়৷ রাশীকৃত করিয়া! পুড়াইয়৷ ফেলে, তাহার 
পর লাঙ্গল দেয়। জমী যদি বেশী শুফ হইয়া যায়, তাহ! 
হইলে লাঙ্গল দিয়াই সঙ্গে সঙ্গে মই দিয়া থাকে। সরস 
থাকিলে মই দিবার আবশ্তক করে না। প্রথম চাষের পর 
১৫ দিনের মধ্যে আর একবার আড়ভাবে লাঙ্গল দিতে হয়। 
মাঘেই পাট করিয়া রাখে । তার পর আর ৩।৪ বার লাঙ্গল 
দিয়। প্রতি বিঘায় /১॥০ দেড় সের তিল ও।* দশ সের 
আমন ধান্ত একত্র মিশাইয়া ছড়াইয়। বুনিয়! যায়। ফাল্ত- 
নের মাঝামাঝি হইতে চৈত্রের শেষ পর্যস্ত বপন করি- 
বার প্রশস্ত সময়। ৪1৫ ইঞ্চি চার! গজাইলে একবার 
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কোদালি দিয়া কোদ্লাইয়৷ দিয়া থাকে । চারা বড় ঘন 
হইলে এই সময় কতকগুলা উঠাইর়। ফেলে । কোদলাই- 
বার ৮।১* দিন পরে নিড়াইতে হয়, তৎপরে আবার পোনর 
দিন পরে আর একবার নিড়াইলেই ক্ষেত্রের কাজ হইয়া 
গেণ। জ্যৈষ্ঠ মাসে তিল পাকিলে কাটিয়া লয় ও দিন 
কয়েক এক স্থানে কাড়ি করিয়৷ রাখিয়৷ দেয়, তাহার পর 
ঠেঙ্জ। মারিয়া শন্ত ঝাড়িয়। লয়। প্রতি বিঘায় ২৩ মণ 
জন্মে। 'ঢাকার কোথাও কোথাও আগু ( আউশ ) আমন 
ও তিল একজ্র এক জমীতে বুনিয়া থাকে । চৈত্রের শেষে 
একট! বৃষ্টি হইয়া গেলে পূর্ব-মতে প্রস্তত জমীতে প্রতি 
বিঘায় /১॥* সের ভিল।* সের আউশ ও /৬ সের আমন 
একত্র মিশাইয় ছড়াইয়া বুনিয়৷ যায় । অন্কুর গজাইলে 
একবার আল্গ! মই দেয়, তারুপর জলি টানিয়। ১০১২ 
দিন অন্তর ২৩ বার নিড়াইয়া দেয়। জ্যেষ্ঠ মাসে তিল 
কাটে। এই প্রথায় নাকি ফসল ভাল হয়। 

মেদিনীপুর। কৃষ্ণ তিল ও শাঁকী (শঙ্ের ন্ভায় শ্বেত) 
তিল, জঙ্গলী জমীতে আষাঢ় শাবণে বপন করে ও অগ্রহায়ণ 
পৌধমাসে কাটে । থশল! তিল ইন্ষুক্ষেত্রে চৈত্র বৈশাখে বপন 
করে ও জ্বোষ্ঠ আধাঢ়ে কাটে। ভাছ (ভাদ্রীয়) তিল 
জঙ্গলী জমীতে আষাঢ় শ্রাবণে বুনে ও ভাদ্রে কাটে। 

হুগলী। কৃষ্ণতিল আবাঢ় শ্রাবণে বুনে ও ভাদ্র আশ্খিনে 
কাটে। কাঠতিল পৌষ মাঘে বুনে ও আধযাঢ় শ্রাবণে 
কাটে। খেসারির ন্তায় এই জেলায় তিলও ধানের জমীতে 
দ্বিতীয় ফসল বূপে বুনিয়! থাকে । বেশী জলে ধান বুড়িয়া 
নষ্ট হইয়৷ গেলেই এইরূপ করিয়া থাকে । 

ফরিদপুর । এখানে উচ্চ জমীতে মাঘ ফাল্তনে কালতিল 
বুনে ও আষাঢ় শ্রাবণে কাটে। আর নিম্ন জমীতে শ্রাবণ 
ভাত্রে শাদাতিল বুনে ও অগ্রহায়ণ পৌষে কাটে । এখানে 
তিল ও তিলের তৈল হই তৈয়ারী হয়। 

রঙ্গপুর ! এখানে শ্রাবণ ভাঙ্রে কৃষ্ণতিল বুনে, অগ্রহায়ণ 
পৌষে কাটে । উচ্চ গুফ জমীতেই ফসল ভাল হয়। প্রায়ই 
ঠিকরি কলাইয়ের সঙ্গে একত্র বুনিয়া থাকে । জমীতে চারবার 
চাষ ও ছুবার জালিটানিয়৷ দিতে হয়। ভাল ফসল হইলে প্রতি 
বিঘ।য় ১1৯ কি ২/ মণ জন্মে। সর্ষপের সহিত সমানদরে বিক্রীত 
হয়। রক্ত বা আপু (আউশ) তিল অল্পই বুনে ; পৌষ মাথে বুনে 
ও চঙ্গ্যন্ঠ আযাট়ে কাটে । ইচ্র দর সর্ধপের অপেক্ষা কম। 

বান্ষশাহী। ধানের জমীতে চৈত্র বৈশাখে বুনে, আ।ঘাঢ় 
শানণে কাটে ।. কৃঞ্তিল বৈশাখে বুনে, অগ্রহায়ণে কাটে। 
এ জেলায় তিলের চাঁষ খুব কম। 


[২৮ ] 
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বগুড়। । .এখানে তিন প্রকার তিলই জন্মে।. কৃষ্ণতিঙই 
ভাল। বর্ষার শেষে বুনে ও হিমের আরস্তে কাটে। 

লোহার্ডাগা । তিল বা তিম্লি ভাদ্র আশ্বিনে উচ্চ.জমীতে 
বুনে ও চৈত্র বৈশাখে কাটে । পালামৌ উপবিভাগের ইহ! 
একটা প্রধান শস্ত, দক্ষিণাংশে প্রচুর জন্মে। এখানে ইহার জন্য 
ক্ষেত্রে বেশী পাট আবশ্ক করে না। এদেশে প্রতি বিঘায় 
১/* মণ জন্মে ও ১৮৯ হইতে. ২. টাকায় মণ বিক্রীত হয়। 

আসাম । আসামে তিলের চাষ হয় এবং বাঙ্গাল। দেশে 
রপ্তানী হয়। চাষ বাঙ্গালারই মত। 

বরক্ম। তিলের চাষ খুব কম। মান্দ্রাজ হইতে এথানে 
তিল আমদানী হয়। তিল দেশে না জন্মিলেও ব্রহ্মবাসীর! 
তিলের ব্যবহার বেশী করে। 

বরার। এখানে ২৮৩৫৪৮ বিঘ। জমীতে তিলের চাষ 
হয়; বিঘায় ১০ এক মণ দশ সের হিসাবে জন্মে । নিজামের 


বাজ্যের ও বরার প্রদেশের তিলই অধিক পরিমাণে বোম্বাই 


দিয়া যুরোপে রপ্তানী হয়। 

মধ্যভারত । নাগপুর, নর্শদা প্রভৃতি স্থানে তিলের 
চাষ বেশী হপ়। এখানকার তিলও বোগ্বাই দিয় রপ্তানী 
হয়। এখানে শারদ ও বাসন্তী ছুই ফসলেই তিল হয়। 
শরতের তিলকে মুঘেই তিল ও বসন্তের তিলকে হাওড়ি 
তিল বলে। গরীব কষকেই নুতন জমীতে ইহার চাষ 
করে। ইহার চাষে বেশী পরিশ্রম বা ব্যয় হয় না। জমীর 
জঙ্গল সাফ করিয়! অল্প লাঙ্গল দিয়াই ইহা! বুনিয় দেয়। 
এক মুঠা তিলে তিন বিঘ! জমী বুন। হয়। একবার নিড়া- 
ইতে হয়। ভাল ন! পাকিলে ছাগ, মেষ, গবাদিতে ইহা নষ্ট 
করে না। পাঁকিলে তাড়াতাড়ি কাটিয়। তুলিতে হয়। অতি 
বিশ্রী কুব্বা জমীতেও গ্রতি বিধায় ২।*, ৩/ মণ শঙ্ 
জন্মে ও ২০১ ৩২ টাকায় বিক্রীত হয়। বিঘাকরা খরচ৷ 
টাকাটাক বাদ যায়। তিল কাটিয়া সেই অমীতে বাজরা 
বা জোয়ার বুনিলে তাহাতেই খরচা উঠিয়া সমস্ত লাভে 
ঠাড়ায়। অতি মন, ঘানিতেও এখানে /৯ তিলে /৩ সের 
তৈল ও /৬ সের থোল হয়। ঘানি খরচা 1%১* আনা 
বা।/* লাগে। এখানকার ঘানিতে তৈল বাহির হইবার 
স্বতন্ত্র পথ নাই, তৈল ও খোল একত্র ঘানির কুঁড়াব্‌ উপর 
উঠে। জল দিয়া খোল ও তৈল পৃথক করিয়া লইতে হয় 
বলিয়া, এখানকার তৈল খারাপ। | 

পঞ্জাব । প্রা সকল জেলাতেই অল্প বিস্তর তিল 
জন্মে; করাচী বন্দর দিয়াই ইহার অধিকাংশ রগানী হয় ॥ 
রাবলপিঙির পার্বত্য জমীতে ইহ! প্রচুর জন্মে । এদেশে 
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তিল প্রায় অন্তান্ত ফসলের ক্ষেত্রের বিনারায়্ বুনিয়! থাকে ৷ 
রুষ্খতিলই বেদী জগ্মে। এখানে আবার গয়ষ জলের আছড়া 
দিয়! কষ্খতিলের খোসা উঠাইয়! বিক্রয় ফরে। বাঙ্গালা 
ইহা ঘসাতিল নামে খ্যাত । এখানে /৫ সের তিলে /২ সের 
তৈল জন্মে 

বঙ্ছ। সরস হাল্কা মাটিতে তিল হয়। এদেশে 
পাত্লা মৃত্তিকান্তয়াচ্ছাদিত বালুকার উপর তিল ভাল জন্মে। 
জোয়ার, মাষ, মুগ্ন প্রভৃতির সহিত একত্র ইহ! বুনিরা থাকে । 
একটা কি ছুইটা চাষ দিয়া জমী তৈয়ার করে। তিল ও 
বালি মিশাইয় শ্রাবণ ভাদ্রে বুনিয়া থাকে । গ্রতি বিঘায় 
বালিতে তিলেতে /৩|* সের লাগে। উত্তরে বাতাষ লাগিলে 
ফুল বাৰিয়া যায়। 

মণ্ট গোমারি । জোয়ার, মুখা, যুগ গ্রভৃতির সহিত তিল 
বুনে। বর্ধাকালেই ইনার চাষ হুয়। জলসেচনের সুবিধা 
থাকিলে অন্ত সময়েও হয়। বৃষ্টির পর লাঙ্গল দিয়া অন্ত 
শন্ত বা মাটি মিশাইয়া ছড়াইয়া বুনিয়া দেয়, তারপর আর 
একবার লাঙ্গঙ দেয়; কথন কখন লাঙ্গল-থাতের মধ্যে ছড়া" 
ইয়া দেয় মাত্র। প্রতি বিঘায় /* পোয়া বীজ লাগে। 
তিল ঘন জন্মিতে দেয় ন। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে, 
যব পাতলা করিয়া বুনিলে, তিল ঘন করিয়া বুনিলে, মহিষের 
এ'ড়ে বাছুর হইলে ও বধূর কন্ত। হইলে ষে কষ্ট হুয়, তাহার 
আর কথা নাই। এখানে কেবল রুষ্চতিল অন্মে। এদেশে 
বেশী বিছাৎ হানিলে তিলের ক্ষতি হয়। তিল কাটিয়! 
আনিয়া গাছের মাথাগুলি একদিকে করিয়া গোল করিয়া 
সমম্ত কীড়ি সাজাইয়া রাখে। ইছার উপর খুব ভার চাপা- 
ইয়া দেয়। ইহাতে তিলের স্ু'টিগুলি নরম হইয়া যায়, শেষে 
খড়ের দড়িতে গ্রতোক গাছ! সারি দিয়! গীখিয়! রৌদ্রে 
নি্নমুখ করিয়া ঝুলাইয়া দেয়। নিয়ে কাপড় পাতিয়! 
রাখে। বৌদ্রে স্টী ফাটিয়! কাপড়ে তিল বরিক্া পড়ে। 
এদেশে 1৫ সের তিলে /৬ সের তৈল হয়। তিলগাছে 
জালানি কাষ্ঠ হয়। ৰ 

কর্ণাল। এখানে তিলের শ্রেনীভেদ নাই। নূতন 
কঠিন জমীতে এ অঞ্চলে তিল ভাল হয়। নর্দকের নিকট 
সেই জঙ্ত তিলের চাষ কিছু বেশী হয়। জোয়ার শন্তের সহিত 
মিশাইয়া তিল বুন! হয়। জোয়ারের চাষ যেরূপ তিলের 
চাষও সেইরূপ। তিল কাটিয়া রৌদ্রে গুকাইতে দেয়। 
শুকাইলে সু'টা কাটিয়া লয়। তিলের গাছগুলিকে ডাস্ড়া 
বলে, ইহা ফেলিয়! দেয়।. তিলসংগ্রহকারী কলুকে /৫ সের 
তিল দিয়! /২ সের তৈল লইয়া থাকে । রম্ধনে ও প্রদীপে 
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এই তৈল ব্যবহত ছয়। এদেশে তিলের গাছে বড় শয়া 
পোক] লাগে এবং একবার শুক ধরিলে আর বাঁচাইতে 
পারা যায় না। 

উঃ পঃ গ্রদেশ। এদেশে খেত ও কৃঞ্চতিল জন্মে । কাল 
ভিলকে 'তিল' ও খ্েততিলকে "তিলি' বলে। তিলি অপেক্ষা! 
তিল পাকিতে বিলম্ক হয়। তিল জোয়ারের সহিত আর 
তিলি কার্পাসের সহিত মিশাইর়! বুনিলে ফসল: খুব ভাল 
হয়। তিলের তৈল অপেক্ষা তিলির তৈল রন্ধনকার্ধ্যে ভাল 
হয়। হিমালয়ের নিয়ে দেহ্রা, পিলিভিত, বস্তি, গোয়খ- 
পুর প্রভৃতি স্থানে তিলের চাষ মধ্যবিধ রকম হয়, কিন্তু 
বুদ্দেলথণ্ডে ইহার চাষ বেশ চলিত। আলাহাবাদেও তিল 
যথেষ্ট ছদ্মে। এদেশে ইহা! খারিফ শন্ত । মৌন্মের মুখে 
ইহার বপন ও কার্তিক অগ্রহথায়ণে ছেদন করে। হাল্কা 
জমীতে ইহা। ভাল জন্মে। বুন্দেলথণ্ডে হাল্‌্ক। গীতবর্ধের জমী 
(রঙ্কর) ইহার বিশেষ উপযোগী । তিল উঠিয়া! গেলে সে 
জমীতে নিকৃষ্ট কোদধান ব। কুটুকী ছাড়া আর কিছু জন্মে না। 
তিনবার ঘন চাষ দিয়! কার্পাস জোয়ার প্রত্ৃৃতির সহিত 
ছড়াইয়! যুনিয়। যায়। কৃষকের ইচ্ছামত পরিমাণ মিশাইয়। 
লয়। খালি তিল বুনিলে প্রতি বিধায় /২/* সের তিল 
লাগে। তিল পাকিলে আঁটি বাধিয়! আনিয়া ডগাগুলি উদ্ষে 
রাখিয়া গুকাইতে দেয়। স্ু'টী ফাটিয়৷ তিল ঝরিতে আরম্ত 
হইলে আছড়াইয়! পাছড়াইয়া তিল বাছিয়া লয়। গাছ- 
গুলিকে তিলর্সোটা বলে, তাহাতে আলানি কান্ট হয়। অসময়ে 
বৃষ্টি হইলে ও ফুলের সষয় বৃষ্টিতে ইহার বড় ক্ষতি হয়। 
আশ্ষিনের বৃষ্টিত্তে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুই ফসল হয় না। 
জোয়ার বা কার্পাসের সঙ্গে জন্মিলে গ্রতিবিধায় আধ মণ 
ত্রিশ ষের হয়, কিন্ত খালি তিলের ক্ষেতে প্রতি বিঘায় ১।/ 
মণ হইতে ২/ পর্যন্ত জন্মে। 

সিদ্ধুপ্রদেশ। তিল এখানকার এক প্রধান শস্ত । সকল 
জেলাতেই ইহার চাষ হয়। মহম্মদর্খা জেলার জমী এই 
শন্বেয় অত্যন্ত উপযোগী । এই জেলায় প্রতি আঠার দিনে 
তিলক্ষেত্রে জল সেচন করিতে হয়। সাড়ে চারিমাসে তিল 
পাকে, প্রতি বিধায় ২৮ মণ উৎপন্ন হয়। (€নৌশহরো 
জেলায় আষাঢ় মাসে সরস উৎকৃষ্ট জমীতে তিল বপন করে। 
প্রতি ক্ষেত্রে ৭৮ বার জলষেচন করিতে হসু। € মাসে 
পাকে । প্রতি বিঘ্বায় ত্রিশ সের তিল জন্ষফে। 

যোশ্বাই প্রঙ্গেশে গু্রাট, খান্দেশ, পুণা, নাসিক, কর্ণ।- 
টক, কোক্কণ, রত্বগিরি প্রভৃতি স্থানে তিলের চাধ হুয়। কাণা- 
ডায় বেশী বর্ধার জন্ত ডিল মোটেই জন্মে না। এসকল 
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স্থানে শ্বেত ও কৃঞ্ণতিলই জন্মে। ধূসরতিল একমাত্র গুজ- 
কাটে জন্মে। সেখানে বাজরার সহিত তিল একত্র বুনিয়া 
থাকে। কাঠিবাড় প্রদেশে আধাড়ী ( শ্বেত) কালাকাটওয়া 
( রুষ্ঞ ) ও পুরবিয়া (রক্ত) এই তিন গ্রকার তিল জম্মে। 
শ্বেততিলের তৈল অন্ত তিলের তৈল অপেক্ষ। সুত্বাছ ও 
অধিক তৈলদ। সেখানে পুরবিয়া তিলই অধিক জন্মে। 

মান্রাজ প্রদেশে গোদাবরী জেলায় তিল কাটিয়া আটি 
ৰাধিয়া রৌন্রে ভালপাত! চাপ! দিয়া আট দিন ঢাঁকিয়া 
রাখে। তাহার পর আটি ধরিয়া নাড়িয়া ঝাড়িয়া লইলে 
বার আনা! আন্দাজ তিল বরিয়! যায়।. বাকি অংশ আর 
ছই তিন দিন শুকাইলেই ঝাড়িয়। লয়। ফোএম্বাতোর জেলায় 
কি জলা, কি গুফ, কি বাগানের জমী সকল স্থানেই তিল 
জন্মে। এদেশে “কার+ ও ?টাট্, এই দ্বিবিধ তিল জদ্মে। 
প্রথম প্রকার তিলই উতক্ষ্ট ও গ্রীষ্মকালে জম্মে। উত্তর 
আরকাড়, জেলায় বড় ও ছোট ভেদে তিল ছুই প্রকার । 
এখানে ঠেঙ্গাইয়া ভিল ঝাঁড়িয়া লয়। এদেশে /৪ সের 
তিলে /১ সের তৈল হয্স। তিলতৈল এদেশে সকল প্রকার 
তৈল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । এদেশে ইহাই রন্ধনের তৈল। 
এই তৈলই সকলে মাধিা! থাকে । এখান হইতে অধিকাংশ 
তিলই যুরোপে চালান হয়। 

মহিন্ুরে বোল-এনু+ “কার এন” ও 'গুর-এন্ু” এই ত্রিবিধ 
তিল জন্মে। এখানে তিলের গাছ পোড়াইয়া! ছাই করিয় 
সাররূপে ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। 

তিলের ব্যবসা । তিলের ব্যবসা অতি বিস্তৃত। বাঙ্গা- 
লায় ও আসামে বাহা৷ জন্মে, তাহার কতকাংশ বঙ্গদেশেই 
খরচ হয় এবং অধিকাংশ মান্দ্রাজে রণ্ডানী হয়। মাজ্জাজে 
যাহ! জন্মে ও বাঙ্গাল! হইতে যাহা! আমদানী হয়, তাহার 
॥/* আন অংশ ব্রঙ্গে রপ্তানী হইয়। থাকে । এজন্ত মান্্রাজে 
তিলের ব্যবস! বহুবিস্তত। অযোধ্যা! ও উঃ পঃ প্রদেশ 
হইতে যাহ! জন্মে, তাহার কিছু বোস্বাইয়ে ও কিছু বাঙ্গালায় 
' চালান হয়, অবশিষ্টাংশ তত্বদ্দেশেই খরচ হয়। মধ্যতারতের 
সমস্ত তিল বোম্বাইয়ে চালান হয়। বোম্বাইয়ে যাহ! 
জন্মে ও যাহা আসে, তাহার মধ্যে দেশে যথেষ্ট খরচ হইয়া 
যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহ! যুরোপে চালান হয়। সিন্ধু 
প্রদেশেরও অধিকাংশ যুরোপে রপ্তানী হয়। ঘুরোপে এই 
তিল হইতে সুইট অয়েল, অলিভ অয়েল প্রতৃতি প্রস্তুত 
হইয়া! আবার এদেশে আসে। ত্রিপুরার পার্বত্যগ্রদেশে ও 
কাশ্মীর গ্রদেশ হইতে তিল ভারতবর্ষে আসিয়! থাকে । 

তিলের খোল গবাদি পঞ্ডর খাগ্তর্পে ব্যবহৃত হয় । পঞ্জাবে 
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ও নিয় বাঙ্গালায় গরীবের! ময়দার সহিত দিশাইয়! ইহাতে 
পিষ্টকাদি গ্রস্তত করে। পশ্চিমে ইহার দর আছে। 

তিলের ভেষজগুণ । তিল অর্শরোগের মহৌষধ । রক্ত- 
রাবী অর্শে তিল জল দিয়! বাটিয়। মাখন মিশাইয়। প্রলেপ 
দিলে অতি উপকার দর্শে। তিললাড়,, তিলকুটা, ভিলবড়া 
প্রভৃতি তিলের থাদ্য অর্শরোগীর পথ্য । তিল ও তিলতৈল 
আমাশয় এবং মুত্ররোগাধিকারে অতি উপকারী । ইহা লিগ্ধ- 
কারক । রজঃরোধরোগে গরম জলে তিলচুর্ণ নিক্ষেপ 
করিয়া! তন্মধ্যে রোগীকে কোমর পর্য্যস্ত ভূবাইয়৷ বসাইয়। 
রাখিলে উপকার হয়। তিলসিদ্ধ জলে চিনি মিশাইয়৷ খাইলে 
কাশি নরম পড়ে। তিল ও তিসি-সিদ্ধজলে কামোদ্দীপন 
হয়, বন্ধ্যাদোষও নষ্ট হইতে পারে। অগ্নিদগ্ধ স্থানে তিল 
বাচিরা প্রলেপ দিলে উপকার হয়। তিলফুলে পতিত 
শিশিরবিন্দু মীরঠে সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের অবার্থ মহৌষধ 
বলিয়। গণ্য । মু বিস্চিকা, আমাশয়, দম্ক! ভেদ, গীনস, 
শ্বেতপ্রদর ও মূত্রনালীর রোগসমূহে ইহার পাত ভিজাইয়! 
সেই জলপানে উপকার হয়। হটী টাটক৷ পূর্ণ পু পাতায় 
দেড়পোয়া জান্দাজ জল দিয়া কিছুক্ষণ নাড়িলেই জল চটচটে 
হইয়। পড়িলেই পানীয় প্রস্তত হয়। গুফপত্রে গরম জল দিতে 
হয়। ভারতে তিলের পাতা ক্ষুদ্র হয়, হ্থুতরাং বেশী সংখ 
আবশ্তক। ডাক্তার এভার্স বলেন (মাচ্চ ১৮৭৫), 'আমি 
তিলপাত! ভিজ্াইয়! তাহার আঠাবৎ পানীয় ফতগুলি আমাশয় 
রোগে বাবহার করিয়াছি সকলগুলিই আরোগ্য হুইয়াছে।” 
গর্ভিনীর পক্ষে তিল অপথ্য। ইহাতে গর্ভআ্রাব হইতে পারে । 
তিলপাতা-ভিজার জলে চুলের গ্রবৃদ্ধি হয়। ভাজাতিলে 
অস্ত্রের শিথিলত! সম্পাদন করে। 

কলে চিনি গ্রস্ততের সময় চিনির ময়ল! দূর করিবার 
জন্ত তিল ব্যবহৃত হয়। 

আযুর্বেদ মতে-_তিল চারিপ্রকার কৃষ্ণ, শুরু, রক্তবর্ণ ও 
আর একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুত্র তিল আছে, তাহাকে বন্ত তিল 
কহা যায়। তিলের গুণ-__-কটু, তিক্ত, মধুর, কষায় রস, গুরু, 
কটু, মধুর, বিপাক, ঙ্গিগ্ধ, উ্ণবীর্যয, কফ, পিত্তনাশক, বল- 
কারক, কেশের হিতসম্পাদক, শীতলম্পর্শ, চর্শের ছিতকর, 
্তস্তবর্ধক, ব্রণের হিতকর ও দস্তের দৃঢ়তাসম্পাদক, ঈষৎ 
মুত্রকারক, মলরোধক, বাযুনাশক এবং অগ্নি ও বুদ্ধিপ্রদায়ক । 
এই চারিপ্রকার তিলের মধ্যে কৃ্ণতিল সর্বাপেক্ষা! উত্তম। 
শুরু তিল মধ্যম, অপর রক্তবর্ণাদি তিল সমস্তই হীনগুণ- 
বিশিষ্ট । (ভাবগ্রকাশ) 

জঙ্গলজাত তিলকে উপতিল কছে। ইহার তৈলের গুণ 


'তিল 
অলম্কর, কেশের হিতকর, কবায়, উষ্ণ, তীক্ষ, মধুর, তিক, 
বলকারক, কফ, বাত, ব্রণ ও কওুনাশক, কাস্তিপ্রণ, বস্তি, 
অভ্যঙ্গপান, নম্ত, কর্ণ ও অক্ষিপূরণে হিতকর। (রাজনি*) 

তিলতৈল। সর্যপের ন্যায় ঘানিতে তিল ভাঙ্গিয়া তৈল 
বাহির করে। তিলতৈল স্বচ্ছ, পরিফার, তরল; ইহার বর্ণ 
মলিন পীভাভ রক্ত । ইহার গন্ধ নাই, পুরাতন হইলে গাছ 
হনব নাব! গুমো গন্ধ হল না। তারতে তিলতৈল রন্ধনে, 
গাত্র মর্দনে ও দীপে বাবহৃত হয়। দেশী সাবানও তিল- 
তৈলে প্রস্তত হয়। যুরোপে দীপে ও সাবানে লাগে। বাদা- 
মের তৈলে ও ত্বতে তিলতৈল মিশাইয়া থাকে । ভারতে ষে 
সকল যুরোগীয় “অলিত অয়েল, আমদানী হয়, তাহার 
অধিকাংশ খাঁটী তিলের তৈল মাত্র। চীনের বাদাম, তিল 
ও কুন্মমফুল একজ্স পিষিয়া একপ্রকার তৈল হুয়, ইহাকে 
গোরাতেল বলে। যাবতীয় ফুলেল তৈল তিলের তৈলে 
প্রস্তুত হুয়। তিনগুণ ফুল ও তিনগুণ তৈলে ভিজাই। বোতলে 
পুরিয়। ছিপি আঁটিয়া রৌদ্রে দিলে অতি সুন্দর ফুলেল-তৈল 
হয়, অথব। এক স্তর ফুল সাজাইয়া তাহার উপর তিল দিয়! 
দ্বিগুণ ফুল সাজাইয়৷ আবার তিল দিয়! ফুল চাপা দিয়া 
তাহার উপর রাখিতে হয়। এইরূপে তিলে ফুলের গন্ধ 
সংক্রমিত হয়, তখন সেই তিল ভাঙ্গিয়া তৈল গ্রহণ করিলে 
সে তৈল অতি স্ুগন্ধযুক্ত হয়। ব্যবসায়ীর আতরে তিল- 
তৈল মিশাইয়া আতরের দরের কমি বেশী করিয়া থাকে । 

তিলতৈলের ভেষজ গুণ। মকল প্রকার ঘায়ে ইহ! 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুইট অয়েল বা অলিভ অয়েল 
যেরূপে ব্যবহারে লাগে, ইহাও সেইরূপে ব্যবহৃত হুইয়৷ থাকে । 
মেহরোগে তিলতৈল মহা! উপকারী । সর্ধাঙ্গে একগ্রকার 
লোম বা কণ্টকবৎ রোগ জন্মে। ডাক্তারের! সন্ন| দিয়! এগুলি 
তুলিয়। ফেলিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু তিলতৈল মর্দনে উহ্‌! 
নরম হুইয়৷ ঝরিয়া যায় এবং প্রত্যেক কণ্টকের গোড়া একটী 
করিয়া! জলপোর! ফুস্কুড়ি হুইয় ফাটিয়া যায় ও এ তৈল 
মর্দনেই সারিয়া যায়। তিলের থোস! তুলিক্ন! তৈল বাহির 
করিলে তৈল অতি উৎকৃষ্ট হুয়। কৃষ্ণতিল গ্রত্যেক ধর্ধকার্যো 
ব্যবহৃত হয়। তৈল প্রতিগ্রহ করিলে পাতিত্য জম্মে। 

*ত্রাহ্মণঃ গ্রতিগৃহথীয়াৎ বৃত্তর্থং সাধুতস্তথ! ৷ 

অব্যস্বমপি মাতঙ্গতিললৌহাংশ্চ বর্জধয়েৎ ॥* (ত্রন্ধপু* ) 

তিলদানেও অশেষবিধ পুণ্য সঞ্চার হয়। 

যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে উঠিয়া তিলদান করেন, তিনি 
সকল প্রকার পাতক হইতে বিষমুক্ত হন। প্রেতোদ্দেশে 
তিলদান করিতে হয়। যাহার! প্রেতোদ্দেখধে হেমগর্ড তিলদান 


[ ৩১ ] 


তিলক 


করে, তাহাদিগের পিতৃগণ তিলসংখ্যক বর্ষ হ্বর্গলোফে বাস 
করে। হেমগর্ভ.তিলদান আন্ত একোদ্িষ্ঠ শ্রান্ধের দিন 
করিতে হুয়। 
অশৌচান্ত তীয় দিন ও আছ্বশ্রান্ধের দিন প্রথমে তিলদান 
করিয়া পরে অন্ঠ দানাদি করিতে হয়। এই তিলদান যে ব্রাঙ্গণ 
গ্রহণ করে, তিনি পতিত হন, এই জন্ত এই দান মহাত্রাঙ্গণ 
( অগ্রদানী ) সকল গ্রহণ করিক্স! খাকে। [শ্রাদ্ধ দেখ।] 
তিলদ্বার! পিতৃদ্দিগকে তর্পণ করিতে হয়, কিন্ত সকল দিন 
ভিলতর্পণ নিষিদ্ধ । গঙ্গাদি তীর্থে ও গ্রেতপক্ষে (গ্রতিপদ্‌ 
হইতে মহালয়। অমাবশ্া| পর্য্যস্ত ) ভিলতর্পণ করিতে পার! 
যাক়। [ তর্পণ দেখ।] 
“তিলোদ্বর্তী তিলন্নায়ী তিলছোমী তিলপ্রদঃ। 
তিলতুক্‌ তিলবাপী চ যটুতিলী নাবসীর্দতি ॥” (তিথিতক্ব ) 
জম্মতিথি দিনে তিলহার! গ্নান, তিলতক্ষণ, তিলহোম, 
তিলগ্রদান, তিল বপন ও তিলোথগ্ডন করিলে চিরাধু হয় এবং 
তাহার সকল গ্রকার বিপদ্‌ বিনষ্ট হয়। 
রাত্রিকালে তিল ভক্ষণ করিতে নাই এবং তিলমিশ্রিত 
ভ্রব্যও ভক্ষণ করিতে নিষেধ আছে। সপ্তমী, নবমী, চতুর্দশী, 
অষ্টমী, অমাবন্ত, পুর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই কয় তিথিতে 
তিলতৈলে ন্নান করিবে না। ২ তিলকালক, দেহস্থিত 
তিলাকার চিহ্ন বিশেষ, ইহ! তিল নামে খ্যাত । 
“দেবগুরুগ্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরম্বতী। 
তেনাহং নৃপ জানামি ভান্কুমত্যান্তিলং ঘথ1 ॥” (কালিদাস ) 
৩ তিলতুল্য স্বল্প প্রমাণ। 
“তিলং তিলং তং কৃত্ব! চ চিক্ষিপুর্দিক্ষু সর্বতঃ। 
নগরান্নিগগতৈঃ সৈষ্গৈহন্তমানাঃ পদে পদে ॥"রোজতর* 81৩২৮) 
তিলম্ত বিকারঃ অণ্‌। তৈল, তিলনির্ধাস, তিলন্গেহ, তিল 
সদৃশ বস্তজাত ন্নেহ। 


তিলক (ক্লী) ভিলবৎ তিলপুষ্পইৰ কায়তি কৈ.ক। চন্দনাদি 


দ্বার ললাটাদি দ্বাদশাঙ্গে ধারণীয় চিহ্ন, ফৌটা। পর্যযায়_- 
তমালপত্র, চিত্রক, বিশেষক । (অমর) 
দ্বাদশ তিলকের বিধি_-প্রত্যেক বৈষ্ণব স্গানাস্তে বিষ্ণুর 


দ্বাদশ নাম করিয়! ঘাদশাঙ্গে তিলক করিবে। 


“্াদশাঙ্গে ললাটাদৌ তিলকং হরিমন্বিরং । 
শ্নানাস্তে বৈষ্ণবঃ কুর্ধ্যাৎ প্রত্যেকং কৃষ্ণনামতিঃ |” (হবিভক্তিবি') 


ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, ক. 
কুপে গোবিদা, দক্ষিণকুক্ষিতে বিষুঃ, বাহুতে মধুসূদন, কন্ধরে 
ত্রিবিক্রম, বামপার্থে বামন, বামবাহতে শ্ীধর, কন্ধরে হৃযী- 
কেশ, পৃষ্ঠে পল্পনাভ ও কটাতে দামোদর এই দ্বাদশ স্থানে 


তিলক 


ইহাদের নাম শ্মরণপূর্ববক ভিলক ধারণ কর্তব্য । (গপ্মপু* উ*) 
ত্িলকধারণ করিবার সময় ললাটে প্রথম উর্ধিপুণ্ড, ধারণ 
করিবে, পরে ললাটাদিক্রমে তিলকধারণ কর্তব্য । 
"উর্ধপুও,ং ললাটে তু সর্কেষাং প্রথমং স্থৃতং । 
ললাটাদিক্রমেণৈব ধারণস্ত বিধীয়তে ॥” ( পদ্মপু* ) 
যন্প্রদায়ানুসারে মন্তকে কিরীটমন্ত্র ভাস করিয়া সর্বার্থ 
সিদ্ধির নিমিত্ত ধারণ করিবে। 
কিরীটমন্ত্র। *ওষ্‌ প্রীকিরীটকেযুরহারমকরকুণ্ডল-চক্র- 
শঙ্ঘগদা পন্পহত্তপীতাঙ্গরধর শ্রাবৎস্তাক্কিতবক্ষঃস্থল-শ্রীভূমিসহিত- 
্বাত্মক্যোতির্দপ্তিকরায় সহত্রাধ্িত্যতেরসে নমে! নমঃ ॥” 
.. (হরিভক্তিবি* ৪ বি) 
ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে তিলক হরিমন্দির বলিয়া খ্যাত। 
বাম বক্ষঃ, নেত্রান্ত, গণ্ড ও স্বদ্ধ, ইহাতে শঙ্খ চিহ্নিত 
তিলক করিতে হুইবে। এই প্রকার দক্ষিণ নেত্রাস্ত প্রভৃতি 
স্থলে চক্রাঙ্কিত তিলক করিবে। 

ললাটে কেশব, কণ্ঠে শ্রীমধুহ্দন, বামবাহুতে বাস্থদেব, 
সব্যবাছতে দামোদর, নাভিতে নারায়ণ, হৃদয়ে মাধব, দক্ষিণ- 
পার্খে গোবিন্দ, বামপার্থ্ে ত্রিবিক্রম, সব্যকর্ণমুলে বিষু, 
দক্ষিণ কর্ণমূলে মধুশ্থদন, শিরোমধ্যে হৃষীকেশ ও পৃষ্ঠে 
পন্মনাভ, হরির এই দ্বাদশ নাম পাঠ করিয়া তিলক করিতে 
হইবে। যেবৈষব এইরূপ তিলকধারণ করে, সে প্রতিদিন 
গ্রেম ও ভক্তি প্রাপ্ত হয় &। 

ষে বৈষব গলদেশে তুলসীকান্ঠমালাধারণ ও দ্বাদশাঙ্গে 
পূর্বোক্ত তিলক ধারণ করিয়৷ থাকে এবং কৃষ্ণ দৃঢ় ভক্কি- 
সম্পন্ন হয়, সেই সকল লোক দ্বারা জগৎ আশু পবিভ্র হুয়। 

মধ্যদেশ ছিদ্রযুক্ত উর্ধপুণ্ডাখাতিলক হরিমন্দির বলিয়! 
খ্যাত। নামিকামুূল হইতে আশ্রয় করিয়া শিরোমধ্যগত 
পর্য্যন্ত তিলক করিবে। 

উর্ধপুণ্ুকের মধ্যদেশে পীত রেখ থাকিলে রামানুজ 
তিলক কছে। ... 

“্যদুর্ধপুপ্ড তিলকং শোতনং তন্মনোহ্রং | 
তন্ধ্যং পীতরেখঞ্চ শ্রীমদ্রামানুজং বিছ১॥৮ ( পল্মপু* উ*), 

* "ললাটে কেশবং বিদ্যাৎ কঠে্রপুরফোতসন্) 
ৰামবাছৌ বাসথদেখং সবো দামোদরস্তধ। ॥ 
নাতে নারায়ণকৈধ মাধবং হদয়ে তথা । 
গোবিন্দং দক্ষিণে পার্খে যামে চৈব ত্রিবিক্রসস্‌ ৪ 
'বিঝুং সব কর্ণমূলে দক্ষিণে মধ্নুদমং । 
শিয়ো ঘধো হধীকেশং পদ্মনা তক পৃউঠতঃ ॥ 
হরেছদশনামানি গন্ঠিতা। তিলকানি তু । 
হঃ কুর্ঘয খৈফবে। দিত্যং সথেষতক্তিমাপ,য়150” হেরিতকি) 
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তিলক 


যাহার! রামোপারক, তাহাদের তিলক উর্ধপুণ্ুক এবং 
জ্গয়ের মধ্যস্থলে সবিন্দযুক্ত যদি হয়, তাহা! হইলে হরির 
মৎস্তাদি সকল অবতারের উপাসকদিগের তিলক জানিবে। 

দ্বিজগণ উর্ধপুণ্ডক করিবে এবং ক্ষত্িয়েরাও তাহাই 
করিবে। বৈশ্ব ও শুদ্র মগডলাক্কৃতি তিলক করিবে । যাহার! 
উর্ধপুতে,র মধ্যদেশে ছিদ্রযুক্ত না করে, ভাহার! নরাধম 
এবং তাহাদের ললাটে এই তিলক কুকুরের পাদ সম্বশ। 
যদি কোন ধ্িজাতির মন্তকে এই প্রকার তিলক দেখ! 
যায়, তাহা! হইলে কৃষ্নাম শ্বরণ করিয়। বস্তার) মুখ 
আচ্ছাদন করিবে। 

ললাটের দক্ষিণে ব্রচ্গা, বামে মহেশ্বর ও মধ্যে বিষণ নিত্য 
বাস করেন, এই জন্ত মধ্যদেশ শুন্ত রাখিবে। বর্ত,ল, তির্ধযক্‌, 
অঙ্ছিদ্র, ত্য, দীর্ঘ ও তত (বিস্তৃত) এই যড়লক্ষণ ভিলক 
নিরর্থক । 

করিপুণ্,কের প্রমাণ দীর্ঘ হইবে । নাঁসিকার মূল হইতে 
্রক্গরন্ক, পর্ধ্যস্ত তিলক করিতে হুইবে। শুদ্রের ইহা! একা- 
স্ুল। বৈশ্তের ছুই অঙ্কুল, ক্ষত্রিয়ের তিন অঙ্গুল ও ব্রাহ্মণের 
চারি অঙ্গুল পরিমিত আরত হইবে । নাঁসিকাকে তিন ভাগ 
করিলে ষে এক ভাগ হয় অর্থাৎ ভ্রদ্ধয়ের মধ্য হুইতে 
অধঃস্থানই মূল বলিয়! পণ্ডিতের! কহিয় থাকেন। 

ব্রহ্মচারী, বাণগ্রস্থ, গৃহস্থ ও যতি ষে উর্ধপুণ্ড.ক করিবে, 
তাহার নাম হুরিমন্দির । বৈষ্ণব, বিপ্র, ভূপাল, বৈশ্ত, শূড্র 
ও অস্তাজ যে উর্ধপুণ্ডধারণ করে, তাহাও হরিমন্দির 
নামে খ্যাত। নর বা নারী ষদি রুষপদে মতি রাখিতে 
অভিলাষ থাকে, তাহ হইলে হত্বপূর্ববক তুলসীমাল! ও হরি- 
মন্দির (তিলক ) ধারণ করিবে। দণ্ডাকার ছুইটী রেখা 
মূলদেশে কোণক অর্থাৎ কোণযুক্ত এবং মধ্যছিদ্রযুক্ত, 
এইরূপ হইলেই তাহাকে উর্ধিপুণ্ড, কহ! যায় *। 

অধোমুখে পদ্মকলিকাকার মধ্যদেশ ছিদ্রযুক্ত এবং 
ছুইটী যুগ্মরেখা হইলে তাহাকে উর্ধপুণ্, তিলক কহে। 
তীর্ঘসৃত্তিকা, যজ্ঞকাষ্ঠ, বিষ, অন্বথ ও তুলসীমূলমৃত্তিক1, 
গোম্পদ মৃত্তিকা, গঙ্গামৃত্তিক1, মহানিন্ব, তুলসীকা ্টমৃত্তিকা, 
কণ্ত-রী, কুসুম, ফন্ধ, সিন্দুর, রক্তচম্দন, গোরোচনা, গন্ধকাষ্ঠ, 
জল, অগরু, গোময় ও ধাত্রীমূল এই সকল দ্বার! সন্ধ্যাদি সকল 
কার্ষ্যে তিলক করিতে হইবে। 


* “দণ্ডাকারং দ্বিরেখং বং তিলকং মুলকোণকং। 
মধাচ্ছিত্রস্ত তত প্রাহরদ্ধপুণ্,ং মনোহরং ॥ 
অধোধুখ!জকলিকাকারং ভিলকখুতং। 

মধ্যচ্ছিরং হুদয়েখমূত্ধপুতং গুরীরিত। ৪” ( পদ্ম ) 


প্রতিদিন প্লান করিয়া সকল বর্ণের তিলক করা আবশ্ঠাক। 
নিত্য, নৈমিত্তিক, ক্ষাম্য এই ভ্রিবিধ হর এবং পৈত্রাদি কর্ম 
তিলক না করিয়া করিলে তাহা নিক্ষল হয়। ক্লান, সন্ধ্যা, 
পঞ্চযজ্ঞ, পৈত্র, হোমাদিকর্ণ, তিলক এবং দর্ভ ব্যতীত সকল 
নিক্ষল হয়। ব্রাক্ষণ উর্ধপুণ্ড, করিবে, ক্ষত্রিয় ব্রিপুশ্ু,.ক, 
বৈশ্ অর্ধচন্ত্রা্কৃতি এবং শুত্র বর্ত,লাকার চারি বর্ণে এই চারি 
প্রকার তিলক করিবে । 
“উর্ধপুণ্ড,ং দ্বিজঃ কুর্ধ্যাৎ ক্ষত্রিয়স্ত ভ্রিপুণ্.কং। 
র্দচন্তরস্ত বৈশশ্চ বর্ত লঃ শৃত্রযোনিজঃ ॥৮( আহ্ছিকতত্ব* ) 
উর্ধপুণড, মৃত্তিকা দ্বারা, ত্রিপুণ, ভম্ম দ্বার। এবং তিলক 
চন্দন স্বারা কল্সিবে। (শ্রান্ধত* ) যাহার অশুচি ও অনা- 
চারী এবং মনে মনে পাপ আচরণ করে, তাহারাও 
ত্রিপুণ্ঁক ধারণ করিলে সকল পাতক হইতে বিষুক্ত হয়। 
উর্ধপুণ্ড ধারী যে কেহ,যে কোন স্থলে মরে এবং যদি চণ্ডালও 
হয়, তাহ! হইলে ন্বর্গলোকে গমন করে । (ক্রচ্মপু*) 
পৈত্রিক কার্ধ্য অর্থাৎ শ্রাঙ্ধ করিতে উর্ধধপুণ্ড,, ত্রিপুণ্ত, ব। 
চন্দ্রাকার তিলক করিয়া! শ্রান্ধকর্তী। শ্রাদ্ধ বা পৈত্রিক্ক কার্ধ্য 
করিবে না। 
"উর্ধধপুণ্, ব্রিপুণ্ু,ং ব' চক্ত্রাকারমথাপি রা। 
শ্রান্ধ কর্তা ন কুবর্বাত যাবৎ পিগান্ন নির্বপেৎ॥” (বিশবগ্র') 
বেদনিষ্ট দ্বিজগণ উর্ধপুণ্ড, ধারণ করিবে ন1। 
পউর্ধাপুগু,ং ত্রিশ্লঞ্চ বর্ত,লং চতুরঅকং। 
অর্ধচন্দ্রাদিবালিঙ্গং বেদনিষ্ঠো ন ধারয়েৎ ॥ 
জন্মন। লব্ধজাতিস্ত বেদপন্থানমাশ্রিতঃ। 
পুগ্ণস্তরং ভ্রমান্াপি ললাটে নৈব ধারয়েৎ ॥” 
( দেবীভাগ* ) 
বেদনিষ্ঠ ত্রাঙ্ষণ উর্ধপু্,, জ্িশুল, বর্ত,ল চতুর বা 
অর্ছচন্জরার্দি চিহ্ছ ধারণ করিবে না। বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যদি 
অক্ঞানতাবশতঃ এই সকল চিহ্ন যদি ধারণ করে, তাহা 
হইলে নিশ্চয় পতিত হইবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। 
ণবেদমার্সৈকনিষ্ঠস্ত মোহে লাপ্যন্কিতে। যদি। 
পতত্যেব ন সন্দেহম্যথ পুগাস্তরাদপি ॥” 
( নির্ণয়সি* হৃতস* ) 
তিলকসেবা বৈষ্ণবদিগের একটী মুখ্য সাধন। ইহার 
ললাটার্দি ঘ্বাদশাঙ্গে গোপীচন্দন ও অন্ত মৃত্তিক! বার! নানা- 
বিধ তিলক্ষ ধারণ করিয়া থাকেন। ললাট, ক, বাম ও 
দক্ষিণ বাহু, হৃদয়, নাভি, বাম ও দক্ষিণপার্থ। বাম ও 
দঙ্গিণকর্ণমূল,। শিরোমধ্য এবং পৃষ্টদেশ এই দ্বাদশাঙ্গ। 
ইহাদিগের তিলক দ্রব্যের মধ্যে দ্বারকার গোপীচন্দনই 
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সর্বাপেক্ষা প্রশব্ত । ব্যক্ষটাদ্রির মৃত্তিকা ও তিলক ধারণও 
সর্বোৎকৃষ্ট * | ঠ. 
পরম ভক্তিপুর্ববক ব্যকথটাত্রিস্থ হৃদের মৃত্তিকা] গ্রহণ করিয়া 
উর্ধপু্ুক তিলক ধারণ করিবে । তাহ! হইলে হরির সমান 
লোক লাভ হইবে ।.শ্রীবৈধঃবের! নাসামূল অবধি কেশ পর্য্স্ত 
ছুইটী উর্ধরেখ| চিহ্নিত করিয়! দেয়, এবং এ ছুই রেখার 
নাসামূলম্পুষ্ট উভম্ব প্রান্ত অপর একটী দ্রমধ্য গত রেখ! দ্বার! 
যুক্ত করিয়] দেয় এবং এ ছুই উর্ধপুণ্ডেত্স মধ্াস্থলে পীত 
অথবা রক্তবর্ণ অপর একটা উর্ধরেখা অঙ্কিত করিয়া থাকেন । 
রুলি দিয়া রক্তবর্ণ রেখা করে। হ্রিদ্রা। ও চুর্ণের কুলি প্রস্তত হয়। 
তত্তিন্ন ইহার! হৃদয়ে ও বাহুযুগলে গোপীচন্দন মৃত্তিকা! দিয়া 
শঙ, চক্রে, গদ1 ও পল্মের প্রতিরূপ চিন্কিত করিয়। থাকেন । 
শঙখ্খ্যাদির মধ্যন্থলে এক একটা রক্তবর্ণ রেখ! লক্ষমী- 
স্বরূপা। কাশীখণ্ডেই এই সকল বৈষ্ণবাচার বিষয় এইবপ 
লিখিত আছে-_ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুত্র বা অপর কেহ 
শরীরে শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি চিহ্ন অক্কিত্ত করেন, এবং অঙ্গে 
গোপীচন্দন লিপ্ত করেন, তাহা হইলে তাহাকে দেখিলেই 
পাপ বিনষ্ট হুয়। 
অনেকের নিকট এই সকল তিলকের একখানি কাষ্ঠময় 
অথব! ধাতুময মুদ্রা অর্থাৎ ছাপা থাকে । তাহারা তাহাই 
অঙ্গ বিশেষে অঙ্কিত করিয়া শরীর পবিজ্র করেন। কেহ বা 
ত্র ধাডুময় মুদ্রা উত্তপ্ত করিয়া শরীরে অঙ্কিত করেন। কিন্তু 
ইহা! শান্ত্রবিরুদ্ধ। বৃহয্ারদীয়পুরাখে লিখিত আছে-_ যদি 
কোন নর শঙ্খ্যা্দি চিহ্ন উত্তপ্ত করিয়! শরীরে ধারণ করে, 
তাহা হইলে সে সফল পাতক ভোগ করিয়া শত কোটি জন্ম 
চগ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয় এবং নরক ভোগ কফরে। এবপ 
লোকের সহিত আলাপ করিলেও নরক ভোগ হয় । 
প্রীসম্্রদায়দিগের সভায় রামানন্দী বা রামাতদ্দিগেরও তিলক 
সেব! তুল্ব্ধপ। কিন্তু ইহার! আপন আপন রুচিক্রমে উর্ধা- 
পু্ডের অন্তর্বর্তী রেখার রূপ ও পরিমাণের কিঞ্চিৎ বিশেষ 


* "হো! মৃত্তিক। দ্বারবতীসমস্তবাং করে সমাদায় ললাটপট্ে। 

কফরোতি নিত্যং ত্বখ চোর্পুওং ক্রি ফলং ফোটিওণং সদ! সবেৎ।' 
* € হরিতক্তিবি' ধৃত গারুড় বচন) 

আদায় পরয়! ভক্তা বাস্ষটাড। হুদে মুদং ৪ ৃ 

' ধারয়েদুত্ধপু্ডাণি হরিসালো কাদিন্ধয়ে ।” ( হরিতক্ষিব* ২৬ অঃ) 

+ "তথাহি তগুশম্থাদিলিঞ্গচহৃতদুর্নরঃ।, 

স নর্ধপাতকান্ডোণী চালে! জঙ্গাকো টিভি: । 
তং জিজং তগ্তশব্ধাদিলিজণক্িততন্ুং হর। 
যন্তাধ্য সৌরবং বাঁচি হাবমিজ্শ্চতুর্ঘণ ।" (বৃহগ্লারদীপু' ) 


তিলক 


করিয়া থাকেন এবং প্রা়্ই রামানুজীদিগের অপেক্ষা কিছু 
হশ্ব করিয়া অঙ্কিত করেন। 

দাদুপন্থী সম্প্রদায় তিলকসেবা ও মালা ধারণ করে ন। 
মূলকদাসী সম্প্রদায় ললাটে এক ক্ষুদ্রবর্ণ রেখা অস্কিত করেন। 

রামসনেহী সম্প্রদায় লঙ্গাটে এক শ্বেতবর্ণ দীর্ঘপুণ্ড, ধারণ 
করিয়া থাকে । 

সনকাদি সম্প্রদায় অর্থাৎ নিমাতেরা ললাটে গোপী- 
চন্দনের ছুইটী উর্ধ এবং তাহার মধ্যস্থলে এক কৃষ্ণবর্ণ 
বর্ত,লাকার তিলক করিয়া থাকেন। 

বিট্রলভক্ত সম্প্রদায় বৈষ্গবদিগের ন্তায় লঙ্গাটে দুইটা 
শ্বেতবর্ণ উর্ধারেখা চিহ্নিত করিয় থাকেন। 

বল্লভাচারী সম্প্রদায় ললাটে ছুই উর্ধপুণ, করিয়া নাঁসা- 
মূলে অর্ধচজ্্রা্কতি করিয়া! মিলাইয়৷ দেন, এ ছুই পুণ্ডের 
মধ্যস্থলে একটী রক্রবর্ণ বর্ত,লাকার তিলক করিয় থাকেন। 
এ সম্প্রদায়ের ভক্তের। শ্রীবৈষ্ণবদিগের স্তায় বাহু ও বক্ষ-স্থলে 
শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ের প্রতিরূপ অঙ্কিত করেন এবং কেহ 
কেহ শ্যামবিন্দী নামক কৃষ্ঃমৃত্তিকা অথবা ক্ৃষ্ণবর্ণ অন্তব্ূপ 
ধাতু দ্বার উল্লিখিত বর্ত,লাকার তিলক করিম! থাকেন। 

চরণদাসী-_এই সম্প্রদায় স্থিত লোকেরা ললাটে চন্দন ব| 
গোপীচন্দনের একটা দীর্ঘ রেখ! করিয়া থাকেন। উদাসীন 
শৈব কি বৈষ্ণব, তিলক দেখিলেই তাহ! অক্রেশে জানা যায়। 

বৈরাগীর! নাসামূল হইতে কেশ পর্য্যস্ত উর্ধরেখা! করেন। 
আর শৈবের! ললাটের বামপার্খব হইতে দক্ষিণপার্খব পর্ধ্য্ত 
বিভূতি দিয়া তিনটা রেখ! করিয়া থাকেন। প্রথমোক্ত 
তিলককে উর্ধপুণ্ড, ও শেষোক্তকে ব্রিপুণ্ড, কহে। বৈষ্ণবের! 
উর্ধপুণ্ড, ও শৈবের! ত্রিপুণ্ড, করিয়া থাকে । তিলকের 
ভেদে উৎকলে যেমন অভিবড়ী ও বিন্দুধারী প্রভৃতি সম্প্র- 
দায়কে জান! বায়, সেইরূপ হিন্দুস্থানেও হরিব্যাসী, রাম- 
প্রসা্দী, বড় গল্‌ প্রভৃতিকেও অনায়াসে জানিতে পারা যায়। 

নিমাৎ সম্প্রদায়ী হরিব্যাসীরাঁ অন্ত অন্ত সকল অংশেই 
রামানন্দীদের মতন তিলক সেবা! করে, বিশেষ এই যে__ 
ললাটগ্থ উর্ধপুণ্ডের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ গর ( উর্ধপুণ্ডের 
মধ্যরেখার নাম শ্রী) না.করিয়া ভ্রযুগলের মধাস্থলে শ্তাম- 
বন্দী নামক কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিক! হ্থার| একটা ক্ষুদ্র বিন্দু করিয়! 
থাকে, শ্থামবিন্দীর অসংস্থান হইলে গোপীচন্দন দ্বার! শুতর- 
বর্ণ বিন্দু করিয়া থাকে। রামানন্দীর! ভ্রযুগলের নিয়স্থলে ও 
নাসিকার উর্ধভাগে গোপীচন্দন লেপন করিয়া বে অর্ধ 
গোলাক্কৃতি ব৷ তদনুরূপ এক প্রকার আৰকতি প্রস্তত করে, 
তাহাকে সিংহাসন কছে। হরিব্যাসীর! এক্ষপ লিগ সিংহাসন 


[ ৩৪ ] 


তিলক 


না করিষ্া অর্থ গোলাক্কৃতি রেখামাত্র করিয়। খাকে। এ 
আকুতি বা রেখার উভয় প্রান্ত ললাটস্থ উর্ধপুণ্ডের নিষ্ন- 
তাগে লগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণথণ্ডের 
অন্তর্গত মুগীপট্টনে হরিব্যাসীদিগের আদি অবস্থান আছে। 
রামাৎ সম্প্রদায়ী রামগ্রসাদীরা ভ্রমধ্যে রৃষ্বর্ণ বিন্দু ন। 
করিয়া! উহার কিঞিৎ উর্ধে ললাটদেশের মধ্যস্থলে শ্বেতবর্ণ 
বিন্দু করে। সেই বিন্দুটী হরিব্যাসীদের অপেক্ষা বৃহত্তর। 
ইহাদের এই তিলককে বেণীতিলক কছে। ইহাদের মধ্যে 
এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত-_সীতাদেবী শ্বহস্তে রামগ্রসাদের 
কপালে এই তিলক অঙ্কিত করিয়া! দেন। বড়গল্‌ নামক 
রামাৎসন্প্রদায়ী বৈষণবের। উক্ত রূপ বিশ্দু না করিয়! রাম- 
নন্দীন্দের মত উর্ধপুণ্ের মধ্যদেশে রক্তবর্ণ শ্রী করে। 
কিন্ত তাহাদের স্তায় ভ্রর নিয়স্থলে নাসিকার উর্ধভাগে 
সিংহাসন করে না। এ সম্প্রদারী লঙ্করী নামক বৈষণবের! 
রামানন্দীদের মত সিংহাসন করে। কিন্তু তাহাদের মত 
রক্তবর্ণ শ্রী ন৷ করিয়া গ্বেতবর্ণ শ্রী করে। 

চতুভূ'জীদ্দিগের তিলক রামানন্দীদিগের মতন, কেবল 
ললাটে শ্রী নাই। শ্রী স্থান শুন্ত থাকে । বৈষ্ণবধর্মে তিলকের 
বড় মহিমা । বাঙ্গালা দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব দলে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তিলক সেবা দেখিতে পাওর! যায়। 
নিত্যানন্দ গ্রভূর পরিবারে বেণুপত্রাকৃতি, অদ্বৈত প্রতুর 
পরিবারে বটপত্রাক্কৃতি, আচার্য প্রভুর পরিবারে তিল- 
পুষ্পাকৃতি, গৌরীদান পণ্ডিতের পরিবারে রসকলিকা'কৃতি 
ইত্যার্দি নানা বৈষ্বদলে নানা প্রকার তিলক প্রচলিত 
আছে। এই সকল তিলক নাঁসিকাপৃষ্ঠে কর। হইয়া থাকে । 
ততিরিক্ত এ সকল বৈষ্ণব পরিবারের ললাটদেশেও নানা- 
রূপ উর্ধপুণ্ড, দেখা যায়। 

গোপীচন্দনে শ্বেতবর্ণ শ্তামবিন্দী নামক মৃত্তিকাতে কৃ. 
বর্ণ এবং হুরিদ্রা, মোহাগ। ও নেবুর রস মিশ্রিত করিয়া পীত 
ও রক্তবর্ণ তিলক করিতে হয়। এই শেষোক্ত তিলক 
উপাদানে সোহাগার ভাগ অধিক হইলে রক্তবর্ণ হয়। 
নতুবা একরূপ পীতবর্ণ হইয়! থাকে । 

১সৌবর্চল লবণ, চলিত কথা সচল লবণ । ২ ক্ৃষণবর্ণ 
সৌবচ্চল লবণ। ৩ ক্লোম, ফোৌপড়া, ফুলথরা। (পুং) 
৪ লোপরবৃক্ষ, লোধগাছ। ৫ মরুবক বৃক্ষ, গমরুয়! ফুল গাছ। 
শ রোগভেদ, তিলকালক রোগ । ৭ অশ্বভেদ। ৮ অশ্থথবৃক্ষ 
বিশেষ । ন পুম্পবৃক্ষ বিশেষ পর্যযার *--বিশেষক, মুখমণ্ডনক, 

* উহ! পুরাগ জাতীয় বৃঙ্ধ। কাগুচ্ছেদ করিয়! রোপণ করিলে 
পুবয়ায় সঙ্জীব হয়। বসন্তকালে পুষ্প দি হার! হুদার জী ধারণ করে। 


তিলকালক 


গুণ, পুণ্ু.ক, স্থিরপুষ্পী, ছিন্নরুহ, দগ্ধরুহ, মৃতজীব, তরুণী- 
কটাক্ষকাম, বাসস্তন্নদর, হুগ্ধরছ, ভালবিভূষণসংজ্ঞ, গুরাগ, 
রেচক, ক্ষুরক, শ্রীমান্‌, পুরুষ, ছক্রপুষ্পক । (রাজনি* ভাব প্র) 
ইহার গুণ পাকে কটু, বাত, পিত্ত ও কফনাশক, বল, 

পুষ্টি ও মেদকারক, হদ্য ও লঘু। ইহার ত্বকের গুণ কযায়-_ 
উষ্ণ, পুংস্ব, দত্তদোষ, কমি, শোঁফ, ব্রণ ও রুক্তদোষনাশক । 
€রাজনি*) ১৭ ফবকবিশেষ। 

*পঞ্চবিংশতিবর্ধাজ্যিস্তিলকো ফবকো! ভবেৎ। 

ইষ্শঞ্চংপুটে ভালে রসে বীরেংভূতেপি বা ॥*(সঙ্গীত দাষো') 

১১ মুত্রাধার। (ব্রি) ১২ শ্রেষ্ঠ। 

“শ্রিয়ং তিলোকী তিলকঃ স এব" (মাঘ ৩৬৩ )। 
(িলকক (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজ । (রাজতর* ৮1৪৬৯) 
তিলকট (ক্লী) তিলন্ত রজঃ তিল-কটচ্‌ (অলাবৃতিলোমা 

তঙ্গাত্যো রজন্থাপমংখ্যানং। পা ৫২1২৯ ইতি শৃত্র্ত বার্তি- 
কোক্ত্যা কটচু। ) তিলচূর্ণ, তিলের গু'ড়া। ( শব্দার্থকল্পতক্ক ) 
তিলকরাঁজ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজ|। 
€(রাঁজতর* ৭১৩১৯ ) 
'ভিলকন্ক (পুং) তিলগ্ত কন্বঃ ৬তৎ। তিলচুর্ণ। 
তিলকন্কজ (ব্রি) তিলকক্ষাৎ জায়তে তিলকক-জন-ড | তিল 
চূর্ণ হইতে জাত। 
তিলকনিংহ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর* ৮৪৩২) 
তিলককামোদ, খাড়ব রাগিণীবিশেষ। কামোদ ও বিচিত্র! 
বা কানাড়াকামোদ ও থটযোগে উৎপন্ন । ( সঙ্গীতরৎ ) 
তিলক! (স্ত্রী) তিলস্তিল বীজকোষ ইব কায়তি তিল-কৈ-ক 
টাপ্‌। ১হারভেদ। ২অঙ্গে গন্ধাদি দ্বারা তিলপুষ্পাকার 
চিহ্ন। ৩ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রতোক পাছে ৬্টা 
ক্রিয়া অক্ষর থাকে । এই ছন্দের লক্ষণ। 

“সগণ দ্বিতয়ং ভবতীহ যদ]। 

বসবর্ণপদ্া1! তিলকেতি তদ1॥” (শবার্ঘচিস্তামণিধৃত লক্ষণ) 

উদ্াহরণ-_বনমালিকথ! সকলালি বৃখা। 

পুনরেতি কথং হম দৃষ্টিপথং ॥% 
তিলকালক (পুং) তিল ইব কালকঃ কৃষ্ণবর্ণ;। ১ দেহস্থিত 
ভিল, গাক্রতিল। পর্ধ্যায়--তিলক, কালক, পিপ্ল,, জড়,ল। 
( হেম* ) 

ইহার লক্ষণ. 

“কুষ্ণাণি তিলমাত্রানি নীরুজানি সমানি চ। 
বাতপিত্তকফোদ্রেকাৎ তান্‌ বিদ্যা তিলকালকান্‌ ॥” (মুক্ত) 
পুদ্প ছত্রাকৃতি। হিনুস্থামীয় স্ত্রীলোকের! ফুল কপালের শেভার জন 

বযবহার কযে। 


[৩৫1]. 


তিলজুগা 


ঘাহার পরিমাণ তিলের মত এবং বর্ণ কষ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয় না, এবং কষ্টদারক নহে, তাহাকে তিলকালক কছে। 
বাত, পিত্ত ও কফের আধিক্য হইলে এই তিলকালক হুয়। 
২ রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ কৃষ্ণ অথব! বিচিত্র বর্ণ বিষাক্ত, 
শৃকে গ্রলেপ প্রদান করিলে পুংচিহ্কের সমুদয় অংশ পাকিয়! 
উঠে, এবং মাংস খণ্ড সকল কৃষ্ণবর্ণ হইয়! খসিয়া যায়। এই 
ব্যাধিকে তিলকালক কছে। নন্নিপাত হইতেই এই ব্যাধির 
উৎপত্তি হইয়া! থাকে । (ন্ুুশ্রত নি* ১৪ অ+) 
কষ, গুরু অথব| বিচিত্রবর্ণ সবিষ শৃক প্রয়োগ হেতু সমস্ত 
শিশ্র সত্বর পাকিয়! উঠে এবং উহার মাংস কাল হইয়া গলির! 
পড়ে । এইকপ সান্নিপাতিক শুকরোগকে তিলকানক কহে। 
( ভাবগ্র* ) 
৩ ভিলযুক্ত ব্যক্তি। (অমরটীক1) ৪ ভিলক-অলক, 
যাহার অলকে তিলক আছে। 
তিলকাশ্রয় (পুং) তিলকম্ত আশ্রয়; ৬তৎ। ললাঁট দেশ। 
তিলকিট (ক্লী) তিলম্ত কিউ্রং মলং ৬তৎ। ভিলমল, তিলের 
খৈল। হিন্দীতে পীন1) পর্যযায় পিণ্যাক, তিলখলি। ইহার 
গুণ লেখন, রুক্ষ, বিষস্তি, দৃষ্টিদূষণ। ( ভাবগ্র* ) 
তিলকিত (ব্রি) তিলকোহস্ত সঞ্জাতঃ তারকা দিত্বাদিতচ্‌। 
সঞ্জাততিলক, অন্বিত। 
*সৌজগ্তামৃতবধিতিত্তিলকিতং সৈন্ঠৈর্ন কিং মণ্ডলং |” 
(রাজতর* ২৪ ) 
তিলকিন্‌ (তরি) তিলকমন্ত্যস্ত তিলক-ইনি। তিলকুক্ত, 
তিলকধারী, তিলকধারণ করিয়া সকল কর্ম করিতে হয়। 
জিয়াং ভীষৃ। «মৌল চঞ্চলচুলিনী তিলকিনী ভালে মুখে 
হাদিনী ॥৮» ( গোগীনাথপুরের শিলালিপি ) 
তিলকেশ্বরতীর্ঘ (ক্লী) তিলকেম্বর নাম তীর্ঘং। শিবপুর!- 
ণোক্ত তীর্থবিশেষ |, 
তিলখলি (ত্ত্রী) তিলন্ত খলিঃ ৬তৎ। তিলের খৈল। 
তিলঙ্গ, একটা প্রাচীন জনপদ । স্বন্দপুরাণে কুমারিকাখণ্ডে 
এই জনপদের উল্লেখ আছে। ত্রিকলিঙ্গ শব্দের অপত্রংশ 
বলিয়। বোধ হয়। এখন তৈলঙ্গ নামে খ্যাত।[তৈলঙ্গ দেখ।] 
তিলচিন্রপত্রক (পুং) তিলচিত্রাণি তিলব বিচিত্রাণি 
পত্রাণি যস্ত বহুতী, কপ্‌। তৈলকন্দ। (রাজনি*) 
তিলচুর্ণ (ক্লী) তিলন্য চূর্দং ৬তৎ। ুর্ণাক্কত তিল, তিলের 
গুঁড়া, হিলকৃটা'। পর্যায়_-তিলকক্ষ, পলল, পিষ্টক, ইহার 
গুণ মধুর, রুচ্য, পিত্ত, রক্ত, বল ও পুষ্টিদায়ক। (রাজনি' ) 
তিলজ্গা, উত্তর বেহারে প্রবাহিত একটী নদী । নেপালের 
তরাই হুইতে উৎপন্ন হইয়া ভাগলপুর জেলার মধ্য দিয়] 


তিলঘাদশী 


তিলকেশ্বর গ্রামের নিকট দক্ষিণপূর্ববমুথে বাকিগা মুগেরের 
ফড়কিয়া পরগণায় প্রবেশ করিয়াছে, আবার বলহুর নামক 
স্থানে ভাগলপুর জেলায় প্রবেশ করিয়া ঠিক পূর্ববমুখে গিয়া 
সৌরাবতী গ্রামের নিকট কুণী নদীতে মিলিত হুইয়াছে। 
বাবর মাসেই এই নদীতে নৌক। যাতায়াত করে। ইহা! হইতে 
কতকগুলি শাখা নদী ও খাল বাহির হইয়াছে । 


7 ৩৬ এ 


তিলধেনু 


তগবাদ্‌ বান্থুদেবের পুজা যাগ করিবে । এইরূপ যু তিলব্রতী 
সবংশে শ্বর্ণে গমন করিয়া থাকে। মাঘমাসে * শুরু 
পক্ষে ভীমএকাদশীর পর দিন যে দ্বাদশী তাহাকে তিল- 
দ্বাদশী কহে এবং ইহার নাম যটুতিল! বা বরাহদ্বাদশী । + 
ইহাতে ষট্‌ তিলাচরণ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়। 
যদ্দি একবারও ষটুতিলী হইতে পার! যার, তাহা হইলে 





আর কোন পাপ থাকে না এবং ত্রিশ হাজার বৎসর 
ত্বর্গলোকে বান হয়। [দ্বাদশী ও ব্রত দেখ।] 
তিলক্তুদ (বি) তিলং তুদতি-তুদ-থশ্‌ মুম্‌। তৈলিক, তিলপীড়ক। 
তিলধেনু (ভ্ত্রী) তিলনির্শিতা ধেনু, মধ্যলো* কর্্মধা | বিধান- 


তিলতগডলক (ক্লী) তিলন্ত তুল ইব কাঁয়তি-কৈ-ক ১ 
আলিঙ্গন। (পুং) তিলম্ত তওুলঃ ৬তৎ। ২ তিলের শস্য, 
নিস্বয তিল, মাজাতিল। ৩ তিলমিশ্রিত তওুল। 

তিলতেজ! (ত্ত্রী) তিল ইব তেজয়তি চুরাদি' তিজ.অচ্‌ টাপ্‌। 


লতাভেদ। “কফজে তিলতেজাহ্বা দস্তীস্বজ্জিক চিত্রকাঃ ॥* 
(স্থশ্রত চিকি* অং) 
তিলতৈল (ক্লী) তিলন্ত স্নেহ: তিল-তৈনচ্‌ (স্গেহে তৈলচ্‌। 
পা ৫২1২৯ ইতি শৃত্রন্ত বার্ধিকোক্তা। তৈলচ্‌। ) তিলঙ্গেছ, 
: তিলের ভৈল। সকল প্রকার তৈল হইতে তিলতৈল গ্রশস্ত ৷ 
"্সর্বেভ্যন্তিহ তৈলেভ্াস্তিলতৈলং গ্রশস্ততে |” (স্থশ্রুত ) 
ইহার শুপ--কষার, স্বাহু, উষ্ণ, পিত্ত, বাতনাশক, শ্রেগ্বা- 


বর্ধক, মেধ্য, কও, কুষ্ঠ ও বিকারনাশক, বৃষ্য ও শ্রমনাশক। ! 


ছিন্ন, ভিন্ন, চ্যুত, ঘ্ৃষ, ক্ষত, তগ্ন, অগ্নিদাহ, অভ্যঙ্গ, 
বিষ, অঙ্গাবগাহন, পান, বস্তিক্রিয়া, নম্ত, কর্ণপৃরণ এই 
সকল স্থলে তিলতৈল বিধেয়। (হারীতস" ) 

তিলতৈল আগ্নেয়, উষ্ণ, তীক্ষ, মধুর, পুষ্টিকর, তৃষ্থিকর, 
গ্রাম্য ধর্মের উত্তেজক, সুক্ষ, ৰিশদ, গুরু, সারক, বিকাশী, 
তেজস্কর, ত্বকের প্রসন্নতাসম্পাক, মেধা, শরীরের কোঁম- 
লতা ও মাংসের ছৃঢ়তাকারী, বর্ণকর, বলকর, দৃষ্টিরাহিত্য- 
সাধক, মূত্ররোধক, লেখনকর, তিক, পশ্চাৎ কষায়, পাচক, 
বাতশ্বেম্সানাশক, কৃমিদ্ব, যোনিশূল, শিরঃশূল ও কর্ণশূলের 
শাস্তিকর, গর্ভাশয়ের শোষণকর, ছিন্ন, ভিন্ন, উৎপিষ্ট, বিদ্ধ, 
চ্যুত, মথিত, ক্ষত, ভগ্র, স্কটিত, ক্ষারদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বিশ্লিষ্ট, 
দারিত, অভিহত, ছুর্ভগ্ন, মৃগব্যালাদিদষ্ট এই সকল স্থলে এবং 
পরিষেচন, মন্দন ও অবগাহনে তিলতৈলই গ্রস্ত । ( স্থক্রত ) 
তিলদেশ্বর তীর্ঘ (পুং) তিলদেশ্বর ইতি নায়! প্রসিদ্ধং 
তীর্থং। রেবানদীর তীরবর্তী তীর্থ বিশেষ, ইহার নামান্তর 
তিলকেশ্বর তীর্থ। (রেবামাহাত্ম্য ) 
তিলদাদশী (স্ত্রী) তিলভ্োজনাদিনিয়মযুক্ত| দ্বাদনী। দ্বাদশী- 
ভেদ, মাঘমান অতীত হইলে শ্রবপানক্ষব্রযুক্ক যে কৃষ্ংদ্বাদশী, 
তাহার নাম তিলছ্বাদশী, এই তিল দ্বাদশীতে স্নান, তিপদান, 
তিলহেম, ভিলনৈবেগ্ত, তিলমোদক ও তিলতৈল-দীপ 
গ্রদান, এই ষ্টু তিল বিশেষ পুণ্যজনক। এই স্বাদশীতে 


পারি টি রর 


পূর্বক তিলনির্মিত ধেন্থু। পদ্মপুরাণে $ লিখিত আছে-_ 
ষোড়শ আড়ক পরিমিতি তিল দ্বার! ধেস্থ করিবে । চারি 
আড়ক পরিমিত তিল ত্বার৷ বস করিবে। ইচ্ষুদণ্ড দ্বারা 
পাদ, পুষ্পময় দণ্ড, গন্ধময়ী নাসিকা, গুড়ময়ী জিহবা! করিতে 


* মাধান্ত সমতীতায়াং শ্রবণেন তু সংযুত1। 

দ্বাদশী ব৷ ভবেৎ কৃষক প্রোক্ত! স! তিলদ্বাদশী ॥ 
তিলৈন্রনং তিলৈহ্োমঃ নৈবেদযং তিলমোদফং। 
দীপশ্চ তিলতৈলেন তথ। দেবং তিলোদকং। 

তিলাশ্চ দেয় বিপ্রেভাঃ ফলং হোমোপবাসতঃ। 

ওং নমে! ভগবতে ইথে| বাহদেবার বৈ বজেৎ।| 
সকুলঃ স্বগমাপ্রোতি বট তিলহাদশীব্রতী 17) ( অগ্নিপূ* ১৮৮ অ+) 
1 “একাদশ্যাং নিতে পক্ষে মোপবাসে! জিতেন্দ্রিয়; | 
্বাদশ্যাং ষট্তিলচারং কৃত্ব! পাপাৎ প্রমচাতে ॥ 
তিলশ্বায়ী তিলোদ্বত্তী তিলহোমী তিলোদকী। 

তিলন্ত দাত! ভে!ক্ত। চ যট্তিলী নাবসীদতি ॥ 
সকৃত্ত, ঘট তিল তৃত্ব! দর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। 
ভ্রংশহর্ধ সহম্রাণি বর্গ লোকে মহীয়তে ।" ( তিথিতত্ব) 
1 বিধানং তিলধেনোন্ত্বং ক্রাহ শীত্ং ছিজোত্তম। 
মুনিঃ গ্রাহ বিধ।নং যৎ তচ্ছগুঘ মরাধিপ। 

যোড়শাঢ ককৈর্ধেছুশ্চতুর্ভি বৎসকে1 তবেখ। 
ইন্ুদণময়াঃ পাদ। দক্তাঃ পুষ্পময়াঃ শুভা; ॥ 

নাস] গন্ধময়ী তত্ত| জিহব। গুড়ময়ী তথ|। 

হিত।ং কৃষাঞ্জিলে ধেনুং বাসোভির্বাসিতাং শুভাং ॥ 
সৃত্রেণ বাসিতাং কৃত্ব। পঞ্চরতসষম্িতাং | 
সর্ব্বৌষধিসমা যুক্ত ং মন্ত্রপৃতাস্তদাপয়েৎ॥ 

অনং মে জায়তাং সদা: পানং সপ্তরসাস্তথ|। 

কামং সন্ধাপর়ান্মাকং তিলধেছুমুপার্জিতাং 

গৃহামি ত্বাং দেবি তক্তা। কুটুগ্বার্থে বিশেষতঃ । 
কৃটুন্বকামং কুরুতাং তিলধেনে। ! নমোহস্ত তে ॥ 
এবংবিধাং নরে। দ্ধ। তিলধেনুং নৃগোত্তম। 
সর্বকামসনাপ্িঞ কুরুতে মাত সংশদঃ1” (পদ্মপু গইিথ* ). 


তিলভাঁর 


হইবে । এইন্সপে তিলখেছু প্রপ্তত হয়। কৃষ্ণাজিনে এই 
ধেনু স্থাপিত করিবে । পরে বস্ত্র বার! আচ্ছাদন করিবে এবং 
পঞ্চরত্বনমঘিত করিতে হইবে। পরে মনত্রপূত করিয়া দান 
করিতে হইবে। এই তিলধেছু দান করিলে সকল কামনা 
সিদ্ধ হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ( পল্পপু* ) 
তিলপর্ণ (পুং) তিলন্তেব পর্ণমন্ত। ১ প্ীবে্, লয়ল গাছের 
আঠা। (রাজনি*')(ক্লী)২ চন্দন, রক্তচন্দন। 
“রক্তচানমাখাতং রক্তাঙ্গং কুদ্রচনানং। 
তিলপর্ণং রক্তসারং ততপ্রবালফলং স্ৃতং ॥ ( ভাঁবগ্র" ) 
তিলশ্ত পর্ণং ৬তৎ। ৩ তিল বৃক্ষের পত্র। 
তিলপর্ণিকা (রী) তিলপর্নী স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ চ। রক্রচ্দন। 
তিলপর্ণী (স্ত্রী) তিলস্তেব পর্ণানটস্তাঃ ভীষ্‌। তিলপর্ণা নদী 
আকরো হন্ত্যন্তাঃ ইতি অচ্‌ ভীষ্‌। (অমরটীক1) ১ রক্ত- 
চন্দনবিশেষ, তিলানী। 
*চিত্রকস্তিলপণণ চ কফশোকহরো লঘুঃ 1” (নুশ্রুত 31৪৬) 
২ নদীবিশেষ। (অমরটাক1 ২৬১৩২) 
তিলপিচ্চট (রী) তিলশ্ত পিষ্টকং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। 
তিলপি্টক, তিলকুটা। 
তিলপিঞ্জ (পুং) নিক্ষলন্তিলঃ তিল-পিঞ্জ। ( তিলামিক্ষলাৎ 
পিঞ্জপেজৌ। পা ৪1২৩৬ বান্তিক ) নিক্ষল তিলবক্ষ। ( অমর) 
তিলপিষ্টক (ক্লী) তিলন্ত পিষ্টকং ৬তৎ। তিলপিচ্চট, তিল- 
কুটা, তিলের পিটা। পর্য্যায়_-পলল। ইহার গুণ বলবৎ, বৃস্য, 
বাতদ্ব, কফপিতকৎ, বৃংহণ, গুরু, স্নিগ্ধ, মৃত্রাধিকাকারক ও 
নিবর্তক। 
তিলপীড় (পুং) ভিলং পীড়য়তি পীড়-অচ। তৈলিক, 
তিলন্তদ, তিলগীড়নকারী। 
তিলপুষ্প (ব্লী) তিলন্ত পুষ্পং ৬তৎ। ১ তিলের ফুল। 
২ ব্যাত্রনথ বৃক্ষ, বাঘনথী। 
তিলপুষ্পক (পুং) তিলন্তেব পুষ্পমন্ত কপ্‌। বিভীতক- 
বৃক্ষ। তিলস্ত পুঙ্পকঃ ৬তৎ। ২ তিলের কুল। ৩ নালিকা, 
তিলপুষ্পের সহিত নাদিকার উপমা. হইয়া থাকে, এইজন্ত 
তিলপুম্প শবে নাসিক1। 
“পন্নং দুষ্ট! তথা বিশ্বং খঞ্জনং শিখরস্তর। 
চামরং রবিবিশ্বঞ্চ তিলপুষ্পং মরো রুহং ॥” 
“তিলপুষ্পং নাসিকাং |” (তন্ত্রসার) 
তিলপেজ (পুং) নিক্ষলন্তিলঃ ভিল-পেজ (তিলান্লিক্ষলা 
পিঞপেজৌ । পা ৪1২1৩৬ ইতি হুত্স্ত বার্তিকোক্ত্া পেজ) 
নিত্ষলতিলবৃক্ষ। 
তিলভার ( পুং) দেশভেদ। 


চর ও ১৪ 
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তিলশৈল 


"তিলভান্নাঃ সভীরাশ্চ মধুমতাঃ সুকনাকাঃ।” 

(ভারত ভীম্ম ৯৩ অ') 
তিলভাবিনী (দ্বী) তিলং ভাবয়তি তিল ভূ-গিনি স্্িয়াং ভীপ্‌। 
তৈলভাবিনী, তৈলৰালক, জাতিফুলের গাছ। (রাজনি') 
তিলভৃষ্ট (কী) তিলেন তৃষ্টং ৩তৎ। তিলম্বার! ভর্জিত, 

তিলদ্বার! ভাজ জিনিস খাইতে নাই। 
“তিলতৃষ্টং ন চাঙ্গীয়াৎ।” (ভারত) 
তিলভেদ ( পুং) খাধস, চলিত কথায় পোস্তদাঁনা। 
তিলময় (ব্রি) তিলন্ত বিকার: অসংজ্ঞায়াং ময় । তিলবিকার | 
তিলময়ূর (পুং সতী) তিলপুষ্পচিছিতঃ মমূরঃ মধ্যলোঁ | ময়ূর- 
ভেদ, চিত্রগাত্র মযুরপক্ষী, তিলেমযুর । পর্ধযায়__গুরুণ্টক। 
তিলমিশ্র (ত্রি) তিলেন মিশ্রঃ ৩তৎ। তিলম্বার! মিশ্রিত। 
তিলরম (পুং) তিলন্ত রসঃ ৬তৎ। তিলতৈল। (শব্বার্থক') 
তিলব্রতিন্‌ (তরি) তিলগ্ত ব্রতমন্ত্যস্ত তিল-ব্রত-ইনি। তিল- 
ব্রতধারী, ঘাহারা তিলব্রত অনুষ্ঠান করে। ূ 
তিলশস্‌ (অব্য) তিলং তিলং তৎপরিমিতং করোতীতি 
মানার্থন্বাৎ বী্দায়াং কারকার্থে শদ্‌। তিল তিল করিয়া 
অর্থাৎ ধীরে ধীরে। 
“তিলশস্তদ্রথং চক্রে সাশ্বধ্বজপতাকিনম্‌।” (হৰিব' ১৮৩ অপ) 
তিলশৈল (পুং) তিলনির্ষিতঃ শৈল মধালো* কর্মধ। 
দানের নিমিত্ত তিল'কল্পিত শৈল, দানের জন্ত ১*ট1 
পর্বত কল্পিত হইয়াছে, এই তিলশৈল তাহার মধ্যে 
একটা । তিলশৈল দ্বিবিধ, প্রথম পর্বতের তিলময় প্রধান 
মেরু, দ্বিতীয় ধান্ত শৈলের পশ্চাৎ কল্পিত তিলময় বিফ,স্তগিকি। 
এই শৈলদানের বিধান এইরূপ লিখিত আছে--- 
অয়ন, বিষুব, ব্যতীপাত, দিনক্ষয়, শুরক্লুভৃতীয়া, অমাবস্তা, 
বিবাহ, উৎসব, যজ্ঞ, দ্বা্শী, পুণাদিন প্রভৃতিতে এই শৈল 
দান করিতে হয়। যথাশান্ত্র এই শৈল দান করিলে মহুম্ত 
সনাতন বিষুুলোকে গমন করে। 
দশদ্রোণ পরিমিত তিলঘ্বার1! থে শৈল কল্পিত হয়, তাহা 
উত্তম, পাঁচদ্রোণ তিলদ্বারা যাহা কল্পিত হয় তাহা! মধ্যম, 
তিন ভ্রোণঘারা যাহ! হয় তাহা অধম। 
এইরূপে যথাশক্ি ১০,৫ বা ৩ (জ্রাণঘারা প্রথমে শৈল 
প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে এই মন্তর্ধারা আমন্ত্রণ করিতে 
হইৰে। মন্ত্র-- 
“যন্মান্‌ মধুবধে বিষ্ঞোর্দেহস্বেদসমুদ্তবাঃ। 
তিলাঃ কুশাশ্চ মাধাশ্চ তন্মাচ্ছন্নো! ভবস্বিহ ॥ 
হব্যে কব্যে চ যম্মাচ্চ তিল! এবাভিরক্ষণম্‌। 
ভৰাছুত্বর পৈলেন্দ্র তিলাচল নমোহত্ত তে ॥” 


তিলিয়াগড়ী 


এই মন্ত্রে আমন্ত্রণ ক্রিয়া ব্রাঙ্গণকে গান করিবে। ইহা 
দ্বান করিলে বিষুলোক লাভ হয়, আর পুনর্জন হয় না। 
তিলধি্স্তগিরি করিতে হইলে ও তিল পর্বতের মধ্যে 
অনেক সুগন্ধি পুষ্প, সৌবর্ণ, পিপল এবং হিরগ্ন হংসযুক্ত 
করিয়! দিতে হয়, পরে পূর্বোক্রদ্ধপে বথাবিধি দান করিতে 
হইবে। ( মত্ম্তপু* ৮১৮২ অং) 

তিলম্েহ (পুং) ভিলম্ত স্নেহ; ৬তৎণ তিলতৈল। 
ভিলহর, ১ উ*প* প্রদেশে শাহহাসপুর জেলার একটী 
তহদীপ। 

২ স্টক্ক তহমীলের অন্তর্গত এটা হর ও গ্রধান সদর । 
খঅক্ষাণ ২৭৯ ৩৭৫০ উ+, দ্রাঘি শ৯* ৪৬৩১ পু) শাহ 
অহানপুর নগরের ৬ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে 
রেল্রেসন 'আছে। এক সময় এই নগরের চারিদিকে 
ইষ্টকের গ্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল, এখন 'তাহার ভগ্রাবশেষ 
পড়িয়া আছে। সিপাহীবিদ্রোহের সময় এখানকার সমস্ত 
মুমলমানগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল, সেইজস্ত তাহাদের সমুদয় 
সম্পন্তি বাজেয়াপ্ত হয়। এখন ধনী মুসলমান অতি বিরল। 
এখানে গুড়ের ব্যবস। প্রধান । লোকসংখ্যা ১৭২৬৫, তন্মধ্যে 
৮৮২ হিন্দু,ও ৮৪১৩ মুসলমান । | 

তিল! (দেশজ ) ১ একপ্রকার মাছ | (070:1003 শি, 
২ চিহ্িত, তিলযুক্ত। 

তিলাস্কিতাদল (পুং) তিলবৎ অক্ষিতং দূলং যন্ত বহী। 
তৈলকন্দ। (রাজনি') 

তিলার্দ (রী) তিলন্ত অর্ধং ৬তৎ। অত্যন্প পরিমিত, টা 
অর্ধ, অর্থাৎ অতি অল্প, চলিত কথার এইরূপ ব্যবধত হয়, 
যথা--'আমার তিলার্ধও সময় নাই।, 

তিলান্ন (ক্লী) তিলমিশ্রিতং অল্নং মধ্যলো' কর্্রধা। স্কাশর, 
তিলমিশ্রিত অন্ন, থিচুড়ী। 

তিলাপত্য| (স্ত্রী) তিলস্তেব ক্ষুপ্রঃ অপতা):বীজমন্াঃ বহুবী। 
কষ্জীরক, কেলে জীরা। 

তিলান্ু (ক্লী) তিলমিশ্রিতং অনু মধ্যলো* কর্দধ। ৷ তিলোদক, 
তিলমিশ্রিত জল। | 

তিলি ( দেশন্গ ) তৈলজীবি জাতিবিশেষ। 

[ তেলী ৪ তৈলিক দেখ ।] 

তিলিগুস (পুং) গোনন সর্প, বোড়া সাপ। 

 তিলিয়। (দেশজ-) একপ্রকার গাছ। 

তিলিয়াগড়ী, সওতাল পরগণার-অস্তর্গত একটী পরগণা.ও 
এই পরগণাব মধ্যে স্বনামখ্যাত একটা গিরিপথ। তিলিয়া- 
গড়ী গিরিপথের উত্তন্নভাঁগে রাঁজমহল পাহাড় ও দক্ষিণভাগে 


[৬] 


তিলোত্তমা 


গন্াা। পুর্বকালে পক্রদিগের আক্রমণ হইতে গৌড়রাজ্য 
রক্ষা করিবার জন্ত এইস্থান ব্যবহৃত হইত। 
তিলিয়াঘুঘু ( দেশজ ) একগ্রকার ঘুদ্ধু। 
তিলিয়ালত। (দেশজ ) একপ্রকার মাছ । 
তিলিয়ালাউ ( দেশজ ) অলাবু বিশেষ । এই লাউয়ের গায় 
তিলের মতন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র:চিহ থাক্ষে।'(09097৮1%, 791)056) 
তিলিয়াবাইন্‌ ( দেশগ ) একপ্রকার মাছ। 
তিলিয়াবায়! (দেশ ) একপ্রকার পাধী। 
তিলেতাল (দেশব ) অতি তল্পে বৃহৎ কর1,  সামান্ত 
একটু (অর্থাৎ তিল পরিমাণ) ঘটনা! হইরাছে, 'তাহাকে 
বাড়াইয়া বৃহৎ (তাল পরিমাণ) করা। চলিত কথার 
এইনধপ ব্যবহার হয়--“তিলে তাল করিয়াছে ।” 
তিলোত্ম! ( ত্র) তিলপ্রমাণৈ: সর্বরত্বানাং অংশৈরুত্ম। | 
'বর্বেহ্া, এক স্বর্গীয় বেশ্তা। সুন্ন ও উপন্ুন্দ নামে প্রবল 
_পরাক্রান্ত দুইটা অস্থর ছিল, ইহার! দেবতার অবধ্য । আপনার! 
ছুই ভাই বিবাদ ন| করিলে ইহাদের মৃত্যু দর্ঘট। লোৌকপিতামহ 
ভগবান্‌ ব্রহ্মা এই অন্গুরদ্বয়ের বিনাশ সাধন মানসে সমুদয় 
রত্বের তিল তিল গ্রহণ করিয়! ইছাকে নির্মাণ করেন। 
“ভিলং তিলং সমানীয় বত্বানাং যদ্ধিনির্দিতা। 
তিলোত্তমেত্বি তত্তন্তাঃ নাম চক্রে পিতামহঃ ॥” 
(ভারত আ" ২১১ অ' ) 
তিলোত্তমা নামপুর! ব্রহ্মণে! যোবিহু ভ্রম । 
_তিলং তিলং সমু ত্য রত্বানাং নির্শিত। গুভ| ॥” 
( ভারত অন্ধ" ১৪১১) 
তায় প্ূপবতী রমণী স্বর্গরাঞ্জে আর.কেহ ছিল ন1। 
ইহার রূপলাবণ্য সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, একদা এই অসামান্তা 
রূপলাবগ্যবতী মহাদেবকে গ্রগোতিত করিবার জন্ত তাহার 
চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, তখন মহাদ্েরও তাহাতে 
বিমোহিত হুইয়! তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাধী 
হইলেন, সৃতরাং সে.যে যে দিকে গন করিল, যোগবলে সেই 
সেই দিকে মহাদেবের গুচারুবদন বিনির্গত: হইল, এইদ্ধপে 
সেই তিগোত্তমার দর্শন নিমিত্ত মহাদেবেরুচতুন্তুথ হইয়াছিল। 
"যতো যতঃ সাসুদতী মাসুপাধাবদক্তিক |, 
ততম্ততে| মুখধারু মম দেবি বিনির্গতম্‌।॥ 
তং দিদৃক্ষুরহং যোগাচচতুমূত্তিত্বমাগতঃ। 
চতুর, খস্চ সংবৃতো দর্শয়ন্‌ যোগমুত্তমম্।” 
(ভারত ক্ষন ১৪১।২-৩) 
তিলোত্তমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত 'ক্ুন্দ ও. ৪৪৮ 
পরষ্পর বিবাদ করিয়। নিধন গান হয়. 


তিগ্ঠদ্গুপ্রভৃতি 


তিলোদক (রী) তিলমিজিতঃ উদকং যধ্যলো” কর্পাধা 
তিলমিশ্রিত জল । ৃ 
“তেবাং দত্বা তু হস্কেঘু নপবিত্রং তিলোদক্ষং।” ( মন্তু) 
তিলোৌদন (ক্লী) ভিলমিত্রিতং গদনং মধ্যলো" কর্খধা 
কুশর, তিলের থিচুড়ী। 
“র্ব্ব মাযুরিয়ািতি তিলৌদনং পাঁচবিস্বা 
(শত বা ১৪।৯।৪।১৬ ) 
“তিলমিশ্রং ওদনং কৃপরমিত্যর্থঃ।” ( ভাষ্য) 
তিল্পিঞ্জ (পুং) তিল-পিঞ্জ বেছে ডিচ্চ ( পিঞশ্ছঙ্গনি জিি। 
পা .91২।৩% বার্ঠিক ) দন্ধ্যতিল। 
“উষীকাং অরতীমিই্। ভিরিঞরং দডনং নড়ং।” : 
( অথর্ব ১২।২ ৫৪) 
তিল্লা (কী) তিলাসাং ভবনং ক্ষেত্রং বা তিল-যৎ (বিভাষা- 
তিলমাযোযাভল্গাণুভাঃ । পা ৫1২৪) ১ তিলের ক্ষেত। 
(ব্রি) তিলায় হিতং হিতার্থে হং। ২ তিলের হিতকর। 
তিন্ব (পুং) তিলতীতি তিল-বন্‌ (উহ্বাদয়স্চ। উণ্‌ ৪1৯৫) 
ইতি হুত্রেণ নিপাতনাৎ লাধুঃ। ১ লোগ্রবৃক্ষ। ২ শ্বেতবর্ণ 
লোপ । ৩ রক্তলোখ। | 
তিল্বক (পুং) তিত্ব-স্বার্থে কন্‌। ১ লোধ। ২ তিনিশ। 
“ন্গ্রোধাস্বখতিত কহুরিক্রন্ফ,জ্জবিভীতকপাপনামভাযস্চ ।” 
(কাতা।* শ্রৌ* ২১/৩1২০ ) 
“তিবকঃ তিনিশঃ 1” (কর্ক) 
তিন্তবিল (তরি) দেবষঙনস্তান। 
"ভদ্রে ক্ষেত্রে নির্মিত তিলে বা।” ( খক্‌ ৫1৮২৭) 
“তিলুঃ ্নিগ্ধা ইল! তূমির্বন্ত তৎ ক্ষেত্রং তিন্িলং দেবধজনং ।, 
(সায়ণ) 
তি (কিক ) স্থা,লোট্‌ ছি। তুমি থাক। অবস্থান কর। 
তিষ্ঠ৷ ( দেশজ ) স্থায়িত্ব । 
তিষ্ঠান (দেশজ ) খীকা। 
ভিষ্ঠদগ, ( অব্য) তিষ্টন্ত্যো গাবো বস্মিন্‌ কালে তিষ্ঠাগ,- 
গ্রভৃতিত্বাং নিপাতদাৎ অব্যস়ীভাবঃ। দোহনকাল, গোস্ছিতি- 
সময়, সন্ধাণকাল। 

“জা তিষ্টদগ, জপন্‌ সন্ধ্যাং প্রক্রাস্তামায়ভীগবং ।” ( ভটি) 
সন্ধ্যাকালে গোগণ দোছনের জন্ত অবস্থান করে, এইজন্ত 
সন্ধ্যাসময়ের নাম তিষ্ঠদ্‌্গু। 

তিষ্ঠদ্‌ও প্রভৃতি (লী) পাণিস্থাপ্ত গণ বিশেষ, 'অব্যয়ীভাব 
'সমাসে নিপাত গ্রযুক্ত তিষ্টদৃগুগ্রতৃতি কতকগুলি শব সিদ্ধ 
হয়, বথ1-তিষ্দ্‌গু, বহদ্‌গ, আযতীগব, খলেযব, খলেবুস, 
'জ্লযব, জুনমানষব, পৃতষব, গুঁ্মানযব, মংহ্ৃতঘব, সংহিয়মাণ 


[ ২৯ 1] 


তিপি 


ঘব, সংহতবুম, সমভূমি% সমপদাতি, সুষম, বিষম, হৃঃসম, নিষম, 
ঘপসম, আয়তীনম, প্রৌঢ়, পাপনম, পুণ্যসম, গ্রাহু, 'প্ররথ, 
গ্রমূগ, গ্রদক্ষিণ, অপররক্ষিণ, সম্প্রতি, অসম্প্রতি ৷ (পাখিনি ) 
তিষ্ঠদ্ধোম (তি) তিষ্ঠত। হোমো যত্র। যজতিরূপ যাগ ভেদ, 
এই বাগে প্রদান (আহৃতি) সকল বষট্ুকার এই মন্দার! 
দান করিতে হয়। | 
প্যদতিচুহোতীনাং কে। বিশেষঃ 1” ( কাত্যা* শ্রৌ* ১1২৫) 
'ঘঙ্জতীনাং যাগানাং জুহোতীনাং হোমানাং চ পরষ্পরং 
কো বিশেষ মাহ তিষ্ঠদ্ধোমা ববটকার প্রদানাঃ, বষটুকারেণ 
গ্রদানং যেষু তে বষটুকারপ্রদানাঃ। (কর্ক) 
তিষ্য (পুং) তুস্যত্যম্মিন্‌ তৃষ-কাপ্‌ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ পুষ্বা- 
নক্ষত্র । (রী) ত্বিষ-্দীপ্তৌ অক্তযাদিত্বৎ ঘর্‌ নিপা" সাঁধুঃ। 
২ কলিধুগ। তিষ্যং নক্ষত্রমস্ত্ান্ত পৌর্ণমান্তাং অচ্‌। 
ও পৌষমাম, পুস্যানক্ষত্রে পৌষমাসের পূর্ণিমা হয়। (বি) 
তিষ্বে নক্ষত্রে জাতঃ অগ, তল্ত লুক । পুস্যানক্ষত্রধীত। 
"ততন্তিষ্যেহখ সংগ্রাপ্তে যুগে কলিপুরস্কতে । 
একপাদস্থিতে। ধর্ম ষত্র তিষ্ব্ে ভরিম্মতি ॥” 
(ভারত শান্তি ৩৪২ অ') 
"তপন্তাদৃক ক বা তিষ্কে তি্মযোগঃ রু তাদৃশঃ। 
ক বাতরতং ক বাদানং তিষ্তে মোক্ষস্ততঃ কুতঃ॥” 
( রাশীখ* ৩৫ অ*) 
(ত্রি)মাঙ্গল্য। 
তিষ্যক (পুং) তিষ্য এব গ্ার্থে কন্‌। গপৌধমাস। (শন্দর) 
তিষ্যপুষ্পা! (রী) তিত্তং মাঙ্গণ্যং পুষ্পং বন্তাঃ বুরী। আমলকী । 
তিষ্যকল! (ক্্ী) তিষ্যং ফলং ষস্তাঃ বহুত্রী। আমলকী । 
তিষ্য। (ভ্ত্রী) তিষ্যং মঙ্গলং হেতুত্বেনান্ত্যন্তাঃ অচ্। আমলকী । 
তিসি (দেশজ) একপ্রকার তৈলরর শস্ত । ভিন্ন ভাষায় ঠিন্ন 
দেশে ইহার নাম যথা 


হিনী (ভাষায়) অল্সি, তিসি। 

বাঙ্গাল৷ তিনি, মসিন|। 

বিছার তিসি, চিক্না। 

উড়িয্য! পেশু। 

উ* গ* প্রদেশ বিজ্রি। 

কমামুন ০৬, তিসি, অল্সি। 

কাশ্মীর ফিমুন্, আলিস্‌। 

পঞ্জাব *** আলিশ, তিসি, অলসি। 
কাশখর জিঘির। 

বোশ্বাই অলপি, জরমা, জবস । 
গুলরাট ঘল্সি। 


তিসি ্‌ 


8০ 


্ তিনি 


০০১১0 ৯৯ 


অল্শি, বিরাই। 
* আতসী, উন্লু, মূলু, মদন-গিঞ্জালু। 


তামিল (ভাষায়) 
তেলগু (ভাষায়) 


কর্ণাটক ৮** অলমশী, অলাশী। 

মলয় রি চেরু-চানা-বিত্তিস্তে-বিল্ত|। 
তু ৮৪, জিগ্গর। 

আরব কত্তান বা বজরত কত্বান। 
পারস্ জঘু, জঘির, কুতান বা তৃথ্মে-কুতান্‌। 


হিক্র (ভাষায়) *** পিশৃতা । 
সংস্কৃত (ভাষায় ) অতসী, উমা, ক্ষমা, মালিকা, মস্থণ, শণ। 


লাটিন ( ভাষায়) লাইনাম্‌। 
ইংলও লিনসিভ্‌। 
কেল্টিক্‌ (ভাষায়) .** সিন। 


ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 22%7%7% 05242552717 | তিসি 
হইতে এদেশে তিসিবীজ, তিসিতৈল ও তিসিরখোল ব্যব- 
হত হয়, কিন্ত যুরোপ ও আমেরিকায় ইহার গাছ হইতে 
পাটের স্তায় একপ্রকার অংগ্ড প্রস্তত হয়, ইহাই লিনেন 
(7776%) বা বিলাতী সাটিন নামে এদেশে বিধ্যাত। 
মুরোপীয় পণ্ডিতের বলেন, যুরোপে আধ্যগণের বিস্বৃতির 
সময় তিসির ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। মিশরের প্রাচীন 
সমাধি-মনিরে দেওয়ালের গাত্রে অক্কিত ছবির মধ্যে তিসি 
গাছ হইতে অংগ প্রস্তত করিয়। বন্ত্রনিম্্বাণ করিবার সমস্ত 
কার্ধা সুস্পষ্ট চিত্রিত আছে। প্রাচীন মিশরবাসীদিগের 
সমাধিবন্ত্র এই তিসির অংগ হইতে প্রস্তুত হইত। খৃষ্টজন্মের 
২৩ শতাব্দী পুর্বে মিশরে তিসির অংগুর ব্যবহার ভালরূপ 
জান! ছিল, ইহ প্রমাণিত হইয়াছে। হিক্র ও গ্রীক গ্রন্থে তিসির 
অংস্তুর ২৫৩০ বার উল্লেখ আছে। সুইজলগ্ডের হদমালার 
নিকট যে সকল প্রাচীন স্তপাকারা বাসস্থান আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে তিসি বীজ, তিসি গাছ ও তিপির সুটা 
পাওয় গিয়াছে । উত্তর যুরোপে শার্লামেন অন্ান্ত প্রয়োজনীয় 
বুক্ষাদির স্তার তিসির চাষ প্রচলিত করেন, কিন্তু নরওয়ে ও 
ল্ুইডেনে থৃষ্টায় ঘ্বাদশশতাবীতে ইহ প্রচলিত হুইয়।ছে। 

প্্যানচন নামক যুরোপীয় পণ্ডিত ১৮৪৮ খুঃ অকে প্রকাশ 
করেন ষেতিপির তিনটী শ্রেণী আছে 50১) 22%%%% £%৩- 
£2/25527%%47% 5 (২) 27 %%7%2/2 ও (৩) 222%5£70/27%, 
হিয়ার নামক আর একজন পণ্ডিত প্রমাণ করিয়া দেখাই- 
যাছেন যে, পূর্বোক্ত ৩য় শ্রেণীর ভিমিই চাষে উন্নতি লাত 
করিয়া ১ম শ্রেণীর তিসি দাড়াইয়াছে' এই প্রথম শ্রেণীর 
তিপনির আবার দুইভাগ আছে,-_.(ক) নামান্ত (8)1)1)8 ৮8181) 
ও ভুমিলি (9০19 1198)11$)1 ইহার মধ্যে প্রথমভাগ ভারত- 


বর্ষে ও স্ছিতীয়ভাগ পারন্তে চাষ হয়। লাইনাম্‌ অঙগস্ি- 
ফোলিয়ম্‌ তৃমধ্যসাগরের উভয়পার্থে পার্বত্য প্রদেশে 
জঙ্গলী অবস্থায় জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন মুল ভাষায় ইহার নাম 
যেরূপ স্বপ্রধান, তাহাতে বোধ হয় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
জাতি দ্বার ইহ! প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। 
ভারতেও তিসির প্রচলন বনু কালাবধি আছে। আঙ্গ 


কাল এদেশে তিসির বীজ ও তৈল তিন্ন তিসির অংগুর 


ব্যবহার নাই, কিন্তু পূর্বে ছিল, সংস্কৃত শাস্ত্রে ক্ষৌমবস্ত্রের 
যথেষ্ট ব্যবহার দেখ। যায়। অনেকে ক্ষৌমবন্ত্র অর্থে রেশমী 
বস্ত্র বলেন, কিন্তু তাহ! নহে, কারণ তিপির একটা নাম যখন 
ক্ষুমা”, তখন তজ্জাত বন্ত্রকেই ক্ষৌমবন্ত্র বলিত। চীনে 'চুমা” 
নামে একপ্রকার ঘাস হয়, তাহার অংগুতে “চুমা” নামে 
একপ্রকার বস্ব হয়, ইহাও দেখিতে ঠিক রেশমী বন্ত্রের স্থায় 
ও রেশমী বলিয়াই চলিয়! গিয়াছে । বোধ হয় এতদনুসারে 
ক্ষৌমবন্ত্রও রেশমী বস্ত্র বলিয়া কথিত হয়। মনুসংহিতাকক 
কখিত আছে, বৈশ্তেরা ক্ষৌমশ্থত্রের উপবীত ধারণ করিতেন। 
তিসিবীজ । ভারতে তিসির গছ হইতে তিসি বীজ, বীজ 
হইতে তৈল ও খোল উৎপন্ন এবং ব্যবহৃত হয়। এদেশে 
তিসির অংগ তুলিবার রীতি নাই বলিয়! খুব পাত্লা করিয়া 
বুনিয়া থাকে । পাতিলা করিয়৷ বুনায় গাছে ভাল বাহির 
হয় এবং ফুল বেশী হয়। বেশী ফুল হইলে বেশী ফল হইবার 
সম্ভাবনা থাকে । যুরোগে কিন্তু অংশ্তরই আদর বেশী, সেই 
জন্ত যাহাতে গাছে ডাল না হয় অথচ গাছ দীর্ঘ হয়, তজ্জন্ত 
খুব ঘন করিয়া তিপি বুনিয়া যায়। ভারতে 'চাষের দোষে 
বা গুণে তিপ্ির দানা পাতাল] ও মোট! হুইয়! থাকে, বর্ণেও 
পার্থক্য জন্মে। তিসি শাদা ও লালবর্ণের হয়। চাষের 
প্রণালী ও জঙ্গলীর গুণে রক্ততিপির আবার নানারূপ ভেদ 
আছে। তিসি-ব্যবসায়ী মহাজনেরাই তাহ! চিনিতে পারে। 
শ্বেততিসির বীজ রক্ততিসি অপেক্ষা পুষ্ট এবং বীজের 
থোঁস! পাতলা । ইহাতে তৈল খুব বেশী জন্মে। ইহার 
খোলও হাল্কা ও স্বাহ্ব। ইহা গম ও ছোলার দরে বিক্রয় 
হয়। জব্বলপুরে এই শ্বেত তিসি জন্মে। নর্খদার দক্ষিণে 
এই তিলের ব্যবহারই বেশী। জব্বলপুরের শ্বেত তিল অনু 
দেশে চাষ করিলে লাল হইয়! যায়। ৃ 
অতি বৃষ্টিতে তিসির সমূহ ক্ষতি হয়। ইহার পাতার 
গুটি বাধা একটী বিষম রোগ । ইহাতে শহ্যের প্রায় 
অদ্ধেক নষ্ট হয়। এতস্তিক কয্মেক গ্রকাঁর কীটাধুতে ইহার 
সর্বনাশ করিয়। থাকে । 
বাঙ্গালার মধ্যে বর্ধমান বিভাগে সর্বাত ইহা! জঙ্গে ন। 


তিসি 


দেয়ারায় তিসি ভাল হয়। হাল্কা কর্দমযুক্ত পচ জমী তিসির 
চাষের উপযোগী । এ'টেল মাটিতে বা বেলে মাটিতে তিনি হয় 
ন।। তিসির ক্ষেতের জল ভাল রূপে বাহির করিয়া দ্রিবার 
বন্দোবস্ত করা উচিত । বদ্ধ জলে ইহার বিশেষ অনিষ্ট হয়। 
কাদাটে ধেনো জমীতে জল শুকাইলেই এবং তাহার উপর 
ধান থাকিতে থাকিতে প্রতি বিঘায় /২ সের তিসি ছড়াই- 
লেই ইহার চাষ হুইয়। গেল। শেষে ধান পাকিলে ধান 
কাটিয়া লয়। তিপি চৈত্র পর্যাস্ত মাঠে থাকে । দেয়ার! জমীতে 
তিসি হয়। গম, ছোলা, সর্ষপ বা খেসারির সহিত মিশাইয়া 
বুনে, আর না হয় খালি তিসিই বুনে । তিন চার বার চাষ ও 
দুই তিনবার জালিটানিয়া দেয়। তিসিখুব গর্থ করিয়! বুনিতে 
নাই। তিসি ছড়াইয়া মই দ্িলে বীজ ঢাক পড়িয়৷ গেলেই 
ভাল হয়। প্রথমে অন্ত ফসল বুনিয়৷ একবার লাঙ্গল দিতে 
হয়, তার পর তিসি ছড়াইয়! দুইবার মই প্িলেই হুয়। তিসি 
আশ্বিন ও কা্তিকে বুনিতে হয়, চৈত্রে কাটিতে হয়। থালি 
তিনি বুনিলে প্রতি বিঘায় /৩ সের ও মিশাইয়া বুনিলে /১॥০ 
সের বাঁজ লাগে । খালি বুনিলে বিঘায় ২/ মণ জন্মে। 
গঙ্গাতীরে ইহার ফসল তাল হয়। সীতা জমীতে ভাল হয় 
না। ফসল সম্পূর্ণ পাক্িবার অগ্রেই শিকড় সমেত গাছ 
তুলিয়া লইতে হয়। 

শাহাবাদে ইহা যব, মন্থর প্রভৃতির সহিতও বুনিয়া 
উত্তরপশ্চিমে ও অযোধ্যায় সকল জেলাতেই 
ইহা জন্মে। কাশ্মীরের পশ্চিমাংশে ইহার বেশ চাষ হয়। 
ইহার তৈল সে দেশে বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে । মান্দ্রাজ 
ও ব্রন্মে ইহার চাষ হয় না বলিলেই চলে। বোম্বাই প্রদেশেও 
বেশী হয়। পুণ।, শোলাপুর, নাধিক, খান্দেশ, আঞ্গদনগর, 
গুজরাট প্রভৃতি গানে অন্নবিস্তর জন্মে । মধ্যভারত ও বরারে 
অপেক্ষাকৃত বেশী হয়, হায়দরাবাদেও মন্দ হয় না। 

তিসির তৈল। বীজের পুষ্টি ও শ্রেণী অনুসারে ইহার 
তৈলের পরিমাণ জান! যায়। নূতন বীজ ভাঞ্গিলে পুরাতন 
বীজ অপেক্ষ। তৈল বেণী হয়। পাতলা দানা অপেক্ষা মোটা 
দানায় বেণী তৈল হয়। জলৌনের শাদ। দানায় সর্বাপেক্ষা 
বেশী তৈল পাওয়৷ ষায়। সচরাচর /8 সের বীজে /১ সের 
তৈল পাওয়া যায়, কিন্তু দানা ভাল হইলে /৩ সেরে /১ সের 
হইয়। থাকে । শাহাবাদে এই তৈল প্রদ্দীপে বাবহৃত হয়। 
পুড়িবার ময় এই তৈলে ধোঁয়! হয়। বিলাত হইতে যে সকল 
তিসির তৈল এদেশে আসে, তাহ। বিশুদ্ধ বলিয়। শুক্ষকারিতা 
গুণ অধিক এবং তৈল-চিত্র প্রভৃতি কার্যে তাহারই 
অধিকাংশ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এদেশে তিসি অন্তান্ত তৈলকর 
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বীজের সহিত ভেজালে ভাঙ্গ৷ হয় বলিয়া এদেশের তৈলের 
শু্ধকারিত৷ অনেক কম। এদেশের তৈল বিলাতে বেচি- 
বার জন্ত পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে যাচাইয়! বাজার 
দর অপেক্ষা দশ পনর টাক] কম হওয়ায় সে চেষ্টা পরিতাক্ত 
হইয়াছে । মীর্জাপুরের লাল তিসির তৈল বিলাতী তৈল 
অপেক্ষা! অনেক পাতলা ও ভাল, কিন্তু ভাঙ্গিবার গুণে ইহার 
তেমন আদর হয় না। ঘানিতে তৈল ভাঙ্গিতে খরচও 
বেশী হয়। ১০* পণ তৈলে প্রায় ৮*২ টাক! খরচ পড়ে । 
বিলাতী বাম্পীয় কলে ১** পণ তৈল ভাঙ্গিতে প্রায় ১৯২ 
টাক। খরচ হয়। 

তিসির স্তা। এখন যুরোপীয়গণের প্রাণপণ যদ্বে ও 
চেষ্টায় ভারতে অনেক স্থলে তিসির হৃত। প্রস্তত হইতেছে। 
১৭৯ হইতে ১৭৯৯ থৃষ্টাবধে এ বিষয়ে প্রথম চেষ্টা কর! হয়। 
এদেশের কৃষকেরা তিসির আশ তুলিতে কোন মতে সম্মত 
হয় না। তাহাদের বিশ্বাস যে বাপ পিতামহ যে কার্ধ্য করে 
নাই, তাহ! করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে । এই সকল অজ্ঞ 
লোকের দৃঢ় বিশ্বাস উল্টাইতে সাহেবদ্দিগকে যে কতকষ্ট 
পাইতে হইয়াছে তাহ। বলা যায় না। লাভের কথা, উদাহরণ, 
বা উপদেশ কিছুতেই ইহারা তুলে না। ডাঃ রকৃন্বর্গ সবব- 
প্রথমে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রিশড়ার শণের কুঠিতে তিসির 
সুতা প্রস্তত করিবার ব্যবস্থ! করেন। তাহার প্রস্তত সুতা 
ভাল হৃইয়াছিল। ১৮৩৯ খুষ্টান্ষে লগ্ডনে এ,রজার্স নামে 
এক ব্যক্তির অধীনে একটী কোম্পানী গঠিত হয়। রিগা 
ও ওলন্দাক্সী বীজ সহ একজন খেলজিয়মের কৃষক ও 
বেলজিয়মবাপী এক তিসির হ্ৃতা-প্রস্ততকারী যুরোপীয় 
যন্ত্রার্দি লইয়া এদেশে আসে। এই কোম্পানীকে এদেশে 
আসিয়া চাষ আরম্ভ করিতে হয় নাই। ইহাদের উপদেশে 
লোকেই এ বিষয়ে চেষ্টা করে। কাশীর 
নিকট বালিয়! নামক স্থানে ১৭৪* থুষ্টান্দে যে চাষ হয়, 
তাহাতে কান ভাল হয় নাই। অসময়ে চাষ ও অসমকে 
স্ৃতা তুপিতে গিয়া সব নই হইয়া যায়। ১৮৪১ থৃষ্টাকে 
মুঙ্গেরে চেষ্টা হয়। তিন বৎসর চেষ্টার পর ১৮৪৪ খৃষ্টাবে 
স্থতা অপেক্ষাকৃত পরিফ্ষার ও কোমল হয়, কিন্তু গবর্মেণ্টের, 
সহান্থভৃতি না পাওয়ায় এখানকার কাধ্য আর কয়েক 
বৎসর চেষ্টার পর বন্ধ হয়। শেষে নর্গদার তীরে জব্বলপুরে 
এবিষয়ে কতকটা ফল হইয়াছিল। এখানকার তিসির গাছে 
বেশ ভাল স্তা হয়। শাছাবাদে ১৮৩৭ খৃষ্ঠাবে পরীক্ষা 
আরম্ভ হয়। এখানে যে সৃতা হয়, তাহ! বড় কড়া। 
কুষিয়ার হুতার ন্তায় ইহাও কম দরে বিলাতে বিক্রয় 
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হয়। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশেও চেষ্টা হয়। টট্টগ্রামে যে 
সত] হয়, কোম্পানীর পরীক্ষায় তাহা দীর্থে কম হইলেও 
অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। বদ্ধমানে ৪ প্রকার 
সুতা প্রস্তত হয়, তন্মধ্যে ওয় প্রকার সুতাই অপেক্ষাকত 
ভাল হইয়াছিল। 

এইরূপে নান! স্থানে তিসির সুতার জন্ত চাষ আর্ত 
হইলে ক্রমশঃ কৃষকেরা আপনা! হইতে ইহা অল্পবিস্তর 
উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। 

১৮৫৫ খৃষ্টান্ধে পঞ্জাবে লাহোরের নিকটবর্তী স্থানে শিয়াল. 
কোটে ও দীননগরে ইহার স্থৃতা তুলিয়! চারপান্না প্রভৃতির 
জন্য দড়ি প্রস্তত কার্ধ্য আরম্ভ হয়। কাঙ্গড়া উপত্যক! 
হইতে ১৮৫৮ থৃষ্ঠাকে যে তার নমুন! বিলাতে পাঠান হয়, 
সেখানে তাহা খুব আদর পায় ও উচ্চদরে বিক্রীত হয়। ইহা 
হইতে ভারতবর্ষে রীতিমত ব্যবস। চালাইবার ইচ্ছায় বেলফাষ্ট 
সহরে ১৮১১ খৃষ্টাবধে বেলকফাষ্ট-ভারতীয় তিসি-স্থুতার কোম্পানী 
নামে একদল ইংরাজ কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন । 

শিয়ালকোটে ইহাদের এজেন্ট আপিস স্থাপিত হয়। 
প্রথমে ইহাদের এত ক্ষতি হয় যেকারবার উঠিয়৷ যায় যায় 
হইয়াছিল, শেষে হোম-গবর্মেণ্টের বার্ধিক সাহায্যে ইহারা যে 
সুতা প্রস্তত করেন, তাহ! ভাল আইরিশ হুতার সহিত সমান 
হয়।কিন্তুবেণী জমী ও বেশী কৃষক নাপাওয়ায় উঠিয়া যায়। 
১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে অপর এক কোম্পানী এই কার্ধা আরম্ভ করেন। 

পেশাবরে তিসি হইতে গৃহকর্্নে বাবহারার্থ দড়ি প্রস্তত 
করে। এততিন্ন এখন আর পঞ্জাবে তিপির হতার কোন 
বাবহার নাই বা লোকে করিতে ও চাহে না। পঞ্জাবের তিসিতে 
কিস্থ ভাল হত! হইবার কণা । উ* প* প্রদেশেও সত] 
প্রস্থত হয় না। এখানে বীজসংগ্রহের পর গাছগুলা আঁটা 
বাধিয়া সাত আটদিন পুষ্করিণীর জলে ফেলিয়া! রাখে । প্রতি- 
দিন উপ্টাইয়া দিতে হয়। ৭৮ দ্িনপরে (বেশী গরমের 
সময় 81৫ দিন পরে) গোড়া ভাঙ্গিয়। দেপিতে হয় যে 
পাটের নান পাকাটী আল্গ! হইয়াছে কি না। তাহা 
হইলে ১৫ দিন পর্য্স্ত শিশিরে ভিজিতে দিতে হয়। পাতলা 
করিয়া মাঠে ছড়াইয়া রাখিয়া দেয়। যদি বৃষ্টি হইবার 
আশঙ্কা থাকে, তবে আটা বাধিয়া কোণাঁকারে মাঠে দীড় 
করাইয়া রাখে । তৎপরে সু/ঙর মারিয়া পাকাটা ভাঙ্গিয়া 
লইতে হয়। তাহার পর পরিষ্কার করিয়া বাগ্ডিল বাঁধিয়া 
রাখিতে হয়। ইহা বোগ্বাই হইয়া বিলাতে চালন হয়। 
দেশী কষকে এখন ইহার বাবসায় আরস্ত করে নাই। 

মধ্যভারতে তিমির গাছ এক ফুটের বেশীবড় হয়না, 
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কিন্ত তিমি যথে্ই জন্মে। এখানে ইহা রবি শন্তের মহিত 
জন্মে। বরারেও এরূপ এই ছুইস্থানে কোথাও সুতা হয় না। 

সিদ্ধু প্রদেশের উত্তর সীমায় তিসির সত হয়, জমীদারেরা 
তাহা হইতে দড়ি প্রস্তত'করান। সিষ্ুর আর কোন অংশে 
তিসির চাষ আদৌ নাই। বোম্বাইয়ে বীজে কেবল তৈল হয়। 
স্থৃতা কোথাও হয় নাঁ। মাক্ত্রাজেও তাহাই । বাঙ্গালায় এরূপ, 
কিন্তু এখানে যত্ব করিলে ইহার সুতায় দড়ি চট গ্রভৃতি ভাল 
হইতে পারে । কলিকাতার নিকটে গঙ্গার অপর পারে ঘুন্থড়ির 
টেকে ক্যান্বিসের কলে একবার এই সতায় পালের কাপড় ও 
ত্রিপলের কাপড় তৈয়ার হইয়াছিল। তাহা! অতি উৎরুষ্ট হয়। 

ভারতে সকল দেশেই এখন তিমির বীজ সংগৃহীত হয়। 
গাছগুলি হয় গবাদিকে খাইতে দেয়, নতুবা পুড়াইয়৷ ফেলে, 
আর নহেতো। ফেলিয়া দেয়, কিন্ত তাহা অপেক্ষা যদি আটি 
গুলি গশুকাইয়। কাগজের কলে চালান দেয়, তাহ। হইলে 
উভয়পক্ষে অনেক লাভ হয়। 

তিনির বাবসায়। ভারতে তিনি কত খরচ হয় ঠিক জান! 
যায় না। এদেশে তিসির তৈলের ঘানি বা ভাল কলনাই। 
এক কল আছে তাহাতে ষে তৈল হয়, তাহ। এদেশেই বিক্রীত 
হয়। বড় মানুষের বাটার কাঠকাঠরায় যে সবুঞ্জাদি রং দেয়, 
তাহা এই তিসির তৈলে গোলা হয়। বহু শত মণ বীর 
বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে । বাঙ্গালা হইতে বেশী যায়। 

তিপির ব্যবহার । গ্রস্তত করিতে পারিলে ইহার অংগ 
হইতে আপাততঃ দড়ি, চট, ভ্রিপল, পাল প্রভৃতি হইতে 
পারে। আর যদি হুতা তোল! ন1 হয়, তবে এখন আপাততঃ 
গছগুলি শুকাইয়। কগঞ্জের কলে চালান দ্রিতে পারিলে 
বড় ভাল হয়। ইহার তৈলে গোল! রং, ছাপার কালী, অয়েল 
কথ, নকল ইত্ডিয়া রবার, তেলাবার্ণিশ ও নরম সাবান প্রস্তত 
হয়। তৈল বিশুদ্ধ হইলে এই সকল দ্রবা ভালই হয়, কিন্তু 
ভারতে মিশ্রিত তৈলই অধিক । 

ওষধধে তিসির বহু ব্যবহার আছে। ঘা, ফোঁড়। 
গ্রভৃতিতে তিসি বাটিয়া গরম করিয়া পুলটিন দেওয়! 
হয়। দম্ক1 দাস্ত ও মৃছ্কাশি রোগে তিসি উপকার 
করে) মেহ ও মূত্র রোগে এবং লিঙ্গযস্ত্রেরে পীড়াতেও 
ইহ! উপকারী। মৃদ্বকিরেচক হৃদযন্ত্রের গীড়ায় ইহার 
ফুল উপকারী । দাতব্য চিকিৎসালয়াদিতে তিসি জলে সিদ্ধ 
করিয়া মেহরোগীকে সেবন করিতে দেওয়া হয়। বীঙপুর্ণ 
চিনির সহিত মিশাইয়! খাইলে মেহরোগে উপকার হয় ও 
কামাগ্সি বৃদ্ধি করে। তিসি ভাজিয়। আঠার ভাজার সহিত 


* খাইয়। খাকে। লাড় তেও ইহ! তিলের স্তায় মিশাইয়। থাকে । 


তীক্ষকাস্ত! 


এদেশে তৈন অল্প হয়, সুতরাং খোলও অল্প হয়। কিন্ত 

রুষিয়ায় পরীক্ষা! করা হইয়াছে, যে এই খোল গবাদিকে 
খাওয়াইলে উহাদের ছুগ্ধে মাখন বেশী হয়। 

তিশ্যক! (শ্রী) ত্রিভাবে কন্‌ তিস্থ আদেশঃ (€ তিল্ভাবে 

ংজ্ঞয়াং কর,পসংধ্যানং। পা ৭২৯৯ বা") গ্রামতেদ। 
( বান্তিক) 
তিহ্যধন্ব (ক্লী) তিন্যতি রিষুভিযুতিং ধন্ব ধন্ুঃ বৈদিক প্রয়োগে 
অচ্‌ সমাসান্তঃ অবিভক্তাবপি বেদে ত্রিশ্রাদেশঃ । তিনটা বাণ- 
যুক্ত ধন্ু। 
"তিস্যধন্বং দক্ষিণাং দদাতি।” 
তিতর। (স্ত্রী) শঙ্খপুষ্পী । 
তিহুন্‌ (পুং) তুহ-অর্দনে কনিন্‌ নিপাঁতনাৎ সাধুং। ১ ব্যাধি, 
পীড়া। ২ ব্রীহি। ৩ধন্ু। ৪ সন্তাব। (সংক্ষিগুসা") 

তীক্ষ (কী) তেজয়তি তেজ্যতে হনেন বা তিজ-কৃন্ন দীর্ঘন্চ 
(তিজের্দীথশ্চ । উণ্‌ ৩১৮) ১ থরম্পর্শ, উত্তাপ, উষ্ণতা । 
২বিষ। ৩ লৌহভেদ, ইম্পাত। ৪ যুদ্ধ। ৫ মরণ। ৬ শস্ত্র। 
৭ শীপ্ব। ৮ সামুদ্রলবণ, করকচ্‌ লবণ। ন৯ মুফ্ক, অওকোষ। 
১* চব্যক, চইগাছ। ১১ মরক। (হেমচ*) (ত্রি)১২ 
তীক্ষতাুক্ত । প্রতিভা, হীরক, কটাক্ষ, দুর্ব(কা, নখ, লবণ, 
রবিকর, এই নকল তীক্ষ বস্ত। ( কবিকল্পলতা) 

“তীক্ষশ্চৈব মৃদুশ্চ স্ত।ৎ কার্য্যং বীক্ষ্য মহীপতিঃ1” (মনু) 

(পুং) ১৩ যবক্ষার। ১৪ শ্বেতকুশ। ১৫ কুন্দুকুক, কুঁদ- 
রূকী। ১৬ গ্যোতিষোক্ত নক্ষত্রগণ, আদ্র, অশ্লেষা, জ্োষ্ঠা ও 
মূলানক্ষত্র। (ত্রি) ১৭ আত্মত্যাগী। ১৮ নিরালম্ত। ১৯ যোগী। 
২০ স্ৃবুদ্ধি। ২১ শাণিত, ধারাল। ২২ অগহা। 

“নমন্তীক্ষেষবে চাযুধিনে ।” (বাজসনেয়সং ১৬৩৬) 

'তীক্ষা অসহ্া! ইষবে৷ বাণাঃ যণ্ত স তশ্মৈ।' ( মহীধর ) 
তীক্ষক (পুং) তীক্ষ সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১ শ্বেত সর্ষপ। ২ মুদ্ধ, 
 অগ্ডকোষ। 
তীক্ষকণ্টক (পুং) তীক্ষানি কণ্টকানি ঘন্ত বহুত্রী। ১ ধুস্ত.র, 

ধুতুরা | ২ ইঙ্গুদীবৃক্ষ, তাপনতরু | ৩ বর্বর, বাবলাগাছ। 
৪ করীর, বংশ। (ব্রি)৫ তীক্ষকণ্টকযুক্ত। তীক্ষং কণ্টকং 
কর্ধা ৷ ৬ তীক্ষ এমন কণ্টক। ধারাল কাট।। 
তীক্ষকণ্টক। (স্ত্রী) তীক্ষকণ্টক-টাপৃ। কন্থারী বৃক্ষ । 
তীক্ষকম্দ (পুং) তীক্ষঃ কন্দোমূলং যস্ত বহুত্রী। পলাওু, পেয়াজ । 
তীকক্ষুর্মন্‌ ( ব্রি) তীক্ষং কর্ম যন্ত বন্তরী। তীব্রকার্ধ্যকর, 
কার্ধাদক্ষ। পর্যযায়_আয়ঃশুলিক। (ব্রিকা* ) 
তীক্ষকন্ক (পুং) তীক্ষঃ কক্কোযস্ বহুত । তুঘুরুবৃক্ষ । (রাঁজনি) 
তীক্ষকান্ত। (ত্ত্রী) তীক্ষা উগ্রা কান্তা কমনীয়া কর্ণধা। 


( শতপথব্রা* ১১।১।৫।১০ ) 


[৪৩ ] 


তীক্ষগন্ধা! 


মঙ্গলচগ্ডিকার মৃর্তিবিশেষ, তারাদেবী, উগ্রতারা। 
প্পীঠে দিকরবাসিস্তা দ্বিূপা বসতে শিবা! । 
তীক্ষকাস্তাহবয়! ত্বেক। যোগ্রতার! প্রকীর্তিতা ॥ 
পুর! ললিতকান্তাখ্য। যা শ্রীমঙ্গলচণ্ডিকা | 
তন্তাস্ত মততং রূপং তীক্ষকাস্তাহ্বয়ং নৃপ॥ 
কষ লস্বোদরী যা তু সান্তাদ্েকজট। শিব|। 
তেন রূপেণ তাং দেবীং সততং পরিপৃজয়েৎ ॥” 

( কালিকাপু*' ৮* অ*) 
দিক্করবাসিনী দেবীর পীঠে স্বয়ং ভগবান্‌ শু লিঙ্গরপে, 
বিষণ শিলারূপে এবং ব্রহ্ম! লিঙ্গরূপে অবস্থিত। আর এখানে 
দেবী হুর্গ! তীক্ষকান্ত! ও উগ্রতার! এই ছুইরূপে বিহার করিয়া 
থাকেন। ললিতকাস্ত। নামে পরাৎপরা1 মঙ্গলচগ্ডিকার 
নামই তীক্ষকাস্ত। । তীক্ষকান্তাদেবী কৃষ্ণবর্ণা, লগ্থোদরী ও 
একজটাধারিণী। এই দেবীকে লাধক সর্বদা পূজা করিবে । 
মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ইহার ত্রিকোণ মণ্ডল করিবে-__“রেখে স্থরেখে 
তথ তিষ্ঠস্ত” ইহাই তীক্ষকান্তার মণ্ডলন্যাস মন্ত্র। 

নরাস্তক, ত্রিপুরাস্তক, দেবাস্তক, যমাস্তক, বেতালান্তক, 
দুর্দারাস্তক, গণাস্তক এবং শ্রমাস্তক এই কয়জন তীক্ষকান্তার 
ভ্বারপাল।' মণ্ডলের ৮ দিকে ইহা্দিগকে পুজা করিতে 
হুইবে। পৃজ! করিতে হইলে সম্বোধনাত্ত এক একটা নাম, 
তৎপরে “বজ্পুষ্পং” ততৎপরে *স্বাহা* একত্র করিলে যাহা 
হয়, তাহাই এই দ্বারপালদিগের মন্ত্র। তীক্ষকান্ত। ও উগ্রতার! 
এই ছুই মৃ্তিতেই পাত্র, উপকরণ, শ্নান, স্তাস প্রভৃতি করিতে 
হইবে। চামুণ্ডা, করালা, নুভগা, ভীষণা, ভগা এবং বিকটা- 
দেবীর এই ৬ জন যোগিনী। 

"হে ভগবত্যেকজটে বিদ্মছথে বিকটদংষ্রে ধীমহি তনস্তারে 
প্রচোদয়াং।” ইহাই পীঠদেবী তীক্কৃকান্তার গায়ত্রী। বিকট 
চণ্ডিকাদেবী ইহার নির্মালাধারিণী। 

মুগ্যয় বা রুদ্রাঙ্ষে ইহার জপমাল! করিতে হইবে। তীক্ষকাস্থা- 
দেবীর পুজাতে ইহাই বিশেষ, এতত্তিন্ন উপচার, বলিদান, 
জপ প্রভৃতি সমুদয় কার্্যই কামাথ্যাপুজান্ুদারে করিতে 
হইবে। তীক্ষকান্তা্দেবীর পানীয়ের মধ্যে মদিরা, বলির 
মধ্যে নরবলি এবং নৈবেগ্ের মধ্যে মোদক, নারিকেল, 
মাংস, ব্যঞ্জন ও ইক্ষুই প্রশস্ত এবং গ্রীতিপ্রদ। ইহার পৃজ। 
করিলে সাধক অভীষ্ট লাভ করে। (কালিকাপু* ৮* অ*) 
তীক্ষগন্ধ (পুং) তীক্ষঃ প্রচণ্ডো গন্ধে। ষস্ত বহুত্রী। ১ শোভ।- 
গ্নবৃক্ষ, সজিনাগাছ। ২ বক্ততুলসী। ৩ শ্বেততুলদী। ৪ কুন্দুরু- 
নামক গন্ধপ্রব্য। 
তীক্ষগন্থ। (স্ত্রী) তীক্ষগন্ধ-টাপ্‌। ১ শ্রেতবচা, শাদা বচ। 


তীক্ষরস 


২ কম্থারী। ৩ রান্রিক!, রাইসরিষ। । ৪ বচ1, বচ। ৫ জীবস্তী। 
“উগ্রা কুষ্ঠং তীক্ষগন্ধা বিড়ঙ্গং শ্রেষ্ঠং নিতাং চাবগীড়ে করঞজং।» 
(সুশ্রত উও্তরত' ২৪ অ.) 
৬ সক্ষৈলা, ছোটএলাচী। ৭ ক্ষুজ্জনিক], ইাচোটা । 
তীক্ষতগুল] (স্ত্রী) তীক্ষা স্তগুলাঃ যন্তাঃ বহত্রী। পিপ্ললী, 
পিপুল 
তীক্ষত (স্ত্রী) তীক্ষত্ত ভাবঃ তীক্ষ ভাবে তল্:টাপ্‌। তীক্ষের 
ভাব, তীব্রতা, কটুতা, ধার। 
তীক্ষতাপ (পুং) তীক্ষঃ তাপঃ যস্ত। মহাদেব । 
(ভারত ১৩।১৭1৫৪ ) 
তীক্ষুতৈল (রী) তীক্ষস্ত স্নেহ: শ্নেহে তৈলচ্‌ বা তীক্ষং তৈলং 
স্নেহো। যন্ত। ১ ন্সহীক্ষীর, সিজের আটা। ২ সঙ্জরস। 
৩ মদ্ভ, সুরা। 
তীক্ষুদংঘ্র ( পু. স্ত্রী) তীক্ষা দরগা যন্ত বনুবী। ১ ব্যাত্র। (ক্রি) 
২ তীক্ষদ-স্্রীযুক্ত | 
"স্ৃতীক্ষদংগ্রাঃ মমাশ্চ শুভাঃ1” (বুহৎনং ২৩ অ*) 
তীক্ষদংপ্ক ( পুং) তীক্ষদংপ্র-কন্‌। ব্যাস্ত । 
তীক্ষদন্ত (পুং) যে জীবের দন্ত অতি তীক্ষ বা ধারাল। 
তাক্ষুদুচি (স্ত্রী) তীক্ষা দৃষ্টিঃ কম্মধা। শুঙ্দৃষ্টি।' 
তীক্ষধার ( পুং) তীক্ষা ধার! যন্ত বনুত্রী ॥ ১ খড়গ । 
“অসিবিশমনঃ খড়গন্তীক্ষধারে! ছুরাসদঃ 1” (খজ্গপুজানস্থ) 
(ত্রি) ২ তীক্ষধারযুক্ক । 
তীক্ষপত্র (পুং) তীক্ষানি পত্রাণি যন্ত বছুরী। তুমুরু গাছ, 
ধনিয়ার গাছ। (তরি) ২ তীব্রপত্রযুক্ত । তীক্ষং পত্রং কম্মধা। 
তাক্ষ এমন পত্র। 
তীক্ষপুষ্প। লী) তীক্ষং পুষ্পং যন্ত বহুত্রী। ১ লবঙ্গ । (তরি) 
২ তিগ্পুষ্পধুক্ত | তীক্ষং পুষ্পং কর্মধা। ৩ তীক্ষ এমন পুষ্প। 
তীক্ষপুষ্প! (স্ত্রী) তীক্ষপুষ্প-টাপ্‌। কেতকী। (রাজ্জনি*) 
তীক্ষপ্রিয় (পুং) যব। | 
তীক্ষফল (পুং) তীক্ষং ফলং যন্ত বনুত্রী। ১ তুদুরুবৃক্ষ, ধনিয়া 
গাছ। (ব্রি) ২ তিগ্মফলযুক্ত। তীক্ষং ফলং কর্মমধা। ৩ তিগ্মফল। 
তীক্ষফল। (তত্র) তীক্ষফল-টাপ্‌। রাজসর্ষপ, রাইসরিষা। 
তীক্ষমঞ্জরী (স্ত্রী) পর্ণলতা, পাণের গাছ। | 
তীক্ষমূল (পুং) তীক্ষং মূলং যস্ বহুত্রী। ১ শোভাঞ্জন, শ্রিগ, 
সজিনাগাছ । ২ কুলঞ্ন, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (ব্রি) ৩ তিগ্া- 
মুলক । ( ক্লী) তীক্ষং মূলং কর্ম্মধা। ৪ তিগামূল। 
তীক্ষরশ্শাি (পুং) তীক্ষা রশায়োষস্ত বহুত্রী । ১ তিগ্মাংগু) শৃর্ধ্য | 
(ত্রি)২ তিগ্মরশ্মিধুক্ত । (পুং) তিগ্ম এমন রশ্মি। 
তীক্ষরস (পুং) তীক্ষো রসে যন্ত বছুত্রী। ১ যবক্লার, সোরা। 
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তীক্ষেযু 


(তি) ২ তিগ্ারসযুজ । ( পুং ) তীক্ষঃ রসঃ বর্দাধ।। 
৩ তিগ্মারস। 
তীক্ষলোহ (ক্লী) তীক্ষং লৌহং কর্ম্মধা। লৌহভেদ, ইম্পাত। 
তীক্ষবুদ্ধি (পুং) তীক্কা! বুদধিরযস্ত বহুত্রী। প্রথরমতি। 
তীক্ষবেগ (ব্রি) তাক্ষঃ বেগঃ যন্ত বসুত্রী। অধিক বেগযুক্ত। 
তীক্ষুশুক (পুং) তীক্ষুঃ শুকো অগ্রং যন্ত বহুত্রী। ১ যব। 
২ খরশৃকযুক্ত। (লী) তীক্ষং শুকং কর্ম্মধা। ২ খরশুক। 
তীক্ষসার! (স্ত্রী) তীক্ষঃ কঠিনঃ সারে! যস্যা বহুত্রী। শিংশপা- 
বৃক্ষ, শিশুগাছ। (তরি) ২ তিগ্মসারযুক্ত | ৩ থরসার । 
তীক্ষ। (স্ত্রী) তীক্ষ-টাপ্‌। ১ বচা। ২ সর্পকস্কালিকাবৃক্ষ, সাপ- 
কাকলা। ৩কপিকচ্ছু, আলকুণীলতা। ৪ মহাজ্যোতিম্মতীলতা, 
হিন্দীতে বড় মালকন্ধুনী। € অত্যন্নপণীলতা। ৬ জলৌক।। 
৭ কটুবীরা, লঙ্কামরিচ। ৮ তারাদেবী *। [তীক্ষকাস্তা দেখ |] 
তীক্ষাংশু (পুং) তীক্ষাঃ অংশবো যন্য বহুত্রী। তিগ্মরশ্মি, শুধ্য। 
তীক্ষাংশুতনয় (পুং) তাক্ষাংণুঃ হৃষ্যস্তস্যতনয়ঃ ৬তৎ। 
ন্র্যযতনয়। 
তীক্ষাগ্নি (পুং) ১ রোগবিশেষ, বুকজালারোগ। 
রোগ । ৩ উদরস্থ অগ্নি তীন্ম হইলে তৃক্ত দ্রব্য শীত্বপরিপাক হয়। 
“মাব্রাতিমাত্রাপ্যশিত। তাক্ষাগ্রেঃ পচতে সুথং । 
অতএব চি কেনাপি মতস্তীক্ষাগ্িরুত্তমঃ ॥৮ ( ভাবপ্র*) 
তীক্ষাগ্র (ব্রি) তীক্ষঃ অশ্্রো খা বহুত্রী। স্থক্্াগ্র, যাহার 
অগ্রভাগ তীক্ষ। 
তীক্ষায়ল (ক্লী) অয় এব আয়সং তীক্ষুঞ্চ তৎ আয়সঞ্চেতি 
কন্মধা । লৌহবিশেষ, চলিত কথায় তীথ! ইম্পাত | পর্য্যায়"' 
লৌহ, শন্ত্রায়স, শন্্, পিগা, পিগায়স, শঠ, আয়স, নিশিত, 
তীব্র, খড়ী, মুণ্ডিত, অয়ন্‌, চিত্রায়ন, চীনঞ্জ। ইহার গুণ-__ 
উষ্ণ, তিক্ত ) বাত, পিত্ত, কফ, প্রমেহ) পাও ও শুলনাশক এবং 
তীক্ষ। (রাজনি*) 
তীস্ষায়সচূর্ণ ও ত্রিফলাচুর্ণ একত্র মিশিত করিয়া হুগ্ধের 
সহিত পান করিলে শুলরোগ আগু প্রশমিত হয়। 
"তীক্ষায়স্চুণসংযুক্তং ভ্রিফলাচুর্ণমুত্তমং | 
ক্ষীরেণ পায়য়েদীমান্‌ সগ্যঃ শৃলনিবারণং ॥” 
('রসেন্সার শুলাধিকার ) 
তীক্ষেযু (পুং) অসহ্‌ বাণযুক্ত। “নমন্তীক্ষেষবে চায়ুধিনে 
নমঃ 1” (শুক্লুযজজুঃ ১৬1৩৬) 'তীক্ষা অসহা ইষবো। বাণ বস্ত: 
সঃ তীক্ষেযু$ (মহীধর ) 


২ অজীর্ণ- 


ক "হে তিগনতোকজটে বিল্মহে পদ মণ্ততঃ] 
বিকটভ্রংষ্ট্রে ধীমছি তন তার! গ্রচোদয়াৎ॥ 
এখ| তু তীক্ষ। গায়তী গীঠদেব]াঃ প্রকীর্ভিত। ॥” (কালিকাপু' ) 


তীরিত 





তীয়র (তীবর শবজ ) ধীবর, জেলে, বর্ণসস্কর জাতিবিশেষ 
ইহার! মতা দ্বারা জীবিক] নির্বাহ করে। [ তীবর দেখ।] 
তীর (ক্লী) তীর-অচ্। নগ্তাদদির কুল। নদীর গর্ভ হইতে সার্ধ 
শতহন্ত পর্যন্ত পরিমিত স্থানকে তীর কহে । ভাদ্রমাসের 
কৃষ্ণাচতুদ্দনী তিথিতে ষে পধ্যস্ত জলপ্লাবিত হয়, সেই পর্য্ত 
গর্ভ, অর্থাৎ সেই স্থল হইতে ৫* হাত পর্য্যস্ত তীর। 
“সার্ধহস্তশতং যাবৎ গর্ভতন্তীর মুচ্যতে। 
ভাত্ররুষ্ণচতুর্দস্তাং যাবদাক্রমতে জলং। 
তাবদগর্ভং বিজানীয়াৎ তদন্ততীরমুচ্যতে।” (প্রায়শ্চিততত্ব ) 
পুরাণ মতে, গঙ্গাদি পুণ্যনদীসমূহের তীরে পুণ্য ব পাপ 
করিলে তাহা চিরস্থায়ী হয়, এজন যত্তপূর্ব্বক পুণ্য নদীসমূহের 
তীরে পাপকার্ধ্য পরিহার করিবে এবং যথাশক্কি পুণ্যোপার্জনে 
যন্ত্রবান্‌ হইবে । (পুং)২সীনক। ৩বাণ। ৪ ত্রপু, টিন। 
তীরগ্রহ (পুং) দেশভেদ। 
“তীরগ্রহাঃ শূরসেনাঃ ই্জকাঃ কন্তকাঃ গুহাঃ।” (ভা" ভীম্ম ৯ অঃ) 
তীরগর (তীরকর) ১ তীরপ্রস্ততকারী। ২ এক শ্রেণীর 
মুসলমান । আন্মদনগর জেলাক্স ইহাদের বাঁস। পূর্বে ইহারা 
যুদ্ধের জন্ত তীর প্রস্তত করিয়া দিত, এজন্ত তীরগর নাম হই- 
যাছে। এখন আর তীরের আদর নাই। স্থতরাং ইহারাও 
জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছে । এখন ইহারা চোবদার 
ব1 দাসের কার্যা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে 
তীরঘর (দেশজ) ১ তীর রাখিবার গৃহ । ২ হিন্দুরমণী- 
গণের মধো গ্রথম খতু হইলে চারি দিন যে ঘরে আবদ্ধ থাকে, 
যে ঘরে কোন পুরুষ এঁ চারিদিন যাইতে পারে না, সেই 
থরকেও সাধারণে তীরঘর বলে। পুর্ববকালে চারিদিকে তীর 
পুতিয়া তাহারব্মধ্যস্থলে ধতুমতী রমণীকে রাখা হইত, তাহ! 
হইতেই তীরঘর নাম হইয়াছে। এখন কএকটী বাথারি 
কাটিয়া তীর স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। 
তীরণ (ক্লী) লতাভেদ, করঞ্জিকা। (নির্ঘণ্ট, প্র* ) 
তীরন্দাজ (পারসী ) শরনিক্ষেপনিপুণ ব্যক্তি, ধনুদ্ধর | 
তীরভূক্তি (পুং) দেশবিশেষ, ইহ বিদেহের নামাস্তর। 
ইহার অপভ্ংশ তীরহুত। [ত্রিহুত দেখ। ] 
তীররুহু (রি) তীরে রোহতি রুহ-ক। বৃক্ষ। 
তীরম্থ (জি) তীরে তিষ্ঠতি তীর-্থা-ক। ৯ তীরস্থিত। ২ 
মৃত্যুর পূর্বে গঙ্গাতীরে নীত। চলিত কথায় ব্যবহৃত হয় 
প্তীরম্থ কর! হইয়াছে ।” 
তীরাট (পুং) লোখ। 
তীরাঁস্তর (রী) তীরস্ত অন্তরং ৬তৎ। অপর পার। 
তীরিত (ব্রি) তীর-ক্ত। কার্য্যনমাপ্তি। 
1]] 
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তীরু (পুং) ১ শিব, মহাদেব। 
“নমন্তেতভীষু হস্তায় তীর ভীক্ু হরায় চ।” (হরিব* ১৩৮ অঃ) 
২ শিবস্ততি। 
তীর্ণ (ব্রি) তৃ-ক্ত। ১ উত্তীর্ণ পারগত। ২ অভিভূত। 
৩ আগ্লত। ৪ অতিক্রান্ত। 
"্তীর্ণোহি তদা ভবতি হৃদয়স্ত গেছান্‌।” (শ্রুতি) 
তীর্ণপদদী (ত্র) তীর্ণ: পাদে। মূলমন্তযাঃ অস্ত্যেলোপঃ কুস্তপদ্যা* 
ডীষ্‌। তালমুলী। 
তীর্ণ! (স্ত্রী) প্রতিষ্ঠাধ্য বৃত্তিবিশেষ, পিঙ্গ লছনশাস্ত্রোক্ত ষড়ক্ষর 
ছন্দবিশেষ, ইহার তৃতীয় ও ষষ্ঠ গুরু । লক্ষণ-_ 
প্যন্মিন বৃত্তে কর্ণ: কর্ণ; বেদৈর্বর্পৈঃ স। স্তাৎ তীর্ণ] |” 
পগৃভৌ চে কন্যেতি।” ( পিঙ্গলছ" ) 
তীর্থ (ক্লী) তরতি পাপাদিকং যন্মাৎ তৃথক্‌ (পাত তুদি 
বচীতি। উপ. ২৩)। ১ শাস্ত্র। ২যজ্ঞ। ওক্ষেত্র। ৪ 
উপায়। € নারীরজঃ। ৬ অবতার, অবতরণ। ৭ খািজুষ্ট 
জল, যেজলখষিরা সেবন করিয়া থাকেন। ৮পাত্র। ৯ 
উপাধ্যায়, গুরু । ১০ মন্ত্রী। ১১ যোনি । ১২ দর্শন । ১৩ খট্ট, 
থাট। ১৪বিপ্র। ১৫ আগম। ১৬ নিদান। ১৭ বহ্ধি। 
১৮ পুণ্যস্তানাদি । কাশীথণ্ডে তীর্থের বিষয় এইরূপ লিখি 
আছে-_তীর্ঘ ত্রিবিধ জঙ্গম, মানস ও স্থাবর । জগতে ব্রাঙ্গণ- 
গণ জঙ্গম তীর্থ। ইহার! পবিব্র গ্ভাব এবং সব্বকামপ্রদ। 
ইহাদ্িগের বাক্যোদক দ্বার মলিন লোক সকল বিশুদ্ধ হয়। 
ব্রাঙ্গণদ্দিগকে সেবা করিলে পাপ থাকে না এবং সকল 
কামন! মিদ্ধি হয়। 
দব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্দমবলং সব্বকামিকং | 
যেষাং বাক্যোদদকে নৈব শুদ্ধ্যস্তি মলিনাঃ জনাঃ॥” (কাশীখ*) 
মানসতীর্ঘ। সত্য, ক্ষমা, ইন্দরিয়নিগ্রহ, দয়া, খজুতা, 
দান, দম, সস্তোষ, ত্রহ্ষচর্ধ্য, প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৈর্ধ্য ও 
তপন, ইহার প্রত্যেকটা মানসতীর্ঘ; ইহার মধ্যেও মনের 
যে বিশুদ্ধিতা তাহাই সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দেশ 
ভ্রমণ করিলে আত্মার উন্নতি বা বছুদর্শিতা লাভ হয়, এজন ও 
তীর্ঘধাত্র। হিন্দুগণ অতি পুণ্যদায়ক বলিয়া জ্ঞান করিতেন। 
তীর্থগমন করিলে মন বিশুদ্ধ হয়, সাধুদিগের দর্শনে আত্মাও 
পুত হয়। যে সকল মহাত্বার আশ্রমে গমন করা যায়, 
তাহাদের বৃত্বান্ত স্মরণ করিলে জগতের অনিত্যতা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয়, কত শত লোক এই সকল আশ্রমে আসিয় 
জন্ম ও মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন, এই 
সকল চিন্তা করিয়া মন এক উদ্দার ভাব ধারণ করে, এবং 
সর্বদ। পাপ হইতে দুরে থাকিবার চেষ্টা হয়, এই নিমিত্ত 


১২ 


তীর্থ 


প্রত্যেক মনুষ্যেরই আত্মার উন্নতির জন্য তীর্থযাত্রা আবশ্তক। 
সর্বাঙ্গ জলে আপ্লত করিয়। স্নান করিলে তীর্ঘনান 
হয় না, যে সকল লোক ইন্দ্রিয়সমূহছকে জয় করিয়াছে, 
তাহারাই প্রক্কৃত তীর্ধন্নায়ী। যাহার! লোভী, ক্রু, দাস্তিক 
ব! বিষয়াসক্ত, তাহারা শত শত তীর্ধে স্নান করিলেও পাপ 
হইতে মুক্ত হয় না। কেবল শরীরের মলত্যাগেই মনুষ্য 
নির্ল হয় না, মন হইতে মলকে দুর করিতে পারিলেই 
প্রকৃত নির্মল হওয়া! যায়। তীর্ঘথগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্ত 
চিত্তের শুদ্ধিলাভ। যদি অস্তঃকরণের ভাব পবিস্র না হয়, তাহ। 
হইলে দান, যজ্ঞ, তপঃ, শৌচ, তীর্থসেবা, সৎকথা শ্রবণ 
প্রভৃতি সদনুষ্ঠান করিলেও কোন ফললাভ হয় না। মনুষ্য 
ইন্দিয়মূহকে জর করিয়া যেখানেই অবস্থান করুক না 
কেন, সেই স্থানেই তাহার কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য ও পুর 
প্রভৃতি সমুদয় তীর্থ । রাগদ্ধেষ প্রভৃতি মল অপনয়ন করিয়] 
বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ জলে যাহার! নান করে, তাহাদের উৎক্‌ ্ট 
গতিলাভ হয়. 

স্থাবরতীর্ঘ-__গঙ্গাদি পুণ্য প্রদেশ। যেমন শরীরের অবয়ব 
বিশেষ পবিত্র বলিয়া। গণ্য, তদ্রপ এই পৃথিবীরও কতকগুলি 
প্রদেশ পুণ্যতম বলিয়! বিখ্যাত। স্থাবর ও মানস তীর্থে 
যাহার! নিত্য অবগাহন করে, তাহাদের উৎকৃষ্ট ফললাত হয় ।* 

তীর্থযাত্র| করিলে যে ফললাভ হয়, বিপুল দক্ষিণার 
সহিত বহুতর যক্তদ্বারাও সে ফললাভ করা যায় না। যাহার 
হস্ত পদ ও মন সংযত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি বিদ্যা, 
তপস্যা ও কীর্ভি-সম্পন্ন, তাহারই তীর্থফল লাভ হয়। প্রতিগ্রহ 
হইতে নিবৃত্ত হইয়! যেকোন উপায়ে যে ব্যক্তি সন্ত থাকে, 
তাহারই তীর্থকল লাভ হয়। যেব্যক্কি দাম্ভিক নহে, যাহার 
আরন্ত সকল নিক্ষল হইয়াছে এবং যিনি সমন্ত অঙ্গ হইতে 
নিবৃত্ত, খিনি ক্রোধ রহিত, জিতেক্দ্রিয়, সত্যবাদী, স্থিরব্রত ও 
সমস্ত প্রাণীকে আপনার ন্যায় দর্শন করেন, তাহারাই তীর্থের 
ফলভোগ করেন। ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, শ্রদ্ধ। ও ধীরতার 


* *শৃণু তীর্থানি গদতে!। মানসানি মমানঘে । 
যেষ, সমাক নরঃ স্তবাত্ব। প্রয(তি পরমাং গতিং 
সতাং তীর্ঘং ক্ষম। তীর্থং তীর্ঘমি্রিয়নিগ্রহঃ। 
সর্ধৃতদয়তীথ:ং সর্ধক্রার্ছবমেব চ। 

দানং তীর্থ: দমন্তীথ স্তো বস্তীর্ঘমুচাতে। 
রঙ্মচরধ্যং পরং তীর্থং তীথক প্রিয়বাদিত|॥ 
জানং তীথ: ধৃতিত্তীর্ঘং পুণাং তীথ“মুদাহতং 
তীথানামপি তনীথ” বিশুদ্ধির্দনসঃ পর । 
এতত্তে কধিতং দেবি মানসং তীথ লক্ষণং €” (কাশীথ') 


আর 


[ ৪৬ ] 


তীর্থ 


সহিত তীর্থ ত্রমণ করিলে পাপীজনও বিশুদ্ধ হয়, সাধুদের 
কথা আর কি বলিব। তীর্থামুসরণ করিলে তির্ধ্যগ্ষোনি বা 
কুদেশে জন্ম হয় নাঁ। তীর্থভ্রমণকারী ব্যক্তি দুঃখী হয় ন। এবং 
অস্তিমে স্বর্গবাসী হয়। যাহার শ্রদ্ধা! নাই, যে পাপাত্বা ও 
নাস্তিক, যাহার সংশয় দূর হয় নাই, ষে নিরর্থক তর্ক করে, 
তাহাদিগের তীর্ঘের ফললাত হয় ন|। 

যাহারা শীতোষ সহা করিয়! ধীরভাবে বিধিপুর্ব্বক তীর্থ 
ষাত্র! করে, তাহার! ব্বর্গগামী হয়। 

ীর্ঘগমন করিতে হইলে প্রথমতঃ যে বাক্কি তীর্থে গমন 
করিবে, সে গৃহে সংযত হুইয়া উপবাস করিয়া থাকিবে; 
তৎপরে যথাশক্তি গণেশ, পিভৃগণ, ব্রাহ্মণ এবং সাধুগণের পুজ। 
করিবে । তৎপরে পারণ করিয়া নিয়ম অবলম্বনপূর্বক আনন্দে 
গমন করিবে। তৎপরে তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুন- 
রায় পিতৃগণের অর্চনা করিবে। এইরূপ করিলে তীর্থের 
ফলভোগী হওয়! যায়। তীর্থে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা! করিবে না। 
কেহ অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য চাহিলে তাহাকে যথাশক্তি প্রদান 
করিবে, কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবে না। তিলপিষ্ট 
ও গুড় দ্বার! শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। শ্রান্ধে অর্থ প্রদান ও 
আবাহন করিবে না। কালবিশুদ্ধ হউক বা না হউক, 
কোনরূপ বিদ্ব না হইলেই তীর্থে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিবে । 
প্রসঙ্গাধীন তীর্থে গমন করিয়া যদি স্নান করে, তাহাতে 
তাহার স্নানের ফললাভ হয়, কিন্তু তীর্ঘযাত্রানিমিত্ব স্নানের 
ফললাভ হয় না। তীর্থগমনে পাপাত্মাদিগের পাপ বিনাশ 
হয় এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদ্নিগের তীর্থগমনে যথোক্ত ফললাভ 
হয়। যে অন্তের জন্ত তীর্ঘে গমন করে, সে ১৬ ভাগ ফল 
প্রাপ্ত হয় এবং যে গ্রসঙ্গাধীন গমন করে, তাহার অদ্ধেক ফল, 
যাহার উদ্দেশে কুশের প্রতিরূতি করিয়া! তীর্থে দান করান 
যায়, তাহার অষ্টমাংশ ফললাভ হয়। তীর্ধে উপবাস ও মস্তক 
মুগ্ডন করিতে হয়। তীর্থে মন্তক মুগ্ডন করিলে শিরোগত 
পাপ সকল নষ্ট হয়। যেদিন তীর্ঘে আসিতে হইবে, তাহার 
পূর্ববদিন উপবাম করিয়া থাকিতে হয় এবং তীর্ঘে আসিয়াই 
শ্রান্ধ করিতে হইবে । কাণী, কাঞ্ধী, মায়া, অযোধ্যা, দ্বারবত্তী, 
মথুরা এবং অবস্তী এ ৭টা পুরী মোক্ষগ্রদ এবং শ্রীশৈল ও 
কেদার ততোধিক মুক্তিপ্রদ ৷ 

তীর্ঘরাঞ্জ প্রয়াগ হইতে অবিষুক্ত ক্ষেত্র বিশেষ যুক্তি 
প্রদদ। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে যে নির্ব্বাণ মুক্তি হয়, তাহার আর 
কোথাও জন্ম হয় না। অগ্তান্ত যে সকল মুক্তিক্ষেত্র আছে, 
সেসব কাশীতে পাওয়া যায়, কাশীতেই জীবগণের নির্বাণ 
মুক্তি হয়, অন্ত কোন তীর্থঘে তাহা হয় না। ( কাশীখ* ৬ অঃ) 


তীর্থ 


বরন্মপুরাণে তীর্থের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, বিশুদ্ধ 
অনই পুরুষের তীর্থ। অন্তঃকরণ যাহাতে নির্শল হয়, তীর্ঘ 
করিতে হইলে তাহাই আবশ্তক। যতক্ষণ পধ্যস্ত মন বিশুদ্ধ 
না হয়, ততক্ষণ তাহার কোন তীর্থেই ফললাভ হইবে ন|। 
যেমন মগ্ঘপান্র শত শতবার ধৌত করিলেও তাহ! পবিত্র 
হয় না, সেইরূপ অবিশুদ্ধাত্ম(লোৌক শত শত তীর্থজলে স্নান 
করিলেও তাহার ফল পায় না। ছুষ্টাশয় দাস্ভিক লোকদিগের 
তীর্থ, ব্রত, দান গ্রভৃতি সকলই নিক্ষল। মনুষ্যগণ ইন্দ্রিয় দিগকে 
বশীভূত করিয়া যে কোন স্থানে বাস করিলে সেই স্থানই 
তাহার পুষ্ষর নৈমিষারণা প্রভৃতি তীর্থ হয়। 
“ইন্দ্িয়াণি বশে কৃত্বা যত্র তত্র বসেননরঠ। 
তত্র তন্য কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুক্করং তথা! ॥৮ (পদ্মপু* ) 
তীর্থে গমন করিয়াও যাহাদের চিত্তের মল দূর হয় নাই, 
তাহাদের তীর্থগমনের কোন ফলই নাই। প্পরয়াগতীর্থে 
গমন করিয়া! পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও কেশমুগ্ডন করিবে, অন্যথা 
কেশমুগ্ডন করিবে না। তীর্ঘযাত্রার পুর্বে ও তীর্থ হইতে 
ফিরিয়া আসিয়! পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবে। প্রস্থ 
মন্ত্র যে ধনীযানাদি দ্বার তীর্ঘযাত্রা করে, তাহার সকল 
তীর্থ ই নিক্ষল হয়। 
“ধরশ্ব্যযলাতমা হাস্মাৎ গচ্ছেৎ যানেন যো নরঃ। 
নিক্ষলং তশ্ত তত্তীর্ঘং তম্ম(ৎ যানং বিবর্জয়েৎ ॥৮ ( মত্ম্তগু*) 
ইহাতে কেহ কেহ বলেন, যানদ্বার! তীর্থ গমন করিলে 
অদ্ধেক পুণ্য নষ্ট হয়, ছত্রও পাছুক1 লইয়া গমন করিলে তদর্ধ 
বিনষ্ট হয়, তীর্ঘে তৈল ও মাংস ব্যবহার করিলে তাহার অদ্ধেক 
নষ্ট হয় ও তীর্থে মৈথুন আচরণে সকলই নষ্ট হয়। 
*পুণ্যার্ধং হরতে যানে তদর্ধং ছত্রপাহুকে । 
তদদ্ধং তৈলমাংসাভাাং সর্বং হরতি মৈথুনে ॥* (কর্মলোচন) 
সত্যযুগে পুদ্ধর, ত্রেতায় নৈমিযারণ্য, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র ও 
কলিতে গঙ্জাই শ্রেষ্ঠ । তীর্থে গ্রতিগ্রহ করিবে না । নারায়ণ- 
ক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, বারাণনী, বদরীনাথ, গঙ্গাসাগরসঙ্গ ম, পুর, 
ভাস্কর, প্রভাস, রামমণ্ডল, হরিদ্বার, কেদার, সরস্বতী, বৃন্দাবন, 
গোদাবরী, কৌশিকী, ত্রিবেণী প্রভৃতি তীর্থঘে যাহারা ইচ্ছা- 
পূর্ববক প্রতিগ্রহ করে, সেই তীর্ঘপ্রতিগ্রাহীলোক কুভ্তীপাক 
নরকে গমন করে। তীর্ঘে গমন করিয়া প্রাণকাগত 
হইলেও দান গ্রহণ করিবে না । অকাল, মলমাস ও যাত্রোক্ত 
নিষিদ্ধ দিন পরিহার করিয়। তীর্থযাত্র। করিবে । কিন্ত 
গয়্াক্ষেত্রে অকালেও গমন কর! যায়,অথবা সংক্রান্তিতে নকল 
তীর্থেই যাওয়। যাইতে পারে। 
এই পৃথিবীতে কত তীর্থ আছে তাহ! নির্ণয় কর! 


[৪৭ ] 


তীর্থ 


ছঃসাধ্য। এক গপদ্মপুরাপেই সার্ধ তিনকোটা তীর্থের উল্লেখ 
আছে। 
“তিত্রঃ কোট্যহর্ধকোটী চ তীর্থানাং বারুরব্রবীৎ । 
দিৰি তৃব্যন্তরীক্ষেচ তানি তে নস্তি জাহবি ॥” (পল্পপু') 

এইব্নপ অবস্থার সকল তীর্থের নির্ণয় করা * অসম্ভব। 
একমাত্র এই ভারতবর্ষ মধ্যেই যে কতশত তীর্থ আছে, 
তাহার ইয়ত্তা কর! যায় না। যেখানে কোন মহাপুরুষ 
আবিভূ্ত হইয়াছেন, অথবা যেখানে কোন দেব বা মহাত্মা 
লীলা করিয়াছেন, ধর্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট সেই স্থানই তীর্থ- 
রূপে গণ্য হুইয়াছে। সকল তীর্থের নাম একত্র প্রকাশ 
করিয়া গ্রন্থের কলেবর বুদ্ধ করা বৃথা | (বিশ্বকোষের যথাস্থানে 
সেই সেই নামে তীর্থ সমুদয়ের বিবরণ প্রদত্ব হইয়াছে ।) 

এথাঁনে মহাভারত হইতে প্রাচীন কতকগুলি তীর্থের 
উল্লেখ করিব। 

পুফধর। ইহার নাম ভীর্থরাজ-_-এই তীর্থে ত্রিসন্ধ্যা দশ- 
কোটা তীর্থ আগমন করে, ইহাতে স্নানাদিতে অশ্বমেধ যজ্ঞের 
ফল এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। 

জন্বমার্»_ইহাতে অশ্বমেধ সদৃশ ফল ও বিষ প্রাপ্তি হয়। 
তুুলিকাশ্রম-_ইছার ফল হূর্গতিবিনাশ ও ব্রহ্গপ্রাপ্তি। 
অগন্তয-সরোবর-_-ইহাতে ত্রিরাত্র উপৰাসে বাজপের যজ্জফল 
ও শাকভোজনে কৌমারলোক প্রাপ্তি হয়। 

ধর্মারণ্য--এইখানে কথাশ্রম, প্রবেশমাত্রেই পাপক্ষয়, 
দেবপিতৃপৃজা দ্বার! অশ্বমেধফল ও দেবলোক প্রাপ্তি হয়। 
যযাতিপতন--এই স্থানে গমনেই অশ্বমেধ ফল হয়। 

কোটাতীর্ঘ--এখানে মহাকাল নিতা বিরাজিত আছেন। 
স্নানে অশ্বমেধ তুল্য ফল হয়। 

ভদ্রবট-_নর্শা্দা নদী, এখানে পিতৃদিগের তর্পণে অগ্নিষ্টোম 
তুল্য ফল হয়। দক্ষিণসিন্ধু_এখানে ব্রক্মচর্ধ্য আচরণে 
অগ্নিষ্টোম তুলা ফল"ও স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। চর্ধ্থতী নদী-__এখানে 
ইন্জরি়নিগ্রহে জ্যোতিষ্টোম তুল্য ফল হুয়। অর্বদাচাধ্য__ 
এখানে বশিষ্টাশ্রম, একরাত্র উপবাসে সহত্র গোদানতুল্য ফল 
হয়। পিঙ্গতীর্থ-_-এখানে ইন্দ্রিয় জয়ে সবৎস শত কপিলাদান 
তুল্য ফললাভ হয়। প্রভাস-_-এথানে হুতাশন স্বয়ং বিরাজিত 
আছেন, ঝ্নানে অগ্নিষ্টোম সদৃশ ফল হয়। সরম্বতীসাগর- 
নঙ্গম-_এখানে গ্নানদ্বারা সহজ গোদানতুল্য ফল ও তিন দিন 
উপবাসে পিতৃ এবং দেবতাদিগের তর্পণে অশ্বমেধ তুল্য 
ফল হয়। 

বরদান--এখানে ছুর্ববাস! বিষুণকে বর প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, স্নানে সহস্র গোদানতুল্য ফল হয়। 


রত 


তীথ 


স্বারবর্তীতে পিগ্ারকতীর্ঘ--এখানে পগ্সচিহ্যুক্ত মুদ্রা 
ও শুলচিহ্নিত পদ্ম আজিও দেখা যায়। মহাদেব স্বয়ং এস্বানে 
আছেন, শ্নানদানাি দ্বারা বহু সুবর্ণদান যজ্ঞ সদৃশ ফললাভ 
হয়। সমুদ্রসিম্কুদঙ্গম-_এখানে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে 
বরুণলোক প্রাপ্তি হয়। ভ্দ্রিমীতীর্থ--এখানে মহাদেব স্বয়ং 
বিরাজিত আছেন। স্নানে অশ্বমেধফল ও মহাদেবের দর্শন 
পৃজনদ্বারা সকল পাপনাশ হয়। বস্থধারাতীর্থ- ইহার দর্শনে 
অশ্বমেধফল, ন্নান ও ত্পণত্থার! পিতৃলোক প্রাপ্তি হয়। পিন্ধুত্ম- 
তীর্ঘ--এখানে ক্নানদ্বার! বহু যক্জতুল্য ফললাভ হয়। যহৃতূঙ্গ- 
তীর্থ-_এইথানে গমন করিলে ব্রক্গলোক প্রাপ্তি হয়। কুমা- 
রিকা ও শক্রতীর্থ_-এখানে স্নান করিলে সকল পাপনাশ হয়। 

পঞ্চনদতীর্ঘ--ইহাতে গঞ্চযজ্ঞের ফল লাত হয়। তীমা- 
স্বানতীর্থ_এখানে স্নান করিলে মনুষ্য দেবীপুত্র হয় এবং 
সহত্র গোদানতুল্য ফল লাভ করে। 

গিরিকুঞ্জতীর্ঘ-_এখানে স্বয়ং ব্রঙ্গ। বিরাজিত আছেন। 
ইহাকে প্রণাম করিলে সহস্র গোদান সদৃশ ফল লাভ হয়। 
বিমলতীর্থ-_-আজিও এখানে সৌবর্ণ ও রজতমত্স্ত দেখ! যাঁয়। 
স্নান ও পানদ্বার1 বাজপেয় সদৃশ ফল লাভ হয়। বিতস্তানদী__ 
এখানে তর্পণ দ্বার বাজপেয় ফল ও ন্বর্ঁলোকে গমন হয়। 
কাশ্মীরে বিতস্ত। নামে তক্ষকনাগসদন তীর্থে স্নান দ্বার! 
বাজপেয় ফল ও স্বর্গলোক লাভ হয়। শমপরাতীর্ঘ--এইথানে 
সায়ংসন্ধ্যাকালে স্নান ও সপ্তার্চিকে চরু প্রদান করিলে 
সহ অশ্বমেধের ফললাভ হয়। 

কুদ্রাম্পদতীর্থ--এইথানে মঙ্াদেবকে দর্শন করিলে অশ্ব- 
মেধ সদৃশ ফল লাভ হয়। মতিমান্‌ পর্বত-_এইখানে তিন 
দিন উপবাস করিলে জ্যোতিষ্টোম সদৃশ ফল লাভ হয়। 
দেবিক1 নদী-__.ইহ1 মহাদেবের স্থান, ম্লান ও মহাদেব দর্শন 
এবং মহারদ্দেবকে চরু প্রদান করিলে সকল কামন! সিদ্ধি 
ও দেবলোক প্রাপ্তি হয়। দীর্ঘসত্রতীর্থ--এন্কানে গমন 
মাত্রই দীর্ঘসত্রের ফল, রাজন্স্ব ও অশ্বমেধের ফল হয়। 
বিনশনতীর্থ_ন্নানাদিতে বাজপেয় সদৃশ ফল লাভ হয়। শশ- 
পানতীর্থ--এথানে স্নানে শিবের হ্যা দীপ্তি ও গোসহঅ 
দানতুলা ফল লাভ হয়। কুমারকোটাতীর্থ_ন্নানে এবং পিতৃ 
ও দেবতাদিগের পৃজনে গবাময়ন যাগতুলা ফললাভ হয়। রুদ্র- 
কোটাতীর্থ- এইখানে কোটা খধি মিলিত হুইয়৷ আমি অগ্রে 
রুদ্রকে দেখিব এই বলিয়! সকলে প্রস্থান করিলে রুদ্রদেব 
তাহাদের প্রতি সন্ষ্ট হইয়া সেইখানে কোটা হইয়াছিলেন, এই- 
. খানে স্নানে অশ্বমেধ বজ্ত ফল ও কুল উদ্ধার হয়। সরম্বতী- 
সঙ্গমতীর্থ--এখানে জনার্দন প্বয়ং বিরাত্ধ করেন, ন্নানে বহু 


[ ৪৮ ] 


পে শাসপি পপি 


শপ এস 


তীর্থ 


স্থবর্ণ ষাগফল লাভ হয়। সযাবসান তীর্থ, এইখানে গমনে 
সহত্র গোদান ফল গ্রাপ্তি হয়। 

কুরুক্ষেত্রতীর্ঘ-_এখানে যাইলে সকল পাপক্ষয়, মচক্রুক 
দ্বারপালের পুজ। করিলে গোসহঅ দান ফল প্রাপ্ত হয়। 
বিষুস্থান_-এখানে স্নান ও দর্শনদ্বারা অশ্বমেধ ফল ও বিধুঃ 
লোকে গমন হয়। পরিপল্লবতীর্__এইখানে অগ্নিষ্টোম ও 
অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হয়। পৃথিবীতীর্ঘ--এইথানে 
সহজ গোদানতুল্য ফল। শালুকিনীতীর্থে গিয়া স্নান করিলে 
সহজ গোদানতুল্য ফল। সর্পিবর্বাতীর্থ-_ এইখানে গমনে 
অগ্নিষ্টোম ফল ও নাগলোক প্রাপ্তি হয়। অবর্ণকদ্বারপালতীর্থঘ-_ 
এইথানে একরাত্র বাস করিলে সহম্ম গোদানের ফল হয়। 

পঞ্চনদতীর্থ- এখানে স্নানে অশ্বমেধ ফল লাভ হয়। 
অশ্বিতীর্থ__এখানে উত্তম রূপ লাভ হয়। বরাহতীর্থ--দ্নানে 
অগ্নিষ্টোৌম ফল প্রাপ্তি হয়। জয়ন্ততীর্ঘ-_ এইখানে রাঞ্জসথয় 
যজ্ঞফল লাভ হয়। একহংসতীর্থ--এখানে সহজ গোদান- 
তুল্য ফল লাভ হয়। কৃতশৌচতীর্থ-_-এখানে গেলে পুগুরীক 
যজ্ঞফল প্রাঞ্চি হয়। মুগ্জাবটভীর্থ--এখানে মহাদেবের স্থান, 
এক রাত্রি বাস করিলে গাণপত্য প্রাপ্তি হয় । জামদগ্র্যাজত 
পুফরতীর্ঘ--এইথানে স্নান ও পুজা দ্বারা হয়মেধ ফল লাভ 
হুয়। রামসৃদ্তীর্থ--পরশুরাঁম ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিলে 
তাহাদের রক্তে ৫টা হৃদ উৎপন্ন হইয়াছিল। এইখানে পিতৃ- 
তর্পণে বহুম্বর্ণ যক্ঞফল লাভ হয়। বংশমূল কতীর্থ__এই তীর্থে 
মান করিলে শ্বকুল উদ্ধার হয়। কায়শোধন-__শ্নানে দেহ 
শুদ্ধি হয়। লোকোদ্ধারতীর্থ ্নানে স্বকীয় লোকোদ্ধার ও 
শ্রীতীর্ঘে গমন করিলে উত্তম প্রাপ্তি হয়। কপিলাতীর্থ- - 
এইখানে ন্নান, দেবতা ও পিতৃপূৃজনে সহম্র কপিল! দানের 
ফল হয়। নৃর্য্যতীর্থ স্নান, উপবাস ও পিতৃপৃজনে অগ্নিষ্টোম 
ফল ও দেবলোক প্রাপ্তি হয়। গোভবনতীর্থ--এইথানে 
অভিষেক দ্বার সহ গোদানের ফল হয়। শঙ্িনীতীর্থ_ 
স্নানে উত্তম বীর্ধয লাভ হয় 

্রহ্ধাবর্তততীর্থ-_ল্লানে ব্রহ্গলোক গ্রাণ্ি হয়। সতীর্থ 
স্নান, পিতৃ ও দেবতাপুজনে অশ্বমেধ ফল ও পিতৃলোক প্রাপ্তি 
হয়। অনুমতীতীর্ঘ_ন্নানে সকল রোগনাশ ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি 
হয়। শীতবনতীর্ঘ--এখানে কেশমুগুন দ্বারা পবিত্রতা ও. 
শ্বানলোমাপহৃতীর্থে শ্গান গ্বারা পরমগতি প্রাপ্তি হয় । দশাহ- 
মেধিক তীর্থ-স্নানে নিশ্চলাগতি প্রাপ্তি হয়। মান্ুষতীর্থে 
ব্যাধপীড়িত কৃষ্ণ মৃগ সকল অবগাহন করিয়া মান্ুযত্ 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, দ্নানে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। আপগানদী-_ 
এইথানে দেবত। ও পিতৃগণের উদ্দেশে ব্রাঙ্গণ ভোজন 
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করাইলে কোটী ব্রাহ্মণ তোজনের ফললাভ হয়। প্রক্ষোড় ্বর- 
তীর্থে সপ্তর্ষিকুণ্ডে গ্নান করিলে নকল পাপনাশ ও ব্রহ্ষলোক 
প্রাপ্তি হয়। 
কপিলকেদার তীর্থে তগন্তা করিলে সকল পাপনাশ ও 
অন্তর্ধানপ্রাণ্থি, সরকতীর্থে বৃষধ্বন্ধকে প্রপাম করিলে সকল 
কামনা সিদ্ধি ও শিবলোক প্রাপ্তি, ইলাম্পদতীর্ঘে ম্লান, 
দেবত1 ও পিতৃপৃজাঁয় ছুর্মীতি ধিনাশ ও বাজপের ফল, 
কিন্দানতীর্ঘে মানে অপ্রমেয় দান ফল ও কিংজপ্যতীর্থে সান 
করিলে অপ্রমেয় জপফল হুয়। অস্বা্গন্মতীর্ঘ-__এই তীর্থ 
নারদের স্থান, এইখানে মৃত্যু হইলে অনুত্তম লোক প্রাপ্তি 
হয়। বৈতরণী নদীতে সান ও মহাদেবের পূজ! করিলে 
সকল পাপ মুক্তি ও পরমপন প্রাপ্তি হয়। ফলকীতীর্থ ও 
মিশ্রকতীর্থ--নারদ এখানে সকল তীর্থ মিশ্রিত করিয়াছিলেন, 
মান করিলে সকল তীর্থন্নান ফল হয়। মধুবটীতীর্থে ক্গান, 
দেবত1 ও পিতৃপুজনে সহশ্র গোদান তুল্য ফল, কৌধিকী- 
দৃশদ্বতীসঙ্গমতীর্থে নান করিলে সকণ পাপবিমুক্তি, কিন্দত্ব- 
কুপতীর্থে তিল প্রস্থ দান করিলে খণত্রয় হইতে মুক্তি ও 
পরম সিদ্ধিলাভ ও বেদীতীর্থে নান করিলে সহ গোদানের 
ফল হয়। অহঃ ও স্দ্রিনতীর্থ-_এই ছুই তীর্থে দান করিলে 
স্ুর্যযলোক লাভ হয়। রা 
মৃগধূমতীর্থে স্নান ও বামনপুজ1 করিলে সকল পাপনাশ 
ও হূর্যালোক প্রাপ্তি, সরম্বতীতীর্থে স্নান করিলে স্বর্গে বাস 
ও নৈমিষক্ুপ্রতীর্থে নান করিলে হয়মেধ ফল লাভ হুয়। 
কন্ঠাতীর্ঘন্নানে জ্যোতিষ্টোম ফল, বরন্মস্থানতীর্ঘনানে শুদ্রের 
ব্রাঙ্গণত্ব প্রাণ্ডি, সগ্তসারশ্যততীর্থে ন্নান ও জপ দ্বার! ব্রক্মলোক- 
প্রাপ্তি, অগ্রিতীর্থন্রানে বহিলোকলাভ, বিশ্বামিব্রতীর্থে স্নান 
দ্বার ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তি, ব্রহ্মযোনিতীর্থে মান ছারা ব্রহ্ধলোকে 
বান, পৃথুদকতীর্থে অতিষেক করিলে অশ্বমেধ ফল এবং 
পাপীদিগের শ্বর্গ লাত হুয়। মধুত্রবতীর্থে ্নান করিলে সহ 
গোদান তুল্য ফল লাত হুর়। সরম্বত্যরুণাসজগ মতীর্থ২-_ 
এইখানে ব্রিরাত্র উপবাস ও ম্বান করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত 
পাপ নাশ হয়। ্‌ 
অবকীর্ণতীর্থ মানে দুর্গতি বিনাশ হয়। শতসহম্রকতীর্ঘ 
ও সাহত্রকতীর্ঘ--এই ছুই তীর্ঘে মানে সহ গোদান ফল) 
দান ও উপবাসে ফল শতগুণ বৃদ্ধি হয়। রেণুকাতীর্থ--এইথানে 
অভিষেক, পিতৃ ও দেবতাপুজনে সকল পাপনাশ ও অগ্নিষ্টোম 
যজ্জের ফল লাভ হয়। বিমোচনতীর্ঘে স্নান করিলে নকল 
প্রতিগ্রহপাপ বিমুক্ত হয়। পঞ্চবটতীর্থগমনে মহৎ প্রণ্য- 
লাভ ও স্বর্গ গমন হয়। তৈঅনতীর্থ--এই স্থলে ব্রচ্জাদি দেবগণ 
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কার্ডিকেরকে সেনাপতিত্বে অদ্বিষেক .করিয়াছিলেন। কুরু- 
ভীর্থে নান করিলে রুদ্রলোক প্রাপ্তি হয়.। হ্বর্থত্বারতীর্থগমনে 
অগ্রিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। অনরকতীর্থগমনে হুর্গতি 
বিনাশ হয়। অস্থিপুরতীর্ঘ--এইস্থানে পিতৃ ও দেবতাদিগের 
তর্পণে অগ্রিষ্টোম ফল প্রাপ্তি হয়। গঙ্গাদকৃপতীর্ঘে স্থান 
করিলে ব্রজ্লোকগ্রাপ্তি হয়। স্থাণুবটতীর্ধঘে দান ও একরাজ 
উপবাসে ইন্ত্রলোকপ্রাপ্তি হয়। বদরীপাচনতীর্৫ঘ-_এইখানে 
বশিষ্ঠের আশ্রম, ত্রিরাত্র উপবাস ও বনরীফল ভক্ষণ দ্বারা 
অশ্বমেধ ফল ও হরলোক প্রাণ্তি হয়। ইন্ত্রমার্গতীর্থে আছো- 
রাত্র উপবাষে ইন্জরলোক প্রাণ্চি হয়। আদিত্যা শ্রমতীর্থ- 
নানে ম্বর্সলোক গ্রান্তি হয়। সোমতীর্থশানে সোমলোকে 
গমন হয়। কন্তাশ্রমতীর্ঘ-্রিরাত্র অবস্থান ও উপবাসে 
ব্রহ্ষলৌকে গমন হুয়। দধীচতীর্থ-ন্নানে বাজপেয় যজ্ঞের 
ফল হয়। সন্মিহতীতীর্থ--এইথানে অমাবন্তার দিন সকল 
তীর্থ আগমন করে। অমাবস্তার দিন ও সূর্যযগ্রহণে ান 
করিলে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সূর্য্য গ্রহণে 
শ্বান মাত্রে সকল পাপনাশ ও ব্রহ্গলোকগ্রাঞ্তি হয়। গঙ্গাহৃদ- 
তীর্ঘগ্নানে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। 

তৎপরে কারাপচনতীর্থে নান করিলে অগ্নিষ্টোষ 
যক্সের ফল ও বিষুুলোক প্রান্তি হয়। সৌগন্ধিকবনতীর্থ__ 
এইখানে ব্রদ্ষাদদি দেবগণ প্রত্যহ আগমন করেন, এই বন 
প্রবেশ মাত্রই সকল পাপনাশ হয়। প্রক্ষসরদ্বতীতীর্থে 
নান, পিতৃ ও দেবপুজায় অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাত হয়। 
ঈশানাধুযুষিততীর্থ__ এখানে ত্রিরাত্রোপবাস ও শাকাহার 
করিলে ঘ্বাদশবর্ষ শাকাহারের ফল হয়। 

স্থবর্ণাক্ষতীর্থ_এইথানে মহাদেব স্বয়ং বিরাঞ্জিত আছেন, 
শিবপুজায় অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল ও গাণপত্য প্রাপ্তি হয়। 
ধূমাবতীতীর্ঘে ত্রিরাত্র উপবাদে মনস্কামনা সিদ্ধি হয়। 
রথাব্ততীর্থে আরোহণ করিলে মহাদেবের প্রসাদে পরমগতি 
প্রাপ্তি হয়। ধারাতীর্ঘঙ্গানে শোকনাশ হয়। গঞ্গাদারতীর্থে 
স্বান করিলে পুগুরীক-যাগ ফল হুয়। 

সপ্তগঙ্গ, ভ্রিগঙ্গ ও সপ্তাবর্ততীর্ঘ--এই তিন তীর্ঘে পিতৃ 
ও দেবত1-তর্পণে পুখ্যলোক প্রাপ্তি হয়। গঙ্গাধমুনাসঙ্জ ম- 
তীর্ঘন্নানে দশাখমেধ ফল প্রাপ্তি ও কুলোদ্ধার হয়। কনখল:' 
তীর্থে সান ও ত্রিরাত্র উপবাস হার বাজিমেধ ফল ও 
ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। কপিলাবটতীর্থে একদিন বাস করিলে 
সহমত গোঁদানের ফল লাভ হয়। কপিলনাগরাজতীর্থে 
অভিষেক কক্সিলে সহ্ন্র কপিলাদানের ফল হুয়। ললিতিক।- 
তীর্ঘে ঘান করিলে ছুর্মত্তি বিনাশ হয়। ন্থগন্ধাতীর্থগমনে 
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সকল পাপনাশ ও. ব্রদ্গলোক প্রাপ্তি হয়। রদ্রাবর্ততীর্থ- 
ন্নানে ব্রন্মলোক প্রাপ্তি হয়। গঙ্গানরস্বতীসঙ্গ মতীর্ঘকানে 
অস্বমেধ ফল ও ন্বর্গ গমনহয়। ভদ্রকর্ণতীর্ধে স্নান ও শিব- 
পৃজা করিলে হুর্গতি বিনাশ হুয়। কুজাভ্রকতীর্ঘগমনে স্ববর্গ- 
লাভ, অকুত্ধতী বটতীর্থে একরাত্র বাস করিলে সহম্র গো- 
দানের ফল ও কুলোদ্ধার হয়। ব্রক্ষাবর্তৃতীর্ঘগমনে 
অগ্নিষ্টোম বজ্ঞের ফল ও ব্রহ্মলোক লাভ হয়। যমুনা প্রতব- 
তীর্ঘন্লানে অশ্বমেধ ফল ও স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। দর্ববী- 
ংক্রমণতীর্ঘগমনে বান্দিমেধ ফল ও ব্রহ্লোকে গমন হয়। 
সিদ্ধুপ্রভবতীর্থে' পঞ্চরাত্র বাস করিলে বহুন্থবর্ণ যড্ত ফল 
লাভ হুয়। অর্থবেদীতীর্ঘে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও 
দ্বর্ঁলোক লাত হয়। বাশিঠীনদী-গমনে সর্ববর্ণের হিজরত 
লাভ ও ন্নানোৌপবাসে খবিলোকপ্রাপ্তি হয়। ভৃগুতুঙ্গতীথ- 
গমনে অশ্বমেধ ফল লাভ, বীরপ্রমোক্ষতীর্ঘথগমনে সকল 
পাপনাশ, বিদ্যাতীর্থন্নানে সকল স্থলে বিদ্যালাভ এবং 
মহাশ্রমতীর্ঘে উপবাস করিলে শুভলোক্‌ প্রাপ্তি হয়। 

মহালয়তীর্ঘে উপবাস ও এক মা'স বান করিলে আপনার 
সহিত ২১ পুরুষ উদ্ধার হয়। বেতপিকাতীর্ঘগমনে অশ্ব- 
মেধ ফল ও ওঁশনসগতি প্রাপ্তি, সুন্দরিকাতীর্থ-গমনে রূপ- 
প্রাপ্তি, ব্রাঙ্গণিকাতীর্থগমনে ব্রহ্মলোক লাভ, নৈমিষতীর্থে 
প্রবেশ করিলে সকল পাপনাশ, স্নানে সপ্তকুলোদ্ধার ও 
প্রাণত্যাগে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। 

গঙ্গোস্তেদতীর্থে তিন দিন উপবাস করিলে বাজিমেধ ফল- 
লাভ ও বিষুণলোকে বাস হয়। সরম্বতীতীর্থে পিতৃ ও দেবতা- 
তপণে সারম্বতলোকে বাপ হয়। বাহুদ] নদী তীর্ধে একরাত্রি 
বাস করিলে ত্রঙ্গলোক প্রাপ্তি হয় । 

গোগ্রচারতীর্ঘথে স্নান করিলে সকল পাপ নাশ ও 
দেবলোক প্রাপ্তি, রামতীর্ঘক্নানে অশ্বমেধ ফললাভ, সাহুআব 
তীর্ঘগমনে রাজস্থয় ও অশ্বমেধ ফল, * রাঞ্জ গৃহতীর্থ-দানে 
কুবেরের মত সন্তোবলাত, মণিনাগতীর্থে গমন করিলে 
সহম্ম গোন্দান কুট ফল ও সর্পবিষ ভয় নাশ হয়। 
গোতমবনততীর্খ-_এইখানে অহল্যাহদে ক্নান করিলে পরম 
গতি লাত হয়। শ্রীদেবী-তীর্থ-গমনে প্রীপ্রাধধি, উদপান 
তীর্থ অভিষেকে বাজিমেধ ফলপ্রাণ্তি, জনকরাজকৃপতীর্ঘে 
অভিষেক কত্সিলে বিষুলোকপ্রাণ্তি, বিনশন-তীর্থ-গমনে 
বাঁজপেয় ফলগ্রাপ্তি, বিশল্যাতীর্ঘগমনে বাজপের় ফল ও 
হুর্যযলোকপ্রাপ্ডি, তপোবনতীর্থে অবস্থান করিলে গুহ্যক 
লোকে বাস, কম্পনানদী-গমনে পুগুরীক যাগফল,' বিশল্যা- 
নদীতে গমন করিলে অন্নিষ্টোম ফল ও দেবলোকে চিরবাস, 
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মাহেশ্বরী তীর্ঘগমনে অস্বমেধ ফল লাভ ও ম্বকুলোদ্ধার, 
দিবৌকঃপুফরিনী-গমনে হুর্গতিবিনাশ ও বাজিমেধ ফল লাভ, 
রামপদতীর্৫থ-গমন করিলে অশ্বমেধ ফল, মাহেশ্বরপদতীর্থে 
দান করিলে অস্বমেধ ফল লাভ, নারায়ণগ্বান-তীর্ঘগমনে 
অশ্বমেধ ফল ও ইন্জুলোকে বাস এবং জাতিশ্মরতীর্ঘে দান 
করিলে জাতিশ্মরত্ব লাভ হয়। 

বটেশ্বরপুরতীর্থে কেশবের দর্শন, পুঁজন ও উপবাস স্কার! 
অভীষঈ সিদ্ধি হুয়। বামনতীর৫ঘ-গমনে হূর্সতি বিনাশ ও 
বিষুলোক প্রাপ্তি, চম্পকারণ্য ভীর্থে এক রাত্রি অবস্থান 
করিলে সহম্ম গোদ্দানের ফল, গোষ্ঠীবনতীর্থে একরাত্র 
উপবাসে অগ্রিষ্টোৌম ফল, কন্তাসংবেদ্য তীর্থে আহার জয় 
করিলে মন্গলোকগ্রাধ্ি, নিশ্টীরা নদীতে গমন করিলে 
জশ্বমেধ ফল লাভ ও শ্বকুলোদ্ধার এবং বশিষ্ঠাশ্রমে অভিষেক 
করিলে বাঁজপেয় ফল লাভ হয়। 

দেবকূটভীর্থ-গমনে বাঁজিপেয় ফল লাভ ও স্বকুলোদ্ধার হয়। 

কোৌশিকমুনিহদ-_-এইথানে একমাস বাস করিলে অশ্ব- 
মেধ ফল লাভ হয়। সর্ধতীর্থবরহ্দ-_এইখানে ঝাস করিলে 
বহুম্বর্ণ যাগ ফল ও হুর্গতি বিনাশ হয়। বীরাশ্রমতীর্থে 
গমন করিলে অশ্বমেধ ফলপ্রাপ্তি, অগ্নিধারাতীর্থ-গমনে 
অশ্বমেধ ফল লাভ ও ন্বকুলোদ্ধীর, পিতামহ-সরে- 
অভিষেক করিলে অগ্নিষ্টোম ফল লাভ, কুমারধারাতীর্থে নান 
করিলে কৃতার্থত৷ ও ব্রহ্ষহত্যাপাপনাশ, গৌরীশেখরতীর্ঘে 
আরোহণ, গ্নান, দেবতা ও পিতৃপৃজনে অশ্বমেধ ফল ও 
স্বর্গ গমন হয়। কোকামুখতীর্থে ্ান করিলে জাতিম্মর, 
নন্দাতীর্ঘ-ন্নানে কৃতার্থতা, সর্বপাপ নাশ ও ন্বর্গগমন, 
খষভদ্বীপতীর্থ ও ওন্দালকতীর্ধে অভিষেক করিলে সকল পাপ 
নাশ, ব্রহ্মতীর্গমনে বাজপেয় ফলপ্রাপ্তি, চম্পাগমনে 
সহল্র গোদানের ফল, নরেতিকাতীর্থগমনে বাজপেয় ফল ও 
সংবিদ্যতীর্থে স্নান করিলে বিদ্যালাভ হয়। লৌহিত্যতীর্থে 
গমন করিলে বহুক্থবর্ণ যাগফল, করতোয়াতীর্থে অরিরাত্র 
উপবাসে ১১ বৃষ দীনের ফল, কালভীর্ঘে গমন করিলে 
সহশ্র গোদান ফল ও স্বর্ন লাভ হয়। গলাসাগরসঙ্গমতীর্থে 
গমন করিলে শতাশ্বমেধ ফল, পরত্ীপতীর্ধে ্নান ও ত্রিরাত্র 
উপবামে সকল কামন! সিদ্ধি, বৈতরণীততীর্ঘে গমন করিলে 
সকল পাপনাশ এবং বিরজাতীর্থগমনে চন্দ্রের স্তায় কান্তি 
লাভ হয়। গ্রভবতীর্ঘগমনে সকল পাপনাশহয়। .শোণ- 
ভাগীরধীসঙ্গমে পিতৃ ও দেবতাতর্পণে অগিষ্টোম ফল প্রাপ্তি 
হয়। শোণগ্রভব, নর্শদাপ্রভব ও বংশগুল্ম এই তিন 
ভীর্থে ন্নান করিলে বাজিমেধ ফল প্রাপ্তি হয়। খাস্তীর্থ- 
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গমনে লহ্ম্র গোদান ফল, পুশ্পবতী তীর্থে নান ও ত্রিরাত্র 
উপবাস করিলে সহত্র গোদান ফল ও কুলোদ্বার হয়। 
ঘদরিকাতীর্ঘন্নানে দীর্ঘায়ুলাভ ও বর্ম গমন হয়। মহে্জু 
পর্বতে গিয়া স্নান করিলে বাঞিষেধ ফল, মতঙ্গকেদার-ঘানে 
ত্বর্গলোকলাত, শ্রীপর্বত নামক রামতীর্থে স্নান করিলে 
অশ্বমেধ ফল ও পরমগতি, খষভ পর্বতে গমন করিলে 
বাজপেয়ফললাভ, কাঁবেরীগমনে সহ গোদান ফল, 
কন্তাতীর্ঘ-ল্ানে সকল পাপ নাশ, গোকর্থতীর্থে উপবাস, 
স্নান, পুজা! প্রতৃতিতে অশ্বমেধ যজ্ঞাদির ফল, সঘ্বর্তবাগী, 
গমনে রূপ ও পৌভাগ্যপ্রাপ্তি, বেধাতটে পিতৃ ও দেবতা- 
তর্পণে ময়ূর ও হুংসযুক্ত বিমান প্রাপ্তি, গোদাবরীতীর্ঘে 
গমন করিলে বামুলোকপ্রারি, বেধাসঙ্গমে নান করিলে 
সর্ব পাপনাশ, বরদাসঙ্গম-ন্নানে বাঞিমেধ ফল প্রাপ্তি এবং 
বরঙ্গস্থণায় তিন দ্রিন উপবাস করিলে সহশ্ব গোদানের ফল 
লাভ হয়। 

কুশপ্লবন-তীর্থে স্নান ও উপবাস করিলে চন্্রলোক প্রাপ্তি, 
'দেবহদ, কৃষ্গবেথা-সমুত্তব» জ্যোতির্াত্র হদ ও বথাশ্রম 
এই ৪টা তীর্ঘে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ, 
পয়োঞ্ধী নদীতে স্নান ও তর্পণে সহম্ন গোদান ফল, দগ্ডকা- 
রণ্য, শরভঙ্গাশ্রম ও কুশাশ্রমে গমন করিলে ছুর্গতিনাশ ও 
্বকুলোদ্ধার হন্ন। সুর্পারক, রামতীর্থ২ সপ্তচগোদাবর, 
দেবপথ, তুঙ্ষকারণা, মেধাৰিক, কালঞ্জরপর্বত, দেবহুদ, 
ত্রিকূটপর্বত, ভর্তৃস্থান, ক্যো্টস্থান, শৃঙ্গবেরপুর, মুঞ্জাবট, 
প্রভৃতি তীর্থে স্নান, দান, গমন ও পৃজাতর্পণাদি দ্বারা 
অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফল ও স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। 

প্রয়াগ, বাস্থকিতীর্থ, অযোধ্যা, মথুর1, মায়া, কাশী, 
কাধ্চী, অবস্তী, পুরী ও দ্বারাবতী এই সকল তীর্থ মোক্ষ- 
দায়িকা। পুক্ধর, কেদার, ইক্ষুমতী, ভদ্রসর প্রভৃতি তীর্থ 
পিতৃকার্যে প্রশস্ত । বংশোদ্তেদ, হরোসেদ, গঙ্গোপ্তেদ, মহালয়, 
ভদ্রেশ্বর, বিষুণপদ, নর্নাস্কার ও গয়! এই সকল পিতৃতীর্ঘ। 
গয়ায় পিগুদানের গ্তায় এই সকল তীর্থেও পিওদান মুক্তি- 
গ্রদ। এই সকল পিতৃতীর্ঘথ সর্ব পাপহর, ইহাদের নাম 
ল্মরণেই অধিক পুণ্য হয়, পিও গ্রদ্দানের কথা বলা 
অনাঁবশ্তটক। গয়াণীর্য, অক্ষয়বট, অমরকণ্টকপর্বত, বরাহ- 
পর্বত, নশ্দাতীর, গঙ্গা, কুশাবর্ত, বিহ্বক, নীলপর্বত, 
কনখল, কুজাঅ, ভূগুতুঙ্গ, কেদার, নড়প্তিকা। সুগন্ধা, শাক- 
স্তরী, ফন্ত, মহাগঙ্গা, কুমারধার!,, প্রভান, সরন্বতী, পরয্াগ, 
গঞ্জাসাগরসঙ্গম, নৈমিষারপ্য, বারাণসী, অগ্ত্যা শ্রম, 
কৌশিকী, সরযূত্ীর, শোণ, প্রীপর্বত, বিপাশা, বিতন্তা, 


[৫১ 3 


তীর্ঘ 


শতক্র, চক্রভাগ! ও ইরাবতী এই নকল তীর্থ শ্রান্ধে গ্রশস্ততম। 
(বিষুসংহিতা। ) 

যাঁছা কিছু তীর্ঘকলের বিষয় বলা হইল, এ সকল দ্রিতে- 
জ্রিয়দিগের পক্ষে বুঝিতে হইবে । অজিতেন্জ্রিযদিগের তীর্থ- 
গমনে মন পবিত্র হয়, বিষগ়্াসক্তি কম হয়, এই জন্ত 
প্রত্যেকের তীর্ঘযাত্র আবশ্তীক। তীর্ঘে পাপ আচরণ করিলে 
তাহা অক্ষয় হয়। এইজন্য তীর্থে হস্ত পদ ও ইন্ট্রিযর্দিগকে 
বিশেষ রূপে সংযত করিতে হয়। 

১৯ হম্তস্থিত তীর্থ, হত্তের স্থান বিশেষকে তীর্থ কছে) যথা 
দক্ষিণ হস্তের অন্ুষ্ঠের উত্তর হইতে যে রেখা তাহার নাম 
্র্মতীর্ঘ, আচমন কালে এই ব্রঙ্গতীর্ধে জল লইয়া! আচমন 
করিতে হয়। তর্জনী ও অস্ুষ্ঠের শেষ ভাগ পিতৃতীর্থ, এই 
পিতৃতীর্থ দ্বারা নান্দীমুখ ভিন্ন অন্ত সকল শ্রান্ধে পিগাদি 
প্রদান করিতে হয়। 

অঙ্ুলির অগ্রে দৈবতীর্ঘ, এই দৈবতীর্ঘ দ্বারা ৈবকার্ধয 
করিতে হইবে । কনিষ্ঠ! অঙ্গুলীর অধোভাগের নাম কায বা 


. প্রাঙ্জাপত্যতীর্ঘ, ইহ৷ দ্বার! পিতৃদ্বিগের মহিত দেবতাদিগের 


ৰার্ধ্য করিতে হয় *। 

২৯ মন্ত্রী প্রসৃতি অষ্টাদশ রা্রসম্পং, রাজা এই তীর্থে 
অবগাহন করিতে পারিলে কৃতকৃত্য হয় অর্থাৎ ইাদ্িগকে 
সম্যক্রূপে জানিতে পারিলে রাজকার্ধয সুন্দরকূপে নির্বাহ 
করিতে পার যায়। 

অষ্টাদশ নাম-_-১ মন্ত্রী ২ পুরোহিত, ৩ যুবরাজ, 
৪ ভূপতি, ৫ ছ্বারপাল, ৬ অন্তর্বংশিক, ৭ কারাগ্নারাধিকারী, 
৮ দ্রব্যরঞ্চয়কারক, ৯ কৃত্যাকত্যে অর্থের বিনিযোজক, 
১৯ প্রদে্টা, ১১ নগরাধ্যক্ষ, ১২ কার্য্যনির্মাথকারক, 
১৩ ধর্মাব্যক্ষ,॥ ১৪ সভাধ্যক্ষ, ১৫ দগুপাল, ১৬ হুর্গপাল, 
১৭ বাস্্রাস্তপাল, ১৮ অটবীপাল। এই অষ্টাদশ রাষ্ীসম্পং 
তীর্থ নামে অভিছিত। 


০ “কুর্ধ)।ৎ কর্দাণি তীর্থে ম্বেন হেন হথাবিধি। 
দেবাদীনাং তথ। কুর্যাৎ ব্রাঙ্জোণাচহনক্রিয়াং ॥ 
অঙুষ্টোত্তর়তোয়েখাপাণের্ দক্ষিণন্ড তু । 
এত ত্রাহ্মমিতি খ্যাতং ভীথ মাচমনায় বৈ। 
তর্জন্ুষ্ঠয়োয়স্তং পৈত্রযং তীর্ঘমুধ।হাতং । 
পিতৃণাং তেন তোয়াদিদদান্লান্দীমখাদৃতে | 
অঙ্গুলাগ্রে তথ দৈধং তেন দিবাক্রিয়।বিধিঃ | 
তীর্ঘং কনি্ঠিকাদুলে কারং তেন গ্রজাপতে:॥ 
এধমেডিঃ সদভীথে দেবানাং পিতৃভিং সছ। 
নম! কধ্য।নি কুব্বীত লা্ততীর্ধেন করিচিৎ ॥ 

€ মার্ক" পু ও৪।১৫৩,১০৭) 


তীর্ঘকাক 


*যোনৌ জলাবতারে চ মন্ত্যাগ্ষ্টাদশন্বপি | 

পুণ্যক্ষেত্রে তথা পাত্রে তীর্থ, স্তাৎ দর্শনেঘপি ॥” ( নীলক ) 

২১ জলাশয় হইতে অরত্বিমাত্র প্রদেশ, অরত্ধি মাত্র স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে শৌচকার্ষ্য করিবে। 

“অরত্রিমাত্রং জলং ত্যক্ত। কুরধ্যাচ্ছোৌচমনুদ্ধতে | 

পশ্চাচ্চ শোধয়েতীর্মন্তথা ন শুচির্ভবেৎ।” 

“তশ্মিন্দেশে শৌচং ন কর্তব্যং যন্মাদরত্বিমাত্রব্যবছিত- 
জলাৎ তংস্থলমেবতীর্ঘং জলসমীপত্বাৎ। (আহ্বিকতত্ব) 

২২ সন্ন্যাসীদিগের উপাধিভেদ, যাহার! তত্বমন্তাদি লক্ষণ- 
রূপ ত্রিবেণীসঙ্গমে তত্বার্থভাবে ম্লান করিয়াছেন, তাহারা 
তীর্থ উপাধির যোগ্য। 

ত্রিবেণীসঙ্গমে তীরে তত্বমস্তাদি লক্ষণে । 

বয়াতত্বার্থভাবেন তীর্থনাম! স উচ্যতে ॥* (প্রাণতোবিমী ) 
অর্থ “তত্বমসি” এই শ্রুতি বাক্যের অর্থ যাহার। হৃদক়ঙ্গম 
করিয়াছেন, তাহারাই এই তীর্ঘ উপাধি পাইতে পারেন। 

২৩ অবসর। 

“স তদ। লব্ধতীর্ঘেহপি ন ববাধে নিরাধুধং।” (ভাগ* ৩1১৯৪) 
তীর্থক (ত্রি) তীর্থ-কন্‌। ১ যোগ্য। 

“অহ অস্ত বয়ং ব্রহ্মন্‌ সৎসেব্যাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ। 
কৃপয়াতিথিরূপেণ ভবত্তিভ্তীর্ঘকাঃ কৃতাঃ॥* (ভাগ* ১।১৯।৩২) 
ভীর্ঘকাঃ যোগ্যাঃ কৃতাঃ” (শ্রীধর) 

(পুং) ১ তীর্থকারী। ও ব্রাহ্মণ । ৩ তীর্থস্কর। 
তীর্ঘকর (পুং) তীর্থং শাস্ত্ং করোতি কৃ-ট। ১ জিন। ২ বিষুও। 
চতুর্দীশবিদ্তার মধ্যে বাহ্বিদ্াগ্রণেতা এবং প্রবক্তা, ইণি 
হয়গ্রীবরূপে মধু ও কৈটভকে হুত করিয়া! স্থষ্টির প্রথমে 
্রহ্মাকে সকল শ্রুতি ও অন্ত বিস্তার উপদেশ দিয়াছিলেন * 
এবং অরি ও দৈত্যদিগকে মোহিত করিবার জন্ত বাহাবিদ্ভা। 
প্রদান করিয়াছিলেন। (ত্রি) ৩শান্ত্কর। 
তীর্ঘকাক (পুং) তীর্থে কাকইব লোলুপত্বাৎ। তীর্ঘধ্বাজ্জ, 
তীর্থস্থিত কাকের সায় ব্যবহারী, লোলুপ, যেমন কাক 
ইতস্তততঃ থাগ্ান্থুসন্ধানে সব্ধদা ব্যস্ত থাকে, সেইরূপ 
কতকগুলি লোক তীর্থে গিয়া! ও ধশ্মের ভাগ করিয়! কাকের 
মতন অথানুলন্ধানে ব্যস্ত থাকে, ইহারা অতিশয় পাপী, 
ইহাদের অনস্ত নরক হইয়। থাকে । (পুরাণ ) 


প 'মনোযবস্তীথকরে! বনথুয়েতা বনু রদঃ ॥ ( তারত ১৩১৪৯ ৮৭) 

'ততুর্দশবিদ্যানাং বাহাময়ানাং চ প্রেত] প্রধন্ত। চেতি তীর কর:, 
হয়গ্রীবরূপেণ মধুকৈটতো হত্বা। বিরিঞয়ে সর্গাদ। সর্ধ্বাঃ শ্রুতীরস্তাশ্চ 
বদ উপাদশৎ) বাহবিদা। লুয়বৈরিণাং বলায় চোপাদিশৎখ ইতি 
গোএ[ণিকাঃ কথয়ন্ত।' (টীক।) 


৫২ ] 


তীর্ঘকুৎ (পুং) তীর্ঘং করোতি তীর্থ-ক-ক্িপ্‌ তুগাগমস্চ। 


তীর্ঘন্ধর 


১ িনদেব। (ত্রি)২শান্ত্রকার। 


তীর্থস্কর (পুং) তীর্থ সংসারসমুদ্রতরণং করোতি ক্ক-খ-মুষ্চ। 


জিন। জৈনদিগের শত্রপ্রয়মাহাত্ব্য মতে, যিনি সংসারার্ণৰ 
হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং সাধারণ লোককে সংসারার্ণৰ 
হইতে তরণ করেন, তিনিই তীর্থস্কর। হিন্দুদিগের মধ্যে 
যেমন দশটা অবতার, জৈনগণের মধ্যেও সেইন্সপ ২৪টা 
অবতার আছেন, সেই ২৪টীকে তীর্ঘস্কর বলে। ন্ুগ্রসিদ্ধ 
জৈনাচার্ধ্য হেমচন্ত্র ভীর্ঘস্করের এই ২৫€টী নাম দিয়াছেন-_ 
"অর্থন্‌ জিনঃ পারগতস্ত্রিকালবিৎ ক্ষীণাষ্টকর্ম্া। পরমেষ্ঠ্যধীশ্বরঃ। 
শতুঃ শ্বয়ভূর্তগবান্‌ জগতপ্রতুন্তীববস্করস্তীর্ঘকরো জিনেশ্বরঃ ॥ 
স্াথাছহভয়দসার্ববাঃ সর্ববস্তঃ সর্বদ শিকে বলিনৌ । 
দেবাধিদেববোধিদপুরুষোত্তমবীতরাগাণ্তাঃ ॥৮ ১।২৪-২৫। 

১ অর্থন্, ২ জিন, ৩ পারগত, ৪ ত্রিকালবিৎ, ৫ ক্ষীণাষ্টকম্ধা, 
৬ পরমেষী, ৭ অধীশ্বর, ৮ শত্তু, ৯ স্বয়স্তূ, ১* ভগবান্‌, ১১ জগ 
গ্রভু, ১২ তীর্থস্কর, ১৩ তীর্থকর, ১৪ জিনেশ্বর, ১৫ স্তাদ্ধাদ্য, 
১৬ অভয়দ, ১৭ সার্ব, ১৮ সর্বজ্ঞ, ১৯ সর্বদর্শী) ২* কেবলী, 
২১ দেবাঁধিদেব, ২২ বোধিদ, ২৩ পুরুযোত্তম, ২৪ বীতরাগ, 
২৫ আণ্ত। 

জৈনগণের মতে-_-এই তীর্থস্কর দেবতা অপেক্ষাও প্রধান। 
কারণ দেবগণও তীর্থস্করদিগের পূজা করিয়। থাকেন। 

জৈনাগমে উৎসর্পিণী ও অবসর্পিনী এই ছুইটী কালের 
কথ। আছে। এখন যে কাল চলিতেছে, তাহার নাম অব- 
সর্পিনী, তৎপুর্কে যে কাল হইয়। গিয়াছে, তাহার নাম উৎ- 


* সপিণী। উতনপ্সিনীতে এই ২৪ জন তীর্ঘঙ্কর হইয়াছিলেন-- 


১ম কেবলজ্ঞানী, ২য় নির্ববাণী, ৩য় সাগর, ৪র্থ মহাযশ, 
£ম বিমলনাথ, ৬ষ্ঠ সর্ববানুতৃতি, ৭ম শ্রীধর, ৮ম দত্ত, ৯ম 
দামোদর, ১*ম দ্থুতেজ, ১১শ স্বামী, ১২শ মুনিস্ব্রত, ১৩শ 
ন্থমতি, ১৪শ শিবগতি, ১৫শ অন্তাগ, ১৬শ নেমীশ্বর, ১৭শ 
অনল, ১৮শ যশোধর, ১৯শ কৃতার্থ, ২*শ জিনেশ্বর, ২১শ 
শুদ্ধমতি, ২ংশ শিবকর, ২৩শ স্তন্দন ও ২৪শ সংপ্রতি। 

বর্তমান অরদপিনীতে এই ২৪ জন তীর্থস্কর হইয়াছিলেন। 

১ম খধভদেব, ২য় অজিতনাথ, ৩য় সম্ভবনাথ, ৪র্থ অভি- 
নন্দন, ৫ম সুমতি, ৬ষ পদ্প গ্রভ, ৭ম সুপার, ৮ম চন্ত্রগ্রভ, *ম 
স্ুবিধি (অপর নাম পুষ্পদস্ত), ১৯০ম শীতলনাথ, ১১শ 
শ্রেয়াংসনাথ, ১২শ বান্ত্রপূজ্য, ১৩শ বিমলনাথ, ১৪শ অনস্ত- 
নাথ, ১৫শ ধর্মনাথ, ১৬শ শান্তিনাথ, ১৭শ কুম্থ,নাথ, ১৮শ 
অরনাথ, ১৯শ মল্লিনাথ, ২*শ মুনিমুব্রত, ২১শ. নেমিনাথ 
বা! অরিষ্টনেমি, ২৩শ পার্খনাথ ও ১৪শ মহাবীর ব। বর্ধমান। 


তীর্ঘতষ [ ৫৩ ] তীর্ঘসত্যুযোগ 


বর্তমান অবসপিনীর তীর্ঘস্করগণই এখন পৃর্মিত। ভক্ত 
জৈনগণ শেষ ২৪ তীর্থঙ্করের প্রতিম। নির্মাণ করিয়া যথা- 
বিধি পুজা করিয়া থাকেন। এই ২৪ জনের মূর্তিই দিগস্বর__ 
তম্মধ্যে খযভ, বাস্ুপুজ্য ও নেমিনাথের মূর্তি যোগাসনে 
উপবিষ্ট এবং আর সকলের মূর্তি দণ্ডায়মান। উপবিষ্ট ও 
দণ্ডায়মান মূর্তিগুলি দেখিতে ঠিক একপ্রকার, কেবল 





প্রত্যেকের বর্ণ ও সিংহাসন মধ্যস্থ চিহ্ন দেখিয়া কোনটা 
কাহার মূর্তি জানিতে পারা যায়। ( এই ২৪ জনের শরীর ও 
চিন্ধের বিবরণ জৈন শর্ষে ১৬৬-১৬৮ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতভাবে 
লিখিত হইয়াছে এখানে পুনকল্লেখ নিপ্রয়নোজন ।) সাধারণের 
দর্শনার্থ উপরে কএকটা প্রধান জৈন প্রতিমার চিত্র দেওয়া 
গেল, এতদৃষ্টে অপরাপর ততীর্ঘস্করের মৃত্তি কল্পন! করিয়৷ লওয়া 
যাইতে পারিবে । [জৈন শবে এবং জৈনপুরাণসমূছে এ 
সকল তীর্ঘস্করগণের বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

তীর্থ তম (ক্লী ) অয়মেষামতিশয়েন তীর্থং তীর্ঘ-তমপ্‌। শ্রেষ্ঠ- 
তীর্থ, ভীর্থরাজ। 


ড]]] | ১৪ 


তীর্ঘদেব (পুং) তীর্ঘমিব শ্রেষ্ঠঃ দেবঃ | শিব, মহাদেব । 
তীর্ধধ্বাও্ষ (পুং) তীর্থে ধ্বাজ্ষইব। তীর্ঘকাক। 
[ তীর্থকাক দেখ। ] 
তীর্ঘপদ্‌ (পু) তীর্থং পাদ যন্ত বহুব্রীহি সমাসে পাদশবন্ত 
পদাদেশঃ | হরি, কৃষ্ণ । পসনির্গতঃ কৌরবপুণ্যলন্ধো গজা- 
হবয়াত্বীর্থপদঃ পদানি।” (ভাগ* ৩১১৬) “ভীর্ঘপদঃ হবেঃ 
পদানি, (শ্রীধর) সমাসে পাদশন্থ স্থানে বিকল্পে পদাদেশ হয়, 
এই নিয়মান্ুসারে তীর্থপাদ্‌ ও তীর্ঘপদ্‌ এই ছইটী পদ হইবে। 
তীর্থপাদীয় (পুং) বৈষ্ণব, বিষুতক্ত। 
“যদ্গৃহস্তীর্ঘপাদীয়পাদতীর৭থবিবঞ্জিতাঃ 1” (ভাগ* ৪২২১১) 
তীর্ঘভূত (ব্রি) ভীর্থ-ভূ-স্ত। তীর্থন্বর্ূপ। 
“ভবদ্ধিধ৷ ভাগবত্তান্তীর্ঘভৃতাঃ স্বয়ং বিভো। |” (তাগ* ১১১) 
ভীর্ঘমহাহ্দ (পুং) ভীর্ঘরূপো মহাত্রদঃ। শ্বনামখ্যাত তীর্থভেদ । 
“নন্দ। চাপরনন্দ1 চ তথা তীর্থমহাত্থাদঃ।” (ভারত অন্ধু' ১২৫ অ') 
তীর্ঘমৃত্যুযোগ (পুং) তীর্থে মৃত্যুবিষয়কঃ যোগঃ। যোগ- 
বিশেষ, এই যোগ থাকিলে মন্থষোর তীর্থে মৃত্যু হয়। ইহার 
বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে । জনম্মকালীন চক্র 
যদি উচ্চস্থানে অবস্থিতি করেন এবং দশম স্থানে বুহুম্পতির 
দৃষ্টি থাকে কিন্বা অষ্টমস্থানে শুক্র ও দ্বিতীয়স্থানে বৃহস্পতি, 
তাহা হইলে জাত ব্যক্তির তীর্ঘমৃত্যু হয়। 
বৃষ রাশিতে রবি, নবম স্থানে বুহম্পতি ও লগ্নে শুক্র আব- 
স্থিতি করিলে ও অষ্টমস্থানে বুধের দৃষ্টি থাকে, তবে মনুষ্যের 
গঙ্গাজলে মৃত্যু হয়। 
লগ্নে শুক্র ও বৃহস্পতি অবস্থান করিলে যদি অষ্টম স্থানে 
চক্র থাকে, এবং তাহার প্রতি লগ্লাধিপতির দৃষ্টি থাকে, তবে 
জাত ব্যক্তির কাশীতে মৃত্যু হয়। 
যাহার সিংহলগ্নে জন্ম, ষষ্ঠ স্থানে শনি, মিথুনে বৃহস্পতি 
এবং অষ্টম স্থানে লগ্লাধিপের দৃষ্টি থাকে, সেই ব্যক্তির কাণাতে 
মবত্যু হয়। 
যদি ধর্থস্থানে ধর্মাধিপতির ও লগ্নে লগ্লাধিপতির, মৃত্যু- 
স্থানে মৃত্যুন্থানাধিপতির দৃষ্টি থাফে, তাহ! হইলে মন্ুয্যের 
তীর্থ স্থানে মৃত্যু হয়। 
যাহার জন্মকালে তিনটা গ্রহ রাশি ও লগ্ন হইতে ভিন্ন যে 
কোন গৃছে অবস্থান করে, সেই ব্যক্তি বিবিধ হু সম্পদ্‌ 
ভোগ করিয়া জাহ্বীজলে প্রাণ পরিত্যাগ করে। 
যদি লগ্নে, চতুর্থে, যষ্ঠে, সপ্তমে, অষ্টমে বা দশম স্থানে 
বৃহস্পতি অবস্থান কয়েন এবং প্র বৃহস্পতি যদি উচ্চস্থান 
শ্থিত হন এবং জাত বালকের লগ্ন যদি মীন হয়, তাছা হইতে 
তাহার তীর্থমৃত্যু হয় এবং তাহাতে মোক্ষ হুয়। (জ্যোতিষ) 


তীর্ঘরাজি [৫৪ ] তীর্ঘশো? 


তীর্থযাত্রা (স্ত্রী) তীর্ঘমুদ্দিস্ যাত্র! | তীর্থের উদ্দেশে ধাত্রা, 
তীর্থগমন। 
তীর্থরাজ (পুং) তীর্থানাং রাজ! ৬তৎ। প্রয়াগ তীর্থ । 
তীর্ঘরাজি (জী) (স্ত্রী) তীর্থানাং রাজিরত্র বহুত্রী। অবি- 
মুক্ত কাশীক্ষেত্র, এইথানে সকল তীর্ঘই বিরাঞ্জিত আছে, 
এইজন্ত কাশীকে তীর্থরাঞজি বলা যায়। কোন্‌ কোন্‌ তীর্থ 
হইতে কোন্‌ কোন্‌ তীর্থ কাশীতে আসিয়াছে, তাহার বিষয় 
কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে। স্বর্ণ, মর্ত্য ও রসাতলে 
যাবতীয় মুক্তিপ্রদ শুভ আয়তন আছে, তাহা! সকলই এই 
কাশীতে আনীত হইয়াছে, কুরুক্ষেত্র হইতে দেবদেবের স্থানু 
নামক মহালিঙ্গ এইখানে আবিভূতি হইয়াছেন, সেইখানে 
তাহার কলামান্র আছে । তাহারই নিকটে লোলার্কের পশ্চিম- 
ভাগে সন্নিহতী নামক মহা পুফকরিণী আছে, এই স্থানই কুরু- 
ক্ষেত্র তীর্থ । নৈমিষক্ষেত্র হইতে দেবদেব ব্রহ্ধ।বর্ত কুপের 
সহিত আসিয়াছেন, ঢুণ্টিরাজের উত্তরভাগে অবস্থিত 
আছেন, ইহার সমীপে বরক্গাবর্তকূপ রহিয়াছে। গোকর্ণ 
হইতে মহাবল নামক লিঙ্গ, প্রভাস তীর্থ হইতে শশিভৃষণ 
নামক লিঙ্গ, খণমোচন তীর্থের পূর্বদিকে অবস্থিত আছে, 
উজ্জয়িনী হইতে পাপনাশন লিগ, গুঙ্কারেশ্বলিঙ্গের পূর্বদিকে 
অবস্থান করিতেছেন। পুর হইতে অয়োগন্ধেশ্বর লিঙ্গ 
মংশ্তোদরীর উত্তরদিকে, অট্রহাস হইতে মহানাদেশ্বর লিঙ্গ 
ব্রিলোচনের উত্তরদিকে, মরুৎংকোট হইতে মহোৎকটেশ্বর 
লিঙ্গ কামেশ্বরের উত্তরদিকে, বিশ্বস্থান হইতে বিমলেশ্বর পিঙ্গ 
স্বর্গীনের পশ্চিমদদিকে, মহেত্ত্রপর্বত হইতে মহাব্রত নামক 
মহালিঙ্গ স্কনেশ্বরের নিকটে এবং গয্নাতীর্ঘ হইতে ফক্ত প্রভৃতি 
সাদ্ধ অষ্টকোটাী পরিমিত তীর্থের সহিত পিতামহেশ্বর এখানে 
আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। প্ররয়াগতীর্থ হইতে শুলটস্ক 
নামক মহেশ্বর তীর্ঘরাজের সহিত আসিয়! নির্বাণমণ্ডপের 
দক্ষিণদিকে, মহাক্ষের শঙ্কুকর্ণ হইতে মহাতেোবৃদ্ধিগ্রাদ মহা- 
তেজ নামক লিঙ্গ, রুদ্রকোটিতীর্ঘ হইতে মহাযোগীশ্বর লিঙ্গ, 
ভূবনেশ্বর ক্ষেত্র হইতে শ্বয়ং কৃত্তিবাদ এবং কুরুজাঙ্গল হইতে 
চণ্ভীশ্বর এথানে অবস্থিত আছেন। 

কালগ্রর তীর্থ হইতে স্বয়ং ভগবান্‌ নীলকঠ আসিয়াছেন 
এবং কাশ্মীর হইতে বিজয় নামক লিঙ্গ আসিয়া শাঁলকটক্কটের 
পূর্বদিকে অবস্থিত আছেন। ত্রিদগাপুরী হইতে ভগবান্‌ 
উদ্ধরেতা এইখানে আসিয়া কুন্মাগডক নামক গণপতিকে সম্মুখে 
রাখিক়্। অবস্থান করিতেছেন। মগ্ডলেশ্বর নামক ক্ষেত্র হইতে 


শ্রীক্ঠ নামক লিঙ্গ আসিয়া মণ্ড নামক বিনায়কের উত্তরদিকে 
'অবস্থান করিতেছেন। 


ছাগলাগড নামক মহাতীর্থ হইতে ভগবান কপর্টাস্বর 

পিশাচমোচনতীর্থে স্বয়ং আবিভূতি হইয়াছেন ।. আত্রাতকে- 
শ্বর ক্ষেত্র হইতে হুক্ষেশ্বর নামক লিঙ্গ আসিয়! বিকটদস্ত গণ- 
পতির সমীপদেশে অবস্থান করিতেছেন। মধুকেশ্বর হইতে 
জয়ন্ত নামক মহালিঙ্গ এইখানে লম্বোদর গণপতির সম্মুখে 
অবস্থান করিতেছেন । শ্রীশৈল হইতে দেবদেব ত্রিপুরান্তক 
বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমভাগে অবস্থিত আছেন। সৌম্যস্থান হইতে 
তগবান্‌ কুকুটেশ্বর, জালেশ্বর হইতে তগবান্‌ ত্রিশূলী, রামেশ্বর 
হইতে জটাদেব, ত্রিসন্ধ্ক্ষেত্র হইতে দেবদেব ক্র্যগ্থক, হুরিশ্ন্্ 
ক্ষেত্র হইতে ভগবান্‌ হরেশ্বর, মধ্যমেশ্বর হইতে ভগবান্‌ শর্বব, 
স্থলেশ্বর হইতে যজ্তেশ্বর নামক মহালিঙ্গ, হর্ষিত ক্ষেত্র হইতে 
তমোহারী হর্ষিত লিঙ্গ, বৃষতধবজ ক্ষেত্র হইতে ভগবান্‌ বৃষেশ্বর, 
কেদারক্ষেত্র হইতে ঈশানেশ্বর নামক লিঙ্গ, ঈশানক্ষেত্র 
হইতে মনোহর ভৈরব মূষ্তি, কনখলতীর্থ হইতে সিদ্ধিপ্রদ 
ভগবান্‌ উগ্র, বন্ত্রাপথ নামক মহাক্ষেত্র হইতে ভগবান্‌ ভব- 
দেব, দারুবন হইতে ভগবান্‌ দণ্তী, ভদ্রকর্ণহ্দ হইতে ভদ্রকর্ণ 
হদের সহিত সাক্ষাৎ শিব, হরিশ্ন্দ্র নামক পুর হইতে ভগবান্‌ 
শঙ্কর, কায়ারোহণ ক্ষেত্র হইতে আচার্ধ্য নকুলীশ পাশুপত 
ব্রতাবলম্বী স্বীয় শিব্যগণের সহিত আগমন করিয়! অবস্থিত 
আছেন। গঙ্গাপাগর হইতে অমরেশ্বর, সপ্তগোাবরী হইতে 
ভগবান্‌ ভীমেশ্বর, ভূতেশ্বর ক্ষেত্র হইতে ভগ্বান্‌ ভম্মগাত্র, 
নকুলীশ্বর হইতে তগবান্‌ শ্বয়স্তু, হেমকুট পর্বত হইতে বিরূ- 
পাক্ষ, গঙ্গাদ্ধার হইতে হিমাদ্রীশ্বর, কৈলাস হইতে সপ্তুকোটি 
অন্ান্ত মহাবল গণনিচয়ের সহিত গণাধিপ, গন্ধমাদন পর্র্বত 
হইতে তৃতূবিঃ সংজ্ঞক লিঙ্গ, জললিগ্গ স্থল হইতে পবিত্র 
জলপ্রিয় লিঙ্গ এবং কোটীশ্বর তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠলিঙ্গ এই- 
থানে আপিয়! অবস্থিত আছেন। এই সকল তীর্থ এই 
কাণীতে অবস্থিতি আছে বলিয়! ইহার নাম তীর্ঘরাজি। এ 
সকল তীর্থে নান দানার্দি করিলে যে পুণ্য হয় এই কাশীস্থিত 
সেই সেই তীর্থে দানাদি করিলে তাহার শতগুণ অধিরু পুথ্য 
হয়। (কাশীথণ্ড ৬৯ অণ) [কাশী দেখ। ] 

তীর্ঘবগু (ঘ্ি) তীর্থং বিদ্যুতে ইন্ত তীর্থ-মতুপ্মন্ত বাদেশঃ। 
বহুসংখ্যক তীর্ঘবিশিষ্ট। 

তীর্ঘবাক (পুং) তীর্থগ্তেব বাকো বচনং যন্ত বন্থত্রী। 
কেশ, চুল। 

তীর্ঘবায়স (পুং) তীর্থে বায়স ইব। তীর্থকাক। [তীর্থকাক দেখ।] : 

তীর্থশিল! (স্ত্রী) কোন তীর্থে নান করিবার প্রস্তরের ধাপ। 

তীর্ঘথশোৌচ (ক্লী) তীর্ঘন্ত খষ্টন্ত শৌচং পরিষ্কারঃ ৬তৎ। খষ্টার্দি 
পরিফার। 


ভীবয়' 


“সেতুবন্ধরত! ষে চ তীর্থশৌচরতান্ঠ যে। 
তড়াগ্রকুপকর্তারৌ মুচ্যন্তে তে তৃষাভয়াৎ ॥” ( আদিত্যপু* ) 
'তীর্থশৌচং খট্রপরিফার£” ( রথুনন্দন ) 
তীর্ঘসেনি (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃতেদ | 
“মাধবীশুভবজ্জ। চ তীর্থরেনিশ্চ ভারত ।” (ভারত শল্য* ৪৭ অ) 
তীর্থসেবা (ভ্ত্রী) তীর্ঘে দেবা ৭তৎ। তীর্ঘগমন, তীর্ঘযাত্র!। 
তীর্থসেবিন্‌ (পু স্ত্রী) তীর্ঘং ঘ্টাপিলপ্রাপ্িস্থানং সেবতে 
দেব-ণিনি । ১ ৰকপক্ষী। (ত্রি)২ তীর্ঘযাত্রী, যাহার! তীর্থে 
গমন করে। 
তীর্থিক (পুং) ১ তীর্থকারী ব্রাঙ্গণ। ২ বৌদ্ধমতে-_বৌদ্ধ- 
ধর্ধ]বিদ্েষী ব্রাঙ্গণ। ৩ তীর্ঘককর। 
তীর্থাকরণ (তরি) পবিভ্রীকরণ। 
*দৈত্যদ্বানবকুলতীর্থীকরণশীলাচরিতঃ।” (ভাগ ৫1১৮৭) 
ভীথীভভূত (জি) ভীর্থতু-তৃততন্তাবে ছি। তীর্থ শ্বরূপ পবিত্র। 
“গে[ভিঃ গ্রবর্তিতে তীর্থ কুযুর্ন্তম্ত পরিগ্রহম্‌।” (মন্থু ১১।১৯৭) 
*গোভিঃ পবিত্রীককৃতত্বাৎ তীর্থীভূতে' ( কুল্ল,ক ) 
গোগণ যে স্থানে বিচরণ করে সেই স্থল পবিত্র অর্থাৎ 
ভীর্থ স্বরূপ । 
তীথ্য (পুং) তীর্থে ভব-যৎ। রুদ্রভেদ। পনমস্তীত্্যায় চ 
কুল্যায় ৮৮ (য্ু" ১৬৪২) সমানতীর্ঘে বসতি-যৎ। সতীর্থ, 
সহাধ্যায়ী, যাহারা এক গুরুর নিকট অধ্যয়ন করে। 
তীবর (পুং) তীর্ধ্যতে তৃণ্ঘরচ্‌ (ছিত্বর ছত্তরেতি। উ৭্‌ 
৩1১) ১ সমুদ্র। তীরয়তি কন্মনমাপ্তিং করোতি তীর-্বরচ্‌ | 
২ ব্যাধ। ৩ বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্ভ মতে, এই 
জাতি রাজপুত স্ত্রীর গর্ভে ও ক্ষত্রিয়ের গরসে উৎপন্ন হুইয়াছে। 
“সগ্যঃ ক্ষত্রিয়বীর্য্েণ রাজপুত্রস্ত যোষিতি। 
বভৃব তীবরশ্চৈধ পতিতে। জারদোষতঃ॥” 
| (ঙ্গবৈ' ত্র" ১০ অ) 
পরাশরের পদ্ধতি অনুসারে এই জাতি চূর্ণক ওুরসে 
উৎপর-__ইছারা প্রধানতঃ মত্ন্ত ও হুলব্যবসায়ী । এই জাতি 
অন্থ্যজ, ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। এই 
তীবর জাতি হইতে তৈলকারের সত্রীতে দস্যু ও লেট জাতি 
উৎপন্ন হইয়াছে । তীবরী ও লেট হইতে বল্ল, মল্ল, মাঠর, 
ভড়, কোল, কন্দর এই ছয় জাতির উৎপত্তি। 
বাঙ্গাল ও বেহারের কোন কোন স্থানে এই জাতি 
তিয়র, তিওর, রাজবংশী অথবা মাছুম! নামে প্রসিদ্ধ । 
কেহ কেহ তি্নর ও ধিমর জাতিকে এক জাতীয় বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন, কিস্ত তাহা ঠিক নছে। ধিমরের1 কাহার 
জাতিরই এক শ্রেণী। কাহারের সহিত তীবর জাতির কোন 


[ ৫৫ ] 


তীবর 


আব নাই। আকৃতি ও প্রকৃতিতে ধিমর জাতি অপেক্ষা 
তীবরদ্দিগকে নিক বলিয়! বোধ হয়। 

পূর্ববঙ্গ তিয়রেরা৷ আপনাদিগকে রাজবংশী, ময়মনসিংহে 
তিলকদল এবং গঙ্গাতটস্থ তীবরের! হুরযবংশী বলিয়! পরিচয় 
দিয়। থাকে । ভাগলপুরে তিয়রের মধ্যে বামনযোগ্য ও 
গোৰরিয়া এই ছুই থাক দেখা যায় । বামনযোগোরা সংশূদ্র 
বলিয়া পরিচয় দেয়, মৈথিল ব্রাহ্মণের! ইহাদের পৌরোহিত্য 
করে, ইহার! দশনামী গুরুর শিষ্য । কিন্তু গোবরিয়াগণ অতি 
হীন বলিয়! গণ্য, ইছারা মদ শৃকর মাংস প্রভৃতি খায়। 

বাঙ্গালার গোস্বামীগণ, গোবরিয়াদের গুরুগিরি করিয়! 
থাকেন। পতিত ব্রাঙ্গণের! ইহাদের পুরোহিত | 

তীবর জাতির মধ্যে চৌধুরী, ছড়িদার, মাল্প!, মন্বন 
(মহাজন ), মরর, মুখিয়ার প্রভৃতি উপাধি ছৃষ্ট হয়। ইহাদের 
মধ্যে ইতৎবাল, কাশ্তপ, জয়সিংহ এইরূপ গোত্র আছে। 

পূর্ব বঙ্গে তিয়রেরা তিন থাকে বিভক্ত-- প্রধান, 
পরামাণিক ও গণ। প্রধানের! সর্বশ্রেষ্ঠ, ততপরে পরামাণিক 
ও তাহার নীচে গণ। নিম্ন থাকের তিয়রকে উচ্চ শ্রেণীর 
কন্তা গ্রহণ করিতে হয়, আবার তাহাতে কন্যার পিতাকে 
অধিক পণ ন| দিলে বিবাহ হয় না। ইহাদের মধ্যে বিধবা" 
বিবাহ প্রচলিত নাই। তবে বিধবারা আপন ইচ্ছান্ুমারে 
মতন্তবিক্রয়, দড়ি ঘুনসি প্রস্তত অথব| বৈষ্ণবী হইয়া দ্বারে 
দ্বারে ভিক্ষা! করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। 

তীবরেরা সকলেই প্রায় বৈষ্ণব। ইহাদের ধর্ম কর্ম 
গাছের তলায় করিতে হয়। সেওড়া গাছই ইহাদের নিকট 
অতি পবিত্র । নিকটে দেওড়াগাছ না থাকিলে নিম, বেল খা 
গঙ্জালী গাছের তলায় শুভ কর্ম সম্পন্ন হয়। 

বাঙ্গালী তিওরেরা পৌষসংক্রান্তি দিন বুড়া বুড়ির 
উদ্দেগ্তে একট! শৃকর বলি দেয়। আবার 'নষ্ঠ মাসে 
দশহরার দিন" গঞ্গাদেবীর উদ্দেশে একটা শৃকর ছানা, 
একটী কপোত ও খানিকট। দুগ্ধ উৎসর্গ করে। হিন্দুস্থানী 
তিযরেরা দীয়াপির দিন কালীর নিকট একটা ছাগ থলি 
দিয় থাকে । 

মনসাদেবীকেও তিয়রেরা অতিশয় ভয় ভক্তি করিয়! 
থাকে । ঢাকা জেলার লথিয়৷ নদীর কুলে যাহারা বাস করে, 
তাহারা পীর-বদর ও খাজাথিজিরের পৃঞ্জা করে, আবার 
মানসিক সিদ্ধ হইলে কোন মুমলমানকে দিয়া মাদারের 
উদ্গেস্ট্ে একটা ছাগ অর্পণ করে। ঝড় ঝাপটের দিন তাহার! 
সৌতাগ্যকামনায় খলকুমারীর পুজ। দেয়। বেহারের 
তিয়রের। মঙ্গলচণ্ডী, জয়মিংহ ও লাল নামক গৃহ দেবতার 


তীব্র 


পুজা করে। পুর্িয়৷ অঞ্চলে এই জাতি প্রেমরা্জ ক 
পমিরাজ্জের পুজা দেয়। এখানকার তবরেরা বলে 
প্রেমরাজ তাহাদের স্বজাতীয়। বহুরাগর নামক স্থানে 
প্রেমরা্ বাস করিতেন । তাহার অনেক অলৌকিক 
গুণ ছিল; তিনি ইই্টদেবের কৃপাতিক্ষা লাভ করিফ। একদিন 
নৌকাসহ অগ্রকট হইলেন। এই প্রেমরাজের উপর তীবর 
জাতির প্রগাঢ় ভক্তি লক্ষিত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাবে বইজুআ৷ 
নামে এক তীবর প্রকাশ করে, যে পমিরাঞ্জ তাহাকে শ্বপ্ে 
দেখ! দিয়া আদেশ করিয়াছেন, "আর যেন কোন তিয়র 
মৎম্ত-জীবীর কাজ না! .করে, তাহারা যেন এমন কাঞ্জ 
করে, যাহাতে তাহার্দের অবস্থা উন্নত হয়। তীবরসমাজে 
হুলস্কুল পড়িয়া গেল। ১৮৬৫ খৃষ্টাবেে ফেব্রুয়ারী মানে প্রায় 
চারিহাজার তীবর গাজিপুর, কাধ প্রভৃতি স্থান হইতে 
আসিয়। ঘর্থরালদীতটে পুণিয়া সহরে মিলিত হইল 
এখানে বোইজুয়ার ইষ্টদেবকে সকলে গঙ্কাজলে অভিষিক্ত 
করিয়। তাহার প্রীতার্থ ৩০** ছাগবলি দিল। ইহার পর 
কাশীতেও একবার সম্মিলনী হয়, তাহাতে এত তীবর একত্র 
হইয়াছিল যে, শেষে জনতার নরহুত্যা। পর্যন্ত ঘটিয়াছিল। 

বাঙ্গালী তিয়রেরা মাঘীসংক্রান্তিতে জালপালণী উৎমব 
করে, এই উৎসব হুই দিন হইতে পনর দিন পর্য্যন্ত থাকে । 
এ সময়ে তিয়রেরা জাল দিয়া মাছ ধরে না। তবে বিক্রয় 
করিবার জন্ত পূর্ব্ব হইতেই মাছ সংগ্রহ করিয়া রাখে। বেহার 
ও বাঙ্গালার তিয়রের1 অম্পর্শীয় বলিয়! গণ্য । গঙ্গাতীরে 
এক শ্রেণীর তীয়র আছে, তাহারা নলখাগড়ায় মাদুর প্রস্তত 
করে বলিয়া নল-তিয়র নামে খ্যাত। 

যেখানে নদী মজিয়! গিয়াছে বা মাছ ধরিবার স্থুবিধা 
নাই, তথায় তীবরেরা চাষ, মাঝী মাল্লা বা দোকানীর কার্য্য 
করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। 

ঢাকায় পঞ্চত্রত নামে এক শ্রেণীর তীবর আছে, তাহার! 
আপনাকে কতকটা উন্নত বলিয়। বিবেচনা করে। এই 
জাতীয় এক শ্রেণী তাহাদের দাসত্ব করিয়া! থাকে। 

বেহারে তিয়রদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ গ্রচলিত আছে, 
কিন্ত বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই। ইহাদের মধ্যে এক এক 
জন মহাজন বা গ্রধান থাকে, সে বাক্তি পঞ্চায়তের পরানর্শ 
অনুসারে সামাজিক বিধি বাবস্থা বা দও করিয়া থাকেন। 

তীবরী (স্ত্রী) তীবর স্ত্িয়াং ভীষ। তীবরপত্ধী, তীবয়দিগের 
স্রী। ২ ব্যাধপত্বী। 
তীত্র (ক্লী) তীব-রক্‌ বা তিজ নিশানে রন্‌ দীর্ঘঃ। ( জসা 

বোবা । উণ্‌ ২।২৮ হজে উজ্দ্ল* ) ১ অতিশয় । ২তীক্ষ। 
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স্পা 


তীব্রসঘ 
৩ লৌহভেদ, ইম্পাত। ৪ তীর, নদীকুল। ৫ ত্রপু,টিন। 
৬ লৌহমাত্র, সাধারণ লৌহ। ৭ অত্যুঞ্ণ। মকটু। (পুং) 
১* শিব। (শর) (জরি) ১১ অতিশয় যুক্ত | ১২ বৈরাগ্যের 
উপায়বিশেষ। 
“ভীত্রসংবেগানামাসন্নঃ | 
মুহুমধ্যাধিমাত্রত্বাত্ততোইপি বিশেষঃ1” (পাতগ্রলগ ১।২১-২২) 
কোন কোন ব্যক্তিকে তীব্রযোগী বল! যায়, যোগ-সাধ- 
নের উপায় ত্রিবিধ যুদ্‌, মধ্য ও অধিমাত্র অর্থাৎ তীত্র। 
যাহার! ভ্রিবিধ উপায় অবলম্বন করে, তাহার্দিগের বিশেষ 
বিশেষ ফল হইয়া থাকে । ইহাও তিন প্রকার, মু উপায়, 
মধ্য উপায় ও তীব্র উপায় । পুনরায় ইহার গ্রত্যেকটা ত্রিবিধ-_- 
মুহসংবেগ, মধ্যসংবেগ ও তীব্রমংবেগ, সুতরাং ষোগিদিগের 
উপায় নয় প্রকার। যাহার! তীব্রসংবেগী তাহাদের সিদ্ধি 
সপ্লিকট। প্রত্যেক যোগীর তীব্রসংবেগে যত্ব কর উচিত। 
( পাত" ব্যাসভাষ্য* ) 
তীব্রক্ (পুং) তীব্রঃ কঠে! বন্ত্াৎ বুরী। শৃরপ-ফল, ভক্ষণ 
করিলে কণ্ঠের পীড়া জন্মে, এইজন্ত ইহার তীবুকণ্ নাম। 
[ ওল দেখ। ] 
তীব্রকন্দ (পুং) তীব্রঃ কন্দঃ মূলং যস্ত। ১ শৃরণ, ওল। 
২ পলাওু, পেয়াজ । (মেদিনী) 
তীব্রগতি (ত্রি) তীর গতিরযস্ত বনত্রী'॥ ১ শীত্রগতি | ২ বায়ু! 
তীব্রগন্ধ (স্ত্রী) তীবরঃ গন্ধো যস্ত। তীব্রগন্কযুক্ত । অতিশয় 
গন্ধবিশিষ্ট। তীব্রঃ গন্ধঃ কর্মাধা। ২ তীব্র এমন গন্ধ । 
তীব্রগন্ধ! (স্ত্রী) তীব্রগন্ধ-টাপ্‌। যবানী, জোয়ান 
তীব্রগন্ধিক! (স্ত্রী) যবানী, ভোয়ান। 
তীব্রজ্ঞানিন্‌ (তরি) তীব্রজ্ঞান-ণিনি। অতিশয়এজ্ঞানী। 
তীব্রজ্ব।ল! (্ী) তীব্রং যথা তথা জালয়তি জল-ণিচ-অচ্‌-টাপ্‌। 
ধাতকী, ধাইফুল। ইহার ম্পশে গাত্রে ব্রণ জন্মে, এইরাপ 
লোক প্রসিদ্ধি আছে এইজন্য ইহার নাম তীব্রজাপ।। (ব্রি) 
২ তীব্রজালাযুক ৷ তীব্রা জাল! কর্দাধা । ৩ তীব্র এমন জাল! । 
তীব্রতা (শ্রী) তীব্রস্ত তাবঃ তীব্রতল্‌ । উষ্ণতা, কঠোরতা । 
তীত্রদার (রী) তীব্রং দারু কর্ম্মধা। তীত্রকাষ্ঠ। 
তীব্রবন্ধ (পুং) তীত্রঃ বদ্ধে। যন্মাৎ বহুত্রী। তামসগুণ, তম- 
সম্বন্ধীয় । | 
তীব্রবেদন] (ত্ত্রী) তীব্রা বেদনা! কর্মধা। ঘোর যাতনা, অতি- 
শয় যন্ত্রণা । র 
তীব্রসংবেগ (পুং) তীব্রঃ সংবেগঃ কর্ধধা। ভীব্রবৈরাগা।॥। 
[তীত্র দেখ।] 
তীত্রমব (পুং) একাহু যাগভেদ। 


ভূত 
তীব্রস্ত (ত্রি) সোমের অবয়বতূত প্রাতঃসবনিক। 
"্যন্ত তীব্রন্থতং মং মধ্যমস্তং ॥৮ (খাক্‌ ৬।৪৩।২ ) 
“লোমস্ত অবয়বতৃতং তীব্রন্থতং। তীক্ষং সৃতং অভিষবে! 
যন্ত স তীব্রস্থৃতঃ প্রাতঃসবনিকঃ 1 (সায়ণ ) 
তীব্রা (স্ত্রী) তীব্র-টাপ্‌। ১ কটুরোহিণী, কটুকী। ২ গণ্ড- 
দুর্ব্বা, গেঁটেদুর্বা । ৩ রার্দিকা, রাইসর্ষে। ৪ মহাজ্যোতিক্বতী । 
৫ তরদীবৃক্ষ । ৬তুনসী। ৭ নদীবিশেষ। ৮ তীব্রবেগযুক্ত । 
তীব্রানন্দ (পুং) তীব্র আনন্দোষস্ত । শিব । (শিব সহত্রনাম ) 
তীত্রাস্ত (ব্রি) তীব্র বা তীক্ষ ফল বা অবশেষ । 
তীসট (পুং) এক বৈদ্যক গ্রন্থকার 
তু (অব্য) ১ নিরর্থক পাদপুরণ। ২ভেদ। ৩ অবধারণ। 
৪ সমুচ্চয়। € পক্ষাস্তর। ৬ নিয়োগ । ৭ প্রশংস1। ৮ নিগ্রহ। 
"উদ্ধানং সমারুহু খরযানং তু কামতঃ। 
নগাত্বাতু বিপ্রে। দিখ্বাসাঃ প্রাণায়ামেন শুদ্ধাতি ॥* (মন্গু) 
৯ সম্পর্ক। ১০ কিন্তু । ১১ আধিক্য । 
( দেশজ ) ১২ কুকুরআহ্বানবাচক। 
তুই (দেশজ) ত্বং তুমি এই শব্ের অপত্রংশ, ইহ! তাচ্ছিল্য, 
আত্মীয়ত। ও স্নেহ প্রকাশ জন্ত ব্যবহৃত হয়। 
ভু (তুদদ শবজ ) তৃদ গাছ। [তুত দেখ।] 
তু'ত (তুদ শবে অপত্রংশ ) স্বনামধ্যাত বৃক্ষবিশেষ। 
ইহার ফল খায়, পাতায় গুটাপোক! প্রতিপালিত হয়, 
গবাদির আহার্যয হয়, ছালে অংগ্ত হয়, কচি সরু ডালে কাঠের 
আঁটি বাধিয়। থাকে, আঠায় গঁদ হুয়। তু'তের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞ।. 
নিক নাম 2107951 পাশ্চাত্য উদ্ভিদ শান্বামূসারে ইহার ৫টা 
শ্রেণী আছে-_-(১) 1107854১1১৪ বা শ্বেত তু'ত-_- ইহ পঞ্জাব, 
উত্তর পশ্চিম হিমালয়, পশ্চিম তিব্বত প্রভৃতি স্থানে জন্মে। 
এখান হইতে উত্তর ও পশ্চিম এসিয়ায়, বোগ্বাইয়ে ও বাঙ্গালায় 
ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে ।' শীতে ইহার পাত পড়িয়। যায়। ইহার 
ফুলে গর্ভ ও পরাগকেশর উভয়ই আছে। পার্বত্য প্রদেশে 
ইহার বৃদ্ধি অধিক। বাঙ্গ।লা দেশে ইহার ফল ও পাতার জন্ত 
চাষ করে। ইহার ফলের রসে হাকিমী মতে গলক্ষত, 
আমাশয় ও বিমর্ষচিত্তত। আরোগ্য হয়। ইহার ছাল বিরেচক 
ও কমিনাশক। মাঘ ও ফাল্তনে ইহার ফুল হয় ও বর্ধাকালে 
ফল পাকে। স্থানভেদে ইছার বর্ণতারতম্য ঘটে। অতিশাদ। 
ফল হইতে ঈষৎ রক্তাত কৃষ্ণ বর্ণ ফলও হুয়। ফলের আদ্বাদও 
মি, টক ইত্যাদি । বেলুচিস্থানে সিয়া ( ধূসরবর্ণ), বেদান! 


(বীজহীন ), পেড়ওয়ানী ( কলমের চার! স্ুত্র মুক্তার সভায়), 


সুম্বাহ্‌ শ্বেতফল বা শাহ্তুঁত (বড় ফল) ও খরতু'ত, কাশ্মীরে 
জন্মে, ইহার ফল শুকাইদ়্। বা.মোবব্ব! করিয়। রাখিয়া দেয় ও 
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তত 

শরৎ কালে ব্যবহার করে। আফগানিস্থানে ইহার ফলের 
গু'ড়ায় রুটি করিয়া খায়) এ রুটি বল ও মেদবর্ধক। 
কাশ্মীরে ইহার পাতাতেই রেশমকীট প্রতিপালিত হয়। 
[ রেশম দেখ ।]] গুটা হইয়! পাতা বাচিলে গাভীকে দেওয়। 
হয়। ইহাতে অতি মাত্রায় হুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। প্রত্যহ সকালে 
/১ সের ও বিকালে /১ সের পাতা খাওয়াইলে /৩ সের 
ছুধের গরুতে /৫ সের দুধ দিয়! থাকে। 

তুঁত কাটের বর্ণ গীত ও রক্কাভ পাটল। ইহা কঠিন, 
দু এবং মস্যণ বলিয়া ইহাতে পালিস ও গঠন অতি সুন্দর 
হয়। জাহাজ, গৃহোপকরণ ও চাষের যন্ত্রা্দি এই কাষ্ঠে অতি 
উত্তমনধপ প্রস্তত হয়। 

(২) 10:05 40000100118 বা চীনে তুঁত- চীনদেশীয় 
তু'তের চারা হইতে এদেশে ইহার চাষ হইয়াছে । পঞ্জাবে 
শাহরণপুর বৃক্ষবাটিক হইতে বারিদোয়াব পর্য্যস্ত ইহারই 
চাষ কিছু বেশী হয়। ইহাতেও গুটা প্রতিপালিত হয়। এই 
জাতীয় তু'তের ফল খুব লম্বা, ( পিপুলের স্তায় ) গোলাকার ও 
গাঢ় বেগুনি রং হয়। 

(৩) 81০73 100108 বা দেশী তুত-_হিমালয়, কাশ্মীর, 
সিকিম, বাঙ্গাল!, আসাম ও ব্রচ্জমদেশে জন্মে, এখান হইতে 
চীনে ও জাপানে গিয়াছে। শীতে ইহার পাতা ঝরিয়। যায়। 
প্রথম বসন্তে নূতন পাত৷ গঞ্ায়। গ্রীষ্মে ফুল ধরে, বর্ষায় 
পাকে । পার্ধত্যগ্রদেশে ফল পাকিতে বিলম্ব হয়। 

দেশভেদে তু'তের নাম ভিন্ন । বাঙ্গালায় তু'ত, উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে তৃত, তুৎরি, আসামে স্থনি বা বোলা, নেপালে 
কিছু বা ছোট কিনতু, পঞ্জাবে তৃত, তৃতরি বা! করণ, বোম্বাইয়ে 
ভুত, তুৎরি, আত্বর, সেতর বা তুল! আম্বর, গুজরাট ও মছারাষ্টে 
তবৎ, কর্ণাটে হিপ্লল-নেরলি, তৈলঙ্গে কম্বলি বা কম্বলি বুচি, 
দ্রাবিড়ে কম্বিলিগুচ, বা মনকত্তাই, আরবে ও পারস্যে তুৎ ব! 
শহ্‌ তুৎ। সংস্কৃত ভাষায় তুদ। 

গুটী বা রেশমকীট পোষণের জন্ত তুতগাছের বিশেষ 
আদর। চাষের প্রতি মনোযোগ থাকিলে যে কোন গ্রাকার 
উচ্চ বা নদীমাতৃূকদেশে তুত জন্মিতে পারে। তবে এই 
গাছের পাট করিতে কিছুযত্ব লইতে হয়। এদেশে যেরূপ 
লাঙ্গল চলে, তাহাতে বড় স্থবিধ! হয় না। বর্ষ থামিলেই 
আশিন, কার্তিক মাসে নরম মাটিতে কোদালী দ্বার। এক হাত 
গভীর করিয়া! গর্ত খু'ড়িতে হুয়। ইটপাটকেল যাহা! থাকে, 
তাহ! হয় সরাইয়া ফেলিবে, নয় গুড়। করিয়া দিতে হয়। 
তৎপরে ছুইবার লাঙ্গল দিয়া ও মই দিয়া জমী চৌরস করিয়া 
লইবে। বদি বৃষ্টি ন। হয় ক্মথব। জমি গুষ্ধ থাকে, তাহা হইলে 


তত 
যাহাতে জমীতে ভাল জল সরবরাহ হুয়, তাহার উপায় করিবে 
এবং ভালক্ধপে বাতাস খেলিতে পারে তথ্প্রতিও মনো- 
যোগী হইবে । 
এরূপে জমি তৈয়ার হইলে একহাত অন্তর আধহাত 
গরভীর সারিসারি গর্ত করিয়। যাইবে। তুতের ডাল কাটা 
শাখ! প্রশাখ! হইতেই গাছ জন্মে। বড় গাছ হইলে মাথা 
অথবা! সরু ও শুষফ শাখ! লইবে না। ডাল কাটিতে হইলে 
অনি তীক্ষু অস্ত্র ব্যবহার করিবে, যাহাতে মূলোচ্ছেদ ন! হয় 
তাহাতে লক্ষ রাখিবে। এইরূপে শাখা! ব ডাল কাটিয়া 
আনিয়! তাড়! বাধিয়া পুক্ষরিণীর ধারে পাকে বা কাদায় 
পুতিয়া রাখিবে। এমন ভাবে রাখিবে, যেন আর বেশী 
জল ঢুকিয়া পচিয়৷ নাযায়। এ অবস্থায় একমাস রাখিবে 
মধ্যে মধ্যে জল ছিটা! দিবে । যখন দেখিবে, সেই শাখা 
হইতে প্রায় ছুই ইঞ্চি মাত্রায় নবীন অঙ্কুর গজাইয়াছে, তখন 
তাহ! রোপণ করিবার জন্ক আনিবে। 
তখন দেই তৈয়ারী জমির এক একটা গর্তে ছুই তিনটা 
ডাল ফেলিবে ও মাটি চাপ। দিবে এবং কলসী করিয়া জল- 
সেচন করিবে। কিন্ত যাহাতে অস্কুরগুলি মাটির চাপে 
ভাঙ্গিয়৷ না যাঁর, ততপ্রতিও. লক্ষ্য রাখিবে। যে পর্যন্ত 
না শিকড় গজায়, সে পর্য্যন্ত সপ্তাহে একবার করিয়৷ জল 
দিবে, যখন এক হাত করিয়া গাছ বড় হুইয়া উঠিবে, সেই 
সময় যাহাতে সমস্ত ক্ষেত্র জলে ডুবিয়! যায়, তাহা! করিবে। 
সপ্তাহের পর কোদালী দিবে, কোদলাইলে গর্ভের উপরের 
মাটি গাছের চারিদিকে বেশ ছড়াইয়া পড়িবে । গাছ ২৩ 
হাত বড় হইয়া উঠিলে আর বড় জল দিবার প্রয়োজন হয় 
না, তবে দেড় মাস কি ছুই মাস অন্তর জল দিলেই চলিবে । 
ফান্তনমাসে সেই তুত গাছ হইতে পাতা ছিড়িতে পারিবে । 
প্রথম প্রথম কেবল একএকটী পাতা ছিড়িতে হয়, কিন্তু গাছ 
বেশী বড় হইয়া উঠিলে পল্লব ছিড়িলে কোন হানি হয় না। 
বৈশাখ ও জ্যোষ্ঠমাসে ক্ষেত এক একবার কোদলাইতে 
হয়, সে সমগরন আপগাছ! বাছিয়! ফেলিয়! দিতে হয়। পাতা 
তুলিবার পুর্বে চৈত্রমাসে পুকুরের পাক আনিয়| সার দিতে 
হয়। এমন কি অনেক স্থলে এক বিঘায় ৪** মণপাঁক 
ঢালিয়া দেয়। তাহ। রৌদ্র ও বাতাসে শুকাইয়া যায়। পরে 
কোদলাইবার সময় ক্ষেতের জমির সহিত মিশিগা যায়। 
প্রতি তিন বংসর অন্তর ক্ষেতে এইরূপ পাঁক দিতে হয়। 
এক একট! গাছ ১*।১২ বর্ধ থাকে, তৎপরে তাহার মূলাবধি 
কাটিয়। ফেল! হুয় এবং তাহার শাখা গ্রশাধা নৃতন গাছ 
. উৎপাদন করিবার জন্ত পুতিয়া! দেয়। এইরূপে আবার 
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নূতন গাছ গঞ্জাইয়৷ উঠে। পাঁচ বৎসর পর্য্যস্ত সেগুলি রাখা 
হয়। তৎপরে আবার নুতন ক্ষেত গ্রস্তত কর! উচিত। 

বহুকাল হইতে চীনদেশে তুতের অংগু কাগজ প্রস্ততের 
জন্ত ব্যবহৃত হইয়। আসিতেছে । মার্কোপেলে আপনার 
ভ্রমণ বৃত্াস্তে লিখিয়া গিয়াছেন, এই অংগুজাত ফাগজ 
কাপাসজাত কাগজের মত। 

তুতের ফলেও এক দিব্য অন্ন মধুর সুগন্ধ আছে। 
এখনকার যুরোপীয়চিকিৎনক্দিগের মতে ইহার গুণ শীতল, 
মুছ বিরেচক, তৃষ্ণানাপশক ও জ্বরদ্ব। ইহার ত্বক্‌ কমিনাশক 
ও অতি বিরেচক, মূল রুমিহর ও সন্কোচক। আলঙজিবের 
শিথিলতায় ও কণপ্রদাছে ফলের রসে কুলী করিলে অনে- 
কট শাস্তি বোধ হয়। আযুর্ধেদের মতও অনেকটা এরূপ। 

[ তৃদ দেখ।] 
আসামে তৃতকাঠে নৌকার দীড় ও কোন কোন আস- 
বাব প্রস্তত হয়। ইহাতে ভাল চা-বাক্স তৈয়ার হইতে পারে। 
[ রেশম শবে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য ।] 
তুঁতে (তুখ শবের অপত্রংশ ) উপধাতুবিশেষ | [তুথ দেখ |] 
তুঁদ (দেশজ) বৃহৎ বৃক্ষবিশেষ। [ভুত দেখ।] 
তুঁষ্‌ ( দেশজ ) ধান্টাদির অবশিষ্ট। [তুষ দেখ।] 
তুকৃ (পুং) তু-কিপ্‌। অপত্য, সস্তান। 

(দেশজ) ১ বশীকরণাদির জন্ত প্রকরণবিশেষ, পরের 
অনিষ্ট সাধন জন্ মন্ত্র বা অন্ত উপায়। ২ সঙ্গীতে কতকগুলি 
মাত্র। একত্র ছন্দে যোজনা করিলে তাহাকে তুক্‌ কহে। 

তুকৃতাক্‌ (দেশজ ) মন্ত্র তন্ত্। 

তুকজ্যোতির্বিবিদৃ, একজন প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌। 

তুকাক্ষীরী (স্ত্রী) তুগাক্ষীরী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ওষধে 
ব্যবহৃত বাশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত পদার্থবিশেষ, ংশলোচন। 

তুকারাম, মহারাষ্ট্র দেশের একজন সর্বজনপৃ্জিত ভক্তকবি। 
ভারতবর্ষ ধর্মজীবন মহাপুরুষদিগের লীলাতৃমি। প্রতিষুগে 
এবং দেশে দেশে ভগবস্তক্ত মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়! 
এ দেশের গৌরব বর্ধন করিয়াছেন। কেহ ভক্তি, কেহ 
জ্ঞান, কেহ বৈরাগ্য প্রভৃতি সদগুণসমূহ দ্বারা শ্বদেশবাসী- 
দিগের প্রভূত উপকার সাধন করিয়৷ গিয়াছেন। বৈদিক 
মন্ত্র হইতে আরম্ত করিয়া বর্তমান সময়ের ধর্মম-সঙ্গীত পর্যস্ত 
সকলই ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত। আমাদের দেশে আধুনিক 
ভারতীয় ভাষাসমূহে ধর্ম-ভাবোদ্দীপক পরদাবলীর অভাব 

' নাই। হিন্দীতে তুলমীদাস, বাঙ্গালার রাম প্রসাদ, তামিলে 
' তিরুবন্পুবর এবং মহারাষ্ট্রে তুকারাম প্রত্যেক নর নারীর 
হদয়ে বিরাজিত। রামপ্রসাদের সঙ্গীত না গুনিয়াছেন-- 
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সা না জানেন, বঙ্গের এমন শিক্ষিত হিন্দু সন্তান কেহ 
'আছেন কিন! তাহা! বলিতে পারি না । রাজপথে. নগয়ে, 
পল্লীতে, নদীবক্ষে এমন স্থান নাই, যেখানে রামপ্রসাদের 
লঙজীত শ্রুত হয় না। রামপ্রসাদ ব্দেশে যেস্কান অধিকার 
করিয়াছিলেন, 'তুকারাম মহারাষ্ট্রদেশে তাহা অপেক্ষা 
আরও পৌরবের আসন লাভ করিয়াছিলেন। এই তক্ত 
মহাপুরুষ আপনার জন্মতূমে দেবাংশ বা দেবানুগৃহীত বলিয়া 
প্রতিষ্ঠাস্ভাজন হুইয়াছেন। ইহার পদাবলী সকল অভঙ্গ 
নামে পরিচিত । এই সকল অতঙ্গ মহারাষ্ট্র জাতির হদগ্ের 
রত্বস্বরূপ! ভিক্ষুক হইতে রাঅচক্রবর্তী সম্রাট পর্য্যন্ত ইহা 
সাদরে গান ও শ্রবণ করিয়। খাকেন। অনেক ধর্শামন্দিরে 
ইহা! দেবীমাহাত্ম্যও বা! গীতার ন্যায় সাদরে পঠিত হয়। 

মহারাষ্ট্র-রাজধানী পুণার আট ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে ইন্জ্রায়ণী 
নামে একটা ক্ষুদ্র নদী আছে । ইহার কুলে দেছনামক গ্রাম । 
এই গ্রামে মোরে” উপাধিধারী শুদ্রক্জা্তীয় একটী প্রাচীন 
অরাঠী পরিবার বাস করিতেন। ইহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ী 
ছিলেন । এই বংশ অতিশয় ধর্্মপরায়ণ। তুকারামের পূর্বব- 
পুরুষগণ ভক্তি ও বৈরাগ্য বিষয়ে সেই সময় সকলের শীর্ষ- 
গ্বানীয় ছিলেন । তুকারামের উদ্ধ সপ্তম পুরুষের নাম 
বিশ্বস্তর, ইনি বাণিজ্য ব্যবসায়ী, কিন্তু সাধারণ বণিকের 
গায় অন্যায়াচারী ছিলেন না। তিনি অতিথি ও সন্ন্যাসী 
পাইলে পরম যত্বে তাহাদের সেবা করিতেন। রাত্রিকালে 
তক্তবুনোর সহিত সম্মিলিত হুইয়! মহানন্দে সন্কীর্তন করিতেন। 

পণ্ডরপুরের বিঠোবাদেবের পুজা ইহাদিগের কৌলিক 
্লীতি ছিল। তদনুসারে প্রতি একাদশী তিথিতে তিনি পণ্ডর- 
পুরে যাইয়! বিঠোব! দেবের পুজা করিতেন। কিন্তু এক দিন 
তিনি শ্বপ্র দেখিলেন, বিঠোধাদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়! 
ঘলিতেছেন, বম! আমি তোমার তক্তিতে প্রীত হইয়াছি । 
তোমার আর রেশ করিয়া পণ্ডরপুরে যাইবার প্রয়োজন নাই। 
ভূমি নিজ প্রাম দেছতেই আমাকে গ্রাণ্ত হইবে । বিশবস্ভর 
ইহার পর স্বপ্ননির্দিষ্ট একটা আম্্কাননে বিঠোবার বিগ্রহ 
প্রাপ্ত হুইলেন। দের অনতিদৃরে ইন্্রায়ণীতীরে একটা 
অন্দিরনির্ধাণপূর্ববক তাহাতে এ মূর্তি স্থাপন করিয়! তক্কিভরে 
পুজার্চনায় নিযুক্ত হইলেন। ইছার! এইরূপ ধর্মপরায়ণ ছিলেন 
বলিয়াই তুকারামের ন্তার় ৰংশের গৌরবস্বরূপ পুত্রলাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

তুকারাম ১৬৭৮ থৃঃ অবে বোল্লোবার ওরসে ও 
ফনকাঈর গর্তে জন্যগ্রহণ কয়েন । তুকারামের পিতা 
বোক্পোবা সদগুণসমূছে বিভূষিত ও ইহার মাতা অভিশয় 
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পতিপরারণ! ছিলেন। ইহার প্রথম পুজের নাম শাস্তজী। 
তুকারাম পিতার দ্বিতীয় পুত্ব। ক্ষনকাঈ বখন গর্ভবতী 
হন, তথন নংসারেল গ্রতি তীহার অতান্ত বিরাগ জন্মিক়া 
ছিল এবং সর্ধবদ1 নির্জনে বসিয়া হরিনাম . ধরিতেন। 
তৃকারাম যে একজন ভক্তশিরোমশি হইবেন, ইহাতেই 
তাহারা বুঝিয়াছিলেন। তুকারামের পরেও কনকাঙ্ঈর 
একটী পুত্র ও একটী কন্ত! জন্মিয়াছিল। একদিকে যেমন 
পুজরকন্তা লাভে, অপরদিকে সেই প্রকার ধনসম্পদে 
বোল্লোৰা ও কনকাঈর বাদল! পরিপূর্ণ হুইয়াছিল। 
অবশ্থা উন্নত হুইলেই প্রায় সকলে ভগবানের নাম ভুলিয়া 
যায়, কিন্তু বোল্লোবা! ও কনকাঙঈঈ মে প্রকৃতির লোঁক 
ছিলেন না। সাংসারিক সকল প্রকার স্থখ লাভ করিয়াও 
ভগবানের কথ ধিশ্বৃত হন নাই। তিনি বথাসময়ে পুত্র 
কন্তাদিগের বিবাহ দিলেন, কিন্তু ধন জন পুত্র গ্রভৃতিতে 
পরিবৃত হুইয়াও তাহার অহংভাব বদ্ধিত হয় নাই। জ্যেষ্ঠ 
পুজ শান্তগ্গী বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে তাহার উপর সংসারের ভার 
অর্পণ কৰিয়। নিধ্বিপ্রচিত্তে ভগবদারাধনায় জীবন যাপন 
করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং তদনুপারে জ্যো্টপুত্ত্র শাস্ততীকে 
ংসারের ভার গ্রহণ করিতে অন্গরোধ করেন। কিন্তু শাস্ত্ী 
বালাকাল হইতেই সংসারের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, স্থতরাং 
এই ভার তিনি লইতে অস্বীকার করেন। বোল্লোবা তখন 
মধ্যমপুত্র ভুকারামকে সংসারের তার গ্রহণ করিতে আদেশ 
করেন। পিতার আজ্ঞ! অপরিহাধ্য, এই জন্ত তুকারাম 
ত্রয়োদশ বৎসরে সংসারের গুরুতর ভার গ্রহণ করেন। 
তুকারামের ছুই বিবাহ। তাহার প্রথম পত্বীর নাম 
রুক্াবাই এবং দ্বিতীয়ার নাম অলবাই (ইনি সাধারণতঃ 
জিজিবাই বা জিজাই নামে পরিচিত )। প্রথম! পত্বী কাশ- 
রোগগ্রন্তা বলিয়াই তুকারাম দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ 
করিয়াছিলেন। ইহার পত্বীদ্ধয়ের মধ্যে কনিষ্ঠাই সাংসারিক 
সর্ববিষয়ে কর্রী ছিলেন। তুকারাম যদিও এত অল্প বয়সে 
সংসারের গুরুতর ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এই 
গুরুভার বহনে অকৃতকার্য হন নাই, বরং তিনি অতি দক্ষতার 
সহিত সাংসারিক কর্থবা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। 
কৌলিক বাণিজা ব্যবসায়ে তাহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা 
জন্মিল এবং অল্প দিনের মধ্যে তিনি অনেক ধনাঢ্য বণিকের 
বিশ্বাসভাজন হুইয়। যথেষ্ট অর্থ উপাজ্জন করিলেন। 
তুকারামের সকল বিঘয়েই সৌভাগ্যের লক্ষণ লক্ষিত হইতে 
লাগিল। অন্ুষ্যের অবস্থা! চিরদিন সমান যায় ন1। প্রায়ই 
সুখের পর ছুঃখ আনিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। 
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তুকারামেরও এই সাংসারিক সুখের অবস্থা অধিক দিন 
স্থায়ী হয় নাই। তূকারামের সপ্তদশ বর্ষ বয়সের সময় 
প্রথমে তাহার পিতা, তাহার পর তাহার মাতা চিরদিনের 
মতন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়। স্বর্গধামে গমন করেন। 

তুকারাম পিতৃমাতৃবিয়োগে একেবারে অধীর হুইয়। 
পড়িলেন। এই শোকই সংসারবন্ধনের সমন্ত মল অপনীত 
করিয়। তুকারামের চিত্তের নির্মলত সম্পাদন করিল। 
ভগবস্তক্তি এবং বৈরাগাশীলতা তুকারামে পুরুষানুক্রমে 
বর্তমান ছিল) কিন্ত সম্পদ, পিতামাতার নে, বিষয়ানুরক্তি 
ও সংসারের ভার একআ্র হইয়া এতদিন তাহাকে আধ্যা- 
ঝআ্সিক উন্নতিনাধনে অবসর প্রদান করে নাই। তুকারাম 
ছুঃখ কাহাকে বলে, তাহা একদিনও অনুতব করেন নাই, 
এতদিন সংসার তাহার নিকট সুখময় ছিল, কিন্তু পিতা- 
মাতার মৃত্াতে তাহার জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইল। সংসার 
অনিত্য, দুঃখ অবশ্থস্তাবী, ইহা! তিনি ম্পঞ্টই বুঝিতে পারি- 
লেন। তুকারাম ত্রয়োদশবর্ষ হইতেই সংসারের ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সতা,. কিন্তু পিতা জীবিত ছিলেন বলিয়া 
সে ভাব তত গুরুতর বোধ হয় নাই। কিন্ত এখন এই ভার 
তহার পক্ষে অতি কষ্টদায়ক বোধ হুইতে লাগিল। ভবিতব্য 
অনতিক্রমণীয়, ইহ1 ভাবিয়! তিনি সাংসারিক কাধ্যে যথাসাধ্য 
মনোনিবেশ করিতে যত্ববান্‌ হইলেন। বিপদ বিপদের 
অন্ুগমন করিয়া থাকে, এই সময়ে আর একটা হুর্খটন! 
আপিয়| তাহাকে বিপর্যস্ত করিল। এই সময় ইহার জ্ো্ঠ 
ভ্রাতৃবধূ অকালে ইহদংসার পরিত্যাগ করিলেন। শাস্তজী 
একেই সকল বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, পিতামাতার মৃত অবধি 
আরও উদাসীন ভাব বদ্ধিত হইয়াছিল, এখন পত্বীর 
পরলোক গমনে আপনাকে সকল প্রকার বন্ধনমুক্ঞ স্থির 
করিয়া তীর্থপর্য)টন ও.ধর্মচর্চার জন্ত গৃহত্যাগ করিলেন । 

এই সময় তৃকারামের বয়স অষ্টাদশধর্ষ মাত্র । তুকারাম 
যে কার্ষোর জগ্ত এই পৃথিবীতে আদিয়াছিলেন, ক্রমেই 
তাহার পথ উন্মুক্ত হইতে লাগিল। 

ভ্রাতৃঙ্জায়ার মৃত্যু ও জোষ্ঠ সহোদরের গৃহত্যাগে ভগবস্তক্কতি 
আসিয়। তৃকারামের হৃদয়ে অধিকার করিল। তৃকারাম 
ভগবদ্প্রেমে ক্রমেই নিমগ্ন হইতে লাগিলেন, সংসারের 
গ্রতি ক্রমে ওুদাসীন্ত জন্মিতে লাগিল । ব্যবসায়ের প্রতি 
তাদৃশ মনোযোগ না থাকায় ক্রমে বাণিজো বিস্তর ক্ষতি 
হইতে লাগিল। তৃফারামের ধননাশ হইতে লাগিল। ব্যবসায় 
বাণিজ্য চালাইতে হইলে আদান প্রদান বিশেষ আবশ্যক, 
কিন্ত ইহার অর্থ ত্বাস হইতেছে দেখিয়া! ব্যবসাগ্সিগণ তৃকা 
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রামের সঙ্গে আদান প্রদান বন্ধ করিতে লাগিলেন । কিন্তু 
তৃকারাম যাহাদের নিকট টাক। পাইতেন, তাহার। ইহার ব্যব- 
সায়ে ওদান্য দেখিয়া! খণ পরিশোধে বিলম্ব করিতে লাগিল । 
স্থতরাং দিন দিন তুকারামের সংসারের অবনতি ঘটিতে 
লাগিল। সাংসারিক বায় পূর্ববৎ রহিল, আয়ের পথ ক্রমে 
একেবারেই বন্ধ হইতে লাগিল। তুকারাম অতি বিপদে 
পড়িলেন, শত চেষ্ট' করিয়৷ সংসারিক অবস্থা পূর্বৰৎ করিতে 
কিছুতেই সমর্থ হইলেন না। তাহার হৃদয় যে ভগবদ্‌ 
ভক্তিতে পূর্ণ ছিল, ক্রমে তাহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই 
সময় তুকারাম পর্বের নায় মহাজনী বাবসায়ে আর উন্নতির 
সম্তাবন! নাই দেখিয়৷ অবস্থারূপ একটা মুদিখানার দোকান 
খুলিলেন। এই সময় তুকারাম যেখানে বসিয়। থাকিতেন, 
সর্বদাই সেখানে হরিসন্কীর্ভন করিতেন । 

খরিদদার আপিলে মনে ভাবিতেন-দ্রব্য যদি কম হয়, 
তাহা হইলে আমার অধর হইবে, ইহা ভাবিয়া খরিদদারের 
ইচ্ছানুযায়ী দ্রব্যাদি দিতেন, কাজেই এই ব্যবসায়ে তাহার 
লাভ হওয়া দূরের কথা, আসল হইতে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
লাগিলেন। মুদিখানার দোকানে লাভ নাই বিবেচন। করিয়। 
আবার আর একট! নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইপেন। কিন্ত 
তাহাতেও স্থবিধা হইল না । এই সময় চারিদিকৃ হইতে 
সকলেই তুকারামের নিন্দা করিতে লাগিল, একে সাংসারিক 
কণ্ট, তাহাতে চারিদিক হইতে আত্মীয় শ্বনের সুমিষ্ট 
গালিবর্ষণ। কেহ বলিতে লাগিল, তুকারাম অতি নির্বোধ, 
কেহ বলিতে লাগিল তুকারাম অকর্ণ্য ও ব্যবসায়কার্্যে 
নিতান্ত মুর্খ। এই সকল কারণে তুকারামের মন নিতান্ত 
চঞ্চল হুইয়া উঠিল। তুকারাম চেষ্টা করিয়াও মন কিছুতেই 
সংসারের প্রতি আক্ষ্ট করিতে পারিলেন ন1। তাহার 
হাদয় যে ভাবে পুর্ণ হইয়াছিল, তাহা'র বেগ দমন কর! কাহার 
সাধ্য । তুকারাম কাঞ্জ কর্ম করিতেন বটে,কিস্ত অস্তঃকরণ 
সর্বদা হরিতক্তিতে পূর্ণ থাকিত) ক্রমে ক্রষে লোকসান 
দিয়। তুকারামের মূলধন সকল ফুরাইয়া গেপ। এই সময় 
অতিশয় সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হইল । 

তৃকারাম এই কষ্ট নিবারণ করিবার জন্ত আবার বাবসায় 
কার্ধো প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মূলধন তাহার কিছুই নাই, 
কাজেই অন্ত ব্যবসায় তাহার পক্ষে কষ্ট সাধ্য হইল। তখন 
তিনি ভারবাহী বৃষভের পৃষ্ঠে ধান্তের ভার দিয়! গ্রামে গ্রামে 
বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দিবারাত্র পরিশ্রম, 
আহার নিদ্রা, শতগ্রীশ্ম গ্রডৃতিতে তাহার আক্ষেপ নাই । কিন্ত 
তাহার ব্যবসায়ের রীতি স্বতগ্র, কাজেই তিমি লাভবান্‌ হইতে 
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পারিলেন না। কিন্ত তিনি সাংসারিক কোন কষ্টই গ্রাহ্য 
করিতেন না। তাহার যতই ছুঃখ বাড়িতে লাগিল, তিনি ততই 
বিঠোবাচরণে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিলেন। এই সময় 
তুকারামের অলঙ্কার প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই 
ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিল, তিনি একেবারে সর্ধস্বাস্ত 
হুইয়! পড়িলেন। তথন গপ্রতিবানী বণিকেরা আলিয়া 
তাহার কাগঞ্জ পত্র সকল দেখিতে লাগিলেন। তাহারা 
দেখিলেন যে, তুকারামের রক্ষার আর উপায় নাই। 
তুকারাম দেউলিয়া! হইয়াছেন, ব্যবসায়ীর পক্ষে দেউলিয়া 
ন্যায় কষ্টকর ও নিন আর কিছুই নাই। এই সংবাদ 
সর্বত্র গ্রচারিত হইল, মহাজন সকল আপিয়া তাহার দ্বার 
অবরোধ করিল, তখন তুকারাম অভ্িশয় বিপদে পড়িয়া 
একেবারে হুতবুদ্ধি হইলেন। এই সময় তাহার কএকজন 
আত্মীয় কেহ অর্থ সাহাধ্য করিয়। বা কেহ মহাজনদিগের 
নিকট জামিন হুইয়! তুকারামকে এ বাত্রা রক্ষা করিলেন। 
তুকারামের বন্ধুবান্ধবদ্দিগের এইরূপ ধারণা ছিল, বিঠোবা- 
ভক্কিই তাহার অবনতির কারণ। বন্ধগণ সমবেত হইয়া 
বলিলেন, “তুমি বিঠোবা-ভাক্তি পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক 
কার্ধ্যে মনোনিবেশ কর, এ জগতে কে বিঠোবাকে তক্তি 
করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে? এই প্রকারে তুকারাম 
চারিদিক হইতে তিরস্কৃত হইতে লাগিলেন। গৃছে অবলাই এরও 
এইরূপ ধারণা ছিল ? তিনিও সর্বদা বলিতেন, বিঠোবা-ভক্তি- 
তেই আমাদের এই অবনতি ঘটিতেছে। গৃহে স্ত্রী, বাহিরে বন্ধু 
বান্ধব প্রভৃতি সকলই তাহাকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন । 
এদিকে সংসারের দারুণ কষ্ট । তৃকারামের কিছুতেই দৃক্পাত 
নাই, যেষাহা বলুক না কেন, সকলই সহ করিতে লাগি- 
লেন। তিনি বিঠোবা-প্রেমে নিমগ্ন থাকিতেন, সংসারের 
দুঃখ কষ্ট তাহার নিকট তত কষ্টকর বোধ হইত ন!। 
লোকের তাড়নায়, স্ত্রীর ভৎসনায় আরও তীহার ভগবদ্প্রেম 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

. বণিকদিগের ব্যবসা! ভিন্ন জীবিকানির্বাছের আর উপায় 
নাই। নুতরাং তুকারাম এবার শেষ উদ্ভম করিলেন। যাহা 
কিছু সম্বল ছিল তাহা! একত্র করিয়া কতকগুলি লঞ্চ ক্রয় 
করিলেন এবং তাহ! লইয়া কোষ্কণদেশে বিক্রয়ের জন্ত লই! 
গেলেন। যদিও ইনি নূতন দ্রব্য লইয়। ভিন্নদেশে গিয়াছিলেন, 
তথাপি তাহার বাবসায়ের রীতি পূর্ব্বৎই ছিল, নুতন ব্যব- 
লায়ী দেখিয়া দলে দলে ক্রেতা আমিতে লাগিল । ক্রেতাগণ 
মূল্য দরিয়া আপন ইচ্ছামত লইয় যাইতে লাগিলেন, অনেকে 
ধার লইয়া গেলেন, এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে লাভ হওয়া 
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দুরের কথা। মুলধনের কতক অপচয় হুইল। লঙ্কা বিক্রয়, 
করিয়া যাহা কিছু পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া দেশে গ্রতাগত 
হইলেন। কিন্তু দৈবের এমনই বিড়থ্বন! যে, পথে আসি- 
বার সময় এক গ্রতারকের হস্তে পতিত হুইলেন। এই 
প্রতারক তাহাকে কতকগুলি কিম স্বর্ণালঙ্কার দিয়! 
তাহার নিকট যাহা ছিপ, তাহা লইয়া চলিল। তুঁকারাম 
বাটা আসিয়া এই হূর্ব,দ্ধিতার জন্ত আত্মীয় স্বজনের নিকট 
যেরূপ লাঞ্চিত হইয়াছিলেন, বোধ হয্ন আল্প এন্প কখন 
তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। 

এপ্দিকে অতিশয় সাংসারিক কই উপস্থিত হইল, অবলাই 
দেখিলেন স্বামী সর্বন্বাত্ত হইয়াছেন, তাহার উপর লোকের 
বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়াছে, কাহারও নিকট আর ধার পাওয়! 
কঠিন। অবলাই সঙ্গতিপন্ন গৃহন্থের ছুহিতা, তাহার 

অনেকের বিশ্বাস ছিল, তিনি ২০*২ শত টাক! কর্জা 
করিয়া শ্বামীকে অনেক বুঝাইয়! বাবসায়ের জন দিলেন। 
তুকারাম এই টাকা লইয়া! বালাঘাট নামক স্থানে ব্যবসায়ের 
নিমিত্ত গমন করিলেন এবং এইবার ক্রয় বিক্রয়ে তাহার 
একচতুর্ধাংশ লাভ হইল। তুকারাম গৃছে প্রত্যাগমনকালে 
দেখিলেন, একজন ব্রাঙ্গণকে রাজানুচরগণ খণের জন্ত বন্ধন 
করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার পত্বীও এই সঙ্গে কাদিতে 
কাদিতে অনুগমন করিতেছে। ব্রাহ্ষণ খণ পরিশোধের জন্য 
১২ বৎসর ধরিয়! ক্রমাগত ভিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু 
কিছুতেই এই টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তুকারাম 
ব্রাহ্মণের এই ছূর্দশ! দেখিয়া একেবারে গলিয়৷ গেলেন। 
তখন তিনি আপনার ব্যবসায়লন্ধ সমস্ত অর্থ ব্রাঙ্মণকে দান 
করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ খণ মুক্ত করিলেন। ব্রাহ্ধণের 
ক্ষৌরকার্যয এবং দানের দক্ষিণাস্ত স্বরূপ আরও দশজন ব্রাহ্মণ 
ভোজন করাইলেন। এইবার তুকারাষের শেষ সম্বলও গেল। 

তুকারাম ' গৃছে গ্রত্যাগত হইবার পুর্কেই এই সংবাদ 
চারিদিকে প্রচারিত হইল এবং সকলে তাহাকে পাগল স্থির 
করিলেন। অবলাই দরিদ্রতার পীড়নে একেই রক্ম্বভাবা 
হইয়াছিলেন। স্বামীর এই ব্যবহারে একেবারে 
ধারণ করিলেন, তুকারামের গৃছে অবস্থান অতি কঠিন হইয়া 
উঠিল । এই সময় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, টাকায় ছুইসের 
শন্ত বিক্রয় হইতে লাগিল। এই ছূর্ভিক্ষে তুকারামের পরি- 
বারবর্ণ অন্নাভাবে দারুণ ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলেন। 
তুকারাম প্রতিবাসিগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে 
তাহার। তাহাকে অবজ্ঞার সহিত তাঁড়াইয়া দিত, কেহ কেহ 
ব| তাহাকে বিজ্প করিয়। বলিত, “এখন তোমার বিউ্রলঠাকুর 
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কোথায়, বিট্রল-ভক্তির পরিণাম ত দেখিলে ।” তুকারাম 
এই সকল কথায় একেবারে মর্মাহত হইলেন। কিন্ত তখন 
ছুতিক্ষের প্রকোপ আরও বর্ধিত হইল। তুকারামের জ্যেষ্ঠ 
স্ত্রী পূর্ব হইতেই কানরোগে পীড়িত ছিলেন, অনাহারে এবং 
ক্লেশে এই সময় তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার 
মৃত্যুতে সকলই তুকারামকে ধিকার দিতে লাগিল। ইহার 
কিছুদিন পরে তুকারামের জোষ্ঠপুজ্র সম্ভোন্ীও প্রাণত্যাগ 
করিল। তুকারাম সম্তেজীকে অত্যন্ত ন্েহ করিতেন। 
তাহার এই অকাল মৃত্যুতে হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন। 
তৃকারামের জ্ঞান এতদিন পূর্ণ বিকশিত হয় নাই, কিন্ত 
এইরূপ উপর্যুপরি বিপৎপাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, 
ংসার কর্ণক্ষেত্র--ম্থখের স্থান নহে। সাংসারিক সখ 
সমস্তই অলীক ও ভ্রাস্তিমাত্র। প্রথম! পত্ধী ও পুত্রের মৃত্যুতে 
তুকারামের*“সংসার-মোহ এতদিনে অন্তহিত হইল। তুকা- 
রাম ভাবিলেন, সংসারে স্থথের আশায় কতই চেষ্টা করি- 
যাছি, তাহাতে কি ফল লাভ হইল উত্তরোত্তর কেবল দুঃখ 
ভোগ করিলাম । সংসারে হঃখ পর্বতপ্রমাণ, সুখ ভ্রান্তিমাত্র। 
তুকারাম ইহা! ভাবিয়া সংসারবন্ধন একেবারে ছিন্ন করিয়া 
দেহুর নিকটবর্তী ভাম্বনাথ নামক একটী পর্বতে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া ভগবদারাধন। করিতে লাগিলেন। তুকারাম 
এই পর্বতে আসিয়া! শানস্তিলাভ করিবার জন্য সপ্তাহব্যাপী 
অবিশ্রাম আরাধনা ও চিস্তনের পর তাহার হৃদয় শাস্তি- 
লাভ করিল *। তুকারাম যখন ভাম্বনার্থে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন, তখন তাহার আত্মীয় শ্বজনগণ চতুর্দিকে 
তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তাহার কনিষ্ঠ সহোদর 
কানাইয়া চারিদিকে পর্যটন করিয়া এই স্থানে আসিয়া 
উপস্থিত হুইলেন। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর 
তুকারাম পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া ইন্্রায়ণী তীরে 
আগমন করিলেন। এই ৭ দিন তুকারামের অন্নাহার 
হয় নাই। তুকারাম ন্রানাহার করিলে র্লানাইয়! তাহাকে 
সাংসারিক অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। ব্যবসায়ে তুকারামের 
সমস্ত সম্পত্তি নই হুইলেও তাহার পিতা লোকদিগকে 





* তৃকারাঁমের চরিতলেখকগণ বলেন, বিঠোব| প্রথমে কৃষসর্পের 


আকারে ভাছার নিকটে আবিহৃতি হইয়! অনেক তর প্রদর্শন ফরেন, 
বিত্ত তুকারাম কিছুতেই ভীত হন নাই। তখন আকাশবাণী হুইল, 
কৃষসর্পই তোমার আরাধ্য দেবত1 ইহাতে তুকারাম বলেছ ন্বরপ 
ৃস্থি দর্শন তন্ন আমার পরিতোষ হইবে না, তখন বিঠঠোবা চতুতু'জ 
মৃর্তিতেই গাহায় লমীপে উপস্থিত হন। তুকারাষ এই দুর্তি দর্শনে শান্তি 
লান্ত করেন। 


[ ৬২ ] 


নি 
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যেসকল খণ দিগ্লাছিলেন, অনেকের নিকট তাহা এখনও 
পাওনা ছিল। কানাইয়৷ সেই সকল খণের কথ তুলিয়া 
তাহার নিকট কাগ্রপত্র চাছিলেন, তুকারাম কাগজপত্র- 
গুলি আনাইয়া কনিষ্ঠকে কহিলেন, 'ভাই আর বৃথ! আশ! 
বহন করিবার জআবশ্তক কি, অস্ত এইগুলি ইন্দ্রায়ণী 
জলে নিক্ষেপ করা যাউক।” কানাইয় তাহাকে বলিলেন, 
"আপনি সংসারত্যাগী, আপনি পারেন, কিন্ত আমাকে 
যখন এই পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিতে হইবে, তখন 
আমার পক্ষে ইহ! কি প্রকারে সম্ভব হুয়।' তুকারাম 
কনিষ্ঠের এই কথ! শুনিয়। তাহার অর্ধাংশ তাহাকে দিলেন, 
আর অর্ধাংশ ইন্দ্রায়ণীর জলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 
“আঞ্জি হইতে তোমর! নিশ্চিন্ত হও, এই কন্থা আমার্‌ 
শীতাতপের সম্বল হইবে, ভিক্ষাতেই আমি জীবন ধারণ 
করিব” এই বলিয়া তিনি কানাইয়াকে বিদায় দিলেন। 
তুকারামকে এই অবন্থাপর় দেখিয়া! নান৷ জনে নানা কথা 
বলিতে লাগিল, কেহ বলিল, ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়! 
তুকারামের মস্তি বিকৃত হইয়াছে, আর কেহ বলিতে 
লাগিল, তুকারাম জীবিকার জন্ত এই সাধুভাব ধারণ 
করিয়াছে। কিন্তু তুকারামের নিন্দা! ও স্ততি একই সমান । 
এখন তুকারাম আপনার ইচ্ছান্থরূপ নানাস্থানে ধর্ম্চিস্তায় 
সময় অতিবাহিত করিতেন। 

তুকারামের পূর্বপুরুষ বিশ্বস্তর দেহুতে বিখোবার জন্ত 
যে মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা সংস্কার অভাবে ভগ্ন- 
প্রায় হইয়াছিল, তুকারাম এই মন্দির সংস্কার করিবার মনস্থ 
করিলেন, কিন্তু তাহার অর্থ কোথায় যে, ইহার কার্ধয সমাধা 
করিবেন। কিন্তু সাধু উদ্দেশ হইতে নিরম্ত হওয়া ভগ- 
বন্তক্তের পক্ষে স্থকঠিন। তুকারাম শ্বহন্তে মন্দিরটার সংস্কার 
করিবারঞজন্ কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং স্বশ্ঃং মৃত্তিক! খনন 
করিয়া মন্দিরনিন্্নাণের কার্য আরম্ভ করিলেন। সদিচ্ছা- 
প্রণোদিত কার্য কখন অসম্পূর্ণ থাকে না। ক্রমে প্রতিবাসি- 
গণের সাহায্যে উপকরণ দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইল । তুকারাম 
গ্রথম হইতে শেষ পর্যাস্ত সামান্ত শ্রমজীবীর ন্তায় মন্দিরনিম্্াণ 
কার্ধে পরিশ্রম করিলেন এবং সাধারণের সাহায্যে এই মন্দির 
রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হইল। এই লময় হইতে তুকারাম নক 
অন্থুরাগে বিঠোবার পুজা ও নামকীর্তনে নিযুক্ত হইলেন। 
অস্তান্ত ভক্তগণ অভিনব পদাবলী রচনা! করিয়! বিঠোবার 
চরণে উপহার প্রদান করিতেন, কিন্ত তুকারাম এইরপ 
পদাবলী রচন1 করিবার.নিতাস্ত ইচ্ছা! হইত, কিন্তু ভক্তি গ্রন্থ- 
সমূহে অভিজ্ঞতা না থাকায় তাহার এ বাসন! পুর্ণ হইত না। 
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এইজপ্ত তিনি পূর্বতন সাধু ভক্তদিগের গ্রস্থাবলী মনোষোগের 
সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন । মহারাষ্ট্রদেশীয় প্রাচীন ভক্ত- 
কবি নামদেবের অভঙ্গ, কবীরের পদাবলী, জ্ঞানেশ্বর কৃত 
গীতাব্যাখ্যা, অন্ৃতাঙ্ধভব নামক অধ্যাত্মগ্রস্থ, যোগবাপিষ্, 
শ্রীমস্তাগবত প্রভৃতি ভক্কিগ্রস্থ পাঠ করিয়। তাহার হৃদয় আরও 
ভক্তিবিগলিত হইল। ইহার স্বৃতিশক্তি অতিশয় তীক্ষ ছিল, 
এইজন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এই সকল গ্রন্থের তত্বাবধারণে 
সমর্থ হইলেন। তখন তিনি ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন 
প্রভৃতিতে অভ্যান্ত হইতে লাগিলেন। এইরূপে তৃকারামের 
ধর্মজীবন গঠিত হইতে লাগিল। 

তুকারাম দেহুতে প্রত্যাগমনের পরই সাধু ও লজ্জন- 
দিগের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। যেখানে হরিসন্বীর্ভনের 
জন্ত ১* জন একত্র হইত, পাছে ভক্কগণের চরণ কঠিন 
কঙ্করে ক্রিষ্ট হয়, এইজন্ত তিনি সেই স্থান নিজ হস্তে মার্জন 
করিতেন। সকলে যখন হুরি-কথা শ্রবণের জন্ত গৃহাভা- 
স্তরে প্রবেশ করিতেন, তখন তিনি তাহাদের পাছুক। রক্ষা 
করিতেন। তুকারামের জীবনে যেন আর €োন লক্ষ্য 
পাই, পরের উপকার ও সাধুদ্িগের মেবা করিতে পাইলেই 
তিনি চরিতার্থ হইতেন। তুকারামের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া 
অনেক লোক তাহাকে দিয়! বৃথ! পরিশ্রম করাইয়া লইতেন, 
তুকারামের স্ত্রীর ইহ! সহ হইত না। তিনি এইজন্ত অনেকের 
সহিত কলহ করিতেন। তুকারামের জীবনীলেখকগণ 
তুকারামের স্ত্রীর বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া তাহাকে মুখর! 
প্রভৃতি বলিয়া দৃষিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক একটু পর্য্যালোচন! 
করিয়া দেখিলে তাহাকে গ্রকৃত পতিপরায়ণ। ভিন্ন আর কিছু 
বলা যায় না। অবলাই ধনবানের কন্তা, যখন ইহার বিবাহ 
হয়, তখন তুকারামের সমৃদ্ধির অবস্থা, ক্রমে অদষ্ট দোষে 
দরিদ্রতাপীড়নে তাহাকে সর্বদ1 অক্চিস্তায় ব্যস্ত থাকিতে 
হইত। তুকারাম বিঠোবাভক্তিতে এই সমস্ত হারাইয়াছেন, 
তাহার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল, এই কারণে অবলাই 
তুকারামকে অনেক সময় তিরস্কার করিত, কিন্তু তাহার 
একটা প্রধান গুণ ছিল, স্বামীকে ভোজন না করাইয়। নিজে 
কখন ভোজন করিত না। এইজন্ত তুকারাম গৃহ হইতে 
অদৃশ্থ হইলে, অবলাইকে নদীতীর, প্রান্তর, পর্বতগুহা, 
যেখান হইতেই হউক ভুকারামকে অন্বেষণ করিয়া আহার না 
করাইয়া অবলাই কিছুতেই নিরস্ত হইতেন না। তুকারাম 
ভাস্বনাথ পর্বতে আশ্রঙ্ন গ্রহণ করিলে অবলাই আছহার্যয দ্রব্য 
লইয়। তাহার নিকট গমন করিতেন। এক দিন এইবপ 
অবস্থায় রৌদ্রে তণ্ড ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়! মুচ্ছিত হুইক়। 
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পড়িলেন। তুকারাম ইহার ক্লেশ দেখিয়! সেই হইতে দেছতেই 
থাকিলেন। 

তুকারাম নামদেৰের রচিত অভঙ্গ হইতে ধর্মাজীবন 
বিকাশের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই সময্ন এক 
দিন তিনি ম্বপ্র দেখেন, বিঠোব! দেব উপস্থিত হইয়া বলি- 
তেছেন, 'তুকারাম! আমার ভক্ত নামদেব যত অভঙ্গ রচন! 
করিবার মনন করিয়াছিলেন, তাহা তাহার পুর্ণ হয় নাই, 
তুমি তাহ! সমাপ্ত করিয়া জীবের কল্যাণ সাধন কর, আমি 
তোমাকে নগ্রেমজ্ঞান প্রদান করিতেছি, বিঠৌবা এই বলিয়া 
অন্তহিত হইলেন। 

তুকারাম প্রথমে ভাগবতের দশমস্বন্ধবর্ণিত শ্রীকষের 
বাল্যলীলা ৯** শত শ্লেক বর্ণন করিয়া একথানি গ্রন্থ রচনা 
করেন এবং সন্কীর্তনের সময় তৃকারামের মুখ হইতে ভাবময়ী 
কবিতা অনর্গল নিঃস্থত হইত। ধর্্মবিদ্বেষিগণও তুকারামের 
এই উপদেশপূর্ণ পদাবলী গুনিয়। একেবারে আত্মবিস্থৃত ছইত, 
এই মন্থীর্ভনের এমনই এক মোহিনীশক্তি ছিল, যে একবার 
তাহা গুনিত, আর তাহা! ভুলিত না, তাহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে 
অঙ্কিত হইয়া থাকিত। 

আগে যাহার! তুকারামকে পাগল বলিয়া ঘ্বণা করিত, 
এখন তাহার! তুকারামের ভাব দেখিয়া বিশ্মিত হুইতে 
লাগিল। ক্রমশঃ তুকারামের গৌরব ও প্রতিষ্ঠঠ বদ্ধিত 
হুইতে লাগিল। তুকারাম যে একজন গ্রর্কৃত সাধু, তাহা 
সকলের দৃঢ় ধারণা জন্মিল। জনমানবহীন স্থানই তপন্থার 
উপযুক্ত, তুকারাম পূর্বে ইহা স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন 
তাহার মনের ভাব পরিবর্তিত হইল। সংসারে থাকিলে 
তিনি নানাপ্রকারে জীবের কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন, 
এই ভাবিয়া! সংসারের প্রতি বিরাগ হাস হইল। তিনি 
পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিলেন। তুকারাম অনাসক্ত ভাবে 
সংসারে থাকিয়া! নামকীর্তন করিতে লাগিলেন । তাহার এই 
কীর্তন গুনিবার জন্য বহুদেশ হইতে কত লোক আসিতে 
লাগিল। এই সময় দলে দলে তুকারামের শিষ্য হইতে 
লাগিল। তুকারাম নব অনুরাগে ও উৎসাহে কীর্তন 
করিতেন। তুকারামের শিষ্যুদিগের মধ্যে গঙ্গাধরপন্থ নামক 
জনৈক ব্রাঙ্গণ ও সস্তাজী নামে একজন তৈলিক এই ছুইজনই 
প্রধান। তুকারামের পশ্চাৎ কীর্তন ও কথকতার সময় ইহার! 
করতাল ও বীণা লইয়৷ ধুয়া ধরিতেন। গঙ্গাধরপন্থের 
উপর তুকারামের কবিতা লিখিবার ভার ছিল। এই 
সময় কপট ধার্থিকগণ তুকারামের উপর অত্যাচার করিতে 
লাগিল। মন্বাজী বাব! গৌমাই নামে একজন ব্রাহ্মণ ইহার 
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প্রতি প্রথম অত্যাচার আরম্ভ কয়েন। মধ্ধাী গোসাই এই 
গ্রামে একটা মঠ করিয়া মোহাস্ত হইয়াছিলেন, পূর্বে ইহাকে 
সকলই ভক্তি করিত, এই তুকারামের প্রতি সকলের অনুরাগ 
দেখিয়া ইহাকে জর্ধ করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। তুকারামের একটা মহ্ষ এক দিন এই মদিরে 
বেড়। ভাঙ্গিয়। দিয়াছিল, এই উপলক্ষ করিয়া মনের সাধে 
তাহাকে গালি দিলেন এবং মন্দিরের গ! ঘেসিয়া কাটার 
বেড়া দিলেন। একদা সাম্মংকালে একাদশীতে বিঠোবার 
দর্শনার্থ এই মন্দিরে বছুলোকের সমাগম হইয়াছিণ, ইহার 
চারিদিকে ফাটার বেড়! থাকার দর্শকদিগের কষ্ট ৯ইতেছে 
দেখিয়! তৃকারাম শ্বহস্তে কাটা উৎপাত করিয়া স্থান পরি- 
স্কত করিয়াছিলেন। মন্বাী গৌঁসাই তুকারামকে কীাট৷ 
তুলিতে দেখিয়। একেবারে অগ্নিশর্মা হইয় এ কাটা লইয়। 
তুকারামকে প্রহার করিতে লাগিলেন। একটার পর একটা 
করিয়! ১১৫টী কণ্টকযষ্ি ভূকারামের পৃষ্ঠে ভগ্ন হইলে 
মন্বাত্রী ক্লান্ত হইয়া! প্রহারে ক্ষান্ত হইলেন। গৌসাই প্রভু 
এইরূপে তুকারামকে প্রহার করিয়! মন্দিরে প্রত্যাবৃত্ত হই- 
লেন, তুকারাম নিঃশবে সকল সহা করিল। তুকারামের 
এই অবস্থা দেখিয়া সকলেরই নেত্র অশ্রুপুর্ণ হইল। তুকারাম 
এই প্রহার উপলক্ষ করিয়া কএকটী অভঙ্গ রচন! করেন। 

তুকারাম যে কিরূপ অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, তাহ 
বর্ন কর! অসাধ্য। তিনি এইরূপে দণ্ডিত হুইয়! গৃহে 
গ্রত্যাগমন করিলেন, অবলাই তাহার অঙবেদন। লাঘবের 
জন্য শুঅধায় প্রবৃত্ত হইলেন। তুকারাম কিছু সথশ্থ হইলে 
একাদশীর হুরিজাগরণের নিমিত্ত সমস্ত আয়োজন হুইল, 
কীর্তন শুনিতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল, কিন্তু মম্বাজী 
গোসাই আদিলেন না, তথন তুকারাম তাহার নিকট লোক 
প্রেরণ করিলেন । শরীর অন্থস্থ বলিয়৷ তিনি সেই লোককে 
ফিরাইয়া! দিলেন। তুকারাম তথন: নিজে. যাইয়া সাষ্টা্ে 
প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, পম্বহস্তে বহুক্ষণ যষ্টি প্রহার 
করাতে গ্রতুর শ্রাস্তি হইয়াছে, ইহা! আমারই দোষে ঘটিয়াছে, 
এখন আমাকে ক্ষমা করিয়। কীর্তনে ঘোগদান করুন ।” মন্বাজী 
তুকারামের এই ব্যবহারে একেবারে স্তন্তিত হইলেন, সেই 
দিন হইতে তাহার বিদ্বেষ ভাব দূর হইল এবং অন্তরের সহিত 
তুকারামের প্রতি অন্ুরক্ষ হইলেন। ্‌ 

দীক্ষা না হইলে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না, এইজন্ড এক দিন 
বিঠোঁব। স্বপ্নে ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া তুকারামকে “রাম, 
কষ, হরি” এই মন্ত্রে দীর্ষিত করেন। স্বগ্রদৃষ্ট মহাপুরুষের 
অন্তদ্ধীনে তুকারাম অতিশয় ব্যাকুশ হইলেন। তাহার কিছু- 
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তেই শাস্তি হইত ন। তুকারাম মনে ভাবিলেন, পুনঃসংসারে 
প্রবেশই আমার শান্তি না পাইবার কারণ। এই তাবিয়। 
আবার কিছুদিনের ভন্ভ সংসার পরিত্যাগ করেন। এই 
গ্রামের নিকটে বল্লালের বন নামে একটা অরণ্যে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন এবং প্রতিদিন প্রত্যুষে ইন্্াক্ষণী লদীতে গ্গান 
করিয়া, বিঠোব! দেবদর্শন করিয়া! অরণ্যে বাইতেন, এই 
সময় কোন দিন ফিরিয়া না] আমিলে তুকারামের স্ত্রী 
অবলাই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়। তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলেন, 
পরে ইন্ত্রায়ণীতীরে তুকারামকে ধরিলেন, অনেক বলিয়া 
কহিয়! গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন *'আমি আর 
ধর্ম কার্ধ্যের ব্যাঘাত করিব না/। কিন্তু অবলাই এ প্রতিজ্ঞ] 
অনেক দিন রাখিতে পারিলেন না, কারণ তুকারামের তিনটা 
কান্ত ছুই পুত্র ছিল। কন্া তিনটীর নাম ভাগীরথী, কাশী ও 
গঙ্গ) পুত্র ছুইটার নাম মহাদেব ও বিঠোবা। একে এই পুত্র 
কন্া্দিগকে প্রতিপালন, ইহার উপর প্রভৃত অতিথিসমাগম, 
এইজন্ত অবলাইকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হুইত, কাজেই অনেক 
সময় ইহার জন্ত তুকারামকে ছুই চারি কথা বলিতে হুইত। 
এ দিকে গ্রথম৷ কন্তা বিবাহের যোগ্য! হইয়াছে, তৃকারামকে 
এই কথ সর্বদাই বলিতেন, এক দিন তৃকারাম পান্রান্ুুন্ধানে 
গমন করিয়া! স্বজাতীয় তিনটা বালককে দেখিতে পান, 
তাহাদিগকে ধরিয়া! আনিয়। একই দিনে তিনটী কন্ত। 
সম্প্রদান করেন। 

তুকারাম অবলাইয়ের হস্ত হইতে এইবার নিষ্কৃতি 
পাইলেন। তুকারামের খ্যাতি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছিল, 
অনেক দৃর পেশ হইতে লোক আমিয়! তাহার উপদেশ 
গ্রহণ করিতে লাগিল। তুকারাম শুদ্র হয়! ব্রাঙ্মণকে ধন্মোপ- 
দেশ দেন, শান্তরজ্ঞানরছিত হুইয়াই শাস্ত্রের মর্ম সাধারণের 
নিকট প্রচার করেন, ইহা কাহার কাহার অসহ্‌ হুইয়। 
উঠিল। মম্বাজীর ন্যায় বামেশ্বর ভট্ট নামক একজন ব্রাঙ্মণ 
তুকারামের উপর অত্যাচার আরম্ত করেন। রামেশ্বর নিজে 
রাজজমান্ত শাস্তরজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি 
গ্রামাধিকারীকে বুঝাইলেন, তুকারাম শুদ্র হুইয়! শ্রুতির মর্দ 
প্রকাশ করিতেছেন। সকল ধর্মকর্ম উৎপাটিত করিয়া! নাম- 
মহিম! গ্রচার ও ভক্তিপথস্থাপনে চেষ্ট! করিতেছেন, গ্রামা- 
ধিকারী এই কথা শুনিয়া তুকারামকে নির্ববাসনের আদেশ 
প্রদান করিলেন। তুকারাম বিষম বিপদে পড়িলেন। 
তুকারাম ভাবিলেন, রামেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে এ বিপদ্‌ 
হইতে উদ্ধার হইব, এই ভাবির রামেশ্বরের শরণাপন্ন 
হইলেন। রামেশ্বয় অতিশয় গর্কিত ছিল, এইজন্ত বিপরীত 


তূকারাম 


ফল ফলিল, রামেশ্বর বলিলেন, তুমি যে সকল অভঙ্গ রচন! 
করিয়াছ, তাহাতে শ্রুতির অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তুমি 
এই নকল অভঙ্গ ইন্ত্রায়ণীর জলে নিক্ষেপ কর। 
ব্রাহ্মণের আজ্ঞ। অপরিহার্যয, এই জন্ত তুকারাম হৃদয়ের 
ধন লেই অভঙ্গগুলি ইন্ত্রায়ণীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। 
তুকারাম ইহাতে বড়ই ব্যথিত হইলেন। অন্নজল ত্যাগ 
করিয়। বিঠোবার চরণ অনঘরত ধ্যান করিতে লাগিলেন, 
জয়োদশ দিন এইরূপ ভাবে অতিবাহিত হইল। পরে বিঠোব! 
স্বপ্পে প্রত্যাদেশ করেন, “আমি সেগুলি রক্ষ। করিয়াছি, তুমি 
উদ্ধার কর। গ্রামের লোকের! এই কবিতা উদ্ধার করিয়! 
তুকারামকে প্রত্যর্পণ করেন। তুকারাম এই উপলক্ষে ৭টা 
অভঙ্গ রচন। করেন । পরে রামেশ্বরও তাহার একজন প্রধান 
শিষ্য হইয়াছিলেন। 
এই সময়ে বাহুবলে, জ্ঞানবলে ও ভক্তিবলে মহারা্রদেশ 
অপূর্বব গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। বাহুবলের অবতার 
স্বরূপ শিবাজী, জ্ঞানবলের অবতার রামদাস শ্বামী, এদিকে 
ভক্তিবলে তুকারাম, মহারাষ্্রদেশে শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। 
ভুকারাম, শিবাজী এবং রামদাসম্বামী কেবল এক সময়ে 
'আবিভূভি হইয়াছিলেন তাহা নহে, পরস্পরের সহিত অতি 
ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। তুঁকারমের সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎ ও 
সম্মিলন, তাহাদিগের উভয়েরই জীবনের এক একটী বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । শিবাজী তুকারামকে পুণায় আনিবার 
জন্য সন্ত্রমনচক ছত্ত্, অশ্ব ও একজন কারকুন প্রেরণ করেন, 
কিন্তু তুকারাম সম্পদ্‌কে বিষের মতন ভাবিতেন, কাজেই 
বহুজনাকী্ণ পুণা সহরে তাহার যাইবার আদৌ ইচ্ছা! হইল 
না। তিনি শিধাজীর জন্ত কএকটী অভঙ্গ রচনা করিয়। কার- 
কুনকে বিদায় করিলেন। কিন্তু শিবাজী ভূকারামের অভঙ্গ 
ও গুণ শুনিয়! একেবারে মোহিভ হুইয়াছিলেন, এই জন্ত স্থির 
থাকিতে পারিলেন না। শিবাজী রাজপদ তুচ্ছ করিয়া তুকা- 
রামের পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইলেন, শিবাজী প্রতৃত স্বর্ণসুদ্র! 
তুক্কারামকে উপহার প্রদ্ণন করিলেন। তুকারাম শিবাভী গ্রননত্ত 
প্রভৃত ন্বর্ণরাশির দিকে একবার মাত্রও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন 
ন। এবং কহিলেন, “মহারাজ, হুরিসেবকের নিকট মৃত্তিক! ও 
সুবর্ণমুদ্রায় কিছুমাত্র পার্থক্য নাই, ইহাতে মোহ ও আশা 
বদ্ধিত হগ্ন মাত্র।, এদৃগ্ত বাস্তবিকই অবলোকনীয়। একদিকে 
রাজচক্রবর্তী শিবাজী কৃতাঞ্জপিপুটে দণ্ডায়মান, অপরদিকে 
প্রভৃত স্থবর্ণসুদ্রা। শিবাঁজী তাহার নিস্পৃহতা দেখিয়া একে- 
বারে গ্তত্তিত হইলেন এবং নিজ রাজপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া 
এই সন্্যাসীর ক্ষমতা অধিক এই ভাবিতে লাগিলেন তিনি 
]]] 
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ব্রাজকার্ষেযে অবহেলা করিয়া তুকারামের কীর্তন ও ধর্শচর্চার 
জীবন অতিবাহিত করিবেন স্থির করিলেন, পরে তুকারাম 
তাহাকে উপদেশ দিয়া পুণ! সহয়্ে প্রেরণ করেন। এইরূপে 
তুকারামের দিন দিন প্রতিপত্তি ও শিষ্য সংখ্যা বুদ্ধি হইতে 


লাগিল। ভুকারামকে দেবারতাঁর ও দেবান্থগৃহীত পুরুষ 


বলিয়। সকলে অর্চনা করিতে লাগিল। এই সময় সুকারাম 
সর্বদা) রলিতেন, প্প্রভো আর কেন আমাকে 'বৈকুণ্ে 
লইয়া চলুন ।' 

ফান্তনী দোলপুণিমায় এইখানে অনেক প্রকার কুৎসিত 
আমোদ প্রমোদ হুইয়া৷ থাকে, তুকারাম এইবার হোলির 
কুৎসিত আমোদ রহিত করিয়া নামকীর্তনের নির্মল ভক্ষির 
উচ্ছ্বাসে এইস্থান প্লাবিত করিবেন। এই রাত্রিতে ২৪টা 
অভঙ্গ রচনা করেন, তাহ! “কায়ব্রহ্মষকরণ” অর্থাৎ ব্রহ্ষে 
'দেহসমর্পণ নামে পরিচিত । ণর দিন প্রাতে তিনি কীর্তন 
করিয়া শিক্য্দিগরে নানাগ্রকার উপদেশ দিয়া বলিলেন, 
'আমি বৈষ্ৃ্ঠে গমন করিব” অবলাইকে সংবাদ প্রেরণ 
করিলেন, 'তোমায় বৈকু্ে যাইতে হইবে, আইস, আমরা 
হুইজনে একত্র হইয়! বৈকুঠে গমন করি।” অবলাই ভাবিলেন, 
প্রভু কোন তীর্থে গমন করিতেছেন, এই ভাবিয়! উদ্বেগ 
প্রক্কাশ না করিয়৷ রলিম! পাঠাইলেন, 'আমি একে গর্ভবতী, 
তাহাতে সংসার ফেলিয়া কেমন করিয়া যাইব । তুকারাম 
এইরূপে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া! নামঘোষণ! 
রুরিতে করিতে বহির্গত হইলেন। তুকারাম সত্য সত্যই বে 
মহাপ্রস্তান করিলেন, তাহ! কাহারও বিশ্বাস হুইল ন। 
১৫৭১ শকাব্দ ফান্তনী কৃষ্ণ ধিতীয়া তিথিতে তুকারাম মহা- 
প্রস্থান করেন, এই হইতে তুকারামকে আর দেখা যায় নাই। 
তুকারাম তিরোহিত হইয়াছেন, এই সংবাদ চারিদিকে ঘোষিত 
হইল। সকলই হাহাকার করিতে লাগিলেন, তুকারামের দেহ 
পাওয়া যায় নাই বিয়া তিনি স্বশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন বলিয়। 
তাহার চরিতলেখকগণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। 

তুকারাম তিরোভাব-কালে অবলাইকে বলিয়া গিয়া- 
ছিলেন, তোমার গর্ভে এবার গে সম্তান হইবে, তাহার নাম 
নারায়ণ রাখিও এবং এই সন্তান বিশেষ ভক্তিমান্‌ হইবে, 
তুকারামের এই ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছিল। নারায়ণ 
অত্য সত্যই বিশেষ হরিভক্তিপরায়ণ হইয়ছিপেন। কিছু দিন্‌ 
পরে শিবাঙী হরিভক্ত শিশুকে দেখিতে দেহ্গ্রামে আসিম।. 
ছিলেন এবং এই পরিবারের ভরণপোষণের জন্ত কএকথানি 
গ্রাম জায়পীর দিয়াছিন্লেন। অদ্যাপি তীহার বংশীয়গণ এই 
সকল জায়গীর ভোগ-দখল করিতেছে। 


তুকোজী হোলকর 


তুকারাম যে সকল অভঙ্গ রচন! করিয়াছিলেন, তাহা 
সকলই গ্রাঞন এই ভাবে লিখিত-- 

১। সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ সকল ০ ভগ- 
বান্‌কে ভক্তি করিবে। 

২। ব্রাতা, পাতা ও শরণ্যরূপে তাহাতেই নির্ভয় করিয়া 
থাকিবে। 

৩। তিনি কেবল ভক্তিলভা। বাহ্ামুষ্ঠামে তাহাকে 
লাভ করা যায় না। 

৪। জীবের প্রতি অনুকম্পা, চরিত্রের নির্মলতা, 
আত্মান্ুতৃতি, এই কল ধর্থ্বের লঙ্গণ। ভন্লেপনাদি ধর্মের 
নিক অংশ যাত্র। 

৫। দ্বিক্স, শূত্র, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি সকলই ভগবানের 
কপার অধিকারী । 

৬। তগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ অতি নিকট এবং 
অতি মধুর। তিনি আমাদের দূর নহেন। ব্যাকুল হৃদয়ে 
ডাকিলে তাহাকে পাওয়! যায়। 

ইহাই তুকারামের প্রচারিত ধর্মের মূলমন্ত্র এবং ইহা! 
হারাই তিনি মহারাষ্রদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে 
মোহিত করিম্বাছিলেন। 
তুকোজী হোলকর, ইন্দোরের একজন অধিপতি । মলছার 
রাওর পুত্র খণ্ডেরাও পিতার লীবদদশাতেই (১৭৫৪ থৃষ্টা্ধে ) 
কুস্তের ছর্গের অবরোধ-কালে নিহত হন। ভারত গ্রসিদ্ধ 
অহল্যাবাইএর সহিত এই থ্েরাওর বিবাহ হয়। তাহার 
গর্ভে মল্লিরাও জন্মগ্রহণ করেন। মলহার রাও ইহলোক 
পরিত্যাগ করিলে মল্লিরাও সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। 
কিন্তু তাহার ভাগ্যে অধিক দিন আর রাজদণ্ড পরিচালন 
করিতে হয় নাই। অভিষেকের ৯ মাস পরেই তিনি কাল- 
গ্রাসে পতিত হইলেন । 

এ সময় মলহার রাও্র আর কোন উত্তরাধিকারী 
ছিল না। অহল্যাবাইএর এক কন্ত। হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
এক ভিন্ন শ্রেণীর সামন্তের সহিত তাহার বিবাহ হয়, এজন্ত 
হিন্দু ধর্শশান্ত্রামারে তিনি উত্তরাধিকার পাইলেন না। 


অহল্যাবাই এ সময় আপনার হস্তে রাজ্যশাসনদণ্ড গ্রহণ 


করিলেন। কিন্তু সৈম্তপরিচালনা করা স্ত্রীলোকের পক্ষে 

সঙ্গত নয় ভাবিয়া খ্বক্রাততীয় তৃকোী হোলকরকে (১৭৬৭ 
ক) সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। ইন্দোরের ইতিহাসে 

তুকোজী হোলকরের অভিষেক এই সময় হইতে ধরা হয়। 
মলহার রাও হোলকরের সহিত. তুকোজীর কোন নিকট 


সম্পর্ক ছিল না । তিনি মলহার রাঁওএর অধীনে কর্ম করিতেন, 


[ ৬৬ ] 


তুকোজী ছোলকর 


তাহার বীর্ধ্যবস্ত, প্রভৃভক্তি ও সাহসে পরিতুষ্ট হইয়া! মলহার 
তাহাকে কতকগুলি সেনার নায়কপদে নিযুক্ত করেন। বুদ্ধিমতী 
অহল্যাবাই তুঁকোজীর দক্ষতা ও বিচক্ষণতায় সন্তষ্ট হুইয়! 
তাহাকেই রাজ্যের সর্বপ্রথম করিয়া লইলেন। অহল্যা- 
বাইএর অন্থমতি অনুসারে তুকোজী আপনার উচ্চপদের 
নিদর্শন শ্বরূপ খেলাত পাইবার জন্ত মহারাষ্ট্ররাজধানী 
অভিযুথে অগ্রসর হইলেন। পুণায় তুকোত্ী যথেষ্ট লম্মান- 
লাভ করিলেন। 

তাহার সমস্ন গঙ্গাধর প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। হোল- 
কররাজ্যে ইহারও বেশ ক্ষমতা ছিল। অহল্যাবাই সেনা- 


_পতিত্ব ছাড়া শীঘ্রই তুকোজীকে “হোলকর+ অথব! রাজসম্্রম- 


স্চক উপাধি প্রদান করিলেন। অহল্যাবাই এমন কৌশল- 
ক্রমে এই সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন, যে কেহই তাহাতে 
কোন সন্তোষ প্রকাশ করিতে পারে নাই। তুকোজা 
নির্ব্ববান্দে ৩ বর্ষ কাল এই উচ্চ সন্মান ভোগ করিয়াছিলেন, 
এই নুদীর্ঘ কাল অহল্যাবাইএর গুণে একদিনের জন্য ও রাজ্যে 
কোন বিদ্ধ ঘটে নাই। 

অহল্যাবাই যে উপকার করিয়াছেন, কৃতজ্ঞ তুকোজী 
এক দিনের জন্যও তাহ! বিস্বৃত হন নাই। তিনি অহল্য।- 
বাই অপেক্ষা বয়মে অনেক বড় হইলেও অহল্যাবাইকে 
মাতৃসম্বোধনে করিতেন। কিস্তু অহল্যাবাইএর অভিপ্রাক্ন 
মত তাহার মুদ্রায় 'মলহার রাও হোলকরের পুত্র তুকোজী? 
এইরূপ অস্কিত থাকিত। 

তবকোজী “হোলকর” উপাধি গ্রহণ করিবার পর সসৈন্ে 
প্রায় দ্বাদশ বর্ষকাল দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেন। এই 
সমঘ্ষে সাতপুরগিরিমালার দক্ষিণাংশ তাহার শাসনাধীন 
এবং উত্তরাংশ অহল্যাবাইএর শালনাধীন ছিল। তিনি যখন, 
হিন্দস্থানে ছিলেন, রাজপুতান। ও খুন্দেলধণ্ডের অন্তর্গত 
স্বোপার্জিত জনপদ হইতে নিজে কর আদায় করিতেন। 
তিনি সর্বদাই দূর দেশে থাকায় আপন ইচ্ছামত কাঁধ্য- 
করিতেন বটে, কিন্তু সর্বদাই 'অহল্যাবাইএর নিকট কার্য্য- 
বিবরণী পাঠাই! দিতেন এবং তাহার মন্ত্রণা অনুসারে কার্ধ্য 
করিতেন। 

বাস্তবিক যতদ্দিন অহগ্যাবাই বীচিয়ছিলেন, ততদিন 
রাহ্গপদ পাইয়াও তুকোজী কেবল প্রধান সেনাপতি ও তাহার 
মিকটবর্তী স্থানের রাজস্ব-আদায়কারী কর্মচারীর ন্তায় কর্ম 
করিতেন। এমন কৃতজ্ঞ, এরূপ উচ্চ প্রকৃতির লোক আর. 
হোলকর রাজ্যে দেখ যায় ন|। 

তিনি যেমন গ্রভৃভক্ত আবার তেমনি মিত্রপ্রিয় ছিলেন৷ 


তবুকোজী হোলকর 


পাণিপথের যুদ্ধের পর যুনলমান রাজ্য ধ্বংস করিয়। প্রতিশোধ 
লইবার জন্ত মহারা ্রবীরগণের একবার শেষ ইচ্ছা হয়। তখন 
তুকোতী হোলকর পুণায় গিয়া পেশবার নিকট অবস্থান 
করিত্েছিলেন। পেশবার আদেশে রামচন্দ্রগণেশের সহিত 
তিনি ষবনসমরে €প্ররিত হইলেন। এ সময় নাজিব্উদদৌল! 
একজন গ্রধান মুসলমান সর্দার ছিলেন। প্রথমে মহারাষ্ট্রগণ 
€১৭৭* গৃ্ঠাবে ) তাহারই অধিকৃত নাজিবাবাদ ছুর্গ আক্রমণ 
করিলেন। নাজিব্‌ খার সহিত মলছাররাও হোলকরের মিত্রতা 
ছিল। তুকোভী সেই শৃত্রে তাহার সহিত কথাবার্তী চালাইতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে মাধোজী সিন্ধিম্না অতিশয় চটিয়! 
গিয়া বলিলেন, 'আমরা প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছি, 
সন্ধি স্থাপন করিতে আমি নাই। আমার ভ্রাতা ও 
ভ্রাতুক্পুজরের শোণিতের কি প্রতিশোধ লওয়া হুইবে না? 
তুকোজী মুসলমান ওমরাহের সহিত ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিতে- 
ছেন। পুণায় পেশবাকে সংবাদ দেওয়া হউক। আমর! 
তাহার আদেশবাহী মাত্র; তাহার আদেশ অনুসারেই কার্ধ্য 
করিব।” কিন্তু তুকোদ্দী সিদ্ধিয়ার প্রস্তাব গ্রাহ্‌ করিলেন 
না। ধষাহার সহিত তিনি একবার কথা দিয়াছেন, 
তাহার আবার বিরুদ্ধাচরণ কারতে কিছুতেই তিনি সম্মত 
হইলেন না। তিনি নাজিব্উদ্‌দৌলোর সহিত পূর্ব মিত্রতা 
রক্ষা করিলেন । তাহাতে মহারা ষ্গণের অনেক সুবিধা হইয়- 
ছিল। তাহার! জাট ও রাজপুত রাগ্ে অবলীলাক্রমে লুটপাট 
ও কর আদায় করিতে লাগিলেন। 

নাজিব্উদ্দৌলা তুকোজীর উদার প্রকৃতিতে অতিশয় 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কি, ঙিনি মৃত্যুর পুর্বে তাহার 
প্রিয়পুত্র অবিতা খাকে তুকোন্গীর হস্তে সমর্পণ করিয়া 
গিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, তাহার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্র 
দিগের করাল ক্বল'হইতে তুকোজী ব্যতীত কেহই তাহার 
পরিবারবর্গকে রক্ষা! করিতে পারিবে ন|। 

বাস্তবিক তাহার মৃত্যুর পর মহারাষ্ত্রগণ হিন্দুস্থানের 
অধিকাংশ গ্রাস করিয়৷ ফেলিল। এই সময় সিন্ধিয় হিন্ুস্থানে 
একপ্রকার সর্ব সর্ব হইয়া উঠিলেন। তুকোজী সহযোগীর 
উন্নতিতে সত্তষ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার অধীন সামস্তের 
স্তায় কার্ধ্য করিতে প্রস্তত ছিলেন না। তিনি মালবে ফিরিয় 
আসিলেন। . 

কিছুদিন পরে পেশব! মধুরাওর মৃত্যু ও রাঘব কর্তৃক 
পেশবার কনিষ্ঠ সহোদর নারায়ণ রাওর মৃত্যুতে মহারাষ্ট্র 
সামস্তগণ দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইলেন । হত্যাকারীর 
বিরুদ্ধে এই সময় *বারভাই” নামে মহারাষ্ী সর্দারগণ 
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তুকোঁজী হোলকর 


একদল করিয়াছিলেন, মাধোজী সিদ্ধিয়া ও তুকোজী এই 
দলে যোগ দিয়াছিসেন। তাছাতেই বৃটীশ গবর্মেন্টের সহিত 
তুকোত্ীকে যুদ্ধ করিতে হয়। 

নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুর পর মধুরাও নামে এক পুজ জন্মে । 
সর্দারগণ সেই মধুরাওকেই পেশবা! পদে বরণ করেন; কিন্ত 
প্রকৃত ক্ষমত। বালাজী জনার্দনের হস্তে রহিল। (ধিনি 
ইতিহাসে নানা ফড়নবিশ নামে খ্যাত) রাঘবের বিরুদ্ধে 
যে সৈম্তপল গঠিত হয়, তাহাতে এই জনার্দন যথেষ্ট কার্য 
করিয়াছিলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে কর্ণেশ আপটনের মধ্যস্থতায় 
উভয়দলে এক সন্ধি হয়, কিন্তু সে সন্ধি রক্ষিত হয় নাই। 
অবশেষে সলবাই নামক স্থানে এক সন্ধি হয়, তাহাতেই 
যুদ্ধ ক্ষান্ত হয়। 

পুণ। গবর্মেন্ট নিজামের সহযোগিতায় টিপু সুলতানের 
বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করেন ( ১৬৮৫ থৃষ্টাবে ), তাহাতে তুকোজী 
প্রধান কর্মের ভার লইফ্াছিলেন। পরবখ্দর তিনি মহেশ্বরে 
উপস্থিত হুইয়া অহল্যাবাইএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং 
তাহাতেই সমস্ত গোলমাল মিটিয়৷ যায় । 

প্রথম বাজীরাওয়ের গুঁরসে এক মুসলমানরমণীর গে 
আলী বাহাছুর নামে এক পুক্র হয়। বুন্দেলখণ্ডের অধিকাংশ 
এই আলী বাহাছ্ুরের ও সমস্ত ভারতবর্ষে মাধোজী সিন্ধিয়ার 
অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্ত মহারাস্রগণ সচেষ্ট হন, এই 
(বিষয়েও যোগ দিবার অন্থ তুকোজী আহ্‌ৃত হন, কিন্তু তুকোজী 
মাধোজী সিদ্িয়ার জন্ত কোন সাহায্য করিতে সম্মত হন 
নাই। এই সুত্রে যুদ্ধ হয়, কিন্তু তাহাতে তুকোনীও কোন 
উপকার পান নাই। অবশেষে হিন্দুস্থানের রাগ্জত্বে হোলকর 
ও সিন্ধিয়ার সমান অংশ আছে বলিয়া ন্বীকৃত হয়। রণজী 
সিদ্বিয্। ও মলছার রাও হোলকরের মধ্যে দেন! পাওন! 
লইয়া যে হিসাবের গোল ছিল, তাহ এই মনয় মিটান হুয়। 
কয়েকটা জেল। ,দেন। পরিশোধের জন্য তুঁকোঞ্ীকে দেওয়া 
হয়, কিন্ত মাধোজীর গ্রাবল্যে তাহা হইতে তুকোজী 
বিশেষ কোন লাভ পান নাই। মাধোঞ্ী এই সময় পুণার 
দরবারে স্বীয় প্রতৃতা স্থাপন করিতে উপস্থিত হুইলে 
তুকোজী সর্দারগণের সহিত বিবাদে পিপ্ড হুইয়া৷ পড়েন। 
সিদ্ধিয়ার প্রতিনিধি লুক দাদা লাখিরী গিহড় সঙ্কটে তুকোনীর 
সছিত যুদ্ধ করিতে গিয়! ১৭৯২ থুষ্টান্বে তাহার ডি-বয়েন 
নামক ফরাসী পেনাপতির পদাতিক দল কর্তৃক পরাজিত 
হন। পিঙ্ধিয়ার সৈম্ত পলায়ন করিলে তুকোজীর সৈম্ভগণ 
ইন্দোর পর্য্স্ত তাহার পশম্চান্ধাবমান হয়, কিন্তু মালবের 
মধ্যে দিষ্ধিয়ার কোন ক্ষতি করে নাই |. এযুদ্ধে সিদ্ধি 


তুগা 


ও হোলকরের কোন স্বার্থ ছিল না, উভয় দলের সর্দারের 
ম্পর্ধ1 গ্রকাশ করাই উদ্দেশ্ত। 

তুকোন্ী মালবে কয়েকমাস অবস্থান করেন। এই 
সময় বহুদিন হুইতে সন্কপ্পিত নিজাম আলী খার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিবার জন্য পুণায় সর্দারগণ একত্র হইতেছিলেন, 
তাহার! তুকোজীকে আহ্বান করিলেন। ১৭৯৫ থুষ্টাবে 
এই যুদ্ধ ঘটে । এ নময় তূকোজীর বয়স ৭* বৎসর মাধোজী 
সিদ্ধিযার এই সময় মৃত্যু হইলে, ইনি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
সর্দার বলিয়। সসম্মানে কালযাপন করেন, কিন্তু দৌলতরাও 
সিঙ্ধিয়ার ক্ষমতাই সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল । নিজামকে 
পরাজিত করিবার জন্য যত যুদ্ধ হয়, তাহাতে হোলকর 
গ্রকৃত পক্ষে সিন্ধিয়াকে পরামর্শ দানে সাহাষ্য করেন, বিশেষ 
কার্ধা কিছুই করেন নাই। এই যুদ্ধ শেষ হুইবার পূর্বেই 


স্তাহা'র মৃত্যু হয়। ইনি বীর পুরুষ, সমরকুশল ও কৃতজ্ঞ. 


ছিলেন। উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত অহল্যা- 
বাইএর নিকট যেরূপ বাধ্য, বশীভূত ও কৃতজ্ঞ ছিলেন, 
তজ্জন্ত শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতে হয়। 
তুক্রেখরী পাহাড়, আসামের মধ্যে গোয়ালপাড়! জেলাস্থ 
একটী পাছাড়। ইহার শিখরে জনৈক বিজনী-রাঞ্জকর্তৃক 
নির্মিত একটা সুন্দর প্রাচীন মন্দির আছে, তন্মধ্যে হূর্গাদেবী 
প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরটা অতি সুদৃশ্ঠ কারুকার্ধ্যবিশিষ্ট, 
গঠনপ্রণালীতে যথেষ্ট কৌশল আছে । এখানে নান! 
স্থানের সন্ন্যাসী ও যাত্রী আসে। পর্বতে কেবগ মন্নাপীর 
বাঁস। সন্যাসীর মধ্যে একজন রাজ! ও সন্্যাসিনীগণের মধ্যে 
একজন রাণী উপাধি পাইয়া থাকেন। ইহারাই এখানকার 
সামাজিক বিষদ্ষের সর্বময় কর্তী বলিয়া মাননীয় । 
তুক্ক (দেশজ) ১ বাণধিশেষ। ২ শ্লোকের শেষ ভাগ। 
তুক্ষ (ব্রি) তুষ্‌-বাহুলকাৎ কৃস। তোষযুক্ত, সন্তষ্ট । তুক্ষ 
পক্ষার্দিত্বাৎ ফকৃ। তৌক্ষায়ণ, তৎসন্নিকৃষ্ট'দেশাদি। 
তুখড় (দেশজ) চালাক, নিপুণ। 
তুখার (পুং ) বিদ্ধযপর্বতস্থ জাতি তেদ। 
“যে চান্তে বিশ্ধানিলয়াস্তথারাস্তঘুরাস্তথা । 
অধর্মররুচয়স্তাত বিদ্ধি তান্‌ বেপসম্তবান্‌॥” (হরিবংশ ৫ অং) 
মহবিগণ মোহান্ধ শ মদগর্ক্িত বেণকে নিগ্রহ করিয়! 
মন্থন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে এই জাতির উৎপত্তি হয়, 
ইহার! বিদ্ধাগিরিতে অবস্থান করে। এইজাতি অসভ্য ও 
অধর্বরতি, তুদ্ুর বা তুথার নামে প্রসিদ্ধ। (হরিবংশ ৫ অঃ) 
তুগ (স্ত্রী) তুঙ্গ'বাছুলকাৎ ঘ কিচ্চ। বংশলোচন, ইহা ক্ষয় 
কাশ, হন ও কাসবিনাশক। 


[ ৬৮ 


] তুখান্‌ খ! 


তুগাক্ষীরী (ত্ত্রী)তুগা সাএব ক্ষীরী। বংশলোচন!। 

তুগ্র (ক্লী) তুজ-রক্‌ স্তপ্াাদিত্বাৎ জণ্ত গঃ। বৈদিক কালের 
একজন রাজর্ধি। ইনি অশ্বিনীকুমারছ্বয়ের উপাসক ছিলেন। 
ইহার পুজ্রের নাম তুভ্যু। ইনি দ্বীপান্তরবাসী শক্রদিগকে 
শাসন করিবার জন্ত আপনার পুক্রকে সমুদ্রপথে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন [ভূ দেখ।]৯ 

ভূ্যু সমুদ্র পথে অনেক দূর গমন করিলে বাহু দ্বার! 

বিপদ্গ্রস্ত হইয়া অশ্বিনীকুমারের স্তব করিয়াছিল। অশ্বিনী- 

. কুমারছয় স্তবে সন্তু হইয়া সেনার সহিত ভূজ্যুকে নিজের 
নৌকায় করিয়া তাহার পিতার নিকটে তিন দিনে পৌছিয়! 
দিয়াছিলেন। ( খক্‌ ১/১১৬।৩) 

তুগ্র্য (ক্লী) ১জল। “পিব হ্বধৈনবানামুত যন্তগ্র্যে স চ” 
(খক্‌ ৮৩২২৯ ) “বুসং তুগ্রমিত্যদকনামন্ পাঠাৎ (সায়ণ) 
তুগ্রস্ত রাজর্ষেরপত্যং বা যৎ্। ২ তুগ্রপুত্র ভূজ্যু। “অন্তং 
বয়ে! ন তুগ্র্যং” (খক্‌ ৮।৩।২৩) “তুগ্রযং তুগ্রপুজ্রং (সায়ণ) 

তুগ্রা। ( স্ত্রী) তুগ্র্য-টাপৃ। জল।'(নিঘণ্ট,) "আবঃ শমং বৃষভং 
তুগ্র্যান্থ” (খক্‌ ১/৩৩।১৫ ) ততুগ্রযাস্থ জলেষু* ( সায়ণ) 

তুগ্যার্ুধ্‌ (তরি) তুগ্র্যা বৃধ্‌কিপ্‌। উদ্কবদ্ধয়িতা, জলের 
বৃদ্ধিকর্তী । প্ৰর্তব উকৃথেধু তুগ্র্যাবুধংশ (খক্‌ ৮1৪৫২৯) 
'তুগ্র্যাবৃধং উদকন্ত বদ্ধয়িতারং, ( সায়ণ ) 

তুথ্ধন্‌ (তরি) তুজ কনিপ্‌ ভ্তঙ্কাদিত্বাৎ জন্য গত্বং। হিংসক। 
"নৃবান্বা অধি তুগ্বণি” ( থাক্‌ ৮১৯৩৭ ) 

তুঘান্‌ খা, দিল্লীর সম্রাট আল্তমাসের একজন ক্রীতদাস, 
ইহার পুর্ণ নাম মালিক আইজুদ্দীন্-তুপ্রিল্‌-তুঘান্‌ খা। ইনি 
সুন্দর রূপবান্‌ পুরুষ ছিলেন। ইহার গুণও যথেষ্ট ছিল, 
দয়া, দক্ষিণা, মহিমা, ভদ্রতা, উচ্চাশয় ও লোকপ্রিয়তায় 
সকলেই ইহার সুখ্যাতি করিত। 

সুলতান আল্তমাস ইছাকে ফ্রয় করিয়া সর্ব প্রথমে 

সাকি-ই-থাস্‌ (নি পানপাত্র-বাহক ) পদে এবং তৎপরে 
সর্‌দওয়াত-দার (গ্রধান লেখ্যাধাররক্ষক ) পদে নিযুক্ত 
করেন, পরে ক্রমশঃ বাদ্‌শাহী পাকশালের অধ্যক্ষ ও 
অশ্বশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তৎপরে ৬৩* ছিলিরায় বদাউন্‌ 
গ্রদেশের শাসনকর্ত। হইলেন। তুঘান্‌ খা এই স্থানে 


০ “তুগ্রে।হ ভুঙামস্থিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্‌ মমৃব! অবাহাঃ। 
(কৃ ১১৯৬২) 
'অজ্জরেয়মাথ্যায়িক1১| তুগ্রো নামাহ্িদোঃ প্রিরঃ কশ্চিজ্াজধিঃ। সচ 
স্বীপারঝবর্ডিতি; শক্রভিরত্যন্তমুূপক্রতঃ সন্‌ তেবাং জঙগ।য় ব্বপুতং ভুছু!ং 
সেলয়। মহ ন।ব। প্রাহ্ষীৎ সাচ নৌমধো লমুদ্রমতিদুরং গত! বারখশেন 
(ভঙ্গ(সীৎ। তদ।নীং স ভুঙ্াঃ ইত্রমাখল তুক্ইটঘ। (সামণ)' 


ভুঘান্‌ খ' 


নুখাতি লাভ করিলে পর তাহাকে বিহারের শাসন ভার 
দেওয়া হইল। ৬৩১ ছিজিরায় লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত। মালিক 
সুঘন্তাতের মৃত্যু হইলে তুঘান্থাই শাসনকর্তা হন। স্থুল- 
তান আলতমাসের মৃত্যু হইলে তুঘান্‌ খা ও আইবক নামক 
লখ্‌নোর (রাঢ়) প্রদেশের শাষনকর্তার মধ্যে বিবাদ বাধে। 
মিনহাজ লিখিয়াছেন, এই সময়ে লঙ্মণাবতী ছইভাগে বিভক্ত 
ছিল--একভাগ লখ্নোর বা রাঢ় ও অপরভাগ বসনকোট 
বা বরেন্দ্র। তুঘান খা বরেন্ত্রভূমে এবং আইবক রাড়ে 
শাসনকর্ত। ছিলেন। লক্ষ্ণাবতী নগরের অন্তর্গত বসনকোট 
সহরের অধিকার লইয়! উভয়ে বিবাদ বাধে । আইবক 
সাহসী পুরুষ ছিলেন, তাঁহাকে আওর খা! বলিত। যুদ্ধে 
তুঘান্‌ থা আওর খাঁর মর্স্থানে শরাঘাত করিয়া বিনাশ 
করেন। আইবকের সৃত্যুতে উভয় প্রদ্দেশ তুথানের 
অধান হয়। 

হুলতানা রিয়ার রাজত্বকালে তুথান্‌ খ। দিল্লীর দরবারে 
অনেক উপযুষ্ট লোক ও উপহার প্রেরণ করেন । স্থুলতানও 
চন্দ্রাতপ, রাজদগু, পাঞ্জা, নহবত ইত্যাদি প্রদান করিয়া 
তুথান্‌কে সন্মানিত করেন। তৎপরে তুঘান্‌ ত্রিছত আক্রমণ 
করেন এবং ধনু ধনরত্ব লুন করিনা আনেন । 

স্থলতান মুইজ-উদ্দীন বহরাম শাহের রাজত্বকালেও 
ভুঘান্‌ খা সত্রাটের সহিত সপ্ভাব রাখিয়া চলিয়াছিলেন। 
স্থলতান আলাউদ্দান্‌ মসাযুৰ শাছের রাজত্বের প্রথমে 'তুঘা- 
নের হিতৈষী বিশ্বাসী মন্ত্রী বহাউন্দীন হিলাল স্থরিয়ানী 
( সিরীয়া্দেশীয়) অযোধ্যা, করা মাণিকপুর ও উর্ণাদেশ 
অধিকার করিবার জন্ত পরামশ দেন। "৪* হিজিরায় তুঘান 
খ! করা মাণিকপুরে উপস্থিত হন। তৎপরে অযোধযার 
সীমায় কিছুদিন বাস করিয়! লক্ষমণাবহীতে চলিয়া আসেন । * 

৬৪১ হিজিরায় জাজনগরের (উৎকলের) রাজ! লক্ষ্মণাৰতী 
রাজ্য উৎপাত আরন্ত করেন। তুঘান খাঁ জাজনগরসৈন্টের 
উৎপাতনিবারণার্থ ত্বাহাদিগকে তাড়াইয়া কতাসিনের নিকট 
ছুইট! খাল পার করিয়! দেন। তাহারা এক বেতবনে লুকাইয়া 
থাকে । শেষে যখন মুসলমানেরা পানাহারের জন্ত শিবিরে 
ফিরিয়া! আসেন, তথন হিন্দুসৈন্ত পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়। 
অধিকাংশ মুসলমানকে বিনাশ করে। তুঘান খা ঘিফল হুইয়! 
রাজধানীতে ফিরিয়। আসেন। রাজধানীতে আসিয়া স্বীয় মন্ত্রীকে 


* এই সময়ে তবকত-ই-দশিরির গ্রন্থকার সিনহাজ-উদ্দীন্‌ সিরাঙ্গী 
সপরিবারে তূঘান্‌ খার সঙ্গে ছিলেন এবং তুঁঘান্‌ ধার সাহতই লক্ষ্মণাবণ্তী 
গমণ করেন। 


চ৪:8। 
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৯৮৭ 


তুঘান্‌ খা 


দিল্লীতে পাঠাইয়! দেন। সর্ক-উল্-মুল্ক দিল্লীদরবারে উপস্থিত 
হইয়া! সমস্ত জানাইয়। সমতা আলাউদ্দীন মমাধুদ শাহের 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা! করেন। সম্রাট কাজী জলাল-উদ্দীন্‌ 
কনানীকে খেলাৎ, চন্দ্রাতপ, তাজ ও রাজচিহ্ দিয়! প্রেরণ 
করেন এবং কমর উদ্দীনের অধীনে হিন্দুস্কানের সৈশ্তদল 
(অন্তর্বেদ দোয়াবের এবং গঙ্গানদীর পূর্বন্থ স্থানের সৈন্তদল ) 
প্রেরণ করিলেন। আরও অঘোধ্যাঁর শাসনকর্ত। তমর খাই 
কিরানকে সসৈন্তে লক্্ণাবতীর সাহাধ্যার্থ আদেশ দিলেন । 
৬৪২ হিজিরায় জাজনগরাধিপতি কতাসিনের যুদ্ধের 
প্রতিশোধ দিবার জন্ট লক্ষণাবতী আক্রমণ-উদ্দেশে বহুসংখাক 
অশ্বারোহী ও পদাতি সৈনম্ত লইয়া উপস্থিত হইলেন । রাট়ে 
এই সময়ে তুঘানের অধীনে ফথর-উল্-মুল্ক্‌ করিম-উদ্দীন্‌ 
লাঘ্বরী শাসনকর্তী ছিলেন। জাজনগরের সেনাপতি প্রথমেই 
রাড আক্রমণ করেন। ঘুদ্ধে করিম্‌ উদ্দীনের বহু সৈগ্ত বিনষ্ট 
হয়। শেষে করিম সদলে লক্গণাবতীতে পলায়ন করেন । 
[ চাটেশ্বর শব্দ দেখ। ] জাজনগর সেনাপতি তাহাদের 
পশ্চাদ্ধাবমান হহলেন, কিন্তু দিল্লী হইতে সৈম্ত আসিতেছে 
গুনিয়! তিনি শিবিরভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলেন। দিল্লী 
প্রেরিত সৈম্ভদল উপস্থিত হইয়া দেখিল, “বিপক্ষ নাই, যুদ্ধ 
নাই”, কাজেই তমর খার সহিত তুঘান খার বিবাদ বাধিল। 
কিন্ত কয়েক ঘণ্ট। যুদ্ধের পর এক ব্যক্ষির মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বন্ধ 
হইল। নগরঘদ্বারেই তুঘান খার শিখির ছিল, তিনি সসৈন্তে 
শিবিরে গিয়া অন্ত্রাদি তাগ করিয়! বিশ্রামের উদ্যোগ করি- 
লেন, কিন্তু তমর খার শিবির কিছু দুরে থাকায় তিনি 
অস্ত্রা্দি ত্যাগের ছলে শিবিরে গিয়া অবশিষ্ট সৈম্ভগণকে 
প্রস্তুত করিয়া! হঠাৎ আসিয়া তুঘান্কে আক্রমণ করিলেন। 
তুঘান অশ্বারেহণে নগরে প্রবেশ করিয়া! প্রাণ বাঁচাইলেন। 
তুঘান খার অনুরোধে মিন্হাজ-উদ্দীন্‌-সিরাজী উভয়ের মধ্যে 
সন্ধির প্রস্তাব রুধেন। তমর খা প্রস্তরব করিলেন যে, ভুঘান 
ধা! যদি তাঁহাকে লক্ষাণাবতীরাজা ছাড়িয়া! দিয়া দিলী চলিয়া 
যান, তাহ! হইলে সন্ধি হইতে পারে। তুঘান খা এই আশ্চর্য 
প্রস্তাবে বুঝিলেন, ইহা তমর খাঁর প্রস্তাব নহে, দিলীর 
সজাটুই তাহাকে এইরূপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, নতুন 
এরূপ অসঙ্গত প্রস্তাব তমর খা! করিতে সাহস পাইঙেন না। 


যাহা হউক, তুঘান খঁ। রাঞ্জভক্কিবলে তাহাই করিয়! স্বীর পন 


রদ্ব, হাতী ঘোড়া "ও অনুচরবর্ণ লইয়। ৬৪৩ হিজিরায় দিল্লী 
গ্রস্থান করিলেন। লক্ষণাবতী তমর পার অধীন হুইল। 
তুখান খা দিল্লীতে গিয়া মহাসম্মান প্রাপ্ত হইলেন ও সাহার 
রাজভক্তি এবং ক্ষতিপূরণের স্বরূপ তাহাকে' তনর থার, 


তুঘ্রিল খা 


পরিত্যক্ত অযোধ্যার শারনকর্তৃত্ব দেওয়! হইল। তাহার 
পর কয়েক মান পরে সন্ত্াটু নাসিরুদ্দীন মহম্মদ শাহ সিংহা- 
সনে অধিরোহণ করিলে তূখান্‌ খা অযোধ্যায় গমন করিয়া 
তথাকার শাসনভার গ্রহণ করেন। এখানে তিনি বেশ স্থথ 
শাস্তি পাইয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাছার 
মৃতা হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে রান্বিতে, অযোধ্যায় 
তুঘান্‌ খার মৃত্যু হয়, ঠিক সেই রান্্িতে বাঙ্গালায়। মর খাঁরও 
জীবনলীলা, শেষ হয়। 
তুঘ্রিল খা, ইনি দিল্লীর স্থলতান আলতমাসের একজন 
ক্রীতদাস। ইহার পূর্ণ নাম মালিক ইথ্তিয়ার-উদ্দীন্‌-উজ্- 
বর্-ইতুঘ্রিল খ।। তাহার দময়ে ইনি বাদশাহী পাকশালার 
সহকারী অধ্যক্ষ (নায়েব চাশনিগীর ) ছিলেন। স্থলতান 
রুকন্-উদ্দীন্ফিরোজ শাহের সময়ে দরবারের: সুখপান্র পদ 
( আমীর-ই-মজলিস্‌) পাইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি হস্তী- 
শালার অধাক্ষ হন। 

সম্রাটের ক্রীতদাসেরা যখন বিদ্রোহী হয়, তখন তৃঘ্রিল 
খ[ও বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু স্থলতান রজিয়ার 
রাজত্বকালে তুঘ্রিল খা অশ্বশালাধাক্ষ পদ প্রাপ্ত হন। বহ্‌- 
রাম শাছের রাঞ্জত্বে ৬৩৯ হিজিরায় তুকী মালিক ও আমীরগণ 
খন দিল্লী আক্রমণ করেন, তখন মালিক তৃঘ্রিল খা ও 
মালিক করাকম্‌ খা! বিপক্ষদলে থাকিম্কাও শেষে সম্রাটের 
দলে মিশিয়া বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু গুপ্ত শত্র 
বোধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। শেষে দিল্লী উদ্ধার হইলে 
তাহার মুক্তি হয়। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে ইনি তবর- 
হিন্দ ও লোহরের শাসনভার প্রা হন, তৎপরে কনোজের 
শাসনকর্তা হইলেন। এই স্থানের ভার পাইয়! তিনি বিজ্রোহী 
হন, কিন্তু মালিক কুতুব-উদ্দীন হোসেন কর্তৃক পরাজিত 
হইল দিল্লীতে নীত হন। তৎপরে কিছুদিন পরে অযোধ্যার 
এবং তাহারও কিছুদিন পরে লক্ষণাবতীর., শাসনভার প্রাপ্ত 
হইলেন। হঁহার সহিত জাঞ্জনগরপতির ( উৎকলরাজের ) যুদ্ধ 
ঘটে। জাঞ্জনগরপতির মন্ত্রী সেনাপতি হুইয়! আসিয়াছিলেন, 
কিন্ত তুঘ্রিল ছুইটা যুদ্ধে পরাজিত হইয়! পলায়ন করেন। 
তৃতীয় যুদ্ধে মালিক তুঘ্রিল খঁ দিল্লীতে সৈম্ সাহায্য প্রার্থনা 
করেন, পরে লক্্ণাবতী হইতে এক বৃহৎ সৈম্তদল লইয়! 
জাজনগরের অধিপতির অধিকারভূক্ত অমর্দন দেশ হঠাৎ 
আক্রমণ করেন। 

এখানকার রাজ পরিবারবর্গকে ত্যাগ করিয্কা পলাইয়া 
যান। ধন রত্ব হস্তী অশ্ব সমস্তই তৃঘ্রিলের হত্তগত হয়। 

কুঘ্ব্বিল্‌ রাজধানীতে ফিরিয়া আিয়! রক্ত, শ্বেত ও 


[ ৭ 


] তুঙ্গ 


কষ্ণবর্ণ চজ্জাতপ ব্যবহার করিতে আরস্ত করেন ও অযোধা। 
আক্রমণে যাত্রা করেন । অযোধ্যানগরে প্রবেশ করিয়! সর্বত্র 
তাহার নাষে খুতব1 * পাঠের আদেশ দেন এবং আপনাকে 
স্থলতান মুধিস্-উদ্দীন্‌ নামে প্রচার করেন। একপক্ষ পরে 
হঠাৎ একজন সম্রাটের অধীন আমীর আসিয়া সংবাদ দেন যে 
সম্রাট-সৈষ্ঠ নিকটেই আসিয়া পৌছিয়াছে। তৃঘ্রিল গুনিয়াই 
নৌকারোহণে একবারে লক্্মণাবতীতে প্রস্থান করিলের্ন। 

এই বিদ্রোহাচরণে মুষলমান ও হিন্দু সাধারণে তাহার 
উপর বিরক্ত হুইয়্াছিল'। যাহা হউক তিনি লক্মণাবর্তীতে 
ফিরিয়া আলির! বাঘমতী নদী পার হুইয়! কামক্ঈপ আক্রমণ 
করেন। কামরূপাধিপতি পরাজিত হন। তুঘরিল কামরূপ- 
নগর ও ধন রত্ব অধিকার করেন। কামরূপাধিপতি কর 
দিয়া রাজ্য পাইবান্ আশা বিশ্বাী লোক £প্রেরণ করেন, 
কিন্ত তুথ্রিল তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন কামরূপ- 
পতি নিজ সৈশ্ভ ও-প্রজ্জাবগকে অর্থ দিয়া বলিয়া! দিলেন যে 
ঘত: মূল্য লাগে তাছাই দিদ্া কামরূপের সমঘ্ত শশ্ত) ক্রু 
করিয়। আন। তাহাই হইল। তুঘ্‌রিল দেশের উব্বরতায় 
বিশ্বাস করিম। অসম্ভব দরে সমস্ত, শস্তা ছাড়িয়া দিলেন। 
তৎপরে মাঠের শস্ত কাটিবার সময় কামরূপপতি চতুদ্দিকের 
জলপথ উন্মুক্ত করিয়| দিলেন, তৈয়ারী শন্ত ভাপিয়া গেল। 
মুসলমানের! অনাহারে মরিবার ভয়ে লক্ষ্মণাবতীতে পলাইতে 
মনস্থ, করিল। দেশ জলে ভাসিতেছে, পথ পাওয়। দায়, 
কাজেই পথপ্রদশকের সাহায্যে সকলে পার্বত্যপথে পলায়ন 
করিতে বাধ্য হইল। শেষে এক সঙ্কীর্ণ পথে উপ্গান্থৃত হইলে 
হঠাৎ হিন্দুরা আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে শ্রাঘাতে তুঘ্বিল 
হস্তী পৃষ্ঠ হইতে পড়িগা! যান ও হিন্দুদের হন্তে বন্দী হন। 
ক্ষুধাতুর সৈন্তদলও কতক মরিল, কতক বন্দী হুইল। তুথ্‌- 
রিলের সন্তানাদি ও পত্বীবর্গ ও বন্দী হইলৈন। 

তুঘুরিল কামরূপপতির সপ্গুখে নীত হইলে, তিনি স্বীয় 
সন্তানকে দেখিতে চাছেন। পুজ্রকে উপস্থিত করিলে তিনি 
তাহাকে ক্রোড়ে'লইয়া মুখচুম্ধন, করিতে করিতে প্রাণত্যাগ 
করিলেন। 


তুঙ্গ (পু) তু ছিংসায়াং যঞ, স্তন্কাদিত্বাৎ কুত্বং। ১ পুক্লাগ- 


বৃক্ষ । ২ পর্বত। ৩ বুধগ্রহ। ৪ নারিকেল। ৫ গণ্ক। 


* কোরাণের কোন বিশেষ অংশ হঙ্গলবিধাদার্থ পাঠ কর হয়। ইহ! 
অ।মাদের চণ্ডীপাঠের স্তায়। কোন. খাক্তিবিশেধের নামে খুতব! পাঠ 
অর্থে আমাদের '্রঁবকু- প্রীতিকাম" ঘচনের জায় ভগবানের নান হুঙগে 
সেই ব্যক্তির নামোল্েখ কর! হয়। 


তুঙগ [ ৭১ ] . তৃঙ্গ 


(ত্রি। ৬ উচ্চ, উন্নত। ৭ গ্রহবিশেষের রাশিভেদ, গ্রহ. 
দিগের উচ্চরাশি। জ্যোর্তিষে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত 
আছে--যবনাচার্ষের মতে মেযাদি-সপ্ত রাশি, হ্্যাদি সপ্ত- 
গ্রঞ্থের দশঙ্সাদি অংশ যথাক্রমে উচ্চ ও পরমোচ্চ । মেষ 
রাশির দশাংশ রবির উচ্চ ও দশাংশের শেষাংশই পরমোচ্চ। 
বৃষ রাশির তিন অংশ চন্দ্রের উচ্চ ও তৃতীয়াংশের শেষ অংশ 
পরমোচ্চ। মকর রাশির অষ্টাবিংশতি অংশ মঙ্গলের উচ্চ, 
অষ্লাবিংশতির পৃরণাংশই পরমেচ্চ। কন্ায়াশির পঞ্চদশাংশ 
বুধের উচ্চ, পঞ্চদশাংশের পৃরণাংশই পরমোচ্চ । কর্কটরাশির 
পঞ্চাংশ উচ্চ ও পঞ্চাংশের শেষ অংশই পরমোচ্চ। মীন রাশির 
সপ্তবিংশতি অংশ শুক্রের উচ্ত ও সপ্তবিংশতিশেষাংশই 
পরমোচ্চ। তুলা রাশির বিংশাংশ শনির উচ্চ ও বিংশতির 
শেষ অংশই পরমোচ্চ। এই মেষাদ্ি সপ্ত রাশির সগ্তম 
ভবনে রবি প্রভৃতি সপ্ত গ্রহের দশমার্দি অংশকে ষথাক্রমে 
নীচ ও দশাংশের শেষাংশই স্ুনীচ। এইরূপ চক্র, মঙ্গল, 
বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি, ইহাদের বুশ্চিক, কর্কট, মীন, 
মকর, কন্ঠ। ও মেষরাশিতে পূর্বোক্ত উচ্চাংশ অনুসারে নীচ ও 
পরমনীচ বিবেচনা করিতে হইবে । এই দকল অংশ বিভাগ 
গ্রহ সকলের ত্রিংশাংশ স্কট গণনায় জানিতে হইবে। 
মেষরাশি রবির উচ্চ গৃহ, বৃষরাশি চন্দ্রের, মকর মঙ্গলের, 

কন্! বুধের, কর্কট বৃহস্পতির, মীন শুক্রের ও তুলা শনির 
উচ্চ গৃহ জানিবে। গ্রঙ্থ সকল উচ্চ গৃহ স্থিত হইতে যদি 
পূর্বোক্ত উচ্চাংশে থাকেন, তাহা হইলে গ্রহ্গণ সম্পূর্ণ বলী 
জানিতে হইবে । এই গ্রহগণের উচ্চ স্থানের নাম তুঙ্গ এবং 
পরমোচ্চ স্থানের নাম নুতুঙ্গ। গ্রহ্গণ নীচ গৃছে নীচাংণে 
থাকিলে বলহীন জানিতে হইবে । জন্মকালীন সিংহ, বৃষ, 
কন্তা ও ককট রাশিতে রাহুগ্রহ থাকিলে তুঙ্গ হয়। রাহৃতুগ 
হইলে নানাধন রত্বতৃষিত রাজরাজাধিপতি ও চিরাষুঃ হয়। 

পমুগপতিবৃষকগ্তাকর্কটস্থ্ে চ রাহো৷ 

ভবতি বিপুললক্মী রাজরাজাধিপো৷ ৰ। 

হয়গঞনরনৌকামগ্ডিতঃ সার্ববভৌমঃ 

বৃপতিরমরপুঞ্যে। রাহুতুলী চিরারুঃ ॥* ( কোঠী প্র") 

মূল ত্রিকোণকেও তুঙ্গ কহে। মিংহরাশি রবির 

মূল ত্রিকোণ গৃহ, বৃষরাশি চন্দ্রের মূল ভ্রিকোণ, মেষ মঙ্গলের, 
কণ্ত। বুধের, ধনু বৃহন্পতির, তুল! শুক্রের ও কুস্ত শনির 
মূলত্রিকোণ গৃহ জানিবে। ব্রিকোণাংশ রবি প্রতৃতি সপ্তগ্রহের 
সিংহাদি সগ্তরাশির বিংশাদি অংশ যথাক্রমে মুলত্রিকোণাংশ 
বলিয়া! খ্যাত হয্ন। যথা--রবির সিংহ রাশির বিংশতি অংশ, 
মঙ্গলের মেষ রাশির ঘাদশাংশ, বৃহস্পতির ধনুরাশির দশাংশ, 


গুক্রের তুলারাশির পঞ্চদশাংশ ও শনির কুস্তরাশির বিংশতি 
ংশ মূলত্রিকোণাংশ, ইহার মধ্যে বুধ ও চন্দ্রের বিশেষ এই 
যে বুধের স্চ্চাংশের পর দশাংশ ও চন্দ্রের সুচ্চাংশের পর 
মপ্তবিংশতি অংশ মুলত্রিকোণ অর্থাৎ বুধের পঞ্চদশাংশ 
হৃচ্চ, অতএৰ কন্তারাশির পঞ্চদশাংশের পর দশাংশ মূল- 
ত্রিকোণ এবং চজ্জের তৃতীয়াংশ স্থচ্চের পর সপ্তবিংশতি 
ংশ মৃলত্িকোণ হুইয়। থাকে । মিথুনরাশি রাহুর উচ্চগৃহ, 
কুস্তরাশি মূলত্রিকোণ, কন্ঠা রাশি স্বগৃহ, শুক্র ও শনি মিত্র, 
র্ষ্য চন্ত্র মঙ্গল ইহার! শক্র, আর মিথুনের বিংশতি অংশ 
উচ্চাংশ জানিতে হইবে। সিংহরাশি কেতুর মূলত্রিকোণ গৃহ, 
ধনু উচ্চ, মীনরাশি স্বগৃহ, শুক্র ও শনি শত্রু, হ্র্যা, মল ও চক্র 
ইহার! মিত্র, বৃহস্পতি ও বুধ ইহার! শক্রও নহে এবং মিত্রও 
নহে; আর ধচ্চ রাশির ষ্ঠ অংশ কেতুর উচ্চাংশ জানিবে। 
মেষে রবি, বৃষে চন্ধর, কন্তাতে বুধ, কুলীরে গুরু, মীনে 
শুক্র, মকরে মঙ্গণ এবং তুলাতে শনি থাকিলে তুঙ্গ হয়। 
“আদিতামেষে বৃুষভে শশাঙ্কে 
কন্টাগতে জে চ গুরৌ কুলীরে। 
মীনে চ শুক্রে মকরে মহীজে 
শনৌ তুলায়ামিতি তুঙ্গগেহা: ॥” ( সময্বামৃত ) 
তুঙ্গফল। রবি স্বীয় উচ্চ গৃহে থাকিলে মনা পওিত, 
ধার্মিক, ধীরস্বভাবসম্পন্ন, অরোগী, অনেকের প্রতিপালক, 
দাতা, বৃহ স্থখসস্তোগকারী এবং মগুলেশ্বর নুপতি হয়। 
জন্ম সময়ে বুধ স্বীয় উচ্চ স্থানে থাকিলে মানৰ কন্তা, 
পুল ও উত্তম রত্বসম্পন্ন, নৃপতি কর্তৃক মাননীয়, রাজোর 
একদেশে অধিপতি, শান্ত্রালাপে আমোদ যুক্ত এবং সর্বদা 
সৌতাগ্যবিশিষ্ট হয় । 
জন্ম সময়ে বুহম্পতি স্বীয় উচ্চ রাশিতে থাকিলে মনুষ্য 
উত্তম মন্ত্রিসম্পন্ন, অতিশয় বলবান্‌, মাননীয়, ক্রোধী, অতি, 
শয় খনবান্‌, হস্তী, অশ্ব, যান ও উত্বম স্ত্রীর পতি এবং ব 
লোকের প্রতিপালক হয়। 
জন্ম সময়ে শুক্র স্বীয় উচ্চ রাশিতে থাকিলে মনুষ্া মিষ্টার- 
ভোজী, সকল গুণযুক্ত, রাজমন্ত্রী, দীর্ঘায়ু, দাতা, দেবব্রাহ্গণ* 
ভক্ত এবং উত্তম ভোগী হয়। 
জন্ম সময়ে শনি স্বীয় উচ্চ গৃছে থাকিলে মনুষ্য স্ত্রীবিলাস- 
কর, উত্তম কীন্তিশালী, অতিশয় ধনবান্‌। দীর্ঘজীবী, রাজের 
এক দেশের অধিপতি, পণ্ডিত, দাতা এবং ভোক্তা হয়। 
“একতুঙ্গে ভবেস্তোগী দ্বিতুঙ্গে চ ধনেশ্বরঃ । 
ত্রিতুঙ্গে চ ভবেদ্রাজ চতুর্থে চক্রবস্তিনঃ ॥* 


জন্মকালীন একটা গ্রহ্*তুঙ্গ হইলে রাঙ্গা হয়, ছুইটী 





গ্রহ গে ধনেখ্বর, র. তিনটা গ্রহ তুস্ে রাজ।, চারিটী গ্রহ 
তুঙ্গ হইলে রাগচক্রবন্তী হয়। 
যদি শত্রু, নিধন ও ব্যয় গৃহে গ্রহগণ তুঙ্গ হন, তাহা 
হইলে কথিত ফল সকলবার্থ হয়, আর কেন্দ্র বা ত্রিকোণে 
হইলে যথোক্ত ফল হইয়া থাকে । লগ্নের সপ্তম, চতুর্থ ও 
দশম স্থান কেন্দ্র। (কোঠীপ্রদীপ) (ক্লী) ৮ কিঞক্ক। 
৯ উগ্র। ১* প্রধান । ১১ উন্নত। 
“তুঙ্গত্বমিতর] নাড্রৌ নেদং সিন্ধাবগাধত1।৮ (মাঘ) 
১২ শিব । ১৩ ক্ষত্রিরপুর । ইনি তপঃ প্রভাবে নারায়ণকে 
তুষ্ট করিয়। বেণ নামে ইন্দ্র সশ এক পুত্র লাশ করেন। 
তুঙ্গক ( পুং) তুঙ্গ স্বার্থে ক, সংজ্ঞায়াং-কন্‌ বা। ১ পুন্নাগ বৃক্ষ। 
(ক্লী) ২ তুঙ্গ শব্দার্থ। ৩ অবণারূপ তীর্থভেদ, পূর্বে 
জিতেন্দ্রিয় সারস্বত মুনি এই অরণ্যে বাস করিয়। মুনি- 
দিগকে বেদাধ্যাপনা! করাইতেন। সেইখানে পরে বেদ সকল 
নষ্ট হইলে অঙ্গিরাতনয় “৮ এই শব্দ যথাবিবি উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন। এই শব্ষ উচ্চারিত হইলেই পুর্ব্বাভ্যন্ত 
বেদ সকল উপস্থিত হইল। তখন খষি ও দেবগণ, 
বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, হরি, নারাম্ণণ, ভগবান পিতামহ 
প্রভৃতি সকলে মহাছ্যতি ডুগুকে বক্গনার্থ নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। তিনি যথাবিধি খষিদিগের অধীন ক্রিয়া করিতে 
ল[গিলেন। আজাদ্বারা অগ্রিকে সন্ত করিলেন। পরে 
দেবতা ও খষিগণ স্ব প্বস্থানে গ্রস্থান করিলেন। এই অরণ্য 
তুঙ্গকতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইল। পুরুষ বা স্ত্রী এই তীর্থে 
মানিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং এইথানে এক মাস বাস 
করিলে ব্রক্মলোক লাভ ও সকল কুল উদ্ধার হয়। 
(ভারত বনপর্ব ৮৫।৪৬--৫৪) 
তৃঙ্গকুট ( পুং) তুঙ্গং কুটমন্ত । উচ্চশূঙ্গ পর্ব তভেদ । 
তুঙ্গত। (স্ত্রী) তুঙ্গস্ত ভাব: তুঙ্গতল্‌। উচ্চতা, উগ্রতা। 
তুঙ্গত্ব (রী) তুঙগস্ত ভাব; ভাবে ত্ব। উচ্চতা, উগ্রতা । 
তুঙ্গধন্ধন্‌ (পুং) হুঙ্গং উদ্নতং ধনুর্ন্ত বহুত্রীহৌ ধন্ুর্ধ্নাদেশঃ। 
উচ্চবনুঃ | 
তুঙ্গনাত (পুং) তৃঙ্গোনাভির্ঘস্ত বনুত্রী। কীটভেদ। 
[তুঙ্গীনাস দেখ । ] 
তু প্রস্থ (পুং) রামগড়ে নিকটন্থ একটা পর্ধত। 
তুর্ঈবল (পুং) [তুঙ্গ দেখ। ] 
তুঙ্গভ ক্লী) তুঙ্গং ভং কন্দাধা। হূর্যযাদির উচ্চরাশি মেষ প্রভৃতি 
| হুঙ্গ দেখ।] 
তুঙ্গভদ্র (পুং) ভুঙ্গোহপি ভদ্র । মদমন্ত হস্তী। 
তুগভদ্া (স্ত্রী) তুঙ্গা গ্রধ।না ভদ্রা নির্মল! চ। নদীবিশেষ 


“্তুঙ্গভদর প্রয়োগ! বাহ্য। কাবেরী | চৈৰ ছি। 
দক্ষিণাপথনগ্যস্তাঃ সহ্যপাদাদ্বিনিঃস্যত1 11৮ (ম্ম্পু* ১১৩)২৯) 


দাক্ষিণাত্যের একটা বড় নদী। তুঙ্গ এবং ভদ্রা নামে 
ছুইটী নদীর সংযোগে ইহা উৎপন্ন । মহিম্থরের দক্ষিণ- 
পশ্চিম সীমায় সহাপর্বতের গঞ্গামূল নামক শিখর হইতে 
খর ছুটা নদীই উৎপন্ন হইয়। দক্ষিণ কাণাড়ার মধ্য দিয়] 
প্রবাহিত। মহিম্থরের মধ্যে ১৪ উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৫* 
৪৩ পূর্বদ্রাঘিমায় শিমোগাজেলার কুদলি নামক ব্রাঙ্গণ- 
গ্রামে ইহাদের সম্মিলন হইয়াছে। তুঙ্গভদ্রার প্রশস্তত! প্রায় 
অর্ধ মাইল, তবে গভীরতা ও বেশী। পশ্চিমস্থ বনের বড় বড় 
কাঠ নদী দিয়া ভাসাইয়। লইয়! মাওয়া হয়। ৩০* বৎসর 
পুর্ব্বে বিজয়নগরের রাজারা এই নর্দীতে ৭টী আনিকট নির্মাণ 
করান। মহিম্ুর ও ধারবার জেলা হইতে বদ্ধ ও কুমদ্বতা 
দুইটী ও দক্ষিণদিকে বেল্লারী জেলা হইতে হগ্গরী এবং 
কণ্ুল হইতে হিন্দরী নদী আসিয়া মিলিয়াছে। তুঙ্গভদ্রা 
৮ ক্রোশ বহির] আসিয়! কৃষ্ণা নদীতে মিশিয়াছে। তুঙ্গভদ্রার 
মোট দীর্ঘতা ২** ক্রোশ। বাঁশের বা বেতের তোলায় এই 
নদীতে যাতায়াত চলে । ইহার তীরে মহিঙ্ঈরের মধ্যে হরি- 
হর, বেল্লারীর মধ্যে কম্পিলি এবং ণুল নগর অবস্থিত। 
হরিহর নগরে একটী ইষ্টকপ্রস্তরে নির্মিত সেতু আছে। 
নদীতে কুন্তীর যথেষ্ট । বেল্লারার মধ্যে রামপুর নামক স্থানে 
৫২টা স্তম্ভের উপর নির্মিত মান্দ্রাজ রেলের সেতু আছে। 
এই নদীর চলিত নাম তুংভদ্রা । আধুর্বেদে ইহার 
জলের গুণ-্লিগ্ধ, নির্মল, স্বাছু, গুরু, কও ও পিস্তাজ্দায়ক, 
প্রায় সাস্ম্যকর) মেধাকর। (রানি) 
তুঙ্গ মুখ (পুং) গণগ্ডক পণ্ড, গাগ্ডার। 
তুঙ্গরস (পুং) তু্গ; শ্রেঠঠো রসো যন্ত ॥ গন্ধদখ্যতেদ। 
পকালাগুরুবিমিশ্রেণ তথ] তুঙ্গরসেন চ।”৮ (ভারত আ" ১২৭ মণ) 
তঙ্গবীজ (ক্রী) তুঙ্গন্ত শিবন্ত বীজং ৬তৎ। পারদ । 
্ “তুঙ্গবীজমমাযুক্তং গোলঘন্ত্রং প্রসাধয়েৎ ৮ ( সুর্স্যসি* ) 
তুঙ্গো মহাদেবস্তস্ত বীজং বীর্ধ্যং পারদ ইত্যার্থঃ।/ (রঙ্গনাথ') 
তঙ্গবেণ। (স্ত্রী) নদ্দীতেদ। 
"বিনদীং পিঙ্গলাং বেণাং তুঙ্গবেণাং মহানদীং।” 
(ভারত ভীক্ম ৯ অ) 
তৃঙ্গশেখর (পুং ) তং উন্নতং শেখরং যন্ত। ১ পর্বাত। (ত্রি) 
্ উচ্চশেখরযুক্ত (ব্লী) তুঙ্গং শেখরং কর্মধা। ৩ উন্নত 
এমন শেখর । 
তঙ্গ। ভর) তুঙ্গ-টাপ্‌। ১ বংশলোচনা। ২ শমী বৃক্ষ । (রাজনি') 
তুঙ্গারি (পুং) শ্বেতকরবীর বৃক্ষ। 


তূচ্ছতাচ্ছল্য 


1 ৭৩ ) 


তুড়ী 





সুকন্‌ ( রি ) তুঙ্গং মেষাদিকং ্কনমাপ্রয়েনাসতি অন্য ইনি ৷ | তুচ্ছদ্রে (পুং ) তুচ্ছে। হীনোক্ত বৃক্ষিঃ কর্ণধা। তুচ্ছদ্রম, এরও- 


১ উচ্চস্থিত গ্রহ। (ত্রি)২ প্রধান স্থানস্থ। 

তুঙ্গিনী (রী) তুঙগিন্‌ ভীপৃ। ১ মহাশতাবরী, বড়শতমূল। 

ত্ঙ্গী (স্ত্ী)তুঙ্গ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ হরিদ্রা। ২ রা্রি। 
৩ বর্ধরী বৃক্ষ, বাবুই গাছ। 

তুঙ্গীনাস (পুং) তুঙ্গী হরিদ্রেব পীত| নাস! যন্ত বন্থত্রী। 
কীটভেদ, তৃঙ্গীনস, বিচিলিক, ভালক, বাহক, কোষ্ঠাগারী, 
ককমিকর, মণ্ডলপুচ্ছক, তুঙ্গনাত, সর্ষপীক, অবস্তলী, শব্বুক 
এই দ্বাদশ প্রকার কাঁট প্রাণনাশক। এই সকল কীটের 
ংশনে সর্পদংশনের ন্যায় বিষকোপদৃষ্ট হয়, এবং সান্লিপাতিক 
জন্য বেদন! ও তীব্র যাতনা জন্মে। ক্ষার বা অগ্নিদ্বার] দগ্ধ 
করিলে যেরূপ হয়, দ্ট স্থান সেইরূপ হয় এবং তাহাতে রক্ত, 
পীত, কৃষ্ণ ও অরুণবর্ণের আভা! দৃষ্ট হয়। জর, অঙ্গমার্দ, 
রোমাঞ্চ, বেদনা, বমন, অতীসার, তৃষ্, দাহ, মোহ, সর্বদ। 
হাইতোলা, কম্প, শ্বাস, হিক্কা, দাহ, অতিশয় শীত, শরীরে 
গীড়কার উৎপত্তি, শোফ, গ্রন্থিমগুলাকার চিহ্ন, দক্রঃ কণিকা, 
বিসর্প গ্রভৃতি কাটের প্রকৃতি অন্ুমারে এই সকল উপদ্রব 
হয়। ( স্ুশ্রত কন্ন* ৮ অং) 

তুঙ্গীপতি ( পুং) তুঙ্গ্যাঃ রাত্রে পতিঃ | চন্ত্র, নিশাপতি। 

তুঙ্গীশ ( পুং) তুঙ্গী সর্বপ্রধানঃ ঈশঃ কর্শধ।। ১ শিব । ২রুফ। 
৬ কুর্যা। (শববর* ) তুঙগ্যাঃ ঈশঃ ৬তৎ। ৪ চন্ত্র। 

তুচ্‌ (পুং) ত্বচ কিপ্‌ সম্প্রসারণং, তুজ- ক্বিপ্‌ পৃষোদরাদিত্বা 
সাধুঃ। ১ অপত্য। তুচে তনায় তৎন্থ” (খক্‌ ৮১৮১৮) 
তুচে পুত্রায়” (মায়ণ) “তুচে তু নোভবস্ত” (খক্‌ ৮1২৭।১৪ ) 
“তোজয়তি পিতুছুঃখাদদিকমিতি তুচ, পুত্র তশ্মৈ' (সায়ণ) 
হেমচন্দ্র সফল স্থলে তুজ এই পাঠ করিয়াছে, কিন্তু বেদে 
সকল স্থলেই “তুচ্‌” চকারাস্তই আছে। 

তুচ্ছ (ক্লী) তৌতি অুসারত্বং গচ্ছতি তু-চ্ছ ( ছোহদিকচিভ্যাং 
শুতুত্যাংস্ত কিৎ পীপৃঙোঃ স্বশ্চ । উণ্‌ ২৩৩) ইতি টাকাধৃত 
হ্ত্রত্বাৎ চ্ছ, স চ-কিৎ। ১ পুলাক, তুষ, ভুষী, খোস1। ২ হীন। 
(ব্রি) তুদ কিপ্‌ তেন তং বা ছদীতি ছো-ক। ৩শৃম্ত।৪9 অল্প। 
“কিমেতৈরাত্মনস্তচ্ছৈঃ সহ দেছেন নশ্বটৈঃ 1” (ভাগ* ৭৭18৫) 

৫ নীলীবৃক্ষ । ৬ তৃথ। ৭ মন্দ, অলীক। 

তুচ্ছজ্ঞান ( (কী) তুচ্ছন্ত জ্ঞানং ৬তৎ। সামান্ত বোধ, হেয় 

বলিয়। বিবেচন]। 


তুচ্ছত। (ত্ত্রী) তুচ্ছন্ত তাবঃ তল্-টাপ্‌। সামান্ততা, অদারতা। 


তুচ্ছত্ব (ব্লী) তুচ্ছন্ত ভাবঃ। অসারতা, হেয়তা, সামান্ভত1। 
“তয়োবন্তত্বে তুচ্ছত্বং” (সাংখ্যস্থ ১৩৫) 
তুচ্ছতাচ্ছল্য (দেশজ ) হেয়ভান। 
৬11) 


বৃক্ষ, ভেরাও্। গাছ। 
তুচ্ছধান্ক (ক্লী) তুচ্ছং ধান্তং অল্লার্থে কন্‌। পুলাক, আগড়া, 
্ষী | 
তুচ্ছ ( কলী) তুচ্ছ বেদে স্বার্থে ইহার্থে বাঁ যৎ। ১ তুচ্ছশবার্থ। 
২ তুচ্ছ কল্প। 
“তুচ্ছেনাভৃপিহিতঃ যদাসীৎ” (খুকু ১০।১২৯।৩) “তুচ্ছেন 
ভূচ্ছকল্পেন সদসদ্বিলক্ষণেন।” (সায়ণ) 
তচ্ছ। স্ত্রী) তুচ্ছ-টাপ্‌। ১ তৃথ।২ নীলীবৃক্ষ, নীলসাই। (ভাবপ্র') 
৩ শৃক্ষ্সলা, গুজরাটদেশীয় এলাচী। 
তৃচ্ছীকৃত (তরি) অহুচ্ছং তুচ্ছং ক্কতঃ অভূততস্তাবে ছি। 
অবজ্ঞাত। 
তুজ্(ত্বী) তুজ-কিপ্। ১ রক্ষণসমর্থ। “যঃ অযুক্ত তুজাগির।” 
ক ৫1১৭৬) “যে অশ্রিস্তলা! জগদ্রক্ষণসমর্থেন। (সায়ণ) 
তুঁজি (স্ত্রী) বলবান্‌। পনস্তজয়ে রাজহসাতয়ে” ( খক্‌ ৫1৪৬৭) 
তুঁজি (পু) একজন রাজ । “তং তুজিং গৃণস্তমিজ্ত্র তৃতো”। (খক্‌ 
২৭৪) 'তুজিমেতদাখ্যং রাজানং, (সায়ণ) 
ত্জ্য (ব্রি) তুজ-হিংসায়াং অদ্র্যাদয়শ্চেতি যৎ। হিংস্ত। 
'্যুবাহবনে ন তুজ্যাঃ অভবন্” (খক্‌ ৩।৬২।১) “বলিনা 
শক্রনা তুজ্যা ছিংস্ত1” ( সায়ণ ) 
তুঞ্জ (পুং)তুজি বলে অচ্‌। ১ বন্ত্র। (নিঘপ্ট,) ২ সেই ফল- 
দাত, পূর্বোক্ত ফলদানকর্তা। 
পতুঞ্জে তৃঞ্জে য উত্তরে স্তোমা” ( ধক্‌ ১৭9) তুজে তু 
তন্মিন্‌ তম্মিন ফলদাতরি” (সায়ণ) 
তন্ত্রীন (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর* ২৭) 
তাঁটতট (পুং) শিব। 
*নমন্তপ্ায় তুট্যায় নমস্তটিতুটায় চ।” (হরিবংশ ২৭৭ অঃ) 
তুটুম ( পুং স্ত্রী) তূটতি নাশয়তি দ্রব্যঙাতং তুটবাহুলকাৎ উম। 
ইন্দুর। (ত্রিকা*) 
তুড়ি (স্ত্রী) তুড়-ইন্‌ কিচ্চ। তোড়ন। 
তড়কী (দেশজ ) লম্ক, লাফ । 
তড়ী (দেশজ ) রাগিণীবিশেষ। বসস্তরাগের ভার্ধ্যা, ইহার 
নামান্তর তোড়ী, তুড়িকা, তোড়ীক্ব ও তৌড়ীয়, এই রাঁগিণীর 
গ্রহ অংশ ও ন্ভাস মধ্যম । সৌবীরী মৃচ্ছ'না, এই রাগিণী 
সম্পূর্ণ। কেহ কেহ বলেন, ইহার গ্রহাংশ স্তাস যড়জ। 
ইহার মূর্তি-" 
'তুষারকুন্দোজ্জলদেহযষ্টিঃ কাশ্মীরকপূরবিলিপদেহা। 
বিনোদয়স্তী হরিণং বনাস্তরে বীণাধরা রাজতি তোড়িকেয্ং |” 
(কল্পিনাথ" হনুমান) 


১৪৯ 


তুগুদেব 
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তুতকুড়ি 


৮ ১১০০০০০০০০০ 
ইহার বর্ণ অতিশয় গুত্র, ও বন মধ্যে হরিপদিগের চিত্ত | তুগ্ডি (পুং) তুওতে নিম্পীড়য়তি তুণু-ইন্‌ ( সর্বধাতৃভ্য ইন্‌। 


বিনোপন করিয়া বীণাপাণি হুইয়! নিত্য বিরাজিত আছেন। 
নারদসংহিতায় ইহার ধ্যান এইরূপ-_ 
“নুনৃত্যমানাতি স্থুশীলযুকামুক্কালতাকলিতহারযষ্তিঃ। 
চৃতাক্কুরং পাণিযুগে বহুস্তী জবারুণাক্ষী তুড়িকেরিতে়ং ॥” 


(নারদসং)।. 


এই রাপিণী বৃত্যণীল!, অতি ন্শীলা, শুত্রবর্ণা ও হস্তে চুতা- 
স্থুর ধারণ করিয়। রহিয়াছেন, চক্ষু রক্তবর্ণ। এইরূপ মূর্তি- 
'বিশিষ্টা রাগিণীর নাম তুড়িক!। সঙ্গীতসারসংগ্রহে মূর্তি 
এইরূপ বর্ণিত আছে। 
“উন্লিদ্রপক্কেরহচা'রুনেত! কুরঙ্গনাভিং দধতী করেখ। 
সম্ভাষয়স্তী বিপিনোপকণ্ং তোড়ীয়মিন্দীবরদামরম্যা॥»সঙ্গীতসা) 
এই রাগিণী মধ্যাহ্ন সময়ে শূঙ্গার ও বীররসে গেয় । মাল- 


কোষ ও কানড়া যোগে উৎপন্ন । শ্বর গ্রাম -- 
সাখ গম প ধ নি। (সংদা*) 
সাখ গম * ধ *। (না"পু*) 


স্থতরাং লারদ্পুরাঁণ মতে ওড়ব। 
তুড়ী (দেশজ ) অঙ্গুলীদ্বয়ের ধ্বনি, অঙ্গুলীক্ফোটন । 
তুড়ীলাফ ( দেশক্) উল্লম্ষন, লাফ। 
তু (পুং) তৃণ সংকোচে ইন্‌ পৃষোদরাদিতাৎ সাধুঃ বা 
'তুণতি সঙ্কোচ্তি তৃণ-ইন্‌ (সর্বধাতৃভ্য ইন্‌। উপ্‌ 8১১৩) 
হুরবৃক্ষ, তু'দগাছ। পর্ধ্যায় _তুনি, তুরনক, আপীন, তুনিক, 
কচ্ছক, কুঠেরক, কাস্তলক, নন্দিবৃক্ষ, নন্দক। ইহার--গুণ 
কটু, বিপাক, কষার়, মধুর, তিক্তরস, লঘু; ধারক, শীতবীর্ধ্য, 
শুক্রবদ্ধক এবং ব্রণ, কুষ্ঠ ও রক্তপিন্তনাশক। (ভাবপ্র* ) 
তৃণিক ( পুং) তুণি স্বার্থেকন্‌। নন্দিবৃক্ষ। (রাজনি* ) 
তু (ক্লী) তোড়নে অচ্‌। ১ মুখ। 
“ইওযুদ্ধমথা কাশে ভাবুভৌ সমচক্রতুঃ।” (দেবীভাগ* ২৬২৬) 
(পুং) ২ মহাদেব । (হরিব* ১৫১৫) ৩ বাক্ষস- 
বিশেষ। (ভার* ৩২৮৪৯) ৪ এক দানব, এই দানব অতিশয় 
বলশালী ছিল। আঘুর পুত্র নহ্যের হস্তে এই দানব 
নিহত হয়। ( পদ্মপৃ* ) 
তৃগুকেরিকা (স্ত্রী) কার্পাসী, কাপাস গাছ। (রাজনি*) 
তৃুকেরী (স্ত্রী) প্রশস্তং তৃগ্ডং প্রশংসায়াং কন্‌। তদীর্তে 


ঈীরয়তি বা ঈর- -অণ্‌ স্তিয়াং ভীষ,। ১ কার্পাসী, কাপাস গাছ। 
২ বিশ্বিকা, তেলাকুচ1। 


তুগুদেব (পুং) তৃওকপো! দেব; তুণ্ডেন দ্রীব্যতি দিব-অচূ। 
একজন রাজ! । 


উণ্‌ ৪1১১৭) ১ মুখ। ২ চঞ্চ। ওবিহ্বিকা। ৪ বন্দা। (স্ত্রী) 
৫ নাভি । (শব্বর* ) 

তুপ্ডিকা (্্ী) তুশ্ডিরেব তুণ্ডি- স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ চ। ১ নাভি। 
২ বিশ্বিকা, তেলাকুচা। 

তৃণ্ডিকেরী (স্ত্রী) কার্পাসী, কাপাস গাছ। ২ বিশ্বিকা, তেল।- 
কুচ1। পর্যযায়তুষ্টা, রক্তফলা,বিশ্বী, বিদ্বিকা। (বৈদ্যক রস্নামা') 

অমরকোষের টীকায় এইন্প রূপান্তর আছে, তু্ডিকেরিকা, 

তুগ্ডিকেশী। (পুং) ৩ কীটবিশেষ। কুস্তীনস, তু্ডিকেরী, 
শৃঙ্গী প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার বায়ব্য কীট । এই কীট দংশন 
করিলে বাধু জন্ত রোগ অন্মে। 

৪ তালুগত রোগবিশেষ, ইহার লক্ষণ ফুলা, স্থূল ঘা, 
বেদনা, দাহ ও পাকিয্না উঠিলে তুত্ডিকেরী বল এ্যাঁয়। 
(নুক্রুত ) এই রোগে যথা নিয়মে শত্ত্রকার্ধয উচিত। 

তৃপ্তিকেশী (ত্ত্রী) বিশ্বিকা, তেলাকুচা। (শব্মচ* ) 

তুগ্ডিত (ত্রি) তুণ্ডিবৃদ্ধা নাভিরগ্ত তুন্দি-ভ (তুন্দিবলি 
বট্টের্ডঃ | পা! ৫২।১৪*) বুদ্ধনাভি, বৃহত্নাভিবুক্ত, স্থলোদর, 
ভুঁড়িযুক্ত। 

তুণ্ডিল (ত্রি) তুণ্ডি সিখ্বাদিত্বাদিলচু। ১ বৃহৎ নাড়িযুক্ত, 
ভুড়িযুক্ত | ২ মুখর । ( উজ্জ্বল) 

তগ্ডেল (পুং) অন্থরবিশেষ, ইহার! সর্ববদ! গর্ভের পীড়। জন্ম।য়। 

"উপেষস্ত মুছত্বণং তুণ্ডেলস্থতশালুড়ং।” ( অথর্ব ৮৬1১৭) 

তুৎ ( দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ, তুৎ গাছ। 

তুৎপোকা ( দেশজ) তত্তকাঁট, গুটিপোক। 

তুতকুড়ি, (7:5075০15) সমুদ্রতীরবর্তাী একটা প্রসিদ্ধ 
বন্দর। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে পর্ব,গীজেরা এইখানে 
প্রথম আবাস স্থাপন করে। ১৬৫৮ থুষ্টাবঝে তাহার উহা! 
অধিকার করিয়া লয়। তৎপরে প্রায় ১৭০ খৃঃ অন্ধ 
দিৰেমারেরা এখানে একটা ছোট দুর্গ নির্মাণ করেন। সেই 
সময় তিনেবেলীর সন্নিহিত সমুদ্র হইতে মুক্তা, ঝিনুক ও শঙ্খ 
সংগ্রহের জন্ত ৭ শত বোট ব্যাপূত থাকিত। 

এই কার্যের ভার তাহাপ্িগের উপর বিন্তন্ত ছিল। এই 
একচেটিয়া ব্যবস! ইহাদের অনেক দিন ছিল এবং ইহাতে 
যথে& পরিমাণে আম্ন হইত। 

১৭৮২ খুষ্টাবে ইংরাঞের1 তুতকুড়ি অধিকার করেন ও 
১৭৮৫ থৃষ্টান্ধে উহ। আবার দিনেমারদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। 
১৭৯৫ থৃষ্টাবে ইংরাজেরা উহ! আবার অধিকার করিয়! ১৮১৮ 
থৃষ্টাব পর্য্যস্ত আগন অধিকারে রাখিয়! পরে দিনেমারদিগকে 
প্রত্যর্পণ করেন। দিনেমারের! ১৮৫২ খুষ্টান্ে উহা! আবার 


তুর | | [ ৭৫ ) তুন্দবৎ 





ইংরালকে প্রত্যর্পণ করেন। অগ্ভাবধি উহ! ইংরাজাধিকারে | দ্শভাগের এক ভাগ সোহাগ! মিশাইর! মুছ্পুটে পাক করিতে 
আছে। যাত্রী নকল এই বন্দর হইতে কলম্বো গিয়! থাকেন। | হুইবে। তাহার পর লৈন্ধবলবণের সহিত মধু দিয়া পুট দিলে 
ইছার তীরে জল কম বলিয়া বড় জাহাজ তীরের নিকটে | বিশুদ্ধ হয়। প্রকারাস্তরে--বিড়ালের বিষ্ঠাসহ তু'তিয়! মর্দন 
আইসে না, দ্বীমলঞ্চ করিয়! যাত্রিগণ জাহাজে উঠিয়া করিয়া এবং মধু ও সোহাগ! চতুর্থাংশ মিশ্রিত করিয়। তিনবার 
থাকেন; এখানে কএকটা তৃল! ও স্তার কল আছে, এই- | পুট দিলে বমন ও ভ্রমিকর শক্তি রহিত হইয়া বিশুদ্ধ হুয়। 
খানে তুলা ও সুতার গাইট বান্ধা হইয়া বিলাতে রপ্তানি হয়। | শোধনের অন্ত প্রকার--ত,তিয়ার অর্ধাংশ গন্ধক মিশাইয়া চার 
এই স্থান হইতে লাক্জার উপকূলে মুক্ত-ঝিনুক তুলিবার | দণ্ড পাক করিবে । বমন ও ভ্রমশক্কি রহিত হইলে পাক নিদ্ধ 
বন্বোবন্ত হুইদ্া থাকে। সমুদ্রতীয়ে বীচ নামে একটী | হয়। তঁতিয়ার গুণ কটু, ক্ষার, কষা রস, বিশদ, লঘু, লেখন, 
প্রশস্ত রাস্তা আছে। এইথানে আত্ম, বাতাবি ও কমলা- | বিরেচক, চাক্ষুষ, কও, কৃমি ও বিষনাশক । (রসেন্দ্রসারস*) 
নেবু, কদলী প্রতৃতি নানাবিধ ফল পাওয়া যায়, নারিকেল তুথক (ক্লী) তুখমেব স্বার্থে কন্‌। তুথ, ত,তিয়া। 
ও তাল বৃক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে হয়। তালের গুড় ও তালের তুথা (স্ত্রী) তূথ-টাপ্‌। ১ নীলীবৃক্ষ | ২ ক্ষুদ্রেলা। ৩ মহা- 
চিনি প্রচুর পরিমাণে পাওয়! যায়। এই স্থুলের স্বাস্থ্য উত্তম, 'নীলী । (রাজনি* ) 
কিন্ত মিষ্টজলের বড়ই অভাব, সম্প্রতি আর্টিজেন কৃপ খনন তুগ্াপ্জন (ক্লী) তুখপ্চ তৎ অগ্জনঞ্চেতি কর্ধধ। | উপধাতু,. 
হইয়াছে। সহরের সমুদ্রতীরবর্তী বহু অংশ প্রজাবিশিষ্ট ও | বিশেষ, অঞ্জনভেদ, ত তে। ২ ময়ূর, ময়ূরের কণের বর্ণ 
সমৃদ্ধিশালী। এইখানে হিন্দু্দিগের থাকিবার কএকটা ছত্র ও ততের মতন, এই জন্ত ইহার নামও তুখাঞ্জন। 
সাহেবদিগের জন্য একটা উত্তম হোটেল আছে। এইখানে ; তথ (পুং) তু-থক্‌ তুদ-থক্‌ পৃষো* দাধুঃ। ১ হননকর্তা। 
তুতকুড়ি টারমিনশ নামে রেলের একটী ষ্টেশন আছে। “তভুথোহসিজনধারয়! নভোহদি” ( তাগ্যব্রাৎ ১৪৩) 
তৃতান (পুং) মীমাংদকভেদ | তেন প্রোক্ং ঠক্‌। তৌতানিক, 'তুদ্ততেবধকন্মণ: তুগঃ রক্ষগ্রভৃতীনাং হস্ত!” (ভাহ্য')। ২ ব্রদ্ধ। 
তুতানকথিত মীমাংসাদশন । "তভুতোহসি বিশ্ববেদাঃ” (যঙ্কু* ৫1৩১) *্ত্রহ্ধ বৈ ততঃ” (শ্রুতি) 
তৃতিয়া (দেশজ) তুথ। (হু দেখ। ৩ দক্ষিণাবিভাজক ব্রহ্মরূপ খত্বিকৃতেদ। 
তুতুরি, একদাতীয় ছোট শৃঙ্গযন্ত্র। এই ঘগ্্ মাঙ্গলিক কর্ো “তুথোবো বিশ্ববেদ। বিতজতু” ( যজজু* ৭1৪২ ) “কিঞ্তুথো 
ও দেবমন্দিরে ব্যবহৃত হয়। (যন্ত্রকোষ ) ্রহ্মরূপঃ প্রজাপতির যুম্মান্‌ বিভজতু যথাযোগ্যবিওজ্য 
তুতুর্বাণি (পুং) তুণোবনির্ভঞনমন্ত বেদে পৃষোদরাদত্বাৎ | খত্বিগৃভাঃ ব্দাতৃ” (বেদদীপ ) 
সাধুঃ। তুর্ণতঞ্জন। “যন্জ্ায়জ্ঞাবঃ নমানাং তুতুর্বাণিঃ” (খক্‌ তা দ (পুং) তুদ আদি করিয়া ধাতুগণবিশেষ, এই গণীয় ধাতুর 
১/১৬।১) “তুতুর্বাণিঃ ত্বরমাণঃ নংভজমানঃ।” ( সায়গ) উত্তর স হয়। “তুদাদিভ্যঃ ন” এই “স্‌” প্রত্যয় হইলে গুণ হন 
তু্থ (ক্লী) তুদতি পীড়ম়ত্যনেন তুদ-স্ফ (পাত তুর্দেতি। ! না, এই জন্ত ইহার নাম অগুণ। [বিপেষ বিবরণ ধাতু দেখ।] 
উণ্‌ ২৩) ১ গ্রাবা, প্রস্তর। ২ অগ্রি। ৩ অঞ্জন তেদ। | তদ (ব্রি) তুদক। ব্যথক। তন্তাপত্যং শূদ্বাদিত্বাংঠক্‌। 
৪ নীলী। ৫ হৃশ্মৈলা4 ৬ উপধাতু বিশেষ, তুতে। পর্ধ্যায়”- ! তৌদের, তুদাপত্য। 
নীলাঞ্জন, হরিতাশ্ম, তুথক, ময়ুরগ্রীবক, তামগর্ভ, অমৃতো- | তবন্দ (কী) তুদতীতি তুদ-দন্‌ (অন্দাদয়শ্চ। উণ্‌ ৪1৯৮) 
সব, ময়ুরতুখ, শিথিকঠ, নীল, তুথাঞ্জন, শিখিগ্রীব, বিতুন্নক, তুদেম্ম্চ ইতুযক্তেন্থম ততোদস্থ লোৌপঃ। উদর, পেট। 
মযুরক, ভূতক, মুষাতুখ, মৃতামধ, হেমসার। ( রসেম্দ্রচি* ) | তুন্দকৃপিকা তরী) তুন্দস্ত কৃপিকেব। কষুদ্রকৃপ, নাতি । 
তুতিয়া তাত্রের উপধাতু | ইহাতে তাত্রের ভাগ অল্পই | তুন্দকৃপী (স্ত্রী) তুন্দন্ত কৃপীর্ষস্য ৷ নাভি। 
আছে,কিনস্ত ইহাতে তাত্ত্রের প্রধানতাক্স তাত্রের গুণ অতি অল্প | তুন্দপরিমার্ড (ব্রি) তুন্দং পরিমঞ্িুন্দং পরিমৃজ্-ক তুন্দ 
পরিমাণে আছে। অন্তান্ত দ্রব্য সংযুক্ত আছে বলিয়া অপরাপর | পরিমুঞ্জ-অণ। ১মন্দ। “অলনাদন্তত্র তুনন পরিমার্জ এব* 
গুণও আছে। ইহার গুণ-ক্ষারসংযুক্ত, কটু, কষায় রস, | (পা ৩২৫) 
বমনকারক, লঘু লেখন গুপযুক্ত, ভেদক, শীতবী্ধয, চক্ষুর ; তুন্দপরিমুজ (পুং) তুন্দ পরিমৃজ্.ক। ১ অলদ। ২ মন্দ। 
হিতকারক এবং কফপিত্ত, বিষ, অশ্মরী, কুষ্ঠ ও কওুনাশক । | তন্দমবজ (ব্রি) তুন্দং মাষ্টি-মৃজ্‌ ক। ১ অলল। ২মন্দ। 
(ভাবগ্র*) রসেম্তুসারসংগ্রহের মতে-_ইহার শোধনপ্রণালী তুন্দবৎ (্রি) তুদ্তং বিদ্ততে অ্য। তুন্দ-মতুপ্‌। তুন্দিল, ভু ড়ি- 
এইরূপ--বিড়াল ও পায়রার বিষ্ঠা তু'তিয়! মর্দন করিয়া পরে | যু, স্থলোদর। 
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ুন্দাদি (পুং ) পাণিমিকখিত » শষ  গণবিশেষ, এই নদ 


শবের উত্তর অন্ত্যর্থে ইলচ্‌ প্রত্যয় হয়। “তুন্দাদিভাঃ 
ইলচ্‌। (পা ৫1২।১১৩) তুন্ম, উদর, পিচণ, যবব্রীহি। 
তুন্দি (ক্রী) তুদ-ইন্‌ বাহুলকাৎ নুম্চ। গন্ধ্ববিশেষ। জটা- 
ধরের মতে এই শব্ধ পুংলিঙ্গ। (স্ত্রী) লাভি। (ত্রিকা*) 
তন্দিক (ব্রি) অতিশয়িতং তুন্দমুদররমন্তযন্ত তুন্দ-ঠন্‌। বিশাল- 
জঠরযুক্ত, ভু'ড়িবিশিষ্ট। 
তুন্দিকর (পুং) তুন্দিং করোতি কৃ-অচ্‌। তুদ্দিল, ভূঁড়িযুক্ত। 
তুদ্দিক। (স্ত্রী) তুন্দিক-টাপ্‌। নাভি। 
তুন্দিত (ত্রি) তুঙ্ডিল। (ভরত দ্বিরূপকোষ ) 
তুন্দিন্‌ (ত্রি) তুন্দোহস্ত্ন্ত ইনি। তুন্দযুক্ত, ভূ'ড়িযুক্ত। 
তান্দিভ (ত্রি) তুন্দিরৃ্ধা নাভিরস্ত্যস্য তুন্দিভ (তুন্দিবলি 
বিটের্ডঃ। পা ৫।২১৩৯) তুন্দিল্‌, ভূড়িযুক্ত। 
তুন্দিল (ত্রি) তুন্দ মন্তান্তি তুন্দ-ইলচ্‌ (তুন্দা্দিত্য ইলচ্‌। 
প| ৫২।১১৭) স্ুলোদর, ভূ'ড়ে, বিশাল জঠরযুক্ত ব্যক্তি। 
পর্য্যায় পিচি্ডিল, বৃহত কুক্ষি, তুন্দিক, তুন্দিভ, তুন্দী (খবর) 
তন্দিলফল। ( (স্ত্রী) তুন্দিলং বৃহৎফলং যস্তাঃ। ত্রপুষী, শশ।। 
তন্ন (পুং) তুদ-ক্ত। ১ নন্দি, ত,তগাছ। (ত্রি)২ ব্যথিত। 
তেছিনন। স্বার্থেক। 
তন্নবায় (পুং) তুন্নং ছিন্নং বয়তি তুন্ন'বৈ-অণ্‌। সৌচিক। 
স্চ্যাজীবী, দরজী। ইহারা তুন্ন প্রভৃতি বয়ন করিয়া জীবিক! 
নির্বাহ করে। ইহাদিগের অন্ন অভক্ষ। 
“শৈলুষ তুন্নবায়ান্নং কৃতত্স্তাক্প মেবচ।” (মন্ু ৪1২১৪) 
যাঁজ্ঞবন্ধাসংহিতাবও ইহার্দের অন্ন অতক্ষ বলিয়! কথিত 
হইয়াছে। 
“শান্ত্রবিক্রয়ি কর্্মার তুন্নবায়শ্বজীবিনাং।” (যাজ্ঞ* ১১৬৩) 
তুন্নসেচনী ( রী) তুরং চ্ছিন্নং সীচ্যতেহনয়া সিচ করণে লুট 
ডীপ্‌। স্থচীভেদ। 
তুফান ( আরবী) ১ ঝড় ঝাঁড়ী। ২ জোর বাতাস। ৩ বন্তা। 
তুড়ন ( দেশজ ) সন্কৃচিত, কৌকড়ান । 
তুবড়ী (দেশজ) একপ্রকার আগ্নেয় ক্রীড়াবিশেষ । মাটির 
খোলে রারুদ ও লৌহচুর্ণ মিশাইয়া এইর্নপে বাজী প্রস্তত 
হয়। ইহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে ইহার অভ্যন্তরস্থ দহ্যমান 
বাকদাগ্রি বেগে নির্গত হইয়া রমণীয় শোত1 উৎপাদন করে, 
এই তুবড়ীবাজী বিবাহ প্রত্ৃতি ও দেবপুৃজাদিতে লোকে 
ব্যবহার করিয়া থাকে । ২ আর্ধ্যদিগের- প্রাচীন একটা 
দ্বিনল যন্থ। এই যন্ত্র আহিতুপ্ডিকের! (সাপুড়িয়া) সর্প 
খেলাইবার সময় ব্যবহার করিয়া থাকে। এই যন্ত্রের নি্নদেশে 
সচ্ছিদ্র দুইটা নল পরস্পর সমসথত্রপাঁতে মংযত এবং উপরিভাগে 


একটা তিক্ত অলাবুকোষ মংযোজিত থাকে । উহ্বাই বাযুকোষ, 

উহ্নার উপরিভাগ নলাকার ও ঈষৎ বক্রু, তাহাতে একটা ছিদ্র 

আছে। উহাই ফ্ুৎকাররন্ধ। [ভিক্তিরী দেখ।] 

তুমি (দেশজ ) ত্বং শবজ, তহ ও আপনি এই ছুয়ের মধ্যবর্তী 
অর্থবোধক শব । দ্বিতীয় পুরুষ । 

তুমুর- (বর) তুল লগ্ড র। তুমুল। 

তুমুল (ক্লী) তু সৌত্র ধাতু বাহুলকাৎ মুলক্‌। রণসন্কুল, 
িড়াহড়ি, পরস্পর আঘাত দ্বার স্কুল যুদ্ধ। (পুং) 
২ কলিবৃক্ষ, বয়ড়াগাছ। ৩ ব্যাকুল যুদ্ধ। (জি) ৪ প্রচণ্ড, 
উগ্র, সন্কুলমাত্র। 

“ববৌগন্ধশ্ততুমুলো দ্হ্যতামনিশং তদ1 1” (ভারত ১৫২১২) 

তুমুলযুদ্ধ ( ব্রি) ভুমুলং যুদ্ধং। ঘোরতর সংগ্রাম। 

তৃমূল (পুং ক্লী) কলিবৃক্ষ, বয়ড়া গাছ। 

তুম্ব (পু স্ত্রী) তু্ধতি নাশয়ত্যরুচিং তুম্ব-অচ্‌। অলাবু, লাউ । 
অলাবুর শু ত্বকৃ। 
"সশিকাতুত্বকরকৌ গোপবেণুপ্রবাদকে)।” (হরিবংশ ৬৪৫) 
[ অলাবু দেখ ।] 

তুম্বক (পুং ) তুষ্-ল্‌। অলাবু, রাজালাবু। (রাঁজনি*) 

তুম্বর (ব্ী) তৃম্বং তদাকারং রাতি-রা-ক। বাদ্থভেদ, তানপূর]। 
২ তুম্ধুরু গন্ধরর্ব। 

তুম্বরচক্র (ব্লী) তু্বরং চক্রং কর্দা্থা। রাজার জয়চর্য্যোক্ত 
চক্রভেদ ৷ [ চক্র দেখ। ] 

তুম্বরঃ ( পুং) গন্ধর্বভেদ | [তনুর দেখ । ] 

তুম্ববন (ব্লী) দেশতেদ, এই দেশ দক্ষিণে ১২।১৩।১৪ নক্ষত্র 
অবস্থিত। (বৃহত্স* ১৪।১৪ ) 

তৃম্ব! (স্ত্রী) তুম্ব-টাপ্‌। ১ অলাবু। ২ গবী। (ত্তিকা* ) 

তুমি (স্ত্রী) তুম্বতি নাশয়ত্যরুচিং তুম্ব-ইন্‌। অলাবু। 

তুম্বিক! (স্ত্রী) তৃষ্বথল্‌ টাপি অত ইত্বং । ১ অলাবু। ২ কটু- 
তুম্বী, তিত্লাউ। (রাজনি*) 

তুম্বিনী (স্ত্রী) তৃষ্ব-ণিনি ডীপ্‌। কটুতুম্বী। (রাজনি* ) 

ুম্বী ( (স্ত্রী) তি ভীষ্‌। ১ অলাবু। ২ কুলিকবৃক্ষ। (রত্বমালা) 

ৃ্ীপুষ্প (ক্লী) তুম্বাঃ পুষ্পমিব পুষ্পমন্ত। অলাবু পুষ্প। 


(হারাবলী) 
তুম্বুক (ক্লী) তুষ্ব-বানুলকাৎ উকঃ। অলাবু ফল। (পুং) 
অলাবু। ৰ 
তৃম্থৃকী, ভারতবর্ষীয় একটা প্রাচীন আনন্ধ যন্ত্র, ইহায় আকার 
ঢক্কারভ্তায়। (যন্ত্রকোষ ) 


তু্দুর (পুং) বি্ধপর্বতন্থিত জাতিতেদ । 
“যে চান্জে বিদ্ধ্যনিলয়াস্তারাতুদ্ছুরাস্তথ1।” (হরিবংশ ৫ অ+) 


| 
তুম্থুরী (স্ত্রী) তুম্ঘবৎ আকারং রাঁতি রা-ক ভীপ্‌ পৃযোদরাদিত্বা 
হুত্বং। ১কুকুরী। ২ ধন্যাক, ধনে। (মেদিনী) 


তুম্থুরু (রী) কুস্তমুরু, ধন্তাক। (পুং ব্লী)১ তপস্থিবিশেষ। 


২ অহৃহ্পাসকভেদ। ৩ ফলবৃক্ষবিশেষ, ইহার ফল মরিচের 
মত ব্যাগুমুখ হয়। পধ্যায়-_শুলক্, সৌরজ, সৌর, বনজ, 


সানুজ, দ্বিজ, তীক্ষকন্ক, তীক্ষফল, তীক্ষপত্র, মহামুনি, স্ক,টল, 
স্থগন্ধি। ইহার গুণ-_কফ, বাত, শূল, গুল, উদরাখ্ান, কুমি- 
নাশক ও অগ্নির প্রদ্দীগুকারক | (রাজনি* ) ভাবপ্রকাশে 
ইহার পর্য্যায়- সৌরভ, সৌর, বনজ, সান্ুজ ও অন্ধক। 
গুণ-_তিজ্ঞ, কটুরস, কটু, বিপাক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্ডি- 
কারক, তীক্ষ, রুচিকারক, লঘু, বিদাহী এবং বাতগ্নৈ্মিক- 
রোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, ওষ্ঠগতরোগ, শিরোরোগ, শরীরের 
গুরুত্ব, কৃমি, কুষ্ঠ, শুল, অকুচি, শ্বাস ও ল্লীহা প্রভৃতি 
কচ্চ,সাধ্য রোগনাশক | (ভাবপ্র* ) 
তুম্বুরু (পুং) ১ একজন গন্ধবর্ব। এই গন্ধর্বধ মধু অর্থাৎ 
চৈত্র মাপে কুর্যোের রথে অবস্থান করেন । ইনি সঙ্গীতবিদ্যায় 
বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি ব্রহ্মার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা 
করেন। বিষুর অতি প্রিয় পার্খশচর হইয়াছিলেন। 

অদ্ভুত রামায়ণে লিখিত আছে--ভ্রেতাযুগে কৌশিক নামে 
এক ব্রাঙ্গণ ছিলেন। তিনি বান্থদেবে তক্কতিপরায়ণ হয়া 
সর্বদা হরিগুণ গান করিতেন। সকল সময়ই হরিগুণ-গান 
ভিন্ন তাহার অন্ত কোন কার্য্য ছিল ন!। তিনি বিষুঃস্থল নামক 
অন্ুত্বম হরিক্ষেত্রে গমন করিয়া তথায় মৃচ্ছনার উন্নতিযোগে 
তালবর্ণে পুরিত করিয়। অত্যন্ত ভক্তির সহিত হরিগুণ-গান 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভিক্ষা! করিয়! জীবনযাত্র! নির্বাহ 
করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে পদ্পাক্ষ নামে বিখ্যাত এক 
ব্রা্গগদ ছিলেন। তিনি কৌশিকের গান গুনিয়! সর্বদ। 
তাহাকে অগ্প দান করিতেন। যখন কৌশিকের অন্ন চিত্ত 
বিদুরিত হইল, তখন তিনি আরও হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়। 
হরিগুণ গাহিতে লাগিদেন। পদ্মাক্ষও এই গান ভক্তি- 
পূর্বক সর্বদ| শুনিতেন। ক্রমে কৌশিকের ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও 
ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন জ্ঞান ও বিদ্যাতে শ্রেষ্ঠ ৭টা শিষ্য হইল। 
পদ্মাক্ষ সকলকেই অক্নদান করিতে লাগিলেন । সেইস্থানে 
মালৰ নামে বিষুভক্তিপরায়ণ এক বৈদ্য ছিলেন। তিনি 
হষ্টচিত্তে হরিকে প্রতিদিন দীপমালা প্রদান করিতেন। 
মালতী নামে তাহার পতিব্রতা ভার্ধযাও গ্রীতমনে হরি- 
ক্ষেত্রের চারিদিকে গোময় লেপন করিতেন। হরির গানের 
নিমিত্ত কুশস্থল হইতে ৫ জন ব্রাঙ্ষণ আসিয়৷ কৌশিকের 
কার্ধ্সাধনে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই 

ডা 


নন 


০ 


১ 


গান অতি বিখ্যাত হুইয়া উঠিল। কলিঙ্গরাজ এই গানের 
কথ! শুনিয়া! এইখানে আসিয়া! কহিলেন, “কৌশিক ! তুমি 
সহচরগণের সহিত আমার যশোগান কর।, ইহা শুনিয়া 
কৌশিক কহিলেন, "মহারাজ ! আমার জিহবা বা বাকা কখনও 
হরি ভিন্ন অন্ত কাহারও এমন কি ইন্দ্রেরও স্তব করে না। 
পরে তাহার শিষ্বগণ সকলেই রাজাকে এইরূপ কহিলেন। 
রাজা! ইহাতে অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়। আপনার ভূত্যদিগকে কহি- 
লেন, 'তোমর। অতি উচ্চৈঃস্বরে আমার গুপগান কর, যাহাতে 
ইহাদের গান কেহ শুনিতে না পায়।” ভৃত্যগণ গান আরস্ত 
করিলে সেই সকল ব্রাহ্মণ ও কৌশিক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া 
কর্ণরোধ করিলেন এবং কাষ্ঠশন্কু্ধারা পরম্পর পরস্পরের 
কর্ণভেদ করিলেন। পাছে রাঞ্জা বলপূর্ধক গানে নিযুক্ত 
করেন, এই ভয়ে স্ব স্ব জিহ্বাগ্র ছেদন করেন। রাজ৷ এই 
ব্যাপারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়! ইহাদিগকে দেশ হইতে বহিক্ষত 
করিয়া দ্রিলেন। তাহারা সকলে উত্তরমুখে মহাপ্রস্থান 
করিলে তাহাদের ভোগ শেষ হইল। অনন্তর হরি তাহা- 
দিগকে স্বীয় পার্খশদ করিলেন। কৌশিক দিগ্ন্ধ নামে গণা- 

ধিপ হইল। দেই সময় কৌশিকের প্রীতি উৎপাদন জন্য 

মধুরাক্ষরদক্ষ, বীণাগুণতবজ্ঞ গীত বিশারদগণের গানছ্থার। 

বিষুনভায় অদ্ুত মহোৎসব আরম্ভ হইল। এই সভায় 
মহাত্মা তুম্বুরু এবং কৌশিক প্রাণ ভরিয়। হরিগুণ গান 
করিলেন। এই গান গুনিয়। নারদের মনে অতিশয় ক্রোধ 
হইল। নারদ ক্ুদ্ধ হুইয়! তু্ুুকে জয় করিবার জন্ঠ বিষ 
উপদেশানুসারে গানশিক্ষার্থ গানবন্ধু নামক উলৃকেশ্বরের 
নিকট গমন করেন। তাহার নিকটে থানিয়মে সহত্র ব্সর 
গন শিক্ষা করিয়া! ইহার মনে কিছু অহঙ্কার জন্মিল। পরে 
তুম্ুককে জয় করিবার জন্য তাহার গৃহ নিকটে আমির। 

দেখিলেন, কতকগুলি বিরুতাকার স্ত্রী পুরুষ রহিয়াছে । তাহা- 
দের কাহারও প্রকৃত অঙ্গ নাই, ইনি তাহাদিগকে এইরূপ 
বিরৃতাবস্থা দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাস। করিলেন। তাহারা বলিপ, 
আমর! রাগ ও রাগিণী। আপনার গানদ্বারা আমাদের এই 
ছুরবস্থা হইয়াছে । তুম্ধুরু আমাদিগকে গানদ্বারা সুস্থ করিবেন 

বলিয়া এখানে আসিয়াছি।” নারদ এই কথায় অতি লজ্জিত হুইয়! 

নারাযর়ণের নিকট গমন করিলেন। নারায়ণ নারদের আক্ষেপ 

শুনিয়া কহিলেন, "নারদ তুমি এখনও গীতশান্ত্রে পারদর্শী হও 

নাই। তুদ্ুরুর সদৃশ হইবার এখন ও অনেক বিলগ্ব । আমি কৃষ্ণ- 

রূপে জন্মগ্রহণ করিলে তোমার গানশিক্ষার উপায় করিয়া দিব ।» 

পরে নারদ যখন সম্পূর্ণরূপে গীত অধিকৃত করিলেন, তখন 
তুমুকুর প্রতি তাহার দ্বেষভাব অপনীত হইল। (অদ্ভূত রামা') 


তুরররক্ষচ্যক 


ু্ুরুবীণা, ইহার চলিত নাম তথ্ুর! বা তানপুরা। একটা 


অলাবুনির্শিত খর্পর বা ধ্নিকোষ, একটী কান্ঠ নির্শিত 
দওঁ ব। ধ্বনিপট্টকাদি দ্বারা প্রস্তত হয়। তুম্বুরু গন্ধবর্ব এই 
যন্ত্রের সৃষ্টিকর্তা, এইজন্ত ইছার নাম তু্ুরুবীণা, তন্বুরা বা 
তানপুর হইয়াছে। গীত ও বাদোর সময় সুর বিরাম নিবারণ 
জন্ত এই যন্ত্র গ্রয়োজন। ইহাতে ছুইটী পিত্তলের ও ছুই 
লৌহের তার থাকে, ইহার স্ুরবন্ধনক্রম এইরূপ -_ 
পি_লৌ"_-লৌ--পি 
স মন স প 
তানপুরাতে যে চারিটা তার থাকে, তাহা এই রীতিতে 
বন্ধ হয়। (যস্তরকোষ) 
তুত্ তরি) তুম-প্রেরণে আহরণে চ রকৃ। ১ প্রেরক। ২ হিংসক। 
“সত্রাহণং দাধবিং তুমমিন্্ং* (খক্‌ ৪১৭৮)। “তং 
প্রেরকং' (সার়ণ) “অগত্যা তু বৃষভো! মর্ত্বান্‌” 
( ধক্‌ ৩৫০।১) “তুত্রঃ আহস্তা তৃমিরাহননার্থঃ।” ( সায়ণ ) 
তুর (ব্রি)তুর-ক। বেগবিশিষ্ট। 
“প্রতবসো নমউক্তিং তরন্যাছং” ( খক্‌ ৫৪৩1৯) 
তুরকী (পারসী ) তুরুফদেশীয় মুসলমান জাতি। [তুর্কা দেখ ।] 
তুরগ (পুং স্ত্রী) তুরেগ বেগেন গচ্ছতি গমন । ১ ঘোটক। 
স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ডীষফ্‌। ২ চিত্ত । (মেদিনী) 

তুরগগন্ধ! (স্ত্রী) তুরগন্তেব গন্ধোযস্তাঃ বনত্রী। ১ অশ্বগন্ধ। 
( রাজনি*) (পুং) তুরগন্ত গন্ধঃ ৬ততৎ | অশ্বের গন্ধ, তুরঙগ- 
গন্ধ্যাদিও এইরূপ । 

তরগদানব (পুং) তুরগাঁকারঃ দানবঃ মধ্যলো* কর্ধাধা' । 
কেশিদানব, এই দানব কংসের আদেশে বৃন্দাবনে শ্রীকুঞ্ণকে 
বধ করিবার জন্য তুরগ বেশ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে 
লাগিল। ইহার অত্যাচারে এই স্থান জনপ্রাণিশূন্ত 
হইল । ছুরাস্মা তুরগরূপী দৈত্য গোপগণকে নিহত করিতে 
আরস্ত করিয়া বনস্থলী একেবারে কম্পিত্র করিয়! তুলিল। 
কেহই আর সাহস করিয়া সেই বনে যাইত না। একদা 
এ দৈত্য কালপ্রেরিত হইন়না ঘোষপল্লীভে প্রবেশ করে। 
উহাকে দেখিয়া ঘোধগণ সকলই ভীত হুইয়1 শ্রীকৃষ্ণের 
শরণাগত হইল। কেশীও উর্ধমুখে বিস্তৃত নগ্ননে দশন 
বিকাশপুর্ধক শ্রুতিকঠোরম্বরে চীৎকার করিতে করিতে 
রুষ্ণের দ্রিকে ধাবমান হইতে লাগিল। কৃষ্ণ ইহার সহিত 
অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ইহাকে বিনাশ করেন । (হরিব* ৮* অ.) 

তুরগপ্রিয় (পুং) তুরগাণাং প্রিয়ঃ ৬তৎ। বব । (রাজনি* ) 

তুরগত্রক্ষচর্য্যক (ক্লী) তুরগন্তেব ব্কষচ্ধ্যং ততঃ স্বার্থে কন্‌। 








্ত্রীর অভাবহ্ডে অঙ্গনাত্যাগরূপ ্াচ্াভেদ, € ভোগা নারীর 
অপ্রাপ্থিনিবন্ধন অশ্বের স্তায স্ত্রীঙ্গ ত্যাগরূপ ব্রত। (ব্রিকা*) 
তুরগমেধ ( পুং).তুরগেন মেধঃ ৩তৎ। অশ্বমেধ। 


তুরগরক্ষক ( পুং) তুরগন্ত রক্ষকঃ ৬তৎ। অশ্বরক্ষক। 


( বৃহত্স* ১৫।২৬) 


তুরগলীলক (পুং) সঙ্গীতের তালবিশেষ। *জ্রুতং দবন্দং 


বিরামাস্তং লঘুস্তরগলীলকে |” ( সঙ্গীতদ*) 
এই তালে ছুইটী ক্রুত, অস্তে লঘু ও বিরাম । 
তুরগাতু ( ত্রি) তুরেগ গাতুঃ গম বেদে ডাতু । ১ শীঘ্র গমন- 
কারক। ২ তুর্ণ গমন, শীত্ব গমন। 
“অনচ্ছয়ে তুরগাতু জীবমেতৎ* ( খক্‌ ১/১৬৪1৩* ) “তুর* 


গাতু শ্বব্যাপারায় গমনং।” (সায়ণ) 


তুরগানন (পুং) তুরগন্ত আননমিব আননমস্ত। কিন্নরভেদ, 


ইহাদের মুখ অশ্থের ও'অন্যান্ত শরীর মনুষ্বের স্তায়। ২ দেশ- 
ভেদ, এই দেশ উত্তরদিকে অবস্থিত। ( বৃহৎস* ১৪।২৫) 

তুরগারোহ (পুং) অশ্বারোহী । (বৃহৎস* ১৫1২৬) 

তুরগিন্‌ (বি) তুরগো বাহনত্বেনাস্ত্যন্ত ইনি। অশ্বারোহী। (হেম*) 

তুরগী (স্ত্রী) তুরগবৎ গন্ধোহন্তন্ত অর্শ-আদিত্বাৎ অচ্‌, ততো! 
ভীষ্‌ । ১ অশ্বগন্ধ! । জাতৌ ভীষ্‌। ২ অশ্বী, ঘোটকী । 

তুরগীয় (পুং স্ত্রী) অশ্ব সন্বন্ধীয়। “থরতুরগীক্ষসম্পর্কাৎ জাতা- 
শ্বতরবৎ” ( মনু ১২, কুল্ল,ক) 

তুরগোপচারক (পু ) অঙবসাদী, অশ্বারোহী । শনি অশ্বিনী 
নক্ষত্র বিচরণ করিলে অশ্ব, অশ্বসাদী, কবি, বৈদ্কা এবং 
অমাত্যদিগের হানি হয়। (বৃহৎস* ১০।৩) 

ত্রঙ্গ (পুংস্ত্রী) তুরেগ গচ্ছতি তুর-গম্‌ খচ্‌ববা ডিচ্চ। 
১ ঘোটক। (ব্লী)২ চিত (শব্ধর*')। ৩ সৈদ্ধব | 

তুরঙ্গক (পুং) তৃরঙ্গ ইব কায়তি কৈ-ক।১ হস্তিঘোষা বৃক্ষ, 
হিন্দীভাষায় বড়ীতোরই। স্বার্থে কন্‌। ২ ঘোটক। 

তুরঙ্গগন্ধা (স্ত্রী) [তুরগগন্ধ! দেখ। ]' 

তুর্গদ্িষণী (স্ত্রী) তুর হিস্ততেহনয়া তুরঙ্গ-ছ্বিফু বাহু" কু 
ভীপ্‌ ৷ মহিযী, স্ত্রী-মহিষ। (রাজনি* ) 

তরঙ্গপ্রিয় (পুং) তুরগন্ত প্রিয়: ৬তৎ। যব। (রাঁজনি* ) 

তুরঙগম (পুং স্ত্রী) তুরং গচ্ছতি-গম-থচ্‌ মুম্। ঘোটক। . 

তুরঙ্গমশালা (স্ত্রী) তুরঙমন্ত শাল! গৃহং ৬তৎ। অশশালা, 
অথ থাকিবার স্থান। 

তুরঙ্গমেধ (পুং) অশ্বমেধ। 

তুরঙ্গ বন্ত, (পুং ) তুরঙ্গস্তেব বক্তৃমন্ত। অশ্বসুখাকার কিন্নরতেদ। 

তুরঙ্গবদন (পু) তুরঙ্গত্তেব বদনমন্ত। . অশ্বসুখাকার 
কিন্নরভেদ। 


তুরাণ 


তুরঙ্গারি (পুং) তুরঙ্গন্ত অরিঃ ৬তৎ। ১ করবীর, করবী ফুলে 
গাছ। ২ মহিষ, ইহার! অশ্বদিগের শ্বভাববৈরি। (রত্বমাল! 
তুরঙ্গিক! (শ্রী) তৃরঙ্গবৎ আকারোইন্তযন্তাঃ। তুরঙ্গ-ঠন্‌ 
দেবদালীলতা, ঘোষা। (রাজনি') 
তুরঙ্গিন্‌ (ত্রি) তুরঙ্গো বাহনদ্বেন অ্ত্যস্ত । তুরজ-ইন্‌ 
অশ্বারোহী । 
তুরঙ্গী (ত্ত্রী) তুরজন্তৎগন্ধোধস্তান্তাঃ অচ্‌ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌ 
১ অশ্বগন্ধা। জাত ভীষ। ২ অস্বী, ঘোটকী। 
তুরণ (ক্রী) তুর ভাবেকুযু। ক্ষিপ্রগমন “্রেতস্তরত 
ভুরণয” (বক ১১২১৫ )* তুরণে ক্ষি প্রগমনে (সায়ণ ) 
তুরণ্য (পুং ) তুরণা কণণাদিত্বাৎ ভাবে ঘঞ.। ত্বর!, শীঘ্র 
“উষসন্তরপ্যসৎ* (ধক্‌ ৪1৪1২) 'তুরণ্যসদ্‌ ত্বরয়! সীদতি+ (সায়ণ) 
তুরণ্যমদ্‌ (ব্রি) তুরণ্য-সদ-কিপ্‌। যিনি শীঘ্ব অবসন্ন হন 
(থক ৪181২) 
তুরণু (ব্রি) তুরণ্য কণ্াদিত্বাৎ উণ্‌। ত্তবরাযুক্ত। 
“তুভ্যং শুক্রাস শুরয়স্তরণ্যবঃ” (ধক ১১৩৪৫) 
“তুরণ্যবঃ ত্বরাধুক্তাঃঃ (সায়ণ ) 
তৃরপুণ (দেশজ) কুত্রধরদিগের অন্ত্রবিশেষ, এই অস্ত্র ্বারা 
কাণ্ঠে ছিদ্র কর! হয়। 
তুরম্‌ (অব্য) তুর-অমু। ত্বরা। 
“তুরং যতীষু তুরয়ন্ লিপাঃ” (খক্‌ ৪1৩৮।৭ ) 
তুরয়! (ত্রি) তুর্ণ, শীঘ্ব। প্তুরয়াউ গবুযুঃ” (থাক্‌ ৪২৩১৭ ) 
'তুরয়ান্তএং* (সায়ণ) 
তুরস্ (ক্রী ) তুর-অন্থুন্। ত্বরা, শীঘ্ব। ( ধক ১০।৯৬৮) 
তুরস্পেয় (ক্লী) তুরস্‌ পা-যৎ। তুর্ণপেয়। “আয়সস্তরস্পেয়ে” 
( খক্‌ ১০।৯৬।৮ ) “তুরম্পেয়ে তৃর্ণং পাতব্যে' | (সায়ণ ) 
তুরাণ, (পারসীক শব্দ ) ইরাণ অর্থাৎ পারস্তদেশের উত্তরে 
ও উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত মধ্য এসিয়ার সমস্ত দেশকে পারস্ত- 
বাসীর 'তূরাণ নামে অভিহিত করিত। হিন্দুরা যে ভাবে 
আর্ধ্য ও শ্লেচ্ছ এই ছুই শব ব্যবহার করেন, পাঁরন্তবাঁসীরা 
ঠিক সেই ভাবে 'ইরাণ” ও ততুরাণ শব ব্যবহার করে। 
তুরাণ দেশের লোককে তুরাণী বলে। 
পাশ্চাত্যজাতিতত্ববিদ কুভীরের মতে, মোঙ্গলীয় (জাফেত- 
বংশীয়) জাতির আদি বাসস্থান স্থুইজর্লগ্ের অন্তর্গত অল্টাই 
পর্বতে । এই স্থান হইতে তাহার! উত্তর ও মধ্যএসিয়ায় এবং 
গঙ্গানর্দীর উত্তরগ্রদেশ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে, পূর্বদিকে জাপান, 
কোরিয়া, সাইবিরিয় গ্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়! পড়ে । বর্তমান 
সময়ে তুঙ্গস্‌, তৃক্কা, মোগল, কিন গ্রত্ৃৃতি জাতি এই বৃহৎ 
তুরাণী জাতির শাখ! বপিয়৷ গণ্য। 


শত অত ৯৭ এিখিতত এ 


তুরাণ 


_ অনৈতিহাসিক কাল হইতে একদল বীর জাতি যে হিমা- 
লয় হইতে অল্টাই পর্য্যন্ত বৃহৎ পর্বতমালার অধিত্যকা 
গ্রদেশে বাস করিত, ইহা সমস্ত প্রাচীন সত্য জাতির আদিম 
অবস্থার বিবরণ অনুসন্ধান করিলেই জান! যায়। এই জাতি 
সময়ে সময়ে দলে দলে নামিয়া এপিয়৷ ,ও যুরোগে উর্বর 
দেশ সমূহে লুটপাট করিত। এরূপ লুটের শব যতদুর 
পাওয়! গিয়াছে, তন্মধ্যে চীন দেশের সীমায় হিয়োঙ্গ -নু-কর্তৃক 
উৎপাত ও চীনের প্রবল পরাক্রান্ত চীন-রাজগণ কর্তৃক 
তাহার দমন-বিবরণই সর্ধাপেক্ষ। প্রাচীন বলিয়! অনুমিত 
হয়। ইহারাই পূর্বদিকে চীনসীমায় বাধা পাইয়া পশ্চিম 
দিকে হারমনরিচ নামক প্রাচীন গথিকরাজ্যে উৎপাত করে 
এবং এজেল বা অট্রিলার অধীনে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে গিয়| 
বাস করে। এইজাতির লোকই সময়ে সময়ে তুঘ্রিল বেগ, 
সেলুজুগ মহম্মদ (গিজনীর), চঙ্গেজ খা, তৈমুর, ওথমান 
প্রভৃতির অধীনে চীন, বোগদাদ, বাইজানটিয়ম্‌ ও ভারতবর্ষে 
উৎপাত করিয়াছে । এই জাতীয় লোকেরই এক শাখ৷ 
তুরুফে আধিপত্য করিতেছেন । একশাখ! মোগল নামে পরি- 
চিত হইয়া ভারতবর্ষে বহুকাল রাজত্ব করিয়! গিয়াছে। 
এই জাতীয় লোক কখন কোন সভাতর জাতির অধীনতা 
দ্বীকার করে নাই। ইহার! ইহাদের পার্খবর্তী সভ্যজাতির 
নিকট হইতে নানাধিধ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে বটে, কিন্ত 
তাহাদিগের বন্ধুভাবে বা প্রজাভাবে নহে, বরং তাহাদের 
অনেকের উপর প্রভৃত্ব ও রাজত্ব করিয়াই শিক্ষা করিয়াছে । 

তুরাণী জাতিকে বর্তমানকালে তুকাঁ-তাতারীয় জাতি 
বলিলেই বিশেষরূপে পরিচিত করা যাইতে পারে। প্রাচীন 
কালে আর্ধ্গণ সামাজিক ও রাজনৈতিক বন্ধনে বন্ধ হইয়া 
বাসের চেষ্টা করিতেন, তাহারা একক্ত্রী বিবাহ ও এক 
পরমেশ্বরের উপাননা করিয়৷ জাতি ও সমাজ বন্ধনের চেষ্টা 
পাইতেন, কিন্তু তুরাণীর৷ ঠিক তদ্বিপরীতে চলিত । ইহাদের ও 
ধর্মসমাজ ছিল, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিকভাব বেশী ছিল ন1। 
গাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে অশ্বমেধাদি (পশুবধমূলক যজ্ঞা দি) 
আর্্যেরা৷ অতি প্রাচীনকালে এই তুরাণীসংঘর্ষে প্রাপ্ত হইয়া- 


ছিলেন। কাইরাস্‌ নামক প্রাচীন পারস্ত ভূপতির মহোৎসবে 
শ্বেত অশ্ব বলি একটা গ্রধান অঙ্গ ছিল। দাইবিরিয়ার 


দক্ষিণাংশে এখনও এইরূপ অশ্ববলি প্রচলিত আছে। 
পাশ্চাত্য পপ্ডিতের! অনুমান করেন যে. ভারতের তামিল, 
তেলগু প্রভৃতি দ্রাবিড়ীয় জাতি এবং কোল, ভীল, সাওতাল 
গ্রভৃতি অসভ্য জাতিও এই তুরাণী জাতির অন্তর্গত। তাহার! 
গ্রমাণার্থ বলেন যে, যখন আর্ধেযর। ভারতে প্রবেশ করেন, 


তুরাগ 


তখন তাহারা এদেশে প্রাচীন শক জাতিতে পরিব্যাপ্ত দেখেন। 
এই শক জাতীয়ের! উক্ত তুরানী জাতির তাতার ব! তুকাঁ 
শাখার অন্তর্ঘত। আর্যের| এই সকল শককে উত্তরভারত 
হইতে (দাস, দস্থা, শ্লেচ্ছ ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়। ) 
বিদ্ধ্য প্রভৃতি পর্বতাঞ্চলে তাড়াইয়া দেন। ইহারাই 
দ্রাবিড়, মলয় ও সিংহলে ছড়াইয়। পড়ে। তেলগু, তামিল, 
কর্ণাটী, মলয় প্রভৃতি ভাবার ঘনিষ্ট সাদৃশ্ত এরূপ অনুমানের 
একটা বিশিষ্ট প্রমাণ বটে। ভীল, গৌড়, তোড়া প্রভৃতি 
পার্ধতীয় জাতির ভাষাও আবার এ সকল দাক্ষিণাত্য 
ভাষার সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্ঠ থাকায়, ইহাদিগকে প্রাচীন 
শক জাতির বংশধর বলিয়! অনুমান কর! হয়। অস্ট্রেলিয়া 
স্বীপবাসীর ভাষাও এই দাক্ষিণাত্যে অনেক ভাষার সহিত 
সাদৃশ্তবিশিষ্, এই সকল অনুমানে নির্ভর করিলে বলা যায় 
তুরাণী জাতি এখন মধ্যএসিয়া ও উত্তর এসিয়ায় বাস করি 
লেও তুরাণী ভাষ! নানারূপ বিকৃত হইয়] সমস্ত উত্তর ও 'মধা 
এসিফায়, উন্ধর যুরোপে এবং দক্ষিণ ভারতে ছড়াইয়া৷ পড়ি- 
য়াছে। ল্যাপলগু, ফিন্লও্, হঙ্গেরি, তুর, ক্রিমিয়া 
প্রভৃতি দেশের ভাষাও এই তুরাণী ভাষার অন্তর্গত। আর্য 
ও সমিতিক ভাষা ব্যতীত অন্যান্ত যুরোপীয় ও আসিফ্িক 
ভাষাই এই তুরাণী ভাষার অন্তর্গত। চীনের ভাষা ইহার 
অন্তর্গত নহে। তুরাণী ভাষা বিকৃত হইয়া এখন উত্তরদেশীয় 
(ঢিল! 2100 বা 081০ 18120) এবং দক্ষিণদেশীয় 
ভাষা এই ছুই ভাগে বিভক্ত হুইয়া পড়িয়াছে। উত্তর- 
তুরাণীয় ভাষায় আবার মোঙ্গলীয়, মঙ্গোপীয়, তু, কিনীয় 
ও সাময়দীর এই পাঁচভাগে বিভক্ত। দক্ষিণদেশীয় ভাষাও 
তামিলীয়, গাঙ্গ্য, বছিহিমালয় ও অন্তহিমালয় প্রদেশীয়, 
লৌহিত্য, তৈলঙ্গ ও মলয়প্রদেশীয় এই পাঁচভাগে বিতক্ত। 

চীনের উত্তর হইতে সাইবিরিয়ার মধ্যবর্তী তঙ্কন্‌ নদী- 
তীর পর্যাস্ত মঙ্গসীয় ভাষা প্রচলিত। চীনাস্তর্গত 
জাতীয় লেকে এই ভাষায় কথ! কয়। 

বৈকালহৃদতীরবর্তী স্থান মোঙ্গলীয় ভাষার আদিস্থান। 
সাইবিরিয়ার পৃর্ববাংশে এই ভাষা চলে। চঙ্গেজ থা ১২২৭ 
খুষ্টান্দে মোঙ্গলীয়, বুরিয়াত, ওলোট বা কালমক গ্রদেশ 
একত্র করিয়া মোঙ্গল রাজত্ব স্থাপন করেন। এই সময় 
হইতে মোঙ্গলীয়, তুঙ্গদীয় ও তাতারীয় ভাষাবাদী লোকেরা 
একদেশাস্তর্গত হইয়] পড়ে। 

ভারতে শত্রুতীরে উচ্চ ও নিক্ন কুনাবর প্রদেশ হইতে 
তোটান পর্য্যন্ত গাঙ্গাতুরাণী ভাষা অন্তধ্মালয় অংশে গ্রচ- 
লিত। ব্রন্ম, অন্নম গরভৃতি পূর্বউপদ্বীপের উত্তরদেশীয় ভাষা, 


[৮ 


] তুরি 


আসামের মিকিয় জাতির ভাষা ও বোদে, কাছাড়ী, কুকী, 
নাগা, গোড় প্রভৃতি পুর্ব বাঙ্গালার অসভা জাতির ভাষ!; 
কোল, মুণ্ড, সাওতাল, ভূমিজ প্রভৃতি পশ্চিমবাঙ্গালার 
অনভ্য জাতির ভাষা, ছোটনাগপুরের মুণ্ড! জাতির ভাষ! 
লৌহিত্য-তুরাণী ভাষার অস্তর্গত। তামিলীয়-তুরাণী ভাষার 
মধো বেলুচিস্থানের ব্রাহুই জাতির ভাষা, গৌড়ভাষা, কানাড়। 
প্রদেশের তুলুব জাতির ভাষা, কর্ণাটী ভাষা, নীলগিরির তোড়া 
জাতির ভাষা, ্রিবান্কুড়ের মলয়ালম্‌ ভাষা, তামিল ভাষা, 
তেলগুভাষা, তাণ্তী নর্খদার মধ্যবর্তী ভীল, কুর, কোর্ক্ 
প্রভৃতির ভাষা গণনীয়। পুর্বদ্ীপপুণ্রের মধ্যে নিফন সাম্রাজা 
ও লিকু সাম্রাজ্যের ভাষা! কতকট৷ উত্তরদেশীয় তুরাণী ভাষার 
অন্তর্গত । অষ্ট্রেলিয়ার 'ভাষ! তামিলের অনুরূপ । তুরুক্ষের 
ভাষা ও বাকরণ অবিকল তুরাণীয় ভাষার হ্যায় । 


তুরায়ণ (ব্লী) তুর-ক, তন্ত অয়নং পূর্বপদাৎ সংজ্ঞায়াং 


ইতি শ্বত্রেণ ণত্বং। ১ অসঙ্গ। ২ যজ্ঞভেদ, এই যজ্ঞ বৈশাখ 
শুরুপঞ্চমী বা চৈত্র শুরুপঞ্চমীতে করিতে হয়। 

"তুরায়ণং বৈশাথশুরুপঞ্চম্যাং” প্চৈত্রস্ত ৮ (কাত্যা' 
২৪1৮1১।২ ) 'তুরায়ণং সত্্রনাম” (কর্ক) ৩ পরায়ণ, আসক্ত । 


তুরাসাহ্‌ (পুং) তুরং ত্বরিতং সাহয়তি সহ-ণিচ, কিপ্‌। 


অন্ঠেযামপি দৃশ্যন্তে ইতি স্ুত্রেণ দীর্ঘঃ। ইন্ত্র। "সহেঃ 
ষাড়ঃ সঃ (পা ৮21৫৬) 
তুরাদি শন্দের পর সহধাতুর যখন ষাট রূপ হুইবে, তখনই 
সহধাতুর স যত্ব হইবে, ষা় রীপ না হইলে হইবে না। তুরা- 
ষাট্‌, জনাষাট্‌ গ্রতৃতির স যত্ব হইল, কিন্ত তুরাসাহ্‌ জনা- 
সাহ প্রভৃতির স যত্ব হইল ন]া। 
“তুরাঁসাহং পুরোধায় ধাম স্বায়সভুবং যযৌ।” (কুমীরস* ২1১) 


ভুরি, এক যুদ্ধপ্রিয় জাতি। আফগানিস্থানের নিকটবর্তী 


কুরম্‌ নদীর তীরবর্তী স্থানে এই জাতির বাস। ইহাদের 
মধ্যে ৫৫** যোদ্ধা আছে। ইহারা অপরাপর জাতির সহিত 
মিলিত হুইয়৷ মীরঞ্জাই উপত্যকায় মহা উৎপাত করে। 
ইহারা ইংরাজছ্ধেষী, সর্বদা ইংরাজাধিকৃত্য কোহাট জেলায় 
উৎপাত করে। অপর জাতিকেও ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তে- 
জিত করে। ১৮৫৩ খুষ্টাব্ধে কাণ্ডেন কোক একদল তুরি 
বিদ্রোহীকে ধৃত করেন। ইহার] লবণথনিতে যাইতেছিল। 
১৮৫৪ অন্দে সন্ধিহয়, কিন্তু কয়েকমাস পরে প্রায় ২০০০ 
তুরি মীরঞ্জাই আক্রমণ করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করে। কাবুল যুদ্ধে 
(১৮৭৮৮* খুঃ অবে) তুরির৷ কোন গোলমাল করে নাই।' 
দাউদপুত্র, বিজনোট, নোক, লোয়াকেট, উদর প্রভৃতি 
স্থানে একদল তুরি বান করে। তাহার! উদ্র ভাড়া দিস! 


তুরীয় 


থাকে, কিন্ত বাউরি ও খেঙ্গারদিগের ন্তায় অতিশয় চৌর্যয- 
পরায়ণ বলিয়া! তাহারা শয়তানের বংশধর এবং ভূত প্রেত 
নামে আখ্যাত হুয়। 

ভুরি (স্ত্রী) তুর্‌ইন্‌। তন্ত্রবায়ের কাষ্ঠাদি নির্টিত বয়নসাধন, 
মাকু, তাতির যন্ত্রবিশেষ। 

তুরী (স্ত্রী) তুরি-ভীপৃ। ১ তুরি, মাকু, তস্তবায়ের যন্ত্রবিশেষ। 
পর্ধযায়-_তন্ত্রকান্ঠ, তুলি, তুলী। (শব্বর') ২ ত্বরাযুক্ত। 
“কুচ| নৃপতীব তুর্য্যে” (খক্‌ ১০।১০৬।৪ ) 'তুর্ধ্যে ত্বরমাণায়ৈ 
সংভ্রমবত্যৈ ।” (সায়ণ ) 

তুরীপ (ত্রি) তর্ণমাপ্রোতি ব্যাপ্রোতি তুর্ণআপ-ক পৃষোদরা- 
দিত্বাং সাধুঃ। তুর্ণব্যাপক। পতৃষ্টা তুষ্ট! তুরীপোহসুত 
ইন্্ামী” (যজু* ২১1২৯) 'তুরীপঃ তুর্ণমাপ্পোতি তুরীপঃ। 
( বেদদীপ ) 

তুরীয় (ব্রি) তীয় অচ্‌ চতুর্ণাং পূরণ: চতুর্-ছ, আদ্যালোগস্চ। 
১ গতিযুক্ত | ২ চতুর্থের পূরণ । ৩ তারক । 

"মনস্তরীয়মধ পোষয়িত্ব,৮ ( খক্‌ ৩৪1৯ ) 'তুরীয়্ং তারকং, 

(সায়ণ ) ৪ চতুর্থী বৈখরীরূপা বাকৃ। 


"তুরীয়ং বাচে। মনুষ্যা বদস্তি” ( খাক ১৬৪1৪৫) ততুনীয়ন্ত- 


পদ্ং বৈখরীসংজ্ঞকং মনুষ্য! সর্ধে বদস্তি | (সায়ণ) 
পরা, পত্তাস্তী, মধ্যমা, বৈথরী এই চারিটী বাক্য। ইহার 
মধ্যে বৈথরী বাক্যের নাম তুরীয়। এক নাদাত্মিকাবাক্য 
মূলাধার হইতে উখ্িত হুইয়াছিল এবং তাহার নাম পরা- 
বাক. এই নাপোখিত বাক্য অতি স্থ্ম এবং ছুণিরূপত্ব (কেহই 
নিরূপণ করিতে সমর্থ নহে) এবং ইহা কেবল যোগিগণই 
দেখিতে সমর্থ, এইজন্য ইহার নাম পশ্স্তীবাক। পরে এই 
বাক্য বুদ্ধিগত হইয়া বিপক্ষ ( বলিবার ইচ্ছা!) প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিল এবং তাহার নাম মধ্যমা হইয়াছিল? অনস্তর যে সময়ে 
এই বাক্য মুখে স্থিত হইয়া ভালু ও ওঠাঁদি ব্যাপার দ্বারা 
বাহিরে নির্গত হইতে লাগিল অর্থাৎ মুখে উচ্চারিত 
হইতে লাগিল, তথন তাহার নাম বৈথরী বা! তুরীয় হইল। 
ইহার মধ্যে পরাদি তিনটা হৃদয়ের অন্তবর্তিত্ব হেতু গুহা 
নিহিত হইল এবং চতুর্থ সংখ্যক তুরীয় বাক্য সকল 
লোকই উচ্চারণ করিতে লাগিল। ( খক্‌ ১৬৪1৪৫ মায়ণ) 
& সর্বাধারভূত অন্থপহিত চৈতন্য পরক্রহ্ম । 
বেদাস্তসারে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,--বন 
ব৷ তত্রস্থ আকাশ এবং বৃক্ষ বা তত্র স্থিত আকাশ এবং জলা. 
শয় ব। তদগত প্রতিবিগ্বস্থিত আকাশাদির আশ্রয়রূপ অন্ু- 
পহিত মহাকাশের ন্তায় এই সমষ্টি ব্যষ্টি অজ্ঞান ও তছুপহিত 
চৈতগ্দিগের আধারভূত যে অস্ুপহিত চৈতন্য, _ তাঁাকে 
স্ব] 


[৮১ ] 


১৯ 


তুরুফ 
তুরীয় ব্রহ্মটচৈতন্য বলা যায় *। এই বিষয়ে শ্রুতিগ্রমাণ বখা-_ 
মঙ্গলন্বরূপ অদ্বিতীয় চৈতন্তকে চতুর্থ বলিয়। মানি, তিনি 
আত্মা॥ তিনিই বিজ্ঞেয়। যেমন দগ্ধলৌহ পিণ্ডের সহিত 
অভিন্ন রূপ অশ্রি “অয়ে৷ দহতি” এই বাক্যের বাচ্য এবং 
লৌহুপিগ্ড হইতে ভিণরূপে তাহার লক্ষ্য বল! যায়, তদ্ধপ 
এই সমষ্টি ব্যষ্টি অজ্ঞান ও তছুপহিত চৈতন্তের সহিত অভিন্ন 
রূপ এই তুরীয় চৈতন্য "তত্বমপি” ইত্যাদি মহাবাক্যের বাচ্য 
এবং ভিন্নরূপে মহাবাক্যের লক্ষ্য হন। (বেদান্তসার ) 

তুরীয়ক (পুং) তুরীয় স্বার্থে ক। চতুর্থ। 

“ভগিন্তশ্চ নিজাদংশাৎ দত্ব।ংশস্ত তুরীয়কং |” (যাক্ত* ২১২৪) 
তুরীয়বর্ণ ( পুং) তুরীয়ঃ বর্ণঃ কর্্মধা । চতুর্থবর্ণ শূদ্র । (হলামুধ) 
তুরুক্ষ, শ্লেচ্ছজাতি বিশেষ । তুর্কজাতি। তুকীস্থান। ভাষাভেদ। 
তুরুত্, এসিয়া ও যুরোপের অন্তর্গত দেশ বিশেষ। এই দেশ 

গ্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত-_এসিয়ক তুরুফ ও যুরোপী় 
তুরুফ। ইহার মধ্যে এদিয়ক তুরুফই বৃহৎ। এসিয়ক 
তুরুফই এসিয়ার পশ্চিমাস্তদেশ। ইহার উত্তরে কৃষ্ণসাগর 

ও এসিয়ক রুষিয়া, পূর্বে পারস্য, দক্ষিণে আরব ও 

তুমধ্যসাগর এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর। আকারে এই দেশ 
ভারতবর্ষের অদ্ধেক। এই প্রদেশে নিয়লিখিত প্রদেশগুলি 
আছে,_এসিয়। মাইনর, সিরীয়, আর্দেণিয়ার কতকাংশ, 
কুর্দিস্তান (বা আসিরীয়! ), অল্-জেজিরাহ্‌ ব৷ মেসোপোটে- 
মিয়া, ইরাক আরবী (বা কালদিয়া) ও আরবীস্থান (বা 
তুরুফাধিকৃত আরব )। 

বামনপুরাণে ভারতের উত্তরসীম! যে তুরু্ক দেশের উল্লেখ 
আছে, তাহা এতুরুফ নহে, তাহ! এখন তৃর্কিস্থান নামে খ্যাত। 

এসিয়া*মাইনর (ক্ষুদ্র এসিয়া )--একটী বৃহৎ উপদ্বীপ। 
ইহা কৃষ্ণসাগর ও ভূমধানাগরের মধ্যে তবস্থিত। ইহার 
অভ্যস্তর ভাগে উচ্চ মালভূমি । উত্তর ও দক্ষিণে পর্বতমাল! 
আছে। এই গ্রাদেশের প্রধান নদী কিজিল ইন্াক (লোহিত 
নদী, ইহার প্রাচীন নাম হালিজ ) ও “সকেরিয়া' কুষ্ণসাগরে 
পড়িয়াছে। মিয়ান্দার, হরমুজ ও সরাবত নদী লিবাণ্ট উপ- 
সাগরে পড়িয়াছে। অঙ্গোরা নামক স্থানে লোমশ ছাগ পাওয়া 
যায়, ইহাদের লোমে এ দেশে শাল হয়। এই প্রদেশ 
আবার পশ্চিমে আনাতোলিয়!, মধ্যস্থলে কারামা শিয়া, উত্তর- 
পূর্বে কম বা শিবস এইকয় ভাগে বিভক্ত। ন্ির্ণ। এ প্রদে- 
শের সর্বাপেক্ষা বুহৎ সহর ও বাণিজ্যস্থান । স্কুটারি, 

* “বনবৃক্ষতদবচ্ছল্না কা শয়োলাশয়জলতগগত ধরতিবিদ্বাক্া পর্জেব| 

আধারানাম্থপহিতাকাশৎদময়োরজ্ঞানতছুপহিতটৈতন্তয়ে! রাধাক্গতৃপ্তং 
চৈতন্ং তৎ তুম্বীকজমিতুচাতে |" ( বেষাস্তলা") ্‌ 


তুরুক্ষ 


অঙ্গোরা, সিনোপি, ভ্রিবিজনা, কোনেহ্‌, (প্রাচীন নাম আই 
কোনিয়াম্‌), শিবস প্রভৃতি নগরগুলি প্রধান। ইহার 
পশ্চিমস্থ বেবা অন্তরীপই এসিয়ার সর্বপশ্চিম অন্তরীপ। 
সিরীয়। এসিয়া-মাইনরের দক্ষিণে আরবের উত্তরে 
অবস্থিত। থৃষ্টানদিগের পবিত্র স্থান পালেস্তাইন এই সিরীয়ার 
মধ্যে । ইছাই পশ্চিম বিভাগ, জেরুমালেম ইহার প্রধান নগর, 
বেথহেলম্‌ সহরে যীশুব্বীষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন। সিরীঘার 
রাজধানী আলেপো।। অস্তিওক বা আন্তাকিয়া একটা 
নগর এবং সৈদা (প্রাচীন সিদোন ), তায়র ('/7০), একার, 
জাফ্ফা, গাজ। প্রভৃতি কয়টী বিখ্যাত সহর আছে। 
আর্দেণির। প্রদেশ কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণপুর্বে অবস্থিত। 
ইহার সমন্তই পূর্বের তুরুক্ষাধিকারে ছিল, পরে রুষ-তুকুণ 
যুদ্ধের পর ইহার পূর্বাংশ রুষরাব্কে অর্পণ করা হইয়াছে। 
ইহার পূর্ববাংশে আরারাট পর্বত পারস্ত, রুষ ও তরু এই 
তিনটা বৃহৎ সাম্রাজ্যের সীমাস্বরূপ দণ্ডায়মান । ইহার শিখর- 
দেশ উদ্ধে দেড়ক্রোশ পধ্যস্ত চিরতৃষারে আচ্ছন্ন। এ প্রদেশে 
যুফ্রেতিস্‌ নদী দক্ষিণমুখে, কুর ও অরস্‌ পূর্বমুখে, কাম্পীয় 
হুদদে পড়িতেছে। আর্জবূম ইহাবু বাঁজধানী, ও ভাগ নগর 
ভাণ হৃদতীরে অবস্থিত। 
কুদ্ধিস্তানের প্রাচীন নাম আপিরীয়। এই প্রদেশ 
আর্দেণিধার দক্ষিণে তাইগ্রীন নদীর উত্তরে অবস্থিত 
এখানকার অধিবাসীর৷ কুর্দনামে খ্যাত। ইহার! কষিজীবী, 
কিন্ত দ্্যব্যবসার়ী ও ভয়ানক শ্বভাব। ইহাদের ধর্ম 
মুসলমান ধর্ম বটে, কিন্তু তাহাতে (প্রেতোপাসনা ও অগ্না- 
পাপন! মিশ্রিত আছে । এখানে তাইগ্রীসতীরে প্রাচীন নগর 
নিনেভির ধ্বংসাবশেষ আছে। 
অল.জে-জিরাহ্‌ প্রদেশের প্রাচীন নাম মেসোপোটেমিয়]। 
ইহ। কুর্দিস্তানের দক্ষিণে তাইগ্রীস ও যুফ্রেতিস্‌ নদীদ্বয়ের মধ্যে 
অবস্থিত। তাইগ্রীন তীরে মৌজল নগর ইহার রাজধ।নী 
এখানে প্রাচীন কালে অতি হক বস্ত্র নিশ্মিত হইত, তাহা- 
কেই মজ্লিন্‌ (মস্লিন ) বলিত। 
ইরাক আরবী প্রদেশের প্রাচীন নাম কালদিয়! বা 
বাবিলোনিয়।। ইহা পারন্ত সাগরের নিকটে অবস্থিত। 
পূর্বে এই গ্রদেশ অতি উর্বর! ছিল, কিন্ত এখন ইহার 
অধিকাংশ মরুভূমি হুইস্সা গিয়াছে, বোগদাদ নগর 
(তাইগ্রীন তীরে) ইহার রাজধানী । এই নগরই খলিফা- 
গণের রাজধানী ছিল। যুফ্রেতিস তীরে প্রাচীন. নগর 
বাবিলনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বর্তমান হিল্লেহছ নগর 
অবস্থিত। ুফ্রেতিস্‌ ও তাইগ্রীস নদী এই প্রদেশে মিলিত 
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হইয়া সাট.অল্-আরব নাম ধারণ করিয়াছে) এই যুক্ত- 
নদীতীরে ৰসোরা ব1 বস্র1 নগর অবস্থিত। এই নগরের 
বাণিজ্য বহু বিস্তৃত। এখানকার গোলাপ ফুল অতি উৎকৃষ্ট। 
মুরোপীক্ম তুরুফষ। ইহার উত্তরে অষ্টি়া, সার্ডিয়। ও 
রুমাণিয়া, পূর্বে ক্কষ্চসাগর ;) দক্ষিণে ইজিয়ান সাগর ও 
গ্রীনী এবং পশ্চিমে আড্রিয়াটিক সাগর । দানিমুব নদী 
উত্তরাংশে শাখা প্রশাথ। লইয়া সমস্ত দেশে প্রবাহিত হইয়া 
কষ্ণ$সাগরে পড়িতেছে। দক্ষিণাংশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র নদী 
আছে। এদেশের জলবাধু স্বাস্থ্যকর ও দাধারণতঃ ন|তি- 
শীতোঞ্চ, কিন্তু সময়ে সময়ে অতিগ্রীঘ ও অতিশীত হইয়া 
থাকে। যুরোপীয় তুরুফ্ধে এই কয়টা প্রদেশ আছে,__ুমে- 
লিয়া, পূর্ববরুমেলিয়া, অলবানিয়! ও বুলগেরিয়া । 
কনস্তান্তিনোপল্‌ বা ইন্তান্ুল সহর তুরুফ সাম্রাজ্যের রাজ- 
ধানী । এই নগর বস্ফরসের তীরে অবস্থিত। নগরটী দেখিতে 
সুন্দর । অষ্রালিক' প্রায় নাই, অধিকাংশ গৃহ কাষ্ঠনির্দিত। 
রাস্তা সর ও গলি । কলিকাতা অপেক্ষা! এই সহর ক্ষুদ্র। 
গল্িপোলি সহর দার্দেনেলিদ্‌ প্রণালীর তীরে অবস্থিত। 
এই সহর তুরুক্ষ রাজ্যের নৌ-সেনাগণের থাঁকিবার প্রধান 
আড্ডা । এড্রিয়ানোপল্‌ (রোমীয় সআাট এ্রিয়ান কর্তৃক 
প্রতিঠিত) তুকাঁগণের প্রাচীন রাজধানী ছিল, ইহাই 
রাজ্যের দ্বিতীয় মহর। সলোনিকী (প্রাচীন থেনালোনিকা ) 
দ্বিতীয় বন্দর । 
বুলগেরিয়। প্রদেশে বুলগেরিয়৷ ও স্কুমল1, বলকান পর্ব- 
তের গিরিবন্ম্রে অবস্থিত, ইহা! দৃঢ় দূর্গবেষ্টিত। বর্ণ ক্ৃষ্ণ- 
সাগরের তীরে একটা বন্দর। সিলিষ্টি,য়া, ত্রিনোভা৷ ও সোফিয়া 
(বুলগেরিয়ার রাজধানী) আন্ও কয়েকটা প্রধান নগর। 
আরবীস্তান ব1 তুরফাধিকৃত আরবগ্রদেশ। ইহার পরি- 
মাণ ১ লক্ষ ৪ হাজার বর্গ মাইল। বোগদাদই ইহার 
রাজধানী । শাসনবিভাগান্ুনারে কুর্দিস্তানের কতকাংশ 
ইহার অন্তর্গত। মেসোপোর্টেমিয়াও ইহার অধীন। 
ইংরাজের! ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী করিয়া যখন ভারতে 
আসেন, তখন হইতে এই প্রদেশের 'সহিত তাহাদের একটা 
সম্পর্ক ঠাড়াইয়াছে । তখন বসোরায় তাহাদের একটা 
কুঠি ছিল, বন্দর আব্বাস নামক স্থানে তাহাদের একজন 
এজেন্ট থাকিত। ১৮৩৩ থৃষ্টান্ষে এই এজেণ্টের রাজনৈতিক 
ক্ষমতা বোগদাদস্থ ইংরাজ গ্রতিনিধির হস্তে গিয়াছে। 
যূরোগীয় তুরুফের অধিকাংশ স্থলই পর্বতাকীর্, বলকান 
পর্বত এখন যদিও রুষের অধীন, তবুও ইহার গিরিপথ- 
খুলি তুক্ুফের ব্যবহারে আছে। এখানে খনিজের মধ্যে 


তরু 


লৌহই অধিক, তত্তিম্ন রৌপ্যমিশ্রিত সীদ1, তামা, গন্ধক, 
লবণ, ফটুকিরি ও কয়লা উত্থিত হয়। 

যুরোপীয় তুরুফে ৭৬৮ মাইল ও এসিয়ক তুরুফষে &*. 
মাইল মাত্র রেল হইয়াছে । 

ঘুরোগীয় ও এপিয়ক তুরুত্ষ ব্যতীত তুরুক্ষের অধীনে 
আফ্রিকাতে ্ষয়েকটা দেশ আছে। এই সমস্ত একত্র হইয়! 
' সুরোপে তুরুফসান্ত্রাজ্য বা অটোমান-সাম্রাজ্য বলিয়া অভি- 
হিত হইয়া থাকে। তুরুক্ষ সাম্রাজ্য এক সময়ে সমস্ত দক্ষিণ 
যুরোপে ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তৃত হুইয়াছিল। রুষ-তুরু্ণ 
যুদ্ধের পর এখন তুরুষ্ক সাম্রাজ্যের অধীনে আফ্রিকায় 
ভ্রিপলী, বার্কা, মিশর এবং এসিয়ায় এপিয়িক তুকুষ্ষ ও 
তুকক্কাধিকৃতত আরব মান্ত বর্তমান । 

তুরুক্ষে তৃকী, যিহুদী, গ্রীকচর্চের খৃষ্টান ও অন্ঠান্ত শ্রেণীর 
লোকও আছে। 

তুরুষ্ষে ইস্লাম ধর্ম প্রধান। সম্রাটুও মুসলমান। 
বর্তমান সম্রাটের নাম সুলতান আবছুল হামিদ (২য়), ইহার 
জন্ম ১৮৪২ থুষ্টাঝে ও মিংহাসনারোহণ কাল ১৮৭৬ থুষ্টাবে। 

রাজ্যশাসনপ্রণালী। তুরুফ্ষের সুলতান শ্বেচ্ছাচারী 
রাজ! । তাহার ইচ্ছায় বাধা দিবার জন্য কিছুই নাই; আইন, 
দেশের চলিত প্রথা ব৷ প্রঞ্জার অভিপ্রায়, কিছুতেই তাহাকে 
বাধ্য হুইয়া চলিতে হয় না, তবে কোরাণ মানিয়া চলিতে 
হয়। কোরণানুসারে তাহার বিধি নিষেধ নিয়ন্ত্রিত করিবার 
জন্ঠ তাহার একটী পগ্ডিত-সভা আছে । এই সকল পণ্ডিত 
উত্তম কোরাণশান্ত্রবিৎ ও ইহার! “উল্মা” নামে কথিত। 
পণ্তিতসভার সভাপতি সেখ-উল্ইস্লাম ও মুখপাত্রকে 
মুফতি বলে। এই সভায় ধর্ম সম্বন্ধীয়, রাজনৈতিক, ফৌজ- 
দ্রারী, দেওয়ানী ও সামরিক সকল গোলমালের মীমাংস! 
কোরাণ মতে হয় ৷ এতস্তি্ন কতকগুলি আইনও আছে। 
কোরাণানুসারে যে সকল বিধি রাজ্যারস্ত কাল হইতে এ 
পর্যস্ত পণ্ডিতসভা ও স্ুলতানগণ দ্বারা চলিত হ্ইয়াছে 
তাহাই পকাহুন-নামী” নামে চলিত হইয়া আছে! যুদ্ধ-সন্ধি- 
বিগ্রহ বিষয়ে সুলতান এক কিছুই করিতে পারেন না) 
ঠহাকে পণ্তিতসভার মত লইয়া! চলিতে হয়। 

রাজসভার সম্মানকর পদ দ্বিবিধ-বিগ্ভার সন্মান ও 
অস্ত্রের সন্মান। বিস্তার সম্মান ত্রিবিধ,__রিজাল, খাজা! ও 
আগা । রাজার মন্ত্রিসভার সদস্তেরা “রিজাল” নামে আখ্যাত, 
ইহাদের মুখপাত্র শ্বয়ং প্রধান উদ্দমীর। ইহাদের ক্যোয়া-বে 
'(রাজধানীস্থ সকল বিভাগের বিভিন্ন মন্ত্রিগণ ), রইস-এফেনি 
(বিদেশী মন্ত্রিদল), চাউশ-বাশী (শাসন-পরিচালক মন্ত্রী ও 
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প্রধান কর্মচারী দল) গণ্য। রাজস্ব বিভাগের প্রধান কশ্ম- 
চারীবুন্দ “থাজ।” নামে খ্যাত। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃততীয় প্রধান 
কর্মচারী দফ্তরদার নামে কথিত হুন। নিশানজী-বাশী 
(স্লভানের মোহর-রক্ষক) ও দফতরআমিনী (রাজন্ব 
বিভাগের পরিদশক ) এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার মন্ত্রীসভার 
সদস্তও “উজার” নামধারী। উজীরমণ্ডলীর নাম “দেওয়ান” | 
নানাবিধ দেওয়ানী ও সামরিক কর্মচারী 'আগা” নামে 
খ্যাত। ইহাদ্দের মধ্যে "বোস্তনদ্ী বাণী” ( অন্তঃপুরোগ্ঠান- 
রক্ষীর অধ্যক্ষ), তোপজী বাণী (তোপখানা, গোলাগুলি, 
বারুদ ও কামানের অধ্যক্ষ), মিরি-আলম্‌ (মহম্মদের চিহযুক্ত 
পতাকাবাহক ) প্রভৃতি গণ্য। 

সামরিক সম্মানও ত্রিবিধ--ইহা মন্ত্রী, পাশা ও বে-গণ 
পাইয়া থাকেন। উজীরের! ত্রিচিহ্ছধারী পাশ1, প্রাদেশিক 
শাসনকর্তার দ্বিচিহৃধারী পাশ। ও বে-গণ এক চিহ্কধারী। 
বে-গণ পাশ! নামে কথিত হন না। যুদ্ধের সেনাপতিরাও 
উজীরদিগের স্ায় ত্রিচিহ্ৃধারী, ইহাপিগকে "শিরস্কর” বলে। 

সমগ্র সাম্রাজা কতকগুলি গ্রদেশে বিভক্ত । প্রত্যেক 
বিভাগকে এক এক জন পাশ! শাসনকর্ত আছেন। ইহা" 
দিগকে “ওয়ালী” (প্রতিনিধি বা ড1০00) ) বল! হয়। 
ওয়ালীর অধীন থাকে বলিয়! প্রত্যেক প্রর্দেশকে ওয়ালীয়ত 
বলে। গ্রতোক ওয়ালীয়ত আবার কতকগুলি সনুজক বা 
লিবায় বিভক্ঞ। গ্রত্যেক লিবায় একদ্রন “কায়-মক!ন, 
€ সহকারী প্রতিনিধি বা 11001008100 309৮0075 ) আছেন, 
প্রত্যেক লিবাও আবার কতকগুলি কাজার (জেল) 
বিভজ্ঞ | প্রতোক কাজ আবার কতকগুলি 'নহিজজে' 
(পরগণ! বা মণ্ডল বা চাকৃলায়) বিভক্ত । ওয়ালা ও লিবার 
শাসনবর্তারা 'পাশ।” উপাধিধারী, কাজ। প্রভৃতির শাসকের! 
“বে, উপাধিধারী, পাশার হস্তে সামরিক, দেওয়ানী, ফৌজদারী 
ও রাজশ্ব বিভাগের সকল ক্ষমতাই থাকে। পাশার অধীনস্থ 
শাসন কর্তাদিগের উপর প্রভূ বটেন, কিন্তু কার্যতঃ তাহাদের 
কোন প্রতুত্ব নাই। 

এখানকার অধিবামীরা গ্রধানতঃ ছুইভাগে বিতক্ত--তুকীঁ 
ও রায়া। মুসলমানের (তু, কুর্দ, আরব, বোননিয়াবাসী 
মুদলমান, আলবেনিবাসী মুনলমান ও প্রাচীন এপিয়াবাসী 
মুসলমানগণ) সাধারণতঃ তুক্ণা নামে অভিহিত। বিধর্মী 
বিদেশী মাত্রই “রায়” নামে কথিত হয়। 

ইতিহাস। ওস্মান্-লি-তুক্কীর। এসিয়ার তুরাণীয় জাতিরই 
এক শাখা । এসিয়৷ মাইনর, রমেলিয়া, কাজান প্রভৃতি 
গলে ইহারাই প্রধান অধিবাসী। হিরোদোতাসের গ্রন্থে 


তুরু্ 


বর্ধমান কিউ সহরের দক্ষিণপশ্চিমে “ইয়ুরকি” নামে 
একজাতির উল্লেখ দেখ! যায়। এ জাতির বসতি 
স্থানের নাম তাহারই গ্রন্থে তুকী (10702) বলিয়া উল্লি- 
থিত আছে। প্লিনি ইহাকে 'তুর্ক' (0077) বলিয়াছেন। 
যুরুক নামে এক শ্রেণীর ভ্রমণশীল আদিম জাতি এখনও 
এসিয়। মাইনরে ও পারন্তে বর্তমান আছে। তুকাঁ ও তুর 
দেশের কথা ত্রীহ্ীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে প্রথম যুরোপে 
বিজ্ঞাপিত হয়। ইহার কয়েকশত পূর্বে চীনের! কিন্তু ইহা- 
দের বিষয় অবগত ছিল। 

তুক্কীদিগের কয়েকটা প্রাচীন বংশ বিভাগ আছে -(১) 
ওঘুজ (২) সেলজুক ও (৩) ওসমান-লি। 

(১) ওঘুজ। প্রবাদ এই, তুকীস্থানে (মধ্য এসিয়ায় 
তভুরাণ দেশে) ওথুজ খা নামে একজন পরাক্রান্ত তুকী-নর- 
পতি ছিলেন। ইহার পিতার নাম কারা খা। ওুজ খ'! 
ইব্রাহিমের সমসাময়িক ছিলেন! ইহার রাজত্ব ইহার কয়জন 
উত্তরাধিকারীর মধ্যে বিভক্ত হয়। পূর্বাঞ্চলে তিন জন খা 
(তিন শর বলিয়। খ্যাত ) চীন পর্য্যস্ত রাঁজ্য বিস্তার করেন। 
পশ্চিমাঞ্চলে তিন জন খা অক্ষু ও জক্জরতিস্‌ নদীর 
চতুর্দিকে রাজ্য বিষ্তার করেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম খা 
পার্ধতীয় খা নামে খ্যাত্ত। ইনি তুর্কমান (বর্তমান কাম্পীয় 
সাগর তীরবর্তী তৃকী) জাতির আদিপুরুষ। দ্বিতীয় খ 
সামুদ্রিক খা নামে খ্যাত । ইনিই সেলজুকগণের আদিপুরুষ। 
তৃতীয় খ! স্বর্গীয় খা নামে খ্যাত, ইনি কায়ি জাতির 
আদিপুরুষ। এই কারি জাতি হইতে ওসমান-লি তুকীঁদিগের 
উৎপত্তি হইয়াছে। ওখুজেরা বহুকাল পারস্তের সহিত 
যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়! শ্রীষ্টীয় ৭১১ অর্ধে আরবের সহিত 
বিদ্রোহে লিখ হয়। আরবের! এই সময় বোখাঁরা ও সমর- 
কন্দ জয় করে। বোগর! খা! হারুণ ৯৯৯ শ্রীষ্টান্দে চীন পর্যাস্ত 
রাজ্য বিস্তার করেন। তৎগরে অন্তধিক্রোছে সেলত্ুক্লেরা 
প্রবল হুইয়! ইহাদের রাজ্য অধিকার করে। 

(২) সেলজুক। ১* শতাব্দীর শেষ ভাগে সেলজুকদিগের 
অধিপতি প্রবল হন। ইহার পৌন্র তুঘরিল বেগ ১3 শ 
শতার্বীর মধ্যভাগে একজন স্বাধীন রাজ! ছিলেন। এই 
সময়ে বোগদাদে খলিফা অল্‌ কায়েম রাজত্ব করিতেন। 
তাহার পুত্র বেষানিরি পিডৃরাজ্য জয় করিতে ইচ্ছা করায় 
সেলভ্ুফপতি তূঘরিল কর্তৃক নিহত হন। খলিফা সেলভুক 
গতিকে স্বীয় রক্ষাকর্তা জামিয়া আমীর উল্‌-ওমরা-ই (রাজা- 
- ধিরাজ) উপাধি প্রদান করেন, ভাঁহার ভর্মীকে নিজে বিবাহ 
করেন এবং নিজ কন্ধার সহিত তাহার বিবাহ দেন। 


[৮৪] 


তুর 


১৪৬৯ ত্রীষ্টাবে তৃঘ্রিল-বেগের ভ্রাতুষ্পুত্র অল্প্‌আর্স্লান 
রাজ! হন ও খলিফা কায়েমের এক কম্ঠাকে বিবাহ করেন। 
ইনি পারস্তের উত্তরপশ্চিমাংশ, আর্দেণিয়া, জর্জিয়া, মেসে- 
পোেমিয়া ও সিরীয় জয় করেন। ১৯৭১ ত্রী্টাবে ইনি 
গ্রীকসম্রাট রোমেনাস্কে পরাধিত করিয়া বন্দী করেন। 
ইহার পুত্র মালিক শাহ এসিয়। মাইনরের অধিকাংশ জয় 
করেন। ইহার পর ১৩ বংসর এই বংশীয়েরা অতিশয় 
পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইহারা পশ্চিম এসিয়া প্রায় 
সমন্তই অধিকার করিয়৷ লইয়াছিলেন। সেলজ্ুকগণের শেষ 
নরপতি দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ১৩*৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগলদিগের 
হস্তে বিনষ্ট হন। ইহার পর ইহার রাজ্য নানা সর্দারে 
বিভাগ করিয়! লয়। [তৃকীস্থান দেখ।] ইহাদের সময়ে 
কোনে নগরে রাজধানী ছিল। 

(৩) ওন্মানলি। স্থলেমান শাহ কারি জাতীয় রাঁজ- 
পুত্র ছিলেন, ত্রীষ্ীয় ১৩শ শতাবীর প্রারস্তে তিনি খোরাসানের 
অন্তর্গত মহান নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। চঙ্গেজ থার 
ভয়ে ভীত হইয়। তিনি ১২৩৪ খ্রীষ্টাবে ৫,*** লোক সহ 
আর্মেণিয়ার মধ্যে আথ্লাত ও আরজেনজান নামক স্থানে 
গিয়া বাম করেন। ৭ বৎসর পরে কোনে নগরস্থ গেলজ্ুক" 
রাজ আলাউদ্দীন খোরাসান ও থারেজ্ম আঁধকার করিলে 
তিনি দেশে ফিরিয়! আসেন; পথে জাবের সহরের নিকট 
যুফ্রেতিদ্‌ নদী পার হইবার সময়ে ডুবিয়া যান। তাহার, 
অনুযাত্রীর1 এখানে তাহার এক সমাধিমন্দির নিম্মাণ করেন, 
তাহ আজও বর্তমান আছে। ইহারই এক পুত্র অর- 
তুথ রিল পশ্চিম দেশেই বাস করিবার অন্ত কৃতসংকলপ হইয়া) 
আলাউদ্দীন সেলজুকের অধীনতা স্বীকার করেন এবং মোগল- 
দিগের সহিত যুদ্ধে তাহার সহায়ত। করিয়া! সে যুদ্ধে জর 
লাভ করেন। আলাউদ্দীন এইজন্ত সন্তষ্ট হইয়। তাহাকে 
অঙ্গোর! গ্রদেশ জায়গীর দেন ও তাহাকে সামস্তরাজ বলিয়া 
স্বীকার করেন। অর.তুত্রিল ইহার পর আলাউদ্দীনকে 
গ্রীক ও মোগল যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহাতেই 
তিনি মেলভ্ুক রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত রক্ষক বলিয়া মছা' 
সম্মানিত হন। ১২৮৮্রীষ্টাকে তাহার মৃত্যু হয়। তাঁহার 
পুজ্রের নামই ওসমান। 

(১২৮৮১৩২৬) ওসমান রাঁজ। হুইয়! প্্ীকগ্ণের সহিত 
যুদ্ধ করিয়া তাহাদের অনেকগুলি স্থান জয় করেন। সেলদুক'" 
রাজ আলাউদ্দীনের মৃত্যু হইলে ওসমান এসিয়া, মাইনংরর 
অনেকগুলি .ক্ষুত্ররাজ্যের উপর গ্রতৃত্ব স্থাপন করেন। ১৯ 
বৎসর পরে ইনি, করুম অধিকার করেন। ইহাই নামানু- 


ভুরুঙ্ 


তুরু 


যারে এ প্রদেশের কায়ি জাতীয় ভুককীয় ওঈমু[নুলি নামে বিভক্ত হু ঝু়শ মর্ৃতি বিভাগে এক একজন পাশ। নামে 
* রাড চুন? ..পোসীক “পর-শাহ্‌” শব্ধ হইতে পাশ! শবের 
উৎপত্তি” ইহার অর্থ যাহারা পারস্তের শাহকে প্রধানতঃ 


খ্যাত হয়। ১৩২১ খৃষ্টাব্দে ওসমানলি উর ট্যসখরমূ 
উত্তীর্ণ হুইরা কনস্তাস্তিনোপলের নিকটবর্তী প্রদেশ অধি 
কার করে। ১৩২৬ থুষ্টান্ধে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার জ্যেষ্ঠ 
পুক্প উর খা রাজ! হন। ওস্মান মৃত্যুকালে উত্তরে বিথিনিয়া, 
পুর্বে গালাসিয়া, দক্ষিণে ফ্রিগিয়া ও পশ্চিমে সঙ্গোরিয়াদ্‌ নদী- 
তীর পর্যস্ত রাজ্যলীম! বাড়াইয়া গিয়াছিলেন। ইহাই তুরুক্ 
সামাজ্যের সুত্রপাত। বর্তমান সম্রাট ইহারই বংশোপ্তব। 
(১৩২৬-১৩৫* )--উর থা রাজ। হইয়! স্বীয় ভ্রাতা আলা- 
উদ্দীন্কে প্রধান উত্জীরের পদে নিযুক্ত করেন। উরখ৷ 
স্বনামে মুদ্রা প্রচলন ও খুতবা পাঠের আদেশ দেন। ইনিই 
স্বাধীনত। অবলম্বন করেন। রাজ্যশানসনের অন্ত ইনি যে 
সকল কর্মচারী প্রতিঠিত করেন, আব পর্য্যন্ত সেই সকল 
পদেই কর্শাচারী নিযুক্ত হইয় থাকে । তাহার শাসনপ্রণালী 
এ্খনগু চলিতেছে । ইনি ভ্রাতৃবিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়! 
পূর্ব হইতে সতর্ক থাকিবার উদ্দেশে একদল নিয়মিত 
সৈম্ত গঠিত ও নিযুক্ত করেন। একপ নৈম্ত যুরোপে 
ইতিপূর্বে কেহ গঠিত করেন নাই । এই কাধ প্রধান 
বিচারক কার! খলীল চেন্দেরেলি তাহাকে পরামর্শ দেন। 
এই সৈল্দ্বলকে জেনিসেরি বলিত, ইহ! হইতেই বর্তমান 
তুরুফ্ষের জেনি-সেরি ( নবগঠিত সৈম্ভদল ) কথার উৎপত্তি 
হইয়াছে । ১৩৩৭ খুষ্টাবষে এই সৈন্ত লইয়া ফিলোক্রেনের 
যুদ্ধে সম্রাট উর খা কনিষ্ঠ আন্্রনিকাদকে পরাজিত 
করেন। এই যুদ্ধে তিনি নিকিয়া জয় ও তথায় রামধানী 
সপন করেন। ছয় বৎসর পরে ( ১৩৩৬ খুঃ অবে ) মিদিয়] 
অয় করেন। ১৩৩৩ খুষ্টাৰবে সম্রাট আন্ত্রনিকান্‌ এক সন্ধি 
করেন, তাহাতে তিনি তীহার এপিয়াস্থ রাজাগুলি উর খাকে 
ছাড়িয়া দেন। ১৩৩৭ খৃঃ আবে স্বয়ং উর খা বসফরস্‌ উত্তীর্ণ 
হইয়। গ্রীকরাজ্য আক্রমণ করেন। সম্রাট জন কাণ্টাকু- 
জেনাস্‌ শ্বীয় কন্তার সহিত উর খাঁর বিবাহ দিয়! (১৩৪১ 
খষ্টাবে ) তাহাকে শ্রাস্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্ত কাজে 
(কিছুই হইল না। উররথার পুক্র সুলেমান ১৩৫৭ খ্ষ্টাবে 
দার্দানেলিম্‌ উত্তীর্ণ হইয়া জিম্পি ছুর্ম (বর্তমান চিনি) অধিকার 
করেন। তুকীদিগের যুরোপে রাজ্যাধিকার এই প্রথম ও 
তদ্বধি তাহাদেরই হস্তে আছে। সম্রাট জন কাণ্টাকুজেনাস্‌ 
ও তাহার অপর এক জামাত] প্যালিওলোগসের মধ্যে বিদ্রোহ 
উপস্থিত হয়, উর খা দার্দানেলিসের দ্বার দ্বূপ গ্রালিপোপি 
ছর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। ১৩৫৯ খুষ্টাঝে ৭৫ বৎসর 
বয়সে উর খার মৃত্যু হয়। তাহার মৃতার পর তাহার সাহ্রাঞ্া 
ড]]] | 
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রক্ষা করে। : 

( ১৩৫৯-১৩৮৯)--উর খার জ্যেষ্ঠ গু সুলেমান অব 
হইতে পড়িয়! মারা যান, সুতরাং কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ রাজ! হন। 
তিনি রাজ! হইয়াই অবশিষ্ট বাইজাণ্টাইন্‌ সাম্রাজ্য অধিকার 
করিবার উদ্যোগ করেন। ১৩৬১ খুষ্টান্ে তিনি আদ্রিয়া- 
নোপল অধিকার ও তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। হঙ্গেরি, 
বোসনিয়া, সার্তিয়া ও ওয়ালাসিয়ার রাজগণ মুরাদের বিরুদ্ধে 
একত্র উখিত হন, কিন্ত তাহারা সকলে তুকীহস্তে ১৩৬৩ 
খুষ্টাব্ধে বিশিষ্টরূপে পরাপ্িত হন। এই যুদ্ধে খেস, বুল- 
গেরিয়া, মাকিদোনিয়া, থেসালি ও এপিরাস্‌ তৃকীদিগের 
অধিকারে আসে। ১৩৮৬ থুষ্টাকে সুরাদ কারামানিয়ার 
সেলজুকরাঁজ আলাউদ্দীনকে বশীভূত করিয়। নিজ অধীন 
রাজ বলিয়! শ্বীকার করেন। ইতিমধ্যে সার্ভিয়ারাজ লাজারাস্‌ 
বোসনিয়া, বুলগেরিয়া, হঙ্গেরি, পোলগ ও ওয়ালাসিয়া- 
রাঁজগণের সাহায্যে তুকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। 
১৩৮৭ খুষ্টাঝে সার্ভিয়ার দক্ষিণে কোসোবা নামক স্থানে 
মুরাদের সহিত যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রক্ত-নদী বছিতে থাকে। 
লাজারাস্‌ বন্দী হন। সাহাধ্যকারী রাজগণ পলায়ন করেন। 
প্রধান প্রধান বন্দীরা শিবিরেই মুরাদের সম্ুথে আনীত হন। 

মিলোশ কোবিলেবিচ নামে একজন সাভিয়ার সেনাপতি 
মুরাদের সন্ুণে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া তাহার পদচুদ্বনাদি 
করিয়! হঠাৎ উঠিয়া দাড়ান ও বস্ত্র মধ্য হইতে ভীষণ ছুরিকা 
বাহির করিয়া মুরাদের বক্ষে বিদ্ধ করিয়া! দেন। মুরাদ 
সিংহাসন হইতে পড়িয়া গেলেন ও তৎক্ষণাৎ সাভিয়ার রাজা 
লাঙগারাস্‌ এবং নিজ হস্তা সাভিয়ার সেনাপতির শিরশ্ছেদনে 
আদেশ দিলেন, তাহার সম্মুখেই সে কার্য সমাধা হইল। 
সুরাদের মৃত্যু হইলে তাহার জ্যেষ্টপুজ বয়াঞিদ্‌ রাজ হুন এবং 
সাতিয়! শ্বরাজ্যতূক্ত করেন। 

(১৩৮৯-১৪*৩)-বয়াজিদ মুরাদের জোট পুত্র । ইনিই 
ওস্যান্-লি-দিগের মধ্যে সর্বপ্রথম “স্থলতান' উপাধি গ্রহণ 
করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি প্রথমে 
আপনার কনিষ্ঠ সহোদর যাঁকুবের শিরশ্ছেদের আদেশ 
করিলেন। ১৩৯১ থুষ্টান্সে তিনি কনস্তাস্তিনোপল্‌ আক্রমণ 
করেন। কএকজন ফরাসীবীর আনিয়া এই সময় নগর 
রক্ষা! করেন । তৎপরে সাতবর্ষ পর্য্যন্ত অবরোধ চলিয়াছিল। 
এসিয়৷ মাইনরে বযাজিদ কারামানিয্! ও কএকটা সেলমুক 
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রাজা জয় করেম। এই সময় হঙ্গেরিরাজ সিগিস্মন্দ বার্গওী- 
পতি জন, নেভারের কাউণ্ট ও বাছ। বাছা! ফরাসী অশ্বারোহী 
ঘোছবর্গের সাহায্যে বিপুল বিক্রমে বয়াজিদকে আক্রমণ 
করেন। ১৩৯৬ থৃষ্টার্বে নিকিপোলিক্ষেত্রে ঘোপঈটতর যুদ্ধ 
ইয়। যুদ্ধে বয়াজিদেরই জয় ইইল। পরবর্ষে ভিমি গ্রীক- 
দেশ আক্রমণ করেন, পরে হঙ্গেরিজয়ের সম্বল্প করিয়াছিলেন, 
কিন্ত তৈমুরের অভ্যুদয়ে তিনি এসিয়াস্থ অধিকার রক্ষা 
করিবার জন্ত যাত্রা করিলেন। শেষে ১৪০২ থুষ্টাবে অঙ্গোরার 
যুদ্ধে তৈমুরের মিকট পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তৎপর বর্ষেই 
পিসিদিয়াস্থ আকসহরে তাতারশিবিরে প্রাণত্যাগ করিলেম। 

(১৪০৩-১৪১৩)- অঙ্গোরার যুদ্ধের পর তৈমুর কারা 
মানিয়া, অইদিন প্রভৃতির সেল্জুক্‌ রাজকুমারদিগকে পুন- 
রায় পৈতৃক রাজ্যে স্থাপন করিলেন। কিন্ধ তাহার! পরম্পরে 
বিবাদ আরম্ভ করিল। এদিকে ওস্মানের সিংহাসন লইয়! 
ন্ুলেমাম, ঈশা ও মহম্মদ এই তিন পুজ্রের মধ্যে গোলযোগ 
বাধিল। শেষে সুলেমান যুরোপে স্বাধীন হইলেন। ঈশা 
ও মহম্মদ সেলজ্ুক্দিগকে পরান্ত করির1 পিতৃরাঁজ্য উদ্ধার- 
পূর্বক ক্রসাক় ঈশা! ও আমাসিয়ার মহম্মদ স্বাধীনভাবে 
রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্ত মহম্মদের কাছে তিনবার 
পরাস্ত হইয়া ঈশ। কারামানিয়ায় পলায়ন করেন। তৎপরে 
আর তাহার নাম শুনা যাঁয় নাই। বয়াজিদের মুসা নামে আর 
এক পুত্র ছিল। তিনি মহম্মদের অধীন থাকায় সুলেমানকে 
আক্রমণ করিবার জস্ত মহম্মদ তাহাকে খ্রেরণ করেন। ১৪১০ 
ুষ্টাঝে সুলেমান পরাস্ত হইলেন ও পথিমধ্যে প্রাণ হারাই- 
লেন। মুসা যূরোপে তুকাঁদিগের অধিপতি হইলেন। এখন 
সুসা ও মহন্মদে সমর আরস্ত হইল। কারাপুনদীর উৎপত্তি 
স্থানের নিকটবর্তী চামূরল! ক্ষেত্রে ১৪১৩ ধৃষ্টাবধে মুস। সম্পূর্ণ 
রূপে পরাজিত হইলেন। ম্থতরাং মহম্মদ এখন একমাত্র 
স্থলতান হইলেন। 

(১৪১৩-১৪২১)- রূপে, গুণে, শৌর্ষ্য, বীর্ধেযে সকল 
প্রকারে মহম্মদ (১ম.) খ্যাতিলাভ করিলেন। চামূরলাক্ষেত্র 
হইতে তিমি বরাধর এসিয়ায় আসিয়া! সেল্জুক্দিগকে স্ব স্ব 
রাজ্য হইতে তাড়াইয়া! দ্রিলেন। ১৪২১ থৃষ্টা্ধে তিনি 
কনস্তাত্তিনোপলে গিয়া সম্রাট মানহুএলের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। এখানে মহাসমারোহে সম্রাট তাহার অভ্যর্থনা 
করিয়াছিলেন । এ বর্ষেই মহদ্মদ পুল (২ম) মুরাদকে রাজ্য 
দিয়। ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

(১৪২১-১৪৫১ )--১৮শ বর্ষে মহম্মদের ৩য় পুত্র ২য় 
সুরাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহঙ্খদের মৃতার পরই 
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মুস্তাফানামে বয়াজিদের এক পুত্র আসিয়! সিংহাসনের দাবী 
করেন। মুরাদ ভিপিশেনর নৌসেনাপতি অডর্ণোর সাহাব 
মুস্তাফাকে পরাজয় ও বিনাশ করেন। ১৪৪২ থুষ্টাবে 
হজেরিরাজের সহিত তাহার যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে অনেক তুকু্- 
সৈম্ত নিহত হয়, অবশেষে সন্ধি হইলে সব গোলমাল মিটিয়া 
ঘায়। মুরাদ শান্তিপ্রিয় ছিলেন। হঙ্গেরির সহিত, সন্ধি হইলে 
তিনি জ্ঞানচর্চার জন্ত পুত্র মহল্মদের উপর রাজ্যতার দিয় 
এসিয়ায় আগমন করেন। কিন্তু সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার দশ 
সপ্তাহ পরে মুরাগ শুনিলেন, হঙ্গেরির সৈল্তগণ তাহার রাজ 
আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তিনি অবিলম্বে সসৈন্তে আসিয়! 
হঙ্গেরিরাজকে পরাস্ত করিলেন। এই যুদ্ধে হঙ্গেরিরাজ ও 
অপর কএকজন প্রধান সামস্ত নিহত হুন। ইহান্ন পর মুরাদ 
পুজের উপর আর একবার রাজাভার অর্পণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু অল্প দিন পরে রাজ্যমধ্যে একবার বিদ্রোহ ঘটার, তিনি 
আবার শাসনভার গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন । 

(১৪৫১-১৪৮১)--২য় মুরাদের পুত্র ২য় মহম্মদ ২১শ বর্ষ 
বয়ঃক্রমকাঁলে দিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার সময় তুরুদ- 
রাজ্যের ক্ষমতা! ও সমৃদ্ধি যথেষ্ট বাড়িয়। উঠিয়াছিল। ইনি ১৪৫৩ 
ৃষ্টান্দে ২৯এ মে কনস্তান্তিনোপল, সাভিয়া, পিলপনিমাস্, 
ত্রিবিজন্ন, কাফা, ক্রিমিয়! প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। গ্রীক- 
দিগের ষে শেষ ম্বাধীনত। ছিল, ব্রিবিজন্দ জয়ের পর সেটুকুও 
বিলুপ্ত হইল। মহন্মদের পরাক্রমে যুরোপীয় রাজন্তবর্গ পর্ধ্যত্ত 
ভীত ও বিচলিত হুইয়াছিপেন। ইনি অতিশয় চতুর ও রাজ- 
নীতিজ্ঞ ছিলেন। ধর্শা, বিজ্ঞান, আইন ও অস্কশান্ত্র শিক্ষা 
দিবার জগ্ত নানাম্থানে বিগ্ঠালয় স্থাপন করিয়াছিলেন । 

(১৪৮১-১৫১২)--২য় মহম্মদের মৃত্যুর পর ২য় বয়াজিদ্‌ 
সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার সহোদর জেম্‌ রাজ্য 
পাইবার জন্ত গৃহবিবাদ আরম্ভ করিরেঁন'। কএকটা যুদ্ধের পর 
বজেম্‌ রোড্ন্দীপে পলায়ন করেন, সেখামে আবার ধৃত 
হুইয়। তিমি ধ্রাসীরাজের নিকট, প্রেরিত হন। তথা হইতে 
জেম্‌ পোপের আশ্রন্ন পাইবার জন্ত রোমে গমন করেন। 
পোপ আবার তাহাকে ৮ম চার্পসের কাছে পাঠাইয়া দেন। 
কিন্ত এইবার তাঁহার আমুও শেষ হইল। 

এতন্ব্যতীত বয়াজিদের বাঁজত্বকালে ইজিপ্ট, ভিনিশ, 
হঙ্গেরি, পোলও ও অন্্িয়ায় খুষ্ধ বাধে। ইহারই সময় ১৪৯৪ 
ৃষ্টাবে সর্বপ্রথম রুষদূত কমন্তাপ্তিনোপলে উপস্থিত হল। শেষ 
দশায় বয়াজি? আপন পুক্র সেলিমের সহিত গৃহবিপ্লবে ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া পড়েন। শেষে সেলিমকে রাজ্য অর্পধ'করিয়া দিশ্চিন 
হইলেন। "১৪১২ ধুষ্ঠাবে'তিনি ইহলোক পরিতঠাগ কংদ। 


তুর 

(১৫১২-১৫২৯.)- সেলিম ঘেমন নিষ্ঠুর আবার তেমনি 
কার্ধযকুশল ও বীর ছিলেন। তাহার সময় তুরুফের ইতিহাসে 
অনেক বিখ্যাত ঘটন! সংঘটিত ছয়। রাজ হইবার পরই 
তিনি ছোট ভাই কোরকুদ ও পাঁচজন ভ্রাতুক্পুত্রের পরাণ 
বিনাশ ক্ষরেন। তৎপদ্বে ১৫১৩ থৃষ্টাকে অপর ভ্রাতা 
আন্দদকে পরান্ত করিয়। তাহার প্রাণনংহার করেন । ১৫১৪ 
খুষ্টাষে পারত্তের সছিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে সেলিম শাহ- 
ইস্মাইলকে পরাভূত করিয়া তাব্রিজ অধিকার করিলেন। 
ইহারই অনতিপরে তিনি আ্মেণিয়া হইতে কারামানিয়া 
পর্ধ্যস্ত ভূভাগের অধিপতি আলাউদ্দৌলাৎকে আক্রমণ করেন। 
আলাউদ্দৌলাৎ যুদ্ধে পরাদ্দিত হইলেন । তাহার বিস্তীর্ণ ঘ্বাজ্য 
তুরুষ্কের সাআজ্যতৃক্ত হইল। তৎপরে ( ৯৫১৬-১৭ খুষ্টাবে ) 
তিনি ইজিপ্ট ও সিরীয় অধিকার করিলেন । এই সময় তিনি 
মুদলমান-সমাজে সর্বগ্রধান বলিয়া গণ্য হইলেন। মক্কার 
অধিকারী কাবার চাবি আনিয়া সেলিমের হন্তে অর্পণ 
করিলেন। মেলিম একজন গৌড় সুন্নি ছিলেন। শিয়া- 
দ্রিগের উপর বিদ্বেষবশতঃ তাহাদিগকে হত্য। করিবার আদেশ 
দেন এবং যে সকণ থৃষ্ঠান মুনলমান ধর্ম গ্রহণ না করিবে, 
তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহার মন্ত্রী তাহাকে এই বলিয়৷ নিরম্ত করেন, যে সকল 
বিধন্মী জিদ্িয়া কর দিয়া থাকে, কোরাণে তাহাদিগকে 
বিনাশ করিবার বিধি নাই। ১৫২৭ খুষ্টাবকে অধিক অহিফেন 
সেবনে সেলিমের মৃত্যু হয়। 

(১৫২*-১৫৬৬)--প্রথম সেলিমের মৃত্যু হইলে তৎপুপ্র 
স্থলেমান রাজ্যারোহণ করেন। ওসমানলিদিগের রাজগণের 
মধ্যে ইনি অতি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। রাগ হুইয়াই সেই 
বংসরেই ইনি বেলগ্রেড ও রোড্স্‌ দ্বীপ অধিকার করেন। 
সেই বৎসরেই ওয়ালামিয়ার রাজা রাড়ুল তাহার অধীন্তা 
স্বীকার করিতে বাধ্য হুন। ১৫২৬ থুষ্টাবে হঙ্গেরিরাজ লুই 


সুলেমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র। করিয়| মোহাকের যুদ্ধে প্রাণ 


ত্যাগ করেন। সুলেমান হজেরিতে প্রবেশ করিয়া রাজধানী 
বুড়া নগর এবং পরে ট্রানসিলভানিয়৷ রাজ্য অধিকার করেন। 
১৫২৯ খুষ্টাবে জন্মণিতে প্রবেশ করিয়া ভিক়্ান। নগর অবরোধ 
ফরেন, কিন্ত ৪ বৎসর পরে অবরোধ তরঙ্গ করিতে বাধ্য হন। 
ইহার পর তিনি পারস্ত আক্রমণ করেন। শাহ তমাম্প তখন 
পারস্তের সিংহাসনে অধিঠিত ছিলেন। তুক্ুক্ষের অধীনস্থ 
বেদলিম্রাজ সেরিফ'বে বিদ্রোহী হইয়া! পারস্তের শাহের 
নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই কারণেই পারস্তের 
সহিত যুদ্ধ ঘটে। ' এ'খুদধ ১৫৫৪ থৃষ্টা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। 


[ ৮গ ]) 


তরু 


তুকীঁরা বোগদাদ অধিকার করে, কিন্তু শাহ বিদ্রোহীপ্দিগকে 
যুদ্ধকালে সাহায্য না করায় সুলতান বিজিত পারস্তাধিকার- 
গুলি ছাড়িয়া দেন। পারস্তের যুদ্ধকালে সুলতানের নৌসেনা- 
গণ ভিনিশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করে। ইজজিয়ান সাগরের 
অনেকগুলি দ্বীপ এই যুদ্ধে তৃরুষ্ধের অধীন হয়। ট্রানসিল্‌ 
তানিয়ার রাজ। জাপোলার মৃত্যু হইলে অস্ত্িয়ারাজ ফার্ডিনাও 
হুঙ্গেরি অধিকার করেন। ১৫৪১ ধুৃষ্টাবে হঙ্গেরি জয় করিতে 
ছুলেমান সৈম্ভ প্রেরণ করেন। ১৫৪৭ থৃষ্টাবঝে অন্ত্িয়া- 
রাজ বুড়া বা ওফেন নগর সহ হঙ্গেরির অধিকাংশ ছাড়িয়! 
দিতে বাধ্য হন। ছুই বৎসর পরে হঙ্গেরি লইয়া আবার 
বুদ্ধ স্থিয়। শেষে ১৫৬২ থৃষ্টাবে সন্ধি হইল, তাহাতে স্বীকৃত 
হয় যে সমন্ত হঙ্গেরিরাজ্য তুরুফ্ষের অধীন, কেবল উত্তর 
হঙ্গেরিরাজ্য অক্র্িয়ার অধিকারে থাকিবে এবং তিনি তজ্জন্ত 
তুরু্ষপতিকে বার্ধিক কত দ্িবেন। এই সন্ধির পূর্বে 
সুলেমানের পুত্রত্বয় সেলিম ও বয়াজিদ সম্রাটের মৃত্যুর 
পর কে উত্তরাধিকারী হইবে তাঁহা লইয়। বিবাদ করেন। 
কোনে নগরে উভয় ভ্রাতায় যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
বয়াজিদ আপন চারি পুজ্রের সহিত পারস্তে গিয়া! আশ্রয় লয়েন। 
সুলতান সেলিমকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলে 
পারস্তরাজ বয়াজিদ ও তাঁহার পুভ্র চতুষ্টয়কে সম্রাটের হস্তে 
প্রদান করেন। ম্থুলতানের আদেশে সপুজ বয়াজিদ ১৫৬১ 
খৃষ্ঠাবে হত হন। ইহার সময়ে তুরুষ্ষের নৌসেনা সর্বাপেক্ষা 
প্রাধান্তলাভ করিয়াছিল। নৌসেনাধ্যক্ষেরা সর্বদা ইতালী, 
বোম ও আফ্রিকার বন্দরাদি আক্রমণ করিত এবং রেগিয়ে। 
সোরেন্টো, বুজিয়া, ওরাণ ও মেজর্কা দ্বীপ অধিকার করিয়া 
ছিল। ১৫৬* খৃষ্টাব্দে জার্ধার নিকট ইতালী ও স্পেনের একত্র 
নৌবল তুরুষ্ষের নৌমেনার নিকট পরাস্ত হয়। আর এক 
দল তুর্কী নৌবল লোহিতসাগরে, পারস্তোপলাগরে ও ভারত- 
মহাসাগরে ঘুরিয়৷ বেড়াইত, পর্ত,গীজগণের সহিত এই দলের 
সর্বদাই যুদ্ধ হইত। জার্বার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সুলতান 
স্থলেমান মাপ্ট। জয় করিতে গমন করেন এবং ১৬৬০ খুষ্ঠাবে 
নিজে এক বৃহৎ নৌ-বল লইয়া মাণ্টা অবরোধ ত্যাগ করিয়া 
হল্গেরি যুদ্ধে উপস্থিত হন। সেই যুদ্ধে ১৬৬৬ থুষ্টাবে স্জিগেখ 
অবরোধ কালে তিনি মৃত্ামুখে পতিত হন। 
(১৫৬৬-১৫৭৪)-_স্থলেমানের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দ্বিতীয় 

সেলিম রাজা হন। ইনি রাজ্যারোহণ করিয়াই জেনিসেরি- 
দিগের এক বিদ্রোহ দমন করেন ও অন্ত্রিয্ারাজ দ্বিতীয় 
ম্যাক্সিমিলিয়নের সহিত সন্ধি করিয়া ১৫৬২ খৃষ্টাবে সন্ধির 
লর্ই বজায় করেম। পরে ১৫৭ খুষ্টাকে আরবের অন্তর্গত 


তুরুক্ 


যেমেন প্রদেশ ও সাইগ্রাস্‌ দ্বীপ অধিকার করিয়। লইলেন। 
১৫৭৪ থৃষ্টান্দে স্পেনীয়দিগের নিকট হইতে আফ্রিকার 
অন্তর্গত টিউনিস দখল করেন। ১৫৭২ থৃষ্টাবে তুরুক্ষের এত 
প্রবল নৌ-দেনাগণও লেপাণ্টোর যুদ্ধে অস্্রিয়ার ভন জুয়ান 
কর্তৃক প্রায় একবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। 

(১৫৭৪-১৫৯৫)--দ্বিতীয় সেলিমের পুত্র তৃতীয় মুরাদ 
রাজা হন। চিলদিরের যুদ্ধে তুক্ষনআ্রাট্‌ এরিবান, জর্জিয়া 
ও দাঘিস্তান জয় করেন। ক্রিমিয়ার খা এই সময় রুষ 
কর্তৃক আক্রান্ত হন। তুরুফ মেনাপতি ওস্মান পাশ! তাহার 
সাহাধ্যার্থ গমন করেন। ১৫৮৪ থুষ্টাব্ধের যুদ্ধে তিনি ক্রিমিক্া 
উদ্ধার করেন। ইহার রাজত্বের শেষ ভাগে পারস্কোজ সহিত 
আবার যুদ্ধ ঘটে, ট্রানসিলভানিয়া, মলদেবিয়া, ওয়ালাসিয়। 
প্রভৃতির রাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন ও যুরোপীয় রাজন্ত- 
বর্গের সহিত কোন কোন সম্পর্ক স্থাপন করেন। ইংল্ডের 
সহিত প্রথম বাণিজ্য ব্যবসায়ের সন্ধি ইহার সময়েই হয়। 

(১৫৯৫-১৬*৩)--তৃতীয় মুরাদের পর তৎপুত্র তৃতীয় 
মহম্মদ স্বীয় ১৯টী ভ্রাতার ও ৭টা গর্ভবতী বেগমের প্রাণ- 
সংহ!র করিয়! রাঁজাযারোহণ করেন। ইহার সমস্ত রাজত্বকাল 
অস্থির সহিত যুদ্ধে কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন যুদ্ধেই 
অয পরাজয় নির্ধারিত হয় নাই। স্জিলমও নামক ট্রানসিল- 
ভানিয়ার রাজা বিদ্রোহী হইয়া আবার বশীভূত হন ও অধীনত! 
স্বীকার করেন। ইহার রাজত্বকালে এখিয়ায় দিলহোসেন 
বিদ্রোহী হন। 

(১৬*৩-১৬১৭ )- তৃতীয় মহম্মদের পুত্র প্রথম আঙ্গ? 
২৪শ বর্ষে রাজ্যারোহণ করেন। দিল হোসেনের বিদ্রোহ 
পারস্তের প্রবল রাজা শাহ আব্ষাসের ষাহাযো বিষম 
আকার ধারণ করে। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যযস্ত এই যুদ্ধ চলে। 
পিতামহ কর্তৃক বিজিত রাজ্যত্রয় ইনি পারস্তরাজকে প্রত্যর্পণ 
করিতে বাধ্য হন। অস্তরিয়াসত্াট্‌ দ্বিতীয়, রোডল্ফ্‌ অন্থান্ত 
রাজন্তবর্গের সহিহ একত্র হইয়৷ হঙ্গেরি আক্রমণ করেন। 
অনেকগুলি ভীষণ যুন্ধ হয়। শেষে ১৬০৬ খুষ্টান্বে আম্মাদ 
মিটঙাটোরোক নানক স্থানে সন্ধি করেন। এই যুদ্ধে স্থলতান 
অস্ত্রিয়াকে তদধিকৃত উত্তর হঙ্গেরির কর ছাড়িয়া দেন। এ 
সময় নেদারলণ্ডের সহিত বাণিজ্য স্থাপিত হয়। একদল 
কোশাক এই সময়ে এসিয়ায় সাইনপ নগর লুণ্ঠন ও ধ্বংস 
করে। সুলতান স্ত্রীলোক ও প্রিয়পাত্রগণের হন্তের ক্রীড়া. 
পুঙুল ছিগেন বলিয়া ইহার সময় তৃরুষ্গসায্রঞ্যের অনেক 
ক্ষতি হয়। 

১৬১৭ থৃষ্টাবঝে ইহার মৃত্যু হইলে ইহার ভ্রাত প্রথম 
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তুরুড 


মুস্তাফ! ছয়মাস রাজত্ব করেন। অস্তঃপুরবাসিনীগণের চক্রাস্তে 
ইনি কারারুদ্ধ হন। 

(১৬১৪-১৬২২)-- প্রথম আন্ষদের পুত্র দ্বিতীয় ওসমান রাজ! 
হন। পোলগ্র যুদ্ধ ইহার রাজত্বের প্রথম ও প্রধান ঘটন!। 
তুরুষষ সম্রাটের! ক্রীতদাসী ভিন্ন অন্য কুমারীর পাণিগ্রহ 
করিতে পারিতেন না। এই সম্রাট সে নিয্বম উল্লজ্বন করিয়া 
প্রধান কর্ধচারীদ্িগের কন্তাগণের মধ্য হইতে তিনটা কন্তার 
পাণিগ্রহণ করেন। ইহাতে তিনি গ্রজাবর্গের অগ্্রীতিভাজন 
হন। জেনিসেরিগণ বিদ্রোহী হয়। তাহার! মুফ্তির পরামর্শ 
গ্রহণ করিয়৷ নুলতানকে কারারুদ্ধ ও তাহার কুপরামর্শদাতা- 
দিগকে বিনষ্ট করে। প্রথম মুস্ত/ফাকে কারামুক্ত করিয়া 
রাজ্যাভিষিক্ত কর! হইল, কিন্তু তিনি উন্মাদ হওয়ায় দ্বিতীয় 
ওসমানের ভ্রাতা চতুর্থ মুরাদ সিংহামন লাভ করিলেন। 

(১৬২৩-১৬৪)--চতুর্থ মুরাদ ১২শ বর্ষ বয়সে রাজ্যরো1হণ 
করেন। গ্রথম দশ বৎসর তাহার মাত তাহার অভিভাবিক। 
ছিলেন, শেষে তিনি নিষ্ঠুর অথচ কার্ধযদক্ষ সম্রাট হইয়) 
উঠেন। ইহার সময়ে বোগদাদের শাহ বিদ্রোহী, হন এবং 
বোগদাদ পারস্তের অধিকৃত হয়। ক্রিমিয়ায় তাতারগণ 
বিদ্রোহী হইয়া তুকী সেনাপতি কণপুদান পাশাকে পরাস্ত 
করে। প্রায় দেড় হাজার কোশাক এই সময় বসফরসের 
তীরে মহা লুটপাট আরম্ভ করে। জেনিসেরিগণ তখন কাতর 
হইয়া আপনারাই কনস্তাস্তিলোপলের একাংশে অগ্নি দিয় 
সম্রাটকে জানায় যে, “আপনার তলবারির সাহায্য ভিন্ন রাজ্যের 
কষ্ট যাইবে ন1।” ১৬৩৩ থৃষ্টাবে এই কথায় যুবক সম্রাটের 
উৎসাহ হইল। অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়৷ তিনি সৈম্তগঠনে, মন 
দিলেন। ছুই বৎসর পরে এপিয়ায় যুদ্ধযাত্র/ করিয়! আর্জ_রুম, 
এরিবান ও তাত্রিজ উদ্ধার করিলেন। ১৬৩৮ ধুটাবে 
বোগদাদ উদ্ধার হইল। এই যুদ্ধে ৮* হাজার প্রাণ বিনষ্ট হয়। 
১৬৩৯ থুষ্টান্দে পারস্যের সহিত সন্ধি হয়। সন্থিতে স্থির হুইল, 
বোগন্দাদ্‌ রাজ্য তুরুষ্ধের ও এরিবান পারস্তের অধীন হইবে। 
এই জয়লাভের পর দেশে ফিরিয়া আসিয়াই সম্রাটের 
মৃত্যু হয়। 

( ১৬৪*-১৬৬৪ )--চতুর্থ মুরাদের পর তদীয় ভ্রাত1 প্রথম 
ইব্রাহিম রাজ! হন। কোশাকদিগের হস্ত হইতে আবফ 
জয় ও ভিনিশের যুদ্ধে কাগ্ডয়া৷ অধিকার ইহার রাজ্যের 
প্রধান ঘটনা । বিলামিত৷ ও লাম্পট্যদোষে দিবারাত্র মগ্ন 
থাকিতেন। জেনিসেরি-বিদ্রোহে ইনি নিহত হন। 

(১৬৪৮-৯৬৮৭)-_ প্রথম ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর তাঁহার 


এম বর্ষীয় পুত্র চতুর্থ মহম্মদ রাজ। হন। প্রথম আদ্ছদের 


ভূরুক্ 


পরী ও ইহার পিতামহী ইহার ব্সভিভাবিকা ছিলেন। 
নাবালক অবস্থায় সর্বদা উজ্ীর পরিবর্ডনে রাজ্যে অনেক 
গোলমাল ও ক্ষতি হইয়াছিল, ১৬৪৮ হইতে ১৬৫৬ থৃষ্টাবের 
মধ্যে ১৫ বার প্রান মন্ত্রী পরিবর্তিত হুয়, শেষে বৃদ্ধ! হুল- 
তান! মাহ-পিক অন্তঃপুরষড়যন্ত্রে নিহত হন। ১৬৪৬ থৃষ্টাকে 
মহম্মদ কেত্রিণি প্রধান উজীর হইয়া! রাজোর ছর্দশ! দুর 
করেন। ট্রানমিলভানিম্বার রাজ! রাগোজি অস্ত্রিযনাকে কতক 
দেশ গ্রদ্দান করায় সম্ত্াটু গ্রথম লিওপোল্ডের সহিত বিষম 
যুদ্ধ হয়। তুরুফষসৈম্ত কয়েক স্থান জয় করে। ১৬১৪ থৃষ্টাবের 
এক যুদ্ধে তুরু্ষসৈম্ত পরাজিত হুয়। পরে লদ্ধি হইলে 
টানসিলভানির়! ও হঙ্গেরির আরও কত্তকাংশ ভন্তিয়াসাম্রাজ্য 
ভুক্ত হয়। হ্থলতান ১৬৬৭ থৃষ্টান্ষে কায! জয় করি! এই 
ক্ষতি পুরণ করিয়! লয়েন.। ১৬৭৫ খৃষ্টাবে তিনি পোলগ্ডের 
ক্ষতকাংশ জয় করেন। ১৬৮২ খৃষ্টাবে হঙ্গেরিতে বিদ্রোহ 
হয়, তাহার সাহাধ্য করিতে গিক্স! তুক্ষফের সহিত অস্িয়ার 
'আবার যুদ্ধ ঘটে। ১৬৮৩ খৃষ্টান প্রধান উত্ভীর করা 
মুস্তাফা ২ লক্ষ সৈন্য লইয়া! ভিয়েনা নগর ক্ষবরোধ ক্ষয়েন, 
কিন্ত কাউণ্ট ্টারহ্মবর্গের বীরত্বে ও কৌশলে সেবার 
ভির়ানা উদ্ধার হুয়। পোলগওরাজ ও বাতেরিয়ারাজ অস্জিয়ার 
সহিত ঘোগ দিয়া তুফীঁকে অম্পূর্ণবূপে পরাজিত্ত করেন। 
কর! মুস্তাফ! হঙ্ষেরিতে পলাইয়া যান। ৬ হাজার পুরুষ, ১১ 
হাজার স্ত্রীলোক, ১৪ হাজার বালিকা ও ৫০ হার শিশু 
তুরুক্ষের! ক্রীতদাস করিয়া আনে। অস্ত্রিয়ার সৈল্ভগণ অন্কুরণ 
ফরিয়াছিল। ৩ বৎসর ঘুদ্ধের পরে তুকুফ দানিয়ুব নদীর 
পরপারস্থ সমন্ত অধিকার হারাইতে বাধ্য হন। পয়ে 
ভিনিশীয়েরা ইহাদের সহিত যোগ দিয়! ভুরুফের সমগ্র গ্রীস 
বাজ্যাধিকার গ্রাস করিঙা। জেনিসেরিগণ বিদ্রোহী হইয়! 
'ুলতানকে অস্তঃগুরে কারাকদ্ধ করিয়। রাখেন। 

(১৬৮৭-৯১ )--তৎপরে গ্াহার ভ্রাত। দ্বিতীয় জুলেমান 
ঝাজ। হন। 

(১৬৯১-৯৫)--দ্বিতীক্স গ্কুলেমানেত্র অপর ভ্রাতা দ্বিতীয় 
আদন্ষদ রাজা! হন। অস্ত্রিয়ান্াজ আবার কতকগুলি রাজ্য 
জয় করিয়া লয়েন। ভিনিশীন্গেয়াও ক্ষিয়ল অধিকার করে। 
ঝাজে)র লর্বত্র বিজ্লোছ হয়। 

( ১৬৯৫-১৭৯৩)--চতুর্থ মহত্মদের পুজ দ্বিতীয় মুস্তাফা 
তৎপর়ে রাজ! হন। ভিনিশীয়ের কতকটা দযিত হয়ঃ কিন্ত 
অক্তিয়গণ বক্ষাম্‌ পর্বতের নিকটে সহ! উৎপাত আরম্ত 
করে। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে কুষরাজ পিটার দি গ্রেট অক্িয়ার 
সহযোগে. আজফ গ্রহণ. কয়েন। ১১৯৯ খৃষ্টাবে ছিনিশীয় 
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১ বটি. ক স্লা: 


নৌবল তুরুফহস্তে পরাজিত হইলে কার্লোউইধের সন্ধি হয়। 
করিশ্থ যোগপকের উত্তরবর্ভী সমন্ত গ্রীস তুরুফের অধীন হয়। 
অন্ত্রিয়া তেমেশ্বর ব্যতীত সমস্ত হঙ্গেরি জয় করেন। ওসম়ান- 
লির! এই বকল রাজ্য হারাইয় উল্মাত্ত হইয়া উঠে ও ১৭০৩ 
টাকে বিজ্রোহী হইয়া! দ্িতীয় মুস্তাফাকে রাব্যচ্যত করে। 

(১৭০৩-৩৯ )- দ্বিতীয় মুন্তাফার ভ্রাত। ভৃতীয় আন্দদ 
তৎপরে রাজা হুন। তিনি বিজোছ দমন করিয়া রাজোর 
শান্তিরক্ষা করিতে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন। ১৫ বৎঘরে 
সাহাকে ১৪ জন প্রধান উজীর হদ্লাইত্ে হয়। তাহার 
রাজত্বকালে সুইডেনরাজ দ্বাদশ চার্লম্‌ তুরুফে পলাইয়। 
আসিয়া! আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সুত্রে রুষিয়ার সহিভ 
যুদ্ধ ঘটে। বানতান্ধী মহুম্মদের চক্রান্তে পড়িয়া পিটার 
দ্বি গ্রেট সসৈন্ে তুরুত্ষছন্তে বন্দী হইতেন, কিন্ত রুষ-রাজী 
ক্যাথারাইন্‌ প্রধান উদ্লীরকে ঘুষ দিয়! চক্রান্ত হইতে উদ্ধার 
পাঁন। আজফ নগর রুধিয়াকে ছাড়িয়া! দিতে হয়। ১৭১৪ 
থৃষ্টাববে মোরিস্বা অধিক্কত হয়। ১৭৯৭ থুষ্টাবে অস্ত্িয়ার সহিত 
যুদ্ধ বাধে । তেমেশ্বর অস্ত্রিয়ার অধিকারভূক্ত হুয়। পারস্তের 
সহিত তাহার পর যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধে উত্তর পারস্ত অধিকৃত হয়, 
কিন্তু ১৮২৬ থৃষ্টাবে আবার তাহ! হস্তচ্যুত ছয়। জেনিসেরিগণ 
এই কারখে বিদ্রোহী হইয়া রানাকে ব্রান্ধাচ্যুত করে। 
ইহার রাজন্বকালে তুরুফে ছাপাখান? হয়। 

(১৭৩০-৫৪ )--তৎপরে দ্বিতীয় মুস্তাফার পুর প্রথম 
মান্গদ রাজ। হন। ইহার সেনাপতি তাত্রিগ দখল করেন। 
পারন্তপতি তমান্পের সহিত যে সন্ধি হয়, ভাহাতে ওসমানলি- 
গণ সন্তষ্ট না ুইয়! বিদ্রোহী হয়। ওদিকে নাদি কুলিখ। 
পারন্ত অধিকার করিয়। তুরুক্ষের বিপক্ষে অস্তাধারণ করেন 
ও তৃতীয় আন্ধদ যে সকল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, সেগুলি 
উদ্ধার করিয়া লয়েন (১৭৩৬)। ১৭৩৭ থৃ্টাবে কধিয়ার 
সহিত তুরুক্ষের মনোমালিন্ক ঘটে এবং অস্ত্রিয়া রুষিয়ার 
সহিত যোগ দিয়! তুরুফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোবণা করেন। 
১৭৩৯ থুষ্টাকে অক্িয়া পরাজিত হইয়া ওয়ালাসিয়া, সাভিয়া 
ও বেলগ্রেড তুরুকে ছাড়িয়া! দিতে বাধ্য হন। রুধ মল- 
দেবিয়াগসধিকার কবেন। শেষকালে পারস্তের ও আরবের 
ওছাবীদিগের সহিত যুদ্ধ হুয়। ১৭৫৪ খৃষ্টান্ধে আটের 
সৃত্যু ঘটে । * 

(১৭৫৪-৫৭ )-_প্রথম মা্গ,দের পর তর্দীয় ভ্রাতা তৃতীয় 
ওসমান তাজা হন। | 

(১৭৫৭-৭৩)--তৎপযে তৃতীয় আজ্দের পুত্র তৃতীয় 
মুত্তাফা মিংহালনলাভ করেন। ইনি রুষ-সাাজী ত্বিতীয়া 
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ক্যাথারিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পোলগ্কে রুবিষ্কার | 


গ্রাম হইতে রক্ষার্থ এই যুদ্ধ ঘটে (১৭৬৮)। ইহার জীবদ্দশায় 
এ যুদ্ধ শেষ হয় নাই। 

(১৭৭৩-৮৯)--তৎপরে তৃতীয় আঙ্গদের অপর পুত্র 
প্রথম আবছুল হামিদ (বা চতুর্থ আন্গদ) রাঙা হুন। 
রুষিয়া কয়েক যুদ্ধে জয়লাভ করার ১৭৭৪ খৃষ্টাবে সন্ধি 
হয়। এই সন্ধিতে রুষ কাবার্দা, আজফ, কিলবরণ্‌, ফাঁর্চ, 
যেনিকেল, বোগ ও নিপর নদীর মধ্যস্থ প্রদেশ, কষ্*সাগরে, 
ৰসফরসে ও দা্দানেলিসে অবাধগতি এবং মলদেভিয়া ও 
ওয়ালাসিয়ার রক্ষা'ভার এবং তুরুক্ষসাত্রাজ্যের সমস্ত গ্রীক 
সমাজভূক্ত খৃষ্টানগণের উপর প্রভূত্ব প্রাপ্ত হন। 

ক্রিমিয়ার খ! স্বাধীন হইলেন। তিন বৎসর পরে অস্তিয়াকে 
বুকোনিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহার পর রুষ ক্রিমিয়! গ্রাস 
করিলে তুরুক্ষে মহাযুদ্ধোষ্চোগ হুইল। কুবিয়াও অক্ত্রিয়ার 
সহিত যোগ দিলেন। ১৭৮৭ থৃষ্টাবে যুদ্ধ ঘটে। এ যুদ্ধে 
তুরুফের! অস্ত্রিয়ার উপর কতকট! পপ্রাধান্যলাভ করে, কিন্ত 
রুষিয়ার নিকট পরাদিত হয়। ইহার পর সুলতানের 
মৃত্যু হয়। 

(১৭৮৯-১৮*৭ )--তৎপরে ভূতীয় মুস্তাফার পুক্র তৃতীয় 
সেলিম রাজা হন। এ সময়ে রুষ-অস্ত্িয় যুদ্ধ চলিতেছিল। 
কয়েক যুদ্ধে তুরুফ পয়াজিত হইল। এই যুদ্ধে তুকু্ষ ধ্বংস 
হইত, কিন্ত ইংলও, প্রসিয়া ও স্থইডেন মধ্যন্থ হইলেন। ১৭৯১ 
ৃষ্টান্ধে সিষ্টাওয়াতে অস্ত্িয়ার সহিত সন্ধি হয়। ইহাতে 
তুরু হৃত রাজ্যগুলি ফিরিয়া পান। ১৭৯২ খৃ্টাববে জেসিতে 
রুষিয়ার সহিত সন্ধি হয়। তুরুফ ক্রিমিয়ার দাবী ছাড়িয়া 
দেন ও নিষ্র নদী উভয় রাজ্যের সীমারূপে নির্ধারিত হয়। 
এই সময় বোনাপার্টা মিশর জয় করায় ফ্রান্দের সহিত 
যুদ্ধ ঘটে, কিন্তু ইংলগ মিশর উদ্ধার করিয়া ১৮০৩ থৃষ্টাবে 
তুরুষ্ষকে প্রদান করেন। ১৮** থৃষ্টাবে সুলতান সেলিম 
রুষিয়া, নেপল্স্‌ ও ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি করিয়া আইওনীয় 
্বীপাবলী দখল করেন। স্থলতান সেলিম এই সময় যুরোপীয় 
ধরণে সৈল্ত গঠন করেন ও দেওয়ানীও পক্গিবর্তিত করেন। 
ইতিমধ্যে ইংলণ্ড ও রুষিয়ায় প্রতিঘবন্িতা জঙ্গিল। ফরাসীর 
প্ররোচনায় রুষ ও তুরুফে ১৮*৬ . তৃষ্টাঝে যুদ্ধ বাধিল। 
ইংলগু তুরুক্ষের সহায় হইলেন। রুষ দানিয়ুবের তীরে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। জেনিসেরি ও মুফ্তি মিলিত হইয়া স্ুলতানকে 
রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিল। 

(১৮*৭৮)--তৎপরে প্রথম আবছল হামিদের পুঞ্র 
মুগ্যাফা রাজা হন। ইনি তৃতীয় সেলিমের সংস্কারবিধি 


পরিত্যাগপুর্্টক প্রাচীন প্রথা অবলম্বন করিয়। বিদ্রোহ 


দমন করিলেন। রুষ কর্তৃক তুরুফ্ষের নৌবল পরাজিত হইল 
রুশ্চ.কনামক প্রদেশের পাশ! মুস্তাফ| বৈরক্তার হঠাৎ সসৈঙ্কে 
আনিয়া সুলতানকে র্লাজাচ্যুত করিতে চাহেন। কারাবদ্ধ 
তৃতীয় সেলিমকে এই বিদ্রোহের মূল বোধে সুলতান মুস্তাফা 
তীস্থাকে বিন& করিতে আদেশ দেন। কিন্তু তিনিই অনতি- 
বিলম্বে পাশাকর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। 

(১৮৮৪৯) তৎপরে তাহার ভ্রাত। দ্বিতীয় মা্,দ রাঁজা 
হন। ইনি স্থলভান তৃতীয় মেলিমকে কারামুক্ত করেন ও 
তাঁহার উপদেশম্ত রাজস্ব করিতে থাকেন। এখন যুরোপীয় 
অন্তান্ক রাজ্যের সহিত প্রতিযোগিতা রাঁখিয়! চলিতে হইলে 
তুরুষ্ষে যে সমস্ত সংস্কার আবস্ক, বৃদ্ধ সুলতান নব স্থলতানকে 
তদ্ধিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। পাশ! মুস্তাফা প্রধান 
উজীর হইলেন। সংস্কারবিধি অবলম্বন করায় জেনিসেরিগণ 
আবার বিদ্রোহী হইল। বিদ্রোহীটর। অন্তঃপুর আক্রমণ করিল। 
রাজ্যরঙ্ষার্থ প্রধান উজীর রাজ্যচযুত সুলতান চতুর্থ মুস্তাফাকে 
নিহত করিলেন এবং নিজেও জেনিসেরিগণের ক্রোখের মুখে 
ভম্ীভূত হইলেন। ম্থুলতান দ্বিতীয় মার্গ,দ ওসমান-বংশধর 
বলিয়। প্রাণ পাইলেন। তিনিও স্বীয় সিংহাসন নিষ্ষপ্টক 
করিবার জন্ত চতুর্থ মুস্তাফার শিশু পুত্রকে বিনাশ করিলেন। 
জেনিসেরিদিগের ইচ্ছান্সারে তিনি সংস্কারপ্রথা (নিজাম 
জেদিদ) পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ইংলগ্ডের সহিত সন্ধি 
করিয়! রুবিয়ার সহিত যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। এই নময়ে 
অনেক অধীন রাজ্য স্কাধীনত! অবলম্বন করিল, কাজেই বাধ্য 
হইয়া ১৮১২ খৃষ্টান্ধে বুকারষ্টে রুষিয়ার সহিত সন্ধি করিতে 
হইল। প্রথ ও বেসারেতিয়ার পূর্বস্থ সমস্ত দেশ, চিলদিয়ের 
কিয়দংশ এবং দানিষুবের মোহান! রুষিয়াকে দিতে হইল। 
গ্রীকেরাও এই সময় স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়! তুরুফকে 
একবারে হীনগ্রভ ও হীনবল করিয়া দিল। অনেক 
যুরোপীয় রাজ্য গ্রীসের পক্ষ হইল। ইংলঙ, ফ্রান্স ও রষিয়ার 
নৌবল একত্র হইয়া ১৮২৭ থুষ্ঠাঝে নাভারিণোর যুদ্ধে তুরুষ্ষের 
নৌবল একেবারে ধ্বংস করিল। এই যুদ্ধের পর গ্রীন সম্পূর্ণ 
স্বাধীন হইল। বাভেরিয়ারাজবংশের ওথে৷ প্রথম রাঙা 
হইলেন। | 

১৮২২ খুষ্াবের পরে বিক্বোহী দমন করিতে গিয়া! আপন 
প্রিয় পর্ধী ও শ্রেষ্ঠ রাধপুরুষদিগকে হারাইয়! মান্দ,দ জেনি- 
সরিদিগের মুলোচ্ছেদ করিলেন। তাহা হইতে তুরুক্ষে নবযুগের 
হুত্রপাত হইল। মলদেবিয়া ও ওয়ালাসিয়! লইয়! বহু দিন 
হইতে রুষেয় সহিত বিবাদ চলিতেছিল। ১৮২৬ খুষ্টাবে 


'আক্কর্খ্াণের সন্ধি অনুসারে গোলমাল মিটিয়া যায়। এই 
সময় মাক্ষ,দ আপনার দল বল বৃদ্ধি করিয়া লইলেন। তখনও 
গ্রীসের বিবাদ চলিয়াছিল। মুরোপীয় রাজগণ গ্রীসের 
স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। মাহ্গ,দ যুরোপীয় রাজন্ত- 
বর্গকে জক্ষেপ না করিয়া গ্রীমে মুসলমান অধিকার স্থায়ী 
করিবার জন্ত বিশেষ যত্ববান্‌ হইলেন। ১৮২৮ খুষ্টাবে রুষের 
সহিত যুদ্ধ বাধিল। রুষসেনাপতি ডিবিস (1015:6501 ) 
সামলা নামক স্থানে তুর্কসৈম্দিগকে পরাজয় করিয়া 
আড্িয়ানোপল অধিকার করিলেন। এই লময় পাস্কিবিচ 
নামে আর এক কুষসেনাপতি আর্জ্রুম আক্রমণ করেন। 
মান্ষ,দ আডিক্কানোপলে (১৮২৮ থৃঃ অবে) রুষের সহিত সন্ধি 
করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে, গ্রীস্রাজ্য নির্ধিবা্দে ন্বাধীন 
হইল। মলদেবিয়া ও ওয়ালাসিয়! স্বাধীন শাসনশক্তি লাভ 
করিলেন। এছাড়! কএকটী জনপদ রুষের অধিকারতুক্ত 
হইল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইজিপ্টের পাশ! মহম্মদ 
আলীকে আক্রমণ করেন, কিন্তু এই যুদ্ধে স্ুলতানসৈন্তই পরাস্ত 
হয়। ইহার পর বর্ষে ইব্রাহিম পাশ! কন্ভ্তাস্তিনোপলের ৬৫ 
ক্রোশ দূরে কুট্টায়! নামক স্থানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮৩৩ 
খৃষ্টাব্ষে সন্ধি হইল, তাহাতে মহম্মদ আলী সমস্ত সিরীয়া 
রাজ্য এবং ইব্রাহিম পাশা! আদানার কর্তৃত্ব পাইলেন। এই 
সময় বিজমী ইব্রাহিম পাশার কৰল হইতে কন্ম্তাস্তিনোপল 
রক্ষ/ করিবার জন্ত রুষসম্রাটু নিকোলাদ্‌ জলপথে একদল সৈন্ 
পাঠাইয়াছিলেন। এই জন্য (১৮৩৩ খৃঃ অবে) আক্ষিয়ার-স্কেলে- 
সিতে এক সন্ধি হয়, তাহাতে স্থির হইল যে, রুষের কোন 
বিপক্ষ দার্দেনেলিস্‌ পার হইয়। যাইতে পারিবে না । ১৮৩৫ 
খুঃ অন্ধে তুরুক্ষের নৌসেনাগণ ত্রিপলী অধিকার করিল। 
ইহার পর স্থলতান 'মা্ধদ মহম্মদ আলীকে দমন করিবার 
জন্ত আবার নৃতন যুদ্ধ €ঘাষণ| করিলেন, কিন্তু ১৮৩৯ থৃষ্টান্দ 
২৪এ জুন ইব্রাহিম পাশার নিকট তুরুফের সৈম্দল সম্পূর্ণ 
রূপে পরাভৃত হইয়াছিল। তাহারই ছয় দিন পরে ২য় 
যাচ্গ,দের মৃত্যু হয়। 

২য় মাক্ষুদের পুত্র আবছল মেজিব ১৬শ বর্ষ বয়সে 
সিংহাসনে 'আরোহণ করিলেন। এই সময় নেজিবযুদ্ধে 
পরায়, কপুদ্ান পাশার বিশ্বাসঘাতকতায় মহম্মদ আলীর 
নৌসেনাদলের অপচয় এবং বিজয়ী ইব্রাহিম পাশার আগমনে 
যেন তুরুক্-সাআজা-বিলোপের সম্ভাবনা হইয়্াছিল। এই 
সন্কটকালে সুলতান ইংরাজদিগের সহিত ( লগ্ডনে ১৮৪০ খুঃ 
অন্দে ১৫ই জুলাই) এক সন্ধি স্থাপন করিলেন। সন্ধি অনুসারে 
একদল ইংরাজ ও ফরাদী নৌসেন। আসিয়া! একর, দিদন ও 
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মিরীয়ার উপকূলবর্তী কএকটী নগর অধিকার করিল। এ 
লকল স্থান ইব্রাহিম পাশ! বাধা হুইয়! ছাড়িয়া! দিলেন। শীঘ্বই 
শান্তি স্থাপিত হইল। মহম্মদ জালী বার্ষিক কর দিয়া পুরুষানগু- 
ক্রমে পাশ! হইয়া রহিলেন। 

এ সময় তুরুফ্কের গোঁড়া মুসলমানগণ মহা! গোলমাল 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহারা ভাবিলেন যে, এবার 
দেখিতেছি সফলেই থুষ্ঠানের অনুকরণ করিবে, পূর্ব রীতি- 
নীতি জার খাটিবে না। মুতরাং ইস্লাম্‌ ধর্থের অবনতি হইবে 
ভাবিয়া তাহার! অস্ত্রধারণ করিলেন। রসীদ পাশ! সর্ব 
সমক্ষে প্রচার করিলেন, সুলতানের অধীন প্রজাগণের মধ্যে 
সকল ধর্মের লোকই সমভাবে গৃহীত হইবে, সকলেই সমভাবে 
আপনাপন ধর্শ কর্ম পালন কর্ধিতে পারিবে, বিধর্ীর উপর 
অন্ত।য় করিয়া কোন রূপ কর আদায় করা হইবে না। কিন্ত 
এই প্রস্তাব তুরুফ্কের বৃদ্ধ আমীর ওমরাহগণের ভাল লাগিল 
না, সুতরাং তীহারা সকলেই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। এদিকে যুরোপীয় তুরুফ্ষের মধ্যে অনেক 
থৃষ্টান প্রজা বাদ করিত। তাহারাও এখন ন্বিধ! 
পাইয়া আপনাদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য রুষরাজের হস্তে 
রাজ্য সমর্পণ করিতে প্রস্তত হইল। এদিকে ফ্রান্স, অস্ত্িয়া 
ও ইংলতের রাজদৃতগণ তুরুষ্কের সভায় সুযোগ খুঁজিতে 
ছিলেন। কিন্তু এই সময় বুদ্ধিমান্‌ স্থলতান নিরক্ষেপ আইন 
চালাইয়া থৃষ্টান প্রজাগণকে শান্ত করিলেন। বান্তবিক এখনও 
মুরোগীয়গণ আবছুল মেজিদের সমুন্নত প্রক্কতির সুখ্যাতি করিয়া 
থাকেন । ১৮৪৯ থৃষ্টাবে হঙ্গেরির প্রধান রাজপুরুষগণ আসিয়! 
স্থলতানের আশ্রর গ্রহণ করেন। অস্ত্রিয়া ও রুষসত্রাট তাঁহা- 
দিগকে ধরিয়া! দিবার জন্ঠ অন্থুরোধ করেন। কিন্তু স্থুলতান 
তাহাদের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়! বলিয়াছিলেন, “আশ্রিত 
ব্যক্তিকে রক্ষা করাই আমাদের জাতীয় ধর্ম । প্রাণ বিসর্জন 
করিয়াও আমার জ্লাতীয় ধর্ম রক্ষ। করিয়া থাকি |” 

পূর্বে রুষের সহিত তৃরুষ্ষের কএকটা সন্ধি হইয়াছিল 
বটে, কিন্তু এ নকল সদ্ধিতে রুষের স্বার্থ জড়িত ছিল। রুব 
বরাবরই তুরুক্ষের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। 

তুরুক্ষের গ্রীসসমাঝতুক্ত থুষ্টানগণ সুলতানের বিরুদ্ধে 
রুষরাজের নিকট অভিযোগ করেন। জার পূর্ব সন্ধিপত্রের 
বিরুদ্ধ পাঠ গ্রহণ করিয়। তুরক্ধের আভান্তরিক ব্যাপারে হত্ত- 
ক্ষেপ করিলেন। রুষসৈন্ত আসিয়া মলদেবিয়া ও ওয়ালাসিয়! 
দখল করিয়া বসিল। তখন স্থুলতানও নিশ্চিন্ত থাকিতে 
গারিলেন ন।। তাহার সেনাপতি ওমার পাশ! বল্কান্‌ ও 
দানিষুব নদীতীরস্থ ছর্গগুলি খধিকার করিয়া বমিলেন। 
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এদিকে ফরাসী ও ইংরাজ নৌসেনা! বেসিক উপসাগরে আসিয়! 
লঙ্গর করিল। অক্টোবর মাসে তুরুষ্ষ রুষের বিরুদ্ধে ঘুদ্ধ 
ঘোষণা করিলেন এবং ইংরাজ ও ফরাসীদিগকে সাছাযা- 
দান করিবার জন্ত আহ্বান করিলেন। 

ছোট ওয়ালাসিয়ায় ছুই দলে কএকবার যুদ্ধ হইল, প্রতি 
যুদ্ধেই রুষসৈন্ঠ পরাস্ত হইতে লাগিল । নবেম্বর মাসে কষের 
নৌসেন! শিবাস্তপোল বন্দর হইতে বাহির হুইয়া সিনচের 
পথে তুকাযুদ্ধাহাজগুলি নষ্ট করিল। তৎপরে (৯৮৫3 
থৃষ্টাকে) ফুষসৈন্ত দানিঘুবনদী পার হইয়। দোব্রুচার হূর্গগুলি 
আক্রমণ কফরিল। এই সময় ইংলও ও ফ্রান্স যুদ্ধঘোষণ। 
করিয়াছিল। ১৫ই ভ্ুন রুষগণ বহু চেষ্টা ও বিস্তার সৈন্য 
ক্ষয়ের পর সিলিষ্রি়া আক্রমণ করিয়া ফিরিয়। আসিল । 
তুর্কসৈন্ভগণও দানিষুব পার হইয়া! রুষসৈন্তের পশ্চাৎ ধাবমান 
হইল। গিউরগেবে। নামক স্থানে রূষসেনা হারিল। এতঙ্গেশে 
অন্ত্রিয়ার সৈম্তগণ তৃরুফের অধিকারভূক্ত যে সকল জনপদ 
দখল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাও এখন ছাড়িয়! দিল। ইতি- 
মধ্যে ইংরাজ ও ফরাসীর রণতরি কৃষ্খসাগরে প্রবেশ করিয়! 
ওডেস! নগরের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। রুষরণতরি 
শিবাস্তপোল বন্দরে আসিয়া আশ্রয় লইল। ১৮৫৭ থৃষ্টাবে 
১৪ই সেপ্টেম্বর মার্সাল সেণ্ট আর্ণড ও র্ড রাগলেনের অধীনে 
ইঙ্গ-ফরাসী সৈশ্তগণ ক্রিমিয়। সহরে অবতরণ করিল। এই 
কালে যে কয়টী ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, যুরোপীয় ইতিহাসে 
তাহাই “ক্রিমিত্বা-সমরূ+ নামে খ্যাত । 

২৯এ সেপ্টেম্বর আল্মায় যুদ্ধ হয়। কুমার মেজিকোফের 
অধীন রুষসৈন্তবর্গ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। অবিলম্বে 
ইঙ্গ-ফরাসী সেনা আসিয়। বালাক্ল্যাবা ও কামিস্‌ বন্দর অধি- 
কার করিল। ২৬এ সেপ্টেম্বর তাহার! শিবাস্তপোলের 
দক্ষিণাংশ দখল করিয়া রাখিল। এই সময় দারুণ শীতে 
শিবাস্তপোলের উপরে ইংরাজ ও ফরাসীসৈস্তগণ তুরু্ষ- 
রাজ্য রক্ষার জন্ত যেরূপ দারুণ কষ্ট সহ করিয়াছিল, তাহ 
বলিয়া শেষ করা যায় না। ভিতরে ও বাহিরে মহাবলশালী 
রুষসৈন্ত তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে, রুষ আপনার 
গৌরব রক্ষা করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু 
তাহাদের নিকট মুষ্টিমেয় ফরাসী ও ইংরাজসেনানী তুর্ক- 
সেনার সাহায্যে কুষের সেই বিপুল গৌরব খর্ধ করিল, তাহা 
সাতিশয প্রশংসনীয় । এ সময় তুর্কসেনাপতি ওমার পাশাও 
যেরূপ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয় রুষসৈম্তকে থার- 
বার পরাজস্ম করিয়াছিল, তুরুষ্ষের পক্ষে মহাগৌরবের বিষয় 
তাহাতে সন্দেহ নাই। পেষে ফরানী রাজধানী পারী নগরে 


[ ৯২ ] 


তুরুফগোঁড় 


সন্ধি হইয়। উপস্থিত গোলমাল মিটিল। তুরুফপতি মলদেবিয়া 
ও কৃষ্ণনগরের উপকূলবন্তা নদীর মোহানা। পর্ধ্স্ত সমস্ত 
জনপদ এবং নিস্তার ও দানিযুব নদীর উত্তরাংশ কতক প্রদেশ 
ফিরিয়া পাইলেন। 

১৮৬১ খৃষ্টাকে আবদুল আজিজ সিংহাসন লাভ করিলেন। 
ইায় সময় মণ্টেনিগ্রে। তুরুফের অধীন বাজ্যবূপে গণ্য হয়। 
১৮৭৬ খুষ্টাববে আবছুল হামীদ (২য়) সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ইহারই সময় বিখ্যাত রুষতুরুফ সমর আরম্ত হইল। 
রুষ আপনার প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার ক্মন্ত এবার 
ভীমবলে তুরুফ আক্রমণ করিল। পদে পদে রুষের জয় হইতে 
লাগিল। অবশেষে তুরুষ্ষরাজ (১৮৭৮ খষ্টাবে ) রুষকে বটম, 
কার্স্‌ ও আর্ডাহান ছাড়িয়।,দিলেন। কুষের যুক্ধব্যয় স্বরূপ 
৩২২ ৫কাটা টাকা দিতে সন্মত হইলেন, তদনুসারে তাহাকে 
প্রতি বর্ষে ৩১৮১৮**২ টাক। রুষগবর্মেন্টকে দিতে হয়। 

তুরুক্ষরাজ্য পুর্বে বহু বিস্তৃত হইলেও এখন ইহার 
ভূপবিমাণ ৬৬৫৯০ বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা ৪৬৬৮*০*। 


তুরুক্ষ (পুং) গন্ধন্রব্য তেদ। তুরু্ষদেশজাত ধুত্রবর্ণ সুগন্ধি 


গাঢ়তৈলবদ্ধব্য ভেদ, চপিত কথায় শিলারস ( 0৮11১৭1)0. 
]110192 10081735) (189 76517 06 000 13০05561115 3৩178127 
61)৩ [51001 086 01705 [,0775150]18 ) পর্যযায়-যরন, 
ধৃত, ধুঅবর্ণ স্গন্ধিক, সিহলক, সিহলসার, পীতসার, 
কপি, পিণ্যাক, কপিজ, কন্ধ, পিগ্ডিত, পিগ্ডিতৈলক, 
করেবর, কৃত্বিমক, লেপন) সিহল, কপিচঞ্চল, যাধন, 
তৈলাখ্য, পিগ্ডিক, জাব, ফাবত। (শবর') ইহার গুণ সুরভি, 
তিক্ত, কটু, নলিগ্ধ, কুষ্ঠ, কফ, পিতৃ, অশার়ী, মৃত্রককচ্ছ, ও জবর- 
নাশক। (রাজনিঃ) ভাবপ্রকাশ মতে-'শিলারস যবন" 
দেশে উৎপন্ন হয়, এইজগ্ ইহাকে তুরঞ্ফ কহে । শিহুলক, 
কপিতৈল ও কপি, শিলারসেয় এই"কটা নাম প্রসিদ্ধ | গুণ-- 
কটু, মধুর রস, স্সিগ্চ, উষ্বীর্যয, শুক্রজনক, কাঁন্তিবদ্ধক, শরী- 
রের উপচয়কারফ, কঠশোধক এবং ঘর্জ, কুষ্ঠ, জর, দাহ ও 
গ্রহদোষনাশক । (ভাবপ্রকাশ) ইহ! মধুর সহিত ভাবন! 
দিলে শোধিত হুয়,। 
পভুকফে। মধুন! ভাবাঃ কাশ্ীরধ্চাপি সর্পিষা ।” (*চক্রপাণি* ) 
২ শ্রীবাস বৃক্ষ, ঘণ্টাপারুল। (বিশ্ব) 


তুরুক্ষগৌড়, তুরজগোঁড় । গৌড় ছ্িবিধ, তুরঙ্গগৌড় ও ভ্রাবিড়: 


গৌড়, ইহা ওড়ব। ইহা বীর ও রৌদ্র রসে গীত হয়। ইহ 
“খ” ও পপ” বর্জিত। মুর্তি-_ 
তুরুফগোড়আহাহয়পৃষ্টোরণহ্যতিঃ। 
লঙ্খক্োপনীতন্চ লোক্ষীষঃ কধচাবৃতঃ ॥* (সঙ্গীতদাতমা?) 


তুর্বণি 





তুর্ঘর খাঁ, ১৩৩ খু্টাকে আলাউদ্দীন যখন চিতোর আক্রমণ 
করিতে যান, তখন তুর্ধর খা নামক একজন মোঁগল সর্দার 
ভারতবর্ষ লুঠের আয়োজন করেন। ১২০**৭ অশ্বারোহী 
সৈন্ত লইয়া তিনি বমুনাতীরে দিল্লীর নিকটে আসিঙ়া শিবির 
স্তাপন করেন। আলাউদ্দীন পূর্বেই সংবাদ পাইয়া শীঘ্র রাজ- 
ধানীতে ফিরিয়া আদেন ও তীহার পূর্বে উপস্থিত হন। 
আলাউদ্দীনের সৈষ্ভনল তখনও রাজপুতানায় পড়িয়া! আছে, 
কাজেই তিনি অগ্রসর হুইয়া যুদ্ধ করিতে পারিলেন না, 
কেবল দিল্লীর উপকণ্ঠের বহির্দেশ দিয় পরিখ! খনন করাইয়া 
ছুই মান বসিয়া রহিলেন । মোগলের! বাহিরে থাকিয়! সহরে 
রসদ যোগান বন্ধ করিল ও নগরের উপকণ্ঠে লুঠপাট আরস্ত 
করিল। ১৩০৪ থুষ্টান্ধে হঠাৎ এক দিন রাত্রে এক মুসলমান 
ফকীরের কি এক আশ্রর্য্য উদ্ভাবিত কৌশলে মোগলের! হঠাৎ 
ভীত হইয়া একবারে অবরোধ ছাড়িয়। দেশে প্রস্থান করিল। 
তুর্ঘর খ|! এত ভীত হুইয়াছিলেন, যত দিন না দেশে পৌছি- 
লেন, ততদিন তিনি পথে কোথাও থামেন নাই। 
তুর্যরী (ব্রি) তৃফ হিংসায়াং বা" অরী। হস্তা, ছই প্রকার স্থণি 
ভর্তা, ও হস্ত, অশ্বিনীদ্বয় ভর্তা ও তুর্ফরী ও ভর্ভরি হস্তা। 
(খুকু ১।১০৬৬ সায়ণ) [জর্তরি দেখ ।]* 
তুর্ফরীতু (ক্রি) তৃফ-অরীতু পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। হন্তা। 
[ তুর্ফররী দেখ ।] 
তুর্ধ্য (ব্রি) চতুর্ণাং পুরণঃ চতুর-যৎ চ ভাগন্ত লোপঃ। চতুর্থ । 
“এক এবেশ্বরস্তর্ধ্যঃ ভগবান স্থাশ্রয়ঃ পরঃ1” (ভাগ* ৬।৫।১২) 
তুর্ধ্য শব্দের একদেশি সমাস হয়, যথা তুর্ধ্যং ভিক্ষায়াঃ 
তুর্য্যভিক্ষ!, পক্ষে ষষ্ঠী সমাস হয়, ভিক্ষাতুর্য্যং । 
তুর্যয গোল (পুং) কালজ্ঞানার্থ যন্ত্রভেৰ। 
“দলীকৃতং চক্রমুশস্তি চাপং কোদগুথওং খলু, তুর্ধ্যগোলং” 
( সিদ্ধান্তশি* ) 
তুর্ধ্যবাহ্‌ (পুং) তুর্যাং চতুর্থ; বর্ষং বহতি বহ"থি। চতুর্থ 
বর্ষের পণ্ড । 

“তুর্ধ্যবাট বয়োহু্,প্ছন্দ:» (যন্ধু* ১৪১৯) তভূর্যযবাট্‌ 
তুর্য্যং চতুর্থং বর্ষং বহতীতি পশ্ডঃ অনুষ্ট,প্ছন্দে। ভুত্বোৎক্রান্তং 
তুর্যযবাহং পণ্ডং।” ( বেদদীপ) 

তুর্বণি (ক্রি) তুর্ণং বন্ধুতে বন্‌ সংভক্কৌ ইন্‌ পৃযোদরাদিত্বাৎ 


কচ “চণোব জর্তরী তুফরীতু নৈতোশেব তুর্যরী-পর্করীক।” ( ধকু ১০। 


৯০৬৬) 'ভৃফ তৃষ্ষ হিংসায়াং। অন্মাত্তজন্তন্তঞ তুর্ষরী তারাব্তন্ত 
হন্ধান্মাৎ বাহুলকাদৌণাদ্িকোহরীতু 


পৃষোদরািস্বাং বর্ণ বিকারঃ। 
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তুলফুড়কী 


সাধুঃ। তৃর্ণসংতক্তা। প্তুর্বণিরহা! বিশ্বে তুর্বণিঃ* (খক্‌ 
১/১৩০।৯) তুর্বণিস্ত,বনিঃ ক্ষিপ্রং সংভক্ত1 1, (সারণ) 
তুর্বন্‌ (ক্লী) শক্রর হিংসন। “যৎপৃৎন্তুর্বণে” ( খক্‌ ৮৯1১৩) 
তুর্ববণে শত্রণাং হিংসনে | (সায়ণ) 
তুর্ববশ (পুং) হুপভেদ। “ত্বমাবিথ নর্ধাং তুর্কশং যহং” ( খক্‌ 
১1৫৪৬ ) প্নর্ধযাদীন্‌ ছি রাজ্ঞঃ” ( সায়ণ)। ইনি বধাতি পুক্র 
তুর্বন্থ হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ খখেদে এক স্থান ইহার 
যহৃতুর্বশ নাম দেখা যায়। 
তুর্ববশে (অব্য ) অস্তিক, নিকট ।( নিঘণ্ট,) 
তুর্ববস্থ (পুং) ষযাতি রাজার এক পুত্র। যযাতির রসে দেব- 
ষানীর গর্ভে ইস্থার জন্ম হয়। যযাতি ইহাকে একদিন ডাকিয়া! 
কহিলেন, পুত্র! বিষয়ভোগে আমার পরিতৃপ্ত হয় নাই, আমি 
তোমার যৌবন প্রার্থনা করি, সহত্র বৎনর তোমার যৌবন 
উপভোগ করিয়! তোমাকে প্রদান করিব। তুর্ববস্থ যযাতির এই 
কথ। গুনিয়া কহিলেন, পিতঃ ! আমি জর! লইতে স্বীকৃত নহি । 
“ন কাময়ে জরাং তাত! কামভোগগ্রণাশিনীং | 
বলরূপাস্তকরণীং বুদ্ধিগ্রাণপ্রণাশিনীং ॥” (ভারত আ+) 
যখাতি পুত্রের এই কথ শুনিয়া নিতান্ত তুদ্ধ হইয়! 
তাহাকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন-_. 
তুমি আমার শরীর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়। আপনার যৌন 
দিতে স্বীকৃত হইলে না, এই জন্য তুমি যেখানে রাজা হইবে, 
সেইখানে প্রজাদিগের সংক্ষয় হইবে এবং বাহাদদিপের ধশ্মা ধর্ম 
জ্ঞান নাই, প্রতিলোমাচার, মাংসভঙক্ষক, সর্বদা গুরুদার 
প্রসক্ত ও তিথধ্যগৃযোনি এই সকলের মধ্যে তুমি রাজা হইবে, 
এৰং বিবিধ প্রকার কষ্ট অন্গভব করিবে । (ভারত আ*৮৪ অ) 
তুর্বস্থর বংশ বিবরণ বিষুপুরাণে নিয়লিখিত দ্ূপ আছে-__ 
তুর্বন্ুর পুত্র বাহু, তৎপুত্র গোর্ভাস্থ, তৎপুজ্ ত্রৈশান্ব, তৎপুত্র 
করন্ধম, তৎপুত্র মরুত্ব অনপত্য হন, এই কারণে তিনি পুরু" 
বংশীয় ছুম্বন্তক্কে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই প্রকারে 
বযাতি শাপপ্রভাবে তুর্বস্থর বংশ পৌরববংশকে আশ্রয় 
করিয়াছিল। (বিষুঃপু* ৪ অংশ ১৬ অ')। 
তব্বাতি কু) ক্কাজভেদ । পবৃহদ্রখং তুব্বীতিং দক্তবে” 
সু ধাক ১৩৩১৮) 
তল (দেশজ) পরিমাণ দওবিশেষ। 
তুলট (দেশজ) হরিতাললিক্ক কাগজবিশেষ, পূর্বে এই 
কাগন্গ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। প্রায় অধিকাংশ 
সংস্কৃত গ্রন্থ এই কাগজে লিখিত । ইহ! অধিক দিনস্থায়ী হয় । 


গ্রতায়ঃ॥ উত্তং চাজ নিরুক্তে (১৩1৪) দ্িবিধ। হণির্ভবতি তর্ত। চ হস্তচ তুলন! ( দেশজ ) উপমা, সাদৃস্ত, ৃষটাস্ত | 


তথা ্বমৌ চাঁপি ভর্তারো। তুর্ধরীতূ হন্তায়ৌ'! (লারণ) 
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তুলফুড়কী (দেশব) অতিকুতর পক্ষিবিশেষ 
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তুলসী 


তুলভ (পুং) তুরেণ বেগেন ভাতি ভাড রম্ত লঃ। আযুধজীবি- 
সজ্বভেদ। 
তুলসারিণী (স্ত্রী) তুরেগ বেগেন সরতি স্থ-শিনি ভীগ্‌। তৃণ। 
তুলসী (তরী) তুলাং সাদৃশং স্তুতি নাশঙ্কতি সোঁক-গৌরাদদিত্বাৎ 
উীষ্‌ শকন্ধাণ, ব্বনামখ্যাত বৃক্ষ, (0551081 98000015) 
পতুলসী” এই নামোৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। 
এই অখিল জগতে যে দেবীর তুলন। নাই, তিনিই তুলসী 
নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। 
স্যন্তা দেব্যান্তলানাক্তি বিশ্বেষু চাখিলেষু চ। 
তুলসী তেন বিখ্যাতা” ( শব্ার্ঘচি*) 
বৃহঙ্ধর্পুরাণের মতে-_-তকার অর্থে মরণ, উকার যুক্ত 
হইলে মৃত অর্থাৎ মৃতব্যক্তি যাহার প্রভাবে “লতি” দীপ্তি 
পায়, তাহার নাম তুলসী । 
“তকারো হরণং প্রোক্তং তদ্যোগঃ স্কাছকারতঃ। 
সৃতা লসতি সেত্যেবং তৃলসীত্যেব লীয়তে ॥*(বৃহদ্ধর্পুঃ ৭1৬৩) 
পর্যযায়-_নুভগা, তীব্রা, পাবনী, বিষ্ুবল্পভা, সুরেজ্যা, 
হুরসা, কায়স্থা, স্থুরহুন্দুভি, সুরভি, বহুপত্রী, মঞ্জরী, হরিপ্রিয়া, 
.অপেতরাক্ষসী, শ্তা'ম1, গৌরী, ত্রিদশমঞ্জরী, ভূতগ্রী, ভূতপত্রী, 
পর্ণাস, বৃন্দ, কঠিঞ্জর, কুঠেরক, বৈষ্ণবী, পুণ্যা, পবিভ্রা, মাধবী, 
অমৃতা, পত্রপুষ্পা, সুগন্ধা, গন্ধহারিণী, সুরবলী, প্রেতরাক্ষপী, 
স্থৃবহা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, দেবহুন্দুভি। 
ক্ুদ্রপত্র তুললীর পর্ধ্যায়_খরপত্র, জদ্বীর, গপত্রপুষ্প, 
ফণিজ্বক, অল্পপত্র, সমীরণ, মরুবক, গ্রস্থপুষ্প। 
গন্ধতুলসীর পর্যযায়__সুগন্ধক, গন্ধনামা, তীক্ষগন্ধ, গন্ধ- 
ফণিজ্ঝ, সুগন্ধ, দেবছন্দুভি । বিষগন্ধের পর্যযায়--বৈকুঠক, 
বিবগন্ধ, অল্পমানক | 
শ্বেততুলসীর পর্য্যায়-_-অর্জক, শ্বেতপর্ণাশ, 
কুঠেরক, অস্রার্জক, তীক্ষু, তীক্ষগন্ধ ও সিতার্জক। 
কষ তুলদীর পর্যযার-_কঞ্চার্জক, কৃষ্ণবর্ণা, কালমান, 
করালক, কালপর্ণী, স্থুরতি, মানক! কালমানক, বর্ধরী। 
বর্বরীতুলসীর পর্ধ্যার়_সুরতভি, স্থুরভিত্বেযা, হুরসা, 
অপেতরাক্ষমী, বর্ধরী, কবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা ও অজগন্ধিক1। 
ইহার গুণ_-কটু, তিক্তরস, হৃদয়গ্রাহী, উ্বীর্যয, 
দাহজনক, পিত্তকারক, অগ্নিগ্রদীপক এবং কুষ্ঠ, মুত্রকুচ্ছ, 
রক্তদোষ, পার্থশূল, কফ ও বায়ুনাশক। শুরু তুলসী ও 
রুষ্ণতুলসী উভয়ই ভুল্যগুণবিশিষ্ট। 
বর্ধরী বা বাবুই তুললীর গুণ__রুক্ষ, লীতবীর্যয, কটুরস, বিদ্াহী, 
তীক্ষ, রুচিকা'রক, হৃদয়গ্রাহী, অশ্বি প্রদীপক, লখুপাকী, পিত্ব- 
বন্ধক এবং কফ, বায়ু রক্ত, কু, কমি ও বিষনাশক। (ভাবপ্র') 
£ 


পন্ধপত্র, 


[৯৪ ] 


তুলপী 





ইহার উৎপত্তিবিবরণ ব্রন্মবৈবর্তপুরাণে এইরূপ আছে-_ 

ভুলসী নামে এক গোপিক! গোলোকে কৃষ্ণপ্রিয়! রাধিকার 
সহচরী ছিলেন। একদা রাধিকা! ইহাকে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়। 
করিতে দেখিয়া শাপ দেন যে, তুমি মানবী যোনি প্রাপ্ত 
হও। তুলসী এই শাপ গুনিয়া ছুঃখিতচিত্তে কষণের শরণাপন্ন 
হন। কৃষ্ণ তাহাকে কহিলেন, তুমি মনুষ্যষোনি গ্রহণ করিয়! 
তপস্ত! দ্বারা আমার অংশ লাভ করিবে। এই শাপে ইনি 
ধ্নাধবজ রাজার ওরসে ও তাহার পত্বী মাধবীর গর্ভে কার্তিক 
পূর্ণিমার দিন জন্ম গ্রহণ করেন। তাহাকে দেখিয়! 
সকলে তুলনা দিতে অক্ষম হইয়াছিল, এই অন্য তাহার 
নাম তুলসী। পরে তুলসী বনে গিয়া কঠোর তপশ্চরণ 
করিতে আরস্ত করিলেন। তাঁহার ঘোরতর তগস্তায় সকলই 
উদ্ধিত্ব হইলেন। ফত কঠোর তপস্তা হইতে পারে, তুলসীর তাহ! 
কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, এই তপন্তায় ্রন্ধা স্থির থাকিতে 
ন1 পারিয়! তুলসীর নিকট আসিয়। কহিলেন, তূলসী তোমার 
অভীষ্ট বর লাভ কর। 

তুলসী ব্রক্ষাকে কহিলেন, “যদি আমার প্রতি সন্তষ্ট হইয়া 
থাকেন, তাহা! হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন। 
আপনি সর্বজ্ঞ আপনার নিকট লজ্ভার আবশ্তক নাই । আমার 
নাম তুলসীগোপী, আমি পুর্বে গোলোকে ছিলাম, একদিন 
আমি গোবিন্দের সহিত সম্ভোগ করিতে করিতে মৃচ্ছিত 
হইয়াছিলাম এবং আমার সম্ভোগ তখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই। 
এমন সময় রাসেশ্বরী রাধা সেইখানে আসিয়৷ আমাদিগকে 
তদবস্থায় দেখিয়া কৃষ্ণকে ভত্দনা ও আমাকে শাপ 
দিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ আমাকে বলিয়াছিলেন, তুমি তগন্তা 
করিলে আমার চতুতূর্দ অংশ প্রাপ্ত হইবে। এখন আমি 
নারায়ণকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছ৷ করি।” 

বক্ষ বলিলেন, 'শ্রীকষ্খের অঙ্গসমুদ্তব স্থদাম নামক 
গোপ রাধিকার শাপে দানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 
তাহার নাম শঙ্খচুড়, গোলোকে তুমি ইহাকে দেখিয়া কাম 
পীড়িত হৃইয়াছিলে, রাধিকার ভয়ে কোনরূপ অহিতাচরণ 
করিতে পার নাই। এখন ইহাকেই তুমি পতিরূপে গ্রহণ 
কর, পরে রুষ্ণকে প্রাপ্ত হইবে! নারায়ণের শাপে 
তুমি বৃক্ষ হইবে। তুমি অতি পৃতা ও বিশ্বপাবনী। 
সকল পুশ্পের প্রধান ও নারায়ণের প্রাণাধিক! হইবে। 
তুমি না হইলে সকল পুজাই বিফল হইবে । তুলধী ব্রহ্মার 
বাক্য গুনিয়৷ কহিলেন, 'আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই 
সত্য হউক। কিন্তু কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়াভন্দ হেতু আমার 
অভিলাষ পুর্ণ হয় নাই, শ্ামনুন্দর দ্বিতূজ কৃঞ্চকে আমি 


অভিলাষ করি, তোমার গ্রসাদে গোবিন্দ সুদুর্লভ। কিন্ত 
এখন অগ্রে আমার রাধাভীতি মোচন করুন । 

ব্রহ্মা! যোড়শাক্ষর রাধিকা মন্ত্র, স্তব, কবচ প্রভৃতি প্রদান 
করিলেন এবং “ভুমি রাধার স্তায় সুভগা হইবে এই বলিয়া 
স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তুলনীও তপন্তা শেষ করিয়া 
সুস্থচিত্তা হইলেন। এখানে শঙ্খচুড় নামক দানবের সহিত 
ইহার বিবাহ হয়। শঙ্খচূড়ের বর ছিল যে তাহার স্ত্রীর সতীত্ব 
নষ্ট হইলে তাহার মৃত্যু হইবে। শঙখচুড় স্বর্গরাজ্য জয় 
করিয়! দেবতাধিগের অধিকার হরণ করিয়াছিলেন । দেবগণ 
কিছুতেই তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে 
দেবগণ সমবেত হইয়! ব্রদ্ধার নিকট গমন করিলেন। ব্রঙ্গা 
ইহাদিগকে লইয়া! শিবের নিকট গমন করিলেন, শিবও 
বৈকুষ্ঠে বিষ্ণুর নিকট ইহার্দিগকে লইয়া যাইলেন। বিষুঃ 
বলিলেন, “আপনারা সকলে শঙখচুড়ের সহিত যুদ্ধ করুন, 
আমি শঙ্খচুড় রূপ ধারণ করিয়৷ তুলমীর সতীত্ব নাশ করিব। 
পরে শঙ্খচুড় তোমাদের বধ্য হইবে ।” এই বলিয়া নারায়ণ 
এ্রর্ূপ ধারণ করিয়! তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করেন। পরে তুলসী 
ইহাকে নারায়ণ বলিয়। জানিতে পারিয়া “তুমি পাষাণ 
হইয়া থাক” এই অভিশাপ প্রদান করেন। স্বামীর মৃত্যু 
হইয়াছে জানিতে পারিয়৷ নারায়ণের চরণে পতিত হইয়া 
রোদন করেন। নারায়ণ বলেন, তুমি এই শরীর পরিত্যাগ 
করিয়। লক্ষ্মীর সদৃশী আমার প্রিয়া হও তোমার এই শরীর 
গগুকী নদী এবং কেশসমূহ তুলসীবৃক্ষরূপে পরিণত হউক । 
তৎক্ষণাৎ তাহাই হইল। সেই অবধি নারায়ণ শিলারূপে 
আছেন এবং সর্বদা তুলসীসংযুক্ত থাকেন, তুলসী ব্যতীত 
ইহার পৃজাদি হয় ন!। (ক্ক্ষবৈ* ১০ প্রক্কৃতিখ* ১৩__২১ অ+) 

বৃহদ্বন্্পুরাণের মতে-_পুর্বকালে ৈকলানপুরে ধর্মদেব 
নামে বিষুভক্তিপরায়ণ' এক সাধুশীল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, 
তাহার পত্বীরণনাম বুন্দা। এই সাধবী ব্রাহ্মণী নিরস্তর ধর্ম- 
চারিণী এবং পতির অন্থগতা ছিলেন। 

একদিন ধর্মে ব্রাহ্মণসভায় সমাগত হইয়া! কৃষ্ণগুণ 
গান করিতেছিলেন, এদিকে ভোজনের সময় অতীত হইল। 
বৃন্দ! গৃছে অভ্যাগত অতিথির পুজ1 করিয়া! মনোহর কৈলাস- 
শিখরে প্রতিবাসিগণের বাটাতে পরিভ্রমণ করিতে লাগি- 
লেন, ইত্যবসরে ধর্মদেব গৃহে আগমনপুর্বক পত্বীকে 


ক্ষুধাতুরা ও চঞ্চল! দর্শনে রোধাবিষ্ট হইয়া ততক্ষণাৎ নুদারুণ ' 


অভিশাপ প্রদান করিলেন। তিনি কহিলেন, “তুমি ক্ুধার্তী 
হইয়া! হ্বগৃহ পরিত্যাগপূর্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছ, এই 
জন্ত তোমাকে রাক্ষপী দেহ ধারণ করিতে হইবে।” বৃন্দ! 





তুলসী 


তৎক্ষণাৎ রাক্ষপী দেহ ধারণ করিয়া! পৃথিবীতলে আসিয়া 
যাবতীয় জন্ত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু রাক্ষসী পূর্বস্থৃতি- 
ক্রমে গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব প্রভৃতিকে হিংসা. করিত ন1। 
বহুসংখ্যক জীব নষ্ট হওয়াতে পৃথিবী অস্থিমালিনী হইয়! 
পড়িল। বৃন্া আর কোন জীব ন1 পাইয়! ভিন দিন উপ- 
বাস করিলেন। রি 

পরে জীবের জন্য কৈলাসে গমন করিলেন সেখানেও 
শৈব ভিন্ন আর কোন সত্ব মিলিল না। তখন বৃদ্দা ৭ দিন 
অনাহারে থাকিয়া শরীর ত্যাগ করিলেন। একদিন 
মহাদেব পার্ধতীর সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে এইস্বানে 
উপনীত হইয়া কহিলেন, “এই রূপবতী বৃন্দা ধর্মদেবের 
পত্রী। অভিশপ বশে রাক্ষসীব্বপ ধারণ করিয়াও ব্রাহ্মণ 
হিংসা করে নাই। ইহার দেহ নিক্ষল হওয়া উচিত নহে, 
আমার বচনানুমারে এই বৃন্দ ধরাতলে তরুরূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়! গ্রীতিবিধান করুক। এই বৃন্দা তরুরূপে প্রাছুভূতি 
হইলে ইহার পত্রে বিষ্ণুর অর্চনা! হইবে। ইহার পত্র ভিন্ন 
মণি মুক্তা প্রভৃতি কিছুতেই বিষ্ণুর পুঁজ! লমাছিত হইবে না। 
এই বৃন্দ তরুরূপিণী তুলসী নামে খ্যাত হইবে। ইহার 
পত্র পবিত্র হইতেও পবিত্রতম জানিবে। এই তুলসীর 
প্রতিদলে বিষুণর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র বিরাঞ্জিত থাকিবে । আমি 
ও পার্বতী ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইব এবং নারায়ণ ইহার 
উপান্ত হইবেন ।” 

তুলসী কার্তিকমাসে অমাবস্া তিথিতে ধরাতলে তরুনূপে 
জন্মগ্রহণ করেন । (বৃহ্র্দন্্পু* ৮ অ*) 

তুলসীমাহাত্মা। কাত্তিকমাসে তুলসীদল দিয়া বাহার! 
নারায়ণের অর্চনা করেন এবং দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, প্রণাম, 
অর্চন, রোপণ ও সেবন করেন, তাহারা কোটিসহআযুগ হুরি- 
গৃহে বাদ করেন। যাহার! তুলসীবৃক্ষ রোপণ করেন, এ 
গাছের মূল যত বিস্তৃত হইতে থাকে, ততযুগসহত্র পরিমাণ 
তাহার পুণ্য বিস্তৃত হইতে থাকে । তুলসীদল দিয় থে নারা- 
য়ণের পুজা করে, তাহার জন্মার্জিত পাতক সকল বিনষ্ট 

ক যৎপুর1 বিষুন! প্রোজং তত্তে বক্ষ্যামাশেবতঃ:। 

সম্প্রাণ্ডং কার্তিকং দুই, নিয়মেন জনার্দিন: | 

পুজনীয়ে। মহস্তিশ্চ ফোমলৈদ্বলসীদলৈঃ। 

দুষ্ট, পৃ, তথ! ধাত!| কার্তিকে নমিতার্চিত॥ 

রোপিত। মেবিত! নিতাং পাপং হস্তি যুগার্জিতং। 

অষ্টধ। তুলসী যৈষ্বা সেবিত। দ্বিজসত্বম। 

যুগকোটিনহআাণি তে বসস্তি হরেগৃ“হে। 

রোপিত! তুলসী যাবৎ কুরুতে মুলবিস্বৃতং। 

তাবৎ যুগসহমাণি তনোতি হকৃতং হরিঃ। 





তুলসী 


হয়। বাধু তুঙ্গসীর গন্ধ লইয়া যে দিকে গমন করে, সেই 
সেই দিক পবিত্র হয়। তুলসীবনে পিতৃশ্রান্ধ করিলে 
তাহা পিতৃগণের অতিশয় প্রীতিপ্রদ হয়। যাহার গৃহে 
তুলসীতলের মৃত্তিকা থাঁকে, তাহার গৃহে যমকিস্কর যাইতে 
পারে ন1&. তুলসীমৃত্িক! লিগ হুইয়। যদি প্রাণ পরিত্যাগ 
করে এবং"সৈই ব্যক্তি যদি ঘোরতর পাপী হয়, তাহা হইলে 
ঘমকিঙ্করগণ তাহাকে দেখিতেও সমর্থ হয় না। ধিনি 
তুলসীমূলে দীপ দান করেন, তিনি বৈষ্ণবপদ লাভ করেন। 
যাহার গৃহে তুলসীকানন আছে, তাহার গৃহ তীর্ঘস্বরূপ, 
নম্দ1া ও গোদাবরী ন্নান করিলে যে পুণ্য হয়, একমাত্র 
তুলসীবনসংসর্গে সেই ফল হয়। যিনি তুলসীমঞ্জরী দ্বারা 
বিষুপুজ। করেন, তাহার আর গর্ভবাসযন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হয় না, অর্থাৎ তাহার মোক্ষ হয়। 

পুষ্পকাদি তীর্থ, গঙ্গাদি সরিৎ, বান্থদেব প্রভৃতি দেবতা, 
নিয়ত তুলনীদলে অবস্থিত আছেন। 

"পুক্করাগ্থানি তীর্থানি গঙ্গাস্াঃ সরিতস্তথা । 
বান্থদেবাদয়ে! দেবা বসন্তি তুলসীদলে ॥* ( পদ্পপু* ) 

যেখানে একটা মাত্র তুলসী বৃক্ষ আছে, সেইখানে ব্রঙ্গা, 
বিষু ও শিব প্রস্ৃতি ভ্রিদশ সকল অবস্থিত মআাছেন। 

পত্রমধ্যে কেশব, পত্ঞাগ্রে প্রজাপতি, পত্রবৃস্তে শিব সকল 
সময় অবস্থিত আছেন। ইহার পুষ্পে লক্ষী, সরস্বতী, গায়ত্রী, 
চক্দ্রিক ও শচী প্রহতি দেবীগণ নিততা বিরাজিত আছেন। 
ইন্দ্র, অগ্নি, শমন, বরুণ, পবন ও কুবের প্রভৃতি দেবগণ 
ইহার শাখাতে বাস করেন। আদিত্যাদি গ্রহ, বনু, মনু ও 
দেবধি, বিদ্ভাধর, গন্ধ গ্রভৃতি সকল দেবযোনি তুলসীপত্র 
আশ্রয় করিয়া আছেন। 

যাহার! বৈশাখমাসে তুলসীবৃক্ষে সেচন করে, তাহার! 
অশ্বমেধের ফল লাভ করে। তুলসী সদৃশ এমন পুণা ও 
মুক্ষিপ্রদ বৃক্ষ আর নাই। 

ভূলসী হস্তে করিয়া যদি কেহ মিথ্যা শপথ বা মিথ্যাকথা 
বলে, তাহ! হইলে যত দিন চতুর্দশ ইন্দ্র থাকে, ততদিন 
তাহাকে ঘোর কুস্তভীপাক নরক ভোগ করিতে হয়। 

তুঙগসীচয্নন নিষেধ । পৃণিমা, অমাবস্থা, দ্বাদণী ও সংক্রান্তিতে 
তুলসী চয়ন করিতে নাই । তৈল মর্দন করিয়া মধ্যাঙ্ক স্নান 
না করিয়া নিশি 'ও সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিবাস পরিধান করিয়া 
যে তুলসী চয়ন করে, তাহারা হরির মস্তক ছেদন করে। 


তুলনীদলপূষ্পাণে যো দদ্যাদ্ধরয়ে মুলে ॥ 
কাঙ্থিকে সকঙং পাপ: সোহত্র জমে: দহেখ। 
কোপা তুলসী বানৎ বদ্ধতে বন্ুধাতলে। 


তাযথ কল্পনংঅ|ণ বঞুলোকে মহীয়তে ৪” ( পক্ঘপুং ) 


[ ৯৬ ] 


তুলসী 


তুলসীচয়নবিধি। মধ্যান্ ল্লান করিয়া! ও পবিত্র বসন 
পরিধান করিয়া তুলসী চয়ন করিতে হইবে। তুলসীপত্র 
ধীরে ধীরে চয়ন কর! কর্তব্য, যেন শাখা কম্পিত না হয়। 
শাখা ভগ্ন হওয়া মহাপাপ, চয়নের পূর্বে ভক্কি করিয়। নিয়- 
লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়। তিনবার করতালি ধ্বনি করিবে, 
তৎপরে শনৈঃ শনৈঃ পত্র চয়ন করিবে । চয়নমন্ত্র-- 
“মাতস্তলসি ! গোবিন্মহদয়ানন্দকারিণি! 
নারায়ণস্ত পুজার্থং চিনোমি ত্বাং নমোধস্ত তে ॥ 
কুহছমৈং পারিজাতাইৈঃ সুগন্ধৈরপি কেশবঃ। 
ত্বয়া বিন! নৈব তৃতপ্তিং চিনোমি ত্বামতঃ শুতে ॥ 
তবয়া বিনা মহাভাগে সমন্তং কর্ম নিক্ষলং । 
অতস্বলসি দেবি খ্বাং চিনোমি বরদ! ভব ॥ 
চয়নোস্তবহূঃখং যঙ্ছেবি তে হৃদি বর্ততে । 
ততৎক্ষমন্থ জগন্মাতস্তলসি ত্বাং নমাম্যহং ॥” 
(ক্রিয়াযোগসার ) 
"তুলস্তমৃতজন্মনি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া। 
কেশবার্ধে চিনোমি ত্বাং বরদ! ভব শোভনে ॥ 
তবদঙ্গসম্তবৈঃ পত্রৈঃ পৃজয়ামি যথা হরিম্‌। 
তথ! কুরু পবিভ্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি ॥” (স্বন্দপু" ) 
এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া! তুলসীদল চয়ন করিয়! খিষুণ 
পূজা করিলে লক্ষকোটি ফলপ্রদ হয়। দ্বাদশী প্রভৃতিতে 
তুলসীচয়ন করিতে নাই। বিষু পৃার জন্ভত এক দ্বাদশী 
ব্যতীত আর সকল নিষিদ্ধদিনে তুলসী চয়ন করা যায়। 
“সংক্রাস্ত।দৌ নিষিদ্ধোপি তুলম্তবচয়ঃ স্ৃতঃ। 
পরং্রীবিষুভক্তৈস্ত দ্বাদস্তামেব নেষ্যতে ॥* ( বিষুধর্থোত্বর ) 
তুলসীকাষ্ঠমালামাহাত্ত্য । বিষ্ুভক্তিপরায়ণ প্রত্যেক 
বৈষবের তুলসীকাষ্ঠের মালা ধারণ করা অবশ্ত কর্তব্য। 
যে তুলসীমাল। ধারণ করে, তাহার পদে পদে অশ্বমেধ 
যজ্ঞের ফল হয়। তুলদীমালা বৈঝবদিগের চিহ্ন শ্বরূপ। 
অন্ত বচনাস্তরে ব্রাহ্মণের কাষ্ঠমালা, যতির যানারোহ ও 
বিধবার খষ্টরাশয্য| দেখিলে সচেহা স্বান করিতে হয়। 
পকাষ্ঠমালাধরং বিগ্রং ধতিনং যানরোহিণং। 
খট্রাস্থাং বিধবাং দৃষ্ট1 সচেলং জলমাবিশেৎ॥” (গল্পপুণ) 
এই বচনামুসারে ব্রাহ্মণের তুলমীমালা; ধারণ নিষিদ্ধ হই 
পড়ে। বৈষুবের! ইহার উত্তরে বলেন-__তুলনী কাষ্ঠেতর কাষ্ঠ- 
মাল! ধারণ নিষেধ । তুলসীমাল! ধারণ নিষেধ এ বচনের 
এরূপ অভিপ্রায় নহে। 
্মার্ড পণ্ডিতের! কহিয়া৷ থাকেন__ইহ। বিগ্রেতর পর, 
তাহার পোষক এই বচন দিয়া থাকেন-_ 


তুলসী 


“তুলমীপত্রজাতেন মাল্যেন ভব ভূষিতঃ। 
বিপ্রত্বং ন চ তৎ কাষ্টমালাং গললতাং কুরু ॥৮ 
( পাস্োত্বরথ* ) 
এতস্তিন্ন অপরের মত বিঞুণ্দীক্ষাবিহীন বিপ্রের ইহ! 
ধারণ করিতে নাই । 
তুলসীর় স্তব। “বৃন্দাং বৃন্দাবনীং বিশ্বপুজিতাং বিশ্বপাবনীং। 
পুষ্পসারাং ননিনীঞ্চ তুলসীং কৃষ্জজীবনীং। 
এতন্নামাষ্টক কৈতৎ স্তোত্রং নানার্থসংঘুতং । 
যঃ পঠেত্তাঞ্চ ষংপুজ্য মোহশ্বমেধং ফলং লভেৎ ॥” 
(ব্রহ্ম বৈবর্তপুৎ ) 
ধাহার| এই স্তব প্রতিদিন পাঠ করেন, তাহারা অশ্বমেধ 
ফল লাভ করেন। তুলসীপত্র দ্বারা গণেশপুজা! করিতে 
নাই।“ন তুলস্তাঃ বিনায়কং*। ( স্থৃতি ) 

তুলসীবিবাহ ও তুলসীপ্রতিষ্ঠা বিধি। গ্রথমে তুলসীবৃক্ষ 
গৃছে বা অন্াস্থানে রোপণ করিবে । পরে তিন বৎসর পুর্ণ হইলে 
সেইখানে একটা বেদ্দিক! প্রস্তুত করিতে হইবে । তাহার পর 
বিশুদ্ধকালে বা কান্তিকমাসে বৈবাহিক নক্ষত্রে সেইথানে 
মণ্ডপ প্রস্তত কবিতে হইবে ও কুগুবেদী নির্খীণ করিবে। 
'এই প্রতিষ্ঠা! পৃর্ণিমাতেও বিশেষ ফলপ্রদ। 

তাহার পর শাস্তিকর্্ম, মাতৃম্থাপন, বুৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রভৃতি 
বিবাহ ধিধির মত সকল করিতে হইবে । বেদবেদাঙ্গ- 
পারগ ব্রাহ্মণদিগকে খত্বিক্‌ নিযুক্ত করিবে, বৈষ্ণব বিধান 
সবার বর্ধনীকলস স্থাপন করিবে । এইখানে মণ্ডপে লক্ষমী- 
নারায়ণ থিগ্রহ স্থাপন করিতে হইবে । ূর্ধ্য অন্তমিত হইলে 
শুভলগ্নে মন্ত্পূর্বক বিবাহকর্মবং সকল কার্ধয সমাপন 
করিয়া হোম করিবে। 

"ও নমো! ভগবতে কেশবায় নমঃ ম্বাহ!, নারায়ণায় 
স্বাহা, মাধবায় গ্রোবিন্দায় বিষবে মধুহদরনায় ব্রিবিক্রমায় 
বামনার শ্রীধরায় হ্ৃবীকেশায় পদ্মনাভাম দামোদরাঘ় 
উপেক্জ্ায় অনিরুদ্ধায় অচ্যুতায় অনস্তায় গদিনে চক্রিণে 
বিষ্ষকৃসেনায় বৈকুষ্ঠায় জনার্দানায় মুকুন্দায় অধোক্ষজায় 
স্বাহ” এই মন্ত্রে হোম করিতে হইবে; পরে যজমানপত্বী ও 
সগোত্র বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইছ! প্রদক্ষিণ করিবে। 
বেদিকাতে তুলসীর পাগিগ্রহণে হুক্ত, শাস্তিকাধ্যায়, জপ ও 
বৈষ্ণবসংছিত। পাঠ করিতে হইবে। 

পরে নানাবিধ মঙ্জলবাদ্য করিয়! পূর্ণাছতি প্রদান করিতে 
হইবে। তাহার পর অভিষেকবিধি সমাপন করিয়া খাত্বিক্‌- 
দিগকে দক্ষিণ দিতে হইবে । এইরূপে বিষ্ণুর সহিত দেবী 
ভুলসীকে অর্চনা করিবে । হিনি এইরূপে বিষ্ণুর সহিত 
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 ভুলসীপ্রতিষ্ঠা, তুলসীরোপণ ও তুলসীর সেবা করিয়া 


তুলসীদাস 


থাকেন, তিনি বিপুল ভোগ লাভ করিয়া মোক্ষলাভ 
করেন। ( হরিভক্কতিবিৎ ২* বিলা*) 
*রোপয়েৎ তুলসীং যস্ত সেবয়েচ্চ প্রযত্বতঃ। 
গ্রতিষ্ঠাপ্য যথোক্তেন বিষুণনা সহ মানবঃ ॥ 
স মোক্ষং ₹ভতে জন্তবিষ্ুলোকং তথাক্ষয়ং। 
প্রাপ্রোতি বিপুলান্‌ ভোগান্‌ বিষুণনা সহ মোদতে ॥” 
(হুরিভক্তিবি* ) 
গ্রত্যেকের গৃছে অন্ততঃ একটা তুলসীবৃক্ষ রোপণ কর! 
কর্তবা। 


তূলসীকবি, একজন হিন্দিকবি। ইহার পিতার নাম যদু- 


রায়। ইনি ১৬৫৫ খষ্টান্বে কবিমাল। নামে একখানি হিন্দি 
গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ৭৫ জন পূর্ববর্তী কবির কবিতা 
উদ্ধত হুইয়াছে। 


তুলমীদান, হিন্স্থানের সর্বপ্রধান ভক্ত কবি। কাহারও 


মতে, ইনি কনোজ ব্রাহ্মণ, আবার কাহারও মতে নরযূপরীণ 
ত্রাঙ্মণকুলসভভৃত। কনোভীয় ত্রাঙ্ষণেরা ভিক্ষা বৃত্তিতে 
নিতান্ত দ্বণ। প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তুলমীদাস আপ- 
নার কবিতাবলীতে লিথিম্বাছেন, 'জায়ে। কুল-মঙ্গন অর্থাৎ 
যে কুল মাঙ্গিয়৷ বেড়ায় সেই কুলেই আমার জন্ম। ইহাতে 
তাহাকে কনোজীয় ন1 বলিয়া! বরং সর্যূপরীণ বলিয়। গ্রহণ 
করা যায়। ইহার ছুবে উপাধি ও পরাশর গোত্র । ১৫৮৯ 
সম্বতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পুর্বে অনেক হিন্দুরই বিশ্বাস 
ছিল যে জ্োষ্ঠার শেষ ও মূলা নক্ষত্রের প্রথমে অভূক্তমূলে 
(গণ্ডে) জন্ম গ্রহণ করিলে সে পিতৃহস্তা ও অতি নীচ 
প্রকৃতি হয়। এরপ পুক্রকে পিতা ত্যাগ করেন । যদি ন্নেহ- 
বশতঃ ত্যাগ করিতে না পারেন, তাহ! হইলে অন্ততঃ আট 
বর্ষ তাহার মুখ দর্শন করিতেন ন ৷ ইহাই জ্যোতিষের আদেশ । 

তুলসীদাসও এন্ধপ অভুক্তমূল নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। 
বোধ হয় এইজন্ত তাহার পিত। তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। সে কালে এরূপ শিশুকে অপর কোন গৃহস্থ 
প্রতিপালন করিতে চাহিত না । সৌভাগ্যক্রমে তুলসীদাস 
এক সাধুর হাতে পড়িয়াছিলেন। তাহার বিনয়পত্রিকায় 
লিখিত.আছে-_ 

“জননী জনক তে জনমি করম বিহু বিধিহং শিরঞ্ো 
অবডেরে।” অর্থাৎ জন্মিবার পর জনক জননী আমায় 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বিধিও আমার ভাগ্য ভাল করিয়! 
করেন নাই, তাই আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন।, 

মেই নাধুই তুলমীদাসের গুরু, তাহারই সঙ্গে তুলনী 


তূলসীদাস 


ভারত পর্যটন করেন এবং তীঁকারই. নিকট ভ্াধ্যাত্মিক শিক্ষা 
পাইয়াছিলেন। 

তাহার কবিত-রাষাদ্ণ পাঠে জানা হবায়-_তাহার প্রক্কৃত 
নাম রামবোলা, তাহার পিতার নাম আত্মারাম গুরু, 
মাতার নাম হুলসী, পত্বীর নাম রত্বাবলী, শ্বগুরের নাম দীন- 
বন্ধুপাঠক ও পুত্রের নাম তারক । শৈশবেই পুজের মৃত্য 
হয়। একটা দোহায় এইন্সপ পরিচয় আছে-_ 

“ছুধে দত্মারাম হৈ পিতানাম জগ জান। 

মাতা হুলসী কহত নব তুলমী হৈগুনকানঃ 

গ্রহলাদ উধারণ নাম করি গুরু কো গুনিএ সাধু। 

গ্রগট নাম নছি কহত জগ কছে হোত অপরাধু॥ 

দীনবন্ধুপাঠক কহুত সন্ুর নাষ লব কোই । 

রত্বাবলী তিয় নাম হৈ স্থুত তারক গত হোই ॥৮ 

অনেকেরই বিশ্বাস, তুলসীদাস এ নামটী তাহার গুকপ্রদত্ত। 

তাহার জন্মস্থান লইয়! নানা মত। কেহ বলেন দো-আবের 
অন্তর্গত তরী নামক স্থানে, কেহ বলেন হস্তিনাগুরে, কাহা- 
রও মতে চিত্রকুটের নিকটবর্তী হাজিপুরে, আবার কেহ 
বলেন বান্দা জেলায় ষমুনাতীক্ে রাজাপুর নামক স্থানে 
তুলসীদান, জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু জানুসঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা 
তরীগ্রামই তাহার জন্মভূমি বলিয়। বোধ হুয়। 

বাল্যকালে শুকরক্ষেত্রে (বর্তমান শোরোণ নামক স্থানে ) 
তিনি বিষ্ভাত্যান করিতেন। তবে তিনি সেরূপ সংস্কৃত ভাষায় 
পাণ্ডতালাভ করিতে পারেন নাই। সাধুর কপায় বথাকালে 
পিতৃগৃহে স্থান পাইয়া মোটামোটি উর্দ, ও হিন্ুস্থানী শিখিয়া- 
ছিলেন। তাহার যে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ দখল ছিল না, 
তাহ! তাহার রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের মঙ্গলাচরপ শ্লোকটা 
পাঠ করিলেই বোঝ যায্। 

তাহার উপদে্টার নাম নরহরি। রামানন্দ যেরূপে 
রামানুজের বিশিষ্টান্বৈত মত প্রচার করেন, তুলসীদাস সেই 
মতের অনেকটা পক্ষপাতী ছিলেন। তানি গৌড়। বৈরাগী 
তৈফবদিগের মত ছৈতবাদ মানিতেন না। অযোধ্যায় 
স্রার্ত ব্রাহ্মণ বলিক্লাই তাহার খ্যাতি আছে। তিনি শঙ্করাচার্য্য 
প্রবর্তিত বেদাস্তের অদ্বৈতবাদ্কে নির্বিশেষাতৈত নামে উল্লেখ 


করিয়াছেন। তাহার রামায়ণে অনেক স্থানে শঙ্করাচার্ষের 
মত গৃহীত হইয়াছে । শঙ্করাচার্ধেযর শ্রঙ্গ তূলদীদাসের নিকট 
নাম নামে আখ্যাড। 


শহুরোচার্য্যের মতাবলম্বী বিখ্যাত মধুশদেন লরগ্তী ৫৪ 
দাসের একজন বন্ধু ছিলেন। 
রামনুজ হইতে যে খন্পরম্পর1 প্রচলিত আছে, 
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তুলসীগান 


তন্মধ্যে ছুই একখানি তালিকায় তুলসীদ্মের নাম 
পাওয়া বানর । ঘখা-- 

১ রামানুক্ন্বামী ২ শটকোপাচাধ্য, ৩ কুরেশাচার্যয, ৪ 
লোকাচার্য্য, ৫ পরাশরাচার্যা, ৬ ঘাকাচাধ্য, ৭ লোকাচার্ধা, 
৮ দেবাধিপাচার্ধয, ৯ শৈলেশাচার্যয, ১* পুরুযোত্তমাচার্ধা, 
১১ গঞাধদ্বানন্দ, ৯২ রামেশ্বরানন্দঃ ১৩ গ্ধারানন্দ, ১৪ দেবানন্দ, 
১৫ শ্তামাননদ, ১৬ শ্রুতানন্দ, ১৭ নিত্যানন্দ, ১৮ পুর্ণানন্ন, ১৯ 
হয্যানন্ন, ২০ শ্রর্ধ্যানন্দ, ২১ হুরিবর্ধযানন্দ, ২২ রাখবানন্দ, ২৩ 
রামানন্দ, ২৪ সুরস্থুরাননদ, ২৫ মাধবানন্দ, ২৬ গরীবানন্দ, 
২৭ লক্ষমীদাস, ২৮ গোম্বামীদাস, ২৯ নরহরিদাস ও ৩, 
তুলসীদাস। 

তুলসীদাসের শ্বণ্ডর দীনবন্ধু রামের উপাসক ছিলেন, 
তাহার বালিক। কন্তা' তুলসীদাসের সহিত বিবাহিত হইবার 
পরও অনেকদিন পিতৃগ্বছে ছিলেন। তিনিও রামকে 
অতিশয় ভক্তি করিতেন। যথাকালে রত্রাবলী তুলমীর 
গৃছে আসিয়া! বাস করিলেন। তাহার একটা পু সন্তান 
হইল। তুলসীদাস একদও পত্ধীকে ছাড়িয়া থাকিতে 
পারিতেন না। তিনি বড় সত্রেণ হইয়া! পত়িপাছিলেন। এক 
দিন তুলসীকে কিছু না বলিয়া তাহার পত্বী বাপের বাড়ী 
চলিয়া! আসিলেন। তাহাতে তুলসীদাস অভিশয় চিস্তাকুল 
হইয়! পত্বীর পাছে পাছে গির়! তাহাকে ধরিলেন। এ সময় 
রত্বাবলী বলিয়াছিলেন-_ 

“লাজ ন লাগত আপু কী ধৌরে আয়েছ সাথ । 
ধিক ধিক এসে প্রেম কী কহা কহৌং মৈং নাথ ॥ 
অস্থিচর্মময় দেহ মম তা মোং জৈসী প্রীতি । 
তৈসী জৌং শ্রীরাম মহং হোত ন তৌ ভবভীতি ॥” 

তোমার কি লজ্জা! হুয় না যে তুমি আমার পাছু পাচ্ছ 
ছুটিয়। আদিয়াছ। নাথ! তোমার এরূপ প্রেমকে ধিক্‌, 
আমার অস্থিচর্ষ্ষমন্ঘ দেহ তার উপর তোমার যেরূপ প্রীতি, 
এক্প প্রেম যদি শ্রীরামের উপর, থাকিত, তাহা হইলে 
তোমার ভবভয় থাকিত না।& 

পরীর মি ভতৎসনায় তুলসীদণসের আজ চৈতন্ত হইল। 
তিনি জবার পত্ধীর দিকে চাছিলেন না, ফিরিলেন না। 
রত্বাবলী জানিতেন না যে, এই সামান্ত কথায় তাহার পতির 


০ স্তততমাল ও তক্তিমাহাত্মা নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে।-- 
তুলসীদামের পত্ধী শিধিক1 করিয়। পিতৃথৃহে ধাইতেছিলেন, পথে স্বামীকে 
পশ্চাতে আদিতে দেখিয়া! উক্ত কর়টী কখ। বলেন। ফিস্ত অযোধ্য। অঞ্চলে 
প্রবাদ আছে, তুলসীদাল হ্রগুরালর়ে উপস্থিত হইগে রক্ধাবলী & কয়টা 
ফাখ। বলিয়া ছিলেন 


তূলমীদাদ 


হৃদয়ে আঘাত লাগিবে। তিনি তূলনীদানকে সেখানে রাখিয়া 
আহারাদি করিবার জন্ত কতনাধ্য সাধন! করিলেন, কিন্তু 
কোন ফলোবয় হইল না। তখনই তুলসীদান রামনাম 
আশ্রয় করিগা সঙ্লযাদী হইলেন। 
প্রথমে অযোধ্যায় তৎপরে বারাণসীতে অনেকদিন বশ- 
বাস করেন। এই ষময়ে তিনি মথুরা, বৃন্দাবন, কুক্ক্ষে্র, 
প্রয়াগ ও পুরুযোত্তমক্ষেত্র দর্শন করিয়া আসেন। 
ংসার ত্যাগের পর রত্বাবলী তুলসীদাসকে একখানি 
পত্র লেখেন__- 
“কটি কী খীনী কনক সী রহত সথিন সঙ্গ সোই। 
মোহি ফটে কী ডর নহীং অনত কটে ডর হোই |. 
কনকবরণী ক্ষীণকটি (আমি) সখিগণ সঙ্গে আছি, আমার 
(বুক) ফাটে তাতে ভয় নাই, ভয় পাছে অন্য রষণী তোমায় ধরে। 
তাহাতে তুলসী উত্তর করেন-_ 
“কটে এক রঘুনাথ সঙ্গ বান্ধি জট! সিরকেস। 
হুম তো চাথা প্রেমরস পত্ধীকে উপদেস ॥* 
কি মধুর কথা! পতির পত্র পাইয়! রত্বাবলী আশঙ্বাসিত 
হইলেন। প্রাণ ভরিয়া পতির সাধু উদ্দেস্তের প্রশংস! 
করিতে লাগিলেন। 
বহুবর্ষ অতীত হইল! তুললীদাস এখন বার্ধক্যে 
পদার্পণ করিয়াছেন । এখন গৃহুার কিছুই তাহার মনে 
নাই। নানাস্থান পর্যটন করিতে করিতে ঘটনাক্রমে 
আপনার শ্বগুরালয়ে আসিয়৷ একদিন অতিথি হুইলেন। 
তাহার মনেই ছিল ন! যে এতীহার শ্বশুরবাড়ী! তাহারই 
বৃদ্ধা পত্রী অতিথিসৎকার করিতে আসিলেন। তিনিও 
প্রথমে আপনার স্বামীকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি 
তুলসীদাসের আহারাদির আয়োজন করিয়! দিলেন। তুলসী- 
দান ম্মার্ত বৈষব ছিলেন, তিনি স্বহন্তে পাক করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ছুই একটী কথাবার্তার পরই রত্বাবলী আপনার 
হৃদয়সর্ধন্বকে চিনিতে পারিলেন। তিনি আপনার মনোভার 
গোপন করিয়া কেবল বলিলেন, আপনাকে মরিচ আনিয়া 
দিব।” তুলসী উত্তর করিলেন, “প্রয়োজন নাই, আমার 
ঝুলিতেই আছে ।? “তবে কি একটু ঝাল আনিয়া দিব?” 
'তাহাও আমার কাছে আছে। “তবে একটু কপূর জানিয়া 
দিই? তুলসী কহিলেন, “তাহাও আমার ঝুলিতে আছে।' 
পরে লাধবী পতিকে কিছু না বলিয়াই তাহার চরণ ধৌত 
করিতে অগ্রসর হুইলেন। কিন্তু তুবাপীদাস নিষেধ করি- 
লেন, সুতরাং রন্্রাবলীর মনম্কামনা সিদ্ধ হইল না। সে 
মিশান্স তাহার চক্ষে ঘুম আমিল না, কেবঙধ এই চিস্তা- 
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তুলমীদাস 


“কিরপে. আমি ব্বদয়েশ্বরের চরণসেবা করিতে পারিধ ? 
অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া স্থির করিলেন, ধিনি মামান্ত ভ্রব্য 
এখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তিনি ফি আপন ধর্- 
পন্ধীকে একবারে ত্যাগ করিবেন! পরদিন গ্রাতে আসিয় 
তিনি জিজ্ঞানা করিলেন, “ঠাকুর! আপনি কি- আমায় 
চিনিতে পারেন ? তুলসী উত্তর করিলেন, 'ন1।, “আপনি 
কি জানেন, কাহার বাড়ীতে রহিয়াছেন 1 'ন।' এই 
স্থানের নাম কি জানেন? তাহাতেও উত্তর হইল-_ন1,। 
তখন রত্বাবলী একে একে সব পরিচয় দিয়! তাহার সঙ্গ 
প্রার্থন করিলেন। কিন্তু তুলসীদাদ কোনমতে সম্মত 
হইলেন ন1। তখন রত্বাৰলী অতি ছঃখিত ভাবে বলিলেন__ 

থেরিয়। খরী কপূর লোং উচিত ন পির তিয় ত্যাগ । 

কৈ খরিয়া মোহি মেলি কৈ অচল করো অস্ুরাগ ॥ 

মখন তোমার ঝুলিতে খড়ি হইতে কর্পুর অবধি স্থান 
পাইল, তখন প্রিয়তম! স্ত্রীকে ত্যাগ করা উচিত নহে। 
হয় আমাকেও ঝুলির ভিতর নাও, নয় (সর্বত্যাগী হইয়া!) 
সেই ভগবানে অন্থরাগ কর। 

স্ত্রীর কথায় সাধু তূলসীদাসের আানোদয় হইল। তিনি 
স্বীকার করিলেন, তাহার চেয়ে তাহার স্ত্রী অধিক জ্ঞানলাভ 
করিয়াছেন। আজ তুলসীদান সর্বত্যাগী হইলেন। শেষের 
সঙ্গল ঝুলিটীও এক ব্রাঙ্গণকে প্রদান করিলেন। 

তুলসী বলিয়া! জেলার অন্তর্গত ভূগুর আশ্রম, হুংসনগর, 
পারাশিক্ষ! ( পারাশরীয় ) প্রভৃতি পুণ্যস্থান দর্শনের পর গার 
ঘাটের রাঞ্জ। গম্ভীরদেবের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া কিছু 
কাল তথায় বাস করেন। তথা হইতে ব্রদ্ষেশ্বরনাথ নামক 
মহাদেবকে দর্শন করিবার জন্ত আরাজেলার মধাস্থিত ব্রহ্গ- 
পুরে গমন করেন। সেখান হইতে কাণ্ট-ব্রঙ্গপুরে গিয়া 
অধিবাসিগণের রাক্ষসী নীতি দর্শন করিম! অতিশয় ছুঃখিত 
হইলেন। এখানে মঙ্গরুনামে এক আহীর পরম যত্্ে 
তুলপীদাসের সেবা 'করেন। আহীরের আতিথেয়গায় বিমুগ্ধ 
হুইয়! তুলসীদাস কিছু প্রার্থনা করিতে বলেন। দরিদ্র আহীর 
প্রার্থনা করিল, “যেন ভ্গবানের উপর তাহার পুর্ণতক্তি 
থাকে, তাহার বংশ যেন দীর্ঘজীবী হয়।, তুলসীদাস কহি- 
লেন, “যদি তুমি (ব! পরিবারের মধ্যে কেহ) চৌর্ধ্যবৃত্তি করিয়া 
না থাক, কিন্বা কাহারও মনে কষ্ট ন! দিয় থাক, তাহ! 
হইলে তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ হইবে।' বলিয়া! ও শাহা।- 
বাদ ভ্েলার লোকের! এখনও এই গল্প করিয়! বলিয়। থাকে, 
তুলসীন্াসের কথা সত্য হইয়াছে । 

কাণ্ট হইতে তুললীদান বেলা.পতোত নাষক স্থানে যাত্রা 


তুলসীদাস 


করেন। এখাঁনৈ পণ্ডিত গোবিন্দমিশ্র নামে এক. শাকন্ধীপী 
ব্রাহ্মণ ও রঘুনাথ সিংহ নামে এক ক্ষত্রিয় পরম সমাদরে 
তাহাকে গ্রহণ করেন। তাহার প্রস্তাবে . বেলা-পতৌতের 
নাম রঘুনাথপুর হইল। এখন রঘুনাথপুর নামেই খ্যাত। 
এখানে যে চৌড়ায় তিনি উপবেশন করিতেন, এখনও তাহা 
ভক্তির চক্ষে লোকে দেখাইয়৷ থাকে। রঘুনাথপুরের নিকট 
কারথ-গ্রামে জোরাবর সিং নামে এক ক্ষত্রিয় তাহার নিকট 
দীক্ষিত হন। 
তুলসীদান প্রথমে অধোধ্যায় আসিয়৷ ম্মার্ত বৈষ্ণবরূপে 
কিছুকাল বাদ করেন। এই সময় ভগবান্ রামচন্দ্র একদিন 
স্বপ্ে দেখা দিয়! তাহাকে (হিন্দী) ভাষায় রামারণ রচন। 
করিতে আদেশ করেন। ১৬৩১ সম্বতে তিনি রামায়ণ 
লিখিতে আরম্ভ করেন। অরণাকাণ্ড শেষ হইতে না হইতে 
বৈরাগী বৈষ্বগণের লহিত তাহার মতভেদ হইল। তিনি 
বাধ্য হইয়া কাশীধামে চলিয়া আলিলেন। লোলার্ককুণ্ডের 
নিকট অনিঘাটে তিনি থাকিতেন। এইথানে ১৬৮ সম্বতে 
তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। যেখানে তিনি থাকিতেন, 
তাহার নিকটবর্তী থাট এখনও তুলসীঘাট নামে থাত। তাহার 
পাশে উক্ত কবির প্রতিষ্ঠিত একটী হনুমান্‌ মন্দির আছে। 
তাহার সম্বন্ধে কাশীধামেও অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে-__ 
গুন] যায়, রামায়ণ শেষ হইবার পরে এক দিন 
মণিকণিকার ঘাটে নান করিতেছেন। এমন সময় একজন 
সংস্কতবৎ পণ্ডিত আসিয়া! তাহাকে বলেন, “সাধু! আপনি 
সংস্কৃত জানেন, তবে ভাষায় এরূপ রামায়ণ রচনা করিলেন 
কেন?” তুলসীদার হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'আমার ভাষা 
নিতান্ত নীচ ভাষা বটে, কিন্তু আপনার নান্িকাবর্ণন 
অপেক্ষ। অনেক অংশে উত্তম ।+ পণ্ডিত বলিলেন, “কিরূপে? 
তুলসী কহিলেন-_ 
“মনিতাজন বিখ পারই পুরন 'অমী নিহারি। 
ক! ছান্দিয় ক? সঙ্গ হিয় কহুছু বিবেকবিচারি ॥” 
ঘনস্তাম শুরু একজন 'কবি ছিলেন, তিনি সুন্দর হিন্দী 
কবিত1 রচন1 করিতেন । একদিন কএকজন পণ্ডিত তাহাকে 
সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনা! করিতে আদেশ করিলেন। 
তিনি কহিলেন, 'আমি তুলসীদাসকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
উত্তর দ্বিব।” তুলসীদাসকে লিক্ঞাস! করিলে তক্ত কবি 
উত্তর করিয়াছিলেন-_ 
“ক ভাথা কা সংস্কৃত প্রেম চাহিয়ে সাঞা। 
কাম জে। আবই কামরী কা লই করে কুমাঞ্চ!॥” 
এক সমগ্ন কতকগুলি ডাকাত তুলসীদাসকে মারিতে 


্‌ ১৩০ 


] ,  ভুলসীঙ্কাস 


, আসে ।-.তিনি আপনার রক্ষার চেষ্টা না করিয়া বলিয়া- 


ছিলেন-_ | 
বাসর ঢাসনি কে ঢক| রজনী চ্ুং দিশি চোর! । 
দ্বলত দয়ানিধি দেখিয়ে কপিকিশরিকিশোর! ॥” 
তুলসীদাসের কথায় হুন্ুমান দেখা দিলেন। সেই ভীম 
আকার দেখিয়! ডাকাতের মুচ্ছিত হুইয় পড়িয়া গেল। 

, অকবর বাদশাহের রাজন্বসচিব টোডরমল তুলসীদাসের 
একজন পরম বন্ধু ছিলেন। ১৬৪৬ সম্বঘতে টোডরমলের 
মৃত্যু হইলে তাহার স্মরণার্থ তুলসীদাম এই কয়টা কবিতা 
রচনা করেন _ 

"মহতে। চারে গাংব কো মন কে। বড়উ মহীপ। 
তুলসী যা কলিকাল মেং অথয়ে টোডরদীপ ॥ 
তুলসী রাম সনেহ কে! সির ধর ভারি ভার। 
টোডর ধরে ন কান্ধ হু জগ কর রহেউ উতার॥ 
তুলসী উর থাল! বিমল টোডর গুনগন বাগ। 
সমুঝি সুলোচন সীঞ্চিছেং উমগি উমগি অনুরাগ ॥ 
রামধাম টোডর গয়ে তুলসী ভয়েউ নিসোচ। 
জিয়বে। মীত পনীত বিন্ু যী বড়ে সম্কোচ ॥* 
অন্বররাঞজ মানসিংহ ও জগতনিংহ প্রভৃতি হিন্দুরাজ- 
কুমারগণ সদ! সর্বদ! তুলসীদরাসের সহিত সাক্ষাৎ্ৎ করিতে 
আসিতেন। একদিন এক লোক তুলসীকে জিজ্ঞাস! করিণ, 
“এ সব বড়লোক আপনার কাছে কি করিতে আসে? 
তাহাতে তুলসী উত্তর করেন-__ 
লৈ ন ফুটী কৌড়িহু কে! চহৈ কহি কাজ 
সে! তুলসী মহঙ্গে। কিয়ো রাম গরীবনিবাঞজ | 
ঘর ঘর মাল্গে টুক পুনি ভূপতিপুজে পাই। 
তে তুলসী তব রাম বিন্থ তে অবরাম সাই ॥” 
এইরূপ তৃলসীদাস সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচলিত আছে। 
তুলসীদান প্রকৃতপক্ষে হিন্দস্থানের মহাকবি। তাছার 
রচনার মাধুর্য, লিপিচাতুর্ধ্য ও আধ্যাত্মিকতা ব-স্পিবেশ অতি 
গ্রশংসনীয়। হিন্দুস্থানী অতি উচ্চ রাজ মহারাজ হইতে 
দীন দরিদ্র ভিক্ষু পর্ধাস্ত তুপমীদাসের দোহা সমাদর করিয়া 
থাকেন। অনেক গ্রন্থ তাহার নামে প্রচলিত আছে। 
কিন্ত সকলগুলি তাহার লেখনীপ্রস্থত বলিয়৷ বোধ হয় না। 
এই কন্বধানি গ্রন্থ তাহার নিজন্ব বলিয়! প্রচলিত আছে 
১ রামলীল! নহছু, ২ বৈরাগ্যনন্দীপনী, ও বরবে রামায়ণ, 
৪ পার্বতীমঙ্গল, ৫ জানকীমঙ্গল, ৬ রামাজ্ঞ! (এই ছয়খানি 


ক্ষত গ্রন্থ), ৭ দোহাবলী (বা সৎসই ), ৮ কবিত্তরামায়গ 


ব|. কবিতাবলী, ৯ গীতরামায়ণ বা গীভাবুলী, ১, কৃফাবলী 


তুলসীপুত্ | | 
ধা ফুঞ্চগীভাবলী, ১১ বিনয়পত্রিক, ১২ রামচরিতমালস, 
(এখন ভূলসীয়ামায়ণ নামে খ্যাত)। শেষ ছয়খানি বৃহৎ গ্রন্থ। 
ভুলসীহুঙ্গারি, বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত বন্তাররাজ্যে 
বিস্তৃত একটী গিত্িমালা। অক্ষা* ১৮৪৫” উঃ, দ্রাঘি* ৮১০৩০ 
হইতে ৮২*৪*পুঃ। ইহার উচ্শূঙ্গের নাম তুলসী, তাহা 
মমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৯২৮ ফিট্‌ উচ্চ। 
তুলসীদ্বেষ! (সতী) তুলসীং ছে তুল্যগন্বস্থাৎ দ্বিষ অণ্‌ তত- 
 ্টীপ্‌। ঘর্ধরী, বাবুই তুলসী। [ বর্ধরী ও তুলসী দেখ।] 
ছুলসীপত্র (ক্লী) তুনন্তাঃ পত্রং ৬তৎ। ভ্ভুলসীর পাতা। 
[ তুলসী দেখ।] 
তুলসীপুর, ১ অযোধ্যার গো জেলার অন্তর্গত একটা পর- 
গণা । ইহার উত্তরসীমায় হিমালয়, দক্ষিণে বলরামপুর পরগণা, 
পূর্বে আরনাল! নদী এবং বহ্রাইচ্‌ জেল1। এই স্থানের 
প্রাকৃতিক বৃশ্ত অতি মনোরম। উত্তরভাগে পাহাড়ের উপর 
গবর্মেণ্টের রক্ষিত বিস্তীর্ণ বনবিভাগ, তাহার পরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
গিরিসমাচ্ছন্ন উচ্চ নীচ ভূমিথণ্ড। এখানকার জমি উত্তম 
হইলেও জলবাধু নিতান্ত অস্থান্থ্যকর। এই জন্ত এখানে 
লোকের বাসও অল্প, তেমন চাষবামও হয় ন!। 
পরগণার প্রধান অংশ স্যাতসেতে কিন্তু এ স্থানে ভাল 
ধান হয়। এততিক্ল যব গম ও কলায় মন্দ হয় না। এখানে 
হিন্দুর বাসই অধিক। তন্মধ্যে থাকুজাতির নামই উল্লেখ- 
যোগ্য । থারুদিগকে দেখিতে সর্বাংশে তুর়াণীয় জাতির মত 
হইলেও ইহার! আপনার্দিগকে চিতোরের বাঁজপুতকুলসস্তৃত 
বলি়। পরিচয় দেয়। : 
বড় বেশীদিনের কথা নয়, তুলসীপুর পরগণার অধি- 
ক্ষাংশই শালবনে ঢাক ছিল। মাঝে মাঝে ছুই এক খর 
থাক স্ব ন্ব সর্দারের অধীনে অধ্ধ ম্বাধীনভাবে বাস করিত । 
দেই সকল থাকুজ্র্দীরের ছুই রকম কর দিত। এক 
'রখিনাহা' বা দক্ষিণাংশে বলরামপুরের রাজ! এবং অপর 
উত্তরাই” বা উত্তরাংশে দর্গ (বর্তমান তুলসীপুরের ) রাজ! 
পাইতেন। | 
প্রবাদ আছে, গ্রাপ্প ৫** বর্ষ পূর্বে এখানে মেঘরাজ 
লামে চৌহান্বংশীয় এক রাজ ও পরে তাহার বংশধরগণ 
বহুদিন থারুদিগের উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন। 
প্রায় শতবর্ষ হইল, বলরামপুরের রাজ! পৃথীপাল সিংহের 
সৃত্যু হুয়। তাহার পুত্র নবলদিংহের রাজা হইবার কথা। কিন্ত 
বাহার ভ্রাতুপ্পুত্র কলবারি-স্দার নবলকে তাড়াইয়! রাজা 
অধিকার করেন। চৌহানরাজ গিরিজঙ্ল আশ্রয় লইয়া তুই 
হাজার থারুর সাহায্যে পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করেন। তখন 
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দ্বজাহারী পাছাড়ে গিক্স! আশ্রয় লইলেন। কিছুদিন পরে 
নেপালরাজ তাহাকে আক্রমণ করিলে তিনি আবার বলরাম- 
পুরে আসিয়া! নবলমিংহের আশ্রয় লইলেন। নবলসিং তাহার 
সাহায্যে তুলসীপুরের থাক্সর্দারগণকে দমন করিলেন এবং 
তাহাকে তুলসীপুর রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনিও ৰল- 
বামগুরেয় রাজাকে বার্ষিক দেড়হাজার টাক কর দিতে 
মম্মত হইলেন। তাহার পুত্র দলীলসিং যথারীতি কর দির 
আমিতেছিলেন। শেষে দানবাহাছুরসিং রাজ। হইলে তিনি 
কর বন্ধ করিলেন। | 

১৮২৮ খুষ্টাব্ধে গবর্ণর জেনারেল ভূলসীপুরে মুগয়া করিতে 
ঘান। রাজার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া! বড়ল/ট অযোধ্যার 
নবাবকে বাষিক কর লইয়৷ তুলমীপুর পরগণ! চিরস্থায়ী 

বন্দোবস্ত করিয়া দানবাহাদুরকে দিতে আদেশ করেন। 

দানবাহাছবরের সময় রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। 
১৮৪৫ থুষ্টাে দানবাহাছরের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র 
দৃগ্রাসিং পিভৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। - কাহারও মতে, 
দৃগ্রাজসিংহের ষড়যন্ত্রে তাহার পিতার মৃত হুয়। দৃগ্‌- 
রাক্সকেও বহুদিন বাজ্যভোগ করিতে হয় নাই; তাহার পুত্র 
দিগ্নারায়ণসিং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পিতাকে রাজা হইতে তাড়া" 
ইয়া সিংহাসন অধিকার করেন। দৃগ্রাজ বলরামপুরে আসিয়া 
আশ্রয় লইলেন। তাহার সাহায্যের জন্ত বুটাশ গবর্মেণ্ট 
একদল সৈন্য পাঠাইলেন। দৃগ্রাজ সেই সৈল্ত সাহায্যে নিজ 
রাজ্য অধিকার করিলেন। ' কিস্ত হুবৃত্ত পুত্রের হাতে, 
আবার তাহাকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইল। দিগ্নারায়ণ 
অবসরক্রমে পিতাকে অল্নকাল বন্দী করিয়! বিষ খাওয়াইয়! 
তাহার প্রাণসংহার করিলেন। 

অযোধ্যাগ্রদেশ বুটাশ শাসনাধীন হইলে দিগ্নারাণের 
নিকট গবর্মেন্ট কর চাহিয়া পাঠান। কিন্তু হীনমত্তি দিগ্‌- 
নারায়ণ করদানে সম্মত হইলেন না। তজ্জন্ত তিনি বন্দী হইয়া 
লক্ষৌনগরে আঁনীত হইলেন। এই সময় বিভ্রোহ্‌ হয়। বন্দী 
অবস্থায় দিগ্নারায়ণের মৃত্যু হইল। তীহার স্ত্রীও বিদ্রোহে 
যোগ দিয়াছিলেন। তজ্জন্ তুলমীপুররাজ্য বাজেয়াণ করিয়া 
গবর্ষেণ্ট বলরামপুররাজকে অর্পণ করেন । 

২ উক্ত পরগণার প্রধান নগর। এখানে ভূলসপুর-রাজ- 
গণের নির্মিত একটী পুরাতন গড় আছে। প্রাক ছুই শত 
বর্ষ হইল, তুলসীদাস নামে একজন কুরমি এই নগর স্থাপন 
করেন, তাহার নাম হইতে তুলনীপুর নাম হইয়াছে। 

তুলশীমগ্জরী (পুং)- তুলম্বাঃ যঞ্জরী। জি মুকুল। 
[তুলসী দেখ।] 
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ভুলসীমালা। (স্ত্রী) তুলক্তাঃ মালী। . পিন ছাঁল।। তুলা (রী) ততোল্যতেহনয়া ভুল-অড়। ১ সানু, ভূলনা। 


(তুলসী দেখ । ] 
তুলসীবাই, ইব্োরপতি ষশোবস্তরাও ছোলকরের একাজন 
প্রিষ্কসী। এই রমৰী সামান্ত রর্তকী হইতে শেষে যশোবস্তরাক্ষের 
হদর় অধিকার করিয়াছিল। ফশোবস্ত শেষাবস্থায় উদ্মাদয়োগ- 
্রস্ত হইলে তুলসীবাই ছোলকয়রাজ্যে মর্কোর্বা! হইয়া উঠে। 
শাহার রূপের ছটায় মধুর কথায় ভাবভঙ্গিমায় অপ দিন মধ্যে 
ভুলসী সকলের হৃদয় অগ্িকার করিল। তাহার কোন পুজাদি 
হয় নাই। ষশোবস্তের মৃত্যুর পর তাহার পুঞ্জ মলহার 
স্বাওকে পোষাপুজ্ গ্রহণ করিয়া ভুলসীবাই রাজ্য চালাইতে 
শাগিল।-দওয়ান গণপত্তরাওয় সহিত তাহার একটু মাখামাখি 
ছিল, নেই অন্ত সর্দারের সকলেই তুলদী, বাইএর উপর 
চটিয়া হান। 

রূপে জন্গয়া ও কথান্ন স্ু্িমতী। করুণ! হইলেও তুলসী” 
কাইএর হৃদয় কুট অভিসন্ধিপুর্ণ ছিল। যাহার! তাহার কোনকপে 
ঘ্বেষ করিত, তাহাদের কিন্পে সর্ধলাশ করিবে, তুলসীধাই 
সর্বদ| তাহার উপাপ্ন ভাবিত। 

এই নষয় মহারনাস্ট্রগণ বুটাশশক্কি পরাতব করিবার জন 
সফলে দলবদ্ধ হন। ভুলসীবাই সর্দীরদিগের অভিগ্রায়ে 
সেই দলে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু গণপতরাও দেখিলেন 
যে, মহারাষ্রমর্দীরগণ যেরূপ একত্র হইতেছে, তাহাতে তাহার 
ও তৃলসীবাইএর শীঘ্রই বিপদ ঘটিবার সম্ভীবন!। এই ভাবিয়া 
তিনি বৃটীশের পক্ষ অবলম্বন করিকার জগ্ঠ দু্ত পাঠাইলেন। 
১৮১৭ থৃষ্ঠাকে ২৯এ ডিসেম্বর প্রাতে বালক মনহারয়া ও 
াবুর ৰাহিরে থেলা করিতেছিল, সেই জময় শক্রগণ 
তাহাকে ধরিয়া লইয়! যায় এবং একদল সৈম্ক জআসিয়! 
তুলপীবাইকে ছেরিয়া ফেলে। তুলসীবাই আসগ্প বিপদ্‌ 
দেখিয়া ত্তাহাদ্দিগকে সতর্ক হইবার অদ্য তিরক্ষার করে। 
কিন্ত কেহই তাহাকে গ্রাহ্য করিল না। লেষে তাহাই 
রক্ষীগণ ভাহাকে পা্ধী করি! শিশু নদীর তীরে ঝইয়া 
গেল এবং তাহার মাঁথ। কাটিয়া! নর্দীর জজে ফেলিয়! দিল । 
তুলসীবিবাহ (পু২) তুলস্তাঃ ধিবাহঃ। তুলসী বিবাহ। 
[ তুলসী দেখ। ] 
৮৪৪৮৭ ভুনাগড়ের অন্তর্গত ফী ব! উল্নতমগরের প্রায় 

* ক্রোশ উত্তন্নে অবস্থিত একটী পুণাস্থান | এখ।নে কণ্তক- 
রর বিধু, শিব ও হনুমানের মন্দির ও উঞ্চপ্রীত্রবগ 'আছে। 
প্রভাসখণ্ডে এই উঞ্ঃপ্রশ্রবধ মহাত্তীর্থ 'মধ্যে গণ্য হইয়াছে। 
এখানে আলিয়া বৈধুবের! ছাঁতে বিজুর শঙ্খ ও টক্রের 
ছাপ গ্রহণ করিয়া! থাকে। 


হ গৃহের দারুবন্ধকা্। কড়িকাট। ৩ মান। ৪ শতগল 
পরিমাপ । ৫ ভাগ, ভাড়। ৬ রাশিবিশের, ঘাশিচজ হাদশ 
ভাগে বিজ্তক্ত, এই রাশি তাঙার সধময়াশি। (ছুইটী নক্ষত্র ও 
একটা নক্ষত্রের চারিতাগের ১ জাগে এক একটী কাশি হয়।) 
চিত্র। নক্ষত্রের শেষ ৩* দণ্ড এবং ক্কাতী ও বিশাখার আগ 
৪৫ দও তুলাকাশি হয়। ইহার স্বরূপ সংজ্ঞা--তুলাপুকুষ। 
চর, জানাবর্ণ, মম, উষ্ণম্বভাব, পশ্চিমর্দিকের স্বামী, বায়ু. 
প্রক্কতি, চিকপ, বরশুন্ভ, .বনচারী, অত্মস্ত্ীনঙ্গপ্রির, অল্ল 
সম্তানসংখ্যা, শুদ্রবর্ণ, উগ্রপ্থভাব, দিনবলী, বিপদ, সমান ও 
শিথিলাঙ্গ | ( নীলকণ্ঠতা* ) 
হবনেখরের মতে- -পুখাধর) পুরুষ, উচ্চাঙ্গ, নাভি, কটি, 
বস্তিদেশ, বীধি, বিক্রয়ন্থান, নগর, পেষণশিলাদি, পথ, 
গুরুবর্ণ, ধরমাগার, অর্থাধিবাস অর্থাৎ সিদ্ধুকাির উপর, 
বামগৃহেয় উপর এবং শত্তের ভূমি, পাহাড়ের পার্খ্, পর্বতের 
চূড়া, বৃক্ষ, মুগয়াস্থান, উত্তম বায়ু প্রভৃতি তুলা শবে এই 
সফল বুঝায় । ( ভট্রোৎপজধূত ষবদেশ্বর ) 
ইহার সংজ্ঞ! নির্দেশ । ওজ, বিষম, চর, ক্রুর, (পুং) 
বাধু, শীর্ষোদয়, পু, দিনবলী, বিচিত্রবর্ণ, শুক্রের ক্ষেত, 
শুক্রমূলত্রিকোণ, শনির উচ্চতুঙ্গ, রবির নীচ, পশ্চিমদিকের 
ক্বামী, বনচর ও তীর্ঘস্থানাধিপ 1 
এই সকল সংক্ঞান্থারা নানাগ্রকার গণন! হইতে পারে । 
যেমন হত বস্তর গ্রশ্নগণনায় এ বাশি কোন স্থানে অবস্থিত, 
তাহার জান এবং এ রাশিদ্বারা যেরূপ শরীর বিভাগ আছে, 
সেই €সই স্থানে গ্রহগপের অবস্থানবশতঃ ব্রণাদ্দির চিহ্ন এবং 
গ্রহগণের বলাবলে সেই সেই অঙ্গপ্রতাঙ্গের হানি বা দৌর্ধল্য 
ইত্যাদি জানা থাত্স। 
এই রাশির আকার তুলাবান পুরুষের মত। ইহার 
অধিপতি 'দেবতাকার শঙ্তদহন তুলাবান্‌ পুরুষ । এইর়াশি 
ব্বফধর্ণ ও ক্ষত্রিয় 
তুল! রাশিতে জন্ম হইলে দেবতা৷ ব্রাহ্মণ ও সাধুগপের অর্চনা, 


: বড, বুদ্ধিমাদ্‌, পৰি, শ্ীবিজিত, উদ্নতদেছ ও উন্প্রমাসিকা- 


যুক্ত, কশ, চঞ্চল গাত্রবিশিষ্ট, অটনলীল, অর্থযুক্ত, হীনাঙ্গ, ক্রয়- 
বিক্রয়কার্ধাযকূশল, প্লোগী, বন্ধুদিগের উপকারী, ক্রোধী, বন্ধ 
গার! নিঙ্দিত এবং বন্ধু কর্তৃক পরিতাক্ত ছইকে। (ধৃহজ্জাত ক) 

কোষ্ঠীগ্রন্দীপের মতে, তুল! রাশিতে জগ্ম হইলে অভিপয় 
দীর্ঘভাবিহীন, শিছিল গাজবিপিষ্ট, অর্ধা্ি দিদ্ধা বান্ধবদিগের 
পরিতোধবারক,, অতিপক্ষ বহগাবী, জ্যোতিথজড ও ভূজাগণের 
অনুর ছইবে। ( কোতীপ্রৎ) [সাশি দোখ।] 


তুল ( ১৯৫ ] 


শ পরীক্ষাবিশেষ, এক প্রকায দিব্য, ধে স্থলে বাদী ও 
গ্রতিবাঁদীর লৌকিক প্রমাণ নাই, সেই স্থলে বিচারক এই 
পরীর্জা খারা অর্থনির্ঘ্ন করিধেন। বীরমিত্রোদকে ইহা 
বিধান এইরূপ পিখিত আছে-_ ্‌ 

“বিষবর্জং ব্রাহ্মণন্ত সর্বেষাস্ত তুলা শ্বৃত। 1” ( বীরমিত্রোদয়) 
যজীয় বৃক্ষ যুপের প্ভায় মন্ত্র পাঠ করিয়া ছেদন করিবে, 
লোকপালদিগকে প্রণাম করিয়া পণ্ডিতধর্ণ চূর্হপ্ত, উতর 
ও খ্ভুতুল। প্রত্তত করিবেন। এই তুলার তিন স্থানে 
বলয় দিতে হইবে । ইহাতে ৬ হাঁত স্তপ্ত করিয়া ছুই হাত 
তাত্তর দক্ষিণ ও উত্তরদিকের হণ্তদয় খনন করিতে হইবে 
এবং তাহাতে পট্টধারক ও কীলকাগ্র স্তস্তেক্স উপরি ছুইটা 
ছিদ্র করিবে ও তাহার মধ্যে লৌহাম্কুশ পট্টক নিবিষ্ট 
করিবে। লৌহাষ্কুশ পষ্টকের মধ্যস্থিত অস্কুশ দ্বারা তুলার 
মধাবলযস্থিত লৌহ্সংযুক্ত করিতে হইবে । এই প্রকার 
করিলে তুলাদওড স্তস্তের মধ্যে বক্রভারে থাকিবে। 
তুলার পার্খে পূর্ব ও পশ্চিমদিকের তোরণন্তস্ত তুল। হইতে 
১ অস্ুলি উচ্চ হইবে । তোরণের উপর সুত্র গ্রথিত করিবে । 
তুলাদণ্ড পুর্ব ও পশ্চিমদিকে ধারণ করিবে। পূর্ধশিক্যে 
তুলা ও পশ্চিমে কর্তাকে তোলিত করিবে। পরে তুলার 
উপরে জল দিতে হইবে, যদি জল না ভাসিয়! যায়, তাহা 
হইঞ্জে তুল! সমান জানিবে। 

তুলাপ্রয়োগ। উপবাদ করিয়। ন্নানাদি সমাপন করিবে। 
পরে বিচারক জিজ্ঞাসা করিবেন, নিবেদিত বিষয়ের বিচার 
'হুউক। তাহীর পর অভিযুক্তকে ওজন করিয়া অবভারণ 
করাইবে এবং ধর্দের শাবাহন করিতে হইবে। গু তৎসৎ* 
ইহা উচ্চারণ করিয়া তিন জন ব্রাক্মণকে গন্ধাদি দ্বার! পূজা 
করিতে হইবে এবং এই তিনজন ব্রাঙ্গণ স্বস্তি, পুণ্যাহ, খদ্ধি, 
তিনবার পাঠ করিবে পরে দিব্যাঙ্গ তৃতহোমের নিমিত্ত 
্্গচতুষ্টয় ও খত্ধিক্‌ চতুষ্টয় পাদ্যাদি দিয়! পূজা! করিয়া! বরণ 
করিঘে। অস্ত হইলে একটা ব্রঙ্ধ ও একজন খাখ্বিক্‌ নিযুক্ত 
করিবে। পরে তুলায় পুশ্পমাল! ও পতাকাদি দিয় স্থশোতিত 
এবং প্রীতুলা! ভূমিতে রাখিতে হইবে। বিচারক পূর্ব ুখে 
পুষ্প ও অঞ্গত লইন্না “ও ভূতৃবিঃ শ্বঃ” উচ্চারণ করিয়া-- 

“এহোছি ভগবন্‌ ধর্ম দিব্যে হাশ্শিন্‌ সমাধিশ । 

সহিতো লৌকগালৈশ্চ বন্বাদিত্যমরুৎগটৈ ৪2 

এই মগ্ত্রপাঠ করিবেন। পরে পান্ঠ অর্থা গ্রাভৃতি গজ! 
বিধি অনুসারে ধর্ণারাজের পৃজ| করিতে হইবে। পূর্বদিকে 
ইন্্,। দক্ষিণে ধম, পশ্চিমে বরণ, উত্তয়ে ফলুষেয়,। অগ্মি- 
কোণে অগ্মি, নৈর'তে নিঞ্তি, বায়কোণে বায়ু, ঈশানকৌণে 


লা 
ঈশান, ইঞ্দোর দক্ষিপপার্থে জষ্টবনু, ধক) ফ্রুব, সোম, আপ, 
অনিল, অনল, প্রতাষ, প্রভাস, ইঞ্জ ও ঈশানের মধো দ্বাদ- 
শান্দিত্য, ধাত1, অধ্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইঞ্জ, বিবন্বান্‌, 
গৃষা, পর্জন্ড, ত্বষ্টা, বিষুঃ, অগ্গির পশ্চিমভাগে একাদশ রুদ্র, 
বীরভুস্ত্র, শু, গিরীশ, অজৈকপাদ্‌, অহিব্র, পিনাকী, অপ- 
রাজিত, ভুবনাধীশ্বর, কলাপী, স্থাণু। ভব, যম ও কক্ষের মধো 
মাতৃগণ, ব্রাঙ্গী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, টৰষ্চবী, বারাহী, মাহেস্ত্রী, 
চাসুণ।) নি্খতির মধ্যে গণেশ, বক্ষণের উত্তরে অষ্টম, 
স্বলন, স্পর্শন, বায়ু, অনিল, মারুত, প্রাণ, প্রাণেশ, জীব, উদ্ভর 
ভাগে ছর্মী ও ধর্ম এই নকল দেঘতাকে পুঁজাবিধি অনুসারে 
পুজা করিতে হইবে। পরে গৃষ্থোক্ত বিধি জন্গসার়ে ছোম 
সমাপন করিবে । 
এই পুক্জাহোদ শেষ হইলে আর্রবন্ত্র পরিহিত শোধ্যফে 
পশ্চিম শিকো ও ইষ্টক পূর্বশিক্যে উত্তোলন করিবে এবং 
উত্তোলনীক্প ঘটের উপরি জল দিল ধখন গঞ্জিমাণ সঙ্গান 
হইবে, তখন তাহাকে নামাইতে হইবে । পয়ে বিচারক-_ 
“আনিত্যচজ্জীবনিলোনলম্চ দেযা তূর্মিরাপে! হৃদয়ং যম্চ। 
অহশ্চ রাব্রিশ্চ উতে 5 সন্ধ্যে ধর্মোইপি জানাতি নরত্ত বৃত্তং |” 
এই মন্ত্র ও অভিষোগের বিষয় ইনি দোষী.বা নির্দোষ 
এইরূপ প্রতিজ্ঞালিপি পত্রে লিখিধা শোধ্যের মন্তকে 
রাখিবেন এবং ঘটে এই মন্ত্রে আমন্ত্রণ কর্সিবেল,। 
পস্বং ঘটে৷ ত্রঙ্গণ? স্থষ্টঃ পরীক্ষার্থং ছরায্মবনীম্‌। 
ঘকা রান্ধর্শমূর্তিত্বং টকারাৎ কুটিলং নরং ॥ 
ধৃতে। ধারয়তে যন্মাৎ হুটন্তেনাভিধীয়তে। , 
স্বং বেতসি সর্বভূতানাং পাপানি সুককৃতানি চ ॥ 
স্বমেব দেব জানীষে ন বিদুর্যানি মানবাঃ। 
ব্যবহারাভিশন্তোৎয়ং মান্গুঘঃ শুদ্ধমিচ্ছতি ॥ 
তদেনং সংশয়াদশ্বানর্রতক্ত্রাতুমর্থসি।” পরে বিচারক 
তুলাধারককে উদ্দেশ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন-__ 
ত্রন্গপ্া যে শ্বৃভা লোক যে লোকাঃ কূটসাক্ষিণ:। 
তুলাধারতত তে লোকাস্তলাং ধাঁরয়তো৷ মৃষা! ॥” 
শোধা ব্যক্তি এই মন্ত্রে তূলা আমন্ত্রণ করিবে-_ 
প্বং তুলে সতাধামানি পুর! দেবৈ ধিনির্শিতা। 
তৎমত্যং বদ কল্যাণি সংশয়ান্মাং'বিমোচয় ॥ 
বস্তশ্মিন পাপরুম্মাতস্ততো মাং ত্বমধো! নয়। 
গুদ্ধশ্চেদগময়োর্ধং মাং সর্বং বেসি কতাককতং ॥* 
পরে পূর্যের সভায় শোধ্যকে পূর্বদিকে ও ঘট পশ্চিম- 
দিকে দিশ্কা তোলিত করিবে। হদি উর ব্যক্তি পাপশূন্ত হস, 
তাহ! হইলে উর্ধে উঠিবে, পাপী হইলে নিয়ে নামিবে, সমান 


তুলাকোষ 


থাকিলে পাপ অল্প জানিতে হইবে । সন্দেহ হইলে পুনর্বার 
এইরূপ পরীক্ষা কর! উচিত। কক্ষ, কীলক, শিকা প্রভৃতি 
তঙ্গ হইলে অশুদ্ধ জানিতে হইবে। ( দিব্যতত্ব বীরমিতোদয় ) 
৮ তোলন, তুলাদণ্ড। স্বর্ণনির্দিত তুলাদদও প্রধান, রজত 
নির্ষিত মধ্যম, ইহার অভাবে খদিরকাষ্টছার। তুলা কর! 
উচিত। তুলার প্রভাবে সকল দ্রব্র হাস বৃদ্ধি জানা যায়। 
এই তুল! ব্রহ্মার হুহিতা আদিত্য! নামে বিখ্যাত। শণ- 
নির্মিত চারিটা স্ত্রে ষড়ঙগুল ক্ষোমবন্ত্রই শিক্য যন্ত্র, তাহার 
চারিপার্থের সুত্রগুলি পরিমাণ দশাঙগুল। এইরূপ ছুইটী 
শিক্যের মধ্যস্থলেও অস্ুলি পরিমিত ৃুত্রনির্িত কক্ষা 
রাখিতে হইবে। (যেসুত্র ধরিয়া ওজন কর যায়, তাহার 
নাম কক্ষা)। (বৃহৎসংহিত1 ২৬ অ+) 
তুলাকাবেরী, কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থান । কোরগ রাজ্যের 
পশ্চিমে সন্াদ্রির যে অংশ ব্রহ্ষগির্সি নামে খ্যাত, তাহারই 
উপর অক্ষা*ৎ ১২ ২৩১* উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৫* ৩৪ 
১৯ পুর্বে গিরির পাদদেশস্থ ভাগমণ্ল হইতে ২ ক্রোশ দূরে 
তুলাকাবেরী প্রবাছিত। উৎপত্ভিস্থানের নিকট একটী অতি 
প্রাচীন দেবমন্দির আছে। দ্রেব দর্শন করিবার জন্ত সহঅ 
সহস্র তীর্থযাত্রী এখানে আসিয়া থাকে । এই তুলাকাবেরীর 
অনেকগুলি মাহাত্ব পাওয়ায়, তন্মধ্যে কোনখানি অগ্নি- 
পুরাণীনন, কোনখানি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণীয়, আবার কোনখানি 
ব্রঙ্গকৈ বর্তপুরাণীয় ইত্যাদি নামে প্রচপিত আছে । স্থলপুরাণে 
লিখিত আছে--ভুল! ( কান্তিক ) মাসে এখানে গঙ্গা আগমন 
করেন, সে সময় এখানে ল্লান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ ও 
সর্বপাপ ক্ষয় হয়। | 
এইমাসে কোরগের প্রতি ঘর হইতে এক এক ব্যক্তি 
গঙ্গাদেবীর পুজ। দিতে আসে। 
মন্দিরের দেবসেবার জন্ত গবর্মেন্ট হইন্তে বতসরে ২৩২৯২ 
টাকা বরাদ্দ আছে। 
তুলাকুট (ক্লা) তুলারাঃ কুটং ৬ত। তুলামানের কুট, 
প্রকৃত পরিমাণ কম করা । তুলারাং কুটং যন্ত। তুলার 
কুটকারক লোক, যে ওজনে কম করে। 
“মানকুটং তুলাকুটং কণ্ঠমোষ্ঠং নিগীড়য়।” (কাশীখ* ৮ অ') 
তুলাকোটি (স্ত্রী) তুলাং সাদৃশ্ঠং :কোটয়তে কুট-ইন্‌। 
১ নুপূর । তুলার কুটতি কুট-ইন্‌। ২ মানভেদ, পরিমাপ 
বিশেষ, অর্ব,দসংখ্য1। 
তুলাকোটী ্ )তুলাকোটি গ্রিয়াং ডীহ্‌। নাজ, দেখ। ] 


ভুলাকোধ (পুং) তুলার; পরিমাণহ্ত কোধইব। তুলা- 
পরাক্ষ1। ( মিতাক্ষর1) 
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 তুলাধার 


তুলাজ। (তুল ) কাঠিবাড়ের অন্তর্গত ভাউনগর রাজ্যের 
মধ্যস্থিত একটা গ্রাচীরবেষ্টিত নগর । অক্ষা ২১* ২১ ১৫ 
উঃ, দ্রাধি' ৭২* ৪৩০” পৃঃ। পাহাড়ের ঢালুদেশে অবস্থিত। 
ইছার চারিদিকে অতি সুন্দর ও শিল্পনৈপুণাযুক্ক বিস্তর 
জৈন-মনির আছে। গিররচুড়ায় প্রপিদ্ধ তুবাজ-ভবানীর 
মনির ও একটা অতি মনোরম সরোবর বিস্তমান। শত শত 
তীর্থযাত্রী তুলজাদেবী দর্শন ও সরোবরে গ্গান করিবার নত 
এখানে আসিয়া থাকে । স্কন্দপুরাণীয় তুলজামাহাত্ে। 
এই স্থানের কথ! বিস্তৃত ভাবে বণিত আছে । এখানকার 
পাহাড়ে থোদিত গুহ! আছে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত এ সকল 
গুহায় চোর ডাকাতের! বাস করিত। 

তুলাজী (তুলি )--তঞ্জোরের বিদ্যোৎসাহী একজন প্রসিদ্ধ 
রাঞ্চ।। ১৭৬৫ হইতে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্ধ পর্য্যস্ত রাজত্ব করেন। 
ইহার নাম দিয়া নিয়লিখিত কএকথানি সংস্কত গ্রন্থ রচিত 
হুইয়াছে--১ আদিধর্শসারসংগ্রহ, ২ ইনকুলতেজোনিধি 
( জ্যোতিষ), ৩ ধন্বস্তরিসারবিধি, ৪ মন্ত্রশান্ত্রমারসংগ্রহ, 
৫ রাজধর্শসারসংগ্রহ, ৬ রামধ্যান, ৭ বাক্যামৃত (গণিত )। 
সঙ্গীতসারামূৃত। 

তুলাজী অঙ্গীয়, প্রসিদ্ধ মহারাষটদন্থ্য কনোজী অঙ্গীয়ার এক 
পুক্। কনোজীর মত ইহার উৎপাতে ইংরাজ ও মহারা স্রগণ 
ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। শেষে বোশ্বাই গবর্মেন্ট ও মহারাষ্ট্র 
সেনাপতি একত্র হইয়া! অনেক কষ্টে তুলাজী'কে পরাস্ত করেন। 

তুলাদণ্ড (পুং ) তুলায়াঃ দওঃ। মানদও, নিক্তী, দাড়ী। 

তুলাদান (রী) তুলয়া স্বদেহমানেন দানং। তুলাপুরুষ 
জ্ঞক মহাদান। [ তুলাপুরুষ দেখ । ] 

তুলাধট (পুং) তুলায়ৈ তোলনায় ধটঃ। তুলাধার দণ্ড । (ত্রিকা') 

তুলাধর (ব্রি) তুলায়৷ মানদওস্ত ধরঃ ধৃসচ। ১ বাণিজক, 
বণিকৃধন্মাপুরুষ। ২ তুলারাশি।, ওস্্যয। ৪ তুলাগুণ। 
৫ নিক্তীর দড়ি। (ত্রি)৬ তুলাদণধারক। (মেদিনী) 

তুলাধার (পুং) তুলাধু-মণ্‌। ৯ তুলারাশি। ২ তুলাগুধ। 
৩ বারাণমীনিবাসী একজন ব্যাধ। ইনি নিরস্তর পিতৃমাতৃ 
সেব করিতেন, সেই পুণ্য ইনি সর্বদর্শী হইয়াছিঙলেন। কৃত- 
বোধ নামক এক ব্যক্তি কোন ব্রাঙ্গণের আদেশে ইহার 
নিকট আসিলে ইনি তাহার পূর্ববৃত্তান্ত সমস্ত বলেন। কৃত 
বোধ ইহ! গুনিয়! বিশ্মিত হয় এবং ইহার বাক্যাঞ্ছসারে 
তিনি পুনরায় পিতামাতার পরিচর্য্যায্ন কালক্ষেপ করিতে 
আরম্ভ করেন। ( বৃহ্দ্ধর্দপু, ৩ অং) 

৪ একজন বারাণনীনিবাসী বণিক, ইনি মহধি জাঞজলিকে 

সোক্ষধর্টের উপদেশ দান করেন। | 


ভূলাপুরুষদান 


“ভুলাধারে। বনিগ্ধর্্। বারাণন্তাং মহাযশাঃ। 
সোহংগ্যেবং নাহ্‌তে বক্ত,ং যথ। ত্বং দ্বিজসত্তম |» 
( ভারত ১২২৬৮) 


ভুূলাপুরুষদান ( ক্লী) তুলাপুরুষস্ত তূলোখিতপুরুষভারসম 


পরিমিতদ্রব্যস্ত দানং ৬তৎ। যোড়শ মহাদানের অন্তর্গত 
দান বিশেষ। ষোড়শ মহাদানের মধো এই দান প্রধান 
ও আর্দিদান। এই দন অয়ন, বিষুবসংক্রান্তি, ব্যতীপাত, 
দিনপ্ষর, যুগ।দি, মন্বস্তরাদি, সংক্রান্তি, পৌর্ণমাসা, দ্বাদশী, 
অষ্টক। প্রভৃতিতে করিতে হয়। সংসার-ভয়ভীরু তীর্থ, 
গৃহ, বন, তড়াগ অথবা মনোজ্ঞ শ্বানে এই মহাদান 
করিবে। জীবন অনিত্য, ধন অত্যন্ত চঞ্চল এই বিবেচন! 
করিয়া এইন্ধপ দানাদিতে প্রবৃত্ত হইবে। পুণ্য তিথিতে 
ব্রাহ্মণ নির্দি করিয়! মণ্ডপ প্রস্তত করিবে । তাহার মধ্যে 
সণ্তুহস্ত তোরণ এবং চারিদিকে চারিটা কুণ্ড ও পুর্ণকুস্ত 
স্বাপন করিতে হইবে। ইহার পুর্বোত্তরে এক হাত বেদী 
করিবে, তাহাতে গ্রহাদি, ব্রহ্মা, শিব, অচ্যুত প্রভৃতি দেব- 
তাকে ফল, বস ও মাল্য দ্বার! পূজা করিতে হুইবে। ব্রহ্মা, 
শিব ও অচ্যুতের প্রতিমাতে ও অগ্ দেবতার হডিলে পূজা 
করিতে হইবে। 

সাল, ইন্তুণী, চন্দন, দেবদারু, শ্রীপর্ণী ও বিব এই সকল 
কাষ্ঠে তুল! প্রস্তত করিতে হয়। তুলাদ্ণ্ডের উচ্চতা ৫ হাত ও 
মধ্যে ৪ হাতরফাক দিতে হয়। লৌহ দ্বারা শৃঙ্খল করিতে 
হইবে। স্ুবর্ণযুক্ত রত্বমালা, মাল্যবিলেপন প্রভৃতি দর] 
ভাহা বিভূষিত করিবে এবং তাহাতে পঞ্চবর্ণ ও গঞ্চপতাকা 
শোভিত কাঁদবে। 

ইহাতে বিধানদক্ষ বেদবিদি ত্রাহ্মণ সকল নিযুক্ত 


' ক্রিবে। খণেদী হইলে পূর্বদিকে, যজুর্বেধী দক্ষিণদিকে, 


সামবেদী পশ্চিমদিকে ও অথর্ববেদী হইলে উত্তরদিকে 


. ছুই জন ব্রাঙ্ষণ স্থাপন করিতে হুইবে। পরে বিনায়কাদি 


লোকপাল, আদ্িভা প্রভৃতি গ্রহগণ, ব্রহ্ম! প্রভৃতি দেবতা- 


. 'দ্গিকে পুজা করিয়। এবং শ্ব স্ব মন্ত্র দ্বারা হোমচতুষ্টয়'জপ 


এ ৩ 


'ক্করিৰে। 


শুক্ত প্রভৃতি যব্রমান সহিত যথাখিহিত মন্ত্র দ্বারা অর্চিত 
পরে দেবতা ও খত্বিকৃদিগকে হেমতৃষণ দান 


কফরিবে। পরে জাপকগণ শাস্তিক অধ্যায় জপ. করিবে। 


,ইহাঁজে আদি অস্ত ও মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্বস্তিবাচন করিবে । 


পরে তিন বার তুলা প্রদক্ষিণ করিয়। পুষ্পাঞ্লি লইয়! 


'অএই-মন্ত্রে তুলা আমন্ত্রণ করিবে-_ 


।, 1. গ্নমন্তে সর্ধদেবানাং শক্িত্বং শক্তিমান্থিত1। 


নাক্ষীভূত! জগদ্থাত্ নির্মিত বিশ্বযে।নিন! ॥ 
৬11] 


১৩৫. ] 


২৭ 


তুলাপুরুষদান 


একতঃ সর্বসত্যানি তথা ভূতশতানি চ।. 
ধর্ম ধর্মকতাং মধ স্থাপিতাসি জগদ্ধিতে ॥ 
ং তুলে সর্বভূতানাং প্রমাণমিহ কীর্তিতা। 
মাং তোলয়ন্তী সংসারাছুদ্ধরম্থ নমোতস্ত তে & 
নমে! নমন্তে গোবিন্দ ! তুলাপুরুষসংজ্ঞক | 
ত্বং হবে তারযস্াম্মানম্মাৎ সংসারসাগরাৎ॥ 
পুণ্যং কালমথানাগ্য কত্বাধিবাসনং পুনঃ। 
পুনঃ প্রদক্ষিণং কৃত্ব। তাং তুলামারুহ্দধঃ॥ 
সখড়াচম্ঃ কবচী সর্বাভরণভূষিতঃ। 
ধর্মরাজমথাদায় হৈমং হুর্ষেযেণ সংযুতং &* 
এই মন্ত্র পাঠ করিলে তাহার পর ব্রাঙ্মণগণ তাহাকে 
তুলায় স্থাপন করিবে, ক্ষণকাল তুলায় থাকিয়া! আবার এই 
মন্ত্র পড়িতে হইবে। 
“ননন্তে সাক্ষীভূতানাং সাক্গীভৃতে সনাতনি। 
পিতামহেন দেবি ত্বং নির্দিতা পরমেঠিনা ॥ 
ত্বর। ধূতং জগৎ সর্বং সহস্থাবরজঙ্গ মম্‌। 
সর্বভূতাত্মভূতস্থে নমস্তে বিশ্বদারিণি |” 
এই মন্ত্র পড়িয়া তুলা হইতে অবতরণ করিবে। পরে তুলাস্থিত 
দ্রব্যের অদ্ধেক গুরুকে দিবে, আর অর্ধেক অন্ত সকলকে বিভাগ 
করিয়। দিবে । তুলাস্থিত দ্রব্য অধিকক্ষণ গৃহে রাখিবে না। 
তুলাদানে একদিকে নিজে ও অন্তপ্দিকে স্বর্ণ, রজত 
প্রভৃতি দিয়! ওজন করিতে হয়। 
দ্রব্যবিশেষে তুলা করিলে তাহার এইরূপ ফল হয়। যে 
ব্যক্তি অগ্ধাতুর তুলা করেন, তিনি মন, বাক্য ও কায়সম্ভব 
সকল পাপ হইতে মুক্ত হন এবং যতদিন পর্যস্ত এ সকল 
ধাতু থাকে, তত শত কোটি বর্ষ স্বর্গলোকে বান করেন। 
পরে পুণ্যক্ষয় হইলে উচ্চ কুলে জন্ম হয় এবং ধন ধান্ত 
গ্রভৃতি ছার সমৃদ্ধ হন। যিনি সুবর্ণ বারা তুল! করেন, 
তিনি পুর্বে দশপুকণষ ও পরে দশ পুক্রষ পিতৃগণকে উদ্ধার 
করেন এবং আপনিও স্বর্সগাী হন ও কখনই তাহার 
দারিদ্র হয় না। যিনি রৌপ্যের তুলা করেন, তিনি স্বর্গগামী 
হন এবং পৃথিবীতে রাজ! হইয়া! জন্ম গ্রহণ করেন। স্থুবর্ণ- 
হারী, কুষ্টরোগী গ্রভৃতি মহাপাতকগ্রন্ত লোকও তাত্রের তুল! 
করিয়! নিষ্পাপ হয় ও গ্বর্গলোকে বাস করে। 
কাংন্তের তুলা করিলে ইন্দ্রের পদ, লোহার তুলা 
করিলে উত্তম স্থানলাভ, পিতলের তুল! করিলে বর্গ, 
সীসকের তুলা করিলে গন্ধব্বলোকে বাদ, রাঙ্গের তুল! 
করিলে চত্্রের সাযুজালাভ, ঘ্বতের তুলা করিলে তেব্বস্থী 
এবং তৈলের তুষা করিলে অরোগী ও সুখীহয়। 


ভুলারাম মেমাপতি 


বত প্রকার ফান জাছে, তন্মধ্যে তুলাঙগানই  সর্বপ্রধান। 
জীবন ধারণ করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যরই দান কয়া অবশ্ত 
কর্তব্য। বিভাগানুসায়ে ছতর্ণাদি না দীন জবস বিধেয়। 
(দানিপাগর ) 
২ ব্রতভেদ, এই ব্রত ১৫ দিম বা ২১ দিন ধরিয়। করিতে হয়। 
- ১৫ দিন: সাধ্য ব্রতে পিষ্ভাক, আচাম (ভাতের মাড়), 
তক্র, উদক, লক্ত, এই «টা ভ্রব্য তিনদিন করিয়া খাইয়া 
থাকিতে হয়। ২১ দিন সাধ্য তে পূর্ববোন্ত ৫টা দ্রব্য 
তিন দিন করিয়! ১৫ দিন ও ৬ দিন বাযুভক্ষণ অর্থাৎ উপবাস 
করিলে এই ব্রত খরা হয়। * 
তুলাশ্রগ্রহ €পুং) তুলা-প্র-গ্রহ অপ্‌। ভুলাদ্ঁ, তুলার ৭, 
িনক্তিয দড়ি। | 
তৃলাপ্রগ্রাহ (পুং) তুলা-প্র-গ্রহ ঘএই। তুলাদণ্ড। 
তুলামান (ক্লী) তৃলার্থং তোলনার্থং মানং মীক়তে হনেন ম! 
করণে লু্ট। ১ তুলাদণ্ড। ২ তুলাদণ্ডে পরিমাণ, ওজন । 
তুলাযন্ত্র (পুং) তুলায়। বসত; ৬তৎ। তুলাদণ্ড। 
তলাযন্ছ্ি (স্ত্রী) তুলাঙ্গাঃ বষ্টিং ৬তৎ। তুলাদণ্ড। 
তুলারাম সেনাপতি, কাছাড়ের শেষ হিন্দুরাজ! গৌবিন্দ- 
ক্ত্রের একন্বন চাপ্রাশি। বিদ্রোহে তুলারামের পিতার 
দৃত্যু হইলে তুলারাম পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় লইল। এখানে 
তুপারাম আপনার প্রভূত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। 
১৮২৪ খৃষ্টাবে ব্রহ্মসৈম্ত আসিয়া হখন কাছাড় রাজ্য 
আক্রমণ করে, সেই সময় তুলারাম তাহাদের অনেকট। 
গাহাধ্য' করিয়াছিপেন। ১৮২৭ থ্ষ্টান্জে কাছাড়রাজ বাধ্য 
হইয়া তৃলারামকে খানিকটা পার্বতীয় ভূভাগ ছাড়িয়া 
দিলেন। ১৮৩৪ থৃষ্টাঞকে রাজা! গোবিন্দচন্দ্রের হত্যার পর 
তুলারাম মহর ও দয়াঙ্গ নদীয় অস্তবর্তী এবং দরাঙ্গ ও কাপিলী 
নর্দীর মধ্যবর্তী ভূভাগ গবর্মেন্টকে ছাড়িয়া দেন। 
ইতিপূর্বে তুলারাম “সেনাপতি, উপাধি গ্রহণ করেন। 
উত্তরে দয়াঙ্গ ও যমুনা নন্দী, দক্ষিণে মহর নদী, পুর্ধে ধনে- 
* “পিস্ঠাকাচাসতক্রোঘক স্তন 
হূপবাসান্তরিতোহ্ভাবহারাভ্িলাধুরখ?” € বিকুদং) 
“বাং জিরাজবত্যাসাদেকৈ তা বা বিধি ।+ 
ভুলাপুরুষ ইতোব ভে পঞ্দশাহিকঃ 
. এহাং পিজ্ঞাকাধীনং পকানাং কষে নৈকৈকম্ত ি্ধাত্ত্যাসেন পঞ্চ. 
ঘ্বশাহবা।পী তুলাপুরুযাখাঃ কৃচ্ছে,। বেদিতবাঃ। অত্র পঞ্চদশাহিকন্ব- 
বিধানাছুপবানগ্য নিবৃত্তিঃ । বমেন তু একবিংশতিরাত্রিকম্তলাপুরহ উদ্ভ;। 
আচ1মসথ পিগ্ত1কং তক্রঞ্চোদকসজ,কান্‌। , 
ভ্বাহং তাহ প্রধুঞ্জাদে। বায ভক্ষপ্তাহতরং 
একবিংশতিয়াতরন্ত তুলাপুরষ উত্যতে /' (খছ) 


[ ১৯৬ ] 


ভুুব 
স্বরী এবং পশ্চিমে দরাজ নদীয় মধ্যবর্তী সমুদায় ভূভাগ 
তুলারাঁম সেনা'পন্তির অধিকারে ধাকে। এইস্বাদ সরকারী 
কাগজপত্রে তুলারাঁম সেনাপতির রাজ্য বা মাল রঙ্গিলাপুর 
নামে উক্ত হইয়াছে। 
ভুলারাম গবমেন্টকে প্রথমে প্রতিতর্ষে ৪টী হস্ত, পরে 
৪৯২ টাঁকা ধত্গিয়া কর দিতেন । অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়ায় 
১৮১৪ থৃষ্টাবে তিনি আপন সম্পত্তি জাপনার ছুই পুত্রকে 
ভাগ করিয়! দেন । ১৮৫৭ থুষ্টাবে তীহার মৃতু হঝ। শীহার 
জোোষ্টপুত্বের নাঁষ নকুলরাম। তিনি ১৮৫৩ খৃষ্ঠাবে লাগাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হম। 
তৎপরে-তৃঙারাম সেনাপতির রাজো নানা প্রকার 
বিশৃঙ্খলা খটিতে লাগিল। তজ্জগ্ত বুটাণশ গবর্মে্ট ১৮৫৪ 
খুষ্ঠাঞধে তুলারামের পরিবারস্থ ৫ জমকে খানিকট। লাখরাজ 
জমি ও সামান্ত বৃত্তি নির্ধারিত করিয়৷ সমুদায় ভূডাগ 
উত্তরধাছাড়ের সামীল করিয়া লইলেন। তখন এ ভূভাগের 
পরিমাপ ১৮০* বর্গমাইল ছিল। 
তুলাব (তরি) তুলা বিদ্ততে হস্ত তুলা-মতুপ্‌ মন্ত বঃ। 
তুলাধারী। 
তুলাবীজ (রী) তুলায়াঃ তোলনন্ত বীজং ৬তৎ। গুপ্া, কুঁচ। 
তুলাসূত্র (ক্লী) তুলার্থং তোলনার্থং হুত্রং। তুলাদগুস্থিত 
চুত্র, গ্রাগ্রহ, নিক্তির দড়ী। 
তুলি (শ্রী) তুরি রন্ত ল। ১ তুরী, তস্তবান্নের তুরী। ২ চিত্র 
করের বর্তিক1, ইহ! বার ছবিতে রং দেওয়া হয়। 
তুলিকা (স্বী) তোলয়তি সাদৃস্তং গচ্ছতি তুল ৰাহুলকাৎ ইকন্‌ 
সচ কিৎ। ১ থঞ্জনপক্ষী । (ত্রিকা*) ২ তুলি। 
তূলিত (ভরি) তুল-তৎকরোভীতি গিচ্‌ কর্্মণি ক্ত। পরিমিত, 
ধাহা ওজন করা হইয়াছে, সদৃশীককৃত, যাহার তুলন! করা 
হইয়াছে। 
তুলিনী (তত্র) তুলমন্তি ফলে হা তুল-ইন্দি ভীপ্‌ গৃযো" 
তুশ্বঃ। শানলী, শিমুল গাছ। 
তুলিফলা (ভ্্রী)তুলি তুলযুক্তং ফলং কনা; পৃযো” অথ: । 
'শান্সনী, শিমুল গাছ। (রত্রফাল? ) 
(স্ত্রী) তুরী-রন্ত জঃ। ১ তঙ্্বায়ের তুরী। ( শঙ্গ) 
২( দেশজ) তুলি। 
তুলুব (ভূন) দাক্ষিণাতোর একটী দিনা সন্কাজি 
ও সমুদ্র এবং কল্যাণপুর ও চন্্রগিরি নদীপ্ঘক্নের মখো অব 
গ্থিত। অক্ষাৎ ১২০ ২৭+ছইতে ১৩, ১৫ উঠ, ড্রাখি* 4৪ 
৪৫ হইতে, ৭৫, ৩০ পঃ। সহাদ্রিখণ্ডে এই স্থান বলনা 
দেশ নামে ন্দাখ্যাতি হইগাছে-. : ্‌ 


তুল্যপান 


পি, 





“ততঃ সন্াত্রিশিখরে হদুরে তৃষ্টবান্থুনিঃ।... 
- -লানাঞচজগ্রজবণৈর্নানাকনরসানুতিঃ ॥ 
'অবতীর্ধ্য দদর্শাথ তৌলবং দেশমুত্তমন। 
তৎক্ষেত্রং প্রাপ্তবান্‌ রামে। মেধাবী ভৃঙুনননঃ॥ 
মহালিঙ্গেখরং সম্যক্‌ পুজয়ামাস শান্ত্রতঃ 1” 
( উত্তয়ার্ধ ২১।৫৩-৫৭ ) 
এই স্থানের অধিবাসীরা ও বহাদ্রিখণ্ডে “তৌলব* নামে 


বর্ণিত হইয়াছে । (সহাড্রি ২৫।৯) 
এখন এই স্থান উত্তর কাণাড়া নামে খ্যাত। খ্কন্পুয়াণীয় 
“তুলুবনাদ উৎপত্তি" নামক গ্রন্থে এই স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণিত 
আছে। 
এই প্রদেশে তুলুভাষ প্রচলিত । প্রায় চারিলক্ষ লোকে 
এই ভাষায় কথা কয়। ছয়টা প্রধান দ্রাবিড়ভাষার মধ্যে 
তুলুও একটা । এই ভাষায় কোন গ্রস্থাদি নাই। মলয়ালম্‌ 
অথব। কণাড়ী অক্ষরেই এ ভাষার লেখনকার্ধ্য সমাধ! হয় । 
কাণাড়ার ইতিহাসের সহিত তুলুবের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট । 
তুলোপল৷। (স্ত্রী) তুলা ও উপতুলা, চতুর্থতাগের নাম 
ভুলা, তৃতীয় ভাগের নাম উপতুল! । 
_ *তবতি তুলোপতুলানাং মূলং পাদেন পাদেন।” 
(বৃহৎসংহিতা। ৫৩1৩০ ) 
তুল্তুল্‌ ( দেশজ ) কোমল, চাপসহ। 
ভুলতৃলিয়। ( দেশজ ) কোমল, চাপসহছ। 
তুল্য (ব্রি) তুলয়া সন্মিতং বয। (নৌবয়োধর্মেতি। প! 
8181৯১ ) সাদৃশ্া। পর্যযায়--সম, সৃক্ষ, সদৃশ, সদৃক্‌, সাধারণ, 
সমান, সধর্, সম্মিত, ন্বব্ূপ। (জটাধর) এই সকল পদ উত্তর- 
পদস্থ হইলে তুল্যবাচক হয়। নিত, সঙ্কাশ, নীকাশ, 
গ্রতীকাশ, উপমা, ভূত, রূপ, কল্প, গ্রভ এগুলিও তুল্য- 
পর্্যার়। (শবর* )4 পুং) ২ শ্বনামধ্যাত গন্ধর্ব | 
(ভারত হ।১০৩1৭ ) 
কোণিক (12081509181) যে সকল ক্ষেত্রের কোণ- 
গুলি পয়স্পর সমান । 
তুল্যজ্ঞ (পুং) তুল্যং জানাতি তুলজ্া-ক। তুল্য জ্ঞানী, 
'লমানজানী। 
তুল্যতা (স্ত্রী) তুলাস্ত ভাবঃ তুল্য তল্‌ টাপ্‌। সাদৃশা, তুল্ত্ব। 
তুল্যদর্শন (তরি) ভুল্যং দর্শনং যন্ত বহুত্রী। সমান দর্শন। 
শ্চদ্জুঃ কৃপাং বন্তপি তুলাদর্শনাঃ।” ( ভাগ' ১1৫২৪) 
তুল্যপান (রী) ভুলোঃ সহ পানং। তুল্য অর্থাৎ শ্বজাতীয় 
' খাক্কির সাহত পান, শ্বজজাতীর় অনেক লোকের, ০০ পান 
কর|। পর্ধ্যায়--সপীতি | (অমর) . 


তুল্যবল (বি) ভুলাং। বলং বন্ত। ১ সমশকিসম্পন্ন। তুলাং 
বলং কর্ণাধা। ২ সমান বল। 
তুল্যভাবন (কল) তুল্য ভাবনং। এক প্রকার রাশির সন্মিলন। 
তুল্যমূল্য (ব্রি) তুল্যং মূল্যং বন্ত। ১ সমান দৃল্যবিশিষ্ট। 
২ মান, সন্ৃশ। ৰ 
তূল্যযোগিতা। (স্ব) কাঁব্যালঙ্কারবিশেষ, যেখানে গ্রস্ত 
(প্রস্তাবিত) বা প্রস্তত ( অগ্রন্তাবিত ) পদার্থসমূহের সণ 
জিয়া ও: কূপের একধর্ সম্বন্ধ হয়, সেই স্থলে এই 
অলঙ্কার হুয়। 
“পদার্ধানাং প্রস্ততানামভেযাং বা হদা ভবেৎ। 
একধর্ণা ভিসন্বন্ধঃ স্যাততন! তৃল্যষোগিত! ॥* (সাহিত্তাদর্পণ ) 
তুল্যরূপ (ত্রি) তুল্যং রূপং যন্ত। একরূপ, নদৃশ। 
তুল্যবৃত্তি (জি) তুল্যা বৃত্তির্ধন্ত । এক ব্যবসায়ী। 
তুল্যশস্‌ (অব্য) তুলা বীপ্পার্থেশস্‌। সমান সমান। 
তুল্যাকৃতি (ত্রি) তুল্য! আকৃতি ধন্ত। সমৃশাকৃতি, সমান 
আকারবিশি্। 
তুন্থল (পুং) খযিভেদ। [ তৌহলি ঘেখ।] 
তুবর (পুংক্লী) তবতি হিনস্তি রোগান্‌ ভু-বাছ' ঘরচ্‌। 
১ কবায় রস। (ত্রি)২ কযান্গরসমুক্ত । 
“নাতিসান্ত্র দ্রবং তত্রং স্থাদ্ব্লং তৃবরং রূমে ।” (স্ুক্রত ১৪৫) 
৩ শ্মশ্রুহীন। ৪ ধান্তভেদ। 
তুবরযাবনাল (পুং) তুবরঃ কষায়ঃ ধাবনালঃ করধাণ। 
ধান্ঠতেদ-_-লালজনার । পর্যায় _তুবর, কষায়যাবনাল, রক্ত 
ধাবনাল, লোহিতকুত্তবুরুধান্ত। ইহার গুণ--কষায়, উষ্ণ, বিরে- 
চক, সংগ্রাহী, বাতনাশক, বিদাহী ও শোবকারক । (রাজনি) 
তুবরিক! (স্ত্রী) তুবরঃ কযায়রসোবস্তযন্তাঃ ভূবর-ঠন্‌। 

১ সৌরাষ্রমৃত্তিকা, ফটকিরি। ২ আড়কী, অড়হুর। (ভরত) 

তুবরী (ত্র) তুবর স্ি্কা বিস্বাৎ ভীহ। ১ আড়কী, অড়ছর। 
২ ধান্তভেদ, তোরী। ইহার শণ ধারক, লঘু, তীক্ষ, উষণবীর্ঘ্য, 
অগ্নিকারক এবং কফ, বিষ, রক্ত, কও, কুষ্ঠ ও কোষ্ঠগত 
রোগনাশক। (ভাবগ্র* ) 

৩ সৌরাষ্ট্রযৃত্তিকা, ফটকিরি। পর্যযায়--মৃৎ, সৌোর়াহী, 
সৃত্গা, আসঙ্গ, মনী, সুরাষ্্রজা, মৃত্তালক, কালী, মৃত্বিকা, 
স্বত্যা, কাকী, সুজাতা । ইহার গুণ-_তিক্ত, কটু, কষায়, উ্ 
লেখন, চক্ষুর হিতকর, গ্রাহী, ছর্দি ও পিত্ত জন্ত ভূস্তানাশক। 
(রাজনি' ) 

তুবরীশিম্ব (পুং) তুবর্ধা ইব শিশ্ব। ফলত্বক্‌ যন্ত। । জম 
টাকুনে গাছ। 
তুবি (স্ত্রী) তুখী পৃধো" সাধু: । ১ হু, জঅলাবু। 


তুবিব্রহ্মন্‌ 


তৃবীরবখ 





তবতি বৃদ্ধার্থঃ সৌত্রোধাতুঃ ইতি ই। ( অচ ইঃ। উণ ৪1১৩৮) | 


২ বহু শব্কার্থ। (নিঘণ্ট, ৩১) 
তুবিকৃর্দি (ব্রি) বন্ৃকর্্মা, যুদ্ধে অনেক প্রকার কার্ধ্যকর্তা । 
“তৃবিগ্রাভং তৃবিকৃর্ষিং রভোদাং” ( খক্‌ ৬২২৫) তুবিগ্রাভং 
ভূবীনাং বহ্‌নাং গ্রহীতারং তুবিকৃর্ষিং বহুকর্ম্মাণং, (সায়ণ) 
“মহাব্রাতস্তবিকৃর্থি* (খক্‌ ৩:৩১।৩) “তৃবিকৃর্মিঃ সংগ্রথমে 
'মানাধিধকর্্রণাং কর্ত। তুবিকুর্তি করোতে রৌগাদিকো 
মি প্রত্যয়; গুণে কতে ইকারস্তোত্বং ছান্দসং' । (সায়ণ) 
তুবিগ্র (ব্রি) গ্রতৃতগমন । 
"তুবিগ্রেভিঃ সত্বভির্ধাতি” (খক্‌ ১১৪০৯) “ভুবিগ্রেভিঃ 
গ্রভৃতং শবয়স্তিঃ গ্রভূতগমনৈ বা+ (সার়ণ) 
তুবিগ্রাভ (তরি) বনুগ্রাহক! [তুবিকুর্ণি দেখ।] 
তৃবিশরি (ক্রি) পুর্ণগ্রীব, অনেক গ্রাকারে স্তোতব্য। 
“তুবিগ্রয়ে বহুয়ে ছুষ্টরীতবে" (খক্‌ ২২১২) 'তুবিগ্রয়ে 
পর্ণগ্রীবায় গৃ-শবধে গুণাদিকঃ কর্্মণি ক গ্রত্যয়ঃ তুবিভিঃ 
বছুতিঃ স্তোভব্যায় (সায়ণ) 
তবিগ্রীব (ত্রি) বিস্তার্ঘকদ্ধর। 
"তুবিগ্রীবো বপোদরঃ* ( প্বক্‌ ৮১৭1৮) 'তুবিগ্রীবো বিস্তীর্ণ 
কন্ধরঠ ( সায়ণ) প্রীবৃদ্ধগ্রীবা। "তুবিগ্রাবা ইনেরতে” ( খক্‌ 
১/১৮৭1৫) 'তুবিগ্রীবাইব তুবীতি বছুনাম। প্রবৃদ্ধগ্রীব! ইব+ 
(সায়ণ ) 
তবিজাত (তরি) যাহা হইতে পৃথিব্যাদি বনু জন্মিয়াছে। 
*ওজায়মানং তুবিজাত তব্যান্‌” ( খক্‌ ৩৩২১১) 'তুখিজাত- 
বহুনি জাতানি পৃথিব্যাদীনি যন্মাৎ সোহয়ং তুবিজাতঠ (সায়ণ) 
এইস্থলে তুবিজাত ইন্জ্রের বিশেষণ 
তুবিছ্যু্ (ত্রি) তুবি বহু ছ্য়ং ধনং যস্ত। প্রভূত ধনেন্দ্র, 
প্রিদৃত ধনশালী। প্তুবিহ্যনর যশন্বতঃ* (খাকু ১৯৩) 
' “ছে তুবিদ্যন্ন গ্রভৃতধনেন্ত্র' (সায়ণ ) 
তুবিনৃন্ন (জরি) প্রভূত বলযুক্ত। 
"মহিশ্রবস্তবিনৃয়ং (খক্‌ ১৪৪1৭) 'তুবিনৃ্নং গ্রভৃত- 
বলযুক্তং' (পায়ণ ) 
তবিপ্রতি (ত্রি) বহু গ্রতিগন্তা। “তুবিপ্রতি নরং” (খক্‌ 
' ১৩০1৯) 'ভুবিপ্রতিং তুবীনাং বহুনাং প্রতিগস্তারং' '(সায়ণ) 
'তবিবাধ (তরি) বর বাধক, অনেকের পীড়ক। 
শ্মিহাবীরং তুবিবাধং” (খক্‌ ১৩২৬) 'তুবিবাধং বছুনাং 
বাধকং' (সায়ণ) 
তুবি্রক্মন্‌ (ব্রি) বহৃস্তোত্র, যাহার অনেক স্তোত্র আছে। 
শ্তিষং তুবিতক্ধাণমুত্তমং” (খকৃু 6২৫1৫) 'তুবিব্রক্ষাণং 
বহুন্তোঅং+ (সায়৭) 


তুবিমঘ [তৃবীমধদে দেখ খ।] 

তুবিমন্ত্যু (বি) প্রবুদ্ধমতি। "ভীমাসভভূবিমন্ভব$” (খক্‌ ৭।৫৪.২) 
তুবিমন্তবঃ গ্রবৃদ্ধমতয়ঃঃ (সায়ণ) 

তুবিস্‌ (ক্রী) তুবৃদ্ধৌ পুত্তোঁ বা ইসি কিচ্চ। ১ বুদ্ধি! 
ই প্রজা । ৩ বল। 
*ভীমস্তবিষ্মাঞ্চর্যণিত্য” (খক্‌ ১৫৫।১) 'তুবিষ্বাবান্‌ রজ্ঞাবান্‌ 
বলবান্‌ বা' (সায়ণ) 

তুবিস্ত্রক্ষ (তরি) অনেকের বর্ষণে সংঙ্গেহনকর্ত। অর্থাৎ অনেক 
বর্ষণ করিয়! শ্লিগ্ককারক। প্তুবিআক্ষে! নদম্থমাং।” (খক্‌ 
৩১৮২) “তুবিভ্রক্ষ | সংঙ্গেহনকর্ত।, তৃবীনাং বহুনাং বর্ষণেন 
সংশ্েহনকর্তা |” (সায়ণ) 

তুবিরাধস্‌ (ভ্বি) প্রভূত ধনযুক্ত। “বিপ্র তুবিরাধসো নুন্‌।” 
(খক্‌ ৫1৫৮।২) 'তুবিরাধসঃ প্রভৃতধনান্‌। (সায়ণ ) 

তুবিবাজ (ব্রি) গ্রভৃত বলযুক্ত। “সন্ত তুবিবাজাঃ” ( খক্‌ 
১/৩০।১৩ ) তুবিবাজাঃ 'প্রভৃতবলাঃ।” (সায়ণ) 

তুবিশগ (ত্রি) বহু সুথযুত্ত। প্যঃ শগ্মস্তবিশগ্ম” (খক্‌ 
৬৩1৪৪।২) “হে তুখিশগ্ম বহুস্থখেন্ত্র । ( সায়ণ) 

তৃবিশু্ষ (ব্রি) বহুবল, অনেক বলমন্পন্ন। প্যবাশিরং তুবি- 
গুদ্স্বপৎ” ( থক ২২১1১) 'তুবিশুষ্মো। বহুবলঃ।” (সায়ণ) 

তুবিশ্রবস্‌ (ব্রি) বহু অন্নযুক্ত। “অগ্মি স্মবিশ্রবস্তমং |” 
( খক্‌ ৫।২৫1৫) 'তুবিশ্রবস্তমং অতিশয়েন বহ্বন্নং |” (সায়ণ) 

তুবিষ্ম (ত্রি) বহুতম। "তুবিষ্টমো নরাং ন” (খক্‌ ১১৮৬৬) 
তুবিষ্টমো বহুতমো+ ( সায়ণ ) 

তুবিক্মৎ (ব্রি)তুবিম্মতুপ্‌। ১ গ্রজ্ঞাবান্‌। ২ বলবান্‌। 
“ভীমস্তখিষ্মান্‌।৮ (খক্‌ ১৫৫1১) 'তুবিষ্মান্‌ প্রজ্ঞাবান্‌ 
বলবান্‌ ব1। (সাঁয়ণ ) - 

তুবিষণম্‌ (ব্রি) প্রভূত ধ্বণিযুক্ত | "তুবিঘণসং স্থ্যকং* ( খক্‌ 
৫1৮৩) 'তুবিষ্ষণসং প্রভৃতধ্বনিং" (,সায়ণ ) 

তুবিত্বণি (ব্রি) মহান্বন, মহাশবযুক্ত । পস্যণ্যা তৃবিঘঘণিঃ” 
(খক্‌ ১৫৮৪) প্তুবিস্বনির্মহাস্বনঃ” (সায়ণ) 

তুবিষ্বন্‌ (ব্রি) বহুশৰ যুক্ত। প্যম্নিন্‌ তৃবিদ্বণি” (খক্‌ ৫1১৮৩) 
'ভুবিষ্বণি বহুশঙ্গে? (সাঁয়ণ ) 

তুবীমঘ (ব্রি) গ্রভৃত ধনযুক্ত। “পহতেষু তুবীমঘ” ( খক্‌ 
১২৯১) তুবীমঘ বছ্ধনেন্ত্রঁ (সায়গ) 

তুবীরব (ত্রি) বহুশনযুক্ত। “তুবীরবং পতি” (খক্‌ 
১০৯৯৬) “তুবীরবং বহুশব্দং* ( সায়ণ ) 

তুবীরবছ (বি) তুবী মনতর্ীয়ো রঃ ততে| মতুপ্‌ মন্ত ব। বহু 
স্তোতৃযুক্ত। “কথ কবিস্তবীরবান্‌” ( খক্‌ ১০1৬৪1৪ ) 'তুবীর- 
বান্‌ বহুস্তোত্যুক্তঃ তুবিশব্বন্ত বো! মন্ব্থায।' (নায়প) 


তুষার 


তুব্যোজস্‌ (ব্রি) তুবি ওজঃ যন্ত। বহুৰল যুক্ত । “তুব্যোজনং 
গৌঃ” (খক্‌ 81২৩৮) 'তুব্যোজসং বহুবলং? (সায়ণ) 

তুষ (পুং) তুষ-ক। ১ ধান্তত্বক্‌, ধানের খোষা, ভষ। ২ বিভী- 
তক থ্ুক্ষ, বহেড়াগাছ। 

“তৃষেণাপি পরিত্যক্ত ন গ্ররোহস্তি ততুলাঃ।” (হিতভোপ* ) 
ভূষগ্রহ (পুং ) তুষেণ গৃহৃতে গ্রহ কর্মণি অপ্‌। অগ্নি। (তরিকা) 
তুষজ (ব্রি) তুষেজায়ত্থে জন-্ড। তুষজাত অগ্নি প্রতৃতি। 
তুষধাম্য (ক্লী) তুষাবৃতং ধান্তং। সতৃষধান্ত। 

পতুষধান্ত তীক্ষমন্ত্রাভিচারবেতা লকন্মজ্ঞাঃ।৮ ( বুহৎস* ১৫1৪) 
তুষনার (পুং) তুষং সরতি অনুসরতি স্য-অণ্‌। অগ্নি তুষের 
মধ্যে ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হয় এই জন্ত তুষের নাম তুষসার। 
তুষানল (পুং) তুষন্ত অনলঃ। ১ তুষজাত অগ্নি, তুঁষের 
আগুন। ২ তুষাগ্নিতে আত্মদাহরূপ প্রায়শ্চিত্তবিশেষ । 
“শ্ুত্বোত্ত তাং সন্বরমেষ গচ্ছন্‌ 
ব্যালোকযত্বং তৃষরাশিসংস্তং 1” ( শঙ্করবিজয় ৭৭৭) 
তুষান্ু। ক্লী) তুযস্ত অন্থুঃ ৬তৎ। তৃষোদক, কান্রীক, কাজী, 
সতুষ যব কুটিয়! যে কাজী প্রস্তত করা যায়, তাহাকে তুষো- 
দক কহে। ইহার গুণ-__অগ্রিদীপ্তিকারক, হৃদয়গ্রাহী, 
তীক্ষ, উষ্ণবীর্ধা, পাচক, রক্তপিত্তজনক এবং পা, কৃত্রিম 
ও বন্তিগত্ত শুলবিনাশক । (ভাবপ্রকাশ ) 

“তুষান্ুদীপনং হ্ৃদ্থং হৃৎপাওুপার্থরোগনৎ। 

গ্রহণার্শোবিকারস্বং ভেদিসৌবীরকং তথা ॥” 

(সুত্রুত সুত্র ৪৫ অ*) 

তুষার (পুং) তুষ্যত্যনেন শন্তাৎ তুষ-আরন্‌ (তুষারাদয়স্চ। 
উণ্‌ ৩/১৩৯।) ১ হিম্‌ নীহার, শিশির । ২ হিমকণ। 

বিকিরণ শক্তিই তুষার উৎপত্তির প্রধান কারণ। রাত্রি- 

কালে ভূতলস্থ বস্ত নকল তেজবিকীর্ণ করিয়া বাযুরাশি 

অপেক্ষা ঘমধিক শীতল হইলে চতুঃপার্খন্ভ বাষুর অন্তর্গত কিয়- 

ংশ জলীয় বাষ্প ঘণীভূত হুইয়৷ তুষার বিন্দুর্ূপে উহ্াদিগের 

উপরিভাগে বিন্ান্ত হয়। 

: উষ্চতভার যত হাস হয়, বাধুরাশিতে তত অল্প বাশ্প 
খাকিতে পারে অর্থাৎ তত অল্প বাষ্প দ্বার বায়ুরাশি পরিষিক্ত 
হ্য়। সুতরাং দিবাঁভাগে বায়ুতে যে বাম্প থাকে, রাত্রিতে 
সমধিক শীতল হইলে যদি তথ্থার] উহ| পরিষিক্ত হইয়া! উঠে, 
তাহ! হইলে শীতল দ্রব্যম্পর্শ মাত্রেই উহার অন্তর্গত কিয়- 

ংশ বাপ ঘনীভূত হইয়৷ তুষারবিন্দুরূপে পরিণত হয়। 
বায়ুতে যত অধিক পরিমাণে বাষ্প থাকে, তত অল্প পরিমাণে 
লীতন হইলেই তুষার সমুৎপন্ন হয়। এতফোশে গ্রীষ্মকালে 
দিবাভাগে বায়ুরাশি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, কিন্ত রাত্রিতে সেক্ধপ 


ডা 


[ ১৯৯ | 


তুযারকর 


শীতল হয় না, এ কারণ বায়ুস্থ বাস্পও তুধাররূপে পরিণত 
হয় না। যে সকল বস্তর বিকিরণশক্তি সমধিক প্রবল, 
তাহার! রাত্রিকালে সমধিক শীতল হুয়, এ কারণ সেই কল 
বস্তর উপর সমধিক তুষার সঞ্চিত হয়। ধাতুদ্রবা সকলের 
বিকিরণ শক্তি নিতান্ত অল্প, এই নিমিত্ত তাহাদের উপর 
তাদৃশ শিশির সঞ্চিত হয় ন]। কিন্তু মৃত্তিকা, কাচ, বালুকা, 
বুক্ষপত্র। পশম প্রভৃতি দ্রব্য সমধিক বিকিরণশক্তিসম্পন্ন 
হওয়াতে তাহাদের উপর প্রচুর পরিমাণে তুষার সঞ্চিত হইয়া 
থাকে । তন্থার৷ পৃথিবীপৃষ্ঠ ধইতে তেজ-বিকিরণের প্রতি- 
বন্ধকতা হয়, তন্থারা তুষার উৎপত্তির প্রতিবন্ধকতা হইয়] 
থাকে। আকাশমগ্ডল মেঘাবুত হইলে ভৃপৃষ্ঠ তেজ-বিকিরণ 
দ্বার! তাদৃশ শীতল হইতে পারে না, কেন না মেঘাধলী হইন্তে 
তেজবিকীর্ণ হইয়া আসিয়া উহার উপরে পতিত হয়। 
এ কারণ মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে সেরূপ শিশির সমুৎপন্ন হয় ন1। 
বিস্তৃত শাখাবিশিষ্ট বুক্ষতলেও এই কারণে শিশির উৎপন্ন 
হয় না। মন্দ মন্দ বেগেবাধু গ্রবাহিত হইলে দ্রব্য .সকল 
সমধিক শীতল হয় এবং তুষারোৎপত্তি অপেক্ষাকৃত অধিক 
হইয়া থাকে, কেননা তত অক্প পরিমাণে শীতল হইলে বাম্প 
কর্তৃক বাধু পরিষিক্ত হইয়া উঠে। নদী হইতে সমুদ্র পর্যযস্থ 
সমস্ত জলাশয়ের অন্তর্বত্তী তেজ সংযোগে ধূমের অবয়ব সদৃশ 
বাম্পাকারে উথিত হইয়া যে জল পতিত হয়, তাহাকে 
তুষারজ জল বলে। এই তুষারজ জল প্রাণিগণের পক্ষে 
অহিতকর, কিন্তু বৃক্ষাদির বিশেষ উপকারক। ভাবগ্রকাশ 
মতে ইহার গুণ_-শীতল, রুক্ষ, বাধুবর্ধক, পিত্তনাশক এবং 
কফ, উরুস্তম্ত, করোগ, মন্দাধি, মেদ ও গলগণ্ডাদি রোগ- 
নাশক । (ভাবপ্রকাশ) [বিশেষ বিবরণ শিশির দেখ । ] 
৩ শ্রীতল স্পর্শ। (ত্রি) ৪ শীতল স্পর্শযুক্ত। 
"অপাংহি তৃপ্তায় ন বারিধার! স্থাছুঃ স্থগন্ধিঃ ম্বদতে তুষার11” 
(নৈষ্ধ ) 
৫ কপ্পূরভেদ $ ৬ দেশভেদ, হিমালয়ের উত্তরবন্তী একটা 
দেশ। গ্রীকর্দিগের গ্রন্থে “তোথারি+ নামে বর্ণিত হইয়াছে। 
৭ তুষারদেশোস্তব জাতি। 
তুষারান্‌ বর্ধরান্‌ কারান” ( মত্ম্যপু* ১২০ 1৪৫) 
প্রত্থতত্ববিদ্গণের মতে ইহারা শক জাতিরই এক শাখা । 
১ম শতাবীতে ইহার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়। নানা 
স্বান আক্রমণ করে। 
তৃুধারকণ ( পুং) তুষারাণাং কণঃ ৬তৎ। হিমকণ। শিশির । 
তুষারকাল (পুং) তুষারস্ত কাল; ৬তৎ। শীতকাল 
তুষারকর (পুং) ১ হিমকর, চন্্র। ২ কর্পুরভেদ। 


৮ 


ভূষিত [১১ 


তুধারকিরণ (পুং) হিমফিরপ, চশ্র। 

তুধারগিরি (পুং) হিমালয়, হিমগিয়ি। 

তষারগৌর (জি) তৃষারবৎ গৌরঃ। ১ হিমের মতন ধবল। 
২ কপূর্র। 

তুষারন্‌ বিহার, প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন 
সহর। অধোধ্যার মধ্যে এই স্থান অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত। 
মুলমান অমলে এখানে জেলার প্রধান সদর ছিল। এখনও 
এই স্থান স্থুবাধিহার নামে খ্যাত। গঙ্গার গ্রাচীন গর্ভের 
উপর নগর হ্থাপিত। নগরের পশ্চিমাংশে উচ্চ ও মৃত্তিকা- 
স্তপআছে। তাহার মধ্যে মধ্যে খনন করিয়া গ্রত্থবতত্ববিদ্‌ 
কানিংহম সাথে বৃহদ।কার ইষ্টক পাইয়াছেন। তাহার 
মতে, চীনপনিব্রাজক হিউএন্ৎপিয়াং যে অয়োমুখ বা হয়মুখ 
নামক স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই এই তুষারন্‌- 
বিহার হইতে পারে। এখানে পুর্বে বৌদ্ধপ্রাধান্য ছিল। 
এখনও এখানকার বুদ্ধ ও বুদ্ধির মূর্তি প্রসিদ্ধ । পৃর্ববে বোধ 
হয়, এই স্থানকে তুষারারাম-বিহার বলিত, তাহা হইতে 
অপত্রংশে তুষারন্-বিহার নাম হুইয়াছে। এখানকার অষ্টভুজ।র 
মন্দির উল্লেখযোগ্য । 

তুষারমৃত্তি পুং) ভুষারঃ যৃর্তির্ষন্ত। চন্দ্র, হিমাংগু। 

তুধাররশ্মি (পুং) তুষারঃ রশ্রির্ষন্ত । হিমকর, চন্ত্রু। 

তুষারাদ্ি( পুং) তুষারন্ত অদ্রিঃ। ছিমালয় পর্বত, এই পর্বতে 
অভিশদ্র হিম পতন হয়, এই জন্ত ইহার নাম তুষারাদ্রি। 

তুষিত (পুং) তুষ্মাতি তুষ বাছলকাৎ কিতচ্‌ তারক্াদদিত্বাৎ 
ইতচ্‌ বা। ১ গণদেবতা ভেদ, ইহাদের সংখা। দ্বাদশ, কিন্তু 
মন্বস্তরভেদে ইহাদের নাম ভিন্ন হুইয়া থাকে। ইহাদিগের 


নাম--প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, চক্ষু, শ্রোত্র, রস, ৰ 


ভ্রাণ, স্পর্শ, বুদ্ধি, মন । (সারক্ুন্দরী ) 

চাক্ষুষ মবস্তরে তৃধিত নামে দ্বাদশ দেবতা বৈবন্বত 
মন্বস্থর উপস্থিত হইলে লোক হিতের জন্ত অদ্দিতির গর্ভে জন্ম 
গ্রহণ কন্পিয়াছিলেন। বৈবস্বত মন্বস্তয়ে এই দ্বাদশ দেবতা 
দ্বাদশ আদিত্য নামে প্রথা হইগ্াছিলেন। (হরিবংশ ৩ অ+) 

ইহাদের নাম তোষ, প্রতোষ, সস্তোষ, ভদ্র, শাস্তি, 
ইড়ম্পন্তি, ইখ্ম, কবি, বিভু, স্বাহা, সুদে, রোচন। কেহ 
কেহ ইহার সংখ্যা বট্ত্রিংশৎ ৩৬, আর কেহ দ্বাদশ বলিয়। 
থাকেদ। বিবেকফার ইহার এইরূপ মীমাংসা করিয়া 
ছেন। এক এক মন্বস্তরে ১২জন, আর তিন মন্বস্তয়ে ৩ জন, 
এই অভিপ্রায় “ধটুত্রিংশৎ তুষিতা মতা” এইরপ উত্ত 
হইয়াছে । ২'বিষুঃ। (ভারত শান্তি ৩৮ অ+) 

৩ বোদ্ধ মনে শ্বর্গভেদ। 


) তুষ্ট 


তুষোখ (রী) তুযান্থতিষ্ঠতি উদ-্থা-ক। তুষোদক, কাজী । 
তুষোদক (রী) তুষ্ত উদকং ৬তৎ। তুযাদ্বু, কাজীক, কাজী, 


(সত ঘব কুটিয়। যে কালী গ্রস্তত করা যায় তাহাকে তুষোদক. 
কহে। ইহার গুণ--অগ্রিদীপ্তিকারক, হ্বদয় গ্রাহীট তীক্ষ, 
উষ্তবীর্যয, পাচক, রক্তপিত্ততনক এবং পাণডু, কৃমি ও বস্তিগত 
শুূলনাশক। (ভাবপ্র* ) 

সৌবীরকও  তৃযোদকের গ্ভায় গুণসম্পন্ন। পন্ক অথবা 
অপক যবের তুষ বাহির করিয়! যে কাজী প্রস্তত হয়, 
তাহাকে সৌবীর কহে। সৌবীর ও তুষোদকে গ্রভেদ এই 
সতুষ যবের কাজী করিলে তুষোদক ও নিস্তষ যবের কাজীর 
নাম সৌবীর | [ সৌবীর দেখ। ] 


তষ্ট (ভ্রি)তুষ কর্তরি ক্ত। ১ সস্তোষযুক্ত, তোষগ্রাপ্ড। 


"তশ্মি-স্তষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে গ্রীণিতং জগৎ।” (পুরাণ) 
২ বিষু। ইনিই একমাত্র আননম্বরূপ ও আনন্দাশরয় 
এই গন্য তুষ্ট শবে বিষুণকে বুঝায়। 
(স্ত্রী) তুষ-ভাবেক্তিন্। ১ তোষ, তৃপ্তি । ২ বুদ্ধিতেদ, 
এই বুদ্ধি নয় প্রকার-__ ১ 
"আধ্যাত্মিক্যশ্চ তন্রঃ প্রক্কতুঃপার্ানকালভাগ্যাথ্যাঃ | 
বাহাবিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নখ তুষ্টয়োংতিমতাঃ ॥* 
(পাংখ্যকাঃ ৫১) 
আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি প্রকার-_প্রক্কতি, উপাদান, 
কাল ও ভাগ্য । বিষয়ের উপরতি হইতে বাহ্‌ পঞ্চ প্রকার, 
এই নয় প্রকার তুষ্টি। আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আত্যন্তরিক। 
প্রকৃতি সগুণ কি নগুণ, হহ। জ্ঞাত হইয়। এবং তত্ব সকপ 
প্রকৃতিরই কাধ্য, ইহ! জানিরা যে তুষ্টি হয়, এই তুষ্টিকে 
প্রক্কত্যাথ্য তুষ্টি কহে। 
উপাদ্ান-_-কেহ তন্ব সকল না জানিয়। কেবল উপাদান 
গ্রহণ করে (উপাদান অথে দণ্ড, কমগুলু গ্রতৃতিকে বুঝায় ), 
ইহাকে উপাদানাখ্য তুষ্টি ৰলে। ' 
কাল--কালক্রমে মোক্ষ হইবে, তন্বাভ্যাসে নিশ্রয়োজন, 
এই প্রকার যাহার ভান হয় এবং হছাতেই যিনি সপ্তঃ 
থাকেন, এই তুষ্টিকে কালাখ্য তুষ্টি কহে। 
ভাগ্য” আমার ভাগ্যে ঘি মোক্ষ থাকে, তবে আমার 
মোক্ষ হইবে; এইরূণ ভাবিয়। যাহারা তুষ্ট থাকেন, এইরূপ 
তুটিকে তাগ্যাখ্যতুষটি কছে। উক্ত চারি প্রকারই 
আধ্যাত্মিক তুষ্টি। | 
বাহ বিষয়ের উপরতি হইতে ঘে পঞ্চ প্রকার তুষ্টি অর্থাৎ 
শব্ধ, স্পর্শ, জপ, রস, গন্ধরূপ বিষয় হইতে বিরত হইলে যে 
তুষ্টি হয়, তাহাকে. বাহ্‌ তূতি কছে।. অর্জন, রঙ্গ, ক্ষয়) সঙ্গ 


কুম্টিম 


ও ছিংস! দর্শনহেতু শব্ধাদি পঞ্চ বিষয় হইতে উপরতি অর্থাৎ 
ইহাপ্দের প্রত্যেকের দোষ দর্শন করির়! ভা! হইতে নিবৃত্ত 
হওয়ার নাম পঞ্চবাহ্তুষ্টি। (সাংখ্যকা')। 
এ “আধ্যাত্ি কার্দিভেদায় বধ! তুষ্টিঃ" (সাংখাদ* ৩।৪১) 
তুষ্টি আধ্যাজ্সিকাদি ভেদে ৯ প্রকার। আধাত্মিকী তুষ্ট 
৪ প্রকার ও বাহ্াতুষ্টি ৫ গ্রকার। আত্মতাৰে ৰা আত্মবুদ্ধিতে 
গৃহীত বলিয়া আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া! হইয়াছে । গ্রকৃতির 
বিবেক জ্ঞানেই মুক্তি, এজন্ত গ্রকৃতিই উপান্ত, প্রকৃতি ভির 
আর কিছু উপাস্ত নাই, এই ভাবিয়া সন্ধষ্ট থাকিলে, প্রকৃতি. 
তুষ্টি কহে, ইহার নাম অন্ত। ব্রতধারপ ও সন্ন্যানাদি ব্যতীত 
বিবেক জ্ঞানেও মুক্তি হয় না, এই সকলই মুক্তির গ্রতিকারণ, 
এই ভাবিয়া অনেকেই ব্রতী হন এবং সন্তষ্ট থাকেন, এই তুষ্টি 
উপাদানতুষ্টি, ইহার নাম সলিল। ব্রতী হইলাম, কালে 
মুক হইব, এইরূপ তুষ্টিকে কাল, ইহার নাম ওঘ। ভাগ্যে 
থাকিলে মুক্তি হইবে, এইরূপ তৃষ্টিকে ভাগা, ইহার নাম বুষ্টি। 
এতত্তিঙ্ন বিষয়ত্যাগঞজনিত ৫ গ্রকার তুষ্টি আছে, তাহার 
বিবরণ এইরূপ । 
ধনোপার্জন বড়ই কষ্টকর, উহাতে প্রয়োজন নাই, ইহ! 
ভাবিয়া সন্ধ্ট থাকিলে যে সন্তোষ, তাহার নাম পারতুষ্টি। 
ধনরক্ষা মহৎকষ্ট, ইহ! ভাবিয়া বিষয় পরিত্যাগপূর্বক সন্ত 
থাকিলে মে সস্তোষ, তাহার স্থপারতুষ্টি। ধননাশে মহৎ- 
দুঃখ, উহ! ন1 থাকাই ভাল, ইহা ভাবি! সন্তুষ্ট থাকিলে যে 
সন্তোষ, তাহার নাম পারপারতুষ্টি। বিষয় নকল ভোগকে 
আকর্ষণ করে, ভোগও ছুঃখদায়ক, উহার ত্যাগই শ্রেযস্কর। 
এইরূপ ত্যাগবুদ্ধি হইতে যে সন্তোষ জন্মে, সেই সম্তোষকে 
অনুত্তমাস্ততুষ্টি কহে। বিষয় সম্পর্কে ছিংসাদি নানা! দোষ 
ঘটে, এই ভাবিয়। বিষয় বিমুখ হইলে তাহার যে সন্তোষ হয়, 
এই, সস্তোষকে উত্তমান্ততুষ্টি কহে। এই ৯ প্রকার তুষ্ট 
জ্ঞানশক্তির উদ্ভোধক যা উত্তেজক। ইহার অভাবে জ্ঞান. 
নাশক ও ফমোগনাশক বিপর্যয় বৃত্তি সকল প্রবল হইতে 
থাকে । (সাংখ্যদ*)। তুষ-কর্তরিতৃচ। ৩ গৌধ্্যাদি 
যোড়শ মাতৃকার মধ্যে মাতৃভেদ। [কুলদেবতা দেখ । ] 
৪ শক্তিবিশেষ। ( দেবীভাগ* ১১৫৬১ ) 
তুষ্টিকর (ব্রি) তৃষ্টিং করোতি তুষ্টি ক-ট। সন্তোষকর, তৃপ্ডিজদক। 
জনক (ত্রি) তুষ্টীনাং জনকঃ ৬তৎ। সন্তোষজনক, 
তৃপ্তিকর। 
তুষ্টিদ (ঘ্বি) তুষ্টিং মদাতি দা-ক। আননাদায়ক । 
'মৎ (তরি) তৃষটিরস্তান্ত তৃট্টি-মতৃপ্‌। ১ তোবযুক, সন্তষ্ট। 
'(পুং) ২ উগ্রমেনের পুত্র, কংসের- ভ্রাতা ( ভাগ" ৯1২৪।২৪) 
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তৃষ্ট, ( পুং) তুব বাহুলকাৎ তৃকৃ। কথস্থিত মণি। ( গবাচ* চ*) 
তৃষ্য (পুং) তৃষ কর্তরি কাপ্‌। ১ মহাদেব। [ তুটিতুট দেখ।,] 
তুস (পুং) তুষ পৃষো" যন্ত সত্বং। তুষ, ধান্তত্বক্‌। 
তৃত্ত (ক্লী) তুদ-ক্ত। রেণু, ধূলি। 
তুহর ( পুং) তুহ-বাছু* করণ্‌। কুমারানুচর ভেদ । 
তুহার (পুং) তুহ'বাহু* আরন্‌। কুমারানুচর ভেদ । 
"তুছুরশ্চ তুহারশ্চ চিত্রদে বশ্চ বীর্যযবান্‌ 1” (ভারত ৯৪৬ অ+) 
তুহিন (ক্লী) $হতে ইনেন তুহ ইনন্‌ গুণে কৃতে হুশ্বশ্চ (বেপি- 
তৃহ্োহ্‌ম্বশ্চ। উণ্‌ ২৫২)। ১ ছিম। ২ চক্রের তেজ। (উজ্জল) 
“বিরহেণ পাগ্ডিমানং নীতা তুছিনেন দুর্কেব ॥৮ 
( আধ্যাসগ্তডশতী ৬৩২) 


(ত্রি)৩ শীতল। 

তৃহিনকণ (পুং) তুহিনস্ত কণঃ ৬তৎ। ছিমকণ। 
তুহিনকর (পুং) তুহিনং করোহস্ত। ১ চন্দ্র। ২ কপূর । 
তুহিনকিরণ (পুং) চন্দ্র। 
তুহিনকিরণপুন্র (পুং) তুহিনকিরণন্ত পুত্রঃ তৎ। চন্রপুজ, 

বুধ, ইনি তারার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। [তার দেখ।] 
তুহিনগুড (পুং) হুহিনাঃ গোঁধস্ত। শীত, চত্্র। 
তুহিনদীধিতি ( পুং) চন্্র। 
তুহিনছ্যতি (পুং) চন্্র। 
তুহিনরশ্মি ( পুং) চন্্র, তুহিন, কিরণ। 
তুহিনশৈল ( পুং) তুহিনস্ত শৈলং ৬তৎ | হিমালয় পর্বাত। 
তুহিনাংশু । পুং) চন্্র। 
তৃহিনাংশুতৈল (কর) তুহিশাংশোঃ তৈলং ৬তৎ | কপুররতৈল। 
তুহিনাচল ( পুং) হিমালয়। 


তুহিনাদ্র পুং) হিমালয় । 
তন্ুগড (পুং) ১ দন্থবং শীয় দানবভেদ। এই দানব অতিশয় 


এস ছিল। (ভারত আদি ৬৫ অণ) ২ ধৃতরাষ্রের 
পুত্রভেদ। (ভারত আ* ১৮৬ অৎ) 
তৃণ (পুং ) তুণাচত পুর্যাতে বাণৈঃ তৃণপুরণে ঘএঞ | বাণাধার। 
পর্যায়_ রা তৃণীর, নিষঙ্গ, ইযুধি, তৃণী। ( শব্দর" ) 
'তৃণখড়াধরঃশুরো বন্ধগোধাঙ্গুলিরবান্‌।” (ভারত ৩1১৭৩) 
তূণক (ক্র) ছন্দোবিশেষ ; ইহার প্রতোক চরণে ১৫ অক্ষর 
থাকে, প্রথম হইতে এক একটীর পর এক একটী গুরু । 
তৃণকং ভবেদিদং রজৌ রজৌ ততশ্চ রঃ” (বৃত্তর* টীক1) 
তৃণক্ষেড় (পুং) বাণ, তীর । 
রা ( পুং) তৃণং ধারয়তি ধারি-অন্। তৃণধারী, ধানুক্ক। 
তৃণব (পুং) তৃণস্তদাকারো হন্তাহ্য কেশাদিত্বাৎ ব, ভৃণং তদা- 
কারং বাতি বাক ইতি ব। তৃণাকার বাস্ততেদ। এসৈষাবাগ্‌ 


তৃতুজামানাস 


বনস্পতিষু বদতি ঘ! ছুন্দুতৌ যা! তৃণবে যা” (তৈত্তি*স* ৬।১1৪।১) 

তৃণবধ্ম (পু) তৃপবং বাস্ততেদং ধমতি খ্বা-ক। তৃণববাস্তকারক। 
প্বীণাবাদং ক্রোশায় তৃণবখ্বং” (য্জু* ৩১1১৯) 'তুপবং বাস্ত- 
ভেদং ধমতি তথাভূতং, ( বেদদীপ ) 

তণব€ (ভি) তুপ অস্তার্থে মতুপ্‌ মন্ত ব। ১ তৃণযুক্ত, ধানুফ। 

তুশি (পুং) তুপ। [ তৃপ দেখ।) 

তণিক (পুং) [তৃণীক দেখ ।] 

তুণিন্‌ (পুং) তৃণবদাকুতিরস্তযন্তেতি তৃপ-ইনি। ননদীবৃক্ষ। 
পর্ধযায়-_তৃণী, তুন্নক, আপীন, তুণিক, কচ্ছক, কুঠেরক, কাস্ত- 
লক, নন্দিবৃক্ষ, নন্দক। ইহার গুণ_-কটুপাক, কষায়, মধুর, 
লঘু; তিক্ত, শীতল, বলকারক, ব্রণ, কুষ্ঠ ও অন্নপিত্তনাশক। 

( ভাবগ্রা* ) (ক্রি) তুণবুক্ক। 

"শঙ্খী চক্রী গদ খড়গ শাঙ্গী তৃণী তলত্রবান্‌।” (হরিব" ১৮1৩৫) 
তণী (স্থী) তৃণাতে পূর্যাতে বাট: তৃণ কর্ম্মণি ঘ্ গৌরা- 
দিত্বাৎ ভীষ্‌। তৃণ, ইযুধি। | 

“তৃণীমুখোদ্ধ তশরেণ বিশীর্ণপছ্ক্কি ।” (রঘু ৯1৫৬) 
২ নীলীবৃক্ষ, নীলগ্রাছ । ৩ বাতরোগ বিশেষ, লক্ষণ-__মল, 

ও মৃত্রাশয় হইতে বেদন1 উৎপন্ন হইয়! অধোভাগে মলদ্বার 

ও প্রস্রাবের দ্বার যেন ভেদ করিতে থাকে, এইরূপ হইলে 

তাহাকে তৃণীরোগ কছে। মলদ্বার ও 'প্রত্বাবের দ্বার হইতে 

বেদন| উৎপত্তি হইয়া বেগে পক্কাশয়ে গমন করিলে তাহাকে 

গ্রতিতৃণী কছে। (স্শ্রুত ১ অ*) 

“অধো যা বেদন! যাতি বর্চে। মুত্রাশয়োখিতা | 


ভিন্দতীব গুদোপন্থং সা তৃণীতুপদিশ্যাতে ॥” (স্থৃক্রত ১ অ) ূ 
তনীক পেং) তৃণী তৃণ ইব কায়তি কৈ-ক। নন্দীবৃক্ষ। (রাজনি')। 


তণীর (পুং) তৃণাতে পূর্াতে বাণৈঃ তুণ বাহুলকাৎ ঈরণ্‌। 
কুণ. ইবুধি। এই শবে ব্লীবলিঙ্গও দেখা যায় 

তনমীরব€ (তরি) তৃণীর তন্তার্থে মতুপ্‌ মন্ত ব। তুণীরধারী, 

ধান । 

ততক (ক্রী) ভূখ পৃষো' সাধুং | তুথ, তুতিয়া | 

তৃতুজান (পুং) তৃজ-কানচ্‌ তুজাদিত্বাৎ অভ্যাসদীর্ঘঃ বাছু* 
নলোপঃ। ১ ক্ষিপু । ২ প্রের্যামাণ। ( নিঘণ্ট,) 

তৃতুক্জি (স্ত্রী) তৃজি-বলে দানে ব। তু্কি দ্বত্বে তুজা' অত্যাস- 
দীর্ঘঃ বাহু* নলোপশ্চ। ১ ক্ষিপ্ত । (নিঘণ্ট,) ২ দাত|। 

প্জন্রেইতৃতুজিং চি তুপিরশিশ্নং (খাকৃু 91২৮৩) 

'ভূতুদ্ির্দাতা (সায়ণ) 

তৃতুজ্যমানাস (পুং) তৃজি-কর্মাণি শানচ দ্বিত্ব অত্যাসদীর্ঘঃ 
বাছুলকাৎ নলোপঃ তথাতৃতঃ অসি দীপাতে অস-অচ্‌। 
্ষিগ্র। (নিথপ্ট,) 


([ ১১২ ] 


৮ পেস পিস পাপী 


সা 


ত্মকুর 


তৃতৃম (ব্রি) তুদ-অচ্‌দ্বিত্বে অভ্যাসদীর্ঘঃ গৃষে* সাধুঃ। ১ তূর্ণ। 
“এতা বিশ্বা বন তৃতৃমা কৃষে* .(খকু ১০৫৯৬) 
তৃতুম। তৃর্ণানি” (সারণ) 
তদ (পুং) তু্তি তৃদ-ক পৃযোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। তৃলবৃক্ষ, 
তত গাছ। ২ শ্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিশেষ, এই বৃক্ষ পার্খব- 
পিপ্লল নামে খ্যাত। 
তুদ, তুল, পৃগ, ক্রমুক ও ব্রহ্মদার এই কএকটী এক- 
পর্যায় শব্দঘ। পাকা তুদফল-_-গুরু, মধুররস, শীতবীর্ধ্য এবং 
পিত্ত ও বাযুনাশক । অপকু তৃদফল--গুরু, সারক, অস্ররস, 
উষ্টবীর্যয এবং রক্তপিত্তকারক , (ভাব্প্') 
তুদী (স্ত্রী) দেশভেদ। তৃ্দী অভিজনোহস্ত ঢকৃ। তৌদের, 
পিত্রার্দিক্রমে তৃদীদেশবাসী। 
তুপর (পুং) শৃঙ্গহীন পণ্ড । স্তরিয়াং টাপু। 
তুবর (পুং স্ত্ীং) তু-কিপ্‌ তুঃ বৃ-বৃত্যাং অচ্‌ বা তুপর পৃষো* পশ্ত 
ব।১ অজাতশুঙ্গপণ্ড । ২ কালে অজাতশ্মশ্রুক পুরুষ, মাকুনে। 
৩ অব্যক্তপুরুষ লক্ষণ । ৪ কষায় রস। (ত্রি) ৫ কষায় রসযুক্ত। 
তৃমকুর, মহিন্ুর রাজোর অন্তর্গত একটা জেলা, অক্ষা* ১২* 
৪৩ হইতে ১৪* ১০ উঃ এবং দ্রাঘি' ৭৬* ১০ হইতে ৭৭* ৩৯ 
পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে বেল্লারি জেলা ও আর 
তিনপিকে মহিন্থর রাজ্য । ভূপরিমাণ প্রায় ৩৪২* বর্গমাইল, 
লোকসংখা। প্রায় ৫ লক্ষ । 
এই দেশের অধিকাংশ ভূমিই সমতল । মধো নদদীবাহিত 
উপত্যাকা ও কতক অংশে মহিস্থরের অধিতাক। আছে। 
ইহার জমি কোথায় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৪** ফিটু আবার 
কোথাও ৪*** ফিট উচ্চ, এখানে কাবেরী, জয়মঙললা, পিণা- 
কিনী ও শিম্শা নদী 'প্রবাহিত। এখানকার গিরিশৈলের 
গঠন বঙ্গলুরের মত। এখানে নানাবিধ থনিজ পদার্থ পাওয়! 
যায়, তন্মধ্যে লৌহই বেশী। পাহাড়ের ঝরণা দিয়! স্বর্ণরেণুও 
ধৌত হুইয়া যায়। নারিকেল বৃক্ষ যথেষ্ট। মধো মধ্যে 
চন্দ্নবৃক্ষও জন্মে। এগানকার দেবরায়হর্গনামক পাহাড়ে 
রক্ষিত রাজজঙ্গল আছে । এখানকার জমিও উর্বরা। 
বন্ধ পূর্বকাল হইতেই এই জেল! মহিস্থর রাজোর 
অন্ত্ভূক্ত ছিল। এখান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি ও তাত্র 
শাসন দ্বারা জান! যায় যে, প্রথমে চালুক্য ও তৎপরে বল্লাল, 
রাজগণ বহুদিন এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন । থৃষ্ীয় ১৫শ 
শতান্ষে এখানে পলিগারদিগের অভয় হন্ন। তাহাদের 
পূর্বে গৌড়বংশীয় হলুবনহন্লী 'ও মুদিগরির পল্লিগারগণ বিশেষ 
খ্যাতি লা করিয়াছিলেন। হায়দরআলীর উৎপাতে এই 
বংশ অবসন্ধ হুইয়। পড়ে। হায়দরালীর অভ্াদয়ের পূর্বে 


তক 


উত্তর হইতে মুসলমানের! আসিয়া কএকবার তৃমকূর আক্র- 
মণ করে। মহারাহ য় শিবাজীর পিতা শাহজী এই স্থান 
অধিকার করিয়াছিলেন। অরঙ্গজেব কর্তৃক বিজাগুর আক্র- 
মণের পর শিরা নামক স্থানে রাজধানী হইল। ১৭৫৭ খৃষ্টাবে 
মহারাষ্ট্রের শির! অধিকার করেন, তৎপরে ১৭৬১ খৃষ্টাব্ধে 
হায়দরআলীর অধিকারতৃক্ত হয়। 

এই সময় হইতে ভূমকুর জেলার অবনতির সুত্রপাঁত হয়। 
হাঁয়দরআলী ও টিপুন্রলতানের সময় মুদিগরিতে রাজধানী 
হইল। টিপুর মৃত্যুর ১৭৯৯ খুষ্টাবে তৃমকূর মুদিগর তালুকের 
ভান্তর্গত হয়। তৎপরে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মহিন্থরে বুটীশ-শাসন 
প্রচলিত হইলে তুমকুর জেল! গঠিত ও তৃমকূর নগর স্থাপিত 
হয়। অক্ষাণ ১৩* ২০/২*৮উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৭* ৮৫০ পৃঃ, 
দেবরায়ছুর্গনামক পাহাড়ের দক্ষিণপশ্চিম অংশে তৃমকূর 

সহর অবস্থিত । অল্পদিন মধ্যেই এই সহরের উন্নতি দেখা 
মায়। এখানে অনেক মুরম্য হ্শ্য ও বাগান আছে। 
'অধিবাসীর সংখ্যা ১১০৮৬, তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। 
তুয় (ক্লী) তোয় পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ জল। ( নিঘণ্ট,) 
তত ভাবে ক্কিগ্‌ তাং যাতি যা.ক। ২ ক্ষিগ্র। 

“দেব হরিভির্যাহি তুয়ং” (খক্‌ ৩13৩।৩) “তৃয়ং ক্ষি প্রং 
(সায়ণ) (তরি) ৩ ক্ষিগ্রাতাযুক্ত। “অদ্রিণা তে মন্দিন ইন্ত্- 
তুয়ান্” ( থক্‌ ১০।২৮৩) 'তুয়ানবিলম্থিতান্* (সায়ণ ) 
তুর্‌ (ক্রি) তৃর-কর্তরি ক্কিপ্‌। ১ বেগযুক্ত। ভাবে তুর- 
কিপ্‌। ২ বেগ। 

"পৃর্ভির্ময়েন বিছিতাভিরদৃশ্ঠতুভিঃ” ( ভাগবত ২৭২৭) 

'অদৃশ্ততৃপ্ভিঃ অলক্ষাবেগাভিঃ (শ্রীধর ) 

র (ক্লী) তৃর্যতে মুখং তুর্-ঘঞ.। ১ বাদ্চভেদ, সানাই। 
২ তাড্যমান পটছাদি। ( শব্দার্থচি' ) 

তুরী (্ত্রী) তুরং তদ্দাকারঃ পুষ্পাদদৌ অন্ত্যন্তেতি তুর-অচ্‌ 
গোৌরা* ভীষ,। ধুস্ত,রবৃক্ষ, ধুতরাগাছ। 

তূকী, তুরাণীয় জাতির সাধারণ নাম। পারন্যবাসীরা এই 
জাতিকে তুরাণী ও অন্তান্ত দেশীয়েরা বিশেষতঃ হিন্দুরা 
ইহাদিগকে তূর্বা বলে। এই জাতির মধ্যে যাহারা এখন 
মধাএপিয়ায় বাস করে, তাহার! কতকাংশ মোগল ও কত- 
কাংশ তাতারী নামে কথিত হয়। 

বামনপুরাণে ইহারাই ভারতের উত্তরবর্তাঁ 'তুরু্ষ' নামে 
বর্ণিত হুইয়াছে। 

গ্রীকেরা যে ভাবে এপিয়ক গ্রীকগণকে 'শ্বীদীয়, 
বলিত, আরবেরা ঠিক সেইভাবে আরব-বছিভূতি সমস্ত 
দেশের মধ্য ও পশ্চিম এসিয়ার মুললমানকে তৃর্কী বলিয়া 

৬] 
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চা 


ত্কাঁ 
থাকে । তুরুফের ওস্মান্লি জাতি এই তুর্কী জাতিরই 
এক শাখা। 

মধ্য এসিয্ার তৃকীঁর1 এখন বুরুত, কৃষ্কায় (অমিশ্র) 
কিরঘিজ্‌্, সাধারণ কিরধিজ্‌ (পগ্রস্কৃত পক্ষে কসাক )। কর- 
কল্পক, তূর্কমান ও উজবক এই কয়ভাগে বিভক্ত। 
[ মোগল, মাঞ্চ প্রভৃতি জাতির বিবরণ “ভাতার” শবে দেখ।] 
সাইবিকিয়ার তুধারাবৃত উত্তর উপকূল হুইতে হিন্দুকুশ 
হিমালয়ের দক্ষিণ পাদমূল পর্য্যস্ত এবং যুরোপের এডি্নাটিক 
উপসাগর হইতে মধ্য এদিয়ার গোবিমরুর পূর্ববসীমান্ত পর্য্যন্ত 
সমস্ত ভূখণ্ডে তুর্কী জাতির বাস। অতি প্রাচীনকালে যখন 
ইহার! মুসলমান ধন্ম গ্রহণ করে নাই, তাহার পরও ইহাদের 
নাম প্রাচীন গ্রথান্গসারে রাখা হইত, আরবী বা পারসী শবে 
নামকরণ হইত না। তুকাঁদিগের আদিম রাজবংশের মধ্যে 
সেলজ্ুক মুসলমান হইয়াও স্বীয় পুত্রগণের নাম মাইকে ল, 
ইশ্সায়েল, মুসা, মুমুম্‌ রাখিয়াছিলেন, কেবল তাহার পৌন্র 
তুঘ্‌রিল নাম ধারণ করেন, কিন্তু তুথরিলের পুত্রের আল্প্‌ 
আর্সলন নাম ছিল। ইহাদের মধ্যে বংশগত নাম অনেক পশুর 
জ্ঞ| হইতে গৃহীত হইয়াছে । যথা--মাঙ্গংইৎ ( পীড়িত 
কুকুর), কিরা-ইৎ (ধূসর কুকুর), ওয়ুরআত বা গুইপ- 
আত (ধূনর অশ্ব), কৃঙ্গর্‌আত ব1 কিজ্বর-আত (বাদামী 
বর্ণের অশ্ব )। 

চীনবাসীরা পূর্বকালে সমস্ত তুকাঁ জাতিকে হিউজ 2 
নামে অভিহিত করিত। থুষ্ট জন্মের ২০৬ বৎমর পুব্বে 
এই হিউঙ্গ-নু জাতি চীনের পশ্চিমে মধ্যএসিয়ায় এক 
সাম্রাঞ্য স্থাপন করিয়াছিল। চীনবাসীদিগের সহিত এই 
জাতির সর্বদ! যুন্ধ-বিগ্রহ হইত। খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে ইহার! চীন কর্তৃক দমিত হয় ও ইহাদের সাম্রাজ্য 
ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া! দক্ষিণাংশ চীনের অধিকৃত হয়। 
এই প্রদেশের হিউঙ্গ গণ চীনের সাহায্যে উত্তর হিউঙগ-হু- 
দ্িগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আমুর নদীর এবং সেলে! 
নদীর অপর পারে ও অল্টাই পর্বনের পশ্চিমে তাড়াইয়া 
দেয়। এই তাড়া পাইয়া তাহারা পশ্চিম গ্রুসিয়ায় ও 
মুরোপে ছড়াইয়া পড়ে। তৃতীয় শতাবীর প্রথমে উত্তর 
হিউদ-হু প্রদেশে মোঙ্গলীয় ও তুঙ্গসীয় জাতি প্রবল হইয়! 
দক্ষিণ হিউঙ্গ-নু গ্রদেশ আক্রমণ করিয়! অধিবাসীদিগকে 
দেশবহিষ্ভত করিয়া দেষ়। এই তাড়া পাইয়া দক্ষিণ 
হিউ্গ -নুগণও পশ্চিমে যুরোপ পর্ধ্স্ত পলায়ন করে। ইছার 
পর খুষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্ধীতে -তুলকিউ নামে এক ক্ষুত্রজাতি 
প্রবল হয়। অতঃপর চীনবানীরা তুর্কাদিগকে 'তুঁকিউ' 


তা 


এই সাধারণ নাম প্রদান করে। অনেকের অনুমান এই 
“তূকিউ' শব হইতেই 'তৃকী” শব উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার! 
প্রবল হইয়া অল্টাই পর্বতের ধার হইতে কাস্পীয় সাগরের 
তীর পর্য্য্ত রাজ্য স্থাপন করে । ইহাদের রাজার নিকট গ্রীক- 
সম্রাট জষ্টিনিয়ান সিমারর্কস্‌ নামে একজন দূত পাঠাইয়।- 
ছিলেন। ৮ম শতাবীতে হুই-ছি (কাও-চি) জাতি প্রবল 
হইয়া ভূ-কিউ বাঁজা ধ্বংস করে। ইছারাও তৃকাঁ জাতীয় 
বটে এবং এক শতাব্ীকাল পর্যাস্ত গ্রবল ছিল, পরে চীন- 
দিগের হস্তে উৎসন্ন হয়। ইহাদের একাংশ তুঙ্কৃত প্রদেশে 
স্বাধীন ছিল। ১২৫৭ থৃষ্টান্দে তাহারা মোঙ্গলীয়গণ কর্তৃক 
পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া উইগুর জাতির সহিত মিলিত 
হয়। উইগুর জাতির নির্দিষ্টাবাস ছিল না, সাধারণতঃ তুফাণ, 
কাশঘর, হামিল, অকৃম্থ প্রভৃতি স্থানে তাবুতে বান করিত। 
থৃ্টীয় ৫৬৮ অবে তৃকাঁরা যুরোপীয় রুষির়ায় বল্গ নদীর 
তীর হুইতে আব্ফসাগরের তীর পর্য্যস্ত ভূমিতে দৃঢ়রূপে 
বাসস্থান করিয়াছিল। 

(ক)তুর্কমান। পারস্তের উত্তরাংশে, কাম্পীয় সাগরের 
পশ্চিমাংশে, আন্মোণিয়ায়, জর্জিয়ার দক্ষিণে ও শিরবনে ও 
দাঘিস্তানে এই তুর্কমান তৃকীদিগের সাধারণ বাস। ইহারা 
ত্রমণশীল জাতি । থুষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্ীর মধ্যে ইহারা 
এ প্রদেশে আসিয়াছে। কাম্পীয় সাগরের পূর্ন্ঘতীরস্থ তূর্ক- 
মানের! খিত।, ফর্গানা ও বোখারার উজ্জবগ্‌ ভ্বাতীয় খাগণের 
অর্ধীনে বাস করে। তাহার! আপনাদ্দিগকে খার্দিগের প্রজা 
বলিয়া স্বীকার করে না। তাহারা বলে, তাহার! খাদিগের 
আহত বন্ধুজাতি মাত্র । ইহার পূর্বস্থ জনপদের তৃর্কমানের! 
চীনের অধীন। কাম্পীয় সাগরের দক্ষিণপূর্বস্থ খোরাসানের 
তৃর্কষানের! পারস্তের অধীন। ইহাদের অস্ত্রাবাদ, হিরাট ও 
বাল্থ্‌ নগরের চতুষ্পার্থন্থ ভূভাগেও দেখ! যায়। ইহার! কখন 
একজন রাজার অধীনে বাস করে নাই, করেও ন1। ইছাদের 
মধ্যে খল্ক্‌, তৈকি & ডাইরি বিভাগ আছে। অক্ষুনদীতীরে 
ইহাদের কতকাংশ গ্রাম পত্বন করিয়া! বাস করিতেছে। 
ইহাদের মধ্যে বিভিন্ শ্রেনীর নাম__ 

(১) চন্দোর ব! চুদের, ইহারা কাম্পীয় সাগর ও আরল 
ত্রদের মধ্যে বাস করে। ইহাদের মধ্যে ৭টী তৈকি আছে। 
ইহাদের শিষির সংখ্যা! ১ হইতে ২* হাজার । 

(২) এরজারি বা ওরজারি-ইহারা অক্ষুনদীর বামতীর- 
বাসী । শিবির সংখ্য। ৫* হাজার হইতে ১ লক্ষ । 


(৩) আলিচ ক! অনখুই--অনাখুই ও মার্ডের মিকটে যাস 
. করে) শিবির প্রা্গ১ শত। . 


[১১৪ ] 


তৃকী 


(৪) করা-_বন্তত্বভাব বিশিষ্ট-__অনাথুই ও মার্ডের মধ্যে 
বাম করে, শিবির সংখ্যা ১ হাজার। 

(৫) সালোর-সাহুসী প্রাচীন জাতি, মুর্খাব ও মার্ডের 
যধ্যে বাস করে, শিবির সংখ্যা ৬ হাজার । 

(৬) সারিফ- মুর্খাব নদীতীরে পঞগ্জাবের নিকটে বাস 
করে) শিবিরসংখ্। ৯।১* হাজার । 

(৭) তেকে--সর্ববাপেক্ষা যুদ্ধপ্রিয় ও ক্ষমতাশালী জাতি। 
গোল্কেন্দিগের উত্তর হইতে খিভা পর্যযস্ত ভূমিতে ইহাদের 
বাস। মার্ডের অপর পারে অক্ষুতীরেও ইহাদের অল্প বাস 
আছে। তাজেন্দের নিকটে আখাল তেকে ও মার্ভের নিকট 
মার্ভতেক্কে নামক ইহাদের সমস্ত শিবিরের ছুইভাগ আছে। 
ইহাদের অল্প আবাদী জমী আছে। লুঠপাট ও পারশ্তবাসী- 
দিগকে ধরিয়! দাসরূপে বিক্রয় করাই ইহাদের উপজীবিক1। 
ইহাদের শিবিরসংখ্যা ৪ হইতে ৬* হাজার । মার্ড ইহাদের 
কেন্ত্রস্থান। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্ধের জানুয়ারী মাসে ইহাদের অনু- 
রোধে মার্ড রুষিয়ার সাম্্রাজ্যভূক্ত হইয়াছে। 

(৮) গোল্কেন্-_ইছার! কৃষিজীবী, গোর্েন উপত্যকায় 
৪৫ ক্রোশ তূভাগে ইহার] ৮১৯ হাজার শিবিরে বাস করে। 
ইহারা পারস্তের অধীন । তেক্েদিগের সহিত ইহাদের চির- 
বিৰাদ। ইহাদের ১০টী বংশ আছে। 

(৯) ফোমুট-_ইহাদের ছুইটা ভাগ আছে, তৈকি গোর্ধেন- 
য়োমুটগণ গোর্ধেন নদীতীরে পারন্তের অধীনে বাস করে ও 
িভা-যোখুটগণ অক্ষুনদীর বামতীরে মরু প্রদেশে বাস করে। 
পারস্যৰাসীর্দিগকে ইছার! ক্রীতদাস করিয়! থাকে । ইহাদের 
শিবিরসংখা] ৪১৫০ হাজার । 

ইহাদের মধ্যে কোনরূপ রাজবিধি নাই। প্রত্যেকে নিজ 
নিজ শিবিরে স্ব স্ব প্রধান। ইহার! বৃদ্ধকে ও বীরকে মান্ত 
করে। তাতারবংশে তাতারী পিতামাতার সম্তান ইহাদের 
সমধিক আদরণীয়। পারস্তের বিপক্ষে ধদি ইহার! একত্র হয়, 
তবে পারস্তের আর আপনাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকে 
না। ইহাদের দৈর্ঘ্য ৫ ফিট ৭ ইঞ্চি। মুখ শ্মশ্রুবিহীন, চক্ষু 
গোল ও ক্ষুদ্র, কিন্ত তীক্ষদৃষ্টিসম্পর । তাহার। আপনাদের 
মধ্যে পরস্পর সৌদ্রাত্রভাবে অবস্থান করে, কিন্ত বিদেশীর 
গ্রতি বড় অত্যাচার করে, ততব আতিথেয়ী বটে। ইছাদের 
অন্ত্রের মধ্যে বাকা ক্ষুদ্র তরবারী (92১:৩), দীর্ববর্ধা, বন্দুক' 
বা পিস্তল। তেকেজাতির কামান আছে। শ্রীলোকের! 
সুন্দরী ও সতী। ইহার! অল্প বয়সে বিবাহ করে। বিবাহের 
সময় বন্ধ কন্তাপ্ম শিবির আক্রমণ করিয়! কন্তাফে হরণ 
করিনা থাকে । কনার নিকট একটী মৃত ছাগল খাঞ্ষে, বর 


কুকাঁ 
নেকড়েবাঘের অনুকরণে সেটীও লইয়া আসে। 
হুল্লিমতাবলম্বী মুসলমান | 

(খ) উজবক। ইছার! হুইছি ও উইগুর জাতির 
ংশধর। প্রথমে ইহার! খোতান, হামিল, কাশঘর ও তুর্জান 
সহরের নিকটে বাস করিত, শেষে জক্জর্তিশ ( সর-ই-দরিয়া ) 
পার হুইল ১৬শ খৃষ্টাব্দে বাল্খ, খারিজম্‌ (খিভ1 ), বোখারা 
ও ফর্গনা অধিকার করিয়! বাস করিতেছে । ফর্গন। ও 
বাল্‌্থে ইহারা কৃষিজীবী হইয়াছে । ইহার! সাধারণতঃ ভ্রমণ- 
শীল ও যুদ্ধপ্রিয়। ৰ 

(গ) নোগাই।-_-কাম্পীয় সাগরের পশ্চিমে ও কৃষঃ 
সাগরের উত্তরে এই জাতি বাস করে। খ্ুষ্টীয় ১৭শ শতা- 
বীতে ইহার! কাম্পীয় মাগরের পৃর্বভীরে ও ইন্তিশনদীতীরে 
বাস করিত! কাল্মক নামক মোগল জাতীয়েরা গ্রবল হইয়! 
ইহাদ্দিগকে পশ্চিমে অস্ত্রাকান প্রদেশে দুরীভৃত করে। 
রুষিয়ার গ্রাথম পিটার ইহাদ্দিগকে সেখান হইতে ককেশীয় 
পর্বতের উত্তরে তাড়াইর়। দেয়। সেইখানেই এখনও 
ইহার! আছে। ইহাদের একদল এখনও বল্গ! নদীর তীরে 
বাদ করিতেছে, তাহার! কাল্মক্গণের অধীনে আছে। 
ককেশীয় পর্বতে বিয়েন ও কুমিয়িক নামক আরও দুইটা 
গাতি আছে। 

(ঘ) বশখির।-_-অল্টাই পর্বতের দক্ষিণে এই জাতির 
অধিক দিন হইতেই বাস আছে। ইহার! এখন মোঙ্গলীয়- 
দিগের সহিত প্রায় মিশিয়া গিয়াছে । ইহার] মূর্খ, বন্ধ 
ও -রুষিয়ার অধীনে বাস করে। ইহাদের মধ্যে উফ গ্রামে 
মেশ্চেরাক নামে এক শ্রেণীর তৃকা আছে, তাহারা পূ 
বল্গাতীরে বাম করিত। 

(ঙ) করকম্পক। আরলহদের তীরে এই জাতির বাস। 
ইহাদের কতক রুধিন্নার ও কতক খিভার খায়ের অধীন । 

(চ) সাইবিরীয়। সাইবিরীয়ায় যে সকল তুর্কী আছে, 
তাহার! পূর্বে আরল হের তীরে বাম করিত। শেষে সাই- 
বিরীন্নায় ঢুকিয়! শিবির নামে রাজা স্থাপন করে ও তাহার 
অধিপতি খ! উপাধি গ্রহণ করে। ইহাদের রাজেয টোবলম্ক, 
ইয়েনিনিস্ক ও টোমস্ক এই তিনটা গ্রধান নগর । উর়াণহাট ও 
বরখ। গ্রভৃতি তৃকাঁরা ইহাদের অস্তনিবিষ্ট । লেনানদীর 
তীরে ইয়াকুট জাতির মূলও তুকীজাতি হইতে । ইহাদের 
পূর্বপুরুষের! বৈকাল হ্রদের তাঁরে বাস করিত। 

(ছ) কির্ঘিজ। দক্ষিণ সাইবিরিয়ায়'ওবি ও ইনিসি 
ননীয় মধ্যে ইহার পূর্বে বান করিত। এখন সেখানে 
মোঙ্গলীয় জাতি বাদ করিতেছে । ১৬০৬ খৃষ্টাফে কষেরা 


ইহার! 


1 .১১৫ ] 


তুককীস্থান 


কির্ধিজদিগকে জয় করে, তাহার পর তাহারা ক্রমশঃ 
বিতাড়িত হইয়া ১৮শ শতাবীতে মাইবিরীগার বাহিরে 
আসিয়। পড়িয়াছে। এখন চীনাধিকৃত তৃর্কীন্থানের মধ্যে 
বুরুট নামক স্থানে বাস করিতেছে । কাশঘর সহরের নিকট 


হইতে ইর্তিশনদীর ভীর পর্যাস্ত স্থানে ইহাদের বান অধিক। 


এই স্থানে ইহাদের বৃহৎ সম্প্রদায় বাদ করে, ইছারা রুষিয়ার 
অধীন। ইয়েম্বা হইতে আরল হুদের তীর পর্যন্ত ইছাদের 
ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এবং ইয়েম্ব। হইতে সারাসু পর্যান্ত স্থানে মধ্য 
সম্প্রদায় বাস করে। 

(জ) এসিয়া মাইনর ও সিরীয়ার তুকণাজাতির৷ সেলজুক- 
দিগের বংশধর এবং মুরোপীয় তুরুক্ষের ওসমানলি তুর্কারাও 
তুকাঁজাতির এক শাখ।। (ইহাদের বিশেষ বিবরণ তরু 
শবে দ্রষ্টব্য )। 

(ঝ) আধুনিক সামরিক তাজক জাতীয়ের৷ অপেক্ষাকৃত 
সভ্য। ইহাদেরও পুরাবৃত্ত নির্ণীত হইয়াছে। তুরুফ্ধে ইহার! 
বাস করে। 

(ঞ) উইগুর। ইহারাই তুকীজাতির সর্বাপেক্ষ! 
প্রাচীন শাখা । ইহার! পূর্বে চীনতাতারে বাস করিত। 
ইহারাই সর্বপ্রথমে (নেষ্ঠোবীয় থৃষ্টানদিগের নিকট অক্ষ, 
ও লিখন প্রণালী লইয়া, তুকী ভাষাকে লিখিত ভাষায় পরিণ 
করে। নেষ্টোরীয় খুষ্টানের। ৪র্থ শতান্দীতে ইহাদের দেশে 
গ্রবেশ করিয়াছিলেন । ইহাদের হস্তপিখিত পুস্তকাদি হইতেই 
মধ্য এসিয়ার প্রাচীন ইতিহাস জানা যায়, কিন্তু পুস্তকের 

হ্যা বড়ই অল্প হইয়া গিয়াছে । যখন মুরোপের অধিকাংশ 
আধুনিক সভ্যঙ্জাতি মূর্খ ও বন্য ছিল, তথন ইহাদের মধ্যে 
পুস্তকের আদর খুবু ছিল। খুষ্টায় ১০৬৯ ধৃষ্টাবে লিখিত 
ইহাদের একথানি প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়৷ গিয়াছে, তাহাতে 
রাঙ্জনীতি ও অর্থনীতির বিষয় লিখিত আছে। 


তুকীস্থান, মধ্য এসিয়ার পশ্চিমাংশকে সাধারণতঃ তুক্কী- 


স্থান বলে। সাইবিরিয়ার দক্ষিণে ও আফগানিস্থানের 
উত্তরে, কাম্পীয় সাগরের পুর্বে ও তিব্বতের পশ্চিমে প্রকৃত 
তৃবীস্থান অবস্থিত। ইহার তিনটী বিভাগ আছে। 
(১) উত্তর বারুষ তৃর্কীস্থান কির্ধিজ জাতির ক্রিবিধ মন্প্রদ|য়ের 
দেশ, বোখারা, থোকন্দ ও খিভার কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত। 
(২) দক্ষিণ তৃকীস্বান-_-এই ভাগে খিভার অপরা-শ, তৃর্কমান 
এবং করকম্পকদ্দিগের দেশ ও তাস্মন্দ। (৩) পূর্ববতৃকীস্থান-_. 
চীনাধিক্কৃত বুচেরিয়। ইহার অন্তর্গত । 

রুষ-তৃীস্থানের পশ্চিমে কাম্পীয় সাগর ও আরলনদী, 
পূর্বে পামীর মালভূমি, তিয়ানসান্‌ ও অল্টাই পর্বত, উত্তরে 


তুকাস্থান 


(কর্ঘিজ মালভূমির পর্বতমালা । ইহা! রুধিয়ার অধীনে 
পশ্চিম সাইবিরীয়ার সহিত একত্র শাদিত হয়। 

রুষপতি পশ্চিম তৃর্কীস্থানের মধ্যে প্রথমে জক্জঙ্ডিশ 
নদীর তীরস্থ প্রদেশ, তৎপরে অক্ষুনদীর তীর্থ প্রদেশ, 
ততৎপরে তামকন্দ (১৮৬৫) এবং তৎপরে খিভ। (১৮৭৩ খুঃ 
অবে) জয় করিয়া লইয়াছেন। 

পূর্বব তৃকীনস্থান কাশধরিয়া বা ক্ষুদ্র বোখারা নামেও 
কথিত হয়। চীনেরা ইহাকে নান-লু বলে। পার্শবন্তী 
মুসলমানের! ইহার অন্তর্গত ছয়টী সহরের নামানুসারে ইহাকে 
অল্টিসহর বা! জেটিসহর বলে। ইহার পূর্বে গোবিমরু | 
ইহার মধ্যে কিউএন্লন্‌. কারাকোরম্‌, মুষতাঘ ( তুষার- 
পর্বত ), তাঘড়ঙ্গ বাস ( পর্ধতেন্দ্র) প্রভৃতি বিখ্যাত পর্ববত- 
মাল! আছে। পামীর মালভূমি ইহার পশ্চিমে । কিউএন্লন্‌ 
পর্বতে স্বর্থনি আছে। কারাকোরমে তামা, সীস। ও গন্ধক 
উৎপপ্ন হুয়। 

থৃষ্টাকের আরম্ভকালে ইহা চীনের অধীন ছিল। 
চঙ্গেজ খা ইহা জয় করিয়া লয়েন। ১৮শ শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগে চীনেরা ইহা! পুনরধিকার করিয়াছে । তৈমুর শাহুই 
কাশঘরে প্রথম রাজ! হন। ১৪১৯ খুষ্টাবধে এখানে তুর্ফান 
ও তাসিল সহরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়, এখনও তাহার 
চিহ্ুমাত্র আছে। মহন্মপদের বংশধরেরা খাজা নামে 
অভিহিত, তাহারাই ধর্মযাজক ও অদ্ভুতকর্খ/। ইহারাই দুই 
দলে (শ্বেত ও কৃষ্ণ) বিভক্ত হইয়া কিয়ছিন এ প্রদেশে 
অরার্জকত1 বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। শ্বেত দলের সর্দার 
খোজা অপাক কৃষ্খ দলের সর্দার ইস্মাইল কর্তৃক কাশঘর 
হতে ১৭শ শতাব্দীতে বিতাড়িত হুন। তিনি জুঙ্গরিয়ার 
কালমক সর্দার গল্দান্‌ খার আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
১৬৭৮ থৃষ্ঠাবকে গল্দান্‌ খ। তিগ়ান্সান্‌ পর্বতের দক্ষিণন্ত 
ভুঁভাগ আক্রমণ করেন এবং কাশঘরের খাঁর পরিবারবর্গকে 
বন্দী করিয়া আনেন। তিনি শ্বেত দলের সর্দারকে 
(তাহার অধীন) ত্র সকল স্তানের শাসনভার প্রদান 
করেন। তৎপরে বনুবর্ষ ধরিয়া! গোলমাল চলিয়াছিল। 
এক এক জন করিয়৷ অনেকেই প্রাধান্ত লাভের চেষ্টা 
করিয়াছিল। তবে জুঙ্গরিয়ার খানেরাই সর্বাপেক্ষা! প্রবল 
হইয়াছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টান চীনেরা জুঙ্গরিয়া আক্রমণ করিয়া 
শ্বেত দলকে প্রশ্রয় দেয়। অবশেষে ইহার! তৃর্কা্ছান 
অধকার করিয়া বসে। 

এখানে গ্ুক্ীতভাষ। ও উইগুর অক্ষর প্রচলিত। প্রাচীন 
সিরীয়ক অক্ষর হইতে উই্ডর অক্ষর বাহির হইয়াছে, 


[১১৬ ] 


তৃধ্যময় (তরি) ত্র্ধান্বরূপঃ ন্বরূপে ময়ট। 


তব 


এখানকার মোগল ও মাঞ্চ জাতিই ধঁ অক্ষর ব্যবহার করিয়। 
থাকে। 

তৃর্বীস্থানের প্রধান নগর তিনটা । ১ এল্চি_-( অঙ্ষা* 
৩৬* ৫* উঃ ও দ্রাঘি* ৭৮ ২০ পৃঃ, ৫০৩৬ ফিটু উচ্চ ), 
২ যর্কন্দ--( অক্ষা* ৩৮* ১* উঃ, ড্রাঘি* ৭৪* পৃঃ, ৪২০০ ফিটু 
উচ্চ), ও ৩ কাশঘর (অক্ষ ৩৯ ১৫ উঃ, ভ্রাঘি' ৭১* ৫০ পু, 
৩৫০* ফিট উচ্চ )। ইহার মধ্যে এল্চিতে ৰারমাসই শীত 
এবং কাশঘরে বারমাসই গরম। কাশঘরে বরফ পড়ে বটে, 
কিন্ত অধিককাল থাকে না। কিন্তু মর্কন্দে বরফ পড়ির! 
৪।৫ দিন পর্য্যস্ত পথধাট ঢাক! থাকে । 


তুর্ণ (লী) ত্বর ভাবে ক্ত পক্ষে ইড়ভাব তত উটু নিষ্ঠা 


তম্ত ন (জরত্বরেতি। পা! ৬।৪।২৯ ) ইতি উট । .রদাভ্যং 
নিষ্ঠাত ইতি । পা ৮২1৪২ ইতি তশ্ত ন) ১ শীঘ্র । ২ ত্বরাযুক্ত। 
"চুর্ণমানীয়তাং তৃর্ণং পৃর্চচন্ত্রনিভাননে । 
পর্ণানি স্বর্ণবর্ণানি সীদস্ত্যাকর্ণলোচনে ॥” (উদ্ভট ) 


তুর্ণাশ (ক্লী) তৃর্ণমন্্ তে অশ্অচ্‌। ১ উদক, জল। "গ্রাতিশ্রুতায়া 


বো বৃষভ্ণাং” (খক্‌ ৮ ৩২1৪) 'তুর্ণাশং উদকং ভবতি” (সায়ণ) 


তুণি (পুঃ) ত্বরতে ত্বর নি সচনিৎ। “বহিশ্রিকর যুদ্রা্া হাত্ব- 


রিভ্যোনিৎ | উন্‌ ৪1৫১) ১ মল। ২ ত্বরা। ৩ মনদ্‌ 
(ত্রি) ৪ ক্ষিগ্র। ৫ ক্ষিপ্রগামী। "অপো যর্ত,ণিশ্রতি 
প্রজানন্” (থক ১০।৮৮।৬ ) তুণিব্বরমাণঃ (সায়ণ)। 


তুণ্যর্থ (ত্রি) শীঘ্র গমনমুক্ত ত্বরিত গমনবুক্ত পপ্রযতৎস্তোত। 


জরিত] তৃণার্থঃ” (খক্‌ ৩।৫২।৫) তৃণ্যর্থঃ ত্বরিতগমনাঃ, (সায়ণ) 


তুর্ত (ক্লী) ত্বর-ক্ত উঠ্‌বেদে ননিষ্ঠাতন্ত ন। ১ ক্ষিপ্র £যদৈ- 


ক্ষিপ্রং তত্্তং” (শতপথব্রা" ৬৩।২২)। 


তর্ধ্য (ক্রী) তৃধ্যতে তাডাতে তুর্‌ গ্যৎ। বাগ্থতেদ 


“সতৃর্যশতশঙ্খানাং ভেরীণাঞ্চ মহাম্থনৈঃ 
«(ভারত ১।১১৩1৪৪ )। 


তূরযাথণ্ড (পুং) তু খণ্ডইব। বাগ্ভভেদ দ্রগড়বাগ্ভ। কোন 


কোন স্তানে তৃর্ধ্যগণ্ড এইরূপ পাঠাস্তর দেখ! যায়। 
তুর্যযম্বরূপ। 
বাগ্ভতেদ। 

(ক্লী) তুর্ব-অচ্‌ রেফে পুর্বাণে! দীর্ঘ: । ১ ক্ষিপ্র, তৃর্ণ। 


তুর্ববযাণ (ব্রি) তৃর্বং যানং যন্ত। ক্ষিপ্রগামী “তুর্বযাণো 


গূর্তবচস্তম£” ( খক্‌ ১1৬১।২) তৃর্ববষাণন্ত,পগমনঃ' (সার়ণ ) 
একজন রাজা । ইন্দ্র ইহার শক্রনাশ করিয়াছিলেন। 
সায়ণাচাধা ইহাকে দিবোদাস হইতে অভেদ করন! করিয়াছেন। 


তৃর্বিব (ব্লী) তুর্বইন্‌ দীর্ঘঃ। ১ ক্ষিগ্র “বা বৃধানায় তুর্বয়ে” 


( খক্‌ ৯৪২৩) 


তুলি কা 


তৃক্ষাক 





তুল করো) তৃলয়তে গুরয়তি সর্ব ব্যাপকল্বাৎ তুল-ক। 
১ আকাশ। ২ অশ্বথপত্রাকার বৃক্ষবিশেষ, পলাশপিপুল, ভুত । 
পর্য্যায়-_তৃদ, ব্রন্গকাষ্ঠ, ব্রাহ্মণেষ্ট, পৃষক, ব্রহ্ছদাকু, স্ুপুষ্প, 
নুন্ধপ, নীলবৃস্তক, ক্রমুক, বিপ্রকাষ্ঠ, মদসার। গুণ-__-মধুর, 
অন্ন, দাহনাশক, বলকারক, কষায় ও কফনাশক। (রাজনি*) 
[ তৃ'ত দেখ । ] (পুং) ৩ কার্প।সাদি বীজজাত, বঙ্ধ্রোপাদ।ন, 
ভূলা। পর্ধযায়_পিচু, পিচুল, পিচুতুল, তৃলপিচু। 
“সর্ধ্বং দহতি গঞ্গান্তস্ত,লরাশিমিবানলঃ।” (প্রায়শ্চিত্ততত্ব ) 
রী তৎপুরুষ সমাসে ঈধিক1 শবের পর তুল শব থাকিলে 
ঈষিকা শব্দের আকার ত্ত্ব হয়। যথা! “ঈধিকতুলং”। 
তুর্্যাচার্যা (পুং) তৃর্যস্ত আচার্য্য; ৬তৎ । যিনি বাস্থ বিষয়ে 
শিক্ষা গ্রদান করেন। 
তুর্যযজীব (ত্রি) তৃষ্যং আনীবঃ জীবিকা যস্ত। (249515757 ) 
বাগ্যব্যবসায়ী। 
তুলক (ব্লী)তুলস্থার্থে কন্‌। তুল। 
তুলকার্ন্ম,ক (ক্লী) তুলায় তুলস্ফোটনায়-কার্প,কমিব। তুল- 
স্ফোটনার্থধন্থঃ, তুলা ধুনিবার যন্ত্র, ধুনথার1। পর্যযায়__ 
পিগ্তল। (ত্রিকা" ) এই যন্ত্রে তুল পরিস্কৃত হয়। 
তূলচাপ (পুং) তুলায় তুলস্ফোটনায় চাপইব। তুলকার্ম্ক, 
তুলাধুনিবার যন্ত্র। 
তুলনালিক। (স্ত্রী) তৃলনির্মিতা নালিকা। পিঞ্লিকা, তুলার 
পাইজ। হৃত্র প্রস্তুত করিতে হুইলে প্রথমে তৃলার পাইজ 
করিয়া লইতে হয়। 
তৃলনালী (ত্র) তূলনির্িতা নালী। তুলার পাইজ, পিজিক1। 
তুলপিচু (পুং) পিচ্কুন্‌ তুলগ্রধানঃ পিছুঃ। তুলবৃক্ষ 
তৃলার গাছ। 
তূলফল (পুং ) অর্কবৃক্ষ, আকদ্দগাছ। 
তুলমূল (রী) কাশ্শীয়ের চন্্রভাগাস্থ একটা জনপদ । 
“তুলমূলাপহর্তা চ চন্ত্রভাগাতটে স্থিতঃ।” (রাজত* ৪৬৩৯) 
তুলবতী (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ, হিন্দীতে তুলী। 
তুলবৃক্ষ (পুং) তুলন্ত বৃক্ষঃ। তুলার গাছ, শানসলীবৃক্ষ । 
তুলশর্কর! (স্ত্রী) তুলন্ত শর্করেব। কার্পাসবীজ। 
তুলসেচন (ক্লী) তুলস্ত সেচনং ৬তৎ। তুলন্ত্রকর্তন, 
কাট্নাকাট।। 
তুল! (ত্ত্রী) তুল-অচ্‌ ততঃ টাপ্‌। কার্পামী, কাপাসগাছ। 
২ বন্তি, শলিতা। (শবর' ) 
তুলি (তরী) তুল ইন্‌ সচ কিৎ ( ইপ্$পধাৎ কিৎ। উণ্‌ ৪1১১৯) 
'্বনামথ্যাত চিত্রকরোপকরণ, চিত্রকরের বন্তিক1, তুলি। 
তূলিকা (স্বী) ভুলিরেব স্বার্থে কন্‌। নীতির তুলী, 
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পর্যায় _ঈষিকা, ঈবীকা, ইবীকা, তুলি, তুলী। ২ বীরগাদদি- 


শলাকা। ৩ ভ্রবন্থবর্ণপরীক্ষার্থ শলাকা। ৪ দ্রব স্বর্ণ 
চালিবার পাত্র, মুচি। তুল-ন্‌ কাঁপি অতইন্বং। ৫ শয্যো- 
পকরণবিশেষ, তোষক। 
“কঞুকং তৃলগর্ভঞ্চ তুলিকাং হুপবীথিকাং।” (কাশী* 81৯৭) 
তুলিনী (স্ত্রী) তৃলোস্ত্স্তা ইনি ভীষ্‌। ১ শানসলীবুক্ষ। 
২ লক্ষমণাকন। (ব্রি) ৩ তুলযুক্ত। 
তুলিফল। (স্ত্রী) তুলি তুলবৎ ফলং যন্তাঃ। শানলীবৃক্ষ। 
(রত্বমা' ) 
তুবর (পুং) তু-বাহুলকাৎ বরচ দীর্ঘশচ। ১ তৃপরশব্বার্থ। 
২ কষায় রস। (ত্রি)৩ কষায়রসযুক্ত। 
তূবরিক! (স্ত্রী) তুবর সংজ্ঞায়াং কন্‌ টাপ্‌ অতইত্বং। ১ আটঢ়কী, 
অরহর। ২ সৌরাষ্মৃত্তিকা, ফটুকিরি। 
বরী (স্ত্রী) তৃবর গৌরা' ভীষ্‌। ১ আঢ়কী। ২ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিক। 
তুকীংশীল (নি) তুফীংশীলং ন্ত। মৌনাবলম্বী | পর্য্যায়-_ 
তুফীক। 
তৃষফীক (ত্রি) তৃষ্ীং শীলং যন্ত। (লীলে কে। মলোপশ্চ। 
গ। ৫৩1৭৩ ইতি বার্ঠিকোক্্যা কঃ মলোপশ্চ।) মৌনী, 
মৌনাবলম্বী। 
"আনীনমপি তৃষ্ীকমনুরজ্যস্তি তং গ্রজ1 ৪” (ভারত ৫1৩৪।২৩) 
তৃষ্জীকাং (অব্য) তৃষীম্‌ কাং (অকছ্‌ প্রকরণে তুফীম: 
“কাং বক্তব্য; | গা ৫৩।৭২ ইতি বার্তিকোক্ত্যা কাং) মৌন। 
তক্কীক্গঙ্গং (অব্য) তৃষীং গঙ্গ। যত্র বহুত্রীহার্থে অবায়ীভাবঃ। 
দেশভেদ। প্তুফীঙ্গঙে চ কৌসন্তেয় সামাত্যঃ সমুপন্পৃশ।” 
(তারত বনপ* ১৩৫ অ*) 
তৃষণীমূ (অব্য) তৃষ বাহুলকাৎ নীম্‌। মৌন। 
“তৃজ্যমানং পরৈস্তফীংনস তত্লন্,মর্তি।” (মনু 81১৪৭) 
তৃফীংশব্ উপপদ' হইলে ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত1 ও ণমূল্‌ হয়। 
যথ। তৃষ্কীংভূয়ং তুফীস্তাব। 
তৃফীন্তৃব ( পুং) তৃফীংভূ-ঘঞ.। মৌনাবলম্বন, নিস্তন্ধতা। 
তৃফীস্ভূত (ব্রি) তৃষ্ীং ভূ-ক্ত। মৌন, নীরব, নিস্তব্ধ । 
তস্ত (ব্লী) তুষ-বাহুলকাৎ তন্‌ দীর্ঘ্চ। ১ রেণু। ২ জটা। 
ও চাপ। ৪ সু্পদার্থ, অগু। 
ংহণ (ক্লী)তৃহ ভাবে লাট। হিংসন। 
তৃকুন্‌ (পুং) স্তেন, চৌর । ( নিঘণ্ট.) ইহার পাঠাস্তর রিকন্‌। 
তৃক্ষ (পুং) ভৃক্ষ-অচ। কাপ খষ। তত্ত অপত্যং গর্গাদিত্ব।ৎ 
যঞ তাক্ষ্য। 
তৃক্ষাক (পুং) তৃক্ষ আকন্‌। খবিতেদ। তন্ত অপভ্যং শিবা" 
অণ্‌। তদুপত্য, তাহার অপত্য। 


তৃগকেতু 


তৃক্ষি (পুং) তৃক্ষ-ইন্‌। ত্রসদন্থ্যর পুত্র খবিভেদ। “যেতিসৃক্ষিং 
বৃষণা” (খক্‌ ৮1২২৭) 'আসদন্তোঃ পুত্রং তৃক্ষিং (সায়ণ) 

ভূখ (ক্লী)তৃষ-ক পৃষো" লাধুঃ। জাতীফল, জার়ফল। 

তৃচ (ত্যচ) (ক্রী) তিসূগামৃচাং সমাহারঃ ত্রিজ চো ত্র 
বা, অচ্‌ সমাসান্তঃ সম্প্রমারণং। সমানদেবত! ও সমান 
ছন্দক খ্ক্ত্রয়, এই খকের দেবত। ও ছন্দ সমান। (তরি) 
এই খক্যুক্ত অনুবাক হৃত্রার্দি। 

পমধুবাতা তৃচং জপেৎ।» ( হেমাদ্রি )সম্প্রসারপ না হইলে 
প্রচ” এইরূপ হয়। 

ভূণ (ক্লী) তৃণ্যতে তক্ষ্যতে তৃণ-ঘঞ, বা তৃহ-রু-হকারলোপশ্চ 
(তুহেঃ কো হলোপম্চ। উপ্‌ ৫1৮) নড়াদি, চিনাখড়। পর্যযায়-__ 
অর্জুন, ব্রিণ, থট, থেষ্ট, হরিত, তাওব। (শব্বর* ) 

“তৃণেন বাত্েব তয়াহনুগম্যতেশ | ( নৈষধ ) 

(পুং) তৃণন্ত অয়ং শিবা" অণ্‌। তার্ণ, তৃপজন্ত বহ্কি। 
গোদ্দিগকে তৃণ দিলে অশেষ পুগালাভ হয়। ধনিষ্ঠাদি পঞ্চ 
নক্ষত্রে গৃহের জন্ত ভৃণ ও কান্ঠ আহরণ করিতে নাই। 
আহরণে অগ্নি, চৌরভয়, রোগ, রাজপীড়া ও ধনক্ষয় হয়। 

"অগ্মিচৌরভয়ং রোগোঃ রাজপীড়াধনক্ষতিঃ। 
সংগ্রহে তৃণকাষ্ঠানাং কৃতে বন্বাদিপঞ্চকে ৪” (জ্যোতিসারস') 
 গন্ধপ্রবাবিলেষ, রাষকপূর । পর্য্যায়--কুতৃণ, তৃণ, সুগন্ধ, 
শীত, স্ুশীতল। ( বৈদ্যকরত্ব* ) 
তৃণক (ক্লী)তৃণং স্বপ্লার্ধে কন্‌। ১ স্বপ্নতৃণ। ২ চীনাক, চীনেধান। 
ভূণকর্ণ (পুং)'তৃণমিব কর্ণোইস্ত। খধিতেদ, একজন খষি। 
তৃণকর্ণস্ত অপত্য* শিবা* অণ্‌্। ভার্ণকর্ণ, তৃণকর্ণের অপত্য। 
তৃণকাগ্ড (ক্লী) ভূণানাং সমূহঃ দুর্বাদিত্বাৎ কাণ্চ্‌। তৃণসমূহ | 
ভূণকীয় (বি) তৃণ-মত্বর্থে-ছ নড়াদিত্বাৎ কুক্‌চ। তৃণভব। 
তৃণকুন্ক,ম (কী) তৃণসস্ভৃতং কুস্কুমং। সুগন্ধ দ্রব্ভেদ, পর্যযায়_ 
তণাস্থক, গন্ধি, ভৃূণশোগণিত, তৃপপুষ্প, গন্ধাধিক, ভূণোখ, 
তৃণগৌর, লোহিত । ইহার গুণ__-কটু, উন, কফ, বাধু। শোঁফ, 
কও কোষ্ঠ ও আমদোষনাশক, পরমভান্বর । (রাজনি* ) 
তৃণকুটা (স্ত্রী) তৃণাচ্ছাদিতা কুটা। তৃণাচ্ছাদিত গৃহ, কুড়ে- 


ঘর, খড়োধর। (ত্রিকাণ্ড ) প্ধ্যার়--কায়মান। 
তৃণকুটারক (রী) ত্বণৌকঃ। (হেম) তৃণনির্টিত গৃহ, 
খড়ের ঘর। 


তৃণকূট (পুং রী) তৃণরাশি, তূগন্তপ । 

তৃণকৃর্্ম (পুং) তৃগমযঃ কুণি। তৃম্বী। (শবমা') 

ভূণকেতকী (স্ত্রী) তবক্ষীর ভেদ । 

তৃণকেতু (পুং) তৃণেষু কেতুরিব। ১ বংশবৃক্ষ, বাশগাছ। 
২ তালবৃক্ষ । 


১৬৮ 1 


তৃণকেতৃক (পুং) তৃণকেতু-স্বার্থে কন্‌। বংশ, ৰাশ। 
তৃণগড় (পুং) ১ সমুদ্রের এক প্রকার কর্কট । কীটভেদ, 
উচ্চিট, উচ্চিড়া। 
“উচিজটন্তুণগড়ষত্ম্তকোপনয়োঃ পুমান্‌।” ( মেদিনী ) 
তৃণগন্ধা। (স্ত্রী) তৃণবৎ গন্ধে যন্তাঃ। বিদ্বারী, শালপর্ণা, 
শালপাইনগাছ। 
তৃণগোধ। (দ্ত্রী) তৃশন্ত গোধেব ক্ষুদ্বত্বাৎ। ১ চিত্রকোল, 
কৃকলাস, কাকলাস। ২ তৃণজলৌক]। 
তৃণগৌর (কী) সুগন্ধ দ্রবাতেদ, তৃপকুদ্ধুম। (রাজনি' ) 
তৃণগ্রস্থি (স্ত্রী) ভূণমিব গ্রন্থিধস্ত । ম্বর্ণজীবস্তীবৃক্ষ, সোণা 
জীবই। (হিন্দী) 
তৃণগ্রাহিন্‌ ( পুং) তৃণং গৃহ্থাতি তৃণ-গ্রহণিনি। মণিবিশেষ, 
নীলমণি, কাফুরদান1। পর্যায় _-শুকাপুষ্্, ভূণমণি। (হারাবলী) 
ভূণচর (পুং) তৃণেষু চরতি চর-অচ্। ১ গোমেদমণি। (তরি) 
২ তৃণচারিমান্র। 
তৃণজস্তন্‌ (ত্রি) তৃণং জস্তো ভক্ষং যন্ত ( জস্তান্ুহরিততৃণ- 
সোমেভ্াযঃ। পা 8181১২৫) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। 
১ তৃণভক্ষক। তৃণমিব জন্তে। দণ্ড যস্য। ২ তৃণতুল্য দত্ত- 
যুক্ত, তৃণবর্ণদন্তবিশিষ্ট । 
তৃণজলায়, কা(ন্ত্রী) তৃণাকার1 তৃণজাতা৷ বা! জলাধুক!। 
“জলৌকাভেদ, ছিনেজোক। প্তগ্যথা তৃণজলাযুক1 তৃণস্তাস্তং 
গত্ব। আত্মানং উপসংহরত্যেবমেবায়ং পুরুষঃ 1” 
( শতপথরব্রা* ১৪।৭।২৪ ) 
তৃণজলুকা ( স্ত্রী) জলৌকাতেদ, ছিনেজৌোক। 
না তৃগজলুকেয়ং নাপধাত্যপযাতি চ।” (ভাগ* ৪1২৯।৭৬) 
তৃণজলৌকান্তায (পুং) নৈয়ায়িকগণ এই ন্তায়ের বিষয় 
“এইরূপ বলিয়াছেন-_তৃণ ও জলৌকার স্তায় জীবের অপর 
দেহ সংযোগ দ্বার! পূর্ববদেহুপরিত্যার্গরূপ স্তায়ভেদ। 
জলৌক। যেরূপ একটা ভৃণ আশ্রয় না করিয়! পূর্বাশ্রিত 
তৃণ পরিত্যাগ করিতে পারে না। 
তৃণজাতি (শ্রী) তৃণমেৰ জাতিঃ। উলপাদি খড়। 
তৃণজীবন (ব্রি) ভূণেদ জীবতি জীব-লুটু। যে সকল জীব 
তৃণ ভক্ষণ করিয়া! প্রাণধারগ করে। 
তৃণজ্যোতিষ (রী) তৃণেযু মধ্যে জ্যোতি; জ্যোতিম্মতঃ। 
-জ্যোতিম্বতীলত, এই লতা। রাত্রিকালে দীপ্তিযুক্ত হয়। 
(শন্বার্থচি' ) 
তৃণতা! (ভ্ত্রী)ভূণমিব তাতে তায়-কিপ্‌। ১ ধন্গু | ভূণন্ত ভাবঃ 
তরল । ২ ভৃণদ্ব, ভূণেয় ভাব, ভূণের ধর্ম । 
তৃণছুহ্‌ (গং) ভগ-ছুহ'কিপ। ৰাড়বাগি। 


' তৃথমণি 


[ ১১৯ ] 


তৃণশোষফ 


০০০০০০০১০১১ 


তৃণক্রম (পুং) তৃণমিব দ্রমঃ অপারত্বাৎ। ১ নারিকেল 
২ তাল। ৩গুবাক। ৪ তালী, তাড়িয়াং গাছ। ৫ কেতকী, 
কেয়াগাছ। ৬ থর্জুর। ৭ হিস্তাল, হেঁতালগাছ। ইহাদিগের 
নির্যাসগুণ_-শীতল, লঘু মোহন, বলকারক, হস্ত, তৃষ্ণা ও 
সস্তাপনাশক। 
তৃণধান্ত (ক্লী) তৃপণবলং ধান্যং। ধান্তবিশেষ, নীবার, 
উড়িধান । 
তৃণধ্বজ (পুং) তৃণেযু ধবজইব। ১ তালবৃক্ষ। ২ বংশবৃক্ষ, 
বাশগাছ। 
তৃণধান্যক (ক্লী) তৃণধান্য-কন্‌। কন্গুধান্তাদি। 
তৃণনিন্ব ( পুং) তৃণাকারঃ নিশ্বঃ। নেপালনিম্ব, কিরাততিজ্, 
চিরেতা । (রাজনি' ) 
তৃণপ (পুং) তৃণং পাতি পাক। গন্বর্বভেদ। 
তৃণপঞ্চমূল (ব্লী) ভূগরূপাণাং পঞ্চানাং মূলং। পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট 
পাচন। কুশ, কাশ, শর, দর্ভ, ইক্ষু এই পাঁচটী তৃণপঞ্চ 
ইহার মুল। 
“কুশঃ কাসঃ শরোদর্ডো ইক্ষুশ্চেতি ভূণোন্তবং। 
পঞ্চতৃণমিদং খাতং তৃূণকং পঞ্চমূলকং ॥” (রাজনি* ) 
শালি, ইক্ষু, কুশ, কাশ,শর এই পাচটাও তৃণপঞ্চক, ইহাদিগের 
মূলগুণ তৃষ্ণা, দাহ, পিত্ব, অস্যক্‌ ও মূত্রনাশক। (রাজনি' ) 
তৃণপতি (পুং) রাজঘাস, কালাঘাস, কালাকপুর। 
তৃণপত্রিকা! (স্ত্রী) তৃণস্তেব পত্রমন্তান্তাঃ ঠন্‌ টাপ্‌। ইচ্ষদর্ড. 
তৃণ, গুণ্ডাশিনী তৃণ। (রাজনি" ) 
তৃণপত্রী (স্ত্রী) তৃণমিব পত্রমস্তাঃ ডীষ.। তৃণপত্রিকা, 
গুণ্ডাশিনী। 
ভূণপদী (স্ত্রী) তণস্তেব পাদোহস্তাঃ অস্ত্যলোগঃ ভীষি পঞ্ভাবঃ। 
তৃণতুল্য মূলযুক্ত লতা, যে লত। তৃণের সদৃশ মুলবিশিষ্ট । 
তৃণপাণি ( পুং) খষিভৈদ | 
তৃণগীড় (ক্লী) তৃণস্তেব পীড়া! যত্র। যুদ্ধাভেদ। 
“তৃণপীড়ং যথা কামং পূর্ণ যোগং সমুষ্টিকং।» (ভারত নস" ২২ অ+) 
তৃণপুষ্প (ক্লী) তৃণন্য পুষ্পমিব। তৃণকুস্কুম, গন্ধদ্রব্ভেদ 
(রাজনি* ) 
তৃণপুষ্পিকা (ভ্ত্রী) সিদুরপুষ্পীবৃক্ষ। 
তৃণপুষ্পী (স্ত্রী) তৃণমিব পু্পমন্তাঃ ভীহ্‌। দিন্দুরপু পীবক্ষ 
সিশ্দুরিয়া ফুলগাছ। (হিন্দী) 
তৃণপৃলক (পুং ক্লী) ব্লীববিশেষ। ্‌ 
তৃণপৃলী (তরী) তৃণন্ত পৃলঃ সংহতির্ধর গৌরাদিত্বাৎ ভীফ্‌। 
চধ1,চ, দর্ম! 
তৃণম্নণি (পুং) তৃণগ্রাহকোমণি;। ভৃণগ্রাহিমণিতেদ, তৃণগ্নথ 


তৃণমৎ্কুণ (পুং) গ্রতিভূ, জামিন। (ত্রিকা ) 
তৃণময় (ব্রি) তৃণস্ত বিকারঃ তৃণ-ময়ট্‌। তৃণবিকার, ভৃগরচিত | 
"কুর্ধযাৎ ভূণময়ং চাপং শয়ীত মুগশায়িকাং।*(ভারত ১1১৪৫ অং) 
তৃণময়ী (ভ্ত্রী) তৃণময়-ভীপ্‌। তৃণনির্দিতা। 
তৃণমল্লিক! (স্ত্রী) মল্লিকাপুষ্পতেদ, কাঠমল্লিক! ফুলগাছ। 
তৃণমূল (ক্লী) [ তণপঞ্চমূল দেখ ।] 
ভৃণমের (পুং) ক্রাক্ষবৃক্ষ 
তৃণরাজ (পুং) তৃণেষু রাজতে রাজ-অচ্‌ বা তৃণন্ত রাজা 
তালবৃক্ষ। 
তৃণরাজবর্গ (পুং) তৃণরাজানাং বর্গঃ। বৃক্ষসমূহ, গুবাক, তাল, 
হিস্তাল, তাড়ী, কেতকা, খর্জুর, নারিকেল এই ৭টী বৃক্ষ তৃণ- 
রাজবর্গ। ইহাদের পত্রাদ্দি দ্বার দস্তধাবন করিতে নাই। 
“গুবাকতালহিস্থালাস্তথ! তাড়ী চ কেতকাী। 
থজ্জুরনারিকেলৌ চ সপ্তৈতে ভূণরাজকঃ ॥ 
'.. তৃণরাজশিরাপন্দ্ৈন কুর্য্যাদ্বস্তধাবনং।”» (আহ্িকত* ) 
ভূণবন্থজ। (ভ্ত্রী) তৃণরূপা বৰ্জা। বধজাতৃণ, হিন্দীভাষা় 
সাবে বাগে। (রাজনি*) 
তৃণবিন্দু (পুং) একজন মহধি। এই খষি টতুধিংশ দ্বাপরে 
বেদ সকল বিভাগ করিয়া বেদব্যাস হন। 
"তৃণবিন্দুস্তথ! ব্যানঃ ভার্গবস্তব ততঃপরং |” (দেবীভাগ* ১/৩।৩২) 
তৃণবিন্দুনরোবর (পুং) তৃণধিন্দোঃ সরোবরঃ ৬তৎ। তৃণবিদ্দ 
খষির সরোবর রূপ তীর্থ, এই সরোবর কাম্যকবনের নিকট- 
বর্তী মরুভূমির গ্রাস্তভাগে অবস্থিত । (ভারত বন ২৫৭ অ+) | 
তৃণবীজ (ক্লী)তৃণস্ত বীজং ৬তৎ। শ্ামাক, নীবার, উড়িধান। 
তৃণবীজোত্ম ( পুং) তৃণবাজেষু উত্তমঃ। শ্তামাক, তৃণধান্ত । 
তৃণরৃক্ষ (পুং) তৃণমিব বৃক্ষঃ অসারত্বাৎ। ১ নারিকেল। 
২তাল। ৩ গুবাক। ৪ তালী। ৫ কেতকী। ৬থজ্জুরী। 
৭ হিস্তাল। 
তৃণশীত ( ক্লী) তৃণেষু শীতং শীতলং । কতৃণ, গন্ধতৃণ, গন্ধখড়। 
রত্বমা*) 
তৃ্ণশীত্তা (ত্র) তৃণেষু শীতা। জলপিগ্নলী। 
তৃণশুন্য (ক্লী) ভৃণমিব শৃন্তং ফলরহছিতং। ১ কেতকীপুষ্প। 
২ মল্লিক! । ৩ নাগরক্গ, নারাঙ্গানেবু। (তরি) তৃণেন 
শৃন্ং। ৪ তৃণরহিত। 
তৃণশুলী (স্ব) তৃণং শুলমিব তীক্ষাগ্রং বন্তাঃ গৌরা* ভীহ্‌। 
লতাভেদ 
তৃূণশোণিত (ক্লী) তৃণকুস্কুম, কুস্কুম ঘাস। 
তৃণশোষক (পুংস্ত্রী) তৃণমপি শোষম্তি গুষ-ণিচ অগ্‌। 
রাজিমৎ জাতীয় সর্পভেদ। 


ভুগাবর্ত 


তৃণশোত্ডিকা (ত্র) তৃণেষু শৌগ্ডিকা। লঘুকেতকী বৃক্ষ। 
(পারস্কর নিঘণ্ট,)। 

তৃণষট্পদ (পুং, তৃণমিৰ ষটুপদঃ। বরোল, বোলতা। ৷ (হারা') 

০ জ্ভক (পুং) তৃণং সংজ! য্ত | তৃণসমুহ । কুশ, কাশ, নল, 

দর্ভ, কাণ্ড, ইক্ষু, ইহার! ভৃণসংজক। (নুশ্রুত) 

তৃণসারা (ভ্্ী) তৃণন্তেব সারো যন্তাঃ। কদলী গাছ। 

তৃণসিংহ (পুং) তৃণেষু সিংহ ইব তক্নাশকত্বাৎ। কুঠার, কুড়ালী। 

তৃণসোমাঙ্গিরস্‌ (পুং) দক্ষিণদিকৃস্থিত যুধিষিরের খাস্বিক্‌ 
(পুরোহিত) তেদ। উন্মুচু, প্রমুচু, স্বস্তযাত্রেয়, দৃঢ়ব্য, উদ্ধবাছ, 
ভৃূণসোমাঙ্গির ও মিত্রাবরুণের পুন অগন্ত্য এই ৭ জন খষি 
ধর্মরাজের পুরোহিত এবং ইহার! দক্ষিণদিকে অবস্থান 
করিতেন। (ভারত অন্ুশা ১৫* অ*) 

তৃণস্কন্দ (পুং) তৃণমিব স্কন্দতি স্কন্দ-অচ্‌। তৃণবৎ চঞ্চলন্বভাব, 
ভৃণের মত চঞ্চল স্বভাবযুক্ত। “তৃণস্কনাস্য নু বিশঃ” (খ্জক্‌ ১। 
১৭২৩) তৃণস্কন্দন্ত তৃণবচ্চঞ্চলম্বভাবন্ত” (সায়ণ ) 

তৃণহন্ম্য (পুং কলী) তৃণাচ্ছাদিতো হর); | তৃণযুক্ত অট্রালিকা, 
অষ্টালিকার উপরিস্থ তৃণনির্দিত ঘর, পর্যযায়--ময়ট। (হারা') 

তৃণাংহিপ (পুং) তৃণরূপঃ অঙ্হ্িপঃ | মন্থানকতৃণ । (রাজনি') 

ভূণাগ্নি ( পুং) তৃণজাতঃ অগ্নিঃ। তার্ণ অগ্নি, খড়ের আগুণ। 

তৃণাঞ্জন (পুং) তৃণমিব অঙ্জনঃ। ক্ককলাস, আজনাই। 

তৃপাটবী (ত্্রী) তৃণপ্রচুরা অটবী। তৃণময় বন। 

তৃণাঢ্য (ক্লী) তৃণেষু আ্যং। পর্বতজাত তৃণ। 

তৃণা্ি (পুং) তৃণ আদি করিয়া সপ্রতায় নিমিত্ত পাশিল্যক্ত 
গণবিশেষ | তৃণ, নড়, মূল, বন, পর্ণ, বর্ণ, বরাণ, বিল, 
পুল, ফল, অর্জুন, অর্ণ, সুবর্ণ, বল, চরণ, বস্থু এইগুলি 
তৃণাদি। (পাণিনি) 

তৃণান্ন (ক্লী) তৃণন্ত তৃণধান্তন্ত অন্নং | উড়িধানের ভাত। 

তৃণামল্ল (ক্লী) ব্রিমন্ল, তৃণবল্লীতীর্ঘ। 

তৃণাক্স ( ক্লী) তৃণেষু অন্নং। লবণ ভৃণ। ('রাজনি* ) 

তৃণারণিন্তায় (পুং) স্তায়ভেদ, তৃণ ও অরণি অগ্নিজননে 
যেরূপ পরস্পর নিরপেক্ষ কারণ, অর্থাৎ যে কারণে তৃণ হইতে 
অগ্নি জন্মে, সেই কারণে অরণি হইতে অগ্নি জন্মে না, অগ্রি- 
জননের প্রতি ছুয়েরই পরম্পর ভিন্ন কারণ। যেখানে এইরূপ 
কারণের পরম্পর ভিন্নতা বোধ হইবে, সেইথানে এই স্থায় 
হইবে। [ভ্তায় দেখ।] 

ভৃণাবর্ত (পুং) ছুণং আবর্তয়তি ভ্রম্থতি আ.-বৃত-পিচ্ঘঅপ,। 
১ হাত্যারূপ বাতসমূহ, ঘূর্ণাবাঘু। ২ কংশরাজের অনুচর 
দৈতাবিশেষ। একদা এই অন্থুর কংসের আদেশে 


প্রীকফকে বধ করিবার নিমিত্ত চক্রবাতরূপী হুইয়৷ গোকুল | 


১২৩ 


] তৃতীয় 


আন্দোলিত করিয়াছিল, এঁ সময় ধূলিঘার৷ সকলের দৃির্ধ 
ও মহাশবে দশদিক্‌ পরিপূর্ণ হুইয়াছিল। তৃণাবর্তদানব 
চক্রবাধুরূপে শ্রকঞকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। 
শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ভারী হওয়ায় তৃরিভার বহন কর! তাহার 
দুঃসাধ্য হইল। ক্রমে বামুবেগ মন্দীভূত হইতে লাগিল। 
যদিও এ দানব্রীরঞ্চকে লইয়। আকাশ অতিক্রম করিল, 
কিন্তু তাহার পর আর যাইতে সমর্থ হইল না । তখন তৃণাবর্ত 
বিজাতীয় গুরুত্ব হেতু এঁ অদ্ভুত বালককে পর্বততুল্য বোধ 
করিতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণ উহার গলদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন 
বলিয়া দানব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না, বরং গল- 
গ্রহণ হেতু অবিলঘ্বেই চেষ্টাশূস্ত হইল এবং তাহার চক্ষু 
বাহির হুইয়। পড়িল, তখন এঁ দানব অব্যক্ত ধ্বনি করিতে 
করিতে গতান্ু হইয়! কৃষ্ণের সহিত ব্রজ মধ্যে পড়িয়া গেল, 
আকাশ হইতে শিলাতলে পতিত হওয়াতে সেই দান- 
বের সমুদয় অবয়ব বিশীর্ণ হইয়! গেল । ( ভাগ* ১০।৭ অ') 
তৃণাবল্লীতীর্ঘ (ক্লী) তীর্ঘবিশেষ, তৃণামল্ল তীর্থ। 
তৃণাস্থজ্‌ (ক্লী) তৃণেষু অন্থগিব রক্তত্বাৎ। তৃণকুক্কুম, সুগন্ধি 
দ্রব্যবিশেষ। 
তৃণান্বা (স্ত্রী) তৃণবিশেষ, চীনাঘান। 
তৃণেক্ষু (পুং) তৃণমিক্ষুরিব মধুররসত্বাৎ। বন্বজা। হিন্দীতে 
সাবে বাগে। 
তৃণেন্দ্র (পুং) তৃণং ইন্্রইব। তৃণরাজ, তালবৃক্ষ। 
“ধ্বজন্ৃণেন্দ্রে। দেবস্ত ভবিষ্যতি রথাশ্রিতঃ1৮ 
(ভারত অনু ১৪৭ অ') 
ভাাগোত্বম ( পুং) তৃণেযু উত্তমঃ। উৎর্বলতৃণ। (রাজনি*) 
তৃণোথ (ক্লী) তৃণকুক্কুম, কুক্কুম ঘাস। 
তৃগোন্তব (পুং) তৃণেধু উত্তবতি উদ্‌-ভূ অচ। ৯ নীবার 
ধান্তভেদ, উড়িধান। ২ তৃণজাত অগ্নি। (তরি) ৩ তৃণজাত মাত্র 
তৃগোক্ষ। (স্ত্রী) ভৃূণজাতা উক1। তৃণজ। উক্কা, ভূণের মশাল, 
প।জালি। 
*ন হি তাপর্রিতুং শক্যং সাগরাস্ততৃপোক্য় | (হিতোপদে') 
ভূণৌকস্‌ (ক্লী) তৃণনির্শিতং ওকঃ। তৃণনির্মিত গৃহ, 
খড়ের খর। 
তূণৌষধ (লী) তৃণাত্মকং ওষধং। এলবালুক নামক গঞ্ধ ভ্রব্য। 
তথ্য! [্ত্রী) তৃথানাং সমূহঃ তৃখ-য। (পাশাদিত্যো যঃ। পা 
৪1২৪৯) টাপ্‌। তৃণনমূহ, তৃণরাশি। 
তৃতীয় (তরি) ত্রয্লাণাং পুরণঃ ত্রিততীয় সম্প্রসারগং (করে 
সম্প্রসারণঞ্চ । প1 ৫1২৫৫) তিনের পুরণ, হিন্দীতে তেসর!। 
“প্রথমাকে তৃতীক্গে বা চুড়াকাধ্যা যথাকুলং।” (জ্যোতিশ্তব) 


তৃতীয়সবন 


ভৃতীয়ক (পুং) তৃতীয়কন্‌। বিষম জরবিশেষ। আমাশয়, 
হৃদয়, ক£, শির এবং সন্ধিষ্থান এই ৫টী কফের স্থান। 
দিবা ও রাত্রি দোষের এই হুইটী প্রকোপ কাল। ইহার 
মধ্যে এক একটী গ্রকোপের কালে দোষ হৃদয়ে লীন 
থাকিয়া অপর গ্রকোপকালে জর প্রকাশ করে। দোষ 
কণ্জে স্থিত হইলে জরদিবস হৃদয়ে থাকিয়া তৃতীয়দিবসে 
আমাশয় আচ্ছাদন করিয়া জর উৎপাদন করে, ইহাকে 
ভূতীয়ক জর কহে। এইজ্বর এক দ্দিন অন্তর হয়। (ন্শ্রুত) 
“দিনমেকমতিক্রম্য যো ভবেৎ স তৃতীয়কঃ।” (ভাবগ্র') 
একদিন অতিক্রম করিয়া যে জ্বর হয়, তাহাকে তৃতীয়ক 
অর কহে। যে তৃতীয়ক জর কফপিত্ত হইতে উৎপর 
হয়, তাহ! প্রথমতঃ ভ্রিকম্থান বেদন! করিয়া উপস্থিত 
হয়। বায়ু ও কফ হইতে উৎপন্ন হইলে তাহা প্রথমতঃ পৃষ্ঠ- 
স্থানে বেদনা হয়, বাষুপিত্ত হইতে উৎপন্ন হইলে তাহ! 
প্রথমতঃ মন্তক বেদনা করিয়া উপস্থিত হয়। তৃতীয়ক জর 
এই তিন প্রকার । (ভাবপ্র“) [জ্বর দেখ।- 
তৃতীয়কবিপধ্যয় (পুং) তৃতীয়ক জ্বরবিশেষ। যে জ্বর 
মধো এক দিন হইয়া আদ্য এবং অন্তদ্িবসে বিমুক্ত হয়, 
তাহাকে তৃতীয়কবিপর্য্যয় কছে। 
“মধ্যে একং দিনং জরং জনয়তি আদাবস্ত্ে চ দ্রিনে 
মুঞ্চতীতি ভূতীয়কবিপর্ষযয়ঃ 1” ( ভাবপ্র* ) 
তৃতীয়তা (স্ত্রী) তৃতীয় ভাবে তল্‌। তৃতীয়ত্ব। 
তৃতীয়প্রকৃতি (ভ্ত্রী) তৃতীর প্রক্কতিঃ প্রকারঃ। 
পুরুষ অপেক্ষ। করিয়া তৃতীয় প্রকার, নপুংসক। . 
তৃতীয়যুগপর্যায় (পুং) তৃতীয়ন্ত যুগন্ত স্বাপররূপস্ত পরিবর্তঃ 
যত্র কালে। যেকালে দ্বাপর যুগের তৃতীয় পর্য্যয় উপস্থিত 
হয়। দ্বাপরযুগের পরিবর্তীধার কলিসদ্ধিকূপ কাল তৃতীয় 
যুগের পরিবর্ত। , 
"্থাপরে লমনু প্রাপ্তে তৃতীয়যুগপর্য্যয়ে ।” ( ভাগ* ১৪1১৪ ) 
ভৃতীয়লবন (লী) স্য়তে সোমোহন্মিন্‌ তৃতীয়ং সবনং কর্পাধা। 
যজ্ঞতেদ, কালব্রয়ে সবনত্রয়যুক্ত অগিষ্টোমাদির তৃতীয় যজ্ঞ। 
এই যজ্ঞ প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে করিতে হয়। কাতায়ন- 
শৌতঙ্গত্রে এইরূপ লিখিত আছে, প্রাতঃকালের যজ্ঞ যে 
সকল কর্ম উচ্চস্বর দ্বারা করিতে হইত, তাহা উচ্চন্বরে ন| 
করিয়া! প্রথমস্বরে, মধ্যান্ছে যে সকল কর্ম নীচ ও উচ্চন্বরে 
করিতে হইত, তাহ! মধ্াযমস্থরে ও সায়ংকালে যাহ! নীচ ও 
মধামস্থরে হইত, তাহা গ্রথমন্বরে করিতে হইবে । * 
* «প্রাপ্তং সবনে নোচ্ৈঃ কর্ধাণি।” প্রাঃ নবনে যানি উচ্চ: কর্ণ 
টপ্রযোচ্চা়ণাদীদি তান্তপি প্রথমন্বরেগৈষ কার্ধ্যাণি।' ৮ প্রাভঃসবনে 
1]? 


স্ত্রী ও 


[ ১২১) 


ত্বপল 


তৃতীয়াংশ (পুং) ভৃতীয়ঃ অংশঃ। তৃতীয় ভাগ । 
তৃতীয়া (স্ত্রী) তৃতীয়টাপ্‌। তিথিবিশেষ । [ তিথি দেখ! ] 
ভৃতীয়াকৃত (ব্রি) তৃতীয় ডাচ্‌-ক-ক্ত। বারত্রয় কর্ষিতক্ষেত্র, 
তিনবার চাষ দেওয়া ক্ষেত 
তৃতীয়াপ্রকৃতি (তরী) তীয়! প্রক্কতি: (সংজ্ঞাপুরণ্যাম্চ। 
প1 ৬।৩।৩৮ ) ইতি ন পুংবস্তাবঃ। নপুংসক। | 
তৃতীয়াশ্রম (পুং ক্লী) তৃতীয়ং আশ্রমং। বাণগ্রসথা শ্রম, 
গৃহস্থাশ্রমের পর এই আশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। 
*উষিত্বৈবং গৃছে বিপ্রে। দ্বিতীয়াদাশ্রমাৎ পরং। 
বলীপলিতসংযুক্তত্ৃতীয়ন্ত সমাশ্রয়েৎ ॥* ( সন্বর্তসংহিতা ) 
[ বাণপ্রস্থ দেখ। ] | 
তভৃতীয়াসমাঁস (পুং) তৃতীয়! সহ সমাসঃ। সমাসবিশেষ, 
তৃতীয়! তৎপুরুষ সমাল, তৃতীয়! বিভক্তির সহিত এই সমাস 
হয় বলিয়া ইহার নাম তৃতীয়াসমাস । [সমাস দেখ।] 
তৃতীয়িন্‌ (তরি) তৃতীয় অন্ত্যথে ইনি। তৃতীয়ভাগার্থ, তৃতীয় 
ভাগের যোগ্য । 
"ভৃতীয়িনস্তৃতীয়াংশাশ্তুর্থাংশাশ্চ পাদিনঃ1” (মনু ৮২১০) 
জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগের অচ্ছাবাক্‌ নেষ্টা, অগ্্ী ও 
প্রতিহর্তা ইহার! প্রধান খ্বত্বিকের তৃতীয়ী অর্থাৎ তৃতীয়ভাগী, 
(ইহার! প্রত্যেকে তৃতীয়ভাগ পাইবার যোগ্য । ) 
তৃৎস্থ ( তরি) তৃদ্‌ বাহুলকাৎ সুকৃ। হিংসক। “গব্যা তৃৎন্ুত্যো 
অজগন্যধা নূন (ধক ৭1১৮৭) “তৃৎসুভ্যঃ হিংসকেভ্যঃঃ (সায়ণ) 
২ রাজঅধিভেদ। প্ব্যানবন্ত তৃৎসবে গয়ং৮ ( খক্‌ ৭১৮১৩) 
'তৃতসুং রাজধিভেদং, ( সায়ণ ) | 
তৃদিল (ত্রি) তৃদ্‌-বাছু* ইলচ্। ১ ভেদক। ২ ভিন্ন। 
“তৃদিলা অতৃদিলাসঃ৮ (খক্‌ ১০।৯৪।১১) 'তৃদ্দিলা ভেদকাঃ 
অতৃদিলা অভিন্নাঃ ( সাম্নণ) 
তৃপৎ (পুং) তৃপ্নোতি প্রীণয়তি তৃপ-অতি ( সংশ্চর্তৃপন্থেহৎ 
উণ্‌ ২1৮৫) ইতি হৃত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ চন্ত্র। ২ ছত্র। 
৩ ইন্্র। পতৃপংসোম মপিবন্ধিষুনা স্থতং” (খুকু ১২২1১) 
'তৃপ গ্রীণনে তুদাদিঃ আগমানুশাসনস্ত অনিত্যত্বাৎ সুমভাব:ঃ। 
তৃপ্যন্‌ ইন্দ্র” (সায়ণ) 
তৃপল (ব্রি) তৃপ্যতি-তৃপ-কল ( কলস্তপশ্চ। উণ্‌ ১১৯৬) । 
ক্ষিগ্র। প্প্রহংসাসস্তপলং মন্ধ্যংশ (খক্‌ ৯1৯৭৮) 
চয়ন্তি ইতি শাখান্তরাৎ।* “যধামেন মাধান্দিনে।* 'মাধ্যদ্দিনে সবনে য।নি 
কর্দাশি নীচৈর্ধানি চোচৈস্তান্থাভয়ান্কপি মধ্যমেন দ্বরেণ কার্যাণি 
শাখান্তরে তথ। শ্রবণাৎ।' ''উত্তমেন তৃতী়সবনে ।” 'ভৃতীয়সহনে ধাঁনি 
নীচৈর্যাদি চ মধাযেগ রেণ প্রা বস্তি তাঁদি সর্বাপুত্তষেদৈৰ শবরেণ 
ককার্ধাণি তখৈধ শাখাত্তরে শ্রতত্বাৎ (কাত), জৌ+ সুত্র ৯৬১৮-১৯-২* কক) 


৩১ 


তৃন্ফা্দি 


'ভূপলশব: ক্ষি প্রবাচী, তহ্ক্তং যাদ্ছেন বীর ক্ষিপ্র- 
প্রহারীতি” (সায়ণ ) 

ভঁপল। (স্ত্রী) তৃপগ-টাপ্‌। ১ লতা। ২ ত্রিফলা, হ্রীতকী, 
আম্ল1, বয়ড়। 

ভৃপলপ্রভর্্মন্‌ (তরি) ১ প্রস্তরাদি দ্বার! প্রহারকারক। 

“অপাংতমন্থ/স্ূপল গ্রভর্ম।” ( ধক ১৮৯1৫ ) “তৃপলপগ্রভর্শ! 
গ্রাবাদিভিঃ ক্ষিপ্রপ্রহারী” (সায়ণ) 
২ ক্ষিগ্রপ্রহারকারক। [ ভূপল দেখ। ] 

তূপান! (ত্র) তৃপ-কানচ্‌। ১ লতা। (বাচ*) 

তৃপ্ত (ঘি) তৃপ-ক্ত। তৃপ্তিযু্ত সম্তষ্ট, আহলাদিত, হৃষ্, পুর্ণ- 
কাম। প্অপাং হিতৃপ্তায় ন বারিধার! 

স্বাহুঃ নুগন্ধিঃ শ্বদতে তূষার1।” ( নৈষধ ৩1৯৩) 

তৃপ্ত (তরী) তৃপ্ত টাপ্‌। গায়ত্রীতেদ । “তর্পণ। তৃথ্িদ। তৃণ্ত। 
তামসী তৃদ্ুরুস্তত!।% (দেবীভাগ* ১২৬৭৩) 

তৃপ্তাংশু (ত্রি) তৃপ্ঃ অংশর্ধস্ত। তপিতাবয়ব, যাহার শরীর 
তৃপ্ত হইয়ছে। “নযে ম্ৃতাভৃপ্তাংশবো” (খক্‌ ১১৬৮৩) 
'তৃপ্তাংশবন্তর্সিতাবয়বঃ, (সায়ণ) 

তৃপ্তি (্ত্রী) তৃপ-ক্রিন্। তক্ষণাদিদ্বারা আকাঙ্ানিবৃত্তি, 
সন্তুষ্টি । পর্য্যায়--সৌহিতা, তর্পণ, গ্রীণন, আসিতস্তব। (শব্বর') 
“নৈব তৃপ্ধিং ব্রজামোহস্ত নুধাপানেইমর! যথা |” 

( দেবীভাগ* ১।১।২*) 
তৃপ্তিকর (ত্রি) ভৃপ্তিং করোতি ক্ক-ট। গ্রীতি প্রদ, আহলাদজনক। 
তৃপ্তিদ। (সী) তৃপ্তিং দদাতি দা-ক, টাপ্‌। গায়ত্রীভেদ। 

[তৃপ্ত দেখ। ] 
তৃপ্তিন্‌ (ত্রি) তৃত্োস্তান্ত তৃপ্ত-পিনি (স্থখার্দিভাশ্চ । প 
৫২১৩১) তৃপ্তিবুক্ত । 
তৃপ্তিমৎ (তরি) তৃততিঃ বিস্ততে অন্ত তৃপ্থি-মতৃপ্‌। ১ ৃথিযুক্ত। 
তিয়াং ভীপ্‌। ২ উদক, জল। (নিখণ্ট,). 
তৃপ্নৎ (ব্রি) তৃপ-রু,। তৃপ্তিখীল। 
তৃপ্র (পু) তৃপ্যত্যনেন তৃপ: 'রক্‌ (স্ফায়িতঞ্চীতি। উপ ২১৩) 
১স্বত। ২ পুরোডাশ। (তরি) ৩ তর্পক। পন ছুরাশী নতৃপ্ত।” 
( খক্‌ ৮২1৫) তৃপ্তান্তর্পকা» (সায়ণ)। (ক্লী) ৪ হঃখ। 
তৃপ্রালু (ব্রি) তৃপ্রং ছঃখং ন সহতে অদহনে তৃগ্র-আলু। 
ছুঃখাস€ন, ছুঃখ সহ করিতে না পারা 
ভৃফল। ( স্ত্রী) ভৃম্ফতি পীড়য়তি তৃফ্‌.কলচ্‌ টাপ্‌। ত্রিফলা। 
[ত্রিফল! দেখ।] 
তৃফৃ (স্ত্রী) তৃফতি পীড়য়তি তৃফ-উ। সর্পপ্াতি। 
তৃম্্া্দি (পুং) ধাতুগণবিশেষ, তৃষ্ফ, তুন্ফ, দৃন্ফ, খন্ফ, 
গুন্ফ, উনৃফ, গুন্ক এই কয়টা ধাতু তৃষ্ফার্গি। 
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ভ্‌্ 
তৃষ্‌' (জী) তৃষ্ণকপ্‌। [ তৃষা দেখ।] ৫ 
তৃষা! (স্ত্রী) তৃ্টাপ্‌। ১ আকাঙ্া। পর্যযায়_ ইচ্ছা, হা, 
ঈছা, ভৃষ্‌, বাঞ্ছা, লিপ্সা, মনোরথ। 
২ পিপাস.। ৩কামকন্তা। ৪ লাঙ্গলীবুক্ষ। 
বুদ্ধিশ্চনতি লোভোজনয়তে তৃষাং।” (হিতোপ') 
তৃষাড়ূ (স্ত্রী) তৃষায়াঃ ভূরুৎপ্িস্থানং। ক্লোম, মৃত্রাধার। 
তৃষাহ (ক্লী) তৃষাং হস্তি হন-ড। ১ জল। ২ মধুরিকা, মৌরী। 
তৃষিত (ব্রি) তৃষ! জাতা অন্ত তারকাদিত্বাদিতচ। ১ তৃষ্ণা 
স্বিত। ২লুব। ও ইচ্চুক। 
"তৃষিতান্তাহবে ভোক্ত,ং নৃপমাংসানি বৈ ভৃশং।” 
(হুরিব ৯২ অ+) 
তৃষিতোত্তরা (শ্রী) তৃষিত উত্তরে যন্তাঃ। অশনপর্ণী বৃক্ষ, 
আরাটী গাছ। 
তৃষু ক্লী) তৃ-সুক্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ক্ষিপ্র। (ত্রি) 
ং ক্ষিগ্রতাধুক্ত । স্ত্রিয়াং ডীপ্‌। তৃঘী, ক্ষিপ্র। “তৃত্বীমনু গ্রসিতিং, 
(খক্‌ ৪181১) “তৃত্ধীতি ক্ষিগ্রনাম' (সায়ণ ) 
তৃষুচ্যবস্‌ (তরি) তৃষুচ্যবঃ যন্ত। ক্ষিপ্রগমনযুক্ত। পদিহ্যৎ 
তৃষুচ্যবসে।” (খক্‌ ৬।৬৬1১*) “ত্রিষুচাবসঃ ক্ষি প্রগমনা£” (সায়ণ) 
তৃষুচ্যুৎ £ত্রি) তৃষুচাত্কিপ্‌। ক্ষিপ্র গমনশীল। “তৃষুচাত মা 
সাম্যং" (খকৃ ১১৪৯৩) “ভৃযুচাতং অনণীভ্যাং ক্ষিগ্রং 
নির্গচ্ছস্তং ( সায়ণ ) 
তৃষ্ট (ব্রি) তৃষ-ক্ত বেদে বাহুলকাৎ ইড়ভাবঃ। ১ দাহনক। 
“তৃষ্টমৈতৎ কটু কমেতৎ* (খক্‌ ১০1৮৫৩৪ ) 'তৃষ্টং দাহজনকং? 
(সারণ) ২ ভূষিত। 
তৃষ্টাম! (তরী) ভৃষটং দাহং অময়তি গময়তি অম-ণিচ্‌.আছ। নদী । 
“তৃষ্টাময়! গ্রথমং যাতবে” .( খক্‌ ১০।৭৫।৬) 'তৃষ্টাময়। নদ্যা, 
. (সায়ণ) 
তৃষ্চজ্‌ (ত্রি)তৃষ্যতি আকাঙ্ষতি তৃষ-জিঙু(শ্বপিতৃযোর্নজিঙ। 
পা ৩২১৭২) ১ লুন্ধ। ২ ভূষিত। “অসিঞ্,ৎসং গোতমায় 
তৃষ্জে” ( খক্‌ ১/৮৫।১১ ) তৃফজে তৃষিভায়' ( সায়ণ) 
ভূষণ (ভ্রী) ভৃষ-ন, সচ কিৎ (তৃষিগুবিরাদিভাঃ কিৎ। (উপ. 
৩।১২) ১ পিপাসা, পানেচ্ছা । পর্ধযায়_-উদ1, তৃষ্‌, তর্ষ, তৃষা, 
তর্পণ। (জটাধর) ২ লিগ্সা, লোভ। ৩ অগ্রাপ্তাভিলাব। 
৪ রোগতেদ। এই রোগের বিষয় নুত্রতে লিখিত আছে-- 
সর্বদ। জলপানে ভূষ্তি না হইয়া! পুনর্বার জলের আকাঙ্গ।, 
হইলে তাহাকে ভৃষ্চা বল! যার়। ইহ! সংক্ষোত, শেক, শ্রম, 
মন্তপান, কক্ষ, জয়, শু, উঞ্ণ ও কটুভ্রব্য ভোজন, ধাতুক্ষর়, 
লঙ্ঘন এবং তাপ এই সকল দ্বার! পিত্ত ও বায়ু বৃদ্ধি হইয়া 
 জলীর ধাতুবাহী শ্রোত মকলকে দুষিত করে। এই সকল লোভ; 


“লোভেন 


তৃফা 


পথ দূষিত হইলে অতিশয় তৃষণ জন্মে। তৃষ্ণ সপ্ত প্রকার-__. 
বাযুলন্ত, পিত্বজন্ত, শ্লেশ্বাজন্ত, ক্ষতজন্ত, ক্ষয়জন্ত। ( ধাতুক্ষয়) 
আমগ্জন্ত এবং কটু তিক্ত প্রভৃতি ভোজন জন্ত | 

তালু, ওষ্ঠ, ক এবং মুখ সম্যক্‌ শু, দাহ, সস্তাপ, 
মোহ, ভ্রম, বিলাপ, প্রলাপ, সামান্তঃ এইগুলি তৃষ্ণার পূর্ব 
লক্ষণ। বিশেষতঃ বাযুজন্ঠ তৃষগয় মুখশোধ, শঙ্খদেশ, শিরো- 
দেশ এবং গলদেশে তোদধ (টন্টনানি), শ্রোতঃপথের অবরোধ, 
মুখের বৈরন্ত এবং শীতল জলে তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়। মুচ্ছ?, 
প্রলাপ, অরুচি, মুখশোষ, পীত্তনেত্র, অত্যন্ত দাহ, শীতা- 
ভিলাষ, মুখের তিক্ততা এবং কঠ হইতে ধূমোদগম এইগুলি 
পিত্তজন্য তৃষ্ণার লক্ষণ। জঠরানল কফ কর্তৃক সংবৃত হইলে 
তাহার বাম্প অবরুদ্ধ হয়, তাহাতে জলবাহিশ্রোতঃপথ দূষিত 
হুইয়। শু তৃষ্ণা অন্মায়। 

নিদ্রা, দেহের গুরুতা, মুখের মধুরতা, শীতজর, বমন, 
অরুচি এইওলি কফজন্থ ভূষণার লক্ষণ। শোণিতজন্ত পীড়া 
বা শোণিত নিঃসরণ হইলে তৃষ্ণা সকল লক্ষণ প্রকাশ 


পাইয়াও অধিক জলের আকাজ্জষা থাকে না। ইহাকেই রক্ত- ৰ 


জন্ত তৃষ্ণ] বলা যায়। রস প্রভৃতি ধাতুক্ষয় জন্ত যে তৃষা জন্মে, 
দিবানিশি পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও তাহার শাস্তি হুয় না। 
ইহাকে কেহ কেহ সান্সিপাতিক তৃষ্ণ। বলে। আমজ তৃষ্চাতে 
ত্রিদোষেরই লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তত্ভিপ্ন হদিশূল, নিষ্ঠীবন এবং 
শরীরের অবসাদ এই সকল লক্ষণ জন্মে । অতিশয় স্নেহ, অন্ন 
ব| লবণ কিন্বা গুরুপাক অন্ন ভোঙ্গন করিলেও তৃষা জন্মে, 
ইহাকে ভোজনজন্ত ভূষণ) কহে। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি ক্ষীণ, মানসিক 
ক্রিয়াহীন ও বধির হইলে এবং তাহার দিহব! নির্গত হইয়া 
পড়িলে রোগ অসাধা জানিবে। (স্ুশ্রুত উত্তরতন্ত্র 8৮ অ) 
ভাবগ্রকাশে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_ 

ভয়, পরিশ্রম, কলক্ষয় এবং পিত্ববর্ধক দ্রব্য তক্ষণে 
পিত্ত ও বায়ু কুপিত হুইয়। উর্ধগামী হয়, পরে তালুতে গিয়া 
পিপাসা উৎপাদন করে। অন্ন, কফ, আমরস কর্তৃক দূষিত 
দোষ সলিলবহ শআোতঃসমৃহকে দূষিত করিয়! তৃষ্ণা) উৎপাদন 
করে । তৃষ্ণ। সাত গ্রকার-_বাতজ, পিত্ত, কফজ, ক্ষতজ, 
ক্ষয়, আমজ এবং অন্ন । নুক্রুতে 'সলিলবহম্রোতঃ ইহাতে 
বহুবচন নির্দিষ্ট থাকায় চরকের মতানুসারে জিহবা, হাদয়, 
গলদেশ ও ক্লোমকে (মৃত্রাধার ) বুঝিতে হুইবে অর্থাৎ তৃষা 
হইবার সময় দোষ & সকল স্থানকে আশ্রয় করিয়। থাকে । 

তৃষ্ণার সামান্ত লক্ষণ- ভূষণ! উপস্থিত হইলে রোগীর তালু! 
ও, ক$, মুখবেদন ও দাহ্যুক্ত হয় এবং সন্তাপ, মোহ, ভ্রম ও 
প্রলাপ এই সবল হইয়া! থাকে । নর 
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বাতজ তৃষ্ণার লক্ষণ-বাতজন্ত তৃষধায়োগে মুখের মলি- 
মত ও বিরসতা, শঙ্খ ( কপালান্থি) ও যন্তকে বেদনা 
এবং রস ও অদ্থুবাহিধমনী রুদ্ধ ছন়। লীতলজল ব্যবহারে 
এই রোগ বর্ধিত হইয়৷ থাকে । | 

পিত্ত লক্ষণ--পৈত্তিক তৃষ্ণারোগে মৃচ্ছণ) অন্নেবিদ্বেষ, 
প্রলাপ, দাহ, রক্তাক্ষ, অতান্ত মুখশোধ, শীতল দেবনাভিলাষ, 
মুখের তিক্ততা এবং ধূমনির্গমবৎ বোধ হয়। 

কফজ লক্ষণ-_-কফলন্ত তৃষ্ণারোগে শ্বকারণে কুপিত কফ 
জঠরাগ্নিকে আচ্ছাদন ও পাবক উন্বাকে রুদ্ধ করে, এ 
অবরুদ্ধ উন্মা! অন্থুবহস্রোতকে শোষণ করিয়! কফ কর্তৃক 
তৃষ্ণা উৎপাদন করে। এই রোগে নিপ্বাধিকা, দেহের 
গুরুত্ব, মুখের মধুরত। এবং তৃষ্ণাপীড়িত ব্াক্তি অত্যন্ত কশ 
হইয়া পড়ে। 

ক্ষতজ লক্ষণ- শক্্রাদিদ্বার৷ ক্ষত ব্যক্তির বেগনা ও রক্ত- 
নিঃসরণ হেতু তৃণ উপস্থিত হয়, তাহাকে ক্ষতজ তৃষ্ণা কছে। 

ক্ষয় লক্ষণ-_রসক্ষয় প্রযুক্ত যে তৃষ্ণা জগ্মে তাহাকে 
ক্ষয় তৃষ্ণ! কহে। ক্ষয় ভূষ্ণারোগে রোগী দিবারাত্রি সকল 
সময় জলপান করিয়াও তৃপ্তিলাভ করে না এবং রসক্ষয়ের 
লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে সায়িপাতিক 
তৃষা কহিয়া থাকেন। ্‌ 

রসক্ষয়ের লক্ষণ-_রসক্ষ় হইলে হৃদয়ে বেদনা, কষ্প, 
মুখশোধ, হাদয়ের শূল, শোষ ওশুন্তত! হয়। রি 

আমজ লক্ষণ-_-আমজ তৃষ্ণা সারিপাতিক তৃষণার গায় 
লক্ষণযুক্ত, ইহাতে হৃদয়ে বেদনা, নিষ্ঠীবন এবং শরীরের 
অবসরতা হুয়। 0 

অন্ন লক্ষণ-_ন্লিখদ্রব্য, অগ্ন, লবণ ও কট্রসযুক্ত দ্রব্য 
এবং গুরুদ্রবা সেবন দ্বারা শীত্ই তৃফা উৎপযন হয়। এই 
তৃষ্চাকে অন্নজ। ভূষ্চা কছে। | 

উপসর্গ ভূষণার.লক্ষণ-__ষে তৃষ্ণায় রোগীর স্বর ক্ষীণ, মুচ্ছ1 
ও ক্লান্তি হয় এবং মুখশোষ, হৃদয়শোষ ও তালুশোষ উপস্থিত 
হয়, সেই ধাডুশোধণকারী তৃষ্ণা কষ্টসাধ্য জানিবে। 

তৃষ্জারোগের উপদর্গ ও অরিষ্-জর, মোহ, ক্ষয়, 
কাস ও শ্বাসাদিযুক্ত অতান্ত মুখশোষাদি ঘোরতর উপগ্রব- 
যুক্ত রোগহেতু ক্কশ এবং বমিবেগে কাতর, এই সকল বাকি 
ভৃষ্ঠারোগ মৃত্যুর কারণ জানিবে। 

তৃষ্চাচিকিৎসা_বাতজ তৃষ্ণারোগে বাধুনীশক ' অথট 
কোমল, লঘু. ও শীতল দ্রব্য দ্বার। চিকিৎস! করিবে। বাতজ 
তৃষ্জারোগে গুড়সংযুক্ত দধি প্রশত্ত। পিত্তজন্ত তৃষ্ারোগে 
মধুর ও তিক্তরযুজ' গ্রবা এবং তরল ও লীতল ভ্রব্/ হিতকর 


ভ্ষ্. 


মুখা, ক্ষেতগাপড়ী, -বালা, ধনিয়া, বেপারমূল এবং শ্বেত- 
চন্দন এই সকল মিলিত ২ তোলা, ছইসের জলে সিদ্ধ 
করিয়া শেষ ১ সের থাকিতে নামাইয়! শীতল করিয়া সেবন 
করিলে পিপাসা, দাহ ও জর গ্রশমিত হয়। খৈচুর্ণ ৮ তোলা 
৩৮ তোলা উঞ্ণচজলে ফেলিয়। একরাত্র রাখিবে, পর দিন 
মধু ৪ মাধ, গুড় ৪ মাষা, গাস্তারীফলচুর্ণ ৪ মাষ! এবং চিনি 
৪ মাধ! উহ্বার সহিত মিলিত করিয়! চটকাইয়া৷ সেবন করিলে 
পৈত্তিক তৃষ্ণা! নিবারিত হয়। | 

আর্্র বস্ত্র্ধারা শষ্যা এবং শরীর আবৃত করিলে ভূষণ! 
এবং উগ্রদাহু নিবৃত্তি হয়। দ্রাক্ষা, ইক্ষুরস, ছুগ্ধ, যষ্ঠিমধু, 
মধু এবং নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়৷ জলের 
সহিত নিয়ত নাসিকাধ্ারা পান করিলে দারুণ তৃষ্ণা বিদৃ- 
রিত হয়। 

দাড়িম, বদর, লোগ্ব. কথবেল এবং ছোলঙ্গ নেবু এই 
কল একত্র পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে তৃষ্ণা 
নিবারিত হয়। 

শীতলজল আক পর্যান্ত পূর্ণ করিয়া পান ও অল্প 
মধুপান করিয়া বমন করিলে তৃষ্ণা] প্রশমিত হয়। ধনের 
কাথ, চিনির সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে তৃষ্ণা ও দাহ 
নষ্ট হয় । আমলকী, পদ্মমূল, কুড়, থৈ, বটরোহুক এই সকল 
চূর্ণ মধুদ্বার| বটিক1 প্রস্তুত করিয়া! মুখে ধারণ করিলে 
অত্যন্ত পিপাসা এবং দারুণ মুখশোষ নিবারিত হয়। 
ক্ষয়ন্ত তৃষ্ণায় তুলা পরিমাণে জলমিশ্রিত ছুগ্ধ বা অচ্ছতর 
মাংস রস কিম্বা অসম পরিমাণে মধুমিশ্রিত জল হিতকর। 
আমজন্ত তৃষ্ণায় বিহ্ব ও বচন্বার! কাথ সেবনীয়। গুরুতর 
আহার করিয়। তৃষা উপস্থিত হইলে বমি করিলে প্রতীকার 
হয়। এই প্প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্ষয়জ ভূষণ ভিম্ন সকল প্রকার 
হৃষ্ণারোগ ভাল হয়। 

মূচ্ছ, বমি, আনাহ, রক্তপিত্ত ও মদাতায় রোগীকে এবং 
রমগ ও মগ্তাকধিত ব্যক্তিকে শীতল জল পান করিতে দিতে 
হইবে। হিতকর অন্ন পানীয় ও ওষধন্বার তৃষিত ব্যক্তির 
সৃফ1 নিবারণ কর! সর্বতোভাবে বর্তব্য। কারণ তৃফ্ 
নিবৃত্তি হইলে পর অন্ত রোৌগের চিকিৎসা! করিতে পার! 
যায়। ভৃষ্ণাতুর বাক্তি যদি জল না পার, তাহা হইলে তাহার 
উতকট ব্যাধি ব! মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে । তৃষ্ণাদ্বার৷ মোহ 
হয, মোহ হইতে জীবন ধ্বংস হয়। এইজন্ত সকল অবস্থায় 
জল প্রদান কর! উচিত । ,অর আহার ন1! করিয়াও জীবন 
ধারণ কর! যায়, কিন্তু তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি অল না পাইলে শীজই 
তাহার ক্বীবন ধ্বংস হইয়! থাকে । (ভাবপ্র' তৃষ্ণাধিকার ) 


১২৪ ] 
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তৃষঙ্যাক্ষয় । পুং) তৃষ্ণায়াঃ ক্ষয়োধত্র। ১ শাস্তি। 
“্যচ্চ কামস্থুখং লোকে বচ্চ দ্বিবাং মহুৎস্ুখং | 
তৃষ্ণাক্ষযন্থথন্তৈব কলাং নার্হতি যোড়শীং ৪, 
( শব্ষার্থচিস্তামণিধূত বচন ) 
ভৃষ্ণ! ক্ষর হইলে সকল সুখের অধিকারী হয়। তৃষ্ণায়াঃ 
ক্ষয়; ৩তৎ। ২ পিপাসানাশ। 
তৃষ্ণাত্্ (ব্রি) ভৃষ্ণাং হস্তি তৃষ্ণা-হন্টটক্‌। ১জল। ২তৃষ্ঠানাশক। 
দনির্গন্ধমব্যক্তরসং তৃষ্ণান্্ং গুচিশীতলং ।”” 
(সুশ্রুত হৃত্র' ৪৫ অ.)। 
তৃষ্ণারি (পুং) তৃষ্ণায়াঃ অরিঃ ৬তৎ। ১ পর্পট, ক্ষেতপাপড়া 
(ত্রি)২ তৃষ্ণানাশক। " 
তৃষ্ণালু (পুং) তৃষ্ “অস্ত আনু। তৃষিত। 
তৃষ্াতুর (পুং) তৃষ্ণায়াঃ আতুরঃ ৬তৎ। পিপাসাযুক্, 
পিপাসা-কাতর । 
তৃষ্ণার্ত (পুং) তৃষ্ণয়া ধতঃ ৩তত্দ। পিপাসাযুক্ত । 
তৃষ্য (ত্রি) ভূষ খছুপধত্বাৎ কাণ্‌। ১ লোভ্য। ২ এষণীয়। 
(ব্লী) ভাবে-ক্যপ্‌। ৩ লোভ। 
তৃষ্যাব (ক্রি) তৃষ্যমন্ত্যন্ত মতুপ্:বেদে দীর্ঘ; মস্ত ব। তৃষ্টাযুক্ত। 
“অভ্যবর্ষীৎ ভৃষ্যাবতঃ প্রাবৃষ্যগতায়াং,, ( খক্‌ ৭1১০৩।৩) 
'তৃষ্যা বতত্ষ্ণাবতঃ ( সায়ণ ) | 
তে (অকা)১ ত্বয়া, তোমাকর্তৃক। ২ গৌরী। 
"তেশবেনোচ্যতে গৌরী ন শব্নোচ্যতে হরঃ। 
তেন মাঙ্গলিকাশ্চয়ং শব্স্তেন ইতি স্ৃতঃ ॥” (সঙ্গীতদা মে) 
তেওয়ার ( তেবার ) মধাভারতের বর্তমান একটী ক্ষুদ্রগ্রাম। 
জব্বলপুর হইতে ইহ! পশ্চিমে ৬ মাইল দুরে বোম্বাই রাস্তার 
উপরে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীর! অধিকাংশই 
পাথর কাটিয়া জীবিকার্জন করে। গ্রাটীন নগর করণবেল 
ধ্বংসাবশের মধ্য হইতে এবং মন্দিরার্ি হইতেই ইহার! পাথর 
কাটিয়া আনে। এই গ্রামের পৃর্বাংশে একটী সুন্দর বৃহৎ 
সরোবর আছে, ইহার নাম বাল-মাগর । ইহার পাড়গুলি 


. বড় বড়'চতুক্ষোণ গ্র্যানিট পাথর ও লোহ! দিয়! বাধান। 


সরোবরের মধ্যস্থলে একটা ক্ষুদ্র বীপ আছে। এই দ্বীপে 
একটী আধুনিক মন্দির আছে। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে 
একটা বৃহৎ বৃক্ষের তলে বিস্তর কারুকার্য্যবিশিষ্ট ক্ষুদ্র বৃহং 
্রন্তরধণ্ড সকল সংগৃহীত হইয়াছে । ইহার অনেকগুলিই 
আছে ভাল, কতকগুলি তাঙ্গিয়াও গিয়াছে। করখবেল 
নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতেই এ গুলি সংগৃহীত হইয়াছে। 
তেওয়ার গ্রামের দক্ষিণপশ্চিমে একপোগ্ন! পথ দূরে প্রাচীন 
করণবেল সহরের ভগ্নাবশেষ বর্তমান। এই সকল সংগৃহীত 
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প্রস্তর মধ্যে '*বন্ত্রপাণি” বুদ্ধমূত্তি খোদিত আছে। তাহা 
একখানি চতুষ্কোণ প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ। ইহার পাদ- 
পীঠে বৌদ্ধমন্ত্র “যে ধর্মহেতু” ইত্যাদি খোদিত আছে। 
চন্দ্রাতপের নিয়ে বজ্জপাণি উপবিষ্ট। ইহার বামে বজ্রধর 
মনুষ্যমূর্তি, দক্ষিণে জোড়করে মনুষ্যমূর্তি হাটু গাড়িয়। বমিয়া 
আছে। বৌদ্ধমন্ত্রের নিয়ে এক দীর্ঘ খোদ্িতলিপি আছে । 
আর একটী প্রতিমা একখানি দীর্ঘাকার গ্রন্তরফলকে 
শয্যায় এক পুকুষমূর্তি শয়িত। দক্ষিণ হাটু 
উঠান আছে ও তদুপরি বামহস্ত রক্ষিত, দক্ষিণ হস্ত মস্তকের 
উপরে স্থাপিত। ইগার চতুষ্পার্খে অনেকগুলি মনুষ্যমুস্তি 
জোড়করে অবস্থিত । মস্তকের নিকটে করজোড়ে এক 
্্ীমুত্তি উপবিষ্ট ও পদতলে করযোড়ে এক পুরুষমূত্ডি দণ্ডায়- 
মান, উহাতে পাদপীঠে ছুই পংপ্ি খোদ্িতলিপি আছে, 
কিন্তু অক্ষর প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । শয়িতমূর্তি পুরুষের 
অবস়ব হইলেও জিপুরাদেবী নামে গ্রামের লোকের মধ্যে 
খ্যাত। 'সার একটা পুভ্তলিকার প্রতিমা! আছে। মুর্তিটা 
কুস্তীরারূঢ়া চতুর্ৃস্ত)। দেবী মুন্তি। স্থানীয় লোকে “নর্খদা 
মাই” নামে ইহার পুজা করে। সম্ভবতঃ ইহা! কোন প্রাচীন 
মন্দিরস্থ গঙ্গাপ্রতিমা। এতত্তিন্ন শিব, কৃষ্ণ ও ভৈরবাদির 
সরি আছে। একথানি বৃহৎ ফলকে উলঙ্গিনী গোপী-বেছিত 
বংশীবদন কৃষ্ের মুত্তি বড়ই স্থন্দর খোদিত হইয়াছে । 

জৈনদিগের দিগন্বর সম্প্রদায়ের আদিনাণের মূর্তি খোদিত 
প্রস্তরফলকও আছে। 

করণবেল ও তেওয়ার গ্রাম অতি প্রাচীন কাল হইতে 
ইতিহাস পুরাণাদিতে বিখ্যাত । এই উভয় গ্রামের প্রাচীন 
নাম ত্রিপুর নগর | ইহা! চেদিরাজ্যের রাজধানী । কথিত 
আছে, মহাদেব যে স্কুলে ত্রিপুর দৈত্যকে বিনাশ করেন, সেই 
হ্থলই ত্রিপুরনগর নামে বিখাত হয়। নর্দার উৎপত্তি 
স্থলগ্ প্রদেশে (এখনকার মধ্যভারতে) পুর্বে পৌরাণিক 
যুগে প্রবলপরাক্রাস্ত হৈহয় বংশীর রাঞগ্গগণ রাব্রত্ব করিতেন। 
এই স্থানে চেদিরাজাযও বিভ্তুতছিল। মহাভারতে উপরিচর, 
শিশুপাল, ভীদ্মক প্রভৃতি চেদ্িরাজের নাম পাওয়া যায়। 
উপরিচরবন্ুর রাজধানীর নাম মহাভারতে নাই, কিন্তু গুক্কি- 
অতী নবীস্ভীরে ছিল ইহ! উল্লিখিত আছে। কালক্রয়ে চেদি- 
রাঞ্জা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এর ভাগ মহাকোশল নামে 
খাত. এবং মণিপুর. (বর্তমান শক্রিনদর তীরস্থ রত্্পুরের 
উত্তরে সবশ্থিত) এই থগ্ডের রাজধানী ছিল। অপর ভাগ 
চেদিনামেই খ্যাত ছিল। ইহার রাজধানীই বর্তমান, তেওয়ার 


আছে। 


[১২ | 


শপীশ পাস পা পপ পপ পেপসি ৯৪ 


বা ব্রিপুয্ননগরীতে ছিল। হৈমকোষে ত্রিপু্নগরের অপর নাম 
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তেওয়ার 


চেদ্িনগরী কথিত আছে। চেদি নাম কেন হইল, কিছু জান! 
যায় না|. কানিংহা?ম সাছেব অনুমান করেন, মণিপুররাজছুহিতা 
চিত্রাঙ্গদার নাম হইতে “চিত্রা দীদেশ" প্চঙ্গেদী দেশ” “চেদী 
দেশ” এই রূপান্তর হুইয়া দীড়াইয়াছে। কিন্তু ইহা সঙ্গত 
বলিয়! বোধ হয় না। তীহার মতে টলেমির “মাগে?” নগর ও 
এই চেদ্ি বলিয়া! বোধ হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় 
“সাগেদ” সাকেত শব্দেরই রূপ । মহাভারত পাঠে বোধ হয়, 
মণিপুর কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। রত্রপুরের প্রত্যর- 
লিপিতে কলচুরীরান্ধ জাজল্ল স্থরগণাধিপতি নামে উক্ত 
হইয়াছেন। কানিংহা'ম্‌ কলচুরী শব্ষের মুলানুসন্ধান করিতে 
গিয়া এ উপাধি হইতে ইহাকে প্কুলন্ুর” শবের রূপান্তর 
বলিয়া! অনুমান করিয়াছেন। [কলচুরি দেখ।] 

করণবেল গ্রামে এখনও অনেক তগ্নাবশেষ আছে, বে 
তেওয়ারের লোকের! এইস্বান হইতে গ্রস্তররাশি আনিয়া 
প্রাচীনকীর্তির অবশেষ একপ্রকার নিঃশেষ করিয়! তুলিয়াছে। 
তেওয়ারের দেড় মাইল দূরে কারিসরাই পর্বতের পাদমুলে 
একটা গুহা! আছে । তন্মধো দুই তিনটা করিয! ছুই সারি থাম 
আছে। ইহার মধ্যে মধ্যে বড় বড় প্রস্তরন্তপ। থাম 
গ্রতোকটী ১২ ফুট করিয়া মোটা। ইহার ছাদ পড়িয়া 
গিয়াছে । লোকে এই গুহাকে বেনিয়ার বাড়ী বলিয়! থাকে । 
ইহার ২** ফিট দুরে ছুইটী অট্টালিকার ভগ্লাবশেষ নগায়, 
মান। ইহ দালানের ন্যায়, কেবল থামের সারির উপর ছাদ 
দেওয়া ছিল, এখন নাই। ইহা ঘৃরিয়! একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের 
তায় একটা স্তূপের নিকট যাওয়া ঘায়। তাহার উদ্দেশ 
সমতল, প্রশস্ত ও ইষ্টকরাশিতে পরিব্যাপ্ত। এই স্তপ বড় 
হাতিয়াগড় নামে খাত। এখানকার ইষ্টকগুলি ৬ ফিটু 
গ্রাশস্ত। 

অন্তান্ত ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরও এইব্ধপ ইষ্টকরাশি পরি 
ব্যাপ্ত দেখিয়া অনুমান হয়, এক সময় এই সকলস্থান গ্রাচীর 
দ্বার]! দৃঢ় বেষ্টিত ছিল। একস্থানে একটী ক্ষুদ্র দুর্গের ভগ্রা 


বশেষ দেখা ষায়। ইহার প্রাচীরাদি কষুত্্র প্রস্তরথণ্ডে নিশ্মিত 


ছিল। ইহার তিনদিকে একটা ক্ষুদ্র নদী ঘুরিয়! গিয়াছে, 
এই নদীর নাঁম বনগঙ্গা । নদীর তীরে পাহাড়ের গাত্রগুলি 
দুরারোহ, এখানে এক বৃহৎ 'প্রতিম। আছে, তাহার তিন 
মস্তক, মন্তকে দীর্ঘ টোপর, প্রত্যেক মুখে ভ্বিনয়ন। বাম- 
দিকের মুখ হইতে গিহবা লোলায়মান। প্রতিমার .৫ ফিট 
মাত্র অবস্থিত এবং মিষ্থাংশ .( কটিদেশ পর্যযস্ত) তাঁদিয় 
গিয়াছে। ইহার নিকটে (এক বিস্তীর্ঘ প্রত্তরগছবরে- জল 
সঞ্চিত হইয়। ক্ষুদ্র পু্ধরিণীবৎ হুইয়াছে। করণবেলের নিকট 


তেগবাহাছুর 


একটা পবিত্র পুষ্করিণী আছে । ইহার নিকটে একটা প্রস্তর- 
মৃন্তির পাদপীঠে খোদিত লিপির শেষ চরণে “ঈশান সিংহ 
মূর্তিকপহিত" এই কয়টী কথা আছে। 

তেওরা) তালবিশেষ, তীব্র তাল, ইহার তিনটা পদ। এই 
তাল ৭ মাত্রার তাল। প্রথম ও দ্বিতীয় পদ প্রত্যেক ছুই 
মাত্রা, তৃতীয় পদ তিন মাত্র! বিশিষ্ট । বোল-_ 


ধা নি নাক ধাগে নাগে বিনি নাক : : (সঙ্গীতদামো:) 

তেঁই (দেশজ) সেই হেতু, প্রাচীন বাঙ্গালাকাব্যে এই 
শব্দের ভূরিপ্রয়োগ দেখা যায়। 

তেতুল ( দেশজ ) তিস্তিড়ী। 

তেঁতুলিয়া! ( দেশজ ) এক শ্রেণীর ইতর লোক, বাগগীজাতি। 

তেঁতুলিয়াবিছা (দেশজ ) এক প্রকার বৃশ্চিক, যাহাদের 
শরীরের বিভাগ সকল তেঁতুল বিচির স্তায়। 

তেঁহ (দেশজ ) তিনি। 

তের্কাটাসিজ ( দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ। 

তেকাট। (দেশজ, ত্রিকাষ্ঠশবজ ) দ্রব্যাদি ঝুলাইয়া! রাখিবার 
জন্ত কাষ্ঠ নির্দিত ত্রিভৃজাকার আধার । 

তেকাটাসিজ (দেশজ ) (652০705 87000001815) বৃক্ষ- 
বিশেষ । 


তেকাল! (দেশজ ) মতন্তার্দি বেধনার্থ তিন ফল বিশিষ্ 


লৌহ্ষর অস্ত্রবিশেষ। 
তেকোণ! (দেশজ, ত্রিকোণ শবজ) ভ্রিকোণ, তিনকোগ্বিশিষ্ট। 
তেগবাহাছ্ুর (তে্বাহাহুর ) শিখসন্প্রদায়ের ঈম গুরু 
৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের পুত্র । হুরগোবিন্দের তিনটা পত্বীর 
গর্ভে ৫ পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে দামোদরীর গর্ভে জোষ্ঠ পুত্ত 
গুরুদত্ত এবং নান্কীর গর্ভে তেগবাহাদ্বুরের জন্ম হয়। 
পিতার জীবদ্দশায় গুরুদত্তের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাহার পুত্র 
হররাধ়কে হরগোবিন্দ বড়ই ভালবাসিতেন। এই হুররায়কে 
হুরগোবিন্দ আপনার গদ্দি দিয়! যান। তাহাতে নান্কি 
পতির কাছে অতিশয় ছুঃখ প্রকাশ করেন। মৃত্যুকালে 
হরগোবিন্দ নান্কিকে বলিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তেগবাহাছর 
আমার গদি পাইবে। তুমি আমার কবচ রাখিয়া! দাও, 
যখন তেগ গুরু হইবে, তখন তাহাকে দিও।” 
গুরু হররায়েরও ছুই পুত্র ছিল-_রামরায় ও হরকিষণ। হর- 
রায়ের পর হরকিষণও অলবয়সে গুরু হইলেন। তাহার বসস্ত- 
রোগে মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি শিষ্যবর্গকে বলিয়! যান, 
“যাও, বিপাশানদীর তীরে বকাল! গ্রামে তোমাদের গর 
আবগ্থন করিতেছে।” 


[১২৬ ] 


তেগবাহাছুর 


তেগবাহাছর বহুদিন পাট্‌নায় ছিলেন, তৎপরে নানা- 
স্বান পর্যটন করিয়। গোবিন্ববালের নিকট বকাল!। গ্রামে 
আসিয়া বাস করেন। হুরকিষণের মৃত্যুর পর তাহার 
অনুগত শিখগণ তেগবাহাছুরকেই গুরু বলিয়! গ্রহণ করিল। 
কিন্ত সোধিগণ হরকিষণের ভ্রাস্া রামরায়কে গুরুপদে 
অভিষিক্ত করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইল। তাহাদের যত্বে 
রামরায় দিল্লীনগরে অভিষিক্ত হুইলেন। কিন্তু এই সময় 
হরগোবিন্দের একজন গ্রধান শিষ্য মাথনশাহ দিল্লীতে অবস্থান 
করিতেছিলেন, তখনকার শিখসম্প্রদায়ের উপর তাহার 
অনেকট। প্রভুত্ব ছিল। এখন তিনিই গুরুবাক্য স্ুসিদ্ধ 
করিবার জন্ত বকালাগ্রামে আগমন করিলেন ও তেগবাহা- 
ছুরকে গুক স্বীকার করিয়া নজরাণ! প্রদান করিলেন । তেগ- 
বাহাদুর তাহ! গ্রহণ ন! করিয়া! বলিলেন, “আমাকে কেন? 
যে রাজা তাহাকে নজরাণ! দিন। অবশেষে মাতা ও মাথন- 
শাহের চেষ্টায় তেগবাহাছুর গদ্দিতে বসিলেন। তাহার মাত৷ 
সেই কবচ ও হরগোবিনের তরবারি আনিয়া দিলেন। তেগ- 
বাহাদুর তছুদ্দেশে বলেন, 'আমি এ সকল গ্রহণের উপযুক্ 
নহি। আপনারা আমাকে তেগবাহাছর (মহাযোদ্ধা) বলিয়! 
জানেন, কিন্তু আমার নাশ হউক দেঘ বাহার ( অর্থাং 
পাকস্থালীর রঙ্গাকর্তী )। 

তাহার শেষ কথায় সমস্ত শিখসমাজ তাহাকে তক্তিচক্ষে 
দেখিলেন এবং তাহাকেই শিখধর্মের রক্ষক বলিয়া স্বীকার 
করিলেন। অব্পদ্দিন মধোই শত শত লোক আসিয়া তাহার 
শিশ্বাত্ব গ্রহণ করিল। এখন তেগবাহাছুর পিতা হরগোবিন্দ 
অপেক্ষা বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। 

প্রথমে তেগবাহাছুর সোধিদ্িগের উচ্ছেদে মানস করিয়া- 
ছিলেন, কেবল মাখনশাহের কথায় তিনি ক্ষান্ত হইলেন। 
এখন তিনি মহা আড়ম্বরে কালযাপন করিতে লাগিলেন 
সহশ্র অশ্বারোহী তাহার আদেশপালনে সশস্ত্র গ্রস্তত থাকিত। 
শিষ্যগণের গ্রভৃত উপহারে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হুইল। তন্থার! 
কর্তারপুরে একটা নুদৃঢ় ছুর্গনির্্াণে প্রবৃত্ত হইলেন। তথায় 
তাহার ধর্মসভ1 সংস্থাপিত হইল। রামরায় এত দিন ছল 
খু'জিতেছিলেন, এখন স্ুবিধ! পাইয়া! তিনি দিল্লীস্বর অরঙ্গ- 
জেবকে জানাইলেন, 'তেগবাহাছুর দিললীশ্বরের শক্রতা করিবার 
অন্ত চুর্গনির্শীণ করিতেছে। শীঘ্রই তাহাকে দমন.কর| উচিত ।' 
দিল্লীর দরবার হইতে তেগবাহাদুরকে ধৃত করিবার জন্য 
পরওয়ানা বাহির হুইল। তেগবাহাছুর সপরিবারে দিশ্নীতে 
আসিয়! জয়পুররাজের প্রাসাদে আশ্রন্, লইলেন। জয়পুররাগ 
তাহার পক্ষ হইয়! সত্রাটুকে জানাইলেন, “তেগবাহাছবর এক 


তেগবাহাছুর 
জন শান্ত শিষ্ট ফকির, উচ্চপদলাভ বা রাজ্োর অনিষ্ট-সাধনে 
তাহার কখন ইচ্ছা নাই। নানাতীর্ঘ দর্শন করাই তাহার 
অভিপ্রেত।” যাহ! হউক সে যাত্রা জয়পুররাজের যত্বেই তেগ- 
বাহাছুর এক প্রকার রক্ষা পাইলেন। পরে তিনি জয়পুর- 
পতির সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন । তিনি পাটনানগরে 
সপরিবারে অবস্থান করিতেন। তথায় তাহার পত্থী গুজরী 
ভাবী শিখগুক প্রসিদ্ধ গৌধিন্দসিংহকে গ্রব করেন। 
পাটনায় তেগবাহাহুর প্রায় ৫1৬ বর্ষ ছিলেন; পৃজা1'ও ধ্যানে 
সর্বদ1 অতিবাহিত করিতেন। এখানে তিনি শিখদিগের 
ধর্মনীতি শিক্ষা দিবার জন্য একটা বিগ্ালয় স্থাপন করেন। 
তৎপরে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। কহুল.ররাজ দেবী- 
মাধবের নিকট হইতে ৫০*২ টাকা দিয়া! আনন্দপুরে খানিকট! 
জমি ক্রয় করেন, সেই জমিতে তিনি মখোবাল নামক নগর 
পত্তন করেন। অস্তাপি এই নগর শিখপ্িগের নিকট অতি 
পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত । বঙ্গে এক উদ্াসীর নিকট 
উপদেশ পাইয়াছিলেন, সেই উপদেশগুণে গুরু তেগবাহাটুর 
পঞ্জাবে উপস্থিত হুইয়াই একজন ডাকাত হুইয়! উঠিলেন। 
হান্পি ও শতক্রনদীর মধ্যবর্তী সমুদয় ভূভাগ তাহার উৎপাতে 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া! পড়িল। অনেক গৃহস্থ গৃহতাগ করিয়া 
পলাইতে লাগিল। এই সময় আদম হাফিজ নামে এক ধর্ম- 
ধ্ব্জী তেগবাহাছুরের সহিত যোগ দিয়াছিল। ক্রমে তেগ- 
বাহাদুরের দলে অনেক অস্ত্রধারী আসিয়া মিলিত হইল। 
মোগলসম্রাটের হস্তে নিষ্ৃতিলাভ করিবার জন্ত অনেক 
পলাতক ব্যক্তি তেগবাহাদুরের আশ্রয় লইতে লাগিল। 
সমট্‌ তাহাদের দমন করিবার জন্ত একদল দৈন্ভ পাঠাইয়া 
দিলেন। তাহাদের সহিত একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইল। তেগ- 
বাহাছুর বন্দী হইলেন। দিল্লীতে যাইবার পুর্বে তিনি 
গোবিন্দকে তাহার পিতৃপদদে অভিষিক্ত করিলেন। ভবিষ্যতে 
ইনিই গুরগোবিন্দসিংহ নামে বিখ্যাত হইলেন। তেগ- 
বাহাদুর দিল্লীতে আনীত হইলে অরঙ্গজেব তাহাকে ধর্ম 
সন্থদ্ধে অনেক কথ। জিজ্ঞাসা করেন। শেষে তাহাকে মুসলমান 
ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্ত আদেশ করেন। কিন্ত তেগ- 
বাহাদুর অসন্মত হইলেন। 
প্রথমে তাহাকে কারাগারে রাখ! হইল ও মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য যথেষ্ট উতৎপীড়ন করা হুইল। 
শেষে তেগবাহাছুর একদিন সআ্াট্‌কে বলিয়া পাঠাইলেন, 
“দরবারে আমি এক বুজ্রকি দেখাইতে ইচ্ছা! করি।, 
দরবারে অরঙ্গজেব তেগবাহাছুরকে উপস্থিত হইতে 
আদেশ করিলেন। তেগবাহাছর একখানি কাগজে লিখিয়া 
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আপনার গলায় রাখিয়া জানাইলেন, “আমার এই মন্ত্রপ্রভাৰে 
কাটামুণ্ড জোড়] লাগিবে |? তিনি তৎক্ষণাৎ জল্লাদকে যু 
দ্বিখও করিতে আদেশ করিলেন । সর্বসমক্ষে তেগবাহাছ রের 
মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছির হুইয়া ভূমিতে লুষ্ঠিত হইল। সকলে 
আশ্চর্ষ্যে চ[হিয়! দেখিলেন, সেই টুকর! কাগজে লেখা! রহি- 
য়াছে--"শির দিঅ! সর ন! দ্িআ” অর্থাৎ মাথা দিলাম, কিন্তু 
মনের কথা দিলাম ন!। ১৬৭৫ থুষ্টান্ে এই ঘটন! হইয়াছিল । 
তেগবাছাছুর এইরূপে ১৩ বর্ষ ৭ মাস ২১ দিন গুরুগিরি 
করিয়াছিলেন। নির্দয় সম্রাট অবিলম্বে তেগবাহাছরের দেহ 
দিল্লীর মদর রাস্তায় ফেলিয়! দিতে আদেশ করিলেন। দিল্লী- 
বাদী শিখগণ গুরুর পবিত্র শির দাহ করিল, তথায় একটী 
সমাধি মন্দির হইল। মাখনশাছের যত্বে মজবিশিখ বা 
ঝাড়,দারেরা তাহার সেই ছিন্নশিরদেহ আনন্দপুরে বহিয়! 
আনিল। এখানে গুরুগোবিন্দ মহ! সমারোছে পিতার ওদ্ধ- 
দেহিক কার্ধ্য সম্পন্ন করিলেন। আনন্দপুরে তেগবাহাছুরের 
স্বরণার্থ একটা বৃহৎ মন্দির নির্িত হইল। 
এখনও শিখসমাঁজ তেগবাহাছুরকে “সচ্‌ বাদশাহ” মাখা। 
দিয়! মহাসম্মন ও অশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়। থাকেন । 
তেগ! (ভ্ত্রী) ভিজ-পুংসি ঘ জহ্য গঃ। অপ্রসিদ্ধ দেবতাভেদ। 
"শাদং দত্তিরবকাং দস্তমূলৈ মৃদ্দং বন্মৈস্ভেগান্‌।* (শুরুষজু* ২৫।১) 
“তেগাং দেবতাং শাদাদয়ো২প্রসিদেবাঃ আদিত্যাদয়ঃ 
প্রসিদ্ধাঃ দেবাঃ।” ( বেদদীপ) 
তেস্ককুম্ঘল!, দক্ষিণ কাণাড়ায় সমুদ্রকূলে কাসরগোড় 
হইতে ৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম । এখানে 
ইক্কেরি রাজ্াদিগের নির্মিত “একট! পুরাতন গড় আছে। 
গড়ের প্রবেশগ্বারে একখানি কর্ণাটী শিলালিপি দৃষ্ঠ হয়। 
তেঙ্করই, মছুর! জেলায় পেরিয়কুলম্‌ হইতে অর্ধক্রোশ পুর্বে 
অবস্থিত একটা পুণ্স্থান। এখনকার সুব্রহ্ষণ্যের মন্দির অতি 
প্রাচীন। তাহাতে অনেক শিলালিপি আছে। 
তেঙ্করই, তিন্নেবেলী জেলার তেস্করই তালুকের সদর। 
ইহার অপর নাম আড়বার তিরুনগরী, অক্ষা* ৮* ৩৫ উঃ, 
দ্রাঘি* ৭৮* ৭৩০ পৃঃ। তুতকুড়ি হইতে ১* ক্রোশ দক্ষিণ- 
পশ্চিমে এবং তাঅপর্ণী নদীর দক্ষিণকৃূলে অবস্থিত। এখানে 
তেস্করই সরোবরের ধারে একখানি প্রস্তরন্তস্তে থোদিত- 
লিপি দেখা যায়। 
তেস্কাশি, তিন্নেবেলী জেলার তেঙ্কাশি তালুকের সদর । 
অক্ষা ৮* ৫৭২৬ উঃ, দ্রাঘিৎ ৭৭* ২১২৯ পৃঃ, ভিয্েবেলী 
সহর হইতে ১২ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। 
দৃক্ষিণকাশী শব্দের অপত্রংশে তেম্কাশি নাম হইয়াছে। 


তেঙ্গল 


এখানকার লোকের! এই স্তানকে কাশীর ন্তায় পুণাস্তান 
বলিয়া মনে করে। এখানকার বিশ্বনাথম্বামীর মন্দির গ্রাসিত্ধ। 
এ ছাড়! আরও অনেক শিবালয় আছে। তন্মধ্যে কাশীবিশ্বনাথ 
ক্বামীর মন্দির অতি সুন্দর । এখানকার স্থলপুরাণে এ সকল 
মন্দির ও এখানকার তীর্থগুলির মাহাস্ম বর্ণিত আছ। এ 
সকল মন্দিরে পাগা-রাজগণের মময়ে উৎকীর্ণ অনেক শিলা- 
লিপি দেখিতে পাওয়া! যায়। ্‌ 
এক সময় এই দক্ষিণকাশী হূর্গম দুর্প্রাসাদপরিবেষ্টিত 
ছিল, পলিগারদিগের যুদ্ধকালে এ সমস্ত বিখ্যাত হয়। এখান. 
কার লোকসংখা। ১২৮৬১। 
তেঙ্গল (ব। তেঙ্গলই) মান্দা গ্রদেশে বৈষ্ণবেরা ছুই 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত, একের নাম বড়গল বা উত্তরবেদী এবং 
অপর সম্প্রদায় তেঙ্গল ব! দক্ষিণবেদী নামে খ্যাত । রামা- 
নুজের সময় ইহারা এক সম্প্রদায়ভূক্ক ছিল, তংপরে রামা. 


সুজের শিষ্য মনবলমনুি বা রামাজ্রমত্রির মতাবলম্বীগণ তেঙ্গল। 


এবং রামান্ুজের অপর শিষা বেদান্তচার্যয বা বেদান্তদেশি. 
কের অন্থবন্তী লোকের বড়গল নামে বিখ্যাত হয়। কেছ 
কেহ বলেন, কাঞ্ধীপুরনিবাসী বেদান্তদেশিক এইরূপ 
প্রচার করেন, “আমি দাক্ষিণাতোর ব্রাঙ্গণকুলের আচার 
বাবার সংশোধন ও দাক্ষিণাতো উত্তরাপথের সনাতন 
শান্তর ও বর্ম পুনঃ গ্রতিষ্ঠার জন্য ভগণান্‌ কর্তৃক প্রেরিত 
হইয়াছি?” বড়গলের! তাহার মত মানিলেও তেঙ্গলেরা 
কেহই তাহা মানিল ন1। তাহাতেই ছুই দলে বিষম 


বিরোধ উপস্থিত হইল। উভয় সম্প্রদায়ই বিষ্ণুর উপাসক | । 
বড়গলেরা খিষুর হ্যায় খিষুঃঙগক্তির অস্তিত্ব 'ও প্রভাব অঙ্গী-। 
কার করেন, তাহাই বিঞুুর করুণ! ও ক্ষমাস্বূপ। তেঙ্গ-; 
লেরা জীবাত্মার মুক্তিসাধন সম্বন্ধে এ বৈষ্ণনী শক্তির ! 


অনুকূলতা মানিয়া থাকেন, কিন্তু আর কোন বিষয়ে তাহার 


কার্ধধীলত! শ্বীকার করেন না। এই মততেদ লইয়াই 


উভয়দলে বিরোধ ও বিষম বিদ্বেষ দীড়াইয়ছে। এ সম্বন্ধে 
অনেক বাদান্ুবাদ হুইয়! গিয়াছে। 

এ ছাড়! তিলকসেবা লইয়.ও অনেক বাক বিতগা হইর। 
থাকে । হেঙ্গলের তিলকের সিংহামন আছে। বড়গলের 
তাহ! নাই। উতয় দলই স্বস্থ তিলক শান্ত্রম্মত ও গ্রতি- 
পক্ষের তিলক অশান্ত্ীর় ও অপর্্মজনক বপিয়া গ্রমাণ করিতে 
চে8া করেন। সময়ে সময়ে এই তিলক লইয়া দাঙ্গা 
হাঙ্গম। পথ্যন্ত হইয়। গিয়ছে। 

ধড়গল ও তেঙ্গল পরস্পর বিরুদ্ধবাদী হইলেও এক 


জাতি হইলে বিবাহে বাধা নাই। 
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তেজপানত 


তেচকো। (দেশজ ব্রিচক্ষুশন্দজ ) তিনচক্ষুবি শিষ্ট। 
তেজঃপুঞ্জ ( পুং) তেজনাংপুঞ্জঃ। তেজোরাশি। 
তেজঃফল (ব্লী) তেজসে ফলমন্ত তেজঃ ফলতি বা ফল-অচ্। 
বৃক্ষভেদ, তেজফল, পর্যযায়-_-বন্ুফল, শাল্মলীফল, স্তবককল, 
স্তেয়ফল, গন্ধফল, কণ্টবৃক্ষ। ইহার গুণ--কটু, তীক্ষ, সুগন্ধ, 
দীপন, বাতশ্লেঘ্মা ও অরুচিনাশক, বালরক্ষাকারক । (রাজনি*) 
তেজকরণ (অপর নাম ছুল্হারায়) গোয়ালিয়ারের এক- 
জন রাঙ্জা। ভ্ুকবি খজ্জীরায় প্রভৃতির গ্রন্থে তেজ. 
করণের আধ্যায়িক। বিস্বৃতভাবে বর্ণিত আছে। দেওসার 
রাজ। রণমলের কন্তার সহিত ইহার বিবাহ হয়। রণমলের 
পুল্র সস্তান না থাকায় তেজকরণকে স্বরাজ্য প্রদান করেন। 
তেজকরণ সম্বন্ধে খড়ীরায়, টডসাহেব ও জেনারেল কানিং- 
হাম যে সময় নিরূপণ করিয়ছেন, তাহা প্রকত বলির! 
বোধ হয় না। [ গোয়ালিয়ার শব ৫৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য |] 
তেজকলম্‌ (পারসী) শীগ্র লিখন । লেখার তেজ বা জোর। 
তেজন (পুং) তেজয়তি শান্ত্রং অগ্রিমিতি বা তিজ-ণিচ্-লা। 
১ বংশ, বাশ । ২ মুঞ্জ, মুজ। ৩ ভদ্রমুগ্জ, রামশর। (কী) 
৪ দীপন। "শিরামুখ বিধিক্তত্বং ত্বকৃস্স্াগ্রেশ্চ তেজনং ॥” 
( সুশ্রুত চিকি* ২৪ অ”) 
তেজনক (পৃং) তিজ-ণিচ্‌ লা, সংজ্ঞায়াং কন্‌ বা। শরড়ণ, 
হিন্দীতে কাঁড়া। 
তেজনাখা (পুং) তেজন আথা। মন্ত | মুগ্ঠতৃণ, মুজ্‌। 
তেজনী (শী) তেজন গৌর ভীষ্‌। ১ মুর্লা, শোৌচমুধী। 
২ চবিকা, চই | ৩ তেঞগ্জোবতী, তেজবল। ৪ জ্যোতিক্মতী। 
তেজপত্র (লী) তেঞ্য়তি তি-ণিচ অচু তেজং পত্রমস্ত। 
প্বনামখ্যাত পত্র, তেজপাত। পর্যায় গন্ধজাত, পত্র, পরক, 
স্বকৃপত্র, বরাঙ্গ হৃঙ্গ, চোচ, উৎ্কট। গুণ-কক, বাঁমু, 
অর্শ, হল্ল।স ও অরুচিনাশক ৷ (রাজব' ) ভাবগ্রকাশ মতে-- 
লঘু, উষ্ণ, কটু, স্বাদ, তিক্ত, রুক্ষ পিস্তল, কফ, বাত, ক, 
আম ও অরুচিনাশক। (ভাবগ্র*) [তেক্পাত দেখ। ] 


| তেজপাত, তেজপর। ইংগাজী উত্ভিদ্‌ শাস্্রান্থসারে দারুচিশি 


জাতীয় বৃক্ষ শ্রেণীর তস্তর্গত। সংস্কতে ইহার পর্যায় 
মধো তমাল নাম পাওয়া যায় এবং ইংরাজী উত্ভতিদ্‌ শানে 
নাম 02/77/9117 777%416 দেখিয়া অনুমান করা যায় 
যে, ইহা! সংস্কৃত উদ্ভিদ শাস্ত্রের তমাল জাতীয় বৃক্ষশ্রেণীর 
অন্থর্গত। ইংরাজী. উদ্ভিদ শান্্রের ইহার আর একটী নাগ 
023512 118768 বা! (85918 (81)181101]. 

তেজপাত দ্বিবিধ--তেজপাত 0/21%077/% 77591 ও রাম 
তেজপাত বা পাতি.বেদ ( 02%748,0/4% 0চ0452914%%) 


তেজপাত 


তেজপাতেক্স গাছ বেদী বড় হুয়না। ইহাপ্স পাতা শীত- 
কালে বরেন!।. হিমালয়ের পূর্বাংশে ৩ হইতে ৭ হাজার 
ফিট উর্ধ পর্যাত্ত স্থানে, বাকঙ্গালায়, আসামে খনন! পর্বতে, 
রঙ্মদেশ ও আন্দামান দ্বীপে ইহ! খুব বেশী জঙ্গে, সিদ্ৃতীর 
হইতে শতদ্রতীর পর্যাস্ত স্কানেও অল্প পরিমাণে জন্মে । 

ইহার ছাল ও পাতা ব্যবহৃত হয়। দারুচিনির ন্যায় 
তেজপাতের ছালও ন্ুগন্ধাবিশি্ ও অধিকাংশ সময়ে দারু- 
চিনির সহিত ভেজাল চললে । ছাল হইতে এক প্রকার তৈল 
ও পাত। হইতে এক প্রকার রং প্রস্তুত হুয়। 

ছাল।-_দারুচিনির গায় ইহায় গু'ড়ি ও মেটি! ডালের 
ছাল তুলিয়া! দারচিনির গ্ভাঘ ব্যবহার করে। দারুচিনি 
অপেক্ষা ইহার ছাল পাত্লা হয়, কিন্তু দারুচিমির স্তায় ইহার 
ছাল কৌক্ড়াইয়। জড়াইয়া ধার না, ঠিক গোল নলের মত 
থকে । দারুচিনির ছাঁলের উপরিভাগ যতটা যত্ধের সহিত 
টাচিয়া এক পুক্ষ ছাল ( বহিত্বক্‌) বাদ দিয়! থাকে, ইহার 
ততটা বাদ দেয় না, এজগ্ অনেক স্থলে ইছার গাত্রে ত্বক 
লাগিয। খাকে দেখা ষান্প। ইহার শাখা বা গু'ড়ির ছাল অপেক্ষা 
শিকড়ের ছালে দারুচিনির গন্ধ অধিক। মণিপুর অঞ্চলে 
শিকড়ের ছালই তুলিয়া লর, গাছের ছাল লয় না। তেজ- 
পাতের ছালের গুণও দারুভিনির সায়, তবে ততটা উতৎকৃ্ 
নহে, কিন্তু শিকড়ের ছালে ঠিক ততট। উৎকৃষ্ট গুণই দেখা 
যায়। চীনের কাণ্টন, কলিকাতা ও বোথাই প্রভৃতি স্থানে 
ইহার বিশৃত বাবসা আছে। 

তৈল।-- ইহার ছাঁলের যে উপরের ত্বক চাঁচিয়া তেজপাতা 
বাদ দেওয়! হয্ন, তাহ! হইতেই এক প্রকার সুগন্ধ তৈল হয়। 
|* সের ছালে 1* ছটাক আন্দাজ তৈল পাওয়] বায় । এই 
তৈল দেখিতে ম্লান, পীতবর্ণ ও দারুচিনির গন্ধবিশিষ্ট, কিন্ত 
দারুচিনির তৈল অপৈক্ষা গুণে হীন। এই তৈলে প্রধামতঃ 
সাবান (হ11]10219 ১০৪1) প্রস্তত হুয়। 

ফুল ও ফল।-_ইহার ফুল দেখিতে ঠিক লবঙ্গের মত। 
ফলও ঠিক লবঙ্গের ন্যায় অপ্রস্ফ,টিত পুঙ্গাদলগ্তলি মুখে 
করিগ্পা থাকে । ফল বড় হইতে দেয় না। ইহাও ছালের 
গায় গুণবিশিষ্ট। পূর্বকালে হিপোক্রাদ্‌.(111079095) নামক 
স্থগন্ধ মণ্ত ইহ! হইতে গ্রস্তত হইত। ঘুক্সোপে ইহা! 085518 
০০ নামে এবং বোশ্বাইএ 'কাল। নাগকেশর” নামে খ্যাত। 
চীন ও দক্ষিণ ভারত হইতে ইহ! বোষ্াইএ রপ্তানী হয়। 
“চীনা” ও 'মালাবারী” নামে ইহার দ্বিবিধ ভেদ আছে। 
দাক্ষিণাত্যের মুদলমানের! ইহ! ব্যঞ্জনাদিতে নুগন্ধ মসলারূপে 
ধ্যরহার করে।, 

চ৫16। 


[ ১২৯ ] 


০০ ওরে ব্রা ও 


৩৩ 


তেজপুর. 


পাত1।-_-€তব্ধপঞন্জের পা সাধারণতঃ ভারতে বাঞ্জনা- 
দিতে সুগন্ধ মশলায়ধপে ও অল্প পরিমাণে ওষধে ব্যবহৃত হ্য়। 
এতন্তিষ্ব কেলিকে1'রং করিবার সময় ব! তাহাতে ছিট প্রস্তুত 
করিতে এই পাঁত। বহেড়া, হরীতকী ও আমলকীর সহিত 
ব্যবহৃত হয়। এই উদ্দেস্টে গ্রতি বৎসর ৫*০।৬৯+ মণ পাতা 
রাম গলী ও সরদার মধ্যবর্তী স্থান হইতে রণ্ডানী হুইয়! থাকে । 

গুঁধধ।-_-ইহার ছাল ও পাত] মেক ও বাতরোগে উত্তেজক 
রূপে এৰং উদরাময় ও আমাশগে ইহার কেরল পাতা ব্যবন্ধুত 
হয়। হাকিমের! মৃত্ররুচ্ছ,, ললীহা, উদরাময়, পেটর্যগা, 
স্পদংশদ ও অহ্িফেণ বিষে ইহার পাতা ব্যবহার করেন। 
ইহার ফুল ও ফল লবঙ্গের পরিবর্তে বাবহৃত হয় ও তৈলে 
মাথাধরা, আধকপালিক্! প্রভৃতির উপশম হয়। পিপুল, 
মধু ও তেজপাতার জঅবলেছ সেবনে কাশি, ছর্দি, শুক কাপানি 
ইত্যাদি ভাল হুয়। হদি প্রসবের শ্রাৰ দৃধিত হইয়৷ বেশী 
হইতে থাকে, তৰে ইহার পত্রচূর্ণ খাওয়াইলে উপকার দর্শে। 
কবিরা মন্থাশয়ের! অনেক জরের ওষধে ইহার পন্ধ গ্রয়োগ 
করেন। জাপানের এক শ্রেনীয় ডেজপাতের শিকড় হইতে 
যথেষ্ট কপূর জঙ্মে। 

অনেকের মতে এই গ্রাছ ভারতের আন্লিম পাছ নহে। 
চীনদেশ হইতে ইছা! তি পুরাকালে এদেশে আনীত হইয়! 
এখন বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্ত ইহা সঙ্গত 
বলিয়৷ বোধ হয় না। কারণ তেজগাতের র্যবছার ভারতে বছ 
প্রাচীনকাল হইতে ছিল। থুষ্টজম্মের পূর্বেও এই পত্র ভরত 
হইতে যুরোপে যাইত। প্লিনি মালবথূম্‌ (11419811)00111) 
নামে যে পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই ভারতীয় তমাল- 
পত্রম শব্বের অপত্রংশ। চীন হইতে এদেশে ইহার ছাল ও 
পাতা প্রতি বৎসর প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার আমদানী হয় ও 
আরর, গারন্ত ও তুরুফে প্রায় লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হয়। 


তেজপাঁল, গুর্জখরের একজন বিখ্যাত মন্ত্রী। অশ্বরাজের 


পুত, বন্বপালের ভ্রাতা, চৌলুকারাজ বীরধবলের বু ও 
প্রধান মন্ত্রী। ইহার গত্বীর নাম অন্কুপম! ও পুজ্রের.নাম 
লাবণ্যমিংহ। ইনি লৈন ধর্মের একজন প্রধান উৎসাহদ্লাত ৷ 

১৩শ শতাবে তেজপাল ও বস্তূপাল গ্রভৃত অর্থবায় 
করিয়া অর্বদ ও গির্ণর পাহাড়ে তীথস্করগণের উদ্দেশে 
কএকটী অতি সুন্দর ও নুয়ম্য সৌধাবলী নিন্মাণ করাইয়া. 
ছেন। [আবু ও বস্তপাল দেখ।] 


তেজপুর? আসামের দরঙগ্গ জেলার প্রধান নগর ও সদর । 


অক্ষা ২৬*:৩৭১৫ উঃ, জাঘি" ৯২* ৫৩৫পু$, ব্রহ্মপুত্রের 
উত্তর কুলে ভোরয়োলি ও ব্রন্ধপুন্ধের সঙ্গমে অবস্থিত । 


তেজস্‌ 


এই নগরের অবস্থান অতি সুন্বর, ইহার ছুইধারে ছুইটা 
ক্র পাহাড় মধ্যে সমতল ক্ষেত্রের উপর নগরটী নির্শিত। 
নগরটী অতি প্রাচীন। ইহার নিকটেই . শিল্পনৈপুণাযুক্ত 
প্রাচীন দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে । কোন কোন 
প্রাচীন ভগ্নমন্দিরে শিলালিপি আছে । দেবদ্েষী মুসলমান- 
গণের উৎপাতে ধী সকল মন্দির বিধ্বস্ত হইয়াছে। 

প্রবাদ আছে-_-এখানে বাণরাজার সহিত শ্রীকষ্ের যুদ্ধ 
হইক্সাছিল। এখানে রাজকীয় কার্য্যালয়, জেলখানা, ইংরাজী 
বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালরর আছে। দিন দিন এই 
সহরের উন্নতি দেখা যাইতেছে, অনেক স্থানে পাকা বাড়ী 
হইতেছে । বাণিজ্যেরও দিন দিন জীবৃদ্ধি দেখা যায়। 


১৩০ 


] তেজস্‌ 


সততোখিত ও তয়োখিত, অশ্বদ্দিগের প্রেরণ বিন। স্বাতাবিক 
অবচ্ছিন্ন যে ন্ফূরণ, তাছার নাম ' সততোখিত তেজ। 
কশাঘাতাদিঘ্বার! ও ভয় হেতু যে স্কুরপ, তাহাকে ভয়োখিত 
তেজ কছে।* (তোজরাজ) ২* পঞ্চ মহাতৃতের তৃতীয় ভূত। 
ইহার স্পর্শ উষ্ণ, রূপ শুরু ওভাম্বর। 

যে যে বস্ত্র স্পর্শ করিলে উষ্ণ বোধ হয়, তাহার নাম 
ভেজ। এই তেজ, শঙ্খ ও তক্মাত্র সহিত রূপ তন্মানতর হইতে 
উৎপন্ন হুইয়াছে, এই জন্ত তেজের তিনটা গুণ, শব, স্পশ 
ওনরধপ। (সাথাদ') 

ক্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে-_ইহ। ছই প্রকার, নিত্য 
ও অনিত্য, পরমাণু রূপ নিত্য ও কাধ্যরূণ অনিত্য, এই 
অনিত্য অর্থাৎ কার্ধ্যরূপ তেজ শরীর ইন্্রিয় ও বিষয় তেদে 


তেজল (পুং) তেজতি অতিশয়েন পালয়তি শাবকানিতি- 
তেজ-বাহুলকাৎ কলচ্‌। কপিঞ্জলপক্ষী। (রাজনি' ) 

তেজবতী (ত্ত্রী) তেজোবতী। 

তেজস্‌ (ক্লী) তেজয়তি তেজাতেহনেন বা তিজ-অন্ুন্। 


তিন প্রকার। শরীরতেজ আদিত্যলোকে প্রসিদ্ধ, ইন্্রিয়- 
তেজ পগ্রাহ্ফ চক্ষু, বিষয় তেজ ভৌম, দিব্য, ওঁদর্য ও 
আকরজ এই চারি প্রকার । ভৌম অগ্নি প্রভৃতি, দিব্য 


১ দীপ্তি। ২ প্রভাব । ৩ পরাক্রম। ৪ রেতস্‌। ৫ দেহজ- 
কান্তি । ৬ নবনীত। ৭ বহি । ৮ সুবর্ণ। ৯ মজ্জা। ১০পিত্ত। 
১১ অধিক্ষেপ ও অপমানাদি অসহনরূপ নায়কের গুণভেদ। 
“অধিক্ষেপাপমানাদেঃ প্রযুক্তন্ত পরেণ যৎ। 
_ প্রাণাত্যয়েপ্যমহনং তত্তেজঃ সমুদাহতং ॥” 
(সাহিত্যদ' ৩1৬৪) 
“* পরপ্রযুক্ত অধিক্ষেপ ও অপমান প্রভৃতি প্রাণনাশে ও 
অমহনের (সহ না করার) নাম তেজ। 
১২ সার, রসাদি শুক্রান্তধাতুর সেই তেজঃপদার্থ । 
গর্ভোৎপত্তিকালে তেজোধাতু অধিকাংশ জলধাতুর সহিত 
মিলিত হইলে গর্ভ গৌরবর্ণ হয়, পাধিৰ ধাতুর সহিত মিলিত 
হইলে গর্ভ কৃষ্চবর্ণ হয়। অধিকাংশ পৃথিবী ও আকাশ ধাতুর 
সহিত মিলিত হইলে কষ্চহ্াম এবং অধিকাংশ জলীয় ও 
'আকাশ ধাতুর সহিত মিলিত হইলে গোৌরক্টাম হয়। তেজো- 
ধাতু দৃষ্টিশক্তির সহিত মিলিত না হইলে জাতাদ্ধ হয়, তেজ 
শোপিত আশ্রয় 'করিলে রক্ষাক্ষ, পিত্ত আশ্রয় করিলে চক্ষু 
পীতবর্ণ, শ্লেক্সা আশ্রয় করিলে শুক্লাক্ষ ও বায়ু আশ্রয় করিলে 
বিকৃতাক্ষ (টের) হয়। (সুশ্রত শারীরস্থান ) 


১৩ প্রাগল্ভ্য । ১৪ পরাভিভব সামর্থ, তেঞ্জ থাকিলে: 


পরকে অভিভব করিবার সামর্থা থাকে । ১৫ শক্রর অনভি- 
ভাব্যত্ব, যে গুপে শক্রর অভিভব করিতে পারে না। 


১৬ অগ্রতিহতাক্তত্ব, আজ্ঞা প্রতিহত হয় না। ১৭ চৈতগ্তাত্মক | 


জ্যোতি; । ১৮ সব্বগুণপজাত লিঙগদেহ।. ১৯ অশ্বের বেগ, 
অশ্বদিগের স্বাভাবিক স্ক্রণই তেজ, এই তেজ ছুই প্রকার, 


বিছাদাদি, ভূক্ত দ্রব্যের পরিপাকের হেতু ওদর্যা, উদরে যে 
তেজ নিহিত আছে, সেই তেজদ্বার! ভুক্ত দ্রব্য সকল পরিপাক 
হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়। আকরজ সুবর্ণাদি। ইহার 
ধর্ম রূপ ভ্রবন্ব প্রত্যক্ষযোগিত্ব। ইহার গুণ স্পর্শ, সংখ্যা, 


পরিমাণ, পৃথক, সংযোগ বিভাগ, পরত্ব অপরত্ব, রূপ, দ্রব্য, 


বেগ, তেজের দ্রবত্ব, নৈমিত্তক, কিন্তু ইহা! সাংসিদ্ধিক দ্রব 
পদার্থ নহে, নিমিত্ত জন্ত দ্রব হইয়! থাকে। 
“আন্টৌম্পর্শাদয়োরূপং দ্রবে! বেগশ্চ তেজসি । ৩০ 
স্পর্শ উদ্ণস্তেজসস্ত স্যাদ্রপং শুরুভান্বরং ॥ 
নৈমিত্তিকং দ্রবত্বস্ত নিত্যত্বাদি চ পূর্ববৎ। 
ইন্দ্রিয় নয়নং বক্রিন্বর্ণাদিধিষয়োমতঃ॥” (ভাষাপ' ৪*-৪১) 
রূপ, দর্শনেজ্জরিয়, পাক, সন্তাপ, তীক্ষতা, বর্ণ ( গৌরাদি ) 
ভ্রাজিষ্ণতা, অমর্ষ, শৌর্ধয, সাহস এই সকল তেজের গুগ 
অর্থাৎ তেজ হইতে এই সকল উৎপত্তি হয়। শরীরের মধ্যে 
তেজঃ পদার্থ থাকে বলিয়াই রূপবান, দর্শনে্দ্িয়ম্পন্ন 
প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হয় এবং ভূক্তদ্রবা সকল পরিপাক হয়। 
২১ তেগন্বী, উপচার ছেতু তেজম্‌ শবে তেজন্বীকে বুঝায়। 
প্ত্রীণি তেজাংসি নোচ্ছি্ট আলভেত কদাচন। 
অগ্নিং গাং ব্রাহ্মণচৈব” (ভারত অনুশা* ) 
০ “তেজোমিসরগঁজং সন্বং বাজিনাং প্ষরখং রজঃ 
কফ্রোধস্তম ইতি জেয়ান্ত্রযোহপি সহজ গুণাঃ ৪" 
তচচ ভ্বিধিধং । সমতোখিতং ভয়োশিতঞ্চ। 
থারাহ যোজিতানাঞ্চ দিসর্গাৎ প্রেরণং বিনা ॥ 


খধচ্ছিরমিবাভাতি তত্তেজঃ সততো খি্তং। 
কশাপাদাদিখাতৈর্ধং সাধ্বসাৎ ্করিতন্ত তং, (ভোজরাজ) 


তেজপিংহ 


তেজসিংহ, গ্রাগাটবংশীয় একজন সামন্ত, ইহার পিতার নাম 
বিজয়সিংহ ও পিতামহের নাম বিক্রম । ইতি দৈবজ্ঞালক্কৃতি 
নামে একখানি জ্যোতিগ্র্থ প্রণয়ন করেন। 

তেজসিংহ, প্রসিদ্ধ শিধসেনাপতি। গৌড় ব্রাঙ্গণবংশে 
জন্ম । ইহার প্রকৃত নাম তেজরাঁম। ইহার পিতার নাম 
নিধিরাম। ইনি মহারাজ রণজিৎংসিংহের প্রিয়পাত্র খুশীল- 
সিংহের ভ্রাতুপ্ুত্র। খুশালসিং রণজিতের দেউড়িবাল! পদ 
প্রাপ্ত হন। খুশালমিংহের অনুমতি ভিন্ন রণজিতের সহিত 
কাহারও দেখা! করিবার অনুমতি ছিল না। কাজেই খন 
কোন বড়লোকের রণজিতের সছিত দেখ। করিবার প্রয়োজন 
হইত, তখনই তিনি অর্্থারা খুশালসিংহকে সন্তষ্ট করিতেন । 
এইরূপে খুশালসিংহ একজন বড় ধনী ও শিখরাজ্যের মধ্যে 
একজন প্রধান ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। মীরঠে তাহার 
আদি নিবাস ছিল। তথা হইতে তিনি তেজরামকে শিখ 
দরবারে আনাইলেন। ১৮১৬ থৃষ্টাববে তেজরাম শিখধর্ 
গ্রহণ ও তেজদিংহ নাম ধারণ করিলেন। পিভৃব্যের ন্যায় 
তিনিও ক্রমে ক্রমে শিখ-দরবারে একজন গণামান্ত লোক 
হইয়া! উঠিলেন। 

১৮৪৫ থৃষ্টান্দে ২১এ সেপ্টেম্বর জবাহিরসিংহের হত্যার 
পর মহারাণী ঝিন্গন লালসিংহকে প্রধান উজীর ও তেজ- 
সিংহকে প্রধান সেনাপতি মনোনীত করিয়! রাজ্য চালাইতে 
লাগিলেন। কিন্ত লালসিংহ ও তেজসিংহের উপর খালপা- 
সৈন্ত বিরক্ত ছিল। নানা কারণে সেই বিরক্তিভাব ক্রমশঃ 
বদ্ধমূল হইতে লাগিল। এই সমর থালসাসেনানীবর্গের ক্ষমতাও 
বড় বাড়িয়। উঠিয়াছিল। সকল রাজপুরুষই তাহাদিগকে 
ভয় করিত। এই কারণে তেজসিংহ খালসাসৈস্ভের পরাক্রম 
থর্ধ করিবার জন্ত বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
লালসিংহও তাহাতে ধোগ দ্িলেন। তাহারা স্থির করিলেন 
যে বুটাশসৈন্ ভিন্ন খালসাসৈষ্ঠকে বিদলিত করিতে পারে 
কাহার সাধ্য? তাহার! দরবারে প্রচার করিলেন যে, বুটীশ- 
সৈম্ত শতদ্র পার হইয়া শিখরাজ্য আক্রমণ করিতে আঁসি- 
তেছে। এরূপ স্থলে তাহাদেরও বৃুটীশ রাজ্য আক্রমণ করা 
উচিত হইয়াছে। একদিন দরবারে প্রধান প্রধান শিখ যোদ্ধা- 
গণের সমক্ষে দেওয়ান দীননাথ কএকখানি মিথ্যা পত্র পাঠ 
করিয়া জানাইলেন, “মাতৃভূমির রক্ষার জন্ত এখন সকলেরই 
অস্ত্র ধারণ কর! উচিত। মহারাণীর ইচ্ছা রাজা লালসিংহ 
উজ্ীর ও তেজসিংহ গ্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হউন ।” 

স্বদেশানুরাণী খাল্সাসৈন্ত মাতৃভূমির আসর বিপদ্‌ শুনিয়া 
সকলেই উত্তেজিত. হইয়া উঠিলেন। এ সময়ে রাজ! লাল- 


1 ১৩১ 


1 তেজস্কর 


মিংহকে উজীর ও তেজসিংহকে সর্দার বলিয়। গ্রহণ করিতে 
কেহ আপত্তি করিল না। নীচাশয় তেজনিংহ এখন খালসা. 
সৈন্কের কর্তৃত্ব পাইয়া! তাহাদের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
অকারণে প্রথম শিখযুদ্ধ ঘটিল। যেখানে যেখানে খাল্সা- 
সৈন্তের সহিত বৃটাশ স্তর সংঘর্ষ হইয়াছিল, নেইখাঁনেই 
ছুর্মতি তেজসিংহ বিশ্বাসঘাতকত। করিতে ক্রটি করেন নাই। 
কিস্ত রণোন্মন্ত শিখসৈন্য কিছুতেই ভরক্ষেপ করে নাই। 
আপনাদের সর্দারের কূটনীতিতে বিজড়িত হইয়াও তাহার! 
ঘেরূপ বীরস্ব প্রকাশ করিয়| গিয়াছে, তাহ সাঁতিশয় প্রশংস- 
নীয়। যেখানে ইংরাজের কিছুমাত্র জয়াশা ছিল না, 
তেজসিংহের বিশ্বাসঘাতকায় সেইখানেই ইংরাজ প্রভৃতি 
রক্তপাত করিয়! জয়ার্জন করিয়াছেন। যে ফিরোজ সহরের 
যুদ্ধে শিখসৈন্ত সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়, যে বিখ্যাত যুদ্ধে 
ইংরাজ সেনানায়কগণ স্বদেশে মহাসম্বানে বিভূধিত হইয়া- 
ছিলেন, সেই যুদ্ধ কেবল এই ছুবৃত্ত তেজসিংহের বিশ্বাস- 
ঘাতকার শেষ হুইয়াছিল। সেই যুদ্ধে তেজসিংহ বিংশতি- 
সহত্র পদাতি ও পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সহ উপস্থিত ছিলেন। 

তিনি সম্মুথে লালসিংহের সৈম্তগণের পরাজয় ও পলা. 
য়ন দর্শন করিলেন। তিনি পরিশ্রান্ত ও নিরুপায় বুটাশ 
পৈম্তগণের অবস্থাও বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাহার 
সৈম্তগণ যুদ্ধ করিবার জগ্ত সকলেই উত্তেজিত হইয়াছিল, 
কিন্তু কাপুরুষ তেজসিংহ বিশ্বাঘাতকতাপূর্বক আপনার 
সৈস্তগণকে ভুলাইয়া৷ শতক্রপারে ফিরাইয়া আনিলেন। 
তাহাতে তাহার সৈন্তগণের প্রাণে আঘাত লাগিয়াছিল। 
শেষে তাহার! তেজসিংহের বিশ্বাসঘাতকত। বুঝিতে পারিয়া 
কতই অন্থতাপ করিয়াছিল। ১ম শিখ যুদ্ধাবসানে তেজসিংহ 
বুটাশ শিবিরে গিয়া গবর্ণর জেনারলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু বড় লাট তাহার প্রস্তাব 
অগ্রাহ্থ করেন।, অবশেষে শিখ সৈগ্পিগের ভয়ে তেজ, 
সিংহ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কখন কে আসিয়! তাহার 
প্রাণসংহার করিবে, এই আশঙ্কায় তাহার রাত্রে নিদ্রা হইত 
না। তিনি এক দৈবজ্ঞের পরামর্শ লইয়৷ নিরাপদে থাকিবার 
জন্য এক অদ্ভূত হুর্গ নির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাহ! হউক 
শেষ দশায় অতি মনোকষ্টে তাহার জীবন বাহির হয়। 

বদি সর্দার তেজপিংহু প্রতিপদে বিশ্বাসঘাতকতা ন৷ 
করিতেন, তাহা! হইলে শিখ যুদ্ধের ইতিহাস ভিন্ন রূপ পাঠ 
করিতাম ৷ [শিখ যুদ্ধ দেখ।] 


তেজক্কর (তরি) তেজঃ করোতি ক্-ট। তেজোবুদ্ধিকারক, 


তেজল জিনিস। 


তেজস্বতী 


তেজস্যা (ত্রি) তেঙ্গমি সাধু-বৎ। তেজঃসাধন। “ধাবানিষ্ত্র। 
বরুণ। সহন্তা রক্ষন্ত। তেজ! তনুঃ ।” (তৈ* স* ২৩।১৩।১] 

(পুং) ২ মহছাদেব। (তাত ১৩১৬৪৭) 
তেজন্বৎ (তি) তেঙ্জল্‌ অন্তার্থে মতৃপ্‌ মঠ ব। তেজোবুক্ত, 
বীর্ধাবান্‌, তেজীয়ান। 
তেজস্বতী (ভ্ত্রী) গুণবর্শার কষ্ঠা। কথাসরিৎসাগযে ইহার 
বিষয় এইন্প লিখিত আছে। উজ্জয়িনীনগয়ে আদিত্য- 
সেন নামে এক রাজ! ছিলেন । একদিন তিনি লসৈন্টে গঞ্গা- 
তীরে অবস্থান ফরিতেছিলেন। সৈই প্রদেশে গুণবর্ঘ! 
নামে ফোন ধনী ব্াক্তির তৈজন্বতী নামে এক কন্ঠা ছিল। 
গুণবন্দী আদিত্যসেনকে ইহার অন্ুক্ধপ বর বিবেচন! করিয়! 
তাহীফেই কন্ঠা দান করেন। তিনি ইহাকে লা করিয়] 
ইহার রূপ গুণে মুগ্ধ হুইয়া এককালে রাজকার্ধ্য পরিত্যাগ 
করেন। কিনতু দিন পরৈ ইহার গর্ভে এক কন্ঠ। জগ্মিল। 
রাজ। ইহীর রূপে এমনি মুগ্ধ হইয়ীছিলেন যে ইহাকে ফেলিয়া 
একদণ্ডও থাকিতে পাঁরিতেম না। একদিন রাজা 
তাছাকে হস্তীপৃষ্টে আরোহণ করাইয়া নিজে অশ্বারোহণে 
প্রতৃত সৈষ্ঠের সছিত শক্ররাজ্য আক্রমণে গমন করিতে 
ছিলেন । পথিমধ্যে মহিষীর শ্রীতির জন্য অতিবেগে অশ্বচালন! 
ফরিলেন। অশ্ব মুহুর্ত মধ্যে নেত্রমার্গ অতিক্রম করিয়৷ গেল। 
অনেক অন্ুসন্ধানেও রাজাকে পাওয়া গেল না। তখন 
'অমাত্যগণ মহিষীকে ঈইক়্! রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। 
এদিকে রাঙা! দিকৃত্রান্ত হুইক্] বিশ্ধ্যাটবী মধ্যে উপস্থিত 
হন। পরে আপনি নিতান্ত ক্লান্ত হইন্প। অশ্বকে স্বেচ্ছা- 
গমনে স্বাধীনত। প্রদান ফরেন। অশ্ব নিজ জাতীয় বুদ্ধিবলে 
রাজাকে উজ্জয়িলীতে লইয়৷ চলিল। এই সময় রাত্রি হই- 
যাছে, নগরের দ্বাররদ্ধ। রাঁজাও অশ্বারোহণে ঘুরিতে ঘুরিতে 
ক্লান্ত হইয়ীছেন। শ্রশানের নিকটে ছান্দস ব্রাঙ্মণগণের 
এক পল্লী ছিল, রাজ! অগতা। সেই পল্লীতে প্রবেশ করেন। 
সেইখানে একটী মঠ ছিল, রাজা! এ মঠের মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইবার সময় তথাকার লোকদিগের সহিত কলহ হয় এবং 
এমন সময় বিদুষক নামে একজন ত্রাঙ্গণ এইথানে "উপস্থিত 
হইলেন এবং ভবাবেশ দেখিয়! ইছাকে আশ্রয় প্রদান করেন। 
এই বিদূষফ তগো-গ্রভাবে অগ্রির-দিকট হইতে এক খড্া 
লাভ করিয়াছিলেন। *" 

বিদূষক রাজাকে পরিচারক দ্বার! শুশ্রযা করাইয়া শয়নের 
স্থান দেন এবং তাহার শরীররক্ষার জন্ত নিজে জাগিয়! 
' থাকেন। প্রভাতে রাঁজ। জাগিধা দেখেন, বিদূষক তাহার 
অথ সজ্জিত করিয়া দগ্ডামান আছেন। তখন রাজ। অঙ্খ। 
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রোছণে নগন্সে প্রবেশ করেন। রাজাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া 
রাজী প্রভৃতি অতি আনন্দিত হন। রাছ। স্কতজ্ঞতার উপহার 
স্বরূপ বিদূষককে সহত্রগ্রামের আধিপত্য ও রাজ-গৌরোহিত্য 
অর্পণ ফরেন। বিদুষক আপনার ধন মঠস্থ ব্রাঙ্গণদিগকে 
দান করেন। কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণের! বিদুষককে অগ্রাহ 
কন্ধিয়া পরম্পয় কলহ আরস্ত করেন। এই সময় চক্রধর নামে 
একজন ব্রাঙ্গণ উপস্থিত হুইয়। কহিলেন, তোমাদের একজন 
নায়ক আবশ্তক, ইহাক্স মধ্যে যিনি অধিক সাহসী, তিনিই 
এই পল্ীর নায়ক হুইবেন। তখন লকলই নায়ক হইতে 
ইচ্ছ! প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চক্রধর তাহাদিগকে 
কছিলেন, দেখ শ্মশানে তিনজন তস্কর শুলে মৃত আছে, 
যে ব্যক্তি তাহাদের নাপিক্ষ। ছেদন করিয়। আনিতে পারিবে, 
তিনিই মাগ্নক হইবার যোগ্য । এই কার্ষে সকলেই অনিচ্ছা 
প্রকাশ করিলে কেধল বিদুধকই স্বীকার করিলেন। পরে 
বিদুধক অগ্নিদত্ত খড় লইয়। নিশীথ রাত্রে শশানোদ্দেশে 
প্রস্থান করিলেন। বিদুষক নানাগ্রকার বিভাবিকা দর্শন 
করিয়া! ও শ্াশানে শুলত্রয়ের নিকটে উপস্থিত হইলে শবত্রয় 
বেতালাবিষ্ট হুইয়৷ তাহাকে মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিল। 
তখন বিদুষক তাহাদের বেতালাবেশ দুর করিবার জন্য 
খড়াঘাত করিলেন এবং নাপিকান্রয় ছেদন করিয়! বস্ত্র প্রান্তে 
বন্ধম করিলেন। পক্ষে গ্রত্যাগমনকালে দেখিলেন, একজন 
শবের উপর বসিয়া জপ কক্সিতেছে। বিদূষক গ্রচ্ছন্নভাবে 
তাহার কাণ্ড ঈর্শন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে 
আলপস্থ শব বেতালাবিষ্ট হইয়! ফুৎকারদান 'কদ্ধিতে লাগিল, 
তাহাতে তাহার মুখ হইতে অগ্নি এবং নাভি হইতে সর্ষপ 
নির্গত হইতে লাগিল। যোগী সেই দর্ষপগুলি লইয়। উঠিয়া 
শবকে চপেটাঘাত করিবামাত্র বেতাঁলাবি& শব উঠিয়া 
ঈাড়াইল। যোগী তাহার স্কন্ধে আররাহণ করিলে শব চলিতে 
লাগিল। বিদূষক অলক্ষিত ভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে 
লাগিলেন। ক্রমে উভয়ে এক কাত্যান্মণী মন্দিরে উপস্থিত হইল, 
যোগী শব ত্যাগ করিয়। মন্দিরের মধ্যে গ্রথেশ করিল। 
বিদূষক মন্দির তিস্তিতে কর্ণ সংলগ্ন করি! থাকিল। কিয়" 
ক্ষণ পরে দৈববাণী হইল, “যদি তোমার বাঞ্ছিত ফল লাভের 
বাগন৷ থাকে, আদিত্যসেনের একমাত্র তনরাকে আমায় 
উপছ্থার দাও।* তা্ছা শুনিয়! যোগী বেতালযোগে নভঃপথে 
প্রস্থান কয়িল। বিদুষক ভাবিলেন, আমি অবশ্তই গ্রাতি- 
পালকের ফন্ঠা রঙ্গ করিব । এই ভাবিয়! অসিহন্তে তথায় 
প্রস্তত থাকিলেন। যোগী রাজবন্তাফে লইয়া উপস্থিত হইলে 
বিদুষক তাহার মন্তক'ছেদন করিলেন। তখন দৈববাণ 
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হইল, বিদুষক .এই যোগী মহাবেতাল ও সর্ধপসিদ্ধ ছিল, 
কেবল পৃথিবী ও রাজকন্তা সম্ভোগের বাসনা করার আজ 
বঞ্চিত হুইল। তুমি ইহার সর্ষপগুলি গ্রহণ কর, ইছার 
প্রভাবে অস্ত রাত্রিতে আকাশমার্গে অভীষ্টদেশে গমন করিতে 
পারিবে ।” বিদুষক তচ্ছবণে সর্ধপগুলি গ্রহণ করিয়। রাজ- 
কন্াকে ক্রোড়ে লইলেন। পরে অশরীরী বাণী হুইল, 
“মাসাস্তে এখানে আমিও ।” 

বিদুষক প্রণাম করিয়া আকাশপথে রাজপুরাভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজকন্তার গৃহে উপস্থিত. হুইয়া 
তাহাকে নিজ শয্যায় রক্ষা! করিলে রাজকন্ত। বলিলেন, "আরব্য 
আপনি এখান হইতে গমন করিবেন না, তাহ! হইলে 
তয়ে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে।” বিদূষক সেইখানেই 
থাকিলেন। প্রভাতে রাজ! সকল অবগত হুইয়া বিদুষক্ষে 
পুরস্কার স্বরূপ কন্ঠা দান করিলেন। মাসাস্তে রাজতনয়া 
তাহাকে দৈববাণীর কথ! জানাইলে তিনি পুনরায় শ্মশানে 
গমন করিলেন এবং কাত্যায়নী মন্দিরসমীপে গমন করিয়া 
বলিলেন, 'আমি বিদূষক আসিয়াছি।, গৃহাত্যন্তর. হইতে 
আদেশ হইল, অভ্যন্তরে প্রবেশ কর।” বিদুষক অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিয়। দেখিল, একটী স্ুন্বর বাসভবন ও অসামান্ত- 
রূপবতী একটা কন্তাঁ। বিদূষক পরিচয়ে জানিলেন, এ 
কন্ঠ! ৰিস্তাধরকন্তা, উহার নাম ভত্রা। পরে তাহার অন্থু- 
রোধে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়। তথায় থাকিলেন। এপ্দিকে 
পর দিন রাজতনয়া৷ পতিকে না দেখিয়া ব্যাকুল হুইলেন। 
কয়েকদিন অতীত হুইল, তথাচ তাহার সন্ধান নাই। সকলই 
চিন্তিত হইলেন। অনন্তর ভদ্র স্বীয় সহচরী যোগেশ্বরীর নিকট 
গুনিলেন, বিদ্ভাধরগণ এজন্ত তাহার উপর ক্ুদ্ধ হইয়াছেন। 

বিদূষককে. বলিলেন, “আপনি এখানে থাকুন” আমি 
পূর্বসাগরের পারস্থ *কর্কোটক নদীর পার্স্থিত শীতোদ।- 
নদীর অপর পারে উদয়গিরির সিদ্ধাশ্রমে গমন করিব ।+ এই 
বলিয়া তাহাকে স্বীয় অঙ্ুরী অভিজ্ঞান ম্বরূপ প্রদান করিয়া 
প্রস্থান করিলেন। বিদুষকও উম্মত্তবেশে “হা ভদ্রে! 


করিতে করিতে বহির্গত হইলেন পরে রাজ আদিত্যসেন ] 


ইহাকে এই অবস্থায় পাইয়। অনেক চিকিৎসা করাইলেন। 
পরে ছুঃসাধ্য বিবেচনা কিয়া এবং চিকিৎসকের আদেশে 
তাহাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে অধিকার দিলেন। বিদূষক 
ভদ্রার অনুসন্ধানে প্রস্থান করিলেন। দিবারাত্র পূর্বদিকে 
গমন করিয়া! একদিন সন্ধ্যাকাঁলে পৌগু.বর্ধন নগরে উপস্থিত 
হইলেন। তথায় এক রাক্ষসূকে পরাস্ত করিয়। দেবসেন 
সার দ্ুঃখলন্ধিক নামে কন্তাকে বিবাহ করেন, তৎপরে 
৬111 


১৩৩ ] 


তেজারতী 


তথা হইতে তাস্্রলিপ্ত নগরে উপস্থিত.হন। এই স্থান হইতে 
স্বদমাস নামক বণিকেক্স সহিত সমুত্রগথে বাত্র। করেন। 
কিছুদিন পরে স্বনাদালের অর্ণবধান লুজ মধ্যে স্থির হইল। 
স্কন্দদাস কাতর হইয়া কহিল, “যে আমাকে উপস্থিত বিপদ্‌ 
হইতে উদ্ধার করিবে, আমি তাহাকে অর্ধেক ধন ও আমার 
কন্তা ছিব।” বিদূষক স্বন্দদানকে কছিলেন, “আমার কটিতে 
রজ্ছু বাধিয়া সমুদ্রে নামাইয়া ছিন, আমি আপনার জর্ণব- 
যামের বাধা দুর করিব ।” বিদৃঘক তাহাই করিলেন। কিন্ত 
স্কন্দদাস অর্থ দিবার তয়ে তাহার বন্ধনরঞ্ছু .কাটিরা দিয়া 
তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া প্রস্থান কর়িল। বিদূষক অতি কষ্টে 
সমুদ্র উতীর্ঘ হইলে দৈববাণী হইল, “বিদূষক, ভূমি ধর, যে 
স্থানে তুমি উপনীত হুইয়াছ, ইহার নাম নগ্ররাজা। এই 
স্থান হুইতে পূর্বদিকে আর সাত দিন গেলেই কর্কোটনগরে 
পৌছিবে। সপ্তম দিনে তিনি কর্কোটনগরে পৌছিলেন, 
তথায় পূর্ববপরাজিত বমদংগ্র নাম! বাক্ষসের বামহত্ত ছেদন 
করিয়া, তাহাকে পরাস্ত করিয়া তথাকার রাজকগ্ঠাকে বিবাহ 
করেন। পরে যমদংস্ট্রের সহিত ভাহার বন্ধুত্ব হইলে তাহার 
সাহায্যে শীতোদানদী পার হইয়া উদ্দয়গিরির তলে উপস্থিত 
হইলেন, তথায় ভদ্রার সহিত তাহার মিলন হুইল। পরে 
ষষদংপ্রের সাহায্যে স্কন্দদাসের় কন্ঠ এবং অর্থ বলপুব্বক 
গ্রহণ করিস্বা পত্বীগণের সহিত উজ্জপ্নিনীতে উপস্থিত ইইলেন। 
এখানে আসিয়৷ স্থথে খবগুডরের রাত্বত্ব করিতে লাগিলেন। 


( কথাসরিৎসা" ) ২ গজপিপ্ললী। ৩ চবিকা। ৪ মহা 
ল্যোতিক্মতী। 
তেজস্বিতা (ত্ত্রী) তেজন্বিনঃ ভাৰঃ তল্‌্। তেজ ্থিদ্ব 


প্রভাবশালিতা। 


তেজন্বিত্ব (ক্লী) তেজন্মিনঃ ভাবঃ ত্ব। তেক্রোবিশিষ্টত্ব, বলবন্ব। 
তেজন্থিন্‌ (তরি) তেজোহস্ত্যস্ত তেজস্‌-বিনি। তেজোযুক্ত । 


“তেজস্থিমধ্যে তেজস্বী দবীয়ানপি গণ্যতে ।” (মাঘ) 
(পুং) ইন্ত্রের পুত্রবিশেব | ( ভারত ১/১৯৮।২৯) 


তেজস্থিনী (স্ত্রী) তেজস্থিন্‌ স্ত্িয়াং ডীপ্‌। ১ জ্যোতিম্বতীলতা, 


লওয়া ফটকী। ২ মহাজ্যোতিত্মতাঁ, বড় মালকশ্ুণী। পর্যযায়-_ 


 তেজন্থিনী, তেজবতী, তেজোহ্বা, তেজনী। ইহার গুণ--কফ, 


শ্বাস, কাশ, মুখরোগ ও বাতনাশক, কটু, তিক্ত ও অগ্নি- 
দীপক | (ভাবপ্র*) 


তেজঃসেন (পুং) কাশ্শীরের একজন রাজা। (রাজতয়* ৮1৪০) 
তেজারৎ (আরবী) সুদ লইয়৷ কর্জ দেওয়ার ব্যবস!। 
ভেজারতী (আরবী) বৃদ্ধিজীবিক।, সুদ লইয়া কঙ্জ দিবার 
. ৰ্যবমা, সুদ লইয়! টাক ধার দিবার ব্যবস|। 


তেজোবতী 


তেজাল (দেশজ) ডেজোযুক্ত। 
তেজিত (ত্রি) তিজ-ণিচ্ক্ত । শাণিত, তীক্ষীকত, পর্য্যায়__ 
নিশিত, ক্ষৃত, শাণিত, শান্ত, শাণাদিমার্জিত, ক্ষত, নিশাত, 
শিত, শাত। ( জটাধর ) 
তেজিনী (স্ত্রী) তেজোবললতা। ( 92175651615 760180108 ) 
তেজিষ্ঠ (ব্রি) তেজন্মিন্‌ অতিশয়ার্থে ইষ্ন্‌ বিনেন্লুকি ডিন্তাবঃ 
অতিতেজন্বী, অতান্ত প্রভাবশালী । 
"ভেজিন্টয়া তিথিপ্বস্ত বর্তনী” (খ্ক্‌ ১৫৩1৮ ) “তেজিষয়া 
অভিশয়েন তেজস্থিক্তা' ( সায়ণ) স্ত্রিয়াং টাপ্‌। 
তেজীয়স্‌ (ব্রি) তেজে। বিস্ততে ইন্ত তেজস্-ঈয়সুন। তেজো- 
যুক্ত, তেজন্বী। তেজন্বিন অতিশয়ার্থে ঈয়ন্থন বিনেলুকি 
ডিস্তাবঃ। অতি তেজন্বী, অত্যন্ত তেজোযুক্ত। 
“তেজীয়সাং নদোষায় বনে সর্বভুজে। যথা ।” 
' ( ভাগ* ১০।৩৩।২৯) স্ত্িয়াং ভীপ্‌। 
তেজেয়ু (পুং) রৌদ্রাঙ্ব হৃপের পুত্রভেদ । (ভারত আদি*৯৪অ*) 
তেজোনাথতীর্ঘ (ক্লী) শিবপুরাপোক্ত তীর্থবিশেষ। 
তেজোমগুল (রী) চন্দ্র বা হুর্যামগ্ল। 
তেজোমম্থ (পুং) তেজে। মন্থাতি মন্থ অণ্‌। গণিকারিক বৃক্ষ, 
গনিয়ারী গাছ। 
তেজোময় (ত্রি) তেজস্‌, প্রচ্রার্থে বিকারে বা ময়ট্‌। 
১ তেজঃপ্রচুর। ২ তেজোবিকার। ৩ জ্যোতির্ধয়। 
“তন্ত তেজোময়৷ লোক ভবস্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।” 
( মন্থ ৬।৩৯) স্ত্িয়াং ডীপ্‌। “তেজোময়ী বাক্‌* (শ্রুতি) 
তেজোমাত্র! (শ্রী) তেজসাং সত্বগুণানাং মাত্রা অংশঃ। 
তৈজস অংশ। অহঙ্কারের সাত্বিক অংশ হইতে ভূত সকলের 
উৎপত্তি সাংখ্যশান্ত্রলিদ্ধ। 
তেজোমৃত্তি (পুং) তেজঃ তেজন্বতী মৃত্তি ধর্ত। ১ সুর্যয। 
(ব্রি)২তেজাস্মক। ৩ তেজঃপ্রচুর। 
“ন গচ্ছতি পরং স্থানং তেজোমূর্তিপথন্ভুন11” (মনু ২৯৩) 
তেজোরাঁশি (পুং) তেজসাং রাশিঃ। তেজঃপুগ্ত:, তেজঃ- 
সমৃহ। 
তেঙ্গোরূপ (ক্লী) তে: সর্ধগ্রকাশকং চৈতন্তং রূপং ষন্ত | 
১ ব্রঙ্গ, ইনি জ্যোতিরূপ প্রকাশাআ্মকঃ ব্রদ্দের স্বরূপ জ্যোতি- 
রূপে প্রকাশিত হয়। 
“অশরীরং বিগ্রহবদিক্জ্রিয়বদতীজ্ত্িয়ং |. 
বনসাঙ্ষি সর্বসাক্ষি তেজোবপং নমামাহং ॥” (ব্রক্ষবৈবর্তপুৎ ) 
তেজসাং রূপঃ| ২ তেজের রূপ । 
হেজ্জোবহ (ভরি) তেজস্‌ অস্তযর্থে মতুপ, মন্ত-ব | তেজোযুক্ত । 
তেঞ্গোবতী (শ্রী) তেষবৎ ভীগ্‌। ১ গজপিপপলী। ২ চবিক। 


[ ১৩৪ ) 


' তেন 


৩ মহাজ্যোতিত্মতী, বড়মালকক্ুনী, হিন্দীতে তেজ্বতী, তেজ 
বন্ধল, নেপালী ভাষায় তেজবল। [তেজত্বতী দেখ।] 
২ অগ্নির বিমান। 
“মহছাবিমানং প্রথিতং ভাস্করং জাতবেদসঃ। 
সা হি তেজোবতী নাম হুতাশস্ত মহাসম1 ॥৮ (ব্রহ্মা গু" ৩৮ অ) 
রাজ বিহিতসেনের পত্বী। ইনি অতিশয় পতিপরায়ণ। ও 
পতির প্রিয়া ছিলেন। ( কথাসরিৎস1* ) 
তেজোবিদ্‌ (ত্রি)[ বৈ]যাহার তেব দীপ্তি আছে। 
তেজোবিন্দূপনিষদ্‌ (জী) উপনিষদ্‌ ভেদ। নারায়ণ ইহার 
দীপিক1 রচনা করিয়াছেন। 
তেজোবীজ (রী) মজ্জা। (নিঘণ্ট, প্র) 
তেজোরৃক্ষ (পুং) ক্ষুদ্রা্িমন্থ বৃক্ষ ছোট গণিয়ারি গাছ। 
তেজোবৃত্ত (রী) তেজরসো৷ বৃত্ং ৬তৎ। বীর্ধ্যানুরূপ। 
“চন্দ্রন্তাগ্নেঃ পৃথিব্যাশ্চ তেজোবৃত্তং নৃপশ্চরেত।” (মন্ধু ৯৩৯৩) 
«“তেজো বৃত্তং বীর্ধ্যস্তান্ুরূপং ॥+ ( কুল্লংক) 
তেজোহব! (স্ত্রী) তেক্সঃ হবয়তে ম্পর্ধতে হেব-ক | ১ তেজে- 
বতী, তেজবল। ২ চবিক!। 
তেড়া ( দেশজ ) তির্য্যক্‌, বক্র। 
তেড়ামগজ (পারসী ) বাক! ভাবে কাজ কর!। 
তেড়ালি (দেশজ ) এক প্রকার তৈলাধার। 
তেড়িয়া (দেশজ) তালবৃক্ষের ভ্তায় এক প্রকার বৃক্ষ- 
বিশেষ (০0121815108) ইহার পত্রে উত্তম পুথি 
লেখ! হয়, তাহ! অনেক দিন স্থায়ী হয়। 
তেতা (দেশজ ) ভিজা । 


তেতান (দেশজ ) ভিজান। 


তেতেরিজ|, কোন বক্র ভূমি বিভিন্ন অংশে বিভাগপুর্ব্কক 
জরীপ করিয়া তাহার ক্ষেত্রফল স্থির করাকে দোতেরিজ। বা 
তেতেরিজ1 কহে। 


তেতাল। (দেশজ ) ত্রিতল হর্্দা। 


তেভাল্লিশ (দেশজ ) ব্রিচত্বারিংশৎ । 
তেত্রিশ (দেশজ ) ত্রয়ন্ত্রিংশৎ। 
তেথর (দেশজ )১ তিনস্থল। 
তেখরী (দেশজ ) ত্রিস্তরযুক্ত। 
তেদনী (ত্ত্রী) দেবতা ভেদ। শ্তেদনী মধুরকণ্টেনাপ£” 
( শুরুষ্ু* ২৫২) “তেদনীং দেবতাং' (বেদদীপ) 
তেন (পুং) তে গৌরী ন শিবো যত্র। গানাঙ্গ ভেদ। 
“তেনেতি শবন্তেন স্তাৎ মঙ্গলানাং প্রদর্শকঃ।” 
তে এবং ন, এই ছুইটা শব মঙগলগ্রদর্শক | তে শবে 
গৌরী এবং ন শব্দে হুর বুঝায়, এইজন্তই তেন এই শব্টী 


২ তিন থাক। 


তেন্দুখেরা [ ১৩৫ ] তিপারা 


মাঙ্গলিক। গানের পুর্বে হুরগৌরীর প্রসাদ লাভের জগ্ত 
এই শব্ধ উচ্চারিত হয়। 

(জ্বি) তদ্‌-পুং ৩য়া এক বচন । তাহার দ্বারা। 
তেনসেরিম্‌ (প্রকৃত নাম ত-নেংখ-রি) ব্রহ্মদেশের একটা 
বিস্তীণ বিভাগ, অক্ষ ৯* ৫৮ হইতে ১৯* ২৮ উঠ এবং 
দ্রাঘি' ৯৫* €*” হইতে ৯৮* ৩৫ পুঃ পর্যাস্ত বিস্তৃত । তৃপরি- 
মাণ ৪৬৭৩০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট লক্ষ, 
তন্মধো সাতলক্ষ বৌদ্ধ। আমহাষ্ট? তাবয়, মাই, শয়েগিন্‌, 
তৌক্গ ১ মৌল্মেন্‌ ও সালউইন্‌ শৈলভৃভাগ এই *টী জেল! 
তেনসেরিষের অন্তর্গত। 

২ উক্ত তেনসেরিম্‌ বিভাগের মাই জেলার মধ্যবর্তী 
নগর ও সহর; অক্ষা' ১২, ৫৪০ উঃ ও দ্রাঘি* ৯৯ ২৫৫ 
পৃঃ। ছোট ও বড় তেনসেরিম্‌ নদীর সঙ্গমে মাই নগরের 
২* ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। দুইশত ফিট্‌ উচ্চ পাহাড়ের 
ঢালুর পাশে লাল বালুপাথরের উপরে এই নগর নির্শিত । 
ইহার চারিদিকে পাহাড় ও বন জঙ্গলে আবৃত । এক সময় 
এই স্থান বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী ছিল। বক্ষ ও শ্বাম- 
রাজের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে এই নগর এককালে হতশ্রী 
হইয়া! পড়িয়াছে। যেখানে এক সময় লক্ষ লোকের বাস 
ছিল, ১৮৮১ ধৃষ্টাবে তথায় ৫৭৭ জন মাত্র দেখা যায়। 

১৩৭৩ খুষ্টাবে শ্বামবানীগণ বহু যত্তবে এই নগর নির্বাণ 
করেন, এখনও স্ুবুহৎ প্রস্তরস্তস্ত অতীতকীর্তির সাক্ষ্য গ্রদান 
করিতেছে। স্তস্তে কোন লিপি উতৎকীর্ণ নাই বটে, কিন্ত 
ব্রহ্মদেশীয়ের! বলিয়! থাকেন, নগরের ভাবী উন্নতির জন্য 
দেবতার গ্রীতার্ধে একজন রমণীর জীবস্ত সমাধি হইয়াছিল। 
এখনও নগরের চারিদিকে প্রায় ৪ বর্গ মাইণ মাটির প্রাচীর 
দিয়া ঘের! আছে। ১৭৫৯ থুষ্টাবে ব্ন্ষরাজ আলংগয়া 
এই নগর অধিকার ক্রেন এবং শাসনকর্তার তীক্ষধার 
কপাণাঘাতে অধিবাসীগণের গ্রাণবাধু বহির্গত হয়। সেই 
সময় হইতে শ্থামদেশীয়েরা এই স্থান অধিকার করিবার জন্য 
কতবার চেষ্টা! করিয়াছিল। এখন সে পূর্বস্রী। গিয়াছে, একটা 
সামান্ত পল্লীতে পরিণত হইয়াছে । 

৩ মা্ডই জেলায় ছুইটী নদী মিলিত হইয়া তেনসেরিম্‌ 
নাম গ্রহণ করিয়াছে; প্রায় আড়াইশত মাইল দক্ষিণমুখে 
প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হুইয়াছে। ইহার অনেকগুলি 
মোহান!, তাহাতে অনেক ক্ষুদ্র দ্বীপ জাগিয়া আছে। 
তেনাড় (দেশজ ) এক গ্রকার ক্ষুদ্র মত্ম্য। 
তেন্দুখেরা, মধ্যগ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর । অক্ষাৎ ২৩" ১০ উঃ ও ড্রাধি* ৭৮* ৫৮পৃঃ। গাদর- 


বাড়া রেল-্টেসন হইতে ৯১ ক্রোশ দূরে অবন্থিত। এই 
নগরের ১ ক্রোশ দূরে উৎকৃষ্ট লৌহের আকর বাহির হইয়াছে'। 
তেপড়িয়! (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ । (211)58115 £10550181018) 
তেপাগড় [ তিপাগড় দেখ। ] 
তেপাস্তর (দেশজ, ত্রিপ্রাস্তর শবজ) বহুদূর বিস্তৃত মাঠ, 
জনশূন্ বৃহৎ ময়দান । 
তেপায়া (দেশজ, ত্রিপদ শবজ ) ত্রিপদ, ব্রিপদবিশিষ্ট পাত্র। 
তিপারা, ত্রিপুরা! ও টট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশবাসী এক 
ভ্রমণশীল জাতি । আরাকাণে ইহার! ম্রুঙ্গ নামেই খ্যাত। 
এই জাতির গ্রকৃত জাতিগত নাম তিপার1 নছে। ত্রিপুরার 
পার্বত্য প্রদেশে ইহাদের সমধিক বাঁস বলিয়। তিপারা! নামে 
খ্যাত ছইয়াছে। ইহাদের জিজ্ঞাসা করিলেও ইহার! বাঙ্গা-. 
লা 'তিপারা” নাষে পরিচয় দেয়। মুরোপীয় মানবতব- 
বিদ্গণ এই জাতিকে লৌহিত্যশ্রেণী ভূক্ত করিতে গ্রস্ত । 
ইহার আকার প্রকার অনেকট! বাঙ্গলীর মত হইলেও 
বাঙ্গালী অপেক্ষা শরীর গঠন অনেকট। বলিষ্ঠ ও মজবুত 
বলিয়। বোধ হয়। 
ইহাদের চাষবাস মঘদিগের মত। নুশাই, মঘ ও 
হিন্দুদিগকে ইহারা আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইতে 
কিছুমাত্র আপত্তি করে ন|। 
ইহাদের মধ্যে বালাবিবাহ্প্রথা প্রচলিত নাই। স্ত্রীলোকের 
মধ্যে অসতী নাই বলিলেই হয়। বিবাহকালে বিশেষ কোন 
অনুষ্ঠানাদি পালন করিতে হয় না । পানভোজন ও নাচ গান 
বিবাহের প্রধান অঙ্গ। এই সময় বন ও নর্দীদেবতার 
উদ্দোশ্তরে একটী শুকরছানা বলি দেওয়! হয়। কন্যার মাত! 
একপাত্র স্থুর। লইয়া কন্তার হাতে অর্পণ করে। কন্ত! 
বরের কোলে বপিয়৷ বরের হাতে সেই পাত্র দেয়। বর 
নিজে অদ্ধেক খায়, বাকি অর্ধেক অর্ধাঙ্গিনীকে খাইতে দেয়। 
কন্তার পিতামাতার সম্মতিক্রমে বিবাহ হইলে, বরকে তিন 
বর্ধকাল শ্বশুরালয়ে থাকিয়। কাজ কর্ম করিতে হয়। 
ইহারা কালী ও সত্যনারায়ণের পুজা করে। পুজায় 
ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হয় ন। ওচাই নামে স্বজাতীয় একঘর বংশানু- 
ক্রমে পৌরোহিত্য করিয়! থাকে। কাহারও মৃত্যু হইলে 
তাহার মৃতদেহ মাঠের মধ্যে লইয়া আসে, একটা মুরগী 
মারিয়৷ খানিকট! চাউলের সহিত তাহ! মৃতব্যক্তির পায়ের 
কাছে রক্ষা করে। তৎপরে নদী বা সরোবরের ধারে দাহ 
করে। যেখানে দাহ করা হয়, মুত্তের আত্মীক্গণ উপরি 
উপরি ৭ দিন আপিয়! মৃতের উদ্দেশে তথায় একট। মোরগ 
মারিয়া চাউল মহ রাখিয়। যায়। তৎপরে মুতের তন্ম আনিয়া 





এই শব্ধ উচ্চারিত হয়। 

(ন্ত্রি) তদ্‌-পুং ৩য়! এক বচন। ভাহার দ্বারা। 
তেনসেরিম্‌ (প্রক্কত নাম ত-নেংখ-রি) ত্রচ্মদেশের একটা 
বিস্তীর্ণ বিভাগ, অক্ষ।* ৯* ৫৮ হইতে ১৯* ২৮ উং এবং 
দ্রাধি* ৯৫* ৫৯” হইতে ৯৮ ৩৫” পৃঃ পর্যন্ত বিস্তৃত । ভৃপরি- 
মাণ ৪৬৭৩০ বর্গমাইল । লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট লক্ষ, 
তন্মধো সাতলক্ষ বৌদ্ধ । আমহাষ্ট, তাবয়, মাগ্ড ই, শয়েগিন্‌, 
তৌঙ্গ ১ মৌল্মেন্‌ ও সালউইন্‌ শৈলভৃভাগ এই ৭টা জেল! 
তেনসেরিমের অন্তর্গত। 

২ উক্ত তেনপেরিম্‌ বিভাগের মাগ্ডই জেলার মধাবর্তী 
নগর ও সহর) অক্ষা' ১২, ৫৪০ উঃ ও দ্রাঘি* ৯৯* ২৫৫ 
পৃঃ। ছোট ও বড় তেনসেরিম্‌ নদীর সঙ্গমে মাগু ই নগরের 
২» ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব অবস্থিত। দুইশত ফিট উচ্চ পাহাড়ের 
ঢালুর পাশে লাল বালুপাথরের উপরে এই নগর নির্শিত । 
ইহার চারিদিকে পাহাড় ও বন জঙ্গলে আবৃত । এক সময় 
এই শ্তান বছুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশীলী ছিল। ব্রঙ্গ ও শ্থাম- 
রাজের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে এই নগর এককালে হুতশ্রী 
হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে এক সময় লক্ষ লোকের বাস 
ছিল, ১৮৮১ খুষ্টাবে তথায় ৫৭৭ জন মাত্র দেখা যায়। 

১৩৭৩ খুষ্ঠাকে হ্বামবানীগণ বহু যত্বে এই নগর নির্মাণ 
করেন, এখনও সুবুহৎ প্রস্তরস্তস্ত অতীতকীর্তির সাক্ষ্য গ্রদান 
করিতেছে। স্তস্তে কোন লিপি উতকীর্ণ নাই বটে, কিন্ত 
ব্হ্মদেশীয়ের! বলিয়! থাকেন, নগরের ভাবী উন্নতির জন্য 
দেবতার গ্রীতার্থে একজন রমণীর জীবন্ত সমাধি হইয়াছিল। 
এখনও নগরের চারিদিকে প্রায় ৪ বর্গ মাইণ মাটির প্রাচীর 
দিয়া ঘেরা আছে। ১৭৫৯ থুষ্টাকে ব্রহ্মরাজ আলংপয়া 
এই নগর অধিকার ক্রেন এবং শাঁসনকর্তার তীক্ষধার 
কপাণাঘাতে অধিবাদীগণের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। সেই 
সময় হইতে শ্টামদেশীয়ের! এই স্থান অধিকার করিবার জন্য 
কতবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখন সে পূর্বপ্রী গিয়াছে, একটা 
সামান্ত পল্লীতে পরিণত হইয়াছে । 

৩ মাণ্ডই জেলায় ছুইটী নদী মিলিত হইয়া তেনসেরিম্‌ 
নাম গ্রহণ করিয়াছে? প্রায় আড়াইশত মাইল দক্ষিণমুখে 
প্রবাহিত হইয়া! সমুদ্রে পতিত হুইয়াছে। ইহার অনেকগুলি 
মোহানা, তাহাতে অনেক ক্ষুদ্র দ্বীপ জাগিয়৷ আছে। 
তেনাড় ( দেশজ ) এক প্রকার ক্ষুদ্র মত্ম্য। 
তেন্দুখেরা, মধ্প্রদেশের নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর । অক্ষ" ২৩* ১০ উঃ ও ড্রাধি* ৭৮ ৫৮পুঃ। গাদর- 


বাড়া রেল-ট্রেসন হইতে ৯১ ক্রোশ দূরে অবস্থিত । এই 
নগরের ১ ক্রোশ দূরে উৎকৃষ্ট লৌহের আকর বাহির হইয়াছে '। 
তেপড়িয়। (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ । (511758115 £1035012018) 
তেপাগড় [ তিপাগড় দেখ। ] 
তেপাস্তর (দেশজ, ত্রিপ্রাস্তর শবজ) বহুদূর বিস্তৃত মাঠ, 
জনশূন্য বৃহৎ ময়দান । 
তেপায়া (দেশজ, ত্রিপদ শঙ্ধজ) ত্রিপদ, ব্রিপদবিশিষ্ট পাত্র । 
তিপারা, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশবাদী এক 
ভ্রমণশীল জাতি। আরাকাণে ইহার! ম্রঙ্গ নামেই খ্যাত। 
এই জাতির প্রকৃত জাতিগত নাম তিপারা নছে। ত্রিপুরার 
পার্বত্যপ্রদেশে ইহাদের সমধিক বাস বলিয়া! তিপার! নামে 
খ্যাত হইয়াছে । ইহাদের জিজ্ঞাসা করিলেও ইহার৷ বাঙ্গা- 
লা “তিপারা, নাষে পরিচয় দেয়। যুরোপীয় মানবতব- 
বিদ্গণ এই জাতিকে লৌহিত্যশ্রেণী ভুক্ত করিতে প্রস্তুত । 
ইহার আকার প্রকার অনেকট! বাঙ্গলীর মত হইলেও 
বাঙ্গালী অপেক্ষা শরীর গঠন অনেকট| বলিষ্ঠ ও মজবুত 
বলিয়৷ বোধ হুয়। 
ইহাদের চাষবাস মঘদিগের মত। লুশাই, মঘ ও 
হিন্দুদিগকে ইহারা আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইতে 
কিছুমাত্র আপত্তি করে ন1। 
ইহাদের মধ্যে বালযবিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই । স্ত্রীলোকের 
মধ্যে অসতী নাই বলিলেই হয়। বিবাহকালে বিশেষ কোন 
অনুষ্ঠানাদি পালন করিতে হয় না । পানভোজন ও নাচ গান 
বিবাহের প্রধান অঙ্গ। এই সময় বন ও নর্দীদেবতার 
উদ্দেশ্তে একটী শৃকরছানা বলি দেওয়া হয়। কন্যার মাত! 
একপাত্র স্তর লইয়া! কন্তার হাতে অর্পণ করে। কন্ত! 
বরের কোলে বসিয়! বরের হাতে সেই পাত্র দেয়। বর 
নিজে অর্ধেক থাম, বাকি অর্ধেক অদ্ধার্সিনীকে খাইতে দেয়। 
কন্তার পিতামাতার সন্মতিক্রমে বিবাহ হইলে, বরকে তিন 
বর্ধকাল শ্বশুরালয়ে থাকিয়। কাজ কন্ম করিতে হয়। 
ইহারা কালী ও সত্যনারায়ণের পুজা করে। পূজায় 
ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হয় না। ওচাই নামে শ্বজাতীয্ন একঘর বংশানু- 
ক্রমে পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। কাহারও মৃত্যু হইলে 
তাহার মৃতদেহ মাঠের মধ্যে লইয়া আসে, একটা মুরগী 
মারিয়া খানিকটা চাউলের সহিত তাহা মৃতব্যক্তির পায়ের 
কাছে রক্ষা করে। তৎপরে নদী বা সরোবরের ধারে দাহ 
করে। যেখানে দাহ কর! হয়, মৃতের আত্মীরগণ উপরি 
উপরি ৭ দিন আমিয়! মৃতের উদ্দেশে তথায় একটা মোরগ 
মারিয়া চাউল মহ রাখিয়! যায়। তৎপরে মৃতের ভম্ম আনিয়া 


তেলি 


এখানে পুর্বে মহা! ধূমধামে মেলা হইত। এই মেলার 
দিন অবিবাহিত সাওতাল-রমণী স্বইচ্ছায় পরপুরুষের সহবাস 
করিতে পারে, তাহা দোষের বলিয়া! গণ্য হয় না। এ সম্বন্ধে 
অনেক গান ও গল্প প্রচলিত আছে। 
তেরেণ!। (দেশজ ) সঙ্গীতের প্রকারভেদ । 
তেরো (দেশজ) ত্রয়োদশ। 
তেল (দেশজ, তৈল শবজ) স্নেহ, তৈল, তিলাদির রস। 
তেল্গাগড়। (দেশজ) এক প্রকার ক্ষুদ্র মত্ন্ত। (7১117919065 
]9182819) £%0%. ) 
তেল্চাট। (দেশজ ) তৈলপাঁয়িকা, তেলাপোকা । 
তেল্চুক্চুকিয়! ( দেশজ ) উজ্দল, মস্থণ, তৈলাক্ত । 
তেলঝর। ( দেশজ ) বুক্ষবিশেষ (4 590195 ০৫ 39107919717) 
তেল্সার ( দেশজ ) কেন্দগাছ। (72১92) ) 
তেল্হাই ( দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ। (909709115 97505 ) 
তেলগু) তৈলঙ্গের ভাষ। ৷ [ত্রিলিঙ্গ দেখ।] 
তেলঙক্গ (পুং) ১তিলঙ্গ দেশ। ২ তিলঙ্গদেশের লোক। 
[ব্রিলিঙ্গ দেখ। ] 
তেলা (দেশজ) তৈলাক্ত, মস্যণ, পিচ্ছিল। 
তেলাকুচ1 (দেশজ ) লতাবিশেষ, বিশ্বিকা। (11077074169 
17)0179805101)2 0 
তেলাঙ্গশূর। (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ | (1777010৫070) 1028- 
(91117) ) 
তেলাঙ্গ। (দেশজ ) তৈলঙ্লদেশের লোক । [ত্রিলিঙ্গ দেখ ।] 
তেলাঙ্গাচীনা ( দেশঞজ) এক প্রকার সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ। 
( 158891512117)19 11)0108 ) 
তেলাটিয়। (দেশজ ) তৈলাক্ত । 
তেলানী (দেশজ ) তৈললিপ্ত, তৈলভূষিত। 
তেলাপোক। (দেশজ) তৈলপায়িকা, আরম্ুলা। 
[ আরম্ুলা দেখ । ] 
তেলি, ভারতের একটা বহুবিস্তৃত জাতি। ভারতের মকল 
স্থানেই ইহাদের বাস আছে। সাধারণতঃ যাহারা বীজ 
হইতে তৈল বাহির করে, তাহারাই তেলি নামে অভিহিত 
হইয়। থাকে । বাঙ্গালায় কলুনামে একজাতি আছে, [ লু 
দেখ।] তাহারাই প্রধানতঃ তৈলনিক্কাশন ব্যবসায় করিয়া 
থাকে । বিহার, উড়িষা।, উঃ পঃ প্রদেশ এবং দাক্ষিণাত্যে 
তেলিরাই তৈল-নিফফাশন করে। আজকাল অনেক স্থলে 
তেলির! অন্ত ব্যবসায়ও অবলম্বন করিয়াছে। বাঙ্গালায় তেলি, 
তিলি ও কলু এই ত্রিবিধ জাতিই মূলতঃ তৈলিক জাতি 
হইতে উৎপক্ন, তন্মধ্যে কলু জাতি পতিত। তেলির অপরা- 
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তেলি 


পর নাম-_-তৈলী, তৈলিক, তৈলকার, তৈলপাল ও কলু। 
এই জাতির উৎপত্তি সম্বদ্ধে কয়েকটা এ্রবাদ আছে,__ 

(১) মহাদেব চিরকাল ছাই মাঁধিয়া থাকেন, হঠাৎ একদিন 
তাহার তৈলমর্দনে ইচ্ছা হইল। ইচ্ছা মাত্র তাহার দক্ষিণ 
হন্তের ঘর্ম হইতে এক দিব্য পুরুষ উদ্ভৃত হইল। এই পুরুষই 
তৈলিকদিগের আদিপুরুষ রূপনারায়ণ বা মনোহরপাল। 
শিববরে ইনিই প্রথম ঘানিগাছ প্রস্তত করেন। কেহ 
কেহ বলেন, প্রথম ঘানিগাছে ছুইটা ষণ্ড জুতিয়া দেওয়া হইত 
ও তাহাদের চক্ষুতে ঠুলি দেওয়! হইত না। কলুর! একটা 
ষণ্ড ও তাহার চক্ষুর ঠুলি ব্যবহার করায় পতিত হইয়াছে। 

(২) একদিন ভগবতী স্নানের সময় হরিদ্রা মাথিয়' 
সেই মলা হইতে হুইটা পুরুষ মৃষ্তি স্যষ্কি করেন। ভগবতী 
সেই পুরুষদ্বয়কে শীঘ্র তৈল প্রস্তত করিরা আনিতে বলেন । 
একদন অতি শীঘ্র তৈল প্রস্তত করিয়া আনিল, কিন্তু 
অপরের আসিতে স্বিগুণ বিলম্ব হইল। ভগবতী বিলগ্বের 
কারণ জিজ্ঞানা করিলেন। যে বিলম্বে আসিয়াছিল, সে 
বলিল, পেষণী হইতে .বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তৈল সংগ্রহ 
করিতে বিলম্ব হইয়াছে । যেড্রুত আসিয়াছিল, সে বলিল, 
আমি পেষণীর তলদেশে একছিদ্র করিয়া! দিয়াছিলাম, তন্দার! 
মুত্রধারার ন্যায় তল আপনা হইতেই পাত্রে সঞ্চিত 
হইয়াছিল, কাজেই সত্বর হইয়াছে। ভগবততী শুনিয়াই 
ক্রুদ্ধ হইয়া! উঠিলেন। মৃত্রনির্গমনের প্রণালীতে যে স্নেহ 
দ্রব্য সংগৃহীত, সেই দ্রব্য তাহার ভোগার্থ আনা হইয়াছে 
বলিয়া! তাহার অতি ক্রোধ হইল। তিনি শেষোক্ত ব্যক্তিকে 
অভিসম্পাত করিয়া পতিত করিলেন। এই প্রথম ব্যক্তি 
তেলিদিগের ও দ্বিতীয় ব্যক্তি কলুগণের আদিপুরুষ । এই 
গ্রবাদদ্বয় হইতে বুঝ! যায় যে, কলুদিগের আদিপুরুষ 
গ্রাচীন ঘানিগাছে আপনা হইতে যাহাতে তৈল সংগৃহীত 
হয়, তাহার উপায় বিধান করায় তৈলিকেরা তাহার সেই 
কার্ধ্যকে প্রচ্গিত প্রথা বিরুদ্ধ বলিয়! এবং তাহার ব্যবসায়ের 
উন্নতি দেখিয়া বোধ হয় ঈর্যাপরবশ হইয়া তাহাকে সমাজ- 
চুত করে। তদবধি তাহার বংশধরেরা তৈলিক শ্রেণী 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়! “কলু' নামে অভিহিত হইয়াছে । 

তেলিদিগের মধ্যে বাঙ্গালায় আবার ছুইটা শ্রেণী বিভাগ 


আছে--একাদশতেলী ও দ্বাদশতেলী । এরূপ শ্রেণীবিভাগ 


সম্বন্ধে প্রবাদ আছে--আদি তেলি মনোহরপাল বেপারীর 
ব্যবসায় অবলম্বন করিয়। নানাদেশে পণ্য বেচিতে যান। 
তাহার ছুই পত্ীছিল। হঠাৎ একদিন বাড়ীতে সংবাদ 
আসিল যে, মনোহরের মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়া মনোহরের 
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জোষ্ঠা স্ত্রী অলঙ্কারাদি বিসর্জন দিয় বিধবার আচার অবলম্বন 
করেন এবং একাদশী করিতে থাকেন, কিন্তু কনিষ্ঠ স্ত্রী 
সংবাদে বিশ্বাস না করিয়া সধবার আচারেই রহিলেন। 
কিছুদিন পরে মনোহর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন 
সমন্ত ভ্রম দূর হইল। এই উভয়স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের! 
দুই স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়া পড়িল। জ্যোষ্ঠার সম্তানের! 'একাদশ' 
ও কনিষ্ঠার সন্তানেরা “্বাদশতেলি' নামে অভিহিত হইল। 
একাদশ তেলির নামকরণ সম্বন্ধে শুনা যায় যে, আদি তেলি 
মনোহরপালের জ্যোষ্ঠা পত্রী বৃথ। একাদশী করিয়াছিলেন 
বলিয়! তাহা সন্তানের একাদশীর পুত্র এই আখ্যায় উপ- 
হাসাম্পদ হইয়াছিল, কালক্রমে উহ! হইতে “একাদশ” শবদ- 
মাত্র রহিয়া গিয়াছে । এই প্রবাদ অন্থসারে একাদশ তেলি- 
শ্রেণীর স্ত্রীরা আজিও নাক বা কপালে ও হাতে উদ্বী পরে না। 
দ্বাদশতেলির নামকরণ কিরূপে হয় জান! যায় না। একাদশ 
তেলিদিগের সহিত পার্থকা রাখিবার জন্ত ও আপনাদিগের 
শ্রেষ্ট প্রতিপাদনার্থ বোধ হয় মনোহরের কনিষ্ঠ পত্ধীর সস্তানগণ 
রঙ্ষচ্ছলে আপনাদ্িগকে 'দ্বাদশ' ভেলি নামে অভিহিত 
করিয়। থাকিবে । কেহ কেহ বলেন, যে মনোহরের প্রথম! 
শ্বীর একাদশ ও দ্বিতীয়! স্ত্রীর দ্বাদশ সন্তান হয়। এই 
বৈমাত্রেয় ভ্রাভৃগণের বংশ আপনাদ্দিগের পরিচয় দিবার 
হক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিবার জন্ত এরূপ নাম অবলম্বন 
করিয়াছেন। জোষ্ঠার গর্ভজাত একাদশ ভ্রাতার বংশধরের! 
একাদশ তেলি ও কনিষ্ঠার গর্ভজাত দ্বাদশ ভ্রাতার বংশধরের! 
দ্াদশ তেলি নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এই ছুই শ্রেণীর 
মধ্ো পরস্পরে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়! পরিচয় দেয়। 
ব্হ্ধবৈবর্তপুরাণের মতে কোটক (ঘরামী) জাতীয় 
স্বীর গর্ভে কুস্তকার পুরুষের ওরসে তেলি জাতির জন্ম 
হইয়াছে । উক্ত পুরাণে জাতিমালার মধ্যে এই শ্রেণীর গণনায় 
তেলিজাতি একাদশ, সম্ভবতঃ এই একাদশ সংখ্যা হইতেই 


সমন্ত তেলির নামই একাদশতেলি নাম 'হইয়া থাকিবে | 


অবশেষে দ্বাদশ নামে এক শ্রেণী বিভাগ হইয় গিয়াছে। 
একাদশ ও দ্বাদশ ব্যতীত তেলিদিগের মধ্যে পূর্ব 
বাঙ্গালা আর এক শ্রেণী আছে, তাহারা "ঘনা” “ঘানি? 


ব1 “গাছুর।” তেলি নামে অভিহিত হয়। ইহাদের ঘানি কলুর 
ঘানি হইতে বিভিন্ন প্রকার । কলুর ঘানিতে তৈলকর বীজ 
পেষিত হইলে গাছের নিরদেশন্ত এক ছিদ্র দ্বার! তৈল 


আপনি নির্গত হইয়া আসে, কিন্ত ঘনা তেলিদিগের ঘানিতে 
তৈল বাছির হইবার পথ নাই। ইহাদের ঘানিতে বীজ 
পেধিত কইয়া! তৈল সেই আধারেই জমে, পরে একট! কাটিতে 
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বন্তথণ্ড বাঁধিয়া সেই বস্ত্রথণ্ড ভিজাইয়! ভিজাইয়া অন্ত পাত্রে 
নিঙড়াইয়া লইতে হয়। উভয় প্রকার ঘানিতেই গোরুতে 
ঘানি ঘৃরাইয়৷ বীজ পেষণ করে। বাঙ্গাল! ভিন্ন ভারতের 
আর কোথাও তেলিদিগের মধ্যে তেলি ও কলুতে প্রভেদ 
নাই, সুতরাং দ্বিবিধ ঘানিও নাই । অন্তত্র সর্বত্রই এদেশীয় 
কলুর ঘানিই প্রচলিত। 

বাঙ্গালায় ঘনাতেলি ও কলু ভিন্ন অপর তেলিতে ( একা- 
দশ, দ্বাদশ প্রভৃতিতে ) তৈল ভাঙ্গে না। তাহার! অন্তান্ত 
ব্যবসায় অবলম্বন করিয়! থাকে । অধিকাংশ তেলিতে শঙ্তাদির 
মহাজনী কারবার করে। কেহ চিনি বা গুড়ের ব্যবসা, 
আবার কেহ মুদিখানার দোকানও করিয়া থাকে। 

পূর্ব বাঙ্গালায় এইরূপ ব্যবসাদার তেলির মধো আবার 
ছুইটী বিভাগ আছে, তৈলপাল বা মনোহর পাল ও তেলি। 
তৈলপালের! সংখ্যায় অধিক ও অপেক্ষাকৃত ধনী, ইহারা 
“দোপাটি” তেলি নামে এবং অপর “তেলিরা” "এক গাছি” 
নামে কথিত হয়। ইহাদিগের বিবাহের সময় বর আসিয়া 
এক াপাতলায় দাড়ায় ও তথায় কন্তাকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ 
করান হুয় বলিয়া এ শ্রেণীর 'একগাছি* নাম হইয়াছে । 

কলু ও ঘনা তেলিদিগের সহিত অন্ত ব্যবসায়ী তেলি- 
দিগের পার্থক্য এন্ধপ সম্পূর্ণভাবে ঈঈাড়াইয়া গিয়াছে যে 
অনেকেই ইহাদ্দিগকে একটা স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া স্বীকার 
করেন এবং তেলিরাঁও ভারতের অন্তান্ত তৈলকার তেলি 
হইতে আপনাদ্িগকে স্বতন্ত্র জাতি বুঝাইবার অন্ত তেলির 
পরিবর্তে তিলি' বলিয়। পরিচয় দিয়া থাকেন। 

ঢাকাজেলার উত্তরাংশে যেখানে বল্লালী কোৌলীন্ত প্রথা 
নাই, সে সকল স্ানে প্রায় প্রতোক পরগণায় তেলিদিগের 
নানারূপ শ্রেণীভেদ দেখা যায়। রায়পুর নামক স্থানে 
চারিটী শ্রেণী আছে, যথ1--সতর (সুদশ ), বাইশ (দ্বাবিং- 
শতি), চবিবিশ (চতুর্ধিবংশতি ) ও চার (চারি)। এই 
চারি শ্রেণীর মধ্যে ১ম শ্রেণী সর্বাপেক্ষা সম্মানাহ্‌, তৎপরে 
২য়, তৎপরে ৩য়, তৎপরে ৪র্ঘ শ্রেণী। ইহারা সামাজিক 
নিরমানুসারে কন্তার বিবাহ শ্বশ্রেনী হইতে নিয়শ্রেণীতে না 


দিলে নিন্দিত হয়, উচ্চশ্রেণীর কন্তাপ্রাণ্ির জন্ত ইহার! 


বিস্তর পণ দেয়। 

ইহার! বাঙ্গালায় সংশৃর্র বলিয়। গণ্য ও নবশাখদিগের 
সায় আচারসম্পন্ন । ইহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ নাই। 
বিহারে তেলির! সংশুদ্র নহে, বাঙ্গালার কলুদিগের স্তায় 
অনাচরণীয়। ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার তেলিরা পরম্পর 
আদান প্রদান করে। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ আছে? 


তেলি 


বিধবা সাধারণতঃ কনিষ্ঠ দেবরকেই বিবাহ করে। বিবাছ- 
বিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা আছে। বিবাহবিচ্ছিন্না স্ত্রী পুনধিবাহ 
করিতে পারে । 

বাঙ্গালার় তেলির! সাধারণতঃ চৈতন্ঠসম্প্রদায়ের বৈষঃব। 
আর্বিনমাসে দেবীপক্ষে ইহারা গন্ধেশ্বরীর পৃ! করে। 

বিহারের কনৌজিয়! তেলির! পাচপীর ও গোরয়া নাঁমক 
গ্রামাদেবতার বেশী ভক্ত। মঘইয়। তেলির! কালিহাণ্ডি, 
জলপৈৎ ও ধর্মরাজ নামক গ্রামাদেবতায় অনুরক্ত । কনৌ- 
ভিয়াগণ আশ্বিনমাসের শুরুপক্ষীয় বুধবারে এই সকল 
দেবতাকে ক্ষীরপুরী, মিষ্টান্ন ও রুটি পিষ্টকাদি দ্বারা পূজা! করে, 
কিন্তু মঘইয়াগণ শ্রাবণ ও মাঘমাসের শুরুপক্ষীয় বুধবারে 
রূপে পুজা দেয়। শ্রাবণীর শুক মঙ্গলবারে কনৌজিয়াগণ 
গোরয়া দেবতার নিকট স্তন্তপাম়ী শৃকরশিশু বলি দেয়। 

তেলিদিগের মধ্যে যাহার! তৈল বিক্রয় করে, তাহারা 
কেবল তিল হইতেই তৈল করে, অন্ত তৈলকর বীজ 
ভাঙ্গিলে জাতিত্রষ্ট হয়। 

ইহারা তিলতৈল প্রস্তত করিতে দ্বিবিধ ঘানির কোন 
প্রকারই বাবহার করে না। প্রথমে তিল অন্ন সিদ্ধ করিয়া 
মুনলমানদিগকে কুটিতে দেয়। 

তাহার! কুটিয়া কেবল খোস! তুলিয়া দেয়। তৎপরে 
তেলিরা একটী জালার ভিতর খোসা-তুল! তিল পুরিয়া 
গরম জল ঢালিয়া দেয়। ১২ ঘণ্টা গরমজলে ভিজিবার 
পর প্রাতঃকালে বাশের একট! ঘোনা দিয়। বহৃক্ষণ ঘু'টিতে 
পুঁটিতে তিল গলিয়া মণ্ডবৎ হইয়া উঠে। তখন তাহাতে 
'মাবাঁর ঈষৎ গরম জল ঢাঁলিয় দিয়া কিছুক্ষণ থিতাইতে দেয় । 
তৎপরে থিতাইয়া জলের উপর তৈল ভাসিয়া উঠে। ইহা 
বস্ত্রথগুত্বার! গুষিয়া লইয়া অন্যপাজ্রে সংগ্রহ করিতে হয় 

তেলিদিগের মধ্যে বাঙ্গালায় চৌধুরী, দে, কুণ্ডু, নন্দী, 
পাল, প্রামাণিক, মণ্ডল, সাহা, শেঠ ইত্যার্দি উপাধি, উড়ি- 
ব্যায় ধবল, সামস্ত, কোলেমান ইত্যাদি উপাধি ও বিহারে 
বেহারা, চৌধুরী, দফাদার, গোরাই, কাপ্রি, নায়ক, পোদ্দার, 
সাহে, সাহা, তালুকদার ইত্যার্দি উপাধি আছে। 


তেলিদিগের মধ্যে নিয়লিখিত বিভাগ ও গোত্রাদি আছে-_' 


১। বাঙ্গালায় গোত্রবিভাগ--আলম্বায়ন, চন্দ্র ধাষি। 
আনরপুরীর মধ্যে কলমী, কাশ্তপ, মৌদগল্য, নাগ এবং বারেন্ত 
তেলিদিগের মধ্যে নাগ নিফলঙ্ক, নিয়াখবি, শাগ্ডিল্য, সিদ্ধুধষি। 


ইহাদের মধ্যে আবার আদিবাস স্কান বা কুলগত ব্যবসায় 


স্বান অনুসারে কতকগুলি বিভাগ আছে, যথা-_ 
বিক্রমপুরী, চন্্র্বীপী, গঙ্গাবিষয়ী, ছু বর্ণবিষয়ী, তুলটিয়া, 


[ ১৩৯ ] 


তেলি 


বড়পটি, ছোটপটি, দাসপাড়া, গোবিন্দপুরী, বারহাজারী, 
বর্ধমানী, ছাগলিয়া, মযুরেশ্বরী, সিংহাজারী, চীনপুরীয়া, 
হলুদবোনা, ফতেসিং, মনোহরসাহী, শ্বব্ূপসিং, কুতুবপুরী, 
মগধথণ্ডী, রাট়ী, সপ্তগ্রামীয়া, সেনভূমি, শিখরিয়া বা সিন্দুর- 
টোপ ইত্যাদি । এতত্তিম্ন একাদশ, হ্বাদশ, তঞ্জ (যাহারা 
বীজ ভাঙ্জিয়া তৈল করে ) তেলি প্রতৃতি আছে। 

২। উড়িষ্যায়--অভিরাম, একাদশ, গোড়া, হলুদীয়া, 


৩। বিহারে--আড়াইয়া, ব্ঢ়ারিয়া, বিষ্লাহুত, দেপী, 
হেরমানিয়া, জমকপুরী, কনৌজিয়া, খুসাথলিয়া, লথোর, 
মঘইয়া, সরবরিয়া, ত্রিহুতীয়, তুর্কিয়!। 

৪। ছোটনাগপুরে- দক্ষিণী, হলুদীয়া, হিয়াপেল1, কনৌ- 
জিয়া, মথুরিয়া গ্রভৃতি শ্রেণী আছে। 

ইহাদের মধ্যে ইতর প্রাণী বা সামাস্ত বস্তর নামে কতক- 
গুলি গোত্র আছে, যাহার যে গোত্র, তাহাদের সেই ভ্রব্যকে 
সম্মান করিতে হয়, যেমন নাগাশ্ব, পাখী চাটা, বক ছাড়োদ 
(কল), কাছুয়া, কাছিম (কচ্ছপ), কাশি (ভূধ বিশেষ), নাগ 
( সর্প), পাড়,কী (ঘুঘু), তুলসী ইত্যাদি। 

দাক্ষিণাত্যে সাতারা জেলায় তেলিদিগের ছুইভাগ-_ 
লিঙ্গায়ত ও মরাঠ ৷ এই দুই শ্রেণীতে আদান প্রদান বা একত্র 
পানভোজনাদি নাই । তিল, নারিকেল ও শণ বীক্গ হইতে 
ইহার। তৈল প্রস্তুত করে। ইহারাই তৈল ও খোল বিক্রয় 
করে। লিঙ্গা়তগণ শিব ভিন্ন অন্ঠ দেবতার পুজা করে না। 
জঙ্গম ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পুরোহিত। মরাঠারা মহারাষ্্রীয 
হিন্দু। লিঙ্গায়ংদিগের বিবাহপ্রণালী কুণবিদিগের ন্যায় । তবে 
বর কন্তায় মধ্যে অন্তরপট্রবন্ত্র ধরা হয় না। ইছার1 চারি 
দিন পর্যাস্ত রঞজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করে না। এই জেলায় 
তেলিরা শবদেহ সমাহিত করে ও দশাহু অশৌচ লয়। ইহারা 
স্জাতীয় বাবস। ভিন্ন অন্ত ব্যবসায় অবলম্বন করে না। 
পুণা জেলায় ভেলির৷ শনিবার, সোমবার, পরদেশী ও 
লিঙ্গারং এই চারিভাগে বিভক্ত। শনিবার ও সোমবার 
তেলির1 উক্ত ছুইবারে কোন কার্ধ্য করে না। ইহাদের আচার 
কুণবির ন্যায়। পরস্পর পানভোজন আদানপ্রদান নাই । 
প্রত্যেকেরই *্ঘানা” (ঘানিগাছ ) আছে। সকলেই মহা 
রাষ্্রীয় ভদ্র পরিচ্ছদধারী। স্ত্রীরা অতি সুন্দরী। ইহার! 
মাথায় ফুল পরে ন|। নারিকেল, তিল, চীনের বাদীম, 
সর্প প্রভৃতির তৈল ভাঙ্গে। ইহার! স্মার্ত। গণপতি, 
মারুতি প্রভৃতি ইহাদের গৃহদেবতা। দেশন্থ ব্রাঙ্গণগণ 
ইহাদের পৌরোছিতা করে। সন্তান জঙ্গমের পর পঞ্চম দিনে 


তেশির! 


ইহার! “সট্বাই” (ষঠী) দেবীর পৃজ। করে, ১২ বা ১৩"দিনে 
নব শিশুর নাম করণ করে। স্ত্রীর্দিগের রজোদর্শনের পুর্বে 
বিবাহ হয়, কিন্তু পুরুষের ২*।২৫ বৎসর বয়স না হইলে 
বিবাহ হয় না। বিধব! বিবাহ ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ নহে। 
ইহার শবদাহু করে, দশাহ অশৌচ লয়। কেরোসিন 
তৈলের ব্যবহার বৃদ্ধি হওয়ায় ইহাদের সর্বনাশ হইতেছে । 
ইহাদের মধ্যে অনেকে জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া শকট- 
চালক, মজুর, কৃষক ইত্যাদি হইয়াছে। মগ্য, মত্ত ও মাংস 
ইহার অবাধে ব্যবহার করে। আঙ্গদনগর জেলায় তেলির! 
কুণবির অংশ বলিয়াই বোধ হয়। তৈলকারের ব্যবসায় 
অবলম্বন করায় ইহার! জাঁতিভ্রষ্ট হইয়। থাকিবে । ইহাদের 
মধ্যে দ্রিবাকর, দোলসে, গাইকোবাড়, লোখণ্ডে, মঙর, 
সৈজন্দার, কাঠেবাড় ও বলমুঞ্জকর এই কয়টা বিভাগ আছে। 
এক বিভাগের সহিত অপর বিভাগের বিবাহাদি হয় না। 
আঙ্ষদনগরের অন্তর্গত সোনার নামক স্থানের ভৈরব, 
নিজাম রাঞ্যের অন্তর্গত তুলজাপুরের দেবী, পুণার অন্তর্গত 
জেজুরীর থণ্ডোবাদেব এবং সাতারার অন্তর্গত সিগনা পুরের 
মহাদেব ইহাদের মধ্যে প্রধান উপান্ত দেবতা । ইহারা শিখ। 
ব্যতীত মস্তকের সমস্তাংশ মুগ্ডন করে, কিন্ত গৌপদাড়ী 
রাখে । ইহাদের স্ত্রীরাও মাথায় ফুল পরে না। ইহারা অন দ্রব্য 
খাইতে ভালবাসে । পুরুষের চন্দন ও স্ত্রীরা সিন্দুর নিত্য ব্যব- 
হার করে। ইহার! পুণার তেলির ন্যায় ব্যবসায় করে। মোশী 
ব্রাহ্মণের ইহাদের পৌরোহিত্য করে। ইহার! বৈষ্ণব । 
দাক্ষিণাত্যের তেলিরা সাধারণতঃ সম্তানদ্দিগকে লেখাপড়া 

শিখায় না এবং প্রাণান্তেও ভিন্ন বাবসায় অবলম্বন করে 
না, কেবল পুণ! জেলায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তাহাও 
খুব অল্প। 

তেলিচেরি [তল্লচেরি দেখ। ] 

তেলিয়াগড়ী [ তিলিয্লাগড়ী দেখ । ] 

তেলিয়াগর্জন (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ।" ( 1016570087905 
00518185. ) 

তেলু (পুং) ন্বপভেদ। 
তৈলবক _তেলুনৃপবিষয় । 

তেলেনা, নে, তে, তেরে ইযার্গী: 'কতকগুলি আলাপের 
বোল লইয়া! যে গান করা যায়, ত্বাহাকে তেলেন! কছে। 

তেবন (ক্লী) তেব ভাবে লুট্। ১ক্রীড়া। আধারে লুটু। 
২ কেলিকানন, প্রমোদকানন। 

তেবার [ তেওয়ার দেখ। ] 

তেশিরা। (দেশজ ) ত্রিশিরা, তিন শির বিশিষ্ট। 


দেশে রাজগ্তাপিত্বাৎ তেনু'বু | 


১৪৬ 


] তেহরী 


তেশিরাপাতী (দেশজ) এক প্রকার পাতী ঘাস, তিন 
শিরযুক্ত পাতখাস | (৪ 909০195 ০৫ ০7975 ) 
তেশুল (দেশজ ) তিশুল। 
তেষট্‌ (দেশন ) ভরিষ্ট, ৬৩, তিন অধিক যাইট্‌। 
তেসর! (দেশজ ) মাসের তৃতীয় দিবস। 
তেসৃতী ( দেশজ ) বস্ত্রবিশেষ। 
তেহুরী (ওছা বা! উদ্ছারাজ্য ) বুন্দেলথ্ডের মধ্যবর্তী একটা 
দেশীয় রাজ্য। অক্ষা'+২৪* ২৬হইতে ২৫* ৩৪উঃ এবং দ্রাঘি* 
৭৮* ২৮৩০৮ হইতে ৭৯* ২৩ পৃঃ। ইহার উত্তরে ঝান্সি 
গেলা, পূর্বে বিজাবর, চর্থারি ও গরৌলি রাজ্য, দক্ষিণে 
ললিতপুর, বিজাবর ও পগ্ারাজ্য এবং পশ্চিমে ঝান্সি ও 
ললিতপুর জেলা। ভূপরিমাণ প্রায় ২০* বর্গমাইল। লোক- 
খ্য। তিনলক্ষের অধিক | 
এই রাজ্যের প্রধান নগর ও বর্তমান রাজধানী তেহরী 
এবং প্রাচীন রাজধানার নাম উচ্ছী। উভয় রাজধানীর নামান্থু- 
সারে কেহ তেহরী, কেহ ব! উচ্ছ? রাজ্য বলিয়া অভিহিত 
করে। তেহরীনগর রাঞ্যের দক্ষিণপশ্চিম কোণে ও উচ্ছ1- 
নগর হইতে ২* ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে তিকমগড় 
নামে একটা সুদৃঢ় ছুর্গ আছে, তদনুসারে রাজধানী ও রাজা 
সময় সময় তিকমগড় নাম প্রাপ্ত হইয়। থাকে । 
এই রাজ্যের অধিকাংশই গিরিঅঙ্গল। যেখানে গ্রাম 
সেইখানেই একত্র বেশী লোকের বাস দেখ! যায়। মধ্যে মধ্যে 
গভীর জঙ্গল থাকায় চোর ডাকাতের পক্ষে বড় সুবিধা । 
বিশবর্ষ পুর্বে এখানে ডাকাতের বড়ই উৎপাত ছিপ, গ্রাম- 
বানী ও পথিক দিগকে সর্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হইত। 
এখানে মোটামুটী চাষ বাস হয়, কৃষকদিগের অবস্থা 
মন্দ নয়। প্রতি গ্রামেই একজন মণ্ডল থাকেন, তিনিই এক 
প্রকার তৃম্বামী। প্রঞ্জাদিগের অভাব হইলে তিনি টাকা 
অথব| বীজ যোগাইয়া! থাকেন, পরে ফসল হইলে তাহার 
একটা অংশ পান। এজন অন্মন্মার বংসরেও কৃষকদিগকে 
বড় কষ্ট পাইতে হয় না। 
মধ্যভারতে ধতগুলি বুন্দেলারাজ্য আছে, তন্মধ্যে উচ্ছ- 
রাজ্য সর্ব প্রাচীন ও সর্বপ্রধান। সকল বুন্দেলাসর্দীর পেশবার 
অধীনত স্বীকার করিলেও উচ্ছাঁরাজ কখন অবনতশির 
হন নাই। এজন্য এখনও বুনেলাসমাঞে উচ্ছারাজ সর্বোচ্চ 
মর্ধযাদা লাভ করিয়া থাকেন। 
উচ্ছ1 বা তেহরীর রাজগণ বুন্দেলারাজপুত। তাহারা 
আপনাদিগকে অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের বংশধর বলিয়! গৌরব 
প্রকাশ করেন। 


তেহরী 


লালকবি রচিত ছত্রগ্রকাশ নামক হিন্দীকাব্যে বুন্দেলা- 
রাজগণের পূর্ববপুরুষগণের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । এই গ্রস্থ 
বুন্দেলা-কুলগৌরব মহারাজ ছত্রশালের সময় রচিত হয়। 
রামচন্দ্রের পর হইতে ছত্রশাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নাম পাওয়া 
যায়। ছত্রপ্রকাশে লিখিত আছে, এই বংশীয় গঙ্গরথ গয়ায়, 
বলদেওরথ 'প্রয়াগে এবং ইন্দ্রদমন জগন্নাথে অনেক দেব্মন্দির 
গ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 

৩৪শ পুরুষে করমসহায় বারাণসী অধিকার করেন এবং 
তাঁহার অধস্তন ২৬শ পুরুষ রাজা প্রতাপরুদ্র উচ্ছ্ণনগরী 
স্থাপন করেন। ইনি আগন প্রিয়পুত্র মধুকর শাহকে রাত 
দিয়া যান। 

মধুকর ন্তায়পর, উদারপ্রকৃতি ও বিস্তোৎসাহী ছিলেন। 
কবি কেশবদান সনাঢ্যমিশ্র ও মহিলাকবি পরবীণ রাই পাতুরী 
মধুকরের সভা উজ্জল করেন। মধুকরের পর তৎপুত্র ইন্দ্র 
জিৎসিংহ উচ্ছারাজ্য প্রার্ধ হন। ইনিও একজন স্ুকবি 
ছিলেন, ইহার হিন্দি কবিতায় 'বীরাজ-নরিন্দ' ভনিতা৷ আছে। 
ইনি কোকিলকণ্ঠী পরবীণ রাই পাতুরীকে বড় ভাল বাসি- 
তেন। সম্রাট অকবর পরবীণের মনোহারিণী কবিতা শুনিয়। 
তাহাকে একবার দেখিতে চান। কিন্তু রাজা ইন্দ্রজিৎ 
পরবীণকে পাঠাইতে অনম্মত হন। তাহাতে অকৃবর তুদ্ধ 
হইয়া এককোটী টাক] জরিমানা করেন। কবি কেশব্দাস 
দিল্লীতে গিয়া রাজা বীরবলকে 'দিয়ো করতারো ছু হু কর. 
তারী; ইত্যাদি কবিতা শুনাইয়! মুগ্ধ করেন। সেই কবিতার 
গুণে বীরবল ইন্দ্রজিংকে অর্থদণ্ড হইতে অব্যাহতি করিলেন। 

তৎপরে নরসিংদেব রাজা! হুন। ইহার পরবর্তী তিন 
রাজার সময় উল্লেখযোগ্য ঘটনা! ঘটে নাই। তার পর স্ু- 
প্রসিদ্ধ ছত্রশালের পিতা চম্পটিরায় সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ইহার সময় শাহজহান্‌ ছুইবার বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। 
যে সময় অরঙ্গজেব দারাকে পরাস্ত করিয়৷ সম্রাট হইবার 
চেষ্টা করেন, সেই সময় রাজা চম্পটিরায় ও তাহার প্রিয়পুত্র 
ছত্রশাল অরঙ্গজেবের যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্ত 
অরঙ্গজেব সম্রাটুপদ লাভ করিলে পর দেই উপকার ভুলিয়া 
যান। চম্পটিরায়ের মৃত্ার পরই অরঙ্গজেব বুন্দেলাদিগকে 
মুদলমান করিবার অন্ত বুন্দেলখণ্ডে একদল সৈম্থ গ্রেরণ 
করেন। এ সময় ছত্রশাল জয়পুররাজের পক্ষে দক্ষিণাপথে 
যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনিন অবিলম্বে দেশে ফিরিরা আসেন 
এবং অরঙ্গজেবের মৃভ্যু হইলে বুন্দেলখণ্ডের পুনরুদ্ধার 
করিলেন। দতিয়া, সম্পতার, ধাঙ্সি ও রেবার কিয়দংশ 


[ ১৪১ ) 
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তাহার অধিকারতভূক্ত হয়। তাহার সময় স্বাধীন বুন্দেলখণ্ডের 
আয় প্রায় ২ কোটা টাকা হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর 
তাহার বংশধরের| বুন্দেলখণ্ড রাজ্য ভাগ করিয়া লইলেন। 
সেই সঙ্গেঃতেহরী রাজ্যের আয়ও অনেক কমিয়া যায়। 

১৮০৯ থুষ্টাব্ষে তেহরীরাজের সহিত বুটাশ গবর্মেণ্টের 
সর্বপ্রথম সম্বন্ধ ঘটে। তেহরীরাজ বুটাশের মিত্ররাজ বলিয়া 
গণা হইলেন। ১৮১২ খুষ্টাববে পিগারীগণ প্রবল হইয়া 
উঠিলে তাহাদের দমনের জন্য তেহরীরাঁজ বুটাশ গবর্মেণ্টের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় বৃটাশ গবর্মেণ্টের সহিত 
তেহরীরাজ্যের এক সন্ধি হইল, তাহাতে তিনি মিত্ররাজ 
বলিয়া, শ্বীকৃত হইলেন। ১৮১৮ থৃষ্টাবঝে তেহরীরাজ বিক্রম- 
জিৎ মহেন্দ্র মাকুইস্‌ অব্‌ হেষ্টিংদ্কে নজর দিয় বলিয়া- 
ছিলেন, “উচ্ছণরাজ এই প্রথম অপর রাজের প্রাধান্ত স্বীকার 
করিলেন।” ১৮৩৪ থৃষ্টাবে বিক্রমজিতের মৃত্যু হয়। পূর্বেই 
তৎপুভ্র ধরমপাঁলের মৃত্যু হইয়াছিল, এখন বিক্রমজিতের 
ভ্রাতা তেজনিংহ বাজ! হইলেন। তেজসিংহ ভ্রাতুষ্ুত্র 
সূরজন নিংহকে দত্তক গ্রহণ করিয়। ১৮৪২ খুষ্টাবধে পরলোক 
গমন করেন। এই সময় ধরমপালের পত্বী তারাইরাণী 
অপর একজনকে দত্বকগ্রহ্ণ করিতে অভিলাধী হন। বুটাশ 
গবর্মেন্ট স্থরজন সিংহকেই দত্তক স্বীকার করিলেন এবং 
তারাইরাণী বালকরাজের অভিভাবিক! নিযুক্ত হইলেন। 
তারাইরাণীর যত্বে ১৮৪৭ থুষ্টাকে উচ্ছারাজ্য হইতে 
সতীদাহপ্রথ। উঠিয়া যায়। দিপাহীবিদ্রোহের সময় তিনি 
বৃটাশগবর্মেন্টকে যথেই সাহায্য করিয়াছিলেন। তেহরীরাজ 
প্রতি বর্ষে ঝাম্সিকে ৩***২ টাকা দিতেন, কিন্ত সিপাহী- 
বিদ্রোহের পর ঝাশ্সি বুটাশ অধিকারে আমিলে বুটীশ- 
গবর্মেন্ট এ তিন হাজার টাক! ছাড়িয়া দ্েন। এই সময় 


, মোহনপুরের রাজস্ব ২০*২ টাকাও ছাড় হয়। 


স্থুরজনের মৃত্যুর পর তাহার বিধবাপত্বী সর্দিরগণের 
ইচ্ছান্গুারে হাখীরসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ খুষ্টাে 
ইনি বুটাশগবর্মেণ্টের নিকট “মহারাজ” উপাধি লাভ করেন। 

১৮৭৪ থৃষ্টাবে হামীরসিংহের মৃত হইলে তাহার কনিষ্ঠ 
মহেন্দ্র প্রতাপসিংহ রাজা হইলেন। ইনি ১৮৮২ খুষ্টান্তে 
“সবাই” উপাধি লাভ করেন। 

তেহুরীরাজ ১৫টী মান্ততোপ পাইয়া থাকেন। তাহার 
৪৪০০ পদাতি, ২৯* অশ্বারোহী, ৯*ট1 কামান ৪ ১৭ গোল- 
ন্নাজ আছে। রাজ্যের আয় ৯ লক্ষ টাক। 


তেহাই ( দেশব্ধ ) এক তৃতীয়াংশ 
তেহাত। (দেশজ) তিনহাত দীর্ঘ ঝ। প্রস্থ 
ডা ্ 


তৈজস 


তেহাত্তর (দেশজ ) ব্রিসগুতি, ৭৩, তিন অধিক সত্তর । 
তেহার। (দেশজ) ১ তিনগুণ, তিন থাক। 
তৈকায়ন (পুং) তিকন্ত খষেঃ গোত্রীপত্যং তিকৃ-ফক্‌। তিক 
গ্ষির গোত্রাপত্য। 
তৈকায়নি (পুং স্ত্রী) তিকম্ত খষে; গোত্রাপত্যং তিক-ফিঞ্‌। 
তিক খধির গোত্রাপত্য। 
তৈকায়নীয় ( পুং) তৈকায়নিঃ তশ্ত অপত্যং যুব! তৈকায়নি- 
ছ। তৈকার়নির যুব! অপত্য। 
তৈক্ষায়ন (পুং) তীক্ষন্ খষেঃ গোত্রাপত্যং ৷ তীক্ষ-কএং। 
(অশ্বাদিভাঃ ফঞ্চ। প1 81১/১১৯) তীক্ষখষির গোত্রাপত্য । 
তৈক্ষ্য (ক্লী) তীক্ষস্ত ভাবঃ তীক্ষ-ব্যঞ্‌। ১ তীক্ষতা। ২ কঠো- 
রতা। ৩ ক্রুরতা। 
দম্ভ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্যঞ্চ বর্জজয়েৎ |” (মনু ৪1১৬৩) 
“মাৎসর্ধযং ধর্মান্থৎসাহাভিমানকোপকরৌর্ধ্যাণি ত্যজেৎ* (কুল্ল.ক) 
'তগ্ায (কী) তিগ্নন্ত ভাবঃ তিগ্-ব্যঞ্ | তিগ্তা, প্রথরত| 
তৈজনিত্বচ্‌ (স্ত্রী) একপ্রকার ক্ষুদ্র বীণ!। 
“সারাতিমপবাধতাং দ্বিষস্তং তৈজনিত্বক্‌” (লাটযায়নত্রৌ* ৪২1৯) 
তৈজন (রী) তেজসে। বিকার; তেজস্অণ্‌। ১ ঘ্বৃত। 
২ ধাতুদ্রব্য মাত্র। 
*তৈজসানাং মণীনাঞ্চ সর্বস্তাশ্শময়ন্য চ।* ( মনু ৫1১১১) 
৩ ভীর্ঘবিশেষ। (ভারত ৯1৪৬।১*৩) ৪ সাংখ্যোক্ত রজো- 
গুণোৎপন্ন একাদশেন্দ্রিয়াদি । 
“্সান্বিক একাদশকঃ গ্রবর্ততে বৈকারাদহসঙ্কারাৎ। 
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ সতামসন্তৈজসাদুভয়ং ॥" (সাংখ্যকা* ২৫) 
বৈকৃত অর্থাৎ সাত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশক, অর্থাৎ 
একাদশ ইন্দ্রিয়, ভামস হইতে তম্মাত্র, তৈজস হইতে এই 
উভয়ই প্রবন্তিত হয়। অহঙ্কারের যখন সান্বিকাংশ প্রবল 
হইয়া রজ ও তমোগুণ অভিভূত হয়, তখন তাহার বৈক্কৃত 
সংক্ঞা হয় এবং তাহাকে সাত্বিক অহঙ্কার বলা যায়। এই 
বৈকৃত (সাত্বিক) অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি 
হইয়াছে। এই জন্ত ইন্দ্রিয় সকলের সত্থাংশ অধিক হওয়ায় 
নিজ বিষয় সকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তামল তৃতাদি 
হইতে তন্মাত্র অর্থাৎ যখন তম দ্বারা সত্য ও রজঃ অভিভূত 
হয়, তখন সেই অহঙ্কারকে তামস কছে। সাংখ্যাচার্য্যগণ 
এই তামস অহঙ্কারের ভূতাদি সংজ্ঞা দিয়াছেন। এই ভৃতাদি 
হইতে পঞ্চতণ্মাত্র উৎপর হুয়। তৈজস হইতে এই উভয়ই 
অর্থাৎ একাদশ উন্ত্রিয় ও পঞ্চতন্মান্র প্রবর্তিত হইয়াছে। 
রজদ্বার। সত্ব ও তম অভিভূত হয়, তখন সেই অহস্কারই 
তৈজস সংজ্ঞা লাত করে। পূর্বোক্ত সাত্বিক অহঙ্কার যখন 


[ ১৪২ ]) 


তৈত্তির 


বৈকৃত হুইয়৷ একাদশ ইন্ট্রিয় উৎপন্ন করে, তখন তৈজস 
অহস্কারের সহায়তা গ্রহণ করিতে হুয়। সাত্বিক. নিধি, 
তৈত্বন অহ্ঙ্কারের সহিত মিলিত না! হুইলে ইহার কার্য 
করিবার ক্ষমতা থাকে না। এইকন্ত তৈজসের সহিত 
মিলিত হইয়া একাদশ ইত্ত্রির উৎপাদন করে। এই প্রকার 
ভূতাদি তামস অহঙ্কার নি্ষিয়, তৈজসের সহিত মিলিত 
হইয়৷ তন্মাত্র সকলকে উৎপাদন করে। এইজন্ত তৈজস 
হইতেই এই উভয়ই একাদশেক্ট্রিয় ও পঞ্চম্মাত্র উৎপন্ন হয়। 
তৈজসই একমাত্র ইহাদের উৎপত্তির কারণ। তৈজসের সাহায্য 
ব্যতীত সত্ব ও তম কোন কার্ধাই করিতে সমর্থ হয় না। 
(সাংখাদ' ) (পুং) ৫ সুক্স শরীর ব্যষ্টযপছিত চৈতন্ত | 
"এতন্থা্টযপহিতং চৈতন্তং তৈজযো। ভবতি তেজোময়াস্তঃ- 

করণোপহিতত্বাৎ।” (বেদাস্তসা' ) ৬ স্থুমতিপুত্র। 

*তৈজসস্তৎসুতশ্চাপি প্রজাপতিরমিত্রজিৎ।” (ত্রন্ধাগ্ডপু* ৩৬ অ.) 

তৈজসাবর্তনী (স্ত্রী) আবর্ততেহত্র আবৃত-লুট স্ত্রিক্াং ভীপ্‌, 
তৈজসানাং আবর্তনী। মৃষা, ধাতুদ্রব্য গলাইবার পাত্র, মুচী। 

তৈজসী (ভ্ত্রী) গজপিগ্নলী, গজপিপুল। 

তৈতল (পুং) খধিভেদ। তশ্ত গোঁত্রাপতাং তিক" ফিঞ.। 
তৈতলায়নি, তৈতল খধির গোত্রাপতা। 

তৈতিক্ষ (ব্রি) তিতিক্ষা শীলমন্ত, তিতিক্ষা ছত্রাদদিত্বাৎ ণ। 
তিতিক্ষাশীল। 

তৈতিক্ষ্য (পুং স্ত্রী) তিতিক্ষস্ত খষে; গোত্রাপতাং গর্গা' যঞ। 
তৈতিক্ষ খবষির গোত্রাপতা। তৈতিক্ষ্স্ত ছাত্রাঃ কথ|* অণ 
যঞ্জে। লোপঃ। তৈতিক্ষা খষির ছাত্রগণ। 

তৈতির (পুং স্ত্রী) তৈত্তির পৃষে” সাধুঃ। তিত্তির পঙ্গী, 
তিতিরী পাখী । স্ত্রিয়াং ভীষ্‌। 

তৈতিল (পুং) ১ গণ্ডক, গণ্ডার। (রী) ২ জ্যোতিষোক 
বব, বালব প্রভৃতি একাদশ করুণান্তর্গত চতুর্থ করণ। 
তৈতিলকরণে বালকের জন্ম হইলে. কলাপটু, ললনাভিলাষী, 
কনর্পনির্জিত রূপবান, বক্তা, গুণজ্ঞ, সর্বকর্মকুশল ও 
সুশীল হয়। 
“কলাহ্‌ দক্ষে! ললনাভিলাষী নুমুর্ঠিসস্তঞ্জিতকামদেবঃ | 
বক্তা! গুগজ্ঞঃ কুপলঃ ন্ুীলশ্চেটত্িতিলাধ্যঃ করণ প্রস্থতৌ ॥” 

( কোঠীগ্র*' )। ৩ দেবত!। "শক্কিসদৃুশেন দানেনাবাধিত 

ধরণীতলতৈতিলগণঃ* ( দশকুমারচ? ) 

তৈতিলন্‌ (পুং) গোত্রপ্রবর্থক খধিগণের প্রর়তেদ। 

তৈত্তির (ক্লী) তিত্তিরীপাং সমূহঃ তিত্বির-অঞ্‌ (অনুগাততা' 
দেরঞ.। পা ৪২1৪৪ )। তিত্তিরিপক্ষীসমূহ | তিত্তির স্বার্থে 
অণ্। ১ তিত্তিরপঙ্গী। ২গণ্ক। 


তৈরণী 


টতত্তিরি (পুং) ১ কুকুরবংস্থ নৃপতে? | ২ খধিভেদ, এই খাষি 
কৃষ্ যনতূর্কেদ প্রবর্তক । 
টতত্তিরীয় (পুং) তিত্তিরিণ। প্রোক্তং অধীয়তে ছন্‌। তিত্তিরি- 
প্রোক্ত শাখাধ্যায়ী সকল। এই শব্ধ বহুবচনাস্ত। 
তৈত্তিরীয় নামের বিষয় ভাগবতাদ্দি পুরাণে এইরবপ 
শিখিত আছে ।--একদা বৈশম্পায়ন ব্রহ্ষহত্যা করিয়া 
প্রায়শ্চিত্তের জন্ত শিল্তগণকে যাগানুষ্ঠানের আদেশ করেন। 
শিষ্যমধ্ো যাজবন্ধা অসম্মত হইলে বৈশম্পায়ন বলেন, “তুমি 
আমার শিষ্যত্ব পরিত্যাগ কর।/ যাজ্জবন্ধ্য “তাহাই হইবে 
এই কথ! বলিয়া পূর্ববশিক্ষিত বচনগুলি বমন করেন। 
অগ্তান্ত শিষ্ের সেই বমিত বচন তিত্তিরীপক্ষী রূপ ধরিয়া 
গ্রহণ করায় তাহার এই নাম হইয়াছে । [যভূর্বেদ শবে 
বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টবা।] 
তৈত্তিরীয়ক (পুং) তৈত্বিরীয় স্বার্থে কন্‌। তিত্তিরি খষি- 
কথিত শাখাধ্যায়ী। 
তৈত্তিরীয়! (স্ত্রী) তিত্তিরিণ। প্রোক্ত। ছন্‌ টাপ্‌। যভুর্বেদের 
শাখাবিশেষ। 
তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ ত্র) উপনিষদ্ভেদ। [বজুর্কেদ দেখ |] 
তৈত্তিরীয়ব্রাহ্গণ (কী) কষ যনূর্বেদীয় ত্রাঙ্মণবিশেষ, এই 
ব্রাহ্মণ বিবিধ সছুপদেশপুর্ণ | [ যভুর্কেদ দেখ। ] 
তৈস্ভিড়ীক (ক্রি) তিস্তীড়িকেন সংস্কৃতং কোপধন্বাৎ অণ্‌। 
১ তিস্ভিড়ীক সংস্কৃত ব্যঞ্জনাদি। তন্ত বিকারঃ বিকারার্ধে অণ্‌। 
২ তিস্তিড়ীক বিকার। 
তৈনাত (আরবী) নিযুক্ত লোক। 
"তবে তাঘু কানাৎ তৈনাত চলে তেরা । 
চলিল হাতীর পৃষ্ঠে নিশান নাগর! ॥” (শ্রীধর্্মম* ২1১৭৬) 
তৈনিতি (আরবী) যাহাকে বিশেষ কোন কার্যে নিযুক্ত 
করা যায। গোমস্তার প্রার্থনামত সদরকাছারী হইতে যে 
লোক মফঃশ্বলে ৫্ররিত হয়, তাহাকে তৈনিতি কছে। 
তৈমির (পুং) তিমিরমেব অণ্‌। নেত্ররোগভেদ। [তিমির দেখ।] 


তৈমিরিক (তরি) তৈমিরো রোগোহস্ত্যন্ত ঠন্‌। তিমিররোগযুক্ত। 


“ন বাময়েত্বিমিরিকোর্ধবাতগুলোদরগ্লী হমিশ্রমার্তান্” (ন্থশ্রুত) 
তৈষূর, [আমীর তৈমুর দেখ। ] 
তৈয়ার হিন্দী) প্রস্তত। 
তৈয়ারী (হিন্দী) প্রস্তত। 
তৈর (ক্লী) তীরে ভবঃ অণ্‌। কুলখ । 


তৈরণী (স্ত্রী) ভীরেনমতি নম-ড, ততঃ হ্বার্থে অণ্‌ স্ত্রিয়াং ূ 


গৌাধিত্বাৎ ভীষ্‌। ক্ষুপবিশেষ, পর্য্যার় তৈরণ, তৈর, কুনীলী, 


দবাগদ। ইহার গুণ শিশির, তিক্ত, ব্রণনাশক, অরুণবর্ণদ। (রাজনি') 


[ ১৪৩ )]. 


তৈল 


_- শা ৮ ৮ শাল পাটা পিস্তল পাপা সী পরা ভা আপন 


তৈরশ্চ (ত্রি) তিরম্চামিদং তির্ধ/চ্-অণ্‌ ভত্বাৎ তিরস্চাদেশঃ | 
তির্ধযগ্জাতিসন্বন্ধীয়। ূ | 
তৈর্ঘ (ত্রি) তীর্ঘে দীয়তে কার্ধাং বা বুষ্টাদিত্বাং অণ্‌। 
১ তীর্ধে দেয়। ২ তীর্থকার্ধ্য। ৩ তীর্থরূপ আয়ম্বান হইতে 
আগত ভ্রব্যাদি। 
তৈর্ধক (তরি) তীর্ঘে দেশে তবঃ ধূমাঁদি' বুঞ.। ভীর্ঘদেশভব। 
তৈধিক (ব্রি) তীর্থং সিদ্ধান্তনিশ্চয়ং নিতাং অর্থতি ছেদ্াদি' 
ঠঞ.। ১ তীর্থসিদ্ধান্তাভিজ্ঞ, শান্ত্রকার, কপিল কণাদাদি। 
ভীর্থং বেত্তি ঠ4. বা। ২ সিদ্ধাস্তাভিজ । তীর্ঘে ভবঃ ঠঞ। 
৩ তীর্ঘভব। ্‌ 
তৈর্ধ্য (তরি) তীর্থ সন্কাদিত্বাৎ ণ্য। তীর্থ সমীপাদি। 
তৈর্ধাগয়নিক (ব্রি) তিরশ্চাং অয়নং সত্রভেদঃ তদেব ঠঞ.। 
সততরভেদ, যজ্জবিশেষ। “অক্টাদশভির্জযায়ানাদিত্যঃ সংবত্সর 
এব তৈর্ধ্যগয়নিকে। ভবতি” (ক্রতি ) 
তৈর্য্যগ্যোন (ভরি) তির্ধ্যগ্যোনেরিদং অগ.। তির্ধ্যগৃষোনি 
পণ্ড প্রভৃতির সর্গভেদ । 
*অইবিকল্। দৈবস্তৈর্যগোোনশ্চ পঞ্চধ। ভবতি । 
মানুষ্যশ্ৈকবিধঃ সমাসতে। তৌতিকঃ সর্গঃ ॥৮ 
(সাংখ্যকা* ৫৩) 
তির্যযগ্যোনি পঞ্চবিধ, পশ্ত, মুগ, পক্ষী, সরীস্থপ ও 
স্থাবরভূত মনকল। তত্র ভবঃ অণ্‌। তির্ধ্যগ্যোনিভব, তির্ধ্যগ্‌- 
যোনি হইতে ধাছাদের উৎপত্তি হইয়াছে । 
তৈর্য্যগৃযোন্য (ব্রি) তিয্যগৃযোনেরিদং খ্য। পণ্ড পক্ষী প্রত্- 
তির সগগভেদ। 
তৈল (ক্লী) তিলগ্ত ততসদৃশস্ত বা বিকার; অ১। তিল 
সর্ষপাদিজনিত স্নেহ প্রবাভের | 
“তিলাদিদ্সিদবীবন্তনাং স্নেহন্তৈলমূদাহাতম্‌। 
তত্ব, বাতহরং সর্বং বিশেষাত্তিলসস্তবং ॥” (ভাবপ্র+) 
বৈদ্যক মতে,,তিল প্রভৃতি সলিগ্ধ দ্রব্যের ন্নেহকে তৈল 
বলা যায়। কিন্তু তিল হইতে ধে শ্নেহ'নিধর্যাস নির্গত হয়, 
তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে তৈল বলা হুয়। তিলের ন্যায় অন্থান্ত 
স্লেহরসপ্রদায়ী বীজনিরধ্যাসকেও সানান্ততঃ তৈল বল! হইয়া 
থাকে । উত্ভিজ্-বীজোৎপন্ন তৈল ব্যতীত কতকগুলি বুক্ষের 
শাখ! গ্রশাখা কাণ্ড হইতে, কতকগুলির কাষ্ঠ হইতে, কতক. 
গুলি তৃণের পত্র ও মূল হইতেও তৈলবৎ নির্য্যাস পাওয়া! 
যায়, তাহাও তৈল নামে কথিত হয়। জীবদেছ হইতে 
বস! ভিন্ন এক প্রকার তৈলবৎ বূস পাওয়া যায়, তাহারও 
নাম তৈল । এতস্িন্ন মৃত্তিক! ও পর্বতগহ্বরেঞ্ত তৈলবং অতি 
তরল পদার্থ পাওয়। যায়, তাহও তৈল নামে অভিহিত হয়। 





তৈল 


পপি 


তৈল জল অপেক্ষা গা, জলের সহিত কোন রূপে মিশ্রিত 
হয় না এবং স্গিদ্ধ, চিকণ ও মেদযুক্ত। যাহা জলের সহিত 
সর্বালীনরূপে মিশ্রিত না হয়, এইরূপ উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও 
মু্তিজ রসকে ই সামান্ততঃ তৈল বলা হয়। ইহা কাগজে পড়িলে 
কাগজে শুধিয়া লয় এবং ইহাকে কতকটা স্বচ্ছ করিয়। তুলে। 
তৈলের ব্যবহার নানারূপে হয়। আহাধ্য দ্রব্যে, গাত্ত- 
মর্দনে, উষধরূপে, নানাবিধ দ্রব্য প্রস্ততি ও আলোক উৎ- 
পাদনে তৈল বহুল পরিমাণে বাবহৃত হয়। মানুষের পক্ষে 
ধান্য, গম, ছোল!, ভুট্টা, কাঙ্গনি গ্রভৃতি প্রধান আহার্য্য 
শশ্তের পরই বোধ হয় তৈল ব। তৈলাক্ত দ্রবোর আবশ্তক 
হয়। তৈলকর দ্রব্য, তৈলজ দ্রব্য ও তৈল ব্যবসায়ের সর্ব 
প্রধান দ্রব্যের মধ্যে গণ্য | নানাবিধ তৈল এদেশে আমদানীও 
হয়, আবার এদেশ হইতেও রপ্তানী হুয়। 

তৈলের অবস্থা ভেদে তৈল ছুই প্রকার--উদ্ধাযু (বায়ু; 
পরিণামী ) ও স্থির তৈল। 

১। উদ্ধাযু তৈল।-_প্রায় জলের স্তায় তৈল অতিশয় 
দাহা, তীব্রগন্ধ ও তীক্ষন্বাদ, স্ুরাসারে ইহ মিশিয়। যায়, 
জলে ভাল মিশে না, কাগজে পড়িলে ও উবিয়া গেলে কোন 
দাগ থাকে না। যদি উবিয়া গেলেও কাগজে দাগ থাকে, 
তবেই বুঝা যায় যে তৈলে ভেজাল মিশ্রত আছে। 
উদ্িজ্ঞতৈল ভিন্ন অন্ত কোন তৈল প্রায়ই উদ্ধাযু হয়, না। 
সাধারণতঃ দ্রব্যাদি চু'য়াইয়া উদ্বাযু তৈল বাহির করিতে 
হয়। এই শ্রেণীর তৈলের কতকগুলি একবারে এত 
পাতল! হয় যে, হাতে লাগাইলেও তৈল বলিয়া বোধ হয় ন1। 
কমলানেবু, নেবু প্রভৃতির তৈলই এইরূপ । দারুচিনি, 
জয়ত্রী, লবঙ্গ, এলাচ প্রভৃতির তৈল অপেক্ষাকৃত গাঢ়, জায়- 
ফলের তৈল, মরিচের তৈল প্রভৃতি জমিয়৷ মাথনের মত 
হইয়া! যায়। পিপারমেণ্ট, মর্জোরম প্রভৃতির তৈল মৃদু 
উত্তীপে স্বচ্ছ দান! বাধিয়! যায়। উুদ্বাঘুততিলের পাত্রের 
আবরণ খুলিয়! উত্তাপ দিলে ইহা! উবিয়! যায় ও সেই স্থানের 
বাযুরাশিতে তাহার গন্ধ ছড়াইয়। পড়ে, কিন্ত পাত্রে আবরণ 
দিয় উত্তাপ দ্রিলে অতিবিলম্থে উবিয়! যায়, রং বদলাইয়। 
কাল হইয়! উঠে, গন্ধহীন হইয়া পড়ে । বিশুদ্ধ তৈলে প্রায় 
গ্যাস হয় না, কিন্ত জলাদি মিশ্রিত থাকিলে হয়। 

২। স্থির তৈল (অর্থাৎ যাহ! উত্ভাপে উবিয়! না যায়), 
স্বতাবতঃ তরল ব। উত্তাপে তরল হয়, সিগ্ধ, চিকণ ও মেদযুক্ত, 
অতিদাহ, মৃদু স্বাদ, ৬** ডিগ্রির কম উত্তাপে ফুটিযা উঠেনা, 
জলে মিশে না, সুরানারেও ভাল মিশে না, কাগজে লাগিলে 
দাগ থাকিয়। বায়। 


[ ১৪৪ ] 


তৈল 


স্থির তৈলে অঙ্গারক, উদজন ও অল্নজন আছে। বিশ্লে- 
গণ করিলে তৈলে দ্বিবিধ পদার্থ পাওয়। যায়, তৈলের 
তরলাংশকে পাশ্চাত্য পদ্রার্থবিদ্গণ 0150) বা (11910 101- 
007) 01011) বা তৈলসার বলে, ইহার স্বচ্ছ ও চিন্কণাংশকে 
7) £2111)9 (৪ [9211-1100 50109021008 10 50706 081 ) 
বা তৈলমৌক্তিক বলে। প্রাণীজতৈলে, বীজোৎ্পন্নতৈলে ও 
জলাপাই জাতীয় ফলের তৈলাদিতে 9698117)9 (৪ [0101778$৩ 
[07111511165 ০1 9১) বা বসার গাচ অংশবৎ আর এক 
উপাদান পাওয়া! যায়। 

তৈলের ব্যবহার অনেক। সাবান ও বাতি গ্রস্তত 
করিতে, দীপে পুড়াইতে, কলকজার সর্বদ]1 ঘর্ষণ জনিত ক্ষয় 
নিবারণ করিতে, পশম প্রস্তত করিতে, রং ও বার্ণিস গ্রস্তত 
করিতে, ব্যঞ্জনাদি, ওষধে, ছাপিবার কালি প্ররস্ততে, ফলাদির 
আচার প্রস্তত করিতে, কেশদেহাদির সংস্কারে এবং সুগন্ধি 
তৈল ও আতরাদি প্রস্তত করিতে তৈলের যথেষ্ট ব্যবহার 
হয়। এতত্িন্ন আরও অনেকানেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তৈল 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

মৃত্তিঞ তৈল (মেটে তৈল) তুরুষ্ষাধীন আরবে, উত্তর 
পারস্তের বাকটু নামক স্থানে, উত্তর ভারতে, চীনে ও ব্রহ্মদেশে 
উৎপন্ন হয়। এক ব্র্গদেশেই প্রতি বৎসর প্রায় ২৪ হাজার 
মণ মেটেতৈল উৎপন্ন হয়। এই তৈল হইতে ছয় প্রকার 
দ্রব্য উৎপন্ন ভুইয়া থাকে, তন্মধ্যে এক প্রকার তুষারশ্থেত 
কঠিন মোম ও এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধযুক্ত । 

আমাদের আঘুর্বেদ মতে, সক্ল তৈলই বাধুনাশক, 
কিন্তু তিলোস্কব তৈল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । পর্য্যায়-_অক্ষণ” 
স্নেহ, অভ্যঞ্জন। (হেম) 

তৈল আগ্নেয়, উষ্ণ, তীক্ষ, মধুর, পুষ্টিকর, তৃত্তিকর, 
গ্রামাধর্শের উত্তেজক, স্ক্, বিশদ, গুরু, সারক, বিকাশী” 
তেজস্কর, ত্বকের প্রসননতাসম্পাদক, মেধা, শরীরের কোমলতা ও 
মাংসের দৃঢ় তাকারী, বর্ণকর, বলকর, দৃষ্টিহিতকর, মৃত্ররোধক, 
লেখনকর, তিক্ত, পশ্চাৎ কষায়, পাচক, বাতঙ্লেম্া ও কমি 
নাশক, যোনিশৃল, শিরঃশুল ও কর্ণশূলের শাস্তিকর, গণ্া 
শয়ের শোৌধনকর, ছিন্ন, ভিন্ন, উৎপিষ্ট, বিদ্ধ, চাত, মথিত, 
ক্ষত, পিচ্চিত, ভগ্ন, ক্রটিত, ক্ষারদ্ধ। অগিদগ্ধ, বিশ্লিষ্ট 
দারিত, অভিহৃত, ছূর্তগ্র, মৃগবালাদি কর্তৃক দ&, এই সকল, 
এবং পরিষেচন, মর্দন ও অবগাহনে তিলতৈলই গ্রশস্ত। 

বন্তিক্রিয়ার, পানে, নন্তে, কর্ণরহ্ধ,পুরণে, অন্নপানের 
যোগে ও বায়ুশাস্তির নিমিত তৈল ব্যবহার করা যায়। 

সর্ষপতৈল-__-অগিদীপ্িকারক, কটুরস» কটুবিগাক, 


তৈল 


লঘুঃ ক্ূশতাকারক, উষ্ণম্র্শ, উষ্ণবীর্যয, তীক্ষ, রক্তপিত্- 
প্রকোপক এবং কফ, মেদ, বায়ু, অর্শ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, 
কণড,, কুষ্ঠ, কৃমি, খিল্র" কোঠ ও হুষ্টুবণনাশক। কৃষ্ণ, শ্বেত 
সর্ষপ (রাই সরিষা) হইতে উৎপন্ন তৈলও উক্তরূপ গুণসম্পন্ন, 
অধিকন্ধ মুত্ররুচ্ছেশাৎপাদক। 

এরগুতৈল-_মধুর, উষ্ণ, তীক্ষ, অগ্সিকর, কটু ও পশ্চাৎ 
কষাম়, হুক্ষ, নাড়ীশোধনকর, ত্বকের হিতকর, বুষ্য, পাকে 
মধুর ও বয়ঃস্থাপক। (যাহার ব্যবহারে শরীর শীন্র জীর্ণ 
হয় না), যোনি এবং শুক্রের শোধনকর, আরোগা, মেধা, 
কান্তি, স্থৃতি ও বলোৎপাদক, বাতশ্নেম্সা ও শরীরের অধো- 
ভাগের দোষনাশক। 

নিম্ব, অতসী, শণ, কুনুস্ত, মূলক, দেবতাড়, রুতবেধন 
(ঘোষাফল), অর্ক, কাম্পিল্ন, হস্তিকর্ণ (সাল), পৃথক! 
(বড় এলাইচ), পীলুঃ করঞী, ইন্ুদী, শিগু, সর্ষপ, স্তুবর্চল! 
(তিপি ), বিড়ঙ্গ, জ্োতিক্ষত্ী এই সকল বীজ ও ফলের 
তৈল তীক্ষ, লঘু অথচ অনুষ্ণবীর্ধ্া, রসে ও পাকে কটু, 
সারক এবং বাতপ্নেম্মা, কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও শিরোরোগের 
নিবৃত্তিকর। 

শণবীজের তৈল-_বাতত্ব, মধুর, বলকারক, কটুপাক, 
চক্ষুর অহিতকর, ন্নিদ্ধোঝ, গুরুপাক এবং পিত্কর। 

ইঙ্কুদীতৈল--কমিস্র, ঈষৎ তিক্ত, লঘু, কুষ্ঠ ও কৃমি- 
নাশক এবং দৃষ্টি, শুক্র ও বলক্ষয়কর। 

কুহ্থমবীজের তৈল-পরিপাকে কটু, সকল দোষের 
বন্ধক, রক্তপিত্তজনক, তীক্ষ, চক্ষুর অহিতকর এবং বিদাহী 
(যাহাতে গলা জলে )। 

কিরাততিক্ত (চিরেত1 ), তিনিশ, বিভীতক, নারিকেল, 
কোল, পীলু, জীবস্তী, পিয়াল কর্বদার, সৃর্যযবলী, ত্রপুস, 
এর্ব(রুক, কর্কারুক,* কুম্মাও প্রভৃতির তৈল মধুর বীর্ধ্য ও 
পাকে মধুর, বায়ু ও পিত্তের শাস্তিকর। শীতবীধ্য, চক্ষুর 
অহিতকর, মলমৃত্রজনক ও অগ্নিমান্দ্যকর । মধুক, গম্তারী 
ও পলাশের তৈল মধুর, কষায় ও কফ পিত্তের শাস্তিকর। 

তুরুবক এবং ভল্লাতক তৈল-_-উঞ্ণ, মধুর, কথায়, পশ্চাৎ 
তিক্ত, কটু, কফ, কুষ্ঠ, মেদ, মেহ ও রুমিনাশক এবং উর্ধধ 
ও অধোভাগের দোষহারী। 

সরল, দেবদারু, গণ্ভীর, শিংসপা ও অগুর ইহাদিগের 
সারের তৈলের গুণ--তিক্ত, কটু, কষায়, দূষিত ব্রণের শোধন- 
কর, কৃমি, কফ, কুষ্ঠ ও বাধুর শাস্তিকর। 

তু্বী, কোষাত্র, দস্তী, দ্রবস্তী, শ্রামা, সপ্ুলা, নীলি, 
কম্পিল্ল এবং শঙ্গিনী ইহাদিগের তৈল তিক্ত, কটু, কথায়, 

৬1] 
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তৈল 


শরীরের অধোভাগের দোষনাশক। কৃমি, কফ, কুষ্ঠ ও 
বাঘুর শাস্তিকর এবং দূষিত ব্রণের শোধনকর। 
যবতিক্ত তৈল--সকল দোষের শাস্তিকর, ঈষৎ তিজ্ত, 
অশ্রিদীপ্তিকর, লেখন, পথ্য, পবিত্র ও রসায়ন । 
এটকষিক1 (বকপুম্প) তৈল মধুর, অতি শীতল, পিত্ত 
শাস্তিকর, বায়ুগ্রকোপক ও শ্লেক্সাবর্ধক | 
আম্রবীজতৈল--ঈষৎ তিক্ত, অতি সুগন্ধি, বাঁতশ্রেক্ষ। 
শাস্তিকর, রুক্ষ, মধুর, কষায়, এবং ইহার রসের গ্তায় 
অতিশয় পিত্তকর। 
যে সকল ফলের তৈলের উল্লেখ কর] হইল, তাহাদিগের 
গুণ--তৈলের স্তায় বায়ুশাস্তিকর । সকল তৈলের মধ্যে তিল 
তৈলই প্রশস্ত। তৈলের ন্তায় কার্যকারী ও সেইব্দপ গুণ 
বিশিষ্ট বলিয়াই অপরাপর তৈলের তৈলম্ব শ্বীকার কর! যায়। 
বাগ্ভট বলেন যেযে দ্রবা হইতে যেষে তৈল উৎপন 
হয়, সেই তৈল সেই দ্রব্যের গুণানুকারী হইয়া থাকে। 
অতএব যে সকল তৈলের গুণ উল্লিখিত হইল না, তাহাদের 
গুণ স্বীয় হ্বীয় উপাদান কারণের গুণানুযায়ী বুঝিতে হইবে। 
তৈলাভ্যঙ্গ গুণ শরীর আর্দ্র হয়, কফ ও বাঁমু নট হইয়া ধাতু 
পুষ্টি, তেজ ও বর্ণ প্রসন্ন হয়। পদতলেমর্দন করিলে 
স্থনিদ্রা হয়, এবং চক্ষুর হছিত ও পাদরোগ নাশ হয়। কিন্ত 
কফরোগীর পক্ষে ইহা! অনিষ্টকর। তৈল মর্দন করিয়া 
মান করিলে বল বৃদ্ধি হয়, লোমকুপে এবং শিরামুখে তৈল 
প্রবিষ্ট হইলে নাড়ী তৃপ্ত হয়! তৈল দ্বারা মস্তক আদ্র 
করিলে শিরঃশুল, মাংস লোলিত ও টাকরোগ হয় না। 
কেশ ঘন, শক্ত ও কষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয়গণ প্রসন্ন ও মুখ শ্রীযুক্ত 
হয়। কর্ণে তৈল পূরণ করিলে কর্ণরোগ বিনষ্ট হয়। মদ্দনে 
সর্ষপতৈল প্রশস্ত ৷ 
তৈলপক থাগ্ঠের গুণ_বিদাহী, গুরুপাক, পরিপাকে 
কটু, উষ্ণ, বাধু ও দৃষ্টির অহিতকর, পিত্তকর, এবং ত্বক্‌ 
দোষোত্পাদক নু তৈলপক্ষ মাংদ উষ্চবীর্ষ্য, পিত্তকণ ও 
গুরুপাক। তৈলপক মত্ত মুখপ্রিয়, রুচিকর ও লঘুপাক | 
তৈল পুরাতন হইলেই অধিক গুণবিশিষ্ট হয়। ( শাব- 
প্রকাশ সুশ্রুত" দ্রবাগ্ড ). 
প্রাতঃন্নান, (হুর্ষেযোদয়ের পূর্বে ) ব্রত, শ্রাদ্ধ, দ্বাদশী ও 
গ্রহণ দিনে তৈল মাথিতে নাই। 
"প্লাতংঃঙ্গানে ব্রতে শ্রান্ধে ছ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা । 
মদ্যলেপদমং তৈলং তম্মাত্তৈলং বিবর্জয়েৎ॥” ( কর্মলোৌচন) 
. এই বচনে তৈল নিষেধ । তিলটতলপর, অর্থাৎ পূর্বে ত্র 
কার্ধে তিলতৈল অক্ষণ করিবে না। ্‌ 


তৈল 


শ্বৃতঞ্চ সার্ধপং তৈলং যত্তিলং পুষ্পবাসিতং | 
অহষ্টং পকতৈলঞ্চ তৈলাভাঙ্গে চ নিতাশঃ ॥* (তিথিতত্ব ) 
দ্বত, সার্যপ তৈল এবং পুষ্পবাসিত তৈল ও পক তৈল 
তৈলাভ্যঙ্গে ইহার! অহুষ্ট, অর্থাৎ পরুতৈল, সর্ষপ তৈল প্রভৃতি 
অক্ষথে দোযষাবহ নহে । 
বার বিশেষে তৈল গ্রহণ ফল। রবিবারে হৃদয় বিনাপ, 
সোমে কীর্তিলাভ, মঙ্গলবারে মৃত, বুধবারে পুক্রলাভ, 
বৃহস্পতিবারে অর্থনাশ, শুক্রবারে শোক ও শনিবারে দীর্ঘাযু- 
লাভ হয়। 
প্অর্কে নূনং দহতি হৃদয়ং কীন্তিলাভশ্চ সোমে 
ভৌমে মৃত্যু 9ভরবতি নিয়তং চন্ত্রজে পুত্রলাভঃ। 
অর্থগ্লানি ভবতি চ গুরোৌ ভার্গবে শোকযুক্ত: 
তৈলাভাঙ্গাৎ তনয়মরণং হূ্য্যজে দীর্ঘমাযুঃ ॥* (জ্যোতিস্তত্ব) 
স্বত অপেক্ষ! তৈল মর্দন করিলে ৮ গুণ অধিক ফল হুয়। 
"স্বতাদ্গুণং তৈলং মর্দয়েৎ নতু থাদয়েৎ।» ( বৈদ্যক ) 
তৈলক (কী) স্বর্পং তৈলং, অল্নার্থেকন্‌। অল্পপরিমাপতৈল। 
তৈলকন্দ (পুং) তৈলগ্রধানঃ কন্দঃ। কন্দবিশেষ, পর্যযায়-- 
দ্রাবককন্দ, তিলাঙ্কিতদল, করবীরকন্দসংজ্ঞ, তিলচিত্রপত্রক ৷ 
ইহার গুণ. লৌহদ্রাবী, কটু, উ্ণ, বাত, অপন্মার, বিষ ও 
শোকন!শক। (রাজনি' ) 
তৈলকন্কজ (পুং) তৈলাৎ তিলসম্বন্ধিনঃ কক্কাজ্জায়তে জন- 
ড। তৈলকিন্, তেলের কাট-খৈল। 
তৈলকার (পুং) তৈলং করোতি রু-অণ্‌। বর্ণসঙ্কর জাতি 
বিশেষ; কলু, তেলী, ব্রক্ধবৈবর্তপুরাণের মতে কোটক- 
জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কুস্তকারের ওরসে এই জাতির উৎপত্তি 
হইয়াছে । পর্ধ্যায়--ধৃসর, চাক্রিক, তৈলী। ( হেমচ* ) যাত্রা- 
কালে এই জাতি দেখিলে অমঙ্গল হয়। 
প্দদর্শামঙ্গলং রাজ! পুরে! বর্নি বত্মনি। 
কুম্তকারং তৈলকারং ব্যাধং সর্পোপজীবিনং ॥* 
(ব্র্গবৈ' গণপতিখ* ৩৫ অ” ) 
তৈলকিন্র (ব্লী) তৈলন্ত কিং ৬তৎ। তৈলমল, থলি, খেল। 
পর্য্যায়__পিন্তাক, খলি, তৈলকক্চদ। ইহার গুণ--কটু, 
গৌল্য, কফ, বাত ও প্রমেহনাশক। (রাজনি*) ্‌ 
€তেলকীট (পুং) কীটভেদ, তেলিনী কীট। 
+তলক্য (ক্লী) তিলকন্ত ভাবঃ কর্ম বা তিলক-যক্‌ (পতাস্ত 
পুরোহিতাদিত্যো যক। পা! ৫১১২৮) তিলফের ভাব বা 
তিলক কার্য । 
তৈলঙ্গ (পুং) দেশবিশেষ, শ্ীশৈল হইতে আরম্ভ করিয়! 
চোলরাজের মধ্যভাগ পর্য্যস্ত তৈল, জ্রিলিঙ্ দেশ। 
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"ভ্রীশৈলংতু সমারভ্য চোলেশান্মধ্যভাগতঃ। 
তৈলঙ্গদেশে। দেবেশি ধ্যানাধায়নতৎপরঃ ॥, 
(শক্তিসঙ্গ ম) 
[ ব্রিলিঙ্গ শবে 


এখানকার ভাষ ত্রিলিঙ্গ ব তেলগু। 
বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য |] 
তৈলঙ্গস্বামী, একজন মহাপুরুষ। ভারতবর্ষ মহাপুরুষ 
গণের লীলাভূমি । কত শত মহাত্মা এইদেশে জন্ম গ্রহণ 
করিয়! প্রভূত উপকার সাধন করিয়। তিরোহিত হইয়াছেন, 
কে তাহার ইয়ত্বা করিতে পারে। মহাত্মা তৈলঙ্গন্থামী 
কাশ-ধামের এক অমূল্য রত্ব; ইহাকে দেখিলে আত্যন্তরিক 
তামসিক ভাব সকল বিদ্বুরিত হয়, এবং পাত্বিক ভাবে হৃদয় 
পরিপূর্ণ হয়, যাহার! ইহার সৌম্যমূর্তি একবার নিরীক্ষণ 
করিয়াছেন, তাহ।রাই এই কথার যাথার্থা অনুভব করিতে 
পারিবেন, বিদেশীয় যাত্রিক ও সাধু সকল যেরূপ ভত্তি- 
সহকারে বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণ ও মণিকিকাদি দর্শন করিতেন, 
এই মহাতআ্মাকেও সেইরূপ ভক্তি সহকারে দর্শন করিয়া 
আত্মমকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়! বিমল অনির্বচনীয় পবিক্র 
সুখ অনুভব করিয়াছেন। 
আমাদের দেশে সাধু পুরুষদিগের জীবনী নিতা্ত অন্ধ- 
তমসাচ্ছন্ন মহাত্মা! তৈলঙ্গম্বামী সম্বন্ধেও তাহাই, অনুসন্ধানে 
যতদুর অবগত হওয়! গিয়াছে, এস্থলে তাহাই প্রকটিত 
হইল। এই মহাত্মার প্রকৃত নাম ত্রৈলিঙ্গস্বামী. ইনি 
জাতিতে ব্রাঙ্গণ, দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বিজন! গ্রাম নামক 
জনপদস্থিত হোলিয়া নগর ইহার জন্মস্থান। ১৫২৯ শতাব্দীর 
পৌষমাসে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন, ইহার পিতার নাম নৃসিংহ্‌ 
ধর। নৃসিংহধর সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন, তাঁহার ছুই বিবাহ, 
প্রথম পক্ষের পুত্রের নাম ব্রেলিঙ্গধর, দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র 
শ্রীধর। ৪* বৎসর বয়ংক্রম কালে ব্রৈলিঙ্ষের পিতৃবিয়োগ হয়। 
ইহার মাত! বিস্তাবতী ও বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। পিতার 
মৃত্যুর পর.ত্রেলিঙ্গ তাহার মাতার নিকট বিদ্যাত্যাস করি- 
তেন, এইরূপে দ্বাদশ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন, 
এবং এই সময় মাতার নিকট কিছু কিছু যোগশিক্ষা'ও 
করিয়াছিলেন, ত্রৈলিঙ্গের বয়স যখন ৫২ বৎসর, তথন তাহার 
মাতৃবিয়োগ হয়। মৃত্যুর পর তাছার মাতার যে স্থানে 
অস্ত্যে্টক্রিয়া৷ কর!:হইয়াছিল, ব্রৈলিঙ্গ তথ! হইতে আর বাটা 
প্রত্যাগমন করেন নাই। শ্রীধর ত্রেলিঙ্গকে গৃহে আনিরার 
জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই রুতবকার্ধ্য 
হইতে পারেন নাই। ত্রেলিঙ্গ শ্রীধরকে এই বলিয়! বিদায় 
করেন, “ভাই, আর কেন, মাক্সাময় সংসারে আর আমি 
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প্রবেশ করিব না, ষাছ। কিছু পৈতৃকসম্পত্তি আছে, স্বচ্ছন্দ 
ভোগ কর। শ্রীধর তথ! হইতে ঘরে ফিরিয়! আসিয়। তথায় 
ব্রৈলিঙ্গের বাসোপযোগী গৃহ নিন্দাণ করাইয়। দিয় সুচার 
রূপে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়। দিলেন. তদবধি ভ্রৈলিগগ- 
ধর সেইম্থানে মাতার উপদিষ্ট যোগ অভ্যাস করিয়া বিংশতি 
বৎসর কাল অতিবাহিত করেন । এই সময় পশ্চিম প্রদেশে 
পাতিয়ালারাজ্যে বাস্তরগ্রামে ভগীরথশ্বামী নামে এক 
স্প্রসিদ্ধ যোগী বাদ করিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে একদিন 
ব্রৈলিঙ্গধর তাহার নয়নপথে পতিত হন। এ্রস্থানে উভয়ের 
অনেক বাক্যালাপ হয়, অনস্তর কিছুদিন উভয়ে একস্থানে 
অবস্ঠিতি করেন। পরে তথা হইতে ভগীরথম্বামী তাহাকে 
সমভিব্াযাহারে লইয়া পু্করতীর্থে গমন করেন, উত্তয়ে এই 
স্বানে দীর্ঘকাল অবস্থিত 'করায় ভ্রেলিঙ্গধর ভগীরথস্বামীর 
নিকট বিশেষনূপ ঘোগশিক্ষ/। করিয়াছিলেন। এইস্থানে 
ভগীরথস্বামীর নিকট দীক্ষিত হইলে তিনি '্রেলিঙ্গধরকে 
গণপতিশ্বামী বলিয়া অভিছ্িত করিতেন। পরে ইহার! 
নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া যখন ৬ কাশীধামে উপনীত হই- 
লেন, তখন কাশীবাসী লোক নকল ইহাকে ব্রৈলিঙ্গগ্বামী 
বলিয়াই আহ্বান করিত। কিছুদিন পরে ভগীরথস্বামী পুঙ্ষর- 
তীর্থেই দেহত্যাগ করেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর 
ব্রৈলিঙ্গস্বামীও তীর্ঘপর্যাটন মানসে উক্ত স্থান হইতে বহির্গত 
হইলেন, কিছুদিন এইরপ ভ্রমণ করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে 
উপনীত হন, তথায় মহারাষ্ট্রদেশীয় অন্ধরাও নামক একজন 
ত্রা্গণকে শিষ্ত করেন। কান্তিকমাসের শুক্লাপঞ্চমীতে 
মহাসমারোছে একটী মেলা হয়, এই মেলায় বহুসংখ্যক 
যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল । ব্রেলিঙগন্বামীর শ্বদেশবাসী কএকটী 
যাত্রীও এইখানে আসিয়াছিলেন, উহ্বারা ত্রৈলিঙ্গন্থামীকে 
পুনরায় গৃহে যাইবার» আন্ত বারম্বার বিরক্ত করায় তিনি সেই 
স্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে স্ুদামাপুরীতে গমন করেন। 
পরে এই স্থান হইতে নেপালে গমন করিয়া! কিছুকাল যোগ! 
ভ্যান করেন। এখানেও লোকাধিক্য দেখিয়া তিববতে 
গমন করেন, তথা হইতে মানস সরোবরে গমন করিয়া 
দীর্ঘকাল ধরিয়। যোগাভাস করেন। পরে এইন্থান পরি- 
ভাগ করিয়। নর্শদানদীতটে গমন করিয়া মার্কগেয় খষির 
আশ্রমে বাস করিতে থাকেন। এইস্থানে অনেক মহাত্মা 
সছিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। এই আশ্রমে খাকীবাবা 
একদিন ঘথ! সময়ে নদীতটে যাইতেছেন, এমন সময় দেখি- 
লেন নদী ছুপ্ধ রূপ ধারণ করিয়। তৈলিঙ্গম্বামীর নিকট 
উপস্থিত হইয়াছে ব্রেলিঙ্গম্বামীও প্রশান্ত মনে সেই ছুগ্ধ 
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পান করিতেছেন । থাকীবাব! এই স্থানে আমিলেই নদী ছৃগ্ধ- 
ক্ষপ পরিহার করিয়1 শ্বাভাবিক আকার ধারণ করিল। এই 
অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়। তিনি স্তত্তিত হইলেন এবং এই 
রাত্রে যোগাভ্যাসে ন1 গিয়া আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন 
এবং তথায় অন্ান্ত মহাস্বাদিগের নিকট এই অভভূতপুব্ব 
বৃত্বান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। তখন সকলেই স্বামী- 
জীর অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় জ্ঞাত হুইয়! পৃর্ববাপেক্ষা ভক্তি, 
শ্রদ্ধা ও একান্ত আস! প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
স্বামীজী এইস্থান হইতে প্রয়াগধামে কিছুকাল অবস্থিত 
করেন, তাহার পর ৮কাশীধামে আসিয়া অসীঘাটে ভুলসী- 
দাসের বাগানে গুপগ্তভাবে বাস করিতে থাকেন। 
এই সময় ৬কাশীধাম নানাপ্রক্তির অসংলোকে পরিবৃত 
ছিল না। তখনকার অধিবাসিগণ অধিকাংশই পাত্তিক- 
স্বভাব ও ধার্িক ছিলেন। স্বামীজী তুলসীদাসের বাগানে 
অবস্থিতিকালীন মধ্যে মধ্যে লৌলার্ককুণ্ডে গমন করিতেন। 
অনেক উতকটরোগী রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়। স্বামীজীর 
শরণাপন্ন হইলে তিনি দয়াপরবশ হুইয়। তাহা্দগকে সেই 
উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য করিয়া দিতেন। ক্রমে অনেক 
লোক আপিয়া তাহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। তখন 
তিনি দশাশ্বমেধ ঘাট প্রভৃতি স্থানে আনিয়া বাস করিতে 
লাগিলেন। তাহার তাৎকালিক অমানুষিক কার্ধ্যকলাপ 
অন্ভীব আশ্যর্যযজনক। তিনি কোন দ্দিন শীতকালে 
ছঃসহশীত স্বত্বেও জলের মধ্যে অবস্থান করিতেন। আবার 
গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উত্তাপে যখন সাধারণ লোক বাহির 
হইতে সাহসী হইত না, তখন তিনি অবলীলাক্রমে ছুঃসহ 
উত্তপ্ত বালুকায় শয়ন করিয়া থাকিতেন। কথন অন্বেষণ 
করিয়া আহারাদি করিতেন না। যখন কোন খাদ্য দ্রব্য 
কেহ মুখের নিকট ধরিত, অবাধে তৎসমুদায় তিনি খাইয়া 
ফেলিতেন। তাহাতে কোন জাতি ব। পাত্রাপাত্র কিন্বা 
থাদ্যাখাগা বিচার করিতেন না। লোকে কোন সময়ে 
তাহাকে ২০।২৫ সের পরিমাণ জিনিস থাওয়াইয়। দিল, আবার 
পরক্ষণেই যে যাহ! দিল অনায়াসে তাহাও থাইয়া ফেলিলেন। 
পূর্বে সকলের সহিত কথোপকথন করিতেন, কিন্তু এই স্থানে 
আসিয়! অবর্ধি প্রায় কাহার সহিত আলাপ করিতেন ন1 | 
তবে সময়ে সময়ে ছুই একটী মাত্র কথা! কছিতেন। শাস্ত্রের 
কোন ছুর্ববোধ্য বিষয় উপস্থিত হইলে ম্বামীজীকে মধাস্থ রাপিলে 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহ। ,মীমাংসা করিয়া দিতেন । যত্ব করি 
তাহাকে যে খাদা দেওয়া যাইত, অক্লান বদনে তাহাই খাইয়া 
ফেলিত্বেন। ৬কাশীধামে অনেক ধঙ্দরপরায়ণ লোক আসিয়া 
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গাকেন, একদিন কোন ধনবান্‌ ব্যক্তি ২* ভরির স্বর্ণ-বলয় 
শ্বামীজীর হস্তে পরাইয়। দেন, কতকগুলি দুষ্ট বুদ্ধি ( কাশীর 
গুণ ) লোক উহা! লইবার মানসে স্বামীজীকে মদ খাওয়াইয়] 
অজ্ঞান হইলে লইবে, এই মনে করিয়া ৭৮ বোতল মদ 
থাওয়াইয়া দেয়, কিন্তু স্বামীজীর ইহাতে কিছুই হুইল না। 
পরে স্বামীজী নিজ হস্ত হইতে এই স্বর্ণবলয় খুলিয়। 
তাহাদিগকে দেন। 

স্বামীজী সর্বদ1 উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতেন, একদিন পুলিশ 
কর্তৃক ধৃত হইয়া ম্যাজিদ্রেট সাহেবের নিকট নীত হন। 
সাহেব উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতে নিষেধ করেন এবং বলেন, 
তুমি কাপড় নল পড়িলে খানা থাওয়াইয়! দিব। স্বামীজী 
সাহেবকে এই কথায় বলেন ষে, তুমি আমার থান! খাইলে 
আমি তোমার থান! খাইব; সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাস। করেন 
তোমার খানা কি রূপ। স্বামীজী এই রূপ ন্িজ্ঞাসিত 
হইলে তংক্ষণা মল ত্যাগ করিয়া থাইতে আরম্ভ করিলেন। 
তথন সাহেবের চৈতন্ত হইল, তিনি স্বাসীজীকে ছাড়িয়! দিয়] 
যথেচ্ছ! বেড়াইতে অনুমতি দিলেন । 

দয়ানন্দ সরন্বতী যখন কাশীধামে মআসিয়৷ হিন্দুর্দেবদেবীর 
অসারত্ব গ্রমাণ ও অযথ! নিন্দাবাদ করিয়। সাধারণ লেোক- 
দিগকে মাতাইয়৷ তুলিতেছিলেন। “একমেবাদ্িতীয়ং” এই 
মত ষাধারণে প্রচার করিতেছিলেন, অনেক লোক মন্তরমুগ্ধের 
হ্যায় স্বীয়ধর্খ্বে অনাস্থা প্রকাশ করিতে লাগিল, দিন দিন 
দয়ানন্দের দল পুষ্ট হইতে লাগিল, পরে স্বামীজীর শিষ্ুগণ এই 
সংবাদ মহাতআ্সা তৈলঙ্গস্বামীকে নিবেদন করিল। স্বামী 
এই সংবাদ শুনিরা তাহার শিষ্য যঙ্গলপ্রসাদ ঠাকুরের হস্তে 
একটু কাগজে লিখিয়া পাঠাইয়৷ দিলেন, দয়ানন্দ এই কাগজ 
পাঠ করিয়া কাশী পরিত্যাগ করেন, কাগজে যাহ! লেখা 
্বামীজী ও দয়ানন্দ ভিন্ন আর কেহ জানিতে পারে নাই। 

১৮০৫ শতাব্দীতে ৬ কাশীধামে পঞ্চগঙ্গার গর্ডে তৈলঙ্গ- 
স্বমমী “লাট” নামে একটা প্রস্তর নির্দিত শিবলিঙ্গ ন্ভাপিত 
করেন এবং ইহার কিছুকাল পরে পঞ্চগঙ্গার উপরে যে 
আশ্রমে বাস করিতেন সেই আশ্রমে মহাসমারোহে ত্রৈপিঙ্গে - 
শ্বর নামে আর একটী শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত করেন । মঈল- 
প্রসাদ ঠাকুর ইন্থার ঘমেবক নিযুক্ত হন। এই আশনে 
স্বামীজীর একটা মুঠিও বিগ্ভমান আছে। কাশীবাসী ও 
যাত্রিগণ এই মূর্তি ভক্তিসহুকারে দশন করিয়] থাকেন। 

মহাক্মা তৈলক্ষন্থামী দেহত্যাগ কবিবার ১৫ দিন পুর্বে 
মুক্তার বিষম সেবকগণকে জানাইয়াছিলেন, এবং ভিনি 


যে গৃহে বাম করিতেন, সে গৃহের সমস্থ গার রুদ্ধ করিতে, 
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অনুমতি দিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, পরে কালপুর্ণ হইলে 
সন্ধার পুর্বে সমস্ত দরজ। খুলিতে অনুমতি দিয়া বাহিরে 
আসিলেন, বাহিরে আসিয়। যোগাসনে উপবেশন করিলেন 
পরে আত্মাকে পরব্রক্ষে লীন করিয়৷ দেহ পরিত্যাগ 
করিলেন। 

শকাকা ১৮৯ পৌষমাস শুক্লাএকাদশীর দিন সাঁয়ংকালে 
স্বামীজী কলেবর ত্যাগ করেন। 

মহাআ্সা তৈলঙ্গস্বামীর প্রকাশিত “মহাবাক্যরত্বাবলী” 
নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়। যায়। মহাবাঁক্য- 
রভ্বাবলীতে নিয়লিখিত উপদেশপুর্ণ বিষয়গুলি লিখিত আছে। 

বন্ধনমোঙ্ষবাক্য, বিদ্বন্নিন্দাবাকা, উপদেশবাক্য, জীব- 
ব্ক্গেক্যবাক্য, মননবাক্য, জীবনুক্তবাকা, স্থান্ভৃতিবাক্য, 
সমাধিবাক্য, অই্রশ্বরূপবাকা, -পুংলিঙ্গম্বরূপবাক্য, স্ত্রীপিঙ্গ- 
স্বর্ূপবাক্য, নপুংসকলিঙ্গস্বরূপবাক্য,। আত্মস্বরূপধাকা, 
ফশ্বাক্য ও বিদেহবাক্য। 

মহাবাক্যরন্নাবলীতে ইন্থাই সুন্নররূপে লিখিত হইয়াছে । 

স্বামীজীয এই দীর্ঘজীবন লা করিয়া অমরত্ব লাভ করেন, 
তিনি মুক্ত পুরুষ । শিষাগণ তাহাকে দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বর বলিয়া 
জ্ঞান করেন। এই মহাপুরুষের স্বরূপ প্রকাশ কর! ভাষার 
অসাধ্য । ইহার কুপালাভ করিয়া অনেক লোক দুঃসাধ্য 
ব্যাধির হাত হইতে নিষ্ৃতি লাভ করিয়াছে, এই সকল 
লোকের মধো অনেক লোক অগ্তাপিও গীখিত আছে । 

অনেক লোক ইহার শিষ্ত্ব লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য 
মনে করিয়াছেন। 

ইহার শিষাগণ ইষ্দেবের ন্তায় ইহার৪ লাম প্রাতঃকাঁলে 
স্মরণ কারয়া থাকেন। 


তৈলচোরিক। (স্ত্রী) তৈলং চোরয়তি চুর গুল্‌ পৃষো* সাধুঃ। 


তৈলপায়িক।, তেল[পোক]। 


তৈলচৌরিকা (স্ত্রী) তৈলস্ত চৌরিকেৰ। তৈলপায়িকা। 
(তিলত্ব (ক্লী) তৈলস্ত ভাবঃ তৈল-ত্ব। তৈলের ভাব, তেলের গুণ। 
তৈলদ্রোণী (ভ্ত্রী) তৈলপূর্ণা প্রোণী মধালো* ক*। ক পর্যন্ত 


মজ্জনার্থ তৈলপুর্ণ কাষ্ঠাদিনিশ্িত পাত্রবিশেষ। এই পাত্রে 
অবস্থান গুণ-_বাতরোগ, ব্যাধি, কুষ্টরোগ, পন্গু, বাধির্ধয 
মিন্মিন, গদ্গদ, হস্ঙ্গ স্তব্ধ, পৃষ্টগ্রচলিত, পবন, গান্রকম্প, 
গ্রীবাভঙ্গ, অপতন্্, ক্ষয়, রুধির মৃত্রকৃচ্চ,, ৰন্তি এই সকল 
রোগে হিতকর। (রানি) 

রাজ দশরথের মৃত্যু হইলে তাহার শরীর তৈলদ্রোণীতে 
রক্ষিত হুইয়াছিল। তৈলপ্রোণীতে মৃত শরীর রক্ষা করিলে, 
শীঘ্র গচিয়। যায় ন। 


তৈলভাবিনী 


*তৈলদ্রোণ্যাং তদামাত্যাঃ সংবেশ্ত জগতীপতিং 
রাজ্ঞঃ সর্ব্বাণাথািষ্টাশ্চক্রুঃ কর্মাণ্যনস্তরং ॥৮ 
(রামা* ২৬৩১৪ ) 
তৈলধান্য (ব্লী) তৈলোপধে!গি ধান্তং । তৈলোপযোগি সতুষ 
শন্ত । তিল, অতমী, তোরী এই তিন প্রকার সর্ধপ, ছুই 
গ্রকায় রাজী, খস ও কৌনুস্তবীজ ইহাদের নাম তৈলধান্ত। 
“তিলে! হতসী চ তোরী চ ব্রিবিধশ্চ।পি সর্ধপঃ। 
দ্বিধা রাজী খসখৈব বীজং কৌন্গস্তসম্তবং | 
এতানি তিলধান্তানীত্যুক্তেষু তিলাদিযু।” 
(তৈলপক (পুং) তৈপং পিবতি পা-ক। তৈলপায়িকা। তৈল হরণ 
করিলে পরজন্মে তৈলপায়িক] হুইয়। জন্মগ্রহণ করিতে হয়। 
“মাংসং গৃধো বপাং মাগ,ক্তৈলং তৈল্পকঃ খগঃ।” (মন্থু ১২।৬৩) 
“তৈলং স্বত্ব তৈলপায়িকাথ্যঃ পক্ষী ভবতি? (কুল্ল,ক) 
তৈলপর্ণক (পুং) তৈলোক্তমিব পর্ণং যন্ত কপ্‌। গ্রস্থিপর্ণ 
বুক্ষ, গেঁড়েল। গাছ। 
তৈলপর্ণিক (লী) তৈলং তৈলমুক্তমিব পণমন্ত বা তিল- 
পণে। বৃক্ষ উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্তাস্ত ঠন্‌। ১ হরিচন্দন। ২ চন্দন- 
ভেপ। পর্য্যায়-_-শথও্, চন্দন, ভদ্রজী, তৈলপর্ণিক, গন্ধমার, 
মলয়দ্, চন্ত্রদ্যতি। (ভাবগ্র" ) ৩ বুক্ষবিশেষ। 
“কাণীয়কা দুকুলাশ্চ হিঙ্গবন্তিলপর্ণিকাঃ ৮ (হৃরিব* ২২৩।৬৮) 
তৈলপণী (জী) তিলপর্ণে বৃক্ষে জাতঃ তত্র জাত ইত্যণ 
ততোডীপ্‌। ১ চন্দন। ২ শ্রীবাস। ৩ সিহলক। (মেদিনী) 
তৈলপা! (স্ত্রী) তৈলং পিবতি পা ক-টাপ্‌। তৈপপায়িকা, 
তেলাপোকা । 
তৈলপায়িকা (স্ত্রী) তৈলং “পিবতি পা-ল্‌ টাপি অতইন্বং। 
কীটবিশেষ, তেলাপোকা । পর্যায়--পয়োফা, তৈলচৌরিকা 
তৈলপা1, তৈলাশুক1, খলাধাঁর1 | ( জটাধর ) 
তৈলপায়িন্‌ (পুং) তৈলং পিধতি পাণিনি। তৈলপায়িকা, 
তেলাপোক]। 
তৈলপিঞ্জ ( পুং ) তিলপিঞ্জ, নিক্ষল তিল । 
তৈলপিগীলিকা (স্ত্রী) তৈলপ্রিয়া পিপীলিক!। পিপীলিকা! 
ভেদ, রাঙ্গাপিপড়ে ৷ পধ্যায়---উদদয1, কপিঞ্জাজ্বিক1। 
তৈলগীত তরি) পীতং তৈলং যেন, সমানে পরনিপাত:। 
পীততৈলক, যিনি তৈল পান করিয়াছেন । 
(তৈলপিহ্টক (পুং) তৈলশ্ত পিষ্টকঃ। তৈলকিট্র, খেল । 
তৈলফল (পুং) তৈলগ্রধানং ফলং যন্ত | ১ ইচ্গুদী। ২বিভীতক। 
তৈলভাবিনী (ভ্বী) তৈলং ভাবয়্তি সদ্শন্ধং করোতি তৃ' 
ণিছ্‌ণিনি ভীপ্‌। জাতীফুলগাছ, তৈলবানক, জাতীপুষ্প 
বুক্ষ, চামেলীফুলগাছ। . 
৮] 


[ ১৪৯ ] 


তৈলিশাল৷ 


তৈলমর্দন (রী) তৈলস্ মর্দমং। তেল মাথা! 

তৈলমালী (শ্রী) তৈলানাং মাল! সমূছো! যল্র ততো ভীষ্‌। 
বস্তি, দীপদশ1, পলিতা!। 

তৈলম্পাত। (ত্ত্রী) তিপপাতোহন্তাং বর্ততে তিলপাত-এ, মুম্‌ 
(ঘএঃ সাশ্তাঙক্রিয়েতি ঞ;। পা ৪২1৫৮। শ্বোনতিলগ্ত 
পাতে এেও। পা ৬৩1৭১) ১ স্বধা। স্বধা এই মন্ত্রোপলক্ষিত 
শ্রান্ধ। 

ভৈলযন্ত্র (পুং) তৈলদর্দনার্থং হন্ত্র। .তিলাদি নিম্পীড়নার্থ 
যন্ত্রভেদ, কলুর ঘানি । 

“অমীমাংস্তাশি শৌচানি তৈলযস্তেকুযন্ত্রয়োঃ » (স্মৃতি) 

তৈলবক (পুং) তেলুন্পন্ত বিষয়ো দেশঃ রাজন্তা+ বুঞ। 
তেলুন্পের দেশ। 

তৈলবল্লী (স্ত্রী) তৈলাক্তেব বল্লী। লঘু শতাবরী, শতমূলী । 

তৈলসাধন (ক্লী) তৈলং সাধয়তি স্থগন্থীকরোতি সাধ-ণিচ্‌ 
ল্াটু। গন্ধত্রব্যবিশেষ, কাঁকল।। পর্যযায়-_-কাকফোল, কোলক, 
গন্ধব্যাকুল, কন্কোলক; কোষফল । (শব্দচ* ) 

তৈলম্ফটিক (পুং) তৈপাক্তঃ শ্ষটিক ইব। তৃণমণি। 
গোমেদমণি। এক প্রকার মন্থণ কঠিন উদ্ভিদ পদ্দার্থ, ইহা 
সমুদ্রতীরে জন্মে। 

তৈলম্যন্দ] (স্ত্রী) তৈলমিব শ্তন্দতি শ্তন্দ-অচ্‌) ১ শ্বেত. 
গোকর্ণী। ২ কাকোলী। (পারস্কর নিঘ্ট,) 

তৈলাক্ত (ত্রি) তৈলেন আক্তং। তৈলমর্দিত। 

তৈলাখ্য (পুং) তুক্ুক্ষ নাম গন্ধদ্রব্য, শিলারস। 

তৈলাগুর (ক্লী) তৈপাক্তমিব অগুরু। দাহাগুরু নাম 
স্গঞ্ধ দ্রব্য। 

তৈলানী (স্ত্রী) তৈশেন তৈলপ্রদানেন অটতি দূরীভবতি 
অট-অচ. গৌরা* ডীষ্‌। বরট] নামক কীট, বোলতা1। 

তৈলাধার (পুং) তৈলম্ত আধারঃ। তৈল রাখিবার পাত্র । 

তৈলাম্বৃক! (শ্রী) তৈলং অন্ধু জলমিব পেয়ং হত্যাঃ কপ্‌ টাপ্‌। 
তৈলপায়িকা, তেঁলাপোক। 

তৈলিক (পুং) তৈলং পণ্যত্বেনাস্ত্যস্ত তৈলঠন্‌। তৈলকার, 
তৈলবিক্রেত। কলু। 

তৈলিন্‌ (তরি) তৈলং নিষ্পান্বস্বেনাস্তাস্ত তৈল-ইনি। 
১ তৈলকার। ২ তৈলযুক্ত । 

তৈলিনী (ক্ত্রী) তৈলং ভক্ষত্বেন আশ্রয়তেন বা অন্ত্যস্ত তৈল: 
ইনি-ডীপ্‌। কীটভেদ, পর্য্যায়_-তৈলকীউ, ফড়বিদ্ধ্যা, দ্র 
নাশিনী। (রাজনি*) 

ততৈলিশাল। (তরী) তৈলিন: শাল । যন্ত্রৃহ। তৈলনিম্পীড়. 
নার্থ গৃহ, ঘানিঘর। | 


৩৮ 


তোগলক্‌ 


তৈলীন (ক্লী) তিলানাং ভবনং ক্ষেত্র তিল-খঞ্। (বিভাষা 
তিলমাষেতি । পা ৫।২।৪ ).তিলক্ষেত্র, তিলের ক্ষেত। 
“তিলোত্তবোচিতং যত্ত, তিল্যং তৈলীনমিত্যপি।” (শবরদ্বাব') 
তৈন্থক (তরি) লোখ। [তিক দেখ। ] 
“সর্পিঃ পেয়ং ত্রৈফলং তৈত্বকং বা পেয়ং বা” (মুশ্রুত উ* ১০ অ) 
তৈত্রক (তরি) তীত্র-বুঞ্‌ (রাজন্তাদিভ্যো। বুঞ. | প1 81২৫৩) 
তীব্র । [তীত্র দেখ।] | 
তৈব্রদারব (তরি), তীব্রদাকণ ইদং রজতাদিত্বাৎ অঞ্্‌। 
ভীব্রদারুমন্বস্বী। 
তৈষ (পুং) তৈষী তিত্নক্ষত্রযুক্ত1। পৌর্ণমাসী অম্মিন ইতি 
তৈষী সাম্মিন্‌ পৌর্ণমাসীতি অণ্‌। পৌষমাস। শুক্র গ্রতিপদ্‌ 
হইতে অমাবস্ত! পর্য্স্ত চান্দ্র পৌধমাসের নাম তৈষ, পৌষ 
মাষের পূর্ণিমার দিন তিষানক্ষত্রযুক্ত হয়। ূ 
তৈষী (ভ্ত্রী) তিষ্বেণ নক্ষত্রেণ যুক্ত! তিষ্য.অণ্‌। “তিব্য পুস্যয়ো 
নক্ষত্রানি যলোগঃ, ইতি ষলোপঃ ভীপ্‌। পুস্যনক্ষত্রযুক্! 
পৌর্ণমাসী। 
“তৈত্যা নধীত পৃর্বাণাং” (আশ্ব' শর" ৮1১৪।২২) ূ 
তো (পারসী ) স্তবক, ভাজ, স্তর । | 
তোক (ক্লী) তৌতি পুরয়তি গৃহং তু-বাহুলকাৎ-ক।- অপত্য, 
পুল, ছুহিতা। 
'তোকং পুষ্বেম তনন্নং শতং হিমাঃ৮ ( ধক ১/৬৪।১৪ ) 
২ শিশু, বালক । 
*তোকেন জীবহরণং যছুলুকিকায়াঃ৮ ( ভাগ* ২1৭২৭) 
তোকবগ (ত্রি) তোকং বিগ্ভতেহস্ত তোক-মতুপ্‌, মন্ত ব। 
পুল্রাদিযুক্ত, পু্রপৌত্র সহিত । “সহত্রবৎ তো কবৎপুষ্টি মন্বস্থ।” 
( খক্‌ ৩১৩।৭ ) “তোকবৎ পুল্রপৌআাদি সহিতং (সায়ণ ) 
তোব্ন (পুং) তকন্তি হসন্তি আনন্দিতা ভবন্তি লোক! অনেন 
তক-বাহুলকাৎ ম ওত্বঞ্চ । ১ হরিদ্বর্ণ অপর যব। ২ হুরিদুর্ণ। 
৩মেঘ। (ক্লী) ৪ কর্ণমল। ৫ নবপ্ররূঢ় যব, যবাম্কুর। 
“প্রার়নীয়স্ত তোল্পানি” (তশুরুষজজ* ১৯।১৩)' তোক্সানি নবপ্ররূঢ়- 
যবাঠ ( বেদ্দীপ) ৬ পল্লবাদির অঙ্কুর । 
“গন্ধনির্ধাসতম্মাস্থি তোক্মৈঃ কামান্‌ বিতন্বতে |” 
( ভাগ” ১০।২২।২৫ ) 'তোল্সাঃ পল্পবাপ্তস্কুরাঃ (ভ্রীধর) 
তোক্সন্‌ (ক্লী) তক-মনিন্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ অত ওত্বং। 
১ নবগ্ররূড় যব। ২ অপত্য। (নিঘণ্ট,) 
তোকক (পুং) পক্ষিবিশেষ। (0508105 0161200190005 ) 
(তোগলক্‌ (তৃঘলক, তুগলক্‌)_-স্থলতান গয়ান্থদদীন্‌ বল- 
বনের একজন কুতদাস। তাহার পুত্র (১৩২১ খৃষ্টান) 
থক্রশাহকে বিনাশ করিয়া গয়ানুদ্দীন তোগলক্‌ নাম গ্রহণ. 





[১৫০ ] 


তোড়া 


পূর্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বংশীয় 
রাজগণই তোগলক্‌ বংশ বলিয়! ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তোগলক্‌ 
ংশে যে কয়জন রাজ! হুইয়াছিলেন, তাহাদের একটী বংশ. 
তালিক! দেওয়! হইল। 
গয়াসুদ্দীন তোগলক্‌ 
(১৩২১-১৩২৫ থৃঃ অঃ) 


মহম্মদ খা (উলুঘ খা) সিপাসলর রজক 


( ১৩২৫-১৩৫৩ ) | 
ফিরোজ তোগলক 
( ৯৩৫১-১৩৮৮ ) 


মহম্মদ তোগলক জাফর খা ফতেখ। 
নাসিরুদ্দীন 
( ১৩৯০-১৩৯৪ ) আবুবকর তোগলক শাহ 
(১৩৮৯-৯০)  গয়ানুদ্দীন 
( ১৩৮৮-১৩৮৯ ) 
হুমাযুন মাক্গ,দ 
(১৩৯৪ ) (১৩৯৪-১৪১৪ ) 


( তৈমূর কর্তৃক দিল্লী-অধিকার) 
তোটক (ক্লী) দ্বাদশাক্ষরপাদছন্দ, এই ছন্দের প্রতি চরণে 
১২টী অক্ষর থাকে। লক্ষণ 
“বদ তোটকমন্ধিসকারযুতং” (ছন্দোম* ) 
ইহতোটকমন্তুধিসৈঃ প্রতিথং” (বৃত্ত* র* )।, 
ইহার প্রত্যেকের আদি ছুইটী বর্ণ লঘু, তাহার পর একটা 


| | ১ । | ১1 | ১ 1 1১ 
বদ তো ট ক মন্ধিস কা র থু তং» 


৩৬।৯/১২ এই কয়টা বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট বর্ণ লঘু। 
তোড় (দেশজ ) নদীর গ্রবল আত । 
তোড়ন (ব্লী) তুড়-ভাবে লুটু। ১ ভেদন। '২ দারণ। 
৩ হিংসন। 
তোড়ল (কী) তন্ত্রভেদ, তোড়লতন্ত্। 
তৌড়1 (দেশজ ) ১ টাকার থনিয়া, ব্ী। ২ প্রভৃত তিরস্কার 
করা। ৩ পুশপগুচ্ছ, ফুলের তোড়।। 
তৌঁড়া, মান্দ্রাজ গ্রদেশের অন্তর্গত নীলগিরিনিবাসী এক অসভ্য 
জাতি । কাহারও মতে তামিল “তোরবম্' বা “তোরমূ্‌ 
শব হইতে তোড় বা তোড়। শব বাহির হুইয়াছে। ইহার 
অর্থ পশুপাল বা যুথ। 
তোড়াদিগের মতে চাঁরি পাঁচটা যুথ আছে, তগ্মধ্যে ছুইটা 
নিঃশেষপ্রায়। 


ভোড়ী 


এই জাতি দেখিতে লক্ব/, শরীরানুরূপ গঠন, বলিষ্ঠ, 
স্বাধীন প্রক্কতি। ইহার্দের নাসিক! বেশ লম্বা, ললাট বিস্তৃত, 
গগুস্থল গোল, চিবুক ও ভ্রর কেশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ, দেখিতে যেন 
পাশ্চাত্য সভ্য জাতির এক শাখা বলিয়৷ বোধ হয়। ই্হাঁ- 


দের যেমন স্বভাব, পোষাকেও সেইব্বপ একটু বিশেষত্ব ' 


আছে। ইহারা একথানি কাপড় জড়াইয়! পরে। স্ত্রী পুরুষ 
উভদ্বেই মাথার পাগ্ড়ী ব্যবস্থার করে। 
তোড়ার। স্বভাবতঃ অতি অপরিষ্কার থাকে । ইহাদের 
মধ্যে এক রমণী বনুপতি গ্রহণ করিতে পারে। সচরাচর 
দুই চারি ভ্রাতায় এক বরমণীকে বিবাহ করে। 
গো মেষাদির পালনই ইহাদের প্রধান উপজীবিক1। 
সকলেই প্রায় ছৃগ্ধশাল! গোয়ালঘর লইয়াই ব্স্ত। ইহারা 
গ্রধানতঃ ছুপ্ধ, দধি, ঘৃত এবং নান। প্রকার ক্লামাদি খায়। 
ইহার। কুঞ্জবনে ঘর বাধিয় বাস করে, তাহাকে “মণ্ঁ? বা 
"মল্ত” বলে। গ্রাতি মণ্ডে প্রায় ৫ খানি করিয়া কুটার থাকে, 
তন্মধ্যে তিনথানি বনবাসের জন্য, একথানি হুদ্ধ দধি রাখিবার 
ভাগার ও অপরথানি গোয়ালঘর। ঘরগুলি দূর হইতে দেখিতে 
খাদামী, এক একথানি ১৯ ফিট উচ্চ ১৮ফিট্‌ দীর্ঘ এবং ৯ ফিট 
বিস্তৃত, এই সকল ঘর বংশনিম্মিত ও গোময়াদি লিপ্ত । ঘরের 
তিতর ৬ হইতে ১* হাত পর্য্যন্ত চৌড়!। ইহার মধ্যে একস্থানে 
পিয়াল নামে মাটির টিপি, তাহা প্রায় ২ ফিট উচ্চ, তাহার 
উপর মৃগ বা মহিষ চম্ম অথবা মাদুর বিছাইয়! শয়ন করে। 
তাহার পশ্চাদ্দিকে উননান, তাহার চারি পার্থে আসবাব থাকে । 
দুগ্ধ ভাগারটাই অপর সব ঘর অপেক্ষ। কিছু ,বড়। এই ঘর 
মাঝে বেড়! দিয়া, ছুই ভাগ করা থাকে । একভাগে হুগ্ধ ঘৃতাদি 
রাখা হয় ও অপর ভাগে তাহাদের ইষ্টদেবতার পুজা হয়। 
তোড়াবন্দী ( দেশজ ) তোড়ায় রক্ষিত। 
তোড়ামাচ (দেশজ ) মত্গবিশেষ | (578705 159012 ) 
তোড়ী (স্ত্রী) তুড়-অচ্‌ গৌরা* ভীহ্‌। তৈলসাধন ধান্থতেদ। 
তোড়ী, বসস্তরোগের পত্থী, ইহার গ্রহ অংশ ও নাস মধ্যম। 
মৌবীরী মুচ্ছনা। এই রাগিণী সম্পূর্ণ, কেহ কেহ বলেন 
ইহার গ্রহাংশ ভ্তাস ষড়জ। মূর্তি 
“উন্লিদ্রপক্কেরুহচারুনেত্রাকুরঙ্গনাভিং দধতী করেণ। 
সস্তোষয়ন্তী বিপিনোপকণ্ঠং তোড়ীয়মিন্দীবরদামরম্য। ॥৮ 
| ( সঙ্গীতদা' ) 
নারদসংহিতায় ইহার মূর্তি এইরূপ বণিত আছে-_ 
"নুনৃত্যমানাতি সুখীলযুক্তা মুক্তীলতাকল্লিতহারয্টিঃ। 
চৃতাচ্ছুরং পাণিযুগে বহস্তী জরবারুণাঙ্গী তুড়িকেরীতেয়ং।” 
(নারদসংহিত। ) 


[ ১৫১ ] 


তোপচিনি 


ইহ! মধ্যাঙ্ক সময়ে শৃঙ্গার ও বীররসে গেয়। ( সঙ্গীতস!") 
মালকোষ ও কানাড়া যোগে উৎপন্ন । সা বাদী ম্বরগ্রাম-_ 
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সাধ গম পধ নি 
দা ধা গল মম তণ৭ থধ 


( নারদপুং ) 


স্থতরাং নারদপুরাণমতে ওড়ব। (সঙ্গীতর' ) 
তোত্ল! (দেশজ ) অক্ষ, টবাক্‌, অস্প্ কথক, যাহার কথ। 
বাধিয়! যায়, সহজে বাহির হয় ন1। 
তোতলামী (দেশজ) অস্ক,ট বাক্য বলা, তোতল! কথ! বল|। 
তোতা (হিন্দী) টিয়। প্রভৃতি পক্ষী । 
তোতস্‌ ( অব্য.) ভু-বাহছুলকাৎ্ তদি। ১ কলত্র। ২ ত্বং তুমি 
এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
“বিষৌম্ম তোতোরায়ঃ» (শুক্লুধজু* ৪1২২) 
'তোতঃশব্ঃ কলত্রবাচী অব্যয়ং যদ্বা অবায়ানাং অনেক 
ত্বাং তোতঃ শব্ধঃ যুহ্মদ্পর্য্যায়ঃ (বেদদীপ) 
তোত্ব (ক্লী) তুগ্ভতে তাড্যতেইনেন তুদ-ই্টন্। (দাক্মীশন 
যুযুজস্ততুদেতি। পা] ৩।২।১৮২) 
গবাদি তাড়নদণ্ড, পাচনী। পর্যযায়-প্রাজন, তোদন, 
গজ-তাড়নদণ্ড, বৈধুক, বেণুক | ভাঙ্গন। “মাতুশ্চ মহিতং 
শক্তন্তোত্ৈনুন্নিইব দ্বিপ:1৮ (রামায়ণ ২৪০৪১) 
তোব্রবেত্র (ক্লী) বিষুদও, বিষুঃর হস্তস্থিত দওড। 
তোদ (পু*) তুদ-ভাবে ঘঞ,। ব্যথা। (ব্রি) তুদতীতি তুদ- 
অছ্‌। ২ পীড়াদায়ক। “তোদে বাতন্ত হর্েযোরীশানঃ” ( খক্‌ 
8৪1১৬।১১) “তোদস্তোদকঃ' (সায়ণ) 
তোদন (ক্লী) তৃদ্চতেংনেন তুদ-করণে লুাটু। ১ ভোত্,। 
ভাবে লুাট। ২ ব্যথা । ৩ ফলবৃক্ষবিশেষ, ইহার ফলের 
গুণ--কষায়, মধুর, রুক্ষ, কফ ও বায়ুনাশক। “কষায়ং মধুরং 
রুক্ষং তোদনং কফবাতজিৎ |” (সুঞ্ত) 
তোদপত্রী (ত্র) তোদং তোদকং পর্ণমস্তাঃ গৌরা" ডীষ,। 
কুধান্তভেদ । 
তোপ (তুরকী) আগ্নেয়াস্ত্র, কামান। 
তোপখান। (পোরমী) তোপের স্থান যে স্থানে তোপ থাকে । 
তোপচিনি, এক প্রকার বচভেদ। তোপচিনির অপর নাম 
স্বীপাস্তরবচ, অন্ত দ্বীপে উৎপন্ন হুয় বলিয়। উহ্থাকে শ্্বীপাস্তরবচ 
কছে। গুণ_-ঈষৎ তিজ্তরস, উষ্ণবীধ্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, 
মলমুত্রবিশোধক এবং বিবন্ধ, আধখ্মান, শূল, বাতব্যাধি, অপ- 
শ্মার, উন্মাদ ও শরীরের বেদনানাশক, বিশেষতঃ ফিরঙ্গ- 
নামক রোগনাশক | (ভাবগ্র*) : 


তোমর [ ১৫২ ] 


স্পা 





সস 


তোপ্দাগ্‌ তুরকী) তোপধবনি করা, লক্ষের দিকে কামান ঃ পৃথিবীপালমল্প (পৃথ্ী) ৭৯৪1৮১৬ *** ১৯।৬।১৪৯ 


পরিভ্যাগ কর।। 
তোঁফা (আরবী ) অত্যুন্তম, অতুযৎকষ্ট। 
তোবা (আরবী) পশ্চাত্তাপ, অনুতাপ, খেদ। ভবিষ্যতে পাপ 
ন৷ করার জন্ত প্রতিজ্ঞা । 
তোমর (পুং লী) তুম্পতি হিনস্তি তুম্প বাহুলকাৎ অর প্রত্য- 
য়েন সাধুঃ। প্রাচীন ভারতীয় যুদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। ইহার চলিত 
নাম শাবরী বা শাবলী, সংস্কৃত অপর নাম শর্বলা, লৌহশাবল। 
এই শাবল ছুই প্রকার দণ্ডযুক্ত ও সর্বাবয়ব লৌহুময়। 
ইহা গ্রধানত্তঃ উত্তম, মধাম ও অধম ভেদে তিন প্রকার । 
পঞ্চহস্ত প্রমাণ উত্তম, সাদ্ধি চতুহ্‌স্ত প্রমাণ মধ্যম ও চতুহস্ত 
গ্রমাণ অধম। এইরূপ যড়ক্ুল তোমর, উত্তম, সাদ্ধপঞ্চান্ুল 
মধ্যম ও পঞ্চাঙ্থল অধম । (হেমা প*)। ২ হস্তক্ষেপ্য 
দও[বশেষ, রায়বাশ। ৩ জনপদবিশেষ। 
“তোমরান্‌ প্রাবয়ন্তী চ হংসমার্গান্‌ সমৃহকান্‌।” 
( মত্ম্তপু* ১২০৫৭ ) 
৪ পিঙ্গলছন্দশাস্ত্রোন্ত ৯ অক্ষরযুক্ত ছন্দোবিশেষ। 
ইহার ৩।৫।৮ বর্ণশুর | লক্ষণ-- 
“প্রথমং সকং বিনিধায় জগণদ্বয়ঞ্চ নিধায়। 
কুক্ক তোমরং স্থুখকারি ফশিরাজবক্ত,বিহারি ॥” 
( শন্দার্থচিন্তামণিধৃতবচন ) উদাহরণ-- 
“সথি ! মাদকে মধুমাসি ত্র সত্বরং কিগিহাসি। 
সহতে ন কিং বিহরামি কিমুপাবকং প্রবিশামি ॥৮ 
তোঁমর (ভুয়ার) রাজস্থানের এক প্রাচীন রাজপুত ক্ষত্রিয় 
রাজবংশ । এই শ্রেণীর রা্গপুত এখন আর নাই বলিলেই 
»ন) আগরায় প্রায় তিনসহন্্ ও বান্দা, ঝান্সি ও ফরকা- 
বাদে মুই্টিমের সংখ্যায় কেক ঘর আছে মাব্র। রাজপুতানায় 
ইহারা তুয়ার নামে খ্যাত। এই নাম কিরূপে প্রতিষ্ঠিত 
»ইল, শাহার কিছুমাত্র এতিহাসিক সুত্র পাওয়া যায় না। 
আবুলফজপের মাইন-ই-মাকবরীত্তে এই তুয়ার বংশের বিবরণ 
জাছে। কনিংহাম সাহেব বিকানীর, গড়বাল, কুমাযুন ও 
গোয়ালিক্নর হইতে এ সম্বন্ধে যে সমস্ত হন্তলিখিত ইতিহাসাদি 
নংগ্রহ করেন, সে সমস্ত মিলাইয়া দেখিলে আবুলফজলের 
বণনার সত্যতা অনুভূত হয়। আবুলফজ্লের মতে দির্লীতে 


তুঘাব্রবংশীয় নিম্নলিখিত রাজগণ রাজ হইয়াছিলেন। 


নন রাজ্যারোহণ গুঙ্টা্ রাজ্য ব মা" দি। 
জনসগাল ৪৪৩ 9৩0১.০০ ৫ ৯৮1০৪ 
*বানপেব *০৯ ৭৫৪81৩।০ ৯৯৬ ১৯১১৮ 


| 
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৫ জয়দেব *** ৮১৪।৩1৫ ৮০, ২০৭২৮ 
৬ নীর বা হীরাপাল ৮৩৪।১১৩  ... ১৪1৪।৯ 
৭ উদয়রাজ *** ৮৪৯।/৩।৪২ ৮০, ২৬।৭।১১, 
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৯ বিক্ষ বা অনেক *** ৮৯৭1১।৬ *** ২২।৩।১৬ 
১৭ রিক্ষপাল ১, ৯১৯৪।২২ **, ২১৬।৫ 


১১ স্থখপাল বা অনেকপাল ৯৪০।১০।২৭ *** ২০।৪1৪ 
১২ গোপাল ব! মহীপাল ৯৬১।৩।১ 5০৪ ১৮৩।১৫ 


১৩ সল্লক্ষণপাল ৮০০ ৯৭৯/৬।১৬ ৮০০ ২৫1১০1১০. 
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১৫ কুমারপাল *** ১০২১1৮।২৯  *** ২৯।৯।১৮ 


১৬ অনঙ্গপাল (২য়) ... ১৪৫১।৬।১৭ *** ২৯।৬।১৮ 
বা অনেকপাল (২য়) 


১৭ বিজয়পাল 
ভেজা ] ১০৮১১|৫ ২১, ২৪।১।৬ 
১৮ মহীপাপ রর ১১০৫।২।১১ ১5, ₹৫1২।১৩ 
নল্গপাল ভা ১১৩০'৫।৪ ০, ২১।২।১৫ 
১৯ বা অক্র,রপাল অর্থাৎ ( ১১৫১।৭।১৯ ) 


প্রবাদ এইরূপ যে তোমরবংশীয় অনঙ্গপাল নামে এক 
রাজ প্রাচীন দিল্লী বা ইন্্রপ্রস্থ নগরের পুনরুদ্ধার করেন । 
সম্বত্প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিতযের পর ৭৯৯ বৎসর দিলীনগর 
মনুষ্য বিরতিত ছিল, অবশেষে ৭৩৬ খৃষ্টাকে তোমরবংশীয 
অনঙ্গ কর্তৃক পুনর্নির্শিত হয়। [দিল্লী দেখ।] 

গ্রথম অনগ্গপালের পরবর্তী কয়েকজন রাজ! দিল্লীতেই 
রাজধানী রাখিয়াছিলেন। পরে কি জন্ত জান! যায় না, 
তাহাদের রাজধানী কনোজে উঠিয়া যাঁয়। মাহ্ধ,দের এতিহাসিক 
ওটবী কনোজে তোমরবংশীয় রাজ। জয়পালের উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন । ইনি অনঙ্গপাল হইতে ১৭শ পুরুষ অধস্তন । ৯১৫ 
ষ্টান্সে যখন সুবিখ্যাত মুনলমান ভৌগোলিক মন্থদি এদেশে 
আসেন, তিনিও কনোজে তোমরবংশীয় রাঁজাকে রাজত্ব 
করিতে দেখিয়াছিলেন। 

ফেরিস্ত! বলেন, কনোজরাজ জয়পাল গজনীর মাক্গ,দের 
১০১৭ থুষ্টা্ের আক্রমণে পরাজিত হইয়া তাহার অধীন হুইয়। 
ছিলেন। তাহার পার্শ্ববর্তী রাজগণ মুসলমানের অধীনতা 
হইতে কনোজ উদ্ধারের জন্য জয়পালের বিরুদ্ধে একত্র হন 
১০২১ থুষ্টাবে মাঙ্গূদ এ সংবাদ পাইয়া এদেশে আসিবার 
পূর্বেই জয়পাল নিহত হন। তৎপরে ১*২২ খৃষ্টাবে মান, 
আবার কনোজ অধিকার করিলে পর. তোমরবংশীয় রাজ- 
কুমার কনোজ হইতে ৩ দিনের পথ দুরে গঙ্গার পুর্ববতীরে 


তোময় 


বারিনামক স্থানে রাজধানী স্থাপন কয়েন । কনোজ ছুইবার 
মুসলমান আক্রমণে রক্ষা পাইল না বলিয়াই বোধ হয় জয়- 
পালের পরবর্তী কুমারপাল বারিনামক স্থানে রাজধানী 
করিয়াছিলেন। এই সময় আবার কনোজের রাঠোর-রাঁজবংশ- 
প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রদেব কনোজ রাজ্য মুসলমান কবল হইতে উদ্ধার 
করেন। চন্দ্রদেবের পুল পৌভ্রের রাজ্যারোহণ সম্বন্ধে খোদিত 
টিপি আছে। তন্দার! জান! যায়, চন্দ্রদেবের পুজ মদনপাল 
১০৯৭ খুষ্টাঙ্দে রাজ! ছিলেন। এরূপ স্থলে ১০৫০ থুষ্টাবঝে 
চন্দ্রদেব রাজ ছিলেন স্বীকার করা যাইতে পারে । এ সময় 
তোমরবংশীয় দ্বিতীয় অনঙ্গপাল রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ 
তিনি দিল্লীনগরে পুনরায় রাজ্যন্থাপন ও তথায় লালকোট নামে 
দুর্গ স্থাপন করেন। লালকোটের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। 
দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তপ্তে অনঙ্গপালের লালকোট নির্মাণ 
সম্বন্ধে খেদিত লিপি আছে। তাহাতে লিখিত আছে পসম্বৎ 
টিহলি ১১০৯ অনঙ্গপাল ধহি”_ অর্থাৎ ১১*৯ সম্বতে (১০৫২ 
খুষ্টাবে ) অনঙ্গপাল দিলীতে লোকাবাস স্থাপন করেন। 
কুমাওনের পু'থিতে আছে--"দিলীক। কোট করায়। লালকোট 
কহায়া।” দিল্ীর হুর্গ নিম্মীণ করিয়। লালকোট নাম দেন। 
এই লালকোট নাম কুতুব-উদ্দীনের সময় পর্ধ্যস্ত ছিল। 
পলালকোট তয়া নাগারো বাজতো-আ।” কুতুব-উদ্দীন্‌ নিয়ম 
করিয়া দেন, লালকোটের সীমার মধ্যে অপর কেহ নাগারা 
বাজাইতে পারিবে না। এই নিয়ম কনিংহামের সময়ও 
প্রচলিত ছিল। অনঙ্গপাল লালকোটের মধ্যে "অনঙগগতাল' 
নামে ১৬৯ ফিট দীর্ঘ ও ১৫২ ফিট্ প্রস্থ এক দীর্ধিক1 খনন ও 
২৭টী দেবমন্দির নিন্মাণ করান। অনঙ্গতালের জল কুতৃবমিনার 
প্রস্তুতের সময় নিঃশেষিত হইয়। গিয়াছে, এখনও শুক্ষ গর্ভমাত্র 
পড়িয়া আছে। আর মন্দিরগুলি মুসলমান হস্তে ধ্বংস পাই- 
য়াছে। ছুর্গের অংশ বিশেষ এখনও পুর্ববৎ দৃঢ় আছে । ইনি 
বলরামগড় জেলার অনেকপুর নামে এক নগরও প্রতিষ্ঠা 
করেন, এই নগর এখনও স্বনামে গ্রামরূপে বর্তমান আছে। 
ইহার পুত্র সর্য্যপাল অনেকপুর নগরের নিকট ১০৬১ খুষ্টান্দে 
সুর্যযকুণ্ড নামে এক পুষ্করিণী খনন করান। তাহাও বর্তমান 
আছে। ইহার তেজপাল (বিজয়পাল) নামে এক পুত্র 


গুরগাও ও অলবরের মধ্যে তেজোয়! নামক নগর স্থাপন 


করেন। অন্ত এক পুত্র ইন্দ্ররাজ “ইন্দ্রগড়' স্থাপন করেন। 
আর এক পুজু রঙ্গরাজ আজমীরের নিকট তারাগড় স্থাপন 
করেন। অর এক পুজ্র অচলরাজ ভরতপুর ও আগরার মধো 
"“আচেৰ” ব| অচনের নামক স্থান স্থাপিত করেন, আর এক 
পুত্র ড্রৌপদ অসি বা ইাদিতে বাস করিতেন এবং আর এক 


ড়া] ৩৯ 


[ ১৫৩ ] 


তভোমর 


পুত্র শিশুপাল শীর্ষ বা শিশবল স্থাপন করেন। ইহা এখন 
শিরশিপাটন নামে খ্যাত। এই লকল প্রবাদ ঘদি সত্য হয়, 
তবে বলা যায়, দ্বিতীয় অনঙ্গপাঁলের রাজ্য উত্তরে হাসি হইতে 
দক্ষিণে আগরা, পশ্চিমে অলবর ও আজমীর হইতে পুর্বে 
সম্ভবতঃ গঙ্গানদী পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 

গ্রবাদ্দে তোমরবংশীয় কর্ণপাল নামে এক বিখ্যাত 
রৃপতির নাম পাওয়! যায়। ইহারও ছয় পুত্র ছিল। তাহারাও 
নগরাদি স্থাপন করিয়! গিয়াছেন। ইহার এক পুত্রের নাম 
বচদেব, ইনি নর্ণোলের নিকট “বাঘোর+ ও আজমীর-টোডার 
নিকট বাঘোর] ব! 'বাচেরা, স্থাপন করেন, অন্ত এক পুক্র 
নাগদেব আজমীরের নিকটস্থ “নাগোর' ও 'নাগদ” স্থাপন 
করেন, অন্ত এক পুত্র কুষ্ণরাঁয় অলবরের উত্তরপূর্ব কিষণ- 
গড়”, আর এক পুক্র নেহালরায় অলবরের পশ্চিমে “নারায়ণপুর”, 
আর এক পুত্র শ্তামসিংহ অলবর ও জয়পুরের মধ্যে 'আজবগড়' 
এবং হরপাল অলবরের পশ্চিমে "হ্রসৌর1” এবং উত্তরে 
'হরসোলি” স্থাপন করেন। এতত্তিম্ন অলবরের উত্তরপূর্ব 
“বাহাছুরগড়* হ্বয়ং কর্ণপালের স্থাপিত বলিষ। প্রবাদ আছে। 

কুতৃবমিনারের একক্রোশ দূরে মহীপালপুর নামক গ্রাম ও 
এই বংশীয় রাজ। মহীপালের কীর্তি । এ বংশে মহীপাঁল হুইজন 
ছিলেন, তন্মধ্যে ইহা! কাহার কীন্তি তাহা নিন্বপণ কর! যায় না। 

দিল্লীর দক্ষিণপশ্চিমে তুয়ারব্তী বা তোমরাবতী নামে 
একটী জেলা আছে, এখানে আজিও একজন তোমরবংশীয় 
সর্দীর আছেন। ঢোলপুর ও গোয়ালিয়রের মধ্যে তোমর- 
গড় বা তুয়ারগড় নামে একটা জেল! ও দুর্গ আছে) এখান- 
কার জমীদারেরাঁও এই তোমরবংশীয়। 

দ্বিতীয় অনঙ্গপালের পর তিনজন তোমররাজ দিল্লীতে 
রাঁজত্ব করেন। শেষরাজা তৃতীয় অনঙ্গপাল ব অক্রুরপালের 
সময় চৌহান বিশালদেব দিল্লী অধিকার করেন। কনিং- 
হামের মতে,*ইহা! খুষ্টায় ১১৫১ অবে' ঘটে। 

বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বর তৃতীয় অনঙ্গপালের কন্তাকে 
বিবাহ করেন। এই গর্তে সুবিখ্যাত পৃ্থীরাজ বা রায় 
পিথোরার জন্ম হয়। ১১৬৯ খুষ্টাব্ে ইনি মাতামহু কর্তৃক 
দতকরূপে গৃহীত হন। | 

গোয়ালিয়রে প্রায় ছুই শতাবীকাল এক তোমর বংশ 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুহানিয়। বা বর্তমান তোমরগড়ের 
জমীদারেরা] আপনাদিগকে দিল্লীর অনঙ্গপালের বংশধর 
বলিয়া! উল্লেখ করেন। এই বংশের ইতিহাস.লেখক কবি 
খড়ীরায় তোমরবংশকে পাওুবংশোত্তব বলিয়। বর্ণনা করিয়া. 
ছেন। রাজপুতেরাও তাহা শ্বীকার করেন। 
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কনিংহাম সাহেব ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টান্ে তদানীন্তন জমী- 
দারের নিকট হইতে একবংশপত্রিক! প্রাপ্ত হন। শিলা- 
লিপি হইতেও গোয়ালিয়ররাজ ৮ জন তোমর-নৃপতির নাম 
পাওয়া! গিয়াছে। খড়ীরায়ের ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া 
কনিংহাম্‌ গোয়ালিয়রের তোমররাজবংশতালিক। এইরূপ 
স্থির করিয়াছেন । 

দিলীর দ্বিতীয় অনক্লপালের পরবর্তী তেজপাল সম্ভবতঃ 


এই বংশের আদিপুরুষ। 
নাম খু্টাব। 
তেজপাল ৮, ৮০, ১৪৮১ 
মদনপাল ০০ সঃ ১১০৫ 
থওগির এ ০০০ ১১৩৪ 
রুতনমিংহ *** ৪5 ১১৫১ 
শ্মচাদ রি ৮৯, ১১৭৫ 
অচলব্রহ্ষ তি ৪৪৫ ১২৩৪৩ 
বীরসহায় ৮** নি ১২২৫ 
মদনপাল রি তি ১২৫০ 
ভূপতি মহ ৮৯৭ ১২৭৫ 
কুমারসিংহ হি ৫ ১৩৯৩ 
ঘাটমদেব দ্য নর ১৩২৫ 
ব্রহ্ম | টর ১৩৫০ 
রাজাবীরসিংহছদেব *** ০০০ ১৩৭৫ 
উদ্ধারণদেব, বিরমদেব ও লক্ষমীসেন *.. ১৪০০ 
গণপতিদেব রি ১৪১৯ 
ছুঙগড়সিংহ *** 2 ১৪২৫ 
কীন্ডিরাঁয় বা কীঙ্িসিংহ রে ১৪৫৪ 
কল্যাণসহার় বা! কল্যাণমল্ল ৮০, ১৪৭৯ 
মানসিংহ ১৪৮৬ 
বিক্রমাদ্দিত্য ১৫১৬ 


রাজ! বীরসিংহ হইতে রাজ। বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত প্রকৃত 
পক্ষে গোয়ালির়রে রাজ! হন। বিক্তমের সময় ১৫১৮ থৃষ্টাবে 
ইত্জাহিম লোদী গোয়ালিয়র অধিকার করেন, তৎপরে এই 
রাজবংশ জমীদার রূপে গণ্য হন। তৎপরে খড়ীরায়ের 
গ্রন্থে কয়েকজনের নাম আছে। 


রামসহায় এ ০** ১৫২৬ 
শালিবাহুন , ৩৬৩ 22 ১৫৬৫ 
হামরায টি তত ১৫৯৫ 

গ্রামসহায় নর ৪ ১৬৩০ 


কুষ্খসহায় +৯৭ 2, ১. ১৬৭৪ 
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তৎপরে তোমরগড়ের বংশপত্রিক৷ হইতে আর ছইটা 

নাম পাওয়। যায়-- 
বিজয়মিংহ *** ৮, ১৭১০ 
হরিমিংহ ৮৯5 ৪ 

থিলজী-সম্রাট আলাউদ্দীনের সময় বীরসিংহদেব গোয়া- 
লিয়রে স্বাধীন রাজা হন। ইহ1 সকল এঁতিহাসিকের। বলেন। 
কিন্তু ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের মৃতু হয়, স্থতরাং বীর- 
সিংছের অভ্যুদয় ও আলাউদ্দীনের মৃত্যু এই ছুই ঘটনার মধ্যে 
প্রায় ৬০৭০ বৎসরের অন্তর। খড়ীরায় ইহার সময় উল্লেখ 
কালে বলিয়াছেন ষে দিল্লীতে নসরৎ খাঁ প্রধান উজীর ছিলেন, 
আর ফজলআলী বলিয়াছেন, সিকন্দর খা প্রধান উজীর 
ছিলেন। এই ছুই ব্যক্তির নাম ধরিয়। বিচার করিলে 
অনুমান হয় যে, বীরসিংহ তৈমুরের ভারতাক্রমণের কিছু 
পূর্বে আবিভূতত হন। এই সময়ই সিকন্দর, হুমায়ুন ও 
ননরৎ দিল্লীতে একাধিপত্য পাইবার আশায় মহা প্রতি- 
যোগিতায় মত্ত ছিলেন। 

বীরমসিংহ গোয়ালিয়রের উত্তরে দন্দরোপি নামক স্থানে 
জমীদার ছিলেন। ইনিই বাদশাহের প্রধান উজীরের কোন 
কার্য্যে নিযুক্ত হুইয়। সর্বদ1 বাদখাহের নিকট থাকিতেন। এই 
নগুযোগে তিনি বাদশাহর নিকট হইতে গোয়ালিয়র ছর্গের 
অধ্যক্ষতা ও শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। ফজলআলী 
বলেন, একজন সৈয়দ তথন গোয়ালিয়রের হর্গপতি ছিলেন, 
তিনি ছুর্গাধিকার ছাড়িতে অস্বীকৃত হন। শেষে বীরনিংহ 
সৈয়দ ও তাহার সেনাপতিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাদ্যের 
সহিত অহিফেন মিশাইয়া দেন। নেশায় অচেতন হুইলে 
বীরসিংহ সকলকে বন্দী কিয়! হুর্গ অধিকার করেন । 

বীরসিংহ প্রভৃতি কয়েক জন দিল্লীর অধীন থাকিয়৷ 
খিজির খাকে কর দিতেন। বীরসিংছ্র পর বিরমদেব রাজ! 
হন, শিলালিপিতে ইহার প্রমাণ আছে, কিন্তু খড়ারায়ের 
গ্রন্থে রাজা উদ্ধারণের নাম পাওয়৷ যায়। ইনি বীরমিংহের 
আতা ছিলেন। ইনি প্রকৃত পক্ষে রাজ হইয়াছিলেন কি ন 
তাহার প্রমাণ নাই। বিরমদেবের পর শিলালিপিতে গণপতি- 
দেবের নাম পাওয়া যায়। লক্মীসেনের রাজ্যগ্রাপ্তির প্রমাণ 
নাই, কেবল খড়গরায়ের গ্রন্থে নামমাত্র উল্লেখ আছে। 

১৪২৪ খুষ্টাৰে ছৃঙ্গড়সিংহ বাক্ষ! হইলে মালবের হোসঙ্গ 
শাহ গোয়ালিয়র অররোধ করেন, শেষে দিল্লী হইতে মুবারক 
শাহ আসিয়। তাহাকে পরাজিত ররেন। মুবারক শাহ দিল্লীতে 
প্রত্যাবর্তনের সময় হুঙ্গড়সিংহের নিকট কর আদায় করিয়া 
বাটয়। যান। তৎণরে ১৪৩২ থুষ্টান্ধ পর্যযস্ত তিনি আল কর 
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দেন নাই। জ্থুলতান মান্ষ,দ তখন দ্ধ হইয়া ্বয়ং বছুসৈগ্ 
লইয়৷ গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন। দুঙ্গড়সিংহ উপার়াস্তর 
না দ্বেবিয়। নিজ রাজধানী সম্রাটের ক্রোধবহ্ি হইতে রক্ষা 
করিবার জন্য মালবের অধিকৃত নরবর হুর্গ অবরোধ করেন। 
সম্রাটসৈস্ত কাজেই গোয়ালিয়র ছাড়িয়া নরবর ছুর্গের বক্ষার্থ 
ছুটিল। হুঙ্গড়সিংহ নরবরচুর্গে পরাজিত: হইলেন, তিনি 
পিছাইয়া গোয়ালিয়রে আসিলেন ও সম্রাট্সৈন্ জয়ী হইয়! 
দিল্লী চলিয়া গেল, কৌশলে গোয়ালিয়র রক্ষা পাইল। ছুগড়- 
সিংহের দীর্ঘ রাজত্বকালেই গোয়ালিয়রের পার্বতীয় ভাস্করকর্ 
সকলের হুত্রপাত হয়। তখন ইহার ক্ষমতা উত্তরভারতে 
অতি বিখ্যাত ছিল। দিল্লী, জৌনপুর ও মালবের মুসলমান 
রাজগণ সময়ে সময়ে গোয়ালিয়রের সাহাঁধা লইতেন। 
ছুঙ্গড়সিংহের পর তাহার পুত্র কীর্তিসিংহ রাজ! হন। 
ইহারই সময় পার্বতীয় গুহামন্দিরের কার্ধা শেষ হয়। ইনি 
প্রথমতঃ জৌনপুরের সহিত একযোগে দিলীর বিরুদ্ধাচরণ 
করিতেন। ইহার পুক্র কীর্ভিরায় ও পৃ্থীরায় দিল্লীর পক্ষা- 
বলম্বন করেন। বহেলাল লোদীর সহিত জৌনপুররাজ মহম্মদ 
শকির ষে যুদ্ধ হয়, তাহাতে পূ্থীরায় ফতেরা! হার্ভির হস্তে 
নিহত হন। কীর্তিরায় তৎপরে ফতেখাকে পরাজিত করিয়। 
বন্দী করেন এবং তাহার শিরচ্ছেদনপূর্বক সেই মন্তক 
বহ্লোলকে উপহার পাঠাইয়া দেন। ১৪৬৫ খুষ্টাবধে জৌনপুর- 
পতি হুসেন শঞ্ষি বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া গোয়ালিয়র জয় করেন। 
কীপ্টিরায় সন্ধি করিয়া! কর দিতে স্বীকৃত হন ও জৌনপুরের 
পক্ষ গ্রহণ করেন। জৌনপুরপতির মাতার মৃত্যু হইলে 
কীন্তিরায়ের পুত্র কল্যাণমল্ল জৌনপুরে আত্মীয়ত। রক্ষা করিতে 
আসিয়।ছিলেন। ১৪৭৮ৃষ্টাব্ধে বহেলাল রাবিরি নামক স্থানে 
ভসেন শকীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া গোয়ালিয়রে 
উপস্থিত হুন। কীর্তিসিংহ তাড়াতাড়ি কয়েক লক্ষ মুদ্রা, 
তাবু, ঘোড়া, উট ইত্যার্দি উপঢৌকন দিয়! বন্তত। স্বীকার 
করেন ও তাহার সহিত কান্নী আক্রমণার্থ গমন করেন। 
১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে কীর্তিসিংহের মৃত্যু হুয়, কল্যাণমন্প রাজ! হন। 
ইহার ক্ষুদ্র রাজত্বকালে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে 
নাই। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে কল্যাণমল্লের পুর মানসিংহ রাজা 
হুন। ইনি সিংহাসনে বসিতে না বসিতে বহেলাল লোদী 
কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং ৮* লক্ষ মুদ্র। দিয়! উদ্ধার পান। 
১৪৮৯ পৃষ্টানে বহেলালের মৃত্যু হইলে সেকন্দর লোদী সম্রাট 
হইয়া গোয়ালিয়ররাজ মানসিংহকে পোষাকাদি উপঢৌকন 
দেন। মানসিংহও আবার দ্বীয় ত্রাতুপ্পুত্রের সহিত এক 
সহত্র সৈম্ত এবং উপহার-জব্যাদি পাঠাইয়! সম্রাটের সংবর্ধন! 
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করেন। ১৫০১ থুষ্টান্ে নেহাল নামে এক দৃত দিল্লীতে 
প্রেরিত হয়। সম্রাট তাহাকে গোয়ালিয়রের বিবরণ জিজ্ঞাসা 
করিলে নেহাল অতি অভদ্রর্ূপে উত্তর দেওয়ায় দরবার 
হইতে তৎক্ষণাৎ বিতাড়িত হয় ও সেকন্দর নিজে গোয়ালি- 
য়রেষ বিরুদ্ধে ষাত্রা করেন। মানসিংহ সৈয়দ, বাবর খা ও 
রায় গণেশ নামক তিনজন পলাতক ব্যক্তিকে সম্রাটুকরে 
অপণ করিয়া হ্বীয় পুজরকে সম্রাটের 'নিকট উপহার সহ প্রেরণ 
করেন। সেবার ইহাতেই যুদ্ধ বন্ধ হয়, কিন্ত সেকন্দর ১৫৫ 
ধৃষ্টাৰধে আবার গোয়াজিয়র আক্রমণ করেন। এবার দেশের 
লোক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। তিনি দেশীর লোকের 
চক্রান্তে পড়িয়া আহ্াধ্য সংগ্রহে কাতর হইয়। গ্রত্যাবর্তনে 
বাধা হন। শেষে শক্রভয়ে তাহাকে এক গোপন স্থানে লুকা- 
ইতে হয় এবং সেখান হইতে এক কোন ক্রমে পলাইয়। জীবন 
রক্ষ/ করেন। তাহার সমস্ত সৈন্য নষ্ট হয়। পর বৎমর 
সেকন্দর গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকারে হতাশ হইয়া গোয়ালিয়রের 
অধীন হিল্মতগঙ অধিকার করিয়! সম্মানরক্ষা করেন। ১৫১৭ 
খৃষ্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়র ধ্বংসের ইচ্ছায় অতিদুর দেশ 
হইতেও সামস্তগণকে নিমন্ত্রণ করেন । এই আঁয়োজন করিতে 
করিতে সেকন্দরের মৃত্যু হয়। ইব্রাহিম লোদী সম্রাট হইয়! 
তাহার বিদ্রোহী ভ্রাতা জলাল খাকে আশ্রয় দেওয়! অপরাধে 
মানসিংহের প্রতি দ্ধ হন। তদনসারে ৩* হাজার অস্বা- 
রোহী ও ৩ শত হস্তী আজিম হুমায়ুন নামক সেনাপতির 
অধীনে গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। অন্ঠান্ত স্থান 
হইতে আরও সাতজন সেনাপতি আজিমের পক্ষাবলখ্বন 
করিতে নিযুক্ত হন । এই যুদ্ধে গোয়ালিয়র হূর্গ রাজ! মান- 
সিংহের হস্তচ্যুত হয় ও যুদ্ধের কয়েক দিন পরে রাঙ্গা! মানের 
মৃত্যু হয়। রাজা মান অতি সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন, 
শত্রু মিত্র কর্তৃক সমভাবে পুজিত হইতেন। কখনও কাহারও 
গ্রতি অত্যাচার ফরেন নাই। নিয়ামত উল্ল! নামক এক 
ধঁতিহাসিক বলিয়া! গিয়াছেন যে বাহিরে হিন্দু ভাব থাকিলেও 
তিনি অন্তরে মুসলমান ছিলেন। ইনিই গোয়ালিয়রের 
“মতিঝিল” নিম্দাণ করেন। তোমরগড় ও গ্লিতনবর 
জেলায় যে সকল ঝিল আছে, তাহাও রাজ। মানের কীন্তি। 
স্বাপত্যবিদ্যায়, ভাঙ্কর শিল্পে ও সঙ্গীতবিদ্যায় তাহার যথেষ্ট 
অনুরাগ ছিল, তাহার প্রাসাদ ও তাহার রচিত সংগীতাবলীই 
ইছার নিদর্শন । তিনিই গুর্জরী নামক মিশ্র রাগিণীর 
গ্রতিষ্ঠাতা । ন্বীয় গুর্জরী মহিষী মুগনয়নার গ্রীত্যর্থে তিনি 
এই নবন্থবরের নামকরণ করেন। তীহা কর্তৃকই গুর্জরী 
রাগিণীর বছল-গুক্জরী, মল্গগুর্জরী, মঙ্গলগ্র্জরী ও বিশুদ্ধ 


তোমর 


গুর্জরী এই চারিটী বিভাগ কল্িত হইয়াছে । ইহার ছুই শত 
মহিষীর মধ্য মুগনয়ন! শ্রেষ্টা রূপসী ছিলেন। রাজকার্ষ্যেও 
ইনি অতি বিচক্ষণ ছিলেন, আবুলফজল তাহ স্বীকার করিয়! 
গিয়াছেন। 

ইহার পর ইহার পুত্র বিক্রমাদদিত্য কুক্ষণে রাঁজ্যলাভ 
করেন। এই সময়ে আজিম হুমাধুন বাদিলগড়-তোরণ দগ্ধ 
করিয়া অধিকার করেন। ইহা! গোয়ালিয়রের প্রথম দ্বার। 
ছিতীয় ও তৃতীয় তোরণে ভয়ানক যুদ্ধ হয়, কিন্তু তাহা ও 'অব- 
শেষে মুসলমানের হস্তগত হয়। লক্মণপুর নামক চতুর্থ তোরণ 
অধিকার কালে তাঞ্জ-নিজাম নামে দিল্লীর এক প্রধান সেনা- 
পতির মৃত্যু হয়। শেষ দ্বার হাতীয়াপুর অধিকার কালে রাজা 
বিক্রম অপমানিত ও দুর্দশা গ্রস্ত হইবার ভয়ে আত্মসমর্পণ 
করেন। আগরায় নীত হইলে সম্রাট তাহাকে শামসাবাদ 
প্রদেশ জার়গীর দেন। গোয়ালিয়রের তুয়ার রাজ্য এইরূপে 
ধ্বংস হইল। মোগলের সহিত পাঁণিপথের যুদ্ধে ১৫২৬ 
খৃষ্টাকে ইবাহিম লোদীর পার্খে যুদ্ধ করিতে করিতে রাজ। 
বিক্রম নিহত হন। 

বাবর পাণিপথে জয়লাভ করিয়! দিল্লীতে সম্রাট হইলেন 
এবং শ্বীয় পুল্র হুমাযুনকে গোয়ালিয়রে পাঠাইলেন। রাজা 
বিক্রমের বংশধরের] তাহাকে কতকগুলি হীর! মণি মুক্তা 
উপহার দেন। ইহার মধ্যে একখানি বৃহদাকার হীরক 
ছিল। ফেরেস্তা তাহার ওজন ৮ মিল ৩২৪ রতি লিখিয়! 
গিয়াছেন। আর্ফিন্‌ ও টাবানিয়ার এই হীরকথানিকে 
“কোহিনুর বলিয়া বর্ণনা করিয়! গিয়াছেন। সেখানি খিল্জী 
সম্রাটু আলাউদ্দীন পাইয়াছিলেন। 

১৫২৬ খুষ্টান্সের শেষে রাজ! মঙ্গলরায় নামক একজন 
তোমর বংশীর বীর গোয়ালিয়রের আফগানশাসনকর্ত। তিতর 
থাকে উতৎপীড়িত করায় বাবর রহিমদাদ নামক এক সেনা- 
পতিকে প্রেরণ করেন। রহিমদাদ আসিলে তিতরখা! মত 
পরিবর্তন করিয়া তাহাকে ছর্গে চুকিতে দিলেন না, কিন্ত 
মহম্মদ গাউস নামক এক' ব্যক্তির কৌশলে রহিমদাদ দুর্গ 
অধিকার করেন। ১৫২৭ খুষ্টাজে রাজ! মঙ্গলরায় (মঙ্গলদেব) 
গোয়ালির়র অবরোধ করেন। ইনি কীর্তিসিংহের কনিষ্ঠ পুন্ল 
বলিয়া কথিত হন। তোমরগড়ের অন্তর্গত ধুন্ধারী, অস্বা 
প্রভৃতি ১২* থানি গ্রামের ইনি জমীদার ছিলেন। ইহার 
শাবলী এখনও এ সকল গ্রামে আছে। ইহার চে! ফলবতী 
হয় নাই। 

সম্রাট হুমায়ুন ১৫৪২ খুষ্টান্দে গোঁয়ালিয়র ছর্গে বাস 
করিতেন। এই সময় রাজ! বিক্রমের পুজ্র রামসহায় গোয়া: 
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লিয়র হর্গের অধিকার প্রার্থনা করেন, কিন্তু মোগলসম্রাটের 
কবল হইতে উদ্ধার করিতে না পারিয়া মনোছুঃথে সেরশার 
সঙ্গে যোগদান করেন এবং সেরশার সেনাপতি গুজাখার 
সহিত যুদ্ধে গিয়া মালব জয় করেন। 

ফেরিস্তা বলেন,__১৫৫৬ খুষ্টা্জে সম্রাট অকবরের প্রধান 
মন্ত্রী রায়রাম খা গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা স্থছেল খার বিরুদ্ধে 
সৈন্ত পাঠাইতে উদ্োগ করেন। ন্ুুছেল খা এই সংবাদ 
পাইয়! উক্ত রামসহায়কে লিখিলেন যে, "আপনার পুর্ব- 
পুরুষেরা গোয়ালিয়রের রাজা ছিলেন। ঘটনাচক্রে ইহা 
এখন আমার হস্তে আছে। সম্প্রতি মোগল বাদশাহ 
আক্রমণ করিতে আসিতেছে । আমার সাধ্য নাই যে আমি 
ত্বাহাকে বাধ! দ্িই। আপনি যদি আমাকে কিছু অর্থ প্রদান 
করেন, তাহ! হইলে আমি আপনার হন্তে রাজ্য প্রধান করিতে 
পারি ।” রামসহায় তাহ! শুনিয়া গোর়ালিয়র যাত্রা করিলেন, 
কিন্ত একবাল খা নামে গোয়ালিয়রের নিকটবর্তী এক জমীদার 
সৈম্তসংগ্রহ করিয়া পথেই রামসহায়কে পরাঞ্জিত করিলেন। 
রাম পরাস্ত হইয়। মিরারের রাণার রাজ্যে পলায়ন করিলেন। 
ফজল আলীনামক এঁতিহাসিক বলেন, সেরশাহের পুন্রের 
মৃত্যুর পর গোয়ালিয়র বহ্বল্‌ নামক একজন ক্রীতদাসের 
হস্তগত হুয়। সত্রটু অকবরের সময় রামসহায় রাজপুতগণের 
সাহায্যে গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন। মোগলসেনাপঠি 
কাবা খ! গোয়ালিয়র উদ্ধারার্ধ প্রেরিত হন। রামসহায়ের 
সহিত কাবার্থার যুদ্ধ হয়। তিন দিন যুদ্ধের পর কাবা খা জয়ী 
হন। অকবর যখন চিতভোর অবরোধ করেন (১৫৬৮ খুঃ অঃ), 
তখন সে যুদ্ধে গোয়ালিয়ররাজ শালিবাহন (রামসহায়ের পুক্র) 
রক্ষ। পাইলেন। শালিবাহন কোন শিশোদীয় রাজকুমারীর 
পণিগ্রহণ করিয়! রাণার নিকটেই*্বাস করিতেন! গোয়ালিয়র 
অকবরের অধীন হইলেও শালিবাহন রাজপুত-রাজসভায় 
গোয়ালিয়র রাজ বলিয়! সন্মান পাইতেন। 

তৎপরে রোহিতাশ্বের খোদিতলিপি দ্বারা জান! যায়, 
শালিবাহুনের শ্বামসহায় ও মিগ্রসেন নামে হই পুল্র ছিল। 
ইহার! কালক্রমে অকবরের অধীনে কর্ণ গ্রহণ করেন । 
১৬৩১ খৃষ্টাবে শ্যামসহায়ের মৃত্যু হয়। এই মিত্রসেন 
মোগলাধীনে গোয়াপিয়রের হুর্গের অধাক্ষ হন। ইহার 
পর মিত্রসেনের আর কোন বিবরণ জানা যার না। শ্বাম- 
সহায়ের বংশধর তোমরগড়ের জমীদারী ও নামমাত্র গোয়া" 
লিয়র-রাজ” উপাধি লইয়! সন্ত ছিলেন। শ্ঠামসহায়ের 
ছই পুজ্র--সংগ্রাম সিংহ ও নারায়ণ দ্ান। সংগ্রাম 
১৬৭* থুষ্টাববে 'গোয়ালিয়র'রাজ” উপাধি গ্রাপ্ত হন এবং 


তোয়দ 


তাহার পুত্র রাজ। কৃঞ্চসিংহের ১৭১* খষ্টাবে মৃত্যু হয়। 
কঞ্চসিংহের ছুই পুক্র বিজয়সিংহ ও হরিসিংহ উদয়পুরে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিদ্রয় নিঃসন্তান অবস্থায় ১৭৮১ থৃষ্টাবে 
উদয়পুরে মৃতামুখে পতিত হন। হ্রিসিংহের বংশধরগণ 
এখনও উদয়পুরে আছেন। ইহাদের অন্ত এক শাখা এখনও 
তোমরগড়ের জমীদারী ভোগ করিতেছেন । 

তোমরগ্রহ (পুং) তোমরং গৃহ্তি গ্রহ-অচ্। তোমরাস্ত্- 
গ্রাহী, তোমরধারী যোদ্ধা, রায়বেশে। 

তোমরধর (পুং) ধরতীতি ধরঃ ধ-অচ্‌ তোমরস্ত ধরঃ| ১ অন্মি। 
২ তোমরধারী যোদ। 

তোমরাণ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা, তোরমাণ, ইনি 
লল্লিয় রাজার পুক্র। (রাজতর* ৫1২৩৭) 

তোমরিক। (ক্ত্ী) তোমর সংজ্ঞায়াং কন্‌ স্তিয়াং টাপ্‌ অত- 
ইত্বং। তুবরিক।। (শব্দর*) 

তোয় (ক্লী) তু-বিচ্‌ তবে পুর্ত্য যাতি যাক বা তবতের্্ধি- 
কর্মণঃ তুঁ-যৎ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ জল। ২ পুর্বাধাঢ়ানক্ষত্র । 

“মুত্তোয়ৈ শুধ্যতে শোধ্যং নদীবেগেন শুধ্যতি।” (মন্ত্ু) 
[ জল দেখ। ] ৩ লগ্রস্থান হইতে চতুর্থ স্থান। 

তোয়কর্মন্‌ (ক্লী) তোয়েন কর্্ম। তর্পণ, জলগ্বারা তর্পণ 
করিতে হয়। 

তোয়কাম (পুং) তোয়ং জলং কাময়তে কম-অণ্‌। ১ পরিব্যাধ 
বৃক্ষ, জলবেতস গাছ। (ব্রি) ২ জলাভিলাষুক, জলপ্রাথী 

তোয়কুস্ত (পুং) তোয়ন্ত কুম্তইব। শৈবাল। (পারস্করনিঘণ্ট,) 

তোয়কুচ্ছ (ক্লী) তোয়েন তোয়মাত্রপানেন কচ্ছ,ং ব্রতং। 
জলমাত্র পাঁনরূপ ব্রতবিশেষ, এই ব্রত মাসসাধ্য, এই ব্রত 
করিতে হইলে একমাস জল খাইয়! থাকিতে হয়। 

“মূলকচ্ছ,ং স্বৃতং মুলৈস্তোয় কৃচ্চং জলেন তু |” ( মাকপু* ) 
তোয়ক্রীড় (ভ্রী) তোয়নত ক্রীড়া ৬তৎ। জলক্রীড়া। 
তোয়চর (ব্রি) তোয়ে জলে বিচরতি চর-অচ্‌। জলচর। 

"কৃমি; কীটঃ পতঙ্গোহথ পক্ষী তোয়চরে| মৃগঃ1” 
( মার্কত্েয়পু* ১৫৩৩) 
তোয়জ (তরি) তোয়ে জায়তে জন-ড | জলজ, জলজাত। 
তোয়ভিম্ব (পুং) তোর়ম্ত ডিম্বইব। মেঘোপল, করকা, 


শিল, বর্ষোপল। 
তভোয়দ (পুং) তোয়ং দদাতি দা.ক। ১ মেঘ। ২ মুস্তক। 


১৫৭ 


পেক্ষ! শ্রেষ্ট । জলদাতা সকল কামনা ও কীর্তি লাড 
করিয়৷ অক্ষয়ন্যর্গ লাভ করে এবং সকল প্রকার পাপ হইতে 
বিমুক্ত হয়। (ভারত শান্তিপর্বব ) 

“তোয়দো মনুজব্যান্! স্বর্গং গত্ব! মহাছাতে। 

অক্ষয়ান্‌ সমবাপ্োতি লোকানিত্যব্রবীন্‌ মনুঃ ॥* 

( ভারত শাস্তিপ' ) 
তোয়দাাগম (পুং) তোয়দস্ত আগমঃ ৬তৎ। মেঘাগম, বর্ধাকাল। 
তোয়ধর (পুং) ধরতীতি ধরঃ ধঅচ্‌ তোক়্স্ত ধরঃ। ১ মেঘ। 

২ মুস্তক। ৩ স্ুনিষগশাক, ন্যুনীশাক। 


| তোয়ধার ( পুং ) তোয়ানাং ধারা যত্র। ১ মেঘ। ২ মুস্তক। 


ধারি ভাবে অচ্‌ তোয়ন্ত ধাঁরঃ | ৩ জলবর্ষণ। 
তোয়ধার। (শ্ত্রী) জলসন্ততি, জলের ধার।। 
“শরান্‌ ব্যস্থজতাং শীত্বং তোয়ধার! ঘনাইব।” 
( ভারত বিরাট ৩২ অ*) 
তোয়ধি (পু ) তোয়ানি ধীয়ন্তেহত্র ধা-কি। সমুদ্র। 
“সমস্তান্মেরমধ্যাত্ত, তুল্য ভাগেষু তোয়ধেঃ।” (হৃর্যযসি* ) 
তোয়ধিপ্রিয় (ক্লী) প্রীণাতি প্রীক তোয়ধিপ্রিয়ো যন্ত। 
লব । ( শব্দচ* ) 
তোয়নিধি (পুং) তোয়ং নিধীয়তে হুম্িন তোর.নি-ধা-কি 
| সমু 
তোয়নিবী (ত্ত্রী) তোয়ং সমুভ্রোদকং নীবীব যন্তাঃ আর্ধে ন 
কপ্‌। ১ পৃথিবী । “তোক্কনীব্যাঃ পতিং ভূমে রভ্যসিঞ্চগজা- 
হবয়ে। (ভাগ* ১১৫৩৮) লোকেতু কপ্‌ প্রত্যয়ঃ। 
তোয়পর্ণাঁ (স্ত্রী)১ ধান্তবিশেষ। ২ কারবেলললতা, উচ্ছা। 
তোয়পিপ্ললী, কাচড়াদাম শাক। 
তোয়পুষ্পী (স্রী) তোয়েন বহুজলদানেন পুষ্পাণান্তা; | 
পাটলাবৃক্ষ । 
তোয়প্রষ্ঠ। (স্ত্রী) তোয়পুন্পী। 
তোয়প্রমাদন (ক্র) প্রসাদগতি গ্র-সদ-ণিচ্‌ লা, তোয়ন্ত 
প্রসাদনং। কতকঁফল, নির্মল ফল, এই ফল ঘষিয়! জলে 
দিলে জল পরিষ্কার হয়। 
তোয়প্রসাদনফল (ক্লী) তোয়প্রসাদনায় ফলং। কতক- 
ফল, নির্লী ফল। 
তোয়ফলা (স্ত্রী) তোয়প্রধানং ফলং যস্তাঃ। ১ ফললতা বিশেষ, 
তরমুজ। ২ ইর্বারু, কাঝুড়। (রাজনি') 


(ক্লী)৩ ঘ্বৃত। (ত্রি) ৪ বিধিপূর্বক জলদাতা, জলদান করিলে তোয়মুচ (পুং) তোয়ং মুঞ্চতি মুচ-কিপ্‌। ১ জলমুচ্‌, মেঘ। 
অতিশয় ফললাভ হয়। অন্নদান করিলে গ্রাণদান করা | ২মুস্তক। 

*হয়্। প্রাণদানের অধিক আর কিছুই নাই, কিন্তু জল বাতীত তোয়যন্ত্র (ব্লী) ১ কালজ্ঞানার্ঘ ঘটীযন্ত্রভেদ | [ ঘটীবন্ত্ দেখ |] 
অন্নাদি কিছুই তৃপ্ডিজনক হয়না, এই অন্ত জলদানই সর্বা. ২ জলযস্ত্রভেদ, ফোৌঁয়ার।। 
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তোরণস্ফাটিক। 


তোয়রাজ্‌ (পুং) তোয়েযু রাজতে রাজ-ক্কিপ্‌। সমুদ্র । 
তোয়রাশি (পুং) তোয়ানাং রাশিরিব। ১সমুদ্র। ২ জলসমূহ। 
পতোয়রাশিসম্ভবাপি ভৃষ্ণাং সংবর্ছয়তি* (কাদ*) 

তোয়বল্লিকা (স্ত্রী) তোদ্ববল্লী-কন্‌। কারবেল্লক। 

তোয়বল্লী (স্ত্রী) তোয়ে জলসন্লিছিতস্থানে বলীর্ঘন্তাঃ । 
কারবেল্পলক, করেলা, উচ্ছে। 

তোয়র্ক্ষ (পুং) তোয়ে বৃক্ষইব। শৈবাল। 

তোয়বিদ্ব (লী) তোয়োখিতং বিশ্বং। জলবিশ্ব, জলের উপরি. 
ভাগে ভাসমান অর্ধ গোলাকার পদ্দার্থ। 

তৌয়গুক্তিক। (স্ত্রী) তোর়জাতা শুক্তিকা মধ্যলো* কর্মধা। 
জলশ্ুক্তিক1, বিন্ুক। 

তোয়শুক (পু) তোয়ন্ত শৃকইব। শৈবাল। (পারস্কর নিঘণ্ট,) 

তোয়সুচক গেস্তী) তোয়ং জলবর্ষং সথচতি রবে হু-ধলু। 
১ ভেক, ভেক শব করিলে জল হয়। স্ত্িয়াং জাতিত্বাৎ ভীফ্‌। 
(ত্রি) ২ জলবর্ষণস্চক যোগভেদ । 

তোয়াত্মন্‌ (পুং) তোয়ং আম্মা স্বরূপং যন্ত। পরমেশ্বর। 

পযন্ত কেশেষু জীমূতাঃ নদাঃ সর্বাঙ্গসন্ধিষু 
কুক্ষ সমুদ্রাশ্চহারস্তশ্মৈ তোয়াম্মনে নমঃ 1” (বিষুস্ত্রতি) 

(তোয়াধার (পুং) তোয়ন্ত আধারঃ ৬তৎ। জলাধার, পুষ্করিণী। 

ভোয়াধিবাসিনী (তরী) তোয়ং জল প্রধানং স্থলং অধিবস তি 
অধি-বস-পিনি । পাটলা! বৃক্ষ । 

তোয়ালয় (পুং) তোয়ন্ত আলয়ঃ | উদধি, সমুদ্র। 

তোয়াশয় (পুং) তোয়ন্ত আশন়ঃ ৬তৎ। জলাশয়। 

তোয়েশ (পুং) তোয়ন্ত ঈশং ৬তৎ। ১ বরুণ। ২ শতভিযা- 
নক্ষত্র । (ক্লী) তোয়ং জলং ঈশঃ অধিদেকোহস্তা । ৩ পুর্ববাষাঢা 
নক্ষত্র । 

তোয়োন্ভবা (স্ব) তোয়ে উদ্তবে। যস্তাঃ। তোয়াপমার্গ | 

তোরণ (পু: ক্লী) তৃতোত্তি ত্বরয়া গঞ্ছত্যনেন তুর করণে লুাট্‌। 
১ বহিদ্বার, দ্বারের অগ্রে স্থাপিত স্তত্তদ্বয়ের উপরি নিবন্ধ 
নানাবস্ব 'ও রর্ৰাি দ্বারা খচিত ধন্ুরাকার লক্ষ্য । মালাদি- 
দ্বার! সজ্জিত পুরবহিদ্বীর। বন্ধনমাল!) বহিগ্বরোপরিস্থ 
মঙ্গলহচক মাল্য। তোলয়তি উন্নময়তি মন্তকং তুলল, 
লন্ত র।' ২ কন্ধরা। ৩ মহাদেব। (ভারত ১৩১৭১১৭ ) 

তোরণমাল (ক্রী ) তীর্থবিশেষ, অবস্তিক1। 

তোরণব€ (ত্রি) তোরণং-বিদ্বাতেইন্ত ভোরণ-মতুপ্‌ মন্য ব। 
তোরণবিশি। 

তোরণস্ফা টি কা [তরী ) দূর্য্যোধনের সভার নাম। ছূর্য্যোধন 
পাগুবদিগের ময়নির্টিত সভাদর্শনে ঈর্ষায় এই সভা প্রস্তত 
করেন। (ভারত সভাপ" ৫৫ অং) 
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তোল! 


তোরমাণ, ১ কাশ্মীরের একজন পরাক্রাস্ত রাজ! [কাশ্মীর 
দেখ। ] 
২ পঞ্জাবের একজন পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা। লবপ-শৈলস্থ 
.বুরা হইতে আবিষ্কৃত শিলাফলকে ইনি 'রাজমহারাজ তোরমাণ- 
ষাহি জউল? নামে অভিহিত। ইহার সময়কার খোদিতলিপি দৃষ্টে 
কেহ কেহ ইহাকে খুষ্টীয় ৪র্থ কি ৫ম শতাব্দীর লোক বলিয়া 
্বীকার করেন। (70181212172 [00108। ৬০1. [, 9. 239. ) 
৩ মালবসাআজ্যের একজন স্ুগ্রসিদ্ধ রাজা। কাহারও 
মতে-_গুপ সম্রাগণ হীনবল হইয়া পড়িলে স্ণবংশীয় তোর- 
মাণ আসিয়৷ মালবরাজ্য অধিকার করেন। ইনি পরাক্রান্ত 
হুণরাজ মিহিরকুলের পিত1। 
বুধগুপ্তের সময়ে (১৬৫ গুপ্ত সম্বতে ) উৎ্ককীর্ণ এরণের 
শিলালিপিতে মাতৃবিষু ও ধন্যবিষুর নাম আছে। কিন্ত তোর- 
মাণের ১মবর্ষে উৎকীর্ণ এরণের স্বতন্ত্র লিপিতে ধন্তাবিষুঃ 
জীবিত ও মাতৃবিষু মুত লিখিত । আবার এরণের মার এক- 
থানি প্রস্তরস্তস্তে খোদিত লিপি পাঠে জান! যায়। ১৯০ (৭ 
সন্বতে) ভানু গুপ্ত এ অঞ্চলে অধীশ্বর বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছিলেন। 
এরপ স্থলে হণরাজ তোরমাণ বুধগুপ্ডের (৪৮9 খৃষ্টানদের) কিছু 
পরে এবং ভান্ুগুপ্রের (৫১০ থৃষ্টাবের ) পর্বে পৃর্ব্বমালবে 
আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। [মিহিরকুল দেখ । ] 
তোরশ্রব্‌ (পুং) অঙ্গিরা মুনি। 
তোর! (পারমী ) ১ পুষ্পন্তবক। ২ উষ্কীষের ভূষণ। 
“্মাণিক কলগী তোরা চক্মকে হীরা” ( বিদ্যান্তু* ) 
তোল (পুং ক্লী) তুলাতে পরিমীয়তে তুল-কর্ম্মণি ঘঞ.। 
তে'লক, ৮* রতি পরিমাণবিশেষ, তোলা, ভরি । | 
তোঁলক (পুং কী) তোলমেব স্বার্থে কন্‌। তোল পরিমাণ, 
১ তোলা) ৮* রতিতে ১ তোল, বৈদ্যক পরিভাষার মতে 
৯৬ রতিতে ১ তোলা হয়। পর্যযায়__-কোল, দ্রজ্ষণ, বটক, 
কর্ষদ্ধ, কর্ষ। (বৈদ্যকপরি*) 
"রসং গন্ধং তোলকঞ্চ জাতীকোষফলে তথা। 
কিরাততিক্তকং বালং তোলকঞ্চ সমাহরেৎ ॥” (রসেন্ত্রসারস') 
তোলন (ক্লী) তুলনযুটু। ১ তৌলকরণ, ওজন করণ। 
২ উত্তোলন, উত্বাপন, উঠান। 
তোলপাড় (দেশজ) অত্ন্ত আলোড়ন, অতিশয় আন্দোলন । 
তোঁলা (দেশজ) ১ উত্তোলন, উথথাপন, উঠান। ২ যাহা সচরা- 
চর ব্যবহৃত হয়না, তুলিয়! রাখা হয়। ৩ তোল, একভরি, 
স্বানভেদে যোলমাফা, কোথায় ব৷ এক ছটাকের চতুর্থাংশ । 
৪ বাজারের বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কর বা ভিক্ষান্থরূপ 
গৃহীত পণ্য দ্রব্যের কিরদংশ। 


তোষাম্‌ ্‌ 


তোল! উন্নান (দেশজ ) তোলা আকা, রন্ধন করিবার স্থান, 
এই তোঁল! উনান ইচ্ছান্ুসারে রাখিয়া দেওয়। যায় এবং সময় 
মত বাবহারে লাগে। 
তোলাপাড়। ( দেশজ ) মনে মনে আন্দোলন করা । 
তোলা (তরি) তুল-কর্ঘ্ণি পাৎ। ১ তোলনীয়। ভাবে খ্যৎ। 
২ তোলন। 
“জীবানাং বয়সাং মৌলো তোলো বর্ণস্ত হেমমি ।* (লীলা* ) 
তোশ (পুং) তুশ বধে ভাবে ঘঞ। ১ হিংসা। কর্ততরি অচ্। 
২ হিংসক। “ত্বেরায় ইন্দ্র তোশতমাঃ* (খাক্‌ ১১৬৯৫) 
“তোশতি বঁধকর্মা নিতোশয়তি নিবর্য়তীতি তন্নামন্্র পাঠাৎ 
তোশতমাঃ নাশয়িতৃতমাঃ, (সায়ণ ) 
তো (পুং) তুষ ভাবে ঘএঞ্‌। ১ সস্তোষ, তৃপ্তি, তৃষ্টি। ২ সায়ভুব 
মন্বস্তরে তুষিত প্রভৃতি দেবতার মধ্যে একজন দেবতা । 
“তোষঃ গ্রতোষঃ সন্তোষে! ভদ্র: শাস্তিরিড়ম্পতি।”(ভাগ* 81১1৭) 
তোষক (ঝি) তুষ্টিকারক, আনন্দদায়ক । 
তোষক (পারসী ) শযা।, পাতল! গদি । 
তোষণ (ক্লী) তুষ ভাবে লাট্। ১ সন্তোষ । তুষ.ণিচ্‌ ভাবে 
লাটু। ২ সন্তোষোৎপাদন। 
"এতাবদেব পুরুষৈঃ কার্য্যং হদয়তোষণং” (ভারত সভা ১৬ অ') 
(ত্রি) কর্তরিলা। ৩ সম্তোষজনক। করণে লুট্‌। 
৪ তোষসাধন। স্ত্িয়াং ডীপ্‌। 
তোষদান (পারশী) রুদ্রাদির আধার। খাপ। 
তোষয়িতব্য (ব্রি) তুষ-ণিচ্-তব্য । তোঁষণীয়। 
তোষল (পুং) কংসের অনুচর ভেদ। এই অন্তর ধন্ুর্যন্তে 
কঞ্ণহস্তে নিহত হয়। (ভাগবত) 
তোষল (কী) তোষং লুনাতি লু বাহুলকাৎ ভ। অস্ত্রভেদ, মুষলাস্ব। 
“কষ্ণস্তোষলমুদ্যম্য গিরিকূটোপমং বলী |” (হুরি* ৮৭ অন) 
তোধাখন! (পারসী,) বস্ত্রাদি এবং অন্ঠান্ত গৃহসজ্জার উপ- 
করণ রাখিবার স্থান। 
তোষাম্‌ (তৃষাম্‌) পঞ্জাবের অন্তর্গত হিসার জেল।র হাঁসি 


নগরের ২৮ মাইল দক্ষিণে তোষাম্‌ নামে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম | 


আছে। এখানে বালুকাময় সমতল ক্ষেত্র হইতে একবারে 
৮** ফিটু উচ্চ এক পাহাড় আছে, এই পাহাড়ের গাত্রে 
বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবগণের যত্বে খোদিত কএকখানি শিলালিপি 
আছে। প্রবাদ এইরূপ পাতিয়ালার অমরসিংহ তুষাম্‌ 
পাহাড়ে একটা ছুর্গ নিম্মাণ করেন। কিন্তু এই ছূর্গদৃষ্টে 
বোধ হয়, অমরসিংছের বহুপূর্ধে এ হুর্গ নির্দিত হইয়াছিল, 
অমরসিংহ সংস্কার করিয়াছেন মাত্র। 

কেহ কেহ অনুমান করেন, এখানে তুষার জাতির একটা 


১৫৯ ] 


তৌতাতিত 





৯৯ ও পপি 


সঙ্ঘারাম ছিল, তাহাতেই তুষারারাম বপিত, তাহাই অপত্রংশে 
তুষাম্‌ বা ভোষাম্‌ নাম হইয়াছে । 
তোক্ামোদ ( দেশজ) খোনামোদ, মন যোগান। 
তোধিত (ব্রি) তুষ-ণিচ্‌ক্ত। তৃপ্ত, তুষ্ট। 
তোষিন্‌ (ব্রি) তুষাতীতি তুষ-ণিনি। তুষ্টকারক। 
তোষ্য (ত্রি)তুষণ্যৎ। তোষণীয়। 
তৌক্ষিক (পুং) ধনুরাশি। 
তৌগ্র্য (পুং) তুগ্রের পুন্র ৷ ণতৌগ্র্ো বাং প্রো” (খক্‌ 
১/১১৭।১৫ ) “তৌগ্রাঃ তুগ্রপুত্রঃ (সায়ণ ) 
তৌজি (আরবী) প্রজার নাম, কত পরিমাণ জমী, খাজানা, 
ইত্যাদির হিসাব পত্র। 
তৌতাতিক (ক্লী) তৃতাতভট্রেন নিবৃত্তং তুতাত-ঠক্‌। তুতাত 
ভট কৃত দর্শনশান্ত্, কৌমারিল শাস্ত্র । 
"নৈবাআাবি শুরোর্তং ন বিদিতং তৌতাতিকং দর্শনং ।” 
(গ্রবোধচন্দ্রোদয় ২৩) 
তৌতাতিত, হু প্রসিদ্ধ কুমারিলভট্টের নামান্তর । মাঁধবাচার্ঘয 
সর্বদর্শনসংগ্রহে এই নাম দিয়। কুমারিলের বচন উদ্ধত 
করিয়াছেন। ইতিপুর্নে কুমারিলভষ্র শব্ষে কুমীরিলের ধর্ম 
মতের বিস্বীত আলোচনা কর! হইয়াছে। এর প্রবন্ধে লিখিত 
হইয়াছে, কুমাঁরিল থুষ্টায় ৫ম শতাৰে প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন, 
কিন্ত এখন প্রমাণ পাওয়া! যাইতেছে, কুমারিল ৫ম শতাব্দীর 
বহু পরে আবিভূত হুইয়াছিলেন। 
চীনপরিরাঞ্ক ইৎসিং খুষ্টীয় ৭ম শতাবীতে ভারতবর্ষে 
আগমন করেন। তাহার মতে, বাক্যপদীয়রচয়িতা ভর্তৃছরি 
৬৫০ খৃষ্টাবে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কুমারিল শ্ব-রচিত 
মীমাংসাবার্তিকে বাক্যপদীয় হইতে অনেক স্থলে বচনোদ্ধার 
ও তাহার সমালোচন। করিয়া গিয়াছেন। 
প্রসিদ্ধ জৈনাচার্যা সমন্তভদ্র আধ্রমীমাংসায় অর্থতের 
সর্ধজ্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। জৈনগ্রন্থকার অকলঙ্কদেব 
অষ্টশতী নামক' মাগ্তমীমাংসার টীকায় প্রকাশ করেন যে 
অর্তের কোন ইন্দ্রিয়ের আবশ্তকতা নাই। কুমারিল 
তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন। এখানে সমস্কৃভন্রের মূল ও 
অকলস্কের টাক! উদ্ধত করিয়৷ দেখাইতেছি-_ 
"ুল্াস্তরিতদৃরর্থাঃ প্রতাক্ষাঃ কণ্তচিগ্তথা ।” ( সমস্তভদ্র ) 
অকলঙ্ক টাকায় লিখিয়াছেন 'অন্তরিত' অর্থাৎ “কাল- 
বিপ্রকধি অতীতাদি।” কুমারিল সমস্তভদ্রের মূল ও অকলঙ্কের 
টাকা উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন-_ 
"এবং ধৈঃ কেবলং জ্ঞানমি্ডরিয়াস্ভনপেক্ষিণঃ | 
শুপ্লাতীতাদিবিষয়ং জীবন্ত পরিকক্পিতম্‌ ॥ 


তৌতাতিত [ ১৬০ 


ন তে তদাগমাৎ সিধ্োন্ন চ তেনাগমে! বিনা । 
ৃষ্টাস্তোপি ন তন্তান্তে। নৃষু কশ্চিৎ গ্রবর্ততে |” (তন্তরবান্তিক) 
আবার টৈনগ্রস্থকার বিগ্ানন্দ তাহার গ্লোকবাত্তিকে 
কুমারিলভট্টের মত উদ্ধত করিয়া! লিখিয়াছেন__ 

“ততো যছুপহুনকারি ভট্রেন 

যৈরুক্তং কেবলং জ্ঞানমিন্ডরিয়াগ্ভনপেক্ষিণঃ । 

সুগ্ম।তীতাদিবিষয়ং স্থগ্সজীবন্ত তৈরদঃ ॥* 

কুমারিলের তন্ত্রবান্তিকে অনেক স্থলেই এ রূপ অকলঙ্কের 
অষ্টশতী ব্যাখ্যার কথা ও তাহার প্রতিবাদ লক্ষিত হয়। 
অপর পক্ষে বিস্তানন্দ অকলঙ্গের মত সমর্থন করিয়৷ নিজ 
অষ্টপাহত্রী গ্রন্থে বহুস্থানেই কুমারিলের তীত্র প্রতিবাদ 
করিয়। গিয়াছেন। এরূপ স্থলে অকলম্ক ও বিদ্ানন্দের সময় 
নিরূপণ করিতে পারিলেই আমর! নিঃসন্দেহে কুমারিলের 
প্রকৃত সময় স্থির করিতে পারিব। 

৮৬৩ শকে পম্প কর্ণাটী ভাষায় লিখিত আদদিপুরাণে এবং 
৮৮২ শকে সোমদেব আপনার যশন্তিলককাব্যে অকলম্ক 
দেবকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণশাস্ত্রবিৎ বলিয়। উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। 
আবার জিনসেনাচারধ্য ৭৬০ শকে জৈন আদিপুরাণে অক লঙ্ক- 
দেবের নামোল্লেখ করিয়াছেন। জিনসেনাচাধ্য রাষ্ট্রকুট- 
রাজ ১ম অমোঘবর্ষের গুরু ছিলেন। তিনি আদিপুরাণের 
একস্থানে প্রভাচন্দ্রের চন্ত্রোদর নামক গ্থায় গ্রন্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন। গ্রভাচন্দ্রের স্ায়কুমুদচন্ত্রোদ্দয় এবং বিগ্যা- 
নন্দের অষ্টসাহশী গ্রন্থে উভয় গ্রস্থকারই 'অকলঙ্কদেবের 
শিধ্য বলিয়! স্ব স্ব পরিচয় দিয়াছেন। এদিকে প্রভাচন্তু 
বাণভট্রের কাদম্বরী ও ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় উদ্ধত করিয়া" 
ছেন। আবার জৈন গ্রন্থকার ব্রন্ধনেমিদত্ত লিখিয়াছেন-_ 
অকলঙ্কদেব রাষ্ট্রকুটরাঁজ (১ম) কৃষ্ণরাজের সমসাময়িক । 
গুজরাট হইতে আবিষ্কৃত রাষ্ট্রকূটরাজ দস্তিতুর্গের তাত্ত্রশাসন 
দ্বারা জানা যায়, ৬৭৫ শকে তিনি রাজত্ব করিতেছিলেন। 
তাহার পরে তাহার খুল্পতাত কৃষ্খরাজ “উত্তরাধিকার লাভ 
করেন। জিনসেনাচার্য্য উত্তরপুরাণে লিখিয়াছেন _৭*৫ 
শকে কৃষ্চরাজের পুত্র বল্লভরাজ রাজদগ প্রাপ্ত হন। 

পূর্বেই লিখিয়াছি, ইত্সিংএর মতে ৬৫০ থুষ্টাবে বাক্য. 
পদীয়-রচয়িত। ভর্তৃছরির মৃত্যু হয়। কুনারিল বাক্যপদ্দীয়ের 
শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। অকলঙ্কদেবের শিব্য গ্রভাচন্্র 
৪ বিগ্ভানন্দ উভয়েই কুমারিলের তন্ত্রবান্তিকের. আলোচন! 
করিয়। গিয়াছেন। . আবার কুমারিলও অকলঙ্গের অষ্টশতীর 
ভনেক কথা উদ্ধত করিয়াছেন। কিন্ত অকলঙ্কদেব কোন 
স্থানে কুমারিলের মতের প্রতিবাদ করেন নাই। এবপ 


) তৌলিক 


স্থলে কুমারিল ধর্মাকীর্তি ও বাক্যপদীয় রচয়িতা ভর্তৃহরির 
পরবর্তী, অকলম্কদেবের সমসামঙ্সিক হইলেও তৎপরে গ্রস্থ 
রচন। করেন এবং অকলঙ্কের শিষ্য বিদ্যাননা ও গ্রভাচন্দ্রের 
কিছু পূর্ববর্তী হইতেছেন। অকলঙ্কদেব রাষ্ট্রকুটরাজ 
কষ্ণরাজের সময়ে (৬৭৫ শকের পরে এবং ৭*৫ শকের 
পূর্বে) বিগ্কমান ছিলেন। সুতরাং কুমারিলভষ্টও এঁ সময় 
আবিভূত হইয়া বৈদিক ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। 


তৌতিক (ক্লী)১ মুক্তা । (পুং)২ শুক্তি। 
তৌদী (স্ত্রী) বিষনাশক বৃক্ষতেদ, দ্বতকুমারী। পতৌদী 


নামাসি কন্তা দ্বতাচী ব] অসি” ( অথর্ব ১৪।৪1২৪ ) 


তৌনম্বরবিন্‌ (পুং) তুঘুক্চন! কলাপ্যস্তেবাসিনাং প্রোক্ত- 


মধীয়তে ইনি। তুম্বুরুপ্রোক্ত শাখাধ্যায়ী, তু্ুরুপ্রোক্ত শাখা" 
অধ্যয়নকারক। 


তৌর (ক্লী)যাগভেদ। 


*সংবৎসরমহরহস্তৌরেখ যজেত” (লাট্যা* শৌ" ১০২০১) 


তৌরযান (ব্লী) তুর্ণং যানমস্ত পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তৃর্ণ 


গমনযুক্ত । 


তৌরশ্রবস (ব্লী) তোরশ্রবসা অঙ্গিরস! দৃষ্টং সাম-অণ্‌। 


সামভেদ। 
“তৌরঅবসে মাধ্যন্দিনে পবমানে” কাত্যা* শ্রৌং ২৫।১৪।১৪) 
£তৌরশ্রবসে সামনী” (কর্ক) 


তৌরাযনিক (ব্রি) তুরায়ণং যজ্ঞং বর্তয়তি তুরায়ণ-ঠ.। 


( পারায়ণতুরায়ণচান্দ্রায়ণং বর্তয়তি। 
ষজ্ঞকারী। 


পা ৫১1৭২) তুরায়ণ- 


তোর্য (ক্লী) তুর্ষ্যে মুরজাদৌ ভবং তুর্য্য-অপ। তূর্যাবাদা, 


মুরজাদি ধবনি, পাকোয়াজ বাজনা । 


তৌর্ধ্যত্রিক (রী) ত্রয়োংশাঃ যস্ত ত্রিসংখ্যাক়াং কন্‌। 


তোর্যোপলক্ষিতং ত্রিকং। সমুদিত,নৃত্য গীত ও বাদ্য, নট- 

সম্বন্ধীয় নৃত্য গীত ও বাদ্য। ইহা একটী কামজ বাসন, 

ইহাতে আসক্তি পরিত্যাগ কর! উচিত । 

“তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজে। দশকোগণঃ* ( মন্তু ৭18৭) 
বিষ্ুগৃহে বা দেবালয়ে এই তৌধ্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য 

গীত ও বাদ্য করিলে পুণ্য হয় এবং অস্তিমে বিধুরলোকে 

গতি হয়। ( বরাহপু*) 


তৌল (ক্লী) ভুল! এব স্বার্থে অণ্‌। স্বার্থিকাঃ 'প্রত্যয়াঃ 


কচিৎ লিঙ্গবচনানি অতিবর্তস্তে ইত্াক্তেঃ দেবতাদিবৎ র্লীবত্তা। 
১ তুলা. তুলাদণ্ড । ( পুং) ২ তুলারাশি। 


তৌলকর (ব্রি) তৌলং করোতি-ক-ট। পরিমাপক, কয়াল। 
তৌলিক (পুং) তুল্য ভূলিকয়া জীবতি তুলিঠক্‌। চিত্রকার। 


ত্যগ্রায়ি 


তৌলিকিক (পুং) তুলিকয়া জীবতি তুলিকা-ঠক্‌। চিত্রকার, 
পটুয়া, পর্যায় রঙ্গাজীব, চিত্রকৎ, তৌলিক । ( শব্মাল) 

তৌলিন্‌ (পুং) তুলৈব তৌলং তৎ বিদ্যতে অন্ত ইনি। 
তুলারাশি। 

তৌলা (ব্রি) তুলয়৷ পরিচ্ছিন্নং য্যঞ্‌। ১ তুলাদ্বার! পরিচ্ছিন্ন। 
তুল্যমেব স্বার্থে অণ্‌। ২ তুলা। 

তৌন্বলায়ন ( পুং) তুম্বলস্ত খষেরপত্যং যুবা, তুববল-ই এ. 
ফক্‌। তুল খধির যুবা অপত্য। 

তৌন্বলি (পুং) তুহলম্ত খষেরপত্যং ইঞ। তৃহলঞ্ধষির অপত্য। 

তৌন্বল্যা্দি (পুং) পাণিস্থ্যক্ত গণ বিশেষ | তৌন্বলি, ধারণি, 
পারণি, রাবণি, দৈলীপি, দৈবতি, বার্কলি, নৈবকি, দৈবমতি, 
দৈবঘজ্তি, চাট্ট্রকি, বৈকি, বৈস্কি, আনু রাহতি, পৌফ্ষরসানি, 
আনুরোহতি, আমুতি, প্রাদোহনি, নৈমিশি, গ্রাড়াহতি, 
বাস্ধকি, বৈশীতি, আসিনাসি, আহিংমি, আস্থরি, নৈমিষি, 
আসিবন্ধকি, পৌক্ষরেণুপালি, বৈকর্ণি, বৈরকি, বৈহতি। 
(পাণিনি ২৪।৬১) 

তৌবরক (ব্রি) তুবধধ্য। ইদং অণ্‌ স্বার্থে কন্‌। তুবরী সম্বন্ধীয় 
স্নেহাদি । "তে ভল্লাতকন্ষেহাৎ স্নেহাত্বৌবরকা ত্বথ|।” [নু শ্রুত) 

২ তুবরক। 

তৌবিলিকা (ন্ত্রী) গধধভেদ। "তৌবিলিকে ! হবেলয়াবায় 
মৈলৰ এ্লয়ীৎ” ( অথর্ববেদ ৬।১৬৩ ) 

তৌষায়ণ (তরি) তুষস্ত অদূরদেশাদি পক্ষারদিত্বাৎ ফক্‌। 
তুষের অদূরদেশাদি। 

তৌধার (বি) তুষারস্তেদং তুষার-অণ্‌। তুষার মন্বন্ধীয় জল। 
[ তুষার দেখ । ] 

তন (পুং) আম্মন্‌ আলোপঃ। আয্মা। "য্মনমুর্জং ন বিশ্বধ 
ক্ষরধৈয” (খক্‌ ১৬৩1৮) 'আ্মনং আত্মানং আঙোহন্থাত্রাপি 
ছন্দসি দৃশ্ঠতে, ইতি আত্মনঃ আকারলোপঃ সংস্তাপূর্ব্বকস্তয 
বিধেরনিত্যত্বাৎ উপধাদীর্ঘাভাবং, (সায়ণ) ত্মন্‌ শবের 
তৃতীয়ার একবচন স্থানে যা হয়। 

"উপ ত্বন্য। বনস্পতে” ( খক্‌ ১1১৮৮1৯০ ) 

ত্যক্ত (ব্রি) তাজ-ক্ক। কৃতত্যাগ, বর্জিত, যা ত্যাগ করা 
হুইয়াছে। পর্যযায়--হীন, সমুজ্বিত, উৎন্ষ্ট, ধৃত, বিধৃত, 
বিনাকৃত, বিরহিত, নিবূ্ঢ়। (জ্রিকাণ্ড) 

তাত্তব্য (রি) ত্াজ-তব্য। ত্যজনীয়, ত্যাগের যোগ্য। 

ত্যক্ত। (ত্রি) তাজ্-তৃচ। ত্যাগকারী। 

ত্যগল (পুং) গ্রন্থকর্তরভেদ, কেহ কেহ ইহার নাম তিগল 
এইরূপ বলিয়া থাকেন। 

তাগ্নায়ি (ক্লী) সামভেদ। 

ডা 


1 ১৬১ ] 


ত্যাগ 


তাযজন (ক্লী) তাজ-লুটু। ত্যাগ, বর্জন, পরিহার । 
তাযজনীয় (ত্রি) তাজ-অনীয়র। ত্যাগের যোগা। 
ত্যজস্‌ (পুং) ত্য ভাবে অন্ন্‌। ১ ত্যাগ । *ইন্ত্রশ্চ ন তেজসা” 
(খকু ১।১১৬১২) 'তাজসা ত্যাগেন' (সারণ) (তরি) 
কর্তরি অনুন্। ২ ত্যাগকর্তা। *চিদ্ধারয়তি মছি তাজঃ” 
(খক্‌ ১০।১৪৪।৬) “ত্যজে| ছুঃখস্ত বর্জয়িত+ (সায়ণ ) করণে 
অস্থন্। ৩ ক্রোধ। | 
ত্যজ্যমান (ত্রি) ত্যজ্-শানচ্‌। যাঁহা ত্যাগ কর! হইয়াছে । 
ত্যদ্‌ (ব্রি) ত্যজ-অদি সচ ডিৎ (ত্যজিতনীতি। উণ্‌১।১৩১) 
আকাশ, বায়ু। 
"সতাব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং 
সত্তযন্ত যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে । 
সত্যন্ সত্যমূতসত্যনেত্রং 
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥৮ (ভাগ* ১০২২৬) 
সচ্ছবেন পৃথিব্যপ্‌ তেজাংসি ত্যদ্‌ শব্দেন বায়ুরাকাশো” (শ্রীধর) 
ভাগবতের এই শ্লোকে ত্যদ্‌ শবে বায়ু ও আকাশ 
অভিহিত হইয়াছে । 

৩ সর্ধদ1 পরোক্ষাভিধানার্থ বস্তু । ৪ প্রসিন্ধ। এই শব্ধ 
সর্বনাম ইহার রূপ ত্যদাদির হ্যায় হইবে পুংলিঙ্গে স্ত, তো, 
ত্যে। স্ত্রীলিঙ্গে স্তা, তো, ত্যাঃ । ব্লীবলিঙ্গে ত্যদ্‌, তে, তানি 
ইত্যাদি । অব্যয়ীভাবসমাসে এই শবের অচ্‌ সমাসাস্ত 
হয়। যথা ত্যস্ত সমীপে উপত্যদং ইত্যাদি । 

ত্যদাদি (পুং) পাণিনীয়গণন্ত্রোক্ত শব্দ সমূহ-_তাদ্‌, তদ্‌, যদ্‌, 
এতদ্‌, ইদম্, অদস্‌, এক, দ্ধি, যুক্মদ্‌, অন্মদ্, ভবৎ, কিম্‌। অস্ব 
বিধিতে অর্থাৎ টি স্থানে অত হয় এই বিষয়ে খ্ি শব্ধ পর্যন্ত 
গ্রহণই ভাষ্যকারের অভিলধিত। ত্যদাদির টি স্থানে অত হয়, 
ইহাতে ত্যদ্‌ হইতে কিম্‌ পর্ধ্যস্ত বুঝায়, কিন্তু ভাষ্যকার 
বলেন, অত্ব বিধিতে দ্বি পর্যন্ত গ্রহণ জানিবে। (পাণিনি) 
ত্যাগ (পুং) ত্জ-ভাবে ঘঞ্। উৎসর্গ, বর্জন, ইহা আমার 
নয় এইরূপ মুর্তদ্রব্যের শ্বত্ধবংসামৃকুলব্যাপার বিশেষ । 
"ন মাতা ন পিতা নস্ত্রী ন পুত্রস্ত্যাগমহতি।” (মনু ৮৩৮৯) 
মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র ত্যাগের যোগ্য নয় অর্থাৎ 
ইহাদ্দিগকে ত্যাগ করিতে নাই। 

২ দান। ৩ বিবেকিপুরুষ ৷ (শবর' ) ৪ সর্বকর্মাফল বিস- 
জন, ত্যাগের বিষয় গীতায় এইর্প লিখিত আছে-_ 

সংন্তান ও ত্যাগের বাস্তবিক কোন পার্থক্য নাই, 
সংন্যাসেরই একটু বিশেষ অবস্থাকে ত্যাগ কহে। বিচক্ষণ 
লোক সকল কাম্যধর্পের পরিতাগ করাকে সংন্তাস 
এবং সমব্ত কর্দের ফলাকাজ্জ। পরিত্যাগ করাকে ত্যাগ 


৪১ 


ভ্যাগ 


বলিয়াছেন। অতএব সংন্তাসের বিশেষ ' অবস্থাকে ত্যাগ 
বলিয়৷ গণ্য কর! হইল। ত্যাগ এবং সংন্কফ বিষয়ে কোন 
কোন, খধিগণের জটিল সিদ্ধান্ত দেখিয়৷ আপাততঃ মতদ্বৈধ 
বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ বিচক্ষণত্ার সহিত দেখিলে 
মতছ্ৈধ বা বিরোধ বলিয়৷ বোধ হয় না। কেহ কেহ বলেন, 
জীব দেহ, মন্‌ ও ইন্দ্রিয়ার্দি দ্বারাঁযে কোন ক্রিয়া করে, 
তৎসমস্তই বন্ধের হেতু হইয়! থাকে, এইজন্ড ইহাও অন্তান্ 
দোষের ন্তায় দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদিথার। নিম্পাদ্য সকল কর্ম 
পরিত্যত্্য । আবার কেহ.কেহু তাহার বিপরীত. সিদ্ধাত্ত করিয় 
থাকেন। তাহারা বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপ প্রভৃতি কম্ধানু- 
ঠান দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া চিত্ত ব্রহ্মজ্রনের অধিকারী হয়, 
অতএব ইহ পরিত্যজ্য নহে। ভগবান্‌ অজ্জুনকে বলেন, 
ইহার মীমাংস। এইরুপ--আগ ভ্রিবিধ সাত্বিক, রাজসিক ও 
আমসিক। যক্ত, দান ও তপঃ প্রভৃতি কর্ম কখনই পরিতাজ্য, 
নহে, ইহা! সর্বদাই অনুষ্ঠান কর! উচিত, কারণ যজ্জ দান 
ও তপঃ প্রত্তৃত্তি কর্মনদ্বারা মনীষিপ্দিগের দেহ, মন ও ইন্্রিয়া- 
দির বিশুদ্ধি ব! নির্মলত। সম্পাদিত হইয়া থাকে। অতএব 
আসক্তি ও ফলকামনাপরিশুদ্ত হইয়া এই সকল কর্মের 
অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য। মনীষিগণ বন্ধন তয়ে যে কর্ম পরি- 
ত্যাগের কথ! বলিয়াছেন, তাহা. কর্্ম। অমুক কার্য দ্বার! 
আমার অমুক প্রকার সুখ সাধন হইবে, এই উদ্দেম্তে যে 
কোন কন্ম কর! যায়, তাহাকে কাম্যকর্ম কহে। কাম্যকর্ম 
দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত চিত্তশুদ্ধি হয় না, কিন্ত 
স্বর্গাদি ফল হইয়া থাকে, স্থৃতরাং মুক্তি ন! হইয়! বন্ধনই 
হইল। এইজন্য যাহার খছিক ও পারত্রিক কোন প্রকার 
শ্বখভোগের বাসনা রাখেন না, কেবল মাত্র মুক্তি অর্থাৎ 
দ্াস্তিজ্ঞান দ্বারা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি জড়পদার্থের সহিত 
অভিন্নভাবে আত্মার উপলদ্ধি হইতেছে, সেই ভ্রান্তির বিনাশই 
তাহারা প্রার্থন। করেন, এই অন্ত কাম্যধর্ণের অনুষ্ঠান তাহা- 
দের প্রয়োজন হম্ব না । কিন্ত তাই বলিয়। নিতা ও নৈমিতিক 
কর্ম কখনই পরিত্যাগ কয়েন না। কারণ নিত্য নৈমিত্তিক 
কর্মের যথাবিধ অগ্ঠনান করিলে জীবের কখন বন্ধন হয় না, 
কিন্তু ব্রহ্গজ্ঞান হইয়া থাকে। অতএৰ মোহবশে এই সকল 
কর্শের পরিত্যাগ করাকে তামসত্যাগ 'কছে। যাহার! কায়- 
রেশে ও অর্থভয়াদি ভয়ে অতিশয় ক্উজনক বলিয়। কর্ম 
পরিত্যাগ করেন, তাহাকে রাঁজস পরিত্যাগ কহে। এইভাবে 
কর্মত্যাগ করিলে তাগের ফল হয় ন!। যাহার! সমস্ত 
আসক্তিফলাকাজ্প-পরিত্যাগপুর্বাক কেবলমাত্র কর্তব্যতা- 
বোধে. নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান, করেন, তাহাই 
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সহ 


ত্যাগশীল 


ত্যাগস্বীকার 


_সাত্বিক ত্যাগ) কর্মে আসক্তি ও ফলাতিলাষ পরিত্যাগ কর. 
কেই কর্মত্যাগ বলে। ক্রিয়ার ত্যাগকে কর্মমত্যাগ বলে না। 
যিনি অকুশল কর্ম্মকেও কিছুমাত্র বিদ্বেষ করেন না! এবং 
শুভজনক কার্যেও আসক্ত হন না, তাহারাই বান্তবিক 
কর্মত্যাগী । যতক্ষণ পর্যান্ত দেহ, মন ও ইন্ড্রিয়াদির বিদ্ভমানত। 
থাকে, ততক্ষণ পর্ধ্যস্ত কোন প্রা্ীরই অশেষ কর্ণ পরিত্যাগ 
করা সম্ভবে না। কারণ জীবন ধারণ করিতে হইলে দেহ, 
মন ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়৷ না হইয়াই পারে ন7া। এমনকি 
স্বপ্নাবস্থাতেও ক্রিয়! নিবৃত্ত থাকে না, অতএব কর্ম্দ পরিত্যাগ 
কর কথাদ্বার ক্রিয়র পরিত্যাগ কর! এরূপ অর্থ বুঝিতে 
হইবে না। কিন্তু যাহার! কর্মের ফলত্যাগী, তাহারাই ত্যাগী 
বলিয়। কথিত হইয়! থাকেন। কর্ম্মফলত্যাগই ত্যাগপদবাচ্য ।» 
(গীত! ১৮ অ*) (ত্রি)ত্যাগকর্তা, দাতা । “মিথে! যত্ত্যাগমু- 
ভয়্াসে।” (খক্‌ 91২৪।৩) “ত্যাগং ত্যাগকর্তারং দাতারং' (সারণ) 


ত্যাগপত্র (ক্লা) ত্যাগন্ত পত্রং। ১ দ্বানপত্র। ২ দ্রারপরি- 


ত্যাগলিপি। 
(ব্রি) ত্যাগএব শীলং যন্ত । দানশীল, আত্মস্থ 


গরিত্যাগী। 


ত্যাগন্বীকার (পুং) আত্মস্বার্থাবিসর্জন, আত্মস্থথপরিত্যাগ । 


* “সংন্টাসন্ত মহাবাহে। তত্বমিচ্ছামি বেদিতুং | 
ত্যাগ্নন্ত চ হৃধীকেশ পৃথক কেশিনিহ্দন ॥ 
জীতগবানুবাত 

কাম্যানাং কর্পাং স্ভাসং সন্নাসং কবয়ে। বিদুঃ | 
সর্বকর্মফলতা গং প্রাহুস্তাগং বিচক্ষণা: ॥ 
ত]াজাং দোৌধবদিতোকে কর্ণ প্রাহর্দানীফিণঃ। 
বল্তদানতপঃকর্শম ন ত্াযাজামিতি চাপর়ে॥ 
নিশ্চক়ং শৃগু মে তত্র তযাগে ভরতসূত্তম। 

তাগো ছি পুরুবব্যান্তর ভ্রিবিধঃ সংগ্রকীর্থিতঃ ॥ 
যজ্জে। দানং তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজাং কার্ধামেৰ তৎ। 
বজ্ঞে। দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীধিণাং ॥ 
এতাগ্ুগি তু কর্ম[ণি সঙ্গং তাক, ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ বিশ্চিতং মতমুস্তমং ॥ 
নিয়তন্ত তু সন্ত্রাস; কর্দুণে। নে।পপদ্যতে । 
মোহাত্বন্ত পরিতাগন্ত।মনঃ পরিকীর্ডিতঃ ॥ 
ছুঃখমিত্যেব ঘৎ কর্পা কায়ফ্নেশতয়াত্তাজেৎ। 
সকৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈষ তাগফলং লতেৎ। 
কার্ধ্যমিতোব যৎকর্ধ নিয়তং ক্রিয়তেহর্ভুন। 
সঙ্গং ত্বক ফলকৈব স তাগঃ সান্বিকে। মত; 
ন.ছেষ্টাবুশলং কর্ম কূশলে নানুষজ্জাতে। 

ত্যাগী সত্বসমাধিষ্টো। মেধাবী চ্ছিরূমংশ? ॥' (গীত ১৮।১-১) 


সপ পা তি শি ও অস্তপ্ন আগ পপ ভলকষা্ পে 








শসা পপি পি 


তাগিন্‌ ( প্রি) তাজভীতি ত্যজ-ঘিণুন্‌ ( সম্প্‌ চানু রুধাঙ্‌ 
বমেভি। পা৩।২।১৪২)। ১ দাতা । ২শুর। ৩ বর্জান- 
গীল। ৪ কর্দাফলতাযাণী, বিবেকী। 
“ন ছি দেহভৃতাং শকাং তাক্ত,ং কর্ম্মাগ্যশেষতঃ। 
বস্তু কর্্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যতিধধীয়তে ॥* (গীতা ১৮1১১) 
ত্যাগিম (ঘি) ত্যাগেন নিবৃত্বঃ ত্যাগ-মপ্‌। ত্যক্ত, ত্যাগথার! 
নিশ্পর 
তাজ্য (তরি) তাজাতে ইতি তাজ কর্পণি ণ্যৎ, তাজেশ্চ ইতি 
ন কুত্বং। ১ বর্জনীয়, ত্যাগের যোগ্য । ২ দানের যোগ্য । 
ত্যাদৃশ্‌ ( তরি) ত্যন্তইব দৃশ্ততেইপৌ ত্যদ্‌ দৃশ-কিপ্‌। তাদৃশ, 
তাহার গ্যায়। 
ত্রেঞ্গ (পুং) ত্রগি'অচ। পুরভেদ, নগরীবিশেষ, এই নগরী 
_ হইরিশ্ন্ত্রের রাজধানী । 
ব্রপমান (ব্রি) ভ্রপ-শানচ্। লঙ্জমান, ষে লজ্জা পাইয়াছে। 
ভ্রপা (ত্ত্রী) ত্র্যপ্যতে ইতি ত্রপ-অঙ্‌ ততষ্টাপ্‌। ১ লজ্জা, ব্রীড়।। 
কর্তরি অচ। (তরি) ২ সলজ্জ। ৩ কুলটা। ৪ কুল। 
৫ কীর্তি । ( শব্চ*) 
ব্রপাক (পুং) ত্রপতে লজ্জতে ত্রপ-আ-ক । (অক: খজাদেঃ। 
উপ ১২১৯) ইতি উপারদিকোবধৃতহুত্রত্বাৎ আকঃ। শ্্েচ্ছবিশেষ। 
ত্রপানিরস্ত (ত্রি) জপয়! নিরন্তঃ ৷ নিললজ্জ, লঙ্জারছিত। 
ত্রপান্থিত (ত্রি) ত্রপয়া অন্বিতঃ। লঞ্জাযুক্ত। 
ভ্রপারপ্ত। (ভ্ত্রী) ত্রপায়াং রগ্ডেব, লজ্জাহীনত্বাৎ তথাত্বং। 
বেস্তা, গণিক1। (ব্রি) লজ্জাহীনা। 
ত্রপাবৎ (তরি) ভ্রপা বিদ্যতেহস্, ত্রপা মতুপ্‌, মন্ত ব। লজ্জাশীল। 
ব্রপিত (ভরি) ্রপ-ক্ত। ত্রপাযুক্ত, লক্জিত। 
ত্রপিষ্ঠ (তি) অয়মেষামতিশয়েন তৃপ্রঃ তৃপ্র-ইষ্ঠন্‌। প্রিয়- 
স্থিরেত্যাদিনা তৃপ্র-শবন্ত ত্রপ্‌ আদেশঃ। অতিত্প্র, অতিশয় 
লজ্জিত, অতিশয় লক্জাশীল। 
ত্রগীয়স (তরি) অর়মনয়োরতিশয়েন তৃপ্রঃ তৃগ্র-ঈয়নুন্‌ তপ্ত 
ত্রপ্‌ আদেশ: ব্রপিষ্ঠ, অতি লজ্জিত । 
ত্রপু (ব্রী) অগ্িং ৃষ্ট। ত্রপতে ইব ত্রপ-উপ্। ১ সীসক। 
২ রঙ্গ, টিন। 
্রপু অর্থাৎ টিনকে হিন্দীতে কল্পই, রাঙ্গ, বা কঠেল, 
তামিলে তগরম্‌, মলয়ে তিম, ফলঘ, ব্রদ্ধে খৈম, আরবে কস্‌ 
দিন, রেসাস ও পারস্তে উরজিজ্‌ বলে। (1৮ 4৫৫4) 
8272) 5৫48%466 ) ঢো, 227 8140) 001 7/21558/20/। 
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এই ধাতু দেখিতে রূপার মত, পরিষ্কার থাকিলে অতি 
উজ্জ্ন দেখায়। ইছাতে'অল্প বিশ্বাদ আছে। ঘধিলে এক 


ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭.২৯। 
ইহা বড়ই খাতপহ, যত ইচ্ছা গিটিলেও ভাঙ্গে না) এমন 
কি, একখানি টিনে ৯০৮০ পাতলা পাত করা যায় । .**৭৮ ইঞ্চ 
পরিধিবিশিষ্ট টিনের সুত্রে ষোল সতের সের ওজনের জিনিস 
ঝুলান যাইতে পারে। ইহা পিটিয়৷ যেমন পাতল! কর! যায়, 
কিন্ত তেমন চওড়া কর! যায় না। ইহা বড় কোমল, সহজেই 
নোয়ান যায়। তামা, দস্তা! প্রভৃতি ধাতুর সহিত সহজেই 
টিন মিশ্রিত হইতে পারে। অপর ধাতু কলাই বা ঢাকিবার 
জন্ত বহুপরিমাণে টিন ব্যবন্ধত হয়। টিনের পাত দিয়া 
মুড়িলে লৌহে মরিচা ধরে না। অগ্নিসংস্পর্শে টিন লৌহের 
অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে, তাহাতে লৌহের শ্বেতবর্ণ হুয়। 
বোধ হয়, এই অন্যই ভ্কুটলগ্ডে টিনের পাত শ্বেতলৌহ 
(৬/1)105 1700) নামে খ্যাত। টিনের দ্রাবকে অতি পাতলা! 
লৌহের পাত ডুবাইয়। সাধারণতঃ *স্বেতলৌহ্‌” প্রস্তুত হয়। 
খিলাতে শ্বেতলৌহছের বড় আদর 

তাতত্রের পাকপাত্রাদ্দিতে সহঙ্জেই কলঙ্ক ধরে, কিন্তু টিনের 
পাত দিয়া কলাই করিলে আর কলঙ্ক পড়ে না। নাইটি ক, 
মিউরিয়াটিক, নাইট্রো-সালফিউরিক ও টার্টরিক এসিডে টিন 
দ্রব করিয়। অনেক রঙে মিশান হয়, তাহাতে রঙের স্থায়িত্ 
ও ওজ্জল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

অতি প্রাচীন কাল হইতে মানবজাতির নিকট টিন 
পরিচিত। যজুর্বেদে আমরা সর্বপ্রথম '্রপু, শবের 
উল্লেধ পাই-- 

গলোহঞ্চ মে সীসঞ্চ মে ত্রপুচ মে যজ্ঞেন বঙ্পন্তাম্‌ 1” 
(শুরুষজুঃ ১৮1১২)। এতত্তিন্ন অথর্ববেদ (১১।৩।৮), ছার্দোগ্যোপ- 
নিষং ( 81১৭।৭) প্রভৃতি শ্রতিতে এবং মন্তু, যাজ্বন্ধ্য 
প্রভৃতি স্থৃতিতে '্রপু* অর্থাৎ টিনের উল্লেখ আছে। 
নপুংসক ( পণ্ুপক্ষী) হত্যা করিলে যাজ্বন্ধ্য প্রায়শ্চিত্ত- 
স্বরূপ একমাধা ত্রপু ও সীক-দান ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

'উরগে ঘ্বায়সো দণ্তঃ পণ্ডকে ত্রপুসীসকম্। (৩,২৭০) 
মহাভারতে ব্রপু রৌপ্যের মল বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে । 

প্জুবর্ণম্ত মলং রূপাং রপাস্তাঁপি মলং ভ্রপু। 

জেয়ং প্রপুমলং সীসং সীসন্তাপি মলং মলম ॥* 

(ভারত উদ্ভো* ৩৮ অঃ) 

ভারতে যেমন ট্বদিক যুগ হইতে ত্রগুর ব্যবহার চলিয়। 
আমিতেছে, যুয়োপেও সেইরূপ বহুকাল হইতে টিন 
প্রচলিত। হিরোৌদোতস্, দিওদোর্স্‌ সিকিউলস্‌ ও ষ্রাবে 
ফিনিকীয় বণিকদ্দিগের কাসিতেরিদেশ ব! টিন হ্ীপে যাত্রার 


অপেক্ষা টিন কঠিন। 


পুল 


বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। পুরাবিদ্গণ সিসিলীদ্বীপ 
ও বিলাঁতের কর্ণ ওয়ালকে প্রাচীন কামিতেরিদেশ বলিয়! স্থির 
করিয়াছেন। বাস্তবিক এখনও কর্ণওয়াল নামক স্থানে 
খনি হইতে যে পরিমাণে টিন বাছির হইতেছে, যুরোপের 
আর কোন স্থান হইতে এক্সপ টিন পাওয়। যায় না। 

পুরাকালে আর্য খধিগণ অথব। ফিনিকীয় বণিকগণ টিন 
লইয়! কি কি গ্রস্তত করিতেন, তাহার কোন গ্রমাণ পাওয়! 
যায় না। যজ্ঞে ত্রপুর প্রয়োজন হইত, যক্তুর্কেদ হইতে 
আমরা এই টুকু সন্ধান পাই। স্থৃতিতে ব্রপু মুল্যবান্‌ জিনিস 
মধ্যে গণ্য হইয়াছে । এই ত্রপু ও তাত্তর একত্র মিলিত 
হইলে কাংস্ত হয়, তাহাও ভারতবাসী বহুপ্রাচীনকাল 
হইতে জানিতেন। 

“যথা ত্রপুন্তাঅয়োঃ সংযোগে ধাত্বস্তরস্ত কাংস্তাস্তোৎপত্তিঃ।” 

হাজারিবাঘ, ধারবার, গুঞজরাট ও মধ্যতারতের বস্তার 
রাজোর স্থানে স্থানে টিন-পাথর (117-5079) পাওয়) 
গিয়াছে, কিন্তু ভাল টিন কোথাও পাওয়! যায় নাই। ব্রহ্মদেশ, 
মলকসপ্রায়োদ্বীপ, বাঙ্কা, যবছ্ীপ ও চীনের কোন কোন স্থানে 
টিনের খনি আছে। তন্মধ্যে মলয়-প্রায়োথ্ীপের টিনের খনি 
জগতের মধ্যে সর্বপ্রধান। এত টিন আর কোথাও নাই। 
পূর্বকালে এখান হইতেই ভারতে টিন আমিত। এখানে 
তাবয়-নগরে ১৫৮৬ খুষ্টীয় প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী রাফ্ফিচ 
আসিয়। লিখিয়াছেন,-- 
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এখনও মলয় হইতে ভারতে টিন আসে। এখান হইতে 
গ্রতি বর্ষে ১২1১৩ লক্ষ টাকার টিন রপ্তানি হয়। 

টিন থনির মধ্যে দুই 'প্রকার অনস্থায় পাওয়! যায়। 
কখন কখন সিকতাঞ্রন, তাত, সীসক গ্রতৃতির সহিত চাপড় 
হইয়া থাকে, ইহাকে টিন-লোৌহ বলে। ইহা গলাইয়। 
পরিষ্কার করিয়া! লইলে টিনথণ্ড হয়। 'অপর' অবস্থায় গু 
বালি গ্রভৃতির সহিত মিশ্রিত থাকে, এই গুড! টিন অকৃত্রিম 
টিন বলিয়! গণ্য। | 

ত্রপুকর্কটা (স্ত্রী) ১ ব্রপুষী, কাকুড় । ২ শস1। 

ত্রপুটী (স্ত্রী) সুক্ষেল।, ছোট এলাচি। 

ত্রপুল (ক্লী) ভ্রপতে অগ্লিসংস্পর্শেন গঙজ্জতে ইব অপ-বাহ" 
উলচ। রঙ্গ, রাঙ্। 
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ত্রপুষ (ক্লী)ব্রপ বাহ" উষ। ১ রঙ্গ।২ ত্রপুষী ফল; শলা। 
পর্য্যাক্ন--কণ্টকিফল, সুধাবাস, স্ুশীতলা। ক্ষুদ্রফলের গুণ__ 
নীল, বল, তৃষ্ণা, ভ্রম, দাহ, পিত্ব ও রক্তপিত্তনাশক। পক 
ফলের গুণ-_-অল্প, উষ্ণ, পিত্বল, কফ ও বাঁতনাশক। বড় ফলের 
গুণ_-মৃত্রল, শীত, রুক্ষ, পি ও অশ্রকচ্ছনাশক। (রাজব*) 
্রেপুষী (স্ত্রী) ত্রপুষ গৌরা' ভীষ্‌। কর্কটী, কীকুড়। 
ব্রপুস (কী) ব্রপ বাহুলকাৎ উস। ১রঙ্গ। ২ কর্কটা। 
ব্রপুস! (ত্র) ত্রপুসী। মহেন্ত্রবারুণী। 
ভ্রপুসী (ত্র) ত্রপুস গৌরা* ভীষ। ১ মহেন্্রবারুণী। 
২ ফল লতাবিশেষ, শসা, (09007)96চ ) পর্ধরযায়-_ পীত- 
পুষ্প, কাগ্ালু, ত্রপুকর্কটী, বহুফলা, কোষফলা, তুন্দিলফলা, 
কণ্টকীলত1, সুধাবাঁসা। ইহার ফলের গুণ--রুচা, মধুর, 
শিশির, গুরু, ভ্রম, পিত্বঃ বিদাহ ও বমননাশক। (রাজনি") 
ইহ! ছুই জাতি দেখা যায়। ভূমিচারিণী ঝ| ভূয়ে শসা । ইহার 
ফল থর্বাকৃতি ও স্থুল। প্রায় শীত হইতে শ্্রীম্মকাপ 
পর্যন্ত ইহ! জন্মায় । মঞ্চচারিণী বা মাচ।শসা কেহ বা 
পালাশসা বলে। ইহা! দেখিতে দীর্ঘ ও স্থুপ। কাহার ফল 
শ্বেত বা কাহার ফল সবুজ বর্ণ দেখা যায়। ইহার গাত্রে 
একরূপ জলবৎ আট! আছে, তজ্জন্ত লোকে ইহ।কে ক্ষীর! 
কনে । ইহা! প্রায় বর্ষা হইতে শরৎ পর্য্যস্ত পাওয়া! যায়। 
্রপাদি (পুং) রঙ্গাদি সপ্তধাতু যথ!-_ত্রপু, সীস, তাত, রজব, 
কুষ্চলৌহ, স্বর্ণ, লৌহুমল। 
ত্রপ্ন (ভ্ত্রী) ঘনীতৃতশ্্েম্মাদি | *ত্রগ্পয়। কর্ষণৈঃ ক্ষিপ্ত বাট 
বা হুষ্ঠতাং ব্রদেৎ।” '্রগ্সা ঘনীভূতগ্নেম্ব।দি 1 ( শুক্ধিতত্ব) 
ব্র্যপন্থয (ক্লী) ঘনেতর দধি, পাতলা দই। ( বিদ্যাবিনোদ ) 
ত্রুয় ক্রী) ত্রি-তয়প,। ১ ত্রিতয়, ত্রিত্ব সংখ্যা, তিন। 
“বেদব্রয়াৎ নিরছুহৎ ভূভৃবঃ স্বরিতীতি চ।” (মনু) (তরি) 
২ ত্রিত্ধ সংখাযুক্ত। প্রমাণ) প্রত্যক্ষ,. অনুমান ও আগম 
এই তিন গ্রমাণ। 
"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ ভ্রিবিধাগমং | 
্রয়ং স্ুৃবিদ্দিতং কার্ধ্যং ধর্শুদ্ধিমভীগ্তাঃ ॥” (মনু) 
ব্রয়ংপঞ্চাশশ (ন্ত্রী) ১ ব্র্যধিকাপঞ্চাশৎ, ভ্রিশবন্য অয়স্‌ 
আদেশঃ। তিন অধিক পঞ্চাশৎ সংখা1, ৫৩, তিগান্ন। ২ ভ্রয়ঃ 
পঞ্চাশৎ সংখ্যাযুক্ | 
ত্রয়যাঁষয (পুং) ওয়ং জন্মত্রয়ং াতি যা বাহ* আয্য। জনমত 
প্রাপ্ত । “ম্ুনুর্ন ভ্রয়যাষয” (খক্‌ ৬২1৭) 'ত্রয়যাযো। জন্মতয়ংগ্রাথং 
অন্মত্রয়ং ম্রধ্যতে | 
_ *সাতুরগ্রেংধিজননাৎ দ্বিতীয়ং মৌন্জিবন্ধনাৎ। 
ভৃতীয়ং যজদীন্ষায়। ইতি জন্মজয়ং স্বতং ॥” ( সায়ণধুভ ), 


ব্রযীতমু 


এই জন্মন্র় মাতৃগর্ড হইতে জন্ম প্রথম, মৌঙ্জিবন্ধন 
অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার দ্বিতীয়, যজ্জদীক্ষ! তৃতীয় । 
ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ (ত্র) ত্রাধিক। চত্বারিংশৎ, ত্রিশব্গ্ত অয়স্‌ 
আদেশঃ। তিল অধিক চত্বারিংশৎ সংখ্যা, ৪৩, তেতাল্লিশ। 
্রয়ঃযণ্তি (ভ্ত্রী) ত্রাধিক! ষষ্টিঃ। তিন অধিক ঘটি সংখ্য।, 
৬৩, তেষটি। 
ত্রয়স্‌. আদেশ বিশেষ, অশীতি শব ও বহুব্রীহি সমাস ভিন্ন 
খ্যাবাচক উত্তরপদ পরে থাকিলে জরি শব স্থানে ত্রয়স্‌ 
আদেশ ছয়। যথ] অআক্নোদ্রশ গ্রভৃতি। অশীতি শধ পরে 
থাকিলে হয় না_যথা ত্রাশীতি। (পাণিনি ৬৩1৪৮) 
রয়স্ত্িংশ (তরি) জয়নত্িংশৎ পূরণে ডট। তিন অধিক ব্রিংশৎ 
খ্যার পূরণ। ক্ত্িয়্াং ভীপ্‌। 
ত্রয়ন্ত্রিংশৎ (তরি) ব্র্যধিক! ব্রিংশৎ, তরি শবাস্ত ত্রয়স্‌ আদেশঃ। 
তিন অধিক ত্রিংশৎ সংখ্যা, ৩৩। 
বনয়স্ত্রিংশৎপতি (পুং) ব্রয়স্ত্রিশতো দেবানাং পতিঃ। 
১ ইন্ত্র। বেদে ৩৩টী দেবতার কথ! আছ, তাহাদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বলিয়াও ইঞ্জের তত্রয়স্তিংশৎপতি” নাম হইয়াছে। 
২ প্রজাপতি। ইনি দেবতার্দিগের অধিপতি) অষ্টবস্থু, 
একাদশ কুত্র, দ্বাদশ আদিত্য এই একত্রিংশৎ, ইন্দ্র ও 
প্রজাপতি এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ। “কতমে তে ত্রয়স্ত্িংশদিত্যষ্টো 
বদব একাদশ রুদ্র! দ্বাদশাদিত্যা ম্ত একত্রিংশৎ ইন্ত্রশ্চৈব 
গ্রজাপতিশ্চ ত্রয়ন্ত্রংশাবিতি” (শতপথব্া* ১১/৬৩1৫) 
জযস্ত্িংশস্তোন (পুং) ব্রয়স্ত্িংশতস্তোমা অন্ত । ঘজ্ঞভেদ। 
ভ্রয়স্ত্রিশিন (ক্লী) তয়ন্ত্িংশৎ খচঃ সন্ত্যশ্মিন ইনি ভিচ্চ। 
্রয়ন্ত্িংশৎ খক দ্বারা গীয়মান সামভেদ। 
“ত্রয়ন্ত্রংশি নাম সান মাধ্যন্দিনে পবমানে ভবতি” (তৈত্তি* ১২1২1৪) 
ত্রয়ঃনপ্ততি (স্ত্রী) ত্র্যধিকা সপ্ততিঃ। তিন অধিক সপ্তুতি, 
9৩ সংখ্যা। , ্ 
ত্রয়ী (স্ত্রী) ত্রশ্-ভীপৃ। খক্‌, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়। ব্রন্ধা, 
_ বিষু। মহেষ্বর । সর্গের আদিতে খঙ্ময় ক্রহ্ধা, সর্গস্থিতিতে 
য্জুর্ময় বিঞু, ন্বর্গনাশে সামময় রুদ্র, ইহার! ত্রশী। 
দ্রন্মায় পুরুযোরুত্রন্ত্ররমেতৎ ভ্রয়ীময়ং। 
সর্গাদা বৃষ্যয়ে। বঙ্গ স্িতৌ বিষুর্ষভূর্ময়ঃ। 
রুদ্রঃ সামময়োহস্তায় তন্মাৎ তন্তাশুচিধবনিঃ 1” ( মন্গু) 
২ পুরন্বশী ।৩ নুমতি। ৪ সোমরালী বৃক্ষ। ৫ ভবানী, হুর্গা। 
“খগ্যজুঃসামতেদেন সাঙ্গ বেদগতাপি বা। 
রীতি পঠ্যতে লোকে দৃষটদৃ্টার্থসাধিনী ॥” ( দেবীপু* ৪৫ অঃ) 
ত্রয়ীতনু (পুং) তরী বেদ! এব তন্থুঃ শরীরং যন্ত। সুরধ্য। গ্ত্রযা! 
বিদ্যয়া.ভগবস্তং ্রশ্বীময়ং নুধর্যং আত্মানং য্জস্তে” (ভাগ? ৫1২1৪) 
৪0৪1 
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ত্রয়োদশী 


বেদ নকল হূর্ধ্য হইতে বিস্তৃত অর্থাৎ গ্রচারিত হইয়াছে, 
এইজন্য সুর্য্যের নাম ত্রয়ীতনু। 
জ্ত্রয়ীধন্ম (পুং) ত্রধ্য ৰেদত্রয়েণ বিধীয়মালো ধর্ম; । বৈদিক 
ধর্ম, জ্যোতিষ্টোমাদি- যজ্ঞ গ্রাভৃতি। 
ভ্রয়ীমন্ (পুং) ব্রধ্যাত্মকঃ ময়ট। ১ ুর্য্য। (ক্রি) ২ আস্ী- 
ধর্মাআ্মক। ৩ বারাহ রূপ। 
প্ঞয়ীমসং বূপমিদঞ্চ শৌকরং।” ( ভাগ* ৩।১৩।৪* ) 
(গুং) ৪ পরমেশ্বর | ( ভাগৎ ২.৪।১৭) 
ভ্রয়ীমুখ (পুং) রয়ীমুখে যন্ত। ব্রাহ্গণ বিপ্র। 
“অবদানং কর্শুদ্ধং ব্রাহ্মণস্ত ত্রয়ীমুখঃ |» ( হেম* ৩1৪৭৫) 
ভ্রয়োদশ (জি) ত্রয়োদশানাং পূরণঃ ভ্রয়োদশন্‌ ডট্‌। ত্রয়োদশ 
সংখ্যার পুরণ, তেরই। 
ভ্রয়োদশন্‌ (ব্রি) ত্র্যধিক! দশ। তিন অধিক দশ সংখ্যা, ১৩, 
তের সংখ্যা । এই শব্ধ নিত্য বভ্বচনান্ত। ২ ত্রয়োদশ 
সংখ্যাযুক্ত, কোন সময়ে ত্রয়োদশ মাসে সংবৎসর হয়, মলমাস 
হইলে ত্রয়োদশ মাসে বৎসর হয়। 
"সংবতলরা কচিৎ ত্রয়োদশমাস1২” (মলমানতত্বধূত শ্রুতি ) 
ত্রয়োদশ বাচক শন্দ-_-১ অপক্ষপাতিতা, ২ ইন্জ্িয়'- 
নিগ্রহ, ৩ অমত্সরত1, ৪ ক্ষমা, ৫ লঙ্জ1, ৬ তিতিক্ষ), ৭ অন- 
হয়, ৮ ত্যাগ, ৯ ধ্যান, ১* সরলতা, ১১ ধৈর্ধা, ১২ দয়!, 
১৩ অহিংস, এই সমুদায়ই সত্য ম্বরূপ (ভারত শান্টি 
১৬২ অণ।) ভ্রয়োদশ ধোষ--১ কাম, ২ ক্রোধ, ও মোই, ও মদ, 
৫ মাতসর্যয, ৬ ঈর্ষ।, ৭ শোঁক, ৮ নিদ্রা, ৯ অকার্যা গ্রবৃস্তি, 
১৯ অন্ুয়া) ১১ কৃপা, ১২ ভয়, ১৩ গ্রতিবিধানেচ্ছা। (ভারত 
শরস্তি ১৬৩ অঃ) 
ত্রয়োদশাঙ্গ গুগগুলু (পুং) খগ্গুলু ওষধভেদ। গ্রস্ত 
প্রণালী_বর্ব,র (বাবল1), অশ্বগন্ধা, হবুষা, গুলধচ, শত- 
মূলী, গোক্ষুর, রানা, শ্ামালতা, শুল্ফা, শঠী, যবানী ও শুগ্ঠী 
এ নকল সমভাগে চরণ করিয়া সমত্ত ওঁষধ যত তাহার তুল্য 
পরিমাণ গুগ্গুলু এবং গুগৃগুলুর অদ্ধাংশ ঘ্বত, উহ!র সহিত 
মিলিত করিয়া ১ তোল! পরিমাণ প্রাততঃকালে জল, যুষ, মছ্ধা, 
উঞ্ণজল, হুগ্ধ বা মাংসরস ইহার কোন একটার সহিত 
সেবন করিলে ত্রিকশৃল, জানুশৃল, হনুস্তভ্ত, বাহুগত বাত, সব্ি, 
অস্থি, ্াধু ও মজ্জগত বাত, কোষ্ঠগণত বায়ু, বাতট্লৈম্মিক 
রোগ, বাধু জন্ত হদ্ধোগ ও যোনিরোগ, ভগ্নান্থি, শল্য, বিদ্ধ- 
জন্ত পীড়া, থঞ্জতা, গৃর্রনী এবং পক্ষাঘাত রোগ নষ্ট হয়। 
(ভাবপ্রকাশ দ্বিতীয়ভা* ) 
ত্রয়োদশী (ভ্ত্ী) ত্রয়োদশ টিত্বাৎ ভীপ্‌। তিথি বিশেষ, ইহা 
চন্ত্রের ত্রয়োদশ কলার হান ব1 তৃদ্ধিজনিত কাঁল। ইহ 


জ্রাণ 


ধর্ধ্বের তিথি অর্থাৎ এই তিথি ধর্শের উদ্দেশে কার্য করিবার 
তিথি। [তিথি দেখ।] 
ব্রয়োনবতি (ব্রি) ক্রাধিক! নবতিঃ। তিন অধিক নবতি, 
৯৩, তিরানব্বই সংখা! । 
ত্রয়োবিংশতি (স্ত্রী) ত্রাধিকা বিংশতিঃ। ভ্রয়োবিংশতি 
সংখ্যার পুরণ, ২৩। | 
ভ্রয্ারূণ (*ুং) ২ মান্ধাতাবংশীয় ত্রিধর্মার পুঞ্জ নৃপভেদ। 
পরান্তঃ ত্রিধর্মমণশ্চ। সীৎ বিদ্বাংস্ত্রয্যারণঃ স্থৃতঃ।” (হরিব* ১২ অঃ) 
২ পঞ্চদশ হ্বাপরের ব্যান। ৩ ভরতবংশীয় উরক্ষয়ের 
পুত এক ঝাজা। 
্রয়্যারুণি (পুং) একজন মুনি, ইনি লোমহর্ষণের শিষ্য, কাস্তপ, 
সাবণি, অক্কতব্রণ, শিংশপায়ন ও হারীতের সতীর্ঘ। (ভাগ) 
ভ্রস (রী) ত্রশ্ততি বিভেত্যন্মিন্‌ ত্রম্‌ ঘঞর্থেক। ১ বন, 
অরণ্য । (কব্রি)ভ্রস্অচ। ২ জঙ্গম। ও ত্রসরেণু। . 
জসদন্থ্য ( পুং) পুরুকুৎসের পুত্র ও মান্ধাতার এক পৌন্র। 
ভ্রমন (ক্লী)ত্রসভাবেলুটু। ১ভয়। ২উচ্ছেগ। কর্তরি 
ল্য (ত্রি) ও ত্রাসযুক্ত। 
ভ্রমর (পুং) ত্রস বাহু* অরন্। ততন্তবায়ের উপকরণ বিশেষ, 
তাস্থনী, মাকু। পর্য্যায়__স্থত্রবেষ্টন, তসর। (অমরটী* ভরত) 
ত্রসরেণু (পুং) ত্রসম্চঞ্চলত্বাৎ ভীতইব রেণুঃ। সুক্্কণা, 
ছিদ্রাগত ুর্ধ্যকি রণে যাহা! দৃষ্ট হয়, ৬টী পরমাণুতে বা তিনটা 
ঘ্যাণুকে একটা ত্রসরেণু হয়, পরমাণু প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্ত 
যখন ত্রসরেণু হয় অর্থাৎ ৬টী পরমাণু একত্র হয়, তখনই 
প্রত্যক্ষ হয়। 
“জালান্তরগতে ভানৌ নুশ্মং যৎ দৃশ্ততে রজঃ। 
গ্রথমং তত্প্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে ॥” (মনু ৮১৩২) 
*পরমাণুদ্ধয়েনা পুস্ত্ররেণুস্ত তে ত্রয়ঃ।” (ব্রহ্মবৈ* পু”) 
বৈদ্যক মতে ভ্রিংশ পরমাণুতে এক ত্রসরেণু হয়। 
“ঞালাস্তরগতে সুর্য্যকরে ধ্বংসী বিলোক্যতে। 
ব্রসরেণুস্ত বিজ্ঞ ত্রিংশতা পরমাণুতিঃ ॥৮ (বৈদ্যকপরিভাষ!) 
সুর্যযাকিরণ গবাক্ষ পথে প্রবিষ্ট হইলে মেই আলোকে 
যে ক্ষুদ্র পদার্থ বিচরণ করিতে দেখ যায়, তাহারই এক 
একটী ত্রসরেণু। ্‌ 
(স্ত্রী) ২ কুর্য্যপত্ধীভেদ। (ত্রিক।* ) 
ব্রে্ছুর (ত্রি) ভ্রস-উরচ্। ভীরু। 
ব্রস্ত (ভ্রি)ত্রস-ক্ত। ১ভীত। ২ চকিত। ৩শীস্ত্র। 
ভ্রন্ন, (তি) ্রশ্ুতীতি ভ্রস-রু, (ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ রু$। 
প1 ৬২১৪) আ্লামলীল, ভয়চকিত, ত্রানঘুক্ত । 
ভ্রাণ (কী) ত্রৈ ভাবে লুট ব।ক্তঃ পক্ষে ত্য নত্বং। রঙ্গণ। 


[ খগ্ড৬ ] 


ব্রাস 


“আর্তত্রাণায় বঃ শত্ত্রং ন প্রহর্ত মনাগপি ।” (শকুত্তলা ১ অঙ্ক) 
ত্রায়তে ইতি কর্তরি ল্যু। ২ রক্ষিত । ত্রায়তেনেন ইতি 
করণে লুযুট। ৩ কবচ, অন্ত্র। 

ত্রাণ! (স্ত্রী) আাণ-টাপ্‌। ত্রারমাণ! লতা । (রাজনি*) 

ভ্রোত (ত্রি) ব্রেক্ত, বিকরে ততন্ত নত্বাভাবঃ। ১ রঙ্ষিত। 
(ক্লী) ভাবেক্ত। ২ রক্ষণ। 

ভ্রোতব্য (ব্রি) ত্রে-তব্য। ত্রাণের যোগ্য । 


ত্তরাত (ব্রি) ত্রে-তৃচ। ভ্রাতা, রক্ষা কর্তা। 


ত্রাপুষ (রি) ব্রপুষা নিবৃত্তং অণ্‌ সক চ। রঙগনির্মিত পাত্রাদি, 
রাং দ্বার প্রস্তত পাত্র প্রভৃতি। 

ত্রামন্‌ (ব্রি) ত্র পালনে মনিন্‌। ১ রক্ষক। “তব ভ্রামভিবিন্ 
তুর্ব্বাণং” (খক্‌ ১/৫৩।১০) "ব্রামভিস্ত্ীয়ে স্ত্রায়কৈঃ, (সায়ণ) 

ত্রায়স্তিক। (ভ্ত্রী)ত্রায়মাণালত| ৷ 

্রায়ন্তী (স্ত্রী) ব্রে-ক্কিপ্‌, ত্রাং অয়তি ই-শত্‌ ততঃ ভীপ্‌। ত্রায়- 
মাগালতা। 

ভ্রায়মাণ (ব্রি) ত্রে-কর্মমণি শানচ্। রক্ষামাণ। প্পাতু নে! 
ছুষ্টরং ত্রায়মাণং সহঃ” ( অধর্ব্ববেদ ৬।৪।১) ূ 

ত্রীয়মাণ। (ভ্ত্রী) ত্রায়মাগ-টাপ্‌। ক্ষুদ্র ডুষুরাকৃতি ফললত। 
বিশেষ, বলাডুমুর, (1095 1)009700179118) পর্যযায়_-বাধিক, 
রায়স্তী, বলভদ্রিকা, বলদেবা, স্ৃভদ্রাণী, ভদ্রনামিকা) কৃতত্রা, 
্রায়মাণিকা, বলভদ্রা, হ্থুকামা, বাধিকী, গিরিজা, অনুজ, 
মাঙ্গল্যার্হা, দেববলা, পালিনী, ভয়নাশিনী, অবনী, রক্ষণী, 
ত্রাণা। ইহার গুণ _শীত, মধুর, গুল্ম, অর, কফ, অল, ভ্রম, 
তৃষা, ক্ষয়, গ্লানি, বিষ ও ছদ্দিনাশক । (রাজনি* ) ভাব. 
প্রকাশের মতে কষায়, তিক্তরস, সারক, পিত্ত, কফ, জর, 
হৃদ্রগ, গুল্ম, অর্শ, ভ্রম, শূল ও বিষনাশক। ( ভাবপ্র*) 

ত্রায়মাণাত্বত (ক্লী) ভ্বতৌষধিতেদ। প্রস্তুত গ্রণালী--ঘ্বত 
১ সের, কন্ধার্থ বলাডুমুর ৪ পল, জল্ল ৪* পূল। আমলকীরস 
১ সের, হুপ্ধ ১ দের, কন্ধার্থ কটকী, মুতা, বলাডুমুর, ছুরালভা, 
ভূম্যামলকী, ক্ষীরকাকোলী, জীবস্তী, রক্তচন্দন, উৎপল 
প্রতোক ২ তোলা।। 

এই ঘ্বত পান.করিলে পিত্তগুন, রক্তগুল্স, বিসর্প, পৈত্তিক 

অর, হুদ্রোগ, কামল। ও কুষ্ঠরোগ আরোগা হয়। (তৈষজ্যর') 

ভ্রায়মাণিক! (স্ত্রী) ত্রায়মাণালত|।, 

ব্রায়বৃন্ত (পুং) অনুপদেশজাত গণ্ডীর নামক শাঁকবিশেষ, 

| 

ত্রায়োদশ (ব্রি) আয়োদশ্তাং ভবং অগ্‌। অয়োদলীভব, ত্রয়ো- 
দলীতে যাহু। হয়। 

ত্রাপ (পুং) ত্রস ভাবে-ঘঞ১| ১ ভয়। ₹ মণিয় দোষতেদ। 


ত্রিংশতি 


ভ্্রানকর (মি) হাসক-ট। ভয়জনক। 
ভ্রানদস্যাব (ক্লী) ত্রসদন্থযর স্তোত্রসন্বন্ধি সামতেদ। “্নআাজং 
ত্রাসন্ন্তবং* (ধক ৮১৯৩২) 'জাসদস্তবং জসদন্থ্যনাম 
রাজধিঃ, তন্ত স্তোতব্যত্থেন সন্বন্ধিনং ( সায়ণ) 
জাসদায়িন্‌ (তরি) ত্রাসং ভয়ং দদ্াতি দা-ণিনি। ভয়গাতা, 
পর্ধ্যায়_শঙ্কুর। “ভ্রাসদায়ী তু শঙ্কুরঃ, (হেম ৩১৪৩) 
ত্রান (লী) ত্রস-ণিচ ভাবে লুাট। ১ ভয়োৎপাদন। (তরি) 
কর্তরি না। ২ ভয়োৎপাদক। 
ত্রোসনীয় (তরি) অ্রস-ণিচ অনীয়র্‌। ভ্রাসনের যোগ্য, তাড়নীয়। 
ত্রাসিত (ব্রি) ব্রস্ণিচ্ক্ত। ভীত, বিভীষিত, ষাহাকে ভয় 
দেখান হইয়াছে। 
্রািন্‌ (ব্রি) ত্রস-পিচ্-ণিনি। ভয়শীল, ভয়যুক্ত, ভীত। 
ত্রাহি (ক্রিয়া) ত্রিলোট্‌ হি। রক্ষাকর, বাচাও, ইহার কর্তা 
“ত্বং” তুনি। ত্রাহি বলিলে 'তুমি রক্ষা কর” বুঝাইবে। 
"ত্রাহি মাং পুগুরীকাঙ্ষ সব্ধপাপহরে। ভব ।” (নারায়ণ প্রণাম) 
ত্রি(ত্রি) তরতাতি তৃ-ড়ি-( তরতে ডিঃ। উপ্‌ ৫1৬৬)। ত্রিত্ব 
সংখ্যাবিশি্ট, তিন, তিনবাচকশব্ব কাল-_ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত 
মান; অগ্নি-_দক্ষিণ, গাহপত্য, আহবনীয়; ভূবন--ছর্গ, মর্তয, 
পাতাল) গঙ্গামার্গ__মন্দাকিনী, ভাগীরথী, ভোগবতী ) 
শিবচক্ষুঃ--চন্ত্র, হুর্য্য ও অগ্নি) গুণ-সত্ব, রজঃ,। তমঃ) 
সন্ধ্যা_প্রাতঃসন্ধা।, মধ্যাঙ্ৃসন্ধযা, সায়ংসন্ধা।; রাম__পরশু- 
রাম, দাশরথী রাম, বলরাম। (কবিকল্পলতা) এই শব 
বছুবচনাস্ত | 
'ত্রিংশ (তরি) ত্রিংশৎডট্‌ (তন্ত পূরণে ডট্‌ । পা ৫1২1৪৮)। ত্রিংশ- 
তের পৃরণ, ভ্রিংশত্তম । *ত্রিংশাংশক্তথা রাশের্ভাগইত্য ভিধী- 
যত্তে ৮ (সুষ্যসি') 
ভ্রিংশক (তরি) ত্রিংশতা ক্রাতঃ বুনৃ-ডিচ্চ। ত্রিংশৎ সংখ্যান্থিত 
দ্রব্য দ্বারা ক্রীত। » 
ভ্রিংশচ্ছত (লী) ব্রিংশদধিকং শতং। ভ্রিংশৎ অধিক শত 
সংখ্য। পজ্িংশচ্ছতং বর্শিণঃ” (খক্‌ ৩২৭ ৬) “ত্রিংশচ্ছতং 
ভ্রিংশদধিক। শতসংখ্যকা+ (সায়গ) 
ত্রিংশৎ (তি) ত্রয়ো দশতঃ পরিমাণমস্ (পঙ্জিত্রিংশদিতি। 
পা ৫।১/৫৯) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। সংখ্যাবিশেষ, ত্রিশ, ৩০। 
গত্তরিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হবদ্যাং দ্বাদশবাধিকীং |» ( মনু) 
ত্রিংশৎক (ত্রি) ব্রিংশৎ পরিমাণমন্ত কন্‌। ১ ত্রিংশৎপরিমাণ। 
অবয়বে কন্‌। ২ তৎসংখ্য। 
“অমাবান্থাঃ পৃথক তেষাং ত্রিংশৎকং পরিচক্ষতে ৷” (কামন্দক) 
ত্রিংশতি (স্ত্রী) ব্রিংশৎ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ত্রিংশৎ- 
সংখ্যা। ২ জিংশৎসংখ্যেয়। 
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ভ্রিংশাংশ 


ত্রিংশতম (জি) ছিংশতঃ পুরণঃ তমপ্‌। অিংশৎসংখ্যার পুরণ । 
সত্িয়াং ভীপ্‌। 
ভ্বিংশগুপত্র (রী) ত্রিংশৎসংখ্যানি পত্রাণি দলানি প্রতিপুষ্প- 
মস্ত । কুমুদ, নালফুল। ( শবামা*) 
ত্িংশাংশ (গং) ত্রিংশন্ত্রংশৎ পুরণোধংশ$। রাশিয় জিংশৎ 
পৃরণভাগ, ত্রিংশাংশের বিষয় জ্যোতিষে এই প্রকার লিখিত 
আছে। মেষাদি দ্বাদশ রাশিকে ত্রিশ দিয়! তাগ করিলে 
যে অংশ পাওয়। যায়, তাহার নাম ত্রিংশাংশ। এই অ্রিংশাংশ 
মেষাদি রাশির মধ্যে যেরূপ বিধানে ব্যবহৃত হুয়, তাহার 
নিয়ম এই গ্রকার-__ 
মেষাদি দ্বাদশ রাশি 'বিষম” ও “সম সংজ্ঞায় বিভক্ত হুই- 
যাছে। যে শুটী রাশি বিষম বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই 
সকল রাশির ত্রিংশাংশ বিচার করিতে হইলে মঙ্গল, শনি, 
বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র এই পাঁচগ্রহ ক্রমে ৫1৫1৮1৭1৫ অংশের 
অধিপতি হইয়। থাকেন । প্রত্যেক রাশি ত্রিশ অংশে বিভক্ত, 
ইহা পূর্বেই কথিত হুইয়াছে। অতএব যে কোন বিষমসংজ্ঞক 
রাশির ত্রিংশাংশ বিচার করিতে হৃইলে সেই রাশির গ্রথম 
ংশ হইতে পঞ্চমাংশ পর্য্স্ত মঙ্গলগ্রহ ত্রিংশাংশের অধিপতি, 
আর যষ্ঠাংশ হইতে দশমাংশ পধ্যস্ত শনিগ্রহ ত্রিংশাংশের 
অধিপতি হুন। একাদশাংশ হইতে অষ্টাদশ অংশ পর্যান্ত 
বৃহস্পতি, ১৯ অংশ হইতে ২৫ অংশ পর্যান্ত বুধ, ২৬ অংশ 
হইতে ৩৭ অংশ পর্য্স্ত শুক্র ব্রিংশাংশপতি হুইয়া থাকেন। 
যেরূপ ৬টী বিষম রাশির ত্রিংশাংশ-বিচার কথিত হুইল, 
৬টী সমরাশির ভ্রিংশাংশ বিচার করিতে হইলে শুক্র, বুধ, 
বৃহম্পতি, শনি ও মঙ্গলগ্রহ ক্রমে ২ ত্রিংশাশের অধিপতি 
হইবেন। (কোঠীপ্রণ)। 
সংকৃত্ামুক্তাবলীতে এইরূপ লিখিত আছে-_ 
“কুজাকিগুরুসৌম্যানাং ভাগাঃ শুক্রন্ত চ ক্রমাৎ। 
পঞ্চ পঞ্চাষ্টসপ্তেযু জেয়মোজঃনু রাশিষু ॥ 
ত্িংশাংশ! ব্যত্যয়াদেতে যুগ্মরাশিষু কীর্ডিতাঃ।» (সতকৃত্যমু) 
রাশি সকলকে ভ্রিশতাগে বিভক্ত করিয়৷ মঙ্গঙ, শনি, 
বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র ইহার! ক্রমে মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, 
ধন্গ ও কুস্ত এই ৬ বিষম রাশিতে ৫1৫1৮1৭৫ ভাগের অধিপতি 
হন এবং বৃষ, কর্কট, কন্তা, বৃশ্চিক, মকর, মীন এই ৬ সম- 
রাশিতে ইহা বৈপরীত্যানগসারে অর্থাৎ শুক্র, বুধ, শনি, মনল 
ক্রমে পঞ্চ, সপ্ত, অষ্ট, পঞ্চ ও পঞ্চভাগের অধিপতি হুন। 
ত্রিংশাংশ জন্মফল-_মঙগলের ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে স্ত্রী 
বিজয়ী, ধনহীন, ক্রোধপরায়ণ, আত্মবিষয়ে গর্বিত, তস্কর- 
কর্মকারী এবং পুক্র ও বিত্তবিহীন হয়। যদি বুধের ত্রিংশাংশে 


ত্রিককুদ্‌ 


জন্ম হয়, তবে উৎকৃষ্ট বিভব ও সুখসম্পন্ন, নানা প্রকার রত্বৃ- 
সমন্বিত ও দিন দিন তাহার কোষাগার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুইয়। 
থাকে। বৃহস্পতির জিংশাংশে জন্ম হইলে শ্রেষ্ঠ কামিনীর 
ৰল্লভ, নিত্যভাগ্যসম্পন্ন, রাজপ্রিয় ও দীঘাযু হইবে। শুক্রের 
ব্রিংশাংশে জন্ম হইলে সেই পুরুষ শ্রীমান্‌, বু আশাযুক্ত, দান- 
ধশ্মপরান্ণণ, দেখতাদদিগের অঙ্চক এবং নৃত্যগীতসমাযুক্ক হয়। 
শনির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে বালক পাপাত্ম, লোভী, 
পরনিন্দক, পরদাররত ও ধনবান্‌ হয়। প্রকারান্তর__ 
মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্মিলে সকল ধাতুবিষয়বস্ত1, সর্বদা 
ক্রিয়াযুক্ত, ধন ও দারবর্জিত, তস্কর, মলিন দেহ ও ধূর্ত- 
স্বভাব হয়। 
শনির ত্রিংশাংশে জন্মিলে মলিন, ধূর্ত, সর্বদা কাতর, 
সত্য ও শৌচবিহীন, সেবাপরায়ণ, কৃপণ ও নীচন্বভাব হয়। 
বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্মিলে উগ্রস্বভাববিশিষ্ট, সুন্দর 
শরীর, বুদ্ধিমান্, ভোক্তা, ধনী, সুখী, গুণাঢা ও বিষম 
লোচন হুইয়! থাকে । 
বুধের ত্রিংশাংশে জন্মিলে সর্ব! ধর্ম, অর্থ, কাম, সত, 
কীন্তি ও জয়যুক্ষ, প্রজ্ঞাবিবেককুশলী, গুণবান্‌, উত্তম আশ্রয়- 
যুক্ত, দিন্যাঙ্গনা ও সুগন্ধি পুষ্পযৃক্ত হইবে। 
শুক্রের ত্রংশাংশে জন্মিলে বহছুগুণপরিপূর্ণ, সুন্দর, মনো- 
হর দৃষ্টিসম্পন্ন, যুবতীর আমোদদাতা, সর্বশান্ত্রবেস্তা, ব্রাহ্মণ 
ও গুরুভক্ত, দানশীল ও কুপালু হইয়া থাকে । ( কোত্ীপ্র*) 
ভ্রিক (ক্লী) ত্রয়াণাং সঙ্বঃ কন্‌। ১ ব্রিত্বসংখ্যা। ২ পৃষ্ঠ 
শাধর, পৃষ্ঠদণ্ডের অধোভাগ মেরুদণ্ডের নিম্ন গ্রদেশ। 
৩ কটিভাগ। ৪ ত্রিফল1। ৫ ত্রিকটু। ৬ ভ্রিপথ সংস্থান, 
তেমাথ! রান্তা। ভ্রিষু কায়তি কৈ-ক।৭ গোস্ষুর। ৮ব্রিমদ। 
” গুড়,চীসারনংযুক্তাৎ ত্রিকক্রয়সমন্যয়াৎ। 
বাতরক্ষং নিহন্ত্াশুড সর্বরোগহরন্তয়ঃ ॥% (ম্থখবোধ) 
তৃতীয়েণ রূপেণ গ্রহণং যন্ত কন্‌ পূরণ প্রত্যনস্ত বা লুকৃ। 
৯ ততীয়ক। (রি) ত্রয়ঃ অধিকাঃ প্ুক্কং লাভো। বুদ্ধির বন্ত্র 
শতাদৌ। ১* তিন অধিক লাভাদিযুক্ত শতাদ্দি অর্থাৎ 
শতকর1 তিন টাক। স্থ্দ। ৰ 
“দ্বিকং ত্রিকং চতুফষঞ্চ পঞ্চকঞ্চ শতং সমং। 
মাসন্ত বুদ্ধিং গৃহ্থীয়াৎ বর্ণানামন্ুপৃর্ববশঃ॥৮ (মনু ৮1৪২) 
১১ সন্ধিভেদ, শ্ফিগন্থি ও পৃষ্ঠবংশাস্থির ষে সন্ধি ভাহার 
নাম ত্রিক। 
“স্ফিগঞ্গো পৃষ্ঠবংশাস্তে | রঃ সন্ধিন্ততত্রিকং স্তৃতম্‌।” (মুক্রত) 
ত্িককুদ্‌ (তরি) ত্রীণি ককুদসদৃশানি ধ্বজতুল্যানি শৃঙ্গানি 
যন্ত ককুদশ্ত অস্ত্যলোপঃ (ভ্িককুদ পর্বতে । প ৫181১৪৭ ) 
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শপ পপ 


ত্রিকটু কাদ্যবর্তি 


১ ত্রিকৃটপর্বত। ভ্রিককুদ্শব্ষের পর্বত অর্থ বুঝাইলে অন্ত, 
লোপ হয়, অন্ত স্থলেহয় না। (তরি) ত্রিককুদ্‌-তদ্যুক্ত 
পুং বাহু* অন্ত্যলোপঃ। ২ বিষুঃ, পূর্বে বিধু। একদস্ত ও তরি 
ককুদ্‌ বরাহমুত্তিধারণ ধারণ করিয়া! এই পৃথিবী উদ্ধার 
করিয়ছিলেন, এই নিমিত্ত বিষ্ণুর এক নাম ত্রিককুদ হই- 
য়াছে। (ভারত শা* ৩৪৪ অঃ) ৩ দশরাব্রসাধ্যজ্ঞতেদ | 
পত্রিককুত্ব! এষ যক্তে! যন্দশরাত্র” ( কুষ্ণযজুঃ ৭২1৫২) 


ত্রিককুভ্‌ (পুং) ত্রেধ! কং পীতং উদকং স্কুভাতি স্কুন্ভ-ক্কিপ্‌ 


ছান্দসঃ সলোপঃ। ১ উদানবাধু। “উদ্ানো। বৈ ত্রিককুপ্‌- 
ছননঃ।” (শতপথব্* ৮৫২৪) ২ নবরাত্রসাধা যজ্তভেদ। 
“মহ ত্রিককুপ্বাছ়ে। নবরাত্রঃ। সমৃঢ়ত্রিক কুপ্নমুঢ়ঠ” | 

| (আশ্বলায়নশ্রৌ* ১৭1৩ ২১) 


ভ্রিককুব্ধামন্‌ (পুং) মুর্ধাধোমধ্যাভেদেন তিস্ণাং ককুভাং 


দিশং সমাহার; ত্রিককুব্‌ তত্ধাম আশ্রয়োযস্ত। বিষু। (বিষুঃস) 


ত্রিকট (পুং) ত্রীন্‌ বাতাদিদোষান্‌ কটতি আবৃণোতি-অচ, 


গোক্ষুর বুক্ষ। 


ত্রিকটু (রী) ব্রয়াগাং কট্রসানাং সমাহারঃ। শুল্ী, মরীচ 


ও পিপুল একত্র এই তিন দ্রব্য। ব্র্ষণ, ব্যোষ, কটু, 
কটুত্রিক। ইহার গুণ দীপন, কাস, শ্বাস, ত্বকৃরোগ, গুল্স, মেহ, 
কফ, স্থৌল্য, মেদ, শ্লীপদ ও পীনসনাশক । (ভাব প্র" রাজনি) 


ত্রিকটুক (কী) ভ্রিকটু। (চক্রদ্ত) 
ত্রিকটুকাদ্যমোদক ( পুং) মোদক ওষধবিশেষ | প্রশস্ত 


গ্রণালী__ত্রিকটু, ত্রিফল1, আক নাদি, সজিনামূল, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গ, 
কটুকী, বৃহভী, কণ্ট কারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বমানী, কেয়ার 
মূল, শালপানী, আতইচ, চিতা, সৌবর্চল, জীরা, হবুষ! এব* 
ধনে এই সকল প্রত্যেক অর্ধ ছটাক পরিমাণে লইয়া চুর্শ 
করিবে, তাহার পর ষবের ছাত্ু 1১।* সাড়ে এগার সের, ঘ্বৃত 
তিন পোয়া, তিলতৈল তিন পোয়া বং মধু তিন পোয়া এই 
সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া! মোদক গ্রস্তত করিতে হইবে। 
ইহ! প্রত্যহ ছুই তোলা করিনা খাইলে কঠিন গ্রমেহ 
আরোগ্য হয়। (ভাবপ্র* তৃতীয়ভাগ" প্রমেহাধি* ) 


ত্রিকটুগুটিক! (স্ত্রী) গুটিক। উষধভেদ। গ্রস্তত গ্রণালী-- 
ত্রিকটু ও ত্রিফলাচর্ণ অর্ধপোয়া, গুগৃগুল একপোয়! এই পক্ল 


একত্র করিঝা গোক্ষুরের কাথ দ্বার ৭ দিন ভাবন! দিয়! 
বটিক প্রস্তত করিবে । দোষ, কাল ও বলানুসারে' 
বিবেচনা করিল্না গ্রয়োগ করিলে ইহা দ্বার মেহ, বাতরোগ, 
বাতরক্ত, মুত্রাধাত, মৃত্রদেষ ও প্রদর নষ্ট হয় এবং বাষু, 
শ্বপথগ!মী হইয়া! থাকে । ( ভাবগ্র* তৃতীয়খ* প্রমেহাধি* ) 


ত্রিকটুকাদ্যবর্তি (স্ত্রী) বর্তি উবধভেদ। প্রস্তত গ্রণালী--. 


ভ্রিকশূল 


[ ১৬৯ ] 


 জ্রিকৃট 
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ব্রিকটু, দৈদ্ধব, সর্ষপ, গৃহধূম, কুড় ও ময়নাফল এই সকল 
মিলিত ২ তোলা, মধু ৮ তোল! এবং গুড় ২ ভোলা এই 
সমস্ত দ্রব্য পাক করিয়া এক বৃদ্ধাঙ্গুলিপরিমাণ বর্তি গ্রস্তত 
করিবে, দ্বৃত মাথাইয়৷ গুহ গ্রয়োগ করিলে আনাহ, উদ্দাবর্ত, 
উদর ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়। ( ভাবপ্র* তৃতীয়ভা* ) 
ভ্রিকণ্ট (পুং) ত্রয়ঃ কণ্টাঃ কণ্টকাঃ অণ্ত। ১ গোক্ষুর। ২ 
ননহীবৃক্ষ । ৩ মত্ন্তভেদ, টেংরামাছ। ৪ পত্রগুপ্ড। (ক্রী) 
৫ মিলিত বৃহতী, অগ্রিদমনী ও দুরালভা, পর্যযায় _ কণ্টকারী- 
্রয়, কণ্ট কাশ্রপ্ন, কণ্টকত্রয়। (রাজনি') 
ত্রিকণ্টক (পুংস্ত্রী) ১ লঘুগর্গ মত্ত, টেংরামাছ। (শ্রি) 
২ কণ্টক্রয়ান্িত। ( পুং)৩ গোক্ষুর বৃক্ষ । 
ত্রেকণ্টককাথ (পুং) ক্কাথ ওঁষধধবিশেষ । প্রস্তুত প্রণালী - 
কণ্টকারী, শুঠ ও গুলঞ্চ এই তিন দ্রব্য সমভাবে লইয়া ককাথ 
প্রস্তত করিতে হইবে। পরে এই ক্াথে পিপুলচুর্ণ প্রক্ষেপ 
দিয়। পান করিলে জীর্ণ জ্বর, অরুচি, কাস, শুল. শ্বাস, অগ্রি- 
মান্দ্য, প্রতিশ্ায় এবং উদ্ধাগত রোগ আরোগ্য হয়। এই ক্কাথ 
সায়ংকালে সেবন করিতে হয়। ( ভাবপ্র" মধ্যথ*) 
তিকত্রয়।দ্যলোহ (পুং) উষধবিশেষ। প্রস্তত প্রথালী-মণ্ডুর, 
ঘৃত, শর্করা, মধু প্রত্যেক ৮ তোলা, কান্তলৌহ এক তোলা, 
গ্রম্তর বা শৌহথলে শু'ঠ, পিপুল, মরীচ হরীতকী, আমলকী. 
বহেড়া, মুখা, চিতা, বিড়ঙ্গের কাথে ভাবন। দিয়া বৌড্রে শু 
করিবে । আদি মধ্য ও অন্তে অনুপান বিশেষে সেবন 
করিণে স্ুারুণ পাু, কামলা ও হলীমক রোগ আরোগ্য 
হয়। ( রসেপ্্রসারসণ ) 
ভ্রিকদ্রেক (পুং) জ্যোতিঃ গো ও আযুং নামক । পত্রিকদ্র- 
কেযু পাহি সোমমিন্দ্র” ( খক্‌ ২১১১৭) 
গত্রিকদ্রকেধু জ্যোতি গৌরায়ুরিত্যেতন্লামকেধু” (সায়ণ ) 
ত্রিকর্মন্‌ (পুং) ত্রীনি কন্মাণি যন্ত। দ্বিজ) যন, যাক্সন, 
দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এই শ্টী ব্রাহ্মণের ধর্থা। 
এই ৬ করের মধ বৃত্তির নিমিন্ত যান, গ্রতিগ্রহ ও 
অধ্যাপন ভিন্ন অবৃত্তার্থ দান, ইঞ্জ্যা ও অধ্যয়নরূপ কর্দকারী 
ব্রাহ্মণকে ত্রিকর্শ। কছে। 
"ব্ৈবিদে। ব্রাহ্মণ! বিদ্বান ন চাধ্যয়নজীবকঃ। 
অ্রিকর্শা। ব্রিপরিক্রান্তে৷ মৈত্র এষ স্বৃতঃ দ্বিজঃ ৮ 
(ভারত অনু ১৪১অ*) 
ত্রিকলিঙ্গ [ কলিঙ্গ শব ২৯৯ পৃষ্ঠ! ও ত্রিপিঙ শব্দ দেখ। ] 
ভ্িকশ (কী) ত্রিন্থণাং কশানাং তদাঘাতানাং সমাহারঃ। 
- কশাঘাতত্রয়, তিনবার কশাঘাত করণ। 
ভ্রিকশুল (ক্লী) ত্রিকন্ত শূণং ৬তৎ। রোগবিশেষ। ত্রিকের 
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 শুল অর্থাৎ বেদনাবিশেষ। নিতদ্বের অস্থিষ্থঘ্ের এবং বংশের 
অন্থিগ্বয়ের সন্ধিন্থানকে ত্রিক কছে। ও সন্ধিদ্বয়ে কিনা 
উহার যে কোন সন্ধিতে বাষু কর্তৃক বেদনা উপস্থিত হুষ্টলে 
তাহাকে ত্রিকশুল বল! যায়। ভ্রিকশুলে যন্ত্রের সহিত বালুকা- 
শ্বেদ প্রদান করিবে এবং রোগীর পশ্চান্তাগে বনঘুটিয়ার 
আগুন সর্বদ1 ধারণ করিবে। (ভাবপ্র*) 

ভ্রিক! (্ত্রী) ত্রিধা কায়তি কৈ-ক, ততট্টাপ্‌। কুপসমীপন্থ 
জলোদ্ধারক ত্রিদারুময় যগ্ত্রতেদ, কুপলমীপে রজ্ছুধারণার্থ 
দারুযন্ত্রবিশেষ। 

ভ্রিকাণ্ড ( পুং) ত্রীণি কাণ্ডগ্তন্ত। ১ অমরলিংহ কৃত কোষ- 
ভেদ, ইহার তিনটা কাণ্ড ন্ব্নবর্গািকাণ্, ভূমি বর্গাদিকাণ্ড 
ও সামান্তকা্ড, এই তিনটী কাণ্ড আছে বলিয়া! ইহায় নাম 
ত্রিকাণ্ড হুইয়াছে। ২ নিরুক্ত, ইহারও তিনটা কাও 
আছে--প্রথম কাও নৈঘণ্ট,ক, দ্বিতীয় নৈগম, তৃতীয় দৈবত। 

"আদ্যং নৈঘ্,কং কাণ্ড দ্বিভীয়ং নৈগমং তথা। 
ভৃতীয়ং দৈবতঞ্চেতি সমায়ায়ন্ত্রিধ। মতঃ ॥% 
(নিঘণ্ট, অন্ুক্রমণিকাভাব্য ) 

ভ্রিকাতী (ভ্ত্রী) জয়াণাং কাগানাং সমাহারঃ ডীপৃ। কাণুত্রয়। 
ত্রীণি কাগ্ডানি গ্রমাণমস্ত মাত্রচ ছিগোন্তন্ত লুকি ক্ষেত্রপরত্ধে 
ভীপ্‌। ক্ষেত্রতক্তি, ত্রিকাগ্ডমিত রজ্জাদি । 

ত্রিকায় (পুং) ত্রয়ঃ কায়াঃ অস্ত যদ্থা ত্িকং অয়তি অয় অপাদানে 
অচ্‌ ঘঞ, বা। বুদ্ধ। (হেম*) 

ভ্রিকারধ্ধিক (ক্লী) কর্ষায় হিতং ঠকৃ অয়াণাং বাতপিত কানাং 
কার্ধিকং | ১ নাগর, অতিবিষ। ও মুস্তারূপ মিলিত ওুঁষধভেদ । 
(রাজনি"' ) ২ ব্রিকর্ষ পরিমাণ, ৬ তোলা। 

ত্রিকাল (ক্রী) ত্রয়াণাং কাধ্যকালভূতভবিষ্যৎকাল।নাং সমা- 
হারঃ। ১ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালব্রয়। ২ প্রাতঃ) মধ্যাহ্ন 
ও সায়ান্ক রূপ কালত্রয়। এ্জ্রিকালং পৃয়েদ্দেবীং” ( তন্ত্র) 

ভ্রিকালজ্ঞ (পুং) ত্রিকালং জানাতি জ্ঞা-ক। ১ বুদ্ধ। (ঝি) 
২ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানবেতা, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান কালের বৃত্তান্ত জানেন। 

ভ্রিকালদশিন্‌ ( পুং) ব্রিকালং পশ্ততি দৃশ ণিনি। ১ খাঁষ। 
(ত্রি) ২ ব্রিকালজ্ঞ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানবেত্তা । 
“গ্রধ্ংসিন্তপি কালে কিিকালদশী কলৌ ভবতি।* (বুহুৎনঃ ২১1৪) 

ত্রিকুল (দেশজ) পিতৃকুপ, মাতৃকুল ও শ্বগুরকুল এই তিন্‌ 
কুল, যাহাদের তিন কুলই সমান তাহাদের পরস্পরের কন্ত। 
আদান প্রদান দোষাবহ নছে। [কুলীন এব দেখ।] 

ত্রিকূট (পুং) ত্রীণি কুটানি শুাণাস্ত। গ্রিশুঙ্গ পর্বতবিশেষ,. 
এই পর্বত লবণসমুত্রের মধ্যস্থিত ও লঙ্কাপুরাধার। পর্যযায়-_- 


] ত্রিকোণমিতি 





স্থবেল, শিক ত্রিকুট, তরি, চিঅকুটক | (পনর) ৰ ভ্রিকোণমিতি (রিকোণ+ মিতি-পরিমাণ ) শাস্ত্রভেদ 


ইহা একটা পীঠস্থান, এইখানে ভগবতী রুদ্্রগুনদরীরূপে 
বিরাজ্িত আছেন। 
“নারায়ণী স্থপার্থে তু ত্রিকৃটে রুদ্রনুন্দরী।” 
( দেবীভা, ৭৩০৬৬) 
২ ক্ষীরোদনমুদ্রমধাস্থ পর্বত, স্থুমেরুর পুত্র। এই 
পর্বত সাগর ভেদ করিয়া উখিত হইয়াছে। এই স্থানে 
দেবধিগণের বাসস্থান এবং অগ্পর, বিদ্যাধর, গন্ধবর্_, কিন্নর, 
সিদ্ধ ও চারণগণের ক্রীড়াভূমি। ইহার তিনটা শুঙ্গ,-_ প্রথম 
শৃঙ্গ নুবর্ণময়, এই শৃঙ্গ দিবাকরের আশ্রয়স্থান। দ্বিতীয় 
রজতমর শৃঙ্গ, নানাপুষ্প সমাযুক্ত ও গন্ধাদিবাসিত, 
এই শূঙ্গে নিশাকর অবস্থান করেন। তৃতীর়শৃঙ্গ তুষার- 
সঙ্গিভি এবং সর্বদা! বৈছুধা ইন্জ্রনীল প্রভৃতি মণির কিরণে 
প্রদীপ্ত, এই শৃঙ্গ সর্বোত্কষ্ট; নৃশংস, নান্তিক ও পাপী 
লোক সকল ইহা! দেখিতে পায় না। (বামনপু*) | 
ভ্রিকট (রী) ত্রিকৃটঃ পর্বতঃ উৎপত্তিস্থানত্বেন অস্তান্ত অর্শ 
আদি্বাৎ অচ্। সিন্কুলবণ, সামুদ্রলবণ। 


ত্রিকোণ বা ত্রিভুজের বাহু ও কোণের সম্বন্ধ নির্ণয় করাই 
গ্রথমে এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্ত ছিল, কিন্তু গণিহশাস্ত্রের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে ত্রিকোণমিতির কলেবর পুষ্ট হয় ও বীজগণিতের 
বিষয়ও ইছার অন্তভূতি হইয়া পড়ে। এখন ত্রিকোণমিতি 
বলিতে যে গ্রন্থে ত্রিভুজ, চতুভূর্জ বা বহুভূর্জ যে কোন রূপ 
ক্ষেত্রের বাহু ও কোণ লইয়! আলোচন1 কর! হয়, তাহাই 
বুঝায়। পূর্বে গ্রীকগণ এই শাস্ত্র প্রকাশ করেন। আমাদের 
এই ভারতবর্ষেও পূর্বকাল হইতে ভ্রিকোণমিতি প্রচণিত, 
গণিতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী কোন পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত 
হয়। ভ্রিকোণমিতি সম্বন্ধে তিনি যাহ! জানিতেন, সকল 
গুলিই লিপিবদ্ধ কর! আবশ্বক বিবেচনা! করেন নাই। বিষয় 
কার্ধ্যে ব্যবহারের জণ্ত বোধ হয় রেখাগণিতে ব্যুৎপন্ন কোন 
পঞ্ডিত ইহার প্রথম প্রণয়ন করেন। 

ভ্রিকোণমিতি প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত--সরল ত্রিকোণ- 
মিতি ( 01576 016001060 ) ও বর্ত,ল ত্রিকোণমিতি 
(50115091 018৩9005৮% ), এতস্িম্প আরও একটা শ্রেণী 
নির্দেশ কর! যাইতে পারে, তাহাকে বৈশ্লেষিক ত্রিকোণমিতি 


ত্রিকুটলবণ (ক্লী) ত্রিকুটং সামুদ্রমিব লবণং। দ্রোশীলবণ। 
ত্রিকুটব€ (পুং) ত্রীণি কুটানি অন্তান্ত ত্রি-কুট-মতুপ্‌ মস্ত ব। 
১ ত্রিকৃট পর্ববত। “হিমবান্‌ পারিপাত্রশ্চ সহঃ সুগ্গ স্ত্িকুটবান্‌।” 
(ভারত আশ্ব' ৪৩ অ*) | 
ত্রিকুটা (ত্ত্রী) ভৈরবীতেদ। (তস্্রমার ) 
তিকৃচ্চ 
ভারুনারীগাং রাজ্ঞং রাজপুত্রাণাঞ্চ ত্রিকৃচ্চকেন বিশ্রাবয়েং” 
(স্ুশ্রুত) বালক বুদ্ধ ভীরু রাজ প্রভৃতির অনস্ত্রক্রিয়াতে 
তিকুর্চক শন্ত্র ব্যবহার করিবে । 
ভ্িকোণ (কী) ত্রয়ঃ কোণা ষন্ত। ১ যোনি । ২ কামরূপ- 
পাঠবিশেষ, করতোয়৷ হইতে আরম্ত করিয়! দিককরবাসিনী 
পর্যাস্ত শতযোজন বিভৃত সর্বসিদ্ধি ক্ষেত্র । [ কামরূপ দেখ।] 
৩ লগ্রস্থান হইতে নবম ও পঞ্চম স্থান'। ৪ ত্রিভুজ ক্ষেত্র- 
ভেদ। ৫ মোক্ষ। (শব্ক*) (তরি) ৫ ত্রিকোটিযুক্ত পদ্দার্থ, 
"1 ত্রান ত্রিকোণবস্ত, হল, শিবচক্ষু, কামাধ্যা, বহ্িমগ্ুল, একার, 
বজু, শৃঙ্গাট, শকটাদি, যোনি। ( কবিকল্পলত1) 
ত্রিকোণফল (ক্লী) ত্রিকোণং ত্রাত্রং ফলং বন্ত। শুঙ্গাটক, 
পানিকল। ২ ত্রিভূজক্ষেত্রফল। 
ত্িকোণভবন (ক্লী) ত্রিকোণস্থান, লগ্নস্থান হইতে নবম 
ও পঞ্চম স্থান। 
ত্রিকোণমগুলভূমি (দ্র) নদীর মোহানান্থিত মাত্রাশৃন্ত 
বকারের স্তায় দ্বীপ, “৭” দ্বীপ (0০1:5)। 


( 40210 008) 01600017590) বল। যায়। 

সাইন, কোসাইন, টাঞ্জেট, কোটাঞ্জেট, সীকাণ্ট ও 
কোসীকাণ্ট এই শব্গুলি ত্রিকোণমিতিতে সচরাচর ব্যবহৃত 
হয়। এইগুলি সমস্তই অমিশ্র রাশি | নিয়ে ইহাদের লক্ষণ 


ক ( লী) সৃখ্ুতোক্ত শস্্রতেদ শবিশেষেণ বালবুদ্ধকুমার- নির্দেশ কর! যাইতেছে ্ 


মনেকর কখগ একটী সম- | 
কোণ ত্রিভুজ, খ কোণ একটী 
সমকোণ। ক(/___._খ 


বগি ঠা 


(5176), কোনাইন (০05179) ও টাঞ্জেট (50£970 নামে 


অভিহিত হয় ও ইহাদের ত 1 রি 
ইত হয় ও ইহাদের বিপরীত অনুপাত ২ রি 


যথাক্রমে কোসীকাণ্ট (০০56০970), সীকাণ্ট (56087) ও 
কোটাঞ্জেন্ট (০০10867) নামে নির্দিষ্ট হয়। কোন কোণ 
বিশেষের (যথা ক কোণ) সাইন প্রভৃতি লিখিত হইলে 
সাইন ক, কোসাইন ক এইরূপ ভাবে লিখিত হয়। এই সমস্ত 
রাশির বর্গ প্রভৃতি লিখিত হইলে (সাইন ক) (কোসাইন ক) 
প্রভৃতি ন! লিখিয়া সাইনৎক, কোদাইনক এইরূপ লিখিবার 
রীতি আছে। 

রেখাগণিতের মতে ছুইটী ভিন্ন সরল রেখ! ভিন্ন তির 
দিক্‌ হইতে একআ ম্মিলিত হইলে কোণ উৎপন্ন হয়। কিন্ত 


্ 


ভ্রিকোণমিতি 


জিকোণমিতির মতে কোণেক্স উৎপত্তি অন্তরূপ ভাবে বিবেচনা 
করা হইয়া থাকে ও এই মতই উচ্চ গণিতশাস্ত্রে গ্রাহা। 

মনে কর কখ একটী নির্দিষ্ট 
রেখা ও ক একটী নিদিষ্ট বিন্দৃ। 
কপ অপর একটা রেখ! প্রথমে কথ 
এর সছিত সর্ধবতোভাবে সম্মিলিত 
থাকিয়। ঘড়ির কাঁটার গতির বিপ- 
রীত দিকে ঘৃরিতেছে। এই বুর্ণায়- 
মান রেখা ও কখ এই নির্দিই রেখার আভিমুখোর দ্বারা খকপ 
কোণ উৎপন্ন হইয়! থাকে । রেখাগণিতের মতে খকপ কোণ 
বলিতে এ শুক্র কোণকেই বুঝায়। কিন্তত্রিকোণমিতির 
মতে খকপ কোণের বহুসংখ্যক পরিমাণ নির্দেশ করা যাইতে 
পারে, যেহেতু যতবার একটা সম্পূর্ণ ঘূর্ণন শেষ হয়, ততবারই 
৪ সমকোণ যোগ করিতে হইবে। 

খক রেখাকে ঘ বিন্দু পর্যাস্ত বদ্ধিত কর ও গকঙ এই 
লম্ব টান। যখন কপ রেখ! কগ রেখার সহিত মিলিত হইবে, 
তখন এক সমকোণ অস্কিত হইবে। পরে কখ রেখার সহিত 
মিলিত হইলে ছুই মমকোণ কঙ এর মছিত মিলিত হইলে 
৩ সমকোণ ও পুনরায় কথ রেখার সহিত মিলিত হইবো ৪ 
সমকোণ অঙ্কিত হইবে। 

রেখাগণিতের সহিত ভ্রিকোণমিতির আরও একটু 
অনৈকা আছে। রেখাগণিতের কোণের পুর্বে কোন চিহ্ন 
বাব হয় না, কিন্তু ত্রিকোণমিতিতে বিপরীত দিকে ঘূর্ণন 
জন্ত উৎপন্ন কোণ বিভিন্ন চিহ্কে চিহ্নিত হয়। গণিতজ্ঞের 
এক মত হুইয়! পুর্বচিত্রে চিহ্নিত দিকে উৎপন্ন কোণকে 
যষোজক ও বিপরীত দিকে উৎপন্ন কোণকে বিযোজক চিহ্নে 
চিহ্কিত করেন । 

এইব্নপ রেখ! সন্বন্ধেও বিভিন্ন 
চিহ্ন বাবন্ৃত হয়। থ ঘ'এর উপরি- 
দিকে কগ এর সমাস্তর যে সমস্ত' ৷ 
রেখা টান! হইয়াছে, তাহাতে 1 
যোজক ও বিপরীত দিকে টানিলে 
বিযোজক চিহ্ন হয়। আবার 
৪ চিত্রে যে সমস্ত রেখা কথ এর 
সহিত সমান্তর করিয়া গঙ এর 
দক্ষিণ দিকে টানা হইয়াছে, 
তাহারা যোজক ও বিপরীত দিকে 
টানিলে বিযোজক চিহ্ন চিহ্নিত 
হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বদি ক খ এই 
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সাইন্‌ ক. কোদাইন্‌ খ 
কোনাইন্‌ ক-সাইন্‌ খ 
টাঞ্জেট ক- কোটাঞ্জেন্ট 


ভ্রিকোণমিতি 


রেখার দৈর্ঘ্য +% নির্দেশ করি, তাহা হইলে ক খরেখার 
দৈর্যা -দ নির্দেশ করিতে হইবে। 

একটী সমকোণকে ৯* সমান ভাগে ভাগ করিলে গ্রুতোক 
ভাগকে ১ ডিগ্রি বলে ও প্রতেক ডিগ্রিকে ৬০ সমভাগে ভাগ 
করিলে প্রত্যেক ভাগকে ১ মিনিট ও এইরূপে ১ মিনিটকে ৬, 
সমভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেককে এক মেকেওড বলে। ডিগ্রি, 
মিনিট ও সেকেণ্ডের চিন্ধ যথাক্রমে *, ? “| € পাঁচ ডিগ্রি 
৬ মিনিট ৯ সেকেও্ড লিখিতে হইলে ৫* ৬৯ লিখিত হয়। 

কোণ মাপ করিবার আর৪ একট্রী প্রক্রিয়া আছে, 
তদনুনারে একটা সমকোণকে ১০* ভাগে ভাগ করিতে হয়। 
প্রতোক ভাগকে এক গ্রেড বলে ও প্রত্যেক গ্রেডুকে 
১০০ ভাগে ভাগ করিলে গ্রতোককে ১ মিনিট বলে ও 
প্রত্যেক মিনিটকে ১** ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেককে 
১ সেকেণ্ড বলে। ইহাদের চিক যথাক্রমে গ্রে," *। 
পনর গ্রেড ছয় মিনিট ও সাত সেকেও্কে অঙ্ক লিখিতে 
হইলে এইরূপ লিখিতে হয়, যখা_-১৫ গ্রে ৬.৭"। ফ্রান্সে 
এইরূপ প্রক্রিয়ায় কোণ মাপ করিবার প্রস্তাব কর! হুইয়া- 
ছিল, কিন্তু কার্ষো কিছুই হয় নাই। 

উপরিউক্ত ছুইটী ভি আরও একটা প্রক্রিয়া আছে। 
সর্বাপেক্ষা এই প্রক্রিয়ার বিশেষ গ্রাচলন আছে ও উচ্চ 
গণিতে কেবলমাত্র এই প্রক্রিয়। স্বারাই কোণ মাপ করা হুইয়৷ 
থাকে। কোন বৃত্তের পরিধিকে তাহার ব্যাসদ্বার ভাগ 
করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহা সমস্ত বৃত্তের পক্ষে এক। 
এই সংখ্যাটী গ্রীকৃ বর্ণ (7) ইহা! দ্বারা লিখিত হইয়া থাকে, 
ইহার পরিমাণ ৩১৪১৫৯...অর্থাৎ গ্রায় ২) যদি কোন 
বৃত্তের পরিধি হইতে উহার ব্যাসার্ধের সমান করিয়া এক অংশ 
করিয়া! লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই পরিধিথণ্ডের অভি- 
মুখী কেন্ত্রস্থ কোণের পরিমাণ সকল বৃত্তের পক্ষেই সমান, 
এই পরিমিতি কোণকে এক রেডিয়্যান্‌ (50187) বলে। 
যেরূপ ডিগ্রি ও গ্রেড প্রভৃতি দ্বার কোণের পরিমাণ নির্ণয় 
কর! হয়, সেইরূপ এই রেডিস়্যানের পরিমাণে ৪ কোণ নির্দিষ্ট 
হইয়া থাকে। 

যদিকওথ দ্ইটী অন্থপুরক (০০01710)1119116219) কেখণ 
হয়, তাহ! হইলে থ অর্থাৎ ক+খ_৯০* 


সীকাণ্ট কস. কোসীকান্ট খ 
কোনীকাণ্ট ক-সীকান্ট, খ 


কও খযদি পরিপূরক (00167507017) কোণ হয় অর্থাৎ 
ক+খ.*১৮৯*) তাহ! হইলে 


ব্রিকোণমিতি [ ১৭২ 1 ত্রিগ্ভীর 


জি ্ ক তু ই 
কোসাইন্‌ ক. -কোনাইন্‌ থ ক 
টাঞ্জেন্ট. ক. _টাঞ্জে্ট.খ কোসাইন্‌ গন, এ 

ঠ ১ 


উপরিউক্ত সম্বন্ধ হইতে সীকাণ্ট, কোসীকাণ্ট ও কোটা- ূ 


এততিন্ন ক+খ+গ.ন১৮**-া ও অন্তান্ত ভ্রিকোপ- 
প্রেণ্টের সঙ্ন্ধ নির্ণয় করা যায়। যথা 


মিতির বিশেষ বিশেষ নিয়ম বিশেষ বিশেষ স্থলে ব্যবহৃত হয়। 
সীকাণ্ট, ক... - 37 সীকাণ্ট, খ উক্ত নিয়মগুলি ও রেখাগণিতের কয়েকটা গ্রতিজ্ঞার সাহাষ্যে 
সপ ক পা থ 
ব্রিকোণের নির্ণেয় বিষয় বাহির করা যায়। 








এইবপ ৃ 
বর্তল ব্রিকোণমিতি গ্রহনক্ষত্রাদদির অবস্থান ও প€ 
কোনীকাণ্ট কন একা নীকিছির ৯ গ্রহ রদ সা 1 
সাইনক সাইন্‌ থ নিণয়ের জন্ত বাবহৃত হইয়া থাকে । যদি কোন সমতল 
কোটাঞ্রে্ট ক--_-১ ০২১. -কোটাজেন্টথ কোন বর্তলের কেন্ত্রভেদ করিয়া ইহাকে দ্বিথণ্ড করে, 
টাঞ্জেটে ক টাজেণ্টথ 


তাহ! হইলে গ্রত্যেক বর্ত,লচ্ছেদকে মহাবৃত্ত বলে। এইরূপ 

৩ মহাবৃত্ত দ্বার! সীমাবদ্ধ অগমতল ক্ষেত্রকে বর্তল ত্রিকোপ 

(51১17671081 01811) বলে। সরল ব্রিকোণমিতিতে যে 

সমস্ত নিয়ম ব্যবহৃত হয়, বর্ত,ল ত্রিকোণমিতিতে ও তাহা হইয়! 
৩৬৭ থাকে । অবশ্ত এস্থলে বর্তলের ধশ্ম রাখিয়া নিয়ম থাটাইতে 

সাইন ক রশ +1১ | ১ হইবে। 

ত্রিক্ষার (রী) ত্রয়াণাং ক্ষারাণাং সমাহার; ক্ষারত্রয় মিপিত, 


১ হইতে ৩৬** পর্য্স্ত কোণমমুহের সাইন্‌ প্রতৃতির 
পরিমাণে ও চিচ্কের কিরূপ পরিবর্তন হুইয়া থাকে, নিম্নলিখিত 
চিত্র দৃষ্টে তাহা প্রতীয়মান হইবে । 


ক |৯,. ১৮০, 1 1২৭০, 

















কেনাইন ক | ১11, -১-7] ১1 
দ্বজ্িকাক্ষার, যবক্ষার ও টক্কণক্ষার। (রাঞনি* ) 
টাঞ্জেন্ট ক ৬141 ০ 1 ০০ (4 ২ র 
ত্রিক্ষুর ( পুং ) ত্রীণি ক্ষুরাণীব অগ্রাণি যন্ত। কোকিলাক্ষ বৃক্ষ, 

কৌসীকাণ্ট ক ; * :+] » দিলি] কুলেখাড়। । (রত্বম1') 
সীকাণ্ট ক '] ১1+]1 ০ 1] ১:7৪ 1+ ভিিখ (ক্লী) ত্রিধা খং আকাশোইবকাশ: ফলেহত্র। ত্রপুষ। 

২ খটটানাং সমাহারঃ। খট্যত্রয়। 
কোটাপ্জেন্টক | 2141 + রিও ত্রিথটু ( ক্লী) ভ্রিক্থণাং থটানাং সম।হারঃ। খটত্রয় 











ব্রিখট্রী স্ত্রী) ভ্রিখটৃ-উাপ্‌। (দ্বিগোঃ। পা ৫1১২১) ভ্রিথটু। 
ত্র বব (পুং) সামবেদের শাখা-বিশেষাধ্যায়ী ।“তামেত্য" ত্রিখববা 
উপামতে ।” (াগ্াব্রা" ২৯।২৩) ত্রিখর্বাঃ শাখিনঃ (ভাষ্ু) 
ত্রিগঞ্প (অব্য) তরি গঙ্গা! নস্ধো ত্র বছুরীহাথে পনদীতি*চ” 
ঈতি হুত্রেণ অবায়ীভাবঃ | ১ তীর্থভেদ। 
"সপ্তগঙ্গে ত্রিগঙ্গে চ ইন্ত্রমার্গে চ তপৃয়ন্।” (ভারত ৩1৮৪।২৬) 


স্তস্তের শীর্ষ লিখিত কোণের পরিমাণ হইলে, সাইন্‌ 
গ্রাভৃতির পরিমাণ যাহা হইবে ১, ৩, ৫) ৭, ৯ স্তিস্তে তাহাই 
পিথিত হইয়াছে। | 

কোণের পরিমাণ * হইতে ৯০, ৯** হইতে ১৮০১) 
১৮০* হইতে ২৭০১, ২৭** হইতে ৩৮" হইলে তাহাদের 
পূর্বে কি চিহ্ন বাবহার করিতে হইবে, ২ ৪ ৬৮ মস্ত ূ ত্রিগণ ( পুং) ত্রয়াণাং ধশ্মর্থকমানাং গণঃ বর্গঃ। ভিবগ ; 


তাহাই লিখিত হইয়াছে। ধর্ম, অর্থ ও কাম। “গুণানুরাগদিব সথ্যমীরিবাকস বাধিতেইস 
গ্রতোক ত্রিকোণে ৬টী অংশ আছে, ৩ওটী কোণ ও ৩টী ব্রিগণঃ পরস্পরং ॥” (কিরাতার্জুনীয় ১১১) 


বাহু, ইহার মধো ১টা বাহু ও অপর ২টা অংশ জান! থাকিলে রিগঙ্ধক (কী) ত্রয়াপাং গন্ধকপ্রব্যাণাং সমাহারঃ। ত্রিজাতক। 
তিন অশের পরিমাণ নির্ণয় করা ষায়। কেবল এক স্থলে | ( পারস্করনিঘণ্ট,) 
ইহার একটু বৈলক্ষণা হইয়া থাকে । যদি কোন ত্রিভুজের ত্রিগন্ভীর (পুং) ভ্রিভিঃ গ্ভীরঃ। যাহার সন্ত স্বর ও নাভি 
কোণগুলিকে কথগ বলাষায় ও উক্ত কোণের বিপরীত গম্ীর, তাহাকে ব্রিগন্তীর কহে, এই ত্রিগন্তীরযুক্ত পুরুষ, 
বাহুর নাম ক খ ওগহুয় তাহ। হইগে সুখী হয়।, 


নে রিনি হা রর ' *স্বরেণ সবনাভিভ্যাং ব্রিগন্ভীরঃ শিশু; গুভঃ1” (কাশীখ* ১১ অ') 
১ ১ 


ৰ ২4গ১২-. ক,  “ন(ভিঃ ম্বরসত্থমিতি প্রদিষ্টং গন্ভীরমেতজ্রিতয়ং নরাপাং 1” 
২থ, গণ ূ ( বুহৎসং ৬৮৮৫) 








ও কে সাইন ক. 


ভ্রি&ণ 


ঝিগর্ত (পুং) অয়ো গর্তী যত্র। ১ দেশবিশেষ, এই দেশের 
বর্তমান নাম জালন্ধর, বৃহৎসংহিতায় কৃষ্ঘাবিভাগের উত্তরদিকে 
এই দেশ অবস্থিত (বৃহৎস* ১৪।২৫ ) [ জালন্ধর দেখ । ] 
২ ত্রিগর্তদেশস্থ ভূমি 
ত্রিগর্তক (পুং) ত্রিগর্ত এব গ্বার্থে কন্‌। ত্রিগর্ত দেশ। 
ত্রিগর্ভষষ্ঠ (পুং) ত্রিগর্তঃ ষষ্ঠো বর্গো যন্ত। আয়ুজীবি- 
সজ্ঘভেণ। 
“আহ্ম্ত্িগর্তযষ্টাংস্ত কৌত্ডোপরথদাগ্ডিকী। 
ক্রৌষ্ট,কির্জালমালিশ্চব্রক্মগুপ্টোহথ জালকিঃ।” (সিন্ধান্তকৌ') 
ত্রিগর্ত। (তত্র) ত্রয়ে। যোনিস্থাঃ গর্তা যন্তাঃ। ১ কামুকী স্ত্রী, 
কামুকী স্ত্রী একযোনিক1 হইলেও মৈথুনকালে ত্রিয়োনিকা 
তুল্য হয়, এই জন্য ইহাদের নাম ব্রিগর্তা । ২ ঘুঘু্রিকাঁকীট, 
কুমীরকে পোকা । 
ভ্রিগর্ভতিক (পুং) ত্রিগর্ত দেশ। 
ভ্রিগুণ (ক্লী) ত্রয়াণাং সত্বরজন্তমসাং গুণানাং সমাহারঃ। 
সাংখ্যশান্ত্র প্রসিদ্ধ সত্ব, রজজ ও তমোগুণাস্মক গ্রধান। সত্ব, 
রজঃ ও তম হইতেই প্রথমে প্রধান উৎপন্ন হয়, এই গ্রধা- 
নের নাম বুদ্ধিতব, এই বুদ্ধিতত্ব হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়। 
"ত্রিগুণমবিবেকিবিষয়ঃ সামান্তমচেতনং প্রসবধর্থি। 
ব্যক্তং তথা গ্রধানং তদ্‌ বিপরীতন্তথা চ পুমান্‌॥” 
(সাংখ্যকা* ১১) 
ত্রিগুণ 'অবিবেকী, বিষয়, সামান্ত, অচেতন, প্রসবধধ্্ী । 
গ্রধান বাক্ত সদৃশ। এই পরিদৃশ্তমান জগৎ ব্রিগুণাত্মক, 
অবিবেকী যাহার বিবেক অর্থাৎ ভেদ নাই, এইটা গে 
এইটী অশ্ব ইহা যেরূপ পৃথক কর! যায়, এইটী ব্যক্ত 
এই গুলি গুণ ইহা! সেরূপ পৃথকৃ করা যায় না। এইজন্য 
যাহা যাহা গুণ, তাহাই ব্যক্ত) গুণ ও ব্যক্ত একই। 
বিষয় ভোগা বলিয়। বাহাকে ভোগ করা যায়, এরূপ পদার্থ 
ভোগ্য, দ্বিগুণ বা ত্রিগুণোৎপন্ন ব্যক্ত ভোগ্য পদার্থ, এই জন্ত 
ব্যক্কের নাম বিষয়। এই বাক্ত সকল পুরুষের ভোগ্য। 
সামান্ত গণিকাবৎ সকলের ভোগ্য এই হেতু ব্যক্ত সামান্ত। 
অচেতন সুখ, ছুঃখ ও মোহের বোধাভাব, এই হেতু ব্যস্ত 
অচেতন। প্রসবধর্মমী বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার গ্রভৃতি প্রহ্ুত 
হইয়াছে এই জন্ত ব্যক্ত গ্রসবধর্্মী। অহঙ্কার হইতে একাদশ 
ইন্জ্িয় ও পঞ্চতন্মাত্র। তগ্মাত্র হইতে পঞ্চমহাতৃত হুইয়াছে। 
এই ব্রিগুণ অভিন্ন ভাবে জড়িত। ব্যক্ত ও ত্িগুগ, অব্যক্তও 
ত্রিগুণ, যাহার কার্য এই মহুদাদি তাহারা ও ত্রিগুণ। এইটী 
গুণ, এইটী প্রধান, ইহা পৃথক কর! যায় না। জ্রিগুণ বা 
প্রধান 'অচেন ইহার অনুমান এইরূপ, অচেতন মৃৎ্পিগু 
111 £ 


[ ১৭৩ ] 


ত্রিগুগ 


হইতে অচেতন ঘটেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে । এই জন্ত 
প্রধান বা প্রধানোৎপন অহঙ্কারাদি সখ, ছুঃখ ও মোহে 
চেতনাযুক্ত হন না, এই জন্ত ত্রিগুণ অচেতন। এই ব্রিগুণ 
অর্থাৎ সত্ব, রজ ও তম প্রকাশার্থ, প্রবৃত্তর্থ ও নিষ্মার্থ, 
পরস্পর পরস্পরে অভিভূত, পরম্পর পরস্পরের আশ্রিত, 
পরস্পর পরস্পরের জননহেতু, পরম্পর মিথুন সম্বন্ধ ও পরস্পর 
পরম্পরে বর্তমান এবং ইহা স্থুখ ছঃখ ও মোহাত্মক। 
স্থথ সত্ব, হছঃখ রজঃ ও মোহ তম) সত্ব গুণপ্রকাশার্থ 
অর্থাৎ প্রকাশ সমর্থ। রজ প্রবৃত্র্থ অর্থাৎ প্রবৃত্তি-সমর্থ, 
তম নিয়মার্থ অর্থাৎ নিয়মসমর্থ, নিয়ম শবে স্থিতি । 
অতএব সত্ব, রজঃ ও তমো গুণ যথাক্রমে প্রকাশ ক্রিয়া 
ও স্থিতিশীলরূপে পরিগণিত হুয়। পরস্পর পরস্পরে 
অভিভূত অর্থাৎ প্রত্যেক গুণ অপর ছুইটী গুণকে অভিভূত 
করিয়া থাকে । যখন সত্ব গুণ উতকট হয়, তখন রজ ও 
তমোগুগ আপনাপন 'গুণ ভ্বারা৷ অভিভূত হুইয়! গ্রীতি ও 
ধপ্রকাশদ্বভাবে অবস্থিতি করে। যখন রজোগুণ উৎকট হয়, 
তখন সত্ব ও তমোগুণ অভিভূত হইয়া অগ্রীতি ও প্রবৃ্তি- 
ধর্মে অবস্থিতি করে। তমোগুণ যখন উৎকট হয়, তখন 
সত্ব ও রজোগুণ অভিভূত হইয়া বিষাদ ও স্থিতিশীল ধর্মে 
অবস্থিতি করে। এই ব্রিগুণ পরম্পর মিথুনভাবে সংবন্ধ। 
রজ্জ সত্বকে লইয়। মিথুন, সত্ব রজকে লইয় মিথুন অর্থাৎ 
ইহার! পরস্পরের সহায়। ত্রিগুণ পরম্পর পরস্পরে বর্তমান 
অর্থাৎ গুণ সকল গুণেই 'অল্লাধিক ভাবে থাকিবে । ইহার 
একটী উদাহরণ দিলে যথেষ্ট হইবে । এক স্থুন্দরী স্ত্রী স্বামীর 
সখ, সপত্বীর ছুঃখ ও লম্পটের মোহের হেতু হয়। তাহাতে 
এই ব্রিগুণ আছে বলিয়াই সে এই রূপ প্রর্ৃতি অনুসারে 
সুখ, দুঃখ ও মোহের কারণ হয়। এইরূপ জগতের সকল 
বিষয়ই বুঝিতে ₹ইবে। 

সত্বগুণ লদ্ু ও প্রকাশক, রজোগুণ উপষ্টস্তক ও চঞ্চল, 
তমোগুণ গুরু ও আবরক। ইহার! একত্র মিলিত হইস্ 
প্রদীপের ন্তায় কোন বিশেষ গ্রয়োজনকে সিদ্ধ করে। যখন 


. সত্বগুণ উৎকট হয়, তখন অঙ্গাদি লঘু, বুদ্ধি প্রকাশ ও ইন্দ্রিয় 


সকল প্রসন্ন হয়। রজোগুণ উপষ্টস্তক ও চঞ্চল অর্থাৎ 
যেরূপ একটী বুষ অন্য বৃষকে দেখিতে পাইলে উপষ্টস্তকের 
অর্থাৎ রজে। দ্বারা চাপিত হয়। তখন এই রজোগুণের 
আধিক্য হয় বলিয়৷ চিত্ত চঞ্চল হয় এবং তদমুসারে কার্ষ্ে 
প্রবৃত্ত হয়। তম গুরু ও আবরণক, যখন তমের আধিক) 
হয়, তখন অঙ্গাদি গুরু (ভারবিশিঞ্), ইন্দ্রিয় সকল আছ্ন্ন 
অর্থাৎ শ্বকার্ধ্যে অনমর্থ হয়। ্‌ 


ত্রিগুণিত 


এন্থলে এইরূপ বল। বাইতে পারে, ব্রিগুণ পরস্পর বিরুদ্ধ 
কইলে কিরূপে প্রদীপের ভার কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ 
করিতে পারে? ইহা এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যথা 
গ্রদদীপে তৈল, অগ্নি ও বস্তি তিনটা পদার্থ বিরুদ্ধস্বতাব 
হইলেও একত্র সংযোগে আলোক দ্বার অন্ত অন্ত পদার্থকে 
প্রকাশ করে, তদ্রুপ সত্ব, রজ ও তম পরম্পর বিরুদ্ধ ভাবাপক্ন 
হইলেও ন্থার্থনাধনক্ষম হয়। ( সাংখ্যকা') কেহ কেহ 
বলেন, ব্রিগুণ বৈশেষিকদর্শনোক্ত গুণ পদার্থ ন। দ্রব্য পদার্থ? 
ইহাতে গুণ শব থাকায় গুণ পদার্থ বলিয়। সিদ্ধান্ত করেন, 
কিন্তু বাস্তবিক ইহা! গুণ পদার্থ নছে। সাংখ্যদর্শনের ভাষ্বে 
ইহার মীমাংসায় এইরূপ লিখিত আছে-_ 
প্লত্বাদীনি ভ্রব্যানি ন বৈশেষিকবদগুণাঃ সংযোগ- 
বত্বাৎ লথুত্ব-চলত্ব-গুরুত্বাদি ধর্ম্মকত্বাত্বাচ্চ শ্রত্যাদৌ তু গুণ. 
: শব; পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষপঞ্জবন্ধকত্রিগুণাঝআবকমহদাদি 
রজ্জুনির্শাতৃত্বাচ্চ প্রযুজাতে” ( সাংখ্দ" ভাষ্য ১1৫৯) 
সত্বাদি গুণত্রয় দ্রব্য পদার্থ, গুণপদার্থ নহে। সংযোগত্ব 
হেতু লঘুত্ব, চলত্ব ও গুরুত্বাদি দ্রব্য পদার্থেরই ধর্ম, গুণ 
পদার্থের ধর্ম নহে। ইহাকে ড্রব্যপদার্থ না বলিয়। গুণ 
পদার্থ বলা হইয়াছে, তাহার কারণ পুরুষরূপ পণ্ড বন্ধন 
করিবার জন্ত প্রক্কৃতি ত্রিুণ মহদাদি রঞ্জু নির্মাণ করে, এই 
অন্ত ইহাকে গুণ পদার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । [ বিশেষ 
বিবরণ প্রকৃতি দেখ ।] (ত্রি) ২ সত্বাদিগুণযুক্ত | “মহাস্তমেব 
চাত্মানং সর্ব।ণি ক্রিগুণানি চ।৮ (মন্তু) 
জগৎ ত্রিগুণময় এক আত্মাভিন্ন আর সকল পদার্থেই 
ত্রিগুণ বর্তমান । ৩ তিন দ্বারা গুণিত। ৪ ত্রিশিখ। পত্রিগুণ- 
পরিবারপ্রহরণঃ” (কিরাতাজ্জু* ) "ত্রিগুণঃ ব্রিশিথঃ” (মঙ্লিনাথ) 
ত্রিগুণ। (ত্ত্রী) ত্রয়ো গুণা যন্তাঃ। ১ হুর্গা। ২ মায়া। 
৩ স্বনামখ্যাত বীজভেদ । ( তন্ত্রসা' ) 
ত্রিগুণাকর্ণ (ত্রি) ত্রিগুণৌ কণোঁ যন্ত। ভ্রিগুণ কর্ণরূপ 
লক্ষণান্থিত্ত । লক্ষণপরত্ব কণ শব ত্রিগুণ শবের পরে থাকিলে 
ত্রিগুণ শব্ষের অকারের দীর্ঘ হয়। লক্ষণপরত্ব না হইলে 
হয় না। (পা ৬৩১১৫) 
ত্রিগুণাকুত (ত্রি) ত্রিগুণং কর্ষণং কৃতং ত্রিগুণ'ডাচ্‌ (সংখ্যা- 
যাশ্চ গুণাস্তায়াঃ | প1 ৫18৫৯) বারত্রয় কৃষ্টক্ষেত্র, তিনবার 
লাঙ্গল দেওয়া ক্ষেত। | 
ত্রিগুণাত্মক (ক্লী) ভ্রয়োগুণাঃ তেজোবররূপ! আত্মানো যন্ত | 
ভিগুণবিশিঞ্, সত্ব, রজ ও তমোগুণগ্রধান। বেদান্ত মতে 
অজ্ঞান। 
ভ্রিগিত (তি) অরিভিগশিতঃ। জরিক্াবৃত্ব, তিনবার গুণিত। 


1 ১৭৪ ] 


জ্িগুল 


ভ্রিগুণী (মর) ত্রয়োগুণ। পত্রে ষন্তাঃ। বিষবৃক্ষ, ইহার পত্র 
ত্রিগুণাত্মক। *ত্রিগুণ্যাঃ সবিতরি বিগুণে ক্ষীরিকামূলমিনো?” 
( জ্যোতি* ) “ত্রিগুণী শ্রীফলবৃক্ষঃ, ( গ্রমিতা" ) 
ভ্রিগুল (তিগু'ল) বোম্বাই গ্রদেশবাদী এক জাতি । যাহাদের 

তিন পুরুষ গোলক তাহারাই ত্রিগুল নামে খ্যাত হইয়াছে। 
কোন কোন স্থানের ক্রিগুলের। বলিয়া থাকে, ত্রাহ্ধণ মাতা 
ও শুদ্র পিতার ওরসে এই জাতির উৎপত্তি। প্রবাদ আছে, 
পেশবাগণের আধিপত্যকালে যে সকল ব্রাঙ্গণরমণী ও ব্রাঙ্গণ- 
বিধব। পরপুরুষ সহবাসে গর্ভবতী হইত, তাহাদিগকে মরাঠা- 
গণের প্রধান তীর্থ পণ্চরপুরে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। 
সেখানে তাহার প্রসবের পর নবজাত শিশুকে বিলাইয়! 
দিত। এই জন্তই পণ্ডরপুরে ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে 
ত্রিগুলের নংখ্য। অধিক । 

ইহাদের মধ্যে আঙ্গিরস, ভারদবাজ, হরিতাশ্ব, কাঠপ, 
লোহিত ও শ্রীবংদ গোত্র আছে। ইহারা ম্মার্ত বা ভাগবত, 
দেখিতে প্রায় মরাঠী ব্রাঙ্ষণের মত। ইহার! প্রধানতঃ 
পণজীবী, পাণছাড়1 অনেকে শস্তব্যবসা, মহাজনী, দোকানী ব। 
চাকুরী করিয়৷ থাকে। সকলের অবস্থা! নিতান্ত মন্দ নয়। 
আহার ব্যবহার চাল চলন সমন্তই দেশস্থ ব্রাহ্মণদিগের মত। 
ব্রাহ্মণদিগের স্তায় ইহারাও যক্ঞোপবীত ধারণ করে। কিন্তু 
অপর কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণই ইহাদের সহিত আহার ঝ 
বিবাহ সশ্বন্ধ করে না। দেশস্থ ব্রাহ্মণের ইহাদের পুরো- 
হিত। বারাণসী, নাসিক, আলি, পণ্চরপুর ও তুলজাপুর 
এই কয়টা ইহাদের গ্রধান তীর্ঘ। 

ইহাদের মধ্যে কএকটী বিশেষ নিয়ম আছে। প্রথম 
প্রসবের সময় রমণীর! পিতৃগৃছে আপিয়। থাকে। সন্তান 
জন্মিবার পর আতুরঘরে তিনমাস প্রদীপ জালিয়া রাখিতে 
হয়। প্রসবের পর প্রথম দশদিন সন্ধ্যাকালে পুরোহিত আসিয়! 
শাস্তিপাঠ ও পাঠান্তে প্রস্থতিকে ধান্ত দিয়! আশীর্বাদ করেন। 
তৎপরে তিনি প্রহ্নতি ও শিগুর কপালে ভশ্ম লেপন করিয়। 
আসেন। এদেশে যেমন ৬ দ্রিনে পুরোহিত আপিয়। যঠী-রাত্রি- 
পুজা! করেন, সেইরূপ ইহাদের মধ্যে ৫ম দিনে ধাত্রী যথারীতি 
ষষঠীপৃজ! করিয়া! থাকে । এই দিন চারিঞ্জন ব্রাহ্মণ সমস্ত রাত্রি 
জাগিয়া শাস্তিপাঠ করিতে থাকেন, প্রাতে তাহার! কিছু 
দক্ষিণা ও পাণ সুপারি লইয়া বিদায় হন। একাদশ দিনে 
প্রতি ও শিশু দ্লানাদি করিয়। শুদ্ধিলাভ করে। শিশু 
জন্মিবার তিন মাস পরে প্রহুতির শাগুড়ী আসিয়া! পুক্রবধূ 
ও পৌন্রকে ম্বগৃহে লইয়! যান । 

১*ম বর্ষে পদার্পণ করিবার পুর্বে ইহাদের উপনয়ন হয়। 


[ ১৭৫ ] 


টিটি 


ত্রিগ্রামী (শ্রী) আয়াণাং গ্রামাণাং সমাহারঃ। ১ তিন গ্রামের 
মিলন, যেখানে তিনটী গ্রাম মিলিত হইয়াছে । ২ একট গ্রাম। 
জবান তীক্ষুপুরুষৈস্তরিগ্রা্যাং গৌড়পাধিবং ।* (রাজতরৎ ৪1৩২৩) 


ত্রিঘণ্টা, নগর বিশেষ । এই নগর হিমালয় শৃঙ্গে অবস্থিত 
এবং ইহ! বিগ্তাধরগণের আবাসভূমি | (কথাসরিতসা*) 
ত্রিচক্র (পুং) ত্ীণি চক্রাণি যন্ত। অশ্থিনীকুমারদ্বয়ের রথ। 
“অর্বাড্ত্রিচক্রে! মধুবাহনো। রো জীবান্থো অশ্থিনোর্ধাতৃ” 
(খক্‌ ১১৫৭৩) 
ত্রিচক্ষুস্‌ (পুং) ত্রীণি চক্ষুংষি যন্ত | ত্রিনেত্র, মহাদেব । 
ব্রিচতুর (বি) অয়ো বা চত্বারো বা বিকলপার্থে ডচ্‌ সমাসান্তঃ 
অিত্ব চতুষ্ক সংখ্যাযুক্ত, তিন বাচারি। 
্িচত্বারিংশ (জি) ত্র্যধিক! চত্বারিংশৎ পূরণে ডট্‌। ত্র্যধিক 
€ত্বারিংশৎ সংখ্য। পুরণ, ১৪৩ সংখ্যার পুরণ । 
ব্রিচত্বারিংশৎ (তরি) ব্র্যধিকা চত্বারিংশৎ। তিন অধিক 
চত্বারিংশৎ, তেতাললিস্‌, ৪৩ । 
ক্রিচিৎ (পুং) ত্রীন্‌ অশ্ীন্‌ চিনোতি স্ম চি-তুতে-কিপ্‌। অতী- 
তাগ্নিত্রয় চয়নকারী । 
ত্রিচিত (পু ত্রিভিঃ ভ্রিভাগোৎসেধাভিরিষ্টকাভিঃ চিতঃ। গার" 
পত্য অগ্সিভেদ | পত্রিচিতমিত্যেকে” (কাত্যা* শর” ১৭১২২) 
গার্পত্যং কুর্বস্তি তত্র চ ত্রিভাগোৎসেধা ইষ্টকা ইতি 
সম্প্রদায়; | অশ্পিংশ্চ পক্ষে গ্রথমচিতিঃ লোকং পৃণানাং 
পৃরণং মৃগ্যং।' (কর্ক) 
ব্রিচিনপল্লী (ত্রিশিরাপন্নী) ত্রিচিনাপল্লী জেলাস্থ প্রধান নগর। 
এই নগর দক্ষিণ কর্ণাটে কাবেরী নদীর দক্ষিণদিকে পু দিচেরী 
হইতে ১*৭ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। অক্ষাণ ১০* ৪৯৪৫ 
উঃ, দ্রাঘিঃ ৭৮* ৪৪২১ পুঃ। 
এই নগরের উৎপত্তি-বিষয়ে এইরূপ জনগ্রবাদ আছে, 
পুরাকালে ভ্রিশির। নামে এক রাক্ষন পর্বতের গুহামধ্যে 
বাস করিত। তাহার চারিদিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। 
রাফসের ভয়ে তথায় কেহ যাইতে পারিত না। পরে 
্থরবদিত্তান নামে কোন সাহুমী বীরপুরুষ এই রাক্ষদকে 
বিনাশ করেন, সেই অবধি ইহার নাম ত্রিশিরাপল্লী 
হইয়াছে । স্ুরবদিত্তান ব্রিশির। রাক্ষমকে বধ করিয়া 
তথাকার জঙ্গল কাটাইয়! এইথানে রাজধানী স্থাপন করেন। 
ইনি কোন্‌ সময় আবিভূত হুইয়াছিলেন, তাঁহা৷ জানিবার 
উপায় নাই। সুরবদিত্বান ত্রিশির! রাক্ষসের ভয় হইতে 
এই জনপদকে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়। সুব্রহ্ধণ্যনামে 
অভিহিত হুইয়া কাবেরীনদীর উভয় তীরে শিবালয় অন্তাপি 
পুজা পাইতেছেন। 


ব্রিচিনপল্লী 


কথিত আছে, চোলরাগণ খ্ৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চশতাবী হইতে 
এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মগধের অশোকরাজজের 
বিয়ন্তস্তে ঘে অন্তুশ।মন খোদিত আছে, তাহাতে চোলরাজের 
নাম পাওয়া যায়। উরেযুর নামক স্থানে চোলরাজদিগের 
রাজধানী ছিল, উহা! ব্রিশিরাপল্লীর এক মাইল দুরে অবস্থিত । 
এখন এই সহরে বহু লোকের বাস আছে। 

যে সময়ে রামানুজাচার্ধয শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে থাকিয়। বিশিষ্টা- 
দ্বৈত মত গ্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে করিকাল নামে 
জনৈক চোল ত্রিশিরাপল্লী শাসন করিতেন। থুষ্টাব ১০১৭ 
(৪১১৮ কল্যবে) ্রীরামান্থজাচারধ্য জন্মগ্রহণ করেন, ১৭ 
বংসরের সময় তিনি কাঞ্চীপুর এবং তথা হইতে শ্রীরঙলমে 
অধ্ায়ন করিতে যান। তানন্তর বৈষ্ঃবধর্দে দীক্ষিত হইয়] 
কাঞ্চীপুরে ফিরিয়া আইসেন। পরে তিরুপতি ছইয়। 
প্রীরঙ্গমে বিশিষ্টাত্বৈত মত গ্রচার করিতে যান। তথন 
তাহার বয়ঃক্রম ৫€* বৎসরের কম হইবে না। তাছারও বহু 
পরে তিনি শ্রীরঙ্গমে মানবলীল। পরিত্যাগ 'করেন। সুতরাং 
চোলরাজ করিকাল ১*৬* খুঃ অন্ধের পর কোন্‌ সময়ে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামান্ুজাচার্ধোর মতপ্রচারের বিপ- 
ক্ষত| করিয়া থাকিবেন। মধুরাপুরীর বিবরণে দেখা যায় ঘে 
নুন্দরপাণ্ উরেযুর পোড়াইয়া দেন এবং উরেযুর পূর্ব 
শাসনকর্তীর পুত্র করিকালকে কুম্তকোণের শাসনকর্তা! 
নিয়োগ করেন। মিঃ টেলার সাহেব পরম্পরাগত বিবরণের 
সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, উরেযুর বালিবর্ষণে ধ্বংস হইলে 
চোল রাজধানী কুস্তকোনে উঠিয়! যায়। 

১৪৭১ খৃঃ বিজয়বাহছু লঙ্কার সিহাসনে অধিরূঢ় হন; 
তাহার রাজত্ব কালে চোলরাজ সিংহল আক্রমণ করেন, কিন্তু 
কৃত-কার্ধা হইতে পারেন নাই । সিংছলরাজও ১১১৬ থুঃ অন্দে 
চোলরাজ্য আক্রমণ করেন। ইনিও কৃতকার্ধ্য না হইয়। 
প্রত্যাবর্তন করেন। পরাক্রমবাহু ১১৫৩ খুঃ হইতে ১১৮১ 
পর্যন্ত সিংহলরাজা শাসন করেন। পাগ্ডাকুলশেখর নিংহলরাজ 
কর্তৃক পরাভূত হইলে চোলরাজ পাগ্ারাজকে নষ্টরাজা উদ্ধার 
করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। পরাক্রমবাহু গ্রতিশোধ 
লইবার জন্ত চোলরাজ্য আক্রমণ করিয় কএকটা দেশ 
অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। 

মুসলমানেরা কোন্‌ সমগ্জে ব্রিশিরাপন্লী আক্রমণ করিয়া- 
ছিল, তাহার প্রকৃত বিবরণ নির্দেশ করা অতি কঠিন। 
হজরৎ সুলতান আলীউদ্দীন্‌ সাছেব ১২৯* খুঃ অবে মধুরাপুরী 
জয় করিয়া আপনাদেেরশাসনভূক্ত করিয়াছিলেন। ১৩১ খুঃ 
অবে দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্ধীনের প্রধান সেনানায়ক-বল্লাল 





্রিচিনপল্লী 


রাজধানী ঘ্বারসমুদ্র লুঠ করিয় রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন। ত্রিশিরাপল্লী আক্রমণ সম্থদ্ধে ফোন বিবরণ ন! 
পাওয়া গেলেও অন্ততঃ তাহার! ত্রিশিরাপন্লী লুঠপাট করিয়া- 
ছিল, এইবপ অনুমান করা যায়। 

তঞ্জাবুর ও মধুরাপুরীর বিবরণে জান1 যায়, তঞ্জাবুরের 
শেষ রাজ! বীরশেখর ত্রিশিরাপল্লী 'ও মধুরাপুরী আপন রাজয- 
ভুক্ত করিয়া লন। বিজয়নগরের সেনানায়ক কতিয়ান- 
নাগনায়ক বীরশেখরকে পরাভৃত করিয়৷ ব্রিশিরাপল্লী, 
তঞ্জাবুর ও মধুরাপুরী অধিকার করিয়াছিলেন। বিজয়নগরের 
রাজ। অচযুতরায় আপন শ্ঠালক সেবাপ্লা নায়ককে তঞ্জাবুর 
ও ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই সময় 
ব্রিশিরাপল্লীতে অতিশয় দস্্যুর ভয় হয়। বিশ্বনাথনায়ক 
মধুরার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয় ব্রিশিরাপল্লীতে দহ্থ্যর 
প্রভাব জানিতে পারিয়া তঞ্জাবুর-রাজকে ভ্রিশিরাপল্লীর 
বিনিময়ে বশ্নাম নামক দুর্গ অর্পণ করেন এবং মিজে 
এখানে আসিয়া! দেখেন, ত্রিশিরাপল্লী অতি স্বাস্থ্যকর স্থান 
এবং ছুর্গ সংস্কার করিলে অতি সুদৃঢ় হইবার সম্ভাবনা, ইছা 
বিবেচন করিয়া! এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি 
ত্রিশিরাপল্লীর পুরাতন প্রাচীর সংস্কার করেন, একটী নুতন 
প্রাচীর গ্রস্তত করেন এবং ইহার পশ্চাৎভাগে পরিখা খনন 
করিয়া দুর্ডেছ্ক করেন। এ পরিখার জল আমিবার জন্য কাবেরী 
নদী পর্যান্ত একটী পয়ঃপ্রণালী প্রস্তত হয়। এই সময় 
কাবেরী নদীর উন্ভয়দিকের জঙ্গল কাটাইয়া আবাদ হয়, 
নানাদেশ হইতে উত্তম উত্তম শিল্পকর প্রভৃতি আসিয়। 
এখানে বাস করিতে থাকে । বিশ্বনাথ ব্রাঙ্গণদিগের থাকি- 
বার জন্ত স্বতন্ত্র বাটা প্রস্তত করাইয়া দিলেন। অল্ন দিনের 
মধ্যে এই নগরটা স্ুুখসমুদ্ধিশাণিনী বলিয়া পরিগণিত 
হইল। এই সময় ইনি শ্রিরঙগক্ষেত্রের রঙ্গনাথন্বামীর মন্দিরের 
বহিঃপ্রকোষ্ঠে গোপুর নির্শাণ করাইয়া দেন। ইনি কখন 
ব1 মধুরায় কখন বা ব্রিশিরাপল্লীতে অবস্থান করিতেন। 
এই সময় হইতে ঠাদসাহেব কর্তৃক অধিকার কাল (১৭৩৬ খুঃ 
অন্দ) পর্যন্ত মধুরাপুরী ও ব্রিশিরাপল্লী নায়করাজাদিগের 
শসনাধীন ছিল। [মছুরা দেখ । ] নায়করাজ্গণ অধিকাংশ 
সময় ভ্রিশিরাপল্লীতে থাকিয়া রাজকার্মা করিতেন । তিরুমল 
১৬২৩ খ্বঃ অব রাজ্যাভিষিক্ত হুইয়! মধুরাপুরীতে রাজধানী 
উঠাইয়া লইয়। ঘান। ইহার পুত্র অলকার্রি (মুতুবীরগ্) 
ত্িশিরাপলী ছুর্গের পুনঃ সংস্কার করেন। ইহার পুক্ত 
শোকানাপগ ১৬৬১ খুঃ অঙ্গে রাজ্যাতিষিক্ত হুইয়া পুনর্বর 
ত্রিশিরা পল্লীতে রাক্ষধানী করেন। নাম়করাজগণ তাহার সমস 
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হইতে ১৭৩১ খুঃ অব পর্য্যন্ত ত্রিশিরাপল্লীতে বাস করিষ্কা- 
ছিবেন। ১৭৩১ থৃঃ অব শেষ নায়করাজ বিজয়রাঘবের মৃতু 
হয়, তিনি অপুজ্রক থাকার তাহার বিধবাপত্বী মীনাক্গীদেবী 
বঙ্গারতিরুমলের পুঞ্প বিজয়কুমার মুত্ততিকমলকে দত্তক লইয়। 
আপনি নাবালকের অছি হইয়।৷ আপন হৃন্তে শাসন ভার 
লইলেন। এই সময় বঙ্গারুতিকমল গগ্রকৃত উত্তরাধিকারী 
বলিয়! রাজ্যের দাওয়া করিলেন। ইনি খ্যাতনামা তিরুমল- 
নায়কের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কুমার মুত্তর গ্রপৌভ্র। ইহার পিতা 
কুমার তিরুমল রঙ্গকৃষ্ণ মুত্ত,বীরপ্লার সময়ে কয়েক দিন 
মাত্র যুবরাজের কাধ্য করিয়াছিলেন। যখন ইহার গ্রপিতা- 
মহ রাজ্য প্রাপ্ত হন নাই, তখন ইনি কিছুতেই প্রকৃত উত্তরা- 
ধিকারা হইতে পারেন না। দলবায় বেস্কটাচার্যয তিরমপকে 
রাজ্যাভাষক্ত করিতে অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই 
কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। শেষে বেক্কটাচার্ধ্য আপন 
মনোরথ সিদ্ধির উপায় না দেখিয়া আরুকাড়,র নবাব দোস্ত 
আলীর পুল্র সুবেদার আলীর শরণাপন্ন হন এবং তীহাকে 
কহেন, «আপনি বঙ্গারুতিরুমলকে রাজসিংহাসনে উপবেশন 
করাইতে পারিলণে মাপনাকে ৩০ লক্ষ টাক দ্রিব।” সুবেদার 
আলী সুবিধ। বুঝিয়া চাদসাহেবের সহিত ত্রিশিরাপলীর 
দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সহস! বলপুর্ববক 
রাণীর সৈন্ঠ সামস্তকে পরাজয় করিয়া ছুর্গ অধিকার করিতে 
সমর্থ বুঝিয়া উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইয়। দিবার ছলনায় 
আপন দরবারে উভয় পক্ষকে ডাকাইয়! পাঠাইলেন। বঙ্গার- 
তিরুমল এই দরবারে উপস্থিত হইলেন, কিন্ত মীনাক্ষীদেবীর 
পক্ষ হইতে কেহই আসিল না। তখন তিনি বঙ্গাকতির- 
মলকে প্রকৃত শত্বাধিকারী স্থির করিয়া তাহাকে ই রাজ্য- 
শাসনের ভার অর্পণ করেন এবং ৩* লক্ষ টাকার খত লিখাইয়! 
লইলেন, প্র টাকা আদায় করিকার ভার চাদসাহেবের 
হস্তে দিয়া নবাবপুক্র আরুকাড়, গমন করেন। নবাবপুত্র 
গমন করিলে মীনাক্ষীদেবী চাদসাছেবকে বলিয়া পাঠান, 
যদি রাজদণ্ড বঙ্গারুতিরুমলের পরিবর্তে তাহারই হস্তে 
রাখা হয়, তাহা হইলে তিনি ১ কোটি টাক! দ্রিবেন। 
ঠ&াদসাহেব এই টাকার লোভ সম্বরণ করিতে ন] পারিয়। 
বঙ্গারুতিক্ূমলকে ইছারই হস্তে অর্পণ করেন। চাদসাহেব 
আপন কথ! রক্ষা করিবার অন্য মীনাক্ষীদেবীর নিকট কোরাণ 
হস্তে করিয়া শপথ করেন। কোন কোন ইতিহাসলেখক 
বলেন, তিনি কোরাণের পরিবর্তে একখানি ইট উত্তম 
কাপড়ে জড়াইয়! উহ্ছাই হস্তে লইয়া শপথ করেন! ধনাগারে 
টাক ন1 থাকাপ্প মীনার্গীদেবী ১ ক্রোড় টাকার 'রত্বাদি 
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প্রধান করেন। মীনাক্ষীদেবী বঙ্গারুতিরমলকে মধুরাপুরীর 
শাসনকর্ত। করিয়া পাঠান। ১৭৩৬ খুঃ অবে চাদসাহেৰ 
ভ্রিশিরাপল্লীতে আসিয়৷ গ্রতারণাপূর্বক ছর্গে প্রবেশ করেন 
এৰং রাণীকে আপন ভবনে নজরবন্দীরূপে রাখিয়া স্বয়ং শাসন- 
ভার গ্রহণ করেন। রাণী আপনার উদ্ধারের উপায় না 
পাইয়। বিষপানে আত্মহত্যা করেন। এইবার চাদসাহেব 
একবারে নিষ্ষণ্টক হইলেন। বঙ্গাকুতিরুমল নিতান্ত অনুপায় 
দেখিয়া সাতারায় যাইয়! মহারাষ্রপতির নিকট সাহায্য প্রার্থন! 
করেন। মহারাষ্ট্র সেনা-নায়ক রঘুজীভোন্সে একদল সৈন্ত 
লইয়৷ কর্ণাট প্রদেশে গমন করেন। আরুকাড়,র নবাব 
দন্তআালী তাহার গতিরোধ করেন। কিন্তু ১৭৪ খুঃ অবে 
২০এ মে তারিখে বেল্ল,রের নিকট পরাভূত হইয়! নিহত হুন। 
রঘুজীভোন্স্নে ত্রিশিরাপন্নী অবরোধ করিয়া ১৭৪১ খৃঃ অব 
২৬এ মাচ্চ তারিখে তুর্গ অধিকার করেন এবং টাদসাহেবও 
তাহার পুত্রকে বন্দী করিয়া সাতারায় পাঠাইয়। দেন ও সেনা- 
নায়ক মুরারিরাওকে ত্রিশিরার শাসনভার অর্পণ করিয়া 
১৪ হাজার মহারাষ্ট্র সেন! রাখিয়া মাতারায় গমন করেন। 
বঙ্গারুতিরমল ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজ্য প্রাপ্তির 
কামনা] করেন। রঘুজীভোন্সে যুদ্ধের ব্যয় ৩* লক্ষ টাকা 
চাহেন। বঙ্গারুতিরমল তাহাই প্রদান করিতে ম্বীকৃত হুন, 
কিন্ত তাহা কার্ষ্যে পরিণত হয় নাই। ১৭৪৩ থুঃ অব্দে নিজাম্‌ 
উল্মুল্ক আসফজাহ ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করিতে আপিলে 
মুরারিরাও হুর্গ ত্যাগ করিয়া যান। তদবধি ব্রিশিরাপল্লী ও 
মধুরাপুরী নিজামের আদেশে আরুকাড়,র নবাবের অধীন 
হইয়া যায়। বঙ্গারুতিরমল পুনরায় ভাগ্যপরীক্ষার জন্য 
নিজামের শরণাপন্ন হইলেন । নিজাম বাহাছুর তাহাকে সম্মান 
প্রদর্শন করিয়া বলেন, যুদ্ধবায় ৩০ লক্ষ টাক! ও বাৎসরিক 
পেশকাষ ৩৭ লক্ষ দিলে তাঁহাকে এই রাজ্য দেওয়া যাইতে 
পারে। এই সময় ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্তা অন্বরউদ্দীন্‌ 
বঙারুতিক্ষমলকে দৈনিক ব্যয় নির্বাহার্থ ১০০ টাকা ও তাহার 
পুল্রকে ৩৫০ টাকা বরাদ্দ করিয়া দিলেন এবং মধুরাপুরী অর্পণ 
করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রত হুইলেন। বঙ্গারুতিরুমল সেই 
বৃত্তি ভোগ করিতে করিতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। 

১৭৪৮ খুঃ অব নিজাম্‌ উল্মুল্‌্কের মৃত্যু হয়। তাহার 
পু নাসিরজঙ্গ পিতৃপদে অধিরূঢ় হন। এই সময় চাদসাহেৰ 
সাতার1 হইতে মুক্তিলাভ করেন। নিজামের এক দৌহিত্র 
মুজাফরজঙ্গ টাদসাহেবের ষড়যন্ত্রে নাসিরঙ্গের প্রতিহ্বন্ী 
হইলে ফরাসীরা মুঞ্জাফরজঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করেন। 
ইংরাজের! নবাব অন্বরউদ্দীনের ও নিজাম নাসিরজঙ্গের পক্ষ 
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হইলেন। ১৭৪৯ খৃঃ অন্যে ২৩এ জুলাই আরুকাড়, হইতে 
২৫ ক্রোশ দুরে অনুর নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে 
অন্থবরউদ্দীন্‌ পরাভূত হুইয়! মৃত্ুুখে পতিত হুন। ইহার 
ঘিতীয় পুর মহম্মদ আলী ত্রিশিরাপল্ীতে পলায়ন করিয়া 
আরুকাড়,র নবাব নাম গ্রহণপূর্ধক ইংরাঞ গবর্মেণ্টের নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা করেন। এদিকে টাদসাহেব পু'দিচারিতে 
ফরালী গবর্মেন্টের সাহায্যে কর্ণাটিকের নবাব নাম গ্রহণ 
করেন। চাদসাছেব ফরাসী সৈম্তদিগের সহিত ক্রমে অগ্রসর 
হইয়! ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করেন। এই সময় মহন্মদ আলী 
অর্থাভাবে বড়ই কষ্টে পড়েন। তখন তিনি মহিম্থররাজের 
নিকট অর্থ ও প্লেন! সাহায্য প্রার্থনা করিয়। স্বাক্ষরিত 
এইরূপ প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠান, “আমাকে এই আগ বিপদ 
হইতে উদ্ধার করিলে ত্রিশিরাপল্লী প্রদেশ অর্পণ করিব ।৮ 
মহিন্থর-সেনানায়ক দলবায় নন্দীরাজ ও মহারা ্র'সেনা- 
নায়ক মুরারিরাও নবাবের সাহাধ্যার্থ আপন আপন সেন! 
লইয়া কৃষ্ণনারায়ণপুরের নিকট আসিয়া! পৌছিলে, ফরাসী- 
সৈন্ত তাহাদের গভিরোধ করে। কাপ্তেন কোপ এই সংবাদ 
শুনিয়া তাহাদের সাহাম্্যার্থ গমন করেন এবং পরাভূত হুইয়! 
মৃত্ামুখে পতিত হন। তাহার পর কাণ্ডেন দণ্টন এই যুদ্ধে 
সাহায্য কবেন। নন্দীরা ও মুরারিরাও আপন আপন 
সেন লইন্মা ত্রিশিরাপল্লী পর্যস্ত আমেন। এ দিকে 
তঞ্জাবুররাজ মহম্মদআলীর সাহাষ্যার্থ আপন সেনানায়ক 
মক্কোজীর সহিত ৩০** হাজার অশ্বারোহী ও ২০** হাজার 
পদাতি সৈন্ পাঠাইলেন। পছকোট্টাইর তণ্তীমান ৪** শত 
অশ্বারোহী ও ৩০০ শত পদাতিক লইয়! উপস্থিত হইলেন। 
তাহার পর মেজর লরেন্স সেপ্ট ডেভিদ্‌ ছুর্গ হইতে ৪** শত 
গোরা ও ১১০০ শত সিপাহী লইয়া ত্রিশিরাপল্লী অভিমুখে 
আমিতে আসিতে ফরাসী রকের সন্নিকট ফরাসীদিগকে 
পরাজিত করিয়া! ব্রিশিরাপন্লীর দুর্গীভ্যন্তরে আসিয়৷ পৌছি- 
লেন। তিনি টাদাহেবকে পরাজয় করিতে কৃতসন্কল্প হইলেন। 
টাদসাছেব এই সময় শ্রীর্ক্ষেত্রের বিষ্ুমন্দিরে ও ফরাসীরা 
তঘুকেশ্বরে ছাউনি করিয়াছিল। উভয়পক্ষে কএকটা সামান্ত 
সামান্ত যুদ্ধ হইয়া যায়। ক্রমে বিপক্ষদিগ্র রসদ আসা বন্ধ 
হইলে ফরাসীসেনানায়ক জন্ুকেশ্বর পরিত্যাগ করিয়! শ্রীরঙ- 
মন্দিরের ভিতর আশ্রয় লইয়াছিলেন। তখন মেজর লরেম্ন শ্রীরল- 
মের সম্মুখ দক্ষিণদ্ধার অবরোধ করেন। এই সময় ক্লাইব উত্তর- 
দিকে কোলরুণ নর্দীর তীরে, তঞ্জাবুরসেনানায়ক মক্কোজী বিষু- 
মন্দিরের পূর্বদিকে সরকস্‌ পালৈয়ামের নিকট এবং মহিস্ুর- 
সেনানায়ক নন্দীরাজ পশ্চিমদ্দিকে অপেক্ষা করিতেছিলেন। 





ত্রিচিনপল্লী 


টাদসাহেব এইরূপে চতুষ্দিক্‌ হইতে অবরুদ্ধ হন। ফরা- 
সীর! টাদসাছেবের সাহায্যার্থ আমিতেছে ক্লাইব এই সংবাদ 
শুনিয়া গোপনে ১০ গোরা, ১*** নিপাহী ও ছুই হাজার 
মহারাষ্ট্র সেন। লইয়া! ফরাসীসৈন্তের গতিরোধ করিতে যান। 
বলিকনদপুরের সম্মুখে একটা তুমুল যুদ্ধের পর ক্লাইব জয়লাভ 
করেন। এই যুদ্ধে ১০০ শত ফরাসী, ৪০* শত সিপাহী 
ও ৩৪০টা দেশীয় অশ্বারোহীর সহিত ফরাসী সেনানায়ক 
বন্দী হন। ঠাদসাহেব এই সংবাদ শুনিয়া তপ্জাবুর-সেনানায়ক 
মঙ্কোজীর সহিত সন্ধি করেন। চীদসাহেব মঙ্কোজীর উপর 
বিশ্বান করিয়া! তাহাকে আত্মসমর্পণ করেন। মঙ্কোজী 
বিশ্বাসঘাতকতা করিয়! চাদসাহেবকে শ্বহস্তে হত করেন। 
ফরাসীদিগের পরাভব ও চাদসাছেবের মৃতা এই সংবাদ 
গুনিয়া ফরাসীশাসনকর্। ছুপ্লে অতিশয় মনঃক্ষুন্ন ও 
হুঃখিত হইলেন। ্‌ 

পরে ১৭৫৩ খৃঃ অন্দে নবেম্বর মাসের প্রথমে ফরাসীদ্িগের 
নূতন সেন। আসিলে বিপক্ষের রাত্রিকালে ত্রিশিরাপল্লী 
অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে দল্টন-বাহের নিকট আক্রমণ 
করেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। 
তাহাতে ৩৬০ জন ফরাসীসেন। ইংরাজদ্িগের হস্তগত হয়। 
১৭৫৪ থৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরাঁজদিগের রসদ কলিয়ুর 
নামক স্থানে আমিলে ফরাসিসেনানারক এই রসদ কাড়িয়া 
লন এবং পছুকোট্রাই প্রদেশ লুঠপাট করিয়। তঞ্রাবুরাভি মুখে 
অগ্রসর হন। অতঃপর আগ মাসের শেষে ইংরাজ ও 
ফরাসীতে কএকটা ক্ষুত্্ ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে, পরে উভয় পক্ষে সন্ধি 
হইয়া! যুদ্ধ বন্ধ হয়। মহিন্থর-সেনাপতির নাম এই সন্ধিতে 
ন! থাকায় তিনি এ সন্ধিতে বাধ্য হন নাই এবং বলিয়। পাঠান 
“আমি এ নিয়মে বাধ্য হইব না।” 

কাপ্নেন স্মিথ ১৫* জন গোরা ও ৭০* সিপাহী লইয়া! 
ব্রিশিরা পল্লীর হুর্গরক্ষ। করিতেছিলেন। তিনি হুর্গটী বিশেষরূপ 
সংস্কার করেন। ফরাসীরা, এই দুর্গ আক্রমণের ঢে৪1 করেন, 
কিন্তু ক্ৃতকার্ধয হইতে পারে নাই। 

১৭৬* থুঃ মে মাসে হায়দর আলী মহিন্থুরের - সর্বে- 
সর্বা হন। ১৭৮* খুঃ অব তিনি ইংরাজদিগের সহিত 
যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭৮১ খৃঃ অবে স্বয়ং কর্ণাটিকে আসিয়া 
ত্রিশিরাপল্লী ও মধুরার সর্বত্র লুঠপাট করিতে লাগিলেন । 
জলপ্রণালীর বাধ সকল কাটিয়া দিয় সমস্ত আবাদী জমী 
নষ্ট করিয়। দেন এবং কর্ণেল বেলিকে (891116) বন্দী করিয়। 
মহিম্থুরে পাঠান। পরে ত্রিশিরাপন্লীর দুর্গ অবরোধ করেন। 
সার আত্মারকুট পরাভূত হইয়া পিছু হুটিতে থাকেন। কিন্ত 


( ১৭৮ ] 


ত্রিজট। 


সলা জুলাই তারিথে যে যুদ্ধ হুয়, তাহাতে তিনি পরাজিত হন, 
সার আয়ারকুট জয় লাভ করেন। 

১৭৮২ থৃঃ অবে' হায়দর আলী মানবলীলা সম্বরণ করিলে 
তাহার পুত্র টিপু কর্ণাটিক পরিত্যাগ করিয়া মহিস্থরে গ্রত্য।- 
গমন করেন। ১৭৯২ থৃঃ মান্দ্রাজ গবর্মেন্টের দহিত নবাবের 
সন্ধি হয়। ৪ 

১৭৪৯ খৃঃ অবে টিপুর মৃত্ার পর শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকৃত 
হইলে অন্তান্ত কাগজের সহিত নবাব হায়দর আলীর স্বাক্ষরিত 
কএকথানি পত্র পাওয়া যায়। নবাব ইংরাজ বিরুদ্ধে টিপুর 
সহিত লিপ্ত থাকায়, ১৭৯২ খৃঃ অবে সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন, 
এই কারণে বুটাশ গবর্মেপ্ট এই গ্রদেশ নিজ অধিকারভুক্ত 
করিয়া লইলেন। নবাব বৃত্তিভোগী হইলেন। 

বর্তমান সময়ে ত্রিশিরাপল্লীর ছর্গ আর নাই, ছুইটা বার 
তাহার সাক্ষী স্বরূপ আছে। দুর্গ প্রাচীর ভাঙ্গিয়! গিয়াছে, 
পরিথার খাদ পূর্ণ করিয়৷ ইহার উপর দিয়া রাস্তা প্রস্তুত 
হুইয়াছে, ছুর্গের ভিতর পুরাতন রাজবাটা অগ্তাপি রহি- 
য়াছে, ইহাতে তহসীলদারের কাছারী, মুন্দেফ কাছারী, 
স্থানীয় কোষাগার ও উষধালয় হইয়াছে। 

ব্রিশিরাপল্লী দুর্গস্থ পর্বত তধুমানস্ব'মীমলয় নামে অভি- 
হিতত, পর্বতে উঠিবার দক্ষিণদিকে গ্রেনাইট প্রস্তরে নিশ্মিত 
পাকা সিঁড়ি আছে। সোপানের উপর চাতালের বাম- 
পার্থে মহাদেব তযুমানম্বামীর মন্দির। সম্মুখের পর্বত 
কাটিয়া একটা ঘর গ্রস্তত হইয়াছে, কণাটিক যুদ্ধের সময় 
উহাতে বারুদ থাকিত। এই মন্দিরের দৃশ্ত অতি সুন্নর। 
চোলরাজগণ দ্বারাই এই মন্দির নির্দিত হইর়। থাকিবে । 
গ্রতিবংসর ভাদ্রমাসে মহাদেবের উৎসব হয়, তাহাতে বহু 
লোকের সমাগম হইয়া থাকে । ব্রিশিরাপল্লী ইংরাজাধিকৃত 
হইবার পর অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। এখানে জেলার 
জজ, কালের যুন্সেফ, ভাক্তার, পুলিশ হ্থপারিপ্টেণ্ডেণ্ট 
প্রভৃতি অবস্থিতি করেন। 

এখানে এস, পি, জি, হাইস্কুগ ও ওয়েই্টলিয়েন স্ষুল, 
ইংরাজদিগের একটা সেনানিবাস এবং দাক্ষিণাত্যের রেলের 
একটী প্রধান কার্য্যালয় আছে। এখানকার লোকসংখ্যা 
৯৪৬৯৯, তন্মধ্যে ৩৭২৪৮ হিন্দু। এখানকার জলবামু অতি 
স্বাস্থ্যকর । 


ভ্রিজগৎ (রী) জিগুণিতং জগ সংজ্ঞাত্বাৎ কর্পরধারয়ঃ। স্বর, 


মর্ত্য ও পাতালরূপ লোকত্রয়, ত্রিভূবন, ব্রিলোক। 


ভ্রিজট ( পুং) তিশ্রঃ জটাঃ যন্ত। মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭:৪৬) 
ত্রিজট| (স্ব) তিআো জটাঃ যন্তাঃ। রাক্ষমীভেদ, এই 


ক্র্িণ 


স্নাক্ষপী রাবণের অন্তঃপুরে সীতার রক্ষিকারূপে নিষুক্ত 
ছিল। সীতার প্রতি অতিশয় সদয় ব্যবহার করিত। অন্তান্ত 
রাক্ষনীগণ সীতার গ্রতি অত্যাচার করিলে ত্রিজট! তাহা- 
গিগকে নিবারণ করিত। ত্রিজট! স্বপ্নে রাক্ষনদিগের অমঙ্গল 
করিয়াছিল এবং এ শ্বপ্নবৃত্বান্ত সীতাকে বলিয়া তাহাকে 
উৎমাহিত করিত । (“রাম* সুন্দরা" ২৭-৩০ স" ) 

২ বিশববৃক্ষ, বিশ্ববৃক্ষের তিনটা পত্রে ব্রহ্গা, বিষুঃ ও মহেশ্বর 
অবস্থান করেন। বুন্ত শক্তিরূপী, বৃত্ত মূলে বজ্ঞ, সমগ্র 
এই পত্র ব্রহ্ম স্বরূপ । এই পত্র দ্বারা হর বাহরিকে অর্চনা 
করিবে । শক্তিপৃজায় এই পত্র অতিশয় প্রয়োজন । এই পত্র 
দ্বার! পূজা করিলে কৈবল্যলাত হুয়।* (জ্ঞানভৈরবীতন্ত্র ৬ প') 
ত্রিজাত (ক্লী) বিগুধিতং জাতং সংজ্ঞাত্বাৎ কর্দাধা'। তুল্যভাগ 
ত্বক এলাপত্র রূপ মিলিত সুগদ্ধি দ্রব্যভেদ। [নাগর দেখ] 
ভ্রিজাতক (লী) ত্রিজাত স্বার্থে কন্‌। মিলিত তুল্যভাগ ত্বক্‌, 
দারুচিনি, এলাচ, তেজপাত। গুড়ত্বক্‌, এলাচি ও তেজপত্র 
এই তিনটা সমভাগে একত্র করিলে তাহাকে ত্রিজাতক ব৷ 
র্িস্থগন্ধিকহে। এই ত্রিঙ্গাতকের সহিত নাগকেশর সংযুক্ত 
করিলে তাহাকে চতুর্জাতক বলে। ত্রিজাত ও চতুর্জাতক 
এই উভয়ই রেচক, রুক্ষ, তীক্ষ, উষ্তবীর্ধ্য, মুখগত দুর্গদ্ধনাশক, 
লঘু, পিন্তবদ্ধীক, অগ্নিকারক, বর্ণপ্রসাদক এবং কফ, বাঁযু ও 
বিষনাশক। (ভাবপ্র*) 

( দ্বেশজ ) তিন পিতার ওরস জাত। 
ত্রিজীব1 (ত্ত্রী) ত্রিষু রাশিষু জীবা | তিন রাশির জ্যা, ৩৪৩৮ 
সংখ্য। র্লাপ জ্যার অর্ধরূপ পদার্থ। 

“লম্বজ্যান্তত্রিজীবাপ্তঃ1” (ক্ুর্যাসি*) “জিজায়া গজাগ্নি 
( রঙ্গনাথ) 








চুক 


বেদরাম ৩৪৩৮ পিতয়। 'তক্তঃ।+ 
ত্রিজ্য। (স্ত্রী) ব্যাসার্ধ রেখ!। 
ত্রিণ (রী) তৃণ পৃষোদরা* সাধুঃ) তৃণ, তৃণ শবের ব্যুৎপত্তিতে 
উজ্জলদত্ব লিখিয়াছেন-_ 

“রেফেকারসংযুক্তমবুযুৎপন্নং শবদাস্তরমন্তি । 

'উৎক্ষিপ্ত্রিণপত্র গ্রাংগুবিহগঃ সৌমান্বনঃ পুজি তঃ+॥” (বরা) 


* “শৃণু দেবি প্রবক্ষা।মি রহশ্ং ভ্রিজটোত্তমস। 

পতরং ব্রদ্ধময়ং দেবি অন্ত,তং বরবর্ণিনি। 

হীপৈলশিখরে জাত; ভ্ীফণ: প্ীনিকে তনঃ। 

বিষুপ্রীতিকরন্চৈব মম প্রীতিকরং সদ|। 

বরন্গবিকুশিবা: পত্ে বৃত্তে চ শক্তিরূগিণী। 

বৃস্তযূলে তু বং স্ডাৎ পত্রং ব্রদ্ধ ত্িদং প্রিয়ে। 

এবক ভ্রিষ্উটাপত্রে ঘররং ব| হুরিমর্চয়েখ। 

কৈবলাং তত্ত তেনৈব পক্িপুজ| বিশেষত: 1” (জানতৈরবীতস্ত্র ৬ গ: ) 


[ ১৭৯ ] 


ভ্রিপতা (ত্ত্রী) ত্রিষু স্বানেযু নতা ন্ত 


ত্রিত 





গত্বং (পুর্বপদাৎ 
২জ্ঞায়ামগঃ। পা! ৮/৪।৩) ১ধঙ্ক। (ব্রিকাঁও") (তরি) 
২ তিনন্থানে নত। 


ত্রিণত্ব (ক্লী)ব্রিণন্ত তাব ত্রিগ-ত্ব। ভূপের ভাব, তৃণস্ব। 
ত্রিণয়ন (পুং) ত্রীণি নয়নানি যস্ত। শিব, মহাদেব। 
ত্রিণব (পুং) ত্রিরাবৃত্তানব ডচ্‌ সমাসাস্তঃ সংজ্ঞাত্বাৎ গত্বং। 


সগ্ুবিংশাবৃত্ত সামস্তোমভেদ। "্সামসী ব্রিণব্রয়নত্ংশৌ 
ভ্োমৌ” (শুরুষজু* ১৯১৪) এআ্রিপব ইতি প্রথম-পর্যযায়ে 
গ্রথমাং ত্রির্গায়েৎ মধ্যমাং পঞ্চকত্বঃ উত্তমাং সককং, দ্বিতীয়- 
পর্যযায়ে গ্রথমাং সক্কাগায়েম্মধ্যমাং ত্রিরুত্রমাং পঞ্চকত্বঃ, 
তৃতীয় পর্য্যায়ে গ্রথমাং পঞ্চকুত্বো! মধ্যমাং সহত্তমাং ত্রি- 
গায়ে, সোহয়ং ত্রিরাবৃত্তনবসংখ্যোপেতত্বাৎ ব্রিণবকো 
বজ্রলমানঃ” (বেদদীপ'।) সপ্তবিংশতিবার আবৃত্তি করিতে 
হইলে প্রথম পর্যায়ে প্রথম তিনটা, মধ্যম ৫টা, উত্তম ১টা; 
দ্বিতীয় পর্ধ্যায়ে গ্রথম এক, মধ্যম তিন, উত্তম পাঁচ ; তৃতীয় 
পর্যায়ে প্রথম পাচ, মধ্যম এক, উত্তম তিন, এই তিনটা 
পর্ধ্যায়ে ৯টী করিয়া তিন নয় ২৭ বার আবৃদ্ত সামস্তেম, এই 
সমষ্টি স্তোম সকল আবৃত্তি করিলে ব্রিণধ হয়। 


ভ্রিণাক [ত্রিনাক দেখ।] 
ত্রিণাচিকেত (পুং) বিঃ কৃত্বশ্চিতো নাচিকেতঃ অগ্নির্েন, 


পূর্বপদাদিতি "ত্বং | ১ যুর্কেদের একদেশ গ্রন্থ। ২ অধ্যর্য,া- 
ভেদ, যজুর্বেদাধ্যায়ী। 
“ছায়াতপৌ রক্মবিদো বস্তি গঞ্চাগয়ে! যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ।» 
(শ্রুতি ) 
গত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চ গিস্িস্থপর্ণ; ষড়ঙ্গবিৎ” (মন্ত্র ৩1১৮৫ ) 
যজুর্কেদের প্রখ্যাত ভাগ ব্রিণাচিকেত নামে খ্যাত। 
৩ নারায়ণ । (ভারত ১২।৩৩৮।৪ ) 


ত্রিত (পুং) ১ দেবতাভেদ। ২ ব্রহ্গার মানসপুর্র রূপ খষি- 


ভেদ । ৩ গৌতম মুনির পুত্র, ইহার একত ও দ্বিত নামে 
হই ভ্রাতা ছিল, ইহারা সকলেই অতিতেজন্বী ও মহাতাপস 
ছিলেন। ত্রিত কর্ম ও অধ্যয়নের গুণে অপর ভ্রাতৃদ্বয় 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহষিগণ ইহার গুণসমূহ দেখিয়া 
ইহাকে গৌতমের তায় পৃ] করিতেন। কোন সময়ে ইহার 
ভ্রাত্গণের অন্রোধে পণ্ড সংগ্রন্থার্থ তাহাদের সহিত অন্ত 
গ্রামে গমন করেন। পরে পশ্ুসংগ্রহ করিয়! প্রত্যাগমন- 
কালে ইহার ত্রাতৃদ্বয় গণডলোভে ইহাকে অরণ্যে ফেলিয়া 


পণ্ড লইয়! পলাইয়! যাঁর়। এমন সময়ে এক বৃক সন্দুখে 


আমিলে ইনি ভয়ে যেমন ধাবমান হইবেন, অমনি -এক 
কুগে পতিত হুইলেন। এ কূপ তৃণলতানস্কুল ও অতি 


পচ উরে ০ এট ও 


ব্রিতাপ | [ ১৮৬ ] | ভ্রিদশ 


গভীর। তিনি এইখানে পতিত হুইয়া সোমধাগ আরম্ভ শান্তর জিজ্ঞাসা আনিয়া! উপস্থিত হয়। শাস্ত্র জিজ্ঞাসা উপস্থি্ঠ 
করিলেন। এই যজ্ঞে দেষগণ স্য়ং উপস্থিত হন। দেবতা হইলেই মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতে থাকে । [বিশেষ 
দিগের বরে ইনি কৃপ হইতে উদ্ধার পাইলেম। সেই কৃপো- বিবরণ ছঃখ দেখ।] | 
দকে সরশ্বতী নদীর আবির্ভাব হইল এবং এই স্থান উদপান- ভ্রিদণ্ড (পুং) ভ্রিদ্ং চতরঙ্ুলগোবালবেষ্টনাস্টোন্তসস্বদ্ধং 
তীর্থ নামে অভিহিত হইল। এই তীর্থে লপান করিলে অস্ত্যন্ত, অর্শ আদিত্বাদচ। ১ সম্নযাসাশ্রম। 


সোমপানের ফল লাভ হয়। পরে ইহার ভ্রাভৃগণ ইহার প্যন্বসংযতধড় বর্গ: প্রচণ্ডেক্জিয়সারথিঃ। 

অভিশাপে বুক রূপ ধারণ করিয়া বনে বনে বিচয়ণ করিতে . জ্ঞানবৈরাগ্াযরহিতস্ত্রিদগুমুপজজীবতি 1” ( ভাগবত ) 
লাগিল। (ভারত শল্য, ৩৭ অ*) ব্রিষু ক্ষিত্যাদিস্থানেষু (ক্লী) ব্রয্াণাং দণ্ডানাং সমাহারঃ। যতিদ্রিগের চতুরনুল 
তায়মানঃ তায়ড । ৩ ভিনদিকে বিস্তীর্ণ প্রখ্যাত কীন্তি। গোবালবেষ্টিত পরস্পরসন্বন্ধ দণ্ডত্রয় যথ।--বাগ্দও, মলোদও 


শ্যন্ত ত্রিতে। ব্যোজস! বৃত্রং বিপর্বমর্দয়ং৮ (কৃ ১১৮৭১) ও কায়দও। 
ত্রিতক্ষ (রী) ত্য়াণাং তক্ষাং সমাহারঃ অচ্‌ সমা*। তক্ষত্রয়, ত্রিদগুক (কী) জিদও-স্বার্থে কন্‌। ভ্রিদওড। 
! হুক্রধরত্রয়। ত্রিদপ্ডিন্‌ (পুং) রিদগুমন্তাস্ত ইতি ইনি। ব্রিদগধারী যতি, 
ত্রিতন্ত্রীবীণা, বীণাবাগ্ত বিশেষ, ইহার আকার কচ্ছপী যাহার বাগ্রগু, মনোদপ্ড ও কায়দণও বুদ্ধিতে নিহিত আছে, 
বীণার ন্তায়। কেবল ইহার খোল কাষ্ঠনির্শিত, এরং অর্থাৎ যিনি জ্ঞানবপে কায়মনোবাক্য দমন করিতে পারেন, 
ইহাতে তিনটী আবদ্ধ থাকে, এই বীণায় তিনটা তার কচ্ছপীর তিনিই ত্রিদণ্ডী পদবাচ্য। দণ্ুত্রয় ধারণ করিলেই ভ্রিদগ্ডী হওয়। 
নায়কীন্থুর ও পঞ্চমের অন্বরূপ । বাদনকার্ধ্যও কচ্ছপীর যায় না, কাম ও ক্রোধ সংযত করিয়। সর্দতূতে যিনি এই 


নায় সম্পন্ন হয়। (যন্ত্রকো*) ত্রিদ্ডের যথ! ব্যবহার করেন, তিনিই ত্রিদপ্তীপদবাচ্য এবং 
ইহার আধুনিক নাম সেতার, এটা বীণার অন্কল্প, মিদ্ধিলাভের অধিকারী | 
ত্রিশবকে পারস্ত ভাঁষায়.সে বলে, এই জন্ত আমীর থস্র "বাগ্দখ্ডোহথ মনোদণওডঃ কায়দওস্তখৈব চ। 
তিনটা তারবিশিষ্ট ত্রিতন্ত্রীকে সেতার নামে অভিহিত যন্তৈতে নিহিত বুদ্ধ ত্রিদতীতি ম উচ্যতে ॥ 
করিয়াছিলেন । ত্রিদগমে তনিক্ষিপ্য সর্বভৃতেষু মানবঃ। 
ভ্রিতয় (ক্লী)য়ো হ্বয়ব! অন্ত ত্রি-তয়প্‌ (সংখ্যায় অবয়বে কামক্রোধো তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিধচ্ছতি ॥৮ 
তন্বপ্। পা ৫1২৪২) ব্রয়, ত্রিত্ব সংখ্যা, ধর্ম, অর্থ ও কাম (মন্ত্র ১২।১০-১১) 
ইহার নাম ভ্রিতয়। ত্রিনও গ্রহণ করিলে তাহাদিগের প্রেতত্ব দূর হয়, ভ্রিদী- 
ধ্রন্ধহত্যাব্রতং বাপি বৎসরত্রিতয়ং চরেৎ।” (যাল্তবন্ক্য) দিগের আগ্ধশ্রান্ধ করিতে হয় না, কিন্তু মৃত্যুর পর একাদশ 
(ত্রি)২ ত্রিপ্রকার। ্ত্রিয়াং ডীষ্‌। দিনে পান্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। 
ব্রেতল (ত্বি) তেতালা, ব্রিতল গৃহ। প্ত্রিদগ্গ্রহণাদেব গ্রেতত্বং নৈব জায়তে। 


ত্রিতাপ (কী) ত্রয়াণাং তাপানাং সমাহারঃ। আধ্যাত্মিক, অহন্তেকাদশে গ্রাণ্ডে পার্বণন্ত বির্বীয়তে॥” ( লিখিতমংহিত) 
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ছুঃখত্রয়।' আধ্যাত্মিক ছুঃখ ২ যজ্জঞোপবীত। (লোকপ্রমিদ্ধি ) 
দুই গ্রাকার শারীরিক ও মাননিক। বাত, পিত্ত ও গ্লেক্সাদির ত্রিদল (ত্রি)ত্রীণি দলানি যন্ত। ব্রিপত্রবিশিষ্ট বিষবৃক্ষ। 
বিপর্যযয়জনিত জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগাদি শারীরিক ত্ত্রর্দল! (স্ত্রী) ত্রীণি দলানি প্রতিপত্রং যন্তাঃ। গোধাপদী- 
ছুঃখ। কাম, ক্রোধ, প্রিয় বিয়োগ ও অপ্রিয় সংবাদদজনিত লতা, লোয়ালে লতা । 
দুঃখ মানসিক । আধিভৌতিক চারি প্রফার, জরাধুল, ভ্রিদলিক। (শ্রী) ত্রীণি দলানি যন্তাঃ কপ্‌ কাপি অতইত্বং। 
অগুজ, স্বথেদজ ও উদ্তিজ। শীত, উষ্ণ, বাত্ত, বর্ষা ও চর্মবকষলতা, চামরকষা। 
বন্্রপতন গ্রতৃতি হইতে ছুঃখোৎপত্তি হইলে আধিটৈবিক ত্তদশ (পু তৃতীয় দশা! বন্ত, ভ্িশবন্তাত্র জিভাগবৎ তৃতী়ার্থ 
ছুঃখ কছে। মানবগণ প্রতিনিয়ত ভ্রিতাপে অভিভূত হইয়। কত! বা ত্রিজ্রে! জন্মসত্তা"বিনাশাখ্যাঃ ন তু মণ্ত্যানামিব বৃদ্ধি- 
নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিতেছে.। শ্রবণ, মনন, নিদ্রি-  পরিণামক্ষয়াখ্যাঃ দশ! যন্তঃ যদ্ধা, ত্রীন্‌ তাপান্‌ দশতি দন্প 
ধ্যাসন প্রভৃতি সকলই ত্রিতাপ নাশের জন্ত । ভ্রিতাপের নাশই  খঞ্র্থেক পৃষো" সাধুঃ ঝ। ত্র্যধিকাঃ জিরাবৃত্তাঃ দশ পরিমাণ" 
মোক্ষ। নিরন্তর ভরিতাপে মানব পীড়িত হইয়। পরে তাহার মনত | .গেবতটসকল স্থির যৌবন সম্প়। দেবতা” 


জিদাপারি 


: মিশরের: জন্ম মতা ও. বিবাগাধ্যা। গবস্থ! ৫ 
অবস্থা মর্তযদিগের স্তায় বৃদ্ধি, পরিণাম ও ক্ষয়র র্‌ 
দেবত। সকল মনুদ্যাদিগের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও 
আধিদৈবিক এই জ্রিতাপ নাশ করেন, দেবগণের সংখা! 
তিন আবৃত্তি দশ, অর্থাৎ তিন দশ ত্রিশ । ভ্িংশৎসংখ্যা দেবতা 
দিগের পরিমাণ হয়, কিন্তু দেবগণের পরিমাণ ত্রয়স্ত্িংশৎ, 
এস্থলে এক ব্রিশবাতগ্্রতা্ধার৷ উচ্চারণেহতু ত্রয়ন্রিংশতের 
বোধ হইয়া থাকে। এই সকল কারণে দেবতাদিগের নাম 
ভ্রিদশ হইয়াছে। 

এই ব্রয়ন্ত্রংশতজন প্রধান দেবতা, ১২ অর্ক, ১১ রুদ্র, 
৮ অই্টবন্থ, ২ অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই তেত্রিশ, কেহ বা বলেন, 
অশ্থিনীকুমারদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্র ও প্রঞ্জাপতিকে 
লইয়! তেত্রিশ। (ত্রি) ভ্রেংশৎ পরিমিত। তিশ্রোদশাঃ 
জাগ্রদাগ্যবন্থ। ব্ত । (পুং)৩ জীব। 

ভ্রিদশগুরু (পুং) ব্রিদশানাং দেবানাং গুরুঃ ৬তৎ। দেবগুরু, 
বুহস্পতি। , ৪৪ 

ভ্রিদশগোপ (পুং) ব্রিদশো দেবভেদ, ক গোপো৷ 
রক্ষকোহন্ত। ইজগোপকীট, রক্তবর্ণ কীটভেদ, কেন্,ই। 
[ইন্ত্রগোপ দেখ।] | 

ত্রিদশত্ব (রী) ভ্রিদশন্ত ভাবঃ ত্রিদশ-ত্ব। দেবত্ব। 

ভ্িিদশদীর্থিক1 (ভ্ত্রী) ভ্রিদশানাং দেবানাং 
স্বণজা। (হেম) 

ভ্রিদশপতি (পুং) ত্রিদশানাং পতিঃ ৬তৎ। ইন্ত্র। 

ভ্রিদশমঞ্জরী (ভ্ত্রী) ত্রিদশপ্রিয়। মঞ্জরী যন্াঃ, সংজ্ঞাত্বাং ন 
কপ্‌। তুলসী। (রাজনি') | 

্রিদশবধু (শ্রী) ত্িদশানাং বধৃঃ। . অন্গরা, বিভ্ভাধরী। 
ত্রিদশবণিতা প্রভৃতিরও এই অর্থ । 

ত্রিদশবত্ন্‌ (লী) ক্িদশানাং বর্ম। নভম্, আকাশ। 
বিদশবণিত1 | [ত্রিদশবধূ দেখ।] 

ব্রিদশসর্ধপ (পুং) ত্রিদশপ্রিক়ঃ সর্ষপঃ। দ্েবসর্ষপ, সর্ষপ- 

'“ভেদ।. ( নৈঘ* পার ) 

ভ্রিদশাধুশ (পুং) ত্রিদশস্ত অন্ুশঃ। বজ্ঞ। ( শব্বার্থচি* ) 

ত্রিদশাচার্যয (পুং) জিদশানাং আচীর্যযঃ। স্থরগুর বৃহস্পতি । 

ত্রিদশধিপ (পু) ভ্রিদশীনাং অধিপঃ। ত্রিদশের অধিপতি, ইন্্র। 
ত্রিদশাধ্যক্ষ (পুং) জিদপানাং অধাঙ্গঃ। বিষু। প্তিপদ 

- স্বিদশাধ্যক্ষঃ* ( বিষুখস*) 

ভ্িদশায়ন (পুং) ত্রিদশানাং অয়নং য। বিঞু। 

ভরিদশায়ুধ (পুং) জিদপানাং আমুধঃ | বজ, ইন্দ্রের ধছু। 

ত্িদশারি (পুং দেখানাং অরিঃ ৬তৎ। দেবশক্র, অন্থর। (শবার') 
' ছা] 


দীর্ঘিক।। 


(আ 0১, ও ,%5 পনি 





০] জিযোিকা, 


ভিদশৃলর- এ ভি আলিয়ঃ ভ্তৎ। ৯ক্া। 
িং তা 


রিদশীবাস। (পুং) জিদশানাং আবাসঃ।.১ স্বর্গ । নর ॥ 


ভিদশাহার (পুং) জিদশানাং আহারঃ | অমৃত, ছধা।. 

ভ্রিদশেশ্বর (পুং) ্রিদশানাং ঈশ্বরঃ। ইন্র। 

ত্রিদশেশ্বরী (স্ত্রী) ত্রিদশেশ্বর-তীগ্‌। ছূর্গা। . 

"্নুরাহব। স্ত্রিদশ! দেবী নন্দিনী ছুন্দুতির্মত|। 

তেষাঞ্চ নন্দিনী নন্দী ঈশত্বাং ব্রিদশেশ্বরী ॥" (দেবীপু' ৪৫ অঃ) 

ত্রিদাজিক। (স্ব) ত্রিদলিক। বৃক্ষবিশেষ, চর্কষা, চামরকযা। 

ত্রিদিনস্পৃশ্‌ (পুং) ত্রিদিনং চান্দ্রদিনত্রয়ং স্পৃশতি ম্পৃশ-ক্িপ্‌। 
্রযহম্পর্শ, ক্ষয়াহ, অবমদিনভেদ। “তিথাস্তদ্বয়মেকে | দিনবারঃ 
স্পৃূশতি যত্র তন্তবত্যবমদিনং। অজিদিনম্পৃক্দিনত্য়ম্পর্শন!- 
দঃ |” (জ্যোতিষতত্ব) 

৬* দণ্ড অহোরাত্রের মধ্যে ধদি ছুইটা তিথির সম্পূর্ণ 
অবদান হয়, তাহাকে অবমদিন কছে এবং একটী তিথি 
যদি তিনটী বারকে স্পর্শ করে, তাহাকে ত্র্াহম্পর্শ কছে। 
অবম ও ত্র্যহস্পর্শে কোন গুভ কার্যযাদি করিতে নাই, কিন্ত 
দ্বান ও দানাদিতে গুভকর। [ অবম দেখ।] 

ত্রিদিব (পুং) ত্রয়ো বন্ষবিষুরুদ্রাঃ দীব্যস্তাত্র, দিব-ঘঞ ঝা 
দীবাত্তি ইতি দিবাঃ দিব-ক, ব্রয়ঃ সত্বরজঞন্তমোরূপাঃ দিব! 
ক্রীড়ক! যত্র। ১ স্বর্গ, বন্ষা বিষু) ও মহেশ্বর হ্বর্গে অবস্থান 
করেন, এই জগ্ঠ দ্বর্গের নাম ত্রিদিব । ২ আকাশ, নভম্‌। 
(ক্রী)৩ম্থখ। (শব্দার্ঘচি') 

ভ্রিদ্দিবা (স্ত্রী) নদীভেদ। ( মতস্তপু* ১১৩।৩১) 

বিদিবাধীশ (পুং) ত্রিদিবন্ত অধীশঃ। ইন্দ্র। 

ত্রিদিবেশ (পুং) জ্িদিবন্ত ঈীশঃ | দেবত|। 

ভ্রিদিবেশ্বর [ ব্রিদিবাধীশ দেখ। ] 

ভ্রিদিবোদ্ভব! (শ্রী) ত্রিদিব উদ্তবে যন্তাঃ। ১ স্কুলৈলা, বড় 
এলাচ । ২ গঙ্গা! (ত্ররি ) ৩ স্বর্গভবমাত্র। 

ত্রিদ্িবৌকস্‌ (পুং) ব্রিদিব ওকোযস্ত। দেবত' 

ত্রিদৃশ (পুং) ভিত্রঃ দিশঃ নেআণি যন্ত। বা ত্্রীণি ভৃঙ্াদীনি 
পশ্ততি দৃশ্‌-ক্িপ্‌। ত্রিনয়ন, শিব। 

ভ্রিদোষ (র্লী) ত্রয়াগাং দোষাণাং সমাহার£। ১বাঁত পিত্ত কফজ 
দোষত্রয় বিকারবিশেষ | ২ ভ্রিদোষজ রোগভেদ। 

ভ্রিদোষজ (তরি) ত্রিদোধাজ্জারতে জন-ড। ভ্রিদোষজনিত 
বাতাদি সন্গিপাতজ রোগছেদ। বাত, পিত্ত ও কফজনিত 
সপ্িপাত প্রভৃতি রোগ । [ জর দেখ।] | 

জিদোষজ বমি রোগে অত্যন্ত শুল, ভুক্ত ভ্রব্োর 

অপাক, করুচি, দাহ, পিপাস1) খাম ও. মোহ হয়। এই 


৪৬ 


ত্রিধাসর্স 


রোগী সর্বদা উ্চ, নীগ বা রক্ষবর্ণ লবণা্রসবিশিষ্ট পদার্থ 
বমন করে। 
ব্রিদোষঘ (ব্রি) ভ্রিদোধং হস্তি হন-টক্‌। ভ্রিদোধনাশক। 
ত্রিধস্বন্‌ (পুং ) সধস্থ! রাজার এক পুত । এই ত্রিধস্বার ভ্রযাকুণ 
নামে সর্ববিস্তাবিশীরদ এক পুজ জল্গে । (হরিবংশ ১২ আ' ) 
ভ্রিধা (অব্য) ত্রি-প্রকারে ধাচ্‌। অ্রিবিধ, ত্রিগ্রকার। 
“্জ্ঞানং কর্ম চ কর্ত চ জিখৈব গণতেদতঃ |” (গীতা! ১৮1১৯) 
ত্রিধাতু ( পুং) ত্রীন্‌ ধর্মার্থকাষান্‌ দধাতি পুষ্ণাতীতি ধা-তুন্‌। 
১গণেশ। (জিক1') (ক্লী) ত্রয়াণাং ধাতুনাং সমাহায়ঃ। 
ধাতুত্রয়। : 
ভ্রিধাত্ব (কী) জিধা-ভাবে ত্ব। ছ্রিগ্রকারত্ব, তিন প্রকায়ের ভাঁব। 
ভ্রিধাযম্‌ (পুং) ভীণি তৃয়াদীনি সত্ধাদীদি বা! ধামানি যন্ত। 
১ বিষু। ২ শিব ।৩ অগ্নি। ৪ মৃত্যু । (ল্লী) ত্রয়াণাং ধাক়্াং 
সমাহারঃ। 6 ধামত্রয, শ্রীত্ব পক্ষে নভীপ্‌। ৫জ্র্গ।. 
“হংলো হংসেন মানেন ভ্রিধাম পরমং ধযৌ 
( ভাগ* ৩।২৪।২৯) 
“ত্রিধাম ভূতীয়ং ধাম হর্স: (ভ্রীধরপ্বা্ী) (ত্রি) ৬ ভিসংখ্যান্বিত। 
ব্রিধামূর্তি (পুং) ভ্রিধা সৃত্তি ধ। ব্রহ্গা বিষুঃ মহেশ্বর রূপ 
মৃ্ধিতয়যুক্ধ পরমেশ্বর । 
ব্রিধারক (পুং) তিল! ধার! অগ্রাণ্যন্ঠ, ওতঃ স্বার্থে কন্‌। 
গুগুতৃণ | যাধকদা কের । 
ব্রিধারন্ন,হী (রী) তিযু ভাগেছু ধারা হন্তাঃ লা এব 'হী। ুহী- 
বিশেষ, তেকাটাসিজ। পর্যযায়--আযঅ, ধারান,হী। | রাজন 
তিধার! (ত্ত্রী) ত্রিষু স্থানেযু ধার! প্রধাহা অন্তাঃ ৷ ধারাজজয়া- 
স্িতগঞ্জা, শর্শ সর্ত্য ও পাঁতালে গঙ্গার তিনটী ধারা আছে, 
এইজন্ত গঙ্গার লাম ত্রিধার! । 
ভ্রিধাবিশেষ (পুং)ব্রিধা তি প্রকারে বিশেষঃ। দি 
রয় রূপ শরীর বিশেষ, সুজ্ম শরীয় এক, মাতাপিতৃজ দ্বিতীয়, 
মহাভূত তৃতীয়, এই তিন গ্রকায় বিশেষ শরীর । ইহার 


মধ্যে হু্্রশরীর নিয়ত, মাভাপিতৃজ পরীর রস, সি বা. 


বিষ্ঠা রগে পরিণত হয়। 
“সুশ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহপ্রভৃতৈঃ ভ্রিধাবিশেষা: স্যাঃ।স্সাংখাকা ') 
ভিধাসর্গ (পুং) তরিধ। ব্রিগ্রকারঃ সর্গঃ। তৃঁতাদি সর্গ |: 
“আষ্টবিকয়ে! দৈবক্তৈর্ধযগ্যোনশ্চ গঞ্চধা ভবতি | 
যান্ুষশ্চৈেকৰিধঃ সমাসতোহরং ব্রিধাসর্ণঃ ॥” (সাংখ্যকারিকা) 
ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, এন, পৈত্র, গান্বর্ব, যাক্ষ, রাক্ষস, 
পৈশাচ, এই ৮ প্রকার দৈবসর্গ । পণ্ড, পক্ষী, মগ, সরীস্থপ ও 
স্থাবর এই পঞ্চবিধ তির্ধ্যগ্‌ সর্দ | মানুষ সর্গ এক বিধ, ব্রাঙ্মণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্ প্রভৃতি সকল জাত্তিই এই মাম্য-সর্দের মধ্যদর্তী। 


[ ৪৮২ ] 


ন্সিনেপ্র 


এই তিন প্রকার সর্গ। প্রার্কতিক সৃষ্টি মাত্রেই এই তিন 
গ্রকায় সর্গের অস্ততৃতি। 
ভ্রিনয়ন (পু) ত্রীশি চন্তরকূ্্যামিরপাণি লয়নানি বন্ত, পুর্ব- 
পদ্দাৎ সংজায়ামিতি প্রাণ্ডে ক্ষুভুদিবু চ ইতি নিষেধাৎ ন স্ধং । 
৯ শিব, মহাদেব। মহাঘদংৰর তৃতীয় নেত্রাবিষ্ভাবের 
বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_-একদিন পার্ধতী পরিহাসচ্ছলে 
মহাদেবের নেত্রত্বয় করতল দ্বারা আচ্ছন্ন করেন। মহাদেবের 
নেব সমাচ্ছর় হইবামাত্র সমুদয় জগৎ অন্ধকারময় 
এবং হোম ও বষটুকার শুন্ত হইল। তখন মহাদেবের 
ললাটদেশে এক যুগান্তকালীন প্রচ মার্থগ সদৃশ নেত্র 
সমূতগন্ন হইল | এ নেত্র জ্যোতিতে চারিদিক্‌ পরিপূর্ণ হইল। 
এ দ্ব্যোতি ক্ষণকাল মধ্যে অন্ধকার সকল নাশ করিয়! 
হিমালয় পর্বতকে দগ্ধ করিতে লাগিল। পার্বতী এই অবস্থা 
দেখিয়! মহাদেবের স্তব কল্পিতে আরম্ভ করিলেন মহাদেব 
তখন প্রকৃতিম্থ হইয়] পার্ধতীকে কহিলেন, দেবি! তুমি ন 
জানিয্। আমাক নেত্র সমাবৃত করায় সমুদয় লোক আলোক- 
বিহীন ও বিনষ্টগ্রায় হইয়াছিল। এ সময়ে আমি উহাদের 
রক্ষার নিমিত্ই এই সমুজ্জল তৃতীয় নেত্রের সহি করিয়াছি। 
(ভারত অন্ুশাসন* ১৪০ অ+) (ত্রি) ২ লোচনতয়হুক্ত। 
ত্রিনয়ন। (তত) ত্রীণি নয়নানি বন্ঠাঃ, টাপৃ। হুর্গ।। 
ভ্রিনবতি (ত্ত্রী) আ্যধিকা নবতিঃ। তিন অধিক নবতি সংখা, 
তিরানব্বই। ২তৎসংখ্যেয় | (ত্রি) ততঃ পূরণে ডটু। ভ্রিনবত। 
ব্রিনবতিতম (তরি) ভ্রিনবতি-তমপ্‌। ভ্রিনবতি সংখ্যার পৃরণ। 
ন্রিনাক (পুং) নান্তি অকং হুঃখং যন্মিন নাকং পুণ্যলোকঃ 
তৃতীয়ং নাকং। ১ তৃতীয় নাক। ২ উত্তম স্থান। 
“যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকেশ ( খক্‌ ৯১১৩৯.) 
ব্রিনাভ (পুং) ত্রয়ো লোক নাভৌ হস্ত অচ্‌ সমালাস্তঃ | বিযু। 
ত্রিনিষ “শর ) ত্রিতি নিক্বৈত কআ্ীতং ঠঞ, তন বাহু, লুক্‌। 
তিন নিষ্ক দ্বারা -ক্রীত। | 
ভ্রিনেত্র (%ুং) তীণি নেত্রাণি ফন্ত। মহাদেব, শিব ।.. 
ত্রিনেত্র, ঝালাবারের লখ্তর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গুসিদধ 
গ্রাম, এখন তর্নেতর,.নামে বিখ্যাত । বিখ্যাত প্রাচীন লগর- 
থানের পার্থে অবস্থিত। 
থানমাহাক্মোর মতে স্ুরাধ্রের এফ অংশের নাম দেব 
পঞ্চাল, এথানে জিনেত্রেখবর মহাদেব বিদণজ করেন । ত্রিনে- 
ত্রেখবর মহাদেবের নামাস্থসারে এই স্থান ভ্রিমেতর বা তর্নেতের 
নামে খ্যাত হইয়াছে । অিমেজমাহাত্যোর মতে সতাযুগে 
মান্ধাত। খানে একটা হুর্ধাগঙ্দির দির্ণাণ করিয়াছিলেগ। 
হবদাগুরাণে প্রজাসখণ্ডে লিখিত জাছে--” 


স্ত্রিনেন্ররস 


ত্রিপথগামিনী গঙ্গার 'ঈশানকোণে সংগালেশ্বর নামে তীর্থ 
আছে। এইখানে তীর্থমাছায্ম্যে মস্ত সকল ত্রিনেত্র -হইয়া- 
ছিল। এখাঁনে কান করিলে সকল পাতক বিনষ্ট হয়। এই 
কথ! শুনিয়া! পার্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, 
শ্রিপথগামিনী গঙ্গ! কেন এখানে আসিয়াছিলেন এবং ইহার 
মংস্কগণই ব! কেন প্রিনেত্র হইয়াছিল ? ইহার উত্তরে মহাদের 
বলেন, কোন কারণে অজ্ঞানান্ধ খধিগণ মহাদেবকে শাপ দেন। 
এই সময কতকগুলি খষি এখানে আসিয়া আরাধ্য দেবতা 
মহাদেবকে শাপগ্রন্ত দেখিয়া! কঠোর তগন্তায় প্রবৃত হইয়া- 
ছিলেন । এখানে মহহাদেবও খধিগণের শাপে রাজরূপ ধারণ 
করিয়াছিলেন | খধিগণ কঠোর তপ্ত! করিয়াও মহাদেবের 
সাক্ষাৎ পাইলেন না। কিন্তু তাহারা নকলে মহাপ্দেবকে না 
দেখিলেও ত্রিনেত্র হইয়াছিলেন। তখন হুইতে এই স্থান একটা 
গ্রধান তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইল । এই সংবাদ চারিদিকে 
প্রচারিত হুইলে ভৃগু প্রভৃতি খধিগণ আসিয়! কঠোর তপন্তায় 
প্রবৃত্ত হইলেন এবং তথায় সংগালেশ্বর নামে মহাদেব মৃ্তি 
স্থাপন করিলেন । তাহারাও মহাদেবের দর্শনলাভ না করিয়াই 
ত্রিনেত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে তাহার! ধ্যানে মহাদেবের 
স্বরূপ জানিতে পারিয়! মহাদেবকে কহিলেন, গ্রন্ডে। ! যদি 
আপনি সন্তুষ্ট হইয়া! থাকেন, তাহা হইলে আন্নাদিগকে এই বর 
দিন, যেন এইখানে ব্রিপথগামিনী গল্গ গ্রবাহিত হন। তখনই 
মহাদেবের অনুগ্রহে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা ভূমিভেদ করিয়া 
তথায় উখিত হুল এবং ইহার মতন্তগণ ত্রিনেত্রত্ব প্রাপ্ত 
হইল। (স্কানে প্রভাসথণ্ড ২১৪ অঃ) 
এখানকার সঙ্গালেশ্বর মহাদেবই ত্রিনেত্রেশ্বর নামে খ্যাত। 

এই স্থানে বিস্তর লোকের বাস। 

ত্রিনেত্রচুড়ামণি (পুং) রিদেত্রন্ চূড়ামণিঃ শিরোতুষণং 
চত্ত্র। (ত্রিকাণ্ড) , 

ব্রিনেত্ররস (পুং) সন্গিপাতঘোগের ওধধ বিশেষ । প্রস্তত 
প্রণালী-শোধিত পারা, গন্ধক্ষ ও মারিত তাত্র সমভাগে 
লইয়া প্র তিনের পরিমাণ যত, তত গব্য হুদ্ধ খারা! মর্দন 
করিবে। অনন্তর তীব্রতর রৌদ্রের উত্ভাপে শুষ্ক করিয়া 
পুনরাদ্ নিসিন্দ। ও গঞজিনার কাথ দ্বারা একদিন মর্দান 
করিবে । পরে উহাফে গোলকাক্কৃতি করিয়া! একটা অন্ধমূযায় 
স্থাপনপূর্বক বালুকাধস্ত্রে তিন প্রহর পাক করিবে। পরে 
খলে পেষণ করিয়া! চূর্ণ করিবে, এই সমুদয় চূর্ণের ৮ অংশের 
এক অংশ বিশ্বের সহিত মর্দন করিগ্ধা ২ রতি পরিমাণে বটিক! 
প্রস্তুত করিবে। পঞ্চকোলের ক্কাথ কিন্বা ছাগদু্ধের সহিত 
সেধন কন্গিলে ঘোরতর গনিপাঁত জর নাশ হয়। (ভারপ্র* ) 


[:১৮৩ ] 


ব্রিপত্রেক 


ত্রিনৈফিক (ঘি) িতি. নিত জীতং ভিনিফ'ঠঞ ঠিঃ 


উত্তরপদস্ত বৃদ্ধিঃ । তিন নিষ্ স্বার! ক্রীত। 
ভ্রিপক্ষ (পুং) ভৃতীয়ঃ পক্ষঃ সংখাশবান্ বৃ্ধৌ পৃরণার্থত্বাৎ। 
তৃতীয় পক্ষ, আগ্ শ্রাগ্ধকালে.প্রেতোদেশে বুষোৎসর্গ না 
হইলে ব্রিগঙ্ষে করিতে পার! যায়। “্ষঠে মাগি ত্রিপক্ষে ব11” 
(শ্রান্ধতত্ব ) 
ত্রিপচ্ছম্‌ (অব্য) ত্রিপদে। (শাঙ্া' শ্রৌ* ১১/১৪।১৪ ) 
ভ্রিপঞ্চ (তরি) ত্রিগুধিতাঃ পঞ্চ । পঞ্চদপ সংখ্যান্থিত, ১৫ 
সংখ্যাযুক্ত। এই শব্ধ নিত্য বহুবচনাস্ত। 
ত্রিপঞ্চাঙ্গ (পুং) ব্রিপঞ্চ পঞ্চদশ অঙ্গানি যন্ত। সমাধিভেদ, 
এই সমাধিতে ১৫টী অঙ্গ । বম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, 
স্থকালতা, আদন, মুলবন্ধ, দেহসাম্য, দৃক্স্থিতি, গ্রাণসংবমন, 
প্রত্যাহার, ধারগ1, আত্মধ্যান, সমাধি, এই পঞ্চদশ অঙ্গ । 
"্যমে। ছি নিয়মন্তযাগে! মৌনং দেশ সৃকালতা। 
আসনং মৃলবন্ধশ্চ দেহসাম্যশ্চ দৃক্ষ্থিতিঃ ॥ 
গ্রাণনংঘমনধৈব প্রতাহারশ্চ ধারণ|। 
আত্মধ্যানং দমাধিশ্চ প্রোক্তান্তঙ্গানি বৈ ভ্রমাৎ ॥% 
( শব্দার্থচি* গ্বৃত বাক্য) 
ব্রিপঞ্চাশ (ব্রি) ভ্রিপঞ্চাশৎ পূরণে ডটু। তিন অধিক পঞ্চাশৎ 
খ্যার পুরণ, তিগার, ৫৩। স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। 
ভ্রিপঞ্চাশৎ (স্ত্রী) জ্যধিক! পঞ্চাশৎ। ১ তিন অধিক পঞ্চাশং 
খা।। ২ ভ্তিপঞ্চাশং সংখ্যাযুক্ধ | 
ব্রিপঞ্চাশভ্তম (তি) ত্রিপধগাশৎ পূরণে তমপ্‌। ত্রিপঞ্চাশৎ 
খ্যার পূরণ। জ্িয়াং ভীপ্‌। 
ত্রিপটু ( পুং) কাচ। (পারস্করনিঘণ্ট ) 
ভ্রিপতাক (লী) তিশ্রঃ পতাক ইব রেখা যয ।১ রেখাত্রয়ান্িত 
ললাটদেশ। ২ মধাম! ও অনামিকা ব্যতীত অস্কুলিত্রয় 
উন্নত হস্ত। 
ত্রিপতী (স্ত্রী) [ ভিরুপূতি দেখ। ] 
ত্রিপন্জ্র (পুং) রীণি ত্রীণি প্রাণি যন্ত। ১ বিধরৃক্ষ। (রী) 
২ দ্লত্রয়যুক্ত বিপত্র । বিববৃক্ষ পরুমতীর্থ, ইহার তিনটী পত্রের 
উদ্ধপত্র সাক্ষাৎ শিবন্বরূপ, বাষপত্র বরন্ধা, দক্ষিণ পত্র বিষু। 
পউর্ধপত্রং হরোজ্ঞেয়ঃ পত্রং বামং রিধিঃ স্বয়ং । 
অহং দক্ষিণপত্রঞ্চ ত্রিপত্রদলগিত্যুত ॥” (বৃহদ্্ীপুৎ ১১৯) 
(তরি) পদত্রয়যুক্ত । অয়াণাং পত্রাণাং সমাহারঃ। পত্রত্রয়। 
ব্রিপত্রক (পুং) ত্রিপত্র সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১ পল!স বৃক্ষ। (ব্লী), 
ত্য়াপাং পত্রাণাং মমাহারঃ | সংজ্ঞায়াং কম্‌। ২ তুলসী, কুন্দ, 
মালুগ্প (বিধ) পত্রত্রয়। 
“তুলসী কুন্নমালু রপত্রাণ্যাহত্তিপ্রকং।” ( দেবীপুং) 


ভ্রিপদী 


ভ্রিপথ (ক্লী) ত্রয়াণাং পথাং সমাছারঃ, অচ্‌ সমা* । 'পথ- 
সংখ্যাব্যয়াদেঃ ইতি ক্লীবত্বং। ১ মার্গত্রিতয় | ত্রয়ো পন্থানো- 
যত্র, অচ্‌ সমা*। ২ ত্রিমার্গযুক্ত, তেমাথাপথ। “বিবধাত্রী ক্রম. 
্তান্তত্ত্রিপথে বা ভজেন্নিশি।” (গুধসাধনতন্ত্) 

ভ্রিপথগা! (স্ত্রী) ব্রিপথে স্বর্গমর্তাপাতালমার্গে গচ্ছতীতি গম-্ড। 
গঞ্জ; ন্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবাহিত 
হইয়াছেন বলিয়। গঙ্গার নাম ত্রিপথগ!। 

প্গঙ্গ! ত্রিপথগ! নাম দিব্যা ভাগীরথীতি চ। 

অন্‌ পথে! ভাবয়স্তীতি তন্মাৎ ব্রিপথগ স্থৃতা ॥” (রামা* ১1৪৪।৬) 

[ বিশেষ বিবরণ গঙ্প। দেখ । ] 

ত্রিপথগামিনী (ত্ত্রী) ভ্রিপথ-গম-ণিনি-ভীপ্‌। গঙ্গ!। 

ত্রিপদ্‌ [ত্রিপাদ্‌ দেখ।] 

ভ্রিপদ (পুং) ত্রীণি পদানি অন্ত । জিবিক্রম, পরমেশ্বর । "ত্রীি 
পদানি বিচক্রমে।” (শ্রতি) ২ অরত্বির দশমভাগ রূপ 
পদক্ররযুক্ত প্রক্রম। 

“পঞ্চারত্বিঃ পুরুষে! দশপদে' দ্বাদশাঙ্ুলং পদং প্রক্রমন্ত্রি- 
পদঃ” (কাত্যা* শ্রৌ* ১৬৮২১ ) পপুরুষন্ত সমবিভক্তত্ত যঃ 
পঞ্চমে। ভাগঃ সোহরত্বিঃ তশ্ত দশমে! ভাগং পদং পদস্ত 
ত্বাদশো! ভাগঃ অঙ্গুলং ত্রিতিং পদৈরেকঃ প্রক্রমঃ।, (কর্ক) 
(ত্রি)৩ তিনপদ যুক্ধ। ৭দ্বিপদ1 যাশ্চত্,স্পদ। স্ত্রিপদ1 ঘাশ্চ 
যটুপদাঃ 1” € বাজসনেয়সং ২৩৩৪) 

ত্রিপদা (স্বী) ত্রয়ঃ পাদাঃ মূলানি যন্তাঃ | টাপি পাদস্ত পত্তাবঃ। 
ংসপদীলতা, গোয়ালে লতা । পর্ধযায়-__গোধাপদ্দী, মুবহা। 
ংলপদী। (বৈদ্ভকর*) (ত্রি) অ্য়ঃ পাদাঃ চরণানি যন্তাঃ। 
ত্রিপাদযুক্ত, গায়ত্রীর তিনটা চরণ এই জন্য গায়ত্রীকে ব্রিপদা 
বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ত্রিপদ1 গায়ত্রীই একমাত্র 
বন্ধ গ্রাপ্তির উপায়। 

*ওস্কার পুবিবকান্তিজে! মহাব্যাহতয়োহব্যয়াঃ। 

ত্রিপদ চৈব সাবিত্রী বিভ্ঞেয়ং ব্রন্মণো! মুখং॥” (মন্থু ২৮) 

ভ্রিপদিক! (শ্রী) ত্রয়ঃ পদাঃ যন্তাঃ ত্রিপ্রদী ততঃ সংজ্ঞায়াং 
কন্‌ ততট্টাপ্‌। অর্থ্যার্থ ধাতুনির্সিত ত্রিপাদযুক্ত শব্ঘাধার, 
পৃজাকালীন শঙ্খ রাখিবার পাত্র, এই পাত্রের উপর শঙ্খ 
রাখিয়া অর্থা স্থাপন করিতে হয়। পত্তত্র ব্রিপদিকামারোপ্য 
শঙ্খং স্বাপয়েৎ। ” ( পৃজাপদ্ধতি) 

ভ্রিপদী (শ্রী) ব্রয়ঃ পাদাঃ অন্তাঃ অস্ত্যলোপঃ সমা*, ডীপি 
পদ্ভাবঃ। ১ অ্রিপাঁদযুক্ত । ২ গায়ত্রীছন্দঃ, ইহার প্রতেক 
পদে ৮ অক্ষর, অতএব তিনপদে ২৪ অক্ষরে এই 
ছন। হয়। পইদং বিষুুধি চক্রমে ত্রেধ! নিদধে পদং 

সমুল্হমন্ত পাংনুরে। (খক্‌ ১২২১৭) ৩ হম্তিদিগের 


১৮৪ ] 


ত্রিপ্ন 
পাদবন্ধনার্থ রজ্জুভেদ। ৪ অর্থযাধার পাত্রভেদ, তেপায়।। 
৫ ছন্দোবিশেষ । লক্ষণ-. 
“পঙ্থাটিকাস্ত। যদি যমকান্তা 


দ্বাদশ পরিণতমাত্র!। 
কিম্নরগীতি তদিতি নিবীতি 
স্তার্দসমাক্ষরগাত্র। ॥* ( কাব্যোদয়) 
ত্রিপর্দীছন্দে তিনটা করিয়। পদ থাকে। তন্মধ্যে প্রথম 
ও দ্বিতীয় পদের পরম্পর মিল আছে, তৃতীয় পদটী যুগ্ম 
চরণের তৃতীয় পদের সহিত মিলে। ভ্রিপদী লঘু ও দীর্ঘ 
ভেদে দুই গ্রকার। 
লঘু ত্রিপদী-_লঘু ত্রিপদীতে প্রত্যেক চরণে ২০টী অক্ষর 
থাকে, তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ৬টা করিয়া ১২টী এবং 
ভূতীয় পদে ৮টা। যথা-_ 


"কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর-__ 
কোটি শশী পরকাশ। 
গন্ধর্্য কিন্নর, যক্ষ বিস্তাধর, 


অগ্মরগণের বাস” 
কখন কখন লঘু ত্রিপদী ছন্দের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে 
মিল থাকে না। যথা-_ 
“রতি কহে আহা, তুমি ইন্দুবাল! 
দানবকুলের মণি। 
ন! দেখি শচীরে, তার শোকে এত 
বিধুরা হইল! ধনি।” 
ভঙ্গ লঘুত্রিপদী-_ভঙ্গলঘু ব্রিপদীর প্রথম ছুই চরণে ছুই 
পদ থাকে। এর হুইটাপদ আটটী করিয়া সম্বন্ধ ও পরস্পর 
(এবং যুগ্ম চরণের শেষ পদের সহিত) গিত্রাঙ্রে মিলিত 
থাকে । দ্বিতীয় চরণটী অবিকল লঘু ত্রিপদী। যথা-_- 
"সাধিলাম পায়ে ধরে, তবুন! চাহিল ফিরে, 
মরি মরি মরি, কহ সহচরি, 
কেমনে প্রাইব তারে 
ভঙ্গ দীর্ঘ ব্রিপদী--ভঙ্গদীর্ঘ ব্রিপদীর প্রথম চরণে ছুইপদ 
থাকে, & ছুইটা পদ দশটা করিয়া অক্ষরে সম্বন্ধ ও পরম্পর 
( এবং যুগ্ম চরণের শেষ পদের সহিত) মিত্রাক্ষরে মিলিত 
থাকে। দ্বিতীয় চরণটা অবিকল দীর্ঘ ব্রিপদী যথা-- 
“হয় হায় কি কব বিধিরে, 
সম্পদ খটায়ে ধীরে ধীরে, 
শিরোমণি মন্তকের, মণিহার হায়ের, 
দিয়ে লয় সুখের নিধিরে।” 
ত্রিপন্ন (পুং) চন্দ্রের দশটা অশ্বর মধ্যে একটী। ( ব্যাড়ি) 


ভ্রিপাদ 


ভ্রিপরিক্রাস্ত (৩) বিষু বৃত্যর্থং কর্শনু পরিক্রাস্তঃ চেষ্টমান!। 
যাজন, অধ্যাপন ও গ্রতিগ্রহ এই ত্রিবিধ কর্ণানিরত ব্রাঙ্াণ। 
পব্রৈবিদ্বে। ক্রাহ্মণে। বিদ্বান্‌ ন চাধ্যয়নজীবকঃ। 
ত্রিকর্ম্মা ভ্রিপরিক্রান্তে। মৈত্র এষ স্থৃতো। ছ্িজঃ ॥% 
(ভারত অন্ুৎ ১৪১ অ) 
০ ভ্রীণি জ্রীণি পর্ণানি যম্ত। পলাশ । (739098 
1954058) (তরি) জিদল পত্রত্রয়। 
ত্রিপর্ণিকা (স্ত্রী) ত্রীপি ত্রীণি পর্ণানি বক্তাঃ সংজ্ঞায়াং কন্‌- 
টাপ্‌, টাপি অতইত্বং। কন্দবিশেষ, এক প্রকার মূল বিস্তৃত 
ত্রিদলাম্িত কন্দজাতীয় লতাভেদ। পর্য্যায়--বৃহৎপত্রা, ছিন্ন- 
্রস্থিনিকা, কল্দালু, কন্দবহুলা, আঙ্নবন্লী, বিনারাহা, ত্রিপর্ণী। 
ইহার গুণ--মধুর, শীত, শ্বাস, কাঁস, বিষ ও ্রবিনাশক। 
(রাজনি* ) ২ যবা। 
ত্রিপণী (স্ত্রী) ত্রীণি ভ্রীণি পর্ণানি। যন্তাঃ। গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। 
১ শালপর্ণা, শালপাইন্‌। ২ বনকার্পাসী, ৰনকাপাস। 
৩ পৃশ্নিপর্ণী, চাঁকুলে গাছ । 
ত্রিপর্য্যায় (তরি) তিন পর্য্যায় বা তিন থাকযুক্ত। 
ভ্রিপাঠ (পুং) ত্রয্াণাং পাঠঃ । তিন পদক্রমসংহিতার পাঠ । 
ভ্রিপাঠিন্‌ (পুং) ত্রীন্‌ পদক্রমসংহ্িতারপগ্রন্থান পঠতি 
পঠ.'ণিনি। বেদের পদক্রমসংহিতারগপ্রস্থাধযায়ী, যিনি বেদের 
পদক্রমসংহিতা পাঠ করেন। 
ভ্রিপাণ (কী) ব্রি কৃত্বঃ পানং উদকপানং যন্ত, বৃত্ত ন্ুচো 
লোপঃ সংজ্ঞাত্বাৎ ণত্বং । ১ ত্রিঃকত্বঃপায়িত হুত্রভেদ, যে 
সুত্রকে তিনবার ভিজান হইয়াছে । ২ বন্ধল। 
“তার্ণ্যং পরিধাপয়তি ক্ষৌমং ক্রিপাঁণং বা” 
(কাত্যা* শৌ* ১৫1৫৯) 
“জিপাণং ত্রিঃকৃত্বঃ পায়িতং বা সকদিতি বিকলপঃ। বয়ন- 
কালে উদকেন ব্রিস্তর্পধিত্বা দূরতে শৃত্রং ততৃপ্যং তশ্ত বিকারঃ 
তাঁপ্যং ত্রিঃ পায়িতৈত্তস্ততি্ববাতমিত্যর্থঃ। কেটিৎ ত্রিপাঁণং 
বক্ধলমিত্যাুঃ।” ( কর্ক) 
ত্রিপাদ (পুং) তং পাদাঃ অন্ত, সংখ্যাপূর্বত্বেংপি সমাসাস্ত- 
বিধেরনিত্যত্ব্নাস্ত্যলোপঃ। পরমেশ্বর । 
“জরন্ত্িপাদস্ত্রিশিরাঃ ষড় ভূজো নবলোচন:।” (হরিবংশ ১৮১ জন) 
ত্রিপাদ (পুং) ব্রন পাদা অন্ত, সংখ্যা পূর্বত্বাদস্তালোপঃ। 
ভিবিক্রম, বিষুট ) ভগবাঁন্‌ বিষুঃ বারমনরূপে বলির নিকট 
ত্রিপদ্দ ভূমি প্রার্থনা করেন, অমিততেজা বলি তথাস্ত বলিয়। 
ভগবানকে অ্িপদ ভূমি অর্পণ করেন। অমনিই তগবানের 
বামনরূপ তিরোহিত হইল, তৎক্ষণাৎ বলিকে সর্বদেবময় 
বিরাট্রপ দেখাইলেন। এই সময় বলি দেখিলেন, 
৮1] 


[ ৩৮৫ ] 


ভ্রিপাপচঞ্র' 
পৃথিবী তাহার পাদশয়। আকাশ মন্তক, চন্দ্র, শুর্যয চক্ষু 
ইত্যাদি। বনি ভঙ্নানক বিশ্বূপ দেখিয়া বিমোহিত হইল। 
তখন ভগবানের একপদে বলির সমগ্র ভূমি, শরীরে আকাশ, 
বাহুদ্বয়ে দিক সকল আক্রান্ত হইল। তখন তিনি দ্বিতীয় পদ- 
ক্ষেপণ করিলেন, স্বর্গে তাহার কিঞিল্াত্র স্থান হইল। কিন্ত 
তৃতীয় চরণ রাখিবার কিছুর্মাত্র স্থান, রহিল ন!, তখন ওঁ চরণ 
গ্র্গ হইয়া মর্তলোক, জনলোক এবং তগপোলোকের উপরি 
সত্যলোকে গিয়া উপনীত হুইল। ভগবানের এই চরণ 
অতিশয় ছুর্লভ। ( ভাগবত ৮।২* জ* ও হুরিবংশ ২৬২ অঃ) 
[ বামন ও বলি দেখ |] 
ত্রিপার্দিক। (ভ্্রী) ত্রয়ঃ পাদিক! সুলানি বস্তাঃ কপ্‌ ততষ্টীপ 
টাপি অত ইত্বং। হংসপার্দীলতা। পর্য্যাপ্ন--হুংসপাদী, হংস- 
'পদী, কীটমাতা, ভ্রিপদিক।। (ভাবগ্র') 
ভ্রিপাপচক্র (রী ) ত্রিপাপস্ত চক্তং। জ্যোতিযোক্ত জিপাপ- 
বিষয়ক চক্র। এই চক্র দ্বার। বৎসরের গুভাণ্ডত ফল জানা 
যায়। জ্যোতিষে এইক্প লিখিত হইয়াছে-_ 
রাশিচক্রে অশ্বিনী হইতে ২৭টা নক্ষত্র আছে, গ্রত্যেক 
মনুষ্যই ইহার কোন না কোন নক্ষতে জঙ্মগ্রহণ করিয়া! থাকে, 
এইজন্ক ২৭টী নক্ষত্রে একটী চক্র লিখিত হইল। এই চক্র 
দেখিলে প্রত্যেকই যে কোন বৎসরের গুভাগুভ ফল জানিতে 
পারিবেন। [১৮৭ ও ১৮৮ পরপৃষ্ঠায় ত্রিপাপচক্রেত্র চিত্র দেখ।] 
এক অঙ্ক হইতে ৩৬ অস্ক পর্যযস্ত এবং ৩৭ হুইতে ৭২ 
পর্য্যস্ত ও ৭৩ হইতে ১০৮ পর্য্যস্ত যাহ! লিখিত হইয়াছে, তাহা 
বৎসরের সংখ্যা। এই চক্রে গ্রহগণের নাম সম্পূর্ণ না লিখিয়! 
আছ্ধক্ষর মাত্র লিখিত- হইল । 
এক বর্ষ হইতে ৩৬ বর্ষ পর্ধ্যস্ত যেন্ূপ ত্রিপাপ অর্থাৎ 
কেতুপতাকী, বেতুকুগ্ুলী ও গুরুকুগুলী যে যে বর্ষে ষে 
সকল গ্রহ অধিপতি হইবে, ৩৭ হইতে ৭২ পর্য্যস্ত ও ৭৩ 
হইতে ১৭৮ বৎসর পর্যাস্ত ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত গ্রহ অধি- 
পতি হইবে। ইহাতে একট দৃষ্টান্ত দিলে যথেষ্ট হইবে। 
মনে কর এক ব্যঞজির কৃত্তিকানক্ষত্ে জন্ম হইয়াছে, 
তাহার প্রথম বর্ষে কেতুপতাকী গণনায় রবিগ্রহ ও 
কেতুকুগুলীগণনায় বুধগ্রহ এবং গুককুণ্ডলীগণনায় বুধগ্রহ 
বর্যাধিপতি হয়। এই তিনটা গ্রহপত্তনে ইহার প্রথম 
বৎসরে ত্রিপাপচক্রে রবি, বুধ ও বুধের বর্ষ হইল। এইব্বপ 
উক্ত ব্যক্তির প্রতি বৎসরে তিন তিনটা গ্রহ বর্ধাধিপতি 
হইবে। ইহার মধ্যে বিশেষ এই, যে বর্ষে তিনটা পাপগ্রহ 
বর্ধাধিপভি হইবে, সেই বর্ষে তাঁহার পীন্! ও অমঙ্গল 
হইবে এবংযে বর্ষে তিনটী শুত্তগ্রহ বর্ধাধিপতি হয়, যেই 
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(জী (ফেডুপগবীত র চট যবুশরুরাকে্ড র টম বুশ রাকেউ র 6 ম বুধ হুরাকেউ র টন রুপ রাকে 
কেডকুওলী কে দু ম কেরু চ কেও রাকেশ র কেরুম কের চকে র কেশ রকেবুমকেরু চকে রাকেশ ন 
গকুঙী।চ বু বৃ শরার মূ কেচ বুবু শু শ রা রম কেচ কু শা র মকেচ বু ই শরা রম কে 

ও তত্তিকা |কেছুপতাবীর চ ম বুশ নাকে গর চ ম বুশ বৃরাকফেশুরচমবুশবুরাকেশুর চট মবুশবৃুরাকে ও 
কেতুকুঙনীবু ম কের চ কের কেন রকেবুম কেবৃ চকেশুরাকেশরকেবুমকেরু চকে নাকে ধর কে 
গরকুওলী বু বু ও শরার মকেচ বু ও শয়া রম কেট বু ও য় র মে চ বু উ শয়ার ম কে 

রোধ বেবুপ্াধী চ মা বুশ র কেপ রড মবুপণবুরাকে রট ম বুশ বুরী কের টম বুশ বুরাকেওর 
কেডুকুতণীবু ম কেরু চকে ও কেশ রকেতুম কেবু চকে রাকে খর কেবুমকেনবু চকে রাকেশ রকে 
গাকুওণীর ও শর়ার ম কেট বুবু ষ্উ শরা র ম কেট ছু বুক শা রম কেচ বুবু শয়ার যম কেচ বু 

॥ফপিরফেপ্াবীম বু শু রাকেও র টম কুশন কেপ র চ মবুশরুরাকেত র চ ম বুশ বৃর়াকেণ্ড বর ঢ 
ক্রুঙজী বু দম কেরু চ কেপ র কেশ র,কেবু নম কেবু চকে রাকেশ রকেবুম কেবৃচকেন্ত রাকেশ রকে 
গুলী ত শ রার মকেঢচ বু বৃ তু শ রার মনকে চ কুনু ও শর রম কেট বুবু উ পরার মকেট ধু ৰ 

1 টি শি ০ শী শশা যা শ্ব্শা্্াা্াীঁাঁলর্র্র্র্্াট? 

৬আ্া [ক্রধাধার শ বু রাকেন্ র চ মবুশবুরাকেও র চমবুশরুরাকেউ র চ মরু শুরা কের ৮ দ 
কেরুঙণীম কের চকে রাকেশ রকেবু ম কেবু চ কেরা কেশ র কেকু মক চকে রা কেশ র কে বু 
গকুখনীশ হার ম কেচ বুবু ষ্ট শান ম কেচ বু শরার মকে 6 নু ধরা রম কেট বুবু ও 

পুর্ব [দেহতাকীধ বুঝাকেও র চম বুশরুযরাকেট র চ মবু শব রাকেণ র টম কুশন ঝাঁকে উ রঢ ম বু 
কেম কেরু চকে রাকেশ রকেবুম কের চ কেউ রাকেশ রকেবুম কেরুচ কেরা কেশ র কে বু 
খুশী) র ম কেচ বু বু পু শরার মুকেচ বুবু পি শ রা রমকেচ বুবু পরার মকেচ বুবু শ 

৮গুযা [কেুপতকী তু যাকে র চ মবুশরুরাকফেণর চ ম বুশ বুরাকেণুর চট ম বুশ রুরাকেউ র ঢ ম কু শ 
কেডুকুখলীয় কেবু ট কেপ রাকেশ র কেবু ম কের চ কেউ রাকেশ 7 কেবুম কের চট কেউ কেশ রক্কেবু 
গরবুনীর ম কেচ বুবু পণ্ড শরার ম কেচ বুবু শা রম কেট বুবু তত শ রা রম কেচ বুবু পু শর 

এজ |বেডতাধা র কেও রড মরু শবুরাকেণুর ট৮ মু শত রাকেন্ রচ মবুশবরাকেও রঢ ম ঝুধ র 
কেবুকুখণীযকে বু চ কেউ রা কেশর কেবু ম কেবু চ কেপ রাকেশ র কেবুম কের চ কেস রাকেশ র ঝেবু ম 
গরকুলী|ম কে চ বু বৃ শরার ম কেচ বুবু ষ্উ শ রা রম কেচ বু শরা রম কেচ বু? শু শরা র 

মধ ব্পতাকীকে ও রড মবুশরুরাকেন্জ র চম৫&ুশবৃরাকেষ র চট মতুশরুরাকেন র ঢচ দ %ু শু গ 
কেতুকুপী বু চ কেও না কেশ র কেবু দম কের চকে রাকেশ রকেবরু ম কের চকে য়কেশ রবেকু গে 
খঁকৃৎনী|কে চ বুবু শরার মকেচ বুবু শরার ম কেচ কু ৰৃ প্র শ তার মকেচ তু তু শরার ম 

সপূ্বঘ্নীকেডুপতাবী ও র ঢ মবুশরৃরাক্তর চ মবুশর্রাকেও র চ ম বুশ াঝে র চন বুশ বু রা 
কৃতী বু চ কেউ রা কেশর ফেবু ম ফেবু ঢচ কেপ রাকেশ 4 কেবুম কের চ কেও রা ক শর কেবুমকে 
গুরকুতরীচ বু বৃ পু শরার ম কেট বুবু শর র মবেচ বুবু মরার মকেচ বু শ রা রম কে 

১২ উফ কেতুপতাবীার চ ম বুম বু রাকেওুর চ.ম বুশ বৃরাকেওর টম কুশরৃুরাকেও র চ নম কু শ রৃ়া কেও 
কেতুকৃঙীর বু চ কেও রা কেশ র কেবু মবকেবুচ কেন রাকেশ র কেবুম কে বু চ কেপ রাকেশ র কে বু মে 
গরকুতলী [বু বৃ পু শরারমকেচ বুবু শরার মকেচ বুবু শরার.ম কেচ বু বু পুশ রা র মে চ 

১হন্ত কেতুগতাবট ম বুশ বৃরাকেণ্ুর চ ম বুশ বৃরা কের চন বুধ বৃ রাকেণড রন চ মবুশ ৰুরা কেউ র 
কেতকুপণা টি কেপ রাকেশ র কেবুমকেবুচ কেওুনাকেশ র কেবু মকেবু চকে রাকেশ রর কেবুম কেন 
খরকুতণী বু ষ্ট শরার ম কেচ বুবু শু শূরার ম কেট বুবু শরারম কেট বুবু শ রা রম কেচ বু 

১৪ চিত কে্পাকীম বু শরৃরাকফেপ্ র ঢ মবুশব্রাকেণ রঢমবুশ বৃরাকেত র ঢচম বুশ নুরাকে র ? 
কেৃধণীচ কে রাকে শর ফেবু ম কের চ কে রাকেশ র কেবু ম কের চ কেপ » কে.ণ র কেবু ম কে 
গরকুখণী & শরার ম কেচ বু বৃ পু খর বু ণ্ডশরারমকেচ বুবু শু শ নার মকেঢ বু বৃ 


স্পিক্পা 
দিস্প ০০ 


রম কেচ বু 


ং পপ পপ 
১ ্‌ ৩ ৪8 ৫ ঙ৬ ণ ৮ ৯ 

















































সত ৯ 
নি ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪8৪ ৪৫ ৪ 
চি ৭৩ _৭৪_ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ এ৯ ৮০ ৮১ ৮ 
১ অশ্িনী | কেতুপতাক়ী কে” ও 1৫ শ্বাতি |কেতুপতাকী বু শ বৃ রাকেশ র চ ম 
কেতুকুগুলী! র কে কেতুকুগুলীচ কেণ্তড রা কে শর কে বু 
গুরুকুণডলী | কে চ বু _গুরুকুণুলীশ রা রম কে চ বু বু শু শ 
২ ভরবী |কেতুপতাকা শু র ৮ ১৬ বিশাখ। কেতুপতাকী শ বু রাকেশ র চ ম বু 
কেতুকুগ্ডলী! কে বু কেতুকুগ্লা কে শু রা কে শর কে বু ম থে 
গুরুকুগুলী। চ বু / গক্ষকুণলা রা রম কে চ বু বু শু শর 
৩ কৃত্তিকা | কেতুপতাকী র চ) ১৭ অনথরাধ1। কেতুপতাকী ₹ রাকে শুর চ ম বু.শ কু 
কেতুকুগুলী। বু ম কেতুকুগণা। শু রা কে শ র কে বু ম কে বৃ 
শুরুকুগলী বু | গরুকুগ্ণা) র রম কে চ বু বু পণ্ড শ রা র 
৪ রোহিণী ফেতুপতাকী চি /' ১৮ জ্ে্ঠা কেতুপতাকী ঝা নাকে শু র চ ম বু শ বৃ বা 
কেুকগুণী বু বেযুওণা শু রাকেশ র কেবু ম কে 
গত জি 
গুরুকুণুলী বৃ রকুণওণা 1 চি চি রি, বু ৃ টি ৫ 
৫ মুগশিরা ক্বেগাকা ১৯ মুলা [কেতুপতাকী। কে শু র. ম বু শ বৃ রা কে 
কেতুকুগুলী এ শু রা কেশ র কে বুম কে বু 
 গুরুকুণগুলী সিইসি কে বু রস যার কে. 
৬ আরা কফেতুপতাকা। নও পুব্বাষ। 2 বর চ ম বু শ বু বার শু 
কেতুকুগডণ কেতুকুগগা। রা কে শ র কে বু ম কে বৃ চ 
গুরুকুণ্ডলী গুধকুগুণী। ৮ ধু বু শু শ রার ম কে চ 
৭ পুনর্ববস | ক্তুপতা ১ উত্তরাষ৷ কেতুপতাকী| র চ ম বু শ বু রা কে শু 
কেউ কেডুকুওলা রা কেশ র কে খু ম কে বু চ 
গুরুকু! এ শুরুকুশী] বু বু শু শরার ম কে চ বু 
৮ পুষ্য। কেতুঃ ২২ শ্রবণ! কেতুপতাকী ঢচ ম বু শ বু রা কে শু রা ট 
বে কেতুকু্ণী কে শ র কে বু ম কে বু চ কে 
_ খুরুকুগুলা বু শু শ রা রম কেচ বু ৰু 
৯ অশ্কলেষা | বে ২৩ ধনিষ্ঠ কেতুপতাকী ম বু শ বৃ রা কেপ র চ ম 
ে কেতুকুগলা শ র কেবু ম কেবু চ কে শু 
গু গুরুকুণ্লা শু শ রা র ম কে চ বু বৃ শু 
2৯৯৬৯ 1 হি রর ০০০2 রলাি 
১০ মঘা [বে ২৪ শততিষা ফেতুপতাকী বু শত রাকে শু র ঢচ ম বু « 
৭ কেতুরুওলী শর কেবুম কেবৃুচ কেশ র 
__ _ উকবু রুকুগুলা। * শা রড রতন 7 রী বু বু এ] শ র্‌ 
১১ূর্বফন্তুনী ২৫ পূর্বভাঙ] কেতুপতাকী| শ. বু. রাঁ কে ৩ চ ম বুশ বৃ 
কেতুকুও্, রা শ বু কে বুম কে বু চ কেশ্ড রা 
শুরুকুগলী| রা রম কে চ বু বু শু শ রর] র 
১২ উ:ফস্তুনী ২৬ উত্তরভ। কেতুপতাকা। ক বৃ রা কে প্র কাদে সঃ 
ক্তেকুওলা র কে বুম কে চ কেপ রা কে 
শু শ রা র ম 


শিপ কপি সপ পিসী 
পপ ০৪ 2১০৯০০১ 





২৭ রেবতী কেতুপতাকী। রা কে তু র চ 
কেতুকুগুলা র কে বু ম কে 
গুরুকুগপা | ম কে চ বু বুশ রার ম কে 


পক পপ 


চ 
বৃ 
গকুকুগুলী র ম কে চ বু. কৃ 
ম 
বৃ 
































টাটা ৮৯ ১৪ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২৫ ২১ ২৪ ২৫ ২৬ 
রা 1৬৩ ৩১ ৪5 ৪১ ৪২ রঃ 88 8৫ ৪৬ 8৭ 8৮ 8৯ ৫* ৫১ ৫২ ৫৩ ৫8 ৫৫ ৫৬ ৫1 (৮ (৯. ৬% ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭ ৭) ৭) 
4 রি রঃ নাঃ 2218 85288 ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ 8৮ ৮৯ ৯% ৯১ ৯২ ৯৩ 8৯8 ৯৫ ৯১ ৯1 ৯৮ ৯৯ ১৪৪-১০১ :157875171 
ভি আন রত ৮3771872587 885. 
বেলী 8 কেপুরা কে শরফেবু মকের চকে রাকেশর কেরু ম ফের চ কেপ যাকেশ র কেবু ম কে 
গরকুগমীশ রা রম কেচ বুবু ও শা ম কেট বু বু শরার ম কেট বুবু শু শরার ম কে চ বুবু 
ভএবিশাখ[কেতুপতাবী পন বু রাকেপ্ত র চ যকুপধবৃরাকেপ র ট মবুশরুরাকেত্ত র টম কুপ র্‌ুরাকেণুর চ মনু 
কেতুকুঙণী কে ও রাকে শর কেবুমকেবু চকে রাকেশ রকেবুম কেবু চ কেও রাকেশ র কেবুম কেৰু 
গকবুদী|যা র ম কে ঢচ বুবু শরার মকেচ কুতু উ শরার মকেচ বুবু শরার মন কেচ বুবু 
সী ক্ছেবীত এ কেত রড ম বুশ বু ঝাকেউ র চম কুশবুরাকেত্ত র চমবুশরুরাকেত র চমু শ 
কেতুকৃতণা ত রাকেশ র কেবু মকেবৃ চট কেন রাকেশ রকেবুমকেরু চট ফেওুরাকেপ র কেবু ম কেবু ট ঝে 
খরুওী[র দ কে 6 বু ও শরারমকেচ বুবু ধরার মকেচ বুবু পরার মকেচ বু নু শন 
গো [ক্রেপতাধী ঝা কেও কচ মবুশরুধাঞকেত রঠ মবুশরুরাকেণর ঢম বুশবৃয়কেঘ র চ ম বুশ ৭. 
কেটুকুঙণী ও যাকে শর কেবুম কেবু চকে রাকেশ রকেবুমকেরু চকে রাকেধ র কেবু ম কে চ কে, 
81151271514 
র্‌ পিপি শশা ক ৬০০০৮ স্পট ০সপাশ্পীপপপীপি্পত আপা ৩৩ পাপা পপ্পপাীপিাপীপিসসসপ পা পপ! পপ পপ ও. ০৭ -. শপাধা্া পসপ পপাা ৯ জপ ১, 
১৯ মুর ডা 
কেছুরুতদী ও ॥া কেশ রকফেবুম কেরু চ কেও রাকেশ রকেবুম'কেরুঢকেনু রাকেশ র ফেবু ম কেবু চ কে 
৮088757511587777777577577551 
২৭গুর্বাধ কেতুপতাধা তত র চ মু বুশবুরাকেন্ র চম বুশবুরাকেত র চ মবুশবৃুরাকেণ্ুর চট মবু'শ বু রা কে 
কেছুকুখা। রা কেশ রকেবুমকেরুট কে রাকেশ রকেবুমকেরু চ কেউ রাকেশ র কেবুম কেরু চ কে ৫ 
হতো ৯ কু ₹ & শরার মকেট বু ৰু উ শর়ার ম কে বুবু গু শয়ার মকেট বু তু পরার মে 
২৯ত্ধরথা কের চ ম বুশুরাফেউ র চমু শরুরাকেত র টম বুশরৃয়াকেত বর চ মবু শর য়কে ও 
কেছুরুওপা যা কেশ র কেবু ম কের চ কেউ রাকেধ র কেবু মকেরু চকেশু রাকেশ র কেবু ম কেবু ট কে ও. 
খাকুধণী বু 88 ধরার মকেচ বুতু শু শরারম কেট কুৰুউ শর মকেচ বুবু পু শর রম কে? 
মাচা কলর ডিন কালা 
বেুওগী কেপ র ফেবু ম ফেবু চকফেওয়াফেশ রকেবু মকের চকে য়কেশ র কেরু কের চ কেন ॥] 
রুধণী,র ও পরার ম কেচ বু বু উ শরার ম কেচ ধু বশ রার মকেচ বুবু ও শরার মকফেচ দু 
১০৯১-৬ 8 ভিত ১8 স্পট পিপিপি শিশির স্পশ শশািিশিশীশশিতি তা সি 
ফা [ক্রেতা হু শরুরাকেও হয রুশ রাকেচাধাতল বকের রা কেপ র চ| 
কেপ শ র কেবুম কেৰু ঢ কেউ রাকেশ রকেবু ম কেধু ঠ কেন রাকেশ র কেবু ম কেবু চ কেপ ঝঝে 
আারুওগী ও শা র মে কু তু ও শরার দকেচ বুবু ও শরার ম কেচ তু বত শ যার দ কেচ বু | 
খনন দেবী শর কেও রব যদেহ রক হি কে কিট নিযনিকিকাজে হারা 
55772557752772875 7775 রাবার 
গীত ৪17 দেহ 7 ও পয দন? [ও শেখার খরচ দু শর দদেচ য়? 
টার? : শশা টিটি 72558252542 টি 
পূজা কেতাধীণ ₹ ঝা বেত র টম বুশবৃুরাফেও র চ মবুশব রাবেউ রড মবুমরাকে রচম ! 
&চা ॥ ্ 
[বণ রকম দো চনে যাবেশ ফেবু মের দেও য়াকেপ রবে মে চকেও॥ থে 
88 রেড বুবু ডল রা ডেড তকে: ৭ 8 
দ্ঙি উট চরকে 77277877777 87575577274 প্র চি 
পয হাকেও ৮7 রুশরুযাফেও রচমরুশরুরদেত ॥ট দরুশবুয়কেও রড মনু শ 
অহী 87738: 5- র| কেশ র্‌ কেবুমকেবু চ কেও রাকেশ 
০28 ০18৭ রর নদে বু তু থপ রর কে বুবু ৪ শরার ৭ ফেতনু তব ও * র 
চা রেবতী রর ৃ শি হু শা স্পিশপপ পিপিপি ৩ পি পিট শশী শীশাীশীশ ০ শশী তি পট ত তি পিিশিপ্পশী পাটি পাই ও দতস তশীিাশিিপিীশিশীতি রর উনি 
আয] ছেও হ চয হপ দে ৮7 যি মালেক ২77 ₹ কেও র ঢ ম বুশ 7 
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ত্রিপুর 

নাম ভ্রিপুট। প্রল্বকাবে এই ত্রিপুট্টী থাকে না, জাগতিক 
। স্থষ্টিকালে এই অ্রিপুটার পৃথক্‌ পৃথক্‌ জ্ঞান হইয়া থাকে। 
প্রলরকালে আর অভিম্ন বোধ থাকেনা, 
ছিনিই ভ্ডের় ও তিনিই জ্ঞান, তখন সকল এক। .. 

উৎপন্ন বিজ্ঞানময় কোষকে জ্ঞাতা বলা যায় মনোময় 
কোব জ্ঞান এবং শব্ধ ম্পর্শা্ি রিষয় সকল জেয পদবচ্য 
হয়। ইহাঁদিগের সমষ্টির নাম ত্রিপুটা। উৎপত্তির পুর্বে 
এই ব্রিপুটার সত্তা অসম্ভব। তখন পরিপূর্ণ অধবৈত স্বরূপ 
ছিল।. (পঞ্চদশী) (শঙ্করাচার্য্য রচিত 'ত্রিপুট্রীপ্রকরণ” এবং 
আনন্দতীর্থ ও প্রজ্ঞানন্দকৃত ত্রিপুটীপ্রক্রণের টাকায় ইহার 
বিশ্বৃত বিবরণ দ্রষ্টক্য |) 
ব্রিপুটাফল (পুং) ত্রিপুটা পু্টব্রয়ং ফলেহস্ত। এরও বৃক্ষ । 
ত্রিপুণ, (ক্লী) ্রয়াণাং পুণ্ণাং ইক্ষুবদাকারাণাং সমাহারঃ। 
তিলকভেদ, ললাটস্থিত তির্ধ্যক রেখাত্রয়। ত্রিপুগ্ডুক 
ধারণ করিয়! শিবপৃজ! করিতে হয়। 
“বিন! তন্মত্রিপৃত্খেণ বিন। রুদাক্ষমালয়া। 
পৃজিতোইপি মহাদেবে। ন স্তাত্ৃস্ত ফলগ্রদঃ । 
তম্মান্মৃদাপি কর্তব্যং ললাটেপি ব্রিপুণ্ড,কং।” (তিথিতত্ব) 

তন্ম ও ব্রিপুগ্ু,ক. ধারণ না করিয়া শিবপূজা নিক্ষল 
হয়, অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য ফলের অভাব হয়। শৈব ত্রিপুণ্ডক ও 
বৈষ্ণব উর্ধীপুণ্ ধারণ করিবে। যাহার ব্রিপুণ্ু,ককে 
নিন্দা করে, তাহারা মহাদেবকে নিন্দা! করে। যিনি 
ইহা ললাটে ধারণ করেন, তিনি মহাদেবকে ধারণ 
করেন। [তিলক ও শিবপুজ। দেখ। ] 
ত্রিপুরু (রী) ত্রিগুণিতাঃ পুরঃ সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ আর্ধে ন 
অচ্‌ সমা*। ময়দানবরৃত অস্ুরদিগের পুরব্রয়। [ত্রিপুর দেখ ।] 
ত্রিপুর (কী) ত্রয়াণাং পুরাণাং সমাহারঃ। অন্থরদিগের পুর- 
ত্রয়। ত্রিপুরের বিষয় মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে-_ 
তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যান্নালী নামে তারকান্থুরের 
তিন পুত্র কঠোর তপন্তা করেন, ব্রঙ্গা ইহাদিগের 
তপস্তায় সন্ত হইয়া বর দিতে উদ্যত হন, তখন ইহারা 
'আমর| সকল ভূতের অবধ্য হইব” এই বর প্রার্থন! করে। 
ব্রহ্মা এই বর দিতে স্বীকার করেন নাই, পরে ইহার! তিন 
ভাই মিলিত হুইয়! ব্রক্জাকে দিবেদন করিল, আমর] এই 
বর গ্রার্থন। করি যে, তিনজনে পুরত্রয়ে অবস্থান করিয়া 
জনসমাজজে পূজিত হই এবং সহত্র বৎসর পরে আমর! 
তিনজনে মিলিত হইব, সেই সময় যদি কেহ একবাণে সমবেত 
পুব্ধয় মংহার করিতে পারে, তাহ! হইলে আমর! তাহারই 
. হুত্তে নিহত হুইব।” ব্রহ্ম তাহাই হইবে বলিয়া, গ্রস্থান করেন। 
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এই সময় ইহার! পুয়ত্রয় নিন্মীণ করিবার জন্ত ময়দানৰকে 
নিযুক্ত করেন, ময়দানব স্বীয় তগোবলে স্বর্গে কাঞ্চনময়, 
অস্তরীঞ্জে রজতময় ও মর্থ্যে লৌহ্‌ময় এই পুরত্রয় নির্দণ 
করেন। এ পুরত্রয়ের এক একটী শতযোজন বিস্তীর্ণ ও 
আয়ত এবং বন্ধত্তর গৃহ, অট্টালিকা, প্রাকার, তোরণ প্রভৃতিতে 
স্থশোভিত। তারকাক্ষ সুবর্ণময় পুরীর, কমলাক্ষ রজতময় 
পুরীর ও বিছ্যান্মালী লৌহ্ময় পুরীর অধীশ্বর হইল। ইহার! 
অন্ত্রবলে ত্বিলোক আক্রমণ করিল। তখন অন্থরগণ দেবতা - 
দিগকে নানাপ্রকারে নিপীড়িত করিতে লাগিগ। তার 
কাক্ষের হরিনামে এক পুত্র কঠোর তগন্তা করিয়া ব্রহ্ধার 
বিকট এই বর প্রার্থনা করেন, আমাদের পুরমধ্যে একটা 
বাপী প্রস্তত করিব, &ঁ বাগীজলে অস্ত্রনিহত বীরগণকে 
নিক্ষেপ করিলে তাহার! পুনজ্জীবিত, হইবে । ইহাতেও সকলে 
দুদ্ধর্য হইয়া! উঠিল। দেবগণ গ্রতিপদে লাঞ্ছিত হইয়া ব্রহ্মার 
শরগীপন্ন হন। দেবগণ প্রণতিপূর্বক দানবগণের দৌরায্ম্যের 
কথা বলিলে ব্রহ্মা! তাহাদিগকে কহিলেন, 'এ দানবত্রয় আমা- 
রই বরপ্রভাবে দগিত হুইয়াছে। শীঘ্রই উহাদের নিধন 
হইবে, মহাদেব ভিন্ন অন্ত কোন দেবতা প্' পুরত্রয় একবাণে 
ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না, চল আমর] ষকলে মহাদেবের 
শরণাগত হই, তাহ! হইলে অচিরাৎ এ পুরত্রয় নষ্ট হইবে, 
এবং তাহ! হইলে এ দানবন্রয় বিনষ্ট হইবে।, এই কথ! 
বলিয়। দেবগণ ব্রক্ষার সহিত মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। 
মহাদেব দেবগণের কথা শুনিয়া কহিলেন, 'তোমর। 
আমার বলাদ্ধ গ্রহণ করিয়া অগ্রে যুদ্ধে গ্রস্তত হও” ।' দেবগণ 
বলিলেন, 'আমর1 আপনার বলার্ধ গ্রহণ করিতে পারি এরূপ 
শক্তি আমাদের নাই, আপনি বরং আমাদের বলার্ধ গ্রহণ 
করুন” । মহাদেব তখন দেবগণের বলার্ধ গ্রহণ করিয়! অধিক- 
তর বলশালী হইয়! উঠিলেন। এই অবধিই শিবের নাম 
মহাদেব হইছে । মহাদেব তখন দেবগণকে কহিলেন, 
“তোমরা আমার ধনু ও রথ গ্রস্ত কর, তাহ! হইলে আমি 
অবিলম্ষে। ত্রিপুর দগ্ধ করিব।” তখন দেবগণ বিশ্বকর্মা 
ডাকিয়! রথ প্রস্তত করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা পর্বাত, 
বন, দ্বীপ ও 'ভূতগণপরিবৃত বিশাল নগরসম্পন্ন বন্ন্ধরাঁকে 
মহাদেবের রথ করিলেন। মন্দর পর্বত, দানবালয় ও জলনিধি 
এ রথের অক্ষ; ভাগীরথী জজ্ঘা, দিখ্থিদিক্‌ ভূষণ ) নক্ষত্র 
সকল ঈষা, সতাযুগ ও স্বর্গ যুগকাষ্ঠ, ভুজগরাজ, অনস্তদেব, 
কুবের, হিমালয়, বিদ্ধযাচল, সূর্য্য ও চন্দ্র চক্র) সপ্তধিমগডল 
চক্ররক্ষক ; গঙ্গ1, সরস্বতী, সিষ্ ও আকাশ ধৃর্ভডাগ; জল ও 
নদী, সকল বন্ধনসামগ্রী ; দিবা, রাত্রি, কল!, কাষ্ঠা, ছয়খতু 
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ও দীগ্ুগ্রহ সমুদায় অন্কর্ষ, তারাগণ বরূথ ) ধর্ম, অর্থ ও কাম 
ত্রিবেধু, ফলপুষ্প পরিশোভিত ওষধি ও লতা সকল ঘণ্টা 
রাত্রি ও দ্দিব। পূর্বব ও অপর পক্ষ) ধতরাষ্্প্রম্থ দশনাগপতি 
ঈযা, মহোরগগণ যোক্ত,) স্বর্তক মেঘ, যুগচম্ম, কাল পৃষ্ঠ ; 
নচছঘ, ফকোটক, ধনঞ্জয় ও অন্তান্ত নাগগণ অশ্বগণের কেশর- 
বন্ধন; সমুদয় গ্িক্‌ গ্রদিকৃ এবং ধর্ম, সত্য, তপ ও অর্থ 
অশ্বনশ্থি ) সন্ধা, ধৃতি, মেধা, স্থিতি, সন্পতি ও গ্রহ নক্ষতরাদদি 
বাক্স] পরিশোতিত নভোনওল বাহাবরণ; লোকেম্বর ইন্দ্র, 
বরুণ, যম ও কুবের অশ্ব) পূর্ব অমাবস্যা, পূর্বব পৌর্ণমাসী, 
উত্তর অমাবস্যা ও উত্তর পৌর্ণমাসী অশ্বষোক্তু, ) পূর্ব অমা- 
বস্তার অধিষ্ঠিত পিতৃগণ যুগকীলক, মন রথোপস্থ, সরম্বতী 
পথের পশ্চান্তাগ, শক্রচাপসমঘিত বিছাযৎ, পবদোদ্ধ,ত 
পতাক1, রষট্কার প্রতোদ এবং গায়ত্রী শীর্ষ বন্ধন হইলেন। 
বিষ, সোম ও -হতাশন এই তিন যছাত্মাল যোগে মহাদেবের 
বাণ কল্পিত হইল। অনি এই বাণের কাণ্ড, সোম ফলক 
এবং বিষুণ ততীক্ষাধার স্বন্নপ হইলেন । পূর্বে ঈপানের যজ্ে 
যে সম্বংসর কল্গিত (হইয়াছিল, এখন তাহ উহার শরাসন 
ন্ধপ ও সাবিত্রী মৌব্বারূপ ধারণ করিল। কালচক্র হইতে 
অভেদ্য দ্দিব্য বর্ম বহিভূর্তি হইল। মৈনাক ও অেরুপর্বত 
ধ্বজযষ্টি হইল। সৌদামিনী সহিত মেঘমাল! পতাক। হইল। 
এইরূপে অপুর্ধ্ব রথশরাসনাদি নির্টিতি হইলে মহান্েবের 
নিকট এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। মহাদেব উহাতে 
নিজ প্রধান শস্ত্র সমুদয় সংস্থাপনপূর্ধক আকাশকে ধ্বজ- 
যষ্টি করিয়া উপর উপর মহাবৃষভকে সন্গিবেশিত করিলেন। 
ব্রহ্ধদগ্ড, কালদণ্, কুদ্রদ'্ড ও জবর রখের পার্থবরক্ষক, অথর্ব 
ও আঙ্গিরস চচ্গুরক্ষক, -খ্খগ্বেদাদি পার্খচর হুইল। গঁকার 
রথেয় সন্গুধে শোভ1| পাইতে লাগিল। মহাদেব ছয় খাতু- 
সম্পন্ন সন্বতসরক্ে বিটিত্র শরাসন করিয়া! আপনার ছায়াকেই 
মৌব্বী করিলেন। প্গবান্‌ রুদ্র সাক্ষাৎকাল স্বদ্ধপ, সন্বংসর 
তাহায় শরামন, এই নিমিত্তই তাহার ছায়ান্ূপ কালয়ান্ি এ 
শরাসনের মৌব্বা হইল। বিষুঃ, অগ্নি ও চন্দ্র ইহারা তাহার 


বাণহ্থরূপ হইলেন। মহাদেব এই শর্ে ভৃগু ও অঙ্গিরা' 


 যজ্ঞসভূত দুঃসহ ক্রোধাগ্রি নিহিত করিলেম। মহাদেব এই 
রখে আরোহথ করিয়া! দেবগণকে কহিলেন, “এখন কোন্‌ 
মহাত্ব! আমার সারথা কার্য করিবেন? দেরগণ কহিলেন, 
“আপনি যাহাকে আদেশ করিবেন তিনিই আপনার সারথি 
হুইবেন + ইহাতে মহাদেব বলিলেন, 'যিনি আম! . অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ তর হইবেন, তোমরা বিষেচনা করিয়! অবিলম্বে তাহাকে 
সারথি কর।' .দেবগণ মহাদেবের এই বাক্যে পিতামহের 


1] ৪৯ 
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- ব্রিখুরদাস 


শরণাপত হুইয়। কহিলেন, 'এই যুদ্ধে আপনাকে সারথির বার্ধয 
করিতে হইবে । পিতামহ তাহাই স্বীকার করিয়া মহাদেবের 
দারখির পদে অভিম্বিক্ত হইলেন। তখন মহাদেব বিষু- 
সোমাঞ্সি সমুৎপন্ন শর গ্রহণ'করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। 
কফমলযষোনি ভূতনাথের বাক্যান্থসারে ত্রিগুরের অভিষ্ুুখে 
অশ্বদিগকে পরিচালন করিতে লাগিলেন। এই সময় তাছার 
ধ্বজা গ্রন্থিত বুষভ স্বীষণ নিবাদ করিয়া! দশদিক পরিপূর্ণ 


করিতে লাগিল। শুলপানি মহাদেব ক্রোধে অধীর হইলেন, 


তখন ত্রিলোক কম্পিত হইতে লাগিল। তথৎকারে ষেই রথ 
সোম, অগ্নি, বিঞুট বর্ষা ও রুদ্র এবং সেই শরাসনের সঞচা- 
লনে অবসন্ন হুই্বা। তখন দ্দারায়ণ সেই শরভাগ হইতে 
বিনির্গত্ব হইয়! বৃষরূপ ধারণপূর্বক তরী মহারথ উদ্ধৃত 
করিলেন। মহাদেব অশ্বপৃঠ ও বৃষভের মন্তকে অবস্থান- 
পূর্বক সিংহনাদ করিয। দানবপুর নিনীক্ষগ করিতে লাগিলেন 
এবং অশ্বের স্তন ছেঘন ও বুয়ের খুর ছুই গণ্ডে রিভক্ত 
করিলেন, সেই অবধি অশ্বগণ অ্নহীন ও গোসমুহের ক্ষুর 
ছুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে । অনম্তর মহাদেব শ্রাসন অধিজ্য 
ও এ শর পাগুপৃতাস্তরে সংযোজিত করিয়। ত্রিপুরের অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন । তখন সেই পুরত্র্ একত্র সমবেত হইল। 
ইহ! দেখিয়া দেবত|, সিদ্ধ ও মহধিগ্রথ অতিশয় আহুলাদিত 
হইয়! মহাদেবের স্ব করিতে লাগিলেন। তখন ত্রিলোকেশ্বর 
মহাদেব দিব্য শরাসন আকর্ষপপূর্বক পুরব্রয়কে লক্ষ্য করিয়া 
সেই ব্রিলোক্যসার ভূতশর পরিত্যাগ করিলেন। সেই শরে 
ত্রিপুর তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। অন্গুরগণ ঘোরতর 
আর্তনাদ করিতে লাগিল। তখন ভগবান্‌ শঙ্কর তাহাদিগকে 
দগ্ধ করিয়া পশ্চিম সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। চারিদিক্‌ 
হইতে মহাদেবের স্ততিগান হইতে লাগিল। মহাদেবের রোষ- 
প্রভাবে ব্রিপুর ভন্মসাৎ হইয়! গেল। মহাদেব ক্রোধ সম্বরণ 
করিলেন। পৃথিবী ভারশুন্ত হইল, দেবগণ শ্বর্থরাজ্যে অধি- 
ঠিত হইলেন। (ভ্ভারত কর্ণপ* ৩৫ অ*, হরিবংশ ) 


ভিপুরঘ (ও ভ্রিপুরংহত্তি হন-টকৃ। মহাদেব। [ ব্রিপুর দেখ] 
ঞ 


ত্রিপুরদহন (পুং) মহাদেব, শিব । 
ত্রিপুরদীন, একজন ভগবস্তক্ত কায়ন্থ ইনি প্রথমে বাঁদশাছের 


সরকারে মুহুরির কার্ধ্য করিতেন এবং ইহাতে অনেক টাকা 
উপার্জন কয়েন। এই সমস্ত অর্থই তিনি ভগবদ্সেবায় 
ব্যয় করেন। প্রতি বৎসর গোবর্ধন পর্বতে তিনি শ্রীনাথ- 
জীকে শীতবস্ত্র দিতেন, ক্রমে রাজ-সরকারের চাকুরী 
গেলে, দরিদ্র হুইয়৷ পড়েন। পুর্বে কিছুই সঞ্চয় করেন 
নাই, যাহ! আয় হুইত, তাঁছাই ভগবদ্‌সেবায় ব্যয় করিতেন। 


ব্রিপুরভৈরবী 


এখন নিতান্ত ছুরবস্থান পড়িলেন, কিন্তু গ্রতি বৎসর শ্রননাথ- 
জীকে গাব্রবস্ত্র দিতে অবহেলা করিতেন না । এক বৎসর 
কোন ক্রমেই আর বস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, অবশেষে 
আপনার পিত্তলের দোয়াত বিক্রয় করিয়! সেই অর্থে শ্রীনাথ- 
জীর গাত্রবন্ত্র ক্রয় করিয়া দিলেন। কিন্ত ভাগ্ারী তাহ! 
প্ীনাথজীর গায়ে ন! দিয়া তুলিয় রাখে। রাত্রিতে ভাগারীকে 
প্রত্যাদেশ হয়, 'আমি শীতে কষ্ট পাইতেছি, আর তুমি ত্রিপুর- 
দাসের দত্তবন্ত্র- তুলিয়! রাখিয়াছ, সহন্র শাল বনাতে আমার 
শীত নিবারিত হয় না। সন্বর ত্রিপুরদাসের দত্ত বস্ত্র আমায় 
দাও । (ভক্তমাল) 
ত্রিপুরভৈরবী (্ী) ত্রিপুরা! ধর্ধার্থকামানাং দাত্রী সা চাসৌ 
ভৈরবী চেতি। দেবীবিশেষ, ইহার রূপ রক্তবর্ণা, রক্তবন্তর- 
পরিধানা, চতুভূ্জা, তাহার র্ধদক্ষিণ হুত্তে মালা, অধো- 
দক্ষিণ হস্তে উত্তম পুস্তক, বামহস্তযুগলে বরাভয়, দীপ্তি সহন্র 
হুর্ষ্যের স্তায় উজ্জল, ত্রিনয়ন!, গজেন্ত্রগমনা, উত্ত,ঙ্গ পীন 
স্তনযুগলশো ভিত, শ্বেতপ্রেতোপরি আসীন!, সহাগ্তবগ না, 
সর্ধালঙ্কারভূষিত1, ক্ডাহার মন্তক, বক্ষঃস্থল এবং তাহার কটি- 
দেশ এ তিন ছাড়া মুণ্ডমালা দ্বারা পরিশোতভিত এবং নয়নত্রয় 
মধুপানে ঘৃর্ণিত, ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ। এইরূপে ত্রিপুরভৈরবীকে 
চিন্তা করিবে। ধ্যান-_ 
“চতুভূ'জাং রক্তবর্ণাং রক্তবন্্রবিভূষিতাং। 
দক্ষিণোর্ষে অজধাধে! বিভ্রতীং পুস্তকোত্তমং ॥ 
অভয়ং বামহস্তাত্যাং বরঞ্চ দধতীং তথ! । 
সহম্রসুর্যযসক্কাশাংত্রিনেত্রাং গঞজগামিনীং ॥ 
পীনোত্,জস্তনযুগাং সিতপ্রেতাসনস্থিতাং । 
শ্মিতগ্রতিন্বদনাং সর্বালঙ্কারসংযুতাং ॥ 
তিশ্ৃভি মুগুমালাভিঃ শিরোবক্ষঃকটীযু চ। 
ব্িগুণং ব্রিগুণীভূতৈঃ প্রত্যেকং পরিভূষিতাং ॥ 
মদিরাধূর্ণনয়নাং রক্তদগুচ্ছদত্যয়াং। . 
চিস্তয়েত্বরদাং দেবীমেবং ত্রিপুরভৈরবীং ॥* (কালিকাপু* ৭৪ অ') 
ব্রিপুরভৈরবীর পুঁজোপকরণ পানত্রাদি ও আসনাদি অন্ত 
পুজায় বাবহার;ঃকরিতে নাই । 
তিন মুহূর্তকাল ভ্রিপুরতৈরবীর পুজা করিতে হুইবে। 
ইহার পৃজায় ৩* বারের কম জপ না হয়। অস্গুষ্ঠ, 
মধ্যম। এবং অনাম! এই তিন অঙ্কুলিযোগে ত্রিপুর- 
 ভৈরবীকে পুষ্পাদি উপচার প্রদান করিবে। মাল্য খিগুণ 
কবিয়।. দিতে হয়। সাধক চর্মাসনে বসিয়। পশ্চাাগে পদঘয় 
রাখিব অনন্টচিত্তে নির্জন স্থানে এই দেবীর পৃজ1 করিবে। 
বিজ্ঞ সাধক পুষ্প ও নৈবেদ্াদি বামহ্ত্ত ছ্বার1 আচ্ছাদন 


[ ১৯২ ] 


ত্রিপুরা 
করিবে। এই. দেবী যদদি সম্পূর্ণরূপে পুজিতা না হন, তাহ! 


হইলে পুজকের শরীরে অবশ্তই নিনিত ব্যাধি) 
স্ত্রী পুত্র ও ভৃতাঘি অবশীভৃত এবং পরে তাহার 


শস্ত্রাধাতে মৃত্যু হয়। এই ত্রিপুরভৈরবী যোগনিদ্রা জগ- 


জ্জননী মায়ারই রূপভেদ, একই মায় বহুরূপে ক্রীড়া করেন। 
( কালিকাপু* ৭৪ অ' ) 


ত্রিপুরমল্লিক1 (ত্ত্রী) ত্রীণি পুরাণি দলাবৃত্তয়ে। যন্তাঃ সা 


চাসৌ মল্লিক! চেতি। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, ব্রিপুরমালিক1 | 
পর্যযায় শ্লেক্সস্া । (ত্রিকা* ) 


ত্রিপুর] (ত্র) ত্রীন্‌ ধর্মার্থকামান্‌ পুরতি পুরতো৷ দদাতি পুর- 


ক, ততষ্টাপ্‌। দেবীবিশেষ, ত্রিপুরা্দেবী কামাখ্যার মুর্তি- 
ভেদ। বাগ্ভব, কামবীজজ এবং ঈশ্বর ধর্ম অর্থও কামাদির 
সাধক এই তিনটা কুগুলীযুক্ত হইয়। ত্রিপুরাদেবীর মূলমন্ত্র 
হয়। কামরূপিণী কামাখ্য। তিনটা দান করেন এবং তিনের 
অগ্রে পুর্জিতা হন, এইজগ্ভ ইহার নাম ত্রিপুর হইয়াছে। 
শত্রীন্‌ যন্্াৎপুরতো দগ্াৎ ছূর্গা ধ্যাত মহেশ্বরী। 
ত্রিপুরেতি ততঃ খ্যাত। কামাথ্য। কামরূপিণী ॥» 
( কালিকাপু* ৬৩ অং) 
এই দেবীর মণ্ডল ভ্রিকোণ রেখাত্রয়ে নির্মিত, তিনটী 
পুর মন্ত্র ত্র্যক্ষর, রূপ ভিন প্রকার এবং ভ্রিদেবের স্যষ্টির 
নিমিত্ত কুগুলী শক্তিও ত্রিবিধ, যে হেতু এই সমস্ত বস্তই 
তিন তিন, এই নিমিতভই উহার নাম ব্রিপুর1। 
"ভ্রিকোণং মগডলং চান্তান্ত্রিপুরস্ত ত্রিরেখকং। 
মন্ত্রস্ত ত্রাক্ষরং জ্েয়ং তথ৷ রূপত্রয়ং পুনঃ ॥ 
ত্রিবিধা কুগুলীশক্িস্ত্রিদেবানাঞ স্থয়ে। 
সর্বং আয়ং অ্রন্নং যন্ম।ৎ তল্মাত, ব্রিপুরামতা! ॥ 
(কালিকাপু* ৬১ অ*) 
ইহার রূপ সিশ্ুরপুঞ্জসদৃশী, জিনেতা, চতুভূ'জ।, 
বামদিকের উর্ধহন্তে পুষ্পধছ এবং অধোহন্তে পুস্তক, 
দক্ষিণের উর্ধাহ্ত্তে ৫টা বাণ এবং অধোহ্ম্তে অক্ষমালা, চারিটী 
কুণপের পৃষ্ঠে আর একটী কুণপ রক্ষা! করিয়! দণ্ডায়মান, 
জটাজুট এবং অর্ধচন্ত্র দ্বার! বন্ধকেশ, নগ্না, মধাদেশে ভ্রিবলী 
দ্বারা দ্ুশো তিতা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিত, সর্ববাঙ্গ সুন্দরী, মঙ্গলময়ী, 
ধনবিতরণকারিণী, সর্বলক্ষণসম্পযনা এইন্ধপ ত্রিপুরামুত্তিকে 
ধ্যান করিতে হুইবে। ধ্যান-- 
"সি্দূরপুঞ্জসন্ধাশাং জরিনেত্ান্ত চতুভূ'্জাং। 
বামোর্ধে পুশপকোদণ্ডং ধৃত্বাধঃ পুস্তকং তথা । 
দক্ষিণোর্ষে পঞ্চবাণানক্ষমালাং দধাত্যধঃ ॥ 
চতুর্ণাং কুণপানাস্ত পৃষ্ঠেতন্তং কুণপাস্তরং | 


বাবা 


ত্রিপুরা 


নিধাঞ্ক তন্ত পৃষ্ঠে তু সমপাদেন সংস্থিভাং ॥ 
'জটাতুটার্ধচট্জস্ত সমাবদ্ধশিরোরুহাং। 
নগ্লাং ভ্রিবলিভঙ্গেন চারুমধাং মনোহরাং ॥ 
সর্ব লঙ্কারসম্পূর্ণাং সর্ববাজনুন্নরীং শুভাং। 
অবদ্দ,বিণসন্দোহাং সর্ধলক্ষণসংযুতাং॥" (কালিকাপু* ৬৩ অ.) 
এইবপে প্রথমে ধ্যান করিবে এবং আপনাকে ত্রিধা- 
দ্ূপে ভাবনা! করিবে। 
দ্বিতীয় ভ্রিপুরামুণ্ডি, এইন্ধপ-_বন্ধুকপুষ্পসদৃশী, জটাজূট ও 
চন্ত্রত্বার মগ্ডিতা, সর্বলক্ষণনম্পন্না, সকল প্রকার অলঙ্কারে 
বিশোভিতা, উদ্যৎনূর্যয সদৃশ বলনপরিধানা, পঞ্পর্যযঙ্ক- 
সংস্থিতা, মুক্তা ও রত্বাবলীষুতা, পীনোরত্তপয়োধরযুক্তা, 
ভ্রিবলিশোভিতা, আসবের আমোদে মস্তপ্টা, নেত্রাহলাদকরী, 
বিশুদ্ধা, জগতের ক্ষোভিণী, ত্রিনেত্রা, ধোনিমুদ্রার প্রতি ঈষৎ 
হান্তসমাযুক্তা', নবযৌবনসম্পন্লা, মৃণালতুল্য চতুভুজা, বাম- 
দিগের উর্ধাহন্তে পুস্তক, অধোহন্তে অভয়, দক্ষিণের উর্ধহন্তে 
অক্ষমাল1, অধোহস্তে বর, গলদ্রক্তা, স্থর্যযাভা, আপাদলঘ্িত- 


শিরোষালাধারিণী, কর্পক্রমাবলম্বনে অবস্থিত, কদস্বোপ- 


বনাস্তরিত1, শুভদায়িনী এবং কামাহলাদকরী, এইরূপ 
মনোহর! দ্বিতীয় ক্রিপুর! মুন্তির ধ্যান করিবে দ্বিতীয় ধ্যান_ 
প্বন্ধকপুষ্পলঙ্কাশাং জটাজুটেন্দমগ্ডিতাং। 
সর্বলক্ষণসম্পূর্ণাং সর্বালঙ্কারভূষিতাং ॥ 
উদ্যদ্রবি গ্রথ্যবস্ত্রাং পদ্পর্যযঙ্কমংস্থিতাম্‌। 
মুক্তারত্বাবলীযুক্তাং পীনোক্নতপয়োধর*ং ॥ 
বলীবিভঙ্গচতুরামাসবামোদমোদিতাং। 
নেত্রাহলাদ করীং শুদ্ধাং ক্ষোভিণীং জগতাং তথ ॥ 
ত্রিনেত্রাং যোগনিজ্্রাং বামীষন্ধাসসমাযুতাং। 
নবযৌবনসম্পন্নাং মৃণালাভচতুর্ূ্জাং ॥ 
বাষোর্দে পুস্তকং'্ধত্তে অক্ষমালাস্ত দক্ষিণে । 
বামেনাভয়দাং দেবীং দক্ষিণাধোবরপ্রদাং ॥ 
প্রঅবদ্রক্তহুর্ধযাভাং শিরোমালাস্ত বিভ্রুতীং। 
আপাদলম্বিনীং কল্পজ্ঞমমাসাস্ভ সংস্থিতাং ॥ 
কদগ্বোপবনাস্তঃস্থাং কামাহলাদকরীং গুভাং। 
ছিতীয়াং ত্রিপুরাং ধ্যায়েদেবং রূপাং মনোহরাং ॥৮ 
(কালিকাপু* ৬৩ অ') 
তৃতীয়! ত্রিপুরার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে। এ মৃত্তি জবা- 
কুস্থুমসদৃশী, মুক্তকেশী, শুভানন1, ছাস্তকরী, সদাশিবকে 
প্রেতবৎ স্থাপন করিয়া সেই দেবের হৃদয়ে ভর্থ পল্মামনে 
উপবিষ্টা, গ্রীবাদেশ হইতে আপাদলদ্বিনী রক্তোংপলমিশিত 
সুগ্মালাধারিণী, পীনোন্গতপয়োধরা, চতুভূ্জা, দিগ্বরী, 


[ ১৯৪ ] 


ত্রিপুরা 


দক্ষিপদিকের উর্ধহস্তে অক্ষমালাধারিণী এবং অধোহন্তে 
বরদাত্রী, বামদিকের 'উর্ধহত্তে অক্ষমালাধারিণী এবং 
অধোহত্তে বরদারনিনী, ভ্রিনেত্া, হান্তমুখী, গলক্রধিরভো গার্তা 
এবং সর্বাজনুন্দরী, সাধক এই প্রকার মূর্তির ধ্যান করিবে । 
তৃতীয় মূর্তির ধ্যান --. 
. শ্জবাকুস্থমসস্কাশাং মুক্তকেশীং বরাননাং। 

সদাশিবং হসন্তস্ত প্রেতদ্বিনিধায় বৈ॥ 

স্বদয়ে তন্ত দেব হার্দপক্সামনস্থিতাং। 

রক্তোৎপটলর্দিত্রিতান্ধ মুগমালাং পদাচুগাং ॥ 

গ্রীবায়াং ধারয়স্তীস্ত গীনোরতপয়োধরাং। 

চতুভূজাং তথ! নগ্রাং দক্ষিণোর্েংক্ষমালিনীং ॥ 

বরদাং তদধে!.বামে জগন্মায়াং তথাভয়ং। 

অধস্ত পুস্তকং ধত্তে ত্রিনেত্রাং হুসিতাননাং ॥ 

ন্রবন্দবিণভোগার্থাং তথ। সর্ধাঙ্গ জুন্দরীং |” 

( কালিকাপু* ৬৩ অ*) 

পৃজক এইরূপ ধ্যান করিবে। আস্তরূপ বাগ্ভাব, দ্বিতীয় 
কামবীজ, তৃতীয় ডামর এবং মোহন বলিয়। পরিকীন্তিত। 
সাধক পূর্বে এক একটী করিয়৷ তিনটা রূপ ভাবিয় 
বাহিরের মত হৃদয়াভ্যত্তরেও মন্ত্রত্রয় উচ্চারণ করিয়া 
যোড়শোপচারে প্রত্যেকের পুজা করিবে। দেবীর তিন 
মুত্তি একত্র করিয়া মধারূপে মন্ত্ত্রয় একত্র করিয়! হৃদয়ে 
নিবেশ করিবে। 

কামরূপিণী ত্রিপুরাদেবীর নব প্রকারে পূজা! করিতে 


হয়। বিধিবৎ ত্রিপুর| পুজা করিলে সাধক সকল অতিলবিত 


লাভ ও অস্তে দেবীলোকে গমন করে। (কালিকাপু* ৬৩ অ) 


ত্রিপুরা, পূর্ববঙ্গের একটা প্রান্ত ভূভাগ। এই প্রদেশের 


কতকাংশ জেল! ত্রিপুরা নামে বাঙ্গালার ছোটলাটের 
অধীন এবং কতকাংশ পার্বত্য জিপুর| নামে ত্রিপুরার প্রাচীন 
রাজবংশের অধীনে । 

জেলা বরিপুর --ইছার উত্তরে বাঙ্গালার অন্তর্গত ময়মন- 
সিংহ জেলার কিয়দংশ ও আসামের অন্তর্গত শ্রীহ্ট জেলা, 
দক্ষিণে নোয়াখালী জেলা, পশ্চিমে মেঘন! নর্দী ও পুর্বে 
পার্বত্য ত্রিপুরা । জেলা ত্রিপুরার পূর্ববসীমাই বুটাশ ভারতের 


. পুর্বাস্ত সীমা। ১৮৫৪ খুষ্টাকে ভারত গবর্মেন্টের পক্ষে 


মি লিসেষ্টার ও ত্রিপুরারাজের পক্ষে মিঃ ক্যান্থেল এই 
সীম! নির্ধারণ করেন। পূর্বে এই জেল! চট্টগ্রামের 
কমিশনরের অধীন ছিল, ১৮৭৫ খৃষ্টাব হইতে ঢাকার কমি- 
শনরের অধীন হইয়াছে। 

এই জেলার ভূমি সর্ধত্র সমতল, কেবল পূর্ববাংশে কোন 


ভিপুর। 


কোন স্থলে লালমাই পর্যন্তের কোন কোন অংশ আছে। 
নদী ও খালের সংখ্যা অধিক। দেশের বাণিজ্য প্রায়ই 
নৌকায় সম্পগ্ন হয়। গ্রীশ্বকালে কোন কোন নদী ও থাল 
শুঁকাইলে বা! জল কম হইলে হাটা পথেও বাণিজ্য চলে। 
বড় বড় নদীতে বর্ষাকালে বন্ত। হইয়। থাকে, নিকটবর্তী মাঠ 
জলে ডুবিয়! যায়। নিয় স্থানের মাটি থুব ছাস্কা ও বেলে, 
উচ্চ স্থানে অপেক্ষান্তত আঠাল মাটি পাশুয়া যায়। 

লালমাই পাহাড়ে কার্পাসের আবাদই বেশী। জঙ্গল 
পরিষ্কার হইলে এই পাহাড়ের সর্ধাত্র গোশকট ঘাতায়াত 
করিতে পারে । এই পাহাড়ের উত্তরাংশে ময়নাষতী পাহাড়ে 
পার্বত্য ত্রিপুরার মহারাদ্ধের কয়েকখানি অট্টালিক! আছে, 
তাহাতে জেল! ত্রিপুরার প্রধান সহর কুমিল্লাবামী ইংরাজগণ 
বাস করে।' সমস্ত লালমাই গাহাড় পূর্বে মহারাঁজেন্র অধীন 
ছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে ময়মামতীর বাড়ীগুলি ছাড়া 
গবর্ণরেন্ট আর ফোথাও মহারাজকে অধিকার দেন নাই। 
শেষে মহারাজ প্রায় ২৮ হাজার টাকায় সমস্ত পাহাড় কিনিয়। 
লইয্বাছেন। ত্রিপুক্লার রাজবংশী লালমাই (লালমনী) নামে 
কোন রাজকন্তার নামে এই পাহাড়ের নামকরণ হইয়াছে। 

এই ছ্েলার পশ্চিমাংশে মেখন। নদী । একমাক্র এই 
নদীতে বড় বড় নৌক। যাতায়াত করিতে পারে । গোমতী, 
ডাকাতিয়া, তিতাস গ্রস্ভৃভি নদীতে ডিঙ্গি নৌক। সকল 
সময়েই চলে। 

মেঘনা ।--চাদপুরের নিকট মেঘলায় গঙ্গা ও ত্রহ্পুত্র 
মিশিয়াছে। তিন নর্দীর জলরাশি একত্র হওয়ায় এজেলায় 
মেখনাল্প পরিসর ও বেগ খুব বেশী। নদীর গর্ভে চরও 
অনেক আছে। এ নদীতে যাতায়াত বড় বিপজ্জনক ও 
ভয়স্কুল। নদীতে ভাসমান বাহাহুরী কাষ্ঠ ও জলমগ্ন 
বৃহৎ বৃক্ষের শাখায় বাঁধিয়াই অনেক নৌকা মার! পড়ে । 
রেনেল সাহেবের সময় ব্রহ্গপুভ্রমেঘনাসঙ্গম বর্তমান স্থল 
হইতে ৬* মাইল উত্তরে ভৈরবরাজার নামক স্থানে ছিল। 
কালে নদীর গতি পরিবর্তন, ভাঙ্গন ও চরসংগঠনে এই পরি 
বর্তন ঘটিক্াছে। এই নদীর নিকটবর্তী স্থলে “বরিশালের 
কামাদের” হায় কামানের শব্ধ শুনা যায়। কিসে এ শব হয়, 
তাহা কিছুই নিরূপিত হয় নাই। এই নর্দীতে এ জেপার 
সর্বত্র জোয়ার ভাট! খেলে ও প্রতি কোটালে বাণ ডাকে । 

গোমতী ।_মেঘনার পরই গোমতী এ ঝেলার প্রধান 
নদী । ইহ! লালমাই পর্বতে উৎপন হইন্বাছে। ইহা! দ্বার! 
জেলা ত্রিপুর1 প্রান সমান অংশে ছুই ভাগে বিভক্ত হুইয়াছে। 
জেলার প্রধান সহ্ন কুমিল্লা নগর ইহার তীরে । নগরের 
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৮ মাইল উত্তরে এই নদী এই জেলায় প্রবেশ করিয়াছে । 
দাউদকান্দির নিকট গোমতী মেঘনায় মিশিয়াছে। বর্ষা, 
কালে এই নদী গ্রবল হুয়। শীতকালে ও গ্রীক্ষকালে ইহার 
অনেক স্থল হাটিরা পার হওয়া যাঁয়। কুমিল্লা ব্যতীত 
ইহার তীয্পে জাফরগঞ্জ ও পাচপুখুরিয়া নাঁদে আর ভুইটী 
প্রধান স্থান আছে। এই নদী মোট ৬৬ মাইল দীর্ঘ, তম্মধ্যে 
এ জেলায় ৩৬ মাইল । 

ডাকাতিয়া ।--ইহ পার্বত্য ত্রিপুর! হইতে আসিয়া শুয়া, 
গাজী নামক স্থানে জেল! ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছে। 
ইহার মোট দৈর্ঘ্য ১৫* মাইল। ইহা! পশ্চিম মুখে লাক্ষাম, 
চিতোসি ও হার্জীগঞ্জের নিকট দিয়া পশ্চিম মুখে বহি! 
দক্ষিণ মুখে ৬২ মাইল আসির! ন্োম্াথালী জেলার রায়পুর 
নামক গ্রামের নিকট মেঘনায় মিশিয়াছে। 

তিতান।--এই নদী এ জেলার উত্তরাংশে প্রবাহিত। 
লালপুরে চরের নিফট মেঘনায় পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য 
*২ মাইল। ইহার তীরে ব্রাহ্মণবাড়িয়।। 

এতস্তিক্ন মুহুরী, বিজয়গাং, বুড়ীগাং প্রভৃতি আরও কত- 
গুলি ক্ষুদ্র নদী আছে। এই সকল নদীর ৮টী বড় পারঘাট! 
আছে। 'গোমত্তীতে কুমিল্লা, কোম্পানীগঞ্জ ও স্গরপুর ; সুছ- 
রীতে শুভাপুর, পশুরাম ও কারচুনি; তিতাসে উ্জানী সহর 
ও বিজয়গাঙ্গে নয়ানপুর নামক স্থানে পারঘাটা আছে। 

সমগ্র জেলায় ১০৪টী খাল আছে, তন্মধ্যে টাদপুরের খাল 
ও গোকর্ণথাল বিশেষ বিখ্যাত । এই জেলায় বুহ্‌ৎ বৃহৎ 
বিলও আছে, তন্মধ্যে সরাইল পরগণায় আটকোপ। বিল, 
আলত! বিল, বড়ালে বিল, চাল্তার বিল, কাজ্ল৷ বিল, 
ককাই বিল, খোলধারী বিল, ববদথাত পরগণায় বড় বিল, 
বাদচাড় বিল ও মনুরনগর পরগণায় মনধারী বিলই বিশেষ 
বিখ্যাত। ইহার কোনটী ৯ বর্গ মাইলের কম নহে, বড়ালে 
বিলটি ৫.৯ বর্গ মাইল বিস্তৃত। ৃ 

এ জেলার উত্বরাংশে শুটকী মাছের কারব'র আছে। 
তাহা ঢাক1 ও চট্টগ্রামে রগুধনী হয়। | 

জেল! হইতে লীতলপাটা নির্মাণে (পযোরী তৃণ ও সোল! 
বহুল পরিমাণে ত্বপ্তানী হয়। মেঘনার অনেক চরে এক প্রকার 
খাগড়। জন্মে, তাহাতে লোকে সামান্ত সাঁমান্ত বেড়। বাধে । 

এ দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্র জল। বলিয়। এ দেশের ধানগাছ 
খুব লম্বা! হয়। সরাইল পরগণায় ২৮ ফিট লম্বা বিচালি 
হইতে দেখা গিয়াছে । এই জাতীয় ধানের মধ্যে বৈশাখীয়, 
কালামাণিক, বনগ। ও দি্থাই প্রধান। 

লালগাই. পাহাড়ে ১৮৭১ থাকে কম্টা লৌহখনি 
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আবিষ্কৃত হয়, কিন্ত লৌছের অবস্থ! ভাল নহে ও খনিতে বেশী 
কয়ল৷ ন! থাকায় খনির কাধ্য আরম্ভ হয় নাই। 

এদেশে আম্্র অতি অঘন্ত। অন্ত স্থানের গ্তায় আমকাষ্ঠ 
তত ভাল নহে। ন্থুপারী, বেত, তাল, খজ্জুর প্রভৃতির রসে 
আয় হয়। এখানকার বনে হৃস্তী, ব্যাত্র, চিতা, বন্ত শুকর, 
শগাল ও মহিষই বেশী। কতকগুলি পাখীর (মাছরাঙগগ। 
প্রভৃতির) পালক সমেত চামড়। এদেশের একটা লাতকর 
ব্যবসায়। ইহা চীন ও ব্রদ্ধে চট্টগ্রাম দিয়! রপ্তানী হয়। 
মহিষের চর্দের ব্যবনায়ও আছে। 

ত্রিপুরায় তিপার। নামে একদল অনভ্য অধিবাসী 
আছে। ইহার! বাঙ্গালীদিগের সহিত মিশে না। ইহার! 
পার্বত্য ত্রিপুরা হইতে কর্মোপলক্ষে আসিয়। বাস করি 
তেছে। ইহাদের ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্ত তাহার কোন বর্ণমাল! 
নাই। এক প্রকার বিকৃত হিন্দুধর্মই ইহাদের ধর্ম। ইহার! 
যে প্রণালীতে চাষ করে, তাহাকে জুমিং বা জুম বলে। 
বন কাটিয়! শুকাইবার জন্ত ফেলিয়া রাখে, পরে তাহাতে 
অগ্নি দিয়া পুড়াইয়া ফেলে । এই ছাই সারের কাজ করে। 
পরে বর্ষার মুখে দ। দিয়া গর্ভ করিয়। ধান, তুলা, কাঙ্গ নি 
গ্রভৃতি সকল শন্তের বীজ একত্র মিশাইয়া৷ এ গর্ভের মধ্যে 
ফেলিয়া দেয়। আর কোন পাট করে না, বেশীবৃষ্টিন। 
হইলে সকল ফনলই তাল হুয়। যখন যে শস্ত পাকে, তাহাই 
ভাঙ্গিয়া আনে। সর্বশেষে কার্পাস ভাঙ্গে ।. [তিপার৷ দেখ |] 

সরাইল পরগণায় এক প্রকার মসলিন কাপড় বুন। হয়, 
তাহাকে তাঞ্জিব বলে, ইহ! ঢাকার বিখ্যাত সবনাম মসলিন 
হইতে কোন অংশে হীন নহে। ইহার সত হাতে কাটে। 
এতত্তিন্ন শীতলপাটির ব্যবসাও বেশ বিস্বৃত। চর্পটা নামক 
স্বানে গত শতাব্দীতে ইংরাঁজদিগের অধীনে বাফ্ত। কাপ- 
ডের 'কারবাঁর ছিল,। প্রায় ৫* বৎসর হইল এই কুঠি বন্ধ 
হুইয়! গিয়াছে । 

ত্রিপুরা জেলায় ইংরাজ-রাজত্বের ইতিহাস। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে 
বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের সহিত ব্রিপুরাও ইংরাজের হন্তে 
পতিত হয়। ইহার পূর্বে ১৫৮৮ খৃষ্টাঝে ত্রিপুর! ও নোয়- 
খালী মরকার স্থবর্ণগ্রামের অধীন ছিল। ১৭৩৩ খৃষ্টাকে 
সরকার ্বর্ণগ্রাম ও ( ১৬৫৮ থুষ্টাবে ) সুলতান সুজা যে যে 
অংশ জয় করিয়! এই সরকারের অস্তভূস্ত করেন, তাহা 
একত্র ১৩টা চাকলায় বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে ত্রিপুরা ও নোয়া- 
খালী চাকলা জাহাঙ্গীরনগরের (ঢাকার) অধীন ছিল। 
চাকৃলা জাহাঙ্গীরনগর আবার কতকগুলি জমীদারীতে 
বিভক্ত হয়। জালালপুরের জমীদার তন্মধ্যে প্রধান বলিয়া, 
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গণ্য হইতেন। ১৭২৮ খৃষ্টাবে স্বাজ। গাঁ! বাক্গালাকে হ৫টী 
“ইহ্তিমাম্” নামক অংশে বিভাগ করেন। এই সময় 
পূর্বোক্ত জালালপুর জমীদারীকে একটা *ইহৃতিমাম্ঠ করা 
হয়। নোয়াখালী ও ত্রিপুরা এই “ইহৃতিমামের+ অন্তর্গত 
ছিল। ১৭৬৫ থুষ্টার্ষে ইংরাজের1! বাঙ্গালার অধিকার 
পাইলে জালালপুরের শাসনভার রাজ! হিম্মত সিংহ ও 
জসারত খা নামক ছুইজন এদেশীয় জমীদারেয হস্তে 
দেওয়া হয়। তৎপরে ১৭৬৯ হইতে ১৭৭২ পর্য্যন্ত 
তিনজন ইংরাজের তত্বাবধানে ছিল, ইহাদের নাম মিঃ 
কেলসাল, মিঃ হারিন ও মিঃ ল্যান্বার্ট। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে 
এক ব্যক্তিকে কালেক্টর উপাধি দির তাহার হস্তে শাসন- 
ভার দেওয়া হয়। ১৭৭৪ খ্ৃষ্টাবধে প্রোভিন্দিয়াল কাউন্দিগ 
স্থাপিত হয়, তদবধি ১৭৮ থুষ্টার্ষ পর্য্যস্ত কাউশ্সিলের 
নিযুক্ত নায়েবগণই রাজস্ব সম্বন্ধে সমস্ত কার্য করিতেন ও 
অন্য কাঁধ্য কয়েক গন চিহ্নিত ইংরাজ কর্মচারী কর্তৃক 
সম্পরন হইত। ১৭৮১ খৃষ্টাবে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা শ্বতন্ 
বিভাগ বলিয়া গণ্য হয়। কয়েকজন ইংরাজ কর্মচারীর হস্তে 
এই নূতন বিভাগের ভার থাকে, কিন্তু তাহাদের হাতে 
ম্যাজিষ্টেটের ক্ষমত। ছিল না | শেষে ১৮২২ খুষ্টাবে ত্রিপুর 
ও নোয়াখালী আবার বিভক্ত হুইয়াছে। ইহার পরেও 
সীম! লইয়! ও পরগণার ব্যবস্থা লইয়! সময়ে সময়ে নান 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
এই জেলায় তিনটা উপবিভাগ আছে--সদর উপবিভাগ, 
টাদপুর ওতব্রাক্মণবাড়িয়া উপবিভাগ । সদর উপবিভাগে কুমিল্লা, 
মুরাদনগর, দাউদকান্দি, টাদিন1, জগক্নাথদীঘি ও লাক্ষাম্‌ এই 
ছয় থানা আছে । এই উপবিভাগে প্রায় ৪ হাব্ধার৭ শত গ্রাম 
আছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কশবা, নবিনগর ও ব্রাঙ্গণবাড়িয়। এই 
তিনটা থান! ও টাদপুর বিভাগে ঠাদপুর ও হাতীগঞ্জ এই ছুই 
থান। আছে। সমগ্র জেলায় ১১৭টী পরগণ! আছে। এই জেলার 
পরিমাণ ফল ২৪৯১ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৫,১৯,৩৩৮, 
ইহার মধ্যে মুনলমানের সংখ্যাই ১ লক্ষ ৭ হাজার । 
পার্বত্য অ্রিপুর1।--এই স্থান ত্রিপুরার প্রাচীন রাজ- 
ংশের অধীনে আছে। রাজ। ইংরাজরাজের মিরাজ মধ্যে 
গণ্য। ইংরাজের ,পক্ষ হইতে একজন পলিটিকাল এজেন্ট 
এই রাজসভায় থাকেন। আগরতল! নামক স্থানে রাজধানী, 
হাউড়ে নদীর উপরে এই নগর অবস্থিত। এই রাজ্যের 
উত্তরে আসামের অন্তর্গত শ্রীহট জেলার দক্ষিণে বাঙ্গালার 
অন্তর্গত. নোয়াখালী ও টট্টগ্রাম, পুর্বে লুসাই দেশ এবং 
চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ, পশ্চিমে বাঙ্গালার অন্তর্গত জেল! 


রিপুরা 


ত্রিপুরা । ত্রিপুরারাজের পার্বতা রাজ্য ব্যতীত জেল! 
ত্রিপুরার মধ্যে চাকৃলা রৌসনাবাদ নামে এক বৃহৎ জমীদারী 
আছে, বুটাশগবর্মে্টকে ইহার কর দিতে হয়। সমগ্র 
রাজ্যে রাজার যাহা! আয় হয়, এই জমীদারীতে তদপেক্ষ। বেশী 
আয় হইন়া থাকে । সম্ভবতঃ রাজা মুসলমানদিগের করদ 
ছিলেন, সমতল" ভূভাগের জন্ত তিনি মুসলমানকে কর 
দিতেন। মুসলমানেরা লুসাইদিগের হস্ত হইতে রাঙ্জোর 
উৎপাত দূর করিবার জন্ত সম্ভবতঃ ইচ্ছ! করিয়াই পার্বত্য 
প্রদেশ রাজার হস্ত হইতে কোন দিন লইতে চেষ্টা করেন 
নাই । এই রূপেই বোধ হয়, রাজার রাজ্যে কতকট। করদ 
জমীদারী ও কতকটা স্বাধীন রাজ্যের স্ষ্টি হইয়া! থাকিবে । 

প্রতি রাজার "মৃত্বার পর উত্তরাধিকার লইয়! বড় গোল 
ঘটে । উত্তরাধিকার প্রার্থীরা কুকিদিগের সহিত মিলিত 
হইয়া মহ] যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত করেন। রাজ! স্বীয় উত্তরা- 
ধিকারী নিরূপিত করিয়া থাকেন। যিনি ভবিষ্যতে রাজ! 
হইবেন, তীহার উপাধি যুবরাজ, যুবরাজের পর বড়ঠাকুর 
পদ। বাজার মৃত্যুর পর যুবরাঞ্জ রাজা হুন ও বড়ঠাকুর 
যুবরাজ হুন। রাজার পুত্র থাকিলেও যুবরাঞ্জ রাজত্ব 
পাইবেন। যদি রাজ! যুবরাজাদি নিযুক্ত করিয়। ন৷ যান, 
তবে রাজার ছোট পুত্র রাজ! হন। এইরূপে যুবরাজ রাজা 
হইলে তিনি বড়ঠাকুরকেই যুবরাজ পদ দিতে বাধ্য থাকেন। 
যদ জীধিত থাকেন, বড়ঠাকুরও এক দিন রাজ্য পাইতে 
পারেন। পুর্বে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী প্রত্যেক রাজার 
রাজ্যারোছণের সময় কিছু নঙ্গরাণ! পাইতেন এবং তাহার! 
পোষাক, খেলা ও সনন্দ প্রদান করিতেন। বর্তমান কালে 
রাজা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ভাবে চলিতে পারেন । ১৮৭১ 
খুষ্টান্ন হইতে একজন পলিটিকাল এজেণ্ট নিযুক্ত হুইয়া- 
ছেন। রাজার সহিত ইংরাজের কোন সন্ধি নাই। প্রত্যেক 
রাজার রাজ্যারোহণের সময় এখন বুটীশগবর্মেন্টকে 
পার্বত্য ত্রিপুরার এক বৎসর রাজস্বের অর্ধেক অংশ উত্তরা- 
ধিকার-কর (58400955100 49809 ) দিতে হয়। 

রাহা কতকটা. স্বেচ্ছাচারী। রাজার ইচ্ছামত আদেশই 
আইন। ইষকালয়-নির্ণ, পুফরিণী-খনন ও বিবাহোৎসৰে 
পালকী ব্যবহার করিতে রাজাদেশ প্রয়োজন হয়। রানা 
চিরান্থগত প্রথাগুলি মানিয়া থাকেন। রাজকর্মচারীর! প্রায় 
সকলেই রাজার স্বসম্পকাঁয় ব্যক্তি। অনেক পদ আবার 
বংশগত হইয়া গিয়াছে, এইভন্ধ অনেক সময়ে ১৯১২ বৎসরের 
বালকেও জেলার কমিশনরের নায় উচ্চ পদে প্রতিষিত 
হইতে দেখা যায়। | * | 


০ 


[ ১৯৬ ] 


ভরপুর 


১৮৭৩ খৃষ্টাবে বাঙ্গালাগবর্মেন্ট হুইতে বাবু নীলমণি 
দাস নামে একজন বিচক্ষণ বাঙ্গালী ত্রিপুরা! রাজ্যে দেওয়ান 
নিযুক্ত হন, ইহার হস্তে রাজ্যের যথেষ্ট উররতি হুইয়াছে। 
রাজ্যের পরিমাণ ৪০৮৬ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা প্রায় এক 
লক্ষ। নীলমণি বাঁবু এখানে বৃটীশগবর্ষেপ্টের দৃষ্টান্তে ব্যবস্থাপক 
সভা, ফৌজদারী আইন, দেওয়ানী আইন, পুলিন আইন, 
তামাদি আইন ইত্যাদি গ্রচলন করিয়াছেন। কিন্তু রাজ।- 
দেশ সর্বোপরি এখনও প্রবল আছে। 

পার্বত্য ত্রিপুরায় মমতলবানী ও পব্বতবাসী এই দ্বিবিধ 
প্রজা আছে। সমতলবাসী প্রজার জেল! ত্রিপুরার লোকের 
ম্যায়। পশ্চিম সীমার ছুই ক্রোশ প্রশস্ত স্থানে এবং 
নোয়াখালী, জেলা ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের সীমান্তেই 
ইহাদিগের বান। পর্বতবাসীর। খানাবাড়ীর প্রজা নামে 
অভিহিত। পার্বত্য গ্রামগুলির প্রত্যেকটাতে একজন 
সর্দার আছে, সেই সদ্দারের নামের পর 'ঝাড়ী' শব্দ যোগ 
করিয়া সেই গ্রামের নামকরণ কর! হয়। 

এই প্রদেশ সাধারণতঃ পর্বতময়। ভূমি পশ্চিম হুইতে 
উচ্চ। ৫।৬ টা পর্বতমাল। সমান্তরাল ভাবে চলিয়। গিয়াছে । 
প্রতোকটার মধ্যে প্রায় ৬ ক্রোশ বাবধান। পর্বতে বাশবনই 
অধিক, নিম্নভূমিতে জল] ও বেতবনই বেশী। পুর্বদিকের 
প্রধান পর্বতের নাম জান্পুই ; ইহার সর্বোচ্চ চুড়া বেত- 
লিঙ্গ শিব ৩২** ফিট উচ্চ। গোমতী, হাওরা, খোয়াই, 
বলাই, মনু, ভুরি ও ফেনী এই কর়টী নদীই প্রধান। এখানে 
জঙ্গলের বড় বড় গাছের গুঁড়ি কাটিয়া নদীতে ফেলিয়! 
ভাসাইয়া আনে। এই সকল কাঠে অতি উত্তম দৌক! 
হয়। লুলাইগণ জঙ্গলে বুহৎ বুহৎ বোড়া বা বোয়া সর্প 
মারিয়া থাকে, ইহার! সেই সর্পের মাংস আহার করে। 
জাম্পুই ব্যতীত এদেশে আরও কয়েকটা প্রধান পর্বতমাল! 
আছে, (১) দেবতার মুড়া--প্রধান শিখর চপাসুড়া, বড়-মুড়া, 
শৈশ্থুন মুড়া, দেবতার যুড়া, শছেলি মুড়া; (২) আঠার 
মুড়।--প্রধান শিখর চূড়ামণি, আতারমুড়াঃ জারিসুড়া, তুলা! 
মুড়া ; (৩) বাছিয়। পর্বভ-- প্রধান শিখর বাছিয়া, মাছিম!, 
দোলাজ।রি ; (৪) সরদৈঙ্গ পর্বত-_-শিখর সরদৈঙ্গ; (৫) 
লঙ্গতরাই পর্বত--শিখর ফেব্গিপুই, সিমবানিয়া) (৬) 
সকম্তলগ্্__ প্রধান শিখর সক্কন। 

গোমতী নদী --আঠারমুড়া পর্বত হইতে চায়মা ও 
লঙ্গতরাই পর্বত হইতে রায়ম! নামক ছুইটী নদী নির্গত 
হইয়া ডুমরা নামক জলপ্রপাতের কিছু উদ্ধে একত্র হুইয়। 
গোমতী নাম ধারখ করিয়াছে। কানীগাঙ্গ ও পিতাগাঙ্গ 


ত্রিপুরা 


নামে দুইটী উপনদদী আছে, বিবিবাজার নামক গ্রামের নিকট 
গেলা ত্রিপুরান প্রবেশ করিয়াছে। 

মন্থু নদী _সন্বস্তলঙ্গ পর্বতের খোইশিব শিখরে উৎপন্ন 
হইয়া শ্রীহটে প্রবেশ করিয়াছে । দেব ও ছুলাই নামক 
ইছার চইটী উপনদী যথাক্রমে কামনাথ ও কদমহাট। নামক 
স্থানে ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। 

এই মকল নর্দীতে পাননী, ডিঙ্গী, শালঠি গ্রভৃতিই চলে, 
৩০ মণের বোঝাই নৌকা পর্ধান্ত চলিতে, পারে । পর্বতের 
স্থানে স্তানে কয়লা পাওয়া! যাইতে পরে । নান। প্রকার পাথর 
পাওয়া যায়, কিন্তু চুপাপাথর মোটেই পাওয়। যায় ন। 
কামনাথ '9 শিগ্রি পর্বতে দুইটা নদী 'মাছে, তাহাদিগকে 
'নুনচড়া বলে । এই নদীদ্বয়ের উংপত্তিস্থলের জল লবণাক্ত 
ও উষ্ণ । জাম্পুই পর্বতে একটী লবণোত্স আছে । 

বন মধ্ো হুস্তী ওগয়াল বহু সংখাক দেখা যায়। হাতী 
ধরিবার জন্য রাজদরবার হইতে অনুমতি লইতে হয় ও কর 
দিতে হয়। প্রত্যেক হাতী বেচিবার সময়ও তন্মাংলা হইতে 
রাজগ্রাপ্য বলিরা এক-অষ্টমাংস রাক্জীকে দিতে হয়। বন 
হইতে শুকপক্ষী ধরিয়! অন্য দেশে চালান দিতে হইলে রাজা 
তাহার উপর একট! কুত আদায় করেন। এখানকার টিয়া, 
ময়না ও চন্দন! অতি বিখ্যাত ও আদৃত। বর্ষার সময়ে জঙ্গল 
বিভাগে মশা, ডাশ, মাছি, জোক এত বেশী হয়, যে বন- 
বামীরাও সময়ে সময়ে বাসস্থান ছাড়িয়া অন্থাত্র গমন করে। 

পার্বত্য ত্রিপুরা আগরতলা! ও কৈলাসহর এই ছুই 
বিভাগে বিভক্ত । আগরতল! বিভাগে ৪২ হাজার ও কৈল! 
সহর বিভাগে ৬ হাজার পার্ধতীয় লোকের বাস। সমতল 
স্কানে মোট ২৭ হাজার লোকের বাস। একুনে পার্ধতা 
ত্রিপুরায় প্রায় ৭৫ হাজার লোকের বাস। 

পার্বতীয় জাতি তিন ভাগে বিভক্ত । (১) তিপারা বা 
টিপ্র! [ তিপার! দেখ ।], (২) জামাইতা, (৩) নওয়াতিয়া ও 
(৪) রিয়াঙ্গ। এখানে কুকি ও নলুপাইদিগেরও বাস 
আছে। [কুকি ও লুসাই দেখ।] পার্বতীয় উপত্যকায় মণি- 
পুরী জাতিও বাস করে। কুমুল, লুয়াঙ্গ, ময়রাঙ্গ, ও মেই- 
থেই জাতীয় মণিপুরীই অধিক। 

এখানে এই কন্পটী জাতীয় উৎসব হগ্ন। (১) চৈত্র মাসের 
শেষ দিন ইহার! বর্ষবিদায় উপলক্ষে একটী উৎসব করে। 
ইহাতে ভোজ ও আমোদ আহলাদই বেশী, উৎসব ক্রমাগত 
৭দিন চলে। (২) আশ্বিন মাসে ফসল কাটিবার সময় 
“মিকাটাল” বা নবান্ন নামে উতৎমব হয় । 


পার্বতীয় লোকে, 
এই. উৎসব করে। এই উৎমবে দেবতার নিকট জমীর, 


[ ১৯৭ ] 
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উর্বরতা! প্রার্থনা করা হয়। (৩) অগ্রহায়ণ মাসে হৈমন্তিক 
ধান্ট কাট! হইলে নূতন মগ্চের এক উৎসব হয়। ইহারা এই 
উৎসবে 'মন্তুই* নামক ধানে এক প্রকার কাজি প্রস্তুত করে। 
ইছাই পার্ধভীয়গণের অতি প্রিয় পেয়। এই উৎসবে 
দেবতাকে নূতন চাউল উৎসর্গ করিয়া দেয় ও সকলে 
নূন চাঁউলের অন্ন খায়?' ছাগল, পক্ষী, শুকর গ্রভৃতি? 
বলি দেয়। ৃ 

ইহাদের প্রধান উৎসবের নাম “কের পূজা” | সর্ধ্বাপদ 
শান্তির জন্য আষাঢ় মাসে এই উৎসব হয়। গোপনে 
গুতোকে নিজ নিজ বাড়ীতে উৎসব সম্পন্ন করে। উৎসবটা 
আড়াই দিনহয়। সকলেই গ্রথমদিন রাত্রি দশটা হইতে 
ততীয় দিন প্রাতঃকালে ছয়ট! পর্যান্ বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়! 
রাখে, কেহ বাহিরে যাইতে পায়না, মাঝের দিন অতি অন্- 
ক্ষণের জন্ট দুইবার বাহিরে যাইতে পারে, নতুবা অন্ত সমঙ্গে 
নিষিদ্ধ । আগরতলায় রাজ গ্রাসাদের নিকট একটা স্থান 
বাশ দিয়া ঘেরা আছে। বীশের ডগাগুলি অতি সুন্দর 
রূপে কেয়ারি করিয়! ছাঁটা। ইহার মধ্যে উৎসবটা সম্পত্র 
হয়, ছাগশুকরারদি বলি দেওয়া হয়। পূর্বে নরবলিঃ 
হইত। এই উৎসবের সময় এ আসরের বাশের বেড়া 
বদলান হয়। এই করপুজায় রাজ! হইতে আপামর সাঁধা- 
রণে যোগ দিতে বাধ্য। এসময়ে ইহার অনেকগুলি 
নিষেধ বিধি প্রতিপালন করে। রাজা হইতে সকলেই সুতা 
পায় দিতে পারেন না, ছাত। মাথায় দিতে পারেন না, বন্দুক 
চু'ড়িতে ও অগ্নি জালিতেও পারেন না। যে ইহা লঙ্ঘন করে, 
সে চতুর্দশ দেবতার নিকট অপরাধী হয় এবং পুরোহিত 
তাহার জরিমানা করেন। রাজা! ও রাজার আত্মীয়গণ এই 
উৎসবে নানাবিধ পাপক্ষয়ার্থ অনেক অর্থদানকরেন। 

বিদেশীর বাস।- চট্টগ্রামের পার্বতা প্রদেশ হইডে 
লুসাই যুদ্ধের সময় “বেগার+ দিবার তয়ে অনেকগুলি চাকম! 
জাতীয় লোক এদেশে আসিয়! বাস করিয়াছে। 

গ্রাম নগরাদি।_ এক আগরতল! ভিন্ন নগর পদবাচা 
কোন শ্বানই নাই। কৈলাসহর ও ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী 
উদয়পুর নামক অপেক্ষাকৃত বুহতগ্রামধ্থয়ই সহর পদবাঁচ্য। 

আগরতলা কুমিল্লা হইতে ৩* মাইল দূরে । এখানে 
অন্টালিকার বিশেষ আড়ম্বর বা সৌনর্যয নাই। সামান্ 
দ্বিতল অট্রালিকাই রাজবাটী। এখানে নয় শত মাত্র লোকের 
বাঁস। পথ ভাল নাই। 

কৈলাসহর-পর্বতমূলে একথানি গ্রাম মাত্র। একটা 
উপবিভাগের সদর স্থান বলিয়া এখানে বাজার আছে । 
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এখানকার বাজারে তুলার বিনিময়-বাণিক্য গ্রাচলিত আছে । 
তামাকু, স্থপারী ও শু মত্ন্তের সহিত তুলার বিনিময় হুয়। 

উদয়পুর--গোমতীর বামতীরে। প্রাচীন রাজধানী 
উদয়পুর হইতে কয়েক ক্রোশ দুরে অবস্থিত। .এখানে 
পার্ঘতীয় তুলার হাট হয়। বাহাহুরী কাঠ, বাশ ও তুলার 
বিনিময়ে পাহাড়ীরা তামাকু, লবণ ও শু মত্ন্য লইয়! যায়। 
১৮৬১ খৃষ্টাব্ষে বর্তমান উদয়পুরে কুকির! বড়ই অত্যাচার 
করিয়াছিল, অধিকাংশ গ্রামের লোককে মারিয়৷ ফেলিয়! 
অনেককে ধরিয়া লইয়া গিস্বাছিল। 

বর্তমান আগরতল! হইতে ২ ক্রোশ পূর্বে প্রাচীন আগর- 
তলা বর্তমান। পুর্বে ১৮৬৪ থৃষ্টান্দে এখানে ১ হাজার 
লোক ছিল। রাঞাদিগের বাসও পুর্বে এখানেই ছিল। 
১৮৪৪ খৃষ্টাকে নূতন আগরতলায় রাজধানী হয়। প্রাচীন 
আগরতলার রাজবাটী এখনও ভগ্নপ্রায় অবস্থায় বর্তমান। 
এখানে রাজ। রাণীদিগের অনেকগুলি ম্মরণস্তস্ত আছে। 
পুরাতন রাজবাটার নিকটে একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে পাহাড়ীদ্দিগের 
চতুর্দশ দেবতার প্রতিম। ( পিত্বল নিশ্মিত মুণ্ড মাত্র ) আছে। 
এই মন্দিরের নিকট দিয়! যাইবার সময়ে সকলেই এমন কি 
মুদলমানেরাও প্রতিমাকে প্রণাম করিয়া থাকে । 


প্রাচীন উদক্বপুর ষোড়শ শতান্দীর শেষার্দে রাজ! উদদয়- 


মাণিক্য কর্তৃক রাজধানীতে পরিণত ও তাহার নামে কথিত 


হয়। ইহাও গোমতীর বামত্তীরে অবস্থিত। প্রাচীন রাজ- 


বাটী প্রভৃতি এখনও গভীর জঙ্গল মধ্যে বর্তমান আছে। 
এখানে একটা ৮ ফিট দীর্ঘ লৌহ কামান আছে। লোকের 
বিশ্বাম ইহাতে ফুল কাড়াইলে শুভাগুভ জানিতে পার! যাঁয়। 
পথিকেরা কামান দেখিলেই সেলাম করে। এ কামান 
কাহার, কির্ধপে কোথা হইতে আদিল কেহ বলিতে পারে না। 
এই প্রাচীন উদয়পুর একটী পীঠস্থার্ন। এখানে দেবীর 
নাম ত্রিপুরাদেবী ও ভৈরবের নাম ত্রিপুরেশ ৷ এখানে সতীর 
দক্ষিণ পদ পতিত হুইয়াছিল। ভৈরব লিঙ্গ শ্বেত গরস্তরোডূত। 
ত্রিপুরাদেবীর মন্দিরে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। পীঠমালায় 
এই পীঠের উক্তি আছে,-- 
“জিপুরায়াং দক্ষপার্দৌ দেবতা জিপুরা মতাঃ। 
ভৈরবঃ ব্রিপুরেশশ্চ সর্বাভীফল-প্রদঃ॥” (গীঠমাল! ১৫ ক্লোক) 
ভারতচন্দ্র ভৈরবের নাম নল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 
দেবীর মন্দিরের নিকটে কতকগুলি ক্ষুদ্র অট্রালিকার শীর্বদেশে 
বাঙ্গালা অক্ষরে থোদিত প্রস্তর লিপি আছে, মন্দিরের নিকটে 
একটা বৃহৎ পরিক্ষার জলের দীর্ঘিকা আছে. ইহার আকার 
ডিগ্বাবৃত্তি। ইহার তীরে ছুশ্রবেশ্ত জঙ্গল। 


[১৯৮ ) 


ত্রিপুরা 


ত্রিপুরার ইতিহাস ।-_বাঙ্গালা! ভাষায় লিখিত 'রাঞজমাল! 
নামে একথানি কাব্য গ্রস্থ আছে, ইহাতে ত্রিপুরার রাজবংশের 
ইতিহাস লিখিত। ত্রিপুরা অতি প্রাচীন কাল হইতে এ 
পর্য্যস্ত একটী রাজবংশের অধীনে আছে। রাজমালার মতে 
এই রাজবংশ চক্ত্রবংশোড্ভূত । চক্দ্রবংশে যযাতিপুক্র দ্র হইতে 
এই বংশের উৎপত্তিগণন কর! হ্য়। কিন্তু বহুকাল গবেষণার 
পর স্থির হইয়াছে যে, এই বংশ শানক্রাতি হইতে উৎপন্ন, 
শনজাতি লৌহিত্যবংশ নামে অভিহিত হয়। ইংরাজেরা এই 
জাতির ব্যাখ্যাকালে ইহাকে "1০০৪০ 388) বলেন। 

ত্রিপুরার রাজগণের প্রতিষ্ঠিত একটী অব্য এখনও প্রচলিত 
আছে। এদেশে প্রচলিত সন অপেক্ষা ৩ বৎসর পুৰব্বে 
ত্রিপুরাব্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন ব্রিপুরাবের ১৩০৬ চলিতেছে। 

যখন চন্দ্রবংশীয় রাজগণ ভারতে সম্রাট ছিলেন, তথন 
ভারতের পূর্ববসীমাস্ত বন্তী হিড়িম্বদেশের দক্ষিণস্থ পর্বতময় 
রাজ্য “কিরাত” দেশ নামে কথিত হইত। [কিরাত দেখ ।] 
চন্ত্রবংশীয় রাজ! যয।তির চতুর্থ পুত্র ভারতে সম্রাটু হন। 
রাজমালার মতে দ্বিতীয় পুত্র ক্রনয পিতৃপরিত্যক্ত হইয়া এই 
কিরাত দেশে আসেন। কিরাত দেশের কপিলা (ব্রহ্মপুত্র ) 
নদীতীরে কতিপয় কিরাতরাজ্যের সহিত ক্রন্থ্যর যুদ্ধ হয়। এই 
যুদ্ধে কিরাতদিগকে পরাজিত করিয়৷ ক্রহ্য রাজা হন এখং 
কপিলাতীরে ভ্রিবেগ নামে নগর নির্মাণ করাইয়া! তথায় 
রাজধানী করেন। ক্রন্থ্যকে যযাতি শাপ দিয়াছিলেন, “ক্রহ্যে। 
তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় বয়স 
প্রদান করিলে না, এই কারণে তোমার প্রিয্নতর অভিপ্রার 
কোথাও সিদ্ধ হইবে না । যেখানে অশ্ব, রথ, হস্তী, রাজযোগ্য 
যান, গে, গর্দভ, ছাগ, শিবিক। প্রভৃতি দ্বারা গমনাগমন 
হইতে পারে না, সর্বদ] ভেল] ও প্লতগতি দ্বারা যাতায়াত 
করিতে হয়, যেখানে রাজশব প্রদিদ্ধ নাই, তুমি শ্ববংশে 
সেই দেশে অবস্থিতি করিবে ।” ( মহা, সম্ভব, ৮৪ অধ্যায়) 
মহাভারতের মতে ইহার বংশে 'ভোজগণ” উৎপন্ন হুইয়া- 
ছিলেন । ( মহা, সম্ভব, ৮৫ অধ্যায়) 

রাজামালার মতে, এই কিরাতদেশই জ্রিপুরা এবং 
ষ্যাঁতিপুক্র ক্রহ্যই এখানকার প্রথম রাজা। রাঞ্জমালার 
মতে দ্রহ্যর পর তাহার পুর ভ্রিপুর রাজ হন। বিষ্ুপুরাণে 
ও হরিবংশে ক্রহ্থার ছুইটা পুত্রের নাম পাওয়া যায়, বক্র ও 
সেতু । এই সেতুর পৌন্রের নাম গান্ধার। শ্রীমদ্ভাগবতে 
গান্ধারেয় পরবর্তী ৫ পুরুষের নাম পাওয়! যায়, কিন্ত তন্মধ্যে 
ত্রিপুর নাম নাই । পুরাণ মতে ক্রহ্থ্যর পুজ্র গান্ধার হইতে 
গান্ধার দেশেছ নামকরণ হয়। এরপ স্থলে ভ্রুহ্য ভারতের 


ভ্রিপুর। 


ূর্বপ্রান্তে না আসিয়া! পশ্চিম প্রান্তে গমন: করিয়াছিলেন, 
তাহাই পৌরাণিক মতে স্বীকার্ধ; ৷ 

যাছ! হউক রাজমালার মতে উক্ত ব্রিপুর হইতে বর্তমান 
কাল পর্যন্ত ত্রিপুরা একই রাজবংশের অধীনে আছে ও 
সেই সকল রাঞ্জার ধারাবাহিক নাম রাজমালার আছে । 

ব্রিপুর রাঞ্যারোহণ করিয়! কিরাতরাজ্যের নাম পরি- 
বর্তন করিয়। স্বীয় নামানুসারে ত্রিপুরা রাজ্য ও কিরাত 
জাতিকে ত্রিপুরা জাতি বলিয়া অভিহিত করেন। ত্রিপুর 
গ্রাপীড়ক ছিলেন এবং শিবদ্েষী হুইয়! রাজ্য হইতে 
শৈবনাম লোপ করেন। ধর্মমত্বেষী ত্রিপুরের অত্যাচারে 
ব্রাঙ্গণের। ক্রমে ক্রমে অন্ত দেশে গমন করিতে লাগিল। 
কতকগুলি প্রধান প্রর্জা অত্যাচারীর হন্ত হইতে রাজ্যো- 
দ্বারের জন্য কামক্বপাধিপতিকে আহ্বান করে, কিন্ত তিনি 
তরিপুরাপতির ভয়ে ভীত হুইয়। সে বিষয়ে সম্মত হইলেন 
না। প্রজাগণ হতাশ হুইয়! স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। ইতি 
মধ্যে অপুজরক ত্রিপুরের মৃত্যু হইল। বিধব৷ রাজ্জী দিংহাঁসনে 
আরোহণ করিয়। রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ত্রান্ধ- 
ণেরা রাজবংশ লোপ হয় দেখিয়া শিবের আরাধন। করিলেন, 
শিব বর দিলেন, “তোমাদের ইচ্ছাপূর্ণ হইবে, আমার ওরসে 
বিধবা! রাণীর গর্ভে এক স্কুলক্ষণ পুত্র জন্মিবে।” কালে 
তাহাই হইল। রাজ্জী তিন চক্ষুবিশিষ্ট পুত্র প্রসব 
করিলেন, তাহার নামও ভ্রিলোচন রাখা হইল। দশমবর্ষ 
বয়সে ত্রিলপোচন রাজা হন। রাজ! ভ্রিলোচন ক্রমশঃ গ্রজা- 
গণকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়! চতুঃপার্খস্থ রাজ্য জয় করিয়া 
শ্বরাজ্জোর প্রসর বাড়াইতে লাগিলেন। ইনিই ব্রিপুরপতিগণের 
মধ্যে রাজচিহ্ন, ধবলছত্র ও আরঙ্গী প্রথম বাবহার করেন। 
তদবধি আজ পর্যন্ত উহ! চলিয়া আসিতেছে । পার্বতী 
ছিড়িস্ব দেশাধিপতি (কাছাড়ের রাজ। ) ত্রিপুরাঁপতি ত্রিলো- 
চনের সহিত সন্তাব রাখিবার জন্ত তৎসহ স্বীয় কন্ঠার বিবাহ 
দেন। মহারাজ ভ্রিলোচন শিবভক্ত ছিলেন এবং শিবাদেশে 


[ ১৯৯ 


সস রাঃ জা, ও 


চতুর্দশটা দেব প্রতিম! প্রতিষ্ঠিত করেন। এই চতুর্দশ দেবতাই ূ 


ত্রিপুরাপতিগণের কুলদেবতারূপে আজিও পুঁজিত হইতেছে। 
পহরোম। হবরিম। বাণী কুমারে। গণকে। বিধুঃ। 
খার্ধি গঙ্গা শিখী কামে হিমাদ্রিশ্চ চতুদ্দিশ 0” 
হুর, উমা, হরি, লক্ষ্মী, সরস্থতী, কার্তিক, গণেশ, চক্র, আকাশ, 
সমুদ্র, গঙ্জ।, অগ্নি, কাম, হিমালয় এই চতুর্দশ দেবতা । 
ভ্রিলোচন এক ষজ্জানুষ্ঠান করিয়। বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণ আনয়ন 
করিবার জন্ত গঙ্গাসাগরক্ষেত্রে লোক পাঠাইয়াছিলেন । 
স্রাঙ্গণছ্থেবী ব্রিপুরের রাজত্বকালে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ত্রিপুরা 
1] 


৫১ 


চি ত্রিপুরা 


ত্যাগ করায় ত্রিলোচনকে এইরূপ আয়োজন করিতে হুয়। 
বজদেশের বেদজ্ ব্রাহ্মণের ত্রিপুর ঝাবিত আছেন বলিয়া 
প্রথমতঃ আপিতে স্বীকৃত হন নাই? কিন্তু শেষে তিপুরের 
মুতানংবাদে বিশ্বান হওয়ায় তাহার! গিয়। ভ্রিলোচনের যজ্ঞ 
সম্পন্ন করেন এই যজ্ঞে কিরাত (ত্রিপুরা । ও কুকি- 
দিগের সংগৃহীত বহুসংখাক হুংণ মহিষার্দ বলিদান করা 
হয়। হিড়িম্বরাজকুমারীর গর্ভে ত্রিলোচনের দ্বাদশটা পুত্র 
অন্মে। রাজমালার মতে এই সকল রাজপুজ বিষুণ ও শিব 
দেহের স্তাপ় অঙ্গপ্রত্যঙ্জ বিশিই হুইয়াছিলেন। বর্তমান- 
কালেও প্রবাদ আছে যে, রাজবংশধরের। এরূপ লক্ষণাক্রাস্ত 
হইবেন, 

রাজমালায় ত্রিপুরাধিপতি ত্রিলোচন যুধিট্টিরের সমসাম- 
ফ্িক ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। মহাভারতে 
কিন্ত ইহার নামোল্লেথ নাই, তবে রাজসুয়-যজ্জকালে তীম 
কর্তৃক পূর্বদেশ জয়কালে সাতজন কিরাত নৃপতির পরাজয় 
বিবরণ আছে আর ঘোষযাত্রীর পর কর্ণকর্তৃক পূর্বক 
জয়কালে ত্রিপুরারাজ্যের জয়বিবরণ লিখিত আছে। ভারত- 
যুদ্ধে কোন পক্ষেই বোধ হয় ত্রিপুরাপতি উপস্থিত ছিলেন 
না, আর রাজস্ুয়'যজ্ঞকালে উপস্থিত রাজন্তবর্গের মধ্যেও 
তাহার নাম দেখা যায় না) কিন্তু ত্রিলোচন ও যুধিষিরের 
সময় নিরূপণ করিয়া দেখিলে উভয়কে সমসাময়িক বলিয়। 
কিছুতেই বুঝা যায় ন। ন্বিলোচশের বংশাবলী রাজমালার 
যাহ গ্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা! যায় যে ত্রিপুরার বর্তমান 
রাজ। বীরচন্ত্র মাণিক্যের জোষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ব্রজেন্দ্র চন্দ্র পর্য্যস্ত 
ত্রিলোচন হইতে ১০৯ পুরুষ হইয়াছে । বর্তমান প্রত্বতত্ববিদ্‌- 
গণের মতে তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে ১০৯ পুকষে 
৩৬** বৎসর হয় এবং প্রতি তিন পুরুষে শতার্ধী গণনায় 
অর্থাৎ প্রতি শতাব্দীতে ৩ পুরুষ ধরিলে প্রতি পুরুষে ৩৩ 
বৎসর হইয়। প্রতি শতাবীতে যে এক বংসর অবশিষ্ট থাকে, 
৩৬** বৎসরে লেই হিসাবে আর ৩৬ বৎসর পাওয়। যায়; 
এই ৩৬ বৎসর ও ১*৯ পুরুষে যে ৩৬** বৎসর হইয়াছে, 
তাহা একুনে ৩৬৩৬ বৎনর হইতেছে স্থতরাং রাজমালার 
বংশাবলী অনুসারে ভ্রিলোচন, ব্রজেন্ত্রন্্র হইতে ৩৬৩৬ 
বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। বর্তমান ব্রিপুরারাজের 
পূর্ববর্তী মহারাজ ঈশানচন্ত্র মাণিক্যের ১২৭৭ বঙ্গাবে 
৩৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়, তখন তৎপুন্র ব্রজেন্ত্রন্ত্র অতি 
শিশু । এখন যদি যুধিষ্টির কলিযুগের প্রথমে বর্তমান 
ছিলেন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তিনি ব্রজেন্্ 
হইতে ৪৯৬৯ বৎসর পুর্বে বর্তমান ছিলেন বলিতে হইবে ) 


ত্রিপুরা 
কারণ মহারাজ ঈশানচন্ত্রের মৃত্যুর বৎসরে কলিযুগের ৪৯৬৯ 
বৎসর গত হইয়াছে । এই হিলাবে যুধিষির ও ভ্রিলোচনে 
১৩৩৩ বৎসরের পার্থক্য দীড়াইতেছে। এই ১৩৩৩ বৎসরে 
প্রায় ৪* পুরুষের অভাব দেখা যাইতেছে ; কিন্তু মহাভারতে 
বনপর্বে যখন ত্রিপুরা নাম পাওয়া যায়, তখন অনুমান করিতে 
হইবে যে ত্রিলোচনের পিত। ত্রিপুর যুধিষিরের পূর্বববন্তী না 
হউন তাহার সমপাময়িক বটে। সভাপর্বে, ভীমের দিখ্বিজস্বে 
বখন কিরাতরাজ্যের নাম ত্রিপুর। নাম নাই, কিরাত নামই 
আছে, তখন ইহাও বুঝিতে হইবে যে ল্লাজন্য় বজ্তকালে 
ত্রিপুর বর্তমান থাকিলেও তখনও ম্বরাজ্যের নাম পরিবর্তন 
করেন নাই। ইহাঁও সম্ভব। কারণ রাজশুয় যজ্ঞের পর 
ছূর্ষ্যোধন দুযুতক্রীড়ীয় পাগুবগণকে দ্বাদশ বৎসর বনপ্রেরণ 
করেন। এই বনবাসের শেষাবস্থায় ঘোষযাত্রা ঘটে । তৎ- 
পরে কর্ণ কর্তৃক ত্রিপুরা বিজিত হয়, স্থৃতরাং ভীম কর্তৃক 
কিরাতরাজ্য জয়ের দ্বাদশ বৎসর পরে কর্ণ কর্তৃক জিপুর! 
নামে কিরাত রাজ্য জয় করা কিছু অসম্ভব নহে। এই ঘটন! 
হইতে অনায়াসে শ্রিপুরকে যুধিটিরের সমসাময়িক বলা যাইতে 
পারে। বাজমাল। মতে ত্রিপুর দ্রুহ্যের পুত্র । ইহ! স্বীকার 
করিলে ব্রিপুর যুধিষ্টিরের বহুপূর্ববন্তী হুইয়া পড়েন, কিন্ত 
ত্রিপুরায় একটী প্রবাদ আছে যে, পত্রিপুর দ্রন্যর পুত্র নহেন 
কেবল উত্তর পুরুষ মাত্র । দ্রহ্থ্য হইতে দ্বাবিংশ নৃপতির 
পর ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন।” এই প্রবাদে 
বিশ্বান করিলে দেখা যায় যে যযাতির তৃতীয় পুত্র জ্রহ্ার 
অধস্তন ৩৩শ পুরুষে ত্রিপুর, আর যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর 
৩৮শ পুরুষে যুধিষ্ঠির বর্তমান, [ মহাভারত আদিপর্কের সম্ভব 
পর্বান্থর্গত ৯৫ অধ্যায়ে বৈশম্পায়ন কর্তৃক শেষ বিস্তৃত বংশ- 
তালিক! দেখ ।] পৌরাণিক বিবরণে ৪1৫ পুরুষের অন্তর 
(১৫০।১৭৫ বৎসরের পার্থকা হইলে 3) ধর্তধ্য নহে । অতএব 
রাজমালাঁর মতে ভ্রিলৌচনকে যুধিষ্টিরের সমসাময়িক স্বীকার 
করা অপেক্ষ। মহা ভারত মতে ত্রিপুরকে ধুধিষ্িরের সমসাময়িক 
স্বীকার করাই সঙ্গত। কিন্ত এস্থলে বলা উচিত এ সকল 
ঘটন| নিঃসন্দেহে প্রতিহাসিক বলিয়! গ্রহণ কর! যাঁর না। 
উহা! পৌরাণিক আখ্যায়লিক। শ্বরূপ গণা কর! যাইতে পারে। 
রাজমালার মতে ভ্রিলোচন ত্রিপুরের পুজ্র বলিয়া উক্ত 
হইয়াছেন, কিন্ত ভ্রিলোচনের জন্ম বিবরণের যে উপাখ্যান 
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ! অস্বাভাবিক বলিয়! শ্পীকার করিতে 
পারা যায়। মা 
কল্যন্দ ধরিয়া গণনার সময়েও দেখ! গিয়াছে যে যুধিষ্ঠির 
ও বিলোচন্র মধ্যে যে ১৩৩৩ বৎসর বা ৪ পুরুষের অন্তর 


[ ২** 


. ৪* জনের নাম অভাব। 


] ত্রিপুরা 
দাড়াইয়াছে, তাহা হইতে এনপ অনুমান করা যাইতে পারে 
যে উক্ত ৪* পুরুষ অথব! প্রায় সেই সংখ্যক কয়েক পুরুষ 
ত্রিপুরের স্তায়ই দেবদ্ধিজগ্বেবী ছিলেন বলিয়1 রাজমালার কবি 
স্বীয় ইতিহাসে উক্ত দেবদ্ধিজদ্বেষী রাজগণের উল্লেখ ন। করিয়া 
একেবারে শৈব ও দ্বিজভক্ত নৃপতি ত্রিলোচনকে শিববরে 
প্রাপ্ত শিবপুন্র বলিয়! বর্ণিত করিয়। গিয়াছেন। 

ত্রিলোচন যে বাস্তবিক চন্দ্রবংশোদ্ভৰ নহেন, রাজমালাও 
স্তাহাকে শিবৌরলজাত বলিয়া বর্ণনা করায়, তাহ। প্রকারা- 
স্তরে স্বীকার করাইক়্াছেন। এদিকে পাশ্চাত্য গবেষণায় স্থির 
হইয়াছে, ষে মণিপুর রাঁপরবংশের ভ্ায় ত্রিপুরার রাজবংশ ও 
শান বা! লৌহিত্য বংশোভূত অথব। যদিও চন্দ্রবংশীয় বলিতে 
হয় তাহ! হইলেও তাহ! প্রমাণের কোনে বিশেষ সুবিধা! নাই, 
কারণ ইতিপূর্বেই দেখা গেল যে ত্রহ্য হইতে ত্রিপুরের মধ্যে 
৩২জনের নাম অভাব এবং ত্রিপুর হইতে ত্রিলোচনের মধ্যে 
কে জানে, এই উভয় সময়ের মধ্যে 
রাজ্য এক রাজবংশ হইতে অপর বংশের হস্তে যায় নাই। 

বাহা হউক এখন রাজমালাধূত ইতিহাসের অন্ুনরণ কর। 
যাউক। ত্রিলোচন বর্তমান থাকিতে থাকিতে তাহার 
শ্বশুর ছিড়িম্বপতির মৃত্যু হয়। হিড়িম্বপতি অপুত্রক ছিলেন । 
ত্রিপুরার দ্বাদশ জন রাজকুমার মাতামহ রাঞ্জের উত্তরা- 
ধিকারী হুইয়া পরস্পরে রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত 
হইলে, ত্রিলোচন স্বীয় জোষ্ঠ পুত্রকে হিড়িত্ব রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়! ভ্রাৃবিরোধ শাস্ত করিলেন। মহারাঞ্জ ত্রিলোচন 
দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন, তাহার ন্তায় দীর্ঘায়ু রাজ! আর কেহ 
ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। ত্রিলোচনের মৃত্যুর 
পর তাহার দ্বিতীয় পুক্র দক্ষিণ পিতার আদেশানুসারে ভ্রিপুরা'র 
সিংহাসনে আরোহুণ করেন, কিন্তু তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা 
মাতামহ্রাজ্য হিড়িম্বদেশে রাজ! হইয়াছিলেন, তিনিই পৈহূক 
রাজালাভার্থ রাজ] দক্ষিণের বিরুদ্ধে সসৈম্তে অগ্রসর হন। 
সাতদিন ক্রমাগত উভয় ত্রাতার যুদ্ধ হইলে হিড়িশ্বরাজ মধ্যম 
ভাতাকে পরাজিত করিয়! পিভৃরাজ্য অধিকার করেন এবং 
উভয় রাজা একত্র শাসন করিতে লাগিলেন । রাজ্যচ্যুত 
রাজ দক্ষিণ ও তাঁহার অপর দশ ভ্রাতা ত্রিপুরা পরিত্যাগ 


করিয়৷ খালানসা নদী পার হইয়া একস্কানে* বাসস্থান স্থির 


করেন। মহারাজ ভ্রিগোচনের এই জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম 
রাজমালায় পাওয়া যায় না । 

কিছুকাল পরে প্রজাবিদ্রোছে হিড়িম্বরাজ রাজ্যচ্যুত ও 
প্রবাসী রাজা দক্ষিণ পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হুন। 
মহারাজ দক্ষিণের পর তৎ পুত্র তয়দক্ষিণ রাঁজা.হন। তীহ! 


ত্রিপুর! 


হইতে প্রমার পর্যযস্ত ৫৩ জন রাজার রাজত্বকালে ত্রিপুরায় 
কোন বিশেষ ঘটন! ঘটে নাই। মহারাজ প্রমারের পুত্র 
কুমার রাজ! হইয়া শ্তামলনগরে শিবদর্শনার্থ গমন করেন। 
স্ামল নগর শিবের প্রিয় ক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই 
শ্রামল নগর কোথায় তাহা জান! যায় না, তবে চট্টগ্রামের 
উত্তরদিকৃস্থ পর্বতের স্প্রসিদ্ধ শ্ৃনাথ শিবমন্দির অতি 
গ্রাচীন কালে ব্রিপুরাধিপতি কর্তৃক নির্দ্িত বলিয়া কথিত 
হয় এবং এখনও সেই মন্দির সংস্কারের ব্যয় ত্রিপুরা-রাজ- 
কোব হইতে দেওয়। হয়। বোধ হয় এই স্থানই সেকালে 
শ্ামলনগর নামে কথিত হইত। রর 

রাজমালার ত্রিলোচন হইতে অধস্তন ২৭শ পুরুষ 
মহারাজ ঈশ্বরকে “ফা” উপাধিষুক্ত দেখ! যায়। ত্রিপুর! 
ভাষাক্ “ফা” অর্থে পিতা” । কোন কোন নৃপতি গৌরবার্থ 
এই “ফা+ উপাধি গ্রহণ করিতেন । 

মহারাজ কুমারের পর তাহার পুজ জুকুষার, তৎপরে 
তাহার পুত্র তক্ষরাও এবং তাহার পরে তৎপুজ রাজ্যেখর 
ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহারাজ রাজ্যেশ্বর 
অতিশয় ক্রোধনন্বভাব ছিলেন। তিনি পুত্রলাভাশয়ে 
শিবোদ্দেশে তপন্তা করেন, কিন্তু তপন্তায় ফল না হওয়ায় 
জুঙ্ধ হইয়া মন্দির মধ্যে শিবপ্রতিমার পদদ্বয় বাঁপবিদ্ধ 
করেন। শিব এই অপরাধে ত্রিপুরা ত্যাগ করেন। অব- 
শেষে মহারাজ রাঞ্যেশ্বর শিবের উদ্দেশে অতিকষ্টে দুইটা 
নরবলি দিয়! ছুইটী পুজ্নলাভ করেন। সম্ভবতঃ এই সময় 
হইতে ত্রিপুরায় নর বলির গ্রথম ন্ত্রপাত হয়। মহারাজ 
রাজোশ্বরের পর তাঁহার জোষ্ঠ পুত্র মিশলিরাজ রাজ! হন। 
তিনি অপত্যহীন ছিলেন বলিয়! তাহার পর তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা তেজাঙ্গ-ফা রাজা হইলেন । তাহার পর আর সাত জন 
রাজা হন) তীহার্দের রাজত্বকালে বিশেষ ঘটন! কিছু 
ঘটে নাই। 

তৎপরে মহারাজ প্রতীত রাজ্যারোহণ করিয়৷ হিড়িস্ব- 
রাজের সহিত উভয় রাজ্যের সীমানিদ্ধীরণ করিয়া সন্ধি 
স্থাপন করেন এবং উভয় রাজ্যের সন্ধি স্থলে শ্বেতবর্ণ স্তত্ত 
নিশ্মীণ করাইয়া! উভয় রাজ শপথ করেন যে যদি তাহারা 
পরস্পরের সীম! লঙ্ঘন করেন, তবে চিরকুষ্ণ কাকও শ্বেতবর্ণ 
হইয়া যাইবে । উভয় রাজ্যের এবিধ দৃঢ় সৌহার্দ্য পার 
বর্তী অপর রাজগণ ভীত হুইয়। উভয় রাজ্যের বিচ্ছেদ সাধনে 
যন করিতে লাগিলেন। শেষে কোন রাজ! ভ্রিপুরেশ্বরকে 
একটা সুন্দরী রমণী উপটঢৌকন গ্রেরণ করেন। হিড়িশ্বরাজ 
ইহার বূপলাবণ্য শ্রবণে ত্রিপুরেশ্বরের কবল হইতে উদ্ধারার্থ 


[২০৯]. 


পু 


নব 
যত্ব করেন, কিন্ত বিবাদ না বাধিতে বাধিতে মিটিয়া যায়৷ 
মহারাজ প্রতীতের পর আর চারিঞ্জন রাজ! হন। ইহাদের 
সময়ের কোন ঘটনা প্রকাশ নাই। 

তৎপরে মহারাজ অনক-ফ| রাা হন। ইনি বড় যুদ্ধ, 
কুশল ছিলেন। ইনি রাজ্য-সীমা-বর্ধনাশায় দক্ষিণে অনেক 
দেশ জয় করেন। শেষে রাঙ্গামাটির অধীশ্বর নিক দশ সহশ্র 
সুশিক্ষিত কুকিসৈন্য লইয়। তাহার গতি রোধ করেন। কিন্তু 
যুদ্ধে পরাজিত হইয় তাহাকে পলাইতে হয়। মহারাজ জনক-ফ! 
রাঙ্গামাটিতে ত্রিপুরার রাঞ্জধানী স্থাপন করেন। ইহার 
সময় ব্রহ্গদেশের রাজধানী অমরাপুর পর্য্যন্ত ত্রিপুরারাজের 
অধিকার বিস্বৃত হইয়াছিল। অবশেষে তিনি বঙ্গদেশ জয় 
করিতে সংকল্প করেন, কিন্তু বহু যুদ্ধে রাজকোষ শৃগ্ত হওয়ায় 
সে উদ্দেশ্ত কাধ্যে পরিণত করিত্তে পারেন নাই। ইহার পর 
২০ জন রা হন, তাহাদের নাম মাত্র ইতিহাসে আছে। 

তৎপরে সিংহতুঙ্গ-ফ1 রাজ। হন। ইছার সময় আরাকান- 
রাজের একজন চৌধুরী নান। মণিমাণিক্য উপ-ঢৌকন লইয়া 
গৌড়পতির নিকট যাইতেছিল। মহারাজ সিংহতুঙ্গ-ফ। 
তাহা বলপুর্ব্বক গ্রহণ করেন। গৌড়েশ্বর এই সংবাদ পাইয়! 
ত্রিপুরা! জয়ের জন্ত এক বৃহৎ সৈন্তদল প্রেরণ করেন। ত্রিপুর- 
পতি গোঁড়েশ্বরের সেনাবল বুঝিয় ভীত হুইয়া সন্ধি করিতে 
চাহেন, কিন্তু রাজ্জী স্বামীকে কাপুরুষ বলিয়! তিরস্কার করিয়া 
সৈশ্তগণকে উৎসাহিত করিবার জন্ত বধিলেন, 'তোমাদের 
রাজ! শৃগালের স্তায় কার্য করিতেছেন, কিন্ত আমি তাছ। 
ইচ্ছা করি না। আমি শ্বয়ং যুদ্ধ করিব, যাহার ইচ্ছা! হয় 
মে আমার সঙ্গে এস, কুলগৌরব রক্ষা কর।” সমস্ত সৈস্ত 
রাজ্জীর সহিত প্রস্তুত হইল। রাজী সৈন্তগণের প্রতি গ্রীত 
হইয়! তাহাদিগকে মহিষ ও ছাগমাংস দ্বারা পরম পরিতোষ- 
পূর্বক ভোজন করাইলেন। পরদিন যুদ্ধ হইল। ত্রিপুর- 
রাজ্ঞী হস্তীতে আরোহণ করিয়। সৈম্তপরিচাণন করিতে লাগি- 
লেন। যুদ্ধে ৫গাঁড়সেন। প্রায় সমন্তই বিনষ্ট হইল। এ সময় 
কে গৌড়াধিপ ছিলেন তাহা বল! যায় না, রাজমালায় তাহার 
নাম নাই। মহারাজ সিংহতুঙ্গ-ফার মৃত্যুর পর তৎপুত্র কুঞ্জ- 
হোম-ফ! পিতার স্যায় শান্তশ্বভাব ছিলেন; কিন্তু তাহার 
পরী তাহার মাতার ন্যায় তেজন্থিনী ও বিদূধী ছিলেন। 
মহারাজ কুঞজ্হোম-ফার পর তৎপুক্র দানকুরু-ফ1 রাজ! হন। 
তাহার আঠারটা পুজ্র হয়। ভবিষ্যতে আঠারটী পুজ্রের মধ্যে 
কাহাকে রাজ্যদান 'করা যাইতে পারে ইহা! নিরূপণার্থ 
মহারাজ দানকুরু-ফা ৩০টা ক্রীড়শীল কুন্ধুটকে অনাহারে 
কিয়ৎকাল রুদ্ধ করিয়৷ রাখেন, শেষে পুত্রগণকে লইয়৷ 


ক্রিপুর| 


একত্র আহার করিতে বসিয়া এঁ সকল 'ক্ষুধাতুর কুকুটকে 
তাহাদের আহারের স্থানে গোপনে ছাড়িয়া দিতে জনৈক 
অন্থচরকে আদেশ দিলেন। কুকুটসকল ছাড়া পাইয়া 
অনপাত্রে মুখ দিতে আমিলে মহারাজ পুক্রগণকে বলিলেন, 
তোমাদের মধ্যে যে পার যে কোন উপায়ে ইহাদিগকে নিরন্ত 
কর। অনেকেই নানা উপায় করিতে লাগিলেন, কিন্ত 
একবারে বহুনংখ্যক কুক্ুটকে বাধা দিতে পারিলেন না। শেষে 
কনিষ্ঠ রাজকুমার রত্ব-ফা কতকগুলি অন্ন লইয় কিছুদূরে 
ছড়াইয়| দিলেন, তখন সমস্ত কুকুট সেইস্থানে ভোজনে 
নিযুক্ত হইল। নৃপতি কনিষ্ঠ কুমারের বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্ন- 
মতিত্ব দর্শনে তাহাকেই উত্তরাধিকারী বলিয়া নিরূপণ 
করিলেন । 

মহারাজ দানকুরু-ফার মৃত্যুর পর রাজকুমারের1 বড়যন্ত 
করিয়া পিতৃনির্বাচিত রাজকুমার রত্ব-ফাকে রাজ্য হইতে 
নির্বাসিত করিয়া সর্ব জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রাজ-ক্ষাকে সিংহা- 
সনে স্থাপন করিলেন। 

কুমার রত্ব-ফা রাজ্য হইতে বিতাড়িত হুইয়া গোঁড়েশ্বরের 
শরণাপন্ন হইলেন, গৌড়ে তখন তুঘ্রিল খা শাসনকর্তা । 
ইহার সহিত রত্ব-ফীর বিশেষ সৌহার্দ্য হইল। তিনি 
কুমারকে চারি বৎসর কাল সমাদরে রাখিয়! এক দল বৃহৎ 
সৈন্ত দিয় তাহার পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে সাহায্য করেন। 
রত্ব ফ। সসৈন্ঠে ত্রিপুরাপ্রান্তে উপস্থিত হইলে রাজবংশের 
অনেক শ্হদ্‌ তাহার সহিত যোগ দেন। যুদ্ধে ত্রিপুরারাজ 
পরাদ্ধিত হন। কুমার রত্ব-ফা নিফণ্টক হইবার জন্ কুচক্রী 
সপ্তদশ ভ্রাতার প্রাণনাশ করিয়! রাজ। হইলেন । সম্ভবতঃ 
৬৮৯ ভ্রিপুরার্ধে (১২৭৭ থৃষ্টাকে ) এই ঘটনা ঘটে । এই 
ত্রিপুরাব্ ত্রিপুরার রাজাদিগের নিজ গ্রতিষ্ঠিত একটা অব্ব। 
ইহা কাহ! কর্তৃক কোন সময় কেন প্রতিষ্ঠিত হয়, কিছুই জান 
যায় না। ১৮৬২ থুষ্টাব্ষে মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিকযের 
মৃত্যু হয়, তখন ত্রিপুরাব্দ ১২৭২, সুতরাং খৃষ্টাবে ও ত্রিপুরাৰে 
৫৯* বৎসরের অস্তর। অতএব খৃষ্টীয় ৬৮২ অরব্ধে প্রথম ত্রিপু- 
রাব প্রচলিত হুয়। তাহা হইলে ঈশানচন্দ্রের মৃত্য কাল হইতে 
১১৮* বৎসর পূর্বে ত্রিপুরা প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। 
১১৮* বৎসরে ৩৫।৩৬ পুরুষ ধর! যাইতে পারে, তাহা হইলে 
মহারাজ শিবরাজ ব। দেবরাজের সময় ত্রিপুরাব প্রচলিত 
হইয়া থাকিবে। 

মহারাজ রত্বফ1 রাজ্য লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতার নিদশন 
স্বরূপ তুঘ্রিলকে ১*০ হস্তী ও বহুবিধ মণিমাণিক্য প্রদান 
“করেন। ইহার মখে) এক্সপ একটী বৃহৎ রত্ব ছিল যে তত 


০০ 


1 ২২ 


1. ত্রিপুরা 


বড় রত্ব গৌড়েশ্বরেরও ছিল না। তুঘংরিল এই রত্রপাইয়া 
মহানন্দে রত্ব-ফাকে মাণিকায উপাধি ও ৪০** সুশিক্ষিত 
সৈশ্ প্রদান করেন। রত্ব-ফ1 মহোপকারী বন্ধুদত্ত উপাধি ধারণ 
করিয়া নিয়ম করেন যে কৃতজ্ঞতার চিহ্নপ্বরূপ তাহার বংশ- 
ধর প্রত্যেক রাজ! এই মাণিক্য উপাধি ধারণ করিবেন। 
মুনলমান এঁতিহাসিকের1 এই ঘটনাকে তুঘ্রিল কর্তৃক ত্রিপুরা- 
বিজয় বলিয়! বর্ণন1 করিয়। গিয়াছেন। ত্রিপুরা-বিজয় ন। 
হউক মুসলমানের সঙ্গে ত্রিপুরার এই প্রথম সংশ্রব বটে। 
মিঃ মার্শমান স্বীয় ইতিহাসে লিখিয়াছেন ষে গৌড়ের শাসন- 
কর্তী গয়া স্উদ্দীন ত্রিপুরার রাজার নিকট কর গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু রাজমালায় তাহার কোন উল্লেখ নাই। 
মহারাজ রত্বমাণিক্য স্বরাজ্যে অনেকগুলি দুর্গ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। 

মহারাজ রত্বমাণিক্যের পর প্রতাপমাণিক্য রাজা হন। 
ইহার সময় স্বর্ণগ্রাম হইতে বঙ্গাধিপ শাম্স্উদ্দীন্‌ প্রতাঁপ- 
মাণিক্যকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধের ফলে পার্বত 
ত্রিপুর! ব্যতীত সমস্ত স্থান মুসলমানের অধিকৃত হয়। প্রতাপ 
মাণিক্যের প্রপৌন্রের সময়াবধি এই সকল স্থান মুসলমান 
অধিকারেই ছিল। মহারাঞ্জ গ্রতাপের অপুজ্রক অবস্থায় 
মৃত্যু হয়, সুতরাং তাহার কনিষ্ঠ মুকুট বাজ। হন। 
মহারাজ মুকুটমাণিক্যের পর তাহার পুত্র মহামাণিক্য রাজ? 
হন। মহারাজ মহামাণিকোর জোষ্ট পুঞ্র শ্রীধর্ম তাহার 
জীবদ্দশাতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীধন 
তাহার মৃত্যুকালে অতি শিশু ছিলেন। 

মহারাজ মহামাণিক্য বসস্তরোগে মার! যান। কুমার 
শ্রীধর্দ তথন সন্গ্যাসী হইয়া! কাশীতে ছিলেন । মহারাজ মহা- 
মাণিক্যের মৃত্যুর পর ত্রিপুরার কতিপয় ব্যক্তি তীহার অন্গু- 
সন্ধানে আসিয়। কাণশীতেই তাহাকে প্রাপ্ত হন এবং বলেন 
“কুমার, আপনার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সৈস্কের। গ্রতিজ। 
করিয়াছে আপনি জীবিত থাকিতে অন্ভের কথ! দুরে থাক 
কনিষ্ঠ কুমীরকেও সিংহাসনে বসিতে দিবে না), রাজকুমার 
এই অনুরোধে বাধ্য হইয়া ত্রিপুরায় আসিয়া রাজ্যতার 
লইলেন। ইনি ৮১৭ জরিপুরান্দে ( ১৪*৭ খৃষ্টাকে ) রাজ্য 
লাভ করেন। ইনি মুসলমানদ্িগের অধিকৃত ত্রিপুরার 
রাজ্যাংশ সকল উদ্ধার করেন। মহারাজ এই সকল 
প্রদেশ এরূপ ভাবে লুঠ করেন যে কিছু দিন অধিবাসী- 
দিগকে বল পরিধান করিতে হুইয়াছিল। ইহার পর প্রতি. 
শোধ দিবার জন্ত গোঁড়াধিপ আঙ্গদ শাহের সৈশ্ুতকে পরাজয় 
করিয়! পূর্বববঞ্জ লুঠ করেন, কুমিল্লা নগরে ইনি একটা 


ভিপুর' 


বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়! ধর্মলাগর নাম দেন। ইহার 
কার্ধা শেষ হইতে ২ বৎসর লাগে। ইনি তাম্রশাঘনের ভ্বার] 
ব্রাঙ্গণদিগকে অনেক ভূমি দান করেন। ইহার লময় 
ব্রাঙ্গণের পুজকন্তার বিধাহের ব্যয় রাজকোষ হইতে দেওয়া 
হইত। ইহারই সময়ে বাঙ্গাল! পন্য ছন্দে 'রাজমালা রচিত 
ক্য়। ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়া মহারাজ ধর্্মমাণিক্যা স্বর্গ. 
লাভ করেন। মহারাজ এ্ীধর্শের পর ৮৪৯ ত্রিপুরাকে 
(১৪৩৯ থৃষ্টাবে ) তাহার কনিষ্ঠ পুন্ত্র রাজা হন। রাজমালায় 
তাহার নাম নাই। অতি অল্পকাল পরেই নেনাপতিগণের 
ষড়যন্ত্রে তিনি বিমষ্ট ও শ্রীধর্ম্ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীধন রাজ! 
হইলেন। শ্রীধনমাণিক্য রাজ! হুইয়াই পরাক্রান্ত সেনাপতি- 
বৃন্দের ক্ষমতা হাস করিবার অন্ত মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ 
করেন। একদিন তাহার গীড়ার সংবাদ দিয়া এক নিভৃত 
স্থানে ছুর্দাস্ত সেনাপতিগণকে আহ্বান করিলেন। এই 
নিভৃত স্থানে কতিপয় গুপ্তচর রাজাদেশে উপস্থিত ছিল, 
তাহার! সেনাপতিগণকে আক্রমণ করিয়া! কাটিয়া ফেলিল। 
ছবুত্তগণ বিনষ্ট হইলে সমরকুশল বিশ্বস্ত রায় চয়চাগ নামক 
ব্যক্তিকে প্রধান সেনাপতি করিয়া মহারাজ শ্রীধনমাণিক্য 
রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময় জিপুরার পূর্বদিকে 
একটী শ্বেত হুম্তী বহির্গত হয়। মহারাজ তাহাকে ধরিয়া 
অনিতে বলেন। কুকীর1 ধরে, কিন্ত রাজার নিকট না 
পাঠাইয়! দেওয়ায় সেনাপতি চয়চাগ রায় থানাসী নগরে 
কুকিরাজকে পরাজয় করিয়! হম্তী উদ্ধার ও কুকিদিগকে 
চিরবশীভূত করিয়াছিলেন। ইহারা এখনও অনেকাংশে 
ত্রিপুরারাজের বশীভূত । তৎপরে বীরবর চয়চাগ ৯২২ ব্রিপু: 
রাষে (১৫১২ খৃষ্টাব্দে) আরাকানরাজের সৈম্তগণকে পরা. 
জিত করিয়। চট্টগ্রাম প্রদেশ ত্রিপুরাভূক্ত করেন । গোঁড়ের 
নবাব সৈয়দ হোসে শাহ ইহাতে কুদ্ধ হইয়া গৌরমল্লিক 
নামক একজন বাঙ্জালীকে সেনাপতি করিয়! প্রেরণ করেন। 
কুমিল্লায় চয়চাগ ও গৌরমল্লিকের যুদ্ধ হয়। প্রথম যুদ্ধে 
ত্তিপুরাসৈন্ত পরাজিত হইয়া হুটিয়া গেলে মুসলমান-সেন। 
মেহেরকুলছুর্গ অধিকার করিয়া! রাঙ্গামাটির দিকে অগ্রসর 
হয়। সেনাপতি চয়চাগ পথমধ্যে সোণামাটির দুর্গে আশ্রয় 
লইয়া গোমতী নদীতে একটা বাধ দিয়াও দিন জলশআ্োত 
বন্ধ রাখেন। মুপলমানেরা নদী গুফ ভাবিয়া হাটিয়া পার 
হইবার জন্ত যেমন নদীগর্ডে নামিল, অমনি সেনাপতি বাধ 
ভাঙ্গিয়া দিপেন। অধিকাংশ মুসলমান সেনা জলে ডূবিয়া 
মারা গেল। যাহারা উদ্ধার হইতে পারিল, তাহারা চণ্ডীগড়ে 
আসিয়া আশ্রয় লইল, কিন্তু রাব্রিতে ত্রিপুরার সৈন্ঠগণ 


ঘা ৫২ 
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ত্রিপুরা 


ছর্গে প্রবেশ করিয়া অনেককে বিনষ্ট করিল। অতি 
অল্পদংখ্যক সেনা প্রাণ লইয়। গৌড়ে পলাইল। মেছেরকুলছুর্গে 
শত্রকে পরাজিত করিবার আশায় মহারাজ শ্রীধনমাণিকা 
একটা কৃষ্ণকায় চগ্ডাল বালককে তবানীর নিকট বলি 
দিয়াছিলেন। তৎপরে চয়চাগ আরাকান রাঞজোর কিরদংশ 
জয় করিয়। লয়েন। হায়াতন খা নামক গৌড়ের আর 
একজন সেনাপতি এই সময় আবারু ত্রিপুরাভিমুথে 
আগমন করেন। কুমিল্লার নিকট যুদ্ধ হয়, প্রথম যুদ্ধে 
চয়চাগ পরাজিত হন, কিন্তু শেষে পুর্ব কৌশল অবলহ্ছন 
করিয়া গুগড়িয়া হুর্গের নিম্নে মুসলমান সেনা ভাসাইয়া 
দেন। মুনলম[নের মধে যাহার1 বাচিল, তাহার। শুগড়িয়। দুর্গে 
আশ্রয় লইল এবং দ্বিগুণ সৈগ্ত না হইলে ত্রিপুরায় অসম্ভব 
বিবেচনায় পলাইল, অনেকে বন্দীও হইল। 

ত্রিপুরায় পূর্বে চতুর্দশ দেবতার নিকট বাধিক এক সহশর 
নরব্ল হইত । মহারাজ মধনমাণিক্য তাহ! রহিত করিয়া 
অপরাধী ও যুদ্ধে বন্দী শত্রদিগকে বলি দ্িবার প্রথ৷ প্রচলন 
করেন। তিনি মিথিলা হইতে গীতবাছ্চবিশারদ্‌ লোক 
আনাইয়৷ শ্বরাজো সঙ্গীতবিগ্ভ।র গ্রচার করেন। তদবধি 
রাজবংশীয় প্রত্যেক ব্যক্তিরই সঙ্গীতে কিছু না কিছু অনুরাগ 
দেখা যায়। মহারাজ শ্রীধনমাণিক্য একটা শিবমন্দির 
ও ১ মগ ম্বর্ণে ভূবনেশ্বরী-গ্রতিমা নির্মাণ করেন। ৯২৫ 
ভ্রিপুরাবে (১৫১৫ থুষ্টাকে) তাহার মৃত্যু হয়। মহারাণী 
সহ্মৃতা হন। শটধনের জোষ্ঠ পুজ ধ্বজম।ণিক্য রাজা হন। 
৬ বৎসর রাজত্বের পর ইন্ত্র নামে এক শিশু পুত্র রাখিয়! 
মহারাজ ধ্বজমাণিকা স্বর্গলাভ করেন। 

তৎপরে ধ্বজমাণিকোর কনিষ্ঠভ্রতা দেবমাণিকয ৯৩২ 
ব্রিপুরাবে (১৫২২ থৃষ্টাজে) রাজ। হন। তিনি প্রথমে 
চট্টগ্রাম হইতে গ্রচুর ধন ও কতিপয় দুষ্ট বাক্তিকে বন্দী 
করিয়া আনেন। বন্দীদিগকে চতুর্দশ দেবতার নিকট 
বলি দেওয়া হয়। চোস্তাই (চতুর্দশ দেবতার :গ্রধান 
পৃজক ) এই সময় রাক্রাকে বলেন, 'শিব স্বপ্রাদেশে প্রধান 
সেনাপতিগণের রক্ত চাহিয়াছেন।? দেবতার প্রসন্পতা-লাভের 
জন্ত মহারাজ দুষ্ট পুরোছিতের মন্ত্রণায় ৮ জন গ্রধান সেনা, 
পতিকে বধ করেন। কিছুপিন পরেই তিনি জানিতে পারিলেন 
যে, চোস্তাই ধ্বজমাণিক্যের পত্বীর সহিত মিলিত হইয়া 
তাহাকে বধ করিবার চেষ্টায় আছেন। তখন তিনিও সতক 
হইলেন; কিন্ত আবার স্থবিধা মত চোস্তাই গোপনে তাহাকে 
বিনাশ করিয়। ইন্ত্রমাণিকাকে ৯৪৫ ত্রিপুঝাব্ে সিংহাসনে 
বসাইয়া রাজ্ভীর সহিত রাজত্ব করিতে লাগিলেন। 


ত্রিপুরা 


৪ মাস পরে সৈন্তেরা জানিল যে ঢোস্তাই বাজ্জীর পরামর্শে ূ 


দেবমাণিকাকে বিনাশ করিয়াছে, তখন তাহার! উন্মত্ত হইয়া! 
পাপিষ্ঠ চোস্তাই, পাঁপিনী রাজ্জী ও পাপীয়সীর গর্ভজান শিশু 
মহাপ্সাজ ইন্দ্রমার্ণিকাফ্ধে নিহত করিধ। একটা গর্তে সমাহিত 
করিল। 

তৎপরে খ্েবমাণিক্যে্ষ জ্যেষ্ঠ পুজ্র বিজয়মামিফ্য ৯৪৫ 
ভ্িপুরাষে (১৫৩৪ খুষ্টাকে) রাজা হন। বিজয় রাঞ্জা 
হইয়া দেখিলেন মন্ত্রীই প্রকৃত রাজা, তিনি সাক্ষীগোপাল 
মাত্র। খন ভ্িনি গোপনে অতিরিক্ত অন্ত পান করাইয়া 
মন্ত্রীকে বিনাশ করেন। ইহাক্স সদগ্ন দি্ীর সম্রাট ত্রিপুরার 
'াধীনত| স্বীকার করেল। বিজযমাণিক্য কষেেক সহত্ত্র 
পাঠান অশ্বাক্োহী সেন! নিযুক্ত কয়েন। থাসিয়ার রাজ! 
তাহাকে বাধিক £টীহ্স্ী ও ১০টী অশ্ব কয়ম্বরূপ দিতেন। 
জয়ন্ডিয়ার রান! গর্বে অধীনত স্বীকার না! করায় বিজয়- 
মাণিকয তাহার বিনাশার্থ ১২ শশ্ত ছাড়ীকে ১২ শত কোদালী 
দিয়া প্রেরণ করেন। হাড়ীর হস্তে কোদালীর আঘাতে 
প্রাণ যাওয়া অতিশয় অপমানকম় ঘোধে জয়স্তীরাজ বশ্তাতা 
স্বীকার করেন। তৎপরে তিনি পাঠানসেনাকে ঢটগ্রাম 
অধিকারার্ধে প্রেপ্নণ কেন, কিস্ত তাহাদের বেতন বাকী 
ছিল বলির! তাহারা রাজাকে বধ করিতে উদ্যোগী হয়। 
মহারাজ বিজযমণিক্য তাহা জানিতে পারিয়! তাহাদিগকে 
স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া বন্দী করেন ও চতুর্দশ দেবতার নিকট 
বলি দেন। তৎপরে বাঙ্গালার নবাব ম্থুলেমান হাজার 
অশ্বারোহী ও ১* হাজার পদাতি সহ মহম্মদ খা নামক 
সেনাপতিকে ত্রিপুরান্ধ পাঠান । চট্রগ্রামে ৮ মাস যুদ্ধ হয়। 
প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরার সেনাপতি বিনষ্ট ছইলেও শেষে মুনল- 
মানেরা পরাজিত হয়। সেনাপতি মহক্মদ খা! লৌহপিঞ্জরা- 
বদ্ধ হক! রাজধানীতে নীত ও চতুর্দশ দেবতার নিকট বলি 
রূপে প্রদত্ত হন। ৰ 

কিছু দিন পরে বিজয়মাণিক্য নিজে বঙ্গদেশ আক্রমণ 
করেন। হার সঙ্গে ২৬ হাজাখ পদাতি, ৫ হাজার অস্বা- 
রোহী ও পাচহাজার নৌকা ছিল। স্থবর্ণগ্রামে প্রথম যুদ্ধ 
টে, হুলমানের! পরাজিত হয়। তৎপরে তিনি লাক্ষানদী 
অতিক্রম করিয়া! পঞ্না পর্ধাস্ত নানা স্থান লুট পাট করিয়া চলিয়া 
আনেন । ব্রন্ষপুদ্রতীরে আসির। লুটের সামগ্রী রাজধানীতে 
পঠাইয়া তিনি শ্রীহট লুটিতে যান। শ্রীহট্র লুটিয়া সেখানে 
একগ্রামে সমস্ত অধিবাীকে বিনাশ ও সেখানে কতিপয় 
জলাশয় খনন করাইয়া! ফিরিয়া আসগেন। 

বিজয়মাপিক্য একদিন ক্ষললতরু হুট্যাছিলেন। ইহার 


২৪৪ 


ৃ ত্রিপুরা 
কনিষ্ঠ পুত্র অমর সেনাপতি গ্রোপীপ্রসাদের কল্তাকে 
বিবাহ করেন। একজন গ্র্যোতিষী রাঞ্জাকে বলেন যে 
তাহার কনিষ্ট পুত্রই রাজ! হইবেন। ইহা! গশুনিয়। তিনি স্বীয় 
জোষ্ঠ পুত্রকে তীর্থ যাত্রাচ্ছলে পুরুষোত্তমে প্রেরণ করেন। 
বিজয়মাণক্য গ্রবল পরাক্রমে ৪৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া 
৯৯৩ ত্রিপুরাবে বসস্তরোগে শ্বর্গ গমন করেন। কতিপয় রাজ্জী 
সহমূত। হন। 

তাহার পর তাহার কনিষ্ঠ পুজ্র অনন্ত শ্বণুরের 
সাহাযো রাজ! হন, কিন্তু দেড় বৎসর পরে শ্বশ্তর কর্তৃক 
গোপছন নিহত হন। তাহার রাজ্তী অনুমৃত। হইতে চাহিলে 
তাহার পিতা গোপীপ্রসাদ নিবারণ করেন। শেষে বাজ্ঞা 
নিজে নিংহাননে বসিতে চাহেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক জামাতৃ- 
হস্ত গোগীপ্রসাদ কন্ত।কে সিংহাসন ন! দিয়া নিজে উদয়- 
মাণিকা নাম ধারণ করিয়া! ৯৯৫ ভ্রিপুরাবে (১৫৮৫ থৃষ্টাবে ) 
যাজ্যারোহণ করিলেন এবং কন্যাকে চণ্ডাগড় গ্রাম জায়গীর 
দিয়া তাহাকে হম্তীগড়ের রাণী বলিয়। প্রচার করিলেন। 
গোপীপ্রনাদ প্রথমে ধর্মানগরের তহুসীলদার ছিলেন। 
তৎপরে রাজার পাচক, পগ্নে চৌকীদ্ার এবং শেষে শালগ্রাম 
স্পর্শ করিয়া শপথ করায় সেনাপতি হন। 

উদরমাণিকা রাজধানী রাঙ্গামাটির নাম বদ্লাইয়া 
উদয়পুর নাম দেন। তাহার সময়ে বু জলাশয় ও 
প্রাসাদাদি নির্মিত হয়। তাহার ২৪০টা স্ত্রী ছিল। তাহাদের 
অনেকেই ত্র ছিলেন। এই সময্ব গৌড়ের একজন মুসল- 
মান রাজপুজ ত্রিপুরায় ভ্রমণার্থ আসেন । মহারাজ তাহাকে 
লমাদরে রাখিয়াছিলেন। ভ্রষ্টা রাণীদিগের মধ্যে কেহ 
কেহ ইহারও সহিত সঙ্গত হয়। উদয়মাণিকা জানিতে 
পারিয়। গৌড় রাজপুজকে দেশ হইতে বহিষ্কত ও তর! 
স্্রীর্দিগকে হৃত্তিপদতলে নিক্ষেপ করেন। 

মোগলের! আবার এই সময় চট্টগ্রাম অধিকার করে। 
যুদ্ধে ৩৪ হাজার ত্রিপুরসৈষ্ভ বিন& হয়। এই যুদ্ধেন্স ৫ 
বৎসর পরে ফোন স্ত্রীলোক বিষদানে রাজার গ্রাণ নষ্ট করে। 
উদ্নয়মাণিকোযর সমক্স ত্রিপুরায় ভীষণ ছুূর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে 
বছ প্রজা নষ্ট হয়। 

উদয়মাণিক্যের পর তাঁহার পুত্র জয়মাণিক ১**৬ 
ত্রিপুরাবে (১৫৯৬) রাজা! হন। তিনি নামে রাজ! হইলেন, 
তাঙার পিতৃব্য রঙজনারাদ্ণই সর্কেসর্বা হইয়া রাজ্য 
চাঁলাইতে লাগিলেন। রঙ্গনারায়ণ দেখিলেন, মহারাজ 
অনন্তঙ্গাপিফ্যের পিভৃব্য (বিজয়মাণিকোর ভ্রাত।) অমর 
অভিশগ্প প্রবল হইয়া! উঠিতেছেন, তাহাকে পীত্ দমন ন। 


ত্রিপুর! 


ফরিলে পুরাতন রাজবংশ আবার সিংহালন লইবে। এই 
বিবেচনা করিয়া রজনারাযণ অমরকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ 
করিলেন। তথায় অমযের এক বন্ধু তরবারি দ্বার একটী 
পাণ দ্বিখণ্ড করিয়া অমরকে ঈর্গিত করিলেন। অমর সেই 
ঈন্গিত বুঝিয়৷ হঠাৎ অন্ুস্থতার ভান করিয়া অশ্বারোহণে 
পলায়ন করিলেন। তৎপরে উভয়ে উভয়ের বধার্থ চেষ্টা পাইতে 
লাগিলেন। রঙ্গনারায়ণ ভাত হুইয়৷ দুর্গে আশ্রয় লইলেন ও 
পত্রদ্বার! শ্বীয় ভ্রাতাকে সসৈন্তে আসিয়া! অমরকে আক্রমণ 
করিতে বলিলেন। পথে পত্রবাহুক অমরের হস্তে পতিত ও 
বন্দী ছইল। অমর বঙ্গের হস্তাক্ষরের স্তায় এক কৃত্রিষ পত্র 
গ্রস্তত করিয়! রঙ্গের নিজ বিশ্বস্ত অগুচর দ্বারা ত্রাতার নিকট 
প্রেরণ করিলেন। রঙ্গের ভ্রাতা পত্র পাইয়া বাহুককে যেমন 
আলিঙ্গন করিলেন, অমনি সে তাহার মস্তক ছেদন করিয় 
মন্তক লইয়া আসিল। অমর লেই মস্তক ছুর্গ মধো রঙ্গের 
নিকট পাঠাইয়৷ দিলেন। রগ মন্তক দর্শনে আকুল হুইয়! 
ভাবিলেন যে যখন ভ্রাতা নিহত, তখন অবন্তই তাহার সৈন্য 
বর্থও নিহত হইয়াছে । নিজেও ভীত হইয়া ছুর্গ পরিত্যাগ 
করিয়া পলাইলেন। ছুই দ্দিবব গোপনে থাকিবার পর 
অমরের এক সৈনিক ত্াহাক্ষে দেখিতে পায় ও তাহাকে 
বিনাশ করিয়। মস্তক লইয়া! অমরকে উপহার দেয়। অমর 
সন্তষ্ট হইয়া! তাহাকে সাহসনারায়ণ উপাধি দেন। 

জয়মাণিক্য এই সংবাদ শুনিয়া অমরকে পন্র লিখিয়! 
দিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এত অত্যাচার করিতেছেন কেন? 
অমর অন্ত্রমুখে উত্তর দিবার জন্য সসৈন্তে অগ্রসর হইলেন । 
মহারাজ অয়মাণিক্য ভীত হুইয়! পলাইলেন। অমরের সৈন্য 
তাহাকে পথে ধৃত করিয়া বিনাশ করিল। এক বৎসর মাত্র 
রাজত্ব করিয়! জয়মাণিক্য নিহত হন। 

১০*৭ ত্রিপুরাঝে অমরমাণিক্য সিংহাসনে অধিরোহণ 
করেন। মহারাজ অমরমাণিক্য রাজ! হুইয়াই ত্রিপুরার 
সমস্ত ভূম্যধিকারীকে লিখিলেন, 'একটা সুদীর্ঘ দীর্ঘিক খনন 
করাইতে হইবে, এজন তাহারা সকলেই যেন কোদালী প্রেরণ 
করেন।” তদনুসারে ৯ জন জমীঘ্ার ৭৩** কোদাল পাঠা 
ইয়। ছিলেন। ইহ! ছারা! উদয়পুরে যে বুছৎ দীর্ঘিকা খনন 
করান হয়, তাহ! আজিও অমরসাগর নামে বর্তমান আছে। 
শ্রীহট্রের অন্তর্গত তরফের জমীদার এই কার্ষ্যে কোদালী 
পাঠান নাই বলিয়া মহারাজ অমর তাহাকে বন্দী করিবার 
জন্ত ২২ হাজার সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। জমীদার পলাইয়া 
শ্রীহটে মুনলমান শাদনকর্তার আশ্রয় লয়েন। তাহার পুত্র 
বন্দী হছন। অমরমাণিকা ইহা। গুনিয। শ্রীহটের মুসলমান 


[ ২০৫ ) 


ভরপুর! 


[ননকর্তার বিরুদ্ধে যাত্র। করেন। গ্মরমাণিক্য গরুড়ব্যুহ 
করিয়৷ হুর্য্যোদয় কালে যুদ্ধ আরম্ভ করেন, মধ্যাঙ্কে কিয়ং- 
কাল বিশ্রামের পর আবার যুদ্ধ হুয়। সন্ধ্যাকালে মুসল- 
মানের! পরাজিত হয়। ১৭৯ জরিপূরাষে (১৫৯৯ খৃষ্টান ) 
মন্তবতঃ এই ঘটনা ঘটে। শ্রীহট এই সময় হইতে ত্রিপুরার 
করগ্রদদ হয়। নোয়াখালীর অন্তর্গত বলরামের জমীদার 
গ্রথমতঃ অমরমাণিক্যকে কর দেন নাই। তিনি বলেন অমর 
দুজল্মা নছেন, জুতরাং তিনি রাজ্যের বিধিসঙ্গত অধিকারী 
হইতে পারেন না । মহারাজ অমর তাহা! শুনিয়া! একদল সৈন্য 
পাঠাইয়া যুদ্ধে তাহাকে করপ্রদ করেন। এই লময় বাকল! 
চন্ত্র্থীপ অতি নমৃদ্ধিশালী ছিল। অমরমাণিকা ধনলোভে 
সে রাজা নুন করেন; তথ! হইতে বহু সংখ্যক লোককে দাস- 
রূপে বন্দী করিয়। আনেন এবং কতকুলিকে দাসনপে বিক্রয় 
করেন । তত্পরে অমর্মাণিক্য ব্রাঙ্গণদম্পতিদান, তুলা- 
পুরুষ ও দীর্থিক। প্রতিষ্ঠা করেন। ১০১৯ ত্রিপুরাঝে বাঙা- 
কার নবাব ইস্লাম খা রাজধানী ঢাক1 হইতে ভ্রিপুর! আক্রু- 
মণ করেন। অমরমাণিকোর ইশ! খ। নামে একজন মুনল: 
মান সেনাপতি ছিল । বুহৎ একদল সেন! দিয়! মহারাজ অমর 
তাঁহাকেই যুদ্ধে পাঠ।ইলেন। ইশ! খা শক্র সম্মুণীন হুইয়াও 
সময়ের অপেক্ষা আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত রহিলেন। 
ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রী তাহ! গশুনিয়। আরও এঞকদল সৈন্ 
তাহার সাহাষ্যার্থ পাঠাইলেন ও ইশ! খাকে আদেশ দিলেন 
ষেআর সময়াপেক্ষা না করিয়া বিপক্ষকে আক্রমণ করিবে। 
এ সময় অমরমাণিক্যের মহিষী ইশ! থাকে প্রসাদস্বরূপ স্বীয় 
চরগামুত্ত পপ্ররণ করেন। ইশা খা রাণীর এই অনুগ্রহে 
উৎসাহিত হুইয়। দ্বাদশ সহত্র অশ্বারোহী ও অল্প পদাতি লইয়! 
বিপক্ষকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। প্রথম উদ্ভমে মুসল- 
মানেরা পরাজিত হইয়া পলাইল। ইশা খ। জয়ী হইয়া 
ফিরিয়া! আসিলেন। 

অমরমাণিক্ায তৎপরে আরাকান আক্রমণ করেন ও 
তদস্তর্ঘত কয়েকটী প্রদেশ অধিকার করেন। আরাকান- 
পতি পুনঃ পুনঃ পরাজিত হুইয়! পর্ত,গীঞ্জদিগের সাহাধ্য গ্রহণ 
করেন। এই সাহায্য লইয়৷ আরাকানরাজ ত্রিপুরারাঞ্জকে 
আক্রমণ করেন । প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরাপতি পরাপ্সিত হইলেন) 
কিন্ত তিনি আবার বলসঞ্চয় করিয়া আরাকান আক্রমণ 
করিতে উদ্যত হইলে আরাকানরাজ এক বৎসর যুদ্ধ স্থগিত 
রাঞ্মিতে অনুরোধ করেন। উভয়পক্ষে সম্মত হইলেন যে 
আগামী হুর্গোৎমবের পূর্বে যুদ্ধ হইবে। কারণ যুদ্ধে বন্দী 
ৰ্ক্ষিদিগকে ছুর্গর নিকট বলি দিতে পারা যাইবে। 


ব্রিপুর! 


ব্রিপুরাসৈন্ত ফিরিল, আরাকানপতি এই সুষোগ বুঝিয়া 
সন্ধি ভঙ্গ করিয়! চট্টগ্রাম আক্রমণ ও অধিকার করিয়া 
লইলেন। ব্রিপুরাঁপতি স্বীর পুজত্রয়কে সৈম্তাপতা দিয়া এক 
দল বুহৎ সেনা পাঠাইলেন। আরাকানপতি তীত হুইয়! 
গজনস্তনির্টিত মুকুট উপহার দিয়া কুমারনিগের নিকট 
সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ষুকুটাধিকাঁর লইয়া কুমারঞরয়ের 
মধো একতাঁর অভাব হইল। এই সুযোগে আরাকানরাজ 
ত্রিপুরার সৈম্ভ আক্রমণ করিলেন। কুমারত্রয়ের মধো 
একজন এক আহহ হম্তীতে আরোহণ করিতে গেলে 
হস্তী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়। পদতলে ফেলিয়া নিহত করে) 
এৰং অপর ছুইজন পরাজিত হুইয়া পলায়ন করেন। মগের! 
তাহারদিগের অনুসরণ করিয়ছিল। আবার একট! যুদ্ধ হয়। 
এবার ত্রিপুরার পাঠান অস্বীরোহীর! অবাধ্য হওয়ায় কুমার 
পরাজিত হন। মগেরা রাজধানী উদয়পুরে উপস্থিত হয়। 
অমরমাঁণিকায হূর্লক্ষণ বুবিরা রাজধানী ছাড়িয়া দেওথাট 
নামক স্থানে পলায়ন করেন। মংগর! উদয়পুর লুচিয়া প্রস্থান 
করিল। তদবধি ফেনী নদী ত্রিপুরার দক্ষিণ সীমা নির্দিই 
হইল। টট্টগ্রামাদি স্থান আরাকান বাজ্যতৃক্ত হইল। 
মহারাজ রাজোর অবস্থা, পুত্রগণের বুদ্ধি, বিবেচনা ইত্যাদি 
চিন্তা করিয়া ছুঃখে অভিভূত হুইয়াঁ পড়িলেন। শেষে একদিন 
পবিত্র মন্গুনদীতে মান করিয়া! অহিফেন ভক্ষণপূর্ববক 
গ্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার মহিষীও সহমৃত! হন। 

১৯২১ ব্রিপুরাব্ধে (১৬১১ খুষ্টাকে ) অমরমাণিকোর 
পুক্র রাজধর রাজা হন। তিনি শান্তিপ্রিয় বৈষব ছিলেন, 
কেবল দৈবকার্ধে লিপ্ত থাকিতেন। তিনি একটা উৎকৃষ্ট 
বিু। মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই মন্দিরে ৮ আন 
গায়ক সর্ধাদ। হরিনাম কীর্তন করিবার জন্ নিযুক্ত ছিল। 
তিনি বহু ব্রাহ্ণকে বিস্তর জমী দান করেন। মস্ত্রিগণ 
এত অধিক তূমিদানে আপত্তি করায় মহারাজ রাজ- 
ধর বলেন, “শেষ অবস্থায় আমার অনৃষ্টে কি হইবে কে বলিতে 
পারে। সময় থাফিতে পরকালের উপায় করিয়া রাখা ভাল ।” 


এদিকে বাঙ্গালার নবাব রাজপরের এই অবস্থা শুনিয়! ূ 
ত্রিপুরা আক্রমণের জন্ত একদল সৈন্ত প্রেরণ করেন, কিন্ত 
ত্রিপুরার সেনাপতির কৌশলে তাহার! পরাঞ্জিত হয়। রাজধর 


৩ বংসর রাপ্রন্ব করিয়া গোমতী'জলে নিমগ্ন হইয়া 
'ংণ্ত্যাগ করেন। 

তংপরে ১০২৩ ত্ত্রিপুরান্দে (১১৩ খুষ্ঠাকে) রাঁজধরের 
পুত্র ঘশোধর বাজ। হন। ইনি রাজ! হুইগাই ত্রিপুরায় 
মগদ্দিগের অত্যাচার নিবারণ করেন। ইহার সময়ে দিল্লীশ্বর 


[২৯৬ ] 


ত্রিপুরা 


জীহাঙ্গীর করম্বরূপ কয়েকটী হস্তী চাহিয়া! পাঠান। মহারাজ | 
যশোধর তাহ! দিতে অস্বীকার করায় দিল্লীর সম্রাটের 
আদেশে বাঙ্গালার নবাব ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। দিল্লী 
হইতে মোগলসৈন্তও আসিয়াছিল। যুদ্ধে ত্রিপুরারাজ 
পরাজিত ও বন্দী হন। কিয়দংশ মোগলসেন! রাজালুঠন 
করিয়া বন্দী মহারাজ যশোধরমাপিক)কে লইয়। দিল্লীতে 
উপস্থিত হয়। সম্রাট তাহাকে মুক্তি দিয়া বলেন যে, তিনি 
গ্রতি বংসর কয়েকটা হ্স্তী ও অশ্ব করম্বরূপ দিলে তাহার 
বিরুদ্ধে আর কথন যুদ্ধ হইবে না। যশোধর তাহা অস্বীকার 
করেন এবং নিজে যবন কর্তৃক পরাজিত হইয়াছে বলিয়! 
তীর্থপর্ধ্যটটনে পাপদেহ ক্ষ করিবার জন্ত প্রয়াগ, মধুর, 
বৃন্দাবনাদি ভ্রমণ করেন। শেষে ৭২ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে 
বিষুসেবায় প্রাণ পরিত্যাগ করেন। ওপিকে ত্রিপুরায়, 
অবশিষ্ট মোগলসেনা! অনবরতঃ ২ বতসরকাল রাজ্য লুঠ 
করিতে থাকে । ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় মহামারী উপস্থিত 
হয়, তাহাতে অধিকাংশ মোগল মৃত্ামুখে পড়িলে অবশিষ্ট 
মোগলসেন! প্রাণভঙ়ে ত্রিপুর ত্যাগ করিয় দিল্লীতে পলায়ন, 
করে। ইহার পর কল্যাণমাণিক্য সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর 
সম্মতিক্রমে রাজযারোহণ করেন। 

১০৩৫ ত্রিপুরাৰে (১৬২৫ থৃষ্টাবে ) কল্যাপমাণিকায রাঁজ। 
হন। কল্যাণমাণিক্য কাহার গুত্র তাহ! রাজমালায় জান, 
যায় না। তিনি মহারাজ যশোধর মাণিকোর জ্ঞাতি ভ্রাত। 
বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছেন। অনুমান হয় যে মহারাজ 
রাজধরমাণিক্যের এক ভ্রাতা আরাকান যুদ্ধে হক্তিপদে 
নিহত হন, আর দুইজন পলাতক হন, কল্যাণমাণিকা 
ইছাদেরই কাহারও পুত্র হইবেন। কল্যাণমাণিক্ের জন্ম 
সম্বন্ধে একটী লৌকিক প্রবাদ আছে। তাহার পিত। 
একদিন মৃগয়ায় গমন করেন। "এক পলাগ্মিত মৃগের 
পশ্চাতে ধাবিত হইয়া মধ্যাহ্ছকালে পিপাসায় কাতর হুইয়। 
পড়েন। ততপরে জলান্বেষণ করিতে করিতে এক বাছাল- 
গ্রজার গৃহে গমন করেন। ত্রিপুরা জাতির বাছাল নামে 
একটা সম্প্রদায় আছে। কল্াণের পিতা সেই বাছালের 
রূপবতী কন্তাকে দেখিয়। বিমোহিত হন। বাঁছালকুমারীও 
রাজপুলকে আত্মসমর্পণ করেন। এই গর্ভে কলাণমাণিক্যের 
জন্ম হয়। মহারাজ কঙ্্যাণমাণিকা বিদ্বান্‌, বুদ্ধিমান্‌ 
ও বলশালী ছিলেন। তিনি সৈম্গগণকে সুশিক্ষিত করেন। 
ইহাদ্বার| ত্রিপুরার রাজপরিবারে একটা নূতন নিয়ম স্থাপিত 
হয়। তিনিই সর্বপ্রথম যুবরাজপন সৃষ্টি করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ 
পুক্র গোবিদ্দকে তৎপদে নিযুক্ত করেন। তিনিই সুজ্রায় 


ব্রিপুর! 


ক্বীয় নামের সহিত “শিব” এই দেবনাম যোগ করিয়াছিলেন। 
তাহা হইতেই রাজনামের সহিত দেবনাম যোগ করিয়! 
মুদ্র মুদ্রিত হইতে থাকে । সম্রাট শাহজহান্‌ তাহার নিকট 
কর চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কল্যাণমাণিক্য তাহা না! দেওয়ায় 
সম্রাট বাঙ্গালার স্থবাদার শাহন্জাকে ত্রিপুরা আক্রমণের 
আদেশ দেন। শাহসুজ! যে সৈম্ৰল প্রেরণ করেন, তাহা 
দের সহিত একটা চর্মনির্দিত কামান ছিল। যাহ1 হউক 
মহারাজ কল্যাণ মুসলমানদিগকে পরাপ্জিত করিয়া! তাড়াইয়া 
দিয়াছিলেন। কল্যাণ তৎপরে তুলা উপলক্ষে উড়িয্যা, 
মথুর1 প্রভৃতি দুরস্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়! প্রচুর দানাদি 
করেন এবং শ্বরাজ্যে ঘৃরিয়৷ নিঃস্ব গ্রজাদিগকে অর্থদান ও 
্রাঙ্গণদিগকে যথেষ্ট ভূমিদান করিয়াছিলেন। কেহ তীর্থে 
গেলে তাহার ব্যয় তিনি রাজকোধ হইতে দ্িতেন। নুরনগর 
কশব গ্রামে তাহার খ্যাত দীঘিকা আলিও কল্যাণসাগর 
নামে বর্তমান আছে। কল্যাণ ৩৪ বদর রাজত্ব করিয়া 
১০৬৭ ত্রিপুরাৰে স্বর্গগত হন। র 
তৎপরে যুবরাজ গোবিন্দদেব “মাণিক্য” উপাধি ধারণ 
করিয়। ১০৬৯ ত্রিপুরান্দে (১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে) রাজ্যারোহণ করেন । 
তাহার মহিষী কমগ। মহাদেবী অতিশয় ধন্মপরায়ণ। ছিলেন। 
তাহার মুদ্রায় এক পৃষ্ঠে শিব ও স্বামীর নাম এবং অপর 
পৃষ্ঠায় নিজ নাম মুদ্রিত হইত। তাহার প্রতিষ্ঠিত কমলা- 
সাগর আজিও কশবাগ্রামে বর্তমান আছে। মহারাজ 
গোবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নক্ষত্ররায় বাঙ্গালার স্থবাদার শাহ- 
সুজার সহিত একযোগে ত্রিপুরা আক্রমণে উদ্ভত হন, কিন্ত 
মহারাঞ্জ গোবিন্দমাণিক্য এ যুদ্ধে হয় নিজ প্রাণ না হয় 
সহোদরের প্রাণ যাইবে বুঝিয়া বিনাযুদ্ধে নক্ষত্রের 
হস্তে রাজ্য ছাড়িয়! দিয়! আরাকান রাজ্জ্যে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। এদিকে নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নামে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। মহারাজ গোবিন্দ আরাকানের আশ্রয়ে 
যে সময়ে চট্টগ্রামে ছিলেন, সেই সময়ে ভ্রাতৃযুদ্ধে পরাজিত 
শাহসুজ। আলিয়া আরাকানে আশ্রয় লয়েন। পথে মহারাজ 
গোবিন্মদেব তাহাকে সাদরে গ্রহণ ও যথাসাধ্য সাহাষ্য 
করেন। সুজ! তাহার ব্যবহারে লঞ্জিত হইয়। ক্ষমাপ্রার্থন। 
করেন ও বীর "নিমচা” নামক বহুমূল্য তরবারি প্রদান 
করিয়া যান। 

নুজ। আরাকানে উপস্থিত হইলে আরাকানরাজ ন্ুজার 
কনার রূপে মুগ্ধ হইয়! জহাকে হস্তগত করিবার জন্য রাজ্যে 
গ্রচার করিলেন যে সুজ! কৌশলে আরাকান জয় করিতে 
আসিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে. বধ কর। উচিত। কিন্তু বিনা- 
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যুদ্ধে রক্তপাত .বৌদ্ধের অন্থচিত এজন্ত গোপনে সুক্জাকে 
ধরিয়া আনিয়া এক নৌকায় বাঁধিয়া নদীতে ডুবাইয়া 


'দ্েওয়াইলেন।, স্জাপত্ী বক্ষে ছুরি মারিয়। অন্ুমৃতা হই- 


লেন। সুজার ছুই কন্তা বিষপানে আত্মহত্যা করেন। 
তৃতীয় কন্তাকে আরাকানরাজ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। 

এদিকে ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়! ছত্রমাণিক্য জগদ্রাম ও 
নরহরি নামক ছুই পুত্র রাখিয়৷ মানবলীল! সম্বরণ করেন। 
ছত্রের মৃত্যুর পর গোবিন্দদেব পুনরায় সিংহাললে প্রতিষ্ঠিত 
হন। তিনি ম্থজার প্রতি আরাকানরাজের নৃশংস ব্যবহারে 
মন্াহত হইয়া স্ুজার তরবারি বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়! 
তন্্ারা কুমিল্ল। নগরে একটা মস্ঞিদ নির্মাণ করান, তাহ! 
আজিও সুজামস্জিদ্‌ নামে বর্তমান আছে। মহারাজ 
গোবিন্দমাণিক্য মেহেরকুল আবাদ ও বাতিস। গ্রামে দীঘিক। 
খনন করান। তিনিও তাম্রশাসন দ্বার ব্রাক্ষণর্দিগকে 
অনেক তৃমিদান করিয়। গিয়াছেন। ১০৭৯ ত্রিপুরানে 
(১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে) তাহার মৃত্যু হয়। 

১০৮০ ত্রিপুরার (১৬৭০ খৃষ্টাব্দে) যুবরাজ রামদেব 
ঠাকুর (গোবিন্দের জ্যেষ্ঠপুক্র ) রাজ! হন। তিনি প্রথমে 
স্বীয় শ্তালক বলিভীমনারায়ণকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত 
করেন, তংপরে স্বীয় জোষ্ঠপুত্র রত্বদেবকেও এ পদে স্বাপন 
করেন। ইহার পর তিনি যুবরাজ পদের ঠিক অব্যবহিত 
পরেই “বড়ঠাকুর” নামে একটা পদ স্থষ্টি করিয়া তাহাতে 
স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র ছুর্জয়দেবকে গিযুক্ত করেন। ইহাকে 
রাজাচ্যুত করিবার জন্ঠ ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, কিন্তু কার্ধ্যে 
তাহা! সফল হয় নাই। ঘনশ্বাম ও চন্দ্রমণি নামে তাহার 
আরও ছুই পুত্র ছিল। 

১০৯২ ত্রিপুরান্ধে (১৬৮২ থুষ্ঠাবে ).যুবরাজ রত্রদেব রাজ। 
হন। তিনি স্বীয় অনুজ বড়ঠাকুর ছুর্য়মণিকে ও মাতুল 
বলিভীমনারায়ণকে প্রথমে যুবরাজপদ প্রদান করেন, কিন্ত 
তাহাদিগকে ক্রমে সরাইয়া রাজবংশীয় চম্পকরায় ও গোরী- 
চরণকে যুবরাজপদ দান করেন, এবং স্বীয় চতুর্থ ভ্রাতা চন্্র- 
মণিকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করেন। রত্বদেবের ১২৫টা 
বিবাহ ছিল। রত্বমাণিক্য অন্ন বয়স্ক ছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত 
যুবরাজগণ তাহ! অপেক্ষা বয়োজ্োষ্ঠ হওয়ায় তাহার! বড়ই 
অত্যাচারী হন। এই সময়ে বাঙ্গালার নবাব সায়েস্তা খ৷ 
নরেন্দ্রঠাকুর নামক রত্বমাণিক্যের এক পিতৃব্যের সাহায্যে 
ত্রিপুরা আক্রমণ ও জয় করেন এবং রত্বমাণিক্য ও'বয়োপ্িক 
যুবরাঞজন্রয়কে বন্দী করিয়! লইয়া যাঁন। 

পায়েম্তা খার সাহায়োে নরেন্দ্রঠাকুর, রাষা হন। তিন 


জরিপুর। 


বৎসর রাজত্ব করিবার পর রত্বমাণিকা সায়েন্তা থাকে হৃস্ত- 
গত করিয়া পুনরায় রাজ্যাধিকার করেন। ২৯ বৎসর 
রাজত্ব করিবার পর রত্বমাণিক্যের তৃতীয় ভ্রাত। ঘনশ্টাম 
তাহাকে রাজাচ্যুত করেন।, রত্বমাণিক্া কুমিল্লায় একটা 
সতর চূড়া মনায়ের ভিত্তি মাত্র করিয়! যান। 

ঘনশ্বাম রাজ্যাধিকার করিয়া! মহেত্ত্রমাণিক্য নামে 
সিংহাসনে উপবেশন করেন। মন্ত্রীর পরামর্শে মহেন্ত্র এক 
স্ত্রীর ছুই স্বামী বর্তমান থাক] যুক্তিসিত্ধ নহে বুঝিয়৷ রত্ব- 
মাণিক্যকে নিহত করেন। শেষে ভ্রাতৃবধজনিত উদ্বেগে 
মানসিক শাস্তি হারাইয়! ছুংস্বপ্ন দর্শন করিতে করিতে 
৩ বৎসরের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। 

১১২৪ ব্রিপুরাকে (১৭১৪ থৃষ্টাবে )যুবরাজ দুর্জয়দেব 
ধর্ঘমমাণিকা নামে সিংহাসনে আরুঢ় হন। তিনি বড়ঠাকুর 
চক্্রমণিকে যুবরাজ পদে ও স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাধরকে বড়- 
ঠাকুর পরে নিষুক্ক করেন। বাঙ্গালার নাজির এই সময় 
একদল সৈন্য পাঠাইক্। ত্রিপুরার কতকাংশ অধিকার করিয়। 
মুসলমান জমীদার নিযুক্ত করেন এবং একদল মোগলসৈন্য 
উদয়পুরে রাখিয়া! দেন। একদিন মোগলের! যখন নিশ্চিন্ত 
মনে আহার করিতেছিল, তখন ধর্দমাণিক্য হঠাৎ তাহা 
দিগকে আক্রমণ করিয়। তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন 'ও নিহত 
করেন। অতিঅল্প সংখ্যক লোক পলাইতে পারিয়াছিল। 

ছত্রমাণিক্ের পুক্র জগপ্রাম এই সময় ঢাকার মুসলমান 
শাসনকর্তার সহিত মিলিত হইয়! ত্রিপুরা! আক্রমণ করেন। 
প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরার জয় হর, কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে মহারাজ 
ধর্মমাণিক্য পরার্দিত হইয়৷ পলায়ন করেন। 

১১৪২ ত্রিপুরাবে (১৭৩২ থুষ্টাবধে) জগদ্রামমাণিক্য 
মুসলমান সাহায্যে রাজ্য লাভ করিলেন, কিন্তু তাহা! দ্বার! 
জিপুরায় যে ক্ষতি হইল, তাহ! আর ইহকালে সংশোধিত 
হইল ন1। মুসলমান দেওয়ান মীর হবিব পার্বত্য ত্রিপুরা 
স্বাধীন রাখিয়া অন্ত সমস্ত স্থান মুসলমান রাজ্য তুক্ত করিয়া 
মুসলমান জমীদারের হস্তে দিলেন। কেবল জগদ্রাম-মাণি- 
কাকে তম্মধ্যে ২২টী পরগণার চাঁকল! রৌসনাবাদ নাম 
দিয়া জায়গীর শ্বব্ধপ দান করেন। এই জমীদারী এখনও 
আছে, ব্রিপুরারাজজ এখন ইহার কর ইংরাজরাজকে দিয় 
থাকেন। এই সময় যেরাজ্যাংশ হারাইতে হয় তাহ! অতি 
বিস্তৃত, তাহা! এখন সমগ্র জেল! ত্রিপুরা, শ্রীহট্ের অপ্ধাংশ, 
নোসাখালীর তৃতীয়াংশ, ময়মনসিংহের চতুর্থাংশ ও ঢাক। 
গ্েলার কিয়দংশ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। 

ধর্দমমাণিক্য রাজাচ্যুত হইয়া মুসলমানের সাহাধ্য ব্যতীত 
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উপারাস্তর ন! দেখিয়া মুর্শিদাবাদে গমন করেন। তথায় 
জগৎশেঠের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাহার সাহাযে। পুনরায় রাজ্য 
লাভ করেন। ধর্শমাণিক্য বাঙ্গাল ভাষায় মহাভারত 
অন্থবাদ করেন। অন্নকাল পরে ধর্মমাণিক্যের মৃতু হয়। 

তৎপরে ঢাঁকার ফৌজদার ধর্মমাণিকোর জোষ্ঠ পুত্র 
বড়ঠাকুর গঙ্জাধরকে তাহার পিতার সময়কার ( রৌসনা- 
বাদের) বাকী রাজন্ব পরিশোধ করিতে বলিলে তিনি 
অক্ষমতা জানাইলেন। যুবরাজ চন্ত্রমণি সেই খপ পরিশোধ 
করিয়া ফৌজদারের সাহায্যে মুকুন্দমাণিক্য নামে রাজ। 
হইলেন। মুকুন্দ রাজ্য পাইয়! অধর্শ করিলেন না। ত্রাতু- 
জজ বড়ঠাকুর গঙ্জাধরকেই যুবরাজ পদে ও স্বীয় জোষ্ঠপুক্র 
পাচকড়িকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করিলেন এবং জামীন 
স্বরূপ পাঁচকড়িকে মুর্শিদাবাদে রাখিয়া! দিলেন। মুকুন্দ- 
মাণিক্য কুদ্রমণি নামক এক জ্ঞাতিকে হস্তী ধরিবার নিমিত্ত 
মতিয়! পাহাড়ে প্রেরণ করেন। কদ্রমণি তথায় বুচরনার়ায়ণ 
নামক পার্বতীয় ত্রিপুরাসর্দারের মহিত মিলিত হইয়! মুকুন্দ- 
মাণিক্যকে এক পত্র লিখিলেন যে পার্বতীয় ত্রিপুরাগণ যবন- 
সংশ্রবে থাকিতে চাহেনা, মহারাজের অনুমতি পাইলে 
তাহার। ফৌজদার সান্ুচর হাজি মুনসিমকে বধ করিতে 
প্রস্তত আছে। মুকুন্দমাণিক্য পত্র পাইয়া চিস্তিত হুইয়! 
উত্তর দিলেন যে, “তাহা হইতে পারে না, কারণ তাহার জ্যেষ্ঠ 
পুত্র জামীন স্বর্মপ মুর্শিদাবাদে আছে।, রুদ্রমণি ইহাতে ও 
ক্ষান্ত না হুইয়! ফৌজদারের প্রাণ বিনাশের অন্ত পীড়াপীড়ী 
করিতে লাগিলেন। মুকুন্দমাণিক্য কিংকর্তব্য বিমুঢ় হুইয়! 
পত্রথানি ফৌজদারকে দিলেন। ফৌজদার প্রাণরক্ষার জন্য 
কৃতজ্ঞ না হুইয়া ভাবিল মহারাজ মুকুন্দও এই ফড়ঘগ্রে 
জড়িত, স্থতরাং তাহাকে, তৎপুক্র তদ্রমণি, কৃষ্ণমণি ও 
বড়ঠাকুর গঙ্গাধরকে বন্দী করিল। রুদ্রমণি ঠাকুর এই 
সংবাদ পাইয়া! সসৈন্তে আসিয়। উদয়পুর বেষ্টন করিলেন। 

মহারাজ মুকুন্দ ইতিমধ্যে যবন কর্তৃক বন্দী হওয়ায় 
বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন। রাজ্জী সহমৃতা হইবার 
উদ্যোগ করিলে সর্দার বুচরনারায়ণ তাহাকে উত্তরাধিকারী 
নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করেন। তিনি প্রথমে স্বপুত্র পাচ- 
কড়ি তৎপরে গঙ্গাধরকে উত্তরাধিকারী নির্দেশ করেন। 
কিন্তু বুচরনারায়প কুদ্রমণিকে নির্বাচিত করিতে বলায় তিনি 
অর্থীকার করিয়া চিতারোহণ করেন। 

সর্দার বুচরনারায়ণের সাহায্যে রুদ্রমণি ঠাকুর জয়- 
মাঁপিক্য (২য়) নামে সিংহাননে আরোহণ করিলেন। ইনি 
গোবিন্মমাণিক্র কনিষ্ঠ ভ্রাতার কনিষ্ঠ পুত্রের ঝোষ্টপুত্র। 


জিপুর! ্‌ 


ফৌজদার তাহার নিকট মুক্তিতিক্ষ/ করায় জয়মাণিকা 
স্কাহাকে মুক্তি দিলেন। কৃষঙ্মণি প্রভৃতি রাজকুমারের! 
এই সমগ্প ফৌজদারের হাত জইভে নিষ্কৃতি পাইয়। ঢাকায় 
পলাইলেন। 

পাচকড়ি তখনও বাঙ্গালার নবাবের নিকট ছিলেন। 
তিনি বহুদিন ত্রিপুরার কোন লংবা? না পাইয়! নবাবের 
অনুমতি লইয়! ইতিমধ্যে নৌকাপথে দেশে আলিতেছিলেন। 
পদ্মাগর্ডে তিনি কুষ্খমণির এক পত্র পাইয়া রাজ্যের অবস্থ। 
জানিতে পারিলেন ও অমনি ফিরিয়া! আবার মুপিদাবাদে 
গেলেন। নবাব সমস্ত শুনিয়া ঢাকার শালনকর্জাকে তাগার 
লাহাধ্য করিতে আদেশ দিলেন। বাঙ্গালার নবাব এই 
সময়ে পাচকড়িকে সিংহাসনে বলিবার অন্ুমতি প্বক্পপ এক- 
খানি সনদ দেন। ভিন দেশের রাজ! হইতে রাজ্যারোহণ- 
কালে সনন্দগ্রহণ বিপুরার় এই প্রথম।, 

পাঁচকড়ি সসৈষ্ঠে কুমিল্লা পৌছিলে প্রাজ। ও কর্ম্মচারি- 
বর্গ তাহাকেই তাজ! বলিয়। গ্রহণ করিল। উদয়পুরে যুদ্ধ 
হয়। দ্বিতীয় জয়মাণিক্য পরাজিত হন। সম্ভবতঃ ১১৪৯ 
ত্রিপুরান্ষে (১৭৩৯ থৃষ্টাবে ) পাচকড়ি ইন্ত্রমাণিক্য (২য়) 
নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার ভ্রাতা কৃষ্ণমণি 
ঘুবরাজ ও হরিমণি বড়ঠাকুর হন। 

জয়মাণিক্য রাজ্যচ্যুত হইয়া! হুরিনারায়ণ চৌধুরী নামক 
সমস্ত মেহেরকুলের সৈন্তদল এবং আরও ১৪শত সৈন্ত লইয় 
ত্রিপুরার অনেক স্থান লুঠন করিতে লাগিলেন। শেষে 
তিনি উৎকোচ দিয়া ঢাকার শাননকর্থী জলকাদেরখথাকে 
বশীতৃত করিয়া ইন্দ্রমাণিক্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। 
রৌননাবাদের বাকী খাজানার দায়ে জলকাদেরখ! ইন্দ্র 
মাণিক্যকে বন্দী করিয়! ঢাকায় লইয়। গেলেন। এ সময় 
ঢাকায় ধর্শমাণিক্যের, পুল্র গঙ্গাধর ছিলেন। তিনি জল- 
কাদেরখাকে উৎকোচ দিয়। রাজা হইতে চাহিলেন। 
মহম্মদ রকি নামক একব্যক্তি একদল সৈন্ত লইয়া আলিয়! 
লকাদেরের আদেশমত গঙ্গাধরকে ত্রিপুরার সিংহাসনে 
বসাইলেন। গঙ্গাধর দ্বিতীয় উদযমাণিক্য নামে রাজ! 
হুইলেন। 

জগন্্রামমাণিক এতদিন রাজাচ্যুত হইয় ঢাকায় ৩টা 
পরগণার জমীদারী সত্ব লইয়! বাস করিতেছিলেন । (ইহার 
ংশধরের এখনও ঢাকার আছেন। তীহার। “কাদবার 
রাজা বা! ণাকার রাজা" নামে খ্যাত। ) জন্মমাণিক্য নিজে 
সফল হুইতে না! পারিয়! বৃদ্ধ জগপ্রামকে আবার ক্ষেপাইয়া 
ভুলিবার চেষ্টা কর়িলেন। তিনি বলি! পাঠাইলেন যে, 


২০৯ ] 


ত্রিপুরা 


যদি জগজ্রাম উৎকোচ দরিয়া ঢাকার নবাবকে বশীভূত 
করিতে পারেন, তবে আবার ভিনি (জয়মাণিক্য ) রাজা 
হইতে পারেন এৰং রাজ! হইলে জগদ্রামের ভ্রাতা নরহরিকে 
যুবরাজ করিবেন । জগগ্রামও তাহাই করিলেন। জল. 
কাদেরখাও অর্থের দান, তিনিও অমনি উদয়মাণিকোর 
পরিবর্তে জগ্নমাণিক্যকে ত্রিপুরার রাজা বলিয়া গ্বীকার 
করিলেন ও উদ্নয়কে দূরীভূত করিয়া জয়মাণিফ্যকে সিংহাসন 
দিলেন। জয়মাণিক্য আবার রা পাইক়। জগপ্রামের ভ্রাতা 
নরহয়িকে যুবরাজ করিলেন । 

এই লময় নিবাইন্‌ মহম্মদ ঢাকার শাসনকর্ত। হন। 
হোসেন কুলিখ তাহার মহকারী ছিলেন। ইন্ত্রমাণিক্য হোসেন 
কুলির বদ্ুত্বলাভ করেন ও তৎসাহায্যে বাঙ্গালার নবাব 
আলীবন্দিখার নিকট হইতে সৈগ্ত আনাইয়৷ ত্রিপুর। অধিকার 
করিলেন। দ্বিতীয় জয়মাণিকা বন্দী হইর়া সুগরিদাবাদে 
প্রেরিত হইলেন। ইন্ত্রমাণিক্য দ্বিতীয়বার রাগালাভ করিম! 
মুপিদাবাদে এক প্রতিনিধি রাখিলেন। কিছুদিন পরে 
মুশিদাবাদ হইতে সংবাদ আমিল, জয়মাণিক্য নবাবের প্রিয়- 
পাত্র হাজী হোসেনের সহিত বন্ধুত1 করিয়ছিলেন ও হাজী 
হোসেন তাহাকে রাজ্য দেওয়াইবার চেষ্টার আছেন। ইন্দ্ব- 
মাণিক্য ভদ্বিগ্ন হইয়া মুশিদাবাদে গেলেন ও আলীবর্দিকে 
সমস্ত জানাইলেন। নবাব হাজীহোসেনকে তক্জন্ত বহু 
তিরস্কার করির়! জয়মাণিক্যকে কারাগারে রাখিতে আদেশ 
দিলেন। ইন্দ্রমাণিক্য রাজ্যে ফিরিয়। আদিলেন। ইহার 
পর হাজীহোসেন অপমানের প্রতিশোধ দিবার অন্য চে! 
করিয়া কুমিল্লার ফৌজদার হইয়! ত্রিপুরান্ম আসিলেন ও 
ইন্দ্রমাণিক্যের রাজ্যে অত্যাচার আরস্ত করিলেন। ইন্ত্র- 
মাণিকা সহা করিতে ন! পারিয়। নবাঘকে জানাইলেন। তিনি 
অনুসন্ধানার্থ হোসেনউদ্দীন্‌ নামে একজনকে পাঠাইলেন। 
হোসেনউদ্দীন গোপনে সন্ধান লইয়। হাজীহোসেন ও ইন্ত্র- 
মাণিক্য উভয়ক্ষে সঙ্গে লইর়! মুশিদাবাদ গেলেন। নবাব 
হাজীরই দোষ শুনিয়া তাহাকে ইন্ত্রমাণিকোর ক্ষতিপূরণ 
করিতে বলিলেন। ১৭৪৪ খুষ্ঠান্ষে ইন্দ্রমাণিক্য এই উপ- 
লক্ষে মুশিদাবানদে ছিলেন। মাহাঁট্রা-যুদ্ধে নবাব তাহাকে 
একদল সেনার ভার প্রদান করেন, কিন্তু শারীরিক অন্ুপ্থ 
থাকায় যুদ্ধে যাইতে পারেন নাই। গীড়ার কথা শুনিয়া 
নবাব হাজীহোমেনের উপ তাহার চিকিৎসার তার দেন। 
যুদ্ধে যাইবার তাড়াতাড়িতে হাজী ঘেইন্ত্রের কতদূর শত্রু 
তাহ! নবাব ভুলিয়া গেলেন। যাহ! হউক হানী চিকিৎসকের 
নঙ্গে পরামর্শ করিয়া ইন্ত্রকে যে ওষধ থাওয়াইলেন, 


ত্রিপূর। 


তাহাতেই তাহার জীবলীল! ফুরাইল | নবাব ফিরিয়া আসিয়া 
সংবাদ লইলেন ও মৃত সংবাদ পাইয়। মহ! আক্ষেপ করি- 
লেন এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রান দিতে বলিলেন। 
ফৌগদার হানীছোসেন তাহাই করিতে স্বীকৃত হইয়! 
কুমিল্লায় পৌছিয়াই যুবরাজ কষ্চমণিকে রৌসনাবাদ হইতে 
দূর করিয়া দিলেন এবং সম্সের গাজী ও আবছল রজাক 
নামক দুই বাক্তির উপর শাসন ভার অর্পণ করিলেন। যুবরাজ 
কষ্ণধমণি বাহুবলে স্বাধীন ত্রিপুরার কতকাংশ ম্ববশে রাখি- 
লেন। হাজীহোদেন ততপরে মুশিদাবাদে আপিয়। দ্বিতীয় 
জয়মাণিক্যকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়। ত্রিপুরায় লইয়া 
গেলেন। পণে ঢাকাম়্ তাহার মৃত্যু হইল। হাজী তখন 
তাহার ভ্রাতা হরিধন ঠাকুরকে বিজয়মাণিক্য নাম দিষ। 
সিংহাসনে বসাইলেন এবং রৌসনাবাদ হইতে মাসিক এক 
সহশ্র টাক] তাহাকে দিবার ব্যবস্থা করেন। এই রৌসনা- 
বাদের রাজস্ব বাকী গড়ায় বিজয়মাণিক্য বন্দী ও কারাগারে 
মুত্ুমুখে পতিত হন। 

সমশের গাজী ও আবছুল রজাক রৌসনাবাদ শাসন 
করেন। তাহার! ত্রিপুরা জাতির নিকট কর প্রার্থনা করায় 
তাহারা বলে, রাজবংশ ব্যতীত অপর কাহাকেও কর দিব 
না। তখন উক্ত মুসলমানদ্বয় পরামর্শ করিয়! দ্বিতীয় উদয়- 
মাণিকোর ত্রাতুষ্পুত্র বনমালী ঠাকুরকে লক্ষমণমাণিক্য নাম 
দির! ত্রিপুরার রাজা! করিতে সংকল্প করিলেন । যুবরাজ কৃষণ- 
মণি তাহা জানিতে পারিয়া ত্রিপুরার রাজসিংহানন ভাঙ্গিয়া 
নদীতে ভামাইয়! দেন। লঙক্গণমাণিকা এক বংশনিম্মিত 
নিংহাসনে রাজা হন। মুসলমানদ্বয় তাহার নামে নোয়া- 
খালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি লুঠন আরস্ত করিল এবং তন্্ারা 
'মাপনাদের ধনাগার পূর্ণ করিতে লাগিল। রৌসনাবাদের 
গ্রজাগণ ইহাদের 'মত্যাচার সহিতে ন1 পারিয়! নবাব মীর 
কাশিম আলীখার নিকট জানাইলে তিনি সৈগ্ঠ পাঠাইয়া 
উভয়কে বন্দী করিয়া আনিয়া! তোপের মুখে উড়াইয়৷ দেন। 

১১৭০ ত্রিপুরা (১৭৬ থৃষটান্সে ) ১ল! পৌষ যুবরাজ 
কুষ্ণমণি নবাব কাশিম আলী খার সনন্দ লইয়! কৃষ্ণমাণিক্য 
নামে রাজ! হইলেন। তিনি ত্রিপুরায় নৃতন রাজনিংহাঁসন 
প্রস্তত করান ও উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়। আগরতলায় রাজ- 
ধানী স্থাপন করেন। কৃষ্ণমাণিক্য স্বীয় ভ্রাতা হরিমণিকে 
[ুরাজ ও স্বীয় পিতৃবোর পৌন্্র বীরমণিকে বড়ঠাকুর পদে 
শিধুক্ করেন। এই সময় চট্টগ্রামের মুসলমানের! ৰড় 
অত্যাচার করিতে আরম্ত করে। কশবাগ্রামে যুদ্ধ হয়। 
যুদ্ধে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য পরাজিত হুইয়। দুর্গে আশ্রয় 
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লয়েন। তথা হইতে অন্ত্রনিক্ষেপ করিয়া মুসলমানদ্দিগকে 
পরাস্ত করেন। কশবা-ছুর্গের তগ্রাবশেষ এখনও তথাকার 
কালীবাড়ীর উত্তরে বর্তমান আছে। এই সময়ে ইংরাজের 
বাঙ্গাল জয় করেন। ততপরে ১৭৬৫ খুষ্টাঝে লর্ড ক্লাইব 
বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইয় রাল্প লিক নামক এক ব্যক্তিকে 
রেমিডেণ্ট করিয়। ত্রিপুরায় পাঠান। 

২য় রত্বমাণিকা কুমিল্লায় যে সঞ্ুদশ চূড়া মন্দির 
পত্তন করিয়াছিলেন, মহারাজ কুষ্চমাণিক্য তাহা! সমাপ্ত 
করিয়। তাহাতে জগন্নাথ মৃষ্ঠি স্কাপিত করেন । যুবরাজ হুরি- 
মণি, কমণি ও রাজধরমণি নামে ছুই শিশুপুজ্র রাখিয়। 
স্ব্গগত হন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ও মহিষী জানব! 
দেবী কমণিকে অনাদর ও রাঁজধরকে সমাদর করিতেন । 
১১৯১ ত্রিপুরা (১৭৮০ থুষ্টান্দে ১১ই জুলাই) মহারাজ 
কষ্ণমাণিক্যের মৃত্যু হয়। সেসময় কুমার রাজধর কুমিল্লায় 
ও রেসিডেন্ট লিক চট্টগ্রামে ছিলেন। 

স্বামীর মৃত্যুর পর মহিষী জাহব! দেবী ত্রিপুরা শাসন 
করিতে লাগিলেন। রেসিডেণ্ট গবর্ণর জেনারল ওয়ারেণ 
হেষ্টিংসকে সংবাদ দিলেন । মিঃ লিক আগরতলায় আসিলে 
রাজ্জী তাহ।কে জানাইলেন যে রাজধর সিংহাসনে বসিলেই 
তিনি রার্জকার্য্য হইতে অবসর লইবেন। বড়ঠাকুর বীরমণি 
রাজ্জীর অভিপ্রায় বুঝিয়৷ রাজ্যাধিকার করিতে অভিলাষ 
হন, কিন্তু হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তিনি কিছুই করিতে পাবেন 
নাই। রাজাচ্যুত লক্ষ্পণমাণিক্য এই ন্থুযোগে সিংহাসন 
অধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু জীহ্নছবা দেবীর কৌশলে 
তিনি বশীভূত হন। 

জাহ্মবা দেবী কুমিল্লায় একটা দীর্থিক খনন করান। 
তাহ। আজিও রাণীর দীঘী নামে বর্তমান আছে। পুক্প 
বাঙ্গালায় ইহার জলের ন্যায় সুপেয় জল আর কোথাও নাই । 
ওয়ারেণ হেঘিংস রাণীর আবেদন মত রাজধরকে ত্রিপুরাপতি 
বলিয়! স্বীকার করিলেন । ১১৯৫ ত্রিপুরাবে (১৭৮৫ থুঃ অন্দে 
ভুলাই) মহারাজ রাজধর মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন 
ও মহারাজ লশ্্ণমাণিক্যের পুক্র হুর্গামণি ঠাকুরকে যুবরাজ 
পদে নিযুক্ত করেন। রাজধর জেঠাইএর অনুগ্রহে রাজ 
হইলেন বটে, কিন্তু লেখাপড়া! ন! জানায় ইংরাজ গবর্মেন্ট 
চাকৃলে ক্লৌসনাবাদ কিছু দিনের জন্ত ত্রিপুরার কালেক্টরের 
হস্তে রাখেন। তখন ইহাতে ১৩৯**০২ টাক! আয় ছিল। 
মহারাজ ইহা! হইতে খরচের অন্ত মাসিক ১ হাজার টাক! 
মাত্র পাইতেন। . : 

রাজধর মণিপুররাজ অয়মিংহের বন্ভাকে বিবাহ করেন, 
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তাহার গর্ভে কোন সন্তান হয় নাই। অন্য পত্রীর গর্ভে 
তাহার চারিটী পুত্র হয়, তন্মধ্যে ছুইটার শৈশবেই মৃত্যু হয় ও 
দুইটী জীবিত ছিল। 

ইহার সময় ব্রন্মদেশীধিপতি ত্রিপুর! ও আরাকান আক্র- 
মণ করেন। সেনাপতি আশুমণি মগদ্দিগকে পরাজিত 
করেন। আরাকান তরঙ্গের অধিকৃত হয়। কুকিগণ বিদ্রোহী 
হইলে সেনাপতি আশুমণি তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। 

রাজধর স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগঞঙ্জাকে বড়ঠাকুর পদে 
নিযুক্ত করিয়া তাহার হস্তে রাজ্যশাসন ভার দেন। তিনি 
পিতৃমন্ত্রী কালীচরণের পরামর্শে স্থন্দরদ্ূপে রাঁজকার্যা 
নির্বাহ করিতেন। শ্ত্রীহট্টের জনৈক ভদ্র কাযস্থের কন্া 
চন্দ্রতারার সহিত রামগঙ্গ! বড়ঠাকুরের বিবাহ হয়। 

রাজধর রাজধানীতে বৃন্দাবনচন্ত্র নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও 
মোগর! গ্রামে রাজধরগঞ্জ নামে একটী বাজার স্তাপন 
করেন। রাজধর শেষ দশায় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া 
১২১৪ ত্রিপুরাবে (১৮০৪ খুষ্টাব্দে) কালগ্রামে পতিত হন। 
পিতার মৃত্যুর পর রামগন্গ। রাজা হন ও ভ্রাতা! কাশীচন্তর 
যুবরাজ হন। যুবরাজ হূর্গামণি কুলাচার মতে রাজ্য 
প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন, শেষে ১৮০৮ খুষ্টার্ষে ১৮ই 
জুলাই প্রচিন্সিয়াল কোর্টের বিচারে তিনিই বৌসনাবাদ 
জমীদারীতে অধিকারী, সুতরাং রাজ্যাধিকারী বলিয়! নির্ণীত 
হুন। মহারাজ রামগঞ্জামাণিক্য সদর দেওয়ানীতে আপীল 
করেন। আপীলেও হুর্গামণির স্বত্ব বজায় থাকে । এই 
নিষ্পভ্তিবলে ইংরাজ গবর্মেন্ট হুর্গামণিকে ত্রিপুরাপতি 
বলিয়! স্বীকার করেন। রামগঙ্গ' রাজ্য ত্যাগ করিয়া 
প্রীহট্রে গিয়া থাকার বিষগা'ও ও বালিশির। নামক হুইটী 
পরগণার জমীদারী স্বত্ব লইয়া সপরিবারে বাস করেন। 

দুর্গামাণিকা ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। তিনি প্রথমে 
দেওয়ান রামরত্বের কন্ত1 সুমিত্রা দেবীকে বিবাহ করেন, 
তাহার গর্ডে দুইটা কন্া জন্মে, তৎপরে নকুল গাইলিমের 
কন্যা মধুমতীকে বিবাহ করেন। সদরদেওয়ানীতে মোক- 
দমার সময় ভূকৈলাসের রাজগণের পূর্বপুরুষ দেওয়ান 
গোকুলচন্্র ঘোষাল ছুর্গামণিকে বিস্তর সাহাষা করায় তিনি 


রাজ! হইয়াই দেওয়ান গৌকুল ঘোষালকে একটা গ্রাম, 


নিফর দান করেন। 

ছর্গামাণিকা কাশীতে শিবন্থাপনা ও শিবমন্দির নির্মাণ 
করান। তিনি তিন বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া দ্বিতীয় 
বিজয়মাণিকোর পৌত্র শত্তুচন্্র ঠাকুরকে যুবরাজ পদো- 
পযোগী ছত্রদগাদি দিয়াছিলেন, কিন্ত তাঁহার অভিষেক হুয় 
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নাই। শলুচন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া তিনি কাশীযাত্র! 
করেন, পথে ১২২৬ ত্রিপুরাবে (১৮৬ খৃষ্টান্ষের এগ্রেল 
মাসে) পাটনার তাহার ন্বর্গলাভ হয়। 

দুর্গামাণিক্যের মৃত্যুর পর রামগঙ্গ৷ ইংরাজের অনুগ্রহে 
পুনরায় রাজা হন। কণ্ঠমণি ঠাকুরের (মহারাজ রাজধরের 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) পুত্র অজ্জুনমণি ঠাকুর মনোনীত যুবরাজ 
শল্ুচন্দ্র ঠাকুর ও মহিষী সুমিত্র! মহাদেবী রৌসনাবাদ জমী- 
দারীর জন্ত মোকদামা করেন, কিন্তু রামগঞ্গামাণিক্ পৃরেে 
বড়ঠাকুর ছিলেন বলিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার 
্বত্বই স্থিরীকৃত হইল। মোকদ্দমা শেষ হইলে রামগঙ্গ। 
১২৩১ ত্রিপুরা (১৮২১ খুষ্টাব জুন ) দ্বিতীয় বার রাজা হন। 
কাশচন্ত্র পুনরায় যুবরাজ হন ও রামগঙ্গার পুত্র কৃষ্ণকিশোর 
বড়ঠাকুর হইলেন। 

শভৃচন্দ্র মোকদামায় হারিয়া কাইপেং প্রভৃতি কুকি- 


গণের সহিত মিলিত হুইয়! যুদ্ধের আয়োজন করেন, কিন্ত 


ত্রিপুরার সেনাপতি সুবা ধনগ্রয়ের নিকট পরাস্ত হইলেন । 
ব্রঙ্মরাজ ত্রিপুরা আক্রমণ করেন, কিন্তু রামগঞ্গ। কৌশলে 
তাহাকে রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই। ব্রহ্গযুদ্ধে ইনি 
ইংরাজের সাহায্য করেন। 

মহারাজ রামগঙ্গ! মাণিকা মোগর! গ্রামে একটা দীর্ঘিক! 
খনন করাইয়৷ গঙ্গাসাগর নামে অভিহিত করেন, তাহ! 
বর্তমান আছে। তিনি স্বীয় গুরু ও গুরুপত্বীর নামে ভূবন- 
মোহন ও কিশোরী দেবী নামে ছুই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। করেন। 
তাহার এক মাত্র পত্রী ছিল। তিনি পারস্ত ভাষায় পঞ্ডিত, 
শাস্ত্র ও শত্ত্রবিদ্যা এবং মনল্লবুদ্ধে পটু ছিলেন । ১২৩৬ ত্রিপু- 
রাব্বে (১৮২৬ খৃঃ অন্দে ১৪ই নবেম্বর ) চন্দ্রগ্রহণের সময় 
রাত্রিতে মস্তকে দীক্ষাগডুরুর পদ ও বক্ষে শালগ্রাম ধারণ করিয়! 
মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য দ্বর্গলাভ করেন। বুন্দাবনেও তিনি 
রাস্বিহারী নামে দেবতা প্রতিষ্া করেন। মৃত্যুর পর 
তাঁহার অস্থিগুলি বুন্দাবনে সেই দেবালয়ে প্রোথিত কর! হয়। 
তাহার শ্রাদ্ধ ১৮ হাজার টাক! কেবল গরীবদিগকে দান 
কর হয়। - | 

১২৩৭ ব্রিপুরাৰে (১৮২৭ খুষ্টাবের মাচ্চ মাসে ) যুবরাজ 
কাশীচন্ত্র রাজা হন। রামগঙ্গামাণিকোর সময় হইতে ত্রিপুরা- 
পতির অভিষেক কালে বুটীশরাজ খেলাত দিয়া থাকেন। 
কৃষ্ণকিশোর যুবরাজ ও কৃষ্ণচন্দ্র নামে কাশীচন্ত্রের পুন্র বড়' 
ঠাকুর হন। কুষ্ণচন্দ্রের মাতা কুটিলাঙ্গী মহাদের্বী মণিপুর 
রাজকন্া ছিলেন। তিনি স্বপুত্রকে যুবরাজ করিতে বলেন। 
কাশীচন্ত্র তজ্জন্ত তাহাকে বিশেষ তিরস্কার করেন। 





সন 


ত্রিপুরা 


এই লময়ে ফরানী এফ কুর্জন চাকলে রৌসনাবাদের | দ্বিতীয় বিজয়মাণিকোর পুত্রের এই সময় কেশীনদীর দক্ষিণ. 


অধ্যক্ষ হন। তিনি রাজার বিশ্বাসপাত্র হইয়া বিশেষ ধন- 
শালী হইয়াছিলেন। ইহার জোষ্ঠপুত্র চন্দননগরে সর্বা- 
পেক্ষ। উৎকৃষ্ট অট্রালিক! করিয়াছেন । 

অপরিমিত মস্তপানে -কাশীচন্ত্র তিন বৎসর রাজত্ব করি- 
য়াই মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

১২৪, ব্রিপুরাবে কৃষ্ণকিশোর রাজা হন। বড়ঠাকুর 
কষ্চন্দ্রের মৃত্যু হওয়ায় রুষ্ণকিশোর স্বীয় পুত্র (আড়াই 
/বৎসর বয়স্ক) ঈশানচন্দ্রকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত করেন। 
কৃষ্ণকিশোর তান্ত্রিকদিগের অন্গরোধে ' কতিপয় চগ্ডাল 
হত্যা করিয়া তাহাদের মন্তকে মহাপাত্র ও অস্থিতে মহ! 
শঙ্ের মাল! করাইয়া! তান্ত্রিক্দিগকে দান করেন। তিনি 
বিদ্বান্‌, বীর ও যুদ্ধকুশল হইলেও অতি মস্তপ ও ইন্জ্রিয়পরায়ণ 
ছিলেন। কষ্চকিশোরের সময় চট্টগ্রামের কমিশনার ত্রিপুরার 
স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করেন, কিন্তু গবর্ণর জেনারল তাহা! 
অনুমোদন করেন নাই। তাহার দ্বিতীয় পুত্র উপেন্তর 
বড়ঠাকুর হন। 

কুষ্ণচকিশোর শীকারপ্রিয় ছিলেন। শীকারের অন্ু- 
রোধে এক জলাভূমিতে রাজধানী স্থাপন করিক্া “নূতন 
হাবেলী' নাম দিয়াছিলেন। ৯ পুত্র ও ১৫.কন্তা! রাখিয়া! কৃষণ- 
কিশোর ১২৫৯ ত্রিপুরাবে ২রা বৈশাখ রাত্রি বস্কাথাতে মানব- 
লীল! সম্বরণ করেন। ইহার অপরিমিত ব্যয় জন্ত চাকলে 
বৌসনাবাদ তখন গুরুখণে বিজড়িত ছিল। 

১২৫৯ ব্রিপুরাৰে ২* মাঘ (১৮৫৭ থৃষঠাবে ১লা ফেব্রুয়ারিতে) 
মহারাজ ঈশানচন্ত্রমাণিকা রাজ হন। বড়ঠাকুর উপেন্ত 
যুবরাজ হন। তখন রাজ্যের ১১ লক্ষ টাকা খগ। কৃষঃ- 
কিশোর স্বীয় মাতার সহচরীর গর্ভপাত বলরাম নামক এক 
ব্যক্তিকে আলাহাজীর পদে নিযুক্ত করেন। . ঈশান তাঁহাকে 
সুচতুর ভাবিয়া দেওয়ান' পদ দিলেন। কিন্তু বলরাম 
স্বীয় ভ্রাত। শ্রীদামের সহায়তায় রাজ্যে অত্যাচার করিয়। 
নিজ কো পূর্ণ করিতে লাগিলেন। রাঁজ1 ও যুবরাজ ব্যতীত 
সকলেই বিরক্ত হইল। ত্রিপুরার প্রধান প্রধান লোকে 
সাহাব বধচেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে কুকিদিগের সাহায্য 
লইয়। পরীক্ষিত ও কার্ি নামক ছইব্যক্তি নায়ক হুইয়। বলরাম 
ও শ্্রীদামের বাটী আক্রমণ করিল। বলরাম পলাইলেন। 
শ্ীদাম নিহত হইলেন। ঈশানচন্ত্র কুদ্ধ হইয়। বলরামের শক্র- 
দিগকে বন্দী ও শ্দামহস্ত। কীর্তির প্রাণ দণ্ড করেন। 
বলরাদমর প্রতি প্রজাদের বিদ্বেষ জানিয়। মহারাজ ঈশান 
তাহাকে পদচ্যুত ও ব্রজমোছন ঠাকুরকে দেওয়ান করেন। 


তীরে বগাচতল নামক স্থানে একটা ক্ষুদ্র রাজা স্থাপন 
করিয়া! ত্রিপুরার দক্ষিণাংশে লুঠনাদি করিত, ঈশানচন্ত্র তাহা 
দিগকে বশীভূত করেন। যুবরাজ উপেন্দ্র পিতার গ্থার 
মদ্যপান ও কুক্রিয়ামস্ক ছিলেন, ১২৬১ ত্রিপুরা তাহার 
মৃত্যু হইলে ত্রিপুরা দ্ুন্থির হইল। ব্রজমোহন দেওয়ানও 
খণ শোধ করিতে পারেন নাই।, রৌসনাবাদ যায় যায় 
হইল। রাজপরিবারের ভরণপোষণ ক্লেশকর হুইয়৷ উঠিল। 
কলিকাতার ঠাকুরবংশীয় দক্ষিণারঞজন মুখোপাধ্যায় 
এই লময় ত্রিপুরায় উপস্থিত হন। তিনি মহারাজকে ভরস। 
দেওয়ায় মহারাজ তাহাকেই প্রধান মন্ত্রী করিতে চাহেন, 
কিন্তু তাহার চরিত্রদোষ থাকায় রাজগুরু বিপিনবিহারী 
গোস্বামী সমস্ত কর্মচারীর পরামর্শ মতে তাহাতে বাধ! 
দ্রেন। মহারাজ ঈশান অতিশয় গুরুতক্ত ছিলেন। তিনি 
গুরুবাক্যে দক্ষিণ বাবুকে বিদায় দিয় গুরুকে বলিলেন, 
'প্রভো ! আমি চাকলে রৌননাবাদ রক্ষার উপায় দেখি না। 
আপনার চরণে রাজ্য ও জমীদারী অর্পণ করিলাম, আপনি 
ক্ষ! করুন।” 

বিপিনবিহারী ১২৬৫ ত্রিপুরাঝে ত্রিপুরার শাষনভার লই- 
লেন। কলিকাতায় কার্ধ্য চালাইবার জন্য এই সময় যজ্জচন্জর 
চট্টোপাধ্যায় নামক এক অতি বুদ্ধিমান লোক আমমোক্তার 
নিযুক্ত হন, তিনি ছয়মাস কলিকাতায় ছয়মাস আগরতলায় 
থাকিতেন। গুরু বিপিনবিহারী অমাত্যগরণের পরামশে 
নানা কৌশলে রাজ্য খণমুক্ত করেন। ঈশানচন্ত্র ২ খও 
ভূমি আবাদ করাইয়া! স্বীয় ছুই পুত্রের নামে ব্রজেন্ত্রনগর ও 
নবদ্ধীপনগর রাখেন ও তাহাদিগকে জায়গীর দেন। গুরুর 
পরামর্শে তিনি স্বীয় পুক্র্বয়কে যুবরাজ ও বড়ঠাকুর- 
পদে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। “তাহার ভ্রাতারা ইহাতে 
চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। গুরুর প্রাণরক্ষা দায় হইল। 
তিনি ভয়ে ঈশানচন্ত্রকে গ্রতিশ্রতি করাইলেন যে, ঈশানের 
পুব্রত্য় ব্যতীত আর কাহাকেও কোন উত্তরাধিকারী পদ 
দিবেন না। রাঞ্জাকেও গোপনে বিনাশের চেষ্টা হয়, কিন্ত 
গুপ্তচরের কৌশলে রাজা তাহ! জানিতে পারিয়! তাহাদিগকে 
ধৃত ও বন্দী করেন। এই সময় চট্টগ্রামে সিপাহী বিদ্রোহ 
হয়। ঈশানচন্ত্র তাহ! দমনার্ধ ইংরাজের সাহাযা করেন। 

১২৬৯ ত্রিপুরাবে কুকির উৎপাত হয়, মহারাজ তাহা দমন 
করেন। এই সময় বড়ঠাকুর ও যুবরাজ পদ পাইবার জন্ 
নীলকুক ও বীরচন্দ্র নামক ঈশানচন্দ্রের ভ্রাতৃদ্ধয় অনেক মোক- 
দম! করেন, মোকদমাক় তাহার! জয়ী হন নাই; কিন্ত 


ত্রিপুরা 
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১২ নরজিত 
১৩ ধর্মালদ 
১৪ না 
১৫ সোমালদ 
১৬ নগাগদ 
১৭ ব্রিজজ্ব 
১৮ চর 
১৯ হেরা 
২০ বীররাজ 
২১ 

২২ শ্রীমন্ত 
২৩ লক্ষমীতরঃ 
২৪ ব্রিলোক্য 


৫ 


রাজবংশাবলী। 








যযাঁতি 
| । তডি ৃ 
তর্ক হা অঙ্গ পুর 
লি | যুধিঠির 
(ভাগবত ও বিষু- (রাজমাল! মতে) 
পুরাণ মতে) ত্রিপুর 
ক্রু সেতু 
ৰ ১ ব্রিলোচন 
অক্ষর | 
| | | 
গান্ধার ২ (নাম অপ্রাপ্ত) ৩ দক্ষিণ 
| ছিড়িশ্ব ও জরিপুরার | 
রা রাজা হন। ৪ তয়দক্ষিণ 
রা ৫ স্ুদক্ষিণ 
ভর্গম ৬ যা 
| 
গ্রাচেতা ৭ ধন্মতর্‌ 
| 
(একশত পুর) ৮ ধর্মপাল 
রা 1 ॥ ॥ । 
২৬ 01 3৩ বীর ৬০মিশলিরা ৬১ তেজাঙ্গফ! ৮৭ সিংহফনী ৮১ ললিতরায় 
২৭ যোগেশ্বর ৪৪ নগপতি ৬২ ্া ৮২ মুকুন্দফা 
২৮ ঈমবয় ৪৫ শিখিরাজ হিঃ ইজকীর্ডি ৮৩ কমলরায় 
ত্গ্রগী ৪৬ সি রর শিস রঃ কার 
৩৩ ৬৫ ব 1 
৪৮ ৪৭ ধরাঈশ্বর ॥ রা & ৮৫ যশোফা 
৩১ মচুঙ্গ ৬৬ নবাঙগ | 
নর ৪৮ ত্রিরাজ ৰ | 1 
৩২ মাইচঙ্গ ৬৭ রাজগঙ্গ ৮৬ (নাম অপ্রাপ্ত) ৮৭ সাঁধুরা 
ৰ ঃ ৪৯ সাগর ফা | 9 
৩৩ তরুরাজ ৬৮ হটে ৮৮ প্রতাপরায় 
৫০ মলয়চন্দ্র | 
৩৪ অপি ৬৯ রে ৮৮ বিষ প্রসাদ 
৩৫ সুমন্ত | | ৯* বাণেশ্বর 
| ৫২ উতঙ্গফণী ৭১ গগন 
৩৬ দূপবস্ত | £ ৯১ বীরবাহু 
| | ও ৭২ নবরাও 
৩৭ তরুহেম ৫৩ চরতরু 4 ৫৪-উত্্গ | ৯২ মরা 
৭৩ 2 | 
৫ 
৩৮ খছেম ৫ ঞ ॥৪ জনকফা ৯৩ চম্পা 
৪০ কালতর ৫৭ ৪ ৭৬ দির ৯৫ সংখ্যাচাগ 
৪১ চন্দ্রফ। ৫৮ তক্ষরাও ৭৮ দাঁনকুরুফা! ৯৬ সিংহতুঙ্গফ। 
৪২ ৪ ৫৯ রাজ্োখর ৭৯ কুরঙ্গফ। ৯৭ কুজহোমফ1 


ত্রিপুরা! [ ১১৪ ] ত্রিপুরা 
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যে যে নাঙছের পুর্ধেধ লংখা। দেওয়। হইল, গুহার! পধ্যায়রমে রাজ! হন। 


ভ্রিপুর! 


ইছার ফলে বৃটাশ গবর্মেণ্টের সঙ্গে এই সময় ভিপুরার এক 
ঘনত্ব হিসাবে সন্ধি হন্ব। 


ঈশানচন্দ্র তৃতীয় পুজের লামেও রোহিধীনগর নাম দিয়া 


এক নূতন নগর নির্মাণ ও তৃতীয় পুত্রকে জায়গীর দ্নেন। 
তি্চ| পরগণায় রাণী চক্ত্রেশ্বরী মহাদেবীর নামে এক বাজার 
স্থাপিত হয়। ডন্ত্রেশ্বরী বৃন্দাবনে রাধামাধব মৃষ্তি স্থাপন 
করেন। 

১২৭২ ত্রিপুরাবে ১৭ই শ্রাবণ ৩৪ বংলর বয়সে মহারাজ 
ঈশানচন্ত্রষাণিফ্য উত্তরাধিকারী নিযুক্ত ন৷ করিয়াই বাত- 
রোগে কালগ্রাসে পতিত হন। ইনিই ত্রিপুরায় নূতন রাজ- 
প্রাসাদ নির্মাণ করেন। একদিন মাত্র এই প্রাসাদ তিনি 
ভোগ করিতে পাইয়াছিলেন। অনেক গোলমালের গর 
বীরচন্্রমাণিক্য রাজ্যলাভ করিলেন। ইনি ধার্মিক. ও 
নাহিত্যান্থরাগী। ইহার যত্বে ত্রিপুরারাজ্যে অনেক স্থুনিয়ম 
'্বাপিত হইয়াছে । এখন ইনিই রাজত্ব করিতেছেন। 

পূর্বব পৃষ্ঠায় জিপুর। রাজবংশের একটী তালিকা! 
প্রদ্বত্ত হইল। 

িপুরায় বৌদ্ধধর্ম । এক সমস ত্রিপুরায় তান্ত্রিক বৌদ্বধর্ণ 
বিশেষ প্রবল হইয়াছিল। রাজমালায় এ সম্বন্ধে কোন কথা 
লিখিত ন। হইলেও তিব্বতের লাম! তারানাথ খুষ্ীর় ১৭শ 
শতান্দে অনেক কথা লিখিয়। গিয়াছেন,--এখানে সার সঙ্ক- 
লিত হইল মাত্র । 

“রামপালের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতান্ত্রিক বিদ্ধপ 
আবিভূতি হন। ইহার অপর নাম ধর্মপাল। ইহার প্রধান 
শিষের নাম ( উড়িয়া) কালবিরূপ, তাহার প্রধান শিল্প 
ব্রিপুরাধিপতি “ডোম বিরুপ হেরুক,। এক সময় আচার্য্য 
কালবিরূপ ত্রিপুরায় আগমন করেন। তাহার সহপদেশ গুনিয়। 
ত্রিপুরাধিপ বিুপ্ধ হন 'এবং তাহার নিকট তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্টে 
দীক্ষিত হইলেন। ক্রমে আচার্ষ্যের নিকট থাকির! 
রাজাও একজন সিদ্ধ হইয়! পড়িলেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধাদিগের 
মতেও শক্কি সঙ্গম না হইলে সিদ্ধিলাভ হয় না। রাজাও 
একদিন প্রত্যাদেশ শুনিলেন, পদ্মাবতী নামে এক ডোম- 
কন্তাকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে তাহার নিদ্ধিলাত 
হইবে। ' রাজাও হুচিত্তে নেই ভোমনীকে গ্রহণ করিলেন। 
তাহাকে লইয়! রাজধানী ছাড়িয়া বনে গিয়। সাধন! করিতে 
লাগিলেন। ক্রমে তিনি ভোমরা বা ডোমাচার্যা নামে 
বিখ্যাত হইলেন। তিনি গ্রকৃত ডোমজাতীয় ছিলেন না, 
তবে ডোমনীকে গ্রহণ করায় ডোমপতি* নাম হইল। এই 

 (ভিধ্যতীয় ভাবাম্স 'ডে(ম-প'। 


[ ২১৫ ] 


ত্রিপুরুষ 


ডোমপতিক্ব অনেক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কিন্ত ডোম- 
কন্তার সহবাস করায় তিনি রাজা হইতে নির্বামিত হইয়1- 
ছিলেন। তীহাঁয় অবর্তমানে মাজ্যমধ্যে মহামারী উপস্থিত 
হয়। দৈবজেরা গণনা কতিয়া কহিল, যে রাজ না থাকাতেই 
এক্প অঘটন ঘটিতেছে। প্রজা নাধারণে রাজাকে অতি 
ঘত্ব করিয়া আহ্বান করিল। রাজ্যে শাস্তি স্থাপিত হইল । 
রাজ! *্ধর্ঘ্' নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত প্রচার করিলেন। অল্প 
দিন মধ্যেই শত শত লোক এই ধর্মমত গ্রহণ করিল।* 
ধর্মপৃঙ্ায় বজ্জযোগিনী, বজ্রবারাহী, ব্জডাকিনী, বজজতৈরব 
বৰ! ক্ষেত্রপাল, নাথ প্রভৃতি পৃ পাইয়! থাকেন। 


ত্রিপুরাস্তক (পুং) ব্রিগুরস্ত অস্তং করোতি অন্ত-শিচ্খুল্‌। 


১ শিব, মহাদেব । 
“আশুতোষ; মিত্রমধ্যে শত্রণাং ত্রিপুরাস্তকঃ।” (কাশীথ*) 
২৯ যাচপ্রবদ্ধ নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার, ইনি ভট্টপাদের পুর । 


ত্রিপুরারি (পুং) ত্রিপুরস্ত অরিঃ ৬তৎ। ৯ শিব। ২ একগঞন 


টাকাকার, পার্ধতীনাথের পুত্র । ইহার রচিত অনর্থরাঘব ও 
মালতীমাধবের টীকা পাওয়া! গিয়াছে। 


ত্রিপুরারিপাল, একজন সংস্কত কবি। সদুক্তিকর্ণামূতে 


ইহার কবিত! উদ্ধত হইয়াছে। 


ভ্রিপুরারিরদ (পুং) উষধবিশেষ, প্রস্তত প্রণালী_হিঙ্ 


লোথ, পারদ, তাম্ত্র, গন্ধক, লৌহ, অন্ত্র, বিষ, এত্যেক 
১ তোলা, রৌপ্যতস্ম অর্ধ তোলা, আদার রসে মর্দন কনিয়া 
২ রতি প্রমাণ বটিক করিবে । অন্ুপান মধু. চিনি বা আদার 
রস। ইহাতে অষ্টবিধজর, প্লীহোদর, শোথ ও অতিসার 
আগু বিনষ্ট হয়। শঙ্কর যেরূপ ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছিলেন, 
এই ওঁষধ সেবনেও রোগ সকল সেইরূপ আগু প্রশমিত হয়, 
এইঅন্ত ইহার নাম ত্রিপুরারিরস | ( ভৈষজ্যর') 


ত্রিপুরুষ (কী) তরয়াগাং পুরুষাণাং সমাহার; | ১ পিত্রাদি 


পুরুষত্রয়, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ। ত্রয়ঃ পুরুষাঃ পিত্রা- 
দয়ে। ভোক্তারে। যন্ত । ২ ভোগভেদ। 
*গ্রপিতামছেন যদ্তুত্তং তৎপুত্রেগ বিনা চ তম্‌। 
তৌ বিন! যস্ত ভোগঃ স্তাৎ স বিজ্ঞেয়ঃ ব্রিপূরুষঃ ॥*(ব্যবহারত') 
প্রপিতামহ যাহ! ভোগ করিয়াছেন, পরে তৎপুত্রও 

ভোগ করিয়াছেন, এবং তাহার পুজ তাহাদিগের অবর্ত- 
মানে যাহা ভোগ করেন, তাহাকে ভ্রিপুরুষ কছে। কিন্তু 
পিতামহ, পিতা ও পুভ্র এই তিন পুরুষ জীবিত থাকিয়। 
তোগ করিলে এক পুরুষ ভোগ বল৷ যায়। 

*পিতা পিভামছে! যস্ত জীবেচ্চ প্রপিতামহ্ঃ। 

য়্াধাং জীবিতাং ভোগঃ বিজেয়ন্ত্েক পুরুষঃ॥৮ (ব্যবং ত*) 


ত্রিপুর 


(তরি) ত্রয়ঃ পুরুষাঃ পরিমাণমন্তাঃ ঠন্‌ তন্ত লুকৃ। ৩ পুকুষত্রয়- 
পরিমিত। 
ত্রিপুরেশাদ্রি (পুং) কাশ্মীরস্থ একটা পর্বত । (রাজত* ৫1১২৩) 
ত্রিপুষা (স্্ী)ত্রীন্‌ বাতাদিদোযত্রয়ান্‌ পুষ্ণাতীতি পুব-ক, 
ততষ্টাপ্‌। কৃষ্ণত্রিবৃৎ, কাল তেউড়ী। (শব্দচ* ) 
ত্রিপুক্ষর (ক্লী) ত্রয়াণাং পুফ্করাণাং সমাহারঃ। ১ পুষ্করত্রয় 
্রঙ্মকৃত তীর্থভেদ। ২ জ্যেষ্ঠ মধ্যম কনিষ্ঠ ভেদে পুফর হুদ । 
(পুং) ৩ নক্ষত্র বার তিথি রূপ অশুভ যোৌগভেদ। পুনর্বসু, 
উত্তরাধাঢ়।, কৃত্তিকা, উত্তরফন্তুনী, পুর্ববভাদ্র, বিশাখা, রবি, 
মঙ্গল ও শনিবার এবং দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও হাদশী তিথিতে 
মৃত্যু হইলে ত্রিপুষ্ধর যোগ হয়। মৃত্যু দিনে উক্ত বার নক্ষত্র ও 
তিথি একদিনে হইলেই এইরূপ ত্রিপুষ্ষর যোগ হয়। 
এই ব্রিপুষ্ধর যোগ অতিশয় অশ্তভ। এই যোগে 
মরিলে অচিরে ইহার শাস্তি করিতে হইবে, শান্তি না করিলে 
মৃত ব্যক্তির আম্মবীয় গ্রভৃতি সকলই বিনষ্ট হয়, এবং 
বাস্থ বৃক্ষ পর্য্যন্ত দীবিত থাকে না। পূর্বোক্ত তিথিবার 
নক্ষত্রে জন্মিলে জারজ যোগ হয়। এই যোগে বৃদ্ধি হইলে 
অর্থাৎ কোন বস্ত লাভ হইলে ত্রিগুণ লাভ হয়, কোন বস্ত 
ন্ট হইলে ত্রিগুণ নষ্ট হয়। হৃত হইলে ত্রিগুণ হৃত হয়। 
মরিলে প্রথম মাসে ব1 বর্ষে কুটুম্বের পীড়। এবং তাহার 
পুল বিন হয়। দেবতা রক্ষা করিলেও তাহার পুত্রের 
রক্ষা নাই । 
“পুনর্বস্ন্তরাষাঢ়া কন্তিকোত্তরফন্তুনী। 
পৃর্বভাদ্রং বিশাখা চ রবিভৌমশনৈষ্চরাঃ॥ 
দ্বিতীয়] সপ্তমী ছৈব দ্বাদশী তিথিরেব চ। 
এতেষামেকদ1 যেগে ভবতীতি ত্িপুষ্ষরঃ ॥ 
জাতে তু জারজে! যোগে মুতে ভবতি পুক্ষরঃ। 
ত্রিগুণং ফলদে! বুদ্ধো নষ্টে হতে মুতে তথা ॥ 
প্রথমে মাসি বর্ষে বা কুটুম্বমপি পীড়য়েখ। 
দেবোহপি যদি বা রক্ষেতৎ তশ্ত পুজো ন জীবতি ”(শুদ্ধিকা') 
ত্রিপু্ষরযোগের শাস্তি অশৌচের মধ্যে করিতে হয়, 
ইহাতে কালবিলম্ব হইলে ক্রমে ক্রমে অনর্থরাশি উপস্থিত 
হয়, বিলম্ব হইলে পুন্র, ভ্রাতা, জায়া, পতি, শ্বশুর, মাতা, 
পিতা, স্বনা, পিস্ৃবা, ভগিনীপতি, জ্যোষ্ঠভ্রতা, স্বামী 
( প্রন্থু), অপতা, ইহার এক একটা করিয়া ক্রমে বিনষ্ট হয়, 
১ মাস পূর্ণ হইলে বান্ধব নষ্ট হয়। পরে বান্ধবের অভাবে 
বাগ্নুক্ষ পর্যন্ত জীবিত থাকে না। এই যোগে মরিলে 
তাহার সহিত আর তিন জন মরে এবং কোন বস্ত লাভ 
হইলে তাহার মহত আর তিনটা লাভ হয়। এইক্প গুস্াগুভ 


২১৬ 1 


ভ্রিফলাত্বৃত 


কার্ষ্যে তিনটী করিয়া! মঙলামঙ্গল ঘটে, এইজন্ত এই ষোগের 
নাম ত্রিপুফধর। ইহার শাস্তি করিতে হইলে বরাহসংহি- 
তোক্ত অযুত হোম করিতে হয়, অস্ত হইলে যথাবিধি 
স্থব্ণাদি দান করিবে। 
"অতস্তদ্ছেশস্তযর্থ হোময়েদযুতং বুধঃ | 
অশক্তশ্চ স্ুবর্ণাদিদানং কুর্য্যাদ বথাবিধিঃ ॥৮ ( শুদ্ধিকা* ) 
আচার্ধ্য দ্বার হোম ও বলি প্রভৃতি করিতে হয়। [ শাস্তি 
বিবরণ পুক্ষর শবে দেখ। ] 
পৃষ্ঠ পুং ) য়ে বংশাঃ পৃষ্ঠে পশ্চিমগ্রদেশে অন্ত। ১ জৈন- 
মতে গ্রথম বাসুদেব, পর্যযায়-_প্রাজাপত্য। ( হেম ৩1৩৫৯ ) 
২ সত্ালোক। “নমাগতাঃ সর্বত এব সর্বে বেদ! ষথ। মূর্তি- 
ধরাস্ত্িপৃষ্টে |” (ভাগবত ১।১৯।২৩) বত্রয়াণাং লোকানাং পষ্ঠে 
উপরি সতালোকে | (শ্রীধর ) 
ভ্রিপৌরুষ (তি) ত্রীন্‌ পিত্রাদীন্‌ পুরুষান্‌ ব্যাপ্রোতি অণ্‌ 
উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। পিত্রার্িক্রমে পুরুষত্রয়ব্যাপক ভোগাদি, 
একাপিক্রমে তিন পুরুষ ধরিয়া ভোগ । [জিপুরুষ দেখ।] 
ভ্রিগ্রশ্ন (পুং) ত্রয়াণাং দিগ্দেশকালানাং প্রশ্নঃ । ১ দিক্‌ দেশ 
ও কালবিষয়ক প্রশ্ন । ২ তন্মংলক দিক্‌, দেশ ও কাল নিরূপণ । 
প্অগুবিদোহদঃ কিল কালতন্ত্ং 
দিগ্দেশক[লাবগমোহত্র যশ্ম্িন। 
রিপ্রশ্বনানসি গ্রচুরোক্তি ধাস়্ি |” (গিদ্ধান্তশিরোমণি) 
ত্রিপ্রস্রত (পুং) ত্রিষু স্থানেষু প্রশ্রতঃ। মদক্ষরিত মন্তগজ, 
যে গজের মেঢু, কপোল ও নেত্র এই তিন স্থান হইঠে মদ- 
ক্ষরিত হয়, সেই গজের নাম তরিগ্রক্রত। 
ত্রিপ্নক্ষ (পুং) জনপদ বিশেষ। “অবভূত মভ্যবযস্তি যমুন।ং 
ব্রিপ্লক্ষাহরণং প্রতি” (কাত্যা* শ্রো* ২৪।এ৩৯ ) পত্রিপ্রক্ষং 
নাম অনপদং (কর্ক) 
ত্রিফলা (ভর) ত্রয়াণাং ফলানাং সমাহ।রঃ অজাদিত্বাৎ দ্বিগোঃ” 
(পা ৪।১।২১) ইতি স্থত্রেণ ন ভীপ্‌। মিলিত সমভাগ হরীতকা, 
বিভীতক ও আমলকী ফল। পর্যযায়-_ত্রিফলী, ফলত্রয়, ফল- 
ভ্রিক। (রানি) হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী এই তিন 
ফলের সম পরিমাণ সংযে।গকে ত্রিফল। বলে, ইহার গুণ-_ 
চক্ষুর হিতকারক, অগ্নিগ্রদীপক, রুচিকারক, সারক এবং 
কফ, পিত্ত, মেহ,কুষ্ঠ ও বিষমজ্বরনাশক। ( ভাবগ্র* ) 
ত্রিফলাধ্ত (ক্লী) ভ্রিফলানাং রসেন যুক্তং স্বতং। স্বত ওষধ 
ভেদ। প্রস্তত গ্রণালী--দ্বৃত /9 সের, কাথার্থ মিলিত ভ্রিফল! 
/৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গব্যহ্গ্ধ /৪ সের, কন্ক 
মিলিত /১ সের। এইস্বত সেবনে তিমিরযোগ নষ্ট হয়। 
( ভৈষজ্যর* ) 


ভ্রিফলাদ্যঘুত 


অন্ত প্রকার যখ।-_ত্বত /৪ সের, ক্কাথার্থ ব্রিফল। ( প্রতো- 
কটা )/২ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের, হুগ্ধ /8 সের, 
কন্ধার্থ ত্রিফলা, তি কটু, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, কট্‌কী, পুগুরীক কাষ্ঠ, 
ছোট এলাচ, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, নীলোতপল, অনন্তমূল, শ্থামা- 
লতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রত্যেক ২ তোলা, 
এইরূপে স্বত প্রস্বত করিবে। ইহাতে তিমিররোগ 
এবং কামলা, অর্ব,দ, বিসর্প, গ্রদর, কু প্রভৃতি রোগ 
বিন হয়। (ভৈষজ্যর* ) 
ভ্রিফলাদিলৌহ (ক্রী) ওষধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী__ 
ত্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কুড়, বচ, চিতামূল, যষ্টিমধু, 
প্রত্যেকের চুর্ণ১ পল, লৌহচুর্ণ ৮ পল, গুগ্গুল ৮ পল এই 
সকল দ্রব্য ১২ পল মধুর সহিত মর্দন করিয়া ওষ গ্রস্তত 
করিবে। প্রাতঃকালে ইহা লেহন করিয়া সেবন করিলে 
দুঃসাধ্য আমবাত, পা» হুলীমক, শূল, শ্বয়থু ও বিষম জর 
বিনষ্ট হয়। ইহ] আমবাতেরই উত্তম ওষধ। ( ভৈষজ্যর* ) 
ভ্রিফলাদ্যঘত (ক্লী) চক্রদত্তোক্ত ঘ্বৃতওষধভেদ, ইহ! লঘু 
ও মহৎ ভেদে দিবিধ। 
লঘু ক্রিফলাছঘ্বত__ঘবৃত /8 সের, শতমূলীর ক্াথ 
১১ সের । কন্ক, ত্রিফলা ও যষ্টিমধু মিলিত /১ সের, নামাইয়। 
ইহাতে /১ সের মধুমিশ্রিত করিতে হইবে। ইহাতে ত্রিদোষজ 
তিমিররোগ নষ্ট হয়। 
ত্রিফলাগ্তমহাত্বত--ত্বত /৪ সের, ক্কাথার্থ মিলিত ত্রিফল! 
/২ সের, জল 1৬ শেষ /8 সের, ভূঙ্গরাত্তরস /৪ সের, 
বাসকরম /৪ সের, অথব। বাসকমুল /২ সের, জল ।৬ সের, 
শেষ /৪ দের, শতমুলীর রম /8 সের, ছাগছুপ্ধ /৪ সের 
অথব! পূর্ববৎ ক্াথ /8 সের, মামলকী রস /৪8 সের, 
কন্ধার্থ পিপুল, চিনি, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, 
ক্ষীরর্কককলা, গাস্তাবীছাল, কন্টিকারী এই সমুদায়ে 
/১ দের। এই ঘ্বতমেবনে যাবতীয় চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়, ইহা 
নেত্ররোগের একটা মছৌষধ। ( ভৈষজ]র*) 
ভ্রিফলাদ্যঘৃত (ব্লী) কমিরোগোক্ত ত্বতওষধভেদ। প্রস্তুত 
প্রণালী-_দ্বত /৪ সের, গোধুত্র ।৬ সের, কন্কার্থ ব্রিফলা, 
হেউড়ী, দস্তীমুল। বচ, কমলাগুড়ি মিলিত /১ সের। 
এই দ্বুত সেবনে সকল প্রকার কমিরোগ বিনষ্ট হয়। 
অন্তবিধ--হুরিতকী, বেড়া, আমলা, বিড়ঙগ, প্রত্যেক 
১৬ পল, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ মিলিত 
১৬ পল, দশমূল মিলিত ১৬ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, 
শেষ /৮ সের। দ্বত /৪ সের, কন্ধার্থ সৈন্ধব লবণ /২ মের 
প্রক্ষেপ চিনি /১ সের। ইহারও গুণ পর্ববূপ। ( ভৈষজয') 
$]]য 
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ব্রিভমৌর্ব্িকা 


ব্রিঃফলীকৃত (নি) তিঃ ত্রিবারং ফলীকৃতঃ বিতুষীকৃতঃ। 
ব্রিধ! বিতৃষীকূত তুলাদি, যে তওুলাঁদির তুষ তিনবার বাহির 
করা হইয়াছে। “্দক্ষিণোত্তরাভ্যাং পাণিভ্যাং ব্রিঃফলীকুতাং- 
স্তওুলাংস্ত্রিদেবতাভ্যঃ গ্রক্ষালয়েৎ।” (গোভিল ) এন্রিঃফণলী- 
কৃতান্‌ ত্রিধ! বিতৃষীকুতান্‌।) (সংস্কারতত্বে রঘুনন্দন ) 
ত্রিবন্ধন (পুং) ১ হর্ধযশ্বপৌত্র নূপভেদ। (ভাগবত ৬৭1৪) 
ত্রীণি বন্ধনানি যন্ত ।২ জাগ্রদাদি অবস্থাব্রয়যুক্ত জীব। 
ত্রিবন্ধু (পুং) ভ্রিলোকের বন্ধু। 
ত্রিবলি (লী) (স্ত্রী) ত্রিগুণিতা বলিঃ। উদরস্থিত বলীত্রয়। 
“ক্রিবলী বলয়োপেতাং ভ্রকুটাভীষণাননাং |” ( ছূর্গাধ্যান ) 
তিমূণাং বলীনাং সমাহার: । ত্রিবলি। 
ভ্বিবলীক (ক্লী) তিত্রো বল্যো যত্র, কপ্‌। পাধু। (হেম*) 
ত্রিবাহু (পুং) ত্রয়ো বাঁহবোহস্ত । ১ কুদ্রান্থুচরভেদ। ২ অসি- 
যুক্ধাকার তেদ। 
ত্রিভ (ক্লী) ত্রয়াণাং ভানাং রাশীনাং সমহারঃ। ১ লঙ্গীদি 
রাশিত্রয়। প্ত্রিতং ত্রিতং লগ্রভতঃ ক্রমেণ স্ত্রীণাং নৃণাং 
রাত্রিদিনেষু তেষু।” (নীলকঠতাজক ) 

২ রাশিত্রয় মাত্র । ত্রীপি ত্রীণি নক্ষত্রাণি যত্র। ৩ নক্ষতর- 
্রয়যুক্ত, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্রযুক্ত আশ্বিন) শত- 
ভিষা, পূর্ববভাদ্রপদ ও উত্তরভাপ্রপদ নক্ষত্রযুক্ত ভাদ্র ১ পৃরব- 
ফন্তুনী, উত্তরফন্তুনী ও হন্তা নক্ষত্রযুক্ত ফান্তনমাস। * 

ভ্রিভঙ্গ (তরি) ত্রীণি ভঙ্গানি বক্রাণি যস্ত। বক্র ত্রি-অঙ্গ, 
শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিবিশেষ, এই মৃত্তিতে ভগবানের গ্রীবা, কটি ও 
জানু ঈষৎ বক্রভাবে অবস্থিত থাকে । 

ত্রিভঙ্গী (স্ত্রী) মাত্রাবৃত্ত ছন্দোভেদ। 

ত্রিভজীবা (স্ত্রী) ত্রিভহ্য জীব! ৬তৎ। রাশিত্রয়ের ধঙ্রাকার 
গ্রেত্রের জীবা, ভ্রিজাযা। 

ভ্রিভজ্য! (তত্র) ত্রিভজীব, ব্যাসার্দরেখা। 

ব্রিভণ্তী (স্ত্রী)ত্রীন্‌ বাতাদিদোষান্‌ ভণ্ডতি পরিহপতীতি ভণ্- 
অণ্‌ ভতে| ডীপ্‌। জিবৃতা।। [ত্রিবৃৎ দেখ । ] 

ভ্রিভদ্রে (রী) ত্রিযু নথক্ষতদস্তখতমর্দনেঘ্ষপি ভদ্রং যন্মিন্‌। 
স্ুরত। (আ্ট্রিকা') 

ভ্রিতমৌধ্বিক| (স্ত্রী) ত্রিজা।, ব্যাসার্ধীরেখা । 





* “কার্তিক্যাদিয সংযোগে কৃত্তিকাদিস্রং হুয়ং। 
অন্ত্োপান্তে পঞ্চমণ্চ ভ্রিভং মাসত্রয়ং স্মতং ॥" (নুর্যাসি*) 
'আত্র কার্ঠিকন্তাদিতেন গ্রহাদস্ত্য আঙ্গিনঃ। উপান্তয', ভা্ঃ, পঞ্চম:। 
ফাল্গুনঃ, মামত্রয়ং ভরিতিঃ প্মুতং। রেবত্যস্বিনী তরণীতি নক্গত্রসন্স্ধা- 
দ্াশ্রিতঃ। শততারাপুর্বোত্রাভাভ্রপদেতি খক্ষত্রয়সন্বব্ধান্তাতপদ: | 
পূর্ধ্বোস্তরফল্গনী হপ্তেতি ধক্ষগয়যে গত ফাল্গুনঃ।' (রঙ্গনাখ) 


৫৫ 


ভ্রিমদ 


ত্রিভাগ (পুং) তৃতীয়ো ভাগঃ বৃত্বৌ সংখ্যাশবন্ত পূরণাধত্বাৎ। 
তৃতীয়ভাগ । পত্রিভাগশেষাষু নিশান চ ক্ষণং।* (কুমার ৫স*) 

ত্রিভানু (পুং) তুর্বস্থবংশীয় নৃপভেদ। (ভাগ* ৯/২৩।৪ ) 

ভ্রিভাব (পুং) ভ্রিযু কালেধু ভাবোহস্ত। ব্রৈকাঁলিক পদার্থ। 

ত্রিভূক্তি (পুং) ত্িষু ভুক্তিরন্ত। তীরহত দেশ। (তরিকা) 

[ মিথিলা দেখ। ] 

ত্রিভুজ (ক্লী) অয়োভূজা যত্র। ত্রিবাছক, ভ্রিকোণ ক্ষেত্র" 
ভেদ, যে ক্ষেত্রের তিনটী ভূ আছে। [ক্ষেত্র দেখ।] 

ব্রিভুবন (ক্লী) অন্নাণাং ভূবনানাং লোকানাং সমাহারঃ, পাত্রা- 
দিত্বাৎ ন ভীপ্‌। ব্রিলোক, মিলিত স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই 
ভুবনত্রয়। 

ত্রিভুবনচক্রবর্তী, দাক্ষিণাত্যের রাজবিশেষের উপাধি। 
চের, চোল, পাণ্ডা, চালুক্য প্রভৃতি ৰংশে অনেক রাজ। 
এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

ভ্রিভূবনপাল) ১ গুজরাটের চৌলুক্যবংশীয় একজন রাজা, 
ইনি তিছুনপাল নামে খ্যাত। ইনি ১২৯৮ সন্বৎ হইতে 
চারি বসরকাল রাজ্যশাসন করেন। কাহারও মতে ইনিই 
সর্ধ্যশতকের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। 

২ গৌড়রাজ ধর্পালের মহ। সামস্তাধিপতি । ইনি ব্রাহ্মণ 
প্ডিতের বড়ই সমাদর করিতেন। ইছারই অন্থরোধে রাজ! 
ধর্মপাল নারায়ণ তষ্টারককে বিস্তর ভূমিদান করেন। দূতাঙগদ 
নানক সংস্কৃত ছায়ানাটকরচয়িতা কবি জুভট ইহার আশ্রয়ে 
ও উৎসাহে পুস্তক রচনা করেন। 

ত্রিভৃবনলাল, নারদবিলাদ নামক সংস্কতগ্রস্থরচয়িত1। 

ভ্রিভবনেশ্বরলিঙ্গ (ব্লী) ভুবনেশ্বর বা একাত্্ক্ষেত্রের 
প্রধান লিঙ্গ | [ একাম্র ও ভুবনেশ্বর দেখ। ] 

ত্রিভূম (পুং) তিআো ভূময়ঃ উর্ধাধে! মধ্যস্থ। অস্ত, অচ্‌ সম- 
সাস্তঃ। প্রাসাদভেদ, তেতালাবাড়ী। 

ত্রিভোনলগ্ন (ক্রী) ক্ষিতিজবৃত্তের উর্ধ্থক্রাস্তিবৃত্তের উর্ 
মধ্যপ্রদেশ । প্দর্শাস্ত লগ্ঘং প্রথমং বিধায় ন লহ্বনং বি 
ত্রিভোলগ্নতুল্যে।” (ভাস্কর) “উর্ধমধ্যগ্রদেশস্ত্রিভোলগ্ন- 
মিত্যর্থঃ।” (সুর্য্যসিন্ধান্তটীকায় রঙ্গনাথ ) 

ভ্রিষঙ্গল, একজন বিখ্যাত দ্রাবিড় পপ্ডিত। ইনি ত্রিমঙ্গল- 
বার্তিক নামে মধ্বাচার্য্যের মতপোষক একখানি বৃহৎ গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। 

ত্রিমগুল! (স্ত্রী) লুতাভেদ, ইহ! ছুই প্রকার। [লুতা দেখ ।] 

ত্রিমদ (পুং) ভ্রিগুণিতোমদঃ সংজ্ঞাত্বাৎ কর্ধ!' | বিদ্ামদ, 

ধনমদ ও অভিজনমদ এই তিন গ্রকাঁর মদোৎপর গর্বত্রয়। 

“্নুনং নৃপাপাং স্িমদে(ৎপথানাং।” (ভা গ* ৩১৪৩) ভরল্নাপাং 
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ত্রিমালী 


মদানাং সমাহারঃ, অভিধানাৎপুংহ্বং। ২ সুস্তা, চিত্রক, বিড়ঙ্গ। 
"বিড়জমুক্তচিত্রঞ্চ ভ্রিমদঃ সমুদাহতঃ |» ( বৈদ্যকপরিভাষা ) 

ভ্রিমধূ (কী) ভ্রিগুণিতং মধু সংজ্ঞাত্বাৎ কর্মধা* । ১ ছুগ্ধাদিত্রয়, 
ছুপ্ধ, সিতা, মাক্ষিক) ছুগ্ধ, চিনি ও মধু এই মধুরত্রয়। “ছ্গ্ধং 
সিত। মাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরঞয়ং |” (বৈস্তক ) 

(পুং) ২ খণ্েদৈকদেশ | ৩ খণ্থেদের যাগভেদ । ৪ এই 
ব্রতাচরণ দ্বার! খণ্ষেদাধ্যায়। ৫ মধুবাতাদি খাক্ত্রয়বেত্ত।। 
মধুবাত। ইতিত্রয়ঃ মধুশব। ষত্র। মধুবাত। ইত্যাদি খাক্ত্রয়। 
বেদার্থবিদ জো্সাম! ত্রিমধুসিদ্পর্ণকঃ 1” ( যাজ্ঞ*১।২১৯) 
মধুশবত্রয়। 

, পগায়ত্রীং ত্রিঃ সরৃত্বাপি জপেঘ্্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্‌। 
মধুবাত৷ ইতি তৃযুচং মধ্বিত্যেতত ত্রিকং জপেৎ॥” (পারস্কর ) 
ত্রিমধুর (কী) ভ্রিগুণিতং মধুরং সং্ঞাত্বাৎক্শাধা। হজ, 
মিতা ও মাক্ষিক রূপ মধুরত্রয়। 
জিমল্ (দাক্ষিণাত্যে এই শষ তিরুমল নামে প্রচলিত) 
এই নামে দাক্ষিণাত্যে অনেক সংস্কত ও তামিল গ্রন্থকার জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয়জন প্রধান। 

১ম-ইনি গীতগৌরী, গোপালাখ্যা ও ভ্রান্তিবিলাম 
চম্পূ রচনা করেন। 

২য়__ইনি 'অনুব্যাথ্যা, নামে সিদ্ধান্তকৌমুদীর একখানি 
ব্যাখ্যাপুস্তক লিখিয়াছেন। 

৩য়-ইনি তিরমল আবাই নামে খ্যাত। দ্বৈতসিদ্ধি 
নামক বেদান্ত, সহশ্রকিরণী ও সারকৌমুদী প্রভৃতি সংস্কৃত 
গ্রন্থ ইহার রচিত। 

ভ্রিমল্লজ্ঞান, আশঙ্বলায়নীয় “বিধ্যপরাধপ্রায়শ্চিত্ত? 

ংস্কৃত গ্রস্থকার। 

ভ্রিমল্লতনয়, কাত্যায়ন্নানন্থত্রের একজন টাফাকার । 

ত্রিমল্লভট্র, অলঙ্কারমঞ্জরী নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা । 

ত্রিমল্লভট্টবৈদ্য, একজন আফুর্বেদবিদ্‌ প্রসিদ্ধ তৈল 
পণ্ডিত। শিঙ্গণভট্টের পৌন্র, বল্লভের পুজ্র ও রসগ্রদীপ- 
রচয়িত| শঙ্করভট্রের পিতা । ইনি ত্রব্যগুণশতগ্লোকী, যোগ- 
তরঙ্জিনী, বৃত্তমাণিকামালা ও বৈদ্যচঙ্জ্রোদয় প্রভৃতি বৈস্ভক 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 

ত্রিমালী, (ত্রির্মালী) বোম্বাই গ্রদ্দেশ বাসী এক প্রকার 
ভিক্ষজীবিজাতি । ইহার! বলে যে বহুদিন হইল তৈলঙ্গ 
হইতে এই জাতি কর্ণাটক গ্রদ্দেশে আসিয়া! বাস কদ্ধিতেছে । 
ইহার! থেলুখড ভাষামম কথা কয়। তিক্ষাই ইহাদের 
জাতিগত উপজীবিকা। কেহ কেহ ব! রুড্রাক্ষ, তুলসীমাল, 
বজনুত্র, গুতিয় মাল! গ্রভৃতির ব্যবসা করিয়াও জীবিক! 


নামক 


দত 


নির্বাহ করে। মত্ম্ত, মাংস, মগ্ত প্রভৃতি আছায়ে কেহ 
আপত্তি করে না। ইহারা ১* দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ 
করে। মরাঠী কুণবীদিগের মত আচার ব্যবহার ও ব্রতোপ- 
বানাদি করিয়া থাকে । বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি 
গ্রচলিত আছে। 
ত্রিমাতৃ (তরি) ত্রয়াণাং লোকানাং মাতা, নির্মাতা । ব্রিলোক- 
নিশ্মাণকারক। 
“উত ভিমাতা বিদথেষু সত্রাট্‌” ( খক্‌ ৩৫৬1৫ ) 
ত্রিমাত্র (পু) তিঅঃ মাত্রা উচ্চারণকালে হন্ত। প্লুতশ্বর 
অতুযুচ্চ দ্বর। 
“একমাত্র তবেৎ হন্যে দ্বিমাতো দীর্ঘ উচ্যতে। 
্রিমাত্রস্ত প্লতঃ জেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দমাত্রকং ॥” (শিক্ষা) 
একমাত্র শ্বর হৃম্ব, দ্বিমাত্র ম্বর দীর্ঘ, ত্রিমাত্র স্বর পুত 
আর বাঞ্জন অর্থ মাত্র। প্রণব ত্রিমাত্র, প্রত্যেক কার্ষের 
গ্রারস্তে ত্রিমাত্র প্রণব উচ্চারণ করিতে হুয়। 
পত্রিমাত্রস্ত প্রযোক্তব্য প্রারস্তে সর্ব কর্ণাং 1” ( সম্বর্ত ) 
[ প্রণব ও ওং দেখ] 
ভ্রিমার্গ (কী) ত্রয়াণাং মার্গানাং মাহারঃ। মার্গের ভ্রিতয়, 
তিন পথ ।[ত্রিপথ দেখ ।] 
শত্রপথেতি চ নামান্াঃ ত্রিমার্গগমনাদিদম্‌।” (রাম! ১৪৫1৪) 
ত্রিম।গঁগ! (স্ত্রী) ত্রিভি মার্গৈগচ্ছতি গম-ড | গঙ্গা । 
তরিমার্গগামিনী (ভ্ত্রী) ত্রিভি মর্গে গচ্ছতি গম ণিনি, ডীপৃ। 
গঙ্গা। 
ভ্রিমার্গ। (ত্ত্রী) ত্রয়ে মার্গাঃ যন্তাঃ | ১ গঙ্গ।। ২ তেমাথ। পথ। 
্রয়ানাং মার্গ।নাং সমাহার স্দ্িয়াং ভীষ্‌। মাগত্রয়। 
ত্রিমুকুট (পুং) ত্রীণি মুকুটানীব শৃঙ্গানি যন্ত। ত্রিকুট পর্বত 
(হেম) 
ত্রিমুখ (পুং) ত্রীণি মুখানি যস্ত। ১ শাক্ামুনি। ২ গায়ত্রী 
জপাঙ্গ চতুবিংশতি মুদ্রান্তর্গত মুদ্রাভেদ। [ মুদ্রা দেখ। ] 
ত্রিমুখা (তরী) ত্রীণি মুখানি যন্তাঃ। বৌদ্ধ দেবীভেদ, মায়া 
দেবী। পর্ধযায়__মারীচী, বজ্রকালিকা, বিকটা, বজ্রবারাহী, 
গৌরী, পাত্রিরথ।। (ভ্রিকা*) 
ত্রিমুখী (ত্ত্রী) বৌদ্ধ দেবীভেদ, মায়াদেবী। 
ত্রিমুনি (রী) বরয়াণাং মুনীনাং সমাহারঃ|.পাশিনি, কাত্যায়ন 
ও পতঞ্জলিরূপ মুনিত্রয়। ২ পাণিন্থাদি মুনিত্রয় প্রণীত ব্যাকরগ। 
ত্রিমুর্তি (গং) তি মূর্ধয়ো ঘন্ত। ব্র্ধা। বিষু» শিব রূপ 
ম্িতরয় যুক্ত পরমেশ্বর । (স্ত্রী) ত্রদ্মশক্তি তেদ। এই লক্তি, 
একক্ধপিণী হইলেও জগজ্জননপালন রূপে ভিন রূপিণী 
হয়্। ও বৌদ্ধ দেবী ভেদ। (ব্রিকা*) 


[ ২১৯ ] 


ত্রিদ্ঘক 


ত্রিঘুর্ধ (পুং) য়ে! মুর্ধানে। ইন্ত, বহুত্রীহৌ হ সমালান্তঃ। 
ূর্ধত্রয় যুক্ত । 
“বহছুমূৃত্র দবিমুর্ধাংশ্চ ত্রিমুর্ধাংশ্চাহতাং মৃধে |” (ভটি) 
ভ্রিমোহিনী, যশোর জেলাম্থ একটী গগগরাম। অক্ষা' 
২২* ৫৪ উঃ, দ্রাঘি* ৮৯১০ পৃঃ, কেশবপুরের ২৫* ক্রোশ 
পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ভদ্রান্দী কপোতাক্ষ ছাড়ি! 
প্রবাহিত হুইত, যেখানে এ নদীর তিনটী মুখ বা! মোহান। 
বিস্তৃত, সেই স্থান ত্রিমোহানি ব! ত্রিমোহিনী নামে থ্যাত। 
নদীতটন্থ এ স্থান হাটের জন্ঠ বিখ্যাত, এখানকার. গ্রামের 
শাম চত্্রা। এখানে পুর্ব্বে চিনির বহু বিস্তৃত ব্যবসা ছিল। 
এখন আর সেরূপ নাই। তবে এখান হইতে নানাস্থানে 
চিনি রপ্তানী হুইয়। থাকে । চৈত্রমাসে বারুধীর সময় এখানে 
মেল! হয়। ব্রিমোহিনীর এক পোয়া দুরে মীর্জানগর মুসল- 
মানদিগের সময় তথায় যশোরের ফৌজদার বাস করিতেন, 
১৮১৫ খুষ্টাব্ পর্যাস্ত স্থান যশোরের মধ্যে একটা বৃহৎ 
নগর বলিয়া গণ্য ছিল, কিন্তু এখন আর তাহার কিছুই নাই। 
ত্রিম্বক, নাসিক জেলাস্থ একটা বিখ্যাত সহর ও তীর্ঘস্থান। 
অক্ষ+ ১৯* ৫৪ ৫ উঃ, ও দ্রাঘি* ৩ ৩৩৫৯৫ পৃঃ । 
নাসিক নগর হইতে প্রায় ৯. ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত | 
এখানে প্রায় সাড়েচারি হাজার লোকের বাস। 
স্থাণমাহাত্্যে এই স্থান ত্রযন্বক নামে উক্ত হইয়াছে 
এখানে ত্র্যন্বকেশ্বর মহাদেব বিয়াজজ করেন, সেই জন্ত মহা- 
পুণ্য স্থান বলিয়া গ্রপিদ্ধ। এই ব্রান্বকের কএকখানি 
মাহাত্ম্য পাওয়] যায়, তন্মধ্যে একথানি পদ্মপুরাণের পাতাল- 
খণ্ডের অন্তর্গত, একথানি বরাহপুরাণীয় ও একখানি নারদ- 
পুরাণের উত্তরথণ্ডে বণিত হইয়াছে। 
এখানকার ত্রিম্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দির অতি বিখ্যাত । 
বর্তমান মন্দির মদাশিব রাওএর বায়ে নিশ্মিত হয়। এই 
মন্দিরের দেবুসেবার ব্যয়নির্বাহার্থ গবর্মেন্ট হইতে বার্ষিক 
১২৯০* টাকা বরাদ্দ আছে। অহ্ল্যাবাই এথানে একটা 
স্থন্দর মনির নির্মাণ করাইয়!-ছিলেন। 
্রিশ্বকছুর্গ পাহাড়ের উপর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪২৪৮ ফিট 
উচ্চ ও নিকটবর্তী গ্রাম হুইতে প্রায় ১৮** ফিট উর্ধে 
অবস্থিত। এমন দুর্ভেগ্য ও হুর্গম হুর্গ এ অঞ্চলে কোথাও 
নাই। ছুর্গে যাইবার কেবল দুইটা প্রবেশ দ্বার আছে, 
দক্ষিণদ্বার দিয়া রসদাদি যাইত, উত্তরদ্ধারে কেবল একটা 
লোক যাইতে পারে । আর চারি দিক্‌ উচ্চ নীচ গিয়িশৈল 
দমাচ্ছাদিত। ছৃর্থস্বার ছাড়। পাহাড়ের কোন কোন স্থানে 
কএকটা বুক আছে। ১৮৫৭ খ্ৃষ্টাবে পাগাদিগের উত্তে. 


ত্রিন্বকজী 


অনায় কতকগুলি ভীল ও ঠাকুর এখানকার সরকারী কোষা- 
গার আক্রমণ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের নানাস্থান হইতে 
এখানে তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। বৃহস্পতি মিংহ রাশিতে 
গ্রবেশ কালে এখানেও কুম্ত হইয়া! থাকে । 
রি ম্বকভী দেঙ্গলিয়া, পেশব! বাঁজিরাওর একজন অতি 
বিশ্বীনী ও আশ্রিত। ইনি প্রথমে একজন সামান্ত যাণ্ড 
বা গুপ্তচরের কার্যয করিতেন। যে সময় হোলকারের ভয়ে 
বাজিরাও পুণ! হইতে মহাড়ে পলাইয়! আসেন, সেই সময় 
অতি অল্পকাল মধো ত্রিগ্বকজী বাজিরাওর পত্রের উত্তর 
আনিয়া! দিয়াছিলেন, তাঁহার কার্যযকুশলতা দর্শনে বাজিরাও 
তাহার উপর অতি সদয় হইলেন। এই সময় হইতে ত্রিম্বক 
সর্বদাই বাজিরাওর নিকট থাকিতেন। তিনি অতিশয় 
চতুর, ধূর্ত ও পটু ছিলেন। অন্পদিন মধোই বাজিরাওর 
জুদয় অধিকার করিলেন। বাজিরাও পর সকল লোক 
অপেক্ষ। ত্রিস্বকজীকে অধিক বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। 
চতুর তরিম্বকজী বাঞজিরাওর একজন প্রধান মন্ত্রণাদাঁত। হুইয়। 
উদ্ঠিলেন। বাস্তবিক তিনি বাজিরাও্কে অধিক সম্মান 
করিতেন । বাজিরাও যখন যে আদেশ করিতেন, ত্রিম্বক 
হছিতাহিত বিবেচনা না করিয়। অবিল্ষে তাহ! সমাধান 
করিতেন। ক্রমেই ত্রিম্বকজীর অবস্থা উন্নত হইতে লাগিল। 
সেনাপতি গণপত রাওএর জায়গীর ৰাজেয়াপ্ত হইলে ত্রিম্বকজী 
গণপত্রা ওএর পদলাভ করেন। 

ইহার কিছুদিন পরে থুক্ষজী কর্ণাটক প্রদেশের শাসন- 
কর্তৃন্ব পদ ত্যাগ করিয়া রেসিডেম্পির এজেন্ট পদ নির্ববাচন 
করিলে ত্তিম্বকজী কর্ণাটের শাসনকর্ত! হইলেন। 

যুরোপীয়দিগের উপর ত্রিম্বকজ্ীর বড়ই আক্রোশ ছিল। 
কিসে বুটীশরাজ্য ধ্বংস হইবে, কিসে বুটাশের ক্ষমতা ভারত 
হাতে বিলুপু হইবে, এই চিন্তা ত্রিন্বকজীর মনে সর্বদ| জাগ- 
রূক ছিল। তাহার উত্তেঞনায় বাজিরাও,বৃটাশ গ্বর্মেণ্টের 
শত্রু হইয়া দাড়াইলেন। বুটাশের হস্ত হইতে বাজিরাওকে 


স্বাধীন করিবার কন্ঠ ব্রিশ্বক নূতন গোসাবি ও আরবসৈন্ নি-. 


যুক্ত করিতে আর্ত করিলেন। ১৮১৫ খুষ্টাঝে ভিনি পেশবার 
পক্ষ তইভে বুটীশ গবর্মেন্টের সহিত কার্য চালাইবার জন্য 
নায়েব নিযুক্ত হইলেন । ১৮১৫ খৃষ্টান্বে তাহারই পরামর্শ মত 
বাজিরাও সিদ্ধিয়া, ভোন্সা, হোলকর ও পেগারিদিগের 
নিকট 'গুপুচর পাঠাইলেন। সকলে এক হইয়! যাহাতে বুটাশ 
পরাক্রম খর্প হস, তাহারই যড়মন্ত্র করিতে ল[গিলেন। 

এই বর্ষে ধূর্ঠ ত্রিগ্বকজী পণ্টরপুর নামক পুণ্যক্ষেত্রে গঙ্গ!- 


ধরশাস্্রীকে গুখভাবে ঘাতক দ্বার! হত্যা করাইয়। প্র্ষহত্য! 


[ ও 


] ত্রিন্বকজী 


পাপে লিড হইলেন। এই পাপকাগণ্ড চাপা রহিল না, 
বোদ্বাইয়ের গবর্ণর এল্ফিনৃষ্টোন্‌ সাহেবের কর্ণগোচর হইল। 
তিনি ত্রিষ্বকজীকে অবিলম্বে বুটাশ গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পণ 
করিবার জন্ত পেশবাকে বলিয়া পাঠাইলেন। বাজিরাও 
ত্রিপ্বকজীকে বড়ই ভাল বামিতেন। তিনি সহজে ত্রিম্বকরজীকে 
অর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। এদিকে একদল বুটাশ সৈষ্ঠ 
আপিয়া পুণায় উপস্থিত হইল। বেগতিক দেবিয়া (২৫এ 
সেপ্টেম্বর ) ব্রিশ্বকজী বৃটাশ গবর্মেন্টকে আত্মসমর্পণ করি 
লেন। তিনি মালাসেটের থানাছুর্গে বন্দী হইলেন। বাজিরাও 
তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্ত অনেক কৌশল খাটাইতে 
লাগিলেন। থানাছুর্গে কেবল গোর! গ্রহরী। তাহাদিগকে 
উৎকোচ দিয়! বশীভূত করা অথবা তাহাদিগের চক্ষে ধুলা 
দিয়া পলায়ন কর! সহজ ব্যাপার নহে। কেবল একজন 
সহিসের চেষ্টাম্স ত্রিশ্বকতী থানাদুর্প হইতে পলায়ন করিতে 
সমর্থ হইরাছিলেন। সহিস ত্রিষ্বকজীর সহিত কথ! কহিতে 
পারে নাই। ইঙ্গিতে ঘোড়ার গা মলিতে মলিতে এইরূপ 
ভাবে একটা গান করিল,__'ঝোপের মধ্যে কতকগুলি ধনুর্ধর 
অবস্থান 'করিন্তেছে, সেথানে গাছের তলায় ঘোড়া বাধ! 
আছে, ত্বরায় গিয়। সেই ঘোড়ায় চড়িয়া দাঞ্ষিণাতাকে 
স্বাধীন কর। 

ত্রিন্বকজী সেই গানের মর তখন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, 
কিন্তু যুরোপীয় সৈনিকগণ [কিছুই বুঝিতে পারে নাই। 
পলায়ন কার্যে অবশ্তই ত্রিষ্বক বাহাছুরী দেখাইয়াছিলেন । 
এখনও. মহারা্ঈগণ ত্রিম্বকের অন্য কার্ধের জন্ত না হউক 
পলায়নের কৌশল ও সাহসিকতার সকলেই গ্রশ:স! 
করিয়। থাকে । 

পলাইয়া আসিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না, ইংরাজের 
উপর তাহার আরও জাতক্রোধ হইল। তিনি নাসিক, 
সঙ্গমনেরি, খাদেশ ও মহাদেশ ' গ্রভৃতি পার্ধতীয় স্থানে 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভীল, রাঙুসি ও বজসৈস্ত সংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন। ফলতনের অন্তর্গত বেরাড় নামক স্থানে 
াহার প্রধান আডড| ছিল। এখানে বন মধ্যে যখন তিনি 
নিদ্রা যাইতেন, ৫** রামুসি সশস্ত্র জাগিয়া তাহাকে রক্ষা 
করিত। বাঞ্িরাও অর্থগ্কারা তাহাকে সাহায্য করিতে 
লাগিলেন । | 

এখন ব্রিম্বক পেগারিদিগের স্তাঁয় বুটাশরাজ্যে উৎপাত 
আরম্ভ করিলেন। এল্ফিনৃষ্টোন সাহেব আবার বাঞ্জিরাওকে 
সতর্ক করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, অবিলম্বে তিনি যেন 
ব্রিশ্বকজীকে পরিয়! দেন, নচেৎ তাহার বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে। 


ত্রিন্বক 


যে পর্য্স্ত না তিনি ত্রিশ্বকজীকে ধরিয়া দিবেন, সে পর্য্স্ত 
সিংহগড়, পুরন্দর ও রায়গড় ছ্র্গ বুটাশের হস্তে থাকিবে । 
কএক দিন বাজিরাও মিষ্ট কথ! বলিয়া! এল্ফিন্ষ্টোন্কে 
ভুলাইবাঁর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল 
না। ৭ই মে (১৮১৭ খৃঃ অঃ) এল্ফিন্ষ্টোন্‌ আবার বলিয়। 
পাঠাইলেন, পেশবা যখন এখনও ব্রিস্বকের প্রতিতৃম্বরূপ 
তিনটা হুর্গ ছাড়িয়া দিলেন না, তখন পুণ অধিকার করিবার 
অন্ত সৈন্ত পাঠাইতে হইল। এদিকে পুণার পার্শে বুটাশ 
সৈম্ত আসিয়৷ উপস্থিত হইল। বাজিরাও হুর্গ তিনটা ছাড়িয়া 
দিলেন ও ইংরাজের মনস্তষ্টির জন্য ঘোষণা করিলেন, ত্রিশ্বক- 
জীকে যে মৃত কি জীবিত ধরিয়া আনিয়া দিবে, তাহাকে 
২ লক্ষ টাক] পারিতোধিক দেওয়া হইবে। এ ছাড়া তিনি 
ত্রি্কজীর অনুগত আত্মীয় স্বজনের উপরও লোক দেখান 
অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। 

যাহ! হউক এবার বাজিরাও প্রকান্তে যাহাই করুন, 
ত্রিম্বকজী যাহাতে বুটীশের কবলে ন। পড়ে, ভিতরে ভিতরে 
তাহাও করিতে লাগিলেন। এখন যাহাতে বুটাশ রাজ্য 

ংস হয়, এল্ফিন্ষ্টোন্‌ যাহাতে শীঘ্বই ইহলোক পরিত্যাগ 
করেন, বাজিরাও তাহারই আয়োজন করিতে লাগিলেন। 
আপনার অভিগ্রায় সুসিদ্ধ করিবার জন্য বাজিরাও গ্রধান 
মন্ত্রী বাপুগোথখলাকে এক কোটি টাক প্রদান করেন। 
ভোন্স, সিক্ধিয়! ও হোলকরের নিকট ও লেখালেখি চলিতে- 
ছিল, প্রায় সব ঠিকঠাক। এমন সময় যশোবস্তরায় ঘোঁড়- 
পড়ে এল্ফিন্ষ্রোনকে এই গুপ্ত সমাচার প্রদান করেন। 
এল্ফিন্ষ্টোন্‌ বাপিরায়ের সহিত দেখা করিলেন। এ সময়ও 
উভয়ে বেশ সন্ভতাবে আলাপ করিয়াছিলেন । যাহা! হউক 
অল্প দিন পরেই আগুন জুলিয়া উঠিল। চারিদিক্‌ 
হইতে মহারাষ্নৈন্ত আসিয়া পুণায় জমিতে লাগিল। 
এল্ফিন্ষ্টোন্‌ সাহেব বিপদের আশঙ্কা করিয়! পুণ! হইতে 
দুই ক্রোশ উত্তরে কির্কিগ্রামে হটিয়া আমিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ 
৫ই নবেম্বর কির্কি গ্রামে একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে । ১৭ই নবেম্বর 
বৃটাশ সৈন্ত পুণ! অধিকার করিয়াছিল। বাজিরাও কএকটা 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সসৈন্ত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে আর্ত 
করিলেন। 

ত্রিন্বকজী জুনিরের উত্তর লালঘাটে বামনবাড়ী গ্রামে 
স্বদগে পেশবার সছিত মিলিত হইলেন। এখানকার $গরি- 
সম্কট অতি হর্গম, জেনারল স্মিথ সসৈন্ভে তাহাদিগকে আক্র- 
মগ করিবার জন্ত আসিতেছিলেন। ত্রিপ্বকজী এখানে গ্রাণ- 
গণে যুদ্ধ করিয়। তাহার গতিরোধ করিয়াছিলেন। কএকটী 
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ত্রিযুগ 


যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় মহারাষ্ট্র সৈম্ভগণ নিরুৎসাহ হইয়! 
পড়িয়াছিল, সুতরাং ত্রিষ্বকজীর বিশেষ চেষ্টাতেও তাহার! 
যুদ্ধ করিতে পারিল না। আবার পেশবাকে পৃষ্ঠটপ্রদশন 
করিতে হইল। কুড়িগা। নামক স্থানে একটী ভীষণ যুদ্ধ 
হয়, এই যুদ্ধে কএকজন যুরোগীয় কর্মচারী হত ও আহত 
হইয়াছিলেন। ত্রিপ্বক এই যুদ্ধে অনেকটা সাহস দেখাইয়া 
ছিলেন, কিন্ত অবশেষে বৃটাশের আগ্নেয়াস্ত্র সম্মুখে তিষ্টিতে 
সমর্থ হইলেন না। মহারাষ্ট্রের পরাজয় হইল। এই যুদ্ধ- 
কালে বাধিরাও ত্রিগ্বকজী প্রভৃতিকে সগ্বোধন করিয়! 
বলিয়াছিলেন, “তোমরা না ইংরাজদিগকে জয় করিবে, 
তোমাদের সে দর্প এখন কোথায় ? ধিক! একদল সেনাকেও 
তোমরা হারাইতে পারিলে ন1 1” 
নানাস্থানে ঘুরিতে ঘৃরিতে ত্রি্ধকজী বুটাশের করাল- 
কবলে পতিত হুইলেন। এবার তাঁহাকে চুণার-ছর্গে বন্দী 
করা হইল। মুক্তিলাভের আশ! আর রহিল ন!। 
ত্রিয়ন্ঘক (পুং) ত্রীণি অশ্বকানি যন্ত। ইয়ও বা (ছন্দস্থ্য- 
ভয়থা। পা ৬1৪।৭৭ ) ভ্রিনেত্র, মহাদেব । “ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং 
দদর্শ” (কুমার) মল্লিনাথ ইহার ব্যাখ্যায় মহাকবি- 
প্রয়োগ বলিয়াছেন। কিন্তু ছন্দের অনুরোধে পাগিনির 
পূর্বোক্ত সুত্রান্থমারে এই পদ দিদ্ধ হয়। কিন্তু এইরূপ 
প্রয়োগ প্রসিদ্ধ কবিদিগের নিন্দিত। 
ভ্রিষব (কী) ত্রয়ো যবাঃ পরিমাণমন্ত। 
কৃষ্ণল, তিন যবে এক কৃষ্চল, রতি। 
“বর্ষপাঃ ষট্যবে মধ্যস্ত্রিযবস্ত্েককৃষ্ণলং |” ( মন্গু ৮১৩৪) 
“ত্রিভিরবৈঃ কৃষ্ণলং রত্তিকেতি গ্রসিদ্ধং |” ( কুল্ল.ক) 
ত্রিযফবি-ত্যবি |. (কাঠক ১৭২) 
ত্রিয্তি (ভ্ত্রী) ত্রিষু বাতপিত্বকফাত্মকেষু দোষেু যষ্টিরিব। 
১ ক্ষুপভে্দ, ক্ষেতপাপড়া । তি যটয়ো যন্ত। ২ ত্রিগুচ্ছহার। 
ত্রিযান (ক্লী) বৌদ্ধমত সিদ্ধ তিনটা যান বা মার্গ। 
ভ্রিযামক (রী) ত্রিষু কালেষু যময়তি যম-খ,ল্‌। পাপ। 
ভ্রিষামা (ত্র) ত্রয়ে। যাম। অস্তাঃ। ১ নিশ।, রাত্রি। ( শব্ধমালা) 
পত্রিযামাং রজনীং প্রাহস্তযক্তা ঘ্যস্তচতুষ্য়ং। 
নাড়ীনাং তছুভে সন্ধে দিবসাদ্যস্তনংজ্জিতে ॥* ( তিথিতত্ব) 
রাত্রির প্রথম চারিদণ্ড ও শেষ চারিদগড দিবার মধ্যে 
গণ্য । এতগ্তিন্ন আর তিন প্রহর তাহাকেই ত্ত্রিযামা অর্থাৎ 
রাত্রি কহ যায়। ২ হরিদ্রা। ৩ যমুন।। ৪ নীলী। ৫ কৃষ্ণ ত্রিবুৎ। 
্রিযুগ (পুং) ত্রীণি যুগানি সত্যন্রেতাদ্বাপররূপাঁণি আবি- 
ভাবকালো হস্ত । বিষু, যক্ঞপুরুষ, বি তিনযুগেই আবি- 
ভূত হন, এই জন্ত তাহার নাম ত্রিযুগ। 


পরিমাণ বিশেষ, 


৫৬ 


ভ্রিলবণ 


"স্‌ চাবতীর্ণং ব্রিযুগমাজায় বিবুধর্ষভং।” ( ভাগ* ৩২৪২৬) 
২ বসস্তাদিকালত্রয়। পয ওষবীঃ পুর্বা জাতা দেঁবেভ্য- 
স্রিযুগং পুর। |” (শুরু য্ভুৎ ১২1৭৫) 
'যুগশব্ষঃ কালবাচী ত্রয়াণাং যুগানাঁং সমাহারঃ ত্রিযুগং 
ত্রিকালং বসন্তে প্রারৃষি শরদি চ।* ( মহীধর ) 
বসন্ত, বর্ষ! ও শরৎ তিন কান। ৩ কৃত (সত), ত্রেত। ও 
দ্বাপরনূপ যুগত্রয়। (খক্‌ ১1৯৭১ ভাষ্যে সায়ণ) (তরি) 
৪ ষড়েম্থর্য্যশালী। 
"ত্রিহুগে পুগরীকাক্ষো বাহ্থদেবধনঞ্রয়ৌ |” (ভারত ৩1৮৬৫) 
'ত্রীণি যুগানি যুগলানি ষড়েম্বর্ধ্যাণি ভগসংজ্ঞানি বা যয়োন্তো, 
( নীলক) 
ত্রিযৃহ (পুং) কপিলাশ্ব, কপিলবর্ণ ঘোটক। (হেম) 
ভ্রিয্যচ্ত্যুচ | ( কাঠক ৩৪।১) 
ত্রিরত্ব (লী) বৌদ্বধর্শের প্রধান তিনটা ধন, বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ। 
ভ্রিরশ্মি (ভ্ত্রী) তিকোণ। 
ত্রিরদক (রী) ত্রয়াণাং রসকাণাং স্মাহারঃ| ১ ত্রিপ্রকার 
রসযুক্ত স্থরা | ২ ত্রিবার মধুপান। . 
তরিরাত্র (লী) ্রিস্থণাং রাত্রীণাং সমাহারঃ অচ্‌ সম । সংখ্যা" 
পূর্বত্বাৎ ক্লীবতা।। ১ রাত্রিত্রয়। ২ তছপলক্ষিত দিনত্রয়। 
“অতিক্রান্তে দশাহে তু ত্রিরাত্রমণ্ডচি ভবেৎ।* (মন) 
ত্রিভিঃ নিবৃত্ত 5ঞ. তণ্ত লুকৃ। দিনত্রয় উপবাসসাধ্যব্রতভেদ। 
“একরাত্রং ত্রিরাত্রং বা বড়াত্রং ব! বিধীয়তে |» 
( প্রাস্মশ্চিত্তবিবেক ধৃত বচন) 
(পুং) ৪ গর্গত্রিরাত্র নাম যাগভেদ ৷ [ গর্গত্রিরাত্র দেখ। ] 
ত্রিরূপ (পুং) ত্ীণি রূপাণ্যন্ত। অশ্বমেধীয় অশ্বভেদ। 
্‌ ॥ [অশ্বমেধ দেখ ।] 
ত্রিরেখ (পুং) তিআো। রেখা যত্র। ১ শঙ্খ । (ক্লী) তিস্থণাং 
রেখানাং সমাহারঃ। ২ রেখাত্রয়। 
ব্রিল (পুং) তরয়ো। লাঃ লঘ্ুবর্ণা যত্র ৷ লঘুবর্ণযুক্ত নগণ। 
ত্রিলঘু (তি) ত্রয়ো লঘবে! যত্র। ১ ছন্দে গ্রন্থগ্রসিদ্ধ নগণ। 
প্জিলঘুশ্চ নকার++ (ছন্দোম*) ছন্দে 'ন” এই ব্ণ 
থাকিলে তিনটী লঘুবর্ণ হয়। ২ গুভ লক্ষণযুক্ত স্থানত্রয় 
স্ব পুরুষ, যে পুরুষের গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন এই তিন 
স্থান তৃম্ব তাহাকে ত্রিলঘু কছে। 
"গরীব! জঙ্ঘ! মেহনৈশ্চ ত্রিভিহ্বশ্বোহয়মীড়িতঃ।” 
(কাণীথ* ১৯ অঃ) 
জ্িিলবণ (ক্রী) অয়াণাং লবণানাং সমাহারঃ, ত্রিগুণিতং 
লবণং সংজ্ঞাত্বাৎ বা বর্ধারয়ঃ| লবণত্রপন। মিলিত দৈহ্মব, 
বিড় ও রুচক এই তিন লব্গ। 


[ ২২২ ] 


ভ্রিলিঙ্গ 


“সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঞ্চেব রুচকঞ্চ তৃতীয়কং। মিলিত্বৈতৎ ্রিলবণং” 
(রাজনি' ) 
ভ্রিলিঙ্গ (ব্রি) ত্রীণি লিঙ্গানি অন্ত ।১ পুংস্বাদি লিঙগত্রয়যুক্ত 
শব। ত্রীণি সত্বাদীনি লিঙ্গানি অন্থমাপকানি অন্য। 
২ অহঙ্কারাদি। (ভাগ ৩২০১৪) ৩ বাতাদি ধাতুদোষজ 
রোগ । (মুক্ত ) 
ত্রিলিঙ্গ, (বর্তমান তৈলঙ্গ, 'তিলঙ্গ বা তেলুগড দেশ।) কেহ 
কেহ বলেন--কালেশ্বর, শ্রীশৈল ও ভীমেশ্বর এই তিনটা শৈলে 
শিব লিঙ্গরূপে আবিভূর্ত হুইয়াছিলেন বলিয়া এই প্রদেশ 
ত্রিলিঙ্গ নামে বিখ্যাত হয়, তাহাই এখন অপত্রংশে তিলঙ্গ, 
তেলুগু প্রভৃতি নামে অভিহিত হুইয়াছে। আবার কেহু 
বলেন, পুর্বকালে ব্রিকলিঙ্গ নাম ছিল, “ক* লোপ হইয়৷ 
ব্রিলিঙ্গ এবং অপভ্রংশে নানা লোকের মুখে যথাক্রমে তিল, 
তৈলঙ্গ, তিলিঙ্গ ইত্যাদি নাম হয়। [কলিঙ্গ শবে বিস্তারিত 
বিবরণ ভ্রষ্টব্য। ] 
বাস্তবিক ত্রিকলিঙ্গ হইতে ত্রিলিঙ্গ হইয়াছে কি না, 
তাহ। ঠিক জান! যায় না। মহাভারতের সময় বৈতরণী 
নদীতট হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত কলিঙ্গ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। 
কিন্ত সে সময় ইহার কোন অংশ ত্রিকলিঙ্গ বা ত্রিলিন 
নাম ছিল ন1। খুষ্টার় ১ম শতাবে প্রিনি মোদোগলিঙ্গ 
(11০08911068) ) শবের উল্লেখ করিয়াছেন। তৈলঙ্গ 
ভাষায় মুছু শবের অর্থ তিন, ্ুতরাং মোদোগলিগম্‌ শব্দ 
প্রয়োগ দ্বার! ত্রিকলিঙ্গ নাম বুঝাইতে পারে। খুষ্টীয় ২য় 
শতাবে টলেমী ত্রিগ্লিপ্টন্‌ বা ব্রিগংলিফন্‌ দেশের উল্লেখ 
করেন, এই শব্ধ সংস্কৃত ত্রিকলিঙ্গ ব! ত্রিলিঙ্গ উভয় শব্ষেরই 
রূপাস্তর হইতে পারে। 
ষ্টীয় ষষ্ঠ শতাবী হইতে শিলালিপি বা! তাত্রশাসনে 
ত্রিকলিঙ্গ দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়! উৎকল ও কলিঙ্গের 
রাজগণও “ত্রিকলিঙ্গনাথ নামে আপনাদের পরিচয় 
দিয়াছেন। 
১১শ শতাবীর প্রথম ভাগে (?) উৎকলরাজ 
উদ্যোতকেশরীর সময়ে উৎকীর্ণ ব্রহ্গেশ্বর-লিপিতে আমরা 
সর্বপ্রথম “তিলঙ্গ' দেশের উল্লেখ পাই। এই শিলাফলকে 
লিখিত আছে, মহারাজ উদ্োতকেশরীর পূর্বপুরুষ পূর্বে 
তিলঙ্গ দেশে রাজত্ব করিতেন, তথা হইতে আনিয়া উৎকল 
অধিকার করেন। এই তিলঙ্গ দেশই এখন তৈলঙ্গ নামে 
খ্যাত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ 'তিপঙ্গ' শব তিকলিঙগ 
কি 'জ্রিলিঙ্গ, শন্ের অপত্রংশ, তাহার এখনও ঠিক প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে না, তবে এই মাত বল। যাইতে পারে, 


ত্রিলিঙ্গ 


ত্রিকলিঙ্গ বা কলিগ রাঞ্যের দক্ষিণাংশ এক সময়ে তিলঙ্গ 
নামে খ্যাত ছিল। শক্কিসঙ্গমতপ্ত্রের মতে-- 

প্শ্রীশৈলস্ত সমারভ্য চোলেশান্ধ্যভাগতঃ। 
তৈলঙ্গদেশেো। দেবেশি ধ্যানাধ্যয়নতৎপরঃ ॥* 

শ্রীশৈল হইতে চোলেশের মধ্যভাগ পর্য্যস্ত তৈলঙগ দেশ। 

শ্রীশৈল কর্ণল জেলায় এবং চোলেশ বা চোললিঙ্গস্বামী 
উত্তর আর্কট জেলায় শোলঙগিগুরে অবস্থিত। একূপন্থলে 
কৃষ্ণা হইতে পেন্নার ঝ পিনাকিনী নদী পর্ধ্যন্ত দাক্ষিণাত্যের 
পুর্ববাংশে প্রায় সমুদায় ভূভাগ (শক্তিনঙ্জমতন্ত্রের মতে) 
তৈলঙ্গ নামে খ্যাত ছিল। অনেকের মতে, পুরাণে ষে 
অন্ধরাজোর উল্লেখ আছে, তাহাই তৈলঙ্গ দেশ। 
এম শতাবে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ৎসিয়ং অন্ধ,রাজ্যে 
আগমন করেন। তাহার মতে, এই রাজ্য ৩০** লি 
অর্থাৎ প্রায় ৫০০ মাইল ধিস্তৃত*। ইহার রাজধানীর নাম 
বেগিল (বেঙ্গি)। গোদাবরা জেলায় ইল্লোরের ৬ মাইল 
উত্তরে বেঙ্গি  বেগি অবস্থিত 11 এরপস্থলে (কনিংহাম 
প্রভৃতি প্রত্বতত্ববিদগণের মতে) অন্ধ, বা তৈপঙ্গ দেশ 
গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ.হুইতেছে। 

আইন্.ই-অকবরীতে “তেলিঙ্গানা” ব। তৈলঙ্গ সুধা বরারের 
( বেরারের ) দক্ষিণাংশে নির্দি হইয়াছে । তৎকালে সরকার 
তেলিঙ্গান৷ ১৯টী পরগণায় বিভক্ত ছিল এবং এই সরকার 
হইতে ৭১৯৪০০* দাম রাজ্জগ্ঘ আনায় হইত £| তিব্বতের 
পণ্ডিত তারানাথ ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন “কলিঙ্গ 
ভ্রিলিঙ্কেরই কিয়দংশ+ ** | 

আবার ১৭৯৩ থৃষ্টা্ধে রেনেল সাহেব লিখিয়াছেন, “তেলিঙগ- 
নের রাজধানী বরঙ্গল, (এই জনপদ) কষ! ও গোদাবরীর 
মধ্যে ও বিপিয়াপুরের (বিজাপুর ? ) পূর্বে অবস্থিত 51, 

এই তৈলঙ্গ বা ভ্রিলিঙ্গের লোকেরা ও তাহাদের 
অবলঘ্বিত ভাষাই তৈলঙ্গ ব1 তেলুগু নামে থ্যাত। বর্তমান 
সময়ে উত্তরে শ্রীকাকোলম্‌ (চিকাকোল) হইতে দক্ষিণে 
পরবেক্কাঁড়, (পুলিকাট) পর্য্স্ত তেলুণ্ড ভাষা গ্রচলিত। 
চিকাকোলের নিকট উড়িয়৷ ও পুলিকাটের পর হইতে 
তামিল ভাষ! তেলুগুর স্থান অধিকার করিয়াছে। এদিকে 
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ত্রিলঙ্গ 


পশ্চিমাংশে মহারাষ্ট্রের পূর্বমীমা, মহিন্ুর, কর্গুল জেল ও 
নিজাম রাজ্য পর্যাস্ত তেলুগ্ড চলিয়া গিয়াছে। ভাষা-সংস্থানের 
উপর দৃষ্টিপাত করিলে তেলুগু-ভাষা-প্রচলিত ভুঁভাগকেই 
তৈলঙ্গ দেশ শ্বীকার করিতে হয়। একর্নপস্থলে ত্রিকলিঙ্গ 
শব হইতে ত্রিলিঙ্গ বা তৈলঙ্গ নাম হইয়াছে, তাহাও শ্বীকার 
কর। ধায় এবং কণিঙ্গদেশ তৈলঙ্গের অংশ বলিয়! মনে হয়। 
[রুপি দেখ।] 

খুষ্টায় ৭ম শতাব্দীতে হিউএন্ৎসিয়ং অন্ধ, দেশে আসিয়া 
দেখিয়াছিলেন, এখানে মধ্যভারতের লিপি প্রচলিত। 
আমর! গ্রমাণ পাইয়াছি, ত্ী সময় মধ্যভারতের বর্ণ-মালার 
সহিত উড়িম্তার বর্ণমালারও আকারগত মৌসাদৃহা ছিল, 
কালক্রমে এত বৈলক্ষণ ঘটিয়াছে যে, তৈলঙ্গের বর্ণমালাকে 
এক সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বর্ণমাল। বলিলেও অতুাক্তি হয় ন1। 

কুমারিলভট্ট দাক্ষিণাতোর ভাষাকে আঙ্গ,দ্রাবিড় ভাষা 
বলিয়! বর্ণন। করিয়। গিয়াছেন। [ তামিল দেখ। ] কুমারিল- 
বর্ণিত আম্ক, ভাষা এখন তেলুগড নামে খ্যাত হইয়াছে । 

তৈলঙ্গ ভাষায় ১৩টা স্বর ও ৩৫টা ব্যঞ্জন। অ, আ, ই, 
ঈ, উ, উ, খ, এ ভহুম্ব), এ (দীর্ঘ), এ, ও হ্ন্বী, ও (দীর্ঘ), ও, 
এই ১৩টা শ্বর এবং ক, খ, গ, ঘ, উ, চ, ছ, জ, ঝ, &, ট, ঠ, 
ড, ঢ, ৭, ত, থ, দর, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, 
য,স, হ, ল, ক্ষ এই ৩৫টা ব্যঞ্জন। 

তৈলঙ্গ পণ্ডিতের! বলিয়া থাকেন, কণ মুনি সর্ধ প্রথমে 
তেলুগড ব্যাকরণ রচনা করেন। তিনি আক্ধ,রায়ের সভায় 
উপস্থিত হছন। এইরাজার সময়েই সংস্কৃত ভাষা তৈলঙ্গ 


'দবেশে প্রচলিত হয়। উক্ত প্রবাদ বচন দ্বারা এইটুকু বোধ 


হয় যে, ব্রাহ্মণের আসিয়াই তৈলঙ্গে সংস্কত ভাষা প্রচার 
করিলে তাহারই আদর্শে তৈলঙ্গলিপি ও তৈলঙ্গ ব্যাকরণ 
গঠিত হয়। বকথ্ের তৈলঙ্গ ব্যাকরণ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। 
এখন যে প্রাচীনতম তেলুগু ব্যাকরণ পাওয়া যায়, তাহাও 
নন্নয বা নক্পপভষ্ট কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। 
এই নব্লপতট্টই তেলু্ড ভাষায় মহাভারত প্রকাশ করেন। 
এখন নব্নপভট্রের মহাভারতই তেলুগ্ড ভাষার আদিগ্রস্থ 
বলিয়া! অনেকে অন্থমান কর্রেন। ঢালুক্যরাজ বিষুবর্ধনের মময় 
নন্নপ আবিভূতি হন, চালুক্যবংশে বিষুবর্ধন নামে নয় 
দশ জন রাজ! বিভিন্ন সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। [ চালুক্য 
শব দেখ। ] কোন্‌ বিধুবর্ধনের সময় নরপ বিদ্যমান 
ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। শেষ বিষুবর্ধনের 
সময় হইলেও নম্নপভট্টরকে খু্ীয় ১২শ শতাবের লোক 
বলিয়। স্বীকার কর! যাঁয়। 


ভ্রিলোচন 


কেহ কেহ ইহাকে আদি গ্রন্থকার বলিয়া স্বীকার 
করিলেও তাহা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ কর! যায় না। তাহার 
বৃহৎ গ্রন্থের রচনাপ্রণালী ও ভাষার ছটা দেখিলে বোধ 
হয়, তেলুগুভাষা তাঁহার অনেক পুর্ব হইতেই পুষ্টিলাভ 
করিয়াছে এবং তাহার মহাভারত রচিত হইবার পূর্বেও 
অনেক ক্ষুপ্রগ্রস্থ প্রচলিত ছিল, তাহা অসম্ভব নয়। 
নন়নপভট্রের পর অগপ্নকবি তেলুগ্ড ভাষায় শ্লোকাকারে 
তেলুগু ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। 
বেমন নামে এক ব্যক্তি স্ত্রাকারে তেলুণ্ড ভাষায় দুই 
হাজারের অধিক ধর্খনীতি-বিষয়ক উপদেশ রচন। করিয়াছেন। 
ইহার বাক্যাবলীতে কর্মকাণ্ড ও দ্বৈতবাদের নিন্দ! থাকায় 
কেহ কেহ বেমনকে খৃষ্ট ধর্মগ্রচারের পরবস্তী বলিয়া 
মনে করেন*। কিন্তু বেমনের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ও অদ্বৈত- 
বাদবিষয়ক সরল উপদেশগুলির ভাষ! পাঠ করিলে অতি 
প্রাচীন বপিয়াই বোধ হয়। এতত্তিন্ন তৈলঙ্গ ভাষায় আরও 
অনেক প্রাচীন গ্রন্থ আছে। যুদ্রামস্ত্রের প্রভাবে তৈলঙ্গেও 
প্রতি বর্ষে গ্রভৃত গ্রন্থ বাহির হইতেছে । 
ভ্রিলিঙ্গক (ব্রি) ত্রিলিঙ্গ স্বার্থে কন্‌। [ব্রিলিঙ্গ দেখ।] 
ত্রিলিঙ্গী (ত্র) ত্রয়াণাং লিজানাং সমাহারঃ ভীপ,। গিশ্ত্রয়। 
“ভিলিঙ্গ্যাং ভ্রিঘ্বিতি প্ংং (অমর) 
ভ্রিলোক (ক্লী) ১ ত্রিভবন, স্বর্ণ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন। 
( পুং) ২ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের অধিবাসী । 
ভ্রিলো কধৃৎ (পুং ) ত্রয়াণাং লোকানাং ধৎ ধৃতি রস্ত ধূ-কিপ্‌। 
পরমেশ্বর । (ভারত ১৩1।১৪৯।৯৩) 
ভ্রিলোকনাথ (পুং) ত্রয়াণাং লোকানাং নাথঃ। পরমেশ্বর। 
ত্রিলোকাত্মন্‌ (পুং) ত্রয়ো! লোকাঃ আত্মানঃ শ্বরূপাণি যন্ত। 
পরমেশ্বর | 
“ত্রিলোকাজ্ম। ত্রিলোকেশঃ কেশবঃ কেশিহ1 হরিঃ।” 
| (ভারত ১৩।১৪৯.৮২ ) 
ভ্রিলোকী (কী) ত্রয়াপাং লোকানাং সমাহারঃ ডীগ্‌। 
লোকত্রয়, স্বর্গ, নর্ত্য ও পাতাল এই তিন লোক, ভূলোক, 
ভূবর্লোক ও ম্বর্পোক। 
“যদি ভ্রিপোকী গণনাপরা স্ত।ৎ।* ( নৈষধ ) 
ভ্রিলোকেশ (পুং) ত্রয়াণাং লোকানামীশঃ। ১ পরমেশ্বর । 
হহ্ছর্যয। (শঙ্গচ*) 
ভ্রিলোচন (পু) ত্রীণি লোচনানি ফন্ত। ১শিব। (রী) 
২ কাণীস্থিত চতুর্দশ মহথালিঙ্গান্তগত পিভেদ , এই ব্রিলোচন 
লিঙ্গ ছ্িতীয় । পদ্বিতীয়ঞ্ ভ্িলোচনং |” (কাধীখ* ৭৫ অ*) 
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ররর ৬ 


ভ্রিলোচন-দাঁস 


(ব্রি)৩ লোচনত্রয়যুক্ত । ৩ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার ইন 
পার্থবিজয় নামে একখানি কাব্য রচনা! করেন। ্‌ 
প্রবাদ অনুসারে কাদম্বরাজবংশের আদিপুরুষ। 
ভ্রিলোচনতীর্ বিরজাক্ষেত্রের অন্তর্গত একটা তীর্থ। 
( কপিলসংহিতা ) 
ত্রিলোচন-দাস, ( জন্ম শকাব্দ ১৪৪৫, তিরোভাখ 
১৫৩০, পৌষ তৃতীয়া । ) বর্ধমানের দশ ক্রোশ উত্তরে 
গুসকর! ষ্টেসন হইতে পাচ ক্রোশ দুরে কুন্ধুর নদীর ধারে 
মঙ্গলকোটের নিকট কুয়া বা কে গ্রামে ভ্রিলোচনদাম 
জন্ম গ্রহণ করেন । ভ্রিলোচনের আরে! তিনটা নাম আছে-_ 
সুলোচন, লোচনানন্দ, লোচন। এই শেষোক্ত “লোচন” 
নামেই তিনি বিখ্যাত। এই লোচন বা ত্রপোচনই শ্বনাম- 
খ্যাত পদকর্ত।। চরিতামুত ও ভক্তিরত্বাকরাপি প্রাচীন 
গ্রন্থে তিনি স্থলোচন নামেই পরিচিত। চরিতামৃতের 
'সাধারপ শাখাবর্ণনে অর্থাৎ ১০ম পরিচ্ছেদে তাহার নাম 
আছে। যথা-_ 
“্খগুবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন । 
নরহরিদাস চিরঞ্জীব স্থলোচন ॥* 
নরোত্তমবিলামে খেতরির মহোৎসবে 
*স্থলোচনের” নাম পাওয়া যায়। যথা 
্রারঘুনন্দন স্ুলোচন আদি সঙ্গে ।* 
তাহার পাত্রলোচন” নামটা স্বহস্তলিখিত প্রাচীন ঠৈতন্ত- 
মঙ্গলে দৃষ্ট হ্য়। 
গুন্করা সনের নিকট কাঁকড়া গ্রামে বিধ্যাত 
চৈতন্তমঙ্গলগায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর গৃহে লোচনের স্বহস্ত- 
পিখিত গ্রন্থ আছে। সেই মৌলিক গ্রন্থে ও ছাপার চৈঠন্ত- 
মঙ্গলে দিনরাত্রি গ্রভেদ। ছাপার পুস্তকে অনেক কথাই 
নাই। বটতলায় প্রথম যিনি টরচতন্তমঙ্গল ছাপান, ইহার 
মুগ্পাত তিনিই করিয়া! থাকিবেন। বটতলার মুদ্রিত 
পুস্তকের ভনিতায় কোন কোন স্থলে ৭গুণ গায় এ পোচন 
দাস” আছে। প্রকৃত পক্ষে এই “এ” টী "ত্রি,” এইরূপ 
হইবে--“গুণ গায় ব্রিলোচনদাস।” 
তাহার অপর দুইটা নামের বিষয় পরে বলিতেছি। 
চৈতন্তমঙগল কাব্য বাতীত *ছুল্লভসার” নামে লোচনের 
আর একথানি গ্রন্থ আছে। ছুল্পভসারের মধ্যে চৈতন্ত- 
মঙ্গলের নাম ও বিবরণ সহ.তাহার আত্মপরিচয় আছে। 
হন্তলিখিত চৈতন্তমঙগলেও তিনি আত্মপরিচয় লিখিয়া- 
ছেন। উভয় লিখাই এক--গ্রভেদ নাই। অতএব ছুন ভরসার 
চৈতন্তমঙ্গপের পরে রচিত হুয়। 


গমনপ্রসঙ্গে 


পিপাসা 
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অনেকে বলেন, যে, লোচনদাস সংস্কিত জানিতেন না, 
কিন্ত তাহা সত্য নহে। প্রসিদ্ধ রায় রামানদারূত সংস্কৃত 
জগন্নাথবল্পভের শ্লোকাংশের একটী মনোহর পদ্যানুবাদ 
আছে, তাহা. লোচনদাসের কৃত। সংস্কৃত না জানিলে গ্লোকের 
অন্থবাদে তিনি কৃতকার্ধয হইতে পারিতেন না। এইরূপ 
একটা মাত্র পদ উদ্ধত করিয়া দেখাইতেছি__ 
(মুল) “পরিণত শারদ শশধর বদন! । 
মিলিত। পাণিতলে গুরু মদন। ॥ 
দেবি কিমিহ পরমন্তি মদিষ্টং। 
বুৃতর সুকৃত ফলিত মনুদিষ্টং ॥ ৬ ॥ 
পিক বিধু মধু মধুপাবলি চরিতং | 
রচয়তি মামধুন1 স্থখভরিতং ॥ 
প্রণয়তু কুদ্রন্পে সুখমমৃতং। 
রামানন্দভনিত হুরিরমিতং ॥% 
লোচনের অনুবাদে যথা__ 
“নির্মল শারদ শশধরবদনী । 
বিদলিত কাঞ্চন-নিন্দিত-বরণী ॥ ফর ॥ 
পিকরুত-গজিত-নুমধুর বচনা। 
মোহন কৃত করি শত শত মদনা ॥ 
দেবি শ্রণু বচনং মম সারং। 
কিল গুণধামমিলিত মন্ুবারং ॥ 
চিরদ্িনবাঞ্চিত যদিহ মদি্ং। 
তব কৃপয়াপি ফলিত মনোভীষ্টং ॥ 
ইদমন্থ কিং মম যাচিত মাস্তি । 
নিখিল চরাচরে গ্রিয়সখি নান্তি ॥ 
গ্রণয়তু রসিকহৃদয় সুখ মমিতং। 
লোচনমোহন মাধবচরিতং ॥% 
বাছুল ভয়ে তৎকৃত বিশুদ্ধ বাঙ্গল অনুবাদ-পদ উদ্ধৃত 
হইল না। 
এই লোচনের চতুর্থ গ্রন্থ 'রাগলহরী, এখানি সংস্কত ভক্তি- 
রসাম্মৃতসিদ্ধুর স্বানবিশেষের পদ্যান্থবাদ। চারিখানি গ্রন্থ 
ভি লোচনদাস কৃত বনহুতর পদ আছে। এই পদের 
জন্তই লোচনদাসের নাম সর্বত্র সমাদৃত। 
এই পদাবলীতে তিনি ণলোচন” নামে পরিচিত, 
ভনিতায় “লোচন*,ব। “লোচনা নন্দ” নাম দিয়াছেন। 
তবে এই চারি নামে চারি ব্যক্তিই ছিলেন, এই আপত্তি 
উিত হইবার অবসর নাই; যখন চৈতন্তমঙজল গ্রন্থে আমর! 
"লোচন” এবং পলোচনানন” নামও পাই। লোচনানন্দ 
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করিরা থাকেন। 
এক লময় লোঁচনের চৈতন্তমঙ্গল সর্বত্র সাদরে গীত 
হইত। গ্রেমবিলাসে লিখিত আছে-- 
“টবদ্যবংশোত্তব হয় শ্রীলোচনদাস। 
শ্রীনরহরির শিষ্য শ্রীগ্ডেতে বাস ॥ 
চৈতন্তমজলগান তাঁহার রচিতে। 
খু রঃ ধঃ ধা 
গ্রথমে শ্রীচৈতন্তমঙ্গল গান হুয়। 
তার পরে কৃষ্ণমঙ্গল গান করয় ॥* 
চৈতন্তমঙগল গ্রন্থের শেষাংশে এবং দুর্লভসার গ্রন্থের 
আদিতে লোচন নিয়োছুত রূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন-_ 
“বৈদ্যকুলে জম্ম মোর কো গ্রামে বান। 
মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তার নাম॥ 
যাহার উদরে জন্ি করি কৃষ্চকাম। 
কমলাকরদাম মোর পিতা জন্মদাত। ॥ 
যাহার প্রসাদে গাই গৌর গুণগাথা । 
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে ॥ 
ধন্য মাতামহী সে অভয়াদাপী নামে। 
মাতামহ্র নাম শ্রীপুরুষোত্তমগ্ুপু ॥ 
সর্বতীর্থপৃত সেই তগস্ত।য় তৃপ্ত। 
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র ॥ 
সহোদর নাহি মোর মাতামহের পুজ। 
যথা! তথা যাই ছুল্লিল করে মরে। 
হুল্লিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে ॥ 
মারিয্না ধরিয়। মোরে শিখাইল আখর। 
ধন্ত সে পুরুযোত্বম চরিত যাহার ॥” ইত্যাদি 
চৈতন্তমঙ্গলের গ্রারস্তেই তিনি বলিম়াছেন-__ 
"্জ্টীনরহরিদাস থে দগ্মাময় দেছ। 
পাতকী দেখিয়া দয়া বাড়াল সিনেহ ॥ 
ছুরস্ত পাতকী অঙ্গ আমি দুরাচার। 
অনাথ দেখিয়! দয়া করিল অপার ॥ 
তার দয়! বলে আর বৈষ্ঝব প্রসাদে। 
এই ভরসায় পুথি হইবে অবাঁদে ॥৮ 


[ নরহুরির দয়র বিষয় নরহরিসরকার ঠাকুর শবে দ্রষ্টব্য] 


লোচনদাস বৈদ্য, তাহার পিভামাতাদি আত্মীয়গণের 
নাম তিনি স্বয়ংই উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। 
লোচনের আখরগুলি খুব মোটা মোটা। তাহার 


নাম তিনি ছই এক স্থানে বলিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণবগণ | বাড়ীতে একটী পাথরের উপর বসিয়। শুন্ত আকাশ তলে তিনি 
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চৈন্তন্তমঙ্গল কাবা লিখিতেন। সে পাথরখথানি অদ্যাপি 
আছে। বৈষ্ণবগণ তাহ দর্শনার্থ গমন করিয়া থাকেন। 

“পিতৃকুলে” ও "মাতৃকুলে” একমাত্র লোচনই উত্তরাধি- 
কারী ছিলেন। অতএব সকলের স্বেহভাজন লোচনের বিবাহ 
অতি অল্প বয়সেই হয়। বিবাহের পর তিনি পাঠাভ্যাসের 
অন্ত প্রীখপ্ডের নরহরি ঠাকুরের নিকট গমন করেন। 

নরহরিঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের পারদ ভক্ত, গৌর-প্রেম-রসে 
তরপুর। তাহার কাছে গেলে যাহ! হয়, লোচনের তাহাই 
হইল। তিনিও ”গোৌর-প্রেমামৃত-সাগরে” ডুবিয়৷ গেলেন । 
ইহারই ফল চৈতন্তমঙ্গল গ্রন্থ এবং পদাবলী। নরহরির 
আদেশ ক্রমে ১৪৫৯ শকে তিনি চৈতন্তমঙ্গল রচনা 
করেন। [ চৈতন্তমঙ্গল নাম প্রাপ্তির বিবরণ বৃন্দাবনদাস 
শবে দ্রষ্টবা] 

নরহরি ঠাকুর আকুমার ব্রঙ্গচারী, তাহার সঙ্গগুণে 
লোচনের সংসারে বৈরাগ্য জন্মিল, তিনি প্ীথণ্ডেই থাকিয়া 
গেলেন। বাড়ীতে যাননা, শ্বশুর বাড়ীও গমন করেন ন!। 

এখন লোচনকে সংসারী করিবার উপায় কি? এদিকে 
তাহার হ্ত্রীও কৈশোর প্রায় অতিক্রম করিয়াছেন, যৌবন 
আগতপ্রায়। লোচনের নিকট বার বার সংবাদ আসিতে 
লাগিল। শেষে তিনি এক দিন পদব্রজে খণুরালয়ে চলিলেন। 

বিবাহের পরে শ্বশুরালয়ে আর যান নাই, স্ত্রীকেও 
দেখেন নাই। এখন গ্রামে প্রবেশ করিয়াই একটা 
"তেমাথা পথ” দেখিতে পাইলেন। কাহাকে জিন্ঞাসা 
করিবেন? নিকটে একটী অদ্দ যুবতীকে দেখিতে পাইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন,_পমা, অমুকের বাড়ী কোন্‌ পথে যাইব?” 
এ যুব্তীই লোচনের স্ত্রী! একথা যখন অবগত হওয়া 
গেল, তলোচন এবং তাহার স্ত্রী তখন অতি কাতর হছইলেন। 
লোচন সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহ! ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই 
ঘটিয়াছে, তা না হইলে, তাহার স্ত্রীই বা তখন পথে দীড়াইয়া 
থাকিবেন কেন? 

যাহা হৌক, ছুইজনে পরম প্রীতিতে অতঃপর একত্র 
বাস করিতে লাগিলেন । ব্রহ্গচর্যয রক্ষ। করিয়। স্ত্রী ্বামীতে 
পরম সুখে থাকা যাইতে পারে, জগতের লোককে ইহ! 
দেখাইলেন। বস্ততঃ ভগবস্তক্তের অসাধ্য কিছুই নাই। 
তাহাদের কাছে, ইঞ্জ্রিয়গণ দন্তোৎপাটিত সর্পের স্তায়। 
লোচন এবং তাহার স্ত্রী কি রূপ শক্তিশালী ছিলেন, এই 
ঘটনাতে তাহ। ম্পঞ্টকপে জানা যাইতেছে। 

তাঁহার শ্ীর প্রতি কি রূপ অঙ্গরাগ ছিল, চৈতন্ত- 
মঙ্গলেই তাহার পরিচয় আছে। এই অপূর্ব গ্রস্থখানি তিনি 
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শরীর অনুমতি লইয়। রচনা করেন। চৈতন্যমঙ্গলের প্রথমেই 
এই পদটী আছে--. 
"প্রাণের ভার্যো! নিবেদি নিবেদি নিজ কথা। 
আশীর্বাদ মাগে আগে, 
যত বত মহাভাগে, 
তবে গাবে। গোরা গুণ গাঁথা ॥% 
কি মধুর ভাব! গৌরগণোদ্দেশে লোচনের নাষ 
আছে। বৈষ্ণবগণ বলেন, লোচনের স্বরূপ “বড়াই”. 


ব্রজের বড়াই বুড়ি। 


ত্রিলোচনদাস, একজন প্রসিদ্ধ টয়াকরণ। ইনি কাতত্- 


বৃত্তিপঞ্িক ও কাতস্ত্রোত্তরপরিশিষ্ট রচন। করেন। 


ব্রিলোচনদেব ম্যায়পঞ্চানন, নবন্বীপের একজন নৈয়া- 


য়িক পণ্ডিত, রামের ছাত্র। ইনি ন্যাসকুন্ুমাঞ্জলিব্যাখ্য| 
রচন1 করিয়াছেন। 
রাজ্যপালের পুত্র। ইনি 
সম্ভবতঃ প্রয়াগ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। গ্রয়াগ হইতে 
গ্রদত্ত ভ্রিলোচনপালের ১৯৮৪ অস্কাঙ্কিত এক তাত্রশাসন 
এসিয়াটিক সোসাইটাতে রক্ষিত আছে, তাহা পাঠ করিয়! 
গ্রত্বতত্ববিদ্‌ কিলহর্ণ সাহেব এ অঙ্ক সন্বৎজ্ঞাপক স্থির 
করিয়াছেন । (1190184১100 215) ৬০1.) ১৬], 0. 34.) 
কিন্তু এই তাম্রশাসনখানি ১০৮৪ শকসন্বৎ বলিয়াও স্বীকার 
করা যাইতে পারে, কারণ মূল তাম্রশাসনে সম্বৎ শবা 
স্পট নাই। তাম্রশাদনে ইনি রাজ্যপালের পুভ্র ও বিজয়- 
পালের পৌন্র বলিয়। নির্দিষ্ট হুইয়াছেন। ১১৯৯ সঙ্থতে 
উতৎকীর্ণ একখানি তাম্রশাসনে মহারাজপুত্র রাজ্যপালের 
পরিচয় আছে। (17. 410. 2৮77, ০26) পুর্বোক্ত শক 
ও শেষোক্তটী সন্বং গ্রহণ করিলে রাজ্যপালের তাত্রশাসন 
হইতে ভ্রিলোচনপালের তায্রশাসন' ২* বর্ষ মাত্র প্রভেদ 
দৃ্ট হয়। “মহারাজপুত্র” রাজ্যপালও কান্তকুজরাজ গোবিন্দ- 
চন্দ্রের সম্মতিক্রমে ভূমিদান করেন। এরূপ স্থলে রাক্য- 
পালকে গোবিন্দচন্ত্রের অধীন বলিয়! বোধ হয়, কিন্তু ত্রিলো- 
চনপাল পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ইত্যাদি স্বাধীন রাজার 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। 

২ এই নামে পশ্চিমে একজন পরাক্রাস্ত রাজ রাজত 
করিতেন। তিনি সুলতান মান্ধূদের সহিত যুদ্ধ করিয়া 
ছিলেন। 

৩ লাটদেশের চৌলুক্যবংশীয় একজন বিখ্যাত রাজ।। 


 বৎসরাঁজের পুত্র । ইনি ৯২৭ রী করিতেন। 
ক্রিলোচন ভট্টাচার্য), ভায়সক্কেত 


ক সংস্কৃত গ্রন্থরচরিত।। 


ভ্রিলৌহী 


ভ্রিলোচনমিশ্র, ধর্শকোব নামে ধর্শান্ত্র সংগ্রহকার। বর্ধ- 
মানও আহিকতত্বে রঘুনন্দন ইহার বচন উদ্ধত করিয়াছেন। 
ভ্রিলোচন শিবাচার্যয, রন্বরয়োদেযাত ও সিদ্ধান্তসারাবলী 
নামে শৈবশান্ত্রকার | 
ভ্রিলোচনাচার্ধ7, বৈয়াকরণ-কোটাপত্রনামক সংস্কত গ্রস্থ- 
রচয়িত। 
ভ্রিলোচনাদিত্য, এক সংস্কৃত গ্রস্থকার। ইনি নাট্লোচন 
ও লোচনব্যাথ্যাঞ্জন রচনা] করেন। 
ত্রিলোচন। (তত্র) দুর্গা । 
ভ্রিলোচনাষ্টমী (শ্রী) ত্রিলোচনায় শিবপৃজায়ৈ য! অষ্টমী। 
ষ্ঠ মাসের গৌণচান্ত্র কৃষ্ণাটমী, এই অগ্মীতে শিবপৃজ। 
করিলে শিবলোকে গতি হুয়। 
“জোষে মাপি নৃপশ্রেষ্ঠ কষ্ণা্টম্যাং ভ্রিলোচনং। 
যঃ পৃজয়তি দেবেশমীশলোকং স গচ্ছতি ॥” ( ভবিষ্যপু* ) 
ত্রিলোচনী (ভ্ত্রী) তীণি লোচনানি যস্তাঃ। ছূর্গী। 
ত্রিলোচনেশ্বরতীর্ঘ (ব্লী) ভ্রিলোচনেশরং নাম তীর্থং। 
তীর্ঘবিশেষ । 
ব্রিলোহ (র্লী) সুবর্ণ, রজত 'ও তাত্র। 
ব্রিলোহক (ক্লী) স্বর্ণ, রজত ও তাত্র এই ধাতুত্রয়। 
ত্রিলৌহক (ত্রি)ত্রীণি লৌহানি ধাতবো যত্র, সংজ্ঞায়াং 
কন্‌। মুবর্ণ, রত ও তাঅময় পাত্রাদি। 
ত্রিলোৌহী (স্ত্রী) ত্রীণি লৌহানি সাধনত্বেনাস্তান্তাঃ গৌরা' 
ভীপ্‌। লুবর্ণণ রঞ্জত ও তারের পরিমাণ ভেদ দ্বারা নির্শিত 
মুদ্রাভেদ। তত্ত্রসরের মতে মন্ত্রীর হিতের জন্ত এই মুদ্রা 
নিরূপিত হইয়াছে । লৌহত্রয়ের মধ্যে সুবর্ণ সূর্য্য, রৌপ্য 
চন্দ্র ও তাত্র অগ্রিশ্বরূপ জানিবে। 
“মোমনুর্যাগিরূপাঃ স্ুযুর্ণা লৌহত্রয়ং তথ|। 
রৌপামিন্দুঃ স্থতে। হেন সুর্যযস্তামে। হুতাশনঃ ॥ 
লৌহভাগাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ শ্বরাদাক্ষরসংখ্যয়]। 
তৈ ্লৌহৈঃ কারয়েনুদ্রামসন্কলিতসঙ্গ তাম্‌॥ 
এু স্বরাঃ স্বতাঃ সৌম্যাঃ স্পর্শাঃ সৌরাঃ গুভোদয়াঃ। 
আগ্েয়! ব্যাপকাঃ সর্ধে সোমস্ুর্ধ্যাঘিদেবতাঃ॥ 
স্বরাঃ যোড়শবিখ্যাতাঃ ম্পর্শাঃ স্যঃ পঞ্চবিংশতিঃ। 
ব্যাপক। দশতে কামধনধর্ম গ্রদায়িনঃ ॥ 
সাং সহত্রং সংজপ্য ম্পৃ1 তাং ভুহুয়াত্ততঃ। 
তন্তাং সম্প। তয়েসাস্্ী সর্পিষ। পূর্ববসংখায় 
নিঃক্ষিপা কুস্তে তাং মুদ্রামভিযেকোক্তবত্ম না। 
খাবাহু পৃজয়েদেবীমুপচারে বিধানতঃ | 
খভিবিচ্য বিনীতায় দব্যাত্তাং মুক্রিকাং তক । 


[ ২২৭ ] 


ত্রিবন্দরমূ 


ইয়ং মুদ্র! ক্দ্ররোগবিষমজরনাশিনী ॥ 
ব্যাল-চৌরমূগাদিভো। রক্ষাং কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ। 
যুদ্ধে বিজয়মাপ্পোতি ধারয়ন্‌ মনুজেখরঃ | 
 মন্ত্রসিদ্ধিকরী পুংসাং চতুবর্গফলপ্রদা। 
ধারয়ন্‌ মন্থজো নিতাং দেবতুল্যো! ভবেছুবি ॥” ( তগ্ত্রসার ) 
ভ্রিবগুম (পুং) ত্রয়ে! বৎসাঃ বৎসরাঃ যন্ত সঃ ত্রিবর্ষ বয়স্ক পণ্ড | 
*ত্রিবংসো! বয় উঞ্চিক্‌ ছন্দঃ1* (শুকুযন্জু ১৪1১২) 
ত্রিবর্ষ বয়স্ক বুষ। 
"সোমক্রয়ণস্থিবংসঃ সাঃ” ( কাত্যায়নশৌ' ২২৩৪০) 
“ত্রিবৎস স্ত্রিবর্ষঃ সাণ্ডঃ আগুসংযুক্ত খষভঃ (কর্ক) 
ত্রিবন্দরম্‌, ১ ব্রিবাস্কোড় রাজ্যের একটা বিভাগের নাম 
ইহা উত্তর ও দক্ষিণে ছুইটা স্বততর তানুকে বিভক্ত । ইহার 
মধ্যে উত্তর তালুকে ৫২ হাঞ্জার লোকের বাস। ২ উত্ত 
বিভাগের প্রধান নগর ও ব্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের রাজধানী। 
মলয়ালম্‌ গ্রদেশের সামাজিক গ্রাথার একটা কেন্দ্র বলিয়! 
বহুদিনাবধি এই নগর প্রসিদ্ধ। ত্রিবাস্কোড়রাজ্যের গ্রাম, 
সভামণ্ডপ ও হূর্গ এই নগরে অবস্থিত ইহার চতু- 
স্পর্শের দৃশ্ঠ অতি মনোরম। নগরটা সমুদ্রতীর হইতে 
এক ক্রোশ দুরে অবস্থিত। ইহার সম্মুখে সমুদ্গর্ভে 
একটী বালুকাচর ও জলাপ্মীবিশিঃ্ দ্বীপ পশ্চিম ঘাট 
পর্বতের ক্রোড়বর্তী জমীর সহিত সংলগ্র হইয়াছে। 
করুমানয় নদী এই নগরের নিকট দিয়। প্রবাহিত 
নগরের দক্ষিণাংশ অশ্বাস্থাকর। ঘন নারিকেল বাগানের 
জন্য সহরের এই অংশে বাঘুর চলাচল বড় ভাল হয় না। 
দুর্গটা তাদৃশ দু নহে, চতুর্দিকে কেবলমাত্র দৃঢ় উচ্চ 
গ্রাচীরবেষ্টিত। 
দুর্গঈমধ্যে মহারাজ ও বাজবংশীয়গণের প্রাসাদ এবং পক্স- 
নাভ নামক বিষুমুর্তির বিখাত মন্দির আছে। এই সকল 
অন্টালিকার উচ্চ উচ্চ কোণাকার দোচাল! বারা, চওড়। 
কাধিস, গভীর গবাক্ষ, এবং কাঠের মোটা মোট। থামবিশিষ্ 
স্থনদর কারুকার্যাঘুক্ত বারাগণ্ড। দেখিতে বড় সুন্দর । পদ্প- 
নাতভের মন্দির অভি প্রাচীন ও অতি পুণাস্থান বলিয়া গ্রসিদ্ধ। 
এই মন্দির থাকাতেই এই স্থানে ত্রিবাক্কোড়ের রাজধানী 
উঠিয়া আন! হয় ও এই মন্দিরের প্রসাদেই এ স্থানের এতদূর 
প্রসিদ্ধি। মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে ৭৫ হাজার 
টাক! আয় আছে। অনেকেই আধুনিক রাঙ্গগণকে এই 
অস্বাস্থ্যকর স্থানের চুর্গবাস ত্যাগ করিতে অন্ুখেধ করেন, 
কিন্ত রাজার! প্রাচীন বাসস্থ'নের মায়া এবং ব্রাঙ্গণদিগের 
কথামত বাসস্থান পরিবর্তন করেন না। প্রতি পুণ্যাহ কর্মে 


ভ্রিবর্গ 


মহারাজের উপস্থিতি প্রয়োজন হয় বলিয়! আরও তিনি 
পঞ্মনাভের মন্দিরের সান্নিধ্যবাস ত্যাগ করিতে পারেন না। 
এই নগরে মহারাজের এক টা'কশাল আছে। ইহাতে পয়স1 
ভিন্ন অন্ত কোন মুদ্রা হইতে পারে না। এখানে একজ্ন 
বৃটাশ রেপিডেপ্ট থাকেন। সহরের উত্তরাংশে স্বন্ধাবার, 
অন্ত্রাগার, হাসপাতাল, নারর ব্রিগেড নামক নায়র সৈশ্ভদলের 
কার্য্যালয়াদি ও যুরোপীয়দিগের বাস আছে। সৈস্ভ দলে গ্রায় 
১৪ শত সৈগ্ভ | এই দলে ও জন যুরোপীয় সেনানায়ক আছে। 
ইহারা মান্ত্রাজ গবর্মেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত । মহারাজের পরই 
দেওয়ান সর্কেসর্ধা, তাহার বাস এবং কার্ধ্যালয়াদিও এই 
সহরে। এখানে একটী সদর আদালত ও চিকিৎসা বিস্ভালয়, 
ইংরাজ ডাক্তারের অধীনে হাসপাতাল, তন্মধ্যে সাধারণ হাস 
পাতাল, পাগল! হাসপাতাল, শণ্ডিণীর হাসপাতাল, জেল 
হাসপাতাল ও বসম্তরোগের হাসপাতাল স্বতন্ত্র আছে। 
মহারাজের একটী কলেজ আছে, তাহার অট্টালিক। অত্তি 
দৃশ্ত। ১৮৩৬ থৃষ্টাব্ষে একটী মানমদ্দির স্থাপিত হুইয়াছে। 
মহারাজই ইহার প্রতিষ্ঠাতা । ১৮৫৪ থুষ্টাকে এই মান- 
মন্দিরের একটী শাখা অগন্ত্যেশ্বর পর্বতে (৬২*০ফিট্‌ উচ্চে) 
স্থাপিত হইয়াছে। পুর্বে এখানে যুরোপীয় জ্যোতির্বিদের 
থাকিতেন, এখন দেশীয় জ্যোতির্বিদের| আছেন । খরচ 
বেণী পড়ায় ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে অগন্তোশ্বয়ের যানমদিরটী 
ভাঙ্গিয়৷ ফেলা হইয়াছে। নেপিয়ার মিউজম নামক যাছুঘর 
অতি স্ুন্দর। ত্রিবাস্কোড় রাজ্যের ৪৫টী উৎপারশের 
(অতিথিশালার ) মধ্যে প্রধান উৎপরশ রাজবায়ে পরি- 
চালিত হয় এবং এই নগরে অবস্থিত। ইহা আগরশাল। 
( অগ্রশাল1) নামে খ্যাত। 'অিবাঙ্কোড় রাজগেজেট* নামে 
সাগ্চ।হিক পঙ্জ মলয়ালম্‌ ও ইংরাজী ভাষায় গ্রতি সপ্তছে 
এই স্থান হইতে গ্রকাশিত হয়। নাগরকয়ল সহরে 'অজিবা- 
স্কোড় টাইম্স্য নামক ইংরাজী সংবাদপঞ্জ মাসে ৩ বার 
গ্রকাশিত হয়। ব্রিবাক্কোড় রাজের ইচ্ছামত এখানে ইংরাজ 
কর্তৃক টেলিগ্রাফ আফিস স্থাপিত হইয়াছে । €* বসর হইল 
এখানে ইংরাজী বিগ্ভালয় ও ছাপাখান! চলিতেছে । এই 
নগরের পথ ঘাট সুন্দর 
ত্রিবর্গ ( গুং) ত্রয়াণাং ধর্খার্ধকামানাং বর্গ: সমূহঃ | ১ ধর্দা। 
অর্থ ও কাম এই তিন পুরুষার্থ। 
“্যত্রান্ুকৃল্যং দম্পত্যোস্তরি বর্গত্তত্র বর্ধাতে ॥” 
(যাজ্বহ্কা ১৭৪) 
২ জ্িফলা। পভাগান্‌ দশৈতান বিপচেদ্ধিধিজ্ঞো 
দন! ভিবর্গং মধুরাধ কৃৎগং।” (স্থুশ্রত-৫1৪১ অঃ) 
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৩ত্রিকটু। ৪ বৃদ্ধিন্থান ক্ষয়রূপ পদার্থ। “অজিবর্গপারীণ- 
মসৌ ভবস্তম্।” (ভট্টি) 
৫ সত্ব, রজঃ ও তমোরপ গুধত্রয়। 
'ত্রিব্গো! ধর্মমকামার্থে ব্রিফপায়াং কুটুত্রিকে। 
বৃদধিস্থানক্ষয়ে সত্বরজস্তমনি চেষযতে ॥, (মেদিনী) 
৬ ব্রাহ্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এই তিন প্রধান জাতি। 
৭ন্ুনীতি। (শর) স্তিয়াং টাপ্‌। ৮ গায়ত্রী। 
পৈয়স্বক। ত্রিবর্গ। চ অ্রিকালজ্ঞানদায়িনী।» 
( দেবীভাগবত ১২৬।৭৩ ) 
ত্িবর্ণ (ক্লী)তিন রঙ। (ত্রি) তিনবর্ণযুক্ত । (গৃহস্থ ৩।১১) 
ব্রিবর্ণক (ক্লী) ত্রিবর্ণ-স্বাথে কন্‌। ১ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ব্ূপ 
দ্বিজাতি বণত্রয়। (মেদিনী) 
২ ত্রিফল।। ৩্তাম, রক্ত ও পীত এই তিন রঙ.। ত্রয়ো- 
বর্ণাঃ গুগেষু অস্ত কপ্‌। ৪ গোক্ষুর। € ব্রিকটু । 
ত্রিবর্ণকৃ (পুং) সরটু, গিরগিটি। ইহার] তিন বর্ণ ধারণ 
করিতে পারে। (নিঘপ্ট,প্র*) 
ত্রিবর্ণ। (শ্রী) বনকার্পানী, বন্কাপাস্‌। 
ত্রিবর্ত, ( ত্রি)ত্রিষু খতুষু বর্ততে বৃত-উন্‌। বসস্তাদি তিন 
খতুতে গ্রাতরাদিকালে যাহ বিলক্ষণ বর্তমান । 
পত্রিবর্তজ্যোতিঃ শ্বতিষ্ট্য পরে” (খক্‌ 9১৯২) 
'ত্রিবর্ত, ত্রিঘ্‌তুঘতিশয়েন বর্তমানম্‌।+ (সায়ণ) 
ব্রিবত্গা (ত্ত্রী) ভ্রিপথগ! গঙ্গ! | 
ভ্রিবত্সন্‌ (ক্লী) ১ ত্রিপথ। ২ ত্রীণি বর্মন যন্ত। দেবফান, 
পিভৃযান ও দক্ষিণাধানরূপ মার্গত্রয় যুক্ত জীব। 
"স বিশ্বক্নপন্ত্ি গুণস্তিবন্মণ 
প্রাণাধিপঃ স করোতি ম্বকর্মরভিঃ1” ( শ্বেতাশ্বতর উ* 8৭) 
ত্রিবর্ষ (খ্রি) ত্রয়ে বর্ষ বৎসরাঃ অন্ত। ১ তিন বৎসরের জীব। 
শনাব্রিবর্ষস্ত কর্তব্য! বান্ধবৈরুদক্রিয়! 1৮ ( মন্ু ৫1৭৭ ) 
(পুংক্লী)২ বর্ষত্রয়। 
ত্রিবর্ষ। (স্ত্রী) তিন বৎসরের গে!। 
এশ্রিহায়ণী ত্রিবর্ষ! গৌঃ, (অমর) 
ত্রিবর্ষিক! [ত্ত্রী) তিন বর্ষের গো । ( হেম ৪8৩৩৮) 
ত্রিবরষাঁয় (তরি) অ্রিবর্ষে ভবঃ গহাদিতভ্যস্ছ। ত্রিবর্ষোৎপন্ন। 
ত্রিবাহ্,র (ত্রিবাক্কোড়, তিরুবাঙ্কোড় বা তিরুবিদাক্কোড়,) 
মান্ড্রাজ প্রেনিডেন্দসীয় অন্তর্গত দেশীয় রাজশাসিত একটা 
মিত্র রাজা । ইহার উত্তরে কো্চীন রাজা, পুর্বে 
মছুরা ও তির্নেষেলী জেলা, পশ্চিমে ও দক্ছিণে তারত 
মহাসাগর। ইছার উত্তর দক্ষিণে ৮৭ জ্রোশ দীর্ঘ, গ্রন্থে 
৩৮ কজ্রোশ, মোট পরিমাণ ৩৭৩৭ বর্গ মাইল। ইহাতে, ৩১টা 
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ব্রিবাঙ্কোড় রাজের বাস । 

এই রাজ্যই প্রাচীন কেরলের দক্ষিণাংশ। ইহার এই 
কয়টা গ্রাচীন নাম পাওয়। যায়-_-শ্রীবিবকুণ্ড, শ্্ীবর্ধনপুর ও 
পদ্মনাভপুর। পেরিপ্লাম্‌ অনুসারে একটী প্রাচীন নাম 'পুরলি।” 

ত্রিবাস্কোড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ অতি সুন্দর, যেন ছবির 
মত। পূর্বাংশে পর্ধতমাল! অতি ঘন বনে সমাচ্ছন্ন, পর্ববত- 
শিখর ৮হাজার ফিট পর্য্স্ত উচ্চ। সাগরতীর হইতে ৫ 
ক্রোশ দূরে সমতল ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে নারিকেল ও শুপারি 
বৃক্ষে পূর্ণ। এই ছুই ভ্রব্ই এক প্রকার দেশের ধনাগমের 
প্রধান উপায়। সমস্ত দেশট1 এক প্রকার উর্ধার উপত্যকায় 
পুর্ণ, পুর্ববপশ্চিমে নদী আছে। সাগরতীরে অনেক সাগর- 
সংশ্লিষ্ট হ্দ ও অনেক গুলি আত্যন্তরিক্‌ হৃদও আছে। 
এই সকল হুদের মধ্যে খাল কাটাইয়। অনেক গুলি পরস্পর 
সংযোগ্লিত হইয়াছে । যখন নদীতে জল থাকে না ব। সহজে 
সাগর দিয়! যাতায়াত কর! যায় না, তখন. এই হুদের মধ্য 
দিয়া যাতায়াত চলে। নাঞ্জিনাড় নামক পুর্ববিতাগে ধান্ত 
ও তালের বহু বিস্তৃত আবাদ আছে, ইহা ঠিক তিন্নেবেলী 
জেলার মত, তবে ইহার স্থানে স্থানে পতিত অন্র্বর জমীও 
আছে। ইহার উত্তরাংশে মলয়দেশীয় বন্ত ও বন্ধুর ভূমি 
আরস্ত। সাগরতীরের ভূমি সর্বাপেক্ষা উর্বরা। পর্বতমালার 
দৃশ্ত বড় স্থন্দর। দক্ষিণাংশে পর্বতমাল৷ বনাচ্ছন্ন, খুব উচ্চ । 
মধ্য গ্ছলের পাহাড় তত উচ্চ নহে। উপত্যকার্দিতে উচ্চ 
মন্দির এবং গির্জা আছেঃ পশ্চিমাংশে বাগানবাড়ী যথেষ্ট। 
মান্ন'রগুড়ি, কোলাচল, বিলিঞ্ম, পন্তরাই, অঞ্জেঙ্গো, কুইলোন 
(কো লম্ব), কায়ঙ্কুলম্‌, পোরকাড় এবং অল্লেপ্সি এই কয়টা সমুদ্্- 
তীরবর্তী প্রধান বন্দর। এ গুলির মধ্যে অল্লেি, কুইলোন ও 
কোলাচল বন্দরেই বড় ঝড় জাহাজাদি ও অন্থান্ত স্থানে 
দ্বেশী ঝড় বড় নৌকা আসে। পেরিয়ার নদীর পশ্চিমে 
পর্ধতমালার নাম অনয়মলয়। ইহাতে সর্বাপেক্ষা উচ্চ 
পর্ধতশিখর আছে, তাহার উচ্চত। ৮ হাজার ফিট। সর্ব 
দক্ষিণ পর্বতশিখরের নাম অগস্তোশ্বর মলয়) এই শিখর 
হইতেই তাত্রপর্ণী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে । এই স্থানের 
উপত্যকা সকলে কাফি ও চা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, 
এরিবিমলয় ব1 হামিল্টন্‌ উপত্যকা ৩ ক্রোশ দীর্ঘ এবং 
দেড় ক্রোশ বিস্তৃত, তম্মধ্যে ৩০ হাজার বিঘা জমীতে কেবল 
টা ও কাফি হয়। মেল"মলয় ব। কানন্দ-বন পর্বতেও 
এ রূপ দীর্ঘ চা ও কাফিক্ষেত্র আছে। ত্রিবাক্কোড়ের 
সর্ধোচ্ছ পর্বতশিখরের নাম অনয়মুড়ি। ইহার উচ্চত! 
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৮৮৩৭ ফিট। হিমালয়ের দক্ষিণে ইহাই সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বত, 
ইহার নিকটে আরও কয়েকটা শিখরের উচ্চতা ৮ হাজার 
ফিট। এই পর্বতমালার দক্ষিণে এলাচি-পর্বতমাল!। 
এখানে দারুচিনিও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। ইহার পর দক্ষিণে 
পর্বতমাল ক্রমশঃ সরু ও ক্ষুদ্র হুইয়। কন্তা-কুমারিক! পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত। এই অঞ্চলে লোকাবাস অতি বিরল। 

ঘাটপর্বত হইতে এদেশের অনেক গুলি নদীই উৎপন্ন 
হইয়াছে। পেরিয়ার নদীই এদেশের মধ্যে প্রধান, পর্বতের 
অতি উচ্চ স্থানে উৎপর হুইয়! ১৪২ মাইল ঘুরিয়৷ আসিয়! 
কোদঙ্গলুর নামক স্থানে সাগরের এক জলাবর্তে পড়িয়াছে। 
এই নদীর মোহান। হইতে উর্ধে ৩০ ক্রোশ পর্য্যন্ত নৌকা! 
চলে। ইহার পর পশ্বই নদী, ইহার অচিন কইল ও কল্পদ! 
নামক ছুটা উপনদী আছে। কুলিতোরই বা পশ্চিম তাত্রপর্ণ' 
নদী মহেন্দ্রগিরি নামক পর্বতে উৎপন্ন হইয়। তিল্লেবেলী জেলায় 
গ্রবেশ করিয়াছে। বৃহৎ তাত্রপর্ণা নদীও অগস্ত্যেশ্বর পর্বত 
হইতে উৎপন হইয়া! তিন্েবেলী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে । 
দক্ষিণাংশে প্রলয় ও কোদর নামক স্থানে পাও্যরাজাদিগের 
নির্দিত কতকগুলি আনিকট বা জলাবয়োধ আছে। তীরবর্তী 
জলাবর্ত হুদ গুলির সারির দীর্ঘত প্রায় এক শত ক্রোশ, 
চৌঘাট হইতে ত্রিবন্দরম্‌ পধ্যস্ত বিস্বত। ত্রিবন্দরম্‌ ও কুই- 
লোনের মধ্যে ৩ ক্রোশ জমী অতি উচ্চ, এই স্থানে ছুইটী খাল 
কাটাইয়! দিয়। উত্তর দক্ষিণে হুদগুলি সংযুক্ত কর! হইয়াছে । 
অল্লেপ্লির পূর্বাংশে বিশ্বনাড় হুদই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, কিন্ত 
গ্রীষ্মকালে ইহার জল অতিশয় শুকাইয়া যায়। নৌকা! নান। 
আকারের আছে, তন্মধ্যে শাল্তি ও ডোঙ্গার আকারই 
বেশী। এদেশে সিমূলবৃক্ষেই নৌকা অধিক হয়। 

খনিজ পদার্থের মধ্যে লৌহ গ্রচুর, তত্িন্ন ফটুকিরি, 
গন্ধক ও কৃষ্চশীস পাওয়া যায়। হস্তীদস্ত এদেশের একটা গ্রধান 
বন্য পণ্য। বনে হৃম্তী, শান্তর, নীলগাই ও অন্যান্ত হরিণ 
পাওয়। যায়। 

এদেশের মোট লোকসংখ্যা প্রায় ২। আড়াই- 
কোটা, তন্মধ্যে ১ কোটী ৭৬ হাজার হিন্দু হইবে। তৎপরে 
খুষ্টানের সংখ্যা শতকর! ২৬ জন ও মুসলমানের সংখ্যা 
শতকরা ৭ জন। ইহার রাজধানী ত্রিবন্দরম্, তাহার লোক- 
সংখ্য। প্রায় ৪২ হাজার । প্রধান বাণিজ্যকেন্ত্র ও প্রধান বন্দর 
অল্লেপ্সি সহর, ইহার লোকসংখ্যা ২৬ হাজার। প্রধান 
সেনানিবাস কুইলোন সহরে ১৪ হাজার, এতস্তিঙ্ন 
নাগরকোল সহরে ১৭ হাজার, কোট্রায়ম্‌ সহরে ১২ হাজার, 
ও শেনকোউা! সহরে ৮ হাজার লোকের.বাস। এত স্তি 
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পরবর, কোতর শরেতলয় প্রভৃতি স্থান ক্রমশ; বৃদ্ধি 
পাইতেছে। 

এখানে মলবারে প্রচলিত মরুমন্ধতায়ম্‌ বিধিই সামা- 
লিক শাসনার্ঘ গ্রচলিত। তামিল, তেলগ্ড ও মরাঠীরা শ্ব শব 
দেশীয় বিধি অন্ুলারে চলে। নাদ্ুরিদিগের মধ্যে জোষ্ঠ 
পুত্রই বিবাহ করে ও উত্তরাধিকারী হয়, অন্তান্ত সন্তানের! 
পৈত্রিক বিষয়ে অধিকার পায় না। কন্ঠার! অধিক বয়সপর্ধ্য্ত 
অবিবাহিত থাকে, এমন কি অনেকে অতি বুদ্ধ বয়সেও 
অবিবাহিতাবস্থায় মরে। [নাধ্ুরি দেখ।] নায়রদিগের 
মধো প্রথামত বালিক! বয়সেই কন্তারা বিবাহিত হয়; কিন্ত 
তাহার। ম্বামীগুছে যায় না বা স্বামীর সহিত তাহার কোন 
সংশ্রব থাকে না। তাহারা পিতৃগৃহথেই থাকে ও যৌবনে 
স্বজাতীয় কোন ব্যক্তি বা কোন ব্রাঙ্ণের সহিত মিলিত 
হইয়া শ্বামীন্ত্রী্ষপে পিতৃগৃহেই বাস করে। এই 
সকল কন্ঠার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, তাহারাই মাতুলের 
উত্তরাধিকারী হয়। নায়রদিগের মধ্যে ভাগিনেয় ঝ ভাগি- 
নের়ী না থাকিলে উত্তরাধিকারীবিহীন হইয়! থাকে। 
তাহারা পোষ্যপুজের সভায় পোষ্যভগ্নী গ্রহণ করে ও 
তদগর্ভক্সাত পুক্রকে ভত্তরাধিকার দান করে। নার়রের 
সন্তানেরা স্বতরাং কেহই পিতার বিবাহিতা পত্বীর গর্ভজাত 
নহে ও পরস্পর মাতুলের উত্তরাধিকারী মাত্র। তাহারা 
মাতুলের শ্রাদ্ধাদ্দি ও বিষয় সম্পত্তি অধিকার করে। 
নায়র ও নান্ুরিগণ বড় শুদ্ধাচারী, দিবসে ছুই তিন বার 
স্গান করে। ব্রাঙ্গণেরা শবদাহ করে, কিন্ত নায়রেরা 
বংশপ্রথান্সারে শব দাহ বা সমাহিত করে। শ্মশান 
ব। সাধারণ সমাধি গ্বান নাই, ম্ব স্ব উদ্যানের এক 
স্থানে শবদাহ বা সমাহিত হয়। ইহারা শিখ! স্থানে শিখা 
ধারণ করে না, তালুতে শিখ। ধারণ ও তাহ! সম্মুখের দিকে 
উপ্টাইয়া রাখে । [ নায়র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

কষি দ্রব্যের মধ্যে ধান্ত ও নারিকেল প্রধান, তাহার 
পরেই লঙ্ক!। গুপারিও খুব আদরের। কাঠালই এক 
প্রকার গরীবের গ্রধান অবলম্বন, ইহার 'ফল গন্পীবের প্রধান 
আহার্ধ্য ও কাঠে গৃহাদি প্রস্তত হয়। হরিগ্রগাছের মত 
এখানে এলাচির গাছ যথেষ্ট জন্মে । এলাচির গাছ ৬ হইতে 
১* ফিট দীর্ঘ হয়। যথ! সময়ে বন জঙ্গল পুড়াইয়া এলাচি 
ছড়াইয়া দেয়, তৎপরে আশ্বিন কার্তিক মাসে এলাচ পাকিলে 
তাহ। তুলিয়। আনে এবং 'রাজসরকারে জম! করিয়া 
দেষ। কৃষক নিজাংশের মূল্য পাইয়া! থাকে । কাফি খুব বেশী 
এবং ভাল হয। চা-এর চাষও হইতেছে, পাঁত1 খুব ভাল হয়, 
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কিন্তু এদেশে পাতার তদবির ভাল হয়না । মহিষ ও বলদ 
উভয়েই লাঙ্গল টানে। 

এদেশে জমীর উপর প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকর বা থাজন। 
নাই। মলবারের সকলেই জনম্‌ বা উত্তরাঁধিকারকৃত্রে 
বিনা করে ভোগ করে। নাম্ধুরি ব্রাহ্মণের পরগুরামের 
নিকট হইতে এই দেশবিনা করে বাস করিবার জন্য প্রাপ্ত 
হন। কথিত আছে, তদবধি ইহা! বিনা করেই উপভূক্ত 
হইতেছে। এখন ত্রিবাঙ্কোড়রাজ এক প্রকার কর অবধারণ 
করিয়াছেন। যে জমী যে বংশের অধীনে আবহুমানকাল 
আছে, তাহার কোন কর কেহ এখনও দেয় না, কিন্ত কেহ 
যদি মেই “জনম” স্বত্বের জমী ম্বজাতি ভিন্ন অপরকে অর্থ 
লইয়! বিক্রয় বা বন্ধক প্রদান করে, তবে সে জমীর 'জনম, 
স্বত্ব নষ্ট হইয়া যাঁয় এবং রাজ! তাহার উপর কর ধার্ধ্য করেন। 
এই করকে “রাজভোগম্” বলে। যে পরিমাণ জমী এই 
রূপে করায়ত্ব হয়, তাহাতে বুনিবার জন্ত যে পরিমাপ বীজ 
আবশ্তক, রাজ তাহার অর্ধেক ও সেই জমীর প্রজার! যে 
কর দিয়া থাকে, তাহার ষষ্ঠাংশ কর রাঙ্জ! পাইয়া থাকেন। 
এইরূপে সম্প্রতি অনেক জমী বিদেশীয়েরা হস্তগত করিয়াছে। 
ইহাকে 'কানম্‌, বন্দোবস্ত বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে, 
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নামে খাত, ইহাতে রাজ 'রাজভোগম্, আদায় করেন না। 
জনম স্বত্বের জমী বিদ্রোহাপরাধে ও উত্তরাধিকারী বর্তমান 
না থাকিলে রাজার খাস হয় এবং বন্ত জমী, চর জমী ও সমৃ- 
দ্রেরচর রাজার থাসে আছে, এ সকলকে সরকারী জমী বলে। 
এদেশ হইতে ঝুনা নারিকেল, নারিকেল দড়ি বা ছোবড়। 
নারিকেলের মালা, হু'কার ধোল, নারিকেলতৈল, শুক আদ! 
বা শুঠ, লঙ্ক1, লোনামাছ, বাহাছুরীকাঠ, কাফি, এলাচি, 
মোম, তেঁতুল ও তালের মিছরি রপ্তানী হয়। আর তামাকু, 
বিলাতী খুচর! দ্রব্য, চাউল, সুতা, তুলা ও তাম! আমদানী 
হয়। বৎসরে প্রায় ৮* লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হয়, আর 
৫* লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানী হয়। 
এদেশে আঠারটা মুন্সেফী আদালত, ৬*টা ফৌজদারী 
আদালত, ৫টা জেল! আদালত ও রাজধানীতে একটা সদ্ূর 
আদালত আছে। পুলিসের একটা শতগ্ত্র বন্দোবস্ত নাই। 
দেওয়ান পেস্কার (ব1 বিভাগীয় প্রধান কর্মচারীর!) ও 
তহসীলদারেরাই পুলিসের কার্য করে। ত্রিবন্দরমে ২টী, 
কুইলোনে একটা ও অল্লেপ্সিতে একটী উচ্চ বিদ্যালয় ও 
কলেজ, এতত্তিক ২৫টা জেলা স্কুল ও বালিক1 বিদ্যালয় আছে। 
১৮৬১ খৃষ্টাবে অঞ্চল বা! ডাকঘর স্থাপিত হুয়, তাহাতে 
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কেবল রাজকীয় কার্য চলিত, এখন তাহাতে সাধারণেরও 
অধিকার দেওয়। হইয়াছে। আপাতত ৯৮টা ভাকখর 
হুইয়াছে। 
মহারাজের ১৩৬* জন পদাতি, ৬* জন অশ্বারোহী, 
৩০ জন গোলন্দাজ এবং ৪টী কামান আছে। 
'ইতিহাল।-_্্িবাক্ষোড়ের প্রাচীন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস 
নাই। প্রবাদ আছে, পরশুরাম যখন সাগরগ্রাম হইতে সমস্ত 
মলয়ালম্‌ ভূভাগ উদ্ধার করেন, তখন তিনি এই প্রদেশ 
নাম্থুরি নামক ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। থুষ্টাবের ৬৮ বৎসর 
পূর্ব পর্যাস্ত নাঘ্ুরিগণ এই প্রদেশ শাদন করিতেন। তৎপরে 
ব্রাঙ্মণেরা এক একজন ক্ষত্রিয়কে দ্বাদশ বৎসর কাল আগনা- 
দিগের রাজা করিত এবং এক ব্যক্তির দ্বাদশ বৎসর শাসন- 
কাল ফুরাইলে আর একজন তৎপদ্দে অভিষিক্ত হইত। 
ত্রিবাস্কোড়ের দেওয়ান সন্কৃনিমেনন্‌ ত্রিবাক্কোড়ের প্রাচীন 
ইতিহান এই ব্ধূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-_ 
পরগুরাম সাগর হইতে মলয়ালম্‌ ভূভাগ উদ্ধার করিয়! 
দক্ষিণকেরলে ভাম্ুবিক্রম নামক এক চেররাজকে স্থাপন 
করেন। ভান্ুবিক্রমের পর তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র আদিত্যবিক্রম 
পরগুরাম কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পরে পরশুরাম 
উদয়বর্্মাকে উত্তরকেরল প্রদান করেন। ব্রেতাধুগে এই ঘটন! 
হয়, কলিযুগে দক্ষিণ কেরলে ৪৮ জন রাজ! রাজত্ব করেন। 
১৮৬৯ কলাব্দে রাজ। কুলশেখর আর্বার রাজত্ব করিতেন, অল্প 
দিন পরেই তিনি মন্ন্যাসধন্ম গ্রহণ করেন? এখনও ত্রিবাঙ্কোড়ের 
নানা স্থানে নান মন্দিরে তাহার মূর্তিপূজা হইয়া থাকে। 
বহুকাল পরে শকাষের প্রারস্তে মছুরার রাজা বীরবর্ধ। 
পাণ্ডা ও চেররাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন, তৎপরে 
কো্গুরাজগণ চেরবাজ্য দখল করেন। এই সময়ে চেররাজ- 
বংশ মছুর! ও তিন্নেঝ্লৌর অংশ পরিত্যাগ করিয়া! জিবা- 
স্কোড়ে (দক্ষিণ কেরলে ) আসিয়। আশ্রয় গ্রহণ কয়েন। 
পেরুমালের। প্রায় ২** শত বর্ষ কেরলরান্ শাসন 
করেন, এই সময়ে সিরীয়ক খৃষ্টানগণ ও ইছদির! আসিয়। 
কোচিনে অবস্থান করিতে থাকেন। শেষ পেরুমালরাজ 
কোচিনের রাজা ও কালিকটের সামরিরাজকে রাজদগ্ড 
প্রদ্দান করিয়। অন্তহিত হইলেন। 
উপরোক্ত বিবরণ কেবল প্রবাদমূলক, প্রক্কৃত এঁতিহাঁদিক 
বলিয়া গ্রহণ করাযায় না। তৎপরে উল্লেখষেগা ছই জন 
রাজার নাম পাওয়া যায়--এক বীরমার্তগ বন্দ! ইনি ৭৩১ 
থৃঃ অন জীবিত ছিলেন, অপর রাজার নাম উদয়মার্ডওু- 
বর্পা। ইনি ৮২৪ খুঃ অব কোলশ্বাব স্থাপন করেন, এই অব্য 


[ ২৩১ ] 


ত্িবাঙ্ক এর 


এখন মলয়ালম্অব? নামেও প্রচলিত আছে। ততপরে আমর! 
১১৮৯ ও ১৩৩০ খুঃ অষো আদিত্যবর্্া নামে হুই জন রাজার 
নাম পাই। বীর রামমার্তগুবর্শী (১৩৩৫-১৩৭৮ খৃঃ অব মধো) 
ত্রিবন্দরম্ রাজপ্রাসাদ ও ছুর্গনিশ্মীণ করেন, তাহার পর এরৰি- 
বর্মা ১৩৭৬ হইতে ১৩৮২ খুঃ অব্য পর্যান্ত রাজত্ব করেন, তত- 
পরে কেরলবর্্ম। কুলশেখর পেরুমাল ৩মাস মাত্র রানত্ব করিয়া 
দ্বর্গ গমন করিলে তাহার যমজ সহোদর চের উদয়মার্ডও 
বর্ম! রাজ হন, ইনি ১৩৮২ হইতে ১৪৪৪ থৃঃ অব পর্য্যস্ত 
রাজত্ব করেন; ইনি চেরমাদেবী নামক স্থানে অবস্থান 
করিতেন, তথায় তাহার শিলালিপি আছে। তৎপরে নিক়্- 
লিখিত রাজগণ যথাক্রমে রাজত্ব করেন-- 


রাজার নাম বাজ্যকাল 
বনবনাড় মুত্তরাজ ১৪৪৪-১৪৫৮ খৃঃ অঃ 
বীরমার্তগবর্মমা ১৪৫৮-১৪৭১ 
আদি্ত্যবর্শা ২ ১৪৭১-১৪৭৮ 
এরবিবর্শ। ১৪৭৮-১৫০৪ 
মার্তগুবর্মা ১৫৪৪ 
বীরএরবিবর্ধ রী ১৫০৪-১৫২৮ 
মার্গু বর্ম! ০০৯ ১৫২৮-১৫৩৭ 
উদয়মার্তগু বর্ম ১৫৩৭-১৫৬৯ 
কেরলবর্্া ১৫৬০-১৫৬৩ 
আদিত্যবর্্ম] ৮০, ১৫৬৩ ১৫৬৭ 
উদয়মার্তও বর্ম ১৫৬৭-১৫৯৪ 
বীরএরবিবর্্মা ১৫৯৪-১৬০৪ 
বীরবর্ম! ১৬০৪-১৬৯৬ 
রবিবর্ধা ১৬৯৬-১৮১৯ 
উন্নিকেরলবর্্ম] ১৬১৯-১৬ ২৫ 
রবিবর্শা ১৬২৫-১৬৩২ 
উন্নিকেরলবর্মা ১৬৩২-১৬৬১ 
আদিত্বর্খ। ১৬৬১-১৬৭৭ 


শেষ আদিতাবন্ম ও তাহার জ্ঞাতিগণ নিহত হন, তাহার 
তাগিনেয়ী উময়ম্মরাণী ১৬৭৭ ধৃঃ অবে রাজ্যের অভিভাবিকা- 
রূপে নিযুক্ত হইলেন। ১৬৮৭ থুঃ অকে মুসলমানের! 
জিবাস্কোড় আক্রমণ করে। তাহাদের অধিনায়ক ত্রিবন্দ- 
রমে কিছুকাল অবস্থান করেন, শেষে রাজবংশীয় সেনাপতি 
কেরলবর্্া তাহাকে রাজা হইতে বিদুরিত ও নিহত করেন। 
উময়ম্মরাণীর পুজ্র রবিবর্্া বয়ঃগ্রাপ্ত হইলে ১৬৮৪ ধৃঃ অঙ্জে 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। রবিবন্ধীর পরবর্তী রাজগণের 
তালিক। পরে প্রদত্ত হইল-স্- 


ত্রিবাঞ্ 'র 





(২৬৮৪--*১৭১৮) 
[৩ জন দত্তক গ্রহণ করেন] 
| 





| 
উন্নি কেরলবর্ম। 


কোলটনাড়রাজের জ্ঞাতি 
(১৭১৮--১৭২৪) 


। 
রামবর্্11 
(১৭৫৮--১৭৯৯) 


| 
রাণী গৌরীলক্মীবাই 
( সি ) 


| 
রামবর্ম! 
নাবালক (১৮১৫--১৮২৯ ) 
রাজান্থ ( ১৮২৯--১৮৪৬) 


মার্তগুবর্দা পেকমাল ১৭২৯ হইতে ১৭৪৬ 
পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; ইনি ১৭৪২ খুষ্টাবে ইল্লাইদ্দাতুনাড় 
ও ১৭৪৫ থুষ্টাঝে কায়ঙ্ুুলম্‌ জয় করেন। তৎপরে বনজী 
রামবন্মা পেরুমাল রাজ। হন। ইনি অনেক স্থান জয় করেন। 
ইহার সৈশ্তবল অতি বৃহৎ ছিল। ইতালীয়, ওলন্দাজ ও 
পর্ত,গীজ ইহার মেনানায়ক ছিলেন। ইনি মুরোপীয় ধরণে 
সৈন্ুদল গঠিত করিয়াছিলেন। 

১৭৭৬ হইতে ১৭৯২ ুষ্টাঝে মহিস্থুরের টিপু সুলতানের 
সহিত যুদ্ধকালে ত্রিবাঙ্কোড়রাজ ইংরাছের অতি বিশ্বস্ত বন্ধু 
ছিলেন। টিপু মলবার জয় করিলে ত্রিবাঙ্কোড়রাজ ভীত 
হন এবং ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহির্ত সন্ধি করিয়া রাজ! 
নি খরচে ছুই দল ইংরাজ সৈন্ত রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত 
হুন। এই সৈন্তের খরচ তাহাকে নগদ বা লঙ্ক। দিয়া শোধ 
করিতে হইত। এই সৈশ্ভদল বিপিনন্বীপের নিকট পৃহুছিতে 
ন। পনুছিতে টিপু ত্রিবাস্কোড় আক্রমণ করেন। আঁয়কোট্ট 
ও কোদঙ্গলুর ছূর্গদ্বয় তখন ওলনাজদিগের নিকট ত্রিবা” 
স্কোড়রাক্গ ক্রয় করিয়াছেন। টিপু এই ছূর্গ দাবী করিয়া 
বসিলেন ) যুদ্ধ বাধিল। ভাগ্যক্রমে যুদ্ধে টিপু পরাজিত ও 


| 
রামবর্ম। 


কোলটনাড়রাজের জ্ঞাতি 
(১৭২৪--১৭২৮) 


॥ 
মার্তগুবর্মা 
( ১৮৪৭---১৮৬৬ ) 


| 
রামবর্থা 
(১৮৬০--১৮৮০ ) 


নার্ভতবর্ীও 


কোলটনাড়ের রাণীর পু 
(১৭২৮--১৭৫৮) 
ভগিন 
| 


| 
ভগিনী 


| 
বলরামবন্া ? 
(4১৭৯৮--১৮১৬ ) 


[ইনি ২জন দত্তক সিনা গ্রহণ করেন] যথা-_ 





| 
গৌরীপার্বতীবাই 


অভিভাবিক। 
(১৮১৫--১৮২৯) 


কল্িণীবাই 


| 
রামবন্ধম] ( বর্তমান রাজ ) 
(১৮৮০ থুঃ অনবে ১৭ই জুন অভিষেক ) 


তাহার দলে ২ হাজার লোক বিনষ্ট হয়। পর বৎসর 
(১৭৯ খুষ্টাক্ে) টিপু আবার ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করেন 
ও পুনরায় পরাজিত হন। ১৭৯২ থুষ্টাবঝে ইংরাজ টিপুর 
অধিকৃত গ্রদেশের কিয়দংশ (তিনটী জেলা) রানাকে 
প্রত্যর্পণ করেন ও তৎপরিবর্তে রাজ। তিনদল সিপাহীসৈন্ত 
ও একদল ইংরাজ গোলন্দাজ সৈন্গের খরচ দিতে বাধ্য হন । 
রাজা! বলরামবন্ধার সহিত এইরূপ সন্ধি হয়। ১৮৫ 
খৃষ্টাবকে রাজাকে ইংরাজের আর একদল সিপাহী সৈন্তের 
খরচ দিতে (সর্বগুদ্ধ বাধিক ৮,লক্ষ টাক! দিতে) বাধ্য 
করেন। ১৮*৯ থুষ্টাকে এই টাক। বিস্তর বাকী. গড়ে। 
দেওয়ানের দোষে ইহ ঘটে। ইংরাজের! দেওয়ানকে কর্ম- 
চু করিতে বলেন। তাহাতে ৩* হাজার নায়র বিদ্রোহী 
হইয়। ইংরাজের রক্ষিত সিপাহী সৈন্ব আক্রমণ করে। 
ইংরাজের! মধ্যস্থ হুইয়া কর্ণাটিক বিগ্রেভ নামক বেশী 
ব্যয়সাধ্য ইংরাজ সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করেন, খরচ রাজা 
দেন। তদবধি' অ্রিবাক্কেড়ে আর কোন গো'ল ঘটে নাই। 
১৮১* খৃষ্টাৰে বলরামবর্ধার মৃত্যু হয়। ইহার পর লক্ষী- 
রানী রাজত্ব করিয়! কর্ণেল মন্রে! নামক রেমিডেপ্টের হস্তে 


৮ ওলক্াজদ্বিগের সহিত বুদ্ধ ও সন্ধি হয়। ভ্রিচীনপল্লীর নবাবের সঙ্গেও বুদ্ধ খটে। 


প টিপুস্থলতানের বিরুদ্ধে হদ্ধ ও ইংরাজের সহিত /বাগদান। 


; ইহার সময়ে একজন বৃটাশ গ্নেলিডেন্ট দিখুক্ত হল। 


ত্রিবাস্তর 


রাজ্য পরিচালনের ভার দেন। ১৮১৪ খ্ৃষ্টাবে লঙ্্মীরাণীর 
মৃত্যুর পর তাহার তরী পার্ধতীরাণী অভিভাবিক1 হুইয়| 
রাজ! রামবর্্াকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। রামবর্্মা ১৭ 
বৎসর রাজত্ব করিয়৷ ১৮৪৬ খৃষ্টাবধে কালগ্রাসে পতিত হন। 
তাহার ভ্রাতা মার্তগুবর্শা রাজা হন। ইহার পর ইহার 
ভাগিনেয় বনজী বাল রামবর্্মা! ১৮৬ থুষ্টাবে রাজ] হইয়। 
১৮৮* থৃষ্টান্ধ পর্যাস্ত রাজ! হন। ১৮৬২ থুষ্টান্বে গভর্ণর 
জেনেরল উত্তরাধিকারাভাবে দত্তকভগিনী গ্রহণে অধিকার 
প্রদান করিয়াছেন। এই মকল দত্তকরাণীর! অন্তিল নামক 
স্থানে বাস করেন, তাহার! তুম্বত্তী নামে খ্যাত । মলবারের 
নিয়মান্নারে এই রাজনংসারে রাজার পর রাজভ্রাতা, 
তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় রাজ] হইয়! থাকেন। বর্তমান 
মহারাজের পূর্ণনাম শ্রীপদত্মনাভ দাস বনজী বাল রামবর্ধা 
কুলশেখর কিরীটপতি মুক্ে স্বলতান মহারাজ রাজারাম রাজ! 
বাহাছুর সার্‌ সম্সের জঙ্গ দি সি এস আই।*ইনি সম্মানার্থ 
২১ তোপ পাইয়া থাকেন। মহারাজ সম্পূর্ণ স্বাধীন, অপ- 
রাধীর জীবন মরণের উপর তাহার ক্ষমতা আছে অর্থাৎ 
প্রয়োজন মত তিনি প্রাণদণ্ড করিতে পারেন। বর্তমান 
রাজ। ইংরাজী, হিন্দী, মরাঠী, তামিল ও তেলগু ভাষায় 
কথোপকথন করিতে পারেন। তাহার মাতৃভাষা মলয়ালম্‌। 

ত্রিবাক্কোড় এখন আদর্শ হিন্দুরাজা। রাজাকে বিশেষরূপে 
হিন্দৃশান্ত্র মানিয়া চলিতে হয়, এই জন্য তাঁহাকে প্রতিদিন 
অন্ততঃ একবার পগ্মনাভ শ্বামীর মন্দিরে উপস্থিত হইতে হয়, 
এইজন্য তিনি রাজধানী স্থানান্তর করিতে পারেন না।* 

ত্রিবার (ত্রি) ১ বারত্রয়যুক্ত । (পুং) ২ গরুড়ের একপুভ্র। 
(ভারত উদ্যোগ ১০০ অঃ) 
ব্রিবাস্তর অপ্রচলিত দেশজ) সম্ভবতঃ ত্রিকান্তর, তেমাথাপথ। 
“শুফজলে মতস্ত আধ নারীর যৌবন। 
ভ্রিবাস্তরে পায় যদি রজত কাঞ্চন ॥” (কবিকন্কণ মুকুন্দরাম) 


* খ্রিবান্কোড় সন্ধে বিভৃত (ববরণ গণিতে হইলে নিমালিখিত গ্রন্থ 
উঠব 
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ভরিবিক্রমাচার্যা 


ভ্রিবিক্রম (পুং) ত্রিযু লোকেধু বলিবঞ্চনার্থং ভূৃব্যোমন্তর্গেষু 
ক্রমঃ পাদন্যাসো যন্ত যন্বা শ্রীন লোকান্‌ বিশেষেণ ক্রমেতি 
ব্যাপ্লোতীতি বি-ক্রম-অচ্‌। ১ বিষু। 
প্্িরিত্যেবং ভ্রয়োলোকাঃ কীর্ডিত! মুনিসত্তমৈঃ। 
বিক্রামস্ত ততঃ সর্ধাংস্ত্িবিক্রমোহসি লনার্দীন !।” (হরিবংশ) 
ত্রিবিক্রম, ১ সছুক্তিকর্ণামৃত ধৃত সংস্কৃত কবি। কাহারও 
মতে সহুক্তিকর্ণামবৃতে ছইজন ত্রিবিক্রমের কবিতা উদ্ধৃত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে একজন ভাগবত ও একজন বৈগ্য। 
২ একজন ধর্শান্ত্রকার, নির্ণয়সিন্ধু ও প্রতিষ্ঠামযুখে ইহার 
বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। 

৩ একজন অভিধানকর্তা, হেমাদ্রি ও দ্রিনকরের রঘুবংশ- 
টাকায় ইহার নাম উদ্ধত হুইয়াছে। 

৪ কালবিধান নামক জ্যোতিগ্রস্থকার, মহাদেব ও 
বিশ্বনাথ ইহার মত উদ্ধত করিয়াছেন। 

৫ উষ্বাহরণ নামক সংস্কৃত কাব্যকার। 

৬ একজন বিখ্যাত জ্যোতিধিদ। ইনি তিথিসারিণী, 
ব্র্ষব্যবহার, শতগ্লোকব্যবহারক ব৷ ত্রিবিক্রমশতক, স্ত্বী- 
জাতক প্রভৃতি নামে কএকথানি জ্যোতিগ্র্থ রচন! করেন। 

৭ পঞ্জিকোদ্দ্যোত নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার। 

৮ মদালসাচম্পূরচয়িতা। 

৯ রামকীর্তিমুকুন্দমালা নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার । 

ভ্রিবিক্রমজ্ঞ ভষ্টারক, একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক । রাম- 
ভারতীর শিষ্য । ইনি মন্ত্রত্রমঞ্জুষা নামে তন্ব ও স্বগুঢার্থ 
দীপিক1 নামে শারদাতিলকের একথানি টীকা রচন। করেন। 

ভ্রিবিক্রমদেব, ১ প্রাকৃত ব্যাকরণবৃত্তিরচরিতা, ইনি মল্লি- 
নাথের পুত্র ও আদিত্যবন্ার পৌন্র। 

২ লৌহপ্রদীপ নামক বৈদ্যক গ্রস্থকার। ইনি গৌড়াস্তঃ- 
পুরবৈদ্য বলিয়া আপনার পরিচক় দিয়াছেন। ভোজরাজ, 
বঙ্গসেন প্রভৃতির গ্রন্থ দৃষ্ে এ গ্রন্থ রচিত হয়) ইহাতে নান! 
খনিজ দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণীত হইয়াছে। 

ত্রিবিক্রম পণ্ডিত, পুণ্যগ্রামের একজন বিখ্যাত শাস্ত্ী। 
ইনি পঞ্চাযুধপ্রপঞ্চ নামে একখানি সংস্কত ভাণ রচনা করেন। 

ভ্রিবিক্রমপগ্ডিতাচার্ষ্য, বাযুস্ততি, ৃসিংহস্ততি ও বিষুবস্ততি- 
রচয়িতা । ইনি ব্রিবিক্রমপপ্তিত নামেও খ্যাত। 

ভ্রিবিক্রমশিষ্য, যোগদীপিক! নামে বৈদাস্তিক গ্রস্থকার। 

ভ্রিবিক্রমসুরি, বঘুস্বরির পুক্র। ইনি আচারচন্ত্রিকা ও 
গ্রতিষ্ঠাপদ্ধতি নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। 

ভ্রিবিক্রমাচার্ধ্য১ ১ গীর্বাণভাষাভৃষণনামে সংস্কৃত অভি- 
ধানকার। 


৫০) 


ত্রিরৃৎ 


২ চুন্টিরাজকৃত জাঁতকাভরণের একজন টীকাফায়। 
৩ দশগ্রকরণ নামক বৈদাস্তিক গ্রস্থরচয়িতা। : 
ব্রিবিক্রমানন্ন, সারসংগ্রহজ্ঞানভৃষা নামক বৈদাস্তিক 
গ্রন্থকার। 
ভ্রিবিদ (ক্রি) ত্রি-বিদ্‌-কিপ্‌। তিন বেদবিৎ। 
ভ্রিবিদ্য (পুং) ভিজে বিস্তাহস্ত । ত্রিবেদজ্ঞ ধিজ। 
ভ্রিবিধ (ত্রি) ত্রিআো। বিধা অস্ত । তিন প্রকার । 
“ত্রিবিধ। ভবতি শ্রন্ধ! দেহিনাং সা শ্বভাবজ।।” (গীতা) 
ত্রিবিনত (জি) দেব, ব্রাঙ্গগ ও গুরু এই তিন জনের 
নিকট নত। 
ভ্রিবিষ্উপ (কী) বিশস্তি অন্মিন্‌ ন্ুক্কৃতিনঃ বিশ-কপন্‌ তুট্‌ 
বত্বঞ্চ । ত্রিপিষ্টপ, স্বর্গ । 

“গতস্ত্িবিষ্টপং রাজন্‌ সর্বদেবনমন্কৃতঃ ॥* (রামায়ণ ৬৭২৩) 
ত্রিবিষউপলদ্‌ (পু অরিবিষটপে স্বর্গে সীদতি সদ-কিপ্‌। দেবতা । 
ত্রিবিষ্ট (কী) ত্রীণি বিইন্ধানি যত্র। ত্রিদগুরূপ অবর্ঠ্তত্রয়। 

“ত্রয়ীঞ্চ নামবার্তাঞ্চ তাক্ত। পুত্রান্‌ ব্রজস্তি ষে। 

ত্রিবিষ্টনঞ্চ বাপঞ্ প্রতিগৃহুন্ত্যবুদ্ধয়ঃ ॥” (তারত শাস্তি ১৮ অঃ) 
ত্রিবিস্ত (ত্রি) ত্রীণি বিস্তানি স্বর্ণকর্ষমূল্যবান্‌ অনর্থতি ঠক্‌ 

তন্ত বা লুক্‌। স্বর্ণকর্যত্রয়মূল্য যোগ্য । লুগভাবে ভ্রিবৈস্তিক | 

( পা ৫১1৩১) 
ভ্রিবিস্তীর্ণ (পুং) ত্রিভিঃ বিস্তীর্ণঃ। শুভলক্ষণযুক্ত পুরুষ। 

“ললাটকটিবক্ষোভিস্ত্রিবিস্তীর্ণে৷ যথা! হাদৌ” (কাশীথণ্ড ১১ অঃ) 
ত্রিবীঙ্গ (পুং) শ্তামাক। শামাঘান। 
ত্রিরৎ (পুং) ত্রি-বৃ-কিপ্‌ তুক্‌ চ। লতাঁবিশেষ, তেউড়ী। 

সংস্কৃত পর্যায় _সর্বানভৃতি, সুবহা, ত্রিপুট!, সরণা, সরমা, 

ব্রিপুটী, রোচনী, মালবিকা, মনুরী, শ্তাম।, অর্ধচন্ত্রা, বিদলা, 
স্থবেণী, কালিঙ্গিক, কালমেষী, কালী, ত্রিবেলা, ত্রিবৃত্তিকা, 
শ্বেতা, সার।। কাহারও মতে, এগুলি সামান্ত ত্রিবৃতের, 
আবার কাহারও মতে শ্বেত ত্রবৃতের পর্য্যায়। 
কষ জ্রিবৃতের পর্যযায়--শ্যামা, কালিন্দী, স্ুষেণিকা, 
কালা, মহ্রবিদল1, অর্দচন্ত্রা, কালমেধিকা, কালমেশিক!, 
পালিন্দী। | 
শ্বেত ব্রিবৃতের পর্যায়-্রিবৃৎ, বৃক্াক্ষী, সুবহা, ত্রিভণ্তী, 
ব্রিপুট। ৷ 

অরুণ ব্রিবৃতের পর্য্যাক়__ব্যাস্রাদনী, কটুরুণা, নিংন্তা, 

ত্রিবৃতা, অরুণ! । 
কলিকাতা, বর্ধমান, ঢাকা, যশোর ও বরিশাল 
অঞ্চলে তেউড়ী, ময়মনসিংহে অ্রিশিরা। বঙ্গে কোন 
কোন স্থানে হুধকলমী, সীওতালেরা বনএতক1,॥ পঞ্জাবে 


1 ২৩৪ এ 


 ত্রিৎ 
চিতাবাস, হিন্দীতে নিসোথ ও নকপতর, বোদ্বাই এনিশোতর, 
ফুটকারী, দক্ষিণে তিকুরি, তাঁমিলে শিবদই, তেলগু তেগড় 
ও আরবী ভাষায় তর্বন্দ বা তরবদূ কহে। ইংরাজী বৈজ্ঞা- 
নিক নাম [00272587819908010, (10121) 8180.) 
ভারতবর্ষে সর্বত্র, দিংহল, ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, 
মলয়, অষ্ট্রেলিয়া! প্রভৃতি নানাদেশে এই লতা জন্মে। কলি- 
কাতার নিকট অনেক স্থানে উদ্যান শোভনের জন্য 
সচরাচর এই গাছ রোপণ কর] হয়। কিন্তু ওষধার্থ বন্ত 
লতাই সচরাচর নির্বাচিত হয় । 
বৈস্ক মতে, সামান্ ত্রিবৃতের গুণ--কটু, উষ্ণ, কমি, 
রেক্স, উদররোগ, কুষ্ঠ, কু ও ব্রণনাশক) রিরেচনে প্রশন্। 
(রাজনি" ) 
অরুণবর্ণ ভ্রিবুতের গুণ_-শ্বাছ, কষার, মৃদু, রেচক, রুক্ষ, 





কটু, দোষপাকে পিত্ত ও কফনাশক। রাজবল্পতের মতে-_ 


শ্বেত ত্রিবৃন্তির গুণ ইহ! হইতে অতি অল্প অন্তর । 

ভাবপ্রকাশমতে শ্বেত ব্রিবৃতৈর গুণ--বিরেচন, স্থাছু, 
উষ্ণ, বাযুকর, কক্ষ; পিত্ৃজর, শ্লেম্া, পিত্ত, শোফ ও 
উদররোগনাশক | কাল ত্রিবৃতের গুণ_-শ্বেত তেউড়ী হইতে 
কিছু হীন, তীব্র, বিরেচক, মুচ্ছ1, দাহ, মদ, ভ্রান্তি ও 
কণ্ঠোৎকর্ষণকর। (ভাবপ্রকাশ) এখন দেশীয় বৈদ্যগণ 
সচরাচর বিরেচক ওধধস্বরূপই ব্রিবৃৎ ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। ভারতবামীর হ্যায় আরব্য চিকিংসকগণও বু 
প্রাচীন কাল হইতে ক্রিবুতের শিকড় বিরেচক ওষধ স্বরূপ 
বাবার করিয়া আমিতেছেন। আবিশেক়া “তরবদ্‌* নামে 
এই বিরেচক ওধধের উল্লেখ করিয়াছেন। এই “তরবদ্‌, 
হইতেই মুরোপীয়ের নিকট ইহা 101010) 0 0010990 নামে 
খ্যাত হইয়াছে। 

ডাক্তার এন্সি, ওয়ালিচ্‌, গর্ঁন, গ্লা গ্রভৃতি অনেক 
মুরোপীয় চিকিৎদক ব্রিবৃতের উৎকৃষ্ট বিরেচক গুপ হ্বীকার 
করিয়াছেন। এছাড়া ডাক্তার আল্ষ্টনের মতে, ইহ! বাত, 
কুষ্ঠ ও শোথরোগেরও বিশেষ উপকারী । এই সকল গুণ 
সত্বেও মধ্যে ত্রিবৃতের বড়ই অনাদর হইয়াছিল। ডাক্ষার 
ওসফনেমি নিজে পরীক্ষা করিয়া * এবং তৎপরে তাহার 
অনুবর্তী হইয়! ডাক্তার ওয়েরিং গ্রকাশ করেন, “ইহার গু 
সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, ভৈষজাসংগ্রহপুস্তকে ইহার নাম ন! 
থাকাই উচিত ণ।» তাহাদের এই কথার উপর নির্ভর কিয়! 
মুরোপে ইহার প্রচলন উঠিয়া! ধান্স। কিন্ত ভারতে গ্রচলন 
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ত্রিবুৎকরণ 


. কমে নাই। মুদিন সেরিফ প্রভৃতি বিচক্ষণ চিকিংসকগণ 
তাহার গ্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, ত্রিবৃতের শিকড়ের 
ছালের গুণ অধিক, সমস্ত মূলে তেমন গুণ নাই। সমস্ত 
মূল ব্যবহার করাতে অনেকেই উপকার পান নাই, তাহাতেই 
অনান্থ! দীড়াইয়াছে। বাজারে মূল ও মূলের ছাল উতয়ই 
এক সঙ্গে বিক্রীত হয়, তাহ! হইতে ছাল বাছিয়৷ লইতে 
হয়। শিকড়ের ছাল এক একগাছি ২ হইতে ৪ ইঞ্চি পর্যাস্ত 
লম্ব! এবং সিকি ইঞ্চি হইতে এক ইঞ্চ পর্য্যন্ত মোট! হয়, 
তাহা দেখিতে টুকৃর! নলাকার কতকটা তেরচা, মস্যণ, 
আন্বাদ অর কটু, টাটুক! হইলে বেশ সদগন্ধ থাকে । শ্বেত 
ত্রিবৃতের শিকড়ের ছাল দেখিতে ধূসর ব1 রক্তাভ ধূসর । কৃ 
ন্রিবুতের পিঙ্গলবর্ণ। শ্বেত ত্রিবৃতের ছাল কৃষ্ণ অপেক্ষা 
অনেকটা পুরু । এখন প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণের মতে 
ইহার গুণ--বিলাতী জলাপের সমান ও রেউচিনি অপেক্ষা 
ধিক কার্ষ্যকারী। 

বর্তনং বৃৎ ত্রিঃ তিশ্রঃ বুতো! বত্র। (তরি) ২ ত্রিধ! ত্রিগুণিত, 
বজ্ঞোপবীত তিনবার ত্রিগুণিত করিয়া প্রস্তত করিতে হয়, 
এই জন্ত ইছার নাম ত্রিবৃৎ। 
"কার্পানমুপবীতং স্যাধি গ্রস্তোর্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।” ( মনু ২৪৪) 
'তরিবৃদিতি ত্রিগুণং কৃত্বা উদ্ধবৃত্তং দক্ষিণাবর্তিতং এতচ্চ 
সন্বত্র সন্বধাতে ষদাপি গুণত্রয়মেবোর্জং বৃতং মন্ুনোক্তং 
তথাপি তৎত্রিগুণীকৃতা ত্রিগুণং কার্যং তছুক্তং ছন্দোগ- 
পরিশিষ্টে_-উদ্ধন্ত ত্িবৃতং কার্ষযং তন্তত্রয়মধোবৃতং | 
ব্িবৃতঞ্চোপবীতং স্তাত্বস্তৈকো গ্রস্থিরিষ্যতে ॥+ ( কুষ্পংক) 
যদ্দিও মন্গু 'ত্রিগুণং কার্য্যং, ত্রিগুণ করিবে বলিয়াছেন । 
তথাপি ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রভৃতির মতানুসারে তিনবার 
ত্রিগুণ করিয়া করিতে হইবে। 
রর্বর্ততে বৃত ক্বিপ্‌। ৩ মিশ্রিত তেজ, জল ও অন্ন। 
“তাসাং ত্রিবৃতং ব্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি।” (ছান্দোগ্যোপনি') 
৪.্রিগুণিত। ত্রিভিখগাজুংসামভির্বর্ততে বৃত কর্তরি 
কিপ্‌। ৫ যজ্ঞ। ত্িস্তিবর্ততে ভিশবান্ত বীগ্গার্থত্বং | ৬ খকৃ. 

: বিশেষের নরক । ইহা খণেদের সহিত ব্রদ্ধার পূর্বমুখ হইতে 
উৎপন্ন হয়। 
পগায়ত্রীঞ্চ খচঞ্চেব জিবৃৎস্তোমং রখস্তরং। 

অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজানাং নির্দ্মমে গ্রথমানুখাৎ ॥” (বিফুপুৎ ১৫1৪৮) 

ভ্রিরৃতা (শ্রী) ভ্রিভিরবরবৈবৃতা | জরিবৃৎ। [ত্রিবৃৎ দেখ । ] 

ত্রিরকরণ (ক্লী) জিবৃতাং করণং ৬তৎ। তেজ, জল ও 
অল্পের ত্র্যাত্মককরণ, তিনের একীকরণ। ক্ষিতি, জল ও 

তেজ এই তিনের মিশ্রগ, এই তিন ভূতকে ভাগন্থয়ে বিভজ্জ 
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ভ্রিবৎকরথ 


করিয়া প্রত্যেকের এক' এর অর্ধকে পুনর্বার 
বিভক্ত করিয়! স্বীয় অর্দব্যতীত অন্ত দুই অর্দজে এক এক 
তাগ ষোজিত করা । 
ছযানোগ্োপনিষদে এই্ষপ লিখিত আছে-_ 
“তাসাং ব্রিবৃতমেকৈকাং করবাদীতি সেয়ং ত্রিবৃতং* 
(ছান্দোগ্য' উৎ ৬৪৩) 

সেই তিন দেবতা অর্থাৎ তেজং জল ও অন্নন্ূপ দেবতা- 
ত্রয় বীজভূত অব্যাকত স্বাত্মাবস্থাতে অনু প্রবেশ করিয়া 
ইহাদিগের নাম দ্ধপ ব্যক্ত করিব, এই অভিগ্রায়ে দর্শন 
করিয়া সেই দেবতাত্রয়কে এক একটাকে ত্রিবৃৎ করিলে যেমন 
সমান পরিমাণে হুত্রত্রয় ধার| ত্রিবৃত হইয়। রজ্জু হয়, সেই 
রূপ তেজ, জল ও অন্ন ও ইহাদিগের ত্রিবৃৎকরণ জ্বানিতে 
হইবে। কিন্ত তিনের পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাম হইয়াছে, অর্থাং এই 
তেজ, এই জল, এই অন্ন ইত্যাদি তেজ প্রভৃতিকে বিশেষ 
করা যায়। উক্ত তেজ গ্রভৃতি দেবতার উক্ত রূগে যথোক্ত 
জীবের সহিত অস্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া! বৈরাজ পিপ্ু অর্থাৎ দেবতা- 
দিগের পিণ্ডে অনুগ্রবেশপূর্ধক ইহার এই নাম এবং ইহার 
এই রূপ ইত্যাদি প্রকারে নাম রূপ বাক্ত করিয়াছেন, 
যেরূপে এই বহিঃস্থ পিগ্ড হইতে তিন দেবতার ত্রিবৃৎকরণ 
হইয়াছে । দেবতাদিগের যে এই ত্রিবৃুতৎকরশ কথিত হইল, 
তাহার উদাহরণ এই ব্ধপ। 

অগ্নির যে লোহিত ক্লিপ দেখিতেছ, উহা! উদ্ত তেজের 
রূপ জানিতে হইবে। এ অগ্নিতে যে গুর্লরূপ দৃষ্ট হয়, তাহা 
জলের এবং উহাতে যে কষ্ব্ূপ আছে, তাহা অগ্নের রূপ 
অর্থাৎ অব্রিবৃৎকৃত পৃথিবীরই এ কৃষ্ণ রূপ জানিতে হইবে। 
তথাপি লোকে এ অগ্নিকে রৃপত্রয় বাযতিরিক্ত জ্ঞান করে, 
ইহাতে অগ্নির অগ্রিত্ব অপগত হইয়াছে, পূর্বে যে রূপত্রয় 
বিবেকরিজ্ঞানবশে অগ্নিবুদ্ধি ছিল, তেজঃ দ্বারা! সেই অগ্নি 
বুদ্ধি ও অগ্নি শব্দ অপগত হুইয়াছে। রক্তোপধানসংযুক্ত 
স্কটিকমণি গ্রহণ করিলে ইহ। পদ্মরাগ মণি এই ৰূপ প্রতীত 
হয়। যখন ইহার স্বরূপ উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ রক্কোপধান 
ইহ! জানা যায়, তখন আর পদ্মরাগ বলিয়! জ্ঞান থাকে না, 
দেই রূপ যাবৎ অগ্নিতে পূর্বোক্ত গুণত্রয়ের বিবেক জ্ঞান ন| 
হয়, তাবৎ অগ্থি বুদ্ধি ও অগ্নি শব থাকে । যখন এ রূপত্রয়ের 
সম্যক জ্ঞান হয়, তখন আর পৃথক্‌ বলিয়া জান থাকে না। 

বাস্তবিক উহা বিকার মাত্র, কেবল রূপত্রয়ই সত্যা। 
রূপত্রয় বাতিরেকে আর কিছুই মত্য নছে। 

আদিত্যের যে লোহিত রূপ দৃষ্ট হয়, উহা তেজের রূপ; 
চন্দ্রের যে শুরুদ্ণপ দৃষ্ট হয়, এ গুরু রূপ জলের, উহার যে 


ব্রিরষন্‌. 


কষ্ণরূপ আছে, তাহ। অক্নের, অর্থাৎ অত্রিবৃৎকৃত পৃথি- 
বীরই উক্ত কৃষ্ণর্ূপ জানিবে। যাবৎ গুণত্রয়ের বিবেক- 
জ্ঞান না হয়, তাবৎ পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে প্রতীতি হয়। বিবেক 
জান হইলে রূপত্রয় ভিন্ন আর কিছুই থাকে না, এইজন্ত 
এঁ রূপত্রয়নই একমাত্র সত্য। 

এ রূপত্রয় ব্যতিরেকে কিছুই সত্য নহে। তেজ, জল ও 
অন্ন যেরপে এই দেবতাত্রয়ের ব্রিবুৎ করণে এক একটা 
হয়, তাহ! এইক্ধপে জানিতে হইবে। পুর্বে তেজেরই উদ্দা- 
হরণ প্রদত্ত হইল। এখন জল ও অন্নের উদাহরণ গ্রদত্ব 
হইতেছে। 

পৃথিবীর গন্ধ ও জলের রম আছে, তেজঃ প্রভৃতির উহ! 
অসম্ভব, যে হেতু গন্ধ ও রস তেজে নাই, সমস্ত জগৎই ত্রিবৃৎ- 
কত, কেবল রূপত্রয়ই সত্য, অন্ন ও জল নিষ্পাদ্য প্রযুক্ত জলই 
সত্য, জলও কেবল তেজঃসম্পাদ্য, সুতরাং জল ও নাম 
মাত্র তেজই সত্য, তেজ ও সৎপদার্থনিষ্পাদ্য, স্থতরাং তেজও 
নামমাত্র, সুতরাং সেই সংপদার্থই সত্য বদিওবায়ু ৪ 
আকাশ ব্রিবৃৎকৃত নহে, সুতরাং উহার! তেঙ্গষের অন্তর্গত নহে। 

তিবৃতৎ্কৃত সকলই অনত্য। কেবল এক মাত্র সৎপদবার্ধই 
সত্য। (ছান্দোগ্য উপ* ভাষ্য) 

তিরৃত্ত (তি) জিরাবৃত্ত। ত্রিগুণিত। 

ত্রিরুত্ত| (স্তর) ত্রিরাবৃত্তা। ত্রিবৃৎ 

*ত্রিবৃত্ত! গ্রস্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব ব11” ( মন্থু) 

তরিরৃত্তি (আী) তিত্রঃ বৃত্তয়ঃ কর্ণধা। অ্রিবৃকচ। 

ত্রিরৃত্তিকা (ত্ত্রী) তিঅঃ বৃততয়োইন্তাঃ কপৃ। ১ ত্রিবৃৎ। 
(ত্রি) ২ ত্রিধাবৃত্তিযুক্ত, যাহার তিনটা বৃত্তি আছে। 

ভ্রিরৎপ৭ (স্ত্রী) ত্রীনন দোষান্‌ নাশ্তত্বেন বৃণোতি ত্রিবৃৎ 
ত্রিপোষন্ং পর্ণমন্তঃ | হিলফোচিক১ হেল[ধ] । 

তিরদ্ধেদ (পুং) খগাদ্যায্মনা ত্রিবর্ততে ত্রিবৃৎ কর্দাধ+। 
১ ত্ররী বেদত্রয়। ২ তহ্‌ৎপন্ন প্রণব। 

পঞ্ধচে! যজুংবি চান্তানি সামানি বিবিধানি চ। 

এষ জেয়ন্ত্িবৃদ্ধেদো যো বেদৈনং স বেদবিদ্‌ & 

আদ)ং যৎ ব্র্যক্ষরং বর্গ ত্রয়ী যশ্মিন্‌ গ্রতিষ্িতা । 

স গুহ্যোহন্যব্ত্িবুছেদো যস্তং বেদ স বেদবিদ্‌ ॥” (মন) 

খক্‌, যন্থু ও সাম এই বেদত্রয়ই ত্রিবৃদ্ধেদ। যিনি ইহা 
জানেন, তিনি বেদবিদ্দ এবং এই বেদত্রয় যাহাতে 
প্রতিষ্ঠিত আছে, ও যাহ! আদ্য অক্ষর ব্র্ধ অর্থাৎ প্রণব, 
এই গ্রণবকে যিনি জানেন, তিনিই বেদভ্ত। 

ত্রিবুষ (পুং) একাদশ দ্বাপরের ব্যাস। ( দেবীভাগ* ১৩২৮) 
প্রিরৃষন্‌ ( পুং) একজন রাদর্ধি, জ্যরুণের পিত1। 


[ ২৩৬ ] 


ত্রিবেণী 


“ত্রৈবৃষ্ণো! অগ্নে দশভি$* (খাক্‌ ৫২৭1১) “ত্রৈবৃষ্ট্িবিষ- 
পুজন্ত্রযারুণঃ, ( সায়ণ) 
ত্রিবেণী (ভ্ত্রী) তিআো বেপাঃ বারিপ্রবাহ বিষুক্তাঃ সংযুক। 

ব৷ যত্র। ( তির্পুণী ) বাঙ্গালার অন্তর্গত হুগলী জেলার অন্তর্গত 
গঙ্গাতীরস্থ একটী তীর্থ ও প্রাম। ইহা ২২*৫৮১৮৮ উন্তর 
অক্ষাংশে ও ৮৮*২৬৪* পুর্ব দ্রাধিমায় অবস্থিত । ব্রিবেণী- 
গ্রামের সম্মুখে গঙ্গার পর্ভে একটা চর আছে। এই চরের 
দক্ষিণে অপর পারে যমুনার মোহাঁনা। ভ্রিবেণী গ্রামের 
উত্তর পার্থ দিয়! সরম্বতী আমিয়! গঙ্গায় মিলিয়াছে। এই 
তিন নদীর মিলন-স্থান বলিয়াই এই স্থানকে ত্রিষেণী বল। 
ত্রিবেণী পুর্বে একটা প্রধান বন্দর ছিল। গ্রীকেরা এই 
বন্দরের কথ! জানিতেন। প্রিনি লিখিয়! গিয়াছেন, দক্ষিণে 
গোদাবরী মোহান। হইতে যে নকল, জাহাজ পাটনায় যাইত, 
তাহা জ্িবেণী হইয়া যাইত । টলেমীর পুস্তকে ও ত্রিবেণীর 
উল্লেখ আছে। ত্রিবেণীর নিম্বে সরশ্বতীখালে এখন মৃত্তিকা- 
খননের সময় অনেক মাস্বল, জীর্ণ নৌক1 ও শৃঙ্খলাদি দৃষ্ট 
হয়। গ্রামের মধ্যেও অনেকস্থানে মৃত্তিকার নিষ্নে অট্রা- 
লিকাদির ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 

সরস্বতীর মোহানার উত্তরে ত্রিবেণীর স্থুপ্রশস্ত ঘাট। 
কখিত আছে, উড়িষ্যার গজপতিবংশীয় শেষ ব্বাধীন রাজ! 
মুকুন্দদেব এই ঘাট নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৫৫২ খৃষ্টান 
মুকুন্দদেৰ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিন শতবৎসর 
হইয়। গিয়াছে, তথাপি ঘাটটার কোন হানি হয় নাই, মধ্যে 
একবার ইহার মেরামত হুইয়াছে। এই ঘাটে চাদনী বা 
ঘর নাই। এই ঘাটের পার্খে টাদনীবিশি্ট আর একটী 
সুন্দর ঘাট আছে, এই ঘ।টে গঙ্গাধাত্রীদিগের ঘর। 

ত্রিবেণীর দক্ষিণ সীমায় একটা মস্জিদ আছে। মস্জিদটা 
অতি বিখ্যাত। এই মস্জিদে জাফর খা ও তদ্বংশীয় কয়েক 
ব্যক্তির সমাধি আছে। জাফর খ! পাওুয়ার গোহত্যা- 
ঘটিত যুদ্ধের নায়ক শাহ্‌ সাফর পিতৃব্য হইতেন। জাফর, 
খার সহিত ভূদিয়ার রাজার যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধ জাফর নিহত 
হন। জাফরের পুত্র হুগলীর রাজাকে পরাস্ত করিয়। 
তাহার কন্তাকে বিবাহ করেন। এই মস্জিদে এ রাজ- 
কন্তারও সমাধি আছে। মুনলমান পর্ব উপলক্ষে হিন্দুর! 
এখনও এ রাজকন্তার কবরে সীরশি দিয়াথাকেন। শুন 
যায়, জাফর খাও গঙ্গাপূজ1 করিতেন। 

মিঃ বৃকম্যান জাফরখার মসঞ্জিদ দেখিয়। আলিম 
লিখিয়াছেন-_ ০ 

মস্লিদটা ছুইট্টা বেষ্টনীপ্রাচীরে বেহিত। বাহির 





ত্রিবেণী 


গ্রথম প্রাচীরটা স্থবৃহৎ বাসাণ্ট গ্রস্তরে গাথা । কথিত 
আছে, কোন হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া তিনি এই পাথরগুলি 
গ্রহ করিয়াছিলেন। গঙ্গার দিকে এই গ্রাচীরগাত্রে 
তাহার কতকট৷ প্রমাণ আছে। এঁ দিকের পাথরগুলিতে 
অনেক হিন্দু দেবদেবীর অঙ্গহীন মূর্তি ও পক্ষবিশিষ্ট 
সরীস্যপাির মূর্তি অস্কিত আছে। ইহা হইতে অনুমান হয় 
যে এপাথরগুলি নিশ্চয়ই কোন হিন্দুমন্দির হইতে গৃহীত। 
এই প্রাচীরগাত্রে ভূমি হইতে চারি হস্ত উদ্ধে একটা লৌহ- 
দণ্ড প্রোথিত আছে। প্রবাদ আছে, উহা জাফর খার যুদ্ধান্ত 
বিশেষের হাতল। দ্বিতীয় বেষ্টনী প্রা্চীরটা প্রথম প্রাচীরের 
পশ্চিম দিকের অংশ হুইতে বহির্গত হুইয়৷ মস্জিদটাকে 
ঘেরিয়! রাখিয়াছে, ইহ! দানাদার পাথরে গাথা । বর্তমান 
থিম আস্তানার অধ্যক্ষকে নিতান্ত মুর্খ বলিয়া বোধ হয় না। 
তিনি বলিলেন, জাফর খাঁর গোরস্থান সর্ব পশ্চিমে । জাফর 
খার তিন পুভ্র--আজ্বেন থা, গায়েন খ।ও বর থ। গাঞক্সীর অপর 
তিনটা কবর আছে। গ্রথম বেষ্টনীর মধ্যে বর খা গাজীর ছুই 
পুত্র রহিম খা গাজী ও করিম খা গাজীর সমাধিস্তম্ত। দ্বিতীয় 
বেষ্টনীর মধ্যে পশ্চিমে ৪* হস্ত ব্যবধানে একটী মস্জিদের 
ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহাও হিন্দুমন্দিরের উপকরণে নিশ্মিত। 
ইহার খিলানের স্তম্তগুলি বিষম মোট1। এই মস্জিদের 
পশ্চিম ভিন্তিতে কতকগুলি লেখা থোদ। আছে। কয়েকটা 
কুনুঙ্গীর ভিতরেও কয়েকখানি আরবী ভাষায় শিলালিপি 
আছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, তুকী খা মহম্মদ জাফর খা 
৬৯৮ হিজিরায় (১২৯৪ খৃষ্টাব্দে) এই মস্জিদ্‌ নির্মাণ করেন। 
ইহ! ব্যতীত কতকগুলি ইষ্টকালয়ের ভিত্তির ধ্বংসাবশেষ 
আছে। লোকে বলে এ গুলি খাদ্িমদিগের গৃহাবলী ছিল। 
প্রাচীন পুরাণাদিতে প্রয়াগই ব্রিবেণী নামে উক্ত হুইয়াছে। 

গ্রয়াগে গঙ্গার মহিত, যমুনা ও সরশ্বতী মিলিত হওয়ায় সেই 
স্থানকে যুক্তবেণী বলে, আর ত্রিবেণী নামক গ্রামে গঞ্গ৷ হইতে 
সরন্বতী ও ঘমুন! স্বতন্ত্র হইয়া ভিন্ন মুখে যাওয়ায় এই 
স্থানকে মুক্তবেণী বলে। 

রখুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ততত্বে আছে 

“গ্রহায়নগরাদ্‌ যাম্যে সরন্বত্যান্তথো ত্বরে । 

তন্দক্ষিণপ্রয়াগন্তব গঙ্গাতো যমুনাগতা। 

ল্ত্ব! তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লক্ষ্যতে ॥” 


গ্রছায় নগরের (পাওুয়ার) দক্ষিণ ও সরহ্গতী নদীর 
উত্তরে দক্ষিণ প্রয়াগ। এই স্থানে গঞ্জ হইতে যমুনা 


চলিক়। গিক্লাছেন। এখানে প্নান করিপে গ্রয়াগে লানের 
তায় অক্ষয় পুণ্য লাভ হ্য়। 
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ত্রিবেণী 


“দক্ষিণপ্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামাথ্য। 
ত্রিবেণীতি খ্যাত।” 
উদ্মুক্তবেণী দক্ষিণপ্রয়াগ সপ্তগ্রামের নিকট দক্ষিণদেশে 
ভ্রিবেণী নামে খ্যাত । 
্মার্ত রঘুনন্দন চৈতন্তের সমকালবর্তী, ' সুতরাং চারিশত 
বর্ষ পূর্বেও যে ব্রিবেণী তীর্থবণ প্রসিদ্ধ ও প্ররয়াগ তুল্য গণ্য 
ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইচ্থার পরে কবিকম্কণের 
চণ্ডীতেও ত্রিবেণীর উল্লেখ ও তাহার সমৃদ্ধির কিছু কিছু 
প্রমাণ আছে-- 
“বাম দিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী। 
যাত্রীর্দের কোলাহলে কিছুই ন! শুনি ॥ 
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করেন্নান। 
বাস হেম তিল ধেন্ু দ্বিজে দেয় দান ॥ 
গর্ভে বসি শিবপুজা করে কোন জন। 
রজতের সিপে কেহ করয় তর্পণ ॥ 
শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপে । 
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধুপদীপে ॥” 
ত্রিবেণী একটা প্রধান তীর্ঘ* ও বাণিজ্যের স্থান বলিয়! 
উক্ত পুস্তকে আর এক স্থলে আছে-_ 
পত্রিবেণী তীর্থের চূড়ামণি। 
আশ্রম করিয়। তথি ন্নান করে ধনপতি 
তরী পুরে নানাধন কিনি ॥” 
ব্রিবেণীতে শিবেশ্বর নামে এক স্থান আছে। এই 
শিবেশ্বরের সম্মুখে গঙ্গার একটা দহকে লোকে কালীয়দহ 
বলে। কবিকঙ্কণের চণ্ডী ব্যতীত কেতক ও ক্ষেমানন্দ 
দাসের মনসার ভাসানেও কালীয়দহের উল্লেখ আছে। 
ত্রিবেণীঘাটের উত্তরে বান্দাপাড়া ও ত্রিবেণীর মধ্যে 
এক স্থানে একখানি বৃহৎ প্রস্তর বহুকালাবধি পড়িয়। আছে। 
লোকে ইহাকেই মনসার ভাসানের দেব-রঞ্জকী “নেতা ধোপা- 
নীর পাট কলে; কিন্ত ভাসানে লিখিত আছে, নেতার 
পাটা সোণার ছিল। ণু ত্রিবেণীর বাধাঘাটের কিছু উত্তরে 
শর পাথরের নিকট একটা পুষ্করিণীও আছে, তাহা ও “নেতা 
ধোপানীর পুকুর+ বলিয়। গ্রসিদ্ধ । 


দক্ষিণদেশে 


কোন কোন কৃত্তবাসী রাসায়ণের হস্তলিপতে এই ত্রিবেণী তীর্ঘ- 
রাপে বর্ণিত হইয়াছে। 

ধু তযোলুকের লোকের! বলে, তথ! নেতার বস ছিল, কিন্ত 
তাহ। ভ্রম।ত্বক। তমোলুকের রজজকফের। একখানি প্রস্তরফলককে 
বহুকালাবধধি নেতার গ্রস্তরীভূৃতমুর্তি বলিয়! পুজ। করে। ইহ! হইতেই 
ইত্রম প্রচান্গিত হইয়াছে যোধ হয়। 


ব্রিষেগী 


জাঞফরখার দস্জিদের গানে যে লৌহ্দণ্ডের কথা বল! 
হইয়াছে, তৎসন্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে। লোকে সাধারণতঃ 
উদ্বাফে 'গাঁজীর কুড়ল+ ও এন্থানকে “দফ্য1 গা্জিয় তলা 
বলে। প্র লৌহুদণ্ড নাড়াইলে নড়ে, কিন্তু প্রাচীর হইতে 
খসিয়া আসেনা, এজন্ত একটা প্রবাদ আছে “গাজীর কুড়,ল 
নড়ে চড়ে পড়েনা |” দফ্রাগার্জী সম্বন্ধে একটী গল্পও আছে। 
দফ্য়াগাজী নামে এক মুসলমান ধনী ছিলেন। তিনি এক 
দিন পিমন্ত্রণ খাইয়া আলিতে আসিতে পথে মহ! ঝড়বৃত্তিতে 
পড়েন। নিকটে আশ্রনন না পাইয়া পথের ধারে এক বৃহৎ 
বটগাছের তথায় দীড়াইলেন। বটগাছে পার্শেই শ্মশান। 
শ্শানের একটা ভূত ও একটা প্রেতিনী গাছে বসিয়! 
তখন কথ! কছিতেছিল। দফ্রাগাজী শুনিলেন, প্রেতিনীটা 
জিজ্ঞাসা করিতেছে, “হা আমার কি বিয়ে হবে না। চির- 
কালই আইঘুড়ো থাকৃব ? ভূত বলিল--'দেদি, অমুক 
গ্রামের দফ্রাগাজীর চাকরকে কাল তার বুধিয়! গাই 
গুতিয়ে মেরে ফেল্বে, সে মরে ভূত হবে। সেই ভূতের 
সঙ্গে তোমার বিষে দিব। দফ্রাগাজী বৃষ্টি ধরিলে বাড়ী 
আসিলেন এবং কাহু!কেও কিছু ন। বলিয়! চাকরকে ভাকাইয়া 
একটা ঘরে বন্ধ করিয়া চাবি দিয়! চলিয়। গেলেন । চাবিটা 
কিন্ত লইয়৷ ঘাইতে ভুলিয়া গেলেন। তাহার স্ত্রী তাহা 
কুড়াইন্না রাখিলেন। এদিকে বুধিয়া গাই দড়া ছিড়িয়া মহা 
উৎপাত আরপ্ত করিল। সে একবার গঞ্গাতীর ও একবার 
বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়৷ বেড়াইয়! মহা অনর্থ বাধাইল। গৃহিণী 
দেখিলেন, মহাবিপদ! পথের মানুষ মারা যাইতে পারে ! এই 
ভাবিয়া গোরু বাঁধিবার জন্ত চাকরকে খুলিয়া দিলেন । চাকর 
গোক্ ধাধিতে গেল? বুধিয়! তাড়াইয়া আসিঙ্লা এমন গু'তাইল 
ঘে ঢাকরেক নাড়ী ভুড়ি বাহির হইয়! পড়িল, সে মগিয়া গেল। 

দফকাগাঞজজী আসির! গুনিলেন, ভৃত্য মরিয়াছে । তিনি 
কাহাকেও কিছু না বলিয়। সন্ধ্যার সময় লেই শ্মশানের 
বটতলায় আলিয়া চুপ করিয়া বসিয়। রহিলেন। কিছুক্ষণ 
পরে স্তিনি গশুনিলেন, প্রেতিনী বলিতেছে, “ভূমি বলিয়্াছিলে 


দফ্রাগাজীর চাকর মরে ভুত হবে, কৈ তাতহ*লন1। 


ভূত বলিল, “হা সেতত্ৃত হতে পেলে না। বুধিয়! যখন 
দড়া ছিড়ে গঙ্জাতীরে গিয়েছিল, সেই সময় তার শিঙ্গে 
গঙ্গামুত্তিকা লেগেছিল, মরণকালে গঙ্গামৃত্তিকাম্পর্শে 
চাঁকরট1| উদ্ধার হয়ে গেছে । দফ্রাগা্জী গুলিয়া মনে মনে 
বলিলেন, হিন্দুর দেবতা গঙ্গার যদি এত মাহাত্ম্য, তবে আমি 
গঙ্গাতীরে থাকিয। কেন বঞ্চিত হই। এই ভাবিয়া তিনি 
তৎপর দিন, যেখানে জাখরখার মস্জিদ আছে, ও স্থানে 
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ভ্রিষেণী 


আসিয়া বাদ করিতে লাগিলেন । উবার পশ্চিষের প্রাচীর 
গাজে অর্থাৎ যাহাতে গাজীর কুড়,ল আছে, তাহাতে একটা 
ছাদবিহীন প্রন্তরের বাড়ী দেখা যায়। কথিত আছে দফরা- 
গাজী গঙ্গাবাসী. হইয়| ধ্ স্থানে থাকিতেন। লোকের বিশ্বাস, 
বিশ্বকর্মা গঙ্গার আদেশে গঙ্জাভক্কের জন্ত এক রাত্রির মধ্যে 
বাড়ীটী নির্মাণ করিতেছিলেন, কিন্তু প্রাতঃকাল হইয়৷ পড়ায় 
আর তিনি থাকিতে পারিলেন না, কাজেই বাড়ীটী অসম্পূর্ণ 
রহিন্না গেল। দফ্রাগাজী গঙ্গাম্তব করিয়! মুক্ত হুইয়াছিলেন। 
গঙ্গার স্তবমালার মধ্য সংস্কৃত ভাষায় মুললিত ছন্দে একটী 

স্তব আছে, তাহু। দরাফ খা! নামক কোন মুসলমানের রচিত 
বলিয়। গ্রসিদ্ধ। স্ভবটী যেমন ভাববিশুদ্ধ) তেমনি ম্থুললিত, 
প্রায় সকল হিন্মুই এই স্তবটী জানেন ও নিতা গঙ্গান্নাতকের! 
ইহা! পাঠ করিয়! থাকেন। স্তবটাতে যেন প্রাণের আক্ষেপ 
প্রতি বর্ণে বর্ণে গাথা !__ইহার আর্ত এইনূপ-_- 

প্যতত্যক্তং জননীগটপর্যদপি ন স্পৃষ্টং স্দ্ধান্ধবৈ- 

ন্মিন্‌ পাস্থদৃগন্ত সন্নিপতিতে তৈঃ ম্মর্যযতে শ্রীহরিঃ। 

্বাঙ্কে স্তশ্ত তদীদৃশং বপুরহে! সংনীয়তে পৌরুষং 

ত্বং তাবৎ ককগণাপরাসণপর1 মাতাসি ভাগিরথি ॥* 

শেষ এইরূপ-_ 

“স্ুরধুনি মুমিকন্ঠে তারয়েঃ পুণ্য বস্তং 

সতরতি নিজপুণ্যে স্তত্র কিং তে মহত্বম্‌। 

যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং 

তদ্দিহ তব মহ্ত্বং তন্মহুত্বং মহত্বং ॥” 

ইতি দরাফর্খ। বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং সমাপ্তং। 

গাজীর কুড়,ল ও জাফরখার যুদ্ধান্ত্র এবং দফ্রাগাজী, 
দরাফ খা ও জাফর খা এই কর়টী নাম ও তিন জনেরই 
গঙ্গাভক্তির কথ! শুনিয়া অনুমান হয় যে, এ সমস্তই এক 
ব্যক্তির বিবরণ। লোকের মুখে ,এক জাফরখার নামই 
ব্রিবিধ আকার ধারণ করিয়াছে। 

পূর্বে সংস্কত শিক্ষার জন্য চারিটী স্থান নদীর! রাজ্যে 
বিশেষ বিখ্যাত ছিল, এই চাক্সিটাকে চারি সমাজ ৰলিত। 
সেই চারিটা স্থবান--নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, গুণ্ধপাড়া ও এই 
ত্রিবেণী। এক সময়ে ত্রিবেণীতে ত্রিশটী টোল ছিল। 

নুবিখ্যাত সারউইলিয়ম জোদ্দের সংস্কতশিক্ষক অিতীয 
পণ্ডিত ৮ জগগ্পাথতর্কপঞ্চানন এখানে জন্মগ্রহণ করেন। 
ও এই গ্রামবাসী ছিলেন। [ জগন্লাথতর্কপঞ্চানন দেখ। ] 

বাক্ষণী ও কল্প সংক্রান্তিতে ভ্রিবেণীতে দিবসরব্য 
মেলা হয়, তখন বহু হাত্রী আগমন করে। এ 
গ্রহণা দিতেও অনেক, যাত্রী আসে। 


তিশক্ক, | 
২ ইড়া, পিঙগগল। ও নুযুগ়াবূপ পারিভাষিক নদীত্রয়ের 
মঙষন্থান। 
“কালপাশমহাবন্ধবিমোচনবিচক্ষণঃ | 
জ্িবেণীসঙ্গমং ধত্তে কেদারং গ্রাপয়েম্মনঃ |” 
(হঠযোগণদদীপিক1 ৩২৪ ) 
ত্রিবেখু (পুং) আরো বেগে যত্ত। রখমুখস্থিত অব়বতেদ। 
( শব্দার্ঘচি' ) 
ভ্রিবেদ (পুং) আন্‌ বেদান্‌ বেত্তি বিদ-অণ্‌, ত্রয়ো৷ বেদাঃ 
অধীতত্বেন সন্ত্যন্ত অচ্বা। ১ বেোদ্রয়বেত্বা। “নাযন্ত্রিত, 
প্রিবেদোহপি সর্বাশী সর্ববিক্রয়ী।” (মনু ২১১৮) 
ভ্রিগুণিতো। বেদঃ মধালো*। ২ বেদত্রয়। ৩ বেদত্রয়- 
বিহিত কর্ম । প্জিবেদসংযোগাচ্চ* ( কাত্যা* শ্রো'২৫।১৪৩৭ ) 
“বেদত্রয় কর্মমবিহিত কর্ম্মযোগী ব্রাহ্মণঃ (কর্ক ) 
ভ্রিবেদিন্‌ (পুং) ভ্রিবেদং বেত্তি-ইন্‌। বেদত্রয়জ্ঞ। 
ভ্রিবেল। (স্ত্রী) তিলে! বেল! সীমানোহন্ত । ত্রিবৃৎ, তেউড়ী। 
ভ্রিবৈস্তিক (ব্রি) ভ্রীণি বিস্তাপণি স্বর্ণকর্ষমূল্যান্তর্তি ঠক্‌ তন্ত 
চ লুগভাবঃ। স্বর্ণ কর্ষত্রয়মূল্যা্, স্বর্ণের কর্ত্রয় মূল্যের যোগা। 
ত্রিশক্তি (ক্বী) ত্রিগুণিতা শক্তিঃ | ১ কালী, তারা ও ত্রিপুরা- 
রূপ তন্ত্রোক্ত দেবীন্রয়। 
“ত্রিশক্কিবিষয়ে দেবি! ক্রমদীক্ষা। গ্রকীন্তিত1 |” ( তস্ত্রসার) 
২ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপ ত্রশ্বরশক্তিত্রয়, ইচ্ছাশক্তি, 
জ্ঞানশক্কি ও ক্রিয়াশক্কি এই তিনটা এশ্বরিক শক্তি। ৩ রাজা- 
দিগের প্রভাব, উৎসাহ ও মগ্ত্রজ এই শক্তিত্রয়। পড় গুণাঃ 
শক্তয়ন্তি্রঃ” (কামন্দকী) তিশ্রঃ শক্তয়ঃ বস্ত | ৪ ত্রিগুণাত্মক 
প্রধান, মহ্ত্তত্ব ব৷ বুদ্ধিতত্ব। € গায়ত্রী । (দেবীভাগ* ১২৬৬৭) 
ত্রিশক্তিধৃৎ (পুং) ত্রিশক্তিং ইচ্ছাদিশক্তিত্রয়ং ধরতি ধ-ক্িপ্‌। 
১ পরমেশ্বর । ২ বিজিগীষু নৃপ। 
ত্রিশঙ্ক, ( পুং) ভ্রয়ঃ শঙ্বব ইব যত্ত্র। ১ মার্জার। ২ শলভ 
৩ চাতক পক্ষী । ৪ খদ্যোত। ৫ হৃুর্য্যবংশীয় নৃপতিভেদ, 
ইহার বিষয় রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে।_রাজ! 
জিশক্কু শরীরে স্বর্মলাভাশায় স্বীয় গুরু বশিষ্ঠদেবকে যজ্ঞ 
করিতে বলেন । বশিষ্ঠ ইহাতে অনম্মত হুন এবং তাহাকে 
বলেন “ইহা হইবার নহে এইক্পে জরিশঙ্কু বশিষ্ঠ কর্তৃক 
প্রত্যাখ্যাত হুইয়া দক্ষিণদিকে গমন করেন। এখানে 
বণিঠতনয়গণ তপস্কায় নিযুক্ত ছিল। ত্রিশস্থু ইহাদিগের 
শরণাপন্ন হন এবং এই যজ্ঞ করিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ 
করেন তখন বশিষ্টগুত্রগণ তাহাকে বলিলেন, “তোমার 
বুদ্ধিঅংশ হইয়াছে, দেখিতেছি। যখন বশিষ্ঠ তোমাকে 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তুমি তাহাতে অতিক্রম করিয়া 


[ ২৩৯ ] 


ত্রিশঙ্ক, 


অন্ঠের শরণাপন্ন হইতেছে। বশিষ্ঠ ধাহ1 বলিয়াছেন, সেই বাকা 
জমোখ, তাহা অতিক্রম করা বায় ন1। ম্থতরাং ঘখন তিনি 
“ইহ! হইবার নছে”, এইরূপ বলিয়াছেন, তখন আমর! পিতাকে 
অতিক্রম করিয়! এই যজ্ঞ করিতে সমর্থ নছি। তখন ত্রিশস্ু 
বশিষ্টপুজরর্দিগকে কহিলেন, “আপনার পিতা! আমাকে গ্রত্যা- 
খ্যান করিয়াছেন এবং আপনারাও করিলেন, এখন আমি 
গত্যন্তর অবলম্বন করিতে বাধ্য হইব । বশিষ্ঠতনয়গণ 
এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হুইয়! তুই চণ্ডালত্ব লাভ কর, 
এই শাপ দিয়] স্ব স্ব আশ্রমে গ্রস্থান করিলেন। অনস্তর 
ত্রিশঙ্কু চগ্ডালত্ব লাভ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 
ত্রিশস্কু এই রূপে ছুঃখে নিতান্ত অভিভূত হুইয়৷ মহর্ষি 
বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হুইলেন। রানাকে চগ্ডালরূপী ও 
বিকলকর্মমা। দেখিয়! মহর্ষি বিশ্বামিতর নিতাস্ত দয়াপরবশ 
হইলেন। তিনি কহিলেন, “আমি দিব্য নয়নে অবলোকন 
করিতেছি যে তুমি মহাবলসম্পন্ন অযোধ্যাধিপতি, অতিশাপে 
চাগ্ালত্ব প্রাণ্ড হুইয়াছ, তুমি যে কার্ষেযোদদেশে আমার 
নিকট আনিয়াছ, তাহ! নিপ্দেশ কর, তোমার মঙ্গল 
হইবে ।” তখন রাজ! ত্রিশঙ্কু কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, 
'আমি যজ্ঞ করিয়! শ্বপরীরে স্বর্গে যাই, এই আমার অভিলাষ; 
আমি গুরু বশিষ্ঠ ও গুরুপুল্রগণ কর্তৃক গ্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, 
এখন আপনিই আমার একমাত্র শরণ্য। আমি অনেক 
যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াছি, কখনও ধর্মাবিগহিত কার্য 
করি নাই।+ বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর এই কথা শুনিয়া! বণিলেন, 
"তোমার কোন ভয় নাই, গুরুর অভিশাপে তোমার এইরূপ 
হইয়াছে, তুমি এই রূপেই শ্বশরীরে স্বর্গে গমন করিতে 
পারিবে। এখন আমি যজ্ঞসাহাধ্যকারী পুণ্যকর্ম্মা মহ্র্ষি 
সকলকে আমন্ত্রণ করি, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়৷ যক্ত কর” তখন 
বিশ্বামিত্র পুক্রদ্দিগকে যজ্ঞের আয়োজন করিতে আদেশ 
করিলেন এবং সমস্ত শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়৷ কহিলেন, 
*“তোমর! আমার স্লাজ্ঞাছে খত্বিক ও বশিষ্ঠ পুত্রগণগ্রভৃতি 
বহুক্রত খষিদিগকে সুহৃদ ও শিষ্যবর্গের সহিত আনয়ন কর। 
আহত বা! অনাহত যে যাহ! বলিবে, আমার নিকট তাহা জ্ঞাপন 
করিবে । শিষ্যগণ চারিদিকে গমন করিলে বেদবিদ্‌ খধিগণ 
সকলেই এই যজ্ঞে আসিতে লাগিল, কেবল বশিষ্ঠ পুত্রগণ 
ও মহোদয় নাম! খষে আসেন নাই। বশিষ্ঠপুত্রগণ ও 
মহোদয় এই কথ! বলিয়াছেন, “যে ঘজ্ঞের যাজক ক্ষত্রিয়, 
বিশেষতঃ যে চগ্ডাল, ভাহার যজ্ঞসভায় সুর ও খধির! 
কি প্রকারে হবি ভোজন করিতে পারেন।” বিশ্বামিত্র এই 
কথা. গুনিয়া। রুষ্ট হইয়। বলিলেন, 'বশিষ্ঠপুত্রের বিনা 









সপ সাতটা পপ পপ সীপপাপাশাশাি শিপ 


দোষে আমাকে দোষী করিতেছে, তাহারা এই পাপে 
বিকৃত্তকায় কুন্ধুরমাংসাহারী মুষ্টিক (ডেম) হুইয়! সপ্ডশত 
জন্মল[ত করিয়া এই নকল লোকে বিচরণ করুক। মহোদয়ও 
নিষাদত্ব গ্রাপ্ত হইয়! বন্ৃকাল ধরিয়৷ ছুর্গতি ভোগ করুক। 
পরে বিশ্বামিত্র আগত খধিদিগকে কহিলেন, *ত্রিশঙ্থু সশরীরে 
স্বর্গে যাইবার অভিলাষ করিয়া আমার শরণাঁপন় হুইয়াছেন, 
অতএব ইনি যে জ্ঞানগ্বার৷ সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন, 
আপনারা আমার সহিত সেই যজ্জের অনুঠান আরম্ভ করুন।, 

খধিগণ বিশ্বামিত্রকে অতিকোপন স্বভীব জানিয়! কিছু 
মাত্র গ্ররতিবাদ ন করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। 

বিশ্বামিত্র শ্বয়ং এই যজ্তে অধবর্যুট হইলেন। মস্্রকোবিদ 
খতিক্গণ যথাশান্ত্র সমস্ত কর্ম আনুপূধ্বিক সম্পন্ন করিতে 
লাগিলেন। মহুধি বিশ্বামিভ্র দেবগণকে হবির্ভাগ গ্রদান 
করিলেন, কিন্তু কোন দেবতাই এই ষজ্তে আমিলেন না। 
তখন বিশ্বামিত্র রোষাবিষ্ট হুইয়া ক্রব উত্তোলন করিয়! 
ত্রিশস্কৃকে এই কথা বলিলেন, “নরেশ্বর ! আমার অঞ্জিত 
তপস্তার বীর্য দেখ, এই আমি স্থীক্ তেজে তোমাকে 
সশরীরে শ্বর্ঁলোকে প্রেরণ করি। কেহই সশরীরে হ্বর্গে 
যাইতে পারে না। তুমি গমন কর। আমি তগন্তাত্ারা যে 
ফললাভ করিয়াছি, তুমি তাহার প্রভাবে দশরীরে ন্বর্গলাভ 
কর।” বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে ত্রিশস্কু সশরীরে স্বর্গে 
গমন করিতে লাগিলেন । এদিকে ইন্দ্র ত্রিশস্কুকে সশরীরে 
হব্গগ্রাপ্ত দেখিয়া কহিলেন, 'মূর্খ! তোর স্বর্গে স্থান নাই, 
তুই গুরুশাপে অভিছিত হুইয়াছিস্‌, অতএব আবার তুই 
অবাকৃশিরা হইয়া মর্ব্যে পড়।” এই কথা বলিলে ত্রিশঙ্ু 
মর্ত্যে পড়িতে লাগিল এবং 'আমাকে ত্রাণ করুন্‌* বলিয়া 
উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিল। তখন বিশ্বামিত্র অতীব 
জুদ্ধ হুইয়। “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” এই কথা বলিলেন এবং দ্বিতীয় 
স্থষ্টি করিবার মনন করিয়া দক্ষিণদিকে অপর সপ্তবি ও 
নক্ষত্রগণ স্থষ্টি করিলেন। ইন্দ্র স্থষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়! 
আবার ভাবিলেন, ইন্দ্রশূন্ঠ স্ষ্টিই প্রশস্ত । তখন দেবগণ 
নিতান্ত ভীত হইয়! বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন, তখন 
বিশ্বামিত্র দেবগণকে কহিলেন, “আমি ত্রিশঙ্কুর স্বর্গীরোহণ 
প্রতিভ্তা করিয়াছি, ইহা কি গ্রকারে মিথ্যা করিব। এই 
রাজ! সশরীরে চিরকাল স্বর্গে বাম করুন, যে পর্যন্ত সকল 
লোক বর্তমান থাফিবে, সেই পর্য্যন্ত আমার স্থষ্ট. রব ও 
নক্ষত্র সকল ইহার চতুর্দিকে অবস্থিত করুক । আপনার এই 
বিষয়ে অন্থধতি গ্রদান করুন। দেবগণ তাহাই স্বীকার 
করিলেন। তিশঙ্কু অধো মস্তক হইয়। সেই সকল উঞ্দল নক্ষত্ধের 







ইডি উর এপি শী শী 2০০৩ স্পীস্পাপ শশী শা 


মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই নক্ষত্র সকল তিশঙ্কুর 
সর্বদ। অনুগমন করিয়া থাকে । (রামায়ণ ১।৫৭-৬২ সর্দ) 

হরিবংশে ত্রিশঙ্কুর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_. 

মহারাজ ত্রয্যারুণের সত্যব্রত নামে এক পুত্র জন্মে, 
ইনি মহাবলশালী ছিলেন বলিয়া বৈবাহিক নিয়ম লঙ্ঘন- 
পূর্বক অন্ের বিবাহিত পত্ধীকে হরণ করিয়৷ আবত্মদাররূপে 
পরিগ্রহ করেন। মহারাজ ত্রধ্যারণ এই বৃত্তাস্ত জানিয়। 
শঙ্কুজ্ঞানে ইহাকে পরিত্যাগ করেন। তখন সত্ব্রত পিতৃক তক 
তিরস্কৃত হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, “আমি কোথায় 
যাইব।” ভ্রয্যারুণ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, “তুই চণ্ডালগণের 
সহিত মিলিত হইয়। বাস কর। আমি তোর মত হুরায্ম। 
পুত্রদ্থার! পুক্রবান্‌ হইতে ইচ্ছা করি না।” সত্যব্রত পিতার 
বাকো নগর হইতে নিষাস্ত হইলেন। বশিষ্ঠ ইহাতে দ্বিরৃত্কি 
করিলেন ন1। সতাব্রত এইরূপে চগ্ডাালগণের বাসভূমির 
নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌ ইন্দ্র সত্য- 
ব্রতের বাসস্থলে একেবারে ১২ বৎসর বৃষ্টি হিত করিয়! 
দিলেন। এপ্দিকে বিশ্বামিত্র স্বীয় ভারধ্যাকে এই প্রদেশে 
পরিত্যাগ করিয়া অতি কঠোর তপস্তা করিতেছিলেন। 
বিশ্বামিত্রের পত্বী অন্যান্ত পুভ্রগণের ভরণপোষণের জন্য 
ধাধির গুরসজাত মধ্যম পুত্রকে গলে বন্ধন করিয়া! গোশত 
মূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তত হইলে সত্যব্রত খষির তুষ্টিসম্পাদনার্থ 
অথব। অনুগ্রহপ্রাপ্তির আশায় তাহার মুক্তিসাধন করেন, 
এবং শ্বয়ংই তাহাদের ভরণপোষপের ভার গ্রহণ করেন। 
বিশ্বামিত্রপুত্র সতাব্রত কর্তৃক মুক্তিলাভ করেন বণিয়! তিনি 
গালব নামে সর্ধত্র গ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 

সত্যব্রত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়। বিশ্বামিত্রভার্ধযাকে প্রতিপালন 
করিতে লাগিলেন । সতাব্রত রাজ্য হইতে বহির্থত হইয়। 
আসিবার সময় বশিষ্ঠ কিছু বলেন নাই, এইজন্ত বশিষ্ঠের 
প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়াছিলেন। সত্যব্রতের উপর যে, তাহার 
পিতার অপরিতোধ জন্গিয়াছিল, সেই মহাপাপেই ইন্দ্র দ্বাটশ- 
বর্ষ জলবর্ষণ বন্ধ করিয়াছিলেন। এখন সত্যব্রত ঘাদশ বনর 
মধ্যে দুর্বহদীক্ষ। গ্রহণ করেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, পাপ 
হইতে নিবৃত্ত হইয়া! কুলের নিষ্কৃতি লাভ করেন। কিন্ত 
একদা মাংসের অভাব হইলে বশিষ্ঠের কামদুঘ! পয়স্থিনীকে 
জমক্রমে বধ করেন। সুতরাং ঘোর মহাপাতকের অনুষ্ঠান 
হইল। এ মাংস বিশ্বামিত্রতনয়গণকে ভোজন করাইলেন 
এবং নিজেও ভক্ষণ করিলেন। বশিষ্ঠ ইহ! জানিতে পারিয়। 
সত্যব্রতকে কছিলেন, “যদি তুমি আর পাপঘয়ের অনুষ্ঠান 
ন। করিতে, আমি নিশ্চয়ই তোমার পাপন্ষপশস্কু নিরাকরণ 
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করিতাম। তুমি প্রথমে পিতার অসস্তোষ উৎপাদন করি- 
মাছ, অনস্তর গুরুর পর়শ্িনী গাভী হত্যা করিয়াছ, আরও 
উহার বৃথ! মাংস ভক্ষণ করিয়াছ, এই ত্রিবিধ মহাপাতকের 
অনুষ্ঠান করিয়াছ।' এই ভ্রিবিধ শঙ্কু আচরিত হইল বলিয়া 
সত্যত্রত ত্রিশস্ু নামে অভিহিত হুইলেন। মহর্ষি বিশ্বীমিত্র 
পুত্র কলত্রের গ্রতিপালগ্িত। বলিয়া ত্রিশস্কুকে. বর দিতে 
চাহিলেন। ত্রিশস্কু সশরীরে হ্বর্গবাসের জন্ত প্রার্থনা করিলেন। 
বিশ্বামিত্রও “তথাস্ত* বলিয়া শ্বীকার করেন। পরে দ্বাদশ 
বার্ষিকী অনাবৃষ্টি ভয় নির়াককৃত হইলে বিশ্বামিত্র তাহাকে 
পৈতৃক রাজ্যে অভিবিক্ত করেন এবং শ্বয়ং তাহার পুরোহিত 
হন। বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করিলে দেবগণও বশিষ্ঠকে অনাদর 
করিয়া ত্রিশঙ্কুর সশরীর ম্বর্ীরোহ্ণ অনুমোদন করেন। 
ত্রিশঙ্কুর কেকয়বংশোৎপন্ন। সত্যরথ1 নায়ী গত্বীর গর্ভে 
মহারাজ হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই হরিশ্চন্দ্র ত্রৈশঙ্কব 
নামে অভিহিত হুন। (হরিবংশ ১২:১৩ অ*)। 

ভ্রিশঙ্ক জ (পুং) ত্রিশঙ্কোর্জায়তে জন-ড | হরিশ্চন্ত্র রাজ1। 

ভ্রশস্ক,যাজিন্‌ (পুং) তিশছুং যাজয়তি বজ'ণিনি। বিশ্ব 
মিত্র খবি। [ভ্রিশস্কু দেখ।] 

ভ্রিশত (ক্লী) ব্রিগুণিতং শতং মধ্যলো*। ভ্রিগুণিত শত, 
৩*০। *চতুধিংশতিসংযুক্তং মগ্ুলং ত্রিশতং স্মতং” (কাঁমদাকী) 
দ্বিগুলমানসে ভীপ্‌। (স্ত্রী)২ শতত্রয়। 

ভিশতীপ্রসারিমীতৈল (ক্লী) তৈলগধধভেদ) প্রস্তত 
গ্রাণালী-তিলতৈল ৪৮ মের, ক্কাথার্থ মূল, পত্র ও শাখা 
সহিত সারবিশিষ্ট গন্ধভাদালিয়া ১** পল, পাকার্থ গল 
৬৪ মের, €শেব ১৬ সের, অশ্বগন্ধ। ১৯৭ পল, জল ৬৪ সের, 
শেষ ১৯ সের, দশমূল ১** পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, 
দধির মাত ১৬ সের, অমন কাজি ৩২ সের, কক পাকার্থ জল 
২৫৬ সের, বন্ধার্থ জীবনীয়গণ প্রত্যেক ১ পল, আদ1 ৫ পল, 
ভেলার মুটা ৩* পল, পিপুলমূল ২ পল, চিতামুল ২ পল, 
যবক্ষার ২ পল, সৈম্ধব ২ পল, সচললবণ ২ পল, মঞ্রিষ্ঠা ২ পল, 
গন্ধভাদালিয়! ২ পল, যষ্টিমধু ২ পল এই সকল দ্রব্য তৈলবিধি 
অনুসারে পাক করিয়া নামাইতে হইবে । এই তৈল অভ্যঙগ, 
বন্তিকর্ধ, নিরহ, পান ও নন্তার্থে গ্রযোজা। ইহা বাত ব্যাধি 
অধিকারে একটা উৎকৃষ্ট তৈল, এই তৈল ব্যবহার করিলে 
অঙগীতি প্রকার বাত ব্যাধি ও বিংশতি প্রকার পৈত্তিক ও 
শ্লৈন্মিক বাধি আশু গ্রশমিত হয় এবং গৃথমী, অস্থিভঙ্গ, 
মন্দাগ্রি, অরোচক, অপন্মার, উম্মাদ, বিভ্রম। পক্ষাঘাত, 
সর্বাঙহত, বাতগুলস এভূতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়। 

( ভৈষজ্যরদাঁবলী) 
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 জ্রিশীর্ 
ভ্রিশরণ (ক্লী) ত্রীণি শরণানি যন্ত। বুদ্ধ। (ত্রিকা*)' 
ভ্রিশর্করা (ভ্ত্রী) ত্রিগুণিতা শর্করা, মধ্যলো"। মিলিত 
শর্করা, মিস্রী ও গুড় এই তিন প্রকার মধুরত্রিক। 
| (রাজনি* ) 
ত্রিশল! (শ্রী) তিশ্রঃ শলা যন্তাঃ পৃষোদ* সাঁধুঃ। অর্হন্‌ 
মাতৃবিশেষ, শেষ জৈন তীর্ঘস্কর বর্ধমানের মাত।। 
ভ্রিশাখ (তরি) ভিঅঃ শংথা অগ্রাণি যস্ত । শিখাকার অগ্রত্রয়- 
যুক্ত । “কৃত্বা ত্রিশাখাং ভ্রকুটাং ললাটে* (ভারত কর্ণ ৮৫ অং) 
ভ্রিশাখপত্র (পুং) বি্ববুক্ষ ৷ (রাঁজনি) 
ভ্রিশাণ (তি) ত্রয়ঃ শাণাঃ পরিণামমন্ত তৈঃক্রীতং বা অণ্‌ 
তন্ত বা লুক্‌। ১ ত্রিশীগপরিমিত। ২ ব্রিশাণ ধার! ক্রীত। 
ভ্িশালক (ক্লী) তিশ্রঃ শাল! যত্র ব| কপ্‌। হিরণানা- 
ভাখ্য বাস্তভে?। 
“উত্তরশালাহীনং হিরণানাভং ত্রিশালকং ধন্তম্‌। 
প্র।কৃশীলয়া বিযুক্তং সু ক্ষেত্রং বুদ্ধিদং বাস্তব ॥*(বৃহৎস*৫৩।৩৭) 
যাহার উত্তর দিকে শাল! (গৃহ) থাঁকেন।, তাহার নাম 
ছিরণ্যনাভ এবং ইহাকে ত্রিশালক কহে, এই ভ্রিশালবি শিষ্ট 
বাস্ত ধন্ত, যাহার দক্ষিণদিকে শাল! থাকেন, তাহাকে চুলী- 
ত্রিশালক কহে, ইহ! ধননাশক। 
ভ্রিশিখ (কী) তিম্রঃ শিখা ষল্ত। ১আ্রিশুল অস্ত্রভেদ। 
২ কিরীট। (তরি) ৩ শিখাত্রয়যুক্ত। | 
"ত্রিশিখাং ভ্রকুটীং কৃত সন্দস্ত দশনচ্ছদং”(ভারত১।১৬৩ অন) 
৪ রাবণের পুত্র রাক্ষতেদ। ৫ বিব। ৬ তামস 
মন্বস্তরের ইন্দ্র। 
“সত্যকা হরয়ো! বীর! দেবান্ত্রিশিখ ঈশ্বর£* (ভাগবত ৮১1২৮) 
ভ্রিশিখর (তরি) শ্রীণি শিখরাণি যস্ত। গিশৃজ পর্বাত। 


ভ্রিশিখিদল1 (ভ্ত্রী) তিত্রঃ শিখাঃ সন্ত্যত্র ইনি তাদৃশং দল- 


 মন্ত। মালাকন্দ নামক মূল। (রানি) 
ত্রিশিখিন্‌ (তরি) ভ্রিশিখাঃ সত্ত্ন্ত ইনি। ত্রিশিখ। 
ত্রিশিরস্‌ (পুং) ত্রীশি শিরাংসি অন্ত। ৯ কুষের। ২ রাব- 
ণের পুক্রভেদ | ৩থরের এক সেনাপতি । ৪ জরপুরুষ, 
বাণযুদ্ধ কালে এই জরের সহি হয়। [ জর দেখ] ত্রয় বেদাঃ 
শিরাংসীব যন্ত। ৫ জৈবরথ। 
“রথচক্রস্ত্রিবৃচ্ছিরান্ত্রিশিরশ্চ।৮ (ভারত ১২।১৯৮ অব) 
৬ স্বনামখ্যাত ত্বষু প্রজাপতির পুভ্র। (ভারত ২৩।/১৪৭1৪৫ ) 
৭ অনুর বিশেষ । (ভারত ৫1৯২) 
ত্রিশীর্ষ (তরি) তীণি শীর্ষাণি যস্ত । ভিশিখর। 
ত্রিশীর্ষক (ক্রী) ত্রিশীর্ষ-কপ্‌। জিশুল। 
ত্রিশীর্ষন্‌ (তি) শির্ক, ষ্টার পুজ। 


ভ্রিষংযুক্ত 


প্ত্রিনর্যাণং দমন্তংখ ( খাক্‌ ১০।৯৯/৬ ) “জিপীর্যাণং জিশিরন্বং 
স্ব: পুত্রং ৰিশ্বরপং' ( সায়ণ ) 
ত্রিশুচ (পুং) তিঅঃ শুছো দীপ্ত খোঁক| বা অন্ত। বর 
স্তরীক্ষ ও পৃথিবীস্থিত দীিত্রযযুক্ত ধর্ণ। 
“্র্মস্ত্িগুক বিরাজতি বিরাজ।” (শুক্র যন্তু' ৩৮২৭) 
ব্রিশুকু তিঅঃ ৩6৮ দীপ্তয়ং যন্ত স, ১৮ মন্ত্রে উ্ত1 হথা, 
যাতে ধর্ম দিবা গুগ্য! গায়ত্র্যাং হুবিধানে। সাত আপ্যায় 
তাং নিষ্ট্যারতাং তশ্মৈ তে স্বাহা।” ( মহীধর ) 
২ আধ্যাস্মিকাদি শোকত্রয়যুক্ত। 
ত্রিশূল (পুং) ত্রীণি শূলানি ইব অগ্রাণি বন্ত। স্বনামখ্যাত 
অন্তর বিশেষ । পর্যযায় ভ্রিশিখ, শুল, ত্রিশীর্ষক। 
প্ত্রিশূলং দক্ষিথে হস্তে খড়াং চক্রং ক্রমাদধঃ” (ছুর্গাধান) 
ইহা মহাদেবের অন্ত্র। 
ভ্রিশূলঘাত (ক্লী) তরিশুলেন তবাত্তং। ভীর্থবিশেষ, এই 
তীর্ঘে স্বান করিয়া পিতৃ ও €দবতা্দিগের অর্চনা করিলে 
গণপত্যদেহ ল।ভ হস্ব। 
“ত্রিশুলঘাতং ততৈব তীর্থমাদাস্ত ভারত । 
তত্রাভিষেকং কুব্বাত পিতৃদেবার্নে রতঃ॥ 
গাঁণপতাঞ্চ লভতে দেহং ত্যক্তা। ন সংশয়ঃ।”(তারত্ত ৩1৮৪ অং) 
ভ্রিশূলমুদ্র। (ত্র) তরিখুলং আকা রত্বেনান্তান্তাঃ। মুদ্রাভেদ। 
"অনুষ্ঠেন কনিঠাস্ত রদ্ধা শিক্টাঙ্গুলীত্রয়ং। 
গ্রসারয়েতিশুলাখ্য। মু্রৈষা! পরি কীর্ভিত। ॥” (তন্ত্র) 
অস্ুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠ! অঙ্ুলী বন্ধ করিয়! অবশিষ্ট অস্গুলী- 
্রয় গ্রসারিত করিলে এই মুদ্রা! হয়। 
ব্রিশুলিন্‌ (গং) বিশুলং অন্্রম্তানত, ভিশৃল'ইনি। শিব। 
(তরি) ত্রিশুলধারী। স্রিষ়্াং ভীপ্‌। হূর্গ]। 
শত্রিশূলিনীং নমন্তামি মহিযাস্থরঘাতিনীং।» (হরিব*১৬৬অ) 
ত্রিশুঙ্গ (পুং) ্রীণি শৃঙ্ষাণি যন্ত। ১ ত্রিকৃট পর্বত ।২ জিকোণ। 
ত্রিশৃঙ্গিন্‌ (পুং) ত্রীণি শৃঙ্গানীব সন্তান ত্িশৃঙ্ঘ-ইনি। রোহিত- 
মংস্ত | (শব্দার্থকলতরু ) 
ভ্রিশপোক (পুং) ত্রয় আধ্যাত্মিকাদস্বঃ শোক! অন্ত। ১ জীব, 
আধ্য/ত্বিক, আধিদেবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ 
শোক জীবের আছে বপির! জীব মাত্রই ভ্রিশোক । 
২ কণৃপুত্র খ্রষিভেদ। “অন্ধু ভ্রিশোকঃ শত মাঁবহন্‌ নূন্ 
(ধক ১০২৯২) 'ভ্রিশোকনামর্ধি' (সায়গ) 
“্যাভিস্ত্রিশোক উত্জিয়” ( খক্‌ ১১১২১২) 
“কণৃপুত্রত্তিশোক খধিঃ/ (সারণ) 
ত্রিষংযুক্ত (তরি) ত্রিভি ৫র্বির্ভিঃ সংযুক্তং বেতি ছদামীতি 
চান্থবুত। বেদে ঘত্বং। তিনবার হুবিসংযু্ক যন্ততেদ । 


1 ২২] 


ত্রিউভ 


“রীনা বৈফবং চক্ং বৈষ্চবং জিকগালং বা পুয়োডাশং চরং ব| 
তেন ত্রিষংযুক্কেন যজতে” ( শত, ব্রা ৫1২161১), 
“িষংযুক্তেযু* ( কাত্যা' শ্রৌ" ১৫২১১) “ত্রিভিহ্থবিষ্িঃ 
সংযুকজং কর্থ জরিষংযুক্তং' (ভাষ্য)। ২ তিন ছার! সংযুক্ধ মাত্র, 
লৌকিক প্রয়োগে বন্ধ হইবে না, কেবল বেদেই বন্ধ হইবে । 
ভ্রিষংবতুদর (কী) ব্রয্ঃ সংবৎমরাঃ সাধনকাল! অন্ত বেদে 
বত্বং। ভ্রিবর্ষলাধ্য সত্রভেদ। প্ত্রিষংবৎসরং হষ্টিদীক্ষং 
(কাত্যা* শ্রৌ* ২৫।৫$১২ ) ভ্রিষংবৎসরং সত্রং তচ্চ হষ্টিদীক্ষং 
তবতি” (স* বা,)। লৌকিক হ্যবছারে যন্ব হইবে না। 
ভ্রিষন্ধি (তি) ত্রর়ঃ সন্ধয়োহ্ত। বেদে ব1 যত্বং। ১ ভ্রিসদ্ধিধুক্ত | 
“্চাতুর্মান্তানি ত্রিষন্ধীনি দ্বিসমতস্তানি” (শত* ত্রাণ ১১1৫।২1৭) 
'ত্রয় সন্ধয়োহস্তরালকালাশ্তত্বারে! মাস! যেষাং তানি ।* (ভাষ্য) 
ভ্রিমষ (তি) ইস্ব (নিধণট,) তৃষম ইহার পাঠান্তর দেখা যায়। 
ভ্িষরণ (ব্লী) স্থয়তে মোমোহত্র জু-আধারে লুট, পূর্বপদা- 
. দিতি ষত্বং | অ্রিকাল, প্রাত মঁধ্যান্ক ও সায়াহ্ছ রূপকাল, এই 
কালে দেবত। ও পিতৃদিগের উদ্দেশে তর্পণাদি করিতে হইবে। 
পকুর্ধযাৎ ভ্রিষবণন্নায়ী কৃচ্ছং ঢান্দ্রার়ণং তথ|।” (যাজবন্া) 
লৌকিক প্রয়োগে ষত্ব হইবে না, সেই স্থলে ভ্রিসবন এই 
রূপ হুইবে। 
ভ্রিষ (তরি) ব্রিষষ্া যুতং শতাদিত্বাং ড। ব্রিষষ্টিযুতশতাদি | 
ত্রিষষ্তি (ভ্্রী) ত্র্যধিকা যষ্টিঃ বহুত্বে হপি একবচনং। 
১ ব্র্যধিকষষ্টি সংজ্ঞা । ২ তৎসংখ্যেয়। 
প্চতুঃবন্িস্তিষষ্ি 3! বর্ণাঃ সম্ভবতে! মতাঃ।” (শিক্ষা) 
বিকল্প পক্ষে রয় আদেশে ব্রয়ঃযষ্টি। 
ভ্রিষতিতম (তরি) ভরিষষ্টি পূরণে তমপ্‌। জরি সংখ্যার পৃরণ। 
ত্রিষুপর্ণ (পুং) ত্রয়ঃ ন্ুপর্ণান্তঘাচকশবা যত্র। ১ বহবুচ বেদভাগ 
ভেদ । [ব্রিসৌপর্ণ দেখ। ] ২ তত্ব্রত। ৩ তত্ব্রতধারী পুরুষ । 
পত্রিণাচিকেতঃ পধণাস্ি স্ত্িযুপর্ণঃ যড়গ্লিবিৎ।” (মনু) 
ত্রিষউ ভ (তরী) ত্রিষু স্থানেষু স্তত্যতে স্ততত-কিপ, যত্বং। 
একাদশ অক্ষরপাদক বর্ণবৃত্ত ছন্দোভেদ। ইন্দ্র একাদশ 
অঙ্গর ঘার! ব্িষ্টভ্‌ ছন্দ বিধান করেন। “ইন একাদশা' 
ক্ষরেণ ব্রিষ্ভমুদজয়ত্তাসুজ্জেষম্‌” ( শুরুযভূ* ৭1৩৩ ) 
এই ছন্দ প্রজাপতির মাংস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
' পতভোঞ্চিগাসীললোমভ্ো। গায়ত্রী চ ত্বচে! বিভোঃ। 
ভি প্মাংসাৎ ্,তোহনুষ্প, দগত্যন্থ,ঃ গ্রজাপতেঃ ॥” 
(ভাগবত 9১২২৯) 


ইহার গ্রকার-- 
ইন্্রবজ্জ|। ॥ ॥ 1 081 1 ॥1 1 ॥ 
উপেজবজা। ॥ 1 ॥ 1 11 1 1 ॥ 


্রিস্‌ 


উপজাতি ভিন্ন ছদ্যোগে-- 
স্বমুখী | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 
পালিনী ॥ 1 ॥ ॥ 1 | ॥ 1 | | 
বাতোর্শি॥ ॥ 1) ॥ | | ॥ ॥ | ॥ 
জমরবিলপিত 1 ॥ 1 1 1 1 | 1 1 1 
অন্বকৃূলা ॥ | | ॥ | 1 | ॥ 
ঘ্থোস্ধতা ॥ | ॥ | ॥ | 1 । 
স্বাগতা 1 1 ॥ ॥ | 1 ॥ 
| 


দোষক ॥ | | | ॥ 
মোটনক ॥ 1 1 | | 1 1 ॥ 
বৃত্ত 1 | 1 1 11 1 1 ॥ 1 ॥ 
ভদ্রিকা | । 1 1 1 1 1 1 ॥ ॥ ॥ 
উপস্থিত 
শিখা | 17 | 1 । 
উপচিন্ত্র | 
ফুপুরুষজনিতা |. 
অশ্বনিত। ॥ 
বিধ্ক্কষমালা ॥ 
শান্্রপদ ॥ 
রত 
| 
| 


| ॥ 1111 


| | 1 ॥ 1 
ঠা ১8771. এ 1 


ইন্দিরা 
দমনক 
মালভীমালা ॥ ॥ 
(ছনো" বৃত' পিল) 
ভ্রিষ্টোম (পুং) ত্রয়ঃ ভ্তোম! ত্র, ন্বং। ক্ষত্রধৃতি যজ্ের 
উভয়দিকে কর্তব্য বজ্ঞতেদ। পক্ষত্রধৃতি:” (কাত্যা* শর 
১৫।৯) প্তমুভয়তঃ একে ত্রিষ্টোমজ্যোতিষ্টোমৌ” (কাত্যা, 
শ্রৌ* ১৫1২৪ ) «একে তং ক্ষত্রধৃতিং উভয়তঃ ত্রিষ্টোমজ্যোতি- 
ষ্টোমৌ কুর্বস্তি” ( স*ব্যা* ) 
ভরি (পু) তরিষু চক্রেধু তিষ্ঠতি সাক অস্বান্ত্েত্যা্গিনা 
বত্বং। চতক্রত্রয় স্থিত রথ। এত্রিষ্ং বাং সরে ছুহ্তাকুহপ্রথং” 
(খক্‌ ১৩৪।৫) 'জরিষ্ং চক্রত্রয়েৎবস্থিতং রথং ( লাম়্ণ) 
ত্রিষ্ঠন্‌ (ব্রি) জিষু বিদ্যাদানযজেযু স্থা-বা' ইনি সুযামাদিত্বাং 
বন্বং। বিদ্যাদি লীলযুক্ত, বিদ্যাদান ও বজ্ঞযুক্ত। প্উৎ- 
কুলনি কুলেত্যন্ত্রিতিনং” ( শুরুষ্ভু* ৩০1১৪ ) এ্রিযু বিদ্যাদিযু 
স্থিতং শীলবস্তং ( বেদর্দীপ ) 
ত্রিস্‌ (অবা)ত্রি বারার্ে নুচ। অিবার, তিনবার । 
“জানেন বিধিন! শ্রান্ধং ভ্রিরবান্ত হি নির্বপেৎ ৷” 
( মন্ত ৩1২৮১) 


॥ রি 1 
| 1 1 
॥ | ॥ 
॥ 1 | 
| | ॥ 
| | 1 
॥ ॥ 


[1 ২৪৩ ] 


িরিষামূদ্‌ 


ভ্রিমংবুসর (লী) অ্রিগুণিতঃ সংবৎসরঃ। ব্রিবর্ষ। 
| | [ত্রিষংবত্নর (দেখ । ] 
ভ্রিসন্ধি (শ্রী) অয় মন্ধয়োহস্তরকাল! বিকাশে হত্তাঃ। পুষ্প 
ভেদ, পর্যযায় সান্ধ্যকুনুম!, সন্ধিবন্লী, নন্জাফল।, ত্রিসন্ধাকুনুষা, 
কাণ্ড, সুকুমারা, সন্ধিজা। এই পুষ্প ব্রিবিধ-_রক্ক, সিত ও 
অনিত। ইহার গুণ রুচিকর, কফ,. কাম ও ত্রিদোষনাশক। 
(রাজনি' ) 
ভ্রিসন্ধ্য (ক্লী) তিশ্নাং সন্ধানাং সমাহারঃ। আবস্তো। ৰেতি 
পাক্ষিকী ক্লীবতা। পূর্বাহ্‌, মধ্যাহ্চ ও অপরাহ্ণ কাল, সন্ধ্যা- 
অয়, তিথি ত্রিসন্ধ্যব্যাপিনী হইলে পুজনীয়া অর্থাৎ সেই 
তিথিতে কার্ধ্যাদি গ্রশন্ত। 
পত্রিসন্ধ্যব্যাপিনী য। তু সৈব পুজয। সদ তিথিঃ। 
ন তত্র যুগ্লাদরণমন্যত্র হরিবাসরাৎ॥” (তিথিতত্ব) 
ত্রিসন্ধণী এইরূপ পদও হয়। 
ত্রিসন্ধ্যকুম্থম (তত) ব্রিসন্ধাং কুনুমং হস্তাঃ। ভ্রিলন্ধিকুনুম, 
ফাগুনিয়! ফুল। 
জ্িসহ্ধ্যব্যাপিনী (তরী) তিসন্ধ্যং ব্যাপ্পোতি বি-আপ-ণিনি 
ভীপ্‌। ঘে তিথি ত্রিসন্ধা কাল অর্থাৎ পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ ও 
অপরাহ্কাল ব্যাপিয়। থাকে । 
ভ্রিনগ্তন্‌ (জি) ত্রিগুণিতাঃ সপ্ত। একবিংশতি সংখ্যা, ২১। 
এক বিংশতিসংখ্যেয়। 
প্রিসপ্তরুত্বঃ পৃথিবীং যে! জিগায় তৃণৃত্বমঃ1”(হরিবণ৩৭৪অ') 
ভ্রিসপ্ততি (ত্ত্ী) ত্রাধিক| সপ্ততিঃ | তিন অধিক সপ্ততি, ৭৩। 
ত্রিসগ্ততিতম (বি)ত্রিসপ্ু তিপূরণে তমগ্‌। ত্রিসপ্ততির পুরণ । 
ত্রিসম (ক্লী) আীণি হরীতকীনাগরগুড়ানি সমানি ঘজ্। ১ সম- 
পরিমাণে হ্রীতকী, নাগর ও গুড় (রাজনি' ) ২ বর্ষত্রয়। 
ব্রিসর (পুং) ত্রিভিঃ স্ত্রীয়তে হ্-অপ্‌। ক্কশর। 
ত্রিনরক (কী) তিবারং নক্বকং, জয়াণাং সরকাণাং শীধুপানানাং 
লমাহারঃ বা* পাজ্রাদিত্বাৎ ন ভীগ্‌। ভ্রিবার মধুপান। 
'প্রাতিভং ত্রিঘরকেন গতানাং” (মাঘ) 
ত্রিসর্গ (পুং), জয়্াণাং সত্বরজন্তমসাং সর্গঃ। সত্ব রজ ও 
তমোগুণের সর্গ, সৃষ্টি । প্ঘত্র ত্রিসর্গে! ম্বষা” (ভাগ* ১১১) 
ভ্রিসবন [ত্রিষষণ দেখ। ] 
ব্রিসবনক্ায়িন (পুং) জিলবনে ব্রিকালে ন্নাতীতি গা-শিনি। 
জিকালঙ্গারী, যাহারা গ্রাতঃ মধ্যাহ ও সাযংকালে কান করে। 
ত্রিনামন্‌ (পুং) তীণি লামানি স্ততিসাধনানি যন্ত। ১ পরমেশ্বর । 
প্ত্রিসাম। সামগঃ সাম জ্রিবর্ণো তেষতরং ভিষক্‌ 1”? ( বিষুস* ) 
'ভ্রীণি বেদব্রতসামাখ্যানি তৈশ্তিসামভিঃ স্ততক্িসাম! ॥) (ভাম্য) 
'অধিগতাই মিত্র। পতাই স্থরপতাই, ইত্যাদি এই ত্রিসাম। 


ব্রিসৌপর্ণ ্‌ 


ভ্রি।ম| (্্ী) ব্রিসামন্-টাপ্‌। মহেজ্ত পর্বত হইতে নিঃল্ত 
নদীবিশেষ। ( ভাগ* ৫1১৯।১৮ ) 

ত্রিনাহল (তরি) ত্রীশি সহরণি পরিমাণমন্ত অণ্‌ উত্তরপদ- 
বৃদ্ধিঃ। তিন সহত্র দ্বার! পরিমিত স্ত্িয়াং ডীপ্‌। *ত্রিসাহক্রা- 
ত্বমা,” ( কাত্যা" শ্রৌ* ১৭৭২৩) “উত্তম! চিতি; ত্রিসাহত্রী 
লোৌকম্প্ণানাং ভবতি” (কর্ক) 

ভ্রিসিতা (তরী) ভ্িগুণিতা মিতা | ত্রিশর্কর]। (রাঁজনি*) 

ভ্রিনীত্য (ক্লী) ব্িবারং সীতয়া সহিতং যত (নৌবয়ে। 
ধর্ধেতি। পা ৪18৯১) বারত্রয় কষ্ট ক্ষেত্র, যে ভূমি তিন 
বার কর্ষিত হইয়াছে। 

ত্রিস্থগন্ধি (ক্র) অয়াগাং সুগস্ধিদ্রব্যানাং সমাহারঃ | ত্রিজা- 
তক, ভুল্যপরিমাণ এলাচ, দারুচিনি ও তেজপাত। 
“স্বগেলাপত্রনংযোগে ত্রিন্গন্ধি ত্রিজাতকং। 
নাগকে দরসংযুক্তং চতু্জাতকমুচাতে ৪” (অঙ্ববৈদ্যক ১২1৭৩) 

ব্রিহপর্ণ (পুং) ১ বহু খকের বেদভাগ। ২ তত্ব্রত। ৩ এই 
ব্রতখারী পুরুষ। গ্ক্রিণাচিকেতঃ পঞ্চ রিস্তিক্পর্ণ ষড়ঙ্গ বিং।* 
(মনু ৩১৮৫) ত্রিন্থপর্ণঃ বহবচাং বেদভাগঃ, তদ্‌রতঞ্চ, 
তদ্যোগাৎ পুরুষোহপি ত্রিন্ুপর্ণঃ ৷” ( কুল্ল,ক) 

ত্রিশ্ববর্চক (পুং) আঙ্গিরস চ্যবনরূপ অগ্নি। 
“অগ্রিরাঙগিয়সশ্চৈব চ্যবনস্ত্রিসুবর্চকঃ ।* (ভারত ব* ২১৯ অং) 

তিসৌগন্ধা [ ত্রিস্থগন্ধি দেখ । ] 

ব্রিসৌপর্ণ (রী) ুপর্ণেন খবিণা কৃতং অণ বৃতো তরিশক্স্ত 
হজর্থত1 উত্তরপদবুদ্গিঃ। সুপর্ণ খষি আচর্তি ব্রতভেদ, 
মহর্ষি স্থপর্ণ কঠোর তপস্তা, নিয়ম ও দমগুণ গ্রভবে স্বয়ং 
তগবান্‌ নারায়ণের নিকট হইতে এই ধর্ম গ্রাণ্ত হুইয়! 
গ্রতাহ তিনবার করিয়। পাঠ করিতেন। এই নিমিত্ত 
পর্ডিতের1 এই ধর্মকে ভিসৌপর্ণ কহিয়। খাকেন। এই ধর্থ 
খণেদ মধ্যে কীহিত আছে, ইহার অনুষ্ঠান নিতান্ত ছু্ধর। 
জগতগ্রাণ সমীরণ, মহর্ণি নুপর্ণ হইতে এই সনাতন ধর্শ 
লাভ করিয়াছিলেন। পরে সমীরণ এই ধর্ম বিধসাসী 
মহ্র্ষিদিগকে এবং উহ।রা মহাসমুদ্রকে গ্রদান করেন। 


তৎপরে পুনরায় ও ধর্ম ভগবান্‌ নারায়ণে লীন হুইয়া.যায়। 


(ভারত শান্তি ৩৫০ অ') 
স্থপর্ণ এব স্বার্থে মণ, ত্রয়ঃ সৌপর্ণাঃ যত্র। মন্ত্র ্রিক, 
ধথেদের লিয়লিখিত মন্ত্র তিনটার নাম ভ্রিসৌপর্ণ। 
শচতুফপর্দ। যুবতি; স্ুপেশা! দ্বতগ্রতীক1 বধুনানি বস্ত্রে। 
তন্তাং সুপর্ণ। বুষণ1 নিষেদতু ধার দেবা দধিরে ভাগধেয়ং ১৩ 
এক: নুপর্ণ: সমুদ্র মাবিবেশ ন ইদং বিশ্বং ভূবনং বিচষ্টে। 


সং পাবেন মনস। পশ্তমস্তিতস্তং মাত। ছিল স উ রোল ম1তরং॥৪ 


২৪৪ ] 


ত্রিশ্তন 


স্থপর্ণং বিগ্রাঃ কবয়ে! বচোভির়েকং সম্তং বহুধ। কল্পয়স্তি। 
ছন্দাংমি চ দধতে। 'অধ্বরেষু গ্রহাস্ত সোমন্ত মিমতে দ্বাদশ ৪» 
(খক্‌ ১৪।১১৪।৩-৫ ) 
এক যুবতী নারী আছেন, তাহার মস্তরকে চারিবেণী, 
তাহার মূর্তি সুন্দর ও লিগ, তিনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বন্ত্র পরিধান 
করেন, ছুই পক্ষী তাহার উপর উপবেশন করে, তথায় দেব- 
তারা ভাগ গ্রাঞ্ধ হন। (এই স্থলে নারী শব্দের অর্থ যজ্জবেদী) 
ইহার চাঁরিদিকে ঘ্বত থাকাতে ন্গিপ্ধ আছে, ইহাকেই বেশী 
ৰল। হইয়াছে এবং যজ্ঞ সামগ্রীই উত্তম উত্তম বন্ত্র। ইহাতে 
ছুই পক্ষী যজনান ও পুরোহিত, স্পর্ণ অর্থাৎ জীব ও পরমা তম! 
ইহাতে নিষণ আছেন, এই বেদীতে অগ্র্যাদি দেবত! 
ভাগধেয় অর্থাৎ ভাগ গ্রাণ্ড হন। (৩) এক স্তপর্ণ (গঞ্গী) 
সমুদ্রে প্রবেশ করিল, তিনি এই বিশ্বভুবন অবলোকন 
করেন, পরিণত বুদ্ধি বারা আমি তাহাকে দেখিয়াছি, তিনি 
.নিকটবর্তিনী মাতাকে লেহন করেন এবং মাতা ও তাহাকে 
লেহন করেন। পক্ষী এইস্থলে প্রাগবাযু বা পরমাত্মা, সমুদ্র 
অর্থাৎ ব্রন্গাওড। তিনি এই বিশ্ব সকল ভুবন এবং ভূৃতজাত 
বিশেষ রূপে স্থাপিত করেন। মাত। অর্থে বাকা । প্রাণ 
না থাকিলে বাকা থাকে নাঁ। (৪8) স্ুপর্ণ একই আছেন, 
পণ্ডিতগণ করন! করিয়! তাহাকে অনেক রূগে বণন 
করেন। ইহার! যক্তের সময় নানাগ্রকার দ্বন্ব উচ্চারণ 
করেন এবং দ্বাদশ সংখ্যক সোমপাত্র সংস্কাপন করেন। 
স্ুপর্ণ অর্থাৎ পরনাস্বা একই, তব্জ্ঞ লোক নকল তাহ।কে 
ছনা ও স্ত্রেত্র।দি দ্বার! নান! বলিয়া! গাকেন। ভিন্ন ভিন্ন 
দেবতার নম এক আত্মা। (৫) (সার়ণ) 
৩ পরমেশখরের নাম ডেদ। 
পত্রিসৌপর্ণং তথ। ব্রহ্ম যন্ুমাং শতরুডরিয়ং।” (ভাঁরতশা* ২৮৬ অ) 
অনেক স্থলে 'ত্রিসৌবর্ণ” এই পাঠ আছে, ইহা লিপিকর 
গ্রামাদ, এই জন্ত এই শব্দ ধৃত হইলন। 
ত্রিক্কদ্ধ (কী) অঃ স্বদ্ধইব অবয়বা যন্ত। জ্যোতিঃশান্ত্। 
নানা গ্রকার ভেদবিষয়ক জে]াতিঃশান্ তিন স্ষন্ধ গ্বার! 
গ্রতিঠিত। সংহিতাক্বন্ধ, তত্র স্দ্ধ ও হোরা স্বন্ধ, জেযোতিঃ 
শাস্ত্রের এই তিনটা স্বদ্ধ। যাহাতে জ্গ্যোতিংশান্্ীয় সমুদয় 
' বিবরণ থাঁকে তাহাকে মংহিতান্বদ্ধ কছে। যাহাতে গণিত 
্বারা-গ্রহগতি নিরপিত হয়, তাঁহাকে ত্রস্ন্ধ এবং যাহাতে 
অঙ্গবিনিশ্চয় অর্থাৎ যাত্রা! বিবাহ নিরূপিত হইয়াছে, তাঁহাকে 
হোরাঙ্বন্ধ কহ । (বৃহৎস* ১।৯) | 
রিস্তন (রী) অর; ত্বনা দোহা য। ত্রাহসাধা ঘজজতেদ, 
এথম উপসদে দোহ তরিস্তননপ ব্রতবিশেষ। 


ত্রিশআ্োত। ূ 


প্ত্রিস্তনং প্রথমায়াং দোহয়তি* (কাত্যা' শৌ* ৮২১) 

ভ্রিজ্তনী (তরী) জ্তয়ঃ ঘ্তনা অস্াঃ ভীগ। রাক্ষমীভেদ, 
এই রাক্ষদীর তিনটা স্তন ছিল। 

*ক্রিস্তনীমেক পাদ ঞ্চভ্রিজটামেক লোচন1ং।” (ভারত ব' ২৭৯ অং) 

২ গায়ত্রী। ( দেবী ভাগ* ১২৬।৬৮ ) 

ত্রিস্তাব! (স্ত্রী) ত্রিগুণিতা তাবতী বেদিঃ অচ্‌ সমাপাস্ত 
টিলোপৌ সমাসশ্চ নিপাতাতে (দ্বিস্তাবা ত্রিস্তাব! বেদিঃ। 
পা ৫18৮৪ ।) অশ্বমেধ যজ্ের অঙ্গ বেদিভেদ, বেদির স্বাভ1- 
বিক যে পরিমাণ, তাহার ত্রিগুণ অধিক। 

ত্রিস্থলী (স্ত্রী) তয়াণাং গয়াকা শীপ্রয়াগরূপস্থলানাং মমাহারঃ। 
কাশী, গয়। ও গ্রয়াগরূপ তিনটা গ্থান। এই তিন শ্থানমাহাত্ময 
অবলম্বন করিয়! নারায়ণ ভষ্র ও ভটোজি ত্রিস্থলীসেতু নামে 
এক একথানি সংস্কৃত গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। 

ভ্িস্থান (তরি) ত্রীণি স্থানান্তস্ত। ১ বর্গ মর্ত্য ও পাতালস্থিত 
পরমেশ্বর । ২ জাগ্রদার্দি অবস্থাত্রয়সাক্ষী জীব, জাগ্রৎ 
স্বপ্ন ও সুযুণ্তি এই অবস্থাত্রয় যে জীবের আছে। 

ভ্রিলোতস (ভ্ত্রী) ত্রীণি আতাংসি যন্তাঃ, ত্রিষু স্থানেষু 
বগমর্তযপাতালেবু আোতো যন্তাঃ। গঙ্গা । 
"অনু নিষ্ঠযত মিবোর্ধ মুচ্চৈ স্তিত্রোতসঃ সম্ততধারমন্তঃ॥” 

(মাঘ ৩।১ )২ নদীভেদ। (মেদিনী) [ত্রিআোতা। দেখ ।] 

ভ্রিস্রোতা, উত্তর বাঙ্গালার একটা বৃহৎ নদী। সামান্ততঃ 
তিস্তা নামে খ্যাত। তিব্বতের অন্তর্গত চতামু হদে ইহার 
উৎপত্তি হইয়াছে, আবার সিকিমের মধ্যে কাঞ্চনজজ্ঘ! শৃঙ্গে ও 
ইছার আর একটা উৎপত্তিষ্থান পাওয়া যায়। দ্বার্ডিলিঙ্গের 
উত্তরসীমাক় এই নদী সিকিম ছাড়াইয়৷ ইংরাজরাজত্বে প্রবেশ 
করিয়াছে। কিয়দর দার্জিলিঙ্গের সীমা ম্বব্ধপ থাকিয়। 
বৃহৎ রঞ্জিং নামক নদের সহিত মিলিত হুইয়াছে। এই 
নদের সহিত মিলনের, পর তিস্তা! দক্ষিণমুখে দার্জিলিজের 
পার্বত্য প্রদেশ বহিয়। জল্লাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করিয়াছে; 
পার্বত্য প্রদেশে তিস্তায় শালের ভোদা! চলে। ইহার তীরে 
পাহাড়ে শালবনও অনেক । যেখানে তিস্তা শিবকগোলা 
নামক গিরিবর্ দিয়া সমতল ভূমিতে পড়িতেছে, সেখানে 
তিস্তার বিস্তার ৭৮ শত গর্জ। এখানে ৫* মণ 
বোঝাইয়ের নৌক। চলিতে পারে। নদীগর্ভে বড় বড় পাথর 
থাকায় স্থানে স্থানে নৌকার পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক। 
তরাই ছাড়াইয়! জল্লাইগুড়িতে, তৎপরে ব্বীগঞ্জের নিকট 
কে।চবিহা'র রাগ্গো প্রবেশ করিয়াছে এবং জয়মিংহেশ্বরের 
নিকট কোচবিহার পরিত্যাগ করিয় বারুণীগ্রামের ৬ মাইল 
উত্তরে রজপুর জেলায় প্রবাহিত হইয়াছে। রঙ্গপুরে 
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ত্রিআজোতা 


ভবানীগঞ্জ উপবিভাগের মধ্যে চিলমারীথানার নিকট বাগওয়। 
নামকস্থানের নিয়ে ইহ] ব্রহ্মপুজে পড়িয়াছে। রঙ্গপুরে 
ইহার দৈর্্য ১১ মাইল, বিস্তার ৬ হইতে ৮ শত গঞ্জ । ইহার 
শোত বড় খর। সকল সময়েই রঙ্গপুরে এই নদীতে শত মণের 
বোঝাই নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। কেবল লীতকালে 
ব্রহ্মপুত্রের মোহানার কাছে চোরাবালী ও বালীর চড়ায় বত 
বিপদ্‌ ঘটায়। তিস্তার গর্ভ বালুময়। তিস্তার দক্ষিণাংশকে 
কাপাপিয়া হইতে নলগঞ্জ হাট পর্য্স্ত পাগলানদী বলে। 

তিস্তার জলল্রোত বড় শীঘ্র শীপ্র পরিবন্তিত হয়। এইকপে 
ইহার অনেকগুলি পুরাতন গর্ভ ছোট তিস্তা, বুড় তিস্তা, 
মর! তিস্ত| নামে অভিহিত হুইয়। আমিতেছে, এই সকল 
খালে এখন কেবল বর্ষাকালে যাতায়াত চলে। মেজর 
রেণেলের জরীপের সময় (১৭৬৪--৭২ থুষ্টাব্ধে) তিস্তার 
প্রধান আোত দক্ষিণমুখে বাহিয়া দিনাজপুরের আত্রে়ী 
নদীর সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গা! ব৷ পদ্মায় পড়িত। 
১১৯৪ সালে বা ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরে যে মহাপ্লাবন হয়, সেই 
সময় তিস্তা উক্ত পথ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণপূর্বমুখে উহারই 
একটা শাখা নদীতে ভর করিয়। সমস্ত দেশ ভাসাইয়া ঘাট, 
মানস প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদী তরাইয়। ব্রহ্ষপুত্রে আসিয়া পড়ে। 
ইছার পর আবার একট! পরিবর্তন হয়। বর্তমাঁম শতান্দীর 
প্রারন্ভে ইহা একট! বিশক্রোশী বাঁক পরিত্যাগ করিয়। 
ঠিক সোজা আসিয়। ধর্তমান পথ অবলম্বন করিয়াছে । এখনও 
যেরূপে নানাস্থানে বালুকাময় চরগুলির ধ্বংস করিতেছে, 
তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে যে হঠাৎ কবে কোন ধিকে ভাসা- 
ইয়। দিবে। ইহার পশ্চিমতীরে ঘোড়ামার! নামক বৃহৎ 
গঞ্জ যেরূপ গ্রতি বৎসর পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে, তাহাতে 
শীদ্বই উক্ত গ্রামের প্রকৃত অবস্থিতি লোপ পাইবে বোধ 
হয়। তিস্তার এইনূপ পরিবর্তনে উত্তরবঙ্গরেলওয়ের ধারে 
তোমর নামক ছ্থানে হাটবাজার দিন দিন বাড়িতেছে। 

তিস্তার এইব্নূপ হঠাৎ গতিপরিবর্তনেই রঙ্গপুর এত নদী- 
বহুল হইয়া পড়িয়াছে। 

দার্জিলিঙ্গে তিস্তার প্রধান শাখার নাম রঙ্গ-চু, রোলি, 
বৃহৎ রঙিৎ, দঙ্গজো, রায়েঙ্গ ও শিবক। এখানে তিষ্তার 
জল নমুদ্রবৎ নীলবর্ণ, সময়ে সময়ে ইহা! হুপ্ধবৎ শ্বেত হইয়! 
উঠে। জন্লাইগুড়িতে তিস্তার অনেক উপনদী ও শাখ! 
নদী আছে, তাহারা তত প্রবল বা প্রয়োজনীয় নহে। ইহার 
মধ্যে ঘাঘট ও মানস বিখ্যাত। 

ইহার সংস্কত নাম ত্রিন্তরোতা বা ভূষ্কা। কাঁলীপুরাণে 
ইহার উৎপত্তির বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে--যে কোন 


ত্রিহায়ণী 


সময় এক শিবভক্ত অন্মুর জগবতীকে উপেক্ষা করায় 
ভগব্তীর সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কাতর হুইয়! 
অনুর তৃষ্ণাতুর হয় এবং শিবের নিক্ট জল প্রার্থন 
করে। শিব ভগবর্তীর বক্ষ হইতে ছুগ্ধধারা রূপে 
অন্গুরকে পানীয় প্রদান করেন। অসুরের ভৃষ দুর হইলেও 
সেধার1 শুকাইল না, সেই ধার! ত্রিধারায় বিভক্ত হুইয়! 
ত্রিত্রে(ত। রূপে পৃথিবীতে প্রবাহিত রহিল ।* 
ত্রিসোতসী (স্ত্রী) ত্রীণি শ্রোতাংমি সন্ত অন্তাং। শোত 
স্্রযুকধ নদী ভেঘ্, এই নদীর ভিনটা আ্োত আছে। গঙ্গা । 
ত্রিম্পৃশ! (তত্র) অীণি চান্্রদিনানি একন্মিন্‌ সাঁবনে দিনে 
স্পৃূতি স্পৃশ-ক | একাদশীতেদ, যে একাদশীর পূর্বদিনে 
দশমী এবং পরদিনে অল্প মাত্র একাদশী, পরে ঘ্বাদণী ও 
রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী হয়, তাহাকে ভ্রিম্পৃশ1! কহে, অর্থাৎ 
একাদশী, হবাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিন তিথি এক সাবন 
দিনে হইলে ব্রিম্পৃশ! হয়। এই দিন অতিশয় পুণাকর। 
ইহাতে গ্নান দানার্দি বিশেষ ফলগ্রদ ! “যদ পুর্ববদিনে 
দশমী পরদিনে চৈকাদশী স্বপ্না, ততে1 দ্বাদশী রািশেষে 
ত্রয়োদশী স1 চৈকাদশী তিম্পৃশ | 
"একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী । 
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদস্তাস্ত গারয়েৎ॥”(একা দশীতত্বধূত বচন') 
এই একাদশী করিলে ব্রক্ষহৃত্যার পাতক বিনষ্ট হয়। 
এই একাদশীতে ত্রয়োদশীর দিন পারণ করিবে । 
ভ্রিক্ান (কী) ত্রিষু কালেযু স্নানমত্র। ব্রিকাল ন্নানান্গ- 
ব্রত ভেদ, এই স্নান বাণপ্রস্থাঙ্গ ও প্রায়শ্চিত্বাঙ্গ, যাহার! 
বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন, তাহাদের প্রাতঃ মধ্যাহ ও 
সায়াহ্নকালে নান করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হইলে ব্রিকাল স্নান কর্তবা। 
ভ্রিহল্য (ব্লী) ত্রিবারং হুলেন কৃষ্টং হল-যৎ ( মতজনহলাৎ 
করণজর্কর্ধেযু। পা! ৪181৯৭) বারত্রয়রষ্টক্ষেত্, পর্য্যায 
ত্রিগুণাক্কত, তৃতীয়াকৃত, ত্রিনীত্য। ্‌ 
ত্রিহায়ণ (ব্রি) অয়োঃ হায়না বয়ো হস্ত, পত্বং। ১ ত্রিবর্ষ 
বয়স্ক গবাদি। ২ ত্রিবংসর। 
জিহায়ণী (রী) ঘিহায়প-ভীপ্‌। ত্রিবর্ষ গাতি। 
প্বতন্ততর্যযশ্চ ব্রিহায়ণো। গ্রীভাঁঃ” (কাত্যা* শ্রৌ* ২২৯১৩) 
২ দ্রৌপদী, কৃত খুগে. বেদবতী, ত্রেতায় জনকাত্মজা, 
দ্বাপরে দ্রৌপদী, ইনিই কৃষ্ণ! ও ভ্রিহায়ণী। 
* এই উপাখ্যানটা হণ্টার সাহেব কালীপুরাণের উপাখ্যান বলিয়! 


লিখিয়! গিয়াছেন, কিন্ত কালিকাপুরাণে জিশ্রোতায় দাম খাকিলেও 
এরূপ উপাখ্যান দেখ। যায় না। 


[ ২৪৬ ] 


ভ্রিহত 


“কৃতে যুগে বেদবতী ত্রেতায়াং জনকাত্মঝ। ৷ 
দ্বাপরে ড্রৌপদীচ্ছায়৷ তেন কষ! ত্রিহায়ণী ॥” 
(ব্রদ্গবৈবর্ত শ্ীকষ্দন্মখ* ) 
করিত, ত্রিহত, ভীর়হত (সংস্কৃত তীরতুক্তি শবের অপত্রংশ ) 
১৮৭৪ থৃষ্টাবের শেষ পর্য্যন্ত ত্রিহুত ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিহার 
গ্রঞ্থেশের পাটন বিভাগের সর্বোত্বরবর্ী একটী জেল। ছিল। 
বাঙ্গালার ছোটলাটের অধীনে এত বৃহৎ ও অধিক লোক 
খ্যাবিশি্ জেল। আর দ্বিতীয়-ছিল ন1। ইহাতে মজঃফরপুর, 
হাজীপুর, সীতামাঁড়ী, দরভাঙ্গা, মধুবাণী, তাজপুর এই ছয়টা 
উপবিস্বাগ ছিল। তখন ইহার উত্তর সীমা নেপাল রাজ্য, 
উত্তরপূর্বে ভাগলপুর জেলা, দক্ষিণপশ্চিমে মুঙলের জেলা, 
দক্ষিণে গঞ্জ নদী, দক্ষিণপশ্চিমে সারণ জেল। ব1 গণ্ডক নদী, 
উত্তরপশ্চিমে চম্পারণ জেল! ছিল। উত্তর সীমায় নেগাল 
রাজ্যের সহিত ইংরাজ রাজ্যের সীমানির্ধারণের জন্ত খাদ, 
নদী, ইইকের ও কাষ্ঠের স্তম্তার্দি আছে। 

১৮৭৫ থুষ্টাবে ১ল1 জানুয়ারী হইতে এই বৃহৎ জেলাটা 
শাসনকার্ষ্ের স্ুবিধ। ও স্ুব্যবহা'র জন্য দুইটা স্বতন্ত্র জেলায় 
বিভক্ত হইয়াছে । মজঃফরপুর, হাজীপুর, সীতামাড়ী এই 
তিনটা উপবিভাগ লইয়। মজঃফরপুর নামে ও দরভাঙ্গা, 
মধুবাণী ও তাজপুর এই তিনটী উপবিভাগ লইয়1 দরভা্গ। 
নামে ছুইটা স্বতন্ত্র জেলা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এখন 
বাঙ্গাল। বিহারের মানচিত্র হইতে ত্রিছুত জেলার অস্তিত্ 
লোগ পাইয়াছে। মজঃফরপুর ও দরভাঙ্গা এই ছুই জেলার 
বিবরণ এখনও স্বতন্ত্র ভাবে সংগৃহীত হয় নাই? ন্ুতরাং 
ব্রিহুত নামেই ইহার যাহা কিছু বিবরণ সংগৃহীত হইল। 

১৭৬৫ থুষ্টাবে যখন স্ব! বিহার ইংরাজের হস্তে আসে, 
তখন গঙ্গার উত্তরকৃলবর্তী স্থান সকল সারণ, চম্পারণ, 
ত্রিহুত ও হানীপুর এই চারিটা সরকারে বিভক্ত ছিল। 
তখন সরকার ভ্রিহতের পরিমাণ ৫০৫৩ বর্গমাইল ও সরকার 
হাজীপুরের পরিমাণ ৭৮৩৫ বর্গ মাইল ছিল, কিন্তু তখন 
সমগ্র ব্রিহুত জেলার পরিমাণ ৬৩৪৩ বর্গ মাইল মাত্র। পূর্বে 
সরকার ত্রিহত ও সরকার হাজীপুর এই উভয়ে ১০৪টী 
পরগণা ছিল। এই রকল পরগণার নামের তালিক। পাওয়া 
যায় না, তবে সরকারী কাগজ পত্র হইতে জান যায় যে 
তখন ভাগলপুর ও মুঙ্দের জেলার অধিকাংশ স্থান এই ছুই 
সরকারের অধীন ছিল। 

১৭৯৫ খৃষ্ঠাবে ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের অন্তর্গত ঝালিয়া, মন্‌ 
জিদ্‌পুর, বাদেডুসারি, ইমাদপুর, নরলিংহপুর, কুড়া, গাওখণ্, 
কবখণ্ড, নারাদিগর, ছয়, ফরকিয়া,মালকিবলিয়া, মানলে 


নস সততা পা পর শিশির সপ 
সা পিপসিসপীসপিন্পী পিপিপি পপি 


গোপাল ও নয়পুর এই তেরটী পরগণ! ব্রিহত কালেষ্টব্রীর 
অন্ততূ্ত হয়) কিন্তু আবার ১৮৩৭ থুষ্টানবে উহাদ্িগকে 
ত্িছত হইতে নিষুক্ত কর! হয়। ১৮৬৫ খুষ্টাবে সারণের 
অন্তর্গত পরগণ! ৰাবর। ও মুঙ্গেরের অন্তগ্ত পরগণা বাদে- 
ভূসারি জিহতের অস্তভূক্ত হয় এবং ১৮৬৯ খষ্টাকে গঙ্গ 
নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায় পাটনার অন্তর্গত ভীমপুর, 
গয়াম্পুর, আজিমাবাদ এই পরগণ! গুলির কতকাংশ 
ত্রিহতের অন্তভূন্ধ হইল। 

ব্রিহত জেলার তৃভাগ সাধারণতঃ পলি জমী, মধ্যে মধ্যে 
নদী আছে, অনেক স্থলে বনও আছে) বাশখাড় ও আব্র- 
কানন থেষ্ট। সমস্ত ভূভাগ জমীর গ্রক্কতি:অনুলারে তিনটা 
ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। দক্ষিণপশ্চিমে হাঁজীপুষ, 
বালাগাছা, সরেস1, বিপাড়া, রতি ও গৰ্দেশ্বর পরগণ! লইয়া 
একটী বিভাগ )-__ইহার জমী উচ্চ ও সমগ্র জেলার মধ্যে 
উর্বরা। তৎপরে ছোট গ্গুক ও বাধমতী নদীর 
অন্তর্গত দৌয়াব ভূভাগ,_ইহার জমী নাবাল, বর্ধায় নদীর 
প্লাবন হয়) এখানকার প্রধান শস্ত খারিঞচ। তৃতীয় বিভাগ 
বাঘমতী নদীর উত্তরে ও পূর্বে,_এই স্থানের জমী নাবাল, 
জলা ও জেলার মধো সর্বাপেক্ষা! অস্থাস্থ্যকর। হৈমস্তিক 
ধান্তই এ অঞ্চলের গ্রধান শস্য 

জমী ম্বভাবতঃ পলিবিশিষ্ট, কোথাও কল্করময়, কিন্ত 
অধিকাংশন্থলে মাটির মধ্যে সোঁরা ও লবণ পাওয়! যায়। 
ভুনিয়া নামে এক জাতি এই দোর! ও লবণ বাছিয়া লইয়া 
জীবিকার্জন করে। 

ব্রিুতে গঙ্গা, বৃহৎ গণ্ডক, বয়া, ছোট গণ্ডক এবং 
তিলগুজা এই চারিটী নদী প্রবাহিত আছে। ইহার মধ্যে 
গঙ্গ1, গণ্ডক, ছোট গণ্ডক, বাঘমতী, ছোট বাঘমতী, তিলগুজা 
ও করাই এই সাতটা নদীতে বৎসরের সকল সময়ে যাতায়াত 
চলে, আর কেবল বর্ষাকালে কমল! ও তাহার শাখানদী- 
গুলি বলান, ঢাউন, ঝিম, লাখহাগ্ডাই, পুরাতন বাঁঘমতী 
ও বয়া এই কম নদীতে যাতায়াত হুয়। 

গঞ্া--শিকমারীপুরের নিকট গঙ্গানদী এই জেলার 
দক্ষিণসীমারূপে গণ্য। হাজীপুরের নিকট চাম্তা ঘাটের 
কয়েক ক্রোশ উত্তরপূর্ববে বাড় নামক স্থানের সম্মুখে 
গণ্ডক আসিয়া গঙ্গায় মিলিয়াছে। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্ত 
সময়ে এ জেলায় গঙ্গার বিস্তার অর্ধ ক্রোশ মাত্র থাকে, কিন্ত 
বর্ষাকালে অনেক বাড়িয়া ঘায়। মারণ দিয়ারা হইতে গঙ্গার 
একট স্বাভাবিক খাঁল বাহির হুইয়! হাঁজীপুরের নিকট নেপালী 
মন্সিক্ষের নিম্নে গগুকের সহিত মিলিয়াছে। ইহার বিস্তার 





ব্রিহত 





এত অল্প যে ইহাকে কোন রূপেনদীবলাযায়না। গঙ্গার 
যখন জলবৃদ্ধি হয়, তখন তীরবর্তী স্বান সকলেও প্লাবন হয়, 
আবার গণ্ডকের জলও গ্রতিরদ্ধ হুইয়! তন্মধ্যে গঙ্গার 
জলও প্রবেশ করিয়া ও তীরবর্তী স্থান মকল প্লাবিত করিয়া 
থাকে। তাঞ্জপুর উপবিভাগে প্রতি বৎসরই প্লাবন হয়। 
গঙ্গাতীরে ত্রিহতে কোন বিখ্যাত স্থান নাই। বাঁড়ের সম্মুখ 
হইতে গঙ্গা উত্তরপূর্ববমুখে ফিরিয়া! বাজিতপুর পর্য্য্ত 
আসিয়া দক্ষিণপূর্ববমুখে ব্রিত জেলা ত্যাগ করিয়াছে। 
গণ্ক-_হাজীপুরের নিকট ইছা গঙ্গা নদীর সহিত 
নংযুক্ত হইয়াছে । এই নদী স্থানে স্থানে নারাঁযণী ও শাল- 
গ্রামী নামে কথিত। হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া 
মজঃফরপুরের কণেল নীলকুঠির নিকট ইহ! জিত জেলায় 
গ্রবেশ করিয়াছে, তৎপরে দক্ষিণপূর্বমুখে আকিয়। বাকিরা 
হাজীপুর পর্যন্ত আসিয়াছে গণ্কভীরে ল।লগঞ্জই প্রধান গঞ্জ 
ঘ। বাজার। ইহার আোত বড় প্রবল, নৌকায় ফাতায়াতও 
বড় ভয়াবহ। হাজার মণ বোঝাইয়ের নৌক] লালগঞ্জ পর্্য্ত 
স্বচ্ন্দে যাইতে পারে। গণগ্ুকের গর্ভ তীরতূমি অপেক্ষ 
উচ্চ, এজন্ঠ প্লাবন প্রতিরোধ করিবার জন্য উভয় তীরে দীর্ঘ 
বাধ দেওয়। আছে। সারণ জেলার দিকে ষেবাধ তাহ 
অতি উচ্চ, কিন্তু ত্রিহুত জেলার বাধ তত উচ্চ নহে বলিয়া 
সময়ে সময়ে বাধ ছাঁপাইয়! প্লাবন ঘটিয়া থাকে । 
বয়-__চম্পারণ জেলায় গগ্ডক হইতে বয়! উৎপয় হইয়! 
কণৌল নীলকুহির নিকটে ব্রিহত জেলায় গ্রবেশ করিয়াছে । 
দূক্ষিণপূর্র্ব মুখে ইহা! ক্রমশঃ ডুরিয়া, সরিয়া, ভটোলিয়।, 
চিতবার। ও শাহ্পুর পতৌরি নীলকুগির কোল দিয়া 
একবারে জেলার দক্ষিণপুর্ব প্রান্তে গঙ্জার সহিত মিশিয়াছে। 
ছোট গণ্ডক--চম্পারণ জেলায় উৎপন্ন হইয়া ছোট গণ্ডক 
মজঃফরপুর বিভাগে ঘোষেবাত গ্রামের নিকট ত্রিহত 
জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, ততৎ্পরে মজঃফরপুবরের নিকট 
আঁকিয়৷ বাকিয়! আঠারকুঠির নিয় দিয়া তাপুর বিভাগে 
পুসা ও রুমের! সহরের নিকট দিয়া দক্ষিণমুখে মুঙ্গের সহরের 
ঠিক সম্মুখে গঙ্গায় পড়িয়াছে। বর্ষাকালে গঙ্গা হইতে ছুই 
হাজার মণ বোঝাইয়ের নৌকা রসের! পর্ধ্স্ত ও হাজার মণ 
বোঝ।ইয়ের নৌকা মজঃফরপুর পর্যাস্ত যাইতে পাঁরে। 
নাগরবন্তির নিকট এই নদীর উপর দিয়া দরভাঙ্গ! &্েঁট 
রেলওয়ে গিয়াছে। ইহার তীরে মজঃফরপুর, সমস্তিপুর 
ও রুসের। প্রধান বাণিজ্যকেন্ত্র। 
বলান--তাজপুরের নিকটে ছোটগণ্ডক হইতে বলান 
উৎপন্ন হইয়া তাজপুর দলনিংহ রাইয়ের নিকট দিয়! গিয়া 
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যেখানে জামওয়ারী নদী মুঙ্গেরের নিকট ছোটগগ্ডকে 
মিশিকাছে, ঠিক তাহার কিছু উর্ধে জামওয়ারীর সহিত 
মিশিয়।ছে। 

বাধমতী-নেপালে কাটমাওূঁ নগরের নিকট উৎপন্ন 
হইয়! সীতামাড়ী উপবিভাগে মণিঘ়াড়ী ঘাটের নিকট 
ত্রিহত জেলায় প্রবেশ করিয়াছে । কিছু দূরে ইহাতে লাল- 
বাকিয়। নদী আপিয়া মিলিয়াছে, তৎপরে ইহা! নারওয়। 
পর্যস্ত ছোটগগ্কের সহিত এক প্রকার সমাস্তর ভাবে 
আসিয়! পূর্বকালে রুসেরাঁর নিকট ছোট গণ্ডকেই মিলিত 
হইয়াছিল, কিন্তু এখন ুরিয়া হায়াঘাটের নিকট 
করাই নদী অবলম্বনে;তিলগুজ। নদীতে গিয়া! মিশিয়াছে। 
বাধমতীর পুরাতন গর্ভ এখনও পুরাতন বাঁঘমতী নাঁমে 
বর্তমান আছে। দরতাঙ্গা ও ম্ঃফরপুর সহবের সমদুরবর্তী 
গাইঘাটা নামক স্থানে নূতন বাঘমতী দরভাগ। মজঃফর- 
পুরের রাস্তা ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তুকি নামক 
স্থানে ইহার প্লাবন-প্রতিরোধের জন্ত বাধ আছে। এই 
নদীতে আদৌরি নামক স্থানে লালবাকিয়া, মণিয়ার ঘাটের 
নিকট ভূরেঙ্গী নদী, সীতামাড়ীর নিয়ে দরভান্গা মজঃফর- 
রাস্তার ৭।৮ মাইল দক্ষিণে লাখহাগডাই নদী মিলিয়াছে। 
কমতৌল নামক স্থানে কমল! নদী এবং পালী নামক স্থানে 
পূর্ব হইত্তে ঢাউস ও পশ্চিম হইতে বিমনদী ছোটবাঘমতী 
নদীর সহিত মিলিত হুইয়াছে। তৎপরে ছোটবাঘমতী-_ 
দরতাঙ্গ। সহরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণে হায়/ঘাটের নিকট বড় 
বাঘমতীতে মিলিয়াছে। 

করাই--বাঘমতী যখন পুরাতন বাঘমতী নদীর ভিতর 
দিয় বহিত, তখন ইহা! সামান্ত নদী ছিল, এখন ইহাই 
হায়থাটের নিয়ে বাঘমতীর প্রধান শোত হুইয়! দীড়াইয়াছে। 
মুদেরের সীমায় তিলকেখ্খবর নার্মক স্থানের নিকট তিলগুজ। 
নদীতে মিলিয়াছে। 

তিলগুর7-_নেপালে উৎপন্ন হইয়া! কছোল গায় নিকটে 
ত্রিহতে গঙ্গা পড়িয়াছে। রাইসারি গ্রামের নিকট ইহ! 
দ্রইভাগে বিভক্ত হইয়া ভেজা! গ্রামের নিকট পুনরায় একত্র 
হুইয়।ছে। পশ্চিমের শাখায় বাগ্তা নামক স্থানে বলাঁন 
নদী মিলিয়াছে। রাইসারি হইতে নদীগর্ভে স্থানে স্থানে বাধ 
দেওয়া) নৌকা যাতায়াতের উপায় নাই। 

কমল1--নেপ।লে উৎপন্ন হইয়া! জয়নগর নামক স্কানে 
ভ্িভতে গ্রবেশ করিয়াছে। পুর্বে এখানে শিলানাথ নামে 
এক শিবমন্দির ছিল, তাহ! কালে নদীর গতি পরিবর্তনে 
নদীগর্ভে পড়িযাছে। কমতৌলের নিকট কমলা বাঘমতীতে 


[ ২৪৮ ] 
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মিশিয়াছে। কমলার পুরাতন খাদ তৎপরে বরাবয় তিলকে- 
স্বরের নিকট তিলগুজা নদীতে মিলিয়াছে। 

এতত্তিন্ন ছোট বলান, নায়াধারকমলা, পাণ্ডোলনালা 
গ্রভৃতি নদী আছে। 

তাজপুরের « ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে পরগণ। সরেসার মধ্যে 
তালবরৈল! নামক বিলই বিখ্যাত, ইহা দৈর্্য ৩ ক্রোশ, 
পরিমাণ প্রায় ২* বর্গ মাইল। ইহাতে গ্রচুর সোলা জন্মে। 

ত্রিহুতে খনিজ দ্রব্য কিছুই উৎপন্ন হয় না, তবে মাটির 
সহিত সোরা ও লবণ পাওয়! যায়। হারৌলি নামক স্থানে 
ছোট গণ্ডক হইতে কাকর তোল! হয়। 

বন্ত দ্রব্যের মধ্যে মধু, গৌজড়। (যে সকল শব্দুক, বিশ্ুুক 
বা তব গ্রাণীদেহ পুড়াইয়া চুণ গ্রস্তত করে,) চিরেতা, 
শ[তার!, সহরকোশ, গুম্চ, মুণ্ডি, তালমুলী এবং মকাই 
গ্রভৃতি ভেষজ উৎপন্ন হয়। বনের মধ্যে সিদ্ধিগাছও জম্মে। 
গ্রকৃত পক্ষে এ জেলায় সেরূপ বন বা পতিত জমী নাই। 
সেগুণ, জাম, শিশু, ঝাউ, শিরীষ, তৃন (মেহগনির স্তর, ) 
গামার, আম, কাঠাল, মহুয়! গ্রভৃতি কাষ্টোৎপাদক বৃক্ষ 
যথেষ্ট আছে। 

এদেশে শতকরা ৮৮ জন হিন্দু ও ৮ জন মুসলমান। 
ঘোষেবাত নামক স্থানে একদল পার্ধতীয় জাতি বাস করে। 
প্রথমতঃ তাহার! একজন নেপাশী সুবাদারের ভৃত্যরূপে 
ছিল, এই স্বাদারের বংশ উতসন্ধে গিয়াছে। তাহার 
ভূত্যেরা এখন চাষধবান করিয়া থাকে। 

ব্রাঙ্মণদিগের মধ্যে মৈথিলী ও গোঁড়ীয় এই ছুই বিভাগ 
আছে । সধুবাণী ও দরভাঙ্গায় ইহার অর্ধেকের বাস ও সামা- 
স্ততঃ ত্রিহুতীক্ বাঙ্গণ নামে খ্যাত। মৈথিল ব্রাঙ্গণের মধ্যে 
শ্রোত্রিয়েরা গুচি, মজরোতি, যোগিয়া ও গৃহন্ত বা মৈথিল, 
তরোত্রিয়, যোগ চঙ্গে।ল! এবং পণ্ডিত এই পঞ্চভাগে বিভক, এই 
পঞ্চশ্রেণীকে পঞ্রিব-বড় বলে। শ্রোব্রিয়ের সর্বাপেক্ষা! মাননীয়। 
দরভাঙ্গার মহারাঞ্জও এই শ্রেণীর অস্তর্নত। ইহার! বাঙ্গালার 
কুলীন ব্রক্ষণের স্তায় বহ-বিবাহ করিয়া থাকে এবং ইচ্ছামত 
এক শ্বুরালয়ে কিছু দিন, অপর শ্বগুরালয়ে আর কিছু দিন 
বাস করে। শ্বশুরের নিকট প্রতিবার বাসের জন্ত ইহার 
অর্থ লইয়া! থাকেন। সৌরাথ নামক এক গ্রামে এক দেব- 
মন্দিরে যাঁবদীয় ব্রাঙ্গণের মেল! হয়। সেই মেলায় স্ব শব 
শ্রেণীর পণ্ডিতের| গরত্যেক বাক্তির বংশতালিক! খুলিয়া 
বিবাহ সম্বন্ধ নিরূপণ করেন। উচ্চ কুলঞ্াত সস্তানের পিতা 
নিয়কুলে বিবাহ দিলে কুলমর্যযাদাশ্বরূপ অর্থ পাইয়া! থাকেন। 
এ মেলার দিন বর ও কন্তার নাম নিক্ষপিত ও তাহাদের 
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পিতার সন্মতিস্থচক এক তালিক1 লিখিত হয়। শ্রোত্রিয়েরা 
স্বশ্রেণী ভিন্ন অগ্ত শ্রেণীতে বিবাহ করিলে সেই শ্রেণীভুক্ত ও 
আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। ইহারা সকলেই স্বহস্তে 
স্ব স্ব জমীতে কোদাল দেন ও জলসেচন প্রভৃতি করেন, 
কেবল লাঙ্গল দিবার অন্ত লোক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। 
পূর্ববে ইহারা কাহারও নিকট বেতন গ্রহণ করিয়৷ চাকুরী 
্বীকার করিতেন না, কিস্ত এখন অনেকেই তহশীলদার ও 
গোমস্তা হইতেছেন। ইহাদের অনেকেই আত্বাগান করিয়া 
জীবিকার্জন করেন। [ মৈথিল ব্রাহ্মণ দেখ। ] 

ব্রাহ্মণের পর এ দেশে রাজপুতের সন্ম(ন অধিক। ইহারা 
অধিকাংশই জমীদার ও বর্ধক) আজ কাল অনেকে 
পুলিসের চৌকীদার, পেয়াদা ও ছ্বারবানের কার্ধ্য করিয়া 
থাকে। রাজপুত ও ব্রাঙ্গণের পরই “বাভন, নামে 
আর একজাতি আছে। তাহারা রাজপুত অপেক্ষ। হীন- 
মর্যযাদ হইলেও অপরাপর জাতি অপেক্ষা গণ্য মান্ত বটে। 
ইহার! জমীদারী বা অস্ত্রজীবি ব্রাঙ্গণ নামেও পরিচিত। 

[ বাভন দেখ।] 

ব্রিহতের মধ্যে নিপ্নলিখিত সহরগুলি বিশেষ বিখ্যাত -. 

(১) মজঃফরপুর--মজঃফর খ1 নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক 
স্থাপিত হয় বলিয়! ইহার নাম মজ£ফরপুর । ছোট গণ্ডকের 
তীরে ২৬* ৭২৩ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৫ ২৬২৩ পূর্ব ড্রাথি- 
মায় অবস্থিত। এই নগরেই এ জেলার সদর কাছারী। 
এখানে মিউনিসিপালিটি, কাঁলেক্‌টরী, দেওয়ানী ও ফৌজ- 
দারী আদাপত, জেল, ডাক্তারখান! ও স্কুল আছে। সহরটী 
পরিফার, রান্তাগুলি গ্রশস্ত। বাজারগুলি বড়, প্রত্যহই 
গ্রায় বিক্রয় হয়। কাছারীর নিকট মান নামে একটা বিলের 
মত জলাশয় আছে, ইহা কোন নদীর পুরাতন গর্ভের 
কিয়দংশ মাত্র । বাজারে পুফ্করিণীতীরে ঘাট সম্বলিত একটা 
রামসীতার ও একটা শিবের মন্দির আছে, সহরটা বড় বেশী 
অধিক দিনের নয়। স্বাপয়িত! মজঃফর খা! একজন 'আমিল, 
ব1 “চাঁকল। নাই (নায়ক) ছিলেন। কোম্পানীর দেওয়ানী- 
লাতের বহুপূর্বে তিনি উত্তরে সেকেনরপুর গ্রাম, পুর্বে 
কণৌর্লি গ্রাম, দক্ষিণে নৈয়দপুর এবং পশ্চিমে লারিয়াগঞ্জ 
হইতে ৭৫ বিঘ! জমী বাহির করিয়া লইয়া তাহাতেই 
স্বনামে নগর স্থাপন করেন। ক্রমশঃ ইহার উন্নতি হইয়াছে। 
১৮১৭ খৃষ্টাববে ছেটি গণ্কের প্লাবনে ইহার যথেষ্ট ক্ষতি 
হইয়! গিয়াছে । 

রছয়া--মজঃফরপুরের ৩ ক্রোশ দূরে পুসা রান্তার উপর 
একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে ভ্ুলাইমাসে ৭ দিন ব্যাপী 
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একটা মেলা হয়। এখানে এক পীরের আন্তানা আছে, 
তথায় অনেক যাত্রী আসে। 
সারিয়া-_-মজঃফরপুরের দক্ষিণপশ্চিমে ৯ ক্রোশ দূরে 
বয়! নদীর তীরে এই স্থানে একটী নীলকুঠি আছে। বয়াঁর 
উপর ছাপরা রাস্তার মুখে তিন-খিলানের একটী পোল আছে। 
এই স্কানের কিছু দুরে একটা প্রস্তরময় থাম আছে। একটা 
ব্রাহ্মণের উঠানে উহ! স্থাপিত, ইহাকে 'ভীমসিংহের লাঠি, 
বলে। ইহা উচ্চে ২৪ ফিট এবং একখানি গ্রস্তরে নির্দিত। 
ইহার মাথায় একখানি চতুরশ্র পাথরের উপর একটা প্রত্তর- 
ময় সিংহমূর্তি আছে। সিংহ্মুর্তি পর্য্যস্ত সমস্ত স্তম্ভের 
উচ্চত! ৩* ফিটু। ডাঃ রাজেন্জ্রলাল মিত্রের মতে ইহা একটা 
অশোকস্তস্ত । ইহার পার্থ একটা সুগভীর কূপ আছে । 
বসস্তপুর--সারিয়ার নীলকুঠির কিছু দক্ষিণে এই বৃহৎ 
গ্রাম অবস্থিত। এখানে গ্রাম্যসমিতি আছে। 
সাহেবগঞ্জ--মজঃফরপুরের ১৫ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে 
বয়! নদীর তীরে এই সহর অবস্থিত। এখান হইতে মতিহারী, 
মতিপুর ও লারগঞ্জে রাস্তা গিয়াছে। বাজার খুব বড়, 
তৈলকর শন্ত, গম, কলাই ও লবণের ব্যবসায়ই বেশী। 
কণৌর্লের নীলকুঠি বাজারের অতি নিকটে । এখানকার 
প্রস্তত জুত অনেক স্থানে চালান হয়। 
কণ্টাই-_-মজঃফরপুরের ৪ ক্রোশ দুরে মতিহারী রাস্তার 
উপর অবস্থিত। এই স্থানেই কণ্টাই নীলকুঠি। সোরার 
কুগিও আগে ছিল। সপ্তাহে হইবার হাট হয়। এই গ্রামে 
মিনাপুরের রাস্তা আসিয়া! মজঃফরপুরের রাস্তায় মিশিয়াছে । 
বেলসান্দ কলান--মজঃফরপুর হইতে ১৪ ক্রোশ দূরে 
সীতামাড়ী রাস্তার উপরে অবস্থিত। ইহা! পুরাতন বাঘমতী 
নদীতীরে অবস্থিত। বড় নীলকুঠি আছে। 
রাজথণ্ড-_মঞ্জঃফরপুর হইতে উত্তরপূর্কে ১১ ক্রোশ দূরে 
এই বৃহত্গ্রাম অবস্থিত | এখানে তৈরবের মেলা নামক একটী 
বৃহৎ মেলা হয়। এই মেলায় গোকু বিক্রয় হইয়৷ থাকে। 
এখানে নীলকুঠি আছে। পুর্ব্বে চিনির কারথান! ও চোলাই- 
খানা ছিল। গ্রামের পশ্চিমে লাখহাও্ডাই নদী । 
কাবা বা অকবরপুর-_-লাখহাও্ডাই নদীর তীরে অব- 
স্থিত। গ্রামের পশ্চিমে ভগ্নাবশিষ্ট এক মুগ্নয় হুর্গ আছে। 
দুর্গের পরিমাপ প্রায় ৬* বিঘা, ইহার প্রাচীর ৩৯ ফিট 
উচ্চ। রাজটাদ নামে এক ব্যক্তি এই হুর্মাধিপতি ছিলেন। 
তিনি দরভাঙ্গায় যাইবার সময় স্বীয় পরিবারবর্গকে বলিয়। 
যান, যদি তাহার ধ্বজ1! পড়িয়! যায়, ত্ববে তাহার মৃত 
নিশ্চিত জানিবে। এক কুন্মী রাজার শত্রু ছিল, সে.ধ্বজা 





ব্রিন্ত 


ভাঙ্গিয়।৷ ফেলিয়া রাজপরিবারকে সংবাদ দেয়। রাজ- 
পরিবারবর্গ অলস্ত চিতার প্রাণ বিসর্জন করেন। 

মধুবাণী__দরভাঙ্গা! সহরের ৮ ক্রোশ উত্তরপূর্ক্বে এই 
সহর অবস্থিত। ইহা মধুবাণী উপবিভাগের সদর থান!। 
এখানে বেশ বড় বাজার আছে; শাক সব্জি ও কাপড় 
প্রধান্ত পণ্য । সহরের উত্তরাংশে দরভাঙ্গারাজ মধুসিংহের 
তৃতীয় পুত্র কীর্তিসিংহের বংশীবলী “মধুবাণীর বাবু” নামে 
খ্যাত হইয়া আছেন। ইচছারা জবদী পরগণার কতকগুলি 
গ্রাম রাজসংসার হইতে পাইয়াছেন। এই সহরের ভিতর দিয়া 
নেপাল যাইবার প্রধান পথ। 

ভওয়ারা__মধুবানী হইতে এক পোঁয়। পথ দক্ষিণে এই 
বৃহৎ গ্রাম অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে একটা ছুর্গের ভগ্নাবশেষ 
আছে। পূর্বে এই ছূর্গে ইঞ্টকের প্রাচীর ছিল। রতুসিংহ 
নামে এক ব্যক্তি এই ছুর্গ প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন । ইনি দর- 
ভাঙ্গারাজের বংশোস্তব | ১৭৬২ খৃষ্টাবে ইহার বংশীয় গ্রতাপ- 
গিংহ এখানকার বাস তুলিয়া দিয়। দরভাঙগায় যান। 
এখানে একটী মন্জিদের ভগ্নাবশেষ ও খিলানযুক্ত এক 
প্রাচীর আছে। অকবরের সমসাময়িক বাঙ্গালার শাসনকর্তা 
আলাউদ্দীন এই মদ্জিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

বিরৎপুর (বিরাটপুর )--থাঁজৌলি থানার অন্তর্গত 
একটা গ্রাম। এখানেও এক ছূর্গের ধ্বংশাবশেষ ও গৃহ্প্রাচী- 
রাদির চিহ্ন আছে। এক স্থানে এক গর্ডে মহাদেবের 
লিঙ্গমূর্তির কতকাংশ আছে। কথিত আছে, মহা'ভারতোক্ত 
রাজা বিরাট এই ছর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তের! 
এই বিরাট রাজাকে ম্বজাতি বলে এবং গর্ভমধ্যগত শিব- 
লিঙ্গাংশকে ঘানির মুসল বলিয়া থাকে। 

সৌরাথ-_মধুবাণী হইতে ৪ ক্রোশ দুরে এই গ্রাম । ৩০ 
বংসর পূর্বে দরভাঙ্গার রাজারা এখানে এক শিবমন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহারই নিকট ত্রিনৃতীয় ব্রাঙ্গণ- 
দিগের বাৎসরিক মেলা হয়। সময়ে সময়ে লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ 
উপস্থিত হয়। এই মেলায় বরকর্তা ও কন্তাকর্তার! পু 
কন্টার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। 

ঝঞ্চারপুর-_মধুবাণীর পূর্বদক্ষিণে ৭ ক্রোশ দুরে 
অবস্থিত। এই ক্ষুপ্র গ্রামে দরভাঙ্গারাজবংশীয় গ্রতাপ- 
সিংহের নামে প্রতাপগঞ্জ ও রাজ! মধুসিংহের ভগ্মী শ্রীদেবীর 
নামে শ্রীগঞ্জ এই ছুটী বাজার আছে। দরভাঙ্গারাজের 
সমস্ত সম্তান এই গ্রামে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া ইহ! প্রসিদ্ধ । 
রাজবংশের অনেকেই নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায় 
রাজা গ্রতীপনসিংহ নিকটবর্তী মুর্ণমগ্রামবাপী মোহাস্ত 
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শিবরতনগিরির প্রসম্ঃত। লাভ করিতে যান । মোহাস্ত ঝঞ্চার- 
পুরে আসিয়! জটার একটা শিখা সেই স্থানে দগ্ধ করিয়া 
বলেন, যে এই গ্রামে বাস করিবে, তাহারই পুত্র সন্তান 
হইবে। প্রতাপসিংহ তদনুসার়ে এখানে এক আবাস ৰাটী 
নির্শাণ করেন, কিন্ত বাটা শেষ হুইবার পূর্বে অপুত্রক 
অবস্থায় প্রতাপের মৃত্যু হয় এবং তাহার ত্রাত| মধুসিংহ 
বাটী নির্মাণ শেষ করাইয়া বাম করেন। এই গ্রাম পুর্বে 
রাজপুতদিগের ছিল। মহারাজ ছত্রনিংহের মহিষী গর্ভিনী 
হইয়! গ্রসবকা'ল পর্য্যস্ত এই বাড়ীতে ছিলেন বলিয়! ছন্রসিংহ 
এই গ্রাম কিনিয়া লন। এ্রখানে রক্তমালাদেবীর এক 
মন্দির আছে। এই গ্রামে পিস্তলের 'পানের বাটা, ও 
গঙ্গাঞ্জলী” নামক জলপাত্র অতি বিথ্যাত। 

মাধেপুর (মধ্যপুর )--ইহাঁ বহ্ামপুর, হরসিংহপুর, 
গোঁপালপুরঘাট ও দরভাঙ্গারাস্তার মিলনস্থলে অবস্থিত 
প্রাচীন মিথিলার কেন্ত্রস্থল বলিয়! ইহা মাধেপুরে ব1 মধ্যপুর 
নামে খ্যাত। মহারাজ মধুসিংহের চতুর্থ পুত্র রমাপতিসিংহ 
পঞ্চি পরগণ। প্রাপ্ত হইয়া এই গ্রামে বাস করেন। ত্রিহুত 
ও পূর্ণিয়ার রাস্তার উপর এই গ্রাম অবস্থিত বলিয়া! কালে 


ইহা বাবসায়ের কেন্ত্রস্থবল হইতে পারিবে । 


বালদে ওপুর-_মধুবাণী হইতে ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে এই গ্রাম 
অবস্থিত। ইছার পূর্বনাম শঙ্করপুর। পরে ইহার নাম 
শঙ্করপুর গন্ধবার হয়, শেষে বাহ্থদেবপুর বা বাসদেওপুর 
হইয়াছে । এ সম্বন্ধে কিন্বদস্তী এইরূপ, এখানে গন্ধ ও 
ভৌর নামে ছুই ভ্রাতার বাসছিল। উভয়েই পরাক্রমশালী 
এবং নাম মাত্র ভ্রিহতরাঞ্জের অধীন। তিলগুজার 
পূর্বতীরবর্তী কতকম্থানে গন্ধের জমীদারী এবং করাই 
নদীর দক্ষিণে ভৌরের অধিকার ছিল। ত্রিহুতরা্ তাহা - 
দিগকে দমন করিতে না পারিয়া ছুই জন বিদেশী দ্বার! তাহা- 
দিগকে বিনষ্ট করেন। হত্যাকারীরা যে যাহাকে হত্যা করে, 
সে তাহারই জমীদারী পুরস্কার পায়। গন্ধহস্তার বংশধরেরা 
“্গন্ধমারিয়া” ও ভৌরহস্তার বংশীয়েরা “ভৌরমারিয়।” 
আখ্যালাভ করে। 'গম্ধমারিয়/ বংশ শঙ্বরপুরে ও ভৌর- 
মারিয়া বংশ সিংহিয় গ্রামে বাম করে। এই হইতে শঙ্কর- 
পুর গন্ধবার নামে খ্যাত হয়। মহারাজ ছত্রসিংহ বিবাহ- 
কালে এই গ্রাম যৌতুক পাঁন। মহারাণী ছত্রপতিকুমারী 
এই গ্রাম মৃত্যুকালে নিন মধ্যম পুত্র বানুদেবকে দিয়া 
যান। ছত্রসিংহের মৃত্যুর পর কুদরলিংহ রাজা হুইয়! বান্থ- 
দেবকে জরাইল পরগণ! দান করেন, কিস্ত তিনি এই রাজ্য 
দাবী করায় বিবাদ বাধে, শেষে কুমার বামদের জরাইল 
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পরগণ! গ্রহণ ন! করিয়। মাতৃদন্ত শঙ্করপুরের নাম পরি- 
বর্তন ও ম্বনামে অভিহিত করিয়! তখ।য় গিয়! বাস করেন। 

মীর্জাপুর-মধুবাণী হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্বে এই 
গ্রাম অবস্থিত। এখানে বাজারে নেপাল তরাই হইতে 
শন্ত আসিয়া থাকে। এখান হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরপূর্ব 
বলরাজার ধ্বংসাবশিষ্ট হুর্ম আছে। সেই গ্রামের নাঁমও বল- 
রাজপুর। হুর্গের দৈর্ঘ্য ৪ শত গজ ও বিস্তার ২ শত গজ। 
বলরাজা কে ছিল, তাহ! জানা যায় না। 

জঅয়নগর-_নেপালসীমান্তর্বর্তী। এখানে এক সৃষ্ময় 
দুর্গের ভগ্গীবশেষ আছে। পাহাড়ীদিগকে শাসনে রাখিবার 
ভন্ত এক মুসলমান এই ছুূর্গ নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। দুর্গ 
নির্মাণের সময় ভৃমধ্যে একটা মৃতদেহ পাওয়ায় এইস্বান 
অণুভকর বলিয়া গণা হুয়। সম্ভবতঃ ১৫৬৩ খৃষ্টাবে বাঙ্গা- 
লার শ।দনকর্ত। আলাউদ্দীন কামরূপ হইতে বেতিয়। পর্যাস্ত 
যে সকল সীমান্ত দুর্গ নির্মাণ করান, ইহ! তাহারই মধ্যে 
একটী হইবে । নেপালযুদ্ধের সময় এখানে ইংরাজের স্বদ্ধৰার 
ছিল। এই গ্রামে নীলকুঠি ও চিনির কারখান! আছে। 

শিলাণাথ-জয়নগরের নিকটে কমলা'তীরে শিলানাথ 
গ্রাম। বৈশাখে এখানে পক্ষকালব্যগী এক মেলা হয়। 
এই মেলায় ত্রিহুতের শস্ত, গবাদি পণ্ড এবং নেপাল হইতে 
লৌহপিও, কুঠার, তেজপাত ও মৃগনাভি আসে । মেলায় 
শিলানাথ শিবদর্শনে পুর্বে অনেক সন্ন্যানী আমিত, কিন্তু 
কমলাগর্ডে সে মন্দির ও গ্রতিম! লোপ হয়, সন্ন্যাসীর! আর 
বড় আসে ন!। 

ককৃরৌল-_দরভাঙগা! হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে এই গ্রাম। 
এখানে ত্রিহ্তীয় যোগা ব্রাহ্মণের বাস অধিক, কুকিকাপড়ের 
জন্য এই স্থান খ্যাত। নেপালীরাই এই কাপড় বেশী ব্যবহার 
করে। হুসেনপুর নামক এক পল্লীতে কপিলেশ্বর মহাদেবের 
এক মন্দির আছে। গ্রবাদ-_পুরাণোক্ত কপিলমুনির বাস 
এখানে ছিল, তিনিই এই শিবপ্রতিষ্ঠাতা। মাঘমাসে 
এখানে এক মেলা হয়, মেলায় কুকিকাপড়, পিতলের বাসন, 
শন্তাদি বিক্রীত হয়। এখানকার পুক্করিণীতে মোখন!। নামে 
এক প্রকার শ্বাছ ফল জন্মে। 

দরভাঙগগা!_-ত্রিহছতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুহুৎ নগর। 
ইহ! ছোট বাঘমততীর পূর্বতীরে ২৬*১০২ উত্তর অক্ষাংশে এবং 
৮৫*৫৬৩৯ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত । ইহা! একটী উপবিভাগীয় 
সদর থানা। [দরভাঙ্গা শবে বিস্তৃত বিবরণ দেখ । ] 

জিমচ--দরভাঙ্গ। হইতে দেড় ক্রোশ পূর্বে কমলাতীরে 
একটা গ্রাম। এখানে কার্তিকী ও মাধী পূর্ণিমায় একটা 


] ব্রিহত 


মেল! হয়। পুকত্রার্থিনী হিন্দুরমণীর। এই দময়ে আলিয়া 
কমণায় স্নান করেন। তাহাদের বিশ্বাস, দানে তাহাদের 
বন্ধ্যাত্বদে।ষ দূর হইৰে। 

লেহর1--এখানে তিনটা বৃহৎ দীঘী আছে। ঘোড় দৌড় 
নামে এক দীঘী ২ মাইলদীর্ঘ। দরভাঙ্গায় এক রাজ। শিব- 
দিংহ এই পুষ্করিণী খনন করিতে মনন্থ করিয়া এক হস্তে 
জলপূর্ণ ঝারি লইয়। জল ফেলিতে ফেলিতে ঘোড়া ছুটাইয়! 
দেন। কথ। ছিল, যেখানে ঝারির জল ফুরাইবে, দীর্িকাটা 
তত বড় দীর্ঘ হইবে। সেই দীথিক! এই। এখন তত জল 
নাই। এক পার্খে সামান্ত জল আছে, অন্তান্ত অংশে চাষ বাস 
হইতেছে। কমল। নদী হয়ত কোন দময়ে এই দীর্থিকার 
নিকট দিয়া গ্রবাছিত ছিল এবং ইহাঁয় সমস্ত জল বাহির 
করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার নিকটে ১৩ বিঘ। জমীতে 
শিবপিংহের প্রাসাদের ভগ্মাবশেষ আছে। 

সিংহিয়া--বহের! হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে সিংহিয়া গ্রামে 
করাই নদ্রীর তীরে একক্রোশ দূরে মঙ্গল নামক ছুর্ণ আছে। 
এই গড়ের পরিধি প্রায় দেড় মাইল । ইহার চতুর্দিকে ৩০1৪০ 
ফিট উচ্চ মুগ্নয় প্রাচীর | তাহার পর গভীর খাদ আছে । মঙ্গল- 
গড়ের ভিতরে এখন কোন অস্টালিক1 নাই, জমীতে চাষ বাস 
হয়, তবে ১| ফিটু ২ ফিটু লম্বা ই্টক যথেষ্ট দেখিতে পাওয়! 
যায়। ইহার ইতিহাস কিছু পাওয়া যায় না) প্রবাদ এই 
যে বলরা! এই ছুর্গাধিপতি রাজা মঙ্গলকে পরাস্ত ও বিন 
করেন। গড়ের পূর্ববাংশে নীলকুঠি হইয়াছে। 

আহিয়ারী_-কামটোল গ্রামের দৃক্ষিণপূর্ধে এই বুছৎ- 
গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে প্রায় আড়াই হাজার অধিবাসী। 
বৈশাখ মাসে এখানে অহল্যাস্থান বা সিংহেশ্বর নামক 
স্থানে এক মেলা হয়। মেল! একদিন থাকে। প্রায় ১০ 
হাজার লোক জড় হয়। এই মেলায় কেন! বেচা 
হয় না, কেবল পুণ্য কার্ধে;র অনুষ্ঠান হয়। যাত্রীর! এখানে 
আসিয়৷ প্রথমে দেবকালী নামে এক পবিত্র কুণে শ্নান 
করে। তৎপরে একথানি প্রন্তরে এক পদ চিহ্ন দেখিতে 
আসে । ইহ! সীতার (রামের?) পদচিহ্ন বলিয়া গ্রসিদ্ধ। 
ইহারই উপর এক মন্দির আছে, সেই মনিরকে অহল্যা- 
স্থান বলে। রামায়ণের অহল্যাগৌতম সংবাদ হইতে 
এই তীর্ের উৎপত্তি কথিত হয়। এখানে দরভাঙ্গারাজের 
নির্দিত এক বৃহৎ উচ্চ ঠাকুরবাটী আছে। 

মালীনগর-সছোট গণগ্ডকের উত্তর তীরে একখানি গ্রাম । 
এখানে রামনবমীর দিন হইতে পাচ দিনব্যাপী এক মেল! 
হয়, তাহাতে ২ হাজার হইতে ৪ হাঁবার পর্য্যন্ত লোক জড় 





তাহাঁরই নিকট প্রামনবমী” নামে উক্ত মেল! হয়। শিব 
নামে একজন মধ্যবিত্ত বেণিয়া ছিলেন। গুরুর উপদেশে 
তিনি এই দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বংশীয়ের) 
কালে ধনী হুইয়! উঠিল এবং সিপাহী বিদ্রোছের সময় 
এই বংশীগ্প বাবু নন্দীপৎসিংহ গবর্মেণ্টের সাহাধা করায় 
'রায় ঘাহাদবর” উপাধি পাইয়াছিলেন। পুসা জমীদারীই 
ইহাদের। এই বংশের কর্ত।র মতান্তসারে শিবের পুরোহিত 
নির্বাচিত হয়। 

পুনায় মালীনগর ও বথ্তিয়ারপুর নাঁমে গবর্মেণ্টের 
ছইখানি খান গ্রাম আছে। মালীনগর পূর্বে দরভাঙ্গা- 
রাজের মিলকিয়তের মধ্যে গণ্য ছিল। এখানে পূর্বে 
গবর্মেণ্টের ঘোড়ার শাবকার্দি উৎপাদন ও পালনের স্থান 
ছিল। কিন্তু ১৮৭২ থুষ্ান্দে উহ্থার কার্ধ্য বন্ধ করিয়! দেওয়া 
হয়। এখানে অহিফেন ও কুস্থমফুল আবাদ হইতেছে। 

সীতামাড়ী-লাখহাগডাই নদীর পশ্চিম তীরে ২৬৩৫ 
উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৫*৩২ পূর্ব দ্রাঘিমায় এই সহর 
অবস্থিত। এখানে প্রায় ৬ হাজার লোকের বাস। ইহ! 
সীতামাড়ী উপবিভাগের সদর থান1। সর্ষপাদি তৈলকর শন্ত, 
ধান্ত, গোচন্ম ও নেপালের দ্রবাদিই এখানকার প্রধান বাণিজ্য 
দ্রব্য। সথোয়া নামক কাঠ বর্ষাকালে নদীতে ভাসাইয়। 
লইয়া আঁসে। সোরা ও জনাও নামক পৈতা এদেশের 
বিখাত। চেত্রমাসে এখানে এক পক্ষ কাল মেল! হয়। 
মেলার মধ্যে রামনবমীর দিনই খুব উৎসব হয়। সকল 
প্রকার পণ্যজাত আমদানী হয়, তন্মধ্যে সেবানের দ্রব্যাদিই 
গ্রধান। হাতী ঘোড়াও বিক্রয় হয়, কিন্তু ষাড় বিক্রয়ের 
জন্তই এই মেলা গ্রসিদ্ধ। সীতামাড়ীর ধাড় খুব উৎকুষ্ট। 
প্রবাদ আছে,_সীতামাড়ীই রাজধি জনকের কধিত 
যন্তহুমি। এই স্থানেই সীতার জম্ম হয়। লাঙ্গলের যে 
খাদে সীতার উৎপত্তি হয়, তাহ। এখন একটী পুঙ্গরিণী হুইয়! 
রহিয়াছে। আবার কাহারও মতে নিকটবর্তী পনৌর! 
নামক স্থনে নীতার জন্ম হয়। সীতামাড়ীতে সীতার মন্দির 
আছে; এই মন্দিরের নিকট হনুমান) শিব, দাহী প্রভৃতির 
আরও ৮টা মন্দির আছে। 

শিওহর (শিবহর )--সীতামাড়ীর ৮ ক্রোশে দক্ষিণ. 
পশ্চিমে এই গ্রাম অবস্থিত । এখানে বেতিয়ারাজের এক 
জাতি রা আছেন। তিনি লক্ষটাক] ব্যয় করিয়া গ্রামে 
অনেকগুলি মন্দির প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন। 

পনৌর--সীতামাড়ীর তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, এই 


বৃহৎ মৃষ্নায় রাক্ষন ও বানর মূর্তি আছে। তাহ! হুন্ুমান্‌ 
ও রাবণের যুদ্ধ দৃশ্ত বলিয়া খ্যাত। রাক্ষন মূর্তির ছুইটা 
মন্তক। এই গ্রতিমাদ্বয়ের নিকট এক মোহাস্ত বাস করেন। 
প্রতি বৎসর পুুলিকাদ্বয়ের অঙ্গরাগ হয়। 

দেবকালী_শিবহুর গ্রামের ২ ক্রোশ পুর্বে এই গ্রাম 
অবস্থিত। এখানে ফাল্গুন মাসে এক মেলা হয়। এখানে 
এক বৃহৎ উচ্চ শিবমন্দির আছে। এই শিবের মাথায় 
জল দিতে বহুদূর হইতে যাত্রী আসে। 

তৈরাগিয়া-__উত্তর সীমাস্তর্বর্তী একটা স্কান। এখানে 
এক বুহৎ বাজার আছে। নেপালী ও পাহাড়ী বণিকের! 
এই গ্রামের হাটে আসিয়। পণ্যজাত বেচিয়! চলিয়। যাঁয়। 
ইহা'র দক্ষিণে নেপালী ব1 পাহাড়ীর। যায় না। 

বেলা মোচপকাউনি-_এই গ্রামের নাম বেলা, কিন্ত 
এখানকার জল বড় মন্দ। এখানে জল পান করিবার সময়ে 
গৌপে লাগিয়। কাল গোৌপ ধূনর হইয়া উঠে, এজন্ত গ্রামের 
নামের সহিত “মোচ পাকাউনি” শব্দ সংযুক্ত হয়। 

হাজীপুর--গণ্ডকের উত্তরতীরে ২৫*৪*৫*” উত্তর 
অক্ষাংশে এবং ৮৫*১৪২৪ পুর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহা 
হ।জীপুর উপবিভাগের সদর থানা । লোকসংখ্য। প্রায় 
২২॥* হাজার। ইহা পাটন! সহরের বিপরীতদিকে অবস্থিত 
ও তিন দিকে নদী থাকায়, জেলার মধ্যে ইহ! একটা বিশেষ 
প্রয়োজনীয় বাণিক্যকেন্ত্র। এখানে একটা দুর্গ, কতকগুলি 
সরাই, মন্দির ও মন্জিদের ভগ্নাবশেষ আছে। ছুর্গের মধ্যে 
একটা সরাই আছে, তাহাতে নেপালের মন্ত্রী মধ্যে মধ্যে 
আসিয়! থাকেন। সরাইয়ের মধ্যে একটা দ্বিতল বৌন্ধধরণের 
মন্দির আছে। ইহার সথোয়া কাষ্ঠের কারুকার্ধ্য ও অষ্রা- 
লিকার কার্ধ্য সমুদয় প্রশংসার যোগ্য । সমস্ত মন্দিরটাতে 
একটী গিল্টা কর! পেটি আংছ। ইহা ৩* বৎসর 
পূর্বে নির্শিত হইয়াছে। সোগপুরঘাটের নিকট জামিমস্জিদ 
নামে এক প্রস্তর নির্শিত মস্দিদ আছে। হাজীইলিয়াস্‌ 
নামে এক ব্ঞ্জি গ্রায় ৫€ শত বৎসর পূর্বে এই 
সহর ও এই মস্জিদ নির্মাণ করেন। মিনাপুরে ও 
হাজীপুরের বাজারে অ।র ছুটা মন্জিদ আছে। মিনাপুরের 
মস্ঞিদের প্রতিষ্ঠাতার নাম ইমাম্বক্স। সহরের পশ্চিমাংশে 
রামমন্দির। প্রবাদ আছে যে, জনকপুর যাইবার সময় 
রাম এইখানে ছিলেন। তাহার অবস্থিতিস্থানেই এই 
মন্দির নির্শিত হয়। এখন সারণ জেলায় যে শোণপুরের 
মেলা হয়, তাহ। আগে হাধীপুরে হইত। উক্ত মেলায় নদীতে 


ত্রিহৃত 


ছাগল ছ।ণ] (বলি রূপে) ফেলিয়া দিবার যেনিয়ম ছিল, 
তাহা এখনও .গগুকের উত্তরতীরে অর্থাৎ হাজীপুরেই 
হইয়া থাকে। পুর্বে যে ছর্গের ভগ্মাবশেষের উল্লেখ কর! 
গিয়াছে, তাহাঁও হাজীইলিয়াস্‌ কর্তৃক ৩৬৯ বিঘ জমীর 
উপর নির্ষমিত। 

১৫৭২ খুষ্টার্জে অকৃবরের এক সেনাপতি মজঃফর খা 
আফগান বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে হাজীপুর উদ্ধার করেন, 
কিস্ত তিনি নদীতীরে ভ্রমণকালে শত্রহস্তে পতিত হন। 
ছুই বতনর পরে সুলেমান কররাণির কনিষ্ঠ পুক্র দাউদ 
পাটনার ছুর্গ ধবংস করেন। খা! খানানের উপর দাউদকে ধৃত 
করিবার ও বিহারশাসনের জন্য দ্রিলী হইতে আদেশ হয়। 
দাউদ হাজীপুর ছর্গে আশ্রয় লন, মোগল সেন! ছুর্গ অবরোধ 
করে। অকৃবর এই সংবাদ পাইয়া নিজে পাটন।৷ অভিমুখে 
আগমন করেন। তিনি তিন হাজার সৈম্ত লইয়া হাজীপুর- 
গড় অধিকার করিতে ম্নস্থ করেন। হাজীপুরের জমীদার 
রাজা গজপতি সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করেন। হুূর্গাধিপতি 
আফগান ফতেখখ! বাড়া নিহত হন এবং আরও অনেকে 
বিনষ্ট হয়। সকলের মস্তক দাউদের নিকট প্রেরিত হয়, 
উদ্দেশ্য এই যে তিনি তন্বারা নিঞ্জের পরিণাম বুঝিতে 
পারিবেন । অকৃবর নিজে হূর্গ দেখিতে যান ও পঞ্চপাহাড়ীর 
উপর উঠিয়। দুর্গ দেখিয়া আসেন। হিন্দুর! ইষ্টকদ্বার৷ এই গঞ্চ- 
পাহাভীর টিল! ৫টী নির্মাণ করেন। ৫দিন পরে দাউ বাঙ্গালা 
হইয়া উড়িম্মার পলায়ন করেন। সেখানে পরাস্ত হইয়া 
সদ্ধি করিতে বাধ্য হন, কিন্তু ১৫৭৭ খুষ্টার্দে আবার বিদ্রোহী 
হইয়া মোগলসৈন্যকে হাজীপুর হইতে তাড়ইয়া দেন, কিন্ত 
শেষে মজঃফর খা তাহাকে বিশেষরূপে পরাজিত করেন। 
১৫৭৯ খুষ্টাব্বে বিদ্রোহী আরব বাহাছুর এই ছুর্গে আশ্রয় 
লন। হাজীপুরের দে্য়ান মোল্লা তানিয়াব কর্তৃক তিনি 
নিজ জায়গীর হারাইয়| বিদ্রোহী হন। মোল্লা মজদী 
(আমীন ), পরথোত্বম (বকশী) ও সম্শের (থালিশ।) 
আরব বাহাদুরের পক্ষাবলম্বন করেন। আরব বাহাছুর 
শেষে পরথোত্বমকে বিনাশ এবং শ্রায় সমগ্র বিহার 


২৫৩ ] 


প্র্দেশ হস্তগত করেন, কিন্ত পাটনার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, 


হাজীপুরছুর্গে আশ্রয় লন। মহাবাজ খা একমাস চেষ্টার 
পর তাহাকে এখান হইতে তাড়িত করেন। ১৫৮৪ থুষ্টাব্ে 
মন্্রম খার জনৈক সেনাপতি খবিত। এখানে পরাজিত হন। 
এই হাজীপুরই সরকার হাঁজীপুরের প্রধান সহর ও 
তখন ইহাতে ১১টী পরগণা ছিল। তাহার কয়েকটা এখন 
মুঙ্গের জেলার অন্ততূক্তি হইয়াছে। 

]. স্ব] 


৬৪ 


ত্রিহুত 


লালগঞ্জ--গণ্ডকের পূর্বতীরে হাজীপুরের উত্তরপূর্ব 
৬ ক্রোশ দুরে অবস্থিত একটী প্রধান বাণিজ্যকেন্ত্র ও 
বিখ্যাত সহর। ইহারই কিছু দুরে সিংহিয়া নীলকুঠি। 
এই কুঠি ত্রিছুত জেলার অতি প্রাচীন কুঠি। পুর্বে 
ওলন্বাজেরা এই কুঠিতে সোরার কারবার করিত। 
ত্রিছুতে যুরোগীয় কুঠির মধ্যে ছুইটী আদি ও পুরাতন । 
১৭৯১ থৃষ্টান্দে ওলন্াজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই কুঠি 
ও ইহার সংলগ্ন ১৪ বিঘ। জমী জগন্নাথ সরকার নামক এক 
ব্যক্তিকে একশত টাকায় বিক্রয় করেন। এই বিক্রয়ের 

আজিও বর্তমান আছে। জগন্নাথ সরকারের হস্ত 

হইতে ইংরাজ গবর্মেন্ট কিনিয়াছেন। 

শহ্যাদি-আম, কাঠাল, পেপে, বেল, নেবু, পিচ্‌, আনা- 
রস, কলা, পেয়ারা ও জাম যথেষ্ট। পুষ্করিণীতে মোখানাফল 
জন্মে, পাকিলে ভাজিয়। খায়। 

ধান্ত ভ্রিবিধ--আউশ বা ভাদই, অথানী বা হৈমস্তিক এবং 
শাঠী বা গামড়ি। গম, যব, ছোলা, জই, কোদো, মক্কা, মাড় য়া, 
কাউনি, শ্তাম।, চীনা, জনার প্রভৃতি জন্মে । অড়র, থেসারি, 
যুগ, মন্থর, আলুঃ তিল, তিসি, রেড়ি, তুলা, পান, 
ইক্ষু, তামাকু, অহিফেন, নীল, কুন্ুমফুল প্রভৃতি এথানকার 
লাভকর ক্লষি। খনিজের মধ্যে সোরার কার্ধ্যই বিস্তৃত । 

শাসনবিভাগ ।--ত্রিহুত জেলা আপাততঃ মজঃফরপুর ও 
দরণালা এই ছুই জেলায় বিভক্ত হইয়াছে । ইহার প্রতোক 
জেলায় তিনটা উপবিভাগ আছে। এই ছয় উপবিভাগে ৷ 
পূর্বতন ব্রিহুত জেলায় সর্বশুদ্ধ এখন (১) আহিলবার 
(২) আছিস্(৩) অকবরপুর (৪8) আলাপুর (৫) বাবর 
নং১ (৬) বাবর নং২ (৭)বাব্রা তুকী (৮) বাদে- 
ভুনারি (৯) বাহাছরপুর (১০) বালাগাছ (১১) বানুয়ান 
(১২) বরৈল (১৩) বসোত্র। (১৪) বেরাই (১৫) ভদ- 
বার (১৬) ভাল (১৭) ভরবারা (১৮) ভৌর (১৯) 
বিচৌর (২*) বোচুহা (২১) চকৃমণি (২২) ধরৌর 
(২৩) ঢোঢ়ন ধাঙ্গরা (২৪) দ্িলবারপুর (২৫) ফখরা- 
বাদ (২৬) ফরথ্পুর (২৭) গদেশ্বর (২৮) গড়চাদ (২৯) 
গরজৌল (৩০) গৌর (৩১) গোপালপুর (৩২) হাজীপুর 
(৩৩) হামিদপুর (৩৪) হাটি (৩৫) হাবিলী দরভাঙ্গ। 
(৩৬) হাবি (৩৭) ছিরনি (৩৮) জবর্দী (৩৯) জাহাঙজীরাবাদ 
(৪০) জথলপুর (৪১) জাখর (৪২) জরাইল (৪৩ )কাম্ববা 
(৪৪) কফন্হৌলি (৪8৫) কমস্ম! (৪৬) থনা (৪৭) খুরসন্দ 
(৪৮) লাহুয়রী (৪৯) লো'বান (৫* ) মহিলা (৫১) মহিল! 
দিলা তুর্কী (৫২) মহিন্দ (৫৩) মকব্পুর (৫৪) মড়ব! 


ব্রীযুক [ ২৫৪ ] ্রষণাঁদিলৌহ 





কল। (৫৫) মড়বা খুর্দ (৫৯) ননপুর (৫৭) নারাঙগ 
(৫৮) নূতন (নৌতন) (৫৯) নিজামউদ্দীন্পুর বোগরা 
(৬*) ওঘর (৬১) পচ্ছি (৬২) পছিম (পশ্চিম) ভিগে।, 
(৬৩) পদ্রি (৬৪) পরহারপুর জবী (৬৫) পরহারপুর 
মোয়াস (৬৬) পরহা'রপুর রাঘে। (৬৭) পিগারুজ (৬৮) পিঙ্গি 
(৬৯) পূরব (পূর্ব) ভিগে! (৭০) রামচান্দ (৭১) রতি 
(৭২) সহোরা (৭৩) সলিমাবাদ (৭৪) সলিমপুর মহুব 
(৭৫) সরাই হামিদপুর (৭৬) সরেসা (৭৭) শাহ্জহানপুর 
(৭৮) তাজপুর (৭৯) তগ্লা ভাতশালা (৮) তরসোন 
(৮১) তরিয়ানী (৮২) তিলকচাদ (৮৩) তিরসত 
(৮৪) চাকলা নাই-_-এই ৮৪টা পরগণ। | 

সিপাহী বিদ্রোহ।--১৮৫৭ খৃষ্টান্ধে যখন মংবাদ আসিল, 
দিল্লীবিদ্রোহে উন্মত্ত কতকঞ্চলি বিদ্রোহী সিপাহী ত্রিহুতে 
স্বদেশে ফিরিয়! আসিয়াছে। এখানকার ইংরাজের! পূর্ব 
হইতে আশঙ্কিত হৃদয়ে রক্ষার উপায় খু'র্িতেছিলেন। 
ধনীলোকের! ভীত হইয়া! স্ব স্ব পরিবারবর্গকে অন্তত্র পাঠাই- 
ৰার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। জুনের তৃতীয় সপ্তাহে শুন! 
গেল, ওয়ারিস্‌ আলী নামে একজন পাহারাওয়াল!( দিল্লীর 
ৰাদশাহবংশে তাহার জন্ম) পাটনার মুললমানগণের সহিত 
এ সম্বন্ধে পত্রাদি লেখালেখি করিতেছিল। একজন নব্য যুবক 
 সিভিলিয়ান ও ৪ জন নীলকর সাহেব ইহাকে ধরিতে 
যান এবং পাটনা ও গয়ার মধ্যবন্তাী কোনস্থানের এক বিখাত 
বদমাইসকে এ সম্বন্ধে খন সে চিঠি লিখিতেছিল, সেই 
সময়ে সেই চিঠিশুদ্ধ ইহারা তাহাকে ধরেন। ওয়ারিস্‌ 
আলির ফাসি হয়। তৎপর দিন সৈম্তগণ গ্রকৃত ক্ষেপিয় 
উঠে। জরীফ খা তাহাদের অধিনায়ক হইয়া যুঙ্গের ডাক 
মারে ও কালেইরের বাড়ী লুঠ করে, পরে রাজকীয় কোধা- 
গার আক্রমণ করে, কিন্ত পুলিস ও নাঞ্জিবেরা তাহাদিগকে 
তাড়াইয়া দেয়। বিদ্রোহীরা আলীগঞ্জ সেবানে পলায়ন 
করে। এতত্িশ্ন আর কোন গোল মাল হয় নাই। তবে 
আশঙ্কা নানাবিধ হইয়াছিল। 

ত্রিহুত ও পার্খববন্ভী কয়েক জেলার কিয়দংশই 'পৌরাণিক 
দিল্লিরাজ্য। [ ত্রিুতের প্রাচীন ইতিহাস মিথিলাশবে দ্রষ্টব্য ] 
ভ্রৌশট, একজন প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থকার । 
্রীষু (ব্রি) ত্রয় ইফবঃ পরিমাণমন্ত কন্‌ তন্ত লুক। বাণত্রয় 
পরিমিত স্থান। 
ভ্রীযুক (ক্লী) ব্রয় ইযবে| যন্ত্র কপ্‌। বাণত্রয়যুক্ত ধনু 
শত্রীযুকং ধনুর্দক্ষিণ।” ( কাত্যা* শো" ২৫1৪1৪৭ ), 'জিভির্ঘন- 
ভিরুপে তং ধনুর্দক্ষিণা+ (সং ব্যা') 


ব্রীউক (খুং) ত্রিজঃ খগাদিরূগ। ইক যন্য। ॥ অরিতোন 
“এম ত্রীষ্টকোৎগিঃ। খগেক! যজুরেক1 সামৈকা তগ্যাং 
কামিত্যাদি” (শত" ব্রা" ১০1৫।২২১) 
ক্রুটি (ত্ত্রী) ক্রট্যতে ক্রট-ইন্‌ সচ কিৎ (ইগুপধাৎ কিৎ। 
উপ. ৪।২১৮) ১ সুন্ষৈলা, ছোট এলাচ। ২ অল্প। ৩ সংশয়। 
৪ কাঁলভেদ, তৃস্বাঙ্ষরের চতুর্ভাগগ্রহণাত্বক কাল, ক্ষণ- 
ঘয়াত্মক কাল। 
"অণু ত্বৌ পরমাণু স্তাৎ ত্রসরেগুক্্যঃ স্থৃতঃ। 
জালার্করশ্মাৰগতঃ থমেবানপতন্নগাৎ। 
ত্রসরেণুস্ত্রিকং ভূঙ্ক্তে যঃ কালঃ সঃ ক্রটিঃ স্বৃতা ॥” 
( ভাগ* ৩।১১।৫) 
ছুই পরমাণুতে এক অগু হয়, তিন অণুতে একটা 
ত্রযসরেণু। গবাক্ষদ্বার দিয়া হুর্য্যকিরণ গৃহমধ্যে গ্রবিষ্ট হইলে 
তন্মধ্যে এই ক্র্যসরেণুর প্রত্যক্ষ হয়, সুর্য্য-কিরণযোগে 
অতিশয় লঘুত্ব হেতু যাহা অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া 
আকাশগামী হয়, তাহাই অ্রাসরেণু। এরূপ-তিন ত্র্যস- 
রেগুতে যে কাল ভোগ করে, তাহার নাম ক্রটি। ক্রটিকূপ 
কালকে শতভাগ করিলে এক বেধ, তিন বেধে এক লব, 
তিন.লবে এক নিমেষ ও তিন নিমেষে একক্ষণ হয় । 
( ভাগ* ৩।১১ অ*) 
৫ কুমারামুচর মাতৃভেদ। ৬ অবয়বাদির হীনতা। 
ভ্রটিত (তরি) ক্রুট-ক্ত। ১ ছিন্ন, কর্তিত। ২ ভগ্ন। ৩স্মলিত। 
৪ আহত । € আঘাতিত। 
ভ্রুটিবীজ (পুং) কচু। (শব্মা*) 
ক্রটিস্বীকার €পুং) ক্রটীনাং শ্বীকারঃ। দৌস্বীকার, 
নানতাস্বীকার। 
ক্রটিশস্‌ ( অব্য*) ক্রুটি বীপ্সার্থে শস্‌। ক্রটি ত্রুটি, অত্যন্ত 


ক্রটি। 
ক্রুটা (ভ্্রী) ক্ষদ্রেলা, ছোট এবাচ। 


ত্র ষণার্দিমওুর (কী) পাওুরোগাধিকারে রসেন্ত্রলার-সংগ্রহোক্জ 
ওষধভেদ। প্রস্তত প্রণালী--অষ্টগুণ গোমুত্রে মণ্ুর পাক 
করিয়া শোধন করিবে। পরে পুঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, 
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা, দেবদাক, বিড়ঙ্গ 
এই সকলের সমান উক্ত মণ্ুর মিশ্রিত করিতে হইবে। 

| ছুই তোলা! পরিমাণ ঘোলের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ 
এবং অন্থপান বিশেষে হলীমক, পা, অর্শ, শোথ, উরুত্তস্ত, 
কামলা ও কুস্তকামল! আরোগ্য হয়। (রসেন্জ্রসারস' ও 

ত্র ষণাদিলোহ (ক্লী) শোথাধিকারে রসেম্ত্রসারসংগ্র 
হোক্ক ওধধ ভেদ । গ্রস্তত প্রণালী-- 


প্রেত 


শ'5, পিপুল, মরিচ ও যবঙ্ষার সমভাগ লৌহ মিশ্রিত 
করিয়া ভ্রিফলার ক্বাথের সহিত সেবন করিলে সহল। শোথ 
রোগ আরোগা হয়। ( রমেন্ত্রসারস* শোথচিৎ ) 
জ্রষণাদ্যলৌহ (ক্রী) স্বৌল্যযোগাধিকারে রষেক্দ্রমার- 
সংগ্রহোক্ত গুধধভেদ। প্রস্ত্ত গ্রণালী-- 

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ভাঙ্গ, চই, চিতা, বিটুলবণ, উত্ভিদ- 
লবণ, সোমরাজী, সৈদ্ধবলবণ ও সৌবর্চ লৰণ এই সৰল 
সমভাগে একত্র করিবে এবং এই সকলের তুল্য লৌহচুর্ণ 
একত্র মিশ্রিত করিয়। প্রস্তত করিবে। মধু ও স্বৃত অনু- 
পানের সহিত সেবন করিলে মেদরোগ্ননাশ, বল, বর্ণ ও অগ্নি 
বৃদ্ধি হয়। ইহ! রসায়ন, মেহ এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ- 
নাশক। ( রসেম্ত্রসারস* স্থৌল্যচি' ) 
ভেত। (ত্ত্রী) ত্রীন্‌ ভেদান্‌ এতি গ্রাপ্পোতি ঝ ব্রিত্বামিত 
পৃষো* সাধুঃ। ১ অগিত্রয়, দক্ষিণ, গাহৃপত্য ও আহবনীক্ 
এই সমুদিত অগ্নিত্রয়। বেদবিদ মুনিগণ অগ্নিকে তিনবার 
গ্রাণয়ন করিয়াছিলেন, এইজন্ত অগ্নি ত্রেতান্ত প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
শব্রিধা প্রণীতোজ্বলনে! মুনিভিবেদপারগৈঃ। 
অতন্ত্রেতাত্বমাপযে। যদেকক্ত্িবিধঃ কৃতঃ ॥” (হরিবংশ ২০৫।৫) 

মহাঁয়্াজ ইলানন্দন একটা অব্রণী নির্মাণ করিয়! শমীবৃষ্ষ 
হইতে অগ্নিমস্থনপূর্বক ত্রিধা বিভক্ত করেন এবং এ 
অগিতে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই ফজ্ঞে 
মহারাজ গন্ধব্বগণের সালোক্য প্রাপ্ত হন। পুর্বে একমাত্রই 
অগ্নি ছিল। গন্ধর্বগণের বরগ্রসাদে মহারান্শ তাহাকে 
ত্রিধা বিভক্ত করেন; এই অবধধিই অগ্নি তিনভাগে বিভক্ত 
হইয়াছে । (হরিব* ২৬।৪৫--৪৬) 

২ দ্যুতবিশেষ, বরাটকের ( কড়িখেলার) মধ্যে তিনটা 
কড়ি চিৎ হুইয়। পড়িলে ত্রেতা হয়। 

যে পাঁশ। দ্বার! দুৃতক্রীড়া হয়, তাঁহার যে পাশার মধ্যে 
তিনটা চিহ্ন আছে, মেই পাশ! উত্তান ভাবে অর্থাৎ চিৎ 
হইম। পড়িলে ত্রেত। হয়। প্ত্রেতয়। হৃতসর্বন্বঃ” (মৃচ্ছকটিক) 
৩ সত্য ও দ্বাপর যুগাস্তরবর্তী যুগভেদ, কার্তিক মাসের 
শুরানবমী তিথিতে ত্রেত। যুগের উৎপত্তি হয়, এইজন্য কার্তিক 
মাসের শুক্লানবমী অতিশয় পুণ্য! তিথি ; এই ত্রেতাধুগে ভগ- 
বান্‌, বামন, পরগুরাম ও শ্রীরামচন্দ্ররূগে জন্মগ্রহণ করেন। 
এই যুগ্ধে পুণ্য ব্রিপা্দ, পাপ একপাদ। এই সময় পুক্ষরই 
প্রধান তীর্ঘ। ব্রাহ্মণ সকল সাগ্িক, গ্রা অস্থিগত, মানবের 
পরিমাণ চতুর্দশ হস্ত, পরমায়ু দশ হাজার বৎসর, ব্যবহার্ধ্য 
রৌপ্য পাত্র, এই যুগের পরিমাণ ১২৯৬০*। এই সময়ে 
হুরধ্যবংশীয় বাঁছুক, নগর, অংগুমান্, অসমঞ্জা, দিলীপ, ভগী- 
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ত্রেতিনী 


রখ, অল, দশরথ, শ্রীরামচন্দ্র ও কুণী লৰ ইহার! রাজচক্র- 
বর্তী। এই কালে লোক সকল দানধর্ধপরায়ণ, ব্রাহ্মণ 
নকল সাগ্রিক ও রাজগণ যজ্ঞপরায়ণ হইবে। এই সময় 
তারক ব্রহ্ম নাম--- 
“রাম নারায়ণানস্ত যুকুন্দ মধুন্দনঃ | 
কৃষ্চ কেশব কংসাঁরে হরে বৈকুঠ বামন 1” (পঞ্জিক1 ) 
ত্রেতাযুগে দিব্যমান ৩**ৎ বতসর, সন্ধামান ৩০, 
সন্ধ্যাংশ ৩০০, মোট ৩৬০* ? মান্যদিগের পরিমাণ দ্বারা গুণ 
করিলে ১২৯৬০*০ বর্ষ হয়, সথতরাং ত্রেতাযুগের বর্ষ ১২৯৩*০* | 
“চত্বার্ধ্যব্বঃ সহআণি বর্ষাণাস্ত তং যুগং। 
তন্ত তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ 
ইতরেষু সসদ্ধোষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ব্রিষু। 
একাপায়েন বর্তস্তে সহআ্রাণি শতানি চ ॥* (মনু) 
ভ্রেতাযুগে রাজা! সকল প্রজাদিগকে অপত্য নিথিশেষে 
পালন করেন, এইজন্য অস্তিমে তাহার! স্বর্গগামী হন। 
ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলেই ধার্ের এক পদ হীন হয়, লোক 
সকল অন্ন ক্রেশাম্বিত, অনেক লোক ময়ালু এবং কেহ 
আশ্রম ধর্শ অতিক্রম করে না, যাগষজ্ঞপরায়ণ, বিষ্ুধ্যান- 
রত, ক্ষত্রিয় সকল তৃম্যধিকারী, শুদ্রগণ ব্রাহ্মণের সেবা- 
তৎপর, ব্রাহ্ষণগণ উদারচিত, বেদবেদাত্তপারগ, গ্রতি- 
গ্রহনিরত, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয় ও বিষুসেবী। সকল স্ত্রী 
পতিরত1 ও পুক্রগণ পিতৃভক্জিপরায়ণ ও বনুদ্ধরশিশ্তশালিনী। 
(পাস্সে ক্রিয়াযোগসার। ) মন্ুর মতে, এই যুগে আম়ুর 
পরিমাণ কাল তিন শতবর্ষ । 
মহানির্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে,_সত্যযুগ অতীত হুইলে 
ত্রেতাযুগে মর্ত্যলোক বেদোদিত সকল কর্ম সম্যক্রূপে সাধন 
করিতে সমর্থ হইবে না। এই সময় বৈদিক কর্ম বহু ক্লেশকর 
হইবে, .বেদার্থযুক্ত শান্তর সকল স্থতিরূপে অবস্থিত থাকিবে, 
সেই সময় ঘোর সংসার সাগরে শিবই একমাত্র তর্তা, পাতা, 
উদ্ধর্তা ও একমাত্র গ্রভু। 
"ত্বাংবিনা কোহপি জীবানাং ঘোরসংসারসাগরে। 


"ভর্তা পাতা সমুদ্বর্ভা পিতৃবৎ প্রিয্কৃৎ গ্রভু ॥” 


(মহানির্বাণতস্ত্র ) 


ত্রেতায় (পুং) ব্রেতাণ|ং একোহয়ঃ। দূযততেদ, পাশ! খেলার 


মধ্যে একখানি পাঁশ! বা কড়ি খেলার মধ্যে একটী কড়ি। 


ভ্রেতাযুগ (ক্লী) ত্রেতৈব যুগং। দ্বিতীয় যুগ । [ত্রেতা৷ দেখ ।] 
ত্রেতাধুগাদ্যা (ত্র) ত্রেতাধুগস্ত আদা! তিথিঃ। কার্তিক 


মানের শ্ুক্লানবমী, এই দিনে ত্রেতাঁধুগের উৎপত্তি হয়। 


ত্রেতিনী (স্ত্রী) ত্রেতা। অন্ত্ত্র ইনি ভীপ্‌। ত্রেতাগিসাধ্য 


ত্রৈকূটক 


ক্রিয়া, দক্ষিণ, গাহ্‌পত্য ও আহবনীয় এই অগ্িত্রয়সাধ্য 
ক্রিয়া। “উদ্ধা বত্তে .ত্রেতিনী ভৃত্তং* (খক্‌ ১০।১০৫।৯) 
ভ্রেধা (অধ) ত্রিপ্রকারং ত্রি-এধাচ্‌ সংজ্ঞায়াং বিধার্থে ধা। 
(পা ৫1৩।৪২) ইতি-ধা। (এধাচ্চ । পা ৫1৩।৪১) ত্রিপ্রকার, তিন- 
বার । “ইদং বিষুবিচক্রমে ত্রেধ! নিদধে পদং” (খুকু ১২২১৭) 
*একক্ত্রে। বিহিতে। জাতবেদাঃ* (অথব্ব্ব ১৮1৪।১১) 
ত্রৈংশ (কী. ত্রিংশদধ্যায়াঃ পরিমাণমন্ত ব্রা্গণন্ত ড। ত্রিংশ- 
দধ্যায়পরিমিত ব্রাঙ্মণতেদ। 
ত্রৈককুদ ক্লৌ) ভ্রিককুদ্‌ নাম পর্বতঃ তত্র ভব অগ্। সৌবীরাপ্রন। 
"ত্রেককুদাঞ্জনেনাভাবেহন্দ।” (কাত্যা* আৌ* ৭1২৩৪) 
“ত্রিককুদপব্বতঃ ত ভবং অঞ্জনং ভ্রেককুধং সৌবীর- 
মিতি যত প্রসিদ্ধ (কক) ইহার নাম হুর্মি। 
[ অঞ্জন দেখ । ] 
ত্রৈককুভ (কী) ত্রিককুত্‌ অণ্‌। ১ উদ্ানবারুসধ্ধীয়। 
২ নবরাত্রিসাধ্য যজ্জভেদ। [ত্রিককুভ দেখ। ] 
ত্রেকণ্টক (ত্র) ত্রিকণ্টকঃ লঘৃগর্গমৎন্ত ততঃ পরিমাণে 
রজতাদিত্বাৎ অড। লঘুগর্গমতস্তের পরিমাণ । 
ভ্রৈকালজ্ঞ (ত্রি) ত্রিকালভ্-অণ। ত্রিকালজ সম্বন্ধীয়, 
যাহারা ত্রিকাল বিবয় অধগত আছেন, তৎসম্বপ্ধাম্থ। 
ত্রেকালিক (ত্রি)ত্রিকালে ভবঃ ঠঞ। ভূত ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান কালবন্তাী। পত্রকোলিকমিদং জ্ঞানং গ্রাুভৃতিং 
তথেপ্লিতং 1” (ভারত শা" ৩৪২ অ*) 
ত্রেকাল্য (কলা) ত্রিকাল স্বার্থে ষাঞ্্‌। ভূতাদি তিনকাল, 
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ক!ল। 
ত্রেকুটক, চেদিরাঘ্যে কলচুরি বংশের মমসামগ্িক কালে 
ভ্রেকুউক বশ বাত্রিকুটক বংশ রাজত্ব করিতেন। এ পথ্যন্ত 
এহ বং ধরসেন নামে একজন রাজার নাম পাওয়া 
তাহার ২০৭ সন্বতে গ্রদত্ত একখানি তাস 
শাসন আবিৃত হইরাছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এ 
অঙ্ক চেদিসশংদ্জীপক । তাহ! হইলে ৪৫৬ খুইা!বে রাজা ধরমেন 
বর্থমান ছিলেন। (২৪৯ খুান্খে চেদিমম্বৎ গ্রতিষ্ঠিত হয়।) 
ভ্রিকউকরাঞাপিগের স্থাপিত একটী অন্ধ প্রচলিত ছিল। 
খিকুটকদিগের ২৪৫ অন্দে প্রদত্ত আরও একখানি তাত্র 
শান আখিত্বত হইয়াছে, তাহাতে “ত্রিকুটকানাং প্রবদ্ধমান- 
রাঞ্য যন্বতে” এইকরপ উল্লেখ আছে, কিন্তু এই বংশী কোন 
রাগার নাম নাই। বাজ ধরসেন অশ্বমেধ যন্ঞ করিনা- 
ছিছেন বলিয়া তাহার গ্রদত্ তাত্রশাসনে কথিত হইয়াছে। 
এতদ্র(ন। এমাণ হয় যে, ভ্রিকুটকবংশায় রাঙজগগণ এক সময়ে 
ঘ-গ শ্রধণ ছিলেন। 
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প্রধাতবী 


ত্রেগর্ত (পুং) ত্রিগর্থো। দেশবিশেষ; সোইভিজনো হস্ত তশ্ত 
ব1 অণ্‌। ১ পিত্রািক্রমে এই দেশবাসী, যাহার পুরুষানুক্ষমে 
ত্রিগর্তদেশে বাস করে। ২ ত্রিগঞ্ভদেশের রাজ । 
ত্রৈগর্তক (তরি) ত্রিগর্তন্ত দেশভেদস্ত অদূরদেশাি ত্রিগর্ত- 
বুঞ্। ত্রিগর্ত দেশের অদৃরদেশাদি। 
ভ্রেগুণিক (তরি) ত্রিগুণার্থং দ্রব্য একগুণং গ্রযচ্ছতি ত্রিগুপ- 
ঠকৃ। ত্রিগুণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এক গুণ দ্রব্য প্রয়োক্তা। 
ধাদ্ধী,ষিকভেদ। 
ত্রৈগুণ্য (ক্রী) ত্রিগুণানাং ভাবঃ কর্থ বা স্বার্থে ব্ঃঞ। 
১ সত্বাি গুণত্রয়, সত্ব রজ ও তমোগুণের ধর্ম। 
“ত্রেগুণ্যবিষয়া বেদ। নিস্ত্বৈ গুণো। ভখাজ্জুন ।+ ( গীতা ) 
“অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিস্ত্ গুণ্যা ত্ৃদ্বিপর্যযয়ে ইভাবাৎ।»সাংখ্যকাণ 
ত্রিগুণসাধ্য সংসার, এই সমস্ত সংসারই অর্থাৎ জগতই 
' জ্িগুণময়। [ত্রিগুণ দেখ।] 
দত্রেগুণাললিতৈশ্চার মরুছ্ি কূপবীজিতে |” 
( শিবরাত্রিব্রতকথ ) 
ব্রৈগুণা শব এইস্থলে শৈত্য সৌগন্ধা ও সান্দ্য এই অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 
ব্রত (পুং) ত্রীন্‌ বৎসান্‌ তনোতি যুগপৎ তন বাহু" ড ত্রিতঃ 
গর্ভভেদঃ তত্র ভবঃ অপ্‌। যুগপজ্জন্মাধারক গওজাত পশু । 
“রূপেণৈবাবরুদ্ধে সৌমাপৌষং ব্রৈতনাশভেত পশুকামে! 
দ্বৌ বা” (তৈত্তি' স*) ত্রয়াণাং বতসানাং যুগপজ্জাতানাং তঃ 
সমুদা য়স্ত্রিতঃ তত্র ভবস্ত্রতঃ তেষামন্যতমত |” (ভাষা) 
ত্রেতন (পুং) অত্যন্ত নিপ্বণ দামভেদ | “শিরো যদস্ত ত্রেতনে! 
বিবক্ষাৎ স্বয়ং দাসঃ” (খক্‌ ১।১৫৮।৫) 
ত্রেতন এতন্ন(মকো দাসোহত্যন্তনিদ্ব ণঃ।£ (সায়ণ ) 
ব্রেদশিক (ক্লী) ভ্রিদশ] দেবতা অন্ত 5.1 দৈব অঙ্গুগা্ 
রূপ তীর্থভেদ, অঙ্গুলের অগ্রভাগ ত্রৈদশিক তীর্থ। 

“ব্রাঙ্ষেণ বি প্রস্তীর্থেন নিত্য কালমুপম্প্শেৎ। 
কায়ত্ৈদশিকাভ্যাং বা ন বিপ্রেণ কদাচন ॥৮ (মনত ২৫৮) 
ত্রেধ (অব্য) ত্রিপ্রকারং ইতি ত্রিধধা ততঃ ধমুঞ, (দ্বিভ্যোন্ 

ধমুঞু । পা ৫1৩5৫ ) ত্রিগ্রকার। 
... পত্রতাশকৌ বা ত্ৈধং ততুলান্‌ বিভজ্য |” 
( কাত্যা* শর" ২৫৪৪০ ) 
ভ্ৈধর্নয (রী) ত্রয়াণাং বেদানাং ধর্মান্‌ অর্থতি ব্যঞ।. খগাদি- 
বেদ সম্ম্থীয় হৌত্র, অধ্বঘূ্য ও ওদ্গাত্রার্থ জ্যোতিষ্টোমাদি যঙ্জে 
কাম্াকর্ম। 
ত্রৈধাতবী (ত্ত্রী) উদবনানীয়াখ্য যক্ঞভেদ। *অ্রৈধাতবু[দব 
সানীয়। সাবেব বন্ধুঃ ।” ( শত" ত্রা' ১২।৬।২।৭) 


সত্ৈমম্বক 


ত্রেধাতবীয় (ক্লী) অিধাতবী গর্থ' ছ। হজ্জভেদাঙ্গ কর্্মভেদ। 
শনর্ব্বো বা এব ঘজ্ঞে| য্রৈধাতবীক্বং |» (তৈত্তি* স* ২1৪।১১।২) 
ত্রৈধাতুক (ঝি) অ্রিভিঃ ধাতুভিঃ স্বর্ণযৌপ্যতা স্ৈনিবৃত্ঃ 
ঠএ.। স্বর্ণা দি ধাতুত্রয় নিষ্পাস্ত। 
ত্রেনিিক (ত্রি) ত্রিভিঃ নিক্ষৈঃ ক্রীতং ঠক্‌। ত্রিনিষ্কদ্ধার! 
ক্রীত, যাহ1 তিন নি দিয়া ক্রয় করা হয়। 
ব্রপারায়ণিক (তরি) ত্রিঃ পারায়ণং আবর্তযতি ঠএ৫.। 
ত্রিবার বেদপারায়ণকারক, ধিনি তিনবার বেদের পারায়ণ 
করিয়াছেন। 
ত্রৈপুর (পুং) ত্রিপুর-স্বার্থে অণ্‌। ত্রিপুরদেশ । করিপুরো২- 
ভিদনোহস্ত তন্ত রাজা বা অণ্‌। ২ পিভৃপিতামহক্রমে 
ত্রিগুরবানী | ৩ ত্রিপুরের রাজ।। ত্রিপুরং পুরত্রয়ং অস্ত্যন্থ 
অণ্‌। ৪ ভ্রিপুরম্বামী অন্থরতেদ, ত্রিপুরান্থর। 
ত্রৈফল (রী) ত্রিফলানাং তদাঘবন্রব্যাণামিদং. অগ্‌। 
চক্রদত্বোক্ত দ্বতভেদ, প্রস্তত প্রণালী-ঘ্বত ৪ সের। 
কাথার্থ ব্রিফলা প্রত্যেক ২ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের, 
দুগ্ধ ৪ সের, কন্কার্ঘ ব্রিফলা, ত্রিকটু, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু। কটুকী, 
পুগুরীককাষ্ঠ, ছোট এলাচ, বিড়ন্গ, নাগেশ্বর, নীলোৎপল, 
অনস্তমূল, শ্ামালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, 
গ্রত্যকে ২ তোলা, এই সকল প্রব্যসংযোগে যথা নিয়মে 
দ্বত গ্রস্তত করিতে হইবে। ইহাতে তিমির, কামলা, বিসর্প, 
প্রদর প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হয়। (চক্রদত্ত) 
'ত্রেবলি (পুং) খধিভেদ । (ভারত স* ৪ অঃ) 
ব্রৈমাতুর ( পুং) তিন্থণাং মাতৃণামপতাং অণ্‌ মাতুরুৎ। লক্ষণ, 
কৌশল্যা কেকয়ী ও স্ুমিত্রা এই তিনজনেয় ন্নেহভাঙন 
হেতু এবং কৌশলা। ও কেকয়ীর চরুর অংশ ভোজন দ্বার! 
নুমিত্রা হইতে উৎপর বলিয়! লক্ষণের নাম অৈষাতুর়। 
্ [ লক্ষণ দেখ। ] 
ত্রিমাসিক (তি) ত্রিমাসং তৃতীয়মাসং ভৃতঃ ম্বসত্বক্া প্রাপ্ত: 
ঠঞ, ত্রিশ্বস্ত পূরণার্থত্বেন সংখ্যাবাচকাত্বাভারাৎ ন দ্ষিগুতবং 
স্বিগোলুগনপতো' ইতি নলুক্‌। ১ শ্বসত্। ঘার! জন্ম হইতে 
তৃতীয়মাদবাপক, তিনমান বয়গ্ক । ২ দ্রিমাস ভব। 
চ্রিমাস্ত (ক্লী) জিমান স্বার্থে ঘ্বঞ্,। ত্িমাস, তিনবাস। 
“অর্ছমাসমাসন্রৈমান্তযাণ্মান্তে চৈকে ।” (কাড্যা" শ্রৌ'২*:৩)৬) 
ত্রেয়ঙ্ছক (জি) ত্রিয়ত্কো। দেবত। অন্ত। ত্রযস্বক দেবতার 
উদ্দেশে পণুভেদ । পপৃষস্তস্ত্ৈয়বক1” ( শুরুষূ* ২৪।১৮) 
'বিংশে কৃপে ত্রিক্ঘকদেবতাকাঃ পৃষস্ত। (মন্ীধর ) 
২ হোমভেদ | ৩ রজ্রদেবতাক ধহৃধিগ্ভাভেদ। ৪ কত্রদেবতাক 
বলি প্রভৃতি, মহাদেবেক্ উদ্দেশে গৃহীত উপহার প্রত্ৃতি। 
১৪৫ 


[ ২৫৭ ] 


৬৫ 


ত্রৈরাশিক 


ত্রৈয়ম্বক। (শ্রী) গায়ত্রী । এত্রৈয়দ্বক1 ত্রিবর্গা চ ত্রিকাল- 
আনদায়িনী।” ( দেবীভাগ* ১২৬৭৩) 
ত্রেযাহাবক (তরি) ত্র্যাহাবে দেশভেদে ভবঃ ধৃমাদি* বুঞ্্‌, 
অত্র বৃদ্ধিনিষেধাৎ এঁচ্‌। ব্র্যাহাবদেশভব। 
ত্রৈরাশিক (ব্রি) ত্রীন্‌ রাশীন্‌ অধিক্ৃত্য প্রবৃত্তং ঠ4.। 
গরণিতভেদ, এই গণিত তিনটা রাশি অধিকার করিয়া 
অন্গুপাতরূপে সম্পন্ন হয়। 
তিনটা নির্দিষ্টরাশি অবলম্বন করিয়া দেই তিনটার 
একটার সহিত সম্বন্ধ অপর একটা চতুর্থরাশি নির্ণয় কর! 
এই নিয়মের উদ্দেশ্ঠ । তিনটা রাশি লইয়া! কার্য করিতে 
হয় বলিয়! ইহার লাম ত্রেরাশিক (২০1৩ ০£ 01৩০)। তিনটী 
নির্দি রাশির মধ্যে একটা আর একটার ধতগুণ বা যতভাগ 
হইবে, নির্ণেয় চতুর্থটী অবশিষ্ট রাশির ততগুণ বা ততভাগ 
হইবে। সুতরাং ত্রেরাশিকের প্রক্রিয়। গুণন ও ভাগহার- 
মূলক । যথা-_এক মণ চিনির মূল্য ৭/%* আন1 হইলে 
৫ মণ চিনির মুল্য কত হইবে? 
এই প্রশ্নে ৫ মণ এক মণের যত গুণ, ৫ মণের মূল্য 
এক মণের মুল্যের অর্থাৎ ৭/%* আনার ততগুণ 
হইবে। ম্ুতরাং ৭%* আনাকে ৫ গুণ করিলে 
€ মণের মূল্য ৩৮৮ পাওয়া যাইবে। অতএব তাহাই 
করা হইল এবং. ৫ মণের মূল্য ৩৮৮০ হুইল। এই প্রশ্নের 
অন্কগুলি অন্তরূপে স্থাপন করিয়৷ ফল স্থির করা যাইতে 
পারে, যথা-- 
মণ মণ 
৬ 2 ৫ ৪ ৪ 


টাকা। 
৭1%০ $ অ, অর্থাৎ 
নির্ণেযর় রাশি। এই অস্কপাত এইরূপে পাঠ করিতে হয়। 

১ যথ1 ৫এর সম্বন্ধে, টাক1--৭1%* তথ! অ এর সন্বন্ধে। 
অ নির্ণ্ব করিতে হইলে ৭/%* আনাকে ৫ দিয়! 
গুণ করিয়। গুণফলকে ১ দিয় ভাগ করিতে হয়, কিন্ত 
১ দিয় ভাঞ্চকরা আর না করা সমান, অতএব ৫ দিয়া 
গুণ করিয়! যে গুণফল পাওয়! যায়, তাহাই অএর সমান। 
এনস্কলে ৫ মণ দিয় গুণকর! হইল, এরূপ বিবেচনা না করিয়। 
অনবচ্ছি্ন রাঁশি ৫ দিয়াই গুণকরা হইল, ভ্তান করিতে 
হইবে, জন্ভথ। গুপক্রিয় সম্ভবে ন1। 

দৃষ্টান্ত--যদি ৮ ভরি স্বর্ণের মূল্য ৪২২ টাকা হয়, তাহ! 
হইলে ৩ ভরি স্বর্ণের মূলা কত হইবে? 

এস্থলে অগ্রে ১ ভরির মুল্য স্থির করিয়া তাহাকে তিন 
দিয় গুণ করিলে তিন ভরির মূল্য পাওয়া যাঁইবে। 

এক ভন্গির মুল্য স্থির করিতে হইলে ৮ ভবির ৪২২. 


ব্রেরাশিক 


টাকাকে ৮ দিলনা ভাগ করিতে হয়। ৪২ টাকাকে ৮ দিয়া 
ভাগ করিলে ভাগফল ৫1, টাকা হয়। ভাহাকে ৩ দিয়া গুণ 
করিলে ১৫৮* আন! হয় এবং ইহাই প্রশ্নের উত্তর । এখন এই 
প্রশ্নের অন্কগুলি পূর্বমত স্থাপন করিলে এইরূপ হয়। ষথা- 

ভরি ভরি টাকা 

৮ ঃ ৩ £ 8৪২ £অ 

কিন্ত ৪২কে অগ্রে৮ দিয়া! ভাগ করিয়া ভাগফলকে পরে 
৩ দিয়া গুণ' না! করিয়া যদি ৪২কে ৩ দিয় গুণ করিস! 
গুণফলকে ৮ দিনা ভাগ কর! যার, তাহা হইলে ফলের 
নানাতিরেক হয় না। অতএব ৪২কে ৩ দিয় গুণ করিয়া 
গুণকল ১২৬কে ৮ দিয়া ভাগ করা গেল, ইহাতে ভাগফল 
টাকা ১৫৮ হইল। এইরূপ প্রশ্নের প্রক্রিয়ামকল বিশেষ 
মনে।নিবেশপুর্বক বিচার করিলেই পরবর্তী নিয়ম স্থির 
হইতে পারিবে। 

ন্রৈরাশিকের অঙ্কপাতের নিয়ম তিনটা নির্দিষ্ট রাশির 
মধ্যে যে রাশিটা নির্ণেয চতুর্থ রাশির জাতীয় তাহাকে তৃতীয় 
স্থানে স্থাপন কর, পরে প্রশ্নের ভাব বিবেচন৷ করিয়। দেখ 
ষে চতুর্থ রাশ্িটী তৃতীয় রাশি অপেক্ষা গুরু কি লঘু হইবে, 
গুরু হইলে নির্দিষ্ট রাশিগুলির অবশিষ্ট দুইটার ঘেটা গুরু, 
তাহাকে, অথবা লঘু হইলে যেটা লঘু সেইটাকে দ্বিতীয় 
স্থানে এবং অপরটীকে প্রথম স্থানে স্থাপন কর। 

গ্রক্রিয়াঘটিত নিয়ম-__ 

প্রথম ও দ্বিতীয় রাশি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ হইলে ভাহা- 
দিগকে আবশ্তক মত সর্বনিম্ন বা এক শ্রেণীষ্ঘ কর, এবং 
কার্ধযকালে তাহাদিগকে অনবচ্ছিন্ন জ্ঞান কর। তৃতীয় 
রাশি মিশ্ররাশি হইলে তাহাকে আবশ্তক মত সর্ধ নিম্ন 
শ্রেণীতে আনয়ন কর। পরে দ্বিতীর ও ভৃতীয়ের গুণফলকে 
প্রথম রাশি দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে, তাহাই 
উত্তর হইবে। তৃতীয় রাশি যে শ্রেণীতে আনীত হইস্নাছে, 
উত্তরটা সেই শ্রেণীস্থ হইবে। 

পরে আবশক হইলে তাহাকে তহুচ্চ বা ততিন্ন ভিন্ন 
ভিন্ন শ্রেণীতে আনয়ন করিলে প্রকৃত উত্তর স্থির হইবে। 
অপর অঙ্ক সকল স্থাপন করিলে বা তাহাদিগকে অন্ত শ্রেণীতে 
আনিলে যদি প্রথম ও ছিতীয়ের ব! প্রথম ও তৃতীয়ের কোন 
সাধারণ গুণনীয়ক থাকে, তবে তাহ! দিয়! তাহাদিগকে 
ভাগ কর এবং ভাগক্ষল লইয়! পুর্বলিখিত কার্য কর, 
ইহাতে কোন ক্ষতি হইবে না, এবং গ্রক্রিয়ারও সুবিধা 
হইবে। কেনন। ভাজ্য ও ভাঞ্জক উভয় রাশিকে কোন 
এক রাশি দিনা! ভাগ করিলে ভাগফলের ননাতিরেক হয় 


[২৫৮ ] 


ব্রেলোক্যচিস্তামণিরস 


ব্রেলোক্যচিস্তামণিরস 


না। দৃষ্াস্ত_-ঘদি ৫19 সের তৈলের মূল্য ৪২%* আন! হয, 
তবে ৪/৮ সেরের মুল্য কত? 
এই প্রশ্নে মূল্য টাক নির্ণের হইয়াছে, অতএব তজ্জাতীয় 
টাকা ৪২৪* আনাকে তৃতীয় স্থানে স্থ'গন করা গেল এবং 
প্রশ্নের গতিকে বুঝা গেল যে নির্ণেক্ রাশি এ তৃতীয় রাশি 
অপেক্ষা লঘু হইবে, এই জন্য অবশিষ্ট ছুইটী রাশির লঘুটীকে 
দ্বিতীয় স্থানে রাখিয়া! অপরটীকে প্রথম স্থানে রাখা গেল। 
মণ মণ টাক]। 
৪৮ ৫ ৫২%* : অ 
পরে প্রথম ও দ্বিতীয় রাশিকে সেরে আনয়ন করিয়। 
এবং তৃতীয় মিশ্ররাশিকে আনায় আনয়ন করিয়! পুনরায় 
এই রূপ স্থাপন কর! গেল। 
সের সের 
২৪ $ ১৬৮ £ 
এখন প্রক্রিয়ার নিয়মানুসারে- 


৬৩৮৪ ১৯১৬৮ ৬৮৪ * ৩ 
২২৪ ৪ 


টাক। ৩২/০ উত্তর হইল। 
এই স্থলে ১৬৮ ও ২২৪কে সাধারণ গুণনীয়ক ৫৬ দিয়। 
ভাগ করা গেল। পরে ৬৮৪ ও ৪কে ৪ দিয়া ভাগ করা গেল। 
এই রূপ সকল স্থলে বুঝিতে হুইবে। 


৫॥৪ ৪৪ 


আন। 
৬৮৪ $ 


*১৭১১৩-৫১৩ আনা অর্থাং 


ত্রেরপ্য (ক্লী) ত্রিরূপন্ত ভাবঃ যাঞ। ব্রিধারূপ। 
ত্রেলিঙ্গ (ক্লী)ত্রীণি সত্বরজন্তমাংসি পুংস্ত্রীক্রীবরূপাণি বা 


লিগগানি যন্ত তশ্গেদং বা অণ্‌। ত্রিলিঙ্গ গ্রধান কার্ধ্য। 
[ত্রিলিঙ্গ দেখ। ] 


ব্রৈলোক (পুং) লোক স্বার্থে অণ্‌। ব্রৈলোকা, স্বর্গ মর্ত্য 


ও পাতাল। 


ভ্রেলোকা (কী) ত্রিলোকীএব স্বার্থেব্যঞ্। স্বর্গ, মর্ত্য ও 


পাতাল। প্ত্রলোক্যে যানি রত্বানি সাম্প্রতং ভাস্তি তে 

গুছে।” ( চণ্ডী) 
ু (পুং) রসেজ্্রসারসংগ্রহোক্ত 
জরনাঁশক উষধতেদ। প্রস্তত গ্রণালী--্বর্ণ, রৌপা ও অত্র, 
প্রত্যেকে ছুই ভাঁগ। লৌহ ও প্রবাল প্রত্যেক ৫ তাগ। 
মুক্তা তিন ভাগ, রসগিন্দুর ৭ ভাগ, এই কল ভ্রব্য একত্র 
করিয়া ত্বতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া! ২ রতি বটা প্রস্ত্তত 
করিবে ও ছায়াতে গুফ করিতে দিবে । এই ওষধ ছাগ ছুগ্ধের 
অন্থপানের সহিত সেবন করিলে ক্ষয়, কাস, গুল, গামেছ, 
জীর্ণ জর ও উন্মাদ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শাস্তি হয়, এই 
ওষধ বাঁযুর শান্তিকারক। (রসেজসারস" জরচি* ) 


ত্রেলোকামল্ল 


ব্রলোক্যচিন্তাম্ণিরম (পুং) রঙেম্ত্রারসংগ্রহোক্ত ওষধ- 
ভেদ। প্রস্ততগ্রণালী-হীরা, স্বর্ণ মুক1, তীক্ষলৌহ, 
প্রত্যেকে এক এক ভাগ, অভ্র ৪ ভগ, রসসিন্দুর ৪ ভাগ, 
প্রস্তরখলে লৌহদণ্ডে দ্বতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া এক 
বঝতি প্রমাণ বটিক করিতে হইবে। পার্বতী ও হূর্ধাদেবের 
পৃ! দিয়া এই রলমেবনে উহাদের অনুগ্রহে অশেষ গ্রকার 
রোগ ও অরনাশ হইয়া স্থখলাভ হয়। এই ওুঁধধ আদার রস 
অন্ুপানে সেবন করিলে গ্লেম্ানাশ, শ্রেম্া শুক হইলে 
মাক্ষিক, পিতাধিক্যে ঘ্বত ও চিনি, বাতশ্নেম্মায় পিগুল চূর্ণ ও 
ষধু এবং প্রমেহে ছুপ্ধ অন্ুপানে পেবন করিবে । এই ওঁধধ 
কাস ও কফবাতনাশক, বল ও অগ্রিবর্ধক, আয়ু ও পুষ্টি- 
কর, বৃষ্য ও সর্বরোগনাশক । ( রসেন্দ্রনারন* বাতব্যাধিচি* ) 
ত্রিলোক্যডম্বররন (পুং) রসেন্ত্রমারসংগ্রহোক্ত ওষধ 
ভেদ।. প্রস্তত গ্রণালী--পাঁরা, তাম, গন্ধক, পিপুল, জয়- 
পাল, কটকী, হরীতকী, তেউড়ী, মাকড়। গাৰ গ্রাত্যেকে 
এক তোলা, সিজের আটায় মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ 
বটিকা গ্রস্ত করিবে। ইহার অন্থপান মধু। এই গুণে 
আশ নবজর প্রশমিত হয়। (রসেব্দ্রসারস' অরচি' ) 
ব্রেলোক্যমল্ল, ১ চৌলুকারাজ প্রথম ভীমদেবের পরবর্তী 
রাজা, প্রথম কর্ণদেবের নামান্তর । [ চৌলুক্য দেখ ।] 

২ কালগ্রররাঞ্জ ত্রেলোক্যবর্দেব কোন কোন তাম্রশাসনে 
ব্রিলোক্যমল্লদেব নাঁমে উক্ত হইয়াছেন। 

৩ গোয়াপিয়রের কচ্ছপারিবংশ ( কচ্ছপাঘ(ত বংশ) জাত 
মালবজেতা রাজ| কীত্তিরাজের পুত্র মূলদেবের নামাস্তর। 
রাজ! মূলদেবের ভূবনপাল নামে আরও একটী নাম ছিল। 
ইহার পত্বীর নাম দেঁবত্রতা, তাহার গর্ভে ইহার ওরসে 
বাজ] দেবপালের জন্ম হয়। 

গোয়ালিয়রের সাঙ্ববাহু মপিরে ১১৫৭ বিক্রমাে 
উতৎকীর্ণ মহীপালেয় শিলালিপি হইতে জানা যায় যে কচ্ছপ- 
ঘাত.বা কচ্ছপারিবংশে লক্ষণ নামে এক রানা ছিলেন। 
তাঁহার পুজ্র বজদাম! গাধিনগর বা কান্কুজরাজকে পরা- 
জিত করিয়া গোপাত্রিছর্গ (গোয়ালিয়র দুর্গ) অধিকার 
করেন। বজদামার পুন্দ মঙ্গলয়াজ, তৎপুল কীত্তিরাজ 
মালব জয় করেন এবং সিংহপানীয় গ্রামে শিবমন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারই পুত্র মৃূলদেব। ইনি চক্রবন্তা 
লক্ষণাক্রাস্ত ছিলেন। মুলদেবই বৈলোকামন্ল নামে কথিত 
হইতেন। ইহার পুত্র দেবপালের পর তৎপুক্র গল্পপাঁল 
রাজা হন। গন্মপাল মহাবীর ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন এবং 
দক্গিণভারতেও যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি যৌবনে 


[ ২৫৯ ] 


ত্রেলোকাযরাজ 


কালগ্রাসে পতিত হন। ইহার পর ইহার জ্ঞাতি ভ্রান্ত 
সুর্্যপালপুত্র মহীপাল রাজ! হন। কচ্ছপারিবংশ কচ্ছবহ 
বংশ নমে ইতিহাসে খ্যাত। [গোয়।লিয়র দেখ । ] 
৪ নেপালের তৃতীয় ঠাকুরী বংশীয় জনৈক রাজ ১৪৭২ 
ৃষ্টান্দে এই বংশীয় রাঙ্গা বক্ষমল্লের মৃত্যু হয়। বক্ষমল্লের 
তিন পুজ ছিল, জোষ্ঠ জয়য়ায়মন্ন ভাটগ্রামে এক স্বতন্ত্র রাজ- 
ংশ গ্রতিষ্ঠ! করেন, ইহার রাঁজত্বকাল ১৫ বৎসর । তৎপরে 
ইছার পুর স্ুবর্ণমন্ল, তৎপরে তৎপুক্র প্রাণমল্প, তৎপরে তং 
পুল বিশ্বমল্প প্রত্যেকে ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন, তৎপরে 
তৎপুজ্র ব্রিলোকামল্প ১৫১৭ খুষ্টান্দে রাঁজ। হইয়া সম্ভবতঃ 
১৫ বদর রাঙ্গত্ব করিয়াছিলেন। [ নেপাল দেখ ।] 
৫ পাশ্চাত্য চালুক্যরাজ প্রথম সোমেশ্বরের নামীস্তর ৷ 
[ চালুকা দেখ । ] 


ব্রিলোক্যমোহন তি) ব্রিলোক্যং মোহয়তি। মুহ পিচ লু । 


তন্ত্রেক্ত তারাকবচভেদ। এই কবচ সর্বাপদ্বিনাশক, সর্বব- 
বিদ্ভাময় ও সর্ধমন্ুময়,। এই কবচ ধারণ করিলে বা নিতা 
পাঠ করিলে সর্সজ্ত ও সর্বসিদ্ধিযুক্ত হয়, তাহার গৃহে লক্ষী 
সর্বদা স্থির থাকে, মুখে সরম্বতী স্বাদ] বাদ করেন, এই 
কবচের প্রভাবে কোন প্রকার বিপদে পতিত হইতে হয় ন। 
এই কব্চ ন! জানিয়! যাহারা তারাদেবীকে ভর্জনা করেন, 
তাহারা! অল্লামু, নির্ধন ও মূর্খ হয়। এইজন) তারাদেবীর 
উপাঁনক মাত্রকেই প্রথমে এই কবচ জানিয়। পরে তার!. 


দেবীর পুঞ্জাদি করিতে হয়। (তন্্রসার) * 
ত্রেলোকারাজ (পুং) কাশ্ীরের একজন রাঁজা। 


(বরাজতর, ৭1৯৩) 


*সাশ্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং মন্তরবিগ্রহং | 


টহালাকামে।হনং ন।ন সর্ধাপদিনিবারকং॥ 
তৈরষ উব।চ 
তৈলোৌকামোহনং নাম কবচং শুয়চাং পয়ং। 


সর্ববিদি।ময়ং দেবি সর্ধমন্ত্রমক়ং ফবং ॥ 
সবি।ক্ষযীকরং দেব সন্ববিদা প্রদ!য়কং। 
যেদব্যাসোহপি যন্ধত্বা সর্ঘজ্ঞঃ পঠনাদ্ধত;। 
যদ্ধত্বা পঠনাদীশস্ত্রেলোকাবিজয়ী বিভূঃ। 
ধন।ধিপঃ কুষেরোহাপ দেবাধিপঃ শচীপতিঃ। 
পঠনাস্কারণামিতাং যতঃ সর্ধে দিগীশ্বরাঃ। 
সর্ববলিদ্িবুতা: সঃ সং বি্বয্যমবা প্র ঘূঃ। 
যণ্ত গস দ।দীশোহহং ভৈরবাণীং সুয়েছরি। 
ক্রোধাধিগে! মহ।ভীমে। দেবেব্‌ প্রথিতঃ প্রভু: । 
ইদং কবচং অজ্ঞ।ত্ব। তার1ং যে। তজতে নরং। 
অল্লায়,নির্ধনোুর্ে। ভবত্যেব ন সংশয়; ।+ 
(তন্থমারে হতারাকলম্পে জেলোকামোহনং না কবচং) 


ব্রৈবর্গিক 


ব্রৈলোকাবর্মাদেব, জনৈক কালঞ্জররাজ। ইহার পিতা 
পরমর্দিদেবের পর ১২০৩ খ্ষ্টাবকে রাজ্যারোহণ করেন। 
ইছারই সময়ে মুসলমানেরা কালঞ্জর আক্রমণ করে। 
অঙ্গয়গড়ে ইহার রাজধানী ছিল। ১২৩৩ খৃষ্টাকে দিলীর 
সম্রাট আলতভামাস একবার কালঞ্জর লুঠ করিতে আসেন। 
ইহার পিতার সময় মহোবা প্রদেশ কালঞ্জররাজ্যের 
অধিকারভ্র্ট হই়া। পৃথীয়াজের হত্তগত হয়। ইনি চেদীরাজ 
কলচুরিবংশের হস্ত হইতে রেবাগ্রদেশ জয় করিয়া লয়েন। 
ইহার সমস্বে রেবাপ্রদেশের পূর্বাংশে উত্তরে দৌনপুর ও 
মীর্জাপুর জেল৷ পর্য্যন্ত ইহাদের অধিকারে ছিল; সম্ভবতঃ 
বাঘেলরাজগণ প্রবল হইলে মে অঞ্চলে ইহাদের অধিকার 
নই হুয়। ইনি চন্দেল্ল বা চক্জাত্রেয়বংশজাত। 
[ চন্ত্রাত্রেযবংশ দেখ। 1 
ত্রেলোক্যবিজয় (শ্রী) বৈলোক্যন্ত বিজয়ো যন্তাঃ। 
ভাঙ্গ, ভাঙ,। 
ব্রিলোক্যস্ুন্দররম (পুং) রসেজ্্সারসংগ্রহথোক্ত ওষধ- 
ভেদ । প্রস্তত গ্রণালী--পারদ চারিভাগ, অত্র ৬ ভাগ, লৌহ 
আটভাগ, গন্ধক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, 
মরিচ, মোচরস, তালমূলী, গুড়,চী গ্রত্যেকে ৫ ভাগ একত্র 
করিয়া চিত) ও সঙ্জিনার ক!থে দশদিনে ২* বার ভাবনা 
দিয়। পরে অর্ধতোল[পরিমিত বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। 
অন্থপান চিনি ও মধু। ইহা সেবনে উপদ্রব সহ শোথ, 
গাও, ক্ষয় ও অরাতিসার প্রশমিত হয়। (রসেক্জসারস' পাওুচি) 
জ্রনাশক ওষধভে্। পার! ও গন্ধকে কজঙ্জলী করিয়া 
২ তোলা, কুরচী, তালমূলী, ধুস্ত,র, কেশ্ডুতে, ঘোষা, জয়ন্তী, 
মণ্ডকপর্ণা ইহাদের পত্রের রসে মর্দন করিয়া শু করিবে। 
গরে একরতি প্রমাণ ব্রিক করিতে হুইবে। এই ওঁষধ সেবনে 
ব্রিদোষজ জর আশু বিনষ্ট হ্য়। ইহু। বিরেচক। শরীরের 
উত্তাপ অধিক হইলে নারিকেল জল দিয়! প্রয়োগ করিতে 
হয়। (রসেন্দ্রসারস* জরচি* ) 
ব্রৈবণ (জি) জিবণন্ত বনআয়ন্তইদং শিবাদি* অপ্‌। ভ্রিবণ- 
সন্বন্ধী। 
ব্রৈবণি (ুং) ভ্রিবগন্ত খষেরপত্যং ইঞ.। ভ্রিবণ ঞ্চষির অপত্য। 
প্ব্রেবণেন্ত্রেবণি? (শত* আর" ১৪1৫।৫1২১) 
ব্বগীয় (তরি) ত্রিবণঃ সোহন্তান্তি ইতি উৎকরাদি' ছ। 
তহ্যক্ত, ব্রৈবণ সন্বন্ধযুক্ত। 
জৈবর্শিক (তি) জিবর্গায় হিতং ব1' ঞ। ধর্ধার্থ কামসাধন 
কর্ধাদি। যে কর্নার ধর্প অর্থ ও কাম এই তিন বর্গ 
সাধিত হয়? তাঁহাকে ব্রৈবর্গিক ককে 


[ ২৬০ ] 


জৈশাণ 
"সংস্থাং বিজ্ঞায় সংস্স্ত কর্ম ত্রৈবর্গিকঞ্চ বৎ |” (ভাগ* ২1৪1৫) 
সিয়াং ভীপ্‌ ত্রৈবর্সিকী। ত্রিবর্গে গ্রশ্থতঃ 54 ২ দ্রিবর্গ- 
রত। (ভাগ' ৩৩২১৪) 
ভ্ৈবর্গা (তরি) ত্রিবর্গে ভৰ সাধুঃ হ্যঞ্‌। ব্রিবর্গসাধন ধনাদি। 
ব্রৈবর্ণিক (পং) ত্রিষু বর্েষু বিহিতঃ 54. । ব্রা্গণাদিত্রয়রূগ 
দ্বিজাতির ধর্ম । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ট এই ত্রিজাতির ধর্ম । 
স্বার্থে 5ঞ | ছ্বিজাতি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত। 
ব্ৈবর্ষিক (তি) ব্রিবর্ষে ভবিষ্যতি ঠএই, “বর্ষন্তাভবি্ুতি? 
ইতি উত্তরপদ নবুদ্ধিঃ। ত্রিবর্ষে যে বস্ত হইবে। 
পব্রৈবর্ধিকং তাপশ্চিতং তশ্ত সৌম্যং সংবৎসরঃ1” 
(আশ্ব' শ্রৌ* ১২৫১২) 
অভবিষ্যং অর্থ বুঝাইলে উত্তরপদের বৃদ্ধি হইবে, সেই 
স্থলে অ্ৈবার্ষিক হইবে। 
ত্রেবার্ষিক (তরি) ত্রিবর্ষে ভূতঃ ভবতি বা, ১৫, অভবিষ্যুত্াৎ 
উত্তরপদবৃদ্ধিঃ | ১ ব্রিবর্ষভূত, অর্থাৎ তিন বৎসরে হইয়াছে। 
২ ত্রিবর্ষে যাহ! হইতেছে। 
"্যন্ত ব্রেবার্ষিকং তক্কং পর্য্যাপ্তং ভূতাবৃত্তয়ে ॥৮ (মনু ১১।৭) 
ত্রৈবিক্রম (তি) ভ্রিবিক্রমস্ত ইদং অণ.। ১ ভ্রিবিক্রমসম্ন্ধী। 
২ক্রিবিক্রমাবতার বিসু। 
ত্রৈবিদ্য ( পুং) ভ্রিজে বিদাঃ সমাহতাঃ খক্যজুঃসামরূপ 
ভ্রিবিদ্যং তদধীতে বেদ ব1 অণ্‌। ভ্রিবেদজ্ঞ, ক্রিবিদ্যাবেত্তা। 
"ব্রৈবিদ্যো হেতুকত্তকী নৈরুক্কো ধর্শপাঠক£1” (মন্তু১২।১১১) 
তিস্বণাং বিদ্যানাং সমাহারঃ ক্রিবিদ্যং স্বার্থে অণ.। 
২ তিন বিদ্াা। ৩ ব্রতবিশেষ। | 
"ম্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্োমৈব্তরবিদ্যেনেজ্যয়া স্থতৈঃ।” মেনু২।২৮) 
'ব্রেবিদোন ত্রেধিদ্যাখ্যেন বতেন? (কুল্ল,ক) 
ব্রৈবিধা (ক্লী)ত্রিবিধস্য ভাব; য্মঞ। ত্রিগ্রকারত্ব, তিনগ্রকার। 
ব্রৈবিষ্টপ (গুং) ভ্রিবিষ্টগে বসড়ি অণ্‌। দেবতা, যাহারা 
স্বর্গে বাস করেন। ( শব্দার্থচি* ) 
ভ্রেবিষটপেয় (পুং) ত্রিবিষ্টপে বসতি বা' ঠক্‌। দেবতা । 
(ভাথ* ৮৮১৮) 
ত্রৈরৃষ্ণ (পুং) ত্রিবৃষন্ত অপত্যং বা অণ্‌। রাজবিশেষ। 
পব্রবৃষে অগ্নে দশভিঃ সহশ্বৈ বৈশ্বানর* ( খক্‌ ৫1২৭।১) 
ত্রবেদিক (ভি) তরিষু বেদেষু তদধ্যয়নার্থং বিহিতঃ ঠকৃ। 
বেদত্রয়াধ্যয়নার্থব্রতাদি । 
“্ষট্ত্রিংশদাষ্িকং চর্য্যং গুরো বৈবেদিকং ব্রতিং |» (মস্থ ৩1১) 
ব্রৈশস্কব (পুং) রিশক্কোরপত্যং অণু।.জিশস্কুর পুত্র হরিশন্তর। 
ৰ [ত্রিশ দেখ।] 
ত্রেশাণ (জরি) অয়ঃ শানাঃ পরিমাপমন্ত তৈঃ কতং বা অণ 


ত্রান্ষ 


বিকল্পপক্ষে নলুক্‌। ১ ব্রিশাণপরিমিত। ২ ত্রিশাণ পরিমাণ 
' দ্বার! ক্রীত। 
ব্রেশোক (ক্রী) ত্রিশোকেন খধিণা দৃষ্টং সাম। বিশ্বা পৃতনা, 
ইত্যাদি খথেদের গেয় ব্রদ্দের স্বতিবিষয়ক সামভেদ 
ত্র, ভর(ত্রি) ত্রি,প উৎসাদি অণ্‌। তি, ভ্‌ ছন্দসন্বন্বীয়। 
[ তি ভ্দেখ।] 
ত্রৈদাহথ (পুং) তুর্বন্গবংশীয় গোভাহ্ুপুজ্ নৃপভেদ। 
*গোভানোস্ত স্থতে। রাজ ত্রেসান্গুরপরাজিতঃ1৮ (হরিব* ২২অ:) 
ত্রৈস্বর্য্য (কী) ত্রিশ্বর-স্বার্থে ব্যঞ্‌। উদাত্ত, অনুদাত্ব ও 
স্বরিত্রূপ তিনন্বর। 


ত্রেহায়ণ (ত্রি) ত্রিহায়ণন্ত ইদং হায়নাস্তত্বাদণ্। ১ ত্রিবর্ষ 


সম্বন্ধী। স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। ভাবে অণ.। ২ তিন বওসরকাল। 

ত্রোটক (তরি) ক্রট-ণিচ্‌থল্‌। ১ ছেদক। ২ দৃষ্ঠকাব্যভেদ, 
অষ্টাদশ উপরূপকের একপ্রকার, ইহাতে ৫1৭1৮ বা ৯ অঙ্কও 
থাকিতে পারে। স্বর্গীয় ও পার্থিব বিষয় ইহার প্রধান 
বর্ণনীয়। ইহাতে গ্রত্যাঙ্ক ও বিদুষক প্রভৃতি থাকিবে; ইহার 
শৃঙ্গার রস অঙ্গী। স্তত্তিতরস্ত 'ও বিক্রমোর্বশী গ্রভৃতি 
ত্রোটক দৃশ্তাকাব্য। 

*সপ্তাষ্টনবপঞ্চাঙ্কং দিব্যমান্ুষসংশ্রয়ং। 

ত্রোটকং নাম তত্প্রাহঃ প্রত্যঙ্কং সবিদূষকম্‌ ॥৮(সাহিতাদ*৬৫৪৭) 

ত্রোটকী (ভ্রী) রাগিনীবিশেষ। (হলাযুধ) 

ত্রোটি (ত্ত্রী) ত্বোটাতে ভিগ্তেইনয়া ত্রোিই (অচ্‌ ইঃ। 
উপ. ৪১৩৮ ) ১ কটুফল। ২ চঞু। ৩ পক্ষিভেদ। ৪ মীনভেদ । 

ত্রোটিহস্ত ( পুং ) ভ্রোটিশ্চঞুহন্তইব গ্রহণসাধনং যন্ত। পক্ষী । 
স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ডীষ্‌। 

ত্রোটী (শ্রী) ত্রোটা ভীষ্‌। [ত্রোটি দেখ।] 

ত্রোতল (র্লী)১ ত্রোড়লতন্ত্র (ত্রি)২ তোতলা, স্বলহ্বাকা। 

ত্রোত্র (ক্লী) ত্রায়তে শিক্ষযতে নিষম্যতেইনেন ব্রৈউত্র 
( অশিত্রা্দিভ্য ইত্রৌত্রৌ । উপ. ৪/১৭২) গবাদি তাড়নদণ্ড, 
পাচনবাড়ী । পর্য্যায়-_প্রাজন, তোদন, গ্রবয়ণ। গজের তোদন 
দণ্ড, পর্যযায়_বৈপুক, বেণুক। ২ অস্ত্র। ৩ আরপক্রিয়া। 
৪ ব্]াধিভেদ। 

ত্র/ংশ (পুং) তৃতীয়োহংশঃ। ১ তৃতীয় অংশ । ২ ব্রিগুণিত অংশ। 
প্ত্রাংশং দায়াদ্হবেদ্বিপ্রে। ঘ্বাবংশো ক্ষত্রিয়াস্তঃ1*(মন্থ ৯১৫১) 

ত্র্যক্ষ (পুং) ত্রীণি অক্গীণি নেত্রাণি যন্ত ততঃ সমাসাস্তগ্রত্যয়। 
শিব, ত্রিনেত্র। ২ দৈত্যবিশেষ। পন্ডোভো। দানবদৈতেয়া 
দরিমুদ্ধংন্্যক্ষ শম্বর* ( ভাগ* ৭1১1৪) (ত্রি)৩ নেত্রত্রয়বিশিষ্ট। 
আর্ধগ্রয়োগে কোন স্থলে সমাসান্ত ষয'আদেশ হয়না, সেই 
স্থলে ত্রক্ষি এইরূপ হয়। 

স্ব] 


[ ২৬৮ ] 


ভ্র্যনীক 


ত্র্যক্ষী (শ্ত্রী:) ত্রাক্ষ-ভীষ্‌। রাক্ষসীতেদ। 
ব্রাক্ষর (পুং) ত্রীণি অকারোকারমফাররূপাণি অক্ষরাণি যন্। 
১:প্রণব। “আদ্যং ঘৎ ত্রক্ষরং বঙ্গ ত্রয়ী যত্র গ্রতিঠিতা। 
'সগহ্োহম্কস্তিবৃ্েদে। যত্যং বেদ স বেদবিদ্‌ ॥* (মন্ু১১।২৬৬) 
্্যক্ষর প্রণবই ব্রক্গ, যাহাতে বেদত্রয় অবস্থিত আছে। 
(ক্লী):২ ছন্দোভেদ। “বিজুন্্য্য়েণ ভ্রী'ল্লোকাম্দজয়ৎ” 
( শুরুষজুঃ ৯৩১ ) “বিষুন্তরযক্ষরেণ অক্ষরব্রয়াঝবকেন ছন্দস! ত্রীন্‌ 
তুরাদীন্‌ মনুষ্যান্” (মহীধর) ৩ ব্রিবর্ণাত্বক। তন্ত্রোক্ত মন্ত্র 
ভেদ। (তন্ত্র) (ত্রি) ৪ বর্ণত্রয়যুক্ত মাত্র। ত্রীণি অক্ষরাণি 
যস্ত। ৬ ঘটক। 
ত্রাঙ্গ (কী) ত্রীণি অঙ্গানি অন্ত। সৌবিষ্িকৃত হবিস্‌। প্মধ্যং 
জুহ্বাং দ্বেধা কৃত্বাবদ্য ত্যণিম্যব্রঙ্গেযু” ( শত ব্রা" ৩।৮1৩।১৮ ) 
ত্র্যঙ্গট (ক্লী) ত্রিভিরঙ্গৈরট্যতে গমাতে ত্র্যঙ্গ-অট্‌-অপ্‌, শকন্ধা- 
দিত্বাদলোপঃ।:১ শিক্যভেদদ। ২ ধৌতাঞ্জনী। (পুং) ৩ ঈশ্বর । 
৪ চন্দ্র। (€হেম) 
্র্যঙ্কুল (ব্রি) তিআোহহুলযঃ প্রমাণমন্ত, তদ্ধিতার্থদ্বি* দ্বয়- 
সচ্‌ তন্ত লুকি অচ্‌ সমা*। ১ অঙ্গুলিত্রয়পরিমিত | ২ অঙ্কুলিত্রয়- 
পরিমিত খাতযুক্ত । স্ত্িয়াং টাপ্‌। 
ব্রাঙ্গ্য (ব্রি) ত্রাঙ্গায় হিতং যৎ। ত্য্যঙ্গসাধন দ্রব্য । 
*্ত্রঙ্গায়ৈ শ্রোণেরথ' (শত ব্রা" ৩৮৩১৮) 
ত্রাঞ্জন (ক্লী) ত্রয়াণাং অঞ্জনানাং সমাহারঃ। কালাঞ্জন, 
রসাগ্রন ও পুষ্পাঞ্জন রূপ মিলিত অঞ্জনত্রয়। (রাজনি* ) 
ত্রযঞগ্ল (ক্লী) ত্রয়াণাং অঞ্জলীনাং সমাহারঃ বা* টচ্‌ সমা*। 
সমাহৃত অঞ্লিত্রয়। ব্রিভি রঞ্জলিভিঃ ক্রীতঃ তদ্ধিতার্থদ্বি- 
গৌ তু তদ্ধিতলুকি ন টচ্‌। ত্রাঞ্জলি। তিন অঞ্জলি দ্বার! 
ক্রীত। তদ্ধিতার্থে দ্বিগু সমাস করিলে টচ্‌ সমাসাস্ত হইবে 
না, সেই স্থলে ব্র্যঞ্জলি এই রূপ হইবে। 
ত্র্যধিপতি (পুং ) ত্রয়াণাং অধিপতিঃ ৬তৎ। তিন লোকের 
অধিপতি, কৃষ্ণ, বিষুঃ। 
“নৈতাবত। ত্র্যাধিপতের্বত বিশ্বতর্ত,১* ( ভাগ* ৩১৬1৪) 
ত্র্যধিষ্ঠান (পুং) ত্রীণি মনোবাকৃশরীরাশি অধিষ্ঠানান্তস্ত, 
তিশ্যণাং জা গ্রদাদীনাং অধিষ্ঠানং বা। ১ জীব। ২ জাগ্রদাদি 
অবস্থাত্রয়সাক্ষী কুটস্থ চৈতন্ত। 
ভ্রযধীশ ( পুং) ভ্রয়াণাং অধীশঃ। 
অধিপতি, বিষুঃ। 
ত্র্যধ্বগ! (স্ত্রী) ত্রিভিরধ্বতি এঁছতি গম-ড স্ত্রিয়াং টাপ্‌। গঙ্গ। 
ত্রানীক (পুং) ত্রীণি উষ্ণবর্ষণীতাখ্যানি অমীকানি গুণ! 
অন্ত । সংবৎসরাভিমানী দেবতাভেদ। 
গত্যনীকঃ পত্যতে মাহিনাবান্” (খক্‌ ৩ ৫৬৩) 'ত্র্যনীক 


ব্র্যধিপতি, তিন লোকের 


৬৬ 


জ্র্যরুধি 


স্রিভিরুষ্ণবর্ষশীতাখ্োরলীকৈ ণৈরুপেতঃ 1 ( সার) (স্ত্রী) 
২ হস্ত্যস্বরথাঙ্গসেনাতেদ। 


ত্রাস্বতযোগ (পুং) অগ্বাণাং তিথিবারনক্ষত্রাণাং অআমৃত- 


তুলো যোগঃ। তিথি নক্ষত্র ও বারবিষয়ক যোগতেদ। 
মৃত ঘোগের বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে-_ 
রবি ও মঙ্গলবারে নন! অর্থাৎ প্রতিপদ, একাদশী ও 
হঞ্গ, স্বাতী, শততিযা, আত্্রা, রেবতী, চিত্রা, অঙ্লেষা ও মূলা 
নক্ষত্র হইলে, শুক্র ও সোৌমবারে ভদ্র! অর্থাৎ দ্বিতীয়, ঘাদশী 
ও সপ্তমী, ভদ্রা, পুর্ববফ্তুনী, উত্তরফন্তুনী, পূর্ববভাদ্রপদ ও উত্তর- 
তাদ্রপদ নক্ষত্র হইলে, বুধবারে জয়া অর্থাৎ ত্রয়োদশী, অষ্টমী 
ও তৃতীয়া, মৃগশিরা, শ্রবণা, পুস্যা, জো, ভরণী, অভিজিৎ 
ও অশ্বিনী নক্ষত্র হইলে, বৃহম্পতিবারে চতুর্থী, নবমী ও 
চতুর্দশী তিথি, উত্তরাষাঁড়া, বিশাখা, অন্গুরাধা, মধ! ও পুনর্বস্থ 
নক্ষত্র হইলে, শনিবারে পূর্ণ, দশমী, পঞ্চমী, পুর্ণিৰা বা 
অমাবন্ত! তিথি ও রোহিণী, হস্তা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হইলে কর্যসকৃত- 
যোগ হুয়। এই যোগে যাত্র! করিলে জভী্ ফল লাত হুয়। 
যাত্রিক করণে এই অ্্যমৃতযোগ অতিশয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত 
হইয়াছে, বিষ্টিব্যতীপাতাদি দোঁষষুক্ত হইলেও যদি এই 
ত্র্যমুতযোগ হয়, তাহা! হইলেও সকল দোষ বিনষ্ট হয়। 
(জ্যোতিস্তপ্ব ) 


ত্র্যন্বক (ক্লী) ত্রীণি অন্বকানি নয়নানি যন্ত ত্রয়াণাং লোকানাং 


অন্বক পিত| ইতি । ১ শিব, মহাদেব । 
্রাস্বকং বজামহে সগন্ধিং পুষ্টিবর্দনং ৷” ( শুরুষজুঃ ৩৬৯ ) 
২ মহাদেবের অংশে উৎপন্ন চন্দ্রশেখর নামে পৌন্রাজপুত্র। 
“এবং তিন্যপামস্বানাং গর্ভে জাতে! বতো হরঃ। 
অতস্ত্রযত্বক নামাতৃৎ গ্রথিতো। লোকদেবয়োঃ ॥” 
(কালিকাপু* ৪৬ অঃ) 
এই চন্ত্রশেখর নরপতি ষার্বভৌম রাজ! হুইপ»! ভ্রিলোক 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৩ একাদশ রুদ্রের মধ্যে একজজধন। 
 ভ্রাম্বকনমখ (পুং) ত্ত্বকন্ত সখা টচ্‌ সমাসাস্ত্ঃ। কুবের, 
ব্রান্বকের সথ|। [ কুবের দেখ । ] 
ত্রাম্বকা (শ্রী) ত্রীণি অস্বকানি ফন্তাঃ। ছুর্গা, ঘাহার সোম, 
হুর্ধ্য ও অনল এই তিনটা চক্ষু বলিয়। কথিত হুইয়াছে। 
“সোমুর্ষযানলা স্ত্রীণি যন্তা নেত্রাণি অদ্বিক।। 
তেন স। ব্র্যন্বক1 দেবী মুনিভিঃ পরিকীর্তিতি। |(দেখীপু* ৪৫ অঃ) 
ব্র্যেকণ (পুং) ত্রিবৃষণপুত্র রাজধিভেদ। 


ভ্রাকষি [্রি) ত্রীণি অকুষীণি রোচমানানি শুভ্রাণি ককুগ্‌ 


ৃষ্টপার্বস্থানানি যন্ত। রোচমান গুভ্রপৃষ্ঠাদি স্থানজয়- 
হুক্ত গবাদি। পজ্যকুষীপাং দশ গবাং সহজ” ( খক্‌ ৮1৪৬1২২) 


২৬২: ) 


আহম্পৃশ 


প্র্যবর (জি) লেবকত্রয়বিশি্ট। 
ত্রাবি (পুং) ষগ্মাসাত্মবকঃ কালঃ অবিঃ ত্রিআোইবয়ে। যন্ত। 
অষ্টাদশ মান রয়ন্ক পণ্ড। 
পআর্যবিরয় স্রি্,প্চ্ছনাঃ* ( শুরুষভুঃ ১৪1১০ ) 

'ত্রীন লোকান্‌ অবতি অব রক্ষখাদিতু ইন, (মহীধর ) 
প্তঙ্কৌ আাবিং রেরিহাণাঠ ( খক্‌ ৩।৫৫।১৪ ) সার্দসংবৎসর- 
বয়স্ক! বৎস স্ত্র্যবিক্লচ্যতে তৎ প্রমাণমাদিত্যং ত্রীন লোকান্‌ 
অবতি শ্বতেজস! ব্যাপ্পোতি' ( সায়ণ ) ২ ব্রেলোক্যব্যাপক । 

তব (রী) ভরয়াপাং অবানাং সমাহার। ১ বর্ষত্রয়। 
প্রযবং চরে্ধ। নিয়তে! জটা ব্রহ্মহণো বতং ৷” (মন্থু ১১।১২৯) 
ত্রয়ে! অবাঃ বয়্োমানং ষন্ত তদ্ধিতার্থদ্ি$ঃ | (তরি) ২ ভরিবর্ধ বয়স্ক। 
ভ্র্যশীতি (ভ্ত্রী) ত্র্যধিক! অশীতিঃ কর্দধা*। তিরাশি সংখ্যা, 
তিন অধিক অশীতি। ২ তৎসংখ্যেন্ন। 
ব্র্যশীত (তরি) ত্র্যশীতি ততঃ পূরণে ডট্। ত্র্যশীতিসংখ্যার পুরণ । 
ভ্র্যশীতিতম (তরি) ত্র্যশীতি পূরণে তমপ্‌। ক্র্যশীতি 
সংখ্যার পূরণ। 
ব্র্যফঁক (রী) সুশ্রতোক্ত জলনিক্ষেপণস্থানভেদ । (হুক্রুত) 
্র্যষটন্‌ (বি) ত্রিগুণিতাঃ অষ্ট। ১ চতুবিংশতি সংখ্যা। 
২ তৎসংখ্যেয়। 
স্র্যে (ক্লী) তিত্রঃ অশ্রয়ঃ কোণ বন্ত অচ্‌ সমা*। ত্রিকোণ। 
ত্র্যহ (পুং) ত্রয়াণাং অঙ্কাং সমাহারঃ টচ্‌ সমাসাস্ত সমাহার" 
দ্বিগুত্বাৎ ন অহাদেশঃ | দিনত্রয়। 

উত্তরপদঘ্িগুসমাসে অহ্গাদেশ হইবে, সেই স্থলে ত্রাহব- 

প্রিয় এই রূপ পদ হইবে। 
দত্র্যহং প্রাতত্ত্রযহং সায়ং ত্র্যহ মদ্যাদযাচিতং।” (মন্তু) 
ত্র্যহস্পর্শ (পুং) ত্র্যহং চান্দ্রদিনত্রয়ং ম্পৃশতি ম্পৃশ-অগ,। 
১ তিথিত্রয়স্পর্শা এক সাবন দিন, এক দিনে তিনটী তিথি 
হইলে ব্র্যহম্পর্শ হয়। ২ দিনক্ষয় 
ভ্র্যহম্পৃশ (ক্লী) আ্রাহং ম্পৃশতি ম্পৃশ-ক। সাবন দিনত্রয়- 
স্গর্পা একটী তিথি। 
"একং দিনং যত্র তিথিত্রয়ঞ্ ম্পৃশেত্সাহমু'নয়ো। হবমাখ্যং | 
এক] তিথিস্ত্রীণি দিনানি যত্র স্পৃশেত্তদাহস্ত্ি দিনম্পৃশন্ত ॥” (জ্যো') 
_ এই অ্রাহম্পর্শে বিবাহ যাত্রা গ্রতৃতি গুভকার্ধয নিষিদ্ধ । 
কিন্ত হ্বানদানা'দি অশেষ পুণ্যজনক । [ অবম দেখ।] ভ্রাছ- 
ম্পৃশ-কিন্‌ ত্র্যহন্পৃশ। “একাদশী ছ্বাদলী চ রাত্রিশেষে আয়ো- 
দশী। ত্রযহম্পুক্‌ তদহে। রাঅমুপোস্যা। স। সদা তিথিঃ ॥* (স্থতি) 
প্রথমে একাদনী পরে দ্বাদশী ও রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী হইলে 
জরযহন্পৃক্‌ হয়, এই তিথিই উপোধ্য অর্থাৎ এই ভিখিতে 
উপবাস করিতে হুয়। 


অর্যাশিয়্‌ 


[ ২৬৩ ] 


ব্রোচ 


চি 





জ্র্যহিকান্লিরস (পুং) অবাধিকারে রসেজ্জসারসংগ্রহোক 
ওধধ তেদ। প্রস্তুত গ্রণালী--পারা, গঞ্ধক, তুঁতে ও শঙ্খ 


প্রত্যেক এক ভাগ, দাব্বাশাক, জয়স্তী, নটেশাক; ইহাদের 


প্রত্যেকের রসে সাত সাত বার করিয়া ভাবন। দিয়! ৪ রতি 
প্রমাণ বটী প্রস্তত কন্সিতে হইবে । জীর! গু ত্বত্ত অন্ুপানের 
সহিত সেবন করিলে ত্র্যাহছিক জ্বর নাশ হয়। (রসেক্সারস* ) 

জ্রাহীন (পুং) ভ্রিভিরহোভিঃ নিবৃত্বঃ খ। ভ্রিদিনসাধ্য 
ক্রডু ভেদ । 

ত্র্যহৈহছিক (তি) ঈহায়াং চেষ্টায়াং ভবং এ্রহছিকং ধনং জ্যছে 
দিনত্রয়ে পর্যযাধং এ্রছিকং ধনং যন্ত। দিনত্রয়নির্ব্বাছোচিত 
ধনযুক্ত, তিন দিন নির্বাহ হইতে পারে, এন্ধপ ধনশালী। 

“কুশুলধান্তকে বা স্াৎ কুক্ীধান্তক এব বা। 

ত্র্যহৈহিকে। ঘাপি ভবেনবশ্বশ্তনিক এব বা ॥” (মনু 8৭) 

নু চারি গ্রকার গৃহস্থের কথ। বলিয়ছেন-_কুশৃলধান্তক, 

কুস্তীধান্তক, ত্র্যহৈহিক ও অশ্বস্তনিক ৷ যে গৃহস্থ তিন দিনের 
জীবিক। সঞ্চয় করিয়া! রাখে, তাহাকে ত্র্াহৈহিক কছে। 
এই গৃহন্থ মধ্যম। ইহ] দ্বিজগণের পক্ষে বুঝিতে হইবে। 

ত্র্যাক্ষায়ণ (পুং) ত্ত্যক্ষন্ত যুব অপত্যং ফঞ। শিশুপাল 
হরাদ্বির যুব! অপত্য। 

্র্াক্ষায়ণভক্ত (পুং) ত্র্যাক্ষায়ণঃ তস্ত বিষয়ো দেশঃ রী 
কাণিঃ তক্তল্‌। জ্ঞযাক্ষান্নথের বিষয়। 

ত্রথায়ুষ (কী) ত্রয্াণাং বাল্যযৌবনস্থবিরাপাং আমুষাং সমাছার 
বেদে অচ্‌ সম!" । বাল্যাদি আযুস্ত্রম) বাল্য, যৌবন ও স্থবিরাদি। 

পত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশুপন্ত ত্র্যাযুষং,।” ( শুরুষজুঃ ৩।৬২ ) 

ত্রার্ষেয় (পুং) ত্রয়ঃ আর্ষেয়াঃ খষয়ো যত্তর। ত্রিপ্রবর গোত্র- 
ভেদ, যে গোত্রের তিনটী প্রবর আছে তাহাকে জ্র্যার্ষেয 
কছে। খষে রয়ং ঠক আর্ধেয়ঃ খধিধর্মঃ ভ্রম আধেয়াঃ 
ধর্ম! যেষাং। ২ অন্ধ, বধির ও মুক। ইহা'দিগের যাগে অধিকার 
নাই। তিন জন খধির মধ্যে একজন পরদ্্ব্য দর্শন করিয়া 
চক্ষু নিমীলন করিয়াছেন, এইজন্ত অন্ধ হন, আর একজন 
পরনিন্দা শ্রবণশস্কা করিয়৷ শ্রোত্রনিগ্রহ করিয়! বধির হন, 
ঘন্ত একজন মিথ্যাকথন শঙ্ক। করিম্নাছিলেন, এইজভ্ভ মৃক 
হইন্লাছিলেন। ( ভত্ববোধিনী ) * 

ব্র্যাশির্‌ (ছবি) তিশ্রঃ দধিতক্রপয়োরূপা আশিরঃ যন্। 
অগ্নির বুষভেদ। 

* 'আ্র্যাধেরাস্্া়; ধবিধর্শ]ঃ অন্ধত্ববধিরত্বমুকত্বানি যেবাং তে খবীণাং 
ছি পরগ্ধার্ণনেন তত ফোগোৎপত্তিসন্তাবদয়। চক্ষুর্নিমীলনেন অত্বত্বং, 
গরনিজ এ ধণশগ্য়। শ্রোন্রলিগ্রহেণ হথিরত্বং) (মখ্যাফখনশঘ্বন্জ| বাক্য- 

ঘমনাল্ৌকঃং।' (তত্ববোধিনী ) 


শ্যন্ত ম! পরুষাঃ শতঘুন্ধর্যরস্তাঙ্গণ। । 
অস্বমেধন্ত দানাঃ সোম! ইব আআ্যাশিরঃ1” (খক্‌ ৫1২৭৫) 
ত্র্যাহণ (পুং স্ত্রী) ভরিভিঃ ঢঞ্চপাদৈ রাহস্তি আ-হুন-অচ্‌, 
পুর্ববপদাৎ লংজয়ামগ' ইতি গত্বং। বিদ্বির পঞ্চিতেদ। (কুশ্রুত) 
ত্র্যাহাষ (পুং) দেশতেদ । তত্র ভবঃ মিসির বুঞ্। জ্ৈযা- 
হাবক দেশভেদ। 
ত্র্যাহিক (অ্রি) জ্যহে ভবঃ ঠঞ। : আর্ন্বাৎ পূর্বং ন এছ । 
জ্যহভব জরা্দি। তিনদিন অন্তর যে জর হয়, তাহাকে 
জ্াহিক জর কহে। [জ্বরদেখ।) লোকে অর্থাৎ নাধারণ 
গ্রয়োগস্থলে বুঞ্‌ প্রত্যন্, পরে চু হইবে, সেই স্থলে 
ব্রেয়াহিক এইরূপ পদ হইবে। ব্রেয়াহিক, ত্র্যহভব বস্ত। 
যেবস্ত তিন দিনে হুয়। 


ক্রাদয় (ক্রী)ত্রিযু সবনেষু উয়ো গতিরন্ত । মোমাখান্ত্রব্। 


“ক্র্যদয়ং দেবছিতং ঘথ1 বঃ” € খক্‌ ৪1৩৭৩) ্‌ 
ক্র্যধন্‌ (পুং) ত্রিতিঃ বসম্তশরস্তেমন্তৈ খ'তৃভিরূধোইন্ত আন, 
হুন্বশ্চ। ৰসস্তাদিরপোধোযুক্ত বৎসরনপ বুম্বভত। বসস্তাদি- 
রূপ উধঃ অর্থাৎ পালানযুক্ত বাড়। “উত ক্র্যধ। পুুধ গ্রজাবান্” 
( খক্‌ ৩৫৩২) “ক্রধ! বনস্তশরদ্ধেমস্তাখ্যে স্ত্রিভিবৃতুভিরুধে! 
ষন্ত ল ক্র্যধা।” (লায়ণ) 
ক্রুষণ (ক্লী) ত্রয়াণাং উষণানাং নমাহারঃ পৃষো* ব1 দীর্ঘঃ | 
মিলিত শুষ্ঠী, পিপ্ললী ও মরিচ । ইহার গুণ-_দীপন ) শ্বাস, কান, 
ত্বগাময়, গুন্ম, মেছ, ক্ষ, স্থৌল্য, মেদ, শ্লীপদ ও গীনন- 
রোগনাশক । (ভাবপ্র* পূর্বথ* ) ২ চরকোক্ত ঘ্বতবিশেষ। 
ক্র্যষণাদিমণ্ডর (কী) পাঙুরোগাধিকারে ওষধ বিশেষ। 
প্স্ততপ্রণালী__ত্রিকটু, ভ্রিফল, মুতা, বিড়, চই, চিতামূল, 
দারুহরিদ্রা, গুড়ত্বক্‌, স্বর্ণমাক্ষিক, পিগুলমূল, দেবদারু, 
ইহাদের প্রতোকের চূর্ণ ২ পল, চূর্ণ সমষ্টির দ্বিগুণ শোধিত 
মণ,রচুর্ণ, মণ্ডরের ৮ গুণ গোমৃত্র। প্রথমে গোমূ্ধে মর 
পাক করিয়। ঘনীভূত হইলে চুর্ণ নকল প্রক্ষেপ করিতে 
হুইবে। পরে খ্ডুমুরের স্তায় বটির৷ প্রস্তত করিতে হইবে । 
পরে উপযুক্ত মাত্রায় তক্রের নহিত দেবন করিলে কামলা, 
মেহ ও ল্লীহা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ ভাল হয়। অন্বীর্ণ 
থাকিলে ভোজন পরিত্যাগ কর! বিধেয়। ( ভৈষজ্যর* ) 
ক্্যষণ্যাদ্যবর্তি (জ্ত্রী) বর্ভিবিশেষ, ভ্রিকটু, জিফলা, দাক্- 
চিনি, সৈদ্ধব, মনছাল এই সমুদয় ভ্রব্য মিলিত করিয়৷ বপ্তি 
গ্রস্তত করিতে হইবে, এই বন্ডি চক্ষুমধ্যে প্রয়োগ করিলে 
চক্ষুর ক্লেদাদি দুরীতৃত হয়। ( ভৈষজ্যর* মেত্ররোগাধিকা' ) 
ত্র্চ (ক্লী) তিস্থণাং খচাং সমাহারঃ অচ্‌ সমা'। খক্ত্রয়, 
খণ্েদের তিনটী মগ্্রবিশেষ। "অথ জবাচং জপেদব্বং।” (মনু) 


স্বক্পরিপুটন [ ২৬৪. স্বগদোষ 





২, ৯০ পিসী কস পা সস্পপপপপাা সপ 


ত্র্েণী (স্ত্রী) আপি এতানি আন্ত ৰ| ব্রিযু ্থানেযু এতঃ কবুরো | ত্বকৃপা'ক (পু) স্বচঃ পাকে ফ। শৃকদোধ নিমিত্ত গীড়কারোগ 
যন্তাঃ 'বর্ণাদনুদাত্তাৎ, ভীপ্‌ তত্ত নঃ, ততো! খত্বং। তিনস্তানে | বিশেষ, পিত্ত ও রক্ত কুপিত হইয়া! যে সকল পীড়কা উৎপন্ন 
কর্ব,র! স্ত্রী। শতত্দোকী শললী ভবতি লোহ্‌ং ক্ষুরঃ সাব! | হদ্দ এবং যাহাতে জর ও দাহ জন্মে, তাহাকে ত্বক্পাকব্যাধি 
ত্রোমী শলনী” (শত* ব্রা" ২৬৪৫) এত্রেবীতি ভ্রিযু  কছে। (নুশ্রত) [বিশেষ বিবরণ শৃকদোষ দেখ।] 
স্থানেযু এত: স্বেতঃ বর্ণে! যন্তাঃ স। কোন” (ভাব) "ত্রোণাচ ত্বক্পারুষা ( লী) ত্বচঃ পারুষ্বং কঠোরত|। ত্বকের কাঠিন্ত। 
শলল]1” (আশ্বণ গৃ* ১১৪৪) ব্রীণোতানি যস্তাঃ সেয়ং “তন্ত পৃর্বরূপাণি ত্বক্পারুষ্যম কল্পনা রোমহ্র্ষ১৮ (স্থুক্রত ) 
ত্রোনী শললী” (নারায়ণ ) ত্বকৃপুষ্প (ক্লী) ত্ব5ঃ পুশমিব। ১ রোমাঞ্চ । ২ কিলাস, 

ত্ব (ব্ি)তনোতি বিস্তারয়তি তন-ক্িপ্‌ অনম্চ বঃ (তনোতে | চর্মরোগ বিশেষ ছুলী 
রনশ্চ বঃ। উপ. ২৬৩) ১ তিন, অন্ত, বিভিন্ন । ২ এক। ূ ত্বকৃ্পুষ্পিকা (স্ত্রী) চর্মরোগবিশেষ, ছুলী। 
“উত ঃ পঞ্তর্ন দদর্শ বাচমুত স্ব শুর শৃণোতোনাং .৮ (খক্‌। তিস্‌ (ক্লী) ত্বক্ষাতেহনেন স্বক্ষ করণে অন্ুুন্। বল। (নিঘ*ট,) 
১০।৭১1৪) “ত্বশক্খ একবাচী। এক: উত শবোহপার্থে |] সগ্রবিকা ত্বক্ষসা স্সো দিবশ্চ।” (খকৃ ১1১*।১৫ ) 
ত্ব একইঃ শৃ্রপোনাং বাঁচং ন শৃণোতি 1 (সায়ণ) 'ত্বক্ষন। বলেন' (সায়ণ) 

ত্বং (ঝি) সর্বনাম যুদ্বদ্ প্রথমৈকবচনং। তুমি, ভবান্‌, | তবক্ষীয়স্‌ (ব্রি) অতিশর়েন তক্ষিত! ঈয়সথন্‌ তৃগোলোপঃ। 
আপনি, যুন্মদশব কর্তা হইলে ক্রিয়াতে মধ্যম পুরুষ হয়। ৰ দীপ্ত। “মরত্বান্‌ _সবক্ষীয়স। বয়সা” (খক্‌ ২৩৩৬) 'তবক্ষীয়স। 
“যুক্সদিমধামহ ৷ [যুদক্মদ দেখ । ] দীপ্রেন' ( সায়ণ ) 


স্বক [ত্বচ, দেখ ।] ত্বকৃলার (পুং) ত্রচি সারোযহ্য। ১ বংশ। ২ বংশের ত্বক্‌, 
ত্বকৃকণুর (পুং) ত্বচঃ কণং রাঁতি-র-ক। ব্রণ, ক্ষত ঘ]। (হারা) বাশের চেচাড়ি। ত্বগেব সারোঘস্ত । ৩ গুড়ত্বক্‌, দারুচিলি। 
্বকৃক্ষীর (ত্র) ত্বচঃ বংশতবচঃ ক্ষীরমন্তাত্র। বংশলো চন! । ৪ শৌগবৃক্ষ। € রন্ধ,গ্রধান বংশ, তলতারবাশ। 


ত্বকৃক্ষীরী (স্ত্রী) ত্বকৃক্ষীর-গৌরা* ভীষ,। বংশলোচনা, ত্বকসারভে দিনী (স্ত্রী) ত্বচঃ সারং ভিনত্তি ভিদ-ণিনি ভীপ। 
পর্য্যা়-_-বাংশী, তুগাক্ষীরী, তুগ!, বংশঞ্জা, শুরা, বংশক্ষীরী, ক্ষু্র চু বৃক্ষ। (রাজনি*) 


বৈষ্ণবী। (ভাবপ্র*) ত্বকৃমার। (স্ত্রী) ত্বকৃসারো বংশ উৎংপিকারত্বেনাস্ত্যন্তাঃ 
সবকৃচ্ছদ্‌ (পুং) দ্বগেব ছদো! বন্ত। ক্ষীরীশবৃকষ, ক্গীরকঞ্কী ততষ্টাপ্‌। বংশলোচন1। 
গাছ। (রন্তমা*) ত্বকৃম্থগন্ধ ( পুং) স্বচি সুগন্ধ: সাগন্ধে! যন্ত । ১ নারাঙ্গানেবু। 


স্বকৃচ্ছেদ ( ক্লী) (01:05100015108)) মুসলমান প্রভৃতি য্নেচ্ছ- ২ জবগ। 
সাতিদিগের সংস্কার বিশেষ, যাহাতে মু্লমান বালকদিগের ত্বক্হগন্ধা। সী) ত্বচি সুগন্ধো যস্তাঃ এলবালুকা নামক 


পুরুষাঙ্গের অগ্রচর্খ ছেদন করিয়া! দিতে হয়। | গন্ধ দ্রব্য, হশ্্লৈলা, ছোটএলাচ। 
ত্বকৃতরঙ্গ (পুং) ত্বচস্তরঙ্গইব। কওুপদার্থ। (পার* নিঘপ্ট,)। | স্বকৃম্বাদ্বী (স্ত্রী) ত্বচি স্বাদ্ধী। দারচিনি, গুড়ত্বক্‌। 
স্বকত্্র রী) তবচং ত্রায়তি ত্রা-ক | বর্ধ। ত্বগন্ক,র (৭২) স্বচষ্চর্দরণঃ অন্কুরইব'। রোমাঞ্চ । ( হারা") 


ত্বকৃপঞ্চক (রী) ত্বচাং পঞ্চকং। স্গ্রোধ, উচুম্বর, অশ্বথ, ত্বগাক্ষীরী (জী) ত্বকৃক্ষীরী পৃষোদরা* সাধুঃ। তুগাক্ষীরী, 
শিরীষ ও প্রক্ষ এই €টী বৃক্ষের নাম ত্বকৃপঞ্চকক। কোন বংশলোচনা । 
কোন লোকের মতে শিরীষ ও প্রক্ষের শানে বেতন ও স্বগ্গন্ধ ( পুং) ত্বচি গন্গে।যস্ত | নাগরঙ্গ, নারাঙ্গানেবু। 
পারিশ বৃক্ষ হইবে। ইহার গুণ-_শীতঙ, বণ, শোণ. বিসর্প, স্বগজ (ক্রী) ত্বচঃ জায়তে জনড। ১ রোম। ২ রুধির, 
বিষ্সস্ক ও মাধ্বাননাশক, তিক্ত, কষায়, লঘু, লেখন। (তাবপ্র+) রক্ত । (রাজ্জনি' ) 

স্বকৃপত্র (ক্লী) ত্বগিব পত্রাণি যস্ত ॥ ১ গুড়ন্বক্‌, দরুচিনি। ২ ত্বগাধারদেহ ( গুং) (১1০115508) যাহাদের দেঁছের আধার, 
তেঞ্পত্র ৷ পর্ধ্যায়__স্তকট, ভৃঙ্গ, ত্বচ, চোচ, বরাঙ্গক। (অমর) ৰ তাহাদের দেছাবরপ। যথ! শগ্বকাদি 

স্বকৃপত্রী (স্ত্রী) ত্বকৃ গৌরা* ভীষ,। হি্বপত্রী, রীধুনী। ত্বগৃ্দোষ (পুং) হচো দোষে দুষণং যম্ম(ৎ। কোঠরোগ, 
পর্ণ _কারবী, পৃথী, বাম্পীকা, কবরী, পৃথু। (অমর) গায়ে চাকা চাকা দাগ হইয়! লুকাইয়া যায়, এইরূপ রোগ 
২ তৎপত্রী, কলাগাছ ৩ তেঞপত্রসদৃশপত্র, বাটিয় পাতা। বিশেষ । এই রোগ মহারোগ মধ্যে গণ্য। মহাপাতকজ্জ ৮টা 

ত্বক্পরিপুটন (কী) ত্বচঃ পরিপুউনং। চামড়। তোল! ৷ রোগ কথিত হইয়াছে, এই রোগ তাহার মধ্যে একটী। এই 





্্চ্‌ 
রোগে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার প্রান- 
শ্চিত্ত না হইলে দাহাদি করিতে নাই। যদি কেহ মোহবশে 
দহাদ্দি করে, তাহ! হনে তাছার চান্ত্রায়ণ করিতে হয়। 


( শুদ্ধিতত্ব ) 


লোধ, নীরাম্ন ও কনকচূর্ণ ঈষহুষণ করিয়া যে যে স্থলে এ | 


চাঁক! চাঁক1 দাগ হয়, & স্থলে দিলে ইহা! আরোগ্য হয়। 
“মন্দোঞ্চলোপ্রনীরায়চূর্ণস্ত কনকম্ত চ। 
তেনোদ্বর্তিতদেহস্ত হরেত গ্রীন্গ্রসারিকাং। 
ত্বগৃদদৌষশ্চৈর সেফশ্চ ঘর্ঘমদোষ্চ নহাতি ॥” (গরুড় ১৯৪ অ') 
ত্ুগদোষাপহ্] (তরী) ত্বগৃদোষং রোগবিশেষং অপহস্তি হন- 
ড-টাপ্‌ ।॥ বাকুচী, সোমরাল। 
ত্বগদৌষারি ( পুং) ত্বগৃদদোষস্ত অরিঃ, তয্লাশকত্বাৎ তথাত্বং। 
হন্তিকন্দ, ইছ। ত্বগ্দোয় নষ্ঈ করে। 
ত্বগ্দোষিন্‌ (তরি) তবগ্দোষে হস্ত ত্বগৃদৌষ-ইনি। ত্বগ্দো- 
যুক্ত, ত্বগৃদোষযুক্তরোগী। 
ত্বগৃভেদ (পুং) ত্বচো ভেদঃ ৬তৎ। ত্বকের তেদ, চর্্মফাটা । 
'ত্বকৃপ্থে। নিস্তোদনং কুর্ধযাৎ ত্বগ্ভেদং পরিপোটনং |” 
(সুশ্রত নিদানস্থা ১ অ) 
ত্বগভেদক (পুং) ত্বচো ভেদকঃ| ত্বকৃভেদকারী, যে চর্ম 
বি করে, সমানজাতি মধ্যে যদ্দি বেছু কাহারও ত্বক্‌ 
(চর্ম ) ভেদ করে, অথবা রক্ত দর্শন করে, তাহা! হইলে 
তাহার একশত পণ দণ্ড হইবে । 
পত্বগৃভেদকঃ শতং দ্ডে। লোছিতন্ত চ দর্শক ।” (মন ৮২৮৪) 
ত্বঙ্কার (পুং) তুমি এই প্রকার বাক্য। গুরুজনদিগকে ত্বংকাঁর 
তুমি এইরূণ বাক্য বলিলে স্নান করিয়া ভোব্রন নিবৃত্ত 
হইয়া অর্থাৎ উপবাস করিয়৷ দিন শেষে অপমানিতের পাদ- 
গ্রহণ করিয়া গ্রসন্ন করিতে হইবে । 
“ৃস্কায়ং ত্রাহ্মণন্মোক্ত।। ত্ষ্কারঞচ গরীয়সঃ | 
সাত্ব। নশ্বক্পহঃ শেষ মভিবাদ্যগ্রসাদয়েৎ ॥* (মনু ১১২০৫) 
ত্বচ্‌ (স্ত্রী) ত্বচ্যতে সংব্রি়তে দেহোহনয়া, ত্চতি সংবূণোতি 
বা দেহং ত্বচ-কিপ্‌। ১ বন্ধল। ২ চর্্ম। ৩ ম্পর্শগ্রাহক বাছে- 
ক্িয়ভেদ, এই ত্বকৃ সকল দেহব্যাপিনী থাকে, ইহা পঞ্চ 
কর্দেশ্রিয়ের মধ্যে একটা । এই ত্বক্‌ বাধুর মন্বাংশ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাযু। 
( বেদান্তসার ) ত্বিষ্জরিয় দ্য! স্পর্শ হয়। ত্বত্মনঃ্দংযোগই 
একমাত্র জানের কারণ। 
“উত্তুতম্পর্শবদ্দ.ব্যং গোচরঃ সোহপি চ ত্বচঃ। 
রূপান্ত চ্চক্ষযো যোগ)ং রূপমক্রীপি কারণং॥ 
্রব্যাধ্যক্ষে স্বচো!.যোগো মনস জ্ঞানকারণং।” (ভাষাপরি) 
ডা] 


[ ২৬৫ 


ব্দীয় 
কোপ বস্বতে ত্বষ্পনঃসংযোগ হইলেই জ্ঞান হয়। 
[ বিশেষ বিবরণ চর্দন দেখ।] 

৪ গুড়তবক্‌, দারচিনি । পর্যযায়--ত্বচ্‌, বন্ধল, ভূ, বয়াল, 
মুখশোধন, শকল, সিংহল, বন্ত, সরস, কাবল্পভ, উৎকট, 
বহগন্ধ, বিজ্জল, বনপ্রির, গটপর্ণ, গন্ধবন্ধ, বর, শীত । ইহার 
গুণ কটু, শীতল, কফ ও কাসনাশক, শুক্র ও আমদোষনাশক, 
কণগুদ্ধিকর ও লঘু । (রাজনিং ) ৫ কঞ্চক। 
ত্বচ (কল) গ্রশস্তা ত্বগন্ত্ন্, ইতি অর্শ আদ্দিত্বাদক্‌। ১ গুড়ত্বচ্‌, 

দারচিনি। ২ ত্বগ্পত্র। [ত্বচ দেখ।] 
ত্বচস্‌ (রী) ত্বচ-অন্ন্। ত্বচ্‌। 
ত্বচস্থা (ক্রি) ত্বচসি হিতং যৎ। ত্বগিজ্িয়ের হিতকর। “্হক্ষং 
ত্বন্তং তে বয়ং” ( অথর্ব ২৩৩1৭) 
ত্বচ। (স্ত্রী) ত্বচ্‌ পক্ষে টাপ্‌ ব! ত্বচতি সংবুণোতি সর্বশরীকপমিতি 
অচ্‌ ততগ্রাপ্‌। ত্বকৃ। 
ত্বচাপত্র (ব্লী) ত্বচা ত্বকৃপত্রমিব যন্ত। ত্বগ্পত্র, গুড়ত্বক্‌, 
দাক্ষচিনি। 
ত্বচিষ্ঠ (ব্রি) অতিশয়েন স্বপন ্ব্ৎ ইঞ্ঠন্‌, ততো মতুপো! লুক্‌ 
(বিন্মতোলুক্। পা ৫৩।৬৪ ) ত্বটীয়ান্‌, অতিশয় ত্বক্যুক্ত। 
ত্বচিলারঃ ( পুং) ত্বচি সারো যন্ত। সপ্তম্যা অলুক্‌ (হলদস্তাৎ 
সগুম্যাঃ সংজ্ায়াং। পা ৬।৩।৯) বংশ, বাশ। 
ত্চিস্গন্ধা (স্ত্রী) ত্বচি সুগন্ধে! যন্তাঃ 
ক্ষুদ্রেলা, ছোট এলাচ। 
ত্বচীয়স (তরি) অতিশয়েন ত্বগ্বান্‌ ত্রচঈয়নুন্‌, মতোলুক্‌। 
অতিশয় ত্বকৃযুক্ত। 
ত্বজঙ্ঞান (কী) | জ্ঞানং। স্পশে্িয়জনিত জ্ঞান, ত্বাচপ্রত্যক্ষ। 
ত্বজজ্ঞেয় (ত্বি) ত্বচাজেয়ঃ। স্পর্শেন্জরিয়ছার জ্ঞেয়। 
তব (ব্রি) তন-কিপ্‌ অনো! বঃ তুক্‌চ। (তনোতেরনম্চ বঃ। 
উণ ২৬৩) ১ ভিন্ন। ২ যুক্দশবের প্রথমার একবচনে ত্বৎ 
এইরূপ হয়, তোমা হইতে। 
ত্বঙ্ক (তরি) স্বীয়, ত্বৎ সম্বন্ধীয়, তোমার । 
ত্বক্কত (বি) ত্বয়া কৃতঃ ৩তৎ। তোমাকত্তৃক কৃত, তোঁমা- 
কতৃক অন্ুষ্ঠিত। 
ত্বত্তদ্‌ (অব্য) একার্থনৃতেঃ যুস্দত্তমিল্‌। ত্বৎসকাঁশ হইতে, 
তোমার নিকট হইতে। 

(ত্রি) তব ইদং ত্বদাপিত্বেন বৃদ্ধত্বাৎ ছ, তদাদেশঃ। 
একবচনার্থবৃত্তি যুম্মদশব সন্বন্থী, . তবদীয়, তোমার, আপ-; 
নার। যেস্লে বহুবচন অর্থাৎ তোমাদের বুঝাইবে, সেই 
স্থলে ত্বদীয় এইরূপ হইবে না, যু্মদীয় এইক্প হইবে। 
একত্ববিষয়ে ত্ব আদেশ হয়, বন্ুত্ব বিষয় হইলে হয় ন। 


সপ্তম্যাঃ অলুক্‌। 


৬৭ 


ত্র! 


ত্বদ্িধ (ব্রি) তবেব বিধা -প্রকারো যন্ত। ত্বৎসদৃশ, তোমার 
তুলা । 

ত্বম্পদলক্ষ্যার্থ (পুং) ত্বমিতি পদস্ত লক্ষ্যোত্থঃ। অজ্ঞা- 
নাদি ব্যষ্টয,পছিত এবং উহ্বার আধারম্বরূপ অস্থপহিত প্রত্য- 
গানন্দরূপ তুরীয় চৈতন্ত। [ ত্বম্পদবাচ্যার্থ দেখ। ] 

ত্মম্পদবাচ্য (ঘি) ত্বম্পদন্ত বাচাঃ। ত্বম্পদ্াভিধ অর্থাৎ ত্বং, 
তুমি ব্রহ্ম । 

“দেহাদিভিঃ পরিচ্ছিল্নে! জীবস্ত তম্পদাভিধঃ।* (বেদাস্তপ') 
দেহাদিদ্বার। পরিচ্ছিন্ন জীব ত্বম্পদবাচাযা। যেজীবের দেহাদি 
আবরণ নাই, তিনিই ত্বং এই পদের যোগ্য। 

তৃষ্পদবাচ্যার্থ (তি) ত্বমিতি পদন্ত বাচ্যোধ্র্ঃ। অজ্ঞান- 
দির বাটি, অর্থাৎ অ-জ্ঞান, হুক্মশরীর ও স্থুল শরীর 
এতছুপহিত চৈতন্ত অর্থাৎ প্রাজ্ঞ, তৈজন ও বিশ্ব, 
আর অন্থপহিত চৈতন্ত অর্থাৎ তুরীয় ব্রহ্ম, এই তিন 
দগ্ধলৌহপিগ্ডের স্তায় অবিবিক্ত রূপে "তব এই পদের 
বাচ্যার্থ হয় এবং অজ্ঞানাদির ব্যঙ্টিক্নপ উপাঁধির ও তছুপহিত 
গ্রাক্ত প্রভৃতি চৈতন্তের আধারভূত অন্ুপছিত আনন্দত্বরূপ 
তুরীক্স ত্রন্মচৈতন্ত 'ত্বং পদের লক্ষ্যার্থ হয়। 
' (বেদাস্তসার )* [বর্গ দেখ।] 
ত্বম্পদাভিধ (পুং) ত্বংপদ্দং অভিধ। যস্ত। ত্বম্পদবাচ্য জীব, 
যাহার 'অহং, ইত্যাদি অভিমান তিরোছিত হইয়াছে এবং 
বোধন্বরূপে অবস্থিত, তিনিই ত্বম্পদাভিধ। 
“আলম্বনতয়৷ ভাতি যোহম্মতপ্রত্যয়শবয়োঃ। 
অন্তঃকরণসম্ভতিন্নবোধঃ স ত্বম্পদাভিধঃ ॥” (বেদাস্তসার) 
ত্বম্ময় (বি) যুন্মৎ ম্বরূপে ময়ট। ত্বং্থরূপ। *ত্বপ্ময়ং সর্বব- 
লোকানাং রসং রসবিদে বিছুঃ* (হরিব* ) 
তৃঘতা (ভ্ত্রী) ত্বয়! দত্তং পৃষে* সাধুঃ। তোমাকর্তৃক দত্ব। 
"সন ইন্দ্র! ত্বযতায়া ইষে” (খক্‌ ৭২২০) 'ত্বযতাট়ৈ ইষে 
স্ব়। দত্তায়ৈ ইষে অন্নায়” (সায়ণ ) 
স্বরণ (ক্লী) ত্বরভাবেলুট। ত্বর|। ত্বরতে শীগ্রং গচ্ছতি 
ত্বর-লু। (তরি) দ্রুতগামী । "আন্গেয়ীশ্চ বাস্তেয়ীশ্চ ত্বরণাঃ 
কপণাশ্চ যাঃ।৮ ( অথর্ব ১১1৮1২৮) 
ত্বরণীয় (তরি) ত্বর-অনীয়র,। ভ্রতগমনশীল। 
ত্বরমাণ (তরি) ত্বর-শানচ্‌। সত্বর, যে তাড়াতাড়ি করিতেছে। 
ত্বর1 (সী ) ত্বরণমিতি, ত্বর-অঙ্, ততঃ টাপ্‌। বেগ, অভীষ্ট- 
* “অজ্ঞান দিবাষিঃ এতছুপাইতামজহাদিবিশিষই্উচৈতগ্তং) এতদমুপ- 
হিতচৈতন্তকেতত্রয়ং তত্তারঃপিওবদেকতেেনাবত।সমানং ত্বংগদবাচযাথে। 


ভবতি। এতদুপাধুপহিতাধারভূতসমূপছিতং প্রতাগানঙ্গং তৃয়ীয়ং 
টৈতন্তং ত্বংপদলক্গার্থে। তবাত" (বেদাহস।র ) | 


[ ২৬৬ 


লাভের অন্ত বিলের অসহন। 
ত্বরি, ভূণি, সংবেগ । 
”"অসকৃত্বং ময়! পূর্বং নিষ্জিতে! জীবিতপ্রিয়ঃ 
মুক্তে! জ।তিরিতি জ্ঞাত ক! স্বর! মরণে পুনঃ ॥* 

( ভারত ৩।২৭৮1২৭) 
ত্বরায়ণ (তরি) ত্বরা অয়নং যন্ত । ততো গত্বং | ত্বরাঁসক্ত। 
ত্বরাব (তরি) ত্বরাস্ত্যন্ত ত্বরা মতুপ্‌ মন্ত বঃ। ত্বরাধুক্ত, 

সত্বর। 
ত্বরি (শ্রী) স্বরণমিতি ত্বর ভাবে ইন্‌। ত্বরা। 
ত্বরিত (রী) ত্বর-ক্ত। শীপ্। ত্বরতেম্মেতি। ত্বর 'গত্যার্থাফর্ণা- 
কেতি' কর্তরি কত, ব ত্বর1 সঙ্গাতাহন্ত, তারকাঁদিত্বাদিতচ্। 
তন্বিশিষ্ট, ত্বরাযুক্ত । 
ত্বরিতক (পুং) ত্বরিতং কাঁয়তি প্রকাশতে জায়তে টক-ক। 
ব্রীছিভেদ, তোরী। ( স্থশ্রুত ) 
ত্বরিতগতি (স্ত্রী) ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রত্যেক পাদে 
দশটী করিয়া অক্ষর থাকে । ইহার পঞ্চম ও দশমবর্ণ গুরু, 
তত্তিয অন্তবর্ণ লঘু । ইহার লক্ষণ "ত্বরিতগতিশ্চ নজনগৈঃ।” 
উদ্াছরণ-_“ত্বরিতগতিত্র জযুবতিরম্তরণিস্তাঁবিপিনগতা| ॥" 
(ছন্দোম* ) 
ত্বরিত। (ভ্্ী) দেবীভেদ, এই দেবী আগুফলদায়িনী । "অথাভি- 
ধান্তে ত্বরিতাং ত্বরিতং ফলদায়িনীং” ( তন্ত্রসার) যুদ্ধ জয়াদির 
জন্য ত্বরিত| দেবীর পুজ। করিতে হয়, ইহার বিধান অগ্ি- 
পুরাণে ১৪১ অধ্যায়ে এবং ইহার যন্ত্রাদির বিষয় তত্ত্রসারে 
লিথিত আছে। 
ত্বরিতোদিত (ক্লী) ত্বরিতং শীত্বং যথা! তথা উদ্দিতং কথিতং। 
শীঘ্রোচ্চারিত বাক্য । পর্যায় নিরস্ত। (অমর) 
ত্বলগ (ত্রি) ত্বলগ পৃষো* সাধুঃ। জলদর্প। (পারম্করনি' ) 
ত্বষট (ত্রি)ত্বক্ষ তনৃকরণে ক্ত। তনুরত, অন্নীর্কৃত। 
তুষ্ট (পুং) মনুক্ত সক্কীর্ণজাতিতেদ। প্মতন্তাঘাতোনিষাদানাং 
তবিস্বায়োগবন্ত চ।* ( মন্গু ১০1৪৮) 
তবষীমতী (তরী) বা তদসথ্রহোঘন্থান্তাঃ মতুপ্পৃষো* সাধু: । 
ত্ষ্ঠার অনুগ্রহ্যুক্তা স্ত্রী। 
ত্বষ্টু (পুং) ত্বেষতি দীপ্যতি স্বিষ দীপ্চো তৃচ, ইতে। অদ্বঞচ 
(নগুনেত্‌ তবষ্ুহোত্রিতি। উণ২/৯৬) ১ আদিত্যতেদ, 
দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে তব একাদশ। 
"একাদশম্তথা তব! ঘ্বাদশোবিষুরুচ্যতে 1” (ভারত ১/৬৫।১৫) 
ইনি চক্ষুর অধিষ্ঠাতু দেবতা, বিরাট পুরুষের ছুই 
চক্ষুরগোলক পৃথক্রূপে উৎপন্ন হইলে লোকপাল স্ব 
(একাদশ আদিত্য) আপনার অংশে চক্ষুর সহিত অধি- 


পর্যযায়--সম্রম,। আবেগ, 


ত্বাদৃশ্‌ | 
দেবতাম্বরূপে তাহাতে প্রবি&ই হন। সেই চক্ষুঃ হইতেই 
জীবের জ্ঞান হুইয়৷ থাকে । 
পনির্ভিয়ে অঙ্ষিণী ত্বষ্টা লোকপালোইবিশদ্বিভোঃ। 
চক্ষুষাংশেন ব্বপাণাং প্রতিপত্তির্যতোভবেৎ ॥১(তাগব* ৩৬। ১৪) 
ত্বক্ষতি তনৃকরোতি, কাষ্ঠাদি কং শিল্পকার্ধ্যত্বাৎ ত্বক্ষ-তৃচ্‌। 
২ বিশ্বকর্মা, দেবশিক্পী, মাসেমাসে কুর্যযরথে সাত জন পরি- 
ভ্রমণ করেন, ত্বষ্টা। তাহাদিগের মধ্যে একজন । (বিষুপু* 
২।১* অঃ) ৩ বিশ্বকর্মার পুক্রবিশেষ। (বিষুপু* ১1১৫।১২২) 
৪ গ্রজাপতিবিশেষ । 
প্ত্বষ্াগ্রজাপতিস্্যাসীৎ দেবশ্রেষ্ঠে মহাতপাঃ1” (ভারত ৫1৯1৩) 
৫ মহাদেব প্ধাতাশক্রশ্চ বিষুশ্চ মিত্রত্তষ্টা রবে ধরঃ 1” 
(ভারত ১৩1১৭।১৪ও) 
৬ বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ, স্ত্রধার। ৭ তদ্দেবতাক চিত্রা- 
নক্ষত্র, চিত্রানক্ষত্রের আঅপিষ্ঠাত্রী দেবতা । (তরি) ৮ তক্ষণ- 
কর্ত।। ৯ পশ্ড ও মনুষু!দির গর্ভের অভ্যন্তরস্থিত রেতোরূপ 
বিভাগকারক দেবভেদ। ইনি মনুষ্য ও পণ্ড গ্রভৃতির গর্ভ- 
স্থিত রেতঃবিভাগ করিয়া থাকেন। (শুরুষভুঃ ২৩২৭) 
ত্র মত (কিঃ) তইঈ-অন্তার্থে মতুপ্‌। বীধ্যাধিষঠাত দেবতেদ- 
বুক্ত। “ত্বইমস্তত্বা সপেম”, ( শুক্লষভূ* ৩৭২) 'ত্বষ্টা রেত- 
সামধিষ্ঠতা তৎসহিতাঃ মৈথুনার্থেপম্পর্শে বীর্য্যাধিষ্ঠাতাপে- 
ক্ষিতোহত এত্যুতাঃ, ( মহীধর ) 
তাঁংকাম। (জী) ত্বাং কাময়তে কম-শিউ.অণ বেদে দ্বিতী- 
য়ায়াঃ নলুক্‌। তোমাকে অভিলাষকারিণী, যে তোমাকে 
অভিলাষ করে। “অগ্নে ত্বাংকাময়! গির1” ( খক্‌ ৮1১১।৭) 
লৌকিক প্রয়োগে ত্বৎংকাম এইরূপ পদ হইবে। 
ত্বচপ্রতাক্ষ (ক্র) ত্বাচং ত্বচ-সন্বদ্ধি প্রতাক্ষং। স্পর্শজান, 
স্পশেক্ছরিয়জন্ত জ্ঞান, ম্পর্শদ্বার! দ্রব্যাির অনুভব । 
“অথ জ্ঞানমাত্রে ত্য্সনঃসংযোগস্ত কারণত্বং তদ। রাসন- 
চাক্ষুম্যাদিকালে ত্বাচগ্রতাক্ষং স্তাৎ (দিদ্ধান্তমুকাবলী ) 
তবঁদত্ত (তরি) ত্বয়া দত্বঃ বেদে সাধুঃ। তোম। কর্তৃক দত্ত। 
*স্বাদত্েতী রুদ্র শস্তমেদ্িঃ (খক্‌ ২৩৩২) 'স্বাদত্েভিন্বয়া 
দত্বৈঃ, (সায়ণ) 
কাঁদাত (ত্রি) তোমাকর্তৃক শোধনদ্বার! বিশদীক্কৃত। *ইন্র- 
ত্বাদাতমিদাশঃ, (খক্‌ ১/১০।৭) 'ত্বাদাতং ত্বয়া শোধনেন 
বিশদীকৃতং' (সায়ণ ) 
ত্বাদূত (ঘ্রি) ত্বং দূতো! যেষাং। তুমি'যাহাদের দুত। “বরেণ 
স্বাদূতাসে মন্গবহ্থদেম” ( খক্‌ ২1১০৬) ত্বাদুতাস; ত্বং দুতো 
যেষাং তে ত্বাদূতাসঃ বা স্বয়া প্রেরিত! বয়ং' (সায়ণ) 
ত্বাদৃশ্‌। ব্রি) ত্বমিব দৃশ্থতে যুক্ষদ্‌ দৃশ্-কিন্। তোমার সদৃশ, 
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তোমার তুল্য। একবচন বুঝাইলে স্বাদশ এবং যখন বহুবচন 
হইবে যুদ্মাদৃশ এই রূপ হইবে। 
ত্বাদুশ ( ত্রি) ত্বমিব দৃশ্ততে হসৌ যুক্মদ্‌ দৃশ্‌-ক ঞ. (ত্যদাদিষু 
দশে রন।লোচনে কঞ্চ। পা ৩।২।৬* ) তোমার সদৃশ । 
“পুরুষ। যদি মুহ্ত্তি ত্বাদৃশা দেবমায়য়! | 
শ্রম এব পরং জাতে। দীর্ঘয়! বুদ্ধনেবয়। ॥৮ ( ভাগ' ৪1২৭৪ ) 
ত্বায়ৎ (ত্রি) ত্বামাত্বন ইচ্ছতি, স্থপ আত্মনঃ কাচ, ক্যজন্ত।- 
ল্লটঃ শভৃ। আত্মাভিলাধী। “ম৷ ত্বায়তে। জরিতু₹” (খক্‌ 
১৫৩৩) 'ত্বায়ত স্ামাত্মন ইচ্ছতো” (সায়ণ ) 
ত্বায়ু (তরি) ত্বামাত্মন ইচ্ছতি ক্যচ্‌ যুক্সদন্বদাদেশে “ক্যাচ্ছন্দদি' 
ইতি-উ। তোমাকে কাময়মান, তোমাকে যে কামনা করে। 
“লতা ইমে ত্বায়বঃ* (খক্‌ ১৩৪) 'ত্বায়ব স্বাং কাময়মান! 
বর্তীন্তে (সায়ণ) 
তাৰ (ত্রি) তবেব দর্শনমন্ত যুক্ষন মতুপ্‌ যুক্সদ্স্্যাং 
ছন্দসি সাদৃপ্তে ইতি আদেশঃ। ত্বৎসদূশ, তোমার তুল্য। 
“ত্বাবান্‌ ঝ্মনাপ্তঃ* (খক্‌ ১৩০১৪) 'ত্বাবান্‌ ত্বৎসদৃশঃ' 
(সায়ণ) 
ত্বাঁবন্থ (পুং)ত্বং বনু ব্যাপকো হস্ত ত্বাদেশঃ বেদে পৃষো' 
সাধুঃ। তোম। কর্তৃক ব্যাপ্ত। লৌকিক প্রত্যয়ে তন 
এইরূপ পদ হুইবে। 
ত্বারধ (বি) ত্বত্া বর্ধিতঃ। তোম! কর্তৃক বর্ধিত। “নৃভি 
রজয়স্তাবুধেভিঃ, ( খক্‌ ১*1৬৯।৯ ) 'ত্বাবৃধেভি স্বয়া ব্ধিতৈঃ, 
নায়ণ) 
তা (ত্র) ছর্গা। 
“তুষ তুষ্ট স্থৃতো ধাতু স্তস্ত তৃষ্টী নিপাতমে। 
স্বলত্যেষ প্রজ্াত্তটী স্বাতী তেন গ্রকীর্ডিতা।” 
( দেবীপু* ৪৫ অঃ) 
তুষ ধাতুর অর্থ তুষ্টি, ইনি প্রজাদিগকে স্থষ্টি করেন, 
এই জন্ত ইহার নাম ত্বাষ্ী হইয়াছে। 
ত্বাষ্ট্রী (তি) স্টা,দেবতা অন্ত অণ,। ত্বই দেবতাক আগ্যাদি। 
ত্ব্া দেবের উদ্দেশে ঘ্বত গ্রভৃতি। ২ ব্রত্রান্ুর। 
“উদ্যমেন হৃতন্বাস্রঃ নমচুর্বল এবচ।* ( দেবীভাগ* ৫1৫18 ) 
৩ বিশ্বরূপ। ( ভাগ* ৬৮২ ) তব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অস্ত 
ইত্যণ। ৪ চিত্রা নক্ষত্র। ( বুহুৎসং ৭1১১) 
(স্ত্রী) ত্বষ্া অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অন্ত, তবু অণ্‌ ভীপ্‌। 
১ চিত্রানক্ষত্র। স্ব, বিশ্বকর্্মণঃ অপত্যং স্ত্রী। ২ সংজ্ঞানামে 
শুর্ষ্যের পত্ধী, বিশ্বকর্মার সরথু বা সংজ।নামে এক কন্ত। হয়, 
বিবন্বানের সহিত ইহা'র বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে অশ্বিনী- 
কুমারছয়ের জন্ম হয়। 
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প্ধাস্্ীভু সবিতু ভাঁর্ধ্যা বড়বারূপধারিধী । 
অস্্য়ত মহাভাগ! সাস্তরীক্ষে২ শ্বিনা বুড়ো ॥» 
( ভারত ১৮৬৩৫ ) ৩ রথিক।, ক্ষুদ্ররথ। (ত্রিকা*) 
ত্বিষ্‌ (স্ত্রী) ত্বিধ দীপ্তো সম্পদাদিত্বাদি কিপ্‌। শোভা, গ্রাভা, 
দীপ্তি। 
“্চয়ন্বিষা মিত্যবধাপরতং পুর- 
স্ততঃ শরীরীতি বিভাবিতান্ততিং।” ( মাত ১1৩) 
২বাকা। ৩ব্যবসায়। ৪ জিগীষা। (ভরি) ৫দীপ্য. 
মান। "তব! ত্বিষো জনিমন্রেজত” ( খাক ৪1১৭২) “হে ইন্দ্র 
ত্বিষো দীপামানস্ত তব" (সায়ণ) 
স্িষ। (ত্ত্রী) ত্বিষ্‌ হলস্তাৎ বা টাপ্‌। দীপ্তি। (শবর*) 
ত্বিষামীশ (পুং) তিষাং ঈশঃ অলুক্‌ সমানঃ। ১ সুর্যয। 
২ অর্ক বৃক্ষ । 
তিষাম্পতি (পুং) ত্বিষাং পতিঃ হঙ্ঠ্যাঃ অলুকৃ। ১ সুর্য । 
২ অর্কবৃক্ষ । 
ভিিষি (স্ত্রী) ত্বিষ দীপ্তো ত্বিষ্‌ ইন সচ কিও ( ইগ্চপধাঁৎ কিৎ। 
উণ্‌ 81১১৯) কিরণ। পত্বিষীরধিত হৃুর্যযস্ত* ( খক্‌ ৯৭১1৯) 
তিষিত (ত্রি) ত্বিটু জাতা হস্ত তারকাদি' ইতচ্। জলিত। 
“অগ্রিরিব মন্টে! ত্িষিতঃ* (খাক্‌ ১০1৮৪।২) 
ত্বিধীমণ্ড (তরি) ত্বিষি বিদ্াযতে হস্ত ত্বিষি মতুপ্‌ বেদে দীর্ঘঃ। 
দীপ্তিমৎ, দীপ্তিযুস্ত। 'শ্রদ্ধধতি ত্বিষীমত ইন্ত্রায়? (খক্‌ 
১।১৫৫।৫) "ত্বিষীমতে দীপ্তিমতে ( সায়ণ ) 
তেষ (তরি) ত্বিষ পচাদ্যচ্। দীপ্ত। “ত্বেষাসো হগ্নে রমবস্তঃ 
(ধক্‌ ১/৩৬।২৯*) “ত্বেষাসঃ দীপ্তাঃ তিষ দীপ্তো। পচাদ্যচ্‌* (সায়ণ) 
ত্েষথ (রি) ত্বিষ-অথচ্। দীপ্ত । "শূরস্তেব ত্েষথাদীষতেবয়ঃ” 
(খুকু ১১৪১৮) “তেষথাদ্বয়ইব, কল্তচিৎ বিক্রান্তস্ত দীপ্তাৎ 
তেজসঃ সকাসাৎ (সায়ণ) 
ত্বেষছ্যুত্ব (দি) দ্বেষং দীপ্তং ছাযং যন্ত। দীপ্যমান যশো- 
যুক্ত । প্ত্বেষহায়ায় শুদ্মিণেশ (খক্‌ ১৩৭৪) “ত্বেষছায়ায় 
দীপ্যমান যশসে” (সায়প) 
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ত্বেষনৃন্ন (তরি) ত্বেষং নৃয়ং যন্তা। গ্াদীপ্তবল। “যতো! যজ্ঞ উগ্র- 
ম্বেষনৃয়ঃ” ( খাক্‌ ১৯।১২*।১) “ত্বেষনৃয়ঃ প্রদীপ্তবলঃ+ (সায়ণ) 
ত্বেষপ্রতীক (ক্রি) দ্বেষপ্রতীকঃ যস্ত। দীপ্রমুখ। “দিছ্যুৎ 
স্বেষপ্রতীক1” (খক্‌ ১/৬৬।৭) “স্ব গ্রতীক1 দীপ্তমুখাঃ+ (সায়ণ) 
ত্বেষরথ (তরি) ত্বেষঃ রথঃ যস্তা। দীপ্তরথ। “মারতোগণব্বেষ- 
রথঃ” ( খাক্‌ ৫1৬১। ১৩) “ত্বেষরথঃ দীপ্তরথঃ+ (সায়ণ) 
ত্বেষস্‌ (কী) ত্বিষ্ুঅন্ুনূ। দীপ্ত । পঅন্তেছে ত্বেষসারস্তঃ” 
(থাক্‌ ১৬১১১) 'তেেষসা দীপ্ডেন” (সায়ণ ) 
ত্বেষসংদূশ্‌ (তরি) ত্বেষঃ সংদৃক্‌ যন্ত। দীপ্তসংদর্শন। “দ্বেষ- 
সংদূশোনরঃ৮ (খক্‌ ১৮৫৮) “স্বেষসংদৃশো দীপ্তসংদর্শনাঃ, 
স্বিষ দীপ্ডো পচাস্চ, দৃশি প্রেক্ষণে, সংপৃর্বাদশ্মাদ সম্পদাদি- 
লক্ষণে। ভাবে কিপূ, বহত্রীহো পুর্ববপদপ্রকুতিম্বরত্বং (সায়ণ ) 
ত্ষী (ভ্ত্রী) দীপ্তা। পত্বেষ্যেষামপীচ্যেন” ( খক্‌ ৭৬১১৯) 
 শস্থ্ষী দীপ্ত। চ ভৰতি ।” (সায়ণ) 
ত্ৈ (অব্য) ত্বচবা* তৈ। ১ বিশেষ। ২ বিতর্ক। (শব্দার্থচি*) 
ত্ৈধীরথী ( পুং) কুশিক। “কুশিক ত্বৈবীরণিঃ1” (খকৃ১।১০1১১ 
ভাষ্য সায়ণ) 
ত্বোত (তি) ত্বয়। উতঃ বেদে সাধুঃ। তোমাকর্তৃক রক্ষিত। 
*ত্বোতাসোন্তর্ততা” (ধক ১৮।২) “ত্বোতাস স্বয়ারক্ষিতা” (সায়ণ) 
লৌকিক প্রয়োগে ত্বদূত এইরূপ পদ হইবে । 
গুসরু (পুং) ৎসরতি কৌটিল্যং গচ্ছতি ৎসর-উ (ভূমশীতৃচরিৎ- 
সরীতি। উণ্‌ ১1৭) ১ খড়াপুষ্টি, পর্যযায়--সুষ্টিতালতল। ২ সর্প। 
“মামাং পছ্ভেন রপস! বিদৎ ওসরু৮ (খক্‌ ৫1৫1১) 
€সরুশ্ছন্মগামী জিহ্দগঃ সর্প? (সায়ণ ) 
গুসারিন্‌ (তরি) সরণযুক্ত, অতান্তভীত। *ত্বাং ৎসারী দসমানঃ” 
(খক্‌ ১/১৩৪।৫) 'ৎসারী ৎসরণবান্‌ অত্যন্তভীতঃ (সায়ণ) 
সারুক (ব্রি) ৎসরৌ তদ্যুত্ধে নিপুণঃ, আকর্ষা' কন্‌ তত: 
স্বার্থে অণ্‌। অসিযুদ্ধনিপুণ। 
"তথাভিপুরুষানন্তান্‌ অসারুকৌ৷ যমজাবুভৌ 
€( ভারত ১১৩২ অ-) 


থকারাদি 


থ 


| বাঞ্জনবর্ণের সপ্তদশ 'ও তবর্গের দ্বিতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চা- 
) রণ স্থান দত্তমু, দত্তমূলের ঘার! জিহবা গ্রন্পর্শ, আত্যন্তর 


প্রযর্ হেতু স্পর্শবর্ণতা। বাহ্‌ প্রযদ্ব বিবার, শ্বাস, অঘোষ 
ও মহাপ্রাণ। ইহার বাঁচক শব-_ত্রিবাপী, মহাগ্রস্থি, 
গ্রন্থিগ্রাহ, ভয়ানক, শিলী, শিরসিজ, দস্তী, ভদ্রকালী, শিলো- 
চয়, কষ, বুদ্ধি, বিকর্ণা, দক্ষিগাঁশ1, অধিপ, অমর, বরদা। 
ভোগ, কেশ, বামজজ্বা, অলস, অনল, লোল, উজ্জয়িনী, 
পৃথু, গুহা, শরচ্চন্দ্র, বিদারক। ( বর্ণাভিধান) ইহার লেখন 
প্রকার--বাম হইতে দক্ষিণদিকে কুঞ্চিত কুগুলী করিয়া 
তৎপরে কুঞ্চিত হইয়া দক্ষিণাধোভাগে আনিবে, তৎপরে 
উদ্ধদিকে একটী আয়ত রেখা টানিবে। ইহার ধ্যান__ 

“নীলবর্ণ।ং ভ্রিনয়নাং ষড়ভূজাং বরদাং পরাস্‌। 

গীতবন্ত্রপরিধানাং সদ1 সিদ্ধিগ্রদাধিনীম্‌। 

এবং ধ্য।ত্ব। থকারস্ত তন্মন্ত্রং দশধ। জপেখ। 

পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চ প্রাণময়ং সদ1। 

তরুণাদিত্যলঙ্কাশং থকারং গ্রণমাম্যহ্ম্‌॥” (বদনা 

মাতৃকান্থ।সে--বামজজ্বায় থকারের স্তাস করিতে হয়। 


ইহার স্বরূপ--কুণডলী মোক্ষরূপিণী, ত্রিশক্তি, ত্রিবিন্দু, পঞ্চ- 


দেবময় ও সর্ববদ। পঞ্চ প্রাণময় বর্ণ এবং নবোদিত সুর্ষ্যের মত। 
“থকারং চঞ্চলাপাঙ্গি! কুগ্ডলী মোক্ষরূপিণী। 
ত্রিশক্তিনহিতং বর্ণং ত্রিবিশ্দু সিতং সদ! 
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চ গ্রাণাত্মকং সদ|। 
অকুণাদিত্যসক্কাশং থকারং প্রণমামাহম্॥৮ (কামধেলুতন্ত) 
কাব্যাদিতে থকারের গ্রাথম প্রয়োগে যুদ্ধ ফল। “থস্ত 
যুদ্ধম্‌।” (বৃত্তরত্বাণ্টী ) 

থ ( পুং) খুড় সংবৃতৌ ড| ১ পর্বত। ২ ব্যাধিতেদ। ৩ ভয়- 
চিহ্ন। ৪ ভক্ষণ। (র্ী)৫ রক্ষণ। ৬মঙ্গল। ৭ সাধ্যস। 
(ত্রি)৮ ভয়রক্ষক। 

থই (দেশজ) ১ স্থপতি, মিস্্রী। ২ স্থলী। তল। 

থইগরি (দেশজ ) স্থপতির কার্ষ্য। 

থক (স্তবকের অপত্রংশ )স্তবক, গোছ!। 

থক থক (দেশজ) গোছ। গোছা, স্তবকে স্তবকে। 

থকার (পুং) থ শ্বরূপে কারঃ। থ ন্বরাপবর্ণ। 

থকৃথক্‌ (দেশজ )১ আবিল, ঘোলা । ২ ঘন, গাড়। 

থকারাদি (পুং) থকার আদির্যস্ত । যাহার আদিতে খ এই 
বণ আছে। 
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থম্কান 


«মা হস্তে বস্ত। যাহার শেষে থ আছে। 


[7০৯৭ 
ফু দে) ঈৎ তরল! 


থকৃথকে (দেশজ ) ঈষৎ তরল, ঈষৎ ধন। 

থকড় (দেশজ ) থাপড়, চড়। 

থগর, নিয়ব্রঙ্গের তৌঙ্গুজেলার অন্তর্গত একটা নগর। (সংস্কৃত 
নাম তগর।) ইহার ভিতর দিয়া কতকগুলি গিরিশৈল 
গিয়াছে। মধ্যে নানাবৃক্ষলতাকীর্ণ ও শম্তশালী উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র 
দৃষ্ট হয়। 

থত] ( দেশজ ) চমকান। 

থতিয়া, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ফরুখাবাঁদ জেলার অন্তর্গত তিরবা- 
নগর হইতে ৩া* ক্রোশ দূরে অবস্থিত একটা নগর, পূর্বে 
এখানে বু লোকের বাস ছিল। এখনও এখানে হাটবাজার 
আছে। কতকগুলি রান্তা আনিয়া এই নগরে মিলিত 
হইয়াছে । এখানে গবাদির ব্যবসা, পুলিস, ডাকঘর, ইংরাজী 
বিদ্যালয়, সরাই গ্রভৃতি আছে। নগরের দক্ষিণে এক উচ্চ 
জমির উপর দুর্গের চিহ্ন রহিয়াছে। পুর্বে এ ছুর্গ মধ্যে 
তাঁলগ্রামের বাধেল। রাজপুতগণ বাস করিতেন। 

১৮৫৭ খৃষ্টাৰে এখানকার দুর্গপতি বাঘেল। সর্দারও 
বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। বিদ্রোহের পর তিনি স্বীপান্তরিত 
হন ও ছুর্গধবংস কর! হয়। 

থতুন, ব্রহ্মদেশের তেনসেরিম্‌ বিভাগের আমহার্ট জেলার 
অন্তর্থত একটী নগর। এখন আর এই স্থানের পুর্ব সমৃদ্ধি 
কিছুই নাই। তলৈঙ্গ 'ইতিছাসে এই স্থান অতি বিখ্যাত। 
দেশীয় ধতিহাসিকগণের মতে খুষ্টপৃর্ ১৭শ শতান্সীতে এই 
নগর স্থাপিত হয় এবং বহুকাল এক ম্বাধীন রাজ্যের রাজ- 
ধানীদ্ধপে বিখ্যাত ছিল। খুষ্টীয় ১ম শতান্দে ব্রহ্গরাজ 
অ.ন-ব-র-ত অধিকার করেন। ব্রহ্মপুরাবৃত্তে থতুন অধিকারের 
বিষয় অতি বিস্তৃুতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই নগরে 
অনেক বৌদ্ধ দেবালয় দৃষ্ট হন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই 
এখন ধ্বংসমুখে পতিত। 

থপ্‌ দেশজ) রোমলবস্তর মৃত্তিক!দিতে পতন-ধবনি। 

থপাৎ ( দেশজ ) কোমল বস্তর মৃত্তিকাদিতে পতন-ধরনি। 

থপথপ (দেশজ) হন্তী ও ভেকাদির ভ্তায় মৃছগতিতে 
গমন কর! । 

থপ্ড়া (দেশজ ) খাপড়, চড়, চপেটাঘাত । 

থপ্পর ( দেশজ ) থাপড়, চড়, চপেটাঘাত। 

থমক ( দেশজ) ১ ধীরতাব। ২ চমকান। 

থমৃকান (দেশজ) চমকাইয়া! উঠন, ভয় বা আশ্্ধ্য হেতু 
স্ততিত হওন। 


৬৮ 


থর ওপার্কর থর ও পার্কয় 


মন্দির আছে, এখানকার জিনমুষ্ধি দর্শন করিবার জন্য 
বহুদূর হইতে জৈনযাত্রীর মমাগম হয়। ইহার নিকট পারা 
নগর নামে এক প্রাচীন নগরের ভগ্মীবশেষ পড়িয়া আছে, 
তাহা আয়তনে প্রায় ৬ মাইল হইবে। ধর্নিংহ নামে 
এক ব্যক্কি এ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, পুর্বে ইহা! বিশেষ 


[ ২৭০ ] 


থম্থমা, থম্থমিয়! ( দেশজ ) মন্দীতু মৃদ্বগতি, স্থিরপ্রী়, 
শিখিল। 

থর্‌ (দেশজ) ১ স্তর। ২ মন্তকের যে অংশে কেশের 
প্রান্তভাগ পতিত হয়। 

থর ও পার্কর, সিদ্ধপ্রদেশের মধ্যবর্তী একটী জেলা। অক্ষা' 


২৪১৩ ও ২৬১৫” উঃ এবং দ্রাঘি* ৬৮৫১ হইতে ৭১১৮ পুঃ। 
ভূপরিমাণ ১২৭২৯ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে খয়েরপুররাজা, 
পূর্বে জয়শালমের, মলানি, যোধপুর ও পালনপুর রাজা, 
দক্ষিণে কচ্ছের লবণাক্ত জলাভূমি, পশ্চিমে হায়দরাবাদ জেলা। 
জেলার সদর অমরকোট। 

থর ও পার্কর জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাঁয়,_ 
এক ভাগ «'পট' বা সমতল তৃন্তাগ এবং “খর? ব মরুভূমি। 
পট তৃন্তাগ সিস্থু হইতে ৫* বা ১** ফিটু উচ্চ হুইয়! 
আছে-ইহার মধ্যেও এক একটী প্রায় ২৭ ফিট পর্য্স্ত 
উচ্চ বালুকাশৈল বিদ্যমান। কিন্তু থরের মধ্যে তদপেক্ষা উচ্চ 
বালুকাশৈল দেখ! যায় । কিছুদিন পূর্বে এই তৃত্ভাগ মরুময় বোধ 
হইত, তেমন জলের ও সবিধ। ছিল না। কিন্ত জল সরবরাহের 
জন্ত রোড়ী নামক খাল কাট! হইলে ক্রমে এই জেলাস্থ 
নার নামক ভূভাঁগ জঙ্গল ও জলাঁয় আকীর্ণ হইবাছে। এই 
ভূভাগে পূর্ব নারা ও মিথো নামে ছুইটা খাল বহিতেছে ) 
তাহাতে চোর ও থরথাল নামে ছইটী কৃত্রিম শ্রোত বাছির 
হইয়া গ্রায় ৮* মাইল পর্যন্ত গিয়াছে। 

থর বা মরুময় অংশে নদী বা কোন প্রকার খাল নাই। 
কেবল ঢেউ-খেলান উচ্চ উচ্চ বালুকান্ত,প পড়ির! আছে। 

থরের দক্ষিণ-পূর্বে পার্কর নাম ভৃনাগ। থর হুইতে 
এই স্থান সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিমালা 
রহিয়াছে, কোনটা ৩৫ ফিটের বেশী হইবে না, তাহার প্রস্তর 
অতি কঠিন। ইহার পূর্ববাংশ তেমন উচ্চ নছে; এই 

ংশ ক্রমে নিয় হইয়া শেষে মৃত্তিকাুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত 

হইয়াছে। 

জেলার নানাস্থানে শুষ্ক নদী-গর্ভ পড়িয়। আছে, দেখিলেই 
বোধ হয় যে, এক সময় সিন্ধুন্দ অথব! তাহার কোন শাখা 
গ্রশাখার আত প্রবাহিত হইত। এখন যেখানে মরু 
সেইখানেই পূর্বে শত্তশালিনী ভূমি ছিল। বিস্তর ইষ্টক ও 
পাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই জানা যাঁয় যে এক 
সময় লোকাবাস৪ ছিল। 

পুরাতত্ব ৷ পার্কর ভূভাগে কতকগুলি প্রাচীন দেবা- 
লক্ষের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।. বিরাবার ১৪ মাইল উত্তর" 
পশ্চিমে গোর্চা নামে এক গ্রাচীন ও প্রম়িদ্ধ জৈর-দেব- 


সমুদ্ধিশালী ও বহুজনাকীর্ণ ছিল। খুষ্টীর় ১৬শ শতাব্ধী হইতে 
দুর্দশা ঘটে। এখানকার প্রাচীন ভগ্র দেবালয়ের শিল্প- 
নৈপুণ্য দেখিলে চমতকৃত হইতে হয়। থিগ্রা নগরের দক্ষিণে 
নার! খালের উপর রতাকোট নামে এক বিধবন্ত নগর 
দেখা যায়। প্রবাদ এইরূপ যে, ৯০০ বর্ষ পুর্ববে রতা নামে 
একজন এই নগর স্থাপন করেন, পাচশত বর্ষ হইতে ইহার 
দুর্দশা ঘটিয়াছে। জেলার নানাস্থানে তলপুরমীরদিগের 
সময় নির্মিত অনেক গুলি হুর্গ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ইন্লামকোট, 
মিত্তি ও সিঙ্গল গ্রধান। এখন নকল গুলিরই ভগ্না বস্থা। 

ইতিহাস। জেলার প্রাচীন ইতিহাস বেশী কিছু জান! 
যায় না। এখানকার সোদ। রাজপুতেরা বলিয়া থাকেন-- 
উজ্জপ্পিনীতে তাহাদের পূর্বপুরুষ পরমার সোঁদা বাস 
করিতেন । ১২২৬ খুষ্টাবধে তাহার] সিন্ধু প্রদেশে আগমন 
করেন এবং এখানকার শাসনকর্তাগণকে পরাভূত করিয়। 
আধিপতা বিস্তার করেন। ইহাদের পূর্বে সুমরাগণ রাজত্ব 
করিতেন। কেহ কেহু বলেন, থুষ্টায় ১৬শ শতাবে স্মরাগণ 
মোদা রাজপুতের হস্তে পরাজিত হুইয়াছিল। ১৭৫০ থুষ্টাব্ধে 
সোদারাও কল্হোরাগণের অধীনতা শ্বীকার করিতে বাধা 
হন। এই লময়ে কিছু কাল এই জেল! সিন্ধুরাজ্যের শাসনা- 
ধীন ছিল। কল্হোরাদিগের অধঃপতনের পর এই জেল! 
তলপুরমীরদিগের অধিকারে আইসে। তাহারা জমির উৎপন্ন 
দ্রব্যের ২ অংশ ভাগ লইতেন। তাহাদের সময় এখানে 
নানাস্থানে হুর্গাদি নির্মিত হয়। 

বহুদিন ধরিয়। থর ও পার্কর জেলা ডাকাতের আড্ডা 
বলিয়। গণ্য ছিল। সেই সকল ডাকাতেরা কচ্ছ ও নিকট- 
বর্তী জেলায় গিয়! লুঠপাঠ করিত। 

১৮৪৩ থুষ্টাবে দিদ্ধুগ্রদেশ বুটাশরাত্বভুক্ত হইলে এই 
জেলার লোকেরা কচ্ছের শাদনাধীন থাকিতে ইচ্ছা করে। 
তদমূমারে ১৮৪৪ থৃষ্টাবে ধলিঘারি, দিপ্ল1, মিত্তি, ইস্‌: 
লামকোট, সিঙ্গালা, বিরাবা, পিটাপুর, বোজাসর ও পার্কর 
কচ্ছের সামিল হয়. এবং অমরকোট, গক্ক। ও নারাই গ্রভৃতি 
কতকগুলি ত্ুভাগ হায়দরাবাদ কালেক্টীর্‌ ( মীরপুরের 
ডেগুটা কালেক্টরের ) অধীন হইল। 

লাখরাজ ও হিন্দুবিবাহ উৎনবে পাটেল বা প্রধানের 


খর ও পার্কর 


এ আপ রোজার সস স্প--স-- : ----- 





যে অনর্থক অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহা উঠাইয়া দেওয়। 
হইল। এই সময় সর্দারদিগকে অস্গ ব্যবহার করিতেও 
নিষেধ করা হয়। এই সকল কারণে সোদ। রাজপুতের! 
ক্ষেপিয়া উঠে ও বিদ্রোহী হয়। - ১৮৪৬ থুষ্টাবধে অল্লেই 
বিড্রোহ শান্ত হছইল। তখন গবর্মেন্ট তাহাদের অসস্তোষের 
কারণ জানিতে ইচ্ছক হইলেন। দোদারা জানাইলেন__ 
“করাড় বণিয়াদিগের গ্রতি বিবাহে করন্বর্ূপ ২৬ 
টাকা ও খ্ণগ্রহণকালে এক টাক। আদায় পাইতে ইচ্ছ। 
করি, কারণ বরাবর পাইয়া আমিতেছি। তাহার। থে 
সকল নিফর জমি ভোগ করিতেন, তাহা! অনেক কমিয়। 
গিগ্াছে ও অনেকগুলি তাহাদের হন্তচ্যুত কর! হইয়াছে) 
বিশেষতঃ অজন্মার সময় যেন তাহাদের ব্যবহার্ষয অহিফেন 
ব৷ শস্তাদির শুন্ধ রহিত করা হয়। সোদারা বছুদিন হইতেই 
ভ্রমণকালে বণিয়দিগের গৃছে উপস্থিত হুইবামাত্র বিন! 
ব্যয়ে আহীরাদি ও শন্ত পাইয়৷ আমিতেছেন, তাঁহার! এই 
গ্রথ। এখনও রক্ষ। করিতে ইচ্ছা করেন। এ ছাড়! অমরকোট 
হইতে যে শুদ্ধ আদায় ভয়, তাহার কিয়দংশ তাহারা 
পাইতে পারেন। 

আবেদন শুনিয়। বুটাশ গবর্মেন্ট এই প্রকার বন্দোবস্ত 
করিয়। দিলেন,-- 

করাড় বণিয়াদিগের বিবাছে দেম্স করম্বর্ূপ সোদার। 
উক্ত বণিয়ার্দিগের নিকট হইতে শতকরা! ৫২ টাক হিসাবে 
১১০৯২ টাকার বার্ধিক সুদ পাইবেন, নিষ্ষরে কতকগুলি 
জমি ভোগ করিতে পারিবেন এবং অমরকোট হইতে যে শুক 
আদায় হইবে, তাহারও কিছু কিছু তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। 

১৮৫০ থুষ্টাবে মোদা জমিদারের সহিত অমরকোট ও 
নার বিভাগের একরূপ বন্দোবস্ত হয়, তৎপরে ১৮৫৪ 
ুষ্টাব্ধে সিদ্ধুপ্রদেশের কমিসনার দর্‌ বার্টল ক্রিয়ার এখানে 
দশসাল! বন্দোবস্ত চ$লাইলেন। 

১৮৫৬ খুষ্টান্বে এই জেলার মরুময় ভাগ ও পার্কর আবার 
সিদ্ধু প্রদেশের সামিল করা হইল। 

১৮৫৯ থৃষ্টানে কতকগুলি কোলিসৈস্ত রাণার সহিত 
মিলিত হইয়া বিজ্রোহী হয়, হায়দরাবাদ হইতে সৈল্ত গিয়া 
বিব্রেহ দমন করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাবে বিচারে রাগার ১৪ বর্ষ 
ও তাহায় মন্ত্রীর ১৭ বর্ষ দির্বাসন দণ্ড হয়। তৎপরে এই 
জেলায় আর কোন গোলমাল হয় নাই। 

এখানে লোকমংখ্য1 ছুই লক্ষের অধিক। তন্মধ্যে শত- 
করা ৫৩ জন মুমলমান, হিনু ২১ জন এবং অহিন্দু জসভ্য 
জাতি গ্রায় শতকর! ২৩ জন। এ ছাড়। জৈন, শিখ, খৃষ্টান, 


[ ২৭১ ] 


স্পা সপ 


থরাড়, 


থরাড় 


গিছদী ও একজন ব্রাঙ্গ আছে। বাজরা ও ছু্ধই এখানকার 
লোকের গ্রধান উপলীবিক1| এখানে খরীফ, রধি ও অদাব! 
এই তিন শন্ত উৎপন্ন হয়। তবে স্থানডেদে বপন ও বর্তন 
করিবার সময়ের কিছু পার্থকা আছে। 

বাণিজ্য --থর ও পার্কর হইতে প্রধানতঃ নানাবিধ শস্ত, 
পশম, ঘ্বৃত, উষ্, গো, মেষ, চর্দ, মতা, লবণ এবং পাখ। 
নির্মাণযোগ্য পণ নামক এক প্রকার খাগড়া রপ্তানী হয় 
এবং তৃলা, ধাতু, শুফ ফল, রঙ, থান কাপড়, রেশম, গুড় 
ও তামাকু আমদানী হয়। এখানে উত্তম পশমী বনাত ও 
মোটা কার্প দ বস্ত্র গ্রস্ত হইয়া! থাকে। 

শাসন__রাজশ্ব ও বিচারকর্তৃত্ব একজন ডেপুটা কমিসমরের 
হত্তে স্তন্ত, তাহার উপর জজ ও ম্যার্জিষ্টেট উভয়ের ক্ষমতা 
দেওয়! আছে। তাহার অবীনে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
একজন ডেপুটা কালেক্টর ও একজন মুখ্তিয়ারকার আছেন। 
মুখ্তিয়ারকারদিগের ক্ষমতা ১ম ও ২য় শ্রেণীর ম্যাজি- 
ট্রেটের স্তায়। 

পণ্ড পক্ষ)্দি সিন্দুপ্রদেশের অপর স্থানের মত। 
প্রদেশ দেখ । ] 


[ সিন্ধু- 


থর্থর্‌ (দেশজ ) তয়াদিছেতু কম্পন। 
থরবদী, নিয়প্রদ্ের অন্তর্গত একটা বিস্তৃত জেলা । ইহার 


উত্তর সীম! প্রোম্‌ জেল!, পূর্বে পেগুযোমাগিরি, দক্ষিণে 
হম্থবদ্দী ও পশ্চিমে ইরাবতী নদী । ভৃপরিমাঁণ ২৯১৪ বর্গ- 
মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। ইহার গাধান সদর 
থরবততী। সদরের ধার দিয়া ইরাবতী গ্রেট রেলওয়ে গিয়াছে। 

এখনকার ইরাবতী ও নিতং নদীর অবধাছিকা ও 
পেগুয়োমাশৈলের প্রান্কৃতিক দৃণ্ত অতি মনোহর। প্রধান 
শৈলশৃঙ্গ বরবেসকন্‌ ও ক্যোক্পুংদরঙ্গ, উত্তয়টাই প্রায় ২৯০০ 
ফিট উচ্চ। শৈলমালার মধো ক্যৌক্‌-ত-দ অর্থাৎ শৈলসেতু 
ন।মে এক বিচিত্র গিরি আছে, এক বৃছৎ ফুকরের উপর 
দিয় এই পাহাড় বিস্তৃত সুতরাং দেখিতে সেতুর গ্থায় 
বলিয়া শৈলসতু নাম হুইয়াছে। 

এ জেলার মাটি উর্বর । ইহার ইতিহাস হেনজদা 
জেলার সহিত সংশ্লিষ্ট । এখানে এখন অনেক হিন্দুধর্মাবলম্বী 
হিন্দৃস্থানী, বাঙ্গালী, উড়িয়া, তেলুগ্ড ও তামিল প্রভৃতি 
জাতি গিয়া বাদ করিতেছে । অধিবাসীর মধ্যে শতকর। 
৯৭ জন বৌদ্ধ। [হেনজদা দেখ। ] 
খরাড় ও মোরবাড়া রাজ্যের প্রধান নগর । অক্ষা, 
২৪*২৩১ উ(, দ্রাঘি* ৭১*৩৭পুঃ। এখানে রাজা বাস 
করেন। 


থা [ ২৭২ ] 


থরাড় ও মোরবাড়া, বোদ্বাই প্রদেশের পালনপুর এজে- 
ক্র অধীন একটী দেশীয় রাজা। এই রাজ্য উত্তর দক্ষিণে 
গ্রায় ১৮ ক্রোশ ও পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ১২২ ক্রোশ। রাজ- 
পুতনার সীমান্তে গুজরাটের উত্তরাংশে অবস্থিত। ইহার 
উত্তর সীমা সাচোরের এলাকাধীন মাড়বার জেলা, পূর্বে 
পালনপুররাজ্য, দক্ষিণে ভাবর ও তেরবার! রাজ্য । এই 
রাজ্যের অধিকাংশ জমিই অনুর্বার ও বালুকাময়, কেবল 
গ্রামাদির নিকট অতি অল্প কালমাটির জমি পাওয়া যায়। 
এখানে মাটির প্রায় ৫* হইতে ৮* হাত নীচে জল। স্ুৃতরাং 
জল সরবরাহের স্থবিধা নই, এ জন্ত এখানকার ব্যবহার্য 
শশ্ত অতি সামান্তই জন্মে, ইচ্ছামত বিভিন্ন গ্রকার শস্ত 
ভাল জন্সিতে পারেনা । এখানে বৈশাখ ও জোষ্ঠ মাসে 
দারুণ গ্রীষ্ম হয়। অপর রোগ বড় একট! নাই, তবে 
জরের বড় প্রাছুর্ভাব। পালি হইতে মাগওবী পর্য্স্ত বুহৎ 
পাকা! রানস্ত। এই রাজ্যের মধ্য দিয়! গিয়ছে। 
এখানে বহুদিন হইতে বাঘেলা রাজপুতগণ রাজত্ব 
করিতেন। ১৮১৯ থুষ্টাবে, খোন। প্রভৃতি লুঠনকারীদিগের 
মহাউৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া! এখানকার সামস্তরাজ (সন্দার) 
বুটাশ গবর্মেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
বর্তমান সর্দীরের নাম ঠাকুর খেঙ্গর দিংহ। ইনি 
থরাড় নামক নগরে বাম করেন ও আপন হস্তে রাজকার্য 
নির্বাহ করিয়৷ থাকেন। 
এই রালে)র আয় ৮৫*০০২। সৈনাসংখা! ৫* জন অশ্বারোহী 
ও ৩* জন পদাতি। এখানে জ্যো্টপুল্র রাজা পাইয়। থাকে । 
থরে থরে (দেশ) স্তবকে স্তবকে, থাকে থাকে। 
থর্থরী (দেশজ) ভীতি । 
থরসা (দেশজ ) অদ্ধপন্ক, যাহ! আধা রীধ। হইয়াছে, অথচ 
ঝোলা ঝোল! আছে। 
থল (দেশজ) স্থল। 
থলকুড়ী (দেশজ ) বন্তলভাতেদ (1/70০091515 &5180158) 
থল্পন্ম (দেশজ) স্থলপন্ন। 
থলিয়া, থলী, থলে (দেশন) ঝুলি, গুণ, ছালা। 
থল্যাত (দেশজ) অপহৃত দ্রব্যের গ্রাছক, যে চোরামাল 
গ্রহণ করে। 
থলুয়। ( দেশজ ) স্তবক, গুচ্ছ, থক1। 
থলে! ( দেশল ) থলুয়া । 
থল্থল্‌ ( দেশগ ) মাংসল, মোট! । 
থস্থসিয়| (দেশজ ) কোমল, নরম, হিতিস্থাপক। 
থ। ( পেশজ )১ স্থিরত1। ২ শৃঙ্খল]। 


থানা 


থাই । দেশজ) ১ গভীরত|। ২ জঙ্গাশয়ের ভলদেশ। 

থাউক] (দেশজ) সর্বসমেত, মকল একক্র। 

থাক (দেশজ) স্তর।২ সীমা। 

থাকৃথাক্‌ (দেশ) স্তরে স্তরে, উপর্য,যপরি, সারি সারি। 

থাকন, থাক! (দেশজ) স্থিতিকরণ, অবস্থিতি, বানকরণ। 

থাড় (দেশজ) সোজা । 

থড়কাতী (দেশজ) উচ্চ কূল বা ধার। 

থাড়ান (দেশজ) কোন বস্ত গ্রস্ততকরণ। 

থাতামূত1 (দেশজ) সামান্ত, সাদাসিদা। ( ওঁষধ) 

থান্‌ (দেশ) খণ্ড, টুক্রা, মুদ্রাথণ্ড, বস্ত্রথগড। ২ অখণ্ড 
বিল[তি বস্ত্র। ২* গজ কাপড়ে সাধারণতঃ এক থান হয়, 
১৮ গজেও কোন কোন বস্ত্রের থান্‌ হয়। পাড়হীন বন্ত্রকেও 
থান কহে। 

থান, বোম্বাই গরদেশে কাঠিবাড় রাজ্যের ঝালাবার উপ- 
বিভাগে এই সহর অবস্থিত, ইহ1 লখতর জমীদারীর অন্তর্গত। 
বড়বান হইতে রাজকোট পর্য্যস্ত যে রান্তা আছে, তাহা এই 
সহরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই সহরে একটা দুর্গ আছে। 
এখানকার ত্রিনেত্রেশখবরের মন্দির, কন্দোলার হ্্যমন্দির ও 
বাসাঙ্গীর বাস্ুকীমন্দির অতি বিখ্য।ত।[ ব্রিনেতেশ্বর দেখ । ] 

সহরের নিকটে কামলা ও প্রিতম (খ্রিয়তম) নাঁমে 

ছইটা পুক্ষরিণী আছে। কথিত আছে, এই দুই সরোবরে 
লক্মীনারায়ণ স্নান করিতেন। ছুর্গটার নাম কন্দোলা। 
এই স্থানেই নুবিখ্যান্ত শুর্ধ্যমন্দির। কন্দোল ছুর্গের সন্মুখ- 
ভাগে পর্বতের উপর সোণগড় দুর্গ । বাস্কীমন্দিরের স্তায় 
বান্দিয়াঝেলি নামক স্থানে বন্দুক নামে আরও একটা 
সর্পমন্দির আছে। ইহার নিকটে টাল! পর্বতমালা, এই 
পর্বতের একাংশকে মাগুব পর্বত বলে। ইহার উপর 
মাওব হুর্গের ভগ্ম'বশেষ আছে। 

থানকুনী (দেশজ ) থলকুড়ী। 

থানছাড়। (দেশজ) স্থানচ্যুতি। 

থান্থান্‌ (দেশজ ) খওড থণ, টুকরা! টুকর!। 

থান], বোস্বাই গ্রদেশের একটা জেলা। ইহার উত্তরে গর্ত, 
গীজের অধিকৃত দমান ও নুরাট জেলা, পূর্ষে নাসিক, 
আদঙ্গদনগর ও পুণা, দক্ষিণে কোলাবা জেলা! এবং পশ্চিমে 
আরব সাগর । এই জেলার উত্তরপূর্ব্ব ও পূর্বাংশের ভূভাগ 
উচ্চ। সমুদ্রোপকূলবর্তী জমী নাবাল, তবে প্লাবন হয় না। 
নাসিক জেলার অন্তর্গত ত্র্যস্বক পর্বতে বৈতরণীনদী উৎপন্ন 
হইয়াছে । ইহ! একটা পবিভ্র নদী । এই নর্দীই এখানকার 
প্রধান। এই জেলার নিকটে সালসেট খ্বীপ। 


থাঁন৷ 


এখানে হৃদ নাই, তবে কুর্লা ও থানার মধ্যে বোন্বাই 
নগরের ৭॥* ফ্রোশ দুরে বেহার নামক স্থানে একটী জললঞ্চয় 
জলাশয় আছে। ইহার পরিমাণ ৪২** বিঘা! । ইহ! হইতে 
বোখাই সহুরে জল সরবরাহ কর! হয়। তিনটা বাঁধ বাধিয়া 
এই জলাশয় প্রস্তত হইয়াছে। ইহার নিকটে কোন রূপ 
চাষবান বা ব্যবঙা বাণিজ্য হয় না, গবর্মে্টের নিষেধ আছে। 
পূর্বে ইহার জল ছিল ভাল, এখন নল গজাইয়। কিছু খারাপ 
হইয়। পড়িয়াছে। বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালিটি ইহার জল 
ভাল করিবার জন্ত নানা উপায় করিতেছেন। 

পর্ধত গ্রায় সর্ধত্রই আছে। সালসেট হ্বীপের উত্তর. 
দক্ষিণে বিভৃত পর্বতমালাই তম্মধ্যে প্রধান। মাথেরাখ ও 
দমন পর্বতমাল! প্রসিদ্ধ । বৈতরণীর উৎপত্তি স্থল হইতে 
উত্তরদক্ষিণে কতকগুলি পাহাড় আছে। তাহার কোন 
কোনটীতে সুদৃঢ় দুর্গ রহিয়াছে । এই সকল পার্বতীয় হুর্গের 
মধ্যে মাহুলী ও মলনগড় বিখ্যাত। কানাড়। ও খান্দেশের 
বনজাত কাষ্ঠের পরই থানার বন্ত কাষ্ঠের সমাদর আছে। 
বোম্বাই নগরের জালানিকাষ্ঠ এখানকার বন হইতে যায়। 
খৃষ্টান, মুসলমান ও পারসীরাই কাষ্টের ব্যবসায় করে। 

সমুদ্রে মত্ম্তধারণও এ জেলার একটা লাভকর 
বাবসায়। লবণাক্ত ও গু মস্তের বাবসায়ও বেশ প্রবল। 

পেশবার অধিকৃত, রাজ্যের কিরদংশ লইয়া! এই জেল! গঠিত 

হইয়াছে। [অন্ান্ত ধতিহাসিক বিষয় 'বোস্বাই' শবে ড্রষ্টব্য।] 
এই জেলায় প্রায় ৯ লক্ষ ১* হাজার লোকের বাস। সাল- 
সেট ও বেসিন নামক স্থানের খৃষ্টানেরা যোড়শ শতাবীতে 
সেন্ট জেতিয়ার ও তদমুচরগণ কর্তৃক ধর্শাস্তর গ্রহণ করে। 
ইহার! ভাগারী, কুণবী, কোনী প্রভৃতি জাতি হইতে খ্রষ্টান 
ছয়। থুষ্ঠান হইয়াও ইহার! জাতিভেদ মানিয়া আসিতেছে। 
এখনও ইহারা পরিচয় দিবার সময় খৃষ্টান ভাগারী, খৃষ্টান 
কুণবী বলিয়া পরিচয় দেয় ও পরস্পর আদান প্রদান করে 
না। ইহাদের মধ্যে পর্ত,শীঝ খৃষ্টান নামও আছে। ইহাদের 
অনেকগুলি গির্জায় মেলা হয়। মেলার সময় থৃষ্টান ব্যতীত হিন্দু 
ও পারসীযাত্রীরও সমাগম হুয়। তাহাদের বিশ্বাস যে অনেক 
গির্জায় রোগ আরোগা হয়, সেই জন্ত তাহারা আিয়। নানা- 
বিধ পৃজোপহার দিয়া থাকে। ইছাদের মধো হীন লোকে 
ইজের কোট ও লাল টুপি ব্যবহার করে। উক্ত খুষ্টানেরাও 
আবার হিন্দু গ্রাম্যদেবতাকে তক্তি করে ও পৃজ1 দেয়। 

এই জেলার বল্গরা, থানা, ভিবন্দি, কল্যাণ, বেলিন, গন- 
বেল, উদ্নগ, কুরলা। মছিম ও অগমী এই দশটা প্রধান নগর। 

চাউল, লবণ, কাষ্ঠ, চুপ ও গু মংন্ত এদেশ হইতে 

ডা 


[ ২৭৩ ]) 


থানভিবাণ 


'ব্নণ্তানী, আর কাপড়, শল্ত, তামাকু, নারিকেল, চিনি ও গুড় 


এদেশে আমদানী হয়। 

চাষই প্রধান উপজীবিক1। তৎপরে লবণ প্রস্ততের কার্য 
গণ্য । গবণের ২** কারখানা আছে। এই সকল কার- 
খানার বৎসয়ে ৪৬১৭০** মণ লবপপ্রস্তত হয়। সমুদ্রের 
জল রৌদ্রে শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত করে মাত্র। তৎপরে 
ধাতুকার্য্য, বন্ত্রবয়ন, রেশম প্রস্তত ইত্যাদি হয়। 

২ থানা জেলার প্রধান নগর। বোম্বাই নগর হইতে 
১১২ ক্রোশ উত্তরপূর্ব ১৯* ১১ ৩০৮ উত্তর অক্ষাংশে ও 
৭৩* ১৩০ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। সালসেট খাঁড়ীর 
তীরবর্তী বলিয়া! নগরটী বড় স্ুন্দর। দূর্গ, পর্ত,গীজ গিজ্জা 
ও কতকগুলি জলসঞ্চয় জল!শয় হইতে ইহার পূর্ব সমৃদ্ধি 
অন্গমিত হুয়। অয়োদশ শতাবীতে ইহ! একটা স্বাধীন 
রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৩১৮ খৃষ্টাঝে সুবারক খিলজী 
এদেশের শাসনকর্তা হন। ১৫২৯ থুষ্টাকে কান্বে সহরের 
নৌসেনা বিনষ্ট ও বেসিন উপকূল দগ্ধ হইলে এই নগরাঁধি- 
পতি পর্ত,গীঞজদিগের অধীনতা স্বীকার করেন। গর্ত,গীজের! 
এই নগর ছুইবার ও গুজরাঁটার। একবার লুঠ করে। ১৫৩৩ 
থৃঃ অবে সন্ধি অনুনারে এই নগর পর্ত,গীজদিগকে দেওয়া হয়। 
তাহাদের হন্তে ইহার অনেক উন্নতি হয়। ১৭৩৯ খষ্টান্দে 
পর্থ,গীজেরা বেসিন অধিকার হারায়, তৎসঙ্জে থানাও 
তাহাদের অধিকারচত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টান পর্ত,গীজেরা থানা 
নগর অধিকারার্থ নৌসেন। প্রেরণ করে। ঘোরতর যুদ্ধের পর 
ইংরাজেরাই জয়ী হন। এই নগরে রেলওয়ে ষ্েসন আছে। 
বোথ্ধাই হইতে এক ঘণ্টা পথ দুরে বলিয়। বোস্বাইয়ের 
অনেকানেক ইংরাজকর্শচারী এখানে থাকেন। 

৩ অযোধ্যার অন্তর্গত উনাও জেলার একটী সহর। 
উনাও সহরের ২ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে ইহ! অবস্থিত। খঅক- 
বরের রাজত্বকালে চৌহান ঠাকুর থানসিংহ ও পুরাণসিংহ 
কর্তৃক এই নগর গ্রতিঠিত। থানপিংহ ছুর্গ নির্শাণ করেন। 


থান। (দেশজ ) আড্ডা, সৈম্ভের আড্ডা, চৌকির আড্ডা । 
থান| (পারমী) দারোগ! বা অন্ত পুলিশকর্মচারীর কাছারী। 


[পুলিশ দেখ।] 


থান।খান! (দেশজ ) খণ্ড থণ্ড। 

থানাদার পোরসী) গুলিশকর্মচারী, দারোগা, জমাদার গ্রতৃতি। 
থানাদারী ( পারসী) খানাদারের কার্যয। 

থানাভবান, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মঞ্জঃফরনগর জেলার 


৬৯ 


একটী প্রাচীন সহর। মজঃফর নগর হইতে ৯ ক্রোশ 
উত্তরথশ্চিষে ক্ষানদী তীরে অবস্থিত। অকবরের সময় 


থানেশর 


ইহ। “থান! ভীম" নামে খ্যাত ছিল, এখানকার ভবানীদেবীর 
মন্দির হইতে বর্তমান নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ভবানীদেবী 
দর্শন করিতে এখানে অনেক যাত্রী আসে। 
মিপাহী বিদ্রোছের সময় কাজী মহুবুর আলী থা ও 
তাহার জাতুদ্পুক্র ইনায়েত আলীর অধিনায়কতায় এখানে 
বিদ্রোহ হয়। সেখজাদাগণ এই বিদ্রোহীদিগের মধ্যে 
গ্রধান। যামলি তহসীল আক্রমণই প্রধান ঘটন!। বিদ্রোহের 
পর নগরের চতুর্দিগের প্রাচীর ও আটটা ফটক ভাঙ্গিয়া 
ফেলা হয়। 
থানী (দেশজ) কটক জেলায় একপ্রকার প্রজা! আছে, তাহা- 
দিগকে থানী প্রজা! কহে। ইহার! কিয়ংপরিমাণে এদেশীয় 
খোদকস্ত! প্রজানদিগের মত। 
থানেশ্বর, অন্বালাপ্রেলার অন্তর্গত একটী পবিত্র নগর ও 
প্রাচীন হিন্দৃতীর্ঘ। অক্ষা* ২৯* ৫৮৩*%” উঃ, দ্রাঘি* ৭৬, 
৫২পৃঃ। কুকক্ষেত্রের ঠিক্‌ মধাস্থলে সরম্বতীনদীর তীরে 
অবস্থিত। ইহার সংস্কৃত নাম স্থা স্বর, তাহারই অপভ্রংশ থানে- 
শ্বর। মহাভারতে স্থাণুতীর্থ নামে এই স্থানের উল্লেখ আছে। 
থৃষ্টীয় ৭ম শতাবে চীনপরিব্রাজ্জক হছিউএন্ৎসিয়ং এখানে 
আগমন করেন। তৎকালে স্থাখীশ্বর একটা শ্বতত্ত্র রাজ্য 
বলিয়। গণ্য ছিল। চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, এই রাজ্য 
প্রায় ৫৮৩ ক্রেশ বিস্তৃত। ১০১১ খুষ্টা্ধে গবনীর মাক্ষুদ 
এই নগর আক্রমণ করেন এবং এখানকার প্রসিদ্ধ চক্র- 
স্বামীর * মুর্তি গঞ্জনীতে লইয়া যান। 
শিখদিগের অতুদয়কালে সর্দার মিঠ সিং থানেশ্বর 
অধিকার করেন। তিনি আপন ভ্রাতুপ্পুক্রকে এই পুণ্যতীর্থ 
অর্পণ করিয়। যান। মোগলদ্দিগের আধিপত্যকাঁলে থানেশ্বরের 
অনেক হিন্দুদেবমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপর মস্জিদাদি 
নির্শিত হয, শিখেরা আবার সেই সকল মস্জিদ্‌ অধিকার 
করিয়া আপনাদিগের ধর্মগ্রন্থপাঠের স্থান করেন। 
মিঠ সিংহের বংশ লোপ হইলে এই স্থান বৃটাশ সাত্রাঁজ্য- 
ভূক্ত হয়। কিছুদিন এখানে জেলার সদূর ছিল, অল্পকাল 
পরেই শ্বানাস্তর কর! হয়। 
পূর্বে এখানে বিস্তর লোকের বসবাস ছিল। সদর 
উঠিয়। যাওয়া! অবধি এখানে লোকসংখ্যা ক্রমেই কমিয়! 
যাইতেছে । এখন প্রায় ৬ হাজার লোকের বাস, তন্মধ্যে 
কুকুক্ষেত্রের পাণ্ডারাই প্রধান। তাহার! তীর্ঘযাত্রীর উপলক্ষ 
করিয়াই জীবিক! নির্বাহ করেন। | 
[ অপরাপর বিব্রণ কুরুক্ষেত্র শবে দ্রষ্টব্য । ] 


* খেরিস্তায় এই চক মীর মূর্তি 'জগ্সে!হ নাদে উক্ত হইয়াছে। 








[ ২৭৪. ) 


থায়েৎমিয়েো 


থাপড় (দেশজ ) ১ চড়, চপেটাঘাত। ২ হাতের চেটো। 

থাব্ড়। (দেশজ ) ১ চড়, চাপড়, করাঘাত। ২ বিস্তৃতকর!। 
৩ চেপ্ট।। 

থাব। (দেশজ ) ১ পঞ্ড পক্ষী প্রভৃতির নখ। পণ্ড গঙ্গী গ্রত্ৃতি 
চলিয়! যাইলে পায়ের নথের যে সম্পূর্ণ চিন্ক পড়ে তাহাকে 
থাবা কহে। জঙ্গলে এই থাবা! দেখিয়1 হিংস্র জন্তর সন্ধান হয়। 
২ মুঠা। 

থাবাথুব! (দেশ ) মুঠা মুঠা। 

থাম (দেশজ ) সতত, ই্কাদি নির্মিত অবলম্ব। 

থামন, থাম। (দেশজ) স্তস্তন, স্থিরহওন, শান্তহওন, থাকন, 
অপেক্ষাকরণ। 

থামান (দেশজ) স্থিরকরণ, শাস্তকরণ, গতিরোধকরণ। 

থায়েৎমিয়ো (থয়েখ) নিয়ব্রদ্দের পেগুর অন্তর্গত একটা 
জেলা । পরিমাণ ফল ২৩৯৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্য! 
উত্তরে উত্তরব্রন্ধ, পূর্বে তৌঙ্কু জেলা, দক্ষিণে প্রোম 
এবং পশ্চিমে সাঁনদোয়ে । জেল উত্তরব্রদ্দের ঠিক নিয়- 
ভাগে অবস্থিত বলিয়া ইহা! নিয়ত্রঙ্গের সীমান্তগ্রদেশ 
স্পর্শ করিয়াছে। ইরাবতীর বন্ীপ অধিকার করার পর 
১৮৫৩ থুষ্টান্ষে দালহৌদী ইহাকে নিয়ত্রক্গ হইতে বিভিন্ন 
করিয়া সীম! নির্দিই করিয়া দেন। থায়েংমিয়ো উত্তরে 
আরাকান হইতে পেগু-যোমা গিরিমাল! পর্যাস্ত বিস্তৃত 
এবং দৈর্ধেে ৯৩ মাইল। এখানে বিস্তৃত সমতলক্ষেত্র ব। 
অকধিত তৃমি নাই। ইহার পুর্বে পেগু-যোম! ও পশ্চিমে 
আরাকান-যোম। গিরিমালা বিস্তৃত। শেষোক্ত গিরিমালা 
অনধিক ৫*** ফিট উচ্চ) কারিদজ, নাতুদঙ্গ ও ্বীদঙ্গ-মঙগ- 
নিৎমা নামে ইছার.তিনটা শৃঙ্গ আছে। এই গিরি দেখিতে 
অতি ছ্ন্দর এবং ইহাতে অনেকগুলি নদী আছে। চারিটী 
গিরিপথ এই পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়! সান্দোয়ে প্রদেশে 
গিয়াছে। গ্রীক্মকাল ভিন্ন এই সমস্ত গিরিপথ দিয় গমনা- 
গমন করা যায় না। সর্বদক্ষিণ গিরিপথটা বেরঙ্গ-গি-মোঙ 
হইতে আরাকানের নেজালি গ্রাম পর্যাস্ত গিয়াছে । আর 
একটা উত্তরদিকে থুা.খিৎ হইতে মিন্জে পর্যন্ত ৩* মাইল 
গিয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থটী পাশাপাশি অবস্থিত এবং 
মা-ই নামে অভিহিত । 

ইরাবতী এই জেলার প্রধান নদী, থায়েৎমিয়োর উত্তর 

হইতে দক্ষিণ পর্যস্ত বিস্বৃত। ইহার তীর অত্যন্ত উচ্চ, 
স্থতরাং থায়েখমিয়োর কোন গ্থানই বস্তায় ডুবিয়া যায় না। 
এই নদীতে ছুইটী দ্বীপ আছে, থায়েৎমিয়ো! নগরের সন্বুখ- 
স্থিত যে-বও দ্বীপ ও ভোদঙ্গ-বিন্-পিপ্‌.ধীপ। শ্রীষ্ষকাবে 


খন ়ে। 


এই নদীর জল খুব কমিয়। গেলেও কোঁথায়ও ৫ ফিটের 
কম হয় না। 

পশ্চিমদিক হইতে তিনটা এবং পূর্বদিক্‌ হইতে 
ছুইটী নদী আসিয়া ইর।বতীতে পতিত হইয়াছে। প্রথম 
তিনটার নাম--পান, মা-তান, মণ্দি এবং শেষোক্ত ছুইটীর 
নাম কারিনি এবং বাটুলে। পান উত্তরব্রদ্ধে বাহির 
হইয়া কয়েক মাইল গমন করিয়া থায়েৎমিয়ে। নগ- 
রের নিকটে এবং মা-তান নিম্ব্রদ্দে উঠিয়। দক্ষিণপূর্ব- 
দিক্‌ দিয়! প্রায় ১৫* মাইল পথ গমন করিয়া! কাম। নগরের 
নিকটে ইরাবতীতে পতিত হইয়াছে। পূর্বদিকের নদী 
দুইটার মধো কায়িনি উত্তরত্রদ্দের যোমাশৈল হইতে 
নির্গত হইয়া মায়ি-দে নগরের কিছু দুরে ইরাবতীর সহিত 
সংযুক্ত হইয়াছে। বাট-লে নদীর মুখে ৪৫* ফিটু লব 
একটী কাষ্ঠসেতু নির্শিত আছে এবং ইহার উপর দিয়াই 
রেছুন ও মায়ি-দের পথ চলিয়! গিয়াছে । 

এই জেলায় অনেকগুলি উঞ্ণ প্রতজ্রবণ আছে। থায়েৎমিয়ে! 
নগরের ৭ মাইল উন্তরপশ্চিমে পর্দকবিন নগরের নিকট 
কেরোসিন তৈল পায়! যায়। পেখুন, ইন, স! গ্রভৃতি 
এই জেলার প্রধান বন্যবুক্ষ । 

চিতাবাঘ, বন্থবিড়াল, হরিণ, হন্তী, গণ্ডার, ব্যাপ্ত ইত্যাদি 
এখানকার গ্রধান জন্ত। 

্ক্ষদেশের ইতিহাসে থায়েৎমিয়ো নামের খুব কম 
উল্লেখ আছে। পুর্বে এই অঞ্চলে পু[স্‌ জাতির বদতি 
ছিল। ভারতবর্ষের ধর্শযাজকগণ যখন এই প্রদেশের 
লোকদ্দিগকে বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত করেন, তখন সম্ভবতঃ এই 
জেলার ঘিয়ভাগ থরক্ষেত্র (শ্রীক্ষেত্র-এখনকার প্রোম ) 
সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। ৪৪৪ খৃষ্টপূর্ববান্ধে দুৎ-তা-বৌ্গ, কর্তৃক 
প্রোমবংশ স্থাপিত হইলে এই প্রদেশ তাহারই রাজ্যভুক্ত 
হয়। প্রোমবংশের পতন হইলে খৃহীয় প্রথম শতাব্বীর 
শেষভাগে খমন-দ-রেং কর্তৃক পগনে একটা রাজ্জা গ্বাপিত 
হয়। তীহাঁর বংশ ১১** বৎসরের বেশী রাজত্ব করেন। 
এই সময়ে থায়েখমিয়ো গগন রাজ্যের অন্তূক্ত ছিল। 
তৎপর এই জেল! সান সর্দারগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। 
১৮৫২-7৫৩ খৃষ্ঠাবে যখন পেগ বুটাশ রাজ্যভূক্ত হয়, তখন 
থায়েৎমিয়ে। প্রোম প্রদেশের একটা মহকুম! হইল। ১৮৭৯ 
খৃষ্টাবে ইহাকে পৃথক্‌ করিয়। একজন ডিপুটা কমিশনরের 
এলাকাঁধীন কর! হইগ়াছে। 

এই প্রদেশের অধিকাংশ লোক বিশুদ্ধ মগ বাত্রক্গবংশ- 
সভূত। এই প্রদেশের অধিবালিগণের মধ্যে ভারতীয় ও 
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দেশীয় নিয়লিখিত কয়েকটী জাতি আছে--ক্যিন বা চীন্‌, 
তেল্গু, তামিল, হিন্ুঙ্থানী, সান, করো, বাঙ্গালী, 
চীন দেশীয় ও অন্তান্ত । 

এই জেলার প্রধান নগর-*( ১) থায়েৎমিয়ো, (২) 
আলানমিয়ো, (৩) থু"তৌল, (৪) কামা, (৫) মিন্‌- 
দান। থায়েখমিয়োর উৎপর্ন দ্রব্যের মধো চাউল, তৈলোপ- 
যোগী বীজ, তৃল!, তামাক এবং পলাওু প্রধান। 

এই প্রদেশের রপ্তানী দ্রবোর মধ্যে খয়ের, সুপারি, তুল!, 
চাউল, লবণ, অপরিষ্কত রেশম ও মৃগ্ময়পাত্র এবং 
আমদানী দ্রবোর মধ্যে অপরিদ্কৃত তুলা, রেশম, নীল, চর্ম 
ইত্যাদি গ্রধান। 


থারু, বেছার ও উত্তর ভারতের এক অসভ্য জাতি । থারুদিগের 


উৎপত্তিসন্বদ্ধে নানা মত ভেদ আছে। ইহাদের রউতার 
নামক শ্রেণী বলে যে, তাহার! চিতোরের রাজপুত হইতে 
উদ্ভৃত। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই। 

পুণিয়ার অন্তর্গত কুশীনদী হইতে কুমামুন ও নেপালের 
অন্তর্গত সারদ! নদী পর্য্যন্ত হিমালয়ের তরাই গ্রদেশে এখানে 
সেখানে থারুদিগের বাসস্থান দেখিতে পাওয়! যায়। গোরখ- 
পুর প্রদেশে লালগঞ্জের নিকট বাতকান্‌ ও দেওগঞ্জ গ্রামে 
অতি প্রাচীনকালে থারুদিগের বাসম্থান ছিল বলিয়। তথাকার 
লোক বিশ্বাস করে। 

থারুর! দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ) তাহাদের কেশগুচ্ছ 
লম্বা ও প্রচুর। আকৃতি ও চাল চলনে হিন্দুস্থানীর মত। 

গোরথপুরে থারুর! ছই ভাগে বিভক্ত--পুরবী অর্থাৎ 
পূর্বদেশীয় এবং পচ্চমী অর্থাৎ পশ্চিমদেশীয়। পচ্চ- 
মীরা আপনার্দিগকে ছত্রী বলে এবং পুরবীদিগের সহিত 
আহার বিহার করে না। পচ্চমীরা আবার দুই ভাগে 
বিভক্ত--বড়কা1 ও ছোট্কা। অযোধ্যার গোঁগ। প্রদেশে 
কাঠরিয়া ও উদ্গরিয়। নামক থারুদিগের আরও ছুইটা শ্রেণী 
দেখিতে পাওয়! যাঁয়। বেহারে রউভার শ্রেণী শ্রেষ্ঠ বলিয়! 
পরিচয় দেয়। | 

চিতবনিয়ী বা চিতৌনিয়! থারুরা তীাঁতির কার্ধ্য 
ফরে। ইহার! মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া অথবা হাস, 
বাস্তে ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা অশৌচপালন করে না। বিবা- 
হোত্সবে চারি বা পাচজন লোক গমন করে, কিন্তু গীত- 
বাস্তাদি কিছুই হয় ন। | 

বাল্য এবং প্রৌঢ় বিবাহ উভয়ই চিতৌনিয়! থাকুদিগের 
মধ্যে গ্রচলিত আছে। নয় টাক কন্ঠাপণ লওয়া অনেক 
দিন হইতেই তাহাদের মধ্যে গ্রচলিত। কিন্তু অবস্থ! বিশেষে 
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এই পণের তারতমা হইতে পারে। নিয় শ্রেণীর হিন্দুদিগের 
মধ্যে যেরূপ বিবাহ্প্রথ! প্রচলিত আছে, সেইরূপ গ্রথান্থ- 
সারেই ইহাদিগের বিবাহক্রিয়! সম্পর হয়। ব্রাহ্মণের! পুরো 
হিতের কার্ধা করে। মর্দনিয়া ও চিতৌনিয়ািগের বিবাহে 
বর পক্ষকেই কন্তাপক্ষীয় লোফদিগকে বিবাহের পূর্বে তিন 
দিন ধরিয়া খাওয়াইতে হয়। প্রাপ্তবয়সে বিবাহ হইলে পাত্রী 
অবিলদ্ষে শ্বাধীর নিকটে গমন করে। এই সময়েপাত্রী ও 
তাহার সমভিব্যাহারী আত্মীয় কুটুণ্থগণের অভ্যর্থনার জন্ত 
পাত্রেক বাড়ীতে 'ছুল্হি-ভতাবন' ( বৌভাত) নামক উৎসব 
হয়। গাত্রী অন্পবরস্কা হইলে পুনরায় পিতার আলয়ে গমন 
করে এবং খতুমতী ন| হওয়া পর্যযস্ত পিতৃগৃছেই থাকে । 
বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত 
আছে। বিবাহবন্ধন সহজেই ছিন্ন হয়। এনপস্থলে পরি- 
ত্যক্ত রমণী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু এ বিবাহ 
বিধবাবিবাহের স্তায় সম্পন্ন হয়। উভয় পক্ষেই এক্সপ বিবা- 
হিতা শ্রীলোককে 'উরারি' স্ত্রী বলে। কিস্তুদ্বিতীয় স্বামীর 
আত্মীন্ববর্গের সম্মতি না লইয়া বিবাহিত হইলে এবং “তান!” 
না দিলে এক্সপ স্ত্রী "্থুরৈতিন' বা গণিক স্বরূপ গণ্য । 


কেহ সমাজচাুত হইলেও তাহাকে এই 'ততানা+ দিতে হয়। 


আদিম অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে গুচলিত গ্রাণীপুজা ও 
প্রক্কতিপূজার মিশ্রণই থারদিগের ধর্ম। বীর খক্ষেশ্বর ইহা 
দিগের একজন প্রধান উপান্ত দেবতা । দুরগ্রদেশে যাইবার 
পুর্কো ইহার পুঁজ! না দিয়া কোন থারুই গমন করে ন]। 
খেরিজেলার থারুরা বলিয়া থাকে, রাচক্রবর্তী বেণের খক্ষে- 
স্বর বা! রক্ষ নামে এক পুর ছিলেন। রাজ! পুজের প্রতি 
জুদ্ধ হইয়া আদেশ করেন যে, তাহাকে সদলে উত্তর দিকে 
এমন স্থানে নির্বাসিত কর! হউক যেন আর ফিরিয়। আসিতে 
না পারে। রাজাদেশে খক্গেশ্বর সদলে নির্বাসিত হইলেন। 
ভাহারা পথে ঘুরিতে তুরিতে যেখানে সেখানে লুটপাট বা 
বলপূর্বাক্ স্ত্রী সংগ্রহ করিতে লাগিল। তাহাদের ওরসে যে 
পুত্র স্তান জন্মিয়াছিল, তাহারাই খারু। ঞক্ষেশ্বর হিমালয়ের 
বনে অতি যত্বে থারুদিগকে রক্ষা! করিয়াছিঞোন। থারুদিগের 
বিশ্বাস রণে বনে পথে খাটে এখনও খক্ষেশ্বর তাহাদিগকে 
রঙ্গ! করিয়! থাকেন। মদদেব (মদের দেবতা) ও ধরচণ্ী 
নামক আর ছুইটা দেবতাকেও ইহার! পৃজ! করে। গো, 
মেষ, শূকর ইত্যাদি ধাহাতে নির্বিত্বে চরিতে পারে, তজ্জন্ট 
ইহার! ধরচণ্তীকে পূ দেয়। 'মরি' থারুদিগের আর 
এক সউপান্ত দেবতা । ফেহু বেহ মরি ও হিনুদেবতা কালী 
ইভঝূকই এক মনে করেন। চম্পারণে 'কুগ্লা” (কৃপ) গ্রাম্য 
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দেবতান্বন্ূপ পুিত হয়। কিন্তু এখন শিব ও কালীপুজ। 
এই জাতির মধ্যে ক্রমশঃ প্রচলিত হওয়ায় উক্ত দেবতা- 
গণের পুজা! ক্রমেই কমিয়! আসিতেছে। থারুরা কালিক! 
দেবীকে ই 'এ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা এবং জীবন মরণের 
ক্রী বলিয়া! পুজা করে। যে সমস্ত স্ত্রীলোকের সন্তান হয় 
না, তাহার এই দেবীরই সাহায্য প্রার্থনা করে। গো 
গ্রদেশের দেবীপাটনে কালিকাদেবীর পুজোৎসব উপলক্ষে 
ইহার] অনেক জস্ত বধ করিয়া নানাবিধ আমোদ গ্রমে(দ 
করে। শিবকে ইহার! ভৈরব, ঠাকুর, মহাদেব প্রভৃতি নামে 
অভিহত করে ও শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিয়৷ তাহার পুজ! 
করে। থারুদিগের নিকট তিনি স্প্িস্থিতিকর্তা । অনেক 
থাক গৃহস্থের গৃহের দন্ফুখে মাটির ঢিপির উপর মৃগ্ময় শিব- 
লিঙ্গ দেখা যায়। 

থারুর] এখন অনেকট! হিন্দুধর্ম মানিয়া চলিলেও তাহা- 
দের পূর্ববিশ্বা তিরোহিত হয় নাই। অর, কাশী, উদরাময়, 
মৃচ্ছ1, শিরঃপীড়|, উন্মাদ, দুঃস্বপ্ন এবং যে কোন প্রকার 
গীড়া উপস্থিত হইলেই তাহা উপদেবতার কার্য বলিয়। মনে 
করে। কোনরূপ গীড়। হইলেই ওঝা ডাকে । তাহাদের 
বিশ্বাস, অনেক উপদেবতা ওঝাদের আজ্ঞাবহ; ওঝার। মনে 
করিলে পীড়িতের শরীর হইতে ভূত ছাড়াইতে পারে, 
আবার মনে করিলে তৃত চালাইয়৷ শক্রদিগকে কষ্ট দিতে 
এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে পারে। এনন্ত থারুরা 
ওঝাদিগকে বড়ই ভয় করে। ওঝার1 ঝাড়াইবার সময় 
বাম হাতে কতকগুলি ঘু'টের ছাই ও সরিষা! লইয়! কালিকা- 
দেবীর উদ্দেশে এইপ্রকার মন্ত্র পাঠ করিতে থাকে-_ 

গুর্‌ হৈ গুর্‌ সৈর্‌ তন্ত্র মন্ত্র গুর্‌, লখৈ নিরঞ্জন, তোক সোহৈ 

ফুল্কাভার, হম্ক1 সোহৈ গুন্‌ বিস্ক/ কৈ ভার) যহান্‌ কৈ 
বিভ্ভা নহি, কমর কাম কৈবিস্ত/া। জৈসে বিদয1 কম্রু কাম 
কৈ লাগৈ, এসে বিদ্যা লাগই মোর ।” 

থারুদিগের অন্ত্োষ্টিক্রিয়। নানাবিধ । অনেকের মতে 
পূর্বে ইহারা কেবল গোর দিত। কিন্তু এখন হিন্ুগ্রথান্সারে 
শব দাহ করিতে দেখা যার, কেবল ওলাউঠ! বা বসস্তরোগে 
গোর দেয়। গোর দিবার বাদাহ করিবার পুর্বে শবদেছে 
সিষ্টুর মাধাইয়! একরাত্রি গৃহের সঙ্গুখস্থ মাটির টিপির উপর 
ওয়াইয়া রাখে। থাকদের বিখাস রাত্রিকালে মৃতের গ্রেতাত়! 
বন্ড জন্তদিগকে তাড়াইয়! শব রক্ষা .করে। গোর ব! দাহ- 
কাঁধ গ্রামের দক্ষিণাংশে সম্পন্ন হ্য। দাছের পর ভণ্ম লইয়া 
নিকটবর্তী নদীতে ফেলিয়। আসে । ঘে প্রথম চিতায় অগ্নি 
গ্রদান করে, সে ১ দিন অগ্ডচি হয়। এই সময় তাহাকে 


থালী_ 


কেহ স্পর্শ করে না, তাহাকে একেল! থাকিতে হয়। দশ দিন 
পরে (কোন কোন স্থানে ১৩ দিন পরে) মৃতের আত্মীয়গণ 
সাহার বাটীতে আপিয়! ক্ষৌরকার্ধ্য ও পান ভোজনাদি করে। 
পানভোজনে মগ্তমাংস ব্যবহৃত হয়। 
জ্ঞানী, শীকারে সিদ্ধহত্ত, এজজজজালিক বা ভৈষজ্যবিৎ 
কোন প্রধান বাস্তির মৃত্যু হইলে তাহাকে নিজ গৃহের 
মধোই পুতিয়! ফেলে। সেই দিন হইতে সেই গৃহ দেবমব্দির 
স্বরূপ গণা হুয়, সে গৃছে আর কেহু বাস করে না। থারুর! 
বলে, কেবল মুতের আত্ম! সেই গৃহে অধিষিত থাকে ও তাহার 
পরিবারবর্গকে আশীর্বাদ করে। তিন কিংব! ছয় মাস পরে 
মুতের আত্মীয়ের! ও প্রতিবাসীগণ সেই শবমন্দিরে উপস্থিত 
হয়। এখানে মৃত্তিকার গ্রতিমুত্তি গড়ি! তাহা! নানাবর্ণে 
রঞ্জিত করে। তাহাই মৃতের প্রতিম। প্রতিমা প্রস্তুত হইলে 
তাহার পদপ্রান্তে রীধা মাংস ও মদ্য রাখিয়া সকলে ধুলায় 
লুষ্ঠিত হইয়! বিলাপ করিতে থাকে । তৎপরে কোন নিদর্শন 
দৃষ্টে তাহার বুঝিতে পারে, যে মৃতের আত্ম! গ্রতিমার মধ্ো 
আসিয়! গ্রবেশ করিয়াছে । তখন সকলে আনন্দে নৃত্য গীত 
করিতে থাকে এবং অবশেষে সকলে মিলিয়া সেই প্রসাদী 
মদ্য মাংস উদরসাৎ করে। 
হিন্দুরা থারুর হাতে অলম্পর্শ করেনা। হিন্দুর নিকট 
ইহার! অন্পৃত্ঠ অন্ত্যজ জাতি মধ্যে গণ্য। থারুগণ অতি 
শাস্তি্রিয়। ইহার কখন হিন্দুর সছিত বিবাদ করে ন!। 
ইহার! জুম্‌ প্রথায় চাষ বাঁস করে। কৃষিজীবি হইলেও 
ইহার! সচরাচর স্থান পরিবর্তন করিয়া থাকে। ইহার! বন্ 
হস্তী ধরিতে বিশেষ পটু । ইহাদের মধ্যে বিচক্ষণ মাহুত 
অনেক আছে। 
থারুর! বাঙ্কা নামক তৃণ হইতে এক গ্রকাঁর অতি সুন্দর 
মাছুর গ্রস্তত করে। ূ 
বাঙ্গাল! গ্রেসিডেন্টির মধ্যেই প্রায় ২* হাজার খারুর বাঁস। 
থ।ল (দেশজ) ধাতুময় ভোজনপাত্র, ভাত খাইবার বাসন, 
ইহ! প্রধানতঃ পিত্তল ও কাস! দিয়া প্রস্তত হয়। থাল, 
বগি, কাঁসি প্রভৃতি অনেক প্রকার। সাধারণতঃ ভদ্রলোকে 
ক।সার থাল ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্বর্ণ ও রৌপ্য 
গ্রভৃতিরও খাল গ্রস্তত হয়। 
থালকুরী (দেশজ) খলকুড়ী গাছ। (70910000019 &317- 
6105) 
থাল! (দেশজ) [খাল দেখ। ] ১ ভারতবর্ষীয় ঘনযগ্ত্র বিশেষ । 
(যস্ত্রকো' ) 
থালী (দেশজ) ১ পাকপাব্র, হাড়ী। ২ তৈলাধার পাত্রবিশেষ। 
1] 
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থেবেনো 


থাসন (দেশজ ) ঠাসন। 

থাষ। ( দেশজ ) মার্দীত, ঠাসা । 

খিতন, খিতাঁন (দেশজ) আলোড়িত জলাদির স্থিয় হওন, 
দ্রব ভ্রব্যের নিয়ে মলসঞ্চিত হওন। 

থিতি (দেশজ ) আলোড়িত ভ্রব্যাদি স্থির, স্থিতি। 

থিঝো ব্রদ্মদেশের শেষ শ্বাধীন রাজ। | [ব্রদ্মদেশ দেখ। ] 

থিরাগড়, 'কর্ণ।ট গ্রদেশস্থ একটী নগর । 

থু (দেশজ) ১ থুতু ।২ অবজ্ঞাবাচক। 

থুঅন্‌ (দেশজ ) স্থাপন, অর্পণ। 

থুক্‌ (দেশজ ) ১ থুথু, নিষীবন। ২ অবজ্ঞ। 

খুনী, থুতী (দেশজ ) চিবুক। ওষ্ঠের অধোভাগ। 

থুকাঁর (পুং) ক-ভাবে ঘএ্‌, থু ইত্যব্যস্তশবন্য কাঁরঃ 
করণং যত্র। নিহীবন, থুথু ফেলন। 

থুগুকুড়ী (দেশজ ) থুথু নিষ্ঠীবন। 

থুথু (দেশজ ) ১ নিীবন। ২ নিষ্ঠীবন শব । 

থুথুরুৎ (স্্ী ) থুখু ইতাব্ক্তশব্বং করোত্যন্তাং ক্-বা* আধারে 
কিপ্‌। হেলাঞচ।। (পারস্কর নিঘণ্ট,) 

থুবড়া (দেশজ) অক্কতদার, আইবড়, অধিক বয়স পর্য্্ত 
অবিবাহিত । 

থুবড়ি (দেশ ) [থুবড়া দেখ। ] 

থুব! (দেশজ ) থোকা, গোছা । 

থুবাঁথুব1 € দেশজ ) গোছা গোছা । 

থুরণ ( দেশজ ) খণ্ড খণ্ডকরণ, কুচি কুচিকরণ। 

থুরথুর (দেশজ ) কম্পিত। 

(ক্লী) থূর্বব ভাবে লুযুট। হনন, বধকরণ। 

থথ (অব্য) নিগীবন ত্যাগান্গুকরণ শব্ব। “থৃথৃককত্য বমস্তির- 

শ্ধ্বগ জনৈঃ* (স্থক্তিকর্ণামূত ) 

থর্ভ (ব্রি) ধুর্ব-স্ত। বিনাশিত। 

থে তলা (দেশজ ) ১ মাড়ান। ২ চেপ্টাকর। 

ধেঁতলান ( দেশজ ) দলন, পেষণ। 

ঘেঁতুয়। (দেশ ) দলিত, পেষিত। 

থেক! (দেশজ ) প্রতিবন্ধ, বাধ! । 

থেগুয়াখেগুয়। (দেশজ ) গোলমাল, বিশৃঙ্খল। 

থেত্যান (দেশজ ) পেষণ, দলন। 

থেবড়া (দেশজ ) চেপ্টা, বস (নাক )। 

থেব! (দেশজ ) এক প্রকার বৃক্ষ। (171015058101793 1105)8) 
£1/0%. ) 

থেবেনে! (কনিষ্ঠ) একজন প্রলিদ্ধ ভ্রমণকারী। পারি 
নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, গারন্কের মিয়ানা নগনে 


ধোতা 


১৬৬৭ খ্ৃষ্টাবধে ১৮ই নবেদ্বয় তারিখে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি 
৮905 0917 01912 এর বন্ধু ছিলেন বলিদ্া তাহার 119780179 
নামক গ্রন্থ সংশোধন করেন। এই গ্রন্থ ১৬৮৯ থৃষ্টাে 
তিনখণ্ডে মুদ্রিত হয়। থেবেনো ১৬৬৫ খৃষ্টান্বে ৬ই 
নবেম্বরে বসোর! নগর হইতে জাহাজে যাত্রা করিয়া পরবর্তী 
জানুয়ারি মাসের ১*ই তারিখে সুরাটে উপস্থিত হুন। 
ভরোচের মধ্য দিয়! অগ্রসর হইয়া তিনি আদ্দাবাদ, বোগ্ধে, 
আগরা, দিল্লী, আলাহাবাদ, বহুয়মপুর, গোয়া, গোলকুণ্, 
হায়দরাবাদ, মছলিপত্তন, ম্বরাট, বন্দর আব্বাস, সিরাজ, 
কুম ও ফরসঙ্ক নগর পরিভ্রমণ করিয়। মিয়ানা নগরে 
উপস্থিত হন। ইহার ভ্রমণ বৃত্বাস্তে তখনকার ভারতের অবস্থা 
কতক কতক জান! যায়। 

থেলুযা! (দেশজ ) ১ স্থালী, খলি। ২ মুখ খোলা । 

থৈকোঁল (দেশজ) উত্তর বঙ্গের এক প্রকার ফল। 
€95101018 09001)02125ৈ, ) 

থৈথৈ (অব্য) বাদ্যান্করণ শববিশেষ, থৈ থৈ এই প্রকার 
অব্যক্ত শব্ধের অনুকরণ শবভেদ। (সঙ্গীতদামো, ) 

থৈখৈ (দেশজ ) ১ সঞ্চালিত জলহিল্লোল। ২ পরিপূর্ণ। 

খৈলাখৈল। ( দেশজ ) পূর্ণস্থলী, খলিভর!। 

থেলী (হিন্দী) থলি। 

থে! (দেশজ) রাখা। 

ধেোতা ( দেশজ ) ১ চিবুক । ২ চঞচ, পক্ষীর ঠোঁট। 
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থোৌণেয 


থোক (দেশজ ) সমগ্র, সমূহ, রাশি । 

থে(কথাক (দেশজ ) মোট । 

থোকে থোকে (দেশজ) একেবারে, একুনে, কিস্তি কিস্তি । 

থোকেবিক্রয় (দেশজ) একেবারে বিক্রয়, একেবারে বেচা। 

থোড় (দেশ) ১ কলাগাছের অভ্যান্তরাংশ। ২ ধান্তা্ির 
অন্ক,টপুষ্প। 

থোড়ন (লী) খুড়-লুাটু। সন্বরণ, আবরণ, 
খোড়ন এই শব প্রামাদিক, থুড়ন ইহাই সাধু। 

থোড়। (দেশজ )১ অল্প, সামান্ত। ২ কাটা। 

থোড়ান (দেশজ) ১ কাটান, ছেদন। ২ স্থিতিকরণ, স্থির- 
করণ। ৩ শাস্তকরণ। 

থোপ (দেশজ) গুচ্ছ, স্ভবক। 

থোপথোপ (দেশজ) গোছ। গোছ!। 

থোঁপন! (দেশজ ) ১ গোছা। ২ চিবুক । ৩ মুখ । 

থোপল। (দেশজ ) থোবন]। 

খোপা! (দেশজ) গুচ্ছ, কাঁদি । 

থোবড়া (দেশজ ) ১ চেপ্টা। 

থোবন। ( দেশজ ) মুখ, আন্ত, বদন। 

থোবা (দেশজ ) গুচ্ছ, স্তবক, থোপ1। 

থোবাঁথোবা (দেশজ) স্তবকে ভ্তবকে, গুচ্ছে' গুচ্ছে। 

থোঁণেয় (তরি) স্থণায় হিতাদি ঠক্‌ পৃষো' সাধুই। স্ৃণা- 
হিতাদি। (শন্দার্থচি' ) 


আচ্ছদন । 


[২৭৯ ] 


রা 


দকার, বাঞ্জন বর্ণের অষ্টাদশ ও তবর্গের তৃতীয় বর্ণ। 
+ ইছার উচ্চারণ স্থান দস্তমূল। দশ্মূলের সহিত 
জিহ্বাগ্র স্পর্শ হইলে এই বর্ণ উচ্চারিত হয়, এই জন্য ইহার 
জ্পর্শবর্ণতা। এই বর্ণোচ্চারণে বাহপ্রযত্ব, সংবার, নাদ ও 
ঘোষ, ইহা অল্প প্রাথ। ইহার বাঁচক শব অদ্রি, ঈশ, 
ধাতকী, ধাতা, দাতা, ত্রাস, কলত্রক, দীন, জান, দান, 
ভক্তি, আবহনী, ধরা, সুযুয়।, যোগিনী, সদ্যংকুস্তল, 
বামগুল্ফক, কাত্য।য়নী, শিবা, ছূর্গা, অনঙ্গ নামা, অ্রিকণ্টকী, 
স্বত্ঠিক, কুটিলারূপ, কষ, শ্তামা, জিতেকজ্দ্রিয়, ধর্্মকৎ, বাম- 
দেব, ভ্রমরেহ, সৃচঞ্চলা, হরিদ্র।পুরবেদী, দক্ষপাণি, ভ্রিরেখক। 
(বর্ণাভিধাঁন) ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ধ্যান-_. 
প্ধ্যানমন্ত দকারন্ত বক্ষ্যতে শুণু পার্কতিঃ। 
চতুর্ভুজাং পীতবস্তাং নবযৌবনসংস্থিতাং ॥ 
অনেকরত্বঘটিতহারনৃপুরশোভিতাং। 
এবং ধ্যাত্বা দকারন্ত তম্মন্ত্রং দশধা জপেত॥ 
ত্রিশক্তিহিতং দেবি ব্রিবিন্দমহিতং তথ]। 
আত্মাদিতত্বনংযুক্তং দকারং গ্রণমাম্যহং ॥” 
(বর্ণোজ্ধারতন্ত্র) 
দকারাধিষ্টাত্রী দেবী চতুভূ্জা, পীতবস্ত্রপরিধানা ও 
নবধুবতী, নানাবিধ রত্বাদি খচিত হার নূপুর প্রভৃতিতে 
স্থশোভিত।। এইরূপে ইহাকে ধ্যান করিয়া ইহার মন্ত্র 
অর্থাৎ দকার দশবার জপ করিতে হইবে। পরে ত্রিশক্তি- 
সংযুক্ত, ত্রিবিন্দু সহিত এবং আত্মাদি তত্বসংযুক্ত দকারকে 
গ্রণাম করিতে হইবে । 
দকারের শ্বরূপ কামধেনুতস্ত্রে এইরূপ লিখিত আঁছে- 
“দকারং শৃণু চার্বন্গী চতুর্বর্গপ্রদায়কং। 
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চগ্রাণময়ং সদ] | 
ব্রিশক্তিসহিতং দেবি ব্রিবিন্ুমহিতং সদা। 
আত্মাদিতত্বসংযুক্তং গ্বয়ং পরমকুণ্লী॥ 
রক্ত বিচ্যল্লতাকারং দকারং হি ভাবয়েং।” 
(কামধেছ্ুতন্ত্র ) 
এই বর্ণ চতুর্ধবর্গ গ্রদায়ক, পঞ্চ দেবময় ও পঞ্চ প্রাণময়, 
ব্রিশক্কি ও ত্রিগুণযুক্ক, রক্তবিদ্যুপ্লতাকার এবং আত্মাদিতত্ব- 
সংযুক্ত। কাব্যের আদিতে এই বর্ণ প্রয়োগ করিলে 
আুখলাভ হয়। “দোধঃ সৌখাং মুদং নঃ" (বৃত্তর* টীকা) 
মাতৃকান্ভাসে এই বর্ণের বামগুল্ফে সভা করিতে হয়। 


বংশ 


দ (পুং) দৈপ শুদ্ধৌ, বা দা! দানে দে বাহুলকাৎ ক। ১ অচল, 


পর্বত। ২ দস্ত। ৩ দাত! । দদতি আননামিতি দা-ক। 
(ক্লী) ৪ ভার্ধযা। দে! খগ্ডনে সম্পা্দিতাৎ ভাবে কিপ্‌। 
(শ্রী) ৫ খণ্ডন।৬ রক্ষণ। (মেদিনী ) 

প্রা দদোহদ্দছদ্দ।দীদাদ[দোদৃদদীদদোঃ | 

ছুদদ।দং দদদে হছে দদাদদদদোহ্দদঃ |” (মাঘ ১৯১১৪) 

দদাতি দাঁক। (ত্রি)দাতা, যে দান করে, ইহা 
কোন শবের পর যুক্ত না হইলে প্রায় ব্যবহৃত হয় না, বা --. 
অগ্রিদ, ধনদ প্রভৃতি । 


দই (দেশ) দধি। [দধি দেখ।] 

দইয়! খইয়। ( দেশজ ) লতাভেদ | (01701200765 180805) 
দইয়াল (দেশজ ) পক্ষিবিশেষ। [ দয়েল দেখ।] 

দ* (পারসী) দরুন। 


ধংশ (পুং) দংশ দংশনে পচাদ্যচ। ১ কীটবিশেষ, 
ঈাশ্। পর্যযায়-বনমক্ষিকা, গোমক্ষিকা, অরণ্যমক্ষি কা, 
তস্তরালিকা, পাংগুর, দংশক, ছুষ্টমুখ, ক্রুর, ক্ষুপ্রিকা, দংশ- 
মশক প্রভৃতি । 
“ম্বেদজ! দংশমশকং যূকামক্ষিকমত্কুণছূ। 
উদ্বণশ্চোপজায়স্তে যচ্চান্তৎং কিঞিদীদৃশং ॥* (মন্থ ১৪৫। ) 

বিষ্তা, মূত্র, মৃতদেহ ও পৃতি অণ্ড হইতে দংশ গ্রভৃতি বিবিধ 
প্রকার কীট জন্মে। ইহাদের দংশনে দ্রাহ ও শোফ জন্মে। 
(স্থত্রত।) দশতীব শরীরং। ২ বর্ম, মন্নহন। দংশ ভাবে 
ঘঞ। ৩ দংশন, কামড়ান। ৪ দোষ । ৫ সর্পক্ষত। ৬ দত্ত । 

"বর্ণহৃতির্নললাটে ন লুলিতমঙ্গং ন চাধরে দংশঃ* 

( আর্ধ্যাসপ্তশতী ৫১১) 

৭ একজন অন্ুর-"মহাভারতে ইহার বিবরণ এইরূপ 
লিখিত আছে-স. 

সত্যযুগে দংশ নামে প্রবল পরাক্রাস্ত এক মহাস্ুর ছিল, 
ত্র অনুর ভূগ্ড অপেক্ষা অধিক বয়স্ক । একদিন এই 
অন্থর ভূগুপত্বীকে বলপুর্বক হরণ করেন, ইহাতে ভূগু 
অতি ক্রোধাপ্িত হইয়া "তুই শ্লেম্স ও মুত্রভোদী কীট হু" 
এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন। 

তখন দংশ শাপে ভীত হইয়া বারবার ভৃগুর নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন ভূগু দয়ার্ড হুইয়! 
কহিলেন, আমার বংশসভভূত রাম হইতে তোমার শাপ মোচন 
হইবে। পরে এই দংশ কীটযোনি প্রাপ্ত হইল। কর্ণ যখন 
পরগুরাঁমের নিকট অস্ত্রশিক্ষ! করেন, তখন একদিম পরণ্ু- 
রাম কর্ণের ক্রোড়ে মন্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন । 
এমন সময় এ কীট কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া উহার. 


দা 


উরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। গুরুর নিদ্রাতঙ্গ হয়, এই 
ভয়ে কর্ণ বিশেষ ফ্লেশ সহ করিয়া থাকিলেন। কিয়ৎক্ষণ 
পরে কর্ণের উরু হইতে রুধির বিনিরগ্গত হইয়। পরগুরামের 
গায় পড়িতে লাগিল, ইহাতে পরগুরামের নিদ্রাতঙ্গ হইল। 
কর্ণ গুরুর নিকটে এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। 
পরগুরাম কর্ণের বাক্য গুনিয়া সেই অষ্টাদশ কীটের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। এ কীট অলর্ক জাতীয়, উহার 
কলেবর শুকরের ন্যায়, দংগ্র! ভীক্ষ এবং সর্ধাঙ্গ সুচী সদৃশ 
লোমজালে সমাকীর্ণ। পরশুরাম দৃষ্টিপাত করিবাধা্র 
এ কীট সেই শোগিত মধ্যে গ্রাণত্যাগ করিল এবং শাপ 
বিমুক্ত হুইয়। রামকে প্রণম করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান 
করিল। (ভারত শাস্তিপ' ৩ অং) 
ংশক (পুং) দশতীতি দন্শ থল্‌। ১ দংশ, দীশ, মক্ষিকাভেদ। 
২ নৃপবিশেষ, ইনি কম্পনদেশের অধিপতি ছিলেন। 
“দংশকঃ কম্পনাধীশঃ গ্রবৃদ্ধে তত্র সক্তুধি।” (রাজতর*১।৭৮) 
(ত্রি)৩ দংশনকর্তা 
দংশন (ক্লী) দশভীব শরীরমিতি দন্শ-দাট। ১ বর । দন্-শ 
ভাবে লুট । ২ কামড়ান, হুলবসান, দস্তা দিদ্বায়। খণ্ডন। 
“দ্টশ্চ দংশনৈঃ কান্তং দাসী কুর্বস্তি যোষিতঃ” 
(সাহিত্যদ*) 
ংশনাশিনী (স্ত্রী) দংশং নাশক্তি নাশি-পিনি ভীপ্‌। তৈল- 
কীটতেদ। (রাহ্গনি ) 
ংশভীরু (পুং) দংশাৎ বনমক্ষিকাতঃ ভীরুঃ। মহিষ। (ছেম') 
দংশমুল (পুং) দংশবদুগ্রং মূলমন্ত। শিগ্বৃক্ষ, সঙ্গিনাগাছ। 
₹শিত (ঘি) দংশে। বর্ম সঞ্জাতোহন্ত পরিছিতত্বাদিতি, দংশ- 
তারক।দিত্বাৎ ইতচ্। ১ বম্মিত, বর্ধাবিশি্ট । “হস্ত শ্বরথ- 
পূর্ণেন দংশিতেন গ্রতাপবান্‌।” (ভারত ২1২৯২) দংহতে, 
দন্ণ গিচ্‌ ভাবে ক্ত। দষ্ট, দৃন্তে খণ্ডিত, যাহাকে দংশন 
করিয়াছে। 
দংলী (ত্ী) ক্ষুডরো দংশঃ স্বার্থে ভীষু, বা দশতীতি দংশ অচ্- 
গৌরা* ভীষ্‌। ক্ষুদ্র দংশ, ছোট দাশ। 
দংশুক (ত্রি) দন্শ বাছুলকাৎ উক। দংশনগীল। “তপ্মাৎ 
্লীবাঃ দন্দশৃক। দংশৃকাঃ* ( তৈত্তি" ত্রাণ ১৭৮২) 
দংশের (তরি) গংশ বা" এরক্‌। অপকারক, ছিংঘক। 
দং্ী (পুং) দন্শতর। দত্ত, দীত। প্অসি্বন্‌ দংঘ্ট্রঃ পিতুঃ” 
( খক্‌ ২১৩1৪) “দংষ্র্দ সৈঃ+ (সায়ণ) 
দণষ্া (স্ত্রী) দশুতেহনয়া দন্শ করণে ইন, (দানীশসেতি 
প ৩২১৮২) বা 'সর্ধধাতৃভা রন, ইতি ইন, গৌরাদি- 
পাঠে পিতামহীশবহ্ পাঠ।ৎ ধিতাং ভীষোহনিত্থাত্বাং টাপ্‌। 
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দস্তবিশেষ, বড় দত, স্থুলদস্ততেদ, ছুইপাটা দাঁতের প্রান্ত- 
দেশে চারিটী দত্তের নাম দংস্্ী । পর্যযায় দাড়া । (হেম) 
"দংস্্ায়াং ধরণীনথে দিতিন্থতা ধীশঃ পদে রোদসী।” 
(সাহিতযদ* ১৩) ২ বৃশ্চিকালী, বিছুটা। 
দংঘ্্রানখবিষ (পুং) দব্রীয়াং নথে চ বিষং বস্ত। মার্জারাদি, 
যাহাদের দস্ত ও নখে বিষ আছে, মার্জার, কুকুর, বানর, 
মকর, মক, গ্রচলাক, গৃহগে।ধিকা, পাকমত্ভ, গোধা, 
শঘুক, চতুষ্পাদ কাট প্রভৃতি দংগ্রানখবিষ। দংগ্রা, নখ, 
মুখ, পুরীষ, শুক্র, লালা, আর্তব, মুখ, সঙগংশ গ্রভৃতি বিষের 
অবস্থান ভূমি । (সুশ্রুত ) 
দংগ্্ায়ুধ (পুং) দংস্্! আযুধইব যন্ত। বরাহ। 
দংস্্রাল (তরি) দংগ্রা অস্তি চূড়াদিত্বাৎ ল। ১ দখ্রাযুক্ত, 
দাতাল। (পুং) ২ রাক্ষসবিশেষ। 
দংষ্রাবিষ (পুং) দধগ্রায়াং বিষমন্ত। ১ ভৌম সর্প, সর্প- 
 দিগের দস্তে বিষ। [সর্প দেখ।] 
দংগ্্রান্্র (পুং সী) দংস্রীত্্মিবান্ত। বরাহ। (শব্ধার্থচি* ) 
দংক্্রক। (শ্রী) দংগ্রা বিতেতন্তাঃ, দংঘ্রা-ঠন্‌ (ত্রীস্থাদিভাম্চ। 
পা৷ ৫1২১১৬ ) দাড়িকা, দাড়া, দংগ্র| | (তরি) দংঘ্রীযুক্ত । 
দংগ্ন্‌ (পুং ভ্্ী) প্রশস্ত দংস্রা অস্ত্যস্ত ইতি ইনি। ১ শৃকর। 
২ সর্প। “বিলানি দংহিনঃ সর্বে লানুলি মৃগপক্ষিণঃ।” 
(রামায়ণ ২৩৩।২৩)। (অ্রি)৩ দংস্ট্রাযুক। 
ংনন] (স্ত্রী) দংস, চুরাদিত্বাৎ গিচ্‌, ততো ভাবে মুছ। কর্ণ। 
পতরক্রত্বা তব তদ্দংসনাভিঃ” (খক্‌ ৬১৭৬) “দংসনাভিঃ 
কম্মভিঃ' (সায়ণ) 
ংসনাবৎ (ব্রি) দংসনা বিদ্যতেহস্য মতৃপ্‌, ততো মন্ত বঃ। 
কর্মযুক্ত। “সনে! হিরপ্যপথং দংসনা বান্‌* ( খক্‌ ১৩০১৬) 
'দংলনাবান্‌ কর্মবান্ (সায়ণ) 
ংসস্‌ (লী) দন্প-ন্নূ। কর্ণা। (নিঘপ্ট,) "ঢারুতমমন্তি 
দংসঃ* ( খক্‌ ১1৬২৬) | 
ংসি (পুং) দন্ন-ইন্‌। কর্প। “কুৎসায় যনযননছণ্চ দংসয়ঃ” 
(খক্‌ ১০।১৩৮।১) গাংসয়ঃ কর্ধণি। (সায়ণ) “দংসয়ঃ 
কর্মপি দংসযর়ত্যেযানি* (দিরুক। ৪1২৫) 
দংলিষঠ (ছি) দন্স তৃণ্‌ দংসয়িত! অতিশকেম সঃ ইষ্ঠন্‌ তৃণো 
লুকি ণিলোগ;। ১ অত্যন্ত কর্ণাকর্তা। যে অতিশয় কার্য 
করে। “দত! দংসি্ঠ1! রখ্য। রপীতম।” (খক্‌ ১১৮২২) 
'দংসিষ্ঠ। অভিশরিত কর্মাণৌ (সায়ণ) ২ দর্শনীযতম। 
৩ অতিশয় শক্রহিংস্ষ । “যেন! দংলি্ কৃত্বনে” (খক্‌ 
৮1২৪।২৫ ) “ছে দংসিষ্ঠাত্যন্ত দর্পনীয় বন্যা শজপাসুপ ক্ষপর্িতঃ' 
( গায়ণ ) 
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স্থজত (নি) দাস্ত অশ্বদ্বার! সুটুপ্রেরিত। প্নহযো! দংহ্- 
ভুত (খাক্‌ ১১২২১) “ংস্থজুতো দাত্তৈরশৈঃ ছু 
প্রেরিতঃ । সায়ণ ) 
ংম্পত্তী (ত্ত্রী) দমনপর অন্রদিগের পতি । “অধোগিজ্তঃ 
ত্র্ষেযা দংন্পত্ীঃ” (খুকু ৪1১৯।৭) “দংস্পত্থীঃ দমনপর। 
অন্ুরাঃ সুষ্ঠু পতয়োযাসাং তাঃ (সায়ণ ) 
দক (দেশজ) গভীর সজল পঙ্ক, পাক। 
দক (রী) উদক পৃষোদরদিত্বাৎ সাধুঃ। জল। (ত্রিকা*) 
দকার (পুং) দন্গরূপে কারঃ। দর এই বর্ণ। 
দকারাদ্দি (ত্রি) দকার আদির্যস্ত। যাহার আদিতে দকার। 
দকারান্ত (ব্রি) দকারোহস্তে যস্া। যাহার শেষেদকার আছে। 
দকোদর (ক্লী) দকং জলম্ফীতং উদরং যত্র। ন্শ্রুতোক্ত 
উদররোগভেদ, সুশ্রতে এইরূপ লিখিত অছে-__ 
শরীরস্থ নকল দোষ পৃথকৃভাবে অথবা মিলিত হইয়। প্লীহো- 
দর, বন্ধগুদ, আগন্তক ও দকোদর প্রভৃতি উদররোগ জদ্মে। 
দকোদরের লক্ষণ__ন্সেহপান দ্বার অন্বাসিত হইলে, 
বমন ব। বিরেচন করান হইলে অথবা নিরূঢ় বন্তি প্রয়োগ 
কর। হইলে, যদ্দি লীতল জলপান করে, তাহা! হইলে সেই 
জলবাহিনী নাড়ী সকল দূষিত হইয়া অথব! পূর্বের স্তায 
সেই জঠর দেশস্থ অন্ত্রীনমূহ সেহোপলিণ্ড হইয়। দকোদর 
জন্মায়। তাহাতে নাভিমগুল স্সিগ্ধ অথচ বৃত্তাকারে শীঘ্র 
উন্নত ও জলপূর্ণের ন্যায় হয়। চর্দথণ্ড জলপূর্ণ হইলে যেরূপ 
কব, কম্পিত ও শঙ্দিত হয়, দকোদরেও মেইরূপ হয়। 
এই রোগে আখ্বান, গমনে অশক্তি, দৌর্ধলা, শোঁফ, 
অঙ্গের অবসন্নতা, বাযু ও পুরীষবদ্ধ হয়। (সুশ্রুত) 
[ বিশেষ বিবরণ উদর দেখ। ] 
দক্ষ (পুং) দক্ষ কর্তরি অচ্। ১ তাত্রচুড়। ২ দক্ষমংহিতা 
কর্থা মুনিভেদ, মন্,, অত্রি গুভৃতি যে ধর্মশান্ত আছে, 
ইছাদের মধ্যে দক্ষসংহিতা একখানি। ৩ শিববৃষভ। 
৪ বুক্ষতভেদ | ৫ আত্রি। ৬ মহেশ্বর। ৭ চতুর, কুশল, 
জ্েয়কাধ্য উপস্থিত হইলে যিনি তংক্ষণাঁৎ সেই কার্মোর 
প্রকৃত বিবরণ জানিতে বা উত্তমরূপে সমাধা করিতে 
সমর্থ হন, তাহাকে দক্ষ কা যায়। 
৮ একজন গ্রজাপতি। ( পুরাণ ) 
খগেদের অনেক মন্ত্রে গ্রজাপতি দক্ষের স্তুতি আছে। কোন 
কোন মন্ত্রে তাহাকে জ্যোতিষ্ষগণের জনক বল! হইয়াছে। 
যখ1-_স্থজ্যোতিষঃ কৃর্ধ্য দক্ষপিতৃননাগান্তে স্ুমহো! ্রীহি 
দেবান্‌।” (খক্‌ ৬৫০২) 
হে শোভনদীপ্থিশালী সুর্য! দক্ষ যাহাদের পিতৃপুরুষ 
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সেই শোভন-জ্যোতিষ্চ দেবগণের নিকট আমাদের অনপরাধ 
কামনা করিও । 

দক্ষ অ্দিতির পিতা আবার অদিতি হইতে জ্যোতিষ্ক ও 
দেবগণ উৎপর হইয়াছেন, এই জন্য পক্ষকে দেবতাদিগের 
পিতৃপুরুষ বল! হইয়াছে । খক্সংহিতার় অপর মন্ত্রে আছে 

শ্তরক্ষণন্পতিরেতা সং কর্মার ইবাধমৎ। 

দেবানাং পৃর্যে যুগেৎসতঃ সদজায়ত ॥ ২॥ 

দেবানাং যুগে প্রথমেহনতঃ সদজার়ত। 

তদাশ। অন্বজায়স্ত তহুত্তানপদস্পরি ॥ ৩॥ 

ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদে! ভুব আশা অজায়স্ত। 

অদিতের্দক্ষে। অঙ্রায়ত দক্ষা্দিতিঃ পরি ॥ ৪ ॥ 
অদিতিহ্যজনিষ্ট দক্ষ যা ছুহিতা তব । 

তাং দেবা অন্জারস্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ ॥৫ |” (ধাক্‌ ১৪1৭২সু') 

দেবগণের উৎপন্ন হইবার পূর্বে ব্রক্ষণম্পতি কর্কারের 

ন্যায় কার্ধ্য করিলেন। অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইল 
দেবগণের উৎপত্তির প্রথমকাঁলে ( এইরূপে ) অসৎ হইতে 
সৎ জশ্মিল। পরে উত্তানপদ্‌ হইতে দিক হইল। উত্তানপদ্‌ 
হইতে ভূ এবং ভূ হইতে দিক্‌ জন্মিল। অদিতি হইতে দক্ষ 
জন্সিলেন, আবার দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিলেন। হে দক্ষ । 
অদ্দিতি যিনি জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্তা, * তাহা হইতে 
পরে ভদ্র ও অবিনাশী দেবগণ উৎপন্ন হইলেন। 

অদিতি হইতে দক্ষ, আবার দক্ষ হইতে অদ্দিতি উৎপন্ন 
হইলেন, এ কথার তাৎপর্য কি? এসম্বদ্ধে যাঙ্ক নিরুক্কে 
লিখিয়াছেন--. 

"আঁদিত্যো দক্ষ ইত্যাহ্রাদিত্য মধো চস্বতঃ। অদিতি 
দাক্ষায়ণী। অদিতের্ক্ষো অজায়ত দক্ষাঁছু অদ্দিতিংপরি, 
ইতি চ। তৎকথমুপপদ্যেত। সমানজন্মানৌ হ্যাতামি- 
ত্যপি বা দেবধর্থেণে ইতরেতরজন্সানৌ শ্যাতামিতরেতর- 
প্রকৃভী।” (১১1২৩) 

তাহারা বুলেন, দক্ষ আদিত্য অর্থাৎ অদদিতির পুজ্র এবং 
আদিতা বলিয়াই তিনি স্তত হইয়া থাকেন। অদ্দিতি দাক্ষা- 
য়বী অর্থাৎ দক্ষের কন্তা। (শ্রুতিতে আছে,) “অদ্দিতি 
হইতে দক্ষ, আবার দক্ষ ভইতে অদিতি উৎপন্ন হইলেন ।, 
ইহা কিরপে সম্ভব ? হয় উভয়ে সমান জন্ম লাভ করিয়াছেন, 
অথব| দেবধর্্ান্ুসারে উভয়েই উভয় হইতে জন্ম ও গ্রাক্কৃতি 
প্রাপ্ত হইম়াছে। 

জর্দণপণ্ডিত রোথের মতে এখানে দক্ষ ১0111210109 
ও অদিতি 76010 1 

* বিঞুপুরাদের মতেও অদ্দিতি দক্ষেয কনা । (বিজুপু ৪1২৫1) 


দক্ষ [ ২৮২ 1] দন্গ 


শতপথব্রাঙ্গণে লিখিত আছে-_ 
গ্রাজাপতি হ বা ইদমগ্রে এক এবাস।” (২। ২1৪1১) 
"প্রজাপতি হঁ বা এতেনাগ্রে যজ্ঞেনেজে প্রজাকামে! “বহুঃ 
গ্রজ্য়া পশুতিঃ স্তাং শ্রিয়ং গচ্ছেরং যশঃন্তামনাদঃ স্তামিতি” | 
স বৈ দক্ষে। নাম ইত্যাদি।” (২1৪181৯) 
প্রজাপতিই সর্বাগ্রে কেবল ছিলেন। প্রক্জাপতি 
প্রজাকাম! হইর়! অগ্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, 'আমি যেন বহু 
সন্তান সম্ততি ও গবাদি পাই, শ্রীলাভ করি, যশম্বী হই এবং 
অগ্ন পাই।, তীহারই নাম দক্ষ। 
পুরাণে যেরূপ বিষু বিশ্বের পালক, শতপথ ব্রাহ্মণে দক্ষ 
সেই পদ পাইয়াছেন-_ 
“প্রজাপতির্বৈ ভরতঃ স হীদং সর্ধং বিভর্তি।* 
(শতপথ ৬।৮।১।১৪ ) 
গ্রজাপতিই তরত, কারণ তিনি এই সমস্ত জগতের 
ভরণপোষণ করেন। 
হরিবংশে আবার দক্ষকে বিষুরই স্বরূপ বলা হইগ়্াছে_ 
“ব্যতিরিজেন্দ্িয়ে। বিষুর্ষোগান্মা ব্রহ্মসম্তবঃ ৷ 
দক্ষঃ প্রজাপতি ভূত! স্থলুতে বিপুলাঃ প্রজা ॥ 
(হরিবংশ ২১১ অঃ) 
রামায়ণ, মহ।ভারত ও পুরাণাদিতে দক্ষযজ্ঞের যেরূপ 
প্রনঙ্গ আছে, বেদে তাহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও 
তৈতিরীয়স'হিতার ২য় কাণ্ডে ৬ প্রপাঠকে রুদ্রের প্রভাব 
প্রস্তাবে তাহার কতকট1 আভাস পাওয়া যায়। 
মহাভারত ও পুরাণাদির মতে ব্রহ্মার দক্ষিণান্গু্ঠ হইতে 
দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। 
“শরীরানথ বক্ষ্যামি মাতৃহীনান্‌ প্রজাপতে£। 
অন্ুষ্ঠান্দক্িণাদক্ষঃ গ্রজাপতিরজার়ত ॥৮ ( মৎন্তপুত ৩৯) 
শ্যথ! সসর্জ চৈবাদৌ তধৈব শৃণুতদিজাঃ। 
যদ! তু শ্থজতস্তন্ত দেবধিগণপনগান্‌॥ 
নবুদ্ধিমগমল্লো কম্তদাটমথুনযোগতঃ। 
দক্ষঃ পুক্রসহআ্রাণি পাঞ্চজন্তামজীজনৎ ॥৮ ( মতস্তপু* ৫1৩-৪) 
ইহার পূর্বে মানস সৃষ্টি হইত, দক্ষ প্রজাপতি যখন 
দেখিলেন, মানস স্য্টি দ্বার! প্রজাবৃদ্ধি হয় না, তখন তিনি 
প্রথমে মৈথুনধারা গ্রজ। স্যি করেন, সেই অবধি মনুষ্য, পণ্ড 
ও পক্ষী প্রভৃতি মৈথুন ঘা! স্যষ্টি হয়। 
দক্ষ ৎপত্তির বিষয় গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে-_ 
বিধাতা! প্রজ। স্থষ্টি করিতে অভিলাধী হইয়! ধর্ম, রুত্র, 
মন্তু, সনক, ভৃগু প্রভৃতি প্রজাকর্ত। মানসপুত্র পরে দক্ষিণা" 
সু হইতে দক্ষকে এবং বামাুষ্ঠ হইতে দক্ষপত্ধীকে কৃষ্টি 


করেন। দক্ষ তর পত্ীতে অনেক কন্ত! উৎপাদন করিলেন ও 
ব্রঙ্গার মানসপুত্রদিগকে অর্পণ করেন। রুদ্র দক্ষের সতী. 
নায়ী কন্ত।কে গ্রাপ্ত হন। ক্রমে রুদ্রের অসংখ্য মহাবল 
পুত্র হইল। কোন সময়ে দক্ষ হয়মেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে সকল জামাতা নিমন্ত্রিত হুইয়! আগমন করেন, 
কিন্ত নতী অনাহৃতা হইয়। এই যজ্ঞে আসেন ও দক্ষ 
কর্তৃক অপমানিত হইয়া! দেহ পরিত্যাগ করেন। ইহাতে 
মহাদেব জুদ্ধ হুইয়! দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া 'তুমি বের বংশে 
উৎপন্ন হুইয়! মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হও, এই অভিশাপ দেন। পরে 
ফ্ববংশোতৎ্পন্ন প্রচেতাগণ ক€্ঠার তপন্ত। করিয়! গ্রজাপতিত্ব 
প্রাপ্ত হইলে মারিয।র গর্ভে দক্ষ উৎপন্ন হইলেন। পরে দক্ষ 
চতুর্বিধ মানস গ্রজ। সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই মানমস্থষ্ট 
প্রজা বৃদ্ধি গ্রাপ্ত হইল না, তখন মৈথুনৰার! প্রজা সৃষ্ট 
করিতে ইচ্ছা! করিয়া তিনি বীরণ প্রজাপতির তনয় অসিক্লীকে 
বিবাহ করিলেন এবং ইহাতে সহত্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। 
এই পুত্র হইতেও গ্রজ। বৃদ্ধি হইল না। পরে অসিক্লীতে ৬*টা 
রূপবতী কন্ত। হইল। তাহার ছুইটী কন্ঠা অঙ্গিরাকে, ছুইটাী 
রুশাশ্বকে, দশটা ধর্মকে, ত্রয়োদশ কশ্পকে এবং সপ্তবিংশতি 
চন্ত্রকে প্রদান করেন। ক্রমে ইহাদের দ্বারা চরাচর জগৎ 
সষ্টি হইল এবং সেই হইতেই মৈথুন দ্বার! স্ষ্টিক্রিয়! প্রবন্তিত 
হইয়াছে । (গরুড় পু* ৫1৬ অঃ) 

ক।লিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে--এই জগৎ 
আদি স্ৃষ্টিকালে ব্রহ্ম! অর্ধশরীরে পুরুষ ও অর্ধশরীরে নারী 
হয! সেই নারীর গর্ডে বিরাট পুরুষকে উৎপাদন করেন 
ও তাহাকে বলেন, “তুমি গ্রজাপতি স্থষ্টি কর। অনস্তর 
বিরাট্পুরুষ তপস্তা করিয়৷ সায়ভুব মন্ুকে স্থষ্টি করিলেন। 
সায়স্ুব মন্থু তপন্তা প্রভাবে ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করেন। ব্রহ্ম 
তৎকর্তৃক পরিতুষ্ট হুইয়! স্থষ্টির জন্গা দক্ষকে উৎপাদন 
করেন। দক্ষ উৎপন্ন হইয়া মন্থ ও বিধিকে দশবার 
প্রণাম করিলেন । তখন ব্রহ্মা আরও দশজন প্রজাপতি সৃষ্টি 
করিলেন। দক্ষ বহুতর প্রধান গ্রধান দেবধি, মহর্ষি ও সোমপ 
প্রভৃতি পিতৃগণকে উৎপাদন করিয়! সৃষ্টি প্রবর্তিত করেন, 
ইহাই দক্ষের প্রতিসর্গ। (কালিকাপু* ১৯ অ+) 

দক্ষপ্রজাপতি যোগমায়ার উদ্দেশে কঠোর তপন্ত। করেন । 
যোগমায়া পরিতুষ্ই হুইয়া গ্রত্যক্ষগোচর হন এবং দক্ষকে 
বলেন, তোমার স্যবে পরিতুষ্ট হুইয়াছি, তুমি অভিলধিত 
বর প্রার্থনা কর। দক্ষ কহিলেন, যর্দি আমাকে বর দেন, 
তাহা হইলে এই বর দিন যে, আপনি আমার কন্া হই! 
মহাদেবের পত্বী হইবেন। মহামায়ে! এই বর কেবল আমার 


ঈক্ 


সছে, ব্রদ্ধা বিধুং ও মহেশ্বরেরও জানিবেন। মহামায়া এই 
কথা শুনিয়। 'তথাস্তয এই কথা বলিলেন ও তাহাকে 
কহিলেন, আমি অবিলম্বেই তোমার পত্বীর গর্ভে তোমার 
কন্ারূপে অবতীর্ণ হইয়া শঙ্করের সহধর্শিণী হইব। কিন্তু 
যখন তুমি অনাদর কনিবে, তখন আমি ততক্ষণাৎ দেহ- 
ত্যাগ করিব। আর যদি আদরশেগিলা না হয়, তাহ! 
হইলে চিরদিন থাকিব। আমি প্রতি স্ৃষ্টিতেই তোমার 
কন্তা হইয়া মহাদেবের পত্বী হইব এই বলিয়া মহামায়া 
অস্তথিত হইলেন। অনন্তর দক্ষ স্ত্রীসঙ্গ ব্যতিরেকে ই সঙ্ক্, 
অভিসন্ধি, মানস এবং চিন্তার সাহায্যে প্রজা উৎপাদন 
করিলেন। এই সকল পুক্রগণ নারদের উপদেশে পৃথিবী 
পর্যটন করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রজাবুদ্ধি হইল না 
দেখিয়া মৈথুন ধর্দে বীরপতনয়। অদিরীকে বিবাহ করিলেন। 
দক্ষ প্রজাপতির মক্ষল্প হইল, অর্থাৎ ইহার গর্ভে সন্তান হউক 
এইরূপ প্রথম অভিসন্ধি হইলেই তাহার গর্ভে মহামায়া গ্রাছু- 
ভূতি হইলেন । ইহারই নাম সতী। দেবগণের যত্বে মহাদেবের 
সহিত সন্তীর বিবাহ হইল। প্রজাপতি দক্ষ একটা মহাযজ্ঞের 
আরস্ত করিলেন। এই যজ্ঞে অষ্টাশীতি সহশ্র খত্বিক হোত- 
কার্ষ্যে ব্যাপৃত, চতুঃষষ্টি সহশ্র দেবর্ধি উদগাত্তা, মারদ প্রভৃতি 
বছুতর খাষিই অপবর্ষঘা ও হোতা। সকল দেবতার সহিত 
বিধুঃ এই যজ্ঞের অধিঠাতা, স্বয়ং ব্রহ্মা ইহার দেববিধি- 
গ্রাদর্শক। এই যজ্জে সকল দিকৃপাঁলগণ দ্বারপাল ও রক্ষক। 
এই স্থলে মূর্তিমান্‌ যজ্ঞ স্বয়ং উপস্থিত। ধরামণ্ডল স্বয়ং 
বজ্জবেদী হইলেন। প্রজাপতি দক্ষ এই যজ্ঞের বরণ করেন 
নাই এমন কেহ ছিল ন|। মহাদেব কপাঁলী, সুতরাং তিনি 
বজ্ঞার্হ নহেন, এই বিবেচনা করিয়। দক্ষ লেযজে কেধল 
তাহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। সতী গ্রিয়তনয়। হইলেও 
কপালীর ভার্যা!, এইজগ্ত তিনিও আহত হন নাই। মতী 
ইহ! জানিয়৷ দক্ষের গ্রতি অতিশয় দ্ধ হইলেন এবং 
দক্ষের এই নিদারুণ কর্ম স্মরণ করিয়। ঘোর রোঁষাবেগে 
জলিয়া উদ্ভিশেন। এই সময় কোপরক্তনয়ন! সতী যোগ- 
বলে সকল দ্বার রোধ করিয়া কুস্তক করিলেন, এই মহা. 
কুম্তকে তাহার প্রাণবাফু ব্রক্মরন্ধ, তেদ করিয়! নির্গত হইল। 
ইত্যবসরে শিব মানসসরোবরে সন্ধ্যা সমাপন করিয়া কৈলাসে 
আমিতে আদিতে পথে সতীর দেহত্যাগ সংবাদ পাইয়া শীপ্ত 
গৃহে গ্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং গৃছে আছিয়া সতীকে মৃত দেখিয়া 
ও বিজয়ার মুখে সকল কথ। শুনিয়৷ অতিশয় রুষ্ট হইলেন। 
এই সময় মহারুদ্রের চক্ষু, কর্ণ, নাপিকা ও মুখকুহর 
হইতে অগ্লিকণোদগানী গ্রলয়নূর্্যমন্মিভ জল্ত উল্কা 


[ ২৮৩ ] 


দল 


মকল নির্গত হইতে লাগিল। দক্ষ যে স্থলে যজ্ঞ করিতেছিগ, 
মহথাদেব তথায় গমন করিয়। যজ্তস্থানের বহির্ভাগে অবস্থান 
করিলেন। মহারুত্র দূর হইতে দেই সমুজ্জল যজ্জস্থান 
অবলোকন করিয়া সত্বুর বীরতদ্রকে তথায় প্রেরণ করি- 
লেন। বীরতদ্র বহুগণ পরিবৃত হুইয! মহাত্মা দক্ষের 
যজ্ঞ প্দংন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বীরভদ্রকে হজ্জ 
ংন করিতে দেখিয়া! দেবগণের মছিত বিষু। তাহাকে নিবারণ 
করেন। বীরভদ্রকে নিবারিত হইতে দেখিয়। মহাদেব 
রোধনয়নে যক্তস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্বয়ং যজ্ঞ ধ্বংস 
করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত দেবতাদ্দিগকে তাঁড়া- 
ইয়া দিয়! মুগন্ধপে পলায়নপর যজ্ঞের অনুসরণ করিতে 
লাগিলেন, যজ্ঞ আকাশপথে ব্রক্গলোকে প্রবিষ্ট হইলেন। 
মহাদেবও তথায় গমন করিলেন, রদ্রভীত যজ্ঞ ব্রক্লোক 
হইতে অবতরণপূর্বক নিজ মায়াবলে সতীশরীরে প্রবিষ্ট 
হইলেন। তখন যজ্ঞানুগামী ক্ুপ্র মৃত সতীর সর্মীপে গিয়া 
তাহাকে অবলোকন করিয়া যজ্ের কথা তুললিয়! গিয়া সর্তী- 
শোকে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 
€ কালিকাপু ৮--১৮ অ*) [সতী দেখ।] 
দক্ষেৎপত্তির বিষয় হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে _ 
দশ জন গ্রচেতার মাননে মারিষার গর্ভে ও সোমদেবের 
অংশে দক্ষপ্রজাপতি উৎপন্ন হন, অনন্তর ইনি স্থাবর, জঙ্গম 
প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ কৃষ্টি করিয়া কতকগুলি মনঃকপ্লিত 
কন্তার স্থষ্ি করেন। এই নকল কন্তার মধ্যে দশটী ধর্মকে, 
১৩টী কশ্তপকে, অবশিষ্ট নক্ষত্রনামে ২১টা কন্তা সোমদেবকে 
গ্রাদান করেন। ইহাদের গর্ভে গো, পক্ষী, নাগ, দৈতা, 
দানব প্রভৃতি নানাজাতির স্থষ্টি হইল। এই সময় হইতে 
্্রীপুরুষ সহযোগে প্রজাস্ষ্টি আরম্ভ হয়। ইহার পূর্বে 
মনন, দর্শন ও স্পর্শ দ্বার! গ্রজ। সৃষ্টি হইয়া আসিতেছিল, 
তাহা রহিত হইয়া গেল। শ্রদ্ধার দক্ষিণ অগুষ্ঠ হইতে দক্ষ, 
বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে তৎপত্বী সমভূত হইয়াছিল, ইহা স্থানান্তরে 
কথিত হইয়াছে, কিন্তু এই স্থানে দক্ষ প্রচেতাগণের পুত্র 
বলিয়া কথিত হইল ও দোমদেবের দৌহিত্র হইয়াও কিরূপে 
তাহার শ্বশুর হইলেন, জনমেজয়ের এই সঙ্গেছ নিরাকরণের 
জন্ত বৈশম্পায়ন বলিলেন, “উৎপত্তি নিরোধ অর্থাৎ 
জল্প মৃত গ্রাণিমাত্রেরই নিয়ত ধর্শ। ইহাতে খধি ও 
জ্ঞ।নিগণের কোন মোহের বিষয় নাই। প্রতিযুগেই দক্ষ 
প্রভৃতি নৃপতিগণের একবার উৎপত্তি আবার লয় হইয়াছে । 
পুর্বে জ্ো্ঠত্ব কণিষ্ঠত্ব কিছুই ছিল না, একমাত্র তপোবলই 
উৎকর্ষ ও অপকর্ষের কারণ ছিল। গ্রজাবিধাতা দক্ষ 


দক্ষ [ ২৮৪ ] দঃ 


বিধাতা কর্তৃক আদি হইয়! তৃতসমূহ সথষ্টি করিতে প্রবৃত্ত 
হন, দক্ষ প্রজাপতি প্রথমে খধি, দেবতা, গন্ধর্ব, অন্তর, 
রাক্ষম, যক্ষ, তৃত, পিশাচ, পঞ্ড, পক্ষী ও মূগ গ্রভৃতিকে 
গ্রথমে মানসে সৃষ্টি করেন, কিন্তু পরে দেখিলেন মানস- 
স্থ গ্রজা আর বৃদ্ধি পাইতেছে না, তখন তিনি প্রজাস্থষ্টির 
উৎকট বামনা! স্ত্রীপুরুষ সহযোগে বিবিধ প্রাণীর সারি করাই 
শ্রেয়ঃকল্প স্থির করিলেন, তখন তিনি বীরণ প্রজাপতির 
অসিরী নামে এক কন্তাকে বিবাহ করিলেন। পরে 
প্রজাপতি দক্ষ এ অসিরীর গর্ভে পঞ্চসহজ্স বীর্ধ্যবান্‌ পুত্র 
উৎপাদন করেন, ইহারা ও প্রজাস্থষ্টির জন্ত অতিশয় ব/তিব্যস্ত 
হইলেন। ইহার! ব্রক্মার মানসপুভ্র নারদের উপদেশে নিরু- 
দিষ্ট হন। দক্ষ এই বৃত্তান্ত জানিয়া নারদকে সংহার করেন। 
রক্ষা! তাহা জানিতে পারিয়। শ্বয়ং দক্ষের নিকট আসিয়া পুজ্ত 
প্রার্থনা করেন। তাহাতে দক্ষ কহিলেন, আমি এই নিজ কন্তা 
অসিক্বীকে প্রদান করিতেছি, ইহার গর্ডেই নারদের 
পুনর্বার জন্ম হইবে। অতএব ইহাকে লইয়! কশ্তপকে 
প্রদান করুন, এইকথা! বলিয়। তিনি ব্রহ্মার হস্তে এই কন্ত।কে 
অর্পন করেন। অভিসম্পাত ভয়ে কশ্তপ এই কন্তা গ্রহণ 


করেন এবং ইহার গর্ভে নারদকে পুনরায় উৎপাদন করি- 


তৎপরে প্রজাপতি দক্ষ ধর্ম্মপত্বী বীরণতনয়াতে 
বঠিসংখাক কন্তার স্থপ্টি করিয়া ধর্মকে দশ, কহাপকে 
ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমিকে চারি, 
বন্থু পুত্রকে ছুই, অঙ্গিরা ও কৃশাশ্বকেও ছুই চাঁরিটী 
করিয়া কন্তাদান করিলেন। অকুতন্ধতী, বস্থু, যামী, লম্বা, 
ভানু, মকুত্বতী, সংকল্প, মুহূর্তা, সাধ্য ও বিশ্বা এই দশটা 
কন্ত! ধর্ম প্রতিগ্রহ করেন। পরে বিশ্বা হইতে বিশ্বদেবগণ, 
সাধ্য! হইতে সাগ্যগণ, মরুত্বতী হইতে মরুত্বৎগণ, বস্থু হইতে 
বস্থগণ, ভানু হইতে ভানু, মুহূর্তা হইতে মুহুর্তগণ, লম্বা 
হইতে ঘোষ, যামী হইতে নাগবীথী, অরুন্ধতী হইতে গাথিব 
পদার্থ সকল, সংকল্প হইতে সর্বাত্মরূপ লংকল্প এবং যাঁমিনী 
নাগবীথী হইতে বৃধল সমুদ্ভূুত হন। এইরূপে ক্রমে এক 
দক্ষ গ্রজাপতি হইতে চরাঁচর জগৎ হ্যঃ হইতে লাগিল। 
(হরিবংশ ২--৩ অ') 

প্ীমস্তাগবতে দক্ষের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-- 
গ্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার আত্মজ, মন্ৃকন্যা। প্রহ্থতির সহিত 
ইহার বিবাহ হয়। এই গ্রহ্থতির গর্ভে ১৬টা তনয় উৎপন্ন 
হস, এই ১৬টী কন্তার মধ্যে ১৩টা ধর্মকে, একটী অস্িকে ও 
একটা পিতৃগণকে প্রদান করেন। সতী নামে অন্ত একটা 
কন্তা মহাদেব বিবাহ করেন। প্রজাপতি দক্ষ অত্যন্ত 


লেন। 


ছুহিতুবংসল ছিলেন। কিন্তু কোন সময়ে বশ্বতষ্টাগণ 
একটী বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই ষল্তে সকল 
দেবতা উপস্থিত ছিলেন, প্রজাপতি দক্ষ যখন এই যজ্ঞ 
আগমন করেন, তখন সকলেই তাহাকে দেখিয়! উঠিয়া 
দাড়াইলেন, কেবল ব্রন্মা ও শিব ইখারা তুইজনে উঠিলেন 
না। দক্ষ আসন গ্রহণ পর্য্স্ত মহাদেব নিক্াসনেই উপবিষ্ট 
রহিলেন, দক্ষকে কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। 
দক্ষ ইহাতে কোপে উম্মত্তপ্রায় হুইয়। শিবের নিন্দ। আরম্ত 
করিলেন। মহাদেব কষ্ট হইলেন না, সভার মধ্যেই বসিয়! 
রহিলেন। 

দক্ষ কেবল শিবনিন্দণা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, 
এমন কি ক্রোধে জলম্পর্শপুর্বক এই অভিশাপ দিলেন, 
এই দেবাধম শিব, ইন্দ্র ও উপেন্দ্রাদির সহিত যেন যজ্ঞতাগ 
গ্রাণ্ত না হয়।” এই শাপ দিয়া ক্লোধভরে এই স্থান হইতে 
গৃহে গ্রত্যাগত হইলেন। এদিকে গিরিশান্ুচর নন্দীশ্বর 
শাপের বিষয় অবগত হইলেন ও অতিশয় কুদ্ধ হইয়া 
যাহার! দক্ষের বাক্য অনুমোদন করিয়াছিল, তাহাদিগকে 
গ্রাতিশাপ দিয়া কহিলেন, “মহাদেব কখন কাহারও অপকার 
করেন না। তাহার গ্রতি যাহার! বিদ্ধি হইবে, তাহাদের 
কোন কা্যসিদ্ধ হইবে না। এই দক্ষের বুদ্ধি দেহকে 
আত্ম] বলিয়! ধ্যান করে এবং সে মাত্মত্তত্ব বিশ্বৃত হইয়াছে, 
দক্ষ পণ্ডর সমান নিতান্ত স্ত্রীকামী হউক এবং অচিরে 
ইহার ছাগলের ন্তায় মুখ হউক। বস্ততঃ এই দক্ষের ছা"- 
তুল্য বদন হওয়াই উপযুক্ত, কেনন! এ অবিগ্যাকে তত্বনিগ্ভ! 
বোধ করিয়। থকে, এইজন্ত এ বস্তই ছাগ। এই বলিয়| 
অভিশাপ দেন। 

শ্বশুর দক্ষ এবং জামাত! শিব সর্বদ! এইরূপে পরস্পর 
বিদ্বেষ চলিতে লাগিল। কিছুকাল পরে পরমেী বর্ষা 
দক্ষকে সকল গ্রাজাপতির আধিপত্য প্রদান করিলেন। 
ইহাতে দক্ষের চিত্তে অহঙ্কার আরও গ্রদীপ্ত হইয়! উঠিল। 

তখন তিনি বৃহস্পতি নামে উৎকৃষ্ট যক্ত আরম্ভ করিলেন। 
এই যক্তে ত্রিলোক নিমস্ত্রিত হইল। কেবল মহাঁদেব ও সতীর 
নিমন্ত্রণ হইল না। গতী যজ্ঞ বৃত্তান্ত গশুনিতে পাইয়। যজ্ঞ 
স্থলে যাইবার অন্ত মহাদেবের নিকট বাঁরদ্বার প্রার্থন। 
করিতে লাগিলেন। মহাদেক সতীকে যজ্ঞগ্থলে যাঁইতে 
কিছুতেই অনুমতি করিলেন না। সতী কিন্তু বিন! নিমন্ত্রণ 
পিআলয়ে গমন করিলেন এবং সেই যজ্ঞস্থলে পিতৃকর্তৃক 
অপমানিত! হুইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিলেন। মহাদেক 
নারদ মুখে সতীর প্রাণত্যাগের কথা গুনিয়া অতিশয় ক্রোখা' 


৪০০ 


স্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মস্তক হইতে একটা জটা 
উৎপাটন করিয়া ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিলেন, ইহাতে বীর- 
ভদ্রের উৎপত্তি হইল। বীরভদ্র যজ্ঞধবংস করিতে যাত্রা 
করিলেন; তিনি তৃগুর শ্শ্র ও পুষার দত্ত উৎপাটন 
করিয়। দক্ষের বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিলেন ও তীক্ষধার 
অন্তরার! তাহার মন্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। কিস্ত 
পুনঃ পুনঃ অন্ত্রাঘাত করিয়াও শিরশ্ছেদ করিতে পারিলেন 
না। পরে তিনি বিন্মিত হুইয়! প্রণিধানপূর্বক দেখিলেন, 
যত্তন্থলে কনিম্পীড়নাদিরূপ পশুমারণোপায় একটা যন্ত্র 
ছিল, তখন তিনি দক্ষকে এ যত্রে ফেলিয়া! তাহার মুণ্ড দেহ 
হইতে পৃথক করিয়া ফেণিলেন। পরে এ ছিন্নমস্তক 
দক্ষিগাগ্রিতে হোম করিয়া যজ্ঞশালাকে দগ্ধ করিয়া ফেলি- 
লেন। এইরপে দক্ষষজ্ঞ একেবারে ধ্বংস হইল। লোক- 
পিতামহ ব্র্গা দক্ষের এইরূপে নিধনসংবাদ শুনিয়া অন্থান্ 
দেবগণের সহিত মিলিত হুইয়! কৈলাসে উপস্থিত হইলেন 
এবং নান৷ প্রকার স্তবে মহাঁদেবকে তুষ্ট করিয়া দক্ষ প্রভৃতির 
জীবনগ্রার্থন করিলেন। মহাদেব তুষ্ট হুইয়া বলিলেন, 
দক্ষের গ্তায় বালকদিগের অপরাধ আমি কথন গ্রহণ করি 
না। যে সকল ব্যক্তি দেবমায়ায় বিমোহিত, আমি কেবল 
তাহাদের দণ্ড দিয়াছি। প্রজাপতি দক্ষের মুণ্ড দগ্ধ হইয়াছে) 
এখন ছাগের মুণ্ড তাহার মুণ্ড হউক এবং এই ভগদেব 
ও মিত্র নামক দেবতার চক্ষুপ্ধার! ম্বীয় যজ্জভাগ দর্শন করুন। 
পু! স্বয়ং পিষ্টভোজী হউন। ইনি যজমানের দস্তপধারা 
যজ্জীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিবেন এবং যাহাদের অঙ্গ একেবারে 
নষ্ট হইয়াছে, তাহার! অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাহার! বাহুবিশিষ্ট 
এবং পুধার হস্তপ্বারা হস্তবান্‌ হইবেন *। আর ছাগের 
শরশ্রুই ভূগুর শ্মশ্র হইবেক। পরে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত 
মহাদেবের বাক্যানুসারে দক্ষের মস্তক গ্রভৃতি এ গ্রকারে 
সংযোজিত করিলেন।*তথন দক্ষ যথাবিধানে যজ্ঞ সমাপন 
করিলেন এবং মহাদেবকে নানাগ্রকারে স্তব করিতে 
ল।গিলেন। (ভাগবত ৪1১-৭ অ') [রুদ্র ও সতীশবে 
বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টবা। ] 

৯ উন্লীনরপুত্র নৃপভেদ । (ভাগবত ৯২৪1৮) ১০ দক্ষিণ- 
ভাগ। ১১ বিষু।। ১২ বল। (নিঘণ্ট,) “সদক্ষাণাং দক্ষপতি 
বর্ভৃবত (থক্‌ ১1৯৫।৬) “দক্ষাণাং বলানাং (সায়ণ)(ক্লী) 


* কুষঃ যুর্বেদে একটী মন্ত্রে ইহার আভাস আছে। যথ।-. 

"পুধ। প্রান্ত দতোহরণৎ তম্মাৎ পূব! প্রপিষ্টভাগোইদন্তকে! হি 
তং দেব! অক্রবন্‌...ত্ব| সধিতুঃ প্রসবেইশ্বিনে! বাহত্যাং পুফো হস্ত।ভ্যাং 
প্রতিগৃহমীতাত্রবীৎ।* ( ভৈত্তিনীয়স' ২1৬।৮।৫.৬) 
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[ ২৮৫ ] 


দক্ষপিতৃ 
১৩ বীর্য্য। “গ্বৈরকষৈর্ষ পিতেৎনীদ দেবানাং” (শুরুষভূ' 
১৪।৩) “গ্ৈর্দক্ষৈ। বীর্ষেঃ সামট্থাঃ সহ দক্ষশবোতত্র 
বীর্ঘযার্থঃ |” ( মহীধর ) 

দক্ষকন্য| (স্ত্রী) দক্ষত্ত কন্তা ৬তৎ। দক্ষের কন্ত! | দক্ষের 
অসিকবী নায়ী পত্থীতে ৬*টা কন্ঠ! জন্মে । এই ৬*টীর মধ্যে 
১০টা ধর্মকে, ১৩টী কশপকে, ২৭টা চন্ত্রকে, ভৃগু, অঙ্গিরা ও 
কশাখ এই তিনজনকে দুই ছুইটী ও তার্ষকেও ৪টা কন্ত। 
সম্প্রদান করেন। (ভাগ ৬।৬ অ*) মন্গকন্ত! গ্রহ্থতির গর্ভে 
১৬টী কন্তা জন্মে, এই ১৬্টাম্স মধ্যে ১৩ ধর্মকে, একটা 
অগ্নিকে, একটী মিলিত পিতৃগণকে ও একটা মহাদেবকে 
প্রদান করেন। (ভাগ* ৪১ অ*)|[ দক্ষ দ্বেখ।] 

দক্ষক্রুতু ( পুং) দক্ষন্ত ব্রুতুঃ ৬তৎ। দক্ষের যজ্ভেদ, প্রজা" 
গতি দক্ষ শিবকে বাদ দিয়া যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া" 
ছিলেন। [দক্ষ দেখ। ] দক্ষাঃ কুশলাঃ ক্রতবে! সংকর! 
যেষাঁং। ২ চক্ষুরাি ইন্দ্রিয়ূপ প্রাণ। পণ্যে দেবা মনো- 
জাতা মনোযুজে। দক্ষব্রতবস্তে |” ( শুরুযদু* ৪1১১) 

“যে দেবা ঈদৃশাঃ দীব্যস্তি দ্যোতস্তে ইতি দেবাশ্চক্ষুরাদী- 

জ্রিয়ন্পঃ প্রাণাঃ1 (মহীধর) 

দক্ষক্রুতুধ্বংসিন্‌ (পুং ) দক্ষক্রতুং ধবংসয়তি ধ্বংস-ণিচ্‌:ণিনি। 
১ মহার্দেব। ২ মহাদেবের অংশে আবিভূতি বীরভদ্র। মহা- 
দেবের জটা হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। [দক্ষ দেখ।] 

দক্ষজ] (ভ্ত্রী) দক্ষাৎ জায়তে জন-ড | দক্ষকন্তা, সতী, হূর্ণা, 
অশ্বিনী গ্রভৃতি। 

দক্ষজাপতি (পুং) দক্ষজানাং দক্ষকন্তানাং পতিঃ। চন্ত্র। 
মহাদেব গ্রভৃতি। 

দক্ষতনয়| (স্ত্রী) দগ্ষম্ত তনয়া। দক্ষগ্রজাপতির ছুহিতা, 
অশ্বিনী প্রভৃতি দুর্গা । গ্রন্ুতির গর্ভে শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়, 
শাস্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, মুর্তি, তিতিক্ষা, 
সব, স্বাহা, ম্বধা ও সতী এই যোড়শকন্। জন্মে । [দক্ষ দেখ।] 

দক্ষতা (স্ত্রী) দক্ষস্ত ভাবঃ ভাবে তল্‌ টাপ্‌। নৈপুণ্য, পটুতা, 
ক্ষমতা। কুশলতা । 

দক্ষতাতি (স্ত্রী) মানদিক শক্তি। 
"্জীবাতুং তে দক্ষতাতিং কণোমি |” ( অধর্ব্ব ৮১৬) 

দক্ষনিধন (লী) সামভেদ। 

দক্ষপতি (পুং) দক্ষাণাং বলানাং পতিঃ| বলাধিপতি, বলের 
মধ্যে যে প্রধান বল, তাহার অধিপতি । “স দক্ষাণাং 
দক্ষপতি বর্ভৃুব।” (খক্‌ ১/৯৫।৬) “দক্ষাণাং বলানাং দক্ষপতি- 
বলাধিপতির্বভূব ।* (সাঁয়ণ) 

দক্ষপিতৃ (পুং) দক্ষ: দক্ষগ্রজাপতিঃ পিত উৎপাদ 
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দক্ষসাবর্ণি 





সমাসাস্তবিধেরনিত্াত্বাৎ ন ফপ্‌। দক্ষ প্রত্বাপতিজাত 


প্লাণাভিমানী দেব। “যে দেব! মনোজাত। মনোষুজঃ দুদক্ষাং ' 


দক্ষপিতার স্তেনঃ1” (তৈত্তি* ১২৩১) লোকে তু কগ্‌। 
লৌকিক প্রয়োগে কণপ্‌ প্রত্যয় হইবে, সেই স্থলে দক্ষপিতৃক 
এইরূপ পদ হুইবে। ২বীর্য্যোৎপাদক। (ত্ত্রী)৩ অশ্বিনী 
প্রভৃতি, ইহাদের উৎপাদক দক্ষ, এই জন্ত ইহাদের নাম 
দক্ষপিতৃক1। 

দক্ষযজ্ (ক্লী) দক্ষল্ত যজ্ঞং বা! দক্ষেণ অনুষ্ঠিতং যজ্ঞং। 
প্রজাপতি দ্বার! অনুষ্ঠিত যজ্তবিশেষ। [দক্ষ দেখ।] 

দক্ষষজ্ঞভঙ্গ (পুং) দক্ষযন্্রন্ত ভঙ্গঃ। বীরভদ্র কর্তৃক দক্ষ- 
যজ্ঞের বিনাশ । 

দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী (তরী) ছুর্গা। ছূর্গা অর্থাৎ সতী দক্ষষ্ঞ 
ভঙ্গের প্রতি কারণ, এই জ্বন্ই হূর্খাকে দক্ষবজ্জবিনা- 
শিনী কছে। 

প্দক্ষষজ্ঞবিনাশিন্তৈ মহাঘোরায়ৈ যৌগিনী কোটিপরি- 

বৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যে হুর্গায়ৈ নমঃ।” (ছুর্গাপৃজা মন্ত্র) 

দক্ষযাগাপহারী (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৫১) 

দক্ষবিছিত] (স্ত্রী) দক্ষেণ বিহিত গীতিকা | ১ গীতিকাতেদ, 
“গাক্‌্গাঁথ। পাঁণিক1 দক্ষবিহিত। ব্রহ্গগীতিক1। 
গেয়মেতত্বদভ্যানকরণান্বোক্ষমংজ্ঞিতং।” (যাঁজবন্ধা ৩১১৪ ) 

দক্ষবিছিতা গীতি প্রভৃতি অধ্যাত্ম ভাবের সহিত মিলিত 

হইয়াগান করিতে হয় এবং এই গান অত্যাসে মোক্ষলাভ 
হ্য়। (ব্রি) ২ দক্ষরুৃত। 

দক্ষবৃধ্‌ (ত্রি) দক্ষতায় বৃদ্ধিশীল বা আনলিত। (বেদ) 

দক্ষস্‌ (রী) দক্ষ করণে অন্ুন্। বল। *বৃষণাদক্ষসে” ( খক্‌ 
১১৫১৩) “দক্ষসে বলায় (সার়ণ) 

দক্ষসাধন (তরি) দক্ষ সাধনঃ। বলসাধক। প্পবদ্ধ দক্ষ 
সাধনো দেবেতাঃ।” (ধক ৯২৫১) “দক্ষসাধনঃ দক্ষো 
বলং যন্ত সাধকঃ1” (সায়ণ) 

দক্ষসাবর্ণি (পুং) মন্থভেদ, নবম মনু । ভাগবতে ইহার 
বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, বরুণ হইতে ইহার উৎপত্তি 
হয়, ভৃতকেতূ, দীপ্তিকেতু প্রস্থৃতি ইহার পুভ্র। এই 
মন্বন্তয়ে মরীচি গর্ভ গ্রভৃতি দেবতা, অদ্ভূত ইহাদের ইন্জ্র এবং 
ছ্যতিমান্‌ প্রভৃতি খধি আয়ুক্মান হইতে অদ্ুধারার গর্ডে 
ভগবান্‌ বিষু খবভদেব নামে অবতীর্ণ হন। ইনি অন্তত নামক 
ইঞ্জরকে সর্বসম্পৎসমৃদ্ধ ব্রিলোঁক ভোগ করান। দশম মনসুর 
নামও দক্ষলাবর্ণি, ইনি উপস্লেকের পুজ, ভূরিষেণ গ্রত্থৃতি এ 
মন্তর সম্তান। এই মন্বস্তরে হবিক্মান্‌ প্রভৃতি ব্রাঙ্মণ অর্থাৎ 
হবিদ্বাদ্‌, স্থকৃত, সত্য, জয়, সুর্বি ইত্যাদি খবি। আর 


দক্ষ 


[ ২৮৬ ] 


দক্ষারাম 





স্ুরসেন, অনিরুদ্ধাদি দেব এবং শল্ভু দেবরাজ । এই মন্বস্তরে 
ভগবান্‌ বিভু বিশ্বস্ছক্‌ বিগ্রের গৃছে বিহুচির অংশাংশে জআন্ম- 
গ্রহণ করেন এবং ইনি বিশ্বকৃসেন নামে বিখ্যাত হন। ততৎ- 
কালে দেবরাজ শড়ুর সহিত সখিত্ব হয়। (ভাগ* ৮১৩ অ+) 
দক্ষসাবর্ণির সময়ে পুলহপুত্র হবিত্বান্‌, ভৃগুতনয়, নুকৃতি, 
অত্রিপুত্র আপোমূর্তি, বশিষ্ঠতনয় অষ্টম, পুলন্তযপুজর গ্রমতি, 
কশ্ঠপপুত্র নভোগ ও অঙ্গিরাপুত্র সতা এই ৭ জন মহ্র্ধি। 
ইহারাই খধিমস্ত্রের অদ্বিতীয় লক্ষ্য বলিয়া কথিত। ন্মুত, 
উত্তমৌজআা বীর্ধ্যবান্‌, কুলিষঞ্জ, শতানীক, নরমিত্র, বৃষসেন, 
জয়দ্রথ, ভূরিছায় ও স্থৃবর্চা এই ১*টা দক্ষনাবর্ণির পুক্র। 

(হরিবংশ ৭ অ*) (মার্কগ্েরপু* ৯৪ অং) 

দক্ষহৃত (পুং) দক্ষত্ত সুতঃ। দেবতা । (শব্দার্থচি') গ্রজ।' 
গতি দক্ষের পুত্র সকল নষ্ট হইলে পুত্রিক! উৎপাদন করেন, 
তাহাদের হইতে দেবত। প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। এই 

_ পুত্রিকাদের পুত্রহেতু দক্ষের পুত্রত্ব সিদ্ধ হয়। বিধাতা দক্ষকে 
গ্রজাহ্ঠির আদেশ করিলে মনঃগ্রভাবে খষি, দেবতা, শুর, 
গন্ধর্ব প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। ২ হর্য্যশ্বাদি পুত্র, দক্ষ গ্রজাপতির 
্ধ্যস্ব প্রভৃতি পুত্র জম্মে। ইহার সকলেই প্রঙ্গাবৃদ্ধি 
করিতে বিশেষ সচেষ্ট থাকেন, কিন্তু নারদের উপদেশে 
তাহারা পৃথিবীর পরিমাণ জানিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে 
প্রন্থান করেন, আর প্রত্যাগত হন নাই। (হুরিবংশ ৩ অ+) 
(স্ত্রী)৩ অশ্িষাদি দক্ষকন্যা | 

দক্ষ! (শ্রী) দক্ষতে বর্ধতে ভারধারণে লমর্থা ভবতি দক্ষ-অচ্‌ 
টাপ্‌। পৃথিবী। (মেদদিনী) 

দক্ষাধ্বরধ্বংসক (পুং) দক্ষন্ত অধ্বরং 
থাল। ১ শিব। ২ শিবজটোৎপন্ন বীরভদ্র। 

দক্ষাধ্বরধ্বংসবাত (পুং) দক্ষাধ্বরন্ত ধ্বংসং করোতি, কক 
কিপ্‌ তুগাগমঃ | দক্ষষজনাশক শিব, বীরভদ্র । 

দক্ষায্য (পুং) দক্ষতে কার্ষোযু ধমর্ধো ভবতি দক্ষ-আঘ্য 
( সুদক্ষিম্পৃহি গৃহিভ্য আধ্যঃ। উণ্‌৩। ৯৬) ১ গরুড়। 
২ গৃপ্রপক্ষী। দক্ষ বৃদ্ধো আয্য। (ভ্রি)৩বর্ধক। “মিত্র! 
দক্ষাষ্য। অর্ধ্যমেবাদি সোম” (খক্‌ ১৯১৩) 'দক্ষাযো। 
সর্কেষাং বর্ধক£, (সায়ণ) ৪ পৃজনীয়। 

দক্ষারাম, (দ্রাক্ষারাম ) গোদাবরী জেলার অন্তর্গত হ্ুবিখ্যাত 
স্মার্ততীর্ঘ, কোটাফলী নামক প্রসিদ্বতীর্থের ৭ মাইল পূর্বাদিকে 
এবং রামচন্ত্রপুরের ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । এখানে ভীমে- 
স্বরের একটা অতি বৃহৎ দেবালয় আছে) ইহার লিঙ্গ অতি 
উচ্চ, এমন কি দ্বিতল ভেদ করিয়া ছুই ফিটু উচ্চ হুইয়াছে। 
পূজার সময় পুরোহিত হিতলে থাকিয়া! লিঙ্গের জলাতিযেকাদি 


ংসয়তি ধ্বন্স-ণিচ্‌ 


দক্ষিণ 





ফরিয়। থাকেন। প্রধান মন্দিরের মধ্যে ছোট ছোট আরও 


অনার আছে। প্রধান মন্দিরটা জুন্াররূপে চিত্রিত । এখানে 
ওলনাজদিগের সুন্দর হুইটা গোর আছে। তীমেশ্বরের 
মঙ্দিয়ে খুষ্ীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ অনেকগুলি 
শিলালিপি দুই হয়। 

দক্ষি (জি) দহলশীল। (লায়গ) 

দক্ষিণ (তরি) দক্ষতে ইতি দক্ষ-ইনন্‌ (ক্রদক্ষিভ্যামিনন্‌। উপ্‌ ২1৫৭) 
১ দক্ষিণোড়ৃত, দক্ষিণদিকৃভব। ২ পরচ্ছন্দান্ুবর্তী, পরাভি- 
প্রায়ানুবর্তী, যাহারা পরের অভিগ্রায় অনুসারে চলে। 
৩ দক্ষভাগস্থ। ৪ অবাম, অপসবা, দেহভাগতেদ, ডাহিন। 

প্রতিগ্রহ করিতে হইলে তঙ্কার উচ্চারণপূর্র্ক দক্ষিণ 

হুত্তদ্বার করিবে এবং পরে স্বন্তি এই বাক্য বলিবে। 

“তঙ্কার মুচ্চরন্‌ গ্রাজে| দ্রবিণং শক্ত মোদকং। 

গৃহীয়াদ্দক্ষিণে হস্তে তদন্তে স্বস্তি কীর্তয়েৎ॥” (আদিতাপু') 

৫ নায়কভেদ, থে নায়কের অনেকগুলি নায়িকা আছে, 
এবং যিনি সকল না্লিকার প্রতি সমান অনুরাগ প্রদর্শন 
ফরেন, তাহাকে দক্ষিণনায়ক কছে। “্এষু ত্বনেকমহি- 
লান্গু সমরাগো দক্ষিণঃ কথিতঃ 1” (সাহিত্যদ* ৩৪৯) 

প্অন্তঃপুরে স্ক,রতি পল্পদৃশাং সত. 
মক্ষিগ্বয়ং কথয় কুত্র নিবেশয়ামি । 
ইত্যাকলয্য নয়নান্ধুকহে নিমীল্য 
রোমাঞ্চিতেন বপুষ। স্থিতমচযুতেন ।” (রলমঞ্জরী ) 
অন্তঃপুরে মহম সহত্র' রমণী রহিয়াছে, আমি কাহার 
দিকে নয়ন ফিরাইব। অচ্যুত ইহা! বিবেচনা করিয়া 
চক্ষুঃছুয় নিমীলনপুর্ববক রোমাঞ্চিত শরীরে অবস্থান করিয়া 
ছিলেন। এইস্থলে রুষ্ণ কাহাকেও দেখিলেন না, এইজন্ত 
সকল নার্লিকার প্রতি সমান অনুরাগ প্রদশিত হুইল। 
অতএব এস্থলে শ্রীর্কষ দক্ষিণনায়ক। 

৬ গ্রদক্ষিণ। (ভাগী* ১।১৪।১৩) ৭ তস্ত্রোক্ত আচার বিশেষ, 
শৈবাচার হইতে দক্ষিণাচার শ্রেষ্ঠ, দক্ষিণ হইতে বামাচার 
উতরষ্ট। 

“সর্বেভাশ্চোত্তম] বেধ। বেদেভ্যে। বৈষ্ণবং মহৎ । 
বৈষ্ণবাছত্তমং শৈবং শৈবা দদক্ষিণমুত্তমং ॥ 
দক্ষিণাদৃত্বমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমং।”(কুলার্ণবত' ৫৭") 

৮ বিষ্ু। ( বিষুস* ) ৯ দক্ষিণাগ্রি। “দক্ষিণপশ্চিমে 
দক্ষিণং।” (আশ্ব" গৃ*81২৩) ব্রাঙ্গপ্িগের দক্ষিণ কর্ণে 
সন্ধা, বিষুছ, রুদ্র, সোম, হূর্য্য ও অনল বাদ করেন, 
এই জন্ত ক্ষুত,, নিঠীবন, দস্তোচ্ছিষ্ট। অন্ত ও পতিত- 
দিগের সহিত আলাপে দক্ষিণ শ্রবণ স্পর্শ করিতে হয়। 
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দক্ষিণদিক, 





(পরাশর )* ১* উদর, অকপট, সরল। ১১ সমর্থ, দক্ষ, 
নিপু । ১২ উত্তরের বিপরীত, দক্ষিণদিক | 
এই শব দিক্‌ দেশাদি ব্যবস্থাতে সর্বনাম অর্থাৎ শব্দরূপে 
সর্ধনাম শবের ন্তায় রূপ হইবে। অন্তাত্র, অর্থাৎ যেখানে 
“কুশল” এই অর্থ সেই স্থলে আকারাস্ত শব্ের সায় রূপ হইবে। 
দক্ষিণকালিক (ভ্ত্রী) দক্ষিণা অনুকূল! কালিক। আন্া- 
শক্ত, যিনি শিবের হৃদয়ে দক্ষিণচরণ গ্যন্ত করিয়াছেন, 
শিবহদয়ে দক্ষিণপদ।ণশীল! কালিকাদেবী। [ হাম! ও দশ- 
মহাবিদ্যা.দেখ।] 
দক্ষিণগোল (পুং) দক্ষিণঃ গোঁলঃ। বিষুবরেখা হইতে 
দক্ষিণস্থিত তুলাদি ৬টা রাশি। তুলা, বিছা, ধন্গু, মকর, 
কুম্ত ও মীন এই ৬্টা রাশির নাম দক্ষিণগোল। ইহার! 
বিষুবরেখার দক্ষিণদিকে অবস্থান করে। 
“সসোমাগোলো ভদলং যদাদ্যং 
যাম্যোৎপরং সায়নভাগ্ভানোঁঃ।” (নি' শি) 
দক্ষিণতস্‌ (অব্য ) দক্ষিপ-অতন্ছচ (দক্ষিণোত্তরাভ্যামতন্নহ। 
পা। ৫।২।২৮ ) দক্ষিণদিকে । দক্ষিণ-তসিল্‌। ২ দক্ষিণতাগ। 
"পুন্রদক্ষিণতঃ কুরধ্যাৎ পূর্বববৎন্রপৃজিতে ।” 
(মহা নির্বাণত* ৩1৪৮) 
দক্ষিপতক্কপর্দ (জি) দক্ষিণতঃ শিরসো দক্ষিণে ভাগে 
কপদশ্চিড়া যন্ত। দক্ষিণভাগ চূড়াযুকত। এশ্বিত্যঞ্চে মা 
দৃক্ষিণতস্কপর্দাঃত (কৃ ৩৩১) “চূড়াকর্দণি দক্ষিণতো 
বশিষ্ঠানামিতি ন্মর্ধ্যতে । ( সাঁয়ণ ) 
দক্ষিণতার (ক্লী) দক্ষিণং তীয়ং। দক্ষিণতীর। দিক্‌ শবের 
উত্তর তীর শবের স্থানে বিকলে তার আদেশ হয়। “দক্ষিণ 
তারং দক্ষিণতীরং, উত্তরতীরং উত্তরতারং ইত্যাদি (পাণিনি) 
দক্ষিণতীর (ক্লী) নদী প্রভৃতির দক্ষিণস্থ ভীর। 
দক্ষিণত্র। (স্ত্রী) দক্ষিণ বেদে নিপাতনাৎ জা! । দক্ষিণভাগাদি। 
“ধিঘবস্তং হস্ত অ! দর্ষিণত্রাভিঃ” ( খাক্‌ ৬।১৮।৯) 
দক্ষিণদিকৃ (ভ্ত্রী) দক্ষিণস্থ দিকৃ। মেরু হইতে বিপ্রককষ 
দিক্‌। পূর্ব প্রভৃতি দশদিকের অন্তর্গত এক দিকৃ। উত্তর- 
দিকের বিপরীত দ্িক। এই দিকের অধিপতি ভৌম। 
প্লুর্য্যঃ সোম; ক্ষমাপুত্রঃ সৈংহিকেয়ঃ শনিঃ শশী। 
সৌম্যন্ত্রিদশমন্ত্রী চ প্রাচ্যাদিদিগণীশ্বরাঃ ॥” (জ্যোতি* ত") 


* এগুতে নিীবনে চৈব দস্তোচিছিষ্টে তথানৃকে । 
পতিতানাঞ্ সস্ভাষে দক্ষিণং অবণংল্পৃশেৎ॥ 
রন্ধা বিষুশ্চ রুদ্র্চ দোম: সূর্য্য হনলম্তখ। । 
তে নর্ব্ে চাপি তিডপ্তি কর্ণে বিপ্রন্থ ঘক্ষিণে 11 পরাশর) 


দক্ষিণরার 


পূর্বে হুর্ধ্যদেব যথাবিছিত বজ্ঞান্্টান করিয়। এই দিক্‌ 
শুরু কশুপকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেন, সেই অবধি 
এই দিক্‌ দক্ষিণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । (দিক্‌ দেখ। ] 
দক্ষিণর্গেশ [ দাক্ষিণাতট দেখ ।] 
দক্ষিণধুরীণ (ঝি) শকটের দক্ষিণভাগের ধুরাধুক্ত । 
দক্ষিপপথ, [দক্গিপাগথ দেখ। ] 
দক্ষিণপশ্চাৎ (অবা) দক্ষিশণন্তাঃ পরায়াশ্চ দিশঃ অস্তরাল৷ 
দিক্‌ বহুত্রীহৌ আতি, পণ্ড পশ্চাদাদেশঃ| নৈধতকোণ। 
ঘক্ষিণপশ্চার্দ (পুং) দক্ষিণপশ্চিমভাগ । 
দক্ষিণপশ্চিম (শ্রী) দক্ষিণন্তাঃ পরায়াশ্চ দিশঃ অন্তরালা- 
দিক্‌, ততঃ পুম্বং। টৈধতকোণ। 
প্জগাভরতশার্দ,ল | দিশাং দক্ষিণপশ্চিমাং।” 
( ভারত মহাপ্রস্থীন* ১ অ+) (ত্রি) তদ্দেশবাসী, যাহার! 
নৈর্খতকোণে বাস করে। 

“দক্ষিপণপশ্চিমে দক্ষিণং।* (আশ্ব* গৃ* ১২1১৩) 
দক্ষিণপাধালক (ব্রি) দক্ষিণপঞ্চাল সন্বন্ধীয়। [পঞ্চাল দেখ।] 
দৃক্ষিণপূর্ববা। (রী) দক্ষিণন্তাঃ পূর্বভাশ্চ দিশোহস্তরালং ইতি 

সমাসঃ ( দিঙ্না মান্তস্তরালে ৷ প1 ২১/২৬) ১ পুর্বদক্ষিণকোণ, 
অগ্রিকোণ। (ব্রি) ২ অন্সিকোণছিত। প্দ্‌ক্ষিণপূর্বব উদ্ধ-তাস্ত 
অহবনীয়ং মিদধাতি” (আশ্বং গৃ* ৪1২১১) 
দক্ষিণমানন (কী) গয়াঞ্থিত তীর্ঘবিশেষ। 
“তন্ত দক্ষিণভাগে তু তীর্থং দক্ষিণমানসং । 
দক্ষিণে মানসে চৈব তীর্ঘত্রয়মুদহতং ॥” (বাযুপু* গয়ামা*) 
তাঁহার দক্ষিণভাগে দক্ষিণমানস তীর্থ, এই দক্ষিণমানস 
তীর্ঘে তিনটা তীর্ঘ আছে। 
দক্ষিণমার্গ (পুং) ১ তক্ত্রোকত আচারতেদ | ২ পিতৃযান নামক 
মার্নভেদ । *নির্বিপোহ্হং দক্ষিণমার্গেণ গতাগত লক্ষণেন” 
( ঈশোপনিষদৃভাম্যণ ) 
দক্ষিণমের (পুং) দক্ষিণ কেন্তর। (020০ 9০১০1১-০1০) 
দক্ষিণরাট় (শ্রী) রাড়ের দক্ষিণাংশ | [রাচ দেখ।] 
দক্ষিণরায়, দ্দ্দরবনের গ্রিদ্ধ বনদেবতা, বাঙগালার দক্গি 
ণাংশে যেখানে বন জঙ্গল অধিক, যেখানে বাঁঘের ভগ্ন বেশী, 
সেইখানেই এই দক্ষিণরায়ের পূজা হয়। ইনি ব্যান্রজাতির 
অধিষ্ঠাত্রী দেবত| বলিয়া! গণ্য । মলঙ্গী, মউল্যা, বুনে! 
প্রভৃতি নীচ জাতি দক্ষিণরাঁয় ও কালুরায়ের বড় তক্ত। 
বুনোরা! বখন সুন্দর বনে কাঠ কাটিতে যায়, দক্ষিণরায়ের 
পুজ। ন! দিয়! কেছ বনে প্রবেশ করে না। ডায়মগ্ড'হারবার 
ও মাতলা বঞ্চলে যেখানে যেখানে আবাদ আছে, সেইখানে 
দক্ষিণরায়ের পুর্খ। হইতে দেখা যাঁয়। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর 





দক্ষিণরায় 


মধ্যে ইহার পুজা সেরূপ গ্রচলিত ন! থাকিলেও বহুঙগিন 
হইতে দক্ষিণরায়ের পৃ নিমশ্রেণীর হিঙ্গুর মধ্যে প্রচগিত 
আছে। বাঙ্গালার দক্ষিণাঞ্চলের মুসলমানেরাও পীর 
গাঞ্জির ভ্তায় দক্ষিণরায়কে বিশেষ ভয়ভক্তি করে ও 
সময়ে সময়ে পুজ! দেয়। 
মাধবাচার্ধয, কৃষ্ণরাম প্রভৃতি অনেক বাঙ্গাল কবি 
দক্ষিণরায়ের লীলা, অবলম্বন করিয়। অনেক গ্রন্থ লিখিয়! 
গিক্াছেন। তশ্মধ্যে নিমতাগ্রামনিবাসী কৃষ্খরামদাসের রায়- 
মঙ্গল উল্লেখযোগ্য, এখনও অনেক স্থানে এই রায়মঙ্গলের 
পাল! গান হইতে শুনা যায়। রায়মঙ্গলের প্রারন্তে দক্ষিণ- 
রায়ের এইন্ধপ স্ব আছে-_- | 
পকরযোড়ে মহাকায়, বন্দিলাম দক্ষিণরায়, 
ঠাকুরের চরণকমল। 
সঙ্গে নীলাবতী রাণী, পঞ্চপাত্র সাথে আনি, 
উরঘটে ভকতবৎমল॥ 
তোম! বিন! গ্রভুকে ই, যারে যাহা কর এই, 
আমল আঠারভটী। 
বহে হীর! বাঘ ঘোড়া, পরিধান দিব্যজোড়া, 
উড়নী ঘুড়নী পরিপাটী ॥ 
বেসবার তাড়বালা, কনকের কঠমাল।, 
কুগুল উজ্জ্বল ছুইকাঁণে। 
এররিদস্ত অচিরাৎ, কঠিন কামান হাত, 
তরকচ পরিপূর্ণ বাথে॥ 
পরিসর পিঠে ঢাল, করে থর তলআর, 
কাটারি কোমরে করে ছুরি । 
স্তবে যাঁর কোপী বাঁগে, ধ্বনি শুনি ভাগে ভাগে, 
মনোহর মুকুতার ঝুরি ॥ 
সোণার বরণ তশ্থ, অশ্বিনী ডাগর জানু, 
নিশমণি আননবিজয়। 
বিশাল লোচন জোর, শ্রবণ অবধি ওর, 
চাহনি চমকে রিপুচয় ॥ 
নল নাল মধু আর, সর্ব তুয়া অধিকার, 
মউলয1 মলঙ্গী করে সেবা 
যত দ্রব্য চলে নায়, বাছি লও ভাল যায়, 
রায় বিনা বর দেয় কেবা॥ 
পুঁজ! ক'রে 'এক মনে, কাঠ কাঠে গিয়া বনে, 
বাউল্য। বউল। কত ঠাঞ্ি 
পাইলে নাহিক খায়, বাঘের বিমুখ যায় 
তোমার ক্বপাক্স ভয় নাঃ ॥ 


দক্ষিণরায় 


ডিগা! জগ গোটে আর নৌকা কত পরকার 
যথায় তথায় কারখানা । 

পদ পুজিলে হয়, নছিলে কিছুই নয়, 

অনুভব কতঠাঞ্জ জান1॥ 
গরজে বালাই মানে, ভাল মতে সে যে জানে, 
কর্মভোগ সকলের গোড়!। 
কুক্তীরেতে ধরে গাঙ্গে, কিবা কোপে খাড় ভাঙে, 
রুষিয়। হাকিয়। দেও ঘোড়। ॥ 
বড় খ| গাজির মাথে, মহাযুদ্ধ থনিয়াতে, 
দোস্তানি হইল তার পর। 
কালুরায় বন্ধু বটে, সোয়ার ঘোড়ার পিঠে, 
এক মনে পুজে কত নর॥ 
রণে বনে রানস্থানে, সদ আনন্দ মনে, 
তোমার মেবকে দুথ কিবা । 
বলে কবি কৃষ্ণরাম, নায়কের পুর কাম, 
গায়নে রায়নে বর দিবা ॥৮ 
তৎপরে কবি কৃষ্ণরাম দক্ষিণরায়ের মুখে তাহার এইক্প 
পরিচয় দিয়াছেন--. 

“মুনি মুখে শুনিয়৷ নৃপতি প্রভাকর। 
সদাশিব সেবিয়। পাইল পুভ্রবর ॥ 
আপনি হুইনু গিয়! তাহার নন্দন । 
বসাইল নবরাজ্য কাটিয়া কানন॥ 
বিবাহ করিনু ধর্মাকেতুর কুমারী। 
দম্পতি কৈলাসে গেনু যোগে তনু ছাড়ি॥ 
হরবরে দক্ষিণের ঈশ্বর হইয়া। 
গ্রথমে লইনু পুজ। পাটনে ছলিয় | 
কালুরায় পাঠাইল হিজ্বলী সহরে। 

ন। মানে জামার তরে নরসিংহ নরে ॥ 
মারিয়। তাহার পুজ দিনু জিয়াইয়|। 
যতনে পৃজিল বহু বলিদান দিয়া ॥ 
বড়দছে দেবদত্ব নাম সদাগর | 
বহুদিন বন্দী ছিল তুরঙ্গ সহর॥ 
পুষ্পদত্ত তার পুভ্র আমার বচনে। 
সাত ডিঙ্গ। লইয়! গেল পিতা অন্বেষণে ॥ 
পথেতে ছলন। দেখি রাঁজারে কহিল। 
ন! জানিয়৷ নর়পতি কাটিতে লইল।॥ 
মরণে স্মরণ কৈল সাধুর নদান। 
সঙ্কটেতে আমি গিয়৷ করিঙু রক্ষণ ॥ 
বাধ লইয়। আপনি নমরে দিছু হান! । 
স্]]] 


[ ২৮৯ ] 


৭৩ 


দক্ষিণরায় 


হরিমু জুরত রাজ! আর যত সেনা ॥ 
রাজরাণী আসিয়৷ অনেক কৈল স্তব। 
জিয়্াইয়। দিন আমি কপ! অনুভব ॥ 
রত্বাবতী তনয়! সাধুরে বিভ। দিল। 
পিতাপুন্রে হইজনে দেশেরে আইল ॥ 
করিয়৷ আমার পুরী আমার মন্দির। 
যতনে পুজিল পুষ্পদত্ত মহাধীর ॥ 
এমনি গ্রকারে কর আমার মঙ্গল। 
এতেক বলিয়। রায় গেল নিজস্থল ॥% 
উপরে দক্ষিণরায়ের যে সমস্ত কথা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে 
এই বোঝা যায়, যে গ্রভাকর নামে এক রাজ! ছিলেন, 
তিনি বন কাটাইয় রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি মহা- 
দেবের পুজা করিয়! দক্ষিণরায়কে প্রাপ্ত হন। দক্ষিণরায় 
আঠারভাটীর রাজ। হইয়াছিলেন। কালুরায়ের কথায় তিনি 
হিজলীতে গিয়া! নরসিংহকে শাসন করিয়াছিলেন। খনি! 
নামক স্থানে বড়রখ! গাজির সহিত তাহার মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, 
তান পর উভয়ে বদ্ধুত। স্থাপিত হয়। 
বড়খ। গাজির গ্রসঙ্গ থাকায় জান! যায় যে, যে সময় 
বাঙ্গালার দক্ষিণাঞ্চলে মুসলমানের! প্রবল ছিল, সেই সময় 
দক্ষিণরায় আবিভূর্তি হইয়াছিলেন। তিনি যেখানে রাজত্ব 
করিতেন, তাহার চারিদিকে বাঘের বড় উৎপাত ছিল, 
কিন্ত তাহার প্রতাপে বাঘে কাহারও অনিষ্ট করিতে 
পারিত না, এই জন্ত নীচলোকের তাহাকে ব্যান্্ররোহী ও 
বাঘের রাজ! বলিয়! অতিশয় ভয় ভক্তি করিত। কবি 
কুষ্ণরাম লিখিয়াছেন, বড়খা গাঞ্জির অন্গগত ফকিরেরা 
দক্ষিণরায়ের অধিকারে গিয়। তাহার গ্রাজাদিগকে উতৎপীড়িত 
করেন, তাহাতে দক্ষিণরায় কুদ্ধ হইয়া বড়খ| গাজির সহিত 
যুদ্ধ করিতে যান এবং মহাযুদ্ধে দক্ষিণরায়ের মাথা কাট! 
যায়, 1 কিস্ত দৈববলে কাটামুণ্ড জোড়া লাগে। শেষে 
মহাদেব আসিমা উভয়ের বিবাঁদ মিটাইয়! দেন এবং উভয়ে 
পুর্ব বদুত্বনত্রে আবদ্ধ হন। (সেই হইতে বাঙ্গালার 
দক্ষিণাঞ্চলের নিয়শ্রেণীর হিন্দু মুনলমানের। বড়খ' গাজি ও 
দক্ষিণরায়ের কাটামুণ্ডের পূজ। করিয়া আসিতেছে ।) যথা-_ 
"কপালে বাজিল গিয়া বজ্জসম ঘায়। 
পড়িয়া পীরের ঘোড়। গড়াগড়ি যায় ॥ 
দাড়াইল বড়খ। বাহন গেল গেরা। 
সজোরে ডাকিল বাঘ অরে আও মেরা ॥ 
1 মাধবাচার্যয ও কবিকৃকরাম লিখিয়াছেন, এই যুদ্ধে উত্তয় দলে বাথ 
ও বাখিনীগণ আসিঞজ। সেন।র কার্য করিয়া হল। 


দক্ষিণরায় 


রুষিয়! বড়খা গাজি কসিল! কামান। 
এড়িল। বিষম বড় বজ্ততুল্য বাণ।॥ 
অগ্নিবাণ এড়িলেন মহাক্রোধে গীর । 
পলায় সকল বাঘ পোৌঁড়য়ে শরীর ॥ 
হীরাবাঘ অস্থির পুড়িল তার গৌপ। 

. দেখিয়া দক্ষিণরায় ঠাকুরের কোপ ॥ ১৯ ॥ 
মহ! ভয়ঙ্কর শেল, ফাল! তার গজ বেল, 
প্রতাপে পলায় দিবাকর । 
দক্ষিণদেশের পতি, গর্জন করিয়া অতি, 
এড়ে বাণ পীরের উপর ॥ (ইত্যাদি) 
দিয়াছেন পেগম্থার, চোট ব্যর্থ নাহি যার, 
ক্ষরধার নিরশয় যম। 
মারিতে দক্ষিণরারে, ধায় গাজী অনিবারে, 
বলবস্ত সাহস অসম ॥ 
বেড়িপাক দিয়। সাটে, ষাটহাজার বাঘ কাটে, 
ফুটারেতে অপর প্রলয়। 
আকাশে দেখিল সবে, সন্মুখে আলিষ। তবে, 
হানে কোপ রায়ের গলায় ॥ 
কিঞিৎ না করে কার, উথড়িয়। তল আর, 
তথাচ মহিমা তার এই। 
সেইক্ষণে ক্ষিতি পড়ি, মায়ামুণ্ড গড়া গড়ি, 
যেমন দক্ষিণরাঁয় সেই। 
অকালে প্রলয় পড়ে, ঢাল খাড়ায় দুহে নড়ে, 
সাজোয়ার কোপ ঝল ঝল। 
ক্ষতি করে টলমল, হেন বুঝি যায় তল, 
বিকল সকল দেবগণ ॥ 
কবি কঞ্চরাম ভণে ছুই পিংহ যেন রণে 
কারে নাকরিহ অন্ন বোধ। 
শুন অপরূপ কথা ঈশ্বর আসিয়। তথা 
উত্তরিল। ভাঙ্গিতে বিরোধ ॥ ২৬ ॥ 
অদ্দধেক মাথায় ফণা একভাগে চূড়া টান! 
বনমাল! শেল শিলি হাতে । 

ধবল অর্দেক কার অঙ্গ নীল মেঘপ্রায় 
কোরাণ পুরাণ ছুই হাতে ॥ 
এইরূপ দরশন পাইয়া! সে চুইজন 
ধরিয়। পড়িল ছুই পায়। 
তুলিয়। অথিলনাথে বুঝাইয়! হাথে হাথে 
ছুইজনে দৌন্তনি পাতীয় ॥ 
এই ভাটি আধিকার সকল দক্ষিণরার 


[ ২৯০ 


1 দক্ষিণা 


হুড়াহুড়ি কেন কর পীর। 
কেবা তোম! নাহি মানে বাকত সকল থানে 
ডাকপাক ছুনিয়ায় জাহির ॥ 
যেই তুমি সেই রায় বর্ধর লোকেতে তায় 
ভেদ ক'রে হছুঃখ পায় নানা । 
একমাত্র সবে সার যত কিছু দেখ আর 
সকল এ মিথ্যাকার খেল! ॥ 
বড়খার মায়াকায় গোরে কেরামত তায় 
হইবেক লোকের কাম ফতে। 
যেখানে পীরের নাম বানান মকাম খান 
যত ফয়তাঁল! নামেতে ॥ 
মায়ামুণ্ড এইরূপ দক্ষিণদেশের তৃপ 
পূজা করিবেক যত জন। 
'বার1' তার থাতি হবে ঠাই ঠাই এই ভবে 
কোনখানে মুরতিমোহন ॥৮ (রায়মঙ্গল) 
পৌধ-সংক্রাস্তির দিন দক্ষিণরায় ও কালুরায়ের সহিত 
তাহাদের বাহন ব্যাত্র ও কুস্তীরের মৃগ্যয়-মুর্তিরও পৃজ। হয়। 
তাহাদের উদ্দেশ্তে ছাগ, মোরগ প্রভৃতি বলি দেওয়। হয়। 
কোথাও দক্ষিণরায় ও কালুরায় ক্ষেত্রপালরূপে পূজিত হন। 
কেহ কেহ বলে, মহাদেব ব্রন্মার মাথ| কাটিলে সেই মাথা 
হইতে কালুরায় ও দক্ষিণরায়ের উৎপত্তি হয়। 


দক্ষিণশাঁহবাজপুর, মেঘনা নদীর মোহানাস্থ একটা ত্বীপ। 


বাথরগঞ্জ জেলার একটা মহকুমা । ১৮৪৫ থুষ্টান্ে ইহাকে 
পৃথক্‌ মহকুমা কর! হয়। ভোল। ও বরণ উদ্দীন হালদার 
নামক ছুইটা থানা ইহার অন্তর্গত। ভূপরিমাণ ৬১৫ বর্গ 
মাইল। ইহাতে ৪*৮ খানি গ্রাম আছে। 

কথিত আছে যে ১৮৭৬ খুষ্টাব্ষে ৩১শে অক্টোবর তারিখে 
যে ভয়ঙ্কর ঘুর্ণীধাযু প্রবাছিত হয়, তদ্বারা ললিত খা নামক 
এই মহকুমার প্রায় সমস্ত লোক বিনষ্ট হুইয়াছিল। 


দক্ষিণসদ্‌ (জি) দক্ষিণভাগে স্থিত বা উপবিষ্ট । 
দক্ষিণসমুদ্র (পুং) দক্ষিণ সমুদ্রঃ কর্্মধা'। দক্ষিণদিকৃ্িত 


সমুদ্র, লবণসমুদ্ত । 


দক্ষিণস্থ (ত্রি) দক্ষিণে ভাগে তিষ্তি গ্থাক। ১ সারথি 


২ দক্ষিণভাগন্থিত। 


দক্ষিণ! (ভ্ত্রী) দক্ষিণ-টাপ্‌। ১ দক্গিণদিক্‌। পর্যায় অবাচ 


শামনী, যামী, বৈবস্বতী। (রাজনি* ) 
প্দিক্দক্ষিণ! গন্ধবহং মুখেন ব্যলীকনিশ্বাসমিবোৎসসর্জ্ঞ ॥” 
(কুমার ২৫) 


দক্ষিণপিকের বায়ুর গুণ--ষড়.রসযুক্ত, চক্ষুর হিতকারক, 


দক্ষিণ 


বলবর্ধক, রক্তপিত্তনাশক, সুখ, কাস্তি ও বুদ্ধিদায়ক, শশ্ত- 
নাশক, বিদাহী, অল ও বাধুবর্ধক। গণ্ডপদ গ্রভৃতি কীট- 
ভনক। (দ্রব্যগুণ) এই দিকের অধিপতি বৃষ, কন্ত! ও 
মকররাশি। (জ্যোতিস্তত্ব ) ২ যজ্ঞাদিবিধি দান। ৩ প্রতিষ্ঠা। 
৪ যজ্ঞ।দিকর্্ম বসানে ব্রাঙ্গণদিগকে যে বিহিত দান করা হয়) 
খত্বিকের পারিশ্রমিক, পুজ। গ্রভৃতি সমাপন করিলে 
পুরোহিতকে অন্তে যে দান করা যায়, তাহাকে দক্ষিণ 
কছে। দানযজ্ঞ ব্রত গ্রভৃতির দক্ষিণ না দিলে, তাহা ভন্মে 
দ্বতাহুতির ভ্ায় নিক্ষল হয়। এইজন্য গ্রতোক কার্য্যাবসানে 
দক্ষিণ দেওয়। কর্তব্য । 
"অদত্তদক্ষিণং দানং ব্রতঞ্চেব নৃপোত্ম | 
বিফলং তদ্বিজানীয়াস্তম্মনীব হুতং হবি: ॥”+ ( ভবিষ্যপু* ) 
শুচি হইয়! ভক্তিপূর্ব্বক দক্ষিণ! দিতে হয়। যদি কোন 
গতিকে দক্ষিণ না দেওয় হয়। তবে সকলই নিম্ষল হয়। 
দানের মধ্যে সুবর্ণ শ্রেষ্ঠ, এই জন্য সকল দানেই স্বর্ণ দক্ষিণা 
দেওয়! কর্তব্য । 
*ন্ুবর্ণৎ পরমং দানং সুবর্ণ দক্ষিণা পরা। 
সর্বেষামেব দ্ানানাং সুবর্ণং দক্ষিণেষ্মতে ॥৮ (বাস) 
কতকগুলি দানে গোবস্ত্রদি দক্ষিণার বিধান আছে, 
কিন্ত সেই সেই শ্থলে গোবক্সাদিই দক্ষিণ! দিতে হইবে। 
যেখানে কোন উল্লেখ নাই, সেই স্থলেই সুবর্ণ দক্ষিণা 
গ্রশন্ত। সকলের মধ্যে স্বর্ণ শ্রেষ্ঠ, এই পজন্ত “মবর্ণং 
দক্ষিণেষ্ুুতে' ইহ] লিখিত হইয়াছে । 
"স্বর্ণ রজতং তাত্রং তগুলং ধান্তমেব চ। | 
নিত্যশ্রাদ্ধং দেবপূজ| সর্বমেব স দক্ষিণং ॥” (স্বন্দপু*) 
নিত্যশ্রান্ধ, দেবপুজ। গ্রভৃতি স্বর্ণ, রজত, তা, তুল, ধান্ত 
গ্রভৃতি সকলই দক্ষিণা হইতে পারে । দেয় দ্রব্যের তৃতীয়াংশ 
দক্ষিণা দিতে হয় । আর যে দানের দক্ষিণা উক্ত হয় নাই, 
তাঁহার দশাংশ বা শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দিতে হইবে । 
শছেয়দ্রব্যসৃতীয়াংশং দক্ষিণাং পরিকলয়েখ। 
অন্ুক্ত দক্ষিণে দানে দশাংশং বাপি শক্তিতঃ ॥” (দ্বন্দপু*) 
তুলাপুরুষ গ্রর্তৃতি দনে দক্ষিণা শতাংশ বা তদর্ধ প্রদান 
করিবে এবং খত্বিকসকলকে দশনিফ গ্রদান করিবে। 
যন্ত * দক্ষিণার সহিত কর্দিদিগকে ফল গ্রদান করে। কার্ধ্য- 
* 'যজে। দক্ষিপয়। সার্ধং পুতেণ চ ফলেন চ। 
ফর্দিণাং ফলদাত। চেত্যেবং বেদবিদে | বিছুঃ ॥ 
কৃত্ব। কর্ণ চ তন্তৈষ তূর্ণং দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং। 
তৎকর্্বফলম।প্লেতি যৈদেরুক্তমিদং মনে । 
কর্তা! কর্ণাণি পূর্ণে চ তৎক্ষণং বদি দক্ষিণাং। 


[ ২৯১ ] 


দক্ষিণা 


সম্পয় হইলেই দক্ষিণা দিবে, ন! দিলে গ্রতি ক্ষণ বৃদ্ধি হয়। 
কর্ম সম্পূর্ণ হইলে মুহূর্তকল মধো না দিলে দ্বিগুণ বৃদ্ধি, 
একদিন অতীত হইলে শত গুণ, তিন দিন অতীত হইলে 
তাহার দশগুণ, একমাসে লক্ষগুণ ও এক বৎসর গত 
হইলে ত্রিকোটিগুণ বৃদ্ধি হয় এবং যজজমানের সেই কর্ম 
নিক্ষল ও কর্মকর্ত। ব্রঙ্গঙ্গাপহারী হয়। লক্মী শাপ 
দিয়া তাহার গৃহ হইতে চলিয়া যান। তিনি দরিদ্র ব্যাধি- 
যুক্ত হইয়া কষ্টে কালাতিপাতত করেন এবং তাহার দত্ত 
শ্রান্ধতর্পণার্দি ততপিতৃগণ গ্রহণ করেন না। যজমানের 
দক্ষিণ দিতে বিলম্ব হুইলে পুরোহিত দক্ষিণা চাহিবেন। 
নচেং উভয়েরই নরক লাভ হয়। দক্ষিণা চাহিলে পর যদি 
যজমান ন! দেন, তাহা হইলে তিনি ত্রহ্গম্বাপহারী তুল্য 
পাঁতকী এবং নিশ্চয় তাহার কুম্তীপাক ভ্রমণ ঘটে এবং 
তথায় ষমদূতের তাড়ন। সহা করিয়া লক্ষবর্ধ বাম করিতে 
হয়। তৎপরে চগ্ডাল হইয়া জন্নাইতে হয় এবং সর্বদ! 
ব্যাধিঘুক্ত ও দরিদ্র হইতে হয়। ভাহার পাপে সপ্তম পুরুষ 
পর্য্যস্ত নিরয়গামী হন। (ব্রহ্গবৈবর্ত ) 

দক্ষিণ যজ্ঞের পত্বী, কার্তিক পূর্ণিমায় রাস মহৌতমবেন 
দিনে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণাংশ হইতে ইহার উৎপত্তি হয়, এই 
জন্য ইহার নাম দক্ষিণ!। 


নাদদ।দব্র।ক্গণেভ্যশ্চ দৈবে জানতো ইথব! 
মুহূর্তে সমতীতে তু গুণ! স| ভবেদ্‌ঞ্রবং। 
একরাত্রে বাতীতে তু ভবেৎ শতগুণ চ স|। 
অিয়াত্রে তদশগুণ। সপ্তাহে দ্বিগুণ ততঃ । 
সাসে লক্ষ গুণাপ্রোক্ত। ব্রাঙ্মপানাঞচ বর্ধীতে ॥ 
সংবৎসরে নাতীতে তু সা ভ্রিকোটিগুণ। ভবেৎ 
কর্মাতদ্‌ যজম।নানাং সর্দ্ঘঞ্চ নিক্ষলং ভবেখ॥ 
স চত্রদ্গন্বাপহথারী ন কর্ার্রোইস্টচির্নরং| 
দরিদ্রে। ব্যাধিযুক্তঞ তেন পাপেন পাতকী। 
তদ্গৃহদ্যাতি লশ্ম্লীশ্চ শাপং দত্ত সৃদ|রুণং | 
পিতরো নৈব গৃহাত্তি তঙগত্তং শ্রাদ্ধতর্পপং 
এবং নুরাশ্চ ততপুজাং তদাত্।মগ্রিরাহুতিং | 
দ।ত। ন দীঘতে দানং গ্রহীতাচ ন যাচতে। 
উতভো। তে নরকং যাতিশ্ছিন্নরজ্জুঃ যথ। ঘটত | 
নার্পয়েদ্মজমানশ্চেৎ যাচিতারশ্চ দক্ষিণাং। 
ভবেদ্ত্রন্ষস্ব!পহারী কুম্তীপ!কং ব্রজেদ্‌ধবং | 
বর্ষলক্ষং বসেত্তত্র যমদুতেন তাঁড়িতঃ। 
ততে| ভবে সঢাগালে। বাধিযুক্কো দরিউকঃ ॥ 
পহয়েৎ পুরুধান্‌ সপ্ত পূর্্াংশ্চ সগডজনসন:।” 
(ত্রঙ্গবৈধর্ত গ্রকৃতিখ' ) 


দক্ষিণাঁপথিক 





কার্তিকী পৃরণিমারাস্ত রাসে রাধামহোৎসবে | 
অ।বিভূ্তা দক্ষিণাংশাৎ কৃষ্চস্ত তেন দক্ষিণ! ॥” ( ব্রক্মবৈবর্ত) 
দক্ষিণার অপর নাম দীক্ষা, ইনি সকল স্থলেই পুঁজিত 
এই দক্ষিণা ব্যতীত বিশ্বের সকল কর্ম নিক্ষল। 
(ভাগবত ) 
€ নাদ্িকাবিশেষ। নায়ক অন্ত নায়িকার প্রতি আসক্ত 
হইলে যেনারী পূর্বের স্তায় নায়কের গ্রতি গৌরব, ভয়, 
প্রেম, সষ্ভাব প্রভৃতি পরিত্যাগ করে না, তাহাকে দক্ষিণ! 
নায়িক কহে। 
প্যা গৌরবং ভয়ং প্রেমসন্তাবং পূর্বনায়কে । 
ন মুঞ্চত্যন্তশক্োহপি সা জ্রেয়। দক্ষিণা বুধৈঃ | 
( বিষুপুরাণটাকায় স্বামী) 
দক্ষিণাংশত্রণিন্‌ (পুং) দক্ষিণাংশে দক্ষত্কন্ধে ব্রণোধভ্তযন্ 
ইনি। দক্ষিণস্ন্বস্থিত ব্রণযুক্ত, যাহার দক্ষিণস্বন্ধে ব্রণ (ক্ষত) 
আছে। পিতৃম্বস্থগমন করিলে এই রোগ হয়, এই রোগ 
হইলে অজাদাঁন দ্বারা ইহার শান্তি করিবে। 
“পিতৃস্বত্রভিগমনাৎ দক্ষিণাংশত্রণী ভবেৎ। 
তেনপি নিষ্কৃতিঃ ৮ অজ্গাদানেন শক্তিতঃ 0৮ ( পরাশর ) 
দক্ষিণাকপার্দ (পুং) বসিষ্ঠ। (বেদ) 
দক্ষিণাকাঁল (পুং) যে সময় দক্ষিণ! দিতে হয়। 
দক্ষিণীগ্রি (পুং) দক্ষিণোহগ্রিঃ| হজ্তাগ্সিবিশেষ, দক্ষিণ 
দিকে যে অগ্নিস্থাপন কর! হয়, তাহার নাম দক্ষিণাগ্রি। 
দক্ষিণাগ্র (পুং) দক্ষিণন্তাং অগ্রমস্। দক্ষিণ দিগ্ভাগস্থিতাগ্র 
কুশাদি, যে কুশাদির অগ্র দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত থাকে। 
“অথ যাল্তমূন্াদীচীনাগ্রাণি তৃণানি ভবস্তি দক্ষিণাগ্রাণি তানি 
করোতি।৮ ( শত" ব্রা" ১২। ৫1 ১। ১২) 
দক্ষিণাঁচল (পুং) দক্ষিণ! দক্ষিণন্তাং দিশি দক্ষিণে দক্ষিণ 
গ্রদেশে বা স্থিতোইচলঃ পর্বত । মলয় পর্বাত। 
দক্ষিণাচাঁর (পুং) দক্ষিণঃ অপ্রতিকূলঃ আচারঃ| তস্ত্রোজ 
আচারতেদ। স্বধর্মনিরত হইয়া পঞ্চত্ৰ দ্বারা পুজা 
করিবে, এইরূপ আচরণ করিলে দক্ষিণাচার হয়, এই আচারে 
স্বয়ং শিবন্বরূপ হইয়৷ শিবাকে পৃজ1 করিবে। 
*স্বধর্ম্মেনিরতোতূত্ব। পঞ্চতত্বেন পুজয়েৎ। 
সএব দক্ষিণাচারঃ শিবে। ভূত্ব! শিবাং যজেৎ।” 
( আচারভেদতন্ত্র) 
ইহাতে এই মাত্র বিশেষ, মদ্ধপ্বানে বিজয়ারস দিতে 
হইবে। বিজয়ারসও পঞ্চমকারের একটী। 


"চৃতুর্মকারাঃ সস্ত্যেব পঞ্চমে বিজয়ারসঃ ।” 
(আচারভেদতস্ত্র) 


হন। 


এই আচার বামাচারীদিগের টা অতি কঠোর নে 
ইহ! বিশুদ্ধ বৈদিকাঁচার সদৃশ । 
“দক্ষিণাচারতস্ত্রোক্তং কর্মতচ্ছুক্ধবৈদিকং।” 
(দক্ষিণাচারতন্ত্র ) 
দক্ষিণোহনুকুলঃ সাধুরাচারো। ব্যবহারো যন্ত। (জরি) 
২ শিষ্টাচারবিশিষ্ট । দক্ষিণা দক্ষিণন্তাং দিশি চারে! গতিরন্ত। 
৩ দক্ষিণদিগ্‌ গতিশালী, যাহার গতি দক্ষিণ দিকে । 
দক্ষিপাজ্যোতিস্‌ (পুং) দক্ষিণা দক্ষিণন্তাং জ্যোতিরন্। 
' পঞচৌদন ছাগভেদ। “যোহ্জং পঞ্ৌদনং দক্ষিণা ক্যোতিষং 
দদাতি।” ( অথর্ব ৬।৫ ।২২) 
দক্ষিণা ( অব্য) দক্ষিণন্তাং দিশি, দক্ষিণন্ত। দিশঃ দক্ষিণ। 
ব! দিক্‌ দক্ষিণ! আতি (উত্তরাধরদক্ষিণাদাতিঃ। পা ৫1৩৩৪) 
১ দক্ষিণ দিকু। ২ দক্ষিণদিকে। ৩ দক্ষিণ দিক্‌ হইতে । 
দক্ষিণাস্তিকা (ত্ত্রী) বৈতালীয় ছন্দোভেদ, ইহা! মাত্রাবৃত্ত, 
বৈভালীয় মাত্রাবৃত্ত প্রথম ও তৃতীয় চরণে ১৪ মাক্রা, দ্বিত্তীয় 
ও চতুর্থ চরণে ১৬ মাত্র! হয়। 
"ড় বিষমেহষ্টৌ সমে কলান্তাশ্চ সমোস্থ্যনে নিরন্তর] | 
নসমাত্রপরাশ্রিতা কলাবৈতালীয়েহস্তে রলৌ গুরুঃ ॥* 
(বৃত্তরব্লা' ) 
কিন্ত,ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, যদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
মাত্রার মধ্যে একটী গুরু হয়, তাহা হইলে এই দক্ষিণা- 
স্তিক! মাত্রাবৃত্ত হইবে, আর আর সকল,পুর্ব্বোক্ত বৈতালি- 
কেরন্তায়। তৃতীয় যুগ্দক্ষিণাত্তিক1” (বৃত্তরত্বা* ) 
'যদি তৃতীয়যুক্‌ দ্বিতীয়মাত্র! তৃতীয়মাত্রাভ্যামেকো গুরুশ্চে 
শেষং বৈতালিয়বৎ তদ। দক্ষিণাস্তিকা নামচ্ছন্দঃ। (বৃত্তর'্টাকা) 
দর্ষিণাপথ (পুং) দক্ষিণ।, পদ্থাঃ অচ্‌ সমান্তাস্তঃ। দেশতেদ, 
অবস্তী ও খধ্য পর্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাপথে অনেকগুলি 
পথ গিয়াছে, এই বিদ্ধ্য পর্বত ও সমুন্্গামিনী পয়োফী নদী, 
এই স্থলে মহধিদিগের আশ্রম ও বিদর্ভদিগের পথ, ইহা 
কোশলদিকে গিয়াছে, ইহার পর দক্ষিণদিকে যে দেশ, তাহার 
নাম দ্ক্ষিণাপথ। (ভারত ৩১৬ অ*)।[ দার্ষিগাত্য দেখ। ] 
"এষ পন্থা! বিদর্ভাণামমী গচ্ছস্তি কোশলাং। 
অতঃপরঞ্চ দেশোহয়ং দক্ষিণে দক্ষিণাপথঃ॥৮(ভার* ৩১৬ অ) 
২ দক্ষিণান্থিত মার্গমাত্র, দক্ষিণদিকে অবস্থিত পথ । 
“কষ্চাজিনানি ধুস্বস্তঃ স্বয়মেব দক্ষিণা পণং যাস্তি” 
(আশ্ব" শ্রৌ* ৫। ১৩। ১২) 
দক্ষিণাপধথিক (ব্রি) দক্ষিণাপথোহ্ন্যযন্ত স্বামিত্বেন আবাস- 
স্বেন বা ঠন্‌। ১ দক্ষিণাপথদেশবাসী, দক্ষিগাপথ দেশের রাজা» 
দর্গিপাপথদেশ সন্বস্থী । 


দক্ষিণামুখ 


"এতে চান্তে চ বহবো দক্ষিণাগথিকান্‌ পথঃ ॥” 
(হরিবংশ ১১ অ+) 
দক্ষিণাপর] (ভ্ত্রী) দক্ষিণায়। অপরায়! দিশোহত্তরাল! দিকৃ। 
১ নৈখতকোণ। “দক্ষিণপূর্বন্তাং দিশি দক্ষিণপরস্তাং বা" 
( আশ্ব* গৃ' 81১৬) (ত্রি)২ তৎসংস্থিত। দক্ষিণায়াং গপরঃ। 
যজ্ঞপূর্তির জন্ত দ্রব্দানরূপ দক্ষিণ! ক্রিয়াতৎপর। 
দক্ষিণা প্রবণ (তি) দক্ষিণ! দক্ষিণন্তাং প্রবণং নিয়ং। উত্তর 
অপেক্ষা করিয়! দক্ষিণদিকে নিয়, শ্রান্ধাদি প্রদেশ। 
দক্ষিণপ্রবণ স্থান শ্রাদ্ধাদি কার্ষ্ে গ্রশন্ত। 
“গুচিদেশং বিবিক্তঞ্চ গোময়েনোপলেপয়েৎ। 
দক্ষিণাপ্রবণঞ্চৈব প্রযত্বেনোপপাদয়েৎ॥* (মনু ৩। ২০৬) 
শ্রান্ধকার্য্যের জন্য অস্থি বা অঙ্গারাদিশৃন্ত গুচি ও নির্জন 
গ্রদেশ স্থির করিয়া তাহ! গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করিবে। 
সেই স্থানটা যদি শ্বভাবতঃ দশ্গিণদিকে ক্রমাবনত ন! হুয়। 
তাহা হইলে যত সহকারে তাহাকে দক্ষিণাবনত করিতে হইবে। 
"দক্ষিণী প্রবণং” ( কাত্যা' শ্রৌ" ২২। ৩। ৬) 'দক্ষিণাপ্রবণং 
দেবযজ্নং ভবতি। (কক) 
দক্ষিণা প্রশ্টি (পুং ) ধুরধ্যাপেক্ষয়া গ্রকষ্টং দেশমক্শোতি প্র-অশ 
ক্তিচ্‌ দক্ষিণ! দক্ষিণভাগে .গ্রেষ্টিং বাহ্‌ঃ। ধুর্য্য মধ্য দক্ষিণ 
স্বিত অশ্বভেদ। পুষ্টাঙ্গ ও গ্ররৃষ্ট দেশস্থিত অশ্বভেদ। 
“দক্ষিণাপ্রষ্টিং জবো যন্ত ইতি ।” (কাত্যাঃ শৌ*১৪। ৩।৮) 
“রথে তৃতীয়ং অশ্বং যুনক্কি ধূর্ধযাপেক্ষয় গ্রক্ষ্টং দেশং অঙ্গো- 
ভীতি গ্রস্টির্বাহোধুখাঃ (স* ব্যা')। ২ দক্ষিণন্থিত গ্রষ্ট 
সদৃশ অশ্ব । “অথ দক্ষিণাপ্রষ্টিং যুনক্তি সবযপ্রষ্টিং ব1” (শত- 
পধরা* ৫1১8৯) এগ্রশ্ির্নাম পাদত্রয়োপেতো ভোজন- 
পাতাধিকাধারঃ1+ ( ভাষ্য") 
দক্ষিণা বন্ধ (পুং) দক্ষিণায়াং বন্ধঃ অনুবন্ধঃ। গৃহস্থগ্রভৃতির 
দক্ষিপাহুবন্ধভেদ, যাহার! অভিমানপুর্বক দক্ষিণা প্রদান 
করেন এবং যাহারা! কাম মোহ প্রভৃতিতে অভিভূত, এই 
প্রকার গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু ও বৈখানসদিগের সম্বন্ধেই 
দক্ষিণাবন্ধ কণিত হুইয়াছে। পদক্ষিণাবন্ধে। নাম গৃহস্থত্রদ্ষচারি- 
ভিক্ষু বৈধানসানাং কামমোহোপচেতদাং অভিমানপুর্বিকাং 
দক্ষিণাং প্রষচ্ছতাং দক্ষিণাবন্ধ ইত্যুচযতে” ( তত্ত্রসার ) বন্ধা- 
বন্থা, অর্থাৎ ধাহাদের অভিমান তিরোহিত হয় নাই, তাহা- 
দের সন্বন্ধেই বন্ধাবস্থ। জানিতে হইবে। 
দক্ষিণামুখ (বি) দক্ষিণ! দক্ষিণন্তাং মুখং যন্ত। দঙ্গিগাদি- 
ভুখ, দক্ষিণা । যাহার মুখ দক্ষিণ দিকে থাকে । পূর্বা মুখে 
তোধন করিলে আমু বৃদ্ধি হয় ও দক্ষিণমুখে ভোজন করিলে 
যশোলাভ হয়। 
১৪৫৮1 
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দক্ষিণায়ন 


"আমুষাং প্রারথুখোভূঙ্জে বশনতং দক্সিণাসুখঃ।” ( মঙ্) 
কিন্ত যাহাদের পিতা জীবিত আছেন, তাহাদের সম্বন্ধে 
এ বিধি নছে। জীবৎপিতৃক যদি দক্ষিণমুখে ভোজন 
করেন, তাহা হইলে তিনি পিতৃঘাতী হন। অমাশ্রান্ধ, গয়া- 
শ্রাঙ্ম ও দক্ষিণামুখ ভোজন, জীবংপিতৃক করিবে না। 
"অমাশ্রান্ধং গয্াশ্রাদ্ধং দক্ষিণামুখভোজনং। 
ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্ধযাৎ কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ ॥* (তিথিতত্ব) 
দক্ষিণমুখে পিতৃদিগকে তর্পণ করিতে হয়। দক্ষিণন্তাং 
মুখং। (ব্লী) দক্ষিণদিকে মুখ। 
দক্ষিণামূর্তি (পুং) দক্ষিণা অনুকূল! মুস্তি রশ্ত সংজ্ঞাত্বাৎ ন 
পুম্বং। শিবমুরিভেদ, সাধকশ্রেষ্ঠ প্রতিদিন শিবের দক্ষিণা- 
মুন্তি ধ্যান করিবে এবং এক বৎসর এ্রমুর্তি ধ্যান করিলে 
শান্ত্রব্যাখযানে সামর্থ্য লাভ হয়। 
*নিত্যশে। দক্ষিণামূর্তিং ধ্যায়েৎ সাধকসত্তমঃ। 
শাস্ত্রব্যাখ্যানসামর্থ্যং লভস্তে বৎসরাস্তরে ॥” (তন্ত্রসার ) 
ইহার ধ্যান-- 
“প্রোদাচ্ছাথমহাবটদ্রমতলে যোগসনস্থং প্রতুং 
প্রত্যক্তববুতূৎস্থৃভিঃ প্রতিদিশং প্রোতীক্ষ্যমানাননং । 
মুদ্রাং তর্কময়ীং দধানমমলং কর্পূরগৌরং শিবং 
হদাত্তঃ কলয়ে স্রস্ত মনিশং শ্ীদক্ষিণা মৃর্তিকং॥* 
ইনি মহাবট ক্রমতলে যোগাসনে অবস্থিত, অধ্যাত্ম তন্ব- 
জিজ্ঞান্তু সকল চারিদিকে তাহার আনন অবলোকন 
করিতেছেন এবং তিনি তর্কমুদ্্া ধ।রণ করিয়া আছেন, 
তাহার বর্ণ কপুরবৎ গুভ্র; তিনি সর্বদা দীপ্তি পাইতেছেন। 
এবস্ডৃত দক্ষিণামূর্তি মহাদেবকে সতত ধ্যান করিবে । (তন্ত্রসার) 
সমাস বিষয়ে কপ্‌ হয়, সেই স্থলে দক্ষিণমূর্তিক এইরূপ 
হইবে। 
দক্ষিণা মুর্তিমুনি, উদ্ধারকোধ বা কোধধ্যাননির্ণয্ নামক 
কৃত গ্রন্থপ্রণেতা। 
দক্ষিণায়ন (রী ) দক্ষিণ! দক্ষিণস্তাং দক্ষিণে গোলে ব1 অয়নং 
রবেঃ। ১ ুর্যেঃর দক্ষিণাগতি, রবির নিজ অধিষিত স্থান 
অপেক্ষা করিয়া দক্ষিণদিক গমন। ২ দপ্দিণ গোলরূপ 
তুলাদি ৬্টী রাশিতে গমন। 
পখতুত্রয়ঞ্াপায়নং দ্বে অয়নে বর্ধলংজিতে। 
কর্কটাদিস্থিতে ভানে দক্ষিণায়নযুচ্যতে ॥* ( মলমাসতত্ব ) 
সুর্ধ্য গগনমণ্ডলে প্রতি বর্ষে আষাড়মাসের শেষে উত্তর- 
দিকে যে কালপর্য্স্ত গমন করেন, সেই সীমার নাম উত্তর 
ক্রাস্তি এবং উত্তরঞ্রাস্তি হইতে ষে পধ্যস্ত দর্সিণদিকে গমন 
করে, তাহার নাম দক্ষিণক্রান্তি। এই ছুইপ্রকার গতির নাম 


দক্ষিণাত়ন 


দক্ষিগায়ন ও উত্তরায়ণ। অর্থাৎ শ্রাবণ হইতে পৌষমাপ পর্যাস্ত 
সুর্ধয উত্তররেখ! হইতে দক্ষিণরেখায় গমন করেন। ইহার 
নাম দক্ষিণায়ন এবং মাঘমাস হইতে আধাঢ়মাস পর্য্ত 
সুর্য দক্ষিণরেখা! হইতে উত্তররেখ। পর্য্যতস্ত গমন করেন, 
তাহার নাম উত্তরায়ণ। এই ছুইটা সীমার মধ্যে পৃথিবীর 
যে অংশ পতিত হয়, তাহার নাম মধ্যথণ্ড। এই খণ্ডে 
১২ রাশি ও তাহার অন্তর্গত ১৯১টা নক্ষত্র দেখিতে পাওয়! 
ঘায়। গগনমগ্ডলের মধ্যথগ্ডের উত্তরে যেঅংশ তাহাকে 
উত্তরথণ্ড বলে। তাহার মধ্যে ৩৫ রাশি অর্থাৎ পু্ধ ও 
ত্যস্তর্গত ১৪৫৬ নক্ষত্র অবস্থিতি করে। ইহ! যুরোপীয় 
জ্যোতির্বেত্তারা নির্দেশ করিয়া থাকেন। ওঁ মধাথণ্ডে 
ষে সমুদন্ন অচল নক্ষত্র আছে, তাহাদিগের কতকগুলি 
করিয়। এক একটা আকৃতি নির্দিষ্ট করিয়! পুর্ববকালে 
জ্যোতির্কি্দি পণ্ডিতগণ দ্বাদশভাগে রাশিচক্র নামে সীম! 
চিহ্নিত করিয়াছেন। এ ভ্বাদশটী রাঁপির নাম-_মেষ, বুষ, 
মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্ত!, তুল! বিছা ধনু, মকর, কৃস্ত ও মীন। 

মেষ রাশির প্রথমাংশেই ক্রান্তিপাত হয়। যে ছুই দিন 
শূর্্য রেখায় থাকে, যেই ছুই দিন দিব! ও রাজিমান 
সমান হয়। 

বিষুবরেখার উত্তরদিকে. ৬টী রাশি অর্থাৎ মেষ, বৃষ, 
মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্তা ও দক্ষিণদিকে আর ৬্টী রাশি 
অর্থাৎ তুলা, বিছা, ধন্থ, মকর, কুস্ত ও মীন তির্ধ্যক্ভাবে 
অবস্থিত আছে। 

পৃথিবী শ্বীয়কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে বৈশাখমাসে 
যখন মীন ও মেষরাশির মধাস্থলে আসিয়! উপস্থিত হয় 
অর্থাৎ যে অংশে রাশিচক্রের সহিত বিষুবরেখার মিলন 
হইয়াছে, সেই অংশের সহিত তখন হৃর্য্যের সমহ্যত্রপাত 
হয় এবং মীন ও মেষরাশি ঠিক সুর্যের সম্মুখবন্তী হয়। 
এই সময়ে পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ের উপর হৃর্ধ্যরশ্মি ঠিক 
সো! হুইয়। পড়ে। এজন্য পৃথিবীর সকল স্থলেই সেই 
সময়ে দিবা ও রাক্রিমান সমান হয়। অর্থাৎ যখন 
হর্যা বিযুবরেখাতে অবস্থান করে, তখন তাহার 
ক্রাস্তিশৃস্ত এবং তখন একমেরু হইতে অপর মেরু অবধি 
গোলকার্ধ আলোকময় হয়। হুর্ধ্যের উত্তরকাস্তি যত বৃদ্ধি 
হইতে থাকে, ততই উত্তরমেরু অতিক্রম হইয়া সুর্য্যের 
আলোক বিস্তারিত হইতে থাকে ও দক্ষিণমের আলোক- 
বিহীন হয় এবং হুর্ষ্যের যত দক্ষিণক্রাস্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে, 
ততই দক্ষিণমের অতিক্রম করিয়! নুরের আলোক বিস্তা- 
রিত হয়, উত্তরমেক্ক আলোবশুন্ত হইয়া থাকে। গুর্ষো্র 
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ক্রান্তির পরিমাথ ২৩* ২৮। বৈশাখমাসে হুর্যয মেষ রাশিতে 
প্রবেশ করিয়া নিত্য এক অংশের কিছু নান গমন করিয়! 
€জার্ঠমাসে বৃষ রাশিতে প্রবেশ করে। মেধ রাশির 
কিঞিৎ পশ্চিম ও ঈষৎ উত্তরে বৃষরাশি অবস্থিত। স্ৃর্ঘয 
নিত্য এক অংশের” নূন গমন করিয়। আধাঢ়মাসে 
মিথুন রাশিতে প্রবেশ করে। মিথুন রাশি বৃষ রাশির 
ঠিক উত্বরপশ্চিম দিকে অবস্থিত। হৃর্যা মিথুনরাশি 
উত্তীর্ণ হইয়! শ্রাবণমাসে কর্কট রাশিতে প্রবেশ করে। 
যে স্থানে রাশিচক্রের সহিত উত্তরক্রাস্তি রেখার মিলন 
হইয়াছে, সেই স্থান এ দিবসে ঠিক হৃর্যের সম্ুখবর্তী 
হয়। ইহার পর আর হুর্ধ্য উত্তরদিকে গমন করেনা, 
এইজন্ত এ সময়কে অয়নাস্তকাঁল কছে। হুর্য্য এই রাশির 
৩** অতিক্রম করিয়া ভাদ্রমাসে সিংহ রাশিতে 
গ্রবেশ করে। এই রাশি কর্কট রাশির দক্ষিণপশ্চিম 


ভাগে অবস্থিত। ইহার পর হছুর্ধয আশ্বিনমাসে কন্তা- 


রাশিতে প্রবেশ করিয়া থাকে। মেষ রাশিতে বিষুব- 
রেখার সহিত রাশিচক্রের সংযোগ আছে, সেইরূপ 
তুলারাশিতেও সংযোগ জানিবে। মেষরাপি তুলারাশি হইতে 
১৮০ দূর । এই কারণে মেষাদি ৬টা রাশি রাশিচক্রের 
অর্ধেকভাগ এবং তুলাদি ৬ রাশি এ চক্রের অপরার্ধ অংশ । 
সূর্য্য কার্তিকমাসে তুলারাশিতে প্রবেশ করিয়া! থাকে। 
ইহার পর বৃশ্চিকরাশি, হুর্ধয এই রাশিতে অগ্রহায়ণ মাসে 
গ্রবেশ করে। তংপরে সুর্য্য ধন্গরাশিতে গৌষমাসে ও 
মাঘমাধে মকর রাশিতে গ্রবেশ করে। যে অংশে 
রাশিচক্রের সহিত দক্ষিণক্রাস্তিরেখার মিলন হইয়াছে, 
এ অংশ এ দিকে শুর্যোর ঠিক ষন্ুখবর্তী হয় এবং 
এই স্থান হুইতে হৃর্যা আর দক্ষিণদিকে গমন করে ন!। 
এই জন্ত এই সময় দক্ষিণায়নাস্তকাল। এই রাশির পর কুস্ত 
রাশি, ফাস্তনমাঁসে হূর্ধ্য এই রাঁশিতৈ গ্রবেশ করে। ইহার 
পর নুর্ধ্য টচত্রমাসে মীন রাশিতে প্রবেশ করেন। 
এইরূপে পুররায় টৈশাখমাসে পৃথিবী মীন ও 
মেষরাশির মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিষুবরেখার 
সহিত যে অংশ রাশিচক্রের মিলন হইয়াছে, সেই 
ংশ হূর্য্যমগ্ডলের সন্মুখবর্তী হওয়ায় সর্বত্র দিব৷ ও রাত্রিমান 
সমান হয়। প্রকৃতপক্ষে শূর্ধ্ই যে এক রাশি হইতে 
অন্য রাশিতে পূর্বোক্তরূপে ভ্রমণ করিয়া থাকে এমন নহে, 
সচল পদার্থে অবস্থিত হইয়া অচল পদার্থের প্রতি 
করিলে এ পদার্থের গতিত্রম হয়। সেই ভ্রম 
বশতঃই প্ররূপ দেখায়। ফলে পৃথিবী উপরোক্ত ক্রমে 
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এক এক রাশি হইতে অপর রাশিতে গিয়! উত্তরায়ণ ও 
দক্ষিণায়ন ক্রমে দ্বাদশ রাশিভোগ করিয়া এক বংসরে 
সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। [ হূর্যা, পৃথিবী ও অয়ন 
দেখ। ] দক্ষিণায়নে পুণ্যকর্ণা, প্রতিষ্ঠা গ্রভৃতি করিতে নাই। 
“বিবাহব্রতবন্ধা'দি-চুড়াসংস্কারদীক্ষণং। 
বজ্ঞগৃহ প্রবেশাদিদানার্চন গ্রতিষ্ঠনং॥ 
পুণ্যানি যানি কর্মাণি বর্জয়েৎ দক্ষিণায়নে |” 
: (যলমাসতত্ব) 
বিবাহ, ব্রত, চুড়াদিসংস্কার, দীক্ষা, যজ্ঞ, গৃহ্গ্রবেপ, 
দান, পুজা, প্রতিষ্টা প্রভৃতি বর্জন করিবে এবং বর্দি মোহ 
প্রযুক্ত করে, তাহাতে ফললাভ হইবে ন1। 
পদেবতারামবাপ্যাদি প্রতিষ্টোদক্খুখে রবৌ। 
দক্ষিণাভিমুখে কুর্বন্‌ ন তফলমবাপ্ন,যাৎ॥* (শ্বৃতি) 
দেবতা, বাপী ও আরাম গ্রতিষ্ঠাদি উত্তরায়ণে করিবে, 
দক্গিণায়নে করিবে না, করিলে তাহার ফল পাইবে ন!। 
কিন্তু দক্ষিণায়নে মাতৃ, ভৈরব, বরাহু, নরসিংহ, ত্রিবিক্রম 
ও মহিষান্ুরহস্ত্রী ইথার্দিগের প্রতিষ্ঠ। হইতে পারে, ইহা 
বিশেষ বিধি জানিবে। 
“মাড়ভৈরববারাহনরসিংহত্রিবিক্রমাঃ | 
মহিযান্থুরহস্ত্রী চ স্থাপায। বৈ দক্ষিণায়নে ॥” 
( কালম!* বৈখানস* ) 
দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের রাত্রি। এই জন্ত ছুর্গোৎ- 
সবের সময় সায়ংকালে দেবীর উদ্বোধন করিতে হয়। 
২ দক্ষিণায়নাভিমানী দেবতাভেদ ৷ ৩ দক্ষিণভাগস্থিত প্রাণ, 
গ্রাণ যে সময় দক্ষিণ ভাগন্থিত হয়। 
প্দূক্ষিণন্থে! যদ! গ্রাণস্তদাস্তাদ্দক্ষিণায়নং। 
পঞ্চভূতা ত্মকা স্তর হন্বাঃ পঞ্চোদয়ন্তি বৈ” (প্রয়োগসার ) 
দক্ষিণারণ্য (রী) দক্ষিণস্থং অরণ্যং | অরণ্যভেদ। 
দক্ষিণারুস (পুং) দক্ষিণে দক্ষিণভাগে অকুত্রণং ঘন্ত। ব্যাধি- 
কর্তৃক দক্ষিণাঞ্গ ব্রণিত মুগ, ব্যাধ বাণ মারিলে যে মগের 
দক্ষিণাঙ্গ ক্ষত হয়, তাহাকে দক্ষিণারুম কছে। ব্যাধ 
কর্তৃক দক্ষিণ দিকে আহত মৃগ। 
দক্ষিণার্থ (পুং) দক্ষিণাং অর্থতি দক্ষিা-অচ (অর্থঃ । 
পা ৩২১২) দক্ষিণাযোগ্য, দক্ষিণার উপযুক্ত । পর্ধ্যান্_ 
দক্ষিণীয়, দক্ষিগ্য ।( অমর ) | 
দক্ষিণাব€ (তরি) দক্ষিণ অভ্তার্থে মতুপ্‌ মন্তয বঃ। দক্ষিগাযুক্ত । 
দক্ষিণাবর্ত (তি) দক্ষিণে আবর্তে আ'বৃত-অচ্‌। ১ দক্ষিণে 
আবর্তযুক্ত, যাহা দক্ষিণ দিকে ঝুঁকিয়াছে। ২ শঙ্খ বিশেষ, 
যে শঙ্ধের মুখ দক্ষিণ দিকে খোল! । 
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“মৃৎকুস্তবালুকারন্ধ পিধানরচনেচ্ছয়]। 
দক্ষিণাবর্ত-শঙ্ঘোত্রং হস্ত তুর্ণীকতোময়! ॥” ( সাহিত্যদ* ) 
দক্ষিণ] দক্ষিণন্তাং বর্ততে বৃত-অচ্‌। ৩ দক্ষিণদিক্‌ স্থিত। 
দক্ষিণদেশ। [ দাক্ষিণাতা দেখ।] 
"দক্ষিণাবর্ত আদিত্য'এতন্মে মনসি স্থিতং।” (ভায়ত ৬।১২০অ) 
দক্ষিণাবর্তবতী (তত্র) দক্ষিণে আবর্তে আ-বৃত-থ ল্‌, 
গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। বৃশ্চিকালি, বিছুটী। 
দক্ষিণাবহ (পুং) দক্ষিণ দক্ষিণদিকৃতে। বহতি বহ.অচ্। 
দক্ষিণানিল, দক্ষিণদিক্‌ হইতে প্রবাহিত বায়ু, মলয়বাযু। 
দক্ষিণারৃৎ (তরি) দক্ষিণ! আবর্তভতে বৃত-কিপ্‌। দক্ষিণাবর্ত। 
“তশ্মাদিমং লোকং দক্ষিণাবৃৎ সমুদ্র ।” ( শতব্রা"৭।১।২১১২) 
দক্ষিণাশ| (স্ত্রী) দক্ষিণ আশ। দিকৃ। দক্ষিণ দিকৃ। 
দক্ষিণাশাপতি (পুং) দক্ষিণত্তা দিশঃ অধিপতিঃ | ১ ঘম, যম 
দক্ষিণদিকের অধিপতি। ২ ভৌমগ্রহ। 
দক্ষিণাসদ্‌ [ দক্ষিণসদ্‌ দেখ। ] 
দক্ষিণাহি ( অব্য) দক্ষিণ দূরার্ধে আহি। দূরস্থিত দক্ষিণ ভাগ । 
দক্ষিণিত (অব্য) দক্ষিণাৎ বেদে পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। 
দক্ষিণ দিকে। *প্রদক্ষিণিদ্করিবে! মাবিবেনঃ* ( খক্‌ ৫1৩৬।৪ ) 
দক্ষিপীয় (পুং) দক্ষিণামর্থতি দক্ষিণা-ছ ( কড়ক্করদক্ষিণাচ্ছ। 
প1 ৫1১৬৯ )। দক্ষিগার্হ। দক্ষিণার যোগ্য। 
প্যজ্ঞতে দক্ষিণীয়ে! বাসতেয়ো। ভবতি য এবং বেদ* 
(অথর্ব ৮১৯1৪) 
দক্ষিণেতর (ব্রি) দক্ষিণাদিতরঃ | দক্ষিণ হইতে ইতর, বাম। 
উত্তর দ্িকৃ। 
দক্ষিণেন (অব্য) দক্ষিণ-এনপ্‌।, দক্ষিণদিকে । এই শবের 
যোগে দ্বিতীয়! বিতক্তি হয়। 
“দক্ষিণেন হরিং রুদ্রো” (মুগ্ধবোধ ) 
দক্ষিণেন এই শব্যোগে “হরিং, ইহাতে দ্বিতীয় বিভক্কি 
হইল। কিন্তু কোন স্থলে দ্বিতীয়! ভিন্ন অন্ত বিভক্তিও 
দেখা যায়, তাহ! আর্ষপ্রয়োগ। 
“্দক্ষিণেন সরন্বত্যা দৃষদ্বত্া্তরেণ চ।”* (ভারত ৩৮৩1৪) 
দক্ষিণের্দান্‌ (পুং) দক্ষিণে ঈর্দং ব্রণং যস্ত ততোংনিচ্‌ 
(দক্ষিণের্মালুকযোগে | পা ৫181১২৬)। ব্যাধ কর্তৃক দক্ষিণপার্থে 
আহত মৃগ।” মৃগমুমিব মুগোহথ দক্ষিণেন্দা1” ( ভট্টি 8189 ) 
দক্ষিণেশ্বর) জেল! ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী গ্রাম, হুগলী- 
নদীর উপর অবস্থিত। কলিকাতার কিছু উত্তর। এখানে 
বারুদ গ্রস্ততের কারখানা, সাহেবদের কতিপয় বাড়ী, হাদশটা 
মনোহর শিবমন্দির এবং একটা সুন্দর কালীমন্দির আছে। 
দক্ষিণোত্তর (তরি) দক্ষিণ ও উত্তর দিকে অবস্থিত। 


দগার্গল 


দক্ষিণোত্তরিন্‌ (জি) [ বৈ] দক্ষিগভ!গের উপর অবস্থিত। 
দক্ষিণ) (তরি) দক্ষিণাং অর্হতি দক্ষিণা-যং। দ্গিণার্হ। 
দক্ষেখরলিঙ্গ (ক্লী) কাশীহিত দক্ষঞ্াজাপতিস্থাপিত লিঙ্গ" 
ভেদ। দক্ষগ্রজজাপতি অক্ষার আদেশে কাশীতে শিবলিঙ্গ 
্বাপন করেন। এ স্থানে অনন্চিত্ত হুইয়। ঞঁ লিগের 
পৃ! গ্রভৃতি করিতেন। মহাদেব ইহাতে সন্তষ্ট হইয়া! দক্ষকে 
বর দিয়। কহেন, তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলাম 
এবং তোমাকে আরও একটা বর দিতেছি, তুমি যে এই 
শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছ, ইহা দক্ষেশ্বরলিঙ্গন।মে বিখ্যাত 
হইবে । যাহার! এই লিঙ্গের সেবা করিবে, আমি ত'হাদের 
সহত্র সহত্র অপরাধ ক্ষমা করিব। তুমিও এই লিঙ্গের 
পূজা] জন্ত সকলের মান্ত হইবে এবং ছুই পরার্ধকাল পরে 
মোক্ষলাভ করিবে। মহাদেব দক্ষকে ইহ! বলিয়া! এ লিঙ্গ 
মধ্যে অন্তহিত ইইলেন। (কাশীখ* ৯১ অ*।) 

দখল (আরবী) অধিকার, কোন বিষয়ে হস্তার্পণ, কোন স্থানে 
গ্রবেশ। 

দখল্কার্‌ ( পারসী ) অধিকারী, গ্রবেশ।ধিকারী, যাহার 
প্রবেশের ক্ষমতা আছে। 

দখলী (পারসী ) অধিকারী। 

দখলীদার (পারনী) অধিকারী, যে অপরকে দখল দিতে 
পারে। 

দগড়-_নাধ্যদিগের একগ্রকার আনন্ধ যন্ত্র বিশেষ। ইহ! 
দগড়া নামে প্রপিদ্ধ। 

দদলি, বাঙ্গাল। দেশে অন্তর্গত সিংহতূম জেলার সরইকল৷ 
বিভাগের একটা "পির ব1 গ্রাম সমষ্টি। ইহাতে ৪৩ খানি 
গ্রাম আছে। 

দগরে, সারশ্বত ব্রাহ্ষণগণের একটা শ্রেণী। 

দগশাই, পঞ্চাবের অন্তর্গত সিমলা জেলার একটা পার্বত্য 
স্থান। এখানে সৈন্তদিগের একটা ছাউনী আছে। ইহা সিমলা! 


হইতে ৪২ মাইল দক্ষিণে, ৩০*৫৩, ৫” উত্তর অক্ষাৎ ও ৭৭* ৫ 


৩৮ পুর্ব দ্রাধিমার মধ্যে অবস্থিত। ১৮৪২ খু: অবে স্থাপিত। 
দগ। (পারসী) শঠতা, ছলনা, বিশ্বানঘ! তক ত1। 

দগার্গল (ক্লী) দকম্ত জলদ্বাররোধন্ত অর্গলমিব। গমধ্া 
পাঠেতু পৃষোদরাদিত্বাৎ গকারন্ত ককার; দকার্গলং। নির্জল- 
দেশে জলোপলব্ধি সাধন উপায় ভেদ, ঘেদেশে জল নাই 

সেই দেশে জলবিষয়ক জ্ঞানের উপায়। 

“ধর্দ্যং বশল্তঞ্চ বস্তামাতাহহ্‌ং দগার্গলং যেন জলোপলবিঃ। 
সাং ঘখাঙেষু শিরাস্তখৈব ক্ষিতাবপি গ্োরতনিয়সংস্থাঃ ॥ 
(বৃহৎস* ৫৪1৯ ) 


(1 ২৯৬ -] 


দগার্গল 


ইহার বিষয় বৃহৎ্সংহিতায় এইরূগ লিখিত আছে-_ 
মন্ুয্যদিগের অঙ্গে যেরূপ শোপিতপ্রবাহছিণী শির) আছে, 
সেই প্রকার পৃথিবীতেও উন্নত ও নিম়সংস্থিত জলবাহিক। 
শিরা সকল বিস্তমান। একবর্ণ ও এক রসযুক্ত জল 
আকাশ হইতে পতিত হইয়া মৃত্তিক! বিশেষে নানারূপবর্ণ ও 
নানাবিধ রন যুক্ত হয়। এইজন্ত জল মৃত্তিক] দ্বার। পরীক্ষা 
করিতে হইবে। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঞ্চতি। বরুণ, পবন, চক্র, 
শঙ্কর গ্রভৃতি দেবগণ ক্রমশঃ গ্রদক্ষিণক্রমে পর্বাদি দিক্‌ 
দকচলর অধিপতি হন। আট দিকে প্রবাছিত ৮টা শির! শ্ব্ব 
দ্বিক পতির সংজ্ঞা লাভ করে। 

পৃথিবীর মধ্যে যে শিরা প্রবাহিত আছে, তাহ! মহাশির! 
নামে গ্রসিদ্ধ এবং ইহা বাতীত অন্তান্ত আরও শত শত শির! 
নানাগ্রকারে বহির্গত হইয়া! নানা নামে খ্যাত আছে। 

চারিদিকে অবস্থিত ও পাতাল হইতে উখিত 
যে সকল উর্ধাশির! আছে, তাহা! গশুভজনক। কোণদিক্‌ 
অর্থাৎ অগ্নি, নৈরধ'ত, বাষু ও ঈশান এই চারিদিক হইতে 
উত্থিত শিরা সকল শুভজনক নহে। যদি নির্জন স্থানে 
বেতন বৃক্ষ থাকে, তাহা হইতে তাহার তিনহাত পশ্চিমে 
সার্ধ পুরুষ পরিমাণ নিয়ে * পশ্চিমস্থ শির। জল প্রবাহিত 
করে। তাহার অর্ধপুরুষ পরিমিত নিষ্নে পাওুরবর্ণ মক, 
গীতবর্ণ মৃত্তিক] ও পুটভেদক পাষাণ এই চিহ্নের 
নিয়ে জল থাকে। নির্জন প্রদেশে যদি জস্ববৃক্ষ থাকে, 
তাহ! হইলে তাহার উত্তরে তিনহাত দুরে ছুই পুরুষ নিষ্নে 
পূর্বববাহিনী শিরা অবস্থিত আছে। এই স্থলে এক পুরুষ 
নিম্নে লৌহগদ্ধিক মৃত্তিকা ও পাওুরবর্ণ মণ্ডক থাকে। 
অন্ববৃক্ষের পূর্বদিকে যদি সমীপস্থ বল্মীক থাকে, তাহা 
হইলে তাহার দক্ষিণ পার্থ পুরুষদ্ধয় দূরে ও নিযে ম্থাছু 
নলিল আছে। মৃত্তিকা খনন সময়ে অর্দপুরুষ নিয়ে মত্ত 
ও পারাবত সদৃশ পাষাণ এবং ইহার মৃত্তিক৷ নীলবর্ণ হইলে 
দীর্ঘকাণ পর্যাস্ত জল থাকে। উহৃম্বর বৃক্ষের তিনহাত 
পশ্চিমে পুরুষ পরিমাণ নিয়ে শুক্লবর্ণ অস্থি, অঞ্জন সদৃখ 
প্রস্তর, ইহার নিম্নে জর্দপুরুষ দুরে উত্তম জলযুক্ত শির! 
অছে। অজ্জুনবৃক্ষের তিন হাত উত্তরে যদি বন্পীক থাকে, 
তাহ! হইলে তাহার নিয়ে পশ্চিমদিকে অর্ধপুরুষ দুরে জল 
থাকে। মৃত্তিকখানন সময়ে তাহা হইতে অর্ধপুরুষ পরি- 
মাণ মধ্যে শ্বেত গোধ থাকে, পুরুষ পরিমাণ নিয়ে ধূসরবর্ণ 


₹ পুরুষ পৰে টীকাকার ভটোৎপলের মতে ১২ জঙ্গুলি । 
"পুরুষণযে মাজোধিবাহ; পুরুবে। জেঃ:) সচ বিংপত]ধক মন্ছুগশতং 
তবতীতি সর্ব পরিত।ব।/ ( ভট্টোথপল ) 


দ্ধ 1 ২৯৭ 1 দগ্থ 


স্বত্তিক ও নিয়ক্রমে পীত, সিত ও সিকতাসমন্থিত মৃত্তিকা 
খকে এবং তন্নিয়ে অপরিমিত জল পাওয়। যায়। বঙল্সীক 
উপচিত নিগুণতীবৃক্ষের তিনহাত দক্ষিণে লপাদ পুরুষদবয় 
নিয়ে অশোধ্য ও স্বাছ জল থাকে । ইহার নিম়ে অর্দপুরুষ 
পরিমাণ দূরে রোছিতমৎন্য ও তঙ্লিয়ে কপিলবর্ণ, তাহার 
নীচে মণ্ডুরবর্ণ, তৎপরে মিকতা ও শর্করা থাকিবে এবং 
তক্নিয়ে উত্তম জল পাওয়া! যাইবে। যন্গি বদরী বৃক্ষের পুর্বে 
বন্সীক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার পশ্চাৎ ত্রিপুরুষ পরি- 
মাণ নিয়ে জল আছে। যদি পলাশ সমন্বিত বদরী বৃক্ষ খাকে, 
তাহা হইতে সপাদ পুরুষত্রয় পরিমাণ নিয়ে পশ্চিমে 
জল থাকে। ইহাতে এক পুরুষ নিয়ে ছুন্দুভি চিহ্ন থাকে; 
. বিষ্ব ও উদৃ্বর বৃক্ষের যোগ হইলে দক্ষিণে তিন হস্ত ছাড়িয়া 
তিন পুরুষ পরিমিত নিম্নে জল থাকে, তাহার অর্ধপুরুষ পরি- 
মাণ নিয়ে রৃষ্ণমণ্ডক থাকে, কাকোছুম্বর বৃক্ষের নিকট 
বলীক দৃষ্টি হইলে সপাদপুকষত্রয় পরিমাণ নিম্নে পশ্চিম 
দিগ্াহী-শির! প্রবাহিত হয়। ইহাতে অর্ধ পুরুষ নিগ্নে 
ঈষৎ পাও্বর্ণ ও লীতাভ মৃত্তিকা, ছুদ্ধবর্ণ পাষাণ এবং 
কুমুদ সদৃশ মৃষক দৃষ্টিপথে পতিত হয়। জলহীন দেশে 
যেখানে কম্পিল্লক বৃক্ষ দৃষ্ট হয়, তথায় পূর্বদিকে তিন হস্ত 
পরিমাণে প্রথম দক্ষিণবাহিনী শিরা প্রবাহিত হয়। এই 
শ্থলের ভূমি খনন করিলে নীলোৎপলবর্ণ ও কপোতবর্ণবিশিষ্ট 
মৃত্তিক দৃষ্ট হইবে। এই স্থান হইতে হস্তাস্তরে অজগন্ধী 
মত্ন্ত ও ক্ষীর সমন্বিত জল বাহির হুইয়া থাকে । শোগাঁক- 
বৃক্ষের পশ্চিমোত্তর দিকে ছুই হস্ত অতিক্রম করিয়া যে শির 
আছে, সেই কুমুদ নায়ী শিরা তিন পুরুষ পরিমাণ নিয়ে 
গ্রবাহিত থাকে । বদি বিভীতক বৃক্ষের দক্ষিণ পার্ষ্েবন্মীক 
থাঁকে, তাহার পূর্ব দিকে অর্থপুরুষ নিয়ে শিরা গ্রবাহছিত 
জাঁনিবে। যদি তাহার*একহাত দুরে পশ্চিমদিকে বন্দীক থাকে, 
তাহ! হইলে, তাহার সার্ধা চারি পুরুষ পরিমাণ নিয়ে দল 
গ্রবাহিণী শিরা। খনন করিলে প্রথম পুরুষ পরিমাণ নিম্নে 
শ্বেত মৃত্তিক। ও কুস্কুম সদৃশ আভাযুক্ত প্রস্তর থাকিবে, এবং 
তিন বর্ষ অতীত হইলে এ জলবাহিনী শিরা নষ্ট হইবে। 
ইত্যাদি । (বৃহৎসংহিতা ৫৪ অ') 
দগ্ধ (ব্রি) দহ ক্ত। ১ কৃতদাহ, ভন্মীকৃত, যাহ! পুড়িয়া গিয়াছে। 
গ্দৃশা! দগ্ধং মনদিজং জীবয়ন্তি দুশৈব যাঃ।” (সাহিত্যদ* ) 
২ শরীরের অগ্নিদাহভেদ, পুড়িয়। যাওয়া, শরীরের কোন 
গ্বানাদি পুড়িকন। যাইলে নিয়লিখিতরপে গরতিবিধানাদি করিবে। 
অন্সি্বত তৈলাদি দ্েহবিশিষ্ট অথবা নীরস দ্রব্যকে আশ্রয় 
রিয়া দহন করে। অনি কর্তৃক সম্তপত হইলে ত্বত্ত তৈল 
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গ্রভৃতি ন্নেহ দ্রব্য হুক্ম শিরার মধ্যে গ্রবেশ করিতে পারে, 
এই কারণ ত্বক ও মাংস প্রভৃতির মধ্যে গ্রবেশ করিয়া শীঞত 
দহন করে। এই জগ নেহ দ্রব্য দ্বারা দঞ্ধ হইলে অতিশয় 
বেদন! হয়, এই অগ্নিদগ্ধ চারিপ্রকায়, পট ছুদর্ধ, সমাক্‌ 
দগ্ধ এবং অতি দগ্ধ। যাহাতে জালা করে ও বিবর্ণ হুয়, 
ভাহাকে পুষ্ট ঃ যাহাতে দগ্ধ স্থানে স্ফোট ( ফোন্ক1) 
উত্থিত হুয় এবং সেই স্থান অতিশয় উষ্ণত।, দাহ, রক্কবর্ণ, 
পাক ও বেদনাবিশিষ্ট এবং যাহ! বিলম্বে আরোগ্য হয়, 
তাহাকে দুর্দপ্ধ) দদ্ধ স্থান গভীর না হইলে ও পক তাল- 
ফলের ন্যায় বর্ণ হইলে, আর যদি পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত ' হয়, 
তাছা! হইলে ইহাকে সম্যকৃদপ্ধ বলে। অতি দগ্ধ হইলে 
দগ্ধ স্থানে মাংস ঝুলিয়া পড়ে) শরীর শিথিল, শিরা, স্নায়ু, 
সদ্ধি ও অস্থির বিনাশ এবং অতি মাত্র, জর, দাহ, পিপাসা, 
মুচ্ছ? গ্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। ইহাতে ক্ষত স্থান বিলে 
পুরিয়া উঠে, পুরিয়! উঠিলে বিবর্ণ হইয়া! যায়। এই চারি 
প্রকার দগ্ধ দ্বারা অগ্িকর্ধ্বের সাধন হইয়া থাকে । অগ্নি কর্তৃক 
প্রাণিগণের রক্ত কুপিত হুইয়। শীঘ্রই বেগবিশিষ্ট হয়। 

রক্তের সেই বেগ কর্তৃক পিত্তও বেগবান্‌ হুইয়! উঠে। 
অগ্নি ও পিত্ত উভয়ে প্রায় একজ্াতীয় দ্রব্য এবং একই 
রসবিশি্, সেই জন্য অগ্নিদগ্ধ নিমিত্ত তীব্রবেদন1, শ্বভাবতঃ 
আল! ও স্ফোট হইয়া থাকে এবং জর ও তৃষ্ণ! বৃদ্ধি হয়। 

দগ্ধচিকিৎস।-_পষ্ট দগ্ধে অগ্নির তাপ এবং উষ্ণ ক্রিয়৷ ও 
উষ্ণ ওঁষধ প্রয়োগ করিবে। তদ্দারা শরীর ঘর্্মান্ত হইলে 
রক্তও তরল হুয়। শীতল জলম্বারা স্বভাবতঃই রক্ত স্কন্দিত 
হয়। এ কারণ প্ল& দগ্ধে উষ্ণ ভিন্ন শীতল ক্রিয়া কখনই 
স্থথকর হয় না। ছুর্দগ্ধ স্থলে উষ্ণ এবং শীতল উতয়প্রকার 
ক্রিয়া কর! কর্তবা। দগ্ধস্থানে ঘ্বত আলেপন ও শীতল 
দ্রবা সেচন করা উচিত। সম্যক দগ্ধ হইলে বংশলোচন, 
পাকুড়ছাল, চন্দন, গেরিমাটি এবং গুলঞ্চ ঘ্বত মিশ্রিত করিয়া 
প্রলেপ দিবে? অথবা গ্রামে অথবা জল বাহুলা দেশে ষে 
সকল পণ্ড হয়, সেই সকল পণ্ডর অথব! জল অন্তর মাংস 
পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে । পিত্বজন্ত বিদ্রধি হইলে যেরূপ 
নিরন্তর উষ্ণ ক্রিয়! করিতে হয়, ইহাতেও পেইন্ধপ করিতে 
হইবে। অতি দগ্ধের স্থলে যে সকল মাংস শীর্ণ হুইয়। 
যায়, সেই গুলিকে তুলিয়৷ দেখিতে হইবে ও তাহাতে 
শীতল ক্রিয়া করিবে। তাহার পর শালিধান্তের তুষ- 
হীন তূল পিশিয়! ও দ্বতযুক্ত করিয়! অথবা গাবগাছের কাথ 
গ্রস্ত করিয়া অথবা গাবছাল পিশিয়া তাহাতে দ্বৃতযুক্ত 
করিবে এবং ইহ! দগ্ধ স্থানে গ্রলেপ দিতে হইবে। গুলঞ্চের 
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পত্রপ্থারা অথবা জলে যেসকলগাছ জন্মে, তাহাদের মধ্যে 
কোন একটা গাছের পত্র দ্বার! ক্ষত স্থান আচ্ছাদিত করিয়া 
রাখিতে হইবে। পিত্ত জন্ত বিসর্পয়োগে যে সকল ক্রিয়া 
করিতে হয়, ইহাতেও তাহা প্রযোজ্য । মোম, যষ্রিমধু, 
লোধগাছের ছা'ল, ধূনা, মঞ্জি্ঠা, চদান এবং মূর্ব্বামূল, এই লমু. 
দন একত্র- পিধিবে এবং সেই পিষ্ট দ্রব্য দ্বার] ত্বত পাক 
করিতে হইবে । এই ত্বত্ত দ্বার! সকল প্রকার অগ্নিদগ্ধ- 
জনিত ব্রণ উত্তমরূপে পুরিয়া উঠে। ক্সেহ দ্রধাসংধোগে 
দগ্ধ হইলে রক্ষত্রিয়াই বিশেষ রূপ বিধেয়। 
উষ্ণ বায়ু ও বৌদ্র কর্তৃক দগ্ধ হইলে শীতল ক্রিয়া করিবে। 
অতিশয় তেজঃ দ্বারা দগ্ধ হইলে কোন প্রতিকারেই শাস্তি 
হয় না। বজা্ি দ্বারা দগ্ধ হইরা। জীবিত থাকিলে ঘ্বত 
তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য সর্ধাঞ্জে মর্দন ও সেবন করিষে এবং 
পূর্বোক্ত অগ্নিদগ্ধের গ্রলেপও প্রয়োগ করিবে। 
শঙ্বচিকিৎসার মধ্যে অগ্সিক্রিয়া প্রধান। পীড়িত 
স্থান অগ্নিত্বার! দগ্ধ করাকে অগ্নিক্রিয়। কছে। অগ্রিকর্ধের 
বিধানমতে দগ্ধ করিলে সে রোগ পুনর্বার আর উৎপত্তি 
হয় না। যে সকল রোগ শস্্ বাক্ষার দ্বারা আরোগ্য 
ন! হয়, তাহ। অগ্নিকর্ধ্ে আরোগা হইয়া থাকে । পিগ্পলী, 
, গোদস্ত, শর, শলাঁকা, জান্ববোষ্ঠ অথবা অন্ত 
গ্রকার লৌহ, মধু, গুড়, দ্বত,তৈল ও বস! প্রভৃতি 
স্েহদ্রবাপীড়িত স্থান অগ্নিদগ্ধ করিতে হইলে এই সকল 
দ্রব্যের সংযেগে করিতে হয়। 
কোন প্রকার ত্বকরোগে দগ্ধ করিতে হইলে পিপননী, 
ছাগীবিষ্ঠা, গোদস্ত। শর এবং শলাক! দ্বারা, মাংসগত রোগে 
দগ্ধ করিলে জান্ববৌঠ অথবা অন্ত কোন প্রকার লৌহ 
দ্বার) শিরাগত, স্নাযুগত, সন্ধিগত অথব! অস্থিগত রোগে দগ্ধ 
করিতে হইলে গুড়, মধু অথবা অন্ত কোন প্রকার স্ব 
তৈলাদি ন্গেহ দ্রব্যন্বার! দগ্ধ করিতে হইবে। 
শরৎ ও গ্রীক্ম খতু ভিন্ন সকল খতুতেই রোগ বিশেষে পীড়িত 
স্বান দগ্ধ কর! ঘায়। কিন্তু দগ্ধব্যতীত যি সে রোগ আরোগ্য 
ন| হয়, তবেই দগ্ধ কর! যাইতে পারে, নচেৎ নছে। 
রোগীর পীড়িত স্থান দগ্ধ করিতে হইলো রোগীকে পিচ্ছিল 
অন্ন আহার করাইয়! পীড়িত স্থান দ্ধ করিতে হইবে। 
কোন কোন পগ্ডিতের মতে ইহা! ছুই প্রকার-_স্বকৃদগ্ধ 
এবং মাংসদদ্ধ। কিন্তু স্ুশ্রতের মতে শিরা, গ্গাহু, সন্ধি 
এবং আঙ্ছিস্ানেও এইরূপ দগ্জ করিবার নিষেধ মাই। 
ত্বক দগ্ধ করিলে চট্চট শঙ্ধ, ছূর্গন্ধ এবং ত্বকের সন্কোচ 
ভাব হয়। ম্মাংস দগ্ধ করিলে দগ্ধস্থান কগোতবর্ণ, অল্প স্্বীত, 
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বেহবনাবিশিষ্ট, শুদ্ধ, সঙ্চুচিত এবং ক্ষত হুইয়৷ থাকে। 
সিরা ও ম্নায়ু দগ্ধ করিলে দগ্ধস্থান কৃষবর্ণ ও উন্নত ব্রণ- 
বিশিষ্ট এবং রক্তাদির শ্রাব বন্ধ হয়। সন্ধি এবং অস্থি 
দগ্ধ করিলে দগ্বস্থান রুক্ষ, অরূণবর্ণ ও কর্কশ হু এবং সেই 
দ্প্ধঙনিত ক্ষতও শীঘ্র আরোগ্য হয় না। তাহার মধ্যে 
শিরোরোগে এবং অধিমন্থ রোগে জ, ললাট এবং লগাটের 
অস্থি দগ্ধ করিবে। বস্মরোগে চক্ষুর দৃষ্টি স্থানে অলক্তক 
আচ্ছাদন দিয়া বন্মস্থানের রোগ দগ্ধ করিবে। রোগের 
স্বানভেদে অগ্নিকাধ্য চারিগ্রকায়-বলয়, বিন্দু, বিলেপন 
ও প্রতিসারণ। বালার স্তায় গেলরেখার আকারে দ্ধ 
করাকে বলয় কছে। বিন্দুর আকারে দগ্ধ কয়াকে বিন্দু 
বলা যাঁয়। শরীরের ত্বক মাত্র দগ্ধ করার নাম বিলেখন?। 
উষ্ণ ত্বত তৈলাদি তরল দ্রব্য সংযোগে যে দগ্ধ করাযায় 
এবং যাহাতে দগ্ধের উপকার দ্রবাটা শরীরে বিভৃত হইয়া 
পড়ে, তাহাকে প্রতিসারণ কছে। ইহাতে বিলম্বে আরোগা 
হয়। (সুশ্রত ) [অগিদগ্ধ দেখ । ] (রী) ২ কতৃণ। (রত্বমাল) 
৩ ম্লান। (অমরুপতক ২৪) ৪ ভিথিভেদযুক্ত চস্ত্রাশ্রিত রাশি । 

"্মৃগসিংহো তৃতীয়ায়াং গ্রথমান়্াং তুলামূগৌ। 

পঞ্চম্যাং বুধরাশী ত্বৌ সপ্তম্যাং চাপচন্দ্রভে | 

নবম্যাং পিদ্ধকোটাখ্যাবেকাদশ্তাং পুরো গৃহে। 

বৃষমীনো অন্বোদস্তাং দ্ধসংখ্যাত্বমী গৃহাঃ । 
দগ্ধন্মনি যৎকর্ম কৃতং সর্বং বিনশ্ততি ।” (জ্যোতিম্তত্ব) 

এই দগ্ধ গৃছে যে কোন কার্ধযাদি কর! যায়, তাহ। বিনষ্ট 
হয় । বারভেদযুক্ত নঙ্গত্রভেদ । 


দপ্ধকাক (পুংত্রী) দগ্ধইব কাকঃ। জ্রোণকাক? 
দগ্ধমন্ত্র (পু) দগ্ধঃ মন ্ঃ কর্ধ!। তত্ত্রসারোক্ক মন্রতেদ। 


প্বস্িবাযুসমাযুকো! যন্ত মন্ত্র মূর্ধামি। 
সপ্ধধা দৃশ্ততে তন্ত দগ্ধমন্ত্ং প্রচক্ষতে ॥” ( তত্ত্রমার়) 
যে মন্ত্রের মূর্ধা প্রদেশে বহ্ধি ও বায়ুযুক্ত থাকে এবং 
সাত বার দৃষ্ঠ হয়, তাহাকে দগ্ধমন্ত্র কছে। 


দধ্ধরথ (পুং) দগ্ধঃ রথঃ যন্ত। চিত্ররথ গন্ধর্ষে্ী একটা 


নামান্তর, এই গন্ধরর্ব ইন্জের একজন সারখি। ইহার প্রন্কত 
নাম.অঙ্গারপর্ণ। ইনি ইঞ্জ্ের সারধির কার্য করিতেন এবং 
ইহার নিজের একখানি বিচির রথ ছিল, এই জন্ত ইহার নাম 
চিঅরধথ হয়। কোন সমক্ন পাগুবগণ এফচক্রা হইতে পঞ্চালে 
গমন করিতেছিলেন। সেই সষন্ব পোমাশ্রপগতীরে্৫ঘে গঙ্গার 
ইনি রমণীপরিবৃত হইগ্! বিষ্বার ফরিতেছিলেদ,। এই সময় 
চিত্র পাঁওবদিগকে আসিতে দেখিয়া ধহবাস্কালন করিতে 
করিতে অর্জুনের লগুীন, হইয়া লগর্বো বলিলেন, জামি 


দ্ 


এখানে জলবিহার করিতেছি, এই সময় দেবতারা এস্থলে 
আিতে শন্কিত হন, তোমর। মানৰ হইয়া কোন সাহছমে এই 
খানে আসিলে। এইরূপে অর্জুনের সহিত অত্যন্ত বিবাদ 
হয়, পরে পরম্পরে তুমুল সংগ্রাম হইল। অর্জুন আগেয়াস্তর- 
গ্রতাবে ইহার রখ দগ্ধ করিয়া! দেন এবং এই সময় হইতে 
ইনি দগ্ধরথ নামে গ্রনিদ্ধ হইলেন। ইনি অর্জুনের সহিত 
সখ্যতা স্বাপন করেন এবং অঞ্ছুনকে চাক্ষুষীবিস্তা প্রদান 
কফয়েন। (মহাভারত আদিপ* ১৭* অ+) [অঙ্গারপর্ণ দেখ।) 
দগ্ধপাত্রগ্ভায় (পুং) ভ্াক়তেদ, পত্র সকল দগ্ধ হইয়া যাইলে 
বস্ততঃ দগ্ধপত্রের আর পত্রত্ব থাকে না, কিন্তু পূর্ববাকার 
ঘবার! তাহার অবস্থান জ(নমাত্র থাকে । [ভ্তাকজ দেখ।] 
দপ্ধরুহ (পুং) দগ্ধ অপি রোহতি রুহ'ক। তিলক । 
দগ্ধরুহ। (শী) বরুহ্‌-টাপ্‌। বৃক্ষবিশেষ, কুরুহ গাছ। 
দগ্ধবর্ণক (পুং) রোহিষ নামক তৃগ। ্‌ 
দগ্ধবয (ঝি) দহ-তব্য। দাহা, দহনীয়। 
দগ্ধ! (শ্রী) ১ পুর্ধ্যাবস্থান দিক্‌, কুর্ধ্য যে দিকে অবস্থান 
করে, সেই দিকের নাঁম দগ্ধা। ২ বৃক্ষবিশেষ, পর্ধযায়_ 
কুরুহু, দগ্ধরুহা, দদ্ধিকা, স্থৃলেরুহা, রোমশা, কর্কশদলা, 
ভন্মরোহা, সুদদ্ধিক। ইহার গুণ-_কটু, কষায়, উষ্ণ ও কফ- 
বাতনাশক, পিত্বগ্রকোপক, জঠরাগ্লিকারক। (রাঞ্জনি') 
ও রাশিতেদযুক্ত তিথিভেদ। 
বৈশাখ মাসের গুরু ষষ্ঠী, আধাড়ের শুর্াষ্টমী, ভাত্রের 
শুরা দশমী, কার্তিকের শুক! ঘাদশী, পৌষের শুরু। ছিতীয়া 
ও ফাস্তনের শুক্লা চতুর্থী; শ্রাবণের কৃষ্ণাবী, আশিনের 
কষণাষ্টমী, অগ্রহাক়ণের কৃ দশমী, মাঘের কৃষ্ণা ্বাদশী, 
চৈত্রের কষা দ্বিতীয়। ও লষ্টের ক্ৃষ্চাচতুর্থীতে দ্ধ ৰলিয়! 
পূর্বোন্ত সকল মানের এ মকল তিথি নিশ্ষলা এবং রী 
দর্ীকে মালদগ্ধা কছে।' এই দ্ধ তিথিতে যদি কেহ যাত্রা 
করে, ইন্ততুল্য হইলেও তাহার মৃত্যু হয়। এই দগ্ধাতে 
বিবাহ হুইলে বিধবা, ক্কষিকর্শো ফলের অভাব, বিস্তারস্তে 
মূর্খতা, ভ্্ীদ্মে গর্ভপাত ও বাণিজ্যে মূলধনের নাশ হয, 
এইজস্ত দগ্ধা তিথিতে কোন গুতকর্্দ করিবে না। 
শন্ধিতীয়া নীনধনুযোশ্ততুর্থী বৃষকুত্তয়োঃ। 
মেধকর্কটয়োঃ যী কন্ত। মিথুনকেহষ্টমী॥ 
দশমী বৃশ্চিকে সিংহে ঘাদশী মকরে ভুলে ॥ 
মেষে দিনেশে নৃযুগে ধন্ুন্থে যুকে মৃগেজে কলসে চ শুরু! 
কুলীর ক্ালিমৃগান্ত মীন বৃযেষু কষণাত্তিথয়ঃ গ্রদদ্ধা ॥ 
এভির্গাতে! ন জীরেত ঘদি শঙ্কে। সমোভবেৎ। 
বিবাহে বিধব। নারী যাজায়াং মরণং এবং ॥ 





নঙ্গমে গর্ভগাঁতঃ শ্তাৎ বাণিজ্যে মূলনাশনং ॥ 
শুভকর্মাণি সর্বাণি নৈব কৃর্ধযা দিচক্ষণঃ।” (জ্যোতিস্তত্ব) 
রবিবারে ছাদণী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী, 
ঘুধবারে তৃতীয়া, বৃহুম্পতিবারে যী, শুক্রবারে অমাবস্ত! ও 
পুণিমা এবং শনিবারে সগুমী হইলে দণ্ধা হয়, ইহাকে দিনদগ্ধা 
কছে। এই দিনদগ্ধাতেও কোন প্রকার শুভ কার্ধ্যাদি 
করিতে নাই। 
"মাস রুদ্র দিশোরামাঃ বটটপক্ষমুনয়ন্তথ]। 
. ঘহাস্তে তিথয়ঃ সপ্তক্্যযাস্তৈঃ সপ্তসণ্তভিঃ ॥, 
(জ্যোতি:সারনংগ্রহ ) 
দর্খ।হয (পুং) গ্ষারগ্রধান বৃক্ষবিশেধ, ভূষেড়া। 
প্দগ্ধাহ্বস্তাত্ীক্ষগত্তঃ ক্ষুপক্রঃ কুমরীয়কঃ।” (জ্রব্যাভিধান) 
দপ্ধিক! (কী) কুৎলিত। দগ্ধ কন্‌ (কুৎসিতে। পা! ৫৩1৭৪) 
টাপ্‌। দগ্ধান্ন। পোড়াতাত। কেছু কেহ দগ্ধান় শখ চাচী এই 
অর্থ করেন। পর্য্যায়--ভিস্সটা, ভিন্মিটা, ভিদ্ষিটা, ভিগ্লিষ্টা, 
তিম্মিক1| (সারনুন্দরী ) ২ দগ্চাবৃক্ষ। 
দৃপ্ষেষ্টকা (ত্র) দ্ধ ইষ্টকা। ঝাঁক, বামা, ইট অতাস্ত 
পুড়িয়া যাইলে গলিয়! যায় এবং তাহা পরে ঝাম! ছয়। 
দঞ্ধোদর (কী) দদ্ধং উদরং। হতোদর, পোড়াপেট। 
"অন্ত দঞ্চোদরস্তার্ঘে কঃ কুরধ্যাৎ পাতকং মহৎ ॥” (ছিতো”) 
দঙ্কোনি (দেশ) বৃক্ষবিশেষ, ভানকুনী। 
দঙ্গা (দেশজ ) মাক়্ামারি, লাঠালাগি। 
দঙ্গাবাজ-__ষে সর্ধদ! দঙ্গ! করিতে চায়, বিদ্রোহপ্রিয়। 
দজ্জাল (আরবী) ১ মিথ্যাবাদী, ধূর্ত। ২ নিষঠুর। 
ড় ( দেশজ ) দৃঢ়, সমর্থ, বলবান্‌, পটু। ২ বিচক্ষণ, নিপুথ। 
৩ কড়া। কেহ বা আছিল দুরে লমাচার পেয়ে। 
রাজার হুকুম দড় সেজে এল ধেয়ে॥” (ভ্ীধর্শাম* ২১৬৪) 
ঘড়ক। ( দেশর ) আতিশবধ্য, আবেশ (& 0810%9510) 1 
দড়বড়ি (দেশজ ] শী দৌড়ান। “তীরওুলি শন শনি, গনঘণ্টা 
ঠনঠনি, ঝড় বছে অশ্ব দড়বড়ি।” (বিস্তান্গন্বর ) 
দড়। (দেশ )স্থুল ও বৃহৎ রঙ্জু, কাঁছী, বড় বড় নৌক। 
জাহাঙ্গ প্ররৃতিতে ব্যবহৃত হয়। ইহ! ছই প্রকারে প্রস্তত 
হয়, কাত| ও পাট ( কোষ্টা), এই ছুএর একটা খুব মোটা! 
করিয়! পাকাইয়া লইলে দড়। খ্রস্তত হয়। 
দড়াম্‌ (দেশজ) ১ জোরে গুরু বস্তর পতনধ্বনি, কোন ভারি 
জিনিস উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যাইলে “দড়াম্‌ এইন্প শব 
হয়। ২ আওয়াজ। 
দড়াস্‌ (দেশজ) খর বস্তর পতনশব। 
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(দেশজ) রজ্জু, গুণ। 
দড়্য। (দেশজ ) দড়ি গ্রস্ততকারী। 
দণ (দেশজ) পরিমাণ ভেদ, ৫ সের। 
দু (পুং লী) দণ্ড'ঘঞ, বা দাম্যতে ইনেন দম-ড (ওমস্তাৎ 
ডঃ। উপ্‌ ১১১৩) ১ লগুড়, লাঠি, যষ্টি। 
“্যথ। দণ্হতঃ সর্পে! দণ্ডাকারঃ প্রজায়তে।” 

| (হটযোগ গ্রদী* ১১) 

দণ্ড ধারণ করার গুণ পড়িয়া যাইলে ধরিয়া উঠ! যায়, 
শন্র আক্রমণ করিলে তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়! যায়, 
ইহা আযুক্ষর ও ভয়নাশক। 

*ক্থলতঃ সংগ্রতিষ্ঠানং শত্রুণাঞ্চ নিষেধনং। 
অবষ্টস্তনমামুধ্যং ভয়দ্বং দণ্ধারণং ॥* ( বৈস্যক ). 

ব্রাঙ্গণের প্রতি দণ্ড ওচাইলে কৃচ্ছ বা অতিকুচ্ছ, আচরণ 
করিবে। 

২ ব্রঙ্গচারিধার্যয কাষ্ঠময় লগুড়াকার পদার্থ। ব্রাঙ্গ' 
ণাদি বর্ণত্রয়ের উপনয়নকালে দণ্ড ধারণ করিবার বিধি 
আছে, তদমুসারে ত্রাঙ্মণ বিভব ও প্লাশের॥ ক্ষত্রিয় বট 
ও খদিরের এবং বৈশ্ত পিলু ও উৃপ্বর কাঠের দণ্ড 
ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণের দণ্ড কেশাস্ত পর্য্যস্ত, ক্ষত্রিয়দিগের 
দণ্ড ললাট পর্যযস্ত ও বৈশ্তদিগের নাসিক! পর্যন্ত হইবে অর্থাৎ 

এ পরিমাণে দণ্ড প্রস্তুত করিবে। 
*ত্রাঙ্মণোবেন্বপালাশো ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ। 
পৈলবোৌছুম্বরো বৈশ্তো দও্ানরহ্তি ধর্মমত; ॥ 
কেশাস্তিকোব্রাঙ্ষণন্ত দঃ কার্ধযঃ গ্রমাগতঃ। 
ললাটসন্মিতে| রাজ্ঞ; স্তাত্ত, নাসাস্তিকো বিশঃ॥ 
খুবন্তে তু সর্বেস্ারব্রণাঃ সৌমাদর্শনাঃ। 
অন্ুদ্বেগকর। নুণাং স ত্বচে। নাগ্রিদুষিতাঃ ॥ 
গ্রতিগৃহেঙ্সিতং দণ্ডমুপস্থায় চ ভাস্করং। | 
গ্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্রিং চরেস্তক্ষং যথাবিধি ॥” (মনু ২৪৫-৪৮) 
সন্গ্যাসিদিগের দণ্ড গ্রহণে একটু বিশেষত্ব আছে। 
*কুটীচকো বহুদকে। হংসশ্চৈব তৃতীয়কঃ। 
চতুর্থো পরমে। হংসে। যো! যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ ॥” (হারীত ) 
কুটাচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস এই সন্ন্যাসিগণের 
প্রথম অপেক্ষা পরবণ্তিকে উন্নত ব! শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবে। 
কমলাকর লিবিয়াছেন, কুটাচক ও বহুদক ত্রিদণড, হংস এক 
বৈণব দণ্ড এবং পরমহংস একদও রাখিবে। (নির্ণয়সি* ) 
মেধাতিথি লিখিয়াছেন--- 
“্য!বন্নন্যন্ত্রয়ো দণ্ডান্তাবদেকেন বর্থয়েৎ।” 
যতদিন না আ্রিদতী হইতে পার, ততদিন একটাও 


দা 


থাকিবে । কিন্তু এখানে ভ্রিদণ্ড হষ্টিপর নহে, বাগ্দণ্ডাদি 
দমনপর। 
"্বাগ্দণ্ডোহথ মনোদ ওঃ কায়দপ্ুস্তঘৈব ৮। 

যন্তৈতে নিয্নতা দাঃ স ত্রিদণ্ীতি চোচ্যতে ॥* (মনু) 
পূর্বে যে পরমহুংসের এক দণ্ডের কথ! বলা হইল, তাহ! 

অবিহ্বানের পক্ষে, পরমজ্ঞানীর পক্ষে নহে। মহোপনিষদে 

লিখিত আছে “ন দণ্ডং ন শিখাং নাচ্ছাদনং ন ভৈক্ষং চরতি 

পরমহংসঃ।” প্জ্ঞানমেবান্ত দণ্ডঃ” জ্ঞানই পরমহংসেয় দণ্- 

স্বরূপ। 

৩ বাহুভেদ। অগ্নিপুরাপের মতে মণ্ডল ও অসংহত ভেদে 
নানাপ্রকার দণ্ড আছে, যথ! তির্ধ্যগৃবৃত্তি, বৃত্তি, সর্বতো বৃত্তি, 
পৃথগ্বৃত্তি। ইহাদের আবার এইরূপ নাম আছে--গ্রদর, দৃঢ়ক, 
অসহ, চাপ, বৈকুক্ষি, প্রতিষ্ঠ, সুগ্রতিষ্ঠ, শ্েন, বিজয়, সঞ্জয়, 
বিশাল, গুচী, স্কুণাকর্ণ, চমুষুখ, সর্পমুখ। বলয়, অতিক্রান্ত, 
গ্রতিক্রাস্ত। বিপর্যয়, স্থৃণাপক্ষ, ধনুঃপক্ষ, দ্বিস্ৃণ, উর্ধাদ, 
দ্বিদণড, চতুর্দ্ড, গোযুত্রিক1, সঞ্চারী, শকট, মকর ইত্যাদি 
দুর্জয় দণ্ড বাবৃাহ বলিয়া স্থির করিবে [বাহ দেখ।] 
ভাবে অচ। ৪ দ্মন। & শরণাগতত্রাগ, সর্বতূতে অহিংস ও 
দানরূপ কর্দত্রয়। 

প্শরণাগতমন্তরাণং ভৃতানামপ্যহিংসনম্। 
বহিবেদি চ দনঞ্চ দণ্ডমিত্যভিধীয়তে | (ভারত মোক্ষধর্ধী 
দণ্ড ইবাচরতি দণ্-কিপ্‌ ততোভাবে ঘঞ্। ৬ দণ্ততুল্য- 
স্থিতি। দণ্ত-করপাঁদৌ অচ্‌। ৭ প্রকাঁণ্ড। ৮ অশ্ব। ৯ কোণ। 
১* মন্থন । ১১ সৈস্ত | ১২ ভূমির পরিমাণভেদ | চারিহাতে 
এক দণ্ড। “হন্তৈতুর্ভির্ভবতীহ দণ্ডঃ।* (লীলাবতী ) 
১৩ হুর্যোর একজন পারিষদ্‌। ১৪ যম, দণগুকর্তা। ১৫ 


* 'মগুলাসংহতে। ভাগে। দণ্ডান্তে বধ! শৃগু। 
তিধাগ্বৃতিত্ত দণ্ড; গাৎ তোগোহস্কা বৃন্তিয়েষ চ॥ 
মগডলঃ সর্বতো বৃত্তিঃ পৃথগ্বৃত্তিরসংহতঃ। 
প্রদয়ে! দৃঢ়কোহসহাঃ চাপে বৈকুক্গিয়েব ৮৪ 
প্রতিষ্ঠঃ হুপ্রতিষ্ঠশ্চ প্রেমে! বিজয়সঞ্জয়ৌ । 
বিশালে! বিজয়ং লুচে। স্বগাকর্ণচম্‌ ম্‌খো ॥ ূ 
সর্প[ন্তে। বলয়শ্চৈব দওডেদাশ্চ হুর্জযা;। 
অতিক্রাপ্তঃ গ্রতিক্রান্তঃ কক্ষযাভ্যা তৈক পক্ষত:। 
অতিক্রাত্তত্ত পক্ষাত্যাং অয়োহনে তছ্ধিপধ্যয়ে। 
পক্ষোরাভৈরতিকান্তঃ প্রতিষ্ঠোহতে। বিপধ্যর় ॥ 
স্বগাপক্ষো ধনুঃংপন্ষে। দিত,ণে। দও উদ্ধত: 
দ্বিগুণোহ্যস্বতিকাণ্ত পক্ষো হস্ত বিপর্যয়: ॥ 
ছিচতৃর্মগ ইতোত জেয! লক্ষণঞ্ড; জ্রমাৎ। 
গোমুত্রিক হি সঞ্চায়ে! শকটে। মকযত্তখা।* ( জগ্নিপু*) 


দগড 


অভিমান। ১৬ দণ্ডাকার গ্রহতেদ। [ গ্রহশ্রঙ্গাটক দেখ।] 
১৭ ইক্ষাকুরাজের একপুক্র, ইহারই নামানুসারে দণ্ডকারণ্ের 
নাম হয়। (হরিবংশ ১* অঃ) ১৮ ষাটপল পরিমাণ কাল। 
[ ঘটাধস্্র দেখ । ] 

“্যষ্টিদগাত্বিকায়।শ্চ তিথেনিক,মণং পরে। 

দু করজনীযোগঃ।” ( তিথিতত্ব ) 

১৯ বিষুণ। (ভারত ১৩/১৪৯।১*৫) ২* শিব। (ভারত 
১৩।২৮৩ অঃ ) ২১ দণ্ডাকার খু সুর্ষ্যের পরিবেষভেদ । 
“পরিধিস্ত গ্রতিহূর্ধ্যোর্দগতৃজুরিন্ত্রচাপনিভঃ।৮ (বৃহৎস* ১৯ অঃ) 

২২ দণ্ডবৎস্থিত সৃর্যযাদিকিরণের সংঘাত। 

প্রবিকিরণজলদমরুতাং সঙ্ঘাতে। দণ্ডবৎস্থিতো দও্ডঃ। 
স বিদিকৃস্থিতো নৃপাণামণ্ডভে। দিক্ষু দ্বিজাতীনাম্‌। 
শন্তরভয়াতঙ্ককরো দৃষ্্য প্রা মধ্যসন্ধিযু দিনন্ত। 
শুক্লান্তো বিপ্রাদীন্‌ যদ্রভিমুখস্তাং নিহস্তি দিশম্‌।” 
( বুহৎ্সং' ৩* অঃ) 

২৩ রাজগণের রাজ্যরক্ষার্থ চতুর্থ উপায়। সাম, দান, 
তেজ ও দণ্ড এই চারিটা উপায়। ইহার মধ্যে ক্ঘদেশ ও পর- 
দেশ ভেদে দণ্ডের স্বতন্ত্রতা আছে । রাজ! স্বদেশে অর্থাৎ নিজ 
রাজ্য মধ্যে গ্রজাশাসনার্থ যে দগ্ডবিধি গ্রচ্গন করেন, তাহা 
স্বদেশ দণ্ড । অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, পরদেশে গ্রয়োজা 
দগ্ডাদি গ্রকাশ ও অগ্রকাশভেদে দ্বিবিধ। লুগন, গ্রামঘাত, 
শন্ত্রঘাত, অগ্নিদীপন, বিষ, অগ্নি ও বিবিধ পুরুষ সহায়ে বধ 
এই কয়টা প্রকাশ দণ্ড । সাঁধুদুষণ ও উদকদুষণ ইহাদের 
নাম অগ্রকাশ দণ্ড । ( অগ্নিপু* ১৭৪ অঃ) 

প্রঞ্জাশাসন দণ্ড সম্বন্ধে মহাভারত ও হিন্দু-ধর্্মশাস্ত্রাদিতে 
যেরূপ বণিত আছে তাহারই সারসংগ্রহ কথিত হইতেছে। 

কোন কোন অপরাধে রাজ কিরূপ দণ্ড বিধান করি- 
বেন, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। 

খণাদান-_-উত্তমর্ণ” কর্জ দিলে যদি অধমর্ণ পরিশোধ না 
করে, পরে উত্তমর্ণ রাজার নিকটে নালিশ করিলে এবং 
অধমর্ণ খণ দেয় বলিয়! হ্বীকার করিলে অধমর্ণকে একশত 
পণে ৫ পণ দণ্ড করিবেন, কিন্তু অধমর্ণ যদি খগ অন্বীকার 
করে ও তাহা যদি অগ্রমাণিত হয়, তাহা! হইলে তাহার 
শতপণে ১* পণ দণ্ডবিধান করিবেন। উত্তমর্ণ বন্ধক লইর় 
খণস্থানে বৃদ্ধি গ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ গ্রতিমাসে শতকর। 
অশীতিভাগের এক ভাগ হুদ গ্রহণ করিবেন। যদ্দি 
কোন ভোগার্থ বস্ত ঝ৷ দাস দাসী উত্তমর্ণের নিকট বন্ধক 
রাধিয়। অধমর্ণ টাক1 ধার লয়, তাহ! হইলে এ টাকার আর 
স্বতঙ্জ হুদ দিতে হইবে না। ইহার ব্যতিক্রম করিলে 
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৭৬ 


দণ্ড 


দণ্ডনীয় হইবেন। মিথ্যাসাক্ষা লোভাধীন, মিথ্যাসাক্ষা দিলে 
হাজার পণ দণ্ড হইবে। মোহুনিবন্ধন মিথ্যাসাক্ষ্যে আড়াইশত 
পণ, ভয় নিমিত্তক মিথ্যাসাক্ষ্যে হাজার পণ, গ্গেহ জন্ত মিথ্যা- 
সাক্ষ্যে সহত্রপণ, কামাধীন মিথ্যাসাক্ষ্যে আড়াই হাজার পণ, 
ক্রোধাধীন মিথ্যানাক্ষ্যে তিনহাজার পণ, অজ্ঞানতঃ মিথ্য- 
সাক্ষ্যে ছুইশত পণ এবং অনবধ!নে মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে এক 
পণ দণ্ড হইবে । রাজ! সত্যধর্দের পালন অন্ত ও অধর্ধের 
শীসনজন্ত মিথ্যাসাক্ষ্যে এই সকল দণ্ড বিধান করিবেন। 
কিন্ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুভ্র এই তিনবর্ণ যদি বারংবার মিথ্যা- 
সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে পূর্বোক্ত দণ্ডবিধান 
করিয়! দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। কিন্ত ত্রাঙ্গণের অর্থদণ্ড 
ন|। করিয়! নির্বাসন মাত্র করিবে। 

নিঃক্ষেপ--যর্দি কোন ব্যক্তি বিশ্বাসপূর্ধাক একজনের 
নিকট ধন গচ্ছিত রাখে এবং এ ব্যক্তি যদি গচ্ছিত ধন আর 
প্রত্যর্পণ ন1 করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে শুবর্ণাদি 
চোরের স্তায় দগুডবিধান করিবেন। যে ব্যক্তি মিথ্যা ও 
গ্রতারণাদি দ্বারা পরধন হরণ করে, রাজ তাহ।কে ও তাহার 
সাহায্যকারিপ্িগকে বধদণ্ড করিবেন। 

অন্বামিবিক্রয়--যে অস্বামী হইয়া শ্বামীর অনুমতি 
ব্যতিরেকে তাহার দ্রব্য বিক্রয় করে এবং তী ব্যক্তি 
যদি দ্রব্য-স্বামীর বংশস্থ কেহ হয়, তাহ! হইলে তাহাকে 
৬ শতপণ দণ্ড করিবে। আর যদি দ্রবান্বামীর সহিত 
কোনরূপ সহ্বন্ধ না থাকে, তাহা! হইলে তাহাকে চৌরদণ্ডে 
দণ্ডিত করিবেন। 

সভূয়সমুখন-_-অনেকে মিলিত হইয়! একত্র কার্ধয করি 
বেন, তাহাদের পরম্পরের অংশও যথানিয়মে বিভাগ করিয়। 
লইবেন, যদি মোহবশে কেহ ইহার অন্তথা করেন, তাহ! হইলে 
রা! তাহাকে চৌর্ধ্যের নিমিত্ত এক স্থুব্র্ণ দণ্ড করিবেন। 

ক্রয়বিক্রয়াশয়_ক্রর় বা বিক্রয় করিয়। যে পশ্চাৎ 
অনুতাপ করে, সে সেই দ্রব্য দশ দ্রিনের মধ্যে ফিরিয়া দিতে 
বা ফিরিয়। লইতে পারে। কিন্তু দশ দিনের পরে এরূপ 
ফিরিয়া দিতে ব! লইতে পারে না। যদি বলপুর্বক ফিরিয়! 
দেয় বা লয়, তাহ। হইলে তাহার ৬ শত পণ দণ্ড হইবে। 

দোষবিশিষ্ট কন্তাদান--দোধবিশিষ্টা কন্তার কথা ন। 
বলিয়া যদি উহাকে সম্প্রদান করে, তাহা হইলে রাজ! তাঁহাকে 
৯৬পণ দণ্ড করিবেন। যেব্যক্তি দ্বেষগ্রযুক্ত কোন কন্তাকে 
ক্ষতযোনি এবং কুমারী নহে” ইত্যাদি বলিয়া দোষ দেয় 
এবং তাহা প্রমাণ করিতে ন। পারে, রাআ। তাহাকে শতপণ 
দণ্ড করিবেন। 
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স্বামিপালবিবাদ--পণুবিঘরে স্বামী এবং পালকের নিয়ম 
বাতিক্রম হইলে রাজ! বিচারপূর্ববক দগুবিধান কল্পিবেন। 
যদি কর্ষকের দোষে শন্ক হানি হয়, যত শৃন্ত রাজার প্রাপ্য 
তাহার দশগুণ রাজ। তাহাকে দণ্ড করিবেন। স্বামী এবং 
পণ্ডপালের পরস্পর বক্ষণ ব্যতিরেকে এবং পণুকর্তৃক শহ্য 
ভক্ষণে রাজ! এ প্রকার ব্যবস্থা করিবেন। 

বাক্পাক্ষম্য--ব্রাঙ্গণকে গালাগালি দিলে ক্ষত্রিয়ের এক 
শত পথ, বৈশ্তের দেড়শত পণ ব| ছুইশত পণ এবং শুড্রের 
বধ, অর্থাৎ পুর্বোক্ত দশবিধ শারীরিক দণ্ডের মধ্যে কোনরূপ 
দণ্ড হইবে। 

ক্ষজিতকে গালি দিলে ব্রাহ্মণের ৫* পণ, বৈশহ্বকে গালি 
দিলে ২৫ পণ ও শুদ্রকে গালি দ্রিলে ১২ পণ দণ্ড হইবে। 
গ্বিজাতিদিগের মধ্যে সমবর্ণে পরস্পর অপভাষণ হুইলে দ্বাদশ 
পণ দণ্ড হইবে । আর যদি অকথ্য গালি গালা হয়, 
তাহ! হইলে পূর্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হইবে। 

একজাতি অর্থাৎ শৃত্র যদি খ্বি্কাতিদিগের প্রতি কঠিন 
বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে শুদ্রের জিহবাচ্ছেদ দণ্ড 
করিবে। দপিত ভাবে শুদ্র বদি ব্রাহ্মণকে ধর্মোপদেশ দেয়, 
তাহ! হইলে রাজ! তাঁহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিঃক্ষেগ 
করিবেন। আর যদি একক্জন একজনের বিদ্যা, দেশ, জাতি, 
সংস্ক।র ও কর্ম সম্বন্ধে দর্প করিয়া অন্তথা বলে, রাজা তাহাকে 
স্ুইশত পণ দণ্ড করিবেন। 

মাত, পিতা, পত্রী, ভ্রাতা, পুত্র অথব! গুরু ইহাঁদিগকে 
যে গালি দেয় 'ও গুরুকে যেপথছাড়িয়। বা দেয়, তাহার 
একশত পণ দণ্ড হইবে। 

দণ্ডপারুদ্য-_অর্থাৎ মারামারি, অন্তাজ অর্থাৎ শুদ্র যে 
কোন অঙ্গ দ্বার! শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবে, রাজা তাহার 
সেই অঙ্গ ছেদন করি! দিবেন। শূকর মি শ্রেষ্ঠ জাতিকে 
সারিবার জন্ত হস্ত বা দণ্ড তোলে, তাহা হইলে রাজ। তাহার 
হস্তচ্ছেদ এবং পাঁদদ্বার! গ্রহার করিলে পাদচ্ছেদ করিবেন। 

শৃত্র ত্রাঙ্গণের সহিত একাসনে উপবেশন করিলে রাজ। 
তাহার কটিদেশ লৌহ্ময় তগ্রশলাকায় অঙ্কিত করিয়া দেশ 
হইতে নির্বাসিত করিবেন অথবা! যেন না ময়ে, এইরপে 
তাঁহার পাঁছ! কাটিয়! দিবেন। দর্প করিয়! শৃদ্র ব্রাহ্মণের গায়ে 
থুডু ফেলিলে রাজা তাহার ওষ্টাধর ছেদন, প্রশ্রাব করিয়! 
দিলে লিঙ্গচ্দ, অধোবাধু ত্যাগ করিয়! দিলে গুহদেশ ছেদন 
এবং অহঙ্কারপূর্বক যদি হত্যঙ্ধার! ব্রাহ্মণের ফেশ ধারণ 
করে ব1 হিংসাজন্ত তাহার পাদঘ্য় ও দাড়ি ধরে, তাহা! 
হইলে রাজ1 তাহার হস্তত্য় ছেদন করিবেন। লমান জাতি 


মধ্যে যদি কেহ কাহারও চর্শতেদ করে, অথব! রক্ত দর্শন 
করে, তাহা হইলে তাহার একশত পণ দণ্ড হইবে। মাংস- 
ভেদ্কারীর ৬ নিদণ্ড হইবে। অশ্থিভেদ করিলে দেশ- 
নির্বাসন রূপ দণ্ড হুইবে। মন্ুষু কিম্বা পঞুদিগকে প্রহার 
দ্বার! পীড়া! দিলে রেশানুমারে রাজ! প্রহারকারীকে 7 
করিবেন। অঙ্গভেদ, ক্ষত বা রক্তপাত করিলে প্রছথার- 
কারীকে আহত ব্যক্তির সুস্থ হইবার জন্ত ওধধ পথ্যা- 
দির ব্যয় দিতে হুইবে। না দিলে রাজা এ বায়ের উপযুক 
পরিমাণ দণ্ড করিবেন। 

চৌর্ধ্যাদি-্রব্যন্বামীর সমক্ষে বলপুর্বাক যে আহরণ 
তাহাকে স্বাদ বলে ও ঘসমক্ষে গোপন ভাবে অপহরণের 
নাম চুরি। কেহ কাহারও নিকট দ্রব্য লইয়। . যদি 
তাহার অপঙ্নব করে অর্থাৎ অস্বীকার করে, তাহ! হুইলে 
তাহাকেও চুরি বলে। চোর যে যে অঙ্গদ্বারা পর ধন অপ. 
হরখ করে, পুনর্ধার অ।র করিতে না পারে, এজন্ত রাজ। 
উহ!র সেই সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া! দিবেন। পিতা, আচার্য, 
ভার্ষযা, পুরোহিত গ্রভৃতি সকলই দণ্ডনীয় । রাঁঞা যদি নিজে 
অপরাধ করেন, তাহারও দণ্ড হইবে, রাঁজ। নিজে যে অর্থ 
দণ্ড দিবেন, তাহ! জলে বা ব্রাহ্মণকে দিবেন। 

চৌর্যোর গুণদোবজ্ঞ শৃদ্র চুরি করিলে অষ্ট গুণ, এতাদৃশ 
বৈশ্বী চৌর যোড়শগ্ডণ এবং এরূপ ক্ষত্রিয় চোরের ৩২ গুণ 
দণ্ড হইবে। 

চৌর্ধে!র গুণদৌজ্ঞ ব্রাঙ্গণ-চোরের বিহিত দণ্ডাপেক্ষ। ৬৪ 
গুণ দণ্ড হইবে। তদপেক্ষ। গুণবান্‌ ব্রাহ্মণচোরের শতগুণ দু 
এবং তদপেক্ষা ত্রাঙ্মণচোরের ১২৮ গুণ অধিক দণ্ড হইবে। 

স্ত্রীংগ্রহ ও পরদারসংভোগে লোক মধ্যে বর্ণনন্কর জন্মে 
এবং তাহা! হইতে নানাবিধ ঝধর্প ও সর্বনাশ উপস্থিত 
হয়। এইজন্য পরদারসন্তোগে প্রবৃত লোকদিগকে রাজ। 
নানাবিধ উদ্বেগজনক নাশাকর্ণচ্ছেদাদি কঠোর দ্বণ্ডবিধান 
করিবেন। স্থগন্ধমাল্যাদি প্রেরণ, পরিহাস, আলিঙ্গন, ব্বল- 
স্কারম্পর্ণ বা! বস্ত্রধারণ, একপধ্যায় শয়ন ও একত্র ভোজন 
গ্রভৃতি পরস্রীর সহিত এ সকল ব্যবহার করিঙ্গে স্ত্রীসংগ্রহণ- 
রূপে গণা হইবে। স্ত্রীলোকের অস্থান যদি পুরুষে স্পর্শ করে 
অথবা শ্রীলোক যদি পুরুষের অস্থান স্পর্শ করে এবং তাহাতে 
পুরু বদি রুষ্ট ন! হয়, তাহা! হইলে এই দোষ সাহছমত স্্ীন্ঘং- 
গ্রহপদবাচ্য হইবে। 

শৃদ্র যদি অকামা, ব্রা্গনীতে উজ প্রকার সংগ্রহণ কর, 
তাহা হইলে তাহার প্রাণান্ত দণ্ড হইবে। .চারিবর্গেরই যদা 
সর্বাদ! ভা্ধ্যা অত্যন রক্দমীয়া। তিগ্ষাজীবী, বন্দী, 'খগ্থিক্‌, 
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এবং হুপকারাদি কারুকর ইহার! পরস্ত্রীর সহিত অনিবারিত 
ভাবে কখ। কছিতে পারে, কিন্ধ স্বামী কর্তৃক নিষিদ্ধ হইলে 
তাহারা তাহার স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করিবে না। নিষিদ্ধ 
হইয়াও যে রূপ কথা কছে, তাহার এক মুবর্ণ দণ্ড হইবে। 

পূর্বে যে বিধি হইল, উহ! নট, নর্তক, কিন্ত! ভার্্যোপ. 
জীবী নীচলোকদিগের স্ত্রী সম্বন্ধে খাটিবে না। তথাপি এ 
সকল লোকের স্ত্রীর সহিত ব। দাসীর দহিত গোপনে 
য্যভিচারকর্তার কিঞ্ং দণ্ড হইবে। 

অকাম! কন্ত! গমন করিলে সগ্ভঃ শারীরিক দণ্ড হুইবে। 
সমানঞাতীয় অকাম! কণ্তাগমনে শারীরিক দণ্ড নাই। 
অপকৃ্ জাতীয় স্ত্রীলোক যদি আপন অপেক্ষা উৎরুষ্ট জাতীয় 
পুরুষকে তজন| করে, তাহা হইলে উহার কিছুই দণ্ড হুইবে 
না। যেপুরুষদর্প করিয়া বলপুর্বক সমান জাতীয় পরস্ত্রীর 
যোনিতে অঙ্গুলি গ্রক্ষেপ করে, তাহার তৎক্ষণাৎ অন্গুলিদ্বয় 
ছেদ করিতে হইবে এবং ৬** শতপণ অর্থদণ্ড হুইবে। 
সকাম! সমানজাতীয়। স্্রীতে যদি এরূপ অঙ্গুলি গ্রক্ষেপ 
করে, ভাহ! হইলে তাহার অঙ্গুলি ছেদ হইবে না। কিন্ত 
অত্যাসক্তি নিবারণ জন দুই শত পণ দণ্ড হইবে। আর যদি 
কোন কন্ত। অন্ত কন্ঠাকে অস্ুলি গ্রক্ষেপ দ্বারা নষ্ট করে, 
তাহা হইলে তাহার ছইশতপণ দণ্ড হইবে এবং দ্বিগুণ 
শুন্ধ ও দশবেত হইবে । 
'কন্যৈব কন্তাং য| কুর্যযাৎ তন্তাঃ স্তান্দিশতোদমঃ। 

শুকঞচ ভ্বিগুণং দগ্তাৎ শিফাশ্চৈবাপু,য়াদ্দশ ॥+ ( মনু ৮৩৬৯) 

যদি বয়স্। স্ত্রী কন্যাকে ধ্ররূপে নট করে, তাহার মন্তক 
মুখ্িতকরিয়৷ অঙ্গুলি ছেদন করিবে এবং গর্দতে চড়াইয়! 
রাজগার্গে উহাকে ভ্রমণ করাইতে হইবে। ধনিলোকের কনা 
এই দর্পে অথবা সৌনারধর্যমদে মত্ত হইয়া! যে স্ত্রীলোক. নিজ- 
গতি পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষে গমন করে, তাহাকে বহু- 
লৌক সমাঁজে লইয়া গিয়া। কুকুর দিয় থাওয়াইবে। পাঁপকাঁরী 
জার পুরুষকে তণ্) লৌহ্ময় শয়নে শয়ান করাইয়া! দাহ 
করিবে, যাবৎ এ পাপিষ্ঠ ভন্মমাৎ ন| হয়, তাবৎ কাঠ্ঠ প্রদান 
করিবে। একবার দণ্ডিত হইয়া পুনর্বার বৎসরাততীতে যদি 
পরস্্রী গমনদোষে দুষিত হয়, তাহা হইলে সেই হুষ্টের দ্বিগুণ 
দণ্ড হইবে। ত্রাত্যজাত স্ত্রী ও চাগালী ভ্ত্রীগমনেও এ দণ্ড। 
রক্ষিত! ব! অরক্ষিত থাকুক, শুদ্র দ্বিজাতীয় স্ত্রী গমন করিলে 
রক্ষিত। গমনে শুত্রের লিঙচ্ছেদ ও সর্বন্বহরণ দণ্ড এবং ভর্তৃ 
প্রভৃতি রক্ষিতা স্ত্রীগমনে বধ ও সর্বান্বহরণ দও-হইবে। বৈশ্ঠ 
যদি রক্ষিতা ব্রাঙ্গণী গমন করে, তাহা হইলে তাহার একবংসর 
কাকারোধ ও সর্বান্বহরণ দণ্ড হইবে এবং ক্ষত্রিয় যদি এীক্ূপ 


ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে তাহার মহল্রপণ দণ্ড ও রং 
মুত্রদ্বার৷ মস্তক মুণডন হইবে। 

বৈহী ও ক্ষত্রিয় যদি রক্ষাহথীনা ব্রাঙ্গণী গমন করে, তাহা 
হইলে উহার! শুদ্রবৎ দণ্ডনীয় হইবে, অথব! দর্ভ বা শরদ্ধারা 
উহ্বাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়! দগ্ধ করাইবে। ব্রাঙ্গণ যদি 
রঙ্গিতা ব্রাহ্মণীতে বলপুর্বক গমন করে, তাহা হইলে ব্রাঙ্গা- 
ণের সহ্ম্রপণ দণ্ড, আর সকাম। ত্রাঙ্গণী গমনে উহার ৫০০ 
পণ দণ্ড হইবে । প্রাণাস্তিক দণ্ড ন! হইয়া ব্রান্গণের মত্তক- 
মুন দণ্ড হইবে। ব্রাঙ্ষণ সকলপাপযুস্ত হইলেও তাহাকে 
সমস্ত ধনের সহিত অক্ষত শরীরে নির্ব(সন করিবে । বৈশ্ত- 
রক্ষিতা ক্ষত্রিয়! স্ত্রী গমন করিলে এবং ক্ষত্রিয় বদি এরূপ 
বৈশ্থস্ত্রীতে সঙ্গত হয়, তাহা হইলে অরক্ষিত! ব্রাহ্গণীগমনে যে 
দণ্ড উভয়েরই সেই দণ্ড হইবে। ব্রাঙ্গণ যদি রক্ষিত। ক্ষত্রিয়! 
ব1 বৈশ্তা| জ্ীগমন করে, তাহা! হইলে ব্রাহ্মণের সহম্র পণ দণ্ড 
হইবে। বৈশ্য যদি অরক্ষিত ক্ষত্রিয়! গমন করে, তাহ! হইলে 
বৈশ্তের ৫,* পণ দণ্ড হইবে। ক্ষত্রিয় এরূপ গমন করিলে 
গর্দতমৃত্রত্বার! মন্তকমুণ্ডন, অথবা ৫** পণ দণ্ড হুইবে। 
অরক্ষিত! ক্ষত্রিয়! ব। বৈশ্াগমনে ব্রাঙ্গণের সহন্্র পণ দু 
হইবে। চণ্ডালাদি স্ত্রীগমনেও ব্রাহ্মণের ঁ দণ্ড। যে রাঁজার 
রাজ্যে দণ্ড ভয়ে চৌর্যয, পরন্ত্রী গমন, বাক্পারুষ্য, সাহস, 
দগুপারুষ্য গ্রভৃতি কেহ আচরণ করে না, সেই রাজ ইন্ত্র 
তুল্য গ্রভাবসম্পর। 

কর্ণক্ষম খত্বিকৃকে যে জমান অকারণ ত্যাগ করে এবং 
নির্দোষ যজমানকে যে পুরোহিত অকারণ পরিত্যাগ করে, 
এই উভয়েরই একশত পণ দণ্ড হুইবে। 

পথত্বিণং যস্তাজেদ যাজ্ো। যাজ্ঞ্চত্িক্‌ তাজেঘদি। 
শক্তং কর্মণ্যহষ্টঞ্চ তয়োর্দ ওঃ শতং শতং ॥* (মন ৮৩৮৮ ) 

পিতা, মাতা, স্ত্রী ও পুত্র ইহাদের যদি পাতিতা না থাকে, 
অথচ মোহপুর্বক কেহ পরিত্যাগ করে, তাহাকে ৬** পণ 
দণ্ড করিবেন। 

দবিধাতিদিণের গার্স্থ্যাদি আপ্রমঘটিত শান্তরানুষ্ঠান সম্বন্ধে 
যদি গরম্পর কোন বিবাদ ঘটে, তাহ হইলে আত্মহিতকামী 
রাজ| তৎক্ষণাৎ কোন দণ্ড স্থির করিবেন না। এই স্থলে যে. 
যে প্রকার সন্ত্রমের যোগ্য, তাহাকে সেইন্প পুজা! করিয়া 
সাস্বন! দ্বারা তাহাদের ক্রোধের উপশম করিয়! ত্রাহক্মণগণের 
সাহায্যে ধর্ব্যবস্থা বুঝাইয়। দিবেন। কোন গৃহস্থ মাল- 
লিক কার্যে ২, জন ব্রাঙ্গণ ভোজন করাইতে হইলে গ্রতি- 
বেশী অথব! তদনস্তরবর্তী অন্গুবেশী ভোজনার্ঘ ব্রাঙ্গণকে 
অতিক্রম করিয়া অন্ত ত্রাঙ্ধণ ভোজন করান, তাহ! হইলে 


দও 


রাজ তাহার একমাষ| রৌপ্য দণ্ড করিবেন। নিজে শ্রোত্রিয় 
হইয়া প্রতিবেশী বা অন্ুবেশী শ্রোত্রিয় সাধুকে যদি কেহ 
বিবাছাদি তৃতিকার্ষ্যে ভোজন ন1 করান, তাহা! হইলে 
তাহাকে ভোজনের দ্বিগুণ ভোজ্য দ্রব্য দিতে হইবে, এবং 
তাহার এক মাধা স্বর্ণ দওড হইবে। 

সেনসকল পণ্য দ্রব্য রাজার নিজের বলিয়! বিখ্যাত, 
অথব! যে সকল দ্রব্য দেশাস্তরে লইয়! যাইতে রাজা নিষেধ 
করিয়াছেন, যে ব্যবসায়ী লোভে এ সকল ভ্রব্য 
বিক্রয় বা দেশাস্তরে লইয়া যায়, রাজা! তাহার সর্বান্বহরণ 
করিবেন। রাজ! পণ্য দ্রব্যের লত্যাংশের বিংশতিভাগের 
এক ভাগ লইবেন। যদি কেহ এই শুক্ক পরিহার জন্ত উৎপথে 


গমন করে, রাত্রযাদি সময়ে ক্রয় বিক্রয় করে, কিংবা বিক্রেয় 


দ্রব্যের সংখা! মিথ্যা করিয়! বলে, যাজ। উহার্দিগকে অপ- 
লাগিত রাজদেয়ের অষ্টগুণ দণ্ড করিধেন। 

ব্রাহ্মণ যদি প্রভূত্ব এবং লোভে অনিচ্ছুক ব্রাঙ্গণকে 
পাদধোত প্রভৃতি দান্ত কর্মে নিযুক্ত করেন, তাহা হুইলে 
রাজ! তাহাকে ৬** পণ দণ্ড বিধান করিবেন। (মনু ৮ অ) 
যাঁজবন্ক)সংহিতায় দণ্ডবিধি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে -- 

রাজ! ক্রোধ ও লোভশুন্ত হইয়! ধর্মশাস্ত্রাহুসাঁরে বিদ্বান্‌ 
ব্রাহ্গণদিগের সহিত ব্যবহার বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়! 
ঘগুবিধান করিবেন। 

দণ্ডপারুষ্য-.আঘাত চিহ্ন ও গ্রয়োজনাদি পর্যযালোচন। 
এবং জন প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া সাক্ষীরছিত বিবাদে 
বিশেষ পর্যালোচনা করিয়। দণ্ড দিবেন। গাত্রে ভন্ম, গঙ্ক, 
কিংবা ধুলি দিলে দশপণ দণ্ড হইবে। 'অপবিত্র বস্ত, পাদ- 
ধৌত ও নিষীবন জল ম্পর্শ করাইলে পূর্বোক্ত দণ্ড অপেক্ষা 
দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। সমব্যক্তির গ্রতি এই নিয়ম। উৎকৃষ্ট 
বাক্তি বা পরস্্ীর প্রতি এই রূপ করিলে খ্িগুণ দণ্ড । হীন 
ব্যক্তির গ্রতি এই দ্ধূপ করিলে অর্ধ দখ। চিত্তবৈকল্য বা 
মত্ততাদিবশে প্র রূপ করিলে দণ্ড হইবেনা। স্বজাতিকে 
প্রহার করিলে বা তছুর্গেশে পাতুলিলে দশপণ দণ্ড হইবে। 
পরম্পর হুননার্থ শস্ত্র উদ্ধত করিলে উত্তম সাহস দণ্ড হুইবে। 
পদ, কেশ, বস্ত্র কিংব। হস্ত গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিলে 
দশপণ দণ্ড হইবে। বন্ত্রদধ/র! বন্ধন, গা়মর্দীন এবং আকর্ষণ" 
পূর্বক পাদগ্রহার করিলে, শতপণ দণ্ড হইবে। কা্ঠা্দি 
প্রহারে আহত ব্যক্তির রক্তপাত ন! হইলে এ গ্রহর্তী বাক্তির 
২২ পণ, আর রক্তপাত হইলে ইহার দ্বিগুণ অর্থ দণ্ড হইবে। 
তস্ত, পাদ কিংব! দত্ত ভাঙ্গিয়। দিলে, কর্ণ বা নাসা ছেদন 
করিলে পূর্বব ব্রণ অধিক বাড়াইয়া! দিলে, আর যাহাতে মান্য 


[ ৩৯৪ .] 


দণ্ড 


মৃতকল্প হয়, সেইরূপ তাড়ন করিলে মধ্যম সাহস দণ্ড 
হইবে। গমন, ভোজন এবং কথ| কহা। বন্ধ করিলে, চক্ষু 
ও জিহবা! ফুড়িয়! দিলে এবং গ্রীবা, বাহু, কিংবা উরু ভাঙ্গিয়। 
দিলে মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে। 

বে অপরাধে একজনের যে দণ্ড হইয়াছে, বহুজনে মিলিত 
হইয়। একজনকে গ্রহার করিলে সেই অপরাধে তদপেক্ষা 
দ্বিগুণ দণ্ড ভোগ করিতে হুইবে। পরের ভিত্তি মুদগরাদি সবার 
অভিহত, বিদারিত, দ্িধাকত এবং ভূমিশাফ়িত করিলে তাহার 
যথাক্রমে পাচ দশ ও বিংশতিপণ দণ্ড হইবে এবং গৃহম্বামীকে 
পুনঃসংস্কারোপযুক্ত ধন দিতে হইবে। যে পরকীয় গৃহে ছঃখজনক 
কণ্টকাদি লিঃক্ষেপ করে, বিষ সর্পাদি প্রাণছর দ্রবা ফেলিয়। 
দেয়, ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তির ১৬ পণ ও দ্বিতীয় 
ব্যক্তির মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে। ছাগাদি ক্ষুদ্র পপর তাড়না, 
রক্তপাত, শ্ঙ্গাদিচ্ছেদন এবং করচরণাদি অঙ্গচ্ছেদন করিলে 


যথাক্রমে ছুইগণ, চতুষ্পণ এবং অষ্টগণ দণ্ড হুইবে। উহা- 


দিগের লিদচ্ছেদন কিনব হত] করিলে মধ্যমসাহসঘণ্ড 
হইবে। গবাদিমহাপশুর এই সকল করিলে উহার দ্বিগুণ 
দণ্ড হইবে। 

যে সাধারণ বস্তর অপলাপ করে এবং দাদীর গর্ত বিনষ্ট 
করে, ত্যাগের উপযুক্ত কারণ ভিন্ন পিতামাত। গ্রভৃতিকে 
ত্যাগ করে, তাহার শ'তপণ দণ্ড হইবে। রজক শোধনার্ধ 
সমপিত পরকীয় বস্ত্র পরিধান করিলে তিনপণ দণ্ড, বিক্রয় 
করিলে, ভাড়া দিলে, বন্ধক রাখিলে বা বাদ্ধবদিগকে পরিতে 
দিলে দশপণ দণ্ড হইবে। 

আফুর্বেদ না৷ জানিয়া কেবল জীবিক নির্ধাহার্থ কোন 
পপ্তপক্ষীকে মিথা। চিকিৎসা করিলে, চিকিৎসকের গ্রথম 
সান দও, পাধারণ মনুষ্যকে এ রূপ করিলে মধ্যম দাহ 
দণ্ড এবং রাজপুরুষকে এ দধূপ করিলে উত্তম সাহস দণ্ড 
হইবে। (যাঁজবন্ক্ৎ২ অ) 

এখন আর এ সকল দণডবিধি প্রচলিত নাই। বুটাশ 
গবর্মেন্ট এখন নূতন নূতন দণ্ডবিধি আইন চালাইয়াছেন। 
' ২৪ কৌরব পঙ্গীয় একজন বীর। ইহার ভ্রাতার নাম দণ্ড- 
ধার। দগুধারের মৃত্যুর গর ইনি অর্জুনের হস্তে নিহত 


হুন। ( ভারত কর্ণ ১৯ অ' )২৫ দ্বাপরের একজন রাজ।। 


(ভারত আদি* ৬৭ অ') 

২৬ ইচ্াকুর একশত পুন্রমধ্যে একটা পুত্র, ইনি শুক্রা- 

চারের শিষ্য ছিলেন। ২৭ ধর্দের পুত্র, ক্রিগ্নাগর্তসভূত। 
২৮ দণ্ডয়তি কর্তরি অচ্‌। রাঞ্জা, দওবিধানকর্তা। 


দ্ণ্ডক (পুং রী) দণইব কারি কফৈ-ক। ১ ছন্দোভেদ। এই 


ঈগুকাঁক 


ছলের প্রত্যেক পাদে ২৭টী করিয়া! অক্ষর হইবে | ইহার 
লক্ষপ-_গ্যদিহ নযুগলং ততঃ সগ্ডরেফাস্তদা চ শুবৃষ্টিগ্রপাতো 
তবেদগুকঃ।” (বৃত্তরত্বাকর ) 

এই ছলের প্রত্যেক চরণের প্রথম হইতে ৬, ৮, ১১১ ১৪, 
১৭, ২০, ২৩ও ২৬ বর্ণ লঘু, এতস্তি্ন অন্বর্ণ গুরু | (১) 
উদ্াহরণ-- 

«গ্রলয়ঘনঘটামহারস্ভমেঘালী চগ্ডবৃষ্টিগ্রপাতাকুলং গোকুলং সপদি 
সমবলোকা সব্যেন হম্তেন গোবর্ধনং নাম শৈলং দধলীলয়!। 
কমলনয়নরক্ষরক্ষেতি গর্জজসমুগ্ধগোপাহগ নালিঙ্গনানন্দিতে! 
গলদভিনবধাতুধারাবিচিত্রা্গ রাগে মরারাতিরস্ত গ্রমোদায় বঃ॥” 
আরও একপ্রকার দণ্ডক ছন্দ আছে, ইহার প্রত্যেক 
চরণেও ২৭টা করিয়া চরণ থাকিবে, কিন্ত ইহাতে বিশেষ 
 এই--গ্রাথম হইতে ৬) ৭, ১০) ১৩, ১৬, ১৯, ২২, ২৫ 
এই কয়টী বর্ণ লঘু, এতঘ্িন্ন অন্ত সকল বর্ণ গুরু। 
ইহার লক্ষণ-_. 
*প্রচিতকসমভিধে ধীরধীতিঃ শ্বুতো দণ্ডকে। নখয্লাহুত্তরৈঃ 
সপ্তভিষৈঃ1* (বৃত্তরত্বাকর) 
* ২ ইক্ষাকুরাজের পুত্রভেদ। 

"দৃগুকোনৃপতিঃ কামাৎ ক্রোধাচ্চ জনমেজয়ঃ* (কামদ্গকী) 

ইনি শুক্রাচার্য্যের শিষ্পা ছিলেন। ইনি কোন সময়ে 
গুরুবন্থার কৌমার্ধাধর্ম নষ্ট করেন, শু ক্রাচার্ধ্য জানিতে 
পারিয়! ইহাকে শাপ দেন, এই শাপে পুরীর সহিত দগ্ধ হন, 
পরে ইহার রাজা অরণ্য হইয়া যায় এবং তাহা দণ্কারণ্য 
নামে বিখ্যাত হয়। (রাম) 

৩ বাতরোগ বিশেষ, এই রোগে পাখি, পাদ, শি, পৃষ্ঠ, 
শ্রোশি এরভৃতি স্থানে দণ্ডথারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে যেরূপ 
বোধ হয়, সেইরূপ বায়ু এ সকণ স্থান স্তব্ধ করিতে থাকে, 
এইরূপ হুইলে তাহাকে দণ্ডক বলে। 

“পাঁিপার্দশিরঃ পৃষ্ঠশ্রো ণিস্তভাতিমারুতঃ। 
দগ্ডবত্ন্তব্ধগাত্রন্ত দওকঃ সোহনুপক্রমঃ ॥” (ভা বগ্র) 
দগ্ডকন্দক (পুং) দণ্ডবৎ ক্দোমুলং ধন্ত। ধরণীবৃক্ষ, তৃমি' 
কঙদ। (রাঁজনি*) - 
দগ্ডকর্ত (নি) দণুস্ত কর্ত। দণ্ডবিধায়ক, যিনি দঝ বিধান 
করেন। 
দণ্ডকর্মান্‌ (লী) দণডন্ত কর্ধ। দণ্বিধায়ক কার্ধ্য। 
দগডকল (পুং) ছন্দোভেদ। 
দণ্ডক! (স্ত্রী) দণ্ডক সত্রীলিঙগত্বাদত টাপ্‌। নাগবলালত!। 
দগডকাক (পুং) দণ্ড যমদগুইব কাকঃ। অমঙ্গলম্চকত্বাৎ 
অন্ত তথাত্বং । জ্রোণকাক, দাঁড়কাক। 
চ৪6৮। 


[৩০৫ ] 


৭৭ 


দওদাস 


দগ্ডকারণ্য (র্ী)দগডকং নাম অরণাং। জনস্থান, দণ্ডকা- 
বন, দণ্ডক নামক নৃপতির রাজা, শুক্রাচার্য্ের পাপে এই 
রাজ্য অরণ্য হইয়া যায়। গোদাবরীতীরস্থিত বিশাল 
অরণ্যানী, এই অরণ্যে রামচন্ত্র বনবাস সময়ে চতুর্দশ বর্ষ 
অবস্থান করিয়াছিলেন, এই স্থান হইতেই রাবণ সীতাকে 
হরণ করে, এই অরণ্যের বু অংশ অগ্তাপি বর্তমান আছে, 
এই স্থান অতি রমণীয়। (রাম!' ) [ দাক্ষিণাত্য শব্ধ ও দাক্ষি- 
পাতোর মানচিত্র দেখ। ] 
“ক্কাযোধ্যায়াঃ পুনরুপগমো দণ্ডকায়াবনে বঃ।” (উত্তরচরিত) 
দগ্ডকান্ঠ (ভত্রী) দণ্খার্থং কাষ্ঠং। দণ্ডের নিমিত্ত কাষ্ঠ, দওড 
সম্বন্ধীয় কা্ঠ। [দণ্ড দেখ!] 
দ্গুগৌরী (শ্রী) অগ্দরোভেদ। "উর্বশী মিশ্রকেশী চ দণ্- 
গৌরী বরুথিনী।” (ভারত বনপ* ৪৩ অ+) 
দণ্ডগ্রহণ (রী) দওডন্ত গ্রহণং। সন্গ্যাসাশ্রম অবলম্বন, এই 
আশ্রমীদিগের হস্তে আশ্রম চিহুম্বূপ এক এক গাছি 
দণ্ড থাকে। 
দগুগ্রাহ (বি) দণ্ড গৃহ্াতি গ্রহ-অণ্‌। দগধারক। 
দণ্ডত্ব (তি) দেন দেছেন হস্তি হন-টক্‌। দুপুর, 
যিনি দৈহিক দণ্বিধান করেন। 
দ্যস্ত ম্যেনঃ পুরে নাস্তি নান্থস্ত্রীগো ন হুষ্টবাক্‌। 
ন সাহমিকদণ্ড্ী স রাজ! শক্রলোকভাক্‌ ॥*(মন্থ ৮৩৮৬) 
যে রাজার রাজ্যে চোর, পরস্্ীগামী, দণ্ডপাকুষ্যকারী 
প্রভৃতি লোক না থাকে, সেই রাজ! ইন্্তুল্য। 
দণুচক্র (পুং) ১ পুরোগোক্ত অন্ত্রভেদ। ২ সৈম্ভবিভাগভেদ। 
দণ্ডচক্রাঘ্ধিম্থায় (পুং) শ্তা়ভেদ, একধর্ঘাবচ্ছি্ন ঘটত্বাদির 
প্রতি যেমন দণডচক্র প্রভৃতির কারণত। আছে । [ন্তায় দেখ। ] 
দণ্ডঢক্ধ। (শ্রী) দণ্ড! তাড্যমান| ঢক্ক। | বাগ্ঘবিশেষ, দামাম1, 
নাগর|। পর্ধযায়-_নালী, ঘটা, যামনালী, যমেরুক1, যামঘোষ, 
দগ্মম, ছুন্দুভি, ছন্দু; গভীরিকা। (শবধর) 
দণ্ডতাস্ত্রী (তরী) দণ্ডেন তাডামান! তাত্রী তাত্রনির্শিতবাস্তং। 
তাত্রীবাগ্ঘতেদ | (শবর* ) জলঘড়ী। 
দণ্ুত্ব (রী) দও্ডম্ত ভাবঃ ভাবে ত্ব। দণ্ডত।, দণ্ডের ভাব। 
দগুদাস (পুং) দগ্ডাদি ধনগুদ্ধার্থং দাসঃ। রাজকৃত দণ্ড 
গুধ্ির জন্ত যেদাশ্ত স্বীকার করে। রাজ| অর্থ দণ্ড করিয়াছেন 
অথচ দিবার ক্ষমতা নাই, এই জন্য যাহার] দাসত্ব স্বীকার 
করে, তাহাদিগকে দণ্ডদাস কহে । 
প্ধবজাহতে। ভক্তদাসে! গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ। 
পৈতিকোদগুদাসশ্চ সধৈতে দাসযোনয়ঃ॥* ( মন্থু ৮৪১৫) 
[দাস দেখ।] 


দণ্ডনীতি 


দণগ্ডদেবকুল (রী) দণ্ডদেরগ্ত কুলং যলস। ধর্্মাধিকরণ, পুলিশ 


আদালত। 


দগুধর (পুং) ধরতীতি ধরঃ পচাদ্যছ দণ্ডস্ত ধরঃ। ১ যম। 
২ রাজা, রাজ! লোক সকলের স্থিতির জন্ত দণগুধারণ করেন, 


এইজন্ড রাজার নাম দণডধর। 
প্ঈীশে! দণ্ডন্ত বরণে! রাজ্ঞাং দণ্ডধরে! হি সঃ।” (মন্তু), 
(জি) ৩ লগুড়ধারক। 


দগুধার (পুং) দও্ং ধরতি ধূ-অণ্‌। ১ যম।২ রাধা ।ও স্ববাম- 
ইনি জ্রোধবর্ধন অন্গুকেছ গ্দংশে অন্ম- 


খ্যাত এক নৃপতি। 
. গ্রুপ করেন। 
“ক্রোধবর্ধন ইত্যেব বন্বস্তঃ পঞ্জিকীর্তিতঃ | 
দণ্ধার ইতি খ্যাতঃ সে।ইভবন্‌ ঘনুজেশর: ( 


(ভারত ১।৬৭।৪৭) 

ইনি কুরুপাঁগব-সমরে ছূর্ষে্রধনের . বিশেষ সহায়া 
করেন এবং অর্জুনের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়! অঙ্জুনের 
হস্তে নিহত হন। ইহার ভ্রাতা দওও এই যুদ্ধে দিহত্ত হন। 
(ভারত কর্ণ ১৯ অ*)৪ পাঁগুবগঙ্গীক্ম একজন বীর, ইনি 
পাঞ্চালবংশীয়। দ্রোখ ও কর্ধের সহিত আনেক মুদ্ধ 
করিয়। অবশেষে কর্ণের হাস্তে নিহত কন । ( ভারত কর্ণ ৫*অ) 


৫ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র । (ভারত ১। ৬৭। ১০২) 
(ত্রি)৬দওধারক, শাসক । 


দণডধারগ (ক্লী) দন ধারণং ৬তৎ। ১ দওগ্রহ্ণ। ২ সন্ন্যাসা- 


শ্রম অবলম্বন। 


দণ্ডধারিন্‌ (রি) দওং ধরতি দণ্ড-খুণিনি। ১ দশ্খধর | ২ দা 


শ্রমী, যাহার! সন্্যা অরলম্বন করিয়াছেন । 
দণ্ডধুশ্‌ (পুং) দওধারী। 


“সর্বন্াথলিতাদেশঃ সগ্তহীপৈরদণ্ডধূক্‌।” ( ভাগ" 9২১১২), 


দগুন (রী) দলা । দণ্ড দেওয়া, শাসল। 


দগুনায়ক (পুং) দণ্ুং রাজ্ঞাং চতুর্থোধায়ং লয়তি নী-ল্‌। 
১ সেনাপতি, চতুরঙ্গ বলাধ্যক্ষ । ৭ দওপ্রণেতান্প। ৩ দণ্ড 


দিবার অধিকারী বিচারপতি । ৪ সুর্যের একজন অন্ুচর। 
দগুনিপাতন (ক্রী) দণ্ভ্ নিপাঁতনং। ম্ড ছেওন। 


দগুনীতি (শ্রী) দণ্ডেন নীয়তে বা বা দণ্োনীয়তেহ না, দী: 
বর্ণি করণে বা ক্িন্। অর্থপান্তর, রাঁজনৈষ্িক শান্ত, 
যাহাতে রাজাশাসনসংক্রণস্ত যারতীয় নিয়ম ও উপদেশ আছে।, 


চাঁণক্যা্দি প্রণীত নীতিশ্ান্ত্। 
“দণ্ডেন নীয়তে চেদং দও্ডং নয়তি ব1 গু্ঃ। 
দপ্তনীতিরিতি খ্যাতা মীন লোকানতিবর্ভতে |” ( ভারত) 
*“একৈব দগ্ডনীতিত্ত বিগ্বেত্যৌশনসী স্থিতিঃ। 
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দঙনীতি 


তস্তান্ধ নর্ববিভানামারভ্াঃ সমুদ্ান্বতাঃ ॥* 
প্মে! দণ্ড ইতি খ্যাতন্তাৎস্থ্যাদ্ডোমহীপ্ধিঃ | 
তন্ত নীতি দগুনীতি নর্নায়ীতিরুচাতে 4* ( কামন্বক্ষী) 

এক দগুনীতিতেই ওশনসী গ্রড়ৃতি বিস্তা' অবস্থিত 
এবং তাহাতেই সকল বিদ্যার আরম্ভ কথিত হইয়াছে । দমনই 
একমাত্র দণ্ড, 'মেই দণ্ডে রাজ! অবস্থান করেন, এইজন্ত 
রাজার নামও দণ্ড। রাদ্বা লোকদিগকে যাহ! দ্বারা 

সংস্থাপিত করেন, তাহার নাম দণ্ডনীতি। 

মহাভারত শাস্তিপর্বে লিখিত জাছে-- 
ভগবান্‌ কমলযোনি ব্রহ্মা লোকন্ছিতির অন্ত দণ্ডনীতি শান্ত 
প্রণয়ন কষেন। এ নীতিশাস্ত্রে এই সমস্ত আছে-_ধর্শ, অর্থ, 
কাম, মোক্ষ এবং মোক্ষের সত্ব, রজ ও তম নাঁষে ভিনবর্গ, 
বুদ্ধি, ক্ষয় ও সমানত্ব নামে দঙডজ ত্রিবর্গ, চিত্ব, দেশ, 
কাল, 'উপার, কার্ধয ও সহায় নীতিজ ফড়-বর্শ, কর্মকাণ্ড, 
জানকাণ্ড ও কৃষিবাণিজ্যার্দি জীবিকাকাও অমাত্যরক্ষার্থ 
নিষুক্ষ চর ও গুগুচরগথের বিষয়, রাজপুত্রের লক্ষণ, 
চরগণের বিবিধোপায়, সাম, দাম, ভেদ, দণ্ড, উপেক্ষা, 
তেদকারণ, মন্ত্রণ৷ ও বিভ্রম, মন্ত্রসিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল, ভয়, 
ফংকার ও বিস্তগ্রহণার্থ অধম মধ্যম ও উত্তম এই তিনগ্রকার 
সন্ধি, চতুর্বিধ যাত্রাকাঁল, ত্রিরগ্গের বিস্তার, ধর্দযুক্ত বিজয়, 
অর্থনার! বিজয় ও আন্গুরিক বিজয়, অমাতা, রাষ্ট্র, ছর্গ, বল 
ও কোন এই পঞ্চবর্গের ব্রিবিধ লক্ষণ, প্রকান্ত ও অগ্রকাশ্ঠ 
সেনার বিষয়, অষ্টবিধ গু বিষয়প্রকাঁশ। হস্তী, অশ্ব, রথ, 
পদাতি, ভারবহ, চর, পোত ও উপদেষ্ট] এই অষ্টবিধ 


সেনাঙ্গ, বস্ত্রাদি ও অল্না্দিতে রিষযোগ, অভিচার, অরি, মির 


ও উদ্দাসীনের বিষয়, পথগমনের গ্রহনক্ষত্রাদিজনিত সকল 
গুণ, ভূমিগুণ, আত্মরক্ষা, আশ্বাস, রথাদি নির্মাণের অন্ু- 
সন্ধান, মহুত্য, হত্তী, অশ্ব ও রণসজ্জার উপায়, বিবিধ ব্যৃহ, 
বিচিত্র যুদ্ধকৌপল, ধুমকেতু প্রভৃতি গ্রহগধের উৎপাত, 
উন্কা প্রভৃতি পতন, সুপ্রণালীঞ্মে যুদ্ধ, পলায়ন, অন্ত্রশত্্রের 
শাণপ্রদান, অন্ত্রজ্ঞান, সৈন্ভবাসন, মোচন, সৈগ্ের হর্যোৎ" 
পাদন, পীড়া, আপদ্কাল, পদাতিজান, খাকখনন, পত্তাক্া'দি 
পরদর্পনপূর্বক পার অস্তঃকরণে জযষঞ্চারণ। চোর, উপ্রন্বভাব, 
অরণ্যবাসী, অগ্নিদাত1, বিষগ্রযোক্তা, গ্রতিরূপকারী, খ্রধান 
ধ্যকির ভেদ, বৃক্ষচ্ছেদন, মন্ত্রতক্নাদিপ্র্ভাষে হত্তিদিগের 
বলহাস, শঙ্কা উৎপাদন, অন্ধরক্ত ব্যক্তির আরাধন ও 
বিশ্বাস জনন দ্বার! পররাস্্রে পীড়াপ্রদান। রাজ্যের 
হাম বৃদ্ধি ও সমতা, কার্ধাসাযর্ধা, রাষ্ট্রবৃদ্ধিঃ শতুমধ্যস্থিত 
মিত্রের সংগ্রহ, বলরানের পীঘ্বন ও বিনাশ-সাঁধন, হুমম ব্যব 


ঈওনীতি [| ৩৭ ) দণ্পাত 


হার, খলের উদ্মালন, ব্যায়াম, দান, দ্রবাসংগ্রহ, অতৃত বাক্কির 
ভরগগোবণ, ভৃতব্যক্কির পর্যবেক্ষণ, হথাকালে অর্থদান, 
ব্যসনে অনাদকি, ভূপতির গুণ, সেনাপতির গুণ, দ্িবর্শের 
কারণ ও গুণ, দোষ, অনৎ অভিসদ্ধি, অন্থগতদিগের বাবহার, 
সকলের প্রতি আশঙ্কা, অনবধানত"পরিহার, অলন্ধ বিষ্বের 
লোভ, লব্ধ বস্তর বৃদ্ধি, গ্ররৃদ্ধ ধনের বিধানান্গসারে সৎপান্রে 
দান, ধর্ম, অর্থ ও কাম এবং ব্যসন বিনাশের নিমিত্ত অর্থ, 
দান, মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, সুরাপান ও স্ত্রীসভোগ এই চারিগ্রকার 
কামজ, আর বাক্পারুষ্য, উগ্রতা, দণ্ডপারুষা, নিগ্রহ, আত্ম- 
ত্যাগ ও অর্থদুষণ এই ৬ প্রকার ক্রোধজ, এই সমুদ্রায়ে দশ- 
প্রকার ব্যসন, বিবিধযস্ত্র ও কার্যযযন্ত্র, চিহ্নবিলোপ, চৈত্যচ্ছেদন, 
অবরোধ, ক্ৃষ্যা্দি কার্ষের অনুশাসন, নানাগ্রকার উপ- 
করণ, যুন্ধযাত্রা, যুদ্ধোপায়, পণব, আনক, শঙ্খ ও ভেরী 
ভ্রব্যোপার্জনের এই ৬ প্রকার ভ্রবা, লন্ধ রাজ্যে শস্তিস্থাপন, 
সাধুলোকের পুজা, বিদ্বান লোকের সহিত আত্মীয়তা, দান 
ও হোমের পরিজ্ঞান, মাঙ্গল্য বস্তর স্পর্শ, শরীরসংখ্কার, 
আহার, আন্তিকতা, একপথ ধরিয়া উন্নতিলাভ, সভ্য ও 
মধুর বাকা, সামাজিক উৎসব, গৃহকার্ধা, চত্বরাদিস্কানের 
গ্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহারের অনুসন্ধান, ব্রাহ্মণের অদওড 
নীয়তা, যুক্ত্যন্সারে দণ্াবধান, অনুঙ্ধীবিগণের মধ্যে বাতি 
ও গুণগত পক্ষপাত, পৌরজনের রক্গাবিধান, দ্বাদশ রাজ. 
মণ্ডল বিষয়ক চিন্তা, দ্বিসগুতি প্রকার শারীরিক গ্রতীকার, 
দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপায়, 
অর্থম্পৃহা, কৃষ্যা্ি গ্রভৃতি মৃলকার্ষ্যের প্রণালী, মায়াযোগ, 
নৌকা-নিমজ্জনাি দ্বারা নদীর পথরোধ প্রভৃতি । এই 
শান্ত্রথার। জগতের যাবতীয় লোক দগগ্রভাবে পুকুযার্থ 
ফললাভে সমর্থ হইবে, এই অন্ত ইহার নাম দগুনীতি। 
এই দণ্ডনীতিতেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ 
নিহিত আছে। ব্রক্গ! গ্রথমে লক্ষাধ্যায় দণ্ডনীতি প্রণয়ন 
করেন, পরে গ্রজাবর্গের আযুর অল্পতা বুঝিতে পারিয়! 

ক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হন। মহেশ্বর ইহা দশ সহশ্র অধ্যায়ে 
গ্রকাশ করেন। এ সংক্ষিপ্ত নীতিশান্ত্র বৈশালাক্ষ নামে 
গ্রাসিদ্ধ হঈুল। পরে ইন্ত্র তাহাকে ৫ হাজার অধ্যায়ে বর্ণন 
করেন, ইহা! বাহুদণ্ক নামে বিখ্যাত হয়। বুহম্পতি এই বাছু- 
দণ্ডক গ্রন্থ তিনি সহুত্র অধ্যায়ে প্রচার করেন এবং ইহা! বার্ধ- 
শ্পত্যনামে প্রসিদ্ধ হয়। পরিশেষে শুক্রচার্ধয এই শান্রকে এক 
সহ অধ্যায়ে রচন! করেন। এইরপে জগতে প্রচারিত হয়। 
এক দঞ্জনীতিপ্রজাবেই জনযমাজে নীতি ও ধর্ের প্রচার 
হইয়াছে। ্‌ . (ভারত ভীন্মপ* ৫৯ অং) 


দণ্ডনীয় (বি) দণ্-অনীয়য়। দের ধোগা, দা, দণ্ডার্ঘ। 

দণ্ডনেতৃ (জি) দণ্ডং নয়তি দণ্ড"নী-তৃচ্‌। দণডবিধাঁতা, দণ্ডের 
নেতা। 

দগ্ডপ (পুং) দঙ্ডেন পাতি পাক দও ত্বার] পালক মবাজ|। 
যিনি দণ্ডত্বার৷ শাসন করেন। 

দণ্ডপাংগুল (পুং) দণ্ডেন দওধ'রণেন পাংগুলঃ নীচঃ। সবার" 
পাল, দৌবারিক, খারী, দ্রোয়ান। 

দণ্ডপাণি (পুং) দঃ যষ্টিঃ পাণো যম্ত । ১ যম, ইনি সর্ধবদ| 
দও হস্তে বিরাজমান থাকেন। ২ কাশীস্থিত ভৈরবভেদ। 
পূর্ণভদ্র নামে একজন যক্ষ মহাদেবের আরাধনা করিয়। 
একটী পুত্র লাভ করেন, এই পুত্রের নাম হরিকেশ। হরিকেশ 
বাল্যাবধি মহাদেবের প্রতি অতিশয় ন্ুরক্ত ছিলেন। 
পরে মহাদেবের উদ্দেশে কঠোর তপন্ত। আরম্ভ করেন, এই 
রূপে অনেক দিন অতীত হইল। মহাদেব ইহার তপস্তায় 
প্রীত হইয়। নন্দীর হস্যধারণপূর্ব্বক পার্বতীর সহিত হরি- 
কেশের তপন্তাম্থলে উপস্থিত হইলেন এবং হুরিকেশের গাত্র- 
স্পর্শ করিলেন, ইহাতে তাঁ্ধায় কানোদয় হইল এবং হর়িকেশ 
সন্মুখে অভীষ্ই দেবতাকে দেখিতে পাইয়! আনন্দ বিহ্বল 
হইয়া মহাদেবের আ্তব করিতে লাগিল। মহাদেব ইহাকে 
বলিলেন, যক্ত | তুমি এইস্থানে দণ্ডধর হও, আরজ হইতে তুমি 
এই কাশীস্থ ছৃষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালক হও এবং তুমি 
আজ হইতে দঞ্পাণি নামে বিখ্যাত হও। আমার আজ্ঞায় 
সম্রম ও উদ্ভ্রম নামে গণঘয় সর্বদা তোমার অল্পগামী হইয়া 
থাকিবে। এই কাশীবাসিগণের থলে সুনীল রেখা, 
হত্তে সর্পবলয়, ভালে লোচন, পরিধানে কৃত্তিবাস, 
মন্তকে পিঙ্গল জটা, সর্বাঙ্গে বিভূতি, কপালে মন্ত্র 
কলা এবং বাহনার্থ বৃষ প্রদান করিয়! অস্তিমকালীন বেশ 
নির্মাণ করিয়া দিবে । তোমার অধীন এই ক্ষোত্রমধ্যে 
(তোমার আরাধন। ন! করিয়! কেহই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ 
হইবে না। যিনি আমাতে ভক্কিমান্‌ হইবেন, তিনি অগ্রে 
তোমার পুজা দিবেন। দেবগণ ও মানবসমূহের মধ্যে 
তুমিই প্রধান পৃজনীয় হও, তুমি ছুষ্টের দগুবিধান এবং ভক্ত 
দিগকে অন্ভয় প্রদান করিয়া আমার সম্মুখে দক্ষিণদিকে 
অবস্থান কর। মহাদেব দগ্ুপাঁণিকে এইরূপে বর দিয়া আননা- 
কাননে প্রবেশ করিলেন। দণ্ডপাণি মহাদেবের আদেশে 
এইকূপে কাশীপুর শাসন করিতেছেন । (কাশীখ" ৩২ অ+) 
৩ শ্বনামখ্যাত চন্্রবংশীয় নুপবিশেষ। ( মত্ভ্পু* ৫০1৮৭ ) 
৪ বুদ্ধমূক্তিভেন। 

দগুপাত (পুং) দস পাতঃ। সন্সিপাতরোগবিশেষ। ইহার 


দণ্ডমৎস্য ্‌ 


লক্ষণ-_প্নকং দিবা ন নিদ্রামুগৈতি গৃহ্থাতি মুঢ়ধীর্নভসঃ | 
উথায় দণ্ডপাতে। ভ্রমাতৃরে। সর্বতে৷ ভ্রমতি ॥* (ভাবগ্র') 
এই”রোগে দিবারাত্রের মধো নিজ্ঞা হয় না, রোগী সর্বদ। 
ভ্রমাতুরের স্তায় ভ্রমণ করে ও তাহার বুদ্ধি বিচলিত হয়। 
দগ্ডপাতন (রী) দও্গ্ত পাতনং। দণ্ডনিঃক্ষেপ। 
দগডপাঁরুষা (ক্লী) দণ্ডেন ধৎ পারুষ্ং পরুষত। দণ্তযতেইনে- 
নেতি দখোদেহস্তেন যত পারুষ্বং বিরুদ্ধাচরণং। ১ ব্যবহার 
বিষয়তেদ, তাড়নাদি। 
“পরগাত্রেঘষভিদ্রোহে। হন্তপাদা যুধাদিভিঃ। 
ভশ্মাদিভিশ্চোপঘ।তো। দগুপারুষ্যমুচ্যতে ॥" (নারদ) 
পর গাত্রে হম্তপাদ ও অস্ত্র গ্রভৃতি দ্বারা যে হিংস! 
এবং ঝিষ্া। মূত্র গ্রভৃতি নিঃক্ষেপ কর! যায়, তাহাকে 
দণ্ডপারুষ্য কহে অর্থাৎ দেহের গ্রতি যে কিছু বিরুদ্ধাচরণ 
করা যায়, তাহারই নাম দণ্ডপারুধ্য। দৈহিক দওবৎ যাহ! 
কষ্টজনক তাহাকেও দণ্ডপারুঘ্য বলা যাঁয়। ২রাজাদিগের 
সগ্ডগ্রকার ব্যসনের অন্তর্গত বাসন বিশেষ। ৩ অষ্টাদশ 
বিবাদের অন্তর্গত বিবাদ বিষ্টি, তাড়নাদি। [দণ্ড দেখ।] 
"অতউর্ধীং প্রবক্ষয।মি দণ্ুপারুত্যনির্ণয়ং |”. (মনু ৮২৭৮) 
দগ্ডপ।ল (পুং) দণ্ুং শরীরং পালয়তি পালি-অণ্‌। ১ মতন্ত- 
ভেদ, অর্ধশফর মস্ত, ডাড়িকোণামাছ। দণ্ডেন পালক্নতি 
: পাঁলি-অচ্। ২ ঘ্বারপাল। 
দগ্ডপালক (পুং) দণ্ডপালাৎ কাঁয়তি কৈ.ক। শকুলমত, 
শোলমাছ। 
দগডপাঁশক (পুং) ১ গ্রধান দণ্তদাতা, প্রধান পুলিশ কর্ণচারী। 
২ ঘাতুক, জল্লাদ। 
দশুপাশিক (পু) জল্লাদ, ঘাতক, ফানুড়ে। ্‌ 
দগুপিঙ্গলক (পুং) দণ্ডঃ দেহ: পিঙ্গলোহত্র। উত্বরস্থ দেশভেদ। 
দণ্ডবধ (পুং) দণ্ডেন বধঃ। প্রাণদ্ড। 
দগুবালধি (পুং) দণ্ডইব বালধির্বস্ত। হন্তী, হস্তীদিগের 
লাঙ্ুল দণ্ডাকার। 
দগ্ডব।্‌ (জি) দগুইব বাহ্র্ধন্ত। ১ 
২ একজন কুমারামুচর । 
দগ্ুডভীতি (ত্র) দণডস্ত ভীতিঃ ৬তৎ। দ্ডিত হইবার ভয়। 
দণ্ডভৃত (পুং) চক্রত্রামগার্থং লগুড়াদিকং ভ্রমতি তব-কিপ্‌ 
তূগাগমশ্চ। ১ কুস্তকার। দণ্ডং দমনং বিভর্তি। (ভরি) ২ 
দগ্ডধারক। 
দণ্ডমণস্থা (পুং) দণডইৰ মত্য্যঃ। দণ্ডাকার মতন্ততেদ, শকুল 
মহ, শোলমাছ। ইহার গণ--তিক্জ, পিত্তরক ও কফ- 
ন।শক, "শুভ্র ও বলবর্ধক। | 


ঈওাকার বাহযুদ্ধ। 


৩০৮ ] 


দুরু 


প্দণ্ডমতন্টো! রসে তিক্তঃ পিতরক্তং কফং হরেখ। 
বাতসাঁধারগঃ প্রোক্তঃ শুক্রলে! ধলবর্ধনং ॥* (রাজবল্লীভ ) 
দণ্ডমা(ণ)নব (পুং) দগ্ডগ্রধানে। মানবঃ মধ্যলো". কর্ণ । 
দণ্ড প্রধান জন, বালক। 
দগ্ডমাতঙ্গ (পুং) পিগুতগর। (পারস্কর নিধন্ট,) 
দগুমাথ (পুং) দণ্ডাকারো মাথঃ পন্থাঃ। প্রধান গথ। 
দগুমাথিক (পুং) দওমাথং ধাবতি ঠক্‌। প্রধান পথে ধাঁক- 
মান ব্যক্তি। 
দণ্ডমুদ্র! (ভ্্রী) দণ্ডাকারা মুত্র! । তন্ত্রসারোক্ত মুদ্জাভেদ। 
*উত্তানোর্মুখ। নধ্যা সরলা বন্ধমুষ্টিক1। 
, দৃওমুড্রা! সমাধ্যাতা ॥* (তন্্রসার) 
মুষ্টি বন্ধ করিয়া মধ্যানুলী উত্তানভাবে উর্ধামুখ করিলে 
এই মুদ্রা হইবে। 
দগ্ডযাত্র! (ভ্ত্রী) দণ্ডায় শক্রদমনায় যাত্রা যা যাঁজ গ্রয়াণং ) 
১ দিশ্িজয়। ২ সংযান মিলিত হইয়! গমন। ৩ বরযান্রা। 
দগ্ডযাম (পুং) দওং যচ্ছতি যম-অণ্‌। ১ যম। ২ দিন। দণ্ডে 
ইত্্রিযদমনে যামঃ সংযমে। যন্ত | ৩ অগস্তযমুনি। 
দগুযোগ (পুং) দগ্ডবিধান, শান্তিগ্রদান। 
দণ্ডরী (শ্রী) দওং তদাকারং $রাতি রা'ক গৌরা' ভীষ্‌। 
ডঙ্গরীবৃঙ্ষ, এক প্রকার কীকুড়। 
দগডব (তরি) দওঃ বিদ্ততেহস্ত দ্ত-মতুপ্‌ মস্ত বঃ। ১ দণ্ডবিশিষ্ট, 
দণ্ধারী। ২ অভিবাদন, নমস্কার । 
দগ্ডবাদিন্‌ (পুং) দণ্ডেন বৰ্দতি বদ-ণিনি। ১ দ্বারপাল। 
(তরি) ২ দণ্ডবন্ক1, যিনি শান্তি দিবার ভয় প্রদশন 
করেন। 
দগুবাক্ষ্য (রী) অবস্থানভেদ। 
দণ্ডবামিক (পুং) ছবারবান্‌। 
দণ্ডবাঁপসিন্‌ (পুং) দণ্ডেন বলড়ি বস-ণিনি। ১ দ্বারপাল। 
২ এক গ্রামাধিবত জন, এক গ্রামের শাসনবর্থা। 
দগুবাহিন্‌ (পুং) দণ্ং বহতি বহ-ণিনি। দণডধারক। ঘিনি 
দণ্ড বহন করেন। 
দণ্ডবিষ্ষত্ত (পুং) দঃ মন্থানদণ্ডং বি্ষভঠীতি নিবগ্নাতি 
যত্র, বি-স্কনৃত অধিকরণে ঘঞ্‌। ততোবত্বং। যে ম্তস্তে 
আবর্ষণার্থ রজ্দুার। মন্থনদণ্ড আবদ্ধ থাকে, ঘোলমওয়া 
খুটি, পর্ধযায় কৃঠর। ঘোলমন্থন করিবার স্তত্ত। 
দণ্ডবিধি (পুং) দণ্ড বিধীয়তেংস্মিন্‌ বিখা"কি। দওবিধান, 
দণ্ডবিধায়ক আইন । ( 011001781 ]2গ ) 
দৃগুবুক্ষ (পুং) দগ্ডাকারঃ পত্রাদিহীনত্বাৎ বৃক্ষঃ । দহীবৃক্ষ, 
মনসাগাছ, সিজগাছ, (5021707018 ) ত্বর্থে'কন্‌। দওবৃক্ষক, 


দণগডাক্ষ 


এই বৃক্ষের পাতা প্রত্থৃত্তি নাই, দণ্ডের মতন অবস্থিত থাকে, 
এই জন্ত ইহার নাম দণ্ডবৃক্ষ হইয়াছে। 
দগুবযুহ (পুং) দণডসংজকো ব্যহঃ। ব্যুহতেদ, দণ্ডাকারে রচিত 
বাহবিশেষ। 
প্ওবযছেন তন্মার্গং যায়াত্ব, শকটেন বা।” ( মন্গু 9১৮৭) 
দগ্ডাকৃতিবাহ্রচনাদি দণ্ডবাহঃ এবং শকটাদিব্যহ অপি 
তত্রাগ্রে বলাধ্যক্ষো মধ্যে রাজ! পশ্চাৎ সেনাপতিঃ পার্খয়ো- 
হন্তিনস্তংসমীপে ঘোটকাঃ ততঃ পদাতয়ঃ ইত্যেবং কৃত- 
রচনে! দীর্ঘঃ সর্বতঃ সমবিষ্ভাসে| দণ্ডব্যৃহঃ' ( কুল্ল,ক ). 
এই বৃহ দণ্ডাকারে নির্দাথ করিতে হয় এবং ইহার অগ্র 
ভাগে সৈন্াধাক্ষ, মধ্যে রাজা, পশ্চাৎ সেনাপতি, উভয়পার্শে 
হন্তী, তৎসমীপে ঘোটক ও তাহার পর পদাতিগণ অব- 
স্থিত থাকে। 
দগুব্রতধর (পুং) দগ্ডতরয়ব্রতং তন্ত ধরঃ। ১ দণ্ডরূপ ব্রতধারী 
রাজ1, যিনি সর্বদ| দগুধারণ করিয়া আছেন। ২ দণ্ডধর যম। 
(ত্রি)৩ দগ্ডধারক। 
“দণ্ডরতধরে রাজ্জি মুনয়ে| ধর্মকোবিদাঃ৮ (ভাগ* ৪1১৩।১৯) 
দণ্ডসংহিত। (দ্ত্ী) দশ্ুস্ত সংহিতা শান্ত্ং। দণ্ডবিষয়ক শান্ত, 
ফৌন্দারী আইন। (66181 ০০৫০, ) 
দগুলহায় (পুং) দণ্ডে সহাঁয়ঃ। ছষ্ট দমন গ্রভৃতিতে রাজার 
সহায়। 
দণ্ডসেন (পুং) ১ পুরুবংশীয় বি্ষক্সেনপুত্র নৃপভেদ। 
(হরিবংশ ২৭ অ') 
২ দ্বাপরযুগের এক নৃপতি। (ভারত আদিপ' ১ অ*) 
দণ্ডস্থীন (ক্রী) দওন্ত স্থানং ৬তৎ। দের স্বানবিশেষ, মন 
দণ্ডের ১৭টা স্থান নির্ণয় করিয়াছেন,_-উপস্থ, উদর, জিহ্বা, 
' হুস্ত্গয়, পাদখয়, চক্ষু, নাসিক, কর্ণ, ধন ও দেহ) রাজ! অপ- 
রাধানুসারে এই দশ সনে দগ্ুবিধান করিবেন । 
“্দশস্থানানি দণ্ডস্ত মহুঃ সায়ভূবোধ্ব্রবীৎ। . 
. উপস্থমুদরং জিহ্বা হন্তোৌ পাঁদৌ চ পঞ্চমং ॥ 
চক্ষুর্নাস। চ কথ” চ ধনং দেহস্তখৈব চ।৮ 
( মনু ৮/১২৪--২৫)[ দণ্ড দেখ।] 
দণুহ্ত্ত (ক্লী) দণ্ডইব হস্তো বৃস্তরূপে। ঘস্ত। তগরপুষ্প। 
(রাঞ্জনি" ) 
দগ্ডাক্ষ (রী) ভীর্ঘতেদ, এই তীর্থ চচ্পানদীর সমীগে, এই 
স্থলে শানদানাদি করিলে গোষহত্র দানের ফললাভ হয়। 
“তথা চম্পাং সমাসান্থ ভাগীরথ্যাং কৃতোদকঃ। 
দৃণ্ডাক্ষমভিগমৈব গোসহত্রফ্লং লভেৎ।” 
(ভারত বনগ' ৮৫ অং) 
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দণডঘাত :(পুং ) দঙেন আঘাতঃ ৩তৎ। দগুদারা প্রহার; 
যষ্টিত্বারা আঘাত। 

দণ্ডাজিন (কী) দওধ অজিনঞ্চ ঘয়োঃ সমাহারঃ | ১ ষতিদিগের 
দণ্ড ও মৃগচর্ম। তচ্ছলেন ধার্যযতয়। অন্তয)স্ত অচ। ২ শঠতা, 
কপটতা, কপটার! বাহিরে দঙাজিন প্রভৃতি ধারণ করে; 
কিন্ত অন্তঃকরণ শঠতায় পরিপূর্ণ, এইজন্ত দাজিন শবে 
শঠত] বুঝায়। 

দণ্ডাজ্ঞ। (ত্ত্রী) দণ্স্ত আক্ঞা। দণ্ডাদেশ, শান্তি দিবার হুকুম । 

দগ্ডাদপ্ডি (অব্য) দটগুশ দটওশ্চ প্রহত্য গ্রবৃত্তং যুদ্ধং, ইচ্‌ 
সমাসাস্তঃ পুর্ববপদদীর্ঘঃ। ( ইচ্‌ কর্মব্যতিহারে। পা! ৫181১২৭ ) 
লাটালাটি, পরস্পর যর্িদবারা যুদ্ধ । দণ্ডে দণ্ডে প্রহার করিয়। যুদ্ধ । 

দগ্ডাদি (রী) দও আদির্যস্ত। পাণিন্ুযুক্ত গণভেদ । “দণ্ড. 
দিভ্যো যৎ” অর্থ অর্থ বুঝাইলে দণ্ডাদি শব্ের উত্তর ষ প্রত্যয় 
হয়। দণ্ড, মুসল, মধুপর্ক, কশা, অর্থ, মেধ, স্বর্ণ, উদক, 
বধ, যুগ, গুহ, ভাগ, ইভ ও ভঙ্গ ইহারা দগ্ডাদিগণ। (পাঁণিনি) 

দণ্ডাধিপ (পুং) দণ্ডস্ত অধিপতি ৬তৎ। দণ্ডাধিপতি রাজা। 

দণ্ডাধিপতি (পুং) দগম্ত অধিপতিঃ ৬তৎ। দণ্ডের অধি- 
পতি, রাজা । 

দণ্ডাপতানক (ক্লী) বাঁতরোগ বিশেষ, বায়ু কফাশ্রিত হুইয়। 
যে সময়ে ধমনীতে অবস্থান করে এবং দণ্ডযৎ স্তস্তিত 
করে, তখন তাহাকে দণ্ডাপভানক বলিয়া! জানিতে হইবে 
এবং ইহা কষ্টসাধ্য। 

“কফাবুতো যদাবাযুর্ধমনীঘেব তিষ্ঠতি। 
সদগুবধত্তত্য়তি কচ্ছে! দণ্ডাপতানকঃ॥” (ভাবপ্র” ) 

দণ্ডাপুপন্ায় (পুং) দণ্ডে দণ্ডাকর্ষে অপুপস্ত তৎসন্বন্ধন্ত ক্ষ: 
তত্প্রতিপাদ্বকন্তায়ঃ। স্টায়ভেদ, পিষ্টকনংলগ্ন দণ্ডের একদেশ 
ইন্দুর কর্তৃক ভগ্ষিত হইলে পিষ্টক খানিও যে ইন্দুর ভক্ষণ 
করিয়াছে ইহা! সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোন গৃহস্থ 
গৃহের এক স্থানে একটী দণ্ডে একখানি পিষ্টক রাখিয়া 
কার্ধ্যাস্তরে গমুন করিয়াছে, পরে আসিয়। দেখিল, দণগ্ুটী 
ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে; ইন্দুর কর্তৃক দণ্ড তক্ষিত দেখিয়! 
তৎমন্নিবিষ্ট পিষ্টক ইন্দুরে খাইয়া! ফেলিয়াছে, ইহা সহজেই 
উপলব্ধি হইতে পারে। কারণ দণ্ড কঠিন পদার্থ, যখন 
'ইন্দুর এত কঠিন দণ্ড খাইতে পারিল, তখন স্থকোমল মিষ্ট 
পিষ্টক অগ্রে না খাইয়া যে দওমান্র ভঙ্গণ করিয়াছে, ইহ! 
কখনই সম্ভব নহে। অতএধ সিদ্ধান্ত হইল, ইঙ্গুর নিশ্চয় 
পিষ্টক ভক্ষণ করিয়াছে। এইরূপ কোন ক্লেশসাঁধ্য কাধের 
সিদ্ধি দেখিয়া তাহার আগ্সঙ্গিক সুসাধ্য কার্ধ্ের সিদ্ধি অনু 
মান করাকেই দণ্ডাপুপস্তায় বল! যাইতে পারে। [সভায় দেখ।] 


৭৮ 


দগ্ডিন্‌ 


দণ্ডার (পুং) দণ্ডং ধচ্ছতি খ-অণ্। ১বাহন। ২ মত্বহস্তী। 
৩ কুস্তকার চক্র । ৪ যস্ত্রভেদ, শরনিক্ষেপ যন্ত্রবিশেষ, ধঙ্ক। 
দণ্ডার্ত (ক্লী) চল্পানদীর সমীপন্থ তীর্ঘভেদ, ইহার পাঠাস্তর 
দণ্ডাক্ষ এইরূপ আছে। [দণ্ডাক্ষ দেখ]। 
দণ্ডানন (ক্লী) আসনভেদ। (হেম+) 
দগ্ডাহত (ক্লী) দণ্ডেন আহতং। ১ তক্র, ঘোল। (তরি) 
২ দণ্ড দ্বার তাড়িত। 
দণ্ডিক (পুং) দণ্ডোতন্ত্যন্ত দণ্ড-ঠন। (অত-ইনিঠনৌ পা 
৫1২।১১৫)১ দগুধারক, ছড়িবরদার, আসাবরদার। ২ 
মতশ্যবিশেষ, ডানিকোণামাছ। ইহার গুণ-তিক্ত, কফ, বা 
ও পিত্তনাশক, লঘু। (রাজনি+) (ত্রি) ৩ দগ্ুদাতা, নিষামক। 
“ন তত্র রাজ! রাজেন্দ্র ন দণ্ড! ন চ দ্ডিকঃ1(ভা*৬।১৯।৩৬) 
দণ্ডিক! (ত্ত্রী) দর্ডিক-টাপ্‌। ১ হার বিশেষ। ২ রজ্জু। 
দণ্ডিত (ব্রি) সঙ্জাতে হস্ত, দগু--তারকাদিত্বাদিতচ্‌। কৃতদণ্, 
যে দণ্ড পাইয়াছে। পর্য্যায়-দাপিত, সাধিত। ( হেম*) 
দণ্ডিন্‌ (পুং) দণ্ডো। হন্ত্যন্ত দণ্ু-ইনি। ১ যম। ২নৃপ। 
: ও দ্বারপাল। ৪ মঞ্জুঘীস। ৫ হুর্যের পাঁর্বচর ভেদ। ৬ জিন- 
দেব। ৭ দমনক বৃক্ষ। ৮ চতুর্থাশ্রম বিশিষ্ট, দণ্ডাশ্রমী। 
যাহারা সংন্তাস অবল্বন করিয়াছেন। ৯ দগুধারক.। ১০ 
মহাদেব। ১১ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ । ৃ 
১২ সংস্কৃত সাহিত্য জগতের একজন প্রধান কবি। কেহ 
কেহ ইহাকে ব্যাসের পরই আসন দিতে ্রস্থত। একটী 
উদ্তুট শ্লোক আছে-_ 
"জাতে জগতি বাঙ্ীকে কবিরিত্যতিধীয়তে । 
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবযন্্বয়ি দণ্ডিনি |” 
বাক্সীকি হইতেই “কবি” এই শবটা হইয়াছে অর্থাৎ 
বান্দীকির পূর্বে কেহ কবি এই আখ্যা! পান নাই, তাহার 
পর ব্যাস জন্মগ্রহণ করিলে “কবী” ছই জন কবি হইল, তাহার 
পর দণ্তী হইতেই “কবয়+ তিন জন কবি হইলেন। 
কেহ কেহ প্লোকটা মহাকবি কাঁলিদাসের রচিত 
বলিয়া গ্রকাশ করিয়াছেন, কিন্ত উহাকে মহাকবি কালি- 
দাসের শ্লোক বলিয়। গ্রহণ করা যায় না, কারণ মহাকবি 
কালিদাসের বহুপরে. দণ্তী প্রাছুভূতি হন। তবে কালিদাস" 
নামধারী পরবর্তী কোন ব্যক্তির রচন! হইলে আপত্তি নাই। 
উক্ত, শ্লোকটী দেখিয়াই কালিঘাস অপেক্ষা দণ্ডীকে 
শ্রেষ্ঠ কবি বলিতে পারা খায় না। দণ্ডীর রচনা অপেক্ষ! 
কালিদাসের রচন! অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। তবে দণ্তীর সুমধুর, 


সুললিত ও উত্তম ছন্দোবিষ্তাস দৃষ্টে তাহাকেও মহাকবি 
বঝলিয়। গ্রহণ, কর যায় 
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সংস্কতবিৎ পঞ্খিতগণ বলেন, দণ্ডী তিনখানি গ্রন্থ রচনা 


করেন, তন্মধ্যে দশকুমারচরিত ও কাব্যাদর্শ এই ছইখানি 
গ্রন্থ পাওয়া যায়। বেশীদিনের কথ! নয়, অধ্যাপক পিন্চেল্‌ 
সাহেব প্রকাশ করেন 'শুদ্রকরচিত মৃচ্ছকটিক। নামে যে 
নাটক আছে, তাহাই দণ্ডীর রচিত তৃতীয় গ্রন্থ। তাহার 
বিশ্বাস দণ্ডী কাব্যাদর্শে (২1৩৬১) 
প্লিম্পত্তীব তমোহঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ। 
অসৎপুক্রষসেবেব দৃষ্টি বিফলতাং গত1 1, 

এই যে প্লোকটী লিখিয়াছেন, উহা মৃচ্ছকটিকের প্রথমাক্ক 
হইতে উদ্ধৃত হুইয়াছে। দণ্ডী কখন অন্তের প্লোক উদ্ধৃত 
করেন নাই। এজছ্ত মৃচ্ছকটিক দণ্তীরই রচিত। মুল্ছকটিকে 
যেরূপ মানব-জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্য বর্ণিত হইয়াছে, 
দণ্তীর দশকুমারও তদ্রুপ *।” 

পণ্ডিত মহেশচন্্র স্তায়রত্ব ইহার উত্তরে গ্রমাগ করিয়া 
ছেন “উক্ত প্লোকটী দণ্তীর নিজের রচিত নহে, অন্ঠান্ঠ 
অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। দণ্ডী কাব্যাদর্শে 
মহাভারত, শকুস্তল!, শিগুগালবধ হইতেও কোন কোন গ্লোক 
মূলতঃ ব1 সামান্ততঃ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
“পুর্বশান্ত্রানি সংহত্য প্রয়োগান্পলভা চ। 
য্থাস।মর্থামন্মাভিঃ ক্রিয়তে কাব্যলক্ষণম্‌ ॥” 

পূর্বশান্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, এইবচন দ্বারা স্পষ্ট 
গ্রামাণিত হইতেছে । একপ স্থলে মৃচ্ছিকটিকের বচন কাব্যাদর্শে 
থাকায় মৃচ্ছকটিক দণ্ডীর রচিত বলিয়! কিছুতেই গ্রহণ করা 
যায় না। বিশেষতঃ দশকুমারচরিতের আড়ম্বরযুক্ত ভাষ। 
ও মুচ্ছকটিকের সরল ভাষ! পর্যযালোচন! করিলে কিছুতেই 
এক ব্যক্তির লেখা বলিয়।৷ বোধ হয়ন|। মুচ্ছকটিকের 
রচয়িত! শুদ্রক যে দণ্তীর বন্ুপূর্ষে গ্রাহভূতি হইয়াছিলেন, 
তাহার অনেক প্রমাণ আছে 11” !শুদ্রক দেখ]। 

অনেকের মতে--দণ্ডী থুষ্টীয় ৬ শতাবে আবিভূতি 
হইয়াছিলেন। কেহ বলেন, কাব্যাদর্শে (১1১২) পছন্দো- 
বিচিত্যাং লকলত্তৎগ্রপথে। নিদর্শিতঃ1* এই বচনে থে 


: “ছন্দোবিচিতির” উল্লেখ আছে, তাহাই দণ্ডীর তৃতীয় শ্রস্থ। 


আবরার কেহ বলেন, দশকুমারের উত্তরার্ধদণ্তীর রচিত নছে। 
১৩ সংস্কততাষায় অনামর়ত্তোব্ররচয়িত1। 
১৪ কাব্যপ্রকাশের একজন টাকাকার। 
১৫ নামমালা নামক সংস্কতকোধরচয়িত1| - 
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জন্য ইহাদ্দের একখানি ছোট যাহর ও উপাধান থকে । 
ইহার! ছিভোজন, ব্রাঙ্মণেতর জাতির অন্নভঙ্গণ বা অন্ত কোন 
রূপ গান্তাবরণ ব্যবহার করেন নাঁ। দ্বাদশবৎসর পর্যান্ত এই 


ঈণ্ডিমন্‌ (পুং) ওত ভাবঃ কর্ম ব! ইমনিচ। দণুভাব, 
'' দৃগুকর্ণা। 
দণ্ডী, (দণ্ডিন্) হিশুদিগের একটা উপাসকসম্পরদায়। ইহারা 


দণ্ড (বংশদণ্ড) ও কমগুলু লইয়! ভ্রমণ করেন বলিয় দ্তী 
নামে অভিহিত। ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অন্ত কাহারও দণ্ী হইবার 
অধিকার নাই। আবার পিতা, মাত, পুঝ্র, কন্তা। ও ভার্ধ্যা 
বিদামান থাকিতে ও দ্বতী হওয় যায় না, কেনন! তাহাতে 
গত্যবায় আছে। 
পস্থিতায়াং যৌবনযুতকাস্তায়াং পরমেস্বরি | 
সর্বং হি বিফলং তশ্য যঃ কুর্য্যাদ্ম গুধারণম্‌ ॥ 
বিদ্যতে পিতরৌ দেবি! ষঃ কুর্্যাদ্দগুধারণম্‌। 
সন্নযাসং বিফলং হস্ত রৌরবাখাং গমিষ্যৃতি ॥ 
বিগ্কতে বালভাবেন যন্ত কান্ত! সু স্তগ]। 
সন্ন্যাসধারণং তন্ত বুথ! হি পরমেশ্বরি । 
স গুরুণ্চাপি শিষ্যশ্চ রৌরবাখাং গ্রাপদ্ভতে ॥ 
নির্ব(ণততন্ত্র ১৩শ পটল। 
পিতা, মাতা ইত্যাদি বিহীন হইয়। ত্রা্ধণ যখন সন্গ্যাসা- 
শ্রম গ্রহণ করিতে নিতাস্ত উৎস্থুক হন, তখন তিনি কোন 
দগ্ডী গুরুর নিকট গমন করেন। দণ্ডী গুরু তাহাকে 
বিশেষরূপে "পরীক্ষা! করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিয়। 
লয়েন এবং তিনি যথার্থই উৎন্থুক হইঘাছেন বুঝিতে 
পাঁরিলে তাহাকে মন্ত্রগ্রদান করেন। 
মন্ত্গ্রদানের নিয়ম এই ;--গুর প্রথমে শিষ্ের শরীরে 
ফুৎকার দিয়] প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন ও তৎপরে অল্নাশনাি 
সংস্কারগুলি পুনঃ সম্পাদন করেন। তৎপরে দশাক্ষর মন্ত্র 
প্রদান করেন। শিষ্য এই মন্তকে মূলমন্ত্র বলিয়া জপ করিতে 
খাকেন। মন্ত্গ্রহণের সময় শিখ। ও যল্সোপবীত পরিত্যাগ 
করিয়। তন্মীভূত করাঞ্হয় এবং পূর্ব নাম পরিত্যাগ করিয়া 
নূতন নাম গ্রহণ করিতে হুয়। এইরূপে যখাবিহিত ক্রিয়াদি 
সম্পর় করিয়! মন্রগ্রহণ কর! হইলে পরে শিষ্য গুরুর নিকট 
দণ্ড, কমগ্ুলু ও গেকুর বস্ত্র প্রাপ্ত হন। এই দণ্ডই দণ্ডি- 
দিগের অত্যন্ত আদরের জিনিস, কেননা তাঁহার! ইহার 
উপর মহামায়ার কল্পনা করিয়া পুজা! করেন। 
দর্ডিগণ গেকুয়! বস্ত্র পরিধান, ভশ্মবিলেপন, রুদ্রাঞ্ষমালা, 
ধারণ ও মন্তক যুণডনাদি করেন। অগ্নি, ধাতু বা ধাতব 
পাত্রাদি ম্পর্শ করেন না, নুতরাং রন্ধন করিয়া খাওয়া 
ইহাদের পক্ষে অসম্ভব । সঙ্গে যদি কোন ব্রহ্ষচারী থাকেন, 
তবে তীহা দ্বারাই রন্ধন করাইয়া ভোজন করেন, অন্যথা 
কোন ব্রাঙ্মণের বাটীতে গ্রস্তত অন্ন গ্রহণ করেন। শয়নের 


সমস্ত নিযম পাঁলনপূর্বক তৎপরে দণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়া 
পরমহংস আশ্রম গ্রহণ করিবার বিধি আছে। 
“দ্বাদশাবন্ত মধ্যে তু যদি মৃতুর্ন জায়তে। 
দওডং তোয়ে বিনিক্ষিপা ভবে পরমহংসকঃ ॥৮ 

কিন্ত কেহ কেহ এই নির্দিষ্ট সময়ের অগ্রে দগ 
পরিত্যাগ করেন, কেহবা-কিছু দিন পর পর্যাস্তও এ আশ্রমে 
থাকেন। দণ্তিগণ সাধারণতঃ বিশুদ্বাচারী হইলেও তান্ত্রিক 
দণ্ভীদের গোপনে মগ্মাংসাদি ব্যবহার করিবার বাবস্থা 
দেখা যায় /- 

পপঞ্চতত্বং সদ! সেবাং গুধভাবে জিতেন্দ্িয়ঃ।” প্রাণতোধিণী। 

কিন্তু এরূপ ব্যবস্থ! থাকিলেও তান্ত্রিক দণ্ডীদের অনেকে 
মগ্ঘ মাংসাদি বাবহার করেন না। ধাহারা করেন, তাহারাও 
জতি গুপ্রভাবে করেন। 

নিগুণ বন্ষোপাঁসনাই দণ্ভীদের প্রধান ধর্দ। তবে 
ধাহারা এরগ উপাঁসন| করিতে পারেন না, তাহার শিবাদির 
উপাসন! করেন । 

এই ধর্মসম্প্রদায়েরর অনেকে বেশ বিধান; তাহারা 
জনেক সময় অধ্যয়নাদিতে ক্ষেপণ করেন। তারা মীমাংসা, 
স্ঠায়, বেদাস্ত ও অন্তান্ত শাস্তরগ্রস্থ অধ্যয়ন করেন। অনেক 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহাদের নিকট শিক্ষালাভ করিতে আগমন 
করেনা 

মৃত্যু হইলে দণ্ডীদের শব দাহ হয় লা। মৃত্তিকাঁতে 
প্রোথিত ব৷ নর্দীতে নিক্ষিগড হয়। 

কাশীতে এখনও অনেক দণ্ডী দেখিতে পাওয়া ধায়। 

আর এক শ্রেনীর দণ্তী আছে, ট্হারা ঘরবাড়ী দণ্ডী বলিয়া 
পরিচয় দেয়। ইহারা শ্্রীপুত্র লইয়! বিষয় কর্ম করে। দশ- 
নামীদের 'তীর্ঘ, "আশ্রম" গ্রভৃতি উপাধি লয়। আধার মধ্যে 
মধ্যে দণ্ড, কমগ্ডলু ও গেকয়া৷ কাপড় লইয়! তীর্ঘযাত্রাও করিয়। 
বেড়ায়। কাশীজেলার অনেক স্থানে এই লম্প্রদায়ের অনেক 
লোক দেখা যায়? ইহাদ্দের নিজ সম্প্রদান্সের মধ্যে বিবাহ 
চলে, কিন্তু নিজ মঠের দণ্ডীর ঘরে বিবাহ করিতে নাই। 

ঘরবাড়ী দণ্তী এ কথাটাও যেন সোণার পাথর বাটীর মত 
বোধ হয়, কিন্তু এ কথার উপর একটু রহস্য আছে। অনেক 
সন্ন্যাসীর মুখেই গুন! যায়, কোন সুরসিক দণ্তী স্ত্রীলোকের 
রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লইয়! সংসারী হন। সেই হইতে 
ঘরবারী দণ্ডী নাম চলিয়া আপিতেছে। 


দাোংপল 


বৈষ্ণব দণ্ডী সামে জার এক শ্রেণীর দণ্ডী আছে, ইহার! 
ত্রিদত্তী অর্থাৎ তিন গাছি দণ্ড একত্র বাধিয় সঙ্গে রাখেন। 
ইহার! চতুতু্জ নারায়ণের উপাসক। শিখ! ভিন্ন সমস্ত 
মস্তক মুগডন, গৈরিক বান পরিধান, গলদেশে তুলসীকাষ্ঠ ও 
কমলবীজের মালা এবং যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন। ইহারা 
বড়ই শুন্ধাচারী। যথাসময়ে বেদাধ্যয়ন ও নিত্য ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান করিয়। থাকেন। তাহাদের ভোজন, 'অগ্িম্পর্শ, 
কৌগীন ও কমগুলুধারণ এবং উর্ধদেহিক ক্রিয়। সমন্তই শৈব 
দণ্তীদেরই অন্রূপ। কিন্তু কুলাচারী শৈব দণ্ডীদের মত কেহ 
মস্তমাংস গ্রহণ করেন না। | 
দণ্ডোখপল (কী) দণুযুক্তং উৎপলমিব। বৃক্ষভেদ, 
(080900:08 090053809) দীর্ঘবৃস্ত পুষ্পক্ষুপ। ডনিপোল! বা 
ডানকুনী। দণ্ডোৎপল একপ্রকার শাকজাতীয় ক্ষুপ, ইহার 
উৎপলের স্তার় কুনুমস্থিত বৃত্ত দণ্ডবৎ দীর্ঘ, এই জন্ত 
ইহাকে দণ্ডোৎপল কছে। পীত, রক্ত ও শ্বেত পুষ্পভেদে 
ইহা জ্িবিধ। দণ্ডোৎপল সম্বন্ধে নানা মত ভেদ দৃষ্ট হয়। 
কেহ কেহ বলেন, ইহার নাম দণ্ডকলস। 
ইহার চলিত কথা ডানিকোনা বা ডানকুনী, 
উহ্থাকে রাঢ়ে মউরোলা কছে। বিশেষ বিবেচন1 করিয়! 
দেখিলে এই উত্তয় মত সম্বন্ধে দোষ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ 
দেখিতে হইবে, দ্টোৎপলের প্রাকৃতিক সংজ্ঞা যদি দণ্ড- 
কলস বল! যায়; তাহা হইলে ভ্রোণপুম্পী সম্বন্ধে ব্যাখ্যার 
বিশ্ব হয়। দ্রোণপুষ্পীকে কোন দেশে ঘলঘসে, কোন 
গলে হছলকসে এবং কোন স্থলে দণডকলসও বলে। 
যে হেতু দ্রোণ অর্থাৎ কলস তত্তল্য ফলের গাব্রস্থ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুরুবর্ণ এক দলযুক্ত পুষ্প বাছির হয়, এজন 
ইহাকে দ্রোণপুষ্পী বা ফলেপুষ্পা এবং উক্ত ফলটী ঠিক 
গোশীর্ষকাকুতি, সেইলন্ত উহাকে গোশীর্যকও কছে। উড়িম্যায় 
গৌইচ ও হিন্দস্থানে গৌম1 নামে প্রসিহ্ধ। যদি এইকপ 
আপত্তি কর! যায় যে, দণ্ডকলসে ও ঘচাঘসিয়াতে কিঞিৎ 
পার্থক্য আছে। তাহাতে এইরূপ বল! যাইতে পারে যে 
একজাতীয় ঘলঘসেকে দ্রোণপুষ্পী এবং দণ্কলসকে 
মহাদ্রোমী অর্থাৎ দণ্ডকলসভেদ কছে। এন্থলে ইহাদের 
তেদ নিশ্রয়োজন। [তত্বৎ শষ দেখ। ] তাহা! হইলে দ্ধ" 
পলের অপত্রংশ হইতেছে না। দণ্ডোৎপলের অপত্রংশ 
ডানীপোল! বা ডানীকোনা এই সংজ্ঞায় দৃ্ই হয় এবং 
শপুষ্পী শবের অপভ্রংশ ডানকুনীও দেখ! যায়, কিন্ত শঙ্খ- 
পুষ্সী। দ্চোৎপল হইতে পৃথক্‌ জাতীয় বৃক্ষ। বোধ হয়, তিন 
জাতীয় দংগ্ডাৎপলের মধ্যে শুক্লপু্প দণ্ডো পল ডানকুনী, 


[ ৩১২ | 


দতিয়া 


পীতপুষ্প, দণ্তোৎপল গোবরী নামক চ্ষুপ, ইহার অপত্রংশ 
গোবনদিনী। অরুণপুষ্প দণ্ডোৎপল তত্তেদ, কিন্তু ইহা যুক্তি- 
সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ উক্ত তিনজাতি গুষ্পই 
কুকুরসৌকাজাতীয়। ভাবগ্রকাশে ভানীপোলাঁকে কুকু- 
নারবৃক্ষ, তাহার অপভ্রংশ কুকুরসৌক। লিখিত। রত্বমাজায় 
কুকুরসৌক1 ভৃকদস্ব, গোবরী ও গোচ্ছাল নামে অভিছিত ; 
ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে এই তিন জাতীয় বৃক্ষই দণ্ডোৎপল 
নহে এবং ইহাদ্দিগের পুশ্পগত বৃস্ত দণ্ডবদদীর্য ও পুষ্প 
উৎপল সদৃশ নছে। এখন দেখা আবগ্তক, কোন জাতীয় 
তরুকে দণ্ডোৎপল বলা যাইতে গারে। যখন পুর্বে বল! 
হইয়াছে, দীর্ঘবৃস্তযুক্ত উৎপল সদৃশ পুষ্প দখোৎপল, তখন 
গাস্যাঞজাতীয় পুম্পশাককে দর্ডোৎগল বলিয়। বোধ 
হইতেছে । কারণ ইহার পুষ্প উৎপলবৎ এবং বৃত্ত দীর্ঘ 
বটে, তাহা! হইলে সচরাচর গ্রাচীরের উপরিভাগে বহুতর 
গর্যাদ। জাতীয় একরপ ক্ষুদ্র বৃক্ষ দেখা যায়। উহার পত্রগুলি 
সেফালীদল সদৃশ, কিন্তু তদপেক্ষা স্থূল ও অগ্রভাগ ত্রিভাগা- 
ন্বিত। উহার অগ্রভাগ হইতে একটী দণ্ডবৎ বৃস্ত বাহির 
হয়, তাহ! লার্ড আকৃড়1 সদৃশ এবং এ বৃস্তোপরি স্বল্প দলযুক্ত 
চন্দ্রমল্লিকা পুষ্পাকৃতি একরূপ পুষ্প জন্মে। ইহ! প্রস্ম.টিত 
কুইয়। শু হইলৈ উক্ত কুম্ুম মধ্য হইতে শুকবৎ তুল! 
ছড়াইয়! পড়ে। ইহাই প্ররত শ্বেতপুষ্প দণ্ডোৎপল এবং 
ইহার অপত্রংশ ডানিপোল!। বহুদলযুক্ত গ্যাদাকে পীত 
দণ্ডোৎপল বলা যাইতে পারে। এ জাতীয় অরুণবর্ণের 
পুষ্পকে অরুণ দগ্ডোৎপল বলা যায়। গীত দণ্ডোৎপলের 
নামান্তর গোবনদিনী ও গন্ধবল্লী। ইহার গুণ_ক্ষয়, শ্বাস ও 
কাসনাশক এবং অগ্নিদীপন। (রাজনি' ) 
দণ্ডোৎপলা (শ্রী) শ্বেতপুপদণ্ডোৎপল। “দখোৎপলা 
দিতৈঃ পুশ্পৈঃ বিশ্বদেবাহরুণ! তু সা”। (দ্রব্যাভিধা') 
দণ্ড (তরি) দণ্ড কর্্মণিযৎ। ১ দগুনীয়। দণ্ডমর্থতি দণ্ডাদিভে। 
যং। দণ্ডার্হ, দণ্ডের যোগ্য । 
দু (পুং) দত্ত পৃযোদরাদি' সাধুঃ। ১ দত্ত। শস্‌ গ্রতৃতি 
বিভক্তি পরে থাকিলে দস্তশব স্থানে দং আদেশ হয়। 
ৃ [দণ্ড দেখ।] 
দতিওর, বোত্বাই প্রেসিডে্দির অন্তর্গত থানা জেলার মাহিম 
উপবিভাগের একটী বন্দর । মাহিম হইতে ১* মাইল উত্তর- 
পূর্বদিকে, ১৯* ১৭ উত্তর অক্ষাণ ও ৭২* ৫* পুর্ব ভাঘিমার 
মধো অবস্থিত। এই বন্দরের নিকট সম্ভবতঃ গর্ত, 
গীজদিগের নির্দিত একট ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। 
দৃতিয়া, বুলেলখণ্ডের অব্র্গত একটা দেশীয় রাজ্য। 


ঈত্ত 1৩১৩ 1] 





 ২৫* ৩৪ হইতে ২৬, ১৭ উত্তর অক্ষা, মধ্যে এবং ৭৮, ১৭” 
হইতে ৭৮ ৫৬ পুর্ব ভ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণ, 
ফল ৮৩৬ বর্গমাইল। ইহার পূর্বে ঝাক্দী প্রদেশ এবং আর 
তিনদিকে গোয়ালিয়র রাজ্য । 

১৮২ থৃষ্টাঝের বেসিনের সন্ধি অনুসারে বুন্দেলখণ্ডের 
অন্তান্ত গ্রদেশের সহিত দ্বতিয়ারাজ্য পেশোব কর্তৃক ইংরাজ 
হস্তে সমপিত হয়। ১৮*৪ খৃষ্টাবে ইংরাজের। তখনকার 
ঘতিয়ারাজ পরীক্ষিতের সহিত পরস্পর পরস্পরের রক্ষা- 
বিধান করিয়! এক সন্ধি করেন। রাজ! পরীক্ষিতের পর 
তাহার পোষ্যপুজ বিজন বাহাছুর মিংহাননে অধিরোহণ 
করেন। ১৮৫৭ খষ্টাবে রাঁজ। বিজয়ের মৃত্যু হইলে তার পোস্য- 
পুজ ভবানী পিং রাজ! হন। ইনিই বর্তমান রাজ্যাধিপতি। 
ইনি বুন্দেল! রাজপুত; ১৮৪৫ অবে ইহার জন্ম। 

এই রাজ্োর রাজস্ব প্রায় ১৯*****২। সৈনিকবিভাগে 
৯৭টী কামান, ১৬০ জন গোলন্াজ, ৭৭ অশ্বারোহী ও ৩৯৪* 
পদ্দাতিক সৈম্ত আছে। রাজসম্ম।নার্থ ১৫টা তোপ হয়। 

২ বুন্দেলখণ্ডের দতিয়ারাঞ্যের গ্রধান নগর। আগর 
হইতে সাগর পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাছার উপরে 
আগর! হইতে ১২৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিম, এবং সাগর হইতে 
১৪৮ মাইল উত্তরপশ্চিম, ২৫ ৪৮ উত্তর অক্ষা* ও ৭৮ 
৩ পুর্বব দাঘি' মধ্যে একট! ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত । 
সহরের মধ্যস্থলে নানাবিধ ফলবৃক্ষ ও এ্রামোদ উদ্ভান- 
সম্বলিত রাজগ্রানার্র আছে। এখান হইতে প্রায় ৪ মাইল 
দুরে কতকগুলি জৈনমন্দির দেখা যায়। 
দত (জি) দীয়তে ইতি দাঁ-ক্ত। ১ রক্ষিত। ২ কৃতদান) 
পর্ঘযায়--বিস্ৃষ্ট, বিশ্রাণিত। ( শবর') “শ্বহস্তদত্তে মুনিমাসনে 
মুনিশ্চিরস্তনস্তাবদতিন্তবিবিশৎ ॥৮ (মাঘ ১১৫) দ1 ভাবে 
জ্ঞা। ৩ দান। , 

দ্দৃত্তং সপ্তবিধং প্রোক্তমদত্তং যোড়শাত্মকং। 

পণ্যমূল্যং ভূতিস্তষ্ট্যা নেহাত গ্রত্যুপকারতঃ ॥ 

পা নুগ্রহার্থস্চ দত্তং দানবিদো বিদ্ুঃ।” (মিতাক্ষর1) 

দত্ত সপ্তবিধ। [ দত্বাগ্রদানিক দেখ। ] 

৪ একজন খবি, জন্রির পুত্র বলিয়। দত্তাত্রেয় নামে 
বিখ্যাত হুন। ভাগবত মতে বিষুঃ দ্বাবিংশ অবতারের যষ্ঠ 
অবতার। এই অবতারে ইনি অলর্ক ও গ্রহলাদের নিকট 
অধস্ববিদ্তা ধর্ণন করিগাছিলেন। ইহার পুত্রের নাম নিমি। 
« খগিসিংছনলান জিনতেদ। ৬ একজন নৃপতি। 

(তারত ১২।২৯৬১৫) 


৭ যতুবংশীয় রাজ।ধিদেবের পু্র। ( হয়িবংশ ৩৮২) 
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দত্তক 


৮ বৈশাদিগের উপাধিতে | 

“শর্খা দেবন্চ বিপ্রন্ত বর্মা। আতা চ তৃতৃজঃ । 

ভূতির্তশ্ত বৈতন্ত দাস? শূত্রন্ত কারয়েৎ॥” (উদ্ধাহত) 

৯ ব্রাঙ্মণদিগের শর্শন্‌, ক্ষব্রিয়দিগের বর্ধন, বৈষ্ঠের দত্ত 
ও শুত্রেক্স দাস এ কয়টী সাধারণ উপাধি । ১* অধুন] কায 
প্রভৃতি জাতির উপাধি। গৌড়ে মল্লিকদিগের দত্ত এই 
উপাধি আছে। (কুলদীপিক1) ১১ পুভ্রভেদ। 


দত্তক (পুং) দত্তএব স্বার্থে কন্‌। হ্বাদশবিধ গুজের অন্তর্গত 


পুজবিশেষ | দ্বাদশবিধ পুজ্ের মধ্যে একবিধ। চলিত নাম-- 
পোষ্পুজ। 

দত্তকবিষয়ক অনেক গ্রন্থ আছে যথা-_-কুবেরা- 
চার্ধয, কোলপ্লাচার্ধয, নন্দপণ্তিত ও রাঁমপণ্ডিত রচিত 
চারিখানি দত্তকচন্দ্রিকা, ব্যাসাঁচার্ষেযর দতৃক্ষদর্পণ, অনন্ত- 


রামের দরত্বকর্ধীধিতি, তাত্যাশান্ত্রী ও বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের 


দত্তকনির্ণয়, অনস্তদেবেঘ্ধ দত্তকপুত্রবিধান, নৃসিংহ্ভট্রের 
দত্তকবিধান, শুলপাণির দত্তকপুজ্রবিধি, নন্দপঞ্ডিত, মাধবা- 
চার্ধ্য ও রামকবি প্রণীত ভিন্ন ভিন্ন দত্তকমীমাংসা, 
শূলপাণির দত্তকবিবেক, দত্তকল্পলতা, অনন্তদেবের দত্ত. 
কৌত্বভ, ধর্্মরাজের দত্বরত্বাকর, মাধবপণ্ডিতের দৃত্বাদর্শ, 
গঙ্গদেব বাজপেয়ির দত্বকচন্দ্রিকা, নাগোলীভষ্টের দত্বক- 
কৌত্তত, কৃষ্ণমিশ্রের দত্তকতাষণ, প্রীনাথভটের দত্তনির্ণর, 
দত্তকতিলক গ্রভৃতি গ্রন্থ গ্রচলিত। ইহার মধ্যে নন্দপণ্ডি- 
তের দত্তকমীমাংসা! এবং দেবানন্দ ভট্ট ব| কুবের কৃত দত্তক- 
চঞ্জিক| সর্বাপেক্ষ। মান্য । এই হই গ্রন্থ ভারতবর্ষের প্রায় 
সকল দেশেই তুল্যরূপে প্রামাণ্য ও সমাদৃত হইয়! থাকে | 
দত্তক বিষয়ে শাস্ত্রে তেমন মতভেদ না থাকিলেও যে যে 
স্থলে দত্তকমীমাংসার ও দত্তকচক্জ্রিকার মতে অনৈক্য, 
সে স্থলে দত্তকৃচক্টদ্রিকার মত বাঙ্গাল। ও দক্ষিণ প্রদেশের 
গানে স্থানে আদৃত এবং দত্তকমীমাংসার মত মিথিলা ও 
কাশী অঞ্চলে মুখ্যরূপে গণা। 

পু না হইলে পিতৃখণ হইতে উদ্ধার হওয়া যায় না 
এবং পুক্সাম নরক ভোগ হইয়া! থাকে, এইজগ্ত অপুজ্র ব্যক্তি 
পুল্প গ্রহণ করিবে। 

“অপুত্রেণ স্থতঃ কার্ধযঃ যাক তাদৃক্‌ গুবত্বতঃ। 

পিও্োদ কক্রিয়াহছেতোর্নামসংকীর্তনায় চ ॥ 

অপুবেণৈব কর্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা। 

পিগ্োদকক্রিয়াহেতো ধশ্মাতল্মাৎ গ্রযত্বতঃ ॥” (মু) 

অগুতরক ব্যক্ি শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি ও নামরক্ষার জন্ত 
অডিশয় হত্ব সহকারে পুন গ্রহণ করিবে. অর্থাৎ যত্ব সহ্‌- 


দত্তক 
কারে পুত্রপ্রতিনিধি দত্তকাদি গ্রহণ করিবে। পুর ভিন্ন 
অন্ত কোন গ্রকারে নাম রক্ষা হয় না এবং পিতৃগণ শ্রাদ্ধ 
তর্পণাদির অভাবে নিতাস্ত অবসন্ন হন, এই জন্য দত্তকাদি 
পুত্রগ্রহণ অপুলব্যক্তির অবশ্ঠ কর্তব্য।- পু জন্িয়া মরিয়। 
যাইবে পিতৃখখণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু শ্রাদ্ধতর্পণাদি 
কিছুই সম্পন্ন হয় না, এইজন্য মৃতপুত্র ব্যক্তির অর্থাৎ যাহার 
পুত্র হুইয়! মরিয়া গিয়াছে, এপ ব্যক্তিরও পুত্রগ্রহণ 
অবশ্ট কর্তবা। 
"অপুত্রো মৃতপুত্রো বা পুত্রার্থং সমুপোঁষা চ। 
জ্েষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ। 
পিতৃণামনৃণশ্চৈব স ন্মালন্কমর্থতি।” (শৌনক ) 
'মৃতপুত্রো বাঃ এই পদদ্বার মৃতপুক্র ব্যক্তির পুত্রগ্রহণ 
অবপ্তকর্তব্য মধ্যে পরিগণিত, কিন্ত যাহার পুত্রের মৃত্যু 
হইয়াছে, পৌন্র বা! গ্রুপৌত্র জীবিত আছে, এবংবিধ স্থলে 
তাহার দত্তকাদিগ্রহণ হইতে পারে কি না? তাহার দত্তক গ্রহণ 
হইবে না), কারণ পুজগ্রাহণের উদ্দেশ্ঠ নামরক্ষা, পিভৃগণের 
শ্রাদ্ধতর্পণ।দি কার্ধ্য সম্পন্ন হ ওয় । পৌন্র বা গ্রপৌন্র থাকিলে 
এ উভয়ই তাহাদের ছারা সম্পর হইতে পারে । এই জন্ত তাহার 
পুর্গ্রহণ হইতে পারে না। অপুত্র ব্যক্তি পুত্র প্রতিনিধি 
করিবে। প্রতিনিধি শব্দে ক্ষেত্রত্দ গ্রভৃতি একাদশবিধি 
পুত্র বুঝায়। 
"ক্ষেত্রবাদীন্‌ স্তানেতানেকা দশযখোদিত।ন্‌। 
পুৰ্রগ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্‌ মনীষিণঃ ॥ (মনু) 
ক্রিয়ার লোপহেতু মনীবিগণ ক্ষেত্রজ গ্রভূতি একাদশবিধ 
পুপ্রকেই পুতরপ্রতিনিধি কছেন। যেমন ঘ্বত - ভিন্ন 
তের গ্রতিনিধি তৈল কথিত হইয়াছে, সেইরূপ ওরস পুত্র 
ভিন্ন এই একাদশবিধ পুত্র পুভ্রগ্রতিনিধি বলিয়া! গণ্য। 
ওরস পুত্র লইয়া পুন্ত্র দ্বাদশবিধ--ওরস॥ ক্ষেত্রজঃ দত্তক, 
কৃত্রিম, গৃঢ়াৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোড়, ক্রীত, পৌন- 
ভব, ম্বয়ংদত্ত ও শৌদ্র। [পুত্রদেখ।] পুত্রগ্রতিনিধি 
নেক প্রকার হইলেও কলিযুগে শক্তিহীনতা প্রযুক্ত 
অপুত্রক ব্যক্তি এই সকল প্রকার পুত্র গ্রহ্ণ করিতে সমর্থ 
হইবে না। 
*ভনেকধ| কৃতাঃ পুত্র! খধিভি ধৈঃ পুরাতনৈঃ। 
ন শক্যেন্তেহধুন। কর্ত,ং শক্তিহীনতয়া নরৈঃ ॥” 
দত্তপুর ভিন্ন কলিতে অন্তবিধ পুত্র গ্রতিগ্রহ করিতে 
পারিবে না । কলিষুগে ইহ! বঞ্জিত হুইয়াছে। 
.উ্মান্‌ ধর্মান্‌ কলিষুগে বর্জজানাহর্মনীধিণঃ।” 
কলিকালে "অপুর ব্যক্তির নামরক্ষ। ও শ্রাদ্ধ তর্পপাদির 
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দক 
অন্ত একমাত্র দত্তক পুরই উপায় ম্বরূপ। প্রত্যেক অপুত্রক 
ব্যকিরই দত্বক গ্রহণ অবস্থা কর্তবা। 

জন্মপরিগ্রহ কন্িয়া তিনটা খণ হুইতে শিমুক্ত হওয়া 
হিন্দু মাত্রেরই আবশ্যক। ব্রহ্গচর্যয তারা খষেদিগের, য্জন্বারা 
দেবতাদিগের ও পুত্রোৎপাদন ঘ্বার পিতৃদিগের খণ হইতে 
বিষুক্ত হওয়া যায়। এইজন্ত পুত্রোৎ্পাদন অবশ বিধেয়। 
কিন্তু যাহাদিগের পুত্র হয় নাই, তাহারা পিতৃধণ হইতে মুকু 
হইতে পারে না, কাজে কাজেই তাহাদের পুতব্রপ্রতিনিধি 
চাই। একাদশবিধ পুত্রপ্রতিনিধির মধ্যে দত্তক ভিন্ন 
অন্থবিধ পুত্রপ্রতিনিধি কলিহে লওয়। যাইতে পারা যায় 
না, অতএব কলিতে অপুত্রক ব্যক্তিদিগের দত্তক গ্রহণ 
ভিন্ন অন্ত উপায় নাই। 'অপুত্র ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ 
করিবে ইহাত্বার! স্ত্রীদিগের দত্তক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা 
নাই? স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কোন বিধবা স্ত্রী দত্তক লইতে 
পারে না এবং শ্রী স্বামীর অনুমতি ভিন্ন দত্তক দিতে ব! গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হইবে না| ন্বামী মৃত্াকালে যর্দি অন্থমতি 
দেন, তাহা হইলে পরে এঁ বিধবা স্ত্রী দত্তক গ্রহণ করিতে 
গারিবে। ম্বামী যে কয়টা দত্তকগ্রহণের অনুমতি দিয়া যাই- 
বেন, স্ত্রী সেই কয়টা দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন। 

শন স্ত্রী পুরং দগ্াৎ গ্রতিগৃত্থীয়াদ্বা অন্তব্রানুজ্ঞানাস্ত্ত.- 
রিতি। অনেন বিধবা ভত্রনুজ্ঞানাসম্ভবাৎ অনধিকারে। 
গম্তে। ন চ সধবায় হ্র্ভত্রনুজ্ঞ।পেক্ষা পারতন্ত্রাংৎ 

. ( দত্তকমীমাংস1 ) 

সধবা স্ত্রী শ্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া! দত্তক গ্রহণ করিতে 
পারে কি না? এস্থলে সধবা স্ত্রীগণ নিজে কোন কার্ধ্য করিতে 
পারে না, কিন্তু স্বামীর সহিত মিলিত হইয়। সকল কার্যযই 
করিতে পারে। স্বামী দত্তকগ্রহণে অনুমতি ন! দিয়! মৃত 
হুইলে বিধবা স্ত্রীর দত্তক গ্রহণ করিবার আবশ্তকতা নাই, 
কারণ স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রদ্মচর্ধা অবলম্বন করিয়া অনায়াসেই 
সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হুইয়৷ স্বর্গলোক্ষে গমন 
করে, এই জন্ত দত্তকগ্রহণ নিপ্রয়োজন। 

“মুতে ভর্তরি সাধবী স্ত্রী ব্রঙ্গচরধ্যব্রতে স্থিত। 
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথ! তে ব্রহ্গচারিণঃ ॥ 

' ইতি মন্ুনা ব্রহ্মচর্ষেযণৈব তৎপরিহারাতিধানাদিতি সকব. 
মকলঙ্কং* (দত্তকমীমাংস1 ) “অপুত্রেণ অপুত্রক ব্যক্তি এ 
এক বচন নির্দেশ করায় ছুইজন বা তিনজন মিলিত হইয় 
এক দত্বক গ্রহণ করিতে পারিবে, এমত নছে। কারণ দত্তক 
প্রভৃতির দ্ামৃষ্যায়ণত্ব ন্মরণ বিরুদ্ধ হইয়াছে, এইজন্ত তাহ] 
পারিবে না। 


দক 


'শন্বামুস্তায়ণক] যে স্থর্দতকক্রীতকাদয়ঃ। 
গোত্রহয়েইপ্যন্ুদ্ধাহঃ শু শৈপিরয়েগ11% (দত্তকমীমাংস1) 
দত্তকবিধি-_ব্রাক্ষণগণ সপিগ্ড হইতে পুত্র সংগ্রহ করিবেন, 
অর্থ সপিগ্ডের পুত্রকে দত্তক লইবেন। সপিখের পুর যদি 
ন। পাওয়া যায়, তাহ। হইলে অপপিও, অদপিণ্ের পুত্রের 
অলাভে সগোত্রের পুত্র দত্তক গ্রহণ করিবেন। ধদি সগোত্রের 
পুত না পাওয়া! যায়, তাহ! হইলে অনগোত্রের পুত্র গ্রহণ 
করিবেন, কিন্তু দন্থকগ্রহণে সপিণ্ের পুত্রই সর্বাপেক্ষা 
শ্রে, এইজন্ত সপিণ্ডের পুত্রকে দত্তক করিবার জন্ত বিশেষ 
সচেই হইবেন। সঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিকে দপিগড কছে। 
সপিপ্ু পুত্র না পাইলে মমানোদক পুত্র, সমানোদকের পুত্র 
না পাইলে নাকুলাপুত্র, সাকুপোর পুত্র না পাইলে নগোত্রের 
পুর দত্তক গ্রহণ করিবেন। ইহাও বিনা পাওয়া যায়, 
তাহ! হইলে ভির গোত্রের পুত্র গ্রহণ করিবেন। এতগুলি 
বিপি দ্বার! দ্রত্তকের মবশ্তকর্তধ্যতাই কখিত হইয়াছে, কিন্ত 
দৌহিত্র, ভাগিনেয় ও মাতৃষ্বস্থপুপ্রকে কখনই দত্তক গ্রহণ 
করিতে পারিবে না। 
'ব্রা্ষণানাং সপিণ্ডেষু কর্তব্য পুরসংগ্রহঃ | 
ভদভাবেইনপিণ্ডে বা অন্তত্র তু ন কারয়েৎ॥ 
ত্রাঙ্গণাদি সপিগ্, ব|! তদভাবে অসপিগড পুত্র গ্রহণ 
করিবে, কিন্তু অন্তর করিবে না, “অভ্ভত্র নতু* অন্থস্থলে 
করিবে না, ইহার অসি প্রার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য গ্রভৃতির 
পুত্র দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু “অগ্ভত্' অন্ত 
স্থগে এই শব্ের অর্থ সপিগ্ড ও অসপিও ভিন্ন অন্টের পুত্র 
গ্রহণ করিতে পারিবে না, এইরূপ অর্থ করিলে বচনাস্তরের 
সহিত বিরোধ হয়, কারণ বচনান্তরে স্পষ্ট পিখিত হইয়াছে__ 
"স্পিগুপত্যকঞ্চেৰ সগোত্রজমথাপি বা। 
অপুরকোদ্ধিজো যন্মাৎ পুত্রত্বে পরিকরয়েৎ॥ 
সমানগোজঅজাভ্াবে পালয়েদন্তগোত্রজং | 
দৌহিত্রং ভাগিনেয়ঞ্চ মাতৃত্বস্থস্থতং বিন ॥” 
অপুত্রক ধিৰ্ সপগাদির পুত্র গ্রহণ করিবে, তাহ! না 
পাইলে সগোত্র পুত্র এবং সগোত্র না পাইলে অন্ত গোত্র 
পুত্র দত্তক গ্রহণ করিবে। কিন্তু দৌহিত্র, ভাগিনেয় ও 
আতৃঘস্থপুত্রকে কখনও দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না। 
এই জন্ত "অন্তর এই শব্দের অর্থ সবর্ণাতিরিক্ত বুঝিতে 
হইবে অর্থাৎ ব্রা্গণ ব্রান্ধণেরই পুত্র দত্তক গ্রহণ করিতে 
পারিবে, ক্ষতিয়াদির পুত্র পারিবে না। ক্ষত্রিয়াদির সম্থন্ধেও 
.এইযপ জানিতে হইবে। মনু ও বৃদ্ধ যাজবন্য ইহাই 
বলিয়াছেন --*. | 
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“ম/ত! পিতা বা! দগ্ভাতাং যমস্ডিঃ পুত্রমাপদি। 
সদৃশং গ্রীতিলংযুক্তং স জেয়ো। দতিমঃ সুতঃ 0” ( মনু) 
প্সজাতীয়ঃ সুতো! গ্রাহঃ পিওদাতা স রিক্থভাক্‌ । 
গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রস্ত ম লভেত তদৃকৃধিন£ ॥% 
(দত্তক মীমাংস! ) 
গ্রতিগ্রহীতার পুত্র না হইলে পিত। ও মাত। সন্তষ্টচিত্বে 
সঙ্গাতীয় পুর তাহাকে দান করিবেন, তাহারই নাম দত্রিম 
ব। দত্তকপুন্ন। সেই সজাতীয় দত্তকপুর পিওতর্পণাদি 
করিবে, এইজন্ গ্রহীতার ধনভাগী হইবে। দৌহিত্র, 
ভাগিনেয় গ্রভৃতিকে ব্রান্ষণ, ক্ষয় ও বৈশ্য দত্তক গ্রহণ 
করিতে পারিবে ন|। কিন্ত শু্ধ ইহাদিগকে দত্তক লইতে 
পারিবে। 
"্্ষত্রিয়াণাং শ্বজাতে। চ গুরুগোত্রসমেইপি বা। 
বৈশ্তানাং বৈশ্ঠজ!তেন্ত শৃন্রাণাং শুদ্রজ।তিযু ॥ 
সর্ববেষ।মেব বর্ণ।নাং জাতিঘেব ন চান্াতঃ। 
দৌহিবে। ভাগিনেয়স্চ শু্ৈস্ত ক্রিয়তে সুতঃ ॥ 
শ্রাঙ্মণাদিয়ে নান্তি ভাগিনেয়ঃ সুতঃ কচিৎ।” 
(দস্তকমীমাংস1 ) 
ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্ধ ইহারা নিজ নিজ বর্ণ হইতে 
দত্তক গ্রহণ করিবেন, কিন্ত ইহার অতিক্রম করিতে পারিবে 
ন1। কিন্ত ব্রাঙ্গণার্দি তিনবর্ণ ভাগিনেয়াদিকে দত্তক গ্রহণ 
করিতে পারিবে না, এক মাত্রই শূদ্ব ভাগিনেয়াদিকে দত্তক 
লইতে পারিবে। শৃড্রের সন্বদ্ধে ইহা বিশেষ বিধি জানিতে 
হইবে। 
দর্তকদাতা--একপুর ব্াক্তি দত্তক দিতে পারিবে না, যাহার 
অনেকগুলি পুর অ।ছে, এক্ধপ বাক্তি পুত্র দান করিবেন। 
য/হার ছুইটী পুত্র জাছে, তিনিও পুত্রদান করিতে পারিবেন 
না, কারণ ছুইটা পুত্রের মধ্যে একটীকে দত্বক দিলে এবং 
একটী থাকিলে, পরে যদি এ পুত্রের মৃত্যু হয়, তাহ! হইলে 
তাহারও নাম লোপ হুইবে, পিওতর্পণাদি কার্য সম্পন্ন 
হইবে ন! ও সুস্ততি অভাবে পিতৃগণ অবসন্ন হইবেন; এই জন্ত 
দ্বিপুত্র বাক্তিও পুররদান করিতে পারিবে না। 
"নৈকপুত্রেণ কর্তব্যং পুত্রদানং কদাচন। 
বন্ুপুত্রেণ কর্তব্যং পুত্রদানং প্রযস্থতঃ ॥ 
হবিপুত্রন্তাপি পুত্রদানে অপরপুত্রনাশে বংশবিচ্ছেদমাশ- 
স্ক্যাহ বহুপুব্রেণেতি।* (দৃত্তকমীমাংসা ) 
এক পুত্র বাক্তি কখনও পুত্রদান করিতে পারিবে না, 
বহুপুত্র বাক্তি পুত্র দান করিবেন। “বহুপুত্র ব্যক্তি 
পুত দান করিবেন এই বিধান দানা দ্বিপুর ব্যক্তিরও 
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পুত্রদান নিষিদ্ধ হইল। আ্রীগণ স্বামী জীবিত থাকিলে 
অথব! প্রোধিত বা সৃত হইলে স্বামীর অনুমতি লইয়। পুত্দান 
করিবেন, নচেৎ পুত্রদান করিতে পারিবেন না। 
নিরপেক্ষ দান-. 
প্রস্কান্মাত1 পিত| ব1 বং স পুত্রো দত্তকে। তবেৎ।” 
মাতা ও পিতা যাহাকে দান করেন, তাহাকে দত্তক বলে। 
থে স্থলে মাতা ও পিত| গ্রীতিপুর্বক একজনের বংশ 
নাশ হইতেছে দেখিয়! তাহার প্রতি দয়াগরবশ হইয়। পুত্র 
দান করেন, তাহাকেই দত্তক বসা যায়। 
অর্ধাদি দিয় পিতামাতাকে সন্তোষপুর্ব্বক যে স্থলে পুত্র 
গ্রহণ কর। হয়, তাহ।কে দত্তক বলা বায় না। এরূপ পুত্র- 
গ্রহণ ক্রীতপুত্র বলিয়। গণা। এইবপ ক্রীত পুত্র গ্রহণ করিতে 
নিষেধ, ইহ পূর্বেই বল! হইয়াছে । 
পুত্রপ্রতিগ্রহবিধি--যেদিন পুত্র গ্রহণ করিবে, তাহার পুর্ব- 
দিন উপবাস করিক় পুত্রগ্রহ্ণ-দিনে স্থবেশে সুনজ্জিত হুইয়। 
বেদপারগ আচার্ধোর সহিত মধুপরাদি বারা রাজ! ও দ্বিঞ্রাতি- 
দিগকে পুজা! করিবে, সকল আত্মীয়, স্বজন, বদ্ধ বান্ধব 
প্রভৃতিকে জামন্ত্রণ করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে সুমি 
ভোজনাদি হবার পরিতোষ করাইবে। 
পরে বন্ধুদিগের সহিত দাতার সমক্ষে গমন করিয়া পপুত্রং 
দেহি” আমাকে পুত্র দান করুন, এই বলিয়! পুত্র প্রার্থন। 
করিবে। দাত। ঘদি পুত্রদদানে সমর্থ হন, তাহা হইলে 
গ্রহীতা পুরন গ্রয়োগবিধি অনুসারে পুত্র গ্রহণ করিবেন। 
'দেবস্ত ত্বাদি? মন্ত্র! পুত্রকে গ্রহণ করিতে হয়, খকৃ্ত্রয় জপ 
করিস! শিশুর মস্তক আপ্রাণ করিবেন, পরে নৃত্যগীত গ্রভৃতি 
মাঙ্গলিক কার্যা করিয়! তাহাকে গৃহে আনয়ন করিবেন। 
“শৌনকোহ্হং প্রবক্ষ্যামি পুত্রসংগ্রহকারণং। 
অপুজে। সৃতপুত্রো ব1 পুত্রার্থং সমুপোষ্য চ॥ 
বাসসী কুগুলে বন্ধ! উ্কীষং চাঙ্গুলীয়কং। 
আচার্ধ্যং ধর্মাসংযুক্তং বৈষুবং বেদপারগং ॥ 
মধুপর্কেন সংপুজ্য রাজানশ্চ ছিজান্‌ গুচীন্‌ € 
'দাতুঃ সমক্ষং গত্ব! চ পুত্রং দেহীতি ধাচয়েখ। 
দানে সমর্থে। দাত। হন্মৈ যে! যজ্ঞেনেতি পঞ্চভিঃ ॥* 
(দ্বত্তকমীমাংস! ) 
পরে জাচার্যকে দক্ষিণ! দিতে হইবে । রাজ! দত্তকগ্রহণ 
করিলে রাজ্যার্ধ অর্থাৎ যে পরিমাণ আয়, তাহার অর্ধেক 
দক্ষিণ দিবেন । বৈশ্টাদি বযথাশক্ি দক্ষিণা দিবে । গ্রহীতা! 
ঘন্তক গ্রহণ করিয়। শ্বশাথোক্ত, বিধি ত্বার এ দণ্ডকের 
পিতৃক্ক কোন সংস্কারকার্ধ্যা্দি সম্পন্ন করিবেন। বদি 


দ্থ্ঞাগাঠছি তথ 
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সংস্কার হইয়! থাকে, তাহা হইলে দতকগ্রহথীতার পুনর্ধার 
আর সেই সংস্কারকার্ধয করিতে হইবে না। ষদি কোন 
সংস্কার কার্ধ্য না হইয়৷ থাকে, তাহা! হইলে সে সমস্ত সম্পন্ন 
করিতে হইবে। 
যে বালকের চূড়াকরণ সংস্কার পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে সম্পয় 
হইয়াছে, তাহাকে আর দত্তক দিতে পারিবে না। এই জঙ্ত 
বালকের পঞ্চম বর্ষের পুর্বোই দত্তক গ্রহণ কর! উচিত'। 
“পিতুর্গোত্রেণ যঃ পুত্রং সংস্কতঃ পৃথিবীপতে। 
আচুড়ান্তং ন পুত্রঃ সপুতব্রতাং যাতি চান্ততঃ ॥ 
চূড়া্য। বদি সংস্কার নিজ গোত্রেণ বৈ কৃতাঃ। 
দগ্যগ্যান্তনয়।ন্তে সথুযু রন্তথ! দাস উচাতে ॥ 
উদ্ধন্ত পঞ্চমাতর্ষাৎ ন দগ্যান্য। সুতা নৃপ।” (দত্তকমীমাংসা) 
দত্তক কর্তৃক শ্রান্ধনির্ণয়--দত্তকগ্রহণের পর দি গ্রহীতার 
পুত্র হয়, তাহ! হইলে এবং উহার মৃত্যু হইলে সপিশ্তীকরণাস্ত 
ষোড়শ শ্রান্ধে দত্তকের অধিকার নাই। ইহাতে জোষ্ঠ, 
কনিষ্ঠ নিয়ম রক্ষিত হয় না, দত্তক লজোষ্ঠ হইলে ওরস পু 
সত্বে সপিও্ীকরণাস্ত ষোড়শ শ্রান্ধ করিতে পারিবে ন!। 
অন্ধন্থ কার্ধ্য পুত্রবৎ করিতে পারিবে। 
দত্তকাশৌচ_দত্তকের জননকুলে কেহ মরিলে তাহার 
অশৌচ হয় না। কেবল গ্রহীতৃকুলে জনন ও মরণে ত্রিরাজ" 
শৌচ, অর্থাং গ্রহীত। গ্রভৃতি ব্যক্তিগণের যথাসম্ভব, জনন ও 
মরণ হইলে দত্তক, দত্তকপত্ধী ও তৎপুত্রার্দির যথাসম্ভব জনন 
ও মরণ হইলে গ্রহীত প্রভৃতির তিন দিন অশৌচ হইবে। 
দত্তক যদি সপিপ্ড হয়, তাহা! হইলেও অশৌচ তিনদিন, 
সম্পূর্াশৌচ হইবে না। 
“ভিল্নগোত্রাঃ পৃথক্‌ পিপ্ডাঃ পৃথকৃবংশ করাঃ স্বতাঃ। 
জননে মরণে চৈব ত্রাহাশৌচন্ত ভাগিনঃ ॥ 
ভিননগোত্রঃ সগোত্রো বা নীতঃ সংস্কতা চেচ্ছয়!। 
জননে মরণে তন্ত আ্যহাশৌচং বিধীয়তে ॥* (দত্তক মীমাংসা) 
দত্তক সপিণড, সগোত্র বা ভিন্নগোজের হউক না কেন, 
ইহার জনন ও মরণে তিন দিন অশোৌচ. হইবে। বত্তকেরও 
যেমন তিন দিন, দত্তকগ্রহীতারও সেইরূপ তিন দিন জানিতে 
হুইবে। কিন্তু দ্বাসুত্যাকণ-দত্তকের জনককুল ও গ্রহীতৃকুল 
এই উভয়কুলেই তিনদিন করিয়। জশৌচ হুয়। কন্তার 
যেন্গপ আত্মপঞ্চমে সাপিগ্য নিবুত্তি হয়, দত্তকেরও সেইরূপ 
আত্মপঞ্চমে, অর্থাৎ আপনাকে ধরিয়া চতুর্থ পুরুষ পর্থ্যস্ত 
সাপিও্যনিবন্ধন তিন দিন অশৌড হয়। দণ্ডকের পঞ্চম 
পুরুষ হইতে দশম পুরুষ পধ্যস্ত একদিন জশৌচ হয়। দশম 
পুরুষের উর্ধে দানমাজ গুদ্ধি হ্স। দটিকটচজিকার গতে 


দত্তক 


গ্রহীতৃকত্তূক দত্তক উপনীত হইলে গ্রহীতার মৃত্যুতে দত্তকের 
দশ দিন অশৌচ হইবে । কিন্ত এই মত বঙ্গদেশে চলে না 
এবং এইমতও সমীচীন বোধ হয় ন। 
পুরুপ্রেতন শিল্যন্ত পিতৃমেধং সমাচরন্‌। 
প্রেতহারৈঃ.সমং তত্র দশরাত্রেণ শুদ্ধতি ॥ 

ইতি মরীচিবচনেন শিষ্যন্ত গুরুত্রেতকার্ধযকরণ- 
নিমিত্ত দপাহাশোচমুক্তং তবতি, অত্র গুরুশবআচাধ্যাদি- 
রূপঃ। গুরুত্বমত্রাপ্ন্তি, উপনয়নাদিকর্তৃত্বাংৎ ততশ্চ 
দত্তকন্ত প্রতিগ্রহীতৃক্রিয়াকরণ এব দশরাত্রাশৌচং সিদ্ধতি, 
অন্থ| ত্রিরাত্রমেব।” (দত্তকমীমাংস! ) 

দত্তকমীমাংসায় এই স্থলের টীকায় এইন্ধপ লিখিত 
হইয়াছে, 'অন্ত তু বঙ্গদেশে ব্যবহারে| নান্তি। বঙ্গদেশে 
ইছার ব্যবহার নাই। 

সাগ্রিদত্তক সাম্সরিক শ্রাদ্ধ একোদ্দি& বিধানে করিবে। 
নিরগিদত্তক অমাবস্তা ব| প্রেতপক্ষে মুত হইলেও সাম্বৎসরিক 
শ্রাদ্ধ একোর্দি্ট বিধানে করিবে, কিন্তু পার্ধণ বিধানে 
করিতে পারিবে নাঁ। 

দত্তকের বিবাহাদি--দত্তকের বিবাহাদিতে পরিবেদন 
দোষ হয় না, অর্থাৎ অকৃতদার জ্যেষ্ঠ সহোদর সন্ধে দত্তকের 
বিবাহ হইতে পারে এবং দত্তক অকৃতদার খাঁকিলেও কনিষ্ঠ 
সছোদরের বিবাহ চলিতে পারে। দত্বকের বিবাহ স্থলে 
গ্রহীতৃকুলে ত্রৈপুরুধিক সাপিও, অর্থাৎ গ্রহীতৃকুলে দত্তক 
চতুর্থী কন্ত! বিবাহ করিতে পারিবে, কিন্ত বগদেশের গ্রধান 
নিবন্ধকার ম্মার্ডভ রুননদন ও শুলপাঁণি উভয় মতেই গ্রহীত 
পিতৃকুলে সপ্তমী কন্ত। পর্যান্ত এবং গ্রহীত্রী মাতার পিতৃপক্ষে 
পঞ্চমী কন্ধা। পর্যাস্ত নিবিদ্ধ হইয়াছে। 

দত্তকের মাতামহপক্ষ-_ গ্রহীতার অনেকগুলি পত্ধী আছে, 
কিন্তু গৃহীত দত্বকের বৃদ্ধি উপস্থিত হইলে দত্তকগ্রহীত্তার 
কোন্‌ স্ত্রীর পিত্রাদি, মাতামহ- পক্ষ হইবে? শাস্ত্রে প্রথম! 
পরীই ধর্পত্থী, তীয়! প্রভৃতি পত্ী কামপত্ী বলিয়! 
কথিত হইয়াছে, ন্ুতরাং প্রথম। পত্বীর পিত্রাদি মাতা মহ পক্ষ 
হইবে । যে স্থলে পতির অগ্চমতি অনুসারে বিধবা স্্রীণণ দত্তক 
গ্রহণ করে, সেই স্থলে, স্বামী স্ত্রীয় মধ্যে যাহাকে জন্থুমতি 
দির যাইবেন এবং বিনি সেই অনুমতি অঙ্গসারে দত্তক গ্রহণ 
করিবেন, তাছার পিজ্ঞাদিই দত্তকের মাতামহ পক্ষ হইযে। 

দত্তকদায়বিতাগ-_দত্বক গ্রহণের পর ওরস পুত্র জন্সিলে 
এ ওরস পুত্র ভতিনভাগ পাইবে, দত্তক পুত্র একভাগ গাইবে, 
ইছ। বঙ্গদেশে চলে না-এই দেশে সমস্ত সম্পত্তি তিনভাগ 
ক্রিয়া ওর পুত্র ছুইভাগ ও দত্তক এক ভাগ পাঁইবে। 
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"উৎপন্নে স্বৌরসে পুত্রে তৃতীয়াংশহরা শ্বতাঃ । 
সবর্ণ। অসবর্ণাস্তর গ্রাসাচ্ছাদনভাপিনঃ ॥ 
চতুর্থাংশহুরাঃ স্বত! ইতি দ্বিতীয় চরণে কচিৎ পাঠঃ” 
(দত্তকচন্ত্রিক?) 
দৃত্বককন্াগ্রহণবিধি--দৌহিত্রা্ি দ্বার! উপকার প্রত্যাশা 
করিয়া দত্বককন্তা গ্রহণ কর! যাইতে পারে, ইহা 
শান্তানুমোদিত, পুরাণ গ্রভৃতিতে ইহার উদাহরণ পাওয়। 
যায়। দশরখ শাস্তাকে দত্তককন্তারূপে গ্রহণ করিক্কা- 
ছিলেন। ইত্যাদদি। 
অক্কৃতদারের দত্তকনিষেধ_-অকূতদার অর্থাৎ ঘিনি 
বিবাহ করেন নাই, তিনি দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন না, 
দারপরিগ্রহ না করিলে অপুত্র বল! যায় বটে, কিন্তু তাহার 
পুত্রত্ব সম্ভাবনা আছে, এই জন্ত দত্তকগ্রহণ করিতে 
পারিবেন না। 
অনেক ভ্ত্রীসত্ধে যদি স্বামী স্ত্রীকে দত্তক গ্রহণের অন্গমতি 
দেন এবং তদনুসারে প্রত্যেকের দত্তক গ্রহণ হুয়। তাহ! 
হইলে এমত স্থলে শাস্তাসারে সিদ্ধ হইলেও প্রথম গৃহীত 
দত্তকের ধনাধিকার এবং এক সময়ে অনেক দত্তক গৃহীত 
হইলে কোন দত্তকেরই ধনাধিকাঁর হয় না। 
বীরমিজ্রোদয়ের মতে-স্বামী মৃত্যুকালে দত্তকের আজ্ঞা! ন। 
দিয়! ধদি মরিয়! যান, তাহ। হুইলে তাহার মৃত্যুর পর আক্তা 
না থাকিলেও স্ত্রীগণ দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে। এই 
মত বঙ্গদেশে চলে না, ইহ! পুর্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু এই 
মত পাশ্চাত্য প্রদেশে চলিত । . , 
স্ত্রী কিংব! শুদ্র দত্তক গ্রহণ করিতে হইলেও অগ্রে ব্রাহ্মণ 
বারা হোম সম্পাদন করিয়া পশ্চাৎ দত্তক গ্রহণ করিবেন। 
ভাহা না করিলে দত্তকত্ব সিদ্ধ হয় ন|। ব্রাঙ্গণাদি ত্বার! 
আবশুক মন্ত্রাদি পাঠ করাইবেন। মন্ত্র পাঠ না হইলেও 
স্ত্রীও শুত্রাদির দত্তকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, কিস্ত হোম ব্যতীত 
কখন দত্বকত্ব সিদ্ধ হইবে না। উত্তরকালে কোন অনর্থ না 
ঘটে, এই জন্ত বন্ধু, বান্ধব ও রাজপুরুষের সন্নিধানে দত্তক 
গ্রহণ করা সগত। ( দত্তকচন্তরিকা, দত্তকমীমাংস1) [ পোষ্য- 
পুত্র দেখ।] 
দত্তকগ্রহণগ্রয়োগবিধি-্-গ্রহীত1 দত্তক গ্রহণের পূর্ববদিনে 
উপবাস করিয়া থাকিবেন, পর দিন গ্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন 
করিয়। আচমন করিবেন, তাহার পর বিষুকে ম্মরণ করিয়া 
লনারায়ণকে গন্ধপুষ্প দিয়! গ্বম্তিবাচন করিবেন-_-*গ কর্তব্য 
ইশ্মিন্‌ পুত্রপ্রতিগ্রহকর্মাণি পুণ্যাহং তবস্তে। ক্রবস্ত, ও 
পুণাহং” এই মন্ত্র তিনবার বলিতে হইবে। 
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এইরূপ স্বস্তি ও খদ্ধি তিনবার কনিয়া, বলিতে হইবে। 
কিন্তু শুদ্রগণ "স্বস্তি তবস্তে। ক্রবস্ধ' বলিলেই হইবে। 

সামবেদীরা 'ও অন্তি সোমোহয়ং' এই মন্ত্র ও য্ুর্বেদীরা 
৩" হুর্ধ্যঃ সোমো। মং কালঃ” এই মন্ত্র পড়িবেন। 

তাঁহার গর 'এতে গন্ধপুশ্পে ও জাদিত্যাদি নবগহেভ্যে! 
নমঃ, বলিয়। পুজা! করিতে হইবে। গণেশাদি গঞ্চদেবত।, 
ইন্জাদি দশদিকৃপাল, গুরু ও ব্রা্মণকে পূজ। করিতে হইবে। 
তাহার পর সঙ্কল্প করিতে হইবে 'ভ্রীবিযু/রোং তৎসদস্ত 
অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে: অমুকতিঘৌ অমুফগোঃ 
মক দেবশর্দা। (শুত্র হইলে) অমুকদাসঃ অগা 
্রযুকপৈতৃকধণাপকরণপুরামনরকত্রীণদবার! শ্রীপরমেশ্বর 
শ্রীতার্থথ আত্মবংশরক্ষার্থক মন্ুবুহণ্পতি বশিষ্ঠশৌনক- 
পরাশরাদ্যযিবাক্যানুসারেন স্বশাখোক্তবিধিনা পুত্রগ্রতি- 
গ্রহমহং করিয্যে এইরূপ সন্বল্ল করিবে। লামবেদী হইলে 
“দেবোবো” ইত্যাদি, যনতুর্বেদী হইলে “বজাগ্রতে” ইত্যাদি 
সন্থয্পন্ক্ত পাঠ করিতে হুইবে। পরে বি্ননাশের জন্ত 
গণেশপৃ্ধা করিতে হইবে ও ত্র্ধ, হোতা, আচার্য্য ও 
সদস্তকে বরণ করিতে হুইবে। 

দত্তকগ্রহীতা। বলিবেন, “ও* সাধু ভবানান্তাং ব্রাঙ্গণ 
বলিবে, 'ও' সাধ্বহ মাসে, বর্তা। বলিবেন, 'অর্চয়ন্তামো 
তবস্তং, ব্রাহ্মণ বলিবেন, “ও' অর্চয়।” তাহার পর ব্রার্দণকে 
বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দিয়! দক্ষিণ জানু গ্রহণ করিয়া! বলিবেন, 
“বিষ্কুরোং তৎসদস্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিখো৷ 
মৎসঙ্করিত শৌনকাহু)ক্তবিধিন1 পুত্রগ্রহপকর্ণণি ব্রদ্মকর্ম- 
করণায় অমুকগোবরং প্রীঅমুক দেবশর্্মাণং এভিঃ পা্াদিভি- 
রভ্যর্চ ভবস্ত মহং বৃণে" ব্রাঙ্গণ 'বৃতোন্মি বলিবে। তাহার 
পর 'য্থাবিহিতং ব্রঙ্গকর্ম কুক” ব্রাঙ্গণ বলিরেন, বধ! 
জ্ঞানং করবাণি। এঁইরূপে হোতা, আচার্য্য ও সদন্তকে 
বরণ করিতে হইবে। পরে হোতা প্রত্থতি বেদীতে 
উপবেশন করিয়া! পঞ্চগব্য দ্বার! স্বপাখোক্ত যথাবিহিত 
মন্ত্রীরা! পঞ্চগব্য শোধন করিবেন। পঞ্চগব্য শোধন 
করিয়। গ্রণব দ্বার পঞ্চগব্য একজ করিয়া এই মন্ত্রে বেদী 
শোধন করিতে হইবে । 

€ বেদাবেদিঃ সমাপ্যতে বহিষ! বিক্রির পেন 
যুপ আগ্যায়তে গ্রণীতে। ইগ্নিরগ্লিনা।” তাহার পর বেদীর 
উপর চন্দ্রীতপ বন্ত্রধীর! এই মন্ত্রে বন্ধ করিতে হইবে, সন্ত 
গং উদ্ধউষণ উতয়ে তষ্ঠাদেবে! নঃ সবিত]। উদ্ধোরাজন্ত 
সবিভ। যদেঞ্জিভির্বাগাভিধিহবপ়ামহে 

পরে বেদীর পূর্বে পঞ্চঘট আরোপিত করিয়! খটস্থা 


[ ৩১৮; ] 


এ 


পনোক্ত মন্ত্রে পঞ্চঘট স্থাপন করিতে. হইবে। পরে দেবীর 
ঈশানকোণে শাস্তিকলস স্থাপন করিবে। | 
এ শ্াস্তিকলস ছুইখানি বন্তরী দিয়! আচ্ছাদিত করিয়া! £গ' 
বরুণন্োতস্তনমসি বরুণস্ত স্বস্ত সর্জনীস্থ বরুণন্ত খত সদন্তসি 
বরুণস্ত খত সদন্মসি বরুণন্ত খত সদনী মাসীদ' এই মন্ত্রে 
শান্তিকুন্তে জল পুরিতে হইবে । তাহার পর বেদীর মধ্ো 
পঞ্চবর্ণের গু্িক! দ্বার! সর্বাতোভদ্রমগ্ডল, অথব! অষ্টদলপন্স 
প্রস্তত করিতে হুইবে। ইহার মধ্যে শালগ্রামশিল! সংস্থাপন 
করিয়! পৃজ। করিতে হইবে। প্রথমে সামাস্তার্থ ও ভূতশুত্ধযাদি 
করিতে হুইবে। তাহার গ্রথম ঘটে গণেশ, দ্বিতীয় ঘটে স্ুর্য্য, 
তৃতীয় ঘটে বিধুঃ, চতুর্থ ঘটে শিব ও গঞ্চম ঘটে হূর্গা পুজ। 
করিতে হইবে এবং আদিত্যাদদি নবগ্রহ ও ইন্্রাদি দশদিক্‌- 
পালকে পৃথক্‌ পৃথক ভাবে আবাহনাদি করিয়! পুজ। করিতে 
হইবে, পরে শাস্তিকলসে বরুণকে আহ্বান করিয়। যথাশক্ত্য- 
মুসারে পৃ! করিবে। গরে গণপতি, এজাপতি, বিষু। ও 
ধর্মকে যোড়শোপচারে পৃজ1 করিবে । এই প্রকারে পুজা 
করিয়। পিতৃগণকে আবাহন করিয়া শক্তান্থুসায়ে পৃজ1 করিৰে। 
£' পিতৃভ্যোনমঃ, ও' কুলদেবতাভ্যোনমঃ ও গুরুভ্যো নমঃ, 
ও" অগ্পয়ে নমঃ, ও" সুরধ্যসাবিট্রো নমঃ, ও" বায়বে নমঃ, ও 
হুর্যযায় নমঃ, ও" প্রজাপতয়ে নমঃ, ও সোমায় নমঃ ও দিবে 
নমঃ, ও পৃথিবৈয নমঃ, ও" ভূর্নমঃ, ও" ভূবর্নমঃ) ও" স্বর্মমঃ, ও 
ভূর্ভ,বঃ দ্বর্নমঃ ও অগ্য়ে শ্দিষ্টিকতে নম+ ইহাদিগকে পুজা 
করিয়! শ্বগৃহ্যোক্ত বিধিদ্বার! কুণ্ডে বাস্থগিলে বহিস্থাপন করিয়। 
হোম করিতে হইবে। যন্ধুর্কেদীর! যূর্বেদোক্ত ও সামবেদীর। 
সামবেদোক্ত বিধানানুসারে কুশগ্ডিক। সমাপন করিবে। 
তাহার পর আচার্ধ্যও ব্রাহ্গণাদির সহিত গমন করিয়া 
গ্রহীতা দ্রাভার নিকট ও" পুত্রং দেহি, আমাকে পুত্র 
দান করুন, বলিয়! পুত্রতিক্ষা চাহিবেন। পরে পুত্র- 
দাঁত আচমন করিয়া বিধুকে ন্ময়ণপুর্ববক নারায়ণ, গুরু, 
গণেশ ও নবগ্রহ. প্রভৃতি পুজা! করিবে। পরে ম্বন্তিবাচন 
করিবেন-১-'গ বর্তব্োধশ্মিণ পুত্রদানকর্মণি ও পুণ্যাছং 
তবস্তে। ক্রবন্ত ৬ পুণ্যাহং ইহা! তিনবার গড়িতে হুইবে, 
পরে শ্বত্তিধন্ধি পাঠ করিতে হইবে। পরে "ম্বত্তিনঃ 
ইল্্রোো এই মন্ত্র, “হূর্যযঃ সোমো। বমঃ কাল+ এই সন্ত 
পাঠ করিবে। পরে নারাকণকে গন্ধপুষ্প দিয়া পুজা 
করিয়! সঞ্থল্ল করিবে। ও্ীবিষুরোং তৎসদস্ত অমুকে মানি 
অমুকে পক্ষে অধুকে তিথৌ অমুক গোঁতঃ প্রীঅমুক দেবশর্দা 
শ্রীপরমেশ্বরগ্রীত্যর্থ, পুত্রদানকর্থাহং করিষ্তে' এইরপে 
সন্ব্ন করিয়! সঙ্বহুক্ত পড়িবে। তা্ছার পর গণেশ গ্রতৃতিক্কে 


দত্তক. 


পান্ভাদি বার] পূজা করিধা পুত্রদান করিবে। 'বিষুরোং 
তৎসদস্ভ অমুকে মাসি অধুকে পক্ষে অমুকে তিধৌ অমুক 
গোত্রঃ ভ্ীঅমুক দেবশর্পা চতত্রস্বি্ট প্‌ পঞ্চানথট,প্‌ পুঅদানে 
বিশ্বে যজ্সেন দক্ষিণর়। সমপরিষজ্িরে ইতি পঠিত্বা যে চ 
যজ্ঞেতাঁদি পঞ্চ খচস্ঠ গঠিত্ব! ইমং পুৰং তব পৈতৃকঞ্ণাঁপ- 
করণ পুক্লামনরকজাণবংশরক্ষা সিদ্ধার্থ, আত্মনশ্চ পরমেশ্বয- 


প্রীতার্থং অমুক গোত্রায় অমুক প্রবরায় শ্রীঅমৃকায় তুত্য- 


মহং সম্প্রদদে।, এই বলিয়! উৎসর্গ করিবে, তাহার পর 
“মম গ্রতিগৃস্থাতূ পুত্রং ভবান্‌, ইহ! পাঠ করিয়! 'প্রতিগৃহী' 
যুস্তে” ইছ! বলিয়া অক্ষতের সহিত জল দিবে) তাহার পর 
দক্ষিণ দিতে হইবে। 'বিষু/রোং তৎসদদ্ক অমুকে মাগি 
অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রঃ প্ীঅমুক দেবশর্ম্ম 
পরমেশ্বর প্রীতকামনয়! যাচতে তৎপুবদানকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং 
দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মুলাং বৰ প্রীবিষ্বদৈবতং অমুক 
গোত্রায় অমুক প্রবরার ভ্ীঅমুকায় তুভাযমহং সম্প্রদদে' ইহ! 
বলিয়া গ্রহীতার হন্তে দিবে। এই সময় দাতা বালককে 
গ্রতিগ্রহীভাকে দিবে । এই সময় দত্তকগ্রহীতা “৩ দেব- 
স্তত্বা সবিতৃঃ প্রনবশ্থিনোর্বা!হুভ্যাং পুঞ্োহন্তাভ্যাং হস্তং 
গৃহাম/সৌ' এইমন্ত্র বার! বালককে হস্তঘয়দ্বার! গ্রহণ করিবে 
তাহার পর প্র বালককে ক্রোড়ে বসাইয়া 'গ অঙ্গাদঙ্গাৎ 
লভভবদি হৃদয়াদধিজায়সে আত্মাবৈ পুত্রনামাসি সংজীব 
শরদং শতং এই মন্ত্রথারা বালকের মস্তক আস্রাণ করিবে 
এবং পরে ধধর্্ায় ত্বা পরিগৃহ্!মি ও সন্তানায় ত্বা পরিগৃষ্ামি। 
এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পর “ও বন্ত্রাণি পরিধৎঘ্ব' এই 
মন্ত্র বার! বস্ত্র পরিধান করাইবে। পরে উষ্কীয ও কুস্কুমাদি 
দ্বার। তিলক করিয়া দিবে। “গু হিরণ্যক্বপমবসে ক্রম্ুধ্বং এই 
মস্ত্রধারা অগন্কৃত করিয়া বালককে ক্রোড়ে করিয়! লইবে। 
তাহার পর “ও স্থত্তিনো মিমিতা মঙ্শিনীভ্যাং ম্বত্তি তে 
ব্যাদিতি বনর্বণঃ স্বস্তিগৃষ। শ্বরোদধাতু নঃ শ্বত্তি বাস্াবা 
পৃথিবী স্থচেতনা স্বস্তয়ে বাযুমুপশ্রবা মহী সোমং শ্বত্তি ভূবসং- 
যম্পতিঃ। ও" বৃহস্পতিং সর্বগণং শ্বস্তয়ে স্বস্তয়ে আদিত্য সোম। 
তবস্ত নঃ বিশ্বেদেবা নোছ স্বস্তয়ে বৈশ্বানর। বনু রগজিঃসততয়ে 
দেব! অভবননতবঃ শ্বস্তয়ে শ্বস্তয়ে শ্বন্বিনে! কুদ্রপাত্বংহসঃ 
স্বস্তি মিআবরুণা শ্বস্তিপখো! রেবতী স্বস্তিন ইন্রনতাগ্রিশ্চ 
স্বত্তিনোংদিতয়েস্বধি | দ্বন্তিপন্থা মন্থুরেম হূর্য্যাচজ্ত্রমসী চ 
পুনর্দধত| ক্ষতা জানত সঙ্গমে মরি শ্বশ্মরের ন্তারিষ্টনেমি 
রিক্ষমরিষ্টনেমি মহডুতং বয়সং দেসতানাং অন্থরন্তং ইন্ত্রসখং 
সমিৎবৃহাসোনামিবারুহেম অয়ং হোমুচমাজীরসঙ্গয়ঞ্চ সমমা- 
জয়ং মনমাচ তার্ষং প্রেতপাণি শ্ররণং প্রপদোো গ্বত্তি সন্থা- 


[ ৩১৯ ] 


দত্তক 


দেখভয়রস্ত তদস্ত মিত্রাবরুণা তদগ্নয়ে সংযোয়ভামস্ত সন্তং 
অশীমহি গাধনতঃ গ্রতিষঠ্ন! মা দিবে বৃহতে সাধনায় গৃহাবৈ 
গ্রতিষ্ঠান্ুক্তং তৎগ্রতিষ্ঠিতং ময় বাঁচ। সংহ্যব্যং তম্মাদেতা 
বিদুরে পুষং লভতে গৃহানে বৈ নানািগমিযতি পঞগুনাং 
প্রতিষ্ঠা । 

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির পশ্চিমার্দকে উপবেশন 
করিবে এবং অগ্নির পশ্চিমদিকে ও শিজের দক্ষিণে বাল- 
ককে রাখিয়া আচার্যোর দক্ষিণদিকে গ্রহীত! নিজে বসিবে। 


তাহার পর আচার্য হোম করিবেন। 


গুধস্বাঘদাব্যারিণামন্ত মামোমর্ত্যং মাজ্যাজোহবীংযি- 
জাত বেদোযশোধন্মজুধোহি প্রজাভিরগ্নেরমৃতত্মন্তাং স্বাছ। | 
১।৩ যন্বৈত্বাং সুকৃতে জাতবেদ উলোকমগ্রেক্র ণবন্তোণং 
অশ্বিণং সপুত্রিণং ধীরবন্তং গোমত্বং যি'নশ্বতেম্বাহা । ২। 
ও ত্বং স্বামগ্নে পর্যযবহন্‌ হুর্ধ্যাং বহুতুনাসহ। পুনঃ পতিভ্যো- 
জায়াদা অগ্নেপ্রজয়াসহ স্বাহা। ৩। ৩ সোমোহদদৃগন্ধবর্বায় 
গন্ধর্বো২দদদগ্নয়ে। বয়িত্বাপুজান্চাদদে দগ্ের্মহীয়মহো! ইমাং 
্বাহা। ৪। ও ইহৈবস্বংযারিষৌন্বং বিশ্বমাযুকপ্তং। ক্রীড়তৌ 
পুর্ন ভির্মোদমানৌ শ্বী স্বীয় গৃহে স্বাহা। ৫। ও আনঃ 
গ্রজ। জনয়তু প্রজাপতি বাজরসায়মানত্বর্/ম! আমুর্মঙ্গলী; 
পতিলোকমাবিশ সন্মোভবদ্িপদেশং চতুষ্পদে ম্বাহা। ৬। 
ও" অথোরচাক্ষরপতি ক্ষ্যধিগিরা পশুভ্যঃ দ্ুমনাঃ সু বর্চঃ। 
বীরস্র্দেবকামান্তেনৌ শঙ্নোভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে ন্বাহ! ।৭। 
ও ইমাং ত্বমিজ্ুমীত্বঃ সুগুজ।ন্রণু। দশান্তাং পুত্রানাধেহি 
পতিমেকা দশংককধি স্বাহা।৮। সম্রাজিশ্বগুরেভব ও' সম্াজিশ্ব- 
শ্রবাংভব। ননন্দরি চ সপ্ত্রাজ্িভব সমাজ্তি অধিদেহৃযু স্বাহা 
।৯। ও" সমগ্ত্ত বিশ্বেদেব! সমাপোহৃদয়ানিলৌ। সম্মাতরিশ্বা, 
সন্ধাতাসমুদে্রীরধতু নৌ স্বাহা। ১০। এই দশটা মনদ্ধার! 
প্রত্োেক চরুহোম করিয়া গ্রজাপতি হোম করিবে। মন্ত্রযথা, 
ও গ্রাজাপতে নত্বদেতার্স্যন্যোবিশ্বগাতানি পরিতাবভূব। 
যত্কামান্তেছুহুমন্তমোহস্তব্ংস্তাম পতয়োরয়ীণাং শ্বাছেতি- 
মন্ত্রেণাষ্টীতরশতং আজাপায়স হোমং কুর্ধযাৎ। 

্রায়শ্চিত্রহোম সমাধা করিয়া দক্িণান্ত করিতে হইবে। 
অস্ভেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্শ। অমুক গোত্রস্ত 
অমুক দেবশর্দণংঃ সন্কলিত পুর গ্রতিগ্রহাঙ্গছোম কর্মণি 
্রহ্গ কর্ম প্রতিষ্ঠার্থং পূর্ণপাত্রং শ্রীবিষুদেবতং অমুক গোত্রায় 
শ্রীঅমূক দেবশর্্মণে ত্রহ্মণে তুত্যমহং সম্প্রদদানি। ব্রহ্গ- 
দক্ষিণ! সমাধা করিয়া অগ্রেত্বং ইত্যাদি মন্ত্রে অগিবিসর্জন 
করিবে। তাহার পর “অগ্ভেহ্যাদি মৎসঙ্কলিত পুত্র প্রতি 
গ্রহাঙ্গ হোমকর্ঘ্ণি গোত্রাদিকর্ম প্রতিষ্ার্থ, ইদ' স্ুবর্ণং 


দণ্জাজেয 


প্রীবিষুদৈধতং অমুক গোজআয় শ্রীঅমুক দেবশর্পণেহোব্রেডৃত্য 
মহং সম্প্রদদে। ইত্যাদি রূপে দর্সিণাস্ত করিবে। পরে 
ব্রাহ্মণ, আত্মীর দ্বজন গ্রভৃতিকে ভোজন করাইয়। মহোৎ 
সব করিবে । [ পোস্যপুত্র দেখ। ] 
দত্তকপুত্র (পুং) দত্তক এব পুত্রঃ। দ্বাদশ প্রকার পুত্রের 
মধ্যে একপ্রকার পুত্র । 
প্দ্দ্যাম্সাতা পিতা বা যং সপুতো। দত্তকো। ভবে ।* (ধাজবন্ধা) 
মাতা বা পিতা যে পুত্রকে দান করিয়াছে, তাহাকে দত্তক- 
পুর বলা যায়। [দত্তক শবে বিস্তৃত বিবরণ দেখ ।] 
দৃত্ততীর্ঘকৃৎ ( পুং) গত উৎমপিণীর ৮ম অর্হন্‌ তেদ। 
'বিমলঃ সর্বঙ্থতৃতিঃ শ্রীধরে! দত্ততীর্থকুৎ | ( হেম ১৫১) 
দত্তনৃত্যোপহার (বি) নৃতা দ্বার! ক্কত-অভিবাদন। 
দত্তপ্রাণ (ব্রি) যে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। 
দত্তমার্গ (ত্রি) পথ ছাড়া, গতিরোধ না কর]। 
দততবর (ত্রি)১ বর দেওয়া হইয়াছে যৎকর্তৃক। ২যে বর 
প্রার্থনা করিতে দেওয়। হইয়াছে। 
“পূর্ব দত্তবর! রাজ! বরাবেভাবযাচত |” (রামা* ১১২২) 
দত্তশক্রু, দত্তশন্মন্‌ (২) রাজাধিদেয় শুরের পুত্রভেদ । 
( হরিবংশ ৩৯ অঃ) 
দততশুন্কা! (ভ্বী) যে কন্তার জন্ত শুষ্ক বা পণ দেওয়! হইয়াছে। 
দত্তহস্ত (জি) অবলগ্বের জন্ত যে হাত দেওয়া! হইয়াছে, 
রক্ষিত। ূ 
দতাতুন্‌ (ব্রি) দ্বাদশ প্রকার পুতের মধ্যে এক প্রকার 
“্দত্তাত্ম! তু শ্বয়ংদতে। গর্ভে বিপ্লঃ সহোঢ়ঃ ॥* 
(যাঁজবন্ধ্য ২১৩৪) 
আপন। কর্তৃক দতককে দত্তাষ্ম! বল! যায়। মন 
লিখিয়াছেন-- 
*মাতাপিভৃবিহীনে। বস্তাক্কে বা স্কাদকরণাৎ। 
আত্মানং স্পর্শয়েদবস্ত শ্বয়ংদত্তস্ত সস্থৃতঃ॥* (মনু ৯1১১৭) 
যাহার পিতা মাতা নাই অথব| পিত1 মাতা কর্তৃক যে 
অকারণে পরিত্যক্ত, সেই পুত্র শ্থয়ং যদি আপনাকে দান 
করে, তবে উহা! গ্রহীতার দত্তায্মা ব! শ্বয়ংদত্বপুত্ বলিয়া 
গণ্য হইবে। বীরমিত্রোদয়ে লিখিত আছে_- 

'অকারণাৎ পাতিত্যাদিকারণমস্তরেগৈৰ ছুর্ভিক্ষাদৌ 
পোষণাদ্তসামর্থাদিনা মাতাপিতৃভ্যাত্তযজঃ ন্বতন্তর ইত্যর্থঃ । 
দত্তাত্রেয়, বিষ্কুর অবতার খধিভেদ। মহাভারত, হুরিবংশ, 

ভাগবত, বিষ্চপুরাঁণ, মার্কগেয়পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে 
দততান্েয় সম্বন্ধে অল্লাধিক প্রসঙ্গ আছে। ইহার উৎপত্তি 
স্হন্ধে মর্কতেয়পুরাণে এইরূপ বিবকণ পাঁওয়। যাম__ 





রী দত্তাতের 


কুশিকবংশীয় কোন কুষ্ঠরোগী ত্রাঙ্গণ পূর্বে প্রতিষ্ঠান 
পুরে বান করিতেন। তাহার গতিব্রতা ভার্যযা আশেষবিধ 
কষ্ট সহ করিয়া ও প্রাণপণে পতির সেবা গুশ্ষ! করিতেন 
ও তাহার মন যোগ|ইয় চলিতেন। এমন কি সেই-ব্রাঙ্গণ 
এক দিন কোন এক সুন্দরী বেশাকে দেখিয়া কামশরে 
পীড়িত হন ও তাহার নিকট লইয়া যাইতে পত্বীকে আদেশ 
করেন। সাধবী ত্রাঙ্গণপত্বী ঘোর] ঘনঘট।চ্ছন্ন-রজনীতে 
প্রিয়তম পতিকে স্বদ্ধে করিয়। ও কএকটা মুদ্র। সঙ্গে লইয়! 
সেই বেশ্তাগৃছে যাইবার জন্ত বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে 
শলবিদ্ধ অণীমাগুব্য খধি ছিলেন। অন্ধকারে দেখিতে ন৷ 
পাইয়। যাইতে যাইতে খষির গায়ে ব্রাঙ্গণের পা লাগিল। 
মহুধি মাগুব্য তৎক্ষণাৎ কুন্ধ হুইয়া অভিশাপ দিলেন, “যে 
নরাধম পা দিয়! আমাকে ঠেলিয়। দিল, নুর্য্যোদয় মাত্র 
নিশ্চয় সে বিনষ্ট হইবে।” ব্রাঙ্ষণপত্থী সেই দারুণ অভিশাপ 
শ্রবণ করিয়! নিতান্ত ব্যথিত হইয়। কহিলেন, “হূর্য্যের আর 
উদয় হইবে না।” সতীর কথ মিথ্য। হইবার নহে। সুতরাং 
হুর্ধ্য উদয় নাহওয়াতে জগৎ ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল। 
তখন দেবগণ মহাচিন্তিত হইয়! ত্রচ্জার নিকট শৃুর্ধেযাদয়ভাবে 
বজ্ঞলোপের কথ! জানাইলেন। ব্রঙ্গা কহিলেন, তেজ: 
সবার তেজের ও তপন্ত। ভ্বারাই তপস্তার উপশম হুইয়! থাকে। 
যখন পতিব্রতার মাহাত্ম্য গ্রভাবে সুর্য উদয় হইতেছে না, 


পতিত্রত। রমণী দ্বারাই হুর্ষেযর উদয় সাধন করিতে হইবে।” 


ব্রহ্মার আদেশমত দেবগণ মহাসাধবী অত্রির সহ্ধর্শিণী অন- 
হুয়ার নিকট গিয়া হুধ্যোদয়ের উপায় বিধান করিতে অনু- 
রোধ করিলেন। দেবগণকে সন্তষ্ট করিবার জন্ত অননুয়1 
্রাহ্মণপত্ধীর নিকট গমন করিলেন এবং তাহাকে, মধুর 
বচনে শ্রীত করিয়া কছিলেন, “তোমার কথায় হুর্য্যের উদয় 
ন| হওয়ায় যজ্লোগ ও স্থ্টিকোপ হইবার উপক্রম হুইয়াছে। 
সেই জন্ত নূর্ঘ্য উদয়ে তোমার মত চাই। হুর্ষেযাদয়ে তোমার 
পতির মৃতু হইলেও আমি তাঁহাকে অবিলম্বে পূর্ববৎ দেহযুক্ত 
ও নবকলেবর করিব।” অনুয়ার কথায় ব্রাঙ্গণভার্যা সম্মত 
হইলেন । দুর্ধয উদয় হইল। অননুয়াও মৃত.আ্রাঙ্গণকে বাঁচাইয়! 
দিলেন । দেবগণ এই কার্ধেয মহাসন্ত্ট হইয়া অনন্ুয়াকে বর 
দিতে আমিলেন। অননুয়া বর ঢাহিলেন। “ত্রক্ষা, বিষু ও 


মহেষ্বর যেন আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ব্ঙ্ধাদি সেই 


বরই দিলেন। | 
যথাকালে অনস্য়ার গর্তে ব্রদ্মা সোমদপে, বিষ দত্তা- 

অরে রূপ এবং মহেষ্বর তূর্ধ্বামারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। 

হৈহ্ক্নপতি উদ্ধৃত স্বভাবে আগ্রিক্ন অবমানন। করিতে, গ্রবৃত 


ঈগার্রের 


হইয়াছিলেন, তাহাতে ত্বগবান্‌ দত্তাত্রে্য অতিশয় ফুপিত 
হুইয়। সগুম দিবসে অনহুয়ার গর্ভ হইতে বিনির্গত হইলেন। 
দত্তাত্রেয অনেক দৈত্যদলন ও শিষ্টের পালন এবং অল্প 
বয়সেই যোগস্থ হুইরা বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করেন। 
তিনি সর্বদাই খবিকুমারগণে বেষ্টিত হুইয়া যোগসাধন 
করিতেন। এক সময় তিনি সংসারসঙ্গ পরিত্যাগ করি- 
বার ইচ্ছায় বহুকাল সরোবর সলিলে ডুবিয়৷ থাকেন। 
কিন্ত খাঁধকুমারেরা কেহই সরোবরতীর পরিত্যাগ করিলেন 
না, তাহার অপেক্ষায় রহিলেন। তাহাদিগকে ছলন| করি- 
বার জন্ত দত্তাত্রেয় সুন্দরী রমণী লইয়া জল হুইতে উঠিলেন। 
সেই রমণীর সহিত মস্কপান ও নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন, 
কিন্ত খষিকুমারের৷ তথাপি তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন না । 
তাহারা ভাবিলেন, দত্বাত্রেয মহাপুরুষ, যোগিগণেরও 
নিয়স্তা, কোন ক্রিয়াতেই তাহার আসক্তি নাই।" সুতরাং 
অস্ভপান ও স্ত্রীসঙ্গে তাহাকে দোষ ম্পার্শিতে পারে না। 
ধিনি যোগবিৎ ও যোগীশ্বর, যোগীরাও মুক্তিকামনায় তাহার 
চিন্ত। করিয়। থাকেন। 
এক সময়ে জস্তাস্থুরের সহিত দেধগণের খোরতর যুদ্ধ 
ছয়। তাহাতে অন্থরেরাই জয়লাভ করে। বুহল্পতির 
আদেশে দেবগণ দতাবেয়ের আশ্রমে আলিয়। বনু প্রকারে 
তাহার তুষ্টি সম্পাদন করেন। দত্তাত্রেয়ের কথায় দেবগণ 
দৈত্যদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। কিন্তু দৈত্যগণের প্রবল 
আক্রমণে ভীত হইয়া দেবগণ সাহাঁযোর অস্ত আবার দত্তা- 
ত্রেয়ের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দৈত্োয়াও তাহাদিগকে 
প্রহার করিতে করিতে. সেখানে প্রবেশ করিল।  দেখিল, 
মহাবল দত্বাত্রের় ও তাহার পার্থে জগতের বরণীয়। লক্ষ্মী 
বিরাজ করিতেছেন। লক্ষ্মীর রূপ দেখিয়া! দৈত্যগণের,. মোহ 
হইল। তাহারা দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়! সেই রমণীরত্বকে 
শিবিকায় তুলিয়া লইন্ঘ! প্রস্থান করিল। তখন দত্বাত্রের 
ছান্ত করিয়া! দেবগণকে বলিলেন, সৌভাগাধলে তোমরা 
বিজয়ী হইলে। কেননা! যখন লক্ষী দৈত্যগণের সপ 
পরিত্যাগ করিয়! মাথায় উঠিয়াছেন, তখন নিশ্চন্নই উহ 
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে আশ্রয় কিবেন। দত্ত 
জয়ের কথায় প্রোৎসাহিত হুইয়! দেবগণ দৈত্যগণকে বিনাশ 
করিলেন. লক্গীও তাহাদের মাথ। হইতে পড়িয়া দতাজেয়ের 
পার্খবর্ঠিনী হইলেন। ূ 
, স্থাজ্গ! কার্ভবীর্যযার্জান প্রথমে বিবেকের বশবর্তী হইয়া 
রান্পদ গ্রহণ করেন নাই। শেষে দত্তাজেয়ের উপদেশ 
গ্রহণপূর্ধবক সিংহালনে আয়োহ্‌ণ করিলেদ। . অনর্ক প্রভৃতি 
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পদের 


দভাপ্রদান্ির 


আদেক রাজধি এই দত্বাতরেন্ের নিকট যোগোপদেশ লাভ 


করিয়াছিলেন। ( মাঝণ্ পু* ১৫।১৯ অঃ) 1 দত্ত দেখ। ] 

দত্তাজেক্সের নামে এই করখানি অধ্যাত্মশান্ত্র প্রচলিত 
আছে. 

অদ্ভুতগীতা, অবধৃতনীতা। দত্তগীত, যোগশান্ত, বর্ণগ্রবোধ, 
বিভাগীত1, ম্বায্বসন্থিত্যুপদেশ, দত্তাতরেয়গোরক্ষ ও দত্বা- 
জ্রেয়োপনিষৎ। এতন্তি্ল দত্বাত্রেয়তন্ত্। দত্তান্েয়চক্জ্রিক!, 
দবত্তাত্রেরপটল, দত্তাজ্রেয়সংহিতা, দস্ভাত্রেয়হদয় প্রভৃতি 
তাস্তিক গ্রন্থ দেখাবায়। '“দত্তাজেয়মহাপুজীবর্ণনা নামক 
সংস্কত পুস্তিকায দত্তাজেয়ের পৃজাদি বণিত হইয়াছে। জৈন- 
দিগের নিকটও দত্তা্রেয় পূজ! গাইয়! থাকেন। দিগম্বর!- 
ছুচর রচিত দতাজেয়যাহাত্মো এ সন্বন্ধে অনেক কথা আছে। 


দত্তাত্রেয় দৈবজ্ঞ্--বিবাহভ্ষণনামক সংস্কতগ্রন্থ-গ্রণেতা। 
দত্তাপ্রদানিক (রী) দতন্ত সম্প্রদানং গ্রহণসভ্যন্ত দা" 


গ্রদান-ঠন্‌। অষ্টাদশ বিবাদ পদাস্তর্গত বিবাদণদবিশেষ। 
অষ্টাদশ প্রকার বাবার পদের মধ্যে দতাপ্রমাদিক পঞ্চম, 
চারিপ্রকার দানমার্গেই দত্বাগ্রদানিক পদার্থাস্তর্গত অদেয়, 
দেয়, দত্ত ও অদত্ত এই চারিপ্রকার দানমার্গই দর্তাপ্রদানিক 
বলিয়া কথিত হুইয়াছে। | 
“্দত্বাদ্রব্যমসমাক্‌ বঃ পুনরাাতূমিচ্ছতি। 
দত্তাপ্রদানিকং নাম ব্যবহারপদং ছি তৎ॥” (নারদ) 
যিনি দান করিয়]! পুনরাক় অন্ায়দণে গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছ। করেন, তাহার নাম দত্বাগ্রদানিক এবং ইহা! ব্যবহার 
অস্তর্সত। ইহার বিষয় বীরমিত্রোদয়ে এইরণ 
লিখিত আছে। স্থাবর বস্ত প্রতিগ্রহ প্রকাষ্টরপে করিতে 
হইবে। দাঁন সত্বন্ধে যাহা প্রতিশ্রুত হয়, তাহ অবশ্ঠ 
দিতে হইবে এবং যাহা দত্ত হইয়াছে, তাহ। অপহরণ বর্তব্য 
নহে। গ্রহীতার গ্রহণ না হইলে গুদ্ধ দানমাত্রে দত্ত বস্ততে 
দাতার সত্ব ধ্বংস হয় না। 
ত্যাগ জন্ত দাতার স্বত্ব নিবৃত্ত হইলেও গ্রহীতা গ্রহণ 


না! করিলে জসম্পূর্ণতাগ্রযুক্ত তাহার অদান শ্রুতিহেতু 


দাতার স্বত্ব পুনরায় উৎপয় হয়। অসম্পূর্ণ রূপ দান করিয়া 
পুনর্বার যে গ্রহণেচ্ছ। করে, সেই গ্রহণ দত্তাপ্রদানিক 
ব্যবহার নামে বিখ্যাত। দ্বত্ত হইলেই ইনি গ্রহণ করিবেন, 
এরূপ নিশ্চয়ভাপুর্বক তছঙ্গেশে দাতা ত্যাগ করিলে 
তাছার শ্বত্বোগয় হয়। কিন্তু প্রাতিগ্রছে বিমুখ জার্নিতে 
পারিলে এ স্বত্ব জন্মে না। যাজ্জবন্থ্যসংহিতায় এইরূপ 
লিখিত আছে, পরিবার প্রতিপালনের অবিরোধে জামী 
ভ্রবাদান ক্ষরিংতে পান্ধিবে অর্থাৎ যাহাতে উত্তম রূপে 


দন 


পরিবারাধি প্রতিপালিত হয়, এইযপ ধন রাখিয়! তবে দান 
স্বরিতে পারিবেন, নচেৎ পারিবেন না। পুত্র পৌন্রাদি 
থাকিতে সর্বস্ব দান করিতে পারিবেন না এবং পূর্যে 
অপরকে মাধ! দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহা ও 
দান করিতে পারিবেন না। প্রতিগ্রহ প্রকাী ভাবেই 
করিতে হইবে। যাহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, 
তাহা দান করিবে। দান করিয়া পুনর্ধার গ্রহণ করিতে 
পারিবে না। 
"বং কুটুস্বাবিয়োধেন দেয়ং দারন্ুতাদৃতে। 
নান্বয়ে সতি সর্বশ্বং যচ্চান্তশ্ৈ গ্রতিশ্রুতং। 
প্রতিগ্রঃ প্রকাশঃ স্তাৎ স্থাবরন্ত বিশেষতঃ | 
দেয়ং গ্রতিশ্রুতধ্ব দত্বানাপহরেৎ পুনঃ ॥৮, 
(বাজ্বন্ধ্য* ২।১৭৮---১৭৯ ) 
দত্তবস্ত অপাত্রে স্তস্তহেতু অথবা ক্রোধাদিপুর্্বক গ্রহণ 
করার নাম দত্বাগ্রদানিক। 
দত্তানপকর্মন্‌ (রী) দত্ত অনপকর্ম আদানং য। "গত 
প্রদানিক। 
দতামিত্র (পুং) সৌবীর় নৃপভেদ। (ভারত আদি" ১৩৯ অ+) 
কোন কোন গ্রত্বতত্ববিদের মতে, গ্রীকদিগের মিকট এই শব্ধ 
[0591910195 নামে খ্যাত । 
দত্তাবধান (ত্বি) দত্বং অবধানং যেন। অবহিত, মনোযোগী | 
দত্তালন (ত্রি) দত্বং আননং যেন। প্রদত্ধাসন, যাহাকে 
আনন দেওয়! হইয়াছে। 
দত্ত (শ্রী) দা1ভাবেক্ষিন্। দান। ”অপশোকমন!ঃ কুটু- 
্বিনী মন্ৃগৃহীঘনিবাপদততিভিঃ &” (রঘু ৮1৮৬) 
দর্তিক (ব্রি) অল্লোদততঃ ঠকৃ। অল্পদত্ত। 
দত্তেয় (পু₹) দত্তায়াং অপত্যং পুমান্‌ দত্ব-ঢক্‌। ইন্জ। (তরিকা) 
দতোৎনিষদ্‌ (স্ত্রী) উপনিষদ্তেদ । 
ঘতোলি (পুং) পুলন্তযমুনি। ( বিছুপু*) 
পত্র (বী)দা-বাহ' কজন্। ১ ধন। “ইজযত্তে মাছিনং দজং» 
(থক ৩৩৬৯) দাত্রং ধনং, (সায়ণ) ২. হিরণ্য। (নিঘণ্ট,) 
“যে! দক্জবী উৎসে! ন গ্রতীকম্‌” (খক্‌ ৬৫০1৮) 
দত্রিম (ধি) দানেন নিবৃত্বঃ দা-জি, জের্মপছ। ১ দান 
নিবৃত্ত, দানখার! নিম্পক্ন। ২ দতকপুত্র। 
“মাতা পিত1 ব1 দ্ভাতাং যমস্তিঃ গুত্রমাপদ্দি। 
লদৃশং গ্রীতিসংঘুজং স ফেোয়ে! দতিমঃ দুতঃ 0” ( মন) 
[দত্তক দেখ।] 
মদ (তরি) দা বাহু শ। দাতা। 
মদন (ক্লী) দদ তাবে লুটু। দান। (শখয়'), 


(গুহ ] 


| 


দদি( মি) দা-ফি। দাস! | “মদে মদে ছিলে দদিধৃধা (খক্‌ 
২৮১৭) বৃথা হৃখানি দিতি দাতা' (লাগ) 

দদিতৃ (পুং) দাতা । “রায়ল্পোষস্ত দদিতার! সাম: ( শুধু" 
৭1১৪) “তে তব দদিতারঃ দাতারঃ স্তাম+, ( মহীধর ) 

দদৃশানপবি (তি) অধি, দর্শনীয় জালাগি। “দদৃশানগবেজে 


হুমানঘ্য* (খক্‌ ১০৩৬) “দৃশানপবে দর্শিনীয়জালাগ্নেত 
( সায়ণ) 


দাদ, ভরুকচ্ছের গুর্জয়বংশীয় কএকজন রাজ! এই নামে 
পরিচিত । তাহাদের আজ্ঞায় থোদিত কএকথানি তাত্রশাসন 
পাওয়৷ গিয়াছে । কাহারও মতে, ইহার! বলভীরাজগণের 
সামস্ত বলিয়া গণ্য । ১ম দন্দের নাম ব্যতীত আর কিছু জানি- 
বার উপায় নাই। ইনি ভরুকচ্ছের ১ম গুর্জাররাজ বলিয়। 
খ্যাত। প্রায় ৪৩* খষ্ঠাকে ইনি রাজ্যশাসন করিতেন। 
ইহার পুজের নাম জয়তট বীতরাগ। এই জয়ভটের ওরসে 
২ দদ প্রশান্তয়াগ জগ্মগ্রহণ করেন। ইছার সময়কার 
৪৯৬), ৪১৫ ও ৪১৭ শকে উৎকীর্ণ তিনখানি তাআশাসন 
পাওয়া গিগ্নাছে। ইনি একজনজ্ঞানী ও সন্থিবেচক রাজ। 
ছিলেন, ইনি দার্শনিক গ্রন্থও প্রণয়ন করেন এবং নান! 
গ্বানে; মঠাদি নির্মাণ করিয়া] তাহার ধর্মমত ও পান্্রীয় উপ- 
দেশ প্রচার করিবার জন্ত ব্রাঙ্গণ নিযুক্ত করেন। 
ইহার পর গুর্জর়বংশীয় ফেন কোন রাজ! রাজস্ব 
করিতেন, তাহার কোন বিবরণ এখনও পাওয়া যাক নাই। 
তাম্রশাসনে (৩য়) দদ্গের উল্লেখ আছে। ডাক্তার বুহলরের 
মতে ইনি ৫৮* খষ্টাবঝে রাজত্ব করিতেন। খোদিতলিপি 
হইতে জান! যায়, ইনি বিপক্ষ নাগবংশীয়দিগকে পরাজয় 
করেন ও বিদ্বযশৈল পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার 
উত্তরাধিকারী (২য়) জয়ভট বীতরাগ | ইহার পুত্রের নামও 
(৪র্থ) দদ্দগ্রশাস্তরাগ। থেড়া! হইতে ৩৮৯ ও ৩৮৫ (চেদ্দি) 
সন্বঘতে উৎকীণণ ছুইখানি তাজশাসন পাওয়া গিয়াছে, 
তন্বারা! জান! ধায় যে (৫র্থ) দরদ ৬২৮ হইতে ৬৩৩ খুষ্টাব 
পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। ইনি পরম সৌর ছিলেন এবং 
সম্রাট্‌ শ্রীহ্ধদেবের প্রবল আক্রমণ হইতে বলভীরাকে 
রক্ষ! করেন। তিনি বলভীরাজকে ব্ষঙ্গা করিলেও এই মিত্রত! 
বেদী দিন স্থায়ী হয় নাই। বলভীরাজ (২ল্স) ঞ্রবসেন 
৬৪৮ থুষ্ঠাবে গুর্জরয়াজধানী তরুকচ্ছ জয় করিয়া! এখানে 
তাঅশামন অর্পণ করেন। কিন্ত খর্জরয়াজ বেলী দিন 
অবনত ছিলেন না, বলভীরাজ (৪র্থ) ধরসেনের মৃত্যুর গর 
( ৪র্থ) দক্ষ প্রশাস্তরাগ আবার প্রবল হইয়| উঠেন। ইহারই 
অয্নকাল পরে চালুকায়াজ খর্জরযাজ্র ঘক্ষিগাংপ অধি- 


ত্র 
ফা করেন। ওর্থ ঘন্দের পুতে লামও জাতট। তৎপুত 
(৫ম) দ্দ যাছসহাগ্ন। বলভী ও চানুক্য রাজগণের মহত 
ইহাকে অনেকবার যুদ্ধ করিতে হয়। ইহার পুত্রের নামও 
জয়ভট। ইহার ৪৫৬ ও ৪৮৬ (চেদ্ি) সম্বতে প্রদত্ত ছুই 
খানি তাম্রশাসন পাওয়া ঘায়। শেষ অঙ্ক ধরিলে ৭৩৪৩৫ 
ঘুষ্টা হয়। ইহার পর এই গুর্ভরবংশীয় আর কোন 
রাজার নাম পাওয়া ধায় না। 

দত ( পুং) ১ কচ্ছপ। (সংক্ষিগুমার উণা' ) 

২ দদ[তি কণ্ডমিতি দদ-বালু* রঃ বা দরিদ্রাতি ছ্র্গ' 
চ্ছত্যনেন, দরিদ্র কুগ্রত্যয়াস্তেন সাঁধুঃ। ত্বগ্রোগবিশেষ, 
দাদ। পর্যায় দত্তক, দ্র দদ্ধ। এই রোগ কুঠরোগের অস্ত" 
গত। ডাবগ্রকাশের মতে, কুষে রক্কবর্ণ কও.যুক্ত 
পীড়ক। মণ্ডলাকারে উাগত হইলে, তাহাকে দক্র কছে। 
ইছার চিকিৎসা! কুড়, বিড, চক্রমর্দা, হরিগ্রা, সৈদ্ধব ও 
সর্ধপ, এই সকল $ জর মছিত পেষণ করিয়া! গ্রলেপ 
দিলে দাদ ও কয়ে নষ্ট হয়। দুর্ববা, মা] (ওধধবিশেষ ), 
পৈষ্ধব, চক্রমর্দ ও নন্দীবৃক্ষ এই সকল মমতাগে লইয়! 
কাজির সহিত গেষণ করিয়!। প্রলেপ দিষে। তিনদিন 
গ্রলেপ দিলে দক্র ও কুষ্ঠরোগ আরোগা হয়। 

গপ্ডিলক তৃণ, খ্বেতসর্ধপ ও সিজপাত1 এই ভিনটা মম- 
সতাগ এবং চক্রমদ্দ পত্র সমন্ত ভ্রবোর দ্বিগুণ একত্র 
কুটিত না করিয়া অষ্টগুণ গবাতক্রে নিমগ্ন করিয়া! রাখিবে। 
তিন দিন পরে এ সফল একত্র পেষণ করিয়া বনখুটিযা 
হারা দত্র গান ঘর্ষণ করিয়া সাত দিবস প্রলেপ দিলে দক্র 
বিনষ্ট হয়। (ভাবগ্র* )। কুষ্টনর্ষপ, শ্রীনিকেত (তারপীন 
তৈল ), হরিদ্রা, ত্রিকটু, চক্রমর্দের বীজ ও মুলক বীজ একত্র 
তক্ত সহযোগে পিষিয়! দক্রতে লেপন করিলে দগ্র আরোগ্য 
হয়। সৈদ্ধব, চক্রমর্দী বীজ, শর্করা, নাগকেশর ও কৃষ্ধাজিন 
কপিখ রসের সহিত প্রলেগ দিলে শী্র দক্ররোগ বিনষ্ট হয়। 
স্বণক্দীরী, ব্যাধিধাত ( সৌদ।ল), শিরীষ, নি, শাল, কূটজ, 
লতামাল, একত্র কক্ষ গ্রস্তত করিয়া গানের পর দর্ভুতে 
ঘর্ষণ করিয়া লেগন করিবে। ইহাতে শীত্ত দক্র আকোগা 
হয়। (সুশ্রুত কুষ্ঠাধিকাক্স )। গরুড়পুরাণের মতে একপ্রকার 
ভগ জাতীয়রোগ বিশেষ, হরিদ্রা, হরিতাল, দুর্ধবা, গোমুত্র ও 
সৈষ্ধব একত্র পেষণ করিয্প। গ্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়। 
(গরুড়গু* ১৯৪ অ+) 

দক্রেক (পুং) দক্ররেধ স্বার্থে কন্‌। দকুরোগ। 
দত্রেঘু (পুং) দক্রং দক্ররোগং ছুত্তি হন.টকৃ। ঢক্রমর্দীক, 
শাদমর্দন। 


নখ 


[৬২৩৬ ] 


দধি 


প্দঞ্রপত্রং দোষগ্রমাীং বাতকফাপহং ॥॥ (ভাবগ্রং) 

দত্রণ (তরি) দত্র রক্যান্ত দক্রণ (লোমাদিপামাদিপিচ্ছ!. 
ছ্িভাঃ শনেলচঃ। (প| ৫1২১৭) দগ্রোগী, দদ্রুরোগযুক্ত । 

দদ্রুনাশিনী (স্ত্রী) দগ্ং নাশয়তি, নশ-ণিচ্‌-ণিনি-ভীপু। 
তৈলিনীকীট। (গ্লানি) 

দক্রুরোগিন্‌ (তরি) দগ্ররোগোহন্তান্ত দক্রয়োগ-ইনি। দক 
রোগবিশিষ্ট। 

দত্ে (পুং) দরিদ্রাতি ছর্গচ্ত্যঙ্গমনেনেতি দরিদ্রা উঃ, রকা- 
রেকারাকারাণাং লোপম্চ ( দরিস্র/তেরধালোপশ্চ | উণ্‌ ১৯২) 
দক্র। 

(পুং) দদ্ধং হস্তি হন টক্‌। দদ্র, দাদ্‌। 

দদ্রণ (জি) দত্র-ন। দক্র। 

দ্ধ (ত্রি)দধি মতুপ্‌ বেদে নিপাতনাৎ দধন্নাদেশে মন্তয 
বঃ। দধিবিশিষ্ট। 

*অচ্ছিদ্র দধস্থতঃ স্পর্থগ্ত দধন্থতঃ* ( খক্‌ ৬1৪৮1১৮) 

'ধস্বতঃ দধিমত+ (সায়ণ) 

দধালিয়া, বোছাই প্রেসিডেন্সির ন্তর্গত মহীকান্থার একটা 
রাজ্য । এখনকার ঠাকুর একজন করদ সর্দার। তিনি বর" 
দর গাইকোবাড়কে বাধিক ৭৯০২ টাক করিয়া “ঘামদ।ন।, 
বলিয়া এবং এদর রাজাকে ব।ধিক ৬৪৯২ টকা করিয়! কিচ্রি 
(সৈন্তের রদ ) বলিয়া কর দিয়! থাকেন। মহীকাস্থাতে 
তীহার বংশগ্বাপিত হওয়া অবধি তিনি কতক স্বাধীনতা ভোগ 
করিয়া আমিতেছেন। ইহারা শিশোদিয়া রাজপুত। ইহার! 
প্রথমে রাজপুতান! হইতে আগমন করিয়াছিলেন । পোধা- 
পুত্র লওয়! সম্বন্ধে ইহাদের কোন বাঁধা নাই। জোষ্ঠ পুত্রই 
রাজাভার প্রাপ্ত হয়েন। ১৯৭৪ খষ্টাবে প্রথম ঠাকুর 
এদররাজের চাঁকরী গ্রহণ করেন, তজ্জন্ত ৪৮ খানি গ্রাম 
উপহার প্রাপ্ত হন। কিন্ত পয়ে তিনি মারবারের রাজকুমার- 
দিগের চাকরী করিতে অস্বীকার করায়] তাহার ;এই বৃত্তি 
কমাইয়া দেওয় হুয়। 

দ্রধি (তরি) দষ্ধাতীতিধা-কি (ভাষায়াং ধাঞক্ম্থগমিজনি 
নমিভ্াযঃ। পা ৩।২১৭১)। হুগ্ধবিকার বিশেষ, দই। 
পর্যায় ক্ষীরজ, মজল্য, বিরল, পয়ন্ত। ইছার গুণ উফ্বীর্ঘয, 
ভগ্িদীন্তিকারক, জিঞ্জ, কযায়, গু, অল্নবিপাক, ধারক, 
রক্তপিত্তকারক, শোথখজনক, মেদোবর্ধক, কফ গ্রদায়ক, বল: 
কারক, শুক্রবর্থক, মু্রকচ্ছু,. গ্রতিষ্তায়, শীতকনামক বিষম- 
জর, অতীসার, অরুচি ও কূশতার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। 
দধি পাঁচ প্রকার, প্রথম মন্দ, দ্বিতীয় স্বাহ্‌, তৃতীয় শ্বাস, 
চতুর্থ অপ এবং পঞ্চম অত্যয়। 
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মনদধি-যে হুগ্ধ বিকৃত হইয়া কিঞিৎ গাঁ হয়, অথচ 
আবাক্ত রস অর্থাৎ সম্যক ঈধিরূপে পরিণত হয় নাই, এছ 
আপন! হইতেই স্বীয় রসবিহীন হয়, তাহাকে মন্দদধি 
কছে। এই মন্দদধির গুণ--মল ও রবির এবং 
ভ্রিদোষজনক। 

্বাদুদধি__ যে ছুথ্চ সম্যক্‌ গাঢ় হইয়া অতিশয় যধুর রস- 
যুক হয়) অল্প রস অনুভব হুয় ন!, তাহাকে স্বাছ কছে। ইহার 
গুণ অত্যন্ত অভিষ্যন্দী, শুক্রঞনক, মেদোবর্ধক, কফকারক, 
বাসুনাশক, মধুরখিপাঁক এবং রক্তপিত্তের দৌষনাশক । 

স্বাদ ধি--যে ছুগ্ধ গাঢ় হইয়! ঈীবৎ কযায়সংযুক্ত মধুর 
জন্লান্বাদ হয়, ভাহাকে স্বা্বন দধি কছে। গ্বাধননধির গুণ 
দধির সায়ান্ত গুণের স্তায়। | 

অল্নদধি--যে দধি মধুরতাঁবিহীন হুইগ্লা অগ্নরস পাওয়! 
যার, তাহাকে অন্নদধি কছে। ইহার গুণ--অগ্নিসন্দীপক, 
রক্তপিত্ববর্ধক ও কফবর্ধক। 

অতায়দধি_ যে দধি দ্বার দপ্তহর্য, রোমহূ্য এবং কষ্ঠা- 
দিতে দাহ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অত্যন্নদধি কছে। ইহার 
গুণ_অগ্রিদীপ্তিকারক এবং রক্তপিত্বজনক।. 

গব্দধি-_-মধুর রস, বলকারক, রুচিজনক, পবিজ, 
ঘঅন্নিদীপক, ন্গিগ্ধ, পুষ্টিকারক এবং বাযুনাশক। লকল' 
গ্রকার দধির মধ্যে গবাদধিই অধিক গুণবিশিষ্ট। 

মহিষদধি--অতিশয় শ্নেহযুক্ত, কফকারক, বাধু ও পিত্ব- 
নাশক, মধুরবিপাক, অভিষ্যন্দী, শুক্রধর্থক, গুরু এবং রক্ত 
দূষক। | 
ছারীদধি--অতিশয় সংগ্রাহী, লঘু জিদোষনাশক, অগনিদীন্ডি- 
কারক এবং শ্বাস, কাঁস, অর্শ, ক্ষয় ও কূশরোগে হিতকর। 

পক্ষদুপ্ধদধি--পকদৃদ্ধ হইতে যে দধি হয়, তাহার গুণ-__ 
রুচিকারক, দি, অত্যন্ত গুণকারী, পিত্ত ও বাযুনাশক 
এবং ধাত্বমিসমূহের বলকারক। 

নিঃসার ছ্জদধি-_-অপার ছুগ্ধ অর্থাৎ যে দুগ্ধ হইতে মাখন 
তোগ। হইয়াছে, সেই ছৃগ্ধজাঁত দধি ধারক, লীতবীর্য্য। বাধু- 
বর্ধক, লঘু, বিশট্তী, অশ্নিদীঝিকারক, কুচিজনক ও গ্রহণী- 
রোগনাশক । | 

গালিতদধি_যে দধির মাত বাহির হইয়। গিয়াছে, সেই 
দধি অত্যন্ত লিগ্ধ, বাযুনাশক, কফকারক, গুরু, বলকারক, 
পুষ্টিগনক, রুচিজনক, মধুর রস এবং অতিশয় পিত্তজনক মছে। 

শর্করাধুক্ত দধি _(টিনিপাতা! ?ই), এই দধি দধির মধ্যে 
শ্রেঠ গুধদায়ক, ইছাতে পিপাসা, রক্তপিত্ত ও দাহ বিন& 
হুইয়। খাকে। গুড়যুকদধি--বাযুনাশক, শুক্রব্ধীক, শরী- 


$ ছবি 
চি 


রেখ উপচযকাতক, ভৃণিকর, এবং গুক ৭ রাত্রিকালে সধি 
ভোজন করিবে না, একান্ত ভোজন করিতে হইজে জল, ঘ্বুত, 
চিনি, মুগ, হুপ, মধু অথব। আমলকী ইহাদের ফোন একটা 
দধির নছিত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিতে হুইবে। উফ 
করিয়াও রাত্রিতে ভোজন কর! যাইতে পারে। দধি রাত্রিতে 
নিষিদ্ধ হইলেও দ্বত প্রভৃতি সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে 
তাহ! দোষাবহ হুয়ন!। কিন্তু রক্তপিত্ত ও কফোলস্তবরোগে 
জল বা ঘ্বতসংযুক্ত দধিও জগ্রশন্ত। 
হেমন্ত, শিশির ও বর্ষ! এই তিন খাতৃতে দধি সেবন 
করিলে শরীরের হিত সাধিত হয় এবং শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্ত 
এই তিন খতুতে দধি ভোজন করিলে প্রায়ই অহিতকর 
হুইয়] থাকে । দধিপ্রিয় ব্যঞ্জি যি নিয়ম অতিক্রম করিয়! দধি 
সেবন করে, তাহ! হইলে জর, রক্তপিত্ত, বীসর্প, কুষ্ঠ, গাও, 
ভ্রম এবং উগ্রকামলারোগ বর্তৃধ' আক্রান্ত হইয়া! থাকে। 
পধির উপরিস্থিত গ্লেহসমদ্বিত ঘটত পদার্থকে দধির সর 
বলা যায় এবং দধির মণ্ডকে মস্ত মাত বলে। দধির সর 
মধুর রস, গুরু, শুক্রবন্ধীক এবং বায়ু | অগ্রিপ্রণাশক | এ সর 
অস্ত্র রসাহিগ্ত হইলে বন্তিশোধক এবং পিত্ত ও কফবর্ধক 
হুয়া খাকে। দধির মাত ক্লাস্তিনাশক, বলকারক, অল্লাতি- 
লাঘফজনক, শ্োতঃসমুহের শোধনজনক, আহ্লাদজনক, 
কফত্স, পিপাসানাশক, বাতাপহারক, অবৃষা, প্রীতিজনক 
এবং শীতই সঞ্চিত মলবিরেচক। (ভাবগ্রকাশ) 
 হুশ্রুতে দধির বিষয় এইকপ লিখিত আছে--দধি তিন 
প্রকার মধুর, অল্প ও অতান্ন, পচ্চাৎ কবায়। ইহা জিগ্ধ ও 
উঞ্ণ এবং গীনস, বিষমজর, অভিসার, অরুচি ও মুত্রকৃচ্চ,- 
রোগ-শাস্তিকয়, তেজন্কর, প্রাণকর ও মঙ্গলজনক। দি 
মধুর রস হইলে চগ্ষুর়োগ জন্মায় এবং কফ ও মেদ বৃদ্ধি 
করে। অয়রম হইলে পিতল্লেম্মার বৃদ্ধি করে, অত্যন্ন 


হইলে রক্ত দূষিত করে। মঙগজাত হইলে অর্থাৎ ভাল 


করিয়া না বসিলে বিদাহী হয়, গল! আল! করে ও তন্থারা 
মল, মৃত্র, বায়ু, পিত্ত ও ফফবৃদ্ধিহয়। 

গবাদধি--দিখ$, মধুর, অগ্লিকর, রুচিকর এবং গবিজ। 

ছাগধধি-_-লঘু। কফ, পিত্ত ল।স্তিকর, বায়ুজনিত ক্ষ 
রোগের নিবৃত্তিকয়, অর্প, শ্বাস ও কাগরোগের হিতকর 
এবং অমিকর। 

মাহিষদধি--মধুর, বৃষ্ত, বাযুপিতের শাক, কফ- 
ধর্ধক এবং জ্িগ্ক। 

ওষ্্দধি--পাকে কটুরস, কারযুক্ত, খুরুপাধ ও তেদকর 
এবং বাত, অপ, কুষ্ঠ, কমি ও উদরীরোগে শান্তিকর। 


দ্ধ 
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'াবিক দধি-_-মেষছু্ধের দধি বাত, শ্লেশা ও অর্শ বৃদ্ধি- দধিকর্ন্ম (পুং) দধিসংস্কারকং কর্ণ । দধিসংস্কারক বৈদিক 


কয়, রসে ও পাকে মধুর, চক্ষুরোগকর এবং দোষবর্ধক। 
ঘোটকীর দধি--অগ্সিকর, চক্ষুরোগ ও বাতবর্ধক, রুক্ষ, 
উষ্ণ, কষায় এবং কফ ও মুত্রনাশক। 


নারীদধি-ক্গিগ্ক, বিপাকে মধুর, বলকর,'তৃপ্তিকর, ভার, 


চক্ষর হিতকর এবং দোষশাস্তিকারক। 

হস্তিনীর দূধি-_-লঘুপাঁক, কফদ্প, উষ্ণবীর্যয, অজীর্ণকর এবং 
মলবর্ধক। গব্য প্রভৃতি যে সকল দধির বিষয় এস্থলে বল! 
হইল, তাহার মধ্যে গব্যদধিই শ্রেষ্। গব্যদধি শ্বাছ ও বশ্্- 
পৃতৰ বন্ত্রে ছক! হইলে শরীরের পুষ্িসাধন করে, বায়ুর 
শাস্তি করে, শ্লেম্বা বুদ্ধি করে, কিন্ত তাহাতে পিত্ত কুপিত 
হয় না। দধির সর গুরুপাঁ, বৃষ্য, বায়ুর শাস্তিকর, অগ্ি- 
কর এবং কফ ও শুক্রবর্ধক। দধি অসার হইলে অর্থাৎ 
শ্লেহভাগ ন। থাকিলে রুক্ষ, মলরোধক, বাযুবর্ধনকর, ঝআগ্রি- 
কর, লঘু, কষায় ও রুচিকর হয়। শরৎ, গ্রীষ্ঘ ও বসস্তকালে 
দধি প্রায়ই অগ্রশস্ত। হেমস্ত, শিশির ও বর্ষাকালে দধি 
ভক্ষণ প্রশস্ত । দধি-মন্ত অর্থাৎ দধির মাত বা নিঃস্ত জল 
তৃষ্ণ ও ক্লাস্তিনাশক, লঘু, পরীরের দ্বারশোধনকর, অয্ন, 
কষায়, মধুর, বাতশগ্নেম্মার শান্তিকর, কিস্ত তেজোবর্ধক 
নছে। গ্রহ্নাদকর, তৃপ্তি, বল ও কচিকর এবং মলভেদক। 
এই দধিবর্গে যাহা বর্ধিত হইল, তাহ! সপ্তপ্রকার দধির 
অন্তভতি জানিতে হইবে। ম্বাছ, অম্ন, অত্যন্ন, মন্দজাত, 
পন্হুদ্ধজাত, দধিরস এবং অসার এই সাত প্রকার দধি। 
ইহাদের মস্তও দধির ন্তায় গুণকারী। ( নুশ্রুত ) 

শরতকালে দধির গুণ-__গুর, অমন ও রক্তপিত্তবর্ধীক, 
শোফ, তৃষ্ণা, জর, শূল ও বিষমজরকারক। 

হেমস্তকালে দধিগুণ--গুরু, ন্গিদ্ধ? মধুর, কফক্কৎ ও 
বলবর্ধক, বৃষ্য, মেধা, পুষ্টি, তুি ও বৃদ্ধিদায়ক। 

শিশিরে দধিগুণ--অম্, মধুর। গুরু, বৃষ্য বলকারক, 
পিপ্ত ও শ্রমনাশক। * 

বসস্তে দধিগুণ--মধুর, ন্গি্ধ কিছু অম, কফকারক, 
বল ও বীর্যযনাশক। 

গ্রীক্ষে দধিগুণ--লঘু, অল্প, উষ্ণ, রক্তপিত্তকারক, শোঁষ, 
জম ও পিপাসাকারক। 

বর্ধায় দধিগুণ--শীতল, শোধ, বাত, ভ্রম, শ্রম ও 
অতিসারনাশক। (রাগবল্লভ) পীনস, অতিসার, শীতক, 
বিষমজর। অরুচি, মৃত্রকৃচ্ছ| ও কৃশতারোগে হিতকর। 
(হারীত ৮ অ') 

২বস্ত্র। (হেম) 
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কর্মভেদ। প্দধিকর্শেণ চরস্তি প্রবর্থাবংশ্চেৎ (আঙ্ব* 
শ্রৌ* ৫1১৩১) “দধিকর্মা নাম বর্বিশেষঃ।” ( নারায়ণ) 
দধিকৃচ্চিকা! (স্ত্রী) দধিজাতা! কু্চিকা, বা অর্দজোদকোফ- 
হদ্ধে দধায়দংযোগাৎ জাতা। হুপ্ধবিকারভেদ, ছান।]। 
প্দয়। সহ পয়ঃ প্ং যত্ন্তাৎ সাদধিকুচ্চিকা।” (বৈদ্যকরত্বমালা ) 
পকদুপ্ধ দধির সহিত মিশ্রিত হইলে, অর্থাৎ গরমহুদ্ধে 
অন্ন মিশ্রিত হুইলে যাহা হয়, তাহাকে দধিকুচ্চিক কছে। 
ইহার গুধ-_বাঁতনাশক, গ্রাহক, রুক্ষ ও ছুর্জর । (রাজবল্পভ) 
দধিক্র! (পুং) দধিঃ দধদন্তং ধারয়ন্‌ সন্‌ ক্রামতি, ক্রম-বিট্‌ 
অন্তন্তাৎ। ১ অশ্বরূপ অগ্ন্যাত্মক দেবভেদ, অশ্বন্নপী অগ্নি- 
হ্বরূপ দেবতা। দ্দধিক্রামদকছ্যুবিশ্বকৃষ্টিং* (খক্‌ 81৩৮।২) 
২ অস্ব। “আ দধিক্রাঃ শবস। পঞ্চ কৃষ্টী;” ( খক্‌ ১০1৩২) 
দধিক্রাবন্‌ (পুং) দধিঃ দধৎ ক্রামতি ক্রম-বনিপ্‌ অস্তস্তাৎ। 
অশ্বরূপ অগ্ল্যাত্ক দেবভেদ। পদধিক্রাব্ণো! অকারিষং 
গিষ্োরশ্বস্ত বাজিনঃ» (তাণ্য* ব্রা+ ১।৬।১৭ ) প্দধিঃ দধৎ 
ধারয়ন্‌ ক্রামতীতি দধিক্রাবা, ক্রমের্বনিপি বিডুনো রহুনাসি- 
কম্তাদিতি। মকারম্যাকারঃ, তন্ত দধিক্রাব্ণঃ এতৎসংজ 
কম্ত অশ্বরূপদেবস্” (ভাষ্য ) 
দধিগ্রাম, শ্রীকষ্ণের একট লীলাস্থান। (শ্রীবৃন্নাবনলীলা*) 
দ্রধিচাঁর (পুং) দধি- চারয়তি চালয়তি চর-ণিচঅণ্‌। মন্থান 
দণ্ড, দধিমস্থনদণ্ড । পর্য্যায়_-বৈশাখ, তক্রাট, করঘর্ষণ। 
(হারাবলী), 
দধিজ (লী) দধো জায়তে জন-ড | নবনীত। 
দধিগ্থ (পুং) দধিবর্ণে! দ্রব্যস্তিষ্ত্যন্সিন্‌, গ্থা.ক, পৃষযোঁদরা- 
দিত্বাৎ সাধুঃ । কপিখ, কতবেল। [ কপিখ দেখ। ] 
দধিখাখ্য (পুং) দধিখং আখ্যাতি কপিখদ্রব্যং অন্থকরোতি 
আথ্যা.ক। সরলদ্রব, লোবান। 
দধিধেনু (শ্রী) দধিনির্শিতা ধেনুঃ। দানার্থকল্িত দধিকুসত- 
নির্িত ধেনুভেদ। ইহার বিষয় হেমান্্রির দানথণ্ডে এই 
রূপ লিখিত আছে-_যে স্থানে এই কল্পিত ধেসু প্রস্তত 
করিতে হইবে, সেই স্থান ভাল করিয়া! গোময়ে উপলিপ্ত 
করিবে। পুষ্পধ্থারা শোভিত একখানি গোচন্শ রাখিবে, 
পরে মাটাতে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া রুষ্ণাজিন আস্তীর্ 
করিতে হইবে এবং ধান্তের উপর দধিকুস্ত স্থাপিত করিতে 
হইবে। ইহার বংসও কল্পন1 করিয়] তাহার মুখ ছুবর্ণময় 
করিবে। পরে ধেন্ুর প্রশস্ত পত্রধার! শ্রবণ, মুক্তাফলদ্বারা 
চক্ষু, চন্দন ও অগুরু দ্বারা শৃঙ্গ, শর্কর! ঘার। জিহবা, শ্রীথণ্ডে 
স্রাণ, ফলমূলে দওড, তাত্রধারা পৃষ্ঠ, দর্ভগ্বার! রোম, হুজময় 
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গুচ্ছ, বর্ণের শৃঙ্গ, রৌগোোর ক্ষুর, নবনীতের স্তন ও 
ইঞ্ষুত্বার। পাদ প্রস্তুত করিবে। তাহার পর ধেম্ুকে 
সর্বাভরণ সংযুক্ত করিতে হইবে। পঞ্ষে এই ধেনুকে 
বগ্যু ও গন্ধপুষ্পার্দি দ্বার। পুজা1 করিবে। জিতে- 
ক্রি ও সকল গুণসম্পন্ন কুলীন ব্রাহ্মণকে দধিক্রাবে! ইত্যাদি 
মন্ত্রপাঠ করিয়। দান করিবে এবং ত্র ব্রাঙ্গণকে ছত্র, পাছুক। 
প্রভৃতি দিতে হইবে। এই প্রকার দধিময় ধেনু যিনি 
দান করেন এবং সেই দিনদধি ভোজন করিয়া থাকেন, 
তাহ। হইলে তাহার অক্ষয় হ্বর্গলাভ হয় এবং পুর্বে দশ, 
অধস্তন দশ ও নিজে এই একবিংশ পুরুষ 
লোকে গমন করেন। যেখানে নর্দীসকল মধুবাহিনী, 
পায়সময় কর্দীম এবং খধি, মুনি ও সিদ্ধগণ অবস্থান 
করেন, দাতা সেই স্থলেই গমন করেন। ( হেমাদ্রি* দ্ানখ' 
বরাহপু*) যিনি ইহ! তক্তিপূর্বক শ্রবণ করেন* তিনি 
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করেন। 
দধিপয়স্‌ (রী) দখি চপয়শ্চ। দি ও পর, এই শব খ্িবচ- 
নাস্ত। 'জাতিরপ্রাণিনাং পাণিনির এই হুত্রে ইহাদের 
সমাহারদ্বন্বের প্রাপ্তি ছিল অর্থাৎ সমাহার হন্য হইতে 
পারিত, কিন্তু 'পয় আদীনি, এই সুত্রে পয্ঃ প্রভৃতির নিষেধ 
হইল অর্থাৎ সমাহার দ্বন্দে একবচন হইতে পারিত, কিন্ত 
তাহা ন! হইয়। দধিপয়স্‌ প্রভৃতি দ্বিবচন হইবে। 
* প্ধিধেনোমহারাজ বিধানং শৃণু সান্প্রতং। 
অনুলিপ্তে মহ।ভাগে গোময়েন নরাধিপ॥ 
গোচর্শমাত্রে তু পুনঃ পুপাপ্রকরশোভিতে। 
কুশৈরাস্তীধ্যবহধাং কৃষ্াজিনকুশোত্তরাং 
দধিকুস্তং হুসংসথাপ্য সদ! ধান্থচয়োপরি। 
চতুর্থাংশেন বংসন্ত সৌবর্ণমুখমিতং। 
আচ্ছা দ্যবন্তরযুগেন পুষ্পগন্ধেস্ত পুজিতাং। 
ব্রাঙ্গণায় কুলীনায় সাধুবৃত্তায় ধীমতে ॥ 
ক্ষমা দিগুণবুক্তায় দদ্যাত্ত।ং দধিধেনুকং। 
পুচ্ছদেশোগবিই্।য় মু্রিক। কর্ণমাত্রকৈং। 
পাছুকোপানহো ছননং দত্বা! মন্ত্র মনুপ্মরেৎ | 
ঘরধিভ্র/বোতি মন্্রেণ দধিধেনুং প্রদ[প€য়ৎ | 
এবং দরধিময়ীং ধেনুং দত্ব। রাজরিসতম। 
একাহারে| দিনং তিষ্ঠেৎ দন। চ নৃপনন্দন। 
যজমানে। বসেত্রাজন্ জিরার ছিজোতম। 
দ্বীরমানাং প্রপঞ্ততি তে যান্তি পরমাং গতিং ॥ 
যত্র ক্ষীরবহ! নদাঃ যত্র পায়সকর্দামাঃ। 
মলয় খযয়ঃ সিদ্ধান্তত্র গচ্ছত্তি ধেনুদা:। 
হইনং শ্রাবয়েস্তকা| শূণুয়াদ্ঘ(পি মানব; । 
সোহখসেধফলং প্রাপ্য বিফুলোকং স গচ্ছতি।” (বয়াহপু,) 
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দধিপয় আর্দি (ব্রী) দধিপয় আদির্যত। সমাহারঘন্থ 
নিষেধ নিমিত শব্দ গণতেদ। এই গণের সমাহার স্বন্দনিষেধ 
হইয়াছে । দধিপয়স্‌, মধুসপিস্‌, ব্র্ধ গ্রজাপতি, শিববৈশ্রৰণ, 
্বন্দবিশাখ, পরিব্রাটু কৌশিক, প্রবর্গ্য উপদদ, গুরু, 
ইত়্াবর্হিস্‌, দীক্ষাতপস্‌, শ্রদ্ধাতপম্‌, মেধাতপন্, অধায়নতপস, 
উদুখল মুসল, আদি অবসান, শ্রন্ধামেধা, খক্‌-সাম, বাঙ্মনস, 
ইহার! দধিপয় আদ্দিগণ। (পাণিনি ) 
দধিপুগ্পিক! (স্ত্রী) দধীব শুত্রং পুষ্পমন্তাঃ কপ্‌, টাপি 
অতইত্বং | শ্বেতাপরাজিতা ৷ (রাজনি' ) 
দৃধিপুষ্পা (স্ত্রী) দধীব পুষ্পমস্তাঃ, জাতিত্বাৎ ভীফ্‌। ১ কোল- 
শিশ্বী। ২ শ্বেতাঁপরাজিত]। 
দধিপৃপ (পুং) দধিপকঃ পৃপঃ। অপুপভেদ, পিষ্টকবিশেষ। 
প্রস্তুত গ্রণালী--শালিতওুল চূর্ণ করিয়। দধিতে মর্দীন করিবে, 
পরে উহ! ত্বতে পাক করিতে হইবে। পরে পরুখণ্ডের 
সহিত গোলাকারে গ্রস্তত করিতে হইবে, এইরূপ করিঙে 
দধিপুপ হইবে। 
পশালিপিই্ং যুতং দা মর্দায়িত্ব| ঘ্বতে পচেৎ। 
বেষ্টয়েৎ পকথণ্ডেন সুবৃত্বং দধিপূপকং ॥ 
দধিপৃপো গুরুবৃষ্যঃ বুংহনোহনিলপিত্বহ!। 
হৃষ্েইপ্রিজননশ্চৈব বিশেষাদ্‌রুচি কারকঃ ॥” (পাকশাস্ত্র) 
ইহার গুণ গুরু, বলকারক, বৃংহণ, বাছু ও পিত্তনাশক, 
অগ্রিজনক ও রুচিকর। 
দধিপূর্ববমুখ (পুং দধিপূর্বংমুখং যস্ত। দধিমুখ। [দধিমুখ দেখ ।] 
দধিফল (পুং)দধীব শুভ্রোদ্রব্যঃ ফলে যস্ত । কপিখ, কতবেল। 
কতবেলের রস দধির হ্যায় অল্প হেতু ইহার নাম দধিফল। 
৷ দধিমণ্ড (ুং) দন: মণ্ডঃ ৷ দধির মস্ত, দধির মাত। [দি দেখ।] 
দধিমণ্ডোদ (পুং) দধিমগ্ডইব উদকং যত্র,। উদকন্ত 
উদ্াদেশঃ। দধিসমুদ্র। “দধিমণ্ডোদএবাত্র বিজ্ঞেয়ো 
বারিজালনঃ।” (হেমাদ্রি)। এই সমুদ্রের জল দধির মাতের 
সায়, এইজপ্ ইহার নাম দধিমোদি হইয়াছে । 
দধিমুখ (পুং) দধিবৎ শুভ্র মুখং যন্ত। এক বানর, সুগ্রী- 
বের মাতুল। এই বানর মধুবনের রক্ষক ছিল, হনুমান্‌ প্রতৃতি 
বানরগণ সীতার সংবাদ পাইয়া! এই বনে উৎসব করে। দধি- 
মুখ প্রথমতঃ বানরদিগকে নিষেধ করে, কিন্তু বানরেরা 
ইহার কথা ন! শুনিয়া! ইহাকে নানাগ্রকারে লাঞ্ছিত করে। 
| (রামায়ণ ৪।৬২১-৬৩, ৬৪ সর্গ) 
দধিবক্ত, (পুং) দধিবৎ বজ্,ং যন্ত। দধিমুখ। 
দধিবহ (তরি) দধি অস্ত্ত্র মতুপ্‌ বেদে মন্ত বঃ। দধিযুক্ত। 
প্অপুপবান্‌ দধিবাংস্চরুরেষসীদতু* (অথ* ১৮।৪।১৭) লৌকিক 


দধীচি 


প্রয়োগে মন্থানে ব হইবে না, দধিমৎ এইরূপ পদ হইবে, 
স্রীলিঙ্গে ভীগ্‌হইবে। বৈদিক গ্রয়োগেই কেবল দধিবৎ হইবে । 
দধিবামন (ক্লী)১ শালগ্রাম মূর্তির মধ্যে বামনমুস্তিভেদ, 
ইহার লক্ষণ-_ 
“অতিক্ষুদ্রং দ্বিচক্রঞ্চ নবীননীরদোপমং। 
দধিবামনকং জ্ঞেয়ং গৃহিণাঞ্চ সুখ গ্রদং ॥” 
(ব্রহ্মবৈ' গ্রাকতিখ' ) 
ইহার আকৃতি ক্ষুদ্র, ছবিচক্রযুক্ত ও নবীন নীরদ তুলা 
বর্ণবিশি্ই। এই মুক্তি গৃহীদিগের সুখজনক, অর্থাৎ 
গৃহী বদি এই মুর্তি পূজা করে বা গৃহে গ্রতিঠিত করে, 
তাহ! হুইলে সুখ লাভ হয়। (পুং) ২ দধ্যোদন দ্বারা 
হুবনীয় বামনভেদ, বামনকে দধ্যোদন দ্বারা হোম করিলে 
নকল গ্রকার দুর্গতি হইতে মুক্ত হওয়া ষায়। 
“দ্ধ্যোদনেন শুদ্ধেন হুত্বা মুচ্োত ছুর্গতঃ। 
স্বত্ব! ৈবিক্রমং রূপং জপেনন্ত্রমনস্তধীঃ ॥৮ 
(তন্থসার দধিবামনগ্র' ) 
দধিবারি (ক্র) দপনঃ বারি ৬তৎ। দধিমন্তর, দধির মাত্‌। 
দধিবাহন (পুং) অঙ্গনামক রাজার পুত্র। (হরিবংশ ৩১ অ+) 
দধিশোণ (পুং) বানর । (ত্রিক' ) 
দধিষাঁযয (পুং) দধিস্ততি সো-আধ্য, ততোষত্বং নিপা" সাধুঃ 
(দধিষাযাঃ | উণ্‌ ৩1৯৭) দ্বৃত। ( উজ্জল )। সিদ্ধান্তকৌমুদীর 
বৃত্তিতে 'দধাত্েরাযা” ধা-ধাতু আধা, দ্বিত্ব, স্থকাগম এইরূপে 
দধিষাধা পদ সাধ! হইয়াছে। 
দধিসক্ত, ( পুং) দধুাপনিক্তাঃ সক্তবঃ। দধুাপসিক্ত সক্ত, 
দধিমিশ্রিত ছাতু। এইশব বহুবচনান্ত হয়। 
“কন্দুপকানি তৈলেন পায়মং দধিসক্তবঃ1” (তিথিত' কৃুর্ধপু*) 
দর্ধিসর (পুং) দঃ সরঃ। দধিষ্নেহ। 
দধিসার (পুং) দঃ সারঃ। দধিসার, নবনীত। 
দধিত্বন্দ (পুং) তীর্ঘভেদ | 
দধিন্্রেহ (পুং) দঃ ্নেইঃ। দধির সর, দইয়ের সর। পর্যায় 
দধিগর, সর, দধুাত্তরগ, কট্‌ুর। [ গুণ দধি শব্দে দেখ। ] 
দরধিম্বেদ (পুং) দঃ ম্বেরইব। ঘোল। 
দর্ধীচ (পুং) দধীচিমুনি। ( শব্দভেদ গ্র*) শুক্রাচার্যের এক 
পুত্র। (বরঙ্ধাগুপু* উ* ১৯) 
দরধীচাস্থ (পুং) দধীচন্ত অস্থি। ১ বস্তু । ২ হীরক। 
দ্রধীচি, একজন পৌরাণিক খষি। বেদে দধ্ঞচ, এবং মহা" 
ভারতে দধীচ ও দধীচি এই উভয় নামেখ্যাত। যাত্বের 
নিরুক্তের মতে, ইনি অথর্বার পুত্র, সেই জন্ধ আথর্বগ নামে 
খগাদি বেদে পরিচিত। (নিরুক্ত ১২৩৩) ব্রদ্ধাগুপুরাণের 


[ ৩২৭ ] 


দর্ধীচি 


মতে, দধীচি শুক্রাচার্যোর পুত্র, সরম্বতী হইতে দধীচির 
সারস্বত নামে পুত্রগগ জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্াগ্ুপু, উ* ১ম 
অঃ) কোন কোন পুরাণমতে অথর্ষের ওরসে কর্দমকন্তা 
শাস্তির গর্ভে ইহার জন্ম। খক্সংছিতার চুইটা খকে 
দরধীচ সম্বন্ধে এইরূপ আছে-- 
“্ধাঙ, হ যন্মধবাথর্বণে! বামশ্বন্ত শীঞ্চণ গ্র যদীমুবাঁচ ॥৮ 
(১/১১৬১২) 
যে অগর্বার পুজ দধীচ অশ্বমস্তক ধারণ করিয়! তোমা. 


-দ্বিগকে (অশ্বিদ্ধয়কে ) মধুবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। 


"আথর্বপায়াশ্রিন। দধীচেহশ্্যং শিরঃ গ্রত্যেরয়তম্‌। 
স বাং মধু গ্রবোচদৃতায়স্বা্রং যদ্দআ্রাবপিকক্ষ্যং বাম্‌ ॥” 
(খক ১।১১৭।২২) 
হে অশ্বিযুগল! আপনার আথর্বগ ছধীচির (স্বন্ধে) 
অশ্বের মস্তক যুড়িয়! দিয়াছিলেন। তিনিও সত্য পালন 
করিয়া ত্ষ্টীর * নিকট হইতে লব্ধ মধুবিস্তা তোমাদিগকে 
শিখাইয়াছিলেন) হে দঙন্থয়! গেই বিভা আপনাদিগের 
অপিকক্ষাযরূপ +!হ্ইয়াছিল। 
সায়ণ প্রথমোক্ত ২২ খকের ভাষ্যে শাট্যায়ন ও বাজ- 
সনেয় প্রপঞ্চ হইতে এইবধপ উপাখ্যান উদ্ধত কনিয়াছেন__ 
'ইন্দ্রো দরধীচে গ্রবর্গাবিগ্ভাং মধুবিদ্ঞাং চোপদিশ্ঠ যদী- 
মামন্তস্মৈ বক্ষাদি শিরস্তে ছেতস্তামীতুাবাচ। ততোহখিনা- 
বশ্বস্ত শিরশ্ছিৰ। দ্ধীচঃ শিরঃ গ্রস্চিস্ান্তত্র নিধায় তত্রাশ্যং 
শিরঃ গ্রত্যধন্তাং। তেন চ দধাছু খচঃ সামানি যজূংষি চ 
প্রবর্গাবিষয়'ণি মধুবিদ্বাগ্রতিপাদকং ব্রাহ্মণং চারখ্িনা বধ্যা- 
পয়মাস। তদিজ্ো। জ্ঞত্বা বন্েণ তচ্ছিরোইচ্ছিনৎ। অথাশ্থিনৌ 
তন্ত স্বকীয়ং মানুষং শিরঃ প্রত্যধন্ত। মিতি ।” 
ইন্দ্র দরধীচিকে প্রবর্গ্যবিদ্তা ও মধুবিদ্ত। উপদেশ দিয়া 
বলিয়াছিলেন, “যদি এ বিদ্ভা আর কাহাকেও গ্রকাশ কর, 
তাহা হইলে তোমার শিরশ্ছেদনে করিব। অশ্বিযুগল 
দধীচের শিরশ্ছেদন করিয়। অন্তর রাখিয়! সেই স্থানে ঘোড়ার 
মাথ! পরাইয়া দিয়া খক্‌, সাম ও যজুঃ এই তিন গ্রবর্গ্যবিদ্তা 
ও মধুণিগ্যা গ্রতিপাদক ব্রাহ্ষণ অধায়ন করিলেন। ইন্দ্র 
তাহা! জানিতে পারিয় তাহার পর সেই মাথা কাটিয়। ফেলি- 
লেন। অনস্তর অখিযুগল তাহাকে পুনরায় তাহার নিজের 
মানুষের মাথা পরাইয়। দিলেন । 
খথেদে অপর ছুই স্থলে দধীচির মন্তকান্থি সম্বন্ধে এই'ধপ 
লিখিত আছে-_- 
* সায়গ এখানে “ষ্ট' শবের অথ 'হন্ত্ লিখিয়াছেন। 
1 সায়ণ 'জপিকক্গ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন) 'এবর্গযাবদ্যখা রছন্ত'। 


দধীচি 


“ইঙ্জো দধীচে! অস্থতিবৃ্াণাপ্রতিফ,তঃ। 
জঘান নবতীর্নব ॥* ( ১/৮৪।১৩) 
“ইচ্ছনশ্বন্ত যচ্ছিরঃ পর্যতেঘপশ্রিতং। 
তন্বিদচ্ছর্যণাবতি ॥+” ( ১1৮৪।১৪ ) 
প্রতিকূল শব্ধরছিত ইন্দ্র দধীচির অস্থিত্বারা নবগুণ 
নবতিবার (৯৯বার ) কুত্রগণকে বধ করিয়াছিলেন। পর্বতে 
লুক্কাম়িত দধীচির অশ্বমস্তক পাইবার ইচ্ছা করিলে ইন্্ 
সেই মন্তক শর্ধযণাবতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
উজ খক্দ্বয় সম্বন্ধে শাট্যায়ননির এক ইতিহাস আছে-- 
"আথর্বণত্ত দধীচে! জীবতো। দর্শনেনাস্থরাঃ পরাবভূবু$। 
অথ তশ্মিন স্বর্গতেহন্ুরৈঃ পূর্ণ পৃথিব্ভবৎ। অথেন্ত্- 
ন্তৈরম্থরৈঃ সহ যোদ্ব,মশরু,বংস্তমৃষিমন্তিচ্ছন্‌ শবর্গং গত ইতি 
গুশ্রাব। অথ পপ্রচ্ছ তত্রত্যান্নেহ কিমস্ত কিঞ্চিৎ পরিশিষ্ট- 
মঙ্গমন্তীতি। তম্মা অবোচন্‌ অস্ত্যেতদাশ্বং শীর্ষং যেন শির- 
সাশ্বিভ্যাং মধুবিগ্ঠাং গ্রাব্রবীংৎ। তত্ব, নবিল্ম যত্রাভবদ্দিতি 
পুনরিজ্ঞোহব্রবীৎ তদন্বিচ্ছতেতি। তন্ধান্বৈযিযুঃ | তঙ্ছর্ষণা- 
বত্যন্থবিস্তা জহ্‌ঃ। শর্ধণাবদ্ধ বৈ নাম কুরক্ষেত্রস্ত জঘনার্ধে 
সরঃ স্তন্দতে । তম্ত শিরসোহস্থিভিরিজ্রোহন্থরাঞ্জঘানেতি |” 
অথর্বার পুজ দ্রধীচিকে পুনরায় জীবিত দেখিয়া অন্ুরগণ 


দেবতাদিগের নিকট পরাভূত হুইয়াছিল। পরে দধীচি স্বর্গ- 


গত হইলে এ অস্থুর সকল পৃথিবীতে পরিপুর্ণ হইয়াছিল। 
অনস্তর ইন্দ্র ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অশক্ত হুইয়! দধী- 
চিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, এইম্থানে দধীচিকে ন৷ 
পাইয়! শ্বর্ণে গমন করেন এবং সেই স্থানে সকলকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, 'দরদদীচির অবশিষ্ট অঙ্গ কোথায়? তাহার! 
বলিয়াছিলেন, দ্ধীচির অশ্বরূপ মন্তক আছে, যে মন্তক 
দ্বার! তিনি অশ্বিদ্ধয়কে মধুবিগ্তা উপদেশ দিয়াছিলেন। ইন্দ্র 
বলিলেন, আমি তাহারই অন্বেষণ করিতেছি। সেখানকার 
লোকেরা কহিল, তাহা কোথায় আছে, আমর! বলিতে 
পারি না। ইন্দ্র তাহাদিগকে উহ! অন্বেষণ, করিতে বলেন, 
তাহার! অন্বেষণ করিয়া শধ্যর্ণাবৎ নামে কুরুক্ষেত্রের জঘ- 
নার্দে ইহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে ইন্ত্র এরই মন্তকের অস্থি 
দ্বারা অন্থরদিগকে হনন করিয়াছিলেন। 

ভাগবতে 9 দর্দীচির অস্বশির সম্বন্ধে উপাধ্যানের আভাস 
পাওয়া যায়। প্রীধরশ্বামীও সায়ণের ন্তায় এই উপাখ্যানটা 
গ্রাচীন গ্রন্থ হইতে বিস্ৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। (ভাগ- 
বত ৬।১১ অঃ ও প্রীধরটাক। দ্রষ্টব্য) 

মহাভারতে লিখিত আছে, দক্ষ যে সময় হরিঘারে শিব- 
হীন ঘজ্সের অনুষ্ঠান করেন, সৈই সময় ইনি তাহাকে অনেক 


[ ৩২৮ ] 


দধ্যথ 


নি 


বুঝাইর়াছিলেন, কিন্ত দক্ষ তাহার কথায় কর্ণপাত না করার 
কদ্্রতত্ত দধীচি যজ্ঞনভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া জাসেন। 
ইহার শিষ্ত লন্দী ইহার নিকটই শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হুইর। 
শিবপার্ষদরূপে পরিচিত হন । 
এক সময় দধীচি তপোনুষ্ঠান করিতে আরম করেন। 
ইন্দ্র তাহাতে ভীত হুইয়। অলঘুষ! অগ্সরাকে ইহার যোগতঙ্গ 
করিতে পাঠান। যে সময় ইনি সরম্বতীতীর্থে তর্পণ 
করিতেছিলেন, সেই সময় অলব্থুয! তাহার সম্মুখে উপস্থিত 
হইলেন। অলম্ুধাকে দেখিয়া দধীচির রেতথ্খলিত হইল । 
তাহাতে এক পুত্র জন্মে, এই পুজরের নাম সারম্বত। দেবগণ 
বৃত্রান্থরের ভয়ে উৎপীড়িত হইয়া! জানিতে পাঁরিলেন যে 
দধীচির অস্থিনির্দিত বজ্র না হইলে বুতের বিনাশ হইবে ন|। 
তখন দেবরাজ ইন্দ্র ইহার নিকট গিয়া অস্থিভিক্ষা1। চাহিলেন। 
যে ইন্দ্র দধীচির ঘোবতর শক্রত। করিয়াছিলেন, দধীচি এখন 
তাহারই উপকারের জন্ত দেহ তাগ করিলেন। অগ্মি- 
পুরাণের মতে, শুধু বজ্জ নয়, দধীচির অস্থিতে বহু অস্ত্র 
নির্মিত হইয়াছিল। 
দধীচ্যস্ছি (কী) দধীচেরস্থি । ১দধীচি মুনির অস্থি। এই মুনির 
অস্থিতে বজ্জ নির্মিত হয়। ২ বজ।৩ হীরক । [দর্ধীচি দেখ ।] 
দধীমুখ (পুং) বানরতেদ | [ দধিমুখ দেখ।] 
দধূষ্‌ (তরি) ধৃ্ণোতীতি, ধৃষ-কিন্‌, ছ্বিত্বাদিকঞ্চ নিপাতনাৎ 
সিদ্ধং (খত্বিক দধূগিতি। পা ৩২৫৯) ১ ধষ্ট, নির্লজ্জ, 
বেহায়া। ২ধর্ষক। “বাজেষু দধূষং কবে” (খক্‌ ৩৪২৬) 
'দধূষং শক্রুপামভিভাবকং (সায়ণ) 
দধুষনি (ব্রি) দধূগিবাচরতি দধুহ্‌ক্কিপ্‌, ততো বাহুলকাৎ- 
বনি। ধর্ষক, অভিভাবক। প্সাহসি মধষ্টং চিছু দধঘনিং” 
(খক্‌ ৮৫০1৩) 
দর (পুং) দধতে জীবেভ্যঃ পাপপুণ্যফলাফলং দধাতীতি দধ- 
দানে-বাহুলকাৎ ন। যম, চতুর্দাশ যমের মধ্যে একজন। 
প্ওড়-ম্বরায় দর্নায় নীলায় পরমেঠিনে ॥* ( যমতর্পণম্্র) 
দধ্যঞ, (পুং) দধিং ধারকং অঞ্চতি অন্চ-কিপ্। অথর্বা 
খাষর পুত দধীচিমুনি। “্দধ্যঙ্হ যম্মধবাথর্ণে! বামশ্বন্ত 
শীঞ্1 প্র যদীমুবাচ” ( খক্‌ ১/১১৬।১২) 
ইন্ত্র দধীচিকে গ্রবর্গ্যবিত্তা ও মধুবিস্তা উপদেশ দিয় 
বলিয়া দিয়াছিলেন, তুমি যদি এই বিস্ত/ কাহাকেও উপদেশ 
দাও, তাহা! হইলে তোমার মস্তক ছেদন করিব। পরে 
অশ্বিতয় দধীচের মন্তক ছেদন করিয়া! তাহাতে অশ্থের মন্তক 
সংযুক্ত করেন এবং দর্দীচের মস্তক অন্তন্থলে রক্ষা করেন, 
এইব্পে ইহার নিকট গ্রবর্গ্বিস্। খক্‌ সাম ও যন্ধুঃ গ্রতৃতি 


দসুজদলনী 


শিক্ষা করিতে থাকেন। ইন্দ্র তাহ! জানিতে পারিয়! অশ্বের 
মন্তক বজ্দ্ধার ছেদন করেন। অশ্বিদ্বয় তাহাকে পুনরায় 


তাহার নিজের মন্তক সংযোজিত করিয়া! দেন। 
(ধক ১/১১৬।১২ সাম়ণ ) [ দধীচি দেখ। 
দধ্যম্ন (ক্লী) দধ্যুপসিক্তং অন্নং। দধিমিশ্রিত অল্প। 
প্রধ্যন্নং পায়সঞ্ৈব গুড়পিষ্টং সমোদকং।” 


(যাজ্বন্ধা ১২৮৮ 


দধ্যাকর (পুং)দপনঃ আকরং ইব। দধিসমুদ্র। (শবধার্থক') 
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জান্‌ দেহি ছিষ্*কিপ্‌। দেবতা। (ব্রি) দচুজশক্র। 
দমুজারি (পুং) দন্ত অরিঃ ৬.তৎ। দস্থুজশক্র, দেবত|। 
দনগুষ (পুং) রাক্ষস। 
দনুসংভব (পুং) সম্ভবতান্মাৎ সংভূ-অপ্‌ দনোঃ সম্ভবঃ। দন্ুর 
পুত্র, দানব। 
দনুসুনু (পুং) দনোঃ সুমুঃ | দন্থর সম্তান, দানব। 
দন্ত (পুং) দম-তন্‌ (হসিমৃত্রিণিতি | উণ্‌ ৩৮৬ ).। :১ অজ্্রি- 


দধানী (ভ্ত্রী) দধিবৎ শুত্রতাং আনয়তি আ'-নী-ক্কিপ্‌। 
সদশনা, সুদর্শন গুলঞ্চ, কেহ কেহ ইহার নাম দএখএ, 
কেহ বা পুরাতি বলে। হিন্দীতে মদনমস্ত। 
দধ্যাশির্‌ (ত্রি)দধাতি পুষ্ণাতি ইতি দধি শৃণাতি হিণান্তি 
ইত্যাশী দধ্যেব আশীর্ষস্ত। দোষঘাতক। “সোমাসো দধ্য।- 
শির£৮ (খক্‌ ১৫1৫) “দধ্যাশীর্দোষঘাতকং ( সায়ণ) 
দধ্যুত্তর (কী) দরনঃ উত্তরং শেষজাতং। দরধিন্সেহ। 
দধুযুভরগ (কী) দপ্ধঃ উত্তরং চরমাবস্থাং গচ্ছতীতি গম-ড। 
দধিন্েহ। (রত্বমালা ) 
দধ্যুদ (পুং) দধিবছুদকং 
দ(ধসমুদ্র। 
দ্রধ্যোদন (পুং) দধুাপসিক্কঃ ওদনঃ। দধিমিশ্রিত ওদন। 
দনাগোধা, ত্রিপুরার অন্তর্গত সাচার নায়ী নদীর তীরস্থিত 
একটী গ্রাম । এখানে বেশ বাণিজ্যের সুবিধা আছে। 
দনায়ুস্‌, দক্ষের কন্তা, কশ্যপের পত্ী, ইহার চারিটা পুত্র, 
তাহাদের নাম বিক্ষর, বল, কীর ও বৃত্র। (ভারত আদি ৬৫অ) 

“দনুশ্চ দরনাযুশ্চ মাতেৰ চ পিতেব চ পরিজগৃহতু 
তম্মাদ্দানব ইত্যাছঃ” ( শত” ব্রা” ১।৬।৩।৯) দনাযুসের পুত্রগণ 
দানব নামে বিখাত। 
দুম (হা) ১দক্ষের এককন্তা। কগ্তপের পত্থী, ইহার বিপ্রচিন্তি 
শন্বর, নমুচি, পুলোমা, অদিলোমা, কেশী, ছুর্জয়, অয়ঃশিরা, 
অশ্থশিরা, অস্বশদ্ু, গগনমূর্দা, ন্বর্তান্গ, অশ্ব, অশ্বপতিঃ বৃষ- 
পর্ব, অক, অশ্বগ্রীব, সুক্স, তুহুড, একপদ, একচনক্র, বিরু- 
পাক্ষ, মহোদর, নিচন্ত্র, নিকুস্ত, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, 
সূর্য্য, চন্দ্র, একাক্ষ, অমৃতপ, গ্রলস্ব, নরক, বাতাপী, শঠ, 
বনায়ু ও দীর্ঘক্রিহব এই ৪০টা পুত্র হয়। ইহার! সকলেই 
দানব নামে বিখ্যাত। দন্ুপুত্র চন্দ্র হুর, দ্েেবত। চন্তরসূর্ধয 
হইতে স্বতন্ত্র । (ভারত ১৬৫ অ*) 

২ একজন দানব, শ্রীদানবের পুত্র । 
দমুজ (পুং) দনোর্জায়তে জন-ড। অন্থর। 
দম্ুজদলনী (ত্ত্রী) দন্ত দলনী। অস্থুরনাশিনী, ছুর্গা। 


য্ত উদকম্ত উদাদেশঃ 


ঘা ৮ 





কটক। ২ কুঞ্জ। ৩পর্বতনিতম্ব। ৪ সানথ । ৫ মুখের মধ্যে 
চর্বণসাধন অস্থিভেদ, দীত, ইহার সংখ্যা দ্বাত্রিংশৎ। 
পর্যযায়-_রদন, দশন, রদ, দ্বিজ, খর । (শব্খরত্রাবলী ) 

আহার করিবার নলী হইতে আরম্ভ করিয়া মুখাভ্যন্তরে 
সংলগ্ন কঠিন পদার্থগুলিকে দত্ত বলে। প্রাণীমাত্রেরই 
দস্তেদগম হয় কিন্তু আহার্যয দ্রব্যের ও অভ্যাসাদির পার্থকা 
অনুসারে দস্তেরও পার্থক্য দৃ্ট হয়। দত্তের এই পার্থকা- 
ৃষ্টে প্রানীতত্ববিদ্‌ পপ্ডিতগণ গ্রাণীগণের শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে 
অনেক সাহাধ্য প্রাপ্ত হন। 

শারীরতত্ববিদ্‌ পঞ্ডিতগণের মতে দত্তের তিনটা ভাগ 
আছে--(১) একটা মন্তক (01০7), (২) একটা শিকড় 
(£০০:), (৩) একটী গ্রীব! ( ৪০: )। প্রত্যেক দস্তা- 
ভ্যন্তরে একটী ধমনী ও একটা স্নায়ু প্রবেশ করে এবং 
গ্রত্যেকটার মধ্যস্থলে একটী ছোট গর্ত দেখা যায়। 
এই গর্তের ভিতরে পাল্প (7910) অর্থাৎ দত্ত জন্ঠ 
এক কোমল রক্তপূর্ণ ও সচেতন পদার্থ দেখ! যায়। 
দস্তকে লন্ঘভাবে ছেদ করিলে দেখ! যায় যে ইহাতে ৪টা 
পদার্থ আছে--(১) ডেণ্টাইন (09760৩ ), (২) সিমেন্ট, 
বা! কু পিট্রোসা (0077600 01 076368. 00058 ), (৩) 
এনামেল (£080101) ও (৪) পাল্প (2910) 


মা 


ক-অর্দেক চোয়।লে পৃথব- 
তাবে যেরাপ দন্ত থাকে । 
থ--উপর চোয়ালের দ্-_ 
(১) ইন্সাইজর) (২) ক্যান।ইন, 
(৩) বাইকা[ম্পঙ (8) মেোলার। 


দত্ত [ ৩৩০ 


১। ডেণ্টাইন__ইহা! দন্তের প্রধান অংশ। ইহা তিন 
ভাগে বিভক্ত--(১) দৃঢ় বাঁ শুদ্ধ ডেণ্টাইন (19210 ০1 
0০৩ 4০0009), (২) তাসো ডেন্টাইন (৬ ৪১০-06100106), 
(৩) অষ্টিও ডেণ্টাইন (9519০ 06101016 )। ডেণ্টাইন 
লিমেন্ট ও এনামেলের ধারা আবৃত থাকে, ইহাতে বহুসংখ্যক 
অতি হৃপ্ম সুক্ম নল ও গহ্বর এবং মৃগ্ময় কণিকাসকল দুষ্ট 
হয়। এই সুক্নগ্মনল ও গহ্বরে চুর্ণধগডক কণিকাসকল 
(02102760905 7081010165) এবং একরপ বর্ণহীন তরল 
পদার্থ থাকে। ডেণ্টাইনের মধাস্থানে পাল্প নামক গহ্বর 
দৃ্ট হয়। সুক্ষ সুগম নল ও গহ্বরগুলির মুখ এই পাল্প গহ্বরে 
মুক্ত থাকে। 

ইহাদিগের প্রত্যেকের এক একটা বহিরাঁবরণ আছে, 
তাহাকে ডেণ্টাল্সিদ (46021 517650)) বা দস্তাবরণ বলে। 

যে মূল রক্তবহ! নাড়ীময় পাল্প ( 11071155 ৮৪5০01৭া 
291০) দ্বার] ডেণ্টাইন পরিপুষ্ট হয়, তাহ! যখন স্থায়ীরূপে 
চুর্কবিহীন থাকে, তখন লালকপিকাময় রক্তবহ1 নাড়ী 
দ্বার ব্যহতন্ত ব| বিল্লীতে (5559) নীত হয়। এইন্দপ 
ডেপ্টাইনকে ভাসে ডেন্টাইন (859 0970109 ) বলে। 

ক্ষুদ্র কোষময় (0০61101251 92315) রক্তবহা নাড়ীর 
(৬৭১০০1৪1 ০50513) চতুর্দিকে সমকেন্দ্রিক স্তরে যখন সজ্জিত 
থাকে, তখন ডেণ্টাইনের একটু রূপাস্তর হয়। এই অব- 
স্থার ডেন্টাইনকে অষ্টিও ডেণ্টাইন (0959০ 0০70776) বলে। 

২। সিমেন্ট, বা কুষ্টা পিট্রোসা, অর্থাৎ দত্তের কঠিন 
পদ্দার্থ__ইহ1 দস্তের মূলদেশ আবৃত করিয়া! থাকে । হন্ডী এবং 
অন্ত কতকগুলি জন্তর দস্তে সিমেন্ট বেশী পরিমাণে থাকে। 

৩। এনামেল-_ দত্তের ব্যহতস্তর (11559) মধ্যে এইটা 
সর্বাপেক্ষা কঠিন। ইহ! দস্তের মন্তককে (01০%7) আবৃত 
করিরা থাকে। 

৪। পাল্প- ইহা ডেণ্টাইনের মধ্যস্থান অধিকার করিয়] 
থাকে । ইহাতে রক্তবহা নাড়ী, ন্নাঘু ও সংযোগতন্ত দৃষ্ট হয়। 

ডেপ্টাইন ও ভাসে ডেণ্টাইন সম্পন্ন দস্ত মতস্তেই সাধা- 
রণতঃ দৃষ্ট হয়। মনুষ্য এবং মাংসাসী জন্তদিগের দস্ত দেখি- 
লেই ডেণ্টাইন ও এনামেল সম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু 
'তাহাদিগের দস্তের মস্তকে (0০৭70) সিমেণ্টের একটা 
পাত্ল! আবরণ থাকে। 

মনুষ্যের দন্ত ছুইবার বহির্গত হয়--১ ছু্ধদস্ত (এই 
দস্ অল্পকালম্থায়ী হয়) ও ২ দীর্ঘকালস্থায়ী দন্ত । 

ভপ্ধদন্ত-_ইহ! তুই বৎসর বয়সের মধ্যেই নিয়লিখিত 
প্রপালীক্রমে বাহির হয়। 


] দন্ত 


২। উপর চোয়ালের মধ্যকার ৪&টী ইনসাইজার ব 
ত্রোটক--৮ হইতে ১০ মাস। 

৩। নিয় চোয়ালের ছুইদিকের ইন্সাইজার এবং ৪টী 
মোলার বা চর্বণদপ্ত--১২ হইতে ১৪ মান। 

৪। ৪টী ক্যানাইন ব! শৌবনদস্ত--১৮ হইতে ২* মাস। 

৫। ৪টী পশ্চান্তাগের মোলার--২* হইতে ২৪ মাস। 

দীর্ঘকাল স্থায়ী দস্ত--ছয় বৎসর বয়সের মধ্োই ছুগ্ধদস্ত 
পড়িয়া যায় এবং তখন দীর্ঘকালস্বায়ী দত্ত বাছির হইতে 
থাকে । বার তের বখসরের মধ্যে গ্রায় সমস্ত দস্তই বাহির 
হয়। ২১ বৎসরের সময় আকেেলফাত বা জ্ঞানদস্ত ( ৬৪1১ 
001) 0011) ) বাহির হয়। এই সময় দত্তের সংখা! পুর্ণ অর্থাৎ 
৩২টা হয়। নিয়লিখিত প্রণালীক্রমে এই সকল পাত বাহির 


হয়। 

১। প্রথম মোলার ৬ বর বয়সে। 
২। ২টী মধ্যের ইন্সাইজার "১ ৭ 4 ৮ 
৩।২টা পাশের » (৮৮, 8 

৪। প্রথম বাইকাম্পিডবাদিমূলী ৯ ০4 »,, 
৫।ছ্িতীয় » ৪ 85-1 এ 
৬। ক।!নাইন্‌ " ১১১২ ৯ ্ 

৭। দ্বিতীয় মোপার * ১২১৩ ০ 5 
৮। জ্ঞানদন্ত » ১৭-২১ 


০ চু 


দুপ্ধদন্তের মোলার দত্তের স্থানে স্থানে বাইকাম্পিড দন্ত 
ও মোলার দত্তের পশ্চাতে ৩টী করিয়া স্থায়ী মোলার দন্ত 
বাহির হয়। ৩২টী দত্তের মধ্যে প্রতোক মাড়ীর অদ্ধেক 
ভাগে ২টী ইন্সাইজার, ১টী ক্যানাইন্‌, ২টী বাইকাম্পিড এবং 
৩টা মোলার, স্থৃতরাং মোট ৮টা ইন্সাইক্জার, ৪টী ক্যানাইন্‌, 
৮টা বাইকাম্পিড ও ১২টী মোলার দস্ত। ইহাদের মধ্যে 
৮টী ইন্নাইজার দস্ত ছুই মাড়ির সম্পুথে থাকে। ইহাদের 
প্রত্যেকের এক একটা লম্বা মূল এবং চ্যাপ্টা ধার 
থাকে। এই ধার থাকার জন্ত আহার্যা দ্রব্য কাটিয়া 
থাওয়। যায়। 

মাড়ির ইন্সাইজার দত্তের পাশেই ৪টা ক্যানাইন্‌ দস্ত 
থাকে । ইহাদের শিকড় (চ৪118) লম্বা! এবং একপাশে 
চ্যাপ্টা । 

ক্যানাইন্‌ দস্তের পরেই ৮টা বাইকাম্পিড দস্ত থাকে। 
এই দস্তকে শ্রিমোলার ( ৮:500018:) দস্তও বলে? ইহা- 
দের শিকড়ের অগ্রভাগ ছুইথণ্ডে বিভক্ত । ইহাদের পার্খ- 
দিকে থাল, উপরিভাগ চ্যাপ্টা ও ছুই পাশে ২টী গুটিক। 
দেখ! যায়। 


দন্ত [ ৩৩১ ] 


নিষ্ন চোয়ালের মধাস্থিত ২টী ইন্সাইজার-_৬ হইতে 
৮ মাল। 

সকলের পশ্চাতে ১২টা মোলার দন্ত াকে। ইহাদের 
একটা বা ছুইটী করিয়া শিকড় আছে। ইহাদেক্স উপরিভাগ 
প্রশস্ত বলিয়া আহার্য্য দ্রবা পিষিয়৷ ভক্ষণ করা যায়। জ্ঞান 
1! আকেেল দস্তের একটা অসমান শিকড় থাকে । 

দস্তের রাসায়নিক পদ্দার্থ_ 


দস্তান্থিতে শতকরা ৩৩ ভাগ জান্তব পদার্থ 
কুট পিট্রোস। বাপসিমেটী » ৩০ ভাগ » ২ 
ডেন্টাইন এ ২৮ভাগ 5০5» 
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দস্তে যে খনিজ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ক্যালসিক ফম্ফেট, 
ফ্যালসিক কার্বনেট, ক্যাল্সিক্‌ ফ্রুরোরাইভ এবং ম্যাগ্‌ 
নিসিক ফক্ষেট প্রধান । 

দন্ত দেখিয়া কোন্‌ জন্ত কোন্‌ শ্রেণীর এবং তাহার 
অভাসাদি কিরূপ তাহ! নির্ণয় কর! যাইতে পারে । আমরা 
দেখিতে পাই যে, মাংসাসী জন্তদ্িগের মোলার দস্ত পেষণ- 
দত্তের সভায় না হুইয়া তীক্ষধারবিশিষ্ট হয়। কাটভূক্‌ 
সস্যদিগের মোলার দস্তের উপর তাহা গুটিবিশিষ্ট ও খুব 
সরু হয়। 

ফলভূক্‌ জন্তিগের মোলার দস্তে গোলাকার গুটি থাকে 
এবং পাকভোজী জস্তদিগের মোলার দস্তের উপরিভাগ 
গ্রশস্ত ও অসমান হয়। 

দন্তোৎগমফল ।--বালক সদন্ত জন্মিলে পিতৃ ও মাতৃ- 
ছম্য। হয়। জাত বালকের প্রথমমাসে দন্ত উঠিলে পিতার 
মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়মাসে দত্তোত্গম হুইলে মাতা ও তিনমাসে 
উঠিলে সহোদর বিনষ্ট হয়। চারিমাসে দস্তোত্গম শুভ- 
জনক। পাঁচমামে দর্ত উঠিলে মিষ্টভোজী ও স্তথী, 
৬মাসে উঠিলে পণ্ডিত, ৭ মাসে বলবান্‌, ৮ মাসে দরিদ্র, 
৯ মাসে বীর ও দশম মাসে দত্তোত্গমে মৃত্যু হয়। একাদশ 
ও দ্বাদশ প্রভৃতি মাসে দস্তোৎগম শুভজনক | যদি পূর্বোক্ত 
অশুভজনক মাসে দস্তোৎগম হয়, তাহার শাস্তি কর! আবশ্তাক। 
শাস্তি করিতে হইলে প্রথমে ৮্টা পুত্বলিক করিয়া সুগন্ধ 
গন্ধদ্বার। অন্থলিপ্ত করিবে, পরে শআোত ব৷ সংক্রমে গুরু পুষ্প 
দ্বার ন্নাপিত করিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণপূজ1 ও হোমাদি 
করিতে হইবে । & 


* “জাতঃসদস্তঃ পিতৃমাতৃহত্ত। তাতং বিহন্কাৎ প্রথমে তু মাসে। 
অন্থাং দ্বিতীর়ে সহজং তৃতীয়ে মাসে চতুর্থে গুতকারকঃ স্তাৎ 
মিষ্টাননভোজী নৃতগঃ সৃতাখো বে দুখী পঙিতকমাবৃদ্ধিঃ। 


দস্তকাষ্ঠ 


রতিক্রীড়াতে দস্তাঘাতের স্থান -বাবায় সময়ে স্তন, গণ্ড, 
ওষ্ঠ ও অধ এই নকল স্থানে দস্তাঘাত জ্্রীগণের সুখন্ষনক । 

"্ম্ভনয়োর্গগুয়োশ্ৈব ওষ্ঠেটচৈব তথাধরে। 

দস্তাধাতঃ প্রকর্তব্যঃ কামিনীনাং স্থখাবহঃ ॥” (কামশান্স) 

গর্ভাবধি সপ্তমমাসে বালকের দস্তমূলের প্রাছুর্ভাব হয়। 
পঞ্চমাত্র। প্রভেদ। 


দন্তক (ব্রি) দন্তে দন্তমার্জনে গ্রসিতঃ কন্‌। ১ দস্তমার্জন- 


গ্রসিত। দস্তইব কন্‌। ২ শৈলশৃঙ্গ। ৩ পর্বাত হইতে 
বহিণির্গত পাষাণভেদ। স্বার্থে কন্‌। ৪ দস্ত। 


দন্তকর্ষণ (পুং) দন্তান্‌ কর্ষতি কৃষ-লুা। জন্বীর। 
দস্তকান্ঠ (ক্লী) দস্তধাবনার্থং কাষ্ঠং। দন্তধাবন কাঠ, দতন। 


দস্তকাষ্ঠের বিষয় বৃহৎ্সংহিতায় এইদ্ূপ লিখিত আছে,-- 
বল্লী, লতা, গুল ও তরুগণের গ্রভেদ হেতু সহত্র সহত্র 
প্রকার দস্তকাষ্ঠ হইতে পারে) এই জন্য কোন্‌ কোন্‌ বৃক্ষের 
দন্তকাষ্ঠ স্টভজনক বা কোন্‌ কোন্‌ বৃক্ষ অশুত, তাহার 
কথা বলা হইতেছে । অজ্ঞাতপূর্ব কাষ্ঠের বা পত্রসমন্থিত, 
যুগ্পর্ব, পাটিত, উদ্ধণ্ুক্ষ ও ত্বকৃবিহীন দন্তকাষ্ঠসকল দ্বার 
দস্তধাবন করিবে না। বৈকস্কত, শ্রীফল ও কাশ্মরী বুক্ষে 
দস্তকাঠঠ করিলে ব্রঙ্গসন্বন্থিনী ছাতিঃ লাভ হয়। ক্ষেমতক- 
বৃক্ষে উত্তম] ভার্মা প্রাপ্তি, বটবৃক্ষজাত দস্তকাষ্ে বৃদ্ধি, অক 
বৃক্ষে তেজোবৃদ্ধি, মধুকবৃক্ষে পুজ্লাভ এবং ককুভ বৃক্ষে 
সকলের প্রিয়ত্ব লাভ হয়। শিরীষ ও করঞ্জে দন্তকাষ্ঠ হইলে 
লক্ষ্মী, প্রক্ষে সম্যকৃরূপে অভীগ্িত অর্থসিদ্ধি,জাতিবৃক্ষে মনুষ্যব- 
প্রাপ্তি, অশ্বথ বৃক্ষে প্রাধান্তলাভ, বদরী ও বৃহতী বৃক্ষে 
আরোগ্য ও আয়ু, বিন্ব ও খদ্দির বৃক্ষে রশ্বর্যা বুদ্ধি হয়। 
অতিমুক্তকে চেষ্টিত দ্রবোর লাভ ও কদন্ববৃক্ষে মকল প্রকার 
শুভ হয়। নিম্বে দস্তকার্ঠ করিলে অর্থপ্রাপ্তি, করবীরে অন্ন- 
লাভ, ভাগীর বৃক্ষে এই সকল লাভ ও অর্জুনবৃক্ষে 
শত্রনাশ হয়। শাল, অশ্বকর্ণ, ভদ্রদার ও আটরুষক বৃক্গে 
গৌরব গ্রকাশ এবং প্রিয়ন্ু, অপামার্গ, জন্বং ও দাড়িম বৃক্ষে 
দস্তকাষ্ঠ করিলে সকল প্রকার স্ুুখলাভ হয়। পুর্ব ৪ 
উত্তরমুখে বসিয়৷ দস্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিতে হইবে। 
দস্তকার্ঠদ্বারা দস্তধাবন করিয়া মুখধৌত করিয়া শুচিগ্রাদেশে 





ততোহধিক; শ্ত(ৎ বলবান্‌ ছানাখ্যে মাসে২ইমে [বস্তহখৈবহীনঃ। 
নুরপ্রতাগী নবম মৃত্যুশ্চ দশমে তথ! । 

একাদশে াদশে চ সুখী চ সভগে! ভযেৎ॥ 

অক্টো পুত্তলিকাং কৃত্ব। হ্গন্ধৈন্ধকৈত্তথ| | 

ম্রোতঃহসংক্রমে চাপি ন্বাপয়েৎ শুক্লপুশ্পকৈ:। 

শঘানং সংক্রমণন্তাধঃ শস্তো দর্শন মন্ততঃ। 

হোমং বিপ্রার্চনং চৈবমণ্ডতে ঘবত্তদর্শনে |” (ক্্যোতিগত্ব) 


দস্তত্ষ [৩৩২ ] দন্তধাবন 


দস্তকাষ্ঠ পরিত্যাগ্ন করিবে । উক্ত দস্তকান্ঠ প্রশস্ত দিকৃস্থিত 
পতিত হইলে শুভকর এবং যদি উহ উর্ধে 
সংস্থিত হয়, তাহা হইলে অধিক শুভজনক জানিতে হইবে। 
ইহার অন্তথ! হইলে অশ্ুভকর জানিবে। (বুহৎসং ৮৫ অং) 
প্রাতঃকালে শৌচাদ্ি সমাধ1 করিয়! দস্তকাঠ্ঠদ্বার! দস্ত- 
ধাবন করিবে । তিক্ত, কটু, কষায়, সুগন্ধি, কণ্টকযুক্ত ও 
ক্ষীরিকা$ দস্তধাবনে প্রশস্ত । 
"তিক্তং কষায়ং কটুকং সুগন্ধিকপ্টকান্থিততং | 
ক্ষীরিণোবৃক্ষ গুল্সাগ্তান্‌ ভক্ষয়েদ্স্তধাবনে ॥” (আন্কিকতত) 
নিষিদ্ধকাষ্ঠট--গুবাক, তাল, হিস্তাল, তাড়ী, কেতকী, 
ধর্জর ও নারিকেল, এই সকল বৃক্ষ তৃণরাদ্দ নামে থ্যাত। 
এই কল বৃক্ষে দস্তকাষ্ঠ করিবে ন1। 
“গুবাকতালহিস্তাল! স্তগ! তাড়ী চ কেতকা। 
খর্জরনারিকেলৌ চ সটপ্রতে তৃণরাজকাঃ॥ 
তৃণরাজশিরাপত্রৈ ধঁঃ কুর্য্যাদ্বন্তধাবনং। 
ভাবস্তভবতি চাগালী যাবৎ গাং নৈব পশ্ঠুতি ॥, 
(আন্কিকতত্ব) 
বিহিতকা্ট, থদ্দির, কদম্ব, করপ্, বট, তিস্তিড়ী, বেণুপৃষ্ঠ, 
আত্ম, নিথ্ব, অপামার্গ, বিষ, অর্ক ও ওড়,স্বর এই সকল বৃক্ষ 
দস্তকাষ্ঠে গ্রশস্ত। 
দত্তকাষ্ঠের পরিমাণ--টবশ্তদিগের দ্বাদশা স্কুল, শৃদ্র্দিগের 
ছয় অঙ্কুল এবং নারীদিগের পক্ষে চারি অস্কুল। 
“্থাদশানুলঞ্চ নৈশ্ঘানাং শৃদ্রাণান্ত ষড়হুলং। 
চতুরঙস্কুলমানেন নারীণাং বিধিরুচ্যতে ॥৮ (মরীচি) 
ূ [ দণ্তধাবন দেখ।] 
দন্তকাঁঠক (কী) হৃন্বং কাষ্ঠং কাষ্ঠকং দস্তধাবনযোগ্যং 
কাষ্ঠকং। আহুলাবৃক্ষ। (রাজনি*) 
দন্তকুর (পুং) দস্তাঃ কুরং অন্নমিব চব্যত্বাৎ ত্র | সংগ্রাম, যুদ্ধ । 
দক্তঞ্রুর ( পুং) দত্তাঃ ক্রুরাঃ যত্র। ১ দেশবিশেষ। ২ দস্ত- 
ক্রুর দেশের রাজ।। (ভারত দ্রোগ ৬৭ অ+) 
দন্তগ্রাহিন্‌ (ক্র) দন্তং গৃহাতি গ্রহ-ণিনি। যে র(ত ধরে, যে 
দন্ত নট করে। 
দন্তঘর্ষ (পুং) দত্তস্ত ঘর্ষঃ ৬তৎ। দন্ত নকলের পরস্পর ঘর্ষণ- 
ভেদ, দাত কিড়মিড়ি। 
শ্যন্ত বৈ তুক্তমাত্রস্ত ছদয়ং বাধতে ক্ষুধ]। 
জাতে দত্তঘর্ষশ্চ স গতানুঃ স্থৃতে| বুধৈঃ ॥” (মোর্ক" পু) 
যাহার ভোজন করিলেও হৃদয় ক্ষুধ! দ্বারা পীড়িত হয় 
এবং দন্তঘর্ষ হয় অর্থাৎ দাঁত কিড়িমিড়ি করে, তাহার আয়ুঃ 
শেষ হইয়াছে, জানিতে হুইবে। 


দক্তঘাত (পুং) দ্বস্তন্ত ঘাতঃ দস্তেন ব1। দত্ত স্বারা৷ জাধাত। 
দস্তচাল (পুং) দস্তানাং চালশ্চলনমত্ত্র। আতুরোপদ্রবতেদ, 


দ্রুত নড়া, বৃদ্ধ হইলে আপন। হইতেই দাত সকল নড়িয়া যায়। 
দনেত্রন্তস্তং নিমেষঞ্চ ভূষ্ণাং কাসং গ্রজ্াগরং । 
লভন্তে দস্তচালঞ্চ তাংস্তানন্তানপঞ্রবান্‌॥” (ম্শ্রুত) 


দস্তচ্ছদ (পুং) দস্তাশ্ছাস্তস্তেংনেন ছদি-ণিচ ঘ, ততোহন্বঃ 


(পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘগ্রায়েশ। পা ৩/৩1১১৮)। ওষ্ঠ। 
"দন্তচ্ছটৈর্নস্তাবঘাতচিছ্ছৈ 
স্তনৈশ্ পাণ্যগ্রকৃতাভিলেটখৈঃ।” ( খতুসংহার হেমস্তব* ১২) 


দন্তচ্ছদোপম। (স্ত্রী) দত্তচ্ছদন্ত ওষ্ঠস্ত উপমা সাদৃশ্তাং যত্র। 


বিশ্বীলতা, তেলাকুচা, ইহার সহিত ওষ্টঠের উপম! দেওয়া 
কবি প্রসিদ্ধ, এইজন্ত ইহার নাম দস্তচ্ছদোপমা। 


দত্তজাত (ব্রি) জাতো দস্তোহস্ত, নিষ্ঠান্ত্বাৎ পরনিপাত:। 


.জাতদন্ত, যাহার দস্তোত্গম হইয়াছে। 
“দস্তজাতে হন্ুজাতে চ রুতচুড়ে চ সংস্থিতে |” (মন্থু ৫1৫৮) 
দন্তজাত শবে দস্তজননযোগ্য কালও বুঝায়। গর্ভেপ- 
নিষদে সপ্তমমাস দস্তজননযোগ্য কাল। যদি সগুমমাসে দন্ত- 
জনন ন| হয়, তাহ! হইলে দস্তজনন যোগ্যকাল হেতু জাত 
দস্তের অশোৌচের গ্ভায় অশৌচাদি হইবে। প্দস্তননং তচ্জ. 
ননযোগ্যকালশ্চোভয়মপি দস্তজাতশব্দেনোচাতে, গভো- 
পনিষদি সগ্ত্রমমাসে দস্তজননকালন্তোক্তত্বাৎ, তত্র ঠদবাং 
দস্তামুৎপত্তাবপি জাতদন্তকালত্বাৎ দস্তজনন ইব অশোচ- 
নিমিত্ততা” ( শুদ্ধিত* ) 


দস্তজাহ (ক্লী) দন্তানাং দূলং কর্ণাদিত্বাও জাহ। দস্তমূল। 
দন্তদর্শন (রী) দস্তানাং দর্শনং দৃশ ণিচ্‌-লাট। মুদ্ধের প্রথমে 


যোদ্ধপুরুষ সকল গ্রতিযোদ্ধার এ্রতি নিজ দন্ত বাহির করিয়! 

দেখান, দাত দেখান, দীতঘামুটি। থুদ্ধের প্রথমে দত্ত দশন, 

তাহার পরে শব্ধ এবং পরে যুদ্ধ করিতে হয়। 
“দন্তদর্শনমারাবস্ততোধুদ্ধং গ্রবর্ততে |” (ভারত বন ৭১ অ*) 


দ্তধাবন ( ক্লী) দস্তানাং ধাবনং। ১ দস্তমার্জন। দন্তানাং 


ধাবনং যন্মমৎ। ২ দস্তকাষ্ঠ। 
. শ্রাতঃকালে উঠিয়। সকলের দস্তধাবন করা আবশ্বাক, 
দস্তধাবনে মুখের হুগন্ধ গ্রভৃতি নাশ ও দত্ত পরিষ্কৃত হয় এবং 
দন্ত বহুদিন স্থায়ী হয়, ইত্যার্দি কারণে দস্তধাবন প্রত্যেকের 
অবশ্ঠ কর্তব্য। 

দত্তধাবনের বিষয় আহ্িকতত্বে এইরূপ লিখিত আছে,_- 
মুখ পয্যুষিত হইলে হূ্গন্ধ হয়, এই অন্ত বত্রমহকারে দস্তধাবন 
করিবে। 

“মুখে পু! বিতে নিত্যং ভবত্যপ্রযতে। নরঃ। 


পারের ৯৭৫১০ ম-ক উহ ওতপ 


তন্মাৎ সর্ধগ্রযত্বেন ভক্ষয়েৎ দস্তধাবনং 7” ( আহ্িকত*) 
প্রাতঃকালে যথাবিধি শৌচকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া দস্তধাবন- 
পূর্বক প্লান করিবে। দস্তধাবন করিতে হইলে দস্তকা্ঠ 
(দাতন) ব্যবহার করিয়! পরে জলে মুখ ও দস্তধাবন 
করিতে হুইবে। দত্ত পরিষফার করিতে হইলে দস্তকাষ্ঠই 
একমাত্র প্রশস্ত । এই জন্ত দস্তধাবনের জন্য দত্তকাষ্ঠ আহ্‌. 
রণ অবশ্থ কর্তব্য। কোমল অথচ কটু কথায় বা তিক্তরস- 
যুক্ত দস্তকা্ঠ দ্বার! যাহাতে দত্ত মাংসের পীড়। ন! হয়, এই- 
রূপে দস্তধাবন করিতেএহইবে। করবীর, আম, করঞ্জ, 
বকুল, সকল প্রকার কণ্টক বৃদ্ধ এবং ক্ষীরধুক্ত বৃক্ষ, যাহ 
কটু, কষায় ও তিক্ত বা! সুগন্ধি, তাহ! হইতে দস্তকাষ্ঠ সংগ্রহ 
করিবে । [দস্তকাষ্ঠ দেখ।] দক্ষিণ ও পশ্চিমমুখী হইয়। 
দস্তধাবন করিতে নাই। কেহ মোহপ্রযুক্ত দক্ষিণমুখী হইয়া 
দস্তধাবন করিলে আয়ুক্ষয় ও পশ্চিমমুখে রোগ হয় এবং এই 
উভয়দিকেই নরকভোগ হইয়া থাকে । 
প্দক্ষিণাভিমগোতৃত্বা পশ্চিমা ভিমুখত্তথ!। 
ন দস্তধাবনং কুর্ধ্যাৎ কুধ্যাচ্চেৎ নারকী ভবেৎ ॥* 
(আহক তত্ব) 
পুর্ব ও উত্তরমূখী হইয়! দত্তধাবন প্রশত্ত। দত্ত উদ্ধা' 
ধোভাবে ঘর্ষণ করিয়৷ মুখ জলপুর্ণ করিয়া ও চক্ষু জল দ্বারা 
ধৌত করিলে দৃষ্টি প্রসন্ন হয়। অমাবস্তা, ষষ্ঠী, নবমী, 
গ্রাতিপদ্‌, একাদণী এবং উপবানে, শ্রাদ্ধবাসরে ও রবিবারে 
দন্তধাবন জন্ত দত্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না, এই সকল 
নিষিদ্ধ দিনে এবং ষর্দি দৈবাৎ এমন কোন স্থানে যাওয়। 
যায়, যে স্থলে দস্তকাষ্ঠ সংগ্রহ কঠিন, সেইস্থলে বস্্দ্ধারা 
দস্ত ও রসন! ঘর্ষণ করিয়া দ্বাদশ গণ্ষ জলে মুখ শুদ্ধি 
করিবে । অদ্দিত, কর্ণশলগ্রন্ত, দস্তরোগী, নবজ্বরী, শোষরোগী, 
কাশরোগী এবং মুচ্ছ? ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তি, ইহার! দস্তধাবনে 
দন্তকাষ্ট বাবহছার করিবে ন1। 
“অর্দিতে! কর্ণশূলী চ দস্তরোগী নবজরা। 
শোধী কাসী চ মুচ্ছার্তে। দস্তকাষ্ঠং বিবর্জয়েৎ॥৮ (রাজব*) 
দস্তধাবনের গুণ---প্রতিদিন দস্তধাবন করিলে মুখবিরসতা 
ও জিহবা দস্তাশ্রিত, মল বিনষ্ট এবং মুখের কুচি হয়। 
দস্ততর্ধণে কদদাচ তর্জনী বাবহার করিবে না, মধ্যমা, অন! 
মিক! বা বৃদ্ধানুষ্ঠার1 দস্তঘর্ষণ করিবে। নুর্য্যোদয়ের পূর্বে 
দপ্তধাবন করিতে হইবে। খিনি হৃর্ধ্যোদয় হইলে দস্তধাবন 
করেন, তাহার সকল ক্রিয়া! বিনষ্ট হয়। ঘিনি ন্নানকালে 
দস্তধাবন করেন তাহার পিতৃগণ নিরাশ হইয়া গমন করেন 
এবং দেবত! গ্রতৃতি তাহার পুজ। গ্রহণ করেন না। ঘিনি 
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মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্থ সময়ে দস্তধাবন করেন, তাহার প্রতি 
দেবত1 ও পিতৃগণ সকলই রুষ্ট হন। 
"সর্ষ্যোদয়ে খিজশ্রেষ্ঠ যঃ কুর্ধযাদস্তধাবনং। 
নিত্যক্রিয়াফলং তশ্ত সর্ধমেব বিনশ্ততি ॥ 
যঃ ক্গানসময়ে কুর্ধযাৎ জৈমিনে দস্তধাবনং। 
নিরাশাঃ পিতরো যাস্তি তণ্ত দেবাঃ স্থৃরর্ষয়ঃ ॥ 
দস্তম্ত ধাবনং কুর্যযাৎ যো মধ্যাঙ্াপরাহুয়োঃ। 
তম্ত পুষ্পং ন গৃহ্ৃপ্তি দেবতাঃ পিতরো৷ জলং ॥” 
(পানে ক্রিয়াযোগসার ) 
দস্তধাবনে দস্তকাষ্ঠ কনিষ্ঠাঙ্ুলির অগ্রভাগবৎ স্থূল এবং 
বিপ্রের দ্বাদশান্থুল: পরিমিত হওয়। উচিত। ক্ষত্রিয়ের নয়, 
বৈশ্তের অষ্ট ও শুদ্রাদির ছয় অঙ্গুলি পরিমিত হুওয়! আবশ্তক । 
দস্তধাবনের বিষয় ভাবপ্রকাশে এইকপ লিখিত আছে-_ 
মন্থয্যগণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত ব্রাঙ্গমুহর্তে জাগিবে। পরে 
শৌচকার্ধ্যাদ্ি সম্পাদন করিয়া হস্ত ও পাদ প্রক্ষালন 
করিবে। ইহার পর দস্তধাবন করিবে। দস্তধাবনে দ্বাদশ 
অঙ্গুলি দীর্ঘ, কনিষ্ঠাঙ্থুলির অগ্রভাগের ন্যায় স্থল, সরল, গ্রস্থি- 
বিহীন ও অক্ষত দত্তকাষ্ঠ দ্বার দন্তধাবন বিধেয়। দস্তকাের 
অগ্রভাগ কোমল কুষ্চকাকার প্রস্তত করিয়! তদ্বার দস্ত- 
শোধন চূর্ণ দিয়া দস্তবেষ্টিত মাংসে আঘাত না লাগে, এই 
ভাবে এক একটা করিয়। দস্তঘর্ষণ করিবে । 
মধুর, ত্রিকটু, সার্ধপতৈল, সৈম্ধবলবণ, তেজ ও বন্ধলুর্ণ 
দ্বার প্রত্যহ দস্তশোধন করিবে। মধুর কাষ্ঠের মধ্যে মৌল- 
কাষ্ঠ প্রশস্ত, কটুরসযুক্ত কাঠের মধ্যে করঞ্জ ও তিক্ঞ'রসযুক্ত 
কাঠ লইবে। এইদ্ধপে দস্তধাবন করিলে মুখের বিরসতা, 
দত্তগতরোগ, জিহবাগতরোগ ও মুখরোগ উৎপন্ন হয় ন। 
এবং রুচি, মুখের নির্দলতা ও লঘুত1 উৎপাদন হইয়া থাকে । 
আকন্দকাষ্ঠে দস্তধাবন করিলে বীর্ধযলাভ, বটঘার1 শরী- 
রের কান্তি, করপ্রে জয়, পাকুড়ে অর্থসম্পত্তি বৃদ্ধি, খদির- 
কাষ্ঠে সুগন্ধি, বিব্ববৃক্ষে ধন, যজ্ঞভুমুরে বাকৃসিদ্ধি, আত- 
কাষ্ঠে নিরোগী, কধনম্বকা্টে ধারণাশক্তির বৃদ্ধি, চম্পকবৃক্ষে 
দৃঢ়মতি, শিরীষ বৃক্ষে কীর্তি, সৌভাগ্য ও পরমাযুলাভ, 
অপাঙ্গবৃক্ষে ধারণাশক্তির বুদ্ধি, দাড়িত্ব, অর্জুন ও কৃটজ 
বৃক্ষত্বারা দস্তধাবন করিলে ছ্ুন্দর আকুতিসম্পন্ন হয়। 
জাতী, তগর ও মন্দারপুষ্পকাষ্ঠে ছুঃস্বপ্ন বিনষ্ট হুইয়! থাকে । 
গুবাক্‌ প্রভৃতি কাষ্ঠ দস্তকান্ঠে ব্যবহার করিবে না, তাহ! 
পূর্বেই কথিত হইয়াছে । গলরোগী, তালুরোগী, ওষ্ঠরোগী, 
জিহব। ও দত্তরোগী, মুখ ও মুখশোথরোগী দস্তধাবন করিবে 
না এবং যে বাক্তি ছুর্বল ও যাহার ভূক্ত দ্রব্য পরিপাক হয় 
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নাই, তাহার পক্ষে) শ্বাস, কাস, বমি, হি ও মৃচ্ছ1 এই 
সকল রোগাক্রাস্ত ব্যক্তির পক্ষে; মদরোগে, শিরো- 
রোগে, পিপাসিত, শ্রাস্ত ও মগ্ভপানজনিত ক্লান্ত ব্যক্তির 
পক্ষে, অর্দিতরোগে, কর্ণশূলে, নেত্ররোগে, নবজরে ও হড্রোগে 
দস্তকাষ্ঠ বর্জন করা কর্তব্য। দস্তধাবনের পর গিহ্বা 
নির্লেখন করিবে। পরে জল গণ্য স্থার! মুখ ধুইয়া ফেলিবে। 
| (ভাবপ্র* পূর্ব" ) 
মন্তধাবন (পুং) ধাবর়ত্যনেন ধাবি-লাটু। ১ খদির বৃক্ষ। 
২ গুচ্ছকরঞ্জ। ৩ বকুল। (শব্বচ*) 
দন্তধাবনক (পুং) দস্তধাবন-স্বার্থে কন্‌। দস্তধাবন। 
দন্তপান্র (ক্লী) দস্তাইব পত্রাণি অন্ত। (81108) কর্ণাভরণ- 
বিশেষ, কুস্তল। 
পকর্ণাবসক্তামলদস্তপত্রং মাত! তদীয়ং মুখমুন্নময্য | (কুমারণ।২২) 
২ গজদস্তনির্শিত পত্রাকার কর্ণভূষণভেদ। 
দন্তপত্রক (রী) কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল, কুঁদফুলের পাপড়ী দত্তের 
হ্যায়, এইজন্ট ইহার নাম দস্তপত্রক। 
দন্তপবধন (ক্লী) দস্তং পুনাতি অনেন পু করণে লুটু। ১ দত্ত- 
কাষ্ঠ। তাবেলুট। ২ দস্তধাবন। [ দস্তধাবন দেখ।] 
দন্তপাত (পুং) দস্তন্ত পাতঃ ৬তৎ। ১ দত্তের পতন। ২ অশ্ব- 
দিগের যে সময় আপন! হইতেই দস্তবিশেষ পড়িয়! যায়, 
এইরূপ বর্ষ। বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে-_ 
শ্বেতাভ ৬টী দস্তযুক্ত হইলে অশ্বকে শিশু জানিতে 
হইবে। শ্রীসকল দত্ত কষায় বর্ণ হইলে অশ্বের ছুই বৎনর 
বয়দ জানিতে হইবে। মধ্যম ও অন্ত দত্ত পতিত বা সমুদিত 
হইলে অশ্বের' তিন হইতে পাঁচ বৎসর বৰয়ঃক্রম নির্দেশ করা 
যায়। দত্ত মধ্যে যে দাগ পড়ে, তাহার নাম সন্দংশ, অথব! 
কষের ছই দিকে এক সঙ্গে যে ছুইটা দস্ত উৎপন্ন হয়, 
তাহাকেও সন্গংশ কহছে। অশ্বের এই সন্দংশ যদি কাল, 
ঈষৎ পীত, শুরু, কাচ সদৃশ, মাক্ষিক সদৃশ ও শঙ্খ সদৃশ হয়, 
তাহ। হইলে যথাক্রমে উত্তরোত্তর তিন তিন বর্ষ অধিক 
বয়ংক্রম হইয়া থাকে, অর্থাৎ সন্দংশ কাল বর্ণের হইলে 
অশ্থের বয়ঃক্রম ৮ বৎসর হইবে, পীতবর্ণ হইলে ১১ বৎসর 
ও শুকুবর্ণ হইলে ১৪ বৎসর ইত্যার্দি। তাহার পর 
অশ্ের দত্ত মধ্যে ছিদ্র হইলে চতুর্বিংশতি বৎসর, দস্তচালিত 
হইলে সপ্তবিংশতি বংসর ও দস্ত পতিত হইলে ত্রিংশৎবর্ধ 
অশ্বের বয়ঃক্রম হইয়! থাকে । (বৃহৎসংহিত। ৬৬ অঃ) 
দন্তপখলী (ত্ত্ী) দত্তন্ত পালী ৬তৎ | বস্তাগ্র। 
“তান্বো্টদস্তপালী জিহ্বা নেত্রাস্তপায়ুকরচরণৈঃ |” 
(বৃহৎসংহিত। ৬৮1৯৭ ) 


[৩৩৪] 


দত্তপুর 


ভালু, ওষঠ, অধর ও অস্তাগ্র প্রভৃতি রক্তবর্ণ হইলে 
বনুতর স্থখ, বণিতা, অর্থ এবং সম্ভতি লাভ হয়। 
দত্তপু্নটক (পুং) দস্তরোগতেদ। [দত্তরোগ দেখ।] 
দস্তপুর (দস্তপুরী) বৌদ্ধগ্রস্থের মতে প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্োর 
একটা নগর। বৌদ্ধধর্মের গ্রাধান্তকালে এই নগর গ্রসিদ্ধি 
লাভ করে। বৌদ্ধাধিকারের পুর্বে ইহার কি নাঁম ছিল 
বল! যায় না। কলিঙ্গরাজ ব্রন্মদত্তের সময় এই স্থানে বুগ্ধের 
দত্ত স্থাপিত ও তছুপরি মন্দির নির্দিত হয় বলিয়া ইহার নাম 
'দস্তপুর' বা “দস্তপুরী* হয়। 
দস্তপুরের বর্তমান স্থাননির্ণয় লই! পুরাতত্ববিদ্গণের 
মত ভেদ দেখা যায়। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাহার উড়িয্যার 
পুরাতন্বে লিখিয়াছেন যে, কলিঙ্গনগরীতে প্রথমে বুদ্ধদস্ত 
স্বাপিত হয়। তথা হইতে পিপলির নিকট এক স্থানে 
মন্দির নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে দত্ত প্রতিঠিত কর! হয়। 
রাজেন্ত্রলাল উক্ত শ্বানের নামোল্লেখকালে একবারেই 
দস্তপুর বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। 
ফাগুপন সাহেব সিংহলী বোৌদ্ধগ্রস্থ দাঠাবংশের দোহাই 
দিয়া গ্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাচীন দস্তপুরী নগরীই এখন- 
কার পুরীনগরী। পুরীতে জগক্লাথদেবের মন্দির যে বেদীবং 
স্বানের উপর নির্মিত, তাহা ফাগুনের মতে বৌদ্ধদিগের 
দহগোবের স্তায় এবং উহার গঠনভঙ্গীও তদ্রুপ, জুতরাং 
জগন্নাথের মন্দিরই দস্তমন্দির ও পুরীই দস্তপুরী নগরী । 
কিন্ত দাঠাবংশ পাঠে জানা যায়_ক্ষেম নামে বুদ্ধশিত্য 
বুদ্ধদেবের চিতা হইতে দাহকালে একটা দত্ত সংগ্রহ 
করেন। তিনি এই দন্ত কলিঙ্গরাজ ব্রহ্ষমদত্তকে প্রদান 
করেন। ত্রহ্মদত্ত ইহার উপর মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহার 
অভাস্তর ভাগ দ্বর্ণমগ্ডিত করিয়া দেন। ব্রহ্মণত্ত মন্দির 
নির্মাণ করান, দহগোব নির্মাণ করান নাই। ব্র্গদত্তের বংশে 
৩৭* হইতে ৩৯* থৃষ্টাৰের সমকালে গুহশিব নামে এক 
রাজ! হন। গুহশিব ব্রান্গণাধর্থের শ্রেষ্ঠতা শ্বীকার করি- 
তেন। তিনি ব্রাহ্মণের শিষ্য এবং ব্রদ্ধাবিষুশিবাদির পুজক 
ছিলেন। একদিন রাজধানী দস্তপুরে দস্তোতসব দেখিয়া! তিনি 
মুগ্ধ হইয়৷ বৌদ্ধ হন। ব্রাহ্মণের! জুদ্ধ হইয়া পাটলীপুক্র- 
রাজ পাও্রাজকে জ্ঞাপন করেন। পাতুরাঁজ জনৈক 
অধীন নৃপতি ধর্ধাস্তর গ্রহণ করিয়াছে শুনিয়া 'তাঁহাকে বন্দী 
করিবার নিমিত্ত চৈতন্ত নামক জনৈক সামস্ত নৃপতিকে 
সটসন্তে প্রেরণ করেন। চৈতন্য দস্তপুরে গিয়! দস্তমপিরাদি 
দর্শন করিয়! মুগ্ধ হুইয়! বৌদ্ধ হন, কিন্ত পাওুরাজের আদেশ 
অমান্ত ন! কমিয়া ঘুদ্ধে রাজা গুহশিবকে পরাস্ত ও বনী 


দত্তপুর 


করিয়া দস্তপুর হইতে দস্তটীাও লইয়া! পাটলীপুত্রে 
উপনীত হন। | 

বুদ্ধদস্ত পাটলীপুত্রে উপস্থিত হইলে রাজ্যে নানাবিধ 
আশ্চর্ধ্য ঘটন! ঘটিতে লাগিল। পাওুরাজ বিশ্মিত হুইয়। পড়ি- 
লেন। ব্রাহ্মণের! তাহাকে নারায়ণের সর্বব্যাপৃতত্ব ও অসংখ্য । 
অবতারত্বের কথ! বুধাইয়। প্রবোধ দ্দিতে চেষ্টা করিলেন; 
কিন্ত ফল হইল ন!, পাওুও বৌদ্ধ হইলেন। পাও কলিঙ্গ- 
রাজ গুহশিবকে স্বরাজো আটক করিয়া রাখিয়! দস্তের 
মন্দির নির্মাণ করাইয়। দেন। পাওুর মৃত্যু হইলে গুহশিব 
দত্ত লইয়া স্বরাজ প্রত্যাগমন করেন। ক্ষীরধার নামে 
এক রাজা তাহাকে আক্রমণ করেন, কিন্ত, তিনিই যুদ্ধে 
বিনষ্ট হন। ক্ষীরধারের ভ্রাতুণ্পুত্র একে একে রাজ! হুইয়! 
গুহশিবকে ব্যতিব্যস্ত করিয়৷ তুলেন। উজ্জয়নীর রাজপুত্র 
দন্তকুমার রাজ! গুহশিবের কন্ত। হেমমালার পাঁণিগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । গুহশিব বিপদ্‌ বুঝিয়! জামাতাকে বলেন, 
যে যদ্দি যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়, তবে তুমি দত্ত লইয়া সিংহলে 
যাইও । ঘটন! তাহাই ঘটিল। যুদ্ধে গুহশিবের মৃত্যু হয়, 
রাজপুত্র দত্তকুমার সন্ত্রীক দন্ত লইয়৷ সিংহল যাইবার 
উদ্দেশে তামলিত্তি (তাঁঅলিপ্তি) নগরে উপনীত হন ও 
তথা হইতে পোতারোহণে সিংহল গমন করেন। এই 
বর্ণনায় বুঝা যায় যে, দত্তপুর জগন্নাথপুরী নহে। 
ফাহিয়ান্‌।' যখন থুষ্ট্ায় ৫ম শতাব্দীতে পুরীতে আসেন, 
তখন পুরীই একটা বৃহৎ বন্দর ছিল এবং দক্ষিণে যাইবার 
জন্ত এই বন্দরেই পোতারোহণ করিতে হইত। দস্তকুমার 
তাহা না করিয়! সিংহলে যাইবার জন্ত যখন তমোলুকে 
গিয়াছিলেন, তখন স্বীকার করিতে হুইবে, উহারই কোন 
নিকটবর্তী স্থানে দস্তপুর ছিল। 

ডাঃ রাজেন্ত্রলাল ভুঁহার উড়িস্যার প্রত্বতত্বে বলিয়া- 
ছেন যে, মেদিনীপুরের অন্তর্গত জলেশ্বরের ৬ ক্রোশ দক্ষিণে 
দীতন নামক স্থানই এই প্রাচীন দস্তপুর। ইহা তমোলুক 
হইতে ২৫ ক্রোশ মাত্র দুরে অবস্থিত। 

এই দীতন সম্বন্ধে জগন্নাথের পাগ্ারা বলেন, যে অগ্নাথ 
যখন দক্ষিণে আসিতেছিলেন, তখন তিনি এই স্থানে দস্ত- 
ধাবন করিনা! দস্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করেন। পাগ্ডার৷ যাত্রীপদিগকে 
সঙ্গিরে একটী রৌপোর দতন দেখাইয়। থাকেন । 

পুরাবিদ কনিংহাম্‌ ম্বপ্রণীত প্রাচীন ভূবিবরণের ৫১৭ 
পৃষ্ঠায় রোমকপত্িত প্রিনির ভারতীয় স্থানসমূছের স্থাননির্ণয় 
কালে বলিয়াছেন, যে প্রাচীন কলিলরাজ্য কলিঙ্গন্‌ অন্তরীপ 
হইতে দস্তগুড় নগর পর্যাস্ত বিবৃত ছিল। এই কলিঙ্গন্‌ 
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দস্তমাংস 


অন্তরীপ বর্তমান করিঙ্গাপভনের নিকট এবং দস্তগুড় 
নগর গ্লিনির মতে গঙ্গার মোহান! হইতে ৫৭8 মাইল দুরে। 
বর্তমান রাজমহেস্ত্রী নগরের দৃরতা গঙ্গামোহানা! হইতে 
প্রায় এ পরিমাণ হইবে, স্থুতরাং কনিংহামের মতে রাজ- 
মহেন্দ্রীই প্লিনিকথিত দস্তগুড় বা দস্তপুর নগর। তিনি 
প্রমাণন্বক্নপ বলেন, যে বর্তমান করিঙ্গাপত্তন হইতে রাজ- 
মহেস্ত্রী ব প্রাচীন দন্তপুরের দূরতা ১৫ ক্রোশ মাত্র। 
রাজমহেন্দ্রী যে দস্তপুর নহে, তাহ! বিশ্বকোষের “কলিঙগ' 
শবে দ্রষ্টব্য। ীতনই সম্ভবতঃ দস্তপুর। 
মেদিনীপুর জেলার মধ্যে দাতন নামে একটা পরগণ! 
আছে, ইহার ভূপরিমাণ ৩৯.৩ বর্গ মাইল। ইহার রাজন্ব 
১০৯৬২ । ৩৪ খানি জমিদারী ও ৩৩৭ খানি গ্রাম এই পর- 
গণার অন্তর্থত। এই পরগণার প্রধান গ্রাম ঈাতন, এখানে 
জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। প্রবাদ আছে, অভিরাম 
চৌধুরীর বহুপূর্ধে এখানকার মন্দিরের দেবসেবার জন্ত 
সমস্ত পরগণার আয় নিদিষ্ট ছিল। মযুরভঞ্জের তৈয়ারি 
রেশম ও কার্পাসমিশ্রিত এক প্রকার বস্ত্র দঈাতনের প্রধান 
পণা। এখানে ভাল চাউল ও ইক্ষু আমদানী হুয়। 
দস্তপুগ্প (কী) দত্ত ইব শুরুং পুষ্প যস্ত। ১ কতকফল। 
২ কুনা। (শবচ') 
দস্তপ্রক্ষালন (রী) দস্তন্ত প্রক্ষালনং। ১ দন্তধাবন। ২ দত্ত" 
কাষ্ঠ। [দস্তধাবন দেখ।] 
দস্তফল (ক্লী) দস্তইৰ গুভং ফলং যন্ত। ১ কতকফল। 
(পুং) ২ কপিথ। 
দস্তফল!। (ভ্ত্রী) দস্তকল-টাপ্‌। পিপ্পলী। 
দন্ততঙ্গ (পুং) দস্তস্ত ভঙগঃ। দা তভাঙ্গা। 
দস্তভাগ (পুং) দত্তনহিতোভাগঃ | গঞজাগ্রভাগ, গজের 
মুখ হইতে স্কন্ধ পর্যাস্ত যে অগ্রভাগ, তাহাকে দস্তভাগ কছে। 
হস্তীর মুখ হুইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত । 
দস্তময় (বি) দস্তস্ত বিকারঃ দত্তময়টু। ১ দস্তনির্দিত। 
২ দত্তন্বরূপ। 
"ক্ষৌমবচ্ছঙ্শ্ঙ্গানামস্থিদস্তময়ন্ত চ। 
শুদ্ধিবিজানত| কার্ধ্যা গোমৃত্রেণোদকেন বা ॥” (মন্্ু 0৩২১) 
শঙ্খ, পণুশূঙ্গ, পশুর অস্থি বা দত্তনির্মিত দ্রব্য এ সকল 
ক্ষৌমবন্ত্রের স্তায় গোমুত্র বা! জলযুক্ত শ্বেতসর্ষপ চুর্ণঘার! 
বিশুদ্ধ হয়। 
দম্তমল (রী) দস্তলগ্নং দন্তন্ত বা মলং। দস্তলগ্নক্লেদ, পর্যায় 
পুষ্পিক1। 


দস্তমাংস (রী) দত্তসংলগ্নং মাংসং। দস্তদংলগ্ন মাংস। 


দন্তরোগ 


দস্তমূল (রী) দত্ত মূলং। ১ দস্তের মূল, দীতের গোড়া। 
২ দসম্তরোগতেদ। [ দস্তরোগ দেখ] 
দস্তমূলিক। (স্ত্রী) দত্তইব শুক্ুং মূলং হন্তাঃ কপ্‌, টাপি 
অতইন্বং ৷ দৃশ্তীবৃক্ষ। 
দত্তমূলীয় (পুং) দস্তমূলে ভবঃ ছ। তবর্গাদি, এই বর্ণ দ্ত- 
মূল হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া! ইহার নাম দস্তমূলীয়। 
দত্তরোগ (পুং) দ্তস্ত রোগঃ ৬তৎ | মুখরোগাস্তর্গত দস্তমূল 
সম্বন্ধীয় রোগতেদ, দাতের পীড়া । ইহার বিষয় স্ুশ্রত, ভাব- 
প্রকাশ প্রভৃতি বৈগ্যকগ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে-_ 
দন্তরোগ-_শীতাদ, দস্তপুপীটক, দন্তবেই্টক, শৌষীর, মহা- 
শৌষীর, পরিদর, উপকুণ, দস্তবৈদর্ধ্য, অধিমাংস এবং 
৫ প্রকার নাড়ী (নালীঘ। ) এই পঞ্চদশ প্রকার রোগ দস্ত- 
মূলে হইয়া থাকে । দস্তমূল হইতে অকল্মাৎ দুর্গন্ধযুক্ত 
কষ্ণবর্ণ ও ক্লিন শোণিত অল্পে অল্পে নিঃশ্যত হইলে এবং 
দস্তের মাংস সমস্ত শীর্ণ হইয়া পরম্পর পাকাইয়া তুলিলে 
শীতাদ নামক রোগ বল! যায়। এই রোগ কফ ও শোণিত 
হইতে জন্মে। 
দস্তপু্উক-__ছুই কি তিনটা দস্তমূলে অতিশয় বেদন! 
ও ফুল! জন্মিলে দস্তপুপ্নটক রোগ কহে। ইহাও কফ ও 
রক্ত কর্তৃক জন্মে। 
দস্তবে্ক--দস্তমূল হইতে পুষ ও শোণিত নিঃস্যত হইতে 
থাকিলে ও তদ্ব।র! দস্তচালিত হইলে অর্থাৎ নড়িলে দস্তবেষ্টক 
রোগ বলা যায়। ইহা দূষিত শোণিত কর্তৃক জম্মে। 
শৌধীর-_দস্তমূলে ফুলা, বেদনা, লালাআ্রাব এবং ক 
এই সকল উপদ্রব জন্মিলে শৌধীর নামক রোগ বল যায়। 
মহাশৌষীর-_দস্তমুল হইতে দন্ত সকল চালিত হইলে 
তালু, ওষ্ঠ ও দস্তমূল অবদীর্ণ হইলে (কাটিয়া গেলে) এবং 
দন্তমূলের মাংস পাকিয়া মুখে যন্ত্র হইলে মহাশৌষীর রোগ 
বলা যাঁয়। 
পরিদর--দস্ত মাংস দকল শীর্ণ হইলে, নিঠীবনকালে 
( থুতব ফেলিতে গেলে) ও তাহা হইতে রক্ত নিঃসরণ 
হইলে পরিদররোগ বল! যায়। এই রোগ পিত্রক্ক ও 
কফকর্তৃক জন্মে। 
উপকুশ--দস্তমূল জালা করিলে ও পাকিয়া উঠিলে 
তদ্দারা দত্তসকল চলিত হুইলে, ঈষৎ ঘর্ষণে তাহ। হইতে 
শোণিত আব হইলে, রক্তআ্াবের পর ফুলিয়া উঠিলে এবং 
মুপে দূর্গন্ধ হইলে উপকুশরোগ বলা যাঁয়। ইহা রক্তপিত্ত 
হইতে জন্মে। | 
দন্তুটবদর্ধ্য--দন্তমূল কোন প্রকারে ঘধিত হইলে অতি, 


[ ৩৩৬ ) 
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শয় যাতনা! বোধ হয়, ফুলিয়! উঠে, পাঁকে এবং দত্ত সকল 
চলিত হয়। এই বৈদর্ধ্য রোগ কোন প্রকার আঘাতজন্ত। 
বর্ধন বাস্তুকর্তৃক শ্বাভাবিক দত্ত অপেক্ষা! অধিক দত্ত জন্মে। 
সেই দত্তের উৎপন্তিকালে অতিশয় তীব্রবেদনা হন্ন, কিন্ত 
এ দত্ত জন্মিলে যাতনার শাস্তি হয়। 

অধিমাংসক-_হম্থুর গহ্বরের (গালের ভিতরের) শেষ 
ভাগের দত্তে অর্থাৎ যাহাকে কষের দাত কহে, তাহাতে 
অতিশয় ফুল! ও বেদনা জন্মিলে এবং তাহ! হইতে লালান্রাব 
হইতে থাকিলে অধিমাংসক রোগ বলে। ইহা! কফকর্তৃক 
জন্মে। 

দন্তমূলে পাঁচপ্রকার নালী জন্মে যথা দালন, কৃমি 
দত্তক, দস্তহ্র্য, ভঙ্গনক, শর্করা, কপালিক এবং হন্থমোক্ষ। 

দালন--যাহাতে দত্ত সকল বিদীর্ণ হওয়ার স্তায় তীত্র 
যাতনা বিশিষ্ট হয়, তাহাকে দালন রোগ কহে। এই 
রোগ বাধুকর্তৃক জন্মে। 

কমিদস্ত--দস্ত কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্রযুক্ত ও চলিত হইলে, তাহ 
হুইতে লালান্রাব হইতে থাকিলে এবং অকারণে অর্থাৎ 
ন! টিপিলেও অতিশয় কটু কটু করিলে ও যাতনা হইলে 
তাহাকে কমিদন্ত কহে। এই কৃমিদস্ত রোগ বাষু কর্তৃক 
জন্মে। 

দস্তহর্ষ__দৃস্তে শীতল ব1 উষ্ণ স্পর্শ সহ না! হইলে দস্তহ্য 
রোগ বলা যায়। এই রোগও বায়ুকর্তৃক জন্বো। 

ভঞ্জনক-__মুখ ও দত্ত ভঙ্গ হইলে এবং অতিশয় যাতনা 
হইলে ভঞ্জনক বলা যায়। ইহা কফ ও বাতকর্তৃক জন্মে। 

দস্তশর্কর1--মলসঞ্চিত হইয়! শর্করার ন্তায় কঠিন হইলে 
দত্তের গুণের হানি হয়। ইঞাকে দত্তশর্করা কহে। এই দত্ত- 
শর্করার সহিত দত্তমূলের মাংস নিয় হুইয়! পড়িলে তাহাকে 
কপালিকা কছে। এই রোগ হুইপে দত্ত নষ্ট হয়। শোণিত- 
মিশ্রিত পিত্তকর্তৃক দস্তদপ্ধ হইয়! হাঁম অথব! নীলবর্ণ হইলে 
স্টাবদন্ত কহ! যায়। বাযুকর্তৃক উপদ্রব জন্মিয়! হুর সন্ধিবিশিষ্ট 
হইলে তাহাকে হম্ুমোক্ষ বলে, এই রোগে অর্দিত বাধুর 
লক্ষণ দই হয়। (নুশ্রুত মুখরোগনি" ) 
 দ্বস্তরোগের চিকিৎসা--শীতাদ নামক রোগে রক্তমোক্ষণ 
করিঙ্না সর্ষপ, ব্রিফল| ও মুস্তা এই সকলের কাথ রসাঞ্জনে 
মিশ্রিত করিয়া কবলগ্রহণে প্রয়োগ করিবে। প্রিয়, 
ব্রিফল। ও মন্তা লেপন এবং হষ্টিমধু, উৎপল পদ্ম 
ও ব্রিফলার কাথ সংঘোগে নম্ত প্রয়োগ করিবে। 
দস্তপুপটক রোগে গ্রথমাবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিবে । 
পরে পঞ্চলবণ ক্ষৌদ্র সহযোগে প্রতিসারণে প্রয়োগ করিবে। 


দন্তরোগ 


শিরোবিরেচন, নম্ত ও দগ্ধ ভোজনও ইহাতে হিতকর। 
দস্তবেষ্টরোগে ব্রণ সকল গলিয়। লোএ, রক্তচনদন, হষ্িমধু ও 
লাক্ষ! ইছাদিগের চূর্ণ বধু; স্বত ও শর্করা সংযোগে যজ্জডুমুরের 
কাথ গণ্ডষে গ্রয়োগ করিবে । শৌধীর রোগে রক্তমোক্ষণ 
করিয়া! লোগ্র, মুত্ত, রনাঞ্জন ও, মধু একত্র করিয়! লেপার্থে 
বাবার কর! যাইবে। যজ্জডুমুরের কাথ গঞ্ষে প্রয়োগ 
করিৰে। পরিদর রোগে শীতাদরোগের স্তায় প্রতীকার 
করিতে হইবে। দস্তোপকুশ রোগে বমন, বিরেচন ও 
শিরোবিরেচন করিয়া কাকডুঘুরে বা গোজিয়! পত্রে 
শোণিত বিআাবিত করিবে। পরে লবণ ও ত্রিকটু মধু 
যোগে প্রয়োগ করিয়া! প্রতিসারিত করিবে। পিপ্ললী, 
সর্ষপ, শুহ্ী ও নিচুল ফল এই সকল জলে সিদ্ধ 
করিয়া! ঈধহ্ষ। থাকিলে গণ্ডষে প্রয়োগ করিবে। জীবক 
সহ ঘ্বত পাক করিয়া কবল ও নন্ত প্রয়োগ করাও 
হিতকর। দস্তবৈদর্ত'রোগে শঙ্ত্রারা দস্তমূল সংশোধিত 
করিয়৷ ক্ষার গ্রয়োগপূর্বক শীতল ক্রিয়া করিবে । অধিক 
দত্ত (জ্ঞানদস্ত)) জম্মিলে তাহাকে উদ্ধৃত করিয়! অগ্নিগ্রয়োগ 
করিবে এবং কৃমিদস্ত অধিকারের অপরাপর প্রতীকার 
করিবে। দস্তমূলে অধিমাংস রোগ জন্মিলে তাহ! ছেদন 
করিয়! বচ, গজপিপ্পলী, পাঠা, সঞ্জিক। ( সোহাগা।) ও ষব- 
ক্ষার ইহাদিগের চূর্ণ মধু সহ প্রয়োগ করিবে। মধুর সহিত 
পিপ্ললীর ক্কাথ কবল করিবে। পটোল, ভ্রিফল। ও নিশ্ব 
ইছাদিগের কযায় দস্তমূলধাবনে প্রয়োগ এবং শিরোবিরেচন 
ও, ধূমবিরেচনে প্রয়োগ হিতকর। 

দস্তলালবর চিকিৎসা-_থে দস্তমূলে নালী জন্মে, সেই দত্ত 
ভুলিয়া ফেলিতে হুইবে। শস্ত্র ঘর মাংস ছেদন করিয়৷ ক্ষার 
বা অধিষ্ধার শোধন করিবে । নালীরোগে দত্ত উদ্ধৃত কর! 
না. হইলে হন দেশস্থ জস্থি ভেদ করিয়া নালী জন্মে। অতএৰ 
লালীরোগে দত্ত বা ভঙ্গান্থি সমূলে উদ্ধৃত করিবে । 

ষে দস্তমূলের বন্ধন খ্ির থাকে, তাহাতে দস্তশূল জন্মিলে 
উদ্ধৃত কর! বর্তব্য নহে। তাহ! উৎপাটন করিলে অতিশয় 
স্নক্কআব ও তজ্জন্ত অন্ধতা বা অর্দিতনামক বামুরোগ 
প্রভৃতি গুরুতর রোগ জন্মে। দত্ত নড়িলে জাতীপুণ্পের 
গাছ, মদন, .শ্বাছ, কণ্টক ও খদির ইছাদিগের কাথে 
দস্তমূল ধাবন করিবে। দত্তমূলে নালী জন্মিলে নালীপথ 
ছেদন করিবে ও জাতী, মদন, কটুক, শ্বাহুকণ্টক, খদির, 
বষ্টিমধু, রো ও মঞ্জিা! ইহাদিগের কষায়ে তৈল পাক করিয়! 
শোধনার্থ নালী-দ্থানে প্রয়োগ করিবে। 

দস্তহর্যরোগে গ্েঘ (ঘ্বতব। তৈল) বা ত্রেবৃত ত্বত, বাতত্স 


$&]]] ৮৫ 


৩৩প ] 


দস্তরোগ, 


ভ্রব্যোের কথে কৰলগ্রহণে প্রয়োগ করিবে। মেছ জবর 
ধুম বা নস্ত অথব। গগধ ত্য ভোজনও হিতকর। মাংসরস, 
যবাগু, ছুগ্ধ, সম্তানিকা, স্বত, শিরোবস্তি ও বাতন্ব অন্তান্ত 
গ্রতীকারও হিতকর। দস্তশক্রা রোগে দস্তমূল আহত 
না হয়, এইরপে শন্তরপাত করিয়া শর্করা উদ্ধার কক্সিবে। 
দস্তহর্যরোগে ধে সকল গ্রতীকার করিতে হয়, সেই সকলও 
এইস্থানে প্রযোজ্য । কপালিক! রোগ অতিশক্ন কষ্টসাধ্য 
হইলেও পূর্বোক্ত প্রতীকারে হিতকর। কুমিদস্তরোগে 
দস্ত চলিত না হইলে ম্বেদ প্রয়োগ করিয়৷ ( রসরক্তাদ্দি) আব 
করাইতে হইবে। 

বাতঘ্ব অবপীড়ন ও নে গণ এবং ভদ্রদার্যািগণস্থ 
দ্রব্য ও বর্ষা এই ছুইটী দ্রব্যের লেপ বিধান করিবে। 
চলিত দত্ত উদ্ধত করিয়া দস্তমূলের গহ্বর ক্ষার বা অগ্নি 
দ্বারা দগ্ধ করিবে। তাহার পর বিদারী, যষ্টিমধু, শুঙ্গাটক 
ও কেশুর এই সকল সহযোগে দশগুণ ছুগ্ধে তৈল পাক করিক 
নস্ত প্রয়োগ করিবে। হুনুমোক্ষরোগে অর্দিতনামক বায়ু: 
রোগের স্তায় প্রতীকার করিবে । অল্নকল ও শীতল জলে 
দস্তধাবন এবং অতিশয় কগিন দ্রব্য ভোজন দস্তরোগীর 
হিতজনক নছে। যে সকল দস্তরোগ সাধ্য, তাহাদের বিষয় 
কথিত হইল । (নুশ্রুত মুখরোগচি* ) 

ভাবপ্রকাশে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_- 

নাগরমুখা, হরীত্তকী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও নিম্বপত্র এই 
সকল গোমূত্রত্বারা পেষণ করিয়া বটিক! প্রস্তত করিবে ; এ 
বটিক! ছারাতে গু করিতে হইবে । এই বটিকা মুখে 
রাখিয়! রাত্রিতে শয়ন করিয়! থাকিবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
চলিত দত্ত দৃঢ় হয়। 

তৈল ব৷ স্বত /8 সের, কক্কার্থ দুরালভা, খদদিরকাষ্ঠ, বিট. 
খদির, জামছাল, আত্রছাল, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল প্রত্যেকে 
এক এক ছটাক। ক্াথার্থ নীলবিণ্টী সাড়ে বার সের। 
অল ১0৪ সের, শেষ ।৬ সের। এই তৈল বা ঘ্বত পাক করিয়া 
মুখে ধারণ করিলে দস্তরোগ নষ্ট হয়। 

করালদস্ত-_সংশ্রিত বায়ুকর্তৃক দস্তসমূহ ক্রমে ক্রমে 
ভয়ানক বিকটাক্কতি হইলে তাহাকে করালদস্ত কছে। 
প্রায় সকল প্রকার দস্তরোগে লাক্ষান্ততৈল উপকারী । 
তৈল /৪ সের, কন্কার্থ লোধ, কটুফল, মঞ্জরিষ্ঠা, পক্প- 
কেশর, পল্সকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও যষ্টিমধু এই নকল 
প্রত্যেকে এক পল। ক্কাথার্থ & কক দ্রব্য মিলিত /২।* 
সের, জল ১॥৪ একমণ চব্বিশ সের, শেষ ।৬ সের। 
লাক্ষারদ /৪ সের ও হুপ্ধ/8 সের। এই তৈল পাক করিয়া 


দস্তবীণ! 


মুখে ধারণ করিলে দ।লন, দস্তহ্র্য, দস্তমোক্ষ, কপালিক!, 
শীতাদ, পুতিবক্ত» অরুচি ও মুখবৈরন্য ন& হইয়া দন্ত কল 
স্থির হয়। (ভাবপ্রকাশ) 
দন্তলেখক (জি) দস্তান্‌ লিখতি জীবিকার্থং লিখ-থল্‌. নিত্য- 
সমাসঃ। দস্তলেখকরূপ জীবিকাধুক্ত, যাহারা দস্তলেখন 
দ্বার! ভীবিক! নির্বাহ করে। 
দস্তলেখন (ক্লী) অন্ত্রবিশেষ, দত্তশর্করা রোগ হইলে এই 
অন্তদ্বার! দস্তমূল ছেদন করিয়! দত্তপর্কর1 বাহির করিতে 
হইবে। এই অন্তর একদিকে ধারাল এবং চতুককোণযুক্ত, 
অন্যদিকে প্রবৃদ্ধাকৃতি। এই অস্ত্রে দস্তশর্কর! শোধিত করিবে। 
*একধারং চতুক্ষোণং প্রবৃদ্ধাক্কৃতি চৈকতঃ। 
দস্তলেখনকং তেন শোধয়েদাস্তশর্করাং ॥* ( অত্রিসং ) 
দম্তবক্র (পুং) নৃপবিশেষ, ইনি পৃথুকীত্ডির গর্ভে ও বুদ্ধ- 
শর্মার ওরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি করুষ দেশাধিপতি 
অতিশয় প্রবল পরাক্রাস্ত এবং দস্তবক্র নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
(হরিব ৩৪ অ+) 
কৃষ্ণ স্বারকায় অবস্থান কালে ইহাকে বিনাশ করেন। 
(ভাগ') ইনি শিশুপালের ভ্রাতা । শিশুপাল নিহত হইলে 
দতিহা নামক গ্রামে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়! কৃষ্ণের গদায় 
নিহত হন। (শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত ) 
দস্তব€ (তরি) দস্তঃ বিস্যতেহ্ত দত্ত-মতুপ্‌ ততো মন্ত বঃ। দত্তবিশিষ্ট। 
দত্তবন্থ (লী) দত্তস্ত বহফমিব। দস্তাবরণ চর্্মাত্বক মাংসতেদ | 
প্দলস্তি দস্তবকানি যদা শর্করয়! সহ।” (স্শ্রত) 
দস্তশর্কর। রোগ হইলে দস্তের আবরণ চর্ম যে মাংস তাহ! 
বিদলিত হইতে থাকে। 
দস্তবর্তি (স্ত্রী) দস্তনির্শিতা বর্তি। চক্রদত্তোক্ত বর্তিকাভেদ। 
“দন্তৈর্হৈস্তিবরাহো গ্রগবাশ্বাখরোস্ভবৈঃ। 
সশঙ্ঘমৌক্তিকানস্তোধিফেনৈ মরিচপাঁদিকৈ? ॥ - 
ক্ষতশ্তক্রমপি ব্যাধিং দস্তবর্তি নিবর্তয়েৎ।” (চক্রদত্ত ) 
ূ [ বন্তিক! দেখ ।] 
দন্তবস্ত্র (কী) দস্তানাং বস্ত্রং আচ্ছাদকত্বাৎ। ওষ্ঠ। 
দম্তবাসস (পুং) দস্তন্ত বাসঃ বন্ত্রমিব আবরকত্বাৎ। ওষ, 
ত্তচ্ছন | 
“চিরোস্থিতালক্তকপাটলেন তে তুলাং যদা রোহতি দস্তবাসস1।” 
(কুমার ৫1৩৪ ) 
দন্তবিঘাত (পুং) দত্তস্ত বিঘাতঃ। দস্তাধাত, কামড়ান। 
দন্তবিদ্রেধি (পুং) দস্তরোগভেদ। [দত্তরোগ দেখ।] 
দস্তবীজ (পুং) দন্তাইব বীজানি যস্ত। দাঁড়িম। স্বার্থে কন্‌। 
দত্তবীণ! (স্ত্রী) দস্তে ঠেকাইয়! বাজাইবার উপযোগী বীণ!। 


( ৩৩৮ ] 


দস্তশোক 


দস্তবেদন। (শ্রী) দত্তত্ত বেদনা ৬তঞ। দস্তব্যথা,. দাতের 
বেদনা । 
দত্তবেষ্ট (পুং) দস্তরোগ-তেদ। স্বার্থে কন্‌। দত্তবেষ্টক। 
[ দস্তরোগ দেখ। ] 
দন্তবৈদর্ভ' (পুং) দত্তরোগভেদ। [ দস্তরোগ দেখ 1] 
দস্তব্যমন (ক্রী) দত্ত ব্যসনং। দস্তহানি, দস্তনাশ। 
দস্তশঙ্কু (পুং) হুঞ্ুতোক্ত অন্্ভেদ, এই অস্ত্রের মুখ যবপত্র 
সদৃশ, এবং আহরণে প্রশস্ত । 
“বড়িশো দস্তশস্ুশ্চানতাগ্রে তীক্ষকণ্টক প্রথম যবপত্রমুখে। » 
(স্ুশ্রত ) 
দম্তশট (পুং) দস্তেযু শট ইব গ্লানিজনকত্বাৎ। দস্তশঠ। 
দন্তশঠ (পুং) দস্তেযুশঠ ইব। ১জন্বীর। ২ কপিখ। ও 
কর্রঙগক। ৪ নাগরঙ্গক। ৫ অল্ন, যাহ! খাইলে দাত 
টকিয়া যায়, তাহাই দস্তশঠ। 
দন্তশঠ| (ত্ত্রী) দন্তেযু শঠা। ১ চাঙ্গেরী। ২ ক্ষুদ্রান্িকা। 
(রাজনি') 
দন্তশর্কর] (শ্রী) দস্তন্ত শর্রেব। দস্তরোগ বিশেষ। কফ, 
বানু ও শোঁণিত কর্তৃক দস্তগত মল, পাথুরি। 
"শর্করেব স্থিরীভৃতে! মলো! দস্তেষু যন্ত বৈ। 
স!দস্তানাং গুণদ্বী তু বিজ্ঞেয়া দত্তশর্কর! ॥” (গরুড়পু* ১৯০ অ') 
যাহার দস্তসমূহে মল শর্করার গ্তায় স্থিরীভূত থাকে, 
তাহাকে দস্তশর্করা কছে। এই রোগ দত্তের সকল গুণ নাশ 
করে। ইহার ওধধ গোরক্ষকক্কটা মূল পেষণ করিয়া 
জলের সহিত তিন দিন পান করিলে দস্তপর্কর| নষ্ট হয় । 
*গোরক্ষকর্কটীমূলং পিষ্টং বান্তোদকেন বা। 
গীতং দিনব্রয়েণৈব নাশয়েৎ দত্তশর্করাং |” 
( গরুড়পু* ১৯* অ*) [দস্তরোগ দেখ । ] 


দস্তশ(ণ (পুং) দস্তানাং শা ইর। চিকগতাজনকত্বাৎ। 


নিশ্চদ্কণ, চুর্ভেদ, মিষি। ইহা! ব্যবহার করিলে দত্ত 
পরিষার হয়। 


দস্তশির| (স্ত্রী) দত্ত।নাং শিরা যত্ত্। মাড়ী, ঈীতের মাড়ী। 
দস্তগশুদ্ধি [ভ্ত্রী) দত্তন্ত গুদ্ধিঃ ৬তৎ। দন্তের বিশুদ্ধিত, 


দাতের শুদ্ধি। 


দস্তশূল (পুং) দন্ত শুলইব, শুলবেদনবদ্বেদনাদায়কন্ধাৎ। 


দস্তবেদনা। দীতের বেদনা, এই দত্তশূল শুলবেদনার সভায় 
কষ্টদায়ক। [দস্তরোগ দেখ।] 


দস্তশোফ (পুং) দস্তস্ত শোফইব। দস্তরোগবিশেষ, দন্ত" 


রদ, দাতের আব। পর্যযায়--দস্তশুল, দত্তশোফ, হিজব্রণ। 
(রানি' ) 


দব্যার্যব,দ 


1 ৩৩৯ ] 


দস্তী 


দস্তসংঘর্ষ (পুং) দত্তক সংঘর্ষঃ। দাতের ঘর্ষণ, দীতে ধাতে দম্তালিক! (শ্রী) দস্তান্‌ অলতি পর্যযাপ্রোতি অল-থল্‌, টাপি 


ঘষ1!। দ্ত্তরংঘর্ষ করিতে নাই, করিলে অণু হয়। 
“ন কুর্ধ্যান্বস্তনংধর্যং নাত্মনে। দেহতাড়নং।” 
( মার্ক* গু* ৩৪৭২) 
দত্তহর্ধ (পুং) দবস্তানাং হর্ষে! যন্মাৎ। দস্তরোগ বিশেষ। 
বাহার দত্ত শীত ও উষ্ণ সহা করিতে পারে না, তাহার দস্ত- 
হর্য রোগ হইয়াছে, জানিতে হইবে। [দস্তরোগ দেখ। ] 
দত্তগ্নানি, যাহার স্নান মাত হৃদয় অতিশয় পীড়িত এবং 
ঘস্তহ্র্ষ উপস্থিত হয়, তাহার মৃত্যু সন্লিকট জানিতে হইবে। 
প্য্ত বৈ স্গাতমাত্রস্ত হৃদয়ং পীড্যতে ভূশং। 
জায়তে দত্তহ্র্ষশ্চ তং গতাযুষমাদিশেৎ ॥” (বাযুপু*) 
দত্তহর্ষক (পুং) দ্তান্‌ হ্ষরতি হৃয-ণিচ্-গ,ল্‌। জন্বীর। 
দন্তহ্র্ষণ ( পুং) দস্তান্‌ হর্যয়তি হৃধ-ণিচংলুযু | জন্বীর, জমীর 
নেবু। 
দন্তাগ্র (কী) দত্তস্ত অগ্রং। দত্তের অগ্র। 
দন্ত/থাত (পুং) দস্তান্‌ আহস্তি আ-হন-অণ্‌। ১ নিম্বক। 
২ দশনাঘাত, দত্তের আঘাত। ্‌ 
দ্স্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরশোতাকরং |” 
(গণেশধ্যান) 
দস্তাদ (পুং) মু্রতোক্ত দস্তখাদক কমিরোগ ভেদ, এই 
সকল কীট রক্ত হইতে জন্মে, ইহারা কেশ নথ ও দন্ত 
ভক্ষণ করে। 
“কেশরোমনখাদাশ্চ দন্ত দ[শ্চিকণাস্তথ! |” (স্থশ্রুত) 
দগ্তাদত্তি (ত্রি) দত্তৈশ্ দক্তৈশ্চ প্রহ্ৃত্য প্রবৃত্বং যুদ্ধং ইচ্‌ 
সমাসান্তঃ পুর্বাণোদীর্ঘঃ। পরম্পর দত্ত গ্রহার দ্বার! 
প্রবৃত্ত যুদ্ধ। 
“কচাকচি যুদ্ধমাসীর্দ দস্তাদস্তি নখানথি।” (ভারত কর্ণ ৪৯অ.) 
দত্তান1, মধ্যভারতের পশ্চিম মালব এজেন্সির অধীন একটা 
সামান্ত সর্দারের রাজ্য। এখানকার ঠাকুর (সর্দার) 
সিদ্ধিয়ার নিকট হইতে ১৮২ করিয়া তঙ্খ। প্রাপ্ত হন। 
দস্তাস্তর (কী) দন্তস্ত অন্তরং। দত্তের মধ্য, দাতের মধ্য। 
“ন শ্মশ্রনি গতান্তান্তং ন দস্তাস্তরধিহিতং।” (মন ৫1১৪১) 
শ্শ্রলোম মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহ! উচ্ছিষ্ট হয় না 
এবং দস্তমধ্যস্থিত অল্নাদি কণাও মুখকে উচ্ছিষ্ট করিতে 
পারে না। 
দস্তামুধ (পু) দন্ত এব আমুধং যন্ত। শৃকর। স্ত্িযাং জাতি- 
স্বাথ ডীষ্‌। 
দাদ (পুং ক্লী) দত্তম্ত অর্ধ,দমিব। দস্তরোগ ভেদ 
পর্ধ্যায়-স্দত্তশুল। দত্তশোফ। দ্বিজবরণ। (রাসনি') 


অতইত্বং। বল্সা। লাগাম। 
পদস্তালিকাধরণনিষ্চলপানিষুগ্মং।” (বল্লভপাল ) 

দন্তালী (ন্ত্রী) দস্তান অলতি অল-অণ্-গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। 
বঙ্স। লাগাম । 

দন্তাবল (পুং) অতিশন্নিতৌ দৃত্তৌ যহ্য দস্ত-বলচ্‌ (দন্ত 
শিখাৎ সংজায়াং। পা ৫২১১৩) ততোদীর্ঘঃ। হস্তী। 

দত্তক] (ত্ত্রী) ঘম-তন্‌ গৌরাং ভীষ্‌, স্বার্থে কন্‌ ততে। হুন্বঃ। 
দস্তীবৃক্ষ । 

দত্তিজ! (ভ্ত্রী) দস্তিক পৃষো" সাধু। দত্তিক!। (শবরঃ) 

দস্তিদত্ত (পুং) দত্তিনাং দত্তঃ ৬তৎ। হস্তিদস্ত। 

দত্তিন্‌ (পুং) গ্রশস্তো দৃত্তো স্তঃ অন্য দত্ত-ইনি। হত্তী। 
“মপ্রিপুত্রঃ স্থিতন্তত্রঃ স্থাপয়ামাস দস্তিনঃ।” (দেবীত।* ২।৯।৪৯) 

দশ্তিনী (স্ত্রী) দস্তত্তদাকারোতন্ত্যন্তাঃ মূলে দস্ত-ইনি-ভীপ্‌। 
দস্তীবৃক্ষ । 

দম্তিমদ (পুং) দস্তিনাং মদঃ। হস্তিমদ নামক গন্ধাত্রব্যভেদ। 

দত্তিমূলিক] (ভ্ত্রী) দস্তি গজদস্তযুক্তমিব মূলমন্তাঃ কপ্‌ 
কাপি অতইত্বং। দৃস্তীবৃক্ষ। 

দশ্তী (ন্ত্রী) দাম্যত্যনদ্ব। দম-তন্‌ ততো! গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌ 
(হসি মুগ্রিণ বেতি। উণ্‌ ৩।৮৬) শ্বনামখ্যাত বৃক্ষ । 
(০1001 7০017970188 01 1391199099110/05 75017021710) 
ইহার মূল বরাহ্দস্তাক্কতি, এই দস্তী বৃক্ষ দ্বিবিধ লঘু 
ও বৃহৎ) যাহার পত্র উড়ম্বর সদৃশ, তাহার নাম লঘুদস্তী এবং 
যাহার পত্র এরগু সদৃশ তাহার নাম বৃহৎ দস্তী। পর্যযায়._ 
শীত্্া। শ্েনঘণ্ট।, নিকুভ্ভী, নাগন্ফোতা, দস্তিনী, উপচিত্তা, 
ভদ্রা, রুক্ষা, রেচনী, অন্ুকুলা, নিঃশল্যা, চক্রুদস্তী, বিশল্যা, 
মধুপুষ্পা, এরগুফলা, তরনী, এরগুপত্রিকা, অন্ুরেবতী, 
বিশোধনী, কুস্তী, উড়,ঘবরদলা, নিকুম্তদলিকা, প্রত্যক্পর্ণী, 
উদৃম্বরপর্ণা। ( অমর রাঞ্জনি* )। ইহার গুধ-_-কটু, উ্ণ, শুল, 
আম, ত্বকৃদোষ, আর্শ, ব্রণ, অশ্মরী ও শল্যনাশক। (রাজ বল্পভ) 
লঘু দত্তীর ফল মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতবীর্ধ্য, মল ও 
মূত্রনিঃসারক, এবং গরদোষ। শোথ ও কফনাশক। দৃস্তীগ় 
সারক, কটুরস, কটুবিপাক, অগ্নিগ্রদীপক, তীক্ষ, উষ্ণবীর্ধ্য; 
গুদান্ুর (বলি), অশ্মরী, শুল, অর্শ, কও কুষ্ঠ, বিদবাহ, পিত্ত, 
রক্তদোষ, কফ, শোথ, উদর ও ক্ৃমিবিনাশক। (ভাবগ্র*) 
বর্তমান যুরোগীয় চিকিৎসকদিগের মতে দস্বীবীজের গণ-- 
অতি বিরেচক, কিন্তু মাত্রাধিক্য হইলে অতি উগ্র বিষাক্ত; 
কোন স্থানে জয়পালের পরিবর্তে দস্তীবীজ ব্যবহৃত হব়। 
ইহায় রসে লৌহ কৃতকটা দ্রব হইয়া থাকে। 


দত্তোলুখলিক 


দন্তীহরীতকী (ত্র) গুন্মাধিকারের উবধ তেদ। প্রস্তত প্রগালী-_ 
শ্থপোর্টলীবন্ধ হরীতকী ২৫টা, দস্তীমূল ২৫ পল, জল ৬৪ সের 
শেষ ৮ সের। এই কাথ জলে ২৫ পলপুরাতন গুড় গুলিয়! 
ছাকিয়া লইয়া উহার সহিত পূর্বোক্ত হুরীতকী ২৫ট দিয়া 
পাক করিতে হুইবে। আসন্ন পাকে তেউড়ীচুর্ণ ৪ গল, 
তিলতৈল ৪ পল, পিপুলচূর্ণ ৪ তোলা ও গুঠ চূর্ণ ৪ তোল! 
গ্রক্ষেপ দিয়! উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়! নামাইবে। 
শীতল হইলে মধু ৪ পল, গুড়ত্বক্‌, তেবপত্র, এলাইচ ও নাগে- 
স্বর প্রত্যেক ২ তোল! মিশ্রিত করিয়া লইবে। সেবনের 
মাত্রা ২ তোলা ও একটী হরীতকী। ইহাতে বিরেচন 
হইয়া গুন, প্লীহা! ও শোধ প্রভৃতি অনেক রোগ নষ্ট হয়। 
(ভৈষজ্যর' গুন্াধি' ) 
দন্তর (ত্রি) উন্নত! দত্তাঃ সন্ত্ন্ত দস্ত-উরচ্‌( দত্ত উন্নত উরচ্। 
পা ৫1২1১০৬) ভন্নতদস্ত, দেঁতো, যাহার দত উ"চু, শুকর 
মারিলে পরজদ্মে দস্তর হুইয়! জন্ম হয়। 
“শৃকরে নিহতে টচব দস্তরে! জায়তে নরঃ।” (শাতাতপ ) 
সামুদ্রিক মতে দস্তর ব্যক্তি কদাচিৎ মূর্খ হয়। 
*কদা চিদ্বস্তরে। মূর্খঃ কদাচিল্লোমশঃ সুখী | 
কদাচিৎ তুন্দিলে! দুঃখী কদা চিচ্চঞ্চল] সতী ॥* (সামুদ্রিক) 
দস্তরক (পুং) দেশভেদ। এইদেশ পূর্বদিকে অবস্থিত। 
(বুহুৎসং ১৪।৬) 
দস্যরচছাদ (পুং) দস্তর উন্নতানতচ্ছদে! যন্ত। বাঁজপুর, টাবানেবু। 
দত্তেবার, মধ্য প্রদেশের বস্তার রাজোর অন্তর্গত একটা 
গ্রাম। অক্ষা ১৮ ৫৪উ: ও দ্রাঘি* ৮১ ২৩৩ পুঃ 
মধো । দঙ্কানি ও লঙ্কানি নদীর সঙ্গমস্থানে এবং বেল! দিললাজ 
নাম পাহাড়ের পশ্চিমে অবন্থিত। এখানে দস্তেম্বরী নায়ী 
কালীর গ্রসিদ্ধ মন্দির আছে। 
দস্তে।চ্ছিউ (রী) দত্তেন উচ্ছিষ্টং। দৃত্তত্বারা উচ্ছিষ্। 
দস্তোৎপাটন (কী) দত্তন্ত উৎপাটনং। দত্তের উৎপাটন, 
দাততোলা । | 
দন্তোকেদ (পুং) দস্তস্ত উদ্তেদেঃ। দস্তোৎগম, দাত বাহির 
হওন। 
দস্তোলুখলিক (গং) দত্তইব উলুখলঃ সোইস্তাত্তি ইতি ঠন্‌। 
(অতইনিঠনৌ। পা ৫1২১১৫) বাণপ্রস্থবিশেষ। এক 
প্রকার সন্ন্যাসী, যাহার! দস্তদ্বার ছিন্ন করিয়! তক্ষণ করে 
অর্থাৎ দস্তদ্বার! ধান্টাদির তুল বাহির করিয়া খায়। 
*অগ্নিপকাশনে বা স্কাৎ কালপকোভ্গেব বা। 
অশ্মকুট্ো ভবেদ্বাপি দস্তোলুখলিকোহপি বা” (মস্থ ৬।১৭) 
ইহার অগ্নিপক তিন জন্গ ভক্দণ করিবেন, বা ফালপক 


[৩৪০ ] 


দফলাপুর 


ফলাি ভোজন করিবেন, কিন্ব। পাযাণদ্বার চূর্ণ রুরিয় 
লইবেন অথবা! আপনায় দস্তকেই উদৃখলমৃষলের কার্ধে। 
নিয়োগ করিবেন। 
দস্তেঠ (রী) দস্তাশ্চ ওঠোৌস্চ তেযাং সমাহারঃ। দত্ত ও ওষ্টের 
সমাহার । সমাস বিষয়ে ওঠ শব পরে থাকিলে দত্ত শঙের 
বিকল্পে অকারের লোপ হয়, এইজন্ত দস্তোষ্ঠ ও দৃস্তোষ্ঠ এই 
রূপ পদগুয় হইবে । 
দস্তোষ্ঠয (পুং) দস্তোষ্ঠে তবঃ শরীরাবয়বস্বাৎ যৎ। দত্ত ওঠ 
প্বারা উচ্চারণীয় বর্ণ, দস্তাবকার। শ্বকারস্ত দৃস্তোষ্ঠযংশ 
"্দৃস্তোষ্ট্যো বঃ স্বৃতো বুধৈঃ* (শিক্ষা) 
দন্ত্য (তরি) দস্তেযু ভবঃ দস্ত-যৎ (শরীরাবয়বস্ত।চ্চ। পা 8৩1৫৪) 
দত্তোততব। দস্তমূলদ্বয় হইতে জাত তবর্গাদি। 
“্থযমূর্ধপ্যা খটুরস দস্ত্যালৃতুলসাঃ স্থৃতাঃ ॥* ( শিক্ষা! ১৭) 
.দৃস্তেভ্যে। ছিতঃ বৎ। ২ দত্তের হিতজনক। 
পদস্তোইগ্রিমেধা জননোহলমূত্র 
স্স্কো২থ কেসশ্তোংনিলহ। গুরুশ্চ ॥” (সুক্রত ১৪৬) 
দম্তবর্ণ ( পুং) দস্তোতস্তব বর্ণ, দত্তদবার! উচ্চারিত বর্ণ, ত, খ, 
দ, ধ, ন, লস, ব, নকার। 
দন্দমশৃূক (পুং) গহিতং দশতি দন্শ যঙ্উকঃ (যজ জপ- 
দশাং বঙ্ঃ। পা ৩২১৬৬) ১ সর্প। ২ রাক্ষস। ্চক্ষুংশ্রব। 
দদীশুকোগুঢ়পাৎ পল্নগোরগাঃ 1” (বৈদ্চকর:') (তরি) ৩ হিংশ্র। 
দক্্রম্যমাণ (তরি) দ্রম-ষঙ্ শানচ্‌। কুটিল গতিযুক্ত। 
দপট (দেশজ ) দর্প, অহঙ্কার, আশ্কালন। 
দপ্দপ্‌ (দেশজ) অগ্নিপ্রজলনধ্বনি, আগুণ জলিবার সময় 
'দপ্‌ দপ্* এইরূপ অবাক্ত শব । 
দ্রফলা, আসামের অন্তর্গত দরঙ্গ ও লক্ষ্মীপুর জেলার একটা 
অসভা জাতি । ইহার! সাধারণতঃ লক্ষ্মীপুরের নিকটস্থ 
পর্বতসমূহে বাস করে। ১৮৭২ থৃষ্টাবঝে দরঙ্গের অন্তর্গত 
আমতোল! নামক স্থানের জধিবামী দফলাগণ পার্বত্য দফলা- 
গণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে বুটাশ গবর্মেন্ট উহ্াদিগকে দমন 
করিবার জন্ত প্রথমে পুলিশ গ্রহ্রী প্রেরণ করিয়। দফলাদের 
বাসস্থান আক্রমণ করেন? কিন্তু তাহায়া অক্কতকার্ধ্য হুইয়? 
প্রত্যাগমন করিলে ১৮৭৪।৭৫ ঘৃষ্ঠাবে সশস্ত্র 'একদল সৈন্য 
প্রেরিত হয়। ইহারা ধিন! বাধায় দফলাবন্নীদিগকে উদ্ধার 
করিয়! আনয়ন করিয়াছিল। 
দূফলাপুর, সাতারার পলিটিকেল এজেক্সীর অধীন একটী 
জায়গীর । অক্ষ1,১৭* ০ উঃ ও ভ্রাঘি'৭৫* ৭ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত । 
ইহা প্রকৃতপক্ষে জাঠরাজোর একটা অংশ । দফলাপুর গানের 
এক পাটেগ বা গ্রাম্যদলপতি এই জাঠ জায়গীর়ের ই পরধিত। । 


দত্য 


এই গ্রামের নামানুসারে তাহার আর এক নাম দফলা 
হুইয়াছিল। ১৮২৯ খুষ্টাবঝে ইংরাজের! বর্তমান জাঠপতির 
পূর্বপুরুষগণের সহিত এক সন্ধি করেন, এই সন্ধি অনুসারে 
এই জাঠপতিগণই তাহাদের রাজ্যে স্থায়ী অধিকার প্রাঞ্চ 
হন। ১৮৭২ থৃঃ অন্যে জাঠপতির খণশোধকরণার্থ 
সাতারারাজ এই জাঠরাজাকে তাহার রাজ্যতৃক্ত করিয়া 
লয়েন এবং খণশোধ হুইয়। গেলে ১৮৪১ খৃষ্টাবঝে উহ! প্রত্য- 
পর্ণ করেন। 


হস্তক্ষেপ করেন এবং নানারূপ অত্যাচার হওয়ায় ১৮৭৪ 
খৃষ্টাব্দে জাঠরাঞ্যাধিপতির পক্ষে তাহারা শ্বহস্তে রাজ্যভার 
গ্রহণ করেন। লক্ষমীবাই দফল!1 নায়ী এক বিধবা! এখন 
দফলাপুরের শাসনকন্রী। 


দফলাপুর রাজ্যে ৬টা পৃথক্‌ পৃথক্‌ গ্রাম আছে। পরিমাণ-! 


ফল প্রায় ৯৪ বর্গমাইল। 
রাজস্ব প্রায় ৯*১০২ টাক1। বাজ্রা, জোয়ার, তৃল।, গম 

ইত্যাদি এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখানে তিনটী 
বিদ্ভালয় আছে। 

ল্লফা (আরবী) হিসাবাদির পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিষয়। 

দফাদফ1 (আরবী ) পুনঃ পুনঃ, পৃথক্‌ পৃথক্রূপে। 

দফাদার (পারসী) কর্মচারী । 

দফাসার! (দেশজ ) দফারফা করা, ধ্বংস করা, মারিয়া ফেল! । 

দফে (আরবী) পুনশ্চ, পুনরায়। 

দফতর (পারসী) পুস্তক হিসাব, হিসাবাদির তাড়! বর! পুলিন্দ। 

দফ্তর্খান! (পারসী) আফিম ঘর, যে স্থানে হিসাবের 
কাগজপত্র রাখ হয়। 

দফতরী (পারসী) যে ব্যক্তি পুস্তকাদি বান্ধে ও যাহার! 
আফিসে লিখন সামগ্রী যোগায়। 

দ্রভোই (দর্ভবতী) বন্ধে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গাইকোবাড় 
রাজের একটা নগর। অক্ষা* ২৯ ১০উঃ ও দ্রাঘি* 
৭৩১ ৭৮ পৃঃ মধ্যে। বরদারাজোর ১৫ মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমিকে অবস্থিত । লোকসংখ্যা ১৪৫৩৯। এখানে 
কাষ্টম হাউস, পথিকর্দিকের ডাক বাঙ্গালা, রেলওয়েষ্টেশন, 
ওধধালয়, জেলথানা, অনেকগুলি স্কুল এবং ভূল! হইতে বীজ 
ছাড়াইবার কল আছে। মিয়াগ্রাম, বরদা ও চন্দোড়ের 
সহিত ইহা! রেলওয়ে দ্বারা সম্বদ্ধ। ইহাই খুষ্টায় ১১শ 
শতাবীর গ্রদিদ্ধ দর্ভবতী নগরী। 

দভ্য (বি) দভে অচ্‌ ততো! যৎ। হস্তব্য, হননীয়। প্নাহং তং 
বেদ দত্যং দভৎস” (খক্‌ ১০।১৯৮।৪ ) 

১861 রর 


[ ৩৪১ 


এই জাঠ জায়গীরের অথিক বিষয়ের বাবস্থা 
করিয় দিবার জন্য ইংরাজের! অনেকবার ইহার শাসনকার্ষ্যে ; 


] দমকল 


“তং ইন্ত্রং দভাং হস্তব্যং, (সায়গ) 
দভ্রে (ত্রি) দভ্োতীতি দন্ভ.রক্‌ (স্থায়িতঞ্ধীতি। উণ্‌ ২১৩) 
১ অল্প। (নিঘণ্ট,) খহন্‌, তত্ব, নিদ্বঘ, মাযুক, প্রতিষ্ঠা, বধু, 
বত্রক, দত্র, অভ্রক, ক্ষুল্লক, অল্প. ইহার এই একাদশটা নাম। 
পঅসিদত্রস্ত চিদ্বৃধঃ, ( খক্‌ ১৮১২) ২ অল্পযুক্ত। (পুং) 
৩ সমুদ্র। (ভ্ত্রী)৪ উত্তরদিকৃ। 
দম (পুং) দম ভাবে ঘঞ। ১ দণ্ড, দমন। প্নিক্ষেপশ্তাপহ- 
ত্বারং তৎসমং দাপয়েৎ দমং।” ( মন্থু ৮১৯২) লোকদ্িগকে 
দমনহেতু দণ্ডের নাম দম। [দণ্ড দেখ।] পর্য্যায় দাস্তি, 
দমথ, দমন। ২ বাহোক্্রিয়নিগ্রহ | 
"কুতৎসিতাৎ কর্ণ! বিপ্র যচ্চ চিত্তনিবারণম্। 
স কীর্তিতো দমঃ গ্রাজ্জেঃ সমন্তভতবদগিভিঃ ॥৮ 
| (পাস্সে ক্রিয়াযোগসার ) 
কুৎিত কর্ম হইতে চিত্তের প্রত্যাবর্তনের নাম দম 
অর্থাৎ যাহাতে কুৎসিত কার্যে আর চিত্তের প্রবুত্তি ন হয় বা 
চিত্ত কোন কুকার্ধ্যে ধাবিত হইতেছে যে শক্তি বলে 
সেই খারাপ কাধ্য হইতে চিত্তকে গ্রত্যাবর্তিত অর্থাৎ ফিরা" 
ইয়া আনে তাহাকে দম বলে। 

৩ কর্দম। ৪ গৃহ। ( নিঘপ্ট,) “অগ্মে যক্ষি স্বং দমং” (খক্‌ 
১৭৫৫ ) ৫ মহধিবিশেষ | ( ভারত ১৩।১৬'৫ ) ৬ মরুত্তরাঁজের 
পুত্র । (ভাগ* ৭২২৯) ৭ মরুত্তের পৌত্র, ইনি হষ্টপিগকে 
অশেষ প্রকারে দমন করিতেন এবং অতিশয় বলবান্‌ ও 
দয়াদাক্ষিণার্দি সকল প্রকার সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন। 
ইনি বক্রতনয়! ইন্ত্রসেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।' পম. 
জননী জঠরে নয় বংসর অবস্থান করিয়াছিলেন, এ রূপে 
জঠরে থাকায় জননীকে যেদম অবলম্বন করিতে হইয়াছিল 
এবং ইনি নিজেও দমশীল হইবেন, ইহার পুরোহিত তাহা 
জানিতে পারিয়! ইহার নাম দম রাখিয়াছিলেন। মহারাঞ 
দ্বম বুষপর্বার নিকট ধনুর্ধেদ শিক্ষা এবং দৈতারাজ 
দুন্দুভির নিকট নানাবিধ অন্ত্রাদিও শিক্ষা করেন এবং 
বেদবেদাঙ্গ গ্রভৃতি শান্ত্রবেত্ত! ছিলেন । ( মার্কগ্ডেয়পু* ১৩৩-- 
১৩৪ অ*) ৮ ভীম রাজার এক পুজ্র, দময়স্তীর এক ভাই। 
(ভারত ৩।৫৩।৯) ১৭ বিষুঃ। (ভারত ১৩।১৪৯।১*৫ ) 

১১ বুদ্ধের এক নাম। (ললিতবি*) 

দমক (ত্রি) দময়তীতি দম-নিচ্‌থ,ল্‌। দমনকর্তা, শাসনকারী। 
“হন্তিগোহস্খোস্্রদমকে! নক্ষব্রৈর্যশ্চ জীবতি ।* ( মন্গু ৩১৬২) 

দমকল, অগ্নি দাহ হইতে গৃহাদি রক্ষ/ করিবার জন্ত উত্তাবিত 
ন্ত্রবিশেষ। দমকল ছুই প্রকার, ১ম হস্ত বারা চালাই, 
বার উপযোগী ও ২য় বান্পীয় যন্ত্র সংযুক্ত। নগরাদিতে 


৮৬ 


দমকল 


গৃহ দাহ নিবারণের জন্ত বহুকাল হইতে নানাবিধ চেষ্টা 
হইয়া আসিতেছে । খৃষ্ট জগ্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বেও 
গ্রীস ও রোমে এসম্বন্ধে কয়েক প্রকার যস্ত্রাদি উদ্ভাবিত ও 
প্রচলিত ছিল। 

ইতিহাস ।--জুভনেল ও প্লিশি হামা ( 7475 ) নামে 
এক গ্রকার বস্ত্রের কথ! উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। অনেকে 
ইহাকে এক প্রকার জলকৃগী বলিয়া! ব্যাখ্যা! করিয়াছেন, কিন্ত 
হোলষ্টেন বলেন, যে ইহা! জলকৃপী নহে, ইহা! এক প্রকার 
বৃহৎ হুক বা বক্রমুখ লৌহ একটী দীর্ঘ দণ্তাগ্রে বন্ধ থাকিত। 
বোধ হয়, ইহ! দ্বার! অগ্নিবিশিষ্ট দ্রব্যাদি টানিয়া আনিয়া 
নিবাইবার চেষ্টা করা হইত। 

প্রিনি (0117 016 5০০06) নল বা সাইফনের 
সাহায্যে অগ্নি নিবাইবার কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । 

যাহাকে কল বল! যাইতে পারে, তাহা! খৃষ্টজন্মের ১৫০ 
বৎসর পূর্বে উদ্ভাবিত হয়। সিবিয়ান (00919189) 
নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক যন্ত্রতত্ববিৎ উলেমি ফিলাডেল্ফাসের 
রাজত্বকালে মিশরে থাকিতেন, আলেকজাপ্ডিয়ায় অবস্থিতি 
কালে তাহার হিরো (56:০) নামে এক ছাত্র ছিল। এই 
বাক্তি নি্ধ স্পিরিটেলিয়। (53917103118 ) নামক গ্রন্থে এক 
প্রকার কলের বর্ণনা! করিয়! গিয়াছেন। তাহাতে এক 
প্রকার জলোত্তোলন যন্ত্র ( [01010818110 ) ও ছুইটা বৃহৎ 
নল (0117107) ছিল। এই যন্ত্রের উন্নতি হইয়াই এখন- 
কার হস্তচালিত দূমকলের উৎপত্তি হইয়াছে । মিঃ বিল 
স্বীয় জগতের উন্নতি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, হিরোর 
এই যন্ত্রে বর্তমান হস্তচালিত দমকলের সমস্ত মূল হুত্রগুলি 
ছিল, কেবল দিন দিন জ্ঞানোরতির সঙ্গে সঙ্গে সেই গুলিরই 
উন্নতি করা হইয়াছে। 

সম্রাট ট্রঙ্জনের €( 298]2101 170)00 ) অট্ট।লিকা- 
কার আপোলোডোরাস্‌ (40০91100185) এক প্রকার 
বন্ধের কথ! উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন" এই যন্ত্রে চর্খ- 
কুপীতে জল ও চর্শকৃপীর সহিত নল সংযুক্ত থাকিত। 
চন্মকুপীতে চাপ দিলে নলমুখ দিয়া অগ্নি স্থানে জল- 
নিক্ষিপ্ত হইত । 

১৫১৮ খৃ্টাষে জর্র্ণীর অগৃস্বর্ণনগরে অগ্নিনির্বাপনের 
জন্ত পিচ্কারীর স্ভার এক প্রকার কল ছিল, ইহাকে 
[03091006001 81০ বা ৬ ০01-5)11169 বলিত। 

ক্যাম্পার সট ( 04575759800) এক প্রকার অগ্নি- 
নির্বাপনধগ্রের কথ। বলিয়। গিক়াছেন, তাহা! ১৬৭৫ খু্ঠাবে 
সুরেনবর্গে ব্যবহত হইত। ইচ্ছাও প্রায় হিরোর উল্লিখিত 
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কলের ভ্তায়। ইহা ছুইটী ঘোড়ায় টানিয়! লইয়া বাইত, 
ইহার সহিত একটী বৃহৎ জলাধার থাকিত। এই কল চালা- 
ইতে ২৮ জন লোকের প্রয়োজন হইত। ইহা] হইতে ১ ইঞ্চি 
মোট! জলধারা ৮* ফিট উর্ধে গিয়। পড়িত। ১৭শ শতাবীর 
আরও শেষভাগে এই কলে বায়ুকক্ষে ( 417-01227257) ও 
ক্যাশিসের মোটা নল (2০5০ ব্যবহৃত হয়। ১৬৮৫ 
ঘৃষ্টাবে এই সকল প্রব্য-সংযুক্ত কল ব্যবহৃত হইত। পেরলট 
(29791) তাহার উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। ১৬৭০ 
থৃ্টাকে ভাঙার হাইভ (৮87৫9777179) সকসন*পাইপ 
(985০00070 2109) আবিষ্কার করেন। ইংলণ্ডে ১৬শ 
শতাববীর শেষ পর্য্স্ত হম্তচালিত দমকলের ব্যবহার 
ছিল। [ অগ্নিম্তস্তন দেখ। ] এগুলি পিত্তলে নির্শিত হইত। 
ছুইটী জলের বৃহৎ পাত্রের মধ্যে দুইটা ভার লম্বিত থাকিত। 


দুই জন লোকে এই ভার জলের মধ্যে ঠামিয়া ধরিলে জল- 


পাজদ্ধয়ে পার্থদেশস্থ ছিদ্র দিয়! জল বাহির হুইয়া৷ উভয় 
পাত্রের জল একটা উদ্ধ মুখ নল দিয়! বাহির হইয়! পড়িত। 
লগ্বিত তার ছুইটী একবার চাপিয়৷ দিয়া আবার টানিয়! 
তুলিয়া আবার চাপিয়। দিতে হইত। প্রতি চাপের সময় নল 
দিয়া থাকিয়! থাকিয়া! ভকৃ ভক্‌ করিয়া কতকটা জল 
বাহির হইত মাত্র । তৎপরে বাযুকক্ষ ও ক্যাম্িসের মোটানল 
ব্যবহৃত হইয়া ইহার উক্ত অভাব দুর হইয়াছে । এখন 
জলের উপর বদ্ধ ঘনীতৃত বায়ুর চাপে ও জলোত্তোলন যন্ত্রে 
ক্রিয়ায় জলের বেগ বরাবর সমান থাকে, ভার ত্বয়ের উন্নতি 
অবনতিতে জলাধার লোপ হয় না বা হবন্ববেগ হয় না। 

তৎপরে ইহার উপর বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে । নলে 
যাহাতে কর্দম বা ঢেল! পাটুকেল যাইতে না পারে, তাহার 
গ্রতিবিধান হুইয়াছে। জলাধারের জল ফুরাইয়! গেলে 
এখন পুষ্ধরিণী বা নদীতে নলফেব্লিয়! জল তুলিবার কৌশলও 
হইয়াছে । এখনকার ছোট কলগুলি একটী ঘোড়ার' 
টানিয়। লইয়া! যাইতে পারে, ছুই চারিজন লোকেও 
ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারে। বড় গুলিতে ছুইটী ব! 
চারিটা ঘোড়ার প্রয়োজন হয়। এখন ক্যান্থিমের বা চাম- 
ড়ার নল ব্যবহৃত হয়) আমেরিকায় তুল! জমাইয়! এক প্রকার 
নল ্রীস্তত করে। এখন বৃহৎ কল গুলিতে বাম্পীর যন্ত্র 
যোগ করিয়া প্রথমাবস্থায় ২৮ জন মানুষের পরিশ্রম কমাইয়! 
দিয়ছে। 

লগ্ুনের দমকলের আফিসের কলগুলিতে প্রতি ষিনিটে 
৯* গালন জল ছড়াইতে পারে। একজন কলপরিচালক, 
একজন অন্নিরক্ষক ও অন্তান্ত ভ্রব্যাদিসহ ইহার এক একটী 
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কলের ওজন ৪০।৫* মণের অধিক হইবেন! । ছুইটী ঘোড়ার 
কাজেই ইহাকে টানিয়া ১ ঘণ্টায় তিন ক্রোশ দুরে লইয়া 
বাইতে পারে। বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে এই কলের ছুইটা একত্র 
ককুড়ির। দেওয়! যাইতে পারে, তাহা হইলে গ্রতি মিনিটে 
১৮* গ্যালন জল দিতে পারা ষায়। 

১৮৩* খ্ু্টাব্খে যখন লগুনের আর্গাইল্‌ রুম্‌স্‌ নামক 
বাটাতে অগ্নি লাগে, তখনই সর্বপ্রথম এই কল বান্পীয় 
যন্ত্রের সাহায্যে চাল'ন হয়। টেমসের উপর কতকগুলি 
ভাসমান দমকল প্রস্তুত কর! হয়, তাহাও বাম্পীয় যস্ত্রের 
সাহাযো পরিচালিত হইত। এই কল গুলিতে প্রতি মিনিটে 
১৪ শত গ্যালন জল দিতে পারিত। যখন পার্লামেন্টের 
বাড়ীতে আগুন লাগে, তখন ইহা অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী 
ভাসমান দমকল গ্রস্তত কর! হুইয়াছিল। কিন্তু লগ্ডনসেতুর 
নিকটস্থ কারখানায় ১৮৬১ থুষ্ঠান্ে ঘে আগুন লাগে, তাহ 
নিবারণ করিবার ক্ষমতা এই সকল কলের কোনটী দ্বারাই 
হয়নাই। অধিকাংশ তন্মাবশেষ হইলে তবে সে আগুনকে 
নির্বাপিত করিতে পারিয়াছিল। 

সামান্ত সামান্ত অগ্নিকাণ্ডে হম্তচালিত কল গুলিতে 
বিশেষ উপকার হুয়, কারণ বাম্প সংগ্রহে বৃহৎ কলেবে 
বিলম্ব হয়, তাহাতে ই হুযত ক্ষুদ্র অগ্নিকাণ্ডে সে স্থানের সর্বনাশ 
হুইয়। যাইতে পারে। হম্তচালিত কলগুলি ইচ্ছা মাত্র 
কার্ধো নিযুক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু বুহৎ অগ্নিকাণ্ডে 
যেখানে ছোট কলের ক্ষমতায় কুলায় না, সেখানে বড় কল 
প্রয়োজন, তবে যতক্ষণ বড় কল কার্যযারস্ত করিতে না পারে, 
ততক্ষণ ছোট কল লইয়। চতুষ্পার্থ রক্ষা করিতে চেষ্টা কর! 
উচিত। 

দমকল সম্বন্ধে একটী সন্দেহ এখনও আছে। অতি 
বৃহৎ অমিকাণ্ডে কলে 'করিয়! জল দিতে গেলে অগ্নি নির্ববা- 
পিত হয় কিবৃদ্ধি পায়? কলে যতই জলপড়,কনা কেন 
অগ্নির তুলনায় তাহার পরিমাণ অল্প । দেখা যায় যে অগ্নি 
জলিবার সময় অঙ্গার-জল মধ্যগত অগ্লজানের সহিত মিশিয়। 
অঙ্গারায় বাশ (09750710 05100 989) উৎপাদন 
করে। এই বাম্পও অল হইতে অন্নজান বিষুক্ত উদজান 
রাশি ও অতাস্ত দাহ পদার্থ, সুতরাং অগ্নিতে অল্প পরিমাণে 
জল দিলে তছুৎপন্ন এই ছুই ভ্রবা জলিয়৷ অগ্নি আরও বাড়া- 
ইয়া তুলে। জলকে বাশ্পাফারে পরিণত করিতে অগ্ির 
উত্তাপ তটুকু নষ্ট হয়, উক্ত ছুই বাম্প জণিয়া তাহা অপেক্ষা 
অনেক অধিক উত্তাপ সঞ্চিত করে। এবিষয়ে এখনও 
বিশেষ আলোচন! বা মীমাংস! হয় নাই। 
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দমকল চালাইবার জন্ত এক দল শিক্ষিত লোকের 
গ্রয়োজন। ইহাদের মাথায় দৃঢ় শিয়ন্ত্রাণ ও ধাতুনিশ্মিত 
্ন্াত্রাণ থাকে । এই উভয় থাকিবার জন্য অলস্ত গৃছের ভগ্নাংশ, 
ৰ] কড়ি. বরগ1 পড়িয়। কিছু হানি করিতে পারে না। ইহা- 
দের সাহসও যথেষ্ট, জলপতনের নল লইয়া! ইহার! যেরূপ 
মাহসের সহিত অগ্রিক্ষেত্রে বিচরণ করে, গ্রাজলিত গৃহ হইতে 
লোকের জীবন ও ধন রক্ষা করে, তাহা! অতীব বিস্ময়কর । 
এখন মুরোপের সর্বত্রই লগডনের নিয়মে দমকলের লোককে 
শিক্ষা দেওয়! হয়। লগুনের দমকল আফিসে যে কেহ 
অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ দেয়, সেই পারিতোধিক প্রাপ্ত হয়, এজন্ত 
লগ্নে অতি অন্েই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ দমকল আপিসে 
গৌছায়। ভাড়াটিয়া গাড়ীর গাড়োয়ানেরাই প্রাক এন্সপ 
মংবাদ দিয় থাকে। 

এখন প্রায় সকল প্রধান সহরেই অগ্নিকাণ্ড লক্ষ্য রাখি- 
ৰার জন্ত গির্জার চুড়ার গ্তায় উচ্চ কাষ্ঠময় গৃহ নির্শিত হয়। 
এই গৃহে দিবারাত্র এক একজন প্রহরী থাকে, সে কেবল 
সহরের চতুর্দিকে তৃষ্টি রাখে। যদি কোথাও অগ্নি দেখিতে 
পায়, তবে সে তৎক্ষণাৎ নিম্নে আসিয়া দমকল আফিসে 
জানায়। 

কনন্ত/ন্তিনোপলে ন্বর্ণ অন্তরীপের উভয় পার্থ দুইটা 
উক্ত গ্রকার অগ্নিদর্শনগৃহ আছে। নেখানে গ্রহরী আছে। 
সেই প্রহরী কোথাও অগ্নিকাণ্ড দেখিয়! সঙ্কেত করিলেই 
গ্রহরীর৷ সমস্ত নগরময় "অমুক স্থানে আগুন লাগিয়াছে” 
বলিয়৷ চিৎকার করিয়া] মাটিতে বেত্রাঘাত করিতে থাকে। 
মুহূর্ত মধো সমস্ত নগরে এই সংবাদ ব্যাণ্ড হইয়া পড়ে। 
এমন কি ষদ্দি বস্ফরসের অপর পারেও অগ্নি লাগিয়! 
থাকে, তবু সহরের লোককে এ রূপ মংবাদ দিয়! আকুলিত 
কর হয়। প্রহরীর! নগরবানীদিগকে বাধ্য করিয়া অগ্নি 
নির্বাপনে নিধুক্ক করে। ইহারা অগ্নিসংশ্লিষ্ট গৃহাদি সম- 
ভূমি করিয়। ভা্গিয়। ফেলিয় অগ্নি নির্বাপণ করে। আগুন 
যদি এক ঘণ্টার অধিক কাল থাকে, তবে স্বয়ং স্থলতানকে 
অগ্নি স্থানে উপস্থিত হইয়া! লোকদ্দিগকে উৎমাহিত করিতে 
হয়। নগরবাসীর! এই প্রথার শ্থলতানকে দেখিতে পার 
বলিয়। সময়ে সময়ে ইচ্ছা করিয়া অগ্নিকাণ্ড ঘটাইত এবং 
্থুলতান উপস্থিত হইলে তাহার নিকট আপনাদের অত্যাচার, 
অবিচার ব| ছুঃখ কষ্টের কথা জানাইত। বর্তমানকালে আর 
গ্ুলতান আসেন না, তত্তৎ স্থানের পাশ! উপন্থিত হন। 

বাঙ্গাল! দেশের সকল স্থানে দমকল নাই । কজিকাত1 ও 
তাহার উপকণস্থ কয়েক স্থানে আছে মাত্র । অন্ত স্থানে অগ্নি 
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লাগিলে অধিবাসীর! অগ্নিসংগ্লিষ্ট গৃহাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া 
আগুন নিবাইবার চেষ্ট। পায়। 
দমঘোষ (পুং) চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা । ইনি চেদিদেশের 
অধিপতি শিশুপালের পিতা এবং ইহার অপর নাম শ্রুতশ্রবা। 
দমঘোষহাত (পুং) দমঘেষন্ত সতঃ। দমঘোষের পুত্র, 
শিশুপাল। 
দ্রমথ (পুং) দম উপশমে দম- অথচ (বাহুলকাৎ দৃশমিদমি- 
ভাশ্চ। উণ্‌ ৩১১৪ ) দম, দণ্ড। 
দমথু (পুং) দম ভাবে অথু। দম, দমন। 
দমন (পুং) দামাতীতি দম-ল্যু। ১ দণ্ড। ২ ইন্দ্রিয়াদির 
বাহাবৃস্তি নিরোধ । ৩ পুষ্প বৃক্ষ বিশেষ, দোনা, দমনক বৃক্ষ । 
৪ কুন্নপুষ্পবৃঙ্গ, কুঁদফুলের গাছ। ৫ খধযিবিশেষ। (ভারত 
৬ দমরাজার এক পুত্র, মহারাজ দম দমন 
খধষির আরাধনা করিয়া পুত্র সকল লাভ করেন, এই জন্ঙ 
পুত্রের নাম দমন রাধিয়াছিলেন। (ভারত ৩।৫৩।৯) ৭ বিষুঃ। 
(ভারত ১৩।১৪৯৩৪ ) ৮ মহাদেব। 
দমনক (পুং) দমন এব স্বার্থে কন্‌। বৃক্ষবিশেষ, দোনা। 
পধ্যায় দমন, দাস্ত, গন্ধোৎকটা।, মুনি, জটিলা, দস্তী, পাঁওুরাগ, 
ব্রহ্ম টা, পুগ্তরীক, তাপসপত্রী, পবিভ্রক, দেবশেখর, কুলপত্র, 
বিনীত, তপন্থিপত্র, মুনিপত্র, তগোধন, গন্ধোৎকট, ব্রঙ্গ- 
জটা, কুলপত্রক। (ভাবপ্র“) ইহার পুষ্প সুগন্ধ জটাকুতি। 
ইহার গুণ-শীতল, তিক্ত, কষায়, কটু, কুষ্ঠদোষ, বিষ, 
বিস্ফোট ও বিকারনাশক | (রাজ্নি*) হগ্য, বুম্য ও সুগন্ধি, 
গ্রহণী, অত্র, ক্লেদ ও কগুনাশক। (ভাবগ্র”) (ক্লী) ২ছন্দো- 
বিশেষ, এই ছন্দের গ্রত্যেক চরণে ৬টী অক্ষর থাকিবে । লক্ষণ-_ 
“দ্বিগুণনগণমিহ বিতন্গু হি। ূ 
দমনকমিতি গদতি শুচি হি॥” (চিস্তামণিধৃত বচন ) 
এই ছন্দের সমস্ত বর্ণ ই লঘু হইবে। ৩ একাদশ অক্ষরপাদক 
ছন্দোবিশেব, এই ছন্দের প্রত্যেকপাদে ১১টী করিয়৷ অক্ষর 
থাকিবে এবং শেষবণ ছাড়। আর সকল বর্ণ লঘু হইবে। লক্ষণ_ 
“দ্বিজবর গুণযুগমমলং তনু চ কলয় করতলং। 
ফণিপতিবর পরিগদিতং দমনকমিদমতিললিতং ॥” 
(চিস্তামণিধৃত বচন) 
দ্মনকারোপণোত্সব (পুং) দমনকন্ত আরোপণার্থং য 
উৎসবঃ। শ্রীরুষ্ণকে দমনক অর্পণার্থ মহাপুজারূপ উৎসব 
বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের দমনক-দানোত্লববিধি হরিভক্তি- 
বিশাসে এইরূপ লিখিত আছে... 
চৈন্ধমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীক্ষঞ্ষকে দমনক দান করির! 
উৎসব কাঁয়িবে। 


৩৫২৬) 
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“চৈত্রস্ত শুরুদ্বাদশ্তাং দমনারোপপোত্সবং | (হরিভক্তিবি+) 
মধুমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে প্রাতঃকত্য সমাপন 
করিয়া দমনক বনে গমন করিবে এবং নেই স্থলে এই 
মন্ত্রে গ্রাথন। করিতে হইকে। 
"অশোকায় নমস্তভ্যং কামক্ত্ীশোকনাশন। 
শোকান্তি' হর মে নিত্যং আনন্দং জনয়স্থ মে! 
নেষ্যামি কৃষ্ণপৃজার্থং ত্বাং কষ্ঃগ্রীতিকারকং।” 
এটরূপে প্রার্থন। ও গ্রণাম করিয়। দমনক গ্রহণ করিবে। 
গরে পঞ্চগব্যদ্বারা প্রক্ষালন করিয় পূজা করিবে এবং বস্ত্র 
আচ্ছাদন করিয়৷ বেদপাঠ করিতে করিতে গৃহে আনিখে। 
পরে দমনকাধিবাম করিতে হুইবে। 
অধিবাসবিধি-_স্রীকৃষ্জের অগ্রে ইহাকে রাখিয়া সর্বাতো- 
ভদ্রমগ্ুল করিবে, তাহার উপর এই দমনক সংস্থাপিত 
করিয়। এই মন্ত্রে অধিবাস করিবে । মন্ত্র-_ 
“পুজার্থং দেবদেবস্ত বিক্টোলশ্ীপতেঃ গ্রভোঃ। 
দমন ! ত্বমিহাগচ্ছ সান্লিধযং কুরু তে নমঃ” 
পরে সবীজ কামদেবকে পুজা করিতে হইবে এবং 
আষ্টোত্তরশত কামগায়ত্রী জপ করিয়া আমন্ত্রণ করিকে। 
পুষ্গাঞলি দিয়! এই মন্ত্রে বন্দনা! করিতে হইবে। মন্ত্র-- 
"নমোহস্্ব পুষ্পবাণায় জগদাহলাদকারিণে। 
মন্মথায় জগন্নেত্রে রতিগ্রীতিপ্রদায়িনে ॥” 
পরে শ্রীরুঞ্ককে এই মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিতে হইবে। 
“আমন্ত্রিতানি দেবেশ ! পুরাণপুরুবোত্তম। 
প্রাতন্বাং পৃজয়িষ্যামি সান্নিধ্যং কুরু কেশব | 
নিবেদয়ামাহং তুভ্যং প্রাতর্দমনকং শুভং। 
সর্বথ। সর্বদ] বিষে নমন্তেহস্ত গ্রাসীদ মে॥” 
-».এই আমন্ত্রণা্দি করিয়। নৃতাগীতাদি দ্বারা এই রাৰ্রি 
জাগরণ করিবে । পর দিন প্রাতঃকাঁলে প্রাতঃকত্যা্দি সমা- 
পন করিয়া দমনক আরোপণের নিমিত্ত মহাপুজ। সমাধ! 
করিবে'। তাহার পর দমনককে ভক্তিপুর্ব্বক গ্রহণ করিয়া এই 
মন্ত্রে শ্রীকৃষ্কে অর্পণ করিবে । মন্ত্র 
শদেব!'দেব জগন্নাথ বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়ক। 
কৎস্স॥ন্‌ পুরয় মে কৃষ্ণ কামান্‌ কামেশ্বরীপ্রিয় ॥ 
ইদং।দমনকং দেব গৃহাপ মদনুগ্রহাৎ। 
ইমাং সাংবৎসরীং পৃজাং ভগবন্লিহ পৃরয় ॥” 
তগহার পর দমনকপুশ্পের মালা অর্চনা করিয়। শ্রীরুষঃকে 
এই শীস্ত্রে অর্পণ করিতে হইবে-- 
মণিবিক্রমমালাতির্শানাারকুন্মাদিভিঃ | 
য়ংসাংবৎসরী পূজা! তবাস্ত গর্ণড়ধরজঃ |. 
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বনমালাং যথ। দেব! কৌস্তভং সততং হৃদি । 
তত্বদ্দামনকীং মালাং পুজাঞ্চ হৃদয়ে বহ।॥” 
পরে নৃত্য গীত গ্রভৃতি ও ব্রাঙ্গণাদি ভোজন করাইয়! 
মহোৎসব করিবে। 
চৈত্রমাসে দমনক আরোপণে কোন বিষ্বার্দি ঘটিলে 
বৈশাখ ঝ। শ্রাবণমাসে করিতে পারিবে । 
“ন কৃষ্ে দমনারোপঃ স্তান্মধৌ বিদ্বতো যদ্দি। 
বৈশাখ্যাং শ্রাবণে মাসি কর্তব্যং বা তদর্পণং ॥৮ 
যিনি এই দমনক আরোপণার্থ উৎসব করেন, তিনি সকল 
কামন! প্রাপ্ত হন এবং সমস্ত তীর্থে স্নানার্দি করিলে যে ফল 
দ্মনকে সেই ফল হুইয়া থাকে । (হুরিভক্তিবিলাস ১৪ বি) 
দমনী (স্ত্রী) দম্যতে হগ্সিরনর! দম-লুযট, স্িয়াং ডীপ্‌। অগ্নি" 
দমনীবৃক্ষ। (রাজনি*) 
দ্ময়ন্তী (স্ত্রী) দময়তি নাশয়তি অমঙ্গলাদিকমিতি দম-ণিছ 
শতৃ ডীপ্‌। ১ ভদ্রমল্লিকা। ২ নলরাজার পত্রী, বৈদর্ভরাজ 
ভীমের কন্তা। ইনি অলোকদামান্তা রূপবতী ছিলেন। 
নিষধরাজ নল ইহার রূপের কথা শুনিয়। ইহার প্রতি অন্ুরক্ত 
হন এবং এই অন্ুরাগের বিষয় এক হংস দ্বার! দময়স্তীর 
নিকট বলিয়া পাঠান। দময়স্তী হংসের নিকট নলের রূপ ও 
গুণাদ্দির কথ শুনিয়! নলের প্রতি অন্থরক্ত হন। এই সময় 
বিদর্ভরাজ দময়স্তীকে বিবাহযোগ্য। দেখিয়! হ্বয়ম্বরের উদ্ভোগ 
করেন। এই স্বয়স্বর স্থলে নানা দ্িগ্দেশ হইতে অনেক নৃপতির 
আগমন হইল, এমন কি ইন্দ্রাদি লোকপালগণও এই শ্বর়- 
ঘ্বরোদেশে আগমন করিলেন। 
দেবগণ আনিবার সময় নলকে দেখিতে পাইয়া! ত্বাহাকে 
দূত করিয়! দময়স্তীর নিকট প্রেরণ করিলেন। নল দেব- 
গণের বরে সকল লোকের অদৃশ্ঠ হইয়৷ দেবগণের অভিপ্রায় 
দরময়ন্তীকে কহিলেন।' দময়স্তী ইহার উত্তরে বলিলেন, আমি 
পূর্বেই নলরে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, নল ভিন্ন অন্ত কেহ 
আমার স্বামী হইবে না। 
দেবগণ তাহা জানিয়! শ্বরম্বর স্থলে নলরূপ ধারণ.করিয়া 
থাকিলেন) দময়স্ত্রী অনন্তোপায় হুইয়! দেবগণের স্ততি করিতে 
লাগিলেন। পরে দময়স্তী দেবগণের স্ষের্বিরহিত স্তব্ধ- 
নেত্র দ্রিব্যমালাধারী দেহ হইতে নলকে চিনিতে পারি! 
ইনার গলদেশে মাল্য অর্পণ করিলেন। দময়স্তী নলকে বর- 
মান্য দিয়া কিছুদিন সুখে অতিবাহিত করিলেন। পরে নল 
দ্যুক্রীড়ায় সর্বস্থাত্ত হইলে বনগমন করেন। ইহাভে 
পতিব্রতা দময়স্তী তাহার অন্গগামিনী হুম । শ্রীত্রষ্ট হইলে মনম্ের 
বুদ্ধিন্ংশ হইয়! থাকে। নলরাজ পতিপরারণ। নিদ্রিতা 
৫681 
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পত্ধীকে নিবিড় অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া অন্ত বনে 
গমন করেন। পরে দময়স্তী কতকগুলি পথিক বণিক কর্তৃক 
পরিরক্ষিতা হইয়! পিত্রালয়ে আসিলেন। 
দময়স্তী পতিবিরহে নিতান্ত অধীর হইলেন। দময়স্তীর 
পিতা নলকে অন্বেষণ করিবার জন্ত সর্বত্র চর প্রেরণ 
করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই মলের অন্বেষণ গাইলেন না । 
তখন দময়স্তী অনন্তোপায় হুইয়! এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন 
করিলেন। তিনি জানিতেন যে রাজ! নল শ্রীন্রষ্ট ও অপ- 
মানিত হুইয়াই আত্মগোপন করিয়৷ আছেন। কোন অসামান্ 
ঘটন। ভিন্ন নলকে গোপন স্থান হইতে বাহির কর! অসম্ভব। 
এই অন্ত ঘোষণা করিয়! দিলেন, যে নল রাজা বহুকাল 
অজ্ঞাতভাবে থাকায় তদীয পত্বী দময়স্তী পুনরাম স্বয়ন্বরা 
হইতে মানস করিয়াছেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র সব্ব- 
সহিষ্ণ নল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি এত 
দিন অযোধ্যাধিপতি খতুপর্ণের নিকট ছন্মবেশে অতি হীন 
অশ্বপালের কার্ধ্য নিযুক্ত ছিলেন। অযোধ্যাধিপতি স্বয়ন্বর 
স্থলে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিলে কৌতুহল প্রযুক্ত তিনিই 
তাহার সারথি হইয়া বিদর্ভরাজ্যে আগমন করেন । দময়স্তী 
দাসীমুখে এই সারথির. অলৌকিক রূপ গুণাদ্দির কথা 
গুনিয়। সন্দিদ্ধচিত্ত"হুইয়া অশ্বশালায় উপস্থিত হন। তথায় 
অশ্বপালকে আপন হ্ৃদয়বল্পভ নল বলিয়। জানিতে পারিয়। 
তাহার চরণে পতিত হইলেন ও শ্বয়ম্বর ঘোষণান্বপ ধৃষ্টতাজন্য 
ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন। দময়স্তী এইরূপে স্বামী লাভ করিয়। 
পুনরায় ভর্তুরাজ্য পামহিষী হন। (ভারত বনপ*) 
[নল দেখ। ] 


দ্রমদমা,_১ বাঙ্গালা প্রদেশের জেলা ২৪ পরগণার একটা মহ- 
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কুমা। অক্ষাণ ২২* ৩৪৩ ২২* ৪১ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৮* ২৬ 
ও ৮৮* ৩১ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত । পরিমাণফল ২৪ বর্গমাইল । 
ইহার ভিতর দিয়া মধ্যবঙ্গ রেলপথ গিয়াছে। 

২ উক্ত মহকুমার একটা নগর। অক্ষা* ২২* ৩৭৫২ উঃ 
এবং দ্রাঘি* ৮৮* ২৭ ৫১ পৃঃ, কলিকাত। হইতে ৪ 
মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে মিউনিসিপালিটাী এবং 
সৈনিকাবাস আছে। এই সৈনিকাবাস ইঠষ্টকনির্মিত 
এবং প্রশস্ত । ১৭৮৩ থুষ্টাৰ হইতে ১৮৫৩ পর্য্যন্ত এখানে 
কামান ইত্যাদি রাখিবার স্থান ছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাবে 
উহ] মীরঠে উঠাইয়া লওয়! হয়। সেই সময়ে এখানে একটা 
অন্ত্রাগার, সৈনিকাবাস, সাহেব এবং দেশীয়দিগের জন্য 
ইাসপাতাল, বৃহৎ বাজার, অনেকগুলি পরিষ্কার জলপুর্ণ 
দীঘী ও গ্রটেষ্টাপ্ট দিগের গির্জা ছিল। যে সন্ধি অনুসারে 


দমান 





বাঙ্গালার নবাব ইংরাঁজদিগের স্বার্থ স্থিরীক্কত করিয়া কলি- 
কাতা, কাশিমবাজার ও ঢাকা পুনঃ এদান করেন, সেই 
সন্ধি এখানেই স্বাক্ষরিত হয় ( ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ থৃঃ অঃ)। 
এখানে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের একটা ষ্টেশন এবং একটা 
ইংরাজী স্কুল আছে। 

দময়তৃ (ব্রি) দম-ণিচ্‌তৃচ। ১ শাসনকর্তা | (পুং) ২বিফুঃ। 
দমলচেরি- মান্দ্রাজ গ্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর আর্কটের 
একটী গিবিপথ। অক্ষা* ১৩* ২৫৪০” উঃ ও দ্রাঘি ৭৫০ 
৫পৃঃ। এই পথ দিয়া মহারাস্ত্রবীর শিবাজী ১৬৭৬ থৃষ্টাবে 
প্রথম বার কর্ণাটিক আক্রমণার্থ গমন করেন। এখানেই 
১৭৪০ থৃষ্টাবঝে নবাব দোস্তআলি মহারাস্্ীয়দের সহিত যুদ্ধে 
হত হন। ১৭৮০-৮২ খুষ্টাঝে হায়দর আলির সৈম্তগণ যখন 
কর্ণাটিক আক্রমণ করে, তখন এই পথ দিয়াই খাস্ঠাদি 
সরবরাহ হইয়াছিল। 

দমলিঙ্গ (দবলিঞ্গ )_-পঞ্জাবের অন্তর্গত বসহর রাজ্যের একটা 
গ্রাম । অক্ষা ৩১ ৪৫ উঃ ও দ্রাঘি* ৭৮* ৩৯ পুঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ 
হইতে ৯৪০* ফিটু উচ্চে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসী- 
দিগকে দেখিতে চীনতাতারদিগের ন্তায়। ইহারা! বৌদ্ধ 


ধর্ম(বলম্বী। 
দম] (দেশজ )১ এক প্রকার বাজী । ২ বাধা, আটকান। 


দমান-পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী উচ্চ জেলা। অক্ষা* ২৮ 
৪০ ও ৩৩*২৪উঃ এবং ভ্রাঘি* ৬৯৩০ ও ৭১* ২*পুঃ মধ্যে 
অবস্থিত। সলিমান পর্বতের পুর্বপাদদেশস্থিত প্রদেশ ও 
দের ইস্মাইল্খার অন্তর্গত সিদ্ধুনদীর দক্ষিণতীর এই 
জেলার অন্তর্গত। এখানকার ভূমি অন্থর্বর এবং পর্বাদি- 
বিহীন। 
দমান, (দমন )--বন্ধে প্রেলিডেন্দীর গুজরাট গ্রদেশের অন্তর্গত 
পর্ত,গীজদিগ্ের অধীন একটা নগর। বম্বে নগরের ১০, 
মাইল উত্তরে। অক্ষা* ২২* ১৫ উঠও দ্রাধি' ৭২ ৫৩পুঃ মধ্যে 
অবস্থিত। ইহার উত্তরে ভগবান্‌ নদী, পূর্ব বৃটাশরাজা, 
দক্ষিণে কলেম নদী এবং পশ্চিমে কান্বে উপসাগর। নগর 
হাবিলি পরগণার সহিত ইহার পরিমাণফল ৮২ বর্গমাইল। 

নি দমানের ছুইটী বিভাগ-_-১ পরগণ! নায়ের ব 
দমান গ্র্যান্তী এবং ২ পরগণা কলন পবোরি বা দমান 
পিকেনো।. এ ছাড়! ৫ হইতে ৭ মাইল প্রশস্ত হাবিলি পর- 
গণার একটী পৃথক অংশ আছে। 

দমান নগর ১৫৩১ খৃঃ অবে পর্ত,গী্গগণ বর্তৃক লুষ্ঠিত 
হয়। এখানকার অধিবাসীগণ ইহার পুনঃসংস্কার করে। পরে 
১৫৫৮ থৃষ্টানে পর্ত,সীজের পুনরায় অধিকার করিয়া এখানে 
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গ্ায়ীরূপে বসবাস করিবার বন্দোবস্ত করেন। নিজ দমা- 
নের পরিমাণফল ২২ বর্গমাইল, ইহাতে ২৯ খানি গ্রাম 
আছে। লোকসংখ্য। প্রায় পঞ্চাশ হাজার । 

এই স্থান কাধে উপসাগরের মুখে অবস্থিত এবং দমন- 
গঙ্গানামক নদীঘ্বার৷ দমান গ্র্যা্ডি (বৃহৎ দমান ) ও দমান 
পিকেনে! (ক্ষুদ্র দমান) নামক এই বিভাগে বিভক্ত। 
দমানগ্র্যা্ডি দক্ষিণদিকে থানানামক বুটীশাধিকূত জেলায় 

ংলম এবং দমান পিকেনে! উত্তরদিকে স্ুরাটের সীমান্ত 

গ্রদেশে অবস্থিত। শেষোক্ত ভাগ ডম কন্ট্যান্টিনো ডি 
ব্রাগাঞ্জার অধীনে পর্তগীঞগণ কর্তৃক ১৫৫৯ থুষ্টাবে 
২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে অধিকৃত হুয়। নগর-হাবিলি পরগণার 
গপরিমাণফল ৬* বর্গমাইল । লোকসংখ্যা! ২৭৪৬২। 

১৭৮* থুৃষ্টাবের ৬ই জানুয়ারি তারিখে পুণা নগরের 
সন্ধি অনুসারে এই পরগণা মহারাইীয়ের পর্ত,গীজগণের 
হস্তে সমর্গণ করেন। 

দমানের প্রধান নদী--১ ভগবান্‌, ২ কলেম্‌, ৩ নদল- 
থাল বা দমনগঞ্গা, এ সমন্ত নদীই কাম্বে উপসাগরে পতিত 
হুইয়াছে। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। এখানে বৃহৎ 
বৃহৎ বন আছে। 

এখানকার জমি উর্বর! । চাউল, গম ও তামাক এথান- 
কার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। চালের সুবিধা থাকিলেও 
এখানে সর্বগুদ্ধ হঠ জমির আবাদ হয়। সমস্ত জমির 
উপরই একটী ট্যাক্স নির্ধারিত আছে। এইট্যাক্স হইতে 
প্রায় ৮**২ টাকা রাজন্ব আদায় হয়। 

পর্ত,গীজদিগের ক্ষমতা হাস হইবার পূর্বে আফ্রিকার 
উপকূলের সহিত দমানের বিস্তৃত ব্যবসা চলিত। ১৮১৭ 
হইতে ১৮৩৭ থৃষ্টাৰ পর্য্যন্ত চীনরাজ্যের সহিত এখানকার 
আফিমের ব্যবসা ছিল। কিন্ত ইংরাজ কর্তৃক দিন্কু দেশ 
জয় হইবার পর আফিমের রপ্তানী বন্ধ হুইয়! যায় 
এবং তদবধি দমানের আফিম ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে। 

পুরাকালে বস্ত্র বয়ন ও রঞ্জিত করণের জন্ত দমান বিখাত 
ছিল। বুনন কার্য এখনও কতকট! চলিয়া থাকে। মান্ছুর ও 
থেজুরপাতার ঝুড়ি অনেক প্রস্তত হয়। এখানে গভীর 
সমুদ্রে মতহ্য ধরিবার কার্ধয বেশ চলিয়! থাকে । 

শাসনকাধ্যের জ্ুবিধার জন্ত দমানকে একটা প্রদেশ 
ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এখানে একটী মিউনিসিপালিটা 
আছে। গোয়ার গবর্ণর জেনারেলের অধীন একজন শাসন- 
কর্তা কর্তৃক দমান শাসিত হয়। বিচার বিভাগ একজন 
জজের কর্তৃত্বাধীনে আছে, তাহার অধীনে একজন এটরি 


*ম্পতী 


জেনারেল এবং ছুই তিনজন করণিক আছে। এখান হইতে 
প্রায় লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। 
এখানে ছুইটা দুর্গ আছে। প্রথমটাতে গবর্ণরের প্রাসাদ, 
সৈস্তের আবাস, হাসপাতাল, মিউনিপিপ্যাল আফিস, আদা- 
জত গৃহ, জেল, ছুইটী পির্জ। এবং অন্তান্ত অনেক আবা- 
সাদি আছে। ছোট ছূর্টা সেপ্ট, রিরোমির সাহায্যে পর্ত,গীজ- 
গণ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে । তন্মধ্যে একটী গির্জা ও 
একটী গোরম্বান আছে। 
দমিতৃ (পুং) দম-তৃচ্‌। পাসনবর্তী। 
ঘমিত (তরি) দম্যতে ন্মদম-ক্ত। (বাদান্ত শাস্তেতি। পা 
৭।২।২৭) ১ শাসিত, বশীরৃত। ২ ক্লেশদহিষুঃ, ভারবহনাদি 
ক্লেশসহিষু । ইটের বিকল্পবিধান হেতু পক্ষে দাস্ত 
এইকূপ পদ হইবে। 
দরমিন্‌ (ব্রি) দমোহন্তান্তীতি দম-ইনি। ১ দমনবিশিষ্ট, দমন- 
লীল। (রী) ২ সাগর ও সিন্ধু সঙ্গমের দক্ষিণস্থ তীর্থভেদ। 
৩ এই তীর্থপ্রবর্তক খধিভেদ। এই তীর্থ সকল পাপনাশক, 
এই তীর্ধে বরহ্মা্দি দেবগণ মহেশ্বরের উপাসনা করেন। 
এই তীর্থে স্নান ও দেবগণ দ্বারা পরিবৃত রুদ্রকে পূজা করিলে 
জন্মাবধি সকল পাঁপ বিনষ্ক হয়। অশ্বমেধ হজ্ঞ করিলে যে 
ফল হয়, কেবল এইখানে ন্নান করিলে সেই ফল লাভ 
হয়। * (ভারত ৩1৮২ অ)। 
দমীসারথি (পুং) বুদ্ধের নামাস্তর | 
দমু (মু) নস (পুং) দমুনস্‌, 'অন্েযামপি দৃষ্তাতে' ইতি পক্ষে 
দীর্ঘঃ বা! দম-উনস্‌ (দমেরুনসিঃ। উ৭্‌ 8২৩৪) ১ অগ্নি। 
২ শুক্রাচার্ধ্য। (ত্রি)৩ দময়িতা। “দমুনা গৃহপতি দম আ” 
( খক্‌ ১৬০1৪) “দময়তি রাক্ষসাদিকমিতি দমুনা$' (সার়ণ) 
দমে (অবা) দম-বাহুলকাৎকে। গৃহ। (নিঘণ্ট,) 
দমূ (দেশজ) ১ অনুকরণ শব। ২ গুরু বস্তর পতনধ্বনি। 
৩ প্রতারণা, ঠকান। ৪ নিঃশ্বাস, প্রাণবায়ু। ৫ সঙ্গীতে 
লয় প্রদর্শনপুর্বক ছুরের দীর্ঘ স্থায়িত্বের নাম দম্‌। 
দম্পতী (পুং) জায়! চ পতিশ্চ দ্বন্যে জায়াশবন্ত পক্ষে 
ভীর্থং কুরুবরণ্রেষ্ঠ ত্রিধু লোকেব বিশ্রুতং ॥ 
গীতি না| বিখাতং সর্ধপাপপ্রণাশনং। 
হত্রব্রদ্গাদযক্োসেব| উপাসত্তে মহেশ্বরং ॥ 
তত্র ্বাতার্চয়িত্ব। চ কপ্রং ছেবগণৈবৃতিং | 
জন্ম প্রভৃতি হৎপাপং ততনাতন্ত প্রণপ্ততি 
দমী চা লয়ত্রেষ্ সর্ববহেবৈর়তিই ত$। 


তন ম্লান নয়ব্যানর হয়মেধমধাপ,য়াৎ | 
(ভারত ৩1৮২/৭১--৭৪) 


[৩৪৭ ] 


দন্ত 


দমাদেশঃ | মিলিত জায়া ও পতি। দম্পতী এই শব্ধ 
নিত্য দ্বিবচনান্ত, ঘন্থসমাসে জায়াপতী, দম্পতী ও জম্পতী 
এই তিনটী পদ হয় । জাকায়াঃ জমভাবে! দস্তাবশ্চ। জায়া 
শবস্থানে বিকম্পে জম্‌ ও দম্‌ আদেশ হুয়, দুইটা বিকল্প 
বিধান হইলে তিনটা পদ হয়, এই জন্ত &ঁ তিনটা পদ হইল। 
পতৌ দম্পতী বশিষ্টস্ত গুরোর্জগাতুরাশ্রমং |” (রঘুব* ১ অ+) 
দমকল (দেশ) আগুন নিবাইবার যন্ত্র। [দমকল দেখ।] 
দম্বাজ (পারসী) প্রতারক, জুয়াচোর। 
দম্বাজী (পারসী ) প্রভারণ।, জুয়াচুরি। 
দত্ত (পুং) দভাতে ইতি দস্ত-ঘঞ। ১ কপট। ২শাঠা। 
অধর হইতে ভূষার গর্ভে দণ্তের জন্ম। 
"মৃযাহ্ধর্মন্য ভার্ধযাসীদ্দস্তং মায়াঞ্চ শত্রহন্‌ । 
অন্ত মিথুনং তত্ব, নিখ্ তির্জগৃহেহ গ্রজাঃ ॥” (ভাগ* 81৮২) 
অধর্ম ব্রহ্মার পুত্র, অধর্দের পত্থী মিথ্যা । এই মিথ্যার 
গর্ভে মায় নামে এক কন্ঠ! ও দস্ত নামে এক পুভ্র জম্মে। এ 
মায়া ও দত্ত ছুইজন পরস্পর মোদর হইলেও অধর্দাংশসভূ 
বলিয় পরম্পর মিথুন অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ হইয়াছিদ। এই দত্ত 
ও মায়! হইতে লোভ ও নি্ধতি (শঠত1) নামে একটা পুত্র 
ও কম্ত। হয়। ( ভাগ, ) 
৩ নিজে অধার্ম্দিক অথচ বাহিরে ধার্মিক বলিয়া জানান। 
৪ লোভ ও বঞ্চন। দ্বার! বিছিত কর্দানুষ্ঠান। ৫ পৃজ! প্রাপ্ডি 
ও সম্মান লাভের জন্ধ স্বধার্থ্িকত্ব খাপন। পকপটেন ধার্দি- 
কত্বাদিন! স্বোৎকর্ষধ্যাপনেচ্ছ! দস্তঃ1” ( গৌতমবু" ৪৩) 
প্রত ধার্টিক নয়, অথচ কপটতাপুর্বক লোক্দিগকে 
*ধার্দিক বলিয়! গ্রতিপা্ন করিয়। নিজের সম্মান লাভের যে 
ইচ্ছা, তাহার নাম দভ্ত। গ্রাত্যেক ব্যক্তিরই বিশেষ যন্ত- 
পুর্ববক দস্ত পরিহার কর্তব্য । 
“দ্বেষং দতঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষাঞ্চ বর্জয়েৎ |” (মনু 8১৬) 
৬ ধর্ম গ্রতি অন্ুৎসাহ। 
দস্ভক (পুং) দন্ভ-খল্‌। গ্রতারক। ্ধর্শধবজী সদালুন্ধ' 
শ্ছাপ্সিকো লোকদভ্তকঃ।” (মনু 81১৯৫) 
যাহার! সদ! লুন্ধ, অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে ধনলেভ নিরস্তর 
জাগরক রহিয়াছে, যাহারা ধর্শের চিহ্ন প্রভৃতি 
ধারণ করে ও জনসমাজে আপনার ধার্ম্িকতার পরিচয় 
দেয়, তাহারা বৈড়ালতব্রতিক। 
দন্তচর্ধ। (স্ত্রী) শঠতা। প্রতারণা । 
দরশ্তন (পুং) দন্ভ ভাবে লাটু। ১ দম্ত। ২ মোহুন। 
গ্ত্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্বন্‌ স্ত্রীপূদ্রদন্তনং। 
(মনু 81১৯৮) 


দয়া 


দস্তিন্‌ তরি) দন্ভ-ণিনি। দশ্তকর্ত।। "্দ্ডিহৈতৃকপাষণ্ড- 
বকবৃতীংশ্চ বর্জয়েংৎ।” (যাজ্ঞবন্ক্য ১১৩৯ ) 
দস্ভোভতব (পুং) সার্বভৌম নৃপভেদ । এই নরপতি অতি- 
শয় দাম্ভিক ছিলেন। নর নামে একজন খধষি, ইহার গর্ব 
বিনষ্ট করেন। (ভারত উদ্ভোগ ৯১ অ+) 
“লোভাদৈলন্ত রাজর্ষি বাতাপি হর্ধতোহন্ুরঃ। 
পৌলস্ত্ো রাক্ষসে মানাৎ মদাদদস্তোস্তবো নৃপঃ॥ 
গ্রযাতা নিধনং হোতে শক্রষড় বর্গমাশ্রিতাঃ।” (কামন্দক ) 
(ত্রি) দত্তঃ উদ্ভবে যস্ত। ২ দত্ত হইতে জাত কন্মাদি। 
যে সকল কার্ধ্য দস্তপূর্বক কর! হয়। 
দন্তোলি (পুং) দস্ত ভাবে অন্থুন্, দস্তসি প্রেরণে অলতি 
পর্য্যাপ্পোতি অল-ইন্। বজ্জ। 
দম্য (পুং) দমাতে ইতি দম-যৎ। ১ প্রাপ্ত ভারবহনষোগা- 
বৎসতর, যে বৎসতর ভারবহনযোগা অবস্থা! প্রাপ্ত হইয়াছে। 
(ত্রি) ২ দমনীয়। ৩দমনার্থ। (পুং)৪ অনড্ান্‌। 
“শকটং দম্যসংযুক্তং দত্তং ভবতি চৈব ছি ।” (ভারত ১৩।৬৬।৪) 
দয় (পুং) দয়-বাহুলকাৎ অপ্। দয়!। 
দয়। (স্ত্রী) দয় ভিদাদাঙ্, ততষ্টাপ। করুণা, ছুঃখিত জীবের 
প্রতি অনুকম্পা, অর্থাৎ এক ব্যক্তি অতিশয় রেশে পড়িয়াছে, 
তাহার এঁ র্লেশ দেখিয়! নিজের ছুঃখান্থভব হুইয়! তাহার 
প্রতি সহাহুভূতির নাম দয়।। 
“্ত্রাদপি পরকেশং হর্তং যা! হৃদি জায়তে। 
ইচ্ছ। ভূমিন্রশ্রেষ্ঠ সা দয়া পরিকীন্ত্িতা ॥ 
আত্মবৎ সর্বভূতেষু যো৷ হিতায় গুভায় চ। 
বর্ততে সততং হৃঃ ক্রিয়া! হোষা দয়! স্বৃতা ॥* (ক্রিয়াযোগনা*) 
পরক্লেশ নিবারণের জন্য হৃদয়ে যে বলবতী ইচ্ছ! হয়, 
এ ইচ্ছারই নাম দয়া । যিনি সর্বভূতের প্রতি মঙ্গল ও হিত 
কার্ষোর জরন্ত আপনার স্তায় যে সকল কার্ধ্য অনুষ্ঠান করেন, 
এ ক্রিয়ার নামই দয়া । দয়! একমাত্র গ্রধান ধর্মী । 
"অহিংস পরমোধর্থ্ো বিপ্রাণাং নাত 'সংশয়ঃ। 
দয়! সর্বত্র কর্তব্য ব্রাঙ্গণেন বিজানত। ॥ 
যজ্ঞাদন্তত্র বিপ্রেন্ত্র ন ছিংস! যাজ্িকী মত1।” (দেবীভাগণ) 
সকল স্থানে অহিংস পরমধর্শ বলিয়া কথিত এবং 
সকল ভূতে দয়। কর! উচিত। দয়! মোহের পত্ী, দয়া 
বাতীত এ জগতে সকল কার্ধ্যই নিক্ষল। 
২ দক্ষের এক কন্তা, ধর্শের সহিত ইহার বিবাহ হয়। 
৩ দয! শাস্তিরসের ব্যভিচারিভাব। 
“রোমাধাগ্ঠাঃ স্বাুভা বাস্তথাস্থ্যর্বযভিচারিণঃ | 
নিবেধহ্বশ্মরণমতিভূতদয়াদয়ঃ ॥* (সাহিত্যদ" ৩ অ+) 
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দয়াকৃচ্চ (পুং) দয়ায়াং কুর্চইব। বুদ্ধ। 
সমস্তভদ্্রঃ সংগুপ্ডে। দয়াকুর্চে৷ বিনায়কঃ।” ( হেম* ২1৩৪ ) 
দয়ানন্দ সরস্বতী, জনৈক গুজরাটা বৈদাস্তিক পণ্ডিত ও 

ধর্মমতণ্রচারক। ইনি নিজ জীবনচরিত হিন্দী ভাষাম্ব 
নিজে লিখিয়া একখানি হিন্দী সংবাদপত্রে গ্রকাশ করেন। 
তাহারই ইংরাজী অনুবাদ থিয়জফিষ্ট নামক পত্রিকায় গ্রকা- 
শিত হয়। অধ্যাপক মোক্ষমুূলর তদবলম্বনে সংক্ষিগুজীবনী 
(0319818170থ1 9190০0,) নামক পুস্তকে ইহার জীবনী 
লিখিয়৷ গিয়াছেন। . 

দয়ানন্দ গুঞ্রাটের কাঠিয়াবাড় ভূভাগের অন্তর্গত 
মোবির রাজার অধীন একটা নগরে এক উত্তরপ্রদেশীয় 
ব্রা্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। দয়ানন্দের প্রকৃত নাম ঝ 
পিতামাতার নাম তিনি প্রকাশ করেন নাই, কাজেই 
তাহা জানিবার উপায় নাই। প্রকাশ না করিবার কারণ 
তিনি নিজেই লিখিয়। গিয়াছেন, “আমি ধর্মান্ুরোধে আমার 
পিতামাতার নাম প্রকাশ করিলাম না। আমার আত্মীর়ের! 
আমার সংবাদ পাইলে আমাকে গৃহে ফিরাইয়। লইয়া যাই. 
বেন, তাহাদের সহিত আবার দেখ! হইলে, আধার তাহাদের 
সহিত বাম করিতে হইবে, তাহাদের অভাব দূর করিবার 
জন্ত চেষ্টা করিতে ও তজ্জন্ত অর্থম্পর্শ করিতে হইবে, তাহ! 
হইলে আমি যে কার্ষ্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, 
তাহার বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে ।+ 

দয়ানন্দ পূর্ণ পাচ বৎসর বয়স্ক হইতে না হইতেই 
নাগর বর্ণমালা 'শিক্ষ। করেন এবং জাতি ও বংশের নিয়মা- 
মুনারে, তখন হইতেই তাহাকে অনেকগুলি বৈদিক মন্ত্র 
কথস্থ করিতে হইয়াছিল। আট বৎসর বয়সে তাহার উপ- 
নয়ন হয়। উপনয়নের পর তিনি গায়ত্রী, সন্ধা) বন্দনা ও 
রুদ্রাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া যজুর্বেদসংহিত। শিক্ষা 
করিতে আরম্ভ করেন। 

ইহার পিতা শৈব ছিলেন। সেই জন্ত অতি অল্প বয়সেই 
তাহাকে শিবপুজ! শিখিতে ও মৃত্তিকার শিবলিঙ্গ গড়াইয়। 
পূজা করিতে হইত। শৈবোচিত উপবাস ব্রতাদিও 
তাহাকে অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। ইহার মাতা অল্প 
বয়স্ক পুত্রের উপবাস সন্বন্ধেও বিশেষ আপত্তি করেন, কিন্তু 
শেষে কুলধর্ম পালনে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই লইয়া! ইহার 
পিতামাতার মধ্যে বচস। হইত। 

এই সময়ে দয়াননা সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিতেন, বৈদিক 
শ্লোকাদদি কণ্প্ত করিতেন এবং গ্রতাহ পিতার সহিত শিব- 
পৃজার্থ শিবমন্দিরে যাইতেন। চৌদ্দবৎসর বয়সের পূর্বেই 


দয়ানন্দ 


সমভ্ত ব্ূর্বেদসংহিতা, অন্তান্ত বেদের কতকাংশ ও 
“শবরূপাবলী” নামে ব্যাকরণ কঠস্থ করিয়াছিলেন। ইহার 
খ্বদেশীয়েরা ইহাতেই তীছার শিক্ষ! সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া 
মনে করিত। 

ইনার পিতা মহাজনী করিতেন এবং নগরের জমাদার 
ছিলেন অর্থাৎ রাজন্ম আদায় ও ম্যা্জিষ্রেটের কার্য করিতেন, 
কুতরাং সুখে শ্বচ্ছনোই ইহাদের সংসার নির্ব্বাহ হইত। দয়ানন্দ 
বলিয়া গিয়াছেন, যে 'পিত। যখন আমাকে পার্থিব পিঙ্গপৃজায় 
দীক্ষিত করেন, তখন হইতেই আমার প্রাণে কেমন একটা 
কষ্ট হইত।” দীক্ষার দিনেই তীহার মত পরিব্তিত হয়। 
দীক্ষার দিন তাহাকে সমস্ত দিন উপবাস করিতে হইয়াছিল 
এবং রাত্রিতে জাগরণ জন্ত পিতার সহিত মন্দিরে গমন 
করেন। অর্ধরাত্রিতে তিনি দেখিলেন, মন্দিরের পৃজকেরা, 
ভূতের ও কতকগুলি উপাসক মন্দিরের বাহিরে আসিয়া 
নিদ্রিত হইল, তৎসঙ্গে তান্বার পিতাও ঘুমাইয়া পড়িলেন। 
দয়ানন্দ সন্দেহাকুলিতচিত্তে শিবের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে চিস্তা 
করিতে লাগিলেন। সন্দেহ বাড়িল, পিতাকে জাগাইয়। 
প্রশ্ন করিলেন। তাহার পিতা জিজ্ঞাস! করিলেন, এ কথা 
কেন প্রিজ্ঞাসা করিতেছ? দয়ানন্দ বলিলেন,__-এই দেব- 
মুর্তিই যে পরমেশ্বর তাহ! আমার ধারণ! হইতেছে না, ইহার 
উপর দিয় মুষিক সকল চলিয়া যায় অথচ সর্বশক্তিমান্‌ 
দেবতা কিছু বলেন না। তখন তাহার পিত। তাহাকে 
বুবাইতে চেষ্টা করিলেন যে, এ প্রতিম! গুদ্ধসত্ব ব্াক্গণাদি 
দ্বার! গরতিষ্টিত হওয়ায় উহ! দেবত্ব লাভ করিয়াছে । তিনি 
আরও বলিলেন যে, বর্তমান কলিযুগে কেহ শিবের সাক্ষাৎ 
পায় না, ভক্তেরা এই প্রত্তিমাতেই ভক্তিবলে তাহার সত্ব! 
কল্পনা করেন। 

এ সকল কথায় দয়াননোর তৃপ্তি হইল ন1। শ্রাস্তি ও ক্ষুধা- 
বোধ হওয়ায় পিতার শন্ুমতি লইয়। বাড়ী চলিয়া আসেন। 
উপবাস ভঙ্গ করিতে তাহার পিতা বিশেষপূপে বারণ 
করিয়া দিলেও তিনি বাড়ী আসিলে তীহার মাতা তাহাকে 
খাইতে দিলেন, তিনিও ন! খাইয়া থাকিতে পারিলেন ন|। 
পয়দিন তাহার পিত। তাঁহাকে উপবাস ভঙ্গের পাপ বুঝাইতে 
চেষ্টা করেন, কিন্তু দয়ানন্দের দেবতাভক্তি চলিয়! গিয়াছিল 
বলিয়। সে সমস্ত কথা তাহার ধারণ! হইল না। তিনি তখন 
স্বমত গোপন করিয়! বিস্কোপার্জনে কালক্ষেপ করিতে মনন 
করিলেন। এ সময় তিনি বৈদিক কর্মকাণ্ড; নিঘণ্ট, নিরুক্ত 
ও পূর্বমীমাংস! পড়িতেছিলেন। 

দয়ানন্দের যোড়শ বৎসর বয়সে তাহার সর্ব কনিষ্ঠ 
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ভ্রাতার জন্ম হয়। তাহার আর ছুই ছোট ভগী ও একটা 
ছোট ভ্রাতা ছিল। একদিন রাত্রিতে তাহার চতুর্দশ বর্ষীয়া 
একটা ভগিনীর মৃত্যু হয়। এই তাহার প্রথম শোক। এই 
শোকের সময়েই তাহার মনে মৃত্যু ও মুক্তি চিস্তা প্রথম উপ- 
স্থিত হয়। এই চিস্তার ফলে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, 
নর্ধন্বত্যাগ ও সর্ববিধ ক্লেশ সহ্‌ করিয়াও আমি মুক্তির 
পথ নির্ণয় করিব। এই সময় হুইতে তিনি উপবাস প্রায়- 
শ্চত্তাদি পরিত্যাগ করেন, কিন্ত কাহারও নিকট মনোভাব 
গ্রকাশ করিলেন না। ইহার পরই তাহার এক স্ুপপ্ডিত 
থুল্লতাতের মৃত্যু হয়। ইনি দয়ানন্দকে অতাস্ত ভালবাসি- 
তেন। ইহাকে হারাইয়৷ দয়ানন্দ অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হইতে লাগি- 
লেন এবং জীবনের নশ্বরতা বুঝিতে পারিলেন । তদবধি 
তিনি নিজের প্রতিজ্ঞাপালনে তৎপর হইলেন । 

এই সময় ইহার পিতা! ইহার বিবাহ দিবার চেষ্টা 
করেন। কিন্ত বিবাহ করিতে তাহার আদৌ ইচ্ছা ছিল 
না। অনেক কষ্টে পিতাকে অনুরোধ করিয়া এক বৎসর 
বিবাহ বন্ধ রাখিলেন এবং কাণীতে গিয়া সংস্কৃত শান্তর ভাল 
করিয়া পড়িবেন বলিয়া! পিতার অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু 
দয়ানন্দের পিতা তাহাতে সম্মত হইলেন না। পাছে 
পলাইয়া যাঁন, এই উদ্দেশে দয়ানন্দের পিতা নিজ বাটা 
হইতে তিন ক্রোশ দূরে এক বৃদ্ধ যাজকের নিকট দয়ানন্দকে 
রাখিয! দ্িলেন। কিছু দিন পরে আবার তাহার বিবাহের 
সমস্ত আয়োজন হইল, তিনিও আৰার বাড়ী আসিলেন। 
এ সময়ে তাহার বয়স ২১ বসর। এবার আর অনুরোধ 
চলিবে ন! বুঝিয়! দয়ানন্দ লুকাইয়া বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন, 
দ্য়ানন্দের পিতা পরক্ষণে জানিতে পারিয়া কয়েকজন অশ্বা- 
রোহী পাঠাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিবাঁর চেষ্টা করেন; 
কিন্তু তাহ! ঘটে নাই, অশ্বারোহীরা তাহার সন্ধান 
পায় নাই। 

দয়ানন্দ অশ্বারোহীদিগেরপ্দৃষ্টি এড়াইয়৷ পদ্ব্রজে চলিতে 
লাগিলেন। পথে একদল ভিক্ষুক ব্রাঙ্গণ তাহার যথাসর্বন্য 
হরণ করিল এবং বলিল, «সংসারে যতই দান করিবে, 
তদনুসারে পরকালে মঙ্গল হইবে ।” কিছুকাল পরে দয়াননা 
শৈল নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে লালা 
ভকত নামে এক স্থপগ্ডিত ব্রাঙ্গণ ছিলেন। তাঁহার কথা 
পূর্ব হইতেই দয়ানন্দের জান! ছিল। এখানে আর একজন 
ব্রদ্ষচারীও ছিলেন। দয়ানন্দ আসিয়াই তাহার দলে প্রবিষ্ট 
হইয়] সন্ন্যাসী হইলেন । এই সময়ে দীক্ষাকালে তাহার নান 
শশ্তু্বচৈতন্ত” রাখা! হইল। সব্যাসীবেশে গশুদ্ধচৈতন্তস্বামী 


দয়ানল্দ 


আন্গদাবাদের নিকটবত্বী কুথাজাবাদ নামক ক্ষুদ্ররাজ্যে 
গমন করিলেন। সেখানে ছুর্ভাগ্ক্রমে দয়ানন্দের পরিবার- 
বর্গের সহিত এক সন্ন্যাসীর দেখা হয়। তিনি কথায় কথায় 
শুদ্ধচৈতন্যশ্বামী সিদ্ধপুরের মেলায় যাইতেছেন; আত্মীয়ের! 
তাহ! জানিতে পারিয়। তাহার পিতাকে সংবাদ দিলেন । শুদ্ধ- 
চৈতন্তন্বামী ও অন্তান্ত ছাত্রবর্গ দরদীম্বামীর সহিত যখন 
নীলকঠের মন্দিরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে দয়া- 
নন্দের পিতা আসিয়! তাহার সন্মুথে উপস্থিত হইলেন। 
দয়ানন্দ আর সংসারে ফিরিবেন না জানিয়। তাহার পিতা 
প্রথমে তাহাকে মিষ্ট কথায় ফিরাইতে চেষ্টা করেন, তাহার 
পর অনেক অন্থরোধও করেন। দয়ানন্দ পিতার অনুরোধ 
রক্ষা করিতে পারিবেন না জানাইয়! অনেক অনুনয় বিনয় 
করেন। তখন তাহার পিতা ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি সমভিব্যা- 
হারী সিপাহীদ্দিগের হস্তে পুজ্রকে কয়েদীর স্তায় অর্পণ 
কফরিলেন। যাহা হউক কৌশলে দয়ানন্দ সে বন্ধনও 
ছাড়াইয়া৷ আবার পলাইয়! আম্ষদাবাদে ফিরিয়। আসিলেন। 
সেখান হুইতে পলাইয়! কিছুকাল বরদারাজ্যে বাস করেন। 
বরদার চেতনমঠে কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রন্মানন্দস্বামীর 
সহিত তাহার পরিচয় হয়। এই স্থানেই তিনি প্রথমে 
বেদাস্তশান্থ শিক্ষা করেন। ব্রক্গানন্দশ্বামীর উপদেশেই 
জীবব্রদ্দের একত্ব বিষয়ে তাহার সুন্দর শিক্ষা হয়। 

তাহার পর তিনি কাশীযান। সেখানে প্রধান প্রধান 
পণ্ডিতের সহিত আলাপ করেন। সচ্চিদানন্দ পরমহংস 
তাঁহাকে নর্ধদাতীরবর্তী চানোড়-কন্তালিতে যোগশিক্ষার্থ 
যাইতে উপদেশ দ্িলেন। তিনিও তদন্ুসারে তথায় উপ- 
স্থিত হইলেন; দীর্ষিতদিগের সহিত পরিচিত হইয়া পরমানন্দ 
পরমহংসের শিষ্বত্ব গ্রহণ করেন। ইহার নিকটেই তিনি 
বেদাস্তসার, বেদান্তপরিভাষা প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। 
তৎপরে ঘোগশিক্ষার্থ দীক্ষিত হইলেন। অল্প বয়স বলিয়া 
প্রথমতঃ দীক্ষ। সম্বন্ধে কিছু বাধা হইলেও তাহার আগ্রহ 
দেখিয়া পরমানন্দ পরমহংস তাহাকে দীক্ষা! দিয়! দণ্গ্রহণ 
করাইলেন। এই দীক্ষাকালে তাহার শুদ্ধচৈতন্তন্বামী নাম 
পরিবর্ধিত হুইয়া দয়ানন্দ সরশ্বতী নাম হইল। কিছুপরে 
দয়ানন্দ চানোড় পরিত্যাগ করিয়া! ব্যাসাশ্রমে গমন করেন। 
যোগানন্দ নামে যোগীরাজজ তাহাকে যোগশিক্ষা দেন। 
কিছুকাল যোগাভ্যাসের পর যোগের উচ্চতম শিক্ষালাভার্থ 
খঙ্গদাবাদের নিকটবর্তী একস্থানে গমন করেন। এখান- 
কাক ছুইজন যোগী তাহাকে যোগবিদ্ভার শেষ গুপ্ত বিষয় 
শিক্ষা দিলেন। তাহার পর দম়ানন্দ যোগের আর কোন 


লপ। ঃ ্ 5 নয জিও ম্যাট ও. ০ 


[ ৩৫০ 


1 দয়ানন্দ 


নূতন প্রণালী শিখিবার জন্য রাজপুতনার অন্তর্গত আবু 
পর্বতে গমন করিলেন। 

১৮৫৫ খৃষ্টান হরিত্ারের মহামেলায় দয়ানন্দ উপনীত 
হন। সেইস্থানে কিছুকাল থাকিয়া তাইদি নামক স্থানে 
গমন করেন। এখানে মাংসাহারী ব্রাহ্ধণ ও তন্ত্রশান্্র দেখিয়! 
তাহার বিরক্তি জন্মে। তৎপরে তিনি শ্রীনগরে গমন করিয়। 
কেদারঘাটে একটা মন্দিরে বাস করেন। এখানে গঙ্গাগিরি 
নামক একজন দার্শনিক সাধুর নিকট তিনি দর্শনশাস্ত্র 
অধ্যয়ন ও তাহা লইয়া বিচার করিতেন। ছইমাস পরে 
তিনি সন্ন্যাসীদিগের সহিত রুদ্রপ্রয়াগে আসিলেন। তথা 
হইতে তিনি অগন্ত্যাশ্রমে যাত্রা! করেন । তাহার পর তাহার ৪ 
উত্তরবর্তী শিবপুর নামক স্থানে শীতকাল অতিবাহিত 
করিয়। কেদারঘাট ও গুগ্তকাশীতে আগমন করেন। 
চানোড়ে অবস্থানকালে সঙ্গদোষে তাহার গরঞ্জিকাসেবন 
'অভ্যন্ত হইয়াছিল। একদিন রাত্রিতে নেশা! হইতে 
পরিত্রাণ পাইবার জন্ত দয়ান্দ এক শিবমন্দিরের 
বারাগ্ডায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। বারাগায় বুষ ও প্রকাণ্ড 
নন্দীমুত্তি ছিল। দয়ানন্দ বুষের পৃষ্ঠে পুস্তক ও বস্ত্ররাশি 
রাখিয়া বসিলেন। বৃষমূর্তি শুন্তগর্ভ । হঠাৎ তাহার দৃষ্টি 
পড়াক্ তিনি দেখিলেন, তাহার মধ্যে এক ব্যক্কি লুকাইয়া 
আছে। তিনি তখন দেবদেহের কল খুলিবার জন্য যেমন 
হাত বাড়াইলেন, অমনি অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি লক্ষ দিয়া বাহিরে 
পড়িয়া পলাইয়! গেল। দয়ানন্দ প্রস্তরমৃত্তির মধ্যে প্রবেশ 
করিয়! রাত্রির অবশিষ্টাংশ নিদ্রায় কাটাইলেন। প্রভাতে 
একজন বৃদ্ধারমণী আসিয়া বৃষমূত্তির পূজা করিল। পুজার 
সময় দয়ানন্দ বুষগর্ডেই ছিলেন। কিছু পরে বৃদ্ধা দধি ও 
গুড় আনিয়া বুষকে ভোগ দিল ও তন্মধ্যে দয়ানন্দকে দেখিয়। 
নররূপী বৃষজ্ঞানে প্রণাম করিয়! আহার্ধ্যদ্রব্য সম্মুখে রাখিল। 
দয়ানন্ ক্ষুধার্ত ছিলেন, তিনি সমস্ত আহার করিলেন। 
দধি পানে তাহার সমস্ত নেশা দূর হইল। এখান হইতে 
তিনি নর্মদার উৎপত্িস্থানে যাত্রা! করেন। 

দ্য়ানন শেষ দশায় ছুপ্ধ ও অন্ন ব্যতীত আর কিছু আহার 
করিতেন না; অবশেষে অন্নও ত্যাগ করেন। 

_ সন্ধ্যাসীবর্গের স্তায় তাহার দেহ কৃশ বাক্ষীণ ছিল ন!। 
তাঁহার শরীর সুদীর্ঘ, সুন্দর ও বিলক্ষণ সবল ছিল। জনৈক 
মহারাষ্্রীর পণ্ডিত তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, দয়ানন্ ৫ জন 
পালোয়ানের বল ও পাঁচ জন পণ্ডিতের বিদ্যা লাভ 
করিয়াছেন । 

দয়ানন্দ পৌত্তলিকতার বিধেষী ছিলেন, তিনি তাঁহার 


দয়ানন্দ 


মত প্রচারার্থ সর্বত্র ঘুরিয়৷ বেড়াইতেন। যেখানে যাইতেন, 
সেইথানেই আর্ধ্যসমাজ নামে সমিতিস্থাপন ও দ্বমতা- 
সুযায়ী ভাষ্মু সহিত খথেদ প্রকাশ করিতেন। ভাষ্য তাহার 
নিজের রচিত। এই ভাষ্মে তিনি পৌত্তলিক মতপ্রতিপাদক 
শ্লোক গুলির ভাষ্যের অন্ত রূপ ব্যাথ্যা করিয়! একেশ্বরবাদ 
গ্রতিবাদন করিয়াছিলেন। দয়াননের ভাষ্ম সূর্বত্র আদৃত 
হয় নাই। 

দয়ানন্দ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সকলেই তাহার 
অন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। কেশবচন্ত্র সেন তাহাকে 
গ্বালয়ে রাখিয়া ছিলেন। তাহার বাড়ীতে এক প্রকাশ্ঠ 
সভায় দয়ানন্দের বক্তৃতা হয়। দয়ানন্দের ভাষা সরল ও 
সতেজ ছিল। সংস্কৃতেই তাহার কথাবার্তা হইত। 
তিনি হিন্দী ভাষাতেও বক্তৃতা করিতেন। বোদ্বাইয়ে 
আরব সাগরের কূলে তাহার আশ্রম ছিল। তিনি 
পুরাণের গল্প গুলি একবারে বিশ্বাস করিতেন না। কেহ 
য্দি “রূপক” বলিয়। সে গুলিকে ব্যাথ্যা করিত, তিনি 
অমনি সতেজে প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন, “সব্‌ ঝুটু বাত্‌ 
হায়।” বোম্বাইয়ে অবস্থান কালে তিনি গৈরিক ছাড়িয়। 
লালপেড়ে ধুতি ব্যবহার করিতেন। 

তাহার বোম্বাই আগমন সম্বন্ধে একটী ব্যাপার ঘটে। 
পুণার ষ্টেশনে তিনি উপস্থিত হুইয়া দেখিলেন, বহুলোক 
প্রতীক্ষা করিতেছে । কতকগুলি লোকে তাহাকে ছাওদা 
দেওয়! হাতীতে করিয়া লইতে আসিয়াছে। আবার তাহার 
বিদ্বে্টারা একটা গর্দাভ সাঞজাইয়! আনিয়াছে। তাহাকে 
হাতীতে চড়িয়া যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন, 
আমি গরীব সন্ন্যাসী, হাতীতে চড়। আমার সাজে ন। | রাজ- 
পথে শত শত লোক পদব্রজে যাইতেছে, আমিও যাইব। 
উচ্চষানে চড়িলে লোকে বড় হয় না, তাহ! হইলে বৃক্ষবাসী 
কাকের! সমধিক মান্।' 

দয়ানন্দ লাহোরের বক্তা শেষে বলেন, প্রাণায়া মদ্বার! 
যোগমার্গ অবলম্বন ব্যতীত ব্রহ্ষলাভের অন্ত উপায় নাই। 
যাহারা যোগের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহার! 
ধর্মমন্দিরের বাহিরে ভ্রমণ করে। 

দয়ানন্দ আজমীর নগরে ৩৪এ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যা 
৬টার সময় উনষাট বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
বহুলোক তাঁহার শবের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিয়াছ্ছিল। 
ছুই মণ চন্দন কাষ্ঠ, আট মণ সামান্ত কাষ্ঠ ও আড়াই সের 
কর্পূর চিতায় দেওয়া! হয়। 

দয়ানন্দ হইতেই বাঙ্গালীর মধ্যে “আর্য” শষের বহুল 
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দয়াশঙ্কর 





ব্যবহার ও “আর্ধযামীর” ধুয়া উঠিয়াছে। তিনি পৌত্ব- 
লিকতাদেষী ও একেশ্বরবাদী ছিলেন বলিয়৷ ব্রাঙ্গের 
তাহাকে একজন স্বদলতুক্ত. বলিয়৷ প্রচার করেন; কিন্ত 
তাহার দীর্ঘজীবনে ঈশ্বরলাভের যে পন্থা সুুপরীক্ষিত হইয়াছে 
্রান্ষেরা তাহার সেই যোগাচার ও প্রাণায়ামের কথা অন্ু- 
মোদন করেন ন|। 


দয়াপাল, ১ বূপনিদ্ধি নামে শাকটায়নের মতানুসারী সংস্কৃত 


ব্যাকরণরচয়িতা । ২ অঙ্গ দেশের একজন রাজা। 


( ভ* ব্রহ্ধথ* ২০।৪ ) 


দয়াময় (পুং) দয়া-ময়টু । অতিশয় দয়ালু। 
দয়ারাম, ১ একজন বিখ্যাত ম্মার্ত পঙ্ডিত। ইনি দান- 


গ্র্দীপ, পদচন্দ্রিকা, স্থৃতিসংগ্রহ প্রভৃতি নামে সংস্কত ভাষায় 
কএকথানি ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
২ শালগ্রামশিলামাহাত্ম্যরচয়িত1। 
৩ দেবকীনন্দনের পুত্র, ইনি 'রসমানস* নামে একখানি 
স্কৃত বৈদ্য কগ্রস্থ রচন। করিয়ছেন। 
৪ কাশ্মীরবামী সাহেবরামের পুপ্র, ইনি লিঙ্গপুরাণের 
টীক। রচনা করেন। 


দয়ারাম বাচস্পতি, মু্ধবোধের একজন টীকাকার। 
দয়ালু (তরি) দয়তে ইতি দয়-আলুচ্‌ (ম্পৃহি গৃহীতি। গা 


৩।২১৫৮) দয়াযুক্ত । পর্যায় কারুণিক, ক্ূপালু, হুরত। (অমর) 
“্দয়ালুমনন্তন্পৃ্ট পুরাণমজ্জরং বিছ্ুঃ।” (রঘু ১*।১৯) 


দয়ানুশণ্্মন্‌, গোপালসহত্রনামতৃষণরচয়িত।। 
দ্রয়ালুমিশ্র, কবীন্দ্রন্দ্রোদয়ধূত কবি। 
দয়াবৎ (জি) দয়া বিদ্যতে হন্ত, দয়া-মতুপ্‌ মস্ত বঃ। 


দয়াযুক্ত, দয়ালু। 


দয়াবীর (পুং) দয়য়া বীরঃ ওতৎ। ১ দয়াযুক্ত বীর, যে 


ব্যক্তি পরহুঃখে জীবন বিসর্জন করিতে উদ্যত। 

২ দয়াযুক্ত নায়কভেদ, বীররসের লক্ষণে চারি প্রকার 
নায়কের উল্লেখ আছে-_দ্বানবীর, ধর্দবীর, দয়াবীর ও যুদ্ধবীর। 
জীমৃতবাহন দয়াধীরের উদাহরণ এই রূপ দিয়াছেন__ 

“শিরামুখৈঃ স্তদ্দত এব রক্তং 
অদ্যাপি দেছে মম ম্বাংসমস্তি। 
তৃপ্তিং ন পশ্তামি তবাপি তাবৎ 


» . কিং তক্ষনাত্বং বিরতো গরুত্মন্‌।॥* ( জীমূতবাহন) 


দয়াঁশঙ্কর, ১ একজন বিখ্যাত ধর্পশীন্ত্রবিৎ পণ্ডিত, ধরধী- 


ধরের পুত্র) ইহার বিরচিত শাঙ্ায়নীয় পুশুরীকক্রতু 
গ্রয়োগপাঠে জান! যায় যে ইনি ১৭৬৯ খৃষ্টাকে জীবিত ছিলেন। 
ইহার কৃত এই কয়খানি সংস্কত গ্রন্থ পাওয়া যান্-_ 


দয়েল 


অধ্বরপদ্ধতি, আধানপদ্ধতি, উপাক্রমবিধি, ওর্ধদেহিক- 
পদ্ধতি, 
দর্শশ্ানধপ্রয়োগ, দানগ্রদীপ, নীতিবিবেক, পৌগুরীকক্রতু- 
প্রয়োগ, গ্রয়োগরত্বাকর, বাস্তচন্ত্রিকা, বৃদ্ধিশ্রাঙ্ধবিধি, 


ব্রতোগ্ভাপনকৌমুদীপ্রকাশ, শুদ্ধিরত্ব, শ্রান্ধপদ্ধতি, শ্রাদ্ধ- 


প্রয়োগ, দীক্ষাবিধানতন্ত্র, আত্মজ্ঞানোপনিষট্ীকা, 
লায়নসুত্রবৃত্তি, শাঙ্ায়নগৃহাহ্ত্রের প্রয়োগদীপ, 
টাক! প্রভৃতি । 
২ অনুবন্ধধগুনবাদরচয়িত! | 
৩ গ্রহদীপিকা, প্ররশ্নমনোরমটাকা ও মল্লারিপদ্ধতি- 
টীকা প্রণেত| ৷ 
৪ চিকিৎসাকলিক1 নামে বৈস্তেক গ্রন্থকার । 
দয়াশীল (ব্রি) দয়! এব শীলং ষন্ত। দয়ালু, দরাবান্‌। 
দয়িত (পুং) দয়-ক্ত। ১ পতি। (ক্রি) ২ প্রিয় পাত্র॥ 
দয়িত1 (ত্ত্রী) দর়িত-টাপ। ভার্যযা, পত্বী। *দয়িতা দগ্নিতাননা- 
স্বজং দরমীলন্নয়ন। নিরীক্ষাতে |” ( রসগ" ) 
দয়িতাধীন (পুং) দয়িতায়াঃ অধীন 
স্ত্ণ। 
দয়িত্ব, ( ব্রি) দয়-ইদ্ব,। দয়াশীল। 
'জয়ু (ভরি) দেব-কিপ্‌ উট । দেবনকর্তা। 
দ্য়েল (দেশজ) একগ্রকার গাখী। ভারতের সর্বত্রই 
দয়েলপাথী দেখা যায়। এই পাখী এক একটা ৮1৯ ইঞ্চি 
পর্যন্ত বড় হয়। ইহাদের মাথা, গল!, বক্ষ, দেহের উপরি- 
ভাগ ও ডানা কৃষ্ণবর্ণ, ডান! ছাড়! & সকল স্থানেই উজ্জল 
নীলবর্ণের আভা; উদর, পুচ্ছের নিম্নভাগ ও ছুই পাশের 
পুচ্ছের ৪টা পালক শ্বেতবর্ণ। স্ত্রীজাতির রং পুরুষের মত 
তেমন গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ নয়, ইহাদের বক্ষঃস্থল অনেকট। ধূসর বর্ণ। 
আবার শাবকের বক্ষঃস্থল তেমন উজ্জল নহে, মধ্যে মধ্যে 
লাল বিন্দু এবং শরীরের উপরিভ্তাগ বাদামী হুইতে প্রায় 
গাঢ় ধুসর । 
যে গ্রাম বা নগরের ধারে বুক্ষরাজিশোভিত উদ্ভান দেখ। 
যায, সেইথানেই প্রায় দবয়েল উচ্চ বৃক্ষচুড়ে বাস! করিয়া 
থাকে, নিবিড় বন জঙ্গলে ইহার! থাকেনা । কথন গৃহের 
স্মুথে, কথন বা! ছুইটী মিথুন একত্র কীট পতঙ্গ খু'জিয়] 
বেড়াইতেছে, সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকুলে 
বাসায় বসিয়। দয়েল মিষ্ট স্বরে গান করিতে থাকে । বৃক্ষ- 
চূড়া, গুল্ম গুচ্ছ বাতীত কখন কখন গৃহাদির সমুচ্চ ছোট গর্ত 
মধোঞ্ এই পাঁখী বাস করে। কেবল গাছের শিকড় ও ঘাস 
দিয়। ইহাদের বাঁস। গ্রস্ত হয়। এই পাথী এককালে ৪টা 


আশ্ব- 
সামতন্ত 


স্রীর বশীভূত, 
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জাতকর্াদি সমাবর্তনাস্তগ্রয়োগ, ভিথিনির্ণয়, 


দয় 


ডিম্ব পাড়ে, ডিম্ব গুলি শ্বেত বর্ণের হইলেও প্রথমাবন্থায় 


দেখিতে অনেকট! নীলাভ, মধো পাশুটে দাগ দেখা যায়। 
অনেকে ইহাদের সুমিষ্ট সবরের জন্ত আদর করিয়া 
পোষে। নেপালে ধনী লোকের! দয়েলের লড়াই দেখিবার 
জন্ত পুষিয়। থাকে । 
ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, শাম, চীন প্রভৃতি স্থানেও 
দয়েল পাখী দৃষ্ট হয়। 
দর (অব্য) দৃ-ভয়ে অপ্। ১জষার্ঘ। ২ ভয়। গওগর্ত। 
(কী) ৪শঙ্খ। ৫কন্দর। (পুংস্ত্রী) ৬পর্বতগুহা। 
সত্রিয়াং ভীষ। 
“স উচ্চকাশে ধবলোদরো দরো- 
পু[রুক্রমন্তাধরশোণশোণিম! ॥৮ 
দর (দেশজ) দ্রব্যের মৃল্য। 
দ্রওয়ানী, বাঙ্গালাদেশের অন্তর্গত রঙ্গগুর জেলার একটা 
গ্রাম । অক্ষা" ২৫, ৫৩৭১৫ উঃ) ড্রাঘি* ৮৮৫৫৫ ১৫% পৃঃ মধ্যে 
অবস্থিত। এখানে পুলিশের একটী থানা আছে। প্রতি 
বৎসর মেল| হয়। এই মেলায় গোমেষাদি ও অশ্ব বিক্রীত হয়। 
দ্রক (ব্রি) দর ভয়ে প্কঞাদিভ্যো বুন্” ইতি বুন্‌। ভীরু । 
(শব্দার্থচি* ) 
দরকণ্টিক| (স্ত্রী)দর ঈষৎ কণ্টো-যস্তাঃ কপ্‌, টাপি অত 
ইত্বং। শতাবরী। শতমূলী ):( রাজনি-) 
দরকার (পারসী ) প্রয়োজন, আবশ্তকতা। 
দরকারী (পারসী )৫প্রয়োজনীয়, আবস্তক। 
দরখাস্ত (পারসী ) আবেদন, অনুরোধ । 
দরঙ্গ, আসাম প্রদেশের অন্তর্গত ব্রহ্ষপুত্র নদীর উপতাকার 
অংশ লইয়া একটী জেলা । অক্ষা+ ২৬* ১২ ৩০৮ ও ২৭* 
২৩০” উঃ এবং দ্রাঘি* ৯১* ৪৫ ও ৯৩ ৫৪ পৃঃ মধ্যে 
অবস্থিত। ইহার উত্তরে তূটিয়া, অক ও দফল! পাহাড়, 
পূর্ব্বে মঙ্গলদই নদী, দক্ষিণে ব্র্পুত্র এবং পশ্চিমে কামরূপ । 
পরিমাণফল ৩৪১৮*২৮ বর্গমাইল। 
ভৈরবী ও ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গমে অবস্থিত। তেজপুর 
এই জেলার সদর। 
অনেকগুলি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নদী এই প্রদেশের উপর দিয়া 
চলিয়! গিয়াছে। এখানে ২০* হইতে ৫** ফিটু উচ্চ 
কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। এ প্রদেশ বন ও 
জঙজলময়। এখানে সকল প্রকারের হিংস্র জন্তই আছে। 
এখানে একটী ব্যাত্ত্রীকার করিতে পারিলে ২*২ টাক, 
চিতাবাঘ মারিতে পারিলে ৫২, তল্লক মারিতে পারিলে 
১৯২ এবং হায়েন! মারিতে পারিলে ২ পধ্যস্ত দেওয়) 


( ভাগ* ১১১২) 


দরদ 


হয়। বন্ধ হী এখানে লমগ্গে সময়ে শশ্তের অত্যন্ত 
অনিষ্ট করে। | 

ব্রহ্মপুত্র দরঙ্গের সর্বপ্রধান লদী। ইহার €টা গ্রাধান 
শাখা আছে--১ তৈরবী, ২ খিলাদারী, ৩ ধনেশ্বরী, ৪ নোনাই 
এবং) € বড়নদী। এতত্ব্যতীত এখানে ২৬টা ছোট নদী 
আছে। এখানে ত্রদ আদৌ নাই। চাষের শ্ুবিধার আন্ত 
এবং ব্রঙ্গপুত্রের বন্ঠানিবারণকরণার্থ এখানে ছুইটা বাঁধ 
আছে। 

আসাম হইতে পৃথক ইতিহাস দরঞ্জের নাই। পুরাতত্ব 
এবং স্থানীযন পরম্পরাগত প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, 
পুরাকালে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকার অনেক দূর পর্যাস্ত 
হিন্দুসত্যাত1 বিভৃত হইয়াছিল । তেজপুর নগরের চতু্দিকন্থ 
পাহাড় সমূহে জঙ্গলাবৃত মন্দির ও প্রাসাদাদির যে সমস্ত 
ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে এই সমস্ত 
মন্দিরাদদি কোন বিশিষ্ট ক্ষমতাপন্ন জাতি দ্বার নিম্মিত 
হইয়াছিল। এগুলি যে কোন আক্রমণকারী কর্তৃক বিনষ্ট 
হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কেহ কেহ বলেন 
যে, বাঙ্গালার অধিপতি স্থুলেমীনের সেনাপতি ফালাপাহাড় 
কর্তকই এই সমস্ত ধর্মবিঘাতক কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছিল। 
আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহ! বাণরাজার সহিত 
প্রীকুষ্ণের যুদ্ধের ফল। হিন্দুরাজোর পতনের পর আসামের 
অন্যান্ত গ্রদেশের স্তায় দরঙ্গ পুনরায় অসভ্হন্তে পতিত হয়। 
্রহ্মদেশের পাহাড় হইতে আগত সান বংশোদ্ভূত আহ্‌ম 
জাতি থুষটীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় প্রবেশ 
করিয়! ক্রমে ক্রমে নিয়াভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। ইংরাজ- 
দিগের আগমন পর্যযস্ত ইহারাই এই স্বান?অধিকার করিয়! 
রহিয়াছিল। উত্তরদিকের পর্বতশ্রেণীর পাদদেশের একটা 
গ্রদেশ আহমরাঁজ গগ্রুতি বৎসর ৮ মাসের জন্ত ভূটিয়াদিগকে 
ধান্তাদি চাষ করিতে প্রদান করিতেন এবং ইহার পরিবর্তে 
তাহাদিগের নিকটে গ্রতিবংসর উৎপন্ন দ্রব্যের কতকাংশ 
গ্রাপ্ত হইতেন। বৎসরের অবশিষ্ট ৪ মাস আঘাঢ় হইতে আশ্িন 
তিনি নিজেই এ প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। ইংরাঞ্জ 
কর্তৃক আমাম বিজয়ের পরও কিছুদিন এই বন্দোবস্ত 
চলিয়া ছিল। কিন্ত ১৮৪০ খুষ্টাৰে ভূটিক্লাদিগের স্থান 
ফমাইয়! দিয়া বার্ধিক ৫***২ করিয়া দেওয়া হুইত। এই 
বিবাদী জমী হইতে ইংরাজ গবর্মেন্ট গ্রতিবৎসর ৫১৮৫২ 
ঝাজন্থ গ্রাথ হন। 

যে ভৃটিয়াদের কথ! উল্লিখিতি হইল, তাহারা ভোটান 
রাঞ্যের অধীন নম, লাঁপা গবর্মেন্টের অধীন। তাহার! 


১/৪%। ৮৯ 


[ ৬৫৩ 1] 


ঈরগ 
তিব্বতীয়দিগের সহিত খিদ্তৃপ্ত ব্যবসা! চালাইয়৷ থাকে । 
ব্যতীত পূর্বদিকে অকা বা হূসোনামক একটী 
ক্ষুদ্রজাতি বাম করে। ইহারা বাধিক ৭**২ করিয়। কর- 
স্বরূপ পায়। এমন কি ১৮৮৩ থৃষ্টাকেও অকার! একটা 
গ্রদেশের দাবি করিয়া বুটাশ অধিকার আক্রমণ করিয়াছিল। 
[ অক দেখ।] | 
আরও পূর্বে দল নামক একটা জাঁতি আছে। ইহার! 
১৮৭২ থৃষ্টাকে আমতোল! গ্রাম আক্রমণ করিয়া কয়েকজন 
লোককে বন্দী করিস লইয়া যায়। ১৮৭৪।৭৫ খৃষ্টাব্দে 
একদল সৈন্া গিয়! তাহাদিগকে উদ্ধার করে। [দফল! দেখ।] 
অধিবাসী লোকসংখ্যা--২৭৩৩৩৩। 
দরঙ্গের অধিবাসিদিগের মধ্যে অগভ্য জাতিই প্রধান। 
ইহাদের মধ্যে কাছারী, রাত! ও কোচের সংখ্যাই বেশী। 
এ ছাড়! আহম, ছটিয়।, ভূটিয়া, দফলা, গারো, মেচ, সা ওতাল 
প্রভৃতি আরও কতকগুপি জাতি আছে । এখানকার মুসল- 
মানেরা সকলেই স্ুশ্সি। ইহাদের অনেকেরই অবস্থা ভাল। 
কাছারীদের মধ্যে অনেকে খুষ্টীয় ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। 
এখানে একটা গির্জা আছে। মিশনরী স্কুল গুলির ব্যয়নির্ব্বা- 
হার্থ গবর্মেন্ট বার্ষিক ১৫০০২ দিয়া থাকেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 


_ তেজপুরে একটা ব্রাহ্মনমাত স্থাপিত হয়। 


তেজপুরই এ জেলার সর্বাপেক্ষ। বৃহৎ নগর। মঙ্গল- 
দৈতে একটা মহকুমা আছে। এ ছাড় বিশ্বনাথ, হা'বালা, 
মোহনপুর, নলবাড়ী এবং কুকুয়াগী নামক কয়েকটা 
বাণিজ্য গ্রধান গ্রাম আছে। 

এখানে চাউলই প্রধান শন্ত। চাউল ছুই গ্রকার__ 
১নালি বা আমন, ইহ! শীত কালে কাটা হয়, ইহাই গ্রধান 
খাদ্া। ২ আউস--ইহা প্রীষ্ম কালে কাটা হয়। এই 
ধান্ত কাঁট। হইলে সরিষ1, মটর, কলাই ইত্যার্দির চাষ হয়। 

এখানকার জমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত--১ বস্তি বা 
বাস্ত লনি,_-২ করুপিত বাঁ আর্দ্রভূমি ও ৩ ফরিংঘাটি। 

এখানকার, ক্লুষকদের অব মন্দ নয়। অধিকাংশ 
লোকেরই বড় খণ নাই। কৃষকের! মকলেই গবর্মেণ্টের 
থান জমি দখল করে। জমি হস্তাস্তর করিবার ক্ষমত] 
তাহাদের আছে। যাহার্দের জমি নাই বা খাজান। করিয়া 
লইবারও ক্ষমতা নাই, তাহারাও সাধারণতঃ মন্ভুরি 
করিতে যাঁর না। মাস মাহিনাতে বা চালান ইত্যাদি কাজ 
করিরা কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলেই ছুইটী বলদ ও জমি 
খাজনা করিয়। লইয়। কৃষিকার্ধ্য আরম্ভ করে। 

দরঙ্গ বন্তাঙ্গলেও প্লাবিত হয় না বা বৃষ্টির অভাবেও 


দরঙ্গিরি 


কষ্ট পায় না। দ্বর্ভিক্ষ এখানে এক রকম নাই বলিলেও হয়। 
বর্তমান শতাব্ীর প্রথমভাগে এখানে একবার শন্ত কষ্ট 
হইয়াছিল। তাহাও ব্রহ্মদেশবামিগণের আক্রমণের কারণ, 
অজন্মার জন্য নয়। 

রেশম বুনানই এখানকার একমাত্র শিল্পকর্ম। রেশম 
ছুই প্রকার--এড়িয় ও মুগ । এখানে অনেকেই স্ৃত| কাটে, 
বুনে এবং রং করে। এই রেশমী কাপড়ের কতক কতক অতি 
সুন্দর হয়। রেশমবস্্ বুনান ছাড়] কোন কোন স্থানে 
পিতল ও মুখয়পাত্রাি গ্রস্ত হয়। | 

চা-কৃষি এখানে সাহেবদিগের দ্বারাই প্রধানতঃ চালিত 
হয়। এখানে প্রায় ২০*টা চা-বাগান আছে। 

এখানকার রপ্তানী দ্রবা মধ্যে চা, সর্ধপাদি ও রেশম বন্ত্রই 
গ্রধান। তেজপুর, মঙ্গলদৈ এবং বিশ্বনাথ এই তিনটা 
বাণিজ্য প্রধান স্থান। চা-বাগানের (নিকট স্থান সমূহে 
সপ্তাহে সপ্তাহে হাট বসিয়া থাকে । কোন কোন স্থানে 
বাধিক মেলাও হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে উদলগুরির 
মেলাই প্রধান। এখানে ভূটিয়ারা ছোট ছোট ঘোড়া 
(পনি), কম্বল। লবণ, মোম, দ্বর্ণ, লাক্ষ। প্রভৃতি 
বিক্রয় করে। 

ব্রহ্মপুর নদীদ্বাঁর। গ্ীমারে সকল সময়েই যাত্বায়ান্ত কর! 
যায়। এছাড়া এখানে যাতায়াতের অন্ত উপায় বড়ই কম। 
আসামরাম্ত। ( &53812 ০1091102101 1২020) নামক 
একটা গ্রশস্ত রাস্তা দরঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অন্ঠ প্রান্ত 
পর্যান্ত প্রায় ১৪৩ মাইল গিয়াছে । আসাম-বঙ্গ-রেলপণে 
(4১552171) 1301651 2118) এ প্রদেশে যাতায়াতের 
কতকটা সুবিধা! হইতেছে। 

এখানে ৬টী থানা! আছে। তেজপুরে জেলার সদর, 
ম্যাজিষ্েটের আদালত ও অন্তান্ত কর্মচারীর কার্য্যালয় আছে। 

বাঙ্গালার অন্তান্ত গ্রাদেশের স্থায় এখানে শিক্ষার বিস্তার 
হয় নাই। তেম্বপুরে একট্রী গবর্মেন্ট ইংরান্দী বিদ্যালয় এবং 
মিশনরিদের একটা নর্শালস্কুল আছে। « 

সবিরাম জর, আমাশয় গ্রভৃতি এখানকার সাধারণ 
পীড়া। বসন্তরেগ প্রায় প্রতি বতষরই হইয়। থাকে। 
এখানে ২টা দ্বাত্রন্য উধ্ধালয় আছে। 

দরঙ্গিরি, আসাম প্রদেশের গারো! পাহাড়ের অন্তর্গত একটা 

গ্রম। সোমেশ্বরী নদীতীরে অক্ষাঠ ২৫, ৪৬ উঃ ও 
দ্রাঘি' ৯৭ ৫৬ পুঃ $ ইহার নিকট ১৩ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল 
প্রন্ত একটা সুন্দর কয়লার নি আছে। এখান হইতে 
বিস্তর কম্ুল। উৎপন্থ হয় 


[৩৫৪ ] 


দরদ 


দরজ] (আরবী) ছার, কপাট। 
দরজী (পারসী) সুচীকর্মজীবী। 
দরঠাহরণ (দেশজ ) বিক্রেয় দরবোর মুল্যনিরূপপ। 
দরণি (পুং আ্ী)দ বিদারণে অনি (দৃণাতেরপ্যনিঃ। উপ্‌ 
২১১৩) কুল ভঙ্গ, ভাঙ্গন, নর্দীর তীর ভাঙ্গিয়া যাওয়া। 
পর্যায় কুলহণ্ড, কুলতগুল । (ভূরিগ্রায়োগ) 
দ্রথ (পুং)দৃবিদারণে অথ। ১ দ্িকৃসমূহে প্রসরণ। ২ গর্ত । 
( উজ্জ্বল ) 
দরদ্‌ (স্ত্রী) দৃনাতি দূ-বিদারণে অদি' শুদতসে! হদিঃ। উপ 
১১২৯) ১৯ অদ্রি, পর্বাত। ২ প্রপাত। ৩ ভয়। ৪ শ্লেচ্ছ- 
জাতি। ৫ দেশবিশেষ। ৬ তীর। 
দরদ (ব্লী) দর ঈষৎ দায়তি শুধাতীতি। দৈ-ক। হিল, 
পর্যায় দরদ, শ্লেচ্ছ, চিত্রার্গ ও চূর্ণ পারদ। দরদ তিন ভাগে 
বিভক্ত-চম্মার, শুকতুগডক ও হংসপাদ, ইহারা উত্তরো- 
স্তর যথাক্রমে গুণদায়ক, অর্থাৎ চর্ম রন অপেক্ষা শুকতৃগ্ডক 
গুণদায়ক, শুকতুগ্ডক অপেক্ষ। হংসপাদ্দ অধিক গুণদায়ক। 
চর্মার শ্বেতবর্ণ, শুকতুস্তক পীতবর্ণ, এবং হংসপ|দ জবাপুম্প 
সদৃশ লোহিতবর্ণ। হংসপাদ হিুলই সর্বোত্কুষ্ট। ওষধে 
দরদ (হিহ্থুল) ব্যবহার করিতে হইলে হংসপাদই গ্রশস্ত। 
শোধিত হিস্কুলের গুণ_ তিক্ত, কষায়, কটুরস এবং চক্ষু 
রোগ, কফ, পিত্ত, হল্ল।স, কুষ্ঠ, জবর, কামণা, প্লীহা, আমবাত 
ও গরদোষনাশক । হিঙ্কুল মারিয়। উর্ধাপাতনের নিয়মানুসারে, 
ডমরুযন্ত্রে পাক করিয়া! যে রস গ্রস্তত হয়, তাহ] স্বভাবতই 
বিশুদ্ধ-_-সুতরাঁং তাহ। শেধন করিবার আবশ্তক নাই। 
দরদ শোধন বিধি--মেষী হুগ্ধ ও অল্নব দ্বারা যন্ত্রের সহিত 
সাতবার ভাবনা দিলে হিঙ্কুল শোধিত হইবে। হিঙ্গুণ হইতে 
রস বাহির করিতে হইলে কাগজীনেবু অথব1 নিম্গ্রের 
রস দ্বারা এক গ্রহর কাল হিহ্ুলকে পেষণ করিয়া পারধের 
স্তায় উর্ধপাত্তন করিবে । অনস্তর, উপরিপ্ত খাত্রসংলগ্র রস 
গ্রহণ করিবে। ইহা শুদ্ধ ও ছিতজনক, স্থতরাং সকল 
কাধ্যেই গ্রয়োথ কর! যাইতে পারে । (ভাব) 
রমেন্দ্রদারসংগ্রছে এইরূপ হিন্ুল হিম্ুলু, শুকতুণ্ডক 'ও 
রসগন্ধক নামে বর্ণিত আছে। রসেন্দ্রসারন্‌ংগ্রহের মতে, 
শোধনগ্রণালী-হিঙ্কুল অগ্রবর্গে পেষণ করিয়া মহিষী 
' ছুগ্ধে সাতবার পেষণ করিলে শোধন হয়। গ্রাকারাস্তর-- 
মেষ ছৃগ্ধে সাতবার ও অম্নবর্গে সাত্ববার ভাবন! দিহোও ইহা! 
শোধন হয়। অনারূপ--জাম্বীর নেবুর রসে দোলযস্ত্রে ইহা 
পাক করিয়া! অম্নবর্গে সাতবার ডাবন! দিলে বিশুদ্ধ হয়। 
রসগদ্ধক হিঙ্কুল তেলাকুছা ফলের আভানদশ ও সর্ব" 


দরভাঙ্গ। 


পেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । বিশুদ্ধ হিস্কুল মেহ ও কুঠহারক, ক্ষচিকর, 
ধলপগ্রদ। মেধা ও অগনিবর্ধক। (রমেস্ত্রনারসংগ্রথ ) 
[ হিুল দেখ।] 
(ত্রি)দরং ভয়ং দদাতি দাক। ২ ভয়দায়ক | ৩ দেশ 
বিশেষ; এই দেশ ঈশানকোণে অবস্থিত। (বৃহতনং ১৪ অ) 
দরদঃ দেশবিশেষঃ, সোইভিজনোহন্ত, তন্ত রাজ! বা অণ্‌, 
বছমু অণোলুক্‌। ৪ দরদদেশবাসী। ৫ দরদদেশের রাজা । 
দরদ দেশবাসী অর্থে দরদ শব্ধ বহুবচনাস্ত, কিন্তু আর্ষগ্রয়োগে 
কোন কোন স্থলে একবচনাস্ত দেখা যায় । যথা-_ 
“শান্বরাজশ্চ দরদে। বিদেহাধিপতিস্তথ1।” (হরিব* ৯১ অ*) 
৬ স্লেচ্ছজাতিভেদ) এই জাতি প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল, পরে 
বুষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। [দারদ দেখ। ] 
“শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ত্রিয়জাতয়ঃ | 
বৃষলত্বং গতা! লোকে ব্রক্ষণাদর্শনেন চ॥ 
পৌত্ু,কাম্টৌডুদ্রবিড়াঃ কাস্বোজাঃ জবনাঃ শকাঃ 
পারদাপহুবাশ্টীনাঃ কিরাতা দরদাঃ থশাঃ ॥” 
( মনু ১৯।৪৩-৪৪ ) 
পৌগু,ক, ওঁ, দ্রাবিড়, কাগ্থোজ, জবন, শক, পারদ, 
পঙ্ছব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ এই মকল দেশোত্তব 
ক্ষর্রিয়ের উপনয়নাদ্দি সংস্কারাভাবে এবং যাজন, অধ্যাপন 
গ্রভৃতি অভাবে ও ব্রাঙ্গণদিগের দর্শন ন। পাওয়ার জন্য 
ক্রমশঃ শুদ্রত্ব লাভ করে। ্‌ 
দরদ (পারসী) ১ যাতনা! । ২ সহানুদূতি। 
দরদ (দেশজ )ঝরঝর। 
দরদী (পারসী) সহান্ভৃতিসম্পন্ন। বাথার বাথী। 
দরধরণ (দেশজ) বিক্রেয় দ্রবোর মূলা ছ্ির করা, দাম কর]। 
দরপেশ ( পারসী) সম্মুখে উপস্থিত। 
পদরবর (পুং) দরেষু শঙ্খেযু বর, শ্রেঠঃ। পাঞ্চজন্ত শখ । 
প্রো দরধরং ভেষাং বিঘধাদং শময়ন্নব।* (ভাগ* ১১১1২) 
দরবাজ। ( পারসী )থ্বার। 
দরবান্‌ (পারসী) দ্বাররক্ষক। দ্বৌবারিক। 
দরবার (পারসী) রাজকীয় সভা, মঙ্গলিস্‌, রাঁজ। পাজমিতর 
লইয়া যেস্থলে বসিয়! রাজকীয় কাধ্য সমাধ! করেন, তাহার 
নাম দরবার । 
দ্ররভাগ1 (হারডাঙ|) বাঙ্গালা গ্রেমিডেন্সির পাটনা বিভাগের 
অন্তর্গত একটী জেঙ্া। পুর্বে ইহা রিহুত ন্েলার অন্তভুস্তঃ 
ছিল। ১৮৭৫ খুষ্টানে জাজ্য়।রী মাসে ব্রিহৃত জেলাকে 
বিভাগ করিয়া স্বতন্ত্র তইটা স্েগ] করা হয়, সেই সময় ব্রিভ্ত 
জেলার পূর্বংশস্টিত দরভাঙ্গা, মধুবনী ও তাজপুর এই উপ- 
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দরভাঙ্গা 


বিভাগ লইয়া! দরভাঙগ। জেল! গঠিত হয়। এই জেলার উত্তিয়ে 
নেপাল রাজা, পুর্বে ভাগলপুর, দক্ষিণে মুলের ও গলগানদী 
এবং পশ্চিমে মজঃফরপুর জেলা । ইহার দৈর্ঘ্য ৪৮ ক্রোশ। 
লোকসংখ্য। এখানে মুসলমান অপেক্ষা 
হিন্দুর সংখা।ই অধিক। এই প্রেলার ভূভাগ নদীমাতৃক, 
স্থানে স্থানে বসতি আছে.। আমবন ও বাশবাগান যথে্, 
এতত্তির বহুবিভত ধান্তক্ষেত্রও দেখ! যায়। 

বাঘমতী, গণ্ডক, ছোট গণ্ডক, করাই, কমল!, তিলজ্কুগা 
প্রভৃতি নদীই প্রধান। ২৭ বর্গমাইল পরিমিত তাঁলবড়েল! 
এই জেলাস্থ গ্রধান হূদ বা বিল। এই জেলায় কয়েক 
প্রকার দীর্ঘবৃস্ত ধান্ত হুইয়| থাকে। তন্মধ্যে এষারিা ও 
সিঙ্গ ড়া গ্রধন। ইহার বিচালী ৯ হইতে ১২ হাত পর্য্যন্ত ল্বা 
হয়, এখানে বন্তোৎপঞ়্ের মধ্যে কেবল মধুই প্রধান। এই 
জেলায় ধান্, তিমি, নীল, সর্ষপ, তামাকু, কলাই ও শক" 
আলুর স্ায় মুলাদি জন্মে। আলীপুর পরগণায় সর্বাপেক্ষা 
ধান্তের চাষ অধিক হয়। নীলের বাবগায় যুরোপীয়গণের 
একচেটিয়, আর চিনির ব্যবমায় দেশীয় দিগের একচেটিয়া । 
তাজপুরের অন্তর্গত পুস! নামক স্থানে তামাকুর কুঠি 
্ছ(পিত হুইয়াছে। যুরোপীয় ও আমেরিকা কৃষিগ্রণালী অনু- 
সারে এখানে তামাকুর চাষ ও চুকুট তৈয়ারি হয়। এই 
জেলার মধুবনীতে একটী সংস্কত বিগ্ভালয় আছে। জল 
হাওয়! মাঝামাঝি । জ্বরই এখানকার প্রধান বাধি, এক 
প্রকার লাগিয়াই থাঁকে। 81৫ বৎসর অন্তর ওলাউঠার 
গ্রাহুর্ভাব হুয়। বসস্ত ঝড় একট! হয় না। 

দরভাঙ্গা উপবিভাগে একটা দেওয়ানী ও ৫টী ফৌজ- 
দারী আদালত এবং তিনটা থান! আছে। দরতাঙ্গ। ম্হর 
২৬* ১০২৮ উঃ অক্ষা* ও ৮৫* ৫৬ ৩৯ পূর্ব দ্রাঘিমায়, 
ছোট বাঘমতী নদীর পূর্ববতীরে অবস্থিত। বিহার গ্রদে- 
শের মধ্যে ইহাই তৃতীয় সহর। এই সহরে লোকদংখা! 
৭5,৫৬১) হিন্দুই বেশী। সহরে মিউগিসিপ্যালিটি আছে। 
এখানে অনেকগুলি বড় ৰড় মনোহর পুষ্করিণী আছে, 
তশ্মধো তিনটা একন্ত্রে অবস্থিত, একত্র তিনটীর দীর্ঘতা 
গ্রায় ৪ হাজার হাত। 

দরভাঙ্গা সহরটা সম্তবন্তঃ মুসলমান নগরী ছিল। 
কেহ কেহ বলেন, দরতাঙ্গা খা কর্তৃক ইহা স্থাপিত হুয়। 
কেহ কেহ বলেন, দ্বারনঙ্গ শন্দ হইতে দ্বারভাগ! হইয়াছে 
অসংখ্য পুক্ষরিণী দেখিয়া অনেকে বলেন, সেনানিবাল 
স্থাপনের ঝঅন্য গরুর মৃত্তিকা তুগিয়া লওয়ায় এই সকল 
পুরী হুইয়াছে। সহরের চতুপ্দিকে জমী বড় নাবাল, 
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বাঘমতী ও কমণার প্লাধনে ডুবিয়! যায়। বাজার খুব বড়। 
হাট প্রত্যহ হয়। ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ে গঙ্গাতীরবর্তী 
বাঞ্জিতপুর হইতে আনিয়। দরভাঙ্গ। হরে মিশিয়াছে। 
বাধছিতপুরের সম্মুখে ইষ্ট ইত্ডয়ান রেলওয়ের ঝাড় নামক 
্টেশন। দরভাঙ্গ। যাইতে হইলে লোকে বাড় হইতে জাহাজে 
বাজিতপুর যায়। এই সহর হইতে সর্ষপাদি তৈলকর বীজ, 
দ্বৃত ও কাষ্ঠ রঙ্থ।নী হয়। 

ইতিহাস ।--মহেশ ঠাকুরের পিতার নাম ছুবে ঠাকুর ও 
পিতামহের নাম চাদ ঠাকুর। ইনি মধ্য ভারতের ধগুবালা 
কুলোস্তব শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্গণ। ইনি তীরহুতে আসিয়া ভবমিংহ 
দেববংশীয় রাপপগণের পৌরোহিত্য করেন। [ভবমিংহ দেবের 
বিবরণ মিথিলা শবে দ্রষ্টব্য । ] 

রঘুনন্দন রায় নামক একজন মৈথিল ব্রাঙ্গণ মহেশ ঠাকু, 
রের ছাত্র ছিলেন। দরভাঙ্কার অন্তর্গত গৌড় পরগণাঁর 
মধ্যগত রামপুর গ্রামে রঘুনন্দলের বাস ছিল। দিল্লীর 
সম্রাট অকৃনর সকল ধর্মের কথাবার্তা শুনিতেন। সেই সুত্রে 
রঘুনন্দন অকৃবরের সভায় উপস্থিত হন। রঘুনন্মন অকৃ- 
বরের সভায় শান্্ীয় তর্কে জয়লাভ করেন। অকৃবর সন্ধপ্ 
হইয়। ৯৬৫ ফদলী ২৪এ চৈত্রে (১৫৬৮ খুষ্টাাবে ) রঘুনন্দনকে 
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গগিত খেতাব ও তীরহৃতের অন্তর্গত হাতী পরগণায় জমী- 
দারী প্রদান করেন। রথুননন পণ্ডিত দিখ্িজয়ে বহির্গত 
হইর়াছিলেন, কাজেই তিনি জমীদারী রাখিতে ইচ্ছুক হইলেন 
ন।। তিনি দেশে আলিয়া মহেশঠাকুরকে গুরুদক্ষিণাশ্বরূপ 
জমীদারী প্রদান করেন। মহেশ প্রথমতঃ দানগ্রহণ করেন 
নাই, শেষে বাধা হুইয়! শিষ্যের বাসন! পুর্ণ করেন। কিন্ত 
বিষয়ে নির্লোভ ছিলেন বলিয়া! কোন অছিলায় তাহ! আবার 
রখুনন্দনকে গ্রতার্পণ করেন। ইহার পরই ১৫৫৮ 
মহেশের মৃতা হয়। রথুনন্দন দিপ্থিজয়ে বহির্গত হইয়া- 
ছিলেন, তিনি আর গুরুদত্ত ধনভোগের জন্ত ফিরেন নাই, 
কাজেই মহেশের দ্বিতীয় গু গোপাল ঠাকুর পিতার নামীয় 
দাঁনপত্র বলে সম্রাট দরবারে হাতী পরগণার বন্দোবস্ত করিতে 
দ্রিল্লী যান। দিল্লী দরবারের বিচারে মছেশের স্বত্ব সাবাস্ত 
হয়। গোগাল জমীদারী বন্দোবস্ত লাভ করিয়া আসিবার 
সময়ে (১৫৮৫ খৃষ্টাযে ) কাশীতে স্বর্গলাভ করেন। এই 
সময় টেডরমল্ল 'আসল জম। তুমারী রকবা? গ্রস্ত করেন। 
গোপালের সময়েই দিল্লী হইতে দরভাঙ্গায় একজন ফৌন্স- 
দার নিযুক্ত হন। 

দরভাঙ্গার গ্রজাদিগের প্রথম তূসম্পন্তি হাতী গরগণার 
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পরিমাণ ২১৭৩৪১ বিঘা । এই পরগণার ভবার! গ্রামে মহেশ 
ঠাকুরের বংশধরেরা বাদ করিতেন। অক্বরের সময় এই 
ভবারা গ্রামে বাঞ্গালার সুবেদার জলালুদ্দীনের নির্শিত এক 
মস্জিদ বর্তমান আছে। 

দরভালা জেলার প্রায় ৫ স্থান এখন দরতাঙ্গারাজের 
অধিকারভুক্ত হইয়৷ আছে। 

মহেশ ঠাকুর জমীদারী প্রা্থির সঙ্গে সঙ্গেই “সাহুই, কর 
গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত হন; কিন্তু ১৭৮৯ খৃষ্টাঝে কালে- 
ক্র সাহেবের লিখিত বিবরণে জানা ষায় যে, তখন ১৭২৭ 
খৃষ্টাব পর্য্যস্ত ঘহেশের বংশধরের এ রূপ করগ্রহণে অধি- 
কারী ছিলেন না, কিন্তু ১৭২৮ খুষ্টাযে মহববতজঙ্গের স্ুবা- 
দরীর সময় এ করগ্রহণক্ষমত। ইহাদদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। 

১৫৫৮ খুষ্টাঝে মহেশ ঠাকুর পাচটা পুজ্র রাখিয়া! পরলোক 
গমন করেন। জ্োষ্ঠ পুজ রামচন্দ্র ঠাকুর অবিবাহিত 
অনস্থায় কালগ্রাসে পতিত হুন। দ্বিতীযন গোপাল ঠাকুর 
কিছুদিন জমীদারী ভোগ করিয়! কাশীবাসী হন ও ১৫৮৫ 
থৃষ্টাব্ধে স্বর্গগত হন। তৃতীয় অচিৎ ঠাকুর (অজিত ব 
অচ্যুত ?) অপুত্রক মৃত হন। চতুর্থ পরমানন্দ ঠাকুর মধ্যম 
ভ্রাতার পর জমীদারী ভোগ করেন, কিন্তু অপুভ্রকাবস্থায় 
ইহলীল! সম্বরণ কয়েন। তৎপরে পঞ্চম গুভঙ্কর ঠাকুর জমী- 
দরীর অধিকার প্রাণ্ড হন) ইহার ১৬০৭ থৃষ্টাব্ে মৃত্যু হয়। 
দরভাল্গার বর্তমান রাজগণ এই গুতম্করের বংশোৎপন্ন | 
পুর্ব পৃষ্ঠায় ইহাদিগের বংশাবলী প্রদত্ত হইল। 

গুভস্করের মৃত্ার পর পুরুষোত্তম পিতৃসম্পত্তি প্রা হন। 
১৬৪২ খৃষ্টান তাহার মৃত্যু হইলে তাহার সর্ধ কনিঠ ভ্রাত৷ 
স্থদার ঠাকুর সম্পত্তি অধিকার করেন। ২* বৎসর রাজ্য- 
ভোগের পর সুন্দর ঠাকুরের ১৬৬২ থৃষ্টাবে মৃত্যু হয়। ইহার 
মৃতার পর ইহার জ্োষ্ঠ পুত্র মহীনাথ ঠাকুর রাজ্যাধিকার 
করেন। ১৬৮৪ খুষ্টার্ষে মহীনাথ অপুজ্রক অবস্থায় মৃত হইলে, 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা নৃপতি ঠাকুর ক্বাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ১৭০৪ 
খৃষ্টাঙধে নৃপতি ঠাকুরের মৃত্যু হইলে, তাহার দ্বিতীয় পুন্তর 
রুসিংহ রাঁজ্যাধিকার করেন। তদানীস্তন ম্থবাদার মহব্বত্ত- 
জঙ্গকে উপযুক্ত নজর দিয়া রঘুসিংহ 'রাজ।” উপাধি লাভ 
করেন এবং বাধিক লক্ষ টাকা করে সরকার ত্রিছতের মক- 
ররি জমা গ্রহণ করেন। নবাব মহ্ববতের দেওয়ান রা ধরণী- 
ধরকে আর ৫০ হাজার টাক! নজরাণ। দিয়া নিব্বিবাদে জমী- 
দাবী ভোগের ব্যবস্থা করিয়া লয়েন। রঘু নূতন জমীদারী 
ও রাজা উপাধি পাইয়! তাঁহাদের বংশগত ঠাকুর” 
উপাধি ত্যাগ করিয়া রাজবোধক 'সিংহ' উপাধি গ্রহণ 
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করেন। কিছুদিন পরে রাজা কঘুসিংছের পিতামহ ছন্দর- 
ঠাকুরের দ্বিতীয় ভ্রাতা নারায়ণ ঠাকুরের প্রপৌত্র একনাথ 
ঠাকুর ইহার শকত্রতাসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নবাব 
মহব্বত জঙ্গকে জানাইলেন যে, রাজ! রখুলিংহ লক্ষ টাকা 
করে যে সরকার ত্রিছত ভোগ করিতেছেন, এখন তাহাতে 
৭ গুণ আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। বাস্তবিক ১৬৮৫ থৃষ্টাবে 
সরকার -ত্রিছত হইতে ৭৬৯২৮৭২ টাক রাজন্ব আদায় 
হইত। নবাব এই সংবাদে তৎক্ষণাৎ জ্রিহুতে উপস্থিত 
হইলেন ও রাজা রথুর সম্পত্তি অধিকার করিয়া তাহার 
গরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া পাটনায় লইয়া গেলেন। রাজা 
রঘু পলায়ন করিলেন। নবাব তাহাকে ধরিতে লোক 
নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি নিজেই আসিয়া 
ধর! দিলেন ও ক্রমে নবাবের প্রসাদ লাভ করিয়া পুনরায় 
স্বরাজ্যে প্রতিঠিত হইলেন, কিন্তু এবার তাহার সকল ক্ষমতা 
লুপ্ত হইল। তিনি সরকার জ্রিহতের তহসীলদার মাত্র হইয়া 
রছিলেন। তবে কয়েকথানি গ্র'ম “ননকর' পাইলেন এবং 
সরকার ত্রিছুতের বিচারাদি কাধ্য করিবেন, প্রজার কষ্ট দূর 
করিবেন ও দেশের উন্নতি করিবেন স্বীকার করায় 'সাছুই, 
কর গ্রহণে অধিকার পাইলেন। রাজা রঘু জীবনের অব- 
শিষ্টকাল এই সকল স্বত্ব প্রতিপালন করিয়াছিলেন । 
১৭৩৬ খৃষ্টাব্বে তাহার মৃত হয়। তাহার জোষ্ঠ পুক্ত বিষু- 
সিংহ পিতৃ অধিকার গ্রাপ্ত হন, কিন্তু অপুভ্রকাবস্থায় ১৭৪* 
খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইহার ভ্র/ত! নরেন্ত্রসিংহ 
পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করেন। ১৭৫৪ খুষ্টার্ধে নবাব 
আলীবদ্দী খ! তাহাকে কয়েকটা বিষয়ে "দস্তরাৎ* আদায় 
করিবার অধিকার গ্রদান করেন। 

নরেন্ত্রসিংহ এই অধিকার পাইয়। প্রতি আসল মৌজায় 
“সেরিহ দিহ+ অর্থাৎ ১।* টাকা, প্রত্যেক কবুলিয়তের 
প্রত্যেক টাকায় এক আনা, গ্রত্যেক কবুলিয়তের টাকায় 
শতকর] ২২ টাক! সুদ এবং নিজ জমীদারিতে শতকর! 
১৪২ টাক! ম্লিকানা আদায় করিতেন। ১৭৬০ খুষ্টাবে 
রাজা নরেন্দ্রের অপুত্রকাবদ্থায় মৃত্যু হয়। তিনি পূর্বোক্ত 
একনাথ ঠাকুরের জ্যোষ্ঠপুত্র প্রতাপকে দত্তক গ্রহণ করিয়া 
যান। এই সময় পর্য্যস্ত মধুবনীর নিকট ভাবর! নামক 
স্থানে রাজপ্রাসাদ ছিল। এখনও খানে মুগ ছর্গের 
ভগ্নাবশেষ আছে। এই ছূর্গ রাজ! রঘু গ্রস্তত করাইয়াছিলেন। 
প্রতাঁপ রাজ! হুইয়া ১৭৬২ খুষ্টান্দে দরভাঙ্গায প্রাসাদ 
নিষ্দাণ করান। এখনও সেই প্রাসাদ বর্তমান আছে ও 
দরভাঙ্গারাজপরিবার এখনও সেইখানে বাস করিতেছে। 


দয়ায়ুস্‌ 


মেধগর্জন হইল। এই ঘটনা! অবলোকন করিয়া অন্ত ছয়জন 
অবিলম্বে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দরাধুসের পদতলে 
পতিত হইয়া তাঁহাকে সগ্রাটু বলিয়। স্বীকার করিলেন। 
এইরূপে (৫২১ খৃষ্টপুর্বাবে) ঘয়ামুস্‌ পারস্ত সিংহাসনে অধি' 

রোহণ করিলেন। আরবীয় ব্যতীত এসিয়ার যে সমস্ত জাতি 
কাইব্স্‌ ও কামবাইসিসের বস্তুত! স্বীকার করিয়াছিল, 
তাহার! সকলেই দরাঘুসের গ্রতৃত্ব স্বীকার করিল। সিংহা- 
সন[ধিরোহণের পরই তিনি প্রথমে অতোষ! ও অস্তিস্তোন 
নামী কাইরসের কন্তাহ্বয়কে বিবাহ করেন। তৎপরে 
কাইরস্-পুক্র শ্বারদিসের কন্ত। পরমিস্‌ এবং ওটানিস্‌ নামৃক 
আর এক ব্যক্তির কন্ত।কে বিবাহ করেন। 

নিজ গ্রতুত্ব স্থাপন করিয়াই দরাযুস্‌ প্রথমে একটা 
অশ্বমুর্তি প্রস্তত করাইয়। তাহার উপর এইরূপ লিখিয়া! রাখি, 
লেন--'হুয়তান্পের পুত্র দারয়বুস্‌ তাহার অশ্থের চতুরতা এবং 
ইবারিষ নামক ভূতের তীক্ষ বুদ্ধিবলে পারস্তের সাত্রাজ্য 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

ইহার পর তিনি পারন্ত সাম্রাজ্যকে ২০টা প্রদেশে বিভক্ত 
করিয়া এক একজন শাসনকর্তার অধীনে গ্রত্যেকটার নাম 
ক্ষত্রপী (98080170 ) রাখিলেন। এই শাঙদনকর্তাদিগের 
নামও ক্ষত্রপ হইল। প্রত্যেক ক্ষপ্রপকে যে কর এবং 
সৈন্তদিগের ও রাজপরিবারের জন্ত যে সমস্ত দ্রবা দিতে 
হইবে, দরামুস্‌ তাহাও নির্দেশ করিয়। দিলেন। 

সারদিয়ের শাসনকর্তা ওরিটাস্‌ বিন! কারণে কতকগুলি 
সন্ত্রান্ত লোককে নিষ্ঠুরভাবে হুত্য। করায় দরাযুম্‌ তাহাকে 


শান্তি দিতে কৃতসঙ্ক হয়েন ! ওরিটাসের বিরুদ্ধে সসৈন্তে 


যাত্। ন। করিয়া তিনি কৌশলে কন্তকগুলি লোক দ্বারা 
ওরিটাসকে বিনাশ করেন। 

ইহার কিছুকাঁল পরেই দরাষুস্‌ একটী শিকারে বহির্গত 
হইয়। অশ্ব হইতে অবতরণ করিবার সময় পড়িপ্। যান এবং 
তাহাতে তাহার গোড়ালি ভগ্ন হইয়! যায়। ডিমবসিডিস্‌ 
নামক এক জন চিকিৎসকের চিকিৎসায় তিনি আ্র্যা রূপে 
আরোগ্য লাভ করেন। 

দরাযুস্‌ যখন কাম্বাইসিসের শরীর রক্ষক হুইয় মিশরে 
গমন করেন, সেই সময় স্তামসের দুরন্ত শাসনকর্তা পলি. 
ক্রেটিসের ভ্রাতা সিলোসোন নামক এক ব্যক্তির গাত্রে এক 
খান সুন্দর গাত্রাবরণ দেখিয়া! তাহা ক্রয় করিতে অভিলাষ 
করেন। কিন্তু সিলোসেন মূল্য না লইয়! দরামুস্‌কে তাহ! 
প্রদান করেন। পরে দরামুদ্‌ পারত্তের সিংহাসনে অধি- 
রোহ্ণ করিলে সিলোসোন তাহার নিকট গমনপুর্বাক পুর্বব 


[ ৩৬০ 


দাদ 


কথা স্মরণ করাইয়া দেন। পরাযুম্‌ প্রচুর পরিমাণে মণ ও 
নৌগামুন্তা প্রদান করিতে চান। কিন্তু সিলোসোন অর্থ 
লইতে অস্বীকার করিয়া তাহার জন্মভূমি স্তামসের উদ্ধার- 
পূর্বক তাহাকে গ্রদান করিবার জন্ত গ্রার্থন] কয়েন। দরাযুম্‌ 
তাহাতেই সম্মত হুইয়! স্তামস্‌ উদ্ধারার্থ ওটানিন্কে একদল 
সৈম্ত সহ প্রেরণ করিলেন। ওটানিন্‌ সহজেই শ্যামম অধি- 
কারপূর্ব্বক তাহ! সিলোসোনকে প্রদান করিলেন। 

ঠিক এই সময়ে বাবিলনের অধিবাসিগণ বিদ্রোহী হয়। 
দরাযুম্‌ এই সংবাদ পাইবামাত্র প্রভূত সৈশ্ত লইয়া তাহা- 


-দ্িগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হুইয়! 


নগর অবরোধ করিলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। 
কিন্ত বাবিলোনীয়দিগের বগ্ততা শ্বীকারে কোন চিহ্ন দেখ! 
যাইত না। এইরূপে এক বৎসর আট মাস কাটিয়া গেল। 
দয়াযুসের সমস্ত কৌশলই সতর্ক বাবিলোনিয়দিগের নিকট 
বার্থ হইতে লাগিল। অবরোধের বিংশতি মাসে য়োপিরাস্‌ 
নামক দৃরামুদের একজন কর্মচারীর বুদ্ধিকৌশলে বাঁবিলন 
অধিকৃত হইল। য়োপিরাস্‌ তাহার নিজের নাসিক ও কর্ণ 
ছেদন করিয়! বাবিলোনীয়দিগের নিকট গমন করেন এবং 
দরাযুস্‌ কর্তৃক তাহার এই দুর্দীণ! হুইয়াছে, এই কথা বলেন। 
বীবলোনীয়গণ তাহার কথ বিশ্বাস করিয়া তাহাকে তাহা- 
দের ভার প্রদান করেন। যোগীরাম তখন নুবিধ। বুঝিয়! 
বিশ্বাঘাতকতাপুর্বক দরাধুমের হস্তে নগর সমর্পণ করি- 
লেন। দরাযুম্‌ নগর অধিকারপুর্বক ৩০০* সম্ত্রান্ত লোককে 
নিহত এবং ছর্গার্দি ভূমিসাঁৎ করিলেন ( ৫১৬ থুঃ পুঃ)। 
বাবিলন অধিকৃত হইল; দরায়ুস্‌ স্কিদিয়া রাজ্য আক্র- 
মণার্থ উদ্োগ করিতে লাগিলেন। প্রায় ৭৮ লক্ষ সৈন্চ 
সংগৃহীত হইল । বন্ফোরাস্‌ উপসাগরের উপর একটা কাষ্ট- 
সেতু নির্দিত হইল। দরাধুস্‌ এই গ্রভৃত সৈম্ত লইয়া নুসা 
হইতে যাত্র! করিয়! কাষ্টসেতু বারা ঘক্ফোরস্‌ পার হইলেন। 
এখানে এই সেতুনির্মাতা সামিয়াহীপের অধিবাসী ম্যাণ্ডে।- 
করিমকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিয়া! থেসের মধা দিয়া 
গমনপূর্বক দানিযুব নদী পার হইয়া ডন নদীর দিকে গমন 
করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে স্ষিদিয়ার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিলেন। স্বিদিয়ানেরা সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়! 
চুপে চুপে এবং সুবিধা অনুসারে পারসিক্দিগকে আক্রমণ 
করিতে লাগিল। দরাযুসের থাস্যাদি ক্রমেই হ্রাস হইয়া 
অবশেষে অভাব হইয়া পড়িল। তিনি তখন প্রত্তাগমন 
করিবার উদ্ভোগ করিতে লাগিলেন। পীড়িত ও ছূর্বল 
সৈম্তদিগকে পরিত্যাগ করিয়। একদিন নিশাযোগে লুক 


দরায়ুস্‌ 
দলিত ভাবে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং কাষ্ঠসেতু দ্বার 
বক্ফোরাস্‌ পার হইয়া থেসের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে এসিয়ার 
অভ্যন্তরে গ্রবেশ করিলেন। তিনি সমস্ত সৈম্ত লইয়। ন 
আসিয়। ৮**০* সৈম্ভ মেলাবিজাসের অধীনে রাধিক্না এই 
সৈগ্ভাধ্যক্ষকে থেন বিজয়ের আদেশ দিয়া আসেন।' মেলাবি- 
জাদ্‌ এ বিষয়ে কতকটা! সফল হুইয়! ছিংলেন। এইরপে 
তাহার স্কিদিয়া.বিজয়ের উদ্ম বিফল হইজ। 

পাঁরন্ডে গ্রত্যাগমন করিয়া দরাযু্‌ পূর্বদিকে সিদ্ধুনদী 
পর্যস্ত তাহার প্রাধান্ত বিস্তার করিলেন। 

৫০১ থুষ্টপৃর্বাবে নক্সস্‌ দ্বীপে গোলমাল হইলে সম্ান্ত 
লোকগণ এই গ্রদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া মিলিট- 
পের শাসনবর্তী অরিষ্টলোরাসের সাহাধাপ্রার্থী হয়েন। 
অরিষ্টলোরাস্‌ সার্দিশের শাসন বর্ত। দরায়ুসের ভ্রাতা! আর্তাফার- 
নিসের সাহায্য চাহিলেন। আর্থাফারনিস্‌ পারম্ত সম্রাটের 
সম্মতিগ্রহণপূর্বক মেলাবেটিসের অধীনে ছুই শত যুদ্ধ জাহাজ 
গ্রদ্ধান করিয়। মিলিটসে যাইয়! অরিষ্টলোরাসের সৈন্য 
লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। চারিমাস অবরোধের 
পর অরিষ্টলোরান্‌ যখন দেখিলেন যে তাহার খাদ্যা্দি ক্রমেই 
ফুরাইয়৷ আমিতেছে এবং তাহার শোধ দিবার সাধ্য নাই, 
তখন তিনি আইয়োনীয়দিগকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত 
করিলেন । আইয়োনীয়গণ বিদ্রোহী হইয়! সার্দিম্‌ নগর দগ্ধ 
করিলেন এবং মিপিটস্‌ দ্বীপ শক্র হস্তগত হইল (৪৯৪ ধৃঃপুঃ)। 

আথেন্সের অধিবাসীগণ এই বিদ্রোহে অরিষ্লোরাস্কে 

সাহায্য করায় দরাযুসের ক্রোধবন্ধি জলিয়। উঠিল। তিনি 
ডেটিস্‌ ও আর্তাফাঁরনিসের অধীনে একদল সৈম্ত আটিকা- 
দ্বীপে প্রেরণ করিলেন। স্থগ্রসিদ্ধ মারাথন যুদ্ধক্ষেত্রে 
পারশ্তসৈন্ত মিলটাইডিসের অধীনস্থ আথেক্গবানী কর্তৃক 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত, হইয়া! এসিয়াতে প্রত্যাগমন করিল। 
(৪৯ খুঃ পৃঃ) দরাযুসআর একবার আঘথেম্স আক্রমণের 
জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধ আরস্তের পূর্বেই 
তিনি ইহলোক হইতে অপন্থত হইলেন (৪৮৫ খৃঃ পৃঃ) 
. দরাযুন্‌ পারস্তরাজ্যের অনেক উগতি বিধান করেন। 
রাজকীয় সংবাদাদি প্রেরণ করিবার জন্য তিনি নির্দিষ্ট 
দুরতানুসারে সমস্ত রাজ্যেই লোক দ্বারা ডাক বসাইবার 
ব্যবস্থা করেন। 

রাজ] হইবার পূর্বে তাঁহার তিন পুত্র ছিল। রাজা 
হইবার পর তাহার আর চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
দরাযুস্‌ (দ্বিতীয়) ইনি সাধারণতঃ দরাঘুম অকাস্‌ বলিয়! 
অভিহিত। ইনি আর্তা জরক্ষেশের জারজ পুজ। দ্বিতীয় 
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দিস 
জরক্ষেশ নিহত হওয়ার অব্যবহিত পয়েই ইনি খাতক সল্‌- 
দিয়ানাস্‌কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজেই পারন্ত সিংহাসনে 
অধিরোহুণ করেন (৪২৩ খুঃ পৃঃ)। 

ইহার ছুই পুত্র ছিল। প্রথমটার নাম আর্ত জরক্ষেশ ও 
ত্বিতীয়ের নাম কাইরস্‌ (01705 )। ইনি সম্পূর্ণরূপে খোরা* 
পান এবং ইহার স্ত্রী পারিসেটিস কর্তৃক পরিচালিত হুইতেন 
বলিয়া ইহার রাজাশাসন নুচারুরূপে নির্বাহিত হয় নাই। 
অনেক ক্ষত্রপ রাজবিদ্রোহী হয়। ইহাদের অধিকাংশই পরাস্ত 
হইয়! বশ্ঠত। স্বীকার করেন। ১* বর্ষ রাঁজত্ব করিয়া! পরে ইনি 
৪০৪ খৃঃ পূর্বে পরলোক গত হন। ইহার পর ইহার পুক্ত 
আর্থারক্ষেশ পারস্ত সিংহাসনে অধিরোহণ করেন । 


দরায়ুস্‌ (তৃতীয়) ইনি দ্বিতীয় দরাযুসের প্রপৌত্র এবং এই 


বংশীয় শেষ পারস্ত সম্াটু। ইনি তৃতীয় আর্ত জরক্ষেশের পর 
সিংহাসনে অধিরোহণ করেন (৩৩৬ থৃঃ পৃঃ)। ইহার রাজত্বের 
দ্বিতীয় বর্ষে আলেক্সান্দার হেলেস্পণ্ট পার হইয়া এসিয়ার 
মধ্যে গ্রবেশ করেন।' দরাযুসের সহিত আলেকপসান্দারের 
কয়েকটা বুদ্ধ হয় এবং প্রত্যেকটাতে দরাযুম্‌ পরাজিত হন। 
পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ইহার পরলোক হয় (৩১৭ খুঃ পৃঃ)। 
ইনি ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করেন। 


দরাব (হিন্দী) খোদক। 

দরাম (দেশজ) দর। 

দরালত ( দেশজ) বুক্ষভেদ | (17010571017 4১117861) 
দ্রি (রী) (ত্ত্রী) দু-বিদারণে ইন্‌ ভীষ। ১ কদদর। 


২ তক্ষককুলজাত সর্পভেদ। (ভারত আদি* ৫৭ অ*) 


দ্রিত (ব্রি) দরে! ভয়মন্ত সঞ্জাতঃ, দর-তারকাদিত্বাৎ ইতচ্‌। 


ভীত। 
দরিদ্র (পুং) দরিদ্রাতি ছূর্চ্ছতি দরিদ্রা-অচ্। নির্ধন। 
পরধ্যায়_নিঃ্ব, ছুধিধ, দীন, দুর্গত, কীকট, ছুস্থ, অস্তমিত। 
(দানধন্ম ) 


৪৯ 


পঞ্মপুরাণের মতে, যাহার! মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়! 
তিন দিনও উপবাস করে নাই, অর্থাৎ কোন ব্রতনিয়মাদি 
প্রনুষ্ঠান করে নাই এবং কোন তীর্থে গমন ও নুবর্ণ, 
গে। প্রড়ৃতি দান করে নাই, তাহারাই দরিদ্র হইয় জন্ম 
গ্রহণ করেন। 
প্অনুপোদ্য ত্রিরাত্রাণি তীর্থান্তনভিগমা চ। 
অদত্বা হেমধেনুশ্চ দরিত্রে! জাতে নরঃ॥৮ (পাল্সে ভূমিখ*) 
যাহারা কোন শুভ কার্ধযাদির অনুষ্ঠান কয়েন নাই, 
তাহারাই দরিপ্র হইয়। জন্ম গ্রহণ করেন। 
প্জ্রীবালোম্তবৃদ্ধানাং দরিদ্রাণাঞ্চ রোগিণাং। 


দরিয়াবাদ 


শিফাবিদলরজ্জাস্ঘৈধিদধ্যাপ্নপতিদ্মং॥* (মন্থু ৯৩৯) 
স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, উম্মস্ত- ও দরিদ্রদিগেক্প ধনদণ্ডের স্থলে 

শিফ! (লতা), বেত্র গ্রভৃতি দ্বার! রাজ। দণ্ড বিধান করিবেন। 

দরিদ্রুতা (স্ত্রী) দরিজ্স্ত ভাবঃ দরিজ্র-তল্‌। দরিজ্ত্ব, অকি- 
ধনত।, নির্ধনত| | 

দরিদ্রত্ব (কী) দরিদ্রত্ব। দরিদ্রত। | 

দরিদ্রোণ (রী) দরিদ্রের অবস্থা, দারিজ্।, 

দরিদ্রায়ক (ব্রি) দরিদ্রাতীতি দরিদ্রা'থুল্‌। দরিদ্র, দীন। 

দরিক্দ্রিত (ব্রি) দরিজ্রা-ক্ত। দরিদ্র, দ।বিদ্রাবুক্ত | 

দরিন্দ্রিতৃ (বি) দরিদ্রা-তৃণ, ব| তৃচ্‌। দরিজ্রায়ক, দারিজ্রযযুক্ত | 

দরিন্‌ (ব্রি) দৃ-ভয়ে বিদারে বা ইনি । ১ তীরু। ২ বিদা- 
রণণীল। 

দরিয়] (পারসী) নদী, সমুদ্র। 

দরিয়!|, আফগানিস্থানের অন্তর্গত একটা হ্দ। জক্ষা' 
৩৩" ৩৫ উঃ ও দ্রাখি* ৬৪ ৩পুঃ। সিয়াকে। হইতে ৪, 
মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । 

দরিয়াই'নেরিজ নামক হদ পারস্তের অন্তর্গত সিরা 

নগরের ১* মাইল পূর্বে অবস্থিত। ইহ! দৈর্ঘে৬* মাইল। 

দ্ররিয়াগঞ্জ, সারধ জেলার অস্তর্গত একটা প্রধান বাঁণিক্যস্থান। 

দন্রিয়গুন (পারসী ) এক প্রকার বক। 

দরিয়াদাসী, এক সম্পরদায়। প্রবাদ আছে যে, ইহার! আধা 
হিন্দু, আধ! মুসলমান। ইহার নিগুণ উপাসক, কোন 
দেব গ্রতিমৃত্তির অর্চনা করে ন! এবং আপনাপন উপাসন। 
মন্দিরে দেব প্রতিমারও প্রতিষ্ঠা করে না। 

দরিয়াপুর, বধারের অন্তর্গত এলিচপুর জেলার একটী তালুক 
বা মহকুমা । পরিমাণ ফল ৫৯৫ বর্গমাইল। মোট রাজন্ব 
৫৭০৭*৯২ টাক1। এখানে ৭টা দেওয়ানী এবং ৩টী ফৌজদারী 
আদালত, এতঘ্বাতীত ২টী থান! আছে । 

দরিয়াপুর, বরারের অন্তর্গত এলিচপুর ঞেলায় দারিয়াপুর 
হালুকের প্রধান নগর ও সদর অক্ষা' ২" ৫৬ উঃ ও দ্রাি' 
৭৭* ২২৩০ পুঃ। এলিচপুর নগর হইতে গ্রা্ন ৩৯ মাইল 
দক্ষিণপশ্চিমদিকে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে 
কুন্বীর সংখ্যাই বেশী। এখানে ফৌজদারী ও দেওয়ানী 
আদালত ছাড়া, থানা ও ছুইটা ক্কুল, নগরের বহির্দেশে 
অনেকগুলি মন্দির ও মস্জিদ্‌ আছে। 

দষ্নিয়াফৎ (পানী ) বোধ, জ্ঞান । 

দরিয়াবাঁদ, অযোধ্যার অন্তর্গত বড়বাকি জেলার একটা 
পরগগা। ইহার উত্তরে বাদোসরাই, পূর্বে গগ্রা নদী এবং 
দক্ষিণে বসোনি পরগণ!। পরিমাণফল ২১৪. বর্গমাইল, 
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দর্ত 


এই পরগণ। হিন্দুদিগের সৎনামী নামক সম্প্রদায়ের প্রধান 
আড্ডা । এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চাউল, গম, রি 
জোয়ার ইত্যাদি গ্রধান। 

দরিয়াবাদ, অযোধ্যার অন্তর্গত বড়বাকি জেলার রি 
নগর | অক্ষাৎ ২৬ ৫৩উ$ ও দ্রাধি ৮১* ৬৬” পুঃ | লক্ষ 
হইতে ফয়জাবাদ যাইবার গ্রধান রাস্তার সমীপে, নবাবগঞ্জের 
গ্রায় ২৪ মাইল পূর্বে অবস্থিত। প্রায় ৪৫* বৎসর 
পূর্বে সুলতান ইন্বাহিম্‌ সর্কির একজন স্থবাদার কর্তৃক 
স্থাপিত। পুর্বে এখানে এই জেলার সদর ছিল, কিন্তু 
এখানকার জলবায়ু খারাপ বলিয়া নবাবগঞ্জে উঠিথা যায়। 
এখানে রামগুরের তালুকদারের একটা বাড়ী আছে। এখানে 
দুইটা বাঁধার এবং একটা গবর্মেন্ট ইংরাজী স্কুল আছে। 

দরী (তত্র) দরি-ডীব,। পর্বতের গুহ।। 

দরীমুখ (লী) দর্ধ্যাঃ মুখং ৬তৎ। গিরিগুহাঁর মুখ । 

দরীবত (জি) দরী বিদ্যতেহস্ত দূরী-মতুপ্‌ মন্ড বঃ। 
বিশিষ্ট পর্বত । 

দরোড, বোস্বে প্রেলিডেন্সির অন্তর্গত কাঠিগাবাড় গ্রদেপের 
ঝালাবার বিভাগের একটা সামান্ত রান্ধ্য। ইহাতে একটা 
মাত্র গ্রাম আছে। এই গ্রামে ছুই জন করদ স্বাধীন জমীদার 
আছে। রাজস্ব গ্রায় ১১৮* টাক । বৃুটাশ গবর্মেটকে ৩৬৬২. 
এবং জুনাগড়ের নবাবকে ৫২ টাক! কর স্বরূপ দেওয়া হুয়। 

দয়ৌতি) বাঙ!লার..শাহাব্াদ _জেলার একটা গ্রাম। রাম- 
গড়ের ৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । এখানে শবর- 
কীন্তির ধ্বংসাবশেষ আছে'। 

দয়োদর (পুংক্রী) দরো। ভয়ং তজ্জনকং উদরং হস্ত, বা 
ছুরোদর পৃষো" লাধুঃ। ছরোদর, পাঁশকক্রীড়া, ছযুতক্রীড়।। 
“আশ্রিত্য ছুর্গং গিরিকদারোদরং, 
্রীডত্তামুন্মিন সততং দরোদরং 1” ( উণ্‌ ৫1১৯ বৃত্তিধৃত ) 

দরৌলি, সারণ জেলার অন্তর্গত চানবাড়া বিভাগের একটা 
প্রধান গ্রাম। এখানে হিন্দুদিগের ক্ষুত্রাকৃতি ছুইটী মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ আছে। এতথঘ্যতিরিক্ত ছুইটা সুন্দর লাশ 
ও একটী বৃ ্তপদৃষ্ট হ্য়। 

দর্তৃু (জি) দৃবিদারে দৃ-তৃচ, বেদে ইড়ভাবঃ। দারঙ্জিতা, 
বিদারণকর্ত। | "সব্রজং দর্ভী! পার্যে অধঃ ঘ্বৌ” (ধক ৫৬৬৮ ) 
দর্ভা নাররিস্ক।” (সাপ) লৌকিক প্রয়োগে দরী (রি) তা 
এইকপ প্রয়োগ হইবে, কেবল রা দর্ব এইন্ধপ 
হইবে। 

দর্ত,( পুং) দ-বাহু' ক্র ইড়ভাব শ্ছান্দমঃ | দায়ক। পুর 
দক্রমার” (খক্‌ ৬২০1৩.) “দর্ক দারকং? (সায়গ) » 


গুহ) 


ঘজরোগিন্‌ 


দদরর ( পুং) দৃ-ষঙ অচং পৃষো" সাধুঃ। ১ পর্বত । ২ ঈষদ্‌ 
তগ্তাজন, যে পাঞ্জ অল্প পরিমাণে ভগ্ন হইয়াছে। 
দর্দরাস্র (পুং) বাঞন বিশেষ । পর্য্যায়--মীনাত্্রীণ। (শবমালা) 
দর্দরীক (রী) দারয়তীব কণো দৃ-ণিচ, ঈকন্‌ ( ফর্ষরীকা- 
দয়্চ। উণ্‌ ৪।২৯)১ এক প্রকার বাগ্য। ২ ভেক। 
দরদ র (পুং) দৃধাতি কণৌশবেনেতি দূ-উরচ, (মকুরদর্দা,বৌ। 
উণ্‌ ১৪১) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ভেক। 
“ভগ্রং ক্কতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে । 
দর্দ,র! যপ্র বক্তা রন্তত্র মৌনং হি শোভনং |” (উত্তট) 
২ মেঘ। ৩বাগ্ভভেদ। ৪ পর্বতভেদ। মলয় পর্বতের 
নিকট। | দাক্ষিণাত্যের মানচিত্র দেখ ] 
“সমীপে সহ্মলয়ো দর্দ,রঞ্চ মহাগিরিং।” (ভারত ৩।২৮১৪৭) 
৫ রাক্ষসভেদ। ৬ অন্রক ধাতুভেদ। 
পপিনাকং দর্দারং নাগং বজঞ্চেতি চতুর্বি্িধং। 
জর্দ,রং শ্বগসিনিক্ষিপ্তং কুরুতে দর্দ,রধ্বনিং ॥” ( ভাবপ্র* ) 
দরদী রঃ পর্বত; সন্নিকষ্টতয়! অস্তযন্ত অচ্‌। ৭ দর্দ,র পর্ব্বত- 
সন্নিকষ্ট দেশ ভেদ। এই দেশ দক্ষিণদিকে অবস্থিত। 
( বুহৎস* ১৪ অং) 
দর্দদরক (পুং) দ্দ,রায় কায়তি দর্দা'র ইব কাঁয়তি শবায়তে 
বাঁ কৈ-ক। ১ বাদ্ধতেদ। ২ ভেক, ইহারা শব করিলে 
মেঘধবনি বলিয়। ভ্রম হয়। স্থার্থে কন্‌। দর্দা,রশবার্থ। 
দাদ রচ্ছদ!] (শ্রী) দর্দার ইব ছদে। যন্তাঃ। ব্রা | (পারস্কর 
নিট, ) 
দরদ রপরী (স্ত্রী) বৃক্ষতেদ 
দরদ রা (সতী) দৃণাতি দারয়তি বা অন্থ্রান্‌ দুউরচ গ্রত্যয়েন 
নিপাতনাৎ সাধুঃ। ততষ্টাপ্‌। চগ্ডিকা। 
দর্দ (পুং) দরিদ্রাতি দুর্গচ্ছত্যঙ্গমনেন দরিদ্রা উ রকারেকার- 
যকারাণাং লোপশ্চ। ( দরিদ্রাতে ধালোপঃ। উপ১1৯৭) 
দক্ররোগ। ূ 
দ্র্ঘ (পুং ) দরিদ্র! বাহু' উঃ। দদ্রয়োগতেদ | 
দক (পুং) দত্ত হস্তি দত্র-হন্-টক্‌। চক্রমর্দক। (শব) 
দ্র (তরি) দক্রস্তাত্তীতি দদ্রুন, ততো পত্বং (লোমাদি 
পামাদিপিচ্ছিলাদিভ্যঃ শনেল68 | গা! ৫1২1১০০ ) ঈদ্রুরোগী.। 
ঘদ্রর্টনাশিনী (তত্র) দক্রং নাশয়তি নশ-ণিচ খিনি ততে! 
ডীপ্‌। তৈলিনীবৃক্ষ। 
ঈর্রণ (পুং) দরিদ্রাউঃ ধালোপশ্চ। দক্ররোগ। 
দর্ররণ (তি) দ্র রস্তাত্তীত্ি দর্জ নঃ ততোপত্বং । মক্ররোগী। 
দর্ররোগিন্‌ (ঘি) দক্রোগঃ অস্তান্তীতি দন্ররোগ-ইনি। 
দক্তরোগী।' 


[ ৩৬৩ ] 


দর্পণ 


দর্প (পুং) দৃপাতে ইতি দৃপ তাবে ঘঞ্‌। ১ পরের অবধারণ 
হেতু গুরু ও নৃপ গ্রভৃতিকে অতিক্রামক চিত্তবৃত্বি ভেদ। 
২ অহক্কার। পর্যযায়-_-গর্ব, অহঙ্কৃতি, অবলিগুত1, অভিমান, 
মমত1, মান, চিত্তোক্গতি, ম্মর। (হেম') 
অনেক ধনাদি হইলে অপরের প্রতি যে অবজ্ঞা তাহার 
নাম দর্প। 
দর্পণ ধন ও বিদ্তারদ্দি জন্য হইয়া! থাকে। একমাত্র 
ঘর্পই সর্ধনাশের মূল। এ জগতে যত দিন লোকের 
দর্প না হয়। ততদিনই তাহাদের উপ্নতি হুইয়। থাকে। 
এ জগতে যখনই যাহার দর্প হয়, তখনই ভগবাঁন্‌ 
তাহার. প্রতিফল প্রদান করেন। ক্ষুদ্র কি মহৎ সকলেরই 
দূপ হইলে তাহ! চূর্ণ ছইবেই হইবে! এমন কি ত্রহ্া, 
, মহেশ্বর, ধর্ম, ঘম, গরুড়, বহি, জয়, বিজয়, স্থুর ও 
অনুর প্রভৃতি যাহারই দর্প হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ গ্রতিফল 
পাইবেন; এইজন্ত প্রতোক উন্নতিকামী ব্যক্তির দর্প পরিহার 
কর! অবশ্থ কর্তবা । (ক্রক্ষবৈ' গ্রক্ক' ) ৩ মৃগমদ | ৪ উদ্মা। 
৫ উচ্ছুতখলত্ব। ৬ ধর্ণামর্ধ্যাদাতিক্রম। ৭ উৎসাহ! 
*তেজোবিহীনং বিজহাতি দর্পঃঃ (কিরাতার্জু' ) “দর্পঃ 
উৎসাহ (মল্লিনাথ ) ৮ কন্তনী। (মেদিনী) 
দর্পক (পুং) দর্পয়তি হর্ধয়তি মোহ্তি বা দৃপ-ণিচ্খল্‌। 
১ কামদেব, ইনি সকলকেই মোহিত করেন, এইজন্য ইহার 
নাম দর্পক। (ত্রি) ২ অহঙ্কার ও মোহকারক। 
দর্পণ (ক্লী) দর্পয়তি সন্দীপয়তি দৃপ-ণিচ-লা । ১ চক্ষু। 
ভাবে লুট । ২ সন্দীপন। (পুংরী) দর্পয়তি দৃপ-ণিচুলুয 
(নন্দিগ্রহীতি। পা ৩।১/১৩৪) রূপদর্শনাধার, আপি, 
আয়ম।। পর্ধ্যায়-_-মুকুর, আদর্শ, আত্মদর্শ,। নদ, দর্শন, 
প্রতিবিষ্ব।ত, কর্ক, কর্কর। (জটাধর়) 
ন্যস্ত নান্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শান্্রং তন্ত করোতি কিং। 
লোচনাভ্যাং বিধীনন্ত দর্পণং কিং করিয্যৃতি ॥” (চাণক্য ) 
ইহার গুণ__আদুঃ শ্রীকারী ও পাপনাশক। (রাজব* ) 
গ্রাতঃকালে উঠিগাই দর্পণে আপনার মুখ দেখিলে পেইদিন 
গুভহয়। ৪নেত্র। ৫ পর্বতভেদ। ৬নদভেদ। এই 
পর্বতের বিষয় কালিকাপুরাণে এইন্ধপ লিখিত আছে-- 
দর্পণ নামে একটী প্রসিদ্ধ পর্বত আছে, এই পর্ধতে 
যক্ষগণের সহিত কুবের সর্বদা বাদ করেন। ইহার মধ্য- 
ভাগে রোহিত মতগ্তের স্যার আকৃতিবিশিষ্ট রোহুণ নামে 
একটী পর্বত আছে, যাহার স্পর্শে লৌহাদি তৎক্ষণাং 
স্বর্ণ প্রাথ্থ হয়। ইহার অনতিদুরে দর্পণ নামে একটা 
নদ আছে, এই নদ হিমালয় হইতে গ্রন্থত এবং ফলদানে 


দর্ভ 


লৌহিতোর তুল্য। লোহিত উৎপর় হইলে গ্রাফ সকল 
দেবগণের সহিত এবং সকল তীর্থোদক দ্বার! ক্নান করিয়! 
ছিলেন। এই প্লান হইতে তাহার পাপ ও দর্প একেবারে 
উৎপাটিত হইয়াছিল, এইজন্ত ইহ দর্পণ!নামে প্রসিদ্ধ হইল। 
প্তন্ত ্নানসমুস্ূতঃ পাপদর্পন্ত পাটনঃ। 
তেনাহয়ং দর্পণে। নাম পুরা! দেবগণৈঃ কৃতঃ ॥” 
( কালিকাপু* ৮১ অ') 
যাহার! কাঞ্তিকমাসের শুরু প্রতিপদ তিণিতে এই নদে 
স্নান করিয়! দর্পণাচলে কুবেরকে পু] করে, তাহার! শত 
এ্বর্য)যুক্ত হুইয়। ব্রদ্মদদনে গমন করে। এই দর্পণাচলের 
পূর্বদিকে অগ্রিমান্‌ নামে একটী পর্বত আছে, ইহার আকার 
সর্পের মত) দীর্ঘতা, উচ্চত। এবং বিস্তৃতিও এরূপ। 
(কালিকাপু* ৮১ অ+) 
দর্পন (ব্রি) দর্পং দদাঁতি দা.ক। ১ গর্ধদায়ক পদার্থ। 
(পুং) ২ বিষুণ। (ভারত ১৩।১৪৯।৮* ) 
দর্পহন (ব্রি) দর্পং হস্তি হন-কিপ্‌্। ১ গর্বহারক, যিনি দর্প 
বিনাশ করেন। (পুং)২ বিষুঃ ।॥ ( ভারত ১৩।১৪৯।৮৯) 
দর্পারস্ত (পুং) দর্পন্ত আরম্তঃ ৬তৎ। অহঙ্কারের আরম্ত। 
পর্ষযায়--মদন্ষটি। (জটাধর) 
দর্পিত (তরি) দৃপ-ক্ত। অহন্কত, গর্বিত। 
দপিন্‌ (তরি) দৃূপ-ইন্‌। দাত্তিক, অহঙ্কারী। 
দর্ভ (পুং) দৃণাতি বিদারয়তি দূত (দূ দলিভ্যাং ভঃ। উণ্‌ 
৩১৫১) কুশ। পর্যযায়-_উলপতৃণ, কাশ । ( শবগর*) দর্ড ছুই 
গ্রকার--ইহার মধ্যে একটীর পর্যায় কুশ, দর্ভ্য, বি, সথচ্যগ্র 
ও যজ্ঞতৃষণ। অপরটার পর্য্যায়_ দীর্ঘপত্র ও ক্ষুরপত্র। এই 
ছুই প্রকার কুশই ত্রিদোষনাশক, মধুর, কষায় রস, শীত. 
বীর্যয এবং মৃত্রকচ্ছ,, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিগত রোগ, গ্রদর ও 
রক্তদোষনাশক। (ভাবপ্র“) যে কোন ধর্ম কার্য কর! 
যাউক না কেন, দর্ভ তাহাতে নিতান্ত গ্রয়োষন। শ্রা্ধাদি 
করিতে হইলে দর্ভময় ব্রাঙ্গণ গ্রস্তত করিতে হয়। ঝিষ্টরাদি 
(আমন )ও কুশ দ্বার গ্রস্ত করিবে। কাশ, কুশ, 
বণ, তক্ষ, রোমশ, মৌঞ্জ ও শাঘল এই ৬ প্রকার দর্ভ। 
"কাশাঃ কুশ। বহজাশ্চ তথান্তে তীক্ষরোমশঃ। 
মৌঞ্জাশ্চ শালাশ্চৈব ষড় দর্তাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥৮ ( বাযুপু') 
কুশ অরত্ধি গ্রমাণে গ্রহণ করিতে হয়। 
বর্দনীয় দর্ভ --পথ, যজ্ঞভূমি, আন্তরণ, আসন ও পিও. 
স্থিত দর্ভ বর্জনীয়। পিণ্ডের নিমিত্ত যে দর্ভ আত্মৃত হয়, 
সেই দর্ভ ঘ্বারা যদ্দি কেহ পিতৃদিগের তর্গণ করে, তাহ! 
হইলে সেই তর্পণ নিক্ষল হগ্প। | 


[৩৬৪ ] 


ঘর্বা 


"পথি দর্ভাশ্চিতৌ দর্ভা যে দর্ডা যজ্সতৃমিযু। 
স্তরণাসনপিণ্ডেযু ষড় দর্ডান্‌ পরিবর্জয়েৎ॥ 
পিগার্থং যে স্তৃত] দর্ড| যৈঃ কৃতং পিভৃতর্পণং । 
মৃত্রোচ্ছি্গ্রলিপ্ডেচ ত্যাগন্বেধাং বিধীয়তে ॥” (হারীত ) 
সাত, পাচ বা নয় সংখ্যক দর্ভ হবার ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা ও 
বিষ্টর গ্রস্ত করিবে। ব্রাঙ্গণাদিতে গ্রভেদ এই__ব্রাক্ষণ ও 
্র্গা গ্রস্তত করিতে হইলে অগ্রের সহিত আড়াই বেড় 
দিয়া অগ্রভাগ উর্ধ করিয়া! দিতে হইবে। বঝিষ্টর করিতে 
হইলে এ বেষ্টন দক্ষিণাবর্তে না করিয়া বামাবর্তে করিবে 
এবং অগ্রভাগ উর্ধদিকে না দিয়) অধোভাগে দিতে হইবে। 
“উর্ধাকেশে! ভবেৎ ব্রক্গা লহ্বকেশস্ত বি&্ররঃ | 
দক্ষিণা বর্তকো ব্রগ। লম্বকেশস্ত বি্টরঃ ॥ 
সপ্তভি নবভির্বাপি সার্ঘ দ্বিতয়বেষ্টিতং । 
গুকারেণৈব মন্ত্রেণ দ্বিজঃ কুর্যযাৎ কুশদ্বিজং 1৮ 
(শ্রাদ্ধতত্ব) [কুশ দেখ] 
দর্ভট (র্লী) দূত সংদর্ভে বাহু অটন্‌। নিভৃত গৃহ, গুপ্তাগার। 
দর্ভপত্রে ( পুং) দর্ভস্তেব পত্রমন্ত । কাশ। (রাজনি*) 
দর্ভপুষ্প (পুং) নর্পতেদ, অছি। [ দবর্বীকর দেখ। ] 
দর্ভময় (ব্রি) দর্ভাত্মকঃ দর্ভ শরাদি' ময়টু। কুশনির্শিত 
ব্রাঙ্মণাদি | 
দর্ভমূল! (স্ত্রী) দর্ভতেব মুলমন্তাঃ ভীষ,। ওষধ ভেদ। 
দর্ভর (তরি) দর্ভন্তা সন্নিকইদেশাদি দর্ভ অশ্মদিত্বাৎ রঃ। 
দর্ভাদির অদূর দেশাদি। | 
দর্ভুপ (পুং) দর্ভগ্রচুরোহনুপঃ সংজঞানৃত্থেংপি ক্ষুতদি- 
পাঠাৎ পক্ষে পূর্বগদাৎ ন ণত্বং। দর্ভগ্রচুর অনুপদেশ ভেদ । 
দর্ভাহবয় ( পুং) দর্ভং আহ্বয়তে পারদৃহ্াৎ আ-হ্ব-শ। মুঞ্- 
ভৃূণ ভেদ । (রাজনি') 
দভি (পুং) একজন খধি। এই খষি ব্রাহ্গণদ্দিগের উপকারের 
জন্য অর্দকীল নামে তীর্থ স্থাপন করেন। এই তীর্থে 
চারি সমুদ্র অবস্থিত । যিনি এই স্থানে স্নান করেন, তিনি 
সকল প্রকার দ্ুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। 
(ভারত বনপ* ৮৩ অ') 
দর্মাণ, পঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জেলার শকরগড় তহ- 
_সীলের একটা নগর। এখানে একটা সামান্ত মিউনিসিপালিটা 


 আছে। পাহাড়ী মহাজনের! এখানে বাস করিয়! থাকে । 


দর্বা, বরারের বুন জেলার একটা তালুক। পরিমাণফল 
১৬২ বর্গমাইল । ইহাতে ৩২৩ খানি গ্রাম আছে। এখানকার 
রাজস্ব সর্বগুদ্ধ ২৬৯২৩*২ টাক।। এখানে একটী দেওয়ানি, 
হুইটা ফৌন্দদারী আদালত ও ৮টা থানা আছে। 


ঈর্বিবিহোম 


ঈর্ব|, মধ্যভারতের বরার প্রদেশের অন্তর্গত বৃন জেলার দর্ব1 
নামক তালুকের একটী নগর। অক্ষাণ ২০ ১৮৩০৮ উঃ 
ও ভ্রাথি* ৭৭, ৪৯পুঃ। বুন ঝেলার লদর হইতে ২৪ 
মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত । এখান হুইতে সদয় পর্যাস্ত 
একটী পাকা রান্তা আছে। এখানে একটী থান, একটা 
ডাকখর, পথিকদিগের অন্ত একখানি বাঙ্গল! এবং একটা 
স্কুল আছে। ইহা! অতি গ্রাটীননগরী । 
দর্ধা (জি) দৃ-বিদারে 'বাহ' ম। দারক। পপুরাং দর্দো। 
অপামজঃ” (ধক ৩৪৫২) 
দর্ধান্‌ (গং) দূবিদারে বাহু" মনিন্। দারক। “দর্দা দর্ষী 
বিশ্বতঃ” ( খুকু ১১৩২৬) 
দর্ধয (বি) দরন্ত হিতং গবাদিত্বাৎ যং। দরছিত, ভয়সাধন। 
দর্বব (পুং) দৃগাতি বিদারয়তীতি দৃব (কৃগৃশুদৃত্যো বঃ। 
উদ ১১৫৫) ১ রাক্ষস, হিংত্র। ২ জাতি বিশেষ। 
"কৈরাত| দরদ] দর্ধাঃ শুর! বৈধামকাত্তথ!। 
ওছুম্বর! ছবির্ভাগাঃ পারদাঃ সহ বাহিলকৈঃ ॥৮ (ভা২৫১।১৩) 
৩ দর্ধ জাতির নিবাসভূত জনপদ ধিশেষ। বর্তমান 
পঞ্জাবপ্রদেশের উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল। 
[ আর্ধ্যাবর্তের মানচিত্র দেখ। ] 
সিয়াং টাপ্‌। ৪ উশীনরের পত্ধবীভেদ। (হুরিব* ৩১২২) 
দর্ববট (পুং) দর্বায় ছিংসাট্ধ অটতি অট-অচ্‌ শকন্ধাদিত্বাৎ 
দলোপঃ। দওবাদী। (হারা*) 
দর্ব্বরীক (পুং) দূ.বিদারে দূঈকন্‌ (ফর্ষরীকাদয়স্চ। উ৭্‌ 
৪২) ১ইন্ত্র। ২বাযু। ৩ বাদ্য বিশেষ। ( উজ্জ্বল) 
দর্বি্ব (ভ্ত্রী) দৃণাতি বিদারক়তানেন দৃ-িন্‌ (বৃদৃভ্যাং বিন 
উদ্‌ 81৫৩) ব্যঞ্জনাদি কারক, হাত।, পর্যায় কমি, শ্বজাকা, 
দবর্ধী, কন্ী, ক্বজাকজ। ২ সর্পের ফণা। ( শব") 
দর্বিবিক (পুং) দধিব স্বার্থে কন্‌, অভিধাঁনাৎ পুংস্বং। দব্বা। 
দর্বর্বিক| (ত্ত্রী) দর্ধি স্বার্থে কন্‌টাপ্‌। দার্টিক!। স্বজাক|। 
কজ্জলতেদ, শিল[ বা তৈজস পাত্রে স্বতাদি সংযুক্ত করিয়া 
দ্বীপ বহ্ছিতে ধরিলে ধে অঞ্জন প্রস্তত হয়, তাহাকে দর্ধিক। 
কহে। ইহ! সকল দেবত1 ও দেবীকে দান করা যায়। 
শশ্্1 নিম্পা্ভ চৈতানি শিলাক়্াং তৈজসেহখব!। 
প্রদগ্াৎ সর্বদেবেভ্যে। দেবীভাশ্চাপি পুজক ॥ 
স্বততৈলাদিযোগেন তাত্রাদে দীপবহ্হিন| | 
যদঞ্জনং জায়তে তু দর্ধিক1 পরিকীর্তিত॥* 
(কালিকাপু* ৬৮ অ৭ ) 
২ গোজিহ্বা লতা, হিন্দী গোজিয়ালত।। 
দর্ব্বিহোম (পুং) দর্বযাঃ হোমঃ ৬তথ। দর্বীসাধন হোমভেদ। 
8681 


[ ৩৬৫ ] 


দব্বাহোন 


প্বর্বীছোমানুপাদায় সর্্বান্‌ ঘঃ প্রাপ্তে ক্রতৃন্‌ ॥% 
: (ভারত লভা' ১২ জ') 
দর্ধ্বিহোমিন্‌ (তরি) দর্বিছোমোহগ্তান্তীতি ইনি। দর্বা- 
হোমকারী। 
দবরধা (শ্রী) দর্বি বাছ* ভীষ্‌। দর্বি, হাতা । [ দর্ধি দেখ। ] 
“আলোচা চতুরে! বেদান্‌ ধর্শান্ত্রাণি সর্বদা 
যোংহং ব্রদ্ম নজানস্তি দব্বাপাকরসং ঘথ ॥৮ 
( উত্তরণীতা৷ ২৩৭) 
দব্বাকর (পুং) দবর্বা ফণাং করোতীতি কৃ-ট, বা দবর্ধী ফণ! 
কর ইবান্ত। সর্প। দব্বীকর সর্পের বিষয় নুশ্রতে এই 
গ্রকার লিখিত হইয়াছে-. 
সর্প বহুবিধ, সাধারণতঃ অশীতি প্রকার; তাহার মধ্যে 
দবর্ধীকর, মগ্ুলী, রাজিমওড, নির্বষ ও বৈকরঞ্জ এই 
পঞ্চ শ্রেণী । 
ইহাদিগের মধ্যে দব্বাকর ষড়বিংশতি গ্রকার। রুষ- 
সর্প, মহাকৃষ, কষ্ণোদর, শ্বেতকপোত, মহাকপোত, বলা-: 
হক, মহসর্প, শঙ্খপাল, লোহিতাক্ষ, গবেধুক, পরিসর্প, 
খগ্ডফণা, ককুদ, পদ্ম, মহাপন্স, দর্ভপুষ্প, দধিমুখ) পুগুরী!ক, 
ক্রকুটামুখ, পুষ্পাভিকীণ, গিরিসর্প, খভুসর্প, শ্বেতোদর, 
মহাশির, অলগর্দ এই ২৬ প্রকার সর্প ফণাবিশিষ্, এইজন্য 
দব্রধীকর নামে খ্যাত এবং যে সকল সর্পের মন্তকে রথাঙ্গ, 
লাঙ্গল, ছত্র, শ্বন্তিক অথব। অঞ্কুশের চিন্ন থাকে, তাহ!- 
দিগকে দব্্বাকর দর্প কছে। এই সর্প ফণাবিশিষ্ট ও শীঘ্্- 
গামী। ইহার! দিবাভাগে বিচরণ করে। দব্কীকর সর্পের 
বিষকর্তৃক ত্বকৃ, চক্ষু, নখ, দত্ত, মুত্র, পুরীষ ও দংশস্থান 
কষ্ণবর্ণ হয় এবং শরীরের রুক্ষতা, মন্তকের ভার, সন্ধি 
স্থানে বেদনা, কটা, পৃষ্ঠ ও গ্রীবার ছুর্ববলতা, জ্ত্ত, কষ্প, 
বাকোর অবসন্নত!, গলার ঘড়ঘড়ানি, শরীরের জড়তা, গু 
উদগার, কাস, শ্বাস, হিক্কা, বাঘুর উর্ধগতি, বেদন!, বমনের 
ইচ্ছা, তৃষ্ণা, লালাঁজাব, ফেণানিঃসরণ, ইন্জ্রি্ কার্ষ্ের 
অবরোধ এবং অন্ত প্রকার বাধুজন্ত যাতনা জন্মে । 
(স্ক্রত) [বিশেষ বিবরণ সর্প দেখ।] 
দববীসংক্রমণ (ব্লী) একটী ভীর্থ। এই তীর্থ ত্রিঞজগতে 
পুজিত এবং ইহাতে দ্বানদানাদি করিলে অশ্বমেধ হজ্জের 
ফল ও স্বর্গলোক লাভ হয়। 
"্দবর্বীসংক্রমণং প্রাপ্য তীর্থ শ্রেলোক্যপূজিতং। 
অশ্বমেধমবাপ্রোতি শ্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥* 
(ভারত বন* ৮৪ অ+) 
দবর্বাহোম (পুং) [দর্বিহোম দেখ।'? 


৯২ 


দর্শন 


দর্শ (পুং) দুহাতে উপর্যযধোভাবাপরসমহ্ত্রপাতন্তায়েন রাক্টৈ 
কাংশাবচ্ছেদেন সহাবস্থিতৌ চন্ত্স্থয্যৌ” তর যত্র, দশ অধি.- 
করণে ঘঞ্্‌ । অমাবন্তা। হুর্ধ্য ও চঞ্জের সঙ্গম কাল, 
অমাবস্তা তিথি। 
"অন্তোহস্তং চক্র হৃর্ষ্য! ভূ দর্শনাদর্শ উচাতে।” (মৎস্তপু') 
সমরাশিতে চক্র হুধ্যের দর্শন হয় বলিক্। দর্শ এই নাম 
হইয়াছে । [বিশেষ বিবরণ অমাবস্তা দেখ । ] 
স নিমিত্ততয়া অন্তান্ত অচ্‌। ২ দর্শকাল কর্তব্য যাগভেদ। 
ভাবে ঘঞ্। ৩ দর্শন, চাক্ষুষ জ্ঞান। 
দর্শক (পুং) দর্শয়তিং নৃপাদিসমীপগমনপথমিতি দৃশ-গিচ্‌- 
খল্‌্। ১ দ্বারপাল, ছ্বারপালগণ সমাগত লোঁকদ্দিগের 
বিষয় রাজাকে নিবেদন করিয়। তাহাদিগকে রাজদর্শন 
করায়, এইজন্য ইহা'দিগের নাম দর্শক হুইয়াছে। (তরি) 
২ ভ্রষ্টা। ৩ প্রধান। ৪ নিপুণ। ৫ দর্শয়িতা। তুমর্থে থুল্‌। 
দেখিতে । র 
“অভিমন্ত্রিতোইপি ন গচ্ছেত যজ্জং গচ্ছেত দর্শক$1* 
(ভারত অনু" ১০৪ অ') 
“দর্শকঃ ত্রষ্মিত্যর্থঃ. দর্শক দৃশ্‌ ধাতু-থল্‌ এই কৃত 
প্রতায় যোগে কর্মে যঠী হইতে গারে, কিন্তু তুমর্থে থল্‌ 
হওয়ায় কর্মে যী হইবে না, এইগ্রন্ঠ'যজ্ঞ এই কর্মকারকে 
দ্বিভীর। বিভক্তি রছিল। তুম্‌ প্রত্যয় পরে কর্শে যঠী 
বিভক্তি হয় না। 
দর্শকগক্গাহার বালালা দেশের মালদহ জেলার একটা 
রাজন্ব বিভাগ । ইহার পরিমাণফল ১৭২৯ বর্গমাইল। জমির 
রাজন্ব ২৮২1 এখানে নদী নাই, কিন্ত অগংখ্য জলাশয়, 
ঝিল ও নাল আছে। এখানে কয়েকটা জলাভূমি থাকায় 
এই স্থান অত্যন্ত অস্বান্্যকর। এখানে জর ও গাত্র 
বেদনা সকল সময়ই হইয়া থাকে। এখানকার ভূমি 
উর্ববরা। এখানে গচুর পরিমাণে চাউল, গম, সরিষ! ইত্যাদি 
জন্মিয়া থাকে। 
দর্শত ( পুং) দৃশ্তেহসৌ দিবি দশ কর্াণি অতচ্‌ (ভূমৃদৃশীতি | 
উণ্‌ ৩1১১০) ১ হুর্যয। ২ চক্র । (তরি) ৩ দর্শনীয়। প্দর্শতো 
রথ্ধঃ সংদৃষ্টৌ পিতু মাইবক্ষয়ঃ ॥* ( খক্‌ ১/১৪৪।৭ ) 
দর্শতত্তী। (তরি) দর্শনীদ্লবিভূতি । *ল দর্শতশ্রীরতিথিগৃ্হে গৃহে 
(খক্‌ ১1৯১২) “দর্শতত্রীঃ দর্শনীয়বিভূতিঃ (সায়ণ) 
দর্শন (ক্লী) দৃশ্ততে হনেনেতি দৃশ করণে লাু। ১ নয়ন । 
২্বপ্র। ওবুদ্ধি। গ৪ধর্ণ। ৫ দর্পণ। ৬শান্ত্র। ৭ ইঙ্া। 
৮বর্ণ। ৯চাক্ষুবজ্ঞান, দেখা । পর্ধ্যার নির্বর্ণন, নিধ্যান, 
'আলোকন, ঈক্ষণ, নিভালন। (জটাধর) 


[ ৩৬১ ) 


দর্শন 
“যেবাধ দর্শনে পুণ্যং পাপঞ্চ যন্ত দর্শনে । 
তৎসর্বং বদ সর্বেশ শ্রোতৃং কৌতুহলং হি মে ॥” 
(ব্রদ্গবৈবর্ত প্রীকঞ্জন্মখণ ) 

যাহ! দেখিলে পুণ্য ও যাহ! দেখিলে পাপ হয়, তাহার 
বিষয় ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে -- 

সুত্রাঙ্গণ, তীর্থ, বৈষ্ণব, দেব গ্রতিম1, তীর্ঘন্নায়ী নর, 
সুর্ধ্য, সতী স্ত্রী, সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারী, গো, বন্ছি, 
গুরু, গেজ, সিংহ, শ্বেতাম্ব, গুক,.পিক, খঞ্কন, হংস, 
ময়ূর, সবৎস! ধেনগু, পতিপুজ্রব্তী নারী, তীর্ঘযাত্রী নর, 
স্বর্ণ বা মণিময় প্রদীপ, মুক্তা, হীরক, মাণিক্য, তুলনী, 
শুরুপুষ্প, শুক্লধান্তা, ঘ্বৃত, দধি, মধু, পূর্ণকুন্ত, লাজ, রাজেন্দ্র, 
দর্পণ, জল, শুর্লপুপ্পমালা, গে।রোচনা, কপূর, রজত, 
সধোবর, পুষ্পিত পুশ্পোদ্যান, দেবপৃজার নিমিত্ত যে 
ঘট স্থাপিত হইয়াছে দেই ঘট, শখ, ছন্দুভি, কন্ত,রী, 
কুদ্ুম, গুক্কি, প্রবাল, ্ষাটিক, কুশমূল, গঙ্গা মৃত্তিকা, কুশ, 
তাত্র, বিশুদ্ধ পুরাণ পুন্তক, সবীজ বিষুণমন্ত্র, বত, তপন্থী, 
সিদ্ধ মন্ত্র, সমুদ্র, কৃষ্ণসার, যজ্ঞ, মহোৎসব, গোমুব্র, গে(ময়, 
ছুগ্ধ, গোধূলি, গোষ্ঠ, গোম্পদ, পকশস্তযুক্ত ক্ষেত্র, শ্ত।মান্্ী, 
ক্ষেমস্করী বেশ্তা, গন্ধ, দূর্বাক্ষতযুক্ত তুল, সিদ্ধান্ন ও পরমার 
এই সকল দর্শন করিলে পুণা হয় এবং অমঙ্গল সকল নাশ 
হয়। কার্তিকী পুর্ণিমাতে রাধিকা, আশ্বিনাষ্টমীতে দুর্গা, 
জন্মাষ্টমী দিনে ধিবমাধব, পৌষ মাসের শুক্লাতিণিতে 
পদ্ম এবং কাশীতে আবপুর্ণা প্রভৃতি দর্শন করিলে অশেব 
পুণালাভ হয়। (ব্রদ্মবৈবর্ত প্রীরষ্ঃবরন্মধ* ) 

দৃ্তে যথার্থতত্বমনেন দশ করণে লুটু। ১০ শান্তর, 
অধ্যাত্মবেদক শান্ত্রভেদ, যাহা দ্বারা তত্বজ্ঞন যথার্থরূপে 
জান! যায়, তাহার নাম দর্শন। 

জ্ঞান লাভ করিতে হুইলে দর্শন্ই তাহার একমাত্র প্রধান 
উপায়। দর্শন শান্ত্র অধ্যয়ন ন! করিলে গ্রক্কৃত তত কোন 
রূপেই জান! যায় না। এই দর্শনশান্ত্র নাস্তিক, বৌদ্ধ, জৈন, 
বৈষ্ণব ও জান্তিকারি মত ভেদে নানাবিধ। উপ্রনিষদ্‌ সমূে 
আরর্যদর্শনের মূলতত্ব প্রকটিত হুইযাছে। অধ্যাত্মতত্ববিদ্‌ 
খধিগণ বহুদপিতান্বার। যে তত্ব প্রকাশ করেন, তাহাই দর্শন। 
বেদের সংহিত।, প্রাঙ্গণ ও উপনিষদ্‌ অবলম্বন করিয়! পর- 
মার্থসংক্রান্ত কএকটা মত প্রচারিত হয়, তাহার নাম দর্শন। 
পরমার্থতব অনুসন্ধানই আধ্যদর্শন শাস্ত্র সমুদায়ের প্রধান 
উদ্দেশ্ত। এই সকল দর্শন শাস্ত্রেই জগতের কারণ নিন্ধ- 
পণ ও মানুষের মুক্তি বা পারলোৌকিক উন্নতি সাধনের 
উপায় নির্ধারপ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে) ইহার মধ্যে 


পন 


ঘড় দর্শনই গ্রাধান। সাঙ্খা, পাতঞ্জল, স্ভায়, টবশেখিক, 
অীমাংসা ও বেদান্ত এই ছয়খাদি ড় দর্শন নামে খ্যাত। 
মাধবাচার্যয সর্ধদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে ড় দর্শন, এ ছাড়! চার্বাক, 
বৌদ্ধ, আর্ত, নকুলীশ পাণুপত, শৈ, পূর্ণপ্রজ্ঞ, রামানুজ, 
রসেশ্বর, পাণিনি ও প্রত্যভিজ্ঞা এই ১৬ খানি দর্শনের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ জ্বিথিয়াছেন। এই সকল দর্শনশান্ত্র হুত্রপ্রণাণীতে 
লিখিত হইয়াছে। 

দর্শন শাস্ত্রে প্রবেশ করিতে হইলে “তত্ব” পদার্থ ও 
«কারণ' গ্রভৃতি শবের তাৎপর্ধয জান! আবহাক। ভ্ভায়, 
বৈশেষিক, সাঙ্খা প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের গ্রারস্তে কতিপয় 
পদ্দার্থ বা তর্থ অঙ্গীকত হইয়াছে । যথা--ন্তায়শান্ত্রে ষোড়শ 
পদার্থ, নৈশেষিকে সপ্ত পদর্থ৭ সাংখ্যমতে পঞ্চবিংশতি 
তত্ব ও পাতঞলে ফড়বিংশতি তত্বস্বীকৃত। বর্তনান সময়ে 
পদার্থ শব্দের গ্রচলিত অর্থ কেবল কতিপয় ইন্দ্রিয়গোচর 
বস্ত মাত্র। যেমন জল, স্বর্ণ, পারদ, মৃত্তিকা ইত্যাি। কিন্ত 
দর্শন শাস্ত্রের ব্যবহৃত পদার্থ সকলের সেরূপ অর্থ নছে। 
ব্যাকরণ।দি পাঠ করিতে হইলে গ্রথমেই যেমন কতিপয় 
স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞ। শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ দর্শন শান্ের 
অঙ্গীকৃত তত্ব ও পদার্থ সেই প্রকার ধাতু ঝ সংজ] মাত্র। 
দর্শনশান্ত্র মতে, কার্য মাত্রেরই কারণ আছে) ন্তায় ও বৈশে 
ধিক দর্শনে এক্ক গ্রকার পারিভাষিক শব্ধ দ্বারা এবং বেদাস্ত: 
দর্শনে অন্ত গ্রকার পারিভ।ধিক শব দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন গ্রকার 
কারণের নামকরণ হইয়াছে । যথ| ন্যায় ও বৈশেষিক সম্মত 
কারণ তিন গ্রকার--সমবায়ী, অনমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ। 
বৈদাস্তিকগণ আরও একটা লাঙ্কেতিক কারণ দ্বীকার 
করেন। তাহার! কছেন, যে কারণ অন্ত উপাদানের সাহায্য 
ন! লইয়া কার্ধ্য উৎপন্ন করে অথচ আপনি কার্ধযরূপে পরি- 
পৃত হয় না, তাহার নাম বিবর্ত উপাদান কারণ। যেমন 
রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে রজুই এ মিথ্যা সর্পজ্ঞানের প্রতি 
খিবর্ত উপাদান কারণ হয় অর্থাৎ রঙ্ছু স্বয়ং সর্প হয়না 
অথচ অপর উপাদানের সাহায্য ব্যতীত মিথ্যা সর্পের ভাগ 
উৎপন্ন করে। 

মাধবাচার্ষ্যের সর্ধদর্শনসংগ্রছের মতানুসায়ে-_নান্তিকাদি 
ক্রমে দর্শনসমূহের বিবরণ যথাক্রমে প্রদত্ত হইতেছে। 

চার্ধাকদর্শন--নান্তিকের মধ্যে চার্ধাকই শ্রেষ্ঠ । এই 
দর্শনের মতে মানুষ বতকাল জীবিত থাকিবে, ততদিন কেবল 
সুখের উপায় চিস্ত। করিবে । 
্যাবজ্জীবেৎ স্তথং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেং। 
ছন্মীভূতত্ত দেহন্ত পুনরাগমনং কৃতঃ ॥” ( সর্বদর্শনমং ) 
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দর্শন 
চার্বাক মতে দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত আত্ম! 
নাই, প্রত্যক্ষ মাত্রই প্রমাণ, অনুমানাদি প্রমাণ লছে। 
কামিনীসস্তোগ, উপাদেয় দ্রবা ভক্ষণ ও উত্তম বসন পরি- 
ধানাদি দ্বারা সমুৎপর স্ুখই পরম পুরুষার্থ। শুখাম্বেষণ ভিন্ন 
আর কিছু প্রয়োজনীয় নাই। এই মতে চারিটী ভূত। 
চার্বাকমতাবলম্বীগণ আকাশকে ভূত বলিয়া স্বীকার 
করেন না। [ বিশেষ বিবরণ চার্ব্বাক শবে দেখ । ] 
বৌদ্ধদর্শন। এই দর্শন চারি শ্রেধীতে বিতক্ত _মাধ্যমিক, 
ষোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যামিকদিগের 
মতে-__কিছুই নাই, সকলই শৃন্ভ। যে সকল বস্ত স্বপ্নাবস্থায় 
দৃষ্ট হইয়া থাকে, জাগ্রতাবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না, 
এবং যে দমকল বস্ত জাগ্রতাবস্থায় দৃই হইয়৷ থাকে, শ্বপ্ন।বস্থাক় 
তাহার কিছুই দেখা যায় না এবং স্ুযুপ্তি অবস্থায়ও আর 
কিছু উপলব্ধি হয় না। ইহাতে বিলক্ষণ গ্রতীয়মান হয় ষে 
বস্ততঃ কোন বস্তই সত্য নছে। সত্য হইলে অবশ্থই সকল 
অবস্থায় দৃষ্টহইত। যোগাচা'র মতে, বাহ বস্ত মাঞ্জেই অলীক, 
কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞান রূপ আম্মাই সহ্য । এ বিজ্ঞান ভুঈ 
গ্রক।র-_ প্রবৃত্তিবিজ্ঞন ও আপয়বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও জুযুপ্সি 
অবস্থ।য় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে গ্রবৃত্তিবিজ্ঞ।ন, আর ন্ুষুপ্তি 
অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম আলয়বিজ্ঞান। 
কেবল আত্মরকেই অবলম্বন করিয়! & জ্ঞান হইয়। থাকে । 
সৌন্রান্তিকের! বাহ বস্বকে সত্য ও অন্ুমানসিত্ধ বলিয়! 
থাকেন । বৈভাধিকদিগের মতে বাহ বস্ত সকল প্রত্যক্ষমিদ্ধ। 
একমাত্র ভগবান্‌ বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের উপদেষ্টা হইলেও শিষ্য- 
সমূহের মতভেদ অআসস্ভতাবিত নছে। যদ্যপি কোন ব্যন্তি 
কছে হুর্য্য অস্তমিত হইয়াছে । এই বাক্য শুনিলে লম্পট 
পরদারহরণের, সাঁধুগণ সন্ধ্যাবন্দনাদির ও তস্কর পরধনাপ- 
হরণের সময় উপস্থিত বোঁধ করেন। এইস্থলে বন্ত। একটা 
কথ! বলিলে শ্রোভৃবর্গ অতি প্রায়ানুসারে এক বাক্যের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া থাকে । এই মতে পঞ্চ জানে- 
ভ্রিয় ও পঞ্চকর্খেক্িয়, মন ও বুদ্ধি উভয়েক্্িয়, এই দ্বাদশ 
ইন্জ্িয়ের আয়তন বলিয়! দেহকে ঘ্বাদশায়তন কহে। বৌদ্ধ- 
দিগের মতে--দেবতা লগত, জগৎ ক্ষণতনগুর, প্রত্যক্ষ 
ও অনুমান এই ছুই প্রমাণ এবং দুঃখ, আয্বতন, সমুদয় 
ও মার্গ এইচারি তত্ব। বিজ্ঞান, বেদনা, সংক্ঞ1, সংস্কার 
ও রূপন্দ্ধা এই পঞ্চন্বন্ধ দুঃখতত্ব। পঞ্চ ইন্ত্রিযম এবং 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ বিষয় এবং মন ও 
ধর্ময়তন অর্থাৎ বুদ্ধি এই দ্বাদশটা আয়তন-তব্ব। 
মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে ম্বভাবত; যে রাগথেষাদি জনে, 


দর্শনি 


তাহাকে সমুদয়-তত্ব কহে। সকল সংস্কারই 
স্বায়ী। এইরূপ যে স্থির বাসম!, তাহার নাম মার্গতত্ব। 
এই মার্গতত্বই নির্বাপ। চর্ানন। কমগুলু। মুগুন, চীর, 
পূর্বাহুভোজন, সমূহাবস্থান ও রক্কা্ঘর এই কয়েকটা 
বৌদ্ধ যতিধর্ধের অঙ্গ । [ বিশেষ বিবরণ বৌদ্ধ শবে দেখ।] 

আর্তদর্শন।--আর্তের1 .দ্রিগন্থর। ইহার বৌদ্ধদিগের 
ক্ষণিকবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। বৌগছ্ধমতে সকল. বস্তই 
ক্ষণিক অর্থাৎ প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন ও দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয় 
এবং আত্মাও ক্ষণিক ওজ্ঞানন্বরূপ, ক্ষণিক জ্ঞানাতিরিক্ত 
স্থিরতর আত্ম নাই। আর্হতের! এই মণ খণ্ডন করিয়াছেন। 
আর্হঘতগণ বলেন, যদি গ্রতি শরীরে এক এক আত্ম! নিরস্তর 
অবস্থান ন! করে, তাহা হইলে এছিক ফল সাধনের নিমিত্ব 
ক্কষিবাণিজ্যাদি কর্পে কোনমতেই লোকের প্রবৃত্তি হইতে 
পারিত না। কারণ আপনার ফলভোগের নিমিত্তই সকলে 
উপায়াঙ্ষ্ঠান করে, যদি উপায়াচুষ্ঠানকর্তী। যে আত্মা সে 
ফলভোগ কালে উপস্থিত ন। থাকে, তাহা হইলে একের 
ফলভোগের নিমিত্ত অপরের প্রবৃত্তি কি প্রকারে সম্ভব 
হইতে পারে? আরহ্‌তমতে, আত্মা চিরস্থায়ী, জীবের পরিমাণ 
দেহ সদৃশ, আহ্তই পরমেশ্বর, তিনি সর্বভ্ত ও রাগদ্েধাদি 
শৃন্ঠ । সম্যক্দর্শন, সম্কৃজ্ঞন ও সম্যক্চারিত্র এই তিন 
রত্বত্রয় । জিনোক্ততত্ব বিষয়ে বিপরীত জ্ঞান ও সংশয়াদির 
নিবারণাদি রূপ সম্যক্‌ শ্রদ্ধাকে সমাক্দর্শন; সংক্ষেপে বা 
বিস্তারিতরূপে বৈনোক্ত তত্বের যেজ্ঞান, তাহা নম্যকৃজ্ঞান 
এবং নিন্দিত কর্ম ত্যাগকে সমাকৃচারিঅ কছে। এ 
চারিত্র পাচ গ্রকার। অহিংস, অন্যের, জুনৃত, ব্রহ্গচর্যয ও 
অপরিগ্রহ। কি স্থাবর কি জঙ্গম কোন প্রকার জীবের 
বিনাশ না করাই অহিংসা, দত্তাতিরিক্ত বস্তর 'অগ্রাহণ 
অন্তেয্, সত্য ও হিতকর অথচ প্রিয় ঈদৃশ বাক্য কখন 
নুনৃত, কাম ক্রোধাদি পরিত্যাগের নাম ব্রহ্মচর্ধ্য এবং সকল 
বিষয়ে মোহত্যাগ পরিগ্রহ। এই ৫টী মহাব্রত। ইহার 
মাধনাতে পরমপদ প্রাপ্তি হয়। আঙর্তদিগের মধ্যে অনেক 
মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন মতে তত্ব ছুইটী দ্ীব ও অজীব। 
জীব বোধাত্বক, অজীব অবোধাত্বক। আবার কোন 
মতে গঞ্চ তত্ব, . কোন মতে সগ্ততত্ব ও কোন মতে 
নবতত্বও কথিত হইয়া' থাকে। আর্থতদিগের মধ্যে 
সম্প্রদায় বিশেষের নাম জৈন। ইহার! জিনোক্ত তত্বানু- 
সারে চলে। জৈনদিগের মধ্যে যাহার! সাধু তাহাদিগের 
লক্ষণ এই-__লন্ধ অয়ভক্ষণ, শুরুবন্ত্র পরিধান ও লুঞ্চিত 
কেশ ধারণ। জিনধির। অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও' নিঃসঙ্গ। 
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ক্ষণমাঅ- 


ইহার চপিবার সময় জীবহত্যা-ভয়ে পিচ্ছিক! খারা অগ্রে 


পথ কইতে জীব সকল অপসারিত করিয়া পচ্চাৎ পাদ 
গ্রক্ষেপ করেন। তাহারা জল পাত্র ব্যবহার ফরেন না৷ 
হস্ত দ্বারাই জলপান করিয়া থাকেন। তাহার! একাকী 
আহার করেন না। . ্‌ [ জেন দেখ।] 

রামান্ুজ দর্শন । এই দর্শনে আর্ত মত খণ্ডিত হুইয়াছে। 
রামান্থজ তর্কাদিদ্বার] গ্রমাণ করিয়াছেন, আর্ঘত মত অগ্রা- 
মাণিক ও অশ্রদ্ধের। এ মত গ্রহণে কাহারাও 
হইতে পারেনা। যেহেতু উহাতে পঞ্চতত্ব, সপ্ততত্থ ও 
নবতত্বাদি নান! বিষয় গ্রকটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সকল 
লোকের এই সঙোহ উপস্থিত হইতে পারে, সগুতত্ব, নবতত্বও 
পঞ্চতত্ব গ্রসৃতি কোন্‌ তত্বের:উপর নির্ভর করিব। পরে 
অব্যবস্থিত মতাবলঘনের আবহ্ঠকত। কি দেখিয়া লোক 
সকল এঁ মত গ্রহণে নিবৃত্ত হুয়। .আর্ঘত মতে লিখিত 
আছে যে, দেহের পরিমাণান্রূপ জীবের পরিমাণ, এইমত ৪ 
খগ্ডিত হইয়াছে। ইহাতে নানাপগ্রকার যুক্তি গ্রতৃতি 
গ্রদপিত হুইয়াছে। দেহের পরিমাণান্ুর্ূপ জীবের পরিমাণ 
হইলে ঘটাদি জড় বস্তুর ন্যায় জীবও পরিমিত হইত। পরি- 
মিত বস্ত কখনই লানাম্থানে থাকেন, সুতরাং জীবেরও 
এককালে নানাদেশে থাক অসম্ভব ইত্যার্দি। 

অঙ্ৈতমত গ্রবর্তক শক্করাচার্ষেযর মতাবলম্বীয়া কহেন, 
একমাত্র ব্রক্ধই সত্য এবং শ্রুতিপ্রতিপান্ত। জগতগ্রগঞ্চ 
কিছুই দত নছে। সকলই মিথ্যা। যেমন ভ্রমবশে রজ্জুতে 
মিথ্যা সর্প কল্পিত হইয়া থাকে এবং পরে রজ্ছু জানিয 
ত্রম নিবারণ হইলে এ কল্পিত সর্পেরও নিবৃত্তি হুয়। 
সেইরূপ অবিস্ত! বার! এই জগৎগ্রপঞ্চ ব্রঙ্গে কল্পিত হইতেছে। 
রহ্জ্ঞান হইলেই এ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া! জগতগ্রপঞ্চেরও 
নিবৃত্তি হইবে। অবিদ্য| ভাব পদার্থ, কিন্ত সং বা অসৎ 
পদের বাচা হইতে পারে না বলিয়া! উহাকে সদসদনির্বচনীয় 
কছে। বিদ্যা অর্থাৎ ব্রদ্মজ্ঞান হইলে এ অবিদ্যার নাশ 
হয়। কিন্তু এই বিষয়ে যে উপনিষদ্বাকাও অম্থুভব 
প্রমাণরূপে অদ্বৈতমতাবলম্বীর উদ্ধত করিয়াছেন, তত্র! 
উল্লিখিত ভাবম্বরূপ অবিদা। দিদ্ধ হইতে পারে না। রামানুজ 
এইরূপে শক্করাচার্য্যের অধৈতমত খণ্ডন ধরিয়াছেন। এই 
দর্শনের মতে পদার্থ তিনগ্রকার, চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ, 
জীবপদ্ববাচ্য, ভোক্তা, অনস্থুচিত, অপরিচ্ছি, নির্পাল, 
ভানগ্বরূপ ও নিত্য এবং অনাদি কর্পরূপ অবিদ্যাবেষ্টিত। 
ভগবদারাধনা ও তৎপদপ্রাপ্তযাদি জীবের ম্বভাঁব। জীব 
অতি পুপ্ম। অচিৎ ভোগা ও দৃশুপদবাচয, অটৈতন গ্বরূপ, 


দর্শন 


(৯ 
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ভোগায়তন। যাছাকে ভোগ কর! যায়, তাহাকে তোগ্য 
কছে; যেমন অন্নপানীয়ার্দি। যাহাঘ্বারা ভোগ কর! যায়, 
তাহাকে ভোগোপকরণ কহে, যথা ভোঙনপান্রাদি। 
যাহাতে ভোগ করা যায়, তাহাকে তোগায়তন কহে, যথ। 
শরীরাদি। ঈখর সকলের নিয়ামক, জগতের কর্তা! এবং 
অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, এরশ্বর্ধয ও বীর্ধাশক্যাদিসম্পর । চিৎ, 
অচিৎ সমুদয় বস্তই তাহায় শরীর শ্বরূপ এবং পুরুষোত্তষ, 
বাসুদেবাদি তাহার সংজ্ঞা। তিনি পরম কারুণিক, এইজন্ত 
উপাপকর্দিগকে যথোচিত ফল প্রদান করিবার আশয়ে 
লীলাবশে পাচ প্রকার মুর্তি ধারণ করেন। প্রথম অর্চ। 
অর্থাৎ প্রতিমাদদি। দ্বিতীয় রামাদ্যবতারস্বক্ূপ বিভব। 
তৃতীয় বান্দেব, সংকর্ষণ, গ্রছ্যয় ও অনিরুদ্ধ এই চারি 
সংজ্ঞাক্রান্ত বাহ। চতুর্থ সুশ্ম ও সংপূর্ণ ষড়.গুণ বান্দেব 
নামক পরব্রহক্গ। পঞ্চম অন্তর্ধামী সকল জীবের নিয়ন্তা। 
এই পাঁচ মূর্তির মধ্যে পূর্ব পূর্বের উপাসনাদ্বারা পাপক্ষয 
হয় এবং উত্তরোত্তর উপাসনার অধিকার জন্মে। এইমতে 
অভিগমন, উপাদ।ন, ইঙ্জযা, স্বাধ্যায় ও যোগভেদে উপাসনাও 
পচ প্রকার। দেবমন্দিরের মার্জান ও অন্থলেপন গ্রভৃ- 
তিফে অভিগমন কছে এবং গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণের 
আয়োজনকে উপাদান, পৃজাকে ইজ, অর্থান্ুমন্ধানপূর্ববক 
মন্ত্র জপ, স্তোত্রপাঠ, নামসংকীর্তন ও শাস্ত্রাভ্যাস 
গ্রভৃতিকে স্বাধ্যায় এবং দেবতানুসন্ধানকে যোগ কছে। এই 
রূপ উপামনাদিদ্বারা ভক্তগণ নিতাপদ প্রাপ্ত হয় এবং 
ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারে, তখন আর পুনর্জন্মাদি 
হয় না। চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ, অভেদ ও 
ভেদাভেদ তিনই আছে। ক্রতিতে যেখানে ঈশ্বর নিগুণ 
বলিয়া অভিহিত, সেম্থলে তাহার তাৎপর্য প্রকৃত জনের হায় 
রাগছেষাদি গুণ ঈশ্বরের নাই, এইমাত্র । আর যে স্থলে 
পদার্থের নানাত্ব বিষয় নিষেধ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য; 
এই যে, ঈশ্বর চিৎ ও অচিৎ সমুদয় বস্তর আত্ম!) সুতরাং 
সকল বস্তই ঈশ্বরাত্মক, ঈশ্বর হইতে পৃথক্ভূত পদার্থ নাই। 
এই সকল তত্বাচ্ুসন্ধান করিয়া রামানজ শারীরকহুতের 
ভাষ্য করিয়ছেন এবং বৌধায়নাচার্ধয মহোঁপনিষদের 
মতানুসার়ে শারীরকহত্রের এক বৃত্তি করেন, কিন্তু এই 
বৃত্তি নিতান্ত বিস্ৃত। এইঅস্ত রামান্থজ এ বৃত্তির মতানু- 
সারে সংক্ষেপে এক ভাম্য করেন। [রামানুজ দেখ।] 

পূর্ণ প্রজদর্শন_পুর্ণপ্রক্ত আনন্বতীর্ঘকৃত ভাষ্বের মতা" 
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1 অত 
সব 


দর্শন 
বির, করিয়াছেন। | এইমতে জীব ক ঢু 
বেদ অপৌরুষেয়, সিদ্ধার্থবোধক ও স্বতঃগ্রমাণ 
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রমাণ। গ্রপঞ্চ সত, 
এই বিষন্ন পূর্ণগ্রজ্ঞ ও রামান্থজের মতের এঁক্য আছে, কিন 
রামাজুজ ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ এই তিন তত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন। পুর্ণগ্রজ্ঞ তাহা ন্বীকার করেন ন1। পূর্ণপ্রজ্ঞ 
বলেন, রামাহুজ বিরুদ্ধ তিনটা তত্ব স্বীকার করিয়! শঙ্বরা- 
চার্ষেযর মতের পোষকত। করিয়াছেন। এই মত অশ্রদ্ধেয়। 
আনন্দতীর্থকৃত শারীরকমীমাংসার ভাষ্ের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে দেখা যায়, ন্গীব ও ঈশ্বরের যে পরম্পর ভেদ আছে, 
তাহাতে আর সন্দেহ থাকেনা। এ ভাষ্যে লিখিত আছে-_ 
"্স আত্ম! তত্বমধি শ্বেতকেতে1” এই শ্রুতির জীব ও ঈশ্ব- 
রের পরস্পর ভেদ নাই, এইন্প তাৎপর্য নছে, কিন্তু 'তস্ত 
ত্বং অর্থাৎ তাহার তুমি এই যঠীদমাস দ্বার] উহাতে 'জীব 
ঈশ্বরের সেবক এই অর্থই বুঝাইবে। এই মতে তত্বছুই 
গ্রকার, শ্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। ইহার মধ্যে ভগবান্‌ সর্ধ্বকোধ- 
বিবর্জিত অশেষ সদ্‌গুণের আশ্রয়স্বরূপ বিষুই শ্বতত্ত্র তত্ব 
এবং জীবগণ অস্বতন্ত্রতত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরায়ত্ত। এইমতে 
ঈশ্বরের সেবা তিন প্রকার-_অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন । 
ইহার মধ্যে অস্কনের পদ্ধতি সকল সাঁকল্যসংহিতাপরি শিষ্টে 
বিশেষরূপে লিখিত আছে এবং উহার অবশ্তকর্তব্যত! 
তৈত্তিরীয্নক উপনিষদে গ্রতিপাদিত হুইয়াছে। নারায়ণের 
শঙ্খচক্রা্দি চিহ্ন যাহাতে অঙ্গে চিরকাল বিরার্দিত থাকে, 
তাহাই করিবে। অঙ্কনের প্রক্রিয়া সকল অগ্নিপুরাণে 
লিখিত আছে। দ্বিতীয় সেব নামকরণ, নিজপুত্রা্দির 
কেশবাদি নাম র|খিবে, তাহা হুইলে কথায় কথায় ভগ- 
বানের নাম কীর্তন হইবে। তৃত্তীয় সেবা ভঙ্রন। এই ভজন 
ত্রিবিধ কায়িক, বাচিক ও মানসিক। তন্মধ্যে কায়িক 
ভঙ্জন তিন '্রকার দান, পরিজ্রাণ ও পরিরক্ষণ। বাঁচিক 
চারি গ্রকার_-সত্য, হছিত, প্রিয় ও শ্বাধ্যায়। মানসিকও 
তিন গ্রকার-_দয়া, স্পৃহা! ও শ্রদ্ধা। যেমন-- 
“সম্পৃজ্া ব্রাঙ্গণং ভক্তা। পুরে ংপি ব্রাঙ্গণোভবেৎ |” 
এই বাক্যদ্বারা শু্রও ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণের পুঁজ 
করিলে ব্রাক্ষণের স্তায় পবিস্রতাদি গুণবিশিষ্ট হয়, এই অর্থই 
বুঝায়। সেইরূপ ক্ব্রহ্গবিদ ব্রঙ্গাব ভবতি” এই শ্রুতিবাক্য 
দ্বার! ব্রঙ্গজ্য ও ব্রদ্মের অভেদ না বুঝাইয়া এই অর্থ বুঝাইবে 
যে, ব্রঙ্গজ্ঞানী বাক্ি ব্রহ্গের সায় সর্বজ্ঞত্বাদি গুণসম্পন্ন হন। 
ক্রুতিতে মায়া, অবিদ্ভা, নিয়তি, মোহিনী প্রক্কৃতি ও বাসনা 
এই ছুইটা শব্ষের প্রয়োগ আছে। তাহার অধ ভগবানের 
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ইচ্ছা! 'বাতর, অধ্ৈতবাদিদিগের করিত অবিভা লহে। আর 
ধে প্রগঞ্চ শব উক্তহুইয়াছে, তাহার অর্থ প্রকৃত পঞ্চতেদ। 
সেই পঞ্চ এই, বথা জীবেশ্বর ভেদ, জড়েখর ভেদ, জড়জীব 
ভেদ ও জীবগণের এবং জড় পদার্থের পরস্পর তেদ। 
প্র গ্রপঞ্চ সত্য ও অনাদি সিগ্ধ। ব্রদ্দের সর্বোৎকর্ষ গ্রতি- 
পাদন করাই সকল শাসকের উদ্দেস্টী। ধর্ম, অর্থ, কাম ও 
মোক্ষ এই চারিটী পুরুযার্থ। তন্মধ্যে মোক্ষই নিত্য; অপর 
তিন পুরুযার্থ; ইহ! অস্থায়ী। খুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি সাত্রেরই 
প্রধান পুরুষার্থ মোক্ষলাভে যত্ধ কর সর্বতোভাবে বিধেয়। 
কিন্তু ঈশ্বর গ্রাসন্ন না হইলে মোক্ষলাভ হয় না। জ্ঞান ভিন্ন 
ঈশ্বর গ্রাসন্ন হন না। জ্ঞান শবে বিষুঃয় সর্বোতকর্ষ জ্ঞানকে 
বুঝায়। 
ক্ষয় ও অক্ষয় প্রভৃতির সমাক্‌ জ্ঞান হইলে বিষুদর সহিত 
সহবাগ হয়, সমুদয় ছুঃখ দূরে যায় এবং নিতা দুখের 
উপভোগ হয়। শ্রতিতে লিখিত আছে--এক বস্তর অর্থাৎ 
বঙ্গের তথজান হইলে সকল বস্তকেই জানিতে পারা যায়। 
ইহার তাৎপর্য্য এই--যেমন গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিকে জানিলে 
গ্রাম জান। হয় ও পিতাকে জানিলে পুত্র জান! হয়। সেইরূপ 
এই জগতের প্রধান ভূত ও পিতার ম্বব্ধপ যে ব্রহ্ম তাহাকে 
জানিতে পাঁরিলেই সমুদয় জানা হয় অর্থাৎ অন্তকে 
জানিবার আর অপেক্ষ! থাকে না এইমাজ্র ; নতুব1 বাস্তবিক 
এই শ্রুতিতে অভেদ বোধ হয় না। অগ্বৈতমতাবলম্বীরা যে 
ব্যাসকত বেদাস্তনুত্রের কুটার্থ করিয়া! থাকেন, সে কিছু 
নহে, এ হুত্র সকলের মধ্যে কএকটা নুত্রের তাৎপর্য্য লিখিত 
হইতেছে যথা “অথাতে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এই হুত্রস্থ “অথ” 
শবের আনস্তধ্য, অধিকার ও মঙ্গল এই তিন অর্থ। 
আর “অতঃ” এই শষের হেত্বর্থ গরুড়পুরাণে ব্রঙ্গনারদ- 
২বাদে লিখিত আছে। যখন নাত্ায়ণের গ্রসন্তা ব্যতি- 
রেকে মোক্ষ হয় না, এবং তাহার জ্ঞান ভিন্ন গ্রসম্নত। হয় 
না। তখন ব্রঙ্গজিজ্ঞাস1 অর্থাৎ ব্র্দকে জানিতে ইচ্ছ। কর! 
অবশ্ঠ কর্তব্য । ইহাই এই স্ুত্রের অর্থ। প্জন্মাদ্যন্ত যতঃ” 
এই হুত্রে বর্গের লক্ষণ কথিত হইয়াছে । এ হুপ্রের অর্থ 
এই 'ধাঁহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংসার 
হইর়।! থাকে, নিত্য নির্দোষ অশেষ সদ্গুণাশ্রয়। সেই 
নারায়ণই ব্রহ্ধ ।* তাদৃশ ব্রদ্ধে গ্রমাণ কি? এই জিজ্ঞাসায় 
কহিক্নাছেন, "শান্ত্রযোঁনিত্বাৎ* শাস্ত্র নকলই নিরুক্ত ত্রঙ্গের 
প্রমাণ, যে হেতু ব্রঙ্গই শাস্ত্র সকলের প্রতিপাদ্য? শান্তর 
সকলের উপক্রমে ও উপসংহারে ব্রদ্মই গ্রতিপাদিত হইপ্নাছে। 
আনন্দতীর্থের গাম্যে সমুদায় বিবরণ বিশ্যারিতরূপে লিখিত 
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আছে, পূর্ণপ্রজ্ঞ এ ভাস্তের. মতানুসায়ে এই সমস্ত রহ্ন্ত 
উত্তাবন.. করিয়াছেন পূর্ণপ্রজ্ঞের আর ছুই সংজ। মধ্ব- 
মন্দির ও মধব। পূর্ণগ্রজ্জ নিজ মাধ্যভাম্যে লিখিগ্াছেন, 
তিনি বায়ুর তৃতীয় অবতার। বাধুর প্রথম অবতার হুনুমান্‌ 
এবং দ্বিতীয় অবতার ভীম | [ পূর্ণগ্রজ্ঞ দেখ ।] 
নকুলীশব-পাশুপভ-দর্শন--এই দর্শনাবলম্বীরা,পরমকারুশিক 
মহাদেবকেই পরমেস্বর এবং জীবগণকে পণ্ড কছেন। জীবের 
অধিপতি ধলিয়! পরমেশ্বরকে পণ্ুপতিও বল! যায়। যে কোন 
বিষয় সম্প।দন করিতে হইলে অশ্মদাদির যেমন অন্ততঃ হত্ত- 
পদদিরও সহায়ত! করিতে হয়, সেইরূপ অন্ত কোন বস্তর 
সহায়তা অবলঘ্ন ন। করিয়াই জগদীশ্বর জগজ্জাত সমুদয় নির্মম ণ 
করিয়াছেন, এই অন্ত তাহাকে স্বতন্ত্রকর্ত। বলিয়। নির্দেশ কর! 
ধাইতে পারে এবং অন্মদাদি দ্বারা যে সমস্ত কার্য সম্পন্ন 
করা হইতেছে, তাহারও কারণ পরমেশ্বর, এই নিমিত্ত তাহাকে 
সর্বকার্ষ্যের কারণ বল! যায় । এই দর্শনের মতে মুক্তি ছুই 
গ্রকার, দুঃখ সকলের অত্যন্ত নিবৃত্তি ও পারমৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি । 
ছুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপ মুক্তি হইলে আর কোন কালেই ছ'খ 
জন্মে না। এইজ এ মুক্তিকে চরম হুঃখনিবৃত্তি কছে। 
ঃদৃক্শক্তি সারা কোন বিষয় অবিজ্ঞাত থাকে না, যত হস্ষ 
যত বাধহিত বা যত দুরম্থ ছউক ন1 কেন, স্থূল অব্যবহিত ও 
অদুরবর্তী বস্তুর স্তায দৃষ্টিগোচর হয়, এবং যেবস্তর যে গুণ 
বাযেদোষ আছে, তাহাও জান। যায়, ফলতঃ সকল বিষয়ই 
দৃকৃশক্তিমান্‌ ব্াক্তির জ্ঞানপথের পথিক হয়। ক্রিয়াশক্তি 
হইলে যখন যে বিষয়ে অভিলাষ হয়, তখনই তাহ! সুসম্পঞ্ন 
হইয়া থাকে। ক্রিন্নাশক্তি মুক্ত ব্যক্তির কেবল ইচ্ছ! মান্র 
অপেক্ষা করে। মু ব্ক্কির ইচ্ছ! হইলে অন্ত কোন কারণ 
অপেক্ষা না করিয়াই অবিলম্বে তাহার মনোরথ পুর্ণ হুয়। 
এইরূপ দৃক্শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরপ মুক্তি পরমেশ্বরের 
তত্তৎ শক্তি সদৃশ, এ জন্ত উহাকে পারমৈশ্বর্ধয মুক্তি ফহে। 
ূর্ণপ্রজঞদর্শনে কথিত ভগবদ্দা সত্ব প্রান্তিকে মুক্কি বল! উক্কি 
মাত্র। মুক্ত ব্যক্তিকে যদাপি দাসত্বরূপ অধীনতাশঙ্খলে বন্ধ 
হইতে হইল, তবে তাহাকে কি রূপে মুক্ত বলা যাইতে পারে, 
ইত্যাদি রূপে পূর্ণগ্রজ্ঞ দর্শনের মত খণ্ডিত হইয়াছে । এই 
মতে, প্রধান ধর্শসাধনকে চর্ধযাবিধি কছে। . চর্ধয। ছুই গ্রফার 
অত ও দ্বার । ত্রিসন্ধা। তশ্মত্ক্ষণ, ভল্মশষ্যায় শয়ন ও উপহার 
এই তিনকে ব্রত কছে। হ,হ, হা করিয়! হান্তরপ হসিত, 
গন্ধর্বশাস্্রানুনারে মহাদেবের গুণগান পপ শীত, নাট্যশান্ত- 
সম্মত নৃত্য, পুজবের চীৎকারের ভাস চীৎকার রূপ হুহগ্থার, 
প্রণাষ ও জপ এই-ছয় কর্ণাফে উপহার বলে। একপ ব্রত 
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জনসমাজে না করিয়া অতি গোপনে সম্পাদন করিতে হুয়। 
- স্বাররূপ চর্যযা--ক্রাথন, "্পনন, মনন, শরগগ।রণ, অবিতৎকরণ 
ও অবিতপ্তাষণ ভেদে ছয় গ্রকার। ন্ুপ্ড না হইয়াও স্ুষ্টের 
ভায় প্রদূর্শনকে ফ্রোথন, বামুসম্পর্কে কম্পিতের ভায় 
শরীরাদ্ির কম্পনকে ল্পন্দন, খঞ্জ ব্যক্তির অন্থরূপ গম. 
নকে মন্দন, পরম রূপবতী স্ত্রী সন্দ্শনে বাস্তবিক কামুক ন! 
হইয়াও কামুকের সভার কুৎপিত ব্যবহার গ্রর্শনকে শ্ৃঙ্গারণ, 
কর্তব্যাকর্তব্য পর্য)ালোচন! পরিশূন্তের স্তায় বিগিত কর্ণাঙ্- 
&ানকে অবিতৎকরণ এবং নিরর্থক বাঁধিতার্থক শবোচ্চারণকে 
অবিতভ্ভাষণ কছে। এই মতে তব্জ্ঞানই মুক্তির সাধন। 
শান্্রাস্তরেও তত্বজ্ঞ।ন মুক্তির সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে 
বটে, কিন্তু শাস্ত্রাস্তর ছার মুক্তিতত্বজ্ঞ।ন হইবার সম্ভবনা 
নাই বলিয়া! এই শান্জই মুমুক্ষুগণের একমাজ অবলম্বনীয়। 
খিশেষন্ধপে যাবতীয় বস্তব জানিতে না পারিলে তত্বজ্ঞান হয় 
না। এই শাস্ত্রে পারমৈশ্বর্যয প্রাপ্তি ও ছুঃখ নিবৃত্তি এই 
উভয়রূপ মুক্তি এবং এ উভয়ই যোগের ফল। এই মত্তে কার্ধ্য 
সকল নিত্য এবং পরমেশ্বর শ্বতগ্ত্রকর্তা। 
[ নকুলীশ পাশুপত দেখ । ] 
শৈবদর্শন--এই দর্শনের মতে শিব পরমেশ্বর ও জীবগণ 
পণ্ড বলিয়! উল্লিখিত হুইয়াছে। নকুলীশ-পাগুপত-দর্শনের 
মতে, পরমেশ্বরের কর্ধবাদি-নিরপেক্ষ-কর্তৃত্ঘ নিদ্দি্ হইয়াছে। 
কিন্তু এতন্মতাবলম্বীর! তাহা ্বীকার না করিয়া! যে ব্যক্তি 
যে ন্দপ কর্ম করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফল 
প্রদান করিতেছেন বলিয়! পরমেশ্বরকে কর্ম্মাদিমাপেক্ষ কর্তা 
কছে। অন্মদাদি ভিন্ন একজন জগৎকর্ত। পরমেশ্বর আছেন 
ইহ! অনুমানসিদ্ধ। অন্মদ্বাদির স্তায় পরমেশ্বরের গ্রক্কৃত শরীর 
নাই, পঞ্চমন্ত্রাতবক শক্তিই তাহার শরীর। জীশান, তৎপুরুষ, 
অথোর, বামদেব ও সদ্োজাত এই পাঁচটা মন্ত্র যথাক্রমে 
ঈশ্বরের মন্তক,.বদন, হৃদয়, গুহা ও পাদদ্বরূপ এবং যথাক্রমে 
অনুগ্রহ, তিরোভাব, গ্রলর, স্থিতি ও সৃষ্টি ্ূপ পঞ্চককত্যেরও 
কারগ। জগম দ্বারা আপাততঃ বোধ হয় যে অন্মদাদির 
স্কার ঈশ্বরের নয়নাদিবিশিষ্ট গ্রাক্কত শরীর আছে, কিন্তু উহ! 
বাস্তবিক নহে। এ সকল জাগমের তাৎপর্য এই যে, মিরা- 
কার বস্তর চিত্ত স্বরূপ ধান হইতে পায়ে ন। বলিয়া, তক্ত- 
বসল পরমেশ্বর ভক্তদিগের ত্র সকল কার্ধা সম্পাদনার্থ 
করুণ! করিয়! কখন কখন তাদৃশ আকার ধারণ করেন। 
এই মতে পদার্থ তিন গ্রকার পতি, পণ্ড ও পাশ। পতি 
পদার্থ ভগবান শিব এবং যাহারা শিবত্ব পদ প্রাপ্ত 
হইয়াছে তাহারা পণ্ড, আর শিষদ্বপদ প্রাণ্ডিনাধন দীক্ষাদি 
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উপায় সকল পাশ। পণ্ড পদার্থ জীবাত্মা। এ জীব খছৎ 
ক্ষেতজাছি পদবাচা, দেছাদিভিন সর্ববাপুক, নিভা, 
অপরিচ্ছিন্ন। ছুক্ষের ও বর্ত শ্বরূপ। [ জীবাত্ব। দেখ.। ] 
পাশ পদার্থ মল, কর্পা, মায়া ও বোধ, শক্তিভেদে চারি 
প্রকার। ম্বাভাবিক অগুচিকে মল কছে; যেমন তও্ল 
তুষদ্বার আচ্ছাদিত হৃইয়! থাকে, সেইরপ এ মল 
দৃকৃশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিকে আচ্ছাদন করিয়া থাঁকে। 
ধর্ম ধর্মকে কর্ম) প্রলয়াবস্থায় যাহাতে কার্ধা সকল বীন 
হয় এবং পুনর্ধ্ধার স্থষ্টিকাঁলে যাহ) হইতে উৎপর় হয় তাহাকে 
মায়া এবং পুরুষতিরোধায়ক যে পাশ তাহাকে রোধশক্তি 
কহে। জীব পণুপদার্থ ঝাচ্য। এ পশ্ুপদার্থ তিন গ্রকাঁর; 
বিজ্ঞনাকল, গ্রলয়াকল ও সকল। একমাত্র মলম্বন্দপ 
পাশযুক্ত জীবকে বিজ্ঞানাকল; মল ও কর্দ বূপ 
পাশঘয় যুক্তকে প্রলয়াকল, আর মল, কর্ম এবং মায়া 
এই প।শত্রয়বন্ধকে সকল কছে। সমাগ্তকলুষ ও অসমাপ্ত 
কলুষ ভেদে বিজ্ঞনাকল জীবও দ্বিবিধ। প্রলয়ারল 
জীবও দ্বিবিধ পকপাশদ্বয় ও অপৰ পাঁশত্বয়। পক পাশ- 
দ্বয়ের মুক্তিপদ গ্রাণ্ডি হয়। অপক পাশছয়কে পুর্ধ্যষ্টক 
দেহ ধারণ করিয়! স্বকর্মানুসারে তির্যক্‌ মনুষ্যাদি বিভিন্ন 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই মতে-_মন, বুদ্ধি ও 
অহঙ্কার, চিত্তশ্বরূপ অস্তঃকরণ, ভোগসাধন কলা, কাল, 
নিয়তি, বিদ্যা, রাগ) প্রক্কৃতি ও গুণ এই মণ্ততত্ব; পঞ্চমহা- 
ভূত, পঞ্চ তম্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রিয় ও পঞ্চ কর্দেরন্তিয় সমুদায়ে 
এক বিংশতিতবাত্মক সুপ্ম দেহকে পূর্ধ্যক দেহ কছে।, এ 
অপক পাশঘয় জীবের মধ্যে যাহাদিগের পুণ্যাতিশয় সঞ্চিত 
আছে; মহেশ্বর তাহাদিগকে পৃথিবীপতিত্ব গ্রদান করেন। 
মকল দ্বরূপ জীবও দ্বিবিধ--পৰ্ক কলুষ ও অপর কলুষ। 
মহাদেব্ঠাক কলুষদিগকে মহেশ্বর পদবী ও অপককলুষদিগকে 
'সারকৃপে নিঃক্ষেপ করেন। [ শৈব দেখ।] 
প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন_-এই দর্শনের মতে মহেশ্বর জগদীশ্বর, 
তিনিই একমাত্র সকল জগতের কারণ। যে প্রকার বহ- 
রূপী ব্যক্তির! শ্বেচ্ছাক্রমে কখন নৃপতি কখন ভিক্ষুক, 
কখন স্ত্রী গ্রভৃতি নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকে, সেই 
রূপ তগবান্‌ মহেষ্বরও গ্বাবরজ্জমাদি নানারূপে অবস্থান 


করিতে ইচ্ছ। করিয়া স্থাবর ও জঙ্গমাত্বক জগৎ নির্ঘাণ 


করিতেছেন এবং এ এ রূপে অবস্থান করিতেছেন। 


'এজপ্ত এই জগৎ যে ঈশ্বরাত্মক তাহাকে কোন পরন্দেহ লাই। 


পয়মেখর আননাস্বরপ, জ্ঞাত এবং জানম্বরূপ, সুতরাং 
তবন্মদাদির খটপটাদি :বিষস্বক মে ফে-জ্ঞান হইতেছে, সে 
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সকলই পরমেশ্বরের স্বর্নপ। এইমতে মুক্তিম্বরূপ পরাপর 
সিক্ষির উপায় একমাত্র প্রত্যতিজ্ঞা, অন্তমতের স্তায় এইমতে 
পুজা, ধ্যান, জপ, যাগ ও যোগাদির অনুষ্ঠানের আবনশ্কতা 
নাই। গ্রত্যভিজ। দ্বার নকল সিদ্ধ হইতে পারে, “স 
এবেশ্বরোংহং* “সেই ঈশ্বরই আমি” এইরূপ পরমেশ্বরের 
সহিত জীবাত্মার অভেদ জনকে গ্রত্যতিজঞ। কছে। এই 
গ্রত্যভিজ্ঞ। স্বীকার করায় এই দর্শনের নাম গ্রত্যভিজ্ত। 
দর্শন হইয়াছে। খর্বক্কৃতি ব্যক্িকে বামন কহে, এইরূপ 
পূর্ব উপদিষ্ট ব্যক্তির থর্ধাকুতি পুরুষ দৃষ্টিগেচর' হইলে, 
“সোহয়ং বামন” সেই এই বামন এইরূপ জ্ঞান হয়, 
নৈয়ায়িক প্রভৃতির! ইহাকে প্রত্যভিজ্ঞা কহেন। শাস্ত্র ও 
অন্ুমানাদিঘার| ঈশ্বরের স্বরূপ ও শক্কি জানিয়৷ সেই শক্তি 
জীবাযআ্মাতেও আছে। এইবপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে 
“নস এবেশ্বরোহ্হং* সেই ঈশ্বরই আমি এইকপ জ্ঞ।ন হয়। 
এইমতে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই, এইমতে 
পরমা! শ্বতঃগ্রাকাশমীন, অর্থাৎ পরমাত্ম| আপনিই গ্রকাশ 
পাইতেছেন। যেমন আলোকসংষোগাদি না হইলে গৃহ- 
স্থিত ঘটপটার্দি বস্তর প্রকাশ হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বরের 
গরকাশে কোন কারণ অপেক্ষা করে না। তিনি সর্বত্র সর্বদ। 
তকাশমান রহিয়াছেন। কিন্তু যখন গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া 
সর্বজত্বাদি রূপ ঈখরের ধর্ম আমাতেও আছে, এক্সপ 
জ্ঞানের উদয় হয়, তখন পুর্ণভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে 
এবং আত্মগ্রত্যভিজ্ঞা জন্মে, তখন আর কোন গ্রয়োজন 
থাকে না। [ গ্রত্যভিজ্ঞা দেখ।] 

রসেশ্বরদর্শন__পদার্থ নির্ণয়ংশে প্রত্যভিজঞ। দর্শনের 
সুছিত রসেশ্বর দর্শনের প্রায় একমতা আছে। প্রত্যতিজ্ঞ। 
দর্শনে পারদপদর্থের বিষয় কোন স্থানে উল্লিখিত হয় নাই। 
এই দর্শনে উহ! বিশেষরূণে নির্দিষ্ট হইয়াছে এইমাত্র বিশেষ। 
যেমন গ্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনাধলম্বীর মহেশ্বরকে পরমেশ্বররূপে 
নির্দেশ এবং জীবাত্বা ও পরমাআআীর অভেদ স্বীকার করিয়! 
খাকেন। সেইরূপ এই দর্শনাবলম্বীরা মহেশ্বরই পরমেশ্বর 
এবং জীবাত্মাই গরমাস্বা এইরূপ স্বীকার করিতে পরাখুখ 
নছেন। কিন্ত ইহারা গ্রত্যনতিজ্ঞ'দর্শনাবলক্বীদিগের প্বক- 
গোল কল্পিত একমাত্র গ্রতাতিজ্ঞই পরমপদ মুক্তির সাঁগন, 
এরূপ বিশ্বাস না করিয়! পরমমুক্তির প্রাপক অন্ত এক গথ 
অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহার! কছেন যে, মুমুক্ষু বক্তি- 
দিগকে প্রথমতঃ দেহের স্থৈর্যয সম্পীদনে যর করিতে হয়, 
তৎপন্নে ক্রমশঃ যোগাভ্যান করিতে করিতে যখন জানোদয় 
হয়, ত্ৎক(লে খুক্তিরদের আবির্ভাব হয়। যদিও অন্তান্ত 


দর্শন 


দর্শনেও মুক্তির সাধন এক এক পথ প্রদর্শিত হইয়াছে 
এবং তত্তৎ পথাবলম্বনেও পরমপদ মুক্তি পাইবার সম্ভাবন! 
আছে, তাহা হইলেও এ সকল পথে লোকের গ্রবৃত্তি হইতে 
পারে না। কিন্তু এই দর্শনে পারদ রসদ্ারা দেছের 
সর্য্য সম্পাদন করিয়। ক্রমশঃ যোঁগাভ্যাঙ্গে নিরত হইতে 
পার! যায়, তাহা হইলে পরমকারুণিক পরমেশ্বর পরিতুষ্ট 
হইয়া পারিতোধিক ম্বরূপ সর্বপ্রধান মুক্তিপদ প্রদান 
করেন। এছন্ত মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে প্রথমতঃ দেহস্থের্ধ 
সম্পাদন করিতে হয়, তাহ! আর বলিবার আবশ্তক নাই। 
দেহের হ্থৈর্যয সাধনোপায় পারদরস ব্যতীত আর কোন 
পদার্থ নাই, এ পারদরসদ্বার! যে ক্ুপ দেহের স্থরর্য সম্পাদন 
করিতে হয়, অন্থান্ত দর্শনে ইহার উল্লেখমাত্রও নাই। 
এই দর্শনের মতে, পারদরস দ্বারা দেহের স্থের্যা সম্পাদন 
করিলে দেহ সবেই মুক্তি হয়, এই মুক্তিকে জীবদুদ্তি 
কহে। প্রথমতঃ এই দেহ শ্বাসকাশাদি নানারোগের 
আশ্রয়, বিনশ্বর, সুতরাং সমাধিকরণ-ক্লেশ-মহনে িতাস্ত 
অশল্, দ্বিতীয়তঃ বাল্যাবস্থায় ধীশক্কি জন্মে না, যৌবনাবস্থায় 
বিষয় রসাস্বাদে ব্যগ্রা হইয়। পরকালের নিমিত্ত ক্ষণকালও 
চিন্তা করিতে প্রবৃত্তি হয় না এবং বুদ্ধাবন্থায় বিবেকশক্কি 
থাকেনা, তৎপরেই দেহপতন হইয়! যায়; সুতরাং এই দেহে 
সমাধি নিষ্পন্ন হইতে পারে না, এক্ন্ প্রথমতঃ পারদরস 
ছার! দিব্য দেহ সম্পাদন করিতে হয়, তাহ! হইলেই ক্রমশঃ 
যোগাভ্যাসাদিতবারা পরমতত্বের শ্কর্তি হইবার সম্ভাবনা 
তগ্নিমিত্তই এই দর্শনে দেহন্থ্র্যাসাধনপণ প্রদর্শিত হুইয়াছে। 
এই পারদরস সামান্ত ধাতু নহে, কারণ মহাদেব পার্বতীকে 
ত্বয়ং বলিয়াছেন ষে 'পারদরন আমার ম্বরূপ, ইহা আমার 
গ্রত্ঙ্গ হইতে উৎপর হইয়াছে । এই পারদ সংসাররূপ মমু- 
দ্রের ন্ত্রণানিবৃত্তি স্বরূপ। পার প্রদান করে বলিয়া 'পারদ' 
এই নাম হুইয়াছে। পারদ আমার বীজ এবং অভ্রক তোয়ার 
বীজ; এই ছুই বীজের যথ|বিধানে মিলন সম্পন্ন করিতে 
পারিলে মৃত ও দারিদ্রা যন্ত্রণা এককালে দুরীভৃত হয়। 
পারদ নানা গ্রকার। তন্মধ্যে এক এক পারদের এক 
একটা অসাধারণ গুণ আছে। বদ্ধ পারদঘ্বার। শুন্তমার্গে 
গৃতিশক্তি এবং স্বৃত পারদদ্ধার| জীবিত হওয়া য় ইত্তাদি। 
একমাত্র পারদই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ধর্গই 
প্রদান করে। পারদ ব্যতীত দেহের নিত্যতাসম্পার্দক 
উপায়াস্তর নাই এবং উহার দর্শন, স্পর্শন। ভক্ষণ, শ্ররণ, 
পৃ্জম ও দানে সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। পারদরস অন্যান্ত 
রূস অপেক্ষ। উত্তম বলিম্বা ইহার নাম রসের । ইহাতে রসের 
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গুণ বিশেষন্নপ বর্ণিত আছে বলিয়া. এই দর্শনের নাম 
রসেশ্বর দর্শন হুইয়াছে। [ রসেশ্বর দেখ। ] 
উলুক্যদর্শন। মহর্ষি কণ।? এই দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। 
তাহার অপর এক মাম উলুক, এজন এই দর্শনকে কাণাদ 
ও ওঁলুকাদর্শন কছে। এই দর্শনে অন্তন্ দর্শনের অনভিমত 
বিশেষ নামে একটী শ্বতগ্ত্র পদার্থ স্বীকৃত হুইয়াছে এইজন্য 
ইহার নাম বৈশেষিক দর্শন। এই দর্শন ফড়দর্শনের মধ্যে 
একথানি। এইমতে অশ্যান্ত ছুঃথনিবৃত্বির নাম মুক্তি। যে দুঃখ 
'নিবৃত্তি হইলে আর কোন কালেই ছুঃখ ন! জম্ম, তাহাকে 
অত্যন্ত ছুঃখনিবৃত্তি কহে। এঁমুক্তি আত্মসাক্ষাৎকার শ্বরূপ 
তত্বজ্ঞান বাতীত জন্মে না। কিন্তু এর তত্বজ্ঞান সহজ সাধ্য 
লহে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যামন দ্বার তব্জ্ঞান জন্মে। 
ভগবান্‌ কণাদ শিষ্য প্রার্থনান্থুরোধে মননের অদ্বিতীয় সাধন 
স্বরূপ দশ অধ্যায়াত্মক এই শান্তর প্রণয়ন করিয়াছেন। 
এই দর্শনের সকল অন্যায়েই ছুই ছুইটা আহ্িক নামক 
বিরাম স্থান আছে। এই দর্শনের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানা- 
তিরিক্ত প্রমাণাস্তর নাই। অন্তাগ্ত দর্শনে যে সমস্ত প্রমাণ 
স্বীকৃত হইয়াছে; সে সকলই অনুমান স্বরূপ, অগ্পমানাতি- 
রিক্ত নহে। এইমতে পদার্থ দ্বিবিধ ভাব ও অভাব; তন্মধ্যে 
ভ্ববা, গুধ, কর্ম, জাতি, বিশেষ ও সমবাদদ এই ষড়বিধ 
ভাব পদার্থ। ইহার মধ্যে দ্রব্যপদার্থ নয় প্রকার--পৃথিবী, 
ভল, তেজ, বাযু, আকাশ, কাল, দিক্‌, আত্মা ও মনঃ। 
গুণ পদ্ার্থরূপ--রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, 
ংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, 
দ্বেষ, ঘত্ব, গুরুত্ব, দ্রব্যত্ব, সহ, সংস্কার, ধর্ম ও অধর্মভেদে 
২৪ প্রকার। নীলপীতাদি বর্কে রূপ কহছে। রূপ 
এ রী বর্ণ ভেদে নানাবিধ। যে বস্তর রূপ নাই, তাহ 
দৃষ্টিগোচর হয় না। আৰু যাহার রূপ আছে, তাহ দৃষ্টিগোচর 
হয়, এইজন্ত রূপ দর্শনের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে 
হয়। রম ষড়বিধ কটু, কষায়, তিক্ত, অল্প, লবণ ও 
মধুর। গন্ধ সুরভি ও অন্থরভি ভেদে দ্বিবিধ। বুদ্ধি শবে 
জ্ঞান বুঝায় । জ্ঞান দ্বিবিধ গরম! ও ভ্রম। যাহার যে গুণ 
ব। দোষ আছে, তাহাকে তত্বৎ গুণ বা দোষশালী বলিয়া 
জানাকে যথার্থজ্ঞান বা প্রমা কহে বং যাহার যে ষে 
গুণ বা দোষ নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ ও দোষশালী 
বলিয়া! ঘ্বানাকে অধধার্থ জ্ঞান এবং ভ্রম কথে। যেমন 
পঞ্ডিতকে মূর্খ ও রজ্জুকে সর্প বলিয়া! জানা । নিশ্চয় ও সংশয় 
তেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। এই ভবনে মনুষ্য আছে আর এই ভবনে 
মচ্য্য আছে কি না, এইল্গপজ্ঞানত্বয়কে যথাক্রমে নিশ্চয় ও 
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ংশয় কছে। সংশয় নান! কারণে হইতে পারে। বিশেষ 
দর্শন হইলে সংশয়ের নিবৃত্বি হয়। বিশেষ পদেধেবন্বর 
ংশয় হয়, তাহার ব্যাপাকে বুঝায়। যেবস্ত না থাকিলে 
যে বস্ত থাকেল, তাহার ব্যাপ্য সেই বস্ত হম । যথা বহি ন। 
থাকিলে ধূম থাকেন! বলিয়! বহ্ছির ব্যাপ্য ধুম, স্থতরাং ষত- 
ক্ষণ না ধুম দর্শন হয়, ততক্ষণ বহর সংশয় থাকে, কিন্তু 
ধূম দৃষ্ট হইলে আর বহ্ছির সংশয় থাকেন! । সুখ ও হুংখ 
ধর্মাধর্্ম দ্বারা হইয়া থাকে। মুখ সকগের অভিপ্রেত এবং 
দুঃখ অনভিপ্রেত। আনন্দ ও চমতকারাদি ভেদে সুখ, আর 
কলেশাদি ভেদে হুঃখ নানাবিধ । অভিলাষকে ইচ্ছা! কছে। 
যত্ন তিন প্রকার প্রবৃদ্ধি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। €য বিষয়ে 
যাহার চিকীর্! থাকে, সে বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। আর 
যাহার যে বিষয়ে ছ্বেষ থাকে, সে তদ্বিবয় হইতে নিবৃত্ত হয়। 
এন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রতি যথাক্রমে চিকীর্য। ও হেষ 
কারণ। যেযত্ব থাকায় জীবিত থাক] যায়, তাহাকে জীবন- 
যোনি কহে। জীবনযোনি যত্ব না থাকিলে জন্ত সকল ক্ষণ- 
কালও জীবিত থাকেন।। প্র ঘত্ধ দ্বারাই প্রাণিগণের শ্বাস 
গ্র্থাসাদি নির্বাহিত হইতেছে। গুরুত্ব পতনের প্রতি 
কারণ এবং দ্রবত্ব ক্ষরণের কারণ। ইহ! স্বাভাবিক ও নৈমি- 
ত্তিক ভেদে দ্বিবিধ। সংস্ক।র ত্রিবিধ_-বেগ, স্থিতিস্থাপক ও 
ভাবনা । বেগ ক্রিয়াদি ঘ্বার। উৎপন্ন হয়। বৃক্ষের শাখা 
আকর্ষণ করিয়! মোচন করিলে যে গুণের সপ্তাবে উহ! পুর্ব- 
্বানে স্থিত হয়, তাহাকে স্থিতিস্থাপক সংস্কার কহে। যে 
সংস্কার দ্বার পূর্বান্ছভূত বস্ত সকলের স্মরণ হয়, তাহাকে 
ভাবনাসংস্কার কহে। ধর্ম গুভাদৃ্ ও পুণ্যাদি পদবাচ্য। 
ইহা! গঙ্গাম্নান ও যাগাদি ধর্মননক। অধর্পকে ভূরদৃ্ ও 
পাপ কহে, ইহা অবৈধ কর্মানুষ্ঠানে জন্মে এবং প্রায়শ্চিন্তাদি 
দ্বারা বিনষ্ট হয়। শব্ধ দ্বিবিধ_-ধ্বনি ও বর্ণ । মৃদজাদ 
ঘার। যে শব্ধ জগ্মে, তাহাকে ধ্বনি এবং কণ্ঠার্দি হইতে যে 
শব্দ উতৎপগ্ন হয়, তাহাকে বর্ণ কহে। এ ব্ণাত্মক শব্ধ 
স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে ছ্বিবিধ। গুণপদার্থ জবব্যমান্ে অব. 
স্থান করে। ক্রিয়াকে কর্ম কহে। কর্ন পদার্থ উৎক্ষেপণ, 
অবক্ষেপণ, আকুঞ্ণন, প্রসারণ ও গমন ভেদে পঞ্চবিধ। উদ্ধ 
প্রক্ষেপকে উৎক্ষেপণ, অধোবিক্ষেপকে অবক্ষেপণ ও বিস্তৃত 
বস্ত সকলের বিস্তারকে প্রসারণ কছে। ভ্রমণ, উর্ধজলন, 
তির্ধযক গমন গ্রভৃতি গমনের মধ্যে গণ্য। জাতি পদার্থ 
নিত্য ও অনেক বস্তুতে থাকে । পরও অপর ভেদেজাতি 
দ্বিবিধ। যেজাতি অধিক স্থানে থাকে, তাহাকে পর জাতি, 
আর যাহ। অল্গ স্থানে থাকে, তাহাকে অপর জাতি কছে। 
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যাহার চৈতন্ত আছে €স আত্মপদবাচা,. আত্মা সকল 
ইন্ত্রিয় ও শরীরের অধিষ্ঠাতা, আত্ম! না থাকিলে কোন 
ইন্দ্রিয় দ্বারাই কোন কার্ধ্য হইত ন1। . 

আত্ম! দ্বিবিধ জীবাত্ব। ও পরমাত্মা [ জীবাত্মা দেখ ]। এই 
দর্শনের মতে বিশেষ পদার্থ নিত্য । আকাশ ও পরমাণু গ্রতৃতি 
এক. একটী নিতা দ্রবো এক একটী বিশেষ পদার্থ আছে। 
যদি বিশেষ পদার্থ ন। থাকিত, তাহা হইলে কখনই পরমাণু, 
সকলের পরস্পর, বিভিত্ন রূপতার নিশ্চয় কর! যাইত না। 
যেমন অবয়বী বস্তদ্ধয়ের পরস্পরের অবয়বগত বিভিন্নত। 
দর্শনে বিভিন্ননূপতা নিশ্চয় কর! যাইতেছে, সেইন্বপ এই 
পরমাণু অন্ত পরমাণু হইতে ভিন্ন এবং অন্ত পরমাণুতে যে 
বিশেষ আছে, তাহা অপর পরমাণুতে নাই, এজন্ত অন্ত পরমাণু 
অপর পরমাণু হইতে পৃথক্‌ এই রীতিক্রমে যাবতীয় পরমাণুর 
পরস্পর বিভিন্নরূপতা নিশ্চয় করা যাইতে পারে। দ্রব্যের 
সহিত গুণ ও কর্দের সহিত জাতির, নিত্য দ্রব্যের সহিত 
বিশেষ পদার্থের ঘে সম্বন্ধ এবং অবয়বের সহিত অবয়বীর 
ষে সম্বন্ধ, তাহাকে সমবায় পদার্থ কহে। অভাব দ্বিবিধ 
ভেদ ও সংসর্গাভাব। গৃহ হইতে পুস্তক ভিন্ন, পুস্তক 
গৃহ নহে, ইত্যাদি স্থলে ঘষে অভাব প্রতীয়মান হয়, তাহাঁকে 
ভেদ কহে। সংসর্গভাব ভ্রিবিধ প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও 
অত্যন্তাভাব। পূর্বে যে সপ্তুবিধ পদার্থের উল্লেখ করিয়াছি, 
তদতিরিক্ত আর পদার্থ নাই। ইহার্দিগের মধ্যেই তাবৎ 
পদার্থ অস্তভূতি হইবে। অন্ধকারাদি দ্বতন্ত্র পদার্থ নহে, 
যেহেতু আলোকের অভাবকেই অন্ধকার কছে। তদতি- 
রিক্ত অন্ধকার পদার্থে আর কোন প্রমাণ নাই। 

[ বৈশেষিক ও কণাদ দেখ। ] 

অক্ষপাদ দর্শন( ভ্তায়দর্শন )--এই দর্শনপ্রণেত মহুষির 
নাম অক্ষপাদ ও গোতম, এন্ড ইহাকে অক্ষপাদ ও গৌতম- 
দর্শন কছে। ইহাতে স্তায় ও তর্কপদার্থ বিশেষদ্ধপ নির্দি 
হওয়াতে ইহার ভ্তায় ও তর্কশান্্র এই ছুইটী নাম হইয়াছে 
এবং এই দর্শনে অনুমানের রীতি সবিশেষ নিক্পিত 
থাকায় ইহাকে আন্বীক্ষিকী শান্তর বলা হইয়াথাকে। এই 
স্ায়শান্ত্রে সকল শাস্্রেরইে উপযোগিতা আছে, ষে হেতু 
স্ায়শাস্ত্র ব্যতিরেকে কোন শাস্ত্রের যথার্থ ভাঁৎপর্য্যগ্রহ 
হয় ন। এইজন্ত গ্ায়শান্্র সকল শান্ত্রেরই দ্বার-স্বরূপ। 
এই শাস্ত্রে “একমেবাদ্িতীয়ং* ইত্যাদি অনেকানেক গ্তাঁয়- 
বিরুদ্ধ শ্রুতি আছে, ইহ! অনেকে বলিয়া থাকেন, কিন্ত 
আদ্যোপান্ত বৌদ্ধাধিকার বিবৃতি দেখিলে এ সকল আপত্তি 
অবোধ-ব্লিসিত বলিক্। বোধ হইবে। মহামহোপাধ্যার 
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দর্শন, 


রঘুনাথ শিরোমণি এ সকল শ্রুতির সমন্বয় করিয়াছেন । 
এই স্ভায়দর্শন ৫ অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহার প্রত্যেক 
অধ্যায়েই ছুইটা করিয়া আহ্িক আছে। এই মতে পদার্থ 
ষোল প্রকার-প্রমাগ, প্রমেয়। লংশয়। গরয়োজন, দৃষ্াস্ত, 
সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ড, হেত্বাভাস, 
ছল, জাতি ও নিগ্রহ স্থান। যাহ দ্বারা যথার্থরূপে বস্ত 
সকলের নির্ণয় কর! যায়, তাঁহাকে এমাণ পদার্থ কছে, 
প্রতাক্ষ, অন্তুমান, উপমান ও শব ভেদেচারি প্রকার। এ 
চারিটা প্রমাণ হইতে যথাক্রমে গ্রত্যক্ষ, অনুমিত, উপমিতি 
ও শাব্ববোধ এই চারিটা প্রমিতি জন্মে। নয়নাদি ইঞ্জিয় বারা 
যথার্থ ব্ূপে বস্ত সকলের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে গ্রতাক্ 
গ্রমিতি কছে। গ্রত্যক্ষগ্রমিতি ৬ প্রকার--শ্রাণজ, রাসন, 
চাক্ষুষ, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস। ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়! 
ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান তাহাকে অনুমিতি কহে। যে 
পদার্থ থাকিলে ষে পদার্থের অভাব থাকেনা, তাহাকে 
তাহার ব্যাপ্য এবং যে পদার্থ ন। থাকিলে যে পদার্থন! 
থাকে, তাহাকে তাঁহার ব্যাপক কছে। যথা কোন স্থানেই 
বহ্ছি ব্যতিরেকে ধূম থাকেনা! বলিয়! ধুম বহ্ির ব্যাপা এবং 
যেস্থানে ধম থাকে, সেম্থানে বহ্ছির অভাব থাকেনা বলিয়। 
বহ্ছি ধুমের ব্যাপক । এই জন্য পর্বতাদদিতে ধুম সন্দর্শন 
করিয়! বহ্ছির অনুমান হইয়! থাকে । অনুমান ব্রিবিধ-_পুর্বা- 
বং, শেষবৎ ও সামান্ততোদৃ্। কারণ দর্শনে কার্ধোর 
অন্ুমানকে পুর্ববৎ অর্থাও কারণলিঙ্গক অনুমান কহে, 
যেমন মেখের উন্নতি দর্শন করিয়! বৃষ্টির অনুমান। কার্ধ্য- 
দর্শন করিয়া! কারণের অন্ুমানকে শেষবৎ অর্থাৎ কার্ধ্য- 
লিঙ্গক অনুমান কহে; যেমন নদীর অত্যন্ত বৃদ্ধি দর্শন 
করিয়। বৃষ্টির অন্থমান। কারণ ও কার্য্য,ভিন্ন কেবল ঝাপ্য 
যে বস্ত তাহাকে দর্শন করিয়া যে অন্ধুমিতি হয়, তাহাকে সামা- 
ম্ততোদৃষ্ট অনুমান কছে, যথ। গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণ শশধর 
সনার্শনে শুরুপক্ষের অন্থমান ক্রিয়াকে হেতু করিয়া! গুণের 
অনুমান এবং পৃথিবীত্ব জাতিকে হেতু করিম! দ্রবাত্ব জাতির 
অন্থমান। কোন কোন শব্ষের কোন কোন অর্থে শক্তি 
গরিচ্ছেদকে উপমিতি কছে। এই শব্দ দ্বারা যে বোধ হয়, 
তাহাকে শাববোধ কহে। এই শবপ্রমাণ দ্বিবিধ দৃষ্টার্থক 
ও অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষপিদ্ধ তাহাকে দৃষ্টার্থক 
আর যাহার অর্থ অনৃষ্ত তাহাকে অদৃষ্ার্ঘক শব কছে। 
গ্রম্যেপদার্থ আত্মা, শরীর, ইন্জিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, 
দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপরর্ণা ছেদে দ্বাদশ গ্রকার। 
ইব্জির ছুই. প্রকার বহিরিল্িয় ও অন্তরিজিয়। দোষ রগ, 


দর্শন 


দ্বেধ ও মোছতেদে ভ্রিবিধ। কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ, 
মায়। ও দভ্তাদি ভেদে বাগ পদার্থ নানাবিধ । রমণেজ্ছাফে 
ক্কাম, নিল প্রয়োজন ব্াযতিরেকেই পরের অভিমত বিষয়ের 
নিবারণেচ্ছাকে মতসর, যে বিষয়ে কোন ধর্থের হানি হয় ন।, 
এমত বিষরপ্রাপ্তির ইচ্ছাকে স্পৃহা, আর আমার সঞ্চিত বস্তর 
ক্ষয় না হউক, এতাদৃশ ইচ্ছাকে তৃষা কছে। কার্পণ্যাদি 
ভেদে ভৃষ্ণাও নানাবিধ । উচিত ব্যয় না করিয়া! ধনরক্ষণে- 
চ্ছাকে কার্পণা কহে। যাহ দ্বার! পাপ হইতে পারে, এপ 
বিষয়ের প্রাপ্তীচ্ছাকে লোভ কহে। পরবঞ্চনাকে মায় 
কছে। ছলক্রমে নিজের ধার্ম্িকতাদি গ্রকাশ করিয়া ম্বকীয় 
উৎকুষ্টত্ব বাবস্থাপনেচ্ছাকে দস্ত কছে। ক্রোধ, জর্া, অসুয়া, 
দ্রোহ, অমর্ধ ও অভিমানাদি ভেদে দ্বেষও নান গ্রকার। 
বিপর্যয়, সংশয়, তর্ক, মান, গ্রমাদ, ভয় ও শোকাদি ভেদে 
মোহও নানা প্রকার। বারংবার উৎপত্বিকে অর্থাৎ একবার 
মরণ আর একবার জন্মগ্রহণ এবং পুনরায় মরণ ও তদনস্তর 
জন্মগ্রহণ রূপ জন্মগ্রহণের আবৃত্বিকে প্রেত্যভাব কছে। 
যতদিন না মুক্তি হয়, ততদিন নকল জীবকেই এই গ্রেত্য- 
ভব হুঃখে ছুঃখিত হইতে ছয়। মুক্তি ব্যতীত এই প্রেতা- 
ভাব ছুঃখ হইতে নিবৃত্তি হয় না। অত্ান্ত ছুঃখনিবৃত্তি 
রূপ মুক্তিকে অপবর্থ কছে। এই অপবর্গই সকলের প্রার্থ- 
নীয় ও প্রয়োজন। গ্রায়োজন মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। 
অভিলষণীয় বিষয়াস্তরের সম্পাদক বলিয়া যে বিষয় অভিলয- 
ণীয় হয় তাহাকে গৌণ, আর তর্দতিরিক্ত কেবল অভিলষণীল্ন 
বিষয়কে মুখা গ্রয়োজন কছে। প্রত্যেকরই মুখ্য প্রয়োজন 
স্বথ ও দুঃখ নিবৃত্তি। যে কোন বাক্তি যে কোন বিষয়ে 
প্রবৃত্ত হয়, সকগ্পেরই প্রধান উদ্দেশ্ত দুখ ব৷ ছুঃখনিবৃত্তি, 
প্র সুখ ও ছুঃখ নিবৃত্তির সম্পাদক বলিয়াই অতি 
রেশকর বিষয়ও গ্রার্থরীয় হয়। ফলতঃ কল বিষয়েরই 
গ্রধান উদ্দেশ্র সুখ বা ছুঃখনিবৃত্তি বলিয়া! সুখ ও ছুঃখ নিবৃ- 
ত্বিকে মুখ্য প্রয়োজন আর উহাদিগের সাধন বলিয়া! ধনো 
পার্জনাদ্রিকে গৌপ গ্রায়োজন কহে। অনিশ্চিত বিষয়ের 
শান্নানুদারে নির্ণর করাকে সিদ্ধাস্ত কছে) যথা'-কি হইলে 
মুক্তি হয়? এইরূপ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে ও শান্ত্রাদি ঘবার! 
তত্বজ্ঞান হুইলে মুক্তি হয় এইরূপ নিশ্চয় হুয়। সিদ্ধান্ত চারি 
গ্রাকার--সর্ধতন্ত্র। প্রতিতন্ত্র। অধিকরণ ও অভ্যপগম। 
বিচারাঙগ বাক্যবিশেষকে অবয়ব কছে। অবয়ব £ প্রকার-- 
গ্রতিজ্ঞা, হেতু, উদ্বাছরণ, উপনয় ও নিগম্নন। আপত্তি 
বিশেষকে তক কছে। পরম্পর জিগীষু না! হইয়া! কোন প্রকৃত 
বিষয়েয় তত্বনির্য়ার্থ বাদী গ্রতিবাদীর বিচারকে বাদ কহে। | 
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গ্রকৃত বিষয়ের বাস্তবিক সাধক ন। হইলেও আপাততঃ 
প্রকৃত বিষয়ের নাধক বলিয়া যাহাকে বোধ হয়, তাহাকে 
হেত্বাভান কছে। বক্তা যে অর্থতাৎপর্য্যে যেশাৰ গ্রয়োগ 
করেন, নে শবের সে অর্থ আুহুণ না করিয়৷ তথ্িপরীত অর্থ 
কল্পনাপূর্ববক মিথা! যে দে/যারোপ করা! যায়, তাহাকে ছল 
কহে। গ্রতিজ্ঞাত বিষয়ে গ্রতিবাদদী দোষ দিলে সেই দোষের 
উদ্ধারে অশক্ত হুইর গ্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিত্যাগাদদি রূপ 
পরাজয়ের যে কারণ তাহাকে নিগ্রহন্থান কছে। স্কায় মতে-- 
ষোড়শ পদার্থের তত্বজ্।ন হইলে আত্মতত্বজ্ঞান জম্মে। তখন 
বস্তর স্বরূপ উপলন্ধি হয় এবং আত্মা শরীরাদি হইতে পৃথক্‌ 
তাহ! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সুতরাং শরীরাদিতে আস্মত্ব বুদ্ধি 
রূপ আর মিথ্যাজ্ঞান জন্মে না। এইনপে রাগ ও দ্বেষের 
আর উৎপত্তি হুয় না । যদি রাগ ও দ্বেষই নিবৃত্ত হইল, তবে 
উহাদিগের কার্ধা স্বরূপ ধর্ম ও অধর্াত্মক গ্রাবৃত্তির পুনর্ধবার 
মন্তাবন| থাকেনা । ধর্ম ও অধর্শই যখন জন্মগ্রহণের 
ত, তখন ধর্ম্মাধন্দদ নিবৃত্ত হইলে আর জন্মাদি হইবে না, 
তখন আর জন্মমৃত্ন্ূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না এবং 
সকল ছঃখ নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। তখনই মুক্তি হুইবে। 
জীবায্মতিরিক্ত যে একজন পরমেশ্বর আছেন, তথ্বিষয়ে 
প্রমাণ অনুমান ও শ্রত্যা্দি। [জীবাত্বা দেখ।]ন্তায় ও 
বৈশেধষিক দর্শন এই উভয় দর্শনের মধ্যে এখন কোন 
শস্ত্রেরই মুল স্তরের সম্যক অন্থুণীলন নাই, কেবল উভয় 
শান্তসম্মত সংগ্রহ ও টীকা দমকল সাধারণতঃ গ্থায়শান্ত্র 
নামে অভিছিত। পারমার্থিক মত বিষয়ে এই ছুই দর্শনে 
কোন প্রভেদ নাই, এ উভয়ই যুক্তি প্রধান শান্ত্র। অপর 
অপর যেষে বিষয়ে মতভেদ আছে, তাহু। অভি সামান্ত। 
বৈশেধষিক সপ্ত পদার্থ ও নৈয়াগ্িক যোঁড়শ পদার্থবাদী এই মাত্র 
বিশেষ। এই উভয় দর্শনই পরমাণুবাদী। [ন্তায় দেখ।] 
সাংখ্যদর্শন--এই দর্শন প্রণেত! মহর্ষি কপিল। মহর্ষি 
কপিল যখন দ্বেখিলেন, এই জগন্মগুলে সকলই ব্রিতাপে 
তাপিত, ধে দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করা যায়, চারিদিকেই ছুঃখ- 
ময়, ছুঃথ ভিল্ন আর যেন কিছুই নাই। তাই তিনি দয়া পর- 
বশ হইয়৷ নিস্তারের উপায় শ্বব্ধগ এই অধ্যাত্মশান্ত্র গ্রচার 
করেন। এই দর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্বের সংখ্যা অর্থাৎ 
গণন| করিয়াছেন বলিয়াই ইছাকে সাংখ্যদর্শন কছে। 
মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্ট্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, 
পঞ্চ মহাভূত ও পুরুষ এই গঞ্চবিংশতি তত্ব। প্রকৃতির 
পরিণায়ে এই চরাচর জগৎ উৎপত্তি হুইয়াছে, এবং 
পুরুষ একৃতির মায়ায় বিমোহিত হুইয়। গ্রতিবিত্ব ক্রমে 
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দুঃখ ভোগ করিতেছে। পুরুষ নিত্য ও অপরিণামী। ইনি 
কাহার প্রক্কৃতিও নহে বিকৃতিও নহে এজন অনুভয় অর্থাৎ 
না প্রকৃতি ন। বিক্ৃতি। মূল প্রকৃতি ত্রিগুপাত্মিক! অর্থাৎ 
সমভাবে অবস্থিত যে সত্ব রজঃ ও তমোগুণ তাহাদিগের 
শ্বরূপ। সত্ব রঃ ও তম ইহার। বৈশেধিকোক্ত গুণ পদার্থ 
নহে, দ্রব্য পদার্থ । পুরুষ পণ্ড বন্ধন করে বলিয়া ইহাকে গুণ 
বলিয়। উক্ত হুইয়াছে। এই প্রকৃতি সক্রিয়, নিত্য, অনাশ্রিচ 
অর্থাৎ কোন আশ্রপ্ন অবলম্বন ন। করিয়। অবস্থিত, অসংযুকক, 
অবিভক, স্বতন্ত্র অর্থাৎ অহঙ্কারাদি তত্বাস্তরের সাহায্য বাতি- 
রেকেই স্বকারধ্যকরণে সমর্থ । অচেতন জড়াত্মক এবং পরি- 
ণামী। মহত্বত্ব অবধি এই দৃগ্তমান্‌ মহতী মহীমগ্ডলী প্রভৃতি 
মহাভূত পর্য্যস্ত-য।বতীয় পদার্থ মূল গ্ররূতির সাক্ষাৎ পরম্পরার 
পরিণাম বিশেষ । এই গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হুইয়! জগৎ 
কার্ধায সম্পাদিত হয়। সত্বগুণ সুখ ম্বরূপ লঘু প্রকাশক, 
রজঃ ছুংখ স্বরূপ এবং উপষ্টস্তক অর্থাৎ সত্ব ও তমং যে নিজ 
নিন্দ কার্ধ্য প্রবৃত্ত হয় তাহার গ্রবর্তক। তমোগুণ মোহ 
স্বরূপ, গুরু এবং আবরক । যখন - প্রন্কৃতিক্গ বিরূপ পরিপাম 
হয়, তখন প্রকৃতি হইতে মহত্তব্ব, মহৎ হইতে অহষ্কার এবং 
অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্জ্রিয় ও পঞ্চতন্সাত্র এবং পঞ্চতন্মা 
হইতে পঞ্চ মহাতূভ এইক্রপে লকল স্থঙ্টি হয়। এতদ্বাতিরিক্ত 
অন্ত কোন পদার্থ নাই। মহত্বত্ব বুদ্ধি স্বরূপ | বুদ্ধিতত্ব দ্বারাই 
যাঁবদ্বিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্যতা নিশ্চয় হয়। শ্রী নিশ্চয়কে অধ্য- 
বসা কছে। অধাবসায় বুদ্ধির ধর্মা। পুরুষ নিত্য, সাদি 
ব্রিগুণশুন্ত, চেতন ন্বর্নপ, সাক্ষী, কৃটস্থ, দ্রষ্টা, বিবেকী, সুখ 
ছঃখাদি শৃন্ঠ, মধ্যস্থ ও উদ্দাসীন পদবাচা। পুরুষ শরীরভেদে 
নান গ্রকার অর্থাৎ এক একটা শব্ীরের অধিষ্ঠীতা আত্মা 
স্বরূপ এক একটা পুরুষ আছেন। প্র শরীর ছিবিধ স্থল ও 
সুঙ্ষা। স্কুল শরীর মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন হয়। মাতা হইতে 
লোম, শোনিত ও মাংন এবং পিত1 হইতে ছাযু, অস্থি ও মজ্জা 
জন্মে। এই মাতাপিভূঙ্জ শরীরকে যাটুকৌশিক শরীর 
কহে। এই শরীরই রসাস্ত, ভম্মাস্ত বা বিষ্ঠান্ত হয়। সুক্ষ 
শরীর, বুদ্ধি, অহঙ্কার, একা দশেক্জ্িয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্টাদশ 
তব্বের সমষ্টি, ইহ! নিত্য অর্থাৎ গ্রলয় পর্যন্ত স্থায়ী এবং অব্যা- 
হত অর্থাৎ অগ্রতিহত গতি । হুক শরীর শিলামধ্যে গ্রবেশ 
করিতে পারে এবং ইহলোক ও পরলোকগামী। এই সুক্ষ 
শরীর, লর, পণ্ড, পক্ষী, শিলা ও বৃক্ষা্দি স্বরূপ গুল শরীর 
ধারণ করে। এই শরীরেরই' সুখ হুঃখ ভোগ হয়; এই 
শরীরের বিনাশ হয় ন1। প্রকৃতি সর্থের আদিতে এক 
একটা হুশ শরীর নির্দাণ করিয়াছেন। গ্রক্কতি পুরুষের 
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বিবেক খ্যাতি পর্যাস্ত পুরুষের সহিত সংযুক্ত খাকে। বিবেক" 
খ্যাতি হইলেই প্রকৃতি নিবৃত্ত হয়। যেমন নর্তকী ,নৃত্য 
দর্শনরূপ শ্বকার্ধ্য সম্পাদন করিয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ 
গ্রকৃতিও পুরুষকে সংসাররূপ রঙ্গ দেখাইয়া তাহ। 
হইতে নিবৃত হয়। ইহারা অদ্ধপন্ুবৎ ম্বকার্য্যসম্পাদনে 
সমর্থ হয়। এজন গ্রক্কতি পুরুষসাপেক্ষ, পুরুষও প্রকৃতিগত । 
সুখ ছুঃখকে আত্মগত বিবেচনা করিয়। তন্নিবারণ।ভিলাষে 
মুক্কি প্রার্থন। করে। এ মুক্তি গ্রকৃতির সহিত পুরুষের 
অগ্তথাখ্যাতি অর্থাৎ ভেদজ্।ন ম্বরূপ তত্বজ্ঞ।ন বাতীত জন্মে 
না। এই তত্বজ।ন গ্রাকৃতি দ্বাল্মাই সম্পাদিত হয়। এজ 
পুরুষও প্রকৃতিসাপেক্ষ। প্রমাণ ভ্রিবিধ গ্রতাক্ষ, অনুমান 
ও শব্দঘ। এই মতে, সকল কার্যযই সৎ অর্থাৎ সকল কার্ধই 
উৎপত্তির পুর্বে স্বত্ব কারণে সুক্মব্ূপে সংযুক্ত থাকে, পরে 
যখন আবিস্ৃতি হয়, তথন তাহাকে উৎপন্ন কহে; আর যখন 
তিরোদূত হয় অর্থাৎ পুনরায় নি কারণে বিলীন হয়, তখন 
তাঁহাকে বিন কহে। বস্ততঃ কোনই কার্ধ্যই উৎপন্ন ব! 
বিনষ্ট হয় না। ভ্রিবিধ ছুংখের অত্যান্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ 
ব। মোক্ষ। যাহাতে এই হংখের নিবৃত্তি হইতে পারে, তদ্ছি- 
যয়ই এই দর্শনে বিশেষরূপ আলোচিত হইয়ছে। 
[ সাংখ্য ও কপিল দেখ। ] 

পাতঞল-দর্শন-_-এই দর্শনপ্রণেতা ভগবান পতগ্রলি। 
নিল নামানুদারে এই দর্শনের নাম পাতঞ্জল দর্শন হইয়াছে। 
এই দর্শনে যোগের বিষয় বিশেষ রূপ নির্দিষ্ট থাকায় ইহাকে 
যোগশাস্ত্র ও পদা্থনির্ণয়াংশে সাংখাদর্শনের সহিত একমত 
থাকায় ইহাকে সাংখ্যপ্রবচন শবেও নির্দেশ করা যায়। 
ভগবান্‌ কপিল যেরূপ পঞ্চবিংশতি তত্ব স্বীকার ফরেন, স্গ- 
বান্‌ পত্তঞ্লিও তাহ শ্বীকার করিয়াছেন। ইহার মতে, 
পুরুষাতিরিক্ত পরমেশ্বর আছেন, 4এই মাত্র গ্রভেদ। এজন্ত 
কেহ কেহ সাংখ্য শাস্ত্রকে সেশ্বর সাংখ্য ও নিরীশ্বর সাংখা 
কহিয়! থাকেন। সেশ্বর সাংখ্য পাতঞ্জল ও নিরীশ্বর সাংখ্য 
কপিলহুজ। সাংখ্য শানে ঈশ্বর স্বীকার করেন কি ন। তাহা 
নিতান্ত দুর্বোধ্য এবং অনালোচ্য, এজন্ত তদ্িষনক বিচারাদি 
প্রদত্ত হইল না। 

এই দর্শন পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত। এই পাদচতুষ্টয়ে যোগ 
শান করিবার গ্রাতিজ্ঞা, যোগের লক্ষগ, যোৌগের উপায় 
স্বরূপ যে অভ্যাস ও বৈরাগ্য তাহাদিগের স্বরূপ ও ভেদ, 
সম্প্রজ্ঞত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে সমাধি বিভাগ, সবিষ্তার 
যোগোপায়, ঈশ্বরের স্বরূপ, প্রমাণ উপাসনা ও তৎফল, 
চিত্তবিক্ষেপপ ছঃখাদি, চিত্তবিক্ষেপের ও ছুঃখাঁপির নিরা- 


৯. 
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করণোপাক় সমাধিভেদ, ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ কর্দের প্রভেদ, | 


তত্বজ্ঞান, যম নিয়মাদি, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, সিদ্ধিপঞ্চক, 
বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণ গ্রাভৃতি প্রদশিত হইয়াছে । পতগ্রলি 
মতে, ষড়.বিংশতিতত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । এই ষড়বিংশতি 
তত্বেই যাবতীয় পদ্দার্থ অন্তভূততিআছে। এতদতিরিক্ত পদার্থা- 
স্তর নাই। চতুধিংশতিতত্ব ও পুরুষ ইহার বিষয় সাংখ্য 
দর্শনে বণিত হইয়াছে। ষড়বিংশতি তত্ব ঈশ্বর। পরমেশ্বর 
ক্েশাদিরহিত, 'অগন্িম্মীণার্থ স্বেচ্ছান্থমারে শরীর ধারণ- 
পূর্নক সংসার প্রবর্তক এবং সংসারানলে সন্তপামান ব্যক্তি 
সকলের অন্ুগ্রাহক, অসীম, কপার নিধান এবং অস্তর্গামী রূপে 
সর্দত্র দেদীপাম।ন রহিয়াছেন। যোগ দ্বারা তাহাকে জান! 
যাঁয়। চিত্তবৃত্তির নিরোধকে অর্থাৎ বিষয়ম্থণে প্রবৃত্ত চিত্তকে 
বিষয় হইতে বিনিরুন্ত ও ধ্যেয় বস্তমাত্রে সংস্থাপিত করিয়া 
তন্মাত্রের ধ্যানবিশেষকে যোগ কহে। অন্তঃকরণকে চিত্ত 
কহে। ক্ষিপ্ত, মুট়) বিক্ষিপ্র, নিরুদ্ধ ও একাগ্র ভেদে চিত্তের 
অবস্থা পঞ্চবিপ। চিত্তের অবস্থা বিশেষকে চিত্তবুন্তি কহে। 
চিত্বৃত্তি পাচ প্রকার- প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও 
স্বতি। গ্রতাক্ষ) অনুমান ও আগমভেদে গপ্রম।ণ ত্রিবিধ। 
মিথ্যাজ্ঞানকে বিপর্যায় কছে। কোন বিষয় বাস্তবিক অত্যন্ত 
অসম্ভব বলিয়া গতির থাকিলে ও তদর্থ-প্রতিপাদক শব্দ শঅবণ 
মাত্র আপাততঃ তদ্বিষয়ের মেজ্ঞান জন্মে, তাহার নাম বিকল্প। 
নিদ্রাশনে সাপারণ নিদ্রা ও স্মরণকে স্বৃতি কহে । এই পাচ 
প্রকার চিত্তবৃত্তিই চিত্তের পরিণাম বিশেষ বলিয়া! চিত্বের ধর্ম, 
আত্মধন্ম নছে। পরিণাম ভ্রিবিধ ধন্ম, লক্ষণ 'ও অবস্থা । যোগ- 
স্বরূপ চিত্তবৃত্তি নিরোধ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সমুৎপন্ন হয় । 
বহুকাল নিরন্তর আদরাতিশয় সহকারে কোন বিষয়ে যত্ব 
করাকে অভ্যাস, আর বিষয়-সুথ-বিতৃষ্ণাকে বৈরাগ্য কহে। 
যাহার বৈরাগ্া উপস্থিত হয়, সে বিবেচনা করে, সুখদুঃখ- 
জনক বিষয়ের বশীভূত আমি নই, আমারই বশবর্তী সুখ- 
ছুঃখার্দি-জনক বিষয়, এ কারণ বৈরাগাকে বশীকার শবে 
নির্দেশ কর! যায়। বিষয় দ্বিবিধ দৃ্ ও আন্শ্রবিক। ইহু- 
লোকে উপভুল্সযমান বিষয়কে দৃ&, আর পরলোকে ভোক্তবায 
বিষয়কে আনুশ্রবিক কহে। জ্ঞানযোগের অধিকারী সকলে 
নহে; যাহাদিগের চিত্ত গ্রসন্ন হইয়াছে, তাহাদিগেরই জ্ঞান- 
যোগের অধিকার আছে। যাহাদের চিত্তগ্রসাদ না হুই- 
য়াছে, তাহাদিগকে প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগ করিতে হয়। মন্ত্রের 

স্কার দশ গ্রকার--জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, 
বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্গণ, দীপন ও গুপ্তি। ইত্যাদি 
ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিলে কর্লেশ সকল ক্ষীণ হয়। যোগাঙগ 
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অষ্টবিধ--যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, 
ধান ও সমাধি। প্র(ণবাযুর স্বাভাবিক গতিবিচ্ছেদকে প্রাণা- 
মাম কহে। প্রাণায়াম ভ্রিবিধ রেচক,; পূরক ও কুম্তক। 
যথাবিধ যোগান্ুষ্ঠান করিলে সিদ্ধি হয়। সিদ্ধি নানাগ্রকার, 
তন্মধ্যে অণিমা, লঘিম1, মহিমা, গরিমা, গ্রাকাম্য, ঈশিত্ব, 
বশিত্ব ও কামাবশায়িত্ব এই ৮টী সিদ্ধিকে মহাসিদ্ধি কহে। 
সকল ব্যক্তিরই সংসারের কারণ একমাত্র প্রক্কতি-পুরুষ" 
ংযোগ। প্র প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ অবিদ্ভাবশতই জন্মে । এ 
অবিগ্ভার বিনাশক কেবল বিবেকখ্যাতি, এতত্তিন্ন অবিগ্ভার 
উন্মুলক উপায়ান্তর নাই। যেন্ধপ চিকিৎসাশাস্ত্র রোগ, রোগ- 
হেতু, আরোগ্য ও ভেষজভেদে চতুব্হ, সেইরূপ যোগশাস্ত্রও 
হেয়, ছেয়হেতু, মোক্ষ ও মোক্ষহেতু ভেদে চতুর্ধাহ। ছুংখময় 
সংসারকে হেয়, গ্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগকে হেয়হেতু, আভ্যস্তিক 
গ্রকৃতিপুরুষ-সংযে।গ-নিবৃত্তি স্বরূপ কৈবল্যকে মোক্ষ এবং 
বিবেকখ্য।তি স্বরূপ দর্শনকে মোক্ষ কহে। 
[ পাতগ্জল ও সাংখ্য দেখ। ] 
মীমাংসাদর্শন-_-এই দর্শনগণেতা মহর্ষি জৈমিনি, এইজন্য 
ইহার নাম জৈমিনিদর্শন হইয়াছে । ইহাতে বেদের বিষয় 
সকল মীমাংসিত হইয়াছে, এইজন্য ইহার নাম মীমাংসাদর্শন। 
মীমাংসা ব্যতীত কোন বিষয়েরই সিদ্ধান্ত হয় না। এইজন্ত 
গ্রতোক কার্ষ্যেরই মীমাংস! প্রয়োজন । যেস্থলে বেদের 
তাৎপর্য্ার্থ নিশ্চম্ন কর! ন্ুকঠিন, সেইরূপ শ্রুতি ও স্মৃত্যাদির 
পরম্পর বিরোধভঞ্জীনপুর্বক এ উভয়ের মান্তত! সংস্থাপন করাও 
সামান্ত কঠিন নহে। এইজন্য মীমাংসার প্রয়োজন, মীমাংসা 
করিতে হইলে একমাত্র মীমাংসাদর্শনই উপায় স্বরূপ। শ্রুতি 
সকলের মধ্যে যে যে স্থলে অস্পষ্টতা ও পরস্পর বিপোধ ছিল, 
অথব। তাদৃশ শ্রুতির সহিত ষে যেস্থলে কল্পশান্্ ও মন্বাদি 
স্থৃতির বিপ্রতিপত্তি ছিল, মহধি জৈমিনি এই দর্শনে তাহারই 
সীমাংসা করিয়াছেন। এই দর্শনানুসারে বেদ অপৌরুষেয় এবং 
বেদই তরঙ্গ, ঈশ্বর এবং মানব কেহই তাহার কর্তা নহেন। 
উহা নিত্য । ধাহার! বেদকে ধারণ ও বৈদিক কর্ম্মাচরণ করেন, 
তাহারাই ব্রাঙ্গণ। বেদ যর্দি কোন ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হইত, 
তাহ! হইলে কখনই বেদোক্ত যাবদ্বিষয়ের সত্যতা থাকিত না, 
কোন অংশ অবশ্তই মিথা! হইত সন্দেহ নাই। ইত্যাদি রূপে 
বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । এই দর্শন 
দ্বাদশাধ্যায়ে এবং সহস্র সংখ্যক অধিকরণে বিভক্ত। তাহার 
এক এক অধিকরণে এক এক প্রকার বিরোধের মীমাংসা 
আছে এবং প্রত্যেক অধিকরণে পাঁচ পাচটা অন্গ--বিষয়, 
অবিষয়, পূর্ব্ব ও উত্তরপক্ষ এবং নির্ণয়। 


দর্শন 


*বিষয়োইবিষয়ন্চৈব পূর্বপক্ষস্ততোত্তরং। 

নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শান্ত্রেংধিকরণং স্বতং ॥* ( মীমাংস। ) 
যেমন এক শ্রুতিতে আছে, বৃক্ষ সম্বন্ধীয় কুশখার! যজ্ঞ 
করিবে এবং পর শ্রতিতে আছে উদ্ব্বর বৃক্ষজাত কুশ 
স্বারা উহা! করিবে । এন্বানে কুশদ্বারা যজ্ঞ করার ব্যবস্থার 
নাম -বিষয়। কিন্ত সকল গ্রকার বৃক্ষের কুশ দিয়া ঘজ্ঞ 
হইবে কি উহৃম্বর বৃক্ষ সন্বন্ধীয় কুশ ত্বারা যক্ত হইবে, এই 
রূপ সনদছের নাম অবিষয়। সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ তর্কোপন্তাসের 
নাম পূর্ববপক্ষ, সিদ্ধান্তান্নুকুল বিচারের নাম উত্তরপক্ষ, নির্ণয় 
শবে সঙ্গতি অর্থাৎ সিদ্ধান্তসিদ্ধ বিচার্য বাক্যে তাৎপর্যযাব- 
ধারণ। দেবগণ শরীরী ব1 সচেতন নহে, যে দেবের যে মন্ত্র 
বেদে নির্দি্ হইয়াছে, সেই দেব সেই মন্ত্বরূপ, মন্ত্রাতিরিক্ত 
দেবতার সত্বে কোন প্রমাণ নাই । বরং তথ্বিরোধী গ্রমাণই 
বহুত্ধর আছে। দেখ, যদি মন্ত্র ভিন্ন একজন শরীরী দেবতা 
থাঁকেন, সেই দেবতারই পুঁজ! কর! যায় এবং তিনিই আবা- 
হনাদি দ্বারা করুণাপূর্বক ঘট ও গ্রতিমাদদিতে অধিষ্ঠিত 
হুইয়। পৃজাদি গ্রহণ করেন, তাহ! হইলে ঘট কি মু্ময় 
গ্রতিমা্দি রাবতের সহিত ইন্ত্রদেবের ভারবহনে অশক্ত 
হইয়া চূর্ণ হইয়! যাইত সন্দেহ নাই। আর কি প্রকা- 
রেই বা অল্প পরিমিত ঘটে, তাদৃশ বৃহদাকার এঁরাবতের 
সহিত ইন্দ্রদেবের সমাবেশ সম্ভবে ? কিন্তু দেবতাকে মন্ত্াত্মক 
বপিলে এ প্রকার দোষ ঘটে না। বেদ অপৌরুষেয় ও শ্বতঃ- 
প্রমাণ। এস্বলে নৈয়ায়িক প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ কহিয়া 
থাকেন, বেদৌক্ক বিষয়ের সতাতা আছে বলিয়৷ যে বেদের 
নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে, এমন কি নিয়ম আছে, ঘট 
কুন্তকার কর্তৃক কৃত, এই বাক্যার্থের যাথার্থ্য আছে বলিয়! 
যেমন এ ৰাক্যের অন্্ান্ত পুকষেক্তি আছে, সেইরূপ বেদ 
অত্রান্ত পুরুষ কর্তৃক প্রণীত এইমাত্র, নতুব! বেদ যে কোন 
ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত এমন নহে। নৈয়ায়িক পণ্ডিতের! 
এইক্ধপ অনেক হুগ্ানুসন্ধান করিয়া বেদের ঈশ্বর-নির্শিতত 
প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিন্তু এদ্দিকে পরমেশ্বরের শরীরাদি 
কিছুই শ্বীকার করেন ন1। ইহা! অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যদি 
পরমেশ্বরের শরীরাদি নাই, তবে তিনি বেদ রচনা করি- 
লেন কি প্রকারে? ইত্যাদি প্রকারে স্ায়ের যুক্তি সকল 

থণ্ডিত হইয়াছে । [মীমাংসা দেখ। ] 
বেদাস্তদর্শন--ইহার সুত্ররচয়িতা বেদব্যাস। শঙ্করাচার্ধয 
এই সুত্র অবলম্বন করিয়া 'এই দর্শন প্রণয়ন করেন, এইভগ্ঠ 
ইহার নাম শাঙ্করদর্শনও কহে। বেদব্যাসের হুত্রগুলি 
এরূপ অস্ফট ঘে, কোনক্রমেই ইহার তাৎপর্য গ্রহণ কর! 


[ ৩৭৮ ] 


দর্শন 


যায়না! বরং যাহার যেরূপ অভিগ্রায়, সে সেইরপই 
অর্থ করিতে পারে। একারণ বেদাস্তস্ছত্রের নান! প্রস্থান, 
অর্থাৎ এ সুত্রের রামানুজককৃত ব্যাখ্যান্ুনারে রামানুজ- 
প্রস্থান, মধবাচার্ধা কৃত ব্যাখান্রসারে মাধবগ্রস্থান ও 
শঙ্করাচার্যা কৃত ব্যাখ্যান্থারে শ্রাঙ্করগ্রস্থান হইয়াছে। 
এতস্তিন্ন আরও অনেক প্রস্থান আছে, অধুনা তাহার প্রচলন 
নাই। শঙ্করাচার্য্য অসাধারণ গ্রতিভানলে-ইহাতে অদ্বৈতমত 
স্থাপন করিয়াছেন। উপনিষদ শান্ত্রই ভারতীয় ব্রহ্ধজ্ঞানের 
পূর্ণভাগ্ডার। এই উপনিষদ্‌ মীমাংসার জন্যই বেদাস্তম্ত্র। 
বেদান্ত বিষয় বলিবার পূর্বে উপনিষদের বিষয় বল! কর্তব্য । 
উপনিষদ্সমূছের মত দ্বিবিধ দ্বৈত ও অন্বৈত। অদ্বৈতমতে 
ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, দ্বৈত মতে এই ব্রহ্মও আছেন 
আর জীব ও জগৎ আছে। কেবল আপাততঃ এই ছুইটী 


, অতকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু স্পষ্ট করিয়! বুঝিলে এ 


মত ভিন্ন বলিয়া! বোধ থাকেন! । 

শঙ্করাচার্ধ্য এই দর্শনে অধ্বৈতমতই বিশেষরূপে সংস্থা- 
পন করিয়াছেন। এই বেদান্তদর্শন চারিপাদে ধিভক্ত, এ 
সকল পাদে ব্রদ্ষের জগৎকর্তৃত্বাদি অস্,টার্থ শ্রুতি সকলের 
ব্রহ্ম পরত্বাদি, সাংখ্যমত নির/করণ, অদ্বৈত মত বিরুদ্ধ শ্রুতি ও 
স্থতির সমম্বয়াদি, আকাশের নিত্যত্ব থগুন ও জন্যত্ব সংস্থাপন, 
জীবের সংসারগতি, ক্রমাদি জগতের অবস্থাভেদাদি ও বেদাস্ত 
গ্রতিপাদয ব্রঙ্ধ, ইত্যাদি বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে । এই দর্শ- 
নের মতে .একমাত্র ব্রন্ই সত্য, আর সকল জগৎই মিথ্যা, 
্রহ্ষজ্জান হইলেই মুক্তি হয়। ইত্যাদি বিষয় সকল গ্রাধান্ত 
রূপে শ্রুতি, সম্মতি ও যুক্তি প্রদর্শন দ্বার! প্রতিপার্দিত হই- 
যাছে। ইহাতে অধিকানী হওয়! প্রয়োজন । যাহার! অধিকারী 
না হইয়া সর্বোপান্ত নিগুণ বক্ধোপাসনায় উদ্যত হন, 
তাহাকে "জ্ঞানাদ্বৈনরকং” অর্থাৎ কেবল জ্ঞানশান্ত্রের 
আলোচন। করিলে নরক হয় ইত্যাদি শ্রুতির অনুসারে কেবল 
নারকী হইতে হয়। 

বাস্তবিক গ্রক্কৃত ফলের অণুমাত্রও লাভ হয় না। বক্ষ" 
জ্ঞানের অধিকারী হওয়াও সহজ নহে। যিনি অধ্যয়ন-বিধি 


অনুসারে বেদ ও বেদাস্ত সকল অধায়ন করিয়। বেদার্থ 'সকল 


একপ্রকার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, ইহজম্মে বা জন্মাস্তরে 
কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম হইতে নিবৃত্ত হুইয়া কেবল সন্ধ্যা- 
বন্দনাদি রূপ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ণ, প্রায়শ্চিত্ত ও উপা' 
সন! অর্থাৎ শাণ্ডিল্য-বিদ্যান্ুসারে সগুণ ব্রক্মবিষয়ক 
মানস উপাসন! প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তকে নিতান্ত 
নির্মল করিয়াছেন এবং সাধন চতুষ্টরসম্পন্ন হইয়া কত্রাত্ত 


দর্শন 


হইবেন, সেই ব্যক্তিই ব্রাঙ্মজ্ঞানের অধিকারী। উল্লিখিত 
প্রকারে ব্রাঙ্গজ্ঞানে অধিকারী হইয়া! জ্ঞানকাণ্ডের আলো 
চন! করিলেই অচিরাৎ ব্রহ্গভাবপ্রাপ্তিগ্বরূপ মুক্তিভাজন 
হইতে পারে। বর্ম সৎ অর্থাৎ সংশ্বরূপ, চিৎ অর্থাৎ 
চৈতন্তপদ বাচয, জ্ঞানম্বরূপ, পরম আনন্স্বরূপ, অথগ্ড অর্থাৎ 
অপরিচ্ছিন্ন, অদ্বিতীয় এবং নিধর্মক অর্থাৎ ব্রঙ্গে জান বা 
কৃখাদি কোন ধর্মই নাই, ব্রদ্গই ম্বয়ং জ্ঞান ও সুখ শ্বরূপ। 


যদিও ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞান ভিন্ন এবং তোমার জ্ঞান 


হইতে আমার জ্ঞান পৃথক, এইরূপ ভেদব্যবহার দর্শন 
করিয়া! জ্ঞানের নানাত্বই সাধারণতঃ প্রতীয়মান হয় 
এবং জানের ব্রঙ্গস্বর্ূপতা বা সকল জ্ঞানের একতারপ 
কোন যুক্তি আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তাহ! 
হইলেও বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে 
ষে বিষয় শ্বরূপ উপাধির নানাত্ব লইয়াই জ্ঞানের নানাত্ব ভ্রম 
হয় মাত্র, বান্তবিক জান নানা নহে, একমাত্র । যেবধপ 
এক মুখই তৈলে প্রতিবিঘথিত হইলে একরূপ, আর জলে 
গ্রতিবিদ্বিত হইলে র্নপাস্তররূপে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু বান্ত- 
বিক &ঁ এ স্থলে একই মুখ, মুখের তেদ নাই। তৈলাদি 
রূপ উপাধির ভেদ লইয়াই ভেদ ব্যবহার হয় মাত্র। সেই- 
্ূপজ্ঞানের গ্রক্য থাকিলে ঘটপটাদি বিষয় স্বরূপ উপাধির 
ভেদ লইয়! জ্ঞানের বিভিন্নতা প্রতীতি হয়। পরব্রদ্দের 
প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ব, রঃ ও তমোগুণাত্মক ও সদ্‌ বা অসদ্রূপে 
অনির্ণের পদার্থ বিশেষে অজ্ঞান কহে। এই অজ্ঞানই 
জগতের কারণ, এই অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপভেদে ছুইটা 
শক্তি আছে, যেক্প মেঘ পরিমাণে অল্প হইয়াও দর্শকের নয়ন 
আচ্ছন্ন করিয়। বহুষোঞ্নবিস্তৃত হুর্ধ্যমগ্ডুলকেই ষেন আচ্ছাদিত 
করিয়াছে বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞন পরিচ্ছিন্ন হইয়াও ষে 
শক্তি দ্বার! দর্শকের বুঙ্গিবৃত্তি আচ্ছাদিত করিয়া যেন অপরি- 
ছন্ন আত্মাকেই তিরোছিত করিয়া রাখিয়াছে, এঁ শক্তিকে 
আবরণশক্তি কছে। আর যে শক্তি সহকারে অজ্ঞান 
উপাদান-কারণরূপে জগৎসৃষ্টি করে, এ শক্তিকে বিক্ষেপ- 
শক্তি কহে। এই অজ্ঞান বাস্তবিক এক হইলেও অবস্থা! ভেদে 
দ্বিবিধ, মায়া ও অবিস্ত । 

বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজঃ বা তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত সত্বগুণ- 
প্রধান অজানকে অবিস্তা কছে। এ মায়াতে যে পরব্রদ্ষের 
গ্রাতিবিস্ব হয়, এঁ প্রতিবিশ্বই খ্মায়াকে স্বায়ত্ত করিয়া জগৎ- 
কৃষ্টি করেন, এ কারণ এ প্রতিবিশ্বই দর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্‌ 
ঈশ্বর পদবাচ্য, আর অবিস্তাতে ষে পরব্রঙ্ছের গ্রতিবিদ্ব 
পতিত হয়) এ গ্রতিবিদ্বই এ অবিষ্কার বশীভূত হইয়া 
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মনুষ্যা্ি যাবৎ জীবপদবাচ্য হুয়। অবিদ্যা নানা, জুতক্সাং 
তৎপতিত প্রতিবিষ্বও নান! বলিয়া! জীবও নানা । জীবের 
নানাত্ববাদ সকল বৈদাস্তিকের! শ্বীকার ফরেন না এবং 
একত্ববাদই যুক্তিদ্বার| সংস্থাপিত করিয়াছেন। মায়া ও 
অবিদ্যাকেই ঘথাক্রমে ঈশ্বর ও জীবের নুযুণ্তি, আনপাময় 
কোষ ও কারণশরীর কহে। এই কারণ-শরীরে অভিমানী 
ঈশ্বর ও জীব যথাক্রমে সর্বজ্ঞ ও গ্রাজ্জ পদবাচ্য হন। 
জীবের উপভোগের নিমিত্ত পরমেশ্বর জীবগণের পূর্ব্বককৃত 
স্নককৃত ও দুষ্কত অনুসারে অপরিমিত শক্তিবিশিষ্ট মায়া 
সহকারে নামরূপাম্মক নিখিল প্রগঞ্চকে প্রথমতঃ বুদ্ধিতে 
কল্পন। করিয়া "এই রূপ করাই কর্তবা” এই প্রকার সন্বল্ন 
করেন, পরে সেই মায়াবিশিষ্ট আয়া! হইতে আকাশ, 
আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ ও তেজ: হইতে জল, 
জল হুইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই আঁকাশাদি পৃথিবী পর্য্স্ত 
পাঁচটা পদার্থকে পঞ্চম্ক্মভৃত, পঞ্ধীকৃতভূত ও পঞ্চ তগ্মাত্রও 
কছহে। কারণ যে গুণ থাকে, তদনুবূপ গুণ কার্যেও 
উৎপন্ন হয়, এই ন্যায়াম্ুনারে কারণের সত্ব, রজ ও তম আদি 
গুণ ও আকাশাদি পঞ্চভৃতে সংক্রান্ত হয়। এ পঞ্চভৃতের 
এক একটা সত্বাংশ হুইতে ক্রমশঃ জ্ঞানেক্ত্রিরপঞ্চক জন্মে । 
আকাশের সবাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সত্বাংশ, হইতে 
ত্বক, তেজের সত্বাংশ হইতে চক্ষু, জলের সত্বাংশ হুইতে রসনা 
এবং পৃথিবীর সত্বাংশ হুইতে ম্রাণেন্দ্রিয় জন্মে এবং এ 
পঞ্চভৃতের সত্বাংশ মিলিত হইলে তাহা দ্বারা অন্তঃকরণের 
উদ্ভব হয়। অন্তঃকরণ অবস্তাভেদে দ্বিবিধ বুদ্ধি ও মন। 
যংকালে অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি হয়, তৎকালে 
তাহাকে বুদ্ধি, আর যখন সংকল্প ও বিকল্লাত্মক বুত্তি হয়, তখন 
অস্তঃকরণকে মন কহে। প্রত্যেক পঞ্চতৃতের রজোঅংশ হুইতে 
যথাক্রমে বাক্‌, পাঁণি, পাদ, পাষু ও উপস্থরূপ পঞ্চকর্মমে- 
ন্রিয় জন্মে এবং ও পঞ্চভূতের সমুদিত রজোঅংশ-পঞ্চক 
হইতে গ্রাণবাধু জন্মে। পূর্বোক্ত বুদ্ধি জ্ঞানেন্ত্রিয়পঞ্চকের 
সহিত বিজ্ঞানময় কোষ এবং মন কর্শেন্দ্ির সহ মনো- 
ময়কোব, আর বর্শেন্ত্রিয় সহিত প্রাণ প্রাণময়কোষ হয়। 
এই তিন কোষের মধ্যে বিজ্ঞানমর়কোষ জ্ঞানশক্তিমান্‌; 
কর্তৃত্বশক্তিমম্পন্ন মনোৌময়কোষ ইচ্ছাপক্তিশীল এবং 
করণন্বরূপ; আর প্রাণময়কোষ ক্রিয়াশক্তিশালী ও কার্ধা- 
স্বরপ। পঞ্চভ্ঞানেক্জ্িয়, পঞ্চ কর্শোন্দ্িয়, পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি ও 
মন এই সপ্ুদরশ নুগ্ম শরীর । এ ুশ্ষ শরীরকেই লিঙ্গশরীর 
কহে। লিঙ্গশরীর ইহলোক ও পরলোকগামী এবং মুক্তি 
পর্যযস্ত স্থারী। এই এক এক লিঙ্গশরীরের অভিমানী 


দর্শন [ ৩৮০ 


জীবকে তৈজন, আর সকল লিঙ্গঈশরীরের অভিমানীকে 
হিরণ্যগর্ভ কছে। হীশ্বর জীবের উপভোগ-সম্পাদক স্থৃল 
বিষয়ের সম্পাদনার্থে পঞ্চ গঞ্চ সুক্ম ভূতের পঞ্চীকরণ 
করেন, তাহারও প্রণালী এইরূপ । পরমেশ্বর আকাশাদি 
প্রত্যেককে প্রথমতঃ ছুই অংশে বিভক্ত করেন। পরে 
প্রত্যেক ভূতের এ এক একটা অংশকে চারি চারি খণ্ড করিয়! 
পূর্বকৃত আকাশের ছুই খণ্ডের যে এক থণ্ড আছে, তাহাতে 
বাযু, তেজ, জল ও পৃথিবীর চারি চারি খণ্ডের মধ্যে সক- 
লেরই একটা খণ্ড দিয়া স্থুলাকাশের এবং পৃর্বস্থিত বাযুর এক 
অংশে আকাশ, তেজ, জল ও পৃথিবীর এ চারি চারি খণ্ড 
হইতে এক এক খণ্ড দিয়া স্থলবাযুর এবং এ বাতিক্রমে 
স্থলতেজ, জল ও পুথিবীরও স্যঙ্টি করেন। এই পঞ্ষীক্কত 
পঞ্চভৃতকেই পঞ্চস্থলভূত কহে। এই স্থুলভূতেই শব্দাদি 
গুণের অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে পঞ্ীকৃঠ ও জিবুত্কত 
স্থল হইতেই যখাসম্ভন ভূঃ, তৃব, শ্ব, মহ, জন, তপঃ ও সত্য 
এই সঞ্চলোক এবং অতল, বিতল, স্বতল, রূুসাতল, তলা তল 
মহাতল ও পাতাল উৎপন্ন হয় । স্থুল শরীরও অন্ন পাণীয়।দি 
দ্বারা উৎপত্তি হয়। স্কুল শরীর চতুর্বিধ জরায়ু, অগুজ, 
স্বেদেজ ও উদ্ভিত্জ। এই স্ুলদেহের কান্তি ও পুষ্টির কারণ 
অর ও পানীয়দির ভক্ষণ। অন্ন উদরস্থ হইলে তাহার 
স্থলাংশে পুপায, মধাম গআংশে মাংস এবং স্থপ্মাংশে মনের 
পুষ্টি হয়। পীত পানীয়াদি বন্থর সপ মধ্যম ও সুক্ম।ংশ যথাক্রমে 
মুত্র, রক্ত ও প্রাণের পুষ্টিরূপে পরিণত হয়। 

যদিও বাস্তবিক পরবরগ্ধ ভিন্ন সকল বস্তুই মিথ্যা, 
এই ন্গগতে বে কিছু বস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে, ত্নমূদায়ই রজ্জব 
সর্পের স্টায় অজ্ঞান কল্পিতমাত্র এবং জীবাত্মার মহিত 
পরনাত্মার ভেদ নাই, জীবায্মাই পরমাম্না এবং পরমায্মাই 
জীবাস্সা। অতএব এই জগতের স্ষ্টিক্রম এবং জীবাত্ম! ও 
পরমাশ্ার বিভাগ করা বন্ধ্যার পত্রের নামকরণের স্তায় 
উপহাসাস্পদ। যেরূপ মায়াবী ইন্দ্রজাল বিদ্ান্ধার! 
্রন্্রপ্ালিক বস্ত সকল গ্রকাশ করিয়া জনগণের দর্শনৌৎ, 
স্বক্য নিবারণ করিয়! পুনর্ধার এ সকল বস্তর সংহার করে, 
সেইরূপ পরমেশ্বর অচিন্ত্য শক্তিশালী মায়! সহকারে জগং 
স্ষ্টি করিয়া জনগণের স্থুকৃত ও ছঙ্কতের ফল প্রদানান্তে 
পরিশেষে জগতের প্রলয় করেন। প্রলয় চারি প্রকার-_ 
নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক ও আত্যস্তক। ব্রঙ্গজ্ঞাননিমিত্তক 
পরম মুক্তিগ্রাপ্তিকে আত্যন্তিক গ্রলয় কহে। ব্রহ্গজ্ঞান 
ছারা সংসারের মূল কারণ মূল অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে আর 
সংলাস্-স্থিতি বা পুনরুৎপত্তি হয় না। গ্রলয়ের ক্রম এই 
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রূপ, গ্রাথমতঃ পৃথিবীর লয় জলে, জলের লয় তেজে, তেজের 
লয় বাযুতে, বায়ুর লয় আকাশে, আকাশের লয় জীবে, 
জীবের অহঙ্কারে, তাহার লয় হিরণ্যগর্ভের অহসঙ্কারে এবং 
তাহার লয় অজ্ঞানে হয়। 

এই মতে গ্রমাণ, গ্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম, 
অর্থাপত্তি এবং অন্ুপলদ্ধি ভেদে ষড়বিধ। এই ষড়বিধ 
গ্রমাণ দ্বার! যাবতীয় পদার্থের সিদ্ধি হয়। এই ফষড়বিধ 
প্রমাণ দ্বারা বুদ্ধিমান জনগণ এহিক ও পারত্রিক 
সুখসস্তোগাদির অস্থিরত্বাদি দোষ দর্শন করিয়া! পরম সুখ 
স্বরূপ পরাৎপর পরব্রঙ্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত তৎসাধনীতৃত তত্ব- 
জ্ঞনেচ্ছু হইয়া উহার উপায় স্বরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন 
ও সমাধির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন। সবিকল্পক ও নির্থিকল্পক 
ভেদে সমাধি দ্বিবিধ। জ্ঞ/ন, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাত ইত্যাদি 
বিকল্পের বিলয় নিরপেক্ষ, আর তৎসাপেক্ষ পরব্রন্গ বস্তুতে 
নিবিষ্টচিত্তের স্থিরতাকে যথাক্রমে সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক 
সনাবি কছে। নির্বিকল্পক সমাধি অবস্থায় চিত্তবৃত্তি নির্বায়ু 
দেশস্থিত প্রদীপ শিখার স্তায় নিশ্চল হয়। এই শিব্বিকল্নক 
সমাণি দিদ্ধ হইলে তত্বজ্ঞানী হইয়া ক্রমশঃ জীবনুক্ত ও 
পরমমুক্ত হওয়া যায়। তখন সকল অজ্ঞান তিরে[হিত 
হয়। [বেদান্ত 'ও শঙ্করাচাধ্য দেখ।] 

ষড়র্শনই হিন্দুদিগের প্রধান গৌরবের বিষয়। এই 
ষড়দ্রশণবেত্তা মুনিগণ বিষয়াশক্তি হাস করিয়া গরমপদ প্রাপ্তি 
বিষমে বিশেষ যত্বণাীল ছিলেন। » এক একটা দর্শনের অনেক 
অনেক গ্রন্থ আছে; কোন কোন দর্শনের কত গ্রন্থ আছে, 
তাহা প্রত্যেক দর্শনের নামের স্থলে যথাসম্ভব প্রদত্ত হইবে । 

এতদ্ভিন আরও একখানি দর্শন আছে, এই দর্শনের 
নাম পাণিনিদর্শন। এই দূশন পাণিনি মুনির প্রণীত। 
পাণিনি ব্যাকরণই পাথিনিদর্শন & ইহাতে যাবতীয় সংস্কৃত 
শবই সাধিত ও বুতৎপারদিত হইয়াছে । এই পাণিনি-দরশশন 
অধ্যয়ন করিলে সংস্কৃত ভাষায় বুৎপত্তি জন্মে। সংস্কৃত 
ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকিলে নানা উপকার দর্শে। বেদাদি 
শাস্ত্রের রক্ষা হয় ইত্যাদি । 

এই দর্শনের মতে, শব্ধ হই প্রকার নিত্য ও অনিত্য। 
নিত্যশব্ একমাত্র স্ফোট। তত্তিন্ন বর্ণাতঝ্বক শবসমূহ অনিত্য। 
বর্ণাতিরিক্ত ক্ফোটাতআ্মক যে একটী নিতাশব আছে, তছ্িষয়ে 
অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি 
এই, স্ফোট না থাকিলে কেবল বর্ণাত্মক শব দ্বারা অর্থনোধ 
হইত না। ইহ! সকলই স্বীকার করিয়৷ থাকেন, অকার 
গকার নকার ও ইকার এই চারিটা বর্ণ এনপ, তন্থার! 


দর্শন 


অগ্নির বোধ হয়। কিন্তু তাহা! কেবল এ চারিটী বর্ণ দ্বারা 


সম্পার্দিত হইতে পারে না, কারণ যদ্দি  চারিটী বর্ণের 
গ্রত্যেক বর্ণ দ্বারা বন্ধির বোধ হুইত, তাহা হইলে কেবল 
অকার কিংব! গকারু উচ্চারণ করিলেও বহ্ির বোধ না 
হয় কেন? এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত এ চারিটা বর্ণ 
একত্র করিয়! বহ্ছির বোধ জন্মাইয়। দেয়, এই কথা বলাও 
বালকতা-প্রকাশ মাত্র। যেহেতু বর্ণ কল আগ বিনাশী। 
পর পর বর্ণের উৎপত্তিকালে পুর্ব পূর্ব বর্ণ সকল বিনষ্ট 
হইয়া যায়। ম্মুতরাং অর্থবোধের কথা দূরে থাকুক, 
তাহাদিগের একত্রাবস্থানই সম্ভবে না। অতএব বলিতে 
হইবে, প্র চারিটী বর্ণ ভ্বার! প্রথমতঃ স্ফোটের অভিব্যক্তি 
অর্থাৎ ক্ষ,টতা জন্মে। পরে স্কটস্ফোট দ্বারা অগ্নির বোধ 
হয়। এ স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন, প্রত্যেক 
বর্ণ দ্বার স্ফোটের অভিব্যক্তি ম্বীকার করিলে পূর্বোক্ত 
গ্রত্যেক বর্ণ দ্বা্না অর্থবোধের দোষ ঘটে এবং সমুদ্বায় বর্ণ 
স্বারা অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও, সেই দোষ ঘটে, 
যখন উভয়পক্ষেই দোষ দেখা যায়, তখন এই স্ফোট 
ক্বীকারের প্রয়োঙ্গন কি? ইহার সিদ্ধান্ত এই, যেমন এক- 
বার পাঠদ্বারাই পাঠ্যগ্রন্থের তাৎপর্য সমুদায় অবধারিত 
হয় না, কিন্ত বারংবার আলোচন] দ্বারা উহা! দৃঢ়রূপে 
অবধারিত হয়। সেইরূপ প্রথম বর্ণ অকারের দ্বার! ্ফোটের 
কিঞ্চিন্মাত্র স্ক,টত। জন্মিলেও সম্পূর্ণ স্কউতা জন্মে না। পরে 
দ্বিতীয় ও তৃতীয়াদি বর্ণদ্বারা ক্রমশঃ স্ফ/টতর ও ম্ষ,টতম হুইয়। 
স্ফোট বন্ছির বোধক হয়। নতুব! কিঞ্িম্সাত্র ক্ষ, হইলেই যে 
স্ফোট অর্থবোধক হয়, এমত নহে । যেমন নীল পীত ও 
রক্তাদি বর্ণের সান্লিধ্যবশতঃ এক স্ষটিক মণিই কখন 
নীল, কথন পীত, কখন বা রক্তরূপে প্রতীয়মান হয়। 
সেইরূপ শ্কোট একমাত্র হইলেও ঘট ও পটাদিরূপ ভিন্ন 
তিন্ন অর্থের বোধক হয়। এই মতে ক্ফোটকেই সচ্চিদা- 
নন্ন ব্রহ্ম বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন, স্থতরাং শখ শান্তর 
আলোচনা করিতে করিতে ক্রমশঃ অবিগ্যা নিবৃত্তি হয়) 
তদনস্তর মুক্তি । ব্যাকরণ শাস্ত্র মুক্তির দ্বার শ্বরূপ। 
[ পাণিনি ও ব্যাকরণ দেখ। ] 
গ্রাচীন আধ্যদিগের স্তায় গ্রাচীন গ্রীন ও চীন দেশে 
এবং মুসলমানদিগের মধ্যে দর্শনশান্ত্রের বিশেষ চর্চা 
ছিল। এখন মুরোপে এবং আমেরিকায় ইহার বিপুল 
চর্চা হইতেছে । দেশতেদে দর্শন শাস্ত্রের শ্রেণী বদ্ধ 
করিলে আর্ধ্যদর্শন, মুনলমান ও চীনদ্বিগের দর্শন প্রাচ্য 
এবং মুরোপ ও, আমেরিকার দর্শনশান্ত্র পাশ্চাত্য নামে 
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1 দর্শন 


আখ্যাত করাযায় । আবার পাশ্চাত্য দর্শন সময় ভেদে 
শ্রেণীবদ্ধ করিলে প্রাচীন ও আধুনিক এই তিন শ্রেণীতে 
ভাগ করা যায়, তন্মধ্যে গ্রীস দেশীয় দর্শনই প্রাচীন । পাশ্চাত্য 
দর্শন এবং রোমের দর্শনশান্ত্রও প্রাচীন গ্রীকৃদর্শন শাস্ত্রের 
অন্তভতি হুইতেছে। দর্শনশান্ত্রেরে ইতিহাস-লেখকগণ 
প্রাচীন গ্রীক দর্শনশান্ আবার তিনভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন। তাহার! থেলিন্কে (19155) গ্রীক দর্শন 
শাস্ত্রের প্রবর্তক স্থির করিয়াছেন। সক্রেটিস্‌ হইতে সক্রে- 
টিসের পূর্বতন দার্শনিকগণকে প্রথম সময়ের এবং সুক্রেটিস্‌ 
(9০০18065 ), প্লেটো! (1800) এবং আরিস্টটলকে (4115- 
€০৫০) দ্বিতীয় সময়ের এবং আরি&টল্‌ হইতে নব প্রেটোনিস্ম 
(ব০০-০1900158)) নামক দর্শনের শেষ পর্য্যন্ত দাশ 
নিকগণকে তৃতীয় অর্থাৎ শেষ সময়ের অন্তভূত করিয়াছেন। 
সক্রেটিনের পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ হিলিসিই্ ( চ71110150), 
পিথাগোরিয়ান্‌ (7908£9158 ), এলিয়াটিক্‌ ( 5:11800) 
আটমিষ্ট ( 4/071150) ও সফিষ্ট (9০7815:) এই পাঁচ 
প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। থেলিস্ই (1[75153 ) 
প্রথম শ্রেণীর প্রথম দার্শনিক। স্থানানুমারে শেষোক্ত দার্শ- 
নিককে প্রথম শ্রেণীর আইওনিক (1০07০) দাশনিকও বলা 
হয়। পরিদৃশ্তমান জগৎ কিরূপে কি মূল উপাদান হইতে 
হইল, ইহাই নিরূপণ কর! তাহাদিগের দর্শনের মূল উদ্দেস্ত 
বলিয়া বোধ হয়। তীহাপ্িগের মধ্যে কেহ জল, কেহ 
বাষু, কেহ তেজ প্রভৃতি জগতের আদি কারণ বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন । থেলিস্‌ (10175125 ) ৬৪* খুঃ পৃঃ জন্ম গ্রহণ ও 
৫৫০ খুঃ পৃঃ অব্যে পরলোক গমন করেন। তিনি ক্রিসাস্‌ 
(019543 ) ও সোলনের (১০1০৪ ) সমসাময়িক ছিলেন। 
তাঁহার মতে জলই সমস্ত পদার্থের আদি কারণ। আনাক্ষি- 
মন্দার ( 4১083010)217061) ও আনাক্সিমেনিন্‌ (ঞ025৯৮- 
[70613 ) এই উভয়েও আইওনিক (7০21০) দ্বার্শনিক। 
আনাক্ষিমন্দারের মতে শীতোষ্ অর্থাৎ তেজ ও তেজের 
অভাব এবং শেষোক্তের মতে মক্ুৎই বিশ্বের কারণ। এই 
তিন জনই আইওনিক দার্শনিকের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত। 
পিথাগোরাস্‌ পিখাগোরিয়ান্‌ (72078890180) নামক 
দর্শনশাস্ত্রের প্রবর্তক। পিথ।গোরাস্‌ শ্তামম নগরে ৫৪* 
থুঃ পৃঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করিয়! ৫০* খৃঃ পৃঃ আবে পরলোক 
গমন করেন। তাহার প্রবর্তিত দর্শনানুসারে সমসন্নিবেশ ও 
সমানুপাত (79105039 00 19000101097) এবং এই উভয়ের 
পরিণতি সংখ্যাই (102207) পদার্থের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। এই শ্রেণীর দর্শনমত ফিলোলম্‌ (12111853) 


দর্শন প্রৃতিভূ 


সর্বপ্রথম প্রচার করেন। সিমিয়াস (91007185 )। 
সিবিস্‌ (0০৮০১), ওকেলাস্‌ (0০০1১), টাইমিয়াস্‌ 
(11175905), একেক্রেটিস্‌ (75০00601805) এক্রি ও (4০110), 
আরকিটাস্‌ (4101)0থ5 ), লাইসিস্‌ (1515) এবং ইউ- 
রিটাস্‌ (0১) ইহারাই পিথাগোরিয়ান্‌ দার্শনি- 
দিগের মধ্যে খ্যাতনাম! হইয়াছিলেন। 
পিথাগোরিয়ান্গণ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। 
তহাদিগের মতে, আত্মাও হারমনি (1917801%) মাত্র এবং 
শরীর ইহার কারাগার স্বরূপ । 
কলোফন দেশীয় (09101)07 ) জেনোফনিস্‌ ( 290০0- 
[01101785 ) এলিয়াটিক (16900) দর্শনের প্রবর্তক । পুর্বব 
পূর্ব দার্শনিকের! পদার্থের বহুত্ব স্বীকার করিতেন; কিন্ত 
ইহার! পদার্থের একত্ব থাক স্থির করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 
তাহাদিগের মতে ঈশ্বরই সর্বনিয়স্তা। ইহাদ্দিগের মধ্যে 
পারমিনাইডিস্‌ (781779010৩5), জেনো (29০), মেলি- 
সাস্‌ ইহারাই ইহাদ্িগের মধ্যে খ্যাতনামা । একমাত্র সংই 
পদার্থ। অসৎ কোন পদার্থ নাই; ইহাই পারমিনাই- 
ডিসের মত। [অপরাপর বিশেষ বিবরণ পাশ্চাত্যদর্শন ও 
প্রাচযদর্শন শবে দেখ।] 
দর্শনপথ (পুং) দর্শনশ্ত পন্থা ৬তৎ। দৃষ্টিপথ। 
দর্শনপ্রতিভূ (পুং) দর্শনায় প্রতিতৃঃ । গ্রতিভূ ভেদ, হাজির 
জামিন, যেব্যক্তি কোন লোককে হাজির করিয়া দিবার 
জন্ত জামিন হয়। ইহার বিষয় যাজ্জবঙ্কাসংহিতায় এইবূপ 
লিখিত আছে- ভ্রাভৃগণ ম্বামী স্ত্রী পিত! পুত্র ইহাদিগের 
ধন যতদিন অবিভক্ত অবস্থায় থাকে, ততদিন পরম্পর 
অনুমতি ব্যতীত ইহাদিগের মধ্যে কেহই গ্রতিভূ (জামিন) 
হইতে পারিবে না। আপনি ইহাকে ছাড়িয়া দিউন, 
আবশ্তক মত ইহাকে দেখাইয়া দিব, ইহাকে 'আপনি 
খণদান করিতে পারেন, আপনাকে ঠকাইবে না, লোকটা 
বিশ্বাসী, এ ব্যক্তি ইহা না দিলে আমি দিব, আপনি 
্বচ্ছন্দে খণ দিন, এইরূপে দানের ত্রিবিধ প্রতিতৃত্ব 
( জামিন ) বিহিত আছে। দর্শনের এবং বিশ্বাসের 
প্রতিভূর মৃত্যু হইলে তৎপুত্রগণ উত্তমর্ণের এ খণ 
পরিশোধ না| করিলে পাপী হইবে। যদি অনেক ব্যক্তি 
ংশ নির্দেশ করিয়| একজনের গ্রতিভূ হয়, তাহা হইলে 
যে যেরূপ অংশের প্রত্িভ সে সেইরূপ দ্রিবে। আর 
হর্দি এক ছায়াশ্রিত অর্থাৎ বিশেষ অংশ নির্দেশ না করিয়া 
পকলে মিলিয়া অধমর্ণের সদৃশ হয়, তাহা! হইলে গ্রতিভূগণ 
উত্তমর্ণের অভিপ্রান্ধান্থসারে অর্থ দিতে বাধ্য। প্রতিতৃ 


[ ৩৮২ ] 


সর্বাজন সমক্ষে উত্তমর্ণকে যাহ দিবে, অধমর্ণ প্রতিভৃকে 
তাহার দ্বিগুণ অর্পণ করিবে। ধান্তের অধমর্ণ গ্রতিভূকে 
তিন গুণ ধান্ত, বস্ত্রের অধমর্ণ চতুগুণ বস্ত্র এবং রসের 
অধমর্ণ আট গুণ রস দিবে। [যাজ্ঞবন্থানং ২ অ।] 
[ গ্রতিভূ দেখ।] 
দর্শন] (ভ্ত্রী) নদীবিশেষ | (পন্মপু* )। 
দর্শনী (দেশজ) ১ নজর। ২ চিকিৎসকের রোগীদর্শনার্থ 
আগমন জন্য পুরস্কার। চিকিৎসক রোগী দর্শন করিতে 
আমিলে তাহাকে যে পারিশ্রমিক টাক! প্রভৃতি দেওয়! যায়, 
তাহাকে দর্শনী কহে। 
দর্শনীয় (তরি) দৃহাতে ইতি দৃশ-অনীয়র্‌। 
দর্শনযোগ্য । 
দর্শনোপনিষদ্‌ (ত্ত্ী) উপনিষদ্তেদ। 
দর্শপ (ব্রি) দর্শেন দর্শনেন পিবস্তি পাঁক। দর্শনমাত্রেই 
পাত দ্রেবভেদ। প্নবৈ দেবা অশ্নতি পিবস্তি এতদেবামৃতং 
দৃষ্ট। তৃপ্যন্তি” (ছান্দোগ্য* উ* )। 
দর্শযামিনী (ভ্ত্রী) দর্শস্তেব যামিনী। তমিশ্রা, অন্ধকার 
রাত্রি। দর্শশ্ত যামিনী । অমাবস্ত। রাত্রি । 
দর্শয়িত (তরি) দর্শ্তীতি দৃশ্তণিচ্দপি-তৃচি। ১ দর্শক, দর্শন- 
কারক। ২ প্রতীহার, দ্বারপাল। 
“প্রসাদয়েত্বামতুল প্রভাব 
ত্বং নে। গতির্দর্শয়িত। চ ধ্বীরঃ ॥* ( ভারত ৬৩৬১১ ) 
দর্শবিপদ্‌ (পুং) দর্শে অমাবন্তায়াং বিপদ্‌ প্রণাশোইদর্শনং 
বস্তা | চন্দ্র | 
দর্শিত (তরি) দৃশ-ণিচ্‌ ক্ত। ১যাহ! দেখানহয়। ২ প্রকাশিত। 
দর্শিন্‌ (ব্রি) দৃশ-গিনি। ১ দ্রষটী। ২ বিবেচক। ৩ সাক্ষাৎ" 
কারক । “তন্দণিনমুদাসীনং ত্বামেৰ পুরুষং বিছুঃ।* (কুমার) 
্ত্িয়াং ভীপ্‌। এই পদের স্বতন্ত্র প্রয়োগ হয় না, যথ1 দুর- 
দপিন্‌ প্রভৃতি । 
দর্শিবন্‌ (ভরি) দৃশ্‌ "অন্তেঘপি দৃশ্ত্তে” ইতি ইবণিপ্‌। দ্র্া। 
“কুরূণাং পাগুবাণাঞ্চ ভবান্‌ প্রত্যক্ষদপিবান্‌।” 
(ভারত আ+ ৬ অ') 
কেহ কেহ এই শব দশিবন্না বলিয়া দশিবন্‌ বলির! 
থাকেন, ইহ! অত্যন্ত গ্রামাদিক। 
দর্শী, মান্জরাজ প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত নেল্ল্‌র জেলার একটা 
জমিদারী তালুক ব1 মহকুমা । পরিমাণফল ৬১৬ বর্গমাইল । 
প্রধান নগর দর্শা। 
দর্শী, মান্্রাজ প্রেসিডেন্দীর নেল্ল,র জেলার দর্শা নামক তালু- 
কের প্রধান নগর । অক্ষ ১৫* ৪৮ উঃ ও দ্রাধি' ৭৯* ৪৪-পুঃ 


মনোজ্ঞ, 


দলপুষ্প। 
মধো অবস্থিত। এখানে থানা, ডাকঘর প্রভৃতি ও সাধারণতঃ 
যে সমস্ত রজকীম়্ কার্য্যালয় থাক। উচিত তাহা আছে। 
দ্য (তরি) দৃশ্যযৎ। দর্শনীয়। “ইতি চিত্রা রূপাপি দর্শয” 
( খক্‌ ৫৫২১১) “দর্শ। স্বব্যাপারৈদর্শনীয়ানি ” (সায়ণ) 
দল (কী) দলতীতি দল-অচ্। ১ উৎসেধ। ২ খণ্ড । ৩ পত্র। 
৪ ধন। ৫ তমাল পত্র। ৬ অর্থ । ৭ অন্ত্রচ্ছদ, খাপ। ৮ অপ- 
দ্রব্য । ৯ সমূহ, সম্প্রদায়। ( দেশকপ ) ১০ কাষ্ঠ ফলকাদির 
স্থলতব। ১১ জলজ তৃণ বিশেষ । 
দল) শলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা [ শলদেখ]। ইনি বামদেবকে 
বিনাশ করিতে এক বিষাক্ত বাণ ক্ষেপণ করিলে বামদেবের 
শাপে এ বাঁণে ইহার পুত্র শ্রেনজিৎ বিনষ্ট হয়। 
(ভারত বন ১৯২ অন) [ বামদেব দেখ। ] 
দলইলামা, বৌদ্ধেরা ইহাকে একজন জীবিত বুদ্ধাবতাঁর 
বলিয়! বিশ্বাস করেন। তিব্বতের রাজধানী লাস! নগরের 
বহির্দেশে বুদ্ধল! নামক মন্দিরে ইনি বান করেন। ইহার 
শিষ্াগণকে সংশোধিত বা সংস্কৃত বৌদ্ধ বলে। [ লাম! শব্ষে 
বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য |] 
দলকোষ (পুং) দলান্েব কোষে যন্ত। 
কুঁদফুলের গাছ। 
দ্লগোম1, আসামের গোয়ালপাড়া প্রদেশের একটা গ্রাম। 
অক্ষা* ২৬* ৬ উঃ ও দ্রাঘি* ৯** ৪৯ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। 
এখানে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসে একটী বৃহৎ মেলা! হয়। 
এখানে এ গ্রদেশের প্রধান জমিদার বিজ্নী রাজার একট 
জমিদারী কাছারী আছে। 
দলজ (তরি) দল-জন-ড | একদলস্থিত। 
দ্ললতৃ ( ত্রি)দল বাহু* অতৃন্। দ্বিধাকারক। 
দলথিথ!, ২৪ পরগণা'র অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার একটা 
গ্রাম। এখানে একটী ভাল বাজার আছে। 
দলনির্দ্দোক (পুং) দলতীতি দলং বন্ধলং নির্দোকইৰ যন্ত। 


কুন্বপুসপ বৃক্ষ, 


দলনী (ত্ত্রী).দল্যতেহনয়! দল-করণে লুট-ভীপ্‌। ১ লোষ্র, 
ডেল]। ২ ভেদকর্তা। 
"প্রতিপক্ষপক্ষদলনী বাগাফলোল্লাসিনী |” (বিদ্বম্মোদতর' ) 
দ্লপ (পুং) দল্যতেইসৌ দল্যতে অনেন বা দল-কপন্‌। 
(উধিকুটি দলি কটি খজিভ্যঃ | উণ্‌ ৩১৪৩) ১ স্বর্ণ । ২ শস্ত্- 
গ্রহরণ ।৩ বিদারক মাত্র। দলং যুখং পাতি পা-ক। ৪ দলপন্ি। 
দলপতি (পুং) দলম্ত পতিঃ ৬তৎ। দলের প্রধান ব্যক্তি, সর্দার । 
দলপুষ্প! (ত্ত্রী) দলানি পত্রাণীব পুষ্পাণি যন্তাঃ। কেতকী, 
কেয়াফুল গাছ। 


[ ৩৮৩ 1] 


দলমে৷ 


দলদ1, সিংহলের কাত্তী নগরে অঙ্কিত বুদ্ধদেবের সচিত্র 
দন্ত। পর্ত,গীজগণ কর্তৃক ১৫৬, থুষ্টাবে আসল দত্ত 
বিনষ্ট হয়; এখন যে দস্ত দেখান হয়, তাহ! গ্রায় ছুই ইঞ্চ 
লম্বা একথও বিবর্ণ হস্তী দন্ত ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহ! 
দেখিতে অনেকটা কুম্তীরের দত্তের স্তায়। সিংহলের 
বৌদ্ধগণ ইহাকে অত্যান্ত ভক্তি করে। 

দলবাই সেতৃপতি, গ্লামনাদের এক রাজা। ইনি ১৫৭১ 
শকাব্ে প্রসিদ্ধ রামেশ্বর মন্দিরের পূর্ববদিকের গোপুর নির্মাণ 
করিয়া দেন। ইহ এখন৪ অমশ্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। 
ইনি তৃতীয় গ্রাকারের পৃর্বোত্তর কোণের মভাপতি নামক 
মন্দিরও নির্মাণ করাইয়াছেন। 

দ্রলমা, বাঙ্গাল দেশের মানভূম জেলার অন্তর্গত দলম! নামক 
পাহাড়শ্রেণীর প্রধান পাহাড় । ৩৪৯৭ ফিটু উচ্চ। ইহ! 
পার্শনাথের প্রতিত্বন্দী স্বরূপ বলিয়া বণিত। কিন্তু পার্খ- 
নাথ পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গের ন্যায় ইহার একটা শূঙ্গও নাই। 
ইহার ক্রমনিয় অংশগুলি নিবিড় বনাকীর্ণ। মনুষ্য ও পণ্ড 
বোঁঝ। লইয়া! ইহার উপর উঠিতে পাঁরে। খরিয়া ও ঝাঁরিয়া 
নামক ছুই'অসভা জাতি গ্রধানতঃ এই পর্বতে বাস করে। 

দলমৌ, ১ অধোধ্যার রায়বরেলী প্রদেশের অন্তর্গত 
একটা পরগণা। ইহার উত্তরে রায়বরেলী পরগণা, পূর্ে 
সলোন, দক্ষিণে ফতেপুর জেল! এবং পশ্চিমে খাইরোন 
ও শরেনী পরগণ!। পরিমাণ ফল ২৫৩ বর্গমাইল। 
পূর্বে এই প্রদেশে ভর নামক জাতি বাদ করিত। 
দিল্লীর সম্রাট অক্বর ইহাকে পরগণ! করেশ। এই 
পরগণান্স ১০্টী গ্রাম আছে) ইহার মধ্যে লালগঞ্জই 
গ্রধান। প্রত্যেক গ্রামেই এক একটা বাজার আছে। 
এখানকার আমদানী দ্রব্যের মধ্যে ফয়জাবাদের চাউল ও 
চিনি এবং ফতেপুরের তুলাই প্রধান। পূর্বে এখানে বছ 
পরিমাণে সোরা প্রস্তত হইত। কিন্তু এখন কেবল ছইখানি 
গ্রামে অল্প পরিমাণে প্রস্কত হয়। এখানে বৎসর বৎসর 
দুইটী বৃহৎ মেল1"হইয়! থাকে। 

২ দলমৌ পরগণাঁর প্রধান নগর ও সদর । রায়বরেলী 
নগর হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণে গঙ্গানদী তীরে, অক্ষা" 
২৬* ৩৩৫ উঃ ও দ্রাঘি' ৮১৭৪২ পৃঃ মধ্যে । 

কথিত আছে যে, গ্রায় ১৫** বৎসর পূর্বে কনৌজের 
কোন রাজ! এই নগর স্থাপন করেন। এই্‌ স্থান অনেক দিন 
তরদিগের অধিকারে ছিল। ইহার চতুদ্দিকস্থ প্রদেশে 
ভরদিগের সহিত মুনমলমানদিগের অনেক কাল ধরিয়!| 
বিবাঁদ চলিয়! ছিল। আহ্মমানিক খুষ্ঠীয় ৪** অব্যে ভড়েরা 


দলিঙগকোট 


সুলতান ইব্রাহিম মরকি কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হুয়। 
এখানে অনেকগুলি মসজিদ ও ভড়দিগের ছুর্গের ধ্বংশা- 
বশেষ দেখ! যায়। 
এখানে মহাদেবের একটা মনোহর মন্দির, যুসলমানদের 

কয়েকটা মসজিদ্‌ এবং একটী সরাই আছে। গঙ্গ। হইতে 
আরস্ভ করিয়! রায়বরেলীর মধ্য দিয় লক্ষে পর্য্যন্ত একটী 
পাকা রাস্ত। গিয়াছে। এখানে তিনটা দ্বি-সাপ্ডাহিক হাট 
বসে। থানা, ডাকখর, গবর্মেণ্টের ইংরাজী বাঙ্গাল! বিদ্যালয় 
এবং শাখ! ওঁষধালয় আছে। কার্তিক সংক্রাস্তিতে এখানে 
গ্রতি বংসর একটা বৃহৎ মেলা হয়। সমস্ত দলমৌ পরগণা 
একজন মুন্সেফের অধীন । 

দলন (ক্লী) দল-করণে লুাটু। ১ ডেলা, লোষ্ট্র। ২ মর্দন। 

দলসারিণী (স্ত্রী) সারোহস্ত্যন্তাঃ সার-ইনি ভীপ্‌ চ, দলে 
সারিণী। কেমুক, কেউগাছ। 

দলমুচি ( পুং) দলশ্ত হুচিরিব। কণ্টক, কাটা 

দলস্থ (ভ্রি)দলেতিষ্ঠতি স্কা.ক। দলতৃত্ত। 

দলশ্রাস! (শ্ত্রী) দলস্ত শ্রসা ৬তৎ। পত্রশিরা । 

দলাক্রাস্ত (ত্রি) দলে আক্রান্ত; | দলস্থ, দলভূক্ত | 

দ্লাটক (পুং) দলৈরাঢ়ক ইব। ১ স্বয়ংজাত তিল বৃষ্ষ। 
২ পৃশ্নী, গৈরিক, গিরিমাটি। ৩ নাগকেশরপুষ্পবৃক্ষ, 
নাগেশ্বর। ৪ কুন্দপুষ্প বৃক্ষ, কুঁদফুল। ৫ করিকর্ণ বৃক্ষ, 
হন্তিকর্ণ পলাশ । ৬শিরীষবৃক্ষ। ৭বাতা। ৮ মহত্তর। 
৯ ফেন। ১০ ঘাতক । ১১ মাহুত। ১২ কুস্তিকা, জলের পান! । 

দলাঢ্য (পুং) দলেন ভেদ্দেন আত্যঃ | পঙ্ক, কর্বট, দল্দলে 
পাতল। কারা । 

দলাদলি ( দেশজ) পক্ষাপক্ষ বিবাদ । 

দলান (দেশজ ) মর্দন, পদদ্ধারা পেষণ, মাড়ান। 

দ্লামল (ক্লী) দলেন অমলং। ১ মরুবক বৃক্ষ, মরুয়া ফুল। 
২ দ্রমনক বৃক্ষ, পোনা । ৩ মদন বৃক্ষ, ময়না! গাছ। (শবার' ) 

দলাস্ (ব্লী) দলেষু অগ্নো রসে! যন্। চুক্রশাক, চুকপালঙ,, 
টকৃপালঙ. | | 

দলাহ্বয় (ক্লী) দল ইতি আহ্বয়ো যস্ত। পত্রক, তেঅপাতা। 

দলি (পুংস্ত্রী) দলাতে ইতি দল-ইন্‌। (সর্বধাতুভ্য ইন্‌। 
উণ্‌ ৪1১১৭) লোগ্, ডেলা 

দলিক (ক্লী) দলাতে ভিগ্ততে দল-ইন্‌ সংস্তায়াং কন্‌। কাষ্ঠ। 

দলিঙ্গকোট, স্বাধীন সিকিমের দক্ষিণে নেচু ও দেছু নদীর 
পশ্চিম, তিস্তানদীর পূর্বভাগে অবস্থিত একটী পার্বতা 
উপরিভাগ । ১৮৬৪ থৃষ্টাবে ভূটানের যুদ্ধযাত্রার ফলম্বরূপ এই 
প্রদেশ ইংরাজের। প্রাপ্ত হন। এখন ইহ! দার্জিলিং প্রদেশের 
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অস্তরভূক্ত হুইয়াছে। এই স্থানের নাম এখন কালিমপঞ্জ 
হুইয়াছে। 
অধুনা এই মহকুমা তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে__ 
১ ককৃষকদিগের জন্ত একভাগ । ইহার ৩**** একর 
জমি জরিপ হুইয়া দশবসরের জন্ত বন্দোবস্ত হইয়াছে। 
২ একটীবন ও দিন্কোনা চাষের জন্য গবর্মেণ্টের খাস 
জমি। ৩চাচাষ করিবার জন্য ৯,** একর জমি । 
কালিমপঙ্গে (দলিঙ্গকোটে ) ছেটি একটা বাজার এবং 
মহকুমার কার্ধ্যালগলাদি আছে। তিস্তা নদীর উপর একটা 
সেতু নিশ্মিত হওয়ায় সকল খতুত্তেই পশ্চিমদিক হইতে 
এখানে যাতায়াতের স্ুুবিধ। হুইয়াছে বলিয়া! লোকসংখ্। 
ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে । পরিমাণফল ৪৮৬ বর্থমাইল। 
দলিত (তি) দলমন্ত জাতং দল-তারকাদিত্বাদিতচ। ১ প্রশ্ম- 
টিত, প্রফুল্ল । ২ খণ্ডিত, কর্তিত । ৩ বিদীর্ণ, ছিন্ন। 
' প্দরলিতকুচনথাঙ্গমঙ্গপালীং রচয় মমাঙ্কমুপেত্য পীবরোরু ॥” 
(গ্রবোধচন্ট্রো' ২৩৫ )। 
৪ ডাউল 
দ্লিন্‌ (তরি) দল নুখাদিত্বাৎ মত্বর্থে ইনি। দলযুক্ত। স্সিয়াং ডীপ্‌। 
দলিল (পারসী) সত্বাসত্বনির্দেশক পত্র। মোকদ্দম! সংক্রান্ত 
কাগজ পত্র। 
দলীপমিংহ, পঞ্াবকেশরী রগজিতের কনিষ্ঠ পুত্র। 
১৮৩৮ থুষ্টান্বে তদানীন্তন গবর্ণরক্ধেনারল লর্ড অক্লা ওর 
সহিত মহারাজ রণিতের সাক্ষাতের প্রায় তিন মাস পুর্বে 
দলীপ তৃমিষ্ট হন। মহারাজ রণজিতের মৃত্যুর পর পঞ্জাব- 
রাজ্য প্রতৃত্বপ্রয়ানী অর্থগৃপ্ণ, পিশাচদের তাগুব নৃত্যে 
বিভীষিকা পূর্ণ হইয়! পড়ে । রণজিৎ ১৮৩৭ খুষ্টাবে মৃত্যুশয্যায় 
শয়ন করেন, আর দলীপ ১৮৪৩ থুষ্টাবে সিংহাসনে আরো- 
হণ করেন, এই ৫ বৎসরের মধ্যে রাজ্যশাসনক্ষমতা ৫ জনের 
হস্তে ন্তস্ত হইয়াছে। দলীপ বগ্নিতে গেলে ভারতের শেষ 
স্বাধীন তৃপতি। দলীপের জীবনীর প্রারভ্তে দলীপ যখন 
সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন পঞ্জাবের কিরূপ অবস্থা 
তাহার পর্যযালোচন। করা উচিত। 
_. বশজিতের মৃত্যুর. পর তাহার লোষ্ঠ পুত্র খড়ীসিংহ 
রাজামনে উপবেশন করেন, কিন্তু অবর্ণাতা ও ক্ষিপ্ততা 
প্রযুক্ত নিজ রাজ্যভার বিজ্ঞ ধ্যানসিংহের হস্তে না রাখিয়! 
চৈতসিংহ নামক জনৈক মূর্খ, দাস্তিক চাটুকারের করে সম- 
পণ করেন। খঙ্জাসিংছের পুত্র নবনেহাল সিংহ অকর্দণ্য 
পিতার কর্মঠ পুভ্র। তিনি ধ্যানসিংহের সহিত মিলিত 
হইয়া চৈতদিংহের কবল হইতে পিতাকে রক্ষা করেন, 
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অতঃপর কার্ধাতঃ নবনেহাল সিংহুই পঞ্জাবের রাজ! ছিলেন। 
খড্গানিংহের শবদাহু করিয়া নবনেহাল গৃহে প্রত্যাবর্তন- 
কালে বিশ্বামঘাতক চক্রীর চক্রেই হউক বা! পঞ্জাবের অদৃষ্ট 
চক্র পরিবর্তিত হইবে বলিয়াই হউক পথিমধ্যে নিহত হুন। 
তাহার নিধনে নবনেহাল সিংহের জননী চাদকুমারী রাজ্য- 
ভার আপন করে গ্রহণ করেন। ধ্যানসিংহ ত্বাহার অধীনে 
রাজ্যের শাসন-মচিব পদে স্থাপিত হইলেন। তাহাতে 
তাহার মন উঠিল না। তিনি সেরসিংহের সহিত ষড়যন্ত্রে 
প্রবৃত্ত হইলেন। সেরনিংহ রণজিৎ সিংহের পুত্র, কিন্তু রণ- 
জিৎ কখন তাঁহাকে ওরস পুক্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই। 
ধ্যানসিংহের ভ্রাতা গোলাব সিংহ ও স্ুচেত সিংহ এই ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত ছিলেন। তাহার! সেরসিংহের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
বলিয়াই রাণী টাদকুমারী সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইলেন। সেরসিংহ রাজ্য হাতে লইয়া বিপন্ন হইলেন। 
তাহার জোয়ালাসিংহ নামে একজন প্রিয় সর্দার ছিলেন। 
রাজ্াপ্রাপ্তি-বিষয়ে সহায়ত। করায় জোয়াল! সিংহ সেরসিংহের 
আরও প্রিয়পাত্র হইলেন, স্থৃতরাং তিনি কূটনীতিবিশারদ 
্রভৃত্বপ্রয়ানী ধ্যানসিংহের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া নিহত হই- 
লেন। সেরদিংহ লেহনামিংহ নামক একজন সিন্ধনওয়াল! 
সর্দারকে বন্দী করিয়! তাহার সম্পত্তিস্বরাষ্টরভূক্ত করেন।কিছু 
কাল পরে লেহনাসিংহকে মুক্তি দান করিলে তাহার ত্রাতা 
উত্তরসিংহ ও ভ্রাতুপ্পুত্র অজিতমিংহ রাজদরবারে সম্মানিত 
হইরেন। এখন এই উত্তরসিংহ ও অজিতসিংহ ক্ষমতা 
অর্জন ও প্রতিশোধ গ্রয়াসী হুইয় ধ্যানগিংহ ও সের- 
সিংহের মধ্যে অবিশ্বাসের বীন্জ বপন করিতে লাগি- 
লেন। চেষ্টা ফলবতী হুইল। সেরসিংহ নি কক্ষে 
বসিয়। মল্পদিগের ক্রীড়া কৌতুক দেখিতে ছিলেন, অজিত 
সিংহ একটী বন্দুক দেখাইবার ছলে গৃহে প্রবেশ করেন। 
সেরসিংহ বন্দুক গ্রহণান্তিলাষে হস্ত বিস্তার করিবামাত্র দ্বিনা' 
লিক বন্দুকের গুলি আসিয়৷ তাহার বক্ষঃন্থলে প্রবেশ করিল, 
তিনি তৎক্ষণাৎ তৃশায়ী হইলেন। পক্সে লেহনাসিংহ সের- 
সিংহের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র গ্রতাপসিংহকে হত্যা করিল। 
ধ্যানসিংহ চক্রাস্তজালে জড়িত হইয়! প্রাগত্যাগ করিলেন । 
ধ্যানসিংহের হুত্যার সময়ে লেহনাসিংহ উপস্থিত ছিলেন 
না। তাহার ইচ্ছা ছিল, ধ্যানসিংহের স্থযোগ্যপুত্র হীরা- 
সিংহ ও সুচেতসিংহকে রাজধানীতে আনাইয়৷ এককালে 
তিনজনের বধকার্ধ্য সম্পাদন করিবেন । সে আশায় নিরাশ 
হইয়া এখন তিনি ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিলেন । 

হীরাপিংহ তৎকালে নিজ মেনাবামে অবস্থিতি করিতে 
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ছিলেন। হীরামিংহের নিকট সংবাদ প্রেরিত হুইল যে, 
মহারাজ সেরসিংহের মৃত্যু হেতু পরামর্শ করিবার জন্ত রাজ! 
ধ্যানসিংহ স্ুচেতমিংহ প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়াছেন। 
কাহার! ধ্যানসিংহের হন্তলিখিত অনুজ্ঞাপত্র ভিন্ন যাইতে 
অন্বীকার করিলেন। তাহাতে বলগ্রয়োগে লইয়! যাইতে প্রায় 
৫০০ সৈন্য উপস্থিত হইল। হীরাসিংহও নিজ দলবল লইয়। 
উপস্থিত হইলেই তাহারা পলায়ন করিল। সেরসিংহের 
হত্যার কথাই হীরাসিংহের কর্ণগোচর হইয়াছিল, ধ্যান- 
সিংহের নিধনবার্তী তিনি জানিতেন না। একঘণ্টা পরে 
এ সংবাদ তাহীর নিকট পৌছিল। তিনি তখন শিখ সর্দার- 
দিগকে আহ্বান করিয়া পিতৃনিধনবার্তী জ্ঞাপনপূর্রবক 
তাহাদিগের সাহায্য প্রার্থন। করিলেন । সেরসিংছের সময় 
হইতেই শিখসৈস্ত প্রতৃত্ব প্রয়াসে অগ্রসর হইয়াছিল । 
রাজ্যশাসন ও পরিচালন বিষয়ে শিখ সর্দারগণ পঞ্চায়েৎ 
করিয়! যথেষ্ট সহায়ত। করিত। এই হূর্দমহৃদয় উচ্ছৃঙ্খল 
জাতিকে নিয়মে আবদ্ধ করিতে পারে, এমন ব্যক্তি তখন 
কেহই ছিল না। রণজিতের মৃত্যুর পর খড়ীসিংহের পরি- 
বর্ডে যদি নবনেহালসিংহ রাজসিংহাসনে বসিতেন, তাহা 
হইলে পঞ্রাবের অনৃষ্টচক্র হয়ত ভিন্ন দিকে পরিনষ্কিত হইত, 
পঞ্জাবের দারুণ অধোগতি ঘটিত না। হীরাসিংহ বুঝিয়া- 
ছিলেন, খালসাসৈন্তই এখন পঞ্জাবের প্রভু; তাহাদিগের 
অসিবল যাহার স্বপক্ষে আছে, সেই রাজ; সেই জন্তই তিনি 
শিখ সর্দারগণের সহিত পরামর্শ করিলেন, সেই জন্যই থালসা- 
সৈন্তের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। 

খালসাসৈন্ত এ পর্ধ্য্ত স্ববুদ্ধিপরিচালিত হইয়া কার্ধয 
করিয়াছে । অকর্মণ্য সেরসিংহের মৃত্ঠাতে তাহার! বিশেষ 
ক্ষতি গণনা! করে নাই, কিন্তু কার্ধ্যদক্ষ মন্ত্রী ধ্যানপিংহের 
হত্যাতে তাহারা সিন্ধনওয়াল! সর্দারদিগের উপর বিশেষ জুদ্ধ 
হইয়। হীরাসিংহের সহায়তা করিতে অঙ্গীকার করিল। 

ইত্যবসরে অজিতসিংহ পঞ্চমবর্ষীয় শিশু দলীপকে রাজ। 
বলিয়। গ্রচার করিয়া আপনি উজীর হইয়! বসিলেন। হীরা- 
সিংহ ফরাসী সেনাপতি ভেঞ্র ও আবেটাবেলির সাহাযো 
লাহোর অবরোধ করিবার আয়োজন করিলেন। লেহনাসিংহ 
ও জ্িতসিংহ দলবল সহ নিহত হইলেন। কেবল উত্তরসিংহ 
দলবল সহ শতদ্র পার হইয়! ইংরাজরাজ্যে গিয়া প্রাণরক্ষায় 
সমর্থ হইয়াছিলেন। যুদ্ধ জয় করিয়! হীরাসিংহ সৈম্ভগণকে 
একমাস মাহিন। বকশিস্‌ করিলেন ও ভবিষ্যতে তাহাদের 
মাহিন। বুদ্ধি করিবেন স্বীকার করিলেন। লাহোর অধি- 
কারের পর চতুর্থ দিবসে শানন ও সৈনিকবিভাঁগের যাবতীয় 
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স্তাস্ত ব্যক্তির সমক্ষে ও অন্থমতিতে মহারাজ রণজিতের | 


একমান্র জীবিত পুত্র পঞ্চবর্ধীক় শিশু দলীপের রাজ্যভারগ্রহ্ণ 
বিঘোষিত হইল। হীরালিংহ উজ্ীর হইলেন । 
মহারাণী বিন্দন দলীপের গর্ভধারিণী। পত্বীগণ মধ্ো 
বিন্দনই মহারাজ রণজিতের প্রিয়তম! মহিষী। তিনি 
ইহাকে “মাঃ বুবা” অর্থাৎ “স্বামীর আদরিণী' বলিয়! অভিহিত 
করিতেন। চরিত্র-দোষে তাহার চরিত্র কলঙ্কিত ছিল সত্য, 
কিন্ত তিনি যেবীর্যবততী তেঞজস্িনী ছিলেন, এ কথ! কেহই 
অন্বীকার করিতে পারিবে না। ইংরার্জ ইতিহাস-লেখকের 
লেখনী বলে ইনি অযথা কলঙ্কিত হইয়াছেন। 
স্থচেতসিংহ মহারাণী ঝিন্দনের প্রিয়পাত্র 'ছিলেন। 
হীরাদিংহ উদ্লীর থাকিবে, স্থচেতসিংহ তাহ সহ করিতে না 
পারিয়া মহারাণীর জোষ্ঠ ভ্রাতা জবাহিরসিংহের সহিত 
পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মহারাণীও তাহাতে যোগ 
দিলেন। গোলাবসিংহ এই সময়ে জগ হইতে লাহোরে 
আদিলেন। কিন্তু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া হীরাসিংহ 
সৈন্যগণের প্রিয় হইয়াছিলেন, কাজেই তাহারা সহজে কিছু 
করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একদিন জবাহিরসিংহ মহা- 
রাজকে হম্তগত করিয়! সৈন্যদিগের সন্দুথে দলীপ ও তাহার 
মাতা হীরাসিংহ কর্তৃক বিশেষরূণপে নিগৃহীত হইতেছেন, এ 
কথ! জানাইলেন ও ষত্বর ইহার প্রতিবিধান না হইলে তিনি 
বালক মহারাজকে লইয়! ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন 
এ কথাও বলিলেন। মহারাজ রণজিতের মৃত্যুর পর হইতে 
ইংরাপের! লাহোর দরবারের সহিত তাল ব্যবহার করেন 
নাই। ১৮০৯ থষ্টান্দে ইংরাঞ্জ গবুর্মেন্টের সহিত মহারা্জ 
রণজ্জিতের প্রথম সন্ধি হয়। ১৮৩৭ খুষ্টান্দে জুনমাসে 
ইংরাজরাজ, রণজিতসিংহ ও আফগানিস্থানের অধিপতি 
শাহনুজার মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হয়, এই সন্ধিতে সিন্ধু 
দেশের আমীরগণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। ইংরাজরাজ 
সুজাব পক্ষ অবলম্বন করিয়া সিন্ধুদেশ আত্মসাৎ করিলেন। 
আফগান যুদ্ধ শেষ হুইলে ইংরাজসৈন্ত,পঞ্জাবের ভিতর দিয়! 
প্রত্যাগমন করিবার অনুমতি চাহিল, তখন নবনেহালের 
করেই কর্তৃত্ব সমর্পিত। লাহোর দরবার অনুগ্রহ করিয়া সে 
বারের মত অনুজ্ঞ! প্রদান করিলেন। অল্পকাল পরেই শাহু 
নুজার রক্ষার্থ পুনরায় আফগানিস্থানে রসদ ও সৈন্য গ্রের- 
ণের আবশ্তক হইল--লাহোর দরবারের সম্পূর্ণ অন্ভিমতে 
পঞ্জাব প্রদেশ দিয়! সৈন্ত প্রেরিত হইল। এই সময়ে লাহো- 
রের ছুবৃত্ত উদ্ধত গ্রক্কৃতি রেসিডেন্ট ওয়েড সাহেবের ব্যব- 
হাবে শিখজাতি ক্রমেই উত্তেজিত হইতেছিল, গবর্ণর জেনা- 


' সম্মত হইলেন না। 


রল লর্ড অকৃলাও তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়া শিখদ্দিগকে 
শান্ত করিলেন। পরে পেশাবর লইয়া গোলযোগ 
বাধিল। ১৮*৮ থৃষ্টাবের সন্ধিপত্রে পেশাবরে রণজিতের 
অধিকার সাব্যস্ত হয়। এখন শাহস্থা পেশাবর দাবি করি- 
লেন, ইংরাজ তীহারই পোষকতা করিলেন। এই সময়ে 
শাহস্থজার পুনরায় বিপদ উপস্থিত, ইংরাজকে তাহার 
সাহাধ্যার্থ সৈম্ত প্রেরণ করিতে হইল, পঞ্জাবের ভিতর দিয়! 
পুনরায় বাহিনী চলিয়া গেল। সেরসিংহ তথন সিংহাসনে 
অধিরূঢ়, কিন্তু শিখ সৈম্তগণের উচ্ছুঙ্খলতা দমন করা 

হার সাধ্যায়ত্ ছিল না। এই সময়ে গবর্ণর জেনারলের 
এজেন্ট সেরসিংহকে বলিয়! পাঠাইলেন যে, তিনি দ্বাদশ 
সহ সৈম্ত লইয়া অবাধ্য শিখদিগকে দমন করিতে ইচ্ছুক, 
কিন্তু তদ্বিনিময়ে তাহাদিগকে নগদ চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা ও 
শতদ্রর দক্ষিণস্থ প্রদেশগুলি দিতে হইবে। সেরসিংহ 
কিন্ত একথা! গোপন রহিল না। ইহার 
কিয়ংকাল পরেই এজেণ্ট মহোদয় ঘোষণা করিলেন যে, 
লাহোর দরবারের সহিত তাহারা আর কোন রূপ সন্ধি- 
সুত্রে আবদ্ধ নহেন, এবং তাহারা পেশাবর দখল করিবেন। 
কথামত কাধ্যও হুইল। ইহার কয়দিন পরেই শাত 
স্থজার পরিবারবর্গ কাবুলে যাইতেছিল, মেজর ব্রডফুট 
তাহাদিগের রক্ষক হইয়া যাইতেছিলেন। তীাহাদিগের 
সহায়তা করিতে কতকগুলি শিখসৈন্য প্রেরিত হয়, ঘটনা- 
ক্রমে তাহারা মেজর সাহেবের সংশয়ের কল্যাণে শক্র 
বলিরা বিবেচিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে ইহার ফল যতদুর 
গুরুতর হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছিল তাহা হইল, ব্যাপার 
অল্পেই মিটিয়া গেল। গোলযোগ মিটিল বটে, কিন্ত ইংরাজ 
শিখদিগের অধিকতর দ্বণাভাজন হইলেন। ইহার কয়দিন 
পরেই ইংরাজ আফগানম্থান হইতে তাড়িত হইলেন। শিখ- 
সৈম্তের আন্ুকুল্যেই ও গোলাননিংহের সহায়তায় ইংরাজ 
পুনরায় আফগানিস্থানে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। 
পূর্ব সন্ধিমতে শিষিদ্ধ হইলেও ইংরাজ ফিরোজপুর প্রভৃতি 
অনেক স্থানে সৈম্তসমাবেশ করিয়াছিলেন । শিখসৈন্য 
ইংরাজের কৌশল জাল দেখিত, বুঝিত, আর ইংরাজের 


প্রতি তাহাদের ঘৃণ' দ্বিগুণ পরিবর্ধিত হইত। 


এই সকল কারণে শিখসৈন্ত জবাহিরসিংহের প্রস্তাব 
বড় ভাল বলিয়া বুঝিল না। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া! পরামর্শ 
হইল, হীরাসিংহের অন্ুচরেরাও সৈন্রদিগকে অনেক কথা 
বুঝাইল। পরামর্শ স্থির হইল যে, ম্ুচেতসিংহ ও জবাহির 
সিংহ রাজ্যের শক্র। হীরাসিংহ প্রতযুষেই জবাছির দিংহের 
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নিকট হইতে বালক মহারাজের উদ্ধার সাধন করিয়! মছে।ৎ- 
সবে নগরে প্রবেশ করিলেন। জবাহিরসিংহ কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত হইলেন--মহারাজের মাতুল বলিয়! তাহার গ্রাণদণ্ 
হইল না। গোলাব্নিংহ লাহোরেই ছিলেন। সুচেতসিংহ 
ও হীরাসিংহে কখনও মিল বা একমত হইবে না বুঝিয়া, 
তিনি সুচেতসিংহকে সঙ্গে লইয়া জন্ুযাত্রা করিলেন। 
মহারাজ রণজিতের কাশ্ীরামিংহ ও পেশোরাসিংহ নামে 
আর ছুইটী পুত্র ছিল, কিন্তু তাহাদ্দিগকে তিনি নিজ গরম 
পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই সময়ে তাহার। 
লাহোর মিংহাসন অধিকার করিবার মানসে অগ্রসর হইলেন। 
হীরালিংহ ও গোলাবধসিংহ উভয়ে মিলিয়! তাহাদিগকে 
শিয়ালকোটে অবরোধ করেন । খালসাসৈন্ত রণজিতের নামেই 
এত তক্তি করিত যে রণজিতের পুক্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা 
তাহাদ্িগের মনংপুত হইল না, হীরাসিংহের এবপ ঘুন্ধযাত্রা 
বরং তাহাদিগের মনে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধার উদ্রেক করিল। 
পরে হীরাসিংহ উভয় ত্রাতাকে নিরাপদে যাইতে দিলেন, 
তাহার! পঞ্জাবে চলিয়া গেল। এই সময়ে জবাহিরসিংহ 
কারাগার হইতে পলায়ন করেন, সুচেতসিংহ অবন্ঠ 
গোপনে এ বিষয়ে সহায়ত করেন। ১৮৪৪ থুষ্টান্দে সহসা! 
সুচেতসিংহ অভীষ্ট সাধনার্থ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন । 
হারাসিংহ সতর্ক ছিলেন, খালসাসৈস্তকে পুরস্কার অঙ্গীকার 
করিলেন, তাহার! হীরাসিংছের বশ হইল, স্থুচেতসিংহ যে 
তরদায় আমিয়াছিলেন, তাহ! সমূলে নির্শুল হইল, তিনি 
অনন্থগতি হইয়া! একট। মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও 
শিথসৈন্ত কক সদলে বিনষ্ট হয়। 

সিন্ধনওয়ালা উত্তরপসিংহ শতদ্রর পরপারে পলাইয়া 
হীরাসিংহের ক্রোধ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন । তিনি 
এখন সুযোগ বুঝিয়া৷ শতদ্র পার হইর! বিদ্রোহী বাবা বীর 
সিংহের সহিত মাঞ্ায়, মিলিত হইলেন'। বাব। বীরগিংহ 
ঘোষণা করিলেন যে, পঞ্জাব রাজ্য বস্ততঃ শিখগুরু গোবিন্দে" 
রই 'রান্ধ্য, দলীপ এখন বালক) হীরাসিংহ রা্মস্ত্িত্বর্বপ 
উচ্চপর্দের সম্পূর্ণ অযোগ্য, আর সিন্ধনওয়াল! উত্তরসিংহ সে 
কাধ্যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এই সকল কথ! তুলিয়া খালসাসৈসম্ভের 
নিকট পত্ধার্দি পপ্ররিত হইতে লাগিল। কাশ্ীরাসিংহ ও 
পেশোরা সিংহও এই বিদ্রোহে যোগ দিলেন। বিদ্রোহ্‌- 
দমনার্থ লাহোর হইতে সত্বর সৈন্ত প্রেরিত হইল। উভয় 
পঞ্ষে দারুণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। রণক্ষেত্রে বাবা বীরসিংহ, 
সিন্ধনওয়ালা উত্তরসিংহ, কাশ্ীরাসিংহ প্রভৃতি বীরশয্যায় 
শয়ন করিলেন। উপায়াস্তর ন! দেখিয়া পেশোরালিংহ 
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লাহোর দরবারে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। এইরূপে 


হীরাসিংহ নিষণ্টক হুইলেন। তাহার শক্রকুল দমিত হুইল, 
বিদ্রোহ প্রশমিত হইল, যে প্রত্ত্বের প্রত্যাশায় তিনি আপন 
পিতৃব্য স্থুচেতপিংহকেও বিন করিয়াছিলেন, এতদিনে 
সেই গ্রভৃতা তাহার করায়ন্ত বলয়! বোধ হইল। 

অস্তধিদ্রোহ রাজ্যনাশের একটা প্রধান কাঁরণ। এই 
সময় যদি আর অন্তধিদ্রোহ উপস্থিত না হইত, বিপদ পরি- 
শুহ/ হীরামিংহ ও তাহার অনুরবর্গ যি এই সময় ক্ষমতা - 
মদে মনত না হইয়া ধীরচিত্তে সকল দিক্‌ পর্য্যালোচনা 
করিয়! কার্ধ্য করিতেন, তাহা হইলেও হরত শীঘ্র পঞ্জাব 
ইংরাজকরাম্মত্ত হইত না। যাহ! ঘটিল, তাহ! হীরামিংহ 
ও তদনুচরের কৃত কর্মের ফল। 

প্ডত জাল্লা হীরাদিংহের বাল্যগুরু। জাল্লা উদ্ধত- 
স্বভাব, ক্ষমতাপ্রয়াসী, ক্ররকর্ম্মা। হীরামিংহ এই ব্যক্তির 
করে ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র ছিলেন। হীরাসিংছের অদ্ভাদয়ের 
মহিত ইছারও মান্য বঞ্ধিত হয়। তিনি যে পরিমাণ ক্ষমত। 
পরিচালনা করিতেন, তাহার চতুণ্ডণ হঠকারিত। প্রদর্শন 
করিতেন। তাহার বিরুদ্ধে থালসাসৈন্য অনেকবার হীরা- 
মিংহকে সতর্ক করিয়। দেয়, কিন্তু হীরাসিংহ তাহ গ্রাহ্া 
করেন নাই, বা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ নিরাকরণ কর! তাহার 
ক্ষমতার বহিভূতি ছিল। যেকারণেই হউক, হীরা সিংহ 
প্রতিবিধান করিলেন ন৷ দেখিয়া, তাহার প্রতি শিথসৈন্ত- 
গণের বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। জাল্লা দরবারে বসিয়া 
বৃদ্ধসর্দীর ও সামস্তরাঞ্গণের অবমানন! করিতেন। এই- 
রূপ অবমানিত হইয়া বৃদ্ধ মাঞজিতিয়! সর্দার লেহনামিংহ 
হরিছ্বার যাক্রাব্পদেশে লাহোর ত্যাগ করিলেন। মহা- 
রাণী বিন্দনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জবাহিরসিংহ এখন অমৃতসহরে 
থাকিয়া হীরাসিংহের বিরুদ্ধে তাই, অকালী প্রভৃতি রণচও 
সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিতেছিলেন। লাহোর-দরবারে 
এক লালমিংহ ব্যতীত অন্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিল না । 
সে ক্ষমতাও হীরাসিংছের দত্ত নহে, রাণী বিন্দন লাল- 
মিংহকে স্নেহ করিতেন, সেই শক্তিতেই লালনিংহ শক্তি- 
মান্‌ ছিলেন। 

জবাহির সিংহ অমৃতসহরে অভিলাধানুযায়ী কার্য শেষ 
করিয়া লাহোরে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে উত্তাক্ত 
থালসাসৈস্ভ তাহার ফাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিল। 
মহারাণী ঝিন্ধন ও লালসিংহও হীরাসিংহের সর্ধনাশের 
চেষ্টায় জাল পাতিয় ম্থযোগের অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন। সুযোগ মিলিল। 
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মহারাণী বিন্দন পুজ্রের মঙ্গলকামনায় একদিন দান 
করিতে ছিলেন, এই সময়ে জাল্লা তাহাকে অপদস্থ 
ও লাঞ্চিত করেন। জবাহিরসিংহের মনম্বামনা পুর্ণ 
হইল। তিন সৈম্ভধে মিলিত হইয়া হীরাসিংহের নিকট 
জাল্ল৷ পঞ্ডিতকে প্রার্থন। করিলেন। হীরাসিংহ পণ্ডিত 
জাল্লাকে পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। গোপ- 
যোথের সম্ভাবনা! থাকিলেও বিশেষ কিছু ঘটিল ন1, কিন্তু 
হীরাসিংহ বুঝিলেন, তাহার কালপুর্ণ হইয়াছে; এখন 
পলায়ন ব্যতীত উপায় নাই, লাহোরে থাকিলে ত্াহাকে 
প্রাণ হারাইতে হইবে। তিনি সদলে লাহোর ত্যাগ 
করিলেন। জবাহিরদিংহ সসৈন্তে তাহার অনুসরণ করি- 
লেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাবখে ২১শে ডিসেম্বর তারিখে হীরাসিংহ 
সদলে নিহত হুন। বনৃকাপের পর জবাহিরপিংহের মন- 
স্কামনা পৃর্ণ হইল, তিনি উদ্জীর হইলেন। 

হীরাসিংহ তাহার পিত। ধ্যানসিংহের মত সর্বগুণে গুণবান্‌ 
না হইলেও বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও কণ্মঠ ছিলেন । নান! গোল- 
যৌগের মধ্যেও যে, তিনি তাহার ক্ষমতা এতদিন ধরিয়! 
অগ্রতিহত রাখিতে পারিয়াছিলেন, ইহ। সাধারণ ক্ষমতার 
পরিচায়ক নছে। তাহার ধর্মলাতেচ্ছ! প্রবল ছিল। 
রণজিতের মৃত্যুর পর গোলাবসিংহ গাড়ী বোঝাই করিয়া 
ধনর।শি জদ্থুতে লইয়! যান। হীরামিংহ উজজীর হুইয়াই 
গ্রায় চল্লিশলক্ষ মুদ্রা গোপনে রণজিতের কোষাগার হইতে 
আক্মসাৎ করেন। ধ্যানমিংহের মৃত্যুর পর যদ্দি সিন্ধন 
ওয়ালাদিগের হাতে রান্গ্যভার থাকিত, তাহ! হইলে এই 
ধন কোধাগারেই থাক! সম্ভাবিত ছিল, শিখযুদ্ধের সময় এই 
অর্থ খার। অশেষ উপকার সাধিত হুইত। আরও নানা 
অন্তধিগ্রছে অর্থক্ষতি ও সৈন্তক্ষয় হইত ন।। খালসাসৈন্তের 
অবিমৃষ্যকারিতায় হীরাসিংহ উদ্জীর হইলেন, আর রাজ্যে 
বিদ্রোহ, ষড়বন্, নানা গোলযোগ চলিতে লাগিল। তবে 
এই খালসাসৈন্তের ভয়ে হীরাসিংহকে সতর্ক হইয়া চলিতে 
হইত, নহিলে তাহার গ্রতুত্ব গ্রয়াসিতা ,ও অথণৃপ্নত। ছুরা- 
শার সর্বোচ্চ শিখরে অধিরোহ্ণ না করিয়! ক্ষান্ত থাকিত 
ন।। বলিতে গেলে, এই বংশের প্রতুত্বই পঞ্জাবরাজ্যের 
সর্বনাশের অন্যতম হেতু । 

জবাহিরসিংহ এ কথ! বুঝিয়াছিলেন। উলীর হইয়াই 
তিনি গোলাবসিংহের নিকট তিনলক্ষ টাক] ও মৃত স্থচেত- 
সিংহ ও হীরাসিংছের সম্পত্তি দাবি করেন। গোলাব- 
পিংহ গশ্্যস্তর না দেখিয়। খালসাসৈস্তের শরণাপন্ন হন ও 
তাহাদিগকে অকাতরে অর্থ দান করেন। কিন্ত তিনি 
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সহজে নিষ্কৃতি পাইলেন না, তাহাকে লাহোরে আমিতে 
হইল। এখানে তাহাকে দগ্ডশ্বরূপ ৬৮০*০০৯২ টাক ও 
তাহার স্তাষ্য জায়গীর ব্যতীত অন্ত সকলই ফিরাইয়! দিতে 
হুইল। এইরূপে নানাবিধ ক্ষতি সহা করিয়া! তাহাকে 
জদ্ধুতে ফিরিতে হইল। 

গোলাবসিংহের ক্ষমতার হ্রাস করিয়া এখন মৃলতান- 
শাসন অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িল। মুলতানের একটু 
ইতিহাস দিতে হইতেছে, কারণ এই মুলতানে যে অগ্নি 
প্রথম প্রধূমিত হয়, সেই অগ্নিতেই পরে পঞ্জাব ভল্মীভূত হয়। 
মূলতান পুর্বে মুসলমান শাসনকর্তার অধীনেই ছিল। 
১৮০২ থৃষ্টাব্ে রণজিত ইহ! প্রথম আক্রমণ করেন, কিন্ত 
বিফল প্রয়াস হইয়! গ্রত্যাবৃত্ত হন। অনেক চেষ্টার পর 
রণজিৎ ১৮১৮ খুষ্টান্দে মুলতান অধিকার করেন। এই 
সময়ে বিখ্যাত প্রকাণ্ড কামান জম্ম এইথানে ব্যবহার 


, করা হয়। জমজম এখন লাহোর মিউজিয়মের, সম্মুখে 


রক্ষিত আছে। মুলতান অধিকার করিয়া শিখরাঁজ এক 
ব্যক্তিকে নবাব নিযুক্ত করিয়৷ শ্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হুন। 
এই সময় হইতে গ্রতিবংসর নিয়মিত কর লাহোরে 
প্রেরিত হইত। ১৮২১ খুষ্টাব্বে সেবানমল মুলতানের 
নবাব হুন। তিনি বিচক্ষণ শাসনকর্ত। হইলেন । ১৮৪৪ 
থু্টাঝে সেপ্ম্বরমাসে সেবানমল নিহত হইলে, তাহার 
পুত্র মূলরাজ মুলতানের শাসনকর্তা হইলেন। ইনি লাহোর 
দরবারে যথারীতি নজর-আনা গ্রেরণ করিলেন না, অধি- 
কন্ত দরবারের দাবি অগ্রাহ্ করিলেন। এতন্নিবন্ধন 
লাহোর দরবারে সৈন্ত সজ্জিত হইল, এ সংবাদে মূলরাজ 
ভীত হইয়া ১৮৪৫ খুষ্টাবধে অষ্টাদশ লক্ষ টাক। নজর.আন। 
প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। 

এদিকে অপমানে ও অর্থবায়ে গোলাবসিংহ জন্ুতে 
বসিয়। জালজড়িত সিংহের স্তায় আপন হদয়তাপে আপনিই 
দগ্ধ হইতেছিলেন। তিনি জবাহিরসিংহের উপর প্রতি, 
শোধ লইবার মানসে পেশোরাসিংহের সহিত যড়মন্ত্ 
করিতে লাগিলেন । কাশ্মীরাসিংহের মৃত্যুর পর লাহোর- 
দরবার বিদ্রোহে সংলিপ্ত থাক হেতু, পেশোরাসিংহের উপর 


অন্ত কোন দণ্ড ন। দিয়া কেবল তাহাকে লাহোর হইতে 


বহিষ্কৃত করিয়া গুজরান্বালায় বাস করিতে অনুমতি গ্রদান 
করেন, তিনিও তথায় শাস্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। 
গোলাবসিংহের পরামর্শে তাহার রাজ্যলালন! বর্ধিত হইল। 
সৈম্তগণেয় ভরসায় ও বাধ্যতায় নির্ভর করিয় তিনি লাহোরে 
আগমন করিলেন। রাণী বিন্দন তাহাকে সাদরে গ্রহণ 
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করিলেন। সৈম্ভদলের পঞ্চায়েতগণও তাহার প্রতি ঘথে্ট 
সম্মান প্রদর্শন করিল। ইহাতে জবাহিরমিংহ চিস্তিত হইয়া 
লৈম্ভগণকে বহুল মুদ্রার লোত দেখাইল। খালসাসৈন্ত 
এখন অর্থের বশ, তাহারা অর্থে বশীভূত হইয়া পেশোর! 
সিংহকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিল। বাধ্য হইয়া 
পেশোরামিংহ লাহোর ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে 
গোলাবসিংহ পেশোরাসিংহকে হত্যা করিতে জবাহির- 
সিংহকে পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিলেন । কিন্তু তাহা সহসা 
ঘটিল না। পেশোরাসিংহ সহসা আটকছূর্গ অধিকার 
করিয়া রাঞোপাধি গ্রহণ করিলেন। লাহোর হুইতে 
সৈম্ভ প্রেরিত হইল, কিন্তু তাহারা রণজিতের পুজের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইল ন1। পরিশেষে উভয় 
পক্ষে সন্ধিস্থাপিত হইল। সন্ধির পরেই পেশোরাসিংহ 
গোপনে ধৃত, কারারুদ্ধ ও হত হুন। এ সংবাদ লাহোরে 
পৌছিলেই জবাহিরসিংহ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তাহার 
বন্ধুবর্গ তাহাকে আনন্দপ্রকাশ করিতে নিষেধ করিল, 
কিন্তু বিপদ্‌-সাগর উত্তীর্ণ হুইয়াই জবাহিরসিংহের আশ! 
ঘুচিল। গোলাবসিংহের চরও খালসাদিগকে জবা- 
হিরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। শিখ 
পঞ্চায়েত জবাহিরসিংহকে দরবারে উপস্থিত হইতে আহ্বান 
করিল। অনেক ইতস্ততঃ করিয়! জবাহিরসিংহ মহারাজ 
দলীপসিংহের সহিত একই হাতীতে আরোহণ করিয়া সৈন্ত- 
গণের সম্মুথীন হইলেন। সৈম্তগণ তাহার নিধনে কৃতনিশ্চয় 
হইয়াছিল, সহসা দলীপসিংহকে পটমণ্পে স্থানাস্তরিত কর! 
ইইল ও পরমুহূর্তে বন্দুকের গুলিতে জবাহিরসিংহের জীবন- 
লীল। শেষ হইল। রাণী বিন্দনের বিলাপের অবধি রহিল 
না। সৈম্তগণ জবাহিরের মৃত্যুতেই সন্তষ্ঠ হইল, অন্ত কোন- 
রূপ অহিতাচরণে এবার তাহাদের ক্ষমত। কলঙ্কিত করিল 
না। জবাছিরের মৃত্যু হইল বটে, কিন্ত কেহই আর উজ্জীর 
হইতে চাহিল না। গোলাবসিংহ, তেঞসিংহ প্রভৃতি সক- 
লেই খালসাসৈস্ভের ব্যবহারে ভীত হুইয়! সচিবপদ অস্থী- 
কার করিল। শেমে স্থির হইল লালসিংহকে মন্ত্রসচিব ও 
তেজনিংহকে প্রধান সেনাপতিরূপে বরণ করিয়া, মহারাণী 
বিন্দনই রাজাচালনা করিবেন। এইন্ধপে পঞ্জাবকেশরী 
রণজিতেয় সমৃদ্ধ রাজ্য দুইজন কাগুরুষ, অকর্্মণ্য চক্রীর 
হস্তে অর্পিত হইল। 

থালসা-সৈস্তের প্রতাপ এই সময়ে উচ্ছঙ্খলতার সর্কোচ্চ- 
শিখয়ে আরোহণ করিয়াছিল। লালসিংহ ও তেজনিংহ 
উভয়েই বুঝিয্নাছিলেন, যতদিন খালসাসৈস্তের স্তিত্ব আছে, 


117 ৪৮ 





তাচ্বদের বিলাসপ্রিকতার সাহাধা করিবে না। বৃটীপরাজের 
সৈল্ভ বাতীত অন্ত কেহই এই দৌর্দগুপরাক্রম খালসার 


বিনাশসাধন করিতে পারিবে না। কিস্তমনে মনে ইংরা- 
জের আশ্রয় গ্রহণ কবিবার দারুণ ইচ্ছ! সত্বেও তাহার! সে 
কথাতে উচ্চবাচ্য করিলেন ন|--জবাহিরসিংহেন্ব নিয়তি 
তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে ক্রীড়! করিতেছিল। বীরকেশরী 
রণজিৎপুত্রকে যে খালসা সহজে ইংরাজের বশ্তত1 শ্বীকার 
করিতে দিবে না, তাহা নিশ্চয় । তজ্জন্তই যত গঠিত হউক 
না কেন, কোন উপায়ে খালসাসৈম্ের বিনাশই তেজসিংহ 
ও লালসিংহের উদ্দেশ্য হইল। তাহারা তাহারই স্থযোগ 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। 

যদি খালসাসৈন্ত' এরূপ উচ্চ্ঙ্খল না হইত, যদি তাহা- 
দের উদ্ধতপ্রকৃতি হেতু তাহারা পঞ্চনদের কার্ধাপর রাজ" 
নীতিকুশল ব্যক্তিগণের উচ্ছেদসাধন ন! করিত, তাছ! হইলে 
বোধ হয় পঞ্চনদ এত শীঘ্র বুটাশরাজ কর্তৃক কবলিত হইত 
না, হয়ত এখনও আমরা মহারাজ দলীপসিংহকে পঞ্চনদের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিতাম। যেমন রোমক-সৈন্ের 
উচ্ছজ্ঘলত! রোমরাজেযের পতনের অন্যতম কারণ হইয়াছিল, 
পঞ্চনদের অদৃষ্টেও তন্রপই ঘটিল। 

যে সকল কারণে শিখদিগের রাজ্যে ইংরাজ বিশেষ প্রবল 
হইয়! উঠে, তাহার অনেকগুলি পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
ইতিমধ্যে আবার একটু ক্ষুদ্র কার্ধ্য হইয়া গিয়াছিল। অভীষ্ট 
সাধনে অরুতকার্ধ্য হইয়া স্ুচেতসিংহ ফিরোজপুরে পলায়ন 
করেন; মৃত্যুকালে তথায় তিনি পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্র! মৃত্তিকা- 
ভ্যস্তরে প্রোথিত রাখিয়া যান। তাহার অন্ুচরবর্গ এই 
অর্থ আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিতে গিয়া ধৃত হয়। 
লাহোর দরবারের নিয়ম ছিল যে নিঃসস্তান ব্যক্তির সম্পত্তি 
রাজকোবষতুক্ত হইবে । রাজবিদ্রোহীর সম্পত্তিও লাহোর 
দরবার বাজেয়াপ্ত করিতেন । এই নিয়মানুযায়ী লাহোর 
দরবার স্ুচেতসিংহের এ অর্থ দাবি করিলেন। স্তায়পরায়ণ 
বুটাশরাজের মতে স্থির হুইল, যে স্থচেতসিংহ রাজজ্রোহী 
বলিয়! তাহার সম্পত্তি বাজেয়াণ্ড হইতে পারে না, আর 
লাহোর দরবার যে অর্থ দাবি করিতেছেন, তাহাতে দর- 
বারের স্বত্ব বুটাশ আদালতে গ্রকাহ্ঠভাবে বিচারিত হুইবে। 
এরপ নীতিবহিভূ্তি আদেশও শিখগণ অনুমোদন করিয়া- 
ছিল। বিচার হইল এবং ভারতীয় রীতিনীতি অনুসারে 
স্ুচেতসিংছের অর্থে লাহোর দরবারের দাবিও সম্পূর্ণদ্ধগে 
প্রমাণিত হইল। কিন্তু অর্থ আর গ্রত্যর্সিত হইল ন।। তৎপরে, 
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সীমান্তপ্রদেশে ক্রমশঃ ইংরাজ স্বীয় বলবর্ধন করিতে 
লাগিলেন। ওদ্ধত্যে ও ছলে তাহার! ফিরোজপুর কুক্ষিগত 
করিয়াছিলেন) নুধিয়ানা, সিবাথু, আম্বালা প্রদেশেও 
সৈগ্ঃসংস্থাপিত হুইয়াছিল। সি্ধুদেশও তাহাদের কবলগত 
হইয়াছিল। ১৮৩৮ খুঃ অবে সীমান্তগ্রদেশে ইংরাজের 
২৫০০ সৈম্ত ছিল, তাহা! ক্রমে ৩২০০৭ সৈন্তে বর্ধিত হয়। 
আবার মিরাটেও প্রায় ১০*** সৈন্য রক্ষিত ছিল। ইহা- 
তেই শিখদিগের মনে সনে বর্ধিত হয়, যে শ্বরাষট্ররক্ষণ 
ইংরাজের অভিপ্রায় নহে, নিকটস্থ রাজাগুলি গ্রাস 
করাই তাহাদের অভিপ্রায়। ইহার উপর আবার রণজিৎ 
রাজ্যের ভবিষ্যৎ লইয়া প্রকাশ্তভাবে বাদান্গবাদ হইত। সার 
উইলিয়ম মেক্ণ্টন্‌ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রণজিতের 
পৌত্রের মৃত্যুর পর পেশাবর শাহম্্াকে অপিত হইবে। 
১৮৪৬ থৃষ্টাবে মেজর ব্রডফুট সীমান্তদেশে বৃটাশ প্রতিনিধি 
নিযুক্ত হইলেন। তিনি ঘোষণ। করিলেন যে পাতিয়াল! 
গ্রভৃতি লাহোরের অধীনস্থ সামন্ত রাজ্যগুলি ইংরাজের 
আশ্রয়গ্রহণ করিল, সুতরাং এঁ গুলি দলীপসিংহের মৃতার 
বা রাজ্যচ্যুতির পর বুটাশীধিকারে আসিবে । এই সময়ে 
শতদ্রর উপরে নৌসেতুনিম্মীণার্থ যে নৌকাগুলি গ্রস্ত 
হইয়াছিল, সেই নৌকাগুলি সশস্ত্র সৈন্তরক্ষিত হইয়। ফিরোজ- 
পুরাভিমুখে প্রেরিত হইল। মূলতানের শাসনকর্ত! মূলরাজের 
সহিতও ব্রডফুটের গোপনীয় ভাবে চিঠিপত্র চলিতেছিল। 
সিন্ধুবিজেতা সার চার্লস্‌ নেপিয়রও বলিয়াছিলেন যে 
ইংরাজকে পঞ্জাব প্রবেশ করিতেই হইবে । এই সকল 
কারণে শিথজাতি বুঝিল, ইংরাজের সহিত সমর অবশ্থস্তাবী 
হইয়া পড়িয়াছে। দাসত্বকামী বিশ্বাসঘাতক সচিবন্থয় এই 
অগ্নিতে ঘ্বৃতসংযোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সীমান্ত" 
প্রদেশে তদানীস্তন গবর্ণরজেনারল লর্ড হািঞ্রের দ্রুত 
আগমনবার্ধ) শুনিয়া সকলেই স্তম্তিত হইল। যুদ্ধ 
অনিবাধ্য বিবেচনায়, ১৭ই নবেম্বর শিখজাতি ইংরাজের 
বিরুদ্ধে রণঘোষণা করিল। ১১ই ডিসেম্বর তাঁহার! শতদ্র পার 
হইয়া ১৪ই ডিসেম্বর ফিরোজপুরের নিকট সেনাসমাবেশ 
করিল। এইবপে প্রথম শিখযুদ্ধ আরম্ত হইল। 

মুদ্‌কি, ফিরোজসহর, বদোয়াল, আলিবাল, ও সোব্‌- 
রাহান্‌ ক্ষেত্রে কতকগুলি ভীষণ যুদ্ধ হইল। শিখসেনাপতি- 
গণের ষড়যন্ত্রে মহাবীর শিখগণ পরাস্ত হইল। ইংরাজ সৈন্ত 
শতদ্রর অপর পারে ধারিত হুইলেন। গবর্ণরজেনারল 
হাডিঞজ কল্ুর হইতে যে ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৮৪৩ খৃঃ অঃ) 
ন্যোষণা। করিলেন, 'যে অবধি শিখগণ ইংরাজরাজের সহিত 
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তাহাদের সন্ধি-ভঙ্গ নিমিত্ত সমুচিত দণ্ড না দিবে, ততদিন 
পঞ্জাব ইংরাজের অধিকারে থাকিবে । 
সোব্রাহানে জয়লাভের পরই যে ইংরাজ এত শীঘ্র শত্রু 
উত্তীর্ণ হইয়া! লাহোর অভিমুখে উপস্থিত হইবে, তাহা শিখগণ 
স্বপ্নেও ভাবে নাই। এখন বড়লাটের ঘোষণ। শুনিয়। 
লাহোর-দরবার অতিশয় চিন্তিত হইলেন। যাহাতে ইংরাজ 
সৈম্ভ সহসা! লাহোরে না আসিতে পারে, তজ্জন্ক গোলাব- 
সিংহ শীঘ্র কন্থুরে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু বড়লাট গোলাব- 
সিংহের কোন অনুরোধ রক্ষ। না করিয়া! কহিলেন, 'লাহোর 
ব্যতীত অন্ত কোন স্থানে তিনি শিখ দরবারের সহিত সন্ধি 
করিবেন না|” গোলাবসিংহ বিফল মনোরথ হুইয়! ফিরিয় 
আসিলেন, তিনি ভাবিলেন, হয় ত শিশু দলীপসিংহকে 
ইংরাজ শিবিরে উপস্থিত করিলে লাহোরে ইংরাজ আগমন 
রহিত হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি দলীপকে লইয়৷ 
চলিলেন। তখন ইংরাজ সৈম্ত কন্ুর পরিত্যাগ করিয় 
ললিয়! পার হুইয়। আসিয়াছে, তথায় দলীপসিংহ বড়লাটের 
সম্মুখে আনীত হইল। মহামন. হার্ডিঞ্জ সাদরে দলীপসিংহকে 
গ্রহণ করিয়। বলিয়াছিলেম, “যে নরপতি ত্রিশবর্ষ কাল 
অবিচ্ছিন্ন ও পবিত্র সন্ভতাব রক্ষ/ করিয়াছিলেন, তীাহারই 
ংশধর পঞ্চনদ শাসন করিবে, ইহা! এখনও তাঁহার 'অভি প্রায় ।” 
তৎকালে বড়লাট সর্দারগণকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন, 
'দলীপকে তাহার রাজ্যে অভিষিক্ত কর! হইবে; কিন্তু 
বিপাশ। ও শতক্রর মধ্যস্থ সমুদয় প্রদেশ বিজেতার রাজা- 
ভুক্ত হইবে ও সামরিক ব্যয় ত্বরূপ ইংরাজ গবর্মেন্টকে দেড় 
কোটি টাক। দিতে হুইবে।” অনেক বাগৃবিতগ্ডার পর 
শিখ সামস্তগণ অনিচ্ছায় বড়লাটের প্রস্তাবে সম্মত হুইলেন। 
কিন্ত বড়লাট স্থির করিলেন, শিখ রাজধানীতেই সন্ধিপত্র 
স্বাক্ষরিত হুইবে। কাজেই শিখসর্দারের৷ দলীপমিংহের 
সহিত লাহোরে ফিরিয়া আসিলেন। ২৪এ ফেব্রুয়ারী 
ইংরা্সৈন্ত শিখরাজধানীতে উপস্থিত হইল। সেই দিনই 
গবর্রজেনারলের আদেশে সর্‌ হেন্রি লরেন্স, সর্‌ ফ্রেডা- 
রিকু করি ও উইলিয়ম্‌ এড্ওয়ার্ডদ্‌ দলীপকে পুনরায় সিংহা- 


সনে প্রতিষ্ঠিত করিতে আমিলেন। মহাসমারোহে দলীপ- 


সিংহ পঞ্জাবের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। পরদিন রাজ- 
প্রাসাদে এক দরবার হইল, এখানে দলীপ ও তাহার অমাত্য- 
বর্গ সাদরে ও সন্ত্রমে গবর্ণরজেনারলকে সম্ভাষণ করিয়। 
তাঁহার সদয় আচরণের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। এই 
দরবারে বড়লাট ম্ববিখ্যাত কোহিনুর দেখিতে চাহিলেন। 
গোলাবসিংহ আপনি সেই মণি আনিয়া লর্ড ছার্ডিঞনকে 
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দেখাইলেন। শতাধিক .ইংরাজ রাজপুরুষ সবিন্ময়ে এ অতুল 
হীরক দেখিয়া তাহার প্রশংস! করিলেন। ৯ই মার্চ, শিখ 
দরবার ও ইংরাজের সহিত প্রথম সদ্ধি হয়। প্র সন্ধি অনু- 
সারে স্থির হয়, শিখ মহারাজ শতঙ্রর দক্ষিণন্থ গ্রদেশ গুলির 
স্বত্ব এককালে ত্যাগ করিবেন। বিপাশ! ও শতপ্রর মধ্যস্থ 
প্রদেশগুলি ইংরাজের হইবে। শিখ দরবার সামরিক 
বায় শ্বরূপ ইংরাজ গবর্মেটেকে দেড় কোটী টাক! দানে 
অসমর্থ হওয়ায় এক কোটী টাকার পরিবর্তে আপাতত: 
কাশ্মীর ও হাজারাসসেত বিপাশা! ও সিদ্ধুনদের মধ্যবর্তী 
সমুদয় প্রদেশগুলি এবং বক্রী পঞ্চাশ লক্ষ টাক] শীঘ্ব পরি- 
শোধ করিয়া দিতে হ্বীকৃত রহিলেন। তখন শিখরাজের 
অধীনে ১২ হাজার অশ্বারোহী ও ২* হাজার পদাতি সংখ্যা- 
বন্ধ হইল। বৃটীশ গবর্মেন্টের ইচ্ছা ব্যতীত এই সংখা? 
আ'র বাড়াইতে পারিবে না। ইংরাজগবর্মেন্ট শিখ দর- 
বারের আভ্ন্তরিক রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। 
ভবে বদি কোন বিষয়ের মধ্যস্থতা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে 
বুটাশগবর্মেন্ট শিখরাজের মঙ্গল হেতু তাহার পরামর্শ দানে 
শিখ দরবারের সাহাধ্য করিবেন। 

অল্পদিন মধ্যেই শিখদরবার সামরিক ব্যয়ের বক্রী 
পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পরিশৌধ করিলেন, এই সময় মহারাণী 
ঝিন্দন উদ্ধতস্বভাব শিখদিগের কার্ধ্যাবলীতে ভীত হইয়া 
গবর্ণরজেনারলকে জানাইলেন, তাহাকে ও তাহার তনয় 
দলীপকে শিখদিগের হস্তে ন! রাখিয়! উভয়কে বুটীশ সীম!- 
নায় কিন্ব! তাহার সহিত কলিকাত| গবর্মেন্ট হাউসে লইয়। 
যাওয়াই উভয়ের মঙ্গলজনক | শিখ দরবারের প্রধান 
রাজপুরুষগণ মহারাণীর অন্ুরোধ মত লর্ড হাডিঞ্কে অনু- 
রোধ করিলেন, যেন লাহোর দরবারের রক্ষার্থ কিছুদিন রাজ- 
ধানীতে বৃটাশ সৈম্ত অবৃস্থিতি করে। 

৯ই মার্চ গবর্ণরজেনারলের শিবিরে এক মহাসভ! হইল, 
&ঁ সভায় দলীপনিংহ ও প্রধান গ্রধান শিখসর্দারগণ উপস্থিত 
ছিলেন। বড়লাট সকলকে সম্বোধন করিয়৷ বলেন, বুটাশ 
গবর্ষেন্ট. শিখরাজকার্ষে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নন, 
বুটীশসৈস্ত সকলেই চলিয়। যাইতে প্রস্তত, তবে শিখ দর- 
বারের বিশেষ অন্থরোধে আমি লাহোরে কিছুদিন বৃটাশ 
সৈন্ত রাখিতে সম্মত হুইয়াছি। গুরুতর রাজকার্ধ্য সংশো- 
ধন ব্যাপারে ভাল মন্দ শিখ দরবারের হন্তে নির্ভর করি- 
তেছি। আমি যথাসাধা সহায়ত! করিতে প্রস্তুত আছি, 
কিন্ত শিখসর্দারগণ অবছেল! করিলে তাহাদের রাজা রঙ্গা 
করিতে বৃটাশগবর্ষেট কিছুতেই সমর্থ হইবেন না।. লর্ড 
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হাড়িজের সছপদেশ শুনিয়া! সর্দারগণ সকলেই মুক্তকণ্ঠে 
কৃতজ্ঞত। প্রকাশ' করিলেন । 

গর দিন বড়লাট রাজগ্রালাদে গিয়া মহারাজ দলীপ- 
মিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 

১১ই তারিখে এক সন্ধি হইল যে, শিখ সেনার সংশো- 
ধন ও সংস্করণ অন্ত বুটীশগবর্ষেণ্ট বর্তমান বর্ষের শেষ 
পর্য্স্ত মহারাজ ও লাছোরবানীগণের রক্ষার্থ বুটাশসৈন্ত 
লাহোরে রাখিবেন। 

শিখরাজা রক্ষ! হইল বটে, কিন্ত নবীন নরপতি দলীবপ- 
সিংহের প্রতিনিধি স্বরূপ কে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ 
করিবে । এ সময় য্দি গোলাবসিংহ্‌ মন্ত্রীত্ব পাইতেন, তাহা 
হইলে বিশেষ গোলযোগ ঘটিত না, কিন্ত শিখরাজমাতার 
শ্নেহবদ্ধিত লালসিংহ মহারাণী ঝিদ্দনের প্রভাবে প্রধান 
সচিব-পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মন্ত্রী হইলেন বটে, কিন্ত 
তিনি সকলের অপ্রিয় ও শিখ সাধারণের দ্বণার পাত্র হইয় 
উঠিলেন। তাহার জ্ঞাতিবর্গ ও চাটুকারগণ অতিজঘন্ঠ 
উপায়ে প্রজার রক্ত শোষণ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক 
শীত্রই লালসিংহের অধঃপতন হুইল । [লালমিংহ দেখ । ] 

দরবারের প্রধান সভ্যগণ শিখরাজারক্ষণের জন্ত শিপু 
দলীপের অগ্রাপ্তবয়স পর্যন্ত বৃটীশ গবর্মেন্টকে পঞ্জাবের 
শানন ভার গ্রহণ করিতে আবেদন করিলেন। মহামন! 
হাড়িঞ্জ সেই. অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর 
এক সন্ধি হইল, তাহাতে স্থির হর, গবর্ণরজেনারলের প্রতি- 
নিধি স্বরূপ লাহোরে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট থাকিবেন। 
প্রতোক রাজকীয় কার্ষো তাহার পূর্ণ ক্ষমত| থাকিবে, কএক- 
জন দক্ষ ব্যক্তি রেমিডেণ্টের সহকারী পদে নিষুক্ত হইবে। 
যাহাতে পঞ্জাববাসীগণের জাতীয় প্রথ! ও আচার ব্যবহার 
রক্ষা হয়, যাহাতে সমুদয় লোকের স্যায়মত সত্য বজায় থাকে; 
তৎপক্ষে বৃুটাশ গবর্ষেণ্টে .বিশেষ . মনোষোগী হইবেন। 
রেসিডেণ্টের পরামর্শ অনুসারে সভ্যগণ রাজকার্ধ্য পর্যযা- 
লোচন। করিবেন মহারাজের রক্ষা! ও রাজ্যের শাস্তির জন্য 
গব্ণরজেনারল যত ইচ্ছ1 সৈগ্ধ লাহোরে রাখিতে পারি- 
বেন। তজ্জপ্ত শিখদরবার বাৎসরিক ২২ লক্ষ নৃতন নানক 
শাহী টাকা বৃটীশগবর্মেন্টকে দিবেন। মহারাজ দলীপ- 
সিংহের জননী ও তাহার পরিচারিকাবর্গের' ভরণপোষণ জন্ত 
বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা দেওয়! হইবেক । যে পর্যান্ত মহারাজ 
দলীপসিংহ নাবালক থাকিবেন, উভয় পক্ষকেই এই সন্ধি- 
পত্রের ধার! অনুসারে চলিতে হইবেক। ১৮৫৪ খৃঃ অব 
৪ঠ1 সেপ্টেম্বর. মহারাজ দলীপসিংহ যোড়শবর্ষে পদার্পণ 
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করিলে, এই সন্কিধারা হইতে উভদ্নপক্ষ মুক্ত হইলেন। 
ইতিহাসে এই সন্ধি ভৈরবাল সন্ধি নামে খ্যাত। 

এইরূপে শিগু দলীপ বুটাশ গবর্মেণ্টের আশ্রিত হইলেন । 
লর্ড হাঙিগ্ যতদিন ভারতে ছিলেন, ততদিন তিনি 
শিখরাজের উপর যথেষ্ট উদারতা! দেখাইয়াছিলেন। মহামতি 
সর হেন্রি লরেন্স এ সময় পঞ্চনদের শাসনভার ও শিশু 
দলীপের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। এই মহাত্মার 
যত্বে শিখরাজ্যের শাস্তি স্থাপিত হয়। ইনি দলীপকে যথেষ্ট 
স্নেহ ও যন্ব করিলেও মহারাণী ঝিন্দন তাহার গ্রতিনিধি- 
সভার বিরোধী ছিলেন অনেক সময় তিনি রেসিডেণ্টের 
মতের বিরুদ্ধে কর্ম করিলেও লরেন্স তাহার বিরোধী হন 
নাই। অবশেষে লর্ড ছার্ডিঞ্ন মহারাণীর আচরণের সংবাদ 
পাইয়! দলীপকে তাহার মাতার নিকট হইতে পৃথক্‌ রাখিতে 
আদেশ করিলেন। দলীপ মাত হইতে পৃথক হইলেও 
ইংরাঁজ কর্মচারীদিগকে পূর্ববৎ নম্রতা ও শিষ্টাচার দেখাই- 
লেন। বাস্তবিক লর্ড হাডিঞ্জ ও সর হেন্রি লরেন্স জনকের 
স্তায় দলীপকে শ্নেহ করিতেন ও যত্ব দেখাইতেন; কিন্তু 
দলীপের ছূর্ভাগ্য যে অল্পদিন পরেই উক্ত ছুই মহাত্মা তারত- 
ভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা! করিলেন। 

লর্ড হাডিষ্জের স্থলে পররাষ্ট্রলোলুপ মার্ক,ইস্‌ অব্‌ দাল্হৌসি 
এবার গবর্ণরজেনারল হইয়া! আমিলেন। এ সময়ে সমস্ত ভারতে 
পুর্ণশান্তি বিরাজ করিতেছে । তখন সর এফু করি লাহোরের 
রেমিডেণ্ট এবং সর হেন্রি লরেন্পের ভ্রাতা জন্‌ লরেন্স 
বর্তমান রেসিডেণ্টের সহকারী হইয়! কার্য করিতেছিলেন। 

তখন মুলরাঞ্জ মূলতানের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি শিখ 
দরবারের আচরণে বিরক্ত হুইয় বিদ্রোহী হইলেন, এ সময়ে 
যদ্দি রেমিডেণ্ট কালবিলঘ্ব না৷ করিয়! সৈম্ত পাঠাইতেন, 
তাহ! হইলে সহজেই গোলযোগ মিটির| যাইত, কিন্তু তিনি 
বিদ্রোহদমনে বিলম্ব করায় পঞ্জাবরাজ্যের ভাবি অনিষ্ট" 
পাতের হুচন1 হইল। 

এই সময়েই মহারাণী বিন্দনকে শেখোপুর হুর্গে 
নির্বাধিত কর হয় এবং ছত্রসিংহ নামে শিখসাম্রাজোর 
এক অতি অ্তরান্ত সর্দারের কন্যার সহিত দলীপদিংহের 
বিবাহের প্রস্তাব রেসিডেণ্ট কর্তৃক উপেক্ষিত হয়। এতত্তিনর 
উল্ত ছত্রসিং্বি প্রতি ইংরাজগণ অতিশয় ছূর্বাবহার 
করেন । [সেরসিংহ দেখ। ] উক্ত কারণে ১৮৪৮ খৃষ্টাবে 
দ্বিতীয়বার শিখযুদ্ধ ঘটে। বুটাশগবর্মেণ্টের অনবধানতায় 
শিখ্যুদ্ধ ঘটিলেও গবর্ণরজেনারল এইবার শিখরাজ্য গ্রাস 
করিতে ' অগ্রসর হইলেন। যুগ্ধের সুচনা দেখি প্রধান 
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সেনাপতি লর্ড গাফ্‌ পঞ্জাবে আগমন করিলেন। 
সিংহের সৌজন্ত দর্শনে তিনি যুদ্ধ হইলেন। 

রামনগর, সাছুল্লাপুর ও চিলিনওয়ালার যুদ্ধে শিখ সৈস্ত. 
গণের অদ্ভুত রণনিপুণ্য ও অজের় বৃটীশসৈন্তের পরাজয় 
দর্শনে বৃটাশগবর্মেন্ট ও সমস্ত ভারত বিচলিত হুইয়াছিগ। 
ইংলণ্ডে এই সমাচার প্রেরিত হইলে কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টারগণ 
সিদ্ধুবিজেতা নেপিয়ারকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ 
করিতে অভিলাধী হইয়াছিলেন। যাহা হউক মহাবীর লর্ড 
গাফের অন্ুত রণকৌশলে গুজরাটের যুদ্ধে শিখসৈন্ঠ 
অলৌকিক বীরত্ব দেখাইয়। পরাজয় স্বীকার করিল। এই 
শিখুদ্ধে লাহোর দরবারের অধিকাংশ সর্দার যোগদান না 
করিলেও এবং এ সময়ে পঞ্চনদ সম্পূর্ণরূপে বুটীশের কর্তৃত্বা 
ধীন থাকিলেও লর্ড দ্রালহৌসি দলীপকে রাজ্যচ্যুত করিয়! 
পঞ্জাব বৃটীশ শাসনাধীন করিলেন। 
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১৮৪৯ খৃষ্টাকজে ২৯এ মার্চ লাহোর রাজদরবারের 
শেষ অধিবেশন হয়, এ দিন মহারাজ রণজিতসিংছের শিশু, 
অভিভাবক ইংরাজের রক্ষণারধীন মহারাজ দলীপসিংহ, 
পৈতৃক সিংহাসনে শেষবায় অধিধেশন করিলেন। আজ 
শিখ সর্দীরগণ দীন হীন বেশে সভায় উপস্থিত হইলেন। 
দলীপমিংহের নর্বনাশ সাধিত হইতে চলিল। ইংরাজ 'গ্াতি- 
নিধি দলীপের রাজ্যচাতি-সন্ধিপজে তীহাকে স্বাক্ষর করিতে 
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আদেশ করিলেন। দেওয়ান দীননাথ শিশু নৃপতির প্রতি 
অত্যাচার নিবারণের জন্ত আর একবার প্রয়াস পাইলেন। 
কিন্ত ইংরাজ রাজপুরুষগণ তাহার কথ! গ্রাহ করিলেন 
না। অজ্ঞান শিশু দলীপসিংহ অভিভাবক ইংরাজরাজের 
আদেশক্রমে তাহার সর্বনাশ পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সন্ধিপত্রে 
এইন্ধপ লিখিত হইল-_ 

মহারাজ দলীপসিংহ তাহার ও তাহার উত্তরাধি- 
কারিগণের হুইয়া পঞ্জাবের সমুদয় দাবি দাওয়া পরিত্যাগ 
করিলেন। 

২। লাহোর দরবারের খণ পরিশোধার্থ দরবারের 
সমস্ত সম্পত্তি ইই্ইগিয়! কোম্পানীর অধিকারভূক্ত হইল। 

৩। কোহিনুর ইংলগ্ডের রাণীকে প্রদত্ত হইবে এবং 
মহারাজ দলীপসিংহ নিজের, তাহার জ্ঞাতি ও অনুচরবর্গের 
ভরণপোষণ চালাইবার জন্য, কোম্পানির নিকট হইতে 
বাৎসরিক অনধিক পাঁচ লক্ষ ও অন্যুন চারি লক্ষ টাক। 
বৃত্তি পাইবেন । 

৪। শিখরাজ্জ আজীবন মহারাজ দলীপপিংহ বাহাদুর 
এই পদবী ব্যবহার করিতে পারিবেন। গবর্ণরজেনারল 
যেখানে মনে করিবেন সেইথানেই মহারাজ দলীপসিংহকে 
বাস করিতে হইবে । 

অন্তায়রূপে শিশু মহারাজ দলীপসিংহ আপনার পৈতৃক 
সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। [দাল্হৌসি দেখ।] 

১৮৪৯ খুষ্টাব্ে শিশু দলীপ অভিভাবক কর্তৃক সর্বস্থাস্ত 
হইলে জন লোগিন্নামক একজন ডাক্তার তাহার শিক্ষক 
ও তত্বাবধায়ক রূপে নিযুক্ত হইলেন। দলীপের প্রাসাদের 
নিকটেই তাহারও বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল, তখনও দলীপের 
দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হয় নাই। এই বয়সেই তিনি বেশ পারস্ত 
ভাষা শিখিয়াছিলেন। ইংরাজী শিখিতেও তাহার যথেষ্ট 
আগ্রহ ছিল। * 

লোগিনের সদয় বাবহারে দলীপ অল্লদিন মধ্যেই তাহার 
পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। তিনি সর্বদাই লোগিনের সহিত 
থাকিতে ভালবাসিতেন। লোগিনের সঙ্গ ব্যতীত তিনি 
কখনও বাহিরে বেড়াইতেন না। বাস্তবিক লোগিন্ও 
দ্লীপকে অত্যন্ত স্েহ করিতেন। বালক দলীপ অল্পবয়সেই 
যেরূপ ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, লোগিন্‌ স্বীকার 
করিয়! লিখিয়াছেন--যে ইংরাজ বালকের এই বয়সে ধরবূপ 
দেখাইতে অক্ষম । আমোদ প্রমোদের মধো দলীপ বাজ- 
পক্ষী শীকার ও চিত্রপটা্দি অঙ্কন করিতে ভালবাসিতেন। 
১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর, গবর্ণরজেনারল দলীপ- 
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সিংহকে পঞ্জাব হইতে ফতেগড়ে স্থানাস্তর করিতে আদেশ 
করিলেন। এই সময় বড় লাটের আদেশমত রাজ! সের- 
সিংহের একমাত্র সার্দ ছয় বৎসরের শিশু কুমার শিবদেবও 
দলীপের সহিত স্থানাত্তরিত হইলেন। ১৮৫* খৃষ্টাবে 
ফেব্রুয়ারী মাসে দলীপ শিবদ্দেব ও তাহার মাত! রাণী দখ্‌ন্ুর 
সহিত ফতেগড়ে আসিয়! পৌছিলেন। 

গঙ্গার নিকট ফতেগড়ে এক সামান্ত প্রাসাদে দলীপের 
বাসস্থান নির্দি্ট হইল। দলীপের শিক্ষক মহাত্মা লোগিন্‌ 
বাটার নিকটবর্তী বাঙ্গলাগুলি ক্রয় করিয়া তাহার জন্য 
একটী উদ্যান প্রস্তত করাইলেন। এখানে দলীপেক সহিত 
শিবদেবের বড়ই সৌহার্দ জন্মে। ১৮৫৭ খুষ্টাবে, লোগিন্‌ 
দলীপের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু দলীপের 
মত না থাকায় বিবাহ স্থগিদ হইল। লোগিনের শিক্ষা্ডণে 
দলীপ ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী রীতিনীতির অন্থকরণ 
করিতে ভালবাসিতেন। অল্পদিন পরেই তাহার খুষ্টধর্ম- 
গ্রহণে অভিলাষ জন্মিল। 

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দলীপ হিন্দুম্থানের প্রধান প্রধান স্থান 
দর্শন করিতে অভিলাষ করিলেন। তিনি প্রচ্ছন্নভাবে 
অল্লমাত্র লোকজন সঙ্গে লইয়া ফতেগড় হইতে বাছির 
হইলেন। কেবল শিবদেবের মাত তাহাদের সহিত ন! 
গিয়া কিছুদিনের জন্য পিত্রালয়ে আমিলেন। 

দ্লীপ গুপ্তভাবে গমন করিলেও তাহাকে দেখিবার 
জন্ত পথে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। দিল্লী, আগরা, 
মীরঠ, ক্ড়কি, সেকন্দ্রা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়৷ হিন্দুর 
পবিত্র তীর্থ হরিদ্বার দর্শন করিতে তাহার ইচ্ছা হইল। এই 
সময় হরিদ্বারে নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক নানাজাতীর 
যাত্রীর সমাগম হওয়ায় দলীপের গ্রকাশ্ঠভাবে 'গমনে গব- 
মেন্ট শঙ্কিত হইলেন। দলীপ অতি গুঞ্চভাবে হরিদ্বাবে 
পৌছিলেও কএকজন শিখ তাহাকে চিনিতে পারিয়া 
তাহার মঙ্গল উদ্দেশে চীৎকার করিয়াছিল। পাছে কোন 
গোলমাল ঘটে, এএজন্ত শীঘ্রই তাহাকে ইংরাজ-শিবিরে লইয়া 
যাওয়! হইল। বর্ষার প্রারস্তে তিনি মুস্থরিতে উপস্থিত 
হন। এখানে তিনি প্রতিদিন পদব্রজে 81৫ ক্রোশ পথ 
হাঁটিতেন। বসন্তকাল মুস্থুরিতে অতিবাহিত করিয়া সবান্ধৰে 
ফতেগড়ে প্রত্যাগমন করেন। 

১৮৫৩ খুষ্টাবে ৮ই মার্চ, তিনি নিজ ধন্ম পরিত্যাগ 
করিয়া থুষ্টধর্্মে দীক্ষিত হইলেন। জর্ডন নদীর জলের 
পরিবর্তে গঙ্গাঙজজল সিঞ্চনে তাহার ধর্্াস্তর-গ্রহণ কার্ষ্য 
সম্পন্ন হইল। এই দময় অনেক ইংরাজ ও এদেশীয় খুষ্টান 
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দলীপের মঙ্গলকামনায় তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পূর্ব 
হইতেই দলীপের বিলাত যাইতে ইচ্ছা! হইয়াছিল, লোগিন্‌ 
এ বিষয় লর্ড দালহৌসিকে জানাইলেন। ১৮৫৪ থৃষ্টান্ধের 
প্রারস্তে কোর্ট অৰ্‌ ডিরেক্টারের মত পাইয়। গবর্ণরজেনারল 
দ্রলীগকে বিলাত যাইতে অগ্রুমতি দিলেন। শিবদেবও 
দলীপের সহিত বিলাত যাইতে প্রস্তত হুইয়াছিলেন। 

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে দলীপ বিলাত যাইবার জন্ 
কলিকাতায় আসিয়া! পৌছিলেন। গবর্মে্ট হাউসে গবর্ণর- 
জেনারল তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া! যথেষ্ট আদর ও অভ্যর্থন৷ 
করিলেন। এই সময়ে শিবদেবের বিলাত যাইবার বিরুদ্ধে 
তাহার জননীর করুণ আবেদনপত্র গবর্ণরজেনারলের 
হস্তগত হইল । কাজেই শিবদেবের বিলাত যাঁওয়! হইল ন1। 

১৮৫৪ থৃষ্টাবখে ১৯এ এপ্রেল দলীপসিংহ বিলাত যাইবার 
অন্ত জাহান্সে উঠিলেন। লোগিন্‌ ও পঙ্ডিত নেমিয়াগোরে 
নামে এক ব্রাঙ্গণ জাতীয় খৃষ্টান তাহার সহযাত্রী হইলেন। 
দলীপসিংহ ইংলঙ্ডে জাতীয় পরিচ্ছদে বিভৃষিত থাকিতেন। 
কাঁশ্ীরি কুর্তীয় মখমলের উপর ন্ৃবর্ণথচিত কোট এবং 
পায়ে স্থবর্ণমণ্ডিত পেপ্ট,লেন তিনি সর্বদা ব্যবহার করিতেন। 
তাহার উষ্ভীষে রত্বড়িত শিরপেচ, কাণে পান্নার বীরবৌল 
ও গলাক্স তিন নল মুক্তার মাল! শোভা পাইত। মহারাণীর 
স্বামী প্রিন্স আলবার্ট তাহার সহিত সর্বদাই আলাপ করি- 
তেন। এমন কি তাহাকে প্রায় বকিংহাম্‌ প্রাসাদে লইয়া গিয়া 
তাহার প্রতিমূর্তি আকাইতেন। একদিন এইরূপ চিত্র লই- 
বার সময় মহারাণী তিক্টোরিয়। বিবি লোগিন্কে জিজ্াস। 
করেন, “মহারাজ কি কোহিনুর সম্বন্ধে কখন কোন কথা 
বলেন। এসম্বন্ধে মহারাজ যাহ! বলেন, সকল কথা আমাকে 
বলিও ।” সুবিধা মত বিবি লোগিন্‌ একধিন দলীপকে 
বলিলেন, "আপনি কি কোহিনূর দেখিতে ইচ্ছা করেন ?, 
তাছাতে দলীপ উত্তর করেন, “হা, আমি আর একবার হস্তে 
ধারণ করিতে ইচ্ছা! করি । 

একদিন দলীপ রাজপ্রাসাদে চিত্রন্রের পার্থে স্থির- 
তাৰে বসিয়া আছেন, সেই সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়! স্বহৃত্তে 
কোহিনুর লইয়! দলীপের নিকট উপস্থিত হইলেন। দলীপ 
আশ্র্য্য ও চমৎকৃত হইয়। কোহিনুর হস্তে লইলেন। 
ইংলগ্ডেশ্বরী ঈদলীপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি 
কি ইহ! পূর্ধ্বাপেক্ষ! উত্তম হইয়াছে ধলিয়! বিবেচনা! করিতে- 
ছেন।” দলীপ ধীরভাবে সেই মহামপি আলোকে ধপ্সিয়া 
বিশেষ করিয়! দেখিয়া বলিলেন, “ইহার জ্যোতি বাড়িক়াছে 
বটে, কিন্ত ইহার আকার ছোট হইয়াছে ।” এই বলিয়া' নম্র 
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ভাবে মহারাণীর করে কোহিনূর অর্পণ করিয়া চিত্রকরের 
পার্থে আসিয়া বদসিলেন। এই সময়ে তাহার মুখের ভাব 
কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় নাই। মহারাণী ও আর আর সকলে 
তাহার শাস্তভাব দেখিয়! চমৎকৃত হুইয়াছিলেন। 

মহারাণী দলীপের আচরণে এতই গ্রীতি হইয়াছিলেন 
যেতিনি লোগিনকে দলীপের ইতিহাস লিখিতে অশ্গমতি 
করেন। মহারাণীর পুজ্রগণ ও রাজকুমারীগণও দলীপের 
সহিত অনেক সমস্ন নান! প্রকার খেলা করিতেন । ক্রমে 
রাজকুমারগণের সহিত দলীপের সৌহার্দ জঙ্গিয়াছিল। 
মহারাণী দলীপসিংহের জন্মদিন উপলক্ষে বহুমূল্য উপ- 
হার প্রদান করিতেন। এইরূপে ইংলপ্তীয় রাজপরিবার- 
গণের স্লেছে দলীপ অতিম্থথে কালাতিপাত করিতে লাগি- 
লেন। এই সমক়ে কৃর্ণ রাজকুমারীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হয়। এক সময়ে লোগিন্‌ তাহার সহিত দলীপের বিবাহ 
দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। দলীপ ধী রাজকুমারীর গুণের পক্ষ- 
পাতী হইলেও তাঁহাকে কখন বিবাহ করিতে ইচ্ছুক 
ছিলেন না। এই সময়ে লর্ড হ।ডিঞ্জ ইংলগ্ডের প্রধান সেনা- 
পতি। তিনি দলীপকে কেণ্টনগরে নিমন্ত্রণ করিয় 
আনেন। তথায় দলীপ৭ দিন মহানন্দে অবস্থান করেন । 
বাস্তবিক ইংলগ্ডের লোকের! তথাকার উচ্চ রাজ-পরিবারের 
গ্তায় দলীপসিংহকেও সম্মান করিতেন । 

এতদিন দলীপ নাবালক ছিলেন, শীপ্বই!সাবাঁপক হুই- 
বেন, সাবালক হইলে ভবিষ্যতে তাহার প্রতি কিরূপ 
বন্দোবস্ত হইবে তাহ! জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। লোগিন্‌ 
এ বিষয় জানিবার জন্য ১৮৫৪ খুষ্টাবে চৈত্র মাসে লর্ড 
দাল্হৌসিকে লিখিলেন, মহারাজের ইচ্ছা ভবিষ্/তে তাহাকে 
যেন কোন ভূসম্পত্তি না দেওয়৷ হয়। 
সন্ধিধারামত তাহাকে ৫ লক্ষের ভিতর টাক দেওয়া হয়, 
তাহার পরিবারবর্গের যদি কাহীর মৃত্যু হওয়ায় যে বৃত্তির 
টাক বাচিয়াছে, ভবিষ্যতে তিনি যেন পাইতে পারেন ।” 
লর্ড দাল্হৌমি উত্তরে লেখেন যে, অপরের বৃত্তির টাক! 
তাহাকে দেওরা হইবে ন1। 

ইহার পর দলীপ বিষ্ঠাচর্চায় ও সংকার্ধেয মন দিলেন । 
তিনি অমৃতসহরের নিকটবর্তী বিগ্তালয়ের ছাত্র সমুদয়কে 
পারিতোধিক দিবার জন্য বাৎসরিক এক হাজার টাকা, 
বিলাতে নিঃশ্বার্থপরোপকারীর সভায় ১*** হাজার টাকা, 
ইংলগ্ডের দরিদ্রদিগকে ৫*** পাঁচ হাঞঙ্জার টাকা এবং 
তীহার অবস্থানকাল পর্যন্ত বাংসরিক ২৫*** হাজার টাক! 
দানের বন্দোবস্ত করিলেন, 


১৮৪৯ 
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ইহার' কিছুকাল পরে স্কটূলগডের মেঞ্জিস্‌ ছুর্গে কোর্ট অৰ্‌. 
ডিরেক্টারগণে পরিবৃত হুইয়। আমোদে বাস করেন। এখানে 
অনেক সন্্রাস্ত মহিলা! আসিয়! তাহার সহিত আলাপ করেন। 
ঈ্লীপ বিলাতী ললনার প্রশংসায় মুগ্ধ হন নাই, রমণীর 
কূটজালে তাহার চরিত্র কলুষিত হয় নাই। ইহাই দলীপের 
অহত্বের পরিচয় । 

দলীপ ছুই বৎসর বাস করিবার জন্ত ইংলণ্ডে আসেন। 
১৮৫৬ থুষ্টান্ধে ভিসেম্বর মাসে জেনোয়া ও ফ্লোরেম্দ হইয়া 
ইতালীর রাজধানী রোমনগরে যাইয়। উপস্থিত হুইলেন। 
মহান্থভব পোপ দলীপের সম্মানার্থ রাজপ্রাসাদে যেখানে 
হুন্দর প্রতিমূর্তি সকল স্থাপিত আছে, সেইস্থান আলোকিত 
করিতে বলিলেন। রোম হইতে দলীপ নেপলস্‌, পম্পির 
আগ্নেয়গিরি বিস্বিয়াস্‌ দর্শন করিয়া পরে জেনিভ। নগর 
হইয়া ইংলগ্ডে ফিরিয়। আসিলেন। 

ইংলণ্ডে আসিয়া! তিনি শুনিলেন, অযোধা। বৃটীশাধীন 
হইয়াছে । অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলীশাহ্র বাধিক 
১৫ লক্ষ টাক! বৃত্তি স্থির হইয়াছে, এ ছাড়! তাহার পরিবার- 
বর্গের ভরণপোষণ জন্য বৃটীশ গবর্মেনটকে আরও অনেক 
টাক] দ্রিতে হইবে । স্বাধীন শিখরাজ্যের অধিপতি মহাবীর 
রণজিৎসিংহের পুক্র ও পরিবধারগণের মোট পাঁচ লক্ষ টাক! 
বৃত্তি হইবার পর অলস সামস্তরাজের বিলাসের অন্ত বুটীশ 
গবর্মেন্ট ১৫ লঙ্ষ টাক বন্দোবস্ত করিলেন, ইহা মহারাজ 
দ্লীপের পক্ষে অপমানজনক ও অসহ্‌ বলিয়! বোধ হইল। 
ভবিস্তাতে তাহার: প্রতি সুব্যবস্থা হইতে পারে, এই আশায় 
তিনি ক্লারিজ হোটেল হইতে ১৮৫৬ থৃষ্টাবে ৯ই ডিসেম্বর 
কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টরগণের সভাপতিকে লিখিলেন, প্দশ বর্ষ- 
বয়সে অভিভাবকের আদেশমত পঞ্জাবরাজ্য ইংরাক্ষকে অর্পণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন অভিভাবক ও মন্ত্রিগণের 
পরামর্শে সন্ধির সর্তগুলি'ভাল বলিয়াই বোধ করিয়াছিলাম। 
এথন ভরস! করি, আমার পূর্বপদ্দ ও আমার বর্তমান অবস্থা 
বিবেচনা করিয়া আমার সম্মানযোগ্য স্তায় বন্দোবস্ত করা 
হয়।” নভাপতি প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, ভারতবর্ষ হইতে 
জানিয় তাহাকে উত্তর দেওয়। হইবে, তবে সন্ধির ধারাম্ুসারে 
তাহার ইচ্ছামত বাসস্থান সম্বন্ধে থে গ্রতিবন্ধক ছিল, তাহা 
হইতে তিনি মুক্ত হইলেন। মে মাস অবধি অপেক্ষ। করিয়া 
দলীপ আবার কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টারগণকে তাহার বিষয় 
জানাইবেন মনে করিয়াছেন, এমন সময় (জুন মাসে) 

ংবাদ আসিল--ভারতে ভীষণ পিপাহীবিদ্রোছ উপস্থিত 

হইয়াছে। নুতরাং আর তাহার পত্র লেখ হইল ন|। 


[ ৩৯৫ ] 
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এ সময়ে উইগুসর্‌ ও অস্বরন্‌ রাজপ্রাসাদে দলীপের 
প্রায়ই নিমন্ত্রণ হইত। যুবরাজ ও রাজকুমার আল্ফ্রেঙ্‌ 
আলবারটনে ছই তিনবার আসিয়া দলীপের সহিত ক্রিকেট 
খেল! করিতেন ও তাহার ফটোগ্রাফ লইতেন। 

১৮৫৬ থৃষ্টান্ষের শেষভাগে দলীপের নাম জাল করিয়া 
বিলাত হইতে কতকগাল লোক তাহার মাতাকে পত্র লেখেন। 
তখন দ্লীপের জননী নেপালে ছিলেন। [ ঝিন্দন দেখ ।] 
ঘটনাক্রমে সেই পত্র অঙ্গবাহাছুরের হস্তগত হয়। তিনি 
সেই পত্র নেপালের বৃটাশ রেসিডে্টের নিকট পাঠাইয়া 
দিলেন। পরে সেই পত্র গবর্ণরজেনারলের নিকট হুইয়া 
বিলাতে ডিরেক্টরগণের নিকট আনিল। দলীপের হুইয়! 
সর্‌ জন লোগিন্‌ গবর্মে্টকে লিখিলেন, 'পত্রগুলি দলীপের 
নয়, জাল। 

এই সময় হইতে দ্লীপ মাতার বিষয় কিছু চিস্তিত 
হইলেন। নেমিয়াগোরে ভারতে আসিতে ছিলেন। তাঁহাকে 
মাতার নিকট যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু নেমিয়া 
নিজে না গিয়া এক উদ্দামীকে দিয়! রাণী ঝিন্ননের কাছে 
পত্র পাঠাইলেন, এ সংবাদ পাইয়া দলীপ অতি দুঃখিত হুন। 
সর্জন্‌ লোগিন্‌ দলীপের হুয়া নেমিয়াকে পত্র লেখেন, “এক- 
জন অপরিচিত লোককে মহারাণীর কাছে পাঠান মহারাজের 
ইচ্ছা নয়। আপনি স্বয়ং গিয়া মহারাণীয় সহিত দেখ। 
করিবেন ও তাহাকে বুঝাইয়! বলিবেন যে কিরূপেতিনি 
থাকিতে ইচ্ছ! করেন, মহারাজ কি রূপে তাহার কার্ধে 
আসিতে পারে। নেপালে থাকাই তাহার পক্ষে 'এখন মঙ্গল- 
জনক। যাহাতে ভবিষ্যতে তিনি আত্মীম্ন ও পরিবারবর্গে 
পরিবৃত্ত হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারেন, মহারাজ 
ভারতে গিয়। তাহার চেষ্টা করিবেন ।» 

সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাজ দলীপের ফতেগড়ন্ছ 
বাটাও বিদ্রোহির! লুগন করে, তাহাতে দলীপের ভারতে 
যাহ। কিছু সম্বল ছিল, সমস্তই নষ্ট হয়, দলীপ এ সংবাদে 
অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। ইংরাজের তত্বাবধানে থাকিলেও 
ইংরাজ গবর্মেন্ট তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দেন নাই। 

১৮৫৭ খ্ষ্টাবে ২৯এ ডিসেম্বর, দ্বলীপ লোগিনের শিক্ষা- 
ধীনতা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। যে বয়সে হিন্দুরাজ 
কুমারগণ সাবালক হুন, তদপেক্ষ! দলীপের এখন তিন বৎসর 
অধিক হুইলেও অথবা যুরোপীয় রাজপুত্রগণ যে বয়সে সাব- 
লক হন, তদপেক্ষা এক বর্ষ অধিক হইলেও কোর্ট অব্‌ 
ডিরেক্টরগণ জানাইলেন, “মহারাজ এখনও নাবালক, তিনি 
কোন বিষয় কার্ধয সম্পাদনে অক্ষম। দলীপ তাহাদের 
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কথায় কিছু বিশ্মিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক এই সময় 
ভারত গবর্মেট লোগিনের বেতন বন্ধ করায়, দলীপ নিজ 
বৃদ্ধি হইতে লোগিন্কে মাসিক ৪৩৩1/৪ দিবার জন্ত কোম্পা. 
নীর সেক্রেটরীকে জানাইলেন। কিন্তু কোর্ট অব্‌ ডিরেকট- 
রেরা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। 

দলীপ . এখন নানাদেশ দর্শনে অভিলাষী হইলেন। তিনি 
মহারাণী ভিক্টোরিয়। ও তীঁহার শ্বামীর নিমন্ত্রণ রক্ষা! করিয়! 
ইংলগু পরিত্যাগ করিলেন। রোম, কনস্তাস্তিনোপল 
প্রভৃতি স্থান দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। রোমে কুর্গ 
রাজকুমারীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। বিবি লোগিন্‌ 
ভাবিয়। ছিলেন, কুর্গরাজকন্তাই দলীপের মনোহরণ করিতে 
পারিবেন ; কিন্তু দলীপ একদিন কথায় কথায় বিবি লোগিন্‌- 
কে বলিলেন, কেবল ইংরাজরমণীই তাহার পত্রী হইবার 
যোগ্য।। এ সম্বন্ধে তিনি কএকজন লর্ড কন্তার পাণিগ্রহণের 
আশা পাইয়াছেন।” গ্রীগ্মকালে দলীপ ইংলগ্ডে ফিরিলেন। 

কুমার শিবদেব খুল্পতাতকে এক পত্র লেখেন, "তাহার 
জননীর বৃত্তিতেই এখন অতিকষ্টে তাঁহার জীবিকানির্বাহ 
হইতেছে । দলীপ শিবদেবের বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়৷ দিবার 
জন্য ভারতগবর্মেণ্টকে আবেদন করিলেন। অনেক বাদানু- 
বাদের পর শিবদেবের বাৎসরিক ৮০৯৯২ টাক মাত্র 
বৃত্তি স্থির হইল । 

১৮৫৯ থুষ্টান্দে ২৯৩ মে দলীপ শুনিলেন, ইংরাজি 'আইনা- 
মুদারে তিনি সাবালক হইলে বৎসরে ২৫*০*২ পৌগ ব 
প্রায় সাদ্ধ দুই লক্ষ টাক! মাত্র বৃত্তি পাইবেন। তৎপরে শুনি- 
লেন, “তন্মধ্যে ১৫*** পৌও্ড তাহার জীবিতাবস্থায় দেওয়! 
হইবে, অবশিষ্ট ১০০০* পৌণ্ড মধ্ো তীহার স্ত্রীর জন্ত 
বাৎমরিক অনধিক ৩০৪০ পৌও রাখিয়া অবশিষ্ট ইংলগ্ডের 
আইনান্ুসারে তিনি তাহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে 
বিভক্ত করিয়! যাইতে পারিবেন। কিন্তু তাহার উত্তরাধি- 
কারী না থাকিলে যে টাকার সু হইতে তাহাকে 
বাৎসরিক দশহাজার পৌও দেওয়া হইবে, সে সমস্ত টাক। 
গবর্মেন্টের হইবে । কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের সময় তাহার 
যে সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল, তাহার ক্ষতিপুরণ শ্বরূপ কিছুই 
পাইলেন ন!। 

১ল! নবেশির দলীপ লোগিন্কে এক পত্র লেখেন, 
গবর্মেন্ট এখনও আমার প্রতি কোন বন্দোবস্ত করিলেন 
না, আমি অস্থির হইয়াছি। আমার ভয়, পাছে আমি 
গণজালে জড়িত হইয়। পড়ি। সত্বর গবর্মেন্টকে এ বিষয় 
জনন উচিত ।, 
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ক্রমে অর্থের অনাটনে দলীপ ব্যাকুল হইয়া গড়িলেন। 
অনেক লেখালেখির পর গবর্মে্ট দলীপের সকল দাবী 
মিটাইবার অন্য ১৮৬, থৃষ্টাবে ২*এ জানুয়ারী তাহার নিকট 
হইতে এইরূপ এক স্বাক্ষরিত পন্ত্র গ্রহথ করিলেন--'তিনি 
জীবদ্দশায় বাৎসব্রিক ২৫০** পৌও, এ ছাড়! তিনি নগদ 
২০০৪০ পৌঁগ প্রার্থন। করিতেছেন। উত্তরাধিকারী- 
অভাবে এই মুদ্র! ভারতের সাধারণ হিতকার্ষেয ব্যয় করিতে 
তাহার ক্ষমতা থাকিবে। ইহাতে তাহার সমুদয় দাবী 
পরিশোধ হইবে । 

ভারত সভা এ শ্বাক্ষরিত পত্র পাইয়৷ ২৩এ মার্চ 
দ্লীপকে জানাইলেন, "১৮৪৯ থুষ্টাবের সন্ধি অনুসারে বৃত্তির 
যে অংশ মহারাজ পাইতে পারিতেন, তাহাতে আর তাহার 
অধিকার নাই ।+ বাস্তবিক বৃত্তি হইতে এ সময় প্রায় ২০ লক্ষ 
টাক! বাচিয়া ছিল। ৩র! এগ্রেল, দলীপ প্রত্যুত্তরে জানাই- 


. লেন, “সর চার্লস উডের নহিত সাক্ষাৎকালে তিনি যে পত্রে 


স্বাক্ষর করিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি অতিশয় দুঃখিত । বৃত্তি- 
ভোগীর মৃত্যুতে এ পর্যন্ত কত টাক জমিয়াছে, তাহ। ন! 
জানিয়! তিনি তাহার দাবী ছাড়িতে পারেন ন1।” প্রায় 
দেড় বংসর কাটিয়া গেল, দলীপ তাহার শেষ পত্রের আর 
কোন প্রড়াত্বর পাইলেন ন1। 

১৮৬* থুষ্টাব্ধে ভিপেম্বর মাসে দলীপ জননীর বাস- 
স্থানের বন্দোবস্ত ও ব্যাঘ্-শিকারের রঃ ভারত যাত্রা 
করিলেন। 

গবর্ণরজেনারল দলীপের ভারত আস! সম্বন্ধে কোন 
আপত্তি করিলেন না, তবে পঞ্জাবে পদার্পণ করিতে নিষেধ 
করিলেন। 

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে দলীপ ভারতে আসি- 
লেন। লোগিন্কে তাহার বিষয় কর্ম সম্বন্ধে কোর্ট অব্‌. 
ডিরেক্টরগণের সহিত কথাবার্তা” স্থির করিবার ভার দিয়! 
আসেন। কিন্ত কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টর তাহার ক্ষমতাপত্র 
গ্রাহ করেন নাই। 

দ্লীপ কলিকাতায় স্পেন্সেদ হোটেলে অবস্থান করেন। 
এখানে কুমার শিবদেবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। দলীপ 


গবর্মেন্টের নিকট আবেদন করিয়া! মাতাকে আবার ভারতে 


আনিলেন। বহুদিন পরে রণজিৎ-বনিত! পুত্রমুখ দর্শন করিয়া 
বলিয়া ছিলেন, “তিনি আর পুত্র ছাড়া হইবেন না । 
দলীপের ভারতবর্ষ ভাল লাগিল না। ফেব্রুয়ারী মাসে 


তিনি লোগিন্কে এক পত্র লেখেন, 'ভারত অতি জদঘন্স্থান, 


আমি এখানে আসিয়াছি বলিয়া! অনুতাপ করি। নান 
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' লোফের ভাড়ায় আমার এক মুহূর্ত বিশ্রাম মাই। বৃদ্ধ 
অনুচয়ের! পুরাতন কথা তুলিয়া আমাকে বড়ই আলাতন 
করিতেছে । ভারতবাসী দারুণ মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, 
আমার ত্বণার পাত্র। ইংলতে যাইবার জন্ত আমি সর্বন্ব 
দিতে প্রস্তত।, 

এই সময় একদিন কতকগুলি শিখসেন! চীনরাজ্য 
হইতে কলিকাতায় ফিবিয়! আসে। তাহারা রণবিতের 
পুজের আগমন সংবাদ পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হুইয়। 
হোটেলের চারিদিক বেষ্টন করিয়৷ উচ্ৈঃম্বরে দলীপকে 
অভিবাদন করিল। তাহাদের রাজভক্তি দেখিয়৷ ইংরা্জ 
রাজপুরুষগণ বিচলিত হুইলেন। গবৰর্ণরজেনারল দলীপের 
পশ্চিমাঞ্চলে যাঁওয়! বন্ধ করিলেন এবং অবিলম্বে বিলাত 
যাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তত হইতে তাহাকে আদেশ 
দিলেন। দলীপের আর ব্যাত্রমৃগয়া হুইল না। তাহার 
জননীও বিলাত চলিলেন। 

জুলাই মাসে সকলে বিলাতে আলিয়া পৌছিলেন। 
ল্যাঙ্কা্টর গেটের নিকট এক বুহৎ প্রাসাদে দলীপ ও 
তাহার জননীর বাসস্থান হইল। 

জুলাই মাসে সর্‌ চার্লস্‌ উড্ভের নিকট হুইতে পত্র 
পাইয়া দলীপ অবগত হইলেন, ১৮৫৯ থুষ্টাবে ৪ঠা 
সেপ্টেম্বর পর্য্স্ত বৃত্তিভোগী কোন কোন বাক্তির মৃত্যুতে 
মোট ৭৬৪২৬৩২ টাকা বাচিয়াছিল। কিন্ত এঁ হিসাবে প্রায় 
একলক্ষ টাকার ভ্রম থাকায় আর একখানি সম্পূর্ণ ও 
প্রকৃত হিসাব পাঠাইতে লিখিলেন। কএকমাস অতীত 
হইল, কিন্তু কোন উত্তর আমিল না। 

জননীর প্রভাবে দলীপের ধর্মভাব কমিতে লাগিল। 
এখন আর তিনি প্রতি রবিবার গি্জায় যাইতে চাহিতেন 
না। উচ্চপদস্থ রাজপুষগণ মাতার নিকট থাকিলে দলীপ 
'বিগন্ডাইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া! তাহার জননীর জন্ত 
এক পৃথচ্ক বাটা ভাড়া করিয়। দিলেন। 

দলীপ বুঝিলেন ঘষে ইংরাজ সহজে তাহার প্রতি কোন 
সুব্যবস্থা! করিতে গ্রস্তত নহেন, এমন কি বিনাদোষে তাহার 
মাতাকেও স্থানান্তর করিলেন ;--এই সকল কারণে আর 
(নি স্থির থাকিতে পারিলেন ন1। মাঁতাকে ভারতে পাঠাই- 
বার জন্ত অধীর হইলেন। তাহার ভাবী জীবনের নিরানন্দ- 
অন্ধ দৃশ্ত দর্শনে মর্মাহত হইয়া উপস্থিত শান্তিলাভাশায় 
ইংলগ্ডের মোহিনী রমণীমমাজে চরিত্র কলুঘিত করিলেন । 


১৮৬১ থৃষ্টাবে "ষ্টার অব্‌ ইঞ্ডিয়া” উপাধির কৃষ্টি হইলে 


স্বলীপও এই উপাধিতে ভূমিত হুইলেগ। 
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১৮৬৩ খুষ্টাবে. মহারাণী বিদ্বন লগ্ন নগরে প্রাণত্যাগ 
করেন। মাতার শোক যাইতে না যাইতে ছই মাস পরেই 
তাহার সন্নেছে জনকোপম- দলীগের শিক্ষার লোগিনের 
মৃত হইল। এই উচ্চহদয় ব্যক্তির মৃত্যুতে দলীপ অতিশয় 
কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। কিছুদিন বিবি লোগিন্কে 
সাত্বন1া করিবার জন্ত অপেক্ষা করিয়! ১৮৬৪ থৃষ্টাঝে দলীপ 
জননীর মৃত দেহ লইয়। বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলেন। 
জননীর শবদাহ করিয়া ভশ্মাবশেষ নর্শাদার পবিত্র সলিলে 
বিসর্জনপূর্বক ইংলগুভিমুখে যাত্র! করিলেন। 

পথে ইঞিপ্টের রাজধানী আলেক্সান্জ্রিয়া নগরে অব- 
তরণ করেন। এখানে বোস্বামূলার নায়ী এক সরলা 
মার্কিন-বালার সহিত তাহার বিবাহ হইল। সরল! যোড়শী, 
মহারাজ দলীপের মহ্ষী হইয়াও আপনার পূর্ববৎ ধীর ও 
শান্ত প্রকৃতি বিশ্বত হন নাই। তিনি ইংলগ্ডের উচ্চ রমনী 
সমাজেও মিশিতে ভালবামিতেন না; নিভৃতে পতি-সোহা গে 
কাটাইতে ভালবাসিতেন। তিনি আরবী ভাষা! ভিম্ আর 
কিছুই জানিতেন না। সুতরাং দলীপ প্রথম প্রথম স্ত্রীর 
সহিত কথোপকথনে বিশেষ অসুবিধা অনুভব করিতেন। 
তিনি পত্বীকে ইংরাজী শিথাইবার জন্য এক বিবি নিযুক্ত 
করিয়! দিলেন। মহারাধী ভিক্টোরিয়া দলীপকে সন্ত্রীক 
আহ্বান করিয়! তাহার মহ্ষীর শাস্ত ম্বভাব ও সদ্‌গুণে 
প্রকৃতই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন । 

এখন মহারা দলীপ আপনার পরিবারবর্গের জন্ত 
চিন্তিত হইলেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৮২ থুষ্টাব পর্য্যস্ত গবর্মেন্ট 
দলীপের প্রতি কোন বন্দোবস্ত করিলেন না। কেবল 
কুটতর্কে অতিবাহিত হইল। দলীপ আর উপায়াস্তর ন! 
দেখিয়া সর্‌ জন্‌ লরেন্সের উপর এ বিষদ্ের মীমাংসার 
ভার দিতে অনুরোধ করিলেন। সর্‌ জন্‌ লরেন্দ ১৮৪৯ 

সন্ধির প্রকৃত মর্ম জানিতেন; তাহারই যত্বে 
এর সন্ধি হয়। সর্‌ চার্লস্‌ উড দলীপের প্রস্তাবে সম্মত 


হইয়! সর্‌ ফ্রেডারিক করিকে লরেশ্ের সাহায্য করিতে 


বলিলেন। রণজিৎ পঞ্চনদের রাজ! হইবার পুর্ব্বে তাহার 
কতকগুলি পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, মহারাণী ঝিন্দন 
যখম দলীপের অভিভাবক ছিলেন, তিনি তৎকালে 
প্র সম্পত্তি হইতে কর আদায় করিতেন। এখন লোগিন্‌ 
ধর সকল সম্পত্তির বিষয় বুঝাইয়! দিবার জন্ত দলীপের পক্ষে 
নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক চিন্তার পর 
লরেত্দ ও করি যাহা! স্থির করিলেন, ভ্কারত-সভ1 তাহাতে 
সম্মত হইলেন ন1। | 
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সন্ধির সর্ত মীমাংসিত হইল না, এমন ফি দলীপের 
পুর্ব পৈতৃক সম্পত্তি ও সিপাহীবিদ্রোহে নষ্ট তাহার ফতে- 
গড়স্থ গ্বাবর সম্পত্তি সম্বন্ধেও কোন বন্দোবস্ত হইল না। 
অনেক লেখালেখির পর ফতেগড়স্থ প্রায় ছুই লক্ষ টাকার 
সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ স্বব্প তিনি গ্রায় ৩****২ টাকা 
পাইলেন। 

এই সময় তিনি শুনিলেন যে, তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
এল্ভেডন জমিদারীও বিক্রীত হইবে। ম্থতরাং তাহার 
মৃত্যুর পর তাহার পুক্রগণ কোথায় দাড়াইবেন, এই ভাবনায় 
তিনি ব্যাকুল হইলেন। তিনি শুনিলেন, তীহার মৃতার 
পর স্োষ্ঠ রাজকুমারের ভরণপোষণ জন্ত গবর্মেন্ট কেবল 
মাত্র ৩***২ পৌগু দিবেন। দলীপের পুত্রের পক্ষে ইহ 
নিতাস্ত অযোগ্য । | 

দলীপ এখন নিরুপায় হুইয়! ইংলগুবাসীগণের স্থবিচার 
প্রত্যাশায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৩১এ আগঞ্ট 'টাইম্স্, পত্রিকায় 
লিখিলেন-- 

“ভৈরবাল-সন্ধি অনুমারে ইংরাজ-গবর্ষেন্ট তাহার রক্ষণ 
ও রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাঙ মুল- 
তানের বিদ্রোহ দমনে বিলম্ব করাতেই সমস্ত পঞ্জাবে 
বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। বিদ্রোহ দমনের পর লর্ড 
দাল্হৌমি ঘোষণ! করিয়াছিলেন, যাহার! বিদ্রোহে লিপ্ত নহে 
তাহাদিগকে কোনব্ধপ শান্তি ভোগ করিতে হইবে না। 
এরূপ ঘোষণার পরও তিনি শান্তিস্থাপন করিয়া এক 
অসহায় শিশুকে পাইয়া লোভ সন্বরণ করিতে পারিলেন না। 
ভৈরবাল-সপ্ধি অনুসারে কার্য না করিয়া তিনি পঞ্জাব 
বাজেয়াধ এবং সমুদায় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়! লইলেন। 
বিক্রয় করিয়া! যে ২৫*০* পৌগু উঠিল, তাহ বুটাশ-পালিত 
সৈম্ুদিগের প্রতি বিতরিত হইল। আমি নির্দোষ, 
আমার কনিষ্ঠাঙ্থুলি কখন বৃটাশগবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে উঠে 
নাই, কিন্তু দোষীর সহিত আমাকেও শান্তি ভোগ করিতে 
হইল। আমি অন্তায়রূপে রাজ্য হইতে বঞ্চিত হুইয়াছি। 
লর্ড দাল্হৌদির মতে ১৮৫* থুষ্টাব্ষে আমার রাজের আয় 
পঞ্চাশ লক্ষ টাক! ছিল, এখন বোধ হয় আয় আরও অনেক 
বাড়িয়াছে। "আম নাবালক অবস্থায় অভিভাবকের আদেশে 
রাজ্যচ্যুতির সন্ধিপত্রে দ্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, 
আমি এ সন্ধিপত্র আইন বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করি। সেই 
অন্ত এখনও আমি পঞ্জাবের অধিপতি। যাহাহউক, সে কথায় 
আর প্রয়োজন নাই। আমি আমার দয়ালু ইংলগেশ্বরীর 
প্র] হইয়। থাকিতে ইচ্ছা করি। ১৮৪৯ খৃষ্টাবের সন্ধি 


[৩৯৮ ] 
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অনুসারে আমার ভৃঙম্পত্তি বানেয়াপ্ত হয় নাই। এ 
সম্পত্তির রাজস্ব এখন ১৩০**০ পৌও, কিন্তু দয়াময় বুটাশ- 
গবর্মে্ট আমার যাবজ্জীবন ২৫*** পৌও বৃত্তি দিয়াই সন্ত 
হইলেন। এছাড়া আমার মৃত্যুর পর আমার জমিদারী 
বিক্রয় করিবেন, এই দারুণ পণে ভবিষ্যতে আমাকে আরও 
২০** পৌও বৃত্তি দিবেন বলিয়াছেন। সুতরাং দেখিতেছি 
আমার অবর্তমানে আমার পুভ্রদিগের মানসন্ত্রম রক্ষা হইবে 
না। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এই সত্য খৃষ্টান 
জগতে যর্দি একজনও গ্যায়পরায়ণ বাক্তি থাকেন, তিনি 
আমার পক্ষ হুইয়। ইংরাজ পাপিয়মেণ্টে আমার পক্ষ সমর্থন 
করিবেন। নতুবা! আমার সুবিচার পাইবার আশ! কোথায়?” 
দলীপের কাতরোক্তিতে কেহ কর্ণপাত করিল ন|। 
১৮৮৩ খুষ্টাবে জুলাই মাসে একদিন তিনি বিবি লোগিন্‌কে 
আসিয়া বলিলেন, “তিনি ইংলগু ও তাহার শঠতার সহিত 
সকল সংশ্রব তাগ করিলেন। বিবি লোগিন্‌ দলীপের 
অবস্থা সর্‌ হেন্রি পন্সন্বি দ্বার! মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 
জানাইলেন। মহারাণী ভারত-সচিবকে দলীপের বিষয় 
বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু প্রায় বৎমর।- 
ধিক অতীত হইল, তারতনভা কোন গ্রতিবিধান করিলেন 
না। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ২৫এ জুলাই দলীপ বিবি গ্লোগিন্কে 
জানাইলেন, “আমি শীঘ্রই ভারতযাত্রা করিব। রুষ-সৈন্ত 
আগত প্রায়, ভারত বিপদ জড়িত, এ সময়ে আমি যদ্দি 
বুটাশগবর্মেণ্টের কোনরূপ সাহায্য করিতে পারি, তাহ! 
হইলে গবরেণ্ট হয় ত আমার উপর সদয় হইতে পারেন ।, 
ইহার পর দলীপ আরও এক বৎমর ধৈর্য্য ধারণ করি 
রহিলেন। তৎপরে ১৮৮৫ খৃষ্টান্ধে মার্চ মাসে তখনকার 
ভারতসচিব লর্ড কিম্বালিকে লিখিলেন-_-“যদ্দি বুটাশগবমেন্ট 
শীঘ্র আমার প্রতি কোন ব্যবস্থ৮ন| করেন, তাহ! হইলে 
আমি চিরকালের নিমিত্ত আমার ভূসম্পন্তি ও ইংলগ্ডে বাস 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হুইব। আমায় যে বৃত্তি দেওয়া 
হইতেছে, তাহাতে আমি মর্যাদা রক্ষা! করিতে অক্ষম । 
ভারতসচিব কোন উত্তর দিলেন না। তখন দলীপসিংহ 
আর সহ্‌ করিতে নাপারিয়! গবর্মে্টের হস্তে এল্ভেডন 
জমিদারী অর্পণ করিয়া ভারতবর্ষে আমিবার আয়োঝন 
করিলেন। সেক্রেটরী অব্‌ ষ্টেট কথনও বিশ্বাস করেন 
নাই যে দলীপ প্ররুতই ইংলগু ছাড়িয়া যাইবেন। দলীপ 
সাউদম্পউন্‌ পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন 
সময় সেক্রেটরী অব্‌ রেট তাহাকে জানাইলেন, “তিনি দাবীর 
৫০৯৯১২ পৌও পাইবেন? দলীপ তাহাতে সম্মত না হইয়া 


দলীপমিংহ 


ইংলগ্ড পরিত্যাগ করিলেন। অনেক উচ্চহৃদয় ইংরাজ 
তাহাকে ইংলও পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত তিনি যদি মে কথা শুনিতেন, তাহ! হইলে ভবিষ্যতে 
তাহাকে দুর্দশা ভোগ করিতে হইত ন1। 

অনেক অন্ুনয়ের পর দলীপ ভার-তাগমনের অন্ুমতি 
পাইলেন বটে, কিন্তু গঞ্চনদ দর্শনের ক্ষমতা পাইলেন না। 
যাহা হছউক তিনি জাহাজে উঠিবার পুর্বে স্বদেশীয়দিগকে 
এই মর্মে এক পত্র লিখিলেন-_ 

প্রয়তম শ্বদেশীযগণ! আমি যে ভারতে গিয়। বাস 
ফরিব, আমার কখন এ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অনৃষ্ট গুণে 
আবার আমায় ভারতে যাইতে হইবে । আমি নিজ পূর্ব- 
পুরুষগণের ধন্ম ছাড়িয়া বিজাতীয় ধন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই 
অন্য তোমাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি বোম্বাইএ 
পৌছিয়াই আবার “পাহল" গ্রহণ করিব। কিন্তু পঞ্জাবে 
গিয়া আর আপনাদের গহিত মিলিত হইতে পারিব না।+ 

দলীপের স্বদেশবানী কেহ কেহ সহানুভূতি জানাইয়! 
অবিলম্বে পত্রের উত্তর পাঠাইলেন। যাহা! হউক এ পত্র 
পৌছিবার পূর্ব হইতেই দলীগের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবপ্তিত 
হইয়াছিল। তিনি এডেনে পৌছিয়াই শিখ ধর্্দ গ্রহণ 
করিগেন। তাহার পত্র ও শিখগণের মনোভাব দর্শনে 
শঙ্কিত হুইয় ইংরাজ গবর্মেট তাহার ভারতাগমন বন্ধ 
করিলেন। দলীপ মহার!ণী ভিক্টোরিয়ার নিকট তারযোগে 
গ্রকান্ঠ বিচারের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং 
ক্রোধান্ধ হইয়। ঘোষণ! করিলেন যে, “একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম- 


কালে তাহার অভিভাবক বলপূর্বক তাহার রাজ্যচাতির, 


'মন্ষিপত্রে স্বাক্ষর করিয়! লওয়ায় তিনি সেই সন্ধি অগ্রাহা 
করিতেছেন” যাহ! হউক দলীপ অবিলম্বে বন্দীরূপে 
পুনরায় ইংলণ্ডে আনীত হুইলেন। এই ব্যাপারে তিনি 
ইংবাজকে মহাশক্ররূপে জ্ঞান করিতে লাগিলেন। বাস্ত- 
বিক- উপযুর্পরি নিরাশার দংশনে দলীপের এক প্রকার 
বুদ্ধিত্রংশ ঘটিয়াছিল। ধৈর্যধারণ বা চিত্তসম্বরণের. ক্ষমতা 
রহিল না। হৃদয়ের যাতনায় ও ক্রোধে অন্ধ হইয়! তিনি 
গবর্ষেন্ট দত্ত বুত্তিও পরিত্যাগ করিলেন। কিছুপিন তিনি 
অতি কষ্টে ইংলগ্ডে থাকিয়। ছদ্মবেশে ফ্রান্সে আদিলেন। 
দ্ললীপ ভাবিয়াছিলেন তাহার প্রতি কতাচারের কথা 
গুনিয়। হম ত ফরালী গবর্মেন্ট ইংরাজের বিরুদ্ধে সাহাযা 
করিবেন। এই ছুরাশায় তিনি ফরাসী গবমেন্টকে সৈস্ 
সাহায্যে তাহাকে পু'দিচারী পাঠাইবার জন্ত পত্র দ্বার! 
(বেন করিলেন। ফরাসী গবর্মেন্ট এই আববেচকের 


[ ৩৯৯ ] 


সপ পপ পপ, আর 


দলীপনিংহ 


পত্রে কোন উত্তর দিলেন. না । দলীপ তাহাতে নিরাশ হইয! 
ছল্সবেশে আয়র্লগদেশীয় পাটুরিক ক্যামি নাম ধারণ করিয়া 
ছ।ড়পত্র সংগ্রহ করিলেন এবং ফ্রান্স হইতে অর্্নীর রাজধানী 
বলিন্‌ নগরে উপস্থিত হইগেন। এখানে দ্লীপের সমস্ত নগদ্ধ 
টাকা ও ছাড়পত্র চুরি যাওয়ায় তিনি মহাবিপদে গড়িলেন। 
জন্গণী ছাড়িয়া রুষ রাজোর সীমান্তে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু 


সঙ্গে ছাড়পত্র না থাকায় রুঘরাঙ্গো গ্রবেশ কর! তাহার 


পক্ষে কষ্টসাধা হুইয়! পড়িল। দ্লীপ আর কোন উপায় ন! 
দেখিয়। মস্কৌগেজেটের সম্পাদক কাট্কফুকে তারবোগে 
আপনার গ্রকৃত নাম, ও ছুরবন্থার কথা জানাইলেন। দলীপ 
যাহাতে বিন! ছাড়পত্রে কষিয়ায় প্রবেশ করিতে পারেন, তজ্জন্ত 
কাটুক হারযোগে সীমান্ত কর্মচারী ও পুধিসকে জানাইলেন 
এবং দ্লীপকে আনিবার জন্ত একজন দু পাঠাইলেন। 

১৮৮৭ থুষ্টান্দে এগ্রেল মাসে দলীপ রুষ রাজ্যে প্রবেশ 
করিলেন। মস্তৌনগরে উপস্থিত হইলে কাটুকফ পরম 
সমাদরে দ্দীপকে অভ্র্থন। করিলেন। 

দলীপ মন্োনগরে অবস্থান কালে ইংলগ্ডের প্রতি যথেষ্ট 
অবস্তা ও বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিতেন। তিনি সর্বদাই 


, বলিতেন, কুষিয়ার অধীনতা। স্বীকার কর! তাহার প্রধান 


কর্তবা, তিনি মধ্য এপিয়ার ব্যাপারে কুষের জন্থ আত্মোৎ- 
সর্গ করিতে প্রস্তত। 

দলীপের ইংরাজ বিছ্েষ শুনিয়। রুষগণ অতি সন্ত 
হইতেন। ১১ই জুন মস্কৌর গবর্ণরলেনারল প্রকাণ্ডে 
দলীপের অভার্থন করিয়াছিলেন। 

ইহার কএক মাস পরে দলীপ শুনিলেন যে, তাহার 
প্রিয়তম! মহিষী তাঁহারই শোকে কাতর হুইয়! ইংলগ্ডে 
গ্রাণত্যাগ করিয়াছেন । তাহার মৃত্াতে দলীপ আরও 
ব্যাকুল হইলেন। তীহার মস্তিক্ষ বিরুত হইবার উপক্রম 
হইল। তিনি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে এই 
রূপ ঘোষণ। করিলেন--«“এডেনে অবরোধ করায় তাহার 
ইংরাজ ভক্তি দশরুণ দ্বণায় পরিণত হুইয়াছে। ইংরাজরাজ 
অন্তায় রূপে তাহার রাঙ্গা হরণ করিয়াছেন। এইজন্ 
তিনি রুষের আজ্ঞাধীন হইয়! কর্ম করিতে প্রস্তুত হুইয়াছেন।' 
আবার ১৮৮৯ থৃষ্টান্ষে আগঞ্ মাসে ভারতবাসীকে সম্বোধন 
করিয়া ঘোষণ। করিলেন, “তিনি ভারতের পচিশ কোটী 
লোকের প্রত্যেকের নিকট হইতে মাগিক এক পয়স! ও 
পঞ্জাবের গ্রতোক অধিবাসীর নিকট মাদিক এক আন। 
প্রার্থনা করিতেছেন । তিনি রুষিয়ার সাহাধ্ো যুরোপীয় সৈস্ত 
লইয়! শীত্রই ভারতে পদার্পণ করিতে গ্রতিজ্ঞ[বন্ধ হইয়(ছেন ॥ 


ঈবথু 
যাহ! হউক দলীপের অদুরদর্শিতার নিমত্ত রুষ সম্রাট 
তাঁহার সহ্তি পাক্ষাৎ করিলেন ন।। তিনি আশানুরূপ সহ্থানু- 
তৃতি না পাইয়া ১৮৯* খষ্টান্দে ফরাসী রাজধানী পারিনগরে 
ফিরিয়। আসিলেন। এখানে ভোগবিলাসে তাঁহার চরিত্র 
আরও কলুধবিত হইল; তিনি শীত্রই সাংঘাতিক রোগে 
আক্রান্ত হইলেন। পীড়ার সংবাদ পাইয়৷ তাহার পুক্র 
ভিকৃটর দলীপ দেখিতে আসিলেন। ১৮৯* থুষ্টাবে 
এই অবস্থায় দলীপ ভারত-সচিব লর্ড ক্রশকে এক পত্র 
লিখিলেন, “আমি মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকট ক্ষম! প্রার্থনা 
করিতেছি। যদি তিনি ক্ষমা করেন, তাহা হইলে ভবিষতে 
তাহার ইচ্ছাধীন থাকিব অঙ্গীকার করিলাম । ১ল!] আগষ্ট 
তারিখে লর্ড ক্রশ দলীপকে জানাইলেন যে 'মহারাণী তাহাকে 
ক্ষমা করিলেন। ইহাতে দলীপ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি 
অতিশয় অনুস্থ হওয়ায় তাহার পুত্র পিতার হইয়! মহারাণীকে 
ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিলেন। 

১৮৯৩ থৃষ্টাবে ২৩এ অক্টোবর পারিনগরের এক হোটেলে 
সন্ন্যারোগে দলীপের মৃত্যু হয়। ২৯এ তারিখে তাহার 
মৃত দেহ এল্ভেডন গ্রাসাদে আনীত ৪ সমাহিত হইল। 

দলীমবগ (পুং) বিলেশয়শ্রেণীস্থ গ্রাণিবিশেষ। 

দলেগন্ধি (পুং) দলে গন্ধে! যন্ত, সমাসান্ত ইৎ সপ্তম্যা 
অলুক্‌। সপ্তপর্ণীবৃক্ষ, ছেতেন গাছ। 

দলোদ্তব (ত্রি) দলাহ্ত্তবতি উদ্‌-ভূ-অচ। দলজাত মধুতেদ। 
“ছর্দিমেহগ্রশমনং মধু রূক্ষং দলোস্তবং।” (সুশ্রত) 
এই মধু ছর্দি ও মেহনাশক। 

দল্ভ (পুং) দ্লতি বিশীর্ভবত্যনেন দল-ভ ( দৃদলিতাং ভঃ। 
উণ ৩/১৫১ ) ১ গ্রতারণা। ২ পাপ। ৩ চক্র। ৪ মুনিভেদ। 

দল্ভয [ দাল্ত্য দেখ ]। 

দল্মি (পুং) দলতি বিদারয়তি অস্থরানিতি দল-মি (দল্মিঃ। 
উণ্‌ 818৭) ১ ইন্ত্র। দল্যতেইনেন। ২বজ্। 

দল্সিমৎ (ত্রি) দলি বিদ্যতে হস্ত দল্ি-মতুপ্। বজ্তযুক্ত। 

দল (ব্রি) দলন্ত অদুরদেশাদি দলবলাদিত্বাৎ' য। দলের 
অদৃর দেশাদি, অর্থাৎ সন্নিহিত দেশ। 

দব (পুং) ছনোতি পীড়য়তি দু-অচ্। ১ বন। ২ বনাগ্রি। 
পৃ! গতত। |এুৃতিমগ্ত সর্ধেবে গজাদ বার্ড। ইব গাঙ্গামপ্তঃ। 
( ভাগ” ৮৬১৩ )। ৩ অগ্রি। দু'অপ্। ৪ উপতাপ। কোন 
কোন কোধষকার দব শব্ষের উপতাপ এই অর্থ করেন। 

দবথু ( পুং) ছ'ভাবে অথুচ '( টিতোহথুচু। উণ্‌ ৩/৩৮৯)। 
১ পরিতাপ, ছূঃখ, উদ্বেগ। দুয়তেহনেন করণে অথুচ। 
২ চক্ষুরাদি দাহ, চক্ষুজল।। 


্‌ ৪8০৩ 


] দশ 


দবদগ্ধক (ক্লী) দবেন দগ্ধং সং কার়তি প্রকাশতে কৈ-ক। 
রোহিষ ভৃূণ। (বাজনি' ) 
দবদহুন (পুং) দাবাগি, বনজাত অগ্নি। “সরঃমব্যেংসব্যে 
দবদহনদাহব্াযতিকরঃ* (উদ্ভট) 
দবাগ্নি (পুং)দবানাং ঝনানাং অগিঃ, বা দবএব অগ্সিঃ। দাবানল। 
দবানল (পুং) দ্বন্ত অনলঃ। বনাগ্নি। 
দবিষ্ঠ (তি) অয়মেষামতিশয়েন দূরঃ দুর-ইষ্ঠন্, দুর শব 
স্থানে দবাদেশঃ (স্থল দুর যুবেতি। পা! ৬৪১৫৬) হুদুর, 
অতিশয় দুরবত্তাঁ। 
দবীয়স (ক্রি) ইদমনয়োরতিশয়েন দুরং দুর-ঈয়স্ন্, স্থুর 
দূরেত্যাদিনা সাধুঃ। সুদুর । 
দশ (ব্রি) দংশয়তি দীপ্যতে দন্শি বাহছুলকাৎ কনিন্‌ 
নলোপ (দন্শ দংশনে নলোপঃ। উণ্‌ ১/১৫৬ উজ্্লদত্ত )। 
সংখ্যাবিশেষ, ১* সংখ্যা, দ্বিগুণিত পঞ্চ । | 
 *দিশোদশোক্তাঃ পুরুষস্ত লোকে সহম্মাহ দরশপূর্ণং শতানি। 
দশৈব মাসান্‌ ধিভ্রতি গর্ভবত্যে। দশৈরেক1 দশ দাশ! দর্শাহাঃ॥ 
(ভারত ৩।১৩৪।১৭ ) 
দশবাঁচক শব-__হস্তাঞ্ুলি, শভুবাহ্‌, রাবণমস্তক, ক্ৃষতার 
তার, দিক্‌, বিশ্বদেব, অবস্থা, চন্ত্রা, পংক্তি। (কবিকল্প- 
লতা1)। এই দশন্ শব্ধ নিতা বহুবচনাস্ত। 
দ্রব্যের দশবিধ গুণক্রিয়া। ১ শৈত্য-_ইহাদ্বার। হলাদন, 
স্তস্ভন, মৃচ্ছ1, তৃষ1 ও দাহের উপশম হয়। ২ উষ্ণ-_ 
ইহ! শৈত্যের বিপরীত, কিন্তু পাচক। ও ন্গিগ্ব_স্সেহছ ও 
মার্দবকর, বলকর এবং বর্কর। ৪ রুক্ষ-_ক্লিগ্জের বিপ- 
রীত, বিশেষতঃ স্তস্তনকর ও খর। ৫ পিচ্ছিল--জীব- 
নীয়, বলকর, সন্ধানকর, প্লেম্মল ও গুরু । ৬ বিশদ-_ 
পিচ্ছিলের বিপরীত, ক্লেদশোষক ও রোপণকর। ৭ তীক্ষ-__ 
দাহছপাক ও আন্রাবকর। চমৃছ্-তীক্ষের বিপরীত । 
৯ গুরু--অবলম্বতা, উপলেপ, বলতৃপ্তি ও পুট্টিজনক। 
১* লঘু-গুরুর বিপরীত, লেগপনকর ও রোপণকর। 
দ্রব্যের দশবিধ গুপ। ১ দ্রব-ক্রেদকর। ২ লাশ্রস্থুল 
ও বন্ধনকর। ৩ শ্লক্ষ__পিচ্ছিলবৎ। ৪ কর্কশ- বিশগবত, 
' স্ুখানবন্ধী ও হক্ম। ৫ সুগন্ধ--কচিকর ও মৃদু । ৬ দুর্গ 
স্থগন্ধের বিপরীত ও হৃল্লাক, অরুচিকর, সারক, অনুলোম* 
কারক, মদকর। ৭ বাধাযী--সমুদয় দেহ ব্যাপ্ত হইয়া 
পাক করে। ৮ বিকাশী- প্রফুল্লতাসম্পাদনপূর্ব্বক ধাতুর 
বন্ধন শিথিল করে। ৯ আগুকারী--জ্ুতগাঁমী জন্ত জলম্থ 
তৈলবৎ দেহে সত্বরই ব্যাপ্ত হয়। ১০ হুক সুগম শিরাতেও 
গমন করে। (ভ্রব্যগুণদর্পণ ) ৮ 


দশকামজব্যমন ছা 


দশই, প্রতি মাসের দশ তারিখ। 
দশই, গোয়ালিয়র (সিদ্ধিয়ারাজ্য) রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
নগর। ইহা মধাভারতের ভোপাবর এজেন্সীর অধীন 
দশই নামক জায়গীরের গ্রাধান নগর। আমঝিরা হইতে 
১০ মাইল উত্তরে এবং সর্দারপুর হুইতে ১২ মাইল দূরে 
অবন্তিত। এই জার়গীরের রাজন্ব ২৪**০২। 
দশক (রী) দশ পরিমাণমন্ত কন্‌। ১ দশসংখ্যা, দশতি। 
“্ধৃতিঃ ক্ষমা! দমোহন্তেয়ং শৌচরিক্র্িয়নিগ্রহ 
ধাধিগ্যা সত্যমক্রোধেো দশকং ধর্মমলক্ষণং |” (মনু) 
ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়,। শৌচ, ইন্ছ্রিয়নিগ্রহ, ধী, 
বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটা ধর্মলক্ষণ। ২ দশ/ও। 
দশক (পুং) দশ কণ্ঠা গলা যস্তা। রাবণ। ॥ 


দ্রশকগজিৎ (পুং) দশকণ্ঠং জয়তি জি-কিপ্‌। বরাবণ- 
জেতা, রাম। 
দ্শকন্ধর (পুং) দশ-কন্ধর! গ্রীবা যন্ত। রাবণ, পৃষো- 


দরাদি হ্ত্রদ্ধার রলোপ করিলে দশকন্ধ এইরূপ হইবে । 

দশকন্ধরজি (পুং) দশকন্ধরং জয়তি দি-ক্িপ্‌। রাম। 

দ্শকন্যাতীর্ঘথ (ক্লী) তীর্থভেদ। 

দশকর্মীজ্ঞ ( পুং) দশকর্ম্ম জ্ঞাক। দশকর্শের মন্ত্রাদি বিষয়ে 
অভিজ্ঞ। 

দশকর্নান্‌ (রী) দশবিধং কর্্ম। গর্ভাধানাদি দশবিধ 
সংস্কারকর্্ম। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমস্তোন্নয়ন, জাতকরণ, 
নিক্ষামণ, নামকরণ, অন্নগ্রাশন, চুড়াকরণ, উপনয়ন ও 
বিবাহ। এই দশটা সংস্কারকার্ধযকে দশবিধ সংস্ক'র কছে। 

্‌ দশ কর্মাপটু ( পুং) দশকর্ম্মণি পটুঃ। দশকর্্মবিষয়ে পারদর্শী । 

দশকর্মপদ্ধতি (স্ত্রী) দশকর্্মণাং পন্ধতিঃ। দশকম্মীবিষয়ক 
পদ্ধতি, যে পুস্তকে দশকর্ধের সকল বিবরণ লিখিত 
আছে, তাহাকে দশৃকর্মপদ্ধতি কছে। সাম, .খকু ও 
বন্ুর্বেদীয় তিনথানি দশকর্ম্মপদ্ধতি আছে। তাহার মধ্যে 
ভবদেবভট্ট সামবেদীয়,। পণ্ডপতিভট্ট যন্ুর্বেদীয় এবং 
কালেশি খক্বেদীয়দিগের দশকর্ম্বপদ্ধতি প্রণয়ন করেন। এই 
পদ্ধতি অনুসারে এখন সকল সংস্কারকার্ধ্য নির্বাহ হয়। 

দশকর্্মাস্থিত (পুং) দশকর্্মাভিঃ অন্থিতঃ। ১ দশকর্ম দ্বারা 
যুক্ত, যিনি সকল কার্য্যাদ্দি করেন, তাহাকে দশকম্মান্বিত 
কহে। ২ দশকর্মাভিজ্ঞ ব্রাঙ্ষণ, যিনি দশকর্্মাবিষয়ক ও 
অন্তান্ত সকলপ্রকার পৌরোহিত্যা্দি কার্য্য উত্তমরূপ জানেন, 
তাহাকে দশকর্মা্িত কছে। 

দশকামজব্যসন (ক্লী)কাম হইতে উৎপন্ন দশ গ্রকার 
ব্যসন। মুগয়!, দু[তক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, প্রমদা- 

৪81 রর 


৪০১ ] 


দশগ্রামপতি 


সক্তি, নৃতা, গীত, ক্রীড়া, বৃথাত্রমণ ও মগ্ভপান এই দশ 
গ্রকার ব্যঘন কাম । [ব্যসন দেখ।] 

দ্রশকিয়। (দেশজ) নামত। প্রসৃতির গণনাস্কের পুস্তক, ধারা- 
পাত। ১* গণ্ডায় ১ দশক। 

দশকুমারচরিত (লী) মহাকবি দগ্ডিগ্রণীত গগ্চগ্রন্থবিশেষ। 
ইহাতে দশটা রাজকুমারের চন্সিত বণিত হইয়াছে, এইজন্য 
এঁ গ্রন্থের নাম দশকুমারচরিত। ইহ! অতি আশ্চর্য্য 
উপন্যাস গ্রন্থ, কবি ইহাতে অলৌকিক কবিত্ব শক্তির 
পরিচয় দিয়াছেন। এইগ্রস্থ ছুইভাগে বিভক্ত-_পূর্ব্ব ও উত্তর 
ভাগ। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, দশকুমারের পূর্বব 


ভাগই দণ্ডী প্রণীত, উত্তরার্ধ অন্ত কবি কৃত। এই গ্রকার 
কিংবদস্তীর কোন প্রমাণ পাওয়। যায় ন1। 
দশকুলবৃক্ষ (পুং) দশগুণিতঃ কুলবৃক্ষঃ। তন্ত্রোক্ত কুলবৃক্ষ 


দশক, তন্ত্র কথিত দশটা কুলবৃক্ষ । 
*শ্লেম্মাতকঃ করঞশ্চ বিন্বাশ্থথকদর্বক1। 
নিষ্বে! বটোছুম্বরৌ চ ধাজ্রী চি্চ দশ স্ৃতাঃ ॥৮ (তন্ত্রমার ) 
শ্লেন্স(তক, করঞ্জ, বিব, অশ্ব, কদম্ব, নিম্ব, বট, উদ্দু- 

স্বর, ধাত্রী, চিধ্া এই দশটা কুলবৃগ্ষ। সাঁধকসকল 
গ্রাতঃকালে উঠিয়৷ এই দশকুল বৃক্ষকে প্রণাম করিবে। 

দশক্ষীর (লী) দশবিধং ক্ষীরং। দশবিধ ছুগ্ধ, গে!, 
উদ্রী, মেষী, মহিষী, অশ্বিনী, নারী, হস্তিনী, 
গর্দভী, এই দশবিধ জন্তর ক্দীরকে দশবিধক্ষীর কহে। 
*গবামানন্তথা চৌট্ট্রমাবিকং মাহিষঞ্চ যৎ। 
অশ্বায়াশ্চৈব নাধ্যাশ্চ করেণুনাং তখৈব 5॥৮ (স্শ্রত) 
[ হুপ্ধ দেখ । ] 

দশ্খান (দেশজ) দশখণ্ড। 

দশগুণ (তরি) দশাবৃত্ত, দশবার । 

দশগ্রাম (ক্লী) দশথানি গ্রামযুক্ত পরগণ। | 

দ্রশগ্রামপতি (পুং) দশানাং গ্রামাণাং পতিঃ, উত্তরপদ- 
দ্বিগুস*। দশগ্রামের অধ্যক্ষ, দশগ্রামযুক্ত পরগণার অধীশ্বর । 
যাহার আজ্ঞার় দশখানি গ্রাম শাসিত হয়, তাহাকে দশগ্রাম- 
পতি কহে। ইহার বিষয় মুতে এইরূগ লিখিত আছে-. 
রাজ রাজ্যের সুরক্ষাবিধানার্থ বিশ্বৃতি অনুসারে ছুই, তিন, 
দশ, বা শত গ্রামের মধ্যে একদল সৈম্ত সংস্থাপনপুর্বক 
এক এক অধিনায়কের উপর এ এ গ্রামের বিচারাদির ভার 
অর্পণ করিবেন। রাজ! প্রথমতঃ প্রত্যেক গ্রামে এক এক 
অধিপতি, পশ্চাৎ ক্রমশঃ অধিক গপ্রতাপবিশিষ্ট দেখিয়া 
দশগ্রামের একজন, বিংশতিগ্রামের একজন, এবং সহশ্র- 
গ্রামের একজন অধিপতি নিযুক্ত করিবেন। গ্রামে 


ছাগী, 
মুগী ও 


১৩১ 


দশদিকপাল 


কোনরূপ চৌর্যা্দি অন্তায় কার্য সংঘটিত হইলে গ্রামা- 
ধিপ স্বয়ং তাহা'র বিচারার্দি করিবেন, যদি তিনি করিতে 
অসমর্থ হন, তাহ! হইলে দশগ্রামপতির নিকট দিবেন, 
তিনি তাহার বিচারকার্ধযার্দি সমাধা করিবেন। তিনিও 
যদি অসমর্থ হন, উত্তরোত্তর প্রধান অধিনায়কের নিকট 
অর্পণ ফরিবেন। (মন্থু ৭অ*)। এখন যেরূপ এক 
একটী জেলা ম্যাজিষ্রেটের শাসনদণ্ডে শাসিত হয়, পূর্বেও 
ধ্ররূপ গ্রামপতি, দশগ্রামপতি প্রভৃতির আজ্ঞাধীনে একটা 
গ্রাম বা দশটা গ্রাম শাসিত হইত। 

দশগ্রামিক (ত্রি) দশগ্রামা অধিকৃতত্বেন সন্ত্যন্য ঠন্। 
১ দশগ্রামীধিপ, দশগ্রামের অধিপতি । ২ দশগ্রামাধিপের 
অদূরদেশাদি। 

দশগ্রামিন্‌ (পুং) দশগ্রামা অধিকৃতত্বেন সস্তন্ত ইনি। দশ- 
গ্রামের অধিপতি । 
শন্বসীয়ি দস্তাৎ গ্রামস্ত পদং বা যন্ত্র গচ্ছতি। 
পঞ্চগ্রামী বহিঃক্রোশাৎ দশগ্রাম্যথ বা পুন: ॥” (যাজ্জবন্ধয ২২৭৫) 

দশও্ীব (পুং) দশ গ্রীবা অন্ত। ১ রাবণ। ২ অস্থুর- 
বিশেষ । ( ভারত বন ৯ অ*)। ৩ দমঘোষের পুত্র ভেদ, 
শিশুপালের ভ্রাত। ৪ একাদশ মহ্বস্তরে ইন্ত্রের শক্রভেদ, 
এবং ইহার অপর আর এক নাম বৃষ। (গরুড়পু* ৬৭ অ*) 

দশজেযোতিস (পুং) সুত্রাজের জ্োষ্ঠ পুত্র। ইহার দশ 
সহশ্র পুত্র হইয়াছিল ।॥ (ভারত আ* ১ অং) 

দশ (স্ত্রী) দশ পরিমাণমন্ত অতি। দশবর্গ, দশক, 
দশসংখ্যা। 

দশতয় (ত্রি) দশ অবয়ব! ষন্, দশানাং অবয়বা বা সংখ্যায়াঁঃ 
অবয়বে তয়প্‌। ১ দশসংখ্যা। ২ দশসংখ্যান্থিত। স্ত্িয়াং 
ভীপ্‌। প্তদেকমেব পাতবেদসং গায়ত্রং তৃচং দশতয়ীষু 
বিগ্ততে ।” (নিরুক্ত ) 

দরশতি (শ্রী) দশাবৃত্তা দশ নিপাতনাৎ সাধুঃ। শতসংখ্যা, 
দশাবৃত্বদশক | প্কালেন মহুতা কক্ররগানাং দশতীর্শিঃ। 
জনয়ামাস বিপ্রেন্জ ছে চাণ্ডে বিনতা 'তথ1॥” (ভারত 
১১৬১৩) প্শাবৃত্তা নব নবতিঃ ভ্যথা দশাবৃত্তা দশ 
দশতিঃ শতমিত্তর্থঃ। (নীলকণ্ঠ) 

দশদশিন্‌ (নি) দশাবৃত্া। দশ পরিমাধমন্ত ডিনি। শত- 
গুণিত। স্তিয়াং ভীপ্‌। 

দশদিকৃপাঁল (পুং) দশদিশঃ পালক্সতি, পাল-অচ্। দশ- 
দিকের অধীশ্বর, এই সকল্‌ দেবগণ পূর্ববাদিক্রমে দশদিক্‌- 
পালন করেন-ইন্ত্র পূর্বদিক্‌ পালক, অগ্নি অগ্নিকোণ, 
যম দক্ষিণ দিক্‌, নির্ধত নৈর্থত কোণ, বরুণ পশ্চিমদিক্‌, 
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মরুৎ বায়ুকোণ, কুবের উত্তরদিক্‌, ঈশ ঈশানকোণ, ব্রহ্ধ! 
উদ্ধীদিক্‌ এবং অনন্ত অধোদ্দিকপালক। উক্ত এই দশ 
দেবত| দশদ্িকের রক্ষা বিধান করিয়া থাকেন। যে কোন 
পূজা করিতে হইলে এই ইন্দ্রাদি দশদিকৃপালের পুজা 
করিতে হয়। 

দশদিক [ শ](ত্ত্ী) পূর্ববাদি দিক্‌সমূহ। যথা পূর্ব, পশ্চিম, 
উত্তর, দক্ষিণ, অগ্নি, নৈর্ধতি, বায়ু, ঈশান, অধঃ ও উর্ধ, 
এই দশটা দিকৃ। 

দশধ] (অবা ) দশানাং প্রকারঃ। দশ-ধা (সংজ্ঞায়াং 
ধা। পা ৫1৩৪২) দশপ্রকার, দশবার। 
“সর্ব বা! রিকৃথ জাতস্ত দশধ! পরিকল্পয চ।” (মনু ৯১৫২) 

দশন্‌ (তরি) দন্শ বাহু* কণিন্। সংখ্যাবিশেষ, ১*, দশ 
সংখা, ছিগুণিত পঞ্চ । ২ দশসংখ্যাযুক্ত। [দশ দেখ।] 

দশন (ক্লী) দশ্ততে হনেন শরীরং দন্শ করণে লুট দশ 

 দ্বশেতি নির্দেশাৎ কচিৎ কিত্যপি ন লোপঃ। ১ কবচ। 
(পুং) ২শিখর। ৩ দত্ত। 
“উবাচ বাগ্মী দশনগ্রভাভিঃ 


বিধার্থে 


ংবর্দিতোরঃস্থলতারহারঃ।” 
(রঘু ৫1৫২) 
দশনচ্ছদ ( পুং) দশনান্‌ দস্তান্‌ ছাদ়তি ছাদি ঘএহ হম্বঃ | 
ওষ্ঠ। 
দশনপদ (ব্লী) দশনস্ত দশনক্ষতন্ত পদং। দশনক্ষত স্থান, 
যে স্থলে দত্ত ক্ষত কর! যায়। 
“্দ্শনপদং ভবদধরগতং মম অনয়তি চেতসি খেদং।” 
. (গীতগোবিন্দ ) 
দশনবাসস (ক্লী) দশনানাং বাসইব আচ্ছাদকত্বাৎ। ওক, 
ঠোট । - 
দশনবীজ (পুং) দশন ইব বীজমন্ত । দাড়িত্ববৃক্ষ । (পারস্করনি') 
দশনাংশ (পুং) দশনভ্ত অংশুঃ ৬তৎ। দশনজ্যোতিঃ 
দস্তরুচি, দস্তশোভা। | 
দশনাঙ্ক (পুং) দশনস্ত দশনক্ষতন্ত অঙ্কঃ। দশনক্ষত) দশনা- 
ঘাত চিহ্ন, দাত বসানর দাগ। 
দশনাঁ্যা (স্ত্রী) দশনঃ আদ্যো যন্তাঃ, এতৎ সেবনেন ছি 
দক্তন্ত দার্টযাৎ অন্ত তথাত্বং। চুক্রিক1, চুকাপালঙ্ শাক, 
টকপালঙ্ শাক। 
দশনামী, অধৈতবাদ প্রচারক প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্্ের চারিজন 
প্রধান শিষ্য ছিলেন-_গন্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। 
এই চারিশিব্যের আবার প্রত্যেকের পিষ্য ছিল। পল্পপাদের 
ছুই শিষ্য তীর্থ ও আশ্রম; হম্তামলকের ছুই শিশ্ক বন 
ও অরণ্য) মণ্ডনের তিন শি্--গিরি, পর্বত ও সাগর 


্শনামী 


এবং তোটকের তিন শিষ্ত--সরম্বতী, ভারতী ও পুরি। এই 
দশন্সন হইতেই দশনামী সন্ন্যাপীর উৎপত্তি হইয়াছে। 
“ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্ঘে তত্বমস্তাদিলক্ষণে। 
ন্নায়াত্তত্বার্থভাবেন তার্থনাম। ম উচাতে | 
আশ্রমগ্রহণে প্রৌঢ় আশাপাশবিবর্জিতঃ | 
যাতায়াতবিনির্ম,ক্ত এতদাশ্রমলক্ষণম্‌ ॥ 
স্থরম্যে নির্বরে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ। 
আশাপাশবিনির্,ক্রে৷ বননামা স উচাতে॥ 
আরণ্যে সংস্থিতো নিতামানন্দনন্দনে বনে । 
তাক্ত, সর্ধমিদং বিশ্বমরণ্যণক্ষণং কিল ॥ 
বাসে! গিরিবরে নিত্যং গীতাত্যাসে হি তৎপরঃ। 
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনাম1 স উচ্তে ॥ 
বসেৎ পর্বতমূলেষু প্রৌড়ো যো ধ্যানধারণং। 
সারাৎসারং বিজানাতি পর্বতঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ 
বসেৎ সাগরগস্তীরে। বনরত্বপরিগ্র হঃ | 
মর্য্যাদাশ্চ ন লজ্ঘেত সাগরঃ পরিকীর্তিতঠ। 
স্বরজ্ঞানবশোনিত্যং শ্বরবাদী কবীশ্বরঃ। 
সংসারসাগরে সারাভিজ্ঞো যোহি সরম্ব তী॥ 
বিস্তাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্বভারং পরিত্যজেৎ। 
দ্রঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্তিতঃ ॥ 
জানতত্বেন সম্পূর্ণ; পূর্ণতত্বপদে স্থিতঃ। 
পরব্রহ্গরতে। নিতাং পুরিনাম। স উচ্যতে ॥% 
( প্রাণতোষিণী--অবধূত প্রকরণ ।) 
যিনি তত্বমসি প্রভৃতি লক্ষণবিশিষ্ট, ত্রিবেণীসঙ্গমতীর্ধে 
তত্বার্থভাবে স্নান করেন, তিনি তীর্থ নামে অভিহিত । 
যিনি আশ্রম গ্রহণে সমর্থ এবং কামনাবিবঞ্ধিত হইয়! 
জন্ম ও মৃত্যু হইতে নিন্দমুক্ত হন, তাহার নাম আশ্রম। 
যিনি কামনাপরিশূপ্ত হইয়া রমণীয় নির্ঝর সন্গিছিত বনে 
বাস করেন, তাহার নাম বন। যিনি আরণ্য ব্রত গ্রহণ 
করিয়৷ সমস্ত সংসার পরিত্যাগপূর্ধক আনন-দায়ক বনে 
চিরকাল বাস করেন, তাহাকে অরণ্য বলে। যিনি সর্বদা 
গিরিমধো বাস করেন, গীতাত্যাসে কুশল, অবিচলিত বুদ্ধি 
ও গম্ভীর, তিনি গিরি নামে খ্যাত। ধিনি পর্বতমূলে 
বাম করেন, ধ্যান ও ধারণ করিতে সমর্থ এবং সারাৎসার 
ব্রহ্ষকে জানেন, তিনি পর্বত নামে অভিহিত। যিনি 
সাগর সতৃশ গম্ভীরভাবে অবস্থিতি করেন, ফলমূলাদি আহার 
করেন এবং আত্মমর্ধ্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তাহাকে সাগর 
বলে। বিনি সর্বদা শ্বরজ্ঞানবিশিষ্ট, শ্বরবাদী, কবীশ্বর 


ও সংসার সাগরমধ্যে সারজ্ঞানবিশিষ্ট, তাহাকে সরম্বতী | 
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বলে। িনি বিগ্তাভারে পরিপূর্ণ হুইয়া৷ সকল ভার ত্যাগ 
করেন ও ছুঃখভার জানেন না, তীহার নাম ভারতী । 
যিনি জ্ঞানতত্বে পূর্ণ, পুর্ণতত্বপদে অবস্থিত এবং সর্বদা 
পরব্রঙ্গে নিরত, তিনিই পুরি। 
শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত চারিটী মঠে, তাহার উক্ত দশজন 
গ্রশিষ্যের শিষ্যপরম্পর1 চলিতেছে, তন্মধ্যে পুরি, ভারতী 
ও সরন্বতীর শিষ্যরা শৃঙ্গগিরির মঠে, তীর্থ ও আশ্রমের 
শিষোরা শারদামঠে, বন ও অরণ্যের শিষ্েরা গোবদ্ধন 
মঠে এবং গিরি, পর্বত ও সাগরের শিষ্বের|! জ্যোষীমঠের 
অন্তর্গত। এতদ্বাতিরিক্ত অন্তের প্রতিষ্ঠিত আরও অনেকগুলি 
আখড়। নামে ক্ষুদ্র মঠ আছে। প্রত্যেক দশনামী উক্ত মঠ 
চতুষ্টয়ের কোন ন। কোনটার অন্তর্গত । 
প্রত্যেক মঠের পৃথক পৃথক অধাক্ষ আছে, তাঁহাকে 
মহুস্ত বলে। '্রত্যেক মহস্তই তাহার অধীনস্থ ম$ ও তৎসংলগ্ন 
ভূসম্পন্তির উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিয়া! থাকেন। 
দশনামীদিগের মধ্যে অরণ্য-সম্প্রদায় একরূপ দেখা যায় 
ন1] বলিলেই হয়। সাগর ও পর্বত সম্প্রদায়ও অতি অল্প । 
দশনামীর! নিগুণ উপাসক বলিয়। পরিচিত । কিন্তু অনে- 
কেই গ্রথমে শিবমন্ত্র গ্রহণ ও শিবন্তোত্র পাঠ করেন। ইহাদের 
কতকগুলি লোক বাস্তবিক নিগুগ উপানক বা আত্মজ্ঞানী। 
দশনামী সন্নযাসীদিগের অনেকেই শ্বধর্মোচিত নিয়ম 
প্রতিপালন করেন না। ইহাধিগের কার্যকলাপ দেখিলে 
বোধ হয় যে, তীর্থভ্রমণ ও গরঞ্জিকা-সেবন ভিন্ন ইহাদের আর 
কোন কাজ নাই। বেদান্তের তত্বান্রশীলনই ইহাদের প্রধান 
ধর্ম) কিন্ত ইহার! তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া! তদনু- 
রূপ কার্ধয করেন। অনেকে আবার বুজকরুকি দেখাইতেও 
চেষ্টা করেন। ইছারা ভিক্ষোপজ্জীবী হইলেও ইহার্দের কে 
কেহ বাণিজ্যাদি করিয়! থাকেন। ৃ 
দশনামী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেক হ্থপণ্ডিত, গ্রস্থকার 
ও অধ্যবসায়শীল পর্যযাটক দেখ! গিয়াছে । শক্করাচার্ধ্যের 
শিষ্য আনন্দগিনি শঙ্করাচার্ষ্যের জীবনীবিষয়ক একথানি 
গ্রন্থ গ্রণয়ন করেন এবং তাহার কৃত সুত্রভাষ্য গ্রাভৃতির 
টাক! গ্রস্তত করেন। স্ুপ্রসিদ্ধ মাধবাচার্ধা সন্ন্যাসধর্ধব 
গ্রহণকরণাস্তর বেদভাষ্য প্রস্তুত করেন এবং বিদ্যারণাস্বামী 
নামে খ্যাত হন। এই সম্প্রদায়ের অনেকে এখনও সেতুবন্ধ, 
বদরিকা শ্রম, কেদারনাথ, কৈলাস পর্ধত ও মানস-সরোবর, 
এমন কি বেলুচিস্থান পর্যান্ত স্থান সমূছে ভ্রমণ করি! 
থাকেন। পুরাণপুরি তিব্বত ও রুষিয়ায় গিয়াছিলেন। 
ইহার! কৌপীন ধারণ করেন, ইহাদের মৃত্যু হইলে শব 


দশপাল্লা 


দাহ কর! হয় না, হয় নদীতে নিক্ষেপ কর! হয়, না হয় যুত্তি 
কাতে প্রোথিত কর! হয়। কাশী মির্জাপুর অঞ্চলে গ্রস্তর- 
পেটিক! স্থাপিত করিয়! সমাধি গ্রস্তত করিয়া দেয়। 
ইহার! ভিন্ন ভিন্ন পন্থা! ও বৃত্তি অবলম্বন করিয়। দণ্ডী, 
. পরমহংস গ্রভৃতি নামধারণ করেন । [সন্নযাসী ও দণ্ডী দেখ।] 
গা (ক্লী)১ নিশ্বাস। দশনেন উচ্ছিষ্টঃ। ২ অধর 
চুন্বন। 


"রেবতী দশনোচ্ছিষ্টপরিপৃণ্তপুটে দুশৌ |” (মাঘ ২ স*) 
৩ দস্তোচ্ছিষ্ট, দস্তত্যক্ত । 
দশপ (পুং) দশ গ্রামান্‌ পাতি রক্ষতি পা.ক। দশগ্রাম- 


রক্ষক, রাজনিযুক্ত পুরুষভেদ । যেরাজপুরুষের উপর দশখানি 
গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত আছে, তাহাকে দশপ বা 
দশগ্রামপতি কহে। রাজ! কাহাকে এক গ্রামের, কাহাকে 
দশ, বিংশতি বা শত গ্রামের আধিপত্য প্রদান করিবেন। 
দশপঞ্চতপস্‌ (পুং) দশস্থ ইন্জিয়েযু পঞ্চম বন্ধিযু তপো যন্ত। 
 ইন্ট্রিয়জয়পূর্বক পঞ্চাগ্সিতগশ্চারী, যাহ।র1 পঞ্চজ্ঞানেকজ্িয় ও 
পঞ্চকর্খেন্ত্রিয় জয় করিয়া পঞ্চাগ্সিসাধা তপ আচরণ করেন। 
“অব্তক্ষে। বাষুভক্ষশ্চ দস্তোলুখলিক স্তথ]। 
অশ্মকুট্রো! নিরশনঃ দশপঞ্চতপাশ্চ যে ॥” (হরিবংশ ৪৫ অ*) 
দশপারমিতাধর (পুং) দশ পারমিত| ধরো ষেন। বুদ্ধ। 
( হেম*) 
দশপাল্লা, উড়িয্যার করদমহলগুলির মধ্যে একটা ক্ষুদ্ররাজ্য। 
: ইহার উত্তরে অন্ুল রাজ্য, নরসিংহ্পুর রাজ্য ও মহানঘদী, 
দক্ষিণে মান্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত গুম্সর্‌ রাজ্য, পুর্বে 
থণ্ডপাড়া ও নয়াগড় রাজ্য এবং পশ্চিমে বোদ রাজ্য । এই 
ক্ষুদ্র রাজ্য পর্ধতময়। ইহার প্রধান পর্বতের নাম গয়াল- 
দেশ, ২৫০৬ ফিটু উচ্চ। প্রধান নগরের নান দশপাল্ল।। 
এই সহরে গ্রায় ৪২ হাজার লোকের বা। হিন্দু এবং 
অসভ্য নিবানীর মধ্যে কন্ধজাতির সংখ্যাই বেশী। রাজার 
আয় প্রায় ৪ হাজার টাকা, তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে ১৫০২ 
টাক! কর দিতে হয়। এই রাজ্যটা ছুই ভাগে বিভক্ত। 
মহানদীর দক্ষিণথণ্ডকে দশপাল্লা আর মহানদীর উত্তর- 
থণ্ডকে যুছুম বা ্সোরেমুহা বলে। শেষ অংশ জয় টু 
দশপাল্পা রাঙ্যের অন্তভূক্ত করা! হুইয়াছে। এই 
পূর্বে অঙ্কুলরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 
এখানকার রাজবংশ হৃর্যযবংশীয় £ক্ষত্রিয়, উপাধি, ভঙ্গ, 
রাজচিষ্ন মযুর। বোদরাজ্যের রাজার এক পুত্র ৫ শত 
বৎসর পূর্বে এই রাজ্য স্থাপন করেন। ময়ুরভঞ্জের রাঁজার 
তায ই বংশের আদিপুরুষ ময়ুরভিস্ব হইতে উত্তৃত বলিয়! 
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দশম 


খ্যত। বর্তমানকালে এই রাজার ৫২১ সৈগ্ভ ও ২৬৯ জন 
পুলিস গ্রহরী আছে। রাজার নিজ স্থাপিত একটা বিদ্যালয় 
আছে। [ ময়ুরতঞঙ্জ ও বোদ দেখ] 
দশপিও্ড (পুং) মৃতার পর যে দশটা পিগ দেওয়া হয়। 
দশপুর (রী) দশ দিশঃ পিপর্তীতি পৃক। ১ কৈবর্তীমুগ্তক, 
কেউটে মুখা। ২ দশ পুরো যত্তর। দেশবিশেষ, এই দেশ 
মালব দেশের অন্তর্গত, বর্তমান নাম মন্দমশোর। 
"পাত্রীবুর্কদ্দশপুরবধূনেত্রকৌতুহলানাম্‌।” (মেঘদূত ৪৯) 
দশপুরুষ (পুং) দশগুণিতঃ পুরুষঃ। সশ্বজনকাবধি পুরুষ- 
দশক, আপনাকে ধরিয়া দশপুরুষ। “যে মাতৃতঃ পিতৃতশ্চ 
দশপুরুষং সমনুষ্ঠিত। বিগ্তাতপোভ্যাং পুণ্যশ্চ কর্শীভিঃ” 
(আশ্ব* শ্রৌ* ৯।৩২*) 
দশপুর (রী) দশ দিশঃ পুরয়তি পুর-অণ্‌। দশপুর, নগর 
বিশেষ। [ দশপুর দেখ।] 
দশপূর্ব্বরথ (পুং) দশপূর্বঃ রথ: যম্য। দশরথ। 
দশপেয় ( পুং) দ্শভিঃ পুরুষৈশ্চ সমং পেয়ং যত্র। যজ্ঞভেদ। 
“সংস্যপেষ্টিভিশ্চরিত্বা দশপেয়েন ফজেত” (আশ্ব* শ্রী ৩/১) 
পশপেয়ে। নাম ক্রতুঃ1” (নারায়ণ ) 
দশবল (পুং) দশবলানি যন্ত। বুদ্ধ। দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য্য, 
ধ্যান, গ্রজা, বল, উপায়, প্রণিধি ও জ্ঞান বুদ্ধের এই দশটা 
বল ছিল এই জন্য দশবল এই নাম হুইয়াছে। 
শ্দানশীলক্ষমাবীর্য্যধ্যানগ্রজ্ঞাবলানি চ। 
উপায়ঃ প্রণিধিজ্ঞানং দশ বুদ্ধবলানি বৈ॥* (বৌদ্ধশান্্র) 
দশবানু (স্ত্রী) দশ বাহবো! ইস্তাঃ। দশভুজা, হুর্গী। (ব্রি) 
দশবাহযুক্ত। 
দশবাহ5 গু (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (28108100103 01717617515) 
দশভুজ] (স্ত্রী) দশ ভুলা বাহবো যন্তাঃ। হুর্ঠা, ত্রেতাযুগে 
্বায়ন্ুব মন্বস্তরে দেবতাদিগের হিতের নিমিত্ত মহামায়! দশ- 
ভূজা হইয়া প্রাহভূত হয়াছিলেন, এবং দেবী নিজেই 
দৈত্যদিগকে নাশ করিয়াছিলেন। 
*ইত্তিবৃত্তং পুরাকল্পে মনো! শ্বায়নূবে হস্তরে। 
আবিভূর্তা দশভুজ! দেবী দেবহিতায় বৈ ॥” 
(কালিকাপু* ৫৯ অ+) [ছুর্গা দেখ। ] (ব্রি) দপবাহুবিশিষ্ট। 
শ দশড়ূমিগ (পুং) দশস্থ ভূমিহু দানাদিবলেষু' গচ্ছতীতি গম- 
ড। বুদ্ধ। 
দশভৃমীশ (পুং) দশক মু দানানিতু ঈে প্রতবতি ঈশ: 
অচ্। বুজ্ধ। (ত্রিকাগড) 
দশম (তরি) দশানাং পূরণঃ পূরণে ডট্‌, ততো নাস্তত্বাৎ মট্‌ 
(নাস্তাদসংখ্যাদের্সটু। প1 ৫২৪৯) দশসংখ্যার পুরণ । 
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দশমহাবিদ্যা 


“্বশমতস্বমসি” (বেদানস্তপরি') তুমিই দশম, অর্থাৎ দশের পৃরণ। 
দশমভাব (পুং) জন্মলগ্রাংশবিশেষ। তত্বাদি দ্বাদশ ভাবের 
মধো দশম ভাব, অর্থাৎ জন্মলগ্লাংশ রাশিচক্রের দশম 
ভাব, লগ্ন অবধি ব্যয় পর্য্যন্ত দ্বাদশটা রাশির তন্থ প্রভৃতি 
দ্বাদশটী সংস্ত! নির্দিষ্ট আছে। ইছার মধ্যে দশম গৃহে মান, 
আজ্ঞা এবং কর্ণাবিষয়ক শুভাগুভ চিন্তা করিবে। এই দশম | 
স্থানে যদি শুভগ্রহাদি থাকে, তাহ! হইলে শুভ এবং অগ্ুভ 
গ্রহ থাকিলে অস্তুত হইবে। তম্থ গ্রভৃতি ভাবের শ্ক,টগণনা 
ব্যতীত ফলাফল গ্রায় ঠিক হয় না। [ দ্বাদশভাব দেখ । ] 
দশমহাবিদয| (স্ত্রী) শাক্তগণের উপান্ত দশ ইষ্দেবমূর্তি। 
চামুগ্ডাতত্ত্রের মতে-- 

“কালী তার! মহাবিগ্া যোঁড়শী ভূবনেশ্বরী। ৰ 

ভৈরবী ছিন্নমস্তা! চ বিদ্ব। ধূমাবতী তথা ॥ 

বগল! সিদ্ধধিগ্ভা চ মাতর্দী কমলাত্মিকা। 

এত দশমহাবিদ্ধ।; সিদ্ধবিদ্তাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥” 

কালী, তার1, ষোড়শী, তুৰনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিনমস্তা, 
ধূমাবতী, বগল1, মীতঙ্গী ও কমল! এই দশ মহাবিস্ত| সিদ্ধ- 
বিস্বা নামেও খ্যাত। 
এই দশমহাবিগ্ভার উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। 
এদেশের সাধারণের বিশ্বাস,_সতী দক্ষক্তে গমন করিতে ূ 
ইচ্ছ। করিলে মহাদেব তাহাকে নিষেধ করেন, তাহাতে 
ভগবতী প্রথমে কালীমুর্তি দেখাইয়। শিবের ভয়োৎগাদন 
করেন, তাহাতে ভোলানাথ ভীত হইয়! পলাইতে উদ্যত হন, 
কিন্ত মহামায়া দশ দিকে দশ মুস্তিতি আবিভূতি হইয়া 
তাহার পথরোধ করেন। যে দশ মৃর্ধিতে মহামায়! আবিভূতি 
হইয়াছিলেন, তাহাই দশমহাবিগ্যা। মহাভাগবতপুরাণে এ 
সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়! যায়-_ 
সঈত্যুবাঁচ। 

সহম্রং বদ দেবেশ তথাপি পিতুরালয়ে। 

গমিষ্যামি মহাযক্ঞং দর মিচ্ছুরহং গ্রভো! ॥ 

মগ্জি তত্র গতায়াং স সম্মানং কুরুতে যদি । 

তদোক্কা! পিতরং তৃত্যং দাপয়িষ্যতি চাহৃতিম্‌॥ 

মমাগ্রে যদি তে নিন্বাং করোত্যতিবিমূঢ়ধীঃ। 

তদ! তশ্ত মহাযজ্ঞং নাশয়ামি ন সংশয়ঃ ॥ 

শিব উবাচ। 

ন তত্র গমনং যুক্তং কদাচিদপি তে সতি। 

বিনাপমানং সম্মানং তত্র তে ন ভবিষাতি॥ 

মন্নিন্ননমসহ্স্তে করিষ্যতি পিত। তব। 

প্রাণান্‌ হাগ্তি তচ্ছ-ব৷ তন্ত কিং ত্বং করিষ্যতি॥ 
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দশমহাবিদা! 


সতাবাচ। 

যাস্তাম্যেব মহাদেব সত্যং মতপিতুরালয়ে । 
ত্বমাজাপয় বা নো বা সত্যং সত্যং বদামি তে॥ 

শিব উবাচ । 
মন্বাক্যমুল্লজ্ঘ্য পুনঃ পুনঃ কিং 
ব্রবীষি গন্তং পিতুরালয়ে চ। 
প্রয়োঞ্জনং তত্র কিমন্তি তে সতি 
ক্রহি স্বৰটং তৎ কথমেতহুত্বরম্‌ 
অসম্মানং ভয়ং যেষাং বিদ্যতে ন ছুরাত্মনাম্‌। 
তএব তত্র গচ্ছন্তি যত্র সম্মানভাবনা॥ 
মান্তৈঃ কদাচিয্লো গচ্ছেদপুজকগৃহে সতি। 
অপুজকন্ত যা পুজা ন সা পুজেতি ভন্যতে ॥ 
মন্নিন্বনশ্রুতৌ। মেনে গ্রীতিস্তে জায়তে সতি। 
মঙ্লিন্দকগৃছে কম্মাদন্তথ! গন্তমিচ্ছসি 


সত্যুবাচ 


ত্বরিন্দনশ্রুতৌ শস্তে ন গ্রীতি ায়তে মম। 
তচ্ছেতু মিচ্ছুর্নো বাপি তত্র গন্ং সমুৎ্সহে॥ 
যদৈব ত্বাং পরিত্াজ্য সর্বানাহ্য় দৈবতান্‌। 
সমারভন্মহাযজ্ঞমসম্মানং তদৈব হি. 

জাতং তব ত্বমেতত্ত, ন সমালোকসে গ্রভে ৷ 
যস্তেবং স মহাযজ্ঞ সম্পাদয়তি মৎ পিতা ॥ 
ত্বামনাদৃত্য দর্পেণ তদ। তে কাপি নে! জনঃ। 
আহ্তিং শ্রদ্ধয়োপেতং সপ্প্রদান্ততি ভূতলে ॥ 
তদহং তত্র যাস্ামি ত্বমাজ্ঞাগয় ব| নব|। 
গ্রাপ্যামি ষজ্ঞভাগং বা নাশয়িষ্যামি বা মখং ॥ 


শিব উবাচ 


অবারিতালি দেবি ত্বং যথেচ্ছং কুরু সর্বথা। 
অপকর্ম শ্বয়ং কৃত্ব। পরং দৃষয়তে কুধীঃ ॥ 
জানামি বাগ্বহিভূতাং ত্বামহং দক্ষকন্তকে। 
যথারুচি কুক ত্বঞ্চ মমাজ্ঞাং কিং প্রতীক্ষসে ॥ 
এবমুক্! মহেশেন তদ। দাক্ষায়ণী সতী । 
চিন্তয়ামাস সংকুদ্ধা৷ ক্ষণমারক্তলোচন! ॥ 
ংপ্রার্থ্য মামন্ত প্রাপ্য পত্বীভাবেন শঙ্করঃ। 
মামবজ্ঞায় বচনং ভাঁষতে হতি সুদারুণম্॥ 
ত্যকৈনমপি দর্পষ্ঠং পিতরঞ্চ প্রজাগতিম্‌। 
স্থান্তামি কিয়ৎকালং হস্থানং নিজ লীলয়! ॥ 
ততশ্চ প্রার্থিতানেন তৃত্ব। হিমবতঃ সুতা। 
শস্তোঃ পত্ধী ভবিষ্যামি ভূয়োহং ম্বয়মেব ছি॥ 


দশমহাবিদ্যা 


এবং সঞ্চিজ্তা মনস! ক্ষণং দাক্ষায়ণী মুনে। 
ভয়ানকৈস্ট্রিভিনে ত্ৈ মৌহয়ামাস শঙ্করম্‌ ॥ 
শস্ভুঃ সমীক্ষ্য তাং দেবীং ক্রোধবিস্ফ,রিতাধরাম্‌। 
কালাগিতুল্যনয়নাং স্তন্কাক্ষঃ সমভূল্ুনে ॥ 
এবং সমীক্ষ্যমানা সা শভভৃনা ভীতচেতস1। 
সহস! ভীমদংষ্রাস্ত! সাট্টহাসং সদাকরোতৎ ॥ 
তন্নিশম্য মহাদেবে মহাভীতে। বিমুগ্ধবৎ। 
কঞ্েেনোন্নীল্য নেত্রাণি তাং দদর্শ ভয়ানকাং ॥ 
এবং স্মীক্ষ্যমান। সা! সহস। তেন নারদ । 
ত্যক্তা হৈমীং রুচিং প্রাসীৎ কৃষ্ণাঞ্জনসম গ্রভ। ॥ 
দিগম্বর| গলৎকেশা! লোলজিহব! চতুভূজ। | 
কামালসলসদ্দেহ। ম্বেদাক্ততন্ুরন্ণ। ॥ 
মহাভীমা ঘোররাব। সুগ্ডুমালা-বিরাজিত1। 
উদ্যত প্রচণ্ড কোট্যাভ। চন্দ্রদ্ধক তশেখর। । 
উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশকি রীটোজ্ৰবলমস্তক! ॥ 

এবং সমাদায় বপুর্ভয়ানকং 

জাজ্দল্যমানং নিজ তেজসা সতী । 

কৃত্বাট্রহাসং সহস। মহাম্বনং 

সোত্তিষ্মান। বিররাজ তৎপুরঃ ॥ 
তথাবিধাকারবত্তীং নিরীক্ষ্য তাং 

বিহায় ধৈর্যযং স মহেশ্বর সুদ] । 

চকার বুদ্ধিং প্রপলায়নে ভয়াৎ 

সমভ্যধাবচ্চ দিশোতি মুগ্ধবৎ ॥ 

তং ধাবমানং গিরিশং বিলোক্য সা 

দাক্ষায়ণী বারমিতৃং পুনঃ পুনঃ । 

চকার মাভৈরিতি শব্দমুচ্চকৈঃ 

সাট্টরাউহাসং স্থবমহাভয়ানকম্‌॥ 

নিশম্য তদ্বাক্যমতীব সংভয়াৎ 

তস্থৌ ন শস্তুঃ ক্ষণমপ্যমুত্র বৈ। 
দিগন্তমাগন্তমতীৰ বেগতঃ 

সমভাধাবদ্তয়বিহ্বল স্তদা ॥ 

এবং পতিং বীক্ষ্য ভয়াতিভূতকং 

দয়ান্থিতা তৎপ্রতিবারণেচ্ছয়! । 

সর্বান্থ দিক্ষু ক্মাত্র মধ্যতঃ 

স্থিত। চ ভূত্বা। দশমূর্তয় স্তদ1 

সন্ধাবমানে। গিরিশোতি বেগতঃ 

প্রাপ্পোতি যাংযাং দিশমেব তত্র তাং। 
তয়ানকাং বীক্ষ্য ভয়েন বিদ্রুতে। 

দিশং তথান্তাং প্রতি চাভ্যধাবত ॥ 
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দশমহাবিদ্যা 


ন প্রাপ্য শত্তৃস্ত ভয়ান্বিতে। দিশং 

তত্রৈব সংমুদ্রিতচক্ষুরাস্থিতঃ। 

উন্মীল্য নেত্রাণি দরদর্শ তাং পুরঃ 

স্তামালসৎপক্কজসন্লিভাননান্‌ ॥ 

হসম্ুখীং পীনপয়োধর দ্বয়াং 

দ্বিগস্বরাং ভীমবিশাললোচনাম্‌। 

বিমুস্তকে শীং রবিকোটিসন্নিভাং 

চতুভূ'জাং দক্ষিণসংমুখস্থিতাম্‌ ॥ 

এবং বিলোক্য তাং শতুর্মহাভীত ইবাব্রবীৎ। 

ক ত্বং শ্তামা সতী কুত্র গত। মত্প্রাণবল্লভ! ॥ 
সতুযুবাচ। 

ন পশ্দি মহাদেব সতীং মাং পুরতঃ স্থিতাঃ | 

কথং তবেদৃশী বুদ্ধিঃ কিং মাং ত্বং লক্ষ্যসেহন্ডথা ॥ 
শিব উবাচ। 

ত্বংস! যদি সতী দক্ষকন্। মত্প্রাণবল্পভা । 

কথং তদ। কৃষ্ণবর্ণ। কথং ব। ভূর্ভয় প্র ॥ 

সর্বাস্থ দিক্ষু এতাঃ ক দৈব্যোতিভয়দায়িকাঃ | 

ত্ব্থাসাং কতম। দেবি বদ মাং ভয়বিহ্বপং ॥ 
সত্যুবাচ। 

অহস্ত গ্রকৃতিঃ সুঙ্্। স্যিসংহারকারিণী। 

অভবংত্বদ্ধনিতারৈ ত্বর্থে গৌরদেহিক1॥ 

ত্বামেব লিগ্স, পুরুষং প্রাকৃম্বীকৃতবশাচ্ছিব। 

সাহং পিতুমহাষজ্ঞবিনাশায় ভয়ানক। ॥ 

অভবংস্বস্ত মা ভীতিং কুরু মত্তো মহেশ্বর। 

দশ দিক্ষু মহাতীমা য। এত! দশ মূর্তভয়ঃ ॥ 

সর্ব! মমৈব ম! শস্তে। ভয়ং কুরু মহামতে। 

ত্বং মত্প্রাণসমে! ভর্তা! তবাহং বনিত। সতী ॥ 

ত্বাং দৃষ্টাহং মহাভীতং ধাবমানং"দিশে। ভয়াৎ। 

পরিবার্ধ্য দিশঃ সব্বা স্তবাহং দশধা স্থিত! ॥ 
শিব উবাচ । 

ত্বং মূলপ্রকৃতিঃ সুক্ষ স্ত্িস্থিত্যস্তকারিণী। 


ত্বামজ্ঞাত্ব। মোহাযোহাত্তবাপ্রিযতমং বচঃ ॥. 


ময়োক্তং তন্মছাদেবি ক্ষমন্ পরমেশ্বরি । 

মহাভয়ানক। এত মুর্তয়ন্তব যাঃ শিবে ॥ 

আপাং নামানি মে ক্রহি প্রত্যেকং ভীমলোচনে । 
দেব্যুবাচ। 

এত সর্বাঃ মহাদেব মহাবিদ্যাসমপ্রভাঃ।, 

আসাং নামানি বক্ষ্যামি শুরু তানি মহেশ্বরঃ ॥ 

কালী তারা মহাবিদ্া। রোড়শী ভূরনেশ্বরী। 


দশমহাবিদা। 


৪০৭ ] দশমহাবিদ্য 


টিপা 


ৈরবী-ছিন্নমস্তা চ ছন্দরী বগলামুখী॥ 
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নামান্তন্তানি বৈ শিবে। 
শিব উবাচ 
কন্তাঃ কিম্নাম দেবিত্বং বিশেষ্য চ পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
কথয়ন্ম জগদ্ধাত্রি স্থপ্রসম্নামি মে যদি ॥ 
দেবাবাচ। 
যেয়ং তে পুরতঃ কৃষ্ণ! সা কালী ভীমলোচন!। 
শ্তামবর্ণ! তু য! দেবী স্বয়মূর্থে ব্যবস্থিতা ॥ 
সেয়ং তার! মহাবিছা! মহাকালম্বরূপিণী । 
দক্ষে সব্যেতরেয়ং যা বিশীর্ষতিভয় প্রদা ॥ 
ইয়ং দেবী ছিন্নমস্তা মহাবিদ্য] মহামতে। 
বামেতরেয়ং ষা দ্রেবী সেয়ং তু ভূবনেশ্বরী ॥ 
পৃষ্ঠতস্তবদেব্যেষা বগলা শক্রস্থদূনী । 
বহ্ছিকোণেতরেয়ং যা বিধবারূপধারিণী ॥ 
সেয়ং ধূমাবতী দেবী মহাবিদ্য! মহেশ্বরী। 
নৈখত্যাস্তরে যা! দেবী সেয়ং ত্রিপুরস্ুন্দরী ॥ 
বায় যা তু মহাবিদা! সেয়ং মাতঙ্গনামিকা। 
ধ্রশান্তাং যোড়শী দেবী মহাবিদ্যা মহেশ্বরী ॥ 
অহস্ত তৈরবী ভীম! শস্তে! মা ত্বং ভয়ং কুরু । 
এতাঃ সর্ববাঃ প্রহষ্টাস্ত মুর্তঁয়ো বহু মৃত্তিষু॥ 
ভক্ত্যা সংভজতাং নিত্যাং চতুর্বর্গফল-প্রদাং। 
সর্বাভীষ্টগ্রদায়িন্তঃ সাধকানাং মহেশ্বরঃ ॥ 
মারণোচ্চাটনক্ষেভমোহনদ্রাবণানি চ। 
বশ্রস্তম্তনবি্রেষাদ্যভি প্রেতানি কুর্বতে ॥ 
ইমাং সর্ব গোপনীয়! ন গ্রকাশ্তা কদাচন। 
আসাং মন্ত্রং তথা যন্ত্রং পুজাহোমবিধিং তথ|। 
পুরশ্চর্যয1 বিধানঞ্চ স্তোত্রঞ্চ কবচং তথা । 
আচারনিয়মঞ্চাপি সাধকানাং মহেশ্বর ॥ 
তদেবাগমশাস্ত্রস্ত লোকে খ্যাতং ভবিষ্যতি। 
অহং তব প্রিয়তম! ত্বঞ্চ মে ইতিগ্রিয়পতিঃ॥ 
পিতুঃ গ্রজাপতেদর্পনাশায়াণ্ড ব্রজাম্যহম্‌। 
ত্বমাজ্ঞাপয় দেবেশ ত্বং ন গচ্ছসি চেদষদি ॥ 
ইতি দেব মমাভীষ্টং তবয়ৈবান্থগতাপ্যহম্‌ ॥ 
গচ্ছামি যজ্ঞনাশায় পিতুর্দক্ষ গ্রজাপতেঃ। 
ইতি তন্ত বচ শ্রত্ব! মহাভীত ইব স্থিতঃ ॥ 
প্রোবাচ বচনং শত্ভুঃ কালীং ভীমাং বিলোচনাং 
জানে ত্বাং পরমেশানি পুর্ণাং প্রককতিমুত্বমাম্‌। 
অঞ্জানত! মহামোহাদ্যহক্তং ক্ষস্ত মর্থসি ॥ 
ত্বমাদযা পরম! বিদ্য। সর্ববভূতেতবস্থিতা। 


স্বতন্ত্র পরমাশক্কিঃ কন্তে বিখিনিষেধকঃ | 
ত্বঞ্চেগমিষ্যসি শিবে দক্ষযজ্ঞবিনাশনে । 
কামে শক্তিত্বাং নিষেদ্,ং কথং তত্রাশ্মি বা ক্ষমঃ। 
যচ্চোক্তমতিমোহেন মত্বেক্সানং পতিং তব । 
তৎক্ষমন্ম মহেশানি যথারুচি তথ! কুরু। 
এবমুক্ত 1 মহেশেন তদা,স1 জগদন্থিক। ॥ 
ঈষতসহান্তবদন! বচনঞ্চেদমব্রবীৎ। 
ত্বং তিষ্ঠ সর্বপ্রমতৈ বত্র দেব মহেশ্বর ॥ 
ষাম্যহং মৎপিতূর্ৃহে সাম্প্রতং যজ্ঞদর্শনে। 
ইত্যুক্ত1 সা মহাদেবং তারা পৃযর্ধাব্যবস্থিতা ॥ 
একক্প1 সমভবৎ সহস। তত্র নারদ । 
আন্যাশ্চ মূর্তয়শ্চ্টো৷ সহসান্তহিতা|ন্তদা ॥ 
অথ শল্ভুঃ দমালোক্য গন্তমিচ্ছুং সথরেশ্বরীং ॥ 
গ্রমথানাহ ভগবান্‌ রথমানয় চোত্তমম্‌ । 
যুতাঞ্চাযুতদিংহেন রত্বজালবিরাজিতম্‌ ॥ 
তচ্ছত্ব! তৎক্ষণাদেব গ্রমথাধিপতিঃ স্বয়ং । 
রথং সমানয়ৎ সিংহৈরধুষ্টতযুক্তমাগুগৈ: ॥ 
তাং সমারোপয়ামাস প্রমথাধিপতিঃ স্বয়ং | 
ভন্মিন্‌ রথে স্থিত! কালী বিহ্বল! ভীমর্পিণী ॥» 
(মহাভাগবত ৮ম অ*) 
মহাভাগবতপুরাণের মত গ্রহণ | করিয়া ভারতচন্দ্র 
অন্নদামগলে এইরূপে ধশমহাবিদ্যার আবিঙ্াবের পরিচয় 
দিয়াছেন__ 
“নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন । 
যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন ॥ 
*শঙ্কর কহেন বটে বাপ ঘরে যাবে । 
নিমন্ত্রণ বিন! গিয়া! অপমান পাবে ॥ 
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্খ। 
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম ॥ 
সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা। 
বাপ ঘরে কণ্ঠ।|যেতে নিমন্ত্রণ কিবা ॥ 
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ। 
ক্রোধে সতী হইল! কালী ভয়ঙ্কর বেশ ॥ 
মুক্তকেশী মহামেঘবরণ! দন্তর]। 
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপুর1 ॥ 
গলিতরুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে। 
গলিত রুধির মুণ্ড বামকরতলে ॥ 
আর বাম করেছে কপাণ খরশান। 
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান ॥ 


দশমহাবিদযা 


লোলজিহব! রক্তধার!1 মুখের হর্পাশে। 
ত্রিনননন অর্ধচজ্জ ললাটে বিলাসে ॥ ১॥ 
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইল যুখ। 
ভার! রূপ ধরি সতী হইল! সম্মুখ ॥ 
নীলবর্ণ লোলপিহ্বা করালবদনা। 
সর্প বান্ধ! উত্ধা একজট। বিভৃষণ! ॥ 
অর্থচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল। 
তিনয়ন লগ্বোদর পর। বাঘছাল ॥ 
নীলপন্ম খড়াকাতি সমুণ্ড ধর্পর। 
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর ॥ ২॥ 
দেখে ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি। 
রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখ! দিল! সতী ॥ 
রক্তবর্ণ! ত্রিনয়ন! ভালে হ্থধাকর। 
চারিহাতে শোভে পাশাস্কশ ধন্থুঃশর ॥ 
বিধি বিষুণ ঈশ্বর মহেশ ক্ষত্রপঞ্চ। 
পঞ্চপ্রেত-নিরমিন্ত বমিবার মঞ্চ ॥ ৩৪ 
দেখিয়! শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা। 
হুইয় ভুবনেশ্বরী সতী দেখ। দিল! ॥ 
রৃক্তবর্ণ। স্থতৃষণা আষন অন্ু। 
পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ॥ 
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল । 
মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল ॥ ৪ ॥ 
দেবী ভয়ে মহাদেব গেল এক ভিতে। 
ভৈরবী হইয়া! সতী লাগিল। হাসিতে ॥ 
রক্তবর্ণ চতুভূ্জ1! কমল-আসন1। 
মুণ্ডমাল! গলে নানা ভুষণ-ভূষণ। ॥ 
অক্ষমাল! পুথী বরাভয় চারি কর। 
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাট উপর ॥ ৫9 
দেখি ভয়ে 'বিশ্বনাথ হইল। কম্পিত। 
ছিন্নমন্ত। হইল! সতী অতি বিপরীত ॥ 
বিকসিত্ পুগুরীক কর্ণিকার মাঝে । 
তিন গুণে ত্রিকোণ মওল ভালসাজে॥ 
বিপরীত রতে রত রতিকামোপরি । 
কোকনদবরণ-দ্বিভুজ। দিগন্বরী ॥ 
নাগযক্তোপবীতমুগ্ডাস্থিমাল] গলে। 
খজো কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে ॥ 
কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার। 
এক ধার নিজ মুখে করেন আহার ॥ 
ছুই দিকে ছই লথী ডাকিনী বর্ণিনী। 


৪০৮ ] দশমহাবিদ্যা 


ছুই ধার] পিয়ে তার! শব-আরোহিনী ॥ 
চন্দ্র সুর্যা অনল শোভিত ত্রিনয়ন। 
অর্ধা চন্দ্র কপাল ফলকে স্থশোভন ॥ ৬॥ 
দেখি ভয়ে ব্রিলোচন মুদিলা লোচন। 
ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন ॥ 

অতি বৃদ্ধা বিধব! বাতাসে দোলে স্তন। 
কাকধ্বজ রথারাঢ়। ধুমের বরণ ॥ 

বিস্তার বদন কৃশ। ক্ষুধার আকুল] । 
এক হস্ত কম্পবান্‌ আর হস্ডে কুল1 ॥ ৭ ॥ 
ধূমাবতী দেখি ভীম সভয় হইল!। 

হইয়। বগলামুখী সতী দেখা দিল! ॥ 
রত্বগৃহে রত্ব-সিংহাসন-মধ্যস্থিত | 
পীতবর্ণ। পীতবস্ত্রাভরণভূষিত! ॥ 

এক হস্তে এক অস্থরের প্রিহব। ধরি। 
আর হস্তে মুদগর ধরিয়। উদ্ধা করি ॥ 
চন্দ্র হুর্যয অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন। 
ললাটমগুলে চন্দ্র থণ্ড সুশোভন ৪৮৫ 
দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়। । 
পথ আগুলিল1 সতী মাতর্গী হইয়। £ 
রত্বপল্মাসন। শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি। 
চতুভূ'জি। থড়গ চর্ম পাশাঙ্কুশ ধরি ॥ 
ব্রিলোচন! অদ্বচন্ত্র কপাল ফলকে । 
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে ॥৯॥ 
মহাভয়ে মহাদেব হৈল। কম্পমান। 
মহালক্মীরূপে সতী কৈল। অধিষ্ঠান ॥ 
স্বর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আমন অন্বুজ। 

ছুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারি ভূ ॥ 
চতুর্দস্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে ৮ 

রত্ব ঘটে অভিষেক অমৃত ঝরিষে ॥ ১৭ ॥ 
পলাইতে ন1 পেয়ে ফাফর হৈল হর। 
কহিতে লাগিল! কম্পমান কলেবর ॥ 
তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছি ভয়। 


কোথা গেল মোর সতী বলহ নিশ্চয় ॥ 


কালীমুর্তি কহিতে লাগিল! মহাদেবে। 
পুর্ব সর্ব জান কেন পাসরিল1 এবে ॥ 
পরম! প্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে। 
প্রসবিন্থ তুমি বিষুণ বিধি তিন জনে ॥ 
তিন জনে তোমর। কারণ জলে ছিল! 
তপ তপ তপবাকা কহিম্‌ শুনিল!। 
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তিনজন পরম্পর লাগিল জপিতে। 
শব ব্ূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে॥ 
পচাগন্ধে উঠি গেল! বিষু ভাঁবি ছুখ। 
বিধি হৈল! চতুর্খ ফিরি ফিরি মুখ ॥ 
তুমি ঘ্বণা না করিয়া! করিল! আলন। 
প্রকৃতি রূপেতে তোমা করিছু ভজন 
পুরুষ হইলে তুমি আমার ভজনে। 
সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে ॥ 
এত শুনি শিবের হইল চমতকার । 
প্রকাশ করিল! তন্ত্র মন্ত্র সবাকার ॥ 
লুকাইয়! দশমূর্তি সতী হৈল! সতী । 
তারা মুক্তি ছাড়ি হৈল! কালীর মূরতি॥ 
মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায় । 
যে ইচ্ছ! করহ বলি দিলেন বিদায় ॥ 
রথ আনি দিতে শিব কহিল] নন্দীরে। 
রথে চড়ি গেল! সতী দক্ষের মন্দিরে ১৮ 
উপরে দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিবরণ লিখিত 
হইল, তাহ! মহাঁভাগবতপুরাণ ব্যতীত আর কোন পৌরাণিক 
বা তান্ত্রক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 
ত্ত্রে মহাবিদ্যার উৎপত্তি ভিন্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে । 
' কুক্সিকাতন্ত্রে ১ম পটলে লিখিত আছে-_ 
"কলো কৃষ্ণত্বমাসাদ্য শুরলাপি নীলরূপিণী। 
লীলয়! বাক্‌প্রদাচেতি তেন নীলসরম্বতী ॥ 
তারকত্বাৎ সদা তার! তারিণী চ প্রকীর্তিতা। 
ভুবনানাং পালকত্বাস্ুবনেশী গ্রকীর্ডিতা ॥ 
সৃষ্টিস্থিতিকরী দেবী ভুবনেণী গ্রকীত্তিতা। 
শ্রীদাত্রী চ সদ বিদ্যা শ্রীবিদ্তা চ প্রকীর্তিতা ॥ 
নিগুণ!1 চ মহাদেবী ষেড়শী পরিকীন্তিতা। 
ভৈরবী ছুঃখসংহন্ত্রী যমহুঃথবিনাশিনী ॥ 
কালভৈরবভার্যা চ ভৈরবী পরিকীন্তিত| | 
ত্রিশক্তি কালদ। দেবী ছিন্ন চৈব সুরেশ্বরি ॥ 
ত্রিগুণ। চ মহাদেবী মোহিনী মোক্ষদা ঞ্বং। 
ধূমাবতী মহামায়! ধুত্রান্থুরনিস্থদনী ॥ 
ধূমন্ূপা মহাদেবী চতুর্বর্গ গ্রদায়িনী। 
অগন্মাত1 অগন্ধাত্রী জগতামুপকারিণী ॥ 
বকারে বারুণী দেবী গকারে সিদ্ধিদ। স্থৃত|। 
লকারে পৃথিবী চৈব চৈতন্1 মে প্রকীন্তিতা ॥ 
মাতলী মদশীলত্বান্সতঙ্গাস্বরনাশিনী। 
সর্ধবাপত্তারিণী দেবী মাতঙ্গী পরিকীর্তিতা | 
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বৈকুঠবাসিনী দেবী কমল! চ প্রকীর্তিত! । 
পাতালবাসিনী দেবী লক্মীরূপ| চ সুন্দরী ॥ 
এত দশমহাবিদযাঃ সিদ্ধিবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥৮ 
মহাদেবী শুরা হইলেও কলিতে কষ্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
নীলরূপিণী হইয়াছিলেন, অবলীলাক্রমে বাকৃশক্তি প্রদান 
করেন। এই জন্ত নীলসরম্বতী নামে খ্যাতি লাভ করেন 
এবং ইনি সকল তৃতকে তারণ করেন, এই জন্ত 
ইহার নাম তার! ব। তান্িমী। সকল ভূবনকে পালন করেন 
এই জন্ত তুবনেশ্বরী নাম হইয়াছে এবং স্থষ্টি ও স্থিতিকারিণী 
বলিয়াও ভূবনেশী নামে বিখ্যাত। মহাদেবী আদান করেন 
বলিয়া! শ্রীবিদ্যা এই আখথ্য। গ্রাপ্ত হন। মহাদেবী ব্রিগুণতীতা 
এইজন্য ইহার নাম ষোড়শী। এই দেবী নকল প্রকার ছুঃখ 
নাশ করেন ও যম-যন্ত্রণ। বিদুরিত করেন এবং ভৈরবের ভার্ধ্য, 
এইজন্ত ভৈরবী নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই দেবী 
ত্রিশক্তিরূপিণী, ইহার মস্তক ছিন্না, ইনি মোহিনী ও মোক্ষ- 
দায়িনী, এইজন্য ইহার নাম ছিন্নমস্তা। এই মহামায়া ধুত্রান্ুর 
বিনাশ করিয়াছিলেন। ইহার বর্ণ ধুর এবং ইনি ধর্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষ প্রদান করেন, এইজন্ত ইহার ধূমীবতী নাম 
হইয়াছে। বকার শবে বারুণী দেবী, গ শবে সকল গ্রকার 
সিদ্ধিদায়িক।, ল শবে পৃথিবী এবং স্বয়ং চৈতন্তবূপিণী, 
এইজন্ত বগল! নাম হইয়াছে । মহাদেবী অত্যন্ত মদশীলা, 
তিনি মতর্গ অনস্ুরকে বিনাশ করিয়াছেন এবং সকল আপদ্‌ 
হইতে উদ্ধার করেন, এই সকল কারণে তাহার নাম মাতঙ্গী 
হুইয়াছে। মহাদেবী সর্বদ] বৈকুঠে বাস করেন, এইজন্ড ইহার 
নাম কমল] এবং পাতালে অবস্থিতি হেতু লক্ষী নামেও 
বিখ্যাত। এই দশমহাবিদ্যাও সিদ্ধবিদ] বলিয়া প্রকীর্তিত হন। 
নারদপঞ্চরাত্রে (৩।৩.অঃ) পিথিত আছে-- 
"্দক্ষগেহে সমুডূতা যা! সতী লে।কবিশ্রুতা । 
কুপিত্বা দক্ষ রাজধিং সতী তাক্ত1 কলেবরং ॥ 
অনুগৃহা চ মেনায়াং পাতা তন্তাস্ত সা তদা। 
কালী নাক্নেতি বিখ্যাত সর্ধশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ॥% 
সতী দক্ষগৃহে উৎপন্ন হুইয়! রাজধি দক্ষের গতি কুপিত 
হইয়া! কলেবর ত্যাগ করেন, পরে অনুগ্রহ করিয়! মেনকার 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই সময়ে সতী কালী এই 
নামে বিখ্যাত হন, ইহ! সকল শাস্ত্রে বিখ্যাত আছে। 
আবার স্বতন্ত্রতন্ত্রের মতে-__ 
“মহারাত্রিদিনে ইবস্ত্যাং নগর্ধযাং জাতমেব তৎ। 
কালীরূপং মহেশানী সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়কং ॥” 
মৃহ্ষ্বেরী অবস্তী নগরীতে মহারাত্রি দিনে কালীক্মপ হইয়া 
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ছিলেন, এইজন্ত ইহার নাম কালী হইয়াছে। ইনি সাক্ষাৎ 
কৈবলাদায়িনী। 
নারদপঞ্চরাত্রে (৩1২ অঃ) লিখিত আছে-- 
“দক্ষগেহে চ যোৎপন্প। সতী নায়েতি কীন্তিতা। 
কৈবল্যদায়িনী য্তাত্ৃল্মাদেকজট। স্থৃত ॥ 
তারকত্বাৎ সদ! তার! লীলয়! বাক্‌প্রদ। যতঃ। 
নীলসরস্থতী প্রোক্ত1 উগ্রত্বাছ্গ্রতারিণী ॥ 
উগ্রাপত্তারিণী যণ্মাহুগ্রতার। প্রকান্তিত।” 
যিনি দক্ষগৃহে উৎপর হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম সতী, 
কৈবল্যদায়িণ্নী এই হেতু তাহার নাম একজটা। তিনিই 
সকল ভূতকে তারণ করেনঃ, এইজন্য তাহার নাম তারা ঝ 
লীলায় বাক্দান করেন, এই জন্ত নাম নীলসরম্বত্তী এবং 
উগ্রত্ব হেতু উগ্রতারিণী বলিয়! কীর্ডিত হুন। 
আবার শ্বততন্ত্রতম্ত্রে মতে-__ 
শকালরাত্রি দিনে প্রাপ্ডে নিশায়াং মধ্যভাগকে । 
উগ্তাপত্তারণার্থস্ত উগ্রতার স্বয়ং কলা ॥ 
মেরোঃ পশ্চিমকুলে তু চোলনাখ্যে। হদে। মহান্‌। 
তত্র জজ্জে ন্বয়ং দেবী মাত। নীলসরন্বতী ॥ 
তত্র জপ্যত্ত প্রজপং স্ত্রিযু্গং সমবর্তৃত । 
মহোর্ধবক্তান্নিঃস্যত্য তেজোরাশিধিনির্গতঃ। 
হদে চোলে নিপত্যৈব নী'লবর্ণ। ভবত্দা ॥” 
কালরাত্রি দিনে নিশীথ রাত্রে শ্বয্ং উগ্র আপদ্‌ হইতে 
তারণ করেন বলির উগ্রতারা নাম হইয়াছে । মেরুর পাশ্চম- 
কূলে চোলনামে একটা মহাহ্দ আছে, এই হে মাতা 
নীলসরশ্বতী শ্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন এবং এইখানে ত্রিযুগ 
ধরিয়। জপ করিতে থাকেন । উর্ধবন্, হইতে তেজো- 
রাশি চোগত্দে নিপতিত হুইয়া৷ নীলবর্ণ হুইয়াছিল বলিয়া 
নীলনরম্বতী নামে খ্যাত। 
ষোড়শীর উৎপত্তি-নারদপঞ্চরাত্ের মতে-__ 
*ভূঘ়ঃ শবণু মুনিশরেষ্ঠ রহস্তং পরমান্ভূতম্‌ । 
যেন কালী মহ্থামার়। নুন্দরীত্বমুপাগতা । 
কৈলাসশিখয়ে রম্যে বসমানে চ শন্করে। 
উন্দ্রশ্চ প্রেষয়ামাস সর্বশ্চাগ্পরসো! মুদ।। 
আগতান্তা পহাদেবং তুষ্ট বুস্তং মহেস্বরং । 
ইত্যেব বচনং শ্রত্বা তানাং স বৃষভধ্বজঃ। 
অ[ভাষ্য শ্রক্ষয়। বাচ। করুণামূতয়! ততঃ ॥ 
ঈশ্বর উবাচ। 
পুরুষস্ততিথিজ্ঞে রঃ পুরুষে! নার সংশয়ঃ । 
স্ত্রাণাং স্ত্রী চাতিথিজ্ঞের। তন্মাব্গচ্ছতু কালিকাং। 
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ইতুযুক্ত।। তৎপুরং রমাং বিবেশ পরমেশ্বরঃ | 
উবাচ কালীং ভগবানীশ্বরং পরমেশ্বরীং। 
তা অপ্যবাপুঃ পরমাং গ্রীতিং পরমছুল্ল ভাং ॥ 
ততো! দেবী মহাকালী চিন্তত্রিত্বা মুহুমুঃ। 
এতদ্রপমপোহায় শুদ্ধগোৌরী ভবাম্যহং। 
যন্মাৎ কালীতি কালীতি মহাদেবঃ নমাহ্বয়েৎ। 
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনস! অন্তদ্ধানং গত পর] । 
মহাদেবোহপি কালেন গতোহাস্তঃপুরং শিবঃ। 
নাপশ্তচ্চ তদ1 কালীং তন্থৌ তশ্মিন্‌ পুরে হরঃ। 
অথ কালে কদাচিত্ত, আগতস্তত্র নারদঃ | 
গ্রণম্য শিরসা দেবং মহাদেবং মহেশ্বরং । 
কতা ঞ্রলিপুটস্তস্থৌ ততে| দেবাগ্রতো মুনিঃ ॥ 
মহাদেবোহপি বামেন পাণিন! মুনিসত্বমং | 
উপন্পৃশ্ সমাশ্বান্ত চক্রে পুণ্যবতীং কথাং ॥ 
কালেন কিয়ত। তত্র কথান্তে মুনিসত্তম । 
উবাচ সাদরং বাক্যং প্রণম্য অগদীশ্বরম্‌ ॥ 

নারদ উবাচ। 
ক গত। ত্বাং পরিত্যজ্য কালী কালবিনাশিনী। 
প্রত্যুবাচ মহাঁদেবস্তং মুনিং নারদং ততঃ ॥ 
অন্তর্ধানং গত দেবী মাং হিত্ব! মুনিসত্তম ॥ 
ইতি প্রোক্ত। বচস্তস্ত নারদে! হর্ষমাঁগতঃ। 
বিবাদপময়শ্চায়ং মহাকাল্যাশ্চ শুলিনঃ ॥ 
ইতি সঞ্চিস্ত্য মনস! ধ্যানমাশ্রিতায নারদঃ | 
দদর্শ তাং মহাকালীং ধ্যানচক্ষুঃ সমাশ্রিতঃ ॥ 
দুমেরোক্ত্তরে পার্খে স্িতা সা পরমেশ্বরী । 
গ্রণম্য পরয়। ভক্ত্য। উপতন্থ্ে জগন্ময়ীং ॥ 

দেব্যুবাচ। 

বিদূরেণ মদীয়েন কিং করোতি গ্নহেশ্বরঃ | 
তন্তৈব কুশলং সর্বং কথয়ন্ব মুনীশ্বর ॥ 

নারদ উবাচ। 
উদ্ভোগং পরমং চক্রে বিহারার্থং মহেশ্বরঃ | 
দেবদেবে। গিরিস্থতে তং নিবারয় স্ুত্রতে ॥ 
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্ত সক্রোধ! পরমেশ্বরী ৷ 
আজ্জল্যমানা রক্কাক্ষী রূপমন্তন্দধৌ পর! ॥ 
যন্নান্তি ত্রিযু লোকেষু সৌনর্ধ্যমপি কুত্রচিৎ। 
দধো তদ্রপমতুলং সর্কেষামধিকং পরং ॥ 
যত্রানস্তে ভগবান্‌ দেবে! দেবদেবে। মহেশ্বরঃ। 
সমাগত ক্ষণেনৈব ততঃ সা! পরমেশ্বরী ॥ 
দরর্শ হদয়ে শস্তোঃ গ্বচ্ছারাং পরমেশ্বরী। 
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উবাচ লন! মহাদেবং ক্রোধেন মহতাবৃতা। ॥ 
কতগ্রন্বং মহাদেব ময়। যঃ সময়ঃ কৃতঃ। 
ত্বত ত্বং লজ্ঘিতবান্‌ দেব কিমর্থং পরমেশ্বর ॥ 
কত্ব। বিবাহং হৃদয়ে হ্থানং দত্তং ময়। শিব। 
এতত শ্রত্ব। বচন্তশ্াঃ গ্রহস্য পরমেশ্বরঃ | 
উবাচ স প্রিয়াং শ্বাধবীং গ্রেমগদগদয়। গির। ॥ 
ঈশ্বর উবাচ 
নাং কৃতগ্গো কল্যাণি নাহং সময়লজ্ঘকঃ। 
জদয়ে মে ত্বয়। দৃ্া শ্বচ্ছায়! নাত্র সংশয়ঃ। 
প্যানং কুরু মহাভাগে পশ্ ত্বং জানচক্ষুষা ॥ 
শ্বচ্ছায়৷ সৈব দেবেশি ততঃ নুস্থাভবৎ পর1। 
উবাচ পরমেশানং দেবদেবং মহেশ্বরং। 
পরেণ €্রমভাবেন জগদীশং জগন্ময়ং | 
ক] চ্ছায়া হৃদি দৃষ্টা মা তন্মে ক্রহি জগৎপতে ॥ 
ব্রদ্মোবাচ। 
ইতি শ্রুত্ব! মহাদেবঃ কালিকাবচনং পরং। 
উবাচ প্রেমভাবেন দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥ 
ঈশ্বর উবাচ । 
ধন্মাভ্রিভৃবনে রূপং অ্রেষ্টং কৃতবতী শিবে। 
তন্মাৎ স্বর্গে চ মত্ত্যে চ পাতালেহন্তাত্র পার্ববতি ॥ 
নুন্দরী পঞ্চমী শ্রীশ্চ খ্যাতা ত্রিপুরনুন্দরী। 
সদা যোড়শবর্ধীয়। বিখ্যাত ষোড়শী ততঃ। 
যাং ছায়াং হৃদয়ে মেহগ্ভ দৃষ্ট1 ভীতা সুরেশ্বরি ॥ 
ত্মাৎ সা ত্রিষু লোকেধু খ্যাত! ব্রিপুরভৈরবী। 
মাবস্থ! ভগবত্যাশ্চ সুস্থচিত্ত। কপাময়ী। 
ততস্তাং ভূবনেশানীং রাজরাজেশ্বরীং বিদুঃ | 
য1 চোগ্রতারিণী প্রোক্তা যা চ দরিক্করবাসিনী। 
যৈষা লর্গিতকাস্তাথ্য। খ্যতা! মঙ্গলচণ্ডিক1। 
কৌধিকী দেবদুতী চ যাশ্চান্তামূর্তয়ঃ স্মৃতাঃ। 
যা খ্যাত। ভূবনেশানী তস্ত। ভেদ। হানেকধা। 
ত্রিপুট। জয়ছুর্থা চ বনছুর্! ভ্রিকণ্টকী। 
কাত্যায়নী মহিষন্্ী হুর্থী চ বনদেবতা ॥ 
জীরামদেবত1 বজ্জপ্রস্তারিণী চ শুলিনী। 
গৃহদেবী গৃহারূঢ়া। মেধা রাধা চ কালিক1॥ 
কথিতাশ্চ সমাযেন তাসাং ভে্দাশ্চ নারদ । 
বিস্তারেণ তু কেনৈব শক্যতে গদ্দিতং মুনে ৫ 
ছে মুনিশ্রেষ্ঠ, পরমাশ্তর্যযজনক ও অতিগোপনীয় বৃত্তান্ত 
শ্রবণ কর, যে কারণে মহামায়া কালী স্থন্দরীত্ব প্রাপ্ত হইয়া" 
ছিলেন। যে সময়ে শঙ্কর রমণীয় কৈলানশিখরে, বাস 
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করিতেছিলেন, সেই সময় ইন্দ্র মহাদেবকে ম্তব করিবার 
জন্ত অপ্পরাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা আসিয়া মহা- 
দেবের স্তব করিয়াছিল। মহাদেব তাহাদের স্তবে সত্তর 
হইয়া! বলিয়্াছিলেন, "পুরুষের অতিথি পুরুষ, স্ত্রীলোকের 
অতিথি স্ত্রীলোক, এইজন্ত তোমরা কালিকার নিকট গমন 
কর।” মহাদেব অপ্নরার্দিগকে এই কথা বলিয়! রমণীয় পুর 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং প্র অগ্পরাগণ পরম- 
ছর্লভপ্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাদেব কালীকে এই বিষয় 
বলিয়াছিলেন। কালী ইহা শুনিয় পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়। 
কালীরূপ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধগৌরী হইয়াছিলেন। মহা- 
দেব নিজেও “কালী কালী” বলিয়া ডাকিয়া থাকেন, ইহা মনে 
মনে চিন্ত! করিয়৷ মহানাক়্। অন্তর্ধান করিয়াছিলেন। মহাদেব 
অন্তঃপুরে যাইয়া কালীকে দ্বেখিতে পাইলেন না, সেই' 
থানেই অবস্থান করিলেন। কোন সময়ে নারদ এইথানে 
আসিয়৷ উপস্থিত হুইলেন। মহাদেব নারদের গাত্র বাম- 
হন্তে ম্পর্শ করিয়! সাদরসস্তাষণপূর্ধক নানাবিধ কথা 
বলিলেন। নারদ মহাদেবকে পিজ্ঞানা করিলেন, “কাল- 
বিনাশিনী কালী আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়!. 
ছেন?” মহাদেব বলেন, "কালী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া 
অস্তহিত হুইয়াছেন।” নারদ মহাদেবের এই কথ! শুনিয়া 
অত্যন্ত হ্বষ্ট হইলেন । তিনি কালী ও মহাদেবের এই বিবাদ 
চিন্তা করিয়! ধ্যান অবলম্বন করিলেন। তিনি ধ্যানচক্ষে 
দেখিয়াছিলেন, সুমেরুর উত্তরপার্থে মহাদেবী অবস্থান করিতে- 
ছেন। নারদ মহামায়ার নিকট উপস্থিত হইয়! প্রণাম করিয়! 
সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহাদেবী নারদকে 
্রিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাদেব আম! ছাড় হইয়া কেমন 
আছে, তাহার সকল কুশল সংবাদ বল।” নারদ মহাদেবীকে 
কহিলেন, “হে গিরিন্ুতে ! দেবদেব মহাদেব পরম বিহবারার্থ 
উদ্ভোগ করিতেছেন, আপনি তাহাকে নিবারণ করুন ।” 
দেবী এই কথ শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিতা হইলেন এবং 
চক্ষু রক্তবর্ণ হইল । তখন দেবী অন্তরূপ ধারণ করিলেন) তিন 
লোকের কোন স্থলে সেরূপ সৌন্র্যা নাই, তিনি যেরূপ 
সৌন্দর্যাধারণ করিলেন। অতুলনীয় সেইরূপ ধারণ করিয়। 
যেখানে ভগবান্‌ মহেশ্বর অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে 
গমন করিলেন। মহাদেবী শত্ভুর হৃদয়ে স্বচ্ছায়৷ দেখিয়! 
অতাস্ত ক্রোধাম্বিত হুইয়া মহাদেবকে কহিলেন, “হে 
কতদ্ন, তুমি আমার সহিত প্রতিজ্ঞপাশে বন্ধ আছ, কি জন্ত 
তাহা লঙ্ঘন করিয়াছ। তুমি বিবাহ করিয়া হুদয়ে 
আমাকে স্থান দিয়াছ।, মহাদেব কালীর এই কথা 
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গুনিয়। ঈষদ্‌ হাস্ত করিয়া কহিলেন, “হে কল্যাণি, 
আমি কৃতঘ্ব নছি এবং প্রতিজ্ঞাও লঙ্ঘন করি নাই, 
আমার হদয়ে যাহ! দেখিতেছ, তাহা তোমারই ছায়1, এ 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহ! বরং তুমি ধ্যান অবলম্বন করিয়! 
দেখিতে পার।” পরে কালী উহা! আপনারই ছায়া অবগত 
হইয়া সুস্থ হইলেন এবং মহাদেবকে কহিলেন, “ছায়৷ কে? 
তাহা! আমাকে বলুন 
মহাদেব এই কথ৷ শুনিয়া কালীকে বলিলেন, “হে 
শিবে! তুমি ভ্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ রূপ ধরিয়াছিলে, সেই জন্য 
হর্গে, মর্ভে্য ও পাতালে সুন্দরী, পঞ্চমী, শ্রীত্রিপুরন্থন্মরী 
বলিয়া খ্যাতি লাভ কর এবং সর্বদা ষোড়শবর্ষীয়। বলিয়া 
ষোড়শী নামে বিখ্যাত হও। অদ্য আমার হৃদয়ে ছায়া 
দেখিয়া ভীত হইয়াছিলে, সেই জন্য ইহা তিনলোকে ব্রিপুর- 
ভৈরবী নামে খ্যাত। ভগবতীর ক্বপাময়ী সুস্থচিত্ত। যে 
অবস্থা, তাহাকে ভূবনেশ্বরী বা! রাজরাজেশ্বরী বলিয়! 
জানিবে; যিনি উগ্রতারিণী, দিক্করবামিনী, ললিতকাস্তা, 
মঙ্গলচগ্ডিকা, কৌধিকী, দেবদুতী গ্রভৃতি নামে বিখাত। 
যিনি ভুবনেশ্বরী নামে খ্যাত হইয়াছেন, তাহার ভেদ 
অনেক, জিপুট, জয়দুর্গ), বনদুর্গ।, ত্রিকণ্টকী, কাত্যায়নী, 
মহিষদ্বী, ছুর্গা, বনদেবতা, শ্রীরামদেবতা, বজ্তপ্রস্তারিণী, 
শৃলিনী, গৃহদেবী, মেধা, রাধা, কালিকা ইত্যাদি তাহার 
ভেদ জানিবে। 
ছিষ্নমন্তার উৎপত্তি--নারদপঞ্চরাত্রের মতে -- 

“একদ। পার্বভীদেবী ন্নানার্থং গতবত্যপি। 

সাদ্ধং সহচরীভ্যাঞ্চ মন্দাকিন্ত। জলে মুদ। ॥ 

তত্র স্বাস্থ কামবাণপীড়িত। চ জগন্ময়ী। 

বভৃব কৃষ্ণা স দেবী জগদানন্কারণী ॥ 

অথ কালে কদাচিত্ত, তাভ্যাং পৃষ্ট1 মহেশ্বরী । 

দেহি ভক্ষ)ং ক্ষুধার্তাভ্যামাবাভযাং পরমেশ্বরী ॥ 

অত্র তে চ প্রদান্তামি কুরুতাং মে গ্রতীক্ষণং। 

ক্ষগাদুর্ধাং পুনঃ পৃষ্ঠ দেহি ভক্ষ্যমথাবয়ো ॥ 

গ্রতীক্ষণং গ্রকুরুতাং কিঞ%িৎ কালং শ্মরামি চ॥ 

ক্ষণাৎ পরমূচতুন্তে দেহি তক্ষ্যমথাবয়োঃ ॥ 

মাত। ত্বং ঞ্ৰগতাং মাতরং গ্রার্থয়েচ্ছিডঃ। 

মাত। দদাতি সর্বেষাং ভোজনাচ্ছাদনাদিকম্ ॥ 

অতন্ত্ং প্রার্থয়ে তক্ষাং ভক্ষার্থং করুণাময়ি। 

ইতি শ্রত্ব। মহেশানী মধুরং বচনং তয়োঃ | 

গৃহে গন্ব। 'রদান্তামি ইত্যুচে বচনং তয়োঃ। 

উচতুস্তে পুনস্তাং বৈ ডাকিনী বর্ণিনী পরে ॥ 
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জয়! চ বিজয় যে তু আবাং ক্ষুৎপরিপীড়িতে। 

দেহি ভক্ষযং জগন্মাতর্যথ। তৃপ্যে কপাময়ি ॥ 

তথ! 'কুরু জগম্মাতর্বরদে দেবি বাঞ্তম্‌। 

ইতি শ্রত্ব! বচঃ শ্লক্ষং কৃপাময়ী গুচিশ্মিতা ॥ 

নখাগ্রেণ চ চিচ্ছেদ বামেন ম্বশিরস্তদ।। 

ছিম্নমাত্রস্ত তৎশীর্ষং বামহস্তে পপাত চ॥ 

কগাদ্বিনিঃস্তং রক্তং ত্রিধারেণ তপোধন। 

বামদক্ষিণভেদেন যে ধারে চ বিনির্গতে ॥ 

সখীমুখে তু সংযোজ্ মধ্যধার! ম্বকাননে। 

এবং কৃত্বা! তু তা স্তত্র গতাঃ সর্বা ষখাগতম্‌ ॥ 

ছিন্নং তন্ত। যতো মুণ্ডং ছিন্নমস্তা ততঃ স্বৃতা |” 

একদিন পার্বতী দেবী সহচরীদিগের সহিত মন্দ।কিনীতে 

স্নান করিতে গিয়াছিলেন এবং এই নদীতে স্নান করিয়। 
কামাতুর হইলেন। সেই সময়ে জগদানন্দকারিণী দেবী 
কষ হইয়াছিলেন। অনন্তর কোন সময়ে সহচরীদ্ধয় 
মহেশ্বরীকে প্লিজ্ঞান! করিল, “হে মহেশ্বরি ! আমর! অতিশয় 
ক্ষুধার্ত হইয়াছি, আমাদিগকে কিঞিৎ ভক্ষ্য গ্রদান করুন।” 
মহেশ্বরী বলিনাছিলেন, “ক্ষণকান প্রতীক্ষা কর, আমি ভক্ষ্য 
দিতেছি।” ক্ষণকাল অতীত হইলে আবার তাহার ক্ষুধার বিষ 
জানাইল। তথন জগন্মাতা তাহাদিগকে কহিলেন, "কছুকাল 
অপেক্গ৷ কর, তক্ষ্য দিতেছি । পরে কিছুকাল অতাত হইলে 
তাহার আবার বলিতে আরম্ভ করিল, তুমিই সকল 


জগতের মাতা, শিশু মাতার নিকটেই ভক্ষ্যাদি প্রার্থন। করে, 


মাতা সকলকেই তক্ষ্যাদি দিয়া থাকেন, হে করুণাময়ি এই 
জন্ত তোমার নিকট ভক্ষ্য গ্রার্থন। করিতেছি । মহেশানা 
তাহাদের এই বাক্য শুনিয়। বলিলেন, “গৃহে যাইয়৷ ভক্ষ্য 
প্রদান করিব |” ডাকিনী বপিনী জয়। বিজয় পুনর্ববার 
ক্ষুধাতুর হইয়া বপিয়াছিল, “হে,জগন্মাতঃ কপাময়ি ! আমরা, 
যেরূপ তৃপ্ত হই, আমাদের সেইরূপ খাস্ত দিন ক্ৃপামধা 
দেবী তাহাদের এই বাক্য শুনিয়া ঈষদ্হান্ত করিয়া বাম 
নথাগ্র দ্বারা কথচ্ছেদে করিলেন। মন্তক ছিন্ন হইলেই 
বামহুন্তে পতিত ছইল। ক হইতে ত্রিধারে রক্ত নিত 
হইতে লাগিল। বাম ও দক্ষিণদিকে যে ছুইটা ধারা 
নির্গত হুইল, সেই ছুইটী ধার! ছুই সথীমুথে সংযো- 
জিত করিলেন এবং মধা ধার নিজ মুখে ধরিলেন। এই 
রূপে মুড ছিন্ন হইয়াছিল,_-এইজন্ত ছিন্নমন্ত। এই নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
স্বতন্ত্রতন্ত্রে লিখিত আছে-_ 
"ছিল্গোৎপত্তিং প্রবঙ্গ্যামি তার! সৈব চ কালিক।। 
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পুরাকৃতযুগে চৈব কৈলাসে পর্বতোত্তমে ॥ 
মহামায়। ময়! সার্ঘং মহারতপরায়ণ! ৷ 
শুক্রোতনারণকালে তু চগুমূর্তিরভূত্তৰ! ॥ 
তদ। শ্বদেহসস্তৃতে দ্বেশক্কী সন্বভূবতুঃ। 
ডাকিনী বর্ণিনী নাম! সথে) তাভ্যাং সহাস্িকা ॥ 
পুষ্পভদ্রানদীকুলং জগাম চগ্ুনায়িক]। 
মধ্যান্কে চ ক্ষুধার্ত চ চগ্ডিকাং পৃচ্ছতস্ততঃ ॥ 
ভক্ষণং দেহি তৎশ্রুত্বা বিহন্ত চ্ডিক। শুভ1। 
চিচ্ছেদ নিজ মুগ্ধানং কবদ্ধোপরি পার্বতী । 
নিজ মুর্তিং সমাসাদ্য যা পুর পরিকীর্তিতা ॥ 
বিবর্ণাং তান্ত দৃষ্টাহং সহস! ক্রোধমাগতঃ। 
অন্ঠৈঃ কৃতমিদং মত্ব! ততঃ শুশ্রাব তদযগ। ॥ 
তদাভূৎ ক্রোধজে। দেবী মদংশঃ ক্রোধভৈরবঃ। 
বীররাত্রিদিনে জাত। দ্িনাস্তে পরমা কলা ॥ 
সধধীভাং সহ দেবেশি নদ্যাং ত্তাং প্রচণ্ডিকা |” 
ছিন্নার উৎপত্তি বলিতেছি, সেই কাঁলিক! ও তারাই 
ছিন্মস্ত।। পূর্বে সত্যযুগে পর্বতশ্রেষ্ঠ ঠকলাপর্ব্বতে মহামায়া 
আমার (শিবের) সহিত মহাস্থরতপরায়ণ ছিলেন, শুক্রোৎ- 
সারণকালে মহামায়! চগুমূর্তি ধারণ করেন এবং সেই সময়ে 
স্বদেহ হইতে ছুইটী শক্তি সম্ভৃত হয়, সেই দুইশক্তির নাম 
ডাকিনী ও বর্ণিনী, ইহারা ছুইজনে পরম্পর সখী হুইল। 
অন্বিকা তাহাদের সহিত পুম্পভদ্র/ নদীকুলে গমন করিয়া- 
ছিলেন। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে এ ছুইজন ক্ষুধার্ত 
হইয়। * চগ্ডিকাকে বলিয়াছিল, আমর! ক্ষুধার্ভ হুইয়া'ছি, 
আমাদিগকে খাদ্য দ্রিন। তখন চত্ডিকা ঈষদ্‌ হাস্ত করিয়া 
নিজ মস্তক ছেদন করিলেন। 
মাতঙ্গীর উৎপত্তি নারদপঞ্চরাত্রে এইব্ূপ লিখিত আছে-_ 
"কৈলাসশিখরে রম্যে নানারত্ববিভূষিতে । 
উপবিষ্ট৷ মহাদেবী শস্তোরঙ্ছে প্রিক্না সতী ॥ 
উবাচ প্রেমভাবেন ম্বপতিং পরমেশ্বর । 
দেবাুবাচ। 
ত্বতপ্রসাদাজ্জগন্পাথ ন কিঞ্চিদদ,্লভং মম। 
যতস্বং সর্বদোহসীতি সর্বেষাং প্রিয়কারকঃ॥ 
কিত্বহং গন্ভমিচ্ছামি মাতাপিত্রোঃ শুভালয়ে। 
ঈশ্বর উবাচ 
শ্রিক্কং মমৈতদেবেশি মমাপি গমনং শিবে। 
সন্দেহঃ কিন্ত মে দেবি গন্তাসি হনিমন্ত্রিত। ॥ 
ইতি শ্রত্ব! বচঃ পতার্বাঢ মিত্যাহ্‌ স্বষ্টবৎ। 
গ্তায়াং ময়ি তবৈব ততো! গস্তাসি শঙ্কর ॥ 
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ঈশ্বর উবাচ। 
এতত্তে সময়ং ভদ্রে কতবানন্ম্যহং শিবে। 
গতাদ্নাং ত্বস্ষি গচ্ছামি তবানয়নহেতুন। ॥ 
এতন্মিন্স্তরে মেনা চকারোৎত্সবমুত্তমম্‌। 
ক্রৌঞ্মমাগ্রেষয়ামাস যত্র দেবঃ সদাশিবঃ ॥ 
ততো দুষ্ট! মহাদেবঃ ক্রৌঞ্চং তং ধরণীগতং । 
বামেন পাণিনোখাপ্য সমালিঙ্গয গিরেঃ জুতং ॥ 
চুচুষ্বে তন্ত মূর্ধানং নেত্রাস্তঃশিরসি ক্ষিপন্‌। 
স্বাঙ্কে নিবেশয়ামাস পৃষ্টা কুশলমব্যয়ং ॥ 
উবাচ শ্লক্ষয়া বাঁচ। কিমর্থমিহমাগতঃ | 
ক্রৌঞ্চ উবাচ 
যদি তে স্তি কুপানাথ মগ্নি দাসে জগৎপতে। 
হিমালয়ন্তাং গৌরীং তত্র নেতুং সমুৎ্সহে ॥ 
শঙ্কর উবাচ । 
শীঘ্রং গচ্ছ বরারোহে ক্রৌঞ্চেন সহু পার্বতী ।...... 
পুনঃ প্রণম্য স। দেবী দেবদেবং মহেশ্বরং ॥ 
কচ্ছে,ণ রথমারুহ্‌ মৈনাকিন। সমং যযৌ। 
ক্ষণাৎ পিতৃগৃহং প্রাপ্য উত্তীর্য্য চ রথাত্ততঃ ॥ 
অগাম বাযুবেগেন ক্রৌঞ্চেন সহ সত্বরা। 
যত্রান্তে হিমবান্‌ রা! মেন! চ বরবণিনী ॥ 
এবং স্থখোধিতা তত্র পার্বতী পিতৃমন্দিরে। 
উবাস কতিচিন্মাসান্‌ তেষাং হ্ষপ্রবর্ধ চ॥ 
এতন্িন্নস্তরে শত্ভুঃ শঙ্খমাদায় দেবরাট। 
শঙ্খকারস্ত বেশেন গাম হিমবদ্গৃহং ॥ 
বিক্রেতুকামঃ শঙ্খানাং ছলেন ত্রিপুরাস্তকঃ। 
'নারীভ্যঃ প্রদদে শঙ্খং পার্ধত্যৈ ন দদাতি চ॥ 
পার্বতী প্রণয়াবিষ্ট! কৃত্বা তন্ত চ সম্মতিং। 
দান্তামি তে মহাভাগে চারুশঙ্খং মহেশ্বরি ॥ 
ময়! যদঘ[চিতং ভদ্রে দাতব্যং মূল্যমেব তৎ। 
বাঢ়মুক্তু। জগন্ধাত্রী পরিধায় স্ুনির্দলম্‌ ॥ 
দিব্ং মনোহরং শঙ্খং চারুরূপং স্থুশোভনং। 
শঙ্খকারস্তদাপ্রাহুমুল্যং দেহি পতিব্রতে ॥ 
দেব্যুবাচ। 
পিত। মে হিমবানদ্রির্ভর্ত! শভূঃ কপাময়ঃ | 
পুত্র! মে গণনাথাস্ত। ভ্রাতা মৈনাক এব চ ॥ 
ভাতৃপুত্রঃ স্বয়ং ক্রৌঞ্চে। মাতা! চ মম মেনকা1। 
যৎ্পার্থস্নসি ভদ্রন্তে তন্দাস্যামি ন সংশয় ॥ 
শঙ্খকার উবাচ। 
পীড়িতঃ কামবাণেন ত্বয়। সার্ধং বরাননে। 
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শীত্বং বরয় মাং ভদ্দ্রে নান্তৎ পণ্যং মমেপ্সিতং ॥ 
ইতি শ্রত্ব! বচস্তস্ত শঙ্খকারম্ত পার্বতী । 
মামেবং বচনং রুক্ষং কঃ শকোতি জগজয়ে ॥ 
গদিতুং ছুষ্টভাবোংসৌ শপ্,ং চক্রে মনত্ততঃ 
ততে! ধ্যানং সমাস্থায় ধৈর্যযমালম্ব পার্বতী ॥ 
দদর্শ চেঙটিতং শস্তোঃ প্রহস্ত পরমেশ্বরী। 
উবাচ শঙ্খকারং তং ন্মিতপূর্বানন! ততঃ ॥ 
অধুন1 গচ্ছ ভদ্রস্তে পূরয়ামি মনোরথম্। 
দিনাস্তরে মহাবাহে বিস্বজ্য সা! অগন্ধিতা ॥ 
কিরাতবেশমাস্থার় সখীতিঃ পরিবারিতা । 
জগাম যত্র দেবেশঃ সন্ধ্যাং চক্রে মহেশ্বরঃ ॥ 
বৃত্যগীতৈঃ কাঁমবেশৈঃ পাঁনভোজনবিস্তরৈঃ। 
উবাস তত্র রমণাবেশেন পরমেশ্বরী ॥ 
এতন্সিক্স্তরে শতৃঃ সন্ধ্যাং কর্ত,ং জগাম সঃ। 
মানসাখ্য সরস্তভীরে গত্ব। সন্ধ্যাং মহেশ্বরঃ ॥ 
দদর্শ তাং সথীভিশ্চ কামবেশোজ্জলাং পরাম্। 
রক্তবর্ণাং রক্তবস্ত্রপরীধানাং স্থনিম্লাম্‌ ॥ 
তন্বীং বিশালন্য়নাং পীনোন্নতঘটস্তনীং । 
আগত্য সন্নিধো তন্তাঃ প্রাহ দেবঃ কৃপাময়ঃ ॥ 
ঈশ্বর উবাচ। 
কা ত্বং সুত্র বরারোছে কিমর্থমিহমাগতা। 
মনোরথং তে দাস্যামি সত্যং সত্যং কপাং কুরু ॥ 
চাগালুযুবাচ। 
চাগালান্রি সুরশ্রেষ্ঠ তপোর্থমিহমাগতা | 
দেবত্বমভিলাষং মে মা বিস্বং কুরু পণ্ডিত ॥ 
ঈশ্বর উবাচ। 
শিবোহহং দেব দেবেশি তপন্থিফলদায়কঃ। 
অধুন| পার্বতী তুল্যাং করিষ্যে নাত্র সংশয়ং ॥ 
তদেব কামভাবেন তৎকল্যাণি ভজস্ব মাং। 
কথং বিলম্বসে দেবি দেবত্বং যদি বাগুসি.! 
চাগালুবাচ। 
তপোহর্থমাগত। অত্র দেবদেব জগৎপতে । 
দেবতাত্বমবাপ্তং বৈ ম! বিদ্বং কুর ধর্মমরাট্‌॥ 
ঈশ্বর উবাচ 
ভবিষ্যতি ন তে বিশ্বং কায়ক্লেশেন কিং তব। 
অধুন! ভব দেবীত্বং মদ্বাক্ং বিফলং নহি ॥ 
ইত্যুক্ক,। হুত্তমাদায় হস্তেন পরমেশ্বরঃ | 
উপবিষ্টে মহাদেব স্তন্ত। আসনমুত্তমং ॥ 
তয়। সাঞ্ধং মহাদেব সমাপ্সিষ্য চ তাং শিবঃ 
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চুচুষ্বে বদনং তস্তা মৈথুনায়োপচক্রমে ॥ 
রমমাণ স্তয় সার্ধং কালেন কিয়ত! হরঃ। 
চগ্ডালবেশমগমত্ততঃ প্রা প্রিয় সতী ॥ 
নাহং তব! ছলিতুং শকা। কেনোপায়েন কুত্র চিৎ। 
ত্বং হি দেব গুরুদেব দেবদেব জগৎপতে ॥ 
এবং নানাপ্রকারেণ তয়োস্তব রমমাণয়ে] | 
অভবচ্চ তয়োঃ প্রীতিরতুল! মুনিসত্তম ॥ 
রত্যন্তে চোপবিষ্টৌ তু ততঃ প্রাহ পরং সতী। 
জগং কুরু জগন্নাথ দেহি মে বাঞ্চিতং বরং ॥” 
ঈশ্বর উবাচ। 
“যন্মাচ্চগডালবেশেন মামেবং সমুপাগতা। 
তম্মান্মণ্তিরিয়ং ভদ্রে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ 
উচ্ছিষ্টচাগুলিনীখ্যাত৷ সর্বশান্ত্রেযু গোপিতা । 
ককৃতায়াং তব পৃজায়াং পুজান্তে পরমেশ্বরি ॥ 


' সাঙ্গ। ভবিষ্যতি শিবে অন্তথ! নৈব পার্বতি | 


মাতঙ্গী নাম মৃত্তিস্তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ 

সিদ্ধবিদ্যা মহাবিছ্ভা। যথ ত্রিপুরসুন্দরী। 

ত্রিপুরভৈরবী দেবী যথা চ ভূবনেশ্বরী ॥ 

কালী তারা মহাবিদ্ভা যথা তে উত্তমে তনু। 

তৈরবী ছিন্নমস্তা চ তথ! ধুমাবতী তনুঃ । 

বগল! সিব্ধবিগ্ভা চ মাতঙ্গী তে তনুরিয়ং ॥৮ 

নানারত্ববিভূষিত রমণীয় কৈলাস শিখরে মহাদেবী শস্তুর 
অঙ্কে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় পার্বতী প্রেম 
ভাবে মহাদেবকে কহিলেন, “হে প্রভো ! আপনি সক্ধল অভি- 
লাষ প্রদান করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমার কিছুমাত্র 
হুর্লভ নাই, আমার পিতৃভবনে যাইতে একাস্ত ইচ্ছা! হুইয়াছে।, 
মহাদেব পার্বকতীর এই কথা শুনিয়! কহিলেন, “ইহা আমার 
অনিচ্ছা নহে এবং আমারও যাইবার ইচ্ছা আছে, কিন্ত 
অনিমন্ত্রিত হইয়। যাওয়া উচিত নহে ।” পার্বতী এই কথা 
শুনিয়! কহিলেন, “আমি গমন করিলে আপনি গমন করিবেন।, 
তাহাতে মহাদেব বলিলেন--'আমি প্রতিজ্ঞ করিতেছি, তুমি 
যাইলে আমি তোমাকে আনিতে যাইব ।, 

_ এই সময়ে মেনক1 মহোৎসব করিয়াছিলেন, তছপলক্ষে 
পার্বতীকে আনিতে ক্রৌঞ্চকে পাঠাইয়া দেন। ক্রৌঞ্চ 
মহাদ্দেবকে প্রণিপাত করিয়া নিবেদন করিল। মহাদেবও 
তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন । ক্রৌঞ্চ মহাদেবকে কহিল, 
“হে জগৎপতে ! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, 
তাহা হইলে গৌরীকে পিত্রালয়ে লই! যাইতে ইচ্ছা করি ।” 
মহাদেব এই কথা গুনিয়! পার্বতীকে কহিলেন, “হে পার্বাতি ! 
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ররর পপ টার রাই 


শীত্ব ভূমি ক্রৌঞ্চের সহিত গমন কর ।» পার্বতী মহাক্দেবকে 
প্রণাম করিয়া রথে আরোহণপূর্বক মৈনাকীর সছিত যেখানে 
রাজ! ছিমবান্‌ ও মৈনাক ছিলেন এবং যেখানে পার্বতী স্থৃথে 
গ্রতিপালিত হইয়াছিলেন, দেই পিতৃভবনে গমন করিলেন। 
এই অবসরে দেবপতি শত্ভু শঙ্খ লইয়া শঙ্খকারের 
বেশ ধারণ করিয়৷ ছিমালয়ের গৃহে গমন করিলেন এবং শঙ্খ 
বিক্রয়ের ছল করিয়৷ নারীদ্িগকে শঙ্খ দেখাইতে লাগিলেন। 
তিনি সকলকে শঙ্খ দ্রিলেন, কিন্তু পার্ধতীকে দিলেন ন|। 
পার্বতী শঙ্খ চাহিলে শঙ্ঘকার ৰলিলেন, “হে মহেশ্বরি, আমি 
ঘাহ। মূল্য চাহিব, তাহ! যদি দাও, তোমাকে মনোহর শঙ্খ 
দিব।” পার্বধভী “তাহাই হুইবে” এই কথা বলিলে শঙ্খকার 
মনোহর শঙ্খ পরাইয়া দিলেন, এবং মূল্য চাহিলে পার্বতী 
বলিলেন, 'আমার পিত| পর্বতশ্রে্ঠ হিমবান্, কৃপাসাগর 
মহাদেব আমার স্বামী, গণপত্তি প্রভৃতি পুজ্র, ভ্রাতা মৈনাক, 
ভরাতৃপুত্ত্র ক্রৌঞ্চ, মাতা মেনক1, অতএব আমার নিকট যাহ! 
চাহিবে, আমি তাহাই ধিব।” শঙ্খকার ইহ! গুনিয়! কহিলেন, 
“হে বরাননে! আমি অত্যন্ত কামপীড়িত হুইয়াছি, অতএব 
শীপ্ব আমাকে বরণ কর, ইহা ভিন্ন আমার আর অন্ত পণ্যে 
অভিলাষ নাই ।” পার্বতী এই কঠোর বাক্য গুনিয়! এত্রিরগতে 
আমাকে এইরূপ বলিতে কাহার শক্তি ?, ইহ! ভাবিয়! শাপ 
দিবার অন্ত মনে মনে স্থির করিলেন; পরে ধ্যান অবলম্বন 
করিয়া তাহ! মহাদেবেরই কার্ধ্য বুঝিতে পারিলেন। : 

তখন মহামায়! ঈষদ্‌ হান্ত করিয়া! কহিলেন, এখন যাও 
দিনান্তরে তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব।” পরে পার্ধতী 
কিরাভবেশ অবলম্বন করিয়! সথীদিগের স্থিত যেখানে 
দেবপতি মহাদেব সন্ধা! করিতেছিলেন, নৃতাগীত প্রভৃতি 
কামবেশবিভূঘিত! হইয়া সেইখানে গমন করিলেন, এই 
অবসরে শু সন্ধ্যা করিতে মানস মরোবরে গমন করিলেন। 
সেইখানে কামবেশোজ্জল1! রক্তবর্ণা রক্তবস্ত্রপরিধান! 
পীনোন্নতপয়োধরা সবীপরিবৃত। গৌরীকে দেখিয়া, তাহার 
নিকটে আসিয়া বলিলেন। ' “হে সুত্র তুমি কে, কি জন্য 
এখানে আসিয়াছ, তোমার মনোরথ পুর্ণ করিব, আমার 
প্রতি কপা কর!” মহাদেব এইরূপে জিজ্ঞানা করিলে 
এস্ী কহিলেন, আমি চাগালী, তপন্তার নিমিন্ত এখানে 
আসিয়াছি, আমার অভিলাষ দেবত্ব লাভ। আমার 
তপোবিদ্ব করিবেন না|” মহৃর্দেব বলিলেন, 'আমি দেবতা 
শিব এবং আমিই তপশ্থিদিগের ফল প্রদান করিয়া থাকি, 
অধুন। তোমাকে পার্বতীতুলয! করিব; তাহাতে কোন সংশয় 
নাই। হে .কলাণি! এখন আমাকে কামভাবে ভজন! 





ফর, যদি দেবত্ব ইচ্ছা করিয়! গাক, তাহ! হইলে কেন বিলম্ব 
করিতেছ ?” তাহাতে চাগালী বলিল, “হে দেবদেব জগৎপতে ! 
আমি তপন্তার নিমিত্ত আসিয়াছি, দেবন্ব প্রাপ্ত হুইব, 
আমার বিদ্ধ করিবেন না। মহাদেব বলিলেন, 'ভোমার 
তপশ্তায় বিদ্ব হইবে না এবং কায়ক্লেশেই ৰ। গ্রয়োজন কি? 
এখনি দ্েবীত্ব গ্রাপ্ত হও, তামার বাক্য নিক্ষল হইঘার 
নহে।” এই কথা বলিয়া পরমেশ্বর হস্ত দ্বারা তাহার হস্ত 
গ্রহণ করিয়া! তাহাকে উত্তম আসনে বসাইলেন। মহাদেব 
তাহার সহিত আলিঙ্গনার্দি করিয়৷ ক্রীড়ার নিমিত্ত উপক্রম 
করিলেন এবং কিছুকাল তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়া চণ্ডাল- 
বেশ প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর সত্তী বলিলেন, 'আপনাকে 
কোন উপায়ে আমি ছলনা! করিতে সমর্থ নহি। আপনি 
দেবদেব জগৎপত্তি।, এই প্রকারে তাহাদের অতিশয় 
গ্রীতি হইয়াছিল। তাহার পর রত্ান্তে উপবিই হইয়! 
সতী বলিয়াছিলেন, “হে জগয়াখ জপ করুন এবং আমার 
অভিলধিত বর প্রদান করুন।” 
মহাদেব কহিলেন, "চাগ্ডালবেশে” আমাঁতে উপগত হুইয়াছ, 

এইজন্য তোমার এই মূর্তি হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। সকল 
শাস্ত্রে গোপিতা! উচ্ছি্টচাগ্ডালিনী নামে তুমি খ্যাতি লাভ 
করিবে। হে দেবি! পুলাস্তে তোমার পুজা করিলে সকল 
পূজা সিদ্ধ হইবে, নচেৎ হইবে না। তোমার এই মূর্তি 
নিশ্চয়ই মাতঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ হইবে। যে গ্রাকার সিদ্ধবিদ্যা, 
মহাবিদ্যা, ত্রিপুরভৈরবী, ভূবনেশ্বরী, কালী, তারা, ইহা 
তোমারই তন, ভৈরবী, ছিন্নমন্তা, ধূমাবতী, বগলা প্রভৃতি 
সিদ্ধবিগ্ভা৪ তোমারই তন্থ। 

, আবার শ্বতগ্রতন্ত্রের মতে-_ 

“অথোচ্ছি্চাগালিনীং বক্ষ্যে শৃণুষঘ সাবধানতঃ। 

নারদঃ পৃষ্টবান্‌ বিষণং গীতজ্ঞানং বদ গ্রভো॥ 

তমুবাঁচ হরিঃ পুর্বং গতোছুহুং শঙ্করং প্রতি। 

তত্র দৃষ্টং শিবং শাস্তং মারীচগণসস্কুলম্‌ ॥ 

অনেকরসসংযুক্তং বিবিধাস্বাদনৈূর্তম্। 

সামরম্তং তব! জাতমুচ্ছিষ্টং গলিতং মুদা ॥ 

অনেকগুণসম্পর! প্রত্যুৎপন্ন৷ কুমারিকা। 

উচ্ছিষ্টং দেহি দেহীতি পার্বতী শঙ্করেণ চ॥ 

উভাভ্যাং দত্তমুচ্ছিষ্ং প্রমাদং গ্রীতিপূর্র্বকম্‌। 

শিবশক্তী উচতু স্তাং কন্তে ত্বাং 'গ্রভজস্তি যে॥ 
জপহোমাদিভিস্তেষাং সিদ্ধাস্তি চ মনোরথাঃ। 

তদ। প্রভৃতি চোচ্ছি্টমাতঙ্গীতি মিগদাতে ॥* 

উচ্ছিষ্টচাগ্ডালিনীর বিষয় বলিতেছি, সাবধান হুইয়! 


দশমহা বিদ্যা 


শ্রবণ কর। একদা নারদ বিষুণকে এই বিষয় জিজ্ঞান! করিয়া- 
ছিলেন। বিষু নারদকে কহিলেন, একদিন আমি শিবদর্শন 
করিতে গিয়াছিলাম, সেইখানে মহাদেবকে শাস্ত ও মারীচগণ- 
সংযুত এবং অত্যন্ত হর্ষে গলিত ও উচ্ছিষ্ট জাত হইতে দেখিয়া- 
ছিলাম, সেই “উচ্ছিষ্ট দাও দাও, এই কথা বলিলে শঙ্করের 
সহিত পার্বতী শ্রীতিপূর্বক উচ্ছিষ্গ্রসাদ পরস্পরে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। শিবশক্তিদ্বয় বলিয়া ছিলেন, “তোমাকে যে 
ভজনা করিবে, জপহোমাদিত্বার তাহারই সকল মনোরথ 
সিদ্ধি হইবে ।, সেই অবধি তিনি উচ্ছিষ্টমাতর্গী বলিয়া কীর্তিত 
হইয়! থাকেন। 
উক্ত বিবরণের পর স্বতন্ত্রতস্ত্রের আর একস্থলে লিখিত 
আছে-_ 
“অথ মাতঙ্গিনীং বক্ষে ক্রুরভূততয়ঙ্করীং | 
পুরা কদম্ববিপিনে নানাবৃক্ষসমাকুলে ॥ 
বস্থার্থং সর্বভূতানাং মতঙ্গে। নামতে মুনিঃ। 
শতবর্যপহত্রাণি তপোহতপ্যত সম্ততম্ ॥ 
তত্র তেলঃসমুৎপন্নং নুন্বরীনেত্রতঃ শুভে । 
তেজোরাশিভৃত্তত্র স্বয়ং শ্রীকালিকাপ্থিক। 
শ্তামলং রূপমাস্থায় রালমাতরঙ্গিনী ভবে।” 
ক্রুরভূততরঙ্করী মাতঙ্গিনীর বিষয় কথিত হইতেছে। 
পূর্বে নানাবৃক্ষনমাকুল কদদ্ববিপিনে সকল ভূতবশের 
নিমিত্ত মতঙ্গ নামে মুনি সহশ্র বৎসর ধরিয়া তপস্য। করিয়া 
ছিলেন, সেইখানে সুন্দরীনেত্র হইতে তেজ সমুৎপন্ন 
হইয়াছিল, সেই তেজোরাশিই শ্রীকালিক] বা অন্থিক1, 
পরে তিনিই শ্রামলরূপ অবলম্বন করিয়া! রাজমাতঙ্গিনী 
নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। 
ধূমাবতীর উৎপত্তি সন্বন্ধেও এইরূপ ভিন্ন রূপ বিবরণ 
গাওয়। যায়। নারদপঞ্চরাত্রের মতে-- 
“একদা বসমানন্থ কৈলাসশিখরে হর । 
অন্বস্থ। গিরিভর। তত্র পপ্রচ্ছ বৃষভধ্বজম্‌। 
কষুধয়। গীড্যমানাস্মি দেহি ভোক্ত,ং যখোচিতম্‌॥ 
ঈশ্বর উবাচ 
ক্ষণং প্রতীক্ষা ভদ্রং তে দাস্ত।মি ভোজনং ততঃ। 
ইত্যুজখা ঢবুরামাণ্ড দেবদেব বৃষধবলঃ 
পেবুযুবাচ। 
দেহি ভক্ষ্যং মহাদেব ক্ষুবিতান্মি জগৎপতে । 
বিলম্বিতুং ন শক্লোমি পীড়িতাশ্মি মহেশ্বর ॥ 
হতি শ্রত্ব! প্রিয়াবাক্যং পুনঃ প্রাহ কপানিধিঃ। 
ক্ষণং প্রতীস্ষ্য দাস্ামি ভক্ষণং চাতি বাঞছিতং ॥ 


[ ৪১৬ 1 


দশমহাবিদা! 


পুনঃ গ্রতীক্ষ্য স দেবী পুনঃ প্রাহত্বিদং বচঃ। 

দেহি ভক্ষ্যং জগরাখ ন শকোমি বিলম্বিতুম্‌ ॥ 

ইতুক্ত। পতিমাদায় মুখে বিক্ষেপ সা তদা। 

ক্ষণেন তন্তা দেহাত্, ধূমসজ্যে। ব্ঞজায়ত ॥ 

ভতে। দেছে সমুৎপন়়ে শতুত্ত নিজ মায়য়!। 

উবাচ পরমেশানঃ স্বাং প্রিয়াং শৃণু শোতনে। 

পশ্ত ভদ্রে মহাভাগে পুরুষে নাস্তি মাং বিনা। 

ত্বদন্া বনিতা নাস্তি পশ্রত্বং জানচক্ষুষ! ॥ 

বিধবাসি কুরু ত্যাগং শঙ্খসিন্দুরমেব চ। 

সাধব্যং লক্ষণং দেবি কুরু ত্যাগং পতিব্রতে ॥ 

এব! মৃত্তিস্তব পর! বিখ্যাত বগলামুখী। 
ধূমব্যাগুশীরাত্, ততো ধূমাবর্তী স্থৃত। ॥” (নারদপ* ১৩ অপ) 

একদিন মহাদেব কৈলাসশিখরে অবস্থান করিতে- 

ছেন, সেইথানে ক্রোড়স্থিত| গিরিজ বুষভধ্বজকে জিজ্ঞাস 
করিয়াছিলেন, “হে দেবদেব মহাদেব ! আমি ক্ষুধায় নিতান্ত 
গীড়িত হইয়াছি, আমাকে যথোচিত ভক্ষ্য প্রদান করুন ।, 
মহার্দেব কহিলেন, “ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, তোমাকে থাদ্য 
দিতোছি।” ইহ! বলিয়া মহাদেব বিরত হইলেন। পুনরায় দেখা 
বলিলেন, “ছে দেবদেব জগখপতে ! আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর! 
হইয়াছি, বিলম্ব করিবার সামর্থ্য নাই, শীঘ্র যথোচিত খাদ্য 
প্রদান করুন ।* মহাদেব প্রিয়তমা পত্রীর এই কথা শুনিয়া 
বলিলেন, ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, বাঞ্চিত খাদ্য দিতেছি । 
সতী আবার বলিলেন, 'হে জগন্নাথ! বিলম্ব করিবার সামর্থ 
নাই, শীঘ্র থাদ্য দিন।+ এই কথ! বলিয়া সেই দেবী পতিকে 
গ্রহণ করিয়া মুখে নিঃক্ষেপ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে 
তাহার দেহ হইতে ধুমরাশি উৎপন্ন হইতে লাগিল। তাহার 
পর মহাদেব নিজ মায়া দ্বার! দেহ উৎপন্ন করিয়া স্বীয় 
পত্বীকে বণিয়াছিলেন, 'অয়ি পোভনে ! জ্ঞানচক্ষুত্থার অব- 
লোকন কর, আম! তিন্ন পুরুষ নাই এবং তোম! ভিন স্ত্রী 
নাই, এখন তুমি বিধবা হইয়াছ, শঙ্খসিন্দুর পরিত্যাগ 
কর। হে পতিত্রতে, পাতিত্রত্য চিহ্ন ত্যাগ কর, তোমার এ 
মুর্তি বগলামুখী নামে খ্যাত হুইবে। সমস্ত শরীরে ধৃম 


. পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়। তোমার অপর আর এক নাম 


ধূমাবতী হইবে।” 
স্বতন্ত্রস্ত্রের মতে-_- 
“দক্ষগ্রজাপতের্যজে সর্বসংহারচঞ্চল! । 
তুন্ধা দেহং বিনিক্ষিপ্য ততোধুমোভবন্‌ মহান্‌॥ 
তন্মান্ধ,মাবতী জাতা| সর্বাশক্রবিনাশিনী। 
কালী কাল! কালবক্ত। ভৌমবারে নিশাসুখে। 





দশমহাঁবিদ্যা 
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'শ্রাণ্ডেহঙ্ষতৃতীর়ায়াং আত ধূমাবতী শিবা ।* 
দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞে সতী সকল সংহার বিষয়ে চঞ্চল 
দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে সেই দেহ হইতে 
মহা ধূমরাশি উ্িত হইয়াছিল, সেই জন্য ধূমাবতী হইয়া 
ছিলেন। মঙ্গলবার অক্ষয়! তৃতীয়ার সন্ধ্যাকালে শিবা ধূমাবতী 
হইয়া জন্মিয়াছিলেন। এই মূর্তি সর্বশক্রবিনাশিনী। 
স্বতন্ত্রতম্ত্র বগলামুখীর উৎপত্তি এইকপ বর্ণিত আছে--. 
*অথ বক্ষ্যামি দেবেশি বগলোৎপত্তিকারণম্‌। 
পুর। কৃতযুগে দেবি বাতক্ষোভউপস্থিতে ॥ 
চরাচরবিনাশায় বিষুশ্চিন্তাপরায়ণঃ | 
তগস্তবাচ সন্ত্ট1 মহাশ্রীত্রিপুরাম্বিক ॥ 
হরিদ্রাখ্যং সরে দৃষ্ট। জলক্রীড়াপরায়ণ| । 
মহাগীতহদস্তস্তে সৌরাষ্টে বগলাস্থিক1 ॥ 
শ্রীবিদ্যাসম্তবং তেজে| বিজূম্ততি ইতস্ততঃ। 
চতুর্দশী ভৌমযুত! মকারেণ সমস্থিতা ॥ 
কুলখক্ষসমাযুক্ত1 বীররান্িপ্রকীর্ডিতা। 
তশ্তামেবার্ধরাত্ৌ তু গীতহ্দনিবাসিনী ॥ 
তক্ষান্ত্রবিদ্যাসংজাতা শ্রেলোক্যন্তত্িনী পরা । 
তত্তেজে। বিষ্জং তেজে! বিদ্যান্থ বিদায়োর্গতম্‌ ॥* 
হে দেবেশি! বগলার উৎপত্তির কারণ বলিতেছ্ছি, 
পূর্বে সতাযুগে চরাঁচর বিশ্ব বিনাশের নিমিত্ত বাতক্ষোভ 
উপস্থিত হইলে বিষণ অতিশয় চিস্তিত হইয়াছিলেন। 
পরে ত্রিপুরাপ্িকা তপস্তা বাক্যে সন্ত হইয়া হরিদ্রাখ্য 
সরোবর দেখিয়! জলব্রীড়াপরায়ণা হৃইয়াছিলেন। এই 
দেবী মহাপীতহ্দের মধ্যে শ্রীবিষ্ভাসস্তভব তেজ ইতস্ততঃ 
বিভৃম্তন করিয়াছিলেন, মঙ্গলবারে চতুর্দশী এবং তাহাতে 
কুলনক্ষব্রযোগ ও মকার সমন্বিত হইলে বীররাত্রি হয়। এই 
বীর রাত্রিদিনে অর্ধ রাত্রি সময়ে ভ্রৈলোক্যন্ততিনী পীতহ্দ- 
নিবাপিনী দেবী উৎপ় হইয়াছিলেন। এই তেজ বিষুঃ 
হইতে উৎপর হইয়াছিল। 
মহালক্মীর উৎপত্িও স্বন্ত্রতন্ত্রে এইরূপ-- 
"অথ শ্রীতৃবনাং বক্ষে ত্রেলোক্যোৎপত্তিমাতৃকাং। 
পুর! ব্রদ্মা জগৎঅষ্ং তপোংপ্যত দারুণম্‌॥ 
তপস! তন্ সন্তষ্টা শক্তিঃ সা পরমেশ্বরী। 
চৈত্রপুরু নবম্যাস্ত উৎপন্ন! তারিণী স্বয়ং । 
ক্রোধরাব্রিঃ সমাখ্যাত! সর্ববশক্তিময়ী শিবা । 
ক্টীরোদার্ণবসন্ভৃত1 মথনাহুদধেঃ পুরা ॥ 
বিষ্োোর্বক্ষঃস্থলস্থা চ পল্মাসনগতা! রম] । 
কষ্ণাষ্টম্যাং ভাত্রপদে কোলাপুরনিকস্তিনী ॥ 
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ফান্তনৈকাদশীযুক্তা ভূগৌ ভৌমে চ যা তিথিঃ | 
জাতা তশ্তাং মহালক্ীঃ সর্বসৌভাগাদারিনী ॥” 
অনন্তর ম্লোকোর উৎপত্তি বিষয়ে মাতৃপ্বন্বপ শ্রীভূব- 
নার বিষয় বলিতেছি। পূর্বে ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য 
দারুণ তগন্তা করিয়াছিলেন, তাহ'র তপন্তায় পরমেশ্বরী সেই 
শক্তি সন্তষ্ঠা হইয়াছিলেন। অতএব চৈত্র গুরু নবমীতে 
তারিধী শ্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইনি সর্ধশক্তিময়ী এবং 
ক্রোধরাত্রি বলিয়। বিখ্যাতা) ইনি পুর্বে সমুদ্রমস্থনকালে 
ক্ীরোদ সমুদ্র হইতে উদ্ভুত হইয়াছিলেন, ইনি বিষ্ণুর 
বক্ষঃস্থলস্থায়িনী ও পদ্মাসনগতা। ইনি ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী 
তিথিতে কোলাসুরকে বিনাশ করেন এবং প্র তিথিতে 
মহামাতঙ্গিনী-কল! উৎপন্ন হইয়াছিল। ফাস্তন মাঁসের 
একাদণী তিথি, অথবা! শুক্র ও মঙ্গলবারে যে তিথি হন, 
তাহাতে সর্ধসৌভাগ্যদাক্লিনী মহালক্ষমী জন্মিয়াছিলেন। 
প্রত্যেক মহাবিদ্যার আবার ভৈরব নির্দি্ট আছে। 

তোড়লতম্ত্রের মতে--. 

পশৃণু চার্বন্গি স্ুরভে কাঁলিকায়াশ্চ ভৈরবম্‌। 

মহাকালং দক্ষিণায়! দক্ষভাগে প্রপুজয়েৎ। 

মহাকালেন বৈ সার্ধং দক্ষিণ। রমতে সদ1॥ 

তারায়া দক্ষিণে তাগে অক্ষোভ্যং পরিপৃজয়েৎ। 

তেন সার্দং মহাঁমাঁয়। তারিণী রমতে সদ1॥ 

মহাত্রিপুরস্থন্দর্য্যা দক্ষিণে পুজয়েখ শিবম্‌। 

পঞ্চবক্ত,ং ত্রিনেত্রঞ্চ প্রতিবক্কে, সুরেশ্বরি ॥ 

তেন সার্ধং মহাদেবী সদাকামকুতুহল!। 

অত্তএব মহেশানি পঞ্চমীতি প্রকার্তিত! ॥ 

শ্রীমভুবননুন্দর্যযা দক্ষিণে ত্র্যন্বকং যজেৎ। 

ভৈরব্যা দক্ষিণে ভাগে দক্ষিণামুর্তিসংজ্ঞকম্‌। 

পুজয়েৎ পরযত্তেন পঞ্চবক্ত,ং তমেব হি॥ 

ছিনমস্তা দক্ষিণাংশে কবন্ধং পৃজয়েৎ শিবং। 
কবন্ধপুঞ্জনাদেবি ঈর্ববসিদ্ধীশ্বরো! ভবে ॥ 

ধূমাবতী মহাবিদ্যা বিধবারূপধারিণী। 

বগলায়। দক্ষভাগে একবক্তৎ প্রপুক্গয়েখ॥ 

মহারুদ্রেতি বিখ্যাতং জগৎনংহারকারকম্‌ । 

মাতী দক্ষিণাংশে চ মতঙ্গং পৃজয়েৎ শিবম্‌ ॥ 

তমেব দক্ষিণামুর্তিং জগদানন্দকারকম্‌। 
কমলায়! দক্ষিণাংশে বিষ্ুরূপং সদাশিবম্‌॥ 

পৃজয়েৎ পরমেশানি সসিদ্ধে। নাত্র সংশয়ঃ। 

পুজয়েদক্নপূর্ণায়। দক্ষিণাংশে চ রূগপকম্‌॥ 
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মহামোক্ষপ্রদং দেবং দশবক্ত,ং মহেশ্বরম্‌। 
ছুর্গায়! দক্ষিণে দেশে নারদং পরিপুজয়েত॥ 
অন্যান সর্ববিদ্যান্্র খষয়ঃ পরিকীন্তিত1। 
স এব তন্তা ভর্তা চ দক্ষভাগে প্রপৃজয়েৎ ॥* 
কালিকার ভৈরব মহাকাল, কালীর দক্ষিণভাগে তীহা'র 
পূজা করিবে। এইব্ধপে তারার দক্ষিণে অক্ষোভ্য, মহাঁ- 
ত্রিপুরহ্ন্দরীর দক্ষিণে পঞ্চানন শিব, ভুবনন্থন্বরীর দক্ষিণে 
্রন্বক, ভৈরবীর দক্ষিণে দক্ষিণামূর্তি, ছিন্নমস্তার দক্ষিণে 
বন্ধ নামক শিব, বগলার দক্ষিণে মহাকুদ্র নামক একবজ্ত, 
মহাদেব, মাতঙ্গীর দক্ষিণে মতঙ্গনামক শিব, কমলার 
দক্ষিণে বিষুক্পপী সদাশিব, অন্নপূর্ণার দক্ষিণে দশমুখ মহেশ্বর 
এবং ছুর্গার দক্ষিণে নারদ ইত্যাদি ভৈরবমূর্তির পুজা 
করিতে হয়। 
শাক্তগণ বলিয়া থাকেন, দশমহাবিদ্যাই দশাবতারক্ূপ পরি- 
গ্রহ করিয়াছিলেন। তোড়লতস্ত্রে ১*ম উল্লাসে লিখিত আছে--. 
"দশাবতারং দেবেশ ক্রহি মে জগতাং গুরো। 
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়ন্ম শুবিস্তরাৎ। 
কা বা! দেবী কথভ্ৃতা বদ মে পরমেশ্বর ॥ 
শিব উবাচ। 
তার! দেবী মীঙ্নরূপ। বগলা কৃর্মমুর্তিক1। 
ধূমাবতী বরাহঃ স্তাৎ ছিন্নমন্ত! নৃসিংহিক1 ॥ 
ভুবনেশ্বরী বামনঃ স্তান্মাতঙ্সী রামমূর্তিকা। 
ত্রিপুরা জামদগ্নাঃ স্তাদ্বলতদ্রস্ত ভৈরবী ॥ 
মহালক্মীর্ভবেৎ বুদ্ধে। হরণ! শ্তাৎ কন্কিরূপিণী। 
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণমুর্তিঃসমুদ্তবা ॥ 
ইতি তে কথিতং দেব্যবতারং দশমেব হি। 
এতাসাং পুজনাদ্দেবি মহাদেবসমে! ভবেৎ ॥” 
হে দেবেশ জগৎগুরে! ! আমাকে দশাবতারের বিষয় 
বিস্তারিতরূপে বলুন, এই বৃত্তান্ত শুনিতে আমার বিশেষ 
কৌতুহল হইয়াছে। কোন্‌ কোন্‌ দেবী কি মূর্তিতে 
আবিভূতি! হইয়াছিলেন, তাহা বলুন। মহাদেব পার্ধ- 
তীর এই প্রশ্নে বলিয়াছিলেন, তারাদেবী মংস্তাবতার, 
বগলা কৃুর্ম্ম, ধূমাবতী বরাহ, ছিন্লমস্তা হৃসিংহ, ভূবনেশ্বরী 
বামন, মাতঙ্গী রাম, ব্রিপুরাসুন্দরী জামদগ্ন্য, ভৈরবী বল- 
ভদ্র, মহালীক্মী বুদ্ধ, হুর্গা কক্কি ও কালী কৃষ্মমূর্তি পরিগ্রহ 
করেন। এই তোমাকে দশাবতারের বিষয় বলিলাম, ইহা- 
দের পুজা করিলে সাধক সহাদেব সদৃশ হয়। [ দশমহা- 
বিস্তার ধ্যান তত্বং শব্দে এবং অপরাপর বিষয় যন্ত্র ও মন্ত্র 
শবে দ্রষ্টব্য |] 
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দশমালিক (পুং) ১ দেশভেদ। 


দশমিকভগ্রাংশ 


দশমান (পুং) জনপদবিশেষ ও তজ্জনপদবাসী। সম্ভধতঃ 


দশমাল শব্েরই পাঠাস্তর । 


দশমাল (পুং) জনপদবিশেষ, দশমালিক দেশ। 


[ দশমালিক দেখ ।] 
২ দশমালিক দেশের 
রাজ । ৩ দশমালিকদেশবাসী।. 


দশমান্য (পুং) দশমাসান্‌ গর্ভে স্থিতঃ যৎ। দশমাস 


ব্যাপিয়া গর্ভে স্থিত বালক। গর্ভস্থিত বালকের গর্ত হইতে 
নখে জন্ম জন্য এই তিনটা খক্‌ দশিত হইয়াছে। 
“্যথ। বাতঃ পুক্ষরিণীং সমিংগয়তি সর্ববতঃ। 
এবা তে গর্ভ এজতু নিরৈতু দশমাস্তঃ ॥” 
“যথা বাতে! যথা বনং যথ1 সমুদ্র এজতি। 
এব ত্বং দশমান্ত সহাবৈছি জরাধুণ! ॥” 
“দশমাসাচ্ছয়ানঃ কুমারে! অধিমাতরি | 
নিরৈতু জীবে! অক্ষতোজীবে! জীবস্ত্যা অধি ॥* 
(কৃ ৫1৭৮1৭--৮--৯)। 
বাঘু যেরূপ জলাশয়কে পরিচালিত করে, তদ্রপ তোমার 
গর্ভ সঞ্চালিত হউক, এবং দশমাস পরে গর্ভস্থ জীব নির্গত 
হউক । বায়ু স্বয়ং কম্পমান্‌ হইয়। বনকে কম্পিত করে, 
সমুদ্র বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া নিজে চালিত হয়। তদ্রপ 
গর্ভস্থিত জীব দশমাস পর্য্যস্ত গর্ভে থাকিয়া জরায়ুবেষ্টিত 
হইয়া পতিত হউক । জীব দশমাষ পর্ধ্যস্ত জননী জঠরে 
অবস্থিত হইয়া জীবিতা অক্ষতশরীর1 জননী হইতে নির্গত 
হউক। দশমাস সুথে জননী জঠরে বাস করিয়া জরাযুজ 
জীব নির্গত হও এবং জননীও জীবিত থাকুন। (সায়ণ) 
অশ্বিনীকুমারত্বয় গণ্তিণীদিগের সুখপ্রপবের নিমিত্ত এইরূপে 
স্তত হইয়াছিলেন। 


দ্শমিকভ গ্রাংশ, অস্কশান্ত্রেরর একটা প্রকরণ। যদ্বারা 


ভগ্মাংশ মাত্রকেই অথণ্ড আকারে রাখিতে পার! যায়, তাহার 
নাম দশমিকভগ্রাংশ | যখন ভগ্নাংশের হর দশ কিংব! দশের 
কোন গুণিতক হয়, তাহাকে দশমিকভগ্রাংশ কছে। ছুই 
অথবা অধিক ভগ্নাংশ তুলনা করিতে হইলে তাহাদিগকে 


. প্রথমে সমান হববিশিই ভগ্নাংশে পরিবর্তন করিতে হয়, 


আর ভিন্ন ভিন্ন হরবিশি্ ভগ্নাংশ অপেক্ষা সমান হর" 
বিশিষ্ট ভগ্নাংশের প্রশ্ন সহজে কসাযায়। কিন্ত যে সকল 
সংখ্য1! লইয়া অনায়াসে কস! যাইতে পারে, তাহার! ১৭, 
১০০) ১৪৪০) ১৯০০০ ইত্যাদি, কারণ ১এর পর কেবল 
শৃন্ঠ যোগ করিলেই হয়। প্রীসকল অস্ককে দশমিক অন্ক 
কছে। একটা অখণ্ড রাশিকে দশমিকে কিংবা একটা 


দশমিক ভগ্নাংশ 


দশমিককে আর একটী দশমিকে অনায়ামে পরিবর্তন 
করা যাইতে পারে। যেমন ৭8--২:- ৬- 


১৩ ১৩৩ ১৬৩৩ 
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35521 কোন সংখ্যার শেষে একটা 
রঃ ঘোগ করা ও তাহাকে দশ দিয়া গুণ করার সমান। 
আমর! কোন ভগ্াংশের লবে অনায়াসেই অনেক শুন্য 
যোগ করিতে পারি, কিন্তু লবে যতগুলি শুন্ত যোগ করিব 
ততগুলি শৃন্ত আবার হরে যোগ করিতে হইবে। 

এইরূপে সামান্ত ভগ্নাংশকে দশমিকভগ্রাংশে পরিবর্তন 
করা যায়। মনেকর, ১২কে দশমিকভগ্রাংশে পরিবর্তন 
করিতে হইবে। 
স্ব ১৭, 


গর ভগ্নাংশের উভয় লব ও হরকে ক্রমা- 
| মগ ১৬০৩০ টা, দিয়া গুণ কর। 


গুণফল ক্রমান্বয়ে ১5, ১5০2, 352 ইত্যাদি হুইবে। 
দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক ভগ্নাংশের হরকে ১৬ দিয় 
ভাগ করিলে কোন অবশিষ্ট থাকে না, এবং ভাগফলগুলি 
১০) ১০০১ ১০*০ ইত্যাদি দশমিক অঙ্ক হয়। তবে যদি 
ধর ভগ্নাংশগুলির মধ্যে কোন ভগ্নাংশের লব ১৬ ছারা 
বিভাজ্য হয়, তাহা হইলে সেই ভগ্রাংশটার উভয় লব ও হর 
১৬ দ্বারা বিভাজ্য হইবে। এক্ষণে ৭০, 
৭০০৯০ ইত্যার্দির মধ্যে কোন্‌ প্রথম সংখ্যাটাকে ১৬ দিয়! 
ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে না। 
প্র সকল নংখ্যাগুলিকে ১৬ দিয়া ভাগ কর। 


8১: ১২৮ 
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তবে দেখা যাইতেছে যে ৭*০*০ই ১ম রাশি, যাঁহাঁকে 
১৬ য়া ভাগ করিলে কোন অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু 
গ্রত্যেক ভাগহারগুলি রাখ! অনাবশ্াক। বেছেতু শেষের 
ভাগহারটীতে সকলগুলির গ্রক্রিয়! রছিয়াছে। 

এখানে যেমন ৭৯০০০০০১৬১৮ ৪৩৭৫। 


1 ৪১৯ 


পা শি পাস 
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* আবশ্তক ভগ্নাংশ .. বাহদাদঃ 1 


তবে এক সামান্ত ভগ্নাংশকে দশমিকভগ্রাংশে পরিবর্তন 
করিতে হুইলে লবে শুন্য যোগ করিবে, এবং যতক্ষণ না 
অবশিষ্ট শুন্য হইবে ততক্ষণ ভাগ করিতে থাকিবে; যে 
ভাগফল উৎপন্ন হইবে, সেইটা আবশ্তক ভগ্নাংশের লব 
কব্রিষে এবং যতগুলি শুন্য লবে যোগ করিবে, ততগুলি 
শূন্য ১এর পর যোগ করিয়া হর করিবে 

দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক ভগ্নাংশের লবে শুন্য 
যোগ করিলে ও তাহ! হরের দ্বারা বিভাজ্য হয় না। যেমন 
$£কে দশমিকভগ্মাংশে পরিবর্তন কর 


(৭ 68822522555 ইতাদি 
১৪২৮৫৭১৪২৮৫৭১৪২৮৫৭ ইত্যাদি । 


আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ভাগফলে যথাক্রমে 
১৪২৮৫৭ এই কয়টা অস্ক উদয় হইতেছে তন্নিমিত্ব $কে 
দ্রশমিকভগ্রীংশে পরিবর্তন কর! যায় না। সে যাহাহউক 
যদি আমর। ১৪২৮৫৭ ১৪২৮৫৭ ইত্যাদির মধ্যে কতকগুলি 
অস্ক লইয়া লব করি ও যতগুলি শুন্য যৌগ করিয়। এ সকল 
অঙ্ক হইয়াছে ততগুলি শূন্ত ১এর পর যোগ করি, তাহ! হইলে 
যে ভগ্াংশ হইবে তাহা $ অপেক্ষা অতি অল্প ভিন্ন হইবে। 
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প্রথম শ্রেণীতে যে ভগ্নাংশগুলি রহিয়াছে তাহ! $ অপেক্ষা 
লঘু। অতএব যদিও আমরা $র সমান দশমিকভগ্নাংশ 
রাখিয়! বাহির করিতে ন! পারি, তথাচ এমন দশমিক বাহির 
করিতে পারি, তাহ! ২ অপেক্ষ। অত্যন্ত লঘু। 

তাগফলে কতকগুপি অঙ্কের পুনঃ পুনঃ উদয় হইবার 
কারণ। এই মনে করযেন তুমি ১০০*কে ২৪৭ দিয়া ভাগ 
করিবে, এই ভাগহারের প্রত্যেক ভাগশেষ ২৪৭ অপেক্ষা 
লঘু হইবে। হয় * হইবে নাহয় ২৪৭এর মধ্যে কোন 


দশমিকভগ্রাংশ 


একটী রাশি হইবে, যদি ভাগশেষ শৃন্ভ না হয়, তাহ! হইলে 
ক্রমাগত ভাগ করিয়া যাও, তাহা! হইলে একটা ভাগশেষ 
ছইবার হইবে, মনে কর ২৪৬্টা ভাগশেষ সকলেই ভিন্ন 
ভিন্ন হইবে | যেমন ২৪৭ ভাগশেষ ২৪৭ অপেক্ষা গুরু হইতে 
পারে না, তল্লিমিত্ত যদি আমর! ক্রমাগত ভাগ করিয়াই যাই, 
ভাহা হইলে একটী ভাগশেষে পূর্বের কোন ভাগশেবের 
সমান হুইবে। তবে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে 
যতগুলি ভাগশেষ সমান হইবে, ভাগফলে পুনরায় ততগুলি 
সমান অঙ্ক উদয় হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাম্ত হইতে পারে, 
যে অনেক সামান্ত ভগ্নাংশ দশমিকভগ্রাংশে পরিণত হত 
না, তখন দশমিকের আবশ্তকতা কি? ইহার উত্তর এই 
যে, দশমিকভগ্নাংশের সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন ও ভাগছার 
সামান্ত ভগ্নাংশ অপেক্ষ। অতিশয় সহজ, যদিও সকল সামান্ত 
ভপ্লাংশ সমান দশমিকভগ্রাংশে পরিণত হয় না, তথাপি 
উহার এমন নিকট দশমিক বাহির হইতে পারে, যে যদি 
সেই সামান্ত ভগ্নাংশের পদ্সিবর্ডে সেই দশমিকভগ্নাংশটী 
বসান যায়, তাহ! হইলে অতি সামান্ত ভূল হয়। 
দশমিকতগ্নাংশ সকল সামান্ত ভগ্লংশের আকারে 
লিখিত হয় না, তাহ! এইনূপে চিহ্ন দ্বার! লিখিত হয় 
যথা-হরে যতগুপি শৃন্ত থাকিবে, লবের ততগুলি অঙ্ক 
ডানদিক হইতে লইয়। একটী বিন্দু দ্বারা চিহ্িত করিতে 


১৪৭৩২৬ ১৪৭৩২৬ 
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বিন্দুর বামদ্দিকের অস্কগুলিতে এঁ দশমিকে কতগুলি 
অথগুবাশি আছে, আর ডানদিকের অঙ্কতে কৃত. 
ভগ্রাংশ (যাহার্দের হর দশ) আছে প্রকাশ হয়। যথ1-- 
এরাথমটার ডানদিকের অঙ্কে একটী ভগ্রাংশ যাহার 
হর দশ দ্বিতীয়টার ১** শত বুঝায় ইত্যাদি । দশমিক সকল 
ূর্ণাকারে লিখিত হয় না। "৭ লিখিলে১: "*৭ লিখিলে 5 
ইত্যাদি বুঝায়। দশমিকের ডানদিকে শু দিলে মানের কোন 
পরিবর্তন হয় না। যেমন "৩ ও *৩৯ৎ। প্রথম দশমিকটা 
১. ও দ্বিতীয়টা ১ সমান। আমরা দেখিতে পাই- 
তেছি যে দ্বিতীয় দশমিকটা গ্রথমটার উভয় লব ও হরকে 
১০০ দিয়া গুণ করিয়া হইয়াছে । অতএব উভয়ের মান 


সমান। 
: ছুইটা দশমিককে সমান হরবিশিষ্ট করিতে হইলে যে 
দশমিকটীতে পর দশমিক অপেক্ষা অল দক্ষ আছে, 
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[ ৪২৩ 


] দশমী 


তাহাতে বতখুলি অঙ্ক কম জাছে ততগুলি শুন্ত বসাও। মনে 





কর “৫৪9৪ ও ৪:৩২৯। প্রথ্ম দশমিক ১ আর 
দ্বিতীয়টী - ২৯ হইবে। এক্ষণে আমর! দেবিতে পাই 


তেছি যে উভয়ের হর সমান, কিন্ত ১২০ রি 





১১-৮'৫৪**। অথও্ড 
রাশিতে দশমিক বিন্দু শেষে কাছে হয়, যথ| ১২৯, 

১২৯। কিন্তু শেষের বিশ্দুটী লিখিতে হয় না। ইহা স্মরণ 
রাখিও যে ১২৯ ও ১২৯'৯* উভয়ই সমান, যেহেতু প্রথমটা 
১২৯ আর দ্বিতীয়টী ১১:--। কিরূপ সামান্ত তথ্াংশকে 


বিশুদ্ধরূপে ডিসি শে পরিবর্তন করা যাইতে পারে, 
আর কিন্ধপ ভগ্রাংশকে বা পরিবর্তন কর! যাইতে পারে না, 
তাহা এই স্থানে জানা আবশ্বীক। যে ভগ্রাংশের হর 
মৌলিক অস্ক ২ও ৫ ব্যতিরেকে অন্ত কোন মৌলিক অঙ্ক 
দ্বার] বিভাজ্য হয়, সেই ভগ্নাংশ সম্পূর্ণকূপে সামান্ত দশমিকে 
পরিণত হয় না। আর যে তগ্রাংশের হর এ ছুইটী মৌলিক 
অন্ক দ্বারা বিভাজ্য হয়, সেই ভগ্রাংশকে সামান্য দশমিকে 
পরিবর্তন কর। যাইতে পারে। 

দ্রশমিকের সম্কলন, ব্যবকলন, গুণন ও ভাগহার হয়। 
পৌনঃপুনিক দশমিক সকল ভগ্নাংশকে বিশুদ্ধবূপে দশ- 
মিকে পরিবর্তন কর! যায় ন!। সেইন্বপ ভগ্নাংশের ভাগ 
ফল শেষ হয় না? ভাগফলে কতকগুলি অঙ্ক পুনঃ পুনঃ উদয় 
হইয়! থাকে । এঁ ভাগফলকে পৌনঃপুনিকদশমিক কহে । 

পৌনংপুনিকদশমিক ছুইপ্রকার_ বিশুদ্ধ ও মিশ্র। 
যে দশমিকের প্রথম অস্ক হইতে কতকগুলি অঙ্ক পুনঃ পুনঃ 
উদয় হয়, সেই দশমিককে বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিকদশমিক 
কহে। যথা--'৫৫৫৫,* ও '৩২৩ ২৩২**। যে দশ- 
মিক প্রথম অঙ্ক হইতে পুনঃ পুনঃ উদয় ন! হইয়া কতকগুপি 
অঙ্কের পর হইতে উদয় হইতে থাকে, তাহাকে মিশ্রপৌনঃ- 
পুনিকদশমিক কহে। 

[ ভগ্নাংশ ও পৌনঃপুনিকদশমিক দেখ । ] 





দশমিন্‌ (ব্রি) নবতে রর্ধং দশমী সা অবস্থাভেদে! অন্তত 


পুরণস্তাৎ ইনি। নবতুযুর্ধবয়স্ক, অতিবৃদ্ধ, যাঁহার বয়স ৯* 
বৎসরের অধিক । 


দশমী (শ্রী) দশম-ভীপৃ। ১ তিথিবিশেষ। চন্দ্রের দশমকল! 


ক্রিয়ারূপ। এবং তছুপলক্ষিত কালপর। ২ বিমুজাবন্থা। 
৩ মরণাবস্থ! | ৪ অতিশেষ বয়োহবস্থ! । (নানার্থ টাক ভরত) 
“শ্রোত্রং ত্বকৃ চক্ষুষী জিহ্বা! নাসিক! চৈব পঞ্চমী । 
পাযুপস্থং হত্তপাদং রাক্চৈব দশমী স্থবতা ॥” (মন ২৯*) 
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] দশমূলতৈল 


দশমীস্থ (তি) দশম্যাং অবস্থায়াং তিষ্ঠতি স্থা-ক। ,১ অতি- দশমূলঘূত (রী) চক্রদত্তোক্ত অরনাশক ঘ্বতভেদ। দশ 


বৃদ্ধ, ৯* বৎসরের অধিক বয়স্ক। ২ কামুকদিগের কাম- 
কত দশ-দশার মধ্যে নাশরপ দশাগ্রাপ্ত। 

দশমুখ (পুং) দশ মুখানি যস্ত। রাবণ। 

দশমুখাস্তক (পুং) দশমুখন্ত অস্তকঃ। রাম। 

দশমুখরিপু (পুং) দশমুখন্ত রিপুঃ ৬তৎ। রাম। 

দশমুত্রক (রী) দশানাং মৃত্রকানাং সমাহারঃ। হস্তী, 
মহিষ, উষ্ট, গো, অজ, মেষ, অশ্ব, গার্দভ, মানুষ ও মানুষী 


মূল ৮ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । পিপুর, 
পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শু'ঠ ও যবক্ষার প্রত্যেকে ৮ 
তোলা। ছুদ্ধ ৪ সের। এই নকল কন্ধার্থ দিতে হইবে। ত্বৃত 
ও দশমূলীর কথ একত্র পাক করিয়! পরে কক্তদ্রব্য পাক 
করিবে। অনস্তর দ্বুত ছাঁকিয়া লইয়৷ ছুগ্ধের সহিত পাক 
করিবে। পরে পূর্ববৎ ক্ষীর করিয়া ছাঁকিয়! ঘ্বত লইবে। 
ইহাতে বিষম জরাদিরোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর* জরাধি*) 


এই দশবিধের মৃত্র। এই সকল মৃত্রের বিষয় ন্ুশ্রুতে এই- দরশমুলতৈল (ক্ী)'চত্রদত্তোক্ত বধিরতানাশক তৈল ওঁষধ- 


রূপ লিখিত আছে-_ 
গো, মহিষ, অজ, মেষ, হম্তী, অশ্ব, গার্দভ ও উদ্ ইহা- 
ধিগের মূত্র তীক্ষ, কটু, উষ্ণ, তিক্ত, পশ্চাৎলবগ রস, লঘু, 
শোধনকর, কফ, বাত, কৃমি, মেদ, বিষ, গুল, অর্শ, উদররোগ, 
কুষ্ঠ, শোফ, অরুচি ও পাগওুরোগের শান্তিকর, হদ্য ও 
অগ্িকর। এতত্তিম্ন অপরের মুত্র কটু, তীক্ষ, উষ্ণ, লঘু, 
শোধনকর, কফ ও বায়ুশাস্তিকর, কৃমি, মেদ্দ ও বিষনাশক। 
অর্শ, জঠররোগ, গুল, শোফ, অরুচি ও পাওুরোগছহারী, ভেদক, 
হদ্য, অশ্পিকর ও পাচক। [বিশেষ বিবরণ মুত্র শবে দেখ |] 
দশমুল (ক্লী) দশানাং মুলানাং সমাহারঃ, গাত্রাদিত্বাং 
ন ডীপ্‌। পাচনবিশেষ, দশমুলপাচন। বিব্ছাল, শোনা- 
ছাল, গান্তারিছাল, পারুলছাল এবং গণিয়ারি একক্র 
এই পঞ্চ দ্রব্যকে বুহুৎপঞ্চমূল বলা যাক়। শালপাণি, 
চাকুলে, বুহত্তী, কণ্টকারী, গোক্ষুর এই পাচ দ্রব্যের নাম 
স্বপপপঞ্চমূল। এই উভয়বিধ পঞ্চমূল মিলিত হইলে দশমূল 
কহাযার। এই দশমুলের ক্কাথে পিপুলচুর্ণ অর্ধতোল। 
মিশ্রিত করিয়া! সেবন করিলে সন্নিপাত, জর, কাস, শ্বাস, 
তন্দ্রা, পার্খশশুল, এবং কণ্ঠ ও হৃদয়ের বেদন| নিবারিত হয়। 
ক ( ভৈষজ্যর' জরাধি* ) 
দশমূলগুড় (পুং) ওঁষধবিশেষ, দশমুল মিলিত ১২7০ দের, 
জল ৬৩৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথে পুরাতন গুড় ১২॥০ 
মের ও আদার রস চারি প্লের, একত্র করিয়! মৃছ অগ্নিতে 
পাক করিবে। ইহা! কাই মতন ঘন হইলে পিপুল, পিপুল- 
মূল, মরিচ, শু'ঠ, হিঙ্গু, ভেলারমুটা, বিড়ঙ্গ, বনযবানী, যব- 
ক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, চই ও পঞ্চলবণ এই সকল দ্রব্যের 
গ্রতোকের ১ পল করিয়! নিক্ষেপ করিবে। পরে উত্তম- 
রূপে আলোড়ন করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে দ্গিগ্ধ ভাও 
মধ্যে রাখিবে 1. ইহ1 সেবনের মাত্রা একতোল1। ইহাতে 
অগ্নিমান্দ্য, আমজ গ্রহ্ী, গ্লীহা ও জর প্রভৃতি রোগ সকল 
আগত গ্রশমিত হয়। ( ভৈষজ্যরং গ্রহণ্যধি' ) 


1] ১০৬ 


ভেদ। প্রস্তত গ্রণালী--কটুতৈল ৪ সের, ক্বাথার্থ দশমূল 
১২॥ সেরঃ জল ৬৪ সের, নিসিন্দাপত্র রন ১৬ সের, ক্বাথার্থ ' 
দশমূল ১সের। এই তৈলে সন্গিপাত, শিরোরোগ ও অস্থি- 
সন্ধি আশ প্রশমিত হয়। অন্তবিধ_-কটু তৈল ৪ সের, 
দশমুলের ক্কাথ ১৬ সের, কক্কার্থ দশমূল১ সের। এই 
তৈলের নম্ত লইলে কেশের অকালপকুত! নিবারণ এবং 
অভ্যনগ, শিরঃশুল প্রভৃতি রোগ দূর হয়। 

অন্ত গ্রকার_কটুতৈল ৪ সের, দশমুলের কাথ ১৬ 
সের, ছুগ্ধ ৮ সের, কন্ধার্থ জীবক, খষভক, মেদ, মহামেদ, 
কাকলা, ক্ষীরকাকল।, খ্ধি, বৃদ্ধি, প্রত্যেক ৮ তোল!) ইহার 
ব্যবহারে বাতশুল, পিত্তশুল, কফশুল, শিরোরোগ প্রত্ৃৃতি 
নষ্ট হয়। 

দশমূলতৈল--শ্বল্প, বৃহৎ ও মধ্যম ভেদে ব্রিবিধ। 

হ্বদশমূলতৈল-কটুতৈল ৪ সের, দশমুলের কাথ 
১৬ সের, কন্ধার্থ দশমূল ১ সের। ইহাতে সানিপাতিক 
জর, শ্বাস ও কাসরোগ ভাল হয়। 

» মধামদশমূলতৈল-_কটু তৈল ৪ সের, ক্াথার্থ দশমূল, 
করঞীবীজ, নিসিন্াপত্র, জয়স্তীপত্র, ধুতৃরাপত্র প্রত্যেক 
৪৩ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কন্কার্থ কাথা- 
দ্রব্য সকল প্রতেকে ৬ তোল।। ইহাতে শিরোরোগ 
গ্রভৃতি আরোগা হয়। 

বৃহদ্দশমূলতৈল-__কটুতৈল ৪ সের, ক্কাথার্থ দশমূল 
প্রত্যেক ১৭ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের, আদার রম 
৪ সের, কক্ধার্থ পিপুপ, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, 
্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, সৈদ্ধব, যবক্ষার, তেউড়া, 
হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা প্রত্যেক ২ তোল।। পাকের জল 
৮ সের। এই তৈল অভ্যঙ্গ ও নস্তার্থে গ্রযোজ্য ৷ ইহাতে 
শিরোরোগ ও উর্ধজক্রগত নানাবিধ গীড়ার শাস্তি হয়। 
অন্তবিধ বৃহদ্দশমূলতৈল--কটুতৈল ১৬ সের। ক্কাথার্থ 
দশমুল ১২৯ সের), শেষ ১৬ সের। ধুতুরাপত্র ১২০ 


দশমূলারিষ 


সের, নিসিন্দাপত্র ১২॥* সের, অল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের | 
কন্কার্থ বাসকমূলের ছাল, বচ, দেবদারু, শটী, রানা, যষ্টিমধু, 
মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, কটুফল, করপ্রবীজ, কুড়, 
তেতুলছাল, বনশিম, চিতামূল প্রত্যেক ৮ তোলা। ইহা! 
ব্যবহার করিলে কর্ণশুল, শিরঃশুল ও +নেত্রশুল প্রভৃতি 
আত্ত প্রশমিত হয়৷ 

_ মহাদশমূলতৈল--কটুতৈল ১৬ দের, কাথার্থ দশমুল 
১২॥* সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোড়ানেবুর রস ১৬ 
সের, আদার রস ১৬ সের, ধুতৃরার রস্‌ ১৬ সের, কক্কার্থ 
পিপুল, কটুকী, করঞ্রবীজ, কৃষ্ণজী রা, শ্বেতসর্ষপ, বচ, শুঁঠ, 
চিতামূল, শটা, দেবদারু, €বড়েলা, রাহ্বা, হুড়ছড়ে, 
কট্ফল, নিসিন্দীগত্র, চই, গেরিমাটি, পিপুলমূল, শুফমূলা, 
যমানী, জীরা, কুড়ঃ বনষমানী, বিদ্ধড়কমূল প্রত্যেক 
১পল। এই তৈল ব্যবহারে কফ, কাস ও শিরোরোগ 
প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। ইহা! প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। শিরো- 
রোগে ইহ! একটা প্রধান তৈল । (ভৈষজ্যর* শিরোরোগাধি') 
দশমূলগু/ী, জরঘ্র ওষধ তেদ। প্রস্তত প্রালী--দশমূল ২ 
তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা প্রক্ষেপার্থ শুঠীচুর্ণ 
অর্ধ তোলা। ইহাতে জরাতিসার ও শোথ সহিত 

রোগ নষ্ট হয়। ( ভৈষজ্যর') র 
দশমলাদিকাথ (পুং) অরনাশক' ওষধবিশেষ। প্রস্তত 
প্রণালী--বেলছাল, গাস্তারী, পারুল, শ্যোনাক, গণিয়ারি, 
জয়ন্তী, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, চাকুলযা, শালপানী, রাঙ্া, 
পিপ্ললী, পিগ্ললীমূল, কুড়, শুষ্ঠী, চিরতা, মুখা, গুলঞ্চ, বেড়েলা, 
বালা, ভ্রাক্ষা, ছুরালভ1 ও শতমুলী। এই সকল দ্রব্যের 
ক্কাথ সেবন করিলে বাতজনিত জর ও তদবটিত উপত্রব নষ্ট 
হয়। (ভাবপ্র*) 

দশমলারিষ্ট (পুং) বাজীকরণাধিকারোক্ত ওষধ ভেদ। 
প্রস্তুত গ্রণালী-_দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, চিত্ামূল ২৫ পল, 
কুড় ২৫ পল, লোধ ২* পল, গুলঞ্চ ২* পল, আমল! ১৬ পল, 
হরালভা ১২ পল, খদির, বিড়ঙ্গ, হরীতকী প্রত্যেক ৮ পল, 
কুড়, মঞ্জি্ঠা, দেবদারু, বিড়ঙগ, যষ্টিমধু: বামুনহাটী, কতবেল, 
বহেড়া, পুনর্ণবাঃ চই, জটামাংসী, প্রিয়নু, অনস্তমূল, রুষণ- 
জরা, ৬উড়ী, রেণুক, রাঙ্গা, পিপুল, সুপারি, শটা। 
হরিদ্া, সুল্ফা, পদ্মকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, মুতা, ইন্দ্রযব, কাঁকড়া 
শঙ্গী, জীবক, খবভক, মেদ, মহামেদ, কাকলা, ক্ষীরর্কীকলা, 
খন্ধি বৃদ্ধি গ্রত্যেক ২ গল, পাকার্থ সমুদ্রায়ের ৮ গুণ জল, 
শেষ চতুর্থাংশ, দ্রাক্ষ! ৬* পল, জল ৩০ সের, শেব ২২1, 
নের। এই উতয় ক্কাথ একত্র করিয়া! মৃষ্মর় পাজে রাখিয়। 


দক ৭? বইটি ভিক ক. ওই 
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দশরথ 


তাহাতে মধু ৪ সের, গুড় ৫* সের, ধাইফুল ৩ পল, কাকল।, 
বাল!, রক্তচন্গন, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্‌, এলাইচ, তেজ- 
পত্র" নাগেশ্বর, পিপুল প্রত্যেক ২ পল ও মৃগনাভি ॥০ 
তোল! মিশ্রিত করিয়া এ পাত্র একমাস মাটিতে পুতিয়া 
রাখিতে হইবে । পরে ইহা তুলিয়! নিশ্মলীফল ফেপিয়! 
এ রসকে নির্মল করিতে হইবে । এই অরিষ্ গ্রহণী, অরুচি, 
বাতব্যাধি, শ্বাস, কাস, ধাতৃক্ষয় ও মেহ প্রভৃতি বিবিধ 
রোগে প্রযোজ্য | ইহ! অতিশয় পুষ্টিজনক, বলকর, শুক্রবর্ধক 
ও কাষোদীপক | (ভৈষজ্যর* ) ্‌ 


দশ লীতৈল (রী ) বাধি্ধ্যনাশক তৈল ওঁষধভেদ। প্রস্তত 


প্রণালী--তিল তৈল ৪ সের, ক্াথার্থ মিলিত দশমূল ১২। 
সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কন্ক দশমুল ১ সের। 
এই দশমূলীটতৈল বধিরতানাশের অতি উৎকৃষ্ট ওষধ। 


দশযোগভঙ্ষ (পুং) দশানাং অঙ্গানাং যোগঃ দশযোগঃ তন্ত 


ভঙ্গঃ | সংস্কারকার্ষেয নক্ষত্রবেধৰিশেষ । বিবাহার্দি কোন 
স্কার কাধ্য দশযোগ তরঙ্গে করিতে নাই। ্ৃর্যযযুক্ত 
নক্ষত্র অর্থাৎ যে নক্ষত্রে সূর্য অবস্থান করেন, সেই নক্ষত্র 
এবং কর্ম নক্ষত্রকে অর্থাৎ যে নক্ষত্রে সংস্কারাদি কার্য হইবে 
সেই নক্ষত্র এই ছুই নক্ষত্রকে একত্র করিয়া যদি পঞ্চদশ, 
চারি, একাদশ, উনবিংশ, সপ্তবিংশ, একাদশ, অষ্টাদশ ও 
বিংশ সংখ্য! হয়, তাহ। হইলে দশযোগ ভঙ্গ হইবে। 
"তিথ্যঙ্গবৈদৈক দশোনবিংশ ভৈকাদশাষ্টাদশবিংশসংখ্যাঃ ৮ 
ইষ্টোড়,ন হ্য/যুতোড়,না চ যোগাদমুশ্চেৎ দশযোগভঙ্কঃ ॥ 
(জ্যোতিঃ সারস" ) 
এই দ্শযোগ ভঙ্গে কেহ কেহ গ্রতিগ্রনব স্বীকার 
করেন। এই প্রতিপ্রমব অগত্যাপক্ষে শ্বীকারধ্য | যে নক্ষত্রে 
দশযোগ বিদ্ধ হইবে, তাহার আদ্যপাদে হুূর্ধ্য থাকিলে চতু- 
াংশ দুষিত হুয়, দ্বিতীয় পাদে হূর্য থাকিলে তৃতীয়পাদ, 
চতুর্থপাদে হৃুর্য্য থাকিলে প্রথম পাদ এবং স্থ্য/য প্রথম ও 
তৃতীয় পাদগত হইলে দ্বিতীয় পাদ হুষ্ট হয়। এ সকল ছুষ্টপাণ 
পরিত্যাগ করিয়! অন্তান্ত পারে কার্ধযাদি সকল কর! যাস। 
“আদ্যপাদে স্থিতে হুর্ষ্যে তুরীয়াংশং বিবর্জজয়েখ। 
দ্বিতীয়ন্ছে তৃতীয়ঞ্চ বিপরীতমতোইন্তথ। ॥৮ (জ্যোতিস্তত্ব* ) 
এই দশযোগতর্গে গর্ভাধানাদি বিবাহ পর্য্যস্ত দ্শবিধ 
সংস্কার কার্ধ্য বিশেষ রূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। 


দশরথ (পুং) দশ দিক্ষু রথঃ রথগতির্যন্ত । ১ ইক্ষাকুবংগীয় 


একজন রাজ|!। ইনি অযোধাধিপতি, রামের পিতা । 
গদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে দশরথের উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ 
লিখিত আছে। সৌরাধ্রদেশে ভিক্ষু নামে এক. ব্রাহ্মণ 


দশরথ 


ছিলেন, তাহার পত্বী সর্বদ। তাহার সহিত কলছ করিত, 
পরে কলহ করিয়! একদিন জীবন পরিত্যাগ করে, এই 
পাপে প্রেত হয়। ছিজপত্বী প্রেত অবস্থায় ভ্রমণ করিতে 
করিতে একদিন ধর্মদ্ত্ত নামে কোন ব্রাঙ্গণ দেখিয়া তাহার 
সমীপে গমন করে এবং এর শ্রাঙ্ষণের হম্ত হইতে তুলনী 
পত্রের জল হিঙ্গপত্তীর গায়ে পড়ে ইহাতে দ্বিজপত্বীর পাপ 
ভার কিছু লঘু হয়। দ্বিজপত্ী ব্রাঙ্মণকে গ্রণাম করিয়া 
কহিল, আপনি আম'র গ্রতি কপ করিয়া বলুন, আমি কি 
করিলে পাঁপভার হইতে মুক্ত হই।” এইন্ধপে তাহাকে 
অনুনয় করিয়া কহিলে ধর্শদত্ত তাহাকে কহিলেন, “তুমি 
অনেক পাপ করিয়াছ, তোমার কোন পুণ্যকর্মে অধিকার 
'নাই। ভুমি যখন আমার শরণাপন্ন হুইয়াছ, তখন 
তোমাকে আমার উদ্ধার কর! অবশ্থ বর্তব্য। আমি আজন্ম 
ধরিয়! যে কার্তিকব্রত করিয়াছি, তাহার অর্ধেক তোমাকে 
দান করিলাম । এই কথ! বলিয়! তাহাকে তুলসী মিশ্রিত 
জল প্রদান করিলেন এবং দ্বাদশাক্ষরমন্ত্র শ্রবণ করাই- 
লেন; তাহার পর এই দ্বিজপত্বী দিব্যরূপধারিণী হইল। 
সেই স্থলে বিষুদুতত দিব্যরথ লইয়। উপস্থিত হইল, 
এবং দ্বিজপত্বীকে এই রথে তুলিয়৷ লইল। ধর্দদত্ত তাহা 
দেখিয়া অতিশয় বিশ্মিত হইল। বিষুদুত তখন তাহাকে 
বলিল, আপনার বিন্মিত হইবার আবশ্তক নাই এবং 
আপনার মত পুণ্যবান্‌ কেহ নাই, আপনি এই' জন্মান্তে 
ভার্ধ্যার সহিত বৈকুষ্ঠে গমন করিবেন। দেইথানে বহুদিন 
বাস করিয়৷ পুণ্ক্ষয় হইলে নুর্য্যবংশে দশরথ নামে রাজ! 
হইবেন। এই কন্তাকে লইয়৷ আপনার তিনটা পত্ধী হইবে। 
হ্বয়ং ভগবান্‌ বিষু। আপনাকে পিতা বলিয়া স্বীকার 
করিবেন। ( পল্সপু* উত্তর খ* ) 

দশরথ কুর্য্যবংশীয় মহারাজ অজের পুত্র। ইহার অনেক 
গুলি পত্ধী ছিল, তন্মধো কৌশল], কেকয়ী ও সুমি এই 
তিনজন প্রধানা মহ্বী ছিলেন। ইনি নূত্তন যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত হুইয়াই একদিন শববেধী বাগ পরীক্ষার জন্য 
অর্ধরাত্রি সময়ে যমুনাতীরে গমন করেন এবং তথায় শব 
লক্ষ্য করিয়! বাণ নিঃক্ষেপ করেন। সেই বাণে অন্ধমুনির 
পুত্রের মৃত্যু হয় । তাহাতে অন্ধমুনি দশরথকে এই বলিয়া শাপ 
দেন_-“আমি যেরপ পুত্রশোকে কাতর হইয়া! গ্রাণ পরিত্যাগ 
করিলাম, তোমাকেও এইরূপ পুত্রবিরহে কাতর হইয়। মরিতে 
হইবে” দশরথ ত্রাঙ্গণপুত্ধ বধ করিয়| ছুঃখিতচিত্ে গৃছে 
প্রত্যাগত হুইলেন। অনেক দিন পর্যন্ত পুত্র ন! হওয়ায় 
খতিক্লেশে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পরে ৰশি- 
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দশলক্ষণক 


ঠের পরামর্শে বারাজণ! দ্বারা খধ্যশৃঙ্গকে আনাইয়! পুত্রেষ্ঠি 
যজ্ঞ করেন। এই যন্তীয় চকু কৌশলা। ও কেকয়ীকে দেন। 
কেকয়ী ও কৌশল! এঁ চরু হইতে ছুই খণ্ড হ্ুমিত্রাকে 
প্রদান করেন। এজস্ত কৌশল্যা রাম, কেকরী ভরত, 
সুমিত্রা লক্ষমণ,9 শক্রস্স নামে পুত্র প্রসব করেন । কৌশল্যার 
শান্তা নামে এক কন্তা জন্মে । দশরথ এই কন্তা লোমপাদ 
রাজাকে পোষাপুত্রিক। প্রদান করেন। রাম উপযুক্ত 
হইলে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার জন্ত সমস্য 
আয়োজন হইতে লাগিল। রাম কল্য রাজ্যে অভিষিক্ত 
হইবেন, এই সময় কেকয়ী রামের বনবাস ও ভরতের 
রাজ্যাভিষেক এই দুইটা বর প্রার্থন। করেন । দশরথ সত্য 
প্রতিজ্ঞা পালন হেতু ইহাতেই স্বীকৃত হুন। রাম বন- 
গমন করিলে রাজ। দশরথ রাম-শোকে নিতান্ত কাতর হুইয়। 
অর্ধরাত্রি সময়ে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। পরে ইহার 
মুতদেহ তৈলদ্রোণীতে রক্ষিত হয়, পরে ভরত আমিয়৷ 
অস্ত্োষ্িক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন। [রাম দেখ।] 
২ বালিকের পুত্র ইহার পুত্রের নাম প্রড়বিড়ি। (ভাগ) 
ও সম্রাট অশোকের পুত্র । [ শ্রিয়দর্শী দেখ। ] 
দশরথন্ুত (পুং) দশরথস্ত সৃতঃ ৬তৎ। রাম। 
দশরশ্িশত (পুং) দশরশ্মি শতানি অন্ত । সহত্রকিরণ, সুর্য । 
প্দশরশ্মিশতোমপদ্যুতিং যশস! দিক্ষু দশদ্বপিশ্রতং | (রঘু) 
দশরাত্র ( পুং) দশভি রাত্রিভি নিবৃত্তঃ ঠএ২, তস্ত লুকি তদ্ছি- 
তার্থ দ্বিগৌ অচ্‌ মা" । ১ দশরাত্রসাধ্য যাগভেদ, এই যজ্ঞ 
দশ দিন ধরিয়া! করিতে হয়। (ক্লী) দশানাং রাখীনাং সমা- 
হারঃ| রাত্রিদশক, সংখ্যাবাচক শব্ষের পর রাত্রি শব্দ 
থাকিলে সমাহার দ্বিড সমাসে ক্লীবলিঙ্গ হয়। 
*প্রতিষেধৈ সমং তত্র দশরাত্র মণ্ুব্যতি। 
যচ্ছেষং দশরাত্রস্ত তাবদেবাগুচির্ভবেৎ ॥৮ (মনু) 
দশরূপক (ক্লী) দশ রূপকাণি দৃষ্ঠকাব্যানি প্রতিপাদ্যত্থেন 
সন্ত্যত্র অচ্। নাটকাদি লক্ষণ প্রতিপাদক গ্রস্থভেদ; এই 
গ্রন্থে দৃশ্তকাবোর লক্ষণ ও নায়ক নায়িকার প্রভৃতির 
লক্ষণ, নাটকের দোষ গুণ প্রভৃতি বিশেষ রূপে কথিত, 
হইয়াছে। 
দ্রশরূপভূ (পুং) দশ-মত্স্তকুর্শাবরাহাদীনি রূপাণি বিভ- 
ত্ীতি তৃ-ক্িপৃ-তুগাগমস্চ ! বিষু। | [দশাবতার দেখ ।] 
দ্রশলক্ষণক (পুং) দশ লক্ষণানি যন্ত । ধর্দ, ধর্মের দশটা 
লক্ষণ এইজদ্য ধর্মাকে দশলক্ষণক কহে। ধৃতি, ক্ষমা, দম, 
অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ এটু 
দশটা ধর্মের লক্ষণ। 


দশছরা, 


*ধৃতিঃ ক্ষমাদমোইন্তেয়ং শৌচসিক্রিয়নি গ্রহঃ। 
ধীধিদ্যা সতাযমক্রোধে! নশকং ধর্লক্ষণং ৪” (মন্কু) 
দশ বনু, (পুং) দশ বজ্জাাপি বন্ধ । রাবণ। 
দশবাজিন্‌ (পুং) দশ বাজিনে। রথে যত । চক্র । 
"্দৃশাশ্বং শ্বেতপন্নস্থং বিচিন্ত্োমাধিদৈবতং ॥” (চক্ধ্যান ) 
দশবার্ধিক (তি) দশনু বর্ষেন্থ তবঃ ঠঞ, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ | 
দশবর্ষভব, যাহা দশ বৎসরে হুয়। স্ত্িয়াং ভীগ্‌। 
“পরেশ ভূজ্যমানায়! ধনন্ত দশবাধিকী ॥” (যাল্ত" ) 
দশবান্‌ (পুং) মহাদেব । (ভারত ১৩।১৭।৪*) 
ঘ্রশবিধ (ক্রি) দশ বিধ! প্রকার যন্ত। দশ গ্রকার। 
*তেদত্তমসে। অষ্টবিধঃ দশবিধঃ মহ্থামোহঃ।” ( সাংখ্যকা*) 
মহামোহের ভেদ দশ প্রকার। 
দশবীর (ক্লী) দশ বীর! যক্্। সন্রভেদ, ফজ্ঞবিশেষ। “তদেত- 
চ্ছাক্ত্যানাং দশবীর মেষাং দশবীরা আয়ন্তে যু এতহপবস্তি” 
€ তাত" বা" ২৫৭1৪ ) 'তদেতদক্তং সন্ত্রং শক্ত্যানাং দশবীরং 
বীরয়ন্তমিত্রানিতি ।” ( ভাষ্য*) 
দশ্ত্রজ (পুং) খবিভেদ। “যাভিং কথং মেধাতিথিং যজ্তং 
যাভিরশং দশত্রজং* ( খব্‌ ৮1৮২০) 
দশশত (ক্লী) দশগুণিতং শতং। ১ সহম্্র সংখ্যা । ২ তৎসংখ্যেয়। 
দশশতনয়ন (পুং) দশশতং নককনানি যন্ত। ইন্ত্র। 
দশশতরশ্মি (পুং) দশশতং সহত্ত্রং রশায়োহন্ত | সুর্য । (হেমণ) 
দশশতাক্ষ ( পুং) দশশতং অক্ষীপি যন্ত । ইন্জ্র। 
দশশতাত্যি স্ত্রী) দশশতং অভ্যয়ে! হন্ত। ১ শতমুলী। 
২ শতাবরী। ( পারস্করনি* ) 
দশসপ্তা (স্ত্রী) দশ চ সপ্ত চঃঅস্যাং বিষণ তৌ। সামবেদের 
বিস্তাস ভেদে বিষ্ট,তি ভেদ । * 
দশসাহত্র (ক্লী) দশখুপিতং সহন্রং পরিমাপমন্ত অপ্‌ উত্তরপদ- 
বুদ্ধিঃ। ১ দশগুণিত সহত্্, অধুত, দশ হাজার । ২ তৎসংখ্যয়। 
“ভূতানাং দশসাহজং পর্িথেন সম্হৃতং ।” (হরিব* ২৫২ অ+) 
দশসাহত্তিক (ক্লী) দশসহশ্রাপাং গ্রমাপং অণ্‌ ততো! ঠএ. 
উত্তরপদবৃদ্ধিঃ । অযুতপরিমিত ভাগাদি। 
দশহর! (স্ত্রী) দশ অদত্তোপাদানহিংসাদি দশবিধানি দশ- 
জন্মকৃতানি বা পাপানি হরতীতি হৃ-অচ্‌ ততষ্টাপ্‌। ষ্ঠ 
মাসের গুরাদ্শমী, জৈঠীশুক্রা দশমীর নাম দশহর1, এই দিন 
গঙ্গার জন্ম দিন। 
“জোঠে মাসি ক্ষিতিসুতদিনে গুরুপক্ষে দশম্যাং 
হুন্ডে'শৈলারিরগমদিয়ং জাঞ্কবী মর্ভতালোকং। 
॥ ' পাঁপান্তচ্টাং ক্রতি চ ভিখে স। দশেত্যাহ্রাধ্যাঃ 
পুপ্যং দদ্যাদপি শগুণং কাজিমেধাধুতন্ত ৪” ( ভিথিতগ্ব" ) 
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দশগহরা 


জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমী। মঙ্গলবার হম্তানক্ষত্রে গঙগ। স্বর্স 
হইতে মর্ত্যলোকে আগমন করেন, এইজন্ড এইছিন অতিশয় 
পুপ্যজনক, এই তিথি নানাবিধ পাপ নষ্ট করে, এবং 
এই তিথিতে গ্গানদানাি করিলে বঝাজিমেধ যজ্পের ফল 
লাভ হয়। এই তিথিতে জাহুবী দশবিধ পাপ ও দশজম্মা- 
র্জিত পাপ হরণ করেন বলিয়া! এই তিথির নাম দশহুর| হই- 
যাছে। অদত্তের উপাদানঃ জবিধি পূর্বক হিংসা! ও পরদারসেবা 
এই ত্রিবিধ কায়িক পাপ? পাকুষ্য, অনৃত, পৈশুন্ত ও 
অসন্বন্ধ প্রলাপ এই চতুর্ষিধ বাক্জয় পাপ; পরজ্রব্যচিন্তন, 
মনে মনে পরের অমঙ্গল চেষ্টা, মিথ্যাভিনিবেশ এই 
ব্রিবিধ মানস পাপ। এই দশবিধ পাপ গঞ্গ। হরণ করেন, এই 
জন্থ জ্যোঠী শুরলাদশমীর নাম দশহর! হইফ়াছে | 
“আদত্তানাউপাদানং হিংস1! চৈবাবিধানতঃ। 
পরদারোপসেব। চ কায়িকং ত্রিবিধং স্বৃতং ॥ 
গারুষ্যমনৃতধৈনব পৈশুস্তঞ্চাপি সর্বাশঃ। 
অসম্বন্ধ গ্রলাগশ্চ বাজ্জয়ং স্যাচ্চতুর্বিধং ? 
পরদ্রব্যে্ষভিধ্যানং মনসানিষ্টচিস্তনং | 
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কন্মমানসং ॥ 
এতানি দশ পাপানি প্রশমং যাস্ত জান্কবি। 
সাতস্ত মম মে দেবি জলে বিষুণ্পদোত্তবে ॥ 
বিষ্ুপাদার্থস্ভূতে গঙ্গে ভ্রিপথগামিনি । 
ধর্শদ্রবীতি বিখ্যাতে পাঁপং মে হর জাহ্বি ॥ 
শরন্ধয়! ভক্তিসম্পন্ধে শ্রীমার্দেবি জাহুবি | 
অমৃতেনান্ধুন! দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাং ॥” (কৃত্যতত্ব*) 
দশহরার দিন গঙ্গাঙ্গান করিবার সময় এই মন্ত্র পড়িয়া 
নান করিতে হয়। যদি এই দশমীতে হস্তানক্ষত্রের যোগ 
হয়, তাহ! হইলে দশজম্মার্জিত দশবিধ পাপক্ষয় হয় এবং 
এ তিথি যদি মঙলগলবারে হয়, তাহ! হইলে দশবিধ পাপক্ষয়- 
পূর্বক শতঅশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। উজোষ্ঠটমাস বদি 
মলমাঁস হয়, তাহা! হইলেও টৈ্ঠমাসের শুরা দশমী তিথি- 
তেই দশহর। হইবে। এই স্থলে তিথিমাহাত্ম্যই গ্রবল। 
“জোষ্ঠে মাসি সিতেপক্ষে দশম্যাং হৃত্যযোগতঃ। 
দশজন্সা মহাগঙ্গ। দশ পাপহর। স্ৃতা ॥ 
শুরুপক্ষন্ত দশমী জোষ্ঠে মাসি দ্বিজোত্তম। 
হরতে দশ পাপানি তন্মান্দশহর! স্বৃত। ॥ 
জ্যেষ্ঠ শুরু দশম্যাংতু হন্তযোগেন জাহবী । 
হরতে দশপাপানি তশ্মান্দশহরোচযতে ॥” ( তিধিতন্ব" ) 
বদি দশমী তিথি উতয় দিনব্যাপিনী হয এবং পূর্বদিনে 
বদি হত্যা নক্ষত্র হয়ঃ তাহা) হইলে পুর্বাদিন দশহর। হইবে, 
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তিথি উভদ্ন দিন পাইলে পরদিনেই দশহর! হইবে এবং 
উভয় দিনব্যাপিনী তিথিস্থলে পূর্বদিন যদি মঙ্গলবার হয়, 
তাহ! হুইলে পূর্ববদিনই দশহর! হইবে, পরদিন কেবল 
তিথিতে প্লান করিতে হইবে । যদি এই দিন গলঙ্গাম্নান না 
করা যায়, তাহা! হইলে যে কোন নদীতে অর্থনান ও তর্পণাদি 
করিলেও মহাঁপাতক সদৃশ পাতক হইতে বিমুক্তি হয়। 
প্যাংকাঞ্চিং সরিতং প্রাপ্য দদ্যাদস্তাং তিলোদকং। 

মুচাতে দশভিঃ পাপৈঃ স মহাপাতকোপটমঃ ॥% (স্বন্দপু*) 

দশহরা তিথিতে গঙ্গামূর্তি প্রস্তুত করিয়া গঙ্গাপুজা 
করিতে হয়) দশহরাতে গঙ্গাপৃজা অবস্ঠ কর্তব্য এবং এদিন 
মত্ত, কচ্ছপ, মণ্ডক, মকরাদি জলচর, দ্বর্ণ, রজত প্রভৃতি 
দ্বার! গ্রস্ত করিয়া গঙ্গায় নিঃক্ষেপ করিতে হইবে । ইহাতে 
অসক্ত হইলে পিষ্টপ্বারা (পিটুলী) প্রীস্তত করিয়া দিতে 
হইবে এবং গঙ্গাতে থতগ্রদীপ জালাইয়া ভাসাইয়া 
দিবে এবং এই দিনযে কোন লোক "গং নমঃ শিবায়ৈ 
নারায়ণো দশহরায়ৈ গঙ্গায়ৈ নমঃ* এই মন্ত্র দিবারাত্র জপ 
করে, তাহা হইলে পঞ্চসহঅ দশধন্ম ফল লাভ: করে। 
দশহরার দিন গঙ্গাজলে থাকিয়া যিনি গঙ্গার স্তোত্রপাঠ 
করেন, তিনি অক্ষম বা দরিদ্র হন না। এইজন্ত দশহরার 
দিন দশবিধ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত গঙ্গান্নান অবশ্থ কর্তব্য । 
দশ! (কী) দশতীতি দন্শ.ক ততো! নলোপঃ বা দশ্ততে ইতি 
অচ্‌ তত ষ্টাপ্‌। ১ অবস্থা । ২ দীপবর্তি। 

*অপেক্ষতে ন চ স্নেহং ন পাত্রং ন দশান্তরং। 
পরোপকার(নিরতা। মণিদীপা ইবোত্তম1 ॥৮ (উদ্ভট) 

৩চিত্ব। ৪বন্ত্রাস্ত, বস্ত্রের শেষভাগ। এই দশা শব 

বনুবচনাস্ত। 

৫ কালকৃত গর্ভবাসাদি রূপ অবস্থা, এই দশ! দশটা । 
মন্ুষ্যের দশদশ! গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, পৌগণ্ড, 
যৌবন, স্থবিরতা, জরা, প্রাণরোধ, মৃত্যু, এই দশটা মনুষ্যের 
অবস্থা সকলেই এই দশার অধীন ( মোক্ষধর্ম্ে নীলকষ্ঠোক্ত ) 
কামরুত বিরহীদিগের অবস্থা ভেদ। এই অবস্থাও দ্রশটা। 
নয়নপ্রীতি, চিন্তা, সন্কপ্প, নিদ্রাচ্ছেদ, তন্ুতা, বিষয়নিবৃত্তি, 
লজ্জানাশ, উম্মাদ, মুচ্ছ! ও মরণ এই দশটা অনঙ্গদশ|। 
গ্রথম নায়ক দর্শন, তাহার পর তদ্বিষয়ক চিন্ত!, চিন্তা করিতে 
করিতে নারককে পাইবার সঙ্কর। এই সন্কল্প হইতে নিদ্রা 
হাস, নিদ্রা হীস হইলেই শরীর ক্ষীণ হয়, তখন আর উপ- 
(ভোগাদি কোন বিষয়ই ভাল লাগেনা, তখন আপন। 
হইতেই লঙ্জানাশ হয়) তাহার পর একেবারে উন্মত্ত হইতে 
হয়, উন্মাদ হইতে মূচ্ছ।। এই মৃচ্ছ1 হইতে মৃত্যু পর্য্যস্ত 
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ইইতে পারে। বিরহবর্ণন করিতে হইলে এই দশটী দশার 
মধ্যে ৯টা বর্ণন করিতে হয়, মৃত্যু বর্ণন করিতে নাই। 
প্দৃত্বানঃ সঙ্গসক্কল্প: জাগরঃ কশতারতিঃ। 
হবীত্যাগোন্মাদ মুচ্ছীস্ত। ইত্যনঙ্গদশ। দশ ॥ 
নয়নগ্রীতিঃ প্রথমং চিন্তাসঙন্ততোহথ সন্কল্প; 
নিদ্রাচ্ছেদস্তন্ুত। বিষয়নিবৃত্তিশ্তরপানাশঃ ॥ 
উম্মাদে! মৃচ্ছ। মুতিরিত্যেতাঃ শ্মর দশা দশৈব সাঃ 1” 
( অলঙ্কারশ।স্ত্র ) ৭ গ্রহগণের স্ব স্ব ফল বিপাক কাল- 
ভেদ রূপ অবস্থা; জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে। 
সত্যযুগে লাগ্নিকী দশা, ত্রেহাযুগে গৌরী দশা, দ্বাপর- 
যুগে যোগিনী দশ! ও কলিমুগে নাক্ষত্রিকী দশ! দ্বারা মনুষ্যের 
শুভাগুভ নির্ণীত হয়। এইক্ষণ অষ্টোত্বরী নাক্ষত্রিকী দশার 
বিবরণ বলা যাইতেছে । 
সুর্যের দশা ৬ বৎসর, চন্দ্রের ১০ বৎসর, মঙ্গলের 
৮ বৎসর, বুধের ১৭ বৎসর, শনির ১* বতনর, বৃহস্পতির 
১৯ বৎসর, রাহুর ১২ বৎসর ও শুক্রের ২১ বৎসর দশাভোগের 
কাল। ইহার মধ্যে প্রত্যেক দশারই অন্তর্দশা আছে। 
একটা চতুদ্ধোণ-_ক্ষেত্র অ্কিত করিয়৷ তাহাতে পূর্ববাদি 
অষ্টদিক চিহ্কিত করিবে, অনন্তর এ ক্ষেত্রের আটপ্দিকে 
পুর্ব হইতে আরম্ত করিয়৷ কৃত্তিকাদি নক্ষত্র স্থাপন করিবে । 
পূর্ব/দি চারিদিকে তিন তিনটা করিয়া ও অগ্র্যাদি চারি 
কোণে চারি চারিটী করিয়া নক্ষত্র বিস্তাশ করিবে। 
যথ। )--পূর্বিকে-_কৃত্তিকা, রোহিণী ও মুগশিরা এই 
তিন নক্ষত্র জন্মিলে রবির দশা) অগ্রিকোণে-- আদ্রা) 
পুনর্বন্থ, পুষ্যা ও অশ্লেষানক্ষত্র এই চারি নক্ষত্রে জন্মিলে 
চন্দ্রের দশা ;) মঘা, পূর্ববকস্তণী ও উত্তরফন্তরণী নক্ষত্রে 
জন্মিলে মঙ্গলের দশ! ; হন্ড1, চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখ৷ নক্ষত্রে 
জন্মিলে বুধের দশা ; অনুরাধা, জ্যোষ্ঠা ও মূলানক্ষত্রে জন্মিলে 
শনির দশ1) পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাট়া, অভিজিৎ ও শ্রবণা- 
নক্ষত্রে জন্মিলে, বৃহস্পতির দশা; ধনিষ্ঠা, শত্ভিষা ও 
পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্রে জন্মিলে রাছুর দশ!) উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী 
অশ্বিনী ও ভরণীনক্ষত্রে জন্মলে শুক্রের দশ! হয়। ' সুর্য, 
রাছু, মঙ্গল ও শনি ইহাদের দশাতে মনুষ্যের কেশ ) বৃহ- 
স্পতি, বুধ, চন্দ্র ও শুক্র ইহাদের দশাতে মঙ্গল হইয়। থাকে। 
বর্তমান শকাবাঙ্ক হইতে জন্মকালীন শকের অঙ্ক বিয়োগ 
করিলে যত বদর অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার প্রতি বৎসরে 
৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ গল ৩১ বিপল ২৪ অন্ুপল যোগ 
করিলে যত হইবে, তত বৎমর বয়স ধরিয়| দশ! নির্ণয় করিতে 
হইবে, ইহাকেই লীবনগুদ্ধি কছে। 
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জন্মকালে নক্ষত্রের বত দণ্ড পল অতীত হইয়াছে এবং 
যন দও পল অবশিষ্ট আছে, তাহা জানিয়! অনুপাত দ্বারা 
দশাকালে কত অংশ অতীত হইয়াছে এবং কত অংশ 
অবশিষ্ট আছে, তাহ। নির্ণয় করিতে হইবে । যেমন রোহিণী 
নক্ষত্রে কোন ব্যক্তির জন্ম হইলে ২ বৎসর অতীত হইয়াছে 
জানিতে হইবে, অবশিষ্ট চারিবংসর আছে, অবশিই চারি 
বৎসরের মধ্যে রোহিণীনক্ষত্রের যত দণ্ড পল গতে জন্ম হই- 
যাছে তাহাদ্বার! অনুপাত করিয়। কত অংশ অবশি্ আছে 
তাহা স্থির করিতে হুইবে। জন্মের প্রথমে ষে গ্রহের দশা 
হইবে তাহার ভোগকালের পর তৎপরবর্তী গ্রহের দশা 
ভোগ হইবে । যদি জন্মনক্ষত্রের পরিমাণ ৬* দণ্ড হয়, 
তাহা হইলে দশার ভুক্ত ও অবণি্ জানিতে অনুপাত না 
করিয়! নিয়লিখিত নির়মান্ুসারে ভুক্তাবশেষ স্থির করিতে 
পারা যাইবে। 

জন্মসময়ে নক্ষত্রের যত দণ্ড ও পল গত হইয়াছে, গুভ. 
গ্রহ দশ! হইলে তাহাকে ১॥ গুণ করিয়া, পাপগ্রহের দশা 
হইলে দ্বিগুণ করিয়া, গুণফলকে পুনর্বার দশ! পরিমাণের 
অঙ্গ দিয় পূরণ করিতে হইবে। 

পরে এঁ গুণফলকে ৩* দিয়া! ভাগ করিলে মান এবং 
মাসকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে বৎসর হইবে। এইরূপে দশার 
ত্ক্ত অংশ জানিয়! দশা পরিমিত কাল হইতে বিয়োগ 
করিলেই অবশি্ অংশ জানিতে পারিবে । জন্মনক্ষত্রের 
পরিমাণ ৬* দণ্ডের নুনাধিক হইলে অনুপাত. করিয়! 
দশাকালের তুক্ত ও অবশিষ্ট অঙ্ক স্থির করিবে। 

নক্ষত্রান্থুসারে দশাভোগের কালবিভাগ--কত্তিকা, রো- 
ছিনী ও মৃগশিরানক্ষত্রে জম্ম হইলে প্রথমে রবির 'দশ। 
হয়, এই দশার ভোগকাল ৬ বসর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে 
ছুই বৎসর, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ৬ মাস, নক্ষত্রের চারি- 
তাগের একভাগের নাম পাদ, এবং প্রতি দণ্ডে ১২ দিন ও 
প্রতি পলে ৯২ দণ্ড হইয়া থাকে । আদ্রা, পুনর্বস্থ ও 
পুষ্যানক্ষত্রে জন্ম হইলে চন্দ্রের দশ! হয়, এই দশার ভোোগ- 
কাল ১৫ বংসর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে ও বৎসর ৯ মাস। 
প্রতিপাদে ১১ মাস ৭ দিন ৩* দণ্ড, প্রতি দণ্ডে ২২ দ্দিন 
৩* দণ্ড এব প্রতিপলে ২২ দণ্ড ৩* পল জানিবে। ম্ঘা, 
পূর্বফস্তুী ও উত্তরফন্তুণীনক্ষত্রে জন্ম হইলে মঙ্গলের দপায় 
জন্ম জানিতে হুইবে। এই দশার পরিমাণ ৮ বওসর, ইহার 
প্রতি নক্ষত্রে ২ বংসর ৮ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ৮ মাস 
এবং প্রতি দণ্ডে ১৬ দিন ও গ্রতি পলে ১৬ দণ্ড হুয়। 

হস্তা, চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখানক্ষতে জগ্জ হইলে বুধের 


০ এব গজ ন্হী ৮৭ 
উঃ াোর:::75:554১:.....১ 


দশায় জন্ম হয়। এই দশার পরিমাণ ১৭ বতমর, ইহার 
প্রতি নক্ষত্রে ৪ বৎসর ও মাস, গ্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর 
২২ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি দণ্ডে ২৫ দ্বিন ৩* দণ্ড ও প্রতি 
পলে ২৫ দও ৩০ পলহয়। 

অনুরাধা, জ্যোষ্টা ও মূলানক্ষত্রে জন্ম হইলে শনির দশা 
হয়, এই দশাভোগ্যকাল ১* বৎসর। ইহার প্রতিনক্ষত্রে 
৩ বৎসর চারিমাস, প্রতি নক্ষত্রের পারে ১* মাস 
এবং প্রতি দণ্ডে ২* দিন ও প্রতি পলে ১৭ দণ্ড ভোগ 
হয়। 

পূর্ববাধাঢ়া, উত্তরাধাঢ়া, অভিপ্জিৎ ও শ্রবগানক্ষত্রে জন্ম 
হইলে বৃহস্পতির দশ! হয়, এই দশার পরিমাণ ১৯ বৎসর 
ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৪ বংসর ৯ মাস, গ্রতি নক্ষত্রের পাদে 
১ বংসর ২ মাস ১৫ দিন, প্রতি দণ্ডে ২৮ দিন ৩০ দণ্ড ও 
গ্রতিপলে ২৮ দণ্ড ৩* পল হয়। 

অন্তপ্রকার--বুহন্পতির স্থুলদশা ১৯ বংসর। এই দশা 
পরিমিত কালকে চারিতাগ করিয়। একভাগ পূর্ববাধাঢা- 
নক্ষত্রের ও অবশি্ তিন ভাগের সমষ্টি অর্থাৎ ১৪ বৎসর 
তিন মাসকে হইভাগ করিয়া একভাগ অর্থাৎ ৭ বৎসর 
১ মাস ১৫ দিন উত্তরাধাচানক্ষত্রের ও ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ 
দিন শ্রবণানক্ষত্রের বিভাগ জানিতে হইবে । অগ্নিপুরাণের 
মতে বৃহস্পতির দশাকে ৪ভাগ করিয়া! একভাগ পুর্ববা- 
যাঢ়ানক্ষত্রের ও অপর তিনভাগের সমষ্টির অর্ধেক উত্তরা- 
যাঢ়ানক্ষত্রের এবং অবশিষ্ট অর্ধেকের অর্ধেক অভিজিৎ 
নক্ষত্রের ও অপর অর্ধেক, শ্রবণানক্ষত্রের বিভাগ জানিতে 
হুইবে। যথ! পুর্ববাধাঢ়ায়, ৪ বংসর ৯ মাস, উত্তরাধাঢ়ায় 
৭বতসর ১ মাস ১৫ দিন, অভিঞ্জিতের ৩ বৎসর ৬ মাস 
২২ দিন ৩ দণ্ড ও শ্রবণায় ৩ বৎসর ৬মাস ২২ দিন 
৩৪ দণ্ড। 

ধনিষ্ঠা, শততিযা ও পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে 
রাহুরদশ। হয়, এই দশার পরিমাণ ১২ বৎসর ইহার প্রতি 
নক্ষত্রে ৪. বতনর, প্রতি নক্ষত্রেরপাদে ১ বংসর, প্রতি দণ্ডে 
২৪ দিন ও প্রতি পলে ২৪ দণ্ড হইবে। ূ 

উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণীনক্ষত্রে জন্ম 
হইলে প্রথমে গুক্রের দশা হয়। এই দশ! ভোগ্যকাল ২১ 
বৎসুর। ইহার প্রতিন্ক্ষত্রে ৫ বৎসর ৩ মাস, প্রতি নক্ষ- 
ত্রের পার্দে ১ বৎসর ওমাস ২২দ্িন ৩৭ দণ্ড এবং প্রতি 
দে ১ মাস ১ দিন ৩* দও-ও গ্রুতি পলে ৩১ দগু.৩৪ পল 
ভোগীহয়। প্রথমতঃ জঙ্গমনক্ষার হইতে দশ! . নিরূপণ কর! 
যাইদতছে। | 


$ 


দশা! [৪২৭ ] | দশা 


জন্ম নক্ষত্র দশ! 


৩ কৃত্তিক! 
৪ রোছিণী ( রবি 


৫ মৃগশির! 
৬ আদ্র! 

৭ পুনর্ধন্থ 
৮ পুস্থা 

৯ অশ্রেষা 
১০ মঘ! 

১১ পূর্ব্বফন্তূণী 
১২ 


পুরি 
১৩ হস্ত! 
১৪ চিত্ত! 


১৫ শ্বাতী বধ 


১৬ বিশাখা ) 
| খনি 


১৭ অন্ুরাধ! 
বৃহস্পতি 


ভোগ্কাল 


৬ বংখসর। 
চা ১€ বতনর। 


৮ বতংনর। 
১৭ বংলর। 


১৮ জোষ্ঠা 
১৯ মুলা 
২৯ পুর্ববাধাঢ়! 
২১ উত্তরাষাটা! 
* অভিজিৎ 
২২ অবণা ] 
২৩ ধনিষ্ঠ! 
২৪ শততিব! & রাহ 
২৫ পুর্ববভাদ্রপদ 
২৬ উত্তরভাদ্রপদ 
২৭ রেবতী 
১ অশ্বিনী 
২ ভরণী 
এই সকল নক্ষত্রান্ুসারে যে নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে সেই 
লক্ষত্র ধরিয়! দশ! নিরূপণ করিতে হইবে । 
দশাফল--রবির দশাতে চিত্তের উদ্বেগ, পরিভাপ, ধন- 
ছানি, ক্লেশ, বিদেশগমন, রোগণ্য়, অনিষ্টপাত, ছঃখ, 
ভীবনহানি, বন্ধন ও রাজপীড়! হইয়। থাকে। 
চন্দ্রের দশাতে--মনুষ্যের এরশ্বর্ধয,। ঘোটকাদিবাহন, 
রাজপৃজা।, রব, ছত্র, মঙ্জল, প্রতাপ, বীর্য বৃদ্ধি, মিষ্টাতোজন, 
পানীরপান ও উত্তমশধা। লাভ হয়। 
মঙ্গলের দশায়--ছ&লোক হইতে আত্মবিনাশ, বন্ধন, 
ভয়, চিন্তা, জর, বিকলত|, চৌরভীতি, অগ্নিভয়, বিবাদ, 
রোগ, অকীক্চি, গ্রতাপহা'নি ও ধন. বিনাশ হয়। 


১ বতসর। 


১৯ বৎসর 


১২ বতলর। 


২১ বৎসর। 


বুধের দশাতে--উত্তমাকামিনীনস্তোগ, ধনাগম, অতিশয় 
সুখলাত, বিবিধ শ্বর্যয, কোষাগার বৃদ্ধি ও মনোরথ পুর্ণ হয়। 

শনির দশাতে--অপবাদ, বধ, বন্ধন, আশ্রয়বিনাশ, 
চৌরভয়, অগ্নি, সর্প ও রাজতয়, আশাতঙ্গ ও কার্যযহানি হয়। 

বৃহুম্পতির দশাতে-_রংজ্যপ্রাপ্তি, ধনাগম, পুত্রলাভ, 
বিবিধ বস্তু ভোগ, ম্থখ ও ধন, ধান্তবৃদ্ধি, বিস্তা, সুখ্যাতি 
এবং লক্মীলাভ হয়। ৃ 

রাহর দশাকালে-_মনুষ্যের পত্বীর অপরাধ নিমিত্ত বিবাদ, 
বন্ধন এবং অক্ত্রাধাতের ভয়, অল্পপরাক্রম, অত্যন্ত কণ্ঠ, ধন 
ও কাস্তিবিহীনদেহ হয়। 

গুক্রেরদশার সময়-_মন্ত্রসিদ্ধি, প্রমদাসঙ্গজলাভ, অভিলাষ, 
পর্ণ, বদান্ততা, রাঁজপুজিত, হন্তী ও অশ্ব গ্রভৃতি ানারোছণে 
গমন, মনোরধ সিদ্ধি, অর্থসঞ্চয় ও রাজলক্মী লাভ হইয়া 
থাকে। স্থুলদরশীফলের বিষয় বল! হুইল কিন্তু গ্রতোক 
দশার মধ্যে অন্তর্দশ। আছে। অস্তর্দশার ফল অস্তার্দশার 
কালানুলারে হুইয়। থাকে । 

অন্তর্দশ!--ববির স্কুল দশা ৬ বৎসর, তাহার মধো ববির 
নিজ দশাস্তর ৪ মাস, চন্দ্রের ১* মাস, মঙ্গলের ৫ মাস, বুধের 
অন্তর ১১ মাস ২৪দিন, শনির অন্তর ৬ মাস ২*দিন,বুহল্পতির 
অন্তর ১ বৎসর ২০ দিন, রাহুর অন্তর ৮ মাস, গুক্রের অন্তর 
১ বতমর ২ মাস। রবির দশামধো রবির অস্তর্দশায় রাজদও্, 
মনন্তাপ, বন্ধন, বিদেশগমন, শরীরপীড়া ও নান। প্রকার 
ছঃখভোগ হয়। রবির দশাতে চন্ত্রের অন্তর্দাশায় মনুষ্ের 
শত্রনাশ, রোগশান্তি, বিত্তলাভ ও নানাবিধ মুখ হুইয়া 
থাকে। মতাস্তরে রবিরদশাতে চন্দ্রের অন্তর্দাশায় রোগ, 
শঙ্কা, ত্রাস, ইচ্ছাহানি, মনঃপীড়1 প্রভৃতি হুইয়! থাকে। 
রবির দশাতে মঙ্গলের অস্তর্দিশায় মনুষ্যগণ গ্রধান হইয়া 
মণিরত্ব ও প্রবাল প্রভৃতি লাভ করে। রবির দশাতে বুধের 
অস্তর্দাশায় মনুষ্য দারিদ্র ও দুঃখী হয় এবং সর্বগান্রে বিচ- 
র্চিক প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। আর নান! প্রকার 
পরীরের উপত্ত্রব হওয়াতে রেশ পায়। 

র্বিদশাতে শনির অন্তর্দশায় মনুষ্য রাঁজভয় প্রাপ্ত হইয়া 
স্বীয় শক্তিরহিত ও ধৈর্ধ্যহীন হয় এবং তাহার সকল 
কার্য বিফল হুইয়! যায়। মতাস্তরে-_-রবির দশাতে শনির 
অস্তর্দশায় মনুষ্যের সস্তাপ, বিত্ত বন্ধুনাশ, পরাজয় ও 
সকল কার্য নষ্ট হয়। 

রবির দশাতে বৃহস্পতির অস্তর্দশার মন্ুষোর সম্পত্তি 
বৃদ্ধি, রোগ শ্বান্তি, লোকের নিকট বিশ্বাম ও ধর্ম লাভ হয়। 
মতাস্তরে--রবির দশাতে বৃহস্পতির অন্তর্দশায় মন্ুযোর, ধর্শ 


দশ! [ 8২৮ ] দশা 


অর্থ ও সুখ লাভ হয়। এবং কুষ্টানিরোগের শাস্তি হইয়া সুখ 
ভোগ হয়। 

রবির দশতে রাহর অন্তদ্দশায় মন্ছষযোর রোগ, শোক, 
ভয়, মৃত্যু, বিত্তনাশ ও নানা প্রকার অশুভ হইয়। থাকে । 

রবির দশাতে শুক্রের অন্তর্দশায় মন্ুষোর শিরঃপীড়া, 
উদরাময়, অর, অতীসার ও শূল প্রভৃতি রোগ হইয়া শীঘ্র 
শরীর নষ্ট হয়। 

চন্দ্রের স্থূল দশারকাল ১৫ বৎসর । ইহার মধ্যে ছুই বৎসর 
১ মাস নিজের অন্তর্দশা এই সময়ে সম্পত্তি বৃদ্ধি, স্বর্ণভূষিত! 
স্ত্রীলাভ ও অতিশয় যশোবৃদ্ধি হয়। 

চক্দ্রের দশাতে ১ বৎসর ১ মাস ১* দিন মঙ্গলের অন্ত- 
দিশার কাল। এই সময়ে সর্বদ| কাল ও চৌরভয় এবং শরী- 
রের ক্রেশ প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব হইয়৷ থাকে। মতান্তরে 
চন্দ্রের দশাতে মঙ্গলের অস্তর্দশায় মনুষ্যের রক্তপিত্ত পীড়া 
ও চোরের ভয় হয়। 

চন্দ্রের দশাতে ২ বৎসর ৪ মাস ১* দিন বুধের অস্ত- 
দশার ভোগকাল। এই সময়ে গ্রতৃত্ব, সুথসম্পন্ভি, হস্তী, 
ঘোটকাদ্দিবাহন ও গোধনাদি লাভ হয়। 

চন্দ্রের দশাতে ১ বৎসরে ৪ মাস ২* দিন শনির অন্ত- 
দিশার কাল। এই মময়ে বুদ্ধিক্ষয় স্হৃড্দে বিপদ্‌ প্রভৃতি 
নানাবিধ অমঙ্গল হয়। মতান্তরে চন্দ্রের দশাতে শনির 
অন্তদ্দশায় রেশ, রাজভয়, বিপদ, শোক ও সম্পত্তিনাশ 
হইয়া! থাকে । ্‌ 

চন্ত্রের দশাতে ২ বৎসর ৭মাস ২* দিন বৃহস্পতির 
অন্তদ্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্য ধন, ধর্ম, সুখ, বস্ত্র ও 
অলঙ্কার লাভ করে। 

চন্দ্রের দশাতে ১ বৎসর ৮ মাসরাহুর অন্তর্দশার কাল। 
এই সময়ে সকল প্রকার রোগ, বন্ধুনাশ এবং উক্ত দশ! বিশিষ্ট 
ব্যক্তি কিঞ্চিংক।লের নিমিত্তও ন্থথী হইতে পারেনা । 
মতান্তরে অগ্রনিভয়, দুঃখ, শোক, বন্ধুবিচ্ছেদ ও ধনক্ষয় হুইয়! 
থাকে । ্‌ 

চন্দ্রের দশাতে ২ বৎসর ১১ মাস শুক্রের অন্তর্দশার 
কাল। ৬.৯ সময় মনুষ্য উত্তমান্ত্রীসঙ্গম, ধন, ধান্ত, মুক্তা” মণি 
গ্রভৃতি লাভ করিয়! ম্খী হয়। 

চন্দ্রের দশাতে ১* মাস রবির অন্তর্দশার কাল। এই 
সময়ে মনুষ্য রাজার অনুগ্রহ, সুখ ও অতুল ্রশ্বর্যযলাভ করে। 

মঙ্গলের স্থুলদশ। ৮ বৎসর । তাহার মধ্যে মঙ্জলের নিজ 
দশা ৭ মাস ৩ দিন ২৭ দণ্ড। মঙ্গলের এই নিজদশার সময় 
বন্ধুর মহিত কলহ, অগিদাহ ও শারীরিক পীড়া! প্রভৃতি হয়। 


মঙ্গলের দশাতে ১ বৎসর ৩মাস ২* দণ্ড বুধের অস্তদশ।র 
কাল। এই সময়ে নৃপ, চৌর, শত্রু ও শুঙ্গিজন্ত হইতে ভয় 
এবং নানাবিধ মনম্তাপ এবং জরা হয়। 

মঙ্গলের দশাতে ৮ মাস ২৬ দিন ৪* দণ্ড শনির অস্তর্দ- 
শারকাল। এইকালে ধননাশ, মনন্তাপ, হৃদয়পীড়া প্রভৃতি 
নানাবিধ দুঃখ হর । 

মঙ্গলের দশাতে ১ বদর ৪ মাস ২৬ দিন ৪* দণ্ড 
বৃহস্পতির অন্তর্দশার কাল। এই কালে মনুষা তীর্ঘযাত্রা, দেব 
্রাহ্মণপৃজ। প্রভৃতি সংকার্ধ্যকারী হয়। কিস্ত.এই সময় 
রাজতয় হইবার সম্তাবন?। 

মঙ্গলের দশাতে বুহস্পতির অন্তর্দশায়- মনুষ্য পুষ্প, ধৃপ, 
অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা দেবতা ও ব্রাঙ্গণের অর্চনা করে এবং 
রাজতুল্য সন্মান প্রাপ্ত হয়। 

মঙ্গলের দশাতে ১০ মাস ২* দিন রানুর অন্তর্দশার কাল। 
এই সময়ে অস্ত্রভয়, অগ্নি, চৌর, শক্রভয় ও বিত্তনাশ গ্রাড়ৃতি 
নান! প্রকার অমঙ্গল হইয়। থাকে । 

মঙ্গলের দশাতে ১ বৎসর ৬মাস ২* দিন শুক্রের অন্ত- 
দশ[র কাল। এই সময়ে ধনন।শ, রোগ, শক্রভয় নানবিধ 
উপদ্রব ও রাজভয় হুইয়৷ থাকে । 

মঙ্গলের দশাতে ৫ মাস ১* দিন রবির অন্তর্দশার কাল। 
এই সময়ে মন্ুষ্ের অহুল ধশ্ব্য্য, রাজসম্মান স্্রীলাত ও 
পদবুদ্ধি হয়। 

মঙ্গলের দশাতে ১ ৰখসর ১ মাস ১০ দিন চন্দ্রের অন্ত- 
দশ্যার কাল। এই কালে নানাগ্রকার সম্পত্তি, সুখ, মুজ্ধ। ও 
মণি প্রভৃতি ভূষণ লাভ হয়। 

বুধের স্ুলদশা ১৭ বৎসর তন্মধ্যে ২ বৎসর ৮ মান ৩ দিন 
২* দণ্ড তাহার নিজান্তর্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য ধন্ম 
উপার্জন করে, বুদ্ধিবৃদ্ধি, ধনলাভ, সৌভাগ্য ও অতুল 
এরশ্বর্য্য প্রাণ হয়। 

বুধের দশাতে ১ বৎসর ৬'মাঁস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড শনির 
অন্তর্দশ।র কাল। এই সময়ে মন্ুষয্যের বাতশ্লেম্মপীড়া, বদ্ধু- 
দিগের সহিত বিবাদ ও বিদেশ গমন গ্রভৃতি রেশ হইয়! 
থাকে । 

বুধের দশাতে ২ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন ৪* দণ্ড বৃহ" 
স্পতির অন্তর্দশর কাল । এই সময়ে মনুষ্য রোগ হইতে মু” 
শক্রভয়, বিনাশ, ধনাগম ও স্ুপুত্র লাভ করে। 

বুধের দশাতে ১ বসর ১০ মান ২* দিন রাহুর জন্তদদ- 
শার কাল। . এইফালে মন্থুযোর অকন্মাৎথ অগ্রিভয়, (রোগ, 
বন্ধন, বিস্তনাশ ও মহারেশ হয়।। | 
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বুধের দশাতে ৩ বৎসর ৩ মাস ২* দিন শুক্রের অস্তর্দ- 
শার কাল । এইকালে মনুষ্য ধনাঢা, পুলবান্‌ ও ধার্টিক হয়। 

বুধের দশাতে ১১ মাস ১* দিন রবির অন্তর্দীশার কাল) 
এইকালে মনুষ্য সুবর্ণ, প্রবাল ও বিপুল যশোলাভ করে 
এবং শ্রীমান্‌ ৪ পরধন প্রাপ্ত হয়। 

বুধের দশাতে ২ বৎসর ৪ মাস ১* দিন চন্দ্রের অন্তর্দশার 
কাল। এইকালে মনুষ্যের শত্রু ও শৃঙ্গিজন্ত হইতে ভয় উপ- 
গ্থিত হয় ও নানাপ্রকার কষ্ট হইয়া থাকে। 

বুপের দশাতে ১ বৎসর ৩ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড মঙ্গলের 
অন্তর্দশার কাল। এইকাঁলে মনুষ্ের শিরোরোগ, হৃদয়পীড়।, 
দস্যু ও তস্কর হইতে ভয় এবং জজ্ঘা ও পাদে পীড়া হইয়া 
থাকে । 

শনির স্থল দশা ভোগের কাল ১০ বৎসর। তাহার মধ্যে 
১১ মাস ৩দিন ২* দণ্ড শনির নিজান্তর্দশ! । এই সময়ে 
মনুষ্য খলবৃত্তি অবলম্বন করে এবং জ্লী ওপুক্রের নিকট 
নিগ্রহ, অর্থক্ষয়,। বক্ধুবিনাশ, বিদেশগমন ও মিথ্যাপবাদ 
প্রভৃতি প্রাপূ হয়। 

শনির দশাতে ১ বৎসর ৯ মাস ৩ দিন ২ দণ্ড বৃহস্পতির 
অন্তর্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য দেবতার প্রতি অনুরক্ত 
ও শান্ত প্রকৃতি হইয়া বিবিধ সম্পত্তিলাভ করে এবং তাহার 
শক্রনাশ হয়। 

শনির দশাতে ১ বৎসর ১ মাস ১* দিন রাহুর অন্তর্দশার 
কাল। এই সময়ে মন্নযোর বিদেশগমন, বদ্ধুবিদ্বেষ, মিত্রভয় ও 
অকন্মাৎ অগ্নিদাহ প্রভৃতি নানাপগ্রকার উপদ্রব হুইয়া থাকে । 

শনির দশাতে ১ বৎসর ১১ মাস ১* দিন গুক্রের অস্ত- 
দশার কাল) এইকালে মন্ুযোর বন্ধুসমাগম, ভার্য্যা ও বিত্ব- 
লাভ, সুখসম্পত্তি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। 

শনির দশাতে ৬ মাম ২৯ দিন রবির অন্তর্দশার কাল। 
এইকালে মমুষ্যের ধন পুত্র বিনাশ হইয়! হুঃখবৃদ্ধি হয় এবং 
জীবন ও বল নষ্ট হয়। 

শনির দশাতে ১ বৎসর "৪ মান ২* দিন চন্দ্রের অস্তর্দী- 
শার কাল। এইকালে মনুষোর বন্ধুবিচ্ছেদ, শ্্রীবিনাশ, কলহ 
ও নানাগ্রকার পীড় হইয়৷ থাকে। 

শনির দশাতে ৮ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড মঙ্গলের অস্ত- 
দশার কাল। এইকালে মন্ুষ্যের দেশত্যাগ, গীড়া ও নানা 
প্রকার ছুঃথ হুইয়! থাকে। 

শনির দশাতে ১ বখসর ৬ মাস ২* দিন ২* দণ্ড বুধের 
অস্তর্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য ভাগ্যবান ও সম্মানভাজন 
হুইয়| পুত্র-পৌত্র লাভ করে। 
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বৃহস্পতির স্থূল দশার পরিমাণ ১৯ বৎসর । তাহার মধ্যে 
৩বংসর ৪ মাস ৩ দিন ২* দণ্ড বৃহস্পতির নিজান্তর্দশা। 
এই সময়ে মনুষ্যের সংপুত্র, তপন্তা, সুখ্যাতি, পৌরুষ, সখ ও 
গজাশ্বাদি বাহন লাভ হয়। 

বৃহস্পতির দশাতে ২ বৎসর ১ মাস ১* দিন রানুর অস্ত- 
দশার কাল। এইকালে অকস্মাৎ ভয় ও রাজপীড়া প্রভৃতি 
উপদ্রব এবং বন্ধন ও মনস্তাঁপাদি শারীরিক ক্লেশ হইয়া থাকে । 

বৃহস্পতির দশাতে ৩ বৎসর ৮ মাস ১* দিন গুক্রের অন্ত- 
দিশার কাল। এইকালে শক্রভয় ও বন্ধুনাশ হইয়া নানা- 
গ্রকার রোগে এবং স্ত্রীবিয়োগ প্রভৃতিতে নানাপ্রকার 
হঃখ পায়। 

বৃহস্পতির দশাতে ১ বংসর ২০ দ্দিন রবির অস্থর্দশার 
কাল। এইকালে মিজ্রলাভ, ধনাঁগম, উত্তমান্ত্রীলাভ এবং 
রাজার গ্রিয়পাত্র হয়। 

বৃহস্পতির দশাতে ২ বৎসর ৭ মাস ২* দিন চস্্রের 
অন্তর্দশীর কাল। এই সময়ে উত্তমান্ত্রীলাভ ও শক্রতয় 
হয় এবং সকল প্রকার রোগমুক্ত হইয়! রাজতুল্য সন্মান 
লাভ করে। 

বৃহস্পতির দশাতে ১ বৎসর ৪ মাস ২৬ দিন ৪* দণ্ড 
মললের অন্তর্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য অতিশয় ক্রোধী, 
শত্রনাশক ও হস্তীর স্তায় ভীমদর্শন হয় এবং সৌভাগ্যযুক্ত 
হইয়া স্থখে কাল যাপন করে। 

বৃহস্পতির দশাতে ২ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন ৪* দণ্ড 
বুধের অন্তর্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্য কখন সুস্থ ও কখন 
অসুস্থ হইয়া কখন সখ ও কখন অন্থখ ভোগ করে) এই 
সমন্বে শত্র বৃদ্ধি হয় ও দেবপুজায় অনুরাগ জন্মে। 

বৃহস্পতির দশাতে ১ বৎসর ৯ মাস ৩ দ্িন ২ দণ্ড শনির 
অন্তর্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য বেশ! সহবাসে স্থখভোগ 
করে এবং বিস্তবিহীন হুইয়| সর্ব] অধর্ম কার্যে লিপ্ত হয়। 

রাছর স্ুলদশ! ১২ বৎসর । তাহার মধো রাতুর নিজের 
১ বৎসর ৪ মাস ভোগ কাল। এই সময়ে স্ত্রীবিয়োগ, বন্ধুনাশ, 
শত্রভয় ও অর্থনাশ হইয়। থাকে । 

রাছুর দশাতে ২ বৎসর ৪ মাস গুক্রের় অন্তর্দশাঁর কাল। 
এই সময়ে ব্রাহ্মণের সহিত মির্রতা, স্ত্রীলাত, বিশ্তসঞ্চয় 
ও বন্ধুগণের সহিত স্নেহবৃদ্ধি হইয়া! থাকে । 

রাহুর দশাতে ৮ মান রবির অন্তর্দশার কাল। এই কালে 
শক্রভয়, তয়ানক রোগ, অর্থনাশ, রাজভয়, অতিশয় ব্যথা ও 
শিরোরোগাদি নানাপ্রকার কষ্ট উপস্থিত হয়। 

রাছুর দশাতে ১ বৎসর ৮ মাস চন্দ্রের অস্তর্ঘশার কাল। . 


দশ! [৪ ৪৩০ 


এই সমগ্নে স্ ত্ীবিনাশ, কলহ, রেশ, পাপে অন্গরাগ, কুভোজন, 
বন্ধুবিচ্ছেদ ও রিপুভয় উপস্থিত হইয়! থাকে । 

রাহুর দশাতে ১০ মাস ২ দিন মঙ্গলের অন্তর্দাশার কাল। 
এইকালে মন্থষোর বিষভয়, অস্ত্রভয়, অগ্নিভয়, চৌরভয় এবং 
নানাবিধ ক্লেশ হয়। 

রাছর দশাতে ১ বৎসর ১* মান ২০ দিন বুধের অস্ত- 
দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের কফ ও বাতঘটিত রোগ 
এবং ভয়াবহ শিরঃপীড়। হইয়৷ থাকে । 

রাহুর দশাতে ১ বৎসর ১১ মাস ১* দিন শনির অন্তর্দ- 
শার কাল। এইকালে মনুষ্য বেশ্তাসহবাসে নিযুক্ত থাকিয়! 
বিভ্তবিহীন ও ধর্থত্রষ্ট হইয়া! থাকে । 

রাছর দশাতে ২ বদর ১ মাস ১৭ দিন বৃহস্পতির 
অন্ধর্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য রোগমুক্ত ও শত্রভয়- 
বিহীন হইয়া দেব! ও ত্রাঙ্মণপুঞজ্জাতে তৎপর থাকে এবং 
নাঁনা প্রকার ধন্ম উপার্জন করে। 

শুক্রের স্থুলদশা ২১ বৎসর। তাহার মধ্যে ৪ বৎসর ১ মাস 
শুক্রের নিজ অন্থর্দশার কাল) এই সময়ে মন্তুযা সুনীতি 
শিক্ষ। করিয়া কীন্তিলাভ করে এবং স্ত্রী ত্বারা সুখবৃদ্ধি ও 
অর্থলাভ হইয়৷ থাকে। 

গুক্রের দশাতে ১ বৎসর ২ মাস রবির অন্তর্দশার কাল; 
এইকালে মনুষোর চক্ষুরোগ, বন্ধন, মহাভয় ও সকল বিষয়ে 
অমঙ্গল হইয়া থাকে । 

গুক্রের দশাতে ২ বৎসর ১১ মাস চঙ্ত্রের অন্তর্দশার কাল। 
এইকালে মন্ুষ্যের নথে, দত্তে ও মস্তকে পীড়া হয় এবং বদ্ধু- 
জনের সহিত সর্ববদ। বিবাদ হইয়। থাকে । 

শুক্রের দশাতে ১ বঙদর ৬ মাস ২* দিন মঙ্গলের অন্ত- 
দশৃর কাল। এইকালে মন্ুষোর উত্তমা স্ত্রীলাভ ও ভূমি 
লাভ হইয়! থাকে এবং শরীরের বীর্যযহানি হয়। 

শুক্রের দশাতে ৩ বৎসর ৩ মান ২৭ দিন বুধের অন্ত- 
দশ হয়। এই দশাতে মনুষ্য উত্তম! স্ত্রীলাভ, ধনধান্তাদি 
সম্মান, শরীরের পুষ্টি ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হয়। 

শ্ুক্রের দশাতে ১ বৎসর ১১ মাস ১* দিন শনির অন্ত- 
দশার কাল। এই সময় মনুষ্য উত্তম নগরে, অতিমনোহর 
গৃছে, প্ুন্রী স্ত্রীর সহিত ক্রীড়াকৌতুক প্রভৃতি আমোদ 
করে এবং শক্রনাশ ও মিন্রলাভ হয়। 

গুক্রের দশাতে ৩ বৎসর ৮ মাস ২০ দ্রিন বৃহস্পতির 
অস্তর্দশার কাল। এই দুশাতে মনুষ্য উত্তমান্ত্রী ও ধনধান্য 
লাভ করে এবং শমর্নদা বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া সুখে কাল- 
যাপন করে। 


] দশ! 


শুক্রের দশ(তে ২ বৎসর ৪ মাস রাহুর অন্তর্দশার কাল। 
এইকালে বিদেশ গ্রমন, হুংখ, অন্ত্যজাতির সহিত সমাগম 
ও পাপকার্ষ্যে অনুরাগ হয়। 

এই সকল গ্রহগণের অন্ত্দশানুসারে ফলাফল স্থির 
হইয়৷ থাকে এবং দশাকালীন গ্রহগণের বলাবলের উপর 
ফলাফল নির্ভর করে। 

হরগৌরীদশ1__হরগৌরীদশ গণনায় হুর্যা, চন্তর, মঙ্গল, 
রাহু, বৃহস্পতি, শনি, বুধ, কেতু ও শুক্র এই প্রণালীতে 
গ্রহের গণনা করিতে হয়। এই দশাতে সমস্ত গ্রহের দশা 
ভোগের কালের সমষ্টি ১২০ বংসর। এই দশ! গণন। 
করিতে হইলে কর্তিক হইতে পূর্বফন্তনী পর্যাস্ত নয় নক্ষত্রে 
সুর্ধ্যা্দ নবগ্রহের দশার আরস্ত হয়, তৎপরে উত্তরফন্তণী 
হইতে নয় নক্ষত্র ও উত্তরাষাঢ়1 হইতে নয় নক্ষত্রে এক এক 
গ্রহের দশার আরপ্ত হইয়।থাকে। শুরুপক্ষে জাতব্যক্তির 
সঙ্থন্ধে এইরূপে কৃর্তিকানক্ষত্র গণনা করিয়া দশার আস্ত 
নিণয় করিবে । কুষ্ণপক্ষে জাতব্যক্কির সম্বন্ধে অশিনা 
হইতে গণনা কারয়। কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে কোন গ্রহের 
দ্শ। প্রথমে হইবে, তাহা নিশ্চয় করিবে। 

হরগৌরীদশাতে ৬ বৎসর রবির দশ, তৎপরে চন্দ্রের 
১ বৎসর, মঙ্গলের ৭ বৎসর, রাহুর ১৮ বংসরঃ বৃহস্পতির 
১৯ বৎসর, শশির ১৭ বংসর বুধের ১৬ বত্পর, কেতুর ৭ 
বতসর ও শুক্রের ২৭ বংসর দশাভোগ হয়। যে গ্রহের 
দশাতে যে গ্রহের অন্তর্দশা নিয় করিতে হইবে, এ ছুই 
গ্রহের দশাবর্ধ সংখ্যাকে পরস্পর গুণ করিয়া গুণফলকে দশ 
দিয় ভাগ দিলে যত ভাগফল হইবে, তত মাস এবং অব- 
শিষ্টাঙ্ককে ৩০ দিয় গুণ করিয়া! দশ দিয়! ভাগ করিলে যত 
ভাগফল হইবে, ততদিন অন্থর্দশা ভোগের কাল জানিতে 
হইবে, এইরূপে এই দ্শার অন্তর্দশ! নিরূপণ করিতে হুইবে। 

বিংশোত্তরী দশ।-_-এই বিংশোত্তরী দশাতে প্রথমে হুর্য্যের, 
তৎপরে চন্দ্র, মঙ্গল, রাহ, বৃহস্পতি, শনি, বুধ, কেতু ও শুক্র 
এইরূপ ক্রমে পর পরবর্তী "গ্রহের পরপর দশা! ভোগ হয়। 
এই বিংশোত্তরী দশা মতে রবির ৬ বৎসর, চন্দ্রের ১* বৎসর, 
মঙ্গলের ৭ বৎসর, রানুর ১৮ বৎসর, বৃহস্পতির ১৬ বৎসর, 
বুধের ১৭ বৎসর, কেতুর ৭ বৎসর, শ্ুক্রের ২* বৎসর দশা- 
ভোগের কাল। এই সকল গ্রহের দশাকালের সমষ্টি ১২, 
বৎসর, যাহার রাশিতে সমস্ত গ্রহের দশাভোগ হয়, সেই 
ব্যক্তি ১২* বৎসর জীবিত থাকে । 

এই দশাতে ও কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে দশার আরম্ভ হইয়! 
থাকে, তন্মধ্যে বিশেষ এই, যে ব্যক্তির ক্বত্তিকা উত্তরফন্তনী 


দশ 


প্র কে 


কিংব। উত্তরাধাচ়। নক্ষত্রে জন্ম হয়, তাহার গ্রাথমে রবির 
দশা। এইরূপে রোহিণী, হস্ত! ব! শ্রবণ! নক্ষত্রে জন্ম হইলে 
চন্ত্রের দশা । সৃগশিরা, চিত্রা ও ধনিষ্ঠ। নক্ষত্রে মঙ্গলের, 
আদ্রা, স্বাতি বা শতভিষ! নক্ষত্রে রাহুর, পুনর্বস্ু, বিশাখা ৰা 
পূর্ববভাত্রপদ নক্ষত্ে বৃহস্পতির, পুষ্যা, অনুরাধা ও উত্তর- 
ভাত্রপদ নক্ষত্রে শনির, অশ্লেষা, জোষ্ঠা বা রেবতী নক্ষত্রে ও 
মূলা বা অশ্বিনী নক্ষরে কেতুর, পূর্বফন্তুনী, পূর্বাধাঢ়1 বা 
পূর্বভাদ্রপদে বুধের এবং মঘা ব৷ ভরণী নক্ষত্রে জন্ম হইলে 
শুক্রের দশ! প্রথমে হইবে। ভৎপরে উপরিলিখিত 
ক্রমানুসারে পর পরবর্তী গ্রহের দশা পরে পরে হইবে। 

বিংশোত্তরী দশাতে এইন্ধপে অন্তর্দশার কাল নিক্মপণ 
করিতে হয়। যেগ্রহের দশাতে ষে গ্রহের অস্তর্দশ। স্থির 
করিতে হইবে, সেই ছুই গ্রহের দশাভোগের বর্ষনংখ্যাকে 
পরস্পর গুণ করিয়া ১২০ দিয়! ভাগ করিলে যত ভাগফল 
লন্ধ হইবে, তাহাই অন্তদ্ীশার বর্ধ। অবশিষ্ট অ্ককে ১২ দিয়া 
গুণ করিয়। এ গুণ ফলকে ১২৯ দিয়। ভাগ করিয়া ভাগফল 
যাহা হইবে, তাহা মাস, এইরূপে দগ্ডাদিও স্থির করিতে 
হইবে। 

আদ্রাদি অষ্টোত্তরী দশ!__-অষ্টোত্তরীদশ। গণনার প্রণালী 
প্রায় পুক্োক্ত নাক্ষত্রিকীদশার গ্তায়, ইহাতে এই মাত্র 
গ্রভেদ, যে নাক্ষত্রিকাদশাতে কৃত্তিক হইতে আরম্ভ করিয়। 
নর্ধ্যাদি গ্রহের দশ নিণয় করিতে হয়। এই দশাতে আড্রা 
নক্ষত্র হইতে আরস্ত করিয়া! দশ! স্থির করিতে হইবে । যথ1-- 
আদ্রাদি অষ্টোত্বরী দশ।। 

দশ। 


জন্মনক্ষ্র দশাভোগ্া কাল 


আদ্র! 
পুনর্বনথ 
পুষ্যা 
অশ্লেষ। 
মঘা 
পূর্ববফন্তনী 
উত্তরফন্তণী 
হন্তা 

চিত্র 

স্বাতী 
বিশাথ। 
অনুরাধ। 
জোষ্ঠা 

মুলা 


রবির ৬ বতসর। 


৭ চন্দ্রের ১৫ বৎসর । 


৮ বতনর 


মঙ্গলের 
ূ 
] 


? বৃথের ১৭ বৎসর 


[ ৪৩১ ] 


দশ! 


পূর্ববাধাঢ়া 
উত্তরাষাঢ়া 
অভিপ্জিং 
শবণ। 
ধনিষ্ঠা 
শতভিযা 
পূর্ববভান্রপদ 
উত্তরভাদ্রপ্ 
রেবতা 
অশ্বিনী 
তরণী 
কৃত্তিক! 
রোহিণী 
মুগশিরা ) 
এইরূপে অষ্টোত্তরীদশা স্থির করা যাইবে, অস্তর প্রত্যস্ত- 
দশার কাল নাক্ষত্রিকীরদশার স্তায়। কেবল স্থানে স্থানে 
ফলাফলের বিভিন্নতা আছে। 
ত্রিংশোত্তরীদশ। গণন। করিতে হইলে এইবূগে করিতে 
হয়। অষ্টোত্তরী নাক্ষত্রিকী দশার স্তায় জন্ম নক্ষত্রানুনারে 
প্রথমতঃ দশ! নিরূপণ করিতে হইবে। কেবল দশাতোগের 
কালের বিভিন্নতা আছে, নাক্ষত্রিকীদশ।তে রবির ৬ বৎসর, 
চন্ত্রের ১৫ বৎসর ইত্যা্ি। এই দশাতে যে কয়টী লক্ষত্রে 
জন্ম হইলে ষে গ্রহের দশ! হইবে, সেই গ্রহের দশাভোগের 
কালকে সেই কয়টী নক্ষত্রদ্বারা ভাগ করিলে যত বৎসর 
যত মান হইবে, তত বৎসর তত মাস সেই গ্রহের দশাভোগের 
“কাল জানিতে হইবে। 
যথা রবির ২ বৎসর, চন্দ্রের ৩ বদর ৯ মাস, মঙ্গণের 
২বৎসর ৮ মাস, বুধের ৫ বৎসর ৩ মাস, শনির ৩ বত্সর 
৪ মাস, বৃহস্পতির ৪ বৎসর ৯ মাস, রাহুর ৪ বৎসর, শুক্রের 
৫ বতনর ৩ মাসু ভোগ কাল। 
এই সকল দশার সমষ্টি ৩* বৎসর । স্থতরাং ৩* বৎসরে 
সমস্ত গ্রহের দশাভোগ শেষ হয়। দশাভোগ শেষ হুইলে 
পুনর্বার সেই সেই গ্রহের দশাতোগ হইয়া থাকে। 
ত্রিংশোত্তরী দশীফল--যাহার ঘে নক্ষত্রে জম্ম হইবে, 
সেই নক্ষত্রাবধি দশাকে জন্মদশ!, জন্মনক্ষত্র হইতে দশম 
নক্ষত্রের দশাকে কর্ম্ম্ূশ। ও জন্মনক্ষত্র হইতে যোড়শ নক্ষ- 
ত্রের দশাকে আধান দশ। বলে । যাহার যে বৎসরে জম্ম দশায় 
রবি বা বৃহস্পতি, কর্ণ দশায় রাহ বারি ও আধান দশায় 
বুধ বা শনি অধিপতি হয়, মেই বতসর তাহার মৃত্যু হইবে। 


১০ বৎসর । 


১৯ বংসর। 


১২ বদর 


২১ বংপর। 


দশা [৪৩২ ] দশা 


কোন ব্যক্তির কুত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হইলে গ্রাথম ২ বৎসর 
রবির দশা, তৎপরে ৫ বৎসর ৯মাস পধ্যস্ত চন্দ্রের দশা, 
তৎপরে ৮ বৎসর ৫ মাস পর্যাস্ত মঙ্গলের দশা, তৎপরে ১২ 
বৎসর ৮ মান বুধের দশ1, তাহার পর ১৬ ৰৎসর পর্াস্ত্র শনির 
দশা, তৎপরে ২* বৎসর ৯মাস পর্যন্ত বুহস্পতির দশ, 
তৎপরে ২৪ বৎসর ৯ মাস পর্যন্ত রাহুর দশা, তৎপরে ৩, 
বৎসর পর্য্যন্ত শুক্রের দশ! হইবে । এইরূপে ৩ বৎসর 
পর্যন্ত গ্রহগণ দশাভোগ করিবে, তৎপরে অর্থাৎ ৩* বৎসর 
পরে পুনর্বার এ সকল গ্রহের দশীভোগ হইবে। 

যাহার যে জন্মনক্ষত্র হইবে, তিনি তদন্থুসারে এইরূপ 
দশার কাল ও গ্রহনির্ণয় করিয়া! লইবেন। পরে প্র ব্যক্তির 
কর্মনক্ষত্রের দশ! গণন1 করিতে হইবে । যথা-__ষাহার কৃত্তিক! 
নক্ষত্রে জম্ম হইয়াছে, তাহার কর্মমনক্ষত্র ১২ উত্তরফন্তনী, প্রথমে 
মঙ্গলের দশ! এবং দশাভোগের কাল ২ বৎসর ৮ মাস, 
তৎপরে ৪ বৎসর ৩ মাস পর্যযস্ত বুধের দশা বৎসর যোগ করিলে 
৬ বৎসর ১১ মাস হয়। তৎপরে ১* বতমর ৩ মাস শনির দশা, 
তৎপরে ১৫ বৎসর পধ্যন্ত বৃহস্পতির দশা । তাহার পর 
১৫ বৎসর পর্য্যস্ত বাসর দশা, ততৎপরে ১৯ বতনর পর্যন্ত রাছর 
দশা) তৎপরে ২৪ বৎসর ৩ মাস শুক্রের দশা, ততপরে ২৬ 
ৰত্সর ৩ মাস পর্যন্ত কবির দশা, ভৎপরে ৩* বৎসর পর্য্যন্ত 
চক্তের দশা । 

পরে এ বাক্তির আধান অর্থাৎ যোড়শনক্ষত্রের দশা 
গণনা করিতে হইবে। 

কৃত্তিকানক্ষত্রে জাতব্যক্তির জ্যোষ্ঠানক্ষত্রই আধান 
নক্ষত্র, এই নক্ষত্রে প্রথমে ৩ বৎসর ৪ মাস শনির দশা, তৎ- 
পরে ৮ বৎসর ১ মাস পর্যন্ত বৃহস্পতির দ্শাভোগের কাল। 
তৎপরে ১২ বৎসর ১ মাস পর্য্যস্ত রাহ্থর দশা, তাহার পর 
১৭ বংসর ৪ মাস পর্যন্ত শুক্রের দশা, তৎপরে ১৯ বৎসর 
৪ মাস পর্যন্ত রবির দশা, ততৎপরে ২৩ বৎসর ১ মাস পর্যস্ত 
চন্দ্রের দশ, তাহার পর ২৫ বৎসর ৯ মাস পর্যন্ত মঙ্গলের 
দশা, ততপরে ৩” বৎসর পধ্যন্ত বুধের দশ! ভোগ হইবে। 

এইব্পে প্রতি নক্ষত্রে জাতব্যক্তির জন্ম, কর্ম ও আধান 
নক্ষত্রের দশা গণনা করিয়া! দেখিবে। যে কোন ব্যক্তির 
যে বর্ষেধখন্মন*তত্রর দশাধিপতি রাছু কিংবা! রবি ও আধান- 
নক্ষজের দশাধিপতি বুধ বা শনি হইবে, তাহা হইলে সেই 
ব্যক্তির সেই বৎসরে এই গণনান্থনারে মহৎ রিষ্ট জানিতে 
হইবে? এই দশা গণপনায় অভিজিৎ নক্ষপ্রেরও দশা 
গ্রণন। হয়। ্‌ 

এই ত্রিংশোকরী দশার গণনাদি সংঙ্ষে করিবার জদ্ত 


পপ ইশা সপ তি 
18351 ১৮১8 ৮ ০ 


একটী চক্র অঙ্কিত করা গেল, ইহ! দেখিয়৷ অন্যান্য নক্ষত্রের 
গণনা ফরিলে কাহার কত বয়সে কোন গ্রহের দশ! হইবে, 
তাহা জান! যাইবে। 
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নিতাদশা গণনা-_যে দিনেতে, নিত্যদশা! গণনা করিবে, 
সেই দিনের তিথি, বার ও নক্ষত্র ইহাদিগের অঙ্ক ও যাহার 
দশা গপনা করিবে, তাহার জন্ম নক্ষত্রাহ্ক, এই চারি অঙ্ক 
একত্র যোগ করিয়। ৮ দিয়! ভাগ করিবে। এইরূপ ভাগ 
করিলে যাহ! অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা! দ্বারা ফলনির্ণয করিবে । 
অবশিষ্ট ১ থাকিলে সেই দিনে রবির দশা, ২ থাকিলে চন্দ্রের 
দশা, ৩ থাকিলে মঙ্গলের দশা, ৪ থাঁকিলে বুধের, ৫ থাকিলে 
শনির, ৬ থাকিলে বৃহস্পতির, ৭ থাকিলে রাহুর, ৮ বা! শুন্ত 


থাকিলে শুক্রের দশ! হইবে । এই দশা প্রতিদিন গণনা করিয়া 
প্রতিদিনের গুভাশুত নিয় করিকে। 


দশ! 


উক্ত রূপ গণনার যে দিন হুর্যোর দশ1 হইবে, সেই দিনে 
বিত্তনাশ এবং চন্দ্রের দশায় ধর্ম ও অর্থলাভ, মঙ্গলের দশায় 
অন্ত্রাঘাত, বুধের দশায় সম্পদ্লাভ, শনির দশায় মন্দবুদ্ধি, 
বৃহস্পতির দশায় সম্পত্তি, রাহুর দশায় বন্ধন ও শুক্রের দশায় 
সর্ধ প্রকারে সুখ হয়। গর্গ গ্রভৃতি এই দশার ফল এইরূপ 
নিরূপণ করিয়াছেন । 

প্রকারান্তরে দিনদশ! গণনা ।-_ 

জন্মনক্ষব্রাঙ্ক চারি গুণ করিয়৷ তাহাতে যে দিনে দশা 
গণন। করিবে, সেই দ্রিনের তিথি ও বারাঙ্ক যোগ করিবে। 

পরে এযুক্তান্ককে ৯ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট অঙ্ক 
হবার দিনদশ। স্থির করিতে হইবে । এক অবশিষ্ট থাকিলে 
রবি, ২ অবশিষ্ট থাকিলে চন্দ্র, ৩ থাকিলে মঙ্গল, ৪ 
থাকিলে রাহ, ৫ থাকিলে বৃহস্পতি, ৬ থাকিলে শনি, ৭ 
থাকিলে বুধ, ৮ থাকিলে কেতু, ৯ বা শূন্ত থাকিলে শুক্র দিন- 
দশার অধিপতি হুইবে। এইরূপে প্রতি দিনদশ! গণন৷ 
করিয়। প্রতিদিনের শুভাগুভ ফল নির্ণয় করিবে। যেদ্দিনে 
রবির দশ! হইবে, সেই দ্রিনে শোক অথব। ক্লেশ হইবে, এই 
রূপ চন্দ্রের দশাতে শৌধ্য ও মনোবাঞ্।। সিদ্ধি, মঙ্গলের 
দশাতে অস্ত্র ও অগ্নিভয়, রাহুর দশাতে অর্থক্ষয়, বৃহস্পতির 
দশাতে স্ত্রীলাভ, শনির দশাতে ধনক্ষয়, বুধের দশাতে পুণ্য- 
কায, কেতুর দশাতে কার্যানাশ, শুক্রের দশাতে লাভ ও পুণ্য 
সঞ্চয় হইয়া থাকে | যে তিথিতে দশ! গণনা করিবে, যতক্ষণ 
সেই তিথি থাকিবে, ততক্ষণ সে দশান্্যায়ী ফল হইবে । তিথি 
পরিত্যাগে আর সেইরূপ ফল হইবে না। তখন পুনর্ধার 
গণন। করিয়া ফল দেখিতে হইবে। 

যোগিনী দশ।--ম্বীয় জন্মনক্ষত্রে তিন যোগ করিয়। ৮ 
দিয়া ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কানুসারে 
যোগিনী দশা জ্ঞাত হইবে । ১ অবশিষ্ট থাকিলে মঙ্গলার, ২ 
থাকিলে পিঙ্গলার, ৩ থাকিলে ধন্তার, ৪ থাকিলে ভ্রামরীর, ৫ 
থাকিলে ভদ্রিকার, ৬ থাকিলে উদ্ধার, ৭ থাকিলে সিদ্ধার, 
ও ৮ থাকিলে শঙ্কটার দশায় জন্ম জানিবে। 

মঙ্গলার দশাভোগের কাল ১ বৎসর, পিঙগলার ২ বৎসর, 
ধন্ঠার ৩ বৎসর, ভ্রামরীর ৪ বৎসর, ভদ্রিকার ৫ বৎসর, 
উক্কার ৬ বৎসর, সিদ্ধার ৭ বৎসর এবং শঙ্কটার ৮ বৎসর 
হইয়া থাকে। 

জন্মনক্ষত্রানুসারে যোগিনী দশ। নিরপণ--আ ভরা, চিত্রা ও 
শ্রবণানক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে মঙ্গলার দশা) পুনর্ববস্থ, 
স্বাতী ও ধনি্। নক্ষত্রে জন্ম হইলে পিঙ্গলার ; পুষ্যা, বিশাখা 
ও শতভিষ! নক্ষত্রে ধন্ঠার; অশ্বিনী অশ্লেষা। অনুরাধা ও 
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পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্রে আমরীর) ভরণী, মথা, জোষ্ঠ। ও উত্তর- 
ভাদ্রপদ নক্ষত্রে ভদ্রিকার) ক্ৃত্তিকা, পুর্বফস্তনী, মূলা ও 
রেবতীনক্ষত্রে উদ্ধার; রোহিণী, উত্তরফন্তনী ও পূর্ব্বাধাঢ়া 
নক্ষত্রে সিদ্ধার; মৃগশিরা, হস্তা ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম 
হইলে প্রথমে শঙ্ষটা যোগিনীর দশ। জানিবে। প্রথমে জন্ম 
নক্ষত্রছুসারে দশ! নির্ণয় করিয়া! জন্মনক্ষত্রের মানদও শির 
করিবে। পরে এ নক্ষত্রের যত দণ্ড ভুক্ত হইয়াছে এবং যত 
দণ্ড অবশিষ্ট থাকিবে, তাহ। জানিয়া তদ্দার! অগ্রুপাত করিয়। 
ভোগের কাল নির্ণয় করিবে । মঙ্গলাযোগিনী সর্বদ1 মচষ্ের 
মঙ্গল করেন, তাহার দশাতে প্রণয়, যশলাভ এবং সকল 
বিষয়েই শুভ হইয়। থাকে । 

পিঙ্গলাযোগিনী সর্বদ। মনুষোর নানাগ্রকার অশ্তভ বৃদ্ধি 
করেন, ইহার দশাতে মন্ুষ্যের ছুঃখ ও ধনাদি নাশ হইয়া 
থাকে । 

সর্বকল্যাণকারিণী ধন্তাযোগিনীর দশাতে সুখ, 
শ্রীবৃদ্ধি, প্রণয়, সম্মান ও ধনধান্থ।দি লাভ হুইয়! থাকে। 

ভ্রামরীযোগিনী সর্ধদ1 মনুষ্যকে নানাবিধ ছুঃখ প্রদান 
করেন, তাহার দশাতে বিদেশ গমন, ছুঃখ, কার্য্যনাশ, মনঃ- 
পীড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্রেশ হয়। 

ভদ্রিকাযোগিনীর দশাতে সুখ, লাভ, যশ, ধর্মভোগ, 
স্ত্রী, পুত্র ও সন্তোষ হয়। 

উক্কাযোগিনী সকল সময় মন্ষযযের শোকরুদ্ধি করেন, 
তাহার দশাতে নানাবিধ রোগ, ছুঃখ, ভয়, শোক, ধননাশ, 
শক্রভয় ও মনস্তাপ হুইয়৷ থাকে। 

সিদ্ধাযোগিনীর দশাতে ধন, ধান্ত, যশ, ধর্শ, সুখ, রাজ- 
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সিদ্ধি হইয়া থাকে । 
শঙ্ষটাযোগিনীর দশাতে জীবন সংশয় হয়, যদিও জীবন 
থাকে, তাহ! হইলে সর্ধদ1! রোগ, শোক, মনঃপীড়। ও নানা- 
প্রকার শঙ্কট উপস্থিত হ্য়। 
যোগিন্তন্তর্দশা--যাহার যত বর্ষ স্থল দশা হইবে, তত পরি. 
মিত অস্ককে সেই অস্কদ্বার গুণ করিয়া গুণফলকে ৩৬ দিয়! 
ভাগ করিলে যত ভাগফল হুয়, দেই পরিমাণ বৎসরাদি সেই 
সেই যোগিনীর অন্তর্দশা-কাল জানিবে। যে নকল যোগিনী 
গুভফল দেয়, অস্তর্দশায় তাহারাও শুভফল দিয়া থাকে। 
লাগ্রিক দশা--দশাজ্ঞ।ন দ্বারা সকল প্রাণীর গুভাশুত 
ফলের লময় নির্ণয় হইয়া থাকে । এই জন্ত দশ। নির্ণয় কর! 
আবশ্তক। আযুর্দায় গণনাগ্রণালীতে গণন। করিয়! যে গ্রহের 
'ঘত বর্ষদি নিণীত হইবে সেই গ্রহের তত বর্ষাদি দশাকাল 
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জানিবে। গ্রহ্গণ অবস্থান্থসারে স্বীয় স্বীয় দশাকালে শুভ।. 
শুভ ফণপ প্রদান করেন। লগ্র) রবি ও চন্দ্র এই তিনের 
মধ্যে যে বলবান্‌ হইবে, তাহার দশ! অগ্রে হইবে। তংপরে 
প্রথমতঃ যাহার দশ হইবে, তাহার কেন্ত্রস্থানে যে গ্রহ 
থাকিবে, তাহার দশ! জানিবে। 

কেন্ত্রস্থানে ছুই তিন গ্রহ থাকিলে তাহাদের মধো যে 
গ্রহ বলবান্‌ তাহারই দশ! অগ্রে হইয়৷ ক্রমশঃ বলবানের 
দশ] হইবে। 

প্রথম যাহার দশ। হইবে, তাহার কেন্্রস্থানে কোন গ্রহ 
না! থাকিলে কিংবা কেন্ত্রস্থানস্থ দশাভোগের পরে পণফরে 
অর্থাৎ দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও একাদশ স্থানে যে গ্রহ থাকিবে, 
তাহার দশ। জানিবে। পণফর গৃহে ছুই তিন গ্রহ থাকিলে 
অগ্রে বলবান্‌ গ্রহের দশাভোগ হয়, তাহার পর বলহীনের 
দশাভোগ হইয়। থাকে । একদ1] ছুই তিন গ্রহের বল সমান 
হইলে যে গ্রহের প্রদত্ত আযুর সংখ্যা অধিক হইবে, অগ্রে 
তাহার দশ! হইবে। তৎপরে ক্রমশঃ গ্রহ প্রদত্ত আযুর 
সংখ্যাধিক্য অনুনারে দশার পূর্ববর্তিত্ব জানিবে। ছুই তিন 
গ্রহের বল ও আযুর সংখ্যা সমান হইলে যে গ্রহের 
প্রদত্ত আযুর সংখ্যা অধিক হইবে, অগ্রে তাহার দশা 
হইবে, তৎপরে ক্রমশঃ গ্রহপ্রদত্ত আম়ুর সংখ্যার আধিক্য 
অনুসারে দশার পূর্ববর্তিত্ব জানিবে। ছুই তিন গ্রহের বল 
ও আযুর সংখ্যা! সমান হুইলে যে গ্রহ পৃর্ববে উদিত হইবে, 
তাহারই দশ! পূর্বে জানিবে। এইরূপে পর পর উন্দিত 
গ্রহের দশা পর পর হইবে । ূ 

গ্রহগণ শ্বক্ষেত্রে বা স্বহোরাদিতে কিংবা মিব্রক্ষেত্রে বা 
মিত্রহোরাদিতে থাকিলে দশাফল শুভ জানিবে। স্বক্ষেন্ত 
হোরাদিস্থিত ও মিত্রহোরাদি স্থিত গ্রহগণের নীচ হইতে 
উচ্চাভিমুখে গমনকালে তাহাদের দশাফল অতি শুভ জানিবে। 

নৈসর্গিকী দশ!-_বুহজ্জাতকে নৈসর্গিকী দশা এইরূপ 
লিখিত আছে--চন্ত্রের ১ বৎসর, মঙ্গলের ২ বৎসর, বুধের 
৯ বৎসর, শুক্রের ২* বৎসর, বৃহস্পতির ৯৮ বৎসর, রবির 
২০ বৎসর ও শনির ৫* বৎসর নৈসগঠিকী দশ।। স্বীয় 
স্বীয় দশাকালে গ্রহগণ শুভ হইলে দশাফল শুভ এবং গ্রহগণ 
অস্তভ হুইলে দশাফল অশুভ হইবে। 

গ্রহদশার অন্তে লগ্নের দশ ।--যবনাচার্ষ্যর মতে লগ্রদশাতে 
মনুষ্যের শুভফল হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌ বলেন, লগ্ন দশায় অশুভ ফল 
হয়। লগ্ন, চন্দ্র ও নু্ধ্য এই তিনটা যদি পূর্ণ বলবান্‌ হয়, তাহা! 
হহলে সত্যাচার্য্য মতে প্রথমে লগ্ন দশা! হইবে । আর সমবলী 
ন। হইলে তিনের মধ্যে যে বলবান্‌ হইবে, তাহার দশ| প্রথমে 
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জানিবে। দশাধিপতি নীচ স্থানে শক্রগৃহে কিংব! শক্র নবাংশে 
স্থিত হইলে সেই দশাকালে মনুষ্য অণ্ডভ ফল প্রাপ্ত হয়। 
দশাধিপতি গ্রহ পুর্ণবলবান্‌ ও পরমোচ্চস্থান স্থিত হইলে সেই 
দশর নাম সংপুর্ণ দশা, এই দশাতে আরোগ্য ও ধনবুদ্ধি হয়। 
দশাধিপতি গ্রহ যর্দি সংপূর্ণ বলহীন ও নীচরাশিস্থিত হয়, 
তাহা হইলে সেই দশার নাম রিক্তাদশ]। এই দশাতে মনধু- 
ষ্যের ধনপুল্র বিনাশ হয়। দ্শাধিপতি গ্রহ হ্বীয় উচ্চরাশিতে 
অবস্থিত হইলে যদ্দি তাহার কিঞ্চিৎ বল থাকে, তবে সেই 
দশার নাম পূর্ণাদশা। এই দশাতে মনষ্যের ধনবৃদ্ধি হয়। 
দশাধিপতি পরম নীচস্থানে স্থিত হইলে যদি-শক্রর নবাংশ 
স্থিত হয়, তবে সেই দশার নাম অনিষ্টফলা1 3১ এই দশাতে 
নানা প্রকার রোগ ও অনিষ্ট বৃদ্ধি হয়। 

রবির দশাকালে মনা নখ, দত্ত, চর্ম, সুবর্ণ, ক্রুরকর্ম্ম, 
পথ ও রাজ! এই সকল দ্বারা ধনলাভ করে এবং তেজ, 


ধৈর্য্য, উদ্যম, কীর্তি ও প্রতাপ বৃদ্ধি হয়। ভার্য্যা, পুত্র, ধন, 


অন্তর, অগ্রি ও রাজ! এই সকল হইতে আপদ্‌ হইয়৷ থাকে 
এবং পাপকর্মে অনুরাগ, ম্বীয় ভূত্যের সহিত কলহ, হৃদয় ও 
ক্রোড়স্থানে গীড়! হয়। 

চন্দ্রের দশাকালে মন্ুষা মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণ দ্বারা ধনলাভ 
করে; নিদ্রা, আলম্ত ও মৃছুত৷ বৃদ্ধি হয়) ব্রাঙ্গণের প্রতি 
ভক্তি জন্মে । কাত্তি বৃদ্ধি হয়, অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় হুইয়। 
থাকে এবং আত্মীয়ের সহিত শত্রুতা হ্য়। 

মঙ্গলের দশাতে মনুষ্য শক্রদমন, রাজ, ভ্রাতা, মহী ও 
উর্ণাবিশিষ্ট পণ্ড এই সকল হইতে ধন প্রাপ্ত হয়। মঙ্গল 
গ্রহ শুভ হইলে এই সকল ফশ হয়, অণ্ুভ হইলে পুত্র, মিত্র, 
স্ত্রী ও ভ্রাতা ইহার্দিগের সহিত শক্রতা এবং পণ্ডিত 
ও গুরু ইহাদের সহিত অপ্রণয় জন্মে। পরক্ত্রীলোভ, প্রহা- 
রাদি জনিত পিপাসা, রুধিরস্রাব, জ্বর ও পিত্তবিকার প্রভৃতি 
রোগ, পাপকার্যে আসক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত প্রণয়, 
অধর্মে প্রবৃত্তি ও উগ্রন্বভাব হুয়। 

বুধের দশায় বুধ গ্রহ শুভ হইলে সৌখা, দৌত্যকার্ধ্য দ্বারা 
মিত্র, গুরু ও ব্রাঙ্ষণের নিকট ধনলাভ এবং পণ্ডিত, 
প্রশংসা ও কীন্তিভাজন, কাংস, ম্ুবর্ণণ অশ্ব, পৃথিবী, 
সৌভাগ্য ও স্থখ লাভ হয়। বুধগ্রহ অণ্ডভ হইলে মনুষ্য 
উপহাস, পরসেবা, পরিশ্রম, বন্ধন, শোক ও পীড়াগ্রস্ত হয়। 

বৃহস্পতির দশাকালে-_বুহস্পতিগ্রহ শুভ হইলে মনুষ্য 
বিদ্ভাদি গুণ, সম্মান, প্রাছূর্ভাব, বুদ্ধি, কান্তি, গ্রতাপ, মাহাত্ম্য 
ও উদ্যমাদদি দ্বার! ধনলাভ) মুবর্ণ, অশ্ব, পুত্র, হ্স্তী ও 
বস্ত্র লাভ এবং গুণজ্ঞ রাজার সহিত প্রণয় ও তাহার 


দশাগুগ্গুলু 


স্নেহের পাত্র হয়। বৃহস্পতি অণ্ত হইলে শদ্বস্তর 
অনুসন্ধানে পরিশ্রম, কর্ণপীড়া ও অধার্মিকের সহিত শক্রতা 
জন্মে। শুক্রের দশাতে শুক্র শুভ হইলে মন্ুষ্যের গীতান্ুরাগ, হর্ষ 
সুগন্ধি ভ্রবা, অন্ন, পানীয়, বন্ধ, স্ত্রী, রত্ন, শরীর কান্তি, অভি 
শর্ষত দ্রব্য, জ্ঞান, প্রিয়বস্ত ও বন্ধু এই সকলের বৃদ্ধি হয় 
এবং ক্রয়বিক্রয়ে কৌশল ও রুষিকার্ধ্য দ্বার! ধনলাভ হয় 
শুক্র অগুভ হইলে রাজ।, ব্যাধ ও অধার্শিক ইহাদের 
সহিত শক্রত। এবং প্রিয় ব্যক্ষির বিনাশে শোকপ্রাপ্তি 
হয়। শনির দশাকালে শনি শুভ হইলে মনুস্য গর্দভ, ভদ্র, 
পক্ষী ও বুদ্ধান্ত্রী লাত এবং গ্রাম, নগর ও পুরী অধিকার 
করিয়। সম্মন লাভ করে। শনির দশায় শনি অগ্তভ 
হইলে শ্লেম্মা, বাযুকোপ ও মোহ প্রভৃতি বিপদ হয়, তন্দ্রা, 
নিদ্রা, আলম্ত ও পরিশ্রমার্দি দ্বার! ক্লেশ ও ভূত্য, সন্তান, স্ত্রী, 
ইহার্দের নিকট অপমান এবং অঙ্গচ্ছেদ ও গীড়াজনিত 
ক্লেশভোগ হইয়া! থাকে । যে গ্রহ জন্মকালে শুভ থাকিবে, 
সেই গ্রহ দশাকালে শুভ ফলগ্রদ্দান করিবে, অণ্ভ হইলে 
অণ্ডভ ফল গ্রদান করিবে এবং মিশ্র হইলে মিশ্রফল প্রদান 
করিবে। লগ্নাধিপতি গ্রহের দশানুরূপ লগ্নদশারও ফল হয়। 
গ্রহিগের দশাকালে দশাধিপতি ও অন্তর্দশাধিপতি 
উভয়ই ফল প্রদান করে, কিন্তু অন্তর্দশাধিপতি গ্রহগ্রদত্ব 
ফলই মনুষ্য ভোগ করিয়া থাকে । 
যোগিনী, বার্ষিকী, নাক্ষত্রিকী, লাগিকী, মুকুন্দা, বিংশোসত্তরী, 
ত্রিংশোত্তরী, পতাকী, হরগৌরী ও দিনদশা এই দশটী দশা 
আছে, ইহাদের মধো সত্যযুগে লগ্নদশা, ত্রেতাতে হরগৌরী 
দশা, দ্বাপরে যোগিনী দ্রশ! এবং কলিতে একমাত্র নাক্ষত্রিকী 
দশাই প্রধান। এই সকল দশ! যথাসম্ভব কথিত হইল। 
জ্যোতিষীগণ বলেন, পূর্বোক্ত বিবরণ দেখিয়া দরশাফলগণন৷ 
করিয়! জীবনের গুভাগুভ নির্ণয় করিতে পার! যায়। 
দশাকর্ষ (পুং) দশয়াবর্তা আকর্ষতি তৈলাদিকমিতি আক্ৃষ্‌- 
অচ্। ১ প্রদীপ। ২ বস্ত্রাঞ্চল,। 
দশাকর্ধিন্‌ (পুং) দশায় আকর্ষতীতি দশা-কষ-ণিনি। 
গ্রদীপ। . 
দরশাক্ষর (ব্লী) দশ অক্ষরাণি পাদেত্র। ১ গঙ্ক্তি নামক 
ছন্দোভেদ। “বরুণোদশাক্ষরেখ বিরাপমুদজয়ৎ” (শুরুযুভু* ৯৩৬) 
(ত্রি)২ং দশাক্ষরযুক্ত মন্ত্রভেদ। স্্িয়াং টাপ্‌। 
“্রশাক্ষরাবৈ বিরাট” ( শত" ব্রা" ১৯১।১।২২) অর্শ আদি- 
ত্বাদচ্‌, ততোডীপ্‌। ৩ ্ত্রীদেবতামন্ত্র। 
*“এষ| দশাঙ্ষরীবিগ্ক। সর্বসম্পদপ্রধায়িনী ॥” (তন্ত্রসার ) 
দশাগুগৃগুলু (পুং) ভাবগ্রকাশোকজ ওষধভেদ। প্রস্তত 


[৪৩৫ ] 


দশানন 


গ্রণালী--ত্রিকটু, চিতা, ত্রিফলা, মুস্তক এবং গুগৃগুলু এই 
সমস্ত সমভাগে লইয়। পাক করিয়! মাত্রান্যামী ভক্ষণ 
করিলে মেদোদোষ এবং কফ ও আমবাতজন্ত সমস্ত রোগ 
নষ্ট হয়। (তাবপ্রঃ) 
দশাঙ্গধূপ (পুং)১ অবগ্রহ পিশাচাদি নাশক ধৃপবিশেষ, 
এই ধূপ ব্রিদোষনাশক। [ধৃপ দেখ।] ২ পুষ্পদানের 
পর দেবতাদিগকে দীয়মান ধুপবিশেষ। মধু, মুস্ত, ঘ্বত, গন্ধ, 
গুগৃগুলুঃ অগুরু, শৈল, সরল, সিহল ও সিদ্ধার্থ এই দশটা 
দ্রব্য একত্র করিয়া চূর্ণ করিবে; ইহাতে দশাঙগধুপ প্রস্তত হয়। 
প্মধুমুস্তং স্যতং গন্ধে গ্রগ্গুন্বগুরূশৈলজং 
মরলং সিহলসিদ্ধার্থং দশাঙ্গধূপ উচ্যতে ॥” ( স্থৃতি ) 
আর এক প্রকার--কপুর, কুষ্ঠ, অগুর, গুগ্গুনু, চন্দন, 
কেশর, বাসক, পত্র, ত্বক, জাতীকোষ এই সকল দ্রব্য 
চূর্ণ করিয়া দ্বতের সহিত, মিশ্রিত করিয়া প্রস্তত করিলে 
দশাঙ্গধূপ হয়। 
"কপূরং কুষ্ঠম গুরুগুগ্গুলুমলয়োপ্তবং। 
কেশরং বাসকং পত্রং জাতীকোধষঞ্চউত্তমং ॥ 
সর্বমেতদ্‌ দ্বতযুতং দশাঙ্গধৃপঈরিতঃ ॥৮ (স্থৃতি) [ ধূপ দেখ। ] 
দশাঙ্গলেপ (পুং) প্রলেপ বিষয়ে দেয় দশাঙ্গযোগবিশেষ ) 
শিরীষ, যষ্টিমধু, তগরপাদিকা, রক্তচন্দন, এলাচি, জটামাংসী, 
হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা এই সকল পেষণ করিয় 
ঘৃতনংযোগে প্রলেপ দিলে বিসর্প, কুষ্ঠ, জর ও শোথ 
নষ্ট হয়। ( ভাবগ্র* ) 
দশাঙ্ুল (ক্লী) দশ অন্থুপয় ইব শিরা চিহ্ানি ফলত্বগুপরি 
সন্ত্স্ত অচ্। খর্ব,জ, ধর্ম । (ভাবপ্র“) এই ফলের উপর 
অঙ্কুলের মত শিরা চিহ্ন থাকায় এই ফলের নাম দশাঙ্গুলি 
হইয়াছে । দশ অঙ্কুলয়ঃ পরিমাণমন্ত ইতি তদ্ধিতার্ঘদ্বিগোঃ 
2 তশ্ঠ লুক্‌ মাসাস্তঃ অচ প্রত্যয়; | ২ দশাস্কুলপরিমিত। 
“সভূমিংসর্বতোবৃত্বাত্য তিষ্টদ্দশাঙ্ুলং” | ( খক্‌ ১৯1৯০।৯) 
'দশাহুলং দশাঙ্কুলিপরিমিতং দশং অত্যতিষ্ঠং অতিক্রম্য 
ব্যবস্থিতঃ ৷ (সায়ণ ) 
দশাধিপতি (পুং)১ জ্যোতিষোক্ত দশাপতি রব্যাদিগ্রহ, 
রবি প্রভৃতি গ্রহ দশাদিগের অধিপতি । দশানাং পদাতীনাং 
অধিপতিঃ। ২ দশ পদাতির অধ্যক্ষ, রাজনিযুক্ত সৈন্ত ভেদ, 
ইহাদিগকে জমাদার কা যায়। 
“সমানাননপানান্তে কার্যা থ্িগুণবেতনাঃ । 
দশাধিপতয়ঃ কার্যযাঃ শতাধিপতয়স্তথা ॥» (ভারত শা" ১০০) 
দশানন (পুং) দশ আননানি বদনানি যন্ত। রাবণ। দশ 
আননানি। দশবদন। এইরূপ সমাসে বলীবলিঙ্গ হয়। 


দশার্ণ 


"যুত্মৎ কৃতে খঞ্জনগঞ্জনাক্ষি ! 
শিরে। মদীয়ং বদি যাতি যাতু। 
লুনানি নুনং জনকাত্মজার্থে 
দশাননেনাপি দশাননানি ॥* ( উত্তট ) 
দশানিক (পুং) অন্ততে ইতি ভাবে ঘঞ্ আনোজীবনং 
তন্মিন হিতঃ আনিকঃ দশায়াং অবস্থাবিশেষে আনিকঃ। 
দণ্তীবৃক্ষ। (শবচ* ) 
দশাস্ত (পুং) দশায়াঃ অস্তঃ ৬তৎ। ১ বার্ধক্য । ২ বর্তিকান্ত। 
দশাষয় (পুং) দশ আময়! যন্মাৎ | রুদ্র 
দশাপবিত্র (ব্লী) দশ! বস্ত্াঞ্চলং পবিভত্রমিব। শ্রাদ্ধাদিতে 
দেয় বন্ত্রথণ্ড। শ্রান্ধাদিতে বন্ত্রধণ্ড দান করিতে হয়। 
“্দশ। পবিভ্রনামকে। ফেো৷ বস্্থণ্ড ভ্তেনোদগতোদ্রোথ- 
কলশমূলমধ্যে বিলভাগান্‌ মন্ত্রগতৈ স্ত্রিভিঃ শোধয়েৎ।» 
| ( তাণ্য* ব্রা" ১২) 
দশীর, বোশ্বাই প্রেসিডেদ্সির অন্তর্গত কাঠিবাড়ের ঝালবার 
বিভাগের একটী সামান্ত রাজ্য। ইহাতে ৭ খানি গ্রাম 
আছে। বাঁজন্ব প্রায় ৬০***, ইহার মধ্যে ১২৯৬৮ বুটাশ 
গবর্মেন্টকে করম্বরূপ দিতে হয়। ইহার পরিমাণফল 
২৬৫ বর্গমাইল । 
দশারুহ! (ভর) দশস্থ দিক্ষু আরোহতি অঙ্গৈর্বাপ্রোতীতি 
আরুহ-ক টাপ্‌। টৈবর্তিক]। 
দশার্ণ (পুং) দশ খণানি হর্গতৃময়েো! জলধার1 বা যত্র ততো 
রদ্ধিঃ। ( এত্যেধ তুযুটুন্ব। পা ৮৪1৬৫) ইত্যন্ত “প্রবৎসর 
কম্বল বসনার্ণ দশা নামৃণে ।” ইতি বার্তিকোক্ত্যা বৃদ্ধিঃ | দেশ 
বিশেষ, এই দেশ বিন্ধ্যপর্ব্বতের পুর্ববদক্ষিণদিকে অবস্থিত । 
বর্তমান দশান নদী প্রবাহিত স্থান। টলেমী এই স্থান 
দোসারন্‌ (1052102) নামে বর্ণনা করেন। মেঘদুত 
পাঠে জান! যায় যে, বিদ্দিশা নগরী এই দশার্ণের রাজধানী। 
[ বিদিশ! দেখ । ] 
*কিক্ষিম্ধকণ্টকম্থলনিষাদরা ই্রাণি পুরিকিদশার্ণাঃ 1৮ 
( বৃহত্স* ১৪।১৪ ) 
(ব্রি) তদন্তাভিজনঃ তন্ত রাজা! বা অণ্‌। ২ দশাণ- 
দেশবাসী । ৩. দশার্দেশের রাজ! । দশ অর্ণানি বর্ণানি 
যত্র। ৪ দশার্ট্রমন্্রবিশেষ। 
“দরশানামপি তত্বানাং সাক্ষীবেত্ত। তথাক্ষরং। 
দশাক্ষর ইতি খ্যাতো। মন্ত্ররাজঃপরাৎপরঃ ॥ 
সুপ্তবীজন্বভাবত্বাৎ দশার্ণ ইতি কথ্যতে।” 
(গৌতমীয়তগ্র ২ অ*) 
(তরী) ৫ নদীবিশেষ। বর্তমান নাষ দশাল,। 
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দশার্ণক [ দশার্ণ দেখ।] 
দশার্ণেয়ু (পুং) পৌরব রৌদ্রাঙবনৃপের পুত্রভেদ | 
(হরিবংশ ৩১ অঃ ) 
দশার্দ (ক্লী) দশানাং অর্ধং | ১ পঞ্চ সংখ্যা । ২ তৎসংখ্যয় । 
দ্শ-বলানি খয্মোতি খধ-অণ্‌। ৩ দশবল বুদ্ধ। (ত্রিকাণ্ড) 
দ্রশার্থ (পুং) ১ ক্রোবংশীয় ধৃষ্ট নৃপের পুত্রভেদ। ২ বৃষ 
নৃপপৌল্র। ৩ বৃষ বংশীয়। ৪ বুষিঃ বংশীয়দিগের অধি- 
কত দেশ। (পুং) ৫ বিষু। | 
“বিজয়োজয়সত্যসন্ধে! দশার্হঃ সাত্বতাং পতিঃ।* (বিষুণ্স* ) 
দশাবতার, বিষুর অসংখ্য অবতারের মধ্যে দশটা অব- 
তার অতি গ্রসিদ্ধ। এই দশটার নাম মত্ন্ত, কুর্ণ, বয়াহ, 
বৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথী রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কন্ধী। 
অবতারসমূছের মধ্যে এই দশটা অবতার জগতের অতি 
সঙ্কটকালে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন বলিয়া দশ-অবতার বলিলে 
এই দশটাকে বুঝায়। 
ভগবান্‌ বিষণ যখন যেখানে যেরূপে ষে জন্ত এই দশ 
সুর্তিতে দশবার ভূতলে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, নিয়ে তাহার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। 
১ম মত্ভ্াবতার ।--পোৌরাণিক কাল গণনান্ুসারে বর্ত- 
মান্‌ সময়ে শ্বেতবরাহ নামক কল্প চলিতেছে। ইহার পূর্বে 
কয়েকটা কল্প অতীত হইয়! গিয়াছে । প্রতি কল্পের অব- 
সান সময়ে এক একটী মহাপ্রলয় ঘটে। স্থষ্টিকর্ত| ব্রন্ধ! 
তখন ফোগনিদ্রা় অভিভূত হন। গ্রলয়ে ভূরাি চতুর্দশ 
ভুবন জলমগ্র হয় এবং বেদার্দিও বিনষ্ট হয়। শ্বেতবরাছ 
কল্পের পুর্বে যে কল্প ছিল, সেই কল্পগ্রবৃতি সময়ে যে গ্রলয় 
ঘটে, সেই সময়ে নিদ্রিত ব্রহ্মার মুখ হইতে €বদাদি পড়িয়! 
ষায়। হয়গ্রীব নামক জনৈক দানবপতি সেই সকল বেদ 
হরণ করিয়৷ লইয়৷ যায়| «এই প্রলয়ের অব্যবহিত পূর্বে 
দ্রাবিড় দেশে সত্যব্রত নামে অতিতেদ্রন্থী বিষুঃপরায়ণ 
এক রাজর্ষি রাজত্ব করিতেন। ইনি বলবিক্রমে ও 
তপন্তায় স্বীয় পিভৃপিতামহার্দি অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ ছিপেন। 
বর্তমান্‌ শ্বেতবরাহকল্নে এই সত্যব্রত্তই বিবন্বৎপুক্র শ্রান্ধ- 
দেবরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্‌ ইহাকেই মন্গপদে 
অভিষিক্ত করেন। এক সময়ে নৃপতি সত্যব্রত বিশালা- 
 বদরী নামক স্থানে এক পদে উত্ধবাহু হুইয়! তপন্ত! করিতে 
আরম্ভ করেন, পরে অধোমস্তকে অনিমেষ নয়নেও তপশ্চরণ 
করেন। এইরূপে সত্যব্রতের অযুতবর্ষ অতীত হইয়া গেল। 
অনস্তর এক দিন সত্াব্রত কৃতমাল৷ নদীতে (কোন কোন 
পুরাণ মতে তমসা! নদীতে) জআর্বন্কে পিতৃলোকের ঝ্ল 
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তর্গণ করিতেছিলেন। তর্গণ করিবার অন্ত তিনি যে জল 
তুলিতেছিলেন, তাহার মধ্যে হঠাৎ এক অগঞ্রলিতে জলের 
নহিত একটা ক্ষুত্র সফরী মতম্ত (পুঁটীমাছ ) উঠিল। দ্রাবিড়ে- 
স্বর জলাঞ্জলির সহিত মত্ম্তটাকে পুনরায় নদীতে ফেলিয়া 
দিলেন। মত্ম্তটা তখন করুণম্বরে বলিল, রাজন! আপনি 
দীনবৎমল ও পরমকারুণিক, আমি অতি হুর্বল, আপনার 
শরণাগত হুইয়াছি। মকরকুস্ীরাদি হিংস্রজস্তগণ আমার 
জ্ঞতিবর্গকে বিনাশ করিয়াছে, আমি সেই ভয়ে ভীত 
হইয়া আপনার আশ্রয় লইলাম, তবু আপনি আমাকে -এই 
নদীতেই ফেলিয়। দিলেন ?” 

দ্রাবিড়েশ্বর সতাব্রত তখন করণার্জ হইয়া পুনরা 
তাহাকে তুলিক্স। লইয়া রক্ষার্থ শ্বীয্ন কলমীর জলে রাখিয়! 
দিলেন, তৎপরে তর্পণাদি সারিয়! মত্য্য সহিত কলসীটা লইয়! 
নিজ আশ্রমে গেলেন। সেই দিন রাত্রিতে মতন্তটা এত 
বাড়িয়! উঠিল ষে, তাহার দেহ আর সেই কলসীতে ধরিল না। 
তখন সে কাতরতাবে রাজাকে জানাইল যে, আমি আর 
ইহাতে ম্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমাকে 
কোন একটী বিস্তৃত স্থানে রাখিয়া! দিন। রাজ! তখন 
তাহাকে মণিকচ্ছলে (অন্ত পুরাণ মতে কুপে) নিক্ষেপ 
করিলেন। মত্টী মণিকচ্ছজলে পড়িয়াই মুহূর্তমধ্যে 
তিনহস্ত পরিমাণে বাড়িয়া উঠিল এবং কাতর হুইয় 
বাজ।র নিকট বিস্তৃত স্থান প্রার্থনা করিল। রাও তাহাকে 
সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সেখানে পড়িয়াই তাহার 
দেহ বাড়িতে লাগিল ও ক্ষণ পরেই নরোবরের আদ্নতন 
পরিমাণে তাছায় দেহ বাড়িল। তখন সে আবার কাতর 
ভাবে রাজাকে বলিল, মহাত্মন্‌! আপন আমার রক্ষাভার 
লইয়াছেন, অথচ যে সকল জলাশয়ে আমাকে ফেলিতেছেন, 
তাহাতে আমার দেহ বৃর্ধিত হইলে শ্বচ্ছন্দে থাকিতে 
পারিতেছি না, অতএব আমায় এমন কোন জলাশয়ে নিক্ষেপ 
করুন, যাহার জলে আমি বদ্ধিত-দেহ হইয়া সুখে বাস 
করিতে পারি। 

রাজধি সতাব্রত ব্যাপার দর্শনে বিশ্ময়াপন্ন হইলেন এবং 
তাহাকে লইয়া হৃদ হইতে হ্ুদাস্তরে বেড়াইতে লাগিলেন। 
শেষে কোথাও তাহার স্থান সংকুলান ন! হওয়ায়, তিনি 
তাহাকে লই! সাগরে নিক্ষেপ করিতে চলিলেন। তখন 
সেই অলৌকিক সফরী রাজাকে বলিলেন, রাজন্‌! আমায় 
সমুদ্র জলে ফেলিবেন না, তাহা! হুইলে নিশ্চয়ই আমায় বল- 
বান্‌ লামুদ্রিক জন্ততে বিনষ্ট করিবে। আমি প্রাণভয়ে ভীত 


হইয়াই আপনার আশ্রক্ন লইয়াছি, আপনি এখন আশ্রয় । 
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দেওয়া দূরে থাক্‌, যেখানে আমার প্রাণনাশের সম্পূর্ণ 
সম্ভাবনা, সেই স্থানেই ফেলিতে যাইতেছেন ? 

রাজ। সফরীর বাক্যে হুতবুদ্ধি হইলেন এবং কিয়ংকাল 
মৌনভাবে থাকিয়াই বুঝিলেন ধে, এই মত্ম্ত কথনও সামান্ত 
মত্ন্ত নহে। ভগবান্‌ ব্যতীত একবূপ অলৌকিক দেহ্ধারণ- 
ক্ষমতা কি কোন-.জীবের সম্ভবে? ইহ! ভাবিয়া! রাজা 
মত্ম্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? আপনি আমায় 
এরূপে বিমোহিত করিতেছেন কেন? আপনি একদিনের 
মধ্যে সমস্ত হ্দসরোবরের অপেক্ষাও দেহায়তনবৃদ্ধি করি- 
লেন! ইহ! এঁশী মায়া ভিন্ন অন্ত কিছু সম্ভব নহে । আঁপনি 
বোধ হয় শ্বয়ং নারায়ণ, জীবগণের কোন মঙ্গলোদ্দেশেই এই 
জলচররূপ ধারণ করিয়! থাকিবেন। অতএব হে পুরুষে!- 
তম! আমি আপনার দাস, আমাকে এরূপে মায়! প্রদর্শন 
করিতেছেন, কেন? এখন কি জন্ত আপনি এই অদ্ভুত 
দেহ করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন। আপনার লীলা 
অবগত হইলেই চরিতার্থ হইব। 

তখন মত্স্তরূপী কছিলেন, “রাজন! আমিই নারায়ণ, জীব- 
রক্ষার্থ উপদেশ দিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আনিয়াছি। 
অদ্য হইতে সপ্ডতমদিবসে স্থাবর জঙ্গমাদি সমন্বিত এই জগৎ 
প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন হইবে । অতি ভীষণকাল আসিয়াছে, 
এখন আমার উপদেশানুসারে কার্ধয কর। কিস্থাবর,কি 
অঙ্গম, কি জড়, কি চেতন সকলেরই বিনাশ হইয়া যখন 
জগৎ প্রলয়্লে নিমগ্ন হইবার উপক্রম দেখিবে, তখন তুমি 
সমস্ত ওষধি, সকল বীজ, সকল প্রাণী-মিথুন ও খষিদিগকে 
লইয়া আমার অপেক্ষা করিবে। প্রলয়ের ভীষণ তরঙ্গমুখে 
আমি এক বৃহৎ নৌকা] প্রেরণ করিব। তুমি সমন্ত লইয়া! 
সেই বিশাল নৌকায় আরোহণ করিবে। তখন চতুর্দিক্‌ 
অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হুইবে। মহুধিগণের তেজোবলে 
সেই নৌক1] সেই আলোকহীন প্রলয়জলে ভ্রমণ করিবে, 
তাহার বিনাশ নাই। যখন প্রচণ্ড বাধুবেগে তরণী আন্দো- 
লিত হইতে থাকিবে, তখন আমি শৃঙ্গযুক্ত অলৌকিক 
শৃঙ্গী মত্ভরূপে উপস্থিত হুইব। তুমি তখন মহাসর্প 
রজ্জু দ্বারা আমার সেই শূঙ্গে নৌকা বন্ধন করিও। কমল- 
যোনির নিদ্রাবসান পর্যাস্ত তোমাদিগের সেই নৌকা লইয়! 
প্রলয়জলে ঘৃরিয়া বেড়াইব। সেই সময় তুমি আমার ব্রহ্ম 
নামের মাহায্মা জানিতে পারিবে । আমিই তাহ! বর্ণন 
করিম তোমায় আমার স্বরূপ জানাইয় দিব।” এই বলিয়া 
মত্ম্রূপী ভগবান্‌ অন্তহিত হইলেন। 

তৎপরে রাতধি সত্যব্রত হরির বাক্যানুমারে সমস্ত সংগ্রহ 


দশাবতার 


করিয়া সমুদ্রতীরে কুশাসন বিস্তারপূর্ব্বক সময় প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রলয়কারী মেঘসমূহ মুষল 
ধারে বারিবর্ষণ করিয়া সাগরের জল বর্ধিত করিয়! তুলিল। 
ক্রমে কুর্ষেযাদয় বন্ধ হইয়া গেল, সাগরের জলে পর্বত গ্রমাণ 
তরঙ্গ উঠিল এবং বেলাভূমি প্লাবিত করিয়! সমস্ত ভূভাগ 
ডুবাইতে ছুটিল। এই সময় তরঙ্গমুখে একথানি বিশাল তরণী 
আসিয়া! উপস্থিত হইল। রাজধি তখন হরিচরণ স্মরণ করিয়! 
মহধিগণের সহিত সমস্ত সংগৃহীত বস্ত ও প্রানী লইয়! 
নৌকারোহুণ করিলেন। এ দিকে পৃথিবী ডুবিয়! গেল। 
নৌক1 ভামসিতে ভাসিতে ছুটিল। কিছু পরে অযুত যোজন- 
বিস্তৃত শৃঙ্গযুক্ত স্থৃবর্ণময় এক মহামতন্ত সম্মুখে আবির্ভূত 
হইল। রাজধি ভগবানের আদেশ মত মহাসর্পের রজ্জুত্বার৷ 
সেই মতস্তের শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়া মধুস্দনের স্তব 
করিলেন। নৌক! বন্ধন হইলে মস্ত মহাবেগে এঁ নৌক! 
আকর্ষণ করিয়! বেড়াইতে লাগিলেন। 

এইরূপ ভ্রমণের সময়ে মত্ম্তমুখে রাজধি সত্ব্রত 
মংস্তপুরাণ, সাংখ্যযোগ ও আত্মতত্ব শুনিলেন। [ মহ্ম্যপুরাণ 
দেখ।] এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, নৌক। 
হমালয় পর্বতের নিকট উপস্থিত হইল। গ্রলয় জলে 
চরাচর বিশ্ব ডুবিয়া গেলেও অভ্রভেদী হিমালয়ের একটা 
শঙ্গের কিয়দংশ বিষুমায়ায় ডুবে নাই। মংস্ত সেই শৃঙ্গ 
দেখাইয়। রাজধি সত্যব্রতকে সেই শৃঙ্গেই নৌকা বাধিতে 
বলিলেন, রাজধিও তাহাই করিলেন। এই শৃঙ্গ তদবধি নৌবন্ধন 
নামে খাত হইল। মতগ্তরূপী নারায়ণ অন্তহিত হইলেন। 


অনন্তর গ্রলয়াবসানে বিধাত। যোগনিদ্রা হইতে উখিত' 


হইলেন এবং দেখিলেন, ভগবানের কৃপায় জগতের 'বীজ 
রক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্ত বেদ অপহৃত হইয়াছে । ব্রহ্ম! বেদ 
বিরহে কাতর হইয়া বিষ্ণুর শরণাপয় হইলেন। ভগবান্‌ 
তথন দানবেক্দ্র হয়গ্রীবকে সংহার করিয়! ব্রহ্গাকে বেদ 
প্রদান করিলেন। 

তৎপরে ভগবান মতস্তব্ূপ পরিত্যাগ করিয়া খষিবর্গের 
নিকট স্বপ্ধূপ ব্যাখ্যা করিলেন এবং বলিলেন, এই সত্যব্রত 
মন্থুরূপে আবিভূত হইয়া সুর, অস্থুর, নর প্রভৃতি পদার্থের 
স্য্টি করিবে। ইহার তীব্র তপোবলে জগছ্‌ৎপাদনশক্তি 
জন্মিবে। এই বলিয়া তিনি অন্তহিত হইলেন। 

এই সত্যব্রতই শেষে বর্তমান করে বিবস্বৎপুত্র শ্রাঙ্ধদেব 
নামে প্রাদুভূতি হন এবং বিষ্ণুর প্রসাদে বৈবস্বত নামে 
বর্তমান কলের সপ্তম মন্থ হইয়াছিলেন। 

২ক্স কুর্মশসবতার। এক দিবস হ্র্বাসা মুনি সম্তানক 
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দশাবতার 


বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় বিগ্তাধরবধূগণ তাহাকে 
পারিজাত ফুলের মাল! দিয় সন্বদ্ধনা করেন। মহষি দুর্ব(স! 
সেই মালাধারণ করিয়া যাইতে যাইতে পথে দেবরাজ ইন্জ্রকে 
দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকেই সেই পারিজাতমাল। 
প্রদান করিলেন। ইন্দ্র মহধিপ্রদত্ত মাল! কণ্ঠে ধারণ না 
করিয়! এরাবতের কুস্তের উপর রাখিলেন। শ্ররাবত 
পারিজাত গন্ধে প্রমত্ত হইয়। সেই মাল! শুগু দ্বারা নামাইতে 
গিয়। ফেলিয়! দিল। মহষি দুর্বাস! নিজ দত্ত মালার এইরূপ 
অমর্যযাদ! দেখিয়৷ কুপিত হুইয়। ইন্দ্রকে বলিলেন, বাসব ! তুমি 
গর্বিত হুইয়৷ আমার প্রদত্ত মালার এইরূপ অবমানন! করিলে, 
অতএব অগ্য হইতে তুমি শ্রীত্র্ট হইবে, তোমার স্বর্গ ও 
শ্রীহীন হইবে। হুর্ববাসার বাকা মিথ্যা হইবার নহে । লক্গ্মী- 
দেবী তৎক্ষণাৎ দ্বর্গ ও ইন্দ্রকে পরিত্যাগপুর্বক পাতালে 
বক্ষণালয়ে গ্রস্থান করিলেন। 

দেবতার! র্টগ্রী হওয়ায় যক্ঞাদি কার্ধ্য বিলুপ্ত হইতে 
লাগিল। অন্ুরগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। দেব- 
তার! যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। অনেকানেক দেবতা অস্ুর- 
যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন ইন্দ্র, চন্ত্র, বাধু, বরুণ 
প্রভৃতি প্রধান দেবতারা বিষম সঙ্কট উপস্থিত দেখিয়। জগং 
রক্ষার্থ পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কিন্ত কিছুস্থির করিতে 
ন! পারিয়। স্থমেরুশিখরাপীন ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। 

তাহার৷ ব্রঙ্গাকে স্ভব করিয়৷ সমস্ত ঘটন| নিবেদন করি- 
লেন। ব্রহ্ম ও সমস্ত শুনিয়। বপিলেন, এ বিপদে হরি ভিন্ন 
গতি নাই। চল সকলে তাহার শরণাপন্ন হই। এই বণিয়া 
সকলে বিষুণর নিকট উপস্থিত হুইয়1 স্তবে তাহাকে প্রসন্ন 
করিলেন। বিষু। বলিলেন, আমি তোমাদিগের বিপদ্‌ দূর 
করিব। এখন একটা কার্য কর। যতদিন ন! ম্থুসময় 
উপস্থিত হয়, ততদিন তোমরা দৈতোগণের সহিত সথাতাস্থাপন 
কর। এখন অগতের যে অবস্থ!, তাহাতে অমুত ভিন্ন অন্ত 
কিছুতে ইহার বিপদ্‌ দূরীভূত হইবে না, অতএব যাহাতে 
সমুদ্রমন্থন দ্বারা অমুত উৎপন্ন হয় তাহ! করিতে হইবে। 
এই অমুতসেবনে মৃতেও জীবন পাইয়া থাকে । সমুদ্রমস্থন 
সহজ ব্যাপার নহে । ক্ষীরোদসাগরে যাবতীয় লতাপাত। 
ওষধি নিক্ষেপ করিয়া মন্দরপর্ধতকে মন্থানদণ্ড এবং 
বাস্থকিকে রজ্ছু করিয়! সাগর মন্থন করিতে হইবে। ইহাতে 
দেবাস্থরে বৈরভাব থাকিলে কার্ধা হইবে ন। দেবানুরে 
একযোগে এ কার্য সমাধ। করিতে হইবে। অতএব তোমর! 
অনুরগণের সহিত সন্ধি করিয়৷ কার্যে প্রবৃত্ত হও। সাগর" 
মন্থনে মন্দরপর্বতের বেগ পৃথিবী সহ করিতে পারিবে না, 


দশ।বতার 


ক্রমশঃই রসাতলে যাইতে থাকিবে, তখন আমি কৃর্বরূপে 
মনারকৈ পৃষ্ঠে ধারণ করিব। এই মন্থনে নানারত্বসমুৎপন্ন 
হইবে ) তাহাতে লোভ করিও না, দৈত্যদিগের অসন্মতিতে 
কোন কার্ধ্য করিও না এবং কালকুট উৎপন্ন হইলে ভীত 
হইও না। এই বলিয়! নারায়ণ অস্তহিত হইলেন। 

তথন বলি দৈতাগণের অধিপতি । দেবগণ তাহার 
নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। বলিরাজ ইন্দ্রের নিকট 
সমুত্রমস্থনের কর্তব্তা ও উপকারিত| বুঝিয়৷ অরিষ্টনেমি 
গ্রভৃতি দানবেন্ত্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া! সন্ধিন্থাপন 
করিলেন এবং লাগরমস্থন করিয়। অমৃতোৎপাদনে বাগ্র 
হইলেন। 

তৎপরে হুরাস্থুর উভয় পক্ষ সাগরমস্থনে কতসংকল্প হইয়। 
মন্দরপর্বতকফে উৎপাটন করিয়া লইয়। ক্গীরোদসাগরাভি- 
মুখে চলিলেন। কিয়ন্দ'র গমন করিয়। তাহারা ভার সহা 
করিতে পারিলেন না, পথেই মন্বরকে ত্যাগ করিলেন। 
মন্দরগিরি পতিত হইয়া অনেকানেক ন্ুরান্ুর চূর্ণ করিয়! 
ফেলিল। এদিকে গরুড়বাহন বিষু সুরাম্থরদিগকে পুনরু- 
জীবিত করিয়া! মন্গরপর্ধতকে তুলিয়৷ গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন 
করিলেন। গরুড় পর্বত বহন করিয়া ক্ষীরোদ তীরে 
নামাইয়। প্রস্থান করিল। 

তৎপরে দেবগণ সমুদ্রকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশে বলি- 
লেন, বারিধে! আমরা অমূত উৎপাদনের নিমিত্ত তৌমার 
জণ মন্থন করিব, তুমি অন্থমতি কর। ক্গীরোদসাগর কহি- 
লেন, যদি তোমর! আমাকে অমুতের অংশ গ্রদান করিতে 
সম্মত হও, তাহ হইলে আমি মন্দরাদি ভ্রমণজনিত ক্লেশ 
সহা করিতে স্বীকার করি। দেবগণ তাহাতে সম্মত হই- 
লেন। তৎপরে উদ্ভোগ হইল। বাস্থৃকিকে রজ্জু ম্বব্ূপ 
করিয়! দেবগণ তাহাকে মনদরগাত্রে জড়াইয়! দিলেন। নার" 
য়ণ দেবগণকে বাস্থকির 'মুখভাগ ও দৈত্যগণকে লাঙ্গুলের 
দিকে ধারণ করিতে বলিলেন। দৈত্যের! বলিল, সেকি, 
আমরা বেদাধ্যয়ন করিয়াছে, অন্ত্রবিগ্ভায়ও আমাদের পটুতা 
আছে, আমাদের জন্মকর্মও অগ্রশন্ত নহে; আমরা সর্পের 
লাঙ্গুল ভাগ ধরিব কেন? শাস্ত্রে লিখিত আছে, সর্পের 
লাঙ্গুল ধরিলে অমঙ্গল হয়, অতএব আমর! তাহ! ধরিব ন1। 
হরিও ঈীষন্ধাস্ত করিয়! তাহাই অনুমোদন করিলেন। দেব- 
গণ লাঙ্গুলদেশ ও দৈত্যের! মুখদেশ ধারণ করিয়! মন্দরকে 
সমুদ্রঞজলে স্থাপন করিলেন। 

মন্থনকার্ধয আরম্ভ হইল। মন্দর দেবদৈত্যের বলে 
আকধিত হইতে লাগিল। মন্দরের বেগ সহ করিতে পারে 
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জলে এরূপ কোন আধার ছিল নাব! দেবান্ুরের বাহুবলও, 
মন্দরকে ধরিয়! রাখিতে পারিল না। মনর ক্রমশঃই সাগর 
গর্ভে প্রোথিত হইয়! যাইতে লাগিল। তখন সকলেই বিষণ্ন 
সুখে বিষুর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, বিষুও হুর্বিপাঁক 
বুঝিয়া৷ বৃহৎকায় কৃর্খরূপ ধারণ করিয়া! সাগরজলে প্রবিষ্ট 
হইয়া ভ্রাম্যমাণ মন্দরকে পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন এবং বিরাট 
মুক্তিতে মন্দরের উর্ধে অবস্থান করিয়া তাহাকে উদ্ধে আক- 
রণ করিয়৷ রাখিলেন। 

মন্থনের বেগে ক্রমে বান্থুকির সহস্র ফণ! হইতে অন্সি- 
শিখা ও ধূম নির্গত হুইয়৷ দৈত্যদিগকে আচ্ছন্ন ও হীনবল 
করিয়া ফেলিল। ভগবানের রুপায় মেঘ সকল বারি বর্ষণ 
করিয়! তাহাদিগকে কতকট! শাস্তি প্রদান করিল। 

তৎপরে প্রথমেই সধূম অগ্নির ন্যায় মহাবিষ কালকুট 
( অন্ত পুরাণের মতে সর্বশেষে ) উৎপন্ন হইল। এই বিষের 
আত্রাণে দেবাস্থর ও জগতের প্রাণী হতচেতন হইয়া! পড়িল; 
ইহা দেখিয়। বর্গ মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া! বলিলেন, 
প্রতো! এখন আপনি রক্ষা না করিলে চলে না, ত্রিভূবন 
ধ্বংস হয়। শিব জগতের গুভ কামনায় সেই কালকৃট পান 
করিয়। ফেলিলেন। বিষপ্রভাবে তাহার কণদেশ নীলবর্ণ 
ধারণ করিলে তিনি নীলকণ্ঠ নামে বিখ্যাত হুইলেন। 

শিবককপায় কালকুট অন্তথিত হইলে দেবদৈতা চৈতন্- 
লাভ করিয়া পুনরায় সাগরমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার 
গ্রথমে স্থুরভী নামক গাভী উৎপন্ন হইল। ব্রহ্গবাদী ধষিগণ 
তাহাকে গ্রহণ করিলেন। দেবতার! প্রীত্রষ্ট হওয়/য় তাহা- 
দের যজ্ঞ বিনষ্ট হইয়াছিল, এখন স্থরভীর দ্বতে সেই যজ্ঞ 
উদ্ধার করিবার জন্ত মহধিরা তাহার সেব। করিতে লাগিলেন, 
তৎপরে অশ্বরত্ব উচৈঃশ্রবা উখিত হইল। ইন্্র ও বলি উভ- 
য়েই তাহাকে লইতে চেষ্টিত হইলেন। বিষুণর পরামর্শে ইন্দ্র 
আপাততঃ তাহার লোভ ত্যাগ করিলেন। তৎপরে গজরত্ব 
এরাবত উথিত হইল। রাবত চতুর্দান্ত হস্তী। ইন্ত্র এই 
হস্তীকে গ্রহণ করিলেন। পরে অষ্টদ্দিগ্গঞ্জ, অষ্টকরিণী, 
গল্পরাগ ও কৌস্তভমণি উৎপন্ন হইল। কৌস্তভমণিটা বিষুঃ 
স্বয়ং বক্ষে ধারণ করিলেন। তৎপরে স্বয়ং লক্ষীদেবী উঠি- 
লেন, তৎপরে অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী কমলনয়না পরম- 
রমণীয়৷ আর একটী কামিনী উঠিলেন, ইহার নাম বারুণী বা 
ম্দিরা। নারায়ণের আদেশে দৈত্যেরা এই কন্ত! গ্রহণ করি- 
লেন। তৎপরে অমৃতকুস্তহস্তে ধন্বস্তরি উঠিলেন। দেব- 
দৈত্য অমৃত গ্রহণে বাগ্র হইলেন এবং দৈত্যেরা বলে তাহ। 
গ্রহণ করিল। নারাক্পণ তখন মোহিনী শ্তরীমূর্তি গ্রহণ করিয়া 
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দৈতাগণের নিকট অমৃতকুস্ত চাহিলেন। তাহার! মুগ্ধ হুইয়া 
কুস্ত প্রদান করিলে, বিষু, তৎসহ অন্তহিত হইলেন। ইতি 
মধো শিব সেই মোহিনীমৃষ্তি দেখিয়। আনঙ্গলিগ্সায় সুগ্ধ 
হইয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতে লাগিলেন। শেষে 
নারায়ণ তাহার ভ্রম ভাল্িয়। দিয়! বলিলেন, যাহ! হউক 
তুষি যখন যুদ্ধ হুইয়াছ, তখন আমি তোমাকে উপভোগার্থ 
দেহার্দ দান করিলাম। এই বলিয়। উভয়ে দেহার্ধ মিলাইয়! 
হরিহর মূর্তিতে প্রকাশিত হুইলেন। 

এদিকে দেবদৈত্যে অমৃত হত হইয়াছে দেখিয়া! যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেল। বান্থৃকি-নিশ্বাস-অর্জরিত দৈত্যের! পরার্জিত 
হইল। দেঁবগণ জয়ী হুইয়! বিষুলোকে গমন করিলেন ও 
অজর, অমর হইবার উদ্দেস্তে অমৃত পান করিতে লাগিলেন। 
সিংহিকানন্দন ঝাছু নামে এক দৈত্য গোপনে তাহাদিগের 
সহিত অমৃত পান করিল। চন্দ্র হূর্য্য তাহ! দেখিতে পাইয়! 
প্রকাশ করিয়! দিলেন । বিষু, তৎক্ষণাৎ রাহুর মস্তক স্থুদর্শনে 
ছেদন করিলেন। অমৃত তখন তাহার কঠদেশ পর্য্যস্ত গমন 
করিয়াছিল, কাজেই তাহার মৃত্যু হইল না। তদবধি তাহার 
সেই ছিন্ন মস্তক গগনপথে ঘুরিতেছে এবং স্থান কালান্থসারে 
চন্জনূর্ধ্যকে গ্রাস করিয়! থাকে । 

এইরূপে ভগবান কৃু্ধমৃর্ডিতে জগতের হৃতা লক্্মী উদ্ধার 
করেন। 

পুরাণাস্তরে কৃর্ণাবতারের বিবরণ এইরূপ,--ভগবান্‌ 
কারণঙলে শয়ান থাকিয়া স্বীয় গাত্রমল হইতে এক রমণী 
সথষ্টি করিলেন। এই রমনীই আস্ভাশক্তি। ভগবান্‌ ইহাকে 
অবলম্বন করিয়! ইহারই গর্ভ হইতে ব্রক্ষা, বিষুঃ ও মহেখর 
এই ঝিমুর্তিতে আবিভূতি হুইলেন। আগ্তাশক্তি তখন 
শবরূপে ভালিতে ভাপিতে ব্রদ্গার নিকট গমন করিয়া 
তাহার সহিত মিলিত হইতে চাছিলে তিনি চতুপ্দিকে মুখ 
ফিরাইয় চতুর্শ,খ হইলেন। তৎপরে তিনি বিষুর নিকট 
উপস্থিত হইলে তিনি একবারে প্রত্যাধ্যান করিলেন। অব- 
শেষে মহাদেবের সহিত মিলিত হইবার প্রার্থনা করিলে 
তিনি বলিলেন, আপনি শতবার দেহ পরিবর্তন করিতে 
পারিলে আমি আপনার সহিত মিলিত হইব। আস্ভাশক্তি 
তাহাই করিলে শিবশক্তির মিলন হইল। 

এইক্ধপে শক্তি পীহাপিত হুইলে, বিষ ব্রক্মাকে পৃথিবী 
স্থষ্টি করিতে বলিলেন। বঙ্গ! পৃথিবীর বীজ না পাইয়! 
নিশ্চে্ট রহিলেন। তখন বিষু কর্ণমল হইতে মধুকৈটভ নামে 
দৈত্যদ্বমকে উৎপাদন করিলেন। তাহারা জঙ্গিয়াই 
ব্রঙ্জাকে বধ করিতে ছুটিল। ব্র্ধ। স্বীত হুইয়। বিষ্ুরই শরণ 
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লইলেন। বিষু' দৈত্যকে বধ করিয়৷ তাহারই মেদ মাংসে 
পৃথিবী স্থষ্টি করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা! বীর পাইয়। 'মেদিনী 
সৃষ্টি করিলেন, কিন্ত জলের উপর পৃথিবী ভাসিয়। বেড়াইতে 
লাগিল। ব্রন্মাকে স্থির করিবার জন্য ধরাধর পর্বত 
স্থষ্টি করিলেন, কিন্তু পর্বতের ভারে পৃথিবী টমমল করিতে 
লাগিল। ব্রহ্ম! তখন বাসুকীকে পর্বত ধারণ করিতে 
বলিলেন, কিন্তু জল মধ্যে বাস্থকীর আধার কে 
হইবেন ভাবিয়। বিষ্ণুর শরণাপন হইলেন। বিষু$ তখন মহ! 
কৃর্ধমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বাস্থকীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন । 
পর্বতসহু পৃথিবী স্থির হইল। ব্রহ্মা আবার স্থাবরজঙ্গম স্থষ্টিতে 
মন দিলেন। 

৩য় বরাহ অবতার ।--পৌরাণিক কাল গণনান্গসারে চতু- 
দাশ মন্বস্তর বা সত্যত্রেতাদদিপরিমিত ৭১ দিব্য যুগে এক 
কল্প হয়। এই কন্নান্তে মহাপগ্রলয় ঘটে। চতুর্দশ মমুর 
মধ্যে স্বায়ভুব মনুই প্রথম। যখন স্থায়ভ্ভুব মন্তু প্রথম উৎ- 
পয হইলেন, তখন তিনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা! করেন, পিতঃ। 
আমি কিরূপে আপনার সেব! করিব? তাহ! আমাকে বলিয়! 
দিন। ব্রঙ্গা বলিলেন, বৎস, তুমি আপন ভার্ধ্যায় আত্মতুলা 
পুক্রোৎপাদন, পৃথিবীশাসন ও যক্তার্দি দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের 
আরাধনা কর। মনু কহিলেন, পিতঃ ! পুজ্রোৎপাদনের স্থান 
কোথ! ? পৃথিবী কোথায়? সমন্তই তে। জলে নিমগ্ন 
রহিয়াছে । মন্ুর কথা হইতে জানা যাইতেছে যে, তাহার 
জন্মকালে মহাপ্রলয় ঘটিয়৷ কোন এক কল্প অতীত হইয়াছে 
এবং তিনিই প্রথম মন্ুর্বপে জন্মগ্রহণ করিয়া! অপর এক করের 
আরম্ভ করিয়াছেন। ঠিক এই সময়ে বিষু। বরাহ্যৃত্তি 
পরিগ্রহ করেন। 

ব্রহ্মা মর মুখে পৃথিবীর জলমগ্নাবস্থা স্মরণ করিয়া 
ভাবিলেন, পৃথিবীর উদ্ধার করে কে? যিনি আমাকে 
সথ্টিকার্ষযে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই ভগবান্‌ নারায়ণ ভিন্ন 
আর কাহাকেও একার্ষে সমর্থ বলিয়া বোধ হয় না| ব্রহ্মার 
এই চিন্তাকালে তাহার নাসারন্ধ। হইতে একটী অনুষ্ঠ প্রমাণ 
বরাহ বহির্গত হুইল। ব্রদ্ধা তাহা! দেখিয়া! বিশ্ময়াপন্ন 
হইলেন। এঁশুকর ক্ষণকাল আকাশে থাকিয়াই এক বৃহৎ 
হস্তীর স্ায় বদ্ধিত হইয়া উঠিল। ব্রহ্গা এই অলৌকিক 
শুকর দেখিয়াই বুঝিলেন যে, নারায়ণ এই মায়াময় দেহ ধারণ 
করিয! উপনীত হইয়াছেন। এই সমগ্ন শুকররূপী নিজ দেহ 
পর্বতপ্রমাণ বাড়াইয়া বজ্ধ্বনির স্তায় গর্জন করিলেন । 
ব্রহ্মারদি তথন তাহাকে নারায়ণ বলিয়। নিশংসয়িতরূপে 
বুঝিতে পারিয়। বেদক্র্দ উচ্চারণপূর্বক তাহার ভ্ঞব 
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করিলেন। বরাহ দেব তখন তাহাদিগকে আঙখাস দিবার 
ছলে পুনরার গঞ্জধন করিয়া জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। 

যজ্ঞবরাহ ভগবান্‌ সাগরে প্রবিষ্ট হইয়! খুর দ্বারা জলধির 
একদিক হইতে অপরদিক্‌ বিদারণপূর্বক দেখিলেন, প্রলয় 
কালে তিনি কারণ সলিলে শয়ন করিয়! যে পৃথিবীকে 
ক্রোঁড়ে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ধরণী তখন রসাতলে 
রহিয়াছে । আদ্িবরাহ ইহা! দেখিয়া হ্বীয় বিশাল দস্তাগ্রে 
ধরণীকে বসাইয়া জল হইতে উত্থিত হইলেন। 

এই সময় এক দিনহৃর্য্যাস্ত সময়ে মরীচিনন্দন কশ্তপ 
হোমকার্ধ্য সমাপন করিয়া অগ্নিগৃছে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই 
সময়ে তাহার পত্ী দিতি কামপীড়িতা হইয়া তাহার নিকট 
উপস্থিত হইলেন। মহুষি কহিলেন, মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, 
এই সময়ের নাম রাক্ষপী বেলা, এ সময় ভগবান্‌ ভূতপতি 
ভূতগণের সহিত সর্বত্র বিচরণ করেন ও জ্রিনয়নে সর্বত্র 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া! থাকেন, এ সময় ভগবানের নাম ম্মরণ 
ভিন্ন অন্য কর্ম করিতে নাই, করিলে শুভ হয় না। দ্দিতি 
কহিলেন, নাথ আমি পুক্রব্তী সপত্বীগণের সৌভাগ্য দর্শনে 
নিতান্ত কাতর হইয়া! আছি, তাহাতে এখন মদনবেদন! উপ- 
স্থিত হইয়। বড়ই যাতন। দিতেছে, অতএব আপনি হুঃখিনীকে 
উদ্ধার করুন। কশঠপ পুনরায় সাস্বনা করিতে চেষ্টা পাইলেন, 
কিন্তু দ্রিতি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়! লক্জ1 পরিত্যাগপূর্ধব ক 
পতির বসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কশ্ঠপ পত্বীর এইরূপ 
আগ্রহ দেখিয়। ভগবান্কে স্মরণ করিয়া পত্রীর অভিলাষ 
পূর্ণ করিলেন। কশ্তপের সায়ংকালীন নিক্নম ভঙ্গ হইল এবং 
দিতির মন অন্ুতাপে জলিয়া উঠিল কণ্তপ প্রিয়াকে 
চিন্তাকুল দেখিয়া বলিলেন, পরিয়ে ! তোমার আপন চিত্তের 
অশ্ুদ্ধি, মুহূর্তদোষ, আমার নিয়ম ভঙ্গ এবং রুদ্রের অব- 
মানন! এই দোষ চতুষ্ট় ড্ান্ত তোমার এই গর্ভে হুইটা অপ. 
কষ্ট সন্তান জগ্সিবে। তাহারা লোক ও লোকপালদিগের 
পীড়াকর হইবে, অনর্থক প্রাণীহত্য ও স্ত্রীদিগিকে উৎপীড়ন 
করিবে এবং মহধিগণের কোঁপ উৎপাদন করিয়া ভগবানের 
হস্তে বিনষ্ট হইবে । তোমার এক পৌল্র জন্মিবে, সে হরি- 
পরায়ণ হইবে । দিতি শতবর্ষ গর্ভধারণ করিয়া হিরখ্যাক্ষ ও 
হিরপ্যকশিপু নামে ছুই যমজ পুত্র গ্রসব করিলেন। ইহার! 
পূর্বে জয় বিজয় নামে বৈকুষ্ঠের দ্বারী ছিল। একদা সনকাদি 
খষি চতুষ্য় নারায়ণদর্শনে উপস্থিত হইলে ইহার! তীহা- 
দিগকে বিবস্ত্র দর্শন করিয়। উপহাস ও বেন্র গ্রহার করে। 
সেই খষিদিগের শাপে জয় বিজয় হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্য কশিপু- 
রূপে দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল। 

ফা 
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অল্পকাল মধ্যে এ ছুই পুত্র মহাবলশালী হুইয়৷ দেবতাদিগের 
উপর আধিপত্য স্থাপন করিল এবং উভয় ভ্রাতা ব্রহ্মার 
আরাধন! করিয়৷ বরলাভ করিল। হিরণ্যকশিপু ব্রিভৃবনাধী- 
শ্বর হইল এবং হিরণ্যাক্ষ পৃথিবী জয় করিয়! শ্বর্গে গমন 
করিল। দেবতার! ব্রহ্ধবরে বলদৃপ্ত দৈত্যরণে পরাজিত 
হইলেন। হিরণ্যাক্ষ তখন জয়াভিলাষে সাগর মধ্যে বরু- 
ণের বিভাবরীপুরীতে উপনীত হুইলেন। বরুণ তাহার 
সহিত যুদ্ধ না করিয়! বলিল, আপনি অদ্ভুত বলশালী, দৈত্য- 
শ্রেষ্ঠ ও রণপণ্ডিত, সুতরাং পুরুযোত্বম ব্যতীত কেহ আপ- 
নাকে রখে সন্তষ্ট করিতে পারিবে না। আপনি তাহার 
নিকট গমন করুন, তিনিই আপনার দর্পচূর্ণ করিবেন । 
হিরণ্যাক্ষ কটুক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া বিষ্ণুর অনুসন্ধানে 
প্রস্থান করিল। নারদ তাহাকে বলিয়। দিলেন যে, বিষুং এখন 
রসাতলে অবস্থিতি করিতেছেন । 

হিরণ্যাক্ষ শুনিয়াই রসাতলে উপস্থিত হইল,--বিষুঃকে 
দেখিতে পাইল না, কিন্তু দেখিল, এক বুহৎকায় বরাহ দশ- 
নাগ্রে পৃথিবী ধারণ করিয়া উদ্ধে উঠিতেছে। তখন এই 
অদ্ুতকর্মনা বরাহকে দেখিয়া বিশ্মিত হইয়! দৈত্য-শ্রেষ্ 
তত্গ্রতি কটূক্কি বর্ষণ করিতে করিতে ধাবমান হুইল। 
আদিবরাহ কটুক্তি গুনিয়৷ তাহার গ্রাতি ভীম দৃষ্টিতে চাহি- 
লেন, তাহাতেই তাহার তেজ বিনষ্ট হইল। তৎপরে হরি 
পৃথিবীকে তুলিয়া! জলোপরি স্থাপন ও আপন আধার শক্তিঠে 
তাহাকে স্বির রাখিয়া অর্থ বরাহ ও অদ্ধ বিষু মূর্তিতে দৈত্যকে 
আক্রমণ করিলেন। উভয়ে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ব্রহ্গা 


'অন্তরীক্ষে থাকিয়া বলিলেন, “ছুট দৈত্য আমার নিকট বর 


লাত করিয়! দেবতারও অজেয় হইয়াছে, কিন্তু এখন লোক- 
নাশকারী অভিগ্জিৎ নামে মুহুর্তে অতীত হয়, অতএব 
আপনি উহাকে বিনাশ করুন।” নারায়ণ স্বয়ংই অনস্ত 
কালরপী, ব্রহ্মা তাহাকে মুহূর্তের উপদেশ দিতেছেন দেখিয়! 
তিনি ঈধদ্ধান্ত করিয়। সুদর্শন দ্বারা দৈত্যকে বিনাশ 
করিলেন। বরাহ অবতারে ভগবান্‌ এইরূপে ধরিত্রীর উদ্ধার 
করিয়াছিলেন। 

কালিকাপুরাণে এই বরাহ সঙ্বন্ধে একটা বেশ নূতন 
কথা 'পাওয়া যায়। ভগবান বরাহমৃত্তি পরিগ্রহ 
করিয়া হিরণ্যাক্ষ বিনাশ ও পৃথিবী উদ্ধার করিয়াও শাস্ত 
হইলেন না। মহাবরাহ তখন পৃথিবীতে উপরত হুইয়! 
বহুসংখ্যক সন্তান উৎপাদন করিতে লাগিলেন। সেই সকল 
মহাশৃকর পৃথিবীতে মহাউৎপাত আরম্ভ করিল। দেবতার! 
ইহাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া! পুররায় বিষুর তব 
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করিয়া তাহাকে কহিলেন, “আপনার এই মহাবরাহমূর্তি 
সংহার করন ও এই সকল উংপীড়ক প্রাণিদিগকে 
বিনাশ করুন।, বিষুর কহিলেন, একবার যে শক্তি 
তাহা হইতে নির্গত হইয়! পড়িয়াছে, আর তাহাকে তিনি 
সংহার করিতে পারেন না। সে শক্তি-দমনের জন্য তদ- 
পেক্ষা অপর কোন মহাশক্তির আবশ্তক। মহাদেব এজন্য 
অন্ুরুদ্ধ হইলেন। দেবতারাও তাহাকে অধিকতর শক্কি- 
সমন্থিত করিবার জন্ত আপন আপন শক্তি তাহাতে সঙ্গি- 
বিট করিলেন। মহাদেবও তখন অষ্টপদ্দ মহাকায় শরভ- 
মূর্তি পরিগ্রহ করি! মহাবরাহু ও তদ্বংশকে বিনাশ করিয়া 
পৃথিবীকে শান্ত করিলেন । [হিরণ্যাক্ষ দেখ।] 

ওর্ঘ নৃসিংহাবতার ।-_হিরণ্যাক্ষের ভ্রাত। ছিরণ্যকশিপু 
ব্রহ্মার নিকট কি দেবত|কি মানব কিংবা কোন স্থষ্ট 
প্রাণী তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না অথবা জলে 
স্থলে স্বর্গে বা আকাশে তাহার মৃত্যু হইবে না, এইরূপ বর- 
লাভ করে। এই বরপ্রভাবে সে আপনাকে অমর জানিয়। 
দেবতার্দিগকে উপেক্ষা করিতে ও তাহাদের প্রতি মহ! 
অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। সে ইন্ত্রাদি দেবতা কাহ।- 
কেও গ্রাহ্য করিত না, বিষুণর সহিত সর্বদ! স্পর্ধা করিত। 
ইহার একপুত্র প্রহ্লাদ অতি শৈশব হইতেই হরিপরা- 
সণ হুইয়। উঠে, এজন্য ছিরণ্যকশিপু তাহার উপর অতিশয় 
বিরক্ত ছিল। প্রহলাদের হরিভক্তি ছাড়াইবার জন্য 
হিরণ্যকশিপু তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ, বন্ধহস্ত 
পর্দে গুলে নিক্ষেপ ও হন্তিপদতলে নিক্ষেপ করে, 
কিন্তু ভগবানের কৃপায় সে সকল বিপদে উদ্ধার পাইয়া- 
ছিশ। দৈত্যপতি বিরক্ত হইয়! লিজ্ঞাসা করিল যে এরূপ 
বিপদে সে কিনূপে রক্ষা পাইতেছে? বালক প্রহনাদ 
তাহাকে বলিল, “ভগবান্‌ বিষ্ণই তাহাকে উদ্ধার করিয়া 
থাকেন। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বদর্শা ও সর্বজ্ঞ | দৈত্যপতি 
বলিল, সে কি? তোর হরি সর্ধব্যাপী? তবে কিসে 
এই মর্শরপ্রস্তর স্তস্তেও আছে? প্রহ্নাদ দৃঢ়তা সহ- 
কারে বলিল, “নিশ্চয়ই ভগবান্‌ উহাতে আছেন” তখন 
দৈত্যপতি মে কথায় অবিশ্বাস করিয়া পুত্রকে মিথ্যাবাদী 
বলিয়! তর্ছাকে হরি-উপাসনা হইতে নিবুত্ত করিবার জন্য 
বলিল, “আচ্ছা! এই স্তস্ত আমি দ্বিথও করিতেছি, কৈ দেখি, 
তোর হরি উহাতে কেমন করিয়! আছে এই বলিয়! 
: দৈত্যপতি খঙ্গাঘাতে স্তস্ত দ্বিথণ্ড করিয়া ফেলিল। আশ্চ- 
ধ্যের বিষয় এই ভগবান্‌ ভক্তবাক্য, তক্তবিশ্বাম ও ভক্তের 
প্রাণ রক্ষার্থ তৎক্ষণাৎ অর্ধসিংহ ও অর্ধনরাকার দেহ ধারণ 
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বাকাও সফল হইল। 


দশাবতার 





করিয়া সেই দ্বিখণ্ডিত স্তম্ভ মধা হইতে আবির্ভূত হইলেন 
এবং আর উপেক্ষ! না করিয়া দৈতাপতির কেশাকর্ষণ- 
পূর্বক স্বীয় উরুত্বয়ের উপর ফেলিয়। নথরদ্বারা তাহার কুক্গি 
বিদারণ করিয়! তাহাকে বিনাশ করিলেন। তখন সন্ধযাকাল। 
দৈতাপতি এইরূপে তখনকার অস্ষ্ট এক অভিনব জীব!- 
কার মৃত্তির উরুতে সন্ধ্যার সময় গ্রাণত্যাগ করিল। ব্রদ্ষ- 
[গ্রহলাদ ও হিরণ/কশিপু দেখ। ] 

ভগবান্‌ এইরূপে চতুর্থ অবতারে নৃসিংহ মৃত্ত ধারণ 
করিয়া ভক্তপ্রাণ রক্ষা ও পৃথিবীকে দৈত্যের কবল হইতে 
উদ্ধার করেন। 

৫ম বামনাবতার।-নৃসিংহাবতারে যে গ্রহলাদের 
কথ। বল! হইয়াছে, তাহার পৌন্র বলি অতিশয় ধার্শিক 
ছিলেন, তাহার ধর্ম বুদ্ধিতে প্রীত হইয়। ভগবান্‌ তাহাকে 
প্রিলোকের আধিপত্য প্রদান করেন। এই আধিপত্য 
লাভ করিয়৷ তিনি অতিশয় দানশীল হইয়া উঠেন। তাহার 
নিকট কোন অর্থ বিমুখ হইত না। তীহার স্তায় 
স্ুশানক ও স্ুপালকও আর গ্বিস্তীর ছিল না1। এত 
সদ্‌গুণ শ্বত্বেও তিনি .এতদুর গর্বিত ছিলেন যে, তিনি দেবতা 
ব্রাহ্মণের প্রতি দৃক্পাত করিতেন না। দেবতারা এজন্য 
মহা অসস্তষ্ট হইয়া! বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষুরও তাহা- 
দ্বিগকে আশ্বাসিত করিয়! কঠপের ওরসে অদ্দিতিগর্ভে 
বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। উপনয়নের পর বামন বলির 
নিকট দানলাভাশায় গমন করেন। বলি ক্ষুদ্রকায় ব্রাঙ্গণ 
সন্তানকে গ্রার্থীক্পে উপস্থিত দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ছ্বিজ তোমার কি প্রয়োজন ? বামন বলিলেন, “ত্রিপদপরি- 
মিত ভূমি, আমি ছত্রদণ্ড স্থাপন করিয়া! তথায় তপস্তার্থ 
আসন করিব ।” বলি: হাসিয়। বলিলেন, এত সামান্য দান 
আমার পক্ষে উপহাসকর, তুমি, গ্রামনগরাদি প্রার্থনা কর। 
বামন বলিলেন, আমার অধিক প্রয়োজন নাই, যাহা চাহি, 
তাহ। দিলেই সন্তষ্ট হইব, অধিক লোভ নাই । বলি হানিয়! 
দ্ানার্থ জল গ্রহণ করিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্ধয বলি- 
লেন, মহারান্ম বিপদ ঘটিল, ইনি স্বয়ং নারায়ণ। বলি 
বলিলেন, যিনিই হউন, যখন দান করিব প্রতিশ্রুত হইয়াছি 
তখন অন্তথ! হইবে না। দান কর! হইল। বামন অকল্মাৎ 
রিরাট্মূর্তি ধারণ করিয়া একপদে উর্ধলোক অপর পদে অধো- 
লোক আবরণ করিয়া! নাভিদেশ হইতে আর এক পদ নির্গত 
করিয়! তাহার স্থান প্রার্থনা করিলেন। বলি গললগ্ী 
ক্কতবানে বলিলেন, ভগবান্‌ আমার দর্পতুর্ণ হুইয়াছে। 
এখন ও পদ আমার মত্তকে রাখুন। নারার়ণ হাসিয়া 


দশাবতাঁর 


তাহাই করিলেন এবং তাহার দান ধর্মের পুরস্কার শ্বরূপ 
অধোলোক তাহাকে পুনঃ প্রত্যর্পণ করিয়! পাতালে তাহার 
বাসস্থান নির্দেশ করিয়! দিলেন এবং নিজে তাহার ভক্তিতে 
প্রীত হুইয়া তাহার দ্বারে চতুভূর্জ মৃষ্তিতে ধারী হইয়া 
রছিলেন। 

এই অবতারে তগবান্‌ মহা দাস্তিকের দন্ত বিনাশ করিয়া 
দেবছুঃথ দূর করেন। 

ষ্ঠ অবতার পরণুরাম। ভূগুবংশক্লাত জমদগ্সি নামক 
খধির ওরসে তাহার রেণুক1 নায়ী ক্ষত্রিয়! পরীর গর্ভে রাম 
জন্গ্রহণ করেন। জমদগ্নির অন্যান্ত পুত্রও ছিল। কোনও 
কারণে জমদগ্রি পত্বীর প্রতি বিরক্ত হইয়! তাহাকে কাটিয়। 
ফেলিতে পুত্রদিগকে বলেন। রাম মাতৃহত্য। অপেক্ষা পিভৃ- 
আজ্ঞা লঙ্ঘনকে গুরুতর পাপ বলিয়া বিবেচন! করিয়। পরণ্ত 
দ্বারা জননীর শিরশ্ছেদ করেন। এইপরণু তিনি মহাদেবের 
নিকট লাভ করিয়াছেন । জমদগ্রি রামের কার্ষেয গ্রীত হও- 
যায় তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। রাম জননীর পুনর্জীবন 
এবং নিজের দীর্ঘজীবন ও যুদ্ধে অজেয়ত্ব প্রার্থনা করিলেন। 
অমদগ্ি বর দ্িলেন। মাতৃহত্যার পাপে তাহার পর 
তাহার হাতে লাগিয়৷ রহিলঃ খুলিল না, রাম মাতৃহত্যার পাপ 
দুর করিবার জন্য ঠকলাসে তপন্তার্থ গমন করেন। ৈহয়- 
দেশাধিপতি কার্তবীর্ধ্য অর্জুন এই সময় এক দিন জমদির 
আশ্রমে গিয়! ইন্দ্রের গচ্ছিত ধন কামধেন্থু নামক গাতী 
প্রার্থনা করেন। জমদন্সি তাহ! দিতে অস্বীকার করায় 
রাজা বলপূর্বক গোহরণে উদ্ভত হইলে, দেব-গাভী অকম্মাৎ 
শরীর বুদ্ধি করিয়! ক্ষত্রিয়সৈম্ত বিনাশ করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। রাজ কাজেই পলাইলেন। এই সময় রাম তপস্ত! 
হইতে ফিরিয়া আসিয়! সমস্ত বিবরণ শুনিয়! রাজ! অঙ্ছুনের 
বিরুদ্ধে যাত্রা! করিয়! ভীহাকে যুদ্ধে বিনাশ এবং আবার 
কৈলাসে গমন করিলেন। অজ্জুনের পুক্রগণ তৎপরে 
জমদগ্সিকে কাটির। ফেপিলেন। জমদগ্নি মৃত্যুকালে রামকে 
ইহার প্রতিবিধানের আদেশ দিয়া মরিলেন। যখন জমদগ্রির 
চিতা। জলিতেছে, তখন রাম উপস্থিত হইলেন এবং পিতৃবধের 
প্রতিশোধার্থ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যখন ক্ষত্রিয়গণ এতই 
গধিত ও অন্তায়কারী হুইয়াছে, তখন পৃথিবী হইতে সমস্ত 
ক্ষত্রিয় বংশ ন্ট করিব। এই গ্রতিজ্ঞাবশে তিনি একুশবার 
পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। ইহাতে সমস্ত পৃথিবী তাহার 
অধিকৃত হয়। এইরূপে পৃথিবী নৃপতিহীন হওয়ায় 
অরাজকত। বাঁড়িল। কশ্যপ ইহ! দেখিয়! পৃথিবীর মঙ্গলের 
নিমিত্ত রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামও পৃথিবীর 


[৪8৪৩ ] 


'দশাবতার 


ব্যবস্থা লইয়া বড়ই ব্যস্ত ছিলেন, তিনি গুরুকে উপস্থিত 
দেখিয়া তাহাকে সমস্ত পৃথিবী দান করিলেন.এবং তপ- 
স্তার জন্ত কৈলামে গমন করিতে উদ্ভত হইলে কশ্প বলি- 
লেন, তুমি যাহা দান করিয়াছ, তাহা লইলে প্রত্যাহারী 
হইবে। বাম তখন সমুদ্রতীর়ে গিয়া বরুণকে বলিলেন, 
আমি সমস্ত পৃথিবী কশ্ঠপকে দিয়। আসিয়াছি, আমার দীড়াই- 
বার স্থান নাই। তুমি আমার স্থান দাও। আমি ধনু হইতে 
শর নিক্ষেপ করিলে যেখানে শরটা পড়িবে, তোমায় ততদূর 
জলরাশি সরাইয়! লইয়া নুতন ভূমি জাগাইয়া দিতে হইবে। 
বরুণ এরূপ অনুরোধ শুনিয়। ইহ! বৈষ্ণবীমায়। জানিয়া 
দেবগণের পরামর্শ লইলেন। দেবগণ পরামর্শ দিলেন, 
অগ্য রাত্রিতে যম উইপোক। হুইয়! রামের ধনুর ছিল! 
কাটিয়| রাখিয়া দ্িবেন। কল্য শর নিক্ষেপকালে 
তাহ! ছিড়িয়া যাইবে ও শরের বেগ অতি অল্প হইয়া 
পড়িবে । তাহা! হইলে আর তোমার বেশীদুর সরিয়া যাইতে 
হইবে না। তাহাই হইল। মলবার উপকূলের লোকের 
মধ্যে প্রবাদ এইরূপযে গরশুরামই মলবার উপকূলে 
সমুদ্র প্লাবন বন্ধ করিয়। নিজে তথায় আবিও আছেন। 
'ভগবান্‌ এই অবতারে মাতৃহত্যা করিয়া! পরগুসংযুক্ত 
হত্ত হইয়াছিলেন বলিয়! পরগুরাম আখ্যা পাইয়াছিলেন। 
ছুর্দীস্ত ক্ষত্রিয় বিনাশ ও সমুদ্র বেগ রোধ করিয়া দক্ষিণ 
ভারতের রক্ষ! এই অবতারের কাধ্য। [ পরশুরাম দেখ । ] 
৭ম রাম অবতার।--লঙ্কায় রাবণ নামক রাক্ষসরাজ 
অতি দর্িত হইয়া ভ্রিলোক পীড়িত করিলে দেবগণের প্রার্থ, 
নায় ভগবান্‌ নারায়ণ রাম, লক্ষণ, ভরত ও শক্রত্ব নামে চারি 
ংশে উত্তরকোশলের রাজ! দশরথের পুজন্বপে জন্মগ্রহণ 
করেন। লক্মীও নীত্ারূপে মিথিলারাজের কন্ত! হইয়া 
জন্মিলেন। তারকানান্নী এক রাক্ষমীর উৎপাতে অধীর 
হইয়া বিশ্বামিত্র নামক খধি আসিয়! ভগবানের অবতার 
রামের সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে গিয়া 
তাড়কাকে বিনাশ ও যজ্ঞদর্শন ছলে মিথিলায় গিয়া হরধনু 
ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করেন। পরশুরাম এই ধনু 
গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয় কর্তৃক ধনুর্তঙগ 
বিবরণ শুনিয়! রামকে বিনাশার্থ আহ্বান করিলেন। রাম 
হাসিয়া ভার্গবের স্বর্গগমন পথ রুদ্ধ করিলেন, পরগুরাম 
হাসিয়৷ চলিয়। গেলেন। তৎপরে বিমাতার চক্রান্তে পড়িয়া 
রাম লক্ষণ ও সীতাসহ পঞ্চবটী বনে গমন করেন। সেখানে 
রাবণভম্ী হুপ্পণথ| লক্ষমণকে, দেখিয়! কামুকী হইয়। তাহাকে 
প্রার্থন! করেন। লক্ষণ জানিতে পারিয়! তাহায় নাসাচ্ছেদন 
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করেন। সুপর্ণধার রক্ষক খরছুষণ যুদ্ধ করিতে আদিলে 
সে শ্বদলে হত হইল, তখন হুর্পণধ! রাবণকে সকল বিবরণ 
বলিলে রাবণ আসিয়। সীতাকে হরণ করিয়। লইয়া গেল। 
মারীচ রাক্ষন হ্বর্ণমুগ হইয়া রামকে গ্রলুন্ধ করিয়। দুরে লইয়া 
গেলে রাবণ যোগীবেশে সীতাকে হরণ করেন। পথে 
পঙ্গীন্ত্র জটারু ক্সাবণকে বাধ! দিলে রাবণ তাহাকে বিনাশ 
করিয়া লঙ্কার প্রস্থান করিলেম। সীত। তাহার রথে থাকিয়া 
কীর্দিতে কাদিতে ও গাত্রালঙ্কার ফেলিতে ফেলিতে গেলেন। 
রাষ তৎপরে মারীচকে রাক্ষস জানিয়! বিনাশ করিয়! ফিরিয়া 
আসিয়৷ গৃছে সীতাকে ন! দেখিতে পাইয়া অন্বেষণ করিতে 
করিতে মৃতপ্রায় পতিত জটাুব্র নিকট সমস্ত বিবরণ শুনি- 
লেন এবং খধ্যমুখ পর্বতে বাণরাজের ভ্রাত৷ স্থুগ্রীবের 
নিকট সীতার এক অলঙ্কার পাইলেন। স্থগ্রীব সীত। 
উদ্ধারের লোভ দেখাইয়া রাম দ্বারা বানররাজ বালিকে 
বধ করান ও নিজে রাজ্য অধিকার করিয়। রামকে বামর- 
সেনা দ্বারা সাহায্য করেন । হুনুমান্‌ সাগর পার হইয়! সীতার 
ধাদ লইয়! লঙ্কার রাজোগ্ান নষ্ট করিয়া আমিয়। সংবাদ 
দেন। নল নামক এক বানর অদ্ভুত কৌশলে সাগরে সেতু 
বন্ধন করেন। দেই সেতৃদ্বারা রাম সসৈন্তে লঙ্কায় গিয়া 
রাঁবণকে স্ববংশে ধ্বংস করিয়া সীতার উদ্ধার করেন। রাজ- 
ভ্রাতা বিতীষণ যুদ্ধের মধ্যেই আসিয়া রামের সহিত যোগদান 
করেন। বিভীষণই শেষে লঙ্কার রাজ। হন। তৎপরে রাম, 
সীতা ও লক্মণমহ অযোধ্যায় আগিলে ভরত তাহাকে রাজ্য 
ছাড়িয়। দিলেন। সীতার বঞুদিন পরগৃহবাসজনিত একটা 
নিঙ্দ। উঠিল। রাম সীতাকে বাল্সীকির তপোবনে পরিত্যাগ 
করিয়। আসিতে লক্মণকে আদেশ দিলেন। আদেশ পালিত 
হইল। সীতা তখন গর্তবতী ছিলেন। ঞঁধষির আশ্রমে কুশ 
ও লব তাহার ছুই পুত্র ভূমি হইল। ইহার! খধিবালকের 
স্তায় গীতাদ্দি ও ক্ষত্রিয়ের় সভার ধনুর্েদও শিখিয়াছিল। 
বাল্সীকি ইহািগকে যথার্থ পরিচয় বলেন নাই, কিন্তু 
তাহার রচিত রামায়ণ গান সীতাবর্জন পর্য্যস্ত শিখাইয়! 
ছিলেন। এদিকে কিছুদিন পরে রাম অশ্বমেধযজ্ত আরম্ত 
করিয়! সমস্ত খষিকে নিমন্ত্রণ করেন। বাল্মীকি শ্বশিষ্য 
পরিচয়ে কুশঞ্টখকে লইয়া যক্তস্থলে উপনীত হইলেন । সভা- 
স্থলে রামায়ণ গান হইল। ক্রমে খষি পরিচয় করাইয়! 
দিলেন। সীতা আনীত হইলেন, কিন্তু রামচন্দ্র তাহাকে 


'গ্নিপরীক্ষা ব্যতীত পুর্নগ্রছণ করিবেন না বলায় তিনি, 


পরীক্ষা দান করিবার পূর্বেই প্বাতালে প্রবেশ কর্পিলেন। 
তৎপরে কিছুদিন পরে বাম যখন কালপুরুষের সহিত 
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কথোপকখন ফরিতেছিলেন, 'সেই সময় লক্ষণ উপস্থিত 


হওয়ায় রাম নিয়মানুসারে লক্মণকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হন। লক্ষণ সরযুতে প্রাণত্যাগ করেন ও তাহার কিছুদিন 
পরে রাম, ভরত ও শক্রন্ন এবং অন্ঠান্ঠ অনুগত লোক লইয়। 
সরযৃপ্রবেশপূর্ব্বক শ্বর্গ গমন করেন। [রাষ দেখ।] 

৮ম বলরামাবতার ।--মধুরার রাজ! উগ্রসেনের ওরসে 
এক দৈত্য কংস নামে জন্ম গ্রহণ করেন। কংস রাজা 
হইয় বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেনকে কারাবদ্ধ করেন। ইহার 
অত্যাচারে ও পৃথিধী অন্তান্ত রাজগণের অনস্তভব বুদ্ধিবশে 
শান্তিদূর হওয়ায় দেবগণের প্রার্থনায় ভগবান্‌ পৃথিবীকে 
ভারমুক্ত করিবার জন্ত আবার অবতীর্ণ হইতে স্বীকার 
করিলেন। দৈবকী কংসের এক পিড়ৃব্যকন্তা। বৃষ, 
বংশীয় বস্ুদেবের মহিত তাহার বিবাহ হয় । কংস জানিতে 
পারেন যে, দৈবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান তাহার প্রাপ বিনষ্ট 
করিবে । ভিনি তাহাতে তুদ্ধ হইয়। দৈবকীকে পতির 
সহিত কারারুদ্ধ করিয়। রাখেন ও তাহার ৬টী সন্তানকে 
বিনষ্ট করেন। ৭ম গর্ভ হইলে বন্থদেব তাহ! রোহিণী নামক 
অন্ত এক পত্বীতে সঞ্চার করিয়া দেন। রোহিণীকে, মথু- 
রার নিকটবস্তী গোকুলপতি গোপরাজ নন্দের নিকট রাখিয়। 
আসেন। ৮ম গর্ভে এক বালক ভূমিষ্ট হইলে বন্দে 
তাহাকে লইয়া! সেই রাত্রিতে প্রহরীর! নিদ্রাগত হইলে 
গোপনে জল ঝড়ের মধ্যে শন্দালয়ে রাখিয়া আসেন । নন্দেরও 
সেই দিন এক কন্ঠ হুইয়াছিল, বস্থদেব শুতিকা গৃহে গির! 
কন্তাটা লইয়া স্বীয় পুত্র রাখিয়া আসেন। পরদিন কংস 
কন্তাটীকে বিনাণ করিতে উগ্ভত হইলে কন্তাটা হস্ত ভ্রষ্ট 
হইয়। উদ্ধে উঠিয়। গিয়। বলিল, তোমার বিনাশ কর্ত। 
গোকুলে বর্ধিত হইতেছেন। কংস শুনিয়া! গোকুলের 
সমস্ত বালক ও জীবসন্তান বিনাশের জন্ত আদেশ দিলেন। 
নন্দালয়ে রোহিণীর গর্ভঙ্জগাত সন্তান বলরাম ও দৈবকীর 
সন্তান শ্রীকৃষ্ণ নামে রক্ষিত হইল । শিশুকালে তাহারা কংসের 
ভয়ে লুক্কায়িত ছিলেন, ততপরে যখন গোচারণে তাহার 
প্রবৃত্ত হইলেন, তখন দৈত্যগণ কংস কর্তৃক নিযুক্ত হইয়! তাহা- 
বলরামহস্তে ধেণুক ও 
প্রলম্ব নামে ছুই অসুর বিনষ্ট হয়। বলরাম কালে অত্যন্ত 
মদ্িরাসক হইয়া উঠেন। কংস উভয় ভ্রাতাকে বিনাশ 
করিবার জন্ত নানা চেষ্টা করিয়া অক্ষম হুইয়াঁ এক যজ্ঞ 
নিমন্ত্রণ করেন। নদা কংসের অধীন রাজা, কাজেই সপুত্র 
উপস্থিত. হছইলেন। এই ধজ্ঞ গুলে শ্রীকষ ও বলরাম কংসকে 
বিনষ্ট ফরিস। উগ্রসেনকফে কারাঘুক্ত করিয়! মিংহাসনে স্থাপন 
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করেন। তৎপয়ে তীছারাই মধুর! রাজের সর্কেনর্ব! | 
কালে জরাসন্ধ ( কংসের শ্বগুর ) তীঁহা-, 


হইয়। রহিলেন। 
দিগফে মথুরা হইতে তাড়িত করিলে, তীহার] দ্বারকায় 
গমন করেন। বলরাম য়েবতী নামী কন্তাকে বিবাহ করেন। 
যখন কঙ্খপুর শান্থ ভুর্ষেযাধন-কম্া লক্ষণাকে হরণ করিয়া 
কারারুদ্ধ হন, তখন বলরামই যুদ্ধ করিয়া! তাহাদের উদ্ধার 
করেন। দ্বিবিদ নামক বানররাজও ইহার হস্তে বিনষ্ট 
হন। ইনি ছুর্ধেযোধনের অন্ত্রবিষ্তার গুরু । ইনি একবার 
তীর্থে গিয়াছিলেন। শেষে প্রভাসের যুদ্ধে যবংশ ধ্বংস হইলে 
ইনি যোগাবলম্বনে কৃষের পূর্বেই প্রাণত্যাগ করেন। 

এই অবতারে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র অব- 
তারের কর্তব্য সম্পন্ন করেন। 

৯ম অবতার বুদ্ধ। কপিলবাস্তত নগরে রাজ! শুদ্ধোদনের 
ওঁরসে মায়াদেবীর গর্ডে সিদ্ধার্থ নামে এক কুমার জন্মে। 
ইউনি অবশেষে শাকাসিংহ নামেও কথিত হন। ইহার 
আর এক নাম গৌতম । বালাকাল হইতেই ইনি ক্রীড়া 
বিরত, নির্জনবানসগ্রিয় ও ধ্যানধারণাপরায়ণ ছিলেন। 
দগ্ডপাণির কন্তা গোপার সহিত ইহার বিবাহ হয়। সংসারী 
হইলেও গৌতম বলিতেন, প্জগতে স্থায়ী কিছু নাই, কিছুই 
সতা নাই, কাষ্ঠ ঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নিকণার গ্তায় এই জীবন, 
ইহা! জ্বলিয়া উঠে, আবার নিভিয় যায়। আমর! জানিনা 
ইহ1 কোণ! হইতে আসে, কোথা যায়। ইহ] বীণাধ্বনিবত, 
পঞ্ডিতের! বৃথা! ইহার আগ্ঘন্ত অনুসন্ধান করেন। এমন 
কোন এক মহাশক্তি আছে, যাহাতে আমর! বিরাম লাভ 
করিতে পারি? আমি যদ্দি তাহার অনুসন্ধান করি, আমি 
মনুষ্যকে তাহা দেখাইতে পারি। যদ্দি আমি স্বাধীন হই, 
আমি পৃথিবীকে মুক্ত করিতে পারি।* গৌতমের এইরূপ 
বিশ্বাতীত চিন্তা দুর করিবার জন্য নান! চেষ্টা হয়, কিন্ত 
সমন্তই বুথ! হুইয়া যায়। একদিন তিনি নগর ভ্রমণে গিয়া 
এক অরাতুর বৃদ্ধ, এক রোগপীড়িত ও এক ভিক্ষু সন্ন্যানীকে 
দেখিয়। তীহার মনে জীবন যৌবনধনের পরিণাম ভাবিয়া 
'আকুল হইলেন, তাহার মনে বৈরাগ্য পুণুমাত্রায় আধিপত্য 
স্বাপন করিল। তিনি এক রাত্রিতে একমাত্র অনুচর লইয়া 
গোপনে অশ্বারোহণে রাজ্যত্যাগ করিয়া গ্রস্থান করিলেন। 
এই সময় রাহুল নামে এক পুত্র হুইরাছিল। প্রত্যুষে তিনি 
অলঙ্কার, পরিচ্ছদ ও অশ্ব অমুচরকে দান করিয়। তাহাকে 
রাজ ফিরিতে বলিলেন। তৎপরে গৌতম প্রথমে বৈশালী 
নামক স্থানে গমন করিয়। এক বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট আত্ম- 
তব শিক্ষা করেন। তাহার জঞানক্ষুধা! অপরিমীম। তিনি 
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বৈশালীতে শিক্ষা সমাপন করিয়া রাঁজগৃছের এক বিখ্যাত 
শ্রেঠ পণ্ডিতের নিকট গমন করেন। এখানেও তাহার 
তৃণ্ডি হইল না । তিনি উরুবিব গ্রামে গিয়া পচজন সহপাঠীর 
মহিত তপস্তায় প্রবৃত্ত হন। তপন্তাব পর তাহার সঙ্গীরা 
তাহাকে নাস্তিক বোধে ত্যাগ কয়ে । অবশেষে তিনি বহু 
সাধনার পর যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া তৃপ্ত হন। এই সময় 
তিনি বুদ্ধ নাম গ্রহণ করেন এবং মায়ামোহিত জগতের 
জন্য এক নূতন জ্ঞানালোক প্রকাশ করেন। তিনি ন্বমত- 
গ্রচারার্৫থ কাশীতে উপস্থিত হুইয়! তাহার সহাধ্যায়ী পাঁচজন 
সন্ন্যাসীকে শ্বমতে আনয়ন করেন। তৎপরে প্রচার কার্যে 
ব্রতী হুইয়৷ তিনি রাঁজগৃহে রাজ। বিশ্বিারের সভায় আহৃত 
হন। রাজা তাহার উপদেশ শুনিয়া তাহার বাসের জন্ত 
তাহাকে কালাস্তক নামক মঠ প্রদান করেন। এখানে 
থাকিয়া তিনি উপদেশ দান করিতে আরস্ত করেন। এই- 
খানেই তাহার প্রধান শিষ্ক সারিপুত্র কাত্যায়ন ও মৌদগ- 
ল্যায়ন তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। রাজ! বিদ্বিসার পুজ 
কর্তৃক নিহত হইলে বুদ্ধ রাজগৃহ ত্যাগ করিয়৷ শ্রাবন্তী নগরে 
গমন করেন। অযোধ্যার রাজ। প্রসেনজিৎ তাহার মত 
গ্রহণ করেন। দ্বাদশ বদর পরে তিনি পিতার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন তিনি স্বরাজ্যে কতকগুলি 
অমান্ুযী কার্য করিয়া সমস্ত শাক্যকে বৌদ্ধ করেন। তাহার 
পত্ৰী ও পিতৃব্যপত্বী স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রথম বুদ্ধমত গ্রহণ 
করেন। ৭* বৎসর বয়সে তিনি আবার রাজগছে কিরিয়া 
আসেন ও পিতৃহস্তা রাজা অজাতশক্রকে বৌদ্ধ করেন। 
তৎপরে বৈশালী এবং তথা হইতে কুশীনগরে গমন 
করেন। এই সময়ে তিনি বুঝিতে পারেন যে তাহার দিন 
ফুরাইয়! আসিয়াছে । বৈশাখী পুর্ণিমার দিন এক শালবৃক্ষ 
মূলে ধ্যানস্থ হইয়! তিনি নির্বাণ লাভ ফরেন। 

পুরাণানুসারে এই বুদ্ধও নারায়ণের অবতার । পুরাণে 
আছে, দৈত্যের! ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে যে, কি উপায়ে 
তাহার! স্থায়িভাকেে জগতে রাজ্য করিতে পারিবে । ইন্দ্র 
তাহাদিগকে পবিত্রভাবে যাগযজ্ঞে ও বেদবিহিত আচারের 
অন্ুবর্তী হইতে বলেন। তাহারা এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হইলে, অন্যান্ত দেবতা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। 
বিষুঃও যজ্ঞফলে ত্রিলোকের আধিপত্য দৈত্য কর্তৃক দলিত 
হইবে বুঝিয়া এক সন্গ্যাী মৃ্তি ধারণ করিয়া অপবিত্র 
বেশে হস্তে এক ঝাঁট! লইয়া যঞ্জানুষ্ঠায়ী দৈত্যগণের নিকট 
উপস্থিত হইলেন। তাহার! তাহার অপবিভ্র বেশভৃষ! দে খিয়! 
জিজ্ঞাসা করায় তিনি অন্ত উত্তর ন। দিয়া যজ্জে দেব- 
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কার্ষ্য প্রাণীবধ কর! অতীব অন্তায় এই কথ! বুঝাইয়া 
বলেন। আমি পবিত্র হইব বলিয়! অপরের প্রাণৰধ করিব, 
ইহ1 অন্তায়। পাছে আমার পদদলিত হইয়া কোন ক্ষুদ্র প্রাণী 
বিনষ্ট হয় বলিয়া আমি এই ঝট! দ্বারা সন্ুথস্থ ভূমি পরিস্কার 
করিয়। তবে পদক্ষেপ করি। দৈত্যেরা এইরূপ হৃদয়- 
মোহকরী দয়া-উদ্দীপক কথায় দ্রব হইয়৷ আরদ্ধ যজ্ঞ পরি- 
ত্যাগ করিল ও “অহিংস! পরমোধর্শ*” এই মত অবলম্বন 
করিয়া বেদমার্গ ত্যাগ করিল। ত্রিভূবন দৈত্যগ্রা হইতে 
রক্ষা পাইল। নারায়ণের অবতার হওয়া সফল হইল। 
[ বুদ্ধ দেখ।] 

১*ম অবতার কন্ধী। কব্বী অবতার এখনও হয়;নাই। 
ইহার পর হইবে। ইহা বর্তমান কলিযুগের শেষভাগে 
ঘটিবে। কলির অত্যাচারে পীড়িত হুইয়৷ দ্েরগণ 
বিষ্ঝর নিকট প্রার্থনা! করিলে, তিনি শস্তল গ্রামে বিষুঃ- 
যশানামক ব্রাঙ্গণ ওরসে জন্ম গ্রহণ করিবেন। পরশুরাম 
তাহাকে বেদার্দি শিখাইবেন এবং মহাদেব অন্ত্রবি্তা শিখাইয়া 
এক সর্বগামী শ্বেতাশ্ব, এক অক্ষয় অসি ও এক শুকপক্ষী 
দান করিবেন, তৎপরে তিনি পৃথিবীস্থ যাবতীয় শ্রেচ্ছ ও বিধ- 
ক্ীকে বিনাশ করিয়া পুনরায় সনাতন ধশ্মের প্রতিষ্ঠা ও 
হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করিবেন। [কন্কী দেখ।] 

এই দশ অবতরের মধ্যে মত্ত, কুল, ৰরাহ ও বামনের 
কথা বেদে পাওয়া! বায়। মত্ত ও কুর্মের উত্তি শতপথ- 
ব্রাঙ্মণে ; কুম্ম, বরাহ ও বামনের কথ! তৈত্তিবীয়ব্রাহ্মণে 
আছে। মতম্ত অবতারে যে প্রলয়ের কথ] বল! হইয়াছে, 
তাহ খুষ্টানদিগের বাইবেলের লিখিত নোয়ার সময়ের জল- 
প্রানের ইতিহাসের সহিত মিলে। ভগবানের আদেশে 
সত্যব্রত যেরূপে নৌকাদ্ার1 সর্ববীঞ্জ রক্ষা! করেন, থৃষ্টান- 
দিগের নোয়াও ভগবানের আদেশে সেইরূপ করিয়াছিলেন। 
মনু ওনু বা নোয়া শব্দ পাশ্চাত্য প্ডিতগণের মতে এক 
ব্ক্তিবোধক। তাহার! বলেন, পাশ্চাতা শাস্ত্রের ইতিহাস 
দেশ ভেদে রূপান্তরিত হইয়া বেদে স্থান পাইয়াছে। 
গ্রলয়ের জলপ্লাবনকে পণ্ডিত মোক্ষমুগার বলেন যে, ইহা 
বার্ষিক হৈমস্তিক অথব! প্রাবুটের বৃষ্টিজনিত দেশ বিশেষের 
জল প্লাবন ৬ আর কিছুই নহে। [প্রগয় দেখ। ]+ 

ভূতত্বত্ঞের বলেন যে, এই দশ অবতার ব্যাপারে পৃথিবীতে 
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দশাশখমেধ 


বুঝাইবার অন্ত তাহার 'মহ্্তমৃত্তি করনা! করা হইয়াছে। 
তৎপরে যখন সাগর মধ্য হইতে অল্প পরিমাণ ভূমি জাগিয়। 
উঠিল, তখন উভচর কুম্্ব বা কচ্ছপমূর্তি কল্পিত হইয়াছে। 
তাহার পর ভূমি ভাগ বৃদ্ধি পাইল, জল সরিয়! অনেক দুরে 
গিয়! পড়িল, কিন্তু ভূমি তখন কর্দাম মাত্র, (সরূপ জমীতে 
বরাহের স্তায় জীবই বাস করিতে পারে, তাই সেই যুগে 
ভগবানের বরাহাবতার কল্পিত হইয়াছে। তাহার পর তৃমি 
শুকাইল, বরাহ ভিন্ন অন্ত জীব থাকিবার উপযোগী হুইল, 
এই সময়ে নর ও পণ্ড জন্মিল, কিন্তু তখনও নরে ও পশুতে 
যে ভিন্নতা তাহা ঘটে নাই, তাই নর ও পণ্ড স্যষ্টির গ্রথম 
যুগে ভগবানের নরপণ্ড মূর্তি ( নৃসিংহ মৃত্তি) কল্পিত হই- 
যাছে। তাহার পর বামন ও পরশুরাম মন্ুুষসমাজের উন্ন- 
তির ক্রমবিকাশ ও রামচন্ত্রে তাহার পৃর্ণবিকাশ দেখান 
হইয়াছে । বলরাম, বুদ্ধ ও কক্কিতে মনুষ্যসমাজের বিভিন্ন 


: অবস্থার বর্ণনা! ও তছৃপযোগী অবতার কল্পনা আছে। 


বাস্তবিক দেখিতে গেলে প্রথম চারিটা অবন্ভারের তিনটা 
যেরূপ বুছত্কার্যোর হইয়াছে, শেষ কয়েকটা অবতারের 
কারোর তত বিশালতা দেখ! যায় না। এই সকল অব 
তার যেন পাশ্চাত্য জগতের [০1০-০7911) রূপান্তর বলিয়! 
বোধ হয়। 
এখন উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে দশাবতারের যে মুর্তি দেখা 
যায়, তাহাতে বুদ্ধ স্থানে চতুভূর্জ জগন্নাথ মূর্তি অস্কিত 
হইয়াছে। [ তাস শব্ষে দশাবতারের ছবি দেখ।] এজন্য 
অনেকে জগন্নাথদেবকে বুদ্ধেরই রূপ বলিয়া বর্ণন! করিয়! 
থাকেন। কিন্তু জগন্াথদেবের মাহাত্ম্য-প্রক।শক স্কনাপুরাণীয় 
উৎকলথণ্ডে দশাবতার হইতে জগন্নারথমূর্তি শ্বতত্ত্রভাবে 
বর্ণিত হইয়াছে-_ 
শঅতে। দশাবতারাণাং দর্শনাহ্যৈস্ত যং্ফলম্। 
তৎ ফলং লভতে মর্তো। দৃষ্ট। শ্রীপুরুষোত্তমম্‌ ॥* 
( উতৎ্কলখথ* ৫১ অঃ) 


দশাশ্ব (পুং) দশ অশ্বা রথে বস্ত। চক্ত। 


“দশাশ্বং শ্বেতপদ্বস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতং | 
জলগ্রত্যধিদৈবঞ্চ হৃর্য্যাশ্বমাহ্বয়েত্বথ! ॥” 
(গ্রহবাগতত্বে সোমধ্যান ) 


২ ইক্ষাকুর দশম পুত্র। (ভারত ১৩২৬) 


ীবস্থষ্টির ক্রমবিকাশ-কথাই বর্দিত হইয়াছে। তাহারা দশাশ্বমেধ (ক্লী) কাশীস্থিত তীর্থভেদ। ব্রঙ্গা রাজর্ধি 


বলেন যে, যখন তৃম্থষ্ট্ি, হয় নাই, তখন জলচর জীব 
সল্প অন্থ কিছু ছিল না, সেইকালে ভগবানের স্বত্ব! 
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দিবোদাসের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কাশীতে দশটী অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করেন। যেস্থানে এই যক্ত অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্থান 
দশীশ্বমেধ নামে বিথ্যাতত হুইয়াছে। পুরাকালে এই তীর্থ 


দশিন্‌ 


ফদ্রসরোবধর নামে বিখাত ছিল, ব্রহ্মার যজ্ঞাবধি দশাশ্ব 
নামে বিখাত হইয়াছে । এই স্থান অতীব পুণাজনক, 
বঙ্গ! যজ্ঞান্তে এই স্থানে দশাশ্বমেধেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠা করিয়৷ সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন ৷ দশাশ্বমেধ 
সীর্ঘ কল তীর্থের মধো শ্রেষ্ঠ, এই তীর্থে স্নান, দান, জপ, 
হোম, বেদপাঠ, দ্েবপুজা, সন্ধোপাসনা, তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ 
প্রভৃতি যে সকল সৎকর্ম কর! যায়, তৎসমুদায়ই অক্ষয় ফল 
প্রদান করিয়] থাকে। দশাশ্বমেধে স্নান করিয়। দশাশ্বমেধে- 
শ্বর দর্শন করিলে মানৰ সমস্ত পাতক হুইতে মুক্ত হইয়! 
থাকে। জ্োষ্ঠমাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে দশাশ্বমেধে 
দান করিলে আলজম্মক্ুত পাপ বিনষ্ট হয়। লৈষ্ের শুরা- 
দ্বিতীয়াতে গান করিলে তৎক্ষণাৎ জন্মঘয় কৃত পাপ বিনষ্ট 
হইয়া থাকে । লোষ্ঠমাসের শুক্লাদশমী তিথি পর্ধাস্ত যে 
বাত্তি যথাক্রমে তথায় ম্বান করে, সে তিথিসংখ্যা পরিমিত 
জন্মসঞ্চিত পাঁপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে । 
দশজন্নার্জিত পাপসংহারিণী দশহরা তিথিতে যে 
ব্যক্তি দশাশ্বমেধ তীর্থে নান করে, তাহাকে ঘমযস্ত্রণ। ভোগ 
করিতে হয় না। দশহরা তিথিতে দশাশ্বমেধেশ্বরকে দর্শন 
করিলে দশজন্মাঞ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। দশটী অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করিয়! অবভূত ম্লান করিলে যে ফললাভ হয়, দশহর। 
তিথিতে দশাশ্বমেধে ম্লান করিলে নিশ্চয়ই সেই ফল লাভ 
হয়। গঙ্গার পশ্চিম তটে অবস্থিত দশহবেশ্বরকে নমস্কার 
করিলে মানব কখন ছুর্দশাগ্রস্ত হয় না। (কাশীথ* ৫২ অ*) 
[কাশী দেখ। ] 
দশাশ্বমেধিক (কী) [ দশাখমেধ দেখ। ] 
দশান্য (পুং) দশ আন্তানি যন্ত। রাবণ। 
দশাস্তজি€ (পুং) দশাস্তং জয়তি দশান্ত জি-ক্কি্‌। শ্রীরাম । 
দরশাহ (পুং) দশানাং অহ্থাং সমাহারঃ টচ্‌ সমাপাস্তঃ সমা- 
হারত্বাৎ নাহ্গাদেশঃ। দশ দিন। 
“দশাহং শাব মশৌচং সপিগ্ডেষু বিধীয়তে। 
অতিক্রান্তে দশাহে তু ব্রিরশত্রমণশ্ডচি ভবেৎ॥” (মন্থু ৫৬৯) 
সপিগুদিগের শব নিমিত্ত অশৌচ অর্থাৎ মুতাশৌচ দশ- 
দিন হয়। দশদিন অতিক্রান্ত হইয়! গেলে অশৌচের কথা 
গশুনিনে তিন দিন অশৌচ হয়। 
দশিন্‌ (ব্রি)দশ সংখ্যাঃ যেযাং ডিনি। ১ দশ সংখযাযুক্ত। 
দপ সংখা গ্রামঃ অধিকুতত্বেন সন্কান্ত ডিনি। ২ রাজ 
কর্তৃক নিযুক্ত দশগ্রামাধিগতি। 
“্দশী কুলত্ত ভূর্ীত বিংশী পঞ্চকুলানি বৈ।” (মন) 
(ব্রি) দশ সংখ্যাঃ গ্রমাণং যেষাং ডিনি। ৩ দশ সংখ্যপ্রমাণক। 
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দশৌষধকাল 


“তাং দশিতিঃ গ্রাযুড্ক্ত |” (শত* ব্রা' ১৩/১৪।২) 
দশবর্তিক] বন্ত্রাঞ্চলং বা অন্ত্যন্ত ইনি। ৪ দশাযুক দীপ। 
৫ নদশ বস্ত্র, যে বস্ত্রের দশা আছে। 
দশীবিদর্ভ (পুং) দক্ষিণন্থ দেশভেদ | (ভারত, ভীম্ম ৯ অ) 
দশেন্ধন (পুং) দশ! বন্তিক| ইন্ধনং কাষ্ঠমিব যন্ত। গ্রার্দীপ। 
দশের (পুং) দশতীতি দন্শ এরক্‌ (পতিকঠিকুঠিগড়ি গুড়ি 
দংশিভ্যঃ এরকৃ। উণ্‌ ১৫৯) হিংস্র জন্ত। 
দশেরক (পুং) দশের সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১ মরুভূমি, তৃণ জলাদি- 
শূন্য প্রাদেশ। ২ তদ্দেশস্থ। ৩ জনপদবিশেষ, বর্তমান মাড়বার | 
"আবস্ত্যান্‌ দাক্ষিণাত্যাংস্চ পার্বতীয়ান্‌ দশেরকান্‌।” 
(ভারত ৭৯১৬) 
দশেরকঃ সোইভিজনো! হস্ত তন্ত রাজ! বা অণ্‌ বহুষু 
অগণোলুক্‌। ৪ দশেরকদেশবাসিগণ। € দশেরকদেশের 
রাজসমূহ। ইহ! বহুবচনাস্ত। 
দশেরুক (পুং) দশতি ছুঃখানি দদাতি দন্শ এরক্‌ ততো] 
কন্‌। মরুদেশ। (ভূরিপ্র+) হেমচন্দ্রে দশেরুক এইরূপ 
পাঠান্তর দেখ! যায়। 
দশেশ (পুং) দশানাং ঈশঃ ৬তৎ। ১ দশাপতি রবি প্রভৃতি । 
দশানাং গ্রামাণাং ঈশঃ। ২ রাজ কর্তৃক নিযুক্ত দশ- 
গ্রামাধিপতি। 
“শংসেদ্‌ গ্রামে দশেশায় দশেশে। বিংশতীশিনং।” (মহ) 
দ্রশৈকাশিক (ত্রি) একাদশার্থত্বাৎ একাদশবস্ততে! দশ 
যে দত্ত! দশ একাদশ ভবিষ্যস্তি তে দশেকাদশাঃ নিপাঙনাৎ 
সমাসাস্তোহকারঃ। যাহার! শতগ্রতি দশকরূপ বুদ্ধি গৃহীতা 
বাদ্ধষিক ভেদ, যাহার! শত করা দশভাগ সদ গ্রহণ করে, 
ত]হার্ধিগকে দশৈকাশিক কছে। 
দশোণি (পুং) দশ বহবঃ উণয়ো যন্ত। বহুহবিফ, যাহার 
অনেক হবি (দ্বতাদি) আছে। “্দশোণয়ে কবয়ে তর্ক- 
সাতৌ” (খক্‌ ৬।২০।৪) 'দশোনয়ে বহৃহবিষ্ষাৎ কবয়ে মেধা- 
বিনঃ পঞ্চম্যর্থে চতুর্থী” (সায়ণ) 
দশোননি (পুং) বেদোক্ত সর্পভেদ। 
দশৌষধকাল (পুং) দশবিধ ওষধকালঃ মধ্যলো* বর্দধা" | 
দশগ্রকার ওষধের সময়। ইহার বিষয় নুশ্ররতে এইরূপ 
লিখিত আছে,_-নিভক্ত, গ্রাগ্ভক্ত, অধোভক্ত, মধ্যতক্ত, 
অস্তরাভক্ত, সভক্ত, সামুদগ, মুহুম্মুহ, গ্রাম ও গ্রাসাস্তর এই 
দশবিধ ওষধ সেবনের কাল। 
কেবলমাত্র গধধ সেবন করিলে নির্ভক্ত বল! যাঁয়। অন্নহীন 
ওষধ অর্থাৎ ওষধ সেবন করিয়! কিছুমাত্র ভোজন না করিলে 
ওষধের বীর্য্যের আধিক্য হয়। তাহাতে শীত্র রোগ শাস্তি 


দসুয়া 


হয়। বালক, বৃদ্ধ, যুবতী ও কোমলাঙ্গ বাক্তির পক্ষে এরূপে 
ওষধ সেবন কর! অতিশয় গ্লানিকর ও বলক্ষরকর। 

গ্রাগৃভক্ত-_-আহারের পুর্বে ওঁষধ সেবনের নাম প্রাগ্‌ 
ভক্ত। এরূপ ওষধ সেবনে শীত্ব পরিপাক ও বলের হানি হয়, 
বৃদ্ধ, শিশু, ভীরু এবং স্ত্রীগণের এইকপ 'উধষধসেৰন বিধেয়। 
অধোভক্ত ভোজনান্তে ওষধধ সেবনের নাম অধোভক্ত। 
ইহাতে শরীরের উর্ধভাগস্থ বহুবিধ রোগের শান্তি হয় 
এবং বল জন্মে। 

মধ্যতক্ত--ভোজনের মধ্যে গুঁষধ মেবন করাকে মধাতক্ত 
কহে। ইহাতে ওষধের বীর্য সকল দেহে প্রসারিত হয় ন|। 
দেহের মধাভাগস্থ সকল রোগের শাস্তি করে। 

অন্তরাভক্ত-_-ভোজনের পুর্ব এবং পরে সেবন করার নাম 

অন্তরাভক্ত। ইহ! হৃদা, বলকর এবং অগ্নিকর। 

সভক্ত--ওষধ সহযোগে অন্ন প্রস্তত করিয়া ৫সবন 
করাকে সভক্ত কছে। অবলা, বালক ও বুদ্ধের পক্ষে এই 
উষধ দেবনীয়। | 

সামুদগ--ভোজনের প্রথমে ও শেষে ওধধ সেবনের নাম 
সামুদগ | উর্ধ ও অধঃ উভয়দিকে দোষের গতি থাকিলে শ্ররূপ 
সেবন কর! বিহিত; এজন্ঠ ইহাকে সামুদগ কহে । 

মুহুন্ুহু--অন্নের সহিত হউক বা অন্ন রহিত হউক সর্বদা 
সেবনের নাম মুছন্মুছ। শ্বাস, কাপ, হিন্কা ও বমনরোগে 
এইন্ধপ সেবন করা কর্তবা । 

গ্রাসাস্তর-পিগ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাকে 
গ্রাদাস্তর কহে। বমণীয়, ধূম এবং শ্বাসাদি রোগে লেহনীয় 
ওঁধধ এইরূপে সেবনীয়। এই দশবিধ ওষধের কাল। 

দষ্ট (ত্রি) দন্শ-্ত। দংশিত, যাহাকে দংশন করা হইয়াছে । 
দস (পুং) দন উপক্ষেপে বেদে ভাবে অচ্‌। উপক্ষেপ। "মন্থুং 
চক্রুরুপরং দসায়”। (খুকু ৬২১। ১১) 

'দসাঁয় শত্রনামুপক্ষেপায়' (সায়ণ) লৌকিক প্রয়োগে 
দস হইবে না, সেইস্থলে ঘঞ করিয়। দাস হইবে, ইহা কেবল 
বেদেই ব্যবহৃত হয়। ঃ 

দমুয়া, পঞ্জাবের হুশিয়ারপুর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। 
অক্ষ/ ৩১* ৪৪ হইতে ৩২ ৫উ$ এবং দ্রাঘি* ৭৫, ৩৪ 
হইতে ৭৫* *৭ পুঠঃ। কাঙ্গড়। পাহাড় ও বিপাশা নদীর 
মধ্যে অবস্থি5 । ভূপরিমাণ ৩৮৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা 
পার তুই লঞ্ষ। 

হুশিয়ারপুর স্ষেলাস্থ একটা নগর এবং দশ্থয়৷ তহসীলের 
সদর। ভৃশিয়ারপুর নগর হইতে ২৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে 
অধস্থিভ। প্রবাদ ঘআাছে যে, বিরাটরাজ এখানে রাজধানী 
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দত্ত! 


স্কাপন করেন। আইন্‌-ই-অক্বনীতে নগরের উত্তরাংশে পুরা- 
তন গড়ের উল্লেখ আছে। ১৮৪৮ খ্ুষ্টান্দে এই হুর্গের অধিকাংশ 
ভাঙ্গিয়। ফেল! হয়। এখন দুইটী মাত্র বুরুজ খাড়া আছে। 
এখানে শম্ত ও তামাকের বাবস1 হয়। এখানে নিম্ন আদা- 
লত, থান!, ডাকঘর, সরাই, বিদ্যালয় ও সুন্দর জলাশয় 
আছে। লোকসংখ্য। প্রায় সাত হাজার। 

দসেরক (পুং) দশেরকঃ মরুদেশ সোহভিজনোহন্ত, তন্ত 
রান্সা বা অণ্‌। ১ দ্াসেরক, দসেরকদেশবাসী ও এই দেশের 
রাজ।। বহুষু অণোলুক্। ২ দসেরকদেশবাসী লোক সকল 
ও এই দেশের রান্বসমূহ। দাসেরক পৃষো" সাধুই। ৩ গর্দীভ। 

প্যান্তি্ন্তযঃ প্রমেহস্তি তথৈবো স্রদসেরকাঃ |” 
(ভারত কর্ণপ*' ১* অ") 

দস্তক (পারসী) ১ ছাড়, দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার অন্থমতি 
পত্র। ২ পরওয়ান!, দগুনীয় ব্যক্তিকে ধরিবার জগ্ঠ ক্ষমত। 
পত্র, গ্রেপ্তারি পরওয়ান1। 

দস্তখণ (পারলী ) হাতের লেখা, স্বাক্ষর । 

দস্তবস্ত, পারসী বন্ধাঞ্জলি, জোড়হাত। 

দস্তা, মূল অষ্টধাতুর মধো দস্ত! একটা । খনিতে খাঁটি দস্তা 
পাওয়। যায় না । ইহার সহিত গন্ধক, 'অস্পজান প্রভৃতি মিশ্রিত 


থাকে । ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার বিভিন্ন নাম এইরূপ,__ 
নাম দেশ। 
জিন্ক, (2170) ইংলগু ও ফ্রান্স,। 
জিঙ্ক, (2105) জন্মণী। 
স্পেল্টার হলগু। 
চিন্ক, জিস্কে। ৮০, *** ইটালি, স্পেন। 
হ্পাটের (9০170288691) *** *.. ক্মষিয়। 
দত্ত! (110710709 09121011)8 ) *** বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী। 
মদল তুতম, তুতানগম্‌ "*" তামিল। 
দত্ত রর »** নেপাল। 
কলখুবরী (08176 ০01 21100) পারন্ত। 
জন্ত, জস্দ্‌, সফেদ মিশি '** পাঞ্জাব। 


নু, বুস্রি, সফেদ তুঁত (99101১0 ০৫210) দাক্ষিণাত্য । 


. বুজে তৃতম্‌ *০* *** তামিল । 
তুম ** »০১ তেলগু। 
তশ্বগ পুটি এ »* মালয়। 
থোঁট ডি *** বর্গ 
যশদ পি *** সংস্কত। 


খনি হইতে গন্ধকসহ যে দল্তা পাওয়া যায়, তাহ! 
সাধারণতঃ ইংরাজী ধাতুতত্বে 311196 ০£ 506 
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কিন্বা 2101 91974 ন।মে পরিচিত এবং অন্নপানের সহিত 
মিশ্রিত যে দস্তা! পাওয়া যায়, তাহ! 710010 নামে খাত। 

ভারতবর্ষের মধ্ো মান্জ্রাজ। বাঙ্গালা, রাজপুতানা, হিমালয়, 
পঞ্জাব গ্রভৃতি প্রদেশে এবং জাফগানিস্থান গ্রভৃতি দেশে 
দন্ত! পাওয়। যায়। 

মান্দ্রজের মদুরাগেলায় যে গন্ধকমিশ্রিত দন্ত! (31600) 
পাওয়! যায়, তাছার সহিত ঈবৎ ম্বর্ণ বা রৌপাও থাকে। 
কণুল জেলার বনবপুর গভুপল্লী খনি হইতে অন্তান্ত ধাতু ও 
পদার্থ মিশ্রিত দস্তাও পাওয়। যায়। 

বাঙ্গালার হাজারীবাঘ জেলায় মহাবান্ক ও বড়গুণ্ড 
খনি হইতে ও সাঁওতাল পরগণায় বৈরুকি নামক স্থানেও যে 
গন্ধ এবং মিশ্রিত দস্তা (3160909) পাওয়া যায়, তাহার সছিত 
সীনা! এবং তাম| মিশ্রিত থাকিতে দেখ! যায়। 

রাজপুতানায় উদয়পুর রাজ্যে জওয়ার নামক স্থানে পুর্বে 
দস্তা উঠিত। টডের রাজস্থান পাঠে জান! যায় যে, এক সময়ে 
এই স্থানের খনি হইতে ২২৯০২ টাক। রাজস্ব আদায় হইত, 
কিন্ত রাজপুতানা গেজেটিয়ার একথ! অন্বীকার করেন। 

কাণ্তেন ক্রক বলেন, খনিতে ৩।৪ ইঞ্চি মোট! ধাতুশির!1 
দেখা যায়। দেশীয় লোকেরা উহ সংগ্রহ করিয়৷ গু'ড়াইয়। 
জল দিয়া দস্ত। প্রস্তত করে । ৮। ৯ ইঞ্চি উচ্চ মুচিতে এ 
সকল গুড়া পুরিয়। মুখ আটিয়া দেয় এবং নিম্মমুখ করিয়া 
সারি দিয়া কয়লার আগুনে গলাইতে থাকে । ২।৩ ঘণ্টা 
উত্বাপ দিলে ঠিক হয়। ১৮১২।১৩ থুষ্টাবে ছুতিক্ষের সময় 
এই নকল খনির কার্ধা বন্ধ হইয়া গিরাছে। 

হিমালয়পঞ্জাবে-_শিগরী নামক স্থানে যথেষ্ট দস্তা পাওয়া 
যায়। আন্টিমনি (অগ্রন) খনির নিকটেই দস্তা থাকে । 
গাড়বালের বেলার তাত্র খনিতে, সিমলার সবাথু সীসা 
খনিতে ও কাশ্মীরে ইহ1 পাওয়। যাঁয়। জৌনসার গ্রদেশে 
পন্ধকমিশ্রিত দস্তার খনি আছে। 

আফগানিস্থানে ঘোরবন্দ উপত্যকার উত্তর অঞ্চলে 


ইহার খনি যথেষ্ট আছে। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে জাক 


(99119191006 2170) বলে। ইহা কিছুতে ব্যবহাত হয় 
কিনা জানা যায় না। 

ব্রঙ্গদেশের অধীন টাঁচয় ও মাগুই দ্বীপে দস্তা পাওয়া যায়, 
কিন্তু উত্তরব্রদ্ধে পাওয়া যায় কিন! এখন জানা যায় নাই। 

স্ুশ্রুতে ওধধার্থে দস্তার বাবহার দেখ! যার না। ভাব- 
প্রকাশে রঙগশোধনপ্রগালীর স্তায় দন্ত বা খর্পরশোধন- 
প্রণালী কথিত আছে। মুত্রসন্বন্ধীয় বা মৃূত্রযান্ত্রিক গীড়ায়, 
স্বানপীড়ার়, ভাবগ্রকাশ দস্তা ব্যবহারের কথা লিখিয় 
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17617100115) পাতা দিয়া দত্ত! জাল দেয়। 


গিয়াছেন। উঃ পঃ প্রদেশের হিন্দু হাকিমেরা পুরাতন 
জর, গৌথ উপদংশ, পুরাতন মেহ, প্রদর প্রভৃতি 
রোগে দস্তা ব্যবহার করেন। মুসলমান হাকিমেরা) ঘা, 
ক্ষত, দগ্ধ ক্ষত বা ব্যথা-ফুলায় যুরোপীয় ডাক্তারদিগের 
হায় দস্তা ব্যবহার করেন। তামিল কবিরাজের মাটির 
মুচিতে মনস! জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের (12001807915 
উভয় দ্রব্য 
গলিয়! গেলে অগ্নিতে জলিয়। উঠে । তাহার ভল্ম দুই তিন-. 
বার অগ্নিতে শোধন করিয়। লইয়1 মেহ, শুক্রক্ষয় ও অর্শরোগে 
বাবহার করেন। ভাবপ্রকাশে আছে,-- 

প্যশদং রঙ্গ সদৃশং রীতি হেতুশ্চ তন্মতম্‌। 

যশদং তৃবরং তিক্তং শীতলং কফপিত্তহৃং। 

চক্ষুম্যং পরমং মেহান্‌ পা্ডুং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ ॥* 

দন্ত ধাতুর আকৃতি ও শোধনমারণাদি সমস্ত রঙ্গের 
স্তায়। জারিত দস্তা কষায়, .তিক্তরস, শীতবীর্ধয, চক্ষুর 
হিতকর, কফ, পিত্ত, প্রমেহ, পাও ও শ্বানরোগ নাশক । 

ডাঃ ওয়াট তাহার 10100017817 01 [00701)80 
[7)100906 ০1015 নামক গ্রচ্থে পর্পর অর্থে দত্ত! ( [70016 
081807106) বলিয়াছেন এবং ভাবপ্রকাশে তাহার উল্লেখ 
আছে বলিয়া! লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্ত *খর্পর* ধাতু 
ভাবপ্রকাশ মতে উপধাতু মধো গণা। [খর্পর দেখ।] 
কবিরাজ সিদ্ধেখবর গুপ্তের দ্রব্যার্থচন্দ্রিক! নামক আযুর্বেদীয় 
অভিধানে ইহাকে ইংর়াজীতে 2 ০0110171017 ৪080090 
হইয়াছে । 
বঙ্গদেশীয় কবিরাজেরা সৎনামক ধাতুকে খর্পর বলিয়া থাকেন। 
এই" সৎধাতুতে মুনলমান রমণীর! এদেশে “থাড়,+ নামক গহন! 
প্রস্তুত করে। কাংন্তকারের! ইহাকে “সং দস্তা” বলে ও দস্তা 
ধাতু হইতেই উৎপন্ন বলিয়া থাকে । কীসারীদিগের মতে দস্তা 
ভ্িবিধ রূপদস্তা, ইহ! পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ এবং সন্দন্তা বা পাটা 
দ্য!) ইহা ধাত্বস্তর সংযোগে প্রস্তত হয়। আঘুর্কেদশান্ত্র মতে 
যশদ ধাতু বিশুদ্ধ দস্তা আর ধর্পর তন্সিশ্রিত কোন ধাতু । 
খর্পর গন্ধকের সহিত মিলিত হইলে *খর্পরীতুথ” হয়, 
ইহার নামান্তর 'রসক+। এই 'রমক* বা খর্পরীতুথ ইংরাজখীতে 
91])1906 ০ 2100 এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় 'খপপিয়!, নামে 
থাত। 'রসক” বা থপরিয়া কাশ্শীরবাসী সওদাগরের! 
এদেশে বিক্রয় করিয়। থাকে । তাহা দেখিতে পিগুৰৎ 
সর্ষপ খোঁলের ন্যায় ধূনরবর্ণ ও কঠিন, ভাঙ্গিলে গুীঁড়াইয়া 
যায়। [রসক দেখ।] বরসকের প্রকার ভেদকে এদেশে 
'রসম[ণিক' বলে। রূলক চূর্ণ করা যাগ, কিন্ধু খর্পর চূর্ণ 
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করা যায় না। ৭্ধর্পরং পত্তপীক্ত্বা” অর্থাৎ “খর্পরকে পাত 
করিয়া”__ইহা হইতে থখর্পরকে সতদন্তা বা! পাটাদস্ত। 
বলিতে আপত্তি হয় না। যেধাতু আঘাত সহিতে পারে 
অর্থাৎ পিটিলে গু'ড়াইয়! যায় না, পাত হুইয়। যায়, তাহাই 
মৃদু ধাতু ও মূল ধাতু । ভাবপ্রকাশ মতে পন্বর্ণং রূপাঞ্চ তাত্রঞ্চ 
রঙ্গং যশদমেবচ। সীদং লৌহঞ্চ সপ্তৈতে ধাতবে! গিরি- 
সম্ভবাঃ।» স্বর্ণ, রৌপ্য, তাত্র, রঙ্গ, যশদ (দস্তা), লী, লৌহ 
এই সাতটা গিরিসম্ভব মূলধাতু। এতপ্তিন যেগুলি ঘা 
সহিত পারে না, পিটিলে গু'ড়াইয়! যায়, সেগুলি কঠিন ও 
উপধাতু । 

দস্তা ইংরাজী ধাতুশান্ত্রানুসারেও মূলধাতু । ইহা! দেখিতে 
নীলাভ-শ্বেতবর্ণ। ইহার বহির্ভাগ রূপার স্থায় উজ্জ্বল, ইহ! 
কঠিন, ভাঙ্গিলে স্তরবৎ সংস্থান দেখ। যায়। ইহার আপে- 
ক্ষিপ গুরুত্ব ৬৮ গুণ। সামান্ উত্তাপে ইহ! ভাঙ্গিয়। যায়, 
কিন্তু ২১২* উত্তাপে ইহা! নরম হইয়া ঘাতসহ হয় ও তাহ! 
হইতে তার ব! পাত গ্রস্তত হইতে পারে; কিন্তু ৪০, 
উত্তাপে ইহা আধার ভঙ্গপ্রবণ হয়। ৭৭৩০ উত্তাপে গলিয়া 
তরল হয় এবং বনহু-উত্তাপে ইহ উদ্বাযুও হয়। দস্তা উদ্ধবায়ূ 
হইয়া যে বাম্পরাশিতে পরিণত হয়, তাহাতে বায়ু লাগিলে 
জ্বলিতে থাকে, আলোক অতি উজ্জ্বল হয় ও পুড়িয়া 0%199 
০52০ নামক মিশ্রধাতু উৎপন্ন করে। দস্তা যদি থোলা 
পড়িয়া থাকে, তবে বাষু লাগিয়! তাহার উজ্জ্বলত! নষ্ট হয় ও 
সীসার মত রং হুইয় যায়। লৌহে পিতৃলে ব1 তামাক় মরিচ! 
ধরিলে যেমন ধাতুর হানি হয়, দস্তার তাহা হয় না। 

বিক্রয়ার্থ যে দস্তা পাওয়। যায়, তাহাতে সীসা, লোহা, 
অঙ্গার, সেঁকে। ও তাম। মিশ্রিত থাকে । দস্তা হুইন্তে অল্প- 
জান যেগে দেখিতে পশমের হ্যায় ৮70600109০1 217)0 
বা! ফুলদস্তা (19675 06 2100 ), ক্ষারধাতুযোগে দেখিতে 
কাচকড়ার স্তাযর় [39015660 0%199 06 2100) 91118866০01 
21150 ( শ্বেততুতে ), ০21090566 01 21000) (০18191109০0 21150 
(88৮97 ০217০ বা মাখনবত দস্তা), গন্ধকের সহিত 
যোগে (51010950 ০£ 2100-019704 ), তামার সহিত (81553) 
বা পিন্তল, রূপদস্তা ((91720 51150) প্রভৃতি প্রস্তত হয়। 

এই ধনুবুতে লৌহের পাত কলাই করিয়৷ গৃহাদির ছাদ 
করে। জ্বলের কলের নল, টেলিগ্রাফের তার গ্রভৃতিও 
উহ| গ্রারা কলাই করা হয়। ইহ! গলাইয়া নান! বাসন, 
প্রয়োজনীয় প্রব্যাদি, মূর্তি, পুত্তলিক। গ্রস্ত হয়। ইহা! 
সবার লৌহাদির বস্্রতে দিবার অন্ত শ্বেতবর্ণ তৈলাক্ত রঙ্গ 
প্রপ্তত হয়। এদেশে মুসলমানগণের ব্যবহার্থ অল্প দামের 
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গুড়গুড়ি, রেকাব, গেলাস, বাটা ইত্যাদি প্রস্তত হয়। ম্পেল- 
টার ব| দস্তার বড় বড় পাত বা চাদরে বাড়ীর ছাদের 
নদ্দমার নল, বেড়া, বা যে যে কার্ধ্যে টিন ব্যবহৃত হয়, তত্তৎ- 
স্থলে বেশী দিন স্থায়ী করিতে হইলে, ল্পেলটার বা দস্তা 
ব্যবহৃত হয়। ইহাতে জাহাজের তলা মোড়াই কর! হয়। 
ইহা! গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়। নানাবিধ দ্রব্য নির্মিত হইতে 
পারে। আমেরিকার যুক্ত রাজ, যুরোপের প্রুমিয়, 
বেলজিয়ম ও হলগ্ডে সর্বাপেক্ষা! অধিক দস্তা উৎপন্ন হয়। 
মুরোপে ১৮শ শতাব্দীর পূর্বে দস্তা উৎপন্ন হইত না। 
স্রাবোর গ্রন্থে (8156 5119) নামক এক ধাতুর উল্লেখ 
আছে। অনেকে ইহাকে দস্তা বলিয়া অন্নমান করেন 
মাত্র। ১৮শ শতাব্দী পধ্যত্ত পর্তগীজের৷ ভারতবর্ষ ও চীন 
হইতে স্পেলটার ও তৃতেনাগ নামে দস্তা লইয়া যুরোপে 
বিক্রয় করিত। তথন পিস্তল প্রস্তুত ভিন্ন ইহার আর কোন 
বাবহার ছিলনা! বা দস্তা যে একটা শ্বতন্ত্র ধাতু, তাহাও 
জানিত না। ১৮০৫ থৃষ্টাব্ধে সিলভিষ্টার নামে এক ব্যক্তি প্রথম 
দস্তার পেটেন্ট প্রাপ্ত হন। আমেরিকার নিউজারসি নামক 
স্থানের £:5৫ 21০ বা রক্তবর্ণ দস্তাখনিই ভূবনবিখ্যাত। 
দন্তার সাহায্যে 21000815801; নামক এক প্রকার 
ছবি প্রস্তুতের প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, ইহ দ্বারা কাগজে 
ফটোগ্রাফের ন্যায় ছবি গ্রস্তত হয়। লিখোগ্রাফে যেমন 
পাথরে ছবি আকিতে হয়, ইহাতে তেমনি পিঙ্কপ্লেটে, 
আকিতে হয়। 2%170 [207] নামক এক প্রকার তরল 
ধাতুও ইহ! হুইতে উৎপন্ন হয়। ইহ! বায়ু লাগিলে জলিয়! 
উঠে ও অতি কড়া গন্ধ বাহির হয়। ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড নামক 
এক ব্যক্তি ইহা প্রথম প্রস্তুত করেন। | 
দস্তা হইতে ডাক্তার মহাশয়ের! নানারূপ তরল, চূর্ণ ও 
ঘ্বৃতবৎ পদার্থ গ্রস্তৃত করিয়! নানারূপ রোগেব্যবহার করেন। 
দস্তার রোগোপশমত। সর্বদেশের চিকিৎসাশাস্ত্রেই দেখা যায়। 
দস্তানা (পারসী) হস্তাবরণী, অঙ্কুলিত্র, হন্তে পরিধেয় পরিচ্ছদ 
বিশেষ । |] 
দস্তুর ( পারসী ) রীতি, ধারা, নিরনম, পদ্ধতি । 


'দস্তররী (পারসী) নগদ মূল্য প্রদান জন্ত গ্রাপ্য টাকা, দালালী, 


দ্রব্য বিক্রয়কালীন ক্রেতার ভূত্য বিক্রেতার নিকট যাহা 
পায়, তাহাকে দস্তরী কছে। 


দম্ম (পুং) দম্ততি উতক্ষিপতি দক্ষিণারদ্িকমিতি দস-মক্‌ 


( ইষিযুধিন্ধিদসিস্তেতি । উণ্‌ ১/১৪৪)১ উপক্ষেপক। 
দপুরূণি দশ্মো নিরিনাতি ব্যজশৈঃ” ( খক্‌ ১1১৪৮1৪) “দন্ম 
উপক্ষপয়িত।” (সায়ণ ) দস দর্শনে কর্মণি মকৃ। ২ দর্শনীয়। 


দ্য ্‌ 


"্রাজেব দম্ম মিষদোইযি বহিষি” (খক ১০1৪৩।২) “হে দণ্র 
দর্শনীয়েন্্' (সায়ণ) ৩ যজমান। ৪ চৌর। ৫ হুতাশন। 
(মেদিনী)৬খল। (শবর*) 
দম্মু (তরি) দসি দংসন দর্শনয়োঃ, ততো মক্‌ দশ্মমিত্য্র মকা রপ্ত 
বর্ণব্যাপত্যা তকারঃ। দর্শনীয় । “বীতয়ে দশ্মৎ কূণোধ্যধবরং।” 
(খক্‌ ১৭৪18) “যজ্ঞং দন্মৎ সর্বদর্শনীয়ং ( সাঁয়ণ ) 
দল্মবচ্চস (ব্রি) দন্ম বর্চঃ যন্ত। দর্শনীয়তেজ!। পভুজোষ- 
দিক্ররোদনম বর্চা:(খক্‌ ১।১৭৩1৪)“দন্ম বচ্চাঃ দর্শনীয়তেজাঃ+(সায়ণ) 
দম্ম্য (জি) দন স্বার্থে যৎ। দর্শনীয়। “থাক্ষায় দন্ধযং 
বচঃ” (খক্‌ ৮২৪।২০) 
দস্যবেসহ (পুং) উপদ্রৰ হেতু চোরের অভিভাবক। “বৃছ- 
দ্রথং সুবর্কীতি দস্তবেসহঃ” ( খক্‌ ১৩৬।১৮ ) দ্বস্তবেলছঃ অন্ম- 
ছ্ুপদ্রবহেতোশ্চোরস্তাভিভবিতা' (সায়খ ) 
দস্যা (পুং) দশ্ততি পরস্বান্‌ নাশয়তীতি দশ-যুচ্‌ (যজি মনি 
শ্দ্ধিদসিজনিভ্যোযুচ । উণ্‌ ৩২০)। ১ মহাসাহসিক, 
ডাকাইত। ২খল। ৩ চৌর। | 
দবিক্রোশস্ত্যো যস্ত রাষ্টাছিযস্তে দস্যতিপ্রজাঃ। 
সংপশ্ততঃ সভৃত্যন্ত মৃতঃ সনতু জীবতি ॥” (মনু ৭১৪৩ ) 
ব্রা্মণাদিবর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপার্দিকারণে যাহারা 
বাহাজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়, সাধুভাষীই হউক, আর 
য্নেচ্ছভাষীই হউক, উহার! দন্থ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
দ্বিজবিগহিত কর্ম ইহাদের জীবিকা! । দস্থ্য জাতি কর্তৃক 
আয়োগব স্ত্রীগর্ভে যে সস্তান উৎপাদিত হয়, ইহার! সৈরিন্ধ, 
নামে খ্যাত হয়) এই জাতি কেশরচনাদি কার্ধ্যে সুচতুর, 
ইহার] প্রকৃত দাস নহে, তথাপি দাসকার্য্যোপজীধী এবং 
পাশদ্বার! মুগার্দি বধ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। 
( মনত ১০৩১) ৫ কর্মবঞ্জিত। পগর্ধতে দন্যজৃতায় স্তবান্” 
(খক্‌ ৬।২৪।৮) 'দস্থাজুতাদ্ধ কর্মবর্জিতৈঃ গ্রেরিতায় 
(সায়ণ) (তরি) ৬ উপক্ষেপক। (পুং)৭ অন্গুর। 
 *চেতত্তে দক্জা হণ” ( খাক্‌ ৯1৪৭২) 

*। খক্সংহিতায় অনেক মন্ত্রে দস্যু শবের উল্লেখ আছে। 
কোন কোন শ্থলে দন্থ্য শব পাঠে বোধ হয়, আর্ধ্য হইতে 
ভিন্ন কোন জাতি দন্থ্য ব দাস নামে অভিহিত ছিল, তাহারা 
আর্ধ্য জাতির পূর্বে তারতের নানাস্থান অধিকার করিয়া! বসিয়া 
ছিল, বহুদংখ্যক গ্রাম নগরা'দি পত্তন করিয়াছিল, তাহাদের 
বাহুবলে আর্খাগণ অনেক সময়ে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, 
অনেক ময় তাহারাই অনুর প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়া- 


৪8৫১ ] 
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পরাজিত হইয়া কেহ বন জঙ্গলে দুর দেশে পলায়ন করিয়! 
প্রাণরক্ষা/ করিয়াছিল, কেহ বা আর্ধ্যগণের অধীনত। 
শ্বীকারপূর্বক আর্ের সংশ্রবে ক্রমে আর্ধ্যসমাজভুক্ত 
হইয়াছিল। নিম্নলিখিত মন্ত্রে দন্থ্যর সহিত আর্ধ্য জাতির 
কিরূপ সন্বদ্ধ ছিল, জানিতে পার যায়। 
পত্বং হ নু তাদ্‌ অদময়ো দস্ত'যরেকঃ কৃষ্টারবনোরার্ধ্যায় ।” 
(ধক ৬১৮৩ ) 
ছে ইঞ্জ! তুমি দস্থ্যদিগকে শীঘ্ব ম্ববশে আনিয়াছ; 
তুমিই আধ্্যদিগকে পুজদাসাদি দিয়াছ। 
“বিশ্বম্মাৎ সীমধমানিন্ত্র দহ্থান্‌ বিশো! দাসীরকণোরপ্রশস্তাঃ 1” 
(৫1২৮৪ ) 
হে ইন্ত্র! তুমি এই দস্দিগকে সমস্ত (সদ্‌গুণ) হইতে 
বঞ্চিত করিয়াছ! তুমি দাস মনুষ্যদিগকে নিন্দনীয় করিয়াছ। 
“অন্থব্রতং অমান্থুষং অঘজানং অদেবযুম্‌। 
অব ম্বঃ সখ! হুধুবীত পর্বতঃ নুস্বায় দস্থ্যুং পর্বতঃ ॥৮ 
( খক ৮৫৯১০) 
আমাদের মিত্র পর্ধত কঠোর আঘাতে উর্ধ হইতে দম্্যকে 
নিপাতিত করুক, যে ভিরব্রতাবলম্বী, ধাহার মগ্গুষাত্ব নাই, 
যেযাগযজ্ঞার্দি করে মা, অথব! দেবতাদ্দিগকেও মানে না। 
“আ ন ইন্দ্র পৃক্ষসে অস্মাকং ব্রহ্ম উদ্ভাতম্‌। 
তৎ ত্বা যাচামহে অবঃ শুষ্ণং যদ্‌ হন্নমান্ুষম্‌ ॥ 
অকর্মা দন্ারভি নে! অমস্ত্ররস্তাব্রতো অমানুষঃ | 
ত্বং তন্তামিত্রহন্‌ বধর্দাসম্ত দণ্তয় ॥” ( খক্‌ ১০।২২1৭-৮ ) 
হে ইন্্র! আমরা এই যজ্ঞের সামগ্রী প্রস্তত করিয়াছি, 
যতক্ষণ না ভূপ্ডি হয়, ভক্ষণ কর। আমর! তোমার নিকট 
তান্স গ্রার্থনা করি, আর এরূপ বল চাই, যাহাতে অমানুষকে 
বিনাশ করিতে পারি। আমাদ্দিগের চতুর্দিকে দন্্য আছে, 
তাহার! যাগযজ্ঞার্দি করে না, কিছু মানে না, তাহাদের কার্য 
স্বতন্ত্র তাহার! মানুষের মধ্োই নয়। হে অমিত্রহা। তাহা- 
দিগকে বধ কর। সেই দাসকে হিংসা! কর। 
“প্র অগ্যচ্চক্রেমবুহঃ র্াত্য কুৎসায় অন্দ বরিবো যাতবেইকঃ। 
অনাসে! দচ্ছান্‌ অমৃণে! বধেন নি ছুর্ধোণে আবৃণড্‌ মৃবাচঃ ॥৮ 
(খুকু ৫২৯১০ ) 
হেইন্ত্র! তুমি পুর্বে সুর্যের একখানি রথচক্র ছেদন 
করিয়াছিলে, অপর এক ধন লাভের জন্ত কুৎসকে দিয়াছিলে, 
তুমি বস্ত দ্বারা মুখসৌনদর্য্যহীন অর্থাৎ নামিকারহিত দস্থ্য- 
দিগকে হতবুদ্ধি করিয়া যুদ্ধে বধ করিয়াছিলে। 


ছিল) ইন্ত্র যেন তাহাদেরই উচ্ছদ করিবার জন্ত অবতীর্ণ «নি অন্রতুন্‌ গ্রথিনে মৃধূুবাচঃ পণী'রশ্রন্ধ। অবৃ্ধ! অযজ্ঞান্‌। 
হুইয়াছিলেন। আধ্যগণের গ্রভাবে সেই “নাস* দস্াগণ প্রপ্র তান্‌দস্্যরগ্লিবিবায় পূর্বশ্চকারাপরী অহজ্ান্‌।* (থক্‌ ৭1৬1৩) 


দয 
যজ্তহীন, জল্লক, হিংসিতবাক্‌, শ্রদ্ধাহীন, বৃদ্ধিশৃন্ত, পপি 
নামক যজ্ঞরহিত দস্থাগণকে দুর করুন্। অগ্নি প্রধান 
হইয়৷ যাহারা যজ্ঞ করে না, তাহার্দিগকে হেয় করুন। 
দইন্্রাপ্রী নবতিং পুরে! দাসপত্থীরধৃহুতম্‌ । 
সাকমেকেন বর্ধণ। |” (খক্‌ ৩১২৬) 
হে ইন্্রাগ্সি। তোমরা এক উদ্োগেই দাসগণের নবতি 
খ্যক পুরী কম্পিত করিয়াছিলে। 
*ত্বং শতান্তব শন্বরস্ত পুরে! জঘস্থাপ্রতীনি দন্তোঃ।* . 
তুমি দস্থ্য শঘ্বরের শতাধিক অগ্রতিম পুরী ধ্বংস করিয়াছ। 
"প্রতি যদন্ত বস্তং বাহেবা ধু হরত্বী দস্থ্যন্‌ পুর আয়সীনিতারীৎ।” 
(২২০৮) 
যখন তাহার হস্তে বজ্জ দেওয়া হইয়াছিল, তখন তিনি 
তাহ! দিয়! দহ্াগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। 
“উত দাসং কৌলিতরং বৃহতঃ পর্বতাদধি | 
অবাহরিজ্্ শম্বরম্। (91৩০।১৪ ) 
হে ইন্দ্র! তুমি কুলিতরের অপত্য দাস শম্বরকে বৃহৎ 
পর্বতের উপরে নিয়মুখ করিয়। বিনাশ করিয়াছিলে। 
“অত্র দাসন্ত নমূচেঃ শিরো। যদ বর্তয়ো মনবে গাতুমিচ্ছন্‌।” 
(৫1৩1৭) 
তুমি এই যুদ্ধে মন্গুষোর ন্ুখবর্ধনার্থ দাস নমুচির মস্তক 
চূর্ণ করিয়াছ। 
“ম্ত্রিয়ো ছি দাস আযুধানি চক্রে কিং মা করয়বল! অস্ত সেনাঃ। 
অন্তহি অধ্যহতে অন্ত ধেনে অথোপ গ্রে? যুধয়ে দন্যমিজাঃ ॥” 
€(৫1৩০।৯। 
দাঁস স্ত্রীর্দিগকে নিজের অস্ত্র শ্বরূপ করিয়াছিল, ইহার 
অবল! সেনাগণ আমার কি করিবে? (এই ভাবিয়1)'ইন্তর 
তাহার দুইটা প্রিয়তম। স্ত্রীকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিয়া পশ্চাৎ 
সেই দস্থ্যর সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। 
বৃ, শহ্বর ও নমুচি প্রভৃতির দাস, দস্তা ও অনুর এই 
তিন আখ্যায়ই বেদে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে পরী তিন শবই 
বৈদিক যুগে এক জাতিবোধক ছিল বলিয়াই বোধ হয়। * 
[ নমুচি, শন্বর ও বৃত্র দেখ ।] ৃ 
ছান্দোগ্যোপনিষদে দ্য বাঅন্ুরজাতিসন্বদ্ধে লিখিত আছে--: 
“তন্মাদপি '?স্তেহ অদদানং অশ্রদ্ধধানং অবজমানং আহ 
রানুর! বতেতি। অস্থুরাণাং হোযোপনিষৎ গ্রেতন্ত শরীরং 
ভিক্ষয়া বসনেন অলঙ্কারেণেতি সংস্থ্র্বন্ত্যেতেন হামুং লোকং 
জেব্যস্তে। মন্তস্তে 1” ্‌ 


* সায়ণ কিন্ত দাস শব্দের এইরূপ ব্যাথা। করিয়াছেন, _'দাসং ধ্ণং 
শুজামিকং ঘ্। দ।সম্পক্ষপরিচারং অধ্রং নকৃঃমতরস্‌।' 
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সেই জন্ত আজও যেব্যক্তি দানহীন, শ্রদ্ধাহীন বা যজ্জ- 
হীন, তাহাকে আন্ুর বা! অনুরধর্্ম। বল! হইর! থাকে। 
অস্থরদিগের ইহাই সনাতন ধর্ম-- তাহার! শবদেহছ অর্থ, 
বসন ও অলঙ্কার দ্বার সাজাইয়! থাকে; তাহার মনে করে 
যে এইরূপ কাধ্য করিতে গারিলেই বুঝি এই লোকের 
পুরুষার্থ সিদ্ধ হইল। 
বাস্তবিক ভারতীয় অসভ্য ও ম্নেচ্ছ জাতির মধ্যে উক্ত 
প্রথা এখনও প্রচলিত আছে।, 
এতরেয়ব্রাঙ্মণে লিখিত আছে-_ 
"অস্তান্‌ বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টেতি ত এতেহন্ধ। 
পৃঃ শবরাঃ পুলিন্দ! মুতিব! ইতুাদস্ত্যা বহবে ভবস্তি। 
বৈশ্বামিত্রা দস্থ্যনাং ভূয়িষ্টাঃ |” ( ৭1১৮) 
তোমার বংশীয্গণ ত্রষ্ট হইবে। ইহারাই অন্ধ, পুণ্জ,, 
শবর, পুপিন্দ এবং মুতিব ইত্যাদি উত্তরপিগ্বাসী অনেক 
জাতি। বিশ্বামিত্র হইতেই দন্্যুগণ উৎপন্ন হইয়াছে। 
মঙ্গুসংছিতার ( ১০1৪৫ ) মতে-- 
“মুখবাহ্ন্ধপজ্জানাং ৷ লোকে জাতয়ে। বহিঃ । 
শ্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্বে তে দন্তবঃ স্তৃতাঃ ॥৮ 
কুল্প.ক টীকায় লিখিয়াছেন__ 
ত্রাঙ্গণক্ষত্রিয়বৈশ্তশৃদ্রাণাং ক্রিয়ালোপাদিনা যা জাতয়ে। 
বাহ! জাত! ম্নেচ্ছভাবাযুক্ত। আর্ধ্যভাযষোপেতা বা তে দশ্তবঃ 
সর্বে স্বতাঃ1* 
্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শুদ্র জাতির মধো ক্রিয়ালোপার্ছি 
হেতু যাহার! জাতিচ্যুত হুইয়াছে, শ্্লেচ্ছভাষীই হউক, আর 
আর্ধ্যভাষী হউক, তাহার! সকলে দম্থ্য বলিয়! গণ্য। 
মহাভারতে সভাপর্কে লিখিত আছে-_ 
“দরদান্‌ সহ কাম্বোজৈরজয়ৎ পাকশাসনিঃ। 
প্রাগুত্তরাং দিশং যে চ বসন্ত্যাত্িতা দশ্তবঃ 7” 
অজ্জুন দরদদিগের সহিত কান্বোজ ও উত্তরপূর্ব যে 
সকল দন্থাজাতি বান করিত, তাহাদিগকে জয় করিয়। 
ছিলেন। | 
দ্রোণপর্কে শ্মশ্রুযু দন্থা জাতির উল্লেখ আছে-_ 


: প্ৰসথানাং স শিরন্্াণৈঃ শিরোভিলু নিমৃদ্ধীজৈঃ । 


দীর্ঘকু্টৈর্মহী কীর্ণা বিবহৈরগুটজৈরিব ॥* 
মহাভারতে শাস্তিপর্বে ১৬৮ অধ্যায়ে দস্াসন্বন্ধে এই 
রূপ ইতিহাস আছে-- 
ভীম্ম উবাচ। 
“হস্ত তে বর্তয়িষ্যেৎহমিতিহানং পুরাতনম্‌। 
উদীচ্যাং দিশি বহু তং ম্নেচ্ছেযু মনুজাধিপ॥ 


দ্য 


ব্রাঙ্মণো। মধাদেশীয়ং কশ্চিদ্‌বৈ ব্রহ্মবঞ্জিতম্। 
গ্রামং বুদ্ধিযুতং বীক্ষা গ্রাবিশদ্‌ ভৈগ্ষকাংক্ষয়া 
তত্র দজ্যর্ধনযূতঃ সর্ববর্ণবিশেষবিং | 
ব্রহ্মণাঃ সত্যসন্ধশ্চ দানে চ নিরতোইভবৎ ॥ 
তণ্ত ক্ষয়মুপাগমা ততো ভিক্ষামযাচত । 
গৌতমঃ সন্নিকর্ষেণ দস্থাভিঃ মমতামিযাৎ ॥ 
তগ! তু বসতস্তশ্য দক্থ্যগ্রামে সুখং তদ1। 
কিমিদং কুরুষে মোহাদ্‌বিপ্রস্থং হি কুলোদ্বহঃ ॥ 
মধাদেশপরিজ্ঞাতো দস্তাভাবং গতঃ কথম্।” 
ভীম্ম কহিলেন, আমি তোমাকে একটা পুরাতন ইতিহাস 
বলিতেছি, উত্তরদিকে শ্লেচ্ছদিগের মধ্যে যাহ! ঘটিয়াছিল। 
মধাদেশীয় এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণহীন অথচ সমৃদ্দিশালী এক 
গ্রাম দেখিয় ভিক্ষার আশায় তণায় প্রবেশ করেন। তথায় 
সকল বর্ণের সম্মানজ্ঞ, ধম্শীল, সত্যবাদী ও দাননিরত এক 
ধনী দম্থযু বাস করিত । ব্রাঙ্গণ তাহার নিকট আসিয়। ভিক্ষ 
প্রার্থনা করিলেন । (সেই ব্রাহ্মণ) গৌতম দন্ুুদ্িগের নিকটে 
থ।কিয়া ক্রমে তাহাদের মত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে 
স্খে তিনি দন্াগ্রামে বাস করিতে থাকেন, ইত্যবসরে 
আর এক ক্রাহ্ষণ আসিয়! তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি 
মোহাদ্ধ হইয়া একি করিতেছ ? উত্তম মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণ- 
বংশে তোমার জন্ম। তুমি কিরপে এই দস্থ্যভাব 
প্রাপ্ত হইলে? 
উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হইতেছে, দস্যাজাতি শ্লেচ্ছ 
বলিয়া গণ্য ছিল, তাহাদের সহিত বসবাস ব্রাহ্মণের পক্ষে 
নিতান্ত হেয় বলিয়! গণ্য হইত। 
শাস্তিপর্কে ৬৫ অধ্যায়ে দন্্যদিগের কর্তব্য এইরূপ 
নিদ্ধীরিত হইয়াছে__ 
"মাতাপিত্রোহি শুঙ্সষা কর্তব্য সর্বদন্থাতিঃ | 
আচার্য্যগুরুশুশষা তখৈবাআমবামিনঃ ॥ 
ভূমিপানাঞ্চ শুঞ্ষ! কর্তব্য সর্বদস্থাভিঃ | 
বেদধর্মক্রিয়াশ্চৈব তেষাং ধর্ম! বিধীয়তে | 
পিতৃষজ্ঞান্তথা কৃপাঃ গ্রপাশ্চ শয়নানি চ। 
দ্ানানি চ যথাকালং দ্বিজেভ্যো বিশগজেৎ সদা ॥ 
অহিংসা সতামক্রোধে। বৃত্তিদায়ান্থপালনম্। 
ভরণং পুক্রদারাণাং শৌচমদ্রোহএব চ॥ 
দক্ষিণ! সর্ব্ববজ্ঞানাং জ্ঞাতবা ভূতিমিচ্ছতা। 
পাঁকযজ্ঞা মহার্হাশ্চ দাতব্যাঃ সর্ধদনুুন্ডিঃ ॥ 
এতান্ঠেবন্ত্রকারাণি বিহিতানি পুরাহনঘ। 
সর্ধলোকস্থ কর্মাণি কর্তব্যানীহ পাথিব ॥ 
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মান্ধাতোবাচ । 
দৃশ্টাস্তে মানুষে লোকে সর্ধবর্েষু দস্তবঃ | 
পিঙ্গান্তরে বর্তমান! আশ্রমেষু চত্্ঘপি ॥” 
মাতা, পিতা, আচার্ধয, গুর ও ভূমিপালের সেবা! সকল 
দন্থারই কর্তব্য। বেদাসুসারে ধর্শাকারধ্য করাই তাহাদের 
ধ্ম বলিয়া! বিহিত। পিতৃযজ্ঞ, কুপ, জলসত্র, শয়ন এবং যথা- 
. কালে ব্রাঙ্গণদ্দিগকে দান, অহিংসা, সত, অক্রোধ, বৃদ্ধি, 
জ্ঞাতিপালন, পুক্রভাধ্যা্দির ভরণপোষণ, শৌচ, অদ্রোহ, 
সকল যজ্ধে দক্ষিণাদান ও পাকষজ্ঞাদি সকল দন্ুযুরই দেয়। 
পুরাকালে এইরূপ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সকল লোকেরই 
এইরূপ কর্ম কর্তব্য। মান্ধাতা কহিলেন, মকল বর্ণের মানুষ 
মধ্যে দন্থ্য দেখ! যায়, ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ করিয়া চারি 
আশ্রমেই বর্তমান আছে । 
দস্থ্যজূত ( তি) দশ্গাভি জুতিঃ। দন্থ্য কর্তৃক গ্রেরিত, 
যাহার! দন্থাদিগের দ্বার। কুকর্ম প্রবৃত্ত হুয়। 
“ন শর্ধতে দন্গাজৃতায় স্তবান।” ( খক্‌ ৬২৪৮) '“দস্থাজুতায় 
কর্ম্মবর্জিতৈঃ প্রেরিতায়। (সায়ণ) 
দশুযুতরহ্ণ ((অ ) দন্াধিগের দমনকর্তা। 
“কত্ব? চেতস্তে দন্যুতর্থণ1 |” ( খাক্‌ ৯৪৭1২) 
দহ্্যভয় (পুং) দস্্যনাং ভয়ঃ। চৌরভয়, 
উপদ্রব । 
দহ্ৃযবৃত্তি (স্ত্রী) দস্থানাং বৃত্তিঃ। চৌর্ধ্য, ডাকাইতি। 
দশ্্যমাৎ (অব্য) দহ্থানামধীনং ভবতি সম্পপ্ততে বা সাতি। 
তস্করাধীন । 
“অন্তাশ্চাকাল এবসু লৌোকোহয়ং দস্থ্যসাঙ্তবেৎ। 
গৃত্েুর্নরকং ঘোরং যদি রাজ! ন পালরেৎ।” 
(ভারত শাস্তিপ* ৬৮ অ*) 
দ্থ্যুহত্য (লী) দস্থানাং হত্যা যত্র। দন্থাদিগের হুনন 
দ্বারা যুক্ত সংগ্রাম, যে সংগ্রামে দস্যু হত হয়। পপ্র-খজি 
শ্বানং দন্যহত্যেঘাবিথ” (খক্‌ ১1৫১৫) 'দস্াহতোষু দস্ুনা- 
মুপক্ষপয়িতৃণাং হননেন যুক্রেঘু সংগ্রামেযু। যদ্বা দস্থানাং 
হুননে নিমিত্তভতেষু। (সায়ণ) 
দাহন্‌ (তি) দঙ্গাং হস্তি হন্-কিপ্‌। অন্থরবিথাতক ইন্দ্র। 
“স্‌ বজভৃপ্দস্তাহা ভীম১” (খক্‌ ১১৯১২) “দন্যুহা দক্ানাং 
উপক্ষপয়িতৃণাং অস্থরাণাং হস্ত” (সায়ণ ) 
দর (পুং) দশ্ততি উৎক্ষিপতি পাংশুনিতি দন-রক্‌ (ক্ছায়ি 
তঞ্চীতি । উণ্‌ ২1১৩) ১ খর, গর্দভ। স্িযাং জাতিত্বাৎ ডীষ। 
দহ্যতি রোগান্‌ ক্ষিপতি দন উপক্ষেপে রক্‌। ২ অশ্বিনী- 
কুমারদ্বয়, এই অর্থে এই শব দ্বিবচনান্ত। ৩ দিত্ব সংখা1। 


ডাকাইতের 
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৪ দ্বিত্ব সংখ্োয়। ৫ অশ্বিনীনক্ষত্র, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
হেতু দত্র শব্দে অশ্বিনীলক্ষত্রকে বুঝায়। ৬ দর্শনীয়। 

“দত! জঠরং পৃণেতাং* ( খক্‌ ৬।৬৯।৭ ) “দত্র1 হে দর্শনীয় 
বিজ্ঞাবিষত (সায়ণ) অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ- 
বাচী হইলে এই শব একবচনাস্ত হয়। 

“ন[সত্যশ্চৈব দঅশ্ স্বৃতৌ দ্বাবশ্বিনীম্ু তো] ॥* (হরিবঃ ৯।৫৩) 
৭হিংত। (ক্লী) ৮ শিশির। 
দআদেবতা (ভ্ত্রী) দত্রৌ অঙ্থিনৌ অধিষ্ঠাতৃদেবতা যন্তাঃ। 
অশ্বিনীনক্ষত্র। (হেম ২২২) 
দঅসু ( স্ত্রী) দআৌ অশ্বিনৌ শৃতে হু-ক্ষিপ। সংজ্ঞা, ইনি 
সর্ষেযর পত্ধী, ইহার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্ম গ্রহণ করেন। 
দহ (দেশজ) ১ নদীর অতি গভীর স্থান। ২ দগ্ধিহওয়া। 
দহকামল, ধৃন্দাবনের একটী গ্রাম। এইস্কান শ্রীকষ্ের 
লীলাস্থান। (্রীবৃন্দাবনলীলামূত ) 
দহদহ] (স্ত্রী) কুমারানুচরমাতৃভেদ । (ভারত শাস্তি ৪৭ অ) 
দছন (পুং) দহতীতি দহ-লা। ১ আগ্নি। ২ চিত্রক বৃক্ষ। 
৩ ভল্লাতক। ৪ দুষ্টতেজা (পুংস্ত্রী) ৫ কপোত। (ত্রি)৬ 
দাহকমাত্র। (পুং) ৭ রুদ্রভেদ। (ভারত ১1৬৬৩) 
৮ কৃত্তিকানক্ষত্র। “দহনবিধিশতাখ্য! মৈত্রভং সৌম্যবারে” 
(জ্যোতিস্তত্ব) দহ ভাবে লুটু। (্লী)৯ দাহ, ভন্ম করা, 
পোড়ান। 
“ইতরে! দহনে স্বকর্মণাং ববুতে জ্ঞানময়েন বহ্িন1।” (রঘু ৮২) 
দহনকেতন (পুং ক্লী) দহনন্ত কেতনং ধ্বজইব। ধুম। (হেম) 
দহুনপ্লষ্ট (তি) দহনাদিব প্লষ্টং প্লোষণং যন্মাৎ। বৈদ্ভক 
প্রসিদ্ধ পদার্থ, বেলেম্তার (1311567 ), ইহ! দেহে প্রদান 
করিলে অগ্নির স্ায় প্লোধণ অর্থাৎ ফোস্ক1 পড়ে। 
দহুনপ্রিয়। (শ্রী) দহনন্ত অগ্নেঃ প্রিয়! ৬তৎ। স্বাহাদেবী, 
অগ্রিগ্রিয়া। 
দহনবহুল (পুং) অগ্নি। “িহিজ্যোতির্দহনবহুলো৷ হব্যবাহো: 
হনলোহগ্রিঃঃ (হেম ৩১৬৫) 
দহনবিটগী (ত্র) লাঙ্গলিকা, ইব-লাঙ্গলাগাছ। 
দহনন্্: (লী) দহনং নাম খক্ষং। কৃত্তিকানক্ষত্র। 
“যদ! বিশাখান্ু মহেন্্রমন্ত্রী সুতশ্চ ভানোর্দিহনক্ষ যাতঃ1” 
(বুহৎস' ১০১৬) 
দহনসারথি (পুং) দহনস্ত সারথি; ৬তৎ। বায়ু। 
দহন[গুরু (ক্লী) দহনায় অগুরু। দাহাগুরু, নুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। 
দহনারাতি (পুং) দহনস্ত অগ্নেঃ অরাতি শক্রঃ। জল, 


অগ্নিতে জল দিলে অগি নির্বাণ হয়, এইজন্ত ইহাকে দহনা- 


রাঠি কছে। 
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দাউদখ। 


দহনীয় (তরি) দহাতে দহ-অনীয়র। দাহা, দহনার্ঘ। 

দহনোপল (পুং) দহনায় বহনতাৎপাদনায় য উপলঃ প্রস্তর- 
থণ্ডঃ| সৃুর্যকান্ত মণি। এই মণিতে স্্ষ্যের কিরণ পতিত 
হইলে অগ্ন্যৎপত্তি হয়, এইগন্ত ইহার নাম দহনোপল হই- 
য়াছে। কোন স্থলে দহনোপম এইরূপ পাঠ দেখা যায়, 
দহন উপমা যন্ত। ইহারও অর্থ হুর্যযকান্তমণি। 

দহনোক্ষ! (তরী) দহ্নত্ত উক্ক1! ৬তৎ। অগ্নির বিস্কলিঙ্গ 
রূপ উ্ধা। 

দহর (পুং)দছ-অর। ১ মৃিকা, মুচি। ২ম্ব। ওত্রাতা, 
ভাই। ৪ বালক। (ব্লী) ৫ অতিন্ুক্ম। ৬ ছুর্বোধ। “অথ 
যদিদং দহরং পুগুরীকং বেশ্ম দহরে! হন্দিপস্তরাকাশ হকি 
(ছান্দোগা" উং) ৭ নরক। ৮ বরুণ। 

দহরপৃষ্ঠ (লী) তৈত্তিরীয় মংহিতার অংশবিশেষ । 

দহরসুত্র (ব্লী) বৌদ্ধদিগের গ্রন্থ ঝ! হুত্রবিশেষ। 

দহরম্‌ মহুরম্‌ (দেশজ) বন্ধুত।, গ্রণয়। 

দহরাকাশ (পুং) দহরং আকাশঃ কর্ধধাঃ | 
ঈশ্বর। 

দহামান (ব্রি) দহ কর্ম্মশি শানচ। যাহ! দগ্ধ হইতেছে। 

দহ (পুং) দহতীতি, দহ-রক্‌ । (শ্কায়িতর্ধীতি। উপ্‌ ২১৯) 
দাবানল, দাবাগ্রি। ২ আগ্ন। ৩ নরক। ৪ বরুণ। ৫ হৃদয়াকাশ। 
"আম্মীক্ষি কী ত্রয়ীবার্তা দণ্ডনীতিস্তখৈবচ 
এবং ব্যাহতয়শ্চামন্‌ প্রণবে হস্ত দহৃতঃ ॥” (ভাগ* ৩১২৪৪) 
দহৃতঃ হৃদয়াকাশাত, (শ্রীধরস্বামী) ৬ জঠর। (ভাগ* ৪1১২৬) 

দহাগ্নি (পুং) দহন্ত অগিঃ। জঠরাগি। 

দা (শ্রী) দা-কিপ্‌। ১ দান। ২ রক্ষা । ৩ ছেদ । ৫ উপতাপ, 
উত্তাপ। (দেশজ) ৬ গৃহ্কার্ধোয বাত অন্ত্রবিশেষ, 
কাটারি। 

দাই (দেশজ) ধাত্রী। 

দাঈ (আরবী ) ১ আযম! (81116-0750) ॥ ২ ধাত্রী। 

দাউক, জলচর পক্ষীবিশেষ। (39811177815 115018309505) 

দাউদ (দেশজ ) ১ দক্ররোগ।' [ক্র দেখ। ] ২ বাইবেলোক্ত 
দেভিদ্‌ (108৮10.) [ দায়ুদ দেখ। ] 

দাউদর্খা) (দায়ুদশা) যখন সেরশা-বংশীয় ইস্লামশ! দিল্লীর 
সম্রাট, সেই সময় বাঙ্গালার স্ুরবংশীয় শেষ নবাব গারস্- 
উদ্দীন্কে ১৫৬৩ থুষ্টাকে বিনাশ করিয়া সুলেমান নামক 
করাণীবংশীয় পাঠান বাঙ্গালার অধিপতি হন। ১৫৭২ 
থৃষ্টাব্বে সুলেমান করাণীর মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর 
পর তাহার জো পুত্র বয়াজিদ রাজ। হন। পর বৎসর 
বয়াজিদকে বিনষ্ট করিয়া পাঠান-সদ্দারের। বয়াজিদের 


চিদাকাশ, 


দ্রাউদনগর 


কনিষ্ঠ দাউদকে বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
দাউদ রাজ/তার লইয়াই .দেখিলেন ১,৪*,*** পদাতিক, 
৪০,০০৪ অশ্বারোহী, ২*,*** কামান ও ৩,৬০০ হস্তী আছে। 
এই সম্ময় গৌড়নগরের পরপারে তাহার রাজধানী ছিল। 
দাউদ নিজ সৈম্তবল দেখিয়া বিহারে সর্বত্র নিজ নামে 
খুৎবা পড়িতে আদেশ দিলেন। গ্রাথম যুদ্ধযাত্রা 
করিয়াই দাউদ গাজিপুরের সন্নিহিত জমানিয়৷ নামক 
মোগল-দুর্গ অধিকার করিলেন, এ সময়ে দিল্লীতে অকৃবর 
সম্রাট ছিলেন। দাউদের বিবরণ শুনিয়া! অক্বর তাহার 
বিরুদ্ধে প্রধান সেনাপতি মুন্ইম্‌ খা ও রাজ! টোডরমলকে 
পাঠান্। মুন্ইম্‌ পাটন। অধিকার করিয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ 
করেন। দাউদ উড়িয্যায় পলায়ন করেন। পথে মেদিনীপুর 
ও জলেম্বরের মধ্যবর্তণ মোগলমারী (তৃকারে!) নামক স্থানে 
মোগল ও পাঠানসৈন্তের যুন্ধ হয় (১৫৭৫ থুঃ অঃ); প্রথমে 
পাঠানধিগের জয়ের মস্তাবন1 ছিল, কিন্ত টোডরমলের গুণে 
শেষে মোগলের! জয়ী হুয়। দাউ উড়িয্যায় পলায়ন করেন। 
মোগলেরা অন্ুনরণ করিলে কটকের নিকট দাউদ আত্মসমর্পণ 
করেন। মোগলেরা তাহাকে কটকের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করেন। মুন্ইম্‌ খ। ফিরিয়] আদিয়া তাগ্ডা হইতে গোৌঁড়ে 
রাজধানী পুনরায় তুলির! আনেন। মুন্ইম্‌ নিজে বাঙ্গাল! 
শাসন করিতে লাগিলেন। এই ময় গৌড়ে মারীভয় হয়। 
সেই মারীভয়ে মুন্ইম্‌ খার মৃত্যু হইল । বাঙ্গাল! মোগলরাজা- 
ভূক্ত হইল, গৌড়নগরও অরণ্যে পরিণত হইতে লাগিল। 
মুন্ইমের মৃত্যু শুনিয়া দাউদ কটক হইতে বাঙ্গালা আক্রমণ 
করিলেন। মোগলসম্রাটু হোসেন কুলিখাকে সেনাপতি 
করিয়। রাজ! টোডরমল্লের সঙ্গে দাউদের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করিলেন। রাজমহলের নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হয়। দাউদ 
বিনষ্ট হন। যুদ্ধে মোগলের| জয়ী হইয়। (১৫৭৫ থৃঃ অবে ) 
দাউদের ছিরমন্তক অকৃবরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। 
হোসেনকুলি খাই বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িস্তার শাসনকর্ত। 
হইলেন। 

দাউদনগর, গয়। বেলার আরঙ্গাবাদ উপবিভাগের প্রধান 
সহর। ইহা ২৫* ২৩৯ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৪* ২৬৩৫ 
পূর্ব দ্রাঘিমায় শোণনদীর তীরে অবন্থিত। সহরের পথঘাট 
ভাল নহে। দাউদ খার প্রতিঠিত ও তাহার নামে খ্যাত 
_ মরাই এই সহরের গ্রধান অক্টালিকা। সম্ভবতঃ ইহ! ছুর্গরূগে 
ব্যবহারের জন্তই নির্শিত হইয়াছিল। ছোট একটা ইমামবাড়া 
ও ব্যবসায়ের উপযুক্ত চৌতরা নামক চকবাটা বিখ্যাত। 
এখানে কাপড়, মোটা কার্পেট (গালিচা) ও কম্বল প্রস্তত 


[ 8৫৫ ] 


দাউদপুত্র 


হয়। দাউদনগরের ৪ মাইল দুরে গয়ার রাস্তার উপর একটা 
সুন্দর কারুকার্যযখধোর্দিত মনির আছে। ৃঁ 
ভবিষ্য ব্রঙ্গধণ্ডে এই নগরের এইরূপ উল্লেখ আছে ।-- 
“শোণনদপার্ভ(গে গয়াদেশে দ্বিদোত্তমাঃ। 
দাহুদনগরং ভাবি কলিকালে বিশেষতঃ ॥ ২৯ ॥ 
দাহুদাখ্যশ্চ যবনো! শাপাৎ ভ্রষ্টশচ কীকটে। 
তেনৈব স্থাপিতব্যশ্চ গ্রামঃ সর্বজনাম্পদঃ ॥ ২২ ॥ 
যুগসায়ং দাহদে চ যুদ্ধং ভাবি পরম্পরং। 
ম তের্যবনৈঃ শাকং বিপ্রাঃ সংবৎসরাবধিঃ ॥ ২৩। 
কীকটেস্ত গ্রার্থনায়াং সমত| ভাবিনীদ্বয়ে।ঃ। 
শোণন্ত তোয়ং পাস্তস্তি সততং দাহুদ গ্রজাঃ ॥ ২৪ ॥ 
দশবর্ষয সহলআ্রাণি গমিষ্যস্তি কলে্যদা। 
ভবিষ্যতি দাহুদাখ্যং নগরন্তৈব নাশনং ॥ ২৫ 
তবি্ব ব্রন্মখণ্ডে কী কটান্তর্বর্তী গয়াদেশবর্ণনে ষট্ত্রিংশোধ্যায়। 
শোগনদের পার্থে গয়দেশে কলিকালে দাহুদনগর 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। শাপত্র্ দাছদ নামক যবন কর্ডুক এ 
নগর স্থাপিত হইবে। সংবৎসরাবধি দাহুদনগরে হিঙ্ম 
সুসলমানে যুদ্ধ হইবে, পরে কীকটবানিগণের প্রার্থনায় শাস্তি 
স্থাপিত হইবে । দাহ্দনগরের প্রজার শোগনদের অলই 
বাবহার করিবে । কলির দশসহত্র বৎসর অতীত হুইলে 
দাহদনগর ধ্বংস হইবে। | 
দাউদনগর গয়। হইতে ২* ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত । 
আদ্গদগঞ্জ লইয়া! ইহ! একটা বৃহৎ গওগ্রাম। প্রায় ৮*** 
হাজার বাড়ী আছে। দাউদ খার সরাই বাড়ীতে 
ছুইটী প্রকাণ্ড ফটক আছে। দাউদের পুজ্বের নাম আঙ্গদ, 
ইহারই নামানুসারে আঙ্ধদগঞ্জের নাম হুইয়াছে। চৌতর! 
বাড়ীটা ত্রিতল। গ্রত্োক তল ক্রমশঃ ক্ষুদ্র । প্রতোক তলে 
ঢালু ছাদের বারাণ্া আছে। ইহার প্রাচীর মৃত্তিকার, 
ু'টি কাঠের, ছাদ খোলার। এখানে এখনও দেশীবস্ত 
প্রস্তত হয় ও দেশবাসীর! তাহাই ব্যবহার করে। বিলাতী 
কাপড়ের বহুল ব্যবহারেও এদেশের লোকে এখনও দেশী 
কাপড় ছাড়ে নাই। এখানকার তাতীপ্দিগকে ছৃতিক্ষের 
সময়ও সরকারী রিলিফ কার্ষোর সাহায্য লইতে হয় না। 
মোট। গালিচা ও কম্বলও এখানে প্রস্তত হয়। | 


দাউদপুত্র, সম্রাট অক্বরের মৃতার পর ও নাদিরপাহ্রে 


অভ্যুদ্রয়ের মধ্যকালে ( ১৬০৫-_-১৭৩৯ থৃঃ অঃ) দাউদ খার 
পুর্রগণ অতিশয় গ্রবল হইয়! উঠে। ইহার! দাউদপুত্র নামে 
খ্যাত হুইয়াছিলেন এবং ইহাদের ৰংশীয় সকলেই 'দাউদপুন্র 
নাম গ্রহণ কৰিয়াছিল। দাউদপুত্রগণের বগ্ত্রবয়ন ও সৈনিক 


দাড়ালাপ 


বৃত্তিই উপজীবিকা। শিকারপুর অঞ্চলে ইহাদের প্রধান 
আড্ডা ছিল। ভ্রমণশীল জাতির নায় ইহার! খাঁপুর, তরাই, 
সক্কর প্রভৃতি স্থানে অতিবাহিত করিত। ূ্‌ 
মহরদিগের সহিত অনেক যুদ্ধের পর দাউদপুজের] উত্তর 

সিন্ধু প্রদেশে প্রাধান্তলাভ করে। এই সময় ইহারা এক 
প্রকার পুরুষানুক্রমে সিন্ধু প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব ভোগ করিতে 
থাকে । কিস্ত নিকটবর্তী প্রদেশের শাসনকর্তাদিগের 
সহিত তাহাদের সর্ধদাই যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইত । এই 
গোলযোগ নিৰারণের ভন্ত জাহাঙ্গীর সিন্ধুগ্রদেশে অস্থায়ী 
রাল্ন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তৎপরে দাউদপুজ্রেরা ১৬৫৮ 
হইতে ১৭৮* খুষ্টাঝ পর্ধাস্ত সিন্ধু প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন । 

দাউদপুর, প্রতাপগড় জেলার একটা গ্রাম। এখানে দাউদখ। 
কর্তৃক নির্শিত অনেক ইষ্টকের ভগ্রছ্র্গ দৃষ্ট হয়। কধিত আছে, 
আলাউদ্দীন খিলিজীর সময় এই সকল হূর্গ প্রস্তত হু়। 

দাউদমর্দন (দেশজ ) দক্রমর্দন গাছ । (083518 ৪198 ) 

দাঁউলিয়। ( দেশঙ্গ ) শম্তকর্তীনকারী। 

ও (দেশজ ) সুযোগ, স্থৃবিধ।। 

দাওয়। (আরবী) ১ অধিকার, ম্বত্ব। ২ খোলার খরের 
সন্মুখস্থিত চালার মধান্থ ভূমিখণ্ড। 

দাড় (দেশজ) ১ নৌকাদণ্ড, বহিত্র। ২ পক্ষী রাখিবার জন্থ 
ধাতৃ বা কাষ্ঠটময় দণ্ড। 

দাড়কাক (দেশজ) ড্রোণকাক। 

ঈাড়ঘর। (দেশজ ) গীতবাগ্য জন্ঠ মন্দিরের নিকট চতুফোণা- 
কার জায়গা বা মগ্ডপবিশেষ। 

দাঁড়া (দেশজ) ১ রীতি । ২ প্রথা । ৩ ব্যবহার । ৪ আচরণ। 
৫ সেরুদণ্ড । ৬ শিরদাড়া। ৭ দণ্ড। 

দাড়াগুলি ( দেশ) কাষ্ঠনির্মিত ক্রীড়াযন্ত্রবিশেষ, ইহা দুইটা 
শ্বতস্্র পদার্থ, প্রথমটা এক অনতিদীর্ঘ স্থূল কাষ্ঠদও, ইহারই 
নাম দাড়!। দ্বিতীয়টী কাষ্ঠময় কন্দুক, ইহার নাম গুলি। 

দাড়াগোপাল (দেশজ ) স্ত্রীলোকদিগের একরূপ ব্রত বা 
মানত বিশেষ । স্বামী বা পুক্রগণ কোন দেশে পলাইয়। 
গেলে তাহারা এইরূপ দাড়াগোপাল মানিয় থাকে । পুত্র 
বা স্বামী আসিলে প্রথমেই তাহাকে বসিতে ন! দিয়! পান 
ও স্থপারি দ্বার! স্ত্রীলোকের দাড়াগোপাল ব্রত করিয়া থাকে। 

দীড়ান (দেশ) দণ্ডাক্মমান হওন। 

দ্াড়ী (দেশজ) ১ নৌকাবাহুক। ২ অক্ঞলোক। ৩ তুলা- 
দণ্ডের কাষ্ঠ। ৪ পূর্ণছেদবোধক (1) এই প্রকার চিহ্ন। 

দড়ীসাপ বাদাড়শ (দেশজ) একগ্রকার সর্প (০০19৪1 


098(০7715 ) 


রি 


[ ৪৫৬ ] 


শ  ৯ আন্ত পার ক্র জ ৮ 


দ্াতি (দেশজ ) ১ লঘুবল্গ!। 


দাক্ষায়ণ 





সস 





দাড়ীপাল্লা (দেশজ ) তুলাদণ্ড, মানযন্ত্র। 
দাড়ীকোট (দেশজ ) একগ্রকার ক্রীড়াবিশেষ। এই খেল। 
একপায়ে যাইতে যাইতে খেলিতে হুয়। 
দাত (দেশজ) দত্ত, দশন, রদন। 
ঈাতকড়া (দেশজ ) দস্তরোগবিশেষ, দস্তশূল, দাতের গোড়া- 
ফোলারোগ। 
ঈাতকপাটী (দেশজ ) গীড়া ও দৌর্বল্যাদিজনিত দত্তরোধ। 
দাতখামাটী (দেশজ ) ক্রোধব্াঞ্ক অধর দংশন। 
দান (দেশজ) দস্তধাবন, দ্তমার্জান। ২ মেদিনীপুরের 
অন্তর্গত এক অতি প্রাচীন গ্রাম। [ দন্তপুর দেখ। ] 
াতনকাটি (দেশজ ) দস্তধ(বনার্থ ব্যবহৃত ক্ষুদ্রশাখা। 
দাতল্স! ( দেশদ ) দত্তরোগবিশেষ | 
দাতশৃল ( দেশজ ) দস্তরোগবিশেষ। 
দাতাল (দেশজ ) দস্তযুক্ত, বৃহৎদস্তবিশিষ্ট, দস্তর । 
৭ বৃহৎ দত্তবিশিষ্ট । 
দাডুয়। (দেশজ ) বৃহত দস্তবিশিষ্ট । 
দেতো। (দেশজ) দস্তর, বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট। 
দাক (পুং) দদাতি দক্ষিণামিতি দা-ক, (কু দা ধা বাচিকলিভাঃ 
কঃ। উণ্‌ ৩।৪০ ) ১ যজমান। ২ দাতা। 
দাক্ষ তত্রি) দক্ষত্তেদং অণ্‌। ১ দক্ষসন্বন্ধীয় যজ্ঞাদি। দাক্ষীণাং 
সঙ্ঘঃ অঙ্গে! লক্ষণং বা ইঞএস্তাঙ অণ্‌্। ২ দাক্ষিসমুদায় ! 
৩তদঙ্গ। (রী) ৪ তল্লক্ষণ। দাক্ষেঃ ছাত্রাঃ “ইঞশ্চ" ইতি 
অণ্‌। ৫ দাক্ষির ছাত্রসমূছ, দাক্ষির ছাত্র অর্থে এই শদ 
বহুবচনাস্ত। দাক্ষেরাগতঃ অণ্‌। (ত্রি) ৬ দাক্ষি হইতে 
আগত । ৭ দাক্ষির দগুপ্রধান মানষের অস্তেবাসী (শিষ্যু)। 
দাক্ষক (পুং) দাক্ষেরিদং গোত্রচরণাৎ বুঞ। ১ দণ্ড প্রধান 
মানবান্তেবাসি, ব্যতীত তৎসন্বন্ধী। দগুপ্রধান মানবাস্তেবাসী 
বুঝাইলে অণ. প্রত্যয় হইবে, বুঞ, হইবে না। 
দাক্ষীণাং বিষয়ে! দেশঃ রাজন্াদিত্বাৎ বুঞ. | দাক্ষির বিষয়। 
দাক্ষায়ণ (পুংজ্ত্রী) দক্ষম্ত গোত্রাপত্যং ইঞ৬ যুনি ফকৃ। 
দক্ষের যুব! গোত্রাপত্য । দক্ষন্ত ইদং দাক্ষং তচ্চ অয়নঞ্চেতি। 
২ স্ুবর্ণা্দি অলঙ্কার। প্দাক্ষায়ণং দক্ষিণ! ।” (কাত্যায়ন- 
শ্রো* 818২৮) প্দাক্ষায়ণং স্থবণমুচাতে” (কর্ক )। ৩ ভূষণ। 
যে! বিভপ্তি দাক্ষায়ণং হিরণ।ং।” (শুক্লুবজু* ৩৪1৫১) '“দাক্ষায়ণ- 
শব্োহলঙ্কারার্থঃ 1 (বেদদীপ) 
৪ দক্ষকৃত যজ্ঞভেদ। এই যক্জের কথা শতপথ-ব্রাহ্মণে 
উল্লেখ আছে। 


“তগ্যদনেন সোহ্যজত তণ্মাদ্‌ দাক্ষায়ণোষজ্যোনাম্।" 
(শতপথব্রা' ২৪1৪২) 


দাক্ষিণাত্য 


দাক্ষায়ণভক্ত (পুং) দাক্ষায়ণন্ত বিষয়ো দেশঃ এযু কার্ধ্যা 
দিত্বাৎ ভক্তল্‌। তীয় দেশরূপ বিষয়! 
দাক্ষায়ণযত্্ € পুং) দাক্ষায়ণম্ত যজ্ঞঃ | দক্ষযজ্ঞ। 
দাক্ষায়ণিন্‌ (ত্রি) দাক্ষায়ণ-ইনি। স্গুবণযুক্ত। 
"্দাক্ষায়ণী ব্রন্গন্ত্রী বেধুবান্‌ সক মগ্ডলুঃ |” (যাজ্ঞবন্ধ্য ) 
'দাক্ষায়ণং স্থবর্ণং তদস্তাস্তীতি ইনি, দাক্ষারণী। (মিতাক্ষর1) 
দ্াক্ষায়ণী (তরী) দক্ষস্ত অপতাং স্ত্রী দক্ষ-ফিঞ, গোরা" ভীষ্‌। 
১ অশ্বিনী প্রভৃতি রেবতী পর্যস্ত ২৭টা তারা । ২ হুর্গা। 
৩ রোহিণীনক্ষত্র। ৪ দক্ষকন্তা মাত্র। ৫ দস্তীবুক্ষ। ৬ অদিতি, 
কশ্তপপত্ধী। ৭ কঝন্রর। ৮ বিনতা। (ভারত ১২২৫) 
“দক্ষঞ্চ তেষামারভ্য গ্রজাঃ সম্যপ্থিবদ্ধিতাঃ। 
তত্র দাক্ষায়ণীপুত্রাঃ সর্ব দেবাঃ সবানবাঃ ॥৮ ( বরাহপু*) 
দাক্ষায়ণীপতি (পুং) দাক্ষাযণীনাং অশিন্ঠাদি ' নক্ষত্রাণাং 
পতিঃ ৬তত। চন্দ্র। 
দক্ষায়ণীরমণ (পুং) রময়তীতি রম-লুযু। 


বমণঃ চত্ত্। 
দ[ক্ষায়ণ[ ( পুং) দাক্ষায়ণ্যাং অদিতো ভবঃ ঘ। আদিত্য। 


দাক্ষাধয্য (পুং) দক্ষাধ্য এব শ্বাথে অণ। গৃধ। 

দাক্ষি (পুং স্ত্রী) দক্স্ত গোত্রাপত্যং ইঞ। দক্ষের অপত্য। 
ঘোষাদি পরে থাকিলে এই দাক্ষি শর্ষের আছাদাত্তত৷ হয়। 
বথা দান্গিঘোব, দাক্ষিকন্া ইত্যাদি । 

দাঁক্ষিকস্থা। (জী) দাক্ষীণাং কম্থা, ( সংজ্ঞায়কম্থোশীনরেষু। পা 
২1৪২০) ইতি উশীনরত্বাভাবাৎ ন ক্লীবতা। বাহলীক। (ভরত) 

দাক্ষিকর্ষ (পুং) গ্রামবিশেষ। 

দাক্ষিকুল (রী) এক গ্রামের নাম। 

দক্ষিণ (ত্রি) দক্ষিণা গ্রয়োজনমস্ত অণ্‌। খতুগ্রহাঙ্ 

গ্রতিপর্জেতা গাহ্পত্যং দাক্ষিণানি 


দাক্ষায়ণীনাং 


হোমভেদ। “অথ 
জুহোতি।” (€ শত" ব্রা" ৪1৩৪৬) 
দাক্ষিণক (পুং) দক্ষিণায়ীং কর্পসমাপ্টো দ্রব্দানরূপায়াং 
ক্রিয়ায়াং প্রহ্তঃ, দক্ষিণমার্সেণ চন্দ্রলোকং গচ্ছতি বা বুঞ্‌। 
১ দক্ষিণাতৎপর। ২ চন্দ্রলোকগামী। ৩ বন্ধবিশেষ, বন্ধ তিন 
গ্রকার--প্রাকৃতিক, বৈকূৃতিক ও দাক্ষিণক। [ বন্ধ দেখ।] 
দাক্ষিণশাল (ব্রি) দক্ষিণশালায়াং ভবঃ। দক্ষিণদ্ধারী গৃহ। 
দাক্ষিণাত্য (তরি) দক্ষিণা দক্ষিণন্তাং দিশি ভবঃ দক্ষিণ! ত্যক্‌ 
(দক্ষিণা পশ্চাৎ পুরসন্তযকৃ। পা ৪1১৩৮) ১ দক্ষিণদেশো- 
স্ব। ২ নারিকেল। (রাঁজনি*) ৩ দক্ষিণদিকৃষ্থ। ৪ দক্ষিণ- 
দেশবাসী । ৫ দক্ষিণদেশের অস্তর্বন্তী। ৬ দক্ষিণরাজ্য । 
| *। ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশকে সাধারণতঃ দ্াক্গিণাতা 
বলে। বিন্ধ্যপর্বতমাল।৷ ভারতবর্ষের ঠিক মধ্যস্থুলে পূর্ব- 


1] ১১৫ 
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পশ্চিমে বিস্তৃত থাকায় ভারতবর্ষ উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডে স্বভা- 
বতঃ বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। উত্তরথগ্কে আধ্যাবর্ত 
| আর্ধ্যাবর্ত দেখ। ] ও দক্ষিণথণ্ডকে দাক্ষিণাত্য বলা হয়। 
যে জন্ত উত্তরখণ্ডের আধ্যাবর্ত নাম হইয়াছে, সেরূপ কোন 
কারণে দাক্ষিণাত্য নাম হয়নাই, কেধল দক্ষিণদিগবস্থিত 
বলিয়াই ইহাকে দাক্ষিণাতা বলে । এক সময়ে নম্ম্দা নদা 
হইতে কৃষ্ণা নদীর অন্তর্গত ভূথগুমাত্রকে দাক্ষিণাত্য বলি, 
কিন্তু কালে তাহা পরিবপ্তিত হুইয়! গিয়াছিল। 

দাক্ষিণাত্য-তারত একটা বৃহৎ উপদ্বীপ, ইহার পশ্চিমে 
আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পুর্বে বঙ্গোপসাগর, 
কেবল উত্তরে খিন্ধ্যপর্বতমালা৷ ও আধ্যাবর্ত নামক উত্তর- 
তারত। এই উপদ্ধীপটা ভ্রিকোণাকার, ইহার শৃঙ্গের নাম 
কুমারিকা বা কন্তাকুমারী অন্তরীপ সর্বদক্ষিণাংশে ভারত. 
মহাসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং ইহার ভূমিভাগ বিগ্ধ্য- 
পর্বতমালা । এই ত্রিভূজাকৃতি দ1ক্ষিণাত্য শ্বভাবতঃ একটা 
দছুভেছ্য দুর্গবৎ বক্ষিত। ইহার উত্তরে যেমন বিশ্ব্যপব্যত- 
মাল! পুব্বপশ্চিমে এক নমুদ্রকুল হইতে অপর সমুদ্রকূণ 
পধ্যস্ত বিস্তৃত, সেইরূপ পশ্চিমপার্খে সমুদ্রতীর হৃহতে 
কিছু দুরে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত গড়ে ৪ হাজার ফিট উচ 
পশ্চিমঘাট বা সহ পৰ্ধতমালা। শ্রর্ূগ পূর্বেও পুর্ববঘাট 
পর্বতমালা! এবং দক্ষিণে উভয় পর্বতের [মিলনস্থলে নীলগিরি 
ও মলয়পব্ধত। পশ্চিমঘাটের পশ্চিমে একবারে সমুদ্রের 
কুলে যেমন অগ্রশস্ত ভূথও্ড উত্তর দক্ষিণে বসত আছে, 
সেইরূপ পুর্বঘাটের পুর্বেও পশ্চিমাপেক্ষ] কিছু অধিক 
বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে এবং নীলগিরি ও মলয়ের দক্ষিণেও 
আছে। দাক্ষিণাতোর পশ্চিমোপকুলকে মণবার (মলয়ঝর ?) 
উপকূল এবং পূর্বউপকূলকে করমগ্ডল উপকূল বলে। 
যত নদী মমস্তই পুর্বাভিমুখে পুর্বঘাটের মধ্য দিয়া বঙ্গোপ- 
সাগরে পড়িতেছে। গ্রধান প্রধান নদীর মধ্যে নম্মদা, 
তাণ্তী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, পেন্নার ( গোন্নৈয়ার ) ও কাবেরী 
বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ। ইহার মধ্যে প্রথম ছুইটা মাত্র পাশ্চমমুখে 
প্রবাহিত হইয়৷ আরবসাগরে পড়িয়াছে। পুর্বোপকূলের 
ভূমি নদীবাহিত পণিমৃত্তিকায় উৎপন্ন, কিন্ত পশ্চিমোপকূলের 
ভূমি সেরূপ নহে। ইহা স্থানে স্থানে সমুত্রপৃচ্ঠ হহতে সাতিশয় 
উচ্চ এবং পশ্চিমঘাটের এক একটা শাখা পর্বত একবারে 
সমুদ্রোপকুল পধ্যন্ত বিস্তৃত, কোন কোনটা বা একবারে 
সমুদ্রের এঙ্লের মধ্যে নাশিয় গিয়াছে। 

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আধ্যাবর্ত সম্বন্ধে যতট। পাওয়া 
যার, দাক্ষিণাতা সম্বন্ধে আবার ততটা পাওয়। যায় না। খষ্টায় 
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ব্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইবার পুর্বে 
প্রত্রতন্ববিদ্গণের গবেষণায় এবং প্রাচীন মন্দির দুর্গাদির 
অস্তিত্ব হইতে এখানকার যাহ। কিছু ইতিহাস জানিতে পার! 
যায়। হিন্দু পুরাণাদি ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ হইতেও গল্প- 
বিজড়িত কতকট। ইতিহাস পাওয়। ষায়। রামায়ণোক্ত রাম- 
কর্তৃক দাক্ষিণাতাবিজয়ের পুর্বে দাক্ষিণাতা সম্বন্ধে বড় বেশী 
কিছু জানা যায় না । রঘুবংশে-রঘুর দিগ্থিপ্য় উপলক্ষে দাক্ষিণা- 
তোর যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাকে ঠিক রামের পূর্বব- 
বর্তীকালের অবস্থ। বলিয়। ন। ধরাই যুক্ষিনঙ্গত, তাহা! রঘু- 
বংশের গ্রন্থকার কালিদাসের সমনাময়িক অবস্থ! বলিয়া ধরিলেই 
ভাল হয়। রামায়ণ 'মহাভারতাদির সময়ে দাক্ষিণাত্যের 
সমস্তাংশে যে লোকবান ছিল না, তাহার প্রমাণ আছে। 

খৃষ্ট জন্মের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এবিষয়ে বিচার 
করা স্থবিধাজনক। থুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে দাক্ষিণাত্য 
সম্বন্ধে যাহ। কিছু জান। বায়, তাহাই হিন্দুশাস্ত্র, বৌদ্ধশান্তর, 


চীনপরিব্রাজজকদিগের ভ্রমণবৃত্তাস্ত, প্রাচীন খোর্দিত লিপি ও 


প্রাচীন গ্রীকদিগের লিখিত বিবরণাদির উপর নির্ভর 
করিতে হয়। 

শ্ীকদিগের বর্ণনা হইতে খৃষ্ট জন্মের পরবর্তী ব্যাপার 
কিছু কিছু জান যার। খুষ্টীম ৮০ হইতে ৮৯ বৎসর মধ্যে 
পপেরিপ্লাস্” নামক গ্রীকর্দিগের বাণিজ্য বিবরণ পুস্তক লিখিত 
হয় * | অনেকের মতে এই গ্রন্থ এবিয়ান্‌ কর্তৃক লিখিত। 
পূর্বে গ্রীকেরা ভারতে আসিতে হইলে গ্রীম হইতে বাহির 
হইয়! মিশর, আরব, আফ্রিকা, পারস্ত, বেলুচিস্থান প্রভৃতি 
দেশের কোন কোন স্থানে জাহাজ লাগাইত, এই গ্রন্থে 
তাহার ধারাধাহিক বর্ণন। আছে, তংপরে সর্ধপ্রথমে 
ভারতোপকূলে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, তাহার বিবরণ 
নিয়ে ধারাবাহিকরূপে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতে 
খুষ্টার প্রথম শতান্বীতে দাক্ষিণাত্যের অবস্থা কি ছিল, তাহা 
উপলব্ধি হইবে । 

১। স্কাইথিয়! (915) (শক) দেশের উপকূল: 
বর্তী সিশ্থস্‌ (9০7)85) নদীর মোহান1_-ইহাই সিদ্ধু নদীর 
মোহানা। পারস্তের (65516995) অন্তর্গত পাসিরা (7225119) 
নামক ক্ষুদ্র সহরের কিছু দুরে বগিসর (38815818 ) নামক 
বন্দর ছিল। ইহা বর্তমান উর্ম্মরা বা অরবা নামক অন্ত- 
রীপের উপরে ছিল। এই স্থান হইতে গ্রীকপোত সিন্ধু- 
মোহানায় প্রবেশ করিত। এখানকার জল শ্বেতবর্ণ। শ্বেত" 
নর্ণ জল দেখিলেই নাবিকের! সাবধান হইত, কারণ এথান- 
ক বুম উসনুঞখাঠ। ০, ঘা, 1879, 2 107-808. 
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কার সমুদ্র জলে অজ্র সর্প ভাসিয়! বেড়াইত এবং একটু 
দূরে পারস্তের দিকে একপ্রকার বিভিন্ন জাতীয় 'গ্রাট, 
( 051 শু গ্রাহ ) কু্তীর দেখিতে পাইত। নদীর মধা যুখ 
ব্যতীত আর সাতটা শাখা! ছিল। মধ্য মুখের উপর 'বর্ধরিকন্‌, 
(327৮2111507) নামক একটা বিখ্যাত বাণিজ্যবন্দর ছিল। * 

২। মীননগর (111775£57) উক্ত বন্দরের সম্মুখে 
একটা ক্ষুত্রদ্ীপে এই নগর অবস্থিত ছিল। এই নগরই 
তখন শকরাজ্যের (9101) রাজধানী ছিল। তখন 
পারদরাজগণ ( ৮510012]0. [01170095) এখানে রাজত্ব করি- 
তেন। ইহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ চলিত। 

৩। আরিয়কি ( 41910) “মোম্বরোস” (810275109) 
প্রদেশের আরিয়কি+ (41809) একটা বিভাগের নাম। 
«আরিয়কি* টলেমির মতে 'লারিকি' নামে খাত । "লারিকি, 
ইযুলের মতে 'লাট' বা “লার+ দেশ, গুলরাট প্রদেশের 
অধিকাংশ প্রাচীনকালে লাট নামে খ্যাত ছিল। পণ্ডিত 
তগবান্‌ লাল ই্ত্রজীর মতে 'আরিয়কিঃ সংস্কৃত “অপরাস্তিক, 
শব্ের গ্রীক নাম। পশ্চিম সমুদ্রপৃষ্বর্তী প্রদেশ পুরাণে 
“অপরান্ত” নামে বর্ণিত হইয়াছে । “মোশ্বরোস” হইতেই 
বর্তমান “মুম্বই” বা! বোম্বাই শব্দ উৎপন্ন । 

৪। আরাবরিয়। (4১012 ) মোম্বরসের পরে দেশের 
অভ্স্তর ভাগে স্কাইথিয়ার এই অংশ অবস্থিত। ইহাই 
সংস্কত “আভীর” দেশ। এই আভীরদেশের সম্মুখব্তী 
সমুদ্রোপকূলই 'ুরস্ত্রেণে” (941০50909) ইহাই সংস্কৃত সুরাষ্্। 
ন্নরাষ্ট্রদেশের রাধানীর নামও তখন মীননগর ছিল। এই 
মীননগর হইতে বহু পরিমাণে বস্ত্র খিক্রয়ার্থ বরুগজ (ভর কচ্ছ) 
সহরে আপিত। 

৫। অই্রকপ্র (45055]02,) ইহ বরুগঞজজ পহরের 
(7327592% বর্তমান ভরোচের) বিপরীত দ্দিকে অবস্থিত । 
এই নগরের সংস্কত নাম ইয়ুতলর মতে 'হস্তকবগ্র” বা 
হুত্তবপ্র* । ইহাই বর্তমান ভাউনগরের নিকটবর্তী “হাথব, 
নামক স্থান। 

৬। মই (1০915) অষ্টকপ্রের পর এক নদী, এই নদীর 
বিস্তৃত মুখ ও তন্মধো বাম্দিকে “বইওনিস* নামে একছ্বীপু। 


'প্মইন্” নদী বর্তমান “মহী” এবং এর ত্বীপটা সম্ভবতঃ 
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ক. [00100 47811089)- ৬০1, ৬111, 109, 138--151.. 


1 [50150 4১0৮, ০, ঘা], 1879, 14] পেরিপ্লাসে। যে ক্রসশঃই 
দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইবার বর্ণন। দেখ! যাইতেছে, তাহাতে নর্দদার 
উত্তরবত্বী স্থান বোধ হয়; তাহ। হইলে 'মইস্‌? “মহী? হয় না। তবে ইহ! 
সম্ভব, সহী পর্যযত্ত ঘুরিয়। আমিক। জাহান তথন নর্দদায় প্রবেশ করিত। 


দাক্ষিণাত্য ॥ 


৭1 নয়মদীওস্‌ ( 577750105)__উক্ত ত্বীপ হইতে পৃ্ণব 
দিকে অগ্রসর হইয়া এই নামে একটা নদীর মধ্যে গ্রবেশ 
করিয়। বরুগজ সহরে যাওয়া! যায়। এই নদীই বর্তমান 
নর্শদ] নদী । 

৮। বরুগজ (3270222 ) সহর ৷ ইহাই নর্্দাতীরস্থ 
প্রাচীন বিখ্যাত বন্দর। ইহার বর্তমান নাম ভরোচ। অধ্যাপক 
উইলসনের মতে 'ভূগুক্ষেত্র” বা 'ভৃগুকচ্ছ” শব্দের অপ- 
ত্রংশ। বৃহত্নংহিতায় ভরুকচ্ছ নামে উক্ত হইয়াছে। 
ভূগুবংশীয়ের যেস্থলে বান করিতেন, তাহাই তৃগুক্ষেত্র ৷ 
গুজরাটে, কচ্ছ প্রদেশে ও ভরোচ জেলায় এখনও অনেক 
ভার্গব ব্রাঙ্মণ বাস করেন। ইহারা এক্ষণে দরিদ্র ও মূর্খ। 
মূর্খের মুখে প"ভৃগুক্ষেত্র” ক্রমশঃ “ভূ গুছত্র” 'ভূগুকচ্ছ* 'ভৃপ্ু- 
কছ” “ভরুকছ” হইয়! পড়িয়াছে। শ্রীকপ্দিগের মুখে এই 
তরুকছ্‌ “বরুগজ” নাম হইয়াছে । 


৯। দখিনাবদৃন্‌ (09151577025) বরুগজ হইতে দক্ষিণ- 


মুখে যে দেশ তাহারই নাম। ইহারই সংস্কত নাম “দক্ষিণ।- 
পথ” । এই দেশের অভ্যন্তরভাগ মরুময়, পার্বত্য এবং 
ব্যাঘ্াদি শ্বাপদ, ভীষণ সর্প ও বানরাদি পূর্ণ। ইহার 
অপরদিকে গঙ্গাতীরবর্তী জনপদ |: 

১০। “পৈঠান” (6510120) বরুগজ হইতে দক্ষিণে 
২১ দিনের পথ দূরে এই হর অবস্থিত এবং ইহার পূর্বে 
দশদিনের পথ দূরে “তগর+ (1848 ) সহর অবস্থিত । 
এই দুই সহর দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান বাণিজ্য স্থল। 
এই 'পৈঠান" প্রতিষ্ঠান শব্দের অপভ্রংশ এবং তগর বর্তমান 
“জুনার'। এই ছুই স্থানে বস্ত্রশিল্পের বড়ই প্রাছূর্ভাব 
ছিল। 

১১। লিমারিক বা দিমারিক 
[0001115) ব1 দমিরিক দাক্ষিণাতোর পূর্ববর্তী একটা বিভাগ । 
সম্ভবতঃ ইহাই তামিল বাগ্দ্রাখিড় দেশ। [ তামিল দেখ।] 

১২। কল্লিএন ( ছ5111079 ) বর্তমান “কল্যাণ ইহা 
এখন বোষ্বাইয়ের নিকট, অবস্থিত। এক সময়ে ইহ! 
বিখ্যাত ছিল। অনেক খোদ্দিতলিপিতে ইহার উল্লেখ 
আছে। এতদ্ব্তীত নৌসরিপ ( ট৪852109 ) বর্তমান 
ন্ুরাটের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত নৌসরি নামক স্থান । 
সৌপ্পর (5০907078 ) বসাইর নিকটবর্তী স্থুপারা নামক 
স্থান, পৌরাণিক হুর্পারক দেশ। এখানে তামা ও তিল উৎপন্ন 
হইত ও পোষাকের জন্ত বস্ত্র গ্রস্তত হইত। 

১৩। সেমুল্ল ( ১9070112) ইয়ুলের মতে ইহা বর্তমান 
বোগাই হইতে ২৩ মাইল দক্ষিণে চেনবল বা চৌল নামক 


(1০110011109 0 1)1- 


৪৫৯ ) 


দাক্ষিণাত্য 


বন্দর, কিন্ত পণ্ডিত ইন্দ্রজীর মতে ইহ! বর্তমান “চিমুলা,। 
অনেক খোদ্দিতলিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। 

ধ্ীস্থানের পর দমিরিকের নিকট পর্যাস্ত কয়েকটা ক্ষুদ্র 
স্ানের উল্লেখ আছে, সেগুলি বর্তমান গোয়। হইতে 
বোশ্বাইয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি এই-- 
ছিপ্পোকৌর (71020100818) বর্তমান 'ঘোড়াবন্দর”, 
মনগর (11220075091) বর্তমান 'রাজপুর', পলৈপতম্ 
(81211020177) বর্তমান “বন্ছুট”, মেলিজেইগর (16112912919) 
বর্তমান জন়গড়, বুজানটিয়ম্‌ (738221700] ) বর্তমান 
বিজয়তুর্গ, তোগরোন (1:085107) বর্তমান দেব-গড়, 
(ইহা বিজয়দুর্গের নিকট), তুররোসবোয়া (8০0, 
10502) ইয়ুলের মতে ইহাই বর্তমান বন্দা বা তিরকল্‌ 
নদী। এতদঞ্চলে মালবনের (11912 ) নিকটে তীরের 
কাছে প্রথম দ্বীপের নাম সিন্ধুদুর্গ। ইহারই পর একটা ক্ষুদ্র 
দ্বীপকে ইংরাজীতে এখন বারট আইল্যাগুস্‌ (470 
[51275 ) বলে। ইহারই মধ্যে ভিঙ্গোর্ল! (৮10760718) পর্বত 
বিশেষ খ্যাত। পেরিপ্লাসে এই পর্বত সেসিক্রিয়েনই 
(59511115781) নামে বণিত হুইয়াছে। 

১৪। এ্গিদ্দিওন্‌ (2114197) গোয়ার নিকটবন্ভা 
এ্রগিদ্ধিয়াই দ্বীপ, কিন্তু ইয়ুল বলেন যে সদাশিবগড়ের 
দক্ষিণবর্তী “অঙ্গদ্বীপ।” 

১৫। নৌর ( টিঃ18) ইহা! দমিরিকের অন্তর্গত। 
বর্তমান হোনবর কথন কথন ওনোর রূপেও লিখিত হয়। 
ইহা! শরাবতী নদীর মোহানার নিকট অবস্থিত। 

১৬। নিত্র (108) দমিরিকের প্রথম বন্দর । মৃল্লরের 
মতে বর্তমান মিরজান বা কোমতা, কিন্তু ইয়ুণের মতে 
ইহা মঙ্গলুর। এই স্থানের আর কয়েকটা স্থান এই-_ 
মুজিরিন ()1921715) নামক নগরে আরিয়কি ও মিশর 
হইতে আগত জাহাজ দাড়াইবার স্থান ছিল। ক্যাল্ড্য়েলের 
মতে ইহাই বর্তমান মুইরিকো্ট। (2000110-101109) 1 কেরো- 
বোত্রসের (15979১০90০5 ) রাঞ্জ্যে ইহা! অবগ্থিত। তুণ্ডি 
(18099 ) এই 'রাঙ্গযের রাজধানী ও বন্দর ছিল। ইহ! 
বর্তমান তুণ্ডি ও নেলকুণ্ড (13০1181)09), তখনকার একটা 
প্রধান বন্দর, ইহা বর্তমান কিও। নামক স্থান। কেরো।- 
বোব্রমের সংস্কৃত নাম কেরলপুভ্র। কেরলপুজ্-রাজগণ যে 
ভূভাগে রাজত্ব করিতেন, সেইস্থানে এখন মলগ্নালম্‌ 
ভাষা 'গ্লচলিত ও তাহাই প্রাটীন কেরলরাজ্য। করৌর 
(0910818) নগর (বর্তমান 'করুর” নগর) তাহাদের রাজধানী 
ছিল। নেলকু'ও। পাণ্ রাজ্গণের অধিকারে ছিল। মদুরা 


দক্ষিণাতা [ ৪৬০ 


(তামিল) বা মথুরা (সংস্কৃত) সহরে ইহাদের রাজধানী 
ছিল। এই বন্দরের নিকটে নর্দীর মোহনায় যেখানে 
জাহাজাদি থাকিত, তাহা বকরি (1381819) বা বেকার 
(735০৭7৩ ) নামে খ্যাত ছিল; ইহার বর্তমান নাম মুল্লিরের 
মতে মর্করি। সেকালে বরুগজ ও নেলকুগ্ডার স্টায় বৃহৎ 
বাণিজ্যস্থান পাক্ষিণাতে) আর ছিল না। 

১৭। পরলিয়। ( [৯1118 ) ইহ! একটা প্রদেশের নান। 
ইহা! বর্তমান কালে দক্ষিণ ত্রবাঙ্কোড়, ও দক্ষিণ তিয্লেবেলী। 
এথানে কুইলন্‌ (কোলম্ব) নগরের দক্ষিণে যে রক্ত পর্বত 
আছে, পেরিপ্ন।স্‌ গ্রন্থে তাহ পুরোহম ( 1১111)05) নামে 
উক্ত হুইয়াছে। ইহার নিকটে সেকালেও মুক্তা উত্তো- 
লিত হইত। পাগ্যরাজগণ এই ব্যবসায়ের অধিকারা 
ছিলেন । 

১৮। কোনার (০1:27) ব। কুমারিক। অন্তরীপ, দুর্গার 
“কুমারী” নাম হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে । এখনও 
এখানে প্রতিমামে ভগব্তীর উদ্দেশে লোকে একটা বিশেষ 
দিনে ানদান।দি করিয়। থাকে, তবে প্রাচীন কালে ইহাতে 
যট1 আগ্রহ ছিল, এখন আর ততটা। নাই । তখন এখানে 
একটা দুর্দ ছিল। পেরিপ্লাসের লিখিত গ্রীকনাবিক্িগের 
বণন। হইতে জান। যায় থে, তখনই এই স্থান সমুদ্রের গর্ভশায়ী 
হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আজ কাল তাহার চিহও 
নাই, কেবল অন্তরীপ হইতে দুরে সমুদ্রগর্ভে অদ্ধজাগরিত 
একটা পর্বতের উপর একটা পানীয়ের উপযুক্ত পরিফার 
জলের কুপ আছে। পেরিপ্লাসে কোলখোই বা কোলকেই 
(1001101) নামে আর একটা স্কানের উল্লেখ কুমারিকার 
পরে পাওয়! যায়, তাহা “কয়াল নামক প্রাচীন নগর । 
ইহাই পাগ্যরাজ্গণের প্রথম রাজধানী । এখন ইহা"সমুদ্র 
ইইতে ৩ মাইল দূরে আছে। ইহার তলদেশ হইতে সমুদ্র 
সরিয়া গেলে ইহারই অভাবে পর্ত,গীজেরা আর একটা নূতন 
বদর তুশুকুড়ি (150100710) নিশ্মাণ করিয়াছে। 

১৯। কয়ালের পর উপকুলে আরগলু নানক প্রদেশের 
নাম পাওনা যায়। ইহার একটী অস্তরীপের নাম ছিল 
কোর (109) ও তাহার উপর আরথের (47661702 ) 
নামে একটী নগর ছিল। ইহাই প্রাচীন ভূবেত্তাদিগের 
কোলিস্‌ নঞ্জ, ইহার বর্তমান নাম রাষেশ্বর | তৎপরে 
পুর্ব উপকূল ঘুগ্িয়া উত্তরদুখে বাইতে এই কয়টী বিখ্যাত 
বাণিজ্য স্থান ছিল-_-কামর (1810218) টলেমী ইহাকেই 
সম্ভবতঃ (খাবেগিস্‌ নদী তীরবর্তী) বলিয্াা গিযাছেন, 
হহাই বর্ডমান কাবেরাভীরবনস্তী কাবেরাপত্তন; পছ্‌কী 
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( 7১০০1০০) ইহাই পুছুছ্ছেরি বা “নুতন নগর+” বর্তমান 
কালে ইহাই পুদিচেরী। 

২৯। তৎপরে সিংহল বা তাত্তরপর্ী দ্বীপের বর্ণনা আছে। 
মগধ হইতে একদল গওপনিবেশিক এই দ্বীপের তাম্রপণ্ণ 
নাম গ্রদান করে। তিমন্েবেলী জেলায় এই নামে একটা 
না আছে। মুঙ্গর অঙ্ুমান করেন যে, প্রথমে এই নদী- 
তীরে মাগবগণ উপনিবেশ করে, তখপরে তাহারা সিংহলে 
উঠিয়া যায়। 

২১। মসপিন্‌ (114591)) গোদাবরী ও কষ্তার মধাগত 
ভূভাগের নাম। টলেমী ইহাকে মসোলিয়া বলিয়াছেন। 
সংস্কৃত নাম মৌসল। সম্ভবতঃ মসলিপাটন ইহারই রূপান্তর । 

২২। ইহার পর এক খড়ি উত্তীর্ণ হইয়া আর একটা 
প্রদেশের নাম দোশারিণ (1)059191৯0 ) বলিয়। কথিত হই- 
য়াছে। ইহা দসাননদী ও গোন্াাবরীর মধ্যগত ভূভাগের 
নাম। ইহাই সংস্কৃত দশার্দেশ। টলেমী এই স্থলের 
অধিবাশীর কথা লিখিবার সময় বলিয়! গিয়াছেন যে, এথানে 
নানাজাতির বান, তন্মধ্যে এক জাতির নাম কিরাদহ 
(171175991 ), সংস্কৃত “কিরাত” । 

পেরিপ্লাদে তত্পরে গঙ্গার মোহনাস্থিত একটী দ্বাপ ও 
গঙ্গে (02089) নামক একটী নগরের নাম মাত্র কথিত 
আছে। তারপর ভারত সন্বন্ধে আর কোন কথা নাই। 

ইহা হইতে আমর] দেখিতেছি যে, সে সময়ে দাক্ষিণাত্যে 
যথেষ্ট সভ্যতা ছিল, অনেকগুলি রাজ্য, নগর, বন্দর ইত্যাদি 
ছিল। স্থদূর যুরোপের সঙ্গেও দাক্ষিণাতোর নানাজনপদের 
বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। 

থুষ্টায় প্রথম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের এই অবস্থা ছিল। 
এখন দেখা যাউক, থুষ্ট জন্মের পুর্বে ৫।৬ শত বৎসরের 
মধ্যে এদেশের অবস্থা কি ছিল। খৃষ্টের ৫৬ শত বৎসর 
পুর্ধবে বুদ্ধের কাল। তাহার সমকালে দাক্ষিণাত্যের কতক 
কতক পরিচয় পাওয়া বার । 

মহাবংশ পাঠে জানা যায়,যে বিঅর নামক মে বঙ্গ রাজ- 
কুমার সিংহলে প্রথমে গিয়া রাজা হন, তাহ।র জন্ম ও বুদ্ধ- 
দেবের নির্বাণলাভ একদিনেই হর। এই বিজয় খন 
শত্রর পশ্চান্গাবিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করেন, তখন 
তিনি “লাল” দেশের উপত্যক1 ও পর্ধতমাল! অতিক্রম 
করিয়া! অগ্রসর হন। তিনি নম্মদার উত্তরে সুছুগিরি, স্ুগ্লার 
(হুর্পারক* ) দেশের মালীগিরি (মলয়গিরি) ,ও দক্ষিণে 
পাগুগিরি অন্তিক্রম করেন। 

" মহাভারতে দেশ। 
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বৌদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে মহাবংশ, রাজরত্বাকরী, রাক্জাবলী, 
মিলিন প্রশ্ন, সন্ধর্মালঙ্কার, কায়বিরতিগীত ও অনেক বৌদ্ধ, 
জাতক গ্রস্থার্দি, ফাহিয়ানের ও হছিউএন্ৎসিয়ঙ্গের ভ্রমণ, 
ললিতবিব্তর, সত্বন্মপুগুরীক ইত্যাদি গ্রন্থ এবং পাশ্চাত্য 
পঁগুতগণের গবেষণাপূর্ণ পুন্তকাদি আলোচন। করিলে জানা 
যায় যে বুদ্ধের সমকালে দাক্ষিণাতা গ্রধানতঃ কৃষ্ণানদীর 
উত্তরথণ্ড ও দক্ষিণ খণ্ড এই উভয় খণ্ডে বিতক্ক ছিল। উত্তর 
খণ্ডে (১) উড়িম্যা ও (২) কলিঙ্গ এই ছুই রাজা, পূর্ববাংশে 
(৩) লাল দেশ ( লাট) নর্ম্দার উভয় কুল ব্যাপিয়৷ গুজরাট 
পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল। (৪) স্ুনাপরাস্তক (শ্বর্ণাপরাস্তক ) ব৷ 
অপরাস্ত, (৫) অবস্তি এবং (৬) নবভূবন এই কয়টী পশ্চিম 
কুলে নর্শদার মোহানার নিকট ঘর্তমান ছিল। আর দক্ষিণ 
থে (5) রক্তচন্দনের দেশ (৮) দ্রাবিড় (৯) পাগ্য ও মলয় 
(১০) মহিন্ত্র, (১১) নাগোদীপে। (নাগদ্বীপ ) এবং (১২) 
মহিলারট্ঠ এই কয়টী রাজ্য ছিল। রাজাবলীতে বৌদ্ধধর্থী- 
বিষোধী রাজাগুলির মধ্যে চোলরাজ্যের নামও আছে। 

গোদ্দাবরীর অববাহিকায় দক্ষিণাত্যের সাধারণ নাম 
দক্ষিণাপথ বলিত। উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির দক্ষিণাংশকে 
হীরকক্ষেত্র বলিত। ক্ষীরনদী বা পালার নর্দীর অববাহিকাই 
জ্রাবিড় নামে খ্যাত ছিল। ইহা পুর্বঘাট পর্বতমাল! ও 
পেন্নার নদীর দক্ষিণ অববাহিক! হইতে চোলরাজোর দক্ষিণ 
সীম! পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 

এই সময়ে রাজ্যাদির মধ্ো নর্্দ! নদীর উত্তরতীরে 
কোঙ্কণ প্রদেশ হইতে (বেণ) গঙ্গা নদীর কূল পর্যাস্ত 
নাগরাজের রাজ্য ছিল। শ্রাবস্তী হইতে গ্রত্যাবর্তনকালে 
বুদ্ধ এই রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কাম্বে উপসাগরের 
পশ্চিমাংশে নর্শদার খাড়ীর উপর লাল (লাট) দেশ ছিল 
এবং আর একটা লাল বঙ্গরাজের অধীন ছিল*। নর্মমদার 
উত্তর অববাহিকাঁর নিকট উজ্জয়নী বা অবস্তি রাজ্যের উল্লেখ 
আছে। এইরাজা আর্ধ্যাবর্তীস্তর্গত হইলেও দাক্ষিণাতোর 
সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। | 

গোদাবরীর উত্তর অববাহিকায় অশ্মক ও মূলক রাজ্য 
ছিল, গুহালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। “মূলক” রাজ্যই 
পৌরাণিক মৌলিক" রাজ্য । গোরাবরীর উভয় তীরে এবং 
ব-্বীপে কলিঙ্গ রাজ্য ছিল। কৃষ্ণানদীর পুর্ব্বাংশের উত্তর- 
তীরে বর্তমান বিদর ও গোদ্দাবরীর মঞ্জিরা নামক শাখা-নদীর 
কুল পর্য্যন্ত মঞ্জরিক নামক নাগরাঁজা ছিল। বুদ্ধ এই দেশের 
নাগরাজকে দর্শন দিয়াছিলেন। 
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দাক্ষিণাতা 


দক্ষিণাংশে পাও্ারাজাই একমাত্র পরাক্রাস্ত স্ব্যবস্থিত 
রাজ্য ছিল। ইহা বর্তমান মছুরা ও তিন্লেবেলী জেল! 
ব্যাপিয়া ছিল। 

সিংহলদ্বীপেও তিনটা নাগরাজ্য ও তিনটা যক্গরাজ্য 
ছিল। সিংহলদ্বীপের নিকটে মণিত্বীপেও নাগাধিকার ছিল। 

সপ্তম শতাবীর গ্রন্থে ওডু, দক্ষিণ কোশল, 

মহারাষ্ট্র, আন্ধ,, প্রাচীন কলিঙ্গ, মালব, ভরুকচ্ছ, (্ৃগ্ড- 
কচ্ছ ব! ক্ষেত্র ), ধনকটক (রুষণানদীর দক্ষিণাংশে অবস্থিত ), 
দ্রাবিড় (রাজধানী কাঞ্চীপুর ), মালকুট (রাজধানী কোক্কগ- 
পুর) প্রভৃতি রাজ্যে বুদ্ধের ভ্রমণের কথা বণিত আছে। 

এই সময়ের নগরাদির মধ্যে লালদেশে সিংহপুর 
(নিংহন্নবর ব1 সিংহবপুরনুবর), সুনাপরাস্তদেশে সাগলনুবের, 
ভরুকচ্ছ (ভরোচ), উজ্জ্ননী, অলক, প্রতিষ্ঠান, গঙ্গনদী 
(গ্রাম), হর্পারক নগর, মলুযারাম (গ্রাম)) কলিঙ্গ দেশে 
অশ্মক ও মৌলিক, দক্ষিণাপথে মাহিক্ষততী*, মালকুট রাজ্যে 
কোস্কণপুর, দ্রাবিড়রাজ্যে কাঞ্ধীপুর ও দক্ষিণ মথুরা 
( মুর ) ছিল। 

বন্দরাদির মধ্যে ভরুকচ্ছ, সিংহপুর ( বঙ্গরাজপুজ্র বিজয় 
এই নগর হইতে দিংহুল ধাআা করেন), সাগল (বিজয়ের 
ভ্রাতুপ্পুত্র তাহার মৃত্ার পর সিংহাসনলাভাশীয় এই স্থান 
হইতে সিংহল যাত্র। করেন), সর্পারক 1, ( এইস্থানে সিংহল- 
যাত্রাকালে বিজয়ের জাহাজ থামিয়৷ ছিল), কলিঙ্গ দেশে 
আজিত] ( 4029105 ব্রহ্মদেশীয় বোদ্ধগ্রস্থ মতে বঙ্গোপসাগরে 
জাহাজ বিশ্রামের স্থান) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 

অলযানের মধ্যে “জনকজাতকণ গ্রন্থে একখানি জাহাজ- 
তঙ্গের কথা আছে, তাহাতে মাঝীমাল। ও আরোহী ছিল 
গ্রাম ৭ শত জন। সুর্পারকবোধিসত্ব যে জাহাজে বাণি- 
জ্যার্থ গিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ব্যতীত আরও ৭ শত 
বণিক ছিল এরূপ লিখিত আছে। মেঘবাহনজাতকে এক- 
খানি জাহালে ৫ শত লোকের কথা বধিত আছে। বুদ্ধ- 
শিষ্য পূর্ণের ভ্রতি৷ তিন শত লোক লইয়! এক জাহাজে 
গিয়াছিলেন ইত্যাদি । ইহ হইতে জান! যায় যে সেকালে 
অতি বৃহ্দাকার জাহাজার্দি ছিল ও দাক্ষিণাত্যের বন্দরে 
যাতায়াত করিত। এগুলি সমস্তই বাধুবেগে যাইত। 

পণ্য দ্রব্যের মধ্যে সুর্পারক বোধিসত্বের বিবরণে আছে, 
তিনি সর্বস্থান হইভে. সকল প্রকার দ্রবাই সংগ্রহ করিয়।- 


₹ মহাভায়তে।ক্ত রাজ। নীলের রাজধানী। 
1 ইহাও হাতা রতোক্ত দেশ। ইহ। আধুনিক বেসিন নগরের 
মিকট বর্মন ছিল। 
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ছিলেন। রক্তচন্দন, শ্বেতচন্ধমন, মণিমাণিক্যার্দি, সিংহলের 
মুক্তা প্রভৃতি দ্রব্য সাধারণ পণ্যের সহিত ঘকলেই কিছু 
কিছু আনিত। সদল বঙ্গরাজকুমার বিজয়কে কুবেণী যখন 
আহার্ধয দান করেন, তখন জাহাজ হইতে চাউল সংগ্রহ 
করিয়া দেন, স্তৃতরাং চাউলের আমদানী রপ্তানীও ছিল। 
সময়ে সময়ে দেশীয় দ্রব্য লইয়া বিদেশীয় দ্রব্যের বিনিময় 
কর! হইত, তন্মধ্যে চাউল, ধান্স, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, ধূনা, 
স্থগন্ধদ্রব্য, ওঁষ্ধ, কড়ি, শব্ধ, স্বর্ণ, লৌহ, তনিন্মিত দ্রব্যাদি, 
কার্পাঘ, রাষ্কব বস্ত্র প্রভৃতিই প্রধান। 

বুদ্ধের সময়ে যখন দাক্ষিণাতো এতটা বাণিজ্য বা!পার 
থাকার প্রমাণ পাওয়। যাইতেছে, এতগুলি রাজ্য থাকার 
প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন সহজেই বল! যায় যে বুদ্ধের 
পুর্বে অন্ততঃ ৫ শত বৎসর আগেও দ্বাক্ষিণাত্যে সভ্যত। 
বিস্তৃত এবং রাজ্যাদির কতকট। শৃঙ্খল ছিল । এইরপে খৃষ্টীয 
সহম্্ধিক বতষর পূর্বেও দাক্ষিণাত্যে যে সভ্যতা ছিল, তাহা 
কতক প্রমাণিত হইল। ইহার পূর্বে মহাভারতের কাল। 

মহাভারতের সময়ও দাক্ষিণাত্যে আর্ধ্যলভ্যতা বিস্তৃতি 
লাভ করিয়াছিল । সে সময় কলিঙ্গ, মাহিম্মতী, বিদর্ভ, 
দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানে ক্ষত্রিয় রাজগণ আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান আধ্ধযগণের 
নিকট পুণাক্ষেত্ররূপে গণ্য হ্ইয়াছিল। বনপর্কে তীর্ঘযাত্র! 
পর্বাধ্যায়ে ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। 

কিন্ত সেই ভারতীয় যুগেও দাক্ষিণাত্যের, অনেক স্থান 
বনজঙ্গলে পরিবৃত ছিল। আ্যসভ্যতা, বিকৃত হইয়া তখন 
অনেক বনজঙ্গল গ্রাম নগরাদি৫ত পরিণত হুইতে ছিল। 
ইহার পুর্বে আমর! রামায়ণ ও তৎপূর্ববে বৈদিক যুগে আসিয়া 
উপস্থিত হই। 

বৈদিকযুগে দক্ষিণাত্যে কেবল অনার্য জাতিরই বাস 
ছিল, তখনও দাক্ষিণাত্যে আর্ধ্যসভ্যত বিস্তৃত হয় নাই। 
অগন্ত্য খবিই প্রথম দক্ষিণাপথে আর্ধ্যধর্মমগ্রচারের শুত্রপাত 
করেন এবং পরশুরাম ও রামচন্দ্রের যত্বে অনাধ্য জাতির 
মধ্যে আর্ধযনভ্যতা প্রনারিত হয়। রামায়ণপাঠে জানা যায়, 
যমুনানদীর দক্ষিণ হইতেই দণ্ডকারণ্য ও সমস্ত গোদাবরী 
গ্রদেশ পর্যন্ত এই অরণ্য বিস্তৃত ছিল এবং রাক্ষস প্রভৃতি 
অনার্ধজাতি এ অঞ্চলে আধিপত্য করিত। তৎকালে 
রাক্ষস, বানর গ্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ নানা ফলবৃক্ষলমা- 
কীর্ণ গ্রাম ও গিরিদরীবেষ্টিত কুঞ্জসমন্থিত গুহ! মধ্যে বস 
বাম করিত। তাহাদের মধ্যেও রাজ ছিল, সামস্ত ছিল, 
তাহাদের ব্াজ্যপরিচালনোপযোগী বিধিব্যবস্থাও ছিল। 





[ ৪৬২ ] 


. শী সময়ে দাক্ষিণাত্যে শাহ্‌, অন্ধ, 
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তাহাদের বলবিক্রমে আধ্য খবিগণ বিলক্ষণ ভয় পাইতেন; 
আর্ধ্যাবর্তবাসী ক্ষত্রিয়গণের সাহায্য লইতেন। ক্ষত্রিয়রাজ- 
গণও দাক্ষিণাতারাজগণকে নিতাস্ত উপেক্ষ। করিতেন না। 
রাজধি জনক সীতান্বয়ভ্বরকালে দাক্ষিণাত্য রাজগণকে ও 
আহ্বান করিয়াছিলেন-_ 


"দাক্ষিণাত্যাননরেক্্রাংশ্চ সর্ধবানানয় ম। চিরম্।» (রাম* ১১২ সর্গ) 


দরাক্ষিণাত্যবাসী অনার্ধজাতির উপদ্রবের কথা৷ রামায়ণে 
এইরূপ লিখিত আছে-_. 
'দর্শস্ত্যতিবীভৎনৈ: ক্র,রৈর্ভীষণটকরপি 
নানাব্ূপৈধিরূপৈশ্চ ববপৈরস্থথদর্শনৈঃ ॥ 
অপ্রশ্তৈরশুচিভিঃ সংগ্রযুজ্য চ তাপসান্। 
প্রতিসস্ত্যপরান্‌ হিংসা মনার্ধযাঃ পুরুষর্ষভ ॥ 
তেষু তেঘাশ্রমস্থানেঘ বুদ্ধমবলীয় চ। 
রমস্তে তাপসাংস্তত্র নাশয়স্তোহ্ল্লচেতসঃ॥* (রাম* ২১১৬ সর্গ ) 
কাহারও মতে, এতরেয়ব্রাঙ্ধণে বিশ্বামিত্রপুত্র অন্ধের 
উল্লেখ আছে, এই অধ্ধ, হইতে দাক্ষিণাত্যের আন্ধ, বা অন্ধ,- 
জনপদের নামকরণ হইয়াছে । ইহাতে কেহ কেহ অনুমান 
করেন, এঁতরেয়ব্রাহ্ষণের সময় হইতেই দক্ষিণাপথবাসী 
অনার্ধজাতির নহিত আরধাজাতির সংশ্রব হইয়াছিল । ' রামা- 
যণে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পাণ্য, চের ও চোল এই তিনটা 
প্রধান জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। হরিবংশের মতে 
যযাতির পুত্র তুর্বস্থর বংশে পাও্য, কেরল, কোল ও চোল 
এই চারিজন জন্মগ্রহণ করেন। 
উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হয় অন্ধ, পাণ্, চোল 
প্রভৃতি ক্ষত্রিরগণই সংস্কারত্র্, জাতিচ্যুত ও সমাজচাত 
হইয়।- দাক্ষিণাত্যে প্রবেশপুর্বক অনার্ধযসমাজে আধিপত্ 
বিস্তর করেন এবং চিরদিন বহুসংখ্যক অনার্ধজাতির 
শ্রবে থাকিয়। অনার্ধ্যধর্দ ওৎ অনার্ধযভাষা গ্রহণ করেন। 
তাহাদের বংশধরের1! পৈত্রিক আর্ধ্যভাব ও আর্য্যভায়। এক- 
কালে বিস্বৃত হইয়াছিলেন। 
পাশ্চাত্য গ্রন্থ হইতে থুষ্টীয় ১ম শতাবীতে দাক্ষিণাত্যে 
কিরূপ সমৃদ্ধি ও সভ্যত। ছিল, তাহার আভাস দিয়াছি। 
কা প্রভৃতি রাজগণ 
আধিপত্য করিতেছিলেন। ইহাদিগের অধঃপতন ঘটিলে 
নল, মৌর্য, কদণ্ধ, সেন্দ্রক, কলচুরি, গঙ্গ, অলুপ, লাট, 
মালব, গুর্জর, পল্লব, চালুক্য, রাষ্ট্রকৃট, হয়সাল, যাদব 
প্রভৃতি বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। কোক্কণে ও 
করাড়ে শিলাহার, সৌন্দতির বট, হাঙ্গলে ও গোয়ায় কদশ্ব, 
যেলবুর্গার লিন্দ, গুত্তলে গুত্ত, মহিন্থরে কোঙ্কু, ওরঙগলে 
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গণপতি প্রভৃতি সামস্ত রাগণও এক সময় প্রবল হুইয়! 
উঠিযাছিলেন। 

থৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমস্ত দাক্ষিণাতা হিন্দুরাজ- 
পাণের শামনাধীন ছিল। ১২৯* হুইতে ১৩০০ খুষ্টাব মধ্যে 
দি্লীশ্বর আলাউদ্দীন খিললী মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ ও কর্াট 
আক্রমণ করেন। ১৩৩৮ খৃষ্টাবে মহল্মদ্র তোগলক দাক্ষিণাতো 
হিন্দুপ্রভাব খর্ব করেন। ইহার কিছুদিন পরে বান্ষণী- 
বংশের উভয় হয়। ইহাদের প্রবল প্রতাপে তৈলঙ্গের 
হিন্দুরাজ্যের (১৫৬৫ খৃঃ অঃ) এবং বিজয়নগর বা কর্ণাটের 
(হিন্দু রাজোর অবসান হয়। কিছুদিন পরেই গৃহবিবাদে 
বাঙ্গণী রাজ্য বিজয়পুর, আদ্ধদনগর, গোলকুগ্ড, বিদর ও 
বেরার এই € থণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ১৬৩* থৃষ্টাব্বের 
পূর্বেই শেষ ছুইটা রাজোর অস্তিত্ব লোপ হয়। বাকি তিনটা 
শাহজাহান ও অরঙ্গজেবের যত্বে দিল্লী সাআ্াজের অধীন হইল। 
১৭৬ থুষ্টাব্ষে মরাঠাগণ দাক্ষিণাতো চৌথআদায় করিবার 
অধিকার পাইয়াছিলেন। মহারাষ্টনায়ক সাতার! রাজা পত্বন 
করেন। পরে সাতারারাজজের প্রকৃত শাসনশক্তি পুণার় পেশবার 
করায়ত্ত হয়। শীঘ্রই মহারাষ্ট্রদিগের পরাক্রম কিছু হাস হইল। 

দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণের চেষ্টায় হায়দরাবাদে 
নিজামত রাজ্যের হুত্রপাত হ্য়। এই সময় তূঙ্গভদ্রার 
উত্তরবর্তী রাজ! ও সামস্তগণ পেশবার এবং দক্ষিণবর্তী 
রাজগণ নিজামের অধীনতা শ্বীকার করিতেন। প্রথমে 
মহিন্থুর উভয় শক্তির অধীনতা স্বীকার করিত, শেষে 
হায়দরআলীর করায়ত্ত হয়। এ সময় কেবল ত্রিবা- 
স্কোড়ের হিন্দুরাজ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিলেন। খৃষ্টীয় 
১৮শ শতাবে দাক্ষিণাত্ের এইরূপ অবস্থা ছিল। এই 
সময় পর্ত,গীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও বুটীশজাতি দ্াক্ষিণাত্যের 
উপকূলে বাণিজ্য করিতেছিলেম। যে সময় মহারাষ্ী ও 
নিজামে যুদ্ধ বাধে, সেই সময় ফরাসী ও বুটাশ উভয়পক্ষে 
যোগদান. করিয়! দাক্ষিণাত্যে প্ব স্ব প্রভূত! বিস্তারে প্রয়াস 
পাঁন। যথাকালে বুটাশের ভাগ্যে সুদিন উদয় হইল। 
এখন অতি অল্প ভূতাগ ব্যতীত প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য বৃটাশ- 
জাতির শাসনাধীন। 

এখন দাক্ষিগাত্য গ্রধানতঃ মান্দজ্রাজ প্রেসিডেন্সি, বোদ্বাই 
প্রেসিডেম্সির অধিকাংশ, হায়দরাবাদ, মহিম্থর, ত্রিবাঙ্কোড় 
ও আর কএকটাী দেশীয় রাজ্যে বিভক্ত । 

[ মহাভারত, রামায়ণ ও পৌরাণিবকালের দাক্ষিণাত্য 
অনপদসমূহেঘ্ধ নাম ও বর্তমান অবস্থান দাক্ষিপাত্যের গ্রাচীন 
মানচিত্রে রষ্টব্য।] 


৪৬৩ ] 


 দ্াক্ষ্য 


দাক্ষিণাপথক (ব্রি) দক্ষিণাপথে দেশে ভবঃ ধৃমাদিত্বাৎ বুঞ্। 


দক্ষিণাপথদেশজাত। 


দাক্ষিণ্য (ক্লী) দক্ষিণম্ত ভাবঃ দক্ষিণ-য্যঞ্। ১ অনুকূলতা, 


উদারতা, সরলতা । ২ পরছন্দান্ুবর্তন। 
“তস্য দাক্ষিণ্যরূট়েন নায়। মগধবংশঝা। 

পরী স্ুদক্ষিণেত্যাসীদধরস্তেব দক্ষিণা ॥* ( রঘু ১৩১) 
৩ সাহিত্যদর্পণোক্ত নাটকলক্ষণভেদ। 


“দাক্ষিণ্যং চেষ্টয়। বাচ। পরচিত্তান্ুবর্তনং।” (সাহিতাদ* ৬1৪৫৭) 


চেষ্টা এবং বাকাত্বারা পরচিত্বের অন্ুবর্তনের নাম 

দ্বাক্ষিণা । উদাহরণ-_ 

"প্রসাধয় পুরীং লঙ্কাং রাজা ত্বং হি বিভীষণ। 
আধ্যেণানুগৃহীতন্ত ন বিস্বঃ সিদ্ধিমস্তর। ॥৮ (সাহিত্যদর্পণ ) 

হে বিভীষণ! তুমি লঙ্কাপুরীর রক্ষা বিধান কর এবং তুমিই 
রাজা, এ স্থলে এই বাক্যদ্বার! বিভীষণের চিত্ত অন্বর্তিত 
হইল, এই জন্ত ইহা! দাক্ষিণ্য হইল, এই প্রকার চেষ্টা দ্বারাও 
হইয়া থাকে । ৪ দক্ষিণাচাররূপ ভাববিশেষ, শ্মশানভৈরব 
ও উগ্রতার। প্রভৃতি দেবীকে বামাচার ও দক্ষিণাচারে 
পূজা করিতে হুয়। খাবি, দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, ভূতলমুহ 
এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ দ্বার সকল প্রকার খণ পরিশোধ করিয় 
ধিনি বিধিপূর্ববক স্নানদানাদি দ্বার সরহস্ত পুজা করেন, 
এরূপ পৃজাকে দাক্ষিণ্য কছে। 


পখষীন্‌ দেবান্‌ পিতৃংশ্চৈব মনুষ্যান্‌ ভূতসঞ্চয়ান্‌। 

যো৷ যজন্‌ পঞ্চভিরঁজ্ঞৈ খ'ণানি পরিশোধয়ন্‌ ॥ 

বিধিবৎ ম্নানদানাভ্যাং কুর্ববন্‌ যদ্ধিধিপূজনং। 

ক্রিয়তে সরহস্তন্ত তথ ।ক্ষিণ্যমিহোচাতে ॥ ৃ 
দেবী চ দক্ষিণ! যন্মা তন্মাদা ক্ষিণ্যমুচ্যতে |” (কালিকাপু* ৭৭ অ) 


(তরি) ৫ দক্ষিণার্। দক্ষিণে ভবং 
৬ দক্ষিণভব, দক্ষিণদিক্‌ স্বন্ধী। 


দক্ষিণ-ঠএ. | 


দাক্ষিপলদ, দাক্ষি প্রস্থ (পুং) জনপদবিশেষ। 
দাক্ষিহুদ (পুং ) একটী হুদের নাম। 
দাক্ষী (স্ত্রী) দক্ষস্ত স্ত্রাপত্যং দক্ষ-ইএ। ১ দক্ষের স্ত্রী অপত্য। 


২ পাণিনি মুনির মাতা । [ পাণিনি দেখ।] 


দাক্ষীপুনত্র ( পুং) দাক্ষ্যাঃ পুত্রঃ ৬তৎ। পাণিনি মুনি। 
দাক্ষেয় (পুং) দাক্ষ্যা অপত্যং পুমান্‌ দাক্ষী-চক্‌ (স্ত্রীভ্যোটক্‌। 


প| ৪1১/১২০ ) দাক্ষীপুত্র, পাণিনি মুনি। ( হেম') 


দাক্ষ্য (কী) দক্ষত্ত ভাবঃ কর্মধা দক্ষ-ব্যঞ.। দক্ষতা, নিপুণতা, 


কৌশল, হঠাৎ বিপদার্দি হইলে উপস্থিত কার্ষ্যে বিচলিত 
না হুইয়| কার্ষ্যে প্রবৃত্তির নাম দাক্ষা। 
“শক্তিং চাবেক্ষ্য দাক্ষাঞ্চ ভূত্যানাঞ্চ পরিগ্রহং।* (মাঘ) 


দাগোব 


দাখিল (আরবী)১ প্রবেশ কর । ২ অর্পণ করা। ৩ উপস্থিত 
হওয়া । ৪ জম। করা । 

দাখিল্খারিজ ( আরবী) কালেক্টরীর রেজেষ্টারীতে পুরাতন 
অধিকারীর নাম বদলাইয়! নৃতন অধিকারীর নাম লেখান। 

দ1খিল্দার (পারসী) যে ব্যক্তি টাকা ব৷ দ্রব্য প্রেরণ করে। 

দাখিল। (আরবী) ১রাজন্ব আদায়ের রসিদ, প্রজাদিগের 
দিকট থাজনা আদায় করিবার সময় দাখিল! দিয়! খাঁজন 
লইতে হয়। ২ কোন দ্রব্য বাট/ক! প্রদান করার শ্বীকার-পত্র ৷ 

দাখিলী (পারসী ) মোগল সম্মাটের স্থায়ী সৈন্ত। 

দাগ্‌( পারসী) ১ চিহ্ন, অঙ্ক, কলক্ক। ২ছিন্ল। 

দাগ্বাল! (দাগ্ওয়াল। ) চিহ্নিত, অঙ্কিত, কলঙ্কিত। 

দাগরাঁঞি (পারসী) ইষ্কালয়ের ভগ্রস্থান সংস্কার কপ, কোটার 
কোন স্থান ভাঙ্গিয়। যাইলে সেইস্থান সারানর নাম দাগরাজি। 

দাগব্যায়নি (পুং) দগুর গোত্রাপতায । 

দাগ! (পারসী) ১ পীড়ন, ক্েশ। ২ বিবাদ, ঝগড়া । ৩ ঠকান, 
গ্রতারণ কর | ৪ ছোড়া, ক্ষেপণ কর । ৫ ছেঁক। দেওয়া । 

দাগাবাজ (পারসী ) প্রতারক, গ্রবঞ্চক, জু়াচোর । 

দাগাবাজী (পারসী ) প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরী। 

দাসী (পারসী ) দাগযুক্ত, চিহ্নিত, অস্ষিত, কলঙ্গিত, যে দৌষ 
করিয়া! দণ্ড পাইয়াছে। 

দাগুড়] (পারসী ) শক্ত, কঠিন। 

দ|গোব, বৌদ্ধদিগের এক প্রকার শ্মরণার্থ ভ্তম্ত। ইহ! 
সংস্কৃত 'াতৃগর্ভ” শবের অপত্রংশ ৮পাঁলি ভাষায় "ধাতুগভা,” 
তামিল "দাগোব” (088০৮) | যেমন চৈত্য মকল আদি 
বৌদ্ধদ্িগের নামে গ্রতিঠিত ব| উৎসর্গাীকৃত হয়, সেইরূপ, 
মৃত ব্যক্তির ভন্ম লইয়া! ফে সকল স্তত্ত বাস্থৃতিচিহ্ন প্রত্তিঠিত 
হয়, তাহাকে দাগোব বলে। 

দাগোব মধ্যে নান! গ্রকার কারু-কা্াযুক্ত' ধাতু ও 

গ্রস্তরনির্শিত .পান্র“ধাকে 3 গ্রীক প্রত্যেক দাগোবে এক 
একটী শ্বর্ণ বা রৌপানির্দিত বাক্স থাকে, তাহ নানারপ। 
শিষ্ঠবেষ্টিত গৌতমের ধর্ম্মোপদেশক মূর্তি এই বাক্স গাত্রে 
আস্কত আছে; এ বাকটি, নানারত্বে মণ্ডিত ও নান! চিত্র- 
বিচিত্রযুক্ত। কোথাও কোথাও এ সকল বাক্সে দত্ত, অস্থি 
ও ভূর্জপত্রে লিখিত অনেক পুথি দৃষ্ট হয়, কিন্ত এ সকল 
পুথি এখন পাঠ করা ছুঃসাধ্য, কারণ এবপ জীর্ণ যে, 
তুলিতে যাইলেই গলিয়া যায়। নিংহলের অন্রাধাপুরে 
অনেক দাগোব আছে, বৌদ্ধপুথ্যার্থীগণ তাহার চতুষ্পার্খ 
গ্রাদক্ষিণ করিয়া! থাকে । খর চৈতানন্বন্ধে প্রবাদ আছে-_ 
কোন, সময়ে সিংহপরাথ এলোরা শকটারোহণে যাইতে 


৭ 


[ ৪৬৪ ] 


দাঙ্গলি 


সস 


ছিলেন, পথে তাহার গাড়ীর চাকার আঘাতে দাগোবের 
একখানি প্রস্তর ভাঙ্গিয়া যায়, তৎপরে রাজা দেখিলেন যে, 
সেই স্থানের ১৫ খানি প্রস্তর স্থানচ্যুত হইয়াছে, রাজ। ভয়ে, 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু ১০**০২ টাক| দান করেন। 
ভারতবর্ষের নানাস্থানে নানাপ্রকার দাগোব দৃষ্ট হয়, 
তন্মধ্যে অমরাবতী, অজণ্টা, রুয্নাণবেল্পী, কাণি, অভয়গিরি, 
লক্কারাম এবং কঙ্গমধু দাগোব প্রধান। এতন্ব্তীত আরও 
অনেক দাগোব দেখিতে পাওয়! যায়, তাহা ব্রহ্মবাসী বৌন্- 
গণের উপাসনা-মন্দিরের ( পাগোড়ার ) মত। 
দাঘ ( পুং) দহ-ভাবে ঘঙ,ন্ুস্ক।া' কু। দাহ। 
দাকঙ্গ, বোদ্বাই প্রদেশের খান্দেশজেলার পলিটিকাল এজেন্টের 
অধীন একটী বিস্তীর্ণ ভূভাগ। ইহার উত্তরসীম! বর্সাবি 
নামক ক্ষুদ্র সামস্তরাজা, উত্তরপূর্বে খান্দেশ ও নাসিক 
জেল। এবং-পশ্চিমে বাস্দ! রাজ্য । অক্ষা* ২০* ২২ হইতে 
২১* ৫উঃ এবং ভ্রাঘি* ৭৩* ২৮ হইতে ৭৩" ৫২ পৃঠ পর্যাস্ত 
বিস্তৃত। ভৃপরিমাণ উত্তর-দক্ষিণে ২৮ ক্রৌশ এবং পুর্ব- 
পশ্চিমে ১৪ ক্রোশ। লোকসংখ্য গ্রায় ৫০ হাজার। এ 
এই ভূভাগ ১৫ ভাগে বিভক্ত, তাহার গ্রতেবমটা এক 
এক জন সর্দারের অধীন । এই ১৫টী বিষয়ের নাম, দরঙ্গ- 
পিম্প্রি, বড়বান, কেতককছুপড়া, অমালা, চিঞ্ পি, পিশ্পলা- 
দেবী, পলাশবিহার, ওচর, দেরভৌতি, গাধি, শিববারা, 
কিলি, বান্র্ণ/, ধুড়ে (বিলবারি ) ও স্ুরগানা। এই ১৫টীর 
মধ্যে ১৪টী ভীলসপ্দীরগণের এবং ১টী এক কুণবির অধীন । 
গ্রকৃতগ্রন্তাবে ইহার৷ সকলেই ন্বাধীন, তবে যুদ্ধবিগ্রছের 
মময় সকলেই গাধিসর্দারের অধীনে কার্য করিতে বাধ্য । 
পুর্ব্বে এই সর্দদীরগণ মলহারের এক দেশমুখকে বায়িক ৭০*২ 
টাকা কর দ্িত। কিন্তু এই কর আদায়ের সময়. দেশমুখের 
সহিত সর্দারগণের গোলমাল হইত। এখন গবমেণ্ট, গোলমাল 
নিবারণের জন্য সর্দারদিগের প্রাপ্য টাক। হইতে কাটিয়া লইয়! 
দেশমুখের বংশধরকে দিয়া থাকেন। 
সর্দারদিগের মধ্যে*একমাত্র জোষ্ঠপুজ্রই উত্তরাধিকারী 
হয়। এখন সমস্ত দাক্গ-ভৃভাগই গবর্মেন্ট সর্দারদিগের 
নিকট হইতে জম] করিয়। লইয়াছেন। এখানকার জলবায়ু, 
অস্বাস্থ্যকর। 
দাঙ্গলি (দঙ্গলি) এক সন্ন্যানী সম্প্রদাক্ন। এই সংসারে অর্থ ভিন্ন 
কোন কার্ধযই সম্পন্ন তূয়না এবং অর্থের বল সর্বাপেক্ষা অধিক। 
এইজন্ত এই সন্নযাসিগণ ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্য 
অবলম্বন করিয়! থাকে । হায়দরাবাদ, পুণা, সাতার? গ্রভৃতি 
অনেকানেক প্রসিদ্ধনগরে ইহাদের মঠ কুঠী বিস্তমান আছে। 


৩ ৃ রি 
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পূর্বে কলিকাতায়ও ইহাদের মঠাদি ছিল এ । টিভি 1ঠশজ ১ ু্াবযববিশেষ, অধরের নিয্নভাগ, যেখানে 
সম্প্রদাযীদিগের মধ্যে এক এক জন মঠাধ্যক্ষ অর্থা মই হয চিবুক। ২ শশ্র। 
থাকেন। ইহারা বহুবিস্ৃত বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া বিপুল- দীড়িম (লি) দলনমিতি দাল, তেন নিবৃত্তঃ ভাবপ্রত্যয়স্তাদি- 


সম্পত্তির অধীশ্বর হন। এমন কি এই সম্প্রপারী অনেক 
মহস্তের কোটা কোটা টাকার সম্পত্তি আছে। 
মঠাধ্যক্ষ মঠে অবস্থিতি করিয়া মঠের কার্ধ্য সম্পাদন 
করেন। তাঁহার শিষ্যেরা দেশদেশাস্তরে গমনাগমনপূর্বক 
বাণিজ্য ব্যাপার নির্বাহ করিয়া থাকে। এইরূপ বাণিজ্যে 
যেসকল অর্থ সংগৃহীত হয়, প্র অর্থ সন্নাসীভোল্রন, 
দেবমন্দির নির্মাণ ও গ্রতিষ্ঠ। প্রভৃতি সৎকর্ম ব্যয় হয়। 
দাঙ্গলি মহস্তের বালক ক্রয় করিয়া শিষ্য অর্থাৎ চেল! 
করেন, যত্বপূর্বক তাহাকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিয়া 
থাকেন। কিছুদিন এইরূপে প্রতিপালন করিয়! যদি মঠা- 
ধ্যক্ষ হইবার উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে বরাবর রাখিয়৷ দেন, 
নচেৎ এ শিষ্যদিগকে দশনামী সন্ধ্যাপীকে অর্পণ করেন। 
দাঙ্গা ( দেশজ ) কলহ, বিদ্রোহ, মারামারি । 
দাজল, পঞ্জাবের দেরাগাজী খা জেলার অন্তর্গত জৈনপুর 
তহসীলের অধীন একটা নগর; অক্ষা* ২৯* ৩৩২২৮ উঃ ও 
দ্রাঘি* ৭** ২৫২১ পুঃ। নাহিরদিগের আধিপতাকালে এই 
নগর গ্রসিদ্ধি লাভ করে। তাহাদের নিকট হইতে গাজী খা 
অধিকার করেন । তৎপরে এই স্থান খেলাতের খান্দিগের 
অধিকারতুক্ত হয়। পুর্বে এখানে বহুবিস্তৃত বাণিজ্যাদি 
ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। লোকসংখ্য! প্রায় ৬ হাজার। 
দাড়ক (পুং) দালয়তি মুখাত্যন্তরস্থপ্রব্যং বিচুর্ণী করোতীতি 
দল-ণিচ্থুল্‌, লম্ত ড়ু। দত্ত, দাঁড়া। 
দাড়কাক (দেশজ ) দ্রোণকাক। [কাক শব দেখ। ] 
দাড়ব, গ্রামবিশেষ। কাশীদেশের পশ্চিমে ছুই যোজন 
দুরে এইস্থান। র্‌ 
“কাশীদেশপশ্চিমে চ যোজনদ্বয় ব্যতায়ে। 
'দাঁড়বগ্রামমুখ)শ্চ ভবিষ্যুতি স্থুখাস্পদঃ ॥” 
(ব্রহ্মখ" ৫৭১৪৭ ) 
ভবিষ্ব ব্র্মথণ্ডের মতে-_কক্কি অবতার হইয়া অসিদ্বারা 
অধর্ম্মপন্নায়ণ লোকদ্নিগকে বিনষ্ট করিয়া এই দাড়ব গ্রামে 
স্থখে বাস করিবেন। দাড়ব গ্রামের পার্থে তাত্রচুড় নামক 
গ্রামে যবনদিগের অধিবাস হইবে, কলির অর্ধভাগ গত 
হইলে এই গ্রাম ন্ট হইবে। (ভগ ব্র্গথ* ৫৭ অ*) 
দাঁড়া ( দেশজ) ১ দাত। ২ চিন্গড়ীমৎস্তের দাড়। ৩ কাঁক- 
ড়ার দাড়। 
দাড়ান (দেশজ ) দণ্ডায়মান হওয়া। 
৪৫61 | ১১৭ 


মপৃ, ভলয়োরেকত্বং । ১ এলা । ২ ফলবৃক্ষবিশেষ। 

ইহা রক্তবর্ণ কুসুম, বহুবীজ, মধুরাপ্নযুক্ত ফলবৃক্ষ।% 
ংস্কৃত পর্য্যায় করক, পিগুপুষ্প, দাড়িম্ব, পর্বরুক, স্বাদঘবশ্ন, 
পিসীর, ফলশাড়ব, শুক বল্লভ, রক্তপুষ্প, দাড়িমীসার, কুট্িম, 
ফলসাড়ব, রক্তবীজ, সুফল, দস্তবীজক, মধুবীজ, কুচফল, 
রোচন, মণিবীজ, কন্কফল, বৃত্তফল, স্থুনীল, নীলপন্ত্র। 

বাঙগালায় দালিম, দাড়িম, ডালিম, আনার ; পশ্চিমাঞ্চলে 
ঢালিম, ঢারিঘ্ব, অনার ক পের, বেদানা, স্থানভেদে নাসফল ) 
উড়িষ্যায় দালিম, দালিম্ব ; দক্ষিণে অনার, দ্রাবিড়ে মাদলৈ, 
মদলম্, মিচিজাতির মধ্যে মদল, তৈলঙ্গে দনিম্ম, দাদিম, 
দালিম্ব ১ কর্ণাটে দালিম্বে গিদ1) বোম্বাই অঞ্চলে অনার, 
দালিম্ব; গুজরাটে দাডম্‌, পঞ্জাবে দাক্ষ, দাকুণী) পারন্তে নর, 
অনার; আরবে রাণ। বা রম্মনবলে। (010102 0712.08001-) 

পারস্তয, কুর্দিস্তান, আফগানিস্তান, বলুচিস্তান ও ভারতের 
প্রায় সর্বত্রই দাড়িমগাছ জন্মে। কোথাও ছোট খাট 
আবার কোথায় বহুশাখ! প্রশাখাবিশিষ্ট বড় গাছ দেখ! যায়। 

বহু পূর্বকাল হইতে দালিম ভারতবাসীর নিকট আদৃত 
হইয়! আসিতেছে । ইহার ফুলে ফিক! অস্থায়ী লালরঙ. হয়, 
তাহাতে অনেকে কাপড় রং করে। ফলের খোসার ধারক 
গুণ থাকায় চর্মরং করিবার সময় ইহার কস্‌ ব্যবহৃত হয়, 
হরিদ্রা ও নীলরঙের সহিতও সর্বদ! মিশান হয়। পশ্চিমা- 
ঞুলে দালিম ছালে একপ্রকার কাপড় রং হয়, তাহাকে 
ককৃরেজী বলে। একপ স্থলে সেই খোসা জলে সিদ্ধ করিয়া 
বারআনা ভল মরিয়া গেলে লইয়া ব্যবহার করে। গাছের 
ছালেও চামড়া রং কর! হয়। এইজন্ত উত্তরপশ্চিম প্রদেশ 
হইতে প্রতিবর্ষে বিস্তর রপ্তানী হয়। ইহার মূল্য টাকায় 
দেড় সের হইতে দশ সের পর্য্যন্ত । 

দাড়িমফল বহু পূর্বকাল হইতেই ওঁষধ স্বব্ধপ ব্যবহৃত 
হইত । হিন্দুদের প্রাচীন বৈদ্যবগ্রন্থে, থৃষ্টানদিগের বাই- 
বেলের আদিতাগেও দাড়িমের উল্লেখ আছে। ইজিপ্ট, পাঁশি- 
পোলিস্‌ ও আসিরীয়ার স্থাপত্যশিল্লে ও পুরাতন কী ততিস্তস্তে 
দাড়িমের চিত্র দেখ! যায়। 

অজীর্ণরোগে দাড়িমের রস অতিশয় হিতকর। ডাক্তার 
ন্সির মতে,_-বড় বড় কমি জন্মাইলে ইহার শিকড়ের 
ছালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বীজ ও মজ্জা যথা- 
ক্রমে পাকস্থলী ও হৃদপিণ্ডের হিতকর, সঙ্কোচক ও শৈত্য- 
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কারক, ফুল ও কুঁড়ি রক্তরোধক ও ত্বগুৎপাদক। দাড়িম্বমূলের 
যে ক্কমিত্ত গুণ আছে, তাহা! পূর্বে যুরোপীয়ের! কেহ জানি- 
তেন না। ডাক্তার বুকানন বঙ্গদেশ হইতে ইহার কমিনাশক 
গুণ অবগত হইয়া প্রকাশ করেন। তৎপরে ডাক্তার রন্সি, 
ফ্রেমিং গ্রভৃতি যুরোপীয় চিকিৎসকগণ ব্যবহার করিতে 
থাকেন। এখন যুরোপ ও ভারতে দাড়ি্বমূল ব্যবহৃত হয়। 
ইহার মাত্রা আধ ছটাক হইতে এক ছটাক। কঠশোথ ব! 
মূত্রনালী সম্বন্ধীয় রোগেও ইহার কাথ গ্রয়োগ করা যায়। 

অজীর্ণ ও কমিরোগে কোথাও কোথাও দাড়িমপাতার 
রস ও কচি দাড়িমফল উপকারী । ফুলের কুঁড়ি বাটিয়৷ 
81৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বাযুনলীগ্রদাহে (১:০7- 
00165) উপকার দর্শে 

দাঁড়িঘ্ব পার্বতীয় প্রদেশেই ভাল জন্মে। বাঙ্গালায় যে 
সকল দাড়িম হয়, তাহা ছোট ও বীজপুর্ণ থাকে; এজন 
আফগানিস্তান ও পাঁরস্তের অল্প ও ক্ষুদ্র বীজযুক্ত বড় বড় 
দাড়িম এ দেশে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। তাহা বাঙ্গালার 
দ্বাড়িম অপেক্ষা খাইতে সুম্বাহ ও নরম | 

বৈগ্যক মতে,__দাড়িম রসভেদে তিনপ্রকার মধুর, মধুরান্ 
ও কেবল অন্ন। তন্মধ্যে মধুর রসযুক্ত দাড়িম বায়ু! পিতৃ, 
কফ, পিপাসা, দাহ, জর, হৃত্রোগ, কণ্ঠগত রোগ, মুখরোগ- 
নাশক, তৃণ্তিকারক, শুক্রবর্ধক, লঘু, ঈষৎ কষায় রস, ধারক, 
দ্দিগ্ধ এবং মেধা ও বলবর্ধক। মধুরাম্ন দাড়িম অগ্নিদীপ্তিকারক, 
রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্ধক ও লঘু । অম্নদাড়িম পিত্ব- 
বর্ধক, কফ ও বাযুনাশক। (ভাবপ্র*) 

বঙ্গদেশে যে দাঁড়িম জন্মে, তাহা! বহুবীজ ও অম্নরসাত্মক। 
পাটনা প্রদেশ হইতে যাহা আসে, তাহ! মধুরাম্ন রসাত্মক, 
ইহাকে মস্কট কহে। কাবুল প্রদেশ হইতে যাহা আসে 
তাহা কেবল মধুর রসাত্মক, ইহাকে আনার বা বেদানা কহে। 
এই কএকজাতি ভিন্ন আর এক জাতি দাড়িমবুক্ষ আছে, 
তাহার ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘোর রক্বর্ণ বহুদলে 
পরিপূর্ণ এবং ইহাতে কেশর নাই । ইহাকে কেহ কেহ গ্পো- 
আনার কহে। কেহ কেহ বা! রোহিতক কহেন, ইহার 
অপর নাঁম দাড়িমপুষ্পক। স্ত্রিয়াং গৌরা* ডীষ্‌। দাড়িমী। 
“্রকদন্ত। ভবিষ্তস্তি দাড়িমী কুস্ুমোপম1” (দেবীমা* ) 

অমরকোষে পুংলিঙ্গ গ্রায়িক উদাহরণ দেখিয়া! মেদিনী 
ত্রিলিঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন। 
দাঁড়িমপত্রক (পুং) দাঁড়িমহ্ত পত্রমিব পত্রমস্ত কগ্‌। 
রোছিতক বৃক্ষ । 
দাড়িমপুষ্প (পুং) দাড়িমন্ত পুষ্পমিব পুষ্পমন্ত। ১ য়োহিতক বৃক্ষ। 


( ৪৬৬ ] 


দাড়িমাদ্যঘুত 


দাড়িমফুলের স্তায় এই জন্ত ইহার নাম দাড়িম পুষ্প হইয়াছে, 
রোহছিতকের চলিত নাম রোহড়াগাছ। (রী) দাড়িমস্ত পুষ্পং 
৬তৎ। ২ দাড়িমের ফুল। 


দাড়িমপ্রিয় (পুং) দাড়িমফলং প্রিয়ং যস্ত। কীরপক্ষী, 


শুকপক্ষী, এই পক্ষী দাড়িম খাইতে ভালবাসে । 


দাড়িমভক্ষণ (পুং )ভক্ষয়তীতি ভক্ষি-লা, ভক্ষণো৷ তক্ষকঃ, 


দাড়িমস্ত ভক্ষণঃ ৬তৎ। ১ কীরপক্ষী। (ব্রি) ২ দাঁড়িম- 
ভক্ষক। 


দাড়িমা দিচুর্ণ (ক্লী) বৈগ্কোক্তচুর্ণ গধধতেদ। 
দাড়িমাদ্যদবৃত (রী) দ্বতৌষধভেদ, প্রস্তুত প্রণালী--গ্বত 


/8 মের। কন্ধার্থ দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, চই, জীরা, 
ত্রিফলা, শুঠ, পিপুল, গ্োক্ষুরবীজ, যমানী, ধনিয়া, 
অক্লবেতস, পিপুলমূল, কুলশু'ঠ, সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ২ 


তোলা । পাকের জল ।৬ সের। স্বতপাক গ্রণালীতে যথোপ- 


যুক্তর্ূপে পাক করিতে হইবে । এই ঘ্বৃত উপযুক্ত মাত্রায় 
ব্যবহার করিলে প্রমেহ, মুত্রাথাত, অশ্বরী ও মুত্ররুচ্ছ, | 
প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। 

আর ছুই প্রকার দাঁড়িমাস্ত ঘ্বৃত আছে, মহাদাড়িমাগ্ত ও 
বৃহদ্দ।ড়িমাগ্য ঘ্বৃত। মহাদাডিমাদের প্রস্ততপ্রণালী-_ঘ্বৃত /৪ 
সের, ক্কাথার্থ দাড়িমবীজ /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের, 
যবতও্ল /২ সের, জল।৬ সের, শেষ ৫ সের, কুলখকলায় /২ 
সের, জল।৬ সের, শেষ /৪ সের। শতমূলীর রস /8 সের, 
গব্যছুদ্ধ /৪ সের, কন্ধার্থ দ্রাক্ষ, পিগুখ্জুর, ভ্রিফল1, রেণুক, 
জীবক, খযতক, ক।কলা, ক্ষীরকাকলা, মেদ, মহামেদ, খ্ধি 
বৃদ্ধি, দেবদার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মণ্তিষ্ঠ।, কুড়, এলাইচ, 
ভূমিকুম্মাণ্ড, বেড়েলা, শিলাজতু, গুড়ত্বক্‌, বেণারযূল, 
কুষ্ঠাত্র, গ্রত্যেক চূর্ণ ৩ তোলা, ঘ্বত পাকের নিয়মানুসারে 
পাঁক করিতে হুইবে। এই দ্কত পান করিলে সকল প্রকার 
মেহ বিনষ্ট হয়, মেহরোগের ইহা এক উৎকৃষ্ট উষধ। 

বুছদ্দাড়িমাগ্তঘ্বত-_-ঘ্বত /৪ সের, ক্াথার্থ পক দাড়িম 
/৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কন্ধার্থ দাড়িমবীজ, 
চই, জীরা, বিড়ঙ্গ, হরিত্রা, দারুহরিপ্রা, দ্রাক্ষা, পিগখর্জুর, 


' যুঞ্জাত (অভাবে তালের মাতী ), নীলোৎপল, গজপিগ্লী, 


বনযমানী, মহানিষ্ব, কাকলা, শঠ, বচ, দেবদারু, চই, কুড়, 
গাস্তারীমূলের ছাল, যষ্টিমধু, অনস্তসূল, রাখালশসার মূল, 
মুর্বা, বংশলোচন, কাকড়া শৃঙ্গী, ধনিয়া, কুলখকলাই, মহা- 
মেদ, নিমছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, ভানকুনী, ভ্রিফল1, বাসক- 
ছাল, ছাতিমছাল, নিসিন্দামূল, এই সমুধয় মিলিত /১ সের 
জল ১৬ সের, যথাবিধি এই ত্বত পাক করিবে। এই স্বত 


ঈাওাজিনিক 


পান করিলে সকল গ্রকার গ্রমেহ বিনষ্ট হয়। প্রমেহ্র 
ইহা প্রত্যক্ষফলদ শুঁধধ। ( ভৈষজ্যর* প্রমেহাধিকাঁর ) 
দাড়িমাষ্টক (পুং) দাঁড়িমফলের ত্বগাদিযুক্ত চূর্ণ উধধভেদ । 
দাঁড়িমীরস (পুং) রসতেদ, দাড়িম খ্বতে সন্তপ্ত করিয়া 
একটী পাত্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে । এইরূপে পর হইলে 
বস্ত্রে ছাকিয়৷ লইলে যে রস হয়, তাহাকে দাড়িমী রস কহে। 
প্দাড়িমং তুঁতসন্তপ্তং তত্র পাত্রে বিনিঃক্ষিপেৎ। 
ততঃ পককপটে পুত ইতি স্তাদ্দাড়িমীরসঃ ॥” 
দ্রাড়িমীসার (পুং) দাড়িমীং দাঁড়িমীশব্বং সরতি প্রাপ্রো" 
ভীতি শ্ব-অণ্‌। দাড়িম। 
দাড়িম্ (পুং) দাড়িম। [দাড়িম দেখ।] 
দাঁড়ী (ত্ত্রী) দলাতে ফলেইসৌ দল কর্ম্মণি ঘঞ্ গৌরা* ভীষ্‌ 
লশ্য ডু । ১ দাড়িম। ২ তৎফল। 
দ্াঁটা (ভর) দৈপ-শোধনে দা-কিপ্‌, দে শুদ্ধৌ দানায় বা চৌকতে 
ঢৌক-ড। ১ দংঘ্রা, দত্তভেদ। ২ প্রার্থনা। ৩ সমূহ ৷ (শব্যার্থক') 
দাঁট়িকা (শ্রী) দাড়ায় কেশসমৃহায় প্রতবতীতি ঠক তত 
ষটাপ্‌। ১ শ্াস্র, দাড়ী। 
“পাদয়ে। দা়্িকায়াশ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ।” (মনু ৮২৮২) 
দা শ্বার্থে কপ্‌ কাপি অত ইত্বং। ২ দংঢ ্রকা। (হেম*) 
দা (পুং স্ত্রী) দণ্স্ত ইক্ষাকুপত্রভেদস্য অপত্যং শিবা* অগ্‌। 
১ দণুনৃপতির অপত্য। স্ত্রিয়াং ডীপ্‌। দণ্ডস্ত ভাবঃ অগ্‌। 
(ক্লী) ২ দগতাব। ৩ আযুধ্ীবিসজ্ঘতেদ। দগ্ডানাং 
সমূহঃ অঞ্। ৪ দগুসমূহ। 
নাগ্ডকি (ব্রি) ত্রিগর্তষষ্ঠ আধুধজীবিসজ্ঘভেদ | 
“আভ্ত্তিগর্তষ্ঠাংশকৌ্ডোপরথদাওকী 
ক্রোষ্টকির্জালমালিশ্চ ত্রদ্মগুপ্তোইথ জালকি; ॥” 
( পাণিনি ৫1৩।১১৬ কাশিকা ) 
দাগুকীয় (ব্রি) দাওকি/স্বার্থেছ। দাঁওকি, দাওকি স্থলে 
দাঙ্ডিকী এইরপ প্রয়োগ দৃ্ হয়। 
দ্বাগুগ্রাহিক (পুং) দণ্ুগ্রাহস্ত অপত্যং দগুগ্রাহঠক্‌ (রেব- 
ত্যা্দিতাষ্ঠক। পা 81১1৪৬) দণ্ডগ্রাহের অপত্য। 
দাগুপাতা। স্ত্রী) দণডস্ত পাতো হস্তাং তিথৌ ইতি ঘএস্তাৎ এঃ 
(দ্যঞঃ সান্তাং ক্রিয়েতি ঞঃ | পা 8২1৫৮) দণ্ডমাত্রস্থিত তিথি- 
ভেদ, যে তিথি দণ্ড মাত্র থাকে, তাহাকে দাগপাতা কছে। 
দ্াগুপায়ন (পুং) গুপ্ত অপত্যং দণ্ড অপত্যে ফক্‌- 
(নড়াদিত্যঃ ফকৃ। পা! ৪1১৯৯) দণ্ডপের অপত্য। 
দরাগুমাথিক (তরি) দস্তমাথং ধাবতি ঠকৃ। (মাথোএরপদ- 
পদব্যন্পদং ধাবতি। পা! 881৩৭) দণ্ডদ্বার। মন্থন যোগ্য । 
দ্াগাজিনিক (তরি) দণ্ডাছিনেন শাঠ্যেন দত্তেন ব! অর্থানন্ি- 


[ ৪৬৭ ] 


দাত্‌ 


চ্ছতি দণ্ডাজিন-ঠঞ। কুহক, মায়াবী, যাহারা শঠতাপূর্বক 
দগ্ডাজিন ধারণ করিয়! অর্থান্েষণ করে, কপট ধার্শিক। 
দাণ্ডায়ন (পুং) দণ্স্ত গোত্রাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক। দণ্ডের 
গোত্রাপত্য । 
দাণ্ডিক (ব্রি) দণ্ডেন দণ্ধারণেন জীবতি বেতনাদিত্বাৎ ঠঞ 
দৃগুধারণোপজীবী, যাহার! দণ্ডধারণ করিয়! জীবনধারণ করে। 
“নৈব রাজ্যং ন রাজাসীর চ দণ্ডেন দাণ্ডিকঃ1”(ভারত১২।২১।৩৫) 
সতাযুগে রাঁজা, রাজা, দও এবং দাগ্ডিক কিছুই ছিলন!। 
দাগ্ডিকা (ক্রী) দাত্ডিকন্ত ভাবঃ যৎ। দাঙিকের ভাব। 
দা্ডিন্‌ (পুং) দণ্ডেন প্রোক্তং অধীয়তে শৌনকা* ণিনি। 
নগুপ্রোক্ত কল্পহুজাধ্যায়িসমূহ । এই দঙ্ডিন্‌ শখ বহুবচনাস্ত। 
দাপ্ডিনাঁয়ন (পুংস্ত্ী), দিনে গোব্রাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্‌, 
দাণ্ডিনায়নেত্যাদিন। টিলোৌপাভাবঃ। দণ্ডীর গোত্রাপত্য। 
দাত (ব্রি)দাপ কর্ম্মণিক্ত। ১ লুন, ছিন্ন । দৈপ কর্তরি- 
জ্ত। ২ শ্ুদ্ধ। 
দাতন্যা! (দেশজ) মত্ম্তবিশেষ। € ৮07০8 108019. ) 
দাতব্য (তরি) দাতব্য। দানযোগ্য, দেয়। 
দাতব্যচিকিৎসালয় (পুং) যে ওষধালয়ে বিনামূল্যে ওষধ 
ও ব্যবস্থা দেওয়! হয়। 
দাতা [দাত দেখ।] 
দাতাগঞ্র, ১ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের একটী তহ্সীল। 
ভূপরিমাণ ৪৩* বর্গমাইল। ২ উক্ত তহুসীলের সদর ও 
একটা নগর। বুদ্ধাউন সহর. হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ পূর্বে 
অবস্থিত। এখানে তহসীলের কাছারী, নিয়আদালত, 
বিস্তালয় ও ওষধালয় প্রভৃতি আছে। 
দাঁতান|, পশ্চিম মালব এজেজ্দীর অধীন একটা কষুত্র সামস্ত 
রাজ্য । সিদ্ধিয়৷ হইতে ১৮*২ টাকা তঙ্ঘা শ্বরূপ পাইয়া! থাকে । 
দাঁতারাম, ছন্দোমগ্ররীর একজন টাকাকার। 
দাতি (স্ত্রী) দৈগ শোধে-ক্কিচ্‌। ১ শুদ্ধি। ২ ছেদন। দা-ক্তি। 
৩দান। ৪ দত্ব। 
“মরুতে| দাতিবীর” (খক্‌ ১৬৭৮) প্াাতিবার গ্রদেয়জলঃ 
দত্তবরণীয় হবির্গক্ষণধনে! বা (সায়ণ) 
দাতু (লী) দা-ভাবে তুন্‌। ১.দান। “কত্তন্ত দাতু শবসে! 
বুষ্টৌ” (ধাক্‌ ১০।৯৯।১) “কদ্দাতু কিং দানং, (সায়ণ) 
(ত্রি)২ দাত! । “সহত্র দাতু পশুমদ্ধিরণ্যবৎ” (খাক্‌ ৯1৭২৯) 
দাত (ত্রি)দাতৃছ। ৯ দানকর্তা। ২ দানশীল। “কামে! 
দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈতত্তে” (যজু* ৭8৮) 
সিয্াং ডীপ্‌। শীলার্ঘে তৃচ্‌ প্রত্যয় যোগে কর্মকারকে 
যী বিভক্তি হইবে না। 


দ।থা 


[ ৪৬৮ ) 


দাদাভাই 


দাতৃত। (স্ত্রী) দাতুর্ভাবঃ ভাবে তল্‌। দাতৃত্ব, দানশীলতা, দাদ (পুং) দদ-ভাবে ঘঞ্। দান। 


বদানতা। 
দাতৃত্ব ( ক্লী) দাতৃ-ভাবে ত্ব। দাতৃত।। 
দাতামিত্রীয় (ব্রি) দত্তামিত্র সন্বন্ধীয়। 


“তত্র দত্বা বহ্‌ন্‌ দাদান্‌ বিগ্রান্‌ সংপুজ্য মাধবঃ।” 
(ভারত শ* ৪* অ*) 


দাদ (পারসী ) প্রতিশোধ, গ্রতিহিংস | 


দত্যুহ (পুংস্ত্রী)দাপ-ক্তিন্‌ দাতিং মারণং উহতে দাতি-উহ- দাঁদ্‌ (দেশজ) দত্ররোগ। 
অণ্‌ ব! দো.ক্তিন্‌ দিতিং বহতি বহ্‌-ক-উট্‌ দিতাহ স্বার্থে অণ্‌ দাঁদ্‌খানি ( দেশ) উৎরষ্ট তঞ্জুলবিশেষ, এই তঙ্ুল রন্ধন 


ততো আত্বং। পক্ষিবিশেষ। ডাকপাথী, পর্যযায়__-কাল- 
কণ্টক, অত্যুহ, দাত্যৌহ, কালক, মাসঙ্গ, শিতিক, কচ: 
. টুর, কাকমদ্গড। (ত্রিকা*) ইহার গুণ বাষুনাশক, বৃষ্য, 
গুক্রবৃদ্ধিকারী, শ্রমনাশক, তুষ্টিপ্রদ ও বাতনাশক। 


(হারীত ১১ অ*)। 


“প্রাবুট্কাটে স্থৃখীতৃত্বা কোব৷ কুত্র ন গচ্ছতি। 
ইতি বদতি দাতুযুহঃ কোব1 কোবা কব কবা ॥” ( উত্তট) 
এই পক্ষীর মাংস ভক্ষণ মন্বাদি সংহিতায় নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
"কলবিষ্কং প্লবং হংসং চক্রাঙ্গং গ্রামাকুকুটং । 
সারসং রজ্জুবালঞ্চ দাতাহং শুকপারিকে ॥৮ (মন্তু ৫১২) 
চড়,ই, জলকাক, হুংস, চক্রবাক, গ্রাম্যকুকুট, সারস, 
রজ্জুবাল (জলচর পক্ষিবিশেষ ), ডাক এবং শুক ও সারিক। 
এই সকল পক্ষী ভক্ষণ করিবে না। ২ জলকাক। ৩চাতক। 
(মেদ্রিনী) ৪ মেঘ। (শব্দর*) 
দত্যুহক (পুং) দাত্যুহ-স্বার্থে কন্‌। দাত্যুহ। 
দাত্যেঁহ (পুং) দাতাহ পৃষো* সাধুঃ। দাত্যহ পক্ষী । 
দাত্র (ক্লী)গতি দাতি বানেন দো অবখগুনে ই্রন্ (দায়ি 
শসেতি । গা ৩২১৮২ ) ছেদনসাধন অস্ত্রতেদ, দা, পর্যযায়-_. 
লবিত্র, খড়গীক | ( শষধর* ) দ। ভাবে ত্রন্। ২ দান। প্তদ্‌ 
বাং দাত্রং মহিকীর্তেন্তং |” ( ধাক ১১১৬৬ ) “তদ্দাত্রং দানং, 
(সায়ণ) দা-কর্মপি ত্র। ৩ দাতব্য। প্দাত্রং যক্রোপদস্ততি* 
( খক ৮1৪৩1৩৩) পদাত্রং দাতব্যংঃ (সায়ণ )। ৩ দানকর্তা | ! 
“সামন্ত দাত্রমসি” ( যজু* ১০1৬) প্দাত্রং দানকর্তৃত (বেদদীপ) 
দাত্রী (স্ত্রী) দাতৃ-ভীপ্‌। ১ দানকর্রী। ২ গঙ্গা। 
“দীনসন্তাপশমনী দাত্রী দবধু বৈরিণী।” ( কাশীখ* ৯৮৯) 
দাত্ব (পুং) দদাতীতি দ1 ত্বন্‌ (জনি দ| চু জ্রিতি। উণ্‌ ৪1১৪) | 
১ দাতা । ২ বজ্ঞবর্্ম। 
দাঁথা (দাঠ) বোশ্বাই প্রদেশে কাঠিয়াবাঁড় জেলার অন্তর্গত 
একটা ক্ষু্ররাজ্য। ২*খানি গ্রাম এই রাজোর অধীন। 
আয় গ্রার ২৫০০২ টাকা, তন্মধ্যে ৫০৯৯ টাকা বরদার 
গাইকবাড়কে এবং ২৯৭২ টাক জুনাগড়ের নবাবকে কর- 


শ্বরূপ দিতে হয়। ভুপরিমাণ ৫১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা 
প্রায় দশ হাজার । 


্ ৩০৭ সী পর 
৩ বিজ 
সেখ শি সা 


করিলে অতিশয় স্থগন্ধ বাহির হয়। 


দাদন্‌ (পারসী ) চুক্তিতে বাধ্য করিবাঁর জন্য মূল্যাদির অগ্রিম 


দান। কোন লোক কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিবে, যাছার 
কাছে কিনিবে, তাহার সহিত দরদাম চুকাইয়। দ্রব্য ন। 
লইয়! অগ্রিম যে টাক! দেওয়া যায়, তাহাকে দাদন কছে। 


দাঁদন্দার (পারসী) যে দাদন দেয়। 
দাদা (দেশজ ) ১ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । ২ পিতামহ। ৩ মাতামহ। 


৪ এই নামে এক ব্যক্তি দত্তার্ক নামে ধর্মশান্ত্র রচন। করেন। 


দাঁদাজি কোগুদেব, একজন প্রসিদ্ধ দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। মহা" 


রাষ্ট্রনায়ক শাহি পুণায় রাজধানী স্থাপন করিয়। দাদাজিকে 
ইহার শাসনভার অর্পণ করেন। দাদাি বিচক্ষণ, স্যায়পর, 
রাজনীতিকুশল ও প্রজ্াপ্রিয় ছিলেন। তাহার সুশাসন 
গুণে অন্পদিন মধ্যেই রাজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল । 
তিনি প্রজার্দিগের উপর রাজন্বের হার কমাইয়। দেন; 
পুণাঁর নিকটবর্তী পাহাড়ীদিগকে ব্যাদ্রাদি হিংঅজস্ত মারিয়া 
পথিকদিগের অনেক স্থুবিধা করেন। 

দ্িজিবাই ও তৎপুভ্র বিখ্যাত শিবার্জির থাঁকিবার জন্ত 
দাদাঞ্জি লালমহল নামে এক বুহং প্রাসাদ নিশ্মাণ করেন। 
এখন এই প্রসাদ অন্বরথান! নামে খ্যাত 

শাহি দাদাজির উপরই শিবাজির শিক্ষাভার অর্পণ 
করেন। তাঁহার শিক্ষাপুণেই শিবাজি ব্রাক্গণভক্ত, হিন্দু: 
ধর্মানুরাগী, সমরকুশল ও রাজনীতিজ্ঞ হইয়। ভারত বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। শাহাজির মৃত্যুর পর দাদালিই শিবাজির হস্তে 
পিভৃরাজ্যের শাদনভার অর্পণ করেন। শিবাজি দাদাজিকে 
অতিশয় শ্রদ্ধাতক্তি করিতেন। ১৬৪৭ খৃষ্টাবে দাদাঁজি মৃত্যু- 
শধ্যায় শর়নকরেন। তিনি অস্তিমকালে শিবাজিকে জননী 
জন্মতৃমির শ্বাধীনতা, গো-ব্রাঙ্ষণরক্ষা এবং হিন্দুধর্মের 
জয়পতাক। উঠাইবার উপদেশ দিয়! যান। শিবাজি আজীবন 
গুরুর উপদেশ বিস্বৃত হন নাই। [শিবাজি দেখ। ] 


দাদড়1--তিন মাত্রার:তাল- বোল-- 


৯৫ 


| 
ধ গিন্‌ ধা তি তা £ঃ 


দদাভাই, একজন বিখ্যাত জ্যোতিধিদ, ইহার পিতার নাম 


দাঁছুপস্থী [ ৪৬৯ 


গঙ্গাধর মাধব, ইনি কিরণাবলী নামে শুর্ধ্যসিত্ধাস্তের এক 
খানি টাক ও তুরীয়যন্ত্র রচনা করেন। 

দাদাভাই নৌরজী [ নৌরজী দেখ। ] 

দাদি (দেশজ ) পিভামহী, মাতামহী । 

দাদিমর্দন (দেশজ ) দাদমারী, দক্রপ্ব বৃক্ষবিশেষ, ইহার 
রসে দক্র ভাল হয়। 

দাছুপম্থী, এক বিখ্যাত বৈষ্ণবধর্ণসম্প্রধায়। দাছ্পন্থী- 
দিগকে রামানন্দী সম্প্রদায়ের একটী শাখা বলা যাইতে পারে। 
দাছু এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, এইজন্য ইহার নাম দাদুপন্থী 
হইয়াছে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে, তিনি এক কবীরপন্থীর 
শিষ্য ছিলেন। কারণ কবীরপন্থীদিগের গুরু গ্রণালী মধ্যে 
তিনি ষষ্ঠ বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছেন, যথা--১ কবীর, ২ কমাঁল, 
৩ যমাল, ৪ বিমল, ৫ বুদ্ধন ও ৬ দাছু। রাম নাম জপই এই 
বৈষ্বদিগের একমাত্র উপাসনা । ইহারা স্বীয় উপাস্ত 
দেবতার নাম রাম বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বেদাস্ত'মত- 
সিদ্ধ পররদ্ধের ন্যায় তাহার নিগুণ স্বরূপ বর্ণন করিয়া 
থাকেন এবং তাহার মন্দির ও গ্রাতিমৃত্তি নির্শাণ করা অনুচিত 
তাহা শ্বীকার করেন। 

দাহ আঙ্গদাবাদের একজন ধুম্ুরি ছিলেন, তিনি ১২ 
বৎসর বয়সের সময়ে এই নগর পরিত্যাগ করিয়৷ অজমীরের 
অস্তঃপাত্তী শস্তর নগরে অবস্থান করেন । তথ! হইতে কল্যাণ- 
পুরে যান। অবশেষে ৩৭ বৎসর বয়সে শস্তর হইতে 
৪ ক্রোশ ও জয়পুর হইতে ২* ক্রোশ দূরে নরৈন নামক 
্বানে গিয়া বাম করেন। জনশ্রুতি আছে, তথায় অস্তরীক্ষ 
হইতে দৈববাণী হইল, তুমি পরমার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হুও। 
এই দেববাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি নরৈন হইতে ৫ 
ক্রোশ দূরে বহরণ পর্বতে গমন করিলেন, তথায় কিয়ংকাল 
অবস্থান করিয়া একবারে অন্তথিত হইয়া গেলেন, আর 
তাহার কোন চিহ্ন রহিগ্গী না। ইহাতে দাছুপন্থীরা বলে, 
তিনি পরমেশ্বরে লীন হইয়! গিয়ছেন। দাবিস্তানে লিখিত 
আছে, অক্বরের সময়ে ,দাঁছু দরবেশ অর্থাৎ উদাসীন 
হইয়াছিলেন। দাতুপন্থীরা তিলকমেবা ও মালাধারণ ন! 
করিয়। কেবল জপমাল1 সঙ্গে রাখেন এবং মন্তকে এক 
প্রকার টুপি দিয়া থাকেন, এ টুপি চতুক্ষোণাকৃতি, অথবা 
গোলাকুতি শ্বেতবর্ণ এবং তাহার পশ্চান্তাগে একটী গুচ্ছ 
লম্বমান থাকে। ইহাদিগকে এই টুপি শ্বহস্তে প্রস্তত 
করিয়া লইতে হয়। | 
দাতুপন্থীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত--বিরক্ত, নাগ। এবং 
বিস্তরধারী। যাহার! বিষয় রাগশুগ্ত হইয়৷ পরমার্থ সাধনে 
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কালক্ষেপ করে, তাহাদিগের নাম বিরক্ত। ইহাদিগের 
অঙ্গে কেবল অগন্নরক্ষিণীও সঙ্গে জলপাত্র থাকে, মন্তকে 
আবরণ থাকে না। নাগার! অন্্ধারী, বেতন পাইলে বুদ্ধ- 
বৃত্তি অবলম্বন করিয়। থাকে। ইহার! যুদ্ধকার্ে বিশেষ 
দক্ষ । অনেক রাজাদের নাগা সৈষ্ভ থাকে। 

বিশ্তরধারীরা সাধারণ লোকের ন্তায় নানা ব্যবসায় 
অবলম্বন করিয়া থাকে । এই তিন শাখা পুনরায় বিভক্ত 
হইয়া! বহুতর গ্রশাখায় গ্রধানতঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, 
তন্মধ্যে ৫২ প্রশাখা গ্রধান। এঁ ৫২ গ্রশাখার পরস্পর কি 
পার্থক্য আছে, তাহা জ্ঞাত হওয়! ছুফধর। দ্বাছুপন্থীর1 উষাকাঁলে 
শব দাহ করেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে ধর্মব্রত লোকেরা 
অনেকে শব দাহ করিলে সেই সঙ্গে অনেক পতঙ্গের প্রাণ নষ্ট, 
হয় বলিয়া আগনাদিগের মৃতদেহ পণুপক্ষীর আহারার্থে প্রান্তরে 
বা কান্তারে পরিতাগ করিতে অনুমতি করিয়া যান। দাবি- 
স্তানেও লিখিত আছে, কাহারও লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে 
দাতুপন্থীর1 পশুপৃষ্ঠোপরি তাহার শব সংস্থাপন করেন এবং 
এই কথা বলিয়! গ্রান্তরে প্রেরণ করেন যে, ইহা দ্বারা 
হিংশ্ক ও অপরাপর জন্তর পরিতোষ হওয়াই সর্বাপেক্ষা 
শ্রেয়। অজমীর ও মাড়বার দেশে বহুসংখ্যক দাছুপন্থী 
অবস্থান করেন। নরৈনগ্রামে এই মশ্প্রদায়দিগের প্রধান 
দেবস্থান বিদ্ধমান আছে। তথায় দার শধ্য! ও দাছুগন্থী, 
দিগের প্রামাণিক শাস্ত্র সকল রক্ষিত হইয়াছে এবং 
বিহিত বিধানে এ ছুইয়ের পুজা হইয়া থাকে । নরৈনের 
পর্ধতোপরি একটা ক্ষুদ্র গৃহ আছে, সাধারণে বলিয়! থাকে 
তথ] হইতে দাছুর অন্তদ্ধান হয়। এইস্থানে প্রতি বৎসর 
ফান্তুনমাসের শুরুপক্ষীয় গ্রতিপদ্‌ অবধি করিয়া পৌর্ণমাসী 
পর্ঠ্যস্ত এক মেলা হইয়া থাকে । এই সম্প্রদায়ের বিবরণ 
হিন্টীভাষায় অনেক গ্রন্থে লিখিত আছে । তাহাদের ধর্ম- 
গ্রন্থে অনেক গুলে কবীরপস্থীদিগের ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত 
আছে। 

প্দাদুর বিশ্বাস কা অঙ্গ” নামে এক গ্রস্থ আছে, ইহার 
কতিপয় প্লোক ও বাঙ্গালা অন্গবাদ দিলাম। 
প্দাদু সহজৈ হোইগা জৈ কুছ রচিয়া রাম। 
কাঁহৈকৌ কলপে মটর দূষী হোইব কাম।” 

রাম যাহ করে, তাহ! সহজেই হইবে। অতএব তুমি 
কেন শোকে প্রাণত্যাগ কর, এ অতি দুষ্য কর্মম। 
“দাদু কহে যে তৈকিয়া স্ুবহৈ রহা জেতুং করৈ 
করণ করাংবণ এক তুন্ত্র জানাহীং মুহোইকোই ॥ 
সোহ ইসারা সাংইয়াং যে বক! হাঁণি বিচার ॥ 
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দাদু কহে, অগদীশ্বর তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাই রহি- 
যাছে, তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে । তুমি কর্তা, তুমিই 
কারযিতা, আর কেহ দ্বিতীয় নাই। যিনি সকল বস্তরকে 
সুন্দর করিয় সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমার ঈশ্বর । জীবন 
মরণের বিচার তাহারই হস্তগত; তাহাকেই চিন্তা কর। 
দবাতুমর্দন ( দেশজ ) দত্রমর্দন, দাউদমর্দন | 
দাচুমারী (দেশজ ) দাউদমারী। 
দাধিক (তরি) দথ্রি দর়াবা সংস্কতং দা চরতি দধি-ঠকৃ। 
(চরতি। প1 8181৮) ১ ছধিতে সংস্কৃত দ্রব্য। ২ দপ্ধাচারী। 
৩ দধিদ্বারা সংস্থষ্ট। ৪ দধ্োপসিক্ত । (ক্লী) ৫ ঘ্বতৌষধভেদ, 
প্রস্তত গ্রণালী--বিটুলৰণ, এলাইচ, সৈন্ধব, চিত্রক,'ত্রিকটু, 
_জীরক, হিঙ্কু, সৌবর্চল, যবক্ষার, আম্রাতক ও অশ্বেতস 
এই সকল দ্রব্যের টক নেবুর রসে চতুণ্ডণ দধি সংযোগে 
গত পাক করিবে । এই দ্বতের নাম দাধিক ঘ্বৃত। ইহ! 
হারা গুন, প্লীহা ও শুলের শাস্তি হয়। (ন্ুশ্রত উত্তরতন্ত 
. ৪২ অং) 
দাধিক্র (ব্রি) দধিক্রাসন্বন্ধীয় । 
দাধিথ (ক্লী) দধিখন্ত বিকার অনুদাত্তাদিত্বাৎ অঞ। ১ 
কপিথের বিকার। (ক্লী) তশ্ত পরিমাণং অঞ্। ২ কপিখ: 
পরিমাণ। 
দাঁধুবি (ব্রি) ধৃবি যুঙ্‌ লুক ততো ইন্‌। ধরিত্রী।পুত্রা যাংশ্চোছ্‌ 
দাধুবিভরধ্যে” (খক্‌ ৬৬৬৩) “দাধুবিঃ ধরিত্রী” (সায়ণ) 
দাধৃষি (ত্রি) ধু যঙলুক্‌ তত! ইন্‌। ১ ধর্ষক। ২ অত্যন্ত ধর্ষক। 
'ব্রহ্মণ। যামি সবনেষু দাধৃষিঃ”খোকৃ২।91৭)“দা ধৃষিঃ ধর্ষকঃ'(সায়ণ) 
দান (ক্লী)দাদানে দো অবখগডনে দৈপ শোধনে ভাবাদৌ। 
লাট। ১ গজমদ। ২ পালন। ৩ ছেদন। ৪ শুদ্ধি। ৫ বৃক্ষ" 
কোটর-কীটজ মধু । ইহার ওপ_ রুক্ষ, দীপন, কফ, ছর্দি ও 
মেহনাশক । (রাজব* ) ৬ দেব ব্রাঙ্গণাদি সম্প্রদানক দ্রবা- 
মোচন, স্ব স্বত্বত্যাগান্থকুল ব্যাপারভেদ। পর্ধ্যায়_ত্যাগ, 
বিছাপিত, উৎসর্জন, বিসর্জন, বিশ্রাণন, বিতরণ, স্পর্শন, 
প্রতিপাদন, প্রাদেশন, নির্বপণ, অপবর্জন, অংহুতি, দায়, 
প্রদান, দদন, দত্তি, উৎসর্গ, অতিসর্জন, স্পর্শ, বিসর্গ, 
ক্ষণন, প্রদেশন। (শব্র* ) দানের লক্ষণ-- 
“অর্থানামুদিতে পাত্রে শ্রন্ধয়! গ্রতিপাদনং । 
দানমিত্যভিনির্দিষ্টং ব্যাখ্যানং তন্ত বক্ষ্যতে ॥* (শুদ্ধিতত্ব) 
সৎপান্র উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধাপূর্লক তাহাতে দ্রব্য সকল 
অর্পণের নাম দান। দানের টা অঙ্গ। 
“দাত! প্রতিগ্রহীতা চ শ্রদ্ধাদেয়ধচ ধর্দাযুক্‌। 
দেশকালৌ চ দানানামন্গানে তানি যধিতুঃ ॥” (শুদ্ধিত' ) 
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দাতা, প্রতিগ্রহীতা, শ্রদ্ধাদেয, ধর্মাযুক্ত, দেশ ও কাল 
এই ৬্টী দানের অঙ্গ । দান করিতে হুইলে মনে মনে পাত্র 
স্থির করিয়া অর্থাৎ অমুককে দান করিব, এইরূপ নিশ্চয় 
করিয়া ভূমিতে জল নিঃক্ষেপ করিবে, পরে তাহাকে 
দিতে হইবে। এইরূপ দান শ্রেষ্ঠ, বদিও সাগরের অন্ত 
পাওয়! যায়, তথাচ এইরূপ দান-ফলের অস্ত নাই। 
"মনস! পাত্রমুদ্দিস্ঠ ভূমৌ তোয়ং বিনিঃক্ষিপেৎ। 
বিদ্বতে সাগরন্তাস্তঃ দানস্তাস্তো ন বিগ্ততে ॥” ( শুদ্ধিত* ) 
পরোক্ষে কল্পিত দান। যদি সেই পাত্র পাওয়! না যায়, তাহ। 
হইলে তাহা! গোত্রঞ্দিগকে দিতে হইবে; তাহ! না থাকিলে 
বন্ধু এবং তদভাবে শ্বজাতি, তদভাবে জলে নিঃক্ষেপ করিবে। 
“পরোক্ষে করিতং দানং পাত্রাভাবে কথং ভবেৎ। 
গোত্রজেভ্য স্তথা দগ্ভাৎ তদভাবেহস্ত বন্ধুযু ॥ 
যদ! তু সসকুলাঃ হ্যান্ন চ সন্বদ্ধিবান্ধব! | 
দস্তাৎ শ্বজাতিশিস্তেভাত্তরভাবেহগ্দ, নিঃক্ষিপেৎ॥* (শুদ্ধিত+) 
দান করিবার সময় শ্নান করিয়া বিশুদ্ধ স্থান গোময় দ্বারা 
উপলি করিয়! সেই স্থানে বসিয়া! দান করিবে এবং পরে 
দান জন্য দক্ষিণ। দিতে হইবে । 
প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়া অর্থাৎ কোন প্রকার উপ- 
কারের প্রত্যাশাদি না করিয়! কেবল বুদ্ধিতে প্রণোদিত 
হইয়। সৎপাত্রে ষে দান করা যায়, তাহাকে ধর্মদান কছে। 
“পাত্রেভ্যো দীয়তে নিতামনপেক্ষা প্রয়োজনং । 
কেবলং ধর্শবুদ্ধা। যুদ্ধশ্দানং গ্রচক্ষতে ॥* ( শুদ্ধিত* ) 
এই দান অতিশয় পুগাদায়ক ; দানের মধ্যে ধঙ্দানই 
শ্রেষ্ঠ । যাহাকে দান করিতে হইবে, তাহার নিকট গমন 
করিয়। দান করিলে অনন্ত গুণ এবং আহ্বান করিয়া 
দান করিলে সহ গুণ ফল লাভ হয়। প্রার্থনা করিলে পরে 
দান করিলে অর্ধেক ফল হুয়। যিনি আশ! দিয়! দান- 
কালে দান না করেন, তাহরত্ব্রহ্মহত্যার পাতক হুয়। 
ধিনি দান করিয়া পশ্চ।ৎ তাগগ্রস্ত হন, তিনিও নিরয়গামী 
হইয়! থাকেন। ৃ র 
উক্ত বিধানে ধিনি দান ও প্রতিগ্রহ করেন, এই ছুই 
জনে্রই স্বর্গলাভ হয়। ইহার বিপরীত হইলে নরক হইয়া! 
থাকে । দান প্রক্কৃতি অনুসারে সাত্বিক, রাঙমিক ও তামসিক 
তেদে ভ্রিবিধ। 
“দাতব্যমিতি ষদ্ধানং দীয়তেহনুপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্তবতং ॥ 
তত, গ্রত্যুপকা রার্থং ফলমুদ্দিশ্ত বা পুনঃ । 
দীয়তে চ পরিক্রি্ং তঙ্দানং রাজনং বিছুঃ ॥ 


দান [ ৪8৭১ ] দান 


আদেশকালে বদ্দ(নমপত্রেভযশ্চ দীয়তে। 
অসদ্কতমবজ্ঞ। তং তত্তামসমুদাহতং ॥৮ (গীতা ১৭।২*-২২) 
উপকারক ব্যক্ির প্রতুযুপকার মানসে নহে, কিন্ত কেবল 

ঘাঁতব্য মাত্র বোধে ষে উপযুক্ত দেশ, কাল এবং পাজ্রান্ধনারে 
দান কর! যায়, তাহাকে সাত্বিকদান কহে। প্রতুাপকার 
কামনায় কিংবা! ফল-কামনায় মনঃকষ্ট সহা করিয়া! যেদান 
করা যায় তাহাকে রাজস দান কছে এবং দ্েশকাল পাত্রা্ির 
বিচার না করিয়! ষে কোন দেশে ঘে কোন কালে ষে কোন 
পান্রে অনৎকার ও অবজ্| সহকারে ঘে দান করা বায়, 
তাহার নাম তামস দান। যাহাদের প্রকৃতি সাত্বিক ভাবে 
গঠিত, তাহারা সাত্বিক দান করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট 
রাজস ও তামস দান হেয়। এই দান নিত্য নৈমিত্তিকাদি 
ভেদে চারি প্রকার। নিত্য, নৈমিত্বিক, কামা ও বিমল এই 
চারি প্রকারের মধ্যে চতুর্থ দান সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহার মধ্যে কোন 
উপকার প্রত্যাশ! না করিয়! প্রতি দিন ত্রাঙ্গণাি সৎপাত্রে 
যে দান কর যায়, তাহাকে নিত্য দান কছে। যেদান 
পাপাদি শাস্তির নিমিত্ত হইয়। থাকে, অর্থাৎ কোন প্রকার 
নিমিত্ত অন্ত সৎপাত্রে দান করা হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক 
দান কছে। অপত্য, ত্রশ্বর্ধ্য ও ম্বর্গাদি কামনা করিয়া ষে 
দান করা যায়, তাহাকে কাম্য দান এবং ঈশ্বরের গ্রীতির 
জন্য ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রাঙ্গণদিগকে যে দান কর! যায়, তাহাকে 
বিমল দান কহে। এই দান সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 

*নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ভ্রিবিধং দানমুচ্যতে | 

চতুর্থং বিমলং প্রোক্তং সর্বদানোত্তমোত্তমং ॥ 

অহন্থহনি যংকিঞ্িৎ দীয়তে হন্্ুপকারিণে। 

অনুদ্দিশ্ত ফলস্তৎ স্তাদ্‌ ব্রাহ্মণায় চ নিত্যকং | 

যত্ব, পাপোপশাস্তার্থং দীয়তে বিছ্ষাং করে । 

অপত্য বিজতৈশ্বর্য্য হ্বর্গীর্থং যৎ গ্রদীয়তে । 

নৈমিত্তিকমন্দ্দি্ং দানং ধততিরনুত্তমং ॥ 

দানস্তৎকাম্যমাখ্যাতমৃষিভি ধর্মচিস্তকৈঃ। 

যদীশ্বর গ্রীণনার্থং ব্রহ্ম বিৎন্থ প্রদীয়তে। 

চেতসা! ধর্যুক্তেন দানং তথ্ধিমলং শিবং ॥” ( কুর্দপুং ) 

যে স্থলে শালগ্রামশিলা অবস্থান করেন এবং গঙ্গাদি তীর্থ 

অবস্থিত, এই সকল স্থানই দানের পক্ষে গ্রশত্ত। সন্ধ্যাকালে 
দান করিতে নাই, হূ্ধ্য অন্তমিত হইলে দান করিবে না, 
য্দি কেহ করে, তাহ! হইলে এই দান নিক্ষল হইবে। যাহার 
সামর্থ্য আছে, এইরূপ লোকের নিকট যদি ব্রাহ্মণ বিপত্প্রন্ত 
হইয় গ্রার্থন। করে এবং তিনি উপেক্ষ। করেন, তাহা হইলে 
 ক্মনস্ত নরক হয়। 


জীবন অনিত্য, আমু অত্যন্ত চঞ্চল, কখন মৃত্যুর মুখে 
পতিত হইতে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই, এই সকল ভাবিয়। 
সর্বদা দানাদি পুণ্য কার্ধ্যে জীবন অতিবাহিত করিষে। 
ভোজন করিয়৷ দান করিবে না। অভুক্ত হইয়া! দান করিতে 
হয়। যিনি পতন হইতে উদ্ধার করেন, তাহাকে দানপাত্র 
কছে। যাহারা বিদ্যা ও তপোবলে বলীয়ান্‌, তাহারাই দানের 


উপযুক্ত পাত্র এবং ইহার্দিগকে দান করিলে পতন হইতে 
উদ্ধার হুয়। 


“পতনাৎ ত্রায়তে বন্মাৎ পানং তশ্মাৎ গ্রচক্ষতে |৮(বিষুধার্ো তত) 


যে সকল ব্রাঙ্গণ শুত্রের অর্থার্দি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
করেন, তাহার! দানের অপাত্র। দানের তাহারাই পাত্র, 
যাহাদের উরে শুদ্রা্ন নাই। একজনের পিগাঁদি লোপ 
দেখিয়। দয়! পরবশ হইয়া! পুত্রানের নাম দত্তক, এই দান 
দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । [দত্তক দেখ ।] 
সমীপন্থ শান্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্ষণকে পরিত্যাগ করিয়া 
অপর ব্রাঙ্গণকে যদি কেহ কিছু দান করে, তাহা হইলে 
তাহার সপ্তম কুল পর্ধ্যস্ত বিনষ্ট হয়। 
“সনিকমধীয়ানং ব্রাঙ্গণং যো ব্যতিক্রমেৎ। 
ভোজনে চৈব দানে চ দহত্যাসপ্তমং কুলং ॥” (শাতাতপ ) 
মন্ত্রূর্বক দান যদি অপাত্রে কল্পিত হুয়, তাহা! হইলে 
দাতার নিরয়ভোগ হুইয়! থাকে । দেবতা, অগ্নি ও ত্রাঙ্গ- 
ণকে দান করিতে যদি কেহ নিষেধ করে, শতবার তির্ধ্যগ্‌ 
যোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে চাগালকুলে জন্মগ্রহণ করে। 
“ন দতস্থেতি যো ক্রয়াৎ দেবাণৌ ব্রাঙ্মণেষু চ। 
তি্্যগৃধোনিশতং গন্বা চাগ্ডালেঘভিজাক্নতে ॥” (শাতাতগ) 
স্বর্ণ রজত ও তা যতিদ্িগকে দান করিবে না, এবং 
যদি কেহ দান করে, তাহার ফল হইবে না। বাকা বারা 
যাহা শ্বীকার করা হয়, তাহা কার্ষ্যে করা না হইলে খণ 
বলিয়া পরিগৃহীত হইবে । 
এই লোককে দান করিব, এই কথ! বনিলে নর্ধাগ্রে 
ভাহ! দেওয়! উচিত্ত। 
যে ধন পরের গীড়া দিয়া উপার্জিত হয় নাই, এবং পরি" 
শ্রমার্দি যত্ব দ্বারা উপার্জিত হইয়াছে, এইন্দপ ধন অল্লই 
হউক বা অধিক হউক, ইহাই দেয় অর্থাৎ দানের উপযুক্ত। 
“জপরাবাধমক্লেশং প্রযত্েনার্জিতং ধনং। 
অঙ্গং বা বিপুলং বাপি দেয়মিত্যভিধীয়তে ॥* (দেবল) 
যে পরন্ব হরণ এবং পরে দান করে, এইন্ধপ ব্যক্তি গ্র্গে 
গমন করে না এবং দানের কোন ফলভোগী হয় না। গঙ্ছু, 
ভন্ধ, বধির, মুক, এবং ব্যাঁধিপীড়িত অর্থাৎ মহাপাতক 


দান [8৭২ ] দান 


রোগগ্রস্ত এই সকল লোকদ্িগকে দান করিবে না, কিন্ত 
ইহাদিগকে প্রতিপালন করিবে, অর্থাৎ অল্নবস্ত্রাভাবে যদি 
ক্লেশ পায়, তাহ। হইলে তাহা দিয়া তাহাদ্দের উপকার 
করিবে। ধন সাত প্রকার বিশুদ্ধ, এই ৭ প্রকার ধন দান 
করিতে পার! যায়। অধায়নাদি দ্বারা যে ধন লাভ হয়, 
শৌর্ধ অর্থাৎ জয়াদি করিয়া ষেধন লাভ হয়, জপ, হোম 
ও দেবসেবাদ্দি করিয়া যে ধনলাভ হয়, কন্তাগত ধন, 
কণ্ঠার সহিত আগত শ্মশ্র আদি হবার লব্ধ যে ধন, শিষ্যগত 
অর্থাৎ গুরুদক্ষিণার্দি দ্বার প্রাপ্ত যে ধন, যাজ্যাগত অর্থাৎ 
খত্বিক ক্রিয়া করিয়া যে ধনলাভ হয়, অন্বয়াগত অর্থাৎ 
জ্ঞাতিদিগের নিকট হইতে যে ধনলাভ হয়, এই সাত প্রকার 
ধন বিশুদ্ধ। এই সাত প্রকার ধনকে নাত্বিক ধন বল।যায়। 
“শ্রুতশৌর্যতপঃকন্ত। শিষ্যুযাজ্যান্বয়াগতং । 
ধনং সপ্তবিধং শুদ্ধং যুনিভিঃ সমুদাহতং ॥৮ (রত্বাকর ) 

রাজসিক ধন-_কুমীদ, কৃষি, বাণিজ্য, শুক, শালানুবৃত্তি 
অর্থাৎ সেব! চাকুরী ও উপকার করিলে ক্কঁতোপকার দ্বারা 
লন্ধ ধন রাজসিক। তামসিক ধন-_দৃাতক্রীড়া, চৌর্ধ্য, পার্ক, 
পরগীড়া, সাহস, সমুদ্রযান ও গিরি আরোহণ, ব্যাজ অর্থাৎ 
শৃদ্রাদি হইয়া ত্রাঙ্গণাদির বেশ ধারণ করিয়! যে সকল অর্থ 
উপার্জিত হয়, তাহাকে তামস ধন কছে। দানেসান্তিক 
ধনই শ্রেয়, রাজমিক ও তামসিক ধন নিন্দনীয় । দানে এই- 
রূপধন পরিত্যাগ করিবে। পূর্বোক্ত বিশুদ্ধ যে সপ্তবিধ 
ধন, তাহাই দানের পক্ষে প্রশস্ত। যেকোন দান করা যায়, 
সেই সেই বস্তর এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবত| আছেন। 
তাহার নাম উল্লেখ করিয়৷ দান করিতে হইবে। 

দেয় দ্রব্যের দেবত|।_-ভূমি দান করিতে হইলে ইহার 
দেবত। বিষু, কন্তাদানে দেবতা প্রজাপতি, গজদানেও দেবতা 
প্রজাপতি, তুরগ দানে দেবত। যম, একশফ পণ্ড মাত্রেই 
যমদৈবত, ধেনু দানে দেবত1 কদর, মহিষ দানে দেবত। যম, 
ছাগদানে দেবতা অগ্নি, মেষদানে দেবতা! বরুণ, বরাহদানে 
দেবতা বিষুখ, এতন্তিক্ন বন্তপঞ্ড মাত্রেই রাঘু দেবত| ও জলজ 
জন্তর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! বরুণ। সুবর্ণ দানে দেবত। অগ্নি, 
শম্তরানে দেবতা! প্রজাপতি, পুন্তকাদি বিদ্বাঙ্গদানে দেবত! 
সরদ্বতী, ছত্র, কষ্ণজাজিন, শধ্য1, রথ, আসন ও পাছুক1 দানে 
দেবতা] গ্রল্ভপতি, সকল প্রকার ব্রতোপকরণের দেবতা বিষুঃ, 
সমুদ্রজাত রত্নাদির দেবত। অশ্রি ইত্যাদি। যে কোন দ্রব্য দান 
করিতে হইলে সেই সেই দ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামো- 
লেখ করিয়| উৎসর্গ করিবে ও দান করিতে হইবে। দাতা 
দান করিবার সময় যাহাকে দান করিবেন, তাহার নাম 





গোত্র উল্লেথ করিয়া এবং দ্রবোর অধিষ্ঠাত্রী নামে উৎসর্ম 
করিয়! দান করিবেন। 
প্নামগোত্রে সমুচ্চার্যয প্রদগ্যাৎ শ্রন্ধয়ান্থিতঃ। 
পরিতুষ্টেন ভাবেন তৃভ্যং সম্প্রদদে ইতি ॥” (বিষুধর্মোত্ত্) 
দানের পাত্র--যাহাদের ক্ষান্ত, দয়া, সত্য, লীল, তপস্যা ও 
শান্ত্রজান গ্রভৃততি আছে, তাহারাই প্রকৃত দানের পাত্র । 
সর্ধদাই যত্ব সহকারে গো, তিল, তৃ, ছিরণা প্রভৃতি পাত্র- 
বিশেষে দান করিবে। পুণাকারী পোক আর্তদিগকে 
অনরদান, কুটুম্বকে গোদান, যাজ্জিককে সুবর্ণ, অনপতাদিগকে 
পুত্র কন্তা, ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধোপক রণ দ্রব্য, বৈশ্তকে পণ্যোপযোগী 
দ্রব্য ও শুদ্রকে শিল্লোপযোগী দ্রব্য দান করিবে। যে 
বস্ত যে বর্ণের উপযোগী, সেই বস্ত সেই বর্ণকে দিলে বিশেষ 
পুণ্য হইয়! থাকে। ব্রদ্মচারিদিগকে দণ্ড, কৃষ্ণাজিন ও কমগুলু, 
দান করিলে বিশেষ পুণ্য হুইয়! থাকে । গৃহ্স্থকে বস্ত্র, শয্যা, 
আসন, ধান্ত, গৃহ ও গৃহপরিচ্ছদ্দ দান করিলে অতিশয় পুণ্য 
হয়। বাণগ্রস্থদিগকে নীবার, শাক, ফল ও ছুগ্ধ দান 
করিবে । গন্ধ, মাঙগলা দ্রবা, তাম্বল ও অলক্তক বন্ত্রাদি 
সত্রীদিগকে দান করিবে, কিন্ত স্ত্রীদিগকে দান করিতে হইলে 
তাহার শ্বামীর নিকটে দিতে হইবে, নতুব। পারিবে না। 
বালকর্দিগকে ক্রীড়নক (থেলিবার পুতুল) দান করিলে 
অতিশয় পুণ্য হয়। এরূপ দুই লোক অতিশয় পুণ্যবান্‌, 
যিনি হু্ভিক্ষে অশ্ন এবং স্থৃতিক্ষে হেম ও বস্ত্র দান করেন। 
দদ্বাবিমৌ পুরুযৌ লোকে হৃর্য্য মগ্ডলভেদিনৌ। 
দাতানস্ চ ছতিক্ষে স্থভিক্ষে হেমবন্ত্রদঃ ॥” ( অগ্নিপু* ) 
অন্তায় কার্ধ্য দ্বার প্রাপ্ত অর্থ দান করিলে তাহার ফল 
হয় না। 
দানাঙ্গকালে তিথিকাঁল---কার্তিক মাসের 
তিথিতে দান অতিশয় পুণ্যজনক। আশ্বিন মাসের 
দ্বিতীয়া তিথিতে দান বিশেষ প্রশস্ত । বৈশাখ মাসের 
শুরুপক্ষের তৃতীয়! তিথিতে দান করিলে অতিশয় পুণ্য 
হয়। ভাদ্র ও মাঘ মাসের শুর্লাচতুর্থী এবং এ দিন 
যদি মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে এ দিনের নাম সুখদা, 
এই দ্রিনে দান করিলে বিশেষ পুণ্য হয়। অগ্রহায়ণ ও 


গ্ররতিপদ্‌ 


শ্রাবণ মাসের যে গুরলাপঞ্চমী ইহাতে দান করিলে অক্ষয় 


পুণ্য হইয়! থাকে । ভাত্রমাসের যঠী এবং শুরুপক্ষের সপ্তমী, 
এ দিন যদ্দি রবিবার হয়, ইহাতে দান করিলে অক্ষয় 
হইয়। থাকে। অগ্রহায়ণের শুক্লাসপুমী, পৌধমাসের শুক্লা- 
ষ্টমী, আশ্বিন মাসের শুরানবমী, জৈষ্টমাসের শুক্লাদশমী, 
এবং গুরুপক্ষের পুস্যানক্ষবরযুক্ত একাদশী তিথি, ভাগ্রমাসের 
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শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত শুক্লান্বাদশী, আশ্িনমাসের ভ্বাদশী, এবং 
পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত ফান্তনমাসের দ্বাদশী, চৈব্রমাসের ত্রয়ো- 
দশী, চৈত্রমাসের ও শ্রাবণের শুক্লাচতুর্দশী, বৈশাখমান ও 
কার্তিকমাসের পূর্ণিমা, এই সকল তিথিতে দান করিলে 
অক্ষয় পুণ্য হয়। ব্যতিপাত, যুগার্দি, অমাবস্যা, অবম 
সংক্রান্তি, চন্দ্র ও স্ুর্য্যগ্রহণ প্রভৃতি পুণ্যকালে দান করিতে 
হয়। দানের নিষিদ্ধকাল-_সন্ধ্যাকালে দান করিবে না এবং 
রাত্রিতেও দান করিবে ন!। রাত্রিতে যর্দি কেহ দান করে, 
তাহ! নিক্ষল হয়। 
প্রাত্রৌ দানং ন কর্তবাং কদাচিদপি কেনচিদ্‌। 
হরস্তি রাক্ষসা যন্মাৎ তন্মাদ্দাতুর্ভয়াবহং ॥ 
বিশেষতো নিশীথে ভূ ন শুভং কর্ম শর্মণে। 
অতে। বিবর্জয়েৎ গ্রাজ্ঞে৷ দানাদিষু মহানিশাং ॥” (স্কনদপু* ) 
মহাগুরু নিপাত হইলে প্রথম বর্ষে দান করিতে নাই। 
চন্দ্রনূর্যযাদি গ্রহণে ও রাত্রিতে দান করিতে পারিবে এবং 
কন্ঠাদান রাত্রিতে প্রশস্ত । এ সকল বিশেষ বিধান জানিতে 
হইবে । 
*গ্রহণোদ্বাহসংক্রান্তিযাত্রাদি প্রসবেষু চ। 
দানং নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং রাত্রাবপি তদদিষ্যাতে ॥” (বৃদ্ধ বশিষ্ঠ ) 
গ্রহণ, উদ্ধাহ, যাত্রারি-প্রসব এই সকল নৈমিত্তিক 
দান। রাত্রিতেও এই দান নিষিদ্ধ নহে। অষ্টহাঁস, 
গঙ্গাসাগরসঙ্গম, কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, বারাণসী 'গ্রভৃতি 
তীর্থসমূহে যাহা দান করা হয়, তাহ! অক্ষয় ফলগ্রাদ হয়। 
নদীতীর, গোষ্ঠ, ব্রাহ্মণের বাটা ইত্যাদি পুণ্যন্থলে যাইয়! 
দান করিতে হয়; এইরূপ দানই বিশেষ পুণ্যগ্রদ। দান 
করিতে হইলে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধা প্রয়োজন, শ্রদ্ধান্বিত হ্ইয়। 
ঘর্দি শাক মুষ্টি দান করা যায়, তাহা'ও অনন্তগুণ ফলদায়ী 
হয়। আর শন্ধাশূন্ত হইয়া যুদি সব্ধন্ব দান কর! যায়, তাহাও 
নিশ্ষল হইয়! থাকে । এইজন্ঠ শ্রদ্ধাই একমাত্র দানের অঙ্গ। 
কেবল দ্রান বলিয়া! কেন, শ্রদ্ধা ভিন্ন কোন কার্ধযই সম্পন্ন 
হইতে পারে না। দানের সম্মশ্ন দাতা ও গ্রতিগ্রহীতা উভয়ই 
ক্নানাদি করিয়া গুচি হইবেন, পরে দাতা দান করিবেন ও 
গ্রহীত। গ্রহণ করিবেন। 
“নুন্নাতঃ সম্যগাচান্তঃ কৃতমন্ধ্যাদি কক্রিয়ঃ। 
কামক্রোধবিহীনশ্চ পাষগুষস্পর্শ বঞ্জিতঃ ॥ 
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী পাত্রং দাতা চ শস্ততে |” ( বরাহপু* ) 
দানকালে “৩” এই শব্ধ উচ্চারণ করিয়া দান করিবে । 
গ্রহীতাও প্রণব উচ্চারণ করিয়! গ্রহণ করিবে। 
“ওল্কারেণ দস্যাৎ প্রতিগৃহীয়াচ্চ” (জাতুকণ্য) 


1] ৯৯৪৯ 


প্রণবই একমাত্র জগতের বীজ ও বেদের আদি, 
এই জন্ প্রণব উচ্চারণ করিয়া মান দানাঁদি শুভ কার্ধ্য 
করিতে হইবে । 
প্রশ্নপূর্বক যে ব্রাঙ্গণকে দান করে (প্রশ্নপূর্বক শবে 
তুমি এইরূপ, বেদপাঠ করিলে এতদিব ইত্যাদি রূপে) 
তাহার নরক হয় এবং যেব্রাঙ্গণ এইরূপ দান গ্রহণ করে, 
তাহারও নরক হয়। 
*প্রশ্নপূর্বস্ত যে৷ দগ্যাৎ ব্রাহ্মণায় প্রতিগ্রহং। 
সঃ পূর্ববং নরকং যাতি ব্রাঙ্গণত্তদনস্তরং।» ( শাতাতপ) 
অপমান করিয়! যিনি দান করেন এবং যিনি এইরূপ দান 
গ্রহণ করেন, এই ছুই জনেরই বহুদিন ধরিয়া নিরয়গামী 
হইতে হয়। কোন কার্ধ্য প্রত্যাশা করিয়! যিনি দান করেন 
এবং এইন্ধপ যিনি গ্রহণ করেন, ইহার ছইজন নরক ভোগ 
করিয়া থাকেন। 
যে কোন বস্ত দান করিতে হইলে মন্্পূর্বক দান 
করিতে হয়, অমন্ত্রক দান নিচ্ষল, এইজন্য কতকগুলি দ্রবা 
দানের মন্ত্র লিখিত হইল। দেয় দ্রব্যের দানমস্ত্ব হেমাদ্রির 
ব্রতখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে। 
কপিলাদানের মন্ত্র 
কপিলে সর্বভূতানাং পুজনীয়াসি রোহিণি। 
সর্বতীর্৫ঘমম়ী য্মাদতঃ শাস্তিং প্রযচ্ছ মে ॥» 
শঙ্খদানের মন্ত্র-_ 
পুণ্যস্বং শঙ্খ পুণ্যানাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং। 
বিষুন! বিদ্বৃতো। নিত্যমতঃ শাস্তিং প্রযচ্ছ মে 
বৃুষদানের মন্্র-- 
ধ্বৃস্বং বৃষরূপেণ জগদানন্দকারকঃ। 
অষ্টমূর্ভেরধিষ্টানমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ 
বর্ণদানের মন্ত্র 
হিরণ্যগর্ভ গর্ভস্থং হেমবীজং বিভাবসোঃ। 
অনস্তপুণাফলদমতঃ শাস্তিং প্রবচ্ছ মে ॥ 
পীতবন্তা দানের মন্ত্র 
গীতবন্ত্রযুগং যন্মাদ্বান্ুদেবস্ বল্লভং। 
প্রদ্ানাত্তন্ত মে বিষ্ুুরতঃ শাস্তিং প্রবচ্ছতু ॥ 
শ্বেতাশ্বদানের মন্ত্র 
যন্মাদ্ধিফুম্বরূপেন ঘন্মাদমূতসম্ভবঃ | 
চন্ত্রার্কবাহন্‌ং নিত্যমতঃ শ্াস্তিং প্রধচ্ছ মে ॥ 
ধেম্দানের মন্ত্র-- 
ষন্মান্বং পৃথিবী সর্ব ধেনুঃ কেশবসন্নিভা। | 
সর্বপপহরা নিত্যমতঃ শাস্তিং প্রষচ্ছ মে ॥ 
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লৌহ্দবানের মন্ত্র-_ 

যন্মাদায়সকর্্মাণি ত্বদধীনানি সর্বদ]। 

লাঙ্গলাগ্তাযুধাদীনি ততঃ শান্তিং গ্রযচ্ছ মে ॥ 
ছাগদানের মন্ত্র 

ষশ্মাত্বং ছাগযজ্ঞানামঙ্গত্বেন ব্যবস্থিতঃ। 

যানং বিভাবমোনিত্যমতঃ শাস্তিং প্রষচ্ছ মে ॥ 
শ্বেতবস্ত্রদানের মন্ত্র-_ 

শরণ্যং সর্ব লোকানাং লঙ্জ'য়! রক্ষণং পরং। 

লবেশধারি ত্বং যন্মাদ্বাসঃ! শান্তিং গ্রযচ্ছ মে ॥ 
রক্জবন্ত্রয্গদানের মন্ত্র 

বুক্তবন্ত্রযুগং ষন্মাদাদিতাস্ত প্রিয়ং সদ|। 

প্রদানাদন্ত মে সুর্ষ্যে স্থতঃ শাস্তিং প্রষচ্ছ মে ॥ 
কৃষ্ণবন্ত্রধানের মন্ত্র-- 

ধর্মরাজেন বিধৃতং কৃষ্ণবন্ত্রং স্থবশোভনং । 

সর্বক্লেশবিনাশায় কষ্ণবন্ত্রং দদামাহং। 
অন্নদানের মন্ত্র-_. 

অন্নমেব যতো লক্ষ্মীরন্নমৈব জনার্দানঃ। 

অন্নং ব্রদ্মাথিলত্রাণ মস্তমে জন্ম জন্মনি ॥ 
সোপদংশ দধ্ন্ন-দানের মন্ত্র 

চন্দ্রমগুলমধ্যস্থং চন্দ্রাম্থুজসম গ্রভং। 

দধ্যন্নং তগ্যা দানেন গ্রীয়তাং বামনে। মম 1 

দধ্যন্নং সোপদংশঞ ব্রহ্মবিষুশিবাত্মকং | 

গ্রীয়তাং ধর্শরাজোহি তদ্দানাম্মম সর্বদা ॥ 
কসরান্গ (থিচুড়ী) দানের মন্ত্র 

সর্বাত্ম! সর্বলোকেশ সর্বব্যাগী সনাতনঃ | 

নারায়ণঃ গ্রসশ্নহ্াৎ সরান প্রদানতঃ ॥ 
পায়সাননদানের মন্ত্র 

পায়সং পরমানঞ্চ সর্বদানোত্তমোত্তমং | 

সর্বদৈবতযোগ্ঞ্চ শেকরঃ পুষ্টিং প্রযচ্ছতু ॥ 
অপুপাননদানের মন্ত্র 

আদিত্যতেজস! ভক্তং জাতিশ্রেষ্ঠকরং পরং । 

তদক্নং মম বিপ্র ত্বং প্রতীচ্ছাপূপমুত্তমং ॥ 
সক্ত,দানের মন্ত্র 

প্রাজাপত্যা যতঃ প্রোক্তাঃ সক্তবে। যজ্ঞ কর্মণি। 

তন্মাৎ সক্তুন্‌ প্রযচ্ছামি গ্রী়তাং মে প্রজাপতি: ॥ 
রজতদানের মন্ত্র. 

অস্থরেষু সমুদ্ভূতং রজতং পিতৃবল্লতং। 

তন্মাদহ্য প্রদানেন কুদ্রঃ সম্প্রীয়ভাং মম। 

তামদানের মন্ত্র-_ 
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পরাপবাদপৈশৃন্ঠাদতক্ষ্যন্ত চ ভক্ষণাৎ। 
তৎ গ্রজ! তঞ্চ যৎপাপং তাতপা্রং গ্রশাম্যতু ॥ 
সবর্ণগর্ডতিলপাত্রদানের মন্ত্র 
দেবদেব জগন্নাথ বাঞ্ছিতার্থকলগ্রদ । 
তিলপাজং প্রদাহ্যামি তবাঙ্গে ষংস্থিতে রহং ॥ 
দর্পণদানের মন্ত্র-_ 
দর্শনেন ত্বমাদশ নৃণাং মঙ্গলদায়কঃ। 
শৌর্যযসৌভাগাসৎকীর্তিনির্মলজ্ঞানদে! ভব ॥ 
মুক্তাদানের মন্ত্র--. 
তাত্রপর্ণাণবোৎপন্ন। বর্ণাস্ত! কল্পবর্ণিতাঃ | 
মুক্তাঃ শুক্তযান্তবাঃ সন্ত তক্তিমুক্কি গ্রদা! মম ॥ 
ন্বর্ণপদ্মদানের মন্ত্র 
ত্বছততবে! জগত, বেঁধসে! হেমপন্কজঃ। 
পল্পাবাস হরের্নাভি জাতো মাং পাহি সর্বদা ॥ 
অ্কুলীয়দানের মন্ত্র-_ 
ছিরণ্যগর্ভসম্তৃতং সৌবর্ণমন্থুলীয়কং । 
ধর্ম প্রদং প্রধচ্ছামি গ্রীয়তাং কমলাপতিঃ ॥ 
বলয়দানের মন্ত্র 
কাঞ্চনং হস্তবলয়ং বূপকাস্তিস্থপ্রদং | 
বিভূষণং গ্রদান্তামি বিভূষয়তু মাং সদ|॥ 
কুগুলদানের মন্ত্র-_ 
ক্ষীরোদমথনে পূর্বমুডূতং কুগুলদ্বয়ং । 
শ্রিয় সহ সমুভূতং দ্দৌ শ্রী। গ্রীয়তাং মম ॥ 
তুলসীদানের মন্ত্র_ 
মণিকাঞ্চনপুন্প।ণি মণিমুক্তা ময়ানি চ। 
তুলসীপত্রদানস্ত কলাং নার্হস্তি ষোড়শীং ॥ 
তুলসীপত্রদানাঘ। ব্রন্মণঃ কায়সম্তবং । 
পাপগ্রশমনং যাতু সর্বে সন্ত, মনোরথাঃ ॥ 
হগ্ধদানের মন্ত্র 
অলক্ষমীহরণং নিত্যং নিত্যং সৌভাগ্য বর্ধনং । 
ক্ষীরং মঙ্গলমাযুষ্যং ততঃ শাস্তিং প্রবচ্ছ মে ॥ 
নবনীতদানের মন্ত্র--. 
কামধেনোঃ সমুভূতং বিজে। তুষ্টিবরং পরং। 
নবনীতং প্রদান্তামি বলং পু্টিঞচ দেহি মে॥ 
স্বতদানের মন্ত্র-_ 
কামধেনুসমুডূতং দেবানামুত্তমং হবিঃ | 
আফুধিবর্ধনং দাতু রাজ্যং পাতু সদৈব মাং । 
তৈলদানের মন্ত্র-- | 
তৈলং পুষ্টিকরং নিতামাযুযাং পাঁপনাশনং । 
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অমাঙ্গলাহয়ং পুগামতঃ শান্তিং গ্রযচ্ছ মে ॥ 
পাছকাদানের মন্ত্র_ 
কণ্টকোচ্ছিষউপাধাণবৃশ্চিকা্গিনিবারণং ৷ 
পাুকাং সম্প্রদান্তামি বিগ্র প্রীতা। প্রগৃহাতাং ॥ 
চামরদানের মন্ত্র__ 
শশাঙ্ককরসঙ্কাশ হিমহিগীরপাতুর । 
প্রোৎসারয়াণ্ড ছুরিতং চামরামরবল্পভ ॥ 
চন্দনখণ্ড দানের মস্ত্র__ 
চন্দনাবাসমন্গারং সখে বৃন্দাবনাচ্চিত | 
চন্ন তবত্প্রসাদান্সে সাক্ানন্দোপ্রদে। ভৰ 1 
কম্ত,রীদানের মন্ত্র - 
সমস্তেভ্যোহপি বস্তভ্যঃ সংস্কতানি সুরাস্ুরৈঃ। 
বিন্যন্তাঙগেষু কম্ত,রী সুখদাহস্ত্ব সদ মম॥ 
কর্পুরদানের মন্ত্র. 
কন্দ্রদর্পদোষন্মাৎ কর্পুরস্তরাণতর্পণ । 
শ্রমমাত্রভবস্তাপন্তদ্দানাদপসর্পতু ॥ 
ধান্দানের মন্ত্র 
ধন্তং করোধি দাতারমিহলোকে পরত্র চ। 
তন্মাৎ গ্রদীয়তে ধান্তমতঃ শাস্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ 
গোধুমদানের মন্ত্র 
যম্মাদল্লময়ো জন্ব,দ্বীপে। গোধূমসম্ভবঃ | 
গাঙ্বর্বসৌখ্যধনদঃ অতঃ শাস্তিং প্রষচ্ছ মে ॥ 
মুদগদানের মন্র-- 
মুদগবীজানি বৈ যন্মাৎ প্রিয়ানি পরমেষ্ঠিনঃ। 
তল্মাদেষাং প্রদাঁনেন প্রীতিঃ সিদ্ধতু মে সদা । 
চণকদানের মন্ত্র 
পুর! গোবর্ধনোদ্ধাবসময়ে হরি ভক্ষিতাঃ। 
চণকাঃ সর্বপাপাত্না অতঃ শাস্তিং দদত্বমী ॥ 
লবণদানের মন্ত্র 
রসানামগ্রজং শ্রেষ্ঠং লবণং বলবর্ধীনং । 
ব্রহ্গণ! নিশ্মিতং সাক্ষাদত্তঃ শাস্তিং প্রষচ্ছতু ॥ 
ঘবদানের মন্ত্র__ 
ধান্তরাজাশ্চ মাঙ্গল্য। ঘ্বিজগ্রীতিকরা যবাঃ। 
তশ্মাদেষাং গ্রদানেন মমাস্ভিমতং ফলং॥ 
তিলদানের মন্ত্র 
তিলাঃ পাপছরা নিত্যং বিষ্োোর্দৈহসমুস্তবাঃ । 
তিলদানেন সর্ধং মে পাপং নাশয় কেশব ॥ 
শর্করাদানের মন্ত্র_ 
আমৃতন্ত কলোৎপক্নাঃ ইক্ষুধারাজশর্কর! । 


জু ঘানি 
হূর্যাগ্রীতিকর! নিতামতঃ শাস্তিং গ্রযচ্ছ মে ॥ 
ইক্ষুথগুদানের মন্ত্র-_ 
মনোভ বধনুর্মধ্যাদুর্ৃীতঃ শর্করাজনিঃ | 
তশ্মাদন্ত প্রদানেন মম সন্ত মনোরথাঃ ॥ 
গুড়দানের মন্ত্র 
প্রণবঃ সর্বমন্ত্রাণাং নারীণাং পার্বতী যথ!। 
ভথ। রসানাং প্রবরঃ সদৈবেক্ষুরসোমতঃ | 
মম তন্মাৎ পরাঁং লক্ষ্মীং দদন্য গুড় সর্বদা ॥ 
মধুদানের মন্ত্র-- 
যন্মাৎ পিতৃণাং শ্রাঙ্জে ত্বং পীতং মধ্বমৃতে+গ্বং । 
তশ্মাত্তব প্রদ্দানেন রক্ষমাং ছুঃখসাগর়াৎ ॥ 
জলকুস্তদানের মন্ত্র-_" 
বারিপুর্ণধঘটোপেতং দেবত্রয়ময়ং যতঃ। 
শ্লীয়তাং ধর্মরাজোহস্ত দানেনানেন পুণাদঃ॥ 
উপানহদাঁনের মন্ত্র. 
উপাঁনহো  প্রদদাস্তামি কণ্টকাদ্দিনিবাঁরণে। 
সর্বস্থানেষু স্থখদে অতঃ শাস্তিং প্রযচ্ছতং ॥ 
ব্যজনদানের মন্ত্র_- 
ধুবিত্রা সর্বজস্নাং শৈত্যানন্নকরী শুভা। 
_পিতৃণাং তৃত্থিদা নিতামতঃ শাস্তিং গ্রধচ্ছ মে। 
শিবলিঙ্গদানের মন্ত্র- 
শিবশক্ত্যাত্মকং যম্মাৎ জগদেতচ্চরাচরং | 
তন্মাদনেন সর্ধং মে করোতু ভগবান্‌ শিবং ॥ 
কৈলাসবাসী গৌরীশে। ভগবান্‌ ভগনেত্রভৃৎ। 
চরাচরাতআ্মকোলিঙ্গরূপী দিশতু বাঞ্চিতং ॥ 
ৃ মরকতলিঙ্গদানের মন্ত্র 
ইদং মারকতং লিঙ্গং রৌপ্যপীঠসমন্থিতং । 
ধান্ৈদ্বাদশর্তিযুক্তমেকাদশ ফলাম্বিতং ॥ 
সম্প্রদদ্ভাং বিধানেন যথোক্তং ফলমস্ত মে। 
পুস্তকদানের মন্ত্র 
সর্ববিদ্তাশ্ররংজ্ানকরণং ললিতাক্ষরং। 
পুস্তকং সম্প্রথচ্ছামি প্রিয়া! ভবতু ভারতী ॥ 
পুষ্পদানের মন্ত্র-- 
আশ্রয়স্তি মনে! যম্মাৎ তশ্মাৎ স্ুমনসঃ স্মৃতাঃ | 
দত্তা দদতু মে নিত্যমত্যাহলাদযুতাং শ্রিয়ং ॥ 
তাম্বলদানের মন্ত্র_ 
তাশ্বলং শ্রীকরং ভত্রং ব্রহ্মবিষু'শিবাত্মকং 
অন্ত গ্রদানাৎ ব্রঙ্গাস্তাঃ শিবং দদতু পুফলং ॥ 
তাম্বলকরম্কদানের মন্ত্র 


দান [ ৪৭৬ ] দান 


পৃরিতং পৃগপুরেণ নাগবলীদলান্বিতং। 
পৃর্ণেন পৃর্ণপাত্রেণ কপূরর-পরকেণ চ ॥ 
সপুগখও্নং দিব্যং গন্ধর্ববাপ্সরসাং প্রিয়ং। 
করঙ্গত্বং গুণাধারং ত্বতপ্রদানাৎ কুরুঘ মাং॥ 
হরিদ্রাদানের মন্ত্র 
লক্ষমীপ্রিয়া যা লক্ষমীদা লক্ষমীবদ্বসন প্রিয়া । 
সৌভাগ্যকত্বরস্ত্রীণাং হরিদ্রা শ্রীগ্রদাস্ত মে॥ 
যজ্ঞোপবীত দানের মন্ত্র 
ব্রহ্মস্থত্রং মহাদিব্যং ময়! যত্বেন নিশ্মিতং। 
্রন্মং জন্মাহস্ত মে দেব ব্রঙ্গশ্ত্রসমর্পণাতৎ্॥ 
শধ্যাদানের মন্ত্র 
যম্মাদশুন্তং শয়নং কেশবস্ত শিবস্য চ। 
শধ্যামবাপ্য শৃন্তাস্ত তম্মাজ্জন্মনি জম্মনি ॥ 
ছত্রদানের মন্ত্র 
ইহামুত্রোভয়ব্রাণং কুরু কেশব মে প্রতো। 
ছত্রং ত্বতগ্রীতয়ে দত্তং ব্রাঙ্গণায় ময়। শুভং ॥ (হেমাত্রিত্র' খ') 
মহাপাতকজ রোগ হুইলে ঘা কোন কঠিন পীড়। হইলে 
সেই রোগ জন্য বিহিত দ্রব্য যথাবিধানে দান করিয়া 
চিকিৎসা করিতে হইবে । রোগজন্য দানের বিষয় হারীত- 
ংহিতায় এইক্বপ' লিখিত আছে-- 
গোঁ, ভূমি বা সুবর্ণদান করিয়৷ দেবতাপিগকে পুজা পুর্বক 
রোগের গ্রতীকার করিবে । কুষ্ঠ ও পাও রোগের শাস্তির 
নিমিভ গোঃ ভূমি বা হিরণ্য দান করিবে । মেহ, শুল, 
শ্বাস, ভগন্দর, অর্শ ও কাশ রোগে সুবর্ণ ও অন্নদান করিতে 
হইবে । অররোগে ক্ুদ্রপ, মতি, অন্ন বা শাস্ত্র দান 
করিবে । গুল্ম ও অগ্নিমান্দ্যরোগে কন্তাদান করিবে | 
মেহ ও অশ্মরী রোগে লবণ দান করিতে হইবে। শৃলরোগ 
হইলে প্রভূত অন্নদান করিয়। চিকিৎস| করিলে আরোগ্যলাভ 
হয়। রক্তপিভ্তরোগে ঘ্বত ও মধু দান করিবে। গ্রহণী 
রোগে গো, হিরণ্য, ভূমি ও অন্ন এই চতুর্বিধ দান করিবে । 
কুনথী ও শ্তাবদন্ত রোগে সুবর্ণ দান, শ্বিত্র ৪ কুষ্ঠরোগে রৌপ্য 
দান, পিখুলরোগে অ্রপুদান, বঝছুমুত্রে গোপ্ান, নেত্ররোগে 
গ্বত, নাসিকারোগে সুগন্ধ ত্রব্য, কণুরোগে তৈলদান, পিহবক 
রোগে রসদান ও পিস্তরোগে উষ্দান করিয়া রোগের চিকিৎসা 
করিতে হইবে । এইরূপ দান করিয়! চিকিৎসা করিলে 
আশুরোগ উপশমিত হয় । (হারাত দ্বিতীয় স্থান ১ অধ্যায়) 
গ্রহগণ গোচরে অষ্টবর্গে ব দশ[তে বিরুদ্ধ হইলে দানাদি 
হার শুভ হইয়া থাকে। | 
রবিগ্রছের দ।ন--নাণিক্য (অভাবে মুল্য), গোঁধুম, 


হিরা: আত 


সবৎস ধেন্ু, কুস্স্তরঞ্জিত বস্ত্র, গুড়, হর্ণ, তাত, রঞ্জচন্দন, 
রক্তবস্ত্র ও আতপতওুল দক্ষিণার সহিত দান- করিলে রবিগ্রহ 
কখন মনদফল দেননা । 
চন্দ্রের দান--রজত পাত্রে তওডুল, কপূর, মুক্তা, শুর্লবন্ত, 
রৌপ্য, যুগোপযুক্জ বুধ, স্বৃতপূর্ণ কুস্ত ও বন্ত্র। 
মঙ্গলের দান--প্রবাল, গোধুম, মসুর, কলাই, অরুণবর্ণ 
বৃষ, গুড়, স্বর্ণ, রক্তবন্ত্র, করবীর পুষ্প ও তাত মঙ্গলের জন্য 
দান করিতে হয়। 
বুধের দান-__নীলবন্ত্র, স্বর্ণ, কাংস্ত, সুগকলাই, গীতবর্ণ 
পুষ্প, দ্রাক্ষ। ও হস্তিদস্ত বুধের জন্য দান করিবে। 
বৃহস্পতির দান-_-চিনি, দারুহরিদ্রা, অশ্ব (অভাবে ২৫ 
কাহুন কড়ি), পীতধান্ত, পীতবস্ত্, রক্তপুষ্গ, লবণ ও শ্বর্ণ 
বৃহস্পতির জন্ঠ দান করিতে হইবে। 
শুক্রের দান-__-বিচিত। বস্ত্র, শ্বেতাশ্ব, ধেনু, বস্ত্র, রৌপ্য, 
বর্ণ, সুগন্ধি ও তওুল শুক্রের জন্ত দান করিতে হইবে । 
শনির দান__মাধকলাই, তৈল, নীলবস্ত্র, কষ্ণতিল, লীল- 
মণি, মহিষ, লৌহ ও সবস্ত্র দক্ষিণা। 
রাছর দান-_-গোমেদ, রত্ব, অশ্ব, নীলবস্ত্র,কম্বল, কৃষ্খতিল, 
সবন্ত্র দক্ষিণার সহিত দান করিতে হইবে। 
কেতুর দান--বৈদুর্ধ্যমণি, রত্ব, মৃগমদ, তিল, তিলটতৈল, 
কম্বল ও থঙ্জা সবস্ত্র দক্ষিণার সহিত দান করিতে হুইবে। 
এই সকল গ্রহ সম্বন্ধীয় সকল দানই স্ব শ্ব মন্ত্র উচ্চারণ ও ব্ত্ 
সহিত উৎসর্গ করিয়া দান করিবে । দান দ্রব]াদি গ্রহাঁচার্যযকে 
দান করিবে, অন্তথা নিক্ষল হইবে। যদি কোন ব্রাঙ্গণ 
জ্ঞান কিংবা জ্ঞানে লোভ করিয়। গ্রহণ করে, তাহা হইলে 
সেই ব্রাঙ্গণের ইহলোকে দারিদ্র্য ও মৃত্যুর পর চগ্ডালযো নি 
লাভ হয়। (জ্যোতিষ) 
"গ্রহদেয়ানি দানানি গ্রহে দেয়া চ দক্ষিণ] । 
গ্রহবিপ্রায় দাতব্যং অন্যথ| নিক্ষলং ভবেৎ॥ 
লোভাৎ গৃহ্র(তি যো বিপ্ে। জ্ঞানতোহজ্ঞানতোহপি বা। 
ইহুলোকে দরিদ্র স্তাৎ মুতে চ$গা1লযোনিজঃ ॥৮ (জ্যোতিষ) 
গ্রহ সম্বন্ধে কোনরূপ দানাদি গ্রহাচাধ্য ভিম্ন অন্ত 
ব্রাহ্মণের গ্রহণ করিতে নাই। 
সকল ধর্শান্ত্র ও পুরাণে দানের মাহাত্ম্য বধিত আছে। 
এতপ্িপ্ন সংস্কৃত ভাষায় দান সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থকার রচিত 
বিস্তর গ্রন্থ পাওয়] যার়। তন্মধ্যে এই গুলি উল্লেখযোগা 
যথা--কমলকর রচিত দানকমলাকর, রঘুনন্দন কৃত দান- 
কল্পতরু, গোবিন্াানন্দ রচিত দ্ানকৌমুদী, অনস্তদেৰ 
রচিত দানকৌত্তভ; গৌতম, জয়রাম, দিবাকর ও বৃন্দা- 


দানপতি 


ধনের দানচন্দিকা, দিবাকরের দানদিনকর, ভবদেব- 
ভট্টের দানধর্দপ্রক্রিয়া, নররাজ ও রত্বাকর ঠন্কুরের দান- 
পঞ্জিকা, রামদত্তের দানপদ্ধতি, নীলকণ্ঠের দানপরিভাষা 
ও দানময়ুখ, শ্রীধরমিশ্রের দ্ানপরীক্ষা, অনস্তভট্টের দান 
গারিজাত, মিত্রমিশ্রের দানপ্রকাশ, দয়ারামের দানগ্রদীপ, 
কুবেরনন্দের দানভাগবত, ব্রজরাজের দানমঞ্জরী, চণ্ডশ্বর 
ও রাজভট্রের দানরত্বাকর, নররাজ ও বি্ভাপতির দান- 

বাক্যাবলী, দানবিবেক, মদনসিংহদেবের দানবিবেকোগ্ভোত, 
দিবাকরের দানসংক্ষেপচক্ট্রিকা, অনস্তভট্ট, কামদেব ও 
রাজ বল্লালসেনের দানসাগর, এ ছাড়া স্থগ্রসিদ্ধ হেমাদ্রির 
দানখও ও অপরার্কের দানাপরাক আছে। 

দানক (ক্লী) কুৎসিতং দানং দান.-কন্‌। 
নিনিত দান। 

দানকর্দী (ক্লী) দানমেব কর্্ম। দানক্রিয়া। পর্যযার-_দাতি, । 
দাশতি, দাসতি, বাতি, রাসতি, পৃনার্ত, পৃনাতি, শিক্ষতি, 
তৃপ্তি, মহত । ( নিঘণ্ট, ৩ অধ্যায়) 

দানকাম (ত্রি) দানং কাময়তে কম-স্বার্থে নিঙ্‌ অথ্‌। 
দানশীল । *গোতমন্তোমেন যদীছ্ছেদ্লানকাম। মে গ্রজাশ্তাৎ।» 
( আশ্বলায়নশ্রৌ* ৯।৩।১৪ ) 

দানকুল্য! (স্ত্রী) হস্তীর মদজল। 

দানকেলী, শ্রীবূপগোন্বামী কৃত ভাণিকালক্ষণাক্রান্ত দৃশ্ঠকাব্য। 

দানকোণা (দেশজ ) মত্স্তবিশেষ । (07007215 1701621) 

দনগড়)এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ দানলীলা করেন। (প্রীবৃন্দাবনলীলা") 

দানঘাটি, গোবর্ধনস্থিত শ্রীরুষ্ের লীলাস্থান। (ভক্তমাল) 

দানচ্যুত (পুং স্ত্রী) গোত্রপ্রবর খাধিভেদ। 

দাঁনধর্্ম (পুং) দানাথ্যো ধর্দঃ দানরপোধর্মোবা মধ্যলে।* | 
দানের ধর্ম, দান, দানশীলতা, দানাত্মক ধর্মা। 
“অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি দানধর্মমমন্থৃত্তমং। 
অর্থানামুদিতে পাত্রে শর্থয়! গ্রতিপাদনং ॥”(গরুড়পু* ৫১অঃ) 

পুণ্য কার্য্যের মধ্যে দানই সর্বোত্তম, দানের ফল অনন্ত । 

[দান দেখ । ] রঃ 

দাননিবর্তনকুণ্ড, গোবিনাকুণ্ডের নিকট অবস্থিত কুগভেদ। 
( ভক্তমাল, শ্রাবৃন্দাবনলীলা* ) 

দ্রানপতি ( পুং) দানে পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ ৭তৎ। ১ সতত দাতা, 
যিনি সর্বদ! দান করিয়! থাকেন। ২ অক্ররের নামাস্তর, 
শতধন্বা হুমস্তক মণিহ্রণ করিয়া ইহার নিকট গচ্ছিত 
রাখেন, ইনি প্রতিদিন এই মণির প্রভাবে বহুদান 
করিতেন, এই জন্ত ইহার দানপতি নাম হয়। (ভাগ*) 

৩ দৈত্যভেদ। (হ্রিবংশ ২৩২1৭) 
৬1] 


কুৎসিত দান, 
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৯৭৩ 


দানফল 


দানপত্র (ক্লী) দানন্ত পত্রং। ত্যাগপত্র, ত্যাগ করিলাম 
অর্থাৎ তোমাকে ইহ! দান করিলাম বলিয়া যে পত্র লিখিয়া 
দেওয়া হয়। 
দানপদ্ধতি (স্ত্রী) দানস্ত পদ্ধতিঃ। দানবিষয়ক পদ্ধতি, 
দানের প্রণালী, দানের নিয়ম। 
দানপানত্র (ক্লী) দানন্ত পাত্রং। দানষোগা ব্রাঙ্মণভেদ, ধিনি 
দানের উপযুক্ত । [দান দেখ।] 
দাবগ্রতিভাব্য (লী) খণ পরিশোধার্থ আমিন।। 
দানফল (ক্লী) দানন্ত ফলং ৬তৎ। দান জন্য ফল, দানের 
ফল, দানজন্ ধর্মনঞচয়। 
দানফলের বিষয় অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে-_ 
দাতার নিকটে গমন করিয়! ভক্তিপূর্বক দান করিলে তিন 
অবস্থায় অক্ষয় ফল লাভ হয়, ভয় বা ক্রোধপূর্বক দান 
করিলে গর্ভাবস্থায় ইহার ফল ভোগ এবংঈর্ষা! ও জুদ্ধ 
হইয়া দস্ত ও অর্থের জন্ত দ্বিজাতিপিগকে দান করিলে, 
বাল্যকালে ইহার ফলভোগ হয়। 
যাহারা বৈশ্ত ও বেদবিহ্ীন সন্ধ্যার্দি-উপাসনা বর্জিত 
ব্রাঙ্মণকে দান করে, সে ইহার ফল বৃদ্ধকালে প্রাপ্ত হয়। 
চারিগ্রকার জন্ম ও ষোড়শ প্রকার দান নিক্ষল---অপুত্র 
ব্যক্তি, বক ধার্দিক, পরান্নভোজী ও যাহার সর্ধদা লোকের 
পীড়া দিয়! থাকে এই চারি প্রকার লোকের জন্ম নিক্ষল। 
১ দ্রেবপিতৃবিহীন, ২ ঈশ্বরের প্রতি দোৌষারোগী,.৩ দত্তানু- 
কীর্তন (দান করিয়! বলা), ৪ বেদ, অগ্নি ও ব্রতত্যাগী, 
৫ অন্যায় দ্বার! উপার্জিত বস্তরদান, ৬ ব্রক্ঘাতী, ৭ মিথ্যাবাদী 
গুরু, ৮ চৌর, ৯ পতিত, ১* কৃত, ১১ সর্বদা যাহারা 
ব্রাহ্মণের প্রতি ছেষ করিয়া থাকে, ১২ যাচক, ১৩ বৃষলীগতি, 
38 পরিচারক, ১৫ ভূতা, ও ১৬ মিথ্যাবাদীকে দান করিলে 
নিক্ষল হয়, এই ষোড়শ প্রকার দান করিলে দান জন্য 
কোনই ফল হয় না *। 


ঞ্ প্গত্। যদ্দীয়তে দানং তক্ত্যা পাত্রে বিধানত:। 
তদনভ্তফলং বিদ্ধি অবস্থাত্রিতয়ে নৃপ2॥ 
তমোবৃতত্ত যে! দদাৎ ভয়াৎ ক্রোধাতখৈব চ। 
নৃপদানাস্ত তৎসর্বযং ভূওংক্তে গর্ভস্থ এব তু ॥ 
ঈর্ঘ! ষন্াষ্দশ্চৈব দস্তার্থং চার্থকারণাৎ। 
যে। দদাতি দ্বি্াীতিভাঃ স বালে তু তদশ্মতে। 
বৈশ্বদেববিহীনঞ্চ সন্ধোপাসনবর্জিতং | 
যাদদানং দীয়তে তশ্মৈ বুদ্ধকালে তদশ্র,তে ॥ 
বৃখ। জন্মানি চত্বারি বৃথ| দ্বানানি যোড়শ। 
তাস্তহং সপ্রবক্ষ্যামি যথা বদনুপূর্বশঃ | 


দানব দানশোণ্ড 


দানব (গুং) দনোরপত্যং দনু-অণ্‌ (তস্তাপত্যং। পা 81১১২) 
দ্র অপতা, কশ্ঠপের ওরসজাত ও দমুগর্ভঙ্ পুব্রগণ, অস্ুুর ৷ 
“নি মারিনে! দানবন্ত মায়া অপাদয়ৎ।” (খক্‌ ২।১১।১৯-) 
ইন অভিযুত সোম পান করিয়া মায়াবী দানবদিগের 
মায়া কল নিপাতিত করিয়াছিলেন । ভাগবত মতে ইহাদের 
সংখ্যা একষষি তাহাদের মধ্যে-ছবিমুর্ধা, শঙ্বর, অরিষ্ট, 
হয়গ্রীব, বিভাবন্, অয়োমুখ, শন্কুশিরা, হর্ন, কপিল, অরুণ, 
পুলোম!, বুষপর্বা, একচক্র, তাপন, ধু্রকেশ, বিরূপাক্ষ, 
বিগ্রচিত্তি ও ছুর্জয় এই ১৮ জন দানবের মধ্যে প্রধান। 
মহাভারতের মতে--চত্বারিংশৎ দুর পুত্র। 
“চত্বারিংশদ্দনোঃ পুত্রাঃ খ্যাতাঃ সর্বত্র ভারত। 
তেষাং প্রথমন্গো! রাজ! বিপ্রচিত্বিরমহাযশাঃ ॥» (ভারত ১/৬৫।২১) 
দক্ষকন্ত! দন্থু ভ্রিলোকবিশ্ররত চত্বারিংশৎ পুত্র প্রসব 
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“জগৎ আহুপুর্বিক ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে।: দ্বানবন্তেদং অগ্‌.। 
(ত্রি) দানব সন্বন্ধীয়। জ্্রিয়াং তীপ্‌। 

দানবগুডর (পুং) দানবানাং গরু; ৬তৎ। দানবদিগের গুকক 
গুক্রাচার্যয। 

দ্ানবজ (পুং) দানে বজ্রইব। বৈশ্তজাতিক অশ্ববিশেষ। 
ইহারা! দেবতা ও গন্ধরবদিগকে বহন করে। ইহাদের 
বার্ধক্যাবন্থ৷ নাই এবং কদাপি বেগহীন হয় না। ইহার! 
মনের সায় বেগশালী। (ভারত ১1১৭১ অঃ) 

দানবারি (পুং) দানবানাং অরিঃ ৬তৎ।১ দেবতা। ২বিঞু। 
দ্ানমেব বারি জলং। (রী) ৩ গজমদজল। 

দানবিধি (পুং) দানন্ত বিধিঃ ৬তৎ। দান করিবার বিধান 
বা নিয়ম। 

দ্রানবীর (পুং)১ অত্াস্ত দাতা, যে ব্যক্তি সর্ধশ্ব দান 


করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বিপ্রচিত্তি রাজা হইয়াছিলেন। 
শহ্বর, নমুচি, গুলোমা, অসিলোমা, কেশী, হুর্জয়, অয়ঃশির, 
অশ্বশিরা, বীর্য্যবান্‌, অশ্বশঙ্কু, গগনমুদ্ধ1, বেগবান্‌, কেতুমান্‌, 
স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্ব, অজ ক, অশ্বগ্রীব, সুক্ষ, তুছুণ্ড, 
একপাদ, একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহৌদর, নিচন্দ্র, নিকুস্ত, কুপট, 
কপট, শরভ, শলত, হুর্ধয ও চন্দ্র ইহার! দম্ছবংশে জন্মহেতু 
ঘ্বানৰ বলিয়! বিখ্যাত হইয়াছিল । দানবের মধ্যে চন্দ্র ও সুর্য 
দেবতা হইতে ভিন্ন। ক্রমে ইহাদের বংশ এত বিস্তৃত 
হইয়াছিল যে তাহা গণন। করাও দুষ্ষর হুইয়| উঠে। 
এই বংশেই বুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। (ভারত ১/৬৫ অং) 
ম্গসংহিতার মতে--দানবগণ পিতৃগণ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে। 
“গ্ধিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যে। দেবদনবাঃ। 


করিতেও কুঠিত নহে। ২বীররস ভেদ। ৩ নায়কভেদ। 
"স্‌ চ দানধর্থরযুদ্ধৈ দয়য়। চ সমস্থিতশ্চতুর্দাস্তাৎ। 
সচ বীরঃ। দানবীরঃ, ধর্শুবীরঃ দয়াবীরঃ, যুদ্ধবীরশ্চেত্ি 
চতুর্ববিধঃ। তত্র দানবীয়; পরশুরামঃ। 
“ত্যাগঃ সপ্তসমুদ্রমুত্রিতমহী নির্ব্যাজ দানাবধিঃ ॥৮ 
( সাহিত্য" ৩২৩৪ ) 
দানবীরের স্থলে ত্যাগবিষয়ে উৎসাহ স্থায়িভাব, 
ব্রাঙ্মণদ্দিগকে সম্প্রদান আলম্বনবিভাব, সত্ব ও অধাবসায়াি 
দ্বারা উদ্দীপন বিভাব, সর্বস্বত্যাগাদ্দি দ্বারা অনুভাব, হর্য ও 
ধৃতি প্রভৃতি সঞ্চারীভাব। স্থাগলিভাব প্রভৃতি দ্বার! পুষ্টি প্রাপ্ত 
হইয়া দানবীরতা গ্রাপ্ত হয়। ত্যাগঃ সপ্তনমুদ্র” এই শ্লোক 
বারা পরগুরাম এস্লে সম্পূর্ণ দানবীর । 
[ বিশেষ বিবরণ বীররস দেখ । ] 


দেবেভ্যস্ত জগৎ সর্বং চরং স্থাথনুপূর্ববশঃ 1৮ (মন্থ ৩২০৯) 
মরীচ্যার্দি খধিগণ হইতে পিভৃলৌোক উৎপন্ন হুইয়াছে। 
পিতৃলোক হইতে দেবদানব এবং দেবত| হইতে এই চর়াচর 


দাঁনবেয় (পুং) দম্বাঃ অপত্যং দন শ্রিয়াং উউ, ততো ঠক্‌। 
দক্ষকন্া দুর অপত্য। 
“দৈতেয়! দানবেয়াশ্চ কিমিচ্ছন্তি পরাক্রমাৎ।” (হরিব* ২২১ অ) 
দানত্রত (রী) দানমেব ব্রতং | দানবূপ বুত। 
দানশক্তি (ভ্ত্রী) দানন্ত শক্তিঃ। দান করিবার ক্ষমতা, দাতৃতব, 
দানেচ্ছ!। 
দানশীল (তরি) দানে শীলং স্বভাবে! যস্ত | দাঁত|। পর্ধযায়-_ 
বদান্ত, বদন । ( হেম ৩।১৫) 
দানশুর্‌ (পুং) দানে শৃরঃ বীরঃ | দানবীর, শাক্যমুনি। 
দানশোৌণ্ড (তরি) দানেযু শৌওঃ অতিদক্ষঃ। বহুগ্রদ, অত্যন্ত 
বদান্, অতিশয় দাত1। 
“নি ণো২পি বিমুখোন ভৃপতে 
দাঁনশৌগুমনসঃ গুরোৎভবৎ |* (মাঘ ১৪৪৬) 


অপুত্রন্থ বুথ! জন্ম ধর্শবাহাঃ নরাঃ সদ! । 

গরপাকং সদাশ্বস্তি পরতাপরতাশ্চ যে 

দেবপিতৃবিহীনং বং ঈশ্বয়েভাঃ সদোষতঃ। 

দত্তানুকীর্তনাচ্চৈব বেদারিব্রততা।গিলে | | 
অন্তায়োপার্জিতং দানং ব্যর্থ, ব্রদ্গহনে তথ | 

গুয়বে হনৃতবজে, চ ত্তেনায় পতিতায় চ। 

কৃতঘ্বায় চ বদ্দত্ত। সর্বদ। ব্রদ্ধবিদ্বিষে। 

ঘ। চকার চ লর্ধবন্ত বৃষল্যাঃ পতয়ে তথ! । 

পরিচায়কায় তৃত্যায় সর্বত্র পিশুনায় চ। 

ইতোসানি তুরাজেক্ত্র বৃখ! দানা নি যোড়শ । (অিপুরাণ) 


দ্াস্ত 


দানলাগর (পুং) 'দানানাং নাগর ইব। অহাদানবিশেষ, 
যাহাতে ষোড়শ দান করিতে হয়। গৌড়দেশ গ্রসিদ্ধ তৃমি, 
আসন প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের প্রত্যেক বস্ত ১৬ খান করিয়া 
যথোক্ত বিধানে দান করিলে দানসাগর হ্য়। 
প্যঃ কশ্চিৎ কুরুতে দেবি গ্রহণে দানসাগরং। 
বুষোৎসর্গং মহাদানং যৎ কিঞ্চিৎ পৃথিবীতলে ॥* 
(কামধেনুতন্ত্র ২৫ পটল) 
দানানাং সাগর ইব গ্রুতিপাদকতয়। আধার ইব। ২ তুলা- 
পুরুষা'দি মহাদানের বিধানজ্ঞাপক স্মৃতিনিবন্ধভেদ | 
দানযোগ্য (ত্রি)দানস্ত যোগাঃ ৬তৎ। দানের যোগ্য, 
দানের পাত্র। 
দানা (দেশজ) ১ দানব, অন্থর। ২ প্রেত। ৩ কঠঠাভরণবিশেষ। 
৪ শম্ত। ৫ ক্ষুদ্রবীজ। 
দানাপ্রম্‌ (ভি) দানকর্ধা। "তা ত ইন্্রদানাগ্রসঃ আক্ষাণে” 
(ধক ১০।২২।১১) 'দানাপ্রসঃ দানকর্্মণঃ, (সায়ণ ) 
দানাদার্, ১ দানাযুক্ত। (গারসী) ২ শম্তযুক্ত। 
দানাদার পাথর, প্রন্তরতেদ ( 01801.) 
দানিন্‌ (ত্রি)দানমন্তান্তি দান-ইনি। দানযুক্ত । 
“নুদয়ধ্বং তপোধজ্ঞস্বাধ্যায়ব্রতদানিনঃ 1” (ভাগবত ৭1২1১) 
দানীয় (ত্রি) দীয়তে হশ্মৈ দা সম্প্রদানে অনীয়র্। দ্রানের 
যোগ্য, দানপাত্র। 
দ্ান্ু (পুং) দদাতীতি দাস (দাধাভ্যাং মুঃ। উ৭্‌ ৩৩২) 
১ দ্রাতা। ২বিক্রান্ত। ৩বাযু। ৪ সখ, শর্ম। ৫ দানব। 
প্দানুং শম্মানং স জনাস ইন্ত্রঃ* (খক্‌ ২১২১১) প্দান্থু 
দানবং (সায়ণ) (রী)৬দান। ৭ বর্ষণ। প্যবং ন বৃষ্টি- 
দিব্যেন দাচুনা” ( খাক্‌ ১০1৪৩।৭ ) “নুন দানেন বর্ষণেন 
বা+ (সায়ণ) ৮ দেয় ধন। পকরত্তিআ্রো মথব। দান্ছু চিত্র1ঃ” 
(খক্‌ ১1১৭৪।৭) “দাহুতি দেঁয়ৈধনৈশ্চিত্রাঃ (সায়ণ) 
দানুদ (জি) দাহুং দদাতি দান দাঁক। ধনদাতা। *প্রদানুদো 
দিব্যো দাচুপিন্ব” (খক্‌ ৯৯৭।২৩) 'দানথুদঃ দাতৃত্যঃ ধন!- 
দীনাং দাতা” (সায়ণ)  ॥ 
দান্ুমতড (ঘি) দাহুঃ বিদ্কতে হম দাহ-মতুপ্‌। হিংসাযুক্ত । 
পর্বতে দানুমদ্‌ বনু” (খক্‌ ৫১1৪) 'দান্ুমত্ দান্গমতো 
হিংসাধুক্তত্ত, যথা দনু রস্থুর মায! সৈব দাঃ তদ্বতঃ।” (সায়গ) 
দানোৌকস (ত্রি) দানের এক নিলয়। 
“বীরং দ্বানৌকসং বন্দধ্যৈ” (খক্‌ ১৬১৫) 'দানৌকসং 
দানানামেকনিলয়ং (সায়ণ ) 
দাম্ত (ব্রি) দম-কর্তরি । ১ বহিরিজ্ট্িয় নিগ্রহকর্তা, তপঃ 
ক্লেশসহ। 
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*শাস্তোধান্ত উপরতন্তিতিক্ষঃ শন্ধাবান্‌ 
সমাহিতোতৃত্বা আত্মান্তাত্বানমবলোকয়েৎ* (বেদাস্তসার ) 
২দমিত। ৩শিক্ষিতবুক্ষ। ৪ মদনকবৃক্ষ। ৫ বির্ভরাজ 
ভীমসেনের দ্বিতীয় পুত্র, দময়স্তীর ভ্রাতা। (ভারত ৩।৫৩ অ.) 
দস্তেন নির্বত্ধং দত্ত-অণ্‌। ৬ দত্তনির্দিত। ৭ দানা । 
দান্ত! (জী) অগ্গরোবিশেষ। 
“বিঢ্যুতা গ্রশমী দাস্ত। বিষ্োোতা রতিরেব চ।*ভাঁরত ১ ২।১৯।৪৫) 
দাম্তকড়া (দেশজ) দাতের গোড়ায় ব্যথা, দাত কন্কনানি। 
(20001580106) 
দাত্তি (শ্রী) দমক্তিন্। ১ তপ:ক্রেশাদি সহিষুত|। ২ 
বাহোন্ত্িয় নিগ্রহ। ৩ বশ্ঠত1। ৪ নম্রতা, বিনয়। 
দান্তিক (ত্রি) গজদস্তনির্দিত। 
দ্রাপ (দর্প শবের অপভ্রংশ) ১ দর্প, গর্ব, অহঙ্কার। ২ জোরে 
আঘাত। 
দ্াপনীয় (ব্রি) দণ্ডার্হ। 
দাপফিতব্য (ত্রি) দণ্ডের যোগা। 
দাপট (দেশদ্) গ্রভাব, প্রতাপ, অহঙ্কার, গর্বব। 
দাপান (দেশজ ) দর্পকরণ, গুভাব প্রদর্শন, প্রতাপ প্রকাশ। 
দাপিত (ব্রি) দা-ণিচ্-কর্মণি ক্ত। ১ সাধিত। ২ দণ্তিত। 
৩ দাপিতধনক প্রতিবাদী প্রভৃতি । ৪ ধনাদি দ্বারা আয়তী 
কৃত। ৫ শোধিত জ্রব্য। কলিঙ্গ ও পুরুষোত্বমের মতে 
দাপিতের পাঠান্তর দায়িত। দর্প। 
দাপু (দেশল ) লতাভেদ (70170001801 70701161017. ) 
দাঁপোলি, ১ বোথ্াই প্রদেশের রত্রগিরি জেলার অন্তর্গত 
একটা উপবিভাগ। ইহার উত্তর সীম! অঞ্জিরা ও কোলাবা, 
পূর্বে কোলাবা ও খেড়, দক্ষিণে বাশিষ্ঠী নদী চিপ্লুন্‌ হইতে 
দাপোলিকে পৃথক রাখিয়াছে এবং পশ্চিমে আরবসাগর । 
ভূপরিমাণ কমবেশ ৫*৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা গ্রায় 
দেড় লক্ষ। এখানে অপরাপর জাতির মধ্ো কুণবি, মাঙ্গ, 
মহর ও ভঙ্গিজাতি অনেক। শেষোক্ত তিন জাতির 
অবস্থা অতিশয় মন্ন। | 
সমুদ্রের ধারে দাপোলি প্রায় ৩* মাইল বিস্তৃত। সমুদ্রের 
নিকটবর্তী গ্রামসমূহ অল্প বালুকাযুক্ত। সমুদ্রের ধারে 
অথচ সাবিত্রী ও বাশিঠী নদীর সঙ্গমে বাঙ্কোত ও দাভোল 
নামে দুইটী গণ্ডগ্রাম আছে। এখানকার গ্রামসমূহে আম ও 
কাঠাল গাছ যথেষ্ট জন্মে । এথানকার জল হাওয়৷ স্বাস্থ্যকর । 
২ উক্ত উপবিভাগের সদর । সমুদ্র হইতে প্রায় আড়াই 
ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কোঙ্কণের মধ্যে এই স্থান অতিশয় 
স্বাস্থ্যকর। 


দাঁভি 1 ৪৮০. ] 


দাতি, গুদরাটের রাজপুত জাতির মধ্যে এক প্রধান শ্রেণী। 
ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, পৃব্বকালে গজনী, এদর, 
ভীলড়িগড় ও খেড়গড়ে দাভিদিগের বান ছিল। দাভখষি 
ইহাদের আদিপুরুষ। দ্রাভখধির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই 
কবিতা শুনা যায়__ 

“বড়ী সতী বনবাস দেব শ্রীরাম দীধো। 

সীতা চালায়াং কনখলবাসে। কীধো ॥ 

পুর মাসঞ্জ পেট একুংবর লব আয়ে! । 

অশে। কুংবর অবতার জশোথত পুনম জাযো ॥ 

ংপে কুংবর রথীয়াং সতী সীত! ধুবণনে চালীয়াং। 

বনং চরী দেখ পাছাং বলাং হেত করে লব লীয়াং ॥ 

পল থধোলী রূখী দেব তহাং বালক নহীং দীশে। 

মার্ষো কোই মংঝার সীংহ শীয়াল কে শশে ॥ 

(কে) ধরে রবী হর ধ্যান ডাতরখি নাম দেরায়ো।। 

ওথ বহে আবীয়াং বাল জম দীসে বীজে! 

বাত কুণ তেড় বে শগতী তেরে ॥ 

মান জেঠ পথ শাম কৃত জগতণে। অধতাম 

সোম সধবার শবজ্জে দরবাস। রূখ ডাভ । 


হেক ভড় জোধ উপায়ো৷ চোরাষী রথ্‌ আয়েনর ডাভীনে পায়ে 


গঙ্গবেগর ডুঙ্গর গণ! হেক পত জুজয়ো ॥ 
সমসর পংদর চোরাসীএ মহাজোধ পেদান ছয়ে] |” 

দেব শ্রীরাম সীতাকে বনবাস দ্রিলেন। নীতা বিজনবনে 
গিয়। বাস করিতে লাগিলেন । দশমাস পূর্ণ হইলে তিনি 
পূর্ণচজ্জরের ভ্তায় কুমার অবতার লবকে প্রসব করিলেন। 
( একদিন) সীত। খঁধির নিকট পুত্রকে রাখিয়। স্নান করিতে 
গমন করেন। কিন্তু এক বনচরীকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া 
লবকে লইয়। যান। এদিকে খঁষি ধ্যানাস্তে সম্মুথে বালককে 
দেখিতে না পাইয়া মনে করিলেন, বোধ হয় বিড়াল, ব1 
শৃগাল অথবা কোন শশক তাহাকে মারিয়। ফেলিয়াছে। 
এই ভাবিয়া তিনি দাভ (দর্ভ) হইতে একটা মূর্তি প্রস্তাত 
করিলেন। বুর্বেদ ন্মরণ করিয়! তাহার দর্ভ খাষি ব1 দাভ- 
রবি নাম রাখিলেন। সীত] ফিরিয়া আসিয়। দেখিলেন, 
বেন ঠিক তাহার পুদ্রের স্তা় আর একটী রহিয়াছে। 
(খধি কহিলেন), হে শল্তি! কথায় আর কি হইবে? 
এ দুইটীকে তোম[র আপন পুক্র বলিয়৷ জানিও। এইরূগে 
কৃতধুগের অদ্ধেক গত হইলে দোষ্ঠটমাসে কৃষ্ণপক্ষে সোম- 
বারে দুর্বাসা খধি মহাবগ দর্ভকে স্থষ্টি করিলেন। গঙ্গবেগর 


পর্বতে ৮৪ জন খধির সমক্ষে সেই যুগের ১৫৮৪ বর্ষ গত 


হইল দাতি উৎপন্ন হইয়।ছিলেন। দর্ভখধষির অধস্তন ২*শ 


দাভি 


পুরুষে অমরসেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পসোঙ্গড় হইতে 
যাত্রা করিয়! চোহানদিগক্ে তাড়াইয়া গ্রমাণগড় অধিকার 
করিয়াছিলেন। আমরসেন হইতে ১২শ পুরুষ সুরপাল। 
ইনি প্রমাণগড় পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিনের জন্ত কাসীর 
অধিকার করেন। স্থুরপালের ১৬শ পুরুষ পরে যোধ। কাশ্মীর 
ছাড়িয়া পড়িয়ারদিগকে পরাস্ত করিরা অতশ্বোল অধিকার 
করিলেন। তাহার ১ম পুরুষে অখিরাজ যাদবদিগের 
নিকট হইতে শক্রঞ্জয় তুর্গ জয় করিয়াছিলেন । দেভ1 (ডেভ1) 
অধিরাজ হইতে ৭ পুরুষ অধস্তন। ইনি ১৩৭২ সন্বতে 
কোরভাদিগকে তাড়াইয়। খেড়গড় অধিকার করেন। 
খেড়গড়ে দাভিরা বহুদিন ছিলেন। তত্পরে রাঠোর- 
দিগের হস্তে নির্যাতন ভোগ করিতে হয়। তাহাদের মধ্যে 
শালদাভি কোনরূপে আত্মরক্ষ। করিয়া ভিন্মালে (ভিল্ন মাল) 
আসিয়। বসবাস করেন। শালদাভির অষ্টম পুরুষ পূর্ববর্তী 
দুবার সময়ে দাভির! কচ্ছবাহভীলের নিকট হইতে ভীলড়ী- 
গড় জয় করেন। এখানে বহুদিন তাহাদের রাজধানী ছিল। 
ছুদার পাচ পুরুষ পরে সোমেশ্বর দাতি জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি মেহরান্জ কবিকে সোতায়্! গ্রাম দান করেন। এখনও 
কবির বংশধ্রের! এ গ্রাম ভোগদখল করিতেছেন *। 
শালদাভির প্রপৌন্র আসলদাভি গৃহবিবাদে ভিন্মাল 
ছাড়িয়া এদরে আসিয়। আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে এদর- 
রাজ তাহাকে দশ হাজার অশ্বারোহীার পদে নিযুক্ত 
করিলেন। ক্রমে তিনি অনেকগুলি গ্রাম দখল করিয়! 
ভীলড়িগড়ে বাস স্থাপন করেন। আঙলদাতির পুত্র এক 
ভীলসার্দীরের কন্ঠার রূপে মুগ্ধ হইয়। তাহারপাণিগ্রহণ করেন, 
কিন্ত শেষে সমাজে নিন্দিত হইবার ভয়ে এদ্রে না আসিয়া 
আবুশিথরের নিকট চোতোয়ল! পাহাড়ে গিয়া ভাটেম্বরী 
দেবীর কঠোর আরাধনা আরম্ভ করিলেন। দেবী তাহার 
পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে শিরোহীরাজের নিকট যাইতে 
আদেশ করেন। শিরোহীরাজ তাহাকে রোহ্‌-সরোত্র! 
চোরামি গ্রাম দান করিয়া তাহাকে সন্মানিত করেন। 
ভাটেশ্বরীর কৃপায় তিনি সম্মান লাভ করেন, এইজন্য তিনি 
ভাটেশ্বরীয় নাম গ্রহণ করেন। তাহার বংশধরেরা এখনও 


* দোতাম। দান-নন্বদ্ষে এই দুহ। প্রচলিত আছে-_- 
"কচবাহ। কাড়ে শেল ছুদে লই ভেলড়ী 
সাচ়ে অসী ত্র তপেয়ে! অমর । 
দান লথ ছুদে! দএ ৫মহরাজনে সোতামলু- 
সগতে সোমেম্বর নমাপেয়ো। ৪ 


দামনপর্ববন্‌ 


ভাটেম্বরীয় নামে বিখ্যাত এবং এখনও উক্ত স্থানে বসবাদ 
করিতেছে । * 
দাভী (শ্রী) অনিষ্টজনক। (বৈ) 
দাভ্য (ত্রি) ১ বাধ বাবাধার যোগ্য । ২ শাসনযোগা। 
দাম (দেশজ) ১মুল্য। ২ জলজ তৃণবিশেষ। 
(ব্লী) দো থগুনে বা করণে মন্‌ দামন্‌। ১ পশ্বাদি বন্ধনরজ্জু। 
যে দড়িতে অনেক গোরু বাধা যায়, দৌক।, পর্যযায়-_সন্দান, 
| 
"গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দামতাবৎ 
যাতে দশাশ্রকলিলাঞ্জনসন্ত্রমাক্ষং ॥৮ ( ভাগ* ১1৮৩১) 
(ত্রি) ২ দাতা। প্শগ্গন্ত বিশগ্গতে রায়ো দাতা 
মতীনাং।” (খক্‌ ৬।৪৪।২) “রায়ে! ধনন্ত দাম! দাত। ভবতি | 
( সায়ণ ) দ1! ভাবে মন্। ৩ সম্ধান। ৪ মাল1। (মাঘ ৪1৫০) 
দম্যতে অনুশিষ্যতে দম কর্মণি ঘঞ্। ৫ লোক, বিশ্বসংসার । 
দামকঞ (পুং) গোত্রগ্াবর্তক খধিভেদ। 
দ্ামক্ঠি (পুং) দামকণন্ত যুবা গোত্রাপত্যং দামকঠ-ইঞ। 
দামকঠের যুবা গোত্রাপত্য । বহু এই অর্থ বুঝাইলে 
অপত্যর্থে যে প্রত্যয় হয়, তাহার লুক্‌ হয়। 'দামকগাঃ 
দামকণ্ঠের বছু যুব! গোত্রাপত্য । 
দামগ্রন্থি (পুং) মংস্তরাজ বিরাটের সেনাপতি । (ভারত 
বিরাটপ* ৩১ অং) 
দামচক্দ্র (পুং) ক্রপদ নৃপের পুত্রভেদ। (ভারত দ্রোণপ' 
১৫৮ অ) 
দামজাতগ্ (পুং) রাষ্ট্রের এক শাহরাজ । 
[শাহ-রাদবংশ দেখ । ] 
দ্রামড়া ( দেশজ ) ছিন্মুক্ষ বৃষ, থাঁসী, বলদ । 
দামন্‌ (রী, স্ত্রী) দো থগ্ডনে দীয়তে ইতি দা-মনিন্‌ (সর্ব 
ধাতুভ্যো৷ মনিন্‌। উণ্‌ ৪1১৪৫) দোহনকাঁলে পশ্বাির পাঁদ- 
বন্ধন রজ্ছু, ছাঁদন দড়ি ২ মালা। ৩ রজ্জুমাত্র। ৪ যে 
দ্রড়িতে অনেক গোরু বাঁধা যাঁয়। 
দামনপর্ববন্‌ (ক্লী) দমনো দমনবৃক্ষস্তপ্তেদ মিত্যণ, প্রত্যয়ে 
দামনং তত্তঞ্জনসন্বন্ধি পর্ব যম্মিন। ১ দমনভঞ্জন তিথি, 
চৈত্র শুরুচতুর্দশী । ২ চৈত্রমাসের শুরুদাদশী আদি করিয়া। 
পসতীর্েধকবিষুগ্রীসে তত্তদামনপর্ববপোঃ।” (নরসিংহপু) 
[দমনক দেখ।] 


* রাজপুত -ইতিহাসলেখক কর্ণেল টড্‌ বা ফরবেস্‌ এই জাতি সন্ধে 
বিশেষ কিছুই লেখেন ন।ই, এই জাতি মধ্যে এখন যে কিন্বদস্তী আছে, 
তদণুসারে লিখিত হইল । 
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[ ৪৮১ ] 


দামোদর 


দামনি (পুং) দমনগ্তাপত্াা ইঞ। ১ দমনের অপত্য। 
২ আযুধজীবি সঙ্ঘভেদ । 


দ্রামনী (স্ত্রী) দামৈৰ প্রজ্ঞাদি* স্বার্থে অণ্‌ অনি নলোপঃ 


ভীপ্‌। পশুবন্ধন-রজ্জু। 

“দামনী দামসারৈশ্চ কেচিৎ কায়াবলম্বিভিঃ1» (হরি* ৬৬ অণ) 
দ্রামনীয় (ব্রি) দামনি রাজন্াদি* ছ। দমনের অপত্য। 
দ্ামন্যার্দি (পুং) ছ প্রত্যয় নিমিত্ব পাণিনি গণোক্ত গণভেদ। 

দামনি, ওলপি, বৈজপায়ি, গুকদি, ওঁদাঙ্ক, আচ্যুতস্তি, শাকু- 

স্তকি,আকিন্দতি, গুঁড়বি, কাকদস্তকি, শান্ুস্তপি, সার্বসেনি, 
বিন্দু, বৈশ্দবি, তুলভ, মৌঞ্জায়ন, কাকন্দি, সাবিত্রীপুত্র, 
এইগুলি দামন্।দি। (পাণিনি) 
দামলিপ্ত (কী) তমোলিপ্তনগর, তমোলুক্‌। [তমোলুক্‌ দেখ।] 
দামলিহ্‌ (পুং) দাম-লেট়ি লিহ-ক্ষিপ্। দামলেহক। 
দাম] (স্ত্রী) দামন্-াপ্‌। [দাম দেখ।] 
দামাঞ্জন (ক্লী) দামাঞ্চলং পৃষোদরাদিত্বাৎ লহ্ত নঃ। অশ্বাদির 
পাদবন্ধন রজ্জু। 
দামাঞ্চল (কী) দায়: অঞ্চলমিব। অশ্বাদি পাদবন্ধন রঙ্জু। 
“সক্র সরোষপরিচারকবাধ্যমাণ। 
দামাঞ্চলম্থলিতলোলপদং তুরঙ্গাঃ।” (মাঘ ৫1৬১) 
দামাদ (পারসী) জামাতা, ছুহিতার পতি। 
দাঁমান (দেশজ ) জাহাজ বা নৌকার যে দিক্‌ বায়ু আঘাত 
করে, তাহার গ্রতিকূল দিকৃ। 
দামাম। (দেশজ ) ১ হিন্দুদিগের একপ্রকার আনন্দ যপ্ত্র, ইহার 
অপর নাম দগড়া। ২ বাগ্যন্ত্রবিশেষ, ডস্কা। 
দামাশাহী (পারসী) করনির্ণয়। খণস্থির। 
দাঁমিনী (ভ্ত্রী) দাম] সদামা নগঃ স একদেশত্বেন অস্ত 
ইনি ডীপ্‌। (সংজ্ঞায়াং মন্মাভ্যাং। পা ৫২১৩৭ )। 
সৌদামিনী, বিছ্যুৎ। 
দামোদ (পুং) অথর্ববেদের এক শাখা । 
দামোদর (পুং) দাম বন্ধনসাধনং উদ্রে যন্ত, ব1 দমাদি 
সাধনেন উদ্দার! উৎকৃষ্টা মতির্য! তয় গম্যতে ইতি দামোদরঃ। 
যশোদানন্দন কৃষ্ঃ), যমলাজ্ঞুন ভঙ্গ সময়ে ভগবান কৃষঃ 
উদরে দাম বন্ধন প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন, বলিয়৷ গোপীগণ 
তাহাকে দামোদর বলিয়া আহ্বান করিত। তদবধি তিনি 
জগতে দামোদর নামে অভিহিত হইয়াছেন । (হরিব* ৬৩ অং)। 
ণ্দামানি লোকনামানি তানি যন্যোদরাস্তরে ৷ 
তেন দামোদরে। দেবঃ শ্রীধরস্ত রমাশিতঃ ॥” 
(বিষুুর সহঅনামভাষ্যে শঙ্কর) 
দামপদে লোক, বুঝায়, এই কল লোক যাহার উদরে 
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তাহার নাম দামোদর । যাহার উদরে বিশ্বত্রক্ষাণ্ড তিনিই 
দ[মোদর বলিয়। প্রসিদ্ধ । “দমাদ্দামোদ্বরং বিছু” (ভারত) 
বহিরিক্দ্রি় নিগ্রহের নাম দম, অত্যন্ত দমসাধন জন্য দামোদর 
এই নামে খ্যাত। ২ অতীত অরৃৎ ভেদ। ৩শালগ্রাম- 
মৃর্তিভেদ, ইহার লক্ষণ_ 
"স্থলে দামোদরো জ্ঞের়ঃ হুক্চক্রো ভবেত্, সঃ । 
চক্রে তু মধাদেশেইস্ত পৃজিতঃ স্ুখদঃ সদ। ॥” ( পল্মপু* ) 
দামোদর শালগ্রাম স্থল ও ইহার চক্র সল্প, এই শিলা 
মনুষ্েষ, আুখদ। 
“ছিচক্রস্ক,টমত্ন্তং জয়ং দ্রামোদরাভিধং |» (ব্রহ্মবৈ" )। 
ছুইটা চক্রযুক্ত ও স্থুল শালগ্রাম শিলার নাম দামোদর । 
*বিশ্বকৃূসেনমতিস্থলং লঘু দামোদরং স্বৃতং |” ( মৎস্যন্থক্ত ) 
মৎভ্তহ্ক্ষের মতে দামোদর লঘু। 
*উপর্যযধশ্চ চক্রে দে নাতিদীর্ঘং মুখে বিলং। 
মধ্যে চ রেখালদৈক। স চ দামোদর: স্বৃতঃ ॥* (ব্রহ্মা গুপু*) 
অনতিদীর্খ উপরি ও অধোদদেশে ছুইটী চক্র, মুখে বিল, 
অর্থাৎ গর্ত ও মধ্যদেশে লম্বমান একটী রেখা থাকিলে 
তাহাকে দামোদর বলিয়! জানিতে হইবে। 
[ শালগ্রামশিল। ও নায়ায়ণ দেখ । ] 
দামোদর, ১ কাশ্শীরের একজন রাজ।। ইনি কাশ্মীররাজ 
প্রথম গোনদ্দের পর রাজা হন। ইনি গান্ধার-রাজকন্তার 
শ্বরদ্বরে সেই কন্তাকে হরণ করিতে গিয়া! শ্রীকৃষ্ণের চক্রে 
নিছত হন। ২ কাশ্মীরের আর একজন রাজ।। ইনি মহারা 
জলোকের পর সিংহাসনাধিরূঢ় হন। ইনি একজন ভক্ত শৈব 
ছিলেন, যক্ষাধিপতি কুবেরের সহিত ইহার মিত্রতা ছিল। 
ইহার আজ্ঞানুসারে যক্ষেরা একটা জলাভূমির উপর বৃহৎ সেতু 
নিশ্মাণ করেন। ইনি তদুপরি একটী নগর নির্মাণ করিয়। 
তাহার নাম দামোদরসূদ রাখেন। ইনি ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণ- 
গণের প্রার্থন। পূর্ণ না করায় তাহার! ইহাকে সর্পযোনি 
প্রাপ্ত হইবার শাপ প্রদান করেন এবং পরে ইনি তাহা" 
দিগকে প্রসন্ন করাইয়া এই বর পান, যে একদিনে সমগ্র 
রামায়ণ গুনিতে পারিলে শাপমুক হইবেন ॥ (রাজতর') 
দামোদর, এই নামে অনেক সংস্কত গ্রস্থকারের নাম গাওয়া 
যায়। তন্মধ্যে এই কয় জনের নাম বিখ্যাত । 
১ মহানাটক-সঙ্কলয্িত] | 
২ কাশ্মীরের একজন গ্রস্থকার। (দামোদরগুগ্ত দেখ । ] 
৩ পদ্যাবলী, সছৃক্তিকর্ণামৃত ও ভোজগ্রবন্ধধূত একজন 
মহাকবি। ' 
৪ অভববাদরচয়িত1। 
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৫ পন্পনাভের শিষ্য, ইনি ১৪১৮ খুষ্টা্যে আর্ধযভটতুল্য 
করণগ্রন্থ ও করণণ্রকাশটীকাগ্রণয়ন করেন। 
৬ কংসবধ-নাটকরচয়িত1। 
৭ লঘুকালনির্ণয় নামে জ্যোতিগ্র-স্থকার। 
৮ জাতকর্ম্মপদ্ধতি ও দামোদরপদ্ধতি নামে ক্োতিগ্রস্থ- 
রচয়িতা । 
৯ লীলাবতীর পাঁটাগণিতের একজন বিখ্যাত টীকাকার। 
১০ ভক্তিচক্দ্রিকা প্রণেতা । 
১১ মাধবযোগীর শিষ্য--ইনি “মীমাংসানয়বিবেকালষ্কার: 
রচন। করেন। ্ 
১২ বাণীভূষণ নামক ছন্দো গ্রস্থরচয়িতা। ইনি আপনাকে 
দীর্ঘঘোষবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । 
৯৩ বিবেকদীপক নামে ধর্মশান্ত্রসংগ্রহকার। 
১৪ একজন বিখ্যাত বৈদ্যক গ্রন্থকার, ইনি বৈদাঞ্ীৰন, 
 ব্যাধ্যগ্গল ও হরিবন্দন নামে বৈদ্যক গ্রস্থ রচন! করেন। 
১৫ শতপথাঁয়ান্ুবা কসংখা! ও হৌত্রাবলোক প্রণেতা । 
১৬ শ্রান্ধপন্ধতিরচয়িতা । 
১৭ অষ্টাঙ্গহদয়ের সঙ্কেতমঞ্তরী নায়ী টাকাকার। 
১৮ সমরসার নামক জ্োতিষের এক টীকাকার। 
১৯ লক্ষমীধরের পুত্র, সঙ্গীতদর্পণ-রচয়িতা। 
২০ বিষ্ুণভট্্রের পুত্র, আরোগ্যচিস্তামণি-প্রণেতা 
২১ ইষ্টিকাল রচয়িতা । 
২২ জাত সংগ্রহকার । 
২৩ সিন্ধান্তহ্ৃদয় নামে জ্যোতিগ্রস্থকার । 
২৪ হোরাপ্রদীপরচয়িতা। 
২৫ গঙ্গাধরের পুক্র, যন্ত্রচিস্তামণি নামে তান্ত্রিক গ্রন্থকার । 
২৬ বিশ্বনাথের পুত্র, ভগবতপ্রসাদচরিতরচয়িতা । 
দামোদর, বাঙ্গালার এক প্রসিদ্ধ নদ। ছোট নাগপুরের 
পাহাড় হইতে উৎপন্ন হুইয়।*এই নদ দক্ষিণপূর্ববাভিসুখে 
৩৫* মাইল গমনের পর বিখ্যাত জলমারি (গাঙগদাড়। ) 
( 7817595 200 71817 5805) নামক চোরাবালির কিঞিৎি 
উত্তরে কলিক।ত৷ হইতে ২৭ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর সহিত 
মিশিয়াছে। এই সঙ্গমন্থলের অক্ষ1* ২২* ১৭উঃ এবং দ্রাঘি' 
৮৮* ৭৩০ পুঃ। কলিকাতা হইতে উত্তরপূর্ব মধ্যভারতস্থ 
পার্বত্য প্রদেশের সীম! পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে দামোদর 
ও ইহার বহুমংখ্যক উপনদী প্রবাহিত হুইয়াছে। | 
লোহার্ডাগা নগরের সন্নিকটে দামোদর নদের অব- 
বাহিক। শোণনদের অববাছিকা হইতে পৃথক্‌ হইয়াছে । 
একদিকে জলরাশি পূর্বদিকে আমিয়! দামোদরে পতিত হয়, 
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অপরদিকের জলরাশি উত্তরাভিমুখে বিহার প্রদেশস্থ সর্ব 
প্রধান শোণ নদে গিয়! পতিত হয়। ইহার উৎপত্তি স্থান 
প্রায় অক্ষাৎ ২৩* ৩৫” হইতে ২৪* উঃ এবং দ্রাঁঘি* ৮৪* ৪* 
হইতে ৮৪০ ৩৫পৃঃ। ছুইটী নরিংযোগে এই নদ উৎপন্ন । 
তন্মধ্যে দক্ষিণস্থ সরিতের উৎপত্তি স্থান লোহার্ডাগাস্থ তোরি 
পরগণায় এবং উত্তরদিকের সরিত্টার উৎপত্তিস্থান হাজারি- 
বাগ জেলার উত্তরপশ্চিম কোণে । এই ছুইটী পার্বত্য সরিৎ 
প্রায় ২৬ মাইল গমনের পর হাজারিবাগ জেলার পশ্চিমে 
মিলিত হইয়। ঠিক পুর্বব'ভিমুখে কুণার জমুন্তা। গ্রভৃতি উত্তরস্থ 
উপক্ঈদীর সহিত মিলিত হইতে হইতে এ জেলার মধ্য দিয়] 
৯৩ মাইল গমন করিয়াছে। তৎপরে মানভূম জেলার মধ্য 
দিয়া! পূর্ববমুখেই বর্দমান জেলার প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছে । এই স্থানে দামোদরের সর্ধপ্রধান উপনদ বরাকর 
ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে । এই স্থান হইতে ইহার স্োত 
দক্ষিণদিকে ঈষৎ বক্র হুইয়। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ 
উপবিভাগ ও বাকুড়া দেল! উভয়ের মধ্যসীম1 দিয়! বদ্ধমান 
জেলায় গ্রবেশ করিয়াছে এবং সেই অভিমুখেই বদ্ধমান 
নগরের কিছু দক্ষিণে আপিয়া উপনীত হইয়াছে । তৎপরে 
দামোদর ঠিক দক্ষিণাভিমুখে বর্ধমান ও হুগলীজেলার মধ্য 
দিয়! প্রবাহিত হইয়াছে । এই স্থানের নিকট হইতে বহুদূর 
পর্য্যন্ত পার্বত্য প্রদেশে ইহার আতবেগ প্রখর, কত নদ 
নদী ইহাতে প্রবাহিত) এখানে ইহার বদ্বীপোচিত ভাব, 
গতি মৃদুল, অন্ত নন্দীর জল আদিয়। ইহাতে পড়া দূরে 
থাকুক সমতল তৃমে প্রবাহিত বলিয়া ইহার অনেক জল 
শাখ। প্রশাখারূপে বহির্গত হুইয়৷ গিয়াছে। তন্মধ্যে কাগ। 
নদী প্রধান। এই শাখা বর্ধমান জেলার সলিমাবাদে উৎপন্ন 
হইয়া কুন্তী নদী নামে নওয়াসরাই গ্রামের নিকটে ভাগী- 
বখীতে পতিত হইয়াছে। 

পুর্বে দামোদরের শ্রীধান আত কলিকাতার অনেক 
উত্তরে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হুইত। এখন এ জোত 
হাস হইয়া গিয়াছে, যে, সামান্ত আ্োত আছে, লোকে 
তাহাকে “কাণসোণার খাল' বলে। 

ভারতবর্ষের অন্যান্ত নদীর স্তায় দামোদর নদেরও গতি 
প্রথমে প্রথর ও শেষে অতি মন্দ। ইহার উৎপত্তিস্থান 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩২৬ ফিটু উচ্চ। প্র উচ্চস্থান হইতে 
আরম্ভ করিয়া এই নদ হাজারিবাগ জেলায় প্রতি মাইলে 
প্রায় ৮ ফিট নিয়াভিমুখে গ্রাবাহিত হইয়া ৯৩ মাইল মাত্র 
আমিতে ৭৪৪ ফিট নিয়ে উপনীত হইয়াছে। অবশিষ্ট 
২৫ মাইল পথে ইহার সর্ধশুদ্ধ অবনতি কেবল ৫৮২ ফিট 


৪৮৩ ] 


দামোদর 


মাত্র। এইরপে প্রথমে তীষণবেগে প্রবাহিত হওয়াতে 
মৃন্তিকারাশি শ্রোত-যোগে নীত হয় এবং শেষে শ্রোতবেগ 
মন্দীভূত হইলে পন্থলরূপে সমতলে পতিত ও সঞ্চিত হয়। 

মানভূম জেলাতেও দামোদরের বেগবড় কম নছে। 
বর্ধমান জেলায় এঁ বেগ অনেক কমিয! গিয়াছে, এজন 
প্রায়ই তথায় বৃহৎ বৃহৎ বাপির চড়া পড়িয়। থাকে। বর্ধা- 
মানের দক্ষিণে এবং হুগলী জেলায় ইহার গতি মন্দ, স্থৃতরাং 
ভুরি পরিমাণে আোতানীত মৃত্তিকারাশি এই প্রদেশে এবং 
পল্তার অপরদিকে ভাগীরথীর সহিত সঙ্গমন্থলে ক্রমশঃ 
সঞ্চিত হয়। আবার এই সঙ্গমস্থানের কয়েক মাইল 
দক্ষিণেই রূপনারায়ণ (দারিকেশ্বর ) নদীর সঙ্গম । ম্থুতরাং 
ভাগীরথীর শ্োত প্রতিহত হওয়াতে এই স্থানে বিস্তর চড়! 
পড়িতে থাকে, স্থতরাং যানাদি যাতায়াতের বিশেষ বিপদা- 
শঙ্কা উৎপাদন করে। পুর্বে যখন দামোদর কলিকাতার 
উত্তরে ভাগীরথীর সহিত মিশিত, তখন সমস্ত জলরাশি 
প্রবাহিত হইয়। নদী মোহান। পরিক্ষার থাকিত, চড় পড়িয়া 
বন্ধ হইবার আশঙ্কা ছিল না। গতি পরিবন্তিত হওয়ায় কলি- 
কাতার উত্তরে ভাগীরথীকুলে জলপথে বাণিজ্যের অনেক 
হাস হইয়াছে । : 

মোহান। হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত দামোদরে নৌকাদি 
যাতায়াত করিতে পারে। বর্যাকালে রাণীগঞ্জের উপর 
পর্য্যস্ত বড় বড় নৌকা যাইতে পারে। অন্ত সময়ে হুগলীর 
আমতা পর্যন্ত নৌকাদি যায়। পূর্বে রাণীগঞ্জ হইতে বিস্তর 
নৌকা পাথরিয়! কয়ল। বোঝাই লইয়! হাবড়ার অন্তর্গত 
মহেশরেখায় যাইত। তথা হুইতে এ সকল কয়লা উলু- 
বেড়িয়া খাল 'ও ভাগীরণী দিয়া কলিকাতায় আসিত। এখন 
রেশ হইয়া কয়ণ। রঞ্ুানীর সহজ উপায় হইয়াছে। 

দামোদরের হঠাৎ বস্তা বড় ভয়ানক। ইহাকে দেশের 
লোকে 'হড় কা বাণ বলে। বহুনংখ্যক গ্রাম, শস্তক্ষেত্র; 
মনুষ্য ও গবারি প্র বন্তা দ্বার! একবারে বিনষ্ট হইয়াছে। ১৭৭০ 
খৃষ্টাব্দে এর রূপ এক বন্ায় বদ্ধমান নগর প্রায় বিধ্বস্ত এবং 
নদীতীরে বাধ ভাঙ্গিয়া একবারে নষ্ট হইয়! যায়। ইহার 
পরিণামে এক ভয়ানক ছুভিক্ষ উপস্থিত হয়। ১৮২৩ ও 
১৮৫৫ খৃষ্টাব্ষেও পরর্নপ বস্তায় বিস্তীর্ণ জনপদের গৃহ, বৃক্ষ, 
মনুষ্য, পশু কীটাদি একবারে ভাঙিয়৷ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
শত শত ভগ্রগৃহ, বৃক্ষা্দি, মৃত মনুষ্য, পশ্বা্ির দেহ, গাড়ী, 
পাস্থী প্রভৃতি &ঁ বন্যায় ভাসিয়! যাঁয়। ক্কষকদিগের জমির 
আলি প্রভৃতির চিহ্ন বিলুপ্ত হুয়। তজ্জগ্ত বহুকাল পরাস্ত 
সীমানির্ধারণ লইয়া বিবাদ চলিয়াছিল। এই সকল বস্তার 


দামোহ 


পর বর্ধমানের মধ্য দিয়া অনেক দুর রেল পথ স্থাপিত 
হওয়ায় লাইন রক্ষার জন্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষগণের যত্ব এবং 
১৮৫৫ থৃষ্টাঝে গবর্মেন্ট বাধ রক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিবার 
পর আর দুর্ঘটনা ঘটে নাই। নদীর উত্তরদিকু এখন 
একরূপ রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে সমস্ত জল একদিকে 
প্রবাহিত হওয়াতে দক্ষিণদিকের অবস্থা আরও শোচনীয় 
হইয়। পড়িয়াছে। প্রায়ই দক্ষিণদিকের উর্বর শস্তপূর্ণ 
জনপদে বন্ত। দ্বার সমূহ ক্ষতি উৎপন্ন হয়। 
সঙ্গমস্থল হইতে অনতিদুরে দামোদর ও রূপনারায়ণ 

নদের মধ্যবর্তী প্রায় ৮ বর্গমাইল পরিমিত ভূমি সময়ে সময়ে 
৮ হইতে ১৮ ফিটূ গভীর বন্! জলে ডুবিয়। যায়। 

দামোদর আচার্য্য, একজন বিখ্যাত উপনিষস্তাধ্যকার। 
ইহার রচিত এতরেয়, কঠ, কেন, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন ও মু্ড- 
কোপনিষদের ভাষ্য পাওয়া যায়। 

দামোদরগার্গ্য, একজন বৈদিক পণ্ডিত। ইনি পারস্করাছু- 
সারিণী প্রয়োগপদ্ধতি রচন। করেন। ইনি কর্ক, বিষুও, 
গঙ্গাধর ও হরিহরের নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

দামোদর গুপ্ত, কাশ্মীরের একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি 
শম্তলীমত বা কুট্রনীমত নামে কাব্য রচনা করেন। রাজ- 
তরঙ্গিণীতে ইনি জয়াগীড়কবি নামে আখ্যাত হইয়াছেন। 
জয়াগীড় ৭৭৯ হইতে ৮১৩ খষ্টাবের মধ্যে কাশ্মীরে রাজত্ব 
করিতেন। 

দামোদরঠকুর, একজন গ্রসিদ্ধ ম্মার্ত পঙ্ডিত। সংগ্রামশাহের 
রাজত্বকালে “দিব্যনির্ণয় রচনা! করেন। দানময়ুখে অনেক 
স্থানে ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। 

দামোদরত্রিপাঠী, বালকল্পতন্ত্র ও. হন্্রচিস্তামণিরচয়িত| । 

দামোরদৈবজ্ঞ, সভাবিনোদ ও ফট্পঞ্চাশিকা-টাকাফীর | 
কেশবের জাতকপদ্ধতিতে শেষোক্ত গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছে। 

দামোদরপণ্ডিত, কীর্ডিচন্ত্রোদয় নামে ধর্শান্ত্রকার। ইনি 
অকুবরের সময়েচুড়মল্লের সাহায্য গ্রস্থ রচনা করেন। 

দামোদরভট্ট, ১ জগন্নাথানন্দের শিষ্য ও মৌনতট্ের পুর? 
ইনি তর্করত্বাকরসেতু 'ও মুমুক্ষুর্ধন্ম রচনা করেন। ২ মাংস- 
বিবেকরচয়িতা। 

দামোদরমিশ্রী, কর্ণপুররাঁজ হেমস্তসিংহের সভাপগ্ডিত। ইনি 
কিরাতাজ্জুনীয়ের গৌরবদদীপনী নামে এক টীক। রচন| 
করেন। 

দামোঁফীষ (পুং) গ্রবর খধিভেদ। (ভারত সভা* ৪ অ') 


দামোহ, ১মধ্যগ্রদেশের চিফ কমিশনারের শাসনাধীন জববল- 
পুর বিভাগের অন্তর্গত একটা জেল।। এই জেল। ২২, ১* 


( ৪৮৪ ] 


দামোছই 


হইতে ২৩ ৩* উঃ অঙ্গা* এবং ৭৯* ৫৮ হইতে ৮** পৃঃ 
ভ্রাঘি* পর্যন্ত বিস্তৃত । ইহার উত্তরে বুদ্দেলখও, পূর্বে 
অববলপুর, দক্ষিণে নরসিংহ্পুর এবং পশ্চিমে সাগর। পরিমাণ 
ফল ২৭৯৯ বর্গমাইল। প্রধান নগর দামোহ এই নগরই শাসন- 
বিভাগের সদর। এই জেলার চতুর্দিকে পর্বতশ্রেণী 
বিরািত, তজ্ঞন্ত সীমা নির্ধারণে বড়ই বিশৃঙ্খলা ঘটে। 
দক্ষিণদিকে বালুকা-গ্রস্তরময় উচ্চ পর্বতশ্রেণী, শাখা গ্রশাথ! 
বিস্তর। নরসিংহপুর ও জব্বলপুর জেলা হইতে ইহাকে 
গৃথক্‌ করিতেছে; পূর্ববধিকে তভোৌদল! পাহাড় ক্রমশঃ উখিত 
হইয়া! অবশেষে ভাড়ের পর্বতে মিশিয়াছে। পশ্চিমদিকে 
বিদ্ধ্াযাচলশ্রেণী সীমান্ত প্রদেশের বহুদুর ব্যাপিয়। অবস্থান 
করিতেছে । অধিক উচ্চ না হইলেও এই পর্ধতশ্রেণীই 
জেলার মধ্যে পরম রমণীয় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্ের সম্যক্‌ 
সৌন্দর্য্য বর্ধন করিতেছে । মধ্যে মধ্যে নাতি-উচ্চ গভীর 


. জঙ্গলপরিপূর্ণ পর্বতের উপত্যকাতূমি বিরাজমান। এই 


সকল উপত্যকার কতক অংশ সাগর জেলার অস্তর্গত। 
এইবূপে তিনদিকে পর্বতশ্রেণীবেষ্টিত দামোহ জেলার মাল- 
ভূমি উত্তরদিকে ক্রমনিয় হইয়! চলিয়াছে; অবশেষে উত্তর 
সীমার ভূভাগ সহস। অবনত হওয়ায় তাহার উপর দিয়] 
বুন্দেলখণ্ডের সুদুর বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। 
দক্ষিণ ও পূর্বপ্রান্তে পার্বত্য বন্ধুরতূমি ব্যতীত জেলার 
অধিকাংশ সমতল ও উর্বর, কেবল স্থানে স্থানে ছুই একট! 
ছত্রভঙ্গ পাহাড় আছে। জেলার মধ্যভাগই সর্বাপেক্ষা উর্বরা। 
ভূভাগের মৃদ্প্রবণতা হেতু জলনিকাশের কোন ক্ষতি হয় 
না, অথচ পর্বত সকলের সচ্ছিদ্রতা নিবন্ধন ভূরি পরিমাণে 
বৃষ্টিবারি সঞ্চিত হইয়! যায় এবং ক্রমশঃ উৎসরূপে বাহির 
হইয়া অধিবাসীগণের অশেষ হিতসাধন করে। জেলার 
স্মন্ত নদী দক্ষিণ হইতে উত্তরাতিমুখে প্রবাহিত) তন্মধ্যে 
প্রধান সোনার ও বৈরম| নদীদ্ঘষট বিয়াস, কো্র1, গুরাইয় 
প্রভৃতি উপনদীর সহিত মিশিতে মিশিতে প্রবলবেগে উত্তর 
সীমায় উপনীত হইয়াছে । এই স্থানে সোনার পূর্বদিকে 
ফিরিয়। বৈরমার সহিত মিলিত হুইয়াছে এবং তৎপরে এ 
মিলিত নদী দ্বামোহ হইতে বহির্গত হইয়া! পথিমধ্যে কেন 


'নদীর সহিত মিলিয়া অবশেষে যমুনায় পতিত হইগ়্াছে। 


নদী হইতে শন্তক্ষেত্রাদিতে জলসেচনের ছুবিধ। শ্বত্বেও এ 
পর্য্যন্ত তাহার কোন বিশেষ ব্যবস্থা! নাই। 

পূর্বকালে বর্তমান দামোহ এবং সাগর জেল্গা মহোবা 
নগরের চনদেষ্ল রাঞজগণের অধীন বাহিলরী নগরস্থ 'গ্রতি- 
নিধি কর্তৃক শাসিত হইত। কয়েকটা গ্রাচীন মন্দিরের 


দ্ামেছ | 


ভগ্নাবশেষ ব্যতীত চন্দেল্ল বাজগণের আর কোন কীন্তি 
এখন বিদ্যমান নাই। থুষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে 
চনোল্পরাজগণের অধঃগতন হইলে বুনেলখণ্ডের খাতোলা- 
বাসী গোগুগণ ইহার অধিকাংশ অধিকার করে, পরে প্রায় 
১৫০* থৃঃ অব বিখ্যাত বুন্দেলারার্জ বীরবর বড়সিংহ 
দেব গোগুদিগকে পরাস্ত করিয়! দামোহ অধিকার করেন। 
ইহার পর দামোহ মুসলমানদিগের অধিকারভূত্ত হয়। 
এখনও তথায় সুসলমান শামনকর্তাদিগের বংশধরগণ বাস 
করিতেছেন, কিন্ত ইহাদের সংখা। অত্যল্ল এবং অবস্থাও ছুঃস্- 
ভাবাপন্ন । মহারা্রীয়দিগের অভ্যুতথানকালে যেমন মুসলমান 
প্রতাপ খর্ব হইতে ল!'গিল, অমনি পাগ্রাবামী মহাবীর রাঙা 
ছত্রশাল দামোহ ও সাগর নিজ রাজাতূক্ত করিয়। লইলেন। 
ইহারই সময়ে হট্র! ছুর্ণ নির্মিত হয়। ১৭৩৩ খৃং অব্য 
ফরকাবাদের নবাব দামোহ আক্রমণ করেন? রা! ছত্রশাল 
তাহাকে বিতাড়িত করিবার জন্ট পেশবার সাহায্য প্রার্থন৷ 
করেন। এর সাহায্যের প্রতিদান হেতু ছত্রশাল ণিজ রাজ্য 
তিন সমান অংশে বিভক্ত করিয়! ছই ভাগ নিন ছুই পুত্রকে ও 
এক অংশ পেশবাকে অর্পণ করেন। বর্তমান দামোহ 
জেল। এঁ তিন অংশেই অল্লাধিক পড়িয়াছিল। যাহ। হউক, 
মহারাস্্রীযগণ শীঘ্রই সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়া ফেলিল। 

তদবধি দ(মোহ জেল! সাগরস্থ মরাঠাশাসনকর্তীর অধীনে 
ছিল। মরাঠাদ্দিগের দৌরাত্মো ইহার অনেক স্থান অরণ্যে 
পরিণত হয়। অবশেষে ১৮১৮ থুষ্টাকে দামোহ ইংরাজ- 
দিগকে অর্পিত হয়। তদবধি ইহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি 
হইতেছে । ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হইয়া ত্রিশ-সনি পধ্যস্ত দরে 
বিক্রীত হইতেছে। 

হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের সংখা প্রায় 
ংশ। অন্তান্ত হিন্দুক্সাতীয়ের মধ্যে কুম্মিগণই 
কৃষক। ইহারা শিষ্য এবং রাঞ্জতক্ত। অপরাপর কৃষিজীবি- 
গণের মধ্যে লোধিগণ প্রধান, ইহার! কষিকারধ্ কুর্মিদিগের 
অপেক্ষা হীন নহে, কিন্ত ইহারা বড়ই দুর্দাত্ত, প্রতিহিংসা 
প্রিয় এবং সহজেই যে কোন বিপ্লবে যোগদান করে। 
ইহাদের সংখ্যা সকল জাতি অপেক্ষা অধিক। ইহার! 
উতর সৈম্ত হইবার উপযুক্ত। অবশিষ্ট জাতির মধ্যে 
গোও, কাছি, চামার, ধীমাল, চগ্াল প্রভৃতি অধিক। 
মুদলমানদ্িগের সংখ্যা অত্যল্ল, ইহার! গ্রায় সকলেই স্ন্নি- 
সম্প্রদায়তৃক্ত । 

এই জেলায় দামোহ ও হট্টা কেবল এই ছুইটা মাত্র সহরে 
পঞ্চমহত্াধিক লোক বাস করে। 
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১৮৮১--৮২ খৃষ্টাবে দামোহ্‌ জেলার সমগ্র ২৭৯৯ বর্গ 
মাইল ভূমির মধ্যে কেবলমাত্র ৮১ বর্গ মাইল পরিমিত 
স্থানে কৃষিকার্ধ্য হইয়াছিল, এ বর্ষেই ৬৮৪ বর্গমাইল কৃষি- 
কাধের্যাপযোগী বলিয়। নির্দিষ্ট হয়। কৃষিজাত দ্রবোর মধো 
গোধুম সর্বশ্রেষ্ঠ, অন্তান্ত শন্তের মধ্যে তুল ও সর্ধপাদিমাল 
উল্লেখযোগ্য । কার্পাম সামান্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 
প্রধান কৃষক কুর্দিগণ প্রায় ২৫* বৎমর পুর্বে গঙ্গা যমুনার: 
অন্তর্বেদী হইতে আপিয়া এখানে বাদ করে। ইহার! 
কিন্ত্রী কি পক্ষ সকলেই ক্ষেত্রে গিয়া কা করে, 
এবং ইহাই ইহাদের উন্নতির মূলকারণ। কুর্শিগণ শাস্তি- 
প্রিয় ও রাজভক্ত এবং বিষম দায়ে ন৷ ঠেকিলে কাচ পৈতৃক 
ভূমম্পত্তি বিক্রয়াি দ্বার! হস্তাস্তর করে না। কুর্দিদিগের 
পরই লোধিগণ কৃষিকাধ্যে বিশেষ পটু । ইহার! প্রায় 
তিন শতবর্ষ পূর্বে এই জেলায় আদিয়। বান করে। গোগ- 
গণ পার্বত্য প্রদেশে হীনভাবে চাষ বান করিয়া থাকে এবং 
অনেকে নিয়ে আনিয়। কুর্দি ৪ লোধিদিগের শশ্যক্ষেত্ 
মজুরি করে। : 

জেলার অধিকাংশ ব্যবসা বাণিজ্য গ্রধানতঃ কুণগুলপুর ও 
বন্দকপুরের ছইটা মেল।তেই হইঞ। থাকে । কুগুলপুরের মেল! 
চৈত্রমাসে হোলীপর্ষের পরই আরম্ত হয় এবং ছুইপক্ষকাল 
থাকে । কুগুলপুরে নেমিনাথের মন্দির নিকটে এই মেল! 
হয়; বহু মংখ্যক জৈন সমবেত হুইয়। নেমিনাথের উপাসনা 
করে এবং সামাজিক বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংস| করে। এই 
মীমাংসাকালে অনেকের অর্থদণ্ড হয়, এ অর্থ মন্দিরের ব্যয়- 
নির্ব/হার্থ গ্রদত্ত হইয়! থাকে । বন্দকপুরের মেল! মাথ ও 
ফান্তন মাসে বসন্তপঞ্চমী ও শিবরাত্রি উপলক্ষে হইয়! 
থাকেণ এ সময়ে নান! দিগ্দেশ হইতে ভক্তগণ মনস্কামন! 
সিদ্ধির জন্য যাগেশ্বর মহাদেবের নিকট মানত শুবিতে আইসে 
এবং গঙ্গা! ও নর্মনা হইতে অল আনিয়া মহাদেবের মাথায় 
ঢালিয়া থাকে। এইরূপ পুজায় মন্দিরের বাধষিক আম 
প্রায় ১২০০২ টাকা হুয়। দামোহনিবাসী মহারা্ীয় পণ্ডিত 
নাগজী-বল্লালের পিতা ১৭৮১ থুষ্টান্ে এই মন্দির নির্মাণ 
করেন। খ্রবাদ এইরূপ যে, তিনি এক রাত্রি স্বপ্নে তৃগর্ভে 
প্রোথিত এ শিবলিঙ্গের বিষয় অবগত হুন এবং স্বপ্লাদেশক্রমে 
এ স্থানে মন্দির নির্মিত হইলে মহাদেব আপনিই ভূমি বিদীর্ণ 
করিয়৷ উত্থিত হন। তদবধি এখানে বিস্তর যাত্রীর সমাগম 
হইতে লাগিল। এখন প্রায় লক্ষাধিক যাত্রী সমাগত হুয়। 
বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী সওদাগর গ্রভৃতি এই মেলায় সি 
ক্রয় বিক্রয়াদি করিয়। থাকে । নানাবিধ বস্ত্র, বাসন, খেলন| 


দামোহ 


গ্রভৃতিই মেলার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। পূর্বক হইতে 
বছ পরিমাণে বিলাতি ও দেশীয় বস্ত্র, তামাক, পাণ, স্থপারি, 
নারিকেল, নানাবিধ মনল, চিনি, গুড় প্রভৃতি এবং ধাতু- 
নির্মিত নানাৰিধ বাসন এই জেলায় আমদানী হয়। 
পশ্চিমে রাজপুতানা হইতে লবণও আসিয়া থাকে। কিন্ত 
এ সকল ত্রব্যজাত জেলার মধ্যে অল্পই ব্যয়িত হয়, অধি- 
কাংশই জেলার মধ্য দিয়! স্থানান্তরে বিক্রয় জন্য নীত হইয়া 
থাকে। রগুানীর মধ্যে গোধূম, ছোলা, তওুল, ঘ্বত, কার্পাস, 
মোট। কাপড় ও পশুচম্ম প্রধান। 

সাগর হইতে জব্বলপুরের রাজপথ, সাগর হইতে জোকাই 
পধ্যস্ত রাস্তা, হট্রা দিয়া নাগোদ পর্য্যন্ত রাস্তা এবং আর 
একটী রাস্তা দামোহ দিয়া গিয়াছে। তত্তিন্ন বঞ্জারাগণ 
লবণবাহী বলদের পাল লইয়। আর ছুইটী পথে এই জেলায় 
গমনাগমন করে। 

১৮৬১ খুষ্টান্বে দামোহ মধ্যপ্রদেশের একটী পৃথক্‌ 
জেলারূপে পরিগণিত হয়। একজন যুয়োপীয় ডেপুটী কমি- 
সনার একজন সহকারী কমিসনার ও তহসীলদার সাহায্যে 
ইহার শাসনকার্য্য সম্পন্ন করেন। 

দামোহ জেলার জলবায়ু মোটের উপর স্বাস্থ্যকর 
নর্শদাতীরবর্তী তৃভাগ এবং উত্তর ভারত অপেক্ষা এখানে 
গ্রীষ্মের প্রাছূর্ভাব অল্প । শীতকালে প্রায় সামান্ত বৃষ্টি হয়, 
বৃষ্টির পরই তুছিনপাতার্দি ঘটিয়! থাকে । গড় বার্ষিক 
বৃষ্টিপাত ৫৬ ইঞ্চ। 

জেলার মধ্যে মধো ওলাউঠ1, বসস্ত প্রভৃতি রোগে 
বহুসংখ্যক অধিবাসীকে গ্রাস করে। টীকাদিবার প্রথা 
হুইয়! বসন্তের প্রাছুর্তাব অনেক কমিয়! গিয়াছে । চক্ষু উঠা 
বিরল নছে। 

উপরোক্ত দামোহ জেলার একটা সবডিভিজন বা তহ- 
সীল। পরিমাণ ফল ১৭৯২ বর্গমাইল । সদর সমেত ইহাতে 
মোট ৪টা দেওয়ানি 'ও ৭টী ফৌজদারী আদালত আছে। 

৩ উপরোক্ত দামোহ জেলার গ্রধান নগর 'ও সদর | অক্ষা' 
২৩* ৫৯/ উঃ, দ্রাঘি* ৭৯* ২৯৩০”পৃঃ। সাগর হইতে জব্বল- 
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দায় (পুং) দা-দানে ঘএ, 


দায়ভাগ 


বিকীরণ জন্ত দামোহ নগরের উত্তাপ বর্ধিত হয়। এই নগরে 
উল্লেখযোগ্য মন্দিরাদি নাই। কয়েকটা প্রাচীন হিন্দু দেব 
মন্দির ছিল, মুসলমানের উহ! ভাঙ্গিয়! হর্গ নির্মাণ করেন, এ 
ছর্গের ভগ্রাবশেষ মাত্র আছে। 


দাম্পত্য (ক্লী) দম্পত্যোরিদং পত্যন্তত্বাৎ যক্‌। ১ দম্পতি 


সম্বন্ধী অগ্নিহোত্রাদি। ২ দম্পতিদ্বয়ের পরস্পরের গ্রতি 
পরস্পরের ভালবাসা । 


"বিস্তাকামস্ত গিরিশং দম্পত্যার্থমুমাং সতীং।* (ভাগ* ২৩।৮) 


দ্বাম্পতা প্রণয় (পুং) বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের প্রণয়, শ্বামী ও 


স্ত্রীর পরস্পর অনুরাগ । 


দ্বান্ধাল (দেশজ) অস্থিরচিত্ত। দামাল। এই শব অবোদ 


শিশুর প্রতি গ্রশম্নোগ কর! হয়। যথা দান্বাল ছেলে। 


দাম্তিক (পুংস্ত্রী) দত্তেন চরতীতি দস্ভ-ঠকৃ। (চরতি। পা 


8181৮) দস্তযুক্ত, অহঙ্কৃত, কপটা, গ্রবঞ্চক, কীর্তি গ্রভৃতি 
খ্যাপনের নিমিত্ত ধর্চারী বৈড়ালব্রতী। 

“পাপরোগ্য ভিশস্তশ্চ দাস্তিকে। রসবিক্রয়ী।৮ (মনু ৩।১৫৯) 
ততো যুকু (আতো যুকৃচিণ্‌ 
কূতোঃ। প1 ৭৩৩৩) ১ যৌতুকাদি দেয় ধন। কন্তাদানকাগে 
জামাতাকে ব্রতভিক্ষ1! দিতে ব্রাহ্মণার্দিগকে যেধন দেত্য়! হয়। 

দ্দায়ত্ত ভ্রিবিধং তশ্মৈ শৃণু মে গদতো! মম। 

যজ্ঞর্থং রাজভিরদত্ং মহাস্তং ধনসঞ্চয়ং ॥৮ (ভারত ২৫১1১) 

২ হরণ, বিভাগার্ পিত্রাদি ধন। [দায়ভাগ দেখ। ] 
দীঙ্‌ ক্ষয়ে ভাবে ঘঞ্। ৩ লয় । দো-খগ্ডনে ঘঞ। ৪ খণ্ডন। 
৫ দেয় ধনাদি। ৬ দীয়মান ধন। ৭ দান। 

“অন্বামিনা কৃতে। যস্ত দায়ে। বিক্রয় এব বা। 

অকৃতঃ সতু বিজ্ঞেয়ঃ ব্যবহারে যথ! স্থিতিঃ ॥” ( মনু ৮১৯৯) 

৮ দাতা । 


দায়ক (জি) দদাতীতি দাঞল্‌। ১ দাত|। 


“তাবতাং গোসহল্রাপাং ফধং প্রাপ্রোতি দায়কঃ1” 
(ভারত ৩।১৯৩।৩৩ ) 
দে! থগ্ডনে গল্‌। ২থগ্ডক। দায়েন ধনেন কায়তি 
কৈ-ক। ৩ দায়াদ। 


পুরের উচ্চ রাজপথ এবং সাগর হইতে জোকাই দিয়া আলাহা- দায়বন্ধু ( পুং) দায়ে বন্ধুঃ। ভ্রাত|। 


বাদ পর্য্স্ত রাজপথ এই নগর দিয়া গিয়াছে । 'অধিবাসীর 
সংখা! ১১৭৫০। নগরের ভিত্তি বালুকাপ্রস্তরের উপর 
স্থাপিত, এজন্য বৃষ্টিবারি পুক্ষরিণীতে সহজে সঞ্চিত থাকে না, 
কৃপাদির সংখ্যাও বেশী নহে। ফুটেরাতাল নামে একটা 
বৃহৎ সুন্দর পুষ্ধরিণী আছে, তথাপি বিশুদ্ধ পানীয় জল 


প্রচুর নহে। নিকটস্থ পর্বত সকল হইতে তাপ- 


দায়ভাগ (পুং) দায়স্ত ভাগঃ ব! দায়ন্ত সম্বদ্ধিভি9্ভাগো ষত্র। 


ধনবিভাগ, পৈতৃক ধনবিভাগ, অষ্টাদশ বিবাদান্তগ্গত বিবাদ 
পদভেদ, সন্বন্ধিমান্্রে সম্বদ্ধিধন বিভাগ । 

বঙগদেশে জীমৃতবাহন কৃত দায়ভাগ বিশেষ আদৃত। 
এই গ্রন্থ ধর্বরত্ধের একভাগ । জীমৃতবাহন এক এক বিষয়ে 
তর্ক বিতর্ক, বিশেষ বিবে€ন! ও যথাযোগা গ্রমাণ প্রদর্শন 


দায়ভাগ 


পূর্বক পরমত খণ্ডন করিয়! শ্বমত সংস্থাপন করিয়াছেন। 
পরে এতদ্দেশে দায়নিবন্ধন আর যে সকল গ্রন্থ রচিত 
হইয়াছে, তাহার সকলই জীমৃতবাহনের অনুগাঁমী হইয়াছে, 
সকলেই শ্বমতের গ্রামাণিকতা ও পোষকতা নিমিত্ত 
তাঁহার মত ম্মরণ করিয়াছেন এবং অনেকস্থলে তাহার বাক্য 
অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। দায়ভাগের সঙ্গে দায়তব, 
শ্রীকঞ্চ তর্কালঙ্কার-কুত দায়ভাগটাকা ও দায়ক্রমসংগ্রছ 
বিশেষ মান্য । মহামহোপাঁধ্যায় রঘুনন্দন কৃত দায়তত্ব নিতান্ত 
সংক্ষি হইলেও বিশেষ উপকারী। ইহাতে প্রায় সকল 
বিষয়, জীমৃতবাহনের মতান্থমত তদপেক্ষ। সংক্ষিপ্ত বাক্যে 
প্রকাশিত হইয়াছে । কেবল কোন কোন বিষয়ে রঘুনন্দন 
দায়ভাগ হইতে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং কোন 
কোন স্থলে দায়ভাগের ক্রটি পুরণ করিয়াছেন। দায়ক্রম- 
গ্রহ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মুলগ্রন্থ, এই গ্রন্থ দাঁয়ভাগের 
স্থসংগ্রহ এবং ইহার মত দায়ভাগটীকার অনুরূপ | 
রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি রৃত্ত দায়রহস্ত বা শ্বৃতিরত্রাবলী 
বঙ্গদেশের কোন কোন স্থলে আদৃত ছিল, কিস্ব কোন 
বিষয়ে তাহার মত জাীমৃত্তবাহন ও রঘুনন্দনের মত হইতে 
ভিন্ন, কিন্তু কোন আবশ্তক বিষয়ে তাহাদের ব্যবস্থাপিত 
মত সন্দেহজনক স্থলে দায়ভাগের বিরুদ্ধে চলে না। 
দায়ভাগের কতিপয় টাক! আছে, তাহার মধ্য শ্রীনাথ 
আচার্য চূড়ামণি রুত টাক! অতিশয় গ্রাচীন, এই টাকার 
অনেকন্থল শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কর্তৃক উপেক্ষিত, খণ্ডিত ও 
সংশোধিত হইলেও ইহ! একখানি উত্তম টাক! বলিয়া দ্বীকৃত 
হইয়াছে । অচ্যুত চক্রবর্তী নামে আর একজন দায়ভাগের 
এক টীকা প্রস্তুত করেন, এই টীকায় তিনি অনেকন্থলে 
চুড়ামণির উল্লেথ করিয়াছেন এবং ইনি শ্রান্ধবিবেকেরও এক 
টাক! প্রণয়ন করেন। অচ্যুত ও চুড়ামণির পরে মহেশ্বর 
ভট্টাচার্য্য আর এক টাটকা প্রস্তত করেন। এই টীকা শ্রীকৃষ্ণ 
তর্কালঙ্কারের কিছু পূর্ববর্তী বা গ্রায় তৎসমকালীন। শ্রীক্ুষ্ণ 
. তর্কালঙ্কার একজন প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, ইনি 
বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক শ্রই টাক! 'প্রণয়ন করিয়াছেন। এই 
টীক1 বিশেষরূপ আদৃত ও বিখ্যাত। এই টাকা দায়ভাগ ও 
দায়তত্বের পরেই গ্রামাণা। রঘুনন্দন নামে আর একজন 
পণ্ডিত দায়ভাগের এক টাকা প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ 
এই রঘুনন্দনকে স্থৃতিসংগ্রহকর্তা রঘুনন্দন বলিয়া! নির্দেশ 
করেন, কিন্তু ইহ ভ্রমাত্মক, কারণ স্মার্ড রথুনন্দন একপ 
অকর্ধণ্য টীকা লিখিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভব 
হইতে পারেনা । কোন পণ্ডিত এই টাকা বিশেষ আদৃত 
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হইবে বলিয়া রথুনন্দনের নামে প্রচার করিয়াছিলেন । 
দায়রহস্তবর্তা রামনাথ বিদ্যাবাঁচম্পতি একখানি টীক। করিয়া- 
ছেন। কাশীরাম ভট্াচার্শ্য নামে একজন পণ্ডিত দায়- 
তত্বের এক টীকা! প্রস্তুত করেন। এই টীকার অনেকম্থল 
দাঁয়ভাগটাকার সহিত প্রায় একমত। 

দায়শাস্ত্রের মত পরস্পর তিন্ন হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেশে 
ভিন্ন ভিন্ন নিবন্ধকারীদিগের মত গ্রচলিত। গৌড় অর্থাৎ 
বঙ্গদেশে ধর্শরত্ব অর্থাৎ দায়ভাগ, শ্রীরুষ্জ তর্কালস্কার ও 
শ্রীনাঘথ আচার্য্য চুড়ামণিকৃত দায়ভাগটাকা, স্বতিতব, 
দায়তত্ব, বিবাদার্ণবসেতু, বিবাদসারার্ণৰ ও বিবাদভঙ্গার্ণৰ এই 
সকল গ্রন্থ বিশেষ আদৃত এবং ইহাদের মতান্থুসারে বঙ্গদেশে 
দায়বিষয়ক সকল বিচার নিষ্পত্তি হইয়া! থাকে । মিথিলা! 
অঞ্চলে মিতাক্ষরা। বিবাদরন্ধীকর, বিবাদচিস্তামণি, ব্যব- 
হাঁরচিস্তামণি, দ্বৈতপরিশিষ্ট, বিবাদচন্ত্র, স্থৃতিসারসমুচ্চয় ও 
মদনপারিজাত প্রভৃতির মত প্রচলিত। 

কাশীগ্রদেশে মিতাক্ষরা, বীরমিত্রোদ্দয়, মাধবীয়, বিবাদ- 
তাগুব ও নির্ণয়সিন্ধু এই সকল গ্রন্থের মত প্রচলিত। 

মহারাষ্ট্রগ্রদেশে মিতাক্ষরা, মযুখ, নির্ণয়সিন্ধু, হেমা্রি, 
শ্থৃতিকৌস্্রভ ও মাধবীয় ইহাদের মত চলিত। 

দ্রাবিড় প্রদেশের দ্রাবিড় ও কর্ণাটকভাগে মিতাক্ষরা, 
মাধবীয় ও সরস্বতীবিলাস এবং অন্ধ ভাগে মিতাক্ষরা, মাধবীয়, 
স্থৃতিচন্ত্রিকা ও সরম্বতীবিলাসের মত প্রচলিত । 

মিতাক্ষর! গ্রন্থ কাশী গ্রদেশে প্রচলিত মতের সংস্থাপক 
এবং অন্তান্ত নিবন্ধ গ্রন্থ হইতে অনেক স্থলে প্রামাণ্য । 
কাশীগ্রদেশ হইতে ভারতবর্ষীয় অন্তরীপের দক্ষিণ সীমা 
পর্ধ্যস্ত মিতাক্ষর! আদৃত এবং এই গ্রন্থ গ্রধান নিবন্ধ বলিয় 
গণ্য ও বিশেষ মান্ত। এই দেশে প্রচলিত অন্থান্ত গ্রস্থনিচয় 


'সকল বিষয়েই প্রায় মিতাক্ষরার অনুমত এবং এ সকল 


গ্রন্থে মিতাক্ষরার উক্তি প্রমাণশ্বরূপ ধৃত হইয়াছে । কেবল 
কোন কোন স্থলে মিতাক্ষরার অলিখিত অথবা বিরুদ্ধ মত 
লিখিত হইয়াছে, ইহা মিতাক্ষরার দোষ ধরিবার জন্য ব1 
উহার মত খণ্ডুন করিবার জন্ত নহে-_তত্গ্রতি সম্মানপূর্ব্বক 
স্বমত ব্যক্ত করিবার জন্ত এইরূপ ভাবে লিখিত। 
এইরূপ মতসমূহের বিশেষ মতের ব্যবহার ও তত্তৎ মত- 
গ্রকাশক গ্রন্থের বিশেষ আদর করায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে 
বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কাশী হইতে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। 
কাশীপ্রদেশে পরাশরমাধব, ব্যবহারমাধব, মিত্রমিশ্রক্কৃত 
বীরমিত্রোদয়, বীবেশ্বর ভট্ট ও বালম্ভষ্ট প্রণীত মিতাক্ষর! 
টাকাদ্বয় এবং কমলাকর কৃত বিবাদতাগুব প্রভৃতি 
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মিতাক্ষরার সহিত বিশেষ আদৃত ও বাব্হত। এ গ্রদেশে এ 
সকল পুস্তকের মতানুসারে দায়বিভাগ সম্পর হইয়া থাকে। 
ভারতবর্ষ ইংরাজরাজের শাসনাধীন হুওয়াবধি সংস্কতে 
তিনধানি নিবন্ধ প্রস্তত হইয়াছে, প্রথমে বিবাদাণব- 
সেতু ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ সাহেবের অনুজ্ঞাক্রমে বিরচিত হয়। 
পরে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় আর ছৃইখানি বিরচিত 
হয়, তন্মধ্যে বিবাদদারার্ব ও বিবাদতভঙ্গার্ৰ নামে ছুই. 
ধানি। ইহার প্রথমখনি মিথিলাবাসী ম্ার্ত সর্কোর 
ব্রিবেদী কর্তৃক লিখিত, দ্বিতীয়খানি ত্রিবেশীনিবাসী জগগ্নাথ- 
তর্কপঞ্চানন কর্তৃক সংগৃহীত। কিন্তু এই উভয় গ্রস্থই 
পর উইলিয়ম জোম্স সাহেবের আদেশ ও উপদেশানুসারে 
রচিত হইয়াছে। 
দায়বিভাগের বিষয় দ্ায়ভাগে এইরূপ লিখিত আছে, 
পুত্র সকল পিভৃধনের ষে বিভাগ করেন, তাহার নাম দায় 
ভাগ, এই বিভাগ ব্যাপার ষে ধনে হইয়া! থাকে, সেই ধনকে 
ঝধিরা বিবাদপদ বলিয়াছেন, অর্থাৎ এই ধন লইয়া 
বানাপ্রকার বিবাদ উপস্থিত হয়। 
“বিভাগোহর্থন্ত পিত্রাস্ত পুর্ব প্রকল্পাতে। 
দায়ভাগ ইতি প্রোক্তং তদ্বিবাদপদং বুধৈঃ॥” ( দায়ভাগ ) 
পিভূ হইতে আগত ধনের নাম পিত্রাধন, পিতার 
মরণোত্তর সেই পিত্রাধনকে পুত্রস্বত্বক বল! যায়। পিত্র্য ও 
পুত্র এই ছুইটা পদ উপলক্ষ মাত্র, ইহা দ্বারা সম্পর্কীয় 
দন্ত অধিকারীকে বুঝায় । কেননা সম্পর্ক মাত্রেই সমস্ত 
দম্পকর্থয়ের ধনবিভাগেও দায়ভাগগদ প্রয়োগ আছে। 
এইজন্য গায়ভাগ বিবাদপদ উপক্রম করিয়। মাতৃপ্রভৃতিরও 
ন বিভাগ নির্দি্ হইয়াছে। '“দীয়ত ইতি বুতপত্ত্যা 
য়শকে! দদাতি প্রয়োগশ্চ গোৌণঃ।” দান করে যাহা এই 
[াৎপত্তিতে দায় শব্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিত্ত মৃতাদি ধনে 
চাহ ঘটে না, শ্থুতরাংদাধাতু গ্রয়োগ গৌণ, লক্ষণ! শক্তি ছার! 
যমন দানাধীন স্বত্বনাশ ও পরন্বত্বো্পত্তি জন্মে, তেমনি 
রিলে বা পতিত হইলে কিংবা! সন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিলে 
দ্ধনে তাহার স্বত্ব নিবৃতি হইয়! পুত্রাদির স্বত্ব জম্মে। 
পৃর্বস্বামীর শ্বত্বনাশ হইলে পর তৎসন্ধানাধীন যে দ্রব্যে 
ত্বহয়, সেই ধনে দার শব্খটা গ্রসিদ্ধ। প্রথমে দায় নির- 
ণকরিদ্না তাহার বিভাগ নিরূপণ কর! গ্রয়োজন। গ্রথম 
[থা উচিত, দায়ের বিভাগ, কি অবয়বের বিভাগ, কিংবা 
কনের সহিত বিভাগ, এই কল পক্ষের কোন্‌ পক্ষ শ্রেষ্ঠ, 
[থম পক্ষকে শ্রেষ্ঠ বল! যায় না, কেন না তাহ! হইলে দায় 
নাশ পায়, দ্বিতীয় পক্ষও খটে না,.সংযুক্ত দ্রব্যে ও ইহা 


[৪৮৮ ] 
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আমার নহে, ইহ! আমার ভ্রাতার বিভক্ত ধন, এইরূপ 
ব্যবহার হইয়াথাকে। সম্বন্ধের বিশেষ নাই এইক্প সামু- 
দায়িক স্বত্ব জম্মিলে পর এ স্বত্বের দ্রবা বিশেষে যে 
বাবস্থাপন তাহার নাম বিভাগ, ইহাও বলিতে পার না। 
এক সম্বন্ধ একের সামুদায়িক শ্বত্ব জন্মায়! দিতে গেলে 
আর এক তুল্যবলসশ্বন্ধ তাহার প্রতিবন্ধক হয়, সুতরাং 
তাহা ন! পাৰিয়! একৈক অংশ ম্বত্ব জন্মিয়া দেয়, পরে 
বিভাগই তাহার ব্যঞ্কক জানিবে। আর সমগ্র পিতৃ" 
ধনে সকল পুত্রের সামুদ্ায়িক ম্বত্বের উৎপত্তি ও বিনাশ- 
কল্পনায় কেবল গৌরব মাত্র। 

ভূমি, সুবর্ণ গ্রভৃতি ধনে একদেশোপাত্ত অর্থাং তত্ব- 
ংশে উৎপন্ন ম্বত্বের এই দ্রব্য অমুকের, ইহা অমুকের 
নহে, এইরূপ অবধারণ অবিভক্তাবস্থায় ন! থাকায় বৈশে- 
ধিক ব্যবহারের অন্থপবুক্ততা বিধায় থাকা ন1 থাকায় তুল্য। 
আংশিক ম্বত্বের গুটিকাপাতাি দ্বার! যে ব্যক্তীকরণ, তাহাকে 
বিভাগ বল! যায় অথবা বিভাগ শঙ্খের যৌগিক অর্থ এই ষে 
বিশেষরূপে ভাগ অর্থাৎ স্বত্ব ভ্ঞাপন, ইহার নাম বিভাগ । 

পিতার মৃত্যুর পর পুত্রের ধনবিভাগ করিয়। লইবে, এই 
কথা বলায় বিভাগের পুর্বে তাহাতে তাহাদের শ্বত্ব নাই 
বোধ হয়, এবং বিভাগকেও স্বত্খের কারণ বলা যায় ন!। 
কারণ উদাসীন ব্যজি, অনম্পকীঁয়ের ধন, গুটিকাপাতাছি 
ঘার! বিভাগ করিয়া লইলে স্বত্ববান্‌ হইতে পারে, তাহা 
অসঙ্গত, এইঅন্ত এইরূপ দিদ্ধান্ত হইয়াছে, পিত্রাদির মৃত্যুর 
পরই এই ধন আমাদের এইরূপ পুত্রগণ ব্যবহার করিম! 
থাকে এবং একপুত্রাদি স্থলে বিন! বিভাগই স্বত্ব হুইয়া 
থাকে, তখন পিত্র।ির মরণই পুত্র গ্রভৃতির স্বত্বের প্রতি 
কারণ, ইহাতে পূর্বোক্ত কোনরূপ অনঙ্গতি ঘটে ন1। 

পৃব্বন্বামীর মরণকালে উত্তরাধিকারীর জীবনই তৎ- 
শ্বত্বের প্রতি কারণ। জীবন পদে সন্তানের গর্ভস্থাবস্থাও 
বুঝায়, কেবল গর্ভস্থের ভূমি হওয়া অপেক্ষ। থাকে। 
উপার্জকের উপার্জন ব্যাপারকে অর্জন বলে, এই 
অর্জন দ্বারা যে উপার্জিত ধনের স্বামী হয়, তাহার 
নাম অর্জক, এন্ন্ত উত্তরাধিকারিত! স্থলে পুত্রের জন্মই 
অর্জন পদ্দবাচা, ইহাতে পিতার ভীবদ্দশাতেই পুত্রের 
পিতৃধনে স্বত্ব হউক না কেন, ইহা বলিলে পিত্রাদির 
মরণাপেক্ষা। নাই । এইজন্ত কোন কোন গ্রন্থে কথিত হুই- 
মাছে, জন্মই. অর্জন, যেন্ধপ পিতৃধন পুত্রের, ইহা! বলিলে 
মন্গ প্রভৃতি স্তিশান্ত্রের সহিত বিরোধ জগ্মে। মঙ্গু 
বলিয়াছেন, পিত| ও মাতার মরণান্তর পুত্রের! একজ হই! 
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গৈডৃকধন সমান করিয়া! ভাগ করিয়া লইবেন, পিতা- 
মাতার জীবদ্দশায় পুত্রের! বিভাগ করিতে পারে না। পিতা- 
মাত জীবিত থাকিতে পুত্রগণের বিভাগ হয় না। পত্ধী, 
পুত্র ও ক্রীতদান এই তিনজন অরধন বলিয়া! উক্ত আছে। 
ইহারা যাহা উপার্জন করে, তাহারই সেই ধন হয়। 
নিদ্ধান্ত হইল যে পিতা ও মাতা জীবিত থাকিলে পুত্র- 
গণের স্বামিত্ব জন্মে না। কিন্ত লোঁকাস্তরগত হইলে 
ত্বামিত্ব হয়। মুভ্াপর্দে কেবল মরণমাত্র বিবঙ্ষিত নহে, 
কিন্ত পতিতত্ব- প্রত্রজিতত্বাদির বোধক, যেহেতু শ্বত্ব বিনা- 
শক রূপে কি মরণ, কি পাতিত্য, কি মন্্যাম সকলই 
সমান। নারদ বচনান্ুসারে মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে ও 
ভগিনী মকল পাত্রসাৎ করা হুইলে পর, পিত পতিত হইলে 
বা গৃহস্থাশ্রম রছিত হইলে অথব! একেবায়ে বিষয় বিরক্ত 
হইলে পর পুত্রের! পিতৃধন ভাগ করিয়া লইবে। তন্মধ্যে 
পতিতের সর্বস্ব দানাদি প্রায়শ্চিত্তশান্ত্রে বিহিত থাকার 
প্রায়শ্চন্তবিমুখ পিতার পাতিতাই শ্বত্ববিনাশক। কিন্ত 
প্রায়শ্চিত্ত প্রবৃত্তি থাকিলে স্বত্ব নাশ হইবে ন|। 
“মাতুনিবৃত্তে রজলি দত্তাম্থ ভগিনীষু চ। 
বিনষ্টে বাপশরণে পিতধুযপরতন্পৃহে ॥” ( দায়ভাগ ) 

পিতার মৃতার পর জোষ্ঠই সর্বধনাধিকারী হইবে, অদ্তেরা 
অধিকারী নহে, এন্সপ ব্যবস্থা না হইবার কারণ কি? যেহেতু 
মনন বলিয়াছেন, জ্যেষ্ঠই সমস্ত পিভৃধন পাইবে, অবশিষ্ট 
ভ্রাতৃগণ পিতৃবৎ সেই পোষ্ঠের অনুজীবী হইবে। 
“জ্যেষ্ঠ এবতু গৃহীয়াৎ পিত্র্যং ধনমশেষতঃ | 
শেষাস্তমুপজীবেমুর্ধখৈব পিতরং তথ1॥” (দায়ভাগ) 

এই বচনের জ্যেষ্টপদে পিতার পুর্লাম-নরকনিবর্তক পুত্রই 
অভিপ্রেত, বর্তমান জীবিতদ্দিগের মধ্যে জোষ্ঠ নহে, যে হেতু 
মন্তুবচনে অন্তস্থলে স্পষ্টই উক্ত আছে। জ্োষ্ঠ জাতমাত্রে মানব 
পুত্রবান্‌ এবং পিভৃলোকের খণ হইতে মুক্ত হয়, সেই হেতু 
জ্যেষ্ঠ পিডৃধন লাভ করিবার যোগ্য ও যাহাতে খণশোধ ও 
যদ্দার! স্বর্গের আনস্তালাভ* হয়, সেই জোষ্ই ধর্মজ পুত্র, 
অন্ত পুত্রদিগকে কামজ বলিয়। ব্যাখা) করেন। ইহার 
তাৎপর্ধ্য এ্ররূপ নহে, কারণ সকলের ইচ্ছাধীনই ভজোর্টা- 
ধিকায় শ্রুত হয়, জ্যোষ্ঠভ্রাতা পিতার স্তায় অনুগত মকল 
ভ্রাতাকে ভরণপোষণ করিবেন, তিনি যদি অসমর্থ হন, এবং 
কনিষ্ঠ যদি শক্ত হয়, তাহ! হইলে সেই কর্তা হইবে। সংসার 
প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণ-ক্ষমতাসাপেক্ষ কনিষ্ঠ ক্ষমতাবান্‌ 
হইলে সকলের ইচ্ছাধীন সেই কনিষ্ঠই সকলের ভরণ- 
পোষণ করিবে । এজন্ত জোোষ্ঠত্ব সকল ধনাধিকারের 


৪৮১ ) 


দায়তাগ' 


ছেতুবোধ হয় না, কারণ মঙ্গু অন্ত আর এক বচনে বলিয়া- 
ছেন যে, ভ্রাতৃগণ মিলিত হইয়াই বাস করুক বা ধর্ম 
বৃদ্ধি কামনায় পৃথক্রূপেই বাস করুক, ইহা ইচ্ছার উপর 
নির্ভর করে; ইত্যাদি কারণে জোষ্ঠ ভ্রাতা সকল ধনাধিকারী 
ন| হইয়া! সকল ভ্রাতা তুল্যাংশরূপে বিভাগ করিয়া! লইবে। 
এইরূপে পিতার ্বত্বনাশ কাল একটী, আর বিভাগের কাল 
আর একটী, পিতার স্বত্বনাশ না হইলে পিতার ইচ্ছাধীন 
বিভাগ হয়। এইরপ পিতৃধন বিভাগের ছুইটা কাল, পিতার 
মরণান্তর একটা ও পিতার বিষয় বৈরাগ্য ও মাতার রজো- 
নিবৃত্তি হইলে পর আর একটী। মাতার রজোনিবৃত্তি 
না হইলে এবং পিত| বিষয়ান্ুরক্ত থাকিলেও তাহার 
ইচ্ছাক্রমে বিভাগ হয়, এই মিতাক্ষরাতে যে কালত্্য় উক্ত 
হইয়াছে, তাহ! আদরণীয় নছে। কারণ মাতার রঞোনিবৃত্তি 
ও পিতার বিষন্ব-বৈরাগ্য এক সময়ে ঘটে না। 

কেহ কেহ বলেন, বার্ধক্য প্রযুক্ত পিত! কার্যাক্ষম হইলে 
পুত্রদের পিতৃধনবিভাগে ক্ষমতা জন্মে, কিন্ত এই ব্চনের 
এরূপ অভিপ্রায় নহে, পিতা জীবিত থাকিলে পিতৃধনের 
গ্রহণ ৰা দান কিংবা গচ্ছিত কর! কিছুতেই পুত্রের ক্ষমতা 
নাই। পিত1 অত্যন্ত বৃদ্ধ বা প্রবাণী কিংবা রোগগ্রস্ত 
হইলে পর পৈতৃক অর্থ চিত্ত করিবে অর্থাৎ ধনাি ব্যব- 
হার কার্ধ্য নির্বাহ করিবে। অথব1 তাহার অন্ুমতিক্রমে 
কার্ধাদক্ষ অন্তপুত্রও সকল কার্য নির্বাহ করিতে পারে। 
কিন্ত পিত৷ বুদ্ধ ব! উন্মত্তই হউন কিংবা! অতাস্ত রোগগ্রস্তই 
হউন, জোষ্ঠপুত্রই পিতার ভ্তায় অপর ত্রাতার অর্থ পালন 
করিবেন, কিন্তু তাহা বলিয়! বিভাগ করিতে পারিবেন ন! 
এবং তাহার বিভাগ করিবার ক্ষমতাও নাই। ধন- 
বিভাগের ছুইটী কালই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হুইল, 
একটা পিতার মৃত্যু ও আর একটী তাহার ইচ্ছা । তিনি ইচ্ছা 
করিলে ষে কোন সময়ে পুত্রদিগকে ধনবিভাগ করিয়া 
দিয়া যাইতে পারেন। পিতামাতার মরণাস্তর পুত্রের! 
পিভৃধন বিভাগ করিয়া লইবে, গার্স্থা আশ্রম ধন ভিন্ন চলে 
না, এই ' কারণই পুত্রের পিতামাতার জীবদাশায় স্বাধীন 
হইতে পারে না। সকলে ইচ্ছাক্রমে ব্যয় করিলে ও সমগ্র 
ধনক্ষয় পাইলে গৃহস্থাশ্রম চলে না, এইজন্য পিতামাতার 
জীবন থাকিতে পুত্রের শ্বাধীন হইতে পারেনা । অতএব 
পিতামাতার জীবদ্দশায় পুত্রগণের একত্র সহবাস বিধেয়। 
এঁ উভয়ের মৃত্যুর পর তাহার! বিভক্ত হইলে পৃথক্‌ পৃথক্রূপে 


ধর্ম কর্ম বৃদ্ধি পার়। এইজন্ত জীবৎপিতৃমাতৃকের বিভাগ 


নিষিদ্ধ হুইয়াছে। এই বিভাগ পুত, পৌর ও প্রপৌত্রের 


দয়ভাগ 


সমান জানিতে হইবে। যেহেতু পুত্র, যৃতপিভৃক পৌত্র ও 


মুতপিতৃক পিতামাতাকে গ্রপৌন্র এই তিনেরই পার্বণা- 


ধিকারে ধনিপিণ্ড ও ধনিভোগ্য পিগুদ্বয় দানের কোন বিশেষ 
নাই, যেমন পক্ষিগণ অশ্বখবৃক্ষবাদের আশ! করে, সেইক্ূপ 
পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ ইহারা জাতসন্তানকে উপাসন! 
করেন ও আশ! করিয়া! থাকেন যে, এই সপ্তান মধু, মাংস, 
শাক, ছুদ্ধ ও পাঁয়স দ্বার! বর্ষায় নবোদকোপলক্ষে এবং 
মধার আমাদিগকে শ্রাদ্ধ করিবে। 

"পিতা পিতামহশ্চৈব তখৈৰ প্রপিতামহঃ। 

জাতং পুত্রং প্রশংসস্তি পিপ্ললং শকুন! ইক। 

মধুমাংসেন খড়োন পর়স! পায়সেন ব1। 

এষ দান্ততি ন স্ৃপ্তিং বর্ষ চ মঘানু চ॥* (দায়ভাগ) 

এই বচনে গ্াপিতামহগ্রহণহেতু পুত্রপদ গ্রপোত্র পর্যাস্ত 
লাক্ষণিক বিধার, প্রপিভামহের পর্যযস্ত পার্বণশ্রাদ্ধকারা 
বলিয়া গ্রপৌন্র পর্য্যস্তের তুল্য ধনাধিকার। এদ্রন্ত জীবং' 
পিতৃক পৌত্র ও প্রপৌত্রের পার্বণে অনিকার প্রযুক্ত পিও 
প্রদান ন| করায় দায়াধিকাঁর হইবে ন1। 
তাহাদের পিতৃপ্রাপ্ত ভাগই উত্তরকালে তাহাদের হইবে। 

আর যেস্থলে এক পুব্র বিদ্তমান ও আর এক পুত্রের কতক- 
গুলি পুত্র আছে, সে স্থলে সেই পুত্রের এক ভাগ আর 
একভাগ মাত্র সেই সকল পৌত্র ভাগ করিয়! লইবে। 
তাহার কারণ এই যে, পিতামহ ধন সম্বদ্ধের মূলকারণ। 
পিত্রধীন জন্ম, সুতরাং সেই পিতার যতটুকু ধনন্বামিত্ব 
যোগাত| ছিল, তত ধনেই তাহাদের সকলে মিলিয়! অধিকারী 
হইবে । আর যে 'অনেক পিতৃকানাস্ত পিভৃতে! ভাগকল্পনা, 
এই বচনের অভিপ্রায় এরূপ নহে, এস্থলে যদি এক বচনের 
প্রয়োগ কর! যার, তাহ! পিতৃব্যের পিতারই সেই সকল ধন 
ছিল বলিয়! পিতৃবোরই সকল হইতে পারে, ভ্রাতৃপুত্রের কিছু 
মাত্র হয় না। আর পিতৃতে! ভাগকল্পন1” এই ঝাকোর 
পিত। পুরবৎ ভাগব্যবন্থ! অর্থ করিলে যেমন পিতার ভাগস্ধয় 
প্রাপ্তি হয়, সেইন্ধপ পিতৃবোর ছুইভাগ.ও তদ্‌ত্রাতৃপু্ধদের 
এক এক ভাগ হয়, ইহাও কিন্তু শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। অতএব 


যেখানে এক ভ্রতার অলপসংখক পুত্র ও অপর ভ্রাতার. 


অনেকগুলি পুত্র, সেস্থলেও পিত্রম্ুসারে ভাগ কল্পনা করিকে। 
মিদ্ধান্ত হইল যে, পৈতৃক ধন বিভাগে প্রবৃত্ত হইলে সকল 
পুত্রের! তুল্যাংশে বিভাগ কারক! লইবে/ নু[নাধিক 
করিবে না। 

যাজ্বন্কা বলিয়াছেন, পিতামাতার মরণে গৈতৃক ধন ও 
গণ পুতের।ল্সমান ভাগ করিয়া লইবে। 


[৪৯৯ 


] দায়ভাগ 


পিতার মরণাস্তর সহোদর ত্রাতারা পিতৃধন বিভাগে 
গ্রবৃত্ত হইলে মাতাকে পুত্র সমানাংশ দিবে। কিন্তু সহো- 
দ্র ও বৈমাব্রেয় উভয়ক্কৃত বিভাগস্থলে দিবে না। “সমাংশ- 
হারিণীমাতা” ইত্যাদি বচনে মতৃপদের মুখ্যার্থ জননী, 
বিমাত নছে। 

যদি মাতার ভর্ভৃ ও শ্বশুরাদি দন্ত কিছু সত্রীধন না থাকে, 
তাহ! হইলে পুত্রের সমানাংশ গ্রাপ্য । আর যদি স্ত্রীধন প্রদত্ত 
হইয়া থাকে, তাহ! হইলে অর্ধমাত্র গ্রাপ্য, ইহ! গ্রমাণপিদ্ধ 
বুঝিতে হইবে। যেস্থলে পিত1 পুত্তরগণকে সমান ভাগ দেন, 
সেস্থলে পুত্রহীন| সকল স্ত্রীকেই স্ত্রীধন ন! থাকিলে পুত্র সমা- 
নাশ দরিবেন। বচন বিশেষে ইহাই প্রমাণিত হইয়ছে, যে 
পিত। পুত্রহীন! পত্বীদিগকে পুত্র সমভাগিনী করিবেন। কিন্ত 
পুত্রবতীদিগকে নহে। পিতামহ ধনবিভাগক!লে পৌত্রের! 
পুত্রহীন! পিতামহীকে সমানাংশ দিবেন, কারণ শাস্ত্রে পিতামহী 
মাতার তুল্যা বলিয়! নির্দি্ হইয়াছে । 

অবিবাছিত1 কন্তা বিবাহযোগা ধন পায়। কেহ কেন 
বলেন, অবিবাহিতা কন্তা ত্রাতৃভাগের চতুর্থাংশ পাইবে। 
“সমাংশামাতরত্তবেষাং তুরীয়াংশাশ্ট কন্তকাঃ।* (বৃহস্পতি ) 
এই বচনাহ্ুনারে মাত। তুল্যাংশ ও কন্তা চতুর্থাংশভাগিনী 
হইবে। অর্থাৎ পুত্রের তিনভাগ এবং অবিবাহিতা কন্তার 
একভাগ, কিন্ত শ্বল্লধন স্থলে পুরগণের শ্বামিত্ব, অর্থাং 
পুত্রেরাই সমগ্রতভাগ করিয়! লইয়! আপন আপন ভাগ হইতে 
কিঞিৎ কিঞ্চিৎ আকর্ষণ করিয়! কুমারীকে চতুর্থাংশ দিবে, 
অর্থাৎ ভ্রাতার! অসংস্কৃতা ভগিনী্দিগকেও নিজ অংশ হইতে 
চতুর্থাংশ দিয়! সংস্কার কর্শট করিবে। এই বাকের 
তাৎপর্য এইরূপ-_ভগিনীদিগের সংস্কারকর্তব্যতাই লিখিত 
হইয়াছে, অধিকারিতার কথা নাই। বহুতরধন গ্বলে 
ভগিনীকে তদীক় বিবাহযোগ্য ধনই দিবে, কোন 
নির্দিষ্ট অংশ দিবার ব্যবস্থ! নাই। সকল স্থলে চতুর্থাংশের 
নিয়ম করিলে যেখানে চারি পাচ পুত্র ও কন্ত একটা 
সেইখানে কন্তার বহুতর প্রা্ি হয়, আর যেখানে চারিটা 
কুমারী ও একটা পুত্র, সেই স্থলে পুত্রের সবই যায়, তাহ! 
উচিত নহে, যেহেতু পুত্রেরই গ্রাধান্ত। এই সকল কারণে 
ভগিনী কোন নির্দিতই অংশ ন| পাইয়া তাহার বিবাহ" 
যেগা ধন তাহাকে দিতে হইবে। অবিবাহিত ভগিনীদিগকে 
খতুমতী হইবার পূর্বেই তাহাদের বিবাহ দিতে হইবেই, ইহা 
অবস্ত কর্তবোর মধো গণ্য। এইজন্ড অংশাদির কোন. 
বিশেষ নিয়ম নাই, কিন্ত ী সংস্কার কার্ষেয যদি সর্বন্য ব্যয় 
হয়, তাহাও দোষাবহ নছে। 
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সত্রীধন-বিভাগ ।-_ প্রথমতঃ ভ্ত্রীধন নিদ্ধপণ করিতে | 
 হইবে। বিঞ্ুবচনানূসারে পিতৃদত, মাতৃদত্ত, পুত্রদত্ত, 
্রাতৃদ্, অধ্যপ্রপাগত অর্থাৎ যৌতুকধন, অধিবেদন লব, 
' মাতৃলাদি দত্ত, শুক্ক ও অস্বাধেয এই গুলি স্ত্রীধন। বিবা- 
হের পর ভর্তৃকুল ও পিতৃমাতৃকুল হইতে এবং ভর্তা ও 
পিতামাতার নিকট হুইতে স্ত্রীলোক যেধন প্রাপ্ত হয়, সেই 
ধনকে অন্বাধের় ধন কনে এবং পিতা ও মাতার সম্পর্কে 
সম্পর্কীয়দিগের নিকট ও পিতামাতার নিকট বিবাহের পর 
যাহ। গ্রাপ্ত হয় এবং ভর্তার নিকট ও ভর্তৃকুপ অর্থাৎ শ্বণ্- 
যাদি হইতে যাহ! লঙ্ক হয়, তাহার নামও অন্বাধেয়। বিবাহ 
সময় ল্ধ যৌতুক ধনে সস্তানসম্ততির অভাবে ভর্তার অধি- 
কার। নারদ অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, ভর্তৃদত্ত, ভ্রাতৃদত্, 
পিতৃ ও মাতৃদত্ত এই ছয় প্রকার ধন স্ত্রীধন বলিয়াছেন। 
বিবাহকালে অগ্নি সন্নিধানে স্ত্রীলোককে যাহ! দান কর! 
যায়, তাহাই অদ্যগ্রিনামক স্ত্রীধন। কন্তাকে যখন পিত্রালয় 
হইতে পতিগৃছে লইয়া! যায়, তখন এ কন্তা পিতৃকুল ও 
মাতৃকুল হইতে যাহ! প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অধাবাহনিক 
স্্রীধন কহে। ভর্ভৃদায় শন ভর্তৃদত্ত ধন বুঝায়, সংক্রান্ত ধন 
বুঝায় না। পতির মৃত্যা হইলে স্ত্রী ইচ্ছান্ুনারে তর্তৃদায় 
ব্যয় করিবে। কিন্তু পতি বিগ্মানে মুক্তহস্ত হইয়! ব্যয় 
করিতে পারিবে না। 

যাজ্সবন্ধ্য বলেন, পিতৃদত্ত, মাতৃদত্ত, পতিদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, 
অধাগ্লাপাগত ও আধিবেদনিক এই ছয়টা স্ত্রীধন। দ্বিতীয়পক্ষে 
বিবাহ করিবার নিমিত্ত ম্বামী প্রথম স্ত্রীকে যাহা পারি- 
তোধিক দেন, তাহ।র নাম আধিবেদনিক। (অধিবেদন শবের 
অর্থ অধিক বিবাহ তছুপলক্ষে যাহা দত্ত, এই বুৎপত্তিতে 
আধিযেদনিক শব্ধ নিশন।) বৃত্তি অর্থাৎ গ্রাসাচ্ছাদনাবশিষ্ 
ধন, অলঙ্কার, শুন্ধ ও সদ এই সকল শ্্রীধন। স্ত্রী ইচ্ছানুসারে 
এই সকল ধনের দানবিক্রয়াি করিতে পারেন। স্ত্রীধনের 
প্রকৃত লক্ষণ এই-্ত্রীলোক ভর্তার কোন অপেক্ষা না 
করিয়! শ্বয়ং যে ধন দান বিক্রয় ও ভোগ করিতে গারে, 
সেই ধনকে ক্ত্রীধন বলা যায়। 

স্রীলোক শিল্পকর্ম করিয়া যাহা গ্রাপ্ত হয়, পিতৃমাত্‌ ও 
তর্তৃকুল ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হুইতে যাহা! লব্ধ 
হয়, তাহীও স্ত্রীধন। কাত্যায়ন ধষি বলিয়াছেন, যথাবিবা- 
হিতা, বা কুমারী হউক, অথবা গতির গৃছে ব তর্তার 
নিকটেই হউক যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সৌদায়িক নামক 
স্্রীধন কহে, এই সৌদায্িক ধনে স্ত্রীলৌকের সম্পূর্ণ গ্তুত্ব 
'ছে। ভর্তা যদি ছগ্ডিক্ষাদি সন্কটে পড়িয়। স্ত্রীধন গ্রহণ ন। 
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করিয়া অন্ত কোন প্রকারে জীবিকানির্বাহ করিতে সমর্থ না 
হন, তাহ! হুইলে শ্রীধন লইতে পারিবেন । অন্তথা গারিবেন 
না। ছুতিক্ষ সময়ে, আবশহক ধর্মকার্ষে ও রোগগ্রস্ত 
হইলে এবং উত্তমর্ণ ধণ আদায় অন্ত কারারোধ করিলে 
পর স্বামী বিপদ্ব্রস্ত হইয়া যে স্ত্রীধন গ্রহণ করেন, তাহা! 
পুনর্বাার স্ত্রীকে ন! দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু পূর্বোকজ্জ 
দুর্ঘটন! ব্যতীত যদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে পরে তাহাকে 
এই ধন পরিশোধ করিতে হইবে, অন্তগ! রাজার নিকট দণ্ড- 
নীয় হইবেন। শ্থামী স্ত্রীধন লইয়! যদি অন্থান্থীর সহিত বাস 
করেন এবং পূর্নন্ত্রীকে অবজ্ঞা করেন, তাহ! হইলে রাজ! 
তাহার নিকট হইতে বরপূর্বক স্ত্রীধন লইয়া স্ত্রীকে দেওয়াই 
বেন। জননী পরলোকগতা হইলে সহোদর ভ্রাতৃগণ এবং 
ভগিনীর! সকলে মিলিয়৷ মাতার অযৌতুক ধন সমান ভাগ 
করিয়! লইবে। শ্্রীধনে তদীয় অপত্যদ্দিগের অধিকার, কন্ঠ! 
অবিবাহিত। হইলে সেও অংশভাগিনী হইবে। কিন্ত বিবাহিতা 
হইলে আর মাতার অযৌতুক ধন পুত্র থাকিতে পাইবে না। 

দায়াধিকারক্রম | শ্বত্বকীরণ।-_পুর্বব স্বামীর মরণকালে 
উত্তরাধিকারীর জীবনই তৎস্বত্বের গ্রতি কারণ, এই স্থলে 
জীবন অর্থে গর্ভাবস্থাও বুঝায়, কেবল গর্ভস্থের ভূমিষ্ঠ হগুনের 
অপেক্ষা থাকে মাত্র । গর্ভস্থ ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার প্রাপা যে 
ধন, তাহা তাহার বদ্ধু ব| মিত্রের হস্তে স্যন্ত থাকিবে। 

উদ্দেশরহিত ব্যক্তির (যাহার কোনরূপ উদ্দেশ পাওয়া 
যায় না) এবন্বিধ লোকের তাদশ বৎসর গতে তাহার ধনে 
তহ্ন্তরাধিকারীর স্বত্ব হয়। 

মরণপা(তিত্য, আশ্রমান্তর গমন এবং উপেক্ষ। দ্বার! 
ধনীর স্বত্বনাশ হইলে তদ্ধনে পুত্রের অধিকার। ওরসপুত্র 
জন্মিবার পূর্বে গৃহীত দত্তক ওরসপুত্রের সহিত বিষয়- 
ভাগী। সকল ওরসপুব্ধ পিভৃধন তুল্যরূগে বিভাগ করিয়া 
লইবেন। জ্যোষঠপুত্র অধিক ধন লইতে পারিবেন না। 
পুরাঁভাবে পৌত্রের ও তরভাবে প্রপৌন্রের অধিকাঁর। যে 
পৌত্রের পিতা মুত ও যে গ্রপৌত্রের পিতৃপিতামহ মৃত 
তাহারা (ধনীর) পুত্রের সহিত স্ব ্ব পিতৃযোগ্যাংশ ভাগ 
করিয়। লইবেন। পৌত্র সকল পিত্রনুসারে ভাগ প্রা 
হইবেন, স্ব স্ব সংখ্যানুদারে ভাগ পাইবেন ন|। 
পরীর অধিকার-__পু্, পৌত্র ও গ্রপৌত্রের অভাবে 
পত্ধী ধনাধিকারিণী। পরী বাভিচাগসিণী হইলে অধিকারিনী 
হইবে না। যে ধন পতির আধিকৃত ছিল, প্ী সেই ধনের 
অধিকারিনী হইবে, পতি ভবিষ্যতে যে ধনে উত্তরাধিকারী 
হইত, দেই ধনে গত্থী অধিকান্গিমী হইবে না। ছুই কিংব! 
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অধিক পত্তী থাকিলে সকলেই তুল্যরূগে বিভাগ করিয়া! লইবে। 
পত্তীগণের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তদধিকৃত পতিধনে 
বিস্তমানা অপর! পত্বীদ্দিগের অধিকার জানিতে হইবে। 
পরী গতির ধন ভোগ করিবে, দান বিক্রয় করিতে বা 
বন্ধক দিতে পারিবে না। অপুত্রা! পত্বী বিশুদ্বস্বভাব! হইয়। 
পতিগৃছে বাস করিয়। যাবজ্জীবন ধন ভোগ করিবে, পরে 
তাহার মৃত্যুর পর পতির উত্তরাধিকারী ধন গ্রহণ করিবে। 
যদি দৌরাত্ম্যাদি কারণে পত্বীর পতিগৃছে বাস করা 
কঠিন হয়, ভাহা হইলে পিতৃ প্রভৃতি কুলে বাস করিয়া 
পতিধন পাইবে, কিন্তু বাতিচার গ্রভৃতির জন্ত বাস করিলে 
পতিধন পাইবে না । স্ত্রীসংক্রান্ত ধন মাত্রে তংপূর্বস্বামীর 
দায়াদই অধিকারী হওয়াতে পত্বীপদে অধিকারিণী স্ত্রীমাত্রকে 
বুঝায়। স্ত্রীরা পতিসংক্রান্ত ধনের উপভোগমাত্র ফল- 
ভোগিনী, তাহারা কোনক্রমে পতির ধন অপব্যয় করিবে না। 
এস্থলে উপতোগ পদে বিলান নহে, দেহধারণোপযুক্ত অন্ন 
বস্ত্র; অন্নবস্ত্রের জন্ত সেই ধন হইতে লইবে। পতির ধনে যদি 
জীবনধারণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহ! হইলে পতির বিষয় 
বন্ধক দিতে পারে, তাহাতে না চলিলে বিক্রয় করিতে 
পারে এবং পতির পারলোকির ক্রিয়ার জন্ত যদি দান বিক্রয় 
করে, তাহ! হইলে তাহাও শিদ্ধ হইবে। 

পতির খণশোধ, কন্তার বিবাহ, অবশ্তা পোষ্য পরিবার- 
বর্গের প্রতিপালন, অথব! অত্যাবহ্থক ছিতকার্যে দানাপি 
করিলে তাহ! সিদ্ধ হইবে। 

তবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিগণ যদি পত্ধীর অল্লাচ্ছাদনের এবং 
অবস্ত কর্তব্যকার্যের ব্যয় দেয় ব| দিতে স্বীকার করে, 
তাহা হইলে সে পতির বিষন্ন বিক্রয়াদি করিতে পারেনা । 
যদি করে, তাহ! হইলে সিদ্ধ হইবে না। পতির উপকারার্থ 
দান ও ভোগ ভিন্ন তদ্ধনের যে দানাদি তাহা অসিন্ধ। 
সর্বস্ব বিঞ্রয় ব্যতিরেকে যদি জীবন ধারণ ও পতির খণ 
শোধাদি অবশ্ত কর্তব্য কার্ষ্যে সম্পর না হয়, তাহা! হইলে 
তাহাও শান্ত্রস্মত। কিন্ত পারলৌরিক কাম্যক্রিয়ার্থে 
কিয়দংশ মাত্র দানাদি অভিমত, সর্বান্থ নহে। পত্বী যদি 
শান্ত্রবিরুদ্ধ দানাদি করে, তাহ! হইলে তাহার পতির উত্তরা 
ধিকারিগণ তাহাতে গ্রতিবন্ধক হইতে পারে, কিন্তু মুখ্য 
অধিকারী যে তিনিই প্রতিবন্ধকত! করিতে পারিবেন, 
যাহার! গৌপউত্তরাধিকারী তাহার কোন আপত্যি করিতে 
পাগিবেন ন। 

ধনম্বামীর উপকারার্থে পত্বী অর্থান্ুরূপ দানাদি করিলে 
তাহ। ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর সম্মতি বিনাও সিদ্ধ হইবে। 
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পত্ধী যেমন গ্বাবর ধন অপহার করিবে না, তন্রপ অস্থাবর 
ধন অপহার করিবে না, যেহেতু উভয়রূপ ধনেই অবিশেষে 
পতির উপকার হইতে পারে) এতদেশে প্রচলিত দায়. 
ভাগাদি গ্রন্থে স্ত্রীর অধিকৃত সংক্রান্ত স্থাবর অগ্থাবর ধনে 
বিশেষ নাই। 

ধনম্বামীর অন্থপকারে পত্বীকৃত যে দানাদি, তাহা ভবিষ্যৎ 
উত্তরাধিকারীর সম্মতি বিন! অসিন্ধ। 

পত্ধী পতিসংক্রাস্ত ধন অভিযোগাদি দ্বার৷ উদ্ধার করিয়া 
লইলেও তাহাতে তাহার পূর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা জন্মে ন!। 
পত্বী যেরূপ পতির সংক্রান্তধন দানাদি করিবে না, সেইব্প 
তহুপঘাতে উপার্জিত সমস্ত ধনও দানাদি করিতে পারিবে 
না। পত্বীকৃত সংক্রান্ত ধনের দানাদি অসিদ্ধ হইলে এ ধন 
পত্বীর দখলেই থাকিবে। (যদি সেই পত্বী ব্যতিচারাদি কোন 
অন্তায় কার্য নাকরে।) 

উত্তরাধিকারীকে বঞ্চনা কর! উদ্দেশে যে কোনব্পে 
স্ত্রী পতির ধন হস্তান্তর করুকনা ৫কন, তাহা অসিদ্ধ হইবে। 
পত্ধী পতির পিভৃব্যাদির অন্ুমতিক্রমে নিন্ন পিতৃমাঁতৃ- 
কুলেও দান করিতে পারিবে, কিন্তু দানাদি বিষয়ে বিধবা 
পতিকুলের অধীন! জানিবে। 

পত্বীর মরণকালে জীবিত নিকট সম্প্কীয়েরাই তৎপরে 
অধিকারী । পত্বীর অভাবে ছুহিত। অধিকারিণী হয়। দত্ত 
ও আদত্ব। ছুহিত। থাকিলে অদত্তা কন্তাই ধনাধিকারিণী হয়। 
অবিবাহিতা ছুহিতার অভাবে পুত্রবতী ও সম্তাবিতপুত্র। 
ছুহিত। তুল্যব্ধপে অধিকারিণী। বন্ধ্যা ও পুত্রহীনা ছুহিতা 
অধিকারিণী নছে। 

যে হুহিতার পুত্র নাই পৌত্র আছে, যাহার পুত্রের মৃত্য 
হইয়ছে এবং যাহার কন্ত। মাত্র আছে, তাহার বন্ধ্যা না 
হইয়াও ধনাধিকারিণী হইবে না,। 

অধিকারপ্রাপ্ত। হুহিতা বন্ধ্যা কি বিধবা! হইলে অথবা 
কন্তামাত্র প্রসব করিলে, তাহার শ্বত্বনাশ হয় না। 

দায়াধিকার হইতে অযোগ্য ছুহিতার জীবিকা ন। থাকিলে 
সঙ্গতি অনুসারে তাহাকে অল্নাচ্ছাদন দিবে। অধিকার- 
যোগ্য। ছুহিতা অনেক থাকিলে তাহার! সকলে তুল্যরূপে 
বিভাগ করিয়া লইবে। তাহাদের একের অভাবে তদধি- 
কৃত ধনে অন্তের অধিকার । ছুহিা সংক্রান্তধন শাস্ত্রোক্ত 
নিয়ম ভিন্ন দানবিক্রয় বা বন্ধক দিতে পারিবেন না, এবং 
যদি এইরূপ করেন, তাহ। সিদ্ধ হইবে না। 

অধিকারযোগ্যা ছুহিতার অভাবে দৌহিত্রের অধি- 
কার। দছুহিতার অভাব এইপদ এই স্থলে কুমারী, পুত্র- 
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হতী ও সম্ভাবিত পুত্র! দুহিতার অভাবজ্ঞাপক। যেহেতু 
বন্ধ্যা! ও পুত্রহীন বিধব| দুহিতা৷ থাকিতেও দৌহিত্রের অধি. 
কার দৃষ্ট হয়। 

মাতামহের ধনাধিকারী হুইয়। দৌহিত্র মরিলে তৎ- 
সংক্রান্ত ধনে তাহার পুত্র গ্রভৃতি অধিকার পাইবে, এ মাতা- 
মছের দায়াদের| অধিকারী হইবে না। অনেক দৌহিত্র 
থাকিলে সকলেই মাতামহ"ধন বিভাগ করিয়! লইবে। এ 
ভাগ তাহাদের নিজ সংখ্যাহ্সারে সমান. হইবে। তাহা- 
দের মাতৃনংখ্যান্ুমারে সমান হুইবে ন|। 

দুহিতার দত্তক মাতামহের ধনে অধিকারী হয় না। 
: দৌহিত্রের অভাবে পিতা ধনাধিকারী হয়। পিতার অভাবে 
মাতা ধনাধিকারিণী হন। বিমাতা অধিকারিণী লহে। 
মাত এ শান্ত্রোক্ত নিমিত ভিন্ন দানবিক্রয়াদি করিতে 
পারিবেন না। মাতার অভাবে ভ্রাতার অধিকার, সনো- 
দর ভ্রাতার অভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অধিকাঁর। অবি- 
ভক্ স্থাবর ধনে সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার তুল্যাধি- 
কার। গুণবান্‌ দত্তক যদি ওরস পুত্রের অর্থাৎ ধনীর 
মাতৃ কর্তৃক গৃহীত হ্য়, তাহ! হইলে মেও সহোদর রূপে 
গণা, আর যদি ধনীর মাত! তাহাকে দত্তক গ্রহণ না করিয়া 
থাকেন, তাহা হইলে সে ধনীর বৈমাত্রেয় রূপে গণ্য। 
ভ্রাতার ধন প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতা মরিলে তাহার নিজ পুত্রার্দিই 
তন্ধনাধিকারী হইবে । যদি সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 
উভয়ই মৃত ভ্রাতার সংস্থষ্টি না হয়, তাহ! হইলে সহোদরের 
, ধন সহোদরই পাইবে । যেস্থানে বৈমাত্রের় সংস্প্টি ও সহো- 
' দর অসংস্থত্টি, তথায় উভয়ই দায়াধিকারী। 

যদি সহোদর ও বৈমাত্র উভয়ই সংস্যষ্টি হয়, তাহ! হইলে 
কেবল সহোদরই ধন গ্রাণ্ত হইবে।. সহোদরের মধ্যে এক- 
জন সংসথষ্টি হইলে সেই অধিকারী হইবে। কেবল বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতার! থাকিলে তন্মধ্যে যে মৃতের সহিত লংস্থষ্টি ছিল, 
প্রথমে সেই তদ্বনাধিকারী, তদভাবে অসংস্থষ্টি অধিকারী । 
ভ্রাতার! বিভক্ত হইয়া গরে শ্রীতিতে বদি একত্র হয়, 
. এবং তাহার পর যদ্দি বিভক্ত হয়, তাহ। হইলে সকলেই 
তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইবে, জ্যেষ্ঠ অধিক পাইবে না। 

ভ্রাতার সহিত ত্রাতুপ্ুত্র এককালে অধিকারী নয়। 
বৈমাজ্রের ভ্রাতার অভাবে সহোদর ভ্রাতার পুত্র অধিকারী । 
স্ছোদর ভ্রাতার পুত্রাভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র অধি- 
কারী। যদি সহোদর ভ্রাতার কোন পুত্র সংস্থষ্টি ও কোন 
গুত্র অসংস্থষ্টি থাকে, তাহা হইলে ঘে সংশ্ষ্টি, সেই তন্ধনাধি- 
- কারী। যদি বৈমাত্রেয় ভ্রাতার কোন পুত্র সংস্ৃষ্টি থাকে 
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এবং কোন পুত্র অসংস্থষ্টি থাকে, তাহা হইলে যে সংস্ষ্টি সেই 
অধিকারী হুইবে। যদি সহোদর ও বৈমাত্রেক় ভ্রাতার 
পুত্রের! সংস্থষ্টি অথবা অসংস্থষ্টি হয়, তাহ! হইলেও উভয়া-- 
বস্থাতেই সহোদর ত্রাতার সংস্ষ্টি পুব্র অধিকারী। 
জরাতুপ্পুত্রের অভাবে শ্রাতার গৌত্রের অধিকার। ভ্রাতৃ- 
পৌব্রের অধিকারেও সহোদর ও বৈমাত্রেয় ক্রম এবং 
্ষ্টি ও অসংস্থষ্টি এই নিয়ম খাটিবে। মৃতপিতৃক ত্রাতু- 
স্পুত্র ও মৃতপিতৃপিতামহক ত্রাতৃপৌত্র অনেক থাকিলে 
সোদর ও বৈমাত্রেয় সংস্যষ্ট ও অসংস্ষ্ট ক্রমাচুসারে অধিকার 
ও বিভাগ হইবে। পরস্ত এই বিভাগ তাহাদের স্ব স্ব সংখ্যান্থু- 
সারে হইবে, পিতৃসংখ্যান্ুসারে হইবে না। 
ভ্রাভৃপৌত্রের অভাবে পিতৃদৌহিত্রের অধিকার । সহো- 
দ্র ও বৈমাত্রেয়! উভয়রূপ ভগিনীপুত্রের তৃল্যাঁধিকার। 
পিত্রাদির যে দৌহিত্রগণ ধনীর অথব1 তদুত্তরাধিকারীর 
পত্রী প্রভৃতির নিধনকালে জীবিত ব1 গর্ভস্থিত, তাহারাই 
তদ্ধনাধিকারী। তৎপরে গর্ভস্থের। অধিকারী নহে । পিভৃ- 
দৌহিত্রের অভাবে ভ্রাতৃদৌহিত্র অধিকারী । 
ভ্রাতৃদৌহিত্রাতাবে পিতামহ ধনাধিকারী। পিতামহের 
অভাবে পিতামহী অধিকারিণী। পিতামহীর অর্ভীবে পিতৃ. 
সহোদরের অধিকার। পিতৃসহোদরের অভাবে পিতার 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অধিকারী । পিভৃবৈমাত্রেয়ের অভাবে পিতৃ- 
সহোদরের পুত্র অধিকারী । পিতৃনহোদরের পুত্রের অভাবে 
পিতৃবৈমাত্রে-ভ্রাতৃপুত্র অধিকারী । 
পিতৃবৈমাত্র ভ্রাতৃপুত্রের অভাবে পিতৃসহোদীরের পৌন্র 
অধিকারী । পিতৃবৈমাত্র ভ্রাতৃপুত্রের অভাবে পিতৃসহো* 
দরের পৌত্র অধিকারী । পিতৃসহোদরের পৌত্রাভাবে 
পিতৃবৈমাত্রেয় ভ্রাতার পৌত্র অধিকারী । পিতৃবৈমাজ্রেয়ের 
ভ্রাতৃপৌত্রাভাবে পিতাঁমহের দৌহিত্রের অধিকার । 
পিতামহের দৌহিত্রাভাবে পিতৃবোর দৌহিত্র ধনাধি. 
কারী। পিতৃব্যের দৌহিত্র না খাঁকিলে প্রপিতাঁমহের 
অধিকার গ্রপিতামহের অভাবে প্রপিতামহী ধনাধিকারিণী। 
প্রপিতামহীর অভাবে পিতামছের সহোদর, বৈমাত্রের 
ভ্রাতা ও তাহাদের পুত্র এবং পৌন্রের| যথাক্রমে অধিকারী । 
পিতামহের ত্রাতৃপৌত্রের অভাবে প্রপিতামহের দৌহিত্র 
ধনাধিকারী। | 
গ্রপিতামহের দৌহিত্রাভাবে পিতামহের শ্রাতৃাদৌ হিন্র 
ধন পাইবেন । 0 
পিতামহের ভ্রাতৃদৌহিতাভাবে মাতামহ ধনাধিকানী। 
মাতামহের অভাবে মাতুলের অধিকার । 
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মাতুলের অভাবে মাতুণপুত্র অধিকারী । 

মাতুলপুব্রাভাবে মাতৃলের পৌন্্র অধিকারী । 

মাতুলপৌনত্রাভাবে মাতামহের দৌহিত্র 
হইবেন *। 

মাতামহের দৌহিত্রাভাবে প্রমাতামহ অধিকারী। 
প্রসাতামহ্র অভাবে তাহার পুত্র অধিকাদী। প্রমাতামহের 
পুব্রাভাবে তাহার পোৌঁত্র অধিকারী। তাহার অভাবে প্রপৌত্র। 
প্রমাতামহের প্রপৌত্রাভাবে তাহার দৌহিত্র অধিকারী । 
প্রমাতামহের দৌহিত্র না! থাকিলে বুন্ধগ্রমাতামহ ধনাধি- 
কারী হইবেন। 

বৃদ্ধপ্রমাতামহের অভাবে তাহার পুত্রের অধিকার। 
যুদ্ধপ্রমাতামহের পুত্রাভাবে পৌত্রের অধিকার । বৃদ্ধপ্রমাতা- 
মছের পৌত্রাভাবে প্রপৌত্রের অধিকার | বৃদ্ধ গ্রমাতামহের 
প্রপৌত্রাভাবে দৌহিত্রের অধিকার। ধনীর ভোগ হয় 
এরূপ পিণড দানকর্তার অভাবে সকুল্য অধিকারী । সকুল্য- 
দিগের মধ্যে প্রথমে প্রপৌত্রের পুত্র অধিকারী । তাহার 
পর প্রপৌত্রের পৌর অধিকারী । তৎপরে গ্রপৌত্রের 
প্রপৌত্র অধিকারী। তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি উর্ধতন 
সকুল্যের ও তাহাদের সন্তভতিদের যথাক্রমে অধিকার। 
অর্থাৎ প্রথমে বৃদ্ধপ্রপিতামহ, তদভাবে তৎপুত্র, পৌন্র, 
প্রপৌঞত্র ও দৌহিত্র ক্রমে অধিকারী। ইহাদের অভাবে 
অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, তৎপুত্র, পৌত্র, গ্রাপৌত্র ও দৌহিত্র 
ক্রমে অধিকারী। তদভাবে অত্যতিবুদ্ধ গ্রাপিতামহ, তৎ- 
পুত্র, পৌত্র, গ্রপৌত্র ও দোহিত্র ক্রমে অধিকারী! বহুজ্ঞ|তি 
সকুল্য ও বান্ধব থাকিলে তাহাদের মধ্যে যে অধিক নিকট 
মম্পকীর, সেই অপুত্র ব্যক্তির ধনাধিকারী হুইবে। এইরূপ 
সকুল্যের অভাবে সমানোদক ধনাধিকারী। | 

চতুর্দশ পুরুষ পর্যাস্ত জাতিকে মমানোদক কছে। 

সমালোদকের ও সকুল্যের স্তায় আসক ক্রমে অধিকার 
হইবে, অর্থাৎ পুত্র, পৌন্র ও প্রপোত্রান্ধি ক্রমে ধনাধিকারী। 

সমানোদকের অভাবে আচার্ধয অধিকারী। আচার্যয- 
ভাবে শি্য। পিষ্ঠাভাবে সহবেদাধ্যায়ী ব্রদ্ষচারী ধনাধি- 
কারী। তদভাবে হ্বগ্রামস্থ সগোআ অধিকারী | তদভাবে 
স্বগ্রামন্থ সমান গ্রাবর অধিকারী । এই মকলের অভাবে 
বেদজ্ঞ গুণযুক্ত সেই গ্রামস্থিত ব্রাঙ্গণের অধিকার । তদ- 
ভাবে ব্রাঙ্ছণ ব্যতিরেকে অস্টের ধনে রাজ! অধিকারী । 


ধন[ধিকারী 


* (মতাক্ষরা মতে মাতমহ দৌহতের পর মাতুলপুত অধিকারী। 
কিন্ত ঘাক্ুক্রসসংগ্রহ মে এবং ব্ধদেশপ্রচালিত অন্ঠান্ত গ্রন্থের মতে 
বাতুলের পরেই দাতূলপূহ অধিকারী। 


[ ৪৯৪ ) 
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গুণবান্‌ ব্রাঙ্গণের অভাবে ব্রাঙ্ষণের ধনে ভিন্ন গ্রামস্থ 
ব্রাঙ্দণের অধিকার। গ্গ্রামন্থ গুণবান্‌ ব্রাক্গণের অভাবে 
ভিন্ন গ্রামস্থ গুণবান্‌ ব্রাহ্মণের অধিকার। সস্তাস্ত ব্রাহ্মণের 
অভাবে ব্রাঙ্ষণের ধনে সামান্ঠ ব্রাহ্মণের অধিকার । সদ্‌- 
ব্রাঙ্গণের অভাবে ব্রাহ্মণের ধন সামান্য ব্রাহ্মণের অধিকার । 

প্রথমে স্বগ্রামস্থ সামান্ত ত্রাঙ্মণ, তদভাবে ভি গ্রামস্থ 
সমান্ত ব্রাহ্মণ অধিকারী । 

শান্ত্রানুমারে আচার্য ধনাধিকারী; কিন্তু গুরু নহে। 
ধনী ব্রাহ্মণ ন| হইলে উত্তরাধিকারীর অভাবে তাহার ধন 
রাজগামী হয়। 

মৃতধনীর ওর্ধদেছিক ক্রিয়া করিতে হইবে, মুতব্যক্ির 
ধিনি ধন পাইবেন, তিনিই তাহার ও%দেহিকাদি কার্ধ) 
করিবেন। যদি একজন ধনাধিকারী হয় ও অন্ত আর 
একজন ওর্ধদেছিক ক্রিয়াধিকারী হয়, তাহ! হইলে সেই ধন!- 
বিকারী ধন দিয়! ক্রিয়্াধিকারী দ্বারা ততক্রিয়। করাইবেক। 

বাণপ্রস্থদির ধনাধিকার_-ব্রক্গচারীর ধনে আচার্য্য 
অধিকারী । 

বাণগ্রস্থের ধনে এক তীর্থবাসী জথবা একা শ্রমবাসী ধর্ম 
ভ্রাতা অধিকারী । তদ্দভাবে একত্র বানী অথব! একা শ্রমী 
অধিকারী । নৈঠ্িক ব্রহ্মচারীর ধনে আচার্য ধনাধিকারী হন। 

উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারীর ধনে তাহার পিত্রাদি অধিকারী। 

কুলাচারাদি-যর্দি কোন দেশে অঞ্চলে গ্রামে বা সমাজে 
জাতিতে বা কুলে কোন আচার চলিয়! আসিয়। থাকে, তাহ! 
হইলে পূর্বোক্ত সকল নিয়মাপেক্ষ! মান্ত। কিন্তু থে আচার 
বহুকাল ব1 বহুপুরুষ হইতে একাদিক্রমে চলিয়। অনিয়াছে, 
তাহাই পূর্বোক্ত নিয়ম অপেক্ষা বিশেষ মানত হইবে। 
যে আহার বহুকাল হইতে ক্রমিক চলিয়। আইসে নাই, 
তাহ! তাদৃক্‌ মান্ত নছে। কিন্তু বলে বা অধর্দাচরণে অচা- 
রের অবরোধ হইলে তাহাকে আচারভঙ্গ বলা যাইতে পারে 
না। জীবিকাবিষয়ক মৃত ধনীর ত্যঞ্ত বিষয় হইতে তাহার 
অবশ্য পোস্যবর্গ অন্নবস্ত্র পাইদূত অধিকারী। 

মৃত ধনীর তান্ত বিষয় হইতে তাহার অবিবাহিত 
ভগিনী বা কন্ত! বিবাহোচিত ধন পাইতে অধিকারিণী 

গত্রী বা অধীন পরিবার কেহ অন্থচিত কারণে দূরীভূত 
হইলে পরিবার কর্তার স্থানে এবং তাহার মৃহার পর তত্যাক্ত 
বিষয় হইতে অন্ন বস্ত্র পাইবে। যে পোম্যব্যক্তি স্তাষ্য কারণে 
পরিবারের মধ্যে থাকিতে এবং আহারাদি' করিতে 
পারে না, সেই ব্যক্তি পৃথক থাকিয়! গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে। 
বন্ধ ধনীর অর্থান্ুসারে জীবিকার পরিমাণ অবধারণ করিতে 
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হইবে। কেবল গ্রালাচ্ছাদন মাত্র দাতব্য এমন নহে, কিন্ত 
বিষ থাকিলে আর আর আবশ্তক এবং ধ্মকর্মার্থ ধন 
দিতে হুইবে। 

বদি কোন শ্রীব্যভিচারের মানস বিনা পিতামাতার 
ৰ! তকুটুঙ্থের গৃহে আশ্রয় লয়, তাহ! হইলেও সে গ্রাসা 
চ্ছাদদন পাইতে অধিকারিণী। পতির যদ্দি এরূপ আদেশ 
থাকে, যে পতিকুলে বান করিলে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে, তবে 
সে বিনাকারণে যদি অন্ত কোন স্থানান্তরে বাস করে, তাহ! 
হইলে সে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী নছে। 

পতিত ভিন্ন বিভাগে অনধিকারী ব্যক্তির ম্বৃত ধনীর 
বিষয় হইতে অন্নাচ্ছার্দন পাইতে অধিকারী । দায়াধিকারী 
উক্ত ব্যক্তিগণকে যদি অন্ন বস্ত্র ন। দেন, তাহ! হইলে রাজা 
ধনীর নিকট হইতে দেওয়াইবেন। 

অনধিকারী ব্যক্তিদের কণ্তার। যে পর্ধ্যস্ত বিবাহিত! ন! 
হয়, ততদিন তাহার! গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে। 

তাহাদের অপুত্র স্ত্রীগণ সদাচারী হইলে গ্রাসাচ্ছাদন 
পাইবে, বাভিচারিগী বা গ্রতিকূল! হইলে দৃরীকৃত! হইবে। 

পিতৃকৃত বিভাগ কাল।--পিতার স্বেপ।জ্জিত ধনে তাহার 
যখনই ইচ্ছ। হইবে, তখনই তিনি বিভাগ করিতে পারি, 
বেন। কিন্ত পৈতামহ বিষয়ে মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে 
ষখন পিতার ইচ্ছা হয়, তখনই তিনি বিভাগ করিতে পরি- 
বেন। (মাতা পদে বিমাতাও বুঝিতে হইবে ।) 

বন্ততঃ মাতা ও ধিমাতার রজোনিবৃত্তির পর কিংব 
পিতার রতিশক্তি রোধ হইলে যখন পিতার ইচ্ছা হয়, তখনই 
পৈতামহ ধন বিভাগ হইতে পারে। পিতা কর্তৃক বিভক্ত 
ব্যক্তির বিভীগের পর উৎপন্ন ভ্রাতাকে ভাগ দিতে বাধ্য। 

পিতৃ কর্তৃক স্বোপাজ্জিত ধন বিভাগ ।-স্থোপার্জিত 
ধনের বিভাগ পিতার ইচ্ছান্ুমারেই হইবে। স্বোপাঙ্জিত 
ধন পিতা যন্ত ইচ্ছ! গ্রহণ করিতে পারেন। 

কোন পুত্রের গুখিত্ব হেতু সম্মনার্থ কিংবা কোন পুত্রের 
অনেক পরিবার প্রতিপালন করিতে হয় এইজন্ত, অথব! 
কোন পুত্র অযোগ্য এবং কৃপা, ভক্তি প্রভৃতি কারণে য্দি 
পিতা ন্যনাধিক বিভাগ অর্থাৎ কোন পুত্রকে অধিক এবং 
কোন পুত্রকে অন্ন দেন, তাহা হইলেও এই বিভাগ ধর্মতঃ 
সিদ্ধ হইবে। কিন্ত গুণিত্বাদি কারণ ব্যতীত স্বোপাজ্জিত 
ধনের বিভাগ করিলে তাহ ধর্ম নহে। 

অত্যন্ত বাঁধি, ক্রোধাদিজন্ত আকুলচিত্ততায় কিংবা 
কামাদি বিষয়ে অত্যন্ত আশক্ত হইয়া, যদি এক পুত্রকে 
কাধিক ও অন্ত পুত্রকে অল্পভাগ দেন অথব| কিছু ন৷ দেন, 
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তাহা হইলে নেই বিভাগ অ:সন্ধ অর্থাৎ পিতা যদি গুণি- 
ত্বাদি কারণে নৃনাধিক ভাগ দেন, তাহা হইলে সেই 
বিভাগ ধর্মসঙ্গত ও পিদ্ধ। যদি রোগাদিতে আকুলচিত্ততায় 
বিষয় বিভাগ করেন, অথবা! কোন পুত্রকে ভাগশূত 
করেন, তাহ! হইলে তাহা অসিদ্ধ। গুণিত্বাদি কারণ বিন! 
অথচ রোগাদি জন্ত অস্থিরচিন্তত। ভিন্ন কেবল ইচ্ছাতে যদি 
নানাধিক বিভাগ করেন, তাহ। হইলে তাহ। ধর্ঘসঙ্গত নহে, 
কিন্ত পিদ্ধ। বদি পুত্রের এককালে বিভাগ প্রার্থনা 
করে, কিন্ত ভক্তত্বা্দি কারণে পিতা বিষম বিভাগ করিবেন 
ন1; পুর সকলকে সমান অংশ দিলে পুত্রহীন। পত্রীপিগকে ও 
পুত্ধের সমান ভাগ দেয়। ঘর্তা গ্রভৃতি স্ত্রীধন ন৷ দিয় 
পত্বীকে ও সমান অংশ দিতে হয়। স্ত্রীধন দত্ত হুইন্স] থাকিলে 
যে স্ত্রী্দিগকে যৎপরিমিত স্ত্রীধন দত্ত হইয়াছে, পিতা তৎসম 
ধন অপুত্র! পত্বীদ্দিগকে দ্িবেন। তাদৃশ স্ত্রীধনের অভাবে 
পুত্রের সমান অংশ দিবেন। কিন্ত পুত্রদিগকে ন্যান দিলে 
ও ম্বয়ং অধিক গ্রহণ করিলে পিত। পুত্রহীন পত্বীকে নিজ 
ংশ হইতে পুত্রের সছিত মমান অংশ দ্বিবেন। স্ত্রাধন দত 

হইলে অপুত্র। পত্রীকে অর্ধেক দেয়। 

ভারা মাতা কিংবা পিভামহীর লব্ধ অংশ যদ্দি ভোোগত্বার! 
ক্ষয় হয়, তাহা! হইলে তাহারা পুনর্বার জীবিক। পাইতে 
অধিকারিণী। যদি ভোগাবশিষ্ট থাকে ও ধনীর গৃহীত ধন 
ভোগে ক্ষয় হয়, তাহা হইলে পুত্রাদিবৎ ভার্ধ)দি হইতেও 
লইতে পারেন। 

পত্ধী বিভাগে প্রাপ্ত ধন ভাষ্য কারণ বিন দানবিক্রয় 
করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারিবে না। তিনি এধন 
ভোগ করিবেন মাত্র, তাহার পর পূর্বস্বামীর উত্তরাধি- 
কারীর! পাইবে। 

স্বোপার্জিত ও পৈতামহ-ধন-নির্ণয়।_যে ধন আদিতে 
পিত। কর্তৃক উপাজ্জিত, তাহ! তাহার প্রক্কত ম্বাজ্জিত। 
পিতামহের ধন হৃত হইলে পরে পিতা নিজ শ্রমাদিতে 
উদ্ধার করিলে তাহ! তিনি স্বোপাজ্জিত ধনের মত ব্যবস্থা 
করিতে পারিবেন। পৈতামহ্‌ স্থাবর ধন থাকিলে অস্থাবর 
পৈতামহ ধনে তিনি স্বোপর্জিত ধনের মত ব্যবহার করিতে 
পারিবেন। পিতা নিত পিতা হইতে সম্বন্ধ জন্ত যে ভূমি 
নিবন্ধ.ও দাসাদি প্রাপ্ত হন, তাহাই ব্যবহারে প্রকৃত 
পৈতামহ ধন বলিয়া. গণ্য । ক্রমাগত যে ধন, তাহাই 
পৈতামহবৎ ব্যবহার্য । 

মাতামহাদির মৃত্যু হইলে যেধন পাওনা যায, তাহ। 
স্থোপার্জিতের স্ত।য় ব্যবহার কর! যাইতে পারে। 
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পিতৃকৃত পৈতামহধন বিভাগ ।--পৈতামহ ধন পিতা 


বিভাগ করিলে পুত্রদিগকে এক এক অংশ দিবেন ও নিজে | 


ছুই অংশ লইবেন, তদধিক লইতে পারিবেন না। পূর্বোক্ত 
গুণবত্বাদি কারণে পিতা। টপতামহ ধন নু[নাধিক বিভাগ 
করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ বিভাগ করিবার ক্ষমত?ও 
নাই। পিতা যেরূপ পুত্রকে তদযোগ্যাংশ দিবেন, সেইক্বপ 
পিতৃহীন পৌন্রকে ও পিতা-পিতাম্হহীন প্রপৌন্রকেও তত্ব 
পিতৃপিতামহ যোগ্যাংশ দিবেন । 
পুত্রার্জিত ধনে পিতার অংশ ।-_পুত্রাঞ্জিত ধনেও পিতা'র 
ছই ভাগ। পিত্‌ দ্রব্যের উপঘাতে পুত্র কর্তৃক অঞ্জিত ধনের 
অর্ধেক পিতার এবং এইরূপে যিনি উপার্জন করেন, তিনি 
ছুই অংশ পাইবেন। অপর পুত্রের এক এক অংশ। 
পিতৃদ্রব্যের উপঘাত বিন! অঞজ্জিত ধনে পিতার দুই 
'শ, অর্ক পুত্রেরও তাহাই। অন্তান্ত পুত্রগণ রি ধনে 
ংশ পাইবে না। 
বিগ্কাবিহীন পিতা জনকতা মাত্র ছুই অংশ পাইবেন। 
যর্দি কোন পুত্র নিজ শ্রমে ও কোন ত্রাতার ধনের উপ- 
ঘাতে উপার্জন করে, তাহ! হইলে তাহাতে পিতা'র ছুই অংশ, 
এ পুত্রদ্ধষের এক এক অংশ, আর যদ্দি কেহ ভ্রাতার ধনদ্বারা 
ও নিজশ্রম 'ও ধনদ্বারা ধন উপার্জন করে, তাহা হইলে 
তদর্জকের ছুই অংশ ও পিতার ছুই অংশ, ধনদাতার এক 
ংশ, উভয় অবস্থাতেই আর আর ভ্রাতার অংশ নাই। 
যে পৌভ্রের পিতা জীবিত ও তদজ্জিত ধনের ভাগ পিতা- 
মহ লইবেন ন1। কিন্ত তৎপিতাই লইবেন । পৈতামহ ধনের 
উপঘাতে অজ্জিত হইলে উপঘ।তিত ধনাস্থুারে পিতামহ 
এক অংশ পাইবেন। 
মাতামহের ধনোপঘাতে দৌহিত্র উপার্জন কারলে 
উপঘাতিত ধনানুসারে মাতামহ অংশ লইবেন, মাতুলাদি 
অংশ পাইবেন না। কিন্তু মাতামহের ধনোপঘাত ব্যতীত 
যদি দৌহিত্র ধন উপার্জন করে, তাহা হইলে মাতামহ অংশ 
পাইবেন ন1। 
ভ্রাত কর্তৃক বিভাগ-মরণাদিতে পিতার স্বত্বধবংশ হইলে 
অথবা স্বত্ব থাকিতেও তাহার ইচ্ছা হইলে বিভাগ করণে 
পুব্রদের অধিকার জন্মে। তরদ্বধি শ্রাতৃগণের বিভাগ কাল। 
কিন্ত মাতা বিগ্যমানে বিভাগ ধর্শসঙ্গত নহে। যদি মাতার 
অন্থমতি লইয়! বিভাগ হয়, তাহ! হইলে ধর্মসঙ্গত হুইবে। 
ভ্রাতুগণের অংশের পরিমাণ ।--সহোদর ভ্রাতৃগণ সমান 
অংশে বিভাগ করিয়। লইবেন। 
রন ও দত্তক পুত্রের মধ্যে বিভাগে ওরস পুত্রের ছই 
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ংশ দত্তকের এক অংশ। অধিকারী ভ্রাতৃগণের মধ্যে 
কেহ প্রপৌন্র পর্ধ্যস্ত ন৷ রাখিয়া! মরিলে তাহার অন্ত যে কেহ 
উত্তরাধিকারী থাকে, সেও বিভাগে তদযোগ্যাংশভাগী | 
পিতৃহহীন পৌত্র ও পিভৃপিতামহহীন প্রপৌত্র ক্রমে হ্ব স্ব 
পিতার ও পিতামহের যোগ অংশভাগী, হ্ব স্ব সংখ্যানুসারে 
অংশী নহে। 
সাধারণ ধনের উপঘাতে উপাজ্জিত বিষয়ভাগ ।-_সাঁধারণ 
ধনের উপঘাতে অজ্জিত ধনে অর্জকের ছুই ভাগ, অন্তের 
এক ভাগ। অবিভক্ত দায়াদদিগের মধ্যে কাহারও শ্রমে 
সাধ।রণ ধন বৃদ্ধি হইলে তাহাতে তাহার ছুই অংশ প্রাপ্য । 
সাধারণ ধনের উপধাত হুইলে যাহার যৎপরিমিত ধনের 
উপঘাত হয়, তদনুসারে তাহার ভাগ কল্পনা কর্তব্য। 
দায়াদগণের মিশ্রিত ধনে ও শ্রমে কোন বিষয় উপ|- 
র্জিত হইলে যদি তদদত্ত ধনের ও শ্রমের পরিমাণ জানা যায়, 
তাহ! হইলে তাহার! তদনুসারে অংশভাগী, নতুব। সমভাগী। 
দায়াদদিগের একের ইচ্ছাতেও বিভাগ হুইবে। যদি 
জননী বিদ্যমানে বিভাগ হয়, তবে তিনি পুত্র তুল্যাংশ 
লইবেন। জননী বা! পিতামহীর ইচ্ছাতে বিভাগ হুইবে ন।। 
স্বামী গ্রভৃতি যদি স্ত্রীধন না দেন, তাহা! হইলেই জননীর 
সমভাগ প্রাপ্য, কিন্তু স্ত্রীধন দিলে অদ্ধেক প্রাপ্য । যদি 
পুত্রের জননীর অংশ দিতে ন! চাহে, তাহা হইলে তিনি 
অভিযোগাদি দ্বার লইতে পারিবেন। যে স্থলে এক পুত্রক 
ব্যক্তির ভার্যয। থাকে, সে স্থলে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দাতব্য । 
সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যে পরম্পর বিভাগ 
হইলে মাতার! অংশভাগিনী নহে। কিন্ত সহোদর ভ্রাতার! 
যদিধন বিভাগ করিয়া! লয়, তাহা! হইলে তাহাদের জননীকে 
ভ্রাতৃতুল্যাংশ ভাগ দিবে। বৈমাত্রেক়্ ত্রাতাদের সহিত 
বিভাগ কালে যদি সহোদরের! অথব! তাহাদের মধ্যে এক 
জনও যদি আপন অংশ পৃথক্‌' করিয়া! লয়, তাহ! হইলে 
তাহার জননী ও পুত্র তুল্য অংশ লইতে অধিকারিণী। 
পৈতৃক ধনের উপঘাতে অর্জিত বিষয়ের অংশ পাইতে 
ভ্রাতা! যেরূপ অধিকারী, সেইরূপ মাতাঁও অধিকারিণী। 
ননী যদি কোন মৃত পুত্রের উত্তরাধিকারী হন, তাহ! 
হইলে তদ্‌যোগ্যাংশ পাইবেন, অথচ মাতৃত্ব হেতু পুত্র 
তুল্যাংশ পাইবেন। জননী যে কেবল একপুত্রের অংশ পরিমিত 
অংশভগিনী, তাহ! নহে। হ্বয়ং পুত্রগণের বিভাগের মৃধ্যে 
যেমন, পুত্র ও পৌন্রগণের বিভাগেও প্রর্ূপ ভাগ পাইবেন। 
পিতামহের ধন পৌত্রেরা বিভাগ করিলে পিতামহী ও 
পৌত্র তুল্যাংশভাগিনী। পিতামহী যদি .কোন মৃত পৌন্লের 
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উত্তরাধিকারিণী হয়েন, তাহা! হইলে তৎম্বরূপে তাহার 
যোগ্যাংশ পাইবেন, অথচ পিভামহী বলিয়া বিভাগে নিজ 
যোগ্যাংশ পাইবেন । যদি পৌত্রদের মধ্যে কেহ অথবা কোন 
মৃত পৌন্রের দায়াদ অংশ লয়, তাহ! হইলে পিতামহীও 
তাহার নিকট হইতে অংশ পাইতে অধিকারিণী। স্থাবর ও 
অস্থাবর মধ্যে একরূপ ধন বিভক্ত হইলেও পিতামহী তাদৃশ 
ধনে নিজ অংশ পাইবেন । 

মাতার ন্তার় পিতামহীও শান্ত্রীয কারণ বিন বিভাগে 
প্রাপ্ত ধন দান বিক্রয়ার্দি করিতে পারেন ন1। | 

বিভাজা নির্ণয়--পৈতামহ ও পিতার অর্জিত এবং 
সাধারণ ধনের উপঘাতে অজ্জিত এই তিন প্রকার ধন 
বিভাজ্য । অন্তের ব্যাপারে অজ্জিত ধন এঁ ব্যাপারকারীর 
সহিতই কেবল বিভাজ্য । পূর্বহৃত ভূমি একজন শ্রমস্ার! 
উদ্ধার করিলে তাহাকে চারি ভাগের এক ভাগ দিয়া অন্ত 
দায়াদের! যোগ্যাংশ বিভাগ করিয়। লইবেন। 

বিদ্যা উপাধি স্বারা গ্রাপ্তধন সাধারণ ধনের উপঘাতে 
অজ্জিত না হইলেও সমান, আর অধিক বিদ্বানের সহিত 
বিভাজ্য, নানবিদ্যা এবং বিদ্যাহীন ব্যক্তিদের সহিত নয়। 
উপথাতে অজ্জিত বিদ্যাধনে সকল দায়াদই অংশী। 

কুল হইতে বা পিতা হইতে শিক্ষিত ভ্রাতাদের উপা- 
জিত ও শৌর্ধ্যত্বার! প্রাপ্ত ধন বিভাজ্য । পিতা ও পিতৃ- 
ব্যাদি ভিন্ন অর্থাৎ অন্ত হইতে শিক্ষিত যে কোন বিদ্যান্বারা 
অজ্জিত তাহ! সমবিদ্ধান্‌ ও অধিক বিদ্বানের সহিত বিভাজ্য । 
নানবিদ্বান ও বিদ্যাহীনের সহিত বিভাগ হইবে না। 

যর্দি বিদ্যার্জনকালে তাহার পরিবারকে অন্ত ভ্রাতা 
নিজ ধনে প্রতিপালন করে, তাহ! হইলে তিনি তদ্ধিদ্যার্জিত 
ধনে ভাগ পাইবেন। ছুই অথবা তিন মূর্খ ভ্রাতা তাহার 


স্ত্রীকে প্রতিপালন করিলে অত্বহারা সকলেই ভাগী। ধনার্জনার্থ 


গত ভ্রাতার পরিবার রক্ষণাবেক্ষণভারার্পিত ভ্রাতা তাহার 
উপার্জনভাগী। যেস্থলে ভাগের পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকে, 
সেই স্থলে সমান ভাগ জানিতে হইবে । 

অবিভাজ্য নির্যয়--অন্গুপবাতে অঞ্জিত ধন অর্জকেরই, 
অন্তের নহে, ইহ! সিদ্ধ । 

সাধারণ ধনের উপথাতে অর্জিত ধনে অন্ত ভ্রাতার ভাগ 
নির্দিষ্ট হওয়ায় অনুপাতে অর্জিত ধনে ভাগ না থাকা 
ম্ঘাযা। পিত্রাদদির অর্থ সাহায্য না লইয়! যাহা উপার্জিত 


হয়, তাহা! অনিচ্ছায় বিভাঙ্য নছে, যেহেতু তাহা নিজ, 


চেষ্টায় লব্ধ। 
পৈতৃক ধনের উপধাতাভাবে দ্রবান্বারা অন্ত জাতার 
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ব্যাপার নাই, কেবল অর্জকের নিজ চেষ্টাতে তাহ! লব্ধ 


হইয়াছে, তাহা তাহার অসাধারণ ধন। এই ধন বিভাজ্য 
নহে। পিতৃদ্রব্যের ক্ষয় বিন! অন্ত যাহ! স্বয়ং উপার্জন 
করে এবং মিত্র হইতে লব্ধ, আর যাহা ওঘাহিক, অর্থাৎ 
জামাতৃত্ব হেতু শ্বশুরাদি হইতে লব্ধ, বিদ্যা দ্বার! প্রাপ্ত, 
শৌধ্যদ্বারা উপাঞ্জিত এবং যাহা সৌদায়িক, এই সকল 
ধন বিভাজ্য নহে । 

ক্রমাগত বিষয় অন্তে হরণ করিলে যদি দায়াদদিগের 
একজন সাধারণ ধনের উপঘাঁত বিনা এবং অন্যের. সাহায্য 
বিনা উদ্ধার করে, তাহা হইলে এইকপ ধন অন্তের সহিত 
বিভাজ্য নহে। অর্থাৎ বিভক্ত বা অবিভক্ত কর্তৃক সাধারণ 
ধনের অনুপঘাতে এবং অপরের সাহাযা বিনা ভূমি সম্পত্তি 
ব্যতীত যাহ! অর্জিত হয়, তাহ! অর্জকেরই, তাহাতে অনোর 
ভাগ নাই। 

পিতৃপিভৃব্যাদি ভিন্ন অন্য হইতে প্রাণ্চ,। যে কোন বিদ্ধ 
স্বারা সাধারণ ধনের অমনুপঘাতে যাহ! অঞ্জিত হয়, তাছার 
ভাগ ন্যুনবিদ্বান্‌ বাঁ অবিদ্বান্‌ পাইবে না, কিন্ত সমান বিষ্বন্‌ 
বা অধিক বিদ্বান্‌ ভাগ পাইবে। 

শৌর্য্যদ্বারা অর্জিত ধন, ভার্ধ্যাধন ও বিদ্ধার্জিত ধন 
এই তিন প্রকার ধন এবং পিতা ন্নেহপ্রযুক্ত যাহা দেন, 
এইরূপ ধন বিভাজা নয়। পিতামহ বা পিতা ন্নেহপূর্র্বক 
যাহা দিয়াছেন, অথবা মাতা হইতে ল্ধ যে ধন, তাহ! 
বিভাজ্য নহে। 

বস্ত্র, পত্র, অর্থাৎ অশ্বার্দি বাহন, অলঙ্কার, উদক, কৃতান্ন 
(লড্ডকাদি ), ভ্্রীগণ, যোগক্ষেম, অর্থাৎ হ্ব ত্ব বাবহার- 
যোগ্য শধ্যাসন, ভোজনপাত্রাি, যাজ্য, যাগস্থান বা যাগ- 
গ্রৃতিম! অর্থাৎ দেবোত্তর, এই সকল বিভাজ্য নহে। 
প্বস্ত্রং পত্রমলঙ্কারং কতান্নমুদকং স্ত্রিয়ঃ | 
যোগক্ষেমপ্রচারঞ্চ ন বিভাক্যং গ্রচক্ষতে ॥৮ (মনু) 

গোরুর পথ, গাড়ীর পথ, পরিধেয় বস্ত্র, প্রযোজ্য ও শিল্পার্থ 
দ্রব্য বিভাজা নহে 1 প্রযোজ্য অর্থে যাহার যাহা প্রয়ো- 
জনীয়, যণাশ্রুত প্রভৃতির গ্রস্থার্দি, ইহ! মুর্থের সহিত বিভাজ্য 
নহে। মূর্থে পুস্তক লইবে না, তাছা কেবল প্ডিতের গ্রহুণীয়, 
কিন্তু তদন্তর্গত নিজ অংশের তুল্য মূল্য অথব! অন্ত দ্রব্য 
পণ্ডিতের স্থানে তাহা প্রাপ্য । 

পিতার জীবদশায় যে বস্তুতে যে পুত্র গৃহোস্তানাদি 
করে, তাহ। তাহার বিভাজ্য নহে। এস্কলে পিতা তাহাকে 
নিষেধ না করায় তাহার আন্গুমতিক্রমে হইয়াছে, বলিতে 
হুইবে। ৰ 
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বিভাগের পর গর্ভস্থ পুত্রের ভাগ--বর্দি পিতা! পুত্রর্দিগকে 
ভাগ করিয়া দিয়া আপনিও বথাশাস্ত্র ভাগ লইয়! পুত্রদের 
সহিত অসংস্থ্টাবস্থায় মরেন, তাহা হইলে বিভাগের পর 
জাতপুত্র পিভৃধনই লইবে, তাহাই তাহার অংশ। 

যদি ধনীর অজ্ঞাত গর্ভাবস্থায় পুত্রের! বিভক্ত হয়, তাহ! 
হইলে তাহার পর জাত পুত্র ভ্রাতাদের স্থানেই ভাগ লইবে। 

ধনীর স্ত্রীর গর্ভ প্রকাশ পাইলে যদি তদ্‌গর্ভস্থের ভাগ 
পূর্বে রাখিয়া! দেওয়া! হইয়া! থাকে এবং বিভাগের পর 
পুকোৎপন্ন না হইলে, পিতার অংশ সকলেই ভাগ করিয়! 
লইবে। পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়। দিয়! কোন পুত্রের 
সহিত সংস্থষ্টাবস্থায় আর এক পুত্র উৎপন্ন করিয়! পিতার 
মৃত্যু হইলে তন্ধনে বিভক্তদিগেরই অধিকার । 

পিতা যদি স্ত্রীর গর্ভ নিশ্চয় করিয়! ও গ্রভূত্ব হেতু পুত্র- 
দিগকে ভাগ দেন, তাহাতে পুত্রদের শ্ব'মীত্ব জন্মাইবার 
কারণ, তাহাতে গর্ভস্থের অধিকার নাই। পিতৃধনেই কেবল 
তাহার অধিকার । বিভাগের পর পুত্রোৎপন্ন হইলে তাহার 
সহিত সে তুল্যাংশভাগী হইবে। যদি তূম্যাদ্দি পিতামহ ধনও 
বিভক্ত হুয়, তাহা হইলে বিভক্তজ তচ্ধনের ভাগ ভ্রাভৃগণ 
হইতে লইবে। 

বিভাগ হইয়।ছে কি না, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে 
জ্ঞতি ব! বন্ধুগণের অথবা অপরের সাক্ষ্যথার!। কিংবা লিখিত 
খারা তাহ! নির্ণয় করিতে হইবে। দি কোন নিদর্শন ব| 
সাঙ্গী না থাকে, তাহ! হইলে আহুমানিক গ্রমাণ প্রামাণয। 

বিভাগের পর আগত দায়াদের ভাগ-_বিভক্ত হউক ব! 
ন। হউক, দায়াদ উপস্থিত হইলে সাধারণ বিষয়ের ভাগ 
পাইবেন। খপ, ক্ষেত্র, গৃহ ও লেখ্য যাহ! যাহা! পৈতামুহ হয়, 
চিরকাল প্রবাসে থাকিয়াও দায়াদ আগত হইলে তত্তাগী 
হইবে। কেবল সেই যেভাগ প্রাপ্ত হইবে, তাহ। নহে, 
কিন্ত তৎসস্তানের৷ ভাগহারী হইবে। 

কোন ব্যক্তি অবিভক্তাবস্থায় দেশাস্তরে গিয়! বহুকাল 
পরে সমাগত হইলেও সে এবং সপ্তম পুরুষ পর্য্যত্ত 
তৎসন্তুতিরাও পুরুষাস্থক্রমে তদ্দেশবাসী বা প্রতিবামীদের 
পরম্পর! পরিচিত হইলে পর যথাশাস্ত্র অংশ পাইবে। কিন্ত 
দেশে থাকিলে চারি পুরুষ পর্যযস্ত তদ্ধনভাগী। অবিভক্ত- 
বস্থায় যত ধন বৃদ্ধি বা! যত ব্যয় হইয়! থাকে, তৎসমুদায় 
মিলাইয়! যাহ দৃশ্ঠ ব1 বিদ্তমান, তাহারই বিভাগ কর্তব্য। 

খণ পরিশোধাদি--পিতৃ খণ পরিশোধ করিয়া যে ধন 
অবশিষ্ট থাকে, তাহাই বিভাজ্য। পিতামহের পিতৃব্র 
জথব! অপরের দায়রূপ ধন প্রা হইলে তাহার খণ পরিশোধ 
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করিয়! দায় গ্রহণ করিতে হইবে। উত্তরাধিক্রমে যাহার দায় 
পাওয়। যাইবে, তিনি তাহার খণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। 
কিন্তু বঙ্গদেশে পিতার ব| পিতামহের অথব1 অন্ত কোন 
পুর্ব স্বামীর দায়রূপ ধনাধিকারী ন! হইলে কেহ তাহার খণ 
পরিশোধ করিতে বাধ্য নছে। 

পূর্বন্বামীর খপ পরিশোধ তাহার ত্যক্ত ধনের পরিমাণ!- 
নুসারে কর্তব্য। মৃত ধনীর ত্যক্তধন অনেকে গ্রহণ করিলে 
তাহা প্রত্যেকের নিজ অংশ পরিমাণে পূর্বন্বামীর খণ পরি- 
শোধনীয়। পিতামহের জীবনকালে পৌত্রেরা পৈতাম 
ধনাধিকারী হুইলে প্রথমে পিতামহের খণ গুরিশোধ করিবে, 
এই খগ শোধ দিয়া বদি ধন অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে 
পিতার খণও পরিশোধ করিতে হইবে । অনধিকারী 
পিতার খণ তাহার জীবনকালেই পৈতামহ ধনাধিকারী 
পুত্রদের পরিশোধ কর্তব্য। খ্ণগ্রাহী ব্যক্তি ২* বতসর 
পর্যাস্ত প্রবাসী হইলে তৎপুত্র, পৌন্র, অথব! ধনহারী ব্যক্তি 
বিংশতি বৎসরের পর তাহার খণ দিবে। 

পিত। যদি পুত্র্দিগের মধ্যে নিজ ধন ও খণ বিভাগ করিয়। 
দেন ও আপনি নিজ অংশ গ্রহণ করেন এবং পরে যদি 
তাহার অপর পুত্র হয়, তাহ! হইলে এঁ জাত পুত্র পিতার খপ 
পরিশোধ করিবে এবং দায় পাইবে । অবিভক্ত দায়াদ- 
দিগের মধ্যে একজনের পরিবারের নিমিত্ত খণ করিলে, 
তাহ! সকলে শোধ দিবে, অথব! সাধারণ বিষয় হইতে 
শোধ যাইবে । অবিভক্তদিগের ক্কৃত খণ তাহাদের মধ্যে 
একজন উপস্থিত থাকিলেও তাহাকে দিতে হইবে এবং 
ত্রাতার! অবিভক্ত থাকিলে পিতৃ খণও এইরূপে দিবে। 
কিন্ত বিভক্ত হইলে স্ব স্ব গ্রাপ্ত দায়ানুমারে দিবে। 

অসংস্কৃত পুত্র কন্তারসংস্কার--যেত্রাতাদের সংস্কার হইয়াছে, 
তাহারা পিতৃ ধন দ্বারা অসংস্কত ভ্রাতা ও ভগিনীর সংস্কার 
অবশ্টা করিবে । ধনীর অবিবাছিত৷ কন্ঠ! গ্রভৃতির বিবাহাদি 
সংস্কার অধিকৃত ধনান্গুসারে করিবে। পিতৃধন ন1 থাকিলেও 
ভ্রাতাদের শ্ব শ্ঘ ধনে তাহার্দের সংস্কার কর! বর্তব্য। 

অগ্রাপ্ত ব্যবহার বিষয়।--বঙগদেশে প্রচলিত শান্ত্রা্সসারে 
পঞ্চদশ বওসরের শেষ * পর্যস্থ অগ্রাপ্ধ ব্যবহার কাল 
অর্থাৎ নাবালক । অগ্রাণ্ধ ব্যবহার ব্যক্তি ব্যবহার কার্য 
করিতে অযোগ্য। এ বালক যদি কোনরূপ করে, তাহা 
অসিদ্ধ ও নির্বর্তনীয়। বালকের প্রাপ্ত ধন বিন! ব্যয়ে 
তাহার বয়ংপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তথবন্ধু বা! মিত্রের হুন্তে স্তষ্ত থাকিবে। 
আপনাকে এবং আপন ধন রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের 
* বর্ধমান আইনানুসারে ১৭ বৎসরের পেষ পর্য্যত্য। 
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রাজ! সর্বাধ্যক্ষ। অধাক্ষরূপে রাজ! বালফের ধন, তাহার 
বয়ঃপ্রান্তি পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। রাজ। আত্মীয় 
স্বজনের মধ্যে যাহাকে যোগ্য বিবেচনা! করিবেন, তাহার 
উপর অপ্রাণ্ড-ব্যবহার বালকের সকল ভার অর্পণ করি- 
বেন। তিনি বালকের ও তাহার অবশ্তুপোষ্য পরিবারবর্গের 
গ্রাসাচ্ছাদন নিমিত্ব আবশ্তক হইলে অথব! অনিবার্ধ্য কার্য 
নির্বাহ নিমিত্ত যেরূপ খরচার্দির আবশ্যক হইবে, তিনি 
সেইরূপ দিবেন এবং এ্রৰালক বাবহার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে 
তাহার বিষয়ের আয় বায় হাস ও বৃদ্ধির নিকাশ দিতে 
হইবে এবং যদি তিনি কোন রূপ ক্ষতি করিয়! থাকেন, 
তাহ! হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। 

বজদেশে পুত্রবান্‌ পুরুষ পৈতামহ ব! স্োপার্জিত স্থাবরা- 
স্বাবর বিষয় পুত্রদের সম্মতি বিন! দানবিক্রয় প্রসৃতি যখ! 
ইচ্ছ! করিতে পারেন। ধনী নিত মরণোত্তর ন্বধন বিত্ত 
হইবার নিয়ম ( অর্থাৎ উইল) করিয়! যাইতে পারেন। 

দায়াদদিগের মধ্যে একে বা নেকে সাধারণ বিষয়ে 
নিজ প্রাপ্য অংশ দানাদ্দি করিলে তাহা বৈধ ও সিদ্ধ। 
অবিভক্ত দায়াদ সকল নাবালক বিধায় দায় প্রাপ্ত ন! 
হইয়াই, বিশেষ আবশ্তক কার্যে বিক্রয়াদিতে সম্মতি দিলে 
তাহা সিদ্ধ হইবে। 

যেস্থলে সম দায়াদের! গ্রাপ্ত ব্যবহারাদি গ্রযুক্ত সম্মতি 
দানে সমর্থ অথচ অনুপস্থিত নহে, সে স্থলে উক্ত কারণা- 
দিতে দানাদি ক্কৃত হইলেও তৎসিদ্ধি নিমিত্ত তাহাদের সম্মতি 
আবশ্ক। ব্যবহারে দান সিদ্ধির নিমিত্ত দাতার ক্ষমতা 
ও তদ্দান, তাহার চিত্তস্থিরাবস্থায় তৎকর্তৃক ক্কৃত হওয়ায় 
প্রমাণ মাত্র প্রয়োজন। 

দান লেখ্য ও বাকা দ্বারা হইয়! থাকে । গ্রহীতা গ্রহণ ন! 
করিলে শুদ্ধদান মাত্রে দত্ত বস্তাতে দাতার শ্বত্ব ধ্বংস হয় না। 

কোন নিয়মপূর্বক দানে এ নিয়ম পালিত না হইলে 
দাতার শ্বত্ব যার না এবং গ্রহীতারও হ্বত্ব হয় না। 

দানে প্রাপ্ত বলিয়া ছুইজনে এক বস্ত্র প্রার্থী হইলেও 
কাহার আগম পূর্বকার তাহ! ব্যক্ত না হইলে যাহার তৃক্তি 
প্রমাণ হয়, তাহারই অধিকার। কিন্তু কাহারও আগম 
পূর্বকার প্রমাণ হইলে তাহার তুক্তি না থাকিলেও সেই 
অধিকারী । যে যে বিষয় দানবিষয়ক, বিক্রয় ও বন্ধক 
প্রভৃতিতে সেই নিয়ম খাটে। 

অদেয় গ্রকরণ--নিক্ষেপ, সস, গচ্ছিত, বন্ধক, বাচিত ও 
জাযাকারণ বিনা নিজের স্বত্বাতিরিক্ত সাধারণ ধন আর 
অনাপৎকালে স্ত্রীধন দানাদি অনিদ্ধ। 
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পুত্রাদি থাকিতে সর্বগ্থ দান এবং শান্ত্রসম্মত কারণ 
বিনা সাধারণ বিষয়ের নিজ অংশ দানাদি সিদ্ধ, কিন্ত অধর্্ঘ। 

দত্তক পুত্র করণার্থ পুত্রদান, পরিজন ব্যাপ্ত বিপদে 
পরিজন পালনার্থ এবং আবহক ধর্ণাকর্ার্থ অবিভক্ত 
বিষয়ের স্বকীয় অংশাতিরিক্ক ও বিভক্ত স্বকীয় সমুদ্বায়ের 
ও স্ত্রীধনের দানাদি সিদ্ধ অথচ ধরন্ম। 

দেয় গ্রকরণ।--উত্তমরূপে পরিবার প্রভৃতির প্রতিপালন 
হইয়া! যাহ! অতিরিক্ত হয়, সেই স্থাবর অস্থাবর ধনের 
দানাদি সিদ্ধ এবং অধর্শাযুক্ত নছে। 

পরিবার পালনের ব্যাঘাতে হ্বেচ্ছাপুর্বক অথব1 কাম্য 
ধর্ম কামনায় কৃত যে দ্বানাদি তাহা সিদ্ধ হইলেও ধর্ম নছে। 
কিস্ত যদি সর্ধপ্ববিক্রয়ার্দি বিনা বিপদ হইতে ত্রাণ, পরিবার 
পালন, অথব! অবশ্ঠ ধর্ম কর্ম নিষ্পাদন ন! হয়, তাহা হইলে 
বিবেচনা অনুসারে যাহ! কৃত হইবে, তাহাই সিদ্ধ হইবে। 
রক্ষণাবেক্ষণে অশক্ততাদি ভ্তাধ্যকারণে যদি কোন স্ত্রী 
তাৎকালিক মুখ্য দায়াদকে স্বাধিকৃত সংক্রান্ত ধন দেয়, তাহ! 
হইলে এই দান দিদ্ধ হইবে। 

রাজ্য অবিভাজা, যোগা হইলে জ্যোষ্টই রাজ্যাধিকারী, 
জ্যেষ্ঠ অযোগ্য হইলে স্বন্ত ভ্রাতা পাইবে । 

দত্বপ্রকরণ-_-ভৃতি, দ্রব্যের মূলা, ব1 গুক্করূপে অর্থাৎ 
বিবাহে, তৃষ্টিতে বা গ্রত্যুপকাররূপে, ন্সেছে, অনুগ্রহে, বা 
শ্রদ্ধা! সহকারে যাহা দত্ত, তাহ! অগ্রত্যাহার্য্য । ভৃতিতে বা 
অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রযুক্ত অতাধিক ধন দিতে স্বীকৃত হইলে 
তাহা দাতব্য নয়। বস্ততঃ গৃহদাহাদিতে ও পুত্রের 
রোগাদিতে কেহ যদি ভ্রাতাকে সর্বস্ব দিতে স্বীকার করে, 
তাহা হইলে তৎম্বীকার অসিদ্ধ। কিন্ত উপকারানুসারে 
অধিক দেওয়া! উচিত। অত্ন্ত অধিক ধন দিতে প্রতিশ্রুত 
হইলে তাহ! দত্ত না! হইলে ব! অতাধিক দত্ত হইলেও উপ. 
রোক্ত যুক্তিতে পুনগ্রহণীয়। 

অদত্ব প্রকরণ।__ভয়ান্িত, ক্রোধান্থিত, কামান্ধ, মোহ- 
প্রযুক্ত, উন্মত্ত, আর্ত, বা অপ্রকৃতিস্থাবস্থায়, অথবা! উৎকোচ- 
রূপে, পরিহাসে, জীড়ায়, ভ্রমে ব! প্রতারণায়, কিংবা বালক 
অস্থতন্ত্র বা অপবর্জিত কর্তৃক অথব! প্রতিলাভেচ্ছার কিংব! 
অপাত্রকে পাত্রবোধে অথব1 অতি বৃদ্ধ, অতি ব্যাকুল, নিঃসন্বন্ধ, 
বা অতি হষ্ট কর্তৃক কিংবা! পাপকর্শে যাহা দত্ত, তাহা অদ- 
বার্থ । বস্ততঃ দোষযুক্ধ দান অসিদ্ধ, কিন্ত কারণমূলক দান 
সিদ্ধ। আর্তের কৃত ধর্থার্থ দান সিদ্ধ। বালক কর্তৃক দত্ত 
ধর্ঘার্থ দান দক্ষিণাদি সিদ্ধ। 

দা়তাগ সম্বন্ধে যাহা লেখ। হইল, এখন বর্তমান আইনও 


দায়ী ॥ 
প্রায় এইরূপ, কিন্তু কোন কোন স্থলে যমামান্ত পরি- 
বর্তিত হইয়াছে। দায় সম্বন্ধে মিতাক্ষরার মত লিখিত হয় 
নাই, মিতাক্ষর! শবে এই বিষয় লিখিত হইবে। 

' দ্ায়ভাগের স্থানে স্থানে অনেক বিষয় মত তেদ আছে 
এবং টাকাকারগণ সেই সেই স্থল আতব্ও দুর়হ করিয়াছেন, 
এই সকল কারণে বিচারাদি ন! দরিয়া কেবলমান্ত্র দায় সন্বন্ধে 
ব্যবস্থা সকল গ্রদত্ব হইল। 

দায়বিভাগ (পুং) দায়ন্ড বিভাগঃ দায়ভাগ, দায়ের বিভাগ। 
[ দায়ভাগ দেখ।] 
দায়াদ (পুং) দায়ং বিভজনীয়ং ধনং আপত্বে আ-দাক ? দায়ং 
অন্তি অদ-অণ্, দায়শ্ত আদ্ঃ গ্রাহকঃ। ১ দায়গ্রাহী, যাহারা 
ধন প্রাপ্ত হন, সপিশু। ২ পুত্র । 
প্ভুজীত! মরণাত ক্ষান্ত! দায়াদ। উর্ধমাপ্র,যুঃ।” ( কাত্যা* ) 
উত্তরাধিকায় হ্ত্রে যাহার ধন গ্রহণে অধিকার আছে, 
উত্তরাধিকারী জ্ঞাতি। (বি) ৩ দায়াধিকারী, ধনাধিকারী। 
স্ত্রিয়াং টাপ্‌। কন্তা। কিন্তু মুগ্ধবোধের মতে ষণস্তের উত্তর 
ডীপ্‌ হয়, সেই স্থলে দায়াদী, এইরূপ পদ হুইবে। কিন্তু 
প্রায় সাধারণ স্থলে দায়াদা এইরূপ ব্যবহার দেখা যাঁয়। 
দায়াপবর্তন (ক্লী) দায়স্ত অপবর্তনং। উত্তরাধিকারিত্ব 
' লোপকরণ। 
দায়াদবশ (জি) দায়াদঃ বিদাতে হস্ত, দায়াদ-মতুপ্‌ মস্ত বঃ। 
পুত্র। প্তয়! দায়াদবানশ্গি ত্বং মে বংশকয়ঃ সুতঃ।” 

(ভারত ১৭৫ অং) 
দায়াদী ( স্ ) দারং অন্ভীতি অদ অণ্‌, স্্িয়াং ডীষ্‌। কন্তা। 
দায়াদ্য (ক্র) দায়াদক্ত ভাব: ব্রাঙ্গণাদি* ব্যঞ্ছ। ১ সাপিত্য। 

দায়র্ূপং আদ্যং। ২ সাপিগ্য নিবন্ধন ধন । 

“স এবং পার্চোর্দায়াদ্যং যদি গ্রাপ্লে।তি পাগ্বঃ 1” 

(ভারত আ ১৪১ অং) 
দায়াদাত! ূ স্ত্রী) দায়াদ্যস্ত ভাবঃ ভাবে তল্‌, ততো টাপ্‌। 
দায়াদ্যের ভাব। 
দায়িত (ব্রি) দাক্স-দানে গিচ্‌ক্ত। দাপিত, কৃতদান, যাহা 
দেওয়া হুইয়াছে। 
দায়িন্‌ (তি) দার-ণিনি। দাতা, কিন্ত দান অর্থে স্বতন্ত্র ্রয়োগ 
নাই, অর্থাৎ দায়ী এইরূপ স্বতন্ত্র ভাবে প্রয়োগ হয় না, 
উপপদপূর্বক প্রয়োগ হইয়! থাকে, যেমন “শতংদায়ী! 
ইত্যাদি। কিন্ত কর্দ্দোপপদে দ্বিতীয়! বিভক্তির স্থানে কৃদ্‌ 
বিস্তক্তির যোগে কর্মে ষ্জী হইতে পারিত, কিন্ত পাপিনির 
২৩৭৯ সুত্রে যন্ঠী নিষেধ হইয়াছে। 
দায়ী (দেশজ) ১ দাযগ্রস্ত, বিপ্প। ২ বাধ্য.। ৩ যাহার উর 


€৪৪ ] 


' দায়ুদ 


ঝুকী বা! ভার থাকে, যাহাকে ক্ষতিপূরণ করিয়া! দিতে হয়। 
যেমন আমি এই বিষয়ে দারী রহিলাম। 
দায়ুদ (হিক্র 028৫) অপর নাম দেভিড (1৫.প্রিয়) 
ইত্রায়েলের দ্বিতীয় রাজ।। ইনি জুডা জাতিতুক্ত এবং 
বৈথলম্‌ নিবাসী জেসির নবম ও সর্ব কনিষ্ঠ পুক্র। দায়ুদ 
বাল্যকালে পিতার মেষপাল রক্ষা করিতেন, এ সময়ে 
পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সামুয়েল তাঁহাকে ইম্ায়েলের 
রাজপদদে মনোনীত ও অভিষিক্ত করেন। ইন্রায়েলের রাজা 
সল তখনও জীবিত ছিলেন, সম্ভবতঃ তখন তিনি এই 
অভিষেকের বিষয় জানিতে পারেন নাই। দায়ুদের বীণা- 
বাদনে অলৌকিক শক্তি ছিল, সল মধ্যে মধো উন্মাদ গ্রন্ত 
হইতেন, দাযুদ তাহাকে স্মুমধুয় বীণাধ্বনি শ্রবণ করাইয়। 
তাহার উদ্মতত দূর করেন। ইহার পর ইআয়েলাইটদিগের 
সহিত ফিলিষ্টাইনদিগের ভয়ানক সমর বাধিলে সল শ্বসৈস্তে 
যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। উভয়পক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে 
ফিলিষ্টাইনদিগের মধ্যে ছুর্ধর্য বলশালী মহাকায় গোলিয়াথ 
নামক বীর ইমায়েলাইটদ্িগকে শ্বশন্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন । 
কেছই অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। অবশেষে দায়ুদ 
গোলিয়াখের সন্ুখীন হইয়া উপলখণ্ড নিঃক্ষেপে প্রথমে 
তাহার ললাটে আঘাত, তাহাকে তৃপাতিত এবং পরে তাহারই 
অসি দ্বারা তাহাকে নিহত করিলেন। এই অলৌকিক 
বীরত্বে ইন্ত্রায়েলাইটগণ সকলেই দাযুদের পক্ষপাতী হইয়া 
ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিল। সলও যুদ্ধ জর করিয়া প্রথমে 
দায়ুদের প্রতি প্রীত হুইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দায়ুদের 
সর্ধজনপ্রিয়তায় তাহার গ্রীতি শীগ্তই উৎকট হিংসায় পরি- 
ণত হইল। আবার দাযুদ সলের সিংহাপনে বসিবে এই 
চিন্তা &ঁ প্রধূমিত হিংসানল জলিয়া উঠিল। তিনি 
দায়ুদের প্রাণবিনাশ করিতে ক্কিতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্ত 
কিছুতেই কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন না, অনেক কষ্টেও 
দাযুদের কোন অনিষ্ট করিতে না পারিয়! তাহাকে নিজ 
কন্তা সিবেলের সহিত বিবাহ দিয়া আপাততঃ বিবাদ মিটাই- 
বার চেষ্টা করিলেন। বিস্ত যে ঈর্যানল তাহার মনে 
জলিয়৷ ছিল, কিছুতেই তাহা! নির্বাপিত হইল না। তিনি 
পুনরায় দায়ুদের বিনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। উভয় 
পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দায়ুদ যথাসাধ্য আত্ম- 
রক্ষ। করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধ সময়ে দায়ুদ ছুইবার 
সলকে হাতে পাঁইয়াও তাঁহাকে 'বিনাশ করেন নাই। "অব- 
শেষে মল নিহত হইলে ঘুদ্ধের অবসান হইল। 
তৎপরে দাযুদ ভুডার নিংহালনে অধিরোহণ করিলেন। 


দায় 


হেবরন নগরে তাহার রাজধানী স্থাপিত হইল। জুডা, 


ব্যতীত অপরাপর অনেক জাতি সলের পুত্র ইশবোশেখকে 
আপনাদিগের রাজা বলিয়া গ্রচার করিল। ইশৃবোশেখ 
নিহত হইলে দাযুদ সমগ্র রাঁজ্যের অধীর হইলেন এবং 
১৯৫৫ হইতে ১৯১৫ তুষ্ট পূর্ব্বা্ পর্ধান্ত রাজত্ব করিয়। গতা্ 
হন। রাজপদে আমীন হইয়াই তিনি প্রথমে জেবুসাইট- 
দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং তাহাদিগকে পরাস্ত 
করিয়! তাহাদের গ্রধান নগর জেরুমালেম হস্তগত এবং 
তথায় আপনার বাসস্থান স্থাপিত করেন। এই নগরেই 
ক্রমশঃ গরিছুদীধর্শের প্রধান আড্ডা হইল। ইহার পর 
দাযুদ ফিলিস্তাইন, আমেলকাইট, এডোমাইট, মোয়াবাইট, 
আমোনাইট এবং সিরীয় প্রভৃতি জাতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়] 
একদিকে ইউফ্রেতিদ্‌ হইতে ভূমধাসাগর পর্য্যন্ত ও অপরদিকে 
সিরীয় হইতে লোহিতসাগর পর্যন্ত ৫০ লক্ষ গ্রঙ্গাপূর্ণ বিস্তীর্ণ 
সামাজোর অধীশ্বর হন। 
উহার স্বামীকে বিনষ্ট করিয়া নিজ বিজয় গৌরব কলঙ্কিত 
করেন। তিনি বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহ এবং 
তছুক্নতিকল্পে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাহার রাজত্বে 
য়িছদীগণ শিল্প, বাঁণিজা, ধর্্মনীতি, রাঁজনীতি, সমাজনীতি, 
কাবা, ইতিহাস, সঙ্গীত প্রভৃতি সকল বিষয়েই বছ উন্নতি 
লাভ করিয়াছিল। তিনি রাজাশাসনের অন্য সর্বদা একদল 
সৈম্ভ রাখিতেন এবং দ্বাদশ জন শাসনকর্তা! নিযুক্ত করিয়া 
ইত্রায়েলের বিভিন্ন জাতির উপর কর্তৃত্ব গ্রদান করেন। 

যাহা হউক, দাযুদ নিরবচ্ছিন্ন রাজান্খুখ লাভে সমর্থ হন 
নাই,তীহাঁকে অনেক বিদ্রোহীদি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। 
তাহার পুজরই বিদ্রোহী হইয়া হত হয়। ইহাতে দাযুদের অব- 
শিষ্ট জীবন নৈরাশ্বে কালিমাময় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 

দাযুদ যে কেবল যুদ্ধবীর, রাজনীতিবিদ ও রাজা ছিলেন 
তাহা নহে) তাহার কবিত্বশক্কিও গ্রশংসনীয়। তাহার রচিত 
স্তরতিগীতি পুস্তক (70০15 01 1)921171) খৃ্ীয় জগতে অতুলনীয় ] 
এই পুস্তকের অধিকাংশ গীতিই দাযুদের রচিত। 

দাযুদের জীবন নিষ্পাপ ছিল না। ছুূর্দম্য ইন্ত্রিয়গণের 
বশীতৃত হইয়া তিনি অনেক সময় পাপে লিপু হইতেন। এই 
সকল ছৃষ্কৃত স্বতিরূপ বিষকীট দংশনে তাহার হৃদয় সর্কাদ।ই 
জর্জরিত হইত এবং তীহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। তিনি 
বলিতেন, গতপাঁপ আমার হৃদয়ে সদাই জাগরাক রহিয়াছে। 
কিন্তু এত পাপের মধোও এত ভ্রমসন্কুল তামমিক কার্য 
কর্গীপের অগ্তর়ালেও দীয়ুদের অকপট হৃদয়াবেগ ইতিহাসে 
'অভুলনীয়। ছূর্দাস্ত রিপুগণ তাহাকে উন্মার্গগামী করিলেও 
৬ 


[ €০১ )] 


কিন্ত তিনি বাথসেবাকে হরণ ও 


দারকর্ণন্‌ 


তাঁহার হৃদয়বত্তা লোপ করিতে পারে নাই, অন্গতাঁপানলে 
তাহার হৃদয় দগ্ধ হইয়! পবিত্র হইত। কোন পাপকার্ধয 
করিলে দাযুদ অন্থতাঁপ পরিহারার্থ এ কার্ধ্য নির্দোষিতা 
গ্রতিপাদন করিতে নানারপ ছল উদ্ভাবন করিয়া আত্ম- 
বঞ্চনা করিতেন নাঁ। দাযুদের রচিত ধর্শশীতি সকল পাঠ 
করিলেই বুঝিতে পারা যায়, কিরূপে এই রাজকবির সরল 
আম্মা ভবিষাতের ভীষণ বিভীষিকায় ভীত নিবিড় 
তমসাচ্ছন্ন সন্দেহদোলায় আন্দোলিত ও অজ্ঞাত আপং- 
পাতের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া বিবূর্ণিত হইতেছে, 
অবশেষে কিরূপে সেই মহা অন্তরিগ্নবের ভীষণ ঝটিকা অপ- 
গত হইলে দুঃখ, শোক, সন্তাপ, মর্্মপীড়া হ্বারা বিশোধিত 
ঈশ্বরঞ্রেম দাঁযুদের হৃদয়ে সমুদিত হইয়াছে । ঈশ্বরে গ্রুব, 
অটল ও এঁকান্তিক ভক্তিহ্ুচক এরূপ গীতি বাইবেলে অতি 
বিরল। দাযুদের স্থখছ্ঃখময় বহু ঘটনাপুর্ণ জীবনের ম্বতঃ 
এীণোদিত হৃদয়োচ্ছাঁস, তাহার গীতিতে পরিস্ক,্ট হওয়াতে 
সংসারজালাব্যথিত খুষ্টানদিগের পক্ষে তু মকল স্তোত্র 
অতি উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে। অনেক খুষ্টীয় ধর্্মবিদ্গণ 
দাযুদকে যীশুধুষ্টের এক গ্রতিকনপ বলিয়া স্বীকার করেন । 
বাইবেলে দাঁযুদের বিস্তীর্ণ ইতিহাস বর্ণিত আছে । 
দায়ের (আরবী) মোকদম! রুজু করা। 


দায়ের (আরবী) ১ মগ্ডলী। ২ কক্ষ । ৩ ঢক। 9 খান্কা,মঠ। 


৫ বিচারকমগ্ডলী । ৬ বহুজনের হবার! বিচার । 


দার (পুং) দারয়তি ভ্রাতৃন্‌ দৃ-ণিচ্‌ দারে কর্তরি অচ্‌। ১ ভারা, 


পত্রী, স্ত্রী। 'দারাদেটিতাং, এই স্থত্রানুসারে দার শব্দ নিত্য 
বহুবচনাস্ত ; এই দার শবে একবচন প্রয়োগ হয় না, নিত্য 
বহুবচন হইয়া থাকে। 
"্পাণিগ্রহণিক] মন্ত্রী নিয়তং দারলক্ষণং |” (মন্থু) 
পাণিগ্রহণায্মক মন্ত্রই দারলক্ষণ। পাগিগ্রহণত্বরূপ মন্ত্র 
পাঠ মাত্রেই দারাম্ক জ্ঞান জন্মে । দূ-করণে ঘএঞ। ২ ওষধ 


ভেদ। ভাবে ঘঞ্। ৩ বিদারণ। 


দাঁরক (তরি) দারুয়তি নাশয়তি পিতৃণং দৃ-ণিচ্‌ গুল্‌। ১ পুত্র । 


"কন্তৈতে দারক! রাজন্‌ দেবপুঝোপমাঃ শুভাঃ। 
বঙ্চলা রূপতশ্চৈৰ সদৃশ! মে মতাস্তব ॥” (ভারত ১1৮৩1১৩) 
২বিদারক। ৩বালক। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। ৪ কন্তা। 


দারকর্ধ্মন্‌ (লী) দারাণাং তস্তাবস্ত প্রতিপাদকং কর্। 


ভার্ধাত্বপম্পাদক জ্ঞান বিশেষরূপ বিবাহ, যে ক্রিয়াতে 

ইনি আমার ভার্যযা, এইরূপজ্ঞান জন্মে, তাহাকে দারকর্ধ 

বলা যায়। সাগ্রশস্তা দ্বি্াতীনাং দারকর্্মণি মৈথুনে ।” 
(উদ্বাহতত্ব)। [বিবাহ দেখ। ] 


সি জট ৭৮ 


দারাশেকো 


ইতিহাসে অরঙ্গজেবের জন্মকাল ১০২৮ হির্জির! (অর্থাৎ 
১৬১৯ থৃষ্ঠা্ধ ) দেওয়া! আছে। তাহা হইলে দারার জন্মকাল 
১৬১৭ থুষ্টা হয়। বাদশানামার মতে, ১০২৪ হিরা 
২৯ সফর (১৬১৫ খৃষ্টাবে ২*এ মার্চ) দারার জন্ম হয়। 
দারার সহোদর ভ্রাতা আটটা ও ছয়টা ভরী ছিল। শেষ 
সন্তান প্রসবের সময় ৪* বংসর বয়সে অলিয়৷ বেগম 
১০৪০ হিজিরা (১৬২০ খৃষ্টাবে) পরলোক গমন করেন। 
এই সময় দারার বয়ন ১৩ বৎসর মাত্র। শাহজাহান তখন 
৪ বৎসরমাত্র রাজত্ব পাইয়াছেন। ম্ুুজ1, অরঙ্গজেব, মুরাদ 
এবং জাহান্আরা, রৌশন্আর! প্রভৃতি শাহজাহানের ইতি- 
হাস-গ্রথিভ সস্তানগণ দারার সহোদর সহোদর] ছিলেন। 
কাশ্শীর হইতে লাহোরের পথে যখন ১*৩৭ হিজিরায় 
(১৬২৭ থুষ্টান্দে ) জাইাগীরের মৃত হইল, তখন দারাশেকে। 
মহম্মদ সুজ! এবং অরঙ্গজেব নূরজাহানের নিকটেই ছিলেন। 
নূরজাহান যদিও এ সময়ে নিজ জামাতা শাহরিয়ারের জন্য 
দিল্লীর সিংহাসন হস্তগত করিবার চেষ্টায় বাস্ত ছিলেন এবং 
তজ্জন্ত শাহজাহান্‌ ভ্রাতুদ্পুত্রী জামাতা হইলেও তাহার 
বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন, কিন্ত ভ্রাতুষ্পুত্রী সম্তাঁন বলিয়! 
শাহজাহানের সস্থানদিগকে নিজের মহলে নিজের নিকটে 
রাখিয়াই লালন পালন করিতেন। এ সময় দারার বয়স 
১, বৎসর মাত্র। জাহাগীরের মৃত্যুর সময়ে শাহজাহান্‌ 
আগ্রায় ছিলেন না, দাক্ষিণাত্যে ছিপেন। শাহরিয়ারই 
রাঙ্যলাভ করিবেন একগ্রকার স্থির হইল, কিন্তু মুর্খ 
শাহরিয়ার সেই সময় আগ্রা! ত্যাগ করিয়া লাহোরে পিতার 
ধন রত্ব অধিকার করিতে গেলেন। এদিকে মন্ত্রী ইরাদত 
খাও সেনাপতি ইয়াদিন্‌ উদ্দৌলা আসফ্‌ খ। (নূরজাছানের 
ভ্রাতা ) রাজের বিশৃঙ্খল! নিবারণ উদ্দেশে খসকুর ( জাহীগী- 
রের জোষ্ঠ পুত্রের) পুক্র বুলাকিকে সিংহাঁপনে বসাইবার 
জন্ত নৃূরজাহানের স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার একদিন 
আগে আগ্রায় উপস্থিত হইলেন এবং সর্বাগ্রে শাহজাহানের 
পু্রগণকে রাভ্ভীর অধিকার হইতে উদ্ধার করিয়া সাদিক 
থ। নামক এক সেনাঁপতির হন্তে অর্পণ করিলেন ৷ দৌহিত্র- 
দিগকে নিরাপদ করিয়া আসফ্‌ খা জামাতার জন্ধ সিংহাসন 
রক্ষার্থ মন্ত্রী ইরাদতের পর!সর্শে বুলাকিকে নিংহাসনে বসা- 
ইয়া দাক্ষিণাত্যে জামাতাকে আনিতে পাঠাইলেন। ৪ মাস 
পরে (১৬২৮ থুষ্টান্দে )* শাহজাহান আসিয়! আগ্রায় 
সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন । শাহজাহান্‌ রাজ্যলাঁভ করিবার 


*. ১৬৯৭ পৃষ্টান্ধের অক্টোবর মাসে জাহাগীরের স্ৃত্যু হয় এবং ১৬২৮ 
ৃষ্ঠানেব্‌ ফেব্ুারি মাসে শীহজাহ।ন্‌ সিংহাসন লাভ করেন। 


[৫০৪ এ 


দারাশেকো 


৩ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬৩০ খৃষ্টান্বে (১*৪* হিজিরায়) 
১৩ বৎসর বয়সে দারায় বিবাহ হয়। জাহাগীরের দ্বিতীয় 
পুল্ল কুমার পরবেজের কন্ঠ। নাদিরার সহিত দারার বিবাহ 
হয়। এই বিবাহের ভ্তায় ধূমধাম ইতিপূর্বে আর হয় নাই। 
তাহার গর্তে সুলেমান শেকো ও শিপেহর শেকে। নামে ছই 
পুজ জন্মে। ১৬৫১ থুষ্টাব্বে (১*৬২ হিজিরায়) সুতান 
শাহজাহানের আদেশে কুমার অরঙ্গজেব বাহাছুর মৃুলতান 
হইতে কান্দাহ।র জয় করিবার জন্ত গমন করেন, কাবুলের 
পথে অল্লামী শাছুলা খা নামক সেনাপতি কান্দাহার জয়ের 
ফরমাণ ও বৃহৎ সৈম্ভদল লইয়া তাহার সহিত মিলিত হন। 
উভয় সৈম্তদল একত্র করিয়। অরঙ্গজেব কান্দাহার দুর্গ 
অবরোধ করেন। ছূর্গও সুদৃঢ় ও অস্ত্র শস্ত্রে পূর্ণ ছিল। 
ভিতর হইতে অজত্র বর্ষণ হওয়ায় মোগল সেনার দীড়ান দায় 
হইয়া! উঠিল। অরঙ্গজেবের অধীনে যে ছুই কামান ছিল, 
অনবরত ছুড়িতে ছুঁড়িতে তাহার ছুইটী ফাটিয়। গেল। 
অল্লামী শাছুল্লা খাঁর সেনাদলে মীর-ই-আতিম কাসিম খা 
অধীনে যে পাঁচটা কামান ছিল, তাহা হইতে যদ্দিও অবি- 
রত গোল! বর্ষণ হইতেছিল, তথাপি বিশেষ কোন ফল হইল 
না। অনর্থক বারুদ ও গোল! ক্ষয় হইতে লাগিল, কিন 
বিদ্দুমাত্রও ছুর্গধবংস হইল না। সংবাদ শাহজাহানের নিকট 
পৌছিল। আরও একট! বিপদের হুত্রপাত হইল। গঞজ- 
নীর নিকটবর্তী উ্বেক ও অলমান জাতীয় আফগানেরা 
বিদ্রোহী হইয়! মহ! অনিষ্ট আরম্ভ করিল, কাজেই সুলতান 
১৬৫২ খৃষ্টাকে অরঙ্গয়েবকে অবরোধ উঠাইয়। ফিরিয়া 
আসিতে হইল। 

অরঙ্গজেব ফিরিয়! আসিলে, কুমার বুলন্দ ইক্বাঁল 
দারা.শেকো দৃঢ়তা সহকারে জানাইলেন যে তিনি কান্দাহার 
নিশ্চয়ই জয় করিতে পারিবেন! শাহজাহান্‌ জ্যেষ্ঠ পুত্রের 
কথায় বিশ্বাস করিয়! তাহাকে মেই বখসরেই অধিক সংখ্যক 
সেন! এবং কাবুল ও যুলতান প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব গ্রদান 
করিয়া পাঠাইলেন। দারা * লাহোরে পহুছিয়াই যুদ্ধের 
আয়োজনে এত ব্যাস্ত হইলেন, যে আয়োজন করিতে এক 


বৎসর সময় লাগিতে পাবে, তাহা তিনি ৪ মাসের মধ্যে 


করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সঙ্গে 'কিশাবর-কুশ।” ( দেশজযী ) 
ও গড়-তঞ্জন নামে ছুই অতি বৃহ্দাকার কামান চলিল। 
এই ছুই কামানে যে গোল! দেওয়া হইত, তাহার ওজন ১/৮ 
এক মণ আট শের। আর একটা কামান ছিল, তাহার 
গোলার ওজন ১1৬ এক মণ ফোল সের। এতত্তিন্ন তিনি € 
হাজার মণ বারুদ ও ২৫০৯ মণ লীলা সঙ্গে লইপেন। সমস্ত 


দারাশেকে। 


আয়োজন করিয়া তিনি যাত্রার দিন স্থির করিয়া পিতার 
অনুমতি লইলেন, মৃূলতানের পথে রসদ ও ঘাসের স্থবিধা 
বলিয়। সৈন্যদল সেই পথে চলিল। ১৬৫৩ থৃষ্টাবে ( ১০৬৩ 
হিজিরায়) দারা কান্দাহার অবরোধ করেন ও বুস্তের দূর্গ 
অধিকার করিয়া! লয়েন। 

অবরোধে € মাস কাটিয়া! গেল। বারুদ, সীস!, গোলা 
গুলি ফুরাইয়! আমিল। আফগানিস্তানের পর্বতমালাসমাচ্ছন্ন 
প্রদেশে শীতের গ্রকোপে শীতবন্ত্রহীন মোগল সেনা মহা 
বিরক্ত হইয়া! উিল। স্থলতান শাহজাহান্‌ সংবাদ পাইয়৷ 
লিখিয়! পাঠাইলেন যে, যদি এখন ছূর্গজয় সম্ভব বলিয়া 


বোধ হয়, আর অতি অল্পদিনের মধ্যে সে কার্য সমাধা | 


হয়, হউক, নতুব! বৃথ! সময় নষ্ট কর উচিত নহে, চলিয়! 
আসাই শ্রেয়গ্ধর। দারা কর্তৃক নবনিযুক্ত নবদধিত বুস্ত 
প্রদেশের শাসনকর্তা বুস্ত ছর্গ ধ্বংস করিয়া সদলে আপগিয়া 
দারার সহিত মিলিত হইলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুন্তের 
কারখান! পর্য্স্ত উঠাইয়া আনিলেন। দার ফিরিবার কথ! 
গ্রস্তাব করিলে সমস্ত মোগল সেনাপতিই তাহাতে সম্মত 
হইলে ত্র বৎসরের শেষ মাসে অবরোধ উঠাইয়। সকলে 
হিন্ুস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

জাইাগীরের সময় নিরূপিত হইয়াছিল যে, অতঃপর চিতো- 
রের আর কোন রাগ! চিতোর-ছুর্গ সংস্কার করাইতে পারি- 
বেন না। ১৬৫৩ থুষ্টান্দে রাণ! জগৎসিংহ সে আদেশ লঙ্ঘন 
করিয়! জীর্ণস্থান সকল ভাঙ্গিয়া সুদৃঢ় করিয়া! পুননির্মীণ 
করিতে আরম্ভ করেন। শাহজাহান্‌ এই সংবাদ পাইয়া ৩* 
হাজার সৈন্ সহ অল্লামী শাছুল্ল। খাকে চিতোর ধবংম করিতে 
পাঠাইলেন। 

দার! শাহজাহানের নকল পুত্র অপেক্ষ। প্রিয়পাত্র ছিলেন, 
সর্বদাই কাছে থাকিতেন, এমন কি মতদ্বৈধ হইলেও তিনি 
দারার কথামত কার্ধা কাঁরতেন। সম্রাটের এই পুক্রবশ- 
তার কথ! সর্বত্রই প্রকাশ ছিল। রাণা জগৎসিংহও 
তাঁছা জানিতেন। শাছুল্লা, খ। খলিলপুরে গিয়া ছাউনী 
করিবামাত্র রাগ! অগৎ গোপনে দারাঁর নিকট বিশ্বস্ত লোক 
পাঠাইলেন এবং অনুরোধ করিলেন যে, তিনিই মধ্যস্থ 
হইয়! স্থলতানের এই ক্রোধ নিবারণ করিয়া দ্রিন। দারাও 
সআটুকে রাণ! জগতের অন্রোধ অনুনয় বিনয় বিশেষদধপে 
জানাইলেন। সম্রাট শুনিয়া নিজ দুতকে পাঠাইয়া। জানাই- 
লেন যে, 'রাণ! শ্বীয় ক্যেষ্ঠ পুত্রকে মোগল দরবারে রাঁখিয়। 
দিবেন ও একদল সৈন্য রাণারই একজন আত্মীয়ের অধীনে 
দাঞ্ষিণাত্যে থাকিয়া মোগল সম্রাটের কার্য করিবে। রাঁণ! 


[৫৪৫ ] 


| দারাশে 


ইহাতে শ্বীকৃত না হইলে তিনি চিতোর ধ্বংস করিবেন ১. 
রাণ! পুনরায় দারাকে সংবাদ দিঙ্গেন যে, তিনি যদি তাহার 
দেওয়ানকে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সহিত 
পুত্রকে মোগল দরবারে পাঠাইয়! দিতে পারেন। দারাও 
সম্রাটুকে বলিয়া সেইরূপ আদেশ লইলেন ও নিজ দেওয়ান 
সেখ আবছুল করিমকে চিতোরে পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে 
শাছুল্লার সেনা চিতোর আক্রমণ করিয়া মুরচা প্রাচীর 
প্রভৃতি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। রাণ! অগংসিংহ পুনরায় 
প্রতিনিধি পাঠাইতে স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে দারার 
দেওয়ান আসিয়! পৌছিলেন। | 

রাণ! তৎক্ষণাঁ& আপনার জোষ্টপুত্রকে তাহার সঙ্গে 
প্রেরণ করিলেন। দারার মধ্যস্থতায় এবং রাজকুমারকে 
প্রতিভূম্বরূপ পাইয়! সুলতান শাহজাহান্‌ রাঁণাকে ক্ষম! 
করিলেন। 

১৬৫৩ খুষ্টাব্ধের মধ্যকাঁলে শাহজাহানের রাজ্যে ১৯৬৫ 
হিজিরা অত্তীত হওয়ায় এক উৎসব হয়। এই উৎসবে 
নানা দিগ্দেশ হইতে রাঁজন্তবর্গ নিমন্ত্িত হইয়াছিলেন। এই 
মজ্লিসে শাহজাহান্‌ জোষ্টপুত্র দারাকে একটা বিশেষ খেলাৎ 
দিয় সম্মানিত করেন। এই খেলাতের সহিত যে জাম! 
দেন, তাহার আন্তীনে ও মগজীতে যে কারচোপের কাজ 
ছিল, তন্মধ্যে মুক্তা ও মণিমাণিক্যাদি গাথা ছিল। হহাপ্ন 
মূল্য ৫* হাজারের উপর নির্ধারিত হইয়াছিল। একখানি 
শিরপেচ (শেরফন্দ ) দিয়াছিলেন, তাহার একখানি চুনি ও 
ছুইটী মুক্তার দাম ১ লক্ষ ৭* হাজার টাকা। এতস্তিন্ন 
নগদ ১৩ লক্ষ টাকাও প্রদান করেন। এই অবধি দারা “শাহ 
বুলন্দ ইক্‌্বার দারাশেকো” নামে অভিহিত হইলেন। এই 
উপাধি ও সন্মান শাহজাহান্‌ জাহীগীরের নিকট পাইয়াছিলেন। 
দরবারে সম্রাটের তক্ত তাউসের সম্মুখে এতদিন দাঁরাঁর 
বসিবার আসন ছিল, এখন হইতে তক্ত তাউসের দক্ষিণে 
এক স্বতন্ত্র স্বর্ণ সিংহাসন স্থাপিত হইল। 

১৬৬৮ খুষ্টাবে পাহজাাল €র একবার পীড়া হয়। এই সঙ্গয় 
দারাঁশেকে। রাজ্যের স-ন্ত কার্ধ্য চালাইতে থাকেন। এই 
ংবাঁদে তাহার ভ্রাতৃবর্গ কিছু চমকিত হইয়া! উঠেন। দ্বিতীয় 
ভ্রাতা মহম্মদ সুজা এ সময়ে বাঙ্গালায়, ভূতীয় ভ্রাতা মহম্মদ 
অরম্থজেব দাক্ষিণাত্যে ও চতুর্থ মুরাদ বক্ন্‌ গুজরাটে 
শাসনকর্ত। ছিলেন। 

দারাকে শাহজাহান বড় ভালবাসিতেন, কারণ তিনি 
পারসী, আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষন্ধপে ব্যুৎপন্ন 
ছিলেন, এতস্তির তিনি সাহ্‌সী, সরল ও বুদ্ধিমান্‌, কিন্তু বড়, 








লতি 


শারাশেকো 





৯ 


অপরিণামদর্শী ছিলেন। এতত্িম্ন তাহার আরও একট! 
দোষ ছিল, যে তিনি বথন যে কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হুই- 
তেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র কাল বিলম্ব করিতেন না, 
মনে উদ্দিত হইবামাত্রই করিয়া ফেলিতেন। শাহজাহান্‌ 
তাহাকে এত ভালবাসিতেন যে, সময়ে সময়ে তাহার পরা- 
মর্শমত ছুএকটা অন্তায় কার্যযও করিয়া ফেলিতেন। দারাকে 
সম্রাট চক্ষুর আড় করিতেন না। দাঁরার আরও একট! 
বিশেষ গুণ ছিল, তিনি অকবরের স্থায় মুলমান ও হিন্দুধর্মের 
সারমত সংগ্রহ করিয়া নিজ ধর্শমত সংগঠন করিয়াছিলেন। 
যে সময় তিনি কান্দাহার জঅয়নার্থ গমন করেন (১৫০ 
হিজির1), সেই সময় কাশ্মীরে মৌলানা শা নামক একজন 
ফকীরের সহিত পরিচিত হন। এই ব্যক্তিই তাহাকে হিন্দু, 
খৃ্ীয় ও মুসলমান ধর্মের সমন্বয় করিয়া অদ্বৈতবাদ শিক্ষ! 
দেন। ইহার কাছেই তিনি হিন্দুশাস্ত্রের রহস্য পাঠ করিয়া 
চমতকৃত হন এবং তদবধি তাহার ধর্মমত পরিবর্তিত হয়। 
তিনি অকবরের ন্তায় সর্বদা মুসলমান ফকীর ও হিন্দু 
সন্ন্যামী, গৌসাই প্রভৃতিতে পরিবৃত হুইয়৷ ধর্মালোচন! 
করিতেন। তিনি আল্লা! শব্দের পরিবর্তে উপাসনাকালে 
“গ্রভূ” শব ব্যবহার করিতেন, আংটীর উপর গুকাঁর খোদ. 
ইয়া পরিতেন এবং রোজা, নমাজ কোরাণানুসারে করিতেন 
না। এই সকল কারণে মুসলমান-সমাজ তাহার উপর 
অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। তিনি নিজে বলিতেন যে, 
হিন্দুধর্্ ও মুসলমান ধর্মের উদ্দেশ্ত এক এবং যমজ 
ভ্রতার স্তার় এক সত্য হইতেই উদ্ভৃত। তিনি আপনাকে 
গৌড়! মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেন না বা আচার 
ব্যবহারে সেরূপ আঁচরণও করিতেন না। এই সকল 
কারণে যখন সম্রাটের পীড়ার সময় তিনি নিজে রাজ্য- 
শাসন গ্রহণ করেন, তখন রাজ্যের মন্তরান্ত লোক অনেকেই 
চমকিয়। উঠিলেন। সকলেই ভাবিল যে, যদি সম্রাটের 
মৃত্যু হয়, আর দার! যদি রাজ! হন, তাহা! হইলে মুসলমান 
ধর্শের মুলোচ্ছেদ হইবে । মুসলমান এতিহাসিকের। 
তাহাকে এজন্ত অকথা ভাষায় নিন্দা! করিয়। গিয়াছেন। 
শাহজাহান দারাঁকে ভালবাসিতেন বলিয়া ইতিপুর্কেই 
তাহ!কে উত্তরাধিকারী বলিয়! গ্রচার করিয়াছিলেন। ছুজা। 
অরঙ্গজেব প্রভৃতির মনে মনেও বরাজালিপ্পা! ছিল, কিন্ত কেহ 
এতদিন ফুটিতে পারেন নাই। দারার ভ্রাতৃগণের মধ্যে সুজ! 
রষ্টাচারী বিলাসপ্রিয়, কিন্তু যুদ্ধবিৎ ও বুদ্ধিজীবি ছিলেন, 
মুরাদ কেবল আনন্দপ্রিয় ও অতিমাত্রায় গ্ুর়াসেবী ছিলেন। 
দ!র! পূর্ব হইতেই সতর্ক হইয়। পিগাকে দিয়া আতৃগণকে 
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অতি দুরদেশে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া রাজধানী হইতে 
বহুদূরে পাঠাইয়। দিয়াছিলেন, সেই জন্য সম্রাটের পীড়ার 
সময় যখন তিনি স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তথন 
সাক্ষাৎ সমাজে কোন গোলমাল হইল না কিন্তু পরম্পরের 
অন্তরঙ্গ দ্বারা প্রত্যেকেই দূর দেশে থাকিয়াও এ বিষয়ের 
সংবাদ পাইলেন। বাঙ্গালায় স্থজা ও আঙ্গদাবাদে মুরাদ 
স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া আপন আপন নামে মুদ্র। প্রচলিত 
করিলেন ও খুব! পাঠ করাইতে লাগিলেন। সুজ! কাল- 
বিলম্ব অবিধের় বোধে রাজ্যবুদ্ধির অভিগ্রায়ে পাটনা ও 
বিহার প্রদেশ বাঙ্গালার অধিকার ভুক্ত করিয়া লইলেন। 
দারা অরঙ্গজেবের কৃটবুদ্ধি ও তীক্ষ দৃষ্টিকে ভয় করিতেন 
মাত্র এবং দক্ষিণে তিনি যেদ্ধূপ বলবিক্রমাদি প্রকাশ 
করিয়া প্রশংসান্বিত হৃইয়াছিলেন, তজ্জন্তও তিনি সশক্কিত 
ছিলেন। শাহজাহান পূর্ব হইতেই দারাকে ভালবাসিতেন 
ও তাহার পক্ষপাতী ছিলেন, এখন আবার শধ্যাগত হইয়! 
আরও তাহার নিদেশান্ুবর্তী হইয়া পড়িলেন। অরঙ্গজেব 
ঠিক এই সময়ে বিজাপুর অবরোধ করিয়। বসিয়াছিলেন। 
তাহার সাহাধ্যার্থ তখন দক্ষিণে অনেক সৈন্ত ও সেনাপতি 
উপস্থিত ছিলেন । এ সময়ে অরঙ্গজেবের অধীনে এত বল 
রক্ষ। কর দার! অকর্তব্য বোধ করিলেন, কিন্তু তাহার 
স্বভাবসিন্ধ হঠকারিতাবশতঃ তাহা! কৌশলে দুর করিবার 
সময় অপেক্ষা না করিয়া সম্রাটুকে দিয়া আদেশ পাঠাইলেন, 
যে বিজাপুরের অবরোধ ত্যাগ করিয়া সমস্ত সেনাপতি ও 
আমীর ওমরাহবর্গ একবারে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন 
করুন। অরঙ্গজেব এই আদেশের মর্শা বুঝিলেন এবং 
এক] অবরোধ রক্ষা করা অসম্ভব বুঝিয়া বিজ্াপুরপতি 
সেকন্দর আদিলশার প্রস্তাব মত সন্ধি করিয়া ১ কোটা 
টাক! রাজস্ব ও সন্ধির মূল্য স্বরূপ নানারূপ ধন রত্ব লইয়া 
অবরোধ উঠাইয়া খুঁজিন্তা-বলিয়াদ সহরে (আরঙ্গাবাদে ) 
প্রস্থান করিলেন। এখানে পহুছিয়াই সংবাদ পাইলেন, 
দার! দিল্লী ত্যাগ করিয়া আগ্রায় পিতৃকোধাগার অধিকার 
করিতে গিয়াছেন। 

১৬৫৭ থুষ্টাব্ধের শেষ ভাগে সুজা বৃহৎ এক দল সৈন্ লইয়া 
বাঙ্গাল! হইতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। 
শাহজাহান্‌ তখন কতকট! সুস্থ ছিলেন। তিনি সঝাকে যুদ্ধ 
করিতে নিষেধ করিয় পত্র লিখিলেন, কিন্ত তিনি শুনিলেন, 
হজ! যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেছেন। কাজেই দারা সংবাদ 
পাইয়। রাজা জয়সিংহ (মির্জা) ও স্থুলেমান শেকোর 
অধীনে একদল নৈন্ত প্রেরণ করেন। রাজ! জয়রিংহ 
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মৈন্তের পুরোভাগ লইয়া ঘখন কাশীর নিকট গঙ্গাতীরবর্তা 
বাহাদুরপুর গ্রামে পহুছিলেন, তখন সুজ! দেড়ক্রোশ দূরে 
থাকিয়া যুদ্ধের জন্ত গ্রস্তত হইতে লাগিলেন। পর দিন 
হুর্য্যোদয়ের পূর্ব রাজ। জয়সিংহ সসৈন্তে অগ্রসর হইয়া 


অগ্রস্তত অবস্থায় সুজাসৈম্ত আক্রমণ করিলেন। উষা- 


কালের তৃপ্তিপ্রদ মধুর নিদ্র। ত্যাগ করিয়া তখনও দ্বারগত- 
শত্রু সুজ! ব| তাহার সেনানীবর্গ গাব্রোখান করেন নাই। 
অস্ত্রের ঝনঝনায় তাহার! জাগিয়! উঠিয়া দেখিলেন, সব 
ফুরাইয়া গিয়াছে, তাঁহার ধনরত্ব, কামান গোলাবারুদ 
শক্রকরগত, কতকগুলি লোকও বন্দী হুইয়াছে। তখন আর 
কাল বিলম্ব না করিয়া গোপনে নৌকারোহণে কয়েক 
জন .অনুচরমাত্র লইয়া! সুজ! পলায়ন করিলেন। তিনি 
স্বরাজ গেলেন না, কাজেই সমস্ত দেশ দারার অধিকার- 
ভূক্ত হুইয়! পড়িল। বন্দীদিগকে লইয়া রাজ! অয়সিংহ 
আগ্রায় উপস্থিত হইলে, দার! তাহাদিগকে নগরের চতুর্দিকে 
গুরাইয়া আনাইলেন এবং কয়েকজনের প্রাণবধ ও কয়েক 
জনের হস্তচ্ছেদন করিয়া দিলেন। 

যে দিন দারাপুত্র স্থলেমান শেকো। ও বাঁজ। জয়সিংহ সুজার 
বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, সেই দিনই আর একদল সৈন্ত লইয়। 
মহারাজ যশোবস্ত সিংহ ও কাশিম খা দক্ষিণে যাল্তা করেন। 
অরঙ্গজেব ও মুরাদ দক্ষিণে কি করিতেছেন ও কি অবস্থায় 
আছেন, তাহার সংবাদ ন! পাইয়! দার! প্রকৃত অবস্থ1 
জানিবার জন্ত একবারে এই চরম ব্যবস্থা করিলেন | মুরাদ- 
বক্স যদি আহ্ধদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া কোন দিকে অগ্র- 
সর হন, তবে তাহাকে আক্রমণের ভার কাশিম খাঁর উপর 
দেওয়! হইল ও মহারাজ যশোবস্ত অবস্থা বুবিয়! ব্যবস্থা! 
করিবেন এইরূপ স্থির হইয়া! সৈন্তদল প্রস্থান করিল। ইতি- 
পুর্বে ষখন মোগল সম্রাট মহারাজ যশোবস্তের রাজ্য জয় 
করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই সময় যশোবস্ত নিজ বলাবল 
বুঝিয়! দারাশেকোর নিকট লোক পাঠাইয়! দেন; তাহারা 
দারার নিকট পৌছিয়া সমস্ত জানাইলে দারা রাজাকে 
সাহায্য করিতে প্রস্তত হই'লেন। সম্রাট দারাকে বুঝাইয়া 
কতক তিরস্কার কতক আশ্বাস দিয়া এক পুত্র পাঠাই. 
লেন। যশোবস্ত পত্রের দ্বিভাবাত্মক মর্ম বুঝিয়া আরও 
ভীত হুইয়া দারার উপাসনা ত্যাগ করেন ও মির্জ! রাজা 
জয়সিংহের সহায়তায় সম্রাটের নিকট ক্ষম! প্রাপ্ত হন। 
সমু তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া আন্গদাবাদে স্বাদারী 
প্রদান করেন এবং তজ্জন্ত এক ফরমাণ ও থেলাং পাঠাইয়! 
দেন। দারা এই সময়ে মালব প্রদেশ নি বশে রাখিয়া 
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তাহার নমস্ত রাজন্ব দ্বারা সৈন্তগণের বেতনাদি চুকাইয়া 
দিয়! তাহাদিগকে সত্তষ্ট করিলেন এবং তাহারাও মালবের 
ধনরদ্বাদি দেখিয়।! আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়া গ্রভুকর্থে উৎসাহ 
গ্রকাশ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে দারাশেকে। অরঙ্গবেবের 
উকীল ইসাঁবেগকে বন্দী করিয়! তাহার বাটী লুঠ করেন। 

এদিকে মুরাদ বন আঙ্গদাবাদে নিজ নামে মুদ্রা গ্রচলন 
করিয়! ও খুতবা! পাঠের আদেশ দিয়! স্বাধীনতা অবলম্বন 
করিয়াই খাজা-শাবাজ নামক একজন খোজার অধীনে এক 
দল সৈন্য পাঠাইয়। স্থুরাটের ছুর্গ অধিকার করেন এবং 
বন্দরের সমস্ত বণিকের নিকট ১৫ লক্ষ টাক দাবী করেন। 
অনেক তর্ক বিতকের পর বণিক দল ৬লক্ষ টাক দিতে 
স্বীকৃত হয়। 

ওদিকে যখন অরঙ্গজেব জাফরাবাদ ও কল্যাণ প্রদেশ 
জয় করিয়! বিজাপুর অবরোধ করিয়। ছিলেন, সেই সময় 
সআরাটু শাহজাহান্‌ মীরজুম্লাকে ( উম্দাৎ-উস্‌ সলাতনৎ-উল্‌ 
কপ্ছির মুয়াজ্জম খাকে) তাহার সাহাষ্যার্থ পাঠাইয়া দেন। 
মীরজুম্লাও তাহার সহিত একমত হুইয়৷ কাধ্য করেন। 
আলম্গীর নামার মতে দাঁরাশেকে। এই সময গোঁপনে 
বিজাপুরপতি আদিল খা ও তাহার অন্তান্ত আমীর ওমরাঁকে 
অরঙ্গজেবের কথামত কার্য করিতে নিষেধ করিয়। পত্র 
লিখেন। ইহাতে প্রশ্রয় পাইয়া আদিলশ। অরঙ্গজেবকে 
অগ্রাহ করিতে লাগিলেন। ইহার পর দার! অরঙ্গজেবকে 
বলহীন করিবার জন্য সম্রাটুকে দিয়া মীরভুম্লাকে সসৈহ্তে 
আগ্রায় ফিরিয়া আসিতে আদেশ দেওয়াইলেন। মীর- 
জুমলা তদনূদারে আরঙ্গাবাদের পথে সগৈগ্তে ফিরিতে 
প্রস্তুত হইলেন। অরঙ্গজেব জোষ্ঠের কৌশল বুঝিতে 
পঃরিলেন এবং তিনিও এ সময়ে মীরজুম্লার হ্যায় সুদক্ষ 
সেনাপতিকে বৃহৎ সেনাদল লইয়া! আগ্রায় জ্যোষ্ঠের পক্ষে 
থাকিতে দেওয় যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন ন1। তিনি 
দাদার উপর কৌশল খেলিলেন, পথ হইতে মীরজুম্লাঁকে 
হঠাৎ বন্দী করিয়! দৌলতাবাদের দুর্গে রাখিয়া দিলেন। 
মীরজুম্লার পুর" মহম্মদ আমীন খাঁ এই সময়ে দরবারে 
মীরবকৃশী পদে নিযুক্ত ছিলেন। দারা মীরজুম্লাকে বন্দী 
করার সংবাদ পাইবামাত্র আমীন খাঁকে বন্দী করিলেন, 
কিন্ত ৪ দিন পরে যথার্থ ঘটনা অবগত হইয়া তাহাকে 
মুক্ত করেন। (ইনায়েত খাঁর লিখিত ) “শাহজাহান্নামা'র” 
মতে, ইহার কিছু পুর্বে আদিল খার মৃত্যু হয় ও তীহার পুত্র 
মজহল ইলাহি উত্তরাধিকারী নির্ণাত হন। অরঙ্গজেব এই 
সময় খ| জাহান্‌ সায়েম্তা খা নামক তাহার মাতুল পুজ্রকে 


দারাশেকো। 


দৌলতাবাদের ভার দিয়! €প্ররণ করেন। এতত্তিম্ন অমাদৎ- 
উল্-মুল্ক্‌ মুযাজ্জম খা ( মীর ভুম্লা), শাহ নবাজ খা সর্কা 
( সায়েস্ত। খীর কনিষ্ঠ ভ্রাত1), মহব্বত খাঁ, নিজবেত খা, 
রাজ! রায়সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণ প্রায় ২* হাজার অস্বা- 
রোহী লইয়া তাহার সহিত বিজাপুরের অবরোধ রক্ষার্থ 
রহিলেন। সুয্াজ্জম খঁ! (মীরজুম্লা) ইহার কিছু পূর্বে 
(আদিল খাঁর জীবিত কালে) শাহ বুলন্দ একবালের (দার! 
শেকোর ) প্রেরিত ছইজ্জন ক্রীতদাসের আনীত গুপ্ত আদেশ 
মত হীরামণি চুনি পাঃ| দ্বারা সজ্জিত কতকগুলি ঘোড়া, 
কর্ণাটজয়ের ধনরত্বাদির কিয়দংশ এবং ক্রীতদাসদ্বয়কে 
আদিল খার নিকট প্রেরণ করেন। আদিল খা! এই উপ- 
হার ও দূতগণকে গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই স্বর্গগত 
হন। নবভৃপতি এ ছুই ক্রীতদাসের হস্তে পত্রোত্তর ও 
উপহার দিয়া গুনঃ প্রেরণ করেন। ইহার! প্রায় লক্ষ টাকার 
উপহার লইয়! ফিরিয়াছিল। 

আমল্‌ই-সাঁলি নামক ইতিহাসের মতে দারা কেবল 
মীরজুম্লাকেই ফিরিয়া আমিতে আদেশ দেন নাই, অরঙ্গ- 
জেবের অন্তান্ত সেনাপতিকেও প্রত্যাবর্তন করিবার জন্ত 
আদেশ পাঠান। তদন্থসারে মহবত খা, রাও ছত্রশাল ও 
আরও ছুই চারিজন অরঙ্গজেবের আদেশের অপেক্ষা না 
করিয়াই ফিরিয়া আসিলেন। 

অরঙ্গজেব কৌশল করিয়! কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে হস্তগত 
করিবার অভিপ্রায়ে সর্বদ! পত্রার্দি লিখিতেন এবং ভারতের 
ভবিষ্যৎ সম্রাট বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি জানিতেন 
যেনুজা এক! বঙ্গে আছেন) যদি উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া 
ভ্রাতায় ভ্রাতা যুদ্ধ বাধে, তবে তাহার! উভয় ভ্রাতা একত্র 
দক্ষিণ হইতে যুদ্ধ করিতৈ উপস্থিত হইলে এক! দার! বা 'একা 
স্থজা বাধ! দিতে পারিবেন না, মুতরাঁং যুদ্ধজয় তীহাদেরই 
হইবে। তৎপরে কণ্টকে নৈৰ কণ্টকবৎ স্থুরাপায়ী অপরিণত 
বুদ্ধি মুরাদূকে অপস্ত কর! বিশেষ কষ্টকর হইবে না। এই 
বিবেচনায় তিনি পত্রে স্বুরাদকে লিখিলেন, আমি ফকীর, 
গ্রবঞ্চনাপূর্ণ সংসারে থাকিতে বা রাজকার্ষ্যে হস্তক্ষেপ 
করিতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছ। নাই, তবে অধার্শিক দারা 
যেরাজ্যলাভ করে, ইহা আমার ইচ্ছ! নহে। তুমি বীর, 
বীয়, রাজ্য তোমাকেই সাক্বে। অধার্থিক দারা ইতিমধ্যে 
গিতাকে একপ্রকার নিজাধীনে রাখিয়া নিজেই যথেচ্ছাচার 
করিতেছে ও আমাদের উপরেও হুকুম চাঁলাইতেছে। এ 
সময় আমাদের একযোগে কার্ধ্য কর| উচিত ও রাজ্যের 
বিশৃঙ্খল। দূর কর! উচিত। পিতা জীবিত আছেন, যদি 


[ ৫০৮ ] 


দারাঁশেকো 


আমর! এইরূপে তাহার রাজ্যে শৃঙ্খল স্বাপন করিয়া কৃত- 
কার্য্য হইতে পারি, তাহা হইলে তিনিও সত্তষ্ট হইবেন এবং 
তখন আমর! তাহার নিকট দারার অন্ত ক্ষম! প্রার্থনা করিব 
ও তীহাকে মক্কায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। আপাততঃ 
মালব দিয়া যশোবস্ত তোমার পথ রোধ করিতে উপস্থিত 
হইতেছে। তুমি তাহাকে রীতিমত শিক্ষা দিবে। আমি 
তোমার আজ্ঞাবহ জানিবে এবং শীঘ্রই আমার স্ুবৃৎ সৈস্ত- 
দল ও বহুসংখ্যক ফামান লইয়! নর্মমদাতীরে তোমার পার্থ 
উপস্থিত হইব । ইহাতে তুমি নিশ্চয়ই জয়ী হইবে। পরমে- 
শ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমায় সন্দেহ 
করিও না।, 

১৬৫৮ খুষ্টাবে অরঙ্গজেব বুরহান্পুরে উপস্থিত হইলেন। 
মহারাজ যশোবস্তমিংহ পুর্বে সে সংবাদ কিছুই পান নাই। 
শেষে অরঙ্গজেবের সৈস্ত খন উজ্জয়িনী হইতে ৭ ক্রোশ 
মাত্র দুরে উপস্থিত হুইল, তখন তিনি সংবাদ পাইলেন। মান্দু 
অধিপতি রাজ! শিবরাজ অকবরপুরের নিকট শক্রসৈন্তের 
শিগ্রাউত্তরণ সংবাদ পাইয়। মহারাজ যশোবস্তকে লিখিয় 
পাঠাইলেন। ওদিকে কাশিম খা মুরাদের আঙ্গদাবাদ 
পরিত্যাগ শুনিয়া ই'অগ্রসর হইলেন, কিন্ত পথে গুনিলেন যে, 
তিনি অন্তপথ দিয়! অরঙগজেবের সহিত মিলিত হইবার 
জন্ত প্রায় ১৮ ক্রোশ পথ চলিয়া গিয়াছেন। কাজেই হতাশ 
হইয়া তিনি ক্রুত ফিরিলেন। ধার-ছুর্গের নিকট অরঙ্গজেব 
ও মুরাদের সৈন্ত মিলিত হুইল। ধার ছূর্গে দারাশেকোর 
যে সৈম্তদল ছিল, তাহার! ভীত হুইয়! ছুর্গ ত্যাগ করিয়া! মহা- 
রাজ যশোবস্তের দলে আসিয়া মিশিল এবং কাশিম খাও 
আসিয়া মিলিলেন। 

মহারাজ যশোবস্ত সমবেত সৈম্ভ লইয়া অরঙ্গজেব ও 
মুরাদের সমবেত সৈম্তের দেড় ক্রোশ দুরে গিয়। ছাউনী 
করিলেন। কুটবুদ্ধি অরন্গজের এই সময়ে কবি নামক 
একজন ব্রাঙ্মণকে দৃতক্ধপে যশোবস্তের নিকট পাঠাইলেন। 
কবি বাক্যকুশল হিন্দী কবি। তিনি গিয়া অরঙ্গজেবের 
আদেশমত বলিলেন যে আমি পিতৃদর্শনে যাইতেছি, 
অতএব তুমি আমার সহিত একত্র যাইতে পার বা আমার 
পথ হইতে সমৈন্তে দূরে যাও, কেননা একট! গোলমাল 
বাধিতে পারে। বযশোবস্ত এই চাতুরী গুনিয়া অতি কুদ্ধ 
ভাবে তাহার উত্তর দিলেন। পর দিন (২*এ এগ্রেল ১৬৫৮ 
থৃষ্টাবে ) যুদ্ধ বাধিল। রাজপুতকলঙ্ক বশোবস্ত এবং 
কাঁশিম খায় দল পরাত্ত হুইয়! পলায়ন করিল। অরঙ্গজেব 
জয়ী হইয়া গোয়ালিয়রের পথে প্রস্থান করিলেন। 


দারাশেকে! [ 


এই সময় অত্যন্ত গরম পড়ায় সম্রাট শাহজাহান্‌ ঈষৎ 
আরোগা হওয়ায় আগ্র! ত্যাগ করিয়া দিলী গমন করেন। 
দারা বছ আপত্তি করেন। ইহার উপর আবার যখন 
যশোবস্তের পরাজয় শুনিলেন, তখন সম্রাটুকে নান! অনুযোগ 
করিয়৷ শীঘ্র আগ্রায় আসিতে লিখিলেন। তৎপরে দার! ৬, 
হাজার সৈন্য ও শ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণকে লইয়। যুদ্ধার্থ অগ্রসর 
হইলেন। সম্রাট শাহজাহান্‌ তাঁহাকে বিস্তর নিষেধ করিলেন, 
বুঝাইলেন যে, তিনি এখনও জীবিত রহিয়াছেন, এখন এ 
যুদ্ধের ফল কি হইবে । কেবল ভ্রাতৃবিবাদ বাঁড়িবে মাত্র, 
বরং আমার যাত্রার আয়োজন কর। আমি গিয়া বরং 
অরঙ্গজেব ও মুরাদকে বুঝাইয়া এ বিষয় হইতে নিরন্ত 
করিয়া আসি। দারাশেকে। এই পরামর্শ গ্রাহ করিলেন ন! 
বরং খা জাহান্‌ শায়েন্ত। খার মধ্যস্থতায় সত্াটকেও এ উদ্দেশ 
তাগ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সায়েস্তা খ! 
সম্রাটের শ্যালক, তিনি মকল ভাগিনেযর়কে ভালবাসিতেন 
এবং অরঙ্গজেবের বুদ্ধি ও গুণের গ্রশংস। করিতেন। 
মআটু পুত্রগণের মনোভাব বুঝিয়া অরঙ্গজেবের নিকটে 
উপস্থিত হইয়! তাহাকে বুঝাইতে চাহিলেন এবং তজ্জন্য 
সর্ব] সায়েন্তাথার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন । যশোবস্তের 
পরাজয়ের সংবাদ আপিবার পূর্বে সায়েস্তার্থার সহিত 
এ বিষয়ের যথেষ্ট পরামর্শ করিতেন, কিন্ত সায়েস্তাথ। তাহাকে 
বারণ করিতেন। অরঙ্গজেবের বুদ্ধির উপর তাহার বিশ্বাস 
ছিল, তিনি অরঙ্গজেবকে বুঝাইবার কোন আবশ্তঠকতা! 
দেখিলেন ন|!। তৎপরে যখন যশোবস্তের পরাজয় সংবাদ 
উপস্থিত হইল, তথন সম্রাট সায়েস্তা খর উপর বিষম 
জুদ্ধ হইলেন। তিনি রাগ সামলাইতে না পারিয়া হস্তের 
ছড়ি দ্বার] সায়েন্ত। খার বুকে মারিলেন ও ২৩ দিন তাহার 
মুখ দর্শন করিলেন ন৷। *তৎপরে আবার ডাকাইয়া তাহাকে 
পুনরায় এ কথাই জিজ্ঞাসা! করিলেন, কিন্তু সায়েস্ত। খ 
ূর্ববব পরামর্শ দিলেন। সমস্ত উদ্যোগ প্রস্তত হইলেও 
সায়েন্ত খা সম্রাটুকে পুত্রদিগের সহিত দেখা করিতে 
দিলেন না। 

যশোবস্তসিংহের পরাজয়ের পর ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে মে 
মাসের প্রথমে দারাশেকো। খলীল-উল্ল! খা নামক একজন 
সেনাপতির অধীনে কতকগুলি সৈম্ত ঢোলপুরে পাঠা- 
ইয়। দিলেন। চম্বল নদীর পারঘাটগুলি রক্ষার্থ ইহার উপর 
আদেশ থাঁকিল। দারা নিজে আগ্রা সহরের বাহিরে 
অপেক্ষা! করিতে লাগিলেন। স্ুজাকে জয় করিয়া! স্থলেমান 
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আশ ছিল, কিন্তু তাহা! ঘটিল না, যথা! সময়ে সুলেমান 
আসিয়া পৌছিলেন ন৷। দার! বাধ্য হইয়! অগ্রদর হইলেন। 
সামুগড় নামক স্থানে উভয়পক্ষের সৈন্ত অর্দক্রোশ ব্যবধানে 
ছাউনি করিয়! রহিল। খলীল-উল্ল! খ! ঢোলপুরে থাকিয়াও 
কোন বাধাই দিতে পারিলেন ন!। 

পর দিন প্রাতে (৭ই রমজান ১০৬৮ হিজিরাঁয়) দারা 
শেকো৷ সৈন্তসংস্থানে নিযুক্ত হইলেন। সে দিন ভীষণ 
গরম পড়িয়াছিল। বৌদ্রের উত্তাপে বর্ধাদি উত্তপ্ত হওয়ায় 
গরমে এবং জলাভাবে অনেক সৈম্ত মারা পড়িল। অবরঞ্থজেব 
অভিমুখী কামানের গোলাপতনের স্থান ব্যবধান রাখিয়া 
বিপক্ষের আক্রমণ প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন। দারা কিন্ত 
সন্ধা পর্য্যন্ত আক্রমণ করিলেন না । অরঙ্গজেব সেই ভাবে 
সেনাদ্িগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন, কেবল 
প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অতি সতর্ক থাকিত্তে বলিলেন। রাজি 
কাটিয়া! গেল, প্রত্যুষে উপাসনার পরই অরঙ্গজেব যুদ্ধার্থ 
প্রস্তুত হইলেন। মহম্মদ মুরাদ বক্স তাহার স্ৃবিখ্যাত 
সর্দারগণকে লইয়! বামভাগে রহিলেন। বাহাছর খা দক্ষিণ 
পার্থখে ও অরহ্গজেবের পুত্র মহম্মদ আজিম হস্তীপৃষ্টে 
পশ্চাপ্তাগ রক্ষার্থ নিযুক্ত হইলেন। 

দারার পক্ষে তাহার দ্বিতীয় পুক্র সিপেহরশেকে। সৈশ্ঠদলের 
সন্মুথে ছিলেন, তাহার সাহাধ্যার্থ রস্তম খ! দক্ষিণী দ্বাদশ 
সহত্র অশ্বারোহী সৈগ্ত লইয়! উপস্থিত ছিলেন। ইহারা 
প্রথমেই অরঙ্গজেবের পক্ষীয় তোপ দখল করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। অরঙ্গজেবের পক্ষে তৎপুত্র মহম্মদ 
স্থলতান সন্মুখভাগ রক্ষার্থ উপস্থিত ছিলেন। ছূর্ভাগ্যক্রমে 
নিজ পক্ষীয় কামানের গোল! লাগিয়া রস্তম খার হস্তী বিনষ্ 
হইল। সে সময় যুদ্ধের অবস্থা বড়ই ভীষণ। রস্তম খ! 
মধ্যস্থলে আর থাক! যুক্তিসঙ্গত নহে বুঝিয়! শত্রর দক্ষিণপার্ে 
বাহাহুর খাকে আক্রমণ করিলেন। বাহাছুর খা রম্তমের 
আক্রমণ সহ করিতে পারিলেন না, ক্রমশঃই হটিতে লাগিলেন। 
ঘোরতর যুদ্ধের পর বাহাছুর খা নিজে আহত হইয়া যুদ্ধ 
হইতে পৃষ্ট প্রদর্শন করিতে বাধা হইলেন। দক্ষিণপার্থ প্রায় 
ছত্রভঙ্গ হইয়৷ উঠিবার উপক্রম হইল। ইহ দেখিয়াই 
ইস্লাম খা, সেখমীর প্রভৃতি সেনাপতির। দক্ষিণ পার 
রক্ষার্থ নববল লইয়। ছুটিয়। আপিলেন। নববলের সহিত 
রন্তমের পরিশ্রান্ত সেনাদল অধিকক্ষণ যুঝিতে পান্ধিল ন1। 
বন্তম খা প্রায় পরান্ত হইলেন ও দলিপেহরশেকে। পলায়ন 
করিলেন। 

রাধা সংলাঁরা পাঁটিয়া রজ্মমের সাক্কাষার্থ ২* হাজার 
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ভাশ্বারোহী নিষুক্ত করিলেন এবং নিজে পশ্চাৎ হইতে 
তোপ চালাইতে লাগিলেন। দার! স্বয়ং অগ্রসর হওয়ায় 
অরঙ্গজেব ত্বদলের সমন্ত বন্দুকধারীকে সম্মুখে স্থাপিত 
করিলেন ও এককালে সমস্ত তোপ চাঁলাইতে আদেশ দিলেন। 
দার! হঠাৎ এত গোলাগুলির আক্রমণ সহিতে ন1 পারিয়া 
 হুঠিয়া আমিলেন। সে দিন যুদ্ধ ইহাতেই শেষ হইল। 

পরদিন দার! মুরাদকে আক্রমণ করিলেন। খলীল-উল্ল। 
খা এইদিন দারার দলে সশুখভাগে নায়ক ছিলেন। তিনি 
একবারে সহস্র উবেক তীরন্দাজকে মরাদের হস্তীবিনাশার্থ 
নিযুক্ত করিলেন। মুরাদের সৈম্তদল ও হম্তভী একবারে 
সহত্র ধান্ুকীর আক্রমণ সহিতে পারিল না। হস্তীট! 
পলাইয়! যাইতেছিল, কিন্তু মুরাদ তাহার পদঘয় শৃঙ্খলাবদ্ধ 
করিস়। রাখিতে বলিলেন। রাজপুতসর্দার রাজারাম সিংহ 
এই সময়ে স্বীয় গীতবসনধারী সৈন্তদল লইয়৷ অগ্রসর হুই. 
লেন। তিনি মুরাদের প্রতি ভীষণ বর্ষা নিক্ষেপ করিয়া 
ধলিলেন “তুমি দারাশেকোর সহিত সিংহাসন লইয় স্পর্ধ! 
করিতে আমিয়াছ ? মুরাদ নিজ হস্তে তীর মারিয়। তাহাকে 
বিন& করেন। তাহার অধিকাংশ পীতবান সেন! প্রমত্ত 
হস্তী কর্তৃক বিনষ্ট হয়। আলমগীর-নামার মতে, অরঙ্গজেব 
এই সময়ে সসৈন্য অগ্রসর হইয়! মুরাদকে সাহায্য করেন, 
কিন্ত মুন্তখব উল্-লুবাবের গ্রস্থকার স্বীয় পিতার (তিনি 
এই যুদ্ধে অরঙ্গজেবের পার্ে উপস্থিত ছিলেন তাহার) 
মুখে শুনিয়াছিলেন যে অরঙ্গজেব সাহায্য করিতে ইচ্ছ! 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঘটির়৷ উঠে নাই। 

এই সময়ে রাঠোররাজ রূপসিংহ রাজপুতসেনা লইয়! 
অরন্থজেবের সৈম্তের মধ্যস্থান আক্রমণ করিলেন। “মধ্য- 
ভাগে অরঙ্গজেব নিজে সেনাপতি ছিলেন। রূগসিংহ 
বুদ্ধে প্রবেশ করিয়াই তরবারী হস্তে বিপক্ষসেনার মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন এবং স্বীয় অশ্ব ত্যাগ করিয়া বিপক্ষ বিনাশ 
করিতে করিতে অরঙ্গজেবের হস্তী লক্ষ্য করিয়! চলিতে 
লাগিলেন । কেহুই তাহাকে বাধা দ্রিতে গারিল ন!। শক্র- 


রক্কে নান করিয়। তিনি হস্তীপার্থ্থে উপস্থিত হইলেন এবং 


হাওদার দড়ি কাটিয়া হাওদা ফেলিয়! দিবার চেষ্ট। করেন। 
অরঙ্গজেব বিশ্রিত হইয়। এ হেন সাহসী বীরকে জীবিত 
বন্দী করিবার আদেশ দেন, কিন্ত সৈম্থগণ তাহার আদেশ 
বুঝিতে পারিবার পূর্কেই এই দূ্দর্য বীরকে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া কাটিয়া ফেলিল। 

রস্তম খা! এই সময আসিয়! যুদ্ধের ভীষণতা আরও 
বাড়াইয়! তুলেন । এই যুদ্ধে রস্তম খ! ও রাজ| ছত্রশাল নিহত 
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হন। দারা এক যুদ্ধে এতগুলি সেনাপতিকে , মরিতে 
দেখিয়া প্রায় হতবুদ্ধি হইয়! পড়িলেন। এই সময়ে একটী 
গুলি আসিয়া তাহার হাওদায় পড়ায় তিনি চকিত ও 
ভীত হুইয়৷ নিরস্ত্র অবস্থায় একটা ঘোড়ায় উঠিয়া! পড়িলেন। 
ইহাতে আরও অনিষ্ট ঘটিল। তাহার সৈম্তদলের কতকাংশ 
তাহাকে হাওদার মধ্যে দেখিতে ন! পাইয়া হতাশ হইয়া 
পড়িল ও কতকাংশ তাহাকে নিরন্তর অবস্থায় ঘোড়ায় 
চড়িতে দেখিয়া! বুঝিল, তিনি বুঝি পলাইতেছেন। 
তাহারা যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলাইবে কি থাকিবে এইরূপ 
বিবেচন! করিতেছে, ইতিমধ্যে আরও এক হূর্ঘটন! ঘটিল। 
একজন সৈনিক এই সময়ে দারার পৃষ্ঠে একটা শরপুর্ণ 
তৃণ বাঁধিয়া! দিতেছিল। সে দক্ষিণ হস্তে তৃণটা ধরিয়া 
বাম হস্ত দ্বার যেমন বাঁধিবার ফিত। ঘুরাইয়া আনিবে, 
অমনি একটী কামানের গোল! আসিয়া! তৃণসহ তাহার 
দক্ষিণ হৃন্তটী উড়াইয়া লইয়া! গেল এবং সে লোকটাও 
মার। গেল। ইহাতে নিকটবর্তী চতুদ্দিকৃষ্থ সেনা একান্ত 
ভীত হইয়া! পলাইতে লাগিল। তাহাদিগকে পলাইতে দেখিয়। 
ও দারাকে হস্তীপৃষ্ঠে না দেখিয়! যুদ্ধে নিযুক্ত অন্তান্ত সেনাও 
দারার মৃত্যু আশঙ্কা! করিয়। যুদ্ধে ভঙ্গ দিল। দারা সে 
ভগ্নসেনাকে নানা! চেষ্টা করিয়াও আর ফিরাইতে পারিলেন 
না, তখন শত্রর কামানের মুখে দীড়াইয়৷ সিংহাসনের 
আশা কর! অপেক্ষা প্রাণরক্ষার্থ পলাইতে গ্রস্তত হইলেন। 
সিপেহরশেকো। ৩০। ৪* জন অনুচর লইয়। তাহার সহিত 
মিলিত হইলেন। পরে আরও সহস্র অশ্বারোহী তাহাদের 
সঙ্গ লইল। পিতাপুত্রে তখন দ্রুতপদে আগ্রা অভিমুখে 
পলাইলেন। শক্রদল আননে বিজয়োৎসবে মত্ত হইল। 

অরলজেব যুদ্ধে জয়ী হুইয়! আনন প্রথমে উপাসন৷ 
করিলেন, পরে স্বয়ং গিয় দারা'্র পরিত্যক্ত শিবির অধিকার 
করিলেন। মুরাদ শরীরের নান! স্থানে ও মুখে বিষম 
শরাঘাত পাইয়াছিলেন। অরজজেব সর্বগ্রথমে সেই সকলে 
ওঁষধ প্রলেপের ব্যবস্থ| করিয়া তাহার বীরত্বের যথেষ্ট 
খ্যাতি করিলেন। অবশেষে তাহাকে ভবিষ্যৎ সম্রাট 
বলিয়! সম্বোধন করিয়া মূর্খ অভিমানী রাজপুত্রকে একেবারে 
ফুলাইয়! তুলিলেন। মুরাদের হাওদার গাত্রে তীর এত 
ঘন হইয়া লাগিয়। গিয়াছিল যে, যেন একটা বুহৎ সঙ্জারুর 
মত বোধ হুইতেছিল। শরলিপ্ত এই হাওদা মুরাদের 
বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ বনুকাল (ফরুকশিয়ারের সময় পর্য্স্ত) 
মোগলরাজভাখারে সুরক্ষিত ছিল। 

সপুজ দার! সন্ধ্যাকালে বিনালোকে ম্বালয়ে পৌছিলেন। 


দারাশেকে 


লজ্জায় তিনি আর পিতাকে মুখ দেখাইতে পারিলেন ন1। 
সম্রাট শুনিয়া আশ্বাস দিয়া পরামর্শ করিবার জন্ত তাহাকে 
ডাকিয়া! পাঠাইলেন, তবুও তিনি আসিতে পারিলেন না। 
মেই রাত্রিতেই তিনি তৃতীয় প্রহরের পর আগ্রা ত্যাগ করিয়! 
লাহোর যাইবার উদ্দেশে দিল্লী অভিমুখে গ্রস্থান করিলেন। 
সঙ্গে সিপেহরশেকো, পত্বী, কন্তা ও কতিপয় অন্ুচর মাত্র 
লইলেন। তাহারা হস্তিপৃষ্ঠে এবং উদ্টে ধনরদ্ধাদি চাপাইয়। 
লইয়! চলিলেন। পথে তিন দিন পরে প্রায় ৫ হাজার 
অশ্বারোহী তাহার সহযাত্রী হইল। এই সময় কয়েক জন 
আমীর সম্রাটরকর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহার নিকট আসিল। 

জয়লাভের পর অরঙ্গজেব সমস্ত ঘটন! আম্ুপূর্ধ্বিক 
বিবৃত করিয়। এবং পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ঘটিয়াছে এইরূপ 
লিখি! একখানি পত্র শ্বীম পিতাকে পাঠাইয়! দিলেন। 
এই সময় মাতুল খা জাহান সায়েন্ত। থা ও তৎপুত্র মহম্মদ 
আমীন থা আসিয়। অরঙ্গজেবের সহিত মিলিত হইলেন। 
১*ই রমজান, অরজজেব সামুগড় ত্যাগ করিয়া আগ্র। যাত্রা 
করিলেন এবং নগর বাহিরে শিবির স্থাপন করিয়া রহিলেন। 
এই স্থানে সম্রাটু তাহাকে সাত্বনা করিয়। শ্বহুস্তে এক পত্র 
লিথিলেন। এই সময় সম্রাট্কন্ত বাদ্শা-বেগম পিতার 
অন্থমতি লইয়! ভ্রাতাকে দেখিতে আসেন এবং ন্েহছলে 
ছুএক কথায় অনুযোগ করেন। অরঙ্গজেব সে অনুযোগ 
অতি কুভাবে গ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠা ভগ্ীকে তীব্র উত্তর 
প্রদান করেন। বাদশা-বেগম ভ্রাতার ব্যবহারে ক্ষুণ্ন হইয়! 
ফিরিয়া আসেন। পরদিন সম্রাট একখানি তলওয়ারে 
"আলম্গীর” শব খোঁদাইয়। ও একখানি প্রশংসাশ্থচক পত্রের 
সহিত নিজ বিশ্বস্ত অন্থুচরকে দিয়া অরঙ্গজেবের নিকট 
পাঠাইয়। দেন। অরঙ্গজেব "আলম্গীর” অর্থাৎ “বিশ্বজেতা” 
নাম পাইয়! মহ। আননিত হন এবং স্বীয় পুর মহম্মদ 
স্থলতানকে নগর মধ্যে শাস্তিস্থাপনার্থ গ্রেরণ করেন। এই 
সময় অনেক সন্্াস্ত লোক তাহার সহিত দেখা করিতে 
আসেন। অরঙ্গজেব তাহাদের পদবৃদ্ধি করিয়া ধনরত্বাদি 
উপহার প্রদান করেন। 

১৭ই রমজান (৮ই জুন তারিখে) অরঙ্গজেব স্বীয় পুত্র 
মহগ্মদ সুলতানকে বলিয়া! পাঠান যে, প্রথমে তিনি আগ্রা 
দুর্গে যাইবেন ও দুর্গের প্রত্যেক দ্বারে নিজ বিশ্বস্ত অন্ধ- 
চরগণকে প্রহরী নিযুক্ত করিবেন। পরে তাঁহার পিতা- 
মহ্র নিকট গি়! তাহার রাজকার্ধয হইতে অবসর গ্রহণের 
প্রস্তাব করিবেন। বাহিরের কোন সংবাদ বৃদ্ধ সআাটের 


[ ৫১১ ] 


দারাশেকো 


মহন্মদ সুলতান পিতৃনিদেশে পিতামহ্র হম্ত হইতে সমস্ত 
ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে নির্জনে বাস করিবার 
বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তৎপরে অরঙ্গজেব দারাশেকোর 
জায়গীর মেবাত অধিকার করিবার জন্য মহম্মদ জাফর 
থাকে পাঠাইলেন। রাজকোযাগার হইতে মুরাদকে ২৬২ 
লক্ষ টাকা ও রাজার প্রয়োজনীয় অন্তান্ত সামগ্রী দান 
করিয়। তখনও তাহাকে বশীভূত করিয়। রাখিলেন এৰং ১২ই 
রমজান নিজে নসৈন্যে আগ্রায় গ্রবেশ করিয়! দারাশেকোর 
অট্রালিকায় বাস করিতে লাগিলেন। 

এদিকে দারা লাহোরে প্রবেশ করিতে পারিলেন ন। 
তিনি ভাবিলেন যে হয়ত অরঙ্গজেবের সেন গোপনে তাহার 
গশ্চান্ধাবিত হইয়াছে । নগরে প্রবেশ করিলেই তাহার! 
তাহাকে নগর মধ্যেই অবক্ুদ্ধ করিবে। তিনি বাহিরে থাকি- 
যাই অর্থ ও বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং স্থুলেমান্‌ 
শেকোর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। গ্ুলেমান 
শেকে। হ্থজাকে পরাস্ত করিয়া! বিহারে অপেক্ষা করিতে- 
ছিলেন। তিনি অরঙ্গজেবের জয়বার্তী শুনিয়া পিতার সহিত 
যোগ দ্রিবেন কিনা, ইহাই ইতন্ততঃ করিতে ছিলেন। দার! 
পুজ্রের অনর্থক বিলম্ব দেখিয়া নিজে আর নিশ্েষ্ট থাকিতে 
পারিলেন না, ভয় হইল, কোন দিন অরঙ্গজেবের সেনা 
আসিয়! বন্দী করিবে । কাজেই তিনি ১৫ সহজ অশ্বারোহী 
লইয়া পঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইলেন। দারা এই সময় 
কাতরোক্তিতে নিজের বিপর্নাবস্থার কথা জানাইয়া পুত্রের 
নিকট বিহারে এবং নিজের হূর্দাশা হেতু বুদ্ধিভ্রংশতার কথ! 
জানাইয়! পিতার নিকট আগ্রায় প্রত্যহ পত্র লিখিতেন। 

অর্গ্গজেব এদিকে নিজে গিয়া পিভার নিকট ক্ষম! 
প্রার্থনা করিবেন এবং সমস্তই ঈশ্বরেচ্ছায় ঘটিয়াছে বলিয়া 
প্রবোধ দিবেন বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু দারার গ্রতি 
সম্টের অত্যধিক শ্নেহ স্মরণ করিয়! আর নিজে যাইতে 
সাহস পাইলেন না, মধ্যম পুত্র মহম্মদ আজিমকে পাঠাইয়া 
দিপেন। তিনি গিয়া পিতামহকে ৫০* আমরফী ও 
৪ হাজার মুদ্রা নজর দিলেন। সম্রাট শোকে ছুঃথে ক্রোধে 
চক্ষুর জলে আগ্ল,ত হইয়া পৌন্রকে আলিঙ্গন করিলেন। 
তৎপরে আব্দিম পিতার হইয়া পিতামহের নিকট পিতৃবক্তব্য 
নিবেদন করিলেন। সম্রাট হানা কিছুই বলিলেন ন!। 
তৎপরে অরঙ্গজেব জোষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সুলতান ও ইম্মাইল 
খাঁকে বুদ্ধ সআাটের প্রহরিতায় রাখিয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনু- 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। খা! ছুরান্‌ আলাছাবাদ অধিকারার্থ 


দারাশেকো! 


এদিকে শাহব্বাহান্‌ কাবুলের শাসনকর্ত। মহববত খাকে 
এক পত্র গোপনে লিখিয়া আজানাইলেন যে দারাশেকেো। 
লাহোরে ষাইতেছেন। সেখানে অর্থ ও লোকের অসস্ভাব 
নাই এবং মহব্বত খার স্তায় সাহসী বীরও আর দ্বিতীয় নাই। 
অতএব তিনি শ্রী সৈন্ত লইয়! দারার সহিত মিলিত হইয় 
আসিয়া এই ছুই অবাধ্য দুর্দান্ত পুত্রকে শাসন করিয়া 
সম্রাটুকে উদ্ধার করুন। 

মুরাদ ও অরঙ্গজেব দারার অনুসন্ধানে মথুরায় আসিয়! 
শিবির করিয়! থাকেন। এই সময় একদিন (8ঠ1 শওয়াল) 
অরঙ্গজেব আর বৃথা ভার বহিয়। বেড়ান অসহাবোধে 
রাত্রিতে নিজ তাম্বুতে মুরাদকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করেন 
এবং অত্যন্ত মস্তপান করাইয়া অচেতনাবস্থায় বন্দী করিয়! 
হস্তিপৃষ্ঠে সাঁলিনগড় ছূর্গে পাঠাইয়া দেন। অপরের সন্দেহ 
নিবারণার্থ সেই সময়ে আরও তিনটা হস্তী সাজাইয়া আরও 
তিন দিকে পাঠাইয়। দেন। পরে তাহার সমস্ত ধনাদি হরণ 
করিয়। লইলেন। 

ইতিমধ্যে দার! লাহোরে পহুছিয়া রাজকোধাগারে প্রায় 
কোটী টাক। প্রাপ্ত হইলেন ও আমীরদিগের নিকটেও সাহাযা 
পাইলেন। বিনি এখন সৈন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। 
এদ্দিকে ১০৬৮ হিপ্িিরায় ১লা জেলকদে (১৬৫৮ থুষ্টাব 
২২এ জুলাই তারিখে) অরঙ্গজেব গুভমুহূর্তে দিল্লীতে হিন্দু- 
স্থানের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু শ্বনামে মুদ্রা 
প্রচলন, বিভিন্ন দেশীয় রাজগণকে উপহার ও ম্বনামে খুতব। 
পাঠাদি এখন স্থগিত রহিল। 

ওদিকে সুলেমান-শেকে! পিতার পত্র পাইয়! পিতার 
সহিত মিলিত হইবার জন্ত ও অরঙ্গজেবের হাত এড়াইবার 
জন্ত হরিদ্বারের নিকট সসৈগ্ঠে গঙ্গাপার হইয়। লাহোর অভি- 
সুথে চলিলেন। অরঙ্গজেব সে সংবাদ পাইয়! বাহাছুর 
খাকে তাহার গতিরোধ করিবার জন্ত পাঠাইলেন এবং 
নিজে লাহোর অভিমুখে চলিলেন। স্ুযনেমান গঙ্গাপার হইয়া 
শুনিলেন, তাহার বিরুদ্ধে সেন! আসিতেছে, অমনি তিনি 
কাশ্রীর ঘুরিয়! যাইবেন বলিয়! শ্রানগরের পাহাড়ের পথে 
উঠিলেন। শ্রীনগরের রাজ! তাঁহাকে সাহাধ্য করিতে পারেন 
বুহাও তিনি আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহ হইল না? বরং 
তাহার নিজের সৈম্তদলও তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
আসিল, কেবল & শত মাত্র অশ্বযরোহী তাহার সহিত রহিল। 
তখন তিনি আলাহাবাদে ফিরিয়। আসিলেন এবং পীড়িত 
হইয়। পড়িলেন। তখন আরও কতক অন্ুচর তাহার সঙ্গ 
পরিত্যাগ করিল। ছুই শত মাত্র সঙ্গী লইয়। পাছে শক্র হন্যে 


[ ৫১২ ] 


দারাশেকো। 


পড়েন, এই ভয়ে আলাহাবাদ ছাড়ির়! পুনরায় গ্রীনগররাজের 
আশ্রয়ে গমন করিলেন। পথে বাদশাবেগমের জায়গীরের 
মধ্য দিয়! যাইবার সময় তিনি তাহার দেওয়ানের নিকট 
হইতে ২ লক্ষ টাক! লইলেন ও তীহার বাড়ী লুট করিলেন। 
শেষে তাহাকে বিনাশ করিলেন। এই বাবহারে কুদ্ধ 
হইয়! সমস্ত অন্ুচর তাহাকে ত্যাগ করিল। কেবল মহম্মদ 
শা কোকা এক তাহার সঙ্গে রহিল। তিনি পরে 
শ্রীনগরে উপস্থিত হইলে তথাকার রাজা তাহার ধনার্দি 
লইয়া তাহাকে একপ্রকার বন্দীদশায় রাখিলেন, বাহাদুর 
থ। এই সংবাদ পাইয়া রাজাকে লিখিক়া! পাঠাইলেন যে 
বন্দীকে সৈনম্তের রক্ষকভায় তাহার নিকট পাঠাইয়। দিয়া 
তিনি আগ্রায় গমন করুন। 

আমল্‌-ই-শালি পাঠে জান! যায়, শ্রীনগররাজ স্বীয় পুত্রের 
সমভিব্যাহারে সুলেমান শেকোকে বন্দী করিয়া পাঠাইয়। 
দিলেন এবং বাহাছুর খ| ছুইদ্দিন পরে তাঁহাকে নব সম্রাটের 
সম্মুধে উপস্থিত করিলে তিনি তাহাকে গোয়ালিয়র হর্গে 
রাখিয়! কঙ্কর (পোস্তর সরবত-_মুছু বিষ) থাওয়াইতে বলেন । 

এই সময় আলীনকির পুত্রগণ মুরাদ্বকৃূসের নামে 
তাহাদের পিতৃহত্যার নালিশ করে। সম্রাট তাহাদিগকে 
রক্ষের পরিবর্তে রক্ত গ্রহণ করিতে গোয়ালিয়রে পাঠাইয়! 
দেন। মুরাদ এ সময়ে গোয়ালিয়রে বন্দী ছিলেন। 
কাজীগণ মুরাদের দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে মুরাদ 
বলেন, “আমায় বাচাইলে রাজ্যের কোন ক্ষতি নাই। 
কিস্ত বন্দীকে যদি বাঁচাইতে সম্রাটের ইচ্ছ! না থাকে, তবে 
আর এ সকল আড়ম্বরের গ্রয়োজন কি? আমার আতৃষ্টে 
যা আছে, তাই হউক।” আলীনকির পুনত্রপ্ধর় ছুই আঘাতে 
তাহার প্রাণ বিনাশ করে। তৎপরে মৃদু বিষের প্রভাবে 
স্থলতাঁন শেকোর মৃত্যু হইলে পিভৃবা ও ভ্রাতুদ্পুত্র উভয়কেই 
সেই হুর্গে প্রোথিত কর! হইল। 

লাহোর ও তন্নিকটবর্ত স্থান হইতে দারা নানা লোভ 
দেখাইয়া প্রায় বিশহালার অশ্বারোহী সংগ্রহ করিলেন। 
পরে স্থজাকে হস্তগত করিবার জন্ত নান! প্রতিশ্রুতিতে 
বন্ধ হুইয়া এক পত্র লিখিলেন। নুজাও জ্যোষ্ঠের সাহাধ্যার্থ 
ঢাকায় সৈম্ভ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এদিকে দার! 
লাহোরেই আপনাকে সআাটু বলিয়া প্রচার করিতে ও 
শ্বনামে মুদ্রা চাঁলাইবার ও খুংবা পাঠের ব্যবস্থ/। করিতে 
মনস্থ করেন, কিন্তু তাহা! ঘটিয়। উঠিল নাঁ। ইতিমধ্যে 
অরঙ্গজেবের সিংহাসন-গ্রহণের' কথা লাহোরে পৌছিল। 
অমনি অনেকে ভয়ে দারার পক্ষ ত্যাগ করিল। 


দারাশেকো 


ওদিকে অরঙগজেবের সহিত সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়! মহারাজ যশোবস্ত স্বরাজ্যে পলায়ন করেন। রাজা 
ছত্রশাঞ্জার কন্যা তাহার প্রধান! মহিষী ছিলেন। শ্বামী 
যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়! ফিরিয়! আসিয়াছেন গুনিয়! মহা- 
রাণী স্বামীকে সাতিশয় তিরস্কার করিয়া! পাঁঠাইলেন। 
মহারাজ যশোবস্ত পত্বী কর্তৃক তিরন্কৃত হুইয়া অরঙ্গজেবের 
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা চাহিলেন। সম্রাট তাহার প্রার্থনা 
গ্রাহ্য করিলেন, তিনি দরবারে উপস্থিত হইলে তাহাকে 
ধনাদি দ্বারা সংবদ্ধিত করিলেন ও তাঁহার মনসৰ (অশ্বারোহী 
' সৈম্বের নায়কত্ব) তীহাকেই প্রদান করিলেন । 

অরঙ্গজেব পঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইলে দারাঁশেকো 
ভীত হুইলেন। একে তাহার অনেক সৈন্য অরঙ্গজেবের 
নামে ভয় পাইয়া! তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া! গিয়াছে, তাহার 
উপর পুনরায় সৈন্য সংগৃহীত হইতে ন! হইতে দিল্লীর ঘৃহৎ 
 সৈম্তদলের সহিত যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইল দেখিয়! তিনি 
এক সহমত অস্বীরোহী ও কএকটা কামান লইয়া ঠষ্টা ও মূল- 
তানের দিকে প্রস্তীন করিলেন। তীহার সেনাপতি দাউদ 
খ| অরঙ্গজেবকে বাঁধা দিবার অন্ত লাহোরেই রছিলেন। 
দাউদের উপর আদেশ দিয়া গেলেন যে, দিল্লীর সৈন্ত যাহাতে 
নদী পার হইতে. না পারে, তাহার উপার়ার্৫থ তাহাদের উপ- 
স্থিতির পূর্বে তিনি যেন নদীস্ক সমস্ত নৌকাগুলি ডুবাইয়া 
পুড়াইয়। নষ্ট করিয়। ফেলেন। কিছুদিন পরে অরঙ্গজেব 
মূলতাঁনের নিকট ইরাবতীতীরে শিবির স্থাপন করিয়াছেন 
শুনিয়া দার! ভক্কর নামক স্থানে সরিয়া গেলেন । 

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে মুয়াজ্জম খ] সুলতান 
 স্থজাকে পরান্ত করিয়া আদিয়াছেন ও সম্রাট্পুজ মুহচ্মদ 
হবলতান তীহার পশ্চাদন্ুসরণ করিক়্াছেন। এই সময় 
দারার আরও অনেক সৈন্ত ছ$ড়িয়! গেল। তিনি বাধ্য হই! 
ধনরত্বা্দির কতকাংশ ভক্করে রাখিয়া মরুভূমির মধ্য দিয়া 
শিবিস্থান নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেখ মীর তাহার 
পশ্চাদনুূসরণ করিয়া! অতি নিকটবর্তী হইলে তিনি সহ 
অশ্বারোহী লইয়া আঙ্গদাবাদ উদ্দেশে যাত্র! করিলেন । 
সেখ মীরের সৈম্তদলও জলাভাবে পথক্লাস্তিতে বলহীন হইয়া 
পড়িল । ভারবাহী ও অশ্থের মৃত্যুই অধিক হওয়ায় অধিকাংশ 
সৈন্ত হাটিয়াই যাইতে লাগিল। 

অরঙ্গজেব এই সময় গুনিলেন, দারাশেকে। কচ্ছের মধ্য 
দিয় আঙ্গদাবাদের অতি নিকটে পঁহুছিয়াছেন ও পথে 
৩৪ হাজার অশ্বারোহী সৈন্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। সেখ 
সীক্প আর তাহার অনুসরণ করা বিফল.বোধে 'পঞ্জাবের পথে 


[ ৫১৩ ] 


দারাশেকো! 


ফিরিলেন এবং লাহোরের শাসনকর্তা আমীর খ! সম্রাটের 
আদেশমত এই সময় সেলিমগড় হইতে মুরাদ বক্সকে তাহার 
সঙ্গে গোয়ালিয়ার ছুর্গে পাঠাইয় দিলেন। সেখানে তাহার 
ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহ! ইতিপুর্কেই বল! হইয়াছে। 

এদিকে দার! কচ্ছের জমীদারকে অর্থদানে বশীতৃত 
করিয়া! তাহার কন্ঠার সহিত নিজ পুত্র সিপেহর (সফীর) 
পেকোর বিবাহ দিবার আশ্বাস দেন। কচ্ছের জমীদার 
তাহাদিগকে লোক দিয়! আন্গদাবাদে প্রেরণ কফরিলেন। 
সেখানে উপস্থিত হইলে অরঙ্গজেবের শ্বশুর শাহনবাৰ খা 
তাহার সহিত দেখা করিয়া মুরাদ বক্সের পরিত্যক্ত প্রায় 
দশলক্ষ টাকার হ্বর্ণ রৌপ্য তাঁহাকে গ্রদান করেন। এই 
অর্থ পাইয়া দারা আবার বল সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করেন। 
দারার নব নিযুক্ত সেনাপতিরা একে একে স্থুরাট, কামে, 
বরোচ গ্রতৃতি বন্দর অধিকার করিয়া তাহাদের চতুর্দিকৃস্থ 
গ্রাদেশও হস্তগত করেন। পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে তাহার 
আবার ২* সহত্র অশ্বারোহী সংগৃহীত হইল । তিনি তখন 
বিজাপুর ও হায়দরাবাদের শাঁসনকর্তাদ্িগকে অর্থ ও সৈন্ত 
পাঠাইতে লিখিলেন। 

ইতিমধ্যে মহারাজ যশোবস্ত আবার বুদ্ধিদৌষে মোগল 
দরবার হুইতে তাড়িত হন। স্ুজার সহিত যুদ্ধ করিতে 
গিয়া তাহার পক্ষাবলম্বন করেন। মজা পরাজিত হইলে 
তিনি অপমানিত হইয়! দক্ষিণদিকে পলায়ন করেন। 
দারার আশা হইয়াছিল যে এই অপমানিত রাজপুতবীর 
সংবাদ পাইলে তাহার সহিত যোগ দিতে পারেন। কিন্তু 
তিনি মোগল দরবারে পুনঃগ্রতিপত্তি লাভাশায় আবার এক 
নৃতন্, বিশ্বাসঘাতকার কাঁধ্য করিতে প্রস্তত হুইলেন। দার! 
যখন দক্ষিণের নবগঠিত সৈন্তদল লইয়৷ অগ্রসর হইলেন, 
তখন যশোবস্ত পথিমধো পত্রদ্ধারা জানাইগেন যে তিনি 
তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। অরঙ্গজেব এই সংবাদ 
পাইয়৷ আজমীরাভিমুখে অগ্রদর হইলেন। মির্জা রাজ! 
জয়সিংহ এই সময় ক্কাজ! যশোবস্তের অপরাধ ক্ষমার জন্তু 
অরঙ্গজেবকে যথেষ্ট অনুরোধ করেন। সম্্াটুও সে কথা 
রক্ষা করেন। রাজা যশোবস্ত দারার সহিত মিলিত হইৰার 
জন্য যোধপুর হইতে ২* ক্রোশ চলিয়া গিয়াছিলেন, মির্জ- 
রাজ এই সংবাদ পাইয়া পথ হইতে স্বরাজ্যে ফিক 
গেলেন। দার! তাহাকে ম্বপক্ষে আনিবার জন্তু দেব- 
টা নামক জনৈক ব্রাহ্ষণকে দুইবার ও সফীয়শেকোকে 
একবার রাজার নিকট পাঠাইলেন, কিন্ত রাঁজ। বাক্জাীল 
বিস্তার করিয়! তাহাদিগকে স্বোক দিয়। ভূলাইহেন। 


দারাশেকে! 


সাহাযা-বিরহিত হইয়া! তিনি আজমীরের পর্ধতমাল! 
অবলম্বন করিয়া চতুগ্দিকে সুরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা করি- 
লেন। পার্বত্য পথ সকল পাথর ফেলিয়া বন্ধ করিয়৷ 
রাখিতে আদেশ দিলেন। মধ্যে মধ্যে বন্দুকধারী ও কামান 
রাখিয়া! আপনাকে হুরক্ষিত করিয়া নিজে মধাস্থলে রহিলেন। 
অরঙ্গজেব সংবাদ গাইয়া।নিজ দলের কামান পাঠাইয়া 
দারার এই বৃাহ ভাঙ্গিতে আদেশ দিলেন। তিন দিন ভীষণ 
যুদ্ধ হইল, কিন্ত দারাঁর সৈন্ত-সমাবেশ অতি নিপুণতাঁর 
সহিত হইয়াছিল, সুতরাং বিপক্ষদল বিশেষ কোন ক্ষতি 
করিতে পারিল না। দারার লুক্তাক্সিত সৈন্ত হঠাৎ সন্বুখীন 
হুইয়া আক্রমণকারীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আবার শ্বস্থানে 
গিয়! লুকাঁইল। পর দিন অরঙ্গজেব নিজ সেনাপতিবৃন্দকে 
ডাকিয়া উৎসাহিত ও সম্মান সংবর্ঘনার লোভ দেখাইয়া 
যামুনের জমীদার রাজ! রাঁজঅরূপকে প্রথমাক্রমণের ভার 
দিলেন। বাছা রাজরপ এক দল সাহসী পদাঁতি লইয়া 
দারার সৈশ্যব্যহের পশ্চাতে এক ক্ষুদ্র পর্বতশিখরে 
গিয়া মোগল-সআাটের পতাঁক! উঠাইলেন। দারাঁর সেনা- 
পতির! ভাবেন নাই যে, এই স্থানে আসিয়। শক্ররাকোন্দিন 
তাহাকে আক্রমণ করিবে। যাহা হউক, রা! রাজরূপ 
এইরূপে পশ্চান্তাগে উপস্থিত হইয়া! শাহ নবাজ খাকে আক্র- 
মণ করিলেন। শাহ নবাজের দলের সন্মুখভাঁগ সেখমীর ও 
আফগান বীর দিলীর থ1 কর্তৃক যুগপৎ আক্রাস্ত হওয়ায় তিনি 
পরাস্ত হইলেন এবং জামাতৃমৃদ্গে পরাস্ত সওয়ার অপমানে 
ুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন করিলেন । 

দার! পরাজন্প 'ও শাহ নবাঁজের পতন গুনিয়! একবারে ভগ্ন- 
হৃদয় হইয়। পড়িলেন ও পুল সফীরশেকো, ফিরোজ ৫মবাতী 
ও কতিপয় অন্থঃপুরচারিণীকে লইয়া পলায়ন করিলেন। 
কতকগুলি অল্পভার বহু মুল্য মশিমাণিক্য তিন্ন তিনি আর 
সমস্তই ফেলিয়া! আগ্গদাবাদের দিকে পুনরায় অগ্রসর হই- 
লেন। রাত্রি ৩ ঘণ্ট1 অতীত হইয়। গেলে অরঙ্গজেব স্টনিলেন 
দার! পলাইয়াছেন। তখনও দারার খগ্রবন্ী সৈন্যের কোন 
কোন দল যুদ্ধ করিতেছিল। রাজ জয়সিংহ ও বাহাছুর 
খা একদল সৈনা লইয়া দারার গশ্চান্ধাবিত হইলেন। 
দ্বার! পাচ ক্রোশ চলিয়া! গেলে তাহার ভূত্যবর্গ পরস্পর বিবাদ 
ককরিয়! দারার পরিতাক ধনরাশির মধ্যে যে যাহ! পাইল, সে 
হাই লইয়! সরিষা পড়িল। যে সকল খোজা! স্ত্রীলোকদিগের 
রক্ষার্থ ছিল, তাহার! লুনকারীদিগকে বলে ন1 গারিয়া 
কেবল স্ত্রীলোকগণকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্ট! পাইল। 
_ লুঠকেবা কিন্ত শ্রীলৌকদিগের মগিমাশিক্যাদি ও গাত্রাভরণ 


[ ৫১৪ ] 


দারাশেকো 


"অপহরণ করিয়! তাহাদ্দিগকে হস্তীতে চড়াইয়! দিস তাহাদের 


উদ্গুলি লই! মরুভূমির মধ্য দিয়া পলায়ন করিল। 
খোজাগণ হস্তীসহ রমণীদিগকে লইক্! দেড় দিন পায়ে দারার 
সহিত মিলিত হইল। ত্ৃত্যবিরহিত, দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত ও 
অপদস্থ দার! একদল ক্ষুব্ধ, বিষ, ক্লিট, অত্যাচারগীড়িত 
স্রীলোক লইয়া মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া ৮ দিনে আঙ্গদা- 
বাদে উপস্থিত হইলেন। সহরের গ্রধানগণ অরঙ্গজেবকে 
সআট্‌ বলিয়। শ্বীকার করিয়। দাঁরাকে নগর প্রবেশ করিতে 
বাধ। দ্িল। ভাগ্যতাড়িত দারা সেখানেও এইরূপে 
প্রত্যাখ্যাত হইয়া নগরাধিকারের আশা বিসর্জন দিয়! 
সহরের দুইক্রোশ দূরে কারি নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন। 
এই স্থানে ছুর্দান্ত কোলসর্দার কাঞ্জি তাহার সহায়তা করিল 
এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়। গুজরাটের ভিতর দিয়। কচ্ছের 
সীমায় পছছাইয়া দ্িল। কচ্ছের জমীদার ইতিপূর্বে 
দারাকে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, এবার তাহ! করি- 
লেন না। পুর্বে তিনি দারার ভাগ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
নিজের ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধির আশ! করিয়াছিলেন, কিন্ত এখন 
ভাগ্যহীন দারার নিকট কোন আশ! নাই দেখিয়। তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ পর্ধাস্ত করিলেন না। দারার চক্ষু বিগলিত 
হইল? তিনি অশ্রপূর্ণ লোচনে ভক্করে প্রস্থান করিলেন। 

যে এতদিন এত ছুর্দশায়ও তাহার সঙ্গে ছায়ারন্তাকস 
ছিল, সিদ্ধু প্রদেশের সীমায় পৌছিলে সেই ফিরোজ মেবাতি 
দেখিল, হুর্ভাগ্য আর দারাকে ছাড়িবে না। সেও তখন 
তাহাকে ত্যাগ করিয়৷ দিলী প্রস্থান করিল। দার! কেবল 
পুররমাত্র সহায় হইয়া জাবিয়ান নামক স্থানে প্রস্থান করি- 
লেন। সেখানকার মরুভূমির দন্থ্যর! তাঁহাকে বন্দী 
করিবে বলিয়। তাহার পথরোধ করিল। ইহাদের সহিত 
যুদ্ধ করিয়া দারা মকাশি জাতির দেশে উপস্থিত হইলেন। 
এ জাতির সর্দার মির্জা মকাশি তাহাকে আশ্রয় দিল এবং 
তাহাকে লোক দিয়া ১২ দিনের পথ দূরে কান্দাহারে পাঠাইয় 
দিতে চাহিল। মির্জা মকাশি তাহাকে ইরাণ (পারস্তে ) 
যাইবার জন্য গীড়াপীড়ি করিল, কিন্ত তখনও দার! দিল্লীর 
সিংহাসনের স্বপ্ন ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি 
কচ্ছের অন্তর্গত দাদরের জমীদার .মালিক ্িখানের নিকট 
যাইতে চাহিলেন। এই ব্যক্তি দর নিকট অনেক বিষয়ে 
কৃতজ্ঞ ছিল। দার! উপস্থিত 1 অতিথিহননকারী 
নরপণ্ড তাহাকে স্বালয়ে ল্ইয়া গেল। এখানে ছইদিন 
অবস্থিতির পর তাঁহার পরী নাদিরাবেগম ও কন্তা। কুমারী 
পরবেজ ছূর্দশায় হুশ্চিস্তায় -আমাপয় রোগাক্রান্ত. হইয়া 






দ্ারাশেকো 


কালকবলিত হইলেন। এইবার কচ্ছে গ্রবেশকালে তাহার 
নিজের নিযুক্ত গুল মহম্মদ নামক স্ুরাট ও বরোচের 
শাসনকর্তা ৫* জন অশ্বারোহী ও আড়াইশত বন্দুকধারী 
লইয়া দারার সহিত মিলিত হুন ও বরাবর এপর্য্যস্ত সঙ্গে 
ছিলেন। এখন ছুঃখের পর দুঃখ, বিপদের পর বিপদ, 
নিরাশার পর নিরাশ! ভোগ করিয়া দার। পাগলের মত 
হইয়া উঠিলেন। তাহার বুদ্ধি লোপ হইয়াছিল। তিনি 
ভবিষ্যদৃষ্টিবিরহিত হইয়া এই গুল মহম্মদের হস্তে স্ত্রীকন্তার 
মৃত দেহ সমর্পণ করিয়া লাহোরে পাঠাইয়। দ্িলেন। 
বিপদের সময় এক মাত্র বিশ্বাসী বন্ধুকে দুরে পাঠাইয়! কয়েক 
জন্ত ভূত্য ও অকর্পণ্য খোলামাত্র লইয়া দার। সেই স্থানেই 
রছিলেন। 

পরদিন প্রাতে মালিক গ্িবানের সহায়তায় তিনি ইরাণে 
ধাইতে প্রস্তত হইলে মালিক উদেযাগ করিল, কিন্তু কৃতজ্ঞত। 
বিসর্জন দিয়! সে শ্রীবৃদ্ধির আশা! আপাততঃ গোপন রাধিয়! 
দারার মহিত অগ্রসর হুইল। কিয়দ,র গিয়! সামান্ত অছিল! 
করিয়া স্বীয় ভ্রাতার অধীনে একদল বদমায়েস লোৌক রাখিয়। 
চপিয়া আমিল। এই ব্যক্তি দারার সহিত কিয়দ্দুর গিয়াই 
হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ ও বন্দী করিল। তৎপরে সফীর- 
শেকে। এবং অন্যান্য লৌককেও বন্দী করিয়! জ্যেষ্ঠের নিকট 
আনিয়। দিল। মালিক জিবান্‌ এই সংবাদ রাজা জয়মিংহ ও 
বাহছুর খার নিকট পাঠ।ইয়া দিল। বাহাছুর খা! ভক্করের 
শাসনকর্তীকে এই সংবাদ শীঘ্র অরঙ্গজেবকে পিখিতে বলি- 
লেন, ভককরের শাসনকর্তা বাকের থা যথাকালে সম্রাটের 
নিকট সংবাদ প1ঠ।ইলেন, বাহাদুর খাও পাঠাইলেন । অরঙ্গ- 
জেব উভয় স্থান হইতে সংবাদ পাইয়! বিশ্বাস করিলেন এবং 
ঢোল বাজাইয়। এই সংবাদ রাষ্ী করিলেন। সাধারণে 
সকলেই মালিক প্িবানের বিশ্বাসঘাতকতায় চটিয়া নিন্দ! 
করিতে লাগিল, কিন্তু দরবার হইতে সে ২** অশ্ব উপহার 
এবং এক হাজারী মনসব্দারের পদ প্রাপ্ত হইল। 

এই সময় স্ুলেমানশেত্কে। শ্রীনগররাজ্জের আশ্রয়ে ছিলেন। 
রাজা রা্রূপ সম্রাটের আদেশবর্তী হইয়া শ্রীনগররাজকে 
লিখিয়া পাঠাইলেন ষে তিনি স্ুলেমানকে আশ্রয় দেওয়াতে 
সম্রাট জুদ্ধ হইয়াছেন, অতএব তাহাকে রাজ্য হইতে বহি- 
স্কুত করিয়! দিবেধ;'। ইহার পরিণাম যাহ! হুইয়াছিল, তাহা 
ইতিপূর্বেই বিরৃত-স্ইয়াছে। 

১৬৫৯ থৃষ্টাব্ধের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে বাহাদুর খা 
হ্ারাশেকো! ও সফীরশেকোকে লইয়া সম্রাটের নিকট 


উপস্থিত হইলেন। 
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 -ফারাশেকো! 


সম্রাট আদেশ দিলেন যে পিতাপুত্রকে শৃর্খলাবন্ধ করিয়া 
হাতীতে চড়াইয়! নগরের সমন্ত বাজারে ঘুরাইয়া পুরাতন 
দিষ্লীর থিজিরাবাদ নামক স্থানে বন্দী করিয়া রাখিতে হইবে। 
বাহাছর খা বন্দীত্বয়কে লইয়া! আসায় যথে সম্মান ও 
পুরস্কার পাইলেন। 

মালিক জিবাঁন ইহাঁর পর বক্তিয়ার খা নাম লই 
দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন । পথে চলিবার সময় যাহারা মনে 
মনে দারাকে ভালবাসিত, তাহার ও সাধারণ লোকে দলবদ্ধ 
হইয়া তাঁহার গে কাদ। ঢেলা মারিতে লাগিল, গালি দিতে 
লাগিল, শেষে তাহাকে খুন করিতে উদ্যত হইল। গ্রন্তরা- 
ঘাতে তীহার অনুচরের। অনেকে মারা পড়িল। মালিক 
গতিক বুঝিয়া ঢাল চাপ! দিয়৷ ভিড়ের মধ্যে মিশিষা গোলে- 
মালে রাজগ্রামাদে গিয়া আশ্রয় লইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। 
কোতয়াল আসিয়া তাঁহার অনুচরবর্গকে উদ্ধার করিল। 
অনুসন্ধানে গ্রকাশ পাইল যে, হৈবত খ। নামক একজন 
আহদী (রক্ষক ) এই গোলমালের সুত্রপাত করে। তাহার 
শিরশ্ছেদ হইল। 

১৬৫৯ খুষ্টান্দে সেপ্টেম্বরের শেষে (১*৬৯ হিজিরার 
জেলহজ্জ ) দারাশেকোর বিনাশের আদেশ হইল। ব্যবহার- 
জীবীদিগের মতে তিনি ধর্্মাবহিভূতি, অনাচারী ও কাফের" 
দিগের সহবাসী ও তাহাদের আচারানুষ্ঠাতা বলিয়! মুদলমান 
শান্ত্রানুদারে অপরাধী বলিয়া স্থির হইল। তাহার শিরশ্ছেদ 
হইলে তাহার ছিয়দেহ হস্তীপৃষ্ঠে হাওদার মধ্যে স্থাপিত 
কিয়! নগর ভ্রমণ করাইয়া হমায়ুন বাদশাহের কবর পার্থে 
সমাহিত কর হইল। সফীরশেকে। গোয়ালিয়র ছুর্গে বন্দী 


,রহিলেন | 


হিন্দুবন্ধ মোগল পিংহাসনের গ্ররুত উত্তরাধিকারী দাঁরা- 
শেকোর এইরূপে অন্ত হইল। 

পূর্বেই লেখা হইয়াছে, দারাঁশেকো৷ একজন বিলক্ষণ 
পণ্ডিত ছিলেন। কাব্যজগতে তিনি 'কাদিরি" নামে খ্যাত। 
তিনি “নফীনঙ্ড উল্‌ আউলিয়া, নামে মহল্মদের সংক্ষিপ্ত 
ভরীবনী, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম একীকরণ মানসে “মজ্ম! 
উল্‌ বহরইন্/ নামে একখানি উৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ, ১৯৬৩ হিজরায় 
'মুস্তখব্‌ শাহ্নামা”, “হস্নাৎ উল্‌ অরিফীন্ঠ, “রিসাল! 
হক্নামা, প্রভৃতি কয়েকখানি উংকৃষ্ট পারসী সু রচন! 
করেন। “তিনি ফকীর মৌলানার মুখে বেদের সাপ্লি উপ- 
নিষদের পরিচয় পাইয়। কানী হইতে সাধু, সন্্যাসী ও গ্রধান 
পগ্ডিতদ্িগকে আনাইয়! তাঁহাদের মুখে উপনিষদের ব্যাখা! 
শুনিয়। ৬ মান অনবরত পরিশ্রম করিয়। ১৭৬৭ হিলিরায় 


দারাশেকে! . 


(১৬৫৬ থুষ্টাঞ্ছে-) চিপ্পনীসহ পারন্ত ভাষার সমস্ত প্রধান উপ. 
নিষদ্‌ অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। 

ফরাসী পণ্ডিত সুসে! আকৃভাই ছপেঁরো৷ উজ অনুবাদিত 
উপনিষদ্গুলি আবার ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করেন। 
এই ফরাসী অনুবাদ দেখিয়াই উপনিষদের উচ্চ তত্ব 
যুরোপীয়দিগের নিকট সমাদৃত হয়। দারার পক্ষপাতশূন্ত 
ধর্মমত শুনিয়া হিন্দুগণ তাহাকে হিচ্দু বলিয়াই যনে করি. 
তেন। কাক্র (08:০8 ) লিখিয়াছেন, যে দার। মৃত্যুকালে 
ৃষ্টা্ মতাবলম্বী ছিলেন। উপনিধদ্গুলির ভূমিকাস্স দার! 
বেদের ও কোরাণের আলোচন! করিয়া অতি সুন্দর কথা 
লিখিয়া গিয়াছেন *। 

দারা নিজে প্রকৃত তত্বজ্ঞান পাইবার জন্ত কেবল 
কোরাণে নির্ভর করিতেন না, তিনি হিম্দুর বেদোপনিষদাদি। 
ধৃষ্টানের বাইবল প্রভৃতিও পাঠ করিতেন। উপনিষদের 
ভূমিকায় তিনি তাহাও শ্বীকার করিয়া গিয়াছেন1। তিনি 
এই ভূমিকায় অন্ত ধর্মকে নিন্দা করা বা ত্বণা করা যে 
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দারিকেখর 


ফোরাণেরও অনভিমত তাহা হ্বীকার করিয়া গিয়াছেন $। 
তাহার প্রণীত গার্ড ভাষায় রচিত অধর্ববেদোক্ত কুদ্রস্তব্টী 
অতি সুন্দর । 

দারি (ক্রি) দৃ-ণিচইন। দারক]। 

দারিকা (স্ত্রী) দারক টাপি অতইত্বং। কন্ত!। 

"অরিষ্টং বৃষভং কেশিং পুতনাং দৈত্যদারিকাং 
(হরিবংশ ৪১।১৫৯) 

দারিকাদান (রী) দারিকায়াং দানং। কন্তাদান, কন্তাকে 
সৎপাত্রকরণ। 

দারিকেশ্বর, বাঙ্গালার অন্তর্গত বাকুড়া ও বর্ধমান জেলার 
একটা নদ । মানভূম গ্েলাস্থ তিলাবনি পাহাড়ের মিফট 
এই নদ উৎপন্ন হুইয়! পুর্বদক্ষিণাভিসুখে বাঁকুড়া, বর্ধমান ও 
হুগলী ছেলার মধ্য দিয়া ভাগীরথীর মোহানায় পতিত হুই- 
য়াছে। বাঁকুড়া জেল! দিয়া গ্রবাহিত হইবার সময় ইহার 
আত পূর্বযুখে এবং ছুই শাখায় বিভক্ত হুইয়! পুনরা 
মিলিত হইয়াছে । ইহার প্রধান উপনদী গন্ধেশ্বরী বাঁকুড়া 
সহরের ৩ মাইল পূর্বে দারিকেশ্বরের সহিত মিলিত হুই- 
প্লাছে। বদ্ধমান জেল! দিয়া গমনকালে দারিকেশ্বর তারা- 
জুলি ও আমোদর নামক আরও ছুইটী উপনদের সহিত 
মিলিত হুইয়া বঞ্ষিমতরঙ্গে প্রধানতঃ দক্ষিণপূর্ববাভিমুখে গমন 
করিয়াছে । তাহার পর ইহা হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার 
মধ্যসীম। দিয়! মোহান! পর্য্স্ত গিয়াছে। বর্ধমান জেল! 
হইতে বহির্গত হইবার পর ইহার নাম পরিবর্তিত হইয়া রূপ- 
নারায়ণ হুইয়াছে। প্রতি মাইলে ইহার প্রবণতা! দামোদর 
অপেক্ষা কিঞ্ৎ ন্যুন হইলেও ইহাতে দামোদরের স্তায় 
অনেক সময় হড়প! বাগ পড়িয়। থাকে । এই হড়প1 বাণ 
গ্রায় ৪।৫ ফিটু উচ্চ জলের প্রাচীরের ন্যায় নদী ও কৃপ পূর্ণ 
করিয়া ভীষণ বেগে সহসা আগমন করে এবং মনুষ্য, গণ্ড, 
পানী, ঘোড়। প্রভৃতি যাহ! সম্মুখে পড়ে সমস্ত ভাসাইয়! লইয়া 
যায়। কামিনীগণ সলিল পার্থে বাদুকোপরি কলস রাখিয়। 
ক্লান করিতেছে, এমন সময় সহসা] কল কল গম্ভীর নিনাদে 
ভীষণ বেগে হড়প। আমিল, ব্রমনীগণ শশব্যস্তে কুস্ত লইয়। 
তীরে উঠিতে না উঠিতে বাগ আসিয়া পড়িল, কুস্ত সহিত 
তাহার! ভাসিয়া চলিল,-_-এরূপ ঘটন| অনেকবার ঘটিয়াছে। 
বর্যাকালে কখন কখন ইহাতে দুই তিন দিন পর্যন্ত এমত 
বন্ক! থাকে, যে যাতায়াত বন্ধ হইয়! যাক্স। নদী মধ্যে স্থানে 
স্থানে বড় বড় পাথর আছে। 'উহ্ধাতে নৌক্াদি লাগিলে 
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ভাঙ্গিয়! ষায়। বর্ষ! ভিন্ন অন্ত সময় ইহাতে.অধিক জল থাকে 
না। গ্রীষ্মকালে নদীর অধিকাংশ স্থানই বালুকাময় গর্ভে পরি- 
পত হয়। বালুক খনন করিলে পর জল পাওয়া যায়। 
তবে ইহাঁতে অনেক স্থানে বন্তার সময় ভ্রোত-বেগে বালুকা- 
রাশি অপহ্যত হওয়ায় গভীর ও বনুদীর্ঘথ দহ উৎপন্ন হয়। 
এ সকল দহে গ্রীম্মকালেও প্রচুর জল থাকে । দাঁরিকেশ্বরে 
নৌকাদি দ্বার! প্রায় বাণিজ্যাদি হয় না। ছুই চারিটা বড় 
বড় কাঠ দময় সময় বর্ষাকালে মানভূম হইতে ভাসাইয়! পুর্ব- 
দিকে আন! হয় মাত্র। ইহার তীর অতিশয় উর্বর । বর্দ- 
মান ও হুগলীজেলায় বন্তা-ভয়নিবারণার্থ ইহার তীরে 
বাধ আছে। 
দ্রারিত (তরি) দার্ধ্যতে ম্মেতি দৃ-ণিচ্‌ ক্ত। কৃতদারণ। পর্য্যায় 
ভিন্ন, ভেদ্দিত, বিদারিত, তাড়িত। 
“অংগুমানেব মুক্স্ত মগরেণ মহাম্না। 
জগাম দুঃখাৎ তং দেশং যত্র বৈ দারিতা মহী ॥*(ভারত ৩।১০৭।৪৯) 
দারিদ্রো (রী) দরিদ্রহ্য ভাবঃ দরিদ্র-স্যঞ.। দরিদ্রতা, অকি- 
ধন], ধনাদিরাছিত্য। 
"মৃখং হি ছুঃখান্ন্তূয়্ শৌভতে ঘনাদ্ধকারেঘিব দীপদর্শনং। 
স্খাত্ত, যে! যাঁতি নরো! দরিদ্রভাং 
ধতঃ শরীরেন মৃতঃ স জীবতি ॥৮ (মৃচ্ছকটিক.) 
দুঃখান্ুতব করিয়া স্থখ শোভা পায়, যাহার! স্থখ হইতে 
দরিদ্রত। গগ্রার্ধ হয়, তাহার! মৃতকল্প হইয়া! জীবন ধারণ 
করে। এক দারিদ্র্য অনন্ত হুঃখদায়ক, গুণবান্‌ লৌকসমুহও 
দারিদ্রা দশ! প্রাপ্ত হইলে তাহাদের সকল গুণরাঁশি বিনষ্ট 
হুইয়! থাকে । 
দারিল, বৎস শর্মার গ্রাপৌত্র | ইনি অথর্ববেদীয় কৌশিক- 
ত্রের টাক। রচনা! করেন। 
দারী (ত্ত্রী) দারয়তি পদতলমিতি দৃ-শিচ্ইন্‌ ( সর্বধাতুভ্য 
ইন্‌। উণ্‌ ৪1১১৮) ততো 'ডীষ্‌। ক্ষুত্ররোগ বিশেষ, এই 
রোগের বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে, যাহার! 
পদব্রজে অধিক গমন করে, ,তাহাদের বাঁষু কুপিত হইয়। 
অত্যন্ত রুক্ষ হয় এবং পরে পাঁদতল বেদনার সহিত বিদারিত 
হয়, এইরূপ হইলে তাহাকে দারীরোগ কছে। 
*পরিক্রমণশীলন্ত বাযুরত্যর্থরুক্ষয়োঃ। 
পাদয়ে! কুরুতে দারীং সরুজাং তলসংশ্রিতাং ॥” (ভাবপ্র*) 
দারী চিকিৎসা_-পাদদারীরোগে শিরাবেধপূর্ব্বক রক্ত- 
মোক্ষণ এবং স্নেহ গ্বেদ ও গ্রলেপদ্বারা চিকিৎসা করিতে 
হইবে । মোম, ছাগাদির বস! ও মজ্জ, ঘ্বৃত ও যবক্ষার এই 
সকল মিলিত করিয়া তন্দ্রা মুহুমুহু প্রলেপ দিতে হুইবে। 
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বিশেষ কিছু উক্ত নাথাকার বসা ও মজ্ডা স্থলে ছাগা- 
দিরই গ্রহণীয়। মদনপালের মতানুসারে মেদ, বসা ও 
মজ্জা, অহ্ুক্ত স্থলে গ্রামা ও অনুপজাতির গ্রহণ করিবে । 
ধূনা, সৈদ্ধব ও লৌহ এই সফল ত্বত ও মধুর সহিত মন্থন 
করিয়! সার্ষপ তৈল মিশ্রিত করিয়! পাদন্বয়ে ভ্্ক্ষণ করিলে 
দারীরোগ নষ্ট হয়। মোম, শিলাজতু, দ্বৃত, গুড়, গুগৃগুলু, 
ধুন ও গেরিমাটি, এই সকল একত্র পেষণ করিয়া! প্রলেপ 
দিলে পাদদারী দূর হয়। ধুতুরাবীজের মূল, কন্ক এবং 
মানকচুর গার জল দিয়! সার্ষপ তৈলে পাক করিয়া পাঁদঘয়ে 
অক্ষণ করিলে পাদদারী ভাল হয়। (ভাবপ্র*) 

দাঁরু (পুং কী) দীর্যাতে ইতি দৃ-উণ ( দৃসনিজনীতি। উণ্‌ 
১৩) ১ কাষ্ঠ। ২ পিত্তল। ৩ দেবদারু ৷ ৪ শিল্পী। ৫ দারক। 
(ত্রি) দা-দানে দো খণ্ডনে বা রু। ৬ দানশীল। ৭ থণ্নপীল। 

দারুক (ক্লী)দারু শ্বার্থেকন্‌। ১ দেবদাঁরু। (পুং) ২ কৃষ্ণের 
সারথি, ইনি অত্যন্ত কষ্ণভক্ত ছিলেন। দারুক শ্ভদ্রাহরণের 
সময়ে যাঁদবদিগের বিপক্ষতাঁচরণ করিবার ভয়ে অর্জুনকে 
বলিয়াছিলেন, আপনি আমাকে বন্ধন করিয়া নিজ রথে 
লইয়া অভীষ্টস্কানে গমন করুন। আমি যাঁদবদিগের বিপক্ষে 
রথ চালাইতে পারিব ন!। ইনি শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর 
অজ্ভুনকে কৃষ্ণ সমীপে আনিয়া কৃষ্ণের নিদেশ বলিয়! অরণ্য 
আশ্রয় করেন। (ভাগ* ভারত) ৩ যোগাচার্য বিশেষ, 
ইনি মহাদেবের অবতার শ্বরূপ। 

*জটামালী চাট্টরহাসে! দারুকো লাঙ্গলী তথা ।” (বাঁযুস* ২১০1৪) 

দারুকচ্ছ (পুং) দেশভেদ। (তরি) তণ্র ভবঃ কচ্ছাস্তদেশ- 
বাসিতাৎ বুঞ। দারুকচ্ছক, দারুকচ্ছদেশভব। 

দ্রারুকদলী (শ্রী) দ্ারুবৎ কঠিন! কদলী। ১ বনকদলী। 
২ কাঠিকর্দলী। কাঠকলা। (রাজনি*) 

দারুক! (দ্ত্রী) দারুণ! কাষ্ঠেন কায়তি কৈ-ক, টাপ্‌। কাষ্ঠময়ী 
রী, কাঠের পুতুল। পর্যযায়-_পত্রিকা, দারুত্ত্রী, শালভ্রিকা, 
শালভর্লী, শালাঙ্কী, দারুপুত্রিকা,কুর'ঠী, দারুগর্ভা ৷ (হারাবলী) 

দারুকাবন (ক্লী) বনময় তীর্থভেদ। 

দারুকি (পুং) দারুকন্ত 'অপহাং ফিএ্‌। দাঁরুকের অপত্য । 

দারুকেশ্বর (পুং) শিব লিঙ্গভেদ। (শিবপু* ) 

দাঁরুকেশ্বরতীর্ঘ (ক্লী) শিবপুরাণোক্ত তীর্ঘভেদ। 
দারুগন্ধ। (ভ্ত্রী) চীড়ানামক গন্ধদ্রব্য। (রাঁজনি* ) 

দারুগর্ত। (ভ্্রী) দারুময়ো গর্ভ যন্তাঃ। দাকুময় স্ত্রী। 

দারুচিনি ভ্্রী) শ্বনামগ্যাত গুড়ত্বক্‌। ভাবপ্রকাশের 
মতে-ইহার পর্য্যায় ত্বক্ম্বাছু 'ও দারুদিত)।। শব্দরত্বাবলী 
মতে--পর্যযায় হতকট, ভূঙ্গ, ত্বকৃপত্র, বরাঙ্গক, ত্বক্‌, চোল, 
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পত্র, হস্ত, স্থুরভিবকল, উৎকট, চোচ, গুডত্বকৃ। বাঙ্গালায় 
ডালচিনি, পঞ্জাবে কির্ফা ৰা দারচিনি, বোশ্বাই অঞ্চলে 
তাজ, দলচীণি বা তিখি, তৈলঙ্গে দারলিঙ্গ, লবঙ্গপত্তা, 
সন্নলবঙ্গপত্তা, দ্রাবিড়ে করবা, কর্ণাটে দলচিনি বা লবঙ্গপত্তে, 
মিংহলে রস্মু, কুক্ষন্দু, আরবী দারসীনি, কিফফাহে, শৈলানিয়) 
পারসী দারচিনি বা তলিখাহে। [ গুড়ত্বক দেখ। ] 

সিংহলের বনজঙ্গলে দাকুচিনির গাছ আপনাপনি যথেষ্ট 
জন্মে, সিংহলের পশ্চিম উপকৃলেও এই গাছের চাষ আছে। 
দাক্ষিণাত্যে ও তেনসরিম গ্রদেশেও দারুচিনি গাছ হইতে 
দেখা যায়। (01070811000 26915010010) বাইবেলের 
আদি পুস্তকে এই দারুচিনি [1076202 নামে বর্ণিত হই- 
রাছে (10003 4440. 2০.) 


[ ৫১৮ ] 


দারুপত্রী 


অপেক্ষা হাল্কা । ইহা কপূর ও দারুচিনির গন্ধবিশিষ্ট এবং 
উগ্র কপুরাম্াদযুক্ত । এই গাছের ফল হইতেও পূর্বকালে 
এক প্রকার তৈল হইত, এখন আর এ তৈল পাওয়! বায় না। 

যুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে দারুচিনির গুণ সুগন্ধ, 
উত্তেজক, বাযুনাশক, উদরাখ্ান, উদরশূল, অস্ত্রের আক্ষেপ- 
জনক পীড়া, বলহারক উদরাময়, পাকস্থলীর প্রদাহ, রজসা- 
ধিকা গ্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী । দস্তশুূল ও জিহ্বার 
পক্ষাঘাতে ইহ। অতিশয় তেজস্কর। আমাশয় রোগেও ২, 
গ্রেণ দারুচিনির গু'ড়া প্রয়োগে অনেক সময় উপকার দর্শে। 


দারুজ (ত্রি) দারুণে। জায়তে জন-ড | ১ মর্দল বাগ্ভতেদ, 


মাদল। ২ কাষ্ঠনির্শিত। “আসনং প্রথমং দস্তা পৌষ্পং 
দারুজমেব বা।” (কালিকাপু* ৬৭ অ* )। 


বাণিজ্য ক্ষেত্রে ছুই শ্রেণীর দারুচিনি গ্রচলিত, সিংহলের দারুণ (পুং) দারয়তীতি দূ-ণিচ্উনন্‌ (কৃবৃদারিভ্য উনন্‌। 


ধাকচিনি ও চীনের দারুচিনি । চীনের দারুচিনি অভি | 


নিকষট। ৃ 
সিংহল, চীন, শ্তাম, কোচীন চীন ও যবদ্বীপ হইতে 
প্রধানতঃ দারুচিনি রপ্তানী হয়। এতন্মধ্যে সিংহলের দারু- 
চিনিই বহু প্রাচীনকাল হইতে বিদেশে রপ্তানী ও আদৃত 
হইয়া আমিতেছে। ১৭৬৯ খৃষ্টাবে ( ওলদ্দাজপিগের আধি- 
পত্য কাল পর্যযস্ত) সিংহলে সর্বন্থানে বন্তাবন্থায় দারুচিনি 
গাছ জন্মিত, তখনও কেহ দারুচিনির চাষ করিত না। নরম 
জমি হইতে যে দারুচিনি পাঁওয়। যাইত, তাহাই উৎকৃষ্ট এবং 
তাহাই গরম মসলার জন্ত মুরোগ গ্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইত। 
গাছের ছালই বঙ্গদেশে দারুচিনি বা দালচিনি নামে 
খ্যাত। সিংহলে ও দাক্ষিণাত্যে যাহারা ত্বক সংগ্রহ করে, 
তাহার! সচরাচর ৯ প্রকার দারুচিনির কথ| উল্লেখ করিয়া 
থাকে--১ নাগ, ২ কপূর অর্থাৎ কর্পুরযুক্ত, ৩ বাহতে ব৷ 
ধারক, ৪ সবেল অর্থাৎ আটাল, € ডবুল অর্থাৎ ডম্বরু, 
* নিকা অর্থাৎ বন্ত, ৭ মাল অর্থাৎ ফুলওলা, ৮ তৌপৎ অর্থাৎ 
তেপাত1 এবং ৯ বে কুরুদ্দু অর্থাৎ উইধর! দারুচিনি । 
দারুচিনিগাঁছের শিকড়ে কপূর এবং ভিতরের ছাল, পত্র 
ও মূল এই তিন স্থান হইতে তিনপ্রকার তৈল পাওয়া যায়। 
সিংহলে ও ইংলণ্ডে ছাল চৌয়াইয়! শতকরা অর্থ বা এক 
ভাগ তৈল প্রস্তত করে। এই তৈল দেখিতে সোণার মত, 
তাহাতে দারুচিনির মিষ্ঠতা, স্থগন্ধ এবং অন্ন পোড়1 গন্ধ 
থাকে । ইহা সুগন্ধি দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। পাতায় তৈন হয়, 
তাহার গন্ধ লবঙ্গের মত। সিংহল হইতে তাহা 'লবঙ্গ- 
তৈল? বলিয়াই রধানী হয়। ইহা! দেখিতে কটা ও আটাল। 
মূল হইতে যে তৈল হয়, তাহা! দেখিতে পীতবর্ণ, ইহা! জল 


উণ্‌ ৩।৫৩) ১ চিত্রক বৃক্ষ, চিতা গাছ। ২ ভয়ানক রস। 
৩ ভয়ানক, ভীষণ, ছুঃসহ। ৪ ভয় হেতু। প্হদয়কুস্মম- 
শোষী দারুণঃ দীর্ঘশোকঃ 1” (সাহিতাদ* )। ৫ রৌদ্রসংজ্ঞক 
নক্ষত্রগগ। ৬বিদারক। ৭ বিষুট। (ভারত ১৩১৪৯1৭৪ ) 


দারুণক (ক্লী) দারুণবৎ কায়তীতি কৈ-ক। মন্তকজাত ক্ষুদ্র- 


রোগবিশেষ, খুস্কী, হিন্দী রুসী। বায়ু ও কফ কুপিত হইয়া 
মন্তকের কেশম্থল আশ্ররন করে, ইহাতে কেশভৃমি কওুযুক্ত, 
রুক্ষ ও কর্কশ অর্থাৎ উপরিভাগের ত্বক শু হইয়া উঠে, 
এইরূপ হইলে তাহাকে দারুণক কছে। ইহার চিকিৎসা__ 
পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলায় ও সৈন্ধব এই সকল 
মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়! মস্তকে প্রলেপ দিলে দারুণক 
রোগ নষ্ট হয়। আম্বীজ ও হরীতকী সমভাগে হুগ্ধ দ্বার! 
পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দারুণক রোগ নষ্ট হয়। গুঞ্জা- 
ফলের কক্ষ এবং ভূঙ্গরাজের রস দ্বারা তৈল পাক করিয়। 
প্রয়োগ করিলে কু ও দারুণক কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়। (ভাবগ্র') 


দারুণত (স্ত্রী) দারুণন্ত 'ভাবঃ দারণ'তল্‌, স্বয়ং টাপ্‌। 


দারুণের ভাব, কঠোরত!। 


দারুণ] (স্ত্রী) তিথিভেদ, জক্ষয়তৃতীয়া। 


“তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞা যা দারুণ সা! প্রকীর্তিতা।” (স্বৃতি)। 
২ নর্দাখগাধিষ্ঠাতৃদেবীভেদ । ( শব্বার্থচি* ) 


দারুণাত্মন্‌ (তরি) ছুরাত্মা, কঠোর হৃদয়। 

দারুণ্য (ক্লী)১ কার্। ২ উগ্রতা, কঠোরতা, ভীষণতা। 
দারুতীর্ঘ (র্লী) শিবপুরাণোক্ত তীর্থতেদ। 

দারুনিশ! (স্ত্রী) দাকুপ্রধান! নিশ। হরিত্র!। দারুহরিদ্রা। 
দারুপত্রী (শ্রী) দারুণঃ দেবদারুপণঃ গপত্রমিব গঞ্রমন্তাঃ, 


ভীপ্‌। হিহ্ৃপত্রী। 


দারোগ! 





দারুপাত্র (রী) দারুণঃ পাত্রং, বা দারুনির্িতং পাত্রং। 


কাষ্ঠজলাধারাদিপাত্র। দারুপাত্র যতিগণের ব্যবহার্য । 
“অলাবুং দারূপাত্রঞ্চ মৃগ্ময়ং বৈদলং তথ|। 
এতানি যতিপাজাণি মনুঃ স্বায়স্ববোৎব্রবীৎ॥* (মনু) 
দারুগীত (ভ্রী) দারুণ কাষ্ঠেন গীতা, কাঠপ্রধানত্বা 
তথাত্বং। দারুহরিদ্রা । 
দারপুত্রিক! (ত্র) দারুময়ী পুত্রিকা। কাষ্ঠপুত্তলিকা, দারুকা। 
দারুফল (€ুং) ফল ও বৃক্ষভেদ। (71550110 ) 
দার্ত্রহ্ম। জগমাথ। [জগন্নাথ দেখ। ] 
দারুময় (বি) দাকুনির্শিতং দারু-ময়ট। কা্ঠনির্শিত। 
দারুমেদ, বৃক্ষবিশেষ। (07065. 36916া ) 
দারুমুখ্যাহবয়] (স্ত্রী) দারুমুখ্যং আহ্বয়তে ম্পর্ঘতে আহে 
অচ। গোধা। 
দারুমুষ] (শ্রী) দারুপ্রধানা মৃযা । দাকমোচাখ্য। বিষ। 
দারুযন্ত্র (রী) দারুময়ং যন্ত্ং। কাষ্ঠনির্শিত যন্ত্রভেদ | 
“অন্বতস্ত্রোহি পুরুষঃ কার্য্যতে দারুযন্ত্রবৎ। 
কেচিদীশ্বরনির্দিষ্টাঃ কেচিদেব যদৃচ্ছয়] ॥*(তারত উ* ১৫৮ অং)। 
দারুবধূ (হ্রী) দারুময়ী বধূঃ বধূপ্রতিমা দারুময়ী বধূরিব বা। 
১ কাষ্ঠপুত্তলিকা। ২ কাষ্ঠময়ী স্ত্রীগ্রতিম]। 
“জলবিন্দুমিন্দুমণিদারুবধূং" (মাঘ) 
দাঁরুবহ (তরি) দারু বহতি বহ-অচ্। দারুবাহক, যে কাষ্ঠ 
বহন করে। 
দাঁরুলার (পুং) দারুযু সারঃ শরেষ্টঃ। চন্দন । ( শঙার্থচি') 
দ্ারুসিতা (স্ত্রী) দাকুণি সিতেব। দারুচিনি, গুড়ত্বকৃ। 
*ভ্েয়। দারুনিত1 শ্বাী তিক্ত চানিলপিত্তহৎ।” (ভাবপ্র* )। 
দারুহরিদ্রা। (ত্্রী) দারুপ্রধান1 হরিদ্রা শ্বনামধ্যাত বৃক্ষ 
বিশেষ, (00100102 %21701)01115128 0) পর্যযায়--পীতক্র, 
কালেয়ক, হুরিক্র, দাবা, পচম্পচা, পর্জনী, পীতিকা, পীত- 
দারু, স্থিররাগা, কামিনী, কটক্কটেরী, পর্জন্তা) পীত1, দার- 
নিশা, কালীয়ক, কামবতী, দ্বারুপীতা, কর্কটিনী, দবারু, নিশা, 
হরিদ্রা। (শবব*) ইহার”গুণ--তিক্ত, কটু, উষ্ণ, ব্রণ, মেহ, 
কু, বিসর্প, ত্বগৃদদোষ ও চক্ষুদোষনাশক। (রাজব*)। 
দারুহরিজ্রা হরিদ্রার তুল্য গুণযুক্ত। বিশেষতঃ ইহা নেত্র 
রোগ, কর্ণরোগ € মুখরোগনাশক । (ভাবগ্র*) 
দারুহত্তক (পুং) হস্ত ইব গ্রতিক্কতিঃ কন্‌ (ইবে গ্রতিক্কৃতৌ । 
প ৫৩।৯৬)। দারুণে! হম্তকঃ। কাঠ্ঠনির্দিত হস্ত) কাঠের 
হাতা, পর্ধ্যায় তর্দাৎ। 
দ্ারোগ! (পারসী) শান্তিরক্ষক কর্মমচারিবিশেষ, খানাদার, 
পুলিশ আমল! । 


1৫১৯ ] 


দাঁজিলিঙ্গ, 


দার্ঘসত্র (তরি) দীর্ঘনত্রে ভবঃ দীর্ঘসন্র-অণ্‌ ততো! আস্ঘচ আৎ 
( দেবিকাশিংশপেতি। পা ৫1৩৯৬) দীর্ঘসত্রযাগোৎপন্, 
বহুদিন ধরিয়া যে বজ্জ করিতে হয় তৎসন্বন্ধীয়। 
দার্জিলিঙ্গ ১ বঙ্গের লেফ্টেনাণ্ট, গবর্ণরের শাসনাধীন রাজ- 
শাহী-কোচবিহার বিভাগের উত্তরভাগস্থ একটা জেলা । অক্ষা' 
২৬* ৩৪৫৪ হইতে ২৭* ১২৪৫ উঃ এবং ভ্রাঘি* ৮৮* ১৩৯৮ 
হইতে ৮৮* ৫৬৩৫পৃঃ, নেপাল ও ভূটান রাজ্যের মধো সিকিম- 
রাজযাভিমুখে বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ১২৩৪ বর্গ মাইল, লোক- 
খা ২২৯৩১৪। তন্মধ্যে ছিন্বু ১৭১১৭১, মুসলমান ১** ১১, 
বৌদ্ধ ৪৯৫২৯, খৃষ্টান ১৫৯২, জৈন ৮*, শিখ ২৭, পারসী 
৩জন। ইহার মধ্যে ছুইটী নগর ও ১৩১৭টা গ্রাম আছে। 
এই জেলা দুইভাগে বিভক্ত--এক ভাগ পার্বতীয় ও 
অপর ভাগ তরাই। তরাই বা পর্বতের তলদেশকে এখানকার 
লোকের! মোরঙগ্গ বলে। তরাই প্রদেশ অস্থান্থ্যকর। 
এই জেলায় সমতলক্ষেত্র সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০৭ ফিট মাত্র 
উচ্চ, কিন্ত তাহা'র পার্শ হইতেই গিরিমাল। উঠিয়া ৬** 
হইতে ১৯০** ফিট উচ্চ শৃঙ্গ বিস্তার করিয়াছে । তাহার 
পার্খভূভাগ সমুজ্জল তুষারমগ্ডিত। পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ 
গিরিশৃ্গ ধবলগিরি ও কাঞ্চনজঙ্য। এ তুষারময় প্রদেশের 
সহিত সম্মিলিত। এই পার্বতীয় প্রদেশে ১২ হাজার ফিট 
উচ্চ পর্য্যস্ত স্থানে শ্তামল তৃণাদি দৃষ্ট হয়। তাহার উপর 
তালীশপত্র জাতীয়, তাহার নিয়ে দেবদারু, পাইন প্রসৃতি 
এবং সমতলের নিকট মৃল্যবান্‌ শালবৃক্ষ জন্মে। 
তরাই অংশে পুর্বে ম্যালেরিয়া অরের বিশেষ গ্রাহ্র্ভাব 
ছিল, মেচ, ধীমাল ও কোচের জঙ্গল পোড়াইয়। জমি 
,পরিফ্ষার করিয়া! চাষবাস করিত। এখন চ1 ও ক্কষির জন্ত 
অধিকাংশ বন জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে । 
বুটাশাধিক্কৃত ভূভাঁগের মধ্যে এখানে সিঙ্গালীল! 
গাঁহাড়টাই সর্বোচ্চ, ইহার অনেকগুলি উচ্চ শৃঙ্গ আছে, 
তন্মধো ফলালুম্‌ ১২৯৪২ ফিট্‌ উচ্চ, স্থুবরগ! ১৪৩০ ফিট ও 
তঙ্গলু ১**৮৪ ছ্ষিটু উচ্চ। 
ইতিহাস। পূর্বে এই জেলা মিকিমরাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল। গোর্ারাজ পৃর্থীনারায়ণ যে সময় প্রভূত বিক্রমে 
নেপাল অধিকার করিয়! হ্বরাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইয়া 
ছিলেন, সেই সময় সিকিমরাজ বাঁজ্যচুত হুইয়া। বুটাশ গব- 
মেন্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার কএক বর্ধ পরে 
নেপালের সহিত ইংরাজরাজের যুদ্ধ ঘটে। ১৮১৬ খৃষ্টাবে 
নেপালরাজ পরাস্ত হুইয়। বৃটাশ সেনাপতি সর ডেভিদ্‌ 
অক্টরলনির সহিত সন্ধি করেন। এ সন্ধিক্রমে নিকিম ও 
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তাহার দক্ষিণাংশ বুটাশ শাপনাধীন হয়। বুটাশ গবর্মেন্ট 
সিকিমরাজ্য প্রকৃত স্বত্বাধিকারীকে অর্পণ করিলেন । এই 
সময় হইতে সিকিম ইংরাজের মিত্ররাজ্য বলিয়া গণ্য 
হইল। ১৮৩৪ খুষ্টাবে রাজ্য সীমা লইয়া নেপাল ও নিকিমে 
আবার বিবাদ উপস্থিত হয়। মেজর বয়েড গবর্ণর জেন।- 
রলের প্রতিনিধি শ্বরূপ বিবাদ মিটাইয়া দেন। এই সময় 
বয়েড সাহেব সিকিমরাজকে জানাইলেন ষে, গবর্ণর জেনা- 
রল দার্জিলিঙ্গের জলবায়ুর গুণের পরিচয় পাইয়াছেন, 
তাহাকে দাঞ্গিলিঙ্গ অর্পণ করিলে তিনি গ্রীত হইবেন। 
তদম্থসারে ১৮৩৫ থুষ্টান্ে সিকিমরাজ দার্জিলিঙ্গের 
পার্বতীয়াংশ অর্থাৎ বড় রঞ্জিত নদীর দক্ষিণ, কালিয়াল, 
রুধী (বলাসন) ও ছোট রঞ্জিত নদীর পুর্ব এবং 
রংনাযু ও মহানন্দা নদীর পশ্চিম এই চতুঃসীমাবর্তী 
ভূভাগ ই ইত্ডিয়৷ কোম্পানীকে প্রদান করেন। উক্ত বয়েড 


সাহেবই দার্জিলিঙ্গে পাহাড়কাট পথ প্রস্তুত করিয়! যাতা- 


য়াতের সুবিধ| করিয়া দেন। রেলপথ হইবার পূর্বে এই 
গথ দিষাই লোকে দার্জিলিঙ্গ যাইত। শিলিগুড়ি হইতে 
দাঙ্িলিক্গ আসিবার রেলপথের ধারে উক্ত পাহাড়কাটা পথ 
দেখা যায়। এখন ভূটীয়ারাই কেবল এঁ পথ ব্যবহার করে। 

উক্ত পথ প্রস্তত করিয়া বয়েড সাহেব সিঞ্চল পাহাড়ে 
সৈনিক শিবির নির্মাণ, তূম্যদির বন্দোবস্ত ও বিচারালয়াদি 
স্থাপন করেন। ততৎপরে তাহার যত্বে ১৮৩৮ খুষ্টাবে 
নেপালরাজের নিকট হইতে বুটাশ গবর্মেন্ট বলাসন ও ছোট 
রঞ্জিত নদীর পশ্চিমাংশ ও মেচী নর্দীর পূর্বাংশস্থিত ভূখণ্ড 
প্রাপ্ত হন। অন্ন দিন মধ্যেই দার্জিলিঙ্গ বঙ্গের রাজপুরুষ- 
গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং অকর্ণণ্য যুরোপীয় সৈলিক- 
গণের স্থাস্থানিবাদ বলিয়া গণ্য হইল। এই সময়ে 
অনেকেই গৃহাদি নির্মাণ কারণ জমি বন্দোবন্ত 
করিয়। লইলেন। তখনও দার্জিলিঙ্গে চার চাষ প্রচলিত 
হয় নাই। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার হুকার বুটাশ গবর্মেন্ট 
ও সিকিমরাজের আদেশ লইয়া দাণ্িলিঙ্গের স্থুপারিপ্টেণ্ণ্ট 
ডাক্তার ক্যাম্থেলের সহিত সিকিমরান্ো গমন করেন। 
তাহারা রাজমন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে ধত ও বন্দীহন। তাহাদের 
অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্ত একদল বুটাশ সৈম্ত 
প্রেরিত হইল। বুটীশ গবর্মে্ট সিকিমরাজকে বর্ষে 
বর্ষে টাক! পাঠাইতেন, তাহাও বন্ধ করিলেন। এই সময়ে 
সিকিম তরাই লইয়া প্রায় ৬৪* বর্গমাইল জমি বৃটাশ 
শসনাধীন হইল। আবার ভুটান যুদ্ধের পর ১৮৬৪ থৃ্টা্দে 
তিন্তানদীর পূর্ব পার্থস্থ সমুদয় পার্ধতীয় তৃভাগ দাঞজিলিঙ্গের 
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সামিল হয়। এখন সিকিমরাজের সহিত বুটীশ গবর্মেপ্টের 
বেশ মিত্র ভাব। সিকিমরাজ দাণ্িলিঙ্গের, ডেপুটী কমি- 
সনরের মত লইয়া সকল কর্ম করিয়। থাকেন। বৃটীশ 
গবর্মেন্ট রাজার বার্ষিক বৃত্তি বাড়াইয়। এখন ১২***২ টাকা 
স্থির করিয়াছেন। 

্বান্থ্যাবীস বলিয়াই দার্জিলিঙ্গের লোকসংখয। ক্রমশঃই 
বৃদ্ধি হইতেছে । বিশেষতঃ নর্দারন বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে 
হওয়া অবধি বঙ্গবাসী মুরোগীয়দিগের নিকট সিমলাশৈল 
অপেক্ষা দার্জিলিঙ্গের আদর বাড়িয়াছে। এখন কেহ 
মনে করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কলিকাত। হইতে দাঞজিলিছ 
যাইতে পারেন। 

১৮৫৬ থৃষ্টাবে দার্জিলিঙ্গে প্রথম চা বাগান হয়। অল্প- 
দিন মধ্যেই এখানকার চ] সর্বাত্র আদৃত হওয়ায় চা বাগানের 
খাও বুদ্ধি হইয়াছে । তাহাতে লোকসংখ্যাও অনেক 
বাড়িয়াছে। 

বাঙ্গালার অপরাপর স্থানের ন্যায় এখানেও, আমন ব! 
হৈমস্তিক এবং আউস্ বা ভাদই শন্ত উৎপন্ন হয়। তরাই 
প্রদেশে দিন দিন ধান্তের চাষ বৃদ্ধি হইতেছে। বাঙ্গালী ও 
নেপালীরাই এখানে প্রধানতঃ হুলচালনা করিয়া থাকে। 
পূর্বে বনলঙ্গল দগ্ধ করিয়া 'জুম” প্রণালীতে শস্তোৎ্পাদন 
অসভ্যজাতির মধ্যেই গ্রচলিত ছিল। এখন এই প্রথ! 
প্রায় উঠিয়। যাইতেছে । পর্বত ও তরাই উভয় প্রদেশে 
হাল” ও “পাটি” এই ছই প্রকার ভূমির মাপ প্রচলিত। বে 
পরিমাণ জমিতে যেরূপ হল বা! বলদ ব্যবহৃত হয়, তাহাকে 
হাল এবং যে পরিমাপ বীজ যত জমিতে বোন! হয়, তাহাকে 
পাটি কহে। এখন স্থানে শ্থানে ইংরার্জীমান গ্রচলিত 
হইতেছে । তরাই অঞ্চলে এক একর জমিতে প্রায় ১২ মণ 
শহ্য উৎপন্ন হয়। তিস্তানদীর পিশ্চিমে গবর্মেন্ট খাসমহলে 
গ্রতিগৃহের উপর ৩২ টাক] করিয়া কর ধার্য করিয়াছেন। 
কিন্তু দার্জিলিঙ্গ সহর দার্জিলিঙ্গ মিউনিসিপালিটির কর্তৃত্বা- 
ধীনে আছে। অধিবাসীদিগকে যথে টেক্স দিতে হয়। 

তরাই প্রদেশে ধান্ের মুল্য অনেক সন্ত! হইলেও 
দাঞ্জিলিঙ্গ সহরে ১১২ । ১২২ টাকার কম ভাল চাউল পাওয়া 
যায়না । এই জেলায় এখন চা কষি ও চা বাণিজ্যই প্রধান 
হইয়! পড়িয়াছে। 

এখানকার সমস্ত চা-বাগানই মুরোপীয় তত্বাবধানে এবং 
মুরোপীয়দিগের মূলধনে চলিতেছে । 

রেলপথে সুবিধা থাঁকায় এখানকার অধিকাংশ চাই 
কলকাতায় বিক্রয়ার্থ আনীত হুয়। এই জেলায় ১৮৪টা 
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চাগ্গেত্র আছে। প্রায় ১৪ লক্ষ বিখ! জমিতে চ আবাদ 
হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টান্বে এই জেলায় প্রায় ১৩২২৭ মণ চা 
হইয়াছিল। 

১৮৬২ খুষ্টাৰৰ হইতে এখানে দিন্কোণার চাষ আরম্ত 
হয়। এই অরদ্ব ওষধির আদর বুদ্ধি হওয়ায় এখন চাষও 
বাড়িয়। গিয়াছে । অনেক স্থানে কুইনাইনের পরিবর্তে 
সিনকোণা ব্যবহৃত হওয়ায় গ্রতিবর্ষে এই সিন্‌্কোণ! হইতেই 
গবর্মেন্টের লক্ষাধিক টাক! লাভ হইয়া থাকে । 

বন্ত! বা ঝড়ঝাপটে দার্জিলিঙ্গের বিশেষ ক্ষতি হয় না। 
এখানে দুর্ভিক্ষের সুত্রপাত হইলেই পাহাড়ীর। এক স্থান 
হইতে অন্ত গ্থানে পলাইয়! গিয়া আত্মরক্ষা করে। যেবার 
পৌবমাসে ধান্ঠের মূল্য বৃদ্ধি হয়, সে বারই লোকে ভাবী 
দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করে। 

বাণিজা। এখন চাই এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। 
এখানকার লেপ্চারা একপ্রকার মোট! কার্পাস বস্ত্র বয়ন 
করিয়া থাকে, জেলাস্থ নিয় শ্রেণীর লোকের! তাহাই ব্যব- 
হার করে। পাহাড়ীর! নানাস্থান হইতে বিক্রয়ার্থ চীনের 
পেয়াল!, প্রবাল, অকীকের বাটা ও পুতির মালা, ঘণ্টা 
প্রভৃতি লইয়া আমে । এখানকার ভূটিয়াদের গ্রাস্তত দ| 
ও লেপ্চাঁদের ছুরিকা বিখ্যাত। দার্জিলিঙ্গ সহরে যুরোপীয় 
দিগের ব্যবহার্য ও বিলাসানুরূপ বিস্তর দ্রব্য পাওয়া যায়। 
তবে মূলা অপর স্থান অপেক্ষা! মহার্ঘ্য। খনিজ দ্রব্যের 
মধ্যে এই জেলায় কয়লা, লৌহ, তাত্র ও অনেক স্থানে চুণ 
পাওয়া যায়। 

তিব্বতে যাইবার পথে তিস্ত। নদীর উপর একটা স্থন্দর 
লৌহনিশ্মিত সেতু আছে। 

এথন দার্জিলিঙ্গে বিদ্যার চর্চাও বেশ। দার্জিলিঙ্গ সহরে 
তিব্বত ও ইংরাজী ভাষা শিখিবার জন্য গবর্মেন্টক্কুল 
আছে। লেপ্‌চা গ্রভৃতি* জাতিকে রীতিমত “শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছে। 

২ উক্ত দার্জিলিঙ্গ জেলার গ্রধান নগর ও বঙ্গাগত মুরো- 
পীয়গণের গ্রীক্ম কালের স্বাস্থাবাস। অক্ষা* ২৩" ২/৪৮উঃ, 
দ্রাঘি' ৮৮* ১৮ ৩৬ পৃঃ । 

এই স্থানের উৎপত্তি সপ্বন্ধে মতভেদ আছে। এখানকার 
কোন কোন বৌদ্ধের মতে ইহার প্রাচীন নাম “দর্জঞেলাম।?। 
দর্জে নামে এক লাম! এখানে বান করিতেন। তাহার 
অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলিয়! ভূটিয়ারা তাহাকে 
বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, এখনও তাহাকে দেবতা বলিয়! 
মনে করে। সেই দর্জেলামা হইতে দার্ছিলিঙ্গ নাম হই- 
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য়াছে। আবার কোন কোন হিন্দুর মতে, হূর্জয়লিঙ্গ নামক 
শিবের নাম হইতেই বর্তমান নামকরণ হইয়! থাকিবে । 
কালিকাপুরাণেও এক ছুর্জয়গিরির উল্লেখ আছে। বর্তমান 
দার্জিলিঙ্গ হইতে কামরূপ পর্যযত্ত গিরিমাল! সম্ভবতঃ 
কালিকাপুরাণে হূর্জয়গিরি নামে বর্ণিত হইয়াছে । কেছ 
আবার দাঞ্জিলিঙ্গ শবের এইব্প বুাুৎপত্তি করেন, দ- 
প্রস্তর, রজে শ্রেষ্ঠ, লিঙ্গ -স্থান বা প্রদেশ অর্থাৎ পবিত্র 
গুহ! বা লামাদিগের চিহ্নিত গ্থান। দার্জিলিঙ্গের বর্তমান 
কাছারীর কিছু দূরে একটা গুহা ( গুষ্কা) আছে, ভূটিয়ার! 
মধ্যে মধ্যে সেখানে আসিয়। মহাকালের পুজা করে। অনেক 
সন্ন্যাসীও মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া! থাকেন। ভূটিয়ার! 
বলে যে এ গুক্ষ! দিয়! তিব্বতের রাজধানী লাসানগরী পর্য্যস্ত 
যাওয়! যায় ও লামাগণও ইহার মধ্য দিয়! যাতায়াত করেন । 
এখানে একটা প্রবাদ আছে যে, নেপালের ফুন্সোলাম্গে 
নামক এক রাজার রাজত্বকালে এখানে লামাসরাই বা গুক্ষ 
নিশ্মিত হয় এবং লামাগণই 'দাজ্জিলিঙ্গ” নামে অভিহিত 
করেন। এই নামেই এখন সমগ্র জেল প্রসিদ্ধ। এক 
সঙ্ীর্ণ পাহাড়ের উপর দাঞ্জিলিঙ্গ সহর অবস্থিত। তিনটী 
শৃঙ্গ ইহার সহিত সংলগ্ন) উহ! হইতে নিয়ভাগ অতিশয় 
ঢালু। দার্জিলিঙ্গে রেলওয়ে ষ্টেসন আছে? সমুদ্রপৃষ্ট হইতে 
তাহাই ৭১৬৬ ফিট্‌ উচ্চ। কোন কোন ইংরাঁজের বিশ্বাস 
দাঞঙ্জিলিঙ্গ সহরে ও লণ্ডননগরে প্রায় একভাবেই শীত শ্রীক্ষ 
দেখ! দেয়। 

দার্জিলিঙ্গের জলবায়ু ভাল বলিয়া এখানে দিন দিন 
লোকনসংখা। বুদ্ধি হইতেছে । ১৮৮১ খষ্টাবধে ৭০১৮ জন 
লোকের বাস ছিল, কিন্ত গত ১৮৯১ থুষ্টাৰের গণনায় ১৪১৪৫ 
ক্মন লোক স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহার মধ্যে হিন্দু ৮৫৮৬, বৌদ্ধ 
৩৬৫৭, মুনলমান ১৮৯৮, খুষ্টান ৫২৪, শিখ ৫২, জৈন ২৮। 

এখানকার এডেন্‌ সানিটোরিয়ম্, কোচবিহার মহা- 
রাজের বাড়ী, ছোট লাটের প্রমোদ ভবন প্রভৃতি উল্লেখ- 
যোগ্য, এ ছাড়! অনেক বড় বড় গির্জ! ও মাঝারি বাড়ী 
এবং বোটানিকা'ল গার্ডন গ্রভৃতি উদ্ভান আছে। 

দার্জিপিঙ্গের আশে পাশেও উল্লেখযোগ্য অনেক স্থান 
আছে। ৭৮৯৬ ফিটু উচ্চ জলাপাহাড়ে স্বন্দর সৈন্তনিধাস, 
মহাকাল পাহাড়ের গুল্ফা, ভূটিয়াবস্তিতে ভোট গ্রন্থসজ্জিত 
বুদ্ধমনির, লিবঙ্গে নূতন গৈন্তস্বাস্থ্যাবাস, এবং নগরের 
মধ্যে কাকঝোর! জলপ্রপাত দেখিবার জিনিস। এই প্রপাতকে 
ইংরাজের! ভিক্টোরিয়। ফল (৬15:0:18 91) বলেন । প্রবাদ: 
আছে, যে এখানে গৌরীদেবী আসিয় নান করিতেন। 


দার্ববট 


স্বাস্থারক্ষার জন্ত এখানে যেমন অনেকে আসিয়। থাকেন, 
এখন ব্যবসার উপলক্ষেও অনেক বণিক ও সামান্ত দোকান- 
দার সর্বদাই যাতায়াত করিতেছে । ছোট বড় অনেক 
দোকান বসিয়াছে। 
এখানে প্রতি রবিবারে হাট হয়। এই দিনই সকলে 
সাত দিনের ৰ্যবহারোপযোগী জিনিস পত্র খরিঘ করিয়া 
রাখেন। এখানকার জিনিস পত্র মহার্থা। ভাল চাউলের 
মণ ১১২ কি ১২২ টাকা, এক সের ভাল মাথনের দাম ২০ 
টাকা, মৎন্ডের সের ১২ টাকা, কাষ্ঠের কয়লার মণ ১০, 
কোককয়লার মণ ১1০/০। এখানে ভাল মিষ্টান্ন পাওয়া 
যায় না। এখানকার গোল আলু বড়ই স্থম্বাছু। 
দার্টচ্যুত (পুং)১ দৃঢচাতের অপত্য। ২ সামভেদ। 
দা্ট (ক্লী)দৃঢ়ন্ত ভাবঃ দৃঢ়-ব্যঞ্ ( বর্ণদৃঢ়াদিভাঃ স্যুঞ্ চ। 
প| ৫১/১২৩)। দৃঢ়ত।। পবাক্যান্তপি যথা গ্রজ্ঞং দার্টযায়োদা- 
হরস্তি যে।” (পঞ্চদণী ৬১০৪) 
দার্তেয় (তরি) দূতৌ। তবঃ ঠঞ.। ১ দৃতিভব। ২ দৃতিভবস্থিত। 
দাদ :র (পুং) দর্দ,রঃ মৃৎপাত্রভেদ স্তদাকারোধুভ্তযন্ত গ্রজ্ঞা- 
দিত্বাং ৭। ১ দক্ষিণাবর্ত শঙ্খভেদ, যে শাখের দক্ষিণদ্দিকে 
আবর্ত থাকে। (ব্লী)২ লাক্ষা, লা, জৌ। ৩জল।(ত্রি) 
দরদ, রস্তেদং অণ্‌। ৪ দর্দ,র সম্বন্ধী। স্ত্িয়াং ভীপ্‌। 
“চালিতোগুরুপুত্রেণ ভার্গবোহঙ্গিরসেন বৈ। 
প্রবিষ্ঠো দার্দ,রীং মায়ামনাবৃষ্টিং চকার হ ॥” (হরিবংশ) এই 
স্থলে দার্দ,রী শবে রাক্ষসী। 
দার্দ,রিক (ত্রি) দর্দরঃ মৃৎপাত্রভেদঃ শিল্পমন্ত ঠঞ.। মৃধ- 
পাত্র ভেদকারক, কুলাল, কুমার। স্ত্িয়াং টাপ্‌। 
দার্ভ (তরি) দর্ভম্তেদং অণ্‌। কুশ সন্বন্ধী। 
দার্ভায়ণ (পুং, স্ত্রী) দর্ভম্ত গোত্রাপত্যং দর্ভ-ফকৃ। দর্ভ খঁষির 
গোতব্রাপত্য। 
দার্ভি (পুং, স্ত্রী) দর্ভম্ত গোত্রাপত্যং ইঞ্। দর্ভ খাষির 
গোত্রাপত্য। 
দার্ভ্য (ব্রি) দর্ভে ভবঃ কুর্ববাদি* ণা। দর্ভভব, দর্ভোৎপন্ন। 
দাবর্ব (পুং) দেশভেদ, এই দেশ কৃর্মবিভীগের ঈশান দিকে 
বপ্তমান কাশ্ীরে অবস্থিত ছিল। [ আর্ধ্যাবর্ভের মানচিত্র 
দরষ্টবা।] (স্ত্রী) ২ তত্রস্থ নদীভেদ। 
দার্ববক (বি) দার্কেধু দার্বজনপদেষু ভবঃ। বহুবচনার্থে 
ঞ.। দার্বজনপদ ভব। 
দ্র (ক্লী) দাকরুইব নিশ্চলতয়। নিরূপণীয়বিষয়নিশ্চয়ার্থং 
মটস্যযত্র অট ঘঞ্র্৫ধে-ক | ১ চিন্তাগৃহ, মন্ত্রগৃহ, চিন্তা এবং 
মন্ত্রণা করিবার জন গৃহ। 
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দার্ববগ্ড (পুং) দারুবৎ কঠিনং অগ্ুংযন্ত। ময়ুর। (শবাক') 

দ্ার্ববাধাট (পুং) দারু কাষ্ঠং আহত্তীতি আ-হন অণ্‌ টষ্চান্ত।- 
দেশঃ (দারাবাহনোহণস্তস্ত চ ট; সংজ্ঞায়াং। পা ৩২৪৯) 
শতপত্রক পক্ষী, কাঠঠোকর। পাখী। সংজ্ঞা না বুঝাইলে 
অন্তস্থানে ট হইবে না। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাং 

দার্বাঘাত (পুং) দ্বারুশি আঘাতে যন্মাৎ। ১ দার্ববাঘাট 
পঙ্ষী। (ত্রি) ২ কাষ্ঠাঘাতমাত্র। 

দার্ববাদি (পুং) ওষধভেদ, দারুহরিদ্র, রপাঞ্জন, বাসকমূলের 
ছাল, মুতা, চিরাতা, বেলণ্ড'ঠ, ভেলার মুটী, মিলিত ২ তোলা, 
জল অর্ধসের। শেষ অর্ধপোয়া। একটু মধু প্রক্ষেপ দিয়! এই ক্কাথ 
পান করিলে প্রদর রোগ ভাল হয়। (তৈষজ্ার* স্ত্রীরোগাধি') 

দার্ধবাদিলৌহ (রী) রদেন্ত্রসারসংগ্রহোক্ত ওধধভেদ, প্রস্তত 
গ্রণালী-_দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, 
ওঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ এবং ইহাদের সমভাগ লৌহ একত্র 
মিশ্রিত করিবে। পরে ইহ! মধু ও ঘ্বতের সহিত লেহন 
করিলে পাও ও কামলারোগ নাশ হয়। (রসেত্রসারস* ) 

দার্বিবিক (শ্রী) দারয়তি দূ উত্বাদিত্বাৎ সাধুঃ ডীগ্‌। দবাব্বী, ৷ 
দারুহরিপ্রা, তদ্ধিকারো! হপি দাবর্বা অভেদোপচারাৎ স্বার্থে 
কন্‌ টাপ্‌। ১ দারুহরিদ্র! কাথোস্তব তুখ। ২ রসাঞ্জন। 
৩ গোিহ্বাবুক্ষ। 

দার্ব্বিপত্রিক! (স্ত্রী) দার্বরযাঃ পত্রমিব পত্রমন্তাঃ ততঃ কন্‌ 
টাপৃ, অত ইত্বং। গোজিহ্বাবৃক্ষ, গোলসিয়াগাছ। 

দাবী (ত্ত্রী) দারয়তি দৃ-ণিচ্‌ উপ্‌ স্্িয়াং দারণন্ত অবয়বদ্বিভাগ- 
রূপত্বেন গুণবচনত্বাৎ ডীষু। ১ দারুহরিদ্র।। ২ গোজিহব!। 
৩ দেবদারু । ৪ হরিপ্র।। 

দাঁববাকাথোন্ভব (ক্লী) রসাগ্জনবিশেষ, দারুহরিদ্রার কাথ 
ও হৃগ্ধ সমভাগে পাক করিয়! পাদাবশিষ্ট থাকিতে নামাইলেই 
এই ঘনীভূত দাব্বাকাথকে রসাঞ্জন কহে। ইহা অতিশয় 
চক্ষুর হিতজনক। পর্য্যায়_তাক্ষ্যশৈল, রসগর্ভ ও তার্ষাজ। 
ইহার গুণ--কটু, তিক্তরস, উষ্ণবীর্ধ্য, রসায়ন, ছেদন এবং 
কফ, বিষ, নেত্ররোগ ও ব্রণনাশক। (ভাবগ্র') 

দাব্বাতৈল (ক্লী) তৈল ওষধভেদ, তিল তৈল /৪ সের, 
ককার্থ দারুহরিদ্রা, তুলসী, যষ্টিমধু; হরিড্রা, দারুহরিজ্রা, 
মিলিত /১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই তৈলে 
মেডুরোগ গ্রশমিত হয়। (ভৈষজার* শৃকদোষাধি* ) 

দার্বব্যাদি (পুং) ওষধবিশেষ ) দারুছরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মরা, 
বৃহতী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেতপাপড়া, হামা" 
লতা, শিউলী ছোপ, গজপিপ্নলী, কণ্ট কারী, নিমছাল, মুত, 
কুড়, গুষ্টি, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রামবাসকমূল, সরলকাষ্, বলাডুমুর, 





দাল 


ছাড়ভা্গা, চিরাতা, স্েলার মুটি, আফনাদি, কুশমূল, কটুকী, 
পিপুল, ধন্তা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কাথ প্রস্তত 
করিতে হইবে, পয়ে ইহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া এই 
কধায় পান করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্রৈষ্মিক, সান্নি- 
পাতিক, দ্বন্জ, সতত প্রভৃতি ম্ুদারুণ বিষমজর, অস্তস্থ, 
বহিঃস্থ, ধাতুম্থ ও দৈর্ঘরাত্রিক এই সকল জর, শীত, কম্প, 
দাহ, কার্য, ঘর্্মনির্গম, বমি, গ্রহধী, অতীনার, কাস, শ্বাস, 
কামলা, শোধ, শোথ, অগ্রিমান্দা, অরুচি, অষ্টবিধশূল, বিংশতি 
গ্রকার গ্রমেহ, ল্লীহা, অগ্রমাংস, যকত, হলীমক ইত্যাদি নানা- 
" (বিধ রোগ বজ্রাহুত বৃক্ষের ভ্ায় নষ্ট হয়। (উৈষজ্যার* জরা ধি') 
দার্শ (ব্রি) দর্শে ভবং আর্ধগ্রয়োগে ঠঞ বাধিত্বা* অণ্‌। 
১ দর্শভব। “্দার্শমন্কন্ময়ন্‌ পর্বব পৌর্ণমাসঞ্চ যোগতঃ।* (মগ) 
(বি) দৃশি নেত্রে ভবঃ অণ্‌। ২ নেত্রভব। 
দার্শনিক (ব্রি) দর্শনশান্ত্রবেত্বা, যিনি উত্তমরূপ দর্শনশান্ত 
অবগত আছেন। 
দার্শপৌর্ণমাসিক (জি) দর্শে পৌর্নমান্তাং চ ভবঃ ঠএ। 
দর্শপৌর্ণমাসভব, যাহ! অমাবস্তা! ও পৃর্নিমায় হয়। 
"্দার্শপৌর্ঘমাসিকেতি কর্তব্যত1।* (কাত্যা' শ্রৌ* ৫৬1৩১) 
দার্শিক (ত্রি) দর্শে ভবঃ দর্শ 5ঞ। দর্শভবঃ, আর্ধপ্রয়োগে দার্শ 
হয়, অর্থাৎ 54. না হইয়া অণ্‌ হয়। দর্শপৌর্ণমাস নন্বস্কীয়। 
দার্শ্য (ত্রি) দার্শিক। 
দার্ধদ (তরি) দৃষদি পি্ঃ অণ্‌। 
দার্ধদত (রী) দৃষদ্বত্যা নগ্যান্তীরে কর্তব্য অণ্‌। 
এই যন্ঞ দৃষদ্ধতী নদীতীরে করিতে হয়। 
প্দার্যদ্বতমৃত্তিগাচার্য্যয়ে। রন্ততরস্ত গ রক্ষেৎ সংবৎসরং |» : 
( কাত্যা',শ্রো* ২৪।৬।৩৩) 
দাঞ্টাস্ত (তি) দৃষ্টান্ত অণ্‌। দৃষ্াস্তযুক্ত। দৃষ্টান্ত দিয়! বুঝান। 
দার্টাম্তিক (তি) দৃষ্টান্তেন যুতঃ ঠএ। দৃষ্টান্তযুক্ত। “শ্বাপস্ত 
দাষ্টাস্তিকতখেন বিবক্ষিতং।” (বৃহদারণ্যক-শাসঙ্করভাব্য' ) 
দাল (রী) দলেত্যঃ সঞ্চিতং দল-অণ্‌। বন্ত মধুং ইন্রনীল- 
দ্লাকার সুত্র মক্ষিকো ৎপন্ন* বৃক্ষকোটরাস্তরভব মধু, ক্ষরিত 
হইয়া পত্রোপরি পতিত হইলে, তাহাকে দালমধু বলা যায়। 
ইহার 'গুণ--মধুর, অশ্নকষায়রস, (কিন্তু কষায়রস অল্প, মধুররস 
অধিক ), লঘুপাকী, অগ্নিদীপ্তিকারক, কফঘ্, রুক্ষ, রুচিকর, 
বমি ও প্রমেহনাশক, ন্গিগ্ধ ওশরীরের উপচয়কর । (ভাবপ্র') 
"সংক্রত্য পতিতং পুষ্পাৎ যত্ত, পত্রোপরিস্থিতং। 
মধুরায়কষায়ঞ্চ দন্দালং মধু কীর্তিতং ॥* (ভাবপ্র) [মধু দেখ ।] 
(পুং) দলে জাতং দল'অণ্‌। ২ কোত্রব ধান্তভেদ। 
দল তাবে ঘঞ্। ৩ দলন। 


প্রস্তরে পিই সক্জ, গ্রভৃতি। 
সত্রভেদ, 


[ ৫২৩ ] 


দালাদপিস্থয়া 


দালচিনি (দেশজ ) [দারুচিনি দেখ। ] 

দালন (পুং) দালয়তি দল-ণিচ লু । 
[ দস্তরোগ দেখ। ] 

দ্ালব ( পুং) দলতি দল-উণ. তন্তায়ং অণ | স্থাবর বিষভেদ। 

দালবুকার্ক, (0০0 4১117092020 10910097086) আল্বুকার্ক 
নামে খ্যাত। পর্তগীজরাজের একজন বিখ্যাত সৈল্তাধ্যক্ষ | 
তিনি ১৫০৪-১৫০৮ থৃষ্টান্ষের মধ্যে ভারতাভিমুখে প্রেরিত 
হুইয়াছিলেন। অল্মিডার পর ভারতে পর্ত,গীজগণের অধাক্ষ তা 
প্রাপ্ত হন। তিনি আরব সাগরের উপকূলে মস্কট প্রভৃতি স্থান 
অধিকার ও ১৫১০ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর, ছুইবার গোয়া আক্রমণ 
করেন। পরবর্ষে তিনি মালাকার ছুর্গ ও অর্মজন্বীপ দখল 
করিয়াছিলেন। ১৫১৩ খৃষ্টাবে ১৮ই ফেব্রুয়ারী আদেন বন্দর 
দখল করিবার জন্ত ২* খানি জাহাজে :১৭** জন পর্তুগীজ ও 
২৯০* ভারতীপ্ সৈন্য লইয়া! গমন করেন, কিন্তু তাহার উদ্দেন্ট 
সিদ্ধ হয় নাই। যাহা হউক প্র বর্ষে তিনি পেরিম দ্বীপে 
প্রবেশ করেন। ১৫১৬ থুষ্টাব্ব পর্যাস্ত তাঁহার ক্ষমতা ছিল। 
তাহার যত্বে পর্ত,গীজদিগের ক্ষমতা অনেক বাড়িয়াছিল। 
ধ্রতিহাসিক ডি ব্যারস্‌ তাহার সঙ্গী ছিলেন। 

দ্রালহোৌসী [ডাল্হৌসী দেখ ।] 

দাল! (শ্রী) দল্যতে দল কর্্মণি ঘঞ. | মহাকাল নামক লত]। 
(ভাবগ্রকাশ) 

দালাদপিঙ্কুয়া, সিংহলবাদী বৌদ্ধদিগের একটা উৎসব। 
এই উৎসবে বুদ্ধের দত্ত যাত্রীদিগকে দেখান হয়। কাণ্ডী- 
রাজভবনসংলগ্ন বিহার মধ্যে এই দন্ত দ[গোবাকার এবং ইহ! 
কএকটী ধাতুনির্মিত রত্রখচিত বাক্সের মধ্যে অবস্থিত। এই 
দত্তের বিষয় দাঠবংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে এই ব্ধূপ 
লিখিত আছে-- 

ক্ষেম নামে একজন বুদ্ধের শিষ্য শাক্সিংহের নির্বাণের 

পর (৫৪৩ খৃঃ পূর্বাব্ে) তাহার দত্ত কুশীনগর হইতে 
আনয়ন করিয়া কলিঙগদেশের বাল! ব্রক্গদত্তকে প্রদান 
করিয়াছিলেন। এবক্ষদত্ত এবং,তীহার পুত্র পৌত্র করী ও 
মননের রাজ্যশাসন হইতে অপর রাজগণের শাসন 
পর্যাস্ত গ্রার় ৮** শত বংসর এই দত্ত সাদরে রক্ষিত হয়। 
প্রথমে দস্তপুরাধিপতি গুহশিব এই দত্তের বিষয় কিছুই 
জ্ঞাত ছিলেন না, পরে তিনি এই বিবরণ জানিয়! 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইর। 
রাজ্য হইতে অন্ত ধর্্মাবলম্বীদিগকে দূর করিয়া দিলেন। 
হিন্দগণ অতিশয় বিপন্ন হইয়। পাটলিপুত্রেশ্বর পাওুর আশ্রন্ 
গ্রহণ করিল। পাওু গুহশিবের বিরুদ্ধে একদল সৈন্ত 


দসম্তগত রোগতেদ। 


দাল্ভ্য 


প্রেরণ করিলেন, তাহার! যাইয়া এ দস্ত আনয়ন করিলে 
রাজ! পাও অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহ! ন& করিতে পারি- 
লেন না। অবশেষে পাও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেন। 
দস্ত দত্তপুরে পুনর্ববার প্রেরিত হইল। সেই স্থান হইতে এ 
দন্ত সিংহলে অনুহাদপুরে আনীত হয়। ১৫৬৭ থুঃ অবে 
পর্ত,গীজ যুদ্ধের সময় কন্টান্তাইন ডি ব্রাগেঞ্জ এই দত্ত নষ্ট 
করেন। কিন্তু সিংহলবাসী বৌদ্ধগণ এই কথা স্বীকার 
করেন না। তাহারা বলেন যে সময়এ মন্দির ভগ্ন হয়, 
সেই সময় এ দত্ত সঙ্ঘারামে ছিল। অনেক পুরাতত্ববিদ্‌ 
পণ্ডিত ও সিংহলবাঁসী মুত্তকুমারম্বামী বলেন, এখন যাহ! 
বুদ্ধদস্ত বলিয়া প্রদর্শিত হয়, তাহা! কখনই নরদস্ত নহে। 

দালান ( পারসী ) ইষ্টকনির্ষিত প্রশস্ত গৃহ, প্রাসাদ । 

দালাল (আরবী )যে বাক্তি ক্রেত1 ও বিক্রেতার মধ্যবর্থা 
হইয়া কার্ধয করে, ক্রয় বিক্রয়ের মধাস্থত| করে, অথব! 
কোন একটা কার্ধা সম্পন্ন করিতে হইলে তাহার মধ্যবর্তী 
হইয়! যে কার্ধ্য নিষ্পন্ন করে। 

দালালি (আরবী ) ক্রয় বিক্রয়াদি কার্ষ্যে মধ্যস্থতাজন্ত প্রাপ্য 
অর্থ, দস্তরি | 

দালি (স্ত্রী) দল-ইন্‌। দাল, শমী ধান্ত। মুগ, মহূরে 
প্রভৃতিকে ভাঙ্গিয়! তুষ নিষ্কাশিত করিলে দাইল বাদালি 
গ্রস্তত হয়, দালি ও দালী এই ছুইটা সংস্কৃত পর্য্যায়। এই দাল 
জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া লবণ, আদ! ও হিঙ্থু মিলিত পূর্ব্বক 
পাক করিলে তাহাকে হুপ কছে। ইহার গুণ-বিষ্ট্ী, 
রুক্ষ এবং শীতবীর্যয । তুষরহিত শমী ধান্ত (দাল) ভাজিয়া 
সিদ্ধ করিলে তাহা লঘু হইয়। থাকে । (ভাবগ্র* অন্নবর্গ) 
দাড়িঃ ডস্ত লঃ। ২ দাড়িস্ব। স্ত্রীত্বাৎ ভীপ্‌। ৩ দেবদালীলতা!। 

দালিক। (স্ত্রী) দালৈৰ স্বার্থে কন্‌ টাপি অত ইত্বং। 
মহাকাললতা]। 

দালিম (পুং) দাড়িমঃ ডূন্ত লঃ। দাড়িম। 

দাল্ভ (পুং) দল্ভশ্ত দল্ভগোত্রস্ত ছাত্রাঃ অণ্‌ যলোপঃ। 
দাল্ভ্যের ছাত্র সকল। এই শব্ধ বহুবচনান্ত। 

দালভ্য (পুং স্ত্রী) দল্ভন্ত মুনে গোক্রাপত্যং যঞং ( গর্গা- 
দিভ্যো যঞ্। পা 8১১০৫) দল্ভ খধষির গোত্রাপত্য বক 
নামে মুনিবিশেষ। 

"বকে! দাল্ভ্যঃ স্ূলশিরাঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ শু কঃ” (ভারত ২1৪১১) 

একজন খধি। ইন্দ্র ইহার বন্ধ ছিলেন, এই খধি চন্দর- 

সেন রাজার গতিনী পত্ধীকে পরশুরামের ক্রোধ হুইতে রঙ্গ 


করেন। ইহার গর্ভে যে পুঅ জন্মে, সেই দাল্ভ্য কারছ্থদিগের 
আদিপুরুষ। 


[৫২৪ ] 


দাঁশ 


দাল্ভ্যঘোষ (পুং) পুণ্যা শ্রমরূপতীর্ঘভেদ। 
(ভারত বনপ, ৯০ অং) 

দাল্ভ্যায়ণি (পুং ) দল্ভ্যন্ত যৃন্তগত্যে ফিঞ। দাল্ভ্য খবির 
যুবা অপত্য । 

দ্াল্নি (পুং) দালয়তি অন্ুুরান্‌ দল-ণিচ্‌ বাহু মি। ইন্ত্র। 

দাব ( পুং) ছনোতি উপতাপয়তি ছু-গ (ছুণ্যোরগুপসর্গে। পা 
৩১১৪২) ১ বন। “ইদমিন্ত্রঃ সদা দাবং খাওবং পরিধ- 
ক্ষতি।” (ভারত ১২২৪৬) ২ বনবন্ধি, বনের মধ্যে ষে 
অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহাকে দাব কছে। 
“উৎস্জ্য দময়স্তী তু নলোরাজ1! বিশাংপতে । 
দদর্শ দাবং দহ্ৃস্তং মহাস্তং গহনে বনে ॥* (ভারত ৩।৬৬।১ ) 
৩ অগ্নি। ছু ভাবে ঘঞ্। ৪ উপতাপ। 

দাঁবন্‌ (পুং) দাকর্ধভাবাদৌ বনি। ১ দেয়। ২ দান। প্দাবনে 
বায়োমথন্ত দাবনে” (খকু ১১৩৪।১) পাবনে দাতব্যায় 
হবিষে ততম্বীকারায় পুনঃ কিমর্থং দাবনে অন্মভ্যং অভিমত- 
দানায়” (সায়ণ )। প্দাবনে” এই স্থলে ছান্দস প্রয়োগ হেতু 
উপধার লোপ হইল না, কিন্ত লৌকিক গ্রয়োগাদি স্থলে 
দাবে' এইবধপ পদ হইবে 

দাবপ (পুং) দাবং বনবহ্ছিং পাতি পাক। পুরুষভেদ। 
“অগণ্যায় দাবপং” ( শুরুষজু* ৩০১৬) 

দাবহ্‌ (পুং) অঙ্গিরা মুনির পুত্র। ( পঞ্চব্রা' ভাষ্য ) 

দাবানি (পুং) দাবোতবোহগ্রিঃ মধ্যলো" কর্শধাত। 
বনোস্তব অগ্নি, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ হুইয়! বনমধ্যে যে অগ্নি 
উৎপন্ন হইয়! বন দ্রাহ করে। 

দাবাগিমোচনবন) বন বিশেষ, এই বনে শ্রীকঞ্চ দাবাগ্ি 
তক্ষণ করেন। ( ভক্তমাল) 

দাবাঁনলকুণ্ড, কুণ্ডবিশেষ, এই কুও দাবাগিমোচনবনে 
অবস্থিত। ( ভক্তমাল) 

দাবানল (পুং) দাবেতিবোহনল:। দাবামি। 

দাবিক (তরি) দেবিকায়াং ভবঃ অণ্, ততো! আস্ভচো আত 
(দেবিক শিংশপেতি। প!৭1৩।১) দেবিকানদীসম্ভব, 
যাহা! দেবিক। নদীতে হয়। 

দাঁবিককৃল (ব্রি) দেবিকাকৃলে ভবঃ। অণ্‌ আস্ভচে। আৎ। 
দেবিকাকূলোত্তব। 

দাঁবী (আরবী ) প্রার্থনা, আবেদন, স্বত্ব, অধিকার । 

দাবীদার (পারসী) প্রার্থনাকারী, আবেদনকারী, দর- 
থাস্তকারী। 

দাবীছুরী, বৃক্ষ বিশেষ ( 10715100108 )। 

নাশ (পুং) দশতি হিনন্তি মতন্তান্‌ দশ ট, নম্ত আচ্চ (মংশেশ্চ। 


দাশরথি রায় 


উণ৫1১১)। ধীবর, জেলে, যাহার! মংন্ত ধরিয়। জীবিক! 
নির্বাহ করে। 
“দাশানাং ভূজবেগেন নদ্যাঃ আ্রোতোজবেন চ। 
বাষুন! চাহুকুলেন তৃর্ণং পারমবাপ্পয়াৎ ॥” ( ভারত আ) 
"নিষাদে৷ ভার্গবং হুতে দাসং নৌকর্জীবিনং |” 
কৈবর্ভমিতি যং প্রাহুরারধ্যাবর্তনিবামিনাঃ ॥৮ (মন্ু ১০1৩৪) 
নিষাদ্দকর্তৃক আয়োগব স্ত্রীগর্ভে সমুখপাদিত সস্তানের নাম 

ভার্গব ব1 দাশ, ইহারা নৌনির্মাণকর্মোপজীবী এবং আর্ধয- 
বর্ভবাসীর! ইহার্দিগকে কৈবর্ত বলিয়া! থাকে । স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। 
দাশ্ততে ভূতি রশ্মৈ। ২ ভৃত্য, চাকর। ( রমানাথ ) 

দাশক (পুং) দাশ-স্বার্থেকন্‌। দাশ। 

দাশগ্রাম (পুং) দাশপ্রধানো গ্রামঃ। 
গ্রামে ধীবরদিগের গ্রাধান্ত আছে। 

দাশগ্রামিক (ত্রি) দাশগ্রামঠঞ। দশগ্রামের সন্নিকৃষ্ট 
দেশাদি। 

দাশ(স)তয়ী (ব্রি) দশ-অবয়বা যন্ত তয়প্‌ ততঃ স্বার্থে-ণ, 
্ত্রিয়াং ডীপ্‌। দশাবয়ব খগ্থেদ সংহিতা । 

দাশ(স)নন্দিনী (তরী) দাশন্ত নদ্দিনী। ধীবরকন্তা, ব্যাস- 
মাতা, সত্যবতী । 

দাশ(স)পুর (পুং ক্রী) দাশান্‌ ধীবরান্‌ পূরয়তি পূর-অণ্‌। 
কৈবর্তমুস্তক, একপ্রকার মুত! ঘাস। 

দাশ(স)ফলী (ত্ত্রী) দাশগ্রিয়ং ফলং যন্তাঃ, ভীপৃ। ওষধি- 
ভেদ। (শব্দার্থচি* ) 

দাশ(স)মেয় (পুং) দেশভেদ, এই দেশ উত্তরদিকে অব. 
স্থিত। ( বৃহৎস* ১৪।২৮) 

দাশরথ (পুং) দশরথস্তেদং অণ্‌। ১ শ্রীরামচন্দ্র। প্প্রণী- 
য়তাং দাশরথায় মৈথিলী”। (মহানা') দাশরথেঃ শ্রীরা মন্তে- 
দং অণ্‌। (ত্রি) ২ দাশরুথ সন্বদ্ধী। 

দাশরথি (পুং) দশরথন্তাপত্যং অত ইঞ্। দশরথের অপত্যা, 

 রামাদি চারি ভ্রাতা, রামচন্দ্র । পল্মরত্াযদো দাশরির্ভবন্‌ 
ভবান্” (মাঘ ১স*) 

দাশরথি রায়, (দাগুরায় নামে খ্যাত) বঙ্গদেশের একজন 
বিখ্যাত কবি। যেসকল কবিদিগের যত্বে মুলমান রাজত্বকালে 
বাজলা সাহিত্য রক্ষা! পাইয়াছিল, সেই কৃত্তিবাস, কাশীদাস 
যে ছন্দে যে ভাষায়, যে উপায়ে বাঙ্গালাভাষার শ্বাতন্ত্রা রক্ষা 
করিয়াছিলেন, দাশরণি রায়ও ইংরাজাধিকারের প্রথমা বন্থায় 
বর্তমান ১৯শ শতাব্ধীর প্রবেশ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই 
উপায়েই বাঙ্গাল! সাহিত্যকে আগরাক রাধিয়াছিলেন। 


ধীবর প্রধান গ্রাম, যে 


কত্তিবাস কাশীদাদও পাচালী প্রবন্ধে কাব্য রচন! করিয়। | 
শা ৩০] 


( ৫২৫ ] 


দাশরথি রায় 


গিয়াছেন, তবে কৃত্তিবাসাদির সহিত দাশরথির স্বর্গ মর 
ভেদ। কৃত্তিবাসাদি পাচালী প্রবন্ধে যাহা! লিখিয় গিয়াছেন, 
তাহা! প্রকৃতপক্ষে কবিত্বপূর্ণ মহাকাব্য আর দাশরথি পাচালী 
গ্রবন্ধে যাহা লিখিয়! গিয়াছেন, তাহ! গ্রকৃতপক্ষে কাব্য 
নহে, দীর্ঘ ছড়1 বাধা গান মাত্র। কৃত্তিবাসার্দির কাব্য গীত 
ন্বরের অপেক্ষা রাখে না। দাশরথির প্রবন্ধ গীত না! হইলে 
তাদৃশ ভাল লাগে ন1। | 

১৭২৬ শকে (১৮০৪ থুষ্টাবে ) দাঁশরথি রায়ের জন্ম হয়। 
ইহ!র পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। ইহারা রাটীয় ব্রাহ্মণ | 
বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকট বাদমুড়া নামক 
গ্রামে ইহার পৈতৃক বাস ছিল। দাশরধি বালাকাঁল হইতে 
পাটুলির নিকটবর্তী পীল! নামক গ্রামে ত্বীয় মাতুলালয়ে 
বাদ করিতেন। মাতুলের যত্বে গ্রস্থগত বাঙ্গালা ও 
যৎকিঞ্চিং ইংরাজী শিখিয়া সাকাই গ্রামের নীলকুঠিতে 
তিনি প্রথম জীবনে কেরাণীগিরি করিতেন। তাহার 
মাতৃলই তাহাকে এই কর্শে নিযুক্ত করাইয়া দেন। দাঁশ- 
রথির বাল্যকাল হইতেই গীতবাগ্তে বিশেষ অন্গরাগ ছিল। 
এই সময় পীলাগ্রামে অক্ষয় কাটানী (অকাবাই ) নামে 
নৃত্য-গীত-ব্যবসায়িনী এক নীচজাতীয়। রমণী ছিল। গীত 
বাদ্যের আসক্তিতে ক্রমশঃ দাশরধির সহিত এই রমণীর 
প্রণয় হয়। 

কিছুদিন পরে অকাবাই এক ওস্তাদী কবির দল করে। 
দাশরথি রায় এই দলে বাধনদার ছিলেন। মে কালে 
কবির লড়ায়ে গানে উভগ্ন দলে গালাগালি হইত। একদিন 
দাশরথি এক সঙ্গীতসংগ্রামে প্রতিপক্ষ হইতে অতি কটু 
গালাগালি খান। তদবধি তিনি প্রতিজ্ঞাপূর্বক কবির 
দল ত্যাগ করেন। কবির দলের সথে তিনি ইতিপূর্বে 
বিষয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন এই আলম্তের 
অবসরে ছড়া ও পাল| করিয়া গান বাঁধিতে লাগিলেন। 
ক্রমশঃ বয়ন্তবর্গে পরিবৃত হুইয়৷ সেই মকল ছড়া ও গান 
লইয়। এক পাঁচালীর দল করিলেন। পরে এই দলই তাহার 
জীবিক1 ও প্দাশুরায় নামে খ্যাতির কারণ হইয়। উঠিল। 
ক্রমে তাহার সৌভাগ্য ও দেশব্যাপ্ত যশঃ এই পাঁচালী 
হইতেই হয়। 

দ্বাণডরায়ের অনেকগুলি পাল! আছে। তন্মধ্যে আপাততঃ 
কতকগুলি বটতলায় দশ থণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছে। ১৭৭৯ শকে (১৮৫৬ খৃষ্টাব্ে) ৫৩ বৎসর 
বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। মৃড়ার পূর্বে তিনি অনেকগুলি 
পাল! রচনা করেন, তাহার অনেকগুলি তিনি নিজেই 


দাশরথি রায় 


নিজের দলে গাওয়াইয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার 
পুত্র হয় নাই। এক কন্ত! ছিল, তিনিও অনেক দিন 
নিঃসস্তান বিধবাবস্থায় গত হইয়াছেন। তাহার পত্ধী 
প্রসক্ময়ী দেবী অনেক দিন জীবিত ছিলেন । 

দাশুরায়ের ছড়াগুলির প্রধান গুণ সেগুলি অতি হুন্দর 
সরল ভাষায় লিখিত। তাহাতে কবিত্বও নিতান্ত বিরল নহে। 
রামগ্রসাদের গানের স্থায় তাহার গান ও গানের স্থর এখন 
লোকে আগ্রহ করিয়া শিখে । সেকালের গ্রাচীনের মধ্যে 
দাশুরায়ের গান জানে না এন্সপ লোক নাই বলিলেই হয়। 
এখনও অনেক তিখারী মধ্যাহুকালে গৃহস্থ প্রাচীনাকামিনী- 
গণের ফরমায়েস মত দাগুরায়ের “ঠাকৃরুণ বিষয়” গাহিয়। 
জীবিকার সংস্থান করে। কৃত্তিবাস কাশীদাস দেবলীল৷ 
লিখিয়। যেমন বাঙ্গালার আপামর সাধারণের ভক্তিভাজন 
হইয়াছেন, দাশুরায় সেইরূপ বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধ- 


বনিতাকে আনন্দ জন্ত সহজ নূতন রূপ সঙ্গীতামোদ প্রদান 


করিয়। সকলের প্রীতিভাজন হুইয়াছেন। কি ইতর, কি 
ভদ্র, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই দাণুরায়ের গানের পক্ষপাতী, 
এক্নপ ভাগ্য কয় জনের হয়। 

ইছার পরী ১৮৭৪ খুষ্টাকে সমস্ত গ্রন্থন্বত্ব বেচিয়! 
ফেলিয়াছেন। 

দাশুরায়ের কবিতায় অনুপ্রা বড় বেশী। স্থানেন্থানে 
অন্থুপ্রাসের শব মিলাইতে গিয়। তিনি অতি কষ্টকল্পনার 
আশ্রয় লইন্ন! কবিতা গাথিক়্াছেন, অনেক স্থলে অতি কষ্টেও 
স্পষ্ট অর্থ হয় না। তবেতীঞ্থার রহন্তোদ্দীপনক্ষমতা অতি 
চমৎকার) বৈরাগীর ভগাচারের উপর, গৌঁড়ামীর উপর 
উাহার বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। যেস্থলে কদাচায়ের- কুৎসিত 
ব্যাপারের উদাহরণ দিতে হইয়াছে, সেই স্থানে প্রায়ই 
তিনি এই সকল ভক্ত বিটলগণের উপর আক্রোশ প্রকাশ 
করিয়! গিয়াছেন। তাহার বর্ণনাশক্তি বড় স্বাভাবিক ছিল। 
প্রভাসধজ্ঞে নিমন্ত্রিত বীরতূমের মূর্থ ব্রাহ্মণগণের আকুলতার 
বর্ণনা, প্রভাসযজ্ঞে গ্রন্থিত দ্বিজপত্বীকে গ্রাতিবেশিনীগণের 
পরামর্শ দান, কুল্সিনীর বিবাহে নারদের রসভাষ, রুক্সিণীদূত 
ব্রাহ্মণের অবস্থ! গ্রভৃতি পড়িয়। তাহার রহন্তোন্দীপনী ক্ষমতার 
অতি উজ্জল দৃষ্টান্ত পাওয়। যায়। নিয়ে দাণুরায়ের একটা 
সুন্দর ও সর্বজনপরিচিত গীত উদ্ধত হইল-_ 

রাগিণী সিষ্কু__তাল কাওয়ালী। 
রঙ্গে করিছে রগ, কে রমণী হে রাজন, 
তোমারে নিদয়! বাম। কি জন্তে। 
এলোকফে শী, করে অমি যৌড়ণী কুলকন্তে ॥ 


(1 ৫২৬ ] 


দাশ্ব 


বিবাদ ঘটিল কেনে, কি বাদ বামার সনে, 
করেছ নিদয় মেয়ে, সাধিল প্রাণে। 
চলছে রাজন চল, প্রাগভয়ে প্রাণাকুল, 
অকুল সাগরে আর কুল দেখিনে। 
ধরি চরণে করি মিনতি, যদি হে দানবপতি, 
দাশরথি গতি পায় অতি যতনে ॥ 
দাশরাজ্ঞ (ব্রি) দশানাং রাজ্ঞাং ইদং তদ্ধিতার্থদ্বিগো অণ, 
উপধালোপঃ। দশরাজ। সম্বন্ধী। 
দ্াশরাত্রিক (ত্রি) দশরাত্রেণ নিবৃত্তঃ ঠ5ঞ। দশরান্র-সাধ্য 
য্তভেদ। দশরাত্রশ্েদং ঠএ.। ২ দশরা্র সম্বন্ধী। “দেবেভে। 
দশরাত্রং দিগৃভেয। দাশরাত্রিকং পৃষ্ঠ্যং* (শতণ্ব্রা" ১২১২৩) 
দাশার্ণ (পুং) দশার্ণ; শ্বার্থে অণ। ১ দশার্ণদেশ। সোহভি 
জনোহন্ত তম্ত রাজা বা অণ্‌। ২ পিত্রাদি ক্রমে দশার্ণ দেশ- 
বামী। ৩ দশার্ণ দেশের রাজ!। স্বার্থে ক। “তত্র দাশার্ণকো 
রাজ। সুধন্ম। লোমহর্ষণং 1” (ভারত সভা* ২৮ অ*) 
দাশাহ (পুং) দশার্হন্ত গোত্রাপত্যং শিবাদিত্বাৎঅপ্‌। যদু- 
ংশ মাত্র, যহুবংশীয়, কৃষ্ণাদি। দশার্স্তত্বাচকশবোহন্তাত্র 
অধ্যায়ে অস্থবাকে বা অণ্‌। ২ আযুধক্সীবি সঙ্ঘভেদ | ৩ যছু- 
বংশীয় রাজ! মাত্র । 
দাশাশ্বমেধ (পুং) দশাঙ্বমেধ-অণ্‌। দশাশ্বমেধ সন্বন্ধীয়। 
দাশ্ড (তরি) দাশদানে উন্। ১ দাতা। ২দত্ত। “যংযুবং 
দাশ্ধধবরায়” (খক্‌ ৬।৬৮।৬) াশ্বধ্বরায় দত্ত হবিফায়” (সায়ণ) 
দাশুরি (তরি) দাশ ছিংসনে উরিন্। হিংসক। "দ্বয়ং চিৎস 
মন্যতে দাণুরি” ( খক্‌ ৮৪1১২) 'দাশুরির্দাশ্বান্ (সায়ণ) 
দাশেয় (পুং স্ত্রী) দাশ ধীবর্ধযা অপত্যং ঠকৃ। ধীবরীর 
অপত্য। স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। ব্যাসের মাতা সত্যবতী। পঅভি- 
গম্যোপসংগৃহ্‌ দাশেয়ীমিদমক্রবন্।” (ভারত উ* ১৩২ অঃ) 
দাশের (পুং স্ত্রী) দাস্তা অপত্যং ক্ষুদ্রাদিত্বাৎ ঢুক। ধীব- 
রীর অপত্য। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। 
দাশেরক (পুং) দাশেরপ্রধানঃ দেশঃ সংজ্ঞায়াং কন্‌। 
১ মরুভূদেশ, মাঁড়বার। ২ মরুহুদেশের রাজা । ৩ পিস্জাদিক্রমে 
মরুদেশবাসী সকল। এই অর্থে এই শব্ধ বহুবচনাস্ত। 
দাশৌদনিক (পুং) দশ ওদন!| ত্র যক্তে তন্ত ব্যাখ্যানো গ্রন্থঃ 
ঠঞ.। ১ দশৌদন যজ্ঞ ব্যাখ্যান গ্রন্থ, যে গ্রন্থে দশৌদন 
যজ্জের বিষয় আছে। দশৌদন যজ্ঞন্ত দক্ষিণা যজ্ঞাথত্বাৎ 
ঠঞু। ২ দশৌদন যক্তের দক্ষিণা। 
দাশ (ব্রি) দশ-ক দশন্ত দংশকন্ত অদুরদেশাদি সঙ্কাশা' গয। 
দংশকের অদূর দেশাদি। 
দা (ঘি) দাশ বন্‌ বাহ" ইড়ভাবঃ। দাতা । ( জটাধর ) 


দাস [ ৫২৭ ] দাস 


দবাশ্বস্‌( তরি) দাশৃ-দানে কন (দাখান্‌ সাহ্বান্‌ মীদাংস্চ। পা 
৬১।১২) ইতি ছুত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ দত্তবৎ, যাহ! 
দেওয়। হইয়াছে । ২ হিংসিতবৎ, হিংসা কর হুইয়াছে। 
"্গীবরোদাব।১শং আেক্‌৪।২।৮) 'দাশ্বাংসং হবিদর্তিবস্তং” (লায়ণ) 
দাস (জি) দসতীতি দসি-ট, নম্তচ আঁৎ ( দংসেষ্টণনৌ। উপ্‌ 
৫1১*)। ১জ্ঞাতাত্মা। ২শুদ্র। ৩ ধীবর। স্ত্িয়াং ডীষ,। 
দান্ততে ভূতি রন্মৈ দাসতি দদাতা্গং ম্বামিনে উপচারায় ব| 
দাস-অচ্। ৪ চাকর, ভূৃতা। পধ্যায়-_-দাসের, দাশেয়, 
গোপ্যক, চেটক, নিযোজ্য, কিন্কর, প্রৈষ্য, ভুজিয্য, পরি- 
চারক, প্রেদ্য, প্রেষ, প্রেষ, পরিকর্্ণা, পরিচর। সহায়, 
উপস্থাত1, সেবক, অভিসর, অন্থগ। (নারদ) ৫ শুদ্রদিগের 
নামাস্ত প্রযোজ্য উপাধি বিশেষ। 
“শর্্াস্তং ব্রাহ্মণন্ত স্তাৎ বর্ধাস্তং ক্ষত্রিয়ন্ত চ। 
গুপদাসাত্মকং নাম গ্রশস্তং বৈশ্তশু্রয়োঃ ॥* (উদ্বাহতস্ব) 
ব্রাঙ্মণদিগের নামের শেষে শর্্মন্‌, ক্ষত্রিয়দিগের নামের 
শেষে বর্মন, বৈশ্বদিগের গুপ্ঠ এবং শুদ্রদিগের নামের শেষে 
দাস এই শব প্রয়োগ করিতে হয়। দাস দানে সম্প্রদানে 
ঘঞ্। ৫ দান মাত্র। 
“ম্বতস্স্তা যনোদানাদ্দাসত্বং দারব্তগুঃ।” (কাত্যা') 
যাহার! ক্বতস্ত্র আত্ম! পরার্থে দান করে, তাহাদিগকে দাস 
কছে। হিন্দুধর্্শান্ত্রে'দাস সন্বদ্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয়াদি তিনবর্ণ দাস হইতে পারে। 
শত্রিষু বর্ণেষু বিজ্ঞেয়ং দাস্তাং বিপ্রস্ত ন কচিৎ।” € স্বৃতিচ* ) 
বর্ণত্রয়ে দাসত্বের বিষয় বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণ সবর্ণের 
নিকটও দাসত্ব স্বীকার করিবে না এবং যদি স্বীকার করে, 
তাহ। হইলে কখন হীনকর্্ করিবে ন। 
"মবর্ণোহপি হি বিপ্রং তু দাসত্বং নৈব কারয়েৎ।” (কাত্যা়ন) 
যদি কোন ব্রাহ্মণ ল্েভহেতু সংস্কৃত দ্বিজকে দাসত্বে 
নিয়োগ করে, তাহ! হইলে রাজ তাহাকে দণ্ড দিবেন। 
 শ্দাস্তস্ত কারয়'ল্লোভাৎ ব্রাঙ্মণঃ সংস্কতান্‌ ছিজান্‌। 
অনিচ্ছতঃ প্রভাবত্বাদ্রাজ্ঞাঃ দপ্যঃ শতানি যু ॥৮ ( মনু) 
কিন্তু শৃদ্রাদিকে দাগ্তকর্ণে নিযুক্ত করিলে দ্রওনীয় 
হইবে ন|। শৃত্র একমাতআ দাসত্বের জন্ত সৃষ্ট হইয়াছে। 
এই দাস পঞ্চদশ প্রকার ।-__গৃহজাত, অর্থাৎ যাহার! নিজ গৃহে 
দাসীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে, ক্রীত, দায়ে উপাগত অর্থাৎ 
খক্থগ্রাহিত্বরূপে যাহাকে লাভ করা যায়, অল্নাকালতৃত 
অর্থাৎ যাহাকে দুতিক্ষ সময়ে গ্রতিপালন করিয়া রক্ষা কর! 
যায়, আহিত, খণ দাস, যুন্ধগ্রাণড। পণে জিত, স্বয়ং উপাগত, 
্ব্রজ্যাবসিত অর্থাৎ যাহারা প্রত্রজ্যা। হইতে চ্যত হইয়াছে, 


কৃত, অর্থাৎ এতদিন তোমার দাস হইব এইরূপে উপাগত, 
ভক্তদাস, বড়বাহত, (গৃহদাসীর নাম বড়ব1, তাহার লোভে 
আগত, অর্থাৎ তাহাকে বিবাহ করিয়া দাসত্বকর্দে অব- 
স্থিতকে বড়বাহৃুত কছে), ও আতত্মবিক্রেতা । 
* গৃহজাতত্তথাক্রীতঃ লব্বে। দায়াছুপাগতঃ | 
অন্নাকাল ভৃতত্তদ্বদাহিতঃ হ্বামিনা চ যঃ॥ 
মোক্ষিতে। মহুতম্চর্ণাৎ যুদ্ধে প্রাপ্ত: পণে গিতঃ। 
তবাহুমিত্যুপগতঃ প্রত্রজ্যাবসিতঃ কৃতঃ ॥ 
ভক্তদানশ্চ বিজ্ঞেয়ন্ততৈব বড়বাহৃতঃ। 
বিক্রেত। চাত্বনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশ স্ৃতাঃ॥৮ (নারদ ) 
দাস সকলের মধ্যে যে প্রতুকে প্রাণসংশয়কর বিপদ 
হইতে মোচন করিতে পারে, তাহার! দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় 
এবং তাহার! পুত্রবৎ প্রতিপালনীয়। 
প্যশ্চৈনাং শ্বামিনং কশ্চিম্মোচয়েৎ প্রাণমংশয়াৎ । 
দাসত্বাৎ স বিমুচ্যেত পুত্রভাগং লভেত চ॥* (শ্থৃতি) 
যে আত্মবিক্রেতা অর্থাৎ কিছু টাক! লইয়া আপনাঁকে 
বিক্রয় করিয়াছে, সে অতি জঘন্ততম দাস। এই আত্ম- 
বিক্রেতা! স্বামীর প্রসাদ ভিন্ন অর্থাৎ প্রভুর প্রসম্পত ব্যতি- 
রেকে কখনই দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় না । 
“বিক্রীনীতে শ্বতন্ত্রঃ সন য আত্মানং নরাধমঃ। 
সজঘন্ততমস্তেষাং সোহপি দাল্তান্‌ ন মুচ্যতে ॥” (স্বতি ) 
শূদ্র স্বামী কর্তৃক বিমুক্ত হইলেও দানত্ব হইতে বিমুক্ত হয় 
না। দাসত্ব কর্ম তাহার ম্বাভাবিক, এই জন্য এ কার্ধ্য 
হইতে তাহাকে কেহ বিমুক্ত করিতে পারে না। 
মনু সাত প্রকার দাস নির্দেশ করিয়াছেন_-ধবজ্জাহৃত, 
অর্ধীৎ যুদ্ধে জয় করিয়া যাহাকে প্রাপ্ত হওয়৷ যায়, তক্তদাস, 
যাহারা ভাতের দায়ে দাসত্ব স্বীকার করে, গৃহজ অর্থাৎ 
গৃহস্থদাসীর পুত্র, ক্রীত অর্থাৎ যাহাকে মূলা দিয়া ক্রয় করা 
হইয়াছে, দত্রিম অর্থাৎ অন্ত কর্তৃক দত, দগুদাস অর্থাৎ 
রাজকৃত দণ্ুগুদ্ধির জন্য যে দাসত্ব স্বীকার করে। 
*্ধ্বজাহতো ভক্তপ্বাসো। গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ । 
পৈতৃকে। দণ্দাসশ্চ সৈতে দামযোনয়ঃ ॥” ( মন্থু ৮৪১৫) 
এই দস সকল যে ধন উপার্জন করে, সেই ধন তাহার 
প্রভু গ্রহণ করিবেন। মন্থর মতে, ব্রাহ্মণ বিঅন্ধচিত্তে দাম 
শৃদ্রের ধন গ্রহণ করিতে পারেন, কারণ শুদ্রের নিজন্থ 
কিছুই নছে। 
এই দান গ্রভৃতি হদি অস্তায় কার্ধ্য করে এবং প্রভুর 
আজ্ঞ। প্রতিপালন না করে, তাহা হইলে তাহাকে শাসন 
করিতে হইবে। মন্ুয় মতে, স্ত্রী, পুত্র, দাস, শিল্যু এবং 


দাসদাসী 


সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাত। অপরাধ করিলে সুক্ষ রজ্জুত্বার৷ অথব! 
বেণুদল দ্বারা শাসনার্থ তাহাদিগকে তাড়না করিবে। 
রজ্জা্দি বারা শরীরের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিবে, কদাপি 
উত্তমাঙ্গে গ্রহার করিবে না। যদ্দিও অত্যন্ত ক্রোধী হইয়! 
এইক্নপ অন্তায়রপে প্রহার করে, তাহা হইলে সে 
চোরের স্তায় রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে । ( মন ৮।২৯৩--৩০* ) 
বলপূর্ববক যাহাকে দাল্তকর্থে নিয়োগ করা যায় এবং চোর 
চুরি করিয়া! যাহাকে দাস্তের নিমিত্ত বিক্রয় করে, ইহার! 
পূর্বোক্ত কারণ ভিন্নও দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে। 
“বলাদ্দাসীক্কতশ্চৌরে ধিক্ীতশ্চাপি মুচাতে |” (যাজ্ঞবন্ধ্য ) 
এই দাসদিগের দুই প্রকার কর্ম উক্ত হইয়াছে শুভ ও 
অণ্ডভ, ইহার মধ্যে গৃহদ্বার, অশগুচি স্থান) রথ ও অব- 
স্কর গ্রভৃতির শোধন, গুশহথাঙ্গ স্পর্শন, উচ্ছিষ্ট বিদ্মুত্র গ্রহণ 
ও পরিত্যাগ এই মকল দাসদিগের অস্ডভ কর্ম, এতস্তিন্ন অন্ত 
আর সকল কার্য্য শুভ। | 
“কর্মাপি দ্বিবিধং জেয়মণ্ডতং গশুভমেব চ। 
অশ্ডভং দাসকর্মোক্তং শুভং কর্মকতাং স্থৃতং ॥ 
গৃহছারাশুচিন্থানরথ্যা বস্করশোধনং। 
গুহ্থাজম্পর্শনোচ্ছিষটবিন্য ্রগ্রহণোষ্থানং ॥ 
অণ্ডভং কর্্মবিজ্ঞেয়ং শুভমন্তদতঃপরং |” (মিতাক্ষরায় নারদ) 
ব্রাঙ্মণদিগের দাস ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের দাস বৈশ্ত এবং শুর 
সকলেরই দাস। 
৭ নি গোত্রে সংস্কার ব্যতীত গৃহীতদত্তক, যে 
বালকের পিতৃগোত্রে চূড়াদি সংস্কার কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছে, 
' পরে সেই বালককে বদি কেহ দত্তকরূপে গ্রহণ করে 
তাহাকে দাস কহে। ॥ 
পচূড়াদ্যা যদি সংস্কারা নিজ গোত্রেণ বৈকৃতাঃ। 
দত্তাগ্ভান্তনয়ান্তেস্ত্য রন্থা দাস উচ্যতে ॥৪* ( দত্তকচ* ) 
্িয়াং ডীপ্‌। দাসী । (ত্রি) দাস উপক্ষেপে অচ্। ৮ 
উপক্ষেপক। (পুং)৯ বৃত্রান্থর। ১৭ দন্যু। [ দস্যু দেখ।] 
১১ বঙ্গ ও উৎকলের নানাব্াতির মধ্যে গ্রচলিত উপায়তেদ । 
দাসক (পুং) দাস-ন্বার্থেক। ১ দাস। ২ গোত্রপ্রবর্তক 
খাষিভেদ । র 
দ(সকায়ন (পুং স্ত্রী) দাসকন্ত গোব্রাপত্যং অশ্বাদিত্বাৎ ফকৃ। 
তদ্‌গোত্রাপত্য, দাসক ঞ্ষষির গোত্রাপত্য। 
দাসত্ব (রী) দাস্ত ভাবঃ দাস ত্বতলৌ ভাবে ইতি ত্ব। 
দাসের ভাব, দাসের কর্ম বা অবস্থা, বেতন লইয়া অপরের 
কর্দকর!, ভূত্যতা, পরাধীনত1, গোলামী। 
দামদামী (দেশজ ) চাকর চাককানী। 
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দাসনন্দিনী (ভ্ত্রী) দাসন্য ধীবরম্ত নলিনী। সত্যবর্তী 
ধীবরকন্ত।। 
দানপত্রী (ত্ত্রী) দাসয়তি দাস উপক্ষেপে-অচ্‌ দাসী বৃত্রান্থুরঃ 
পতির্যাসাং। ১ অপ্‌, জল। প্দাসপত্ধী রহিগোপা অতিষ্ঠন্‌" 
(খক্‌ ১/৩৩।১১) '“দাসঃ বিশ্বোপক্ষপণহেতুবুন্রঃ পতিঃ শ্বামী 
যাঁসামপাং তা দাসপত্ীঃ। (সায়ণ) জল এই অর্থে দাস- 
পত্ধী শব বহুবচনাস্ত। দাসস্ত পত্রী । ২ দাসের স্ত্রী। 
দাঁসপুর ( ব্লী) কৈবর্তমুস্তক, এক প্রকার মুতাঘাস। 
দাসমিত্র (কী) দাসম্ত মিত্রং ৬তৎ। দাসের মিত্র। অদূর 
দেশাদৌ কাশ্া* ঠ4.। দাসমিব্রিক--দাসমিত্রের অদূর 
দেশাদি। 
দাসমিত্রি (পুং স্ত্রী) দাসমিত্রস্ত অপত্যং ইঞ.। দাসমিত্রের 
অপত্য। ততঃ এ্রধুকাদিত্বাৎ ভক্তল্‌। দাঁসমিত্রিভক্ত তদীয় 
বিষয় দেশ। 
দাঁসমীয় (ব্রি) দশমে দেশভেদে তবঃ, ব| দাসং শৃদ্রং মিমতে 
মানয়স্তি মৈথুনার্থিন্তঃ তা দাসম্যন্তাস্থ ভবঃ ছ। ১ দসমদেশ 
ভব। ২ গৃহস্থশৃদ্রাভিরত শ্ত্রীজাত। 
প্ত্রাত্যানাং দাসমীয়ানাং বাহীকা নাম যঙ্বনাং।” 
(ভারত কর্ণ* ৪৪ অ*) 
দাসমেয় (পুং) পুরাণোস্তব জনপদবিশেষ। 
দাসর), (দাস জাতি) কর্ণাটক প্রদেশবানী জাতিভেদ। 
ইহার! কব্লিগর্‌ বা কৈবর্তজাতির একশাখা বলিয়া! গণ্য । 
ইহারা বলে যে তৈলঙ্গ দেশ হইতে কর্ণাটে আসিয়াছে । 
কর্ণাটক প্রদেশের বিজাপুর অঞ্চলে অনেক দাসর দৃষ্ট 
হয়। ইহারা ছুই শ্রেণীতে বিতক্ত, তিরমলদাসর ও গন্ধ- 
দাসর। উভয়শ্রেণী মধ্যে আহারাদি চলে, বিবাহ চলে ন!। 
তিরমলদাসরের! তাহাদের রমণীদিগকে বেশ্থাবৃত্তি, নৃত্য- 
গীতাদি করিতে দেয়, তাহাতে আপত্তি করে ন1, কিস্তু গন্ধ- 
দাসরদিগের মধ্যে এ কুপ্রথা প্রচলিত নাই। এই জাতির 
মধ্যে ২২টী উপাধি আছে। যথা-_বিঙ্গি, যব্রু, চিন্মবরু, 
চিন্তাকালবর ইত্যাদি । 
ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা! কবলিগর্‌ বা ধীবর- 
দিগের ন্তায়, তবে ইহারা কতকট! বেশী অসভ্য ও অধিক পরি- 
শ্রমী। ইহার! কণাড়ী ও তেলুগড উভয় ভাষা ব্যবহার করে। 
ইহার! গ্রামের বাহিরে অস্থায়ী ঘর করিয়! বান করে। 
ইহার! হিন্দু হইলেও মহরমাদি মুসলমান পর্বে হাসন 
হোসেনের উদ্দেশে ছাগ বলি দেয়। কিন্ত কেহ গোমাংস তক্ষণ 
করে না। সকল ধর্মকর্ম ব্রাহ্মণ দ্বার! সম্পরন করে। মাকুতি 
ইহাদের প্রধান উপান্ত দেবত1। নাগপঞ্চমী, দশেরা, গণেশ- 
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চতুর্থী এই গুলি ইহাদের, প্রধান পর্ব। ইহাদের বিবাহ- 
পদ্ধতি ধিসাড়ি ও কর্ণাটকের কৈবর্তজাতির ন্যায় । 
দাসবেশ (পুং) দাসহ্য দগ্যোর্বেশঃ ৬তৎ | দক্থ্যনাশ, দস্ুা- 
গ্রুয়। “পৃক্ষয়ে চ দাসবেশায় চাবহঃ” (খক্‌ ২।১৩1৮) 
“দ্াসবেশায় দাসানাং দস্ক্যনাং বেশায় নাশায়? (সায়ণ ) 
দাসিকা (ভ্রী) দাসতি দদাতি আত্মানমিতি দাস দানে গ্রল্‌, 
টাপ্‌ অত ইত্বং। দাসী। 
দাসী (শ্রী) দাস গৌরাদি”ভীষ। ১ দাসের পত্তী, নীচ জাতি 
সত্রী। ২ পরিচারিকা, পরিচর্ধ্যার নিমিত্ত যে শ্রীলোককে 
নিযুক্ত করা যায়, কর্দকরী, চাকরানী। ৩ শুদ্র ও কৈবর্তের 
ভার্যয1, তজ্জাতীয়। স্্রী। ৪ ধীবরী। 
“ন গতা চ বধুস্তত্র প্রেষ্য! সংগ্রেধষিতা৷ তয় । 
তশ্যাঞ্চ বিছুরে! জাতো দাশ্যাং ধর্মাংশতঃ শুভঃ ॥% 
( দেবীভাগ* ১২০৭২) 
৫ কাকজজ্ৰ!। ৬ নীলাল্লান। ৭ নীলবিণ্টী। ৮ পীতবিন্টী। ৯ বেদী। 
দাসীত (লী) দাশ্তাঃ ভাবঃ দাসী ত্ব। দাসীর ভাব, দাসীর কার্য্য। 
দাসীপাদ (তি) দাশ্তাঃ পাদইব পাদে। যন্ত, হন্ত্যাদিত্বাৎ 
নাস্ত্যলোপঃ। দাসভুল্য পাদযুক্ত। স্ত্িয়াং ভীষ্‌। পাদস্ত 
পদ্ভাবশ্চ। দাঁসীপদী এইরূপ পদ হইবে। 
দাঁসীভারা দি (পুং) পাণিনিউক্ত শব্ষগণ বিশেষ, দাসীভার, দেব- 
হতি, দেবতীতি, বস্তুনীতি, ওষধি, চক্জ্রমস্‌। (পাণিনি ৬২1৪২) 
দ[সীমভ (ক্লী) দাসীনাং সন্ভা ততো ব্লীবলিঙ্গত্বং। 
( অশাল! চ। পা ২1৪২৪) দাসীর সভা, দাসীসমূহ। 
দ্রাসেয় (পুং) দাস স্বার্থে টক্‌। ১ দাস। ২ কৈবর্থ। দাসস্ত 
উৎপন্নং ইতি ফকৃ। (ভ্রি)৩ দাসোৎপন্ন। 
দাসেয়ী (শ্রী) দাসেয স্গিয়াং ভীপ্‌। সত্যবতী। 
“সমীক্ষা রাঝ। দাসেয়ীং কাময়ামাস শাস্তচূঃ1৮(ভারত ১।১০৯1৪৯) 
দাসের (পুং) দাস্তা $অপত্যং ্ুক। ১ দাস। ২ কৈবর্ত। 
দাস বাহুলকাৎ এরচ্‌। ৩উদ্ত। (ভ্রি)৪ দাসিকাপত্য। 
দাসেরক (পুং) দাসের-স্বার্থে কন্‌। উ্টী। 
শ্দ্রাসেরকঃ মপদি সংবলিতং নিষানৈ 
বিপ্রং পুর! পতগরাড়িব নির্জগার।” (মাঘ ৫1৬৬.) 
২ দাসীম্গত। ৩ জাতিভেদ। (ভারত ৬1৪৭।৪ ১) 
দস্তা (ক্লী) দাসস্ত ভাবঃ দাস-ব্যঞ্। ভক্তিলক্ষণ নয় প্রকার, 
তন্মধ্যে দাস্ত এক গ্রকার-_ 
প্অর্চনং বন্দনং মস্ত্রজপঃ সেবনমেব চ। 
'্মরণং কীর্তনং শশ্বৎ গুণশ্রবণমীপ্সিতং ॥ 
নিবেদনং স্বন্ত দান্ঠং নবধা ভক্তিলক্ষণং।* 
. (ব্রজ্ষবৈবর্ত প্রন্কৃতিথ' ) [ ভক্তি দেখ।] 
গা | 
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দাস্তামান (তরি) দ! কর্থণি ভমানঃ | তবিষ্য্দান সন্বন্ধি বস্ত, 
যে বস্তব পরে দান করা যাইবে, তাহাকে দাস্তমান কছে। 
দান্াদি (পুং) ভৈষজারত্বাবলাক্ত পাচন ওষধ ভেদ । প্রস্তুত 
প্রণালী_-নীলবিণ্টী, দেবদাক্ষ, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, হামালত!, 
আকনাদি, শঠী, শুষ্টি, বেণারমূল, চিরতা, গব্জপিপ্নলী, বলা- 
ডুমুর, পদ্মুকাষ্ঠ, হাড়জোড়া, ধনে, শুঠ, মুতা, সরলকাষ্ঠ, 
সজিনার ছাল, বালা, কণ্টকারী, ক্ষেৎপাপড়া। কুশমূল, কটুকী, 
অনস্তমূল, গুড়ঞ, কুড়, মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, 
শেষ ৮ তোলা, ইহা এইরূপে গ্রস্তরত করিয়। আধতোল! মধুর 
সহিত সেবন করিলে ধাতুস্থ বিষমজর, ব্রিদোষজনিত জ্বর, 
ধকাহিক ও দ্বাহিক জর, কামজ্বর, শোফজনিত জ্বর, বমি 
সহিত জর, ক্ষয় জন্য জর, সততক, চাতুর্থক প্রভৃতি সকল 
গ্রকার জর আগ প্রশমিত হয়। ( ভৈষজ্যার* জরাধি' ) 
দাত্র ক্লী) দত্রৌ দেবতে হস্ত অণ্‌। অশ্বিনীনক্ষত্র | 
দাহ (পুং) দহ ভাবে ঘঞ.। দহন, ভল্মীকরণ, পোড়ান। 
মৃত্যুর পর শবদেহ দাহ করিতে হয়। তাহার বিধান 
গুদ্ধিতত্বষে এইরূপ লিখিত আছে, মৃত্যুর পর পুত্রাদি সকলে 
মিলিত হইয়া দাহস্থলে শবদেহ লইয়া যাঁয়। সেই স্থলে 
শবদেহ রক্ষাপূর্বক পুত্রাদি গান করিয়। পিণডের নিমিত্ত 
অন্ন পাক করিবে। পরে শবদেহকে স্নান করাইয়। নূতন 
বস্ত্রে শবের সকল শরীর আচ্ছাদন করিবে । সেই স্থলে 
কুশ ছড়াইয়। শবের মস্তক দক্ষিণদিকে করিয়! রক্ষা করিবে ? 
পরে শবদেহ ঘ্বত মাথাইয়! এই মন্ত্রে সান করাইতে হুইবে। 
মন্ত্র--ওু গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ। 
কুরুক্ষেত্রধ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাং ॥ 
কৌশিকীং চন্ত্রভাগাঞ্চ সর্বপাপগ্রণাশিনীং। 
*ভদ্রাবকাশাং গণক্যাং সরযূং পনসাং তথা ॥ 
বৈনবৰঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্ঘং পিগারকং তথ! । 
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাং স্তথ! ॥” 
এই সকল পুণ্য তীর্থের বিষয় স্মরণ করিয়া অর্থাৎ ইহ! 
পাঠ করিয়। শবকে মন করাইবে, পরে আর একখানি বস্ত্র 
পরিধান করাইয়া উপনীত ও উত্তরীয় দিতে হইবে, পরে 
চন্দনাদি দ্বারা শবশরীর উপলিগ্ড করিয়া কর্ণ, নাসিকা, 
নেত্র ও মুখ এই ৭টা ছিরে ৭ থণ্ড সুবর্ণ দিয়া একথানি 
বস্ত্র ত্বারাঁ আচ্ছাদন করিবে। (ইহার পর বান্ধব সকলে 
শবদেহ বন্ধন করিয়া দাহস্থলে লইয়া! বাওয়। উচিত, কিন্ত 
ব্যবহার এইরূপ নহে, দাহ স্থলে শব লইয়া যাইয়া এই 
সকল করা হুইয়। থাকে ।) 
পরে অগ্নিদাতা। চিতাভূমিতে গমন করিক্া পিও প্রদান 
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করিবে, সেই স্থলের ভূমিতে কিকিৎ গোময় প্রচ্গেপ দিয়! 
ভূমিতে বামজাহ্থ পাতিয়! প্রাচীনাবীতি হুইয় কুশমূল দ্বার! 
"ও অপহ্তানুরারক্ষাংসি বেদিসদ” এই মন্ত্রে দক্ষিণাগ্র 
রেখা করিবে । তাহার উপরি কুশ ছড়াইয়া দিবে এবং 
 এছি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্বি্ণেভি দেঁহা- 
শ্মত্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ববীরং নিষচ্ছ"? এই মন্ত্রে 
আবাহন করিয়৷ সতিল জলপাত্র বামহঘ্ত হইতে দক্ষিণ 
হস্তে গ্রহণ করিয়া “গু অদ্য অমুক গোত্র প্রেত অমুক 
দেবশর্শন্‌ অবনেনিক্ষ' এই মন্ত্রে আস্তীর্ণ কুশোপরি অবনে- 
জয় অর্থাং জল গ্রক্ষেপদিবে। পরে সতিল পিও গ্রহণ 
করিয়া “ও অদ্য অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্্মন্‌ এতত্বে- 
হল্সসুপতিষ্ঠভাঁং এই মন্ত্রে পিগড কুশোৌপরি দিতে হইবে। 
পরে পিগু পাত্র প্রক্ষালন করিয়া তাহাতে জল দিবে। 
সামবেদী ভিন্ন অন্ত বেদীরা আবাহছন করিবে না। পরে 
পূত্রাদি চিতা রচন। করিবে, তাহার! শবকে হুইখানি বঙস্ধের 
সহিত চিতার উপর দক্ষিণদিকে মস্তক করিয়া! তুলিয়া 
দিবে, পুরুষ হইলে অধোমুখে এবং স্ত্রী হইলে উত্বান 
ভাবে চিতার উপরি স্থাপন করিবে । সামবেদিদিগের 
শব উত্তরদিকে মন্তক করিয়! চিতায় সাজাইতে হইবে। 
ইহার পর অশ্নিদাত। অগ্নি গ্রহণ করিয়া “এনং দহস্ত' অগ্নি 
ইহাকে দগ্ধ করুক, এই চিস্তা করিয়- 

“ও কৃত্বা! তু ছৃক্ষরং কর্ম জানতা বাপ্যজানত|। 

মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্ত্বমাগতং ॥ 

ধর্মাধর্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতং । 

দহেয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান্‌ লোকান্‌ স গচ্ছতু ॥” 

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে 
হইবে এবং দক্ষিণামুখ হইয়া মন্তক স্থানে অগ্নি প্রদান 
করিবে। পরে দাহ সম্পন্ন হইলে প্রাদেশপ্রমাণ সপ্ত. 
কাঠিক। অর্থাৎ সাতখানি কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়! চিতাগ্নি ৭বার 
প্রদক্ষিণ করিয়৷ ক্রমে ক্রমে চিতাগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । 
তাহার পর কুঠার দ্বার1 “ক্রব্যাদায় নমস্ত্রভ্যং এই মস্ত 
পড়িয়া প্রজলিত চিতার উপর বংশ দণ্ড দ্বার! ৭বার প্রহার 
করিবে। তাহার পর এ চিতাগ্নি অবলোকন ন! করিয়া 
বামদিক দিয়! ম্লান করিবার জন্ত নদীতে গমন 
করিতে হইবে। শব সম্বন্ধীয় বস্ত্রাদি শ্মশানবাসী চাণ্ডা- 
লাদি সকলেই পাইবে। স্তিকা এবং রজন্বল। অবস্থায় 
স্বীদিগের মৃতু হইলে 'আপোহিষ্রীয় বামদেব্যাদি' মন্ত্রে আবা' 
হন করিয়। নান করাইয়। দাহ করিবে এবং গর্ভবতী 
নারীর মৃত্যু হইলে স্থানাস্তরে গর্ভ নিঃসারিত করিয়া তাহার 
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দাহ করিতে হইবে, গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভ নিঃসারিত না করিয়া 
দাহ করা বিশেষ দোষাবহ ও অধর্মঞজনক। 

তাহার পর সকলে জল সমীপে গমন করিয়। পুত্রাি 
অর্থাৎ যিনি অগ্নি প্রদান করিয়াছেন, তিনি তাহার প্রয়োগ! 
ভিন্ত শ্তালকাদিকে জিজ্ঞাসা করিবেন, “উদকং করি- 
ষ্যামঃ জলকার্যা করিতে পারি, তিনি ইহার অনুমতি দিলে 
বৃদ্ধদিগকে অগ্রে করিয়া জলে অবতরণ করিতে হুইবে। 
তাহার পর বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া প্রাচীনাবীতী হইয়! 
দক্ষিণমুখে প্রেতের উদ্দেশে তর্পন করিতে হইবে। সাম- 
বেদীর! আচমন করিয়! ও অমুকগোত্রং প্রেতং অমুক 
দেবপর্্মাণং তর্পয়ামি” এই মন্ত্রে তর্পণ করিবেন। যঙজু- 
বেদীর “গু অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্শন্নেতত্তে তিলো- 
দকং তৃপ্যন্থ” এই মন্ত্রে তর্পণ করিবেন। তর্পণ তিনবার 
করিলে ফলাতিশয় জানিতে হইবে, নচেৎ একবার করিলেও 
চলিবে। তর্পপের পর পুনরায় স্নান করিয়া সকলে একত্র 
হইয়া বালককে অগ্রে করিয়া জলাশয় হইতে উঠিবে। 
তাহার পর তৃণক্ষেত্রে উপবেশন করিয়। এইরূপ চিন্ত! করিবে। 

“মানুষ্যে কদলীন্তস্তনিঃসারে সারমার্গণং। 

যঃ করোতি স সংমুড়ো জলবুদ্বদরসপ্লিভে ॥ 

পঞ্চধাসম্ভৃতঃ কায়ো! যদি পঞ্চত্বমাগতঃ। 

কর্্মভিঃ শ্বশরীরোখৈস্তত্র ক পরিদেবনা ॥ 

গন্ত্রী বন্থমতীনাশমুদধিরবতাঁনি চ। 

ফেণপ্রথাঃ কথং নাশং মর্তযলোকে ন যাস্ততি ॥ 

শ্লেম্মাস্রবান্ধ বৈমুক্তং গ্রেতোভূঙ্ক্তে যতোহবশঃ। 

অতো! ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়৷ কার্য বিধানতঃ ॥৮ 

এই জগতে মনুষ্য নকল কদলীন্তপ্তের স্তায় নিঃসার, 
জীবন বিছ্যুত্থৎ চঞ্চল, সকল বস্তই ক্ষণদ্থার়ী, ইহাতে সার 
কল্পনা! কর মুঢ়ের কার্য, সকলই শ্বন্ব কর্্মভোগ করিয়া 
দেহ পরিত্যাগ করিবে, ইহাতে পরিদেবনার বিষয় কি? 
পৃথিবী, সমুদ্র, দেবতা ইহাদেরও নাশ হুইবে, তখন আর 
মর্্যের বিষয় চিস্তনীয় কি? এইরূপ চিস্ত করিয়! গৃহ- 
দ্বারে গমন করিয়! নিশ্বপত্র দত্ত ্বার। কাটিয়। “শমী পাপং 
সময়তু”। এই বলিয়া শমী স্পর্শ করিবে। তাহার পর 
'অশ্মেব স্থিরোভুয়াংসং' এই বলিয় প্রস্তর পাদঘ্ধারা স্পর্শ 
করিয়া “অগ্মির্নঃ শর্শযচ্ছতু” এই বলিয়া অগ্নিম্পর্শ করিবে। 
গো, ছাগ, গোময়, উদক ও গৌরসর্ষপ স্পর্শ করিয়া গৃছে 
প্রবেশ করিতে হইবে। 

দিবাভাগে দাহ করিতে যাইলে রাত্রিতে এবং রাত্রিতে দাহ 
করিতে যাইলে দিবাভাগে ফিরিয়া আমিবে। ইহাতে অশক্ত 
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হইলে হাঙ্গণের অগ্থমতি লইয়া! দিবারাত্ি এই উভয় সময়ে 
হাইয়! এ উভয় সময়েই ফিরিয়া আসিতে পারে। (গুদ্ধিতত্ব) 
[ অন্ত্যেষ্টি দেখ। ] ূ 

২ কুপিত পিত্বজ দেহসস্তাপভেদ, ব্যাধিবিশেষ, এই 
'দাহরোগের বিষয় ভাবগ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে। 

দাহরোগ বাত প্রকার। তাছার মধ্যে পিত্বজন্ত দাহ 
রোগে পৈত্তিক জরের ন্যায় লক্ষণ হয়, গ্রভেদ? এই যে পিত্ব- 
জরে শরীরের গ্লানি ও আমাশয় দূষিত হয়, এই রোগে তাহা 
হয় না। ইহারও পিত্তজ অরের স্তায় প্রতিবিধান করিতে হইবে। 

রক্ত জন্য দাহ-_রক্ত জন্ত দাহরোগে সমস্ত শরীরের রক্ত 
প্রকুপিত হুইয়৷ দাহ উৎপাদন করে। রোগী দাহ কর্তৃক 
এত পীড়িত হয় যে, তাহার সমস্ত শরীর যেন নিকটম্থ প্রজ- 
লিত অগ্নি কর্তৃক তাপিত হইতেছে, এইন্বপ বোধ হয়, 
অতিশয় পিপাস! উপস্থিত হয়, শরীর ও চক্ষুদ্বয় তাত্রবর্ণ হয়ঃ 
মুখে ও গাত্রে রক্তের স্তায় গন্ধ হয় এবং সমস্ত শরীরে অশ্রি- 
কণ প্রক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ বোধ হয়। 

রক্তপূর্ণ কো্ঠজ দাহ-_শস্ত্রাদি কর্তৃক ক্ষত হইলে সেই 
ক্ষত স্থল হইতে রক্তআ্াব হইয়া কোষ্ঠদেশ রক্তপূর্ণ হইলে 
আর এক অতি কষ্টকর দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে রক্তপূর্ণ 
কোষ্ঠজ দাহ কহে। 

মগ্চজ দাহু--মগ্ভপানজনিত উদ্মা, পিত্ত ও রক্তের সহিত 
মিলিত ও বঞ্ধিত হুইয়! চর্মকে আশ্রয় করিলে ঘোরতর দাহ্‌- 
রোগ উৎপন হয়। ইহাকে মন্বজ দাহ কহে। পিত্ত কুপিত 
হইলে যেরূপ প্রতিবিধান আবশ্বীক, তদ্রপ ইহার প্রতিবিধান 
করিতে হইবে। 

তৃষ্ণানিরোৌধজ দাহ--ঘে অবোধ মনুষ্য পিপাসা হইলে 
ভলপান ন| করে, তাহার রসধাতূ ক্ষীণ হইয়াও পিত্তের উদ্ম! 
বর্ধিত হয় এবং খর পিত্বোম্া। শরীরের অভ্যন্তরে ও বহির্দেশে 
দাহ উৎপাদন করে, এই রোগে রোগীর গলদেশ, তালু ও 
ওঠ গুফ হয় এবং জিহ্বা বহিনির্গম ও কম্প হইয়া থাকে। 

ধাতুক্ষয়ন দাহ-_ধাতুক্ষেয জন্ত দাহরোগে মৃচ্ছণ, পিপাসা, 
স্বরভঙ্গ ও কার্ধ্যকরণে অক্ষমতা হয়। যদি রোগী দাহ কর্তৃক 
অত্যধিক পীড়িত হয়, তাহা হইলে এই রোগে তাহার 
মৃত্যু হুইয়। থাকে । 

মর্্মাভিঘাতজ দাহ-_মস্তক হৃদয় ও বস্তি প্রভৃতি মর্দস্থানে 
আঘাত প্রাপ্ত হইলে তৎবর্তৃক যে দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে 
মর্শাভিঘাতজ্জ দাহ কছে। এইরূপ দাহরোগও অসাধ্য। 

অসাধ্য দাহ--সকল গ্রকার দাহ রোগীরই যদি গাত্রের 
বহির্দেশ শীতল এবং অত্যন্তরে দাহ হয়, তাহা! হইলে এইবূপ 


রোগীফে চিকিৎসা করিবে না, এইবগ দাহরোগ অনাধ্য। 
ইহার প্রতিবিধানে কোন ফল হইবে না। ূ 

দাহরোগ্ের চিকিৎসা--শতধৌত ত্বত ও ববের ছাতু 
একত্র করিয়া অঙ্গে লেগপন করিলে দাহরোগ বিনষ্ট হুয়। 

কুলের আটির শাস ও আমলকী একত্র কাজি দ্বার! 
পেষণ করিয়া লেপন করিলে অথব কানি'নংসিক্ত আর্জবন্ত্ 
দ্বারা সর্বশরীর আবুত করিয়া রাখিলে দাহরোগ আরোগ্য 
হয়। বেপার মূল ও রক্তচন্দন কাজির সহিত পেষণ করিয়! 
অঙ্গে লেপন করিলে দাহ নষ্ট হয়। পপ্মপত্র ব1 কদলীপত্র- 
নির্মিত শয্যায় শয়ন করাইয়। চনানাক্ত ল-সিঞ্চিত ব্যজন 
সবার বাযু সেবন করাইলে দাহ বিনষ্ট হয়। 

তৃষ্ণ। ও দাহ গ্রশমনের নিমিত অলসেচন, অবগাহন ও 
ব্যজনানিল সেবন করিতে হইলে ততস্থলে শীতল জলই প্রশস্ত । 

প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বেগারমূল, বালা, নাগকেশর পত্র এবং 
কৈবর্তমুস্তক এই সকল কালীয়ক কাষ্ঠের কাথের সহিত 
পেষণ করিয়! শরীরে লেপন করিলে দাহ নষ্ট হয়। 

বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, রক্তচন্দন এবং গল্প পেষণ 
করিয়। জলের সহিত মিলিত করিবে, পরে প্র জল দ্বার! এক 
দ্রোণী পূর্ণ করিয়! তাহাতে অবগাহন করিলে দাহরোগ নষ্ট হয়। 

প্রন্ষ-টিত পল্মনমন্থিত বাপী, জলযন্ত্র গৃহ ( ফোয়ারার ঘর) 
এবং চন্বনচচ্চিতাঙ্গী কামিনী, এই সকলে দাহ অন্ত দীনত! 
দূরহয়। পদ্মনিমগ্রজল, চিনি মিশ্রিত জল, চিনি মিশ্রিত 
ছুপ্ধ ও ইক্ষুরস সেবন করিলে দাহরোগ বিনষ্ট হয়। 

রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপ্ড়া, বেণামুল, বালা, মুখা, গদ্মমূল, 
পল্মমুণাল, মৌরি, ধনিয়া, পদ্মকাষ্ঠ এবং আমলকী এই সকল 
দ্রব্য দিয়। অর্ধাবশিষ্ট কাথ প্রস্তুত করিয়! শীতল হইলে 


'মধু মিশ্রিত করিয়! পান করিবে, ইহাতে অতিশয় প্রবল 


দ্বাহও নিবারিত হয়। 

তিলতৈল /৪ সের ৬৪ সের কাজির সহিত মুছ অগ্নির 
উত্তাপে পাক করিয়! ইহা শরীরে মর্দন করিলে দাহজর 
ভাল হয়। (ভাবপ্রকাশ দাহাধিকার) 

পান জন্ত উষ্ণতা পিত্বরক্ত কর্তৃক বৃদ্ধি হইয়া ত্বকৃ 
আশ্রয় করিয়। ঘোরতর দাহ জন্মায়। এরুপ স্থলে পিত্বজন্ত 
দাছের ন্যায় প্রতিবিধান করিবে। সযুদ্ধিশালী ব্যক্তির 
এইরূপ দাছ হইলে চন্দনলেপ, শিশিরোদক, শীতলজল, 
কোমল শয্যা, কামিনীসংস্পর্শ প্রভৃতি হিতকর। 

পিতজন্য দাহ উপস্থিত হুইলে পিত্বজরের ন্যায় প্রতি- 
বিধান করিতে হইবে। তৃষ্ণার্ত হুইয়। পান না করিলে 


জলীয় রস ধাতু ক্ষীণ হইয়া! তেজঃ উত্থিত হুয়, তৎকর্তৃক 


দাহাগুর 


দেহের অন্তর্বান্থে দাহ উপস্থিত হইয়া! গল, তালু, ওঠ ও জিহ্বা 
বড় শুফ হয় ও রোগী কাপিতে থাকে। এরূপস্থলে 
তেজের শাস্তি করিয়া জলীয় ধাতুর বৃদ্ধি করিবে। শর্কর! 
সহযোগে প্রচুর পরিমাণে শীতলজল, ইক্ষুরস ও মন্থ প্রদান 
করিলে ইহার গ্রতীকার হয়। কোষ্ঠদেশ রক্তপূর্ণ হইলে 
অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়। ধাতুক্ষয় জন্য দাহ উপস্থিত হইলে 
মুচ্ছ1 ও ভূষণ জন্মে, শ্বরক্ষীণ হয়, ক্রিয়াশক্তিরহছিত ও শরীর 
অবসন্ন হয়। সে স্থলে রক্তপিতের ন্যায় প্রক্রিয়া, ন্নিগ্ধ এবং 
বাযুশাস্তিকর ক্রিয়। সকল হিতকর। অনাহার, শোক 
প্রভৃতি অনেক কারণে অন্তর্ধাহ জগ্মে; অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্তি 
হইলে ইহার শাস্তি হয়। মর্পস্থানে অভিঘাত জন্য যে দাহ 
জন্মে, তাহ1 অসাধ্য । বাহিরে শীতল ও অন্তরে দাহ থাকিলে 
তাহা অসাধা। (মুক্ত) 
দাহক (ভ্বি) দহতি দল-ল্‌। ১ দাহকর্তা। 
“ক্ষেত্রবেশ্নবনগ্রামবিবীতথলদাহকাঃ 1৮ (যাঁজ্* ২২৮৫) 
(পুং) ২ চিত্রক বৃক্ষ । ৩ রক্তচিত্রক। ৪ অগ্নি। 
দাহকাষ্ঠ (ব্লী) দাহায় যৎকাষ্ঠং। দাহাগুরু, অগুরচন্দন। 
দাহপ্প (ক্লী) দাহং হস্তি হন-টকৃ। দেহদাহনাশক ওষধাদি। 
[ দাহ দেখ।] 
দাহজ্বর (পুং) দাহগ্রধানোজরঃ। গাত্রজালাযুক্ক অররোগ। 
পধু্ধিত জলের সহিত বৃশ্চিকমূল পান করিলে এই জর 
প্রশমিত হয়। 
“পীতং বৃশ্চিকমূলত্ব পরুতষিতঙ্জলেন বৈ। 
সার্ধং বিনাশয়েং দাহজবরঞ্চ পরমেশ্বর ॥” (গরুড়পু* ১৯৩ অঃ) 
[জর দেখ।] 
দাহন (স্ত্রী) দহ-ণিচ ভাবে লুট । ভশ্বীকরণের নিমিত্ত 
প্রেরণ। দাহকরান, পোড়ান। 
দহনাগুরু (ক্লী) দাহনস্ত দাহনায় অগ্ুরু। দাহাঁগুরু নামক 
গন্ধদ্রবাভেদ। (রাজনি*) 
দাহময় (তরি) দাছেন গ্রচুরঃ দাছ-ময়ট। দাহগ্রধান অরাদি, 
যে জরাদিতে প্রচুর দাহ উপস্থিত হয়। , 
দহসর (পুং) দাহার্থ, শ্রিয়তে গম্যতেহশ্মিন্‌ স্থ"অপ্‌। 
শ্মশান, শবদাহ স্থান। 
দাহহরণ (ক্লী) দাহো হ্িয়তে হনেন হল গিচ কর্তরি 
লা বা। বীরণমূল, বেণার মূল। ইহ! দাহনাশক। 
দাহাগুর (রী) দাহায় ফদগুর় । মুগন্ধি গন্ধদ্রব্য বিশেষ ) 
পর্যায় দাহনাুর, দাহকাষ্ঠ, ধৃপাগুরু, তৈলাগুর, পুর, বন- 


বল্পভ। ইহার গুণ--কটু, উষ্ণ, কেশবর্ধন, বর্ণপ্রসাধক, কেশ: : 


দোব বিন্ইকারক, পর্বদ। সৌগন্ধবিস্তারকান্বী। (রান্ধনি' ) 


[ -8৩২ ] 


দিউ 


দাছিন্‌ (জরি) দহতি দহ-ণিনি। দাহক, দাহকর্তা । 

দাহিকাশক্তি (তরী) দাহক-জ্িয়াং ভীপ্‌। অত ইত্বং। 
দহন করিবার শক্কি। 

দাছক (ঘ্রি) দছ-বাহলকাৎ উকন্‌। দাহক। 

পনান্যাগিরদাহছুকে! ভবতীতি বিজ্ঞায়তে |” ( আশ্ব* গৃ* ২1৮১০) 

দাহা (ছি) দহ কর্ম্মণি পাৎ। ১ দহনীয়, দগ্ধবা, দাহার্হ, 
দহুনযোগ্য | 
“অচ্ছেদ্যোইরমদাহোমরেক্তোইশোষ্য এবচ ।” (গীতা ২অ:) 

দিউ (দ্বীপ) পশ্চিম ভারতে পর্ত,গীজাধিকৃত একটা স্বীপ। 
অক্ষ ২০* ৪৩২৮ উঃ এবং দ্রাঘি* ৭১ ২৩০ পুঃ। 
কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণসীমান্থ এক বিস্তীর্ণ খাঁড়ির পর পারে 
এই স্বীগ অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বপন্চিমে দৈর্ঘ্য ৭ মাইল ও 
উত্তরদক্ষিণে ২ মাইল মান্। উত্তরসীমান্ত খালে সামান্ 
জেলেডিঙ্গি ও ক্ষুদ্র নৌকা যাতায়াত করে, এই খাঁড়ি 
থাকায় গুজরাট হইতে এই দ্বীপ পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। 
দক্ষিণপার্থে বালুপাথরের পাঁছাড় উঠিয়াছে, তাহাই পাদ- 
দেশে সুগতীয় সমুদ্র জল গ্রবাহিত হইতেছে । 

এই দ্বীপের পাহাড় গুলি ১** ফিটের অধিক উচ্চ 
নয়। দ্বীগের নানাস্থানে নারিকেল বাগান দৃষ্ট হয়। এখানে 
ছোট হইলেও উত্তম বন্দর আছে; তথায় ২বাও জলে 
জাহাজ নঙগর করিয়। থাকিতে পারে। 
এখানকার জলবায়ু গুফ ও উষ্ণ, জমি অনুর্বর, ভাল 

জল দুর্লত। ক্কষিকর্শেরও ভেমন আয়োজন নাই। উৎপন্ন 
দ্রব্যের মধ্যে গম, কাঙ্গ নি, বাজর], নারিকেল ও আম্্রাণি 
ফল পাওয়া যায়। : 


লোকসংখ্যা প্রায় সাত হাজার । 

স্বীপের পূর্ববকোণে দিউনগর অবস্থিত। ইছার মধ্যে 
দুর্গ আছে, নববন্দর হইতে তাহ! প্রায় ৫ মাইল দুরে 
হইবে। এক সময় এই নগর বাণিজ্য ব্যবসায়ে বিশেষ 
সমৃদ্ধিশালী ছিল, ততকালে এখানে প্রায় ৫০০০০ 
লোকের বসবাস ছিল। এখন সেই পূর্ধ্বসমৃদ্ধির কিছুই 
নাই। বেশীদিনের কথা নয়, মোজাম্িক ও ভারতের 
নানাস্থানের নছিত এখানকার বাণিজ্য চলিত । নগরের 
অনেক গৃহস্থের এক একটী বৃহৎ জলকুণ্ড আছে। 
সময় তাহাতে জল ধরিয়া রাখে। 

পূর্বে এই নগরে অনেক সুন্দর ও বৃহৎ অট্টালিক! 
ছিল, এখন তাহার অতি অল্পই আছে। তন্মধ্যে সে- 
মাত্রি গির্জা (এখানে জেন্ুটগণ ১৬০১ খুষ্ঠাকে বিশ্ব- 
বিগ্ভালয় স্থাপন. কয়েন) উল্লেখযোগ্য । সে্টফ্রান্সিদ্‌ 
আশ্রম (এখন সৈশিক হাসপান্তাল), সেপ্টজন নামক 


দিউ [ ৫৩৩ ] দিক 


গোরস্থান গ্রভৃতির ভগ্নাবস্থা। এখানকার টাকশালে 
পূর্বে সকলগ্রকার মুদ্রা গ্রস্ত হইত, এখন আর তেমন 
হয় না। এ ছাড়া পর্ত,গীজ গবর্ণরের প্রাসাদ, কারাগার 
ও বিদ্তালয় আছে। 

এখন ১০টা হিন্দুদেবালয় ও ২টী মুসলমান মস্জিদ্‌ 
দুষ্ট হয়। পর্ত,গীঞ্জাগমনের পূর্বে এখানে কএকটী হিন্দু- 
তীর্থ ও বৃহৎ দেবমন্দির ছিল, পর্ত,গীজেরা সেই সকল 
নষ্ট করে। 

দ্িউ নগর ছাড় এই দ্বীপে তিনখানি গ্রাম আছে, 
উত্তরাংশে বচবারা, দক্ষিণে নগব। ও পশ্চিমে মোনক- 
বারা । শেষোক্ত ছই গ্রামে কেল্লা! আছে। 


বস্ত্র বয়ন ও বস্ত্র রং করাই এখানকার লোকের গ্রধাঁন উপ- 


জীবিকা । এখানকার জিনিষ বিদেশে খুব আদৃত হইয়া! থাকে। 
অধিবাসিগণের অনেকেই মতস্যজীবি হুইয়। পড়িয়াছে। 
বার্ধিক প্রায় ৪৯*০২ টাকা রাজন্ব আদায় হয়। 

আরব ও পারস্তোপসাগরে বাণিজ্যের অতি সুবিধা 
হইবে ভাবিয়া পর্ভ,গীজেরা এই স্থান আক্রমণ করেন। 
কিন্ত প্রথমে তাহাদের চেষ্ট। ব্যর্থ হইয়াছিল। 
সম্রাট হুমায়ুন যে সময় গুজরাটাধিপতি বাহাছুর শাহকে 
আক্রমণ করেন, সেই সময় (১৫৩৫ খৃষ্টাবে ) বাহাদুর শাহ 
পর্ত,গীজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া এই দ্বীপে ছূর্গ নির্মাণ 
করিতে আদেশ করেন। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষে ষড়- 
যন্ত্র চলিতেছিল। ঘটনাক্রমে (১৫৩৭ খুঃ অন্দে) পর্ভ,গীজ 
জাহাজ হইতে গ্রত্যাগমনকালে গুঞ্জরাটাধিপতি নিহত হন। 
এই বর্ষে বাহাছুরের ভ্রাতুদ্পুর (৩য়) মহম্মদ পর্ভগীজ হূর্গ 
আক্রমণ করেন। কিন্তু তাহার উদ্দেশ সিদ্ধ হয় নাই। ১৫৪৫ 
খৃষ্টাব্ে মহম্মদ আবার একবার আক্রমণ করেন। এবার 
ডম্.জোয়াও ভি-কাষ্ট্রো গরভূত সৈম্তবল লইয়া! ত্বীপে উপ- 
স্থিত হইয়া! মুসলমান সৈন্তর্দিগকে পরাজয় করিয়া ছ্বীপ- 
বাসী পর্ত,গীগদিগের রক্ষাবিধান করেন। কাষ্ট্রোর বীরত্বে 
সমস্ত দ্বীপ চিরতরে পর্তগীষ্ঈদিগের অধিকারতুক্ত হইল। 
৯৬৭* থুষ্টান্বে মন্কট হইতে কতকগুলি সশস্ত্র আরবী 
আসিয়। দ্বীপ আক্রমণ করে ও লুটপাঠ করিয়া চলিয়! 
যায়। তৎপরে আর কোন গোলমাল হয় নাই। 

বর্তমান ছূর্গটা মুসলমান অবরোধের পর ডিকা্! 
কর্তৃক নির্দিত হয়। ইহার সংস্থান সুদৃ, গঠন সুনার, 
অনেকগুলি পিস্তলের কামান হবার স্ুুরক্ষিত। সেতুপার 
হইয়া তোরণদ্বার দিয়া এই দুর্গে গ্রাবেশ করিতে হয়। 
তোরণন্থারে পর্ত,গীজ ভাষায় খোদিত লিপি আছে। 


শ্্ঠাাা র কি. 


মোগল- 


এখানকার গবর্ণর ফৌজদারী ও দাওয়ানী উভয় শাসন 
বিভাগের কর্তা । তিনি গোয়ার গবর্ণরজেনারলের অধীন । 


দিওদোরাঁস্‌, সিকিউলাস্‌ (1010017085। 91০0103 ) একজন 


প্রসিদ্ধ গ্রীক্‌ এ্রতিহাসিক। ইনি দিসিলী দ্বীপে আজিরিয়াম্‌ 
নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার লিখিত পুস্তক 
ব্যতীত অন্ত কোনরূপে তাঁহার আথায়িক। জানা যাঁয় নাই। 
তিনি জুলিয়াস ও অগষ্টস্‌ সিজারের সমকালে বিস্তমান 
ছিলেন। এসিয়। ও যুরোপের নানা স্থানে পরিভ্রমণ এবং 
রোমনগরে বহুকাল বাঁস করিয়া তত্তৎ স্থানের গ্রাচীন ও 
তৎকালীন এঁতিহা'সিক বিবরণ সংগ্রহ করেন। এই সমস্ত 
সংগৃহীত বিবরণ হইতে তিনি ভ্রিশবৎসর পরিশ্রম করিয়! 
চল্লিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ “বিবৃলিওথেক1” (316100768 ) অর্থাৎ 
পুস্তকাঁগার নামক এক প্রকাণ্ড ইতিহাস রচনা করেন । ইহার 
প্রথম ৬ খণ্ডে ট্রোজান্‌ যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্যান্ত গ্রীস ও অন্যান্ত 
দেশীয় দেবদেবীবিষয়ক আধ্যায়িকাসমূহ বর্ণনা করেন। তৎ- 
পরের একাদশ থণ্ডে ১১৮৪ থৃষ্ট পুর্ববান্ধ হইতে আলেকসান্দারের 
সময় পর্য্স্ত ইতিহাস লিখিত আছে। অবশিষ্ট ভ্রয়োবিংশ খণ্ডে 
৬* থুষ্ট পূর্বা্ধ পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা বর্ণিত । এই চত্বারিংশ 
থণ্ডাত্মক বিরাট ইতিহাসের অধিকাংশই কালক্রমে লুপ্র হই- 
রাছে, এখন কেবল প্রথম ৫ পাচখণ্ড এবং একাদশ হইতে 
বিংশ পর্য্যন্ত দশ খণ্ড এই পনর খণ্ড সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। 
৫ম হইতে ১ম থণ্ড একবারেই লুপ্ত হইয়াছে, অবশিষ্ট 
থণ্ড সকলের নানা অংশ স্থানে স্থানে বাহির হইয়াছে । 

দিওদোরাসের ইতিহান হইতে প্রাচীনকালের গ্রাভৃত 
বিবরণ জানিতে পারা যায়। সাধারণতঃ তাহার রচন! 
কন্নুনাচাতুর্য্য ও অতিরঞ্ধনদোষবর্জিত এবং সরল ও প্রসাদ 
গুণসম্পন্ন, কিন্ত তাহার তাদৃশ গ্রথর মেধাশক্তি ছিল বলিয়া 
বোধ হয় না। তাহার ইতিহাসে সুশৃঙ্খল] নাই। তিনিযে 
সকল বিবরণ শুনিয়। অথবা অন্তান্য খ্রীতিহাসিকের নিকট 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে সকলের সত্যাসত্য নির্ধারণে তাদৃশ 
বিচারশক্কি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাহ! হইলেও 
তিনি এমন বহু বিষয় লিপিবজ্ধ করিয়! গিয়াছেন, বাহা 
অনানব্র কোথাও পাওয়! যায় না। কিন্ত ছুঃখের বিষয় তাহার 
পুস্তকের সর্বাপেক্ষা প্রয়োক্গনীয় খগুগুলিই লুপ্ত হুইয়। 
গিয়াছে । এর সকল থগ্ড থাকিলে নিঃসন্দেহে অতীতকালের 
নানা! তত্ব, যাহা! এখন সন্দেহের থোর অন্ধকারে বিলীন 
হইয়! রহিয়াছে, গ্রকাঁশ হইয়া পড়িত। 


দ্রিকৃ (আরবী) ত্যক্ত করা, বিরক্ত কর!। (সং) দিক্‌ 


[ দশ দেখ। ] 


পিককরবাসিনী 


দিক্ক (পুং) দিক্ষু কায়তে কৈ-ক। বিংশতিবর্ষবয়ন্ক করি- 
শাবক, করভ। (শবর*) 

দিকন্] (স্ত্রী )দিশ এব কন্তাঃ। দিক্রূপ কন্তা। দিশ কন্তা 
এব। দিক্‌ সকলই কন্তা। দিক্‌ সকল ব্রদ্মার কম্তারূপে 
উৎপস্ন হইয়াছিল, তাহার বিষয় বরাহপুরাণে এইবপ 
লিখিত আছে-_ 

রঙ্গ! যে সময়ে প্রথম এই জগৎ স্থপ্টি করেন, সেই 

সময় একদিন চিস্ত। করিতে লাগিলেন কে এই জগৎ স্থষ্রি 
করিবে? এই প্রকারে অতিশয় চিস্তিত হইলে তাহার কর্ণ 
হইতে মহাগ্রতাবশালিনী দশটা কন্ঠ। আবিতৃতি হুইল। 
তাহাদের মধ্যে পূর্ববা, পশ্চিমা, গ্রতীচী ও উত্তরা এই চারি 
কন্ত। পরমশোতনা এবং অতিশর গন্ভীরা, তাহারা সকলে 
বক্ষাকে প্রণাম করিয়! কহিল, হে দেবদেব জগৎপতে ! 
আমাদিগকে অবকাশ গ্রদান করুন, যেখানে আমর! ভর্তার 
সহিত ন্বখে অবস্থান করিতে পারি, ব্রক্ষ ইহা! শুনিয়া 
কহিলেন, তোমার্দের অভিলাষ সিদ্ধ হউক, এই ব্রঙ্ধাও 
বহুবিস্তত, ইহার অন্তভভাগে তোমরা ইচ্ছান্থুসারে বাস 
কর, বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। তোমাদের জন্ত 
তপস্বী ও নিষ্পাপ তর্ভুদগকে স্থষ্টি করিব, তাহাদের 
সহিত স্থথে অবস্থান করিবে। এখন যেদিকে যাহার 
অভিরুচি হয়, সেই দ্িকে গমন কর। এইরূপে ব্রহ্মার 
আদেশে অভিরুচি অনুসারে এক এক দিকে এক 
এক জন গমন করিল। ব্রদ্ধা! এইরূপে তাহাদিগকে 
বিদায় করিয়। মহাবলশালী লোকপালদিগকে শীপ্র সৃষ্টি 
করিলেন, পরে তিনি লোকপালদিগকে দেখিয়া সেই 
দশটা কন্তাকে আহ্বান করিলেন। তাহার উপস্থিত হইলে 
লোকপিতামহ ব্রহ্গা লোকপালদিগের সহিত ইহাদের 
বিবাহ দরিলেন। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঞ্চতি, বরুণ, ৰাযু, ধনদ ও 
ঈশান এই অষ্টদিকৃ্পালকে এ আট কন্তা প্রদান করিলেন, 
উদ্ধদিকে শ্বয়ং অবস্থান রহিলেন এবং অধোদিকে শেষকে 
বাবস্থিত করিলেন। ইহার পর হুইতে এই দেবীগণ 
ইন্দ্রার্দির সহিত কীর্তিত হইয়া! থাকেন। ( বরাহপু*) 
দিক্কর (পুং) দিশং আদেশং করোতি বা দিশং স্ত্রীমুখদংশনং 


করোতি কৃ-টচ্‌। ১ যুব । ২ মহাদেব । (কালিকাপু* ৮২ অঃ) | 


দিককরবাসিনী (শ্রী) দিকরে শিবে বসতীতি বস-পিনি, ভীপ্‌। 
দেবীবিশেষ, দিককর অর্থে মহাদেব, যিনি তাহাতে অবস্থান 
করেন, তাহার নাম দিককরবাঁসিনী। 
"এবং দিক্করবাসিন্তাঃ কথিতঃ পূর্বববৎ ক্রম 
যংশ্রত্বা! নাশুভং কিঞ্চদাপ্নোতি শ্রবণে রতঃ ॥ 


[ ৫৩৪ ] 


দিকৃপতি 


দিষকরস্বরুণঃ প্রোক্তত্তথ! শত়ৃশ্চ দিকরং | 
তশ্মিক্নধ্যুষিত! দেবী তন্মান্দিকরবাসিনী ॥৮ 
( কালিকাপু* ৮২ অঃ) 
দিক্করিক| (শ্রী) দিক্করিণঃ দিগ্গজগ্ত সকাশাৎ কায়তে শোভতে 
ইতি দিকরিন্‌ কৈ-ক, ততষ্টাপ্‌। নদীবিশেষ, নাটক পর্বতে 
মানসসরোবরের ন্যায় একটা সরোবর আছে, মহাদেব ছুর্গীর 
সহিত এই সরোবরে প্রায় জলক্রীড়া করেন। ইহার পশ্চাৎ 
পূর্ব ও মধ্যভাগ হইতে তিনটা নদী প্রবাহিত হইয়াছে, 
ইহার পশ্চিমভাগে প্রবাহিত নদীর নাম দিক্করিক!, 
দিগ্গজদিগের ক্ষেত্র হইতে উৎপক্ন হইয়াছে, এইজন্য ইহার 
নাম দিক্করিক! হইয়াছে ।* (কালিকাপু* ৮২ অঃ) ইহার 
বর্তমান নাম দ্রিকরাই। [কামরূপ দেখ।] দিক্‌ দত্ত- 
দংশনং করিকা নথক্ষতরেখ! চ যস্তাঃ | ২ যুবতী । 
দিকরিন্‌ (পুং) দক্ষ স্থিতঃ করী। এীরাবত প্রভৃতি দরিগ্গজ, 
দিকৃহস্তী। 
"ীরাবতঃ পুগুরীকো বামনঃ কুমুদোহঞজনঃ | 
পুষ্পস্তঃ সার্বভৌম: স্থপ্রতীকশ্চ দিগ্গজাঃ॥” ( অমর) 
ধ্ররাবত, পুগুরীক, বামন, কুমুদ, অগ্জন, পুষ্পদস্ত, সার্ব- 
ভৌম ও স্গ্রতীক এই ৮টী হস্তী দিগ্গজ নামে খ্যাত। 
স্িয়াং ডীপ্‌। 
দিকরী (ত্ত্রী) দিশঃ বর্ত,লাকার! দস্তক্ষতরেখা করী চ নখক্ষত- 
রেখ! চ যশ্যাঃ সংন্ঞাত্বাং নকপ্‌, বা দিকরঃ যুবা, ততে! 
ভীষ্‌। যুবতীন্ত্রী। 
দিককাস্ত! (তরী) দিশ! এব কাস্তাঃ। দিকন্তা। 
দিকৃকামিনী (স্ত্রী) দিশ এব কামিন্তঃ। দিক্রাপন্ত্রী। 
দিকুমার (পুং) জৈন মতে ভবনাধিপতি। ( হেম) 
দিকৃচক্র (ক্লী) দিগেব চক্রং। চক্রবাল। 
দিকৃতট (পুং) দিক্চক্র। * 
দিকদার (পারসী) বিরক্তিজনক। 
দিক্দারী ( পারসী) বিরক্তি। 
দিকৃপতি (পুং) দিশাং পতিঃ। দিগধীশ্বর, পূর্ববাদি অষট 
দিকের অধিপতি, শুক্র অগ্নিকোণের, কুজ দক্ষিণদিকের, 


* “অপ্তি নাটকশৈলে তু সরো মানসসন্লিভং। 
যত্র সার্ং শৈলপুত্র্। জলক্রীড়াং সদা হর। 
কুরুতে নরশার্দ,ল স্বর্ণপন্কজশৌভিতে। 
ত্য পশ্চাম্ধাপূর্র্বতাগেভ্যশ্চ সরিতুয়ং ॥ 
অবতীর্ণং প্রযাত্যেব দক্ষিণং সাগরং প্রতি । 
তন্ত পশ্চিমভাগে তু নদী দিকরিকা হবয়া। ॥ 
দিগ্গজক্ষেত্রসংজাত। তেন দিক্করিক। স্ৃতা।” (কালিকাপু" ৮২ 2) 


দিকসাধন 


রাহ নৈখতকোগণের, শনি পশ্চিমদিকের, চন্ত্র বাধুকোণের, 
বুধ উত্তরদিকের ও বৃহস্পতি ঈশানকোণের অধিপতি । 

পুর্যযঃ শুক্রঃ ক্ষমাপুত্রঃ সৈংহিকেয়ঃ শনিঃ শশী । 
সৌমান্ত্রিদশমন্ত্রী চ গ্রাচ্যাদিদিগবীশ্বরাঃ ৪" (জ্যোতিস্তত্ব) 

২ দিফৃলমূহের পতি ইন্্রা্দি। [ দিকন্তা দেখ ।] 

দিকপাল ( পুং) দিশাং পালয়তি পালি অপ্‌। পূর্বাদিক্রমে 
দশ দিক্‌ পালনবকর্ত।। পূর্বদিকে ইন্দ্র, অগ্নিকোথে 
অগ্নি, দক্ষিণদিকে যম, নৈর্ধতকোণে নিত, পশ্চিমদিকে 
বরুণ, বাধুকোণে মক্ৎ। উত্তরদিকে কুবের, ছীশানকোণে 
ঈশ, উর্ধাদিকে ব্রঙ্গা ও অধোদিকে অনন্ত অবস্থান করিয়া 
পালন করিয়া থাকেন। 

দিকবিভাগ (পুং) দিকৃ। 

দিক্শূল (ক্রী) দিশি দিগ্ভেদে গতৌ শুলমিব। পূর্বাদি- 
দিকে গমন বিষয়ে নিষিদ্ধ বারভেদ, কোন দিকে যাত্রা! 
করিতে হইলে দিকৃশূল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। শুক্র 
এবং রবিবারে পশ্চিমদিকে, মঙ্গল ও বুধবারে উত্তর দিকে, 
সোম এবং শনিবারে পূর্বধিকে এবং বৃহস্পতিবারে দক্ষিণে 
শূল হয়, অর্থাৎ যে বারে যে দিকে শূল সেই বারে 
সেই দিকে গমন করিতে নাই। যেমন্ুষ্য বিত্বলাভাশায় 


[ ৫৩৫ ] 


দিকসাঁধন 


যে দিকে হৃর্ধ্য অন্ত যায়, তাহাই পশ্চিম দিকৃ। এইক্পে পূর্ব 
পশ্চিমদিক অবধারিত হুইলে মত্ভ্তচি্ধ * দ্বার] উত্তর ও 
দক্ষিণ দিক্‌ সাধন করিতে হয়। আর সমগ্র ভূমগুলের উত্তর. 
ভাগে মেরু 1। উদয়কালে হুর্য্যের দিকে মুখ করিয়! 
দাড়াইলে সম্মুখে প্রাক বা পূর্ব দিক্‌, পশ্চাতে পশ্চিম, 
দক্ষিণে দক্ষিণ এবং বামতভাগে উত্তর দিক্‌ হয়। কিন্তু সুক্ষ 
্ূপে ধরিতে গেলে হুর্ধ্য প্রতিদিন পূর্বিকে উদয় ও পশ্চিমে 
অন্ত হয় না। ৫ বৎসরে কেবল দুইদিন মাত্র অর্থাৎ বিষুব 
ক্রাস্ত ছুইপিন নুধ্য প্রায় ঠিক পূর্বে উদয় হইয়া পশ্চিমে 
অন্ত যায়। যাছা হউক, অন্ত সময়েও হুূর্ধ্য দ্বারা সল্রূপে 
দিক্‌ নির্ণয় হইতে পারে। প্রাচীন সুর্ধ্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে ইহার 
প্রণালী নিম্নলিখিত রূপ বর্ণিত আছে। যথ1--সলিল 
দ্বার সংশোধিত কোন সমতল শিলাতলে অথবা! কোন 
প্রকার দৃঢ় গ্রলেপযুক্ত কোন সমতল ভূমে ইচ্ছানুরূপ 
অঙ্গুলিংব্যাসার্ধ লইয়! একটা সমবৃত্ধ অঞ্ষিত কর। এই 
বৃত্ধের কেন্ত্রস্থলে নির্দিষ্ট দ্বাদশান্ুলপরিমিত একটী শঙ্কু 
স্থাপন কর) তাহার পর উহবা় ছায়াগ্র পূর্বাহ্ন ও অপরাহ্রে 
যেষে স্থানে বৃত্তের ঠিক পরিধির উপর আসিয়া পড়ে, এ 
ছুই স্থানে ছুইটী বিন্দু চিহ্নিত কর। এ ছুইটা বিন্দুকে 


দিক্শূল লঙ্ঘন করিয়া গমন করে, ইন্ত্রতুল্য গ্রভাবশালী 

হইলেও তাহার মনোরথ সিদ্ধ হয় না। 

“শুক্রদিত্যদিনে ন বারুণদিশং নজ্ঞে কুজে চোত্তরাং। 

মনেন্দোশ্চ দিনে ন শক্রককুভং যাম্যাং গুরো ন ব্রজেৎ। 

শৃলানিতি বিলজ্ঘ্য যাস্তি মন্থুজ! যে বিস্তলাভাশয়া। 

্রষ্টাশাঃ পুনরাপতস্তি যদি তে শক্রেণ তুল্যাঅপি ॥৮ 

( জ্যোতিঃসারসংগ্রহ ) 
কাহারও মতে, বুধ ও বৃহস্পতি বারে দক্ষিণে, ন্ুুরাচার্য্য 
অর্থাৎ বৃহম্পতিবারে ঈশ্ন, অগ্নি, নৈখত ও বাযুকোথে ৃ 
এবং রবি ও শুক্রবারে পশ্চিমদদিকে শুল হয়। 
"বৌধে গুরো দক্ষিণাং । 

ঈশানে জলনে চৈব নৈখ তে মারুতে তথা । 

ন গন্তবাং স্থুরাচার্ষেয প্রতীচ্যাং রবিশুক্রয়োঃ ॥* ( স্থখবোধ ) 
দিকনুন্দরী (তরী) দিশএব ভুনদ্য। দিকৃনূপ সুমদরী, দিক্বন্তা। 
দিকসাধন (ক্লী) দিশঃ সাধ্যস্তে জানার্থং অনেন। দিকৃজ্ঞান- 

সাধন উপায়ভেদ। বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় 

জ্যোতির্বদ্গণ অতি শুক্ষরূপে দিক্‌ সকল নির্ণয় করিবার উপায় 


পূর্ব ও পশ্চিম বিন্দু বলা যায়, অতঃপর ইহাদের ছুইটাকে 
পৃথক্‌ পৃথক কেন্দ্র করিয়া! তিমিচিহ হবার! মধ্যস্থলে উত্তর 
দক্ষিণ রেখা অঙ্কিত কর। এইরূপে উত্তরদক্ষিণ রেখার 
মধ্যস্থলে তিমিচিহন দ্বার1 পুর্বপশ্চিম রেখাও অস্থিত কর। 
এই ছুইটা রেখা দ্বার! উত্তর দক্ষিণ ও পর্ববপশ্চিম দিক্‌ ুক্ষ- 
রূপে সাধিত হইলে পুনরায় মত্ম্ত চিন্ধদ্বার! উক্তরূপে বিদ্দিক্‌ 
অর্থাৎ মধ্যবর্তী দিক সকল নিরূপিত হইবে $। 


* পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ছুইটা বিন্দু লইয়া এ দুইটা বিন্দুকে কেন্ত্র ও 
উহাদের পরম্পর দূরত্বের সমান ব্যাসার্ধ লইয়া ছুইটা বৃত্ত অস্কিত করিলে 
পরিধিহ্য়ের ছেদজনিত ষে অসম্পন্ন মতম্তাকার চিহ্ন উৎপন্ন হয়, ইহাই 
মৎ্গ্তচিহ্ন। তিমি প্রভৃতি ইহার অপর নামও আছে। এ পরিধিদ্বয়ের 
ছেদ বিন্দু যোৌগ*করিলে সংযোজক রেখ! উত্তরদক্ষিপদিক্‌ স্চিত 
করিবে। 

1 “যত্রোর্দিতোহর্কঃ কিল তত্র পূর্ব 
তত্রাপরা যত্র গতঃ প্রতিষ্ঠাং। 
তন্মংস্যাতোহন্যে চ ততোহখিলানা- 
মুদক্স্থিতো মেররিতি প্রসিদ্ধং ॥" ( গোলাধ্যায়) 

£ “শিলাতলেহমুসংশুদ্ধে বজ্রলেপেহপি বা সমে। 


বলিয়া গিয়াছেন। সংস্কত জ্যোতিঃসিদ্ধাস্তশান্ত্রের হস্রাধ্যায়ে তত্র শব ুলেরিষ্েঃ সমং মওলমালিখেৎ 
য্টি ও শঙ্কু প্রভৃতি বারা দিক্নিরূপণের অতি হুক্্ম উপায় বর্ণিত তথ্যে স্থপয়েচ্ছং ক্নাদাদশাঙগুলং। 
আছে। স্থুলতঃ যে দিকে শুর্মে্াদক্ব হয়, তাহাই পূর্ব, আর তচ্ছায়া্রং স্পৃপেদধরবৃতে পূর্ববাপরার্ায়োঃ॥ 


দিক্সাধন 


পূর্বোক্তরূপে নির্ঘণরিত পুর্বপশ্চিম দিক্‌ নিরক্ষ গ্রদেশ 
বাতীত অন্তত্র সকল স্থানে সমান নহে অর্থাৎ নিরক্ষ- 
প্রদেশে পূর্বপশ্চিম সর্বত্র এক রেখাভিমুখী, অর্থাৎ 
তথায় একস্থান আর একস্থানের পূর্ববস্তী হইলে পরস্থান 
পূর্বস্থানের ঠিক পশ্চিমবন্তী হয়। কিন্তু নিরক্ষগ্রদেশ 
ব্যতীত অন্তত্র সেরূপ হয় না, তথায় একস্থান হইতে অপর 
স্থান পূর্ববর্তী হইলে পূর্বস্থান পরোক্ত স্থানের ঠিক পশ্চিম. 
বর্তী হয় না। কেননা সকল স্থানেরই উত্তরদিকে মেরু 
অবস্থিত, স্থতরাং কোন স্থানে প্রথমতঃ উত্তরদক্ষিণ রেণ। 
অঙ্কিত করিয়া পূর্বোক্তরূগে পূর্বপশ্চিম দিক্সাধন 
করিলে যে রেখ! উৎপন্ন হইবে, এ রেথাস্থ অন্ত কোন বিন্দুতে 
পুনরায় যথাবিধি উত্তরদক্ষিণ রেখা অঙ্কিত করিয়া পূর্ব- 
পশ্চিম দিক্সাধন করিলে শেষোক্ত পূর্বপশ্চিমনির্দোেশক 
রেখ৷ প্রথমোক্ত পূর্ববপশ্চিম রেখার উপর পতিত হয় না। 
ইহ! সামান্ অঙ্কনাদি দ্বারা সহজেই প্রতীত হয়। এইক্ধপ 
উজ্জয়িনী নগর হইতে পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ দুরে পূর্বব- 
দিকে যমকোটি নগর অবস্থিত হইলে যমকোটির পশ্চিমে উজ্জ- 
যিনী হয় না, উজ্জয়িনী দক্ষিণস্থ লঙ্কাই উহার দিক্বর্তা 
হইয়া থাকে। কিন্তু নিরক্ষ প্রদেশে সেরূপ কোন অসা- 
অঞ্জস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই *। যাহাহউক নিরক্ষপ্রদেশ 
হইতে সমান্তরাল অক্ষান্তরবৃত্ত গুলিকে তত্তৎ স্থানের পূর্ব্ব 
পশ্চিম জ্ঞাপক রেখা! বলিলে আর সেরূপ গোল হুইবার 
সম্ভাবনা থাকে না। ছুতরাং কোন স্থান কোন স্থানের 
পূর্ব বা পশ্চিমে অবস্থিত বলিলে এ ছই স্থান এক অক্ষাস্তর 
বুত্তে অবস্থিত এইবূপ বুঝাইবে। মার্কেটর সাহেবের প্রসিদ্ধ 
মানচিত্রে ( ৮2:০৪10715 77০)6০0107) এইরূপ দিক্‌ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । উহাতে যাম্যোত্তর রেখা সকল উত্তর ও দক্ষিণ 
মেকপ্রদেশে মংযুক্ত না করিয়া, উহাদিগকে পরম্পর সমা- 
তত্র বিন্দু বিধায়োভো বৃত্তে পূর্ববাপরাবিধো । 
তন্মধ্যে তিমিনা রেখ। কর্তব্য! দক্ষিণোত্তরা ॥ 
যাম্যোতুরদিশে ্শধ্যে তিমিনা পূর্বপশ্চিম। |. 
দিঙ্মধামংন্তৈঃ সংসাধ্য। বিদিশস্তদ্ঘদেবহি |" 
“যখোজ্জয়িন্াঃ কুচতুর্থভ।গে 
প্রচ্যাং দ্রিশি স্তাদ্‌ যমকোটিরেব। 
ততঃ পশ্চান্নভবেদবস্তী 
লক্কৈব তন্তাঃ ককুভি প্রতীচ্যাম্‌ ॥ 
তথেব সর্ধত্র যতোহি ঘৎ স্তাৎ 
প্রাচ্যাং ততন্তন্ন ভবেৎ প্রতীচ্যাম্‌। 
নিরক্ষদেশীদিতরত্র তম্মাৎ 
প্রাচী গ্রতীচ্যে। চ বিচিত্রসংস্থে ॥” (গোলাধ্যায় ।) 


শী 


[ ৫৩৬ 


মিগন্তর 


স্তর ভাবে অক্ষান্তর বৃত্ত সকলকে যাম্যোত্তর রেখার 
সহিত সমকোপ করিয়৷ নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরাল ভাবে অঙ্কিত 
হইয়াছে। দ্ুতরাং ইহাতে পুর্বপশ্চিম দিক্নির্ণয়ে কোন 
গোল হয় না। ফ্রবতার। উত্তরদ্দিকে মেরুর উর্ধভাগে 
অবস্থিত, হ্ুতরাং যত্ঠিত্বার৷ ফ্রুববেধ অর্থাৎ গ্রুবতারাঁকে 
লক্ষ্য করিয়! যঠি স্থাপন করিলে উহার ঠিক অধোভাগে ষে 
রেখা তাহাই উত্তর দিক্‌-নির্দেশক। অনেক শ্বলে এইকুপে 
ফুবতার! দ্বারা সুক্ম উত্তরদিকৃ্‌ বাহির হয়। কিন্তু ঞব- 
তার! হুম্র্ূপে ধরিতে গেলে মেক্প্রদেশের ঠিক উদ্ধন্থিত 
নহে, ধ্রুব তাহার সন্গিকটন্থ, কোন স্থানই ইহার ঠিক উর্ছিস্থ। 
ধর স্থান ্বতারা এবং সপ্তধিমগুল (সাতভেয়ে) নামক 
তারকাপুঞ্জের শেষ হইতে দ্বিতীয় তারক এই উভয়ের সহিত 
এক রেখায় অবস্থিত। ম্তরাং যংকালে প্বতারা এবং 
সপ্তর্ধি মগুলের এ তারা ঠিক উদ্ধাধোভাবে অবস্থিত হয়, 
তখনই ঞ্ুবতারা ভৌগোলিক উত্তর দ্রিকু নির্দেশ করে। 
পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তনে প্রতিদিন ছুইবার মাত্র এইরূপ 
ঘটিয়া৷ থাকে, স্থতরাং সেই সময় ধ্ববেধ দ্বার| উত্তর দিকৃ- 
সাধন করিলে সক্ষম উত্তর দিক্‌ লন্ধ হয়। তদনস্তর যথা- 
রীতি অপরাপর সকল দিক্‌ বাহির করা যাইতে পারে। 
ঘটিকাযন্ত্রা্দি বারা মধ্যাঙ্গকাল নির্ধারিত করিয়া এ সময়ে 
সূর্যের গতি লক্ষ্য করিলেই যাম্যোত্তর রেখ। বাহির হইবে । 


দিকৃত্রক্তি (রী) দিকৃকোণ। 


দ্্দিকৃত্রক্তি পুরুষমাত্রং মীয়তে* (কাত্যায়নশ্রোৎ ২০৩,২৩৮) 
দিক্ম্রক্তি দ্রিকৃকোণং। (ব্যাথ্য1) 


দিকম্বামিন্‌ (পুং) দিশাং স্বামী । দিগধিপতি 
দিগংশ (পুং) দিক্ষু অংশঃ। দিকৃন্থ অংশভেদ | 


“চক্রাংশকাক্কে ক্ষিতিজাখ্যবৃত্তে 

গ্রাকৃষ্বন্তিকাতীষ্ট দিশস্ত মধ্যে । 

যেহংশ! শ্থিতান্তেহত্র দিগংশকাথ্য 

স্তজ্জ্যাহত্র দিগ্জ্যেত্যপরে বিভাগে ॥” (সিদ্ধাস্তশিরো”্ 

কোন অভীষ্টদিনে বা 'কালে হৃর্ষ্যের উপরি নাস্ত 

দিউমগুল ও ক্ষিতিজের সম্পাতে যে অভীষ্টদ্দিকি তাহার 
পুর্বে এবং ম্বম্িকের অন্তরে ক্ষিতিজবৃত্তে যে অংশ তাহার 
নাম দিগংশ। 


দিগন্ত (পুং) দিশাং অস্তঃ ৬তৎ। দিকৃসকলের অস্ততাগ। 


“তুজার্জিতানাং চ দিগন্তসম্পদদাং।” (রঘু) 
২ শাস্ত্রীয় জঞানকর্মযুক্ত জনাধিঠিত মধ্যদেশের অতিরিক্ত দেশ। 


দিগন্তর (রী) দিশাং অস্তরং অবকাশঃ। ১ দিক্সকলের 
. অবকাশ। অন্য দিক্‌ দিগন্তরং। ২ অন্যদিক্‌* বিপরীতদিক্‌ । 


দিগ্জ্ঞান 


দিগল্যর (পুং) দিগেব অন্বরং বন্ত্রং যন্ত। উলঙ্গত্বাৎ তথাত্বং। 
১শিব। ২ ক্ষপণক, পৈনবিশেষ। [জৈনশবে বিস্তৃত বিবরণ 
দেখ। ] 
৩ লগ্ন, উলঙ্গ | *দিগন্বরত্বেন নিবেদিতং বনু” ( কুমারস* ) 

২'একজন প্রপিদ্ধ বৈয়াকরণ। গণরত্বমহোদধিতে ইহার 

প্রকৃত নাম দেবনন্দী ও ইহার নামান্তর দিগ্স্ত্র ও দিখ্বাস! 
লিখিত আছে। 

দিগন্বরানুচর, একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রস্থকার। ইনি 
বোধপগ্রক্রিয়! নামে বেদাস্ত, দত্তাব্রেয়মাহাত্মা ও জাবালোপ- 
নিষদর্থগ্রকাশ নামে জাবালোপনিষদের টাক] রচনা করেন । 

দিগম্বরী (শ্রী) দিগঙ্গর-ভীষ্‌। ১ ছুর্গা, দিগম্বরপত্তী। ২ নগ্র। | 

দিগাদি (পুং) পাণিনিহ্ত্রোক্ত গণভেদ ; দিক্‌, বর্গ, পৃগ, 
গণ, পক্ষ, ধাধ্য, মিত্র, মেধা, অন্তর, পথিন্, রহ্স্, 
অলীক, উথা, সাঙ্গিন্‌, দেশ, আদি, অন্ত) মুখ, জঘন, মেষ, 
যুথ, ন্যায়, বংশ, বেশ, কাল, আকাশ । (পাণিনি) 

দিগিভ (পুং) দিশাং ইভাঃ। দিগৃহস্তী। 

দিগীশ্বর (পুং) দিশাং ঈশ্বরাঃ ৬তৎ। ১ ইন্দ্রাদি দিক্পাল। 
» স্্মযাদি গ্রহ। 

দিগুপাধি (পুং) দিশাং উপাধিঃ। দ্রিকৃসকলের প্রাচ্যাদি 
বাধঠারোপাধি, অর্থাৎ দিক সকল নিঠা এবং এক লৌকিক 
ব্যবহারের জন্থ এই দিক্‌ পূর্ব এই দ্িকু পশ্চিম এইরূপে 
দিকের উপাধি কল্পিত হইয়াছে। বাস্তবিক দিক্‌ সকলের 
কোন উপাধি নাই। [দিশ্‌ দেখ।] 

দিগ্গজ (পুং) দিশি স্থিতো গজঃ। দিকৃসমূহে অবস্থিত 
ধররাবতাদি অষ্টদ্দিগ্‌ হৃস্তী। 

দিগ্গি, রাজপুতানার জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। 
জয়পুর হইতে প্রায় ২১ ক্রোশ দক্ষিণে অবশ্থিত। এখানে 
মৃত্তিকার 'প্রাচীর দিয়া ঘেরা একটা হূর্গ আছে। গ্রতি বর্ষে 
এখানে কলাযাণজীর মেল! হয়, তাহাতে প্রায় ১৫ হাজার 
লোকের সমাগম হইয়! থাকে। 

দিগ্জয় (পুং) দিশাং তৎস্থঃলাকবৃপাণাং জয়ঃ। ১ জিগীষু 
নৃপতি কর্তৃক দিকৃন্থিত নৃপদ্িগের জয়। ২ বিগ্ভান্বারা নান 
স্থানের লোকাদি জয়। নৃপতি যেরূপ নূতন রাঞ্জ্যাভিষিক্ত 
হইলে সকল দিক্‌ জয়ার্থ গমন করিতেন, সেইরপ বিদ্যার্থীর। 
পাঠ সমাপ্তি হইলে তিনি সর্ধবস্থানের পগিতদিগকে জয়ের 
নিমিত্ত গমন করিতেন । 

দিগ্জ্ঞান (কী) দিশাং জ্ঞানং ৬তৎ। ১ গ্রাচ্যাদি জঞানসাধন 
গ্রাকারতেদ, যাছাদ্বারা পূর্বদি দিক্সমূহের জ্ঞান হয়। 
(দেশজ ) ২ অল্প ভান। যথ! এ লোকটার দিগৃজ্ঞান,নাই। 
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দিগৃজ্যা (ত্ত্রী) দিশাং জ্যা। দিকের অংশভেদ, দিগংশ। 
দিগদর্শন (রী) দিশো দৃশুস্তে হনেন দৃশ করণে লুাটু। 
দিক্‌ নিরূপণ করিবার যন্ত্রবিশেষ | (11811678 00100289 ) 
ইহার সাহাযো কি স্থলভাগে কি অকুল সমুদ্রে কি দিবা- 
ভাগে ঘন ঘটাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারময়ী রজনীতে সর্বত্র সকল 
সময়েই অনায়াসে দিক্‌ নির্ণয় করিতে পার! যায়। এজন্য 
অর্ণববাহী নাবিকদিগের পক্ষে এই যন্ত্র বিশেষ উপকারী । 
এমন কি অকুল ছুস্তর সমুদ্র দিয়া সুদীর্ঘ জলযাত্র/ করিতে 
হইলে ইহার গাহায্য অপরিহার্ধ্য। পূর্বে সুর্ধ্য এবং গ্রুব- 
তারা গ্রভৃতি নক্ষত্র দৃষ্টে নাবিকগণ সমুদ্রে পোতচালনা 
করিত, কিন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে যখন সুর্য চন্ত্র 
তারকাদি কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না, তখন কোন্‌ দিকে 
তরি যাইতেছে, স্থির করিতে না পারার নাবিকর্দিগকে মহ! 
বিপদে পড়িতে হইত। এজন্য তাহার! উপকূলের নিকটে 
নিকটেই থাকিত, কুলের দৃষ্টির বহিভূর্ত হইয়! অকুল সমুদ্রে 
তরি বাহিতে সাহস করিত না । থুষ্টীর় ১২শ শতার্বার পরও 
যুরোপে দিগর্শনযসত্রের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু তাহার 
বহুকাল পূর্বে অতি প্রাচীনকালে চুম্বকন্চীর এই ধর্ম 
চীন এবং অন্যান্য প্রাচ্যদেশসমূহের লোকেরা যে পরি- 
জ্ঞত ছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। চীনেরা 
বলে, ২৬৩৪ খৃষ্ট পূর্ববা্দে সম্রাট হু-য়াংতির আদেশানুসারে 
যে দক্ষিণদিক্‌ নির্দেশক যন্ত্র প্রস্তত হয়, তাহ! এই দিগর্শন- 
যন্ত্র। তাহার] প্রথমতঃ স্থলভাগেই ইহার ব্যবহার করিত 
বলিয়া! অনুমিত হয়। ৩০* খুষ্টাঝের সমকালে ইহার সমুদ্ধে 
ব্যবহার প্রথম শুনিতে পাওয়া! যায়। কাহারও কাহারও 
মতে, চীনদেশ হইতে প্রত্যাগমন কালে মার্ক-পোলে! 
সর্ধপ্রথম যুরোপে দির্শনযন্ত্র আনয়ন করেন। অনেকে 
বলেন, নেপলন্‌ রাজ্যান্তগত এমেলফি-নিবানী ইলাভিও 
গিওজ] ১৩৬২ থুষ্টাঝে সমুদ্রবাসোগযোগী দিক্দর্শনযন্ত্র আবি- 
ক্কার করেন। কিন্তু ইতিপুর্কোই সমুদ্রে দিগর্শন ব্যবহারের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ গিওজা ইহার কোন উন্নতি- 
সাধন মাত্র করিয়৷ থাকিবেন। যাহ হউক ইহার আবিফার- 
কাল অনিশ্ঠিত। দিগ্দর্শন যক্ত্রের আবিফার হইয়া অবধি সমুদ্ত 
মাঝে নাবিকদ্দিগের পথহারা হইবার ভয় দূর হওয়াতে 
বাণিজেোর বিস্তর স্থুবিধা হইয়াছে । এখন নাবিকগণ অনা- 
যাসে দুস্তর সাগর মধ্যে ঠিক পথান্ুসরণ করিয়া অভি- 
লষিত স্থানে উপস্থিত হইতে পারে। 
দিগর্শন বা কম্পাস যন্ত্র স্কুলতঃ সৃচ্যগ্র কীলকের উপর 
অবমীলাত্রমে ত্রামামান একটা চুম্বকম্থচী। একটা ধাতু- 
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নির্শিত গোলকোটার একদিকে ধাতৃময় আবরণ অপরদিক্‌ 
কাচ দ্বারা আবৃত থাকে । ধাতুময় আবরণের ভিতর দিকে 
দিকৃ-নির্দেশক রেখা! ত্বার। বিভক্ত কাগজের উপর চুন্বকনচী 
স্থাপিত হয়। কাগজের উপর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম এই 
চারিটী প্রধান দিক এবং ঈশান অগ্নি নৈর্ধত বাষু প্রভৃতি 
চারিটা কোণ। ইহাদের মধ্যবর্তী দিক সকলও রেখাদ্বার 
নির্দিষ্ট হইয়। থাকে। এই রূপে মচরাচর ১৬ বা ৩২টা 
দিক কম্পাসে ব্যবহৃত হয়। উত্তর পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম 
দিক্‌ প্রথমতঃ উ, পু১দও প সঙ্কেত ছারা চিহ্নিত 
করিয়া উহাদের সন্মিলনে সুন্দর কৌশলে যাবতীয় 
মধ্যবর্তী কোণ সচিত হইয়া থাকে । যথা-_উত্তরপূর্ববকোণ 
বুঝাইতে উ পু, দক্ষিণ পশ্চিম কোণ বুঝাইতে দ প 
ইত্যাদি। উত্তর দিকে কাগজফলকে সচরাচর পুষ্প ব! 
তার! চিহ্ন অঙ্কিত থাকে । তদ্বারা উত্তর দিক্‌ সহজেই 
গ্রাত্যক্ষ হয়। 






সী 
পৌি 





দিগর্শন যন্ব। 
জরিপ প্রভৃতি কার্ধে দিক্‌ নির্দেশের পরিবর্তে উত্তর হইতে 
আরম করিয়! সমস্ত বুত্তের পরিধি ৩১* সমান অংশে বিভক্ত 
থাকে। উত্তরের রেখায় ইহার শূন্য এবং তথা হইতে ক্রমা- 
গত পশ্চিম দিকে একাদিক্রমে ৩১০ পর্যন্ত অন্ক লিখিত 
খাকে। ঠিক পশ্চিমে ৯*, দক্ষিণে ১৮০, পুর্বে ২৭ 
ইন্ত্যাদি। সুবিধার জন্ত কোন কোন কম্পাসে এ 


গোলাকার কাগলের: ফলক চূম্বকসথচীর সহিত সংলগ্ন | 
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থাকে, 'ৃতরাং ইহার কাগজ স্থচীর সহিত ঘুরিয়! * চিহ্নিত 
স্থান সর্বদ! উত্তর দিকেই দীড়ায়। কোটার গাত্রে পরস্পর 
বিপরীত দিকে সংলগ্ন ছুইটা চিহ্ধের ভিতর দিয়া দুস্থ বন্ত 
উত্তর দিকের সহিত কত কৌশিক দুরে অবস্থিত, তাহা 
পঠিত হয়। | 

এখন চুম্বকশুচীর নিত্য ধর্স্থারা ইহার এক প্রান্ত 
নিয়তই উত্তর দিকে অবস্থিত থাকে । [চুম্বক দেখ।] 
নুতরাং কাগজের উত্তরদিগ্জ্ঞপক চিহ্ন সচীর এ প্রান্তের 
নিয়ে আনিলে একবারেই সমস্ত দিক্‌-নির্দিষ্ট হইল। কিন্ত 
চুকের কাটা সর্বত্র ভৌগোলিক উত্তর অর্থাৎ যাম্যোত্বর 
রেখার সহিত ঠিক থাকে না, এমন কি একই স্থানে বিভিন্ন 
সময়ে ইহার উত্তর প্রান্ত ভৌগোলিক বা প্রকৃত উত্তর 
দিকের পুর্বে ব| পশ্চিমে হেলিয়া থাকে । ইহাকে চুম্বকের 
অপস্থতি (10901080100 06 01)9 1066019) বলে। পূর্ব 
দিকে কাট! হেলিলে উহাকে প্রাচ্যপস্যতি ও পশ্চিমদ্দিকে 
হেলিলে উহাকে প্রতীচ্যপস্কৃতি বল! যাইতে পারে। 
পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান স্থানেই অপস্থতি প্রায় সুষ্্রূপে 
বহুবিধ পরীক্ষা দ্বার! নির্ধারিত হইয়াছে । কম্পাস দ্বার! ঠিক 
দিক্‌ নিরূপণ করিতে হইলে এই বৈষম্য বাদ দিয়! লইতে 
হয়। বাস্তবিক এইরূপেই দিগর্শন দ্বার দিক নির্ধারিত 
হইয়। থাকে । সামান্ত পর্যযবেক্ষণাদি দ্বার এই অপশ্যতি 
অনায়াসে বাহির করিয়া লওয়। যায়। পৃথিবীর যাবতীয় 
স্থানের চৌন্বকীয় অপস্থতি-নির্দেশক ন্ুন্বর মানচিত্র প্রস্তত 
হইয়াছে, প্রত্যেক নাবিক নিজ নিজ জাহাজে এ মানচিত্র 
রাখিয়৷ দিগ্রশন সাহাযো দিক্‌ নিরূপণ করিয় লয়। 

তস্ঠিন্ন গ্রত্যেক জাহাজেই যে ভূরি পরিমাণ লৌহ বিদ্য- 
মান থাকে, উহা! প্রায়ই অল্নাধিক চুম্বক ধর্ম প্রাপ্ত হইয়! 
যায়। জাহাজস্থ এই লৌহ কম্পাস যন্ত্রের অতি সন্নিহিত 
বিধায় পার্থিব চুম্বক-শক্তি ম্পূর্ণ কার্যকারী হয় না, স্থৃতরাং 
কম্পাসের কাটার নির্দিষ্ট উত্তর দিকের অনেক ইতর বিশেষ 
হইয়। থাকে । এই অন্তরায় *নিরাকরণ জন্য নাবিকগণ বনু" 
বিধ উপায় অবলম্বন করে। জাহাজের অগ্রভাগে কম্পা- 
সের সম্পিকট বৃহৎ বুহৎ লৌহদও স্থাপন করিলে জাহাজের 
অন্ান্ত লৌহের চুম্বকশক্কিজনিত আকর্ষণ বহু পরিমাণে 
লাঘব হুইয়| যায়। কখন কখন জাহাজের অগ্রভাগের পরি- 
বর্থে উচ্চে মাস্তলের উপরিভাগে কম্পান স্থাপন করিলে 
জাহাজের চুম্বকশক্কি দুরতানিবন্ধন ততদূর কার্যকারী হয় 
না, সুতরাং কম্পাসের কাট! গ্রায় সুক্মরূপে উত্তরধিক্‌ 
নির্দেশ করে। কিন্তু অনেক সময় এই সকল উপায়েও 
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মিভূল দিক পাওয়া যায় না। প্রশান্ত মহাসাগরে _শুদীর্ঘ। দিগ্দেবতা (শ্রী) দিশাং তন্মরধাদানাং দেবতা সাক্ষীতূতেব | 


জলযাত্রার সময় এইরূপ সামান্ত ভূলের জন্ত মহান্‌ অনিষ্ট | * দিক্‌ সকলের মর্ধযাদ1 ও সাক্ষীতৃত দেবত1। 


ঘটিতে পারে। নাবিকগণ তথায় আকাশশ্ব কোন তারক! 
প্রভৃতির প্রতি লক্ষা রাখিয়া জাহাজকে এক চক্র ঘুরাইয়া 
কম্পাসের কাটার গতি পরীক্ষা করে, তদ্দার জাহাজের 
চুষ্বকশক্তিজনিত কাটার অপস্যতির পরিমাণ বাছির হইয় 
পড়ে। সুতরাং নাবিকগণ সেইনপে কম্পাস নির্দিষ্ট দিকৃ 
সংশোধন করিয়া অভিলধিত দিকে গমন করিতে সমর্থ হয়। 
বল! বাহুল্য কম্পাসন্বারা বিশুদ্ধরূপে দিক্‌ নির্দিষ্ট না হইলে 
উপকারের কথ! দুরে থাকুক, ইহা সমূহ বিপদেরই কারণ 
হইয়া উঠে। 
স্লভাগেও জরিপ প্রভৃতি কার্যে কম্পামের ব্যবহার 
অতিশয় উপকারী । তূগর্ভে খনি এবং সুড়ঙ্গাদি খননে ইহার 
ব্যবহার সমুদ্রযাত্রার ব্যবহার অপেক্ষা কোন অংশেই হীন 
নহে। যেব্ধপ কার্ষ্যের জন্ত ব্যবহৃত হুইতে পারে, দিগ্দর্শন 
তাহার উপযোগী করিয়! নির্দিত হ্য়। স্গতরাং ইহার আকার 
ও গঠনপ্রণালী বিভিররূপ হইয়! থাকে । এক কার্ষ্যের 
উদ্দেশে নির্মিত কম্পাসে অপর কার্ধ্য স্থুচারু সম্পন্ন হয় না। 
২ অভিজ্ঞতা, বহুদর্শিত]। 
দিগ্দাহ (পুং) দিশাং দাহঃ। উৎপাত বিশেষ, আকাশের 
অন্বাভাবিক অগ্নিবৎ লোহিতবর্ণ, দিগ্দাহ উপস্থিত হইলে 
নান! গ্রকার অণ্ডভ হুইয়৷ থাকে। | 
“দাছে। দিশাং রাজভয়ায় পীতোদেশস্ত নাশায় হুতাশবর্ণঃ | 
যশ্চারুণঃ শ্তাদদপসব্যবায়ুঃ শস্তস্ত নাশং স করোতি দৃষ্টঃ ॥” 
(বুহৎস*' ৩১১) 
দিগ্দাহ পীতবর্ণ দুষ্ট হইলে রীব্নভয়ের কারণ ও অগ্নি 
বর্ণ দৃষ্ট হইলে দেশ সকল বিনষ্ট হয়, এই সময় যদি দক্ষিণ 
বাযু অরুণবর্ণ হয়, তাহ! হুইলে শস্তসমূছ বিনষ্ট হয়। যে 
দ্িগ্দাছে অতীব দীপ্তি এবং হৃর্য্ের ন্থায় ছায়। প্রকাশিত 
হয়, এইরূপ দাহ রাজার মহাভয় ও শস্ত্র প্রকোপ স্থচন৷ 
করে। পূর্বদিকে দিগ্দাহ *হইলে নৃপ ও ক্ষত্রিয়গণের, 
অগ্নিকোণে হইলে শিল্পী ও কুমারগণের, দক্ষিণে উগ্রপুরুষ, 
বৈশ্ত, দূতগণ,' পুন্ভ্ভ এবং প্রমদাগণের, পশ্চিমে শৃদ্র ও 
কৃষিজীবিগণের, বাঁযুকোণে তুরঙ্গ সহিত চৌরগণের, উত্তর- 
দিকে বিগ্রগণের, ঈশানকোণে পাষণ্ডী ও 'বণিকগণের 
পীড়া! হয়। যদি আকাশ পরিফার হয়, নক্ষত্র সকল 
নির্ধল হয় এবং প্রদক্ষিণভাবে বাষু গ্রবাছিত হয়, তাহা 
হইলে স্বরণবর্ দিগ্দাহে লোকসমুূহ ও রাজার মঙ্গল 
হইয়া থাকে। (বৃছৎস' ৩১ অঃ) 


দিগ্ধ (পুং) দিহাতে লিপাতে ম্ম বিষাদিনা দিহ-ক্ক। ১ বিষাক্ত 
বাণ, বিষ মিশ্রিত বাপ, পর্যযায়-_লিপ্তক | ২ ম্নেহ। ৩ অগ্নি। 
৪ প্রবন্ধ। (ত্রি)৫লিপ্ত। 
“সচন্দনোশীরমৃণালদিগ্ধঃ শোঁকা গ্লিনাগাদ্ছ্যানিবাঁসভূয়ং।” 
(ভটি ৩২১) 
দিগ্নগর, বর্দমান জেলাস্থ একটা গ্রাম। অক্ষা* ২৩ ২২ 
উঃ এবং দ্রাখি* ৮৭* ৪৫পৃঃ | এক সময়ে এখানে অনেক 
বর্ধিষুচ লোকের বাস ছিল। এখন এখানে শশ্ত ও চিনির 
, ছাট হয়। এখানকার পিত্তল কাসার বাসন সুন্দর | 
দিখল (রী) দিঙ্‌ নিমিত্তং গ্রহাপাং বলং। লগ্মাদিতে স্থিত 
গ্রহগণের বল। , 
প্লগ্লে সৌম্যন্থ্রাচার্ষ্যৌ কুজাকৌদশমে তথা । 
দানে সৌরিশ্ততুর্থে তু সিতেন্দু দিগ্বলান্িতৌ॥” (জ্োতিস্তত্ব 
মঙ্গল ও রবি লগ্নের দশম স্থানে থাকিলে দক্ষিণদিগ্বলী, 
শনি লগ্নের সপ্তম স্থানে থাকিলে পশ্চিম দিগ্বলী এবং শুক্র ও 
চন্ত্র লগ্নের চতুর্থ স্তানে থাকিলে উত্তর দিগ্বলী হয়। ইহা 
দ্বার! দিক্‌ নির্ণয় ও নান! প্রকার গণন! হইয়! থাকে। 
দিগথলিন্‌ (পুং) দিগ্বলং অন্তান্ত ইনি। ১ দিঙ্নিমিত্ 
বলযুক্ত গৃহ। ২ তাদৃশ রশি ভেদ। 
দিগ্বাদন (ক্র) দিগ্তেদে বদনং যন্ত। পূর্ববাদি দিক্‌ ভেদাম্- 
সারে এ সকল দিকে স্থিত রাশিভেদ। 
“মেষাগ্যান্তরিভ্রমাৎ জেয়াঃ প্রাগাদি দিল্কুখান্্মী |” (জ্যোতিস্তব) 
মেষরাশির পুর্বপিকে, বুষরাশির দক্ষিণে ও কর্কটের 
উত্তরে, মুখ, এই প্রকার যথাক্রমে সিংহাদিরও জাঁনিতে হইবে। 
দিগভাঁগ (পুং) দিশাং ভাগঃ। দ্িগ্বিভাগ, দিক্‌ সকলের বিভাগ । 
দিগ্রস, বেরারের বৃন জেলাস্ক নগর । অক্ষা* ২** ৬ উঃ, 
ড্রাখি* ৭৭* ৪৫ পৃঃ। কার্পাস বস্ত্রের ব্যবসায়ের অন্ত এই 
স্থান বিখ্যাত। 
দিখবন্ত্র (পুং) দিকৃরপ) বন্ত্ং যন্ত । ১ মহাদেব। ২ জৈনভেদ |] 
(ত্রি)৩ লগ্ন। 
দিথারণ (পুং) দিক্কু স্থিতো বারণঃ। এররাবতাদি দিগ্গজ। 
দিথ্াসস (পুং) দিকৃরূপং বাঃ যন্ত । ১ মহাদেব । (ভারত 
১৩/১৭1৪১ ) ২ জৈনভেদ। (ত্রি)৩ লগ্ন, উলঙ্গ । 
দিখিজয় (পুং) দিশাং ততস্থৃুপলোকানাং বিজয়ঃ | বিস্কা 
ব1 যুদ্ধ দ্বারা চতুর্দিক্‌ জয়করণ। যথা শঙ্করদিগ্বিজয়, গাঁগুব- 
দিগ্বিজয় ইত্যাদি । 
দিখিজয়গঞ্জ) রায়বরেলি জেলার অন্তর্গত একটা তহসীল বা 


দিঙ্মাগ 


উপবিভাগ । ইহার মধাবর্তী দিথ্িক্গয়গঞ্জ গ্রামে তহসীলদার ও 
পুলিস ইনস্পেক্টর থাকেন। এই গ্রামের নাম হইতেই 
তহমীলের নামকরণ হইয়াছে। এই তহসীল অক্ষা* ২৬ 
১৭০৩০ হইতে ২৬৯ ৩৬ উঃ এবং দ্রাঘি ৮১* ১৩*পহইতে 
৮১* ৩৭* পৃঃ পর্যন্ত বিস্বৃত। 

দিখ্বিজয়ী (তরি) দিগ্বিজয়-ইন্‌। বিদ্বা বা বাহুবল ধারা 
সকল দেশ জয়কারক। যেদিক্‌ বিজয় করিয়াছে, ঘেমন 
দিথিজয়ী বাজ, অর্থাৎ যে রাজ! নানাদেশ যুদ্ধে জয় 
করিয়া সেই সেই দেশে আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। 
যেমন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অর্থাৎ ষে পণ্ডিত নানাদেশীয় 
প্ডিতমগুলীফে বিচারে পরাস্ত করিয়া সেই সেই স্থলে 
আপন পাগ্ডিত্যধ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 

দিখিদিক্যত্ত্রী) ১ সকল দিক্‌, অনির্ণাত দিক্‌, দিক্‌ ও দিকের 
মধ্যবর্তী দিক্‌ অর্থাং সকল দিক্‌। (দেশজ) ২ গুরু লঘু, 
হিত অহিত, স্তার অন্তায় বিবেচনার অভাব প্রদর্শনস্থলে 
গ্রযুক্ত হইয়। থাকে, যথ| তাহার দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই। 

দিখিদিকৃস্থ (তরি) দিগ্বিদিক্‌ স্তাক। নানাদিকে স্থিত। 

দিখ্বিভাগ (পুং) দিশাং বিভাগঃ । দিগ্ভাগ। 

দিখিলোকন (র্লী) দ্িশাং বিলোকনং। শৃন্দৃটি। 

দিগৃভ্রম (পুং) দিশাং ভ্রমঃ। দিক্‌ ভুল। 

দিঙ্ক (পুং) স্ফোটনকালে দি ইতি কৃত্বা কায়তে শবায়তে 
কৈ-ক। উৎকুগ ডিম্ব, ছোট উকুন্‌, নিকি, ইহার ক্ফোটন 
সময়ে “দিঙ্‌ এইরূপ শব হইয়! থাকে । 

দিউ নক্ষত্র (লী) দিশি দিগ্ভেদেন স্থিতং নক্ষতঅং। 
ভেদে স্থিত নক্ষত্র। 
“কৃত্তিকাগ্যান্ব পূর্ব(দে সপ্তসপ্তোদিতাঃ ক্রমাৎ। 
যদ্দিস্ঠং যস্য নক্ষাত্রং তত্র তন্ত গুভং গৃহং ॥” ( জ্যোতিস্তত্ব ) 

কৃন্তিকাদি করিয়া সাতটা নক্ষত্র পূর্বাদি দিকে উদ্দিত 

হয়, যাহার নক্ষত্র যক্ষিস্ঠা, অর্থাৎ যে দিকে হয়, সেই নক্ষত্রে 
তাহার গৃহ শুভ হয়। 

দিঙ্নাগ ( পুং) দিশি স্থিতে৷ নাগঃ 1 ১ দ্রিগ্গজ | 
“দিঙ্নাগানাং পণি পরিহ্রন্‌ স্থুলহস্তাবলেপান্‌।” ( মেঘদূত ) 

২ এক বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থকার । ইহার রচিত গ্রমাণ- 

সমুচ্চয গ্রন্থ পাঠে বৌদ্ধমতের অনেক নিগুঢ় কথা! জানিতে 
পারা যাঁয়। মল্লিনাথ মেঘদুতের টাকায় লিখিয়াছেন যে, 
দিঙাগ কালিদাসের একজন ঘোর গ্রতিঘবন্দ্ী ছিলেন। 
বাচম্পতিমিশ্র ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছে । বল্পাভদেবের 
স্ভাষিতাবলীতে দিট্নাগের একটী কবিতা উদ্ধত হই- 
কাছে, কিন্ত এ করিতাটী মহু।ভারতে পাওয়1 যায়। 


দিক্‌ 


( ৫৪০ ) 


দিত্য 


দিঙমগুল (ব্রি) দিশাং মগ্ডলং। দিক্সমূহের মণ্ডল, 
দিকৃচক্র, দিক্চক্রবাল। 

দিউমাতঙ্গ (পুং) দিশি স্থিতো মাতজঃ। দিগ্গজ্। 

দিঙ্মান্ (ক্লী) দিশেব মার্চ । একদেশ। ( শব্ধার্থচি* ) 

দিঙমৃঢ় (ত্রি) দিশি মুঢ়ঃ। দিগ্ত্রাস্তিযুক্ত, দিঙ্নির্ণয়ে 
অনমর্থ, যাহার দিগ্ভ্রম জম্িয়াছে। 

দিউমোহ (পুং) দিশি মোহঃ। দিক্‌ ভ্রম। 

দি (পুং) তিগ্ডি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বাগ্ভেদ। 

দিণ্ডির (পুং) হিওির পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বাস্তভেদ। 

দিপ্ডীর (পুং) হিত্তীর, সমুদ্রফেণ। 

দিত (ব্রি) দীয়তে ম্ম দো অবখখগুনে দো, ইতি ই্ত্বং 


(গ্তিশ্ততীতি। প1 ৭81৪* ) ছিন্ন, দ্বৈধীকৃত, বিদীর্ণ । 


ৰ দিতি (স্ত্রী) দৈতামাতা, ইনি দক্ষের কন্তা, কশ্ঠপের পত্বী, 


ইহার গর্ভে যাহার! জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই দৈতা। 
বিষুপুরাণে লিখিত আছে, সমস্ত পুত্র নষ্ট হইলে দিতি, 
আপিয়া কশ্তপের নিকট ইন্ত্রকেও দমন করিতে পারে, 
এরূপ ক্ষমতাশালী এক পুত্র প্রার্থনা! করেন। কম্ঠপ তাহার 
অভিলাষ পুর্ণ করিলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন, 'তুমি শত- 
বর্ষ গর্ভধারণ করিবে, এই সময় অতি শুচি থাকিবে, ভ্রমেও 
কখন অধর্্মচরণ করিবে ন1। দিতিও অতি সাবধানে 
ধর্মপালন করিতে লাগিলেন। এদিকে ইন্ত্র আপনার ভাবী 
বিপদের আশঙ্ক! করিয়া দিতির ছলখু' জিতে লাগিলেন। 
একদিন রাত্রিকালে দিতি পন] ধুইয়া শয়ন করিতে যান। 
ইন্দ্র সেই অবসরে বজ্দ্বার! তাহার জরাধু সাত খণ্ডে বিভক্ত 
করিয়া ফেলেন। গর্ভস্থ শিশুর রোদনে ইন্ত্রও ব্যতিবান্ত 
হইয়! পড়িলেন। তখন আবার তিনি সেই প্রত্যেক খণ্ড 
সাত থণ্ডে বিভক্ত করিয়! ফেলেন। তাহারাই মরুৎ নামে 
খ্যাত। [মরু দেখ । ] দো-ভাবে কিন্। ২ খণ্ডন, ছেদন ও 
(পুং) ৩ রাজবিশেষ। (শবার্থক') (ব্রি)৪দাতা। 
"রায়ে চ নঃ শ্বপত্যায় দেব দিতিঞ্চ রাদ্য!পিতি মুরুস্ত” (খন 
৪1২১১ )। 'দিতিং দাতার চ রাগ্বদেহি, (সায়ণ)। দিতি 
স্রিয়াং ভীপ্‌। দিতী, দৈত্যমাত। 

দিতিজ (পুং) দিতের্জায়তে জন-ড । দৈতা,' দিতিপুত্র, অন্থুর। 
*“একএব দিতেঃ পুত্রঃ হিরণ্যক শিপুঃ শ্বতঃ* (ভারত ১1৬৫ অঃ) 

দিতিতনয় (পুং) দিতেম্তনয়ঃ। দৈত্য । 

দিতিনন্দন (পুং) দিতেঃ নন্দনঃ | দিতিপুত্র দৈত্য । 

দিতিম্ত (পুং) দিতে সুতঃ। দৈত্য। 

দিত (পুং) দিতো ভবঃ য। ১ অসুর । দিতিং খণ্ডলমর্থতি 
যৎ। (ত্রি)২ ছেদনার্হ। ছেদনযোগাধাভাদি। 


দিদা 


দিত্যবাহ ( পুং) দিতাং ছেদনাহং ধান্ঠান্দিকং বহুতি বহু-পি। 
দ্বিবর্ষবয়ন্ক পণ্ড । “দিত্যবাটু যো বিরাট্‌-চুনদাঃ*(শুর্লুষজু*১৪।১৪*) 
“দো-অবখগ্ডনে কিন প্রত্যয়ঃ দিতিং খণগুনমহতি দিতাং 
ধান্তং বহতি দিত্যবাট, যদ! দ্বিবর্ষপণ্ডদিত্যবাট' (ভাম্ত )। 
স্িয়াং ভীপি বাহ্‌ ও । দিত্যোহী, দ্বিবর্ষবয়ন্ক! গে! । 
"দিত্যবাট্‌ চ মে দিত্যোহী চ মে” (শুরুয্ধ* ১৮।২৬) “দ্বিবৎসরে! 
বৃষঃ দিত্যবাট্‌ তাদৃশী গোর্দিতেটীহী” ( বেদদীপ) 

দিস! (ভ্ত্রী) দাতু-মিচ্ছা দ-সন্‌ ভাবে অ। দানেচ্ছ, দান 
করিতে ইচ্ছা । 

দিৎস্থ (তরি) দাতুমিচ্ছুঃ দা-সন্‌ ততে। উঃ। দ্ানেচ্ছু, দান 

করিতে অভিলাধী। 

দিত্ম্য (ভ্রি)দান করিবার যোগা। 

দিদ্দা, লোহর ছূর্গাধিপতি দিংহরাজের কছ্তা। কাশ্শীরের 
রাজ! ক্ষেমগুপ্ের মৃত্যু হইলে দিদ্দা অতিমন্থা নামে শিশু 
পুপ্রফে সিংহাসনে বসাইয়া মন্ত্রিগণের সাহায্যে নিজে রাজ- 
কার্য নির্বাহ করেন। ইনি রাজকার্ধয নিজে গ্রহণ করি- 
লেন বটে, কিস্তু তাহার রাজ্যশাসনোপযোগী বুদ্ধির অভাব 
ছিল, এইজন্তা মন্ত্রী ফাল্তন প্রভৃতি কএকজন প্রধান 
বাক্তির উপর অত্যাচার করেন, তাহাতে তাহার! দিদ্দার 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার চেষ্টা করেন। অবশেষে ইনি ব্রাঙ্ষণ- 
দিগকে উৎকোচ দিয়া কৌশলে বিবাদ মিটাইয়৷ ফেলেন। 
কিছুদিন পরে আবার গোলযোগ উপস্থিত হ্য়। এইবার 
ইনি বিবাদ ন! মিটাইয়া সসৈস্তে হুর্গাশ্রয় করিয়। যুদ্ধ করেন, 
অবশেষে বিদ্রোহীর! পরাজিত হয়। তাহাদের মধ্যে কেহ 
হত ও বন্দী হয়, পরে বন্দীদের মধ্যে প্রায় নকলে বিনষ্ট হয়। 
কিছুদিন পরে অভিমস্থা ১৩ বৎসর ১* মাস রাজত্ব করিয়! 
যক্ারোগে মৃত্যুমুথে পতিত হুন। তাহার পর দিদ্দ| স্বীয় 
পৌন্র ( অভিমন্গ্যর পুত্র) নন্দীগুপ্তকে রাজ। করেন, পরে 
ইনি শ্বীয় পুত্রের প্মরপার্থ অভিমন্থ্যপুর নামে একটা নগর 
স্বাপন এবং এ স্থলে অভিমন্যুত্বামী নামে একটী দেবমূর্তি 
প্রতিষ্ঠা এবং নিজের নামেও দিদাপুর ও দিদ্দাম্বামী 
নামে নগর ও দেবমূর্তি স্থাপন করেন। এইরূপ 
সৎকার্ষয করিয়া প্রজাগণের নিকট কিছু প্রিয় হন। কিন্তু 
একবৎসরের মধ্যেই ইহার পুত্রশোক শেষ হয় এবং স্বীয় 
পৌন্রকে বিনাশ করেন। পরে দ্বিতীয় পৌত্র ত্রিভৃবনগুপ্ত 
ত্রাজা হইলেন, কিন্তু দিন্ধ| তাহাকেও মারিয়া ফেলিলেন। 
তৎপরে কনিষ্ঠ পৌত্র ভীমগুপ্তকে রাজা করেন। ইহার 
জীবনে এতই পাপের রেখা অঙ্কিত হইয়াছিল, যে তাহ৷ 
গগন! কর! যায় না। ব্যভিচার ইহার অঙ্গের ভূষণ ছিল, 
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দিনৃক্ষেয় 


উপপতি নির্বাচনে নিতান্ত হীন জাতিকেও উপেক্ষা করিতেন 
না। ক্রমে সকল লোকের অশ্রদ্ধ! বন্ধিত হুইতে লাগিল। 
ভীমগুপ ক্রমে আপনার মাতার উপদেশে সকল ব্যাপার 
বুঝিতে পারিলেন। তিনি নিতান্ত ধার্শিক ছিলেন, পিতামহীর 
এইক্ধপ ব্যবহার দেখিয়া অতিশয় মন্্রীহত হইলেন, তাহার 
চরিত্র সংশোধনের উপায় করিতে লাগিলেন, রাজকাধ্যের 
সুপৃঙ্খল| স্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন। পাপিষ্ঠা দিদা! 
তাহ। জানিতে পারিয়া তাহাকে প্রকাশ্ত ভাবে হত্যা করিয়। 
নিজেই রাঞাসন অধিকার করিলেন। ইহার প্রধান উপ- 
পতি তুঙ্গ প্রধান মন্ত্রী হইল। এই ব্যক্তি পূর্বে খশজাতীয় 
মহ্ষপালক ছিল; পরে রাণীর অনুগ্রহে ৫ ভ্রাতার সহিত 
রাজকার্ধে নিযুক্ত হয়। অন্তান্ত মন্ত্রীর বাধ্য হইয়। তুঙ্গের 
অধীনতা শ্বীকার করিল, কিন্ত ভিতরে ভিতয়ে রাজ্যের উচ্ছে 
কামন! করিতে লাগিল। তৃহ্ব ইহা! জানিতে পারিয়! কএক 
অনের প্রাণবধ করিল। তৎপরে দিদা নিজ ত্রাতুণ্পুত্র 
সংগ্রামরাজকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ইন্বার 
কিছুদিন পরে রাণীর মৃত্যু হয়। সংগ্রামরাজ সিংহাসনে অধি- 
রূঢ় থাকেন। (রাজতরজিণী) 

দিদাাপুর, কাশ্মীরের একটী নগর, দিদ্দা নিজনাম চিরশ্মর- 
পীয় করিবার জন্ত নিজের নামে এই নগর গ্রতিষ্ঠিত করেন। 
(রাজত*) [ দিদ্দা দেখ। ] 

দিন্দান্বামিন্‌ (পুং) দিদ্। কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তি। দিন 
দিদ্দাপুরে দিদ্দান্বামী নামে দেবমূর্তি প্রতিঠিত করেন। 
(রাজতর* ) [ দিদ্দা দেখ। ] 

দিদভ্ভিষু (জি) দ্ত সন্‌ ততে৷ উ। ঠকাইবার ইচ্ছা । 

দিদিৎন্থ (ত্রি) ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা। 

দিদি (দেশজ ) ভ্যোষ্ঠা ভগিনী । 

দিদিবি (পুংক্লী) ব্যোম, আকাশ । 

দিদুক্ষমান (ত্রি) দৃশ-সন্‌ দিদৃক্ষ শানচ্। যে দেখিতে ইচ্ছ 
করিতেছে । 

দিদৃক্ষা (স্ত্রী) ভ্রষ্মিচ্ছ। দৃশ-সন্‌ ভাবে অ। দর্শনেচ্ছা, দর্শন 
করিবার অভিলাষ । 

দিদৃক্ষু (তরি) দ্র, মিচ্ছুঃ দৃশ-সন্‌ ততো! উ। দর্শন করিতে 
ইচ্ছুক । 

দিদৃক্ষেণ্য (ত্রি) ভ্রষ্টমেষ্টবাঃ দৃশ-সন্ কেন্ত। দর্শন 
করিতে অভিলষণীয়। 
“দিদৃক্ষেণাঃ পরিকাষ্ঠাসু জেন্তঃ” ( ধক ১/১৪৬৫ ) 

দিদৃক্ষেয় (তরি) দি্ৃক্ষাং অর্থতি দিদৃক্ষ। বাহ" ঠকৃ। দর্শলীয়। 
"দিদৃক্ষেয়ং হুনবে” (খক্‌ ৩।১/১২) “দিদৃক্ষেয়ঃ অর্বদর্শনীয়ং, (সায়ণ) 
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দিছ্যু (পুং) দিছাৎ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ বজ্জ। (নিঘণ্ট,) 
পস্যজদ্ত! ধুষত! দিহ্য মন্মৈ” ( খক্‌ ১৭১৫) ২ বাণ। 
"ক্ষত্রাণাং ক্ষত্র পতিরেধাতি দিছ্যন্‌ পাহি।” (শুর্লযন্কু* ১০।১৭) 
“দো অবথগ্ডনে দ্যতি খগ্ুয়তি দিদ্যবে! বাণাঃ1 (ভাষ্য) 
দিছ্যুৎ (ত্রি) ছাত-কিপ্‌ নিপা" সাধুঃ। ১ দীপ্িশীল। 
(পুং) ২ বজ্্। (নিঘণ্ট,) 
দিত্যোহী (স্ত্রী) ছিবর্ষবয়স্কা ধেন্ু। [ দিত্যবাটু দেখ ।] 
দিধক্ষমাণ (তরি) দিধক্ষ-শানচ। দাহনেচ্ছু, যে দাহ করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছে। 
দিধক্ষা| (ভ্ত্রী) দগ্ধ, মিচ্ছা। দহ-সন্‌ ততো অ। দগ্ধ করিবার 
ইচ্ছা । 
দিধন্ষু (পুং) দগ্চমিচ্ছাঃ দহ-দন্‌ ততো। উ। দগ্ধ করিতে ইচ্ছা!। 
দিধি (পুং) ধাংকি। ১ ধৈর্য্য । ২ ধারণ। 
দিধিষায্য ( পুং) দধাতি আনন্দমিতি ধা-আযা, ধাতোর্ধিত্ং 
ইত্বং যুক্‌চ (দিধিষাযাঃ। উণ৩।৯৭) ১ আরোপিত বন্ধ, 
মিথ্যাবন্ধু। (ত্রি)২ধারক। 
“মিত্রইব যে! দিধিযায্যোভূদ্দেব |” ( খুকু ২৪1১) 
“দিধিষাষ্যে। ধারয়িতা অভূৎ।” (সায়ণ) 
উচ্জ্বলদত্ত “দিধিযাধ্যঃ” এই হুজের স্থলে “দরধিষাধ্যঃ, এই 
সুত্র কল্পন। করিয়াছেন এবং ইহার ব্যাথ্যাস্থলে “দধি পূর্ববাৎ 
স্ততে রাধা যত্বং চ দধিষাষাঃ ঘৃতং এইরূপ লিখিয়াছেন। 
দিধিষু (পুং) দিধিং ধৈর্য্য ম্ততীতি সে! বাহুলকাৎ কুঃ বা 
দিধিধুং আত্মন ইচ্ছতি স্থপআত্মনঃকাচ্‌, ততোক্িপ্‌, বাহু" হুম্বঃ। 
১ গ্থিকুট়াপতি, ছুইবার বিবাহিত! স্ত্রীর শেষ স্বামী। 
২ গর্ভাধানকর্থা। “হস্তগ্রাভন্ত দিধিষোস্তবেদং পতা জনিত্বং” 
(খক্‌ ১০১৮৮) গদধিষোগর্ভন্ত নিধাতুঃ (সায়ণ ) 
দিধিষ (ভ্রী) দধাতি পাপং যন্ধা দিধিং ধৈর্য্যং ইক্জিয়দৌরল্যাৎ 
স্ততি ত্যজতভীতি দা বা সো! কুপ্রত্যয়েন সাধুঃ (অন্দদৃন্‌ 
ফ্জন্বিতি। উ৭্‌ ১৯৫) ১ ছ্িরঢা, বারদবয়বিবাহিতা স্ত্রী, 
বেস্ত্রীর হইবার বিবাহ হইয়াছে । ২ জ্যেষ্ঠা ভগিনী অবি- 
বাহিত! থাকিতে বিবাহিত কনিষ্ঠ! ভগিনী, জ্যেষ্ঠ ভগিনীর 
বিবাহ হয় নাই, কিন্তু কনিষ্ঠ ভগিনী বিবাহ করিয়াছে, 
তাহাকে দিধিযু কহে। 
“জ্যেষ্ঠায়াং বিদ্যমানায়াং কন্তায়! মুহাতেহনুজ | 
স| চাগ্রে দিধিষৃক্ডেয়া পূর্বা চ দিধিহ্‌: স্বৃতা ॥” (উদ্ধাহতত্ব) 
(ভ্রি)৩ধারক। শ্ধীতিমাদিদর্যেয| দিখিঘে বিভৃত্রাঃ1” 
( খক্‌ ১৭১৩) 
দিধিযপতি (পুং) দিধিষৃঃ দ্বির়। তন্তাঃ পতিঃ শ্থামী। দ্বিরাা- 
পতি) যেস্ত্রীর ছইবার বিবাহ হইয়াছে, তাহার পতি। 
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দিন 


"্রাতুমৃতন্ত ভার্য্যায়াং যোহমু রজ্যেত কামতঃ। 
ধর্মেণাপি নিষুক্তায়াং স জেয়ো দিধিযৃপতিঃ ॥* (মনু ৩1১৭৩) 
পুত্রোৎপাদনার্থ ধর্্মতঃ প্রতি খতুতে এক এক বার গমন 
না করিয়। যে বাক্তি নিয়ম ধর্ম অতিক্রমপূর্বক কামতঃ 
মৃত ভ্রাতার পত্বীতে আসক্ত হয়, তাহাকে দিধিযুপতি কছে। 
্বত্যস্তরে পরপূর্ববার পতিকে দ্িধিযৃপতি বলা হয়। খৃতরাষ্ট্র ও 
পার জনকত্ব হেতু ব্যাসকেও দিধিযৃপতি বলা যায়। 
দিন (ক্লী) গতি খওয়তি মহাকালমিতি দো ছেদে-ইনচ্‌ 
(বহুলমন্থাত্রাপি । উ৭্‌ ২৪৯) হৃর্য্যকিরণ, প্রকাশিত সময়, 
হয্যের উদয় হুইতে অন্ত পর্যাস্ত সময় দ্বিবস। ৬* 
দণ্ড পরিমিত কাল, এক হুর্যোদয় হইতে পুনর্ধার দুর্ষ্যো- 
দয়ের পূর্বক্ষণ পর্য্যস্ত সময়, যষ্টিদপ্ডাত্মক মানুষ অহোরাত্্। 
পর্য্যায়--ঘত্, অহন্, দিবস, বাসর, ভাম্বর, দিবস্‌, বার, 
ংশক, ছ্য। (শবর' ) 
হুর্যযকিরণাবছিন্নকাল, ইহার বৈদিক পধ্যায়-_বস্তে।, 
ছা, ভাগ, বাসর, শ্বনরাণি, ঘ্বংস, ঘর, বণ, দিন, দিবা, দিবে- 
দিবে, স্ভবিস্তবি। (নিঘণ্ট,) চান্জ্রতিথিরূপ কাল ও মানুষ 
দিন অর্থাৎ এক চান্দ্রতিথি একদিন । 
এই সময় সর্বদা পরিবর্তনশীল বলিয়৷ জ্যোতির্বিদ্গণ এক 
অহোরাত্র অর্থেই দিন শব্ধ ব্যবহার করেন। আহ্িকগতি- 
নিবন্ধন পৃথিবী প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার নিজ মেরু- 
দণ্ডের উপর আবর্তন করে। এই আবর্তনই দ্িবারাত্রির 
কারণ। পৃথিবী গোলাকার বলিয়৷ একবারে ইহার অদ্ধাংশে 
স্্যযালোক পড়ে, অপরার্ধ স্থতরাং অন্ধকারে নিমগ্ন থাকে। 
যেঅংশে আলোক তথায় দিব এবং যে জংশে অন্ধকার 
তথায় রাত্রি হইয়! থাকে । পৃথিবীর আন্ধিক আবর্তন জন্য 
মেরুদ্বয় সন্নিহিত প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্ত সকল স্থানেই প্রতি- 
দিন একবার এইরূপ আলোক ও একবার অন্ধকার হয়।| 
বল! বাহুল্য হুর্যই দ্িবারাত্রির কর্তা । দ্বিবাভাগে সুর্য 
চক্রবালের উপরিভাগে এবং নিশাকালে উহার নিম্নে থাকে, 
সুতরাং দৃষ্টিগোচর হয় না। সুর্য পরিদৃশ্থমান আকাশ- 
মণ্ডলের কোন স্থান হইতে পশ্চিম দিকে সরিয়। আবার 
যখন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাই এক 
দিবারাত্রি অথবা দিনের পরিমাণ। এক্ষণে কথা হইতেছে, 
কোন্‌ সময় হইতে দিবস গণনা! আরম্ভ করা যাইবে? 
এ বিষয়ে নানা জাতীয় ও নান! সম্প্রদায়ের লোকে আপন 
আপন ইচ্ছ। ও স্ববিধা অনুসারে দিবস গণনা করেন। 
প্রধানতঃ হুধ্র্োদয়, হুর্ধযান্ত,। দিবা দ্বিপ্রহর ও রাত্রি 
দ্বিগ্রহর এই চারিটা কালই দিবসের আরম্তকাল বলিয় 


দিন [৫৪৩] দিন 


ব্যহত হয়। দিবাভাগই জীবগণের কাধ্যের উপযুক্ত এবং 
ন্ধকারময় নিশাকালই বিশ্রামের উপযোগী ) কার্যের 
পর বিশ্রাম ইহাই স্বাভাবিক; সুতরাং সুর্ধ্যোদ্য় হইতে 
দিবস আরম্ত করিয়! নিশিশেষে শেষ করাই সহজসিত্ব ও 
প্রকৃতিসঙ্গত। বোধ হয়, এই জন্তই এদেশীয় জ্যোতিরবর্বদ্‌ 
পগ্ডিতগণ সুর্ধ্যোদয় হইতে দিবস গণনা করিবার প্রথা 
প্রচলিত করেন। এখনও এদেশে এ্ররূপেই দিন ধর! 
হইয়। থাকে । প্রাচীন প্রায় সমস্ত জাতিই হুর্ধ্যোদয় হইতে 
দিনমান গণনা! করিত। কেবলমাত্র আরবের মধ্যাহু এবং 
মিসরীয়গণ মধ্যরাত্রি হইতে দিবস গণনা! করিত। বর্তমান 
কালে এসিয়ার অধিকাংশ জাতি এবং যুরোপের অষ্টি, যা, 
তুকু্ষ ও ইটালীবাসিগণ কুরের্যাদয় হইতে দিবস ধরিয়া 
থাকে । চীনের! মধ্যরাত্রি হইতে, আরবেরা মধ্যাহন 
হইতে এবং যুরোগীয় অন্তান্ত জাতি মধ্যরাত্রি হইতে 
দিন গণনা করে। সুর্য্যোদয়কাল সুক্মরূপে প্রত্যক্ষ করা 
অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত ও দুক্মহু বলিয়াই জ্যোতির্ব্িদ্গণ 
সম্ভবতঃ মধ্যদিবা বা মধ্যরাত্রি হইতে দিন গণন1 করিয়! 
থাকিবেন। যুরোপের অধিকাংশ স্থানে মধ্যরাত্রি হইতে 
দিন আরম্ভ হইলেও, জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক অধিকাংশ 
পর্য্যবেক্ষণাদি রজনীযোগেই হইয়া থাকে বলিয়া একরাত্রে 
প্রত্যর্থকত নানাবিধ ঘটন! অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন তারিখে 
পড়িয়। যায় এবং তাহাতে নানাবিধ অস্থবিধা উৎপাদন 
করে, সেই হেতু জ্যোতির্বিদি পগ্িতগণ দিব! দ্বিগ্রহর 
হইতেই দিবস গণনা করেন। সুবিধার জন্ত দিবসকে পূর্বাহ্ন 
১২ ঘণ্টায় ভাগ না! করিয়া! একবারেই ২৪ ঘণ্টা পর্য্স্ত 
গণনা করা হয়। এইরূপে জ্যোতির্বিদি পণ্ডিতগণের যখন 
মঙ্গলবার ২১ ঘণ্টা সময়, লৌকিক ও রাজকীয় ব্যবহারে 
তথন বুধবার পূর্বোক্ত ৯ ঘণ্টা) জ্যোতির্কিদ্গণের যখন 
বুধবার ২টা, লৌকিফ ব্যবহারে তখন বুধবার অপরাহ্ণ ২ট! 
অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্গণের তারিখ লৌকিক ব্যবহারের তারি- 
থের ১২ ঘণ্টা পরে আরম্ত হইয়া থাকে। খৃষটয় ধর্মযাজক গণ 
সূর্যাস্ত হইতে হৃুর্য্যাস্ত পর্যযস্ত দিবস গণনা করিতেন । 

পূর্বে যে সকল দিনের কথ। বল! হইল, তাহার আস্ত 
কাল কিছু ভিন্ন হইলেও সময় পরিমাণে এক। জ্যোতি- 
রদ পঞ্ডিতগণ স্পষ্ট তিন বিভিন্ন প্রকার দিনমানের উল্লেখ 
করিয়াছেন (১) নাক্ষত্রদিন (২)স্ব,ট সাবনবা সৌর 
দিন এবং (৩) মধাম সাবন বা সৌরদিন। 

কোন একটী নক্ষত্র যে সময় যাম্যোত্বর রেখায় আসিয়া 
পড়ে, এ সময় নির্দি্ করিয়। রাখ; অনন্তর আবার এ নক্ষত্র 


যখন সেই রেখায় আলিবে, প্র সময়ও নির্দিষ্ট কর। এই 
উভয়ের মধ্যবর্তী ষে কাল তাহাই নাক্ষত্র দিন। ধাম্যোত্তর 
রেখার উপর দিয়! গতির পরিবর্তে, নক্ষত্রের একবার উদয় 
হইতে পুনরায় উদয়. যে সময়, তাঁহাকেও নাক্ষত্র দ্িনমান 
ধর! যাইতে পারে, কিন্তু পূর্বোক্ত উপায়ই যন্ত্রা্দি দ্বারা 
পর্য্যবেক্ষণ সুবিধাজনক । এই নাক্ষত্র দিনের মধ্যে পৃথিবী 
নিজ মেরুদণ্ডে ঠিক একবার আবর্তন করিয়া আসে । 
ইহার পরিমাণ সর্বদাই সমান অথব1 যদ্দিই পরিবর্তনশীল 
হয়, তবে তাহা! এত অল্প ষে ছুই এক যুগে বিশেষ কোন 
পার্থকা লক্ষিত হয় না। নাক্ষত্রদিনের এই নিত্য সমতা! জন্য 
ইহ1 জ্যোতির্কির্দি পপ্ডিতগণের বিশেষ আদরণীয় এবং বু 
খ্যক জ্যোতিষিককাল এই নক্ষত্রমানে উক্ত হুইয়৷ 
থাকে। কিন্তু তারার উদয়াস্ত লইয়া মন্ুষ্যের কাজকর্শের 
কিছুই আসিয়া যায় না। 
পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডে ঠিক একবার আবর্তন হইল কিনা 
সে বিষয়ে মনুষ্যের তত সংশ্রব নাই) আলোক ও অন্ধ- 
কারের পর্যযায় লইয্াই তাহাদের দিন। ইহার সৌরমান 
গৃহীত হইয়া থাকে । হুর্যের উপযুণপরি ছুইবার যাম্যো. 
স্তর রেখ! দিয়া গতির মধ্যবর্তী যে কাল, তাহাই প্রকৃত 
বা স্কট সৌরদিন। এই সৌরদিন নাক্ষত্রদিন অপেক্ষা 
প্রায় ৪ মিনিট দীর্ঘতর । কি কারণে এই বুদ্ধি সংঘটিত হয়, 
তাহা লিখিত হুইতেছে। মনে কর একদিন দিবা দ্ধিগ্রহ- 
রের সময় এক নক্ষত্র ও ূর্য্য যুগপৎ যাম্যোত্তর রেখায় 
আসিয়৷ উপস্থিত হইয়াছে । তৎপর দিবস পৃথিবীর ঠিক 
একবার আবর্তন হইলে এ নক্ষত্র যাম্যোত্বর রেখায় আসিবে, 
কিন্তু ঁ সময়ে সূর্য্য দৃশ্ততঃ ১* এক অংশ পরিমিত আকাশে 
পূর্বদিকে সরিয়া গিয়াছে । সুতরাং বুর্য্য পুনর্বার সেই 
স্থানে আসিতে পৃথিবীকে আরও প্রায় ৪ মিনিট ঘুরিতে 
হয়। রাশিচক্রে সুর্যের এইরূপ পূর্বগতি যদি সমবেগ- 
সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে সৌরদিন ও নাক্ষত্রদিনের স্তায় 
সুস্পষ্ট হইয়! পৃড়িত। কিন্তু তাহা নহে। ক্রান্তিবৃত্তের 
সহিত নিরক্ষবৃত্ের ছেদন জন্য এতছুভয়ের বক্রত| সর্বদ! 
সমান থাকেনা, সুতরাং ক্রান্তিপথে দৃশ্ততঃ সুর্য্যের গতি 
সম হইলেও নিরক্ষবুত্তে ইহার সংঘাত গতি সমান হয় ন।। 
পৃথিবীর কক্ষা হৃুর্য্য হইতে অসমদুরবর্তী এবং পৃথিবীর 
গতিও বৎসরের সকল সময়ে সমান নহে, এই সকল 
কারণে দৃশ্তঃ স্ধ্যের পুর্বগতি বড়ই বৈষম্যভাবাপন্ন। 
তজ্জন্ত সৌরদিনও সর্বদ। পরিবর্তনশীল। যদ্দি একটা 
ঘড়ি যথাবিধি প্রকৃত সৌরদিনাচুযায়ী সময় রাখিবার জন্ত 


দিনকরভট্র 


বিস্তস্ত কর! যায়, তবে প্রায় সপ্তাহ না যাইতে যাইতেই 
দেথা যাইবে যে উহাতে আর সৃর্যাথড়ির সহিত এঁকাগাবে 
সময় দিতেছে না, হয় কমকিন্বাবেণী সময় নির্দেশ করি- 
তেছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, খড়ি ঠিকই চলি- 
তেছে, তবে ইতিমধ্যে হুর্য্যের দৃহ্ীমান গতি পরিবর্তিত 
হইয়া সৌরদিনের বৈষম্য ঘটির়াছে, কিন্তু সুর্যযঘড়ি সর্বদ! 
সৌর সময়ই নির্দেশ করে। এই সকল গোলযোগ পরি- 
হারার্থ জ্যোতির্বিদ পঞ্ডিতগণ সৌরদিনের একটা পরিমাণ 
নির্দিষ্ট করিয়। দিয়াছেন। সম্বংসরগত কালকে দিন সংখ্যা 
দিয় ভাগ করিলে যে কাল পাঁওয়! যায়, তাহাই গড় বা মধাম 
সৌরদিন। ইহা ২৪ ঘণ্টা বা ৬* দণ্ডে বিভক্ত। 
স্বৃতি ও পুরাণ মতে এক চান্দ্রমাসে পিভৃলৌকের একদিন, 
এফ সৌর বতমরে দেবতা ও অস্থরদিগের একদিন এবং 
৮১৬৪,০০,০০, ৯০ বৎসরে ব্রহ্মার একদিন ইহয়া থাকে । 
৩ জ্যোতিস্তত্বোক্ত রাশিভেদ। 
দিনকর (পুং) করোতীতি ক-অচ্, দিনস্ত করঃ। ১ পুর্যয। 
"দিনকরপরিতাপাৎ ক্ষীণতোয়াঃ সমস্তাৎ 
বিদধতি ভয়মুৈবাক্ষমণ! বনাস্তাঃ।* € খতুস* ১২২) 
২ অর্কবৃক্ষ। 
দিনকর, ১ প্রবোধন্থধাকর নামে সংস্কৃত বৈদাস্তিক গ্রস্থরচয়িতা। 
২ এক বিখ্যাত নৈয়ার়িক। ইহার প্ররুত নাম 
মহাদেব দ্িনকর। ইনি এবং ইহার পিতা বালকুষ্জ উভয়ে 
সিদ্ধান্তমুক্তাবলীপ্রকাশ নামে সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর .টাক! 
রচনা করেন। এ টীকা দ্রিনকরী নামেও খ্যাত। এতত্ব্য- 
তীত ভবানন্দ যে তত্বচিস্তামণির টীকা লিখিয়াছেন, দিনকর 
তাহারও এক বৃত্তি করিয়াছেন। 
৩ মাসপ্রবেশসারণী নামে জ্যোতিগ্র স্থকার। 
৪ রসতরঙ্গি নী-টীকারচয়িত1 | 
দিনকরতনয় (পুং) দিনকরহ্য তনয়ঃ ৬তৎ। অর্কনব্বন, 
কুর্যযপুত্র। ১ শনি । ২ যম।৩ কর্ণ। ৪ সুগ্রীব। স্ত্িয়াং টাপ্‌। 
৫ তপতী । ৬ ষবুনা। 
দিনকরদেব (পুং) হুর্যযদেব। 
দিনকরভট্ট, ১ একজন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত । রামেস্বর- 
তষ্টের পুত্র ও বিশ্বেশ্বর ভট্টের পিতা। ইনি ছত্্রপতি 
শিবের আশ্রয়ে দিনকরোগ্যোত নামে এক বৃহৎ স্বৃতিনিবন্ধ 
বচন! আরম্ত করেন । এই গ্রন্থ তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন 
নাই, ভাহার পুত্র বিশ্বেশ্বর সমাধা করেন। এ ছাড়! দিনকর 
খগর্থনার, কর্মবিপাকসার, শাস্তিসার এবং ভাট্টদিমকর 
নামে শান্ত্রদীপিকার এক টীক। রচন। কল্পেন। 


[৫8৪8 ] 


দিনচর্য্যা 


২ বারেজাবানী মোড়বংশীয় একজন জেযোতির্ধিধ। ইনি 

১৫*০ শকে খেটসিদ্ধি এবং চন্ত্রাকা মামে জ্যোতিগ্র্থ 
প্রণয়ন করেন। ৩ পগ্মাকরভট্রের পুত্র, ইনি তর্কাকৌ সুদী 
নামে তর্কভাষার টীকা! রচন। ককিয়াছেন। 

দিনকরর[ও, গোয়ালিয়ারের দেওয়ান্‌ বা প্রধান রাজমন্ত্রী। 
১৮৫২ খ্রষ্টাষ্ধে গোয়ালিয়ার-রাজ নাবাণক হুন এবং তাহার 
রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিবার জন্ত বৃটাশ গবর্মেন্ট যুবক দিনকর- 
রাওকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। তাহার শ্ুশাসন গুণে 
গোয়ালিয়ার রাজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হ্ন। তিনিষে 
সকল সংশ্কার করেন, ইংরাজরাজপুরুষগণও মুস্তকঠে 
তাহার প্রশংসা করিয়। গিয়াছেন। অন্যায় রূপে যেসকল 
কর আদায় হইত, দিনকর তাহা রহিত করেন। তাহাতে 
অনেক রাজকর্মচারীর স্থার্থহানি হওয়ায় তাহাদের উত্তেজ- 
নায় দিনকর রাওকে পদচাত করিয়! রাজ! নিজে রাজকার্ধ্য 
দেখিতে থাকেন, কিন্ত হিতে বিপরীত হইল। স্থুতরাং 
সুশৃঙ্খল! স্বাপনের জন্ধ আবার দিনকর নিযুক্ত হইলেন। 
সিপাহী বিজ্বোছের সময় ইনি প্রাণপণে বুটাশ গবর্মেণ্টের 
সাহাযা করিয়াছিলেন। ১৮৫৯ খুষ্টারব্ষে ডিসেম্বর মাসে 
তাহার স্থানে বালাজী চিম্না'জি দেওয়ান হইলেন। 

দিনকর্তৃ (পুং) দিনং করোতি কৃ-তৃচ্‌। ১ হুর্ধয। ২ অকর্ৃক্ষ । 

দিনকরাতজা (স্ত্রী) দিনকরম্ত সৃর্ধ্যস্ত আত্মজ!। শুর্য বন্তা, 
যমুনা, তপতী ৷ 

দিনকৃ (পুং) দিনং করোতি দিন কৃ-কিপ্‌ তুকাগমস্চ। 
১ হূর্য্য । ২ অকরৃক্ষ। 

দিনকেশর (পুং) দিনন্ত কেশর ইব। অন্ধকার । (শব্বর") 

দিনক্ষয় ( পুং) দিনম্ত তিথেঃ ক্ষয়ঃ। তিথিক্ষয়। 
"একশ্মিন সাবনেত্বহ্ছি তিথীনাং ত্রিতয়ং যদ 
তদ1 দিনক্ষয়ঃ প্রোক্তন্তত্র সাহল্রিকং ফলং॥* ( মলমাসতত্ব ) 
[ তিথিক্সয় দেখ। ] ূ 

দিনচর্ধযা (স্ত্রী) দিবসের কর্তব্যকর্ণ, প্রতিদিন কিরূপ 
আচরণ করিলে সুস্থ শরীরে কালাতিপাত করা যায়, তৎ 
সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশে এইফ়ূপ লিখিত হইয়াছে__ 
“মানবো যেন বিধিন। শ্বন্থ ্তিষ্ঠতি সর্ধদ|। 
তমেব কারয়েঘৈতেযো যতঃ শ্বাস্থাং সদেপ্দিতং॥ 
দিনচর্ধ্যাং নিশাচর্ধযাং খতুচর্ধযাং যথোর্দিতাং। 
আচরন্‌ পুরুষ; শ্বগ্থঃ সদ! তিষ্ঠতি নান্তথ! ॥৮ 

যেন্ধূপ আহার ও আচরণারি দ্বারা মানবগণের সর্বদা 

স্বান্থযরক্ষা হয়। বৈদ্য তদচুদ্ধপ আদেশ করিবেন। স্বাস্থ 
সকলের অভীগ্সিত, স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে জীবন 


দিনচর্যয। 


ধারণই বিষবত হইয়া উঠে। এই স্থান্তালাভের উপায় 
স্বরূপ দিনচর্যয1, রাব্রিচর্য্যা1! ও খতুচর্ধ্যা লিখিত হুইয়াছে। 
এই বিধি অন্থমারে আহারাদির নিয়ম প্রতিপালন করিলে 
নিশ্চয়ই শরীর সুন্থ থাকিতে পারে, ইহার অন্তথ! হয় ন| | 
যদি বায়ু, পিত্ত, কফ, অগ্নি, ধাতু 'ও মলের সমতা থাকে, 
শরীরানুরূপ ক্রিদ্বাসমর্থ হয়, এবং আম্মা, ইন্দ্রিম ও মনের 
প্রসন্নতা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে স্বাস্থ্য বল! যায়। 
মানবগণ স্থাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্রাঙ্গা মুহূর্তে অর্থাৎ সূর্যোদয় 
কালের প্রথম ছুই দণ্ডের মধো গাত্রোখান করিয়। আধ্যাত্মিক, 
আধিটদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ ছুঃখশাস্তির জন্ 
ঈশ্বরের নাম গ্রহণপূর্বক শযা! পরিতাগ করিবে। পরে 
দধি, ত্বৃত, দর্পণ, শ্বেনসর্ষপ, বিশ্ব, গোরোচন। ও মাল্য 
দর্শন এবং স্পর্শ করিবে। গ্রতাহ ঘ্বতের ছায়ায় শ্বকীয় 
বদন দর্শন করিতে পারিলে আমু বুদ্ধি হুইয়৷ থাকে । 
এ উষ্াকালেই মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই 
নিয়ম প্রতিপালন করিলে অন্ত্রকৃ্গন অর্থাৎ গেট ডাকা, 
আধ্মান 9 উদরের গুরুতা উপস্থিত হইতে পারে না । মল- 
মুরাদির বেগ কখনই ধারণ করিবে না, কারণ ইহাতে নানা- 
প্রকার পীড়1 হইয়া! থাকে। 
মলবেগ ধারণ করিলে উদরে গুড়গুড় শব্ধ এবং নান! 
প্রকার বেদনা ও গুহাদেশে কর্তনবৎ পীড়া প্রভৃতি, বাসুবেগ 
ধারণ করিলে মলমৃন্ননিরোধ, উদরাধ্ান ও শরীরের ক্লান্তি 
প্রভৃতি; মূত্রবেগধারণ করিলে মূরাশয়ে ও শিশ্পদেশে বেদনা, 
মৃত্রকৃচ্ছ,, শিরঃশৃল, শরীরের নম্রতা এবং বজ্ষণ দেশে আক- 
ণবৎ পীড়া হুয়। এইজন্ঠ মল মুত্রাদির বেগ উপস্থিত 
হইলে বিশেষ কাধ্যান্ুরোধেও এ বেগধারণ করিবে না 
এবং বেগ উপস্থিত না হইলেও বলপুর্বক অকাল কুস্নাদি 
দ্বার তাহা! নিঃসারণ করিতে চেষ্টা করিবে না। মলমুত্রাদি 
বিনর্জনাস্তে গুহ প্রভৃতি মলপথসমূহ জলম্বার! প্রক্মালন 
করিবে, ইহা দ্বার শরীরের ক্লাস্তি বল ও দেহ পবিত্র হুয় 
এবং অলঙ্ী ও কলিকাল্গাত পাপ বিন হইয়! থাকে । 
পরেহম্ত ও পদ প্রক্ষালন করিবে, ইহাতে শামীরিক 
পু্টিসাধন ও চক্ষুর ছিত হইয়া থাকে। পরে দস্তকাষ্ট গ্রহণ 
করিয়া! মুখ গ্রক্ষালন করিবে । [ দপ্তধাবন ও দস্তকাষ্ঠ দেখ।] 
দস্তধাবন ও জিহ্বা নির্লেখনের পর পুনঃ পুনঃ শীতলজল- 
গণ্য ধারণ করিবে। ইহাতে কফ, ভূ ও মুখগত মল 
নিবারিত এবং মুখের অভ্ন্তর বিশোধিত হইয়া খাকে"। 
প্রতাহই কটুতৈলাদির নন্ত গ্রহণ করিতে অভ্যাস করিবে। 
কিন্তু কফ শাস্তির নিমিগ- প্রাতঃ হিঃ পিত্ত শান্তির 


|] খ৩ণ। 


[ £8৫ ) 


দিনচর্ধ্যা 
নিমিত্ত মধ্যাহ্ন সময়ে এবং বাযু নিবারণের বন্ধ সায়ংকালে 
নস্ত গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ নন্ত গ্রহণ করিলে যুখ 
নুগন্ধ, শ্বর দ্গিগ্ধ ও ইঞ্জিয় সকল শীস্ত হয় এবং বলি, পলিত ও 
ব্জরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে 1 পরে সৌবীরাঞ্ধন নয়নে 
গ্রয়োগ করিবে, ইহা! দ্বার চক্ষুঃদ্বয় সুন্দর ও-সুক্ পদার্থ 
দর্শনে ক্ষমতা! হয়। কিস্তু যাহার! রাত্রি জাগরণ করিয়াছে, 
পরিশ্রান্ত, বমিরোগাক্রাস্ত, ভূক্ত এবং শিরঃন্নাত এই সকল 
বাক্তি নেস্তাঞ্জন ব্যবহার করিতে পারিবে না। 

পাঁচ দিন অস্কর নখ, শ্ম্র, কেশ ও রোম কর্তন করিবে। 
কারণ কেশাদির কর্তন শোভাজনক, পুষ্টিকারক, ধন ও 
পরমাধুবর্ধাক। নাসিকার রৌম উৎপাঁটন করিবে না, এই 
রোম উৎপাটন করিলে অতি সত্বরই চক্ষুর বলহানি হইয়া 
থাকে। প্রতাহ চিরুণি দ্বার চুল আচড়াইবে। গ্রতিদিন 
ব্যায়াম করা অবশ্তা কর্তব্য। ব্যায়াম দ্বারা শরীরের 
লঘুতা, কর্্মসামর্থ্য, বিভক্ত ঘন গাব্রত1 (অর্থাৎ শরীরের 
যে যে স্কানে সক্ক মোটা হওয়া উচিত পুষ্টির সহিত 
তাহা সম্পন্ন হওয়া), দোষের নাশ ও অগ্মিবৃদ্ধি হয়। বসন্ত ও 
শীত ্তুতে ব্যায়াম করা বিশেষ উপকারী, এতন্তিন্ন অর্থাৎ 
গ্রীষ্মাদিতে যাহার যেনূপ বল, তিনি তাহার অর্ধাংশ শক্তি 
পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিবেন | যতকালে হদয়স্থিত বায়ু মুখরন্ধ 
সবার! মুূমু্হ বহির্গত হইবে এবং মুখশোথ উপস্থিত হইবে, 
কপাল, নাধিকা, গান্রসন্ধি ও কক্ষন্বয়ে ঘন্দোদগম হইবে, 
তথন অর্দশক্তি পর্যান্ত ব্যায়াম হইল বলিয়! জানিতে হইবে। 
ভোজনাস্তে, শূঙ্গারান্তে, কৃশ ব্যক্তির পক্ষে এবং কাস, শ্বাস, 
ক্ষয়, পিত্ত, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ধাতৃশোথ রি রোগাক্রান্ত 
ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম নিষিদ্ধ । 
শরীর পুষ্টির নিমিত গ্রত্যহ সর্বাঙ্গে তৈল মদ্দন করিতে 
হইবে, কিন্তু মন্তকে, কর্ণন্বয়ে ও পদন্ধয়ে বিশেষ করিয়া 
তৈল মর্দন ছিতকর। 

অভাঙ্গ'বিষয়ে সর্ষপতৈল, গন্ধতৈল ও পুষ্পবাসিত তৈল 
প্রশস্ত । অভ্ঙ্জদ্বার| বাষু, কফ ও শ্রাস্তিদূর হয় এবং বল, 
সখ, নিদ্রা, শরীরের কোমলতা, পরমাধ়ু বুদ্ধি ও শরীরের 
পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে । মন্তকে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে সমস্ত 
ইঞ্জিয়ের তৃপ্তি, দর্শনশক্তি বৃদ্ধি ও শরীর পুঠি হয় এবং 
শিরোগত রোগ সকল বিনষ্ট হয়। , 

প্রতাহ কর্ণে তৈল পুরণ করিলে কোনরূপ কর্ণরোগ হয় 
না'। এইরূপে তৈলমর্দান করিয়া অবগাহনপূর্বক ল্লান 
করিবে । ইহাতে লোমকৃপ, শিরাজাল ও ধমনী দ্বারা 
শরীরাগ্তান্তরে তৈল জলাধি প্রবিষ্ট হইয়া দেহের তৃথ্থি 


দিনচর্ধয! 


সপ পপি ক ৩৯ 


সম্পাদন এবং বৃদ্ধি করে। যেরুপ বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন | 


করিলে নৃতন পল্পবাদি বন্ধিত হয়, তদ্দপ ন্েহসংসিক্ত গাত্রে 
অবগাহন ন্গান করিলে মন্ুষ্যযের রসরক্কাদি ধাতুসমুহ 
পুষ্ট হইয়া থাকে। শীতল জলাদি পরিষেচন ছার! 


বাহা উদ্মা! গ্রতিহত হইয়! শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। | 
ৃ 
| 


উষ্জল দ্বার শিরঃস্নন করিলে চক্ষুর দীধি বুদ্ধি হইয়। 


থাকে । ন্গানের পর বন্ত্রদ্ধারা উত্তমরূপে গাত্র মার্জন করিবে, | 


ইহাতে শরীরের কান্তি, কণ্ড, 'ও ত্বগৃদোষ বিনষ্ট হয়। গাত্র- 
মাজ্জনের পর শরীর স্নিগ্ধ হইলে বস্ত্র পরিধান করিবে। 
সানানস্তর যগাধোগ্য অন্ুলেপনাদ্দি কর্তব্য। অন্ুলেপনের 
পর যথা বিধানে শরীর ভূষিত করিবে । ততৎপরে আহারের 
সময় উপস্থিত হইণে তখন মঙ্গলজনক সামগ্রী গ্রহণ করিবে। 
প্রত্াহ এইরূপ করিলে পরমায়ু ও শুভাদৃঙ বদ্ধিত হয়। 
ব্রাহ্মণ, গে।, অগ্নি, পুশ্পহার, দ্বৃত, সর্যা, জল এবং রাজ্য 
এই ৮্টা মঙ্গলজনক। 

ভোজনের পূর্বে এবং পরে সর্বদা পাদুকাধারণপূর্নক 
গমনাগমন করিবে, যেহেতু পাছ্কাধারণ করিলে পদগত 
ব্যাধি দূর ছয় এবং চক্ষুর হিত হয়। 
* মানবগণের স্বভাবতঃই চারিটা স্পৃহা বলবতী হইয়| 
গ।কে--_ আাহার, পান, নিদ্রা এবং সুরতেচ্ছ।। ক্ষুধার সময় 
বদি আহার না করা যায়, তাহ। হইলে অরুচি, শ্রান্তিবোধ, 
তন্ত্রা, চক্ষুর দুর্বলতা, রস রক্তাদি ধাতুর জীর্ণতা এবং বলহানি 
হয়। পানেচ্ছা প্রতিঘাত করিয়া জল না খাইলে কণশোথ, 
মুখশোথ, শ্রুতিশক্তির হাস, রুক্তরশোষ এবং হৃদয়দেশে পীড়া 
উপস্থিত হয়। শিদ্রাবেগ ধারণ করিলে জুত্তা, মন্তক ও 
চক্ষুর গুরু, শরীরের বেদনা, তন্দ্রা এবং ভূক দ্রব্যের অপাক 
হইয়া থাকে । বাহ্য অগ্নি যেরূপ দাহ্য বস্তর অভাবে মন্দীভূত 
হয়, সেইরিপ ক্ষুধিত বাক্তির আহাধ্য বস্তর অভাবে শারী- 
রিক. পাঠক অগ্রিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে, অঠরাগ্নি প্রথমতঃ 
হুক্ত দ্রবা পরিপাক করে, তাহার অভাবে কফাদি দোষ 
সনূহকে,. তাহার 'অভাবে রস রক্তাি ধাতুকে এবং ধাতুর 
অভাবে প্রাণ পর্যযস্ত পরিপাক করিয়া থাকে। এই জ্ন্ত 
কর্ণ! হইলেই তোজন করা কর্তবা। প্রতাহ ভোজনের 
প্রাকৃকালে লবণার্দক অর্থাৎ লুণ ও আদা ভোজন করিরে। 
ভোজনের প্রথমে ঘ্বত ও কঠিন দ্রব্য ভোজন করিবে, তাহার 
পর কোমল দ্রবা ভোজন এবং আহারের শেষ অবস্থায় ভ্ব 
দ্রব্য পান করিবে । এই নিয়মে আহার করিলে বল ও 
স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। ভোঙ্গা বস্তর মধ্যে যাহা যাহা যথ।ক্রমে 
সুস্থ, ভাঁহাই উত্তরোত্তর ভোষ্জন করিবে । এক বস্ত 


। 
॥ 
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ভোজনের পর অন্ত যে বস্ত ভোজন করিতে অভিলাষ 
হয়, তাহাকেই এস্থলে শ্বাছ বল হুইয়াছে। অতিশর জ্রত 
বা বিলম্ব করিয়! ভোজন করিবে না। মন্দাগ্রিযুক্ত ব্যক্তি 
ত্রিবিধ গুরুদ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন। মাজা গুরু, শ্বভ।বতঃ 
গুরু ও সংস্কার গুরু এই ভ্রিবিধ গুরুপদার্থ। মাত্র! গুরু- 
মুদগাদি, ইহার! স্বভাবতঃ গুরু নহে, পরিমাণানুমারে গুরু হয়। 
মাষকলায় প্রভৃতি শ্বভাবতঃ গুরু, পিষ্টকাদি সংস্কার গুরু। 
গুরু ও লঘু দ্রব্য যে পরিমাণে ভেজন করিলে তৃপ্তিবোধ হয়, 
সেই পরিমাণ ভোজন করিবে অর্থাৎ মাষকলায় পিষ্টক 
গ্রভৃতি অদ্ধমাক্রায় এবং মুদগাদি স্বভাবতঃ লঘুতা প্রযুক্ত 
পূর্ণমাত্রায় সেবন করা যায়। পেয়াদি তরল দ্রব্য, 
তত্র প্রভৃতি অতিশয় তরল দ্রব্য এবং মিশিত ভক্ত।দি 
অধিক মাত্রায় খাইলে৪ তাহাকে গুরু বল! যায় ন|। 
কারণ পেয় সর্নগ্রকারে লঘুগুরুমুক্ত | শুক দ্রব্য চিপিটক 
প্রভৃতি, নিরদ্ধ দ্রব্য ক্ষীর মত্ম্তাদি এবং বিষটস্তি দ্রব্য 
ছোলা প্রভৃতি ইহারা জঠরাগ্রিকে মন্দীভূত করে। 
ভোজনের উপযুক্ত মময় অতীত করিয়া ব| ক্ষুধা না হইলে 
ভোজন করিবে না। 

উদর গহ্বরের চারি অংশের দুই অংশ ভোজা দ্রব্য দ্বারা 
এবং এক অংশ জল দ্বারা পূরণ করিবে, অবশিষ্ট এক অংশ 
বাযু গমনাগমনের নিমিত্ত অপূর্ণ রাখিবে। অত্যন্ত জলপান 
করিলে ভূক্তদ্রবা পরিপাক হয়না এবং একেনারে জলপান 
না করিলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের গ্রতিবন্ধকতা জন্মে। 
এই জন্ত আহারের সময় জঠরাগ্রি উদ্দীপিত করিবার 
নিমিত্ত পুনঃ পুন: অল্প পরিমাণে জলপান করিলে শরীর 
রুশ এবং অগ্নি গ্রদীপ্ট হয়, ভোজনাস্তে জলপান করিলে 
শরীরের স্থলত। ও কফ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এই জন্ত 
ভোজনের মধ্যভাগেই জল পান করিতে হইবে। তৃষ্ণাতুর 
ব্যক্তির ভোজন ও ক্ষুধিত ব্যক্তির জলপান এই উভয়ই বিশেষ 
নিষিদ্ধ; যেহেতু তৃষ্ণাতুর ব্যক্কি ভোজন করিলে গুল্মরোগ 
হয় এবং ক্ষুধিত ব্যক্তি জলপাঁন করিলে জলোদর উৎপন্ন হুইয়! 
থাকে। এই নিয়মে ভোক্গন শেষ হইলে খড়িক! গ্রহথণ- 
পূর্বক আচমন করিবে । আচমন করিবার সময় দন্ত 
প্রসৃতিতে ধে সকল দস্তের মল থাকে, তাহ! যরপূর্ববক 
বাহির করিয়া পুনরায় আচমন করিবে । কারণ দস্তসংলগ্ন 
পদার্থ দুরীকত না হইলে মুখে অত্যন্ত ছুর্গন্ধ হয়, এইজন্ 
অল্লে অল্পে উহ। বাহির করিয়া ফেলিবে, কিন্তু ষদ্দি কোন 
পদার্থ দৃঢ়রূপে দন্ত লগ্ন হইয়। থাকে, তাহা দস্ত স্বরূপ জ্ঞান 
করিয়া বাছির করিবার জন্ত 'অত্যন্ত চে! করিবে না। 
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আচমন ক্রিন্নার পর জলসিক্ত হস্তহ্বারা চক্ষু স্পর্শ 
করিবে, আহারের পর চক্ষুতে জল দিলে তিমির বিনষ্ট হয়। 
পরে ভুক্তান স্থখ পাকের জঙ্গ অগন্তাদি মহাত্মগণের নাম 
স্মরণ করিতে হুইবে। অঙ্গারক, অগন্তা, বৈশ্বানর, সুর্য 
এবং অশ্বিনীকুমারঘয় ইহাদের নান শ্মরণ করিয়। উদরে 
হাত বুলাইবে। ভোত্নান্তে অগ্ডর গ্রভৃতির ধুম ছারা 
কফ নিহ্রণপুর্বক হ্ৃদ্ধ অথচ কটুতিক্ত কষায় রসবিশি্ ফল 
চর্বণ করিয়! মুখের নির্মলত! সম্পাদন করিবে । পরে সুগন্ধি 
দ্রব্যাদির সহিত তাঘ্বুল চরণ করিবে। [তাম্বল দেখ। ] 

তাহার পর ধীরে বীরে একশত পদ গমন কর! 
কর্তব্য। ভোজন করিয়া যে ব্যক্তি উপবেশন করে, 
তাহ।র তুন্দ অর্থাৎ ভুড়ি হয়, যে শয়ন করে, তাহার শরীরের 
পুষ্টি হয়, বে ভ্রমণ করে, অর্থাৎ ধীরে ধীরে এক শত পদ গমন 
করে, তাহার পরমাধু বদ্ধিত হম । যেব্যক্তি অতিশয় দ্রুত 
বেগে গমন করে, তাহার নানারূপ উতৎকট ব্যাধি জন্মে। 
পরে অষ্টশ্বাস পরিমিত কাল উত্তান্ভাবে, তাহার দ্বিগুণিত- 
কল দক্ষিণপার্শে এবং তাহার দ্বিগুণকাল বামপার্ে 
শয়নাস্তর ততৎপরে শ্বেচ্ছামত শয়ন করিবে। তুক্ত বস্ত জীর্ণ 
ন! হইলে বামপার্থে শন কর! বিধেয় নহে। এইবপ ভাবে 
গ্রুতিদ্িন চলিতে পারিলে শরীরে কোন গ্রকার ব্যাধি 
উপস্থিত হয় না। ( ভাবপ্রকাশ) 

[ রাত্রিচর্যা। শব দেখ । ] 
দিনজেযোতিস্‌ (কী) দিনন্ত গোঠিঃ। আতপ, রৌদ্র । 
পিন দিন (দেশজ) প্রতিদিন। 
দিনদুঃখিত (পুং জী) দিনে দিবসে ছুঃখিতঃ দিবাভাবে 

বিয়োগিত্বাত্তথাত্বং । চক্রবাক্‌ পক্ষী। স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। 
দিনপ (পুং) দিনং পাতি পাক । ১ হুম্য। ২ অর্কবৃক্ষ। 
৩ রব্যাদি বার।ধিপতি। 
দিনপতি (পুং) দিনস্ত পতিঃ | ১ যয । ২ অর্ববৃক্ষ। ৩ বারা 
ধিপতি সুর্য্যাদি। 
দিনপাত (পুং) দিনস্ত গাজজদিনন্ত তিথেঃ পাতঃ ক্ষয়ঃ। 
১ দিনক্ষয়। 
“অধিমাসে দিনপাঁতে ধন্গুষি রবৌ ভানুলজ্বিতে মাসি । 
চক্রিনি সুপ্ডে কুর্ধযান্নমাঙ্গল্যং বিবাহঞ্চ ॥” (জ্যোতিস্তত্ব) 
(দেশজ) ২ দিনযপন। 
দিনপিগু (পুং) দিনম্ত পিগুঃ ৬তৎ। জ্যোতিযোক্ত অর্থগণ। 
দিনগ্রণী (পুং) দিনং গ্রাণয়তি করোতি গ্র-নী-কিপ্‌। ১ সুর্যয। 
২ অর্কবৃক্ষ। | | 
দিনপ্রবেশ (পুং) তাজকোজ মাসগ্রবেশের স্তায় বর্ষমাস 


৫৪৭ 


] দিনপ্রবেশ 


সন্বন্ধী দিনের প্রবেশ, ইহার বিষয় জ্যোতিষে এইবপ লিখিত 
আছে। যে সময়ে বর্ষ গ্রবেশ হইবে, সেই সময়ই প্রথম মাস 
গ্রবেশ ও প্রথম দিন প্রবেশ জানিবে। বর্ষ প্রবেশকালের 
রবিস্পষ্টে একরাশি যোগ করিলে যত রাশ্তাদি হইবে, তাহার 
নাম মাসার্ক। মাসার্কের নিকটস্থ পুর্ব পরবস্তী কোন 
সময়ের রবিস্ফ,টের লহিত মাসার্কের অন্তর করিয়। যত 
ংশাদি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে কলা করিয়! রবির গনি 
দ্বারা ভাগ দিলে যত ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহাকে নিকটন্ 
যেদিন ঘন দণ্ড সময়ে রবি স্কট গ্রহণ কর! হইয়াছিল, 
তাহার সহিত যোগ ব| বিয়োগ করিবে । অর্থাৎ মাসাকের 
পূর্ব রবিস্ফটে যোগ ও পর রনিশ্ফ,ট হইতে বিয়োগ করিবে। 
"মাসাকম্ত তদাসন্নপত্যর্কেণ সহাস্তরং। 
কলী কত্বার্কগত্যাপ্তং দিনাদ্যেন যুতোহন্বিতং ॥ 
তৎপঙ্.ক্তিস্থং বারপুর্বাং ম।সার্কেইধিকহীনকে। 
তদ্বারাগে মাসবেশে হাবেশোপ্েকমেব চ॥৮ (তাজক) 
এইরূপ যোগ 1 বিয়োগ করিয়া যত দিনদগ্ডাদি হইবে, 
তত দিন দণ্ডাদি সময়ে মাস প্রবেশ হইবে। দিনপ্রবেশও 
এই নিয়মে হইবে। যেসময়ে দিন গ্রবেশ হইবে, সেই 
সেই সময়ের সমস্ত গ্রহস্ফ:ট, ভাব, সন্ধি ও বলাদি নিক্গণ 
করিয়া ফলের বিচার করিবে । 
দিন-গ্রবেশকালে বর্ষ-গ্রবেশাদির স্যায় কুর্ধ্যার্দি গ্রুত ও 
দ্বাদশ ভাব সাধন করিয়! চন্দ্র ও নবাংশাধিপতি দ্বারা 
শুতাশ্ডভ ফল নির্ণয় করিবে। মুম্থাধিপতি, জন্মলগ্রাধিপতি, 
ত্রিরাশিপতি, ধিনরাত্রির অধিপতি, দিনলগ্রাধিপতি, মাস- 
লগ্লাধিপতি ও বর্ষলগ্রাধিপতি ইহাদিগের মধ্যে যিনি বলবান্‌ 
মইয়! দিন লগ্নকে দৃষ্টি করেন, সেই গ্রহই দিনাধিপতি 
হইবেন। যদি দিনপ্রবেশ লগ্ ঝ। চন্দ্র হইতে ত্রিকোণ, 
কেন্ত্র বা একাদশ স্থান বলবান্‌, শুভগ্রহ ষষ্ঠ, তৃতীয় বা একা- 
দশ স্থানে পাপগ্রহ অবস্থিতি করে, তবে সেই দিন সুখ, মান, 
অর্থ ও যশ লাভ হয়। ৃ্‌ 
ষষ্ঠ, অষ্টম ব1" দ্বাদশ স্থানে যদি পাপযুক দিনাধিপতি, 
বর্ষাধিপতি বা মাসাধিপতি অবস্থিঠি করেন, তাহা! হইলে 
রোগ, মান ও যশোহানি হুইয়। থাকে এবং উক্ত গ্রহগণ 
কেন্দ্র ত্রিকোণ বা! একাদশ স্থান স্থিত হইলে স্থখলাভ হয়। 
দিনগ্রবেশ নবাংশ গুভগ্রহযুক্ত হইয়া! যদি চন্দ্র কর্তৃক মিত্র 
দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহ! হইলে নীরোগ, রাজ্যলাভ ও 
শরীর পুষ্টি হয়। ইহার বিপরীতে পূর্ব বিপরীত ফল 
জানিবে। দিনপ্রবেশকালে যে ভাব নবাংশ শুভগ্রহ কর্তৃক 
্গেহ দৃ্ি বারা দৃষ্ট বা শুভযুক্ত হয়, তাহা হইলো দেই ভাবের, 
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গুঁভফল হইবে। ইহার বিপরীতে অর্থাৎ যদি পাপযুক্ত বা পাপ 
গ্রহ কর্তৃক শত দৃষ্টি দ্বার! দৃষ্ট হয়, তাহ। হইলে সেই ভাবের 
অগ্ডত ফল জানিবে। ষষ্ঠভাব নবাংশ বদি গুভযুক্ত হুয়, 
তবে রোগ ও পাপযুক্ত হইলে শুভফল হইবে। ব্যরভাব 
নবাংশ শুভযুক্ত ব শুভদৃ্ই হুইলে স্বীয় পত্বী হুইতে সদ্ধযয় 
হুইবে। জ্বায়াভাব নবাংশ শুভযুক্ত বা শুভ দৃষ্ই হইলে 
্বীয় পরী হইতে স্থথ এবং পাপ দৃষ্ট বা পাপযুক্ত হইবে 
গৃহবিয়োধ হয়। পাপথয়ের মধ্ান্ত হইলে মৃত্যু হয়। 

নগ্তমভাব নবাংশ শুভ মধ্যস্থ হইলে বহুবিধ কাষিনীস্থথ 
হয়, উক্ত নবাংশে বৃহস্পতি থাকিলে সী স্ত্রীতে. ও অন্ত গ্রহ 
থাকিলে পরক্ত্রীতে রতিসভোগ হয়। অষ্টমভাগ নবাংশ 
দিনপ্রবেশ লগ্নের অষ্টম স্থান শুতগ্রন্কর্তুক দুই বা যুক্ত হইলে 
রণে মৃত্যু হয়। শুভাগুভঘুক্ত ব দৃষ্ট হইলে. গুভাগ্তভ ফল 
এবং পাপ দৃ্ ব। পাপবুক্ত হইলে সখ, দিনপ্রবেশ-লগ্নের 
দ্বিতীয় ও দ্বাদশ গ্বানে পাপগ্রহ থাকিলে হানি, গুভগ্রহ 
থাকিলে সদ্ধ্যয় এবং পাগগ্রহ্ঞন্ত কর্তরীযোগ হইলে রোগ 
এবং শুভগ্রহঘটিত কর্তরীষোগ হইলে শুভ হয়। ক্ষীণচন্দ্রলগ্নে 
বা অষ্টম স্থানে স্থিত হইয়। পাপদৃষ্ট বা পাপযুক্ত হইলে মৃত্যু 
অথব1 রোগ ও শত্রু হইতে অস্ত্র হইয়া থাকে । মঙ্গরমুক্ত 
চন্দ্র ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে থাকিলে শত্রু হইতে অস্ত্রভয় এবং 
চতুর্থ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে গাশ্বাদি হইতে পতন ও 
শরীরে নানাপ্রকার রোগ হইয়া থাকে । সপ্তম স্থানে গশুভ- 
গ্রহ থাকিলে জয়, দ্বিতীয় স্থানে সুখ, নবমস্থানে ধর্, 
অর্থাগম ও রাজসম্মান লাভ হয়। দনপ্রবেশ সময়ে চন্দ্র 
যেরূপে অবস্থান করেন, সেইরূপ ফল প্রদান করিয় 
থাকেন। চন্্স্কটের রাশি পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট 
ভাগকে ২ দিয়! গুণ করিয়] গুণফলকে € দিয়! ভাগ করিলে 
চন্ত্রের অবস্থা নিণাঁত হুইবে। চন্দ্রের প্ররাসাবন্থায় 
মন্ুস্তেরও প্রবাস, নষ্টাবস্থায় বিত্তনাশ, মুতাবস্থায়. মৃত্যুভয়, 
জয়াবস্থায় জয়, হাল্তাবস্থায় স্ত্রীবিলাসাদি, স্থখ, ক্রীড়াবস্থায় 
নখ, নুধাবস্থায় নিদ্রা, ভূক্ত[বস্থায় দেহপীড়া, ভয়.ও তাপ 
গ্রভৃতি হইয়া থাকে । (নীলকঠ্োক্ত তাব্বক ) 
দিনবন্ধু (পুং) দিনন্ত বনধুঃ । ১ হুর্ধ্য। ২ অর্করৃক্ষ। 
দিনবল (পুং) দিনে বলংযন্ত। দ্বিপদরাশি, পঞ্চম, বঙ্ঠ, 
সপ্তম, অষ্টম, একাদশ ও দ্বাদশ রাশি, দিনবলী। (বৃহজ্জাতক) 
দিনমণি (পুং) দিনস্ক মণিরিব। ১ তুর্য্য। 

“দিনমপি-মগুল-মগ্ডন-ভব-খগ্ডন” (গীতাগো বিনা) 

২ অর্কবৃক্ষ। 

দিনমল (ক্লী) মাস। 


[ &৪৮ ] 
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'দিনময়ূখ ( পুং ) দিনে ময়খো যন্ত। ১ নুর্যা। ২ অর্কবৃক্ষ:। 
দিনমান (কী) দিনগত মানং। ৃর্যযদর্শনকালের মান ভেদ, 


দ্বাদশ মাসের গ্রতিদিবসীয় দিনমান নিক়লিখিত নিক্নমানুলারে 
স্থির কর! যায়, প্রথমতঃ রবিস্ফ:ট করিতে হইবে, আর যদি 
&ঁ রবির শ্ষট জয়নাংশযুক হয়, তাহা হইলে তাহ! হইতে 
অয়নাংশ হীন করিবে, তাহাতে শৃন্ত সময়ের অর্থাৎ বিবুব- 
ক্রান্তির রবির ন্ক,ট হইবে। এ বিষুবসংক্রাস্তি হইতে আরম্ত 
করিয়া ক্রমশঃ ৬ মাসের ৬ সংক্রান্তি দিবসের অর্থাৎ বৈশাখ 
মাসে বিষুবসংক্রান্তি-দিবসীয় * শুস্ত জোষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির 
দিবসীন্ন ৩৯ ত্রিশ, আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি দ্িবসীয় ৫৪, শ্রাবণ 
মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৬৪, ভাপ্র মাসের সংক্রান্তি দিবসীম 
৫৪, আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি দ্দিবসীয় ৩ এই৬্টী অন্ককে 
বিষুবের মধ্যাহ্ন ছায়! ৫১৯ দ্বার! পূরণ করিয়া ৯* দিয়া ভাগ 
দিলে যে ভাগফল লন্ধ হইবে, তাহাতে ৩* যোগ করিলে যে 
অস্ক হইবে, সেই দগ্ডাদিই ষথাক্রমে উক্ত বিষুবসংক্রাস্তি 
গ্রভৃতি ছয় সংক্রান্তি দিবসের দিনমান হইবে । আর ফেঞ্টা 
ক্রান্তি অবশিষ্ট থাকিল, তাহাদের দিনমান এইরপে 
জান! যাইবে, যথ|-ষে ছয় সংক্রান্তি দিবসের দিনমান 
৬৯ হুইতে বিষুক্ত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই 
যথাক্রমে কাত্তিকাদি ৬ মাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান 
হইবে। যেষে দেশে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত শক্কুর ৫১০ 
গধাঙ্থুল দশ ব্যঙ্গুল মধ্যাহ্চ ছায়! হয়, সেই দেশের 
দিনমান এইরূপে আনয়ন করিতে হয়। যথা বৈশাখ 
মাসের বিষুবসংক্রান্তি-দ্িবসীয় দিনমান ৩৭ দণ্ড, এ 
৩৭ দণ্ডকে ৬* দণ্ড হইতে হীন করিলে যে৩* অবশি 
থাকিবে, তাহাই কার্তিক মাসের সাক্রাস্তিদিবসের দিনমান 
হইবে। টোষ্ঠ মাসের সংক্রাস্তি-দিবসীয় দিনমান ৩১৪৩ 
পল, প্র অন্ক ৬ হইতে হীন করিলে ২৮১৭ পল-থাকে, 
উহাই অগ্রন্থায়ণ মাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান হয়। 
আষাঢ় মাসের সংক্রাস্তি-দিবসীর় দিনমান ৩৩।৬- পল, ৬৯ 
হইতে অঙ্ক: হীন থাকিলে ২৬৫৪.পল অবশিষ্ট থাকে, 
তাহাই পৌষ মাসের সংক্রান্তি দিনের পরিমাপ। শ্রাবণ 
মাসের সংক্রান্তি. দিনের  দিনমান ৩৩৪৯ পল। ৬* দণ্ড 
হইতে উহ হীন করিলে ২৬২৯ পল অবশিষ্ট থাকে; ইহাই 
মাথ মাসের সংক্রান্তি দিবসের  দিনমান। ভাদ্র মাসের 
ক্রাস্তির দিনমান ৩৩৬ পল, এ অঙ্ক ৬* হইতে বাদ: 
দিলে ২৬৫৪ পল অবশিষ্ট থাকে, তাহাই, ফান্তর মাসের 
ক্রাস্তি দিবসের দিনমান। আঙ্িন মাসের- সংক্রান্তি 
দিবসীয়, দিনষান..৩১1৪৩ পল,. উহা ৬* হইতে বিয়োগ, 


দিনাংশ 


করিলে ২৮১৭ পল হুইয়! থাকে, এই ২৮১৭ পল চৈত্র 
ক্রাস্তি-দিবসীয় দ্িনমান হইয়া! থাকে। এই যে সকল 
দিনমান লিখিত হুইল, প্রত্যেক ৬৬ বংসরে রবির এক 
অয়ন দিন হয়, এই নিরমান্থুসারে এখন ১*ই চৈত্র দিবসে 
সুর্য বিষুবরেখায় আসেন, এইজন্ত এ দিবসীয় দিনমান 
৩* দণ্ড হয়, আর আর সংক্রান্তি সেই সেই মাসের ১* 
দিবসে ঘটিতেছে। ইদানীস্তন পঞ্জিক। দেখিলেই জান! যায় 
যেএঁ দিবসেই উক্ত দিনমান দেখিতে পাওয়! যায়। পূর্বে 
কেবল সংক্রান্তি দিনের দিনমান উক্ত হইল; ইহার মধ্যবর্তী 
দিনগণের দিনমান স্থির করিতে হইলে মাসের সংক্রান্তি 
দিবসীয় দিনমান স্থির করিয়! তাহার পর দিবস হইতে 
আরম্ত করিয়া পরবর্তী সংক্রান্তি দিনের পুর্বব দিন পর্ধ্যস্ত 
গণনা করিয়! যত দিন দণ্ড হইবে, তাহ। দ্বার! পূর্ব সংক্রান্তি 
হইতে পর সংক্রান্তি পর্যাস্ত যে দগ্ডাদি বৃদ্ধি হয়, তাহাকে 
ত্রৈরাশিক দ্বার] পর পর দিবসের দিনমান স্থির করিয়! লইবে। 
ং* থামী ৩ যুগশায়কৌ৷ ৫৪ যুগরসৌ ৬৪ বেদেষবঃ ৫৪ থাগ্নয়ঃ। 
ছায়া ৫১০ স্ব খনবোঃ ৯* ছু. তাঃ খদছার্নৈ ৩০ যুক্তা ছ্যমানানি টু? 
স্পষ্টার্কাদয়নাংশযুক্তবিযুতাৎ শুন্তাক্রমাৎ ষষ্টি ৬ তশ্চেৎ। 
শুন্ধান্তপরাণি ষটুতদপরাণ্যত্রান্ুপাতাৎ পুনঃ ॥” ( সিদ্ধাস্তর' ) 
দিনমুখ (ক্লী) দিনন্ত মুখং। অহমুখ, গ্রভাত। 
দিনমূর্দান্‌ ( পুং) দিনম্ত মুগ্ধা ইব আগ্ন্থানত্বাৎ। উদয়গিরি। 
দিনযৌবন (রী) দিনস্ত যৌবনমিব। মধ্যাহ্। 
দিনরতব (কী) দিনস্ত রত্বমিব প্রকাশকত্বাৎ। 
২ অর্কবৃক্ষ। 
দিনরাশি (পুং) জ্যোতিষোক অর্থগণ। 
প্যথ৷ শ্বভগণাভ্ান্তে। দিনরাশিঃ কুবাসরৈঃ। 
বিভাঞ্জিতে! মধ্যগতা। ভানবাদি গ্রহ! ভবেং॥” (কুর্যাসি*) 
২ দিনসংজ্ঞক বুষাদি রাশি। [রাশি দেখ।] 
দিনব্যাস (গুং) দিনন্ত অহোরাত্রাত্ক কালজ্ঞাপকবৃত্বস্ত 
ব্যানঃ। হৃর্ধ্যসিদ্ধাস্তোক্ত অহোরাত্রবৃত্তব্যাসের অর্ধ ব্যাস। 
পক্রান্তো ক্রমোতক্রমজে, দ্বে কৃত্ব। তত্রোতক্রমজ্যয় | 
হীনত্রিজ্য। দ্রিনব্যাসদলং তন্দক্ষিণোত্তরং ॥” ( র্ধ্যসি* ) 
“দিনব্যাসদলং অহোরাত্রবৃত্বস্ত ব্যাসাধীং ৷ (রঙ্গনাথ) 
দিনাংশ (পুং) দিনত অংশঃ)। ১ ত্রিধাবিতক্ত দিনের গ্রাত- 
মধ্যান্ধ সায়াঙ্ছ ভাগ, দিবসের গ্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহুরূপ 
ব্রিবিধ কাল। ২ পঞ্চধ বিভক্ত দিনের সঙ্গবাদি কাল। 
"প্রাতঃকালো মুহূর্তাংস্ত্রীন্সঙ্গবন্তাবদেব তু । 
মধ্যা্ৃত্ত্রিমুহূর্ত: শ্াদপরাহন্ততঃ পরং ॥ 
' সায়াস্কন্থিমুহূর্তঃ স্তাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ॥” (তিথিতত্) 
৬] 





১ সুর্য । 
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সুর্য্যোদয়ের পর তিন মুহূর্ত গ্রাতঃ, তাহার পর তিন মুহূর্ত 
সঙ্গব, তাহার পর তিন মুহূর্ত মধ্যাহ্ন, পরে তিন মুহূর্ত অপরাহু, 
তদনন্তর তিন মুহূর্ত সায়াহ্ন কাল। দিন এই পাচ অংশে 
বিভক্ত, ইহ্যদিগের মধ্যে প্রাতরারদি কালকে দিনাংশ কহে। 
সায়াহ্নে পিতৃগণের উদ্দেশে কোন কাধ্যাদি করিবে না। 
দিনাঈ, উঃ: পঃ প্রদেশে হামীরপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন গ্রাম । কুলপাহাড় হইতে ৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। 
এথানে ছোট পাহাড়ের উপর চনেল্লরাজদিগের সময়কার 
এক শিবমন্দিরের ধ্বংশাবশেষ পড়িয়! আছে। ইহার কারু- 
কাধ্য অতি সুন্দর । এই পাহাড়ের নিয়ে জৈনতীর্ঘস্কর 
শাস্তিনাথের এক অতি বৃহৎ মুর্তি পড়িয়া! আছে, তাহার 
গায়ে ১১৯৪ সম্বং খোদিত। 
দিনাগম (পুং) দিনস্ত আগমঃ। গ্রভাতকাল। 
দিনাজপুর, বাঙ্গালার ছোটলাটের শামনাধীন রাজসাহী 
বিভাগের পশ্চিমাংশবর্তী একটী জেল] । অক্ষাঃ ২৪* ৪৩৪০৮ 
হইতে ২৬* ২২৫৮ উঃ এবং দ্রাঘি* ৮৮* ৪ হইতে ৮৯* ২১ 
৫ পৃঃ পর্য্স্ত বিস্তৃত। ইহার পূর্বে করতোয়! এবং পশ্চিমে 
মহানন্দা নদী অনেকদূর পর্য্যন্ত জেলার সীমান্তে অবস্থিত । 
পরিমাণফল ৪১১৮ বর্গমাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ১৫,১৪,৩৪৬। 
পুনর্ভবা নদীতীরম্থ দিনাজপুর নগর জেলার সদর। 
উত্তর বঙ্গের অন্তান্ত জেলা অপেক্ষা! ইহার ভূমি বন্ধুর। 
হিমালয় হইতে গঙ্গাতীর পর্যাস্ত ভূমি *থিয়ার” নামক এক- 
প্রকার আটাল মৃত্তিকাময়, তাই নদীকৃল সহজে ক্ষয়হয় না। 
জেলার দক্ষিণাংশে এবং বায়ুকোণে কুলিক নদীর তীরবর্তী 
গ্রদেশে ভূমি তরঙ্গায়িত হইয়া স্থানে স্থানে ১০* ফিট 
পর্যযস্ত উচ্চ পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে । বহুসংখ্যক নদী 
জেলার মধ্যে নিজ নিজ পথে প্রবাহিত । বর্ষাকালে ইহার! 
বন্ত। প্লাবনে কূল অতিক্রম করিয়া তীরদেশে পলি সঞ্চিত 
করে। খিয়ার ও পলি মৃত্তিকার পরিমাণের উপরই প্রধানতঃ 
জেলার কৃষিকার্ধয নির্ভর করে। বর্ষাকালে ন্দী সকল 
ফুলিয়। উঠে, কিন্তু গ্রীম্মকালে রেখাকারে পরিণত হয়। 
বর্ধাকালে স্থানে স্থানে ন্দীজল ছুই মাইল পর্য্স্ত বিস্তৃত স্থান 
প্লাবিত করিয়! যায়, কিন্তু সে জল কোন উল্লেখযোগ্য ঝিল, 
জল! গ্রভৃতিতে সঞ্চিত থাকে না । দক্ষিণদিকে মাটির পাহাড় 
অন্চ্চ গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং অগণিত বস্ত পণ্ডর আবাস 
স্বান। এ সকল জর্গল হইতে বন্তজাত অলপই উৎপন্ন হয়। 
দিনাজপুর জেলার সমস্ত নদী প্রধানতঃ হছইশ্রেণীতে 
বিভক্ত ; এক শ্রেণী দক্ষিণাভিমুখে আসিয়। মহানন্দা নদীতে 
পড়িয়াছে, অপর শ্রেণী দক্ষিণপূর্বাভিমুখে বগুড়া ও রাজ- 
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সাহী জেলাস্থ তিস্তানদীর (ত্রিআোতার ) পূর্বতন গর্ভে সলিল 
বিসর্জন করিতেছে। মহানন্দা নদী পশ্চিম সীমান্তে প্রায় 
৩* মাইল স্থানে প্রবাহিত । নাগর, টাঙ্গন ও পুনর্ভব। ইহার 
উপনদী, সকল গুলিতেই বর্ষাকালে নৌকাদ্দি যাতায়াত 
করিতে পারে । আতরাই (আন্রেন্ী ), যমুনা ও করতোয়। 
নদী পুরাতন তিস্তায় পড়িয়াছে। বিগত শতাব্দীতে তিস্তার 
স্রোত সহস! পরিবর্তিত হইয়! ব্রঙ্গপুত্রনদে পতিত হইয়াছে, 
এজন্ঠ এ সকল উপনদীতে বাণিজ্য সমাক্‌ হাম ও বিশৃঙ্খল 
ঘটিয়াছে। 

জেলার সর্বত্র বিশেষতঃ 
খ্যক শালবন দৃষ্ট হয়। এই সকল অরণ্য জমিদার- 
দিগের বেশ লাভ হয়। কিত্ব অনেক সময় অকালে এ 
সকল গাছ কাটিয়া ফেলা হয়; ম্ৃতরাং কাষ্ঠ ততদুর 
উৎকৃষ্ট হয় না। অরণো মধু; অনস্তমূল, শতমূলী,. এবং 
বন্ধ ফুল পাওয়া যায়। বন্ত অন্তর মধ্যে ব্যাত্, চিন্রক, 
বন্ধবরাহ, বন্ধমহিষ, নানাজাতীয় মুগ, বন্তমার্জার, শৃগাল, 
নকুল, গন্ধগোকুল, সজারু, তরক্ষু এবং নদীতে কুস্তীর দৃষ্ট 
হয়। ব্যাপ্র ও চিত্রক গন্তীর জঙ্গলে ও কাঁশবনাদিতে বাস 
করে এবং প্রতি বংসর ব্হুনংখ্যক মনুষ্য গবাদি বিনাশ 
করে। বন্যমহিষ, শূকর ও শৃগালাদি ইক্ষু ও ধাস্তক্ষেত্রে 
আপিয়! বিস্তর ক্ষতি করিয়! যায়। এ জেলায় শিকার ও অন্ঠান্ত 
ভাঙ্গল পক্ষী পর্যযাপ্ত, নান! প্রকার মত্ম্তও পাওয়। যায়। 
জেলার অনেক স্থানে বিস্তীর্ণ প্রান্তর পড়িয়া আছে, পণ্ু- 
পালকগণ এঁ সকল স্থানে বিনা করে নিজ নিজ গোমেষাদি 
পশুচারণ করে। 

দিনাজপুরে অসভ্যজাতির সংখ্যা] অধিক, এই সকল 
অসভ্যঙাতি সম্ভবতঃ নিতান্ত নীচভাবে হিন্দুধর্থে থাক! 
অপেক্ষা! বিজেতা৷ মুসলমানদিগের ধর্মের আশ্রয়ই শ্রেয়স্কর 
বিবেচন। করে এবং তজ্জন্তই তথায় মুললমানের সংখ্যা এত 
অধিক । ছোটনাগপুর হইতে ভূমিজ, সীওতাল, কোল, 
খরবার, ভূয়! প্রভৃতি জাতীয় বহুমুখ্যক লোক এখানে 
রাজপথ নির্মাণে ও জঙ্গলাদি কাটিতে আসিয়া বাস 
করিতেছে । প্রকৃত হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষা হিন্দুসম্প্রদা়- 
ভুক্ত অদ্ধ হিন্দু শ্রেণীর সংখা প্রায় দ্বিগুণ, ইহার! 
পালি, রাজবংশী, কোচ ইতাদি নামে বিখ্যাত। ব্রাহ্ষণগণ 
এদেশে অল্পকাল আসিয়। বাদ করিতেছে, এইরপ 
প্রবাদ আছে! অন্তান্ত জাতির মধ্যে রাজপুত, কায়ম্থ, 
কৈবর্, বেণিয়া, নাপিত, তাতি, কুমার, লোহার, গোয়ালা, 
জেলে, দোসাধ, হাড়ী, চগ্াল, ইত্যাদি । দিনাজপুর 
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সহরে ব্রাঙ্ষবমাজ- স্থাপিত হইয়াছে, কয়েকজন রাজকর্মমচারী 
মাত্র ইছার উপাসক।. কয়েকটা জৈনপরিবারও আসিয়। 
বাম করিতেছে । ভিক্ষাীবী বৈরাগী বৈষ্ণবের সংখ্যাও 
অল্প নহে, অনেক পালি এই সম্প্রদায়ভূক্ত। মুসলমানের 
অধিকাংশই ক্ৃষিজীবী জমিদার বা ব্যবসামীর সংখ্যা অল্প । 
শশ্যসংগ্রহকালে অল্লাণিক লোক এই জেলায় আসিয়৷ থাঁকে, 
কিন্ত দিনাজপুর হইতে লোক বড় অন্ত স্থানে যায় না। 

এই জেলায় নগরের সংখ্যা অতি অল্ন। কেবল দিনাজ- 
পুর নগরে দশসহমাধিক লোক বাস করে, আর কোন স্থানে 
পঞ্চ সহশ্রের অধিক লোক থাকে না। অধিকাংশ অধি- 
বাঁসীই কৃষিলীবী এবং পল্লীগ্রামে বাস করিতে ভালবাসে। 
দোকানদার এবং শিল্পজীবিগণও গৃহস্থের খরচ অনুযায়ী চাষ 
করিয়া থাকে । ধান চাষই বেশী, তবে কেহ কেহ উপযুক্ত 
জমি থাকিলে সামান্ত পরিমাণে শাক, ফলমূলাদি আবাদ 
করিয়া থাকে । 

কষকের! সামান্ত ভাবে জীবনযাপন করে। ইহাদের 
অবস্থ। অন্তান্ত স্থুসভ্য জেলার কষকর্দিগের অপেক্ষ। স্বচ্ছল। 
এখানে কষকদিগের অধিকাংশই একাধিক বিবাহ করে, 
কৃষক মাঠে চাষ করে, আর রমণীগণ বাড়ীতে থাকিয়া কেহ 
কাপড় বুনে, কেহ সত কাটে, কেহ বা শণ পাট হইতে 
চট থলিয়া প্রস্তত করে। শেষোক্ত কাজ প্রায় স্ত্রীলোক- 
দিগের একচেটিয়া। এই সকল দ্রব্য গৃহস্তের ব্যবহার 
বাদে অবশিষ্ট সন্গিহিত হাটে বিক্রীত হয়। নদীতীরে বড় 
বড় গোলা আছে। তথায় ধান্টাদি শন্ত সঞ্চিত হয় এবং 
বর্ধারস্তে নৌকাযোগে স্থানান্তরে প্রেরিত হয়। 

তওুলই এ জেলার প্রধান শহ্, তন্মধ্যে অধিকাংশই 
হৈমস্তিক এবং নিয়ভূমিতে জন্মিয়া থাকে। উচ্চভূমিতে 
আশ্ুধাগ্ত এবং নদী ও বিল প্রভৃতির ধারে ধারে বোরে 
ধান্য সামানা পরিমাণে জন্বির থাকে। তত্তির ভুট্টা, 
বজরা, নানাবিধ কলায়, তামাক, পাট, শণ, সরিষা, গুঞ্া 
গ্রভৃতি মাল, ইক্ষু ও পাণ প্রভৃতি উৎপন্ন হুয়। 

সারের মধ্যে গোময়, থিয়ার ও পলি উভয় জমিতেই 
দেওয়া হয়। খিয়ার কখন. পড়িয়। থাকে না, কিন্তু পলিজমির 
উর্বরাশক্তি বাড়াইবার নিমিত্ত ৪ বৎসর পরে এক বৎসর 
ফেলিয়! রাখিতে হয়। এক ঝমিতে বখসর বৎসর এক 
আবাদ ন! করিয়! ভিন্ন ভিন্ন ফসল চাষ করিলে যে অধিক 
লাভের সম্ভাবনা! তাহা! কেহই জানে না। জেলার মধ্যে 
কর্ষণযোগা বিস্তর জমি পতিত অবস্থায় আছে। গো, 
মহিষ, মেষ, ছাগাদি পণ্ড এবং তাহাদের চারণযোগা মাঠের 
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অভাব নাই। থিয়ার জমিতে বৎসরে একবার মাত্র ধান্য 
হয়, পলিতমিতে আউস ধান্য কাটিলে কলায়, গম, যব, সর্ষপ 
প্রভৃতি আবাদ হইয়া থাকে । 

দিনাজপুরে অতিবৃষ্টি ব। অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈববিড়ত্বন! 
যেন একবারেই নাই বলিলেই হুয়। বর্যাকালে নদী সকল 
উচ্ছলিত হইয়! বহুদূর জলপ্লাবিত করে বটে, কিন্তু তাহাতে 
উপকার বই শন্তের অপকার হয় না। কেবল একবার মাত্র 
১৮৭৩ থৃষ্টাবে স্থুদীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে এই জেলার আমন ধান্য 
আদৌ হয় নাই। গ্রজামগ্লের এই গ্রধান শস্য বিনষ্ট 
হওয়ায় দারুণ ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হুয়। গবর্মেন্ট রিলিফ 
কার্য খুলিয়। দুর্ভিক্ষ অনেকট! নিবারণ করেন। 

নর্দারণ বেঙ্গল &্রেট রেলপথ এই জেলার মধ্য দিয়! গমন 
করিয়াছে, ইহার একটা শাখা-রেলপথ দিনাজপুর সহর দিয়া 
গিয়াছে । জেলার সর্ব সকল দিকে পাকা রাস্তা আছে। 
নদী দিয়াও ঘাতায়াত বাণিজ্যার্দি চলে বটে, কিন্তু অনেক 
নদীতে বৎসরে ৩। ৪ মাস মাত্র বড় বড় নৌক। যাতায়াত 
করিতে পারে। 

পূর্বেই বলা হই্লাছে, এখানকার অধিবানিগণ অধিকাংশই 
কষিজীবী। তজ্জন্য শিল্পের উন্নতি অতাল্প। নীলকুঠি ব 
রেসম কুঠি আদৌ নাই, চিনির কারবারও ক্রমশঃ কমিয়! 
আসিতেছে । স্থানীয় ব্যবহারের জন্য মোট। কাপড় কিয়ৎ- 
পরিমাণে প্রস্তত হইয়া থাকে । মেকলী নামে বগ্ধ ভৃণজাত 
একক্ষপ দীর্ঘস্থায়ী মাছুর স্থানে স্থানে নির্মিত হয়। 

জেলার উত্তরভাগে কোচ-রমণীগণ বিস্তর চট খলিয়! 
গ্রভৃতি গ্রস্তত করে। 

রেলপথ খুলিবার পূর্বে নদী দিয়াই দিনাজপুর জেলার 
বাঁণিজা সম্পর হইত, এখন রেলপথ হইয়া ব্যবসায়ের আরও 
সুবিধা হইয়াছে । তওুল, শণ, পাট, তামাক, চিনি, চট এবং 
চর্দ্দ ন্তান্ত স্থানে বস্তানী হয়। আমদানীর মধ্যে লবণ ও 
বিলাতী কাপড় প্রধান। জেলার পশ্চিমার্দ হইতে তওুলাদি 
মহাননা! নদী দিয়! বেহার ও উত্তর প্রদেশে প্রেরিত হয়, 
পূর্বাংশের বাণিজ। প্রব্য তিস্তার উপনদী এবং নর্দারণ বেঙ্গল 
ষ্েট রেলপথ দিয়া একবারে কলিকাতায় আনীত হয়। গ্রীষ্ম. 
কালে গোরুর গাড়ী ও বলদ দ্বার! ব্যাপারীরা সমস্ত জেল! 
ঘুরিয়। তুল সংগ্রহ করে এবং নদীতীরস্থ আড়তে জম! 
করিয়া রাখে। বর্ষাকালে নদীযোগে এ সংগৃহীত তুল 
স্বানাস্তরে 'নীত হুয়। এইরূপ গোলার মধ্যে রায়গঞ্জ, নিতপুর, 
চাদগঞ্জ, বিরামপুর ও পতিরাম প্রধান। নেকমর্দ নামক 
স্থানে অনৈক মুসলমান ফকিরের সম্মানার্থ প্রতিবংসর একটা 


[ ৫৫১ 
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মেল! হুইয়। থাকে। এই মেলায় প্রায় ১,৫*,৯০* দেড় 
লক্ষ লোকের সমাগম এবং গে! মেষার্দি ও ভারতের নান৷ 


প্রদেশ হইতে আনীত বিবিধ পণ্যদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হ্ইয়! 


থাকে। শাস্তপুর, ঢালদীঘি, অলবার খাওয়। প্রভৃতি তিনটা 
স্থানেও সামান্ত মেলা হইয়৷ থাকে। 

মধ্যবৃত্তি ও পাঠশালা সকলে সরকারী সাহায্া-দানের 
ব্যবস্থ। হওয়ায় কয়েক বৎসরের মধ্যে এখানে বিস্তাশিক্ষার 
বহু বিস্তার হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার জন্ঠও নানাস্থানে স্কুল 
স্থাপিত হুইয়াছে। 

নি্নবঙ্গ অপেক্ষ! দিনাজপুরের জলবাধু শীতল। এম্থানে 
বসস্তকাল শেষ না হইলে গ্রীত্ম পড়ে না, বৈশাখ মাসের 
১০১৫ দিন পর্য্যস্ত রাত্রিতে বেশ শীত থাকে । শীতকালে 
রাত্রে অত্যন্ত তুহিনপাত হয় এবং প্রভাতে কুহেলী রাশিতে 
দিত্মগুল আচ্ছন্ন থাকে, হুর্ধ্য উদিত না হইলে উহা! দুর হয় 
ন!। দেখা গিয়াছে গ্রীষ্মকালে এস্থান বিদেশীদিগের পক্ষে 
স্বাস্থ্যকর নহে, কিন্ত অরধিবাপিগণ বর্ধার শেষেই অধিক পীড়িত 
হয়। বার্ধিক গড় বৃষ্টিপাত ৪৪ ইঞ্চি । গড় তাপাংশ ফা* ৮৩*৫৭ 

নানাগ্রকার জর, কালাজর, প্লীহা, উদরাময়, ওলাউঠা, 
বসস্ত প্রভৃতি রোগ সচরাচর হুইয়া থাকে । ম্যালেরিয়ার 
প্রাদুর্ভাব এখানে অত্যন্ত অধিক, বহুনংখ্যক অধিবাসী এই 
রোগে গ্রাণত্যাগ করে। ১৮৭৭ থুষ্টাব্ে কেবল এই 
ম্যালেরিয়া রোগেই ৩০,*** এর অধিক লোক গতান্থু 
হয়। এরূপ হুর্বংসর কেহ কখনও দেখে নাই। 
ইংরেজ কর্শাচারিগণ পুনঃ পুনঃ জরাক্রান্ত হইয়া পলাইতে 
বাধ্য হয়। রাজকার্ধ্য-পরিচালন দুর্ঘট হইয়া উঠে। কর্তৃ- 
পক্গগণ এই ব্যাপারে দিনাজপুরের স্থাস্থ্যোক্সতি বিষয়ে 
মনোনিবেশ করিলেন । পরীক্ষায় নির্ধারিত হইল, প্রায় 
শতকরা ৭৫ জন রুগ্ন, তন্মধ্যে ৫৪ জনের ল্লীহারোগ । মৃত্া- 
খ্যা রেজিছ্টারি করিবার জন্ত বিশেষ বন্দোবস্ত হইল। 
দেখ! গেল, দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে মৃত্যুসং্যা প্রতি 
সহজে বার্ষিক, প্রান ৪২ জন অর্থাৎ লগ্ন ৰগরের প্রায় 
দ্বিগুণ। জেলাসমূছে মৃত্যু আরও অধিক । দিনাজপুর 
নগরের সগ্লিকটে এবং অন্ান্ত স্থানে জল নিকাশ, জঙ্গল 
কর্তনাদির ব্যবস্থা এবং অন্ঠান্ত বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা ও 
দাতব্চিকিৎসালয় সংস্থাপন দ্বাপনা ইহার স্থান্থ্যোন্নতি 
করিবার জগ্ভ বিশেষ চেষ্টা হইতেছে । বল! বাহুল্য ঞ্রমশঃ 
দিনাজপুরের অবস্থ! পৃর্ববাপেক্ষা অনেক স্বাস্থ্যকর হুইয়াছে। 
দিনাজপুর নগর, রায়গঞ্জ, চুড়ামন, মহাদেবপুর, বালুরঘাট 
প্রভৃতি স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। | 
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ইতিহাস। দিনাজপুরের প্রাচীন ইতিহাস নিতাস্ত 
অম্প্ট। পৌরাণিককালে এই স্থান জ্যোতিষিক নামে 
খাত ছিল। তৎপরে ইহার কতকাংশ নিবৃত্তি ও কতকাংশ 
বরেন্ত্রভূমের অন্তর্গত হয়। প্রবাদ অনুসারে এই জেলার 
অধিকাংশ প্রাচীন মত্ম্তদেশের অন্তর্গত ছিল এবং বিরাট: 
রাজ এখানে রাজত্ব করিতেন। অনেকে এই মংন্যকেই 
মহাভারতোক্ত বিরাট্রাজের রাজ্য বলিয়াই কীর্তন করিয়া 
থাকেন। কিন্তু মহাভারত পাঠে স্প্ইই জান! যায় যে 
বিরাটের মংস্ত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত, এ অঞ্চলে নহে। 
[ আর্্যাবর্তের মানচিত্রে মৎশ্তের অবস্থান ও মত্ম্ত শব 
ষ্টব্য।] প্রবাদ আছে-_দিনাজপুরে এক সময়ে বাগ 
রাজ। রাজত্ব করিতেন, এই জেলার নানাস্থানে বাণ-কীর্তির 
ভগ্রাবশেষ পড়িয়। আছে। 

বহুদিন হইল, পরাক্রান্ত বৌদ্ধরাজগণ এখানে আধিপত্য 
করিতেন। জেলার নানাস্থানে বৌদ্ধপ্রভাবের প্রকট 
নিদর্শন পাওয়! যায়। বৌদ্ধধর্্ান্থুরাগী পালরা্রগণ এ অঞ্চলে 
রাজত্ব করিতেন, তাহাদের কীর্তি এখনও দিনাজপুরের 
নান! স্থানে ছড়াইয়! রহিয়াছে । পুরাতত্ব প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে 
আলোচন! কর! ধাইবে। [পালবংশ দেখ। ] 

পালবংশীয়দিগের পরাক্রম খর্ব হইলে এই জেল! সেন- 
রাজগণের করাত হুইয়াছিল। পালবংশীয়দিগের স্তায় 
এখানে কোন সেনরাজ বাস করিতেন কি ন! তাছার প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। তবে এখানকার-তর্পণদীঘি হইতে লক্ষ্মণসেনের 
তাত্রশাসন পাওয়! গিয়াছে। সেনদিগের পর এই জেল! গৌড়ের 
মুসলমান অধিপতিগণের অধিকারভূক্ত হয়। দিনাজপুরের 
নানাস্থানে উৎকীর্ণ পারসী ও আরবী শিলালিপি দ্বারা তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায় । বুকানন সাহেব লিখিয়াছেন, রাজ! গণেশ 
নামে এক বাক্তি এখানে বিশেষ প্রবল হইয়াছিলেন। আইন- 
ই-অকৃবরীতে ইনিই কাঁস বা কংস নামে বর্ণিত হইয়াছেন। 
ইনি এক সময় সমস্ত বঙ্গের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্ত যিনি 
বঙ্গের অবীশ্বর হইয়াছিলেন, সেই কংসের আবাস রাজসাহী 
জেলাস্ব ভাতুরিয়া নামক স্থানে ছিল, দিনাজপুরে নহছে। 

দিনাজপুরের বর্তমান রাজবংশের এইদ্ধপ ইতিহাস 
পাওয়া যায়। | | 

উত্তররাড়ীয় কায়স্থবংশসস্ৃত বিষুদত্ত নামে এক ব্যক্তি 
নবাব-সরকারে কাছছনগো হইয়! দিনাজপুরে আগমন করেন। 
এখানে ভাগালক্ী তাহার প্রতি স্থগ্রসন্া! হন। তাহার 
পুর শ্রীমন্ত দত্ত বাঙ্গালার সুবাদার শাহস্থজার নিকট গ্রতি- 
পন্তি লাভ করেন এবং চৌধুরী উপাধি প্রাধধ হন। তাহার 
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দিনাজপুর 


এক পুত্র ও এক কন্তা জম্মে। প্রীমন্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র 
হরিশন্ত্র মঞ্জুমদার পিতৃসম্পত্তি লাভ করেন। তীছার' 
ভাগিনেয় শুকদেব মাতুল সম্পত্তির তত্বাবধান করিতেন । 
অপুত্রকাবস্থায় হুরিশ্চন্ত্র চৌধুরীর মৃত্যু হইলে ১৫৬৬ শকাবে 
শুকদেব সমস্ত মাতুল-সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তখন 
রাজমহলে বাঙ্গালার রাজধানী । শুকদেব রাজমহলে গিয়! 
শাহ্‌সুজার নিকট ফরমাণ গ্রহণ করেন। অব্পদিন মধো তিনি 
বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া! পড়িলেন; সকলে তাহাকে 
রাজা শুকদেব বলিয়া ডাকিত । গশুকদেব শুকসাগর নামক এক 
বৃহৎ দীর্থিক। খনন করাইয়াছিলেন। তাহার প্রথম! পরীর 
গর্ভে রামদেব ও জয়দেব নামে ছুই পুত্র এবং দ্বিতীয় পত্রীর গর্ভে 
গ্রাণনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৬০৩ শকে শুকদেবের মৃত্যু 
হইলে জ্যেষ্ঠ রামদেব তিন বর্ষ ও তৎপরে তাহার কনিষ্ঠ 
জয়দেবও তিন বর্ষ সম্পত্তি সম্ভোগ করেন। এই সময়ে 
ঘোড়াঘাট পরগণ! তাহাদের অধিকারভূক্ত হয়। 
শকে প্রাণনাথ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃসম্পত্তি লাভ করিলেন। 
তাঁহার বিরুদ্ধে দিল্লীর দরবারে অভিযোগ উপস্থিত হইয়া- 
ছিল, সেই জন্ত তাহাকে দিল্লী যাইতে হয়। ১৬১৪ শকে 
তিনি বাদসাহ আলম্গীরের নিকট উপস্থিত হন এবং 
আপনার নির্দোষিতা প্রমাণ করিয়! বাদশাহের নিকট হইতে 
রাজা” উপাধি পাইলেন । পথিমধ্যে বৃন্দাবনধামে যমুনার জলে 
রাধা মূর্তি পাইয়াছিলেন, এ মৃত্তি দিনাজপুরে আনিয়! 
নিজগৃহে স্থাপন করেন। এ মূর্তির নাম রুক্কিণীকান্ত। 
তাহারই যত্বে কান্তনগরের স্ুগ্রসিদ্ধ মন্দির নির্মিত হয়। 
মন্দিরের মধ্যে একখানি শিলাপটে মন্দিরনির্মাণকাল সম্বন্ধে 
এই কবিতাটা উৎকীর্ণ আছে-_ 

“শাকে বেদান্ধিকালক্ষিতিপরিগণিতে ভূমিপঃ গ্রাণনা খঃ 
গ্রাসাদধশতিরম্যং সুরচিতনবরত্বাখ্যমশ্মিন্ন কার্ধীৎ। 

রুল্সিণ্যাঃ কান্ততৃট্ঃ সমুচিতমনসা৷ রামনাথেন রাজ্তা 


১৬০৯ 


দত্বঃ কাস্তায় কাস্তম্য তু নিজ নগরে তাতসম্কল্পসিট্ধো ॥ 


[ কান্তনগর দেখ। ] 

এ ছাড়। প্রাণনাথ নানাস্থানে আরও কতকগুলি দেবালয় 

ও প্রাণসাগর নামে এক বৃচুৎ সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। 
কাস্তনগরের মন্দির তিনি সমাধা করিয়া যাইতে পারেন 
নাই; তাহার মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তকপুত্র রামনাথ সম্পূর্ণ 
করেন। র 
রামনাথকে কেহ কেহ রমানাথ নামেও উল্লেখ করেন। 
১৬৪১ শকে রাজা গ্রাণনাথের মৃত্াা হইলে রমানাথ পিতৃ- 
বিষয় লাত করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, তিনি বাগরাজের 


দিনাজপুর 
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ভগ্ন বাঁটী হইতে প্রতৃত নিধি প্রাপ্ত হন, তাহাতেই তাঁহার | 


শ্ীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময় সালবাড়ী পরগণার জমিদার 
রাজন্ব না৷ দেওয়ায় নবাৰ মুর্শাদ কুলী খা রামনাথকে সাল- 
বাড়ী অধিকারের আদেশ করেন। তাহাতে সালবাড়ী 
জমিদারের সহিত রাঁমনাথের ছুইবার যুদ্ধ হয়। প্রথম 
যুদ্ধে রামনাথ জয়লাভ করিয়া সালবাড়ী হইতে কালিক৷ 
ও চামুণ্ড1 দেবীর মূর্তি আনয়ন করেন। দ্বিতীয় বার যুদ্ধে 
সালবাড়ীর জমিদার সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন এবং সালবাড়ী 
পরগণ! রামনাথের অধিকত হয়। রামনাথ নবাবের নিকট 
আপনার বিজয়বার্থা ও রাজন্ব পাঠাইয়! দিলেন। নবাব 
সন্ত হুইয়। তাহাকে করদাহ পরগণা দান করিলেন। 
১৬৬৭ শকে তিনি কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি দর্শনাস্তর 
দিল্লীতে উপস্থিত হুন। দিল্লীর দরবারে তিনি “মহারাজ? 
উপাধি, রাজোচিত খেলাত এবং নিজ রাজধানীতে ছুর্গ ও 
সৈস্থরক্ষার আদেশ পাইফক্াছিলেন। তিনি বৃন্দাবন হইতে 
এক গোপালমুর্তি আনিয়াছিলেন । ১৬৭৬ শকে গোপাল- 
গঞ্জে এক পঁচিশ রত্বমন্দির নির্দাণ করিয়। সেই বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গদেশে এরপ স্থুন্দর মন্দির অতি বিরল। 
এই মন্দিরে শিলাফলকে এই শ্লোকটা উৎকীর্ণ আছে-_ 
"শাকেহঙ্গতভৃমিধরতকর্থুধাংশুসত্ঘো 
শ্রীতত্বমন্দিরমসৌ। নৃপরামনাগঃ। 
ভক্ত) দদৌ পরময়া সহ রাধিকায়ে 
কৃষ্ণায় তচ্চরণপন্কজলব্ধিকামঃ ৷” 
ইতিপূর্বে শুকসাগরের তীরে পিতার স্থাপিত শুকেশ 
লিঙ্গেরও এক সুন্দর শিবালয় নিম্মাণ করিয়াছিলেন ;-- 
সেই মন্দির মধ্যেও এই শ্রোকটী উৎকীর্ণ আছে-.. 
“শকাবে শশাঙ্কধিকালেন্দুসত্য্ে 
শিবায়াতিহষ্টে। দদৌ সৌধগেহম্‌। 
শুকেশায় রম্যং ফমানাথভূপে 
ৃপপ্রাণনাথসা সংস্থাপিতায় ॥৮ 
এ ছাড়! রামনাথ আরও অনেক সংকীর্তি করিয়া 
গিয়াছেন। শুনা বার, এক সময়ে ইনি করতরু হইয়। 
ছিলেন। 
তৎকালে সৈয়দ মহন্মদ নামে এক ব্যক্তি রঙ্গপুরের 


সীমান্তরক্ষার জন্ত ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন । মহারাজ রাম- 


নাথের অতুল শ্বর্ধ্যের পরিচয় পাইয়া ছু ফৌজদার একদিন 
হঠাৎ রামনাথের বাড়ী আক্রমণ করিয়া তাহার সর্বন্থ লুণ্ঠন 
করিলেন। রামনাথ স্ত্রীপুত্রসহ গোবিন্দনগরে পলাইয়া 
গিয়া আত্মরক্ষ! করেন, পরে গল্গান্গানের ছল করিয়া মুর্শিদা- 
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বাদে উপস্থিত হইয়! দুবাদারের নিকট ফৌজদারের অত্যা- 
চারের কণা জানাইলেন। ম্ুবাদার সৈয়দ মহ্ম্মদকে ধরিয়! 
আনিবার জন্ত একদল সৈন্ত দিলেন, সেই সৈন্থ সাহায্যে 
রামনাথ ফৌজদারকে বিনাশ করিয়া তীঁহার অধিকৃত 
বাতাশনাদি পাচখানি পরগণ! অধিকার করেন এবং স্ুবা- 
দরের নিকট নগদ সাড়ে চারি লক্ষ টাকা ও বিস্তর মুক্তা 
জহরতাদি পাঠাইয়। তাহার গ্রীতিভাজন হইলেন। রামনাথের 
চারি স্ত্রী, চারি পুত্র, চারি কন্া ও চারি জামাতা! ছিল। এই 
জন্ত তিনি সমস্ত দ্রব্যে ৪ চিহ্ন অস্কিত করাইতেন। এখনও 
রাজবাড়ীর সকল দ্রব্যে এই ৪ চিহ্ন ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 

১৬৮২ শকে রামনাথ মানবলীল। সম্বরণ করেন। 
তাহার জীবদ্বশাতেই তাহার জ্োষ্টপুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল । 
অপর তিন পুজ্রের মধ্যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ উপস্থিত 
হয়। রামনাথের ২য় পুত্র কৃষ্ণনাথ পিতার আছ্ছাদির 
পরই সনন্দ আনিবার জন্য দিল্লীষাত্রা করেন। কিন্ত 
ছুর্ভাগাক্রমে দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই করদাছের 
বাড়ীতে সহস। জররোগে মৃত্যু হয়। এখন তাহার ওয় ভ্রাতা 
বৈগ্কনাথ নির্ববিবাদে সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিয়া! বসিলেন। 
তাহার সময় মীর কাসিম বাঙ্গালার নবাব। তিনি বাঙ্গালার 
সকল রাজ! ও জমিদারগণের প্রতি রাজন্ব বৃদ্ধির আদেশ 
করেন। বৈগ্ভনাথ রাজন্ব বৃদ্ধি দিতে অন্বীরূত হওয়ার 
কাসিম কৌশলক্রমে মুঙ্গেরে আনিয়া তাহাকে বন্দী করিলেন । 
এই স্থষোগে তাহার কনিষ্ঠ কাস্তনাথ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
নিকট নিজ নামে সনন্দ পাইবার প্রার্থনা করেন। বৈস্ত- 
নাথ হুর্গরক্ষককে উৎকোচ দিয় দিনাজপুরে পলাইয়া আসেন 
এবং কাস্তনাথের ছুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তাহাকে 
পৃর্ধক্‌ করিয়া দেন। তাহার যত্বে আনন্বপাগর নামক 
সরোবর, আনন্দসাগর ও মাতাসাগরের সঞ্চিত সংযুক্ত রাম- 
ঈাড়া নামক বৃহৎ খাল এবং ১৬৯৭ শকে নিজ রাজধানীতে 
কালিয়াজীউ বিগ্রহথের বিশ্রাম মন্দির নির্দিত হয়। শেযোক। 
মন্দিরে শিলাপট্রে এই শ্লোকটা উৎকীর্ণ আছে-_ 

প্যং কালিয়েতি সততং ব্রজরাজপত্বী 
প্রেম্ণা জগাদ নিখিল শ্রুতিমূগাযমীশম্‌। 
তন্মৈ হয়াঙ্ক নৃপতৌ। হুরয়ে শকাবে 
বিশ্রামমন্দিরমদান্ন পবৈভ্ভনাথঃ ॥% 
বৈদ্যনাথের সময় দিনাজপুরের খ্রশ্বর্ষোর চরমা বন্থা *। 


* তখনকার লৌকের। এই প্লোকটা আওড়াইত-_ 
“নদের রাজার ছুর্গোৎসব রাণী ভবানীর ঝীর্তি। 
দিনাজপুরের এখধধয বর্ধমানের বৃত্তি ॥” 
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বৈগ্কনাথের পুত্র সম্তান হর নাই, এই জন্ত তিনি এক জ্ঞাতি- 
পুত্রকে দত্তক লয়েন। তীহার নাম রাধানাথ। বৃটাশ 
গবর্মেন্টের নিকট রাধানাথ রাজ! বাহাছবর' উপাধি লাভ 
করেন। তীহার সময়েই দিনাজপুরয়াজ্যের অবনতির সুত্র- 
পাত হয়। সুশাসনের অভাবে এই সময় বিজয়নগর পরগণ! 
ভিন্ন প্রার সমস্ত সম্পত্তিই বিক্রীত হুইল । মনোকষ্টে রাধা- 
নাথ ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাহার দত্তক পুত্র গোবিন্দ 
নাথ উত্তরাধিকার পাইজেন। 

ইনি বৃন্দাবনে কুঞ্জসংযুন্ত একটা মনোহর মন্দির নির্মাণ 
করিয়া রাধাশ্তামরায়ের নামে উৎসর্গ করেন। ১৭৬৩ শকে 
গোবিন্দনাথের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র তারকনাথ রাজ হইলেন। 
মহারাজ তারকনাথ দিনাজপুর জেলার নানাস্থানে পাক! 
রাস্তা! এবং দিনাজপুর সহরে ও রায়গঞ্জে দাতব্য হাসপাতাল 
নির্মাণ করাইয়া দেশের গ্রভৃত মঙ্গল সাধন করিয়! গিয়া- 
ছেনা। ১৭৮৭ শকে অপুত্রক অবস্থায় তাহার মৃত্য হয়। 
এই সময় তাহার মহিষী শ্তামামোহিনী সম্পত্তির রক্ষাভার 
প্রাপ্ত হন । তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাবের মন্বস্তরের সময় ভূত অর্থ 
বিতরণ করিয়া দীন প্রজাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। 
তাঁহার এই উচ্চ দয়ার গুণে বুটাশ গবর্মেন্ট তাহাকে “মহা- 
রাণী” উপাধি প্রদান করেন। ইহার যত্বে দিনাজপুরে 
ইংরাজী, বাঙ্গাল! ও ব্যায়াম শিক্ষার্থ বিদ্যালয় শ্থাপিত হয়। 
ইনিই দিনাজপুরের বর্তমান মহারাজ গিরিজানাথ রায় 
বাহাছরকে দত্তক গ্রহণ করেন। 

পুরাতব। এই জেলার নানাস্থানে প্রাচীন হিন্দু ও 
বৌদ্ধরাজগণের প্রাচীন কীর্তি এবং পুণ্যস্থান পড়িয়া আছে। 

বীরগঞ্জ থানার মধ্যে কাস্তনগরের চারিপার্বস্থ ভূভাগকে 
এখানকার লোকের! উত্তরগোগৃহু বলে। তাহাদের বিশ্বাস, 
এখানে বিরাটরাজ গোধন চরাইতেন। বীরগঞ্জের ২ ক্রোশ 
পুর্বে আত্রেয়ী নদীর তীরে সনক। নামক স্থানে প্রাচীন 
ধ্বংসাবশেষ দৃ্ হয়। প্রবাদ এখানে চাদসওদাগরের মাটীর 
ছুর্গ ছিল। কান্তনগর ও প্রাথনগরে দিনাজপুর রাজগণের 
প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে। 

রাণী শঙ্কলথানার মধ্যে গোরখনাথ নামক স্থানে এক অতি 

প্রাচীন শিব ও কালীমন্দির দৃষ্ট হয়। এখানে পাথর : দিয়! 
ঘের! একটা প্রশ্রবণ বা কুপ আছে। যত্তই জল লওয়া হউক 
না, কিছুতেই তাহার জল খালি হয় না। শিবরাত্রির দিন 
এখানে মহাধূমধাম হইয়| থাকে । ইহার নিকট রামরায় ও 
শ্বামরায়ের প্রাচীন কীর্তির ভগ্রাবশেষ পড়িয়া! আছে। 

পীরগঞ্জ খানায় তঙ্গননদীর বামধারে ইষ্টকরাশির স্তুপ 
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দেখা যায়। প্রবাদ আছে, এখানে বিরাটের সমসাময়িক 
মহাদেবের এক গড় ছিল। হেন্মতাবাদের নিকট মধ্ছম্‌ 
দোকরপোস্‌ নামক এক মুসলমান সাধুর দরগ! আছে, 
সহম্র সহত্র মুসলমান এখানে সাঁধুর পূজ। দিতে আইসে। 

দোকরপোসের মস্জিদ্‌ বলতান্‌ হোসেন শাহ নির্মাণ 
করাইয়া দেন। মস্জিদগাত্রে ৯৯৬ হিজরী অস্কিত আছে। 
হেম্মতাবাদের পশ্চিমাংশে মহেশ নামে এক রাজা রাজত্ব 
করিতেন । এখানকার লোকের! বলেন, বদরুদ্দীন নামক এক 
মুসলমান পীরের উৎপাতে মহেশ ঢাকায় চলিয়া যান। এখানে 
একটী উচ্চ প্রাচীর আছে, সাধারণে তাহাকে হোসেনশাহের 
ততথ্ত” বা সিংহাসন বলে। বংশীহারী থানার উত্তরপূর্বাংশে 
রাজ! মহীপালের কীত্তি মহীপালঘদীখি নামে প্রায় অর্ধক্রোশ- 
ব্যাগী এক বৃহৎ সরোবর আছে। জগদল থানায় তঙ্গন ও 
পুন্র্ভবা নদীর পলি পড়িয়া এক স্বীপ হইয়াছে, এই দ্বীপের 
মধ্যে একটা সরোবর ও এক প্রকাণ্ড ইটের স্তপ দেখা যায়। 
এ অঞ্চলে লোকের বিশ্বাস, হুর্্যবংশীয় মায়ারুদ্র রাজ! এখানে 
রাজত্ব করিতেন। গঙ্গারামপুর থানায় দমদম! নামক স্থান 
হইতে প্রায় তিন ক্রেশ দক্ষিণে বিস্তর প্রাচীন কীর্তি ও 
ধ্বংসাবশেষ পড়িয়। আছে। লোকেরা তব সকল বাণরাজার 
কীর্তি বলিয়! ঘোষণা করিয়া থাকেন। এখানে অর্পশদীঘি 
নামে এক স্থবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। চুয়াত্বর সালের মন্বস্তরের 
সময় ইহার নিকট একটা ক্ষুদ্র ডোবা কাটাইবার সময় তন্মধ্যে 
মহারাজ লক্গমণসেনের এক খণ্ড তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। 

প্রবাদ এইরূপ এখানে বাণরাজ তর্গণ করিতেন, সেই 
অগ্ঠ তপণদীঘি নাম হয়। ইহার অনতিদুরে বাণেশ্বরবাটী ও 
যুসলমানগণের প্রাচীন রাজধানী দেবকোট অবস্থিত। 
দেবকোটে মুসলমান রাজগণের সময়কার কয়েকখানি খোদিত 
লিপি আছে। এই নগরের অনতিদুরে এক বৃহৎ ধ্বংসাবশেষ 
পতিত আছে। 

হাবড়া থানার মধ্যে বিরাটপাট নামে ইষ্টকের ভ্য,প- 
বিশিষ্ট এক প্রাচীন স্থান আছে। এখানকার লোকের! 
ইছারই কিছু দুরে বিরাটসেনাপতি মদনের বাটার ভগ্রাবশেষ 
দেখাইয়! থাকে । ইহার খানিক দুরেও অনেক গ্রাচীন স্ত,প 
পড়িয়া আছে, তাহার মধ্যে কেহ কেহ কীচকের বাড়ী, 
নিদদেশি করে। হাবড়! থানার মধো করতোয়াতীর্থ 
অবস্থিত, কোন যোগ উপলক্ষে মহত্র সহত্র হিন্দু এখানে 
করতোয়া নদীতে ন্নান করিতে আইসে। এ অঞ্চলের 
সুলমানেরাও মাল্য উৎসর্গ করিয়া করতোয়ার গ্রতি, 
ভক্তি গ্রদর্শন করিয়া থাকে । এ ছাড়া ঘোড়াঘাট থানান্স 
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করতোয়ায় খাষিতীর্থ বিস্তমান। হিন্দু ও মুসলমান কীর্তি 
ব্যতীত এই জেলায় বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন ও বৌদ্ধ ধ্বংসা- 

: বশেষের অভাব নাই। দিনাজপুরের দক্ষিণপূর্বাংশে বিস্তর 
বৌদ্ধকীর্ির ধ্বংসাবশেষ ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । এ 
অঞ্চলে পৌত্,বর্ধনের প্রাচীন রাজধানী বর্দনকুটী অবস্থিত। 
পালরাজগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। গোবিন্দগঞ্জের ১৬ 
ক্রোশ পশ্চিমে পাহাড়পুর নামক গ্রামে বৌদ্ধস্তপ দৃষ্ট হয়। 
ইহার প্রায় আড়াই ক্রোশ পশ্চিমে 'যোগীগুফা” নামক 
বিখ্যাত স্থান আছে। এখানে প্রস্তরময়ী মায়াদেবীর মুষ্তি 
দেখিতে পাওয়! যায়। বৌদ্ধদিগের এই পবিজ্র স্থানে পর. 
বর্তী কালে বৈষ্ণবের চতুতূর্দ নারায়ণ মুগ্তি প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। এখানে বৌদ্ধদিগের দেবদেবীর মুর্তি ও শিল্প- 
নৈপুণ্য দেখ যায়। খেতল পরগণায়ও প্ররূপ অনেক আছে। 
পাচবিবি থানার উত্তরপূর্ব ও পাহাড়পুর হইতে প্রায় ৫।০ 
ক্রোশ উত্তরে তুলসীগঙ্গার ধারে নিমাইশাহ নামক পীরের 
আস্তানার,নিকট বৌদ্ধস্ত,প দৃষ্ট হয়। ইহার অর্ধক্রোশ দুরে 
বৌদ্ধরাজ মহীপাল স্াপিত মহীপুর অবস্থিত। যোগীগুফাঁর 
চারিদিকে বিস্তর ধ্বংসাবশেষ আছে? প্রবাদ যে প্র স্থানে 
দেবপাল, দেবপালের মাতা ভীমাদেবী, চন্দ্রপাল, মহীপাল 
প্রভৃতির প্রানাদ ছিল। এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে 
প্রসিদ্ধ বুদলত্তস্তে নারায়ণপালের সময়কার শিলালিপি উৎ- 
কীর্ণ। বাস্তবিক যোগীগুফার নিকটবর্তী গ্রাচীন গু.প উদ্ঘাটন 
করিলে পালরাজগণের অনেক কীর্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। 

দিনাগ্ড (ক্লী) অন্ধকার। 

দিনাদি (পুং) দিনস্ত আদিঃ। প্রভাতকাল। 

দিনাধীশ (পুং) দিনম্ত অধীশঃ। ১ হৃরধ্য। ২ অর্কবৃক্ষ। 

দিনাস্ত (পুং) দিন্ত অস্তঃ | দিবাবসান, সায়াহ। 

প্কৃত্বাদিনাস্তে নিলয়ায় গস্তং” (রঘু) 

দিনাস্তক (পুং) দিনং জস্তয়তি অস্ত-ণিচ্‌-থ,ল্‌। অন্ধকার। (তরিকা) 

দিনাপুর (দানাপুর ), ১ বঙ্গের ছোট লাট বাহাদুরের 
শাসনাধীন পাটন! জেলার অন্তর্গত একটা মহকুমা । ইহার 
গ্রকৃত নাম দানাপুর, সাহেবের দিনাপুর বলে। অক্ষা* ২৫, 
৩২/ হইতে ২৫* ৪৪” উঃ) দ্রাঘি* ৮৪* ৫০ ১৫ হইতে 
৮৫* +পৃঃ। পরিমাণ ফুল ১৪৩ বর্গমাইল । এই মহকুমাতে 
ছটা থান, একটা দেওয়ানী আদালত ও তিনটা ফৌজদারী 
আর্দালত আছে। 

২ আলাহাবাদ সামরিক বিভাগের অন্তর্গত পাটনা জেলার 

সেনানিবাস ও সামরিক সদর আড্ডা । এই নগর গঙ্ক। নদীর 
দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। অক্ষা* ২৫* ৩৮ ১৯ উঃ) দ্রাঘি* 


৮৫* ৫৮৮ পৃঃ। সেনানিবাসের মাঞজিষ্ট্রেট বাহাছুর সমস্ত 
দানাপুর মহকুমার উপর কর্তৃত্ব করিয়! থাকেন। দানাপুর হইতে 
বাকিপুর তিন ক্রোশ দূরবর্তী) স্থতরাং দানাপুর বাঁকিপুর 
এবং পাটন! সহর সংলগ্ন থাকা প্রযুক্ত একটা নগরের তিনটা 
ংশ বলিয়! গণ্য করা যাইতে পারে । ইহাদের উত্তরে গঙ্গা- 
নদী এবং দক্ষিণে ই, ইণ্ডিয়! রেলওয়ে কোম্পানির রেলপথ । 
তিনটা নগরেই রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। ১৮৫৭ খুঃ অবে 
পাটন! জেলাতে যে সিপাহী বিদ্রোহ হুয়, তাহার হুত্রপাত 
এই দানাপুরের সেনানিবাস হইতেই হুইয়াছিল। এ সালের 
জুলাই মাসে এখানকার তিন দল সিপাহী বিদ্রোহী হুইয় 
নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সেনানিবাস হইতে বহির্গত হয় 
এবং দলবদ্ধ হইয়া শাহাবাদে গমন করে। তাহাদিগকে 
বাধা দ্রিবার কেহ না থাকায়, তাহারা তথা হুইতে গিয়া 
আর! আক্রমণ করে। ইহার পূর্বেই দানাপুর হইতে এক 
দল গোরা পণ্টন আরা রক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। উভয় 
দলে তয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মুরোপীয় গোরা সৈম্তগণ 
বিলক্ষণ পটুতা ও সাহমের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু শেষে 
সিপাহীদিগেরই জয়লাভ হয়। 
দিনারস্ত (পুং) দিনগত আরম্তঃ ৬তৎ। প্রভাতকাল। 
দিনার্দ (পুং) দিবসের অর্ধতাগ, মধ্যান্ক। 
দিনাবসান (ক্লী) দিনস্ত অবসানং। দিনাস্ত, সন্ধা! | 
দিনান্ত্র (রী) মন্ত্রভেদ। 
দিনিক! €ত্ী) দিনং কৃত্যহেতৃতয়! অন্ত্যত্র ইতি দিন-ঠন্‌। 
একদিন কৃত কর্মূলা, একদিন কার্যোর বেতন, একদিন 
কর্ম করিলে যাহা পাওয়া যায়। (রত্বমাল) 
দিনেমার, ডেন্মার্ক দেশের অধিবাসী, ইংরাজীতে.ইহাদিগকে 
* ডেন্‌ (10875) কহে। [ডেন্মারক দেখ।] খৃষ্টীয় সপ্তদশ 
শতার্ধীর প্রথম হইতেই দিনেমারগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য 
করিতে আরম্ভ করে। ১৬১২ খুষ্টাববে দিনেমারদিগের 
গ্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, এবং ১৬৭০ থুষ্টাবে তাহাদের 
দ্বিতীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয়। ২৬১৬ খৃষ্টাবে 
টাঙ্কুইবার ও শ্রীরামপুরে দিনেমারগণ কুঠি স্থাপন করেন। 
এই ছুই স্থান এ পর্যাস্ত উহাদিগেরই অধীন ছিল, অবশেষে 
১৮৪৫ খুাবে ইংরাজেরা ডেনমার্কের নিকট হইতে এ ছুই 
স্থান ক্রয় করেন। মান্দজ্রাজ গ্রেসিডেন্সির পোর্ঠনভ, এবং 
মলবার উপকূলে ইদ্দোভা ও হোল্চেরি প্রভৃতি স্থানেও 
দিনেমারদিগের কুঠি ছিল। 
ডেম্ার্কের রাজার সহায়তায় এদেশের গ্রথম খৃষ্টায় 
ধর্মের প্রটেষ্টা্ট-মভ প্রচারিত হয়। ভিজেনবাল্গ্‌ ও প্রচ 


দিন্দিগল 


(21550185) ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমারদিগের আশ্রয় 
টাচ্ছুইবারে গ্রটেষ্টা্ট মত গ্রচার আরম্ভ করেন। ইছারাই 
গ্রটে্টণ্ট মতে তামিল ভাষায় নমস্ত বাইবেল অন্থবাদ করেন। 
বাঙ্গালা দেশে কেরি, মার্সমান, ওয়ীর্ড প্রভৃতি খৃষ্টীয় 
গ্রচায়কদিগের নাম বহুবিখ্যাত। ইহারা সকলেই দিনে- 
মার উপনিবেশ শ্রীর়ামপুরে থাকিয়া নানাবিধ ভাষায় বাই- 
বেল অনুবাদ করেন। বল! বাহুলা, ইহারা নানাবিধ পুস্তক 
গ্রণয়ন এবং বিদ্যাশিক্ষার নৃতন প্রণালী প্রবর্ততনাদি দ্বারা 
এদেশের উন্নতি করিয়! গিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক 
ছাপিবার জন্ত ইহারাই প্রথম বঙ্গীয় অক্ষর গ্রস্তত করেন। 
দিনেশ (পুং) দিনস্ত ঈশঃ। ১ হুর্ধ্য | ২ অর্কবৃক্ষ । ৩ হূর্ধ্যাদি 
বারাধিপতি। 
দিনেশাতবল (পুং) দিনেশন্ত আত্মজঃ। ১ শনি। ২বম। 
৩ কর্ণ। 9 স্ুগ্রীব। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। তপততী, যষুন!। 
দিনেশ্বর (পুং) দিনন্ত ঈশ্বরঃ। ১ দিনেশ, সুর্য । ২ অর্কবৃক্ষ। 
৩ হূর্ধ্যার্দি বারাধিপতি । 
দিন্দিগল, (দিওুকল), ১ মান্জাজ ত্রেসিডেন্সির অন্তর্গত 
মদুরা জেলার একটা তালুক বা মহুকুম!। পরিমাণফল 
১১৩২ বর্শমাইল। ১৭৯২ খৃঃ অবে এই মহকুম! ইষ্ট ইত্ডিয়। 
কোম্পানির হস্তগত হয়। কোদবর, মাগেরি প্রসূতি কতিপয় 
ক্ষত কষুত্র নদী এইস্থান দিয়া প্রবাহিত, তত্তিন প্রচুর মৎস 
পূর্ণ বনুসংখ্যক দীর্ঘিক! আছে। শুনা যায়, এ সকল 
পুষ্করিদীতে পূর্বে মুক্ত1 ও শুক্তি জঙন্মিত। পণ্যত্রব্যের মধ্যে 
জয়পাল, মালসা ও সোণামুখীর পাত। উল্লেখধোগ্য। এই 
মহকুমার অন্তর্গত গুতম এবং কলমপত্তি নামক স্থানে 
লৌহের কাঁরখান! এককালে অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। 

২ উপরিউক্ত দিন্দিগল মহকুমার প্রধান নগর ? ইহার 
প্রক্কত নাম দিওুকল অর্থাৎ দিওুকনামক দানবের শৈল। 
অক্ষাণ ১২১৩৯ উ+, ড্রাথি ৭৮৮১৭পুঃ। এই নগর 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৮* ফিট উচ্চে অবস্থিত এবং পলনী 
পর্বতস্থ কোদাইকানাল স্বাস্থ্যনিবাস হইতে ৫৪ মাইল ও 
মুর হুইতে ৩২ মাইল দূরবর্তী । 

অধিবানীর সংখা! ২*,২*৩ জন, তন্মধো হিন্দু ১৪৫৮৯) 
মুসলমান ২২৫১ খৃষ্টান গ্রতৃতি ৩৩৬৩ জন। পূর্বে খুষ্টানগণ 
সহরের এক পৃথক্‌ পল্লীতে বাম করিত, প্রত্যেক খৃষ্টানের 
গৃহচূড়ায় কুশ চিহ্ন স্থাপিত থাকিত। অধিবাঁসিগণের মধ্যে 
শতকর। প্রায় ১৫ অন তন্তবায়, ১৮ জন ব্যবসায়ী এবং ১৩ 
জন কৃষিজীবী। 
দিন্মিগল মাজাজ প্রেমিডেক্সির সমস্ত বড় বড় সহরের 
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সহিত রেলপথ দ্বার! সংযুক্ত । তামাক, কফি, এলাইচ ও 
গণ্ুচর্্দ প্রভৃতি এ স্থান হইতে চতুর্দিকে রগানী হইয়া থাকে। 
পূর্বে এখানকার পট্টবন্ত্র ও উতরষ্ট মন্লিন গ্রভৃতির খুব 
সমাদর ছিল, করুত্বা নানক উর্ণাজাত কম্বলও আদরে 
বিক্রীত হুইত। সব্ডিভিজনের সদর বলিয়া দিন্দিগল 
সহরে মমস্ত কাছারী, পোষ্ট টেলিগ্রাফ আফিস, ডাকবাঙ্গ ল!, 
গবর্মেন্ট স্কুল ও দাতবাচিকিৎসালয় আছে। 

পূর্বে দিনিগল নগর মছুরারাজের নামে মাত্র অধীন 
একটা পৃথক্‌ রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহার ছুর্গ নগরের 
পশ্চিম্দিকে সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ১২২৩ ফিট উর্ধে এক ছুরারোহ 
শৈল শৃঙ্গের উপর অবস্থিত এবং চতুর্দিকে বহুদুর হইতে 
দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

অন্ভাপি ওঁ হূর্গ সম্পূর্ণাবস্থায় বিস্তমান আছে, এই দুর্গের 
অবস্থান ম্বভাবতঃ ছুরাক্রম্য ও নুদৃঢ়, পরস্ত ইহা! মছ্ুর! ও 


_কোইম্বাতোরের মধ্যবস্তী গিরিবঘ্য সকলকে রক্ষা! করিতেছে। 


এই কারণে এই ছুর্গ লইয়! অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হুইয়! গিয়াছে। 
১৬২৩ হইতে ১৬৫৯ খৃষ্টাব পর্য্যস্ত এই স্থান মরাঠা, 
মহিশুর 'ও মন্থর! সৈম্তগণের রণকৌশলের লীলাভূমি হইয়া 
ছিল। এ সময়ে দিদ্দিগলের পলিগার অর্থাৎ সর্দারগণ 
প্রায় ১৮ জন ক্ষুদ্র সর্দারের উপর আধিপত্য করিত। চাদ 
সাছেব, মহারাক্ট্রগণ ও মহিশৃরের সৈম্তদল যথাক্রমে এই স্থান 
অধিকার করে। ১৭৫৫ ধৃষ্টাবে হায়দার আলি এই হুর্গে সেনা 
সরিবেশ করিয়া নিজ ভাবী রাজ্য স্থাপনের সুত্রপাত করেন। 
দক্ষিণ দিক্‌ হইতে কোইন্বাতোরের পরে অবস্থিত বলিয়া! হায়- 
দরআলীর সহিত যুদ্ধে এই হূর্গ ইংরাজদিগের পক্ষে 
বিশেষ অন্ুবিধায় কারণ হুইয়াছিল। ১৭৬৯ থৃষ্ঠাবে ইহা 
ইংরাজের অধিকৃত হয়, কিন্ত ১৭৬৮ থুাবে হস্তচ্যুত হয়, 
পুনরায় ১৭৮৩ খুষ্টান্পে অধিকৃত এবং ১৭৮৪ থুষ্টাবে 
মঙ্গলুর সন্ধি অনুসারে মহিশুর,' রাজাকে প্রদত্ত হয়। 
১৭৯৭ থৃষ্টাবে আবার যুদ্ধের নুচন! হওয়ায় ইংরাজগণ উহা 
অধিকার করেন। পরিশেষে ১৭৯২ খষ্টাবের সন্ধি স্বারা হুর্গটা 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানিকে গ্রদত্ত হয়। শৈলের সর্বোচ্চ 
শঙ্গে ছূর্গের মধ্যস্থলে কএকটী ধ্বংসাবশিই পুরাতন দেব- 
মন্দির বিস্তমান আছে। ইহার পাদদেশে ভিত্তির চতুর্দিকে 
বেড়িয়া ১৪৬০ শকাঙ্কিত বিজয়নগয়ের রাজ! অচ্যুতদের 
রায়ের সাময়িক একটী শিলালিপি দৃষ্ট হয়, তততিন্ন দিন্দিগিলের 
ছুই একজন ব্রাদ্ষণের নিকটও প্রাচীন তাত্্রশীসন আছে। 


দিন্দিররমূ, (তিঙিবরদ্‌) মান্ত্রাজ গ্রেসিডেম্সির দক্ষিণ 


আর্কট জেলার একটা-তানুফ ব! সব্ডিভিজন। পরিমাণ 


দিপালপুর 


ফল ৮৪৪ বর্গমাইল। দক্ষিণভারতীয় রেলপথ এই তালুক 
দিয়! গিয়াছে । ইহাতে তিনটা ষ্টেশন আছে। প্রধান স্থান 
দিন্দিবরম্ ও গিঞ্রি। 

২ উপরোক্ত দিনিবরম্‌ সবডিভিজনলের গ্রধান সহর। 

দিন্দোরী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নাসিক জেলার 
একটা সব্ডিভিজন্‌। ইহার উত্তরে কল্বান ও সপ্তশ্ঙ্গ পর্বত, 
পূর্বে চান্দোর ও নিফাদ) দক্ষিণে নাসিক সব্ডিভিজন ; 
পশ্চিমে সহ্যাপ্রি ও পেন্ট. পরিমাণফল ৫২৯ বর্গমাইল । 

এই উপবিভাগের অধিকাংশ পর্বতময়, তজ্ন্ত শকটাদি 
যাতায়াতের স্থৃবিধা নাই। কেবল সাবল গিরিপথ দিয়া 
বল্সার পর্যাস্ত এবং আইবাঁন গিরিপথ দিয়া কল্বান পর্যাস্ত 
রাজপথ দুইটা স্থগম। বৃষ্টি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইয়া থাকে । 
বৈশাখ ট্যিষ্ঠমাসে জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, তত্তিম্ন অন্তান্ত সময়ে 
জররোগের প্রাহুর্ভাব হয়। 

২ উপরোক্ত দিন্দোরী নব্ডিভিজনের প্রধান নগর। 
এই নগর নাসিক হইতে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই 
স্থানে সবডিভিজন সংক্রান্ত কাছারী, ডাকঘর, দাতব্য- 
চিকিৎসালয় প্রভৃতি আছে। 

দিন্না গ্রাম (পুং) কাশ্মীরের একটা গ্রাম । (রাজতর* ৪1৩*১৮) 

দিপৃস্থ তত্রি) দন্ত সন্‌ উ ছান্দসঃ ন ভষ্‌। দত্তেচ্ছু। "ন যং 
দিপ্পন্তি দ্রিপ্সবঃ” (খা ১২৫১৪) লৌকিক প্রয়োগে 
দিপ্ন্থ হইবে না, সেই স্থলে ধিপ্ন্থ এইরূপ হইবে, বৈদিক 
প্রয়োগে কেবল 'দিপ্সথ, দিপ্সতি” এইবপ প্রয়োগে হইবে। 

দিপালপুর, ১ পঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্টগমারী জেলার একটা 
তহসীল। পরিমাণফল ৯৫৬ বর্গমাইল। ইহার প্রায় ৩ 
অংশে কৃষিকার্ধ্য হয়, অবশিষ্ট পতিত ও অনুর্বর। 

২ পঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্টগমারী জেলার একটা প্রাচীন ও 

ংসাবশিষ্ট নগর ও উপরোক্ত দিপালপুর তহসীলের সদর। 
এই নগর ওথার চ্টেশন হইতে ১৭ মাইল এবং পাঁকপত্তন 
হইতে ২৮ মাইল ঈশানকোণে গ্রাটীন বিপাশ। নদীর 
তটে অবস্থিত। এই নগর এক্ষণে ছূর্দশাগ্রস্ত হইলেও 
পুর্বে দিলীর পাঠান সম্রাটুগণের সময়ে ইহ! স্ুুসমৃদ্ধ উত্তর 
পঞ্জাবের রাজধানী ছিল। থুষ্ত্ীয় ষোড়শ শতার্বীতেও 
বাবর দিপালপুর নগরকে লাহোরের সমকক্ষ বলিয়া উল্লেখ 
করেন। অনেকে অনুমান করেন, এই নগর সম্ভবতঃ 
দেবপাল নামক কোন রাজ কর্তৃক স্থাপিত হুইয়| থাকিবে 
এবং সম্ভবতঃ দেবপাল হইতেই দেবপালপুর বা দিপালপুর 
হইয়াছে । কিন্তু তাহার কোন বিশেষ গ্রমাণ পাওয়! যায় 
না। প্রবাদ আছে, ইহার আদি নাম শ্রীপুর, বিজয়টাদ 
ঘা] 


[ ৫৫৭ ] 


দিমাঁপুর 


নামে কোন ক্ষত্রিয় এই নগর স্থাপন করিয়া! নিজ পুত্রের 
নামে ইহার নামকরণ করেন। জেনারেল কনিংহাম 
সাহেব বলেন, এই স্থানই সম্ভবতঃ টলেমী বর্ণিত দৈদলনগর 
হুইবে। প্রাচীন নগরভিত্তির স্থানে স্থানে স্ত,পাকার ভগ্ন 
ইষ্টকাদির সহিত শকরাজাদিগের মুদ্রা পাওয়! গিয়াছে। 
ফিরোজ তো'গলক থৃষ্ীয় চতুর্দশ শতাব্ধীতে এই নগর পরি- 
দর্শন করিয়া নগর বাহিরে একটা মস্জিদ নির্মাণ করেন 
এবং শতক্ত হইতে খাল কাটিয়া নগর সন্নিধান পর্য্যস্ত জল 
আনয়ন করেন। তৈমুরলঙ্গের আক্রমণকালে এই নগর 
সমুদ্ধিতে মূলতান ব্যতীত আর সকল নগর অপেক্গ! শ্রেষ্ঠ 
ছিল, তৎকালে এখানে ৮৪টা বুরুজ, ৮৪টী মস্জিদ ও ৮৪টা 
কুপ ছিল। প্রাচীন নগর-প্রাক।র গ্রায় ২১ মাইল দীর্ঘ 
হইবে । ইহার বাহিরেও বহুদূর পর্য্যন্ত ভগ্ন ইষ্টক স্ত,পাদি 
দৃষ্টে বোধ হয় প্রাচীরের বাহিরে বহু লোকের বসতি ছিল। 
এক্ষণে এই বিস্তীর্ণ নগরের ধ্বংসমাত্র অবশিষ্ট আছে। 
বর্তমান দিপালপুর নগর প্রাচীন নগরের ঈশানকোণে নদীর 
পরপারে অবস্থিত। নদীর উপর তিনটা খিলানযুক্ত একটা 
সেতু আছে। কি কারণে এই নগর পরিত্যক্ত ও বিনষ্ট 
হয় তাহ! ঠিক জান! যাঁয় না, তবে অনুমান হয়, বিপাশা 
নদীর পুরাতন অত শুখাইর়! যাওয়ায় ইহার অন্ততম কারণ 
হইতে পারে। ইংরাজ রাজত্বতুক্ত হইলে খান বা খাল 
সংস্কার কর! হয়, তাহাতে দিপালপুরের প্রাচীন বাখজ্যের 
কথঞ্চিৎ পুনরুদ্ধার হইয়াছে । এখানে তহুনীলের যাবতীয় 
কাছারী, থানা, সরাই গ্রভৃতি আছে। 

দিপালপুর, মধাভারতের অন্তর্গত ইন্দোর অর্থাৎ হোলকর 
রাজের একটা সহর। অক্ষা* ২২, ৫১ উঃ ও দ্রাধি* 

"৭৫ ৫৫ পৃঃ। এই সহর মৌ হইতে নীমচের পথে অবস্থিত 
সহরের পূর্বভাগে একটা বৃহৎ পু্ষরিণী আছে। 

দিমাপুর, আসাম প্রদেশের অন্তর্গত নাগাপাহাড় জেলার 
একটা গ্রাম। এই গ্রাম সমাগুটিং হইতে ১২ মাইল উত্তরে 
ধনেশ্বরী নদীতটে অবস্থিত। পুর্বে এই স্থান কাছাচ়ের 
রাজগণের রাজধানী ছিল, এ রাজধানী বহুকাল জঙ্গলে পরি- 
ণত হইয়াছে । অস্তাপি গভীর অরণ্যের. মধ্যে বুহৎ পুষ্ষ- 
রিণী ও ছুর্গপরিখাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। 
অতি অল্লকাল পূর্বে যখন এখানে দিমাপুর গ্রাম ও বাজার 
স্থাপিত হয়, তৎকালে এখানে জনগ্রাণীও ছিল না। এস্কানে 
অনেকগুলি নির্মল সলিলপুর্ণ সুন্দর সরোবর বিদ্যমান আছে, 
এবং বিস্তীর্ণ হুর্গ গ্রাকারের সুস্পষ্ট চিহ্ন অদ্যাপি পরিলক্ষিত 
হয়। এ গ্রাচীর উৎক্ ইষ্টকনির্শিত এবং অনুন ৮ছাত 


১৪৩ 


দিমাপুর [ ৫৫৮ ] দিলাবর খা 


উচ্চ ও ৪ হাত বিস্তৃত ছিল বলিয়া! অন্থমান হয়। ইষ্টক- 
নির্শিত সুদ তোরণদ্বার এবং তাছার পাথরের চৌকাঠ 
অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া! যায়, বিস্তু কাষ্ঠনির্িত কপাট 
প্রভৃতি বহুকাল লোপ পাইয়াছে। প্রাচীর হইতে ইষ্টক 
খমিয়া খসিয়। উভয় পার্থ স্ত,পাকার হইয়াছে এবং তছুপরি 
নান! জাতীয় তরুলতা জন্মিয়াছে। হুর্গের পরিসর প্রায় ছুই 
দিকেই ৮** গন্ধ, ইহার আকার অনেকটা সমচতুরত্্ 
ক্ষেত্রের স্থায়। নদীর দিকে প্রাচীরের নিকট পাদদেশে 
পরিখা নাই, কিন্তু নদীর বিপরীত দিকে গভীর পরিখার 
চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। হুর্গ মধ্যে তিনটা ক্ষুদ্র পুক্ষ- 
রিণীর গর্ভমাত্ত বিদ্যমান আছে। ইহার্দের একটীতে 
সোপানমালা-শোভিত একটা ঘাট এবং তাহার পশ্চাতে 
সোপানযুক্ত এক উচ্চ ভগ্রন্তুপ দেখিতে পাওয়া যায়। এ 
ভগ্রস্ত,প সম্তভবত্তঃ কোন দেবালয় কিম্বা ঘাটের চাদনী ছিল। 
তোরণ প্রবেশ করিয়াই অদূরে বামদিকে এবং কিঞ্চিৎ 
দুরে দক্ষিণদ্িকে কতকগুলি করিয়! শ্রেণীবদ্ধ, এক এক 
খণ্ড প্রস্তরনির্শিত স্তস্ত বিদ্বমান আছে। বল৷ বাহুল্য 
এই অদ্ভুত স্তস্তগুলিই এস্কানের প্রাচীন কীন্তির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা কৌতৃহলোদ্দীপক ও বিশ্ময়জনক। বামভাগের 
স্তস্তনিচয় প্রত্যেক শ্রেনীতে ১৫টী করিয়। চারি শ্রেণীতে 
দণ্ডায়মান) ছুই পংস্তিস্থ স্তস্তনকলের উপরিভাগ গোলাকার, 
কতকট! ছত্রকের স্তায় এবং সর্ধাঙ্গ অনল্প কারুচাতুরধ্যপরি- 
চায়ক লতাপুষ্পাদিদ্বার৷ পরিশোভিত। ইহাদের সর্বোচ্চ স্তস্ত 
১৫ ফিট এবং সকলের ছোটটী ৮ ফিট ৫ ইঞ্চ উচ্চ। অপর 
গুলির উচ্চতা সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৩ ফিট এবং পরিধি 
১৮ হুইতে ২* ফিটের মধ্যবর্তী । ইহাদের সাধারণ গঠন- 
প্রণালী এক হইলেও কোন দুইটী স্তস্ত একরূপ নহে, 
প্রতোকের গঠন ও খোদকতা প্রভৃতিতে একটু বিশেষত্ব 
আছে। অপর ছুই পঙ্ক্তির স্তস্ত চতুরআ্র এবং অদ্ভুতাকার, 
ইহাদেরও গাত্রে কারুকার্ষ্যের অভাব নাই। কি উদ্দেশে 
এই সকর্মস্তস্ত নির্দিত হয়, তাহ! অনুমান কর! সুকঠিন। 
ইহাদের অসম উচ্চতা এবং মস্তকের উপরিভাগেও কারু- 
কার্য থাকাতে, এ গুলি গ্রাসাদাদির স্স্ত বলিয়! মনে 
হয় না। বন্কাল হইতে এস্ান জনশূন্ত হইয়াছে এবং 
এখানকার রাজবংশ নানাস্থানে ছড়িয়া পড়িয়াছে, সুতরাং এই 
সকল প্রাচীন কীর্তি সম্বন্ধে কোনক্প বিশ্বামযোগ্য প্রবাদ ও 
নাই। কোথাও খোদ্দিত লিপিও পাওয়া যায় না। সম্প্রতি 
স্তম্ভ কয়টার নিকটবর্তী স্থান মাত্র জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার 
কর! হইয়াছে, অন্তত্র দুর্গৰ অরণ্য হইয়া রহিয়াছে । এই 


নকল পরিষ্কৃত হইলে হয়ত ইহার মধ্যে অনেক গৃডঢ়তত্ব বাহির 
হইয়! পড়িবে। 
দিমাপুরে সম্প্রতি একটী পুলিস আউট পোষ্ট হুইয়াছে। 
ধনেশ্বরী নদী দিয়া নৌকাদি যাতায়াতের সুবিধা থাকায় 
এখানে নাগাদিগের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে ক্রুয়বিক্রয়াদি 
হইয়! থাকে । ৰ 
দিয় (ব্রি) দেয় পৃষো* সাধুঃ। দেয়। পভুবদ্বন্থ দিয়ানাং পতিঃ” 
্‌ (খক্‌ ৮১৯৩৭) 
দিরিপক (পুং) কদ্দুক। (ত্রিকা*) 
দিল (পারসী) ১ মন, অন্তঃকরণ। ২ সাহস। ও উৎসাহ। 
দিল্গীর (পারসী ) ছুঃখিত, মনঃপীড়িত। 
দিল্গীরী (পারসী ) ছঃখ, মনঃগীড়া। 
দিল্হিহী (পারসী) মনোযোগ । 
দিলার খঁ!, জাহাঙ্গীরের দুইজন সেনাপতি । একজন ৫*** ও 
অপর জন ৭*** সৈস্ভের অধিনায়ক ছিলেন। 
দিলাল, মেঘনামোহানাস্থ সন্দীপ নামক দ্বীপের মুসলমান 
দন্যরাজ। ইহার দস্থযবৃত্তি করিবার জন্ত কতকগুলি বেতন- 
ভোগী সৈন্ত ছিল। দিলালের মতে বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রীপুকষের 
মধ্যে বিবাহ হুইলে সন্তান সম্ততিসকল ও দৃঢ়কায় হয়। 
এই ধারণ! অনুসারে তিনি নিজ অধিকারে এবং সৈনিকদের 
মধ্যে সকল জাতির মধ্যে পরস্পর আদান গরদান প্রচ্পিত 
করিয়াছিলেন। তিনি আরও ভাবিতেন, হিন্দুদিগের মধ্যে 
কেবল এক মাত্র জাতির মধ্যে আদান প্রদান আবদ্ধ থাকাতেই 
তাহার] ক্রমশঃ হুন্বল ও ক্ষীণকায় হইতেছে। বাঙ্গালার 
নবাবের সৈন্ত কর্তৃক দিলাল ধৃত হুইয়। মুর্শিদাবাদে আনীত 
হয় এবং তথায় লৌহপিঞ্জরে কিছুকাল আবদ্ধ থাকিয়! 
প্রাণত্যাগ করেন। 
দিলাবর খা, মালব প্রদেশের মুসলমান রাজবংশের আদি 
পুরুষ। ইহার মাত। সুলতান সাহাবুদ্দীনের 'বংশীয়া। | হিন্দু- 
রাজগণের শৌধ্্য অবসানকালে ১৩১০ থুষ্টান্বে দিল্লীপতি 
গিয়ান্‌উদ্দীন্‌ বল্বনের সময়ে মুসলমানগণ মালব আক্রমণ 
করিয়া অধিকার করে। তদবধি মালব দিশ্লীসম্রাটের 
অধীনত! স্বীকার করিল। অবশেষে ১৩৮৭ খৃষ্টাবে মহম্মদ 
শাহ তোগলকের রাজত্বকালে দিলাবর খ| মালবের শামন- 
কর্ত। নিধুক্ত হুইলেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাবে তৈমুরলঙ্গ দিল্লী 
আক্রমণ করিলে সম্রাট মাঙ্গ,দশাহ পলায়ন করিয়! প্রায় 
৩ বৎসরকাল প্রথমে গুজরাটে ও পরে মালবদেশে বাম 
করেন। ১৪*১ খৃষ্টান সম্রাট দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলে 
দিলাবর নিজ সভাসদ্গণকে মালবরাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়! 


দিলীপ 


[ ৫৫৯ ] দিল্লী 





তাহাদিগকে সামন্ত রাজা করিলেন এবং নিজে শ্বাধীন- 
ভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ধারানগরে তাহার রাজ- 
ধানী ছিল। তিনি মাও নগরেও অনেক সময় যাপন 
করিতেন। 

দিলাবর খ| রাজা হুইয়] কয়েববর্ষ পরেই ১৪০৫ খৃষ্টাবে 
গতাস্থ হইলে তৎপুত্র আল্ল খা! সিংহাসনে আরোহখ করিলেন। 
দিলাবর খা হইতে তাহার বংশীয় ১১ জন রাজ মালবের 
সিংহাসনে রাজত্ব করিলে পর হুমাধুনপুত্র বীরবর অকৃবর 
মালব অধিকার করিয়! দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্যতৃক্ত করিলেন। 
দিলাবার, পঞ্জাবের অন্তর্গত বহাবলপুর রাজ্যের একটা হূর্গ। 
অক্ষা* ২৮" ৪৪ উঃ, দ্রাঘি* ৭১* ১৪পুঃ। এই ছর্গম ছুর্গ পঞ্চ- 
নদের বামতীর হইতে ৪০ মাইল দূরে মরুতূমির মধ্যে অব- 
স্থিত। কথিত আছে, ৮৪৩ থুষ্টাবে ধেড়া সিদ্ধভাট ইহা 
নিষ্ধাণ করেন। ১৭৪৮ থুষ্টাব্য পর্য্যন্ত এই হুর্গ ঝায়- 
শালমেরের রাজাদিগের অধিকারে ছিল, এ বৎসর দামুদ- 
পুত্রগণ ছুর্গ অধিকার করে। 
দিলবারা, রাজপুতানার অন্তর্গত উদর়পুর রাজ্যের একটা 
সহর। এই নগর উদয়পুরের ১৪ মাইল ঈশানকোণে আরাবলী 
পর্বতের পুর্বাংশে অবস্থিত। উদয়পুরের জনৈক সামন্ত 
সর্দার এই নগরে বান করেন। নগরের দক্ষিণে একটা 
শৈলের উপর তাহার প্রাসাদ নির্মিত, আরও গ্রান্ম ২১ মাইল 
দক্ষিণে নগর তল হইতে প্রায় ১*** ফিটু উচ্চ, একটা 
হৃচীবৎ দুরারোহ আবু নামক গণ্ডশৈলের উপর জৈনদিগের 
বিখ্যাত দিল্বারা মন্দিন অবস্থিত। ইহা জৈনদিগের পবিত্র 
স্থান। পূর্বে এখানে শিব কৃষ্ণাির মন্দির ছিল বলিয়! 
অনুমান হয়, কিন্তু তাহার এখন বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। 
চতুর্দিকৃস্থ বহুদুরস্থ প্রদেশ হইতে গিরিশৃঙ্গস্থ মন্দির দৃষ্ট হয়। 


ইছার পুত্র মহারাঁ দিলীপ। এই দিলীপ রামচন্ত্রের 
গ্রপিতামহ, ইহার পুত্র রঘু, রঘু নিজের বাহুবলে অযোধ্যা 


রাজধানী স্থাপন করেন। (হরিবংশ ১৫ অঃ) 

লিঙ্গপুরাণের মতে অসমঞ্জের পুত্র অংগুমান্‌, অংশ" 
মানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্ত ভগীরথ। পরে এই বংশে 
এলবিলি নামে রাজার ওরদে দিলীপ জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি খষ্টাঙ্গ নামেও বিখ্যাত ছিলেন, ইনি মুহূর্তকালের জন্ত 
স্বর্গ হইতে আপিয়াছিলেন। ইনি সত্য ও বুদ্ধিবলে তিনলোক 
ও তিন অগ্রিন্রয় করিয়াছিলেন। ইহার পুত্র রঘুঃ ইনিই 
রামের গ্রপিতামহ। ( লিঙ্গপু* ৬৬ অঃ) 

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে এই দিলীপের বিবরণ 
বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। একদা ইনি রাজীর থাতু- 
লোপাশঙ্কায় স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, আসি- 
বার সময় অনবধানতাবশতঃ স্বর্গীয় গাভী স্ুরভির পুঁজ! 
করিতে বিস্বৃত হন, ম্থুরভি এই অপরাধে রাজ দিলীপকে 
অতিশাঁপ গ্রদ্দান করেন যে, আমার নন্দিনীর সেবা ন! 
করিলে তোমার পুত্র হইবে না। রাজা দিলীপ এই জন্ত 
অনপত্যত! হেতু হুঃখে কালাতিপাত করিতে থাকেন, পরে 
পত্ধীর সহিত কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হন। খধি বশিষ্ঠ 
ধ্যানে ন্ুরভির অবমানন! অবগত হইয়া রাজাকে নন্দিনীর 
সেবা করিতে বলেন, দিলীপ অনন্তকন্ম! হইয়া! স্থরভিতনয়া 
নন্দিনীর সেব1 করেন। নন্দিনী ইহাতে সন্ত্ট হইয়! রাজাকে 
বর প্রদান করেন। এই বরে ইনি পুত্রলাভ করেন, এই পুত্রের 
নাম রঘু. তাহারই নামে রঘুবংশ বিখ্যাত হইয়াছে । দিলীপের 
পত্থীর নাম স্ুদক্ষিণা। রঘু বয়োপ্রাপ্ত হইলে দিলীপ তাহার 
উপর রাঞ্যভার প্রদান করিয়া সংসার তাগ করেন। (রঘুবংশ) 


দিলীপরাট্‌ (পুং) দিলীপ এব রাট্‌ রাজ|। দিলীপ রাজ। 

দিলীর (ক্লী) শিলীন্কুক। গোময় ছত্র, গোবরের ছাতা, 
কৌড়ক ছাতি। 

দিল্লী (দিহলী), ১ পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী বিভাগ । উত্তর 


দিলাস! (পারমী) মনের মত। ২ সন্তোষ। ও উৎসাহ। 
দিলীপ (পুং) নুর্ধ্যবংশদ্ম নৃপভেদ। নুর্ধ্যবংশে হই জন 
দিলীপ নামে রাজ! ছিলেন, হরিবংশে এই ছই জনের বিষয় 


এইরূপ লিখিত আছে-_মহীপতি সাগরের পুত্রদদিগের মধ্যে 
পঞ্চজন পৃথিবীর অধীশ্বর হন, পঞ্চজনের পুত্র অংশুমান্‌, 
ইহার পুত্র দ্রিলীপ। এই দ্িলীপের আর একটা নাম 
খট্টাঙ্গ, এই নামেও ইনি বিখ্যাত ছিলেন। ইনি মুহ্ত্ত- 
কালের জন্ত স্বর্গ হইতে মর্ত্যলোকে আগমনপুর্বক জন্ম 
গ্রহণ করেন; কিন্তু এ অল্নকালের মধ্যে তিনি সত্যধর্ম ও 
বুদ্ধিবলে ত্রিলোক অন্সন্ধান করেন। ভ্রগীরথ ইহার পুত্র 
ছিলেন। পরে এই সুর্ধ্যবংশে মহারাজ অনমিজ্রের ছুলিছুহ 
নামে এক পুত্র জন্মে, ইনি সর্ববিস্ভাবিশারদ ছিলেন, 


অক্ষাৎ ২৭* ৩৯ হইতে ৩০* ১১” এবং পুর্বদ্রঘিৎ ৭৬" 
১৩ হইতে ৭৭* ৩৫পর্যান্ত বিভুত। এই বিভাগে দিল্লী, 
গুর্গাঁও এবং কর্ণাল এই তিনটী জেলা আছে। পরিমাণ 
ফল ৫৬১৯ বর্গমাইল। 

২ পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন উক্ত দিল্লী বিভাগের 
একটা জেলা । উত্তর অক্ষা* ২৮" ১২ হইতে ২৯* ১৩ এবং 
পূর্বপ্রাধিৎ ৭৬, ৫১ ১৫৮ হইতে ৭৭* ৩৪ ৪৫” পর্য্যস্ত 
বিভ্ৃত। পরিমাণ ফল ১২৭৭ বর্শমাইল। লোকসংখা। 
(১৮৮১) ৬,৪৩,৫১৫ জন। এই জেলা দি্লী বিভাগের 
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মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহার উত্তরে কর্ণাল জেলা, পশ্চিমে 
রোহতক, দক্ষিণে গুর্গাও জেলা এবং পূর্বে যমুনা! নদী, 
যমুনার উত্তরপশ্চিম প্রদেশাস্তর্গত মীরট ও বুলন্দ সহর 
জেল] । মোগল রাজধানী প্রাচীন দিলীনগর শাসন বিভা- 
গের পদর। 

দিল্লী জেলার একদিকে যমুনা নদীর অবাহিকাস্থিত 
পহলময় উর্বর! প্রান্তর, অপরদিকে রাঁজপুতানার পর্বতশ্রেণীর 
উপকণ্ঠস্থ শৈলমালা, সুতরাং ইহার ভূমির প্রন্কৃতিও বিচিত্র । 
উত্তর্ভাগ শতদ্রর দক্ষিণতীরবর্তী। নিয়গ্রাস্তর প্রায় জল- 
শৃন্ত ও অনুর্ব্বর, তবে ইহার মধ্য দিয়! যমুনা খাল কাটা হই- 
য়াছে, তজ্জন্ত যেখানে যেখানে জল জমিয়! হানি না করে 
অথব। ভূমি হইতে লবণ উঠিয়। একবারে সমস্ত উত্তিদ্‌ বিনাশ 
ন1 করে, সেই সমুদায় স্থানে প্রচুর শস্ত জম্মে। এই অংশে 
কেবলমাত্র যমুনাতীরবর্তী ভূমি স্বভাবতঃ অতিশয় উর্বর! । 
এখন যমুন! নদী যে স্থানে, পুর্বকালে যমুনা! তাহার ৫ ক্রোশ 
পশ্চিমে প্রবাহিত হইত, এখনও তথায় উচ্চ নদীতট স্পষ্ট 
বি্কমান আছে। কাল সহকারে তথা হইতে সরিয়! সরিয়া 
যমুনা বর্তমান স্থানে আসিয়াছে এবং বৃহৎ চর বা মানা 
উৎপন্ন করিয়াছে । এই বিস্তীর্ণ মান। ক্রমশঃ অগ্রশস্ত 
হইয়! দিল্লী নগরের এক মাইল মাত্র উত্তরে মেবাট শৈলের 
একটা শাখার পাদমূলে প্রতিহত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। 
এই প্রন্তরময় শৈল প্রায় যমুনার গর্ভ পর্যাস্ত বিল্বৃত। 
আরাবলী গিরি শ্রেণীর একটা শাখা দিলী জেলার দক্ষিণ- 
দিকে গুরগাও হইতে গ্রবেশ করিয়। অদুরেই তিন মাইল 
প্রশস্ত মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে এবং দিল্লী নগরের 
১* মাইল দক্ষিণে ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ উত্তর- 
সুখে দিল্লীর পশ্চিম দিয়! অবশেষে যমুনাতীরস্থ প্রান্তরে 
বিলীন হইয়াছে, অপর শাখা দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ফিরিয়। 
পুনরায় গুরগাও জেলায় গ্রবেশ করিয়াছে। এই মালভূমি 
কোথাও সমতল হইতে ৫০* ফিটের অধিক উচ্চ নহে, কিন্ত 
উহাতে কোথাও জল নাই। কচিৎ ভূমি সমতল হইলেও 
জলাভাবে তথায় কোনরূপ শন্তাদি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। 
তথাপি ভূম্যধিকারিগণ নিজ নিজ গ্রামের সীমাতুক্ত এই 
মালভূমির অংশ লইয়া! ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ করে। 
উষ্াতে সামান্ত পরিমাণে তৃণাদি জন্মিয় থাকে, স্থুতরাং 
কিয়ৎ পরিমাণে পশুচারণ বাতীত আর কোন ব্যবহারে 
'আইদে না। বর্ষাকালে পাহাড়ের জলরাশি গিরিদরী দিয়া 
বেগে নিম দিকে সমতল প্রান্তরে আসিয়া পতিত ও সঞ্চিত 
হয়, তাহাতে তত্তৎস্থানের উর্বরত। বৃদ্ধি করে। জেলার 


] দিল 


দক্ষিণপূর্ধ্বে নাজফগড় নামে এক বিস্তীর্ণ অগভীর বিল' 
আছে, ভাদ্র আশ্বিন মাসে এ জল! প্রায় ৪৩1৪৪ বর্গঙাই ল 
স্থান ব্যাপিয়া থাকে। দিল্লী জেলায় এ্রবেশ করিবার পুণর্্বই 
পূর্ব ও পশ্চিম খাল দিয়া যমুনার অধিকাংশ জল বহিয় 
যায়; সুতরাং এই স্থলে যমুনা শুষ্ক প্রায় এবং বর্ষাকাল 
ব্যতীত অপর সকল সময়েই প্রায় সর্বত্র টিয়া পার হুওয়! 
যায়; আবার দিল্লীর নীচে ওখল! সহরের নিকট যমুনার 
অবশিষ্ট জলরাশি নুতন আগর! খাল দিয়! প্রবাহিত হয়। 
এ সকল খাল দিয়া যেরূপ জল বায়, তাহাতে যমুন! গু 
হইয়া পড়িত, তবে বাঁধ ও বালুকারাশির নিম্ন দিয়৷ অধিকাংশ 
জল ৰরিয়া৷ আইসে, তাহাতেই স্রোত কথঞ্চিং বজায় থাকে । 
এই জেলার ইতিহাস গ্রধানতঃ দিল্গী নগরের ইতি- 
হাসেই পর্য্যবসিত, সুতরাং তাহা যথাস্থানে লিখিত হইবে। 
অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই স্থান ভারতবর্ধীয় 
মহাবল পরাক্রাস্ত এক রাজচক্রবর্তীর ন্ুুসমৃদ্ধ রাজধানী 
হইয়া আসিতেছে । বর্তমান দিক্লী নগর যে স্থানে অব- 
স্থিত তাহার চতুদ্দিকে প্রায় ১১২ মাইল স্থানের মধো এ 
সকল রাব্রধানী একের পর একাদিক্রমে নান! সময় স্থাপিত 
হয়। অগ্তাপি তুরি ভূরি ভগ্নস্তুপাদি এ সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া 
পতিত রহিয়াছে এবং প্রাচীন রাজধানীর সৌভাগা ও সমৃদ্ধি 
ঘোষণা করিতেছে । ইহার অতি প্রাচীন নাম ইহ্দ্রগ্রস্থ। 
পাগুবগণ এখানে আগিয়! বাস করেন। কুরুপাগণ্ডবের 
যুদ্ধের পর এই ইন্্রপ্রস্থ নগরই ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় রাজ- 
চক্রবর্তী যুধিঠিরের রাজধানী হয়। [ইন্তরপ্রস্থ দেখ ]। 
বরের পর বংশপরম্পরায় তাহার অধস্তন ত্রিংশ পুরুষ 
পর্যাস্ত ইন্ত্রপ্রস্থে রাতত্ব করেন, তৎপরে পাণগ্ডব রাজমন্ত্রী 
বিসর্ধ সিংহাসন অধিকার করেন। বিসর্ধবের বংশধরগণ 
৫০* বর্ষ রাজত্ব করিলে পর পঞ্চদশ গৌতমরাজ ইন্তরগ্রাস্থের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই জেলার সহিত সমস্ত 
আর্ধ্যাবর্ত যথাক্রমে হিন্দু, পাঠান, মোগল ও অবশেষে মহা- 
রাষ্্রীয়দিগের হস্তগত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাকে লর্ডলেকের বিজয়ের 
পর দিল্লী ইংরাজদিগের হস্তগত হইল, সন্ধিদ্ধার] তাৎকালিক 
মোগল রাজধানী দিঙ্লীনগরের উত্তর দক্ষিণ যমুনার পশ্চিম- 
তীরস্থ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ইংরাজদিগকে প্রদত্ত হয়। ইংরাজ 
গবর্মেন্ট সম্রাট শাহআলম্‌কে মরাঠাদিগের হস্ত হইতে মোচন 
করেন এবং তাহার ব্যয়নির্ধাহার্থ বর্তমান ' দিল্লী ও হিসার 
জেলার অধিকাংশ অর্পণ করেন । ইংরাজ কর্মচারিগণ সম্রাটের 
নামে দিল্লী গ্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন, কেবল বল্পভ- 
গড় প্রভৃতি কয়েকস্থানের রাজ] শ্বাধীনভাবে নিজ নিজ 


দিল্লী শিক 


| দিলী 


রাজাশাসন করিতে থাকেন। কিন্তু এইরূপ শাসনকার্ধ্ে | “সর্বাপেক্ষা বহুসংগ্যক এবং প্রধান। দিল্লীর উত্তরে আধি- 


নড়ই বিশৃঙ্খল! ঘটিতেছিল। অবশেষে ১৮৩২ খুষ্টাকে এক 
ইন ছারা দিদীর রেসিডেন্ট ও চিফ কমিশনরের পদ 
উঠাইয়! দেওয়া হইল এবং শাসনভার একজন কমিশনারের 
ছাতে দিয়! আগরা-হাইকোর্টের অধীনস্থ করা হইল। ইহার 
পর হইতেই দিল্লীগ্রদেশ প্রকৃত গ্রস্তাবে ইষ্ট ইত্িয়া কোম্প- 
নীর শাসনভূক্ত হয় । তদবধি এ গ্রদেশ ১৮৫৭ খৃঃ অকে 
সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যান্ত উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অস্ত- 
ভূক্ধ থাকে । ১৮১৯ খৃষ্টাবে দিল্লী জেল! গ্রথম গঠিত হয়, 
তৎকালে বর্তমান রোহতক জেলার কতক ভাগ ইছার অন্ত- 
গত ছিল। তাহার পর কর্ণাল জেলার অন্তর্গত পাণিপথ 
তহসীলের অনেকাংশ ও বল্লতগড় রাজ্য ক্রমশঃ ইহার অস্ত- 
ভূত্বিৎ করা হয়। সিপাহীবিড্রোছের সময় সমস্ত জেলা 
বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হয়, এবং উত্তরভাগ ইংরাজের। পুন- 
রধিকার করিলে যতদিন দিশ্লীনগর সম্পূর্ণ ইংরাণ্ করায়ত্ত 
না হুইয়ছিল, ততদিন ইংরাজের| দক্ষিণভাগে পুনরাধিপত্া 
্বাপন করিতে পারেন নাই। ১৮৫৮ খুষ্টান্দে নিপাহী বিদ্রোহ 
দমিত হইলে দিল্লী জেলা ইংরাজ গবর্মেপ্টের নবোপার্জিত 
পঞ্জাব গ্রাদেশের ছোটলাটের অধীন হইল। বঙ্লভগড়ের 
রাকা! রাজদ্রোহিতা অপরাধে দণ্ডিত হইলে তাহার রাজত্ 
একটী নূতন তহসীলরূপে দিল্লী ফেলার অস্তভূক্ত হুইল; 
জার যমুনার পূর্ববতীরস্থ পূর্বপরগণা নামক তৃভাগ উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত হইল। কিছুদিন পরে সিংহাসনছাত 
দিল্লীর সঘ্াট্‌কে রেছুণে নির্বাসিত করা হয়, সম্রাট তথায় 
১৮৬২ থৃ&াঝে গ্রাণত্যাগ করেন। সম্রাটুকে স্থানাস্তরিত 
করিবার পর হইতে, দিলী জেলায় একরূপ শাস্তি বিরাজ 
করিতেছে। 
এই জেঙ্গার অধিবাসীর*সংখ্যা (১৮৮১ খুঃ অঃ) ৬৪৩,৫১৫, 
এঁ বর্ষে গ্রতি বর্গ মাইলে লোকমংখ্যা গড় ৫০৪ জন। সমগ্র 
অধিবাসীর মধ্যে হিন্দু ৪,৮৩,৩৩২, মুসলমান ১,৪৯,৮৩০, 
শিখ ৯৭*) জৈন, ৭৩৩৬, পাঁরসী ২৭, খৃষ্টান ২০১৭ এবং 
অন্তানয ধর্মাবলম্বী ৩ জন। ১৮৮১ খুষ্টাঝে এই প্েলার ১২৭৬ 
বর্গমাইল স্থানের মধ্যে ৭*১টা গ্রাম ও নগর ছিল। তন্মধো 
৯৪*্টাতে ছুই হইতে পাঁচশত, ১৯২টাতে পাচ হইতে দশ 
পত, ৯১টীতে এক হাজার হইতে ছুই হানার; ২৬টাতে ছুই 
ছইতে.তিন হাজার, ৮চীতে তিন হইতে পাচ হাজার; ২টাতে 
পা: হইতে দশহাজার এবং ১টাতে দশ হইতে ১৫ হাজার 
পর্ধযস্ত লোক বাস করিত। 
এই গেলাগ যে সকল জাতি বাস করে, তগ্মধ্যে জাঠগণই 


ংশ ভূমি ইহাদের অধিকৃত, তবে অনেবস্থলে ব্রাঙ্মণ 
অংশীদার আছে। অন্তান্ স্বানের জাঠগণের স্তায় ইহারাও 
পরিশ্রমী, কৃষিকুশল এবং নিয়মিত সময়ে রাজন প্রদান করে 
বলিয়া বিখ্যাত। যমুনাতীরবর্তাঁ উর্বর ভূমি অপেক্ষা মধাভাগে 
উচ্চভূমিতেই অধিক সংখ্যক জাঠ বাস করে। দিল্লীর নিকট 
ইহার! গ্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা__-দেশবাল বা দেশস্ক 
ও পচাদে বা পাশ্চাত্য, শেষোক্ত সম্প্রদায় পরবর্তীকালে পশ্চিম 
হইতে আসিয়াছে । উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য 
কিছুই নাই। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই শৈব সম্প্রদায়- 
ভূক্ক হিঙ্দুধর্ম(বলম্বী, অনেকে মুসলমান শিখ প্রভৃতি ধর্খাস্তর 
পরিগ্রহ করিয়াছে । অগ্থান্ত জাতির মধো রাজপুতগণের 
সংখ্য। অধিক, ইহাদের এবং ব্রাঙ্মণদিগেরও অনেকে মুগল- 
মান ধর্দে দীক্ষিত হইয়াছে । তত্তির ব্রাঙ্গণ, বেণিয়া, লোহার, 
চাঁমার, ধোবি, যোগি, গুজার, ছুরা, নাই প্রভৃতি হিন্দু 
এবং বেলুচি, সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, ফকির গ্রর্তৃতি 
মুসলমান বাস করে। এখানে তগ! নামে একশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ 
আছেন, ইহার! গৌঁড়দেশীয়। প্রবাদ আছে, তক্ষককুলের 
বিনাশ অন্ত ইহারা এদেশে আহত হয়েন। অনেকে 
অনুমান করেন, এই গ্রবাণোক্ত তক্ষকবংশ, সম্ভবতঃ বৌদ্ধ 
ধর্মীবলম্বী শক রান্গগণই হইবে। বেণিয়াগণ' জেলার সর্ব 
বাস করে এবং দোকান অথবা বাবসাধ় করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ করে। দিশ্লীনগরে সওদাগরদিগের মধ্যে অনেকে 
বেণিঃ'। গুঞজার জাতি স্বভাবতঃ অলস ও শঠ, ইহার! 
অধিকাংশ দক্ষিণদিগের উচ্চ মালভূমি ও পাহাড় সকলে 
পণুচারণ ও সামান্ত কৃষিকারধ্যার্দি বানা জীবিকা নির্বাহ 
করে। ইহারা অধিককাল শ্রকস্থানে বাস করে ন1। 
ইহাদের পশ্বার্দি অপহরণের অপবাদ আছে । গোপালক 
অর্থাৎ আহীরগণ হিচ্দুসমাজে নিতান্ত নিয়স্থান অধিকার 
করে না। মুসলমানদিগের মধ্যে কেবলমাত্র পাঠকগণই 
বিশুদ্ধ মুসলমান বংশেত্তব। দিলীজেলায় নিয়্লিখিত চারিটী 
মাত্র নগরে পঞ্চদহম্রাধিক লোক বাস করে; যথা দিল্লী, 
সোণপত, ফরিদাবাদ ও বল্পভগড়। 

এই জেলায় অনেক অংশ উচ্চ প্রস্তরময় অনুর্বয় এবং 
কোন কোন স্থান লবণময়, সুতরাং কৃষিকর্ম্ের সম্পূর্ণ আন্থুপ- 
যোগী। অবশিষ্ট অনেক ভূমি জলাভাবে পতিত রহিয়াছে। 
গবর্মেন্ট খাল কাটিগা অনেক স্থানে জলসেচনের সুবিধা 
ও তজ্জনা ক্কষির উন্নতিনাধন করিতেছেন। উত্তরভাগে 
যমুনার পশ্চিমতীরবর্তী খাল থাকায়: শন্তাদি জন্মিয়৷ থাকে। 


দিল্লী 


কার্পাস, ইন্ষু, ধানা, বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, গোধূম, যব, 
ছোলা গ্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন ভ্রব্য। তামাক পর্যযাপ্ত হইয়| 
থাকে । কিয় পরিমাণ নীল সর্ষপাদি জন্মে। যমুনার 
পশ্চিমকূলে বিস্তীর্ণ পলিময় 'থাদার বা! মানাতে জল: 
সেচনের অভাব না হইলেও তথায় খালের তীরের মত 
শস্তাদি উৎপন্ন হয় ন|। 

এ বিষয়ে কৃত্রিম উপায়ে দিঞ্চিত ভূমি যমুনাতীরবর্তী ভূমি 
অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট । খালের ধারে যে সকল শস্য জন্মে, 
সকল শন্ত থাদারেও হইয়া! থাকে। কয়েক হাত খনন 
করিলেই সুম্বাদ জল পাওয়! যায়। দিল্লীর দক্ষিণভাগের 
প্রকৃতি স্বভাবতঃ অন্ুর্বর ও পর্বতময় এবং যদিও আগর! 
খাল এই স্থান দিয়া কাট! হইয়াছে, তথাপি প্র থাল এত 
নিয় যে উহার জলে উচ্চ ভূমিতে জলসিঞ্চন করিবার 


উপায় নাই। নাজফগড় ঝিল বর্ষাকালে পূর্ণ হয়, একটা; 


খাল দিয়! যমুনাতেই জল ফেলিয়! পরে কতক.পরিমাণে ঝিল 
গু করিলে জলে ডুবা জমিতে আবাদ হয়। যাহা হউক 
এ জেলায় বৃষ্টিপাত বড় অল্প, তজ্জন্ত খাল গ্রভৃতি স্বত্বেও 
কৃষিকার্্যের সম্যক্‌ উন্নতি হইতেছে না। 

দিল্লী বৃুকাল পর্যাস্ত উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত 
ছিল, স্থুতরাং এই জেলার জোত জমি প্রভৃতির বন্দোবস্ত 
অনেকাংশে উত্তরপশ্চিম গ্রদ্দেশের ন্যায় । ভায়াচার! নামক 
একপ্রকার জোত খুব চলিত। অধিকাংশ গ্রজারই দখলী 
স্বত্ব নাই! জমির উৎপন্ন শম্ত অনুসারে থাজজনার হার 
ভিন ভিন্ন। 

বাণিজ্যাদি গ্রধানতঃ দিল্লী নগরেই সম্পন্ন হইয়া! থাকে, 
তত্তিন্ন মোণপত, ফরিদাবাদ ও বল্লভগড়ে স্থানীয় ক্রয় বিক্রয় 
জন্ত হাট আছে। জেলার শিল্পা্দিও দিল্লী নগরেই সীমা- 
বন্ধ। তথাকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের বহুবিধ অলঙ্কার, তথাকার 
নকাশি ও জরির চিকণ কাজ সর্বত্র বিখ্যাত। এখানকার 
কাচমণ্ডিত চিকণ মাটির বাপন পেশাবরের সম শ্রেণীর 
বাপন বাতীত ভারতবর্ষের মধো সর্বশ্রেষ্ঠ । কালক। পর্য্যস্ত 
রেলপথ দিল্লী হইতে দূরে যমুনার পরপার দিয় গমন করি- 
পাছে, সুতরাং এই পথেই অধিকাংশ বাণিজ্যসম্পন্ন হই" 
তেছে। যাহা হউক, তজ্জন্ত সামান্ত অস্থৃবিধা হইলেও 
নদী, সুন্দর রাজপথ এবং রেলপথ প্রভৃতি বার! দিলী 
প্রধান বাণিজ্যস্থানের সহিত সংলগ্ন থাকায় ইহার তত 
ক্ষতি হয় নাই। গাজিয়াবাদ জংশন হইতে যমুনার 
উপর লৌহসেতু দির! দিল্লী সহর পর্য্যন্ত ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর একটা শাখা রেলপথ আছে, এই শাখ! পঞ্জাব 


[ ৫৬২ ] 


দিল্লী 


রেলপথের সহিত সংলগ্ন । রাপুতানা ঠ্েটু রেলপথ 
দক্ষিণভাগে কিয়দ্'র এই জেলার ভিতর দিয়! গুরগ়ও 
অভিমুখে গিয়াছে। বর্ষাকালে বড় বড় নৌকা বমুধনায 
যাতায়াত করে। দিল্লী হইতে লাহোর, আগ্রা, জয়পুক্লী ও 
হিসার পর্যান্ত প্রস্তরময় উৎকৃষ্ট রাজপথ আছে? তরি 
ব্যবমায়ীদিগের গমনোপযোগী বহুসংখ্যক রাস্তা প্রত্যেক 
সহর ও প্রধ|ন প্রধান ঘাট গ্রভৃতিকে পরম্পর সংযুক্ত করিয়া 
রাখিয়াছে। ভাগপত, ছানা, মনিয়ারপুর ও ঝুন্দপুরে 
ভামমান নৌপেতু আছে। দিল্লীর নিকট যমুনার উপরিষ্থ 
রেলপথ মংক্রান্ত সেতৃকে রেলের নিয়ে এক পৃথক্‌ পথ দি 
সাধারণ শকটাদি যাতায়াত করে। 

শাসন ও রাজন্ব বিভাগে এখানে ১ জন ডেপুটি কা 
শনার, ১ জন সহকারী আসিষ্টাপ্টট ও ২ জন টু! 
সহকারী আমিঞ্টাপ্ট, কমিশনার, ১ জন ম্মল কজ কোষ 
জজ, ২ জন মুনসেফ, ৩জন তহসীলদার এবং অত 
শাস্তিরক্ষ।, শ্থাস্থা ও রাজস্ব-আদায় প্রভৃতির জন্য আবশ্তকীয় 
অপরাপর কর্মচারী আছে। এই জেলা ৩টী তহসীলে এবং 
শান্তিরক্ষার সুবিধা! জন্ত ১৩টী থানায় বিভক্ত । প্রায় ১১৮টা 
স্কুলে এবং একটী কলেজে যথারীতি ইংরাজী শিক্ষা দেওয়! 
হয়। এ সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে সরকারী সাহাযাপ্রাপ্ত 
মিসনরী কলেজ, জেলা স্কুল, আংলেো! আরবী স্কুল এবং 
মিসনরীদিগের অন্তান্ত বিদ্যালয় গ্রধান। দিল্লীর গব- 
মেন্ট কলেজ কয়েক বর্ষ হইল উঠিয়া গিয়াছে। 

যমুনানদীর অববাহিকাস্থিত অন্তান্ত জেলার সহিত 
দিল্লীর জলবাঘুর বেশী প্রভেদ নাই। জো মাসে দারুণ 
গ্রীষ্মের সময় ছায়াতে উত্তাপের পরিমাণ ফা" ১১৬১ পর্য্যস্ত 
হইয়া! থাকে, শীতকালে পৌষমাসে নিয় সংখ্যা ফাঁ* ৪৬৪ 
পর্যাস্ত হয়। বাধিক গড় বৃষ্টিপঃত ২* হইতে ৩* ইঞ্চি মাত্র। 
সচরাচর পশ্চিম ও বাযুকোণ হইতে বাধু বহিয়! থাকে । জবর 
ও উদরাময় গীড়! সচরাচর হয়, অনেক সময় বসম্তরোগ 
দেশবাপক হইয়া বহু প্রাণী' বিনাশ করে। ৮টী দাতব্য 
চিকিৎসালয় আছে। 

৩ দিল্লী জেলার সদর তহমীল। পরিমাগফল ৪৩৪ 
বর্গমাইল। দিল্লী সহর এই তহসীলের অন্তর্গত। দিল্লী 
সহরেই কাছারী গ্রভৃতি আছে। 

৪ উক্ত দিল্লী বিভাগের অন্তর্গত দিল্লী জেলার প্রধান 
নগর। পূর্বে এইখানে মোগলমম্রাট্দিগের রাজধানী ' 
ছিল। এখন ইহ! ইংয়াজদিগের দিল্লী বিভাগের নদর। 
অক্ষা' ২৮ ৩৮৫৮ উঃ, ভ্রাঘি ৭৭* ১৬৩৭” পুঃ। লোক" 
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ংধা। ১,৯২,৫৭৯। তন্মধ্যে হিন্দু ১৯৮,১৫৮, মুসলমান 
শ৯,২৩৮, খৃষ্টান ১৭০, জৈন ৩২৫৬, শিখ ২৮৯, পারসী 
৩১ এবং ঘ্নিছুদী ৬ জন। দিল্লী নগর কলিকাতা হইতে ৯৫৪ 
মাইল, আগ্রা হইতে ১১৩ মাইল এবং আলাহাবাদ হইতে 
৩৯০ মাইল দুরবর্তী। ইহার অপর নাম শাহজ্জাহানাবাদ। 
ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক্‌ সমাটু শাহজাহান 
নির্দিত অতুযুচ্চ গ্রাস্তরময় প্রাচীর দ্বার! বেষ্টিত এবং 
পূর্বদিকে পুণাতোয়! যমুন! নদী প্রবাহছিত। উক্ত গ্রাটী- 
রের পরিমাণ ৫২ মাইল। বর্তমান উনবিংশ শতাবীর প্রারস্ত 
সময়ে ইংরাঁজদিগের নিখাত পরিধায় নগরটী আরও হূর্গম 
হইয়াছে। ইহার দশটা সিংহদ্ধার, তন্মধ্যে উত্তরে কাশ্মীর 
ও মোরি দ্বার, পূর্বে কাবুল ও লাহোর দ্বার এবং দক্ষিণে 
আজমীর ও দিশ্লীগ্থার গ্রধান। মোগলসম্রাটুদিগের 
রাজগ্রাদাদ নগরের পূর্বাংশে যমুনানদীর তীরে অবস্থিত; 
এখন ইহ! হুর্গরূপে ব্যবহৃত হইয়! থাকে, ইহার তিনদিকে 
লোহিতবর্ণ বালুকা প্রস্তরনির্িত উচ্চ গ্রাচীর এবং 
দক্ষিণ ও পশ্চিমে একটা পিংহদ্বার আছে। ১৮৫৭ খুষ্টাবে 
দিপাহীবিদ্রোছের পরে প্রাসাদের কিয়দংশ ভূমিসাৎ করিয়। 
গোরা সৈষ্ভের জন্ত বারিক নির্মিত হুইয়াছে। উক্ত ছর্গের 
দক্ষিণে দরিয়াগঞ্জ নামক স্থানে দেশী সিপাহী সৈম্তগণের 
জন্ত একটী সেনানিবাদ আছে। যমুনার পরপারে খুষ্টীয় 
ষোড়শ শতাব্দীতে মলিম শাহ কর্তৃক নির্শিত সলিমগড় 
নামক একটা দুর্গ আছে; এখন তাহার ভগ্জ দশা, এই সলিম- 
গড়ের এক কোণ দিয়া ই ইয়া রেলওয়ে কোম্পানির 
রেলপথ একটা স্ুরম্য লৌহসেতু দ্বার! যমুনা পার হুইয়! 
দিল্লী নগরাভ্যন্তরস্থ &্টেশনে পৌছিয়াছে। তৎপরে উক্ত 
রেলপথ রাজপুতান! ষ্টেট রেলওয়ে নামে নগরের উত্তর- 
পশ্চিম কোণে গ্রাচীর তেদ করিয়! বাহির হইয়! গিয়াছে। 
নগরের উন্তরপূর্বকোণে কোষাগার ও অন্তান্ত সরকারী 
আফিস। দরিয়াগঞ্জের স্নোনিবাদ ও ছুর্গের পশ্চিম্দিকে 
কোম্পানির বাগান। এই সেনানিবাস, ছূর্গ, রেলপথ ও 
বাগানে নগরের প্রায় অর্ধাংশ পরিপূর্ণ । এই অংশে লোক- 
₹ধা। বিরল, কিন্তু অপর অংশে লোকসংখা। অত্যন্ত অধিক। 

দিল্লীর স্থাপত্য শিল্পের গৌরব জগগ্বিধাত ; এস্বানে তাহার 
সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। বান্তবিক দিল্লীর প্রকাণ্ড 
গ্রকাণ্ড হর্দ্যাবলীর অতান্ভূত নির্মাণকৌশল ও বিস্ময়োৎ- 
পাদনকারী পরম রমণীয়তা বর্ণন হার! সম্পূর্ণ গ্রকাশ করা 
বায় না। মিঃ ফাগুসন্‌ তাঁহার ভারতীয় ও প্রাচ্য স্থপতি- 
বিস্তার ইতিহাস (7015:07) ০৫ [1088 800 1850970 410101- 
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(6০1০) নামক পুন্তকে এই সকল গ্রাসাদের অতি নুন্মর় 
বর্ণনা করিয়াছেন। শাহলাহানের রাজপ্রাসাদ আগরার 
রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা হয়ত চিত্রবৈচিত্রে ও আড়ম্বরে হীন 
হইলেও ইহার গঠনপ্রণালী অনেকট সমভাবাপন্ন এবং 
ভারতীয় সর্ধগ্রধান স্থপতিপ্রিয় সম্রাট দ্বার! নির্দিত। 
এই প্রাসাদের দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৩২** ফিট এবং 
বিস্তার পূর্বপশ্চিমে ১৬০* ফিট) প্রাসাদের চারিদিকে 
রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্মিত উচ্চ প্রাচীর, তাহার স্থানে 
দ্বানে বুরু্, প্রবেশদ্বার অতি সুন্দর, তাহার পরই ৩৭৫ 
ফিটু দীর্ঘ সারি সারি বিচিত্র কারুকার্ষাথচিত স্তস্তা- 
বলী-শোভিত প্রশস্ত হন্দ্যতল। মিঃ ফাগু'সন বলেন, এই 
গ্রাবেশদ্বার জগতের যাবতীয় প্রাসাদের গ্রবেশত্ধার অপেক্ষ। 
অধিকতর মনোহর। এই প্রাসাদ বহ্সংখ্যক উগ্ভান, 
ফোয়ার প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত এবং নাট)শালা, সঙ্গীতশলা 
প্রভৃতি নানা অংশে বিতক্ত। অন্ত সকল হর্ম্যাণির কথ! 
ছাড়িয়া দ্রিলেও একমাত্র দেওয়ানি খান অর্থাৎ সম্রাটের 
মন্ত্রণাগার শাহজাহানের নির্মিত অন্তান্ত সমন্ত অট্টালিক। 
অপেক্ষা! সুন্দর না হইলেও যে সর্বাপেক্ষ। অধিকতর কারু 
কার্ধ্যসম্বলিত তাহাতে সন্দেহ নাই। যমুনার ঠিক উপরেই 
এই বাটী অবস্থিত, ইহার অত্যন্তরস্থ সুম্্ম খোদকতা কৌশল 
এবং উহ্বাদ্দের ফলপুম্পাদ্দির চিত্র গ্রভৃতির কল্পনাচাতুর্ধয 
অতীব গ্রশংসনীর়। এই দেওয়ানিখাসেরই ছাদের চতু- 
দিকে লেখা আছে, “যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তবে তাহ! 
এই!” বাস্তবিক এরূপ অনুপম পৌন্দ্ধ্যময় কক্ষ পৃথিবীস্থ 
যাবতীয় রা প্রাসাদে কুত্রাপি নাই বলিলে অদ্াক্তি হয় না। 
* প্রাসাদের মধ্যস্থল হইতে সমস্ত দক্ষিণাংশে দৈর্ঘ্য গ্রন্থে 
গ্রায় ১০০ ফিট পরিমিত স্থানে সম্রাটের অন্তঃপুর ছিল। 
এই অন্তঃপুরের পরিসর যুরোপের বৃহত্তম রাজ প্রাসাদের 
দ্বিগুণ। প্রাসাদস্থ অধিকাংশ কক্ষারদিই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, 
এখন যে সকল বিদ্যমান আছে? তাহাদের নাম ঘথ!-_ 
গ্রবেশকক্ষা, নৌবতখানা, দেওয়ানি আম, দেওয়ানি থান, 
এবং রঙ্গমহল। তত্তিশ্ন আরও ছুই একটা গৃহ বিগ্ভমান 
আছে। বলাবাহুল্য এই কয়েকটা গৃহই প্রানাদের মধো 
সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্ত তথাপি ইহাদের সমুখস্থ গ্রাঙ্গদ এবং 
পরম্পরকে সংলগ্ন করিবার পথ প্রভৃতি লুপ্ত হঠ&য়াতে 
সমত্ত অনেকট] শ্রীহীন হইয়াছে । এখন ইংরাজদিগের 
বারিকে এ সকল অতুলনীয় হর্দ্যাবলী বিচিত্রকাঞ্চনথচিত 
কারুকার্য হইতে চ্যুত এবং-সামান্য প্রাচীর গাত্রে স্থাপিত 
মণির ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে। 
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মহরের যে অংশে দেশীয়দিগের বাস, তথায় অট্টালিকাদি 
ইক নির্থিত, মুন্ধর ও সূ । অধিকাংশ গলি এবং ক্ষুত্র 
ক্ষুদ্র রাস্ত। বক্র এবং অনেকগুলি একদিকে রুদ্ধ, .কিস্তু ছোট 
রাস্তা খারাপ হইলেও ভারতবর্ষের অন্ত কেন সহরে দিল্লীর 
মত উৎকৃষ্ট বড় রাস্ত। নাই। ইহার প্রধান প্রধান ৯*টা 
বৃহৎ রাজপথ নুন্দরন্বপে পাথর দিয়া বাধান, জল নিকাসের 
জন্ড নদষার ব্যবস্থ। এবং রাত্রে আলোকদানের বন্দোবস্ত 
অভি উৎক&। চাদনীচক বা রজতরথা। ইহাদের মধ্যে 
প্রধান ) এই পথ ৭৪ ফিট গ্রস্ত এৰং ছুর্গ হইতে লাছোর 
তোরপছ্ার পর্ধ্যত্ত গ্রায় ৩ মাইল বিশ্বত। ইহার মধ্যস্থিত 
অলপ্রণালীয় উভয় পার্থখে ছইশরেণী নিম ও অশ্খখ বৃক্ষ আছে; 
পূর্বে এই প্রণালী দিয়া রাজগ্রাসাদে জ্বল আনয়ন করা 
হইত, এখন এই জলগ্রণালীর উপর উচ্চপথ গ্রস্তত 
হইয়াছে। চাঁদনীচকের কিছু দক্ষিণে এক খগ্ড. উচ্চভূমির 
উপর বিখ্যাত অমা-মস্জিদ্‌। সম্রাটু শাহনাহান তাহার 
রাজত্বের ও৪র্থ বর্ষে ইহার নিম্মাণ আরস্ত ও দশম বর্ষে শেষ 
হবঝেন। ইহার সন্গুথে ৪৫, বর্গ ফিট প্রশন্ত চত্বরভূমি 
উৎকষ্ই গ্রাণিট ও মর্্মর প্রস্তরে বাধান এবং চতুর্দিকে 
অলিন্দময় প্রাচীরযুক্ত । এই স্বান হইতে উত্তরদিকে দৃষ্টিগাত 
করিলে সমস্ত দিপ্্ী নগর একবারে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। 
মস্জিদ্দের দৈর্ঘ্য ২৬১ ফিট, ইহার তিনটা গুগ্থজ শ্বেতমর্শমর 
প্রস্তরে নির্শিত। নিম হইতে প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী 
মস পর্যযস্ত উঠিয়! গিয়াছে । ছাদ্দের উপর সন্ুথভাগে 
ছুই কোগে ছুইটী উচ্চ চূড়া! আছে। মস্জিদের অভ্যস্ত 
'মমন্ত শ্বেতবর্ণ মর্পরপ্রস্তর মণ্ডিত। দিল্লীর আরও ছুইটা 
অস্জিদ উল্লেখযোগ্য। তয্মধ্যে একটার নাম কালা মস্জিদ। 
গ্রবাদ--কোন আফগান সম্রাট এই মনির নিশ্মীণ 
করেন। ইহার বর্ণ কালক্রমে কাল হুইয়াছে বলিয়া 
ইহাকে কালামস্জিদ বলে। অপরটী রন্থনউদ্গৌলার 
মঙস্জিদ। আধুনিক বৃহৎ অষ্রাপিকার মধ্যে দিল্লীর গবর্ণ- 
মেন্ট.কলেজ, রেসিডেন্সি এবং গ্রটে্ন্টদিগের গির্জা, এই 
তিনটা প্রধান। কর্ণেল স্কিনার লক্ষাধিক মুদ্রা বায়ে উপরোক্ত 
গির্জা নির্পাথ করেন। ঠাদনী হইতে যমুনারপধিকে অর্দপথে 
একটা দ্বড়ির স্তস্ত এবং উহার সম্মুখে দিল্লীকলেজ ভবন 
ও মিউজিয়ম ;বা। যাদুঘর । চীদ্রনীচকের উত্তরে মহারাণীর 
উদ্ভান তাহার পর উত্তরে পাছাড়ের মূল পর্ধাস্ত নগর সীম! 
বিস্ৃত। এই পর্বতের শৃঙ্গ হইতে দিললীসহর ও ট্েসনের দৃষ্ঠ 
অভি মনেষহুর। লগন্ের খক্চিমে প্রাচীরের বাছিরে বহু সংখাক 
পল্ী দৃষ্ট হয়, এই সকলের যধ্যে এক পল্লীতে. সম্াট্দিগের 
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সম[ধিস্থান আছে। তম্মধো সম্রাট হুমাষুনের সুন্দর গ্রাণিট 
গ্রস্তরনির্মিত এবং আত্যস্তরে মন্্রথচিত সমাধিমনির সর্ধ- 
শ্রেষ্ঠ । নগর হুইতে প্রায় দুইমাইল দুরে এক বিস্তীর্ণ উদ্যানের 
চতুর্দিকে প্রাচীর এবং অভ্যন্তরে নানাস্থানে সুন্দর জলাশয় 
ও বহুনংখ্যক মন্দির আছে। মধ্যভাগে ২* ফিট উচ্চ, ২৯ 
ফিট গ্রশক্ত চত্বরের উপর সুন্দর ত্যম্তরাশি সুশোভিত এবং 
শ্বেত মর্খর গ্রন্তরের গুশ্বজযুক্ত হুমায়ূনের সমাধিমন্দির অব- 
স্থিত। ইহ। অদ্যাপি প্রায় সম্পূর্ণ বস্থায় বিদামান আছে । আরও 
পশ্চিমে গ্রায় এক মাইলদুরে আর একটা সমাধি মন্দির আছে, 
ইহার মধোও অনেকগুলি সুন্দর সমাধিমন্দির এবং ক্ষুত্ব 
মন্জিদ বিগ্তমান) তম্মধ্যে মুসলমান ফকির নিজাম 
উদ্দীনের সমাধি ও ধর্দমশাল। গ্রধান। সিপাহীবিদ্রোহের 
পূর্ব পর্য্যস্ত দিল্লীর শেষ সম্রাটগণ সকলেই এই ফকিরের 
সমাধির চতুর্দিকে সমাহিভ হইতেন। প্রত্যেক সযাধি- 
ক্েত্র.প্রধান সুন্দর ঝাঁঝরি কাট। মর্ধবর প্রস্তরের ঘেরার মধ্যে 
অবস্থিত। এই সকল গোরস্থান ব্যতীত দিল্লীতে কুতবমিনার, 
লৌহস্তস্ত গ্রভৃতি আরও বনুতর গ্রাচীন কীর্তি বিদামান 
আছে, তাহ! ক্রমশঃ যথাস্থানে বর্ণিত হইতেছে । 

সমৃদ্ধ আমীর ও অন্থাগ্ত ধনকুবেরদিগের হঙ্দ্যাবলী 
নিঃসন্দেহে পুর্বে নগরের প্রভূত শোভা বর্ধন করিত, কিন্তু 
এ সকল সুন্দর সৌধমালার একটাও এক্ষণে বিস্তমান নাই। 
উহাদ্দিগের স্থানে বর্তমান মন্্রাস্তব্যক্তিগণের অপেক্ষাকৃত 
হীন তথাপি. মনোহর অট্রালিকাশ্রেণী নির্িত হইয়াছে। 
এই নগরে পরিষ্কত জল এচুর পাওয়া যায়। সম্প্রতি ইহার 
পরিচ্ছ্নতা ও স্থাস্থ্যোল্লতি, বিষয়ে, সকলেরই বিশেষ মনো- 
যোগ আকুষ্ট হইয়াছে। 

১৭৯২ থৃষ্টাকে এখানে দিল্লীকলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৭৭ 
থৃষ্টাব পর্যন্ত ইহাই গ্রধান বিদ্যালয় ছিল। গ্রাথমে ইহাতে 
কেবলমাত্র দেশীয় ভাষা সকলই শিক্ষা! দেওয়া হইত । দ্নেশীয় 
স্তরান্ত মুদলমানগণ চাদ! দিয়! ইহার ব্যয়ভার বহন এবং 
একটা সভাগঠন করিয়৷ তত্থারা ইহার কার্ধ্যাবলী পরিদর্শন 
করিতেন। ১৮২৯ থৃষ্টান্সে কলেজে ইংরান্বী শিক্ষাবিভাগ 
খোলা! হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাকধে উহ! সরকারী শিক্ষা 
বিভাগের অন্তর্গত হইল। তদবধি দিল্লী কলেজ হইতে 
অনেকে শিক্ষালাভ করিয়া কৃতবিদা হন। ১৮৫৭ খুষহীকের 
সিপাহীবিদ্রোছের সমম্ব এই কলেজতবন বিদ্রোহীদিগের 
বারা ভগ্ন এবং ইহার কুপ্রাপ্য গ্রাচা গ্রন্থ-সমূহ্‌-সম্বলিত 
উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় লুষ্টিত. হয়। ১৮৫৮ খৃষ্ঠাবে, অপর 
একটা গৃহ নির্থাণ করিয়া উহাতে কলেন্ পুমঃ স্থাপিত 
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হয়) ত্র কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হইল। 
অবশেষে ১৮৭৭ খুষ্টান্দে ফেব্রুয়ারি মাসে পঞ্জাব রাজধানী 
লাহোর নগরস্থ কলেজে এ প্রদেশের শিক্ষ/ কেন্ত্রীডৃূত 
করিবার জঙ্ঠ দিল্লী কলেজের অধ্যাপক প্রভৃতি তথায় 
স্থানান্তরিত হইয়াছে। 

যে দিন হুইতে প্রাচীন আধ্যগণ ভারতভূমিতে আধিপত্য 
বিস্তারপৃর্ববক পুণ্যসলিল1 যমুনাতীরে অবস্থান করিতে লাগি. 
লেন, সেই দিন হইতে এই স্থানে কত কত রা! ও রাজচক্রবপ্তি- 
গণের উখবান ও পতন হইয়া গেল। কত কত রাজার পর 
রাজা, সঙতরাটের পর সম্রাট এই স্থানে নৃতন নূতন রাজধানী 
শ্থাপনপুর্বক রাজত্ব করিয়া কালের করালকবলে কবলিত 
হইলেন, পর পর কত রাজধানী স্থাপিত এবং কালক্রমে 
ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে । সুতরাং বর্তমান কালে দিল্লী 
সহর যে স্থানে অবস্থিত, তাহার চতুদ্দিক্‌ যেন একটা প্রকাণ্ড 
ধ্বংসক্ষেত্র । বিসপ হিবর সাহেব এই অধুনাতন দৃষপ্তের 
এইরূপ বর্ণন। করিয়াছেন, “দৃষ্ঠটী যেন একটা অতীব ভয়ানক 
ধ্বংসক্ষেত্র, ভগ্রস্তপের পর ভগ্স্তপ, সমাধির পর সমাধি, 
তগ্ন গৃহের ভগ্ন হষ্টক ও নানাবিধ প্রস্তর থণ্ড চতুর্দিকে 
তরুলতাদ্ি-পরিশৃন্ত কঠিন মরু তুল্য ভূমির উপর সর্বত্র 
বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।” এই ধ্বংসাবশিষ্ট ভগ্ন স্ত.পরাশি 
বর্তমান শাহজাহানাবাদ নগর হইতে পঞ্চক্রোশ দূরবর্তী রায়- 
পিখোরা এবং তোগলকাধাদের (পরিত্যক্ত ) হুর্গ অবধি 
বিস্তৃত। যতদুর পর্য্স্ত উক্ত ধ্বংসাবশিষ্ট রাজধানীসমুহ 
বষ্ট হয়, তাহার পরিমাণ ফল ৪৫ বর্গমাইল । বর্তমান নগর- 
প্রাচীরের ২ মাইল দক্ষিণে যে স্থানে ইন্দরপথ ব! পুরাণকিন্প। 
নামক গ্রাম এবং দুর্গ আছে, পৃর্দে তথায় পাগুবদিগের 
ইন্ত্রপ্রস্থ নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল । 

এখন দেখ। যাউক, দিল্লী এই নামটার উদ্ভব কিরূপে 
হুইল? থুষ্টের জন্মের প্রায় ৫* বৎসর পুর্ব হইতে 
দিল্লী অথবা দিলীপুর এই নামটার উৎপত্তি হুইয়াছিল। 
ফেরিস্তার মতানুসারে ঠজনারল কনিংহাম বলেন যে, 
রাজ! দিলু হইতে প্রথমে দিল্লীর লামকরণ হয়। এই 
দিলু ইন্তরপ্রস্থের গৌতমবংশীয় রাজগণের পরবর্তী মযুরবংশীয় 
শেষ রাজা । তখন দিল্লী বর্তমান সহরের ৫ মাইল 
দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে যতগুলি প্রাচীন 
ইতিবৃত্ত জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে খুষ্টায় তৃতীয় কিংবা 
চতুর্থ শতাব্দীতে রাজা ধাব কর্তৃক স্থাপিত বিখ্যাত লৌহস্তস্ত 
হইতে যাহা জান! গিয়াছে, তাহাই প্রমাণরূপে গ্রাথ 
করিতে পারা যায়। এ ধাতুময় শ্তস্তটী নিরেট, উহার 


শ্াাা 


(৫৬৫ ] 


৯ পি খই 


দিল্লী 


ব্যাস ১৬ ইঞ্চ এবং দৈর্ধ্য ৫* ফিটু। ইহার প্রায় অর্ধেকের 
উপর মৃত্তিকায় দৃপ্রোথিত। স্তন্তের পশ্চিমদিকের 
গাত্রে সংস্কত অনুশাসন গভীররূপে খোদিত আছে। 
একমাত্র এই লিপিই ইহার প্রাচীন ইতিবুত্ের কথঞ্চিৎ 
পরিচায়ক বলিয়া! আদরণীয়। প্রত্বতত্বান্ুসন্ধিৎস্থ প্রিম্েপ 
সাহেব সর্বপ্রথম এই অন্ুশাসনের পাঠোদ্ধার করেন, উহার 
মর্ম এইকূপ--'রাজ! ধাব যিনি নিজ ভূজবলে বহুকাল সমগ্র 
ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাহার কীত্তি ম্বরূপ 
এই স্তস্ত স্থাপিত হইল। এই সকল খোদিত লিপি তাহার 
শাণিত অসিধারাঙ্কিত শক্রগণের দেহের গভীর ক্ষতাক্কের 
হায় তাহার কীন্তি চিরকাল ঘোষণ। করুক” কনিংহাম্‌ 
সাহেব অনুমান করেন, এই ধাব রাজ! সম্ভবতঃ ৩১৯ থুষ্টাঝে 
বিদ্যমান ছিলেন। এ সময়ের গুপ্টবংশের অগন্থশাসনের 
অক্ষরগুলির ছাদ পর্যালোচনা করিলেও শ্রী অক্ষর গুপ্ত- 
দিগের সাময়িক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বংশপরম্পরাগত 
গ্রবাদ অনুসারে এ লৌহস্তস্ত তোমরবংশের স্থাপধিতা 
অনঙ্গপালের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কীষ্িত হইয়৷ থাকে । তাহ! 
হইলে ইহার গ্রতিষ্ঠাকাল খুষ্টাস্স অষ্টম শতাব্দীতে আসিয়। 
পড়ে। কথিত আছে, ব্যাস রাজাকে ওস্তস্ত ভূগ্ডে দৃঢ়- 
রূপে প্রোথিত করিতে আদেশ দেন, এবং বলিয়! দেন ইহার 
দৃঢ়তার উপর তাহার রাজ্যলক্মীর অচলতা নির্ভর করিবে। 
তদমুসারে এ স্তস্ত প্রোথিত হইল। ব্যাস তাহাকে বলিলেন, 
স্তস্ত যথাস্থানে বিহিত হইয়াছে, হহার পাদমূণ ভূগভে বাস্থ- 
কির মস্তকে গিয়া ঠেকিয়াছে, স্থৃতরাং স্তম্তও অচল এবং 
রাজার রাজলশ্মীও অচল। কিন্তু স্তম্তমূগ বাস্ুকির মাথায় 
ঠেকিয়াছে, বাজার তাহ! (বিশ্বাস হইল না। তিনি স্তম্ত থনন 
'করাইতে আরম্ভ করিলেন। খনন হইলে উহার পাদদেশে 
বাস্থকির শোপিত দুষ্ট হইল । রাজ। ফাঁফরে পড়িলেন এবং 
নিজ সন্দিপ্কতার জন্য অন্গতাপ করিতে লাগিলেন । যাহা- 
ইউক ব্যাসকে পুনরায় আহ্বান করিয়া স্তস্ত পুনঃস্থাপিশ 
করিলেন। কিন্তু এবার আর কোন মতে স্তস্ত সেরূপ 
অটল ভাবে প্রোথিত হইল ন1, “টিলা, অর্থাৎ আল্গ! রহিয়। 
গেল, সুতরাং তোমরবংশের রাজলক্ষ্মীও অচিরে পরহন্ত 
গত হইল, এই টিল্ি অর্থাৎ টিপা স্তম্ত হুইতে নগরের নাম 
ঢিল্লি হইল *। এই প্রবাধেরও নানারূপ মততেদ আছে, 


“ “কিল্লিতো চিলি ভই 
তোর ভয় মত হিন।" 
কিল্লি অর্থাৎ স্তস্ত টিপ্রি অর্থাৎ টিল। হইয়াছে, তে(মরের ইচ্ছা পুর্ণ 
হইবে না। 
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বাছ। হউক সকলেরই মতে ইহা তোমরবংশীয় বাজগণের 
অভ্যুতান কালে স্থাপিত হয়। কিন্তস্তস্ভতে যে লিপি আছে, 
তন্বার। প্রবার্দের সততা অগ্রমাণিত হুইয়! বায়। 

জেনারল কনিংহাম বলেন, দিল্লী নগর বহুকাল 
ভগ্রাবশিষ্ট হ্ইয়। পতিত থাকিলে পর অনঙ্পপাল ৭৩৬ 
খুষ্টাবে তথায় রাজধানী স্বাপন করিয়। নগর পুনরায় নির্মাণ 
করেন। ত্ীহ্থার বংশীয় পরবর্তী রাজগণ দিল্লী হইতে 
কনৌজ ব। কান্কুজ নগরে গিয়। রাজধানী স্থাপন করেন। 

রাঠোর-বংশের স্থাপযিতা। চন্ত্রদেব থৃষ্টীয় একাদশ শতাবীর 
মধাভাগে কান্তকুজ হইতে তোমরদিগকে বিতাড়িত করিয়!] 
দিলে এঁ বংশীয় ২য় অনঙ্গপাল দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
তথায় আর একবার তোমর-রাজধানী স্থাপন করিলেন । 
তিনি দল্লীনগর পুনর্বার গৃহগ্রাসাদাদি দ্বার স্থুশোভিত 
এবং পরিখা প্রাচীর দ্বার সুদৃঢ় করিলেন। অস্তাপি কুতব- 
মিনারের চতুষ্পার্থে এ হুর্গ প্রাচীরাদির ভগ্মাবশেষ পড়িয়া 
আছে। রাজ! ধাব'গ্রতিষ্ঠিত লৌহন্তস্ভের গায়ে অপর 
এক পংক্তি অনুশাসন লিখিত আছে, তাহার মর্ম এইরূপ-_ 
১১০৯ সংবতে (১৯৯৫২ খুষ্টাব্বে) অনঙ্গপাল দিল্লীকে 
জনপূর্ণ করেন এই লিপি দ্বারা অনঙ্গপালের দিল্লীতে 
পুনরাগমনের কাল অনুমান কর! যায়। ইহার প্রায় এক 
শত বর্ধ পরে তোমর ব! তুয়ার বংশীয় শেষ রাজ! ৩য় অনঙ্গ- 
পালের রান্ত্বকালে আজমীরাধিপতি চোহানবংশীয় বিশল- 
দেব দিল্লী অধিকার করেন। যাহ! হউক, বিশলদেব 
তোমররাজকে সামস্তভাবে দিল্লীতে রাজত্ব করিতে দিলেন। 
ক্রমশঃ উভয় বংশ বিবাহ্হত্রে বন্ধ হইল। এইরূপে পরি- 
শীত দম্পতি হইতে অবশেষে আধ্যাবর্তের শেষ স্বাধীন 
ভূপতি মহারাজ পৃর্থীরাজ জন্মগ্রহণ করিলেন। পৃর্ীরাজ 
তুয়ার ও চোহান উভয় বংশেরই উত্তরাধিকারী হই- 
লেন। ইনি রায় পিথোরা নামক ছুর্গ এবং অনঙ্গপালের 
হুর্গগ্রাকারের বহির্ভাগে আর একটা গ্রাচীর নিন্দধাণ করিয়! 
দিল্লী নগুরকে আরও মুুঢ় করিলেন। অদ্যাপি বহুদূর 
ব্যাপিয়। এই প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
ইহার পর মুসলমান এঁতিহানিকগণের নিকট হইতে দ্দিলীর 
অপেক্ষাকৃত হুম্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। ১১৯১ খুষ্টাকে 
সাহাবুদ্দীন্‌ বা মহম্মদ ঘোরী প্রথমবার আর্ধ্যাবর্ত আক্রমণ 
করেন। পৃ্থীরাজ প্রভূত পরাক্রমে নিজ রাজা রক্ষা করি- 
লেন, এবং প্রসিদ্ধ থানেশ্বরের যুদ্ধে মহপ্মদ ঘোরীকে সম্পূর্- 
রূপে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়। ৪* মাইল পর্যযস্ত তাহার 
অনুসরণ করিলেন। ছুই বৎসর পরেই পরাক্রান্ত 'যবনদন্া 
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পুনরায় ভারত আক্রমণ করিলেন। এবার দৈবহূর্বপাকে 
পৃ্থীরাজ যুদ্ধে পরাজিত হুইলেন। দুর্দান্ত যবন-সেনাপতি 
বন্দীককৃত বীরবর পূথ্থীরাজকে নিরস্ত্র নিংসছায় অবস্থায় হত্যা 
ফরিল। ভারতের সনৌভাগারবি সেই দিন অন্তমিত হুইপ, 
হিন্দুর গৌরব সেই দিন অবসান হুইল। পরাধীনতার 
তমোময় ঘখনজালে সেই ভীষণ দিনে ভারতের ভাবী অনৃষ্ঠা- 
কাশ আচ্ছন্ন করিল। বিধঙ্মীর বিজাতীয় শাসনশেল সেই 
দিন হইতে হিন্দুর বক্ষে প্রোথিত হইল । 

মহম্মদঘোরীর প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন্‌ আইবক পৃথথীরাজকে 
পরাজয় করিয়| যে পর্য্যস্ত দিল্লী অধিকার করেন, সেই সময় 
হইতে দিল্লী মুনলমানদিগের রাজধানী হইল। ১২০৬ থৃষ্টাবে 
মহল্মদঘোরীর মৃত্যুর পরে কুতব আপনাকে স্বাধীন রাজ! 
বলিয্বা। ঘোষণ|। করেন। দিল্লীর দান রাজাদ্দিগের মধ্যে 
তিনিই প্রথম। ইহাদিগের স্কাপিত অনেকগুলি কীন্ঠি 
এখন ধ্বংসপ্রায়। কুতবের মসভিদ্‌ ১১৯৩ থৃষ্টাবধে দিল্লী 
আক্রমণের পর হইতে আরম্ত হুইয়। তিন বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। 
পরে তাহার জামাত। আল্তামাস্‌ ইহার অনেকাংশ বর্ধিত 
করেন। মসঙ্জিদের ছুইটী প্রাঙ্গণ আছে। একটী বাহিরে 
এবং অন্তটী ভিতরে। ভিতরের প্রাঙ্গণটী চতুর্দিকে নান৷ 
কারুকার্যখচিত স্তস্শ্রেণীবিশিষ্ট বারান্দা! দ্বারা বেষ্টিত। 
এ স্তস্তগুলি প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির ভগ্ন করিয়া সংগৃহীত 
হইয়াছিল। প্রথমতঃ এ সমুদয় স্তত্ে খোদিত দেবদেবীর 
গ্রতিমুত্তিগুলি চূর্ণাদিবিশিষ্ট একগ্রকার স্থূল আবরণে 
আবুত ছিল; কিন্তু সম্প্রতি এ আবরণ খনসিয়৷ পড়াতে 
মূর্তিগুলি ্পষ্টরূপে নগননগোচর হুইয়। হিন্দুর্দিগের প্রাচীন 
শিল্পগৌরব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতেছে। ইব্‌ন বতুতা নামক 
একজন মুসলমান ভ্রমণকারী মসজিদ নির্মাণের দেড়শত 
বৎসর পরে উহা! দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এ মসজিদ 
সৌন্দর্যে এবং বিস্তারে অতুলনীয় । মসজিদের বহিঃ প্রাঙ্গণের 
নৈর্ধত কোণে কুতবের আর একটা কীর্তিস্তস্ত আছে; 
তাহারই নাম দ্িলীর কুত্তব-মিনার। [ইহার বিস্তৃত 
বিবরণ কুতবমিনার শবে লিখিত হইয়াছে । ] কুতবমিনারের 
প্রাঙ্গণের মধাস্থলে রাজ! ধাব প্রতিষ্ঠিত লৌহস্তস্ত বিদ্যমান 
আছে। এই মিনারের চতুর্দিকে তৃরিপরিমাণে ভগ্ন স্ত,গ 
পতিত আছে, তন্মধ্যে ১৩১১ থৃষ্টাব্বে আরন্ধ আলাউদ্দীনের 
অসম্পূর্ণ স্তস্তের ধ্বংসাবশেষ প্রধান। 

দাসরাজগণের সময়েই দিল্লীর মিংহ!সনে একজন মুসল- 
মান-রমনী অধিরোহণ করেন। অন্থচরবর্গ ইহাকে দ্ুলত!ন 
রজিয়া এই পুরুযোচিত উপাধি দিয়াছিল। ১২৯৭ ধুষ্টাক 


দ্ঙগী 


পর্য্যন্ত দাসরাজগণ রাজত্ব করিলে জলালউদ্দীন্‌ খিলজী দিল্লী 
অধিকার করেন। ইহার ত্রাতুদ্পুত্র আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে 
মধা-এসিয়া হইতে মোগলগণ ছুইবার দিল্লী আক্রমণ করে। 

১৩২১ খ্ুষ্টাকে তোগলক বংশ দিল্লীর সিংহাসনে আরো. 
হণ করিলে এই রাজবংশের আদিপুরুষ গয়্াসউদ্দীন্‌ তাৎ- 
কালিক দিল্লীর ৪ মাইল পুর্বে এক নূতন রাজধানী স্থাপন 
করেন। এই তৃতীয় রাজধানীর হুর্গ, অট্টালিকা, রাজপথ 
গ্রভৃতির দ্ুম্পষ্ট ভগ্নাবশেষ বিস্তীর্ণস্থানে অদ্যাপি পড়িয়া 
আছে। ১৩২৫ খৃষ্টাবে গয়াস্উদ্দীন পরলোকগত হইলে 
তৎপুত্র মহম্মদ তোগলক দিলীর সম্রাট হইলেন। এই ব্যক্তি 
তিনবার সমস্ত দিলীবাসীর সহিত নিজ রাজধানী দাক্ষিণাত্য- 
স্থিত প্রায় ৮** মাইল দূরবর্তী দেবগিরি বা দৌলতাবাদ 
নগরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। নুদীর্ঘ পথ যাতায়াতে 
দিশ্লীবাসিগণের কি কষ্ট হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। 
তাঞ্জিয়ার্স নিবাসী ইবন্‌ বতুত1 ১৩৪১ থুষ্টাকে দিল্লী পরিদর্শন 
করেন। তিনি এই পরিতাক্ত পুরীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৃন্ত 
শৃণ্ত অট্রালিকাদির সুন্দর বর্ণনা করিয়া! গিয়াছেন। তৎপরে 
ফিরোজশাহ তোগলক নামে অপর একজন সম্রাট আর 
একবার দিল্লী রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন। হুমাযুনের 
সমাধি ও পাহাড়ের মধাবর্তী গ্বানে এই রাজধানী স্থাপিত 
হয়। এই নরপতির প্রাসাদের ভগ্রস্তপমধো বর্তমান দক্ষিণ 
তোরণদ্বারের বাহিরে অশোকনির্দিত স্তস্ত আছে। এই স্তস্ত 
৪২ ফিটু উচ্চ এবং ফিরোজশাহের লাট অর্থাৎ স্তত্ত বলিয়! 
খাত। গোলাপীরঙের এক খণ্ড গ্রন্তরে এই স্তস্ত গঠিত। 
ইহাতে পালিভাষ।য় এক লিপি উৎকীর্ণ আছে। গ্রিন্দেপ 
সাহেব বহ্যত্বে ও পরিশ্রমে তাহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। 
এই গুস্ত আদৌ দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ফিরোগশাহ 
খিজিরাবাদ হইতে ইহ! আনাইয়! নিজ নব রাজগ্রাসাথে 
স্াপন কয়েন । 

১৩৯৮ থৃষ্ঠাকে মহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে বিখ্যাত 
তৈমুরলঙ্গ দিশ্লী আক্রমণ করেন। মহন্মদ গুজরাটে পলায়ন 
করেন, দিল্লীসৈস্ত প্রাচীরের নিকটেই তৈমুর কর্তৃক পরাজিত 
হয়। তৈমুর অরক্ষিত নগরে প্রবেশ করিলে ক্রমাগতঃ পাচ 
দিবস ধরিয়া লোমহ্র্ষণকারী হত্যাকা চলিতে লাগিঞ। 
দিশ্লীর রাস্তাঘাট মৃতদেহে পরিপূর্ণ হয়! উঠিল । অবশেষে নর. 
শোণিতলোলুপ তৈমুরের উৎকট নরহত্যা লালস! পরিতৃপ্ত 
হইলে তিনি বহুনংখাক নরনারী বন্দী করিয়া! এবং গ্রভৃত অর্থ 
লইয়। প্রস্থান করিলেন। প্রায় ছইমাস দিলী এইন্প বিভী- 
বিকাময় হইয়া রহিল, অবশেষে মহম্মদ তোগলক আসিম!| 


[ ৫৬৭ ] 


দিঙ্লী 


পুনরায় দিললীসাত্রাত্য কথঞ্চিং অধিকার করিলেন । ১৪*২ 
খৃষ্টাবে মহম্মদ প্রাণত্যাগ করিলে সৈয়দবংশ দিল্লীর চতুর্দিকৃষ্থ 
সামান্তমাত্র প্রদেশে ১৪৪৪ খুঃ অব পর্যানস্ত রাজত্ব করেন। 
তৎপরে লোদিবংশ রাজ্যাধিকার করিলে আগর! নগরে 
রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৫২৬ থুষ্টাবে ভারতবর্ষীয় মোগল 
সম্রাটুদিগের আদিপুরুষ বাবর অল্পসংখাক শিক্ষিত সৈ্ত 
লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং লোদ্দিবংশীয় শেষ 
রাজ! ইব্রাহিম লোদিকে পানিপথের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়! 
দিল্লী অধিকার করেন। ইনি অধিকাংশ সময় আগ্রাতেই 
বাস করিতেন। ১৫৩০ খৃষ্টাঝে বাবরের মৃত হইলে তৎপুত্র 
হুমায়ুন দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রাচীন ইন্ত্র- 
প্রস্থের ভিত্বিতে পুরাণকিল্লা নামক হুর্গ নির্মাণ কিনব 
স্কার করাইলেন। ১৫৪* থৃষ্টাববে সেরশাহ হুমাযুনকে 
বিতাড়িত করিয়। দিল্লী নগর প্রাচীর দ্বার! বেষ্টিত করেন। 
ইছার নির্টিত লালদরজ! নামে একটী তোরণ অগ্যাপি 
জেলখানার সন্ুথে রাস্তার ধারে দীড়াইয়৷ আছে। সেরশাহের 
পুত্র সেলিমের নির্মিত সেলিমগড় নামক ছুর্গ অগ্তাপি 
বিদ্যমান আছে।. ১৫৫৫ থৃষ্টাকে হুমায়ুন দিল্লী পুনরধিকার 
করেন, কিন্তু ছয়মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। ইহার সমাধি 
মন্দির বিখ্যাত। তৎপরবর্তী অকবর ও জাহাঙ্গীর আগরা, 
লাহোর অথব! আজমীরে বাস করিতেন। গ্থতরাং দিল্লী 
কিছুকাল হীনদশায় রছিল। অবশেষে সম্রাট শাহজাহানের 
সময়ে দিল্লী বর্তমান সৌধমগুলীতে স্থুশোভিত হইয়াছিল। 
ইনি নগরকে বর্তমান পরিথাগ্রাচীরাদি হবার! সুরক্ষিত 
করেন এবং নিজ নামানুসারে ইহার নাম শাহজাহানাবাদ 
রাখেন। প্রসিদ্ধ জম। মন্জিদ ইছারই নির্ষিত, তত্তিল্ ইনি 
যমুনা নদীর পশ্চিম খাল সংস্কার করেন। অরঙ্গজেবের সময় 
দিল্লী উন্নতির পরাকাষ্ঠা গ্রাপ্ত হইয়াছিল। এসময়ে ইহার 
যশঃসৌরভ দিত্মগুল পরিপৃরিত করিয়া মুরোপথণ্ডেও বিস্তৃত 
হইয়াছিল। অরুঙগজেবের রাজসভার অলৌকিক বৈভব 
ও গৌরবরাশি ভ্রমণকারীদিগের মুখে শতগুণ বদ্ধিত হইয়া 
উপন্তাসের ন্যায় দুরদেশে জনগণের ভয়-বিন্ময়-কৌতুহলোদ্দীপ্ত 
কর্ণকুছরে গীত হইত। 

অরঙ্গজেবের মৃদ্ার পর গৃছবিবাদে শীপ্ই মোগল 
সাম্রজোর পতন হইতে লাগিল। ১৭২৬ থুটাবে মহম্মদ 
শাহের রাজত্বকালে মহারাস্ীগঈগণ দিল্লীর নিকট আগমন 


করে। তিন বংসর পরে নাদিরশাছ সদর্পে এই লগরে 


গ্রবেশ করেন। তৈমুরকৃত হত্যাকাণ্ডের আর একবার 
অভিনয় হইল। পূর্ণ আটায় দিন নাদির দিল্লীতে থাকিয়া! 


দিল্লী 


ধনী দরিদ্র সকলকেই সমভাবে লুগন করেন, যতদিন এক 
কপর্দক কোথাও ছিল, ততদিন তাহার লুঠন বন্ধ হয় নাই। 
অবশেষে নার্দির প্রায় সর্বসমেত ৯ কোটী টাকা এবং 
বিখ্যাত মযুরাসন লইয়া প্রস্থান করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাবে 
প্রায় ছয়মাসকাল ধরিয়! দিল্লীর রাস্তার মধ্যেই ঘোরতর 
যুদ্ধ বিগ্রহ হুইয়! হতভাগা রাজধানীকে শীঘ্র শীঘ্ব অধঃ- 
পতনের চরম সীমায় আনয়ন করিল। এই সময় আঙ্গদশাহ- 
ছুরাণী ছইৰার দিল্লী আক্রমণ'করেন, আবার হর্দাস্ত বর্শিসৈন্ত 
কর্তৃক ইহার উৎসন্নের পুর্ণত। সাধিত হয়। ১৭৬* খৃষ্টাবে 
সম্রাট আলমগীর নিহত হুইলেন। তাহার পর শাহ 
আ'লম্‌ নামে মাত্র সম্রাট হইলেন বটে, কিন্তু তাহার কিছুই 
ক্ষমত| রহিল না। আফগান ও মরাঠাগণ ক্রমান্বয়ে দিলী 
আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে ১৭৭১ থুষ্টাঝে মরাঠীগণ 
শাহআলমকে দিল্লীতে স্থাপন করিল। কিন্তু ১৭৮৮ খুষ্টাবে 
তাহার! দিল্লীর অধিকার করিল। সম্াটু মিদ্ধিয়ার হস্তে 
বন্দী রছিলেন ণ ৃ 

১৮০৩ থৃষ্টাবে লর্ড লেক মরাঠাদিগকে পরাজিত ও দিল্লী 
অধিকার করিয়া শাহআলমকে মুস্ত করিলেম। পর বৎসর 
হোলকর দিল্লী আক্রমণ করেন, কিন্তু রেসিডেণ্ট অক্ররলোনি 
অল্পমাজ সৈন্ত দ্বারা নগর বক্ষা করেন, অবশেষে লর্ড লেক 
গিয়া আক্রমণকারীদিগকে তাঁড়াইয়া, দেন। এই বিজিত 
প্রদেশ প্রাসাদ ব্যতীত সমস্তই সম্রাটের নামে শাসিত হইত। 

ইহাঁর পর পঞ্চাশ বৎসরের মধো দিল্লীতে বিশেষ কোন 
ধতিহাসিক ঘটনা ঘটে নাই। তৎপরে ১৮৫৭ থ্ষ্টাঝে 
লিপাহীযুদ্ধের ' সময় দিল্লীতে আর একবার পতনোন্ুখ 
মোগলাধিপত্া স্থাপিত হইল। ১*ই মে সন্ধ্যার সময়ে 
মিরাটের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হুইয়! উঠে এবং পরদিবস 
প্রাতঃকালে ষমুনাপার হুইয়। দিল্ীগ্রবেশের চেষ্টা করে। 
তচ্ছ,বণে রক্ষি-সৈম্তের অধিনায়ক, কমিশনার এবং কালেষ্টর 
সাহেব লাহোর ফটকের সমীপে উপস্থিত হইলে বিদ্রোহিগণ 
তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল, তৎকালে 
অধিকাংশ মুরোগীয় কর্শচারী নগর মধ্যে বাস করিত। 
তখন গৃছে গৃহে হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন ব্যাপার চলিতে 
লাগিল। বেলা ৮ ঘটিকার মধ্যেই অন্ত্রাগার এবং দুর্গ 
বাতীত সমস্ত সহর তাহাদিগের করতলগত হুইগ্না গেল। 
এই সংবাদ শীপ্রই নগর বহিঃস্থ সেনানিবামে পহুছিলে। 
তৎক্ষণাৎ তথা হইতে এক দল সিপাহী সৈম্ত বিদ্রোছিদিগের 
বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। কিন্তু দিল্লীতে পহুছিবামান্র 
তাহার! বিদ্রোহীদিগের সছিত. যোগদান করিয়া! লেন! | 
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আরস্ত করিল, 


| দিল্লী 


বিভাগের প্রধান গ্রধান কর্দাঢারীদিগকে হত্যা করিল। 
লেগ্টনাণ্ট উইনোচি অপর আট জম যুরোগীয়ের সাহায্যে 
বিলক্ষণ সাহসের সহিত অন্ত্রাগার রক্ষার নিমিত্ত বহুক্ষণ 
চেষ্টা করেন; অবশেষে হতাশ হইয়৷ অস্ত্রাগার়ের বারুদ- 
রাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া পলায়ন করিলেন । যুইর্ত 
মধো বারুদরাশি গ্রজলিত হওয়ায় ভীষণ শব্ষে অস্ত্রাগার 
উড়িয়া গেল। পাঁচজন ইংরাজ এই ব্যাপারে বিনষ্ট হইণ, 
অবশিষ্ চারিজন পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। ছূর্গী ও 
সেনানিবাসের সিপাহীসৈস্ভ মিরাট হইতে গোরা পল্টন 
আপিবার আশঙ্কায় এ পধ্যস্ত নিশ্চেই ছিল । সন্ধ্যার সময়ে 
তাহারাও বিদ্রোহী হইয়া উঠি এবং মুরোগীয়দিগের স্ত্রী 
পুরুষ, বাল, বৃদ্ধ, যাহাকে সম্মথে পাইল, তাহাকেই বধ 
করিতে লাগিল। অতি অন্ন যুরোপীয় পলায়ন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগেরও অনেকে অনাহারে প্রাণত্যাগ 
করে। এর দিবস সন্ধ্যার পরে দিল্লীতে ইংরাজশাসনের 
সমস্ত চিহ্ন একবারে বিলুপ্ত হইল। 

এইন্ধপে মোগল সাম্াজোর আর একবার অভ্যাথান 
হয়। কিন্ত এই দৈবাগত স্বাধীনতা সম্রাট্কে অধিক দিন 
ভোগ করিতে হইল না। ১৮৫৭ থৃষ্টাব্ের ৮ই জুন তারিখে 
ইংরাঞ্ সৈন্য বদলি-কা-সরাইয়ের যুদ্ধে সিপাহীদিগকে পরাস্ত 
করে। এ দিবসেই সন্ধ্যার সময় তাহার! বিদ্রোহীদিগকে 
সেনা-নিবাস হইতে তাড়াইয়৷ নগরবহিঃস্থ উচ্চভূমিতে ছাউনি 
স্থাপন করে। তিন মাস অবরোধের পর ইংরাজসৈন্ পুন- 
রায় দিল্লী হস্তগত করিল। সম্রাট্‌ পলায়ন করিয়! হুমাযুনের 
সমাধি মন্দিরে আশুয় লয়েন, কিন্ত পরদিধস ইংরাজ হস্তে 
আত্মসমর্পণ করিলেন। সামরিক-আইনে তাহার বিচার 
হইল এবং বিচারে বিদ্রোহের উত্তেজনা অপরাধে দোষা 
সাব্যস্ত হওয়ায় তিমি চিরকালের জন্ত রেঙ্কুণ নগরে নির্বা” 
দিত হইলেন। তথায় ১৮৬২ খ্ুষ্টান্বে তাহার মৃত্যু হইলে 
দিল্লীর মোগলসম্রাটের নামও অবসান হইল । 

দিল্লী পুনরায় ইংরাজাধিক্ত হইলে কিছুকাল উহ! সাম- 
রিক বিভাগের শাসনাধীনে রহিল। এ সময়ে দিল্লীবাসি- 
গণ সুযোগ পাইলেই মুরোপীয় সৈনিকদিগকে হত্যা করিতে, 
প্রতিকারের জন্ত ইংরাজ-সেনানী সমস্ত 
অধিবাসীদিগকে ফিছুদিনের জন্য দিল্লী-হইতে বহিদ্কৃত করিয়া 
দিলেন। হিন্দুগণ অল্পদিন পরেই নগর প্রবেশ করিতে অন্ধু- 
মতি পাইল বটে, কিন্তু মুসলমানগণ ১৮৫৮ থুষ্টাকের ১১ই 
জানুয়ারি পর্ধ্ত্ত পূর্ববূপ কঠোরভাবে বিতাড়িত রছিল। এ 
তারিখে দিল্লীনগর সামরিফ-শাসন বিভাগ হইতে সাধারণ 


দিল্লী ৃ 


শাসন বিভাগের অন্তর্গত হইল। তদবধি দিল্লীতে একরপ 
শাস্তিবিরাজ করিতেছে এবং ইহার স্থুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধিহইতেছে। 
১৮৭৭ থৃষ্টাব্ে ১ল! জানুয়ারি মহারাণী ভারতেশ্বরীর ঘোষণ! 
পত্র পাঠ করিবার জন্ত এই দিল্লীনগরেই দরবার হয় এবং 
ধঁ দরবারে ভারতীয় সমস্ত প্রধান প্রধান রাজগ্বর্গ উপস্থিত 
ছিলেন। 
সাধারণ গৃহ সকলের মধ্যে নি্নলিখিত কয়েকটী প্রধান। 
দিল্লী ইন্ষ্টিটিউট--ইহা! সাধারণের নিকট সংগৃহীত চাঁদা 
বারা গবর্মেন্ট সাহাযো নির্টিত। ইহাতে দরবারহল, যাঁছধর, 
পুস্তকাগার, পাঠাগার, ্টেসন সংক্রান্ত ঘর, বক্তত! দিবার 
রঙ্গমঞ্চ ও বল.নাচের ঘর, এই কয়েকটী বিভাগ আছে। 
মিউনিসিপাল সভা ও অনন্পরি মাজিপ্রেটগণের বৈঠক উক্ত 
দরবার হলে হইয়া থাকে । সরকারী আফিস সকল, জেলা 
আদালত, কোষাগার, তহসিলী পুলিস আফিস, ডিষ্টিকঁ জেল, 
পাগল! গারদ, হাসপাতাল ও দাতধ্যওষধালয় আছে । সদাব্রত- 
গুহ সাধারণের প্রদত্ত চাদ ও মিউনিসিপাালিটার সাহায্য বারা 
পরিচালিত হয়। এখানে ৪টী গির্জা আছে। দিল্লী কলেজ 
১৭৯২ খৃষ্টাবে স্থাপিত হুয়, সাধারণের চাদায় ইহ! চলিত। 
১৮২৯ ধৃষ্টাবে লক্ষৌয়ের নবাব ফজলআলি খা! এককালীন 
ইহাতে ১,৭০,০০০ টাকা দান করেন। এখন দিল্লীতে 
বন্ছসংখ্যক ছাপাথান! হইয়াছে। 
দিল্লীনগরে ইষ্ট ইত্ডিয়া, পঞ্জাব ও রাজপুতান! ছ্রেট এই 
তিনটা রেলপখেরই ষ্টেসন আছে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্কয়োড এবং 
অন্তান্ত অনেকগুলি স্থন্দর রাজপথ দিল্লী হইতে চতুর্দিকে 
প্রধান প্রধান স্থানে গিয়াছে। তত্িন্ন বসুন! দিয়াও নৌকাদি 
যাতায়াত করে। স্থতরাং দিল্লীতে কি জলপথ কি স্বলপথ 
কি রেলপথ সকল দিয়া বাণিজ্যের মূবিধা আছে। অদ্যাপি 
এস্কান কলিকাতা, বোম্বাই, বাজপুতান। প্রভৃতির সহিত 
বিস্তীর্ণ বাণিজোর একটী কেন্ত্রস্থবল। আমদানীর মধ্যে 
নীলবড়ী, রাসায়নিক নানাবিধ ওধধার্দি, তুলা, রেসম, সুত্র, 
গোধূম, সর্ধপাদি শস্ত, ত্বত,,লবণ, নানাবিধ ধাতু, শৃঙ্গ, চর্ম 
এবং বিলাতী কাপড় গ্রধান। এই সকল জ্রব্যের অধিকাংশ 
আবার তথ! হইতে নানাস্কানে রপ্তানি হয়; অধিকন্তু 
তামাক, চিনি, তৈল, স্বর্ণরৌপ্যের বিবিধ অলঙ্কার ও জরি 
গ্রভৃতিও রপ্তানি হইয়া! থাকে । বিন্দ, কাবুল, অল্বার, 
বিকানীর, জয়পুর এবং দোয়াব ও পঞ্জাবের সমস্ত নগরে 
দিঙ্লী-সওদাগরগণ বাণিজ্য করিয়া থাকে । বেঙ্গল এও 
দিল্লী ব্যাঙ্ক যুরোপীয় মূলধনে স্থাপিত। তুলার সওদাগরদিগের 
অনেকের এখানে এজেণ্ট আছে। চাদনী চক ফারবারের 
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দ্লী 


গ্রধান আড্ড1, এখানে সারি সারি নানাবিধ পগা পরিপূর্ণ 
বহুসংখাক আপণশ্রেণী দর্শকের মনোহরণ করে। শিল্প- 
জাতের মধ্যে দিল্লীর দ্বর্থরৌপ্যাদদির হৃজ্্তার নির্মিত 
পুষ্পাদি প্রধান। কিন্তু এখন বিলাতী দ্রব্যের অনুকরণ 
অতিশয় প্রবল হওয়ায় এ সকলের কল্পনা-চাতুর্ধ্য ও সৌন্দধ্য 
অনেক কমিয়! যাইতেছে। মোগলরাজবংশের লোপ 
হওয়াতেও এই শিল্প উৎসাহুহীন হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্জা- 
বের মধ্যে দিল্লীনগরে সর্বাপেক্ষ। সুন্দর মস্লিন প্রস্তুত হয়, 
তস্তি্ন এখানে উৎকৃষ্ট শাল, নানাবিধ খোদাই ও চিকনদাজি, 
কাচমণ্ডিত মাটীর বাসন প্রভৃতি প্রস্তত হুইয়! থাকে। 
টাদনীচকে মণি জহুরত প্রভৃতির বহুসংখ্যক সওদাগর 
আছে। দিল্লীর মিউনিসিপালিটা প্রথমশ্রেণীর মধ্যে গণনীয়। 

দিল্লীর প্রত্যেক প্রাচীন সৌধমন্দিরাদি এবং অন্ঠান্ত 
স্থানের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিতে গেলেও এক প্রকাণ্ড বহি 
হইয়া পড়ে, স্থৃতরাং এস্কলে প্রধান প্রধান স্থান ও অস্ভান্ত 
কীরন্তিকলাপের নামের কেবল এক তালিকামাত্র দেওয়া 
গেল। যথা--তোগলকাবাদ, তোগলকের সমাধি, হাজার- 
সতৃন, আদিলাবাদ, মন্দিরকন্কা, রোসন চিরাগ, সুলতান 
বহলোল লোদির সমাধি, সাতপাল্লা বাধ, খিড়কি মস্জিদ, 
দর্গা যুসৃফ কোটাল, দর্গ৷ সেখ সলাউদ্দীন্‌, পাঁচবুরুজ্জ কাঞ্চন 
সরাই, লঙ্গরখার সমাধি, বস্তিবাউড়ি, খিজিরের গুস্বজ ওকলা, 
বড় পাল্লা, খান্ইর্থানানের সমাধি, নীলগুম্বঞজ, হুমাযুনের 
সমাধি ও তন্মধাস্থ অপর একটী কবর, আরব-কি-সরাই, 
দরজা মন্দি, ইসা খার সমাধি ও মস্জিদ, দর্গা নিজা মুদ্দীন্‌, 
খিজর খাঁর মস্জিদ, দিল্লীর শেষ সম্্াটুগণের সমাধি, দর্গা 
আমীর থুস্রু, রাজার্থার সমাধি, চৌবট্থস্বা, লালমহল, টসয়দ 
আবিদের সমাধি, লালবাঙ্গল1, পুরাঁণ্কিল্লা, খাসমহুল, নীল- 
ছব্রি, পিরমন্দিল, কিল্লাকোণমস্্রিদ, কাবুলফটক, ফিরোজ- 
শাহের কোতেলা, অশোকের স্তস্ত, কুশাক-শিকার, চৌবুরুজী, 
ভৃতৃলিঙ্গ, ফিরোজশাহের কোতেলার দক্ষিণে লিপিযুক্ত একটী 
মস্জিদ, পুরাঁণকিল্লার সর্নিকট নগরতোরণ ও ইহা'র,নিকটবর্তী 
লিপিযুক্ত মস্জির্, কোশমিনার, মস্জিদ কুতব-উল্‌-ইস্লাম, 
লৌহন্তস্ত, অসম্পূর্ণ মিনার, বৃছত্মিনার বা লাট, কুশাক সবুজ, 
আল্তামাসের সমাধি, আলাউদ্দীন খিলজীর সমাধি, আলাই 
দরজা, ইমাম্‌ জামিনের সমাধি, মহম্মদ্কুলিখার সমাধি, 
রাজন-কা-বইন, মৌলান! জমালের সমাধি ও মস্জিদ্‌, 
গয়াস্উদ্দীন্‌ বলবনের সমাধি, শীমশি হৌজ ও নিকটস্থ মন্দির, 
দর্গা কুতবউদ্দীন্‌, বথ্‌তিয়ার কাকি ও মস্জিদ, মতি মস্জিদ, 
আদমর্থার সমাধি, যোগমায়া, অনন্ধপালের লালকোট ও 


দিবসমুদ্রো 


আলাউদ্দীন্‌ রুত উহার বিস্তার, কিল্লা রায় পিখোরা, হাজিবাব! 
রোসেবির সমাধি, ্ুলতান গারির সমাধি, হৌজ খাস, 
ফিরোজশাছের গোর ও সন্নিহিত ইদ্‌গা, পাহাড়ের উপরিস্থ 
স্থলতান গারির সমাধির ভগ্নাবশেষ, কিন্ত, বায়েন, মহীপালপুর, 
মাল্চা, বদি-মঞ্জিল ব1 বিঅয়মনিির, মস্জিদ বেগমপুর, মঠকি 
মস্জিদ, তিরহোন্জা, মুবারকপুর কোতেল! সমাধি, বুরুজ্‌, 
কাস হজরত ফতেশ1, খয়েরপুরে সমাধি ও মস্জিদ, 
সেকন্দর লোদির সমাধি, যন্ত্মন্ত্র, কদম শরিফী, মহল ভুলি 
ভাতিয়ারি, মস্জিদ সর্হিন্দি, নিগমবোধঘাট, দিশ্গীহূরগন্থ 
সৌধমাল1, জম! মস্জিদ, কাল! বা কলান মস্জিদ, দর্গ৷ শাহ 
তুর্কমান, মস্জিদ অকবরবাড়ী, সোণালী মস্ভিদ, জিনৎ 
উল্‌ মস্জিদ, শরিফ উদ্দৌলার মস্জিদ, ফতেপুরী মস্জিদ, 
পঞ্জাবী কাট্র! মস্জিদ, ফকৃর-উল্-মস্জিদ, গাজিউদ্দীনের 
মাদ্রাসা, লোণালী মস্জিদ কোতোয়ালী, ওঁকপুর ও হুর্যা- 
কুণড, সেলিমগড় ও ছূর্গ মধ্যবর্তী সেতৃ, জাহাপানা, দিল্লী 
শির্সা, ফিরোজাবাদ, সিরি, কিলোকড়ি ইত্যাদি। 

দিব্‌ (ত্ত্রী) দীব্যস্তযত্র দিব বাছু* আধারে ডিব্‌। ১ স্বর্ণ। 
২ আকাশ। ৩ দিন। “দিবীব চক্ষুরাততম্‌” (ধক ১২২৫) 

দিব (কী) দীব্যস্তাম্মিন দিব ঘঞ্থে অধিকরণে ক। ১ স্বর্গ। 
২ আকাশ। ৩ দিন। ৪ বন। 

দিবক্ষস্‌ (তরি) ১ স্ব্গায়। (পুং)২ইন্ত্র। 

দিবলম (ত্রি) দিবং আকাশং স্বর্গ বা গচ্ছতি দিব বাহু" 
খচ, মুম্। ১ আকাশগামী। ২ স্বর্গগামী। “দিবঙ্গমং রুরো- 

 ধাথ মার্গং ভীমহ্য কারণাৎ।” (ভারত বন* ১৪৬ অঃ) 

দিবন্‌ (পুং) দীব্যত্যন্মিক্সিতি দিব-কনিন্‌ ( কনিন্‌ যু বৃধীতি। 
উপ. ১/৫৬) দিন । 

দিবস (পুং কী) দীব্যতাত্র দিব অসচ্' কিচ্চ (দ্িবঃ কফিৎ। 
উপ ৩1১২১) দিন। 

প্দ্রাঘয়তাদিবসানি ত্বদীয় বিরহেণ তীব্রতাপেন। 
শ্রীষ্মেণেব নলিন্তা জীবনমন্লীকৃতং তন্তাঃ ॥” 
, ( আর্ধ্যাসগ্তশতী ৬৩৯ ) 

দিবসকর (পুং) করোতীতি ক-অচ. দিবসম্ত করঃ। ১ সুর্য 
২ অর্কবৃক্ষ । 

দিবসকুত্ (পুং) দিবসং করোতি কৃক্ষিপ, তুগাগমঃ। 
১ চুর্যয। ২ অকরবৃক্ষ। 

দিবলনাথ (পুং) দিবসন্ত নাথঃ। হুর্ধ্য। 

দিবসভর্তৃ( পুং) দিবসন্তা ভর্তা! | হৃর্ধ্য। 

দিবসযুখ (লী) দিবসন্ত সুখং। প্রতাত, প্রাতঃকাল। 

'দিবসমুদ্র (তরী) একদিনের বেতন। 
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দিবাকর 


দিবসবিগম (পুং) দিবসন্ত বিগমঃ | দিবাবসান, দিবসাত্যয়, 
সায়ংকাল, সন্ধ্যাকাল। 

পিবসাস্তর (ব্রি) অন্তৎ দিবসং। অন্তদিন। প্গর্ভস্থে। বা 
প্রহ্থতে বাপ্যথব। দিবসাস্তরঃ।” (ভারত ১১1৯৮) 

দিবসেশ্বর (পুং) দিবসন্ত ঈশ্বর: | দিবসের গ্রভু, হুর্যয। 

দিবস্পতি (পুং) দিবঃ পতি অলুক্সমাসঃ। অয়োদশ 
মন্বস্তরের ইন্্র। 

দিবস্প জর (পুং) দিব আকাশস্ত পুব্রবৎ প্রিয়ঃ ব! দিবঃ পুরু 
ত্রায়তে ব্রে-ক, পৃষো" সাধু। ১ ছ্যালোকপ্রিয়। ২ ছালোক- 
পালক হুর্যয। 

“দিবস্পুত্রায় হুর্য্যায় শংসতঃ।” (শুরু য়্ু* ৪1৩৫) 
“দিবন্পুত্রায় হ্ালোকন্ত পুত্রবৎ প্রিয়ার ছ্লোকাদ্ধি 

হুর্ষ্যো জায়তে দিব পুরু ত্রায়তে স ইতি দিবস্পুত্রায় দিব: 
পালকায়। (দেবদীপ) 

দিবস্পৃথিবী (স্ত্রী) স্োৌশ্চ পৃথিবী চ দিবো! দিবসাদেশঃ। 
(দিবসশ্চ পৃথিব্যাং। পা ৬৩1৩০ ) স্বর্গ ও তৃূমি। এই শব 
দ্বিবচনাত্ত । “্রজসঃ স্ুদংসসংদিবন্পৃথিবাযাঃ |” ( ধাক্‌ ২২৩) 

দিবস্পৃশ্‌। পুং) স্পৃশতি স্পৃশ-কিন্‌ দিবঃ ম্পৃক্‌ ৬তৎ। ১ পাদ 
দ্বারা হ্বরগম্প্শী বিষু, ধিনি পা! দিয়! স্বর্গ স্পর্শ করিয়াছিলেন । 
ভগবান্‌ বামনাবতারে পাদ দ্বার! বর্গ লোক স্পর্শ করিয়া- 
ছিলেন। প্পাদোহঙ্ সর্ধাভৃতানি ত্রিপাদন্তামৃতং দিবি।” 
(ছান্দো* উ*) ২ আকাশস্পর্শী শব্ধাদি। 

দিব! (অব্য) দিবক1। দিবস। 

“পশ্চিমান্ত সমাসীনে মলং হস্তি দিবাকৃতং |” (মনু) 

দিবাই, উত্তর পশ্চিম গ্রদেশান্তর্গত বুলনাসহর জেলার একটা 
বর্দিষুসহর ও বাণিজান্থান। অক্ষা* ২৮ ১২ উঃ, ভ্রাঘি, 
৭৮* ১৮৩৫ পৃঃ | এই সহর বুলননসহরের ২৬ মাইল উত্তরে 
অবস্থিত। কথিত আছে, ধুন্ধগড় নামক একটী' প্রধান 
রাজপুত রাজধানীর উত্তরে ১*২৭ খুষ্টাবে এই সহর স্থাপিত 
হয়। সম্প্রতি অযোধ্যা ও রোহিলথণ্ড রেলপথ এই স্থান 
দিয়। গমন করাতে ইহার দিনত দিন উন্নতি হইতেছে। কাসের 
দিবাই নামে উদ্ত রেলপথের একটা ষ্টেসন আছে। প্রতি 
সোমবার দিবাই সহরে একটা ছাট বসিয়া থাকে । এঁহাট 
জেলার মধ্যে সর্ধাপেক্ষ। বৃহৎ । 

দিবাকর (পুং) দিবা দিনং করোতীতি কৃ-ট। (দিবাধিভেতি। 
পা ৩1২২১ ) ১ হুর্য্য | ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ কাক । ৪ পুষ্পবিশেষ ।. 

দ্বিবাকর, এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রস্থকারের নাম পাওয়া 
বায়, তম্মধ্যে এই কয়জন উল্লেখযোগ্য । 

১ দিনকরের পুর, দানদিনকর-রচরিতা 


দিবাকীর্তি 


২ বৃত্তরত্বকরের টীকাকার, মল্লিনাথ শিশুপালবধের 
ভীকায় এ টাক! উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

৩ প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ধদ, কোন কোন গ্রন্থে ইহার নামান্তর 
'পিনকরঃ লিখিত আছে। ইনি নৃমিংহের পুত, কৃ 
দৈবজ্ঞের পৌজ এবং দিবাকরের প্রপৌত্র। ইনি তত্ব- 
চিন্ত।মণি নামে গণিত জ্যোতিষ, জাতকপদ্ধতি, জাতকপদ্ধতি- 
প্রকাশ, পদ্মজাতক, কেশবপদ্ধতির প্রৌড়মনোরমা নামে 
টীকা, মকরনাবৃন্দাবন, রখোদ্ধতা নামে বর্ষগণিতপন্ধতি, 
বর্ষতন্ত্র, জ্রীপতিগ্রকাশ, গণিতামৃতসারণী, জাতকপদ্ধত্যু- 
দাহরণ, রামবিনোদপ্রকাশপন্ধতি, দিবাকরী এবং ১৬২৭ 
খৃষ্টা্বে গোপীরাজমতখণ্ডন নামে জ্যোতিগ্রন্থ গ্রগয়ন করেন। 

৪ একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত। মহাদেবভট্রের পুত্র 
ও গঞ্জার গর্ভজাত। ইহার পিতামছের নাম বালক, 
প্রপিতামহছের নাম মহাদেব এবং বৃদ্ধগ্রপিতামহের নাম 
নারার়ণ। ইহার পুত্রের নাম বৈদ্যনাথ। 

ইনি ১৬৮৩ খৃষ্টাবে ধর্মশান্ত্রহ্ধানিধি নামে এক বৃহৎ 
স্বতিনিবন্ধ (আচারার্ক, তিথ্র্ক প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত), প্রায়- 
শ্চত্তমুক্তাবলী ও ্রায়শ্চিত্তমুক্তাবলীপ্রকাশ, মন্ত্রমার্তৃগ, 
শ্রাঞ্ধচ্জ্রিক! এবং ১৬৮৪ থৃষ্টান্ে বৃত্তরত্বাকরাদর্শ রচন! করেন । 

€ মহাদেবভট্রের পুত্র ও রামেশ্বর ভট্রের পৌর, ইহার 
উপনাম 'কাল+। ইনি পূর্বোক্ত দিবাকরের মাতা গঙ্গার খুঙ্প- 
পিতামহ । ইনি দানচন্ত্রিক! ও শ্মার্তগ্রায়শ্চিত্ত রচন! করেন। 

৬ পদ্যাবলীধূত একজন বিখাত কবি। 

দিবাকর দত্ত, সক্কিকর্ণামৃতধত একজন সংস্কত কবি। 
দিবাঁকরবগুস, কক্গ্যামালাস্তেত্র এবং বিবেকভ্ঞান নামে 
সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িত।। শেষোক্ত গ্রন্থ অভিনবগুপ্তের ঈশ্বর- 
গ্রত্যভিজাস্থত্রবিমর্শিনীবৃত্তিতে উদ্ধৃত হুইয়াছে। 
দিবাকরম্থত (পুং) দিবাকরস্ত স্থুতঃ। সুর্ধযপুত্র শনি, 
যম, কর্ণ, সুগ্রীব। জিয়া টাপ্‌। যসুন1, তপতী। 
দিবাকীর্তি (পুং) দিবা দিবসে এব কীর্তিরধন্ত, রাতৌ ক্ষৌর- 
কশ্মনিষেধাৎ। ১ নাপিত।, ২ চাগ্ডাল। 
"রাত ন বিচরেযুত্তে গ্রামেযু নগরেষু চ। 
দিবা! চরেষুঃ কার্ধার্থং চিহ্নিত রাজশাসনৈঃ1”( মনু ১০1৫৪) 
নাপিতগণ রাজার শাসনাহ্থসারে গ্রাম এবং নগরে 
কার্য্ের নিমিত্ত দিবাভাগে বিচরণ করিবে, রাত্রিতে কদাপি 
কার্যের জন্ত গমন করিবে না। নাপিত, চাগ্ডাল গ্রভৃতিকে 
স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। 
“দিবাকীর্তিমুদক্যাঞ্চ পতিতং স্তিকাং তথ! । 
শবন্তৎ ম্ৃষ্টিনখৈব ল্পৃই| লানেন শুধাতি ৪” (মনু ৫৮৫) 


[ ৫৭১. ] 


দিবাশয় 


দিবা অকীত্তিধরন্ত। উলৃক, পেচক। দিবসে ইহাদিগের 
নাম উচ্চারণ করিলে ইহাদের ভক্গদ্রব্য তিক্ত হয়, এইরূপ 
লোক গ্রবাদ আছে, এইজভ্ভ দিবাভাগে ইহাদের নাম 
করিতে নাই। 
দিবাকীর্ত্য (রী) দিবা দিবসে কীর্ত্যং কীর্তনীয়ং। বর্ষসাধ্য 
গবানয়ন যজ্ঞে ছুই মাসষট্কের মধ্যে বিধুব নামক দিনে 
গে! সামভেদ, অর্থাৎ বর্ষপাধ্য গবানয়ন বজ্ধে বিষুবসংক্রা- 
স্তির দিন যে সাম গান কর! যায়, তাছার নাম দিবাকীর্ত্য। 
“দিবা কীর্তাসামা ভবতি” ( তাঙ্যত্রা* 81৬১২) 
“দিবাকীর্ত্যানি শুক্রিয়ানি সামানি তশ্মিন্‌ গ্রযুক্জান্তে ইতি 
দিবাকীর্তাসাম! অয়ং বিষুবান্‌ দিবাকীর্ত্যসাম! কাঁধ্যঃ, (ভাষ্য) 
দিবাচর (পুং) দিব! চরতীতি চর-ট। ১ পক্ষী। ২ চণ্ডাল। 
দিবাচারিন্‌ (ভরি) দিবাচরতি চর-শিনি। দিবসসঞ্চারীতৃত। 
“সর্বেভ্যঃ ভূতেভাঃ দিবাটারিভ্যঃ (আশ্বলায়নগৃহ্‌ ১২৯) 
দিবাতর (ব্লী) অতিশয়েন দিবা প্রকাশকং তরপ্‌। অতান্ত 
প্রকাশক দিবা । “যঃ স্ুৃছূর্গতরে। দিবাতরাৎ প্রাযুষে দিবা- 
তরাৎ (খক্‌ ১১২৭৫) 
দিবান্ধ (পুংস্ত্রী) দিৰ1 দিবসে অন্ধঃ। ১ পেচক। ২ দ্িবসান্ধ 
প্রাণিমাত্র। 
“দ্দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিৎ রাত্রাবন্ধাত্তথা পরে।” (দেবীমা') 
(স্ত্রী) ৩ বন্তলাপক্ষী। 
দিবান্ধকী (শ্রী) দিবান্ধ স্বার্থেক গৌরা* ভীষ্‌। ছুছুন্দরী, 
ছুচা। 
দিবাপৃষ্ত (পুং) হুর্য্য। 
দিবাপ্রদীপ (পুং) কুৎসিত মনুষ্য। 
দিবাভীত (পু স্ত্রী) দিব! দিবসে ভীতঃ। ১ পেচক 
£লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারং” ( কুমার ) 
জ্িয়াং জাতিত্বাৎ ডীষ্‌। (পুং)২ কুমুদাকর। ৩ চৌর। (মেদিনী) 
দিবাভীতি (স্ত্রী) দিব! দিবসে ভীতির্ভয়ং ষস্ত । ১ গেচক। 
(ত্রি)২ দিবস ভীতিযুক্ত। 
দিবাভৃত (ব্রি) দিবার স্তায় আলোকতুক্ত। 
দিবামণি (পুং) দিধ! দিবসন্ত মণিয়িব । ১ নৃরধ্য। ২ অকরৃক্ষ। 
দিবামধ্য (ক্লী) দিব! দিবসন্ত মধ্যং। মধ্যাহ্ন । 
দিবাবন্থ (পুং) দিবা বন্থুঃ কিরণো যন্ত । ১ হুর্যা। ২ অক" 
বৃক্ষ। দীবাতি দিব-ক্ষিপূ সঃ আবন্ুঃ হবিরন্ত ব1 দিব- 
মাবসতি বস্উন্‌। ১ দীপ্তহবিফ। ২ ছালোকবাদী ইন্ত্র। 
“দিবং যয দিবাবসো” ( খাক্‌ ৮।৩৪।১ ) 
দিবাশয় (পুং) দিব! দিবসে শেতে লী-অচ্‌। ১ দিৰান্বাপ- 
যুক্ত, যাহার! দিনে শয়ন করে। ২ দ্দিবলে অগ্রকা শবুক্ক । 


দিবিগত 


*ন সে দিবাশরাঃ পুত্র ন রাত দধিতোজিনঃ। 
গুর্বিণীং নাহুগচ্ছতি ন ম্পৃশতি রজগ্বলাং।” (জৈমি* ভায়ত) 
দিযাসঞ্চর (তরি) গিবা দিবসে সঞ্চরত্তি সম্টচর-ট। দিবস. 
চারী প্রাণিভেদ, পর্যযায়-_শ্ামা, শ্রেন, শশস্ব, বঞুল, শিখ, 
্রীকণ, চক্রবাক, চাষ, অণ্ডতীরক, খঞ্জরীট, শুক, ধ্বাজ্ষ, 
ভ্রিবিধ কপোত, ভারদ্বাজ, ফুলাল, ফুঁকুট, খপ, হারীত, গৃ, 
কপি, ফেণ্ট, পূর্ণকূট ও চটক এই সকল পক্ষী দিবাচয়। 
( বুৎসংহিতা। ৮৮১) 
দিবান্বপ্র (পুং) দিবা দিবসে শ্বপ্নঃ। দিবানিদ্রা। 
শ্দিবাগ্বীপং ন কুবর্ধীত যতোহসৌ স্তাৎ কফাৰহুঃ | 
গ্রীন্ববর্জেষু কালেধু দিবাগ্বাপে! নিষিধযতে। 
উচিতে! হি দিবাস্বপ্রে। নিতাং যেষাং শরীরিণাং। 
বাভাদক্নঃ প্রকুপাতি তেষামস্থপতাং দিব! ॥”( তাবগ্রৎ ) 


দিবসে নিজ্রা যাইবে না, কারণ দিবানিত্রা! কফফায়ক। | 


কিন্ত গ্রীর্ঘকালে দিবানিদ্রা বারা কোন দোষ হয় না। গ্রীব্ষ- 
কাল ভি অপর খতুতে দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। যাহাদের 
প্রত্যহ দিবানিদ্রা যাওয়া অভ্যাস, তাহার! দিবানিষ্্ী পরি- 
ত্যাগ করিলে বা, পিত্ত ও কফ এই ভ্রিঙগোধ কুপিত্ত হয়্। 
যে নকল ব্যক্তি ব্যায়াম বা স্ত্রীপ্রসঙ্গ ছ্বারা অথবা! পথ 
পর্ধাটনে ক্লান্ত, এবং ভিসার, শৃল, শ্বাস, পিপাসা, হিকা, 


বায়ুরোগ, মদাতায় ও অজীর্ণ এই সকল রোগে আক্রান্ত, 


অথবা ক্ষীগদেহ, ক্ষীণ কফ, শিশু, বৃদ্ধ ও ষাহারা রাশ্রিজীগক্পণ 
করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে দিবানিদ্রা হিতকারক। যে 
দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণে অত্যন্ত, তাহায় দিবালিস্ত্রা ও 
রাত্রিজাগরণে কোন দোষ হয় না। (ভাবপ্র*) [নিজ্জা দেখ । ] 
দিবানিদ্ত্। কামজ বাসন মধ্যে গণ্য । 
“মুগয়াক্ষে। দিবান্বপ্নঃ পরিবাদঃ গ্িয়ো মদঃ। 
ত্রৌর্ঘ্যত্িকং বৃথাটা। চ কামজে। দশকোগণঃ |” (মু) 
'দিষাশ্বাপ (পুং) দিব! দিবসে স্বাপঃ ৭তৎ। দিবানিদ্্র। 
[ দিবাশ্বপ্ন দেখ। ) 
দিবাঁন্বাপ! (ভ্্রী ) বল্গুলা পক্গী। (রাজনি ) 
দিবি (পুং) দীব্যতীতি দিব্য জ্রীড়ায়াং দিব-ইন্‌*সচ ফিৎ। 
( ইগুপধাৎ কিৎ। উপ্‌ ৪/১১৯ ) চাষ পক্গী। 
দ্লিবিক্ষয় (তরি) স্বর্গবাসী | 
দিবিক্ষি (তরি) দিবি ক্ষতি ক্ষি-কিপ্‌ রা অলুক্‌ 
সমাসশ্চ। গ্বর্গবা্ী । “সূর্যযামাসাবিচরন্ত| দিবিক্ষিত1” ( খক্‌ 
১০।৯২।১২) “দ্দিবিক্ষিত! দিবি বসতো” (সায়ণ) 
দিবিগত (তরি) দিবি গতঃ অলুক্‌ সমাসঃ। স্বর্গগত | “সহিতো 
' সতত বংস্তাবে। যখ1 দিবিগতো। তথ] ।” (হয়ব ) 
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দিবিসদৃ 


দিবিচয (ত্রি) দিবি আকাশে চরতীতি চর-ট। আকাশচারী, 
স্বর্গচারী। স্তিয়াং ভীষ.। 

দিবিচারিন্‌ (ছি) দিবি চরতি চর-ণিনি। আক'শিচারী, 
গ্বরচায়ী। 

দিবিজ (পুং) দিবি জায়তে জন-ড, জলুক্‌ সমাসঃ। ছ্যলোক- 
জাত, শবর্গজাত, যাহার স্বর্গে জন্মিয়াছেন। 

“বাষ। আবে! দিবিজ। ধতে নাবিদ্ৃথানা 1” ( খাক্‌ ৭৭81১ ) 
বিকলে গলুফ্‌ সমাস হয়, কিন্ত বিকল স্থানে অলুক্‌ না হইলে 
ছাজ এইরূপ পদ হুইবে। 

দিব্ভাত (ভি) দিবিজাতঃ অলুক্‌ সমাসঃ। স্বর্গজাত, 
আকাশজাত্ত। 

দিবিতী। (স্ত্রী) দীপ বাহু, ইতচ, পৃষো” সাধুঃ। দীপ্ি। 
*গ্রাবাণপো বাচ। দ্িবিত দিবিত্বতা।” (খক্‌ ১৭৬1৬) 
গদিবিতায়াং দীপ্তিম ত্বায়াং।” (সায়ণ) 

দিবিতবড (তরি) দীপ্তিমৎ পৃষোগরাদিস্বাৎ সাধুঃ। দীপ্ডিযুক । 
“মহারায়ে দিবিত্বতে* (খঁক্‌ 91৩১।১১) 'দিবিস্তে দীর্থিমতে” 
(সায়ণ) 

দিধিখজ (পুং) দিবি ছালোকে স্থিতান্‌ ইন্্রাদীন্‌ যজতে ঘজ- 
ক্ষিপ্‌, অলুক্‌ সমাসঃ। হছ্ালোকস্থিত দেবযাজী, যাহার! 
সর্ণলোঞে থাকিয়া দেবতার্দিগের যাগ করে। পহোতারো 
ন দিবিষজোমন্ত্রতমাঃ।” ( খাক্‌ ৯৯৭২৬) 'দেবানিজ্ত্রাদীন্‌ 
স্তবস্ত্েবং দিবি! দিবি হ্যালোকে স্থিতান্‌ ইন্তাদীন্‌ দেবান্‌ 
যজস্তঃ, (সায়ণ) 

দিবিযোনি (তি) স্বর্গজমা। 

দিবিরথ (পুং) ১ পুরুষংশে ভূমন্থাপুতর নৃুপতেদ । (ভারত ৯৪ অঃ) 
২ অঙ্দেশাধিপতি দধিবাহুনের পুত্র। (হরিধংশ ৩১ অঃ) 

দিবিশ্রি (তরি) স্বর্গে বাসকারী। 

দিবিষদ্‌ (শুং) দিবি সীদভীতি সদ-কিপ, অপ্তম্যা অলুক্‌ 
যত্বঞ্চ। দেবতা, ঘাহারা গ্বর্ণে বাস করেন। পপৃথিবীসদং 
খবাস্তরিক্ষপদং দিবিসদং দেবসদং নাকসদং” ( শুরুষজুঃ ৯২) 

দিবিউত্ত (জি) হবর্গে স্থাপনীয়। 

দিবিষ্টি (ক্লী) যাগ, যক্ত। 

দিবিষ্ঠ (তি) দিবি স্বর্গে তিষ্ঠতি স্থাঁক-অলুক সমাসঃ 
ততে। যত্বং | ১ স্বরগস্থ, যাহার! শ্বর্গে অবস্থান করে। ২ অন্ত- 
যীক্ষস্থিত। কোন কোন স্থলে অকুতযত্ব, অর্থাৎ ষত্ব হয় নাই 
এইকপ প্রয়োগ দেখ! যায়, সেই স্থলে দিবিদ্থ এইরূপ হয়। 

পনত্বা দিবিস্থাং স্ত্রিদশাংজ্িঃ পরীত্য 
বিবেশ বহ্ছিং ধ্যায়ভী তর্তপাদং।* (ভাগবত ৪২৩২২) 


দিবিসদ্‌ [ দিবিষদ্‌ দেখ। | . 


দিবোদাস 


দিবিন্পৃশ্‌ (তি) দিবি ম্পৃশতি কিন্‌, নযত্বং। ছ্ালোক- 
স্গর্শী, যাহার ন্বর্গলোক স্পর্শ করিয়া থাকে। “আহি 
, স্তাথে। দিবিষ্পৃশং ৮ ( খাক্‌ ৪1৪৬1৪) 
দিবী (শ্রী) দিববাছ* ঈ। উপজিহ্বিক কীট। 
দিবেদিবে (অব্য) দিব বাহুলকাৎ দ্বিত্বঞ্চ। দিবস। 
দিবোকস (পুং) দেটাঃ স্বর্গ আকাশে বা ওকো যন্ত 
১ দেবতা । ২ চাতক পক্ষী। (ত্রি) ৩ আকাশবাসী। 
দিবোজা (ত্বি) দিবে! জায়তে জন-ড, বাহু* অলুক্‌ সমাসঃ। 
ছালোক হইতে জাত, যাহার! ম্বর্গলোক হইতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে। 
“এষ! স্থানো ভ্ুহিতা দ্িবোজাঃ1৮ € খক্‌ ৬।৬৫।১) 
দিবোদাল (পুং) দিবঃ শ্বর্গাৎ দাসে! দানং যশ্মৈ। ১ বধশ্ের 
পুব্রভেদ। 
ব্রহ্মধি ইন্দ্রসেনার বধন্ব নামে এক পরাক্রমশালী পুত্র 
হয়, এই বধশ্ব হইতে মেনকার গর্ভে দুই যমজ সস্তান জদ্মে, 
একটা পুত্র ও অপরটা কন্ঠা, পূর্ের নাম রাজধি দিবোদাস, 
কন্ঠার নাম ষশস্ষিনী অহলা।। দিবোদাসের মহধি মিত্রযু নামে 
এক পুর হয়। (হরিবংশ ৩২ অঃ) ২ মন্ুবংশীয় রিপুরয়াখ্য 
নুপভেদ, মহামতি রিপুগ্রয় অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীধামে কঠোর 
তপঃসাধন করেন, ব্রহ্মা ইহার তপন্তায় সন্তষ্ট হইয়! ইহার 
নিকট উপস্থিত হইয়া সম্মানগ্রদর্শনপূর্বক বর দেন এবং 
ইহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, “রিপুঞ্জয় তুমি এই পৃথিবী 
পালন কর, নাগরাজ অনঙগমোহছিনী নামে কণগ্ঘ। প্রদান 
করিতেছেন; ইনি তোমার পত্বী হুইবেন। দেবতাগণ 
তোমাকে স্বর্গ হইতে কুসুম এবং রত্ব সকল গ্রদান করিবেন। 
এই জ্ন্ত তুমি দিবোদাস নামে বিখ্যাত হইবে ।” 
“্দিবোহপি দেবা দাশ্তস্তি রত্বানি কুস্থমানি চ। 
গ্রজাপালনসন্ত্া মহারাজ £ প্রতিক্ষণং । 
দিবোদাস ইতি খ্যাত মতো নাম ত্বমাগ্প্যসি ॥৮ 
( কাশীথণ্ড ৪৭ অঃ) 
'আমার বরপ্রভাবে তুমি অতিশয় বণশালী হইবে।, 
লোৌক পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ বর দিয়! শ্বস্থানে প্রস্থান করেন, 
দিবোদাসও কাশীতে অবশ্ান করিয়া অপত্যনির্বিশেষে 
গ্রাজ। পালন করিতে থাকেন। [কাশীদেখ।] 
দিবোদাস চন্ত্রবংশীয় ভীমরণের পুর, ইহার পুত্রের নাম 
স্থদাস ও গ্রতর্দান। ইনি ইন্দ্রের উপাসক ছিলেন । ইন্দ্র শঙ্বর 
নামক অসুরের ১** শত পুরীর মধ্যে ৯৯টা বিনষ্ট করির! 
এ অবশিষ্ট পুরী দিবোদাসকে দান করেন। ইনি কাশীর 


রাজা ছিলেন। মহাভারত মতে ইহার পিতার নাম স্থদেব। 
শক) 
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দিব্য 


ইহার পিতার মৃত্যু হইলে ইনি রাজা হন। ইহার পিতৃপক্র 
বীতহবের পুত্রগণ আসিয়! ইহার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহাতে 
দিবোদাস পরাজিত হন । পরে ইনি ভরহ্বাজ মুনির আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। ভরত্বাজ ইহার জন্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই হজ্ঞ- 
প্রভাবে ইহার প্রতর্দন নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী পুত্র 
হয়। এই প্রতর্দন বীতহব্যের পুত্রগণের বিনাশ সাধন 
করেন। মহাদেব ইহার নিকট হইতে কাণী গ্রহণ করেন। 
(ভারত অনুশাসন ৩০ অঃ) 
৩ দিবোদাসপ্রকাশ নামক ধর্মশান্ত্র প্রণেত। ৷ নির্ণয়সিদ্ধ 
ও শ্রান্ধমযূখে এই গ্রন্থ উদ্ধত হুইয়াছে। 
৪ চিকিৎসাদর্পণকার। ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ ও স্থ্তে 
গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 
দিবোছুহ্‌ (ব্রি) দিবোধুক্‌, হ্বর্গ হইতে দ্বপ্ধ ক্ষরিত। 
দিবোদ্ভব (তরি) দিবে স্বর্গে উদ্তবতি উদ্‌-তৃ-অচ্‌। ৯ শ্বর্গজাত, 
আকাশজাত। (ন্ত্রী) দিবি বনে উদ্তবে৷ যস্তাঃ। ২ এল!। 
দিবোরুচ্‌ (তরি) আকাশে দীপ্তিশীল। 
দিবোন্ক। (শ্রী) দিবা জাতা উকা। দিবসজাত আকাশ 
হইতে পতিত উ্কা, যে উচ্কা! দ্িবাডাগে আকাশ হইতে 
পতিত হয়। 
"সধূমান্তপতৎ সাচিদ্দিবোক্কা নভসম্চযত11” (ভারত উ*৩* অঃ) 
দিবৌকস্‌ (পুং) দিবং স্বর্গ আকাশো বা ওকোহ্বস্থানং যস্। 
১ দেবতা । ২ চাতক । (ত্রি)৩ শ্বর্গবাসী। 
“সাতু বিধ্বস্ত বপুষঃ কম্মলাভিহতানুপ ! 
দদর্শ পথি গচ্ছস্তী বসুন্‌ দেবান্‌ দিবে'কসঃ ॥” (ভারত ১1৯৬।৯) 
দিবৌকস (পুং) ওক্স্‌ শব অদস্তোংপ্যন্তি দিবং ওকসো 
হস্তা। দেবতা 
প্বন্থুধানিহ সংপ্রাপ্তৈঃ সর্বেরেব দিবৌকসৈঃ।৮ হ্রিব* ২১৩ অঃ) 
দিব্য (ব্রি) দিবি ভবঃ যৎ। ১ ন্বর্গভব। ২ আকাখভব। ৩ 
উৎপাত ভেদ। ৪ যম। ৫ গুগৃগুলু। ৬ তান্ত্রিক আচার বিশেষ, 
ইহাকে দিব্যভাব কহে, সকল তান্ত্রিক কার্য) তিন ভাবে হয়, 
দিব্য, পণ্ড ও বীর ডাব । সত্য ও জেতার প্রথমার্ধ পর্ধ্যস্ত দিব্য 
ও বীর ভাবে তান্ত্রিক কাধ্য সম্পন্ন করিবার বিধি নির্দিষ্ট আছে। 
পধঃ মকার সাধন, শ্মশান সাধন ও চিতা সাধন দিব্য ও বীর 
ভাবানুসারে হয়, পশুভাবে এই সকল আচরণ করিবে ন11* 
[তন্ত্রদেখ।] ৭ নায়কভেদ, এই নায়ক দিব্য ও অদিবা 


* “শৃণু '্াবত্রয়ং দেবি দিব্যবীরপণুক্রমাৎ। 
দিব্যস্ত দেববৎ প্রায়ো বীরশ্চোদ্ধতদনসঃ। 
সভ্যত্রেতার্পর্যাস্তং দিব্যতাববিনির্ণয়ত 
ত্রেতাঘ্বাপরপত্যস্তং বীরভাব ইতীরিতং & 


দিব্য 


তেদদে বহুবিধ, ইহার মধ্যে ইন্ত্রাদি দিবা নায়ক, ইন্দ্রাণী 
প্রসভৃতি দিব্যা নাসিক! । মাধব প্রভৃতি অদিব্য নামক, 
মালতী প্রভৃতি অদ্দিব্য। নায়িকা, অজ্জুনাদি দিব্যাদিব্য 
নায়ক, ত্রৌপদী প্রভৃতি দিব্যা্দিবা নাক্মিকা। (রসমঞ্জরী ) 
৮লবঙ্গ। (ব্লী)৯ হরিচন্দন। ১* গঙ্গাজলাদি ল্পর্শপূর্ব্বক 
শপথ তেদ, গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া যর্দি কেহ মিথ্যা কহে, 
তাহা হইলে যতদিন ব্র্গার সৃষ্টি লোপ ন1 হয়, ততদিন তাহার 
নরক হয়। 
“গঙ্গাতোক্মুপস্পৃস্ মিথ্যা যদি বদেজ্জনঃ। 
সযাতি কালহত্রঞ্চ যাবঘৈ ব্রঙ্গযোনয়ঃ॥* (ক্রহ্গবৈ' প্র“ খ*) 
গঙ্জাজল স্পর্শ করিয়া দিব্য করিবে না, যদি কেহ বল- 
পূর্বক গঙ্গাজল স্পর্শ করাইয়! দিব্য করে, তাহা হইলে 
উভয়েরই নরক হুয়। 
গজোদক, তাঅ, গোময়, গোরজ ইহ।ম্পর্শ করিয়া যদি 
কেহ সত্য বা মিথা। শপথ করে, তাহা হইলে ধিনি ফরেন 
বৰ ধিনি করান, উভয়ই নিরয়গামী হুইয়! থাকেন। 
“তথ! গঙ্গোদকং তাস গোময়ং গোরজন্তথা । 
সতাং বা যদি বাসত্যং যদি দিব্যং করোতি যঃ॥ 
কর্তীচ রৌরবং যাতি তথা কারগিত। পরিয়ে । 
উভয়োঃ পুনরা বৃত্তিব্যাপ্রশুকরযোনিষু ॥ 
দিব্যং কর্ত,ঃ কারয়িতু জপপৃজা বৃথা তথ] । 
গায়ত্রীরহিতন্তাপি নরকঞ্চোত্তরোত্তরং ॥” (গায়ত্রীতন্ত্র ৫ প') 
১১ ব্যবহারভেদ। এইব্যক্তি দোষীকি নির্দোষ ইহ! 
পরীক্ষা! করিবার নিয়ম। গ্রতিজ্ঞাত অর্থ সাধনের নিমিত্ত 
বাদী ও প্রতিবাদীর কর্তব্য তুলাদি পরীক্ষাভেদ, যে স্থলে 
বাদী ও প্রতিবাদীর লৌকিক ও লেখ্য প্রমাণাদি না থাকে, 
সেই স্থলে তুল! প্রভৃতির বিধানানুসারে দিব্য করিতে হয়, 
এই সকল দ্দিব্য করিলে বিচারক ধর্মান্ুসারে বিচার করি- 
বেন। বুহস্পতির মতে এই দিব্য. নয় প্রকার-_ 
“ঘটোহগ্রিরুদকঞ্চেব বিষং কোষস্ত্ব পঞ্চমঃ। 
ষ্ঠস্ত তওুলাঃ প্রোক্তাঃ সপুমং তগুমাষকং ॥ 
অষ্টমং ফলমিতুযুক্তং নবমং ধর্মজং স্থৃতং | 
দিব্যান্তেতানি সর্বাণি নির্দিষ্টানি স্বয়ভবা ॥” (বৃহস্পতি ) 
ঘট, অগ্নি, উদক, বিষ, কোষ, তওুল, তণ্তমাষক ফল ও 
ধর্্মজ এই নয় প্রকার দিবা, বিধাতা! স্বয়ং বিধান করিয়াছেন। 


মদ্যং মতন্তং তথ! মাংসং মুদ্রাং মেখুনমেব চ। 

শ্বশানসাধনং ভদ্রে চিতাসাধনমেব চ ॥ 

এতত্তে কখিতং সর্ধবং দিবাবীরমতং পরিয়ে । 
দিব্যবীরমতং নান্তি কলিকালে স্ুলোচনে ॥” (কালীবিলাসতস্ত্র) 


[ ৫৭৪ ] 


দিব্যকুণ্ 


এই দিব্য ব্রাঙ্গণাদি বর্ণভেদে ভিন্ন প্রকার ব্রাঙ্মণের দিব্য 
করিতে হইলে ঘটবিধি অনুসারে, ক্ষত্রিয় হুতাশন, বৈশ্য 
সলিল ও শূদ্র বিষ প্রয়োগানুসারে দিবা করিৰে।' 

গ্ব্রাঙ্ষণশ্ত ঘটোদেয়ঃ ক্ষত্রিরপ্ত হৃতাশনঃ। 

বৈশ্তন্ত সলিলং দেয়ং শুত্রস্ত বিষমেব তু ॥* (নারদ) 

বালক, বৃদ্ধ, আতুর ও স্ত্রী ইছাদিগের ঘটবিধি অনুসারে 

দিব্য করিতে হুইবে, কিন্ত স্ত্রীদিগকে কখন বিষ দিবে না । 
বিষুঃসংহিতার বচনামুসারে শ্লেশ্মরোগী, ভীরু, শ্বামকাসরোগী 
ও অদ্ুলেবীকে হেমস্ত ও শিশিরকালে জলদিব্য করিতে দিবে 
ন|। কুষ্ঠরোশীদিগের অগ্নি দিব্য নিষিদ্ধ হইয়াছে । মদ্যপারী, 
স্্রীব্যসনী, কিতব ও নাস্তিক ইহাদিগকে কোষদিব্য করিতে 
দিবে না। 

ধর্ম দিব্য এবং ঘট ধারণ সকল খতৃতে হইতে পারে। 
বর্ষা, হেমন্ত ও শিশিরকালে বহি, গ্রীত্মে লিল এবং শীত- 
কালে বিষ দিব্য করিবার নিয়ম । শীতকালে ভোয়, গ্রীক্মকালে 
অগ্নি, বর্ধাকালে বিষ এবং প্রভাত সময়ে তুলা দিব্য 
করিবে ন1। 

পূর্বাহে অগ্নি, ঘট ও কোব, মধ্যান্কে জল এবং রাব্রির 
পচ্চিমতাগে বিষদিব্য করিবার নিয়ম। বুহস্পতি যখন সিংহস্ক 
বামকরস্থ এবং ভৃগু যখন অন্তমিত হন, সেই সময় দিব্য 
করিতে নাই। মলমাসে অষ্টমী ও চতুর্দশী, ইহাতে দিব্য 
করিবে না। | 

যজ্ঞে অধবন্য্য অর্থাৎ যাঁজ্জিকব্রাদ্ধণ যেরূপ সকল কার্য 
নির্বাহ করেন, দ্িব্যবিষয়ে বিচারক সেইরূপ রাজার আদেশে 
সকল কার্ধ্য করিবেন। (বীরমিত্রোয়) 

১২ তত্ববেত্তা। (স্ত্রী) ১৩ আমলকী । ১৪ বন্ধযা- 
কর্কোটকী। ১৫ শতাবরী। ১৬ মহামেদ। ১৭ ব্রা্মী। 
১৮ শ্বেতদূর্ববা । ১৯ হরীতকী। ২* পুরা। ২১ গন্ধবতী। 
(পুং) ২২ স্থলজীরক | (ক্রী) ২৩ দৈবদিন। ২৪ দৈব 
দিনের পরিমাণ । ২৫ হ্ালোকজাত। ২৬ মনোজ্ঞ। ২৭ 
লোকাতীত। রি 


দিব্যক (পুং) ১ সর্গভেদ । ২ অন্তভেদ। 

দিব্যকট (রী) প্রত্তীচীস্ক পুরভেদ । 

“কতন্বং পঞ্চনদঞ্চেব তখৈবামরপর্বাতং । 

উত্তরজ্যোতিষধৈতব তথা দিব্যকটং পুরং ॥৮ (ভা* সভ।* ৩১ অঃ) 
দিব্যকুণ্ড (ক্লী) দিব্যং পুণ্যপ্রদন্বাৎ অতুযুৎকটং কুণ্ডং। কান- 


রূপে ক্ষোভফশৈলের পূর্ববভাগন্থ পু্ধরিণী বিশেষ, কামরূপে 


ুর্য় গর্বতের দক্ষিণপুর্বাফোণে বরালন নামে এক নগর 
আছে, & নগক্ধের দক্ষিণে ক্ষোভকশৈল অবস্থিত। এই 


দিব্নদী 


পাহাড়ে রক্তশিলাপৃষ্টে শ্বয়ং দেবী বিরাজিতা আছেন এৰং এই 
পর্বতের উপত্যক1 ভূমিতে দিব্যকুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে গ্গান 
করিয়! দেবীকে পৃজ। করিতে হুয়। যে সৌভাগ্যশালী মনুষ্য 
দিবাকুণ্ডে প্লান করিয়! পঞ্চ পুফরিণী দেবীকে পৃজ। করে, 
তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। 
“দিবাকুণ্ডে নর; স্নাত্বা পঞ্চপু্ষরিণীং শিবাং। 
ধঃ পৃজয়েন্‌ মহাভাগ স যৌনৌ নহি জায়তে।” 
( কালিকাপু* ৮১ অঃ) 
দিবাগন্থ (পুং) দিবা গন্ধঃ যন্ত। ১ গন্ধক। দিবাঃ গন্ধঃ। 
২ মনোহর গন্ধ। (ব্লী)৩ লবঙ্গ। 
দিব্যগন্ধ1 (স্ত্রী) দিবাঃ গন্ধ যন্তাঃ। ১ স্থুলৈলা, বড়এলাঢ । 
২ মহাপঞ্চশাক। 
দিব্যগায়ন ( পুং) দিবাঃ শ্বর্গীয়ঃ গায়নঃ । গন্ধর্ব, হ্বর্গগারক। 
দিবাচক্ষুস্‌ (জি) দিব্যং অলৌকিকং চক্ূর্যস্ত। জ্ঞানচক্ষু। 
পনমস্তত্যং বিরুপাক্ষ নমন্তে দিবাচক্ষুষে।” (নীলকঠস্তোত্র ) 
জ্ঞানাত্মক চক্ষু, আনরূপ চক্ষু, অলৌকিক পদার্থ দর্শন- 
যোগা নেত্র। 
"নতু মাং শক্যতে ত্রষ্টমনেনৈব স্বচক্ষ্ষ!। 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্থ মে ঘোগমৈশ্বরং ॥* (গীতা! ১১।৮) 
হে অজ্জুন! তুমি এই চর্মচগ্ষুত্বারা. আমার ট্রশ্বরিকরূপ 
প্রতাক্ষ করিতে পারিবে না, তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করি- 
লাম, এই দিব্য চক্ষু ছ্বার। আমার এরশ্বরিকরূপ ও প্রভাব 
দর্শন কর। দিব্য স্বর্গীয়ং মনোজ্ঞং বা চক্ষুঃ | ৩ স্বর্গীয় চক্ষু। 
৪ স্ুন্নরলোচন। € উপচক্ষু, অর্থাৎ চস্ম| | ৬ মর্কট। (ক্রি) 
৭ সুগন্ধ ভেদ। দিব্যে আকাশতৃতে চক্ষুষী যস্ত। ৮ অন্ধ। 
দিব্যতা। (ত্ত্রী) দেবভাব। 
দিব্যতেজস্‌ (ত্র) দিব্যং তেজে! ঘন্তাঃ। ব্রাঙ্মীশাক, ইহা 
সেবন করিলে স্বর্গীয় লোক দিগের গ্ভায় তেজ হয়, এই জন্য 
ইহার নাম দিব্যতেজস্। (ব্রি) দিবাং তেজো যন্ত। 
অলৌকিক তেজস্ক। 
দিব্যদর্শিন্‌ (ত্রি) দিব্াং অলোৌকিকপদার্থং পশ্ততি দৃশ-ণিনি। 
অতীন্দ্রিয় পদার্থ-দর্শক। 
দিব্যদৃশ্‌ (বি) দিব্যং পশতি দৃশ-কিপ্‌। অতীন্ত্রিয় পদার্থ 
দর্শক, দিব্যপদার্থদর্শা । 
দিব্যদোহদ (কী) দিব্াং স্বর্গীরং দোহদং অভিলাষে! ত্র । 
উপযাচিত, অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতাদ্িগফে দেয় বস্ত। 
প্যন্দীয়তে তু দেবেভ্ো। মনো রাজান্ত সিদ্ধয়ে। 
উপযাচিতকং দিব্যদোহদং তথিচুর্বধাঃ॥৮ (হাঁরাৰলী) 
দিব্যনদী (শ্ত্রী) দিবা! নদী। আকাশগঙ্গ।। 


[ ৫৭৫ ) 


দিব্যসার 


দিবানারী (শ্রী) দিবা স্ত্রী, অপ্পরা, মবর্ষেষ্া। 
দিব্যপঞ্চান্বত (ক্লী) পঞ্চানাং অমৃতানাং তত্ত,লাস্বাহুগুণব. 
দব্যাণাঁং সমাহীরঃ | পঞ্চামৃত ; দধি, ছুগ্ধ, ঘ্বৃত, চিনি ও মধু 
এই পাঁচটা দ্রব্য মিশাইলে দিব্যপঞ্চামুত হুয় ।' 
দিব্যপুষ্প (পুং) দিব্যং মনোজং পুষ্পং যণ্ত। ১ কক্ষধীর। 
(ক্লী) ৩ মনোহর কুম্থুম। 
দিব্যপুষ্পা (স্ত্রী) দিব্যানি পুষ্পানি যন্তাঃ। মহাত্রোণা । 
দিব্যপুষ্পিকা| (ক্বী) দিবাপুষ্প সংস্ঞায়াং কন্‌-টাপ্‌. অতইন্বং 
লোহিতবর্ণ অর্কবৃক্ষ। 
দিব্যপ্রশ্ন ( পুং) দিব্াঃ প্রশ্নঃ । অনাগত জ্ঞাপক প্রশ্ন । 
*উচ্চাবচং দৈবযুকং রহম্যং দিবাগ্রশ্নাঃ যুগচক্রা মুহুূর্তীঃ। 
(ভারত্ত উ* ৪৭ অ,) 
দিবামান (ক্লী) দিব্যং মানং। দৈব মান। 
দিব্যযমুন1 (ভ্্রী) দিব্যা যমুনা তত্তলাফলপ্রদত্বাং। নদী 
বিশেষ, এই নদী কামরূপে দমনিক1 নদীর পূর্বদিকে অব- 
স্থিত । দমনিকা নদীর পূর্বোত্তরকোণে যমুনা সশি ফল- 
দারিনী দিবাযসুনা নামে এক মহতী নদী আছে। এই দিব্য- 
বসুন! দক্ষিণ পর্বত হইতে উৎপর হইয়া দক্ষিণসমুদ্রী।ভিমুখে 
পতিত হইয়াছে । ধে কোন মাসে একমাসকাল এই স্থানে 
সান করিলে মুক্তি ও নানাবিধ গ্ুখ সৌভাগা লাভ হয়। 
বিশেষতঃ কার্তিকমাসে এই নদীতে স্নান করিলে মোক্ষ হয়! 
(কালিকাপু' ৭৯ অঃ) [কামরূপ দেখ। ] 
দিব্যরত (ক্লী) দিবাং চিস্তামাত্রং তদর্থপ্রদায়কত্বাৎ অলৌ- 
কিকং রত্বং। চিন্তামণি। 
দিবারথ (পুং) দিব্যঃ স্বর্গায়ঃ অস্তরীক্ষং বা রথং। ব্যোমযান, 
,দেববিমান। 
দিব্যরন (পুং) দিবাঃ রসঃ নিতাকর্শধা'। ১ পারদ । ২ 
মনোজ্ঞ রস । দিবাঃ রসঃ যন্ত । ৩ মধুর রসযুক্ত। 
দিব্যলতা! (স্ত্রী) দিব্যবনভবা লত1। ১ মুর্ধালতা। ২ মনোজ্ঞ 
লতামান্ত্র। 
দিব্যবস্ত্র (পুং),দিব্যং বস্ত্রমিব, অতিধানাৎ পুংশ্বং । ১ হৃর্যয- 
শোভা, হৃর্যযপ্রকাশ। (তরি) দিবাং স্থন্দরং বন্ত্রং যন্ত। 
২ হ্ুন্দর বন্ত্রযুক্ত। (র্লী)দিব্যং বন্ত্রং।৩ মনোহর বস্ত। 
দিবি ভবং যৎ, দিব্যং বন্ত্রং। ৪ দিবিভব বন্ত্রী। 
দিবাশ্রোত্র (ক্লী) যে কাণে সব গুনা যায়। 
দিব্যসরিৎ (শ্রী) দিবা! সরিৎ। আকাশগজ|। 
দিব্যসান্ু (পুং) দিবাঃ সানুরধন্ত। ১ বিশ্বদেবভেগ। ২ দিব্য 
সান্থক গিরি। 
দিব্যনার (পুং) দিব্যঃ সারোধস্ত। শালবৃক্ষ। 


দিব্যাবদান [ ৫৭৬ 1 দিশ 


দিব্যমিংহ, শ্রীহট্রজেলার উত্তরপশ্চিমাংশ ব্যাপিয়া স্থনাম- দিব্যাসন (ব্লী) আসন ভেদ । 


গঞ্জ সব্ডিভিসন। স্থনামগঞ্জে লাউড়ের জঙ্গল বিখ্যাত। 
এই “লাউড়ে এক সময়ে একটা ক্ষুদ্র হিন্দূরাজ্য ছিল। ৪** 
শত বংসর পূর্বে এই স্থানে যিনি রাজত্ব করিতেন, তাহার 
নাম দিব্যসিংহ। ইনি ব্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। 
অদ্বৈত প্রভুর পিত। কুবের ইহার মন্ত্রী ছিলেন, এই কারণে 
দিব্যসিংহ অদ্বৈত গ্রভর বালাচরিত সকল অবগত ছিলেন। 
কালে অদ্বৈত গ্রভু লাউড় তাগ করিয়। শাস্তিপুরে আগমন 
করেন। তাহার খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তখন 
বৃদ্ধ রাজ। দিব্যনিংহ পুত্রহস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়! শাস্তিপুরে 
অদ্বৈত প্রভুর কাছে আসিয়া বাস করেন। তাহার বৈরাগা- 
দর্শনে অদ্বৈত তাহাকে 'কৃষ্ণদাস” এই নূতন নাম দেন। 
বৈষ্ণব জগতে তিনি এই নামেই পরিচিত। অধৈত প্রকাশ 
গ্রন্থে আছে-_- 
"সেই হৈতে রাজার নাম হৈল রৃষ্খদাস 
অস্ৈতশাখায় চরিতামৃতে ও কুষ্খদাস নামে পরিচিত 
“পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস।” 
এই রাজ! দিব্যসিংহ (কুষ্দাস) সংস্কতে অদ্ৈতের 
বালালীল! রচন। করেন। ইহাই সকলের আদিগ্রস্থ। 
বথা--পভক্তিবলে হৈল! তিঁছে। প্রভূর কৃপাপাত্র । 
সংস্থতে রচিলা গ্রভূর বাল্যলীলাসত্র ॥” ( অ* প্র") 
দিব্যন্ত্রী (স্ত্রী) দিব্যাঙ্গনা, অগ্রা। , 
দিব্যাশ্রম (পুং) পুথ্যাশ্রমবিশেষ, বলদেব কুরুক্ষেত্র দর্শন 
করিয়া দিব্যাশ্রমে গমন করেন, এই পবিত্র আশ্রম মধুক, 
আত্ম, প্রক্ষ, স্ঞগ্রোধ, বি, পনস গ্রভৃতি বৃক্ষে সমাকীর্ণ। 
পূর্বকালে ভগবান্‌ বিষুণ এই আশ্রমে তপোনুষ্ঠান করিয়! 
যথাবিধি সমুদায় সনাতন যজ্ঞ সমাধান করেন। এই স্থলে 
ব্হ্ষচারিণী কুমারী শাগ্ডল্যদুহিতা স্ত্রীলোকের দুর তগন্ত। 
করিয়। সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। মহাত্ম! বলদেব খধিদিগের মুখে 
এই বৃত্তান্ত অবগত হুইয়৷ তথায় সন্ধ্যাদদি কার্ধ্য সমাপন 
করিয়। হিমালয়ে আরোহণ করেন। (ভারত শল্য ৫৫ অঃ) 
দিব্যাংশু ( পুং) হুর্যা। 
দিব্য! (স্ত্রী) দিবি ভব মনোজ্ঞত্বগুণবন্থাৎ দ্িবোব । ১ ধাত্রী। 
২ বন্ধ্যাকর্কোটকী। ৩ শতাবরী। ৪ মহামেদ]। ৫ ব্রাঙ্গী। 
শস্থুলজীরক | ৭ শ্বেতদুর্বা। ৮ হরীতকী। ৯ নায়িকাভেদ। 
[ দিব্য দেখ। ] 
দিব্যাদিব্য (পুং) দিব্যঃ স্ব্গীয়ঃ অদিব্যশ্য। ১ নায়কভেদ। 
স্ত্রী) ২ নায়িকীভেদ 
দিব্যাবদান | ক্লী ) বৌদ্ধ অবদান গ্রন্থ ভেদ । 


"অথ দিব্যাসনং বক্ষ্যে পৃষ্ঠং হন্তেন বন্ধয়েৎ। 
একহস্তমধাদেশং ভূমিহস্তঞ্চ নাসন1 ॥” (রুদ্রজামল ) 


দিব্যেলক (পুং) সর্পভেদ | *ক্রয়াণাং বৈ করঞ্জানাং পুনর্দিব্যে 


লকলোধখপু্পকরাপ্জিচিন্রিকাঃ 1” (স্থৃশ্রুত ) 


দিব্যোদক (ক্র) দ্বিবং আস্তরীক্ষং উদকং। আকাশ জল। 


পর্ধ্যায়--খবারি, আকাশসলিল, ব্যোমোদক, অস্তরীক্ষ জল। 
ইহার গুণত্রিদোষনাশক, মধুর, পথাদ, পরম রুচিকর, 
অগ্নিকারক, তৃষ্ণা! ও মেহনাশক। সস্ভোভৃমিষ্ঠ জলের গুণ-_ 
কলুষ ও দৌষদায়ক। (রাজনি*) 


দিব্যোপপাছুক (ব্রি) দিবি ভবঃ দিব-যৎ (ছু প্রাগপাগু- 


দকপ্রতীচো যৎ। পা! ৪1২১) উপপদ উকঞ। ( লষ পত পদ 
স্তেতি। পা ৩২১৫৪) দিব্যশ্চাসৌ উপপাদ্বকশ্চেতি । 
দেবতা । যেসকল দেবতা মাতৃ ও পিত্রাদি অপেক্ষ! ন৷ 
করিয়া অনৃষ্টসহকৃত হইতে জন্মের, সেই দেবতাদ্দিগকে 
দিব্যোপপাদুক কছে। (শবার৫ঘটচিং ) 


দিব্যৌঘ (পুং) দিব্যানাং স্বর্গীয় গুণানাং ওঘঃ সমূহোষত্র। 


গুরুবিশেষ। 
"মহাদেবো মহাকাল স্ত্রিপুরশ্চৈব ভৈরবঃ 1, 
দিব্যোধাঃ গুরবঃ প্রোক্তাঃ সিদ্দৌথান্‌ কথয়ামি তে ॥» 
(শক্তিরত্বাকরতন্ত্র) 
যেখানে মহাদেব, মহাকাল, ত্রিপুরতভৈরব দ্বিব্যৌোঘ গুরু, 
সেই হ্থলে আগত সিদ্ধি লাভ হয়। 
"অথ তার! গুরন্‌ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলগ্রদান্‌। 
উর্ধীকেশে। ব্যোমকেশো নীলকঠো বৃষধবদঃ ॥ 
দিব্যোঘান্‌ নিদ্ধিদান্‌ বৎস শৃণুঘা বহিতো! মুদা |” 
( শক্তিরত্বাকরত' ) 


দিব্য ষধি (স্ত্রী) দিব্যঃ ওষধিঃ ৷ মনঃশিলা। ( শব্যার্থচি' ) 
দিশ্‌ (হ্বী)দিশতি অবকাশং দদাতি ঘ। দিশ্‌-কিন্‌ গ্রত্যয়েন 


সাধুঃ। (খত্বিগদধূগিতি। পা ৩।২।৫৯) আশা, পুর্ব্ব পশ্চিম 
দক্ষিণাদিরূপা। পর্যযায়_-ককুণ্‌, কাষ্ঠা, আশা, হরিৎ, নিদে- 
শিনী, দিশা, ককুভ, হরিত, গো!। ( শবর*) বৈদিক মতে 
দিকের নাম। 

প্ত্বৈবমবধিং তন্মাদিমং পুর্ববঞ্চ পশ্চিমং। 

ইতি দশে! নিদিশ্রেত যয! সা দিগিতি স্বৃতা ॥” 

অবধি অর্থাৎ নিয়ম করিয়! তুমি পূর্ব, তুমি পশ্চিম ' 

এইরূপে নির্দি হইয়াছিল বলয়! “দিশ্* এই শন হৃইয়াছে। 
এই দিকের সংখ্যা দশ-_পূর্বা, পশ্চিমা, আগ্নেয়ী, দক্ষিণা, 
নৈঞ্কতী, পশ্চিমা, বায়বী, উত্তর, এঁশানী, উর্ধ 'ও অধঃ.। 


দিক্রগড় 


গায় মতে, এই দিক্‌ সর্ধগতত্ব ও পরম মহৎ পরিমাণ 
দূরাস্তিকাদি ধীহেতু, অর্থাং ইহ! অতি দূরে এবং এই বস্ত 
অতি নিকট এইক্প জ্ঞানের কারণ। দিক্‌ এক, ফিন্ত এক 
হইলেও উপাধিতেদে পূর্ব্বাদি সংক্ঞা হইয়াছে, ঘথার্থতঃ ফোন 
সংজ্ঞা নাই। ইহার গুণ_-সংখা।, পরিমাপ, পৃথক্ত, সংঘোগ 
ও বিভাগ । 
"্দূরাস্তিকাদিধীছেতুরেকানিত্যাদিগুচাতে। 
উপাধিভেদাদেকাপি গ্রাচ্যার্দিবযপদেশভাক্‌ ॥” (ভাষাপ* ৪৬) 
তর্ককৌমুদীতে দিকের বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে, 
দুরত্ব সন্নিহিতত্ব ভ্তানাধীন অর্থাৎ ইহ! দুর ইহা নিকট 
এইরূপ জ্ঞানের অধীন পরত্ব এবং অপরত্বাহুমেয়ের নাম দিক্‌ 
অর্থাৎ যাহার দ্বারা পরত্ব ও অপরত্ব অনুমিত হয়, তাহাই 
দিক। এই দিক্‌ এক নিত ওবিতৃ, তাহ! হইলেও উপাধির 
ভেদানুসারে চতুর্বিধ পর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ প্রধানতঃ 
এই চারিটী দ্িক। ইহার মধ্যে যে দিক্‌ উদয়াচলের সনি 
ছিত অর্থাৎ যে দিকে হুর্যা উদ্দিত হন, তাহাকে পূর্ববিক্‌ 
কছে। অন্তাচলের সন্নিহিত দ্িকৃকে অর্থাৎ যে দিকে হৃর্ঘ্য 
অন্তমিত হুন, তাহাকে পশ্চিম বলে। ন্থমেরূর সন্নিহিত 
দিক্‌ উদ্দীচী অর্থাৎ উত্তর এবং যেদিকে স্ুমেক ব্যবহিত, 
তাহার নাম দক্ষিণ। (তর্ককৌমুদী ) * 
২ দস্তক্ষত। ৩ দশসংথা।। ৪ দশ সংখ্যান্বিত। ৫ শ্রোতা- 
ধিষ্ঠিত দেবতাতেদ 
“দিক্‌ বাতার্ক গ্রচেতোহস্বথি ব্রন্গেক্জোপেন্ত্রমৃতা কা: 1” 
( শারদাতিলক ) 
দিব, আসামের লক্ষ্মীপুর জেলার দক্ষিণাংশত্থিত একটা নদী। 
দিক্রগড় নগরের নিকট ব্রহ্গপুত্রনদে পতিত হইয়াছে। 
এই নর্দী হইতেই তীরস্থ দিক্রগড় নগরের নাম হইয়াছে । 
দিবক্রগড়, ১ আসামের অন্তর্দত লক্ষ্মীপুর জেলার দদর সব্- 
ডিবিজন। পরিমাণফল ২*৩৮ বর্গমাইল । 
২ দিক্র ন্দীতীরের গড় অর্থাৎ দুর্গ । আসামের অস্থর্গত 


লক্ষ্মীপুর জেলার প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা* ২৭* ২৮৩০ 


উঃ, দড্রাঘি* ৯৪* ৫৭4৩৯ পৃঃ । ইহা দিক্র নদীতীরে, ব্রহদপুত্র 
ও দিক্রর সঙ্গমস্থল হইতে ৪ মাইল দুরে অবস্থিত। লোক- 


* “দুরত্বসন্সিহিতত্বজ্ীনাধীনপরত্বাপরত্বানুমেয়। দিকৃ। সংখ্যা পরি- 
মাণপৃথক্ত;সংযোগবিতাগগুণপঞ্চকবতী। সাপ্যেকা বিভুনিত্যা চ। 
তরাপযুপাধিতেদাচ্চতুব্লিধা, প্রাচী, প্রতীচী, উদীচী, দক্ষিণা চেতি, উদয়া- 


চল-নর্লিহিতা দিক্‌ প্রীর্চী। অন্তাচলসঙ্গিহিতা দিক্‌ প্রতীচী। সুমের- 


ন্কিহিত| দিক প্রতীচী। দুমেরুবাবহিত। দিক্‌ উদীচী ।” (তর্ককৌমুদী ) 


[৫৭৭ ] 


সংখ্য! ৯৮৭৬ জন, তন্মধ্যে হিচ্ছু ৭১১, মুসলমান ২৩৯৫, | 
খৃষ্টান ৯০, জৈন ৪৭ এবং বৌদ্ধ 8 জন। বরক্গপুত্র দিয়া 
সীমার দিকমুখ অর্থাৎ দিক্রনদীর মোহান! পর্যাত্ত গিয়া থাকে। 
লুতরাং দিক্রগড়ই জলপথে বাণিজোর পেষ সীমা । এখান 
হুইতে চা ও কুচুক নামক একগ্রকার বৃক্ষনির্ধাস বিদেশে 
রগ্ডানী হইয়া থাকে। আমদানীর মধ্যে বস্ত্র, ওতুল, লবণ 
ও তৈল প্রধান। এখানে একটী সেনানিবাস আছে। 

দিশস্‌ (ভ্ত্রী) দিশতীতি দিশ-কম্ুন। দিক্‌। 

দিশ। (স্ত্রী) দিশ্‌কিপৃটাগ্‌। ১ দিক। ২ রদ্রপত্ধীতেদ | 

দিশাগজ (পুং) দিশায়াং স্থিতো! গঃ। দিগ্গজ। 

দিশাচক্ষুস্‌( পুং) গরুড়াত্মজতেদ। 

দিশাপাল ( পুং) দিশাং পালয়তি পালি-অণ্‌। ১ দিকপাল । 
২ব্রক্গাকর্তৃক নিয়োজিত বৈরাজাদি প্রজাপতি পুত্র, ইহারা 
দিক সকল পালন করিয়া থাকেন। ইছার বিষয় হরিবংশে 
এইরূপ লিখিত আছে,_-লোৌকপিতামহ ব্রন্ধ! সমুদয় জগৎ 
বিভাগ করিয়৷ দিকৃ্পালদিগকে স্কাপন করিলেন, পূর্ববদিক্‌ 
পালনার্থ বিরাটতনয় স্থুধস্থা, দক্ষিণদিক্-রক্ষার্থ কর্দম 
প্রজীপতিপুত্র শঙ্খপদ নৃপতি, পশ্চিমদিকে মহাত্মা রজংপুত্র 
কেতুমান্‌ ও উত্তরদিকে প্রজাপতি গপর্জন্ততনয় রাজা 
হিরণ্যরোম! অভিষিক্ত হইলেন। এইরূপে গণপতি ও 
দিকৃপালগণ কর্তৃক শ্বাধিকূত প্রদেশ সমুদয় যথাবিধি আবচ- 
মান কাল হইতে অদ্যাপি পালিত হইতেছে । (হরিবংশ ৪ অ:) 

দিশাহারা (দেশজ ) দিগ্ত্রমযুক্ত, ত্রাস্ত, হতবৃদ্ধি। 

দিশোদণ্ড (পুং) দিশং অনাদৃত্য দওডঃ। অনাদর দ্বারা দণ্ড। 

দিশ্বা(ত্রি) দিশি ভবমিতি দিশ্্‌-যৎ ( দিগাদিভো! যৎ। 
পা,৪1৩।৫৪) দিগ্তব, দিগ্জাত। “যে দিব্যা যে দিশা! 
স্তেত্যইমং বলি মহার্যং।” ( আশ্ব* গৃহ ২১1৯) 

দিষ্ট (ক্লী) দিশতি ইষ্টানি্ফলং দদাতি দিশ-ক্র ( ক্তিচ্ক্তৌ 
চ সংজ্ঞায়াং | পা ৩।৩।১৭৪ ) ১ ভাগা। 

গততন্তে নিধনং প্রাঞ্তাঃ সর্ধে সন্ৃতবান্ধবাঃ। 

ন দিষ্মিতাতিত্রাস্তং ফ্লাকাং বৃদ্ধা! বলেন ব11” (ভারত ১৪।৫৩/১৬) 

(ব্রি) দিশ-কর্্মণি কত । ২ উপদিষ্ট। (পুং) দিশতি দিশ 

সংজ্ঞায়াং ক্ত। ৩কাল। ৪ বৈবশ্বত মন্ুর পুত্রবিশেষ। 
৬ দারুহরিত্ব । (ত্রি)৭ গ্রদর্শিত। ৮ দত্ব। 

দিষটীত্ত (পুং) দিষটন্ত ভাগ্যন্ত অস্তোষত্র। মরণ, অস্তিম 
কাল, মৃতা 

“মোক্ষয়িত ডু ভূজগান্‌ সর্পসত্রান্িজোত্তমঃ | 

জগম কালে ধর্দাত্বা দিষটাস্তং পুত্রপৌন্রবান্‌॥* (ভারত ১/৫৮।২৭) 

দিপ্টি (স্ত্রী) দিশ-জিন্‌ সংন্তায়াং ভিচুবা। ১হর্য। ২ পরি- 


দিছি 


মাণ। ৩ কথন। ৪ উপদেশ। ৫ উৎসব । ণতথাচান্ত 
মিব শুশ্রাব।” (কাদ* ) ৬ ভাগা। 

দিষ্ট্া (অব্য) দিশ সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে ক্কিপ্‌ দিশং দেশনং 
স্ত্যায়তি স্ত্যৈ-ক্কিপ্‌ নিপা" সাধুঃ। ১ হর্য। ২ মঙ্গল। ভাগ্যার্থ 
দিষ্টি শবের তৃতীয়ার. একবচনে দিষ্ট্যা হয়, ইহার অর্থ 
“ভাগ্যেন' অর্থাৎ ভাগ্য দ্বারা । 

দিষু) (ব্রি) দদাতি দ| বাহুলকাৎ গিষু। দাঁত|। 

দিস্তা (পারনী) ২৪টা কাগজে এক দিস্তা হয়। ২ কাপড়ের 
স্তর সরিয়া ফাক হওয়]। 

দিস্তাপড়1 (দেশজ ) সৃতাঁসরা, যে কাপড়ের সুত্র সরিয়া 
গিয়াছে এবং যে স্থলের সুত্র সরিয়াছে, সেই স্থল। 

দিহ, অযোধ্যার অন্তর্গত রায়বরেলী জেলার একটা সহর। 

ইহা! সাইনদীতীরে বরেলী নগর হইতে ১* মাইল দুরে 

- অবস্থিত.। এখানকার বাজার উৎকষ্ট। 

দিহন্গ, আসামের অন্তর্গত লক্ষীপুর জেলার একটী নদী। যে 
তিনটা নদীদংযোগে ব্রক্গপুত্র নদ উৎপর হইয়াছে, দিহঙ্গ 
তন্মধ্যে সর্বপ্রধান। ইহ! দ্বারাই সর্বাপেক্ষা অধিক পরি- 
মাঁণ জলরাশি আসিয়। থাকে । তির্বতদেশে শান্পো! নামে 
যে নদী আছে, সকলেরই বিশ্বাস সেই নদী হিমালয়ের 
অজ্ঞাত অগম্য পথ দিয়! বহুদূর গমনের পর আবর:পর্বতের 
গহবর পথে বহির্গত হইয়াছে এবং অবশেষে আসামে 
আসিয়! দিহঙ্গ নাম ধারণ করিয়াছে । 

দিহিঙ্গ, আসামের অন্তর্গত লক্ষীপুর জেলার ছুইটী নদী এই 
নামে পরিচিত--নোদ্ন! (নব) দিহিঙ্গ ও বুড়ী দিহিঙ্গ। এই 
ছুইটা নদী ও দিহঙ্গ নদী একত্র মিলিয়! ব্রন্মপুত্র নদ উৎপন্ন 
হইয়াছে । নোয়। দিহিঙ্গ পূর্বভাগে সিংপো পর্বতে উৎপন্ন 
হইয়। পশ্চিমাভিমুখে দিয়! সহরের কিছু উপরে ব্রহ্গপুত্রনদে 
মিলিত হইয়াছে । বুড়ীদিহিল লক্ষ্মীপুর জেলার অগ্নিকোণে 
পাটকাই পর্বতে উৎপন্ন হুইয়! পশ্চিমাভিমুখে জয়পুর সহরের 
নিকট দ্দিয়া অবশেষে শিবসাগর ও লক্ষ্মীপুর জেলার মধ্য 
সীমাপ?থ গমনপুর্ববক ব্রহ্গপুত্রনদে পতিত হইয়াছে । বর্ষাকালে 
বুড়ী ডিহিঙ্গ দিয়া জয়পুর পর্য্তস্ত গ্রীমার গতায়াত করে। 
বিশর্গাও নামক গ্রামের নিকটে একটা কৃত্রিম খান কাটিয়া 
দুইটা দিহিঙ্গ নদী সংযুক্ত কর! হইয়াছে। বুড়ী দিহিঙ্গ নদীর 
তীরে বহুবিস্তীর্ঘণ স্থানে পাথরিয়া কয়ল। ও মেটে তৈলের 
( কেরোমিন) খনি আছে। এখানকার কয়ল| খুব উতকৃ 
এবং জলপথে রপ্তানী করিবারও বেশ উপায় আছে। 
১৮১৬ খৃষ্টান্ধে ইহার কয়লা ও কেরোসিনের খনি একবার 
খোল! হচ্গ কিন্তু পরে অনেক দিন বন্ধথাকে। জয়পুর ও 
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মাকুম নামক স্থানে লম্রতি থনি খোল! হইয়াছে। আলাম 
রেলওয়ে ও ট্রেডিং কোম্পানি স্বাপিত হুইয়াছে। এ 
কোম্পানি মাকুমের কয়ল! রগ্ানীর . অন্ত দিক্রগড় ীমার- 
ঘাট হইতে দমদম! পর্যান্ত গ্রায় ৪৫ মাইল রেলপথ খুলিয়! 
দেন। দমদমা হইতে আবার দিছিল নদীর উপর দিয়! 


মাকুমের কয়ল! খনি পর্যাস্ত রেল আছে। 
দীক্ষক (ব্রি) দীক্ষতে দীক্ষ-খল্‌। উপদেষ্টা, শিক্ষক। 
দীক্ষণ (রী) দীক্ষ ভাবে লুট। যজ্জাদির নিমিত্ত নিয়মতেদ । 
্বন্ধমোক্ষমথদীক্ষণেঘপি ।* (রাজমা* ) 
দীক্ষণীয় (ক্লী) দীক্ষণাঁর় হিতং হিতাদিত্বাৎ ছ। দীক্ষানাধন 
হবি9্ভেদ। “যো দীক্ষতে আগ্াবৈঞ্চবং হাদো! দীক্ষণীয়ং 
হবির্ভবতি |” (শত ব্রা, ৩।২।৪।২১ ) 
দীক্ষণীয়! (ত্ত্রী) দীক্ষণীয়টাপ। ইঠিতেদ, যজ্তভেদ। 
"্দীক্ষণীয়! প্রায়ণীয়াতিথ্য দেবতা” ( কাত্যা' শ্রৌৎ 8181১) 
'দীক্ষণীয়াদীনাং নকলানামিষ্ীনাং স দেবতাকানামুপাংশুত্বং | 
(কর্ক) ৩ সৌমিক যজ্তভেদ। ৪ বাজপেয়াঙ্গভৃত যজ্ঞতেদ । 
দীক্ষণীয়েষ্টি (স্ত্রী) দীক্ষণীয়া ই্টিঃ। যজ্ঞবিশেষ, পর্য্যায়_ 
সৌমিক। এই যজ্জে দেবতাদিগকে বিশেষতঃ বিষু। ও 
অগ্নিকে আবাহন করিয়া একজনকে শুর্যযরূপে অপরকে 
নিজরূপে যজ্ঞকারীর পাপমুক্তির জন্য পৃজ| কর! হয়, তাহার 
পর তাহাকে বন্ত্র ও তছৃপরি কষ্ণমার চর্দঘার। আবৃত করিয়। 
অন্থান্ক যজ্ঞকার্ধয সম্পন্ন কর! হয়। তাহার পর তাহার 
আবরণ মোচন করিয়া! তাহাকে অবভৃত ন্নানার্থ প্রেরণ 
করা হয়। অতঃপর তাহার নব জন্ম হইল স্থির কর! হয়। 
দীক্ষ। (স্ত্রী) দীক্ষ ভাবে অস্ত্রিয়াং টাপ্‌। ১যজন। ২ পুরজন। 
৩ব্রতসংগ্রহ। ৪ নিয়ম। ৫ উপনয়ন সংস্কার। ৬ গুরুর 
নিকট তক্ত্রোক্ত ইষ্টমন্ত্গ্রহণ। 
“্দীয়তে বিমলং জ্ঞানং ক্ষীয়তে কর্মাবাসন! । 
তেন দীক্ষেতি স প্রোক্তা মুনিভিস্তস্ত্রবেদিভিঃ ॥ 
দদাতি দিব্যতাং তাবৎ ক্ষিণুয়াৎ পাপসস্ততিঃ। 
তেন দীক্ষেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তন্্রপারগৈঃ ॥ 
দিব্যং জ্ঞানং যতো দগ্ঠাৎ কুর্যযাৎ পাপন্ত সংক্ষয়ং। 
তন্মাদীক্ষেতি স! প্রোক্ত। সুনিভিন্তত্ত্রবেদিভিঃ ॥৮ 
(গোতমীয় তন্ত্র) 
যাহাতে বিমল জ্ঞান লাভ হয়, কর্ণাবাসন। সকল ক্ষীণ 
হয়, তাহার নাম দীক্ষা! এবং যাহাতে দিব্যত্ব লাভ ও পাপ: 
সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম দীক্ষা । দীক্ষা গ্রহণ অবশ্থয 
বর্তব্য। দীক্ষিত না হইলে দেহ পবির হয় না, এই অন্ত 
গ্রতোক বর্ণেরই দীক্ষা গ্রহণ আবশুক। পিতা, মাতা- 
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মহ, কনিষ্ঠ-সহোদর, ও শত্রুপক্ষের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ 
করিতে নাই। 
“পিতুর্মন্ং ন গৃহ্থীয়াৎ তথ! মাতামছস্ত চ। 
সোদরন্ কনিষ্ঠস্ত বৈরিপক্ষাশ্রিতস্ত চ॥” ( ধোগিনীতস্ত্র) 
্বামী পত্বীকে, পিতা পুতরকন্তাকে ও ভ্রাতা ভ্রাতাকে 
দীক্ষিত করিতে পারিবেন না। পতি মিঙ্কমন্ত্র হইলে 
পত্বীকে দীক্ষিত করিতে পারেন । 
“ন পত্বীং দীক্ষয়েন্র্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাং। 
ন পুক্রধ্চ তথ ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েং। 
সিদ্ধমন্ত্রো। যদি পতিস্তদা পত্বীং স দীক্ষয়েৎ |” (কদ্রযামল ) 
যতিদ্িগের নিকট হইতে, পিতা ও বনবাসীর নিকট 
হইতে এবং বিবিক্া শ্রমী অর্থাৎ সংসারত্যাগীর নিকট হইতে 
দীক্ষা! গ্রহণ করিলে সেই দীক্ষা কল্যাণদায়িক! হয় না। 
প্যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা! দীক্ষা চ বনবাসিনঃ। 
বিবিক্তাশ্রমিণাং দীক্ষা নস! কল্যাপদায়িকাঃ ॥” 
(গণেশবিমর্ষিণী ) 
এই সকল নিষেধ বচন থাকায় ইহাদের নিকট হইতে 
দীক্ষ! গ্রহণ নিষিদ্ধ' হইয়াছে, কিন্ত ইহ! সিদ্দেতর বিষয় 
জানিতে হইবে অর্থাৎ এ সকল নিষিদ্ধ বাক্ষিগণ যদি সিদ্ধ 
হন, তাহ! হইলে তাহাদের নিকট দীক্ষা! গ্রহণ অণ্ডভ হইবে 
না, বরং কল্যাণদায়িকা হুইবে। যেহেতু শক্তিধামলে 
“সিদ্ধমন্ত্রো ন ছুঘ্)ুতি* এবং 
দ্যদ্দি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিগ্তাং লভেৎ প্রিয়ে। 
তদেব তাস্ব দীক্ষেত ত্যক্ত,। গুরুবিচারণং ॥” (লিজযামল ) 
যদি ভাগ্যান্ুমারে সিন্ধবিদ্যা লাভ হয়, তাহা হইলে 


গুরুবিচার না করিয়। দীক্ষ। গ্রহণ করিবে। যদি কেহ 


প্রমাদ ব৷ অকজ্ঞানতা হেতু পিতার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করে, 
তাহ! হইলে পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় দীক্ষ! গ্রহণ 
করিতে হুইবে। 
"প্রমাদাচ্চ তথাজ্ঞানাৎ পিতুদীক্ষাং সমাচরন্‌। 
প্রায়শ্চিত্বং ততঃ কৃত্ব! পুনন্দীক্ষাং সমাচরেৎ।৮ (গণেশবিমধিণী) 
এই স্থলে পিতৃপদ উপলক্ষণ। জানিতে হইবে অর্থাৎ 
মাতামহ প্রভৃতি পুর্বে যে যে নিষিদ্ধ হুইয়াছে, তাহাদের 
নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় 
দীক্ষ গ্রহণ করিতে হুইবে। 
এইরূপ দীক্ষা গ্রহণ করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত 
দশহাজার সাবিত্রী জপ। 
“দশসাহত জণ্ডেন সর্বকলধনাশিনী ।” (শঙ্খ) 
রুদ্রধামলে "তির নিকটও দীক্ষা লইবার বিধান আছে, 
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কিন্ত এ সম্বন্ধে লিখিত আছে,_তীর্ঘাচারঘুক্ত, মন্ত্রতন্ত্রবিশ। 
রদ, জ্ঞানী, সংধতেক্ত্িয় ও নিতা কাধ্যতৎপয় কেবল এক্ধপ 
যতিকে গুরু করিতে পারা যায়। পিতার মন্ত্র নিরবীর্ষ্য 
অর্থাৎ পিতায় নিকট দীক্ষিত হইলে সেই মন্ত্রত্বারা অপপূজাদি 
করিলে কোন ফলের প্রত্যাশা! কর! যাইতে পান্নে না। 
কিন্ত শৈব ও শাক্ত মন্ত্র বিষয়ে কোন দোষ নাই। পিতার 
নিকট দীক্ষিত হইবে না" এই বচন কৌল-দীক্ষাপর অর্থাৎ 
কৌলাচার বিহিত দীক্ষাতে পিতার নিকটেও মন্ত্র গ্রহণ 
করিতে পারে। তস্তিন্ন সর্বত্র নহে। কারণ যোগিনীত্তনত্ে 
শক্ত্যার্দি বিদ্যা! লক্ষ্য করিয়াই পিজাদি হইতে দীক্ষা নিষিদ্ধ 
হইয়াছে। অথব! “শৈবে শাক্তে নছৃষ্যতি” এই .দ্থানের 
শান্ত পদটা কেবলমাত্র তারাদিবিদ্যাবিষয়ে বুঝিতে হইবে 
অর্থাৎ তারাদির মন্ত্র পিত্রাদি হইতে গ্রহণ করিতে পাঁর! 
যায়। মত্ম্হ্ক্কে এইন্ধপ লিখিত আছে, _পিত। জোষ্ঠ 
পুত্রকে দীক্ষিত করিতে পারেন, ইহাতে কোন দোষ নাই। 
গঙ্গা ও কাশী প্রভৃতি মহাতীর্ঘে এবং চক্র হুর্যা গ্রহণকালে 
পিত্রাদি হইতে মন্রগ্রহণে কৌন দোষ বিচার করিবে ন1। 
স্বপ্রলষ ও শস্ত্রীপ্রদত্ত মন্ত্র পুনর্বার সংস্কার করিলেই শুদ্ধ 
হয়। স্ত্রীলোকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে তাহার 
এই সকল গুণ থাক! আঁবশ্তক, _সাধবী, সদাচারতৎপরা, 
গুরুর প্রতি ভক্তিশীলা, জিতেজ্জিয়া, সর্বমন্্রার্থত তবজ্ঞা, স্তুণীলা 
ওপুজাদি কার্ষে অন্ুরক্কা অর্থাৎ এই সকল গুণমম্পন্ন স্ত্রীর 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর! যাইতে পারে, কিন্ত বিধবা! এই 
নকল গুণসম্পরা হইলেও তাহার নিকট হুইতে দীক্ষা গ্রহণ 
করিবে না। শ্ত্রীগ্তরূুর নিকট দীক্ষা গ্রহণে শুভ ফল হয়। 
ধবিশেষ মাতার নিকট দীক্ষিত হইলে অই গুপণফল লাভ 
হয়। যদি মাত! তাহার উপাসিত মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা 
হইলে অষ্ট গুণ ফল, নচেৎ শুভ ফল। কোন কোন 
তন্ত্রবিদ বলেন, _সিন্ধমন্ত্র গ্রহণে গুরু বিচার নাই। বিধবা 
স্ত্রীর মন্ত্র দিবার অধিকার নাই, ইহার প্রতিগ্রসবে এইরূপ 
লিখিত আছে,' বিধব! স্ত্রী পুত্রের অনুজ্ঞ। লইয়া, কন্তা 
পিতার আজ্ঞা ও নধবা স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞানুনারে দীক্ষা 
দিবে, নচেৎ ইহাদের স্বাতন্ত্য নাই। গর্ভবতী স্ত্রীর নিকটে 
দীক্ষ! গ্রহণ দোষাবহ নছে; কিন্ত দশম মাস গর্ভবতী স্ত্রীর 
নিকট দীক্ষিত হইলে রৌরব নরক হইয়া থাকে । 

মন্ত্র যদি স্বপ্নে লাভ হয়, তাহা! হইলে এ মন্ত্র সদ্গুকর 
নিকট হইতে পুনরায় গ্রহণ করিবে। বদি সদ্গুরু লাভ না৷ 
হয়, তাহ! হইলে জলপূর্ণ কলসে গুরুর প্রাণগ্রতি্ঠা করিয়া 
বটপন্ধে কুস্কুম দিয়া মন্ত্র লিখিয়া উক্ত. কণসে এ পত্র 
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নিঃক্ষেপ করিবে। পরে এ বটপত্র সহিত মন্ত্র উত্তোলন করিয়। 
স্বয়ং সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। স্বপ্রল্ধ মন্ত্রে মন্ত্রপরীক্ষ। 
অনাবন্তক। 

দীক্ষার আবশ্তকতা- দীক্ষাবাতীত মন্ত্রপ দুষিত হয়, 
এই জন্ত প্রথমে দীক্ষার নিরূপণ করা আবশ্তক। দীক্ষা 
মন্ুঘ্কে দিবাজান প্রদান এবং পাপরাশি ক্ষয় করে, 
এই হেতুই ব্রহ্গচর্যযাদি সকল আশ্রমেই দীক্ষার আবশ্তকত। 
আছে, কারণ দীক্ষাই জপ, তপস্ত! প্রভৃতির মুল। দীক্ষ! 
ব্যতীত জপতপন্তার্দি কোন কার্যাই হইতে পারে ন। 
এই জন্ভত সকল আশ্রমেই দীক্ষিত হুইয়। বাস করিবে। 
দীক্ষিত না হইয়া যে ব্যক্তি জপপৃজাদি কার্ধ্য করে, 
তাহাক় সেই সকল কার্ধ্য পাষাণে রোপিত বীজের স্থায় 
নিক্ষল হয়। 

দীক্ষাবিহীন ব্যক্তির সিদ্ধি বা সদগতি কিছুই হয় না। 
অতএব অতিশয় যত্বপূর্বক গুরুর নিকটে অবশ্য দীক্ষিত 
হইবে। যথাশাস্্র দীক্ষিত হইলে সেই দীক্ষা! ক্ষণকাল মধ্যে 
লক্ষ উপপাতক ও কোটি মহাপাতক ্ধ করে, যাহার! গুরুর 
নিকট দীক্ষিত না হইয়া গ্রন্থে মন্ত্র দর্শনপূর্ব্বক এ মন্ত্র গ্রহণ 
করে, সেই নরাধম সহম্্র মর্বস্তয়েও নিষ্কৃতি পান না। 
অদীক্ষিত ব্যঞ্চির তপন্ঠা, নিয়ম, বত, তীর্থগম্ন .এবং 
শায়ীরিক পরিশ্রম ঘ্বারা কোন কার্ধযই সিদ্ধ হয় না। 
দীক্ষা! গ্রহণ না করিলে এই সকল দোষ 'ঘটিয়। থাকে । 
অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন বিষ্ঠাসস, জল মৃত্রতুল্য এবং তৎ" 
কত শ্রান্ধাদিও নিক্ষল। (তন্ত্ব) 

শৃদ্রের দীক্ষা বিষয়ে গ্রতেদ এইরাপ | প্রণব ও প্রণব- 
ঘটিত মন্ত্র শুদ্রকে প্রদান করিবে না। যেবাদ্ধণ শুদ্রকে 
আত্মমন্ত্র, গুরুর মন্ত্র, অজপামস্ত্, শ্বাহা ও গ্রণবসংযুক্ষ মন্ত্র 
অর্গণ করে, সেই ব্রাহ্মণের অধোগতি হয় এবং মন্ত্রগৃহীত! 
শৃদ্রও নিরয়গামী হইয়া থাকে। লক্মীমন্ত্র (শ্রীমতী ও 
শৃদ্রের অধিকার নাই। শৃদ্রকে গোপাল, মহেশ্বর, হুর্গা, 
দুর্ধ্য এবং গণেশের মন্ত্র প্রদান করিবে।' কারণ শুদ্র ইহা- 
দের মন্ত্রগ্রহণে অধিকারী। ইহার অন্থথা করিলে শৃদ্র 
পাঁপভাগী হুইবে। যে যে দেবতার মন্ত্রগ্রহণে অধিকার 
আছে, তম্মধা হইতে অনুকুল মন্ত্র গ্রহণ করিবে। দীক্ষার 
সময় তারাচক্র, রাশিচক্র এবং নামচক্র বিচারে যদি মন্ত্র 
অনুকূল হয়, তাহা! হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে এবং 
খণীধনী ও কুলাকুল গ্রভৃতি চক্র বিচার করিতে হইবে। 

স্বপ্রলন্ধ মন্ত্র, শরীর নিকট হইতে গ্রহীতব্য মন্ত্র, সালামন্ত্র ও 
ত্রাঙ্গরমন্ত্র এই সফল টবদিক মঞ্জগ্রহণে সিদ্ধাদি ধিচার 
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করিবে না। নপুংসক মন্ত্র, হৃর্য্যের আষ্টাক্ষর, পঞ্চাক্ষর, 
একাক্ষর, দ্ব্ক্ষর এবং ত্রাক্ষরাদি মন্ত্রের সিদ্ধান্ত বিচার 
করিবে না। যেমস্ত্রের অস্তে 'হু'ফট্‌” থাকে, তাহাকে পুং 
মন্ত্র, যাহার অস্তে 'স্বাহ1” থাকে, তাহাকে স্ত্রীমন্ত্র এবং যাহার 
অস্তে 'নমঃ* আছে, তাহাকে নপুংসক মন্ত্রকহে। ম্তরাং 
মন্ত্র তিন প্রকার । 

যেযে মহাবিদ্তা পৃথিবীতে দোষপরিশূন্ঠা, তাহার বিষয় 
এইবূপ লিখিত হুইয়াছে। কালী, নীলা, মহাছ্র্গা, ত্বরিতা, 
ছিনমস্তা, বাগ্াদিনী, অন্নপূর্ণা, গ্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, 
বালা, মাতন্ী, শৈলবাপিনী গ্রাভৃতি দেবীগণ কলিকালে 
সাধকের পুর্ণফল প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল দেবত। 
সি্ধমন্ত্র, সুতরাং ইহাদ্দিগের উপাসনান় কলিকালে অধিক 
পরিশ্রম করিতে হয় না অর্থাৎ “কলৌ সংখ্যাচতুগ্তণং, 
ইত্যাদি শান্ত্রান্থসারে কলিকালে জপপৃজাদির চতৃগ্ডণ সংখা। 
নির্দিই আছে, তাহ! করিতে হয় না, কারণ এই সকল 
মহাবিদ্যাগণ কলিদোষহুষ্টা নহেন। 

দশমহাবিদ্যা মন্ত্রগ্রছণে সিদ্ধার্দি বিচার, নক্ষত্রচক্রা্দি 
বিচার, বগলাদি শোধন ও অরিমিজ্রাদি বিচার করিতে হয় 
না। দীক্ষাকালে ইহাদের মন্ত্র গ্রহণ করিলে সকল প্রকার 
শুভ হইয়া থাকে । কেহ কেহ বলেন, ইহা প্রশংস! বাকা, 
সর্বত্রই বিচারের আবশ্তক। কেননা ছুরদৃষ্টক্রমে যদি 
কখন স্বপ্ে বৈরিমন্ত্র পাওয়া যায় এবং তর্থার। দোষ দৃষ্ট হয়, 
এই সকল কারণে বিচারের আবশ্তক। 

দীক্ষাকালে নামগ্রহণ প্রণালী ।-দীক্ষা গ্রহণের সময় পিতা 
মাতা যে নাম নির্দিষ্ট রাখেন, সেই নামের দেবশন্্া প্রভৃতি 
উপাধি ও ্রীপরিত্যাগ করিয়! অন্তান্ত বর্ণ সকল গ্রহণ করিবে। 
মামগ্রহণ সম্বন্ধে পিঙ্গলাতস্ত্রে লিখিত আছে-_-যাহার ফে 
শ্রীসিগ্ধনাম থাকে, অথব!1 জন্মকাণৈ যে নাম রক্ষিত হয় এবং 
যতিগণের সম্বন্ধে গুরু পুষ্পপাত দ্বারা যে নাম গ্রহণ করেন, 
তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে ।, ক্ুদ্রযামলে লিখিত হুইয়াছে, 
যে নাম দ্বারা সম্বোধন করিলে নিদ্রিত ব্াক্তি জাগিয়া উঠে, 
দূর হইতে প্রত্যুত্তর করে এবং ষে নাম গ্রহণ করিয়! 
আহ্যান করিলে অন্তমনগ্ক অবস্থায় গ্রত্াত্তর দান করে, 
সেই নাম গ্রহণ করিয়! দীক্ষাকাধ্যের সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে। 
কোন্‌ দেবতার মন্ত্রগ্রহণে কোন্‌ কোন্‌ চক্র আবন্টক ?--. 
বিষ্ুমন্ত্রগ্রহণে নক্ষত্রচক্র, শিবমন্ত্রে কো্ঠচক্র, জিপুরামন্ত্রে 
রাশিচক্র, গোপালমন্তর ও রামমস্ত্রে অকড়মচক্র, গণেশ- 
মন্ত্রে হরচক্র, বরাহ্মন্তরে কোষ্টচক্র এধং যহালন্দীমন্ত্রে 
কুলাঝুলচক্র বিচার করিয়া! দীক্ষা গ্রহণ করিতে হুইবে। 


ইলা বগ্পা পা লি্নাইপ স্পা 
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[ চক্রবিচারের জ্ঞাতব্য বিষয় তত্বৎ চক্র শব্ষে বিশেষ 
বিবরণ দ্রষ্টব্য। ] 
দীক্ষাগ্রকরণ। দীক্ষায় নির্দিই দিবসে গুরু শিষ্যকে আহ্বান 

করিয়া পবিত্র কুশ শয্যাতে বসাইয়! নিদ্রামন্ত্রে শিখের 
শিখাবন্ধন করিবেন এবং শিষা শয়নকালে এই নিপ্রামন্ত 
তিনবার পাঠ করিয়া উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া! প্রীগুরুর 
পাছুক1 ধ্যানপূর্বক শয়ন করিবেন। 
নিদ্রামন্ত্র_“গু হিপি হিহি শৃলপাণয়ে স্বাহা* অথবা 
“নমে। জয় ্রিনেক্রায় পিঙ্গলায় মহা্বনে। 
ঝামায় বিশ্বরূপায় শ্বপ্নাধিপতয়ে নমঃ ॥ 
স্বপ্নে কথয় মে তথ্যং সর্বকার্ষ্যঘশেষতঃ। 
ক্রিয়াসিদ্ধিং বিধাস্তামি ত্বৎ প্রসাদান্মহেষ্বর |” 

এই মন্ত্র পাঠ করিয়! নিদ্রিত হইবে, পরদিন প্রাতঃকালে 
গুরু শিষ্যের নিকট স্বপ্রদৃষ্ট শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করিবেন। 
শিষ্য যদি স্বপ্পে কন্তা, ছত্র, রথ, প্রদীপ, অট্রালিক1, পদ্ম, 
নদী, হত্তী, বৃষ, মালা, সমুদ্র, সর্প, বুক্ষ, পর্বত, ঘোটক কোন 
পবিত্র দ্ববা, আমমাংস, মদদ এবং আসব ইহাদের মধ্যে কোন 
একবন্ত দৃষ্টি করেন, তাহ! হইলে তাহার মন্ত্র সিদ্ধি হইবে। 

দীক্ষাসন্বন্ধে কালনির্ণয়। চৈত্রমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিলে 
পুরুষার্থ সিদ্ধি, বৈশাখ মাসে রত্বলাভ, জ্যেষ্ঠ মাসে মৃত্যু, 
আষাঢ় বদ্ধুনাশ, শ্রাবণ মাসে পূর্ণায়ুঃপ্রাপ্তি, ভাদ্রমাসে বন্ধু- 
নাশ, আশ্বিনে রত্বসঞ্চয়, কার্ডিক ও অগ্রহায়ণে মন্ত্রসিদ্ধি, 
পৌষে শক্রপীড়া, মাঘে মেধাবৃদ্ধি এবং ফালন্ঠানে সকল কামন! 
সিদ্ধি হয়। যদি উক্ত বিহিত মাস মলমাস হয়, তাহ! বর্জন 
করিবে । কখনও মলমাসে দক্ষ গ্রহণ করিবে না। চৈত্র 
মাসে যে দীক্ষার বিধান বল! হইয়াছে, তাহা গোপাল মন্ত্র 
গ্রন্থণ বিষয়ে জানিতে হইবে । কারণ কোন তন্ত্রের মতে, চৈত্র 
মাসে দীক্ষা গ্রহণ করিলে বৃত্যু ও ছঃথ হয়। ভাদ্র ও নক্ষত্র- 
মাসে দীক্ষ। গ্রহণ করিবে না। এই অন্ত দীক্ষা সম্বন্ধে 
সৌরমাস গ্রান্থ। 

দীক্ষা সন্ধে বারনির্ণয় | রবিবারে দীক্ষা! গ্রহণে বিত্বসঞ্চয়, 
সোমবারে শাস্তি, মঙ্গলব!রে আঘুঃক্ষয়, বুধে সৌন্দর্য প্রাপ্তি, 
বৃহম্পতিবারে জ্ঞনলাভ, শুক্রবারে সৌভাগ্য এবং শনিবারে 
যশ নাশ হয়। 

দীক্ষা সম্বন্ধে তিথি-নিরূপণ। প্রতিপদে দীক্ষ। গ্রহণে 
জ্ঞাননাশ, দ্বিতীয়াতে জ্ঞান, তৃতীয়ায় পবিত্রতা, চতুর্থীতে বিত্ব- 
নাশ, পঞ্চমীতে বুদ্ধি বৃদ্ধি, যঠীতে জ্ঞাননাশ, সপ্তমীতে হুখ, 
অষ্টমীতে বুদ্ধিনাশ, নবমীতে শরীরক্ষয়। দশমীতে রাজবৎ 
সৌতাগ্যলাভ, একাদশীতে পবিত্রতা, দ্বাদশীতে সর্ধলিদ্ধি, 
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অরয়োদশীতে দরিদ্রতা, চতুর্দশীতে তির্যযকৃযোনিপ্রাপ্থি, 
অমাবন্তায় মানহানি এবং পূর্ণিমা! তিথিতে ধর্শবৃদ্ধি হইয়া 
থাকে । . কিন্ত এই সকল তিথির মধ্যে অন্বাধায়ি তিথি 
বর্জন করিতে হইবে। যে দিনে সন্ধ্যা গর্জন, ভূমিকম্প ও 
উক্কাপাত হুয়, সেই দিন অশ্বাধ্যায় বলিয়! পরিগণিত । 
স্থতরাং সেই সমস্ত দিন এবং বেদোক্ত অন্ঠান্ঠ অন্বাধ্যায় 
দিন দীক্ষাকার্ধ্যে বর্জন করিবে। দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, যী, 
থাদনী এবং ত্রয়োদশী তিথিতে দীক্ষা! গ্রহণ করিবে । এই 
স্থলে যে ষঠী ও ত্রয়োদশী তিথি বিহিত হইয়াছে, ইহা বিষুঃ 
মন্ত্রগ্রহণ সম্বন্ধে বুবিতে হইবে । যগী তিথিতে শিবগ্ত্র গ্রহণ 
উক্ত হইয়াছে। কিন্ত দশমী ও সপ্তমী নিষিদ্ধ হুইয়াছে। 
যথা_শুরু পক্ষের দশমী ও ষঠী বিশেষরূপে নিন্দনীয় । 
ইহা শৈবতন্ত্ে প্রতিপাদিত হুইয়াছে। 

দীক্ষাবিষয়ে নক্ষত্রনির্ণয--অশ্থিনী নক্ষত্রে দীক্ষাগ্রহণ 
করিলে সুখ, ভরণীতে মৃত্যু, কৃত্তিকায় ছুঃখ, রোহিণীতে বাঁক্‌- 
গতিত্ব, মৃগশীর্ষে স্তৃথপ্রাপ্তি, আর্রায় বন্ধুনাশ, পুনর্ধন্থতে 
ধন সম্পত্তি, পুষ্যায় শক্রনাশ, অগ্্রেষায় মৃত, মঘাস়্ 
ছুঃখনাশ, এবং পূর্ব্কন্তনীতে সৌনার্ধ্যগ্রাপ্ি, উত্তর- 
ফন্তনীতে জ্ঞান, হম্তায় ধন, চিত্রায় জ্ঞানসিদ্ধি, ম্বাতীতে 
শত্রনাশ, বিশাখায় শখ, অনুরাধায় বন্ধুবৃদ্ধি, জোর্ঠাঞ সুত- 
হানি, মূলায় কীর্তিবৃদ্ধি, পূর্ব্বাধাঢ়া ও উত্তরাষাড়ায় কীন্ডি, 
শ্রবণায় ছুংখ, ধনিষ্ঠায় দারিদ্র্য, শতভিষায় জ্ঞান, পূর্ববভাদ্রে 
স্থথ, উত্তরভাপ্রে ছঃখ এবং রেবতী নক্ষত্রে কীত্তিবুদ্ধি হয়। 
এই স্থলে আর্দা ও কৃত্তিকার যে নিষেধ বিধান কর] হইল, 
ইহা! শিব ও বক্র ইতর বিষয়ে জানিবে অর্থাৎ শিব ও 
বহ্ছিমন্ত্র গ্রহণে উক্ত নক্ষত্রদ্বর দোষাবহ নছে। কারণ 
'কোনন্থলে শিব ও বঙ্ধিমন্ত্গ্রহণ বিষয়ে আর্জ। ও ক্ৃত্তিক৷ 
প্রশস্ত বলিয়া উত্ত হইয়াছে। 

অশ্বিনী, ভরণী, স্বাতী, বিশাখা, হস্ত, জ্যোষ্ঠা, উত্তরভাত্র- 
পদ, উত্তরফস্তনী এবং উত্তরাধাঢ়ায় দীক্ষা! গ্রহণ শুভজনক, 
এই স্থলে যেল্যোষ্ঠা ও তরণী নক্ষত্রে দীক্ষা বিধান আছে, 
ইহা কেবল মাত্র রামমন্ত্র গ্রহণে জানিতে হইবে । 

দীক্ষা সন্বন্ধে যোগনির্ণয়--গুভ, সিদ্ধ, আয়ুম্মান্, করব, 
প্রীতি, সৌভাগা, বুদ্ধি এবং হ্র্ষণযোগ দীক্ষাকার্ধ্যে গুভাবহ। 
রত্বাবলীতে লিখিত আছে--গ্রীতি, আযুশ্মান্‌, সৌভাগ্য, শোভন, 
ধৃতি, বুদ্ধ, রব, স্ুকর্ধা, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, বশীয়ান্, শিব, 
সিদ্ধ এবং ইন্দ্র এই ষোড়শ যোগই দীক্ষাকার্ধয শুভজনক । 

করণ নির্ণয়_-বব, বালব, কৌলব, তৈতিল ও বণিজ 
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লগ্রনির্ণয়-_বৃষ, সিংহ, কন্তা, ধন্ুঃ ও মীন এই সকল 
লগ্নে এবং চন্দ্রতার! শুদ্ধিতে দীক্ষাার্ধ্য করিবে । বিধু- 
ন্ত্রগ্রহণে স্থিরলগ্ন অর্থাৎ বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুস্ত এই 
লগ্ন চতুষটয় গ্রশস্ত। 

শিবমন্ত্রগ্রহণে চরলগ্ন অর্থাৎ মেষ, কর্কট, তুল! ও মকর 
এই চারি লগ্ন এবং শক্তিমন্ত্রদীক্ষাতে দ্ব্যাত্মক লগ্ন অর্থাৎ 
মিথুন, কন্যা, ধন্থ ও মীন এই লগ্ন চতুষ্টয় প্রশস্ত। লগ্নের 
তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানে পাপগ্রহ এবং লগ্মের চতুর্থ, 
সপ্তম, দশম, নবম ও পঞ্চমস্থানে শুতগ্রহ থাকিলে দীক্ষ। 
গ্রহণে শুভ হইবে । কিন্তু দীক্ষাকার্ধ্য বক্রগ্রহ অনিষ্টকারী, 
এই জন্ত তাহ! পরিত্যাগ করিতে হুইবে। 

পক্ষ নির্ণয়_-শুরুপক্ষে দীক্ষা! গুভফল প্রদান করে এবং 
কষ্ণপক্ষেরও পঞ্চমী পর্য্যন্ত দীক্ষাকারধ্য দোষাবহ নহে। 
সম্পত্তিকামী ব্যক্তি গুরুপক্ষে এবং মুক্তিকামী ব্যক্তি কৃ. 
পক্ষে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। পূর্বোক্ত নিষিদ্ধমাসে ও তিথি- 
বিশেষে মন্ত্গ্রহণ করিতে পারে, এই বিষয়ে রত্বাবলীতে এই- 
রূপ লিখিত আছে-_ভাদ্রমাসের যঠী, আশ্বিনমাসের কৃষ্ণাচতু- 
দশী, কান্তিকের শুক্লানবমী, অগ্রহায়ণের তৃতীয়!, পৌষের 
শুক্লাচতুর্থী, ফান্তনের শুক্লানবমী, চৈত্রমাসের কামচতুর্দশী, 
বৈশাখের অক্ষয়াতৃতীয়।, জোষ্ঠের দশহর!, আধষাঢ়ের শু্লা- 
পঞ্চমী ও শ্রাবণের কৃষ পঞ্চমী এই সকল দেবপর্ব, ইহাতে 
দাক্ষা গ্রহণ করিলে তীর্ঘস্থানে দীক্ষা গ্রহণের স্তায় কোটাগুণ 
ফল হয়। এই সকল দেবপর্বে মন্ত্রগ্রহণে মাস, তিথি, বার 
ও নক্ষত্রাদি কিছুই বিচার করিবে না। শঙ্কর শ্বয়ং বলিয়া- 


ছেন, দেবপর্বে মন্ত্রগ্রহণ করিলে বার, নক্ষত্র, মাস ও তিথ্যাদি- 


দোষ এবং যোগ করণাদির দোষাদোষ বিচার করিতে 
হইবে না। কাহারও কাহার ও মতে, চৈত্রের শুক্লাত্রয়োদশী, 
বৈশাখের শুক্লাএকাদশী, জোষ্টের কৃষণাচতুর্দাশী, আঘাঢ়ের 
নাগপঞ্চমী, শ্রাবণের একাদশী, ভাঙ্রের জন্মাষ্টমী, আশ্বিনের 
মহাষ্টমী, কার্তিকের শুক্লানবমী, অগ্রহায়ণের শুক্লাষগী, 
পৌষের চতুর্দশী, মাঘমাসের শুক্লা একাদশী, ফান্নের শুক্লা, 
এই সমস্ত তিথি দীক্ষাকার্ধে গ্রশস্ত । উত্তরায়ণ ও দক্ষি- 
পায়নাদি সংক্রাস্তিদিন, চন্দ্র হুূর্য্যগ্রহণ, যুগাগ্। তিথি ও মন্ধ- 
স্তর! তিথি এবং মহাপৃজাদিন দীক্ষাকা্ধেয গুতগ্রদ। চতুর্থী 
পঞ্চমী, চতুর্দশী ও অষ্টমী এই সকল তিথিও দীক্ষাকার্ধ 
প্রশস্ত। এই বচনে চতুর্দশী ও অষ্টমী বিধান শক্তিদীক্ষায় 
এবং চতুর্থী গণেশমন্ত্র দীক্ষা-বিষয়ে জানিবে। দীক্ষাবিষয়ে 
সুষ্যগ্রহণের শ্ঠায় উত্তম সময় আর নাই। চন্দ্র হুর 
গ্রহণকলে বার(তথ্যাদির নিয়ম নাই। হুর্ধাগ্রহণকালে 
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শজিদীক্ষা] এবং চন্্রগ্রহগকালে বিষুদদীক্ষা করিবে না। 
কুত্রধামলের বচনাম্ুমারে প্ীবিদ্যা ভিন্ন অন্য বিদ্যা সম্বন্ধে 
জানিবে অর্থাৎ কুর্ধ্যগ্রহণে গ্রীবিদ্তার মন্ত্র এবং চন্ত্রগ্রহণকালে 
গোপাল মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে । গোঁতমীয়তন্ত্রে উক্ত 
হইয়াছে, পর্বযোগে ও চন্ত্রগ্রহণ কালে সকল গ্রকার দীক্ষাই 
প্রশস্ত। নীলতন্ত্রে তারামন্ত্রের বিষয় এইরূপ লিখিত হুই- 
য়াছে-_কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি, শুভলগ্ন, পূর্ববভাদ্রপদ নক্ষত্র 
এবং মিত্র তারাতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। 

চন্্র ও ুর্য্যগ্রহণকালে দীক্ষাকার্ষেয অন্ত কিছুই বিচার 
করিবে না। নূর্য্যগ্রহণকালে শ্রীবিগ্কা ও ছুর্গামন্ত্র গ্রহণ 
করিলে মনুষ্বের মুক্তিলাভ হয় । সোমবারে অমাবস্তা, 
মঙ্গলবারে চতুর্দশী ও রবিবারে সপ্তমী তিথি হইলে শত ৃর্যা- 
গ্রহণের সমান হয়, ইহাতে দীক্ষা্দি কার্য অতি প্রশস্ত। 
কুলার্ণবে লিখিত আছে, রবিবারে সপ্তমী, সোমবারে অমা- 
বন্ত!, মঙ্গলবারে চতুর্থী ও বৃহম্পতিবারে অষ্টমী তিথি হুইলে 
দেবতুল্য পর্ব হয়, এই জন্য ইহাতে দীক্ষা অতি প্রশস্ত । 

গঙ্গাদি পুণ্যতীর্ঘ, কুরুক্ষেত্র, পীঠস্থান, প্রয়াগ, কলাস 
পর্বত ও কাশীক্ষেত্র এই সকল স্থানে মন্ত্রগ্রহণে কালাকাল 
শুদ্ধির আবশ্তকতা নাই। বিষ্ুযামলে লিখিত আছে, 
দেবীর বোধন হইতে মহানবমী পধ্যস্ত যত তিথি তাহার 
প্রত্যেক তিথিতেই দীক্ষা। গ্রহণ করিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধি 
হয়। আশ্বিনমাসের শুর্লাষ্টমী তিথি দীক্ষাকার্ষযযে বিশেষ 
প্রশস্ত । কারণ এই সময়ে জগদস্বা গৃহে গৃহে আবিভূ্তা 
হন, অতএব এই সময়ে দীক্ষ! গ্রহণ করিবে, ইহাতে মাস 
ও নক্ষত্রাদ্দির বিচার করিবে না। অন্তত্র লিখিত হইয়াছে, 
ছুর্গাদেবীর বোধনে, অশোকাষ্টমীতে, রামনবমীদিনে এবং 
গুরুর আজ্ঞাক্রমে মন্ত্রগ্রহণ করিলে কালাকালাদি বিচার 
করিতে নাই। 

ইহাতে যে কোন লগ্ন বা যেকোন তিথিতে দীক্ষাগ্রহণ 
করিতে পার! যায়। অশোকাষ্টমী, রামনবমী এবং গুরুর 
আজ্ঞাক্রমে মন্ত্রগ্রহণ করিলে কালাকালাদি বিচার করিতে 
হইবে ন1। 

ইহাতে যেকোন লগ্ন ব ষে কোন তিথিতেই দীক্ষা 
গ্রহণ করিতে পারা যায়। মঙ্গলবারে চতুর্থী হইলে এবং ত্রাহ- 
স্পর্শ দিবসে লগ্লার্দি বিবেচনা না করিয়! দীক্ষা গ্রহণ করিবে । 
সময়াচারতন্ত্রে লিখিত আছে, যুগাদ্য তিথি, জন্মদিবস 
এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রাস্তিতে দীক্ষাগ্রহণ করিলে 
কিছুই বিচার করিতে হয় না। গুরুদেব শিষ্যকে আহ্বান 
করিয়! কৃপাপূর্ব্বক যদি দীক্ষিত করেন, তাহ! হইলে লগ্মাদির 


দীক্ষা 


কিছুই বিচার করিতে হইবে না। যখন মন্ত্রজ্ঞ গুর স্বয়ং 
উপস্থিত হইয়া শিষ্যকে দীক্ষিত করেন, তখন সকল বার, 
সকল গ্রহ, সমস্ত লক্ষত্র ও সকল রাশিই শুতফল গ্রদান করেন। 
দীক্ষান্থান নিরূপণ- গোশালা, গুরুর ভবন, দেবালয়, 
কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতীর, আমলকী ও বিববুক্ষের 
সমীপ, পর্বতাগ্র, পর্বতগুহা! ও গঙ্গাতট, এই সকল স্থানে 
দীক্ষা গ্রহণ করিলে কোটীগুণ ফল লাভ হয়। গগ্না, 
ভাস্করক্ষেত্র, বিরজাতীর্থ, চট্টগ্রামে চক্দ্রপর্ধত, মতঙ্গদেশ ও 
কণ্তাগৃহ এই সকল স্থলে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না । বারাহী- 
তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যদি শুক্র অস্তগত কিংবা! বুদ্ধাবস্থায় 
থাকেন, অথবা! 'গুরু ও রবি একগৃহস্থ হন, তাহা হইলে 
মেধ, বৃশ্চিক ও সিংছে মন্ত্র গ্রহণে দোষ হয়না । কালী, 
তারাদি মহাবিদ্যার মন্রগ্রহণে কালাকালাদি বিচার নাই। 
এই বিষয় মুণ্ডমালাতন্ত্রে লিখিত আছে, মহাবিদ্যার মন্ত্র- 
গ্রহণে কালাদি বিচার ও অরিমন্ত্রারদি দোষ বিচারের 
আবশ্তক হইবে না। (তন্তসার ) [ অন্ঠান্ত বিবরণ মন্ত্র শবে 
ও কলাবতী দীক্ষার বিষয় কলাবতী শবে দ্রষ্টব্য ।] 
পঞ্চায়তনী দীক্ষ/_এই দীক্ষার বিষয় যামলে এইরূপ 
লিখিত হইয়াছে, পঞ্চায়তনী দীক্ষাতে শক্তি, বিষণ, শিব, সুর্য 
এবং গণেশ এই পঞ্চ দেবতার পঞ্চ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়! তাহাতে 
এ পঞ্চ দেবতার পুজ। করিতে হয়। ইহার মধ্যে বিশেষ 
এই যে-_গুরু যদি এই পঞ্চদেবতার মধ্যে শক্কিচক্র প্রধান 
বলিয়া ভাবন! করেন, তবে তাহ যন্ত্র মধ্যে অঙ্কিত করিয়। 
পৃ করিবেন এবং ত্র যস্ত্রের ঈশানকোণে বিষুঃ, অগ্ষি- 
কোণে শিব, নৈখধতকোণে গণেশ এবং বায়ুকোণে সুর্যের 
যন্ত্র নির্মাণ করিয়। ইহাদের পৃজ| করিতে হইবে । আর যদি 
মধ্যভাগে বিষ্ণুর অর্চন। করেন, তাহ! হইলে ঈশানকোণে 
গণেশ, নৈখতকোণে শুর্যা ও বাধুকোণে অস্বিকার যন্ত্র অস্কিত 
করিয়া ইহাদের পূজা করিবেন । যদি মধ্যভাগে শঙ্করের অর্চন! 
করেন, তাহা হইলে ঈশানকোণে বিষু, অগ্নিকোণে সুর্যা, 
নৈঞ তকোণে গণেশ এবং বামুকোণে পার্বতীর পূজ| করিতে 
হইবে ইত্যাদি । (তন্ত্রসার।) [ পঞ্চায়তনী দীক্ষা দেখ ।] 
সংক্ষেপ দীক্ষা-_সর্বতোভদ্রমগ্ডলের উপর নূতন কুস্ত 
স্থাপন করিয়। জল দিয় পূর্ণ করিবে, তাহার পর গন্ধ ও 
পুষ্প দ্বারা এ কুস্তে অর্চনা করিয়া! বন্ত্রসংযুক্ত কুস্ত মধ্যে 
সর্কৌষধি ও নবরত্ব ক্ষেপণ করিবে। তাহার পর কুস্ত মুখে 
পঞ্চপল্পব দিয়া! যথাশক্তি দেবতার পুজা! করিয়া! হোমবিধি 
অন্ুসায়ে আষ্টোত্তরশত হোম করিবে। পরে অলঙ্কৃত 
শিষাকে বেদির উপরে অগ্নির সমীপে উপবেশন করাইয়। 


[ ৫৮৩ ] 


দীক্ষাযূপ 


প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল ও শাস্তিকুস্ত জলে অষ্টোতরশত মূলমন্ত্র 
জপ করিয়া সেই জলম্বারা অভিষিক্ত করিবে। তৎপরে 
শিষামন্তকে হস্তস্থাপন করিয়া মূলমন্ত্র প্রান করিবে। 
তাহার পর 'নমোহস্তঁ এই মন্ত্রে আতগপতওুল দ্বার! শিষ্য 
গুরুকে অর্চনা করিবে । প্রকারাস্তর যথ।--অক্ষতযুক্ত শঙ্খ 
জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে দেবতার অর্চনা করিবে। 
পরে শঙ্খস্থ জল ছারা শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয়া শিষোর 
মন্তকে হস্তার্গণ করিয়া! গুরু শিষাকর্ণে অষ্টবার মন্ত্র জপ 
করিবেন, ইহাই তন্ত্রে উক্ত হুইয়াছে। বিস্তৃত দীক্ষাপ্রণালী 
অনুষ্ঠানে অশক্ত হইলে অক্ষতযুক্ত শঙ্গ অর্চনা করিয়া সেই 
জল দ্বার মুলমন্ত্রে অষ্টবার শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয় কর্ণে 
অষ্টবার মূলমন্ত্র অপ করিবেন। বিশ্বসারতন্ত্রে এইরূপ 
লিখিত আছে--চক্ত্র কিংবা! কৃর্ধাগ্রহণকালে, তীর্ঘস্থানে, 
কাশ্তাদি পুণা ক্ষেত্রে কিংবা শিবালয়ে গুরু শিষ্যকে মন্ত্র বলিয়। 
দিলেই দীক্ষা! হইল। এই সমস্ত স্থলে পৃজাদি অনাবশ্যক । 
বিশ্বনারতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, অন্তান্থ যুগে মহাদীক্ষা, 
দীক্ষা ও উপদেশ দিবে; কলিযুগে কেবল উপদেশ করি- 
লেই কার্ধ্য হইয়া! থাকে । (তস্ত্রসার) উপনয়নাদি সংস্কারকেও 
দীক্ষা কহে। [তাহার বিবরণ তত্তৎ শবে দ্রষ্টব্য ।]€৫ অনুষ্ঠান । 
৬ প্রবুত্তকরণ, প্রবর্তনা । ৭ যজ্ঞাদদি কর্দ্দে সংস্কার । 

দীক্ষাকর্তৃ (পুং) দীক্ষা গুরু, উপদেষ্টা । 

দীক্ষাতত্ব (ক্লী) দীক্ষায়াঃ তত্বং। দীক্ষাবিষয়ক তত্ব, দীক্ষা 
সম্বন্ধে অবশ্ঠ জ্ঞাতব্য বিষয়। 

দীক্ষাগুরু (পুং) দীক্ষায়াং গুরুবূপদেই্টা। মন্তরাদি উপদেষ্টা 
যিনি দীক্ষা দেন। 

দীক্ষান্ত (পুং) দীক্ষায়াঃ প্রধান যাগন্ত অন্তঃ অস্তোগলক্ষিতো- 
যজঃ। অবভূত শ্নানরূপ যাগভেদ অর্থাৎ অনুষ্ঠিত যজ্ঞ 
সমাপনান্তে নানত্বাদি দোষ শাস্তির জন্ত যে যজ্ঞ করা হয়। 
গ্রধান যজ্ঞের নাম দীক্ষা, প্রধান যজ্ঞ অবসান হইলে প্রধান 
যজ্ঞের দোষাদি শাস্তির জন্ত যে যজ্ঞ কর! যায়, তাহার নাম 
অবভূত বা দীক্ষান্ত। [ অবভূত দেখ।] 

দীক্ষাপতি (পুং) দীক্ষায়াঃ পতিঃ ৬তৎ। দীক্ষাপালক 
সোম। “দীক্ষা মে দীক্ষাপতির্মন্ততামনু” (শুরু যজু* ৫1৬) 
ীক্ষায়াঃ পতিঃ পালকে। সোমঃ, (বেদরদীপ ) 

দীক্ষাপাল ( পুং) দীক্ষায়াঃ পালঃ। দীক্ষাপতি। 

দীক্ষাযৃপ (পুংরী) দীক্ষাঙং যৃপঃ। দীক্ষা পশাদি মার- 
ণার্থ কাষ্ঠময় পদার্থভেদ, হাঁড়িকাট । যজ্ঞাদি স্থলে যজ্জীয় পণ্ু- 
হত্যার নিমিত্ত কাঠের হাঁড়িকাট গ্রস্ত কর! হইত, তাহাকে 
দীক্ষাধূপ কছে। 


দীদিবি 


দীক্ষিত (ত্রি) দীক্ষ-কর্তরি ক্র, বা দীক্ষণ সঞ্জাত। হস্ত, তার- 

কাদিত্বাদিতচ। ১ ব্রতাদিক যক্ঞাদি কর্মে সন্কল্পপৃর্ব্বক 

গ্রবৃত, যাহারা সোমাদি যজ্ঞ সংকল্পপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়া" 

ছেন। ২ তন্ত্রোক্ত গৃহীতমন্ত্র, যাহারা তস্ত্ান্থমারে গুরুর 

নিকট দীক্ষ! গ্রহণ করিয়াছেন। 

"“অদীক্ষিত। যে কুর্বস্তি জপপৃজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ | 

ন ভবস্তি গ্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুগ্তবীঞ্সবত ॥ 

দেবি দীক্ষাবিহীনস্ত ন সিদ্ধির্ন চ সদগতিঃ। 

তম্ম[ৎ সর্বপ্রযত্রেন গুরুণ! দীরক্ষিতোভবেৎ॥ 

অদীক্ষিতোইপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥” ( তস্ত্রসার ) 
অনীক্ষিত ব্যক্তি জপপুলাদি যে সকল কার্য্ের অনুষ্ঠান 

করেন, তাহ! সমন্তই নিক্ষল হয়। [দীক্ষা দেখ।] ৩ কাম্পিল্ল- 

নগরস্থ ষজ্ঞদত্ত নামক ব্রাহ্মণ। কানম্পিল্লনগরে সোমযাজীকুলে 

যজ্দত্ত নামে বেদবেদাঙ্গবিশারদ এক ব্রাঙ্ষণ ছিলেন, ইনি 

রাজজমান্য ও বহুধন সম্পত্তির অধীশ্বর ছিলেন। ইনি সাগ্নিক 

ও বেদাধ্যয়নে কালাতিপাত করিতেন । 

“আসীৎ কাম্পিল্লনগরে মোমযাজিকুলেস্তবঃ | 

দীক্ষিতোযজ্ঞদত্াখ্য। যজ্বিগ্ভাবিশারদঃ ॥* (কাশীথ* ১৩ অঃ) 
৪ শ্বীকৃতদীক্ষ, যিনি দীক্ষ। হ্বীকার করিয়াছেন। 

“ততঃ পরাঞ্জিতাঃ পার্থা বনবাসায় দীক্ষিতাঃ। 
অজিনান্যুত্তরীয়াণি জগৃছ্শ্চ যথাক্রমং ॥” ( ভারত ২৭৯1১) 
দীক্ষিতায়নী (স্ত্রী) দীক্ষিতঃ শ্বনামখ্যাত ব্রাক্ষণ এব অয়নং 

গতির্যস্তাঃ স্ত্রিয়াং টিত্বাৎ ডীপ্‌। কাম্পিল্লনগরস্থিত দীক্ষিত 
নামক ব্রাঙ্গণের স্ত্রী । (কাশীথ' ১৩ অঃ) 
দীক্ষিতৃ (পুং) দীক্ষ (হুদদীপদীক্ষম্চ। পা ৩২১৫৩) ইতি 
শবত্রেণ যুক্তং বাধিত্ব! শীলার্থে তৃচ্‌। দীক্ষাশীল, দীক্ষাবিশি্ট। 
কেহ কেহ ইহাকে সোমযাজী এইরূপ অর্থ করেন। 
দীঘল (দেশজ) দীর্ঘ, লম্বা] । 
দীঘী (দেশজ ) দীর্ঘিক। শব্দের অপত্রংশ, বৃহৎ জলাশয়। 
দীতি (স্ত্রী) দীপ্‌, জিন্‌ বেদে পলোপঃ। দীপ্তি। পনুদীতি 
বন্তাদিত্যেভ্যঃ” (তাগুযত্রা" ১৯।১১)। শমুদীতিঃ মুদীপ্তিরসি” 
(ভোষ্য") 
দাদি (পুং) দীপ বাহু" দি পৃষো" সাধুঃ। দ্যোতমান। 
“অশ্বিন পিবতং মধু দীদ্যী শুচিব্রত1” (খক্‌ ১/১৫১* ) 
'দীদ্যগ্নীদ্যোতমানাগ্িযুক্তো? (সায়ণ ) 
দীদিবি (পুরী) দিব্স্তানেনেতি দিব-ক্কিন অভ্যাসম্ত চ 
দীর্ঘশ্চ (দিবোদ্ধে দীর্ঘশ্চাভ্যাসন্ত । উণ্‌ ৪1৫৫ )। ১ অন্প। 
২ বৃহস্পতি । ওন্বর্গ। ৪ তক্ষায্রব্য। (ব্রি) পুনঃ পুনঃ ভৃশং 
ব। দীবতি দিব-যঙ্লুক্‌ ইন্‌ ন গুণ: অভ্যাসদীর্ঘঃ। পুনঃ গুনঃ 


[ 2৮৪] 


দীন কৃষ্ণদাস 


ব৷ অত্যন্তদ্যোতক। প্রাজস্তমধবরাণাং গোপামৃতত্ত দীর্দিবিং” 
(খক্‌ ১।১।৮) 'দী্দিবিং পৌন:পুন্যেন ভূশংব! দ্যোতকং* (সায়ণ) 

দীধিতি (স্ত্রী) দী ধীতে দীপ্যতে ইতি দীধী সংজ্ঞায়াং ক্কিচ 
ইটু (ষীবর্ণয়োদীধীবেব্যোঃ। পা ৩৪1৫৩) ইতি স্ত্রেণ 
অস্ত্স্ত লোপঃ | কিরণ । 

“পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদস্বদীধিতে- 
রম্ুপ্রবেশাদিব বালচন্ত্রমাঃ।৮ (রঘু ৩২২) 
জলময় চন্ত্রে সূর্যের কিরণ পতিত হুইয়া নৈশ অন্ধকার 

বিদূরিত হুয়। ২ নৈয়ায়িকপ্রবর রঘুনাথশিরোমণি চিস্তা- 
মণির এক টাক! প্রস্তত রুরেন, এই টাকার নাম দীধিতি। 
৩ অঙ্গুলি। (নিঘণ্ট,) 

দীধিতিকৃ্ (পুং) দীধিতিং করোতি ক-কিপ্‌। চিস্তামপি 
টাকাকারক রঘুনাথ শিরোমণি। [ রঘুনাথশিরোমণি দেখ । ] 

দীধিতিম্ড (পুং) দীধিতয়ঃ তয়! সন্তান্ত মতুগ। হ্র্ধ্য। 

দীন (তরি) দীয়তে ন্মেতি কর্তরিক্ত .ততে। নিষ্ঠা তম্ত নঃ 
(ওদিতশ্চ । পা ৮1২৪৫ ) ১ দুঃখিত । ২ দরিদ্র। “চরেধুঃ 
পৃথিবীং দীনাঃ সর্বধর্শববহিষ্কৃতা১1৮ ( মনু ৯২৩৮) ৩ কাতর। 
৪ শোচ। ৫ হীন। ৬ ক্ষুন্ধ। ৭ সন্তপ্ড। ৮ তীত। 
(লী) ৯ গরপুষ্প। 

দীন কৃষ্খদাম, উৎকলের একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। 
ইনি খুষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও যোড়শ শতাবীর 
গ্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। দীনকৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ রহৃম্ত- 
ময়। ইহার মাতা প্ীত্রী/ জগন্নাথদেবের মন্দিরে সন্ন্যাসিনী 
ভাবে বাস করিতেন। মহস1 একদিন প্রভাতে তিনি একট 
নবকুমার গ্রসব করিয়া বসিলেন। লোকে স্বামীহীনা! এই 
রমণীর পুত্র প্রসব দেখিয়া কাণাকাণি করিতে লাগিল। 
সন্ন্যাসিনী তাহাতে উত্তর দিলেন, একদিন তিনি রজনীযোগে 
প্রভু জগন্নাথের আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে জগ- 
শ্নাথ তাহার গ্রতি প্রীত হুইঞ্জা মন্ুষ্যদেছে তাহাকে দর্শন 
দেন এবং তাহা হইতেই এই পুত্র জন্মিয়াছে। এই অপুর্ব 
গল্প জগন্লাথদেবের উপর অটল ভক্তিযুক্ত আপামর সাধারণ 
সকলেরই মনে বেশ লাগিল। শীগ্রই ইহ! দেশময় . ছড়াইয়! 
পড়িল। দীনকৃষ্ণ ৮ জগস্নাথদেবের পুত্র বণিয়! সর্বত্র খ্যাত 
হইতে লাগিলেন । তাহার অনৈসর্গিক জন্ম এইরুপে 
মাত়দোষ ক্ষালন করিল। 

দীনকৃষ্ণের জম্মবিবরণ যাহাই হউক, তিনি সকল শ্রেণীর 

লোকদ্ার। সমাদৃত হুইয়া৷ মন্দিরেই বাস করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে চৈতন্তদেব-গ্রবর্তিত অদ্ভিনব বৈষবধর্ম্ম ভারত- 
বধে সর্বত্র বিস্তৃত হইতেছিল। উৎকলে তখন তাহার 


দীননাথ পণ্ডিত 


দীনবন্ধু মিপ্র 





পুর্ণ প্রভাব। দীনকৃফ সেই বৈষ্যশ্রেণী মধ্যেই পরিগণিত 
হইলেন এবং বৈষণব-কবিদিগের স্বাভাবিক প্রিয় কষঃলীলা- 
বিষয়ক সুমধুর 'রসকললোল” নামক গ্রন্থ রচনা! করেন। এই 
গ্রন্থ অতি উপাদেয়, স্থুললিত ভাষায় রচিত এবং উৎকল 
ভাষায় একটী অলঙ্কার স্বরপ। রসকল্পোল ব্যতীত দীন- 
রুষ্ণ আযুর্কেদ প্রভৃতি বিষয়েও সর্বশ্তদ্ধ প্রায় ১* খানি গ্রন্থ 
রচনা! করেন। দীনকরুষ্জের জীবনে কোন বিশেষ ঘটন! 
ঘটে নাই। ইনি পুরীর তাৎকাঁধিক রাজ! পুরুষোত্তম- 
দেবের (১৪৭৮--১৫৫৩ খুষ্টাকে) প্রশংসাহচক কয়েকটা 
কবিতা! লেখেন ) ধঁ সকল কবিতা অদাপি বর্তমান আছে। 
তাহাদ্বার অনুমান হয়, দীনকৃঞ্জ খুষঠীয় পঞ্চদশ শতার্ধীর শেষ 
ভাগে রসকল্লোল রচনা করিয়! থাকিবেন। 
দীনকৃষ্তদাস, বাঙ্গালার একজন প্রাচীন পদকর্তা। অনেকে 
ইহার রচিত পদগুলি কষ্চদাস কবিরান্ষের পদ বলিয়! 
ভূল করেন। 
দীনতা (ভ্ত্রী) দীনন্ত ভাবঃ দীন-তল্‌ ততো! টাপ্‌। ১ দৈন্, 
দারিদ্র। ২ কাতরতা। ৩ ক্ষোভ। ৪ সম্তাপ। 
দীনদয়ালু (পৃং) দীনে দয়ালু । ছুঃখিতে দয়ালু, যাহার! 
ছুঃখিত লোকের প্রতি সর্বদ1 দয়াশীল। 
দরীনদয়ালু পাঠক, মৃহ্র্তভৈরব নামে সংস্কত জ্যোতি্রছ- 
রচয়িত|।' 
দীনদয়ালু বাঁজপেয়িন্‌, রঘুবরসংহিতা নামক সংস্কত গ্রন্থ 
'পণেতা। 
দীননাথ (পুং ) দীনানাং নাথঃ। ছুংখিতজনভর্তী | 
দীননাথ, ১ শীর্বাণবোধ নামে সংস্কৃত কাব্যরচয়িতা। 
২ পর্বসংগ্রহ নামে সংস্কৃত জ্যোতিষ রচয়িত1। 
দ্লীননাথ পঞ্জিত, (রাজা) পঞ্রাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ 
সি'হের রাঞন্ব সচিব ।, ইহার পিতা ভকতমল দিললীনগরে 
একজন উচ্চপদস্থ সরকাদী কর্ম্মচারী ছিলেন। পঞ্জাবের 
দেওয়ান গঙ্গারামের সহিত দীননাথের নিকট সম্পর্ক ছিল। 
১৮১৪ খৃষ্টাবে গঙ্গারাম* দিল্লী হইতে দীননাথকে লাহোরে 
আহ্বান করেন। এই সময়ে গঙ্গারাম লাহোর রাজ-সর- 
কারের হর্ভাকর্ত! ছিলেন, তাহার অনুগ্রহে দীননাথ তথায় 
একটা পদ প্রাণ্থ হন; শীপ্রই তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি ও 
অধাবসায় সর্বত্র প্রকাশ হুইয়া পড়িল এবং ১৮২৬ খৃষ্টাকে 
সুদক্ষ দেওয়ান গঙ্গারামের মৃত্যু হইলে ভৎপদে দীননাথ 
পণ্ডিত রাজকীয় যুদ্রাধ্যশ্য ও সৈনিক বিভাগের প্রধান কর্ম্ম- 
চারী পদে নিষুক্ত হইলেন ।৯:তৎপরে তিনি ১৮৩৪ থৃষ্টাবে 
দেওয়ান ভবানীদাসের মৃত্যুর পর গ্রধান রাজশ্বসচিব পদে 
ড়া] 


১৯৪৭ 


নিযুক্ত হন। রণজিৎসিংযে হের পরও তিনি অনেকদিন 
শিখরাজোর প্রধান দেওয়ান ছিলেন। ইনি হ্থবক্ত1, 
কণ্মকুশল, কুটনীতিবৎ, সুঙ্ষদর্শী ও পরিশ্রমী । 
দীননাথ সূরি, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার । ইনি রাষ্্রকৃটবংশীয় 
ভরবসাহেয় আদেশে 'ডৈরব-নবরস-রত্ব+ নামে সংস্কৃত গ্রন্থ 
রচনা! করেন। 
দীন ভবানন্দ, একজন প্রাচীন পদকর্থা। ইহার সন্গার 
বাঙ্গালা পদগুলি বৈষ্বগণের বড় প্রিয়। 
দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্গের বিখ্যাত গ্রন্থকার ও কষি। চব্বিশ 
পরগণার অন্তর্গত বেলিণী গ্রামে দীনবন্ধু মিত্রের পূর্ববপুরুষ- 
গণ বাস করিতেন। তাহার পিতা কালাটান্দ মিত্র কাচড়া- 
পাড়ার কয়ক্রোশ দুরে যমুনাবেষ্টিত চৌবেড়িয়। গ্রামে 
মাতৃলালয়ে গ্রতিপালিত হুইয়! তথায় বাস করেন। এখানে 
দ্_ীনবন্ধুর জন্ম । 
সন ১২৩৬ সালে চৈত্রমাসে তীহার জন্ম হয়। তীহার 
পিতা তেমন সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না । কোন প্রকারে দিনপাত 
হইত মাত্র। দীনবন্ধুর পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্বনারায়ণ। 
তাঁহায়ই অপভ্রংশে লোকে. তীহাকে “গন্ধ” বলিয়! ডাকিত। 
দীনবন্ধুর চরিত্রে ঘধে গকল মহত্বের লক্ষণ ছিল, তাহার 
অধিকাংশই তিনি স্বীয় জননীর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। 
বাল্যকালে তিনি গ্রামন্থ পাঠশালায় লেখ! পড়। আস্ত 
করেন এবং তাহা! সমাপন হইলে তাহার পিতা তাহাকে 
জমীদারী সেরেস্তায় অতি সামান্ত বেতনে নিযুক্ত করিয়া 
দেন। কিন্তু বালক দীনবন্ধুস কিছুতেই চাকুরীতে মন 
টিকিল না। তিনি পিতা ঠাকুরের কথায় অবাধা হুইয়] 
চাকরী পরিত্যাগ করিলেন এৰং কলিকাতায় আসিতে কৃত. 
সংকল্প হইলেন। তখন বাছির*গীমুলিয়ায় পিতৃব্যের বাটা 
আলিয়৷ খুড়তুতা-ভাইগণের আশযে ইংরাজী শিখিতে 
আরম্ভ করিলেন। এখানে তাহাকে পালাক্রমে রন্ধন কার্যযও 
করিতে হইত। 
কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাঁহার ভাবী নীল- 
দর্শণ নাটকের ইংরাজী অন্থবাদক মহায্মা লঙ্‌ সাহেবের অবৈত- 
নিক ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। লঙ্‌ সাহেব বালক 
দীনবন্ধুকে পুস্তক ও অর্থ দিয়! সাহায্য করিতেন। কলিকাতায় 
ইংরাজী শিথিতে আরম্ভ করিয়! দীনবন্ধু পিতৃদত্ত “গন্ধ 
মারায়ণ নাম পরিত্যাগ করিয়া! “দীনবন্ধু” নাম গ্রহণ করেন। 
তখন হইতে দীনবন্ধু নামে পরিচিত হুইয়াছেন। 
লঙ্‌ সাহেবের স্কুল হইতে তিনি হেয়ার স্কুলে, পরে 
জুনিয়ার স্বলারনিপ্‌ বৃত্তি পাইয়া হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়! 


দীনবন্ধু মিত্র 


সিনিয়ার স্কলারসিপ্‌ (59001 5015015731)10 ) পরীক্ষায় 
উত্বীর্ণ হইলেন। 

পঠন্দশাতেই তিনি বাঙ্গাল! রচনা! আরম্ভ করেন এবং 
সত্বরেই তখনকার বঙ্গসাহিত্যের নেত। প্রভাকরসম্পাদক 
ঈশ্বরচন্ত্রগুপ্তের মনাকর্ষণ করেন। ঈশ্বরগুধ দীনবন্ধুর 
কবিতার গুরু। দীনবদ্ধুর অনেক কবিত৷ ঈশ্বরগুপ্তের 
কবিতার ছাচে ঢাল! । 

কলেজ পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই ১৮৫১ থুষ্টাকে হুগলি 
জেলাস্থ বাঁশবেড়ে গ্রামে দীনবন্ধুর বিবাহ হয়। তাহার স্ত্রীর 
উচ্চ চবিত্রগুণে একদিনের জন্যও তাহাকে সাংসারিক কষ্ট 
ভোঁগ করিতে হয় নাই। 

উচ্চ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ত্তীহার আইন 
শিখিবার ইচ্ছা! হইয়াছিল, কিন্তু ভরণপোধণাভাবে তাহার সে 
আশা পূর্ণ হয় নাই। তিনি পরীক্ষা দিয়! ১৮৫৫ খৃষ্টাবে 
অক্টোবর মাসে পোষ্ট আফিসের কর্মে নিযুক্ত হইলেন। 
প্রথমে ১৫০২ বেতনে পাটনার পোষ্ট মাষ্টার হইলেন। 
রাজকার্ধ্য নিযুক্ত হইয়াও সাহিতাচর্চা ত্যাগ করেন নাই। 

পাটনায় তাহার কার্ষ্যের দক্ষতা দেখিয়। সাহেবগণ 


একবৎসরের মধোই তাহাকে ন্মুপারিপ্টেণ্ডেন্ট পদে উন্নীত করেন, 


এবং বেতন বুদ্ধি করিয়া দেন। এ পদে থাকিয়া তিনি 
বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর অধিকাংশ স্থানই ভ্রমণ করিয়া- 
ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ বহুদর্শিতা লাভ করিয়া 
ছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাবে লুনাই যুদ্ধে ডাকের বন্দোবন্তের 
জন্য গবর্মেন্ট তাহাকে মনোনীত করিলে, তিনি কর্তব্যানু- 
রোধে নির্ভয়চিত্তে যুগের মুখে গমন করিয়াছিলেন । এখান 
হইতে ফিরিয়া আসিয়। “কমলেকামিনী” প্রকাশ করেন। 
কার্ষোপলক্ষে কঞ্চনগরেই তাহাকে অধিককাল থাকিতে হয় ৃ 
তাহার কার্ধযদক্ষতাগুণে তিনি ১৮৭* থুষঠাঝে মে মাসে 
কলিকাতায় পোষ্ট মাষ্টার জেনারলের প্রধান সহকারী পদে 
নিযুক্ত হইলেন । 

কলিকাতায় থাকিয়।ও তাঁহাকে মধ্য মধ্যে মফঃম্বলে 
গমন করিতে হইত । লুসাই যুদ্ধ হইতে গ্রত্যাগমন করিলে 
তিনি ১৮৭১ মে মাসে “রায় বাহাছুর' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। 
কলিকাতায় অবস্থান কালে তিনি বিষম বহুমুত্র রোগে 
আক্রান্ত হন এবং রোগের ছুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা সহ করিয়। ১ 
নবেম্বর ১৮৭৩ খুষ্টাব্ষে জগদ্ধাত্রীপৃজার ভাঁসানের দিন ইহ- 
জীবন পরিত্যাগ করেন। তাহার বয়স তখন ৪২ বৎসর 
৮ মাস মাত্র হুইয়াছিল। তাহার যথাক্রমে আটটা পুত্র 
সন্তান ও একটা কন্ত! হইয়াছিল। 


নাারা্লারারজাডারিচা3)1- 


[ ৫৮৬ ] 


দীনবন্ধু মিত্র 


প্রায় ৩২ বৎসর হইল, তাহার মাত! ৮ গঙ্গালাভ 
করিয়াছেন। দীনবন্ধু তখন কার্য্যোপলক্ষে কটকে গমন 
করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে জননীর সেবা হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছিলেন। এই ঘটন|। তিনি কখন ভূলিতে পারেন নাই। 
সেইজন্ত আক্ষেপ করিয়! দ্বাদশ কবিতায় প্রবাসীর বিলাপে 
লিখিয়াছেন-__ 

“ভিক্ষা করি থাব দেশে যদি মাতা পাই। 
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই ॥” 

বঙগদেশে এমন স্থান নাই, যেখানে দীনবন্ধুর বন্ধু মিলে 
না। তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই ভন্তরলোকেরা 
তাহার বন্ধুত্রেণী মধ্যে গণ্য হুইয়াছেন। সকলেই তাহাকে 
আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেন। 

দীনবন্ধুর বছ্ুত্ব বঙ্কিম বাবুর জীবনের একটী বিশেষ 
ঘটনা । সেই ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ দীনবন্ধু 'নবীন তপ- 
শ্িনী” বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করিয়াছেন এবং পক্ষান্তরে 
বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে “মৃণালিনী” উপহার দিয়াছেন । কিন্ত 
তাহাদের ভালবাস! শুধু ইহকাল লইয়া নহে। তাই দীন- 
বন্ধুর মৃত্যুর পর আনন্দমঠে বঙ্ষিমচত্ত্র দেখাইয়াছেন যে 
ত্বর্গে ও মর্ত্যে সম্বন্ধ আছে এবং সেই সম্বন্ধ দেখাইবার জন্তই 
আনন'মঠের নূতন রকমের উৎসর্গ পত্র লিখিত হইয়াছে । 
তাই সেই চিরকালের বন্ধু দীনবদ্ধুকে উদ্দেশ করিয়া বক্কিম- 
চন্দ্র প্কণু মাং ত্বদধীনজীবিতাং” ইত্যার্দি কুমারসম্ভবের 
শ্লোকটী উদ্ধত করিয়াছেন। 

দীনবন্ধুর জীবন আলোচন1। করিলে বলিতে পারা যায়, 
তাহার স্তায় সুখী পুরুষ দুরলভ । যদিও গ্রথম জীবনে দরিদ্র- 
তার কষ্ট ভোগ করিয়াছেন; তথাপি উত্তর জীবনে তাহার 
হ্যায় সুখী কে? তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থাগম, সংসারে 
অবিচ্ছিন্ন আনন্দ, সমাজে বিপুল,খ্যাতি, সাহিত্যে প্রতভৃত 
সম্মান, রাজকাধ্যে সমধিক উন্নতি, বন্ধুবর্গের অক্ষুণ্ন সৌহার্দা, 
বয়োঃজোষ্ঠগণের সাদর সম্ভাষণ, কনিষ্ঠগশের অকৃত্রিম সম্মান, 
তিনি একাধারে সকলই ভোগ করিয়াছিলেন। 

ঈশ্বরগুধ-সম্পাদিত “সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় দীনবন্ধু সর্ব 
প্রথম মানবচরিত্র নামক কবিতা প্রকাশ করেন। তৎপরে 
স্থরধুনীকাব্য, দ্বা্দশকবিতা, ছুই বার জামাইষঠী এবং 
প্রভাকরে বিজয়কামিনী নামে একক্ষুদ্ব কাব্য গ্রকাশ 
করেন। এই কাব্যের সহিত তীহা'র দশবর্ষ পরবর্তী 'নবীন 
তপস্থিনী” নাটকের নায়ক নায়িকার নাম ও চরিত্র সম্বন্ধে 
মিল আছে । নানাস্থানে ভ্রমণকাঁলে নীলকরদিগের দৌরায্মায 
বিশেষন্প অবগত হুইর়। তিনি নীলদর্পণ প্রকাশ করেন। 


দীনবন্ধু মিত্র 


এই গ্রন্থে তাহার নাম ছিল না। লঙ. সাহেব এই গ্রন্থ 
ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করায় কারারুদ্ধ হন। পরে এই 
গ্রন্থ যুরোগীয় অপরাপর অনেক ভাষায় অনুবাদিত হইয়া 
ছিল। এই গ্রন্থত্বার! দীনবন্ধু বঙ্গের গ্রজ| সাধারণের যথেষ্ট 
উপকার করিয়। গিয়াছেন। নবীনতপশ্থিনীর. পর তিনি 
বিয়েপাগলাবুড়ে। এবং তৎপরে সধবার একাদশী রচনা করেন। 
এ সময়ে বঙ্গদেশে সর্বত্রই তাহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। 
তৎপরে তাহার বিশেষ যত্বের ধন লীলাবতী প্রকাশিত হয়। 
ইহার পর দীনবন্ধু কিছুদিন বিশ্রাম লাভ করেন, তৎপরে 
স্থরধুনী, জামাইবারিক ও দ্বাদশকবিত। শীত শীঘ্র প্রকাশিত 
হইল সুরধুনী কাব্য বহুপূর্বে লেখ হইয়াছিল, এ গ্রন্থ তেমন 
ভাল ন। হওয়ায় অনেকই এগ্রস্থ প্রকাশ করিতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন। সেই জন্ই প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়া ছিল। 
তাহার মৃত্যুর অল্পকাল পুর্বে কমলে কামিনী? গ্রকাশিত হয়। 

বঙ্কিমবাবু লিধিয়াছেন, প্দীনবদ্ধর অনেকগুলি গ্রন্থ 
প্রকৃত ঘটনামূলক এবং অনেক জীবিত ব্যক্তির চরিক্র 
তাহার প্রণীত চরিত্রে অনুকূত হইয়াছে। নীলদর্পণের 
অনেকগুলি ঘটন। প্রকৃত, নবীনতপন্থিনীর বড় বাণী 
ছোট রাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। সধবারএকাদশীর প্রায় 
সকল নায়কনায়িকাগুলি জীবিত ব্যক্তির প্রতিরুতি, 
তন্বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা । জামাই 
বারিকের ছুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। বিয়ে পাগলাবুড়োও 
জীবিত বাক্তিকে লক্ষ করিয়া লিখিত হইয়াছিল।” বঙ্কিম 
চন্দ্র আর একস্থানে লিখিয়াছেন, “বিল্ময়ের বিষয়, বাঙ্গালা 
সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বছদর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর 
দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক 
আর নাই। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা 
চিত্রকরের গ্তায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়৷ চরিত্রগুলি 
গঠিতেন। যেখানে যেটী সাঁজে, তাহ! বসাইতে জানিতেন ! 
দীনবদ্ধুর এই ছুটা গুণ-_-(১) তাহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, 
(২) তাহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি । 
যেখানে এই ছুইটার মধো একটার অভাব হইয়াছে, 
সেইখানেই তাহার কবিত্ব নিক্ষল হুইয়াছে। যাহারা তাহার 
প্রধান নায়ক নায়িকা, তাহাপিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর 
হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ।” 

বাস্তবিক দীনবন্ধু যাহ! একবার দেখিয়াছেন, তাহা | 
যেরূপ চিত্রকরের ভুলিতে আঁকিয়াছেন, _-তাহাতে যেরূপ 
সফল হুইয়াছেন, যাহ! তিনি কথন দেখেন নাই, কল্পনাবলে 
সে চিত্র আকিতে গিয়। সেরূপ রুতকাধ্য হন নাই। 


[ ৫৮৭ ] 


দীপ 


দীনবাউল, পাবনা! জেল! বানী একজন প্রসিদ্ধ বাউল। ইহার 
প্রক্কত নাম গোলকচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়। ইহার রচিত 
বাউল সংগীতগুলি অতি হৃদয়গ্রাহী ও সর্বজনপ্রিয়। 

দীনসাধক (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৭ ) 

দীন] (ভ্ত্রী) দীন-টাপ। সৃষিকা । (তরি) দরিদ্রা। 

দ্রীনার (পুং) দীয়তে ইতি । (দীদীডোমুট্চ। উণ্‌ ৩1১৪৪ 1) 
ইতি আরন্‌ ুট্চ। ১ স্বর্ণতৃষা। ২ সবরণমুত্তা, মোহর । ৩ নি 
পরিমাগণ। ৪ স্থবর্ণকর্ষদ্বয়। 

দ্রীনার, এসিয়। ও যুরোপের নানাস্থানে প্রচলিত প্রাচীন যুদ্রা 
বিশেষ। ইহ! দেশভেদে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুত্তেই 
প্রস্তুত হইত এবং মূল্যেও নানাস্থানে নানারূপ ছিল। 
এখন ভারতবর্ষে কোথাও দীনার প্রচলিত নাই, কিন্তু যুসল- 
মানদিগের এদেশে আগমনের বহৃপূর্বে এদেশে দীনার নামে 
স্রণমুডা গ্রচলিত ছিল, তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। 
হরিবংশ, মহাবীর চরিত গ্রভৃতিতে দীনারের উল্লেখ আছে। 
সাঞ্চিস্থ প্রকাণ্ড টোপ বা বৌদ্ধন্তুপের পুর্ব্থারে সম্রাট চন্তর 
গুপ্তের উৎকীর্ণ যেলিপি আছে, তাহাতে দীনারের নামোল্লেখ 
পাওয়া যাঁয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক অমরকোষেও দীনারের 
নাম আছেছ। 

পারস্তদেশেও দীনার নামে স্বর্ণমুদ্রা চলিত ছিল। 

অনেকে অনুমান করেন. পারস্ত ও ভারতবর্ষের দীনার সুদ্রা 
সম্ভবতঃ রোমকদিগের দিনারিয়াস্‌ হইতে আখাত হই! 
থাকিবেক। রোমকর্দিগের দিনারিয়ান একবপ রৌপ্য. 
মুদ্রা, কিন্তু ত্বর্ণের দিনারিয়াস্‌, তাত্রের দিনারিয়াস্‌ প্রভৃতি 
মুদ্রাও চলিত ছিল, যাহা হউক রোম হইতেই এ দেশে দীনার 
নাম চলিত হয়, কি এদেশ হইতেই রোমে দ্িনারিয়াস্‌ 
গ্রচলিত হয়, তাহ! নিশ্চয় করিয়! বল যায় না। যখন অতি 
গ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দীনার নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন খুব 
সম্ভব এ নাম এদেশীয়। 

দ্রীপ (পুং) দীপাতে দীপয়তি বা স্বং পরঞ্চেতি দীপি বা দীপ- 
চ। বর্তিস্থ জ্বলদগ্রিশিধ!। তৈলাদি স্নেহযোগে দ্বপর 
প্রকাশক বর্তিকাদাুক শিখাযুক্ত গ্রদীপ। পর্যযায়-_ প্রদীপ, 
ন্নেহাশ, দীপক, কজ্জলধবজ, শিথাতরু, গৃহমণি, জ্যোত্নাবুক্ষ, 
দশেন্ধন, দোষাতিলক, দৌষাস্ত, নয়নোৎসব | (শবর*' ) 


* কোষকার অমরসিংহের মতে দীনারের পরিমাণ ১ নি্ষ অর্থাৎ 
ছুই তোল! | রঘুনন্দনের মতে দীনারের পরিমীণ ৩২ রতি সুবর্ণ । অকবরের 
সময়ে দীনার নামক স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ ছিল ১ মিক্কাল অর্থাৎ প্রায় অর্দ 
তোলা। সম্প্রতি পারহ্তদেশে দীনার শবে মুদ্রার ভগ্রাংশ মাত্র বুঝায়। 
তথায় ১,*** দীনার-:১ টমাউন (প্রায় আট আনা)। 


দীপ [ ৬৮৮ ] : দীপ 


দ্বারিদস্তৃপ্রিমাপ্রোতি সৃখমক্ষষ্যমন্দ$.। . 
তিলগ্রদং প্রজামিষ্টাং দীপদধ্চক্ষুরুত্মং ॥৮ (মন্তু 81২২৯) 
ভলদাতা৷ তৃপ্তি, অন্নদাতা! অক্ষয় সুখ, তিলদাত। মনো- 
মত সন্তান সম্ততি এবং দীপদাত। উত্তম চক্ষু লাভ করেন। 
কার্তিকমাসে দীপ দান অতিশয় পুণাজনক। ইহার 
ব্ষিয় পল্পপুরাপের উত্তরখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে*। 
চন্দ্র হুর্ধ্য গ্রহণ এবং নর্মদ1 ও কুরুক্ষেত্রে তুলাপুরুষ দান 
করিপে যে পুণা হয়, কার্তিক মাসে দীপ দান করিলে তাহার 
অধিক পুণ্য হয়। কাণ্ডিকমাসে বিষ্ণুর অগ্রে যাহারা দীপ 
প্লান করে, তাহাদের অশ্বমেধ যজ্ঞ নিশ্রয়োঙজন এৰং এক 
দীপ দানে সকল বজ্ের ফললাভ হয়। যাহার কার্তিক 
ষাসে বিষুর অগ্রে দীপদান ন! করেন, তাহাদের প্রতি সকল 
পাপ গর্জন করিতে থাকে এবং যাহার! দীপদান করেন, 
তাহাদের সকল প্রকার পুণ্য হয়। কার্তিকমাসে ফেশবাগ্রে 
দীপদান বিষুর যে প্রকার তুিগ্রদ, গরায় পিগুদানে বিষুর 
তাদৃশ প্রীতি হয় না। 
“মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং শুদ্ধিহীনং জনার্দান। 
ব্রতং সম্পূর্ণতাং সাত কার্তিক দীপদানভঃ।” 
এই মন্ত্রে বিষ্ুর অগ্রে দীপদান করিতে হুইবে। 
বলি কার্তিক মাসে বিষ্ণুর আয়তনে বিধিবৎ দীপ দান 
করিয়া! সকল পাতক হইতে বিমুক্ত হন এবং স্বর্থলোকে 
গমন করেন। দীপ স্পর্শ করিয়। কোন বৈধকর্খ্ম করিতে 
নাই. দীপম্পর্শ করিয়। দেবোদ্দেশে কোন কার্ধা করিলে 
তাভাতে পাপহয়। 
“দীপং ম্পৃষ্। তু যো দেবি মম কর্ম্মাণি কারয়েত। 
তন্তাপরাধাতৈ ভূমে ! পাপং প্রাপ্পোতি মানবঃ ॥* ( বরাহপু* ) 
দীপার্থ ন্রেহাদির নিয়ম-ঘ্বত ও তৈল দিয় দীগ'প্রস্তত 
করিবে, অন্ত কোনরূপ স্নেহ পদার্থ দ্বারা দীপ করিবে না। 


* “নুরধাগ্রহে কুরুক্ষেত্রে নর্মদায়াং শশিগ্রহে। 
তুলাদানস্ত যত পুণাং তদৃর্দে দীপদানতঃ ॥ 
ঘুতেন দীপকং ষন্থ তিলতৈলেন বা পুনঃ । 
ত্বালয়েৎ মুনিশার্দূল অঙ্বমেধেন ত্য কিং ॥ 
তেনেষ্টং ত্রতৃতিঃ সর্বং ক্তং তীর্থাবগাহনং। 
দীপদানং কৃতং যেন কার্তিকে কেশবাগ্রতঃ ॥ 
তাষৎগর্জন্তি গপাপানি দেহে হশ্মিন্‌ মুনিমতম । 
যাবৎ ফার্তিকমাসে ন দীপদানং কৃত ভবেৎ ॥ 
ভাতদগর্জন্তি পুণ্যাদি ব্বর্গে মর্থা-রসাতলে। 
খবত্ত,তলতে দীপঃ কার্তিকে কেশবাগ্রতঃ ” . (পায্মোত্রখ' ) 


প্ৃত্তং তৈলঞ্চ দীপার্থে সেহান্তন্ানি বর্জয়েৎ।* (অগ্রিপু* ) 
*স্বৃতগ্রদীপঃ গ্রথমন্তিলতৈলোত্তবস্ততঃ | 
সার্ধপঃ ফলনির্ধযানজাতোবা রাগিকোত্তবং| 
দধিজশ্চাণুজশ্চৈব প্রর্দীপাঃ সপ্তকীর্তিতাঃ॥* ( কাঁলিকাপু* ) 
দীপ দ্বারা লোক জয় হয়--ইহা তেজোময় ও চতুবধর্গ- 
গ্রদ, এই নিমিত্ত ঘত্ব সহকারে দীপদ্বারা দেবতার পৃজ! 
করিতে হয়। দীপ ৭ গ্রকার_-দ্বত প্রদীপ, তিল তৈলযুক্ত 
প্রদীপ, সার্প তৈলযুক্ত, ফলনির্বাসজাত, রাজিকাজাত, 
দধিজাত ও অগুজ। গগ্স্থত্র ভব, দর্ভ, গর্ভনুত্রভব, 
শগজ, বাদর ও কোযোস্তব এই পাঁচ প্রকার বাতি 
দীপকার্যো ব্যবহৃত হয়। তৈজস, দ্বারুময়, লৌহনির্মিত, 
সৃন্নয় এবং নারকেল জাত এই সকল দীপপাত্র 
প্রশত্ত। প্রদীপের আধার তৈজসাদির নির্মাণ করিতে 
হইবে অথব1 বৃক্ষের উপর দীপদান করিবে । কথনও 
ভূমিতে দীপদান করিতে নাই। পৃথিবী সকল সহ করিতে 
পারেন, কিন্তু ছুইটী সহ করিতে পারেন না; অকার্যোর 
নিষিত্ত পদাঘাত এবং দীপতাপ। এইজন্ত পৃথিবী যাহান্ে 
তাপ ন পান, এইরূপ দীপদান করিতে হুইবে। যদি কেহ 
এইরূপ দীপদান করে, তাহা। হইলে তাহার তাম্রতাপ নরক 
হয়। শোভন বৃত্তাকার বর্তিযুক্ত, গ্ুন্গেছ, অভগ্মপাত্রে স্থিত, 
হুদৃশ্ত, সুচ্ছায়, এইরূপ বৃক্ষকোষে যত্বপূর্বক দীপ দান 
করিতে হইবে । যে দীপের তাপ চতুরম্কুল দূর হইতে 
পাওয়া যায়, তাহ! দীপ নহে, তাহা পাপবন্কি। নেত্রাদির 
আহলাদকর, শোভন, . অর্চিযুক্ত, ভূঘি তাপবিবর্জিত, 
স্থুশিখ, শবশৃন্ত, ধূমরহিত, অনতিত্রত্ব, এবং ঘক্ষিণ। বর্ত- 
বর্তিযুক্ত দীপদানই মঙ্গলজনক। দীপ যদি বৃক্ষে শ্মিভ 
হয়, এবং পাত্র যদি ন্গেহ দ্বার! পৃরিত থাকেন, বর্তী যদি 
দক্ষিণাবর্তে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল ভাবে জলে, তাহ! হইলে 
এই দীপই সকলের শ্রেষ্ঠ এবং এইরূপ দীপ সকল দেবতার 
তুষ্টিগ্রদ হইয়া! থাকে । যদি এরূপ দীপ বৃক্ষে নাঁথাকে, 
তাহা হইলে তাহাকে মধ্যম দীপ কছে। যদি দীপপাত্রে 
তৈল ন! থাকে, তাহা হইলে অধম দীপ বলিয়া অভিহিত 
হয়। শণহুত্র ব1 বৃক্ষের ত্বক নির্মিত কিংবা জীর্ণ অথবা 
শক্ত বা মলিনবন্ত্র সলিতা৷ নিন্মাণের অন্ত গ্রহণ করিবে ন1। 
শরীবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্বদা] তুল! দ্বারা সলিতা প্রস্তুত করিতে 
হইবে। ঘ্বত ও তৈলাদি মিশাইয়। দীপের স্নেহ করিবে না, 
বে ব্যক্তি ঘ্ৃত ও তৈল।দি মিশাইয়! গ্রদীপে ছেহ দান করে, 


সে তামিত্র নরকে গমন করে। বসা, অনা 'এবং অস্থি 


নির্যাস. গ্রত্বৃতি প্রাণীর অঙগসমুক্তব. স্সেহ. ছার] দীপ.আলিকে 


্বীপক 


না। এরপ ক্েহঘার! দীপ আালিলে নরক হয়। ্রীবৃদ্ধির 
অভিলাষী হইয়! অস্থিনির্শিত পাত্রে অথব! পচ! হূর্ণন্ধাদিযুক্ত 
পাত্রে দীপ স্থাপন করিবে না। - বত্বপূর্বক কথনও লক্ষণ- 
যুক্ত এবং দেবতার নিমিত্ত কল্লিত দীপ নির্বাণ করিবে না। 
ভ্ঞানপূর্বক অথবা লোভাদির বশীভূত হুইয়। কখনও দীপ 
হরণ করিবে না। কারণ দীপ হরণ করিলে অন্ধ হয় এবং যে 
দীপ নির্বাপণ করে, সে কাল! হয়। (কালিকাপু* ৭৯ অঃ) 
পুরুষের দীপ নির্বাণ করিতে নাই 
“্দীপনির্বাপণাৎ পুংসঃ কুম্নাগচ্ছেদনাৎ স্্িয়্াঃ। 
অচিরেণৈব কালেন বংশনাশে! ভবেৎ ফ্রবং | ( তিথিত* ) 
পুরুষ দীপ নির্বাণ করিলে এবং স্ত্রীকল কুম্মাণ্ড ছেদন 
করিলে নিশ্চয় বংশ নাশ হয়। পুরুষ দেবদত্ত দীপ নির্বা- 
পণ করিতে পারে। 
“শ্থয়ং নির্বাপিতং দীপ মাজিত্রতি স্ুরারয়ঃ। 
তন্মান্ির্বাপর়েদ্দীপং ঘেবানাং স্তাণতুষ্টয়ে ॥” (বিধান পারি* ) 
কার্তিকমাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে নরক নিবৃত্তি জন্ত 
দীপ দান করিতে হইবে । দেবতাকে দীপ দান করিবার 
সময় ঘণ্টানাদ করিতে হুয়। 
"ক্সানে ধূমে তথ! দীপে নৈবেদ্যে ভূষণে তথ|। 
ঘণ্টানাদং প্রকুবর্বীত তথ। নীরাজনেইপি চ॥৮ 
(বিধানপারিজাত ) 
একাদশীতত্বধত কালিকাপুরাণের বচনান্ুসারে দেবতার 
নিমিত্ত কল্পিত দীপও নির্বাপণ করিতে নাই । 
*নৈব নির্বাপয়েক্দীপং দেবার্থমুপকল্িতং ৷ 
দীপহর্ডাতবেদদ্ধঃ কাণে। নির্বাপকে! ভবেৎ॥" ( একাদশীত,) 
দেবার্থ উপকল্লিত দীপ নির্বাপণ করিতে নাই, নির্বাপণ 
করিলে চক্ষু অন্ধ হুয়। বুহৎসংহিতায় দীপ লক্ষণ এইরূপ 
লিখিত আছে ;__বামাবর্ত মলিন কিরণ স্কুলিঙ্গ যুক্ত ও অল্প 
ৃত্তি দীপ বিমল স্নেহ ও ব্তিকান্থিত হইলেও শীদ্র নাশ প্রাপ্ত 
হয়। যেদীপ কম্পমান ও শবযুক্ত হয়, বিশেষ রূপে তাহার 
গ্রসারিভ শিখা হইলেও শলত ৰা মরুতবিহীন হইয়! শীত নাশ প্রাপ্ত 
হয়। এইরূপ দীপ পাপ ফল প্রকাশ করিয়! থাকে। দীপাদি 
সংহত মূর্তি, আঁয়ত তগ্থু, কম্পনহথীন, দীপ্থিমান্‌, নিঃশব, সুন্নর 
প্রদক্ষিণ গতি অর্থাৎ যাহার গতি দক্ষিণ দিকে, বৈহূর্ধ্য ও 
বর্ণ সদৃশ ছাতিময় এবং রুচির ও উদ্যত হইয় দীপ্তি পায়, 
এইরূপ দীপ অতিশয় গুভজনক। (বৃহৎসংহিতা ৮৪ অঃ) 
* [প্রদীপ দেখ। ] 
দীপক (ক্রী) দীপক্কতি দীপ-পিচ্ধ,ল্। ১ বাক্যালঙ্কার। 
ইহার লঙ্গণ সাহিত্াদর্পণে এইক্কপ লিখিত আছে-স্ 
১৪৪৮। 
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"অপ্রস্ততপ্রত্ততয্বোর্দীপকত্ত নিগদ্যতে। 
অথ কারকমেকং স্যাদনেকান্থ ক্রিয়া চেখ॥” 
(নাহিতাযদ* ১৬৯৬ ) 
যেস্থলে অগ্রস্তত এবং গ্রস্ততের গুণক্রিয়ারূপ ধর্ম একত্র 
হয় এবং অনেক ক্রিয়ার এক কারক হয়, সেই স্লে 
দীপকালক্কার হইয়। থাকে । অগ্রস্তত অর্থে অবর্ণনীয় বিষয়, 
প্রস্তুত অর্থে বর্ণনীয় বিষয়। উদাহরণ 
শবলাবলেপাদধুনাপি পূর্বাবৎ 
প্রবাধ্যতে তেন জগজ্জিগীযুণ!। 
সতী চ যোষিৎ প্রর্কৃতিশ্চ নিশ্চলা 
পুমাংসমভ্যেতি ভবাস্তরেঘ্বপি ॥৮ (সাহিতাদ* ) 
জগজ্জিগীযু সেই শিশুপাল পূর্বের স্তায় ( অর্থাৎ পূর্ব 
জন্মে হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি রূপে যেরূপ জগতকে পীড়1 দিত) 
অধুনাও সেইরূপ অহঙ্কারের সহিত এই জগতের পীড়1 উৎ- 
পাদন করিতেছে । সতীস্ত্রী ও নিশ্চল! প্রকৃতি জন্মাস্তরেও 
সেই পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। নিশ্চল! প্ররূতি ও সতী স্ত্রী 
পরজন্মেও তাহ।কে পরিত্যাগ করে না এবং তাহার আশ্রয় 
গ্রহণ করে, এইস্লে বর্ণনীয় বিষয় শিশুপাল জগতের পীড়া 
উৎপাদন করিতেছে, পূর্ববজন্মে যখন হিরণ্যকশিপু রাবণাদদি 
রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তখনও যেরূপ জগৎকে 
পীড়া! দিত, এই শিশুপালরূপে সেইরূপ জগতের পাড়া 
উৎপাদন করিতেছে । হিরণ্যকশিপু রাবণাদির পরপীড়া- 
রূপ নিশ্চল! প্রকৃতি এই শিশুপালরূপে অন্মগ্রহগের সময়ও 
পরিত্যাগ করে নাই অর্থাৎ ইহাই এই স্থলে বর্নীয় বিষয়। 
এ স্থলে অবর্ণনীয় বিষয় সতী স্ত্রী জন্মাস্তরে তাহাকে পরিত্যাগ 
করে না। এই ছুয়ের বর্ণনীয় ও অবর্ণনীয়ের একধন্শাভি- 
সন্বন্ধহেতু দীপক অলঙ্কার হইল। অনেক ক্রিয়ার এক কারক 
হইলে দীপক অলঙ্কার হয়। উদাহরণ__ 
প্দূরং সমাগতবতি ত্বয়ি জীবনাথে 
ভিন্ন মনোভবশরেণ তপস্থিনী স!। 
উত্ভিষ্ঠতি স্বপিতি বাসগৃহং ত্বদীয় র 
'মায়াতি যাতি হসতি শ্ব্িতি ক্ষণেন॥” (সাহিত্যদ* ) 
হৃদয়নাথ তুমি দুরে গেলে সেই দীন। কামশরপীড়িত। 
হইয়! কখন উঠিতেছে, কথন নিদ্রা! যাইতেছে, হান্ত ও 
দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে । এই স্থলে এক নায়িকার উখানা- 
দির অনেক ক্রিয়। সম্বন্ধ হেতু দীপক অলঙ্কার হইল। 
“সোধধে7& বেদান্‌ ভ্রিদশানয” ইত্যাদি স্থলেও দীপকালক্কার 
হইতে পারে, কিন্তু অলঙ্কারের বিচিত্রতাই প্রধান লক্ষণ, কিন্ত 
এই স্থলে বিটিব্রতা নাই বলিয়। দীপক অলঙ্কার হইল ন!। 


দীপক 


অপ্রস্তত এবং প্রস্ততের এক ধর্ীভিসন্বন্ধ তুল্যযোগিতার ! 
সহিত এক হইয়া উঠে, যেহেতু তুল্যযোগিতার লক্ষণ-.. 

“পদার্ধানাং প্রস্ততানামন্তেষাং ব| যদ! ভবেত। 

একধর্ম্মাতিসন্বন্ধঃ স্াতৃদ| তুল্যযোগিতা! ॥” (সাছিত্যদ* ) 

প্রস্তুত বা অপ্রস্তত পদার্থের একধর্্মাতিসম্বন্ধ হুইলে 
তুলাযোগিত1! অলঙ্কার হয়। 

এই স্থলে প্রভেদদ এই প্্রস্ততানাং অন্তেযাং'বা* প্রস্তত 
ব1 অন্তের অপ্রস্ততের এই কথ৷ বলার, ধেস্থুলে প্রস্বতের সহিত 
অগ্রস্ততের এবং অপ্রস্তরতের সহিত গ্রস্ততের এক ধর্্মাভি- 
সম্বন্ধ হইল, সেই স্থলে তুল্যযোগিতা এবং যে স্থলে প্রস্তুত 
ও অগ্রস্ততের সহিত একধর্ম্াতিসম্বন্ধ হইবে, সেই স্থলে 
দীপক হইবে। (সাহিতাদ* ১* প*) র 

(ত্রি) ২ দীপ্চিকারক। (পুং) দীপগতি জঠরাগ্রিমিতি 
দীপি-ল্‌। ৩ যমানী, জোয়ান । ৪ লোচমস্তক | ( শঙখর') 
৫ রাগবিশেষ, দীপক রাগ । হুনুমন্মতে এই রাগ ড় রাগের 
মধো দ্বিতীয়। এই রাগ সুর্যানেত্র হইতে নির্গত হয়। ইছার 
জাতি সম্পূর্ণ, গৃহ ড় শ্বর, গ্রীর্্ খতু ও মধ্যাহ্ন সময়ে 
এই রাগ গান করিতে হয়। ইহার রূপ রক্তবর্ণ, বস্ত্র পাটলবর্ণ, 
গলভৃষণ বৃহ্দূক্তামাল্য, এই রাগ মত্হ্ত্তীআন্ট্নর এবং বহু 
স্রীপরিবৃত। ইহা। সম্পূর্ণ । ইহার গ্রহ, অংশ ও ন্যাস ষড়অ, 
ইহার মূর্তি-_ 

“বালারতাথং প্রবিলীনর্দীপে গৃহেহন্ধকারে শুভগং প্রবৃত্তঃ | 
তন্তাঃ শিরোভূষণরত্বদীপৈঃ লজ্জাং দধো দীপকরাগরাজঃ ॥” 

কাহার কাহারও মতে, এই রাগ লঙ্জাহেতু গৃহ অন্ধ- 
কার করিয়া বালারত ছিলেন, তাহার শিরোত্ষণ রত্বদীপ 
গ্থারা লঙ্জাপ্রাপ্ত হয়। ইহার পঞ্চ পত্ধী দেশী, কামোরী, 
নাটিকা, কেদারী ও কানাড়া এবং অষ্ট পুত্র কুগুল, কমল, 
কলিঙ্গ, চম্পক, কুন্ুপ্ত, রাম, লহিল ও ছিমাল। ভরত মতে 
ইহার পত্থীগণ--কেদারা, গৌরী, গৌড়ী, গুর্জরী ও কদ্রাণী 
এবং পুত্রগণ-_-কুন্ম, টক্ক, নটনারায়ণ, বিহাগর!, ফিরোদস্ত, 
রভসমঙ্গল।, মঙ্গলাষ্টক ও আড়ান|। 

শ্বরগ্রাম_সঞ্চগমপধনিস। বষতাস্তরে দীপকের 
ভার্ধ্য! দেশী, কামোদী, কেদার!, কাফী, নাটিক! ও কানড়1। 
দীপকের পুত্র নট, কানড়া, বারো ঞা, গার, খাম্বাজ, ইমন, 
কেদার, সখা, শ্ামকল্যাপ। অন্ত মতে ইসনকেদার, 
কেদারকল্যাণ, জয়েৎকল্যাণ, কামোদধকল্যাণ, হাত্বির 
কল্যাণ, শ্রান্বকল্যাপ ও সর্থাযট। কল্লিনাথ মতে-_স্হানায়ক, 
আড়ানা, শঙ্কর, কানড়া, বেহাগড়া, নটকেদার। পুতবধূ-- 
মিঞারমোল্লার, পরর্দাপকী, মাথায়র়ী, মালীগৌরা, হালাবতী, 
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দীপন্রপ্রীজ্ঞান অতিষ 


পলাশী, সখী, ঠুংরী। মতাত্তরে পুরিয়াধানগ্রী, চৌবাষ্ঠকী, 
তথান্নী, মলবেহা, কানড়া,' আতীরী, অষ্ট সখী, ভীদপদরী। 
(সঙ্গীতর* ) ৬ প্রদীপ । 
*বিষুবেশ্মনি ধে। দগ্ভাৎ কার্তিকে মাসি দীপকং। 
অন্নিষ্টোমসহম্রস্ত ফলমাপ্পোতি মানবঃ ॥» (ব্রন্াণডপু* ) 
৭ পক্ষীবিশেষ, শিকর!, বাজপারী। ৮ তালবিশেষ। 
পল,তোলঘুঃ ঈতশ্চৈব তালে দীপকনামনি |” (সঙ্গীতদা' ) 
দীপকমালা (স্ত্রী) দশাক্ষরযুক্ত ছনোঙেদ, ইনার ২1৩1৯ 
বর্ণ লঘু, তত্তিন্নবর্ণ গুরু । প্দীপকমালা ভ্ৌমতাজগৌ ।” 
(ছল্দোম" ) 18, 07, 1, 7। 
দীপকপলিক। (ভ্রী) দীপন্ত কলিফেব। ১ দীপশিখ। | ২ শুল- 
পাণিকত যাজবক্যসংহিতার প্রসিদ্ধ টীক1। 
দীপকিট্র (রী) দীপন্ত কিউ্রং। দীপজাত কজ্জল। 
দীপকৃগী (তত্র) দীপন্ত%কুপীব তৈলধারকত্বাৎ। দীপবর্তি, 
শলিতা। পর্যযায়--তৈলমালী, দীপক্ষীরী, বিদাহিক1। (শব্ধমা') 
দীপখোরী (ত্ত্রী) দীপং খোরয়তি গত্যাতাতং করোতি স্থিরী- 
করোতীতি থোর গত্যাথাতে ণিচ্‌ অচ. গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। 
দীপকৃপী, শলিতা! ৷ 
দীপঙ্কর, বুদ্ধাবতারের মধ্যে একটী। [বুদ্ধ দেখ।] 
দীপহকরপ্রীজ্ঞান অতিষ, একঝন বিখ্যাত বৌদ্ধবতি। ইনি 
৯৮* খৃষ্টা্ষে গৌড়রাজ্যান্তর্গত বিক্রমপুর নগরে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার আদিনাম চন্ত্রগর্ড, অবধৃত জেতারির 
নিকট ইনি শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। ইনি হীনযান শ্রাবক- 
দিগের ত্রিপিটক, বৈশেধিক দর্শন, মহাযান মতাবলম্বীদিগের 
তিন পিটক, মাধ্যমিক ও যোগাচার সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধদিগের 
দুরূহ ন্তায়দর্শন এবং চারি তন্ত্রে বিশেষরূপ ব্যুৎপন্প হইয়া- 
ছিলেন এবং তীর্থিকদিগের শাস্ত্রে সম্যক পারদর্শিতা লাভ 
করিয়। একজন ব্রাঙ্গণকে বিচারে পরাস্ত করেন। অবশেষে 
ইনি সাংসারিক স্থুখভোগ বিসর্জন, ধর্ম, ধ্যান ও 
অধ্যাত্মজ্ঞানসন্বলিত ত্রিশিক্ষা! নামক বৌদ্বদিগের তত্বগ্রস্থ 
অধাকনে মমোনিবেশ করেন এবং তদ্বিষয়ে উপদেশ 
লাভার্থ কৃষ্ণগিরির বিহারগ্ব রাহুল গুপ্তের নিকট গমন 
করেন। এই স্থানে তিনি বৌদ্ধদিগের গুহ্মঞ্্রে দীর্ষিত 
হইয়। গুহজ্ঞানবন্্ নাম প্রাপ্ত হইলেম। উনবিংশ বর্ষ 
বয়ঃক্রমকালে দত্তপুরীর মহাসাজ্বিকাচার্ধ্য শীলরক্ষিত 
তাহাকে পবিজ্র বৌদ্ধমগ্ত্রে দীক্ষিত করিয়! দীপঙ্কর প্রীজান 
উপাধি প্রদ্দান করেন। একত্রিংশবর্ষ বরঃক্রমকালে 
শ্রীজ্ঞান উচ্চতম ভিক্ষু পাবী প্রাণ্ড হইলেন এবং ধর্ণারঙ্গি'ত 
তাহাকে বোধিসত্ব মস্ত গ্রহপ করাইলেদ। ইলি নেই সময়ের 
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সকণ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপঞ্ডিতগণের নিকট শিক্ষ। লাভ ফরেন 
এবং অবশেষে নানাবিষয় শিক্ষাহেতু সর্বদা মনের চাঞ্চলা 
নিবারণ.এবং ধর্শে একাস্তিকতা লাভার্থ ন্ুবর্ণদ্ীপন্থ বৌদ্ধ- 
ধর্ধের প্রধান আচার্য চন্ত্রপিরির নিকট গমন করিয়া 
শিক্ষা লাত করিতে উপদিষ্ই হন। তদনুসায়ে তিনি একটী 
বণিকপোতে আরোহণ করিয়! স্থবর্ণবীপে উপস্থিত হইলেন 
এবং তথায় ছ্বাদশবর্ষকাল বিগুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষ/ করিয়! 
বজ্জাসনস্থ ( বোধ গয়া ) মহাবোধির মঠে আসিয়া বান 
করিতে লাগিলেন । [ অতীষ দেখ। ] 
মীপধ্বজ (পুং) দীপন্ত ধ্বজইব। কজ্জল। 
দীপন (পুং) দীপ্যতে ইতি দীগ-ল্যু। ১ তগরমূল। ২ কুম্কুম। 
৩ মযুরশিখাবৃক্ষ । ৮ শালিঞ্চ শাক। ৫ কাসমর্দা। ৬ পলাওু। 
(ব্রি) ৭ দীপক মাব্র, দীপরিতা। 
"ন্থবাসিতং হন্ধ্যভলং মনোরমং 
প্রিয়ামুখোচ্ছাসবিকল্পিতং মধু । 
স্থৃতক্ত্রিগীতং মদনন্ত দীপনং 
গুচৌ নিশীথে হ্নুভবস্তি কামিনঃ ॥” (খতুসংহার ১/৩) 
৮ গ্রাহ মন্ত্রসংস্কারভেদ, মন্ত্রগ্রহণ করিলে তাহার সংস্কার 
করিতে হয়, দীপন তাহার মধ্যে একটা । মন্ত্রের দশপ্রকার 
সংস্কার করিলে সেই মন্ত্র সিদ্ধিদায়ী হয়। জনন, জীবন, 
তোড়ন, ৰোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যার়ন, তর্পণ, 
দীপন ও গুপ্তি মগ্ত্রের এই দশবিধ সংস্কার । 
“মন্ত্রাণাং দশকথ্যন্তে সংস্কারাঃ সিদ্ধিদাযিনঃ” ( শারদাতিলক ) 
[মন্ত্র দেখ।] ৯ গ্রকাশন। 
দীপনী (স্ত্রী) দীপ্যতে অঠরবহ্িরনয়া দীপ-শিচ লুট জিয়াং 
11১ মেথিকা, মেথি। [মেথিকা দেখ। ] ২ যমানী। 
৩ পাঠা। (রাজনি* ) 
দীপনীয় (পুং) দীপ্যতে জঠরবহ্িরনেন দীপ-ণিচ্‌ অনীয়র্‌। 
১ যমানী। (ব্রি) ২ দীপনযোগ্য । ৩ ওষধ বর্গ বিশেষ, 
পিপ্পলী, পিপ্ললীমূল, চব্য, চিত্রক ও কয়টা নাগর, এই দ্রব্য 
লইয়! দীপনীয় বর্গ। ইহা! কর ও বাসুনাশক | 
*পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যচি্রকনাগরং। 
দীপনীয়ঃ শ্বতোবর্গঃ কফানিলগদাপহঃ ॥” ( চক্দত ) 
দীপপাদপ (পুং ) দীপন্ত াদপ ইব। দীপবৃক্ষ । দীপাধার, 
পিল্সুজ। 
দীপপুষ্প (পুং) দীপ ইব পুষ্পং বন্ত। চল্পক বৃক্ষ। 
দীপভাজন (কী ) দীপন্ত ভাজনং ৬তৎ। দীপপাজ। 
'্বামনার্জিরিব দীপভাব্বনং” (রঘু) 
দীপমাল! (সী) দীপানাং . মাল! .৬্তৎ) ল্লেগীতুত প্রদীপ, 


৫৯১ ] 


দীপান্বিত। 


দীগশ্রেণী, এককালে অলেক প্রদীপ আলিয়া দিয়! জগন্ধাত্রী 

ব1 ছুর্গার, পৃ্জা করিতে হয়, এইরূপ দীপমাল! দান 

বিশেষ ফলদায়ক। 

“উদ্বুদ্ধাঞ্চ জগগ্ধাত্রীং পৃজয়েৎ দীপমালয়।” ( তিথিতত্ব) 
দীপবৎ (ক্রি) দীপ অন্তার্থে মতুপ্ মন্ত ব। ১ দীপধুক্ গৃহাদি। 
দীপবতী (ভ্ত্রী) দীপবৎ স্ত্রিয়াং ডীপ্‌। কামাধ্যাস্থিত নদী- 

বিশেষ । শাঙ্বতী নদীর পূর্বে দীপবতী নামে এক নদী 

আছে, এই নদ্বী হিমালয় পর্বত হইতে উৎপর হইয়াছে। 
ইহা দীপের স্তার় অন্ধকার নষ্ট করে, এইজন্ত দেব- 
মনুষ্য সমাজে ইহার নাম দীপবতী হুইয়াছে। দীপ- 
বতী নদীর পূর্বদিকে শৃঙ্গাট নামে একটা প্রসিদ্ধ পর্বত 

আছে। (কালিকাপু* ৮২১-৩) 
দীপর্ক্ষ ( পুং) দীপন্ত বৃক্ষ ইব আধারঃ। দীপাধার। পিল- 

সুজ, পর্যযায়-স্দীপতরু, জ্যোতন্নাবৃক্ষ, দীপপাদপ । (শব্দার্ধক') 

“যথ। গ্রদীপ্তঃ পুরুতঃ গ্রদদীপঃ 
প্রকাশমন্তন্ত করোতি দীপ্যন্‌। 
তথেছ গঞ্চেজিয়দীপবৃক্ষা 
জানগ্রদীপ্তডাঃ পরবস্তএব ॥* (ভারত ১২২২৯) 
দীপশক্র (পুং) দীপস্ত শক্ররিব। কীটতেদ, জোনাকী 
পোকা। ' 
দীপশিথ। (স্ত্রী) দীপন্ত শিখ। কারণত্বেন অন্তান্তাঃ আচ, 
টাপ। ১ কজ্জলপ। দীপন্ত শিখা । প্রদীপজালা। 
"সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রো 
যংযং ব্যতীয়ায় পতিংবর! সা 1” ( রঘু ৬1৬৭) 
দীপশৃঙ্খল! (স্ত্রী) দীপানাং শৃঙ্খলেব। দীপালী। 
দীপান্থিত (তরি) দীপৈরবিতঃ। দীপযুক্ত। 
দীপান্বিতা (শ্রী) দীপৈরন্িতা। গৌণচান্ত্র কার্তিক মাসের 
অমাবন্তা, কার্তিক মাসের অমাবন্থার দিন গ্রদোষ সময়ে লক্গী- 
পুজা] করিতে হয় এবং এই তিথিতে যথাশক্তি পথ, 
আপণ, শ্মশান, নর্দীতট ও পর্বতসাচ্থতে দীপমালা বিভূষিত 
করিতে হ্য়। ুর্যয তুলারাশিতে গমন করিলে অর্থাং 
কার্তিক মাঁসে বমাবন্তা। তিথিতে নানাবিধ উপকরণ দ্বার! 
পার্বণ শ্রান্ধ করিবে এবং অপরাহ্ণ সময়ে রাজ! নগরে 
ঘোষণা করিবেন, 'সকলেই লক্্মীপুজ! কর এবং চারিদিকে 
উক্কাদান কর” এইকপ ঘোষণার পর সকলে লক্ষমীপৃজ। ও উচ্ধা- 
দান করিবে। 

“ভুলারাশিগতে ভান অমাবন্তাং নরাধিপ। 

্গাস্থ। দেবান্‌ পিতৃন্‌ তক্ষ্য! সংপূজ্যাথ গ্রগম্য চ। 

রৃত্ব। তু পার্বণশ্রাদ্বং দধিঙ্গীরগুড়া দিভিঃ। 


দীপাস্িত! 


ততোৎপরাহুময়ে ঘোষয়েন্সগরে নৃপঃ। 

লক্ষমীঃ সম্পৃঙ্জ্যতাং লোক! উক্কাভিশ্চাপিবেষ্ট্যতাং ॥* (তিথিত*) 
অমাবস্তার দিন গ্রদদোষ সময়ে লক্ষমীপূজ1 করিবে। 
লক্ষমীপুজ। ব্যবস্থ।।-্ষদি অমাবস্যা উভয় দিনব্যাপিনী 

হয়, তাহ হইলে গ্রদোষ ব্যাপ্তি দ্বার। সময় নির্ণয় করিতে 

হইবে অর্থাৎ যে দিনে অমাবস্। প্রদ্দোষ সময় পাইবে, সেই 

দিন লক্ীপুজ। হইবে। ইহার প্রমাণ-_ 

“তূলাসংস্থে সহআাংশোৌ প্রদোষে ভূতদর্শয়োঃ . 

উক্কাহস্তা নরাঃ কুর্ধ[াঃ পিতৃগাং মার্গদর্শনং ॥* ( তিথিত* ) 


কিন্ত বদি ছুই দিনে প্রদোষ পায়, অর্থাৎ অমাবস্যা! 


ছুই দিনেই গ্রদোষ পাইয়াছে, এনপ স্থলে পরদিনে লক্ষ্মী 
পুজা হইবে। ইহার প্রমাণ-_ 
“উভয়তঃ প্রদদোধপ্রাপ্তৌ পরদিন এব ঘুগ্দাৎ। 
দত্ডকোরজনীযোগে। দর্শান্ত শ্তাৎ পরেহহুনি। 
তদ। বিছায় পূর্বেছ্যঃ পরেহক্কি সুখরাব্রিকা॥” (তিথিতত্ব) 

উভয় দিনে প্রদোষ প্রাপ্তি হইলে পর দিনে লক্ষ্মী পূ 
হইবে, অমাবস্যা যদি পরদিবস একদগু রাত্রি প্রাপ্ত হয়, 
তাহ! হুইলে পূর্ববদিবস পরিত্যাগ করিয়া পরদিন লক্ষমীপুজ! 
করিতে হইবে। ইহার নাম সুখরাত্রিক। ষদি উভয় দিনে 
প্রদোষ প্রাপ্তি না হয়, অর্থাৎ অমাবন্ত। উভয় দিনের কোন 
দিনেই প্রদোষ না পায় এরূপ স্থলে পার্বণ শ্রান্ধের 
অনুরোধে পর দিনে উদ্ধাদান এবং পূর্বদিনে লক্ষমীপৃজ। 
হইবে। ইহার প্রমাণ 

“উভয়ত্র প্রদোষপ্রাপ্তাবপি উকাদানং পরদিনে পুর্বোক্ত- 
পার্বণানছরোধাৎ, 

ভূতাহে যে প্রকুর্বাস্তি উকাগ্রহমচেতসঃ । 
নিরাশাঃ পিতরো যাস্তি শাপং দত্বা! সুদাকণং ॥ ৭ 

ইতি জ্যোতির্ববচনাচ্চ। অত্রৈব লক্ষী: পৃর্ববাহে রাত্ৌ পৃজা।। 

"অমাবন্ত| যদ রাত্রো। দিবাভাগে চতুর্দাশী। 

পৃজনীয়! তদ| লক্্মীর্কিজেয়! ুখরাত্রিক1 ॥* ( তিথিতব ) 

উভয় দিনে প্রদোষ না পাইলে উক্কাদান পার্বণ 
শ্রান্ধের অন্রোধে পরদিন করিতে হইবে, তৃতচতুর্দীশীর 
দিন যে সকল ছুবুদ্ধি লোক উক্কাদান করে, তাহাদের 
পিতৃগণ নিরাশ! হুইয়! তাহাদের হ্ুদারণ শাপ দিয়া গমন 
করেন, দর্শনের জন্তই উদ্কাদানের অবশ্থকর্তব্তা ৷ যে দিন 
পিভৃদিগের উদ্দেশে পার্বণশ্রান্ধ করা হইবে, সেই দিনই 
উদ্ধাদান করিবে। এই কারণে পর দিন পার্বণ শ্রাদ্ধকৃত 
হইলে সেই দিনই সায়ংকালে উন্ধাদান করিতে হইবে এবং 
পূর্বাদিনে লক্ষমীপুজ। করিবে, কারণ এই বচনে বদি রান্রি- 


[ ৫৯২ 


দীপান্বিতা 


কালে অমাবন্ত! হয় এবং দিবাভাগে চতুর্দশী থাকে, তাহা 
হইলে সেই দিন রাজ্রিতেই লক্ষমীপুজ! করিতে হইবে এবং 
তাহারই লাম হ্থখরাত্রি। পিতৃকৃত্যহেতু দক্ষিণ দিকে প্রাচীনা 
বীতি হুইয়! উন্ধাদান করিতে হইবে । উন্বাগ্রহণের মন্ত্র-- 

"শঙ্ত্াশস্্রহতানাঞ্চ তৃতানাং ভূতদর্শয়োঃ । 

উজ্জ্লজ্যোতিষ! দেহং দহেয়ং ব্যোমবহ্ন ॥* 

উদ্কাদানের মন্ত্র_ 

“অগ্নিদপ্ধাশ্চ যে জীব! যেৎপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। 

উজ্জবলজেযাতিষ। দগ্ধান্তে যাস্ত পরমাং গ্তিং ॥* 

উদ্কাবিসর্জনমন্ত্র-- 

"্যমলোকং পরিত্যজ্য আগত। যে মমালয়ে। 

উজ্জলজ্যোতিষ বর্ম গ্রপশ্থান্তে। ব্রজস্ত তে॥” 

এই মন্ত্রে উক্কাগ্রহণ, দান ও বিসর্জন করিতে হুইবে। 
এই অমাবন্তার দিন বাল ও আতুর ভিন্ন কাহারও দিবা- 
কালে ভোজন করিতে নাই। গ্রদোষ লময়ে যথাবিধানে 
লক্মীপৃজ। করিয়! দেবতার গৃছে দীপবৃক্ষ প্রদান করিবে 
এবং পরে চতুষ্পথ, শ্মশান, নদী, পর্বত, সাহু, বৃক্ষমূল, গোষ্ট, 
চত্বর, গৃহ ও ক্রয় বিক্রয় ভূমি গ্রভৃতি সকল স্থল দীপাবলী 
প্রধান করিবে এবং বন্ত্রপুষ্পা্দি দ্বার! ক্ছশোভিত করিতে 
হইবঝে। এইরূপ আলো দেওয়ার নাম দেওয়ালী,। উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল গ্রদেশে ইহার অতিশ ধূমধাম হয়। 

দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন লক্ষমীপুজাপ্রয়োগ ।__-গৃহ মধো, 
উত্তরমুখী হইয়া লক্মীপৃজ। করিতে হইবে। প্রথমে স্বস্তি- 
বাচন করিয়! সঙ্কল্প করিবে । ও" তদসদ্‌ ও' অদ্যোত্যা্দি 
অমুক গোত্র অমুক দেবশর্খা পরম. বিভূতিলাভ কামঃ 
লক্ষমীপূজনমহং করিয্ে। এইরুপে সঙ্কল্প করিয়৷ শালগ্রাম, 
ব! ঘটাদিস্থ জলে তূতগুদ্ব্যাদি করিয়া লক্্মীপৃজ! করিবে । 
পাশাক্ষ' ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান করিয়া যথাশক্তি দশ ঝ1 
যোড়শোপচারে পুজ। করিবে। তাহার পর 

«ও নমস্তে সর্বদেবানাং বরদামি হরিপ্রিয়ে । 
য। গতিম্বৎপ্রপঞ্জানাং স! মে তৃয়ান্দর্চণাৎ ॥* 

এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়! এই মন্ত্রে গ্রণাম করিবে। 

“ও বিশ্বরূপত্ত ভার্ষযাসি পদ্ষে পঞ্মালয়ে গুভে। 

সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালগ্সি নমোইস্ত তে॥” 
পরে কুবেরাদিকে পুঁজ! করিতে হুইবে। পুজা, করিয়া 
গৃছাদিতে দীপ দিতে হুইবে। | 

দীপর্দানের মন্ত্র-_ 
"অগ্লিজ্যোতিঃ রবিজ্যোতিশ্চজ্জ্যোতিত্ততৈব চ.। 
উত্তমঃ সর্ব জ্যোডীনাং দীপোহয়ং প্রতিগৃহ তাং ৪” 


দীপোঁৎমব 


[ ৫৯৩ ] দীগুলোচন 


০০০২১ - 

পরে ত্রা্মণ ও বজ্ধুদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। দীপ্ত (ব্রি) দীপ-ক্ত। ১ প্রকাশাঘিত। ২ সমুস্তাসিত। (ক্লী) 

তাহার পর প্রত্যুষে ভবিষ্যোক্ত কর্ম, গোরোচনা, তিলক ও  ওহ্বর্ণ। ৪ হিঙ্ু। ৫ নিমুক, নেবু। ৬ সিংহ। ৭ নানিকাগত 
প্রদীপ বন্ধন করিয়! লক্মীকে এই মন্ত্রে তিনবার পুঁজ! করিবে ।  রোগবিশেষ, এই রোগে নাসারন্ধ, হইতে ধুমের নায় বাম 





“ও বিশ্বরূপস্ত ভার্যযাসি পদ্মে পল্মালয়ে গশুভে। 
মহালন্সি নমস্তত্যং নুখরাত্রিং কুকুঘ মে॥ 
বর্যাকালে মহাঘোরে যন্ময়। দুক্কৃতং কৃতং। 
স্ুখরাত্রিগ্রভাতেহস্ত তন্মে লক্্মীর্বাপোহতু ॥ 
যা! রাগ্রিঃ সর্বভূভানাং যা চ দেবেঘবন্থিতা। 
সন্বংসরপ্রিয়। যা চ সা মমাস্ত সুমঙগল! ॥ 
মাতা ত্বং সর্বলেকানাং দেবানাং স্থষ্টিসম্তভব1। 
আখ্যাতা তৃতলে দেবি ন্ুখরাত্রি নমোহস্ত তে ॥ 
£ও' লক্ষ্যে নমঃ' এইরূপ তিনবার পুজা করিবে। 
. (তিথি ও কৃত্যতত্ব) 
[ লক্ষষমীপুঞ্জা দেখ । ] 
কালীকুলসপ্ভাব নামক তান্ত্রিক গ্রন্থের মতে--এই দিন 
মহানিশায় কালীপৃজা করিতে হয়। [শ্তাম! শব্ষে বিস্তৃত 
বিবরণ দ্রষ্টবা। ] 
দীপালী (ত্ত্রী) দীপানাং আলী । দীপশ্রেণী, দেওয়ালী। 
দীপাঁবতী, রাগিনীবিশেষ । দীপক ও সরস্বতীযোগে উৎপন্ন। 
দীপাবলি (ভ্ত্রী) দীপানাং আবলিঃ ৬তৎ। দীপশ্রেণী। 
দীপিকা (স্ত্রী) দীপয়তি গ্রকাশয়তি দীপ-ণিচ্‌ থুল্‌ টাপি অত 
ইত্বং। ১ মহিস্তাপনীয় শ্রীনিবাস কৃত জ্যোতিগ্রন্থ। ২রাগিণী 
বিশেষ, হিন্দোলরাগের পত্বী। ইহার রূপ-- 
“গ্রদোষকালে গৃহসন্প্রবি। গ্রদীপহস্তারুণগাত্রবন্ত্ । 
মীমস্তসিন্দুরবিরামান। স্থুরক্তমাল্যা কিল দীপিকেয়ম্‌ ॥» 
এই রাগ গ্রদোষকালে গেয়। 
দ্রীপিকাতৈলং (ক্লী) তৈল ওবধ ভেদ, গ্রপ্তত প্রণালী-_. 
মহুৎপঞ্চমূলের ৮ অঙ্গুলি কাষ্ঠখণ্ড সকল ছেদন করিয়। 
পট্টবস্ত্রে বেষ্টিত ও তৈলে সিক্ত করিয়া! গ্রজ্লিত করিবে। 
ইহাতে ষে সকল তৈলবিন্দু পতিত হইবে, তৎসমুদায় ঈষ- 
ছুষ্খ থাকিতে থাকিতে কর্ণে পুরণ করিলে সগ্ভ বেদনার 
উপশম হয়। এইরূপ দেবদারু, কুড় ও সরল কাঠ দীপিক- 
তৈল গ্রস্তত করা যায়। কর্ণের বেদনানাশের পক্ষে এই 
তৈল অতিশয় উপকারী । ( ভৈষজ্যর* কর্ণরোগাধি*) 
দীপিতৃ (জি) দীপয়তীতি দীপ-শিচ্‌ তৃছ। দী্তিকর্তা। 
দীপীয় (বি) দীপ অপৃপাদিত্বাৎ হিতার্থে ছ। দরীপহিত। 
দীপ্য (ব্রি) দীপ-যৎ। দীপহিত। 
দীপোত্সব (পুং) দীগৈক্কৎসবঃ| ১ দীপছেতুক উৎসব। 
২ দীপান্বিতা অমাবন্তা । 
চ৪৪৪। 


নির্গত হয়, এবং নাসারন্ব, গ্রদীতের সায় জাল। করে। 
“স্রাণে ভূশং দাহনমন্থিতে তু 
বিনিঃসরেক্ধ,ম ইবেহ বাযুঃ। 
নাগ। প্রদীপ্তেব চ যস্ত জন্তো- 
বাধিস্ত তং দীপ্তমুদ্বাহরস্তি ॥” (স্ুশ্রত উত্তরত* ২২ অঃ) 
৭ উজ্জ্ল। ৮ আলোকময়। 
দীপগুক (ক্রী) দীপ্তমেব স্বার্থে কন্‌। স্বর্ণ 
দীপ্তকিরণ (পুং) দীপ্তাঃ কিরণাঃ যন্ত । ১ হুরধ্য। ২ অর্ববৃক্ষ। 
দীপ্ুকীর্তি (ব্রি) দীপ্ত কীতির্স্ত। ১ প্রকাশমানযশস্ব, 
যাহার যশ প্রকাশিত হুইয়াছে। ২ কার্তিকেয়। 
“আগ্নেয়শ্ৈব স্কন্দশ্চ দীপ্ত কীর্তিরনাময়ঃ।” (ভারত বন ২৩১অঃ) 
দীপ্ত! কীত্তিঃ কর্মমধা। দীপ্ত এইরূপ যশ। 
দীপ্তকেতু ( পুং) ১ নৃপভেদ | ( ভারত ১২ অঃ) 
২ দক্ষসাবর্ণি মনুর পুত্রভেদ। 
*নবমে! দক্ষসা বনি মুর্বকণসম্তবঃ | 
ধৃটকেতুর্দীপ্তকেতুরিত্যাদ্যাত্যৎসুতা নৃপ ।* ( ভাগ" ৮1১৩৯) 
দীপ্তঃ কেতু এন্ত। (ত্রি) ২ দীপ্তধবজক, যাহার ধবঞ্জ 
প্রদীপ্ত, তাহাকে দীপ্তকেতু কহে। (পুং) দীপ্ত কেতুঃ 
কর্মধা। দীপ্ত এমন ধবজ। 
দীগ্তজিহরা (স্ত্রী) দীপ্ত লিহ্বা হন্তাঃ। উক্কামুখী শুৃগালী, 
খ্যাকশিয়াল। (হারা) ইহাদের জিহবা! হইতে রাব্রিকালে 
শ্বতই অগ্নিশ্করণ হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, এইজন্ত 
ইহাদের নাম দীগুলিহব। হইয়াছে । (ভ্রি)২ গ্রদীপ্ত জিহ্বা। 
দ্দীপ্তাক্ষো্দীগুজিহ্বশ্চ সংগ্রদীগ্তমহাননঃ 1” (ভারত ১।২২৯।৩৭) 
দীগ্ুপিঙ্গল (পুং) দীপ্তপিঙ্গলশ্চ দীপ্তং স্বর্ণ, তদ্বং পিঙ্গ- 
লো! বা। সিংহ। স্ত্িয়াং জাতিত্বাৎ ডীষ্‌। 
দীপ্মৃত্তি (ত্রি) দীপ্তা মূর্তি্ষন্ত। ১ গ্রকাশান্িত মুর্তিক, 
যাহার মুত্তি অতিশয় উজ্জ্রল। ২ বিষুঃ। 
*বিশ্বমুত্তি মহামৃততি দীর্তমূর্তিরমূর্তিমান।” (ভারত ৯৩।১৪৯।৯৭) 
দ্ীপতরস (পুং) দীপ্ত উজ্জল; রস! মহ্য। কিঞুলক, কেঁচো, 
রাত্রিকালে ইহাদের রস উজ্জপ হয়, এই জন্ত ইহাদের নাম 
দীপ্তরস হইয়াছে। 
দ্ীপগুরোমন্‌ (পুং) বিশ্বদেবভেদ। 
"জিতাত্মা মুনিবর্ষশ্চ দীপগ্ুরোম। ভয়ঙ্করঃ।” (ভারত অঙ্গ ৯১ অঃ) 
দীপগ্তলোচন (পুং) দীপ্ডে লোচনে নয়নে যন্ত। বিড়াল। 
স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ডীষ্‌। 


৭১ সিন 


দীপ্তি 


দীপ্তলৌহ (ক্লী) দীপ্তং লৌহমিব। ১ কাংস্ত। ২ জলিতলৌহ। 
দীপ্তবর্ণ (জি) দীপ্তং ব্বর্ণমিব বর্ণো যন্ত। ১ বর্ণ তুল্য বর্ণ, 
যুক্ত, যাহার বর্ণ সোণার মত। (পুং) ২কার্তিকেয়। 
(ভাবত ৩২৩১ অঃ 
দীপগ্ুশক্তি (বি) দীপ্ত শ্তিবন্ত । ১ প্রকাশমান সামর্থ, যাহার 
সাম্য প্রকাশিত হইয়াছে। ২ কার্থিকের। 

(গ্কারত বন ২৩১ অঃ) 
দীপ্ত। (শ্রী) দীপ্-টাপ্‌। ১ লাঙ্গলিক! বৃক্ষ, লাঙ্গলাগাছ। 
২ জ্যোতিক্মতীলতা, লওয়৷ ফটকী। ৩ সাতলা, সেহুছতেদ 

(রাজনি*) 
গু (পুং) দীপ্ত! অংশবে! হন্তা। ১ সুর্ধয। ২ অর্কবৃক্ষ । 
দীপ্তাক্ষ (পুং) দীপ্ডে অক্ষিণী যন্ত। ১ বিড়াল। স্তরিয়াং 
জাতিত্বাৎ ভীষ্‌। ২ দীগুলোচনান্বিত উজ্জ্বল চক্ষুবিশিষ্ট। 
দীপ্ডাগি (পুং) দীপ্তঃ অগ্ির্যগ্ত। ১ অগন্তামুনি। এই সুনি 
বাতাপি ও সমুদ্রকে জীর্ণ করায় ইছায় নাম দীপ্তাগি 
হইয়াছে। [ অগন্তয দেখ।] ₹ দীশুষঠযাসিযুক। দীপ্ত; 
অগ্নিঃ। ৩ প্রজলিত অগ্নি। 
দীপ্তাঙ্গ (বি) দীপ্তং অঙ্গং যন্ত। ১ দীরতিযুক্ত দেহ, গ্রভা- 
বিশিষ্ট অঙ্গ । ২ মমূর। স্্রিয়াং জাতিত্বাৎ ভীহ্‌। 
দীপ্তি (শ্রী) দীগ-ক্কিন্। দীপন, পর্যযায়-_গ্রভা, রুচ্‌, রুচি, 
ত্বিষ, ভা, ভাস, ছবি, হ্যুতি, রোচিস্‌, পোচি। (অমর) 
২স্ত্রীদিগের অবত্বজ গুণ। (হেম ২১৩) 
“কাস্তিরেব বয়োভোগদেশকালগুপাদিভিঃ। 
উদ্দীপিতাতিবিস্তারং প্রাপ্ত। চেদ্দীপ্তিরুচ্যতে ॥” 
বমস ভোগ, দেশকাল ও গুখািদ্বারা যে ফাস্তি অতিশয় 
উদ্দীপিত হয়, তাহাকে দীপ্তি কহে) বন্বঃ প্রভৃতি কানুসারে 
সত্রীদিগের শারীরিক কমনীয়ত| জন্মে, তাহার নামই দীপ্তি। 
সাহিত্যদর্পণেও ইহার লক্ষণ এইরূপ-_ 
"কাস্তিরেবাতিবিস্তীর্ণ। দীর্তিরিত্যভিধীয়তে ॥৮ 
(সাহিত্যদ* ৩।১৩১ ) 
অতি বিস্তীর্ণ কান্তির নাম' দীপ্ডি। সাহিত্যদর্পণে 
ইহার উদাহরণ-_ 
“তারণ্যগ্ঠ বিলাসঃ'সমধিকলাবণাসম্পদোহাসঃ। 
ধরণিতলম্তাভরণং যুবজমমনসো! বলীকরণং।” (লাহিতাদ* ) 
২ অভিব্যক্তি, জ্ঞানাভিব্যক্তিরূপ দীপ্তির কারণ পাতঞ্জলে 
এইক্ধপ লিখিত আছে। 
০০০০০৪০০৪ জ্ঞানদীপ্তিরা'বিবেফখ্যাতেঃ 1” 
'(পাগঞল ২২৮) 
বিষয় সকল সংযোগ ন। হইতে পাযিলে বিবেকের হেতু 


[ ৫৯৪ ] 


অর্থাৎ কারণহয়। যমনিরমাদি যোগাঙ্গ সকল অনুষ্ঠান 
করিলে অশ্ুদ্ধি ক্ষয় এবং বিবেকের প্রতিবন্ধক সকল নাশ হয়, 
তখন জ্ঞানে দীধি হয় অর্থাৎ জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হইয়! উঠে। 
দীপ সংজ্ঞায়াং ক্তিচ। ৩লাক্ষা। ৪ কাংস্য। 
(পুং) ৫ বিশ্বদেবভেদ। 
“উফীনাভে| নভোদশ্চ বিশ্বাযু দীণ্তিরেবচ ।”(ভারত অন্ু ৯১ অঃ) 
দীপ্তিক (পুং) দীপ্ত কায়তীতি কৈ-ক। হুগ্ধপাধাণবৃক্ষ, 
শিরশোল!। 
দীপ্তিকেশ্বরতীর্থ (ক্লী) দীপ্তিকেশ্বরং নাম তীর্ঘং। তীর্ঘভেদ। 
দীপ্তিমৎ (পুং) দীপ্থি বিদ্যতে হস্ত, দীন্তি-মতৃপ্‌। ১ দীপ্তিযুক্ত। 
২ সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকষ্ণের এক পুত্র। (হরিবংশ-১৬২ অঃ) 
দীপ্তোদ (কী) দীপ্তং উদকং যত্র উদকল্ত উদ্াদেশঃ | ১ তীর্থ- 
ভেদ। এই তীর্থে বধূসর নামে একটা নদী আছে। ইহাতে 
নান করিয়! দানাদি করিলে পাপবিশুক্ত হওয়া যায়। এখানে 
ভৃগুনন্দন রাম অবগাহন করিয়। আপনার হৃততেজ পুনঃ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বেবযুগে ভূ এখানে কঠোর তপোম্ুষ্ঠান 
ক্ধিয়াছিলেন। (ভারত বন ৯৯ অঃ) 
দীন্তোপল (পুং) দীপ্তঃ শুর্যযকিরণসম্পর্কাৎ জলিতঃ উপলঃ। 
হূর্য্যকাস্তমণি। 
দীপ্য (তরি) দীপ্তায় দীপনায় ছিতং গবাৎ যৎ। দীন্তিহিত। 
(পুং) দীপায় অশ্নিদীপনায় হিতং অপুপাদিত্বাৎ পক্ষে 
বৎ। যমানী, জোয়ান, ইহা! অতিশয় অগ্নিকারক, এই জঙন্ 
ইহার নাম দীপ্য। ২ জীরক। দীপ তত্র সাধু ইতি যৎ। 
৩ মযুরশিখ1!। ৪ কুদ্রজট|। 
দীপ্যক (ক্লী) দীপায় হিতং সাধুরিতি ৰা। দীপ-বৎ মৃতঃ 
ত্বার্থে কন্‌। ১ অজমোদা, বনজোয়ান। ২ যমানী, জোয়ান । 
৩ ময়ুরশিখা | ৪ লাচমস্ত কবৃক্ষ, রুদ্রজট!। 
দীপ্য। (স্ত্রী) পিওখর্জুরী, পিত্ডিথেহ্থুর। 
দীপ্র (তরি) দীপ্যতে ইতি দীপ-র (নমিকম্পাঁতি । পা ৩।২।১৬৭) 
দীথিশীল, দীপ্তিবিশিষ্ট। 
শককচিৎ কচিচ্চিতাজ্যোতির্দীগ্রদীপ গ্রকাশিতং ৷” 
( কথাসরিৎসাগর ২৫।১৩৫) 
দীয়মান (জি) দীয়তে ইতি দ1 কর্মণি শানচ। বর্তমান 
দান সন্বদ্ধি বস্ত, যাহা! দেওয়! হইতেছে। 
"বিবাহোৎসবধজেষু অস্তরামৃতহৃতকে । 
পূর্ধবসন্কল্লিতং ভ্রব্যং দীর়মানং ন ছুষ্যতি ॥” ( তিথিতন্ব ) 
দীর্ঘ (জি) দৃাতীতি দৃবিদারণে বাছ* ঘঞ। আযত, লম্বা 
পরিমাণতেদযুক্ত । কখাদ বলেন, 'দীর্ঘতঞ্চ পরিমাণতেদ:, 
পরিমাণ তেদই দীর্ঘঘ্ব। সাংখ্যমতে মহত্বের অবস্থান্তরতেদ। 


দীর্ঘকূরক 


[ ৫৯৫ ) 


দীর্ঘজীবিম্‌ 


[ পরিমাণ দেখ ।] ২ লতাশালবৃক্ষ। ৩ ইণকট, ওকড়া। ৪ দীর্ঘকেশ (পুংস্ত্রী) দীর্ঘ: কেশইব লোম অন্ত। ১ ভল্ুক। 


আড়বৃক্ষ, কোক্ষগদেশে মাড়বিন্। ৫ উদ্ী। ৬ নলাগড়া। 
খ পঞ্চম, ষষ্ঠ, লত্তম ও অ্টমরাশি, অর্থ।ৎ সিংহ, কন্তা, তুলা ও 
বৃশ্চিকরাশি, দীর্ঘরাশি। 
পবৃশ্চিককন্তামগপতিবণিজে! দীর্ঘ; ( জ্যোতিস্তত্ব ) 
৮ দ্বিমাব্রবর্ণ অর্থাং আ, ঈ, উ, ঞ্, এ, ধ, ও, ও এই 
নকল গুরুবর্ণ, ইহাদিগকে দীর্ঘ কহে। 
"একমাত্রো ভবেছ্‌,স্বো দবিমাত্রে! দীর্ঘ উচ্যতে। 
ভ্রিমাত্রস্ত প্রতোজ্জেয়ে! বাঞনধ্চার্ধমাত্রকং |” (ব্যাকরণ) 
সংযুক্ত বর্ণের পুর্বন্বর দীর্ঘ অর্থাৎ গুরু হয়। ৯ সঙ্গীত 
গ্রন্থের মতাহুসারে ছ্বিমাত্রার নাম দীর্ঘ যেমন অ--অ, সহজে 
দুইটা অকায় উচ্চারণে যে সময় লাগে, তাহাকে দীর্ঘ বা 
দ্বিমাত্র কাল কছে। 
দীর্ঘকণ। (তত্রী) দীর্ঘ কণ। 
সাজীরে। 
দীর্ঘকণ্ট ক (পুং) দীর্ঘ: কণ্টকো। হস্ত । বর্কদরবৃক্ষ, বাবলাগাছ। 
দীর্ঘক (পুংস্ত্রী) দীর্ঘঃ কঠোযন্ত। ১ বকপক্ষী। স্তরিয়াং 
জাতিত্বাৎ ডীষ। ২ দানব ভেদ।(আ্রি)৩ আয়ত কমাত্র, 
যাহাদের কঠদেশ দীর্ঘ । ৪ আঙ্পত এইরূপ ক। 
দীর্ঘকগক (পুং) দীর্ঘকঠ-কপৃ। বকপক্গী। 
দীর্ঘকন্দ (ক্লী) দীর্ঘঃ কন্দে। যন্ত । মূলক। 
দীর্ঘকন্দক (ত্ত্রী) দীর্ঘকন্দ-কপ,। মুলক। 
দীর্ঘকন্দিক! (শ্রী) দীর্ঘকন্দক টাঁপ্‌ টাপি অত ইন্বং। 
মুষলী, তালমুলী । 


নিত্যকর্্মধা'। গৌরজীরক, 


দীর্ঘকন্ধর (পুং) দীর্ঘঃ কন্ধরে! বন্ত। ১ বকপক্ষী । স্বিগ়াং জাতি- 


ত্বাৎ ডীষ্‌। (ব্রি) ২ দীর্ঘকন্ধরযুক্ত। ৩ দীর্ঘ এইরূপ কন্ধর। 

দীর্ঘকর্ণ পু) দীর্ঘে। কর্ণ বন্ত। ১যাহার বড় কাণ। ২ জাতিবিশেষ। 

দীর্ঘকাণ্ড (পুং) দীর্ঘঃ কাণ্ডে যন্ত। গুণ ভৃগ। 

দীর্ঘকাণ্ড। (শ্রী) ১ পাতালগরুড়ীলতা, ছেওড়। হিন্দীভায|। 
২ তিক্তাঙ্গ। ৷ (রাজনি*) 

দীর্ঘকায় (পুং) দীর্ঘঃ কৃরঃ বহ্যা। আঙ্গতশরীরী, বাহার 
শরীর দীর্ঘ । 

দীর্ঘকাল (রী) দীর্ঘং কালং। অনেকদিন। 

দীর্ঘকীল (পুং) দীর্ঘঃ কীলঃ শাখাদতে! যত্র। অক্কোঠবৃক্ষ । 
ধল! আকড়া। ২ দীর্ঘ এইরূপ কীল। 

দীর্ঘকীলক (পুং) দীর্ঘকীল স্বার্থে কন্‌। অক্কোঠ বৃক্ষ । 

দীর্ঘকূল্য (ত্ী) গজপিগলী। 

দীঘকূরক (ক্লী) দীর্ঘং কুরকং অন্ঃং। রাজাম্স, আন্ছ,দেলৌস্তব 

. শালিভেদ। 


২ দেশভেদ। (বৃহৎম* ১৪1২৬) এই দেশ কৃত্মাবিভাগের 
গশ্চিমোত্ধর দিকে অবন্থিত। (ত্র) ৩ আয়তকেশবুক্ত, 
যাহার কেশ দীর্ঘ । স্ত্িয়াং জাতিত্বাৎ তীষ। শ্বাঙ্গতাৎ ব1 ভীষ্‌। 
“বিদ্বোচী চাকুনেত্রা গ্পতিগমন! দীর্ঘকেশী সুমধ্যা |” 
( মহানাটক ১৯১) 
দীর্ঘকো(ষ)শিকা (শ্রী) দীর্ঘ কো(যো)শো যন্তাঃ কপ্‌, 
কাপি অত ইত্বং। বিনায়িকা, ঝিণুক, পর্যযায়--ছূর্ণামা, শুক্তি। 
দীর্ঘগতি (পুং) দীর্ঘ: গতির্বন্ত। উদ্, ইহার! দুরে দুরে পাদ 
নিঃক্ষেপ করে, এই জন্ত ইহাদিগকে দীর্ঘগতি কছে। 
দীঘগমন (তরি) দীর্ঘং গচ্ছতি দীর্ঘ-গম-ণিনি । যাহারা দীর্ঘ 
ব! ক্রুত গমন করে। 
দীর্ঘগ্রন্থি (পুং) দীর্যোগ্রস্থিঃ পর্ব যন্ত। গজপিগলী, গজ. 
পিপুল। (রাজনি*) 
দীর্ঘশ্রীব (পুং) দীর্ঘ গ্রীবা ্ত। ১ উদ্। ২ নীলক্রৌঞ্চ। 
্রিয়াং জাতিত্বাৎ ভীষ্‌। ৩ দেশভেদ্, এই দেশ কৃর্াবিভা- 
গের দক্ষিণপশ্চিমদিকে অবস্থিত । ( বৃহুতৎস* ১৪।২৩) 
দীর্ঘঘাটিক (পুং স্ত্রী) দীর্ঘ। ঘাট! অস্তান্তি ঠন্‌। উদ 
দীঘচণু ( পুং) দীর্ঘ চ্চু্যস্ত। পক্ষিতেদ। (পারস্বর নিঘণ্ট,) 
দীর্ঘচছদ (পুং) দীর্ঘাশ্ছদা বস্ত। ১ ইক্ষু । (অ্রি)২ দীর্ঘচ্ছদক, 
দীর্ঘপত্রযুক্ত । ৩ দীর্ঘ এইরূপ পত্র। 
দীর্ঘচ্ছদ্দস্‌ ( রী) ছন্দোবিশেষ, বড় ছদাঃ। 
দীর্ঘজঙ্গল (পুং) দীর্ঘং যথা তথা জঙ্গলো গতিশীলঃ। ভরঙ্গান 
মতন । 
দীঘজঙ্ঘ (পুং) দীর্ঘ জঙ্ঘ! য্ত। ১বক। ২উষ্ব। (তরি) 
৩ আয়তঙ্ঞানুযুক্ত । (স্ত্রী) ৪ দীর্ঘ এইরূপ ভঙ্ঘ!। 
দীর্ঘজানুক (পু*) দীর্ঘঃ জানুর্যস্ত ততো কপ্‌। দীর্ঘজজ্য । 
দীঘজিহব (পু) দীর্ঘ। জিহব। যত । ১ সর্প। ২ দানববিশেষ। 
প্গরিষ্ঠশ্চ বনাযুশ্চ দীর্ঘজিহ্বশ্চ দানবঃ।” ( ভারত ১1৬৫।৩* ) 
দীর্ঘজিহ্ব1 (ভ্্রী) দীর্ঘপিহ্ব-টাপ্‌। ১ রাক্ষপীভেদ। (ভারত 
৩২৮৪৪ ) ২ কুমারান্ুচরমাতৃগণভেদ। 
দীর্ঘজিহবী (পুং) ১ কুকুর । “দীর্ঘজিহ্বী চ ছন্দসি” (পারস্করনি') 
এই শব্ধ পুংলিঙ্গ হইলেও বৈদিক প্রয়োগান্থসারে 
ডীপ্‌ হইল। 
দীর্ঘজীবিন্‌ (ঘি) দীর্ঘং বহুকালং জীবতি জীব-ণিনি। বহু" 
কালজীবী, যাহার! অনেক দিন বাচিয়! থাকেন, তাহাদিগকে 
দীর্ঘজীবী কছে। 
“্যত্র বর্জয়তে রাজ! গাপক্কত্তে। ধনাগমং। 
তত্র ফালেন জায়স্তে মানব! দীর্ঘজীবিনঃ॥* ( মন্থু ৯২৪৬) 


দীর্ঘতমস্‌ 


রাজা বখন ভ্ায়পূর্বাক দণ্ড ধারণ করেন, বেদ- 
পারগ ব্রাঙ্গণ সকল যখন প্রভু হুন এবং রাজ মহাপাতকীর 
নিকট ধন গ্রহণ করেন না, এ সময় সকলেই দীর্ঘজীবী 
হয়। দীর্ঘবীবন লাভ করিতে হইলে বিশ্ুগ্ধাচার আবশ্তক। 
বিশুদ্ধাচারী, ও শ্বধন্মপরায়ণ হইলে নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবন 
লাভ হয়। যথেচ্ছাচারই অকাল মৃত্যার প্রতিকারণ, 
এই জন মম্বাদি সকল শাস্ত্রেই বিশুদ্কাচারীর প্রশংস। দেখ! 
যায় এবং অকাল মৃতার উদ্দেশ স্থলেও এইরূপ লিখিত 


আছে। বিছিতকর্থের অননুষ্ঠান, নিন্দিতের সেবন, ইন্ত্রিয়ের ! 


অনিগ্রহ, আলম্ত এবং অন্নদোষই একমাত্র অকাল মৃত্যুর 
কারণ । যাহার! এই সকল অনুষ্ঠান করেন ন, অর্থাৎ শ্বধর্ম- 
পরায়ণ হুইয়৷ অবস্থান করেন, তাহারাই দীর্ঘজীবন লাভ 
করিয়৷ থাকে। 
“বিহিতস্তা দনুষ্ঠানাৎ নিন্দিতন্ত চ সেবনাৎ। 
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমিচ্ছতি ॥* (মনু) 
দীর্ঘতত্ (পুং) দীর্ঘাস্তত্তবঃ স্ততয়ো যন্ত। প্রতৃত-স্ততিক 
দেবাদি, যে দেবাদ্ির অনেক স্তব আছে। দীর্ঘতস্তবৃ হহৃক্ষা 
ষমগ্রিঃ* (খক্‌ ১০।৬৯।৭) ২ দীর্ঘকালব্যাপিসস্তানক । ( ভাষ্য) 
৩ দীর্ঘ এইক্প তন্ত। 
দীর্ঘতপস্‌ (জি) দীর্ঘ, বহকালব্যাপকং তপোষগ্। বহুকাল. 
ব্যাপক তপস্ক আমুবংশীয় নৃপভেদ, ইনি অনেক দিন ধরিয়া 
তপন্ত! করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম 'দীর্ঘতপস্‌” হুইয়া- 
।॥ (হরিব* ২৯ অ*) 
দীর্ঘতমস্‌ (পুং) ১ কাশীরাজের পুত্র ধন্বস্তরির পিতা। 
উতথ্যপুত্র। ইহার বিষয় মহাভারতে এইনূপ লিখিত 
আছে-_-উতথ্য নামে এক ধীসম্পন্ন মুনি ছিলেন। তাহার 
শ্রিরতম। মমতা নামে এক ভাধ্যা ছিল। মমতা যখন পুর্ণ 
গর্ভবতী, এমন সময় উতথ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবগণের 
পুরোহিত বৃহস্পতি মমতায় উপগত হইলেন, ইহাতে 
মমতা বৃহস্পতিকে কহিল, আমি তোমার জো্ঠ'ভ্াতা হইতে 
গর্ভধারণ করিয়াছি, অতএব তুমি বিরত হও, আমার এই 
সন্তান গর্ভস্থ হুইয়াই ফড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছে, তোমারও 
বীর্ধয অমোঘ, এক কুক্ষিতে ছুই সম্তানের অবস্থান অস- 
স্তব, অতএব ইহাতে বিরত হও। বৃহস্পতি অতিতেজস্বী 
হইয়াও কামবশে আপনার চিত্তকে সংধত করিতে 
পারিলেন ন1। বৃহস্পতি মমতার অসম্মতিতে তাহাতে উপ- 
গত হইলেন। অনস্তর রেতঃপাত-করপোস্ত বৃহস্পতিকে 
গর্ভস্থ বালক কহিল, তাত! ক্ষান্ত হউন, এই গর্ভ মধ্যে উভয়ের 
স্থিতি হইতে পারে, না। বৃহম্পতি তাহার বাক্য না শুনিয়। 


[ ৫৪৯৬ ] 


দীর্ঘতমস্‌ 


রেতঃপাত করিলেন। গর্ভস্থ সেই মুনি শুক্রত্যাগের সময় 
বুঝিতে পারিয়৷ শুক্রগ্রবেশের পথ চরণদ্থারা রুদ্ধ করিয়া 
রাখিলেন। তখন এ রেতঃ প্রতিহত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিতে 
পতিত হইল। ইহাতে ভগবান্‌ বৃহস্পতি কুদ্ধ হইয়া & 
গর্ভস্থ পুত্রকে শাপ দিলেন, 'তুমি এতাদৃশ মনোরম সময়ে 
আমাকে এরূপ বাক্য কছিলে, এ কারণে তুমি দীর্ঘতামসে 
প্রবিষ্ট হইবে অর্থাৎ অন্ধ হইবে । বৃহস্পতির এই শাপে 
এঁ খষি জন্সগ্রহণ করিয়! দীর্ঘতম নামে বিখ্যাত হইলেন। 
গ্ত্বেষী নায়ী ব্রাঙ্মণতনয়ার সহিত ইহার বিবাহ হয়। 
তাহার গর্ভে ইহার গৌতম গ্রভৃতি পুত্র জন্মে। এ 
গৌতমাদি পুত্র সকলই লোভ ও মোহে অভিভূত ছিল। 
দীর্ঘতম। সুরভিসস্তান কামধেনু হইতে গোধর্ শিক্ষাপুর্বক 
তাহাতে শ্রদ্ধান্বিত হুইয়! প্রকাশ্ত মৈথুনাদি করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। আশ্রমবাসী যুনিগণ দীর্ঘতমাকে মর্ধ্যা্দা অতি- 
ক্রম করিতে দেখিয়া সকলেই তাহার প্রতি বিদ্থি্ট হইলেন। 
প্রদ্বেষীও নিতান্ত বিরক্ত হইলেন। একদিন দীর্ঘতম পত্ধীকে 
অসস্তষ্ট দেখিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত আমার 
প্রতি বিদ্বেষাচরণ কর? প্রদ্বেষী কহিলেন, স্বামী ভার্ধ্যার 
ভরণপোষণ করেন, এই নিমিত্ত তাহাকে ভর্তা বলা যায় 
এবং পালন করেন বলিয়া তাহাকে পতি কহে। তোমার 
জন্মান্ধতা প্রযুক্ত আমি চিরকাল তোমার ও তোমার 
পুত্রগণের ভরণপোষণ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি, এখন আর 
ভরণপোষণ করিতে পারিব না। 

দীর্ঘতম ইহাতে কুদ্ধ হুইয়! কহিলেন, আমি অস্ত হইতে 
এইরূপ লোকমর্ধ্যা্দা স্থাপন করিলাম । নারীগণ একমাত্র 
পতিতেই অন্ুরক্ত থাকিবে, স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃত 
হউন, পত্বী আর অন্ত পতিকে আশ্রয় করিতে পারিবে না। 
ষদ্তপি কোন নারী অন্ত পতিকে গ্রহণ করে, তাহ। হইলে 
পতিতা হইবে। ব্রাঙ্গণী তাহার এই বাক্য শুনিয়া অতিশয় 
কুপিত| হইয়া পুত্রপ্িগকে কহিল, “তোমরা অন্ধ পিতাকে 
বন্ধনপূর্ববক গঙ্গায় ফেলিয়! দিয়া আইন ।* পুত্রগণ দীর্ঘতমাকে 
বন্ধন করিয়। ভেলার উপরে চড়াইয়। গঙ্গায় ভাসাইয়। দিয়! 
আমিল। দীর্ঘতম গলার জলে ভানিতে ভাসিতে বহুদুর যাইয়! 
পড়িলেন। বলি নামে একরাজ! গঙ্গাত্নান করিতে আসিয়! এই 
অবস্থাপন্ন খবিকে দেখিয়া! ইহাকে নিজ আলয়ে লইয়! যাই- 
লেন। পরে ইহাকে তেজন্বী জানিতে পারিস! ইহার নিকট . 
প্রার্থন৷ করিলেন, “হে মহাভাগ ! আমার বংশরক্ষার নিমিত্ত 
আমার ভার্যযাতে ধর্দার্কূশল, সন্তান উৎপাদন করুন।? 
তেজন্বী খধি রাখার এ কথায় সম্মত হইলে র্াঙ। 


দীর্ঘতর 


ন্ুদেধ নামে স্বীয় পত্ধীকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজ- 
মহিষী নুদেষ। তাছাকে অন্ধ ও বুদ্ধ দেখিয়া অবজ্ঞ! করিয়! 
তাহার নিকট স্বীয় দাসীকে প্রেরণ করিলেন। খাঁষি শূত্র- 
যোনিতে কাক্ষীবান্‌ প্রভৃতি একাদশ পুত্র উৎপাদন করিলেন। 
রাজা তাহ! জানিতে পারিয়া পুনরায় স্থদেঞ্চাকে তাহার নিকট 
প্রেরণ করিলেন । তখন দীর্ঘতম। খাষ দে! দেবীর অঙ্গ 
সকল স্পর্শ করিয়! কছিলেন, 'তোমার অতি তেজম্বী পুত্র 
হইবে, তাহাদের নাম অঙ্গ, বল, কলিঙ্গ, পু, ও সঙ্গ 
হইবে। এই ভূমগ্ডলে তাহাদের নামে এক এক দেশ হুইবে। 
অঙ্গের নামে অঙ্গদেশ, বঙ্গের নামে বঙ্গদেশ, কলিঙ্গের নামে 
কলিঙ্গদেশ, পুণের নামে পুণ্ডু,দেশ এবং নুঙ্গষের নামে 
সুঙ্গদেশ হইবে । (ভারত আদ্িপ* ১*৪ অঃ) নীতি. 
মঞ্জরীতে লিখিত আছে--ব্রৈতন প্রভৃতি ভূতাগণ দীর্ঘতমাকে 
প্রথমে অগ্লিতে নিঃক্ষেপ করে, কিন্তু সেখানে ইনি অশ্বিনী- 
কুমারের প্রসাদে রক্ষা পান। তাহারা আবার জলে নিঃক্ষেপ 
করে, এখানে ও ইনি এ্ররূপে রক্ষা পান। ত্রেতন ইহার মন্তকে, 
বক্ষে 9 বাহুযুগলে আঘাত করিয়াছিল। শেষে আপনি অনুতপ্ত 
হইয়! নিজ দেহে সেইনূপ আঘাত করিয়। গ্রাণত্যাগ করে। 
দীর্ঘ তরু ( পুং) দীর্ঘঃ তরুঃ। ১ তালবৃক্ষ | ২ দীর্ঘ বৃক্ষমান্র। 
দীর্ঘত| (শ্রী) দীর্ঘস্ত ভাবঃ দীর্ঘ-তল্‌্-টাপ্‌.। আরতি, দৈর্ঘ্য, 
দীর্ঘত্ব। 
দীর্ঘতমিষ! (ত্ত্ী) দীর্ঘতিম বা কিষন্। কর্কটা, কাকুড়। 
দীর্ঘতূণড। (ভ্্ী) দীর্ঘং তুগডং যন্তা। ১ ছুছন্দরী। (তি) ২ দীর্ঘ 
তুওযুক্ত গজাদি। (ক্লী)৩ দীর্ঘ এইরূপ তুপ্ু। 
প (পুং) দীর্ঘং তৃণমিব, অভিধানাৎ পুংস্বং। ১ পল্লিবাহ 
তৃণ। (রাজনি') (ব্লী) ২ দীর্ঘ এইরূপ তৃগ। 
দীর্ঘদণ্ড (পুং) দীর্ঘে। দণ্ড ইব কাণ্ডাবচ্ছেদেন। এরপ্ বৃক্ষ। 
(ভাবগ্র*) স্বার্থে কন্‌। * 
দীর্ঘদণ্তী ভ্ী) দীর্ঘদ গু গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। গোরক্ষী । (রাজনি') 
দীর্ঘদর্শিত। (স্ত্রী) দীর্ঘদশিনোভাবঃ দীর্ঘদর্শিন তল্‌ অনু- 
নাসিকলোপঃ ততোটাপ্‌। বহছদর্শিতা, অনেক দেখিয়। যে 
জান জন্মে। 
দীর্ঘদর্শিন্‌ (পুং) দীর্ঘং দীর্ঘাৎ বা পশ্ঠতি ণিনি। ভাবি- 
কাধ্যক্ত, ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা! যে বিদিত আছে, 
বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, পণ্তিত। ২ভল্পক। (তরি) ৩ দুরদর্শক। 
“স্‌ ছি ধর্মং পুরস্কৃত দীর্ঘদশী পরং হিতং।” (ভারত ১৪৮1৩) 
( পুং) দীর্ঘ দৃষ্িদর্শনমন্ত । ১ পঙ্ডিত। দীর্ঘ। দূরতো 
যেন। ২ দূরবীক্ষণ নামক যন্ত্রভেদ 
দীর্ঘদ্রু (পুং ) দীর্ঘস্চাসৌ দ্রশ্টেতি। তালবৃক্ষ। 


[ ৫৯৭ ] 


দীর্ঘপত্রিকা! 


দীর্ঘভ্রম (পুং) দীর্ঘোক্রমঃ। শাললিবৃক্ষ, শিমূল। 
দীর্ঘদ্বার, ব্রহ্গধণ্ডোক্ত বিশালদেশান্তর্বর্তী একটী জনপদ । 
ব্রঙ্গধণ্ডের মতে, এই জনপদ গণ্কীতটে অবস্থিত এবং 
ইহাতে সপ্ত সহন্র গ্রাম ও ত্রিশটা নগর ছিল। 
দীর্ঘনখ, বুদ্ধের সাময়িক জনৈক ব্রহ্মচারী । ইনি দীর্ঘনখ- 
পরিব্রাঞ্জক-পরিপৃছো”নামক গ্রন্থ রচনা কয়েন বলিয়া বিখ্যাত । 
জীর্ঘনাদ (পুং) দীর্ঘঃ দূরগামিত্বাৎ বিস্তীর্ণ: নাদোযন্তা, ক্ষুত- 
দিত্বাৎ নণত্বং। ১ শঙ্খ । (ত্রি) ২ বহুকালনস্থায়ি শবযুক্ত 
বণ্টাদি। (পুং) ৩ আয়ত শব । 
দীর্ঘনাঁল (পুং) দীর্ঘং নালং যন্ত । ১ যাবনাল। ২ গুগুত়ণ। 
(রী) ৩ দীর্ঘরোহিষ্ষ। 
দীর্ঘনাস (ত্রি) দীর্ঘ নাস! য্ত | দীর্ঘনাসিকাযুক্ত। 
"্বকঘাতী দীর্ঘনাসে! দদযাৎ গাঁং ধবল প্রভাং |” (শাতাতপ) 
(স্ত্রী) দীর্ঘনাসিক1। 
দীর্ঘনিদ্রো (স্ত্রী) দীর্ঘ। নিদ্রা । মৃত্যু । 
"সোইদ্য মৎকার্্,কাক্ষেপবিদীপিতদিগস্তরৈঃ | 
শরৈধিভিনসর্বাঙ্গে। দীর্ঘনিত্রাং প্রবেক্ষ্যতি 1” (মার্ক'পু* ৭1১৩) 
২ দীর্ঘকালব্যাপিনী নিদ্রা । 
দীর্ঘপক্ষ ( পুং) দীঘোঁ গঙ্গো বস্ত। ১ কলিঙ্গাখ্য। ২ দীর্ঘপক্ষ- 
যুগ্ত পক্ষিমাত্র । 
দীর্ঘপটোলিকা (ভ্ত্রী) দীর্ঘ! পটোলিকা। লতাফলবিশেষ, 
ধু'ল। ইছার গুণ-_ন্গিগ্ণ, কটু, বিষ্টস্তী ও গুরু ) বায়ু, পিতৃ, 
শ্লেম্সা, রুচি ও ভেদকারক, মধুর এবং শীতল। ( রাজবল্লভ ) 
দীর্ঘপত্র (পুং) দীর্ঘং পত্রং যন্য । ১ রাজপলাওু । ২ বিষুণকনা। 
৩ হুরিদর্ভ। ৪ কুপীলুরক্ষ, কুঁচলে গাছ। ৫ ইক্ষুভেদ। 
“কাস্তারস্তাপসেক্ষুশ্চ কাঠেঙ্ষুঃ সুচিপত্রকঃ। 
নৈপালে। দীর্ঘপত্রশ্চ নীলপোরোহথ কোষরৃৎ॥” 
(স্থশ্ত শুত্রস্তান ৪৫ অঃ:)। [ইক্ষু দেখ।] 
দীর্ঘপত্রক (পুং) দীর্ঘপত্র সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১.রক্ত লশুন, 
লালরগুন। ২ এরও । ১ হিজ্জল বৃক্ষ, ছিজলগাছ । ৪ বেতস 
বৃক্ষ। ৫ করারবৃক্ষ, মথুর! অঞ্চলে কচড়া। ৬ জলজ মধুক 
বৃক্ষ, জলমৌলগাছ। ৭ লগ্ুন। 
দীর্ঘপত্র| (স্ত্রী) দীর্ঘং পত্রং মন্তাঃ। ১ চিত্রপণিক, ক্ষুদে 
চাকুলিয়া। ২ হুম্বজনুবৃক্ষ, ছোট জাম। ৩ পৃষ্শিপর্ণীলতা, 
চাকুলে। ৪ গন্ধপত্রী। ৫ কেতকী। ৬ ডোরীক্ষুপ। ৭ শাল- 
পর্ণী, শালপাইন্‌। 
দীর্ঘপত্রিক। (ত্ত্রী) দীর্ঘপত্র সংজ্ঞায়াং কন্‌ টাপ্‌ অত ইস্বং । 
২ শ্বেতবচা, সাদ বচ। ২ খ্বৃতকুমারী । ৩ শালপর্ণী। ৪ শ্বেত 


পুনর্ণব। 





২ মহাচঞ্চুশাক । 
দীর্ঘপর্ণা (স্ব) দীর্ঘং পর্ণং যন্তা গৌরাদি* ডীষ,। পৃষ্গিপর্ণী, 
চাকুলে। 
দীর্ঘপল্লব (গং) দীর্ঘঃ পল্পবে! যস্য। ১ শণবৃক্ষ। (তরি) 
২ জায়ত পত্রযুজ্। (পুং রী) ৩ আরতপল্পব। ূ 
দীর্ঘপাদ (পুং) দীর্ঘঃ পাদো! যস্য সমাসাস্তঃ অস্ত্যলোপঃ | 
কষ্কপক্ষী, কাক। সমাসাস্তবিধেরনিত্যত্বাৎ অন্ত্ালোপাভাবঃ | 
সমাসান্ত বিধির অনিত্যত! হেতু অর্থাৎ সমাসাস্তবিধি কোন 
স্থলে হইবে, কোন স্থলে হইবে না, এইজন্ত অস্তালোপ না 
করিয়া! 'দীর্ঘপাদ” এইরূপ শব্ধ হইবে। পাদ শব স্থানে পদ 
আদেশ ফরিয়। দীর্ঘপদ এইরূপ হইবে । (ভ্রি) দীর্ঘপদযুক্ত। 
দীর্ঘপাদপ (পুং) দীর্ঘশ্চাসৌ গাদপশ্চেতি। ১ তাল। ২ পৃগ। 
দীর্ঘপৃষ্ঠ (পুং) দীর্ঘং পৃষ্ঠ: যন্ত। সর্প। 
দীর্ঘপ্রজ্ঞ (পুং) দ্বাপরধুগে অস্রাবতার বৃষপর্ক। নামক 
নুপভেদ। 
পবুষপর্কেতি বিখ্যাতঃ শ্রীমান্‌ যস্ত মহাসুরঃ। 
দীর্ঘপ্রজ্ঞ ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং সৌহভব্প.প॥৮ 
(ভারত আ* ৬৭ অঃ) 
ইনি অতিশয় দুরদর্শী ছিলেন বলিয়া দীর্ঘগ্রজ্ঞ এই নামে 
বিখ্যাত হন। (তরি) দীর্ঘ গ্রজ্ঞা যন্ত। ২ দূরদর্শী । 
দীর্ঘকল (পুং) দীর্ঘং ফলং যন্ত। আরগ্বধবৃক্ষ, সোন্দাল, 
সোদালুগাছ। 
দীর্ঘকলক (পুং) দীর্ঘষল সংজ্ঞায়াং কন্‌। অগস্তযবৃক্ষ, 
বকফ্ুলগাছ। 
দীর্ঘকল! (ন্ত্রী) দীর্ঘ! ফলানি যন্তাঃ। ১ মালবদেশ গ্রসি্ধ 
জতুকা নামে লতা । ২ কপিলভ্রাক্ষা, আঙ্গুর । 
দীর্ঘকলিকা (স্ত্রী) দীর্ঘফল কপ্‌ টাপ্‌ কাপি অত ইত্বং। 
১ কপিলদ্রাক্ষা। । ২ জতুক1 ৷ 
দীঘবাল (তরী) দীর্ঘ: বালঃ কেশো যস্যাঃ। চমরী। স্বাঙ্গত্বাৎ 
ভীষ্‌। দীর্ঘবালী। 
দীর্ঘবাছ (পুং) দীঘোৌ বাহু যন্ত। ১ শিবাহুচরতেদ। 
প্দীর্ঘরোমাদীর্ঘভূজো দীর্ঘবাহুনিরঞ্জনঃ।৮ (হরিবংশ ২৭৭ অঃ) 
২ ধতরাষ্ট্রের পুজ্রতেদ। (ভারত ১।১১৭।১৩) (ত্র) ৩ 
আয়তবাহুযুক্ত, যাহার বাহুযুগল দীর্ঘ অর্থাৎ আজাছুলন্বিত, 
তাহাকে দীর্ঘবাহু কছে। 
দীর্ঘবাহ্গর্বিধিত (ভ্রি) দৈতাভেদ। 
দীর্ঘভু্ (পুং) দীর্ঘ ভূজৌ বন্ত । ১ শিবাছুচরতেদ। ২ দীর্ঘ 
ৰাহুযুক্ত । ৩ দীর্ঘ এইক্প বাছ। 


বাহু । হ্স্তী। ্ জাতিত্বাৎ ভীষ.। 
দীর্ঘমৃথ (পুং)১ বক্ষতেদ। (ঘি)ং দীর্ঘ মুখযুক্ধ। 
দীর্ঘমূল ( পুং) দীর্ঘং মূলং যন্ত । ১ মোরটলতা, ক্ষীরমোরটা। 
২ বি্বাস্তর বৃক্ষ। (লী) ওলামজ্জক তৃণ, বেখাগাছের সদৃশ 
পীভাভ তৃণ। 
দীর্ঘমূলক (ক্র) দীর্ঘমূল-সংজায়াং কন্‌। মূলক। (রাজনি' ) 
(স্ত্রী) দীর্ঘং মূলং যন্তাঃ টাপ্‌। ১ শ্তামালতা। ২ 
শালপর্ণা, শালপাইনগাছ। 
দীর্ঘমূলিক| (শ্রী) দীর্ঘমূল.কপ্‌ টাপ্‌ কাপি অত ইন্বং। 
দুরালভা। 
দীর্ঘমূলী (ভ্ী) দীর্ঘং মৃলং যন্তাঃ ভীপ্‌। হুয়ালত। 
দীর্ঘযজ্ঞ (তরি) দীর্ঘঃ বছুকালব্যাপকে যজ্ঞো যন্ত | ১ বহুকাল- . 
ব্যাপক যজ্জকারী। যিনি অনেক দিন ধরিয়া যজ্ঞ করেন। 
(পুং) ২ ভ্বাপরযুগের এককন অযোধ্যাধিপতি। 
“অধোধ্ায়াস্ত ধর্শজ্ঞং দীর্ঘযজ্ঞং মহাঁবলং। 
অজয়ং পাগবশ্রেষ্ঠে। নাতি ভীব্রেণ কর্ণ! ॥৮ 
(ভারত সভা" ২৯ আঃ) 
দীর্ঘযাথ (তরি) যা-কর্্মণি থ, দীর্ঘকালেন যাথঃ গন্তবাঃ। 
দীর্ঘকাল দ্বার! গন্তব্য । “বুথ স্জৎপথিভিদীর্ঘযাখৈঃ ।” ( খক্‌ 
২১৫৩) 'দীর্ঘযাখৈ দীর্ঘকালেন গন্তব্যৈঃ।” (সায়ণ) 
দীর্ঘরঙ্গ। (স্ত্রী) হরিদ্রা। 
দীর্ঘরত (পুং) কুন্ধুর। 
দীর্ঘরদ (পুং) দীর্ঘ রদৌ দৃস্তৌ যস্ত। ১ শৃকর। (তরি) 
২ আয়ত দত্ত, যাহার দত্ত দীর্ঘ । (পুং) ৩ দীর্ঘ এইরূপ দস্ত। 
দীর্ঘরব, .উৎকলের একজন রাঁজাঁ। ইনি উৎকলবিজয়ী 
মহারাজ জনমেজয়ের পুভ্র। [ জনমেজয় দেখ। ] 
দীর্ঘরলন ( পুং) দীর্ঘা রসন! জিৎবা যন্ত। সর্প। 
দীর্ঘরাগ। (শ্রী) দীর্ঘঃ অধিককালস্থায়ী রাগঃ যন্তাঃ। 
হরির । (রাজনি*) . 
দীর্ঘরাত্র (লী) দীর্ঘাঃ প্রচুর! রাত্রয়ঃ মস্ত্যত্র, অর্শ আদিত্বাদচ্‌। 
চিরকাল। মুগ্ধবোধ মতে, দীর্ঘাশ্চাসৌ রাত্রিশ্চেতি 'সর্বৈক- 
দেশসঙ্থাতপুণ্যবর্ধ। দীর্ঘাপ্রাত্জেঃ ইতিস্থত্রেণ য, পুংস্বমভি- 
ধানাৎ। দীর্ঘ! রাত্রি, দীর্ঘনিশ!। 
দীর্ঘরাব (জি) দীর্ঘঃ রাবঃ যন্ত। উচ্চশবকারী। 
দীর্ঘয়োগিন্‌ (তি) চিররোগী, যাহারা প্রায় সকল সময় 
রোগ ভোগ করে। 
দীর্ঘরোমন্‌ (পুং) দীর্ঘাণি রোমাণি যন্ত । ১ গয্লক | ২ শিবা- 
মুচরতেদ। (হরিবংশ ১৪২) ৰ 


ঘরোছহবক ডর) শখ সাব ৩৬৯ অত ২২৭২ 
ব!কন্‌। কতৃণতেদ, ন্ুগন্ধি ভূণ বিশেষ, বড়য়োছিষ, পর্যায়... 
দুঢ়কাও, দৃঢ়চ্ছদ, বে, দীর্ঘনাল, তিক্তসার, ইহার গুধ-_, 

: কটু, উফ, কক, বাত, তৃতগ্রহ ও বিষনাশক এবং বরণক্ষত 
উপশমকারক | (রাজনি' ) 

দীর্ঘলতাদ্রুম (পুং) অস্বকর্ণবৃঙ্ষ, লতাশাল। 

দীর্ঘলোচন (ঘি) দীর্ঘং লোচনং বদ্য। ১ আয়্তনেত্রক, 
াহার চক্ষু আয়ত। ২ শিবান্চরভেদ। ৩ ধতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। 
(রী) আগ্তং লোচনং। ৪ আত এইরূপ লোচন। 

দীর্ঘলোহিত্যযন্তিক। (ত্ী) রক্ত ইচ্ষু। 

দীর্ঘবংশ (গং) দীর্ঘো বংশ ইব। ১ নল তৃণ। ২মন্তকুল। 
৩ গ্রাচীনবংশসন্ভৃত। 

দীর্ঘবক্ত (পুং রী) দীর্ঘং ব্তং মুখং যসা। হম্তী। (তরি) 
লম্ববদন। স্ত্রিয়াং স্বাঙ্গত্বেংপি টাপ,। (ক্রী) দীর্ঘং বন্তং। 
আয়ত এইন্ধপ বদন। 

দীর্ঘবচ্ছিক| (স্ত্রী) দীর্ঘবৎ শীকতে সিঞ্চতি শীক-ক পৃযোদরা' 
হৃশ্বঃ। কুস্তীর। 

দীর্ঘবর্ষাভ (পুং সী) দীর্ঘা বর্ধাতূঃ। শ্বেতপুনর্ণব!। 

দীর্ঘবল্লী (ত্ত্রী) দীর্ঘা। বন্মী। ১ মহেন্জবাকুণী, বড় মাকাল। 
২ গাতালগকুড়ীলত!, ছেউড়ী। ৩ পলাশীলতা। ৪ আয়তা 
এইরূপ লতা । 

দীর্ঘবক্ষ (পুং) দীর্ঘ: বৃক্ষঃ। ১ শানবৃক্ষ। ২ তানবৃক্ষ। 

দীর্ঘবৃস্ত (পুং) দীর্ঘং বৃত্ত যসা। স্তোনাক বৃক্ষ, সোগাগাছ। 
২ গ্রোনাক গ্রভেদ, লম্বানোনা । ৩ লতাক্রম, লতাশাল। 

দীর্ঘবৃন্তক (পুং) দীরঘবন সবার্থেকন্‌। [ দীর্ঘবৃত্ত দেখ। ] 

দীর্ঘবৃস্ত। (স্ত্রী) দীর্ঘ ৃস্তং যস্যাঃ। ইন্জচির্ভিটালত|। 

দীর্ঘবৃস্তিক! (তরী) দীর্ঘং বৃস্তং যগ্যাঃ কপ্‌ টাপি অতইত্বং। 
এলাপর্ণী, কাটা! আমরুলীগাছ। 

দীর্ঘশর (পুং) দীর্ঘঃ শরঃ। যাবনাল ধাণ্ত, জোনার ধান। 

দীরধশম্য (পুং) গাব ফল। 

দীর্ঘশাখ (পুং) দীর্ঘা শাখা বল্য। ১ শণরৃক্ষ, শখের গাছ। 
২ শালবৃক্ষ । 

দীর্ঘশাখিক (ত্্রী) দীর্ঘ শাখা যন্যাঃ কাপি অতইদ্বং। 
নীলামীক্ষুপ, হিন্দীতে নল্লবনগুড়। 

দীর্ঘশিপ্বিক (পুং) দীর্ঘা শিথধির্ঘদায কপ্‌। ক্ষব। রাজিকাতেদ। 

দীর্ঘশৃক (পুং) দীর্ঘঃপৃকঃ অগ্রং যসা। শালিতেন, শালিধান্ত। 

দীর্ঘশৃকক (ক্লী) দীর্ঘং শুকং বসা কগ.। রাজায়, অন্ধদেশের 
আমন ধানকে রাজা কছে। 

দীর্ঘশাশ্রাঃ (তি) বৃহৎ গশ্রযু্ত, বড় দেড়ে। 


1ধআ্রবণ্‌ । 
“$শিজায় বণিজে দীর্ঘশ্রবসে” ( গুক ১১১২১১) 'উশিক 
সংজ্ঞ| দীর্ঘতমপঃ পত্ী তম্যা গুতো দীর্ঘশ্রবানাম কশ্চিপৃষিরনা- 
বৃষ্টৌ জীবনার্থমকরোৎ বাণিজাং।” (সায়ণ ) এই খাষি কোন 
সময়ে অনাবৃষ্টি হইলে জীবিকার জন্ত বাণিজ্য করিয়াছিলেন 
(জি) ২দীর্ঘকর্ণযক্ত। (কী) ৩দীর্ঘ এইরূপ কর্ণ। 
দীর্ঘশ্রুত (ঘি) ১ বহুদূর হইতে যাহ! শুনা হায়। ২ দুর দেশ 
পর্যন্ত যাহার নাম বিখ্যাত । 
দীর্ঘকৃথ (ঘি) দীর্থে সক্থিনী ঘসা বহতরীহো স্থাঙ্গাৎ যচ। 
( বুত্রীহৌ সক্থঙ্ষে। স্বাঙ্গাৎ যচ্‌। পা ৫18১১৩) দ্বীর্থোক্ক | 
দীর্ঘমকৃথি (ক্লী) দীর্ঘে সকৃখিনী ধলা, সবাঙ্গাদিত্যুক্তে ন যছ। 
শকট। বহত্রীহি সমানে স্থাঙ্গ বুঝাইলে সক্ৃথি ও অক্ষিশবের 
উত্তর যচ্‌ হয়, কিন্তু এই স্থলে শরীরাঙ্গ বুঝায় নাই, এইজন্ত 
ধচ. হইল না, যে গলে স্বাঙ্গ বুঝাইবে, সেইস্থলে দীর্ঘসকৃথি 
ন1 হইয়। 'দীর্ঘমকৃথ” এইরূপ হইবে। 
দীর্ঘনত্র (রী) দীর্ঘং বহকালসাধ্যং সত্রং। ১ যঙ্জবিশেষ, 
দীর্ঘকালিকযজ্ঞ, এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে দীর্ঘকাল লাগিয়া 
থাকে। (তরি) ২ দীর্ঘসত্রধজ্ঞকর্তী । ৩ তীর্থবিশেষ। এই 
দীর্ঘসত্ত তীর্থে বরদ্মাদিদেবতা ও পরমর্ধি সিদ্ধ গ্রড়ৃতি যথা- 
নিয়মে অবস্থান করিয়াছিলেন, এই তীর্থে গমন মাত্রই অশ্ব- 
মেধ ও রাজছুয় যজের ফল লাভ হয়। (ভারত ৩।১৩1১০৪ ) 
(লী) ৪ যাবজ্জীবন কর্তব্য অগ্নিছোত্র যজ্ত। “দীর্ঘসত্রং 
হবাত উপঘস্তি যেংগ্িহোত্রং জুহ্বত্যেতত্বৈ অরামরধ্যং লত্রং 
যদ্গ্লিহোত্রং জরয়া বা।” ( শতপথবা* ১২৪1১।২) 
দীর্ঘসত্রিন্‌ (পু) দীর্ঘমত্রকারী। 
দীর্ঘন্নরত (পু) দীর্ঘ বহুকালব্যাপকং স্ুরতং যদ্য। ১ কুকুর । 
সিয়াং জাতিত্বাৎ ভীষ্‌। (বী)২ আয়তম্থরত। 
দীর্ঘসক্ষম (পুং) দীর্ঘস্চাসৌ হক্মশ্চেতি। গ্রাণায়ামতো । 
[ বিশেষ বিবরণ প্রাপায়াম দেখ। ] 
দীর্ঘসুত্র (ব্রি) দীর্ঘেশ বহুকালেন হুত্রং কার্ধ্যারস্তঃ যন্ত | 
চিরক্রিয়, বিলগ্বে কার্ধাসম্পাদনকারী। 
প্আদীর্ঘসুত্রশ্চ ভবেৎ সর্বকর্মনু পার্থধিবঃ। 
দীর্ঘনুন্ত নৃপতেঃ কর্মহানি ফ্রবং ভবেং 1 
রাগে ঘেষে চ কামে চ দ্রোহে পাপে চ কর্পণি । 
অপ্রিয়ে চৈব কর্তবো দীর্ঘনুত্রঞ্চ শস্ততে ॥” ( মত্ম্যপুর়াগ ) 
সকল কার্ধোই অদীর্ঘনুত্র হইবে, নৃপতিগণ দীর্ঘশৃতর 
হইলে কার্ধ্যহানি হইবে। কিন্তু রাগ, ঘ্বেষ, কাম, দ্রোহ, 
গাপকাধ্য এবং অপ্রিয় কর্খে দীর্ঘতর অবধত্বন করিবে, 
অর্থাৎ এই সকল ছুকর্থে দীর্ঘনূত্রী হইলে লেই লেই কার্ধ্য 


৬79) ল।ঘ, অভন্ব। ৭1) ॥ লরঃন্ম রংপ্য ২৬ ৮ ০ 


দীর্ঘায়,স্‌ 


হইতে পারে, এইজন্ত এই সকল কার্যে দীর্ঘনুত্রতার 
বিধান আছে। যেব্যক্তি কোন কায উপস্থিত হইলে তাহ! 
সম্পাদনে সত্বর না হইয়া ইহা! আজি, নাহ্ক্ কালি করিব 
মনে করিয়। আলন্টে কালক্ষেপ করে, তাহাকে দীর্ঘচৃত্র 
কছে। যাছারা উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহার! 
যত্পূর্ববক দীর্ঘনৃতজ্রতা পরিহার করিবেন, দীর্ঘস্থত্র হইলে 
কখনও উন্নতিলাভ হবে না। (ক্লী) ২ দীর্ঘ এইরূপ 
স্ত্র। (ব্রি) ও দীর্ঘতস্তক। 
দীর্ঘদূত্রতা। (স্ত্রী) দীর্ঘনুত্রন্ত ভাঁবঃ দীর্ঘসুত্র-তল্-টাপ্‌। 
চিরক্রিয়ত। 
ত্রন্‌ (ক্রি) স্বত্রং বহুকালং ব্যাপা কর্ারস্তোস্তান্ত 
দীর্ঘস্থত্র-ইনি | দীর্ঘসথত্র। 
“বিষাদী দীর্ঘনুত্রী চ কর্থ। তামস উচ্যতে ॥” (গীতা ১৮1২৮) 
একদিনে যে কাধ্য কর! যায়, সেই সেই কম একমাসে 
ধিনি করেন, তাহার নাম দীর্ঘনৃত্রী। “দহ কাধ্যং তত্মাসে- 
নাপি যো ন সম্পাদয়তি স দীর্ঘৃত্রী” (আহ্িকতস্ব ) 
দীর্ঘস্কন্ধ (পং ) দীর্ঘঃ হ্ন্ধোষস্ত। তালবৃক্ষ। 
দীর্ঘস্বর (পুং) দীর্ঘঃ স্বরঃ। [ দীর্ঘ দেখ। ] 
দীর্ঘ। (স্ত্রী ) দীর্ঘ-টাপ.। পৃষ্রিপর্ণী, পর্যযায়__পৃথক্পর্ণা, লাঙ্গুলী, 


ক্রোষ্টপুচ্ছিকা, ধামনি, কলসী, তস্বী, গুহা, ক্রোষ্ট,ক- 


মেখলা, দীর্ঘা, শৃগালবিষা। শ্রীপর্ণী, মিংহপুচ্ছিকা, দীর্ঘপত্রা॥ 
অতিলুহা, গ্বতিল!, চিত্রপর্ণিকা | ( বৈদ্যকরত্বমাল! ) 
দীর্ঘাধবগ (পুং) দীর্ঘং আয়তং অধ্বানং গচ্ছতি গম-ড। 
১ লেখহার, পত্রবাহক। ২ উষ্। 
দীর্ঘায়ু ত্রি) দীর্ঘং আছঘুর্যন্ত । চিরজীবী। ণজীবাতুশ্চ 
দীর্ঘাযুত্বং মে” (শুরু ১৮৬) 'দীর্ঘায়ুফোভাবঃ দীর্ঘাযুত্ব 
বহুকালমায়ুঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সলোপঃ আয়ুরুদস্তে। বা।” (ভাষ্য) 
দীর্ঘাযুত্ব (কী) [দীর্ঘায় দেখ। ] 
দীর্ঘায়,! ধ (পুং) দীর্ঘঃ আযুধঃ। ১ কুস্তান্ত্র। দীর্ঘ আমুধো- 
ইব দণ্ড যন্ত। ২ শুকর। 
দীর্ঘায়,ট। (পুং) দীর্ঘাধুষো৷ ভব; দীর্ঘাযুস্‌ ্ব। বহুকাল আয়ু, 
দীর্ঘকীলজীবন, লৌকিক প্রয়োগে নীরা, হইবে, কিন্ত 
বৈদিক প্রয়োগে অন্তান্বর লোপ করিলে দীর্ঘাযুত্ব হইবে। 
দীর্ঘায় ষ্য (পুং) দীর্ঘ আমুষ্যং জীবনং যস্ত। ১ শ্বেত মন্দারক। 
(ব্রি) ২ দীর্ঘাযুযুক্ত, যাহাদের আমু অতিশয় দীর্ঘ। 
দীর্ঘায়,স্‌ (পুং) দীঘং আহুর্স্। দীর্ঘাযুয্যযুক্ত, চিরজীবী, 
যাহার! 1 অধিক দিন বাচিয়! থাকে। 
*গৃড়সন্দিসিরানগাঘুঃ ংহতাঙ্গ? স্থিরেজ্রিয়। 
উত্তরোত্বরন্থক্ষেতে। বঃ স দীর্ঘানুরুচ্যতে ॥ 


[ ৬** ] 


দীর্ধের্বা র 


গর্ডাতপ্রভৃতারোগো বং শনৈঃ সঙ্কুপচীয়তে। 
শরীরজ্ঞানবিজ্ঞানৈঃ স দীর্ঘাহুঃ সমাসভঃ ॥* 
( সুশ্রুত সুত্রস্থান ৩৫ অঃ) 
যাছার শরীরে শিরা, প্লামু, বা সদ্ধি গৃঢ়ভাবে নিহিত, 
অঙ্গ প্রতাঙ্গ পরম্পর দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট, ইন্দ্রিয় সকল স্থির এবং 
শরীর উত্তরোত্তর সুষ্ঠ হইয়া উঠে, সেই ব্যক্তিই দীর্ঘাফু। 
ধিনি জন্মাবধি অরোগী এবং শরীর জ্ঞান ও বিজ্ঞান দিন দিন 
কৃদ্ধি হয়, তাহাকে দীর্ঘায়ু জানিতে হইবে। চিকিৎসক 
চিকিৎসা করিতে যাইলে প্রথমে ক্বোগী অল্লাফু কি দীর্ঘাযু 
তাহ! নিরূপণ করিবেন। দীর্ঘাযু নিরূপণ স্থলে নুশ্রুতে এইবপ 
লিখিত আছে--হস্ত, পাদ, পার্, পৃষ্ঠ, স্তনের অগ্রভাগ, 
দশন, বদন, স্বন্ধ এবং ললাট দেশ বিস্তৃত হইলে, অঙ্গুলি 
পর্বব, উচ্ছাস (যে শ্বাস টানিয়! লওয়া যায়), বাছু এবং চক্ষু 
দীর্ঘ হইলে, ভ্রু ও স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ এবং বক্ষস্থল বিস্তীর্ণ 
হইলে, জজ্ঘা, মেঢু এবং গ্রীবা হুশ্ব হইলে, স্বর, নাতি ও বুদ্ধি: 
গভীর হইলে, স্তনঘ্বয় শরীরে অনুচ্চ এবং দৃঢ় ভাকে থাকিলে, 
কর্ণ দীর্ঘরোমবিশিষ্ট হইলে, মন্তিফ মস্তকের পশ্চান্ভাগে 
থাকিলে, ন্নান ও অন্ুলেপন করিলে, মস্তক হইতে 
শরীবের নিয্তাগ ক্রমশঃ শুফ হইতে থাকিলে এবং সকলের 
শেষে হাদয়দেশ শুফ হইলে আফু দীর্ঘ হইয়া থাকে । 
(স্ুশ্রত সুত্রস্থান ৩৪ অঃ) 
দীর্ধারণ্য (লী) দীর্ঘ, অরপ্যং। নিবিড় বন। 
দীর্ধালর্ক (পুং) দীর্ঘোহলর্কইব । শ্বেতমন্দার কবৃক্ষ। 
দীর্ধান্য (তরি) দীর্ঘং আম্তং যস্ত। ১ আয়তমুখ। ২ হৃস্তী। 
৩ শিবান্ুচরভেদ । দীর্ঘং আন্তং ত্র দেশে । ৪ পশ্চিমোত্বর- 
দেশভেদ | ( বুহৎস' ১৪ অঃ) 
দীর্ঘাহুন্‌ (পুং) দীর্ঘাণি অহনি যত্র। যে সময়ের দিন সকল 
দীর্ঘ, নিদাঘ সময়, গ্রীষ্মকাল । দীর্ঘ অহঃ। এই স্থলে সমাস 
করিয়া 'রাজাহঃসথিভ্যষ্টচ+ এই সুত্রাঙ্ুসারে টচ. 'সমাস 
করিলে “দীর্ঘাহ* এইরূপ হইবে, 'দীর্ঘদিবস” এইরূপ অর্থ 
বুঝাইবে, বছত্রীহি সমাসে টচ. সমাসাস্ত হয় না, এইজন্যই 
'দীর্ঘাহন্ শব হইয়াছে, কিন্তু ছন্দ, তৎপুরুষ ও কর্দাধারয় 
সমাসে টচ. সমাসাস্ত হইয়া থাকে । 
দীঘিকা (ত্ত্রী) দীর্ঘৈব দীর্ঘ। সংজ্ঞায়াং কন্‌ টাপি অত ইত্বং। 
জলাশয়তেদ, দীঘি, পর্ধ্যায়__বাপী। ত্রিশত ধন্থু পরিমিত 
জলাশয় হইলে তাহাকে দীর্থিক। কছে। “শতেন ধনুর্ভিঃ 
পুফরিণী, ভ্রিভিঃ শতৈর্দীধিকা, ততুর্ভি ভেোণঃ গঞ্চভিম্তড়াগ১” 
(জলাশয্োৎসর্মতত্ব) ২ জলাশয়মাতর। “ম্ণদীনুরদীধিকা! (অমর) 
দীর্ধের্বার (পুং) দীর্ঘ। ইর্বারঃ। ডঙ্গরীলত| । 


৪৮০৮০ এটি 


ছ্‌ঃ [ ৬*১ ] ছ্‌ঃ 


দীর্ঘোচ্চারণ (কী) দীর্ঘ উচ্চারণং। উচ্চারণ কালে গ্রয়ো 
জনাধিক্যাদি বুঝাইবার জন্য শব বিশেষের গুরু উচ্চারণ । 
দীর্ঘ (তরি) দৃ-বিদারে ক্ত। বিদারিত। 
“আয়সং হৃদয়ং নূনং রামমাতুরসংশয়ং। 
যল্ন দীর্ণং প্রিয় পুত্রে বনবাসায় নির্গতে ॥” (রামা* ২৩৯২৯ ) 
২ ভীত। ভাবেক্ত। ৩ বিদারণ। 
দীসা, বোস্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাট প্রদেশের 
পালনপুর রাজ্যন্ত একটী সহর ও ইংরাজ সেনানিবাস 
অক্ষা* ২৪*১৪৩* উঃ, দ্রাঘি* ৭২*১২ ৩৮ পৃঃ । এই সহর 
মাউ নগরের ৩০১ মাইল উত্তরপশ্চিমে, নীমচের ২৫১ ; 
মাইল পশ্চিমে এবং বোম্বাই নগরের ৩৯* মাইল উত্তরে 
বাঁনন্‌ নদীতটে অবস্থিত। পূর্বে এই সহরের নাম ফরিদ1- 
বাদ ছিল। সহরের উত্তরপূর্ববদিকে ৩ মাইল দূরে বানন্‌। 
নদীতীরে ইংরাজ সৈশম্তভনিবাস। পূর্বে এই সহর সুদৃঢ় ূ 
প্রাকারবেষ্টিত ছিল এবং বরদার গাইকবাড় ও রাধন-। 
পুরের সৈন্তের আক্রমণে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা করিয়াছিল। 
এখন গর প্রাচীর নানাস্থানে ভাঙগিয়া গিয়াছে। এখানে | 
ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ আফিস আছে। 
ছুআ! (দেশজ) ১ কোন কার্ধেয অগ্রসর হইয়। পম্চাদ্পদ হইলে 
তাহাকে ছআ। কহিয়! থাকে । ২ দোহন করা। 
ছুআর (দেশজ ) দরজা] । 
দুই (দেশজ) দ্বিসংখা| | 
দুইটা! (দেশজ ) দ্বিমংখ্া। 
ছুইবার ( দেশজী) দ্ধি। 
ছুইমন! ( দেশজ )যাহার মন ছুই দিকে থাকে, দ্বিমন|। 
ভুঃকূল (পুং) চোরনামক গন্ধদ্রধ্য। 
ছুঃখ ক্লী) হুরু হুষ্টং খনতীতি খন-ড বা দুঃখয়তীতি দুঃখ-অচ.। 
১সংসার। ২ রোগ» 
*“ভেকাভঃ পীভাতে হুঃখৈ শোণিতক্ষয়সম্তবৈ ।” (ভাবপ্র* ) 
'ছুঃখৈঃ রোগৈ” (টীকা) 
৩কই্ট। অন্ুখ, পর্ধযায়--ব্যথা, অমানন্ত, গ্রস্থতিজ, 
কষ্ট, কৃচ্চ, আভীল, অতি, অন্তি। আষ্তি, পীড়ন, অবাধা, 
বাধন, আমনম্ত, আমানস্ত, বিবাধন, পীড়িত, বিহে- 
ঠন। (শব্ষর' ) এই এই বস্ত হঃখদ--পারতন্ত্রা, যাহারা 
পরের অধীন হইয়া জীবন ধারণ করে, আধি (মানসিক 
ক্লেশ), ব্যাধি, মানচ্যুতি, শক্র, কুভার্ধ্যা, যাহার স্ত্রী 
ুষ্টা, তাহার দুঃখে জীবন অতিবাহিত হয়, নৈঃম্ব, 
ধনরাহিত্য, কুগ্রামবাস, কুস্বামিসেবন, বহুকন্তা॥ বৃদ্ধ, 
পরগৃছবাপ, বর্ষা গ্রবাস, ভাঁ্যাতয়, কুভৃত্য ও দুর্হথলকরণক 
৯৮৬ 


ক₹ষি, কবিক্পলতায় এই সকল মন্ুষ্যের হুঃখপ্রদ বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে। 

সাংখ্যাদি মত সিদ্ধ প্রতিকৃূলবেদনীয় রজোকার্য চিত্ত- 
ধর্্মভেদ। ন্তায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে, ছুংখ আত্মার 
(জীবাত্মার ) ধর্ম, সাংখ্য বেদান্ত গ্রতৃতি দর্শনের মতে ছুঃখ 
বুদ্ধি ধর্ম অর্থাৎ চিত্ত ধর্ম। 
"বুদ্ধাদিষট্কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথ!। 
ধর্্মাধর্মমোগুণা এতে আত্মনন্যুশ্চতূর্দীশ । 
অধর্মমজন্যং হুঃখন্তাৎ গ্রতিকূলং সচেতসাং ॥” (ভাষাপরিচ্ছেদ ) 

বুদ্ধি, সুখ, হুঃখ, ইচ্ছ! প্রভৃতি আত্মার ধর্ম, এই দুঃখ 
অধন্্ম জন্ত উৎপন্ন হুইয়! থাকে 

হুঃখের প্রতি অধর্থ কারণ হৃঃখ কার্ধ্য, কার্ধ্য ও কারণের 
সহিত নিতা সম্বন্ধহেতু অধর্ম আচরণ করিলেই ছুঃখ অবশ্ত- 
স্তাবী। ছু:খ যাবতীয় প্রাণীর অনভিপ্রেত, লোকের যত 
প্রকার চেষ্টা দেখা যায়, তাহার উদ্দেশ্য ছুঃখনিবৃত্তি, এই 
দুঃখ নিবুত্তির জন্য মানব কতগ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে 
তাহ! অবর্ণনীয়। কিন্তু কোন্‌ পথ আশ্রয় করিলে ছুঃখনিবৃত্তি 
হয়, তাহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া প্রতিপদে অনস্তত্ঃখ 
ভোগ করিয়। থাকে । স্তায় ও বৈশেষিক দর্শনে এইজন লিখিত 
হইয়াছে 'অধর্পজন্তং হুঃখং স্তাৎ। অধন্দ আচরণ করিলেই 
ছুঃখ হইবে । ক্েশাদিভেদে ছুঃখ নানাবিধ । মুখ সকলেরই 
অভিপ্রেত, এই কারণে মকলেই প্রতিনিয়ত স্থৃথান্বেষণে 
প্রবৃত্ত হয়। এই বস্ত হইতে আমার স্থুখ ছঃখ নিবৃত্তি হইবে, 
এই জ্ঞান হইলে সুখ হঃখ নিবুত্তির ইচ্ছ৷ জন্যে । 

যাহ! দ্বারা যাহা নিষ্পগ্ন হয়, তাহাকে তাহার ফল কহে, 
যেমন রন্ধনের ফল অন্ন, শান্ত্রান্থশীলনের ফলজ্ঞানোদয়। ফল 
পদার্থ ও মুখা ও গৌণভেদ [দ্ববিধ। চরমফলকে মুখ্যফল কছে। 
মুখাফল সুখ ও ছুঃখের ভোগ, এতদতিরিক্ত সকল ফলই 
গৌণ, যেহেতু সকল কর্মেরই চরমে স্থুখ বা ছুঃখের ভোগ 
স্বরূপ ফল-পর্যযবসান হুয়। দেখ রন্ধনন্থারা পরিশেষে ভোজন 
জন্য তৃত্তিরূপ নখ ও শান্তর আলোচনা করিয়া জ্ঞানোদয় 
হইলে অসীম বিদ্যানন্দরূপ সুখের ভোগ হয়। আর চৌর্ধ্যাদি 
দোষে দূষিত হইয়া কারাবাসরূপ অশেষ যন্ত্রণা! স্বরূপ .ছুঃখের 
ভোগ হয়। এইরূপে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই গ্রতিপন্ন হয়, 
যেসকল কর্ম্েরই চরমফল স্থুখভোগ কিংবা দুঃখ ভোগ । 
অতাস্ত ছুঃখনিবৃত্তি হইলে মুক্তি হয়। এই মুক্তিই একমাত্র 
সকলের অভিগ্রেত। এই মুক্তির জন্ত সকলেই চেষ্টিত, কিন্তু 
পথ হারাইয়! লোকে নান! উপায় অবলম্বন করিয়! অশেষবিধ 
ক্লেশ পাইয়া থাকে। 


তথ [ 


সাংখ্যদর্শনের মতে-_ছুঃখনিবৃত্তির জন্তই শান্্রজিজ্ঞাসা 
হইয়াছে, লোক সকল যখন প্রতিনিয়ত হুঃখে পীড়িত হইয়া 
ক্রমাগত. জন্মমৃত্যুরপ হুঃখে অভিভূত হইতে লাগিল, 
তখন পরম কাক্ষণিক কপিলদেব ভূতগণের প্রতি দয়াপর- 
বশ হ্ইয়! হুখোদ্ধারের উপায় পঞ্চবিংশতি তবজ্ঞানের বিষয় 
উপদেশ করিয়াছেন। এই জ্ঞান হইলে দুঃখের ক্ষয় হয়। 
যদি এ জগতে ছুঃখ বলিয়া কোন জিনিস না থাকিত, 
নিত্য পদার্থের স্তার হ্দি তাহার নিবৃত্ধি না হইত ও এই 
ছুঃখ পরিহার যদি অতিশয় কষ্টসাধ্য হইত, তাহা! হইলে 
শান্ত্রজিজ্ঞাসার আবস্ঠীকতা ছিল না। যখন দেখা যায়, 
ছুঃখোতপত্তি হয়, তাহার আবার ধ্বংসও হয়, এইজন্ত__ 
“ছুঃখক্রয়াতিত্বাতাজ্জিজ্ঞাস। তদবথাতক্ষে হেতো। 
দৃষ্টে সাপার্থা চেৎ নৈকাস্তাত্যস্ততো! ভাবাৎ ।” ( তত্বকফৌ* ) 
দুঃখত্রয়ের বিনাশই এস্থলে জিজ্ঞান্ত, যদিও তাহার ক্গণিক 
অবসানের হেতু প্রত্যক্ষগোচর হয়, কিন্তু একাস্ত ও অত্যন্ত 
নিবৃত্তি হয় ন!, এইজস্ভ জিজ্ঞাসা নিপ্রয়োজন নহে। 
দুঃখত্রয়ের বিনাশই এন্লে জিজ্ঞান্ত । এই মতে দুঃখ ব্রিবিধ 
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। ইহার মধ্যে 
আধ্যাত্মিক ছংখ দ্বিবিধ শারীরিক ও মানসিক। বাত, 
পিত্ত ও গ্নেম্বার বৈষষ্য নিমিত্ত যে ছঃখ হয়, তাহাকেই শারী- 
রিক ছঃথ কহে। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি নিবন্ধন 
হ:থ মানসিক । আধিতৌতিক ছুঃখ চারি প্রকার--ভূত নকল 
হইতে উৎপয্ন, জরাযুজ, অওজ, স্বেদজ ও উত্ভিজ্জ হইতে 
উৎপন্ন, যথ! মন্ুষ্যু, পণ্ড, পক্ষী, সরীস্যপ, দংশ, মশক প্রভৃতি 
স্থাবরাদিজনিত দুঃখ । আধিদৈবিক অর্থাৎ দেবতা হইতে 
উৎপন্ন যথা-_শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষ! ও বজ্রপতনজনিত ক্রেশ। 

এই ভ্রিবিধ ছুঃথের বিনাশই একমাত্র শান্ত্রজিজ্ঞাসার 
উদ্দে্ত, যাহাতে এই ছুঃখত্রয় নাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাই হেতু। 
এই সকল ছুঃখের ক্ষণিক নাশ হইতে দেখ! যায়। 
কেহ কেহ কহেন, এই সকল ছুঃখবিনাশের নিমিত্ত শত শত 
উপান্থ আছে। শারীরিক ছঃখনিবৃত্তির জগ্ভ চিকিৎসক 
কর্তৃক নানাবিধ উপায় নির্ধারিত 'ছে। মানসিক 
ছঃখ প্রতীকারের'জগ্ক মনোজ্ঞ স্ত্রী, পান, ভোজন প্রভৃতি 
উপায় বিদ্যমান আছে। নীতি, শান্ত্রাভ্যাস-কুশলত!1 প্রভৃতি 
অবলম্বন করিলে আধিভৌতিক ছুঃথ নিবৃত্তি হয়। আধি- 
দৈবিক ছুংথ প্রতীকারের জগ্ত মণিমস্ত্রোষধাদি প্রভৃতি সহজ 
উপায় আছে।., 

এই সকল ছুঃখ প্রতীকারের উপায় সতা, কিন্তু ইহাতে 
ক্ষণিক নিবৃত্তি হল়্ বটে, একাস্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্ধি হয় না, 
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একান্ত ও অত্যন্ত ছঃখ নিবৃত্তিই সকল দর্শন শান্ত্রেরই প্রধান 
উদ্দেস্। যেমন ক্ষুধা হইলে ভোজন করিলে ক্ষুর্লিবৃত্তি হয়, 
আবার পরক্ষণে ক্ষুধা হয়, সেইরূপ এই লকল উপায়ে দুঃখ. 
নিবৃত্তি হইলেও একান্ত ও অতাস্ত ছঃখনিবৃত্তি হয় না; 
আবার পরক্ষণে ছঃখনিবৃত্তি হওয়া অসম্ভব । ঘদ্দি মনে 
কর দৃষ্টোপায় দ্বার! ছুঃখনিবৃত্তি হয় না, কিন্তু আহুশ্রবিক 
অর্থাৎ বৈদিক ক্রিয়াকলাপ দ্বার! ছুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে, 
এ সম্বন্ধে তত্বকৌমুদীতে লিখিত আছে-_. 
শ্দষ্টবদাহুশ্রবিকঃ সহা বিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ 
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্‌ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ নবিজ্ঞানাৎ ॥* (তত্বকৌ" ) 

দৃষ্টের স্তায় আহ্ুশ্রবিকও অসম্পূর্ণকারণ, তাহাও আবি- 
শুদ্ধি ও ক্ষয়াতিশয়যুক্ত তাহার বিপরীত অর্থাৎ ব্যক্ত অব্যক্ত 
এবং জ্ঞেম্র জ্ঞানই শ্রেরঃ | ত্রিবিধ ছুঃখ আদৌ থাকিবে না, 
কোনকালেও পুনরুৎপন্ন হইবে না, এইরূপ ভাৰ বিনিবৃত্ত 
হইলে ব বিনষ্ট হইলে তাহাকে আত্যত্তিক ছ:খ নিবৃত্তি 
বল যায়। 

সামান্তাকারে হছুঃখ নিবৃত্তি হওয়! সামান্ত পুরুষার্থ, 
কিন্ত আত্যস্তিক হুঃথনিবৃত্তি আত্যন্তিক পুরুষার্থ। ইহার 
অপর নাম পরম পুরুযার্থ। তাহার কারণ এই যে, এরূপ 
হুঃখনিবৃত্বিই ছঃখনিবৃত্তিকামনার চরমপীমা। দৃষ্ট উপায় 
দ্বারা অর্থাৎ লৌকিক উপকরণ দ্বারা আত্যন্তিক ছুঃখ- 
নিবৃত্তি হয় না, লৌকিক উপকরণে হুঃখের নিবৃত্তি হইলেও 
তাহার অনুবর্তন থাকে । ধনাদির দ্বার উপস্থিত হঃখ 
নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই আবার তৎসদৃশ 
অন্ত দুঃখ আসির! উপস্থিত হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হই- 
তেছে যে, লৌকিক উপায়ে ক্ষণিক ছুঃখনিবৃত্তি হয়, আতা- 
স্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয় না । ক্ষপণিক দু:খনিবৃত্ভতি হইলেও তাহা 
অপুরুষার্থ নছে। কেনন! পুরুষ তাহা ও চায়, তাহাও প্রার্থনা 
করে। আজ ক্ষুধার প্রতীকার করিলেও কাল ক্আবার 
ক্ষুধা হইবে, ইহ। ভাবিয়। কে কোথায় উদ্দাসীন থাকে? 
থাইতে চায়না? অতএব দৈননিন ক্ষুধাস্থলে যেমন সেই 
সামবিক ক্ষু্লিবৃত্তি পুকুষার্থ বলিয়া গণ্য, সেইরূপ লৌকিক 
উপায় ও তৎসাধ্য সামগ্নিক ছঃখনিবৃত্তি উভয়ই পুরুষার্থ 
বলিয়। গণ্ায। 

সকল স্থানে ও সকল সময়ে হুঃখনিবারক লৌকিক উপায় 
থাকে না, থাকিবার সম্ভাবনাও নাই) থাকিলেও তত্বার1 
ছঃখের আত্ন্তিক নিবৃত্তি হু না। সেইজন্ক শান্ত্রততত্ত 
ব্যক্তির! ছুঃখনিবারক লৌকিক উপায় গুপিকে হেয় ও 
তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকেন। শ্রী, অগ্পপান ও ভোজনাদি 
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দৃষ্ট উপায় পরিত্যাগ ও শাস্ত্রীয় উপার অবলগ্ধন করেন। 
লৌকিক উপায়ে যে ছুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহার তারতম্য বা 
উৎকর্ষাপকর্ষ আছে, কিন্ত দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তিতে তাহা 
নাই। এই অন্ত মুক্তিই সর্বোতক্ট। ইহার তাৎপর্যয 
এই যে, মুক্তির উৎকর্ষত! জানিয়া অভিজ্ঞ পুরুষ ক্ষণিক 
দুখনিবৃত্তি ও তৎসাধক লৌকিক উপকরণ তুচ্ছ জ্ঞান 
করেন এবং মুমুক্ষু হইয়! শান্ত্রপথ অবলম্বন করেন। ধনার্দি 
দৃষ্ট উপার এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপ উভয়ই তুলা। ধন- 
ভোগ যেমন নম্বর, পুণাভোগও তদ্দজরপ নশ্বর, সুতরাং শাস্ত্রীয় 
উপায়ের মধো ক্রিয়াত্বক উপায়গুলি আতান্তিক ছঃখনিবৃত্তির 
কারণ নহে । শাস্ত্র মোক্ষ উপদেশ করিক্নাছেন সত্য, কিন্ত 
তৃদ্দিষয়ে অনেকগুলি প্রশ্ন ও অনেক বিচার্ধা আছে। 
ূ কেহ কেহ বলেন, এইছুঃখ ভোগ কয়ে কে? আত্মা 
না অন্ত কেষ। কিন্তু আত্ম কোনরূপ ধর্থে লিপ্ত নহেন, তিনি 
ত্রিগুণাতীত, প্রকৃতির মায়া মোছিত হুইয়। গ্রতিবিদ্বরূপে 
স্ুথছুঃখাদি ভোগ করেন। [জীবাতআ্বা দেখ । ] 

জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক আর পরস্পর! সম্বন্ধেই 
হউক, একবার শুখান্ুভব হইলেই সময়াস্তরে তাহা! মনে হই- 
বেই হইবে। গুখাভিজ্ঞ মনুষ্য যে পুনঃ পুনঃ স্থখভোগের 
ইচ্ছা করে, ভোগ কামন| করে, সুখসাধন দ্রবো সমাসক্ত 
হয়, তাহাদের সেই ইচ্ছা সেই কামনা বা তাদৃশ আসক্তির 
নাম রাগ। এইকপ জুখেচ্ছার সায় হছঃখের প্রতি অন্শয় 
ব! অনুবৃত্তি হইয়া! থাকে । “ছুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ” (পাত* ২1৮)। 
পূর্ববানুভূত হুঃখ মনে হুইবামাত্রই ছূঃখপ্রদ বস্তর গ্রতি বিতৃষ্ণা, 
অনিচ্ছা বা অনভিলাষ জন্মে। তাহার গ্রতিধাত চেষ্টাও 
হয়। _ সেই প্রতিঘাত চেষ্টা বা অনিচ্ছা! বিশেষকে তেষ শবে 
অভিহিত কর! যায়। যে বস্ততে একবার ছুঃখ হইয়াছে, 
সে বস্তর গ্রতি দ্বেষ জন্মিবেই জন্মিবে | এইরূপ দ্বেষ জন্মিলে, 
যাহাতে আর তাহা! ন! হয়, তাহার চেষ্টা হয় অর্থাৎ 
অবশ্যই তাহার গ্রতিঘাত চেষ্টা জন্মিবে। ক্রোধ, হিংসা, 
ও বিপ্রলিগ্ণা অর্থাৎ প্রতারণা করিবার ইচ্ছা এ সমস্তই 
দ্বেষের রূপান্তর মাত্র। যাহাতে আমার ছঃখ না হয়, প্রতি- 
নিয়ত এই চেষ্টা আছে এবং ছুঃখের প্রতি দ্বেবও আছে, তথাচ 
দুঃখ পরিহার করিতে কেহ সমর্থ হয় না। জীব সকল বার 
বার মরণহুঃখভোগ করিয়! জীবের চিত্তে তত্তাবতের সংস্কার 
ব! বাসন! সঞ্চিত বা বদ্ধমূল হৃইয়। আসিতেছে, এই সকল 
বাসনার নাম শ্বরস, এই স্বারন্তের বায়! জ্ঞানী অজ্ঞানী সমু- 
দয় জীষেরই চিত্তে সেইগ্রকার ভাব অর্থাৎ অলক্ায়পে 
মরণ দুঃখের ছাঁকস। বা স্থৃতি নামক হুষ্াকারা বৃত্তি আর 


আছে, সেই আরূঢ় বৃত্তির নাম অভিনিবেশ। একবার 
ছঃখানুভব হইলে সেই সেই ছঃখগ্রদ বস্তর গ্রাতি বিদ্বেষ এবং 
তাহ! আর না হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা বা ইচ্ছাবিশেষ জঙ্মে। সেই 
ইচ্ছাবিশেষফেও অভিনিষেশ বল! যাইতে পারে । 

ছুঃখের চুড়ান্ত সীমা মরণ। মরণই ছুঃখের পরাকার্ঠা 
বা! চরম লীম!। সেইক্ষন্তই জীবের মরণভয় অত্যন্ত অধিক 
এবং তাহাদের চিত্তে আমি যেন না মরি, এইরূপ একটী 
সুক্ষ বৃত্তি অন্তান্ত বৃত্তি-মূহের মূলে নিগুঢ় ভাবে নিহিত বা 
লুকায়িত আছে। 

প্রাণিমাত্রেই শরীরের উপর --ইন্দ্রিয়ের উপর “অহং, এই- 
রূপ সম্পর্ক পাতাইয়।৷ আছে। সেই জন্তই প্রাণিগণ সম্পর্ক 
পাতান দেহ ও ইক্জিয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না। ধনাদি 
নাশের ইচ্ছাও করে না, সর্বদাই মনে করে এবং গ্রার্থন। 
করে, আমার যেন মরণত্বঃখ এবং ধনাদি নাশ না হয়। 
বিশেষতঃ মরণছুংথে অন্ুবৃত্তি অর্থাৎ আমি যেন না মরি' 
এইরূপ গ্রার্থনাটা জীবের অন্তঃকরণে সর্বদাই জাগরূক 
আছে। কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, কি ইতর গ্রাধী, সকলেরই উক্ত 
রূপ মরণত্রাস আছে এবং সকল প্রাণীই এইরপ প্রার্থন! 
কয়ে। জীবের এইক্প সংস্কার থাকাতে অশেষবিধ ছুংখ- 
ভোগী হয়, কোনরূপ হছৃষ্ষর কার্ধা করিছে সমর্থ হয় না। 
সর্ধদাই যেন, কিসে না মরি, কিসে ভাল থাফিব, ইত্যাকার 
চিন্তায় বাতিবাস্ত থাকে । মহুধি পতঞ্জলি ও অস্তান্ঠ খষিগণ 
জীবের এই মরণত্রাস দেখিয়! পূর্বজন্ম সম্বন্ধ অর্থাৎ পূর্ব 
জন্মের অনুমান করিয়াছেন। 

পূর্বে গ্রতিপন্প করা হইয়াছে যে, স্থুখ একবার অনুভূত 
হইলে পুনর্ববার তাহাতে ইচ্ছার উদ্রেক হয় এবং দুঃখ অনুভূত 
হইলে ততগ্রতি বিদ্বেষ জম্মে। জীবের যখন মরণের প্রতি 
অত বিদ্বেষ, তথন নিঃসংশয়িতরূপে অন্থমান হইতেছে যে 
মরণে অবস্থাই কোন কঠোরতর যন্ত্রণা আছে এবং জীব সেই 
কঠোরতর় হুঃখ অবন্তই কোন ন! কোন সময়ে ভোগ করি- 
য়াছে । মরণে ঘদি ছঃখ না থাকিত এবং জীব যর্দি তাহ1 না 
ভোগ করিত, তাহ! হইলে জীবের মরণের প্রতি অত বিদ্বেষ 
হইত না। মরণের প্রতি বিদ্বেষ কেবরা মগুষ্যের নহে, 
কমি কীটাদিরও আছে, সদ্যোজাত শিশুরও আছে। মন্গষ্য 
যখন একবার বই দুইবার মরে না, তখন খরিতে এত ভয় 
কেন? ইহাতে অবশ্তই প্রতিপন্ন হইতেছে, মরণে একটা 
অনির্বচনীয় হুঃখ আছে, জীব তাহা! ভোগ করিয়াছে, বর্ড- 
মান দেহে তাহারই অন্গুবৃত্তি হইতেছে, সেই অগ্গুবর্তন বাসনা 

স্কারের শোতে আসিয়া পড়িতেছে, নিগুড়তম বাসনার 


ছুঃ | 


শ্রোতে বহমান হইতেছে বলিয়াই জীব তাহ! স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিত্েছে না) অর্থাৎ আমি অনস্তবার মরিয়াছি এবং অনস্ত- 
বার মরণ ছুঃখ ভোগ করিয়াছি, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে 
না। এজ্ঞান যদি ইন্জির দ্বারা উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে 
উহ! অবশ্তই বুঝিতে পারিত। কিন্তু ইহ! ইন্ত্রিয় দ্বার! 
উৎপন্ন হয় না। কেবলমাত্র অন্তনিছিত গৃঢ়তম সংস্কারের 
প্রভাবেই উৎপন্ন হয়। ম্ৃতরাং তাহার কারণ অজ্ঞাত থাক।- 
তেই জীব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না, যে আমি একবার 
মরিয়াছিলাম এবং তজ্জনিত অনির্বাচ্য কঠোরতম দুঃখ ভোগ 
করিয়াছিলাম। এইঞন্তই জীবের মরিতে এত অনিচ্ছ। 
যদি মরণই মকলগ্রকাঁর ছুঃগের প্রধান হয়, তাহা হইলে 
কিরূপে এই ছঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় এবং ইহার 
কারণই বাকি? সংসারচিত্র অবলোকন করিলে দেখা যায়, 
জীব সকল জন্মপরিগ্রহ করিয়া! কত ছুঃখ ভোগ করিয় 
আবার মৃত্যামুখে পতিত হইতেছে, অতিশয় গতিতে এক- 
বার মরিতেছে, আবার জন্মাইতেছে, দুঃখ ভিন্ন কথাটা নাই, 
সাংসারিক যে সুখ, তাহাও ছুঃখ মাথা, এইজন্ত সেই হুঃখ- 
মিশ্রিত স্থখকে দুঃখ বলিয়াই জানিতে হইবে এবং সাংখা- 
দর্শনে বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন, “তত্ব, ছঃখপক্ষে নিঃক্ষেপ- 
নীয়ঃ,। অর্থাৎ তাহা ও ছুঃখ মধো গণনীয়। সমগ্রদর্শন শাস্ত্রে 
কিমে দুঃখনিবৃত্তি হয়, ইহার তত্বাস্থেষণ করিয়াছেন, ইহাতে 
কেহ কেহ বলিয়াছেন প্ররুতি ও পুরুষের সংযোগই হুঃখের 
প্রতিকারণ। কেহবলিয়াছেন, অবিগ্ভা ব! মায়! বশতঃই 
হুঃখভোগ হইয়া থাকে । যাহ! হউক এই সকলে সামান্ত মত- 
ভেদ থাকিলেও মূল সকলের এক, কাহারও মতে প্রকৃতিও 
পুরুষের সম্যক্‌ জ্ঞান হইলে ছুঃখনিবৃত্তি হয়। কেহ বলেন, 
মক্জানোপছিত চৈতন্তের মার়ারূপ উপাধি তিরোছিত হইলে 
দুঃখ দূর হয়। এইরূপ ছুঃখ নষ্ট হওয়াকে যুক্তি বা মোক্ষ কনে 
[মুক্তি ও মোক্ষ দেখ । ] ছুঃখের কারণ কি, এই বিষয় 
একটু বিশদ করিয়! বল! যাইতেছে, আমরা! যে সকল কার্ধ্য 
করি তাহার একটা সংস্কার আত্মাতে দৃঢ়বূপে অঙ্কিত হয়, 
পরে সেই দেই সংস্কারাহ্ুব্ূপ স্থখ দুঃখ ভোগ হুইয়। থাকে। 
অত্তএব স্থুখ ও দুঃখের মূল কর্মাশয় বলিতে হইবে, ইহাতে 
তগবান্‌ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, পক্লেশমূলঃ কন্মাশয়ঃ দৃষ্টাদৃ্ট- 
জন্মবেদনীয়ঃ”  (পাত" দ" ২১২) ক্রেশমুলক কর্মাশয় 
ছুইগ্রকার, এক দৃষ্টজন্মবেদনীয়, অপর অবৃষ্টজন্মবেদনীয় 
অর্থাৎ বর্তমান শরীর দ্বারা কৃত ও জন্মাস্তরীয় শরীর দ্বার 
কৃত। চিরকাল বসিয়। ভাল মন্দ কর্ণ কর, আর তাহার ফল- 
ভোগ কর, জীব সকল ক্রেশের বাধ্য হইয়াই ভাল মন্দ কার্ধ্য 


৬০৪ ] ছ্‌ঃখ 


করে এবং সেই সকল কার্ধ্য আবার তাহাদের নূতন ক্লেশের 
ব। কর্মমমূলের সৃষ্টি করে। কৃতকর্ের অনুভব দ্বারা যে চিত্র- 
ক্ষেত্র সখ, ছঃখ গ্রতৃতির ক্ষতিপূরণ হয়, বা নূতন রাগ 
দ্বেষাদিরূপ কর্মবীজ উৎপন্ন করে, ইহাকেই যোগীর! কন্মা- 
শয়, যাজ্জিকের! অদৃষ্ট, অপূর্ব, পাপ, পুণা ব৷ ধর্্মাধন্শ কহিয়া 
থাকেন। কেহুবা তাহাকে সংস্কারও কছে, এই সংস্কার 
যত দিন থাকিবে, ততদিন ছুঃখ অনিবার্ধা। এই 
সংস্কার থাকিলেই তাহার ফল শ্বরূপ জাতি, জন্ম, মরণ, 
জীবন ও ভোগ হইবেই হইবে। উক্ত কর্ণ্মাশয় ক্রিয়া 
যোগারদির দ্বার! জীর্ণ, শীর্ণ বা দগ্বকর না হয়, তাহ! হইলে 
তাহাকে বাধ্য হুইয়া অবস্থাই বিবিধ ভাল মন্দ কায করিতে 
হইবে এবং সেই সেই শ্বকৃত কর্মের ভালমন্দ ফলও ভোগ 
করিতে হইবে। বার বার জম্ম, বারবার মরণ ও বার বার 
স্থর, নর ও তির্যাক যোনিতে পতন, বার বার অল্পকাল এও 
বহুকাল জীবন ধারণ এবং পুনঃ পুনঃ সুখ ছুঃখাদি ভোগ 
করিতে হইবেই হইবে। যে সকল স্থলে সুখ উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাহ সাংসারিক ছুঃখমিশ্রিত সুখ, অর্থাৎ ছুঃখ নামক সুুখ। 
কারণ যোগিগণ বিষয় মাত্রকেই দুঃখ বলিয়া বলিয়াছেন। 
“পরিণামতা পসংস্কা রছুঃখৈগু ণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্বমেব ছুঃখং 
বিবেকিনঃ৮ (পাত* ২১৫)। | 

পরিণামে ছংখ অর্থাৎ ভোগকালে ছুঃখ এবং পশ্চাৎ ব 
্মরণকালেও ছুঃখ হয় দেখিয়া এবং সত্বাদিগুণ পরস্পরকে 
অভিভূত করে দেখিয়া! যোগিগণ সমস্ত বস্তকেই ছুঃখ বলিয়! 
গণ্য করেন। কিন্তু অভিজ্ঞ, অযোগী ও অবিবেকী বাক্তি, 
রাই মোহে সুগ্ধ ও ভ্রমান্ধ হইয়! ইহাতে সুখ হয় ও ইহাতে 
দুঃখ হয় এইরূপ নির্ণয় করে। যেজানে না, সেই গিয় 
সুস্বাছ বলিয়া বিষারন ভক্ষণ করে) কিন্তু যেজানে, সে তাহ! 
ভক্ষণ করিবে না। যেজানে না সেই গিয়! ছুঃখমাথ| মুগ 
ভোগ করুক, যে জানে সে তাহ! ভোগ করিতে চাহিবে ন!। 
চক্ষু যেমন সুক্মতম ও কোমলতম লুতাতন্তর (মাকড়সার 
সভার ) স্পর্শ দুঃসহ বোধ করে, সেইরূপ যোগীরা কিংবা বিবে- 
কীর! ছুঃখান্থুবিদ্ধ ভোগকে হুঃনছু বিবেচন। করেন। প্রত্যেক 
দৃশ্ঠে বা প্রত্যেক ভোগে পরিণামছুঃখ, তাগছুঃখ ও সংস্কার 
ছঃখ একত্র গ্রথিত আছে। 

অনভিজ্ঞ মোহান্ধ লোকের! তাহা বুঝিতে পারে না। 
কাজে কাজেই তাহার! তাহাতে মুদ্ধ হয়, বাসক্ত হয় ও 
ভোগ করিবার জন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়। কিন্তু যাহার! বুঝি- 
যাছে, প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহার কি আর তাহার নিকট 
যায়, কদাচ নছে। মগ্তপান দ্বারা উৎপন্ন মনোবিকার যেমন 


খে ৃ 


মগ্তপাদ্দীর নিকট সুখ বলিয়া! প্রতীত হয়, তদ্রুপ বিষয়েজ্িয়ের 
সংযোগ ছার! অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতির সহিত স্ত্রীমূত্তি প্রভৃতির 
লংযোগাদি দ্বার! উৎপন্ন মনোবিকার অবিবেকীর নিকট সুখ 
বলিয়। ভ্রম হয়। 
অবিবেকী যাহাকে স্থুথ বলে, বিবেকী তাহাকে হঃখ 
কহেন। যাহা পরিণাম হুঃখ, তাপহ্ঃথ ও সংস্কার হুঃখে 
জড়িত, যাহ! কেবল মনের বিকার মাত্র, যাহা! কেবল সত্ব- 
গুণের কলুষ পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাত সুখ 
নহে, স্থখ নামক দুঃখ । ভোগে যে সুখ নাই, প্রত্যেক 
ভোগের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিণাম হছুঃখ, তাপছুঃখ ও সংস্কার হুঃখ 
ভোগ করিতে হয়, তাহ! অত্যল্প মনোনিবেশ করিলেই অন্থ- 
ভূত হয়। মনে কর, এক দিন ছুমি কোন দিব্যাঙ্গনায় সংযুক্ত 
হইলে, তৎকালে তোমার যে মনোবিকার জন্মিলঃ তাহাকে 
তুমি স্থখ বলিয়! ভাবিলে; মনোবিকার যতক্ষণ থাকল, 
ততক্ষণই সুথ ভাবিলে, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই আবার যে 
ছুঃখ সেই ছুঃখ, সেই কার্ধ্য করায় তোমার যে আযুক্ষয় হইল, 
তজ্জন্ত অন্ত আর এক গ্রকার পৃথক্‌ ছুঃখও হইল, আরও দেখ 
তোমার সেই মনোবিকার বা স্থুখটা স্থা্নী হইল না, শীত 
লীগই নষ্ট হুইয়। গেল। ম্থুখ থাকিল না, নষ& হুইল, 
ইহ! ভাবিয়াও আবার তোমার ছুঃখ হুইল। তুমিযে সেই 
অনুচিত মনোবিকারকে অত্যল্পকালের জন্য সুখ মনে করিয়া- 
ছিলে, ততপ্রভাবে পর দিন আবার তুমি তাহাই পাইবার 
জন্ত লালায়িত হইলে । সুখের জন্ত লালায়িত হুইলে যে 
কত ক্লেশ, কত হুঃখ, কত আয়াস ও কত পাপ করিতে হয়, 
তাহাও মনে করিয়। দেখ। সেই শ্থখ নামক মনো- 
বিকার বা ভোগটা দীর্ঘ করিবার নিমিত্ত তুমি ইচ্ছুক হও 
কিন1? অবশ্তই হও। কোন গতিকে যদি তোমার সেই 
ইচ্ছার পূরণ না হুয়, অর্থাৎ তাহার ইচ্ছান্ুর্ূপ উপকরণ না 
পাও, অথব! ভোগের সস্কোচ, কি তাহার অল্পত ঘটে, তাহ! 
হইলে তোমার যে কত ছুঃখ, তাহ! শতমুখ না হইলে এক 
সুখে বলা যায় না। 
মনে কর, যেন তোমার ভোগের সঙ্কোচ বা অল্পতা 
ঘটিল না, বৃদ্ধিই হইল। কিন্তু যেমন ভোগ বাড়িল, অমনি 
তৎসঙ্গে রোগও অজন্মিল। “ভোগে রোগভয়ংশ ভোগের 
সঙ্গে রোগের ভয় আছেই আছে। অত্যন্ত ভোগ করিলে 
রোগ হুইবেই হুইবে। ম্ুতরাং তাহাতেও ছঃথখ। অতএব 
এখন দিদ্ধান্ত হইল যে, প্রত্যেক ভোগের পরিণাম যে 
£খময় তাহা বল। বাহুল্য, একটু মনোনিবেশ করিলেই 
ভোগের পরিণাম ছঃখ গ্রত্যঙ্গ হইবে । এমন কি বর্তমানে 
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অর্থাৎ ভোগকালেও তুমি শত শত হুঃখে বাশত শত পরি- 
তাপে আক্রাস্ত বা জড়িত হুইতেছ। পাছে ইহা! নষ্ট হয়, 
কিসে ইহ! স্থায়ী হইবে, কিসে ইহ! বাড়িবে, কিসে ইহার 
ব্যাঘাত ন! হয়, ইত্যাদি বছু প্রকার চিস্তানল বা তাপজনক 
চিন্ত! উপস্থিত হইয়া! তোমাকে পরিতপ্ত করিতেছে । এত- 
সিন্ন উহ্নার আনুষঙ্গিক বিবিধ পাপময় মনোবৃত্তি অর্থাৎ রাগ, 
ছবেষ, ক্রোধ প্রভৃতি উদিত হইয়া তোমার অন্তরে বিবিধ 

ঃখের বীজ সঞ্চার করিতেছে । অতএব ম্ুখ- 
ভোগের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিবিধ তাপব! হুঃখভোগ করিতে 
হয়, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে । এ সম্বন্ধে আরও 
এক কথ! আছে, সুখভোগ করিবামাত্র চিত্তে তাহার সংস্কার 
আবন্ধ হয়, সেই সংস্কার তোমাকে পুনর্বার সেই ভোগের 
দিকে টানিয়া! লইয়া! যায়। সেই জন্তই তুমি পুনঃ পুনঃ 
পূর্বান্ভৃত স্থথের তুল্য ন্থখ ভোগ করিবার ইচ্ছা! কর, যতক্ষণ 
তাহা ন! পাও, ততক্ষণ ব্যাকুল থাক । অতএব সম্থুখভোগের 
সংস্কারও ছংখজনক। ভোগ কি? বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে জানা যায় যে ভোগ আর কিছুই না, কেবল এক 
প্রকার মানসবিকার মাত্র । ন্ুতরাং ক্ষণপরিণামী সত্ব, 
রজঃ ও তমোগুণের ক্ষণিক পরিণাম রূপ ক্ষণতঙ্গুর ভোগ 
মাত্রেই হুঃখ। এই সকল কারণে অর্থাৎ গ্রত্যেক ভোগেই 
পরিণাম, তাপ ও সংস্কার এই ত্রিবিধ ছুঃখ গ্রথিত থাকায় 
এবং পরস্পর বিরোধী গুণপরিণাম বর্তমান থাকায় যোগীর 
নিকট ও বিবেকীর নিকট সে সকলই ছুঃখ বলিয়া গণ্য । 
কথন তাহারা উহাকে নুথ বলিয়! ভাবিতে পারেন ন|। 
তাহা হইলে কি ম্থথ নাই, মনোবিকার নষ্ট হইলেই ম্থুখ, 
ঈশ্বরে ও আত্মতত্বে চিত্ত স্থির হইলেই স্থুখ, মনোলয় হইলে 
আরুও স্ুখ। সে সুখ দৃশ্ঠভোগে নাই বলিয়াই যোগীরা 
দৃশ্ত সমুদায়কে ছুঃখমধ্যে নিক্ষেপ করেন। ইহাই সকলের 
উদ্দেশ্য, ইহার জন্ত সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়, [কন্ত গ্রকৃতমার্গ 
অবলম্বন করিতে ন! পারিয়৷ রাশি রাশি দুঃখ নিরাকরণ জন্ত 
চেষ্টা বৃথ!, কেনন।, হছুঃখের যখন উৎপত্তি হয়, তখন ছুঃখের 
প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতি ও তৃতীয়ক্ষণে ছুঃথ 
আপনিই বিনষ্ট হুইয়! যায়। ছুঃখ যখন আপন! হইতেই 
বিন হইয়া! যাইবে, তপন হুঃখনাশের অন্ত চেষ্টা কর! নিশ্র- 
য়োজন। অতাত ছুঃখ তে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার 
জন্তও সাধনের আবশ্তক নাই, এই জন্ত শাস্ত্রে অতীত ও 
বর্তমান হুঃখ প্রতীকার ন1 করিয়। অনাগত ছঃখের প্রতীকার 
করিবার ব্যবস্থা আছে। | 


হেয়, ছুঃখমলাগতং 1” (পাত ২1১৬) অনাগত 





দ্ধ 


অর্থাৎ ভবিষ্য হঃখই হেষ, বাহাতে জার ভবিষ্যতে ছুঃখন! 
হন্ন, তাহা করাই কর্তবা। অভিপ্রায় এই যে, প্রারন্ধ 
ভোগ অর্থাৎ যাহার ভোগ আরম হইয়াছে, সে ছঃখ বিন! 
ভোগে নিবৃত্ত হু না। কোনরূপ যোগ ব৷ যত্ব দ্বার 
তাহাকে নষ্ট কর। যায় না । সুতরাং যোগীর প্রতি উপদেশ 
এই যে ধোগী অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যহ্ঃখের নিবারণ চেষ্টা 
করিবেন। যোগ দ্বার ছুঃখের বীত্ধ দগ্ধ করিয়। দিলেই 
তাহা স্থসিহ্ধ হুইবে। হুঃখবীদ্ধ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া! গেলে 
কোথা হইতে ছুঃখাস্ুর হইবে? ভ্রষ্টা আত্ম। ও দৃষ্ত অর্থাৎ 
অস্তঃকরখ। এই ছএর সংযোগ থাকাই ছুঃখের কারণ । 

অভিগ্রা় এই যেন্ুখ হুখ ও মোহ এসমগ্তই বুদ্ধি 
দ্রব্যের বিকার । বুদ্ধিত্রব্য ব৷ অন্তঃকরণ ইন্জ্রিয় সহ্ধঘার! 
বিষয়াকারে ও সুখ ছুঃখার্দি আকারে পরিণত হইবামাত্র 
তাহা চিৎশক্তিত্বার গ্রজলিত হয়। তাদৃশ প্রদীপ্ততাকে 
শান্ত্রকারেরা চিৎশক্তির প্রতিসংক্রম ব| চিচ্ছায়াপত্তি বলিয়৷ 
থাকেন। লোক-ব্যৰহারে তাহা, “দর্শন, বা “দেখা”, 
জান ব| বুঝা ঃ সুতরাং পরিগাম স্বভাব বুদ্ধি সত্ব 
বা! অন্তঃকরণ পদা্থটী দৃশ্ত এবং ততসন্িধিস্থ অপরিণামী 
চিৎশক্তি তাহার দ্রষ্টা । সেই দৃশ্য আর দ্রষ্া_-এই ছুয়ের যে 
কথিত প্রকারের সংযোগ আছে অর্থাৎ একীভাব হুইয়া 
আছে, তাহাই সংসারীজীবের উল্লিখিত ছুঃখসমূহের মূল 
অথাৎ বুদ্ধির উপর পুরুষের ৷ আত্মার অতেদ ভ্রান্ত 
বা আত্মমষ্পর্ক করিত হইতেছে বলিয়াই পুরুষ স্ুখছঃখাদি 
বিকারে বিকৃতগ্রায় হইতেছেন। ম্থতরাং বুদ্ধর সহিত 
তাদৃশ মিথ্য। সম্বন্ধ ঘটন৷ থাকাতেই পুরুষের ক্লেশময় ভোগ 
উপচারক্রমে উৎপন্ন হইতেছে। 

যতদ্দিন পর্যন্ত গ্রকৃতিপুরুষের তত্বজ্ঞান এবং অজ্ঞানোপ- 
হিত চৈতস্তের মায়োপাধি দূর না হইবে, ততদ্দিন কিছুতেই 
ছুঃখনিবৃত্তি হইবে ন|। পুর্বে উক্ত হুইয়াছে, বৈদিক 
ক্রিয়াকলাপ দ্বার! ছঃখ নিবুত্তি হয় না, ইহার তাৎপর্য্য 
এই যে, ইছছাতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় ন1) তাহা বলিয়! 
বৈদ্দিক ক্রিয়াকলাপ পরিত্যজ্য নহে, ইহ দ্বার! চিত্তগু্ধি 
হগ্ন, চিত্তপ্ুদ্ধি হইলে সম্যক জ্ঞানের উদর হয়, তখন ছুঃখ- 
'নিবৃত্তি হুয়, এইন্সপ ধরিলে টৈদিক ক্রিপ্নাকলাপও ছুঃখ- 
নিবৃত্তির কারণ, 'অপাম সোমং অমৃত অভূম/ ইত্যাদি শ্রুতিতে 
আমর সোমরস পান করিয়া দেবস্ব লাভ করিব, এইরূপ 
উক্ত আছে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপে স্বর্গাদি লাত হয়, সেই 
স্থলে সুখ অনুভব করিয়৷ আর অত্যন্ত ুঃখনিবৃত্তির প্রতি বন্ধ 
থাকে 'ল, ইহাদের বখন পুণ্য ক্গীণ হয়, তখন আবার 


[৬৬ ) চুঃখ 


জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এই সকল কারণে ক্রিয়াকলাপ নিঙ্গিত 
ছইয়াছে। তত্তিগ্ন আর কিছুই নহে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপই 
একমাত্র চিত্তগুদ্ধির উপায়। চিত্তগুদ্ধি না হইলে তত্ব. 
জানাদি হইবে না। 
মন্গুযোর আশাই ছঃখের কারধ, আশ! যতদিন থাকিবে, 
ততদিন অনস্ত ছুঃখ ভোগ করিতেই হইবে, যখন আর 
কোন গ্রকাশ্ত আশ। থাকিবে না, তখনই যথার্থতঃ ছুঃখ 
নিবৃত্তি হইবে। 
“আশ! ছি পরমং ছুঃখঃ নৈরাশ্তং পরমং লুখং। 
তথ! সঞ্চিস্ত কান্তাশাং স্খং লুঘ।প পিঙ্গল1॥” (সাংখ্যভাষ্য) 
আশাই পরম ছুংখ, নৈরাশ্থই জুখ, পিঙগলা বেশ্রা! কাস্তাশ! 
ছেদ করিয়! স্থুখে নিত্রিত হুইয়াছিল। যখন খমাদের 
সকল আশা তিরোছিত হইবে, আর কোন বিষয়ের 
প্রয়োজন থাকিবে না, তখনই ছুঃখনিবুত্তি হইবে । আশার 
মোহিনী মায়ায় বিমোহিত হইয়া নিরন্তর ছুঃখভোগ করি- 
তেছি, যেদিন সকল আশ। দুর হইবে, সেইদিন আর ক্লেশ 
ভোগ করিতে হইবে না, সকল হছঃখ নিবৃত্তি হই যাইবে। 
বরাহুপুরাণে এইগুলি দুঃখতর বলিয়! নির্দিষ্ট হুইয়াছে-. 
অহঙ্কারী জীব মোহে আবৃত হুইয়৷ আমাকে (ঈশ্বর) প্রাপ্ত 
হয় ন!, ইহ1 অপেক্ষ। আর হুঃখতর কি আছে ? যাহার! সর্বাণী, 
সর্ধবিক্রেতা, নমস্কারবিবর্জিত এবং যাহার আমাকে প্রাপ্ত 
হয় না, ইহা! অপেক্ষা! আর ছুঃধতর কি আছে? গৃছে মধ্যাহ্ন 
সময়ে অতিথি উপস্থিত হইলে অতিথিসেব! না করিয়! 
ঘাহার ভোজন করে, তাহ অপেক্ষ। তাহাদের আর হুঃখতর 
কি? কেহ বা আমমাংস ভক্ষণ করে, আবার কেহ ত্বৃততুগ্ধাদি 
সেবন করে এবং কেহ শুফ মাংস তক্ষণ করে, কেহ দুগ্ধ- 
ফেপনিভ শধ্যায় শয়ন করে, কেহ ব! ভৃণশষ্যায় দিন কাটায়, 
কেহ বিদ্বান্‌, কেহ কৃতী, কেহ সর্বশান্ত্রবিশারদ হুয়, আবার 
কেহ মৃক হয়, ইহা! অপেক্ষা আর ছুঃখতর ফি আছে? * 
( বরাহুপুরাঁণ ) 
* “চুঃখমেব প্রবক্ষ্যামি তচ্ছ,নুষ বনুদ্ধরে। 
উচিডে নোপচারেণ ছুংখং মোক্ষবিমাশনং ॥ 
অহঙ্কারকৃতো নিত্যং নরে। মোহেন চাবৃতঃ | 
যে মীং নৈব প্রপদ্যস্তে ততে। ছুঃখতরন্, কিং॥ 
সর্ধ্বানী সর্ববিক্রেত! নমন্কারবিবর্জিতঃ | 
যে চ মাংন প্রপদ্যন্তে ততো ছুঃখতরক্ল.কিং। 
প্রাপ্তকালে বৈশ্বদেবে দৃষ্টমতিথিমাগতং। 
অদত্বা! তন্য যে! তুঙক্রে.তত্র দুঃখতরন, কিং॥ 
অশ্বস্তি পিশিতং কেচিৎ স্বতশীলিসমন্থিতং । 
গুষ্কান্নং কেচিদক্সস্তি ততে| ছুঃখতরর, কিং! 


বরবস্ত্াবৃতাং শষ্যাং সমাসেবস্তি ভূষিতাঃ। 
- কেচিৎ তৃণেযু সেবন্ধে ততো ছুংখতরর়. কিং॥” (বরাহপু' ) 


ুঃখহর! 


কুঃখগ্রাম (পুং) ছংখানাং গ্রামো ঘততজ। সংসার, সংলারই 
সকলপ্রকার় হঃখের কারণ, বা মংসারই ছুঃখনয়। সংসার 
নিবৃত্তি না হইলে ছুঃখনিবৃত্তি হয় না। এই জন্ত সংসায়কে 
হঃখগ্রাম বলা বার। ছঃখানাং গ্রামঃ ৬ভৎ । ছুঃখ সমুদয়। 

ছুঃখজাত (বি) জাতং ছুঃখমন্য পরনিপাতঃ। সংজাত সুখ । 
(ক্রী) ছুঃখানাং জাতং ৬তৎ | দুঃখ সমুদার। 

ভুঃখতা| (শ্রী) হঃখন্ত ভাবঃ হুঃখ তল্‌, ততো টাপ্‌। ছুঃখের 
ভাব, হঃখত্ব। 

দ্‌ংখত্রয় (কী) হঃখানাং ত্রয়ং। ত্রিবিধ ছুঃখ;) আধ্যাত্মিক, 
আভিভোৌতিক ও আধিদৈবিক হুঃখ। “ছুঃথত্রয়াভিধাতাজ্জি- 
জ্ঞাস1” ( তত্বকৌ* ১কা*) [ ছঃখ দেখ।] 

ছুঃখদ (ঘি) হুঃখং দদাতি দা-ক। ক্লেশকর, ছুঃখজনক। 

ছুঃখদদ্ধ (তরি) ছঃখেন দগ্থঃ। পরিতণ্, কিষ্ট। 

ছুঃখদায়ক (ত্রি) ছুঃখ-দা-পিচ্‌এল্‌। ছুংখকর, ছুঃখজনক, 
যাহ। হইতে ছুঃখ উৎপন্ন হুয়। 

ুঃখদির (পুং) ছষ্টঃ খদিরঃ। মহাঁসার খদিরভেদ। 

( শবাবঘরচি* ) 

ছুঃখদো হা! (সী) ছঃখেন দুহতে ইতি দুহ-ণ্যৎ (খহলোর্ণ্যৎ | 
প। ৩৪১২৪ ) কষ্টে ষে গাভীর হুগ্ধদোহন কর] যায়। যে 
গাভীকে সহজে দোহন কর! বায় না, করটা। (হেম) 

দুঃখনিবহ (ঘি) ছুঃসহ। 

ছুঃখভাগিন্‌ (বি) ছুঃখ-ভজ-পিনি। ধিনি ছঃখ ভজন! 
করেন, ছঃখভোগী, যাহার ভাগ্যে ছুঃখ হুইয়াছে। 

ছুঃখভোগ (পুং) হবেন ভোগঃ । ছঃথান্থুভব, ছঃখসহন। 

ভুঃখময় (বি) ছঃখ স্বরূপে-ময়ট্‌। ১ ছুঃখ স্বরূপ। ২ ছুঃখপুণ। 

দুঃখলভ্য (ব্রি) দুঃখেন লভ্যঃ। হুঃখসাধ্য, যাহা ছুঃখ দ্বারা 

লাভ হয়; যাহা দুঃখে লাত করা যায়। 

চুঃখলব্ধিকা। (ত্র) ১ ছুঃখে যাহা। পাওয়া যায়। ২ রাজ্জীভেদ। 


দুংখলোক (পুং) সংসার,যে লোকে ছুঃখতোগ করিতে হয়। 


তুঃখভাধিত (ত্রি) কষ্টে উচ্চারিত। 
ছুঃখশীল (নি) হঃখং শীলয়ৃতি শীল-অপ্‌। ছুংখান্গুভবশীলন- 
কর্তা, যাহাদের ছুঃখভোগ কর! হ্বভাব, অর্থাৎ যে নর্ধদাই 


গুঃখ অনুভব করেন। 
ছুঃখসাগর (পুং) ছঃখানাং সাগরঃ। ছুঃখের সমুদ্র, অতিশয় 


ছঃখ। 


ছুঃখসংস্পর্শ (তি) ছুংখন্পর্শ। 
ছুঃখসঞ্চার (পুং) ১ কষ্টে যাপন ।২ কষ্টভোগ। 


গু 


দুঃখস্পর্শ তরি) ছঃখভোগ। 


দুঃখহর! (হী) হঃখং হরতি হ'জচু টাপ্‌। হঃখনাশিনী হর্গা! । 
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ছুঃখাকর (পু) ছঃধ্ত আকরঃ। ১ হঃখের খনি, লংলার়। 
(ত্রি)২ ছুঃখবায়ক। 
খাচার (তি) ১ছঃশ্বভাব। ২ ছঃশাসন। 
ছুঃখাস্ত ( পুং) হুঃখন্ত অন্তঃ। ছুঃখের অবসান । 
ছুঃখান্থিত (ব্রি) হঃখেন অন্থিতঃ। হংখযুক্ধ। 
ছুঃখার্ত (তরি) হুঃখেন আর্ত: গীড়িতঃ | ছুঃখপীড়িত, যিনি 
ছঃখে কাতর হছইয়াছেন। 
দুঃখিত (ত্রি) ছুঃখ সঞ্জাতমন্ত, ছুঃখ তার়কাদিত্বাদিতচ। 
সঞ্জাত দুঃখ, যাহার ছঃখ হইয়াছে । 
পছুঃখিত। যত্র দৃশ্তেরন্‌ বিকৃভাঃ পাপকারিণঃ1” (মু) 
দুঃখিন্‌ (বি) হঃখমন্তান্তীতি ইনি। ছঃখাম্বিত। 
'ছুঃখিনে। ইছুঃথিনে। বাপি প্রাণিনো ল্ধচক্ষুষঃ । 
আত্মবৎ পরিগশ্ত্তি তে যাস্তি পরমাং গতিং ॥” ( অগ্নিপু*) 
ছুঃপ্রাপ্য ( ত্রি) ছুঃখেন প্রাপ্যতে আপ-ণাৎ। ছুঃখলভয, 
যাহ হুঃখে পাওয়। যায়। 
ছুঃশকুন (লী) ছুষ্টং শকুনং। অগুভহ্চক নিমিত্ত ভেদ। 
কোন স্থলে যাত্রাকালে অগ্ুভন্চক নিমিত্ত দর্শন করিলে 
যেকার্যে ধাত্রা কর! যায়, ভাহ। সফল হয় ন।। 
বন্ধ্যা, চণ্ধ, তুষ, অস্থি, সর্প, লবণ, অঙ্গার, ইন্ধন, ব্লীব, 
বিট, তৈল, উন্মত্ত, বসা, ওষধ, শক্র, জটিল, প্রাবৃটৃত্‌ণ, 
ব্যাধিত, নগ্ন, তৈলাভাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, ক্ষুধার্ত, রক্ত, স্ত্রীপুপ্প, 
শরঠ, স্বগৃহ্দাহ, মার্জারধুদ্ধ, ক্ষুত (হাচি ), কাধায় বন্তরধারী। 
গুড়, তত্র, পক্ষ, বিধব1, কুজ, কুটুম্ব, বন্ত্রাদির শখলন, 
কুষ্ণধান্, কার্পাস, বমন, দক্ষিণদিকে গর্দভরব, গণ্িনী, 
মুঙ্ডিতমন্তক, আরজ বন্ত্রপরিধায়ী, ছুূর্বচ, অন্ধ, বধির 
ও উরকী এই সকল ছুঃশকুন অর্থাৎ ইহাদিগকে দেখিয়! 
যাত্রা করিলে অমঙ্গল হয়। কৃষ্ণবন্তরপরিধান!, কুষ্ণবর্ণ 
বিলেগনে বিভূষিতা ও কৃষ্ণবর্ণ মাল মন্তকে ধারণ করিয়া- 
ছেন এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ! নারী দৃষ্ট হইলে অণ্ডত হুইয়৷ থাকে । 
(শব্ধার্থচিস্তামণিধৃত বাফা' ) 
“অন্ত জন্মাস্তরকতং কম্দ পুংসাং শুভাণ্ততং। 
যত্তস্ত শকুনঃ পাঁকং নিবেদয়তি গচ্ছতাং ॥” (বৃহসং ৮৬ অঃ) 
গমনকালে পক্ষী প্রভৃতি দ্বারা পুরুষগণেত্ধ জন্মাস্তর কত 
শুভাগডত কর্ম গ্রকাশ পার, ইহার নামই শাকুন, যে ফলে 
অণ্ডত সুচিত হয়, তাহাকেই হুঃশকুন ফছে। ( বৃহৎ" 
সংহিত। ৮৬৯ অ$) [বিশেষ বিবরণ শাকুন দেখ।] 
দুঃশল! ( স্ত্রী) রাজ! ধৃতরাষ্্রের একমাত্র কন্তা, গান্ধারীয় 
গর্ভে এই কন্তা জন্মে। লিদ্ধুরাজ জয়দ্রথের সহিত ইহার 
বিবাহ হয়। যখন কুরুক্ষেত্রসমরে জয়প্রথ নিহত হন, তখন 


ছুঃষদ্ধি | 


ইহার একটী শিশু পুত্র ছিল। ছুঃশল! তাহাকেই সিদ্ধু- 
রাঞজো অভিষিক্ত করিয়া নিজে রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিতেন। 
এ বালকের নাম স্থুরখ, ক্রমে এ বালক রাজকার্ধো 
বিচক্ষণ হইয়াছিল। পাগুবগণের অশ্বমেধযজ্ঞের সময় তৃতীয় 
পাণব অর্জুন যজ্ঞান্ব লইয়৷ সিদ্ধুরাজ্যে প্রবেশ করেন, 
যে অর্জুনের হন্তে পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, সেই অর্জুন 
ুদ্ধার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে সুরথ 
মুচ্ছিত হন এবং ভূতলে পড়িয়া যাইয়া! প্রাণত্যাগ করেন। 
অর্জুন এই বিবরণ শুনিয়! স্ুরথের বালকপুত্রকে রাজ্যে 
অভিষিক্ত করেন। (ভারত ) (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের একপুত্র। 
(ভারত ১।১১৭।২) 

ছুঃশাস (ব্রি) ছঃখেন শিল্বতে ইসৌ শাঁস কর্ণি খন্‌। হঃখ 
হবার! শিষ্যমান। 

ছুঃশাসন (বি) ছুঃখেন শিষ্যতে হসৌ শাস কর্্মণি যুছ। 
১ যাহাঁকে কষ্টে শাসন কর! যায়। ২ ধৃতরাষ্ট্রের শত 
পুত্রের মধ্যে এক পুত্র। ইনি গান্ধারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি হুর্য্যোধনের অতিশম্ন প্রিয় ও মন্ত্রী ছিলেন, 
দুর্ষেযাধন ইহার পরামর্শ মুসারে সকল কাঁধ্য করিতেন, 
কুকপাপ্ুব যুদ্ধের ইনিই একজন মূল। পাগুবগণ দ্যৃতক্রীড়ায় 
পরাজিত হইলে হুঃশাসন ভ্রৌপদীকে রজন্বলাবস্থায় সভাস্থলে 
আনিয়া! বস্ত্রাপহরণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বরের 
ক্কপায় কিছুতেই বন্ত্রহরণ করিতে পারেন নাই, যতই বন্ত 
টানিতে লাগিলেন, ততই বস্ত্র বাড়িতে লাগিল, তাহাতে 
ছুঃশাসন ক্রমে ক্ষান্ত হইয়া অধোবদনে সভাম্বলে উপবেশন 
করেন। ইনি অতিশয় ক্রুবস্বভাব ছিলেন। পাগবগণ 
ৰনগমনকালে একে একে গ্রতিজ্ঞ। করিয়! পুরী পরিত্যাগ 
করেন। ইহাতে ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করেন, যতদ্দিন ন! ছুঃশা- 
সনের রক্ত পান করিব এবং ইহার রক্তদ্বার! দ্রৌপদীর 
কেশকলাপ রঞ্জিত করিতে না পারিব, ততদিন দ্রৌপদী 
বেণী বন্ধ করিবে না। কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমসেন ইহার 
বঙ্গের রক্তপান করিয়া বধ করেন। (ভারত) 

ছুঃশীল (তরি) ছ্টং শীলং যন্ত। হ্টশীল, ছুষ্টগ্বভাব। 
“পুর্বমপাতি হুঃশীলে! ন ধৈর্যযং কর্ত,মর্থতি।” (ভারত ২।২৯অঃ) 

দুঃলীলতা! (স্ত্রী) হঃশীলন্ত ভাবঃ ছুঃশীল-তল্:টাপৃ। অবিনয়, 
ছুল্চরিত্রতা। 
হশোধ (তরি) ছঃখেন শুধাতে দুর-গুধ কর্মপি খল। কষ্ট 
ছার! শোধনীয়, যাছ! অতি কে শোধ দেওয়! যায়। 

ছুঃ(ফ্য)বন্ধি (পুং) ছষ্ঃ লন্ধিঃ সুসামাদিত্বাৎ যত্তে ৰা বিসর্গ 
হঃ। হুষ্ট সন্ধি। 


৬০৮ ] 


ছুঃস্পর্শ 


ছুঃশ্রব (জি) ছর-্র-খল্‌। অগ্রাব্য, যাহা শুনিলে ছঃখ 
উপস্থিত হয়। 
£ষম (তরি) নিনানীয়। 
ছুঃ(ষ্)টযমস্ (অব্য) ছষ্টং মম “তিষ্টাগ, ইত্যব্যযীতাবঃ 
যন্্ে রো বা ষঃ। গর্থ, নিম্দ।। 
ছুঃ(স্স)সহ (তি) ছঃখেন সহাতে ইসৌ ছুদূ-সহ খল্‌। ১ ছঃখ 
দ্বার! সহনীয়, যাহা! অতি কষ্টে সহ্য কর! যায়। অম্থা, 
অতি রেশদায়ক। ২ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত ১/১১৭।২) 
ভুঃসহা! (শ্রী) নাগদমনী। 
দুঃস্থ(যু)গ (ত্রি)ছুর শ্বপ-ক্তব! 
রী )২ ছগহ্বপ্ন। 
ুংষৃতি (ব্রি) ছুষ্টা ধৃতিঃ রো বাঁ যঃ। ছুষ্া স্থতি। 
£যেধ (তরি) ছুর লিখ খল্‌ নুষামাদিত্বাৎ ষত্বে রো বা যঃ। 
সেধ করিতে অসাধা, যাহ! কষ্টে নিবারণ করা যায়। 
দুঃসকৃথ (ঘি) ছুষ্টং সকৃথি যন্ত, অচ্‌ু সমাপাস্তঃ। ছুষ্ট 
সক্থিযুক্ত । 
দুঃসাধ (ত্রি) ছুংখেন সাধাতে ইসৌ খল্‌, তত্রার্থে ঘঞ বা। 
দুঃসাধ্য, কষ্ট সাধ্য, যাহ! অতি কষ্টে সাধিত হয়। 
“ছন্দোনুবৃত্তিতুঃসাধ্যা।” (মাঘ) 
£সাধ্য (ত্রি)ছুর সাধ খলর্৫ধে যৎ। কষ্টসাধ্য, যাহা! অতি 
কষ্টে সম্পাদিত হয়। 
“কিং নাম মম হুঃনাধ্যং শক্রণ! নিগ্রহে রণে।” 
(হরিবংশ ২৬৭ অং ) 
ছুঃসাধিন্‌ (ব্রি) ছ্ং সাধয়তি সাধি-ণিনি। ১ ছুষ্টপাধক। 
২ দৌবারিক, ছারপাল। 
£সাহস (পুং) ছঃদাহনী। অনুচিত সাহস। 
£সাহসিক (ব্রি) অগম সাহসিক, যাহাতে সাহস কর 
অবিধেয়। 
দ্র (স্ত্রী) হা স্ত্ী। 
স্থ ( ত্রি) ছুষ্টং তিষ্ঠতি স্থ/-ক। ১ হূর্গত, দরিদ্র, ছর্দশাপন্ন। 
২ মূর্খ । ৩ছুঃখে অবস্থিত। ৪ লুক্ধ। 
দুঃস্থিত (ব্রি) দুর স্থা-স্ত। ছূঃখে অবস্থিত। 
দুঃস্থিতি (স্ত্রী) ছুর স্থা.জিচ্। ছুরবস্থা, অস্থিরতা, দুঃখে 
অবস্থান। 
দুংস্পর্শ (বি) ছুঃখেন প্পৃষ্টতে হসৌ ছুর-পৃশ-কর্মাণি খল্‌। 
স্পর্শ করিতে অশক, হুরালভ। 
শ্তুগ্রণাহ্যো মুহ্টিন। বাযুঃ ছুল্পর্শঃ পাঁণিনা! শশী।” (ভারত 
অন্থ ৩৩ অঃ) (দ্ত্রী)২ লতাকরঞ্জ। ৩ কপিকচ্ছু। 9 আকাপ- 
গ। | ৫ কণীকারী। 


২। ১ ছুষ্টস্বপ্নযুক্ত। ভাবে জ। 


রস শি 


স্পসথ 


চুঙবপ্ন 


£স্ফোটক (পুং) হষটঃ ক্ফোটয়তি ক্ষ ট-অচ্। অন্্বিশেষ। 


ছুঃম্বপ্র (পুং) ছুষ্টঃ হ্বপ্নঃ গ্রাদিসমাস। অগুতস্চক স্বপ্ল- 


ভেদ, নিদ্রাবস্থায় কোন ফোন স্বপ্ন দেখিলে কিরূপ ফল 
হয়, ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণে এইনপ লিখিত আছে-_ 
প্গ্রুতং সর্বং মহাভাগ ছুঃম্বপ্রং কথয় পরতে! | 
উবাচ তঞ্চ ভগবান্‌ শ্রুয়তামিতি ত্বচঃ ॥৮ (ব্রক্মবৈবর্তপু* ) 

যাহার! খ্বপ্পে হাস্য করে বাবিবাদ অবলোকন, নৃত্য ও 
ইষ্ট গীত শ্রবণ করে, তাহাদের নিশ্চয় বিপত্তি হয়। শ্বপ্রে যদি 
দত্ত ভঙ্গ হইতে এবং বিচরণ করিতে দেখা যায়, তাহ] 
হইলে শারীরিক পীড়া হয়। যদি কেহস্বপ্পে তৈলমর্দন ও 
ধনহানি করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করে এবং খর, উদ্ত্ী ও 
মহিষ আরোহণ করে তাহ! হইলে তাহার মৃত্যু সম্তন। স্বপ্নে 
চূর্ণ, জবাপুষ্প, অশোক, করবীরকতৈল ও লবণ দেখিলে 
বিপত্তি) নগ্া স্ত্রী, ছিন্ননাসা, শুর্রের বিধবা, কর্দপক ও 
তালফল দেখিলে শোক, রুষ্ট ব্রাহ্মণ ও কোপান্থিতা ব্রাঙ্গণী 
অবলোকন করিলে গৃহ হইতে অচিরাৎ লক্গগীতাগ, এবং বন- 
পুষ্প, রক্ত পুষ্প, পলাশ, কার্পাম ও শুক্লবস্ত দেখিলে ছুঃখ হয়। 

স্বপ্নে স্ত্রীলোক গান করিতেছে ও হাস্ত করিতেছে, 
এবং কৃষ্*বস্ত্রপরিধান| বিধবা! দেখিলে মৃত্যু) দেবতার নৃত্য 
গীত ওহান্ত এবং আক্ষালন বা প্রধাবন দেখিলে তাহার 
দেশ আশু বিনাশ; হ্বপ্নেবমি ও মলমুত্র পরিত্যাগ, এবং 
বৈদ্য, সুবর্ণ ও রৌপ্য অবলোকন, এবং কৃষ্ণবর্ণবন্ত্র পরিধান 
স্্রীআালিঙ্গন এইরূপ দেখিলে তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হুইবে। 
স্বপ্নে মুত বক্ষে মুগ বা নরমুণ্ড এবং অস্থিমালা দেখিলে 
অমঙ্গল; অস্থিমাল। পাইতেছি এইরূপ দেখিলে বিপত্তি; 
স্বত, ছুগ্ধ, মধু, তত্র ও গুড়ে অভ্যঙ্সিত হইতে দেখিলে পীড়া, 
খর ব! উদ্সংযুক্ত রথ একাকী আরোহণ করিলে এবং 
সেই রথের উপর উপবিষ্ট হইয়া থাকিলে মৃত্যু; রক্তবন্ত- 
পরিধান! রক্তান্নলেপনে বিভৃষিত| নারীকে স্বপ্নে আলিঙ্গন 
করিলে ব্যাধি এবং পতিত নথ ও কেশ, অঙ্গার এবং 
ভশ্মপুর্ণ চিতা অবলে!কন করিলে মৃত্যু হয়। 

শ্মশান, শুক্রকার্ঠ, তুণ, লৌহ ও ঈষৎ কৃষ্ণ মসী ন্বপ্রে 
দেখিলে ছুঃখ; পাহুকা, ফলক, রক্তপুষ্পমাল্য, মাষ, মস্থুর ও 
মুদগ দেখিলে ব্রণ); কণ্টক, সরলকাষ্ঠ, কাক, ভর্ল,ক। 
বানর, খর, পুয ও গাব্রমল এই সকল দর্শন করিলে ব্যাধির 
কারণ) ভগ্ন ও ক্ষত, তাও, শৃদ্র ও গলৎকুষ্ঠরোগী, রজবন্ত, 
জটিল, শৃকর, মহিষ, খর, মহাযোর, অন্ধকার, মৃতর্ীব ও 
যোনিলিঙ্গ দেখিলে নিশ্চই বিপত্তি) কুবেশধারী, যেচ্ছ, 
পাশহত্ত ও যমদুত অবলোকন করিলে নিশ্চই মৃত্যু ॥ ব্রাঙ্গণ 


৯১৫৩ 


[৬৯ ] 





ছষগ 


্রাঙ্গনী, বালক বালক! ও পুত্র কন্ত। রাগাহিত হইয়া বিদায় 
গ্রহণ, করিতেছে এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে দুঃখ লাভ, কৃষ্ণপুষ্প 
ও কৃষ্ণপুষ্পমাল্য, অন্ত্রশগ্রধারী, বিরুতকায়া ম্নেচ্ছকামিনী 
দেখিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু ) নৃত্য গীত, বাদ্য, রক্তবস্ত্র, মৃদলধ্বনি 
ও নুথ দেখিলে নিশ্চই ছুঃথখ; মত্ন্তার্দি ধরিলে ভ্রাতার 
মৃত্যু এবং কবন্ধ, মুক্তকেশী, ক্ষিপ্ত ও নৃত্যকানী এই সকল 
দেখিলে মৃত হয়। মৃত ব1 মৃতা স্ত্রী বা ক্ৃষ্ঃবর্ণ। গ্নেচ্ছপত্বীর 
আলিঙ্গন অবলোকন করিলেও নিশ্চয় মৃত্যু) যাহাদের 
দস্ত ভগ্ন ও কেশ পতিত হইতেছে এইরূপ দেখিলে তাহাদের 
শারীরিক পীড়া; শূঙ্গী ও দংসত্রী আক্রমণ করিতে উদ্যত 
হইতেছে দেখিলে রাজভয়) ছিন্নবৃক্ষ, শিলা বৃষ্টি, তৃষ, রক্তাঙ্গার, 
ভশ্মবৃণ্তি, পতিত গৃহ, ভয়ানক ধূমকেতু, বৃক্ষের ভগ্রস্বদ্ধ, এই 
সকল স্বপ্নে দেখিলে ছুঃখ ) রথ, গৃহ, শৈল, বৃক্ষ, গো, হস্তী,' 
তুরগ ও থর হুইতে তৃমিতে পতিত হইতে স্বপ্নে দেখিলে 
তাহার বিপত্তি ঃ উচ্চস্থান হইতে গর্ভ, ভশ্ম, অঙ্গার, চিতা, 
ক্ষারকু ও চূর্ণে পতিত হইতে দেখিলে মৃত্যু ; বলপূর্বক 
কাহার মস্তক গ্রহণ এবং মস্তক হইতে ছত্র গ্রহণ করিতেছে, 
এইরূপ দেখিলে পিতৃনাশ) গৃহ হইতে সবৎসা সুভ 
গ্রহৃতা হইয়। গমন করিতেছে, দেখিলে লঙ্ষমীহীন, যমদু'্ত 
সকল পাশ দ্বারা বন্ধ করিয়! লইয়া যাইতেছে, গণক, ত্রাক্ষণ, 
ত্রাঙ্গণী ও গুরু রুষ্ট হইয়া শাপ দিয়া যাইতে ছে, মহিষ, গর্দীতি, 
তল্ল,ক, উদ্ন ও শুকর রুষ্ট হইয়া ধাবিত হইতেছে, এইরূপ স্বপ্ন 
দেখিলে বিপত্তি এবং কাক, কুকুর, ভল্লংক বিরোধ করিতে 
করিতে গাঁয়ে আসিয়! পড়িতেছে এইরপ শ্বপ্র দেখিলে 
মৃত্যু হয়। 

যেসকল স্বপ্নের কথ! বল! হইল, ইহ! সকলই ছুঃস্বগ্না। 
[ বিশেষ বিবরণ স্বপ্ন দেখ । ] ম্বপ্র দেখিলেই যে এইরপ 
ফল হইবে, তাহ! নহে, সকলে স্বপ্রজ ফললাভ করে ন1। 
বপন যদি গ্রাথম যাঁমে দেখ! যায়, তাহ! হইলে একবৎসর মধ্যে 
ফল লাত হয়। দ্বিতীয় যামে ৮ মাসে, তৃতীয় যামে তিন- 
মাসে, চতুর্থ ঘামে অর্ধমাসে, অরুণোদয় কালে স্বপ্ন দেখিলে 
দশদিনের মধ্যে এবং প্রাতঃকালে ন্বপ্ন দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ 
জাগিলে সদ্য ফলোদয় হয়। কিন্ত 'গ্রাতঃকালে ছঃস্বপ 


দেখিলে জাগা উচিত নছে। শ্বপ্নদর্শনের পর নিদ্রা যাওয়া 


কর্তবা। চিন্তা ও ব্যাধি সমাযুক্ত হইয়! শ্বপ্র দেখিলে নিশ্ষল 
হয়। জড়, মুত্র ও পুরীষ ত্বারা৷ অপবিত্র, তয়াকুল, দিগন্বর ও 
মুস্তকেশ এইরূপ অবস্থায় হ্বপ্র দেখিলে তাহ! ফলেন!। কাশ্তপ 
গোত্র, নীচ ব্যক্তি, মূর্থ ও লত্র প্রভৃতির নিকট স্ব বৃত্তাত্ত 
বলিতে নাই। 


ট্কুল 


পূর্বোক্ত ছূঃস্বগ্র সকল- দেখিলে তাছার শান্তি ধরা 
উচিত। ইহার শাস্তির বিষয় দানি এইক্লপ লিখিত 
আছে। 
রক্তচনদন কাষ্ঠ ঘ্বৃতাক্ত করিয়া হোম এবং সঙ গায়ত্রী 
জপ করিবে, তাহাতে ছুঃশ্ব্জ জন্ত ফল হইবে না এবং 
সহত্র মধুদুদন লাম জপ করিলেও ছুঃস্বপ্ন দুঃশ্বগ্প হইবৈ। 
প্রীকঞ্খের নামাষ্টক পূর্ববমুখ হইয়া ভক্তিপুর্ববক পাঠ করিলেও 
ঃস্বপ্র সুশ্বপ্রে পরিণত হয়। 
“রক্তচননকাষ্ঠানি ত্বৃতাক্তানি চ যেোজুহেৎ। 
গায়ত্র্া চ সহম্রেণ তেন শাস্তিবিধীক্ষতে ॥ 
সহম্রধ! জপেৎ যোহি ভঙ্গ মাং মধুগ্দনং। 
নিষ্পাপো হি ভবেৎ সোহপি ছঃশ্বপ্ধো জুঙ্বপ্পোভবেহ | 
অছ্াতং কেশবং বিষুং হরিং সত্যং জনার্দানং। 
ংসং নারার়ণঞ্েব এতক্ন।মাষইকং গুভং। 
শুচিঃ পুর্বমুখঃ প্রাজ্জঃ দশকৃত্বশচ যোজপে। 
নিশ্পাপে! হি ভবেৎ সোহপি ছুঃশ্বপ্রোনুন্বপ্রোতবেৎ ॥” 
(ব্রঙ্গবৈবর্পুৎ ) 
দুকুল (রী) ু-উলচ্‌ কুকৃচ। ছুষ্টঃ কৃূলডি কুল আবরণে ক 
পৃষো' বা সাধু । ১ ক্ষৌমবস্ত্র, পট্টবন্ত | ২ লক্ষ বস্ত। ৩নুল্সবন্ত। 
“গোপবধূ্ট ছকুলচৌরায়।* ( ভাষাপ* ১) 
ছুকুল, (শ্রাম)-জাতক বর্ণিত একজন বৌদ্ধ খঁধি। ইনি 
গোতম বা শামের পিত।। শামজাতকে লিখিত আছে-- 
শামের জন্মের পর দুকুল এবং তাহার পত্বী পরিক! একদিন 
ফলমূলাছরণে অরণ্যে গমন করেন এবং তথায় দৈবহুর্বি- 
পাকে উভয়েই অন্ধ হন। শাম খু'জিয়! বাহির ধরিয়! 
স্তাহাদিগকে আশ্রমে লইঙ়্া আইসেন এবং অনন্ঠকর্পা। 9 
একা গ্রচিত্তে অন্ধ পিতামাতার সেবায় রত হম। একদিন 
সন্ধ্যায় তিনি নদীতে জলানয়নে গমন কল্িলে ভ্রমক্রমে 
জনৈক মৃগয়ারত নৃপতি তাহাকে শরাঘাত করেন। শাম 
রাজাকে অসহায় পিতামাতার ভাবী হুঃখ বলিতে বলিতে 
প্রাণত্যাগ করেন। রা! অন্ধ খধিদম্পতির নিকট গমন 
করিয়! যথাযথ সমস্ত বিষয় বর্ণনা! করিলে সকলে দারুণ 
পোকসত্তগুচিতে মৃত শামের নিকট আগমন করিপেন। 
পরিক! এই বলিয়। “সত্য ক্রিরা” সমাপন করিলেন, “যদি 
আমার পুঝ্র যথার্থ ব্রঙ্গচর্ধ্য ব্রতপালন রিপা থাকে, 
যদি সে 'অখশিল!” ক্রিয়াফলাপ অতন্সিতভাবে 'সমাপন 
করিয়! থাকে এবং যদি আমার একমাজ বুদ্ধদেবেই মতি 
থাকে ও কখন 'ভিলকুনভবন” ক্রিয়া সম্পর কারিয়! 
থাকি, তবে সেই পুপ্যফলে আমার পু পুনর্জীবিত হউক । 


[ ৬৯.) 


ছুকুলঙ এইরপে সভা ক্রিয়া করিলে শাম পুনরজাবিত 
হইলেম। একজন দেবী এ কালে আধিভূত হইয়া অগ্ধ 
দম্পতিকে টক্ষুদান করিল" রাজ! বিস্মিত হইয়া! গৃহে 
প্রত্যাগমন করিংলন। 
এই উপস্তাসটী রামায়ণবর্ণিত দশরথ কর্তৃক অ্কগুনিয 
পু লিন্ুবধের অন্ুকরণ। রামায়ণের সিদু বাণাখাতে 
ঠা হইয়াছিলেন এৰং পুত্রপোকে অন্ধকমুনি প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিলেন। জাতকে শাম আবার বাচিয়! উঠিলেন । 
চুগড়, থান! নগরের ২* মাইল উত্তরস্থ একটী সহয়। ১৭৮৯ 
খৃষ্টান্দে ফেনারেল হাটুলে ছুগড়ের যুদ্ধে মহারাধ্ীয়দিগকে 
পরাজিত কষেন। 
ছুগড়িয়া, মধ্যভারতের ভূপাঁলরাজ্যের বন্দোবস্তক।লে পিগারী 
সর্দার চীতুর ভ্রাতা রাজ। খ। তাহার জীবদ্দশায় ভোগ করি- 
বার জন সুজাবলপুরের কিয়দংশ জায়গীর পান। ১৮২৫ 
খৃষ্টাবধের কথামত রাজাখার মৃত্যুর পর বুটাশ গবর্ষেন্ট তাহার 
পাঁচপুত্রের মধ্যে সঙুদগ্স সম্পত্তি ভাগ করিয়। দেন। ুগ- 
ড়িয়। রাজাখার তৃতীয়পুজ্জের অংশে পড়িল। 
ছুগারি, রাজপুতানার অন্তর্গত বুন্দীরাজ্যের একটী সহর। এই 
মহরেই বুন্দীরাজ্র মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্ুষাখাত সরো- 
বয় আছে। এ সরোবরের পরিমাণ প্রায় ৩ বর্গ মাইল। 
বুন্দীরাজের জনৈক আত্মীয় এখানকার আর়গীরদার । এখানে 
অনেক হিন্দু দেবালয় ও দুইটা জৈন-মন্দির আছে। 
ছুগৃল (রী) ছকুল পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ছুকৃল, প্রবস্ত্র। 
ছুপ্ধ (লী) ছৃহতে ন্ম ছহ কর্মণি ক্ত। স্ত্রীজাতির স্তননি:স্ত 
দ্রব দ্রব্যবিশেষ, ছুধ; পর্য্যায়_-ক্ষীর, পীযুষ, উন্থা, স্তন্ত, পর, 
বালজীন। (ভাবপ্রকাশ) 
স্তন্তপায়ী জীবগণ জদগ্মের পর অনেক দিন পধ্যস্ত কেবল 
ছুগ্ধমাত্র পাঁন করিয়াই জীবন 'ধারণ করে ও তাছাতেই 
তাহাদের পুষ্টিসাধন হয়। পরমেশ্বরের অপার কৌশলে এ 
মকল প্রাণীর মাতৃত্তনে শিশুর জীবনধারণোঁপযোগী পর্যাপ্ত 
ছুপ্ধ উৎপন্ন হনস। শিশু ততকালে আর কোন খাদ্যই পরি- 
পাক করিতে পারে না, অন্ত কোন খাদ্যের প্রয়োজনও 
হয় লা, মাতৃম্তপ্ত হইতেই তাহার সকল খাদ্যের অভাব 
দুপ্ন হয়। শরীরধারণোপযোগী যাবতীয় 'পদার্থ ছথ্চে 
ধিদ্যগান 'থাঁকায় একমাত্র ছুদ্ধপান করিয়াই 'জীবমধারণ 
বাকিতে পার। যায়। এজনা জনেক ভাঞ্জার হুপ্ধকে আরশ 
খাদা ধরিয়া অন্যান্য খাদোর 'পুইিকারিতা নিষ্ধারণ করেন। 
মাতৃশরীরস্থ রস প্রজ্রিয়ার্ধিশেষ খারা স্তনে হঞ্ধবপে 
পরিণত ছয় এবং চুচু দিপা করিত হম্ব। গোমহিহাদি 






থাকে, কিন্ধ মন্ুষ্যের সেরূপ নহে, মানব স্তনাগ্রভাগে বহু 
ছিদ্র দিয়! দুগ্ধ নির্গত হুয়। এ সকল ছিদ্র বছুশাথ। গ্রশাখা- 
মুক্ত, ছগ্ধ প্রণালী সমৃহ্র!বহির্শ,খ মা্র। [ এ সকল বিষয়ের 
বিস্তারিত বিবরণ স্তন শব্দে রষ্টবা।] 

প্রায় সকল প্রাণীরই হুগ্ধ অন্বচ্ছ, গুভ্রবর্ণ, পরিশ্রুত, জল 
আপেক্ষ। কিঞিৎ অধিক ভারী, ঈষৎ মি স্বাদ ও 
একপ্রকার বিশেষ সাগন্ধযুক্ত, ছুপ্ধে নানাবিধ অল্প এবং 
উদ্বাযু পদার্থের সত্ব! হেতু এই গন্ধ উৎপন্ন হুইয়৷ থাকে । 
উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহাযো দৃষ্টি করিলে সদ্য ছুগ্ধে অসংখ্য 
শুভ্বর্থ অগাকার বিহ্বদৃষ্ট হয়, এ সকলের ব্যান প্রায় ১ 
ইঞ্চির ১০ সহস্র ভাগের একভাগ, স্থতরাং মন্ুষাশোিতম্থ 
অগ্ডাণু পরিমাণে উচছাদের দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক। এ 
সকল হুন্ম হুগ্ম অওমেদ বা তৈল অগুলালবৎ পদার্থময় 
এবং স্বচ্ছ মলিলবৎ পদার্থে ভাসমান থাকে । দুগ্ধের এ 
জলীয়াংশ তন্মধ্য্থ অণ্ডাণু সকল অপেক্ষ! ঈষৎ গুরু, সুতরাং 
কিছুক্ষণ স্থির করিয়া রাখিলে এ নকল তৈলময় অণ্ড 
অধিকাংশ উপরে ডাসিয়া উঠে। তখন এই অংশ পৃথক্‌ 
করিয়] তাহ। হইতে প্রচুর মাখন পাওয়৷ যাঁয়। অবশিষ্ট 
ঢুগ্ধে নবনীতের ভাগ অল্পই থাকে । ছুপ্ধে মন্থন করিলেও 
স্নেহময় অণ্ডাণু সকল পরম্পর মিলিত হইয়! একত্র অমিয়! 
যায় এবং ভামিয়া! উঠে। অবশিষ্ট ছুপ্ধকে মাথন তোল৷ ছুধ 
কছে। ইহার গুণ অর, সুতরাং মূল্যও কম। 

দুগ্ধ হইতে নবনীত পৃথক করিলে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, 
উহাতে প্রচুর পরিমাণে ছান! প্রভৃতি থাকিয়া যায়, 
অন্নদি যোগ করিলে এ ছানা পৃথক্‌ মিয়া থাকে । এই- 
রূপে সমস্ত ছানা বাহির করিয়া লইলে অবশিষ্ট অংশে 
কিঞিৎ দির্কা যোগ করিলে প্রায় দমন্ত ছান। পৃথক্‌ হুইয়। 
মায় .এবং স্বচ্ছ ঈষৎ নীলবর্ণ জলমাত্র অবশিষ্ট থাকে। 
ইছাকে ছানার জল কছে। এ জলে তখনও ছুগ্ধ শর্করা 
এবং নান! জাতীয় খনিঞ্জ পদার্থ ও লবণাদি থাকিয়া 
যায়। নিয়ে কতিপয় প্রধান প্রধান প্রাণীর ছুপ্ধের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ উপাদান লিখিত হইল। ১** ভাগ ছুগ্ধ বিশ্লিষ্ট করিয়া 
যে যে বন্ত পাওয়! যায়, অপর শ্তন্তে তাহার তালিক! 
দেওয়৷ হইল । 

এতস্তিঙ্ন এদেশে মাহিষ দুগ্ধ এবং তছুৎপর ঈধি, ঘবৃত 
গ্রভৃতি প্রচুর ব্যবত হইয়া থাকে । মহিষের দুগ্ধে তৈলের 
ভাগ অধিক থাকায় উহ! হইতে অধিক পরিমাণে নবনীত ও 
স্বৃত উৎপন্ন হয়। ঘোটকীয়ঞ্ষে শর্করার ভাগ কাধিক, তজ্ঞন্ত 
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উহা হইতে এককপ আসব প্রস্তত হুইয়৷ থাকে। তাহ। 
ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে। , 
স্তন্তপায়ী জীবের শিশুগণ বহুদিন কেবলমাত্র স্তন্য পান 
করিয়াই বদ্ধিত হয়, সুতরাং ছুগ্ধে গ্রাণীদেহের পুষ্টিগনক 
মকল পদ্রার্থই বিদ্যমান আছে বলিতে হইবে। তদনুমারে 
ডাক্তার প্রাউট (7১1০8) সাহেব ছুগ্ধের উপাদান অনুযায়ী 
থাদ্যের পর্যায় বিভাগ করিবার প্রস্তাব করেন; যথা-_ 
১ জলীয় খাদা (জল), ২ অগুলালময় খাদা (ছানা), 
৩ তৈলময় খাদ্য (নবনীত ), ৪ শর্করাময় খাদ্য ( হুপ্ধশর্করা ) 
এবং ৫ ক্ষারময় খাদ, তাহাও ছুগ্ধে বিদামান আছে। 
ছেড্লেন সাহেব হদ্ধের ক্ষারাংশ বিশ্লিষ্ট করিয়া উহাতে চুণ, 
লবণ, যবক্ষার, সোডা, ম্যাগ্নেসিয়! গ্রভৃতি পাইয়ছেন। 
দুগ্ধ সহকে পরিপাকযব্ত্রের বিশেষ উত্তেজন| ব্যতীত 
শিশুর উদরে পরিপাক হয়। ইহার উপাদান সকল সহজেই 
পরিবন্তিত হইয়। শরীরপোষণে নিযুক্ত হয়। চুণ গ্রভৃতি 
হৃপ্ধের কঠিনাংশ শিশুর অস্থি প্রবণ ও দৃঢ় করে। এইন্ধপে 
ছানা তৈলময় ও শর্কর! তরল শরীরের অন্যান্য অংশ পূরণ 
করে। শিশুগণের কতকাল মাতৃস্তন্য পান কর! উচিত, 
তাহা হুক্মরূপে স্থির হয় নাই। শিশুর শারীরিক পুষ্টি 
গ্রভৃতি দ্বারা ইৃহার বিভিন্নত| হয়। সচরাচর ৯ মাদ পর্্যস্ত 
স্তন্পানের কাল নির্দেশ কর! যাইতে পারে। ইহার উর্দে 
স্তন্য পান করিলে শিশু ও গ্রন্থতি উভয়েই হানির সম্তাবন]। 
শিপু স্তন্য ত্যাগ করিলে& তাহাকে গে।, মহিষ ও অজা- 
দির দুগ্ধ অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে এচুর দেওয়া উচিত। যদিও 
কেবলমাত্র ছুগ্জপান করিয়! শরীরের সম্যক্‌ পুষ্টি হয়না, 
তথাপি সকল অবস্থাতেই মন্ুয্যদেহের পক্ষে ছুগ্ধ অতিশয় 
পুষ্টিকর। কুণ্প, দুর্বল) বিশেষতঃ কাশ রোগগ্রন্ত দিগের 
গঙ্গে দুগ্ধ অমৃত তুল্য। 


ৃ 


/ ধর 


| ৬১২ ] 


[হাহাহা 


লিজ দ্র রর 
4* তু'তে ওঁ কোন ধাতব বিষ খাইয়। শয়ীর 


৪৮ ০ & বিষ প্রশমিত হয়। 
বে বলা হইয়াছে, দুরবীক্ষণ সাহায্যে সদ্য হগ্ধে কষুত্র 
রশ মেদময় অগ্ড দৃষ্ট হয়্। উহাদের অধিকাংশের ব্যাস 
ভন ইঞ্চ হইতে হন্ঠচত ই, কচিৎ 5০৮৮৪ ইঞ্চ ব্যাস- 
'বিশি্ অগ্াণু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন কোন 
ডাক্কার পরীক্ষা! করিয়া হপ্ধে 5০ এমন কি ১৩২ ই; 
ব্যাসবিশি্ "সণ দেখিয়াছেন। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
মেদময় অণ্ড আবার শুঙ্স আবরণ দ্বার আচ্ছাদিত! এ 
আবরণ তৈলময় নহে, যেহেতু সদ্যছুগ্ধে এসিটিক এসিড 
যোগ করিলে এ নকল অগও্ নানাবিধ আকার ধারণ করে। 
আবরণ শুদ্ধ মেদময় হইলে এরূপ পরিবর্তন হইত ন!। 
আনার ইথর যোগ করিলেও উহার মেদের ন্যায় দ্রব হুইয়। 
বায় না। ৃ 

প্রসবের অব্যখহিত পরেই স্তন হইতে যে ছুগ্ধ নির্গত 
হয়, তাহার উপাদান পরবর্তী সময়ের ছুপ্ধ হইতে অনেকট। 
পুথক্‌। এই দুগ্ধ তিন চারদিন পধ্যস্ত খুব ঘন থাকে, এ 
অবস্থায় উহাকে গাঁজল! দুগ্ধ কছে। ডাক্তারের! পরীক্ষা 
করিয়। দেখিয়াছেন, গাজল। ছুদ্ধে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক 
মেদময় অগ্ডাণু ব্যতীত গীতবর্ণ বর্তলাকার বহুমংখ্যক ক্ষুপ্র 
কুদ্র মেদ ও অগুলালময় কণাদি বিদ্যমান আছে। ইথর 
যোগে এ গকল মেদভাগ সহজে দ্রব হয়। ৩1৪ দিবস 
পর্য্যস্ত এই সকল কণ! অধিক মাত্রায় বিদ্যমান থাঁকে, 
পরে ক্রমশঃ হাস হইয়া সচরাচর ২।১ দিন মধ্যে এক 
বারে তিরোছিত হয়। কথন কথন ২৭ দিবস পর্যযস্ত 
হদ্ধে এই সকল কণা দৃ হইয়াছে । আবার অনেক সয়য় 
পীড়া প্রভৃতি ছারা স্তন ছুপ্ধ বিকৃত হইয়া এই সকল কণ! 
প্রকাশ পায়। 

শ্বাস্থাবাতীত গ্রশ্থতির খাদ্যের উপরেও স্তনহুপ্ধের 
গুণাগুণ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। বলা বাহুল্য 
যখন শিশু' কেবল মাতৃন্তন্ত হবার! প্রাণধুরণ করে, তখন 
তাহার পীড়। হইলে মাতা উপবাঁস করেন এবং শ্বয়ং ওষধ 
সেনন করেন, তাহাতেই শিশু আরোগা লাভ করে। শিশ্ 
পীড়িত হইলে মাতাকেই' পখ্যাপথা বিচার করিতে হয়। 
ডাঁক্কারের! পরীক্ষ! করিয়াছেন, একটা কুকুরীযখন কেবল 
শশ্যাদি খাইত, তখন তাহার ছুগ্ধে অধিক মাত্রা মাখন ও 
শর্করা দেখা, যাইত, আবার যখন তাহাকে মাংসাদি 
খাইতে দেওয়। হব, তখন তাহার দুগ্ধে ক্ষারাদি কঠিন পদার্থের 
আধিক্য দেখা যাইত। বসাধুত্। খাদা দিলে হঞ্জে মাখনের 





সপ শী পপ 





ভাগ অধিক হুয়। এই নিয়ম অগ্ভান্ত গ্রাদীতেও সম্তব 
হইতে পারে। আবার প্লেফেয়ার সাছেব দেখিয়াছেন যে 
গবাদি যখন গৃহে পোষা হয়, তখন তাছাদের ছুগ্ধে অধিক 
মাখন উৎপন্ন হয়, আর মাঠে চরিতে ছাড়িয়! দিলে ছুগ্ধে 
মাখনের ভাগ কমিয়! যায়। বর্ধাকালের কাট! গুফ ঘাস 
অপেক্ষা গ্রীশ্মকালের টাটুক। ঘাস খাওয়াইলেও ছুগ্ধে অপেক্ষা, 
কৃত অধিক মাখন হয়। ১৫ 

ফেরিয়ার মাছেব পরীক্ষা! করিয়া বলেন, শিশুর স্তন্ত 
পানকালে নারীদ্রপ্ধ ক্রমশঃ পরিবর্তিত হুইয়া আমিলে৪ 
উহাত্তে নবনীর অংশ বরাবর সমান থাকে । শিশুর বয়োরুদ্ধি 
সহকারে মাতৃছুগ্ধে ছানার ভাগ বন্ধিত হয়, এদিকে শর্করার 
ভাগ কমিয়া আইসে এবং ক্ষারাংশ বৃদ্ধি পায়। 

ছগ্ধের বিশুদ্ধত1 নিরূপণ করিবার জন্য নানাবিধ যন্্ 
আবিষ্কত হ্ইয়াছে। [ছপ্ধপরিমাপকযন্ত্ শন তাহার 
বিস্তারিত বিবরণ দেখ । ] 

এপিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণাংশে কেবল হিন্দুগণ ব্যতীত 
অপর কোন জাতি গ্রায় গোমহি্যষাদির সদ্য হৃদ্ধ পান 
করে না। এমন কি চীন, ক্রহ্মদেশ, মলয় ও ভারতের পূর্ব 
প্রাস্ত্ছ খপিয়া, গারো, নাগ, যাবা (যবদ্ীপ), ম্ুষাত্র! 
জাপান প্রভৃতি দেখবাদিগণ সদ্য দ্বগ্ধ পান করা দূরে 
থাকুক, স্ক্কারজনক মনে করিয়া ঘ্বণা করে । দুগ্ধ শু করিয়! 
কিংবা পচাইয়। তাহ হইতে পনির, ছান! প্রভৃতি তাহাদের 
স্থথাদ্য প্রস্তত হয়। বলা বাহুল্য উহাদের গ্রাস্তত 
গনিরাদি এদেশীয়দিগের গ্রীতিকর হইতে পারে না। হিন্দু 
ব্যতীত অতি অল্পসংখ্যক জাতিই নবনীত বা মাথন গলাইয়। 
ঘবত প্রস্তুত করে এবং তাহা! উপাদেয় খাদা বলিয়া ব্যবহার 
করে। যুরোপীয়গণ মাথন ব্যবহার করেন, ত্বৃত তাহাদের 
রুচিকর নহে। অনেক জাতিণ্আছে, ছদ্ধবিক্রয়কে নিতান্ত 
হীনবৃত্তি মনে করে। আরবের পপাপরিবর্তন লইয় 
ছুপ্ধ দেয়, কিন্তু বিক্রয় করেনা । লাব্ব।ন ( হুপ্ধ বিক্রেভ।) 
তাহাদের নিকট অতি দ্বপিত ও জঘন্ত বলিয়! গণ্য। 
বালফোর সাহেব অন্থমান করেন, এ দেশে অতিথিকে বিন" 
মূল্যে হুপ্ধ দান করিবার ব্যবহার থাকায় বিক্রয়গ্রথ! 
এতদুর দ্বণার্থ হইয়া! পড়িয়াছে। অদ্যাপি মক্কানগরে মিসরীয় 
এক নিকষ জাতি ব্যতীত অপর কেহ ছুগ্ধ বিক্রয় করে না। 

পশ্চিম ও মধ্যএসিয়ার অনেক জাতি অদ্যাপি উ্রহুগণ 
পান করে। অনেহকর উটেক় ছুধই জীবনধারণের গ্রধান 
উপাঁয়। বহু প্রাচীনকাল হইতে উটের হুধ ব্যবহৃত হইতে 
গুন যাঁয়। বাইবেলে উক্ত আছে যাকুব তাঁহার ভ্রাতা ইশাকে 


টু. [ ৬১৩ ] ছ্গ্ধ 


অন্তান্ত পণ্তর সহিত ৩*টা দুগ্ধবতী উঠ্রীপ্রদান করিয়াছিলেন। 
ইহাতে বোধ হয় ম্িহদিগণ অতি পূর্বকাঁল হইতেই উর 
দুগ্ধ ব্যবহার করিত। 

চীনের উত্তরভাগে বিশেষতঃ মঙ্গোলিয়। প্রদেশের অধি- 
বাসিগণ সদ্য ছুপ্ধ পান করে এবং তাহ! হইতে ছান। 
মাথনাদিও প্রস্তত করে। মলোলিয়ায় গাভীর সংখা পর্যাপ্ত, 
এতত্্যতীত মঙ্গোলীয়গণ ঘোটকীদুগ্ধও পান করিয়া থাকে । 
ঘোটকী ছৃগ্ধে কঠিন ক্ষারাদির ভাগ শতকরা প্রায় ১৭ এবং 
শর্কর1 প্রায় ৮ অংশ থাকায় শর্কর! ভাগ সহজে অস্তরোতসেক 
দ্বারা সুরাসারে পরিণত হয়। এজন্য মঙ্গোলীয়গণ এবং 
তাতারবামিগণ ঘোটকীছুগ্ধ হইতে কুমিস নামক উহাদের 
উপাদেয় এক প্রকার আসব গ্রস্তত করে। হানবংশীয় 
সম্রাটগণের রাজত্বকালে চীনদেশে কুমিস প্রচলিত ছিল। 
কালমক তাতারগণ গোহুপ্ধ ও ঘোটকীুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া টক্‌ 
হইতে দেয় এবং পরে উহাকে নানারূপে পচাইয়। একবপ 
সুরা প্রস্তত করে। এই মাদক দ্রব্য গ্রীষ্মকালে তথায় 
গরচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। গ্রীষ্মকালে ২৪ ঘণ্ট1 আন্দাজ 
পচান দিয়া চোয়াইলেই সুরা হয়, শীতকালে ২৩ দিন 
রাখিতে হয়। 

মাহিষদুপ্ধ ভারতবর্ষে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মহিষের 
দগ্ধ সচরাচর গাঢ় ও মিষ্ট এবং ইহাতে গোছুপ্ধ অপেক্ষা 
মাথনের ভাগ অনেক অধিক। ধূর্ত গোয়ালার। গোহগ্ধে 
অপেক্ষাকৃত স্থলভ মহিষদুগ্ধ মিশাইয়। বিক্রয় করে, গোছগ্ধ ও 
মহ্ষছুগ্ধ একত্র মিশ্বাইয়৷ মাথন গ্রস্তত করে। যাহ! হউক, 
অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু মহিষাদির হদ্ধ অপবিত্র বোধে 
পান করেন ন!। 

তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীনত্তাতার গ্রভৃতি স্থানে লোকে 
চামরী, বনগোরু প্রভৃতির, হ্ধ পান করে। রুষিয়ার উত্তর- 
ভাগে ধল্গাহরিণে দুধ দেয়। আরবের জাল না দিয়া 
হদ্ধকে শুফ করিয়। জামিদা নামক একপ্রকার ক্ষীর গ্রস্ত 
করে। ঘ্বত সংযোগে উহাতে, সুমিষ্ট খাদ্য হয়। জলে গুলিয়াও 
আরবের প্র গুফক্ষীর উপাদেয় বোধে পান করে বটে, 
কিন্তু বিদ্বেশীয্পদিগের পক্ষে উহ! তাদৃশ স্থন্বাদ ও গ্রীতিকর 
হয়না । বল৷ বাহুল্য দুগ্ধ হইতে দেশ, কাল ও লোকের 
রুচিভেদে দধি, ছানা, মাখন, নবনীত গ্রভৃতি নান। 
উপায়ে গ্রস্তত ও ব্যবহৃত হুইয়। থাকে । যতস্থানে যত প্রকার 
মিষ্টাক্ হইতে পারে, তাহার অধিকাংশই হয় হুপ্ধজাত, হঞ্ধ 
মিশ্রিত, অথব1 ছুর্ধাত কোন পদার্থ দ্বাও প্রস্তত হইয়। 


থাকে। গুব্যবুয়ু কেবল, হিন্দুর, নৃহে, পৃথিবীস্থ অনেক 


১৪ ৯৫৪ 


জাতিরই খাদ্যের প্রধান উপাদান। সংস্কৃত কব্গিণ বলেন 
গবারসবিহীন, ভোজন্ই বৃথা। গে! মহিযা্দির ছগ্ধ সদ্য 
এবং তরল অবস্থাতেই ম্ুপাচা এবং পুষ্টিকর, তত্তিন্ন 
উহাকে বিক্কৃত করিয়া! যে রূপই খাদা বা পানীয় প্রত্থত 
হউক না কেন উহা অপেক্ষাকৃত গুরুপাক হইয়া উঠে। 
হুপ্ধকে নান! উপায়ে শুফ এবং চূর্ণ অবস্থায় আনয়ন কর! 
যায়। এইবপ ছুগ্ধচূর্ণ গরমজলে গুলিয়! কৃত্রিম ছুগ্ধ প্রস্তত 
করা হুয়। সমুদ্রে দীর্ঘকাল গমন করিতে হইলে ছুগ্ধ 
পাওয়া অসস্তব, এইরূপ স্থলে এ দুগ্ধচূর্ণ দ্বার! কৃত্রিম ছুগ্ধ 
প্রস্তত করিয়া জাহাজের লোকদিগকে বিশেষতঃ হগ্চপোব্য 
শিশুদিগকে দেওয়! হয়। 

সদ্য হুগ্ধ অধিকক্ষণ রাখিয়া দিলে সহজেই নষ্ট হুয়া 
যায়। যাহাতে হঞ্ধ এইরূপে নষ্ট ন! হইয়া বহুদিন পর্য্যস্ত 
অবিকৃত থাকে, তাহার বহুবিধ চেষ্টা হইয়াছে । অনেকে 
নানা! উপায়ে ক্ৃতকার্ধযও হুইয়াছেন। এইরূপে যে স্থলে 
গোমহিষাদির সদ্যদুপ্ধ পাওয়। যায় না, তথায় এ সকল 
দদ্ধদ্বারা তাহার অভাব পুরণ হয়। 

আমরা এস্থলে ছুগ্ধরক্ষা করিবার কয়েকটা স্থল উপাকগ 
সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি! এদেশে সম্প্রতি বহুসংখ্যক 
পৃথক্‌ পৃথক কোম্পানীকৃত যে সকল বিলাতী দুগ্ধ আইসে, 
তাহার অধিকাংশই স্থলতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত হইয়। 
থাকে। প্রথমতঃ ছপ্ধকে প্রশস্ত তাত্রকটাছে ঢালিয় 
১১০০ ফা* তাপে নিদ্ধ করিতে হইবে এবং উহাতে কিঞ্চিৎ 
চিনি দিয় ক্রমাগত ৪ ঘণ্টাকাল হাত দিয়া নাড়িভে 
হইবে। সিদ্ধ হইলে ছুগ্ধ মরিয়া ৩ অংশ অবশিষ্ট থাকিতে 
নামাইতে হইবে, এই গাঢ় ছঞ্ধ পরে টিনের কোটায় পৃরিয়! 
ধাল দিয়া লইতে হয়, পরে সমস্ত কৌটা! ছুটন্ত অলে 
কিছুক্ষণ রাখিয়। শীতল হইলেই হইল। এইরপে গ্রস্তত ছুগ্ধ 
বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। এসেন্দ অবু মিল্ক, 
এইব্নপে প্রস্তুত হয়। বাচফোর্ড সাহেব এক প্রকার কঠিন 
দ্ধ প্রস্তুত করেন, তাহ] এইরূপ। ৫৬ সের দুগ্ধ ১৪ সের 
শ্বেতশর্করা এবং ছোট এক চামচ বাইকার্বনেট অব্‌ সোড( 
দাও। এমিশ্রদ্রব্য এনামেজ্ডমণ্ডিত লেরহকটাহে ঢালিয় 
বাম্পের তাপে সিদ্ধ কর এবং তক্রমাগত উহাতে বাতাস কর 
ও নাড়িতে থাক। এইব্ূপ করিতে করিতে যখন সমস্ত জল 
মরিয়া! দুগ্ধ গুড়ার মত হুইয়। আমিবে, তখন নামাইয়! 
লও। এই সকল চুর্ণই পরে এক এক পাউও লইয়! 
চাপ দিয়! ইঞ্টকাকার করিয়! বিক্রন্ন হস্ব। ব্যবহারকালে 
এ ইটগু'ড়াইয়! জলে গুলিলেই ছুগ্ধ হয়। বলা বাহুল্য 


চুগ্ধ [ ৬১৪ চুগ্ধ 


বহু লোকের প্রতিযোগিতায় দিন দিন নানায়প রক্ষিত ছুগ্ধ 
আবিষ্কৃত হইতেছে । চিনি, সোডা বা কোন প্রকার ক্ষার 
যোগে জলীয়াংশ হাস ও ছৃগ্ধ হইতে বায়ু নিষফধাশন 
প্রভৃতি এ সকল প্রক্রিয়ার সূল হুত্র। মেবার সাহেব দুগ্ধ 
পাত্র হইতে বাধু নিষ্কাশিত করিয়া পরে এ পাত্রকে 
শতাংশিকের ১*** উত্তপ্ত অথিতে সিদ্ধ করেন, পরে এ ছুগ্ধ 
বোতলে সম্পূর্ণ বন্ধ রাখায় ৫ বৎসর পর্যন্ত অবিকৃত ছিল। 

বৈগ্ধক ভাবপ্রকাশ মতে, হদ্ধের গুপ-_মধুর রস, শিগ্ধ, 
বাযু ও পিস্তনাশক, সারক, সদ্য শুক্রকারক, শী তবীর্ধয, 
সকল প্রাণীরই সাত্মা, জীবন ও শরীরের উপচয়কারক, 
বলকারক, মেধাজনক, শুক্রবর্ধকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বর়ঃস্থাপক, 
আয়ুদ্ধর, সন্ধানকারক, রসায়ন, বমন। বিরেচন ও বন্তিক্রিয়া- 
তুল্য গুণকর? পাও, দাহ, তৃষা, হৃত্রোগ, শুল, উদাবর্ত, 
গুল, বন্তিগতরোগ, গুদাস্কুর, রক্তপিত্ব, অতিসার, যোনি- 
রোগ, শ্রম, কলম ও গর্ভআ্রাবে সর্বদা! হিতকর ; বালক, বৃদ্ধ, 
ক্ষত, ক্ষীণ রোগগ্রন্ত, ক্কুধাতুর ও মৈথুন দ্বারা কৃশ এই সকল 
ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ সর্বদা! অত্যন্ত হিতকারী । 

গোছুগ্ধের গুণ মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতল, ত্তন্ত- 
বদ্ধক, গ্ষিপ্ধ, বাতদ্র, রক্তপিত্তনাশকঃ দোষ, ধাতু, মল ও 
শ্রোতোসমূহের ঈষৎ ক্রিক্লতাসম্পাদক এবং গুরু, ইহা! গ্রতি- 
দিন সেবন করিলে জরা ও সমস্ত রোগ গ্রশমিত হয়। 
হুপ্ধের মধ্যে গোদুপ্ধই শ্রেষ্ঠ । ইহার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ গাভীর 
ভুপ্ধ বাযুনাশক এবং অতিশয় গুণকারী। পীতবর্ণ গাভীর হুগ্ধ 
পিত্ত ও বাষুনাশক, শুক্লবর্ণ গাভীর হুপ্ধ কফকারক ও গুরু, 
রক্তবর্ণ ও বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট গাভীর হুগ্ধ বাযুনাশক। বাল- 
বৎসা, অর্থাৎ ষে গাভীর বাছুর অতি শিশু এবং বৎসহীনা 
গাভীর ছুগ্ধ ত্রিদোষজনক, এই ছুগ্ধ সেবন করিতে নাইঃ 
জঙ্গল দেশে বিচরণকারী, অনুপদেশে এবং পার্ধতীয় দেশে 
বিচরণকারী গাভীর দুগ্ধ যথাক্রমে গুরু ও স্নিগ্ধ । 

আহারবিশেষে গুণ বিশেষ ।--সে সকল গাভী অল্প 
পরিমাণে আহার করে, তাহার হ্ধ গুরু, কফকারক, 
বলজনক, অত্যন্ত শুক্রবর্ধক এবং সুস্থব্যক্তিদিগের পক্ষে গুণ- 
কারী। যে সকল গাভী পলালতৃণ ও কার্পাস্বীজ ভক্ষণ 
করে, তাহাদের ছুপ্ধ রোগীদগের পক্ষে হিতকর। 

মাহিষ ছুপ্ধ ।--মধুর রস, শুক্রবর্ধক, গুরুনিদ্রানক, 
অভিব্যন্দী, ক্ষুধাজনক, শীতবীর্ঘয ও গব্যহুপ্ধ অপেক্ষা গ্নেহবহুল। 

ছাণীছুগ্ধ ।--কষায়, মধুর রস, শীতবীর্ধা, সংগ্রাহী, লঘু 
রক্তপিত্ত, অভিসার, ক্ষয়কাশ ও জরের শান্তিকারক। 
শরীয়ের লঘুত্ব হেতু এবং কটুতিক্ত দ্রব্য ভোজন, অল্প 


০১৩২৩১২০৭০ পতি 


জলপান ও ব্যায়াম করে বলিয়া ছাগলের হুগ্ধ সমস্ত 
রোগনাশক। 

মূগাঁদির হুদ্ধগুণ।-_মৃগ প্রভৃতি জাঙ্গল দেশজ পশুর ভুগ্ধ 
ছাগহ্গ্ধের স্তায় উপকারী। 

মেষীহ্প্ধ ।--লবণ, মধুররস, সিগ্ধ, উষ্ণবীর্যয, অশ্মরীরোগ- 
নাশক, অহদ্য, তৃপ্তিকর, কেশের হিতজনক, শুক্র, পিত্ত ও 
কফবর্ধক, গুরু এবং বাধুজনিত কাসরোগে ও অপর দোষের 
সংসর্গবিহীন বাধুরোগে প্রশস্ত | 

ঘোটকীছুগ্ধ ।_-ঘোটকীর দুগ্ধ এবং আর সমস্ত একশফ 
অর্থাৎ একক্ষুরবিশিষ্ট জন্তর হৃগ্ধ রুক্ষ, উষ্ণবীর্ধয, বলকারক, 
অন্পলবণ, মধুররস, লঘু ; শোষ ও বাধুনাশক । 

উদ্থীদুপ্ধ ।__লঘুং মধুর, লবণরস, অগ্নিদীপ্তিকারক, সারক, 
এবং কৃমি, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও উদররোগনাশক । 

হন্তিনীছুগ্ধ। শরীরের উপচয়কারক, মধুর, কষায়রস, 
গুরু, শুক্রবর্ধক, বলকারক, শীতবীর্য্য, স্লিগ্ক, চক্ষুর হিতকারক 
এবং স্থিরতাসম্পাদক। 

নারীছগ্ধ। লঘুঃ শীতবীর্ধ্য, অগ্নিগ্রদদীপক এবং বাষু পিস 
ও চক্ষুঃশূলবিনাশক। ইহা! নন্ত ও চক্ষুপ্রসাধন-ক্রিয়ায় প্রশস্ত । 

ধারোষ্দুগ্ধ ।-_অর্থাৎ দোহনকালের পর যতক্ষণ উষ্ণ 
থাকে, এইরূপ দুগ্ধ বলকারক, লঘু» শীতবীর্ধা, অমৃত তুলা 
গুণকারী, অগ্নিদীপ্তিকারক এবং ত্রিদোষনাশক, কিন্তু উহ! 
শীতল হইলে পরিত্যাগ করিবে । গব্যছদ্ধ ধারোষ অবস্থায় 
উপকারী, মাহিষহ্প্ধ ধারাশীত অবস্থায়, অর্থাৎ দোহনের 
পর শীতল হইলে, মেষীহুগ্ধ শীতোষ অবশ্থায় ( অর্থাৎ সিদ্ধ 
করিলে শীতল ন1 হওয়৷ পর্য্যন্ত) এবং ছাগীছপ্ধ সিদ্ধ করিয়! 
শীতল হইলে গুণদায়ক হয়। গব্য ও মাহ্ষিছুপ্ধ ব্যতিরেকে 
সমস্ত অপক ছুদ্ধ অভিষ্যন্দী, গুরু, কফবর্ধক, আমজনক 
এবং অহিতকারী। অপক্‌ নারীুপ্ধ হিতকারক, সিদ্ধ কর! 
হইলে অহিতজনক । 

ছুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ অবস্থায় সেবন করিলে কফ ও 
বাু নষ্ট হয়। সিদ্ধ করিয়! 'শীতল হইলে তন্বারা পিত্ব নষ্ট 
হয়। অর্ধাংশ জলের সহিত পাক করিয়া হৃপ্ধাবশিষ্ট থাকিলে 
অর্থাৎ জল সকল নষ্ট হইয়া! যাইলে তাহা অপৰু হুগ্ধ অপেক্ষা! 
লঘু হয়। 

জলরছিত হুগ্ধ যত অধিক জাল দেওয়া যায়, ততই 
অধিকতর গুরু, সি, বৃষ্য ও বলবর্ধক হইয়া থাকে। 

সদাপ্রহ্ত|৷ গাভীর খন ছুগ্ধীকে পীযুষ বল! যাঁয়। নষ্ট 
ভুপগ্ধ জাল দিলে তাহার পিগাকুতি অংশকে কিলাট বা ছান! 
এবং অপক নষ্ঈ ছুপ্ধকে ক্ষীরশাক কহে। দধি কাথব! তক 
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দ্বার! ছুপ্ধকে নষ্ট করিয়া বন্ত্রে বাধিয়! নিংড়াইয়! ভ্রবভাগ 
নিফাশিত করিলে উহাকে তক্রপিও কহে। নষ্ট ছধের ছানা 
উদ্ধত করিলে যে দ্রবভাগ থাকে, তাহা! মৌরট নামে অভি- 
ছিত। পীযূষ, কিলাট, ক্ষীরশাক ও তক্রপিও এই সকল 
শুক্রবর্ধক, শরীরের উপচয়কারক, বলবর্ধীক, গুরু, কফ- 
অনক, হৃদয়গ্রাহী, বাধু ও পিত্বনাশক এবং যাহাদের অগ্নি 
প্র্দী্ড ও যাহাদের নিদ্র। হয় না, অথবা যাহার! মৈথুন গ্রযুক্ত 
ক্ষীণ, তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী । চিনিসংযুক্ত মৌরট 
লঘু, বলকারক, রুচিজনক, মুখশোথ, পিপাসা, দাহ, রক্ত- 
পিত্ত ও জরনাশক। 

হুঞ্ধের র-_-গুরু, শীতবীধ্য, পুষ্টিকারক, রক্তপিত্ত ও 
বাযুনাশক, তৃপ্তিকারক, শরীরের উপচয়কারক, স্নিগ্ধ, কফ, 
বল ও শুক্রদায়ক। 

খণ্ড সংযুক্ত দুপ্ধ-শুক্রবদ্ধক ও ব্রিদোষনাশক। গুড় 
সংযুক্ত ছুগ্ধ_ মুত্ররুচ্ছ,নাশক, পিত্ত ও কফবদ্ধক। 
প্রঙাতার্দি ভব দুগ্ধ--বাত্রিকালে মোমগুণ বস, এইজগ্ঠ 
প্রাণি নকলের দেহ সোমাত্মক থাকে এবং রাত্রিকালে 
কোনরূপ শারীরিক ক্রিয়। হয় না, এইজন্ত দৈহিক ধাত্বাদি 
সোমগুণবিশিষ্ট হইয়। থাকে । এই জন্ত প্রভাত কালের ছগ্ধ 
সায়ংকালের উৎপন দুগ্ধ ছইতে গুরু ও শীতবীর্ধ্য । দ্বিবাভাগে 
সুর্য্যকিরণ দ্বারা প্রাণিগণের শরীর সস্তাপিত হয়, সুতরাং 
ধাত্বাদি সমস্তই আগ্নের গুণান্বিত হইয়া থাকে । বিশেষতঃ 
ব্যাাম ও বাযু সেবন করা হয়, একারণে গ্রভাত সময়ের দুগ্ধ 
অপেক্ষ। সায়ংকালীন হুদ্ধ লঘু এবং বায়ু ও কফনাশক। 

প্রাতঃকালে দুধ পান করিলে পুণ্টি, উপচয় এবং 
আগ্নিগ্রদীপ্ত হইয়। থাকে । মধ্যাহ্ন সময়ে পান করিলে 
বল ও অগ্রিবুদ্ধি হয় এবং কফ ও পিত্ত (বিনষ্ট হইয়! থাকে। 
বালা অবস্থায় পান করিলে শরীর বৃদ্ধি হয়, ক্ষয়াবন্থায় 
পান করিলে ক্ষয় নিবারণ হুয়, বুদ্ধাবস্থায় পান করিলে 
গুক্র বৃদ্ধি হয় এবং রাত্রিকালে পান করিলে শরীরের 
হিত সম্পাদন, বছবিধ দোষের নাশ এবং চক্ষুর বিশেষ 
উপকার হইয়া থাকে । রাত্রিকালে বাদি ভোজ্য দ্রব্যের 
সহিত সংযুক্ত না করিয়া কেবল পান করিবে। কারণ 
রাত্রিতে কোন দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া! পান করিলে 
তাহ! জীর্ণ হয় না। সমন্তই পান করিবে, কিছুমাত্র অবশিষ্ট 
রাখিবে না। 

মানবগণ দিবাভাগে যে সকল বিদাহী অন্ন ও পানীয় দ্রব্য 
আহার করিয়া থাকে, নেই বিদাহ প্রশান্তির নিমিত্ত প্রত্যহ 
রাত্রিতে হুপ্ধ পান করিবে। 


রুশ, বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে এবং যাহাদের অগ্নি 
গ্রদী্ আছে, তাহাদের পঙ্গে ছুগ্ধ অতিশয় হিতজনক। 
কারণ ইহাতে সদ্য শুক্র বুদ্ধি হইস্জা থাকে । 

মথিত হছ্ধের গুণ--গবা অথব!1 ছাগী ছধ মন্থন করিয়া 
ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় পান করিণে তাহা লঘু, শুক্র্নক এবং 
স্বর, বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক হইয়া! থাকে । গো অথব। 
ছাগী দুগ্ধ হইতে উদ্ভূত ফেন। ত্রিদোষনাশক, রুচিকারক, 
বলবদ্ধক, অগ্রিবৃদ্ধিকারক, হিতকর, সদ্যতৃপ্তিকারক, লঘু 
এবং অতীসার, অগ্রিমান্দ্য ও জীর্ণজরে প্রশস্ত । 

নিন্দিত দুপ্ধ।__যে বিবর্ণ, অশ্নরসান্থিত, ছুর্গন্ধযুক্ত, গ্রথিত, 
অন্ন অথবা! লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য সংযুক্ক অর্থাৎ ছপ্ধে অমন ও 
লবণ দিলে তাহ দুষ্ট মধ্যে পরিগণিত হয়। এইরূপ দুগ্ধ 
সেবন অহিতকর । এনপ ছুগ্ধ সেবন করিলে কুষ্ঠ গ্রভৃতি 
রোগ জন্মে। ( ভাবগ্র* পূর্ববথ* ) 

ছুপ্ধের বিষয় সুশ্রতে এইরূপ লিখিত আছে--গো, ছাগী, 
উদ, মেষ, মহিষ, নারী ও হস্তিনী ইহার! বিবিধপ্রকার ওষধি 
ভক্ষণ করে বলিয়া ইহা'দিগের ছুগ্ধ প্রসন্ন, আশ্বীমজনক, গুরু, 
মধুর, পিচ্ছিল, শীতল, সিদ্ধ, নির্দল, সাঁরক এবং মুছু। যে 
সকল প্রাণী পান করিয়া জীবন ধারণ করে, এই স্যলে কথিত 
সকল প্রকার ছুদ্ধই তাহাদিগের গ্রককতির অনুকূল ও সেবনীয়। 
কোন গ্রকার ছুগ্ধই তাহাদের পানের পক্ষে নিষেধ নাই । কারণ 
ছপ্ধ সেই সকল প্রাণীর জাতীয় আহার । বায়ু. পিত্ত, শোণিত, 
এবং মানসিক বিকারে হৃদ্ধ পান বিরুদ্ধ নহে। জীর্ণন্বর, কাস, 
শ্বাস, ক্ষয়, গুল, উন্মাদ, উদরী, মৃচ্ছণ, ভ্রম, মত্ততা, দাহ, 
পিপাসা, হৃদ্রোগ, বস্তিরোগ, পাত, গ্রহ্ণী, অর্শ, শূল, উদ্দাবর্ত, 
অঠীসার, গ্রবাহিকা, যোনিরোগ, গর্ভআাব, রক্তপিত্তশ্রম ও 
রুম, তুপ্ধ এই সকলের শাস্তিকর; পাপনাশক, বলকর, বুষ্য 
কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজক, রসায়ন, মেধাজনক, সন্ধানম্থাপন, 
বয়ঃম্কাপন, আয়ুদ্ষর, পুষ্টিকর, বমন ও বিরেচনে তুল্য হিত- 
কর এবং ওজঃধাতুবদ্ধক | বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ এবং ক্ষুধা, 
সত্রীসংসর্গ ও পরিশিমে ক্লান্ত ইহাদিগের পক্ষে গ্ধই উৎকৃষ্ট 
পথ্য । রাত্রিকালে চন্দ্রের গুণে ও ব্যায়ামের অভাবে গ্রাতঃ- 
কালের ছুপ্ধ গ্রায়ই ভার ও শীতল হুইয়। থাকে । দিবাভাগে 
সর্ষের তাপসঞ্চারণ, বারযুসেবন প্রভৃতি কারণে অপরাহ্ণ 
কালের ছুগ্ধ বায়ুর অন্ুলোমকর, শ্রান্তিনাশক ও চক্ষুর 
দীপ্তিকর। ছুগ্ধ অগ্নিতে পক করিলে লঘু হয়, কেবল নারীর 
ছুপ্ধই অপক অবস্থায় হিতকর। অপৰক্‌ দুগ্ধের মধ্যে ধারোফ 
দুপ্ধই গুণবিশিষ্ট, দোহনের পর শীতল ছুইলে বিপরীত গুণ 
হয়। সকল ছুগ্ধই অতিশয় সিদ্ধ করিলে তার এবং পুট্টিকর 
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হয়। ছুগ্ধে অনিষ্ট গন্ধ বা অন্নরস জন্মিলে বিবর্ণ, বিরস, 
লবণযুক্ত বা গ্রথিত হইলে (অর্থাৎ ছান! হুইয়া পড়িলে) 
এইরূপ হুগ্ধ পরিত্যাগ করিবে। (সুশ্রত) 
দুপ্ধোৎপত্তির বিষয় হারীতসংহিতায় এইরূপ লিখিত 

হইয়াছে *। যেযেবস্ত আহার করাযায়, সেই সকল দ্রব্য 
ক্ষীরশিরায় অনুগত হইয়া পিত্ৃদ্বার। মৃচ্ছিত এবং জঠরাগ্রিতে 
পরিপাক হয়, এইরূপ পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া! স্তন্তবাহিনী 
শিরা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে দুগ্ধ কহে। ইহা অমৃত তুল্য 
এবং সকল ভূতের জীবন ও বলকারক। হারীত সংশয়াপন্ন 
হইয়! পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বিভেো। এই ছুগ্ধ 
কেমন করিয়! রসের সম্পত্তি এবং কেমন করিয়াই ব1 বর্ধিত 
হয়, রক্তের সংস্থানে রক্তবর্ণ না হইয় ক্ষীর কেন পাওুবর্ণ হয় 
এবং কুমারী ও বন্ধ্যাদিগের ছুগ্ধ গ্রবৃত্তি না হইবার কারণকি? 
তাহার পিতা এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, রক্তপিত্তে 
পরিপাক হইয়! রক্তই শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হয়, এইজন্য ছুগ্ধ 
শুভ্রবর্ণ। কুমারী ও বন্ধাদিগের অল্পধাতু ও অন্নবল এইজন্ 
ইহাদের দুগ্ধ হয় না। বন্ধ্যাদিগের ক্ষীরনাড়ী বাতে পরিপূরিত 
থাকে এবং আর্তব অধিক পরিমাণে হয়, এইজন্) ইহাদের দুগ্ধ 
প্রবৃন্তি হয় না। নারীসকল গ্রস্থতা হইলে আোতঃবিশুদ্ধি হয়, 
সেইজন্য আশ্তক্ষীর উৎপন্ন হুইয়! থাকে । সদ্াঃপ্রস্থতা! স্ত্রীর 
গ্নৈম্মিক পরঃ জন্মে, সেইজন্ত এই ছুপ্ধ কাঠিন্য প্রান্ত হয়। এই 
দুগ্ধ পরিত্যাগ করিবে। নারীপিগের অবিকৃত দুগ্ধ বলকারক 
ও দোষনাশক । (হারীত ) 
* “্যদ্যদাহরজাতন্ধ রলং ক্ষীরশিরানুগং | 

সরং জলঞ্চ ভুজঞ্চ তথ। পিত্তেন সংযুতং॥ 

পাচিতং জাঠরে বঙ্ছোৌ পিত্তেন সহ মুচ্ছিতং। 

পচ্যমানং শিরাপ্র।প্তং ক্ষীর তদ্দিদ্ধি পুত্রক ॥ 

তেন ক্ৰীরমিতি খ্যাতমগ্রিসোমাম্মকং পয়ত। 

অমৃতং সর্বভুতীনাং জীবনং বলকৃন্মতং ॥ 

হারীতঃ সংশয়াপন্নঃ পপ্রচ্ছ পিতরং পুনঃ 

কথং রসস্ সম্পত্তি: কথং সঞ্ষীয়তে বিভে1 ॥ 

কথং রসম্ত সংস্থানে ক্ষীরং পাঙুত্বমীয়তে। 

কথং তর পুমারীণ।ং বন্ধ্যানাং ন কথং ভবেৎ টু 

অল্লধতুবলং খশ্মাৎ তপ্ম(ৎ ক্ষীরং ন জায়তে। 

বন্ধ্যানাং ক্ষ্রীরনাডান্ব বাতেন পরিপুরিতাঃ॥ 

ক্সীরঞ্চ ন ভবেত্ৃল্ম।ৎ আর্বর্ধাধিকংযতঃ। 

প্রস্থতান্থ চ নারীধু বলেন সহ সুয়তে। 

তেন স্বোভোবি শদ্ধিঃ শ্যাৎ হ্ষীরমাশু পরবর্তীতে | 

তন্ম ৎ নদ্যঃ প্রস্থুতায়াং জায়তে শ্লৈক্মিকং পয়ঃ। 

চেন কাঠিন্যমায়তি তশ্মাৎ তৎ পরিবর্জয়েখ। 

পয়*চাবিকৃতং নাধ্যা বলকৃদ্দৌবনাশনং ॥” (হাকীতসং প্রথমস্থান ৮ অঃ) 


দস হি রিনি তত 


ছুপ্ধতালীয় (কী) ছগধস্ত তালায় প্রতিষ্ঠায়ৈ হিতং। 


পূর্ববাহে গবাছুপ্ধ ও অপরাহ্থকালে মাহিষ দুগ্ধ গ্রস্ত, 
ছুপ্ধের সহিত চিনি মিশ্িত করিয়। পান করিলেই বলকর হয়। 
“গবাং পৃর্বাহৃকালে শ্তাদপরাহে তু মাহিষং। 
ক্ষীরং সশর্করং পথাং যদ্ব। সাআ্মাঞ্চ স্বাদ ॥৮ (রাঁজনি ) 
ছুপ্ধ সকল সময়ই তথ্য করিয়। পান করিতে হইবে । ছুগ্ধের 
সহিত মস্ত, মাংস, গুড়, মুগ ও মূলক ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠ হয়, 
শাক ও জাম্ববরসাদির সহিত সেবন করিলে আগ মৃত্যু হয়। 
শীক, অন্ন, পল, পিণ্যাক, কুলথ, লবণ, আমিষ, করীর, 
দধি ও মাষ মিশ্রিত হইলে ছুপ্ধ বিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ এই সকল 
মিশ্রিত ছুদ্ধ সেবন অহিতকর। 
“শ্[কাম্পলপিণ্যাক কুলখলবণামিষৈঃ | 
করীরদধিমাষৈশ্চ প্রায়ঃ ক্সীরং বিরুধ্যতে ॥* (রাজবল্লভ ) 
দুগ্ধ জ্বাল দিয়! ঈষদুষ্জ থাকিতে থাকিতে পান করিতে 
হইবে। জাল দিবার পর তিন মুহূর্ত অতীত হইলে সেই 
দুধকে অতপ্ত বলিয়া! জানিতে হইবে; এই দুগ্ধ দুষিত হয়। 
ছুগ্ধে চতুর্থভাগ জল দিয়! সিদ্ধ করিয়া! পান করিলে ছিতকর 
হয়। হৃদ্ধের সর বাযুনাশক, তৃণ্ডিকর, ৰলকর, তেজস্কর, সিগ্ধ, 
রুচিকর ও স্বাছ, পরিপাকে মধুর, রক্তপিতনাশক ও গুরু" 
পাঁক। ছুগ্ধান্ন চক্ষুহিতকর, বলকর, পিত্তনাশক ও রসায়ন । 
পথুযধিত দুগ্ধ অর্থাৎ বাসী ছুগ্ধ গুরু, খিষ্ভ্তী ও ছুক্জর। 
গাভীর ছুপ্ধ প্রসবের পর ৭ দিন না যাইলে পান 
করিতে নাই। 


হুপ্ধকুপিকা (তত্র) ছুগ্ধকৃপঃ সাধনত্বেন অস্তযস্ত। ইতি দুগ্ধ'কুপ 


ঠন্টাপ্‌। পিষ্টক বিশেষ। ভাবপ্রকাশে প্ররস্ততগ্রণালা 
এইরূপ লিখিত আছে )---পাককুশল ব্যক্তি ছানার সহিত 
তখ্ুলচুর্ণ মিশ্রিত করিয়৷ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে। 
ইহাদ্বার! দৃঢ় কুপিক! প্রস্তুত করিয়া স্বতের সহিত সম্যক্‌ পাক 
করিবে । অনন্তর প্র কুপিকার. মধ্যদেশ মধ্যে ঘনছুগ্ধ অর্থাৎ 
ক্ষীর দ্বারা পুরণ করিয়া ময়দ। দিয়া মুখ বদ্ধ করিয়৷ দিতে 
হইবে। তৎপরে উহাকে তপ্ত ঘ্বতে পাক করিয়! কপুর- 
বাসিত করিবে, পরে উৎকৃ্ট চিনির রসে নিমজ্জিত করিয়! 
ক্ষণকাল পরে তুলিয়া লইলে তাহাকে ছুগ্ধকুপিক। বলা যায়। 
ইহার গুণ_-বলকারক, পিত্ত ও বাযুনাশক, পুষ্টিগনক, শীত- 
বীর্য, গুরু, শুক্রবদ্ধক, তৃপ্তিকারক, রুচিজনক, শদীরের 
উপচয়কারক এবং ইহা সেবন করিলে দর্শনশক্তি পরিবর্দিত 
হইয়া! থাকে । (ভাবপ্র") ' 
ছুদ্ধীত্র, 
ক্ষীরফেন, ছুধের সর। 


ছুষ্ধদ| (দ্বী) ছুধং দদাতি যা ছুগ্ধ-দ ভরিয়াং টাপ্‌। যে হুধ দেয়। 


[| ৬১৭ ] 


ছুপ্ধপরিমাপক যন্ত্র) (08190৮০-77869£ 01 18060-779687 ) 
হুঞ্ধের গুণাগুণ ও বিশ্ুদ্ধত] পরীক্ষা করিবার যন্ত্র বিশেষ । 
অনেক স্থলেই গোয়ালার নিকট বিশুদ্ধ ছুপ্ধ পাওয়। যায় 
না, দূরবীক্ষণ যন্তরঘধারা দেখিলে ছুগ্ধস্থ অপরাপর মিশ্রদ্রব্য 
অনেক দেখিতে পাওয়া! যায়। স্বাদ গন্ধাদি দ্বারাও উহু! 
কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হয়। ছুগ্ধের মধ্যে মাথনের অংশ 
অথবা ইহাতে মিশ্রিত জলের পরিমাণ নিরূপণ করিবার 
জন্ত হুপ্ধপরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এই যন্ত্রের গঠন 
ও ব্যবহার অতি সহজ। একটা সুশ্ম কাচের নল ১০* | 
ংশে বিভক্ত। যেছুগ্ঠ পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহ এ 
নলে পুর্ণ করিয়া ঢালিয়! দিতে হয়। কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া 
দিলে হুপ্ধের নবনীতাংশ সমুদায় উপরে ভাসিয়া উঠিবে। 
তখন এ নবনীত নলের কত অংশ ব্যাপিয়। আছে, তাহ! 
নলের গায়ে চিহ্‌ দেখিয়া লইলেই ছুধধে শতকরা! নবনীতের । 
ভাগ বাহির হুইল। ডোফেল সাহেব দুগ্ধ পরীক্ষার জন্ত ! 
একরূপ বারিমাপক যন্ত্র আবিষ্কার করেন, ইহ] ছুই ই্চঃ 
দীর্ঘ এবং ২০ অংশে বিভক্ত, বিগুদ্ধ জলে দিলে এই যন্ত্রের 
** চিহ্ন পর্য্যস্ত ডুবে এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৩৮৩ হয়। এমন 
কি কোন দ্রব পদার্থে দিলে ২০* চিহ্ন পর্যন্ত ডুবিয়! যাঁয়। 
দুগ্ধ নির্জ্জল হইলে এর যন্ত্র ১৪ অংশ চিহ্িত স্থান পর্যযস্ত 
ডুবে। বল! বাহুল্য ছুধে আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ অধিক। জল মিশাইলেই ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব 
হাস হয়, সুতরাং ছুগ্ধপরিমাপক যন্ত্র অধিক ডুবিয়! যায়। 
দুপ্ধপাচন (ক্লী) পচাতে হন্মিশ্লিতি পচ অধিকরণে লু'ট। দুগ্ধ 
পাকের পাত্র, যাহাতে ছুপ্ধ পাক করা যায়। পধ্যায়--বজক। 
হপ্ধপাষাণ (পুং) ছুগ্ধং ক্ষীরং পাষাপ-ইব কঠিনং যন্ত। বৃক্ষ 
বিশেষ, শিরগোলা, পর্যযায়-ছুদ্ধপাষাণক, হুদ্ধাশ্মা, ক্ষীরী, 
গোমেদসন্নিভ, বজাভ, দীপ্তিক, ছুর্বী, ক্ষীরক্ষব। ইহার 
গুণ_রুচিকারক, ঈষদুষ্, জর, পিত্ত, হৃপ্রোগ, শুল, কাস ও 
আধ্ান-বিনাশক। 
ুগধপুচচছী (রী) হষ্ধবৎ শংপরচ্ছং মূলদেশো যন্তাঃ গৌরাদি- 
ত্বাৎ ডীষ্‌। বৃক্ষবিশেষ, ছুগ্ধপেয়, পর্যায় _সেবকালুঃ নিশা- 
ভঙ্গা, নসঙ্করী। (শব্দচ* ) 
দুপ্ীপোষ্য ( ত্রি) দুপ্ধেন পোব্যঃ। ১ যাহার! কেবল ছপ্ধপান 
করিস! জীবিত থাকে । ২ শিশ্ত। 
দুপ্ধীফেন (পুং ) ১ ছু্ন্ত ফেন ইব ফেনো যত্র। ১ ঙ্গীরহিপ্তীর, 
পর্যযার-_শার্কর। (রাজনি*) ২ দুধের ফেন|। 
দুপ্ধীফেনী (তরী) ছুগ্ধবৎ শুত্রঃ ফেনোযন্াঃ গোৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। 
দুদ ্ুপবিখেষ। পর্ধ্যায়-_পয়ঃফেনী, ফেনছুগ্ধা, পয়ন্থিনী, 
৪৪ 


ছুচ্ছক 


লৃতারি, ব্রণকেতুত্ী, গোজাপর্ণী। ইহার গুণ__-কটু, তিক্ত, 
শীতল, বিষব্রণনাশক এবং রুচিকর। (রাজনি* ) 
ছুপ্ধবন্ধক (পুং) ছুগ্ধার্থং বন্ধঃ ততো কন্‌। ছৃগ্ধদোহনের জন্ত 
গোবন্ধ। প্পীতছুগ্ধাতু ধেনুষ্যা সংস্থিত হুধীবন্ধকৈঃ। 
( হেম* ৪1৩৩১) 
দুপ্ধবীজ। (স্ত্রী) ছুগ্ধবৎ শুত্রং বীজং যন্তাঃ। যবনালাদ্া তুল, 
চিপিট। ইহার গুণ-_স্মধুর, হূর্জর, বীর্ধয ও পুষ্টিদায়ক। 
(রাজনি' ) 
দুরধীপমুদ্রে (পুং) সমুদ্রবিশেষ। সত সমু্রের মধ্য একটী সমুদ্র । 
দৃদ্ধাক্ষ (পুং ) ছুদ্ধবৎ শুভ্রং অক্ষং নেত্রং চিহ্ৃবিশেষো যন্তা। 
উপল বিশেষ। 
দুপ্ধীন্ধি (পুং) ছগ্ধ সমুদ্র। 
দগ্ধান্ধিতনয়া (ত্র) দুগ্ঠাবেস্তনয়া। লক্ষী । 
ৃপধান্থুধি (পুং ) ছগ্ধ সমুদ্র 
দুগ্ধাশ্মান্‌ (পুং) দগ্ধ ক্ষীরং অশ্ব! গ্রস্তর ইব কঠিনং যস্ত। ছুগ্ধ- 
পাষাণ 
দৃদ্ধিক! (স্ত্রী) হ্ধং নির্যাসে! বহুলতয়া বিষ্তে যন্তাঃ ছুগ্ধ'ঠন্‌ 
টাপৃচ। বৃক্ষবিশেষ, দুধী দুধ্যাক্গীব | পর্য্যায়-_শ্বাহ্‌পর্ণী, 
ক্ষীরাবী, ক্ষীরিণী, ছৃগ্বী, ক্ষীরী, ক্ষীরাক্সিকা। (শবর*) 
ইহার গুণ-_-উষ্, গুরু, কক্ষ, বাতল, গর্ভকারক, স্বাদুক্ষীর, 
কটু, তিক্রু, মলমৃত্রোপসর্গকারক, পটু, স্বাছু, বিষটস্তী, বলকর 
এবং কফ, কুষ্ঠ ও কৃমিনাশক। 
২ গদ্ধিকাবৃক্ষ, ইহার পর্ধ্যায়-_উত্তমা, যুগ্মফলা। উত্তম- 
ফলিনী। (রত্বমালা) 
ছুপ্ধিন্‌ (জি) ছ্ধমন্ত্স্ত ইনি। ক্ষীরবৃক্ষ। 
হুপ্ধিনিকা! (ত্রী) রক্তাপামার্গ, লালঅপাঙ্গ। 
দগ্ধী (ত্ত্রী) ছুগ্ধং ক্ষীরং বহুলতয়া অন্তান্তাঃ ইতি অর্শ আদি 
ত্বাদচ্‌ গৌরাদি" ভীষ্‌। ক্ষীরাবী, পর্যায়-_-উত্তম, হৃদ্ধিকা, 
ছৃগ্ধী, ফলোত্তমা, ফলিনী, হুপ্ধপাধাণ। ( রাজনি* ) 
দ্‌ঘ ( ত্রি) ছুহ-ক হস্তঘ। দোহনকর্তী। “কানদুঘা! গৌঃ” 
( নিদ্ধান্তকৌ*) এইনূপ প্রয়োগ কোন উপপদ* থাকিলেই 
হয়) অন্তথা হয় না, যেমন কামছৃঘ!। এই স্থলে কাম উপপদ 
থাকায় এই প্রয়োগ সাধু । আর যে স্থলেউপপদ থাকিবে 
ন! অর্থাৎ ছুঘ এই পদের পুর্বে কোন শব থাকিবে না, সেই 
স্থলে এইরূপ প্রয়োগ হইবে না। 
দুঙ্গাগালি, পঞ্জাব প্রদেশস্থ হাজার! জেলার মধ্য একটা 
ক্ষুদ্র স্থাস্থ্যবাস। গ্রীষ্মকালে যুরোপীয়গণ এখানে আসিয়া 
কিছুদিন বসবাস করেন। 
দুচ্ছক (পুং) ছু'উপতাঁপে ভাবে ক্বিপ, তুক্‌ চ ছ্ুৎ উপতাপঃ 


১৫৫ 


দূত 


তন্নিবারণে শঞ্লোতীতি শক-পচাদাচ.। 
বিশেষ; বিহারাগ্ভবকাশক। 
দূচছুন (ভি) ছট উচছুনঃ গ্রাদিস* পৃষোদরাদিদ্বাৎ সাধু। ছষ্ 
“উচ্ছুন | ছুচ্ছুন তৃশাদিক্যঙ,। প্ক্মন্মান্‌ ছচ্ছুনায়সে ।* 
(খক্‌ ৭৫৫1৩) “ছুচ্ছুনায়ন বাধসে। (সায়ণ) 
দৃচ্ছন্‌ (পুং) ছস্ঃশ্ব। গ্রাদিসমানঃ পৃষোদর!" সাধু। ছুষ্ট কুকুর । 
“আরে বাধস্ত হুচ্ছুনাং।” (শুরু বদ" ১৯৩৮) “ছুষ্টাশ্চ তে 
শ্বানশ্চ তেষাং | (বেদদীপ ) 
দুজনা, পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীন একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা, 
রর ৩৯১৫” হইতে ২৮* ৪২৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৬* ৩৭ 
হইতে ৭৭৪৩ পৃঃ পর্যন্ত বিদ্তৃত। এখানকার নবাব মহম্মদ 
সাদত আলী খা আফগানবংশীয়। ইংরাজ সেনাপতি লর্ড 
লেক আবছুল সমন্দ খার কার্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে 
ও তাহার পুত্রর্দিগকে আজীবন ভোগ করিবার জন্ত এই 
স্কান প্রদান করেন। ১৮০৬ খুষ্টাব্ধে গবর্ণরর্জেনারল এক 
চিরস্থারী সনন্দ দিয়াছিলেন। এই সময় হরিয়াণা জেলাস্থ 
কএকটী জমিদারী এই সনন্দের অন্তর্গত হয়। পরে সেই 
কতকগুলি গ্রামে জমিদারীর পরিবর্তে আবদুল সমন্দ রোহৃতক 
জেলাস্থ ছজান। ও মেহানা গ্রাম গ্রহণ করেন। ছুজান৷ গ্রাম 
দিল্লী হইতে ৩৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত । এখানকার নবাব 
কার্ধাকালে বুটাশ গবর্মেণ্টকে ছুইশত অশ্বারোহী দ্বারা সাহায্য 
করিতে বাধ্য। এই রাজ্যের ভূপরিমাণ ১১৪ বর্গমাইল। 
লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশী । 
দুটা (দেশন) ছুই। 
ছুটী (দেশজ) ছই। 
দটাখানি (দেশজ ) অল্প পরিমাণ । 
৩৬ 
দুড়ি (ত্রী) ছুলি লম্ত ডঃ। ছুলি, কচ্ছপী। 
দড় 'অদাম, দু মদাড়।, ম(দেশ) গোলাগুলি নিঃক্ষেপ 
*কিংব! দ্বারে 'আখাত করার স্তায় শব । 
দৃক (ঝি) ছুণুঁভ ইব কায়তি কৈ-ক পৃষো” ভলোপঃ । হুষ্টচিত্ত। 
দণ্ডভ (পুং) দ্রোড়তি মজ্জতি দ্রড় মজ্জনে উ ভ চুন রলোপন্চ। 
রর উভঃ কিৎ কুদিগ্রড়িভ্যাং কন্বুণৌরলোপশ্চ | উপ ১1৪৪* ) 
ইত্যুণাদিকোধষটাকাধূতম্ত্রাৎ সাধু । ভুগুভ সর্প, টোড়া 
সাগ। পশরমীনাং মহারৌদ্রাং প্রাস শক্জমগ্র ছুভাং।” 
( ভারত ৩।১৫৪।১৭* ) 
দৃুভি ৬পুং) ছুন্দুভি পৃষো* সাধু। ছুন্দুভি। 
দূত (ব্রি) ছু-উপতাপে ক্ত। পীড়িত। 
শমৃদুতয়! ছুতয়1 1” (মাঘ) 'ছ-গতো” এই অর্থে ছুধাতুর 
উত্তর “কত” প্রত্যয় করিলে 'দূন+ এইক্সপ পদ হইবে । 


মুরা নামক গন্ধদ্রবা 


[ ৬১৮ ] 


ছুখোখদবীর় 


দুদাহি, উপ প্রদেশের 'ললিতপুর জেলার অন্র্গত কটা 
প্রাচীন গ্রাম । ললিতপুর হইতে ১৯ মাইল দক্ষিণে রাম. 
সাগর নামক একটী হ্দের ধারে ও ছুঙ্গরিয়। নামক গিরি- 
ছর্গের প্রায় অর্ধমাইল পুর্বে অবস্থিত । 
এখানকার প্রভূত ধ্বংশাবশেষ দৃষ্টে এই গ্রামের প্রাচীন 
সমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া] যায়। বরামসাগরের তীয়ে 
এখানকার অতীত কীপ্ডির ধিশি্ নিদর্শন নিহিত রহিয়াছে । 
এখানকার বরাহমন্দির ও ব্রহ্মার মন্দির উল্লেখযোগ্য । 
ভারতে ব্রহ্মার মন্দির অতি বিরল, কিন্ত এখানকার সুগঠিত 
ও শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত মন্দিরটী সেই অভাব মোচন করিয়াছে। 
এই ব্র্গমন্ির চন্দেল্লরা যশোবন্মার পৌল্র দেবলন্ধি কর্তৃক 
প্রায় ১*** খুষ্টাবে নির্মিত হইয়াছে । মন্দিরটা জগমোহন, 
ভোগমগ্ুপ ও গর্ভগৃহ এই তিন অংশে ধিতক্ত। গর্ভগৃহটা 
অন্ধকারময়। এই গৃহের মধ্যস্থলে বারের নিকট নবগ্রহ- 
রক্ষিত হংসোঁপরি চতুমূখ ব্র্মমুণ্তি বিরাজিত। খথুষটীয় ১*ম 
শতাবে উৎকীর্ণ কুটিলাক্ষরের ছয় থানি শিলালিপি এই 
মন্দিরে উৎকীর্ণ আছে। 
এই গ্রামে ছুইটী ভগ্ন জৈনমন্দির পড়িয়া আছে। ইহার 
একটাতে এখন'ও ৮হাত উচ্চ একটা দিগম্বর জিন মুগ্তি রহি- 
য়াছে। অপরটাতে পুর্বে ২৪টী তীর্থক্করের মু্তি স্থাপিত ছিল। 
ব্রাঙ্মণর্দিগের উৎপাতে জৈনমূর্তিগুলির অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। 
গ্রাম হইতে একপোয়া পথ পশ্চিমে “বণিয়। ক! বরাত 
নামে এক জঙ্গল পড়িয়া আছে। এই জঙ্গলের মধ্যেও অনেক 
প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। 
চন্দেল্পরাজ সল্লক্ষণসিংহের একথণও্ খোর্দিত লিপিতে 
এই স্থান 'ছৃগ্ধকুপ্যগ্রাম” নামে বণিত হুইয়াছে। 
দ্যা, জল্লাইগুড়ী জেলায় গ্রবাহিত একটা নদী। গয়েরকাটা 
ও ননাই নদীর মিলনে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে । এই 
নদীতীরে গবর্মেন্টের খাস বনবিভাগের কাষ্ঠা্দি বিক্রয়ের একটা 
আড়ত আছে। এই নদীর আবার ফএকটা উপনদী আছে, 
যথা--গুলন্দী, কাপুয়া, রেহত্ী, বড়বাক, দেমদেমা, তাসাভি। 
সকল গুলি ভূটানম্থ গিরিমাল! হইতে বাহির হইয়াছে। 
ছুথ্োথদবীয় (পুং) নীলকঠতািকোত্ত বর্ষপ্রবেশ বিষয়ে 
যোগভেদ। 
"বীর্য্যাস্থিতৌ কারধ্যবিলগ্ননাথে হ্বক্ষা দিগেনাগ্ঠতরে। যুনক্তি। 
অন্ত যদা ছৌ বলিনো তদান্তসহায়তঃ কার্ধামুশস্তি সম্তঃ ॥” 
(নীলকঠতাজিক ) 
লগ্লাথিপতি ৰা কার্ধ্যাধিপতি বলবান্‌ হইয়! হক্ষেত্রাদি- 
স্থিত কোন গ্রহের সহিত ইখশালী হইলে এই যোগ হয়। 





হুশ 


অন্সের সাহায্যে শুভফল প্রদান করে। পক্ষান্তরে যদি 
লগ্লাধিপতি ব1 কার্য্যাধিপতির সহিত অগ্ত বলবান্‌ গ্রহদ্বয়ের 
ইখশাল হয়, তাহা হইলে এই যোগ শুভ ফলপগ্রদ হইবে। 

ছ (ত্রি) ছুৎ উপতাপঃ তং দদ্দাতি দা.ক। যাতনাদায়ক। 

ছুদিকৃ (দেশ) ছই দিক্‌, ছই পক্ষ। 

ছুদুহ (পুং) অন্থবংশীয় নৃপভেদ। ( হরিবংশ ৩২ অঃ) 

দুত্রুম (পুং) হুর হুষ্টো্রমঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ রলোপঃ। হরিৎ 
পলা, সবুজবণ পেয়াজ । 

ছুধ ( দেশজ ) হুগ্ধ। 

ছুধকলম! (দেশজ ) হৈমস্তিক ধান্য বিশেষ 

ছুধকলমী (দেশজ) লতাবিশেষ। 

ছ্ধ কৃশী ( দেশজ) বুক্ষবিশেষ | (001৮0150185 (011080210) 

ছ্ধ কৌরেয়। (দেশজ) বুক্ষবিশেষ। (1010150551)01)95 20£911)8) 

ছধচাপ! (দেশজ ) চম্পকভেদ। 

ছুধতোল! (দেশজ ) ছুগ্ধোত্তলন । পেটে অন্ন হইলে ছেলের! 
ছধ ভুলিয়া! ফেলে । 

দূধর্টাত ( দেশজ ) শিশুদিগের গ্রথমোদগত দস্ত। 

ছুধপিটলী (দেশজ) বুক্ষভেদ। (1০01101205 1161)0503) 

দুধপুর, বোদ্বাই গ্রাদেশের র্েবাকাস্থার অন্তর্গত একটা ক্ষু্র 
সামস্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ২ বর্গমাইল মাত্র। এখানকার সর্দার 
রাঠোর রাজপুত। বরদার গাইকবাড়কে ৩*২ টাকা 
মাত্র কর দিতে হয়। 

দুধরুজ, গুরাটের ঝালাবারপ্রান্তের মধ্যবর্তী একটা ক্ষুত্র 
সামন্তরাজ্য। ছুইথানি মাত্র গ্রাম লইয়া এই বিষয়। আয় 
গ্রায় ১৮৩৪*২, তন্মধ্যে ১১০০ টাকা বৃটাশ গবর্মেন্টকে এবং 
৯৭২ টাক। জুনাগড়ের নবাবকে কর স্বরূপ দিতে হুয়। 

ভুধলতা (দেশজ) ক্ষীরী বৃক্ষ 

দুধাধারী, এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় । ইহারা কেবল মাত্র ছুপ্ধপান 
করিয়! শরীর রক্ষণ করেন: 

ছুধি (ব্রি) ছুধি হিংসাকন্ম ইতি ভাযষ্যোক্তেঃ দুধ-হিংসায়াং 
কি। ১হিংসক। “স্থুম গৃভ়ে হুধয়ে হকতে |” ( খাক্‌ ৩।৩৬।২) 
“ছুধয়ে হিংসকায় 4. (সায়ণ) উপচারহেতু ছুর্ধর এই অর্থও 
হইবে। পছুধেযুক্তন্ত দ্রবতঃ সহানস1 1” (খুকু ১০।১*২1৬) 
“ছুধেছু্ধরম্ত' (সায়ণ) 

ছুধিত (তি) ক্ষৃতিত, বিরক্ত। 

ছুধিক্ষু (পুং) ছথেছ। 

ছুধিয়! ( দেশদ ) ১ হগ্পোস্য। ২ হথ্ুক্ত। 

ছ্ধূ( ব্রি) ছুধ বাহ্‌" রকৃ। হুষ্টং বা ধারয়তি, ধক পৃযোদরাদি* 
সাধুঃ। ১ হিংসক। ২ গ্রেরক। ওদুর্ধর। ৪ ছুর্ধর্য। 


(৬১৯ ] 


ছুম্দুভিব 


€ ছুষ্টব্যবস্থাপক । “ছু আতুষু রাময়গ্লি দামনি |” (থক্‌ ১৫৬1৩) 
ছুণ্ঃ হষ্টাণাং ধর্তা, ব্যবস্থাপয়িতা বা” (সায়ণ) প্ছুত্রকূতো 
মরুতো ভ্রাজছুষ্টয়ঃ” (খক্‌ ১৬৪১১) '্পকৎ হত্ং ছুষ্টং 
নান্তৈঃ ছুরর্বং বা আত্মনা” (সায়ণ) 
দুধকৃৎ (রি) ছুষ্য কার্্যকারী। 
ছ্বাচ, ( ব্রি) ছুষ্য কথা, না বুঝিয়া মনাকথা বলা । 
ছুন্‌ (দেশজ) শীত্ব। 
ছুন (দেশল) দ্বিগুণ। 
ছুন। (দেশজ) দ্বিগুগ। 
দৃনিয়! (আরবী) পৃথিবী, জগৎ। 
দুনিয়াদার (পারসী) পার্থিব ব সাংসারিক কার্ষ্যে লিপ্ত । 
দুনিয়াদারী (পারসী ) পার্থিব কাধ্যসন্বন্ধীয়। 
দৃনুগী (দেশজ) দ্বিগুণ 
দৃন্দম ( পুং) ছুন্দ ইত্যব্যক্তশন্দেন মণতি শবায়তে ইতি মণ 
শব্দেড। ছুন্দৃভি। (শবর*) 
দন্দু( পুং) ১ বন্দেব, শ্রীকৃষ্ণের পিতা । ২ হুন্দুভিবাদ্য। 
দৃন্দুভ ( পুং) দুন্দু ইত্যব্যক্তশব্দং তণতি ভণ-ড। ছুন্দুভিবাদ্য। 
দুন্দুভি ( পুং) ছুন্দু ইত্যব্যস্তশব্দেন ভাতীতি ভা। বাহুলকাৎ 
কি। বুহৎ চক, পর্যযায়--ভেরী, আনক। 
“আকাশে ছুন্দুতীনাঞ্চ বভৃব ভূমুলঃ স্বনঃ।” 
(ভারত ১।১২৩।৪৬) 
২ বরুণ। ৩ দৈত্যভেদ, দানববিশেষ। 
“অভবন্‌ দনুপুত্রাশ্চ শতং তীব্রপরাক্রমাঃ | 
শঙ্কুকর্ণে! বিদারশ্চ গবেষ্ে। ছুন্দুতি ভ্তথ] ॥* (হুরিবংশ ৩1৮১) 
৪ রাক্ষমতভেদ। ৫ বাস্ভবিশেষ। ৬ বিষ। ৭ কুকুরবংশীয় 
অন্ধকের পুত্র । (ভাগ' ৯২৪২৯ ) ৮ ক্রৌঞ্সীপাধিপতির 
*পুত্রের অন্ততম। ৯ ক্রৌঞ্চীপের দেশভেদ। 
(ব্রঙ্মাওপু* ৩৬ অং) 
১ পর্বতবিশেষ। (মৎস্যপু* ১২১।১৩) ১১ অস্থ্রবিশেষ | 
“মায়াবী নাম তেজস্বী পূর্বজোদুন্দুতেঃ লৃতঃ। 
তেন তন্ত মহত্বৈরং বলিনঃ স্ত্রীকৃতং পুর1॥৮ (রুমা ৪৯1৪ ) 
মহ্যিরূপী দানখ, বালী ইহাকে বধ করিয়া ইহার দেহ খস্ম- 
মুখে ক্ষেপণ করে, সেই অবধি মহধি ম্তঙ্গের শাপে বালী 
আর খধ্যমুথে আসিতে পারিত,না । (রামায়ণ কি* ১১ সর্গী) 
[ন্ত্ী) ১২একজন গন্ধবর্বী, ব্রহ্মার আদেশে মন্থর। হইয়। জন্মগ্রহণ 
করে, ইহারই উদ্যোগে রামের বনবাস হয়। (ভারত বন 
২৭৫ অ.) ১০ অক্ষবিশেষ, পাশক, অন্নবিশ্দু ত্রিকদ্বয়। 
১৪ একপ্রকার প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। 
দুম্দুভিক (পুং) কীটভেদ। [কীট দেখ।] 


ছুফানিকৃথ 


ন্দুভিনির্হাদ (পুং) ছন্দুভেরিবনিহ্থাদে। যন্ত । দানবভেদ 

( ক্কন্দপু* ) 

দূন্দুভিষেণ ( পুং) ছুন্দুভিঃ সেনায়াং বন্ড, স্ৃষামাদি* যন্বং। 
বৃপভেদ। 

দন্দুভিম্বন ( পুং) ছুন্দুতের্বগ্তেদস্ত শ্বনোষত্র বিষচিকিৎ- 
সায়াং। ম্থক্টতোক্ত বিষচিকিৎসাভেদ । “অথাতে! ছুন্দুভি- 
স্বনীয় মধ্যায়াং ব্যাখ্যান্তামঃ ইত্যাদি” (সুশ্রত কলস্থা* 
৭ অঃ)। বচ, ( ধোয়াগাছ) অশ্বকর্ণ, ( লতাশাল ) তিনিশ, 
পিচুমর্দ ( নিন্ব ), পাটলী (পারুল), পারিভদ্রক, আম, উ্ভু- 
স্বর, করহাট, ককুভ, সর্জক, আত্রাতক, শ্শেক্সাতক, অস্কোট, 


আমলক, প্রগ্রহ, কূটজ, শমী, কপিখ, অশ্মান্তক, চিরবি, মহা": 


বৃক্ষ, মহীবৃক্ষ, ভল্লাতকবৃক্ষ, শোনাগাছ, মধুর, রক্তস্িন| 
শাক, গোলী, মূর্ব্বা, তিলক, গোক্ষুরক, গ্রোপঘণ্টা, অরিমেদ 
এই সকলের ভন্ম গোমুত্র সহযোগে ক্ষার প্রস্তত করিবার 
প্রণালী অনুসারে আবিত করিয়। অর্থাৎ ছাকিয়া পাক করিতে 
হইবে। পরে পিপ্ললীমূল, তওুলীয়ক, অন্নবেতস, চোচক, 
গুড়ত্বক্‌, মণ্রিষ্ঠা, করঞ্জিক1, গজপিগ্ললী, মরিচ, উৎপল, শ্তামা- 
লতা, বিড়ক, ঝুল, অনস্তমূল, সৌমলতা, তেউড়ী, কুগ্ছুম, শাল- 
পর্ণা, কেওড়।, শ্বেতনর্ষপ, বরুণবৃক্ষ, দৈন্ধবলবণ, পাকুড়, 
হিজ্জলবৃক্ষ, গাবভেরাও1, বেতস, মৃষিকপণ্ণী, ছাতিমের ডাটা, 
হাতিশু'ড়া, আতইচ, পঞ্চশিরা, হরীতকী, ভদ্রদারু, কুষ্ঠ, 
হরিজ্রা॥ বচ ও লৌহচুর্ণ এই সকল দ্রব্য সেই ক্ষারে প্রক্ষেপ 
করিবে। এই ক্ষার দ্বারা ছুন্দুভিপতাকা ও তোরণাদি 
লেপন করিবে। তাহাদিগের শ্রবণ, দর্শন বা স্পর্শে বিষ 
নই হয়। শর্করাশ্মরী, অর্শ, বাধুজন্য গুল্ম, কাস, শুল, উদরী, 
অজ্ীর্ণ, গ্রহণী, অরুচি ও সকলপ্রকার শোক ও শ্বা এই নকল 
রোগেও সেবন করান যায়। ইহা! সকল প্রকার বিষের প্রতি 
কারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । (ম্থশ্রত ছুন্দুভিত্বনীয় চিকিৎ- 
সিতাধ্যায়) 


৬২০ এ 


ভুমকা! 


“মনাঃ স্বভোচ্চাদিপদে স্থিতশ্চেৎ 
পদোনশীস্ত্রেণ কতেখশালঃ। 
তত্রাপি কার্যাং ভবতীতি বাচ্যং 
বক্রাদদি নিব্বীর্ধ্য পদে ন চেং ম্যাৎ॥” (নীলকষ্ঠোক্ত তাজিক। 
মন্দগতিগ্রহ শ্োচ্চ স্বক্ষেত্রাদিরহিত হইয়! শীত্রগতভি 

গ্রহের সহিত ইথশাল যোগবিশিষ্ট হইলে, যদি উক্ত 
শীঘ্বগতি গ্রহ অন্তগত, নীচগত বা বক্রগত না! হয়, তবে 
এই যোগ হয়। এই যোগ কার্য্য সিদ্ধিকারী, এই যোগের 
নাম “ছুকালিকুখ* এইরূপও পাঠ দেখা যায়। 

দ্‌পর (দেশজ) দ্বিপ্রহর, মধ্যাহ্ন, মধারাত্রি । 

দুপরেমণি (দেশজ) সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ, ইহার পুশ্প 
মধ্যাহ্কে প্রশ্ক,টিত হয়। 

দূপাটী (দেশজ) পুশ্বৃক্ষ বিশেষ। 

দূবরাজপুর, বাঙ্গালার বীরতূম জেলার অন্তর্গত একটা নগর। 
বা ২৩*৪৭৩৫” উঃ এবং দ্রাঘি* ৮৭২৫ পৃঃ। এখানে 
মুনমফী আদালত, থানা, নান! খাদাদ্রব্য ও তৈজসার্দি 
বিক্রয়ের এক বৃহৎ বান্মার আছে। এখানে বহুসংখাক 
পু্করিণী এবং পুঙ্ষরিণীর তীরে বিস্তর তালগাছ দেখা যায়। 
ত্র সকল তালগাছ হইতে যথেষ্ট তাড়ী সংগৃহীত হইয়া থাঁকে। 
নগরের দক্ষিণাংশে দানাদার পাথরের এবং কাল অভ্রের 
পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের উপর উঠিয়া! পরিফার দিনে 
পার্খনাথ, রাজমহল ও পঞ্চকুট পাহাড় নয়নগোচর হয়। এই 
পাহাড়ের উপর পাথর কাটিয়া! একটা সুন্দর শিবালয় নির্দিত 
হইয়াছে । 

দূমকা, নয়া, (ছমক) ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত সাঁওতাল 
পরগণা জেলার সদর সব্ডিভিজন। পরিমাণ ফল ১৪২৬ 
বর্গমাইল। 

২ সাওতাল পরগণ! জেলার ও এ জেলার নয়াছুমকা 

সব্ভিভিজনের সদর । অক্ষা* ২৪*১৬উঃ, দ্রাঘি* ৮৭*১৭ 


দুন্দুভিস্বর (পুং) ছন্দুভির শব | 
নদুতিস্বরুরাজ (গুং) কএকজন বুদ্ধের লাম। 


ন্মভ্য (পুং) ছুন্দুভৌ। দানবভেদে বিষে বাদাভেদে বা ভবঃ 
'প্রহ্তোব! যং। ১ কুদ্রভেদ'। 'নমোদুন্ভ্যায় বন্টায়' (শুরু যজ' 


১৬৩৫) ছুন্দুভয়ে .তদ্বাদলায় সাধু যৎ। 


২ হুন্দুভিবাদন 


সাধনমন্ত্রভেদ। প্এন্দ্রাঃ ক্ষত্রিয়ন্ত চক্রহুন্দূভ্যাঃ” (কাত্যা 
শ্রৌ* ১৪1৩।১৩) “ক্ষত্রিয়স্য চক্রারোহণে ন্ৃতে্বাদনম 


এন্্রা ভবস্তিঃ ( কর্ক)। 


দন্দুমার (পুং) ধুদ্ধমার পূযোদরা, সাধুঃ | ধুদ্ধুমার । (শবার্থকল।) 
দুফানিকুশখ (ক্লী) নীলকঠ্তাদিকোক্ত বর্ধপ্রবেশযোগ তেদ। 


৩, পুঃং। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাবস্তা হইতেই দমকা 
ইংরাজ গবর্মেণ্টের থানার ,নাম দেখিতে পাওয়া যায়। 
১৭৬৯ খুষ্টাবে ছুমক! বীরভূমের অধীন একটী ঘাটোয়ালী 
থান! ছিল। ১৭৯৫ খুষ্টাবে রাদ্মহল পার্বত্য প্রদেশের 
শাসন জন্ত ইহাকে ভাগলপুরের অধীন একটা “কোহিস্থানী” 
থানা কর! হয়। ১৮৫৫ থুষ্টাব পর্যন্ত ইহার নাম ছুমকা 
বলিয়াই শুনা যায়, এ বৎসর সীওতাল হাঙ্গামার সময় 
এস্বানের ছাউনির ইংরাজ সেনানী ইহাকে নয়া হুমক! 
বলিয়! বর্ণন! করেন। এখনও লোকে রচরাচর কেবল 
ছুমক। বলিয়। থাকে, কচিৎ নয়! ছমক1 নাম ব্যবত হুয়। 


দুরতিক্রম 


১৮৫৫ থৃষ্টাযে ছুম্ক! "সাওতাল পরগণ!" জেলার সদর হয়, 
কিন্তু কিছুদিন পরে শী জেলার প্রত্যেক সব্ড়িভিজন স্ব শ্ব 
প্রধান এক একটী জেল! হইলে ছুম্কা কেবল ছুম্ক1 সব্‌- 
ডিভিজনের সদর থাকে, পরে ১৮৭৩ খৃষ্টাবে এ সমস্ত ক্ষদ্র 
জেলা মিলিত হইলে ছুম্ক! পুনরায় সমস্ত সাঁওতাল পরগণার 
সদর হইল। এখানে জেল! সংক্রান্ত কাছারী প্রভৃতি 
আছে। মোড় নদীতীরে ইহার বাজার অবস্থিত) বাজার 
তত উৎকষ্ট নছে। 

দৃপাটা (দেশজ ) একপ্রকার ছোট ফুলের গাছ। ([77090973 
1381521771172 ) 

ছুর্পেচ1 (দেশজ ) যাহার ছুইটা পেচ আছে। 

ছুফাক (দেশজ) দ্বিধা। 

দুবার (দেশজ) ছুইবার । 

দুভাষিয়া (দেশজ ) যাহারা ছুই প্রকার ভাষা বলিতে পারে। 

দুমুখ (দেশজ) ১ যাহার ছুই দ্রিকে মুখ । ২ সর্পতেদ। 

ছুমুড়ি (দেশজ ) ১ দুমুখ । ২ বাকা। 

ছুমেটিয়া, ছুমেটম (দেশজ ) ছুইবার মুত্তিকা প্রদত্ত। ইহা 
কেবল মৃত্তিকাদ্বারা দেবমুর্তি নিম্মাণ বিষয়ে ব্যবহৃত হয়। 

ছুম্ড়! (দেশজ ) বাকান। 

ছুম্ঘক (পুং) হুষ্বা, মেষভেদ। 

ছুম্বাভেড়1 (দেশজ ) মেষবিশেষ। 

দুয়ার ( দেশজ ) দ্বার, দরজা । 

ভুরু স্‌) (অব্য) ছু-রুকু স্ুক বা। ১ দুষ্ট । ২ নিদ্রা । ৩নিষেধ। 
৪ দুঃখ । ৫ ঈষদর্থ। ৬ কৃচ্ছার্থ। ৭ কৃশ। ৮ অসম্পত্তি। ৯ সন্কট। 
ক্রিয়ার সহিত যোগ হইলে ছুর্‌ বা দুম্‌ শব্ধ উপসর্গ হয়। 

দ্র্‌ ( ত্রি) দৃ-কিপ্‌। দ্বার। এ ২৮ (খক্‌ ১১২৮৫) 
যাছুরং সতগৃহদধারা" (সায়ণ)। দছুরোমানুষী দেব আচ” 
( খক্‌ ৫18৫১) টি পয রঃ দ্বারঃ ॥ (সায়ণ) 

দর (ব্রি) ছু-বাছ' কুর দাতা । “দুরে! অশ্বস্ত দুর ইন্দ্র” (খক্‌ 
১1৫৩।২)। “ছুরোদাতাসি” (সায়ণ) 

দুরদ্ষ ( পুং) ছুষ্টো অক্ষঃ গ্রাদিস' । ১ কপট পাশক। ২ ছুষ্- 
“নেত্র । "্অরর্বৈপুক্ুষস্তাক্ষি প্রশায়মেতি হ স্মাহ যাল্তবক্য! 
ছুরক্ষ ইব হাসঃ” (শত ব্রা* ৩।১।২১* ) “ছুরক্ষমেব অঞ্জনেন 
নাশয়তি” (ভাষ্য' )। ছষ্টমক্ষি যন্ত ষচ্‌ সমাসাস্তঃ | ৩ তদ্যক্ত 
ুষ্টনেত্রযুক্ত । ছুষ্টো অক্ষো যত্র। ৪ ছুষ্টদ্যুত। 

দূরতিক্রম (ব্রি) ছুঃখেন অতিক্রম্যতেহদৌ। ছুর-অতি-ক্রম 
“খল ১ যাহ। ছুঃখে অতিক্রম কর! যায়, অলজ্ঘনীয়, যাহা অতি- 

ক্রম করা দুঃসাধ্য । ২ অজেয়। “সর্বস্ত তপস! সাধ্যং তগোছি 
ছুরতিক্রমং |” (মনু) ৩ বিষুট। (ভারত ১৩।১৪৯।৯৬ ) 
ডা] 


[ ৬২১ ] 


দুরত্যয় (ত্রি) ছঃখেন অতীয়তে হুরঅতি ই-খল্‌। ১ ছুরতিক্রম- 
নীক়। ২ ছুত্তর। প্ন্বগমার্গপরিঘো ছুরত্যয়ঃ* ( রঘু*) 
ছুরত্যেতু (ব্রি) ছুর্“অতি-ই-কর্ম্মণি তুন্‌। ছ্রতিক্রামণীয়। 
“তাভূরি পাশাবনৃতস্ত সেতু ছরত্যতু রিপবে মর্ত্যায়” (খক্‌ 
৭/৬৫।৩) *ছুরত্যেতু দুরতিক্রমণীয়ৌ+ (সায়ণ) 
দূরদৃষ্ট (রী) ছর্‌ ছ্টং অনৃ্ং। ছূর্ভাগা, পাপ । মন্দভাগ্য। 
পাপকারধা দ্বার! দুরদৃষ্ট জন্মে, যে কোন কার্য কর! যায়, তাহার 
একটা সংস্কার থাকে, সেই সংস্কার: “অদৃ্, এইপনদ্দে অভি- 
হিত করা যায়,) এ অবৃই্ শুভাশুত বর্শমাধ্য। শুভকর্্ম করিলে 
আর্থাৎ পুণ্য কার্য করিলে শুভাদৃষ্ট ও পাপকার্ধ্য করিলে ছুরদৃষ্ট 
হয়, এইজন্ত পাপই একমাত্র ছুরদৃষ্টের কারণ। [অনৃষ্ট দেখ ।] 
দ্রম্মনী (স্ত্রী) অদ-ভাবে মনিন্‌ বা ভীপ্‌ ছুষ্ট। অন্পনী প্রাদিস*। 
হুর্ভোজন। “পাহি ছুরম্মন্যা অবিধং নঃ পিতুং |” শুরুষজু ২২২) 
'অদনসদ্মনী হা অন্মনী ছুরদ্মনী দুর্ভোজনং ততঃ মাং পাহি 1” 
( বেদদীপ” ) 
দূরধিগ (তরি) ছুঃখেন হখিগম্যতে হসৌ ছুর-অধি-গম বাহ" 
কর্মণিড | ১ ছুপ্রাপা। ২ ছুজ্ঞেয়। 
দুরধিগম (জরি) ছুঃখেন অধিগম্যতে ছ-অধি-গম কর্মণি খল্‌। 
১ ছুপ্রাপ্য। ২ দ্বজ্ঞেয়। 
দুরধিষিত (তরি) দুর অধি-্থা-ক্ত | ১ নিতাস্ত মন্দমভাবে সম্পা- 
দিত। (পুং) ২ অনুপযুক্ত গৃহাধিষ্ঠান। 
দুরধীত (লী) দুষ্টং অধীতং প্রাদিস*। ছুষ্টাধায়ন, মন্দাধায়ন। 
“যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে। 
সোহনগ্লাবিব শুফৈধো! ন তজ্জলতি কর্হিচিৎ ॥” (মহাভাঘ্য) 
যাছা অধীত হইয়াছে, অথচ অবিজ্ঞাত অর্থাৎ জানা 
হয় নাই, বলিবারও শক্তি নাই, অগ্নি ব্যতিরেকে যেমন 
» শুষ্ককাষ্ঠ প্রঅলিত হয় না, সেইরূপ ছুরধীত বিদ্যাও কোন 
ফলদায়ক হয় না। 
দুরধ্যয়( তরি) ছুঃখেন অধীয়তে ছুর-অধি-ই খল্‌্। অধ্যয়ন 
করিতে অশক্য। যাহ। অনায়াসে অধায়ন করিতে পারা 
যায় না। যাহ! পড়িয়া উঠা কঠিন। 
দূরধ্যবসায় (*পুং) ঘুর হুষ্টঃ অধ্যবসায়ঃ | 
বা দৃঢ় যন 
দুরধব (পুং) ছুটে! অধব। প্রাঁদি সমাঁসঃ অছ সমা*। ছ্ইবত্ম, 
খারাপ পথ। 
ছুরন্ুপালন (ব্রি) পালন করা অতি কঠিন ।, 
ছুরনুবোধ ( ব্রি) যাহ! ম্মরণ করাও কঠিন। 
ত (জি) ছুর্‌ অন্ু-স্থা-ক্ত। যাহ! ছুঃখে অনুষ্ঠান 
কর! যায়। 


মন্দ কার্যে চেষ্টা 


৯৫৬ 


চুরমুষ্টেয় (ঘি) হন্-্ স্থাযৎ। কষ্টে অঞ্ষ্ঠানযোগ্য। 
ছরস্ত (ব্রি) ছষ্টো হস্তে অবসানং যন্ত। বুগয়া-ঢ্যুত-পানাদি- 
বাসঈ, যাছার অবমান অতিশয় অণ্ডতভজনক | যাহা প্রথষে 
আপাত রমণীয় বোধ হয়, পরে অতিশয় ছুঃখ গ্রদান করে। 
ব্যসনানি ছুরস্কানি গ্রধত্বেন বিবর্জয়েৎ 1” (মনু) 
ব্যসনসমূহ অতিশক্স ছরপ্ত, ইহা! বন্বপূর্ব্বক বর্জন করিবে। 
হুক্তেয়ো ইস্তঃ পরিচ্ছেদে। ষম্ত। ২ ছুজ্ঞেক্স। ৩ গভীর?) 
৪ দুষ্বৃতিক্রমণীয়। 
*নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি! বিয়হিজনন্থ দুয়স্তে | 
(গীতগোবিন্দ ) 
দূরস্তক (গুং)ভুরস্ত-কপ্‌। ১ অসঙ্থার্মধ্যাদ। ২ শিব। 
“ প্হর্ধিজেয়ে মহাদেবে ছুরাধারো হুরস্তকঃ |” 
(স্তারত অন্থ ৪১ অং) 
দুরম্থয় (ব্রি) ছুঃখেন অন্বীয়তে ইসৌ হুর্‌ অনথ'ই কর্ণ খল্‌। 
- ছঃ সবার! অনুগমনীয়। 
দ্রম্থেষ্য ( বি) কষ্টে যাহার অন্থলন্ধান কর! যায়। | 
দ্রতিগ্রহ ( পুং) হুঃখেন আতভিমুখ্যেন গৃহতে হলো ছুর্সভি 
*শ্রহখল্‌। ১ 'অপামার্গ । (জি) ২ ছুংখম্বার! গ্রাহা। (শ্রী)৩ 
হরালভা। ৪ কপিকচ্ছ,। (রাজনি*) 
দূরব গ্রহ (তরি) ছঃখেন আবগৃহাতে নির্গৃহৃত্তে হসৌ হুর অব. 
গ্রহ কর্মণি খল্‌। কষ্টছারা অনিগ্রাহা। 
"বংশাগতো! রিপুর্যস্ত বিচলেৎ ছুরবগ্রহঃ।” (কাঁমন্দকী) 
দূরপচার ( ব্রি) যাহ্াকে অসন্তষ্ঠ বা বিরক্ত করা যায় ন। 
দূরপনেয় (ব্রি) ছুঃখেন হুপনীয়তে হসৌ। হর্.অপ-নী যং। 
 ্বাহা দূরীকরণ কর! ছুঃসাধা, যাহা! অপনয়ন কর! কঠিন। 

দূ্রবগত (ভরি) হুর অব গম-ক্ক। বাহা হুঃখেজ্ঞাত হওয়া 
যায়, যাহ! হঃথে প্রাপ্ত হওয়া যায় । ৫ 

দরবগম (তরি) ছর-অব-গম-খল্‌। ছজ্ঞেয়, ছরধিগম্য। 

ছুরভিগাহ (ঘি) দুশ্রবে্ত, জটিল, হুর্ষেবাধ। 

দুরবগ্রাহ (ত্রি) ছুঃখেন অবগৃহাতে ইসৌ ছুর-অবংগ্রহণ্যৎ 
হঃখ ঘ্বার! যাহ! গ্রহণ কর! যায়। 

দরবযোধ (ত্রি) ছঃখেন অববুধাতে হসৌ শ্বুর-'অব-বুধ-খলর্৫থে 

হর্বোধ্য, যাহ। ছঃথে বুঝা যায়। 

দূরবরোহ (ঘি) ছখেন অররুহ্যাতে ইসৌ ছর-অব-রুহু খলর্থে 
নিঞ ॥ ছুরারোহণীয়, যাহা! কষ্টে আরোহণ করা ঘায়। 

দুরববদ (ক্লী) বিরুদ্ধ বলা বা নিশা! করার পক্ষে কষ্টকর 
অর্থাৎ যাহ! সহঙ্জে মনা বলা যায় না | 

দুরবন্ছ (ঘি) ছু ৃষ্টা অবস্থা যন্ত। যাছার অবস্থা মন, 
“ছাপাপর | 
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ছুরাঁচরিত 


ছুরবন্থা! (শ্রী) ছষ্টা অবস্থ। প্রাদিল। দারিদ্রাদি মন্দা অবস্থা । 
ছুরবাপ (ঘি) হুঃখেন অবাপ্াতেহসৌ অব-আপ-খল্‌। হুশ্রাপা, 
যাহ! হুঃখে লাভ করা যান্স। 
ছুরবেক্ষিত (রী) হুষটং অবেক্ষিতঃ। মদ দৃষ্টি। 
ভুরন্যু (ঘি) ছুঃখ দিতে বা অনিষ্ট করিতে ইচ্ছু। 
দুরহ্‌ (পুং) ছর্‌ নিন্দিত অহঃ। ছুর্দিন, মন্দ দিন। 
ছুরাক (পুং) ছনোতীতি ছুন উপতাপে আকঃ (আক: 
খজাদেঃ সতু কিৎ। উপ্‌ ১২১৯) ইতি উপাদিকো বত সৃত্রেণ 
নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ ম্নেচ্ছবিশেষ। ২ শ্লেচ্ছদেশবিশেষ। 
দূরাকাঙ্ (ন্রি) ছুর্‌ ছুষ্ট আকাজ্া বস্য। কিছুতেই যাহার 
আকাঙ্ষা নিবৃত্তি হয় না, হুরপ্রত্যাশী, যে অসম্ভব বিষয়ের 
গ্রত্যাশ! করে। 
দূরাকাঙা (স্ত্রী) দুর ছুষ্ট! আকাঁঙ্ষা!। ছুশ্রাপ্য বিষয়ের 
"অভিলাষ | 
দূরাকৃতি (রি) হর্‌ হুট আকৃতি ধর্ত। ১ মন্দ আক্ুতিবিশি্। 
(স্ত্রী) হুট আকৃতি । ২ মন্দ আকুতি, খারাপ আকার। 
দুরাত্রন্দ (অব্য) হঃখেন আক্রন্্যতেহসৌ আক্রদা-খল্‌। 
অতি ছুঃথে ক্রন্দন । 
দুরাক্রেম ( তরি) ছুঃেন আক্রমাতেইসৌ ছুর-আ.ক্রম-খল্‌। 
হৃঃখত্বার1 আক্রমণীয়, তুরাক্রম্য। 
দুরাক্রাম্য ( ত্রি) হর্‌ আ-ক্রমণাৎ। ছঃখদ্বায়! আক্রমণীক 
যাহা সহজে আক্রমণ করা যায় না। 
দ্রাঁক্রোশ ( পুং) ছঃখেন আকুমশ্ততেংসৌ ছুর্-আ-ক্রুশ থলর্৫থে 
ঞ্‌ । আর্তনাদ, কাতরে ক্রন্দন। 
দুরাগত (ত্রি) ছুঃখেন আগতঃ। ১ যে অতি কষ্টে আসিয়াছে। 
২ যে অতি ছুঃখে আসিয়াছে। 
দ্রাগম ( পুং) মন্দ উপায়ে উপার্জন । 
দূরাগ্রহ (পুং) হঃখেন আগৃহৃতেইসৌ ছঃ-আ-গ্রহ-খল্‌। 
অন্দ বিষয়ে আগ্রহ যুক্ত । 
ছুরাচর (ব্রি) ছঃখেন আচর্যাতেহসৌ হর্‌ আ-চর-থল্‌। যাহ! 
খে আচরণ কর! যায় । ছুশ্চর.। 
"সোহয়ং চতুর্ণামেতেষামাশ্রষানাং হুরাচরঃ।” (ভারত ) 
ছুষ্টং আচরতি অচ.। ২ ছুষ্টাচারযুক্ত । 
“লমীরণঃ শ্রোত্রগতোহন্থা চরঃ 
সমস্ততঃ শূলমতীব কর্ণরোঃ.। 
করোতি ফ্বোষৈচ্চ যথা শ্রমাবৃতঃ 
সকর্ণশূলো কথিতো হ্রাচয়ঃ 1 ( সুশন্ত ) 
ছুরাঁচরিত (ক্লী) ছুঃখেন আচরিতং 1 বাছা অতি দুঃখে আচ- 
রিত হইক্লাছে। 


দুরানী 


[ ৬২৩ ] 


ছয়ালী 


পারার 


গুরাচার ( পুং) আচর্ধাতে ইতি চর ভাবে ঘঞ্। চ্হ্টঃ 
আচারঃ | ১ হট আচার, বিরুদ্ধ আচরণ, কুব্যবহার, কদাচার। 
“প্রাণে কলিধুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্যবিবর্জিত্তাঃ। 
ছুরাচাররতাঃ সর্ব সতাবার্তা পরাত্ুখাঃ॥” ( অধ্যাত্বরামায়ণ ) 
কলিকালে লোক সকল পুণ্যকর্্মবিবর্জিত হইবে এবং 
সর্ধদ। মন্দকাধেয রত থাকিবে, নকলে সত্য কথা বলিতে 
পরাজুখ হইবে । (ব্রি) ছুষ্টঃ আচারো! যন্ত। ২ ছুষ্টাচারযুক্ত । 
“ছুরাচারোহি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ ॥” (মন্তু) 
দুরাঢ্যক্কর (দি) হুঃখেন আঢাং ক্রিয়তে কর্মোপপদে থল্‌ 
মুম্‌। দুঃখ দ্বারা অনাঢা আচঢ্যকরণীয়। 
দূরাঢ্যস্তভব (লী) ছঃথেন অনাচ্যেন আটঢ্যেন ভূয়তে, উপপদে 
ভাবে খল্‌-মুম্‌ | ছঃখদ্ধার অনাঢোর আটঢ্য হওয়া, যাহার! 
কষ্ট করিয়! ভুরবস্থা৷ হইতে ভাল অবস্থ1 গ্রাপ্ত হয়'। 
দরাত্মত! (ভ্ত্রী) ছুরাত্মনে। ভাবঃ ছুরাত্মন্-তল্‌-টাপ্‌। ছরাত্মার 
কার্ধা, হবাত্মার ভাব। 
দূরাত্মন্‌ (ব্রি) হুষ্টঃ আত্মা অস্তকরণং যহ্যা। ছৃষ্টান্তঃকরণ, 
পাপাত্মা, সু, অত্যাচারী, নির্দিয়। 
“্যস্ত ধর্দেণ কার্ধ্যাণি মোহাৎ কুর্যান্নরাধিপঃ। 
অচিরাত্বং ছরাত্মানং বশে কুর্বস্তি শত্রবঃ ॥* ( মন্গু ৮1১৭৪) 
যে ব্যক্তি কন্তার দোষ গোপন করিয়া কন্তা সম্প্রদান করে, 
সে ছুরাত্মা পদবাচ্য এবং তাহার দান নিক্ষল হয়। 
শ্যস্ত দোষবতীং কন্ত! মনাধখ্যায়োপপাদয়েখ। 
তশ্য তদ্বিতথং কুর্ধযাৎ কন্তাদাতুছ রাত্মনঃ॥৮ (মনু ৯৭৩) 
ছুরাদান ( ত্রি) কষ্টে যাহা ধারণ! কর! যায়। 
ছুরাধন (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আদি* ৬৭ অঃ) 
ছুরাধর (পুং ).ধৃতরাষ্রের পুত্রভেদ । (ভারত ১১১৭ অ+) 
দরাধর্ষ (পুং) ছষ্টান্‌ রাক্ষসান্‌ আধর্ষতি হুর আ-ধষ"অচ। 
্ং শ্বেতসর্ষপ। ২ অধর্ষণীয়। ৩ অহঙ্কারী । 
প্জগন্পাথে। দুরাধর্ষো গঙ্গাং ভাগীরথীং গ্রতি।” 
( ভারত অনু ৫৮ অঃ) 
দরাধর্ষ। (ত্র) ছুরাধর্ষ-টাপ্‌। কুটুদ্বিনী বৃক্ষ। 
রাধার (পুং) ছঃখেন আধার্ধ্যতে ছুর্‌ আ.ধারি কর্মণি খল্‌। 
১ ছুঃংখ হ্থারা আধারণীয়। ২ চিন্তনীয়। (পুং) ও মহাদেব। 
[ ছুরস্ত দেখ। ] 
ছুরাঁধি (পুং) দুর্িঃ আধিঃ। ক্লেশজনক, ছঃখজনক। 
ছুরাধী (ব্রি)! বৈ] মন্ধধী, মনদচেষ্টাকারী। 
দ্রানম (তি) ছঃখেন আনম্যতে ছুর্‌ আনম ণিছ কর্্মণি খল্‌। 
“ছুঃধন্থার। আনমনীয়। "স বিচিত্তয চ ধু দরানসং* (রঘু) 
দুরানী, আফ্গানস্থানের মুসলমান ধর্মাবলম্বী একজাতি, 


ইহাদের অপর নাম জাবদালি। ছবরানী শব্ষটী পারম্ত ভাষ! 
হইতে উৎপগ্ন, ইহার মৌলিক অর্থ 'যুক্তা সন্বস্ধীয় | আবদালি 
জাতি দক্ষিণ কর্ণে ক্ষুদ্র কুদ্র মুক্তাথচিত একটা কুগুল 
পরিধান করে, এই জন্ত ইহাদের প্রথম রাজ! বীরবর আঙ্গাদ 
শাহ আবদালী “ছুরিছরান্ অর্থাৎ মুক্তাবনীর অুক্তা উপাধি 
প্রাপ্ত হন। তাহার পর হইতে ষমগ্র আবদালি জাতি হুরানী 
নামে কথিত হইয়া! আমিতেছে। এই জাতি সাদ্দোজাই, 
পপুলজাই, বারক্জাই, হল্‌্কোজাই, হুরজাই, ইশাকৃজাই ও 
খাগবানি এই কয়টা শাখায় বিভক্ত । ইহাদের আদি বাস্থান 
কান্দাহার (প্রাচীন গান্ধার) প্রদেশ) তথা হইতে ইহার! 
বহুকাল হুইতে হেলমন্দ ও অর্থনাৰনন্পী তীর দিয় বর্তমান 
হাজার! প্রদেশে বিবৃত হইয়! পড়িক়াছে। কাবুল হইতে 
জলালাবাদ প্রদেশে স্থানে স্থানে হই একজন ছুয়ানী বাস করে, 
এঁ মকল স্থানে ইহার! সর্বত্রই হয় জমিদার অখব। সৈনিক- 
বিভাগের বৃত্তিভোগী। কেহই লামান্ত গ্রজাভাবে ধাস করে ন। 
গ্রসিদ্ধ আঙ্গদ শাহ আবদালী (পরে হরানী) নিজ 
অসাধারণ বীরত্ব ও অধ্যবসায় প্রভাবে এই জাতিকে প্রৰল 
পরাক্রান্ত রণকুশল এবং দিপ্বিঞয়ী করিয়। তুলেন। [ আঙ্গদ 
শাহ আবদালি দেখ।] তাহারই সময়ে এই জাতির চরম 
উন্নতি হইয়াছিল। পূর্বে শতক্র ও সিদ্ধুতীর হইতে পশ্চিমে 
পারস্তের মরুভূমি এবং উত্তরে আমু বা অক্ষন্‌ নদী হইতে 
দক্ষিণে আরবসাগর পর্ধ্যস্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশে ুরান্ী-শাসন 
স্থাপিত হয়। আঙ্গদের বারবার রদ্বভূমি ভারতবর্ষ লুঠনে 
ধ জাতি রাজপদে উন্নীত এবং মহাসমুদ্ধিশালী হুইয়৷ পড়ে । 
এতাবৎকাল পধ্যস্ত পণুপালক ব৷ দস্যবৃত্ত লর্দারগণ সন্ত্রস্ত 
সভাসদে পরিণত হয়। কিন্তু অসভ্য অশিক্ষিত অবস্থ! হইতে 
দৈবক্রমে একবারেই প্রভূত ধন সম্পত্তি ও ক্ষমতা লাভ 
করিয়! ইহার! অধিকর্দিন তাহ রাখিতে পারে নাই। আক্ষদ- 
শাহের মৃত্যুর পরই তাহার পুর বিলাসী, ছুর্বলচেত। ও নিরু- 
স্থম তৈমুরের রাজত্বকালে অনেক গ্রদেশ তাহার অধিকার 
হইতে বিচ্ছির হুইয়। পড়ে। তৈমুরের মৃত্যুর পর তাহার 
পুত্রগণ সম্ত রাল্স্য পরস্পর বিভাগ করিয়া লয়। কিন্তু শীক্রই 
গৃহবিবাদে তাহারা সকলেই হীনবল হুইয়! পড়ে, তখন 
বারকজাই বংশীয় দোস্তমহম্মদ কাবুলের সিংহাসন অধিকার 
করেন। তাহার ভ্রাতৃগণ কান্দাহার, খিলাত প্রভৃতি হ্বীনে 
রাজ্য স্বাপন করে। এইরূপে সাঙ্গোজাই বংশ হইতে বারক- 
জাই বংশীয়গণের হন্তে আফ্গানস্থানের ম্লাজ্যশাসন ভ্তত্য 
হয়। সাঙ্দোজাই বংশীয় আঙ্গদশাহ ছুরানীর বংশধয় সুজ! 
নুধিয়ানায় ইংরাজের আশ্রয়ে বাদ করিতে থাকে । 


দুরারাধ্য 


তারতগবর্মেণ্ট রুষিয়ার আক্রমণ হইতে সতর্কত1 অবলগ্বন 
জন্ত দোস্তমহন্মদ্দের সহিত সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করেন, কিন্তু 
দোস্তমহত্মদ সম্মত ন! হওয়ায় ১৪৩৭ খুষ্টাবে সুজাকে কাবুলের 
সিংহামনে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবিলঘ্বে দোস্তমহম্মদ ইংরাজ 
করে আত্মসমর্পণ করিলে তিনি ভারতবর্ষে প্রেরিত হন। 
কিন্ত তৎপরেই কাবুল-যুদ্ধের সময় ১৮৪২ থৃষ্টাবে সুজ! দুর্দাস্ত 
আফগান কর্তৃক নিহত হন। এ বৎসর কাবুলস্থ ইংরাজ মেন! 
সকল বিনষ্ট হইল, প্রতিশোধ দিবার জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্ট 
পলক সাহেবের অধীনে ধ্লৈন্ প্রেরণ করেন। এই সৈশ্ত 
প্রতিশোধ লইয়। ভারতে প্রত্যাগমন করিলে দোস্ত মহম্মদকে 
আফগানস্থানের আমীর পর্দে অভিষিক্ত করিয়া পাঠান হয়। 
যুদ্ধপ্রিয় আফগানগণ সাহ্‌সী বীর দোস্ত মহম্মদকে সাদরে 
অভ্যর্থনা করিল | তদবধি এ বংশীয়েরাই রাজত্ব করিতেছে । 
দরাপ (ব্রি) হুঃখেন আপ্যতে ছুর্‌.আপ-খল্‌। ১ ছুশ্রাপ্য। 
পইচ্ষাকুনাং ছরাপেতর্থে ত্বদধীন! হি সিদ্ধয়ঃ।” (রঘু) 
(ক্লী) ভাবেখল্‌। ২ ছুপ্রাপ্তি। 
দূরাপন (ব্রি) দুরু আপ-লুাটু। ছুপ্রাপ, ছুরাপ, যাহা দুঃখে 
পাওয়া যায়। “পরে ছি ছুরাপন। বাত ইবাহমন্মি” (খক্‌ ১০।৯৫২) 
'ছুরাপন! ছুশ্রাপ্যদুরাপা বান্মি।* (সায়ণ) 
দ্রাঁপাদন (ব্রি) দুঃখেন আপাদ্তে ছুর্‌.আ-পাদ-লুাট। ছুঃখ 
স্বারা আপাদনীয়, ছুরুহ। 
“কিং ছুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদ্দামচেতনাং | 
যৈরাশ্রিততীর্ঘপদ্শ্চরণো বাসনাতায়ঃ ॥” (ভাগবত ৩।২৩1৪১) 
দূরাপুর (ব্রি) হুঃখেন আপুরধ্যতে আ-পুর খল্‌। ১ ছম্পুর, যাহা 
অতি ঝষ্টে পুর্ণ হয়। ২ ছুঃখন্বার' চারিদিকে বাহ! পুর্যযমাণ, 
যাহার সকল দিকে হুঃথ পূর্ণ আছে। 
“ছুরাপুরেণ কামেন মোহেন চ বলীয়স1। ণ 
শেষং গৃহেষু সক্তস্ত প্রমত্তস্তাপযাতি ছি ॥” (ভাগ* ৭1৬1৮) 
“ছুরাপুরেণ হুঃখৈঃ সমস্তাৎ পূর্য্যমাণেন ॥ (শ্রীধর ) 
দ্রাধাধ (ত্রি) ১ ছুংঃথব৷ পীড়া দিবার যোগ্য নহে। (পুং) 
২ শিব। 
চুরান্নায় (বি) ছুঃখে যাহা আয়ত্ত করা যায়। 
ছুরাধ্য (ব্রি) ছরাপ্য, ছুশ্রাপা। (বেদ) 
দরারক্ষ্য (জি) হুঃখেন আরক্ষাতে ছুর্-রক্ষযতৎ। ১ হুঃখদ্বার। 
বক্ষণীয়। ২ যাহা অতি কষ্টে রক্ষা কর! যায়। 
ছুরারাধ্য (ত্রি) ছুঃখেন আরাধ্যতে আরাধ-যৎ। ছুঃখদ্বার] 
আরাধনীয়, যাহ! অতি কষ্টে আরাধনা কর! বায়। 
"ইতি লোকা দ্বহুযুখান্দ,রারাধ্যাদসংবিদঃ।” (ভাগ* ৯1১১।১০) 
২ বিষু)। (ভাগ 81৮৩৭ ) 
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ছুরাশয় 


দূরারিহন্‌ (পুং) হষ্টমযর্তি ছুর্‌-খ-খিনি ছুরারী ছুর্গামী 
অন্থরঃ তং হুন্তি হন-ক্কিপ্‌ 

ছুরারুহ (পুং) ছঃখেন আরুহাতে ইসৌ ছুর-অ। ঘঞ্র্থে কম্মপি 
ক। ১ বিন্ববৃক্ষ। ২ নারিকেল বৃক্ষ । (ত্রি)৩ ছুরারোহণীয়, 
যাহ ছুঃথে আরোহণ করা যায়। 

দুরারুহ। (ত্ত্রী) থজ্জুসীবৃক্ষ। 

ছুরারোহু (পুংস্ত্রী) ছঃখেন আরুহাতে ছুর্‌আ-রুহ-খল্‌। 
১ সরঠ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ডীব। (জ্ত্রী) ২ শ্রীবল্পী। ৩ 
শাল্সলিবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ ছুরারোহণীয়। “ছুরারোহং পদং রাজ্ঞাং 
সর্বলোকনমস্কতং।” (কামন্দক ) ভাবে খল্‌। (পুং) হুঃখ 
দ্বারা আরোহুণ। কষ্টে যাহীতে আরোহণ কর! যায়। 

দূরালক্ষ্য (দ্রি) ) দুঃথেন আলক্ষাতে হুর-আ-লক্ষ্য-যৎ। অতি 
কষ্টে যাহ! লক্ষ্য কর! যায়। 

দূরালভ ( তি) হুঃখেন-আলভ্যতে আ লভ-থল্‌। হূর্লভয, যাহা 
হুঃথে লাভ করা যায়। 

দুরালভা! (স্ত্রী) ছুরালত-টাপ্‌। ম্বনামখ্যাত কণ্টকযুজ ক্ষুদ্র 
ক্ষুপ বিশেষ । আলকুশীলতা, হিন্দীভাষায় হিয়া, যবাস ভেদ । 
পর্ধযায়-__ছুরালন্ত!1, ধন্বয়াস, তাত্রমূলা, কচ্ছুরা, ছুম্পশা, ধন্ী, 
ধন্বয়বামক, প্রবোধনী, স্ক্রল], বিরূপা, ছুরতি গ্রহা, হুললভা, 
ছুপ্ধর্ষা, যাস, যবাস, ছুষ্পর্শ, কুনাশক, রোধনী, অনস্তা, 
সমুদ্রান্তা, গান্ধারী, কাষায়া, ধন্ুর্যস, যুবস, কচ্ছর!, বিকণ্টক, 
পদ্মমুধী। (শবচ') ইহার গুণ__সারক, জর, ছর্দি, শ্রেম্মা, 
পিত্ব, খিসর্প ও বেদনানাশক। (রাজব') কটু, তিক্ত, উষ্ণ, 
ক্ষার, অম, মধুর, বাত, গুল ও প্রমেহনাশক। (ভাবপ্রকাশ) 

দরালভ্ত (ত্রি) ছর আ-লভ-খল্‌ ম্থম্‌। ছুরালভ, ছুপ্রাপ। 
স্ত্রিয়াং টাপ্‌ ছুরালত্ত।। [ ছুরালভ] দেখ। ] 

দরালাপ (পুং) ছৃছণ্টঃ আলাপঃ। কটু কথা, গালি। (জি) 
ুর্দ &; আলাপো! যন্ত।. কটুভাষী, ছুষ্টবক্তা। 

ছুরালোক (তরি) ১অত্যুজ্জল। (পুং) ২ অত্যুজ্জলতা, মহাহ্যতি। 

দুরাবর্ত (ব্রি) সহনে যাহ! ফিরান যায় ন1। 

ছুরাবহ (ত্রি) যাহা আন কৃষ্টকর। 
রাব্য (ক্লী) অবগত্যাদৌ ভাবে ণাৎ ছুষ্টং আব্যং গতিঃ। 
দুষ্টমতি। "সুবিততন্ত মনামহে ংতিসেতুং দুরাব্যম্‌।” (খক্‌ 
৯৪১২) “ছুরাব্যং হু্টমতিং | (সায়ণ) 

ছুরাশ (পুং) ছুর্দিষ্টা আশ! যন্ত । ছুরাশান্িত। 

ছুরাঁশ! (স্্ী) ছূর্দু্। আশা। ছুর্মনোরথ। ছুম্পুরাশ|। : 

ছুরাশয় (পুং) ছর্দ, ইঃ আশয়ঃ। হষ্ট আশয়। মনাচিত। 
“ন্ষটনিভিন্ন হুরাশয়ে। ইধমঃ।” ( মাঘ) 

ছইঃ আশয়ে! বন্ত । (ব্রি) হুষ্টাশয়যুক্ত। 
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চুরাস (রি) অজয়, অবহিষ্করণীয়, অনির্ধ্বাসনীয়। 
রাস? (ব্রি) হঃখেন আসাদ্যতে হসৌ ছর আ-সদ-কর্্ণি 
খল্‌। ১ হৃপ্রাপা, দুর্ধর্ষ, ছুর্ব্বিষহ, ছুঃসহ। 
প্লবতৃব ছরালদঃ পটে” (রঘু) 
দরাসিত (ক্লী)ছ্র্‌-আস্ক্ত। ১ বমিবার অনুপযুক্ত । ২ বস! 
খারাপ 
দূরাহর ( ব্রি) ছুঃখেন আহিয়তে হসৌ হুর আ-হ-খল্‌। ছুঃখ 
ছার! আহরণীয়, যাহা হুঃখে আহরণ করা যায়। 
ছুরাহা! (ব্রি) ছুরদৃ্ট, ছূর্ভাগা। 
দরিত (ক্লী) ছৃষ্টং ইতং গমনং নরকাদিস্থানপ্রাপ্তিরন্মাৎ। 
১»পাপ। 
পহরিতৈরপি কর্তমাত্মসাৎ গ্রযতস্তে নৃূপস্থনবে! হি যৎ।» 
(রঘু৮২) (ত্রি)২ পাপযুক্ত। 
ছরিতক্ষয় (পুং) ছরিতন্ত ক্ষয় | পাপক্ষয়। 
দুরিতদমনী (ভ্ত্রী) ছুরিতং দম্যতে হনয়] দম-করণে লুট 
ভীপ্‌। ১ শমীবৃক্ষ। ২ (ত্রি) পাপদমনসাধন মাত্র। স্্িয়াং 
ভীপ্‌। ৩ পাপনাশিনী। 
দুরিতারি (পুং) ছুরিতন্ত অরিঃ ৬তৎ | ১ দুরিতনাশক, পাপ- 
“নাশক। ২ জৈনদিগের শাসনদেবতাতেদ । 
প্চক্রেশ্বর্যজিত1 বালা হুরিতারিশ্চ কাঁলিকা। 
মহাকালী শ্তাম৷ শাস্তা ভ্রকুটিশ্চ স্ৃতারক! 
আকাশ! মানবী চণ্ডা বিদিতা চাক্কুশী তথ।। 
কন্দর্পনির্বাণবল! ধারিণী ধরণপ্রিয়া ॥ 
নরদগাথ গান্ধার্যন্থিক! পদ্মাবতী তথ!। 
সিদ্ধার্থিক। চেতি জন্যঃ ক্রমাচ্ছাসনদে বতা। ॥” -( হেম*) 
যথাক্রমে এই সকল জৈনদ্িগের শামনদেবতা। 
দুরিষট ( লী) হষ্টং ইষ্টং যজ্ঞঃ। অভিচারার্থ যজ্ঞ, অভিচাঁর 
“করার জন্য যে যজ্ঞ করাএযায় । 
দুরিষটকৃৎ (পুং) ছুরিষ্টং অভিচারযজ্ঞং করোতীতি কৃ-কিপ্‌ 
“ভুগ্গাগম: | অতিচারযন্ঞ কর্তী। 
“দেবদ্িজপিতৃতেষ্টা রত্বদূষয়িতা চ যঃ। 
স যাতি কৃমিভক্ষে বৈ কূমীশে চ ছুরিইকুৎ॥” (বিষুঃপু* ২।৬।১৪) 
যাহার! দেবতা, ব্রাঙ্গণ ও পিতৃদিগকে দ্বেষ করে, এবং 
রদ্ধাপহরণ ও ছুরিষ্ট যজ্ঞ করে, তাহার! কমিভক্ষ বা কৃমীশ 
নরকে গমন করিয়া থাকে । 
ঢুরিষ্ভি (স্ত্রী) ছৃষ্টা ইষ্টিঃ। অশাস্ত্রীয় বজ্ঞ। “পাহি তুরিষ্ট্যৈ” 


(শুরুষূ ২২৭) 
ছুরিষ্ঠ (ব্রি) অয়মনয়োরেষাং বা অতিশগেন ছুঃ নিনিতঃ। 


অতিমঙ্গ। 


ছুরুধুরা 


ভুরীশ ( পুং) হষ্টঃ ঈপঃ প্রতূঃ | নিদ্দিত গ্রভু। 
দরীষণ (তরী) হট! ঈষণ! ইচ্ছাভিশংসনং। শাপ। 
ছুরঃ (গুং) পর্বতভেদ। (ভারত অন্ধ ১৬৫ অঃ) 
'ছুরুদুদিস্তথা, এই গ্থলে ছুর ও ছদ এই পদ সাধু নহে, 
এ স্থলে 'ছছুরম্তথা এইরূপ পদ সাধু। তাহ! হইলে ছুরুর 
পরিবর্তে দর্দির এইযপ পাঠ হইবে। 
ছুরুত্ত (কী) ছষ্টং উক্তং। হুষ্টবচন, ছূর্বাক্য, কটু কথা, গালি। 
দুরুক্তি (স্ত্রী) ছুষ্টা উক্তিঃ। কটুবাক্য, মনদভাসন। 
দূরুচ্চার ( তরি) দুঃখেন উঠচার্যাতেইসৌ ছুর্উৎ"চর খলর্থে 
শ্ঘিঞ । অনুচ্চার্য্য, যাহা! উচ্চারণ করিতে পার! যায় না, 
| 
দুরুচ্চার্ধ্য (ব্রি) দুর-উৎ-চর-ণ)২| যাহ! সহজে উচ্চারণ 
কর! যায় না। 
দুরুচ্ছেদ (জি) ছুঃখেন উচ্ছিদ্যতেইসৌ। ছর-উদ্‌-চ্ছিদ কর্শণি 
খল । ১ ছূর্ববার, ছুরপনের়, ছুনিবার, যাহ! অতিকষ্টে উন্ম,লিত 
করা যাঁয়। 
দুরুচ্ছেদ্য। ত্রি) ছুর্‌ উৎ-ছিদ-গ্যৎ | দুশ্ছেদ্য। 
দুরুত্তর (ব্রি) ছুঃখেন উত্তীর্ঘাতেইসৌ ছুর উৎ- তৃ-কর্মমাণি খল্‌। 
নু হুস্তর। ২ অনুত্বর, যাহার উত্তর দেওয়! কঠিন | ছুষ্টং 
উত্তরং। (ক্লী)৩ ছুষ্ট উত্তর বাকা, অসছৃত্তর। 
দুরুতোল্য (ত্রি) হুস্তোলা, যাহা সহজে উত্তোলন কর! 
যায় না। 
ছুরুতসহ্‌ (ব্রি) ছুঃসহ, অসহুনীয়। 
ছুরুদয় (ব্রি) ১ যাহা ভাল দেখা যাঁয় না। ২ ছুনিরীক্ষয। 
দূরুদাহর (ব্রি) ছঃখেন উদাহিয়তে দুর্-আ.-হ কর্নমণি খল্‌। 
সহজে যাহার উদাহরণ দেওয়া বা বল] যায় না। 
“অন্ুত্থি তার্থসশ্বন্ধঃ প্রবন্ধে! ছুরদাহরঃ1% (মাঘ) 
ছুরুহ (বি) দূর্বহ, দুঃসহ। 
দুরুধূর| ( স্ত্রী) যোগভেদ। 
রবিবজ্জং প্বাদশগৈরনফা চন্দ্রাপ্িতীয়গৈঃ স্ুনফা | 
উভয়স্থিতৈ ছুরুধুরা! কেমক্রম সংজ্ঞকো হস্ত: ॥” ০( বৃহজ্জাতক ) 
জন্মকালে রবি ভিন্ন অন্তগ্রহ দ্বাদশ গৃছে অবস্থান করিলে 
অনফ! যোগ হয় এবং যদি রবি ভিন্ন গ্রহ, চন্ত্র হইতে দ্বিতীয় 
ভবনম্থ হন, তাহা হইলে স্থনষপযোগ হয়; যদি ই উভয়ের যোগ 
হয়, অর্থাৎ রবি ভিন্ন গ্রহ লগ্ন হইতে ছাদশ গৃছে থাকিয়া চন্দ্র 
হইতে দ্বিতীয় গৃহে অবস্থান করেন, তাহা হইলে দুরধুরা যোগ 
হয়। এই হৃরুধুরা যোগে জদ্ম হইলে মনুষ্য বাগ্সিতা, ধন, 
বিক্রম গ্রাভৃতি অন্তান্ত গুপসমূহ দ্বার! ভূমগ্ডলে বিখ্যাত হুয়। 
সে ব্যক্তি সর্বদ। স্থাধীনত! ভোগ করে এবং লৌম্যমূর্তি, 


গু. রি তি 


ছর্গ | [ ৬২৬ 1] চুর 





ধনবান্‌, উত্তম সৌভাগ্যশালী, সুখোপতোগী, দাতা, কুটুম্ 
গ্রতিপালক, দুবুদ্ধি ও উত্তম পশ্ব্ধ/সম্পন্ন হইয়া থাকে. 
( বৃহজ্জাতক ) 
দূরুপত্রম (ত্রি) ছুঃখেন উপক্রম্যাতেংসৌ। ছুর্‌ উপক্রম 
থল্‌। ছুরাসদ, দুর্গম, যেখানে যাওয়া কঠিন। 
ছুরুপচার (ববি) ছুর-উপ-চর-ঘঞ। অনুপশমা। 
দ্রুপলক্ষ (ব্রি) ছঃখেন উপলক্ষাতেহসে। ছুর্‌ উপ-লক্ষ-খল্‌। 
ছুর্নিরীক্ষ। 


দুরুপসর্পি্‌( তরি) হুঃখেন উপসর্গ যত উপ-স্থপ-ণিনি। অত- 


কিতভাবে আগত। 
“একমেব দহত্যাগ্রির্নবং ছুকুপসর্পিণং।৮ (মন্থু ৭৯) 
ছুরুপস্থান (ত্রি)ছুশ্রাপ্য। 
ছুরুপায় (পং) ছৃষ্টঃ উপায়ঃ । দুষ্টোপায়, মন্দোপায়। 
দরূহ (ব্রি) ছুঃখেন উহাতে ছুর্‌ উহ কর্মণি খল্‌। ছুর্ধিতর্ক: 
“জানীতে জয়দেব এব শরণ: শ্লাঘ্ো হুরহদ্রতে ।”(গীতগোবিন) 
দরেব] (ব্রি) ছুর-ই বাহু" ব। ছুঃথদ্বারাগম্য। 
* »প্রাদেবীর্মায়া: সহতে ছুরেবাঃ1%  (খক্‌ ৫1২1৯) 
*ছুরেবা: ছংখগমনা” (সায়ণ) 
দুরোক (তরি) ছুষ্ই ওকে। সমবায়! অত্র। ছুঃসেব। 
পছুরোৌকমগ্লিরায়বে গুশোচ |” (ধক্‌ ৭181৩) 
“ছরোকং ছুঃসেবং (সায়গ) 
দরোণ (পুং) গৃহ। (নিঘণ্ট,) যজ্ঞগৃহ। পকাবায়ে! রাজা 
 নেষু ক্রত্বা দক্ষন্ত ছুরোণে।” ( শুরুষন্তু ৩৩1৭২) “ছুরোণে 
যক্তগৃহছে ।? ( মহীধর ) 
দুরোপয়ু( পুং) যঙ্জমান গৃহের মিশ্রগিতা । অসি দিবস্তাযু- 
ছরোণযু 1” (খক্‌ ৮৬০১৯) “ছুরোণযু ধরজমানগৃহস্ত 
মিশ্রয়িতা।” (সায়ণ) | 
দরোদর (পুং) দু্টং আ সমস্তাদুদরমস্ত | ১ দাতকার। ২ পণ। 
্ অক্ষ। (ক্লী) ৪ দু[ত। “ছুরোদরছদ্মঞ্জিতাঁং সমীহতে 
নয়েন জেতুং জগতীং সুযোধনঃ1” ( কিরাত") 
চুর্গ (পুং রী), ছঃখেন গম্যতে হস ছুর্‌ গম বাহ ড। প্রসিদ্ধ 
রাজাদ্দিগের আশ্রয়ণীয় কোট, গড়, কেল্লা । 'কালিকাপুরাণে 
ছুর্গের বিষয়: এইরূপ লিখিত আছে--রাজা নগরের. অদূরে 
গ্রাকার অষ্টালিকা ও তোরণ দ্বারা ভূষিত ছুর্গ গ্রস্ত করাই- 
বেন, নগর যদি কোনরূপ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে 
দুর্গমধো আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতীকার করা যায়। 
দুর্গ রাজাদের গ্রধান সহায়। চুর্গস্থিত একজন ধনুর্ঘারী 
অন্ত স্থানস্বিত একশত লোকের সহিত এবং হু্াস্থিত একশত 
লোক স্হল্্ লোকের সহিত অনারীসৈ যুদ্ধ করিতে পারে। 


এই জন্ত সকল স্থলেই ছুর্গের প্রশংস! দৃষ্ট হয়। জলদুর্শ 


' ভূমিছূর্গ, বৃষ্ষদুর্গ, বনছূর্গ, মরুছুর্থ এবং পর্বতদূর্গ এই ষড়- 


বিধ ছুর্গের মধ্যে দেশানুসারে ষে কোন ছুর্থ করিতে 
পারে, পার্বত্যদেশে ছৃবিধা হইলে পর্বতদুর্গ, মরবদেশে 
মরুহূর্ণ ইত্যাদি । ছূর্গ করিতে হইলে নগর ধনুর স্তায়, 
ত্রিকোণ ব! গোল অথবা চতুক্ষোণ করিবে। অন্তন্ধগ ছুর্ম 
'করিতে নাই। মৃদঙ্জাকার ছুর্গ করিতে নাই, এইকপ দুর্গ 
কুলনাশক। রাক্ষপরাজ রাবণের লঙ্কাছুর্থ মুদঙ্গাকৃতি ছিল। 
বলিরাজের শোণিতপুরে তেজোময় হূর্গ গ্রতিঠিত, কিন্ত 
ইহা! বাজনাকৃতি ছিল, এই জন্ত বলি শ্রীত্র্ট এবং লক্কাধি- 
পতি রাবণ বিনষ্ট হয়। 'ইক্ষাকুবংশীয় রাজাদিগের অযোধা- 
নগর ধনুর স্তায় ব্রিকোণ, এই জন্ত ইহা! সর্বদা জরগ্রদ। 
রাজ! হুর্গভূমিতে ছুর্গা দেবী ও ছুর্গধারে দিক্পালগণকে যথা- 
বিধি পূজা করিলে জয়লাভ করেন। রাজা জয় বৃদ্ধি গ্রভৃতি 
কামনায় ছূ্গসপ্লিবেশ করিবেন । ( কালিকাপু* ৮৪ অঃ) 

রাজ! হর্গ প্রস্তত করিয়! ছুর্গমধ্যে বাস করিবেন, 
ইহাতে অধিকাংশ বৈশু ও শূদ্র, অন্ন ব্রাঙ্মণ এবং অনেক 
কর্মকার রাখিয়া! দিবেন। এইরূপ স্থলে দুর্গ নির্মাণ করা 
গ্রশস্ত, যে স্থলে শক্রগণ হঠাৎ আসিতে না! পারে এবং নান! 
প্রকার ফলপুষ্পাদি স্থশোভিত থাকে, ব্যাল ও তন্কর প্রভৃতির 
কিছুমাত্রও উপদ্রব নাই। এমন পরচক্রের অগম্য অদেবমাতৃক 
ভক্তজন দেশই প্রশস্ত ! ধনুহুর্গ, মহীহুর্গ, নরহুর্গ, বৃক্ষদূর্গ, 
অনুহর্গ ও গিরিহূর্গ এই ষড়.বিধ দুর্গ । ইহার মধ্যে যে কোন 
এক ছূর্গ নির্মাণ করাইয়া রাক্গ! বাস করিবেন। এই ৬ গ্রকার 
ছুর্গের মধ্য শৈলহুর্গ সর্বোত্তম, অভেদ্য এবং শক্রভেদন। 
তথায় অন্তের দুর্গম উৎকৃষ্ট অন্থযস্ত্রাযুধসম্পন্ন এবং হট্রাদি ও 
দেবালয়াদি বিশিষ্ট পুর স্থাপন করিবেন। (অগ্নিপু* ) 

রা! গ্রভৃত ধন সম্পত্তি, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বলসম্পন্ন 
হইয়! হুর্গ গ্রস্তত করাইয়! তাহার মধ্যে অবস্থান করিবেন। 
ছুর্গনিশ্মাণের এইরূপ স্থান প্রশস্ত, যেখানে অনেক 
বৈশ্ত ও শূদ্র এবং অল্পসংখ্যক ্রহ্মণ ও বহুসংখ্যক কর্মকার 
অবস্থান করে, অনেক অন্থরক্ত লোক যেঙ্ছলে বাদ করে, 
যেখানে প্র! সকল করভারে গীড়িত না হয় ও রাজার 
হৃখহূঃখভাগী হয়, যে স্থলে ভূমি অদেবমাতৃক, বৃক্ষারদি 
সকল ফলতরে অবনত, পরচক্রের অগম্য, যে স্থলে শত্রু 
প্রভৃতি হঠাৎ না যাইতে পারে, সরীশ্থপ, ব্যাপ্ত ও তদ্বর 
প্রভৃতি বর্জিত যে স্থল, এইবপ স্থলই ছূর্গনির্ধাণের পক্ষে 
গ্রশত্ত। যে কোন ছুর্ণ গ্রস্তত করিতে হইলে হূর্গের 
চারিদিকে পরিখা প্রস্তত করিতে হইবে, পরে গ্রাকার এবং 


ছুর্গ [ ৬২৭ ] রগ 


অক্টালকসংঘুস্ত করিক্স। তাহার চারিদিকে শত শত শতন্সীষন্ত্ 
সঙ্গসিবেশ করিতে হইবে। তাহাতে মনোহর সকপাট গোপুর 
করিয়া পতাকাদি দ্বার সুশোভিত করিবে এবং ইহার 
মধ্যে চারিটী আক্পতবীধি প্রস্তত করিয়। একটী বীথিকার 
অগ্রভাগে শ্দ্ঢ়ভাবে দেবতার গৃহ, দ্বিতীয় বীথিকার অগ্রে 
রাজবেশু, তৃতীয় বীখথ্যগ্রে ধর্মাধিকরণ অর্থাৎ বিচারালয় ও 
চতুর্থ বীথিকার অগ্রভাগে গোপুর গ্রস্তত করিবে। পুর 
চতুরজ্র আয়ত ব1 বৃস্তাকার হইবে । ত্রিকোণ, যবমধ্য, অর্থ 
চন্দ্রাকার বা বজাকারও করা যাইতে পারে। নর্দীতীরে পুরাদি 
করিতে হইলে অর্ধচন্ত্রাকার বিশেষ প্রশস্ত। নদীতীরে 
অন্ত কোন প্রকার শুভদায়ক নহে। রাজগৃহ্র দক্ষিণদিকে 
কোশাগার ও তাহার দক্ষিণে গজস্থান করিতে হইবে, গজগৃহ 
পূর্ব বা উত্তরদিকে, অগ্নিকোণে অস্ত্রাগার, মহানস, 
অপরাপর কন্মশালা, পুরোহিতের গৃহ, রাজগৃহের বামদ্দিকে 
মন্ত্রী বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণ, চিকিৎসক, কোষ্ঠাগার, গো! এবং 
অশ্বস্থান করিতে হুইবে। অশ্বশালার উত্তর ব! দক্ষিণদিকে 
শ্রেণী প্রশস্ত, ইহ! ভিন্ন অন্তদিকে শুভদায়ক নহছে। অশ্ব- 
শালায় সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জালিয়া রাখিতে হইবে এবং 
অশ্বশালাতে কুকুট, বানর, মর্কট ও সবৎসাধেনু রাখিয়! 
দিবে। গে, গজ ও অশ্বশালাতে সুর্য অন্তমিত হইলে 
ইহাদের পুরীষ নির্গম করিবে না। রাজা এইরূপ ছুূর্গমধ্যে 
ষথাক্রমে যোধ, শিল্পী, মন্ত্রী, গোবৈদ্য, অশ্ববৈদ্য, গজবৈদ্য 
প্রভৃতির অবস্থান নির্দি্ট করিয়া! দিবেন। ছুর্গমধ্যে নান! 
প্রকার গীড়! হইবার সম্ভাবনা, এই জন্থ তাহার প্রতীকারের 
জন্য বৈদ্য প্রভৃতিকে যত্বপূর্ববক রাখিয়। দিবেন। ছুর্গমধ্যে 
নানা গ্রকার প্রহরণযুক্ত সহম্ঘাতী, অর্থাৎ যিনি সহত্রকে 
যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন তাহার উপর এই ছুর্গ রক্ষার 
ভার অর্পণ করিবেন। * ছুর্গত্বার স্ুগুপ্ত থাকিবে এবং 
ইহার কার্যকলাপ কেহ যেন জানিতে না পারে, 
তাহার উপায় বিধান কৰিবেন। হুর্গমধ্যে সকল প্রকার 
আমুধ, ধনু, তোমর, থড়ী, কবচ, বসা, লগুড়। গুড়, 
হড়, পরিঘ, প্রত্তর, মুদগর, ভ্রিশুল, পরশ, কুঠার, শূল, শক্তি, 
পরশ্বধ, চক্র, বর্ম, কুদ্দাল, রজ্জু; বেত, পীঠক, তুষ, দাত্র 
গ্রভৃতি সকল প্রকার অন্ত্র শস্ত্রাদির সঞ্চয় করিবেন। সকল 
গ্রকার বাদিত্র প্রভৃতি, সকল প্রকার ওষধি, প্রভূত পরিমাণ 
ববস, ইন্ধন, গুড়, তৈল, বসা, গোরস, মজ্জ, বায, অস্থি, 
গোচন্, পটহ, ধাগ্ত, যব, গোধুম, রত্ব, সকল প্রকার বস্ত্র, 
কলায়, মুদগ, মাধ, চণক, তিল গ্রভৃতি সকল প্রকার শন্ত, 
পাংগু, গোময়, শণ, সর্জরস, ভূর্্, জতু, লাক্ষা, টন্কপ, আশী" 


ওর্ক্ষা করিবে। 


বিষ দ্বার! কুস্ত, ব্যাল, নিংহাদি মৃগপক্ষী এই সকল যথাস্থানে 
দুর্গমধ্যে সর্িবেশিত করিয়া রাখিবেন এবং নান! প্রকার ফল 
প্রভৃতি ইহাতে রক্ষা করিবেন। 

ভীত, প্রমত্ত, কুপিত, বিমানিত, কুভৃত্য ও পাপাশয় 
লোককে ছুর্গমধ্যে রাখিবেন না। (মংস্তপু* ২১৭ অঃ) 

হর্গ রাজাদিগের গ্রধান সহায়, হুর্গ না থাকিলে রাজ 
কিছুতেই রক্ষা! হয় না। রাজ্যরক্ষা করিতে হইলে সর্বতোভাবে 
হুর্গ সুদৃঢ় করিয়! রাখ! নিতান্ত গ্রয়োজন। | 

ছুর্গের বিষয় মহাভারতে এইক্ধপ লিখিত আছে-_রাজার 
কিন্ধূপ পুরে অবস্থান করা উচিত যুধিষ্টিরের এই প্রশ্নে 
তীঙ্ষদেব এইরূপ বলিয়াছেন, দুর্গ ৬ প্রকার-_-ধনুদুর্গ, মহীহ্র্গ, 
গিরিছুর্গ, মন্ুঘ্যতুর্গ, জলহূর্গ ও বনহর্গ সর্বাগ্রে এই ৬ প্রকার 
দুর্গ নির্মাণ করাইয়। এ হূর্গ মধ্যে সমুদ্ধিসম্পন্ন পুরী স্থাপন 
করিবে। ঘযেপুরী ছূর্গমধ্যে অবস্থিত এবং ছুর্গের প্রাকার, 
সুদৃঢ় পরিথা, হস্তী, অশ্ব ও রথে সমাকীর্ণ, যথায় অনেক 
বিদ্বান্‌ শিল্পী ও সুনিপুণ ধার্দিকের! বাস করিয়! থাকে? অসংখ্য 
তেজশ্বী মনু এবং হস্তী, অশ্ব, চত্বর ও আপণ থাকে, 
সেই স্থলে কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। হূর্গমধ্যে কোষ, সৈন্ত ও 
মিত্র পরিবর্ধন এবং বিচারালয় সংস্থাঁপনপূর্বক অন্যান্য নগর 
ও গ্রাম হইতে দোষ সকল দুরীক্ৃত করিতে সচেষ্ট হইবে। 
সর্বদ। হুর্গ মধ্যে অন্ত্রসংখয! বৃদ্ধি, ধান্তাদি সংগ্রহ এবং যন্ত্র ও 
অর্গল রক্ষা করিবে) কাষ্ঠ, লৌহ, তুষ, অঙ্গার, শৃঙ্গ, অস্থি, 
বংশ, মজ্জা, তৈল, মধুক্রম, ওঁষধ, শণ, সর্ভজরস, শর, চর্ম, 
স্াযু, বেত্র, মুগ্জা ও বল্লাজ সংগ্রহ, পুফরিণী ও কুপ গ্রভৃতি নান! 
প্রকার জলাশয়, বট অশ্বখ প্রভৃতি বৃক্ষ সমুদয় যত্র সহকারে 
আচার্ধয, খত্বিহ, পুরোহিত, স্থপতি, সাম্বং- 
সরিক, চিকিৎসক, গ্রজ্ঞাবান্‌ ও ভ্িতেন্দ্রিয় প্রভৃতি সাধু লোক- 
সমূহকে পরম সমাদরে এই দ্বর্স্থ পুরী মধ্যে অবস্থান করাইয়! 
হায়ামুসারে দণ্ড বিধান করিবে। যে রাজ! ছূর্গ নির্মাণ 
না করিয়। রাজ্য রক্ষ! করিতে ইচ্ছ। করে, তিনি অচিরাৎ 
রাজাচাত হন* এবং লোকের নিকট উপহাসাম্পদ হুন। 
দুর্গই রাজাদ্িগের প্রধান সহায়। এই, জন্য তুর্গনির্দাণ 
করিয়! তাহা নুদৃঢ়ভাবে রক্ষপুর্ব্বক যথানিয়মে রাজ্যপাঁলন 
করিবেন। (ভারত শাস্তিপর্ব ) [ রাজধর্শ দেখ। ] 

২ অন্থুরভেদ, এই অস্থরকে বিনাশ করাতে দেবী 
ভগবতী ছর্থা এই আথ্য। গ্রাপ্ত হন। [হুর্গা দেখ।] 


দুর্গ (ভ্রগ) মধ্যপ্রদেশস্থ রায়পুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর 


ও সহর। অক্ষ/ ২১* ১৯ উঃ এবং ভ্রাঘি* ৮১ ২১পৃঃ রাস়- 
পুর হইতে ৯২ -ক্রোশ পশ্চিম বড় রাস্তার ধারে অবস্থিত । 


চ্গন্ধ 


লোক সংখা প্রায়, চারি হাজার । মগ্াঠাক়। ( ১৭৪৭.৪১ 
খাবে ) যে সময্ে ছত্রিশগড় আক্রমণ করে, সেই সময় এই 
দুর্গনগরেই তাহাদের আড্ডা ছিল। তাহার! উচ্চ ভূমির 
গ্রাকারবে্টিত এক জুদূঢ় হর্গ নির্াগ করিয়াছিল। এখন 
তাহা ধ্বংসমুখে পতিত । এখানে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র পাওয়। 
যায়। এখানে তহসীল, থান!, স্কুল, ডাকঘর, পাস্থনিবাস ও 
ওষধালয় প্রভৃতি আছে। 
দর্গ, জঙ্বমার্থীশ্রমনিবাসী নিরুক্তভাম্যকার | 
দুর্গকর্মান্‌ (লী) ছূ্গার্থহূর্মে ব! কর্ম কাধ্যং। ছূর্গলাধন কর্ণ 
ভেদ। [ছ্র্গ দেখ।] 
দর্গকারক (পুং) ছর্গং করোতি বেই্টনেন কৃ-থ,ল। ১ বৃক্ষভেদ। 
(ঘ্রি) ২ হৃর্গকর্তী। 
দুর্গটীক! (স্ত্রী) ছ্র্গসিংহন্কৃত কলাপ-ব্যাকরণের টাকাডেদ। 
গতি (ত্রি) ছুর্গচ্ছতি হুরশগাম বর্তরি ক্ত। ১ দরিদ্র, দৈন্ত প্রাপ্ত । 
"সমাস্বমিমি কেনাহং কথং প্রাণিমি দুর্গতঃ 1” ( ভড়ি) 
( পুং) ২ সহৃক্তিকর্ণামৃতধূত একজন সংস্কৃত কবি। 
দুরগতত! (স্ত্রী) হুর্গতন্য ভাঁবঃ ছুর্গীত'তল্‌ ততে। টাপ্‌। দরিদ্রতা, 
ছুর্শার ভাব। 
ছুর্গতরণী (সী) ছূর্গং ভীর্যতে ইনয়। তু করণে লুট ততো ভীপ্‌। 
দেবীভেদ। “সাবিত্রী হর্গতরণী বীণ! সপ্তবিধা তথ1।” 
(ভারত স* ১১ অঃ) 
(ব্রি) ২ ছুর্গতরণ সাধন, যাহ! দ্বার! ছূর্গ উত্তীর্ণ হওয়া যায়। 
দগতি (হ্বী) টা গতিঃ। ১ নরক। ২ দুরবস্থা, দারিদ্র্য, 
দীনতা। ৩ রেশকর পথ। 
পন হুর্গীতিমবাপ্রোতি স্বর্গ লো কঞ্চ গচ্ছতি।” (ভারত শাস্তি) 
(ত্রি)৪ দারিদ্রাযুক্ত। | 
দর্গতিনাশিনী (স্ত্রী) ছুর্গাতিং নাশয়তি নাশি-ণিনি ডীপ্‌। 
দুর্গীদেবী, ইহার নাম শ্মরণ করিলে সকল এগ্রকার হূর্গীতি 
বিনষ্ট হয়, এই জন্য ইহার নাম ছূর্গতিনাশিনী ) বিপদে 
পড়িয়া যিনি ভক্তি সহকারে একবার হুর্গানাম শ্মরণ করেন, 
তাহার নকল প্রকার দুর্গতি নাশ হয়। * 
ত্ত্রঙ্গাগুবিজয়স্তান্ত কবচস্ত প্রজাপতিঃ। 
খাবিচ্ছদ্দশ্চ গায়ত্রী দেবী ছুর্গাতিনাশিনী |” (ব্রচ্মবৈ" গণেশখ*) 
দূর্গদেব, বঠীমংবৎনরী নামে সংস্কৃত প্যোতিগ্রস্থ গ্রণেত।। 
*ইছার রচিত সংবৎমরফল নামে আর একথানি জ্যোতি 
পাওয়া যায়। 
রগ (পুং) ু্টঃ গন্ধঃ। ছৃষ্টগন্ধঃ, পর্য্যায় পৃতিগন্ধি। 
“নুগদ্ধং বেত্তি ভুর্ণদ্ধং তুর্ণান্ধত্ত স্গন্ধিতাং। 
যে! ব। গন্ধাক্জানাতি- গান তং বিনি্দিলেৎ ॥৮ আুজুত ১৩০) 
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বাহার! হুগন্ধকে গুগন্ধ জ্ঞান এবং লুগন্ধকে দুর্গন্ধ জান 

করে বা যাহার্দের কোনরপ গন্ধের জান হয় না, তাহাদিগকে 
ক্ষীণাযু জানিতে হইবে। ২ আত্মবৃক্ষ। ৩ পলাও। ছ্হ্টো 
গন্ধো যত্র। (ব্রি) ৪ হৃষ্গন্ধযুক্ত। 
"অথাজগাম ত্বরিতোধর্মশ্চাণ্ডালক্নূপধৃক। 
হুর্ণন্ধো বিকতোরুক্ষঃ শ্বশ্রুলে। দস্তরে দ্বণী ॥৮* (মার্কপু* ৮৮১) 
(ক্লী)ছ্ছুষ্টো গন্ধো যন্ত। ৫ সৌবর্চল লবণ। 

হুরগন্ধত। (্ী ) ছূগন্ন্ত ভাবঃ দুর্গন্ধ তল্-টাপ্‌। ছুর্গন্ধের ভাব। 

দু্গন্ধাঙ্গ (তি) ছর্গন্ধে! অঙ্গে যন্ত। পৃতিগন্ধান্বিত দেহ- 
যুক্ত, সুগন্ধি পুষ্প হরণ করিলে তাহার গাত্রে ছুর্গন্ধ হয়। 
*সৌগদ্ধিকশ্ত হরণাৎ হুর্গন্ধাহঃ গ্রজায়তে ।* (শাতাতপ) 

দুর্গদ্িন্‌ (তরি) দুর্গন্ধোৎস্ত্যস্তেতি ছূরদন্ধ-ইনি । ছুরনধযুক্ত, মন্দ 
গন্ধবিশিষ্ট। 
“অস্ধিস্থণং স্লাযুযুতং মাংসশো ণিতলেপনং। 
চর্মাবনদ্ধং ছুর্গন্ধিপূর্ণং মৃত্রপুরীষয়োঃ ॥” ( মনু ৬৭৬) 

দুর্গপতি (পুং) ছুর্স্ত গতিঃ। ১ ছূর্গরক্ষক, যাহার উপর 
হুর্গরক্ষার ভার থাকে । ২ হুর্গশ্বামী। 

দুর্গপাল ( পুং) ছুর্গে দুর্গং বা পালয়তি পালি-অণ্‌। ১ রুচ্ছ. 
পালক । প্যন্নোহসুরাগামসি হুর্গপালে1 |” ( ভাগ” ৮২৩1৫) 
২ ছর্গরক্ষক, হর্গাধ্যক্ষ। 

দর্গপম্পী (স্ত্রী) দুর্গং পুষ্পং যন্তাঃ জাতিত্বাৎ ডীষ্‌। বৃক্ষবিশেষ, 
পর্যযায় কেশপুষ্টা, মানসী, বালাক্ষী, কেশধারিণী। ( শব্ধচ*) 
ইছ। কেশপুষ্পা নামে খ্যাত। 

দর্গম (অ্রি) ছু ছুঃখেন গম্যতে ইতি ছুরগম-খল্‌ ( ঈষদংদ 
কচ্চারুচ্ছার্থেভাঃ খল্‌। পা! ৩।৩।৩)। ১ ছুর্গ, ছুর্গে গমন 
অতিশয় ক্লেশ সাধ্য, এইজন্ত ছুর্গম পদেও দুর্গ । ২ ছঃখ দ্বার! 
গমনীয় স্থান প্রভৃতি । হুছৃ?খেন গম্যতে জ্ঞায়তে ইতি। 
৩ ছুজ্ঞেয়, যাহাকে অতি কষ্টে জান! যায়। (পুং) ৪ বিষুঃ। 
(ভারত ৬।১৪।৩৫) ৫ অন্থুরবিশেষ। (ক্লী) ৬ বন। 
৭ সহ্বটগ্ছল। (ভারত ১1৮১৩) 

দূর্গমণীয় (ব্রি) ছর্‌-গম-অনীয়র। হুর্গমা, যে স্থলে গমন 
করা অতিশয় রলেশকর। 

চুর্গয়, বাহ্ছদেবের পুত্র, দবাদশক্োকীর টীকাকার। 

হুর্গল (পুং) হযস্থতো গলো যর লোকানাং। দেশভেদ। 
সোহভিজনোহন্ত, তন্ত রাজা বা, অগ্‌। দৌর্গল, পিত্রার্দিক্রমে 
তদ্দেশবাসী, ব1 হুর্গল দেশের রাজ1। বহুষু অণোলুক। যে 
স্থলে অপের লুক্‌ হইবে সেই শ্থলে “ছূর্গলাঃ, এইরূপ হুইবে, 
অর্থ।ৎ বহুবচন ভিন্ন অন্ত বিভক্তি হইবে না। ছুর্গল দেশ- 
বাসী লোকসমূহ, বা ছুর্গল দেশের রাজসমূহ। 


্গী 


৫ 





দুর্গলঙ্ঘন (পুং) ছর্গং হগমস্থানং মরুতৃম্যাদ্ি লঙ্ঘাতেংনেন 
লঙ্ঘি করণে লুট । ১.উষ্। ( হেম') স্্িয়াং জাতিত্বাৎ ভীষ্‌। 
চুর্গসংস্কার (পুং) “ছূর্গগ সংক্কারঃ। হূর্গের সংস্কার, ছর্ণ 
ভগ্নাদি হইলে পুনর্বার নুতন করিয়া গ্রস্তত বরণ, প্রতি 
পক্ষের! যুদ্ধার্থ উদ্র্যোগ করিলে বিশেষরূপে ছুর্গ সংস্কার 
করিতে হয়। হুর্গ অসংস্কত থাকিলে রাজার গ্রত্তিপদে পরা- 
জয়ের সম্ভাবনা । এইজন্য সর্বদাই হুর্গ সংস্কার করা বিশেষ 
আবশাক । 
দুর্গনঞ্চর (পুং) হুর্গং সঞ্চ্ষ্যতে অনেন সম্‌.চর করণে অপৃ। 
ক্রম, সাঁকো। 
দুর্গার (পুং) ছর্গং নদ্যাদি ছুর্গমন্থানং সঞ্চ্যতে গমাতে 
ইনেন সম-চর'ঘঞ। ছুর্গলঞ্চর, সংক্রম, সাঁকো, যাছার 
সাহায্ো ছুর্গম স্থানাদি সঞ্চরণ করা যায়। 
দুর্গসিংহ, ১ কাতত্বৃত্তি-রচয়িতা। মল্লিনাথ, বিট্ঠল, ভট্রোজি, 
দুর্গাদাস, বোপদেব, হেমাদ্রি প্রভৃতি ইহার মত উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। ইহার বৃত্তি না থাকিলে কলাপব্যাকরণ সহজে 
আয়ত্ত হইত না, এমন কি অনেক বিষয়েই অসম্পূর্ণ থাকিত। 
এই ছুর্গমিংহ সম্বন্ধে অনেকে অপরূপ গল্প করিয়। থাকেন, 
তাহ! বিশ্বান যোগা নহে। ইহার রচিত পরিভাষাবৃত্তিও 
আছে। ২ বিখাত নিরুক্তভাধ্যকার, ইনি অঙ্থমার্গনিবাসী 
বলিয়া পরিচিত । ৩ 'একক্সন গ্রাচীন জ্যোতির্ধদি । নৃসিংহ 
দৈবদ্ঞ ইহার মত উদ্ধত করিয়াছেন। 
ছুর্গসেন) বল্লভদেবের সুভাধিতাবলী-ধ্ত একজন গ্রাচীন 
সংস্কত'কবি। 
দুর্গা (স্ত্রী) ছুর্-গম্ড (সুহরোরধিকরণে। পা ৩২1৪৮ বান্তিক) 
ততট্টাপ্‌। ১ আদ্যাশক্তি। নামান্তর-_উগা, কাত্যায়নী, গৌরী, 
কালী, হৈমবত্তী, ঈশ্বরা, শিবা, তবাঁনী, রুদ্রাণী, শর্ব্বাণী, সর্ধ্ব- 
মঙ্গল, অপর্ণা, পার্ধতী, মৃড়াণী, চগ্ডিকা, অন্থিকা, শারদা, 
চত্তী, চগ্ডবতী, চণ্ড, চ৪নায়িকা, গিরিজা, মঙ্গলা, নারায়ণী, 
মহণমায়া) বৈষ্ণবী, মহেশ্বরী, মহাদেবী, হিষ্তী, ঈশ্বরী, কোট্টরবী, 
ষঠী, মাধবী, নগনন্দিনী, জয়ন্তী, ভার্গবী, রস্তা, সিংহরথা, 
সর্তী, ভ্রামরী, দক্ষকন্যা, মহ্ষমর্দিনী, হেরশ্বজননী, সাধিত্রী, 
রুঙ্চপিঙ্গলা, বৃষাকপায়ী, লম্বা, হিমশৈলজা, কার্তিকেরগ্ান, 
আগগ্ভা, মিভ্যা, বিদ্যা, গুভষ্বরী, সাত্তিকী, রাজনী, তামসী, 
তীমা, নন্গনন্দিনী, মহামায়া, শুলধারা, সুনন্না, শুস্তথাতিনী, 
ভ্রী, পর্বতরাজতনয়া, হিমালয়ন্থত!, মহেশ্বরবনিতা, সত্যা, 
ভগবততী, ঈশানী, সনাতনী, মহাকালী, শিবানী, হ্রবর্পা, 
উগ্রচণ্ডা, চীমুণ্ডা, বিধাঁতী, আননা!, মহামাঁআ1, মহামুদ্রা, 
মাঁকরী, তৌমী, কলানী, কষ, মানদাত্রী, মগলিসা, মানিনী, 
ক] | 
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র্গা 
চার্বজী, বাণী, ঈশা, বলেশী, ভ্রমরী, ভূষ্যা, ফান্তুনী, যর্তী, ব্রঙ্গ- 
মী, ভাবিনী, দেবী, অচিস্তা, বিনেত্রা, তরিপুলা, চর্ছিকা, তীব্রা, 
নন্দিনী, নন্দা, ধরিস্ত্রী, মাতৃকা, চিদাননাশ্বরূপিণী, ধগশ্থিনী, 
মছাদেবী, নিদ্রা রূপা, ভবানিকা, তারা, নীলনরশ্বতী, কালিকা, 
উগ্রতার!, কামেশ্বরী, সুন্দরী, তৈরবী, রাজরাজেশ্বরী, ভূব- 
নেশী, ত্বরিতা, মহালক্ষী, রাজীবলোচনী, ধনদা, বাগীশ্বরী, 
ত্রিপুরা, জালামুখী, বগলামুখী, সিদ্ধবিদ], অন্নপূর্ণা, বিশা- 
লাক্ষী, স্থুভগা, সগুণা, নিগুণ1, ধবলা, গীতি, গীতবাদ্যপ্রিয়া, 
অট্রালবামিনী, অন্রাট্রহাসিনী, খোরা, প্রেমা, ৰটেশ্বরী, 
কীর্তিদ1, বুদ্ধিদা, অবারা, পঙিতালয়বামিনী, মঙ্ডিতা, 
ংবংসর1, কুষ্ণরূপ1, বলিপ্রিয়া, তুমুলা, কামিনী, কামরপা, 
পুণাদা, বিধুচক্রধরা, পঞ্চমা, বৃন্দাবনশ্বর্ূপিণী, অযোধ্যা- 
রূপিণী, মায়াবতী, জীমূতবসন1, জগন্নাথন্বরূপিণী, কৃত্তিবসনা, 
ত্রিযামা) যমলাজ্জনী, যামিনী, যশোদ, যাদবী, জগতী, কৃষঃ- 
জায়, সত্যভামা, সুভদ্রিকা, লক্ষষণ।, দিগন্বরী, পৃথুক।, তীক্ষা, 
আচারা, অক্র.র1, জাহৃবী, গণ্ডকী, ধ্যেয়া, জূত্তণী, মোহনী, 
বিকারা, অক্ষরবাসিনী, অংশক্ষা, পত্রিকা, পবিভ্রকা, তুগসী, 
অতুল, জানকী, বন্ধা1, কামন।, নারসিংহী, গিরীশা, সাধবী, 
কল্যাণী, কমলা, কাস্ত।, শান্তা, কুলা, বেদমাতা, বর্মদা, সন্ধ্যা, 
ত্রিপুরন্ুন্দরী, রাসেশী, দক্ষমজ্ঞবিনাশিনী, আনস্তা, ধর্দেশ্বরী, 
টক্রেশ্বরী, খঞ্জনা, বিদগ্ধ, কুজিকা। চিত্রা, স্থুলেখা, চতুতূ জা, 
রাকা, প্রজ্ঞা, খদ্ধিদা, তাপিনী, তপা, সুমন্ত্রা, দূতী ইত্যাদ*। 
নামনিরুক্তি । দেবার তুর্গাদি নাম হুইবার কারণ দেবী. 
পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে-- 
"্মরণ[দভয়ে ছুর্গে তারিতা রিপুসঙ্কটে। 
দেবাঃ শক্রাদয়ে যম্মাত্তেন হর! গ্রকীর্ডিতা ॥” ৩৭ অঃ। 
শ্মরণমাত্রই ইন্জ্রার্দি দেবগণকে ছূর্গম শত্রলঙ্কট হইতে 
উদ্ধার করিয়াছিধেন বলিয়া! ইহার নাম দুর্গ| | 
মাকগ্য়পুরাণোক্ত দেবীমাহায্োর মতে-- 
প্তব্রৈব চ বধিষ্য।মি দুর্গমাথ্যং মহানুরম্। 
ছুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তস্মে নাম ভবিষ্যতি ॥* 
আমি ছূর্গা নামক মহান্রকে বিনাশ করিব, সেইজন্য 
ছুর্গাদেবী ন।মে আমার নাম বিখ্যাত হইবে । 
কাশীখণ্ডে (৭২ অঃ) লিখিত আছে--. 
"অদ্য প্রভৃতি মে নাম ছুর্গেতি খ্যাতিমেয্যতি 
দুরগদৈত্যন্ত সমরে ঘাতনাদতি হুর্গমাৎ ॥” 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণীয় গ্রক্কতিখত্ডের মতে-_ 


* সহস্র নামের মধ্যে এই করটা মান্খ লিখিত হইল। 


রগ [ ৬৩৯ ) .. ছছ্গ 


প্হুর্গে দৈতো মহাবিষ্বে ভববন্ধে চ কর্ণাণি। 
শোকে ছুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি ॥ ৭ 
মহাভয়েইতিয়োগে চাপাশখে হস্ত্‌বাচকঃ। 
এতান্‌ হস্ত্েব য! দেবী স। ছূর্গ৷ পরিকীর্তিতা! ॥* ৮ 
দুর্গ নামক দৈত্য মহাবিস্ব, সংসারবন্ধন, কর্ণ, শোক, 
£খ, নরক, যমদণ্ড, জঙ্গা, মহাভয়, অতি ভয় এবং হস্তাকেও 
যে দেবী হুনন করিয়! থাকেন, তিনিই হুর্। নামে খ্যাত । 
( গ্রক্কৃতিথণ্ড ৫৭ অঃ) 
অপরাপর নামনিরুক্তি সম্বন্ধে দেবীপুর্ণে এইক্প 
পাওয়! যায়-. 
“সর্বাণি হদয়স্থানি মঙ্গলানি শুভানি চ। 
দ্দাতি ইন্সিতল্লেকে তেন লা! সর্বমঙ্গল| |” ১ 

দেবী সকলের হৃদয়ে থাকিলে মঙ্গল শুভ ও অভিলবিত 

ফল দান করেন, এই জন্ত লোকে তাহার নাম সর্বমঙ্গলা। 
“শোভনানি চ শ্রে্ঠানি ধা দেবী দদতে হরে । 
ভক্তানামাপ্িহরণী মঙ্গল্যা তেন সা স্থতা। ॥ 

তিনি ভক্তদিগকে শোভন অথব। শ্রেষ্ঠ ফল দান করেন এবং 
ভক্তদিগের ছুঃখ নিবারণ করেন বলিয়া তাহার নাম মঙ্গল্য।। 

“শিব! মুক্কিঃ সমাখ্যাতা যোগিনাং মোক্ষগামিনী | 
শিবায় যে। জপেদ্দেবী শিবা! লোকে ততঃ স্থৃতা ॥৮ 

শিব শব্ের অর্থ মুক্তি দেবী যোগিগণের মোক্ষদায়িকা। 
শিবফলের নিমিত্ত দেবীর আরাধনা! কর! হয় বলির! তাহার 
নাম শিব1। 

“সোমন্রধ্যানাপস্ত্রীণি বন্ত! নেত্রাণি-ভার্গব । 
তেন সা! ত্রান্বক1 দেবী মুনিভিঃ পরিকীর্তিত| ॥% 
চন্দ্র, হূর্ধ্য ও বাধু ইহার! দেবীর ত্রিনেন্র ম্বব্ধপ, এই জন্ত 
সুনিগণ তাহাকে ত্রান্থক! বলিয়া থাকেন। - 
“যোগাগ্নিনা তু য! দগ্ধ! পুনর্জাতা হিমালয়ে। 
ুর্ণসূর্ষ্যনুবর্ণাভ1 অতো! গোরীতি সা স্থৃত1 |+, 

যোগানলে যিনি আপনার তন্ুদগ্ধ করিয়া হিমালয়ে 

পূ্স্থযোঙ্দু সৃশ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিই গৌরী । 
পকং ব্রদ্ম! কং শিবঃ প্রোক্তমন্টসারঞ্চ কং মতৃম্্‌। 
ধারণাদ্বসনাধাপি কাত্যায়নী মত| বুধৈঃ 1, 

ক শঙে ক্রঙ্গা, ক শঞ্ষে শিব ও ক শবে অশ্নার 
বুঝায়। ব্রদ্ধ! ও শিব তীহাকে ধায়ণ করিয়া আছেন এবং 
অশ্মপার তাহার বসন বলি! তাহার নাম কাত্যায়নী *। 

' “দেবীর স্বরূপ ।-ত্রহ্মবৈবর্তপূরাণের মতে-- 

* দেবীর ভিন্ন' ভিম্ন নামনিয়তি সম্বন্ধে দেবীপুর্াণ ৩৭ অঃ ও 

্র্গবৈবর্তে প্রকৃতিখণ্ড ৫৭ জঃ জষ্টবা। 


“জানত! নারারণী শক্িঃ লৃটিস্িত্যস্তকারিনী |) 

কয়োমি চ হয়! সৃষ্টিং য়] ব্রন্ধাদি দেবত।॥ 

বয়! জয়তি বিশ্বঞ্চ হয়। সৃষটিঃ প্রজায়তে। 

যয় বিন! জগগ্নান্তি ময়া দত্ত শিবা সা॥ 

দয়া নিদ্রা চ ক্ষৃতৃপ্তিতৃষ শ্রদ্ধা! ক্ষমা ধৃতিঃ। 

তুষ্িঃ পুষ্িস্তথ! শাস্তিলর্জাধিদেবত। ছি স|॥ 

বৈকুঠে স! মহাসাধবী গোলোকে রাধিক। সতী । 

মর্তেযে লক্্মীশ্চ ক্ষীরোদে দক্ষকন্ভ! সতী চ স!॥ 

সা হূর্গী মেনকাকন্য। দৈন্যছুূর্গতিনাশিনী। 

দ্বালদ্দীশ্চ ছূর্গা সা শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে ॥ 

স! বানী সা চ সাবিত্রী বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবত|। 

বছো স! দাহিক। শক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্বরে ॥ 

শোত! শক্তি; পুর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতল! । 

শশ্কপ্রস্থতিশক্তিশ্চ ধারণ! চ ধরাস স॥ 

ব্রাঙ্মণাশক্তি বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ ছুরেযু সা। 

তপশ্থিনাং তপন্ক। স! গৃহিণাং গৃহদেবতা1 

মুক্তিশক্তিশ্চ মুক্তানাং মায়! সাংসারিকন্ত স|। 

মদ্তক্তানাং ভক্তিশক্তি; ময্নি ভক্তিগ্রদ! সদ। ॥ 

নৃপাণাং রাজ্যলক্ষীশ্চ বণিজাং লত্যন্ধপিণী। 

পারে সংসারমিন্ব,নাং ত্রয়ী ছুত্তরতারিণী ॥ 

সৎন্থ স্দ্ধিরূপ1 চ মেধাশক্তিত্বরূপিণী। 

ব্যাখ্যাশক্তিশ্রতৌ শাস্ত্রে দাতৃশক্তিশ্ দাতৃযু । 

ক্ষত্রাদীনাং বিপ্রভক্তিঃ পতিভক্তিঃ সতীষু চ। 

এবংরূপ! চ যা শজির্ময়। দত। শিবায় স1 ॥” 

সৃষ্টি) স্থিতি ও লয়কারিণী আদা নারায়ণী শক্তি । যে শক্তি 

ঘার! আমি ব্রক্ষাদি দেবতা স্থষ্টি করিতেছি যদ্থারা বিশ্ব 
জয়যুক্ত হইতেছে, বন্বারা ্থষ্টি হইতেছে, যে শক্তি বিন! জগৎ 
থাকে না, সেই শক্তিই আমি শিবকে দিয়াছি) দয়া, নিদ্রা, 
ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধূতি, তৃষ্টি, পুষ্টি, শাস্তি ও 
লজ্জার অধিদেবতা সেই শক্তি। তিনিই বৈকুষ্ঠে গোলোক- 
ধামে ও মর্েযে মহাসাধবী রাধিক| সর্ভী, তিনিই ক্গীয়োদসমুত্রে 
লক্ষী, তিনিই দক্ষকন্া! সতী, তিনিই দৈন্যহ্র্ণ তিনাশিনী, 
মেনকার ধন্য ছুর্না, তিনিই বাণী, বিগ্রগণের অধিষ্ঠান্্ী 
দেবী সাবিত্রী, তিনিই অগ্নির দাহিকাশক্তি, হুর্ষেযর প্রভা" 
শক্তি, পূর্ণচজ্জের শোভাশক্কি, অলের শীতল! শব্ষি, ধরার 
ধারণ! ও শত্তগ্রহুতি শক্তি, তিনিই ব্রাঙ্মণগণের ব্রাঙ্গণশক্তি, 
দেবগণের দেবশক্তি, তিনি তপশ্থিগণ্রর তপন্কা, গৃহ্গণের 
গৃহদেবতা, মুস্তগণের মুক্তি ও সাংসারিকগণের মায়াশক্তি, 
আমার তক্তগণেক়্ তক্তিশক্কি, আমার প্রতি তিনি সর্বদ! 


্র্গা [৬৩১ ] ্র্গা 


ভক্তিমতী, তিনিই রাজগণের রাজ্যলঙ্গ্ী, বণিকগণের লভা- 
রূপিণী, সংসারসাগর পার. করিতে তিনিই ছুত্যরতাবিণী ত্রয়ী, 
সজ্জনগণের তিনিই বুদ্ধি ও মেধাশক্তিম্বরূপা, শ্ুতিশান্ত্রের 
ব্যাধ্যাশক্তি, দাতার দানশক্তি, ক্ষত্রিয়াদির বিগ্রভত্ি, সতীর 
পতিওক্তি, এরূপ যে শক্তি তাহাকেই আমি মহাদেবকে 
দান করিয়াছি। 
দেবীর পরিচয় ।-__সর্বগ্রথম বাঁজসনেয়সংহিতায় (শুরু 
ব্ুর্বেদ ৩।৫৭ ) অস্বিকার উল্লেখ পাওয়া যায় 
“এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ শ্বআদিকয়! তং ভূযন্য শ্বাহ!।” 
হেক্ষত্র! তোমার ভগিনী অন্বিকার সহিত আমাদের 
প্রদত্ত এই পুরোডাশ অনুগ্রহ করিয়। গ্রহণ কর। 
( তৈত্তিরীয় ত্রাঙ্গণ ১৩।১০।৪ ) 
এখানে ভাষ্যকার মহীধর এইকপ লিখিয়াছেন-- 
'অন্বিকায়া রুদ্রভগিনীত্বং শ্রুত্যোক্তম্‌ (২৬২৯), "অন্বিক! 
হু বৈনামাস্ত শ্বসা তয়াতৈষ সহ ভাগ ইতি যোহয়ং রুদ্রাখ্যঃ 
ক্রুর়ে! দেবস্তত্ত বিরোধিনং হস্তমিচ্ছ! ভবতি তদাস্তথ! ভগিন্ত। 
ক্রুরদ্েবতয়! সাধনভৃতয়। তং হিনত্তি। সা চাদ্িকা শর- 
জ্পং গ্রাপা জরাদিকমুৎপাস্ত তং বিরোধিনং হস্তি। রদ্রা- 
শ্বিকয়োক্গ্রত্বমনেন হবিষ! শাস্তং ভবতি। তথাচ তিতিরিঃ। 
এব তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বত্রখ্িকয়েত্যাহ শরম! অন্যান্িক স 
তিয্ব! এষ হিনস্তি বং হিনস্তি তয়ৈটবনং সহ শমক্নতীতি।» 
(কা* €1১০1১৩) 
অস্থিকার কুদ্রভগিনীত্ব শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে যে, 
অন্বিক। তাহারই ভগিনীর নাম,-_তীহার সহিত তাহারও যজ্ঞ. 
তাগ আছে। এই রুদ্র নামক ক্রুরদেবতা তাহার বিরোধি- 
গণের হননেচ্ছ! করিয়। থাকেন। সেইনপ সাধনতৃতা 
ক্রুরদেবী তাহার ভগিনীর সহিত বিরোধিকে হনন করেন। 
সেই অদ্বিক| শরজ্পগ্রহ্ণপূর্বক জরাদি উৎপাদন করিয়া 
তাহার বিরোধিকে বিনাশ কূরেন। রুদ্রওম্বিকার উগ্রত্ধ হবি- 
ঘর! গ্রশমিত হউক । তিত্তিরি ( কাঠক ) শ্রুতিতে আছে, 
হেকুদ্র! এই তোমার ভাগ, ভগিনী অস্বিকার সহিত গ্রহণ 
কর। এই অশ্বিকাই শরৎ "রূপ ধারগ করিয়া ইহাদের 
হনন করেন, তোমার সহিত (আবার ) শাস্ত করেন। 
উক্ত প্রমাণ দ্বারা জান! ধাইতেছে, দেবী অন্বিক! প্রথমে 


রুদ্রের ভগিনীরূপেই গণা ছিলেন। তৎপরে তলবকার. 


উপনিষদ্দে উম! হৈমবতীর উৎপত্তি সম্বদ্ধে এইন্সপ বিবরণ 


পাওয়া যায়__ 
এক সময় ব্রহ্ম দেবগণের জন্ত যুদ্ধে জয় লাত করেন। 


কিন্ত এই জগগলাভ তীহাদের সামান্ত বলেই সংঘটিত গিয়াছে 


এরূপ সকলেই মনে করেন। ব্রদ্ধ তাহাদের ভ্রমনিরা- 
করণের জন্ত দেখ! দিলেন। কিন্তু দেবগণ তাহাকে চিনিতে 
পারেন নাই। তাহার! প্রথমে অগ্নি, তৎপয়ে বাযুফে তাহার 
স্বরূপ জানিবার জন্ত পাঠাইলেন। ব্রঙ্গ তাহাদের পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন। অগ্নি বলিলেন, 'আমি সকলই পুড়াইতে 
পারি।” বায়ু কহিলেন, 'আমি সকলই উড়াইতে পারি।” তখন 
বক্ষ তাহাদিগকে একগাছি তৃণ দিলেন। দেবন্ধয় সেই তৃণ 
গাছটার কিছুই করিতে পাঁরিলেন না। তখন দেবগণ-- 

"অথ ইঞ্জ মক্রবন্--মবন্লেতদ্বিজানীহি কিমেতদবক্ষমিতি । 
তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তন্মাত্তিরোদধে। স তন্দিয়েবাকাশে 
স্রিমাজগাম বু শোৌভমানামুমাং হৈমবতীম্‌ ! তাং হোবাচ 
কিমেতদধক্ষমিতি | স! ত্রদ্গেতি হোবাচ ব্রহ্গণো ব। এতখ্িজয়ে 
মহীয়ধবমিতি। ততো হৈব বিদাঞ্চকার ত্রদ্মেতি ।* 

তখন ইন্ত্রকে কহিলেন, 'মঘবন্‌! জান দেখি এই 
ভক্তির জিনিসটা কি? তিনি বলিলেন, 'তাই হউক? এবং 
যেমন অভিসুখী হইলেন, অমনি অদৃশ্ত হইয়। গেল। সেই 
বর্ম বহুশোভমান1! উম। হৈমবতী শ্ত্রীমূর্তিতে জাকাশে 
আগমন করিলেন। তাহাকে ইন্ত্র জিজ্ঞাস! করিলেন, 'এই 
ভক্তির পান্র কি?” সেই (শ্ত্রীরূপা1 ) কহিলেন, ইহাই ব্রহ্ম । 
এই ব্রদ্ষের বিজরপ্রভাবেই তোমরা মহত্বলাভ করিয়াছ। 
তখন হইতে তিনি ব্রদ্ধকে জানিলেন। 

কেনোপনিষদের উক্ত বিবরণানুসায়ে জান! যাইতেছে, 
উম! হৈমবতীই ব্রঙ্গবিদা।। ভাম্যকায় এখানে উম! হৈমবতী 
শবের এইরূপ ব্যাধ্যা ফরিয়াছেন,--'ছৈমবতীং হ্মরুতা- 
ভরণবতীমিব বহুশোভমানামিত্য্চ । অথব! উমৈব হিমবতো!| 
ছুহিত1 হৈমবতী নিত্যমেব সর্বজন ঈীশ্বরেণ সহ বর্ততে ইতি ।, 

তৈত্বিরীয় আরণাকের ভাষ্য সায়ণাচার্ধযও এইরূপ 
লিখিয়াছেন, “হিমবংপুত্রা! গৌধধ্যা ব্রহ্মবিদ্যাতিমানিরপত্বাদ্‌ 
গৌরীবাচক উমাশঝো। ব্রঙ্গবিস্তামুপলক্ষ়তি । অতএব তলব. 
কারোপনিষদি করঙ্গবিদ্যা মূর্তি প্রস্তাবে ব্রঙ্গবিদ্যামুর্তিঃ পঠাতে 
'বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাঁচ' ইতি তদ্ধিষয়ঃ 
তয় উময়! সহ বর্তমানত্বাৎ সোমঃ 1” প্র 

হিমবানের কন্তা গৌরীর ব্রহ্মবিদ্যাতিমানী রূপ থাকায় 
গৌরীযাচক উম1 শব দ্বার! ব্রহ্গবিদ্যাই উপলক্ষ করিতেছে। 
এই হেতু তলবকার উপনিষদে ব্রঙ্গবিদ্যার মূর্তি বণিত হুই- 
যাছে। “সেই বহুশোতমান! উমা হৈমবততী তাঁহাকে বলিলেন”, 
এইক্পে উমার সহিত বর্তমান হেছু সোম নাম হুইয়্াছে। 

আবার উক্ত আরণ্যকের ৩৮ অন্ুবাকের' সায়ণভাষ্যে 
এইরূপ লিখিত আছে-- 


হর্গ 


উম! রক্মবিধা। তয়! সহ বর্তদান সোম পরমাত্মন্‌। 
হে পরমাত্মন্‌ সোম! * উম! বরঙ্থাবিগা।, তোমার সহিত 
বর্তমান। তরী আরণাফের ১৮ জনুখাকে “অন্বিকাপতনে 1” 
শব আছে, এখানেও জাষ্ো 'অন্বিক! জগন্মাতা পার্বতী 
তন্তা ভর্তে, এইরূপ ব্যাধ্যা আছে । | 
কৈবল্যোপনিষদে ব্রক্মবিদা।বিষয়ক প্রস্তাবে এইরূপ 
বর্ণিত জাছে-_“উসাসহায়ং পরমেস্বরং গ্রভূং 
ভ্রিলোচব্রং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং ।” 
তৈত্তিরীন্ম আরণাকের নবম অনুবাকে হর্গী সম্বন্ধে স্পষ্ট 
আভাস পাওয়। ঘায়। যথা_.- 
'কাত্যায়দায় বিদ্মহে কন্তাকুমারিং ধীমহি তরোছুগি গ্রচোদয়াৎ।” 
সায়ণাচার্ধ্যের মতে ইহাই বেদোক্ত ছুর্াগায়ত্রী। তিনি 
এই স্থলের ভাদ্যে লিখিয়াছেন, 'পশ্চান্দ,গঁগামনত্রী। হেমপ্রথ্যা- 
মিন্দুখগু।স্কমৌলিমিত্যাগম প্রসিদ্ধমূর্তিধরাং ছূর্গাং প্রার্থয়তে 
কাত্যায়নায় ইতি । কৃতিং বন্ডে ইতি কাতো। রু্র। .স এব 
যানমধিষ্ঠানং যন্তা সা কাত্যায়নী অথবা কতস্ত ধাঁষিবিশেষস্য 
অপভ্যং কাতাঃ।**"কুতৎসিতমনিষ্ঠং মারয়তি ইতি কুমারী কন্ত। 
দীপাম।ন! চাঁসৌ কুমারী চ কন্তাকুমারী । ছগিঠহর্ণ। | লিঙ্গা দি- 
ব্যতায়ঃ সর্বত্র ছান্দসে! দ্রষ্টব্যঃ 1” র্‌ 
পরে ছুর্গ৷ গায়ত্রী বলিতেছি। ন্ুবর্ণনদৃশ মস্তকে অর্ধ. 
চন্ত্রভৃষিতা ইত্যাদি আগমগ্রসিদ্ধ মূর্ভিধারিণী ছুর্গার প্রার্থনা 
করিতেছে । কৃতি আচ্ছাদন করেন বলিয়! রুদ্রের অপর 
নম কাত্য, তিনিই যাহার অধিষ্ঠান সেই কাত্যায়নী। অথবা 
কত নামক ধষিবিশেষের অপত্য বলিয়া কাত্য নাম হই- 
মাছে । কুৎসিত অনিষ্ট মারেন অর্থাৎ বিনাশ করেন 
বলিয়! তাহার নাম কুমারী; কন্যা! অর্থাৎ দীপামানা, উভয় 
মিলিয়। তাহার নাম কন্ঠাকুমারী হইয়ছে। দুর্গিই হূর্গ, 
এরূপ লিঙ্গাদিব্যতায় বেদের সর্বত্রই দেখ। যায়। ৃ 
নারায়ণোপনিষদ্দে ছুর্গাগায়ত্রী এইরূপ আছে--- 
“কাত্যায়নায়ৈ বিদ্মহে কন্তাকৃমারিং ধীমহি, 
তন্ধে। হুর্গ। গ্রচোদয়াৎ।* 
খগ্েদ পরিশিষ্টের রাত্রিপরিশিষ্টে দুর্গ! সম্বন্ধে এই পা ওয়] যায়-_ 
“স্তোষ্যামি গ্রযতো। দেবীং শরপ্যাং বহ্ষ চাঁপ্রয়াম্‌। 
সহঅসন্মিত।ং নুর্গং জাতবেদসে স্থনবাম সোমম্‌ ॥ € 





*. মন্কীধর বাজসনেয়সংহিতার ভাষো ( ৬৬৩৯ ) এবং ভট্টভাঙ্ষরমি শ্র 


তৈত্তিরীয়সংহিতার ভাষো সোম শবের 'উষয়। সহিত' এইয়াপ অর্থ 


করিয়াছেন । 
1 জ্রাবিড়ের পুধিতে 'উমাপতয়ে' এইরাপ পাঠ দৃষ্ট হয়। 


[৬৩২] 






শাব্যার্থং দ্বিজাতিনামৃষিভি; সোদপাশ্রিতাঃ। 
খথেদে ত্বম্‌ সমুৎগন্ষাইরাতি হতে। নিদধাতি বেদঃ ॥ ৬ 
যে স্বান্‌ দেবি প্রগদ্যন্তে ব্রাঙ্গণাঃং হব্যবাহনীম্‌। 
অবিদ্য বহুবিদযাঃ ব। স নঃ পর্শদতি হর্গাপি বিশ্বা। ৭ 
অগিবর্ণাং গুভাং সৌন্যাং কার্ডরলিষাস্তি যে দ্বিজাঃ। 
তান্‌ তারয়তি ছুর্গাণি নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যাগ্রিঃ ॥ ৮ 
ছুর্গেযু বিষমে ঘোরে সংগ্রামে রিপুসহ্কটে । 
অগ্রিচোরনিপাতেষু হুষ্টগ্রহনিবারণে ॥ 
দুর্গেষু বিষসেষু ত্বাং সংগ্রামেষু বনেযু চ। 
মোহযিত্ব! গ্রপদ্যস্তে তেষাং মে অভয়ং কুরু ॥ 
কেশিনীং সর্বভূতানাং পঞ্চমীতি চ নাম চ। 
স মাং সম! নিশা£ দেবী সর্ধতঃ পরিরক্ষতু ॥ ওম্‌ নমঃ । 
তামগ্রিবর্ণাং তপসা অবস্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেযু যুষ্টাম্‌। 
দুর্গ।ং দেবীং শরণমহুং গ্রপদ্যে স্ুতরসি তরসে নমঃ 
স্থতরসি তরসে নমঃ ॥ 
ছর্গা ছু্গেঁষু স্থানেযু শং নো দেবীরভিষ্রয়ে। 
যঃ ইমং ছুগান্তবং পুণ্য রাত্রৌ রাত্রৌ মদাপঠেৎ ॥ ১৩ 
দেব্যুপনিষদে মহাদেবীর এইরূপ পরিচয় আছে-_পসর্বে 
বৈ দেব! দেবী উপতগ্থঃ কাসি ত্বং মহাদেবি? সা ত্রবীৎ অহং 
রঙ্গস্বরূপিণী মন্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ শৃন্তঞ্াশূন্যধচ 
অহমানন্দানানন্দাঃ অহং বিজ্ঞানাবিজ্ঞানে অহং ব্রঙ্গাত্রদ্ষণী 
বেদ্দিতব্যে ইত্যাহাথর্বশ্রতিঃ। অহং পঞ্চতৃতান্পঞ্চভৃতানি 
অহমথিলং জগৎ বেদোহহমবেদোহ্হং অহং রুদ্রেতি বসু ভিষ্চ- 
রামাহং আদিত্যেরত বিশ্বদেবৈইং অহং মিজ্রাবরুণাবুভ। বিভ- 
্যহং ইন্্রানমী অহমস্থিনাবুভে। অহং সোমং ত্বষ্টারং পৃষণং ভগং 
দধাম্যহং বিঞুমুরুক্রমং ব্রদ্দাণমূত প্রঙ্গাগতিং দধামাহং 
দধামি দ্রবিণং হবিগ্মতে সাপে মে যজমানায় দ্ুম্বতেইহং 
সঙ্গমনী বস্নামহং স্থবে পিতরমস্ত যূর্ধমম যোনিরপ্‌- 
্বস্তঃ সমুদ্রে 1 এবং বেদ স ্দবীপদমাপ্লোতি।” “এবাত্ম- 
শক্ষিরেষা বিশ্ববিমোহিনী পাশাঞুশধনুর্বাণধারিণী শ্রীমহা- 
বিদ্য। য এবং বেদম শোকং তয়তি।” 
সকল দেবত। তাহার চারপাশে বসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাস 
করিয়াছিলেন, 'আপনি কে, মহাগেবি? তিনি বলিয়াছিলেন, 
জমি বর্গন্বক্মপিণী গ্রক্কৃতিপুক্নযাত্মক জগৎ আম হইতেই 
জগৎ উৎপন্ন হইতেছে । আমি শুন্ত ও অশুঞ্ভ, আমি আনন্দ 
ও অনানন্গ, আমি বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, আম ব্রহ্মা! ও অব্রঙ্গা 
আধর্বশ্রুতিতে ইহাই নির্দিষ্ট আছে। আমিই পঞ্চতৃত "ও 
অপঞ্চভৃত্। আমিই. অখিল জগৎ, আমিই বেদ ও অবেদ, 
আমিই কষপ্রগণ ও বাসুগ্রণ, আমি আদিস্তা ও বিশ্বদেব, আমি 


গা 


ইন্্র ও অক্মি, আমিই অশিনীফুমারঘয, আমিই সোম, স্ব, 


পৃধা ও ভগ, আমিই বিষুঃ। ব্রঙ্গা ও গ্রজাপতিকে ধারণ 
করি) যাহায়! যজ্ঞ করে, সেই যজমানধদিগকে আমি বহু 
ধন দান করি, আমি সকলয়াঞ্জযে বাস করি, জগতের পিতাকে 
আমিই গ্রথম উৎপন্ন করি, সমুদ্র জলের মধ্যে আমার জন্ম, 
আমায় যেজানে, সেদেবীপদ প্রাপ্ত হয়। পরে দেষগণ 
কহিলেন, ইনিই আত্মশক্তি বিশ্ববিমোছিনী পাশাঙ্কুশ ও 
ধঙ্র্বণধাক্মিণী, ইনিই ভ্রীমহাবিদ্যা। যে ইহাকে জানে, 
সে শোক হইতে নিম্যার পায়। 

বহবুচোপনিষদে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যাস. 

“দেবী হোকাগ্র আদীৎ সৈব জগদগুমশ্থত কাঁমক- 
লেতি বিজ্ঞায়তে শৃঙ্গারকলেতি বিজ্ঞায়তে ) তণ্ত। এব ব্রহ্গ 
অর্ীজনৎ বিষুণরজীঞ্গনত রুদ্রো৷ অজীজনৎ সর্বে মরুদগণ। 
আঅজীজনন্‌ গন্ধব্বাপপরসঃ কিপরা বাদিত্রবাদিনঃ সমস্তাদজী- 
জনন্, ভোগ্যমজীজনৎ, সর্বমজীজনৎ, সর্ধ্ং শাক্তমজীজনতৎ, 
অগুজং “ম্বদজং উত্ভিজ্জং জরাুজং যৎকিধৈতৎ গ্রাণিস্থাবর- 
জঙ্গমং মনুষামজীজনত। সৈষা পরাশক্তি সৈষ। শান্তবী বিদ্যা 
কাঁদিবিগ্যেতি বা ছাদ্দিধিষ্ঠেতি ব1 সাদিবিদ্যেতি ধা) রছস্তং 
ওষ্‌ গুষ্‌ বাঁচি প্রতিষ্ঠ! সৈষ পুরত্রয়ং শরীবত্রগ্নং ব্যাপা বহিরস্তরব- 
ভাঁগয়স্তী দেশকালবস্বস্তরাসঙ্গাৎ মহাত্রিপুরম্দ্দরী বৈ প্রত্যকৃ- 
চিতিঃ সৈবাত্া ততোহন্যদসত্যমনাত্মা । অত্এযা ব্রঙ্গসন্িতিঃ 


ভাবাঁভাবকলাবিনির্ঘা,ক্ত চিদ্বিদধা দ্বিতীয়া ব্রন্ধসস্বিতিঃ | সচ্চি- 


দানদলহরী মহাজিপুরসুলারী বহিরস্তরমনূপ্রথিষ্ঠ ত্বয়মেটকৈব 
খিভাঁতি। যদস্তি সম্মাত্রং যদ্বিভাতি চিন্সাত্রং যতপ্রিয়মানন্দং 
তদেতত সর্বাকারা মহাত্রিপুরসথন্দরী। ত্ব্চাহং সর্বং বিশ্বং 
সর্বদেবতেতরৎ সর্বং মহাত্রিপুরন্ন্দরী মতামেতং ললিতাখ্যং 
বস্তু তদদ্িতীয়মথণ্ডার্থং পরং ব্রহ্ষ। পঞ্চরূপপরিত্যাগাদশ্ব' 
রূপগ্রহাণতঃ অধিষ্ঠানং পরং তত্বমেকং সচ্ছিশ্ঠতে মহদিতি। 
প্রঞ্তানং ব্রন্মেতি বা অহং শ্বন্গাম্মীতি বা ভাষাতে । তত্বমসী- 
ভোব সম্ভাধাতে অয়মাত্বা ব্রদ্দেতি বা ব্রদ্ষৈবামন্্ীতি বা 
যোহছমন্দীতি বা সোহহমন্মীতি বা যোহংসৌ সোহহন্দীতি 
বা যা ভাবতে সৈষ। যোড়গী শ্রীবিদ্য! পঞ্চদশাঙ্গরী শ্রীহা- 
ব্রিপুরন্দারী বাঁলাশ্বিকেতি বগলেতি মাতঙ্গীতি শ্বয়ত্বর- 
কঙ্ানীতি তুবনেশ্বরীতি চামুণ্ডেতি চণ্ডেতি বারাহীতির- 
স্বরিণী রাঁজমাত্তঙীতি ঘা অঙ্বারূচেতি বা ুত্যঙ্গিরা! ধুমারতী 
সাবিত্রী গায়ত্রী সরগ্বতী ব্রন্ষাগুকলেতি । খচোঅক্ষরে পরমে 
ব্যোমন্‌ যশ্মিন দেবা অধিবিশ্বে নিসেছঃ যঃ তন বেদ কিং- 
খচ। কক্সিধ্যতি ঘ ইত্তদ্বিছঃ ত ইমে সমালতে 'ইত্যুপনিষদ্‌।* 
দেখীই সর্বাগ্রে একমাত্র ছিলেন, তিনিই রঙ্থাও স্যষি 
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গাঁ 
কয়েন, কামকলা ও পৃজারকল| নামে খ্যাত হইয়াছেন? তাহ 
হইতেই বর্ষ, বিধুঃ, রুত্রগণ, গন্বব্বগণ, অপ্পয়োগণ, ফিক়গণ 
ও সকল স্থানের বাদিত্রবাদিগণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই 
সকল ভোগ্য উৎপাদন করিয়াছেন, বাস্তবিক শক্তি হইতেই 
সমব্য উৎপর হইয়াছে । অগুজ, শ্বেদজ, উদ্তিজ্জ ও জয়ামুজ 
যেকোন প্রাণী স্থাবর, জঙগম, মনুধ্যাদি জন্মলাভ কদিক়াছে। 
এই দেবীই পরাশক্তি, শাস্তবী বিদ্যা, কাদিবিদ্যা, হাদিবিদ্যা, 
সাদিবিদ্যা, রহস্ত, ওক্কারাদি বাকৃগ্রতিষ্ঠা, তিনিই পুরত্রয় ও 
শরীরত্রয় ব্যাপিয়৷ দেশকাল ও বস্তর আমর্গহেতু অস্তয়ে ও 
বাহিরে গ্রকাশিত, মহ্থাত্রিপুরনুঙ্দরী, গ্রত্যক্‌ চৈতগ্ঠ, তিনিই 
আত্মা, তিনিই অন্যপক্ষে অসত্য ও অনায্মা, এই দেবীই ব্রহ্গ- 
সঘিৎ, ভাবাতাবকালবিনিমুক্ত, চিদ্বিদ্‌ ছিতীয়া, ব্রদ্মসত্থিৎ, 
সচ্চিদানন্দলহ্রী, মহাত্রিপুরনুন্দ রী, অন্তরে ও বাছিরে অন্তপ্রবেশ 
করিয়। স্বয়ং একস্বরূপ প্রকাশমান, যাহা কিছু সৎ আছে, যাহ। 
কিছু চিৎ্বিদ্যমান, যাহার আননাই প্রিয়, তাহ! এই সর্ধাকারা 
মহাত্রিপুরম্নরী, মকল বিশ্ব সর্বদেবত। সর্বসাধারণ মহা 
অ্রিপুরন্ুন্দরী, ইনিই নত্য ললিতা নামে আখ্যাত, বাস্যবিক 
ইনিই অদ্বিতীয় অখণ্ড পরব্রদ্ধ। পঞ্চরূপ পরিভ্যাগপূর্বক 
অশ্বরূপ ধারণ করিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাই মহদাদি 
সৎ এক পরতত্ব? আমি গ্রজ্ঞান ব্রঙ্গ, আমিই ত্রহ্গ, তত্বমসি, 
আমিই আত্মা ব পরব্রহ্গ, ব্রঙ্গই আমি, যে আমি সেই আমি, 
যে এই সেই আমি, এইরূপ যাহ! বলা যায় বা ভাব! যায় সে 
সমস্তই তিনি, তিনিই এই ষোড়শী, শ্রীবিদ্যা, পঞ্চদশাক্ষরী, 
শ্রীমহাত্রিপুরস্ুনারী, বালাঘ্িকা, বগলা, মাতঙ্গী, ্য়ন্বর- 
কল্যাণী, ভূবনেশ্বরী, চামুণা, চণ্ডা, বারাহী, তিরস্করিণী, 
রাজমাতন্দী, শুকশ্ামলা, লঘুস্তামলা, অশ্বারূঢ়!, গুত্যলির!, 
,ধূমাবনতী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরশ্বতী ও ব্রদ্ধানন্ন কল! । 
দেবীর বৈদিক পরিচয় উপয়ে লিপিবদ্ধ হইল । মহাভারত 
ও হরিবংশে এইনূপ বর্ণিত আছে। এখন পৌরাণিক বিবরণ 
বর্ণিত হইতেছে--- 
মহ্থামায়ার আবির্ভাব। কালিকাপুরাণের মতে, জ্যোতি- 

ময় পরব্রদ্ধের ,অংশন্বরূপ ব্রদ্ধা, বিষণ ও মহেষ্বর আবিতৃঁত 
হন। বর্ষা ও বিষু কৃষ্টিস্থিতির সংরক্ষণের অন্ত হ্ব স্ব শক্তি 
গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মহেশ তাহা করিলেন না'। তিনি 
যোগে তগ্গয় হইয়! রছিলেন। কুন্থমশরের প্রভাবে ব্রন্গ! 
নিজ স্ষ্ট সন্ধ্যার প্রতি বনু হন। এরাই কার্ধ্ের জন্ত 
মহাদেব তাহাকে যথেষ্ট উপহাস করেম,। তাহাতে 
মহাদেবও কিরূপে লক্কির সহিত্ত মিলিত হঈ্সেন,  তৎপক্ষে 
ব্ন্মারগ 'অনেকট! জেদ হইল। এদিকে মহাঁক্িধ পাঁণিগ্রহণ 
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না করিলে সৃষ্টি, রক্ষা! হয় না, কিন্তু মহাদেবের জীবন- 
সঙ্গিনী হইবার উপযুক্ত কোন রমণীও ছিলেন ন!। কাজেই 
সকলে বিশেষ চিন্তিত হইলেন। 
অবশেষে ব্রন্ম! অনেক চিন্তার পর দক্ষ ও মরীচি গ্রভৃতিকে 
এই কথ। বলিলেন, “সন্ধ্যা ও সাবিত্রীর আরাধ্য দেবত! 
বিষ্ণমার! ব্যতীত শিবকে ভূলাইতে পারেন, এমন নারী 
কেহ নাই। আমিত্তাহার স্তব করিতেছি, অবশ্ত তিনিই 
শিবকে মোহিত করিবেন। দক্ষ! তুমিও সেই ফীগম্মমীর 
পু কর, তিনি যেন তোমার কন্তারূপে জন্মগ্রহণ করিয়! 
শিবের পত্বী হন।' ব্রহ্মার আদেশে দক্ষ প্রজাপতি তিন 
সহত্র দিব্য বৎসর কঠোর তপন্তা করিয়াছিলেন। মহামায়! 
প্রথমে ব্রহ্ধা, তৎপরে ধ্যানস্থ দক্ষের সম্দুখে উপস্থিত হইলেন; 
তিনি ব্রহ্মার কামন! পূর্ণ করিবেন শ্বীকার করিলেন এবং 
দক্ষকে বলিলেন, 'আমি অবিলঘ্েই তোমার পত্বীর গর্ভে 
তোমার কন্তারূপে উৎপন্ন হইয়। শঙ্করের সহ্ধর্শিনী হইব। 
যখন তুমি আমাকে আর আদর করিবে না, তখনই আমি 
দেহত্যাগ করিব।” পরে দেবী দক্ষপত্রী বীরিণীর গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করিলেন। ক্রমে মহামায়া শৈশব অতিক্রম করিয়া 
যৌবনে পদার্পণ করিলেন। মহাদেবকে গাইবার ভন্ত 
মাতার আদেশে মহাদেবের পুজা! করিতে লাগিলেন। 
ধে মহাদেব বিবাহের সম্পূর্ণ বিদ্বেষী ছিলেন, এখন সতীর 
রূপে ও পুজায় তাহার মন টলিল, ভোলানাথ ভুপলিলেন। 
সতীকে দেখা! দিলেন। সতী বর প্রার্থনা করিলেন। 
দাক্ষায়ণীর কথ! শেষ হইতে না হইতেই “তুমি আমার ভারা! 
হও+ মহাদেব এই কথ! বার বার বলিতে লাগিলেন। তখন 
সতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আমার পিতাকে জানা" 
ইয়া আমায় গ্রহণ করুন। এই বলিক্স। সতী মাতার নিকট 
চলিয়া আসিলেন। মহাদেবও হিমালয়গ্ুস্থে প্রবেশ করিয়া 
সতীর বিরহে ব্যাকুল হইলেন, বক্ষাকে আপনার মর্শের 
থা জানাইলেন। বর্ষার মনোরথ পুর্ণ হইল। তিনি 
দক্ষকে গিয়া শিবের মনোভাব জানাইলেন। দক্ষও প্রফুল্ল 
চিত্তে সতীকে সম্প্রদান করিলেন।, প্র্কতিপুরুষের 
মিলন হইল। ৈলাসগিরি-কন্দরে ও হিমালয়ে মহাকৌবী 
নদীপ্রপাতেক্র নিকট শিব! শিবানী সহিত নাঁনারূপে বিহার 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হুইল। 
দক্ষ মছাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সকল দেবতাই তাহার 
বজ্ে নিমন্ত্রিতত হইলেন, কেবল মহাদেব কফপালী, অতএব 
বন্ডার্থ'নহেন, এই ভাবিয়া দক্ষ তাহাকে নিমন্ত্রণ ফয়িলেন 
না। সর্তীাহায় অতি প্রিরতম! হইলেও ফপালীর ভার্য্যা 
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বলিয় সে যজ্ঞ দোষদরশাঁ দক্ষ তাহাকেও আহ্বান করেন 
'নাই। যখন নতী পিতার এই হুর্বাবহারের কথ! গুনিলেন, 


্ষণমাত্র আর তাহার জীবনধারণের ইচ্ছ। রহিল ন|। 
তখন কোগারক্তনয়না সতী যোগবলে শরীরের সকল ছার 
রোধ করিয়। কুস্তক করিলেন। সেই মহাকুস্তকে তাহার 
প্রাণবাফু ব্রহ্মরন্ধ, ভেদ করিয়! নির্গত হইল। মহাদেব গৃহে 
আসিয়া বিজয়ার নিকট সতীর প্রাণত]াগের কারণ শুনিলেন। 
তখন রোবপুর্ণ মহারুদ্র অবিলম্বে দক্ষঘজ্ে উপস্থিত হইয়! 
যজ্ঞধবংস করিতে উদ্ভত হইলেন। [দক্ষযজ্ঞ দেখ। ] তখন 
রুদ্রভীত যজ্ঞ ব্রদ্মলোক হইতে অতরণপুর্বক নিজ মায়াবলে 
সতীর মৃত শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। যজ্ঞান্ুগামী রুদ্র সতীর 
নিকট আসিম! ও তাহাকে মৃত দেখিয়। হজ্জের কথ। ভুলিয়া 
গেলেন, শবদেছের পার্থে বসিয়া অত্যন্ত শোক করিতে 
লাগিলেন। তীহার নয়ন সলিলে বৈতব্পী নদীর উৎপত্তি 
হইল। মহাদেব সতীর শব স্বন্ধে লইয়৷ বিলাপ করিতে 
করিতে পূর্বাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্গা, 
বিষু। ও শনি এই তিন দেব সতীর শরীরে প্রবেশ করিয়! 
তাহ। খণ্ড খণ্ড করিয়া! ফেলিলেন। যে ধে স্থানে নতীর 
অঙ্গ পতিত হইল, সেই স্থানেই পুণ্যতীর্ঘ ব! মহাপীঠ হইল। 
শিব মায়! মোহিত হুইয়। সতীশোকে বিলাপ করিতেছিলেন, 
জগজ্জননী মায়াই ইহার কারণ। যতদিন না সতী পুনরায় 
জন্মগ্রহণ করেন, ততদিন তিনি নিফল পরব্রঙ্গের ধ্যানে নিমগ্ন 
থাকুন, ব্রদ্গাদি দেবগণ এইরূপ চিস্তা করিয়া মহামায়ার 
স্তব করিতে লাগিলেন। তাহাদের শবে তুষ্ট হইয়া মহামায়! 
যোগনিদ্র। শিবের হৃদয় পরিত্যাগ করিলেন। শিব গ্রকৃতিস্থ 
হইয়া আবার যোগাসীন হইলেন। এদিকে হিমালয়- 
ভার্ষ্যা মেনক পুত্রার্থী হইয়া সপ্ডবিংশতি বৎসর মহা- 
মায়ার পুজা করিতে থাকেন। পুর্ব হইতেই দাক্ষায়ণী 
গিরিপাজমহ্যীর শ্রতি স্ুুগ্রঃন্ন ছিলেন, এখন তাহার 
এরকাস্তিক-তক্তিতে আক্ব্ট হইয়া তাঁহার সমক্ষে আবিভূত 
হইলেন। মেনক! প্রার্থন! করিলেন, দেবি ! আমি বীর্ঘ্যবান্‌ 
ও আযুষ্সান্‌শতপুত্র এবং আনন্দরূপ। ত্রিভূবনমোহিনী এক 
কন! প্রীর্ঘন! করি।” ভগবতী তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করি- 
লেন, নিজে মেনকায় কম্তারূপে জন্ম লইলেন। এইরগে 
বসম্তকালে মৃগশিরা নক্ষত্রে নবমী তিথিতে অর্ধারাজিয় সময় 
মহামায়া জগ্ম লইলেন। হিমালয় তাহার লাম 'কালী' ও 
বান্ধবগণ 'পার্ধ্ভী' নাম রাখিলেন। | 

এফ দিন নায় আলমিক্স। ছিমালয়কে পরিচয় দিয়! গেলেন, 


আপনার তনয়া কালী তপস্কার, হরকে : প্রসম্ন: করিলে 


'ছুর্স। 
সুবর্ণাত1 ও নুব্ণের স্তায় গৌরাঙ্গী: বিছাৎসদৃশী হইবেন। 
শিবই ইহার যোগ্য বর। তৎকালে মহাদেব হিমালয়ের ওষধি 
প্রন্থনগরের নিকট এক সানুতে ধ্যানরত ছিলেন। গিরি- 
রাজ এখানে আমির! একদিন যথাবিধানে মহাদেবের পুজা 
করিলেন। মহাদেব তাহার পূ! গ্রহণ করিয়া বলিলেন, 
"গোপনীয় স্থানে তপন্তার জন্ত আসিয়াছি, কিন্তু যেন কোন 
ব্যক্তি এখানে না আসিতে পারে, তাহাই কর।”» গিরিরাজ 
তাহার আদেশ পালন করিলেন। কেবল তিনি নিজ 
তনয়।কে মহাদেবের পুজার জন্ত রাখিয়া গেলেন। কালীও 
প্রতিদিন ভক্তিপুর্বক শত্তুর দেবা করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত এবার ভোলানাথের মন সহজে ভুলিল না। দেবীর 
সাধ্য সাধনায় মহাদেব দেখিয়াও দেখিলেন ন1। 

এদিকে তারকান্থর প্রবল হইয়া! স্বর্গরাজ্য অধিকার 
করিয়! বসিল। দেবতার! সকলেই ব্যতিব্যব্ত হইয়া! পড়ি- 
বেন। এ সময় মহাদেবের ওরসজাত পুত্র ভিন্ন কেহই 
তারকাস্্রকে বধ করিতে সমর্থ নহে, ব্রহ্মা একথাও সকলকে 
বলিলেন। মহাদেবকে মোহিত করিবার জন্ত মদন রতি ও 
বসস্তের সহিত প্রেরিত হইলেন। এবার কুস্থমাসুধের শর 
সন্ধান ব্র্থহইল। মহাদেবের ক্রোধানলে তিনি ভন্মীভূত 
হইলেন। তাহাতে ভগবতীর বিরহ জালা আরও বাড়িয়া 
উঠিল। তিনি পঞ্চতগ। করিয়! ক্ষীণ ও মলিন হুইয়! 
পড়িলেন। (হরিবংশে লিখিত আছে, মেনক1 কন্তার 
গর অবন্থ! দেখিয়। বলিয়াছিলেন, 'উ মা” আর তপন্ত। করিও 
ন!, তাহা হইতেই স্গবতীর উমা নাম হইল।) 

আগুতোষ আর কি স্থির থাকিতে পারেন? দেবীকে 
কহিলেন, প্সুভগে! আমি তোমার বিরহ ভোগ করি- 
তেছি। আমার নেত্রানলে দঞ্ধ মদন ভন্মন্ধপে আমার 
সঙ্গেই বাস করিতেছে। মে ধেন গ্রতিশোধ লইবার জন্ত 
€তোমার সমক্ষে১ই আদায় দগ্ধ করিতেছে। এখন তুমি 
আমার প্রতি গ্রসক্ন হ9।” দেবী আর কি বলিবেন। ইঙ্গিতে 
তাছায় সখীগণকে আপনার মনোভাব জানাইলেন,_-পিতাই 
কণ্তাকে সম্প্রদান করিয়! থাকেন, পিতাকে বলিলেই সকল 
দিক্‌ রক্ষা হইবে। এই বলিয়। লজ্জাবনত মুখে পার্বতী 
পিস্ৃগুহে চলিয়। আমিলেন। মরীচি প্রভৃতি খধিগণ 
মহাদেবের আদেশে গিরিরাজকে মহাদেবের ইচ্ছ! জানাই- 
লেন। গিরিরাজ হাতে যেন স্বর্গ পাইলেন। মহা 
সমারোছে শিবের সহিত পার্তীর বিবাহকার্ধয সম্পন্ন হইল। 
তৎপয়ে মহাদেব ক)ণাকে লই! কৈলাসে গিয়। মহাননে 
কালাতিপাত করিত লাগিলেন। একদিন মহাদেব উর্বশী 
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গুভৃতি স্বর্বে্াকে দেখিয়া! পার্বতীকে নঞ্ষোধন করিয়া 
কহিলেন, “ভি্নাঞ্জনস্কামলে কালি! তুমি উর্বশী গরুভৃতির 
সছিত আলাপ কর।” এই বলিম্াা তিনি কালীর নিকট 
হইতে সরিয়া গেলেন। এভিল্লাঞন শ্তামলা কালী? এই কথা 
শুনিয়া ভগবতীর ক্রোধোদ্রেক হইল। তিনি অগ্ময়োগণের 
সমক্ষে মহাদেবের এঁ কথায় আপনাকে নিন্দিত বোধ করি- 
লেন ও শৈলশিখরে গুপ্ত হইয়! গ্রন্কৃতি ভাব প্রাপ্ত হইলেন। 
মহাদ্দেব অনেক খুঁিয়াও তাহাকে বাহির করিতে পারিলেন 
না, বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মহাদেবকে বিশেধ কাতর 
জানিয়৷ সতী দেখা দিলেন। মহাদেব তাহার মান ভাঙ্গিতে 
গেলেন, কিন্তু কালী মানভয়ে বলিলেন, “যে পর্যস্ত আমার 
শরীর সোণার মত গৌর না হয়, সে পর্যান্ত আমি তোমার 
সহবাস করিব না” এই বলিয়া মহামায়! মহাঁকৌধীপ্রপাত 
নামক হিমালয় সানুতে গমন করিলেন । এথানে তপনস্কায় এক 
শত বংসর অতিবাহিত হইল। তগন্তাস্তে তিনি অন্তরে 
বাহিরে কেবল মহাদেবকেই দেখিতে লাগিলেন। এখন দেবীর 
অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, আকাশগঙ্গার জলে পান করিয়া কালী 
বিছ্যাৎসদৃশ1 গৌরবর্ণ গৌরী হইলেন। (কাঁলিকাপু*' ৪৫ অঃ) 

কার্তিক গণেশ ইহার পু । ইনিই মহ্ষীমন্দিনীরপে 
মহিষান্ুরকে নিধন করেন। 

দেবীভাগবতে দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত 
আছে-_ 

দ্েবগণ মহ্ষাসুয়ের যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া! নকলে ব্রঙ্গার 
শরণাপন্ন হন। ব্রহ্ম! আবার শিব ও দেবগণকে সঙ্গে লইয়া 
বিষুলোকে উপস্থিত হইলেন। এখানে বিষুঃকে সকলে জানা- 
ইলেন যে, ব্রার বরে মহ্ষান্ুর পুক্ষুষের অবধ্য হুইয়্াছে। 
ক্ৃতরাং বরদানের ধলে সে বড়ই উদ্ধত ও গবরিবত হুইয়া 
পড়িয়াছে, এদিকে এমন রমণীও দেখি না যে, তাহার 
সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। এখন যাহাতে তাহার মৃত্যু হয়, 
তাহার একট! উপায় বিধান করুন। বিষুঃ তাহাদের কথা 
শুনিয়া হালিতে হাসিতে বলিলেন, যদি সেই অন্থরকে বধ 
করিতে চাও; তাহ! হইলে তোমর! আপন আপন স্ত্রীর সহিত 
মিলিত হইয়া! শব স্ব তেজের নিকট প্রার্থন! কর, যেম উৎপর 
তেজসমূহ সমবেত হইয়া এক নারীক্ধপে আবিতৃতি হন। 
সেই নারীকে আমরা রুত্রাদির ব্রিশূল গ্রভৃতি দিখ্য'অস্ত্রে 
ভূষিত করিব। সেই নারীই মদগর্বিত অন্ুরকে বিনাশ 
করিতে সমর্থ হুইবে। তখন ব্রঙ্গার মুখ হইতে পন্বরাগম শিক 
সায় রক্তবর্ণ ছঃসহ তেজ উৎপক্নহইল। এইরূপ শহ্করের 
শরীর হইতে ত্য রৌগ্যবর্ণ, বিজ্কুর শরীর হইতে নীলবর্ণ 


ভুর্গা 


ইজের শরীর হইতে জিউণময় বিচিঅবর্ম, ঝুতধর ধম খানল 
ও বরুণের শরীর. হইতে এংকবায়ে জুমহত - তেজংপুঙজ প্রাহ্‌- 
ভূতি হুইল, পরে অন্তান্ত দেঁবগণের শরীর হইতে গাম্বর 
তেজ নির্গত হইল। তখদ সেই মহাতেজের সমহি গতীব 
উজ্দ্বল হইয়া উঠিল। সেই গেঞজোগ্লাশি অবলোকন করিস 
বিষু, প্রভৃতি সকলেই বিশ্সিত ইইলেন। অঞপ্াৎ লেই তেজ:- 
পু হইতে এক অদ্বিতীয় রমরীষূর্তি জাবিভঁতি হইয়! সকলের 
বিশ্বময় উৎপাদন করিলেন । এই রমণী মূর্তিই মহালক্ষী, এই 
ভুবনমোহিনীর বাহ অষ্টাদশ, হুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ, নয়ন কৃষ্ঃবর্ণ, 
অধর রক্তবর্ণ ও পাণিতল তীত্রবর্ণ। তিনি দিষ্যভৃষধভৃষিতা 
কমনীয় কাস্তিধারিপী; তাহার পহত্র বাছু হইলেও অগ্গুর- 
গণের বিনাশেক্ক নিমিত্ত তেজোরাশি ইইতে অষ্টাদশতুজারপে 
আবিভূত হছইলেম। ( দৌধীভাগ' ৮1৮ অঃ) 
কাহার তেজ হইতে তীহাঁর শরীরের কোন স্থান উৎপন্ন 
হইয়াছিল সে সঙ্বন্ধেও দেবীভাগবতে এইক্পপ বর্ণিত আঙে__ 
শঙ্কর়ের তেজ হই তাহার স্থুবিপুল প্বেতধর্ণ ও মনো- 
হর সুখকমল, যমের তেজ হইতে আজাঙুলস্বিত কৃষ্ণবর্ণ 
মনোইর কেশকলাপ, অগ্নির তেজ হইতে মধাস্থলে কৃষ্টবর্ণ- 
তাঁরকাধুক্ত ও গ্রাস্ততাগ রক্তবর্ণ এইরপ ত্রিনয়ন; সন্ধ্যার 
তেজ হইতে কুষ্কবর্ণ ভ্রযুগল, বাঁযুর তেজ হইতে নাতিদীর্ঘ 
নাতিত্বত্য শ্রবণযুগল, কুবেরের তেজ হইতে তিলফুল সদৃশ 
নাসিকা, দক্ষার্দির তেজ হইতে কুন্দকুন্থম সদৃশ দস্তপঙ্ক্তি, 
অরুণের তেল হইতে রক্তবর্ণ অধর, কার্ধিকের তেজ হইতে 
রমণীয় ওষ্, বিষয় তেজ হইতে অষ্টাদশ বাহু, বজজুগণের 
তেজ হইতে রক্তবর্ণ অঙ্গুলি সকল, ঝোমের ভেজ হইতে উত্তম 
স্তনযুগল) ইন্দ্রের তেজ হইতে প্রিবলীযুক্ত মধ্যস্থল, বরুণের 
তেজ হইতে জঙ্বা ও উন্দযুগল এবং পৃথিবীর তেজ হইতে 
বিগ্গুল নিতম্ব উৎপর হইল । তখন সেই পরাশক্তিকে দেৰগণ 
এইক্সপে স্বত্ব অস্ত্র গ্রদান করিলেন ১-বিষু। চক্র, শঙ্কর 
শুল, অরুণ শব্খ, অগি শতত্ধী, বাছু যাণপুর্ণ তৃণ, ইন্ত্র বন্জ, যম 
কালদও, ব্রহ্ম! গঙ্গাজলপূর্ণ কমগ্ডলু, বক্ষণ পাপ ও পদ্ম, ফাল 
খড় ও চর, কুষের নুয়াঙূর্ণ পানপান্র; বিশ্বকর্মা পরগ্ড ও 
গদা গ্রাদান করিলেন। এইরূপ আগ্্র শত্তে ভূষিত হইয়! মহা- 
দেবী সিংহের উপর আরোপ করিয়া অন্থর বিনাঁশে জগ্র- 
সর হইলেন। ঘোরস্তির খুগ্ধের পর মহাদেবীর হস্তে মহিযা- 
জর পঞ্ধানিত ও নিহত হইলেন। 
মাককশ্ডেয় চতীতেও সর্ধদেবের তেজ হইতে সহঙ্জভুজ। মহিষ- 
মর্দিনীর জাবির্ভাধের কথা বর্ণিত হুইগ্লাছে। কাঁলিফাপুরীণে 
মহামাক্কার আবিষব সন্ন্ধে এইরূপ উপুখ্যাগ বর্ণিত আছে__ 
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. “যদিও শহাঁদেবী (দশভূজ1)- পশ্চাৎ মহ্বাুরকে বধ 
করিয়াছিলেন, তবে জবার তিনি (যোড়শতুঞ। ) তল্- 
কাঁলীরপে যে মহ্যানুরকে ধধ করিয়াছিলেন, এ্ররূপ বলি, 
ধার কারণ কি? দেবগণ যখন সৈই ভদ্রকালী শূর্তি দর্শন 
করিয়াছিলেন, তখম দেবীর পাদদেশে মছিষান্থর নিপাঁতিত 
ও তাহার হৃদয়ে শুল বিদ্ধ দৈখিয়াছিলেন, ইছারই ব! কারণ 
কি 1” শর্ধ কহিলেন, “হে মহারাজ ! বেক়পে মহিষের সহিত 
তদ্রকালী গ্রাহ্ভূতি হইয়াছিলেন, তথিষয় বলিতেছি শ্রবণ 
কর। বীর মহ্যাস্থর একদিন নিশাযোগে পর্বতে নিদ্রা যাইতে 
ধাইতে অতি নিদারুণ ভয়ঙ্কর স্বপ্প দেখিয়াছিলেন, _যেন 
মহামায়া ভগ্রকালী অতি ভীষণভাবে মুখবিস্তারপূর্বক খড়গ 
হবার তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া! তাহার রক্তপান করিতেছেন। 
গ্রাতঃকালৈ মহ্ষান্থার অতিশয় ভীত হইয়া আপনার জন্ুচর- 
বর্গের সহিত সেই মহামায়ার পৃজা ফরিল। আঅনস্তর মহা- 
দেবী মহিযাসুর কর্তৃক গ্রপৃজিত হইয়া ধোড়শড়ূজ। ভগ্রকালী 
রূপে আবিভূ্ত হইলেন। তাহার পর মহিযাস্তুর মহা মায়াকে 
প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল, দেবি! আমি সত্যই শ্বপ্লে 
দেধিয়াছি, আপনি আমার শিরশ্ছেদ ফরিয়! রক্তপান 
করিতেছেন । তাহাতে আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, আপনি জামার 
রুধির পান করিধষেন। আমি যে আপনার বধ, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই, আমারও তাহাতে ছুঃখনাই। পূর্বে আমার পিত। 
আমার শন্থ আপনায় সহিত শড়ুর আরাধম! কর্িফাছিলেন, 
তাহাতেই আমার জন্ম হয়। আমি ইজজুত প্রাপ্ত হইয়াছি ও 
অখণ্ড ব্রক্ষাণ্ডে্ আধিপত্য নির্বিবাদে উপভোগ করিয়াছি, 
সুতরীং আর আমার বাঞ্নীর কিছুই নাই। এখন 
আপনার আশ্রক্স এই মাত্র আঙ্গার প্রার্থনা । দিথিল বজ্ঞে 
যাহাতে আমি পৃজ্য হই, তাহা করুন। যতরিন হৃর্যয 
থাকিবে, ততদিন ষেল আমি আপনার পদত্যাগ না! করি, 
এই বর গ্রদাঁন করুম। মহাদেধী কহিলেন, যজ্ঞের এমন 
একটা ভাগ নাই, যাহা! এখন আমি তোমাকে দিতে পারি। 
কিন্তু তৃমি ঘুদ্ধে আমারা মিহত হইয়াও কোনঞালে আমার 
পদত্যাগ করিবে না। ধেধানে আমার পুজা হইবে, সেই 
গানেই তোমায় এই শরীল্নের পৃজ। হইবে। 

তখন হ্যায় দেবীকে পায়ে লমনফায় ফরিকা জিজঞ।স। 


করিল, পরমেখরি ! যঙ্যে আপনার ফোন্‌ ফোগ্‌ মূর্তির " 
সহিত কমি পৃজা-হুইব 1 দেবী কছিলেগ, উগ্রাচণ্ড1, ভগ্রফালী ' 


ও হুর্গী এই তিন মূর্ভিতে ভূমি সপ! গাধার পাদলগ্র হইয়া 


মঙ্যা দেব ও ঝাক্গলগণেক পূজা হইবৈ |: আদি লৃষটিতে আমি 
অঙ্টাদপতুজ। উত্রচও। সূর্তিগ্থে: তোমাকে গিনাশ হান্িয়াছি। 
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খিতীর স্থা্টিতে এই ( যোড়শভূজ1 ) ভদ্রকালীরূপে তোমাকে 
বিনাশ করি। এখন (দশতৃজ1) ছূর্গারূপে অনুচরবর্গের 
সহিত তোমাকে বধ করিব। 
ভূর্গার আবির্ভাব সম্বন্ধে কাশীথণ্ডে এইরূপ বর্ণিত আছে-_ 
পুরাকালে ছুর্গ নামে ররুর এক পুত্র ছিল, এই মহাটৈত্য 
তপস্ঠার বলে ভ্বিলোক জয় করিয়! আপনার অধীন করিয়! 
ছিল। ইন্দ্র, চক্র, বাষু, বরুণ প্রভৃতি সকলের পদই কাড়ি! 
লইয়াছিল। তাঁহার ভয়ে ধধিগণের তপন্ত। ও হ্রাঙ্গণগণের 
বেদপাঁঠ বন্ধ হইল। মহাবিপদে পড়ি দেবগণ মহেশ্বরের 
আশ্রম লইলেন। মহেশ্বর সেই হৃষ্ট অস্থরকে বিনাশ 
করিবার জন্য দেবীকে পাঠাইলেন। মহাদেবী দেবগণকে 
অভয় দিয়! যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রথমে 
তিনি কালরারি নামী ক্ুদ্রাণীকে দৈণতাকে আনিবার জন্য 
পাঠাইলেন | ছৃর্থাম্থর সেই মনোরমা রুদ্রানীর দ্ষপে 
মোহিত হইয়া তাহাকে ধরিয়া অস্তঃপুরে লইয়া যাইতে 
আদেশ করিলেন, দৌত্যকার্ধো আসিয়াছে বলিয়াও তাহার 
কোন কণাই গুনিলেন না। দৈত্যামুচরগণ যেমন কাল- 
রাজকে ধরিতে যাইবেন, অমনি দেবীর হুষ্কারে সেই 
রক্ষিগণ ভশ্মীভৃত হইতে লাগিল। তখন তূর্ণাস্থরের আদেশে 
অযুত সঙ্ঘ্যক অন্থুর আসিয়া সেই দেবীকে ধরিবার উপক্রম 
করিল। তীহার নিঃশ্বাস বাযুতে দৈতাযগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হুইয়। পড়িতে লাগিল। দেবীও আকাশমার্গে উঠিয়া সে 
গ্বান পরিত্যাগ করিলেন। হৃূর্গাম্থুর দৈত্বীরবর্গের স্থিত 
তীহার অন্ুগমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে সেই মহাম্থরা- 
গণ বিশ্ধযাচলে আসিয়া সহম্্রভূজ1, মহাতেজা, মহা প্রহরণ। 
মহাদেবীকে দেখিতে পাইল । আরও দেখিল যে, কালরাত্রি 
আসিয়! দেবীর নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে. 
ছেন। ছূর্গাস্থর মহামায়ার রূপ দর্শন করিয়া কামশরে 
ত হইল এবং যে প্েহ তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে পারিবে 
তাহাকে বিশেষরূপে পারিতোধিক দিবার লোভ দেখাইল। 
তখন দৈত্যবীরগণ ভগবতীকে পরিবার অন্ত ছুটিল। কিন্ত 
কাহাকেও মহামায়ার সন্মুখীন হইতে হইল না। সকলেই 
পরাজিত হুইল । পরে দুর্ান্থর নিজে মহাদেবীর সহিত 
যুন্ধে প্রবৃত্ত হইল। 
মহাদেবীর শরীর হইতে শক্তিগণ উৎপন্ন হইয়া দৈতা- 
সেনা ধবংদ করিতে লাগিল । হুর্গান্ুর সেনাগণের ছুর্দিশ! দর্শন 
করিয়া মহা'গজ মুর্তিধারণ করিয় দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। 
মহাদেবী পাশান্ত্র গ্রহারে তাহার ভীমস্তগ্ দ্বিখণ্ড করিয়! 
ফেলিলেন। তখন দৈত্যপতি আবার মহিষরূপ ধারণ করিয়| 
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দেবীকে আক্রমণ করিল, কিন্তু দেবী ব্রিশৃলাঘাতে তাঁহাকে 
ভূমিশায়ী করিলেন । অবিলম্বে সেই দৈতা সহশ্রভূজ পুরুষ 
মূর্তি ধারণ করিয়া! প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবিলম্বে 
দেবী একটা মহাম্্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে খণ্ড বিখগ্ 
করিয়া ফেলিলেন। হছুর্গান্ভুর নিহত হুইল। স্বর্গে ছুম্দুভি 
বাজিতে লাগিল। দেবগণ দেবীর স্তব করিতে জাগিলেন। 
সেই দিন হইতে মহাদেবী ছর্গা নামে বিখাত হইলেন। 
( কাশঈথণ্ড ৭২ অঃ) 

কালিকাপুরাণে একস্থলে লিখিত আছে-__সেই দশতৃজা 
জগন্ধাত্রীই মহিষান্থরকে নিধন করিয়াছিলেন। .ইনিই 
আশ্বিনমাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীর দিন প্রান্তৃত 
হইয়াছিলেন। পরে শুরুপক্ষে সপ্মীর দিন দেবগণের 
তেজে পেই দেবীমৃত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। অষ্টমীতে 
দেবগণ তাহাকে নানা অলঙ্কার দিয়া সাঁজাইয়। ছিলেন । 
নবমীতে মহাঁদেবী নানাবিধ উপচাঁরে পৃজিত হইয়া মছিষা- 
স্থুরকে বিনাশ করেন এবং দশমীতে দেবগণ কর্তৃক বিস্যষ্ 
হইয়। অন্তর্ধান করিলেন। পুরাকালে সায়স্ভূব মন্তস্তরে এই 
দশতুজ! দেবগণ কর্তৃক পূজিত হুন। সপ্শতীচণ্তীর মতে _ 
শ্বারোচিষ মন্বস্তরে ন্ুরথ রাজ! ও সমাধি বৈশ্য দেবীর পুজ। 
করেন। দেবী ভাগবতের মতে, ভারতভূমে সর্ধ্ব প্রথম স্ুযজ্ঞ 
রাজাই দেবীর পৃজ। করিয়াছিলেন। 

দেবীভাগবত, মহাঁভাগবত, কালিকাপুরাণ, বৃহয়ন্দি- 
কেশ্বরপুরাণ ও বৃহদ্বর্পুরাণে র্!মচন্্র করুক দেবীর 
অকালে (শরতংকালে ) পুজার কথ! বর্ণিত আছে । কালিকা- 
পুরাণে ও বৃহদ্ধন্মপুরাণে লিখিত আছে- রামের প্রতি অন্গু- 
গ্রহ ও রাবণের বধের নিমিত্ত ব্রহ্ম! রান্রিকালে মহানবীর 
বোধন করিয়াছিলেন। মহাভাগবতে আছে_ রামচঙ্ 
অষ্টোত্তর শত নীলপদ্ম দ্বার! দেবীর পুজায় প্রবৃত্ত হন, কিন্ত 
দেবী তাহাকে ছলন|] করিবার জন্ত 'একটা পদ্মা লুকাইয় 
রাখেন। তথন রামচন্দ্র আপনার একটা চক্ষু উৎপাটন করিয়! 
দেবীর পাঁদপল্পে অর্পণ করিতে অগ্রসর হন। দেবী তাহাকে 
নিরস্ত করিযু! তাহার মনো বাঞ্ছ পূর্ণ করেন। 

কাহারও মতে, রাবণ বসস্তকাণে ছূর্গ!পৃদ্দা করিয়া- 
ছিলেন, এই জন্ত তাঁহা বাসস্তীপুজ। নামে খ্যাত। 

[ বাসম্তীপুজ। শন্ষে বিভৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।] 

ছুর্গোৎসববিধি ।--শরৎকালে বার্ষিক থে মহাপুজ করা 
হয়, তাহাকে শারদীয়! মহাপুজ! কহে এবং এই পূঞ্জার 
চারিটা প্রধান কর্ম পন, পৃরঙ্জন, হোম ও বলিদান। এই 
পৃ্। তিথিত্রয় ব্যাপির| করিতে হয়। 
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“শরৎকালে মহাপুজ। করিতে ঘা চ বাধিকী। 
শারদীয়! মহাপৃজা চতৃঃকর্শময়ী শুভা॥ 
তাং তিথিত্রয়মাসাদ কুর্ধযান্তক্ত্য। বিধানতঃ।৮ 
ণচতুঃকর্ধরময়ী ্পনপৃজনবলিদানহোমরূপা স1॥ 
প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে গ্রত্যেকরই এই পুজা অবশ্ত 
কর্তব্য, যাহারা মোহ আলম্ত দস্তব৷ দ্বেষপূর্ধক পুজা 
ন। করেন, তাহাদের প্রতি দেবী ভগবতী কুদ্ধ হইয়। তাহা- 
দের সকল প্রকার অভিলাষ নষ্ট করেন। এই শরং- 
কালীন ছুর্গ। পুজার সকল প্রকারে নিতযত। প্রতিপাদিত হই 
যাছে। ইহ! ন! করিলে গ্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে । (তিথিত') 
শন্বিশরীরে চরে চৈব লগ্নে কেন্ত্রগতে রবৌ । 
বর্ষে বর্ষে বিধাতবাং স্থাপনঞ্চ বিসর্জনং ॥ 
যো মোহাদথবালস্তান্দেবীং হুর্গাং মহোৎতসবে। 
ন পুজয়তি দত্তাদ্ব! দ্বেষাণ্থাপ্যথ ভৈরব ॥ 
কুদ্ধ। ভগবন্তী তন্ত কামানিষ্টান্‌ নিহস্তি বৈ॥” 
দুর্গা পুষ্ধা। করিলে দেবতা সকল শ্্রীত হন এবং 
যিনি পুর্। বিধির অনুষ্ঠান করেন, তিনি অতুল বিভূতি ও 
চতুর্ববর্গ ফল লাভ করেন। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ ইহার 
মধ্যে যিনি যাহা! অভিলাষ করিয়া ভক্তি সহকারে পু 
করেন, তিনি অচিরাৎ তাহ! প্রাপ্ত হন। সমাধি নামক 
বেশ্ত ও নুরথ রাজা পুজা করিয়া সমাধি বৈশ্য নির্বাণ ও 
স্ুরথ রাজ! রাজ্যাদি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যেষেকোন 
অভিলাষ করিয়! দেবীর পৃ! করে, তাহার সেই অভিলাষ 
পূর্ণ হয়। রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়, মুমুক্ষু মুক্তিলাভ করে, 
এই সকল কারণে প্রত্যেকেরই এই পুজ1 কর! অবস্ত কর্তব্য । 
এই. পুজার ৭টী কল্প বিছিত আছে-_এই সকল ৭টা কলের 
মধ্যে সামথ্যানুসারে ষে কোন করলে পুজা! করিতে হইবে। 
নবম্যাদি কর ।-_ভাদ্রমাসের কষ্ণানবমী হইতে আশ্বিন 
মাসের মছানবমী পর্যন্ত যে পৃর্জা করা হয়, তাহাকে 
'নবম্যার্দি কল্প কছে। আশ্বিন মাসের শুরু! প্রতিপদ হইতে 
মছানবমী পর্যন্ত যে পু কর! যায়, তাহাকে প্রতিপদাদি কল্প, 
আশ্বিন শুক্লাষ্ঠী হইতে মহানবমী পর্য্স্ত বষ্ঠযাদি কল্প, সপ্তমী 
হইতে মহানুবমী পর্যন্ত সপ্তম্যাদি কল্প, মহাষ্টমী হইতে মহা'- 
নবমী পর্য্যত্ত অষ্টম্যা্ি কল্প, কেবল মহাষ্টমীর দিন অষ্টমীকল্প, 
এবং মহানবমীর দিন নবমীকল্প। এই সপ্তবিধকল্প উল্লিখিত 
হইযাছে। এই সপুবিধ কল্পঘার! ইহার নিত্যন্ব গপ্রতিপাদিত 
হইয়্াছে। ধিনি যেরূপ অবস্থাপন্ন, তিনি এই সপ্তীবিধ 
কল্পের মধো যে কোন এক করে পৃজ! করিতে পারেন।' 
“তত্তঘচনাৎ কৃষ্ণনবম্যদি-প্রতিপদাদি-ব্্যানি-সধন্যাদি 


মহাষ্টমাদি কেবলমহাষ্টমী কেবলমহানবমী পুজারপকম! 
উদ্নেয়1।» (ভিথিত* ) 
কল্লারস্তের পর যদি অশৌচ হয়, তাহ! হইলে পুজার 
গ্রাতিবন্ধক হইবে না। যেহেতু এইরূপ লিখিত আছে_- 
পব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রান্ধে হোমেহ্্চনে জপে। 
আরবে হুতকং নস্তাদনারন্ধেতু সুতকং॥" ( তিথিত*) 
ব্রত, যজ্ঞ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, হোম, অর্চনা! ও জপ আরস্ত হইলে 
সত অশৌচ হয় না, অনারন্ধ হইলে স্ুতক অশৌচ হুয়। 
ছুর্গেৎসব ব্রত বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে। এই পু 
সাত্বিকী রাজনী ও তামসী এই ভ্রিবিধা। সাত্বিকী পৃক্ধায় 
নিরামিষ নৈবেদ্য, জপ ও যজ্ঞা্দি, পুরাণাদিতে কীর্তিত ভগ- 
বতীর মাহাত্মা পাঠ, এবং দেবীন্ুক্ত জপ গ্রস্ৃৃতি করিতে হয়। 
বলিদান ওসামিষ নৈবেষ্ঠাদি থার! যে পুজ। কর যায়, তাহাকে 
রাজসী পুজা কছে। জপ যজ্ঞবিন! স্ুুরামাংসাদি উপছারে 
যে পৃঞ্জা হয়, তাহাকে তামসী পুঁজ! কহে। এইরূপ পু! 
শ্নেচ্ছগণ ও দন্্যুগণ অনুষ্ঠান করিয়৷ থাকে। 
“শারদী চগ্ডিক। পৃজ। ত্রিবিধ1! পরিগীয়তে। 
সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি বিশ্রুতিঃ॥ 
সাত্বিকী জপযজ্ঞাগৈ নৈবেদৈশ্চ নিরামিষৈঃ। 
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিযু কীন্তিতং ॥ 
পাঠস্তস্ত জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবী মনাস্তথা। 
দেবীনক্তজপৈশ্চৈব যজ্ঞে| বহিষু তর্পণং ॥ 
রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথ। ॥ 
স্থরামাংসাছাপাহারৈ জঁপযজৈ ধিন। তথ|। 
বিন মন্ত্ৈস্তামসী শ্তাৎ কিরাতানাস্ত সন্মত। ॥* ( ভিথিতত্ব) 
পৃজাস্থলে পুজকের তপোযোগ অধিক থাকে এবং পুজায় 
আতিশধ্য ও দেব প্রতিক্কৃতির স্বর্ধীপ হয়, সেইস্থলে দেবতার 
সান্নিধ্য হইয়৷ থাকে। 
*অর্চকন্ত তপোযোগাদর্চনস্তাতি শারনাৎ। 
আভিরপ্যাচ্চ বিশ্বানাং দেবঃ সান্লিধামৃচ্ছতি ॥” (তিথিত*) 
নবম্যাপিকল্প_-রবি কন্তারাশিতে গমন করিলে অর্থাৎ 
আশ্বিনমাসের কঞ্ণপক্ষের আর্্রানক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে 
দেবীর বোধন করিতে হইবে । যদ্দি নবমীতে 'আর্জানক্ষত্র 
না হয়, তাহ! হইলে কোন্‌ নবমীতে বোধন হইবে? 
কালিকাপুরাণের মতে নবমীতে অষ্টাদশতুক্গার বোধন ও ব্ঠীতে 
দশভৃজার বোধন করা কর্তবা। ন্মার্ডের মতে, ইহ! সঙ্গত নহে, 
কারণ কামাখ্যাপঞ্চমূর্তি প্রকরণে এইরূপ লিখিত আছে-- 
"শরৎকালে পুর! যন্মাৎ নবম্যাং বোধিতান্রৈঃ | 
শারদ! স! লমাখ্যাত্যা পীঠে লোকে চ নামতঃ ॥ 


র্গা 


ক্পমন্তাঃ পুর! প্রোক্তং নিংহস্থং দশ বাহুতিঃ | 
জুপমেবং দশতুজং পুর্ববোক্তস্ত বিচিন্তয়েৎ।১ 
উগ্রচণ্ডেতি স! মূর্তি ভদ্রকালী ত্বহং পুনঃ। 
বয়! মূর্ত্য! ত্বাং হনিম্যে সা! ছুর্গেতি প্রকীন্তিত। ॥” (তিথিত") 
পূর্বে শরৎকালে নবমী তিথিতে দ্বেবগণ কর্তৃক যে 
দেবী বোধিত হইয়াছে, তাহার নাম শারদা, ইনি দশবাছ 
সমস্থিত। এবং সিংহবাছিনী। ইত্যাদি পূর্ব্বোস্ত বচনামুসারে 
মহ্ষান্ুরের পাদলগ্ত্ব হেতু পুজার বিষয় পূর্বে উক্ত হই; 
যাছে। কিন্ত অষ্টাদশভূজায় মহিষান্থুরের প্রতি পাদলগত্ব 
সম্তাবন! নাই ইত্যাদি কারণে নবমীতে বা ষীতে দশভুজার 
বোধনই যুক্ত । “ছূর্গায়াঃ পাদলগ্নত্বেন মহিষান্থ্রন্ত পৃজ্যত্বং 
পূর্বমুক্তং অতএব অষ্টাদশতুজায়াঃ পাদলগনত্বং মহিষান্মরন্ত 
ন সম্ভবতি তন্মাদ্দশভুজায়াঃ নবম্যাং ষষ্ঠ্যাং বা বোধনং |” 
( তিথিত** ) 
নবমীতে বোধন করিয়। জ্েষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা! যঠীতে বিন্ব" 
বক্ষে আমন্ত্রণ, মূলানক্ষত্রযুক্ত সপ্তমীতে পত্রিকা প্রবেশ, পূর্ব" 
যাঢ়ানক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীতে পুজা! হোম ও উপবান, উত্তরাধাঢা 


নক্ষত্রযুক্ত নবমীতে বিবিধ বলিঘ্বার৷ শিবাকে পৃজ1 ও শ্রবণা- 


নকষত্রযুক্তা দশমীতে প্রণাম করিয়! বিসর্জন করিতে হুইবে। 
পূর্বে যে কল নক্ষত্র উক্ত হইল, প্রসকল তিথিতে যদি এ 
সকল নক্ষত্র যোগ ন! হয়, তাহা হইলে এ সকল তিথিতেই 
কাঁধ্যাদি হইবে, নক্ষত্রের কথা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহ! 
ফলাতিশয়ের জন্ত। যদি এ তিথিতে পৃর্কোক্ত নক্ষত্রের যোগ 
হয়, তাহ! হইলে পু্জাতেও বিশেষ ফল হয়। 

“যে মান্তসিতে পক্ষে কন্তারা শিগতে রবৌ। 

নবম্যাং বোধয়েন্দেবীং ভ্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈ; ॥ 

জোষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা বাং বষ্ট্যাং বিহাভিমন্ত্রং | 

সপ্তম্যাং মূলযুক্তায়াং পত্রিকায়; গ্রবেশনং ॥ 

ূর্বাধা চখুতাষ্ম্যাং পৃজাহোমাহ্যাপোষণং। 

উত্তরেণ নবম্যাস্ত বলিভিঃ পৃজয়েচ্ছিবাং ॥ 

শ্রবণেন দশম্যাস্ত গ্রণিপত্যবিসর্জয়েৎ।” (তিখিত*) 

গ্রতিবংদর কণ্ঠারাশিতে সূর্য্য অবস্থান করিলে অর্থাৎ 

আস্বিনমাসে কর্তব্যত্থের অনুপপত্তি হেতু সিংহকে অর্থাৎ 
ভীপ্রমাসে বোধন এবং তুলাকস অর্থাৎ কার্তিক মাসে স্থাপনাদি 
করিবে। কিন্তু মলমাসে করিবে না। যদ্দি আশ্বিন মাস 
মলমাস হুর, তাহ! হইলে আশ্বিন মাসে পৃজাদি কিছুই হইবে 





হি 90ি 

* স্মার্তের এই স্থানে কিছু বিরোধ দেখ! যাইতেছে । কারণ কালিক।- 
পুরাণে দশতুজা, যোড়পতূজ! ও অষ্টাদশতুজা এই তিন মুত্তিরই পাদেশে 
মহিযাহ্র থাকিবে ও গৃজ্য হইবে এরাপ বিবরণ গাওয়া বায় 


[ ৬৩৯ ] 


চূর্ণ 


না, কার্তিক মাসে হইবে। এইক্প স্থলে ভাত্রম।সে বোধম ও 
কার্তিক মাসে পুঁজ হইবে, ভাত্রের কৃষ্ণাদবমী হইতে গ্রাতি- 
দিন দেবীমাহায্ময পাঠ ও পুজাদি করিতে হুইবে। পগ্রতি- 
বর্ষং কন্তার্কে কর্তব্ত্বানুপপত্তেঃ নিংহার্কেছপি বোধনং 
তুলার্কেহপি স্থাপনাদিকং ক্রিন্নতে চান্তরকৃত্যত্বাৎ কন্তার্কে 
মলমাসে ন তদাবভাতে যদি পূর্বমারন্ধং তদা মলমাসে ইপি 
পৃজ। দেবীমা হাত্যপাঠাদিকং গ্রতাহং কর্তবামেব 1”(তিথিত") 

কৃষ্ণানবমীতে যে বোধন হইবে, তাছা৷ দেবক্কৃতাহেতু 
পূর্বাহে হইবে, যদি উভয় দিন পূর্ব্বান্থে নবমী লাভ হয়, তাহ 
হইলে পূর্বদিনে এবং পূর্বদিনে যদি আর্রানক্ষত্র হয়, তাহ! 
হইলে পূর্ববদিনে পূর্বাহ্সময়ে দেবীর বোধন হুইবে। 
বোধন কার্ষো যে রাক্রিপদ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহ! দেব- 
রাত্রিপর জানিতে হইবে। দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের রাজি, 
এই জন্য বাত্রিপদ ব্যবহৃত হুইয়াছে। যদি পরদিনে 
আর্্ীনক্ষত্র লাভ হয়, তাহ! হইলে পরদিনে বোধন হুইবে 
এবং পূর্বাস্রেতর দময়ে যদি আর্ীনক্ষত্র লাভ হয়, 
তাহ! হইলে আর্রানক্ষতানুরোধে পূর্ব্বাহেতরকালে বোধন 
হইবে। 

“তত্র কৃষ্ণনবম্যাং দেবকৃত্যন্বেন পূর্বাহ্থে বৌধনং। 

উভয়দিনে পূর্ববাহ্থে নবমীলাভে পূর্বদিনে আর্জানুরোধে 
ভূ পূর্বাহং বিনা দিবামাত্রে যুগ্বাদরং বিনাপি পরদিনে 
বোধনং উভয়দিনে পূর্বাছে নবম্যার্জলাতে পূর্ববদিনে বোধনং 
যুগ্মাৎ।৮ (তিথিত* ) 

ষঠীতে বোধন করিতে হইলে সায়ংকালে বোধন করিতে 
হয়। যাহারা নবমীতে বোধন করিতে দমর্থ হন না। তাহারাই 
যঠীতে সায়ংকালে বোধন করিবে। 
, *ষ্ঠ্যাং বিত্বতরৌ বোধং সায়ং ন্ধ্যান্থ কারয়েখ।” 

য্ঠীতে বিশ্ববৃক্ষে সায়ংকালে দেবীর বোধন করিবে, যে 
সময় সন্ধা পরিস্ফ,ট হয় নাই, তারক সকল যখন ভাল 
করিয়! দেখা যায় না, এইরূপ সময়ই প্রকৃত বোধনের কাল। 

যষ্ঠীতে সন্ধ্যাকালে বোধন আমন্ত্রণ করিতে হইবে, পত্রী" 
প্রবেশের পূর্বরিনে যদি নায়ংকালে যী লাভ হয়, তাহ! হইলে 
একদিনে বোধন ও আমন্ত্রণ হইবে। কিন্তু পত্রীপ্রবেশের 
ূর্বদিন সাযংকাঁলে বালাত ন! হইলে ভাহার পূর্বদিন 
সাঁ়ংকালে বোধন এবং পরপিনে সান়্ংকালে আমন্ত্রণ হুইবে। 
যখন উভয়দিনে সায়ংকালে যী হইয়াছে, সেই সময় পর- 
দিনে য্ঠীতে বোধন হুইবে। যদ্দি উদ্ভরদিনই সান্নংকালে 
যঠী ন! হয়, তাহ। হইলে পূর্ধবাহ্থে ব্ঠীতে বোধন করিবে। 

প্বষঠ্যাং বোধনামন্ত্রকরণেহপি পত্রীগ্রবেশপূর্ববদিনে 
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সায়ং যঠীলাভে একদৈকৌভয়ফরণং যদা তু পূর্বদিনে .সায়ং- 
বঠীলাত ত্যদ! পুর্বেছার্ষ্বোধনং' পয়দিনে সাম়্ং আমন্ত্রণং। 


যদ! তৃভয়দিনে সারং যঠীলাভ সদা! পরেইক্কি ষষ্ঠযাং বোধনং 
উভয়দিনে সায়ং যষ্ঠ্যভাবে পুর্ববাহ্ে ষষ্ঠ্যাং বৌধনং।* (তিথিত*) 
প্রতিপদাদি কল্প-_ আশ্বিন মাঁসের শুরুপক্ষে নবরাত্রক 
বিধি অনুষ্ঠান করিবে। গ্রতিপদাদি ক্রমে মহানবমী পর্য্যস্ত 
যখাবিধানে পুঁজ1-করিতে- হইবে 1. প্রতিধদে কল্লারস্ত করিয়! 
মহানবমী পধ্যস্ত দেবীধাহায্ম্য পাঠ ও পূজা করিতে হইবে। 
প্রতিপদে কেশসংস্কার দ্রব্য, দ্বিতীয়ায় পষ্টভোর, তৃতীর়াতে 
দর্পণ, সিন্দুর ও অলক্ঞক, চতুর্ধাতে মধুপর্ক, তিলক ও নেত্র- 
মণ্ডল, পঞ্চমীতে অঙ্গরাগ ও যথাশক্তি অলঙ্কার, যষ্ঠীতে সায়ং- 
বিবতরুতে বোধন, সপ্তমীতে পুজন, অগ্টমীতে উপবাস ও 
অই্শক্তি পুজা, নবমীতে উগ্রচণ্ড। ও অন্তান্য দেবতার পৃজা, 
বলিগলান ও কুমারীপূজ। করিতে হুইবে, দশমীতে পুঁজ! 
করিয়া বিসর্জন করিতে হইবে। 
এইন্ধপ বিধিদ্বারা যাহার! পুজা] করে, তাহাদের সকল 
আপদ্‌ নাশ এবং পুর, দারা, ধন ও ধান্যার্দি বিবিধ স্থুথ লাভ 
হয়; অন্তকালে এই দেহ পরিত্যাগ করিয়! ভগবতীর গণ মধ্ো 
পরিগণিত হয়। এই বিধানকে নবরাত্রক কছে। 
“আশ্ষিনে শুরুপক্ষে তু কর্তব্যং নবরাত্রকং। 
গ্রতিপদাদিক্রমেণৈব যাবচ্চ নবমী ভবেৎ॥ 
কেশসংস্ক।রদ্রব্যাণি গ্রদস্তাৎ প্রতিপদ্দিনে। 
পট্টভোরং দ্বিতীয়ায়াং কেশসংবমহেতবে ॥ 
দর্পণঞ্চ তৃতীয়ায়াং সিশ্দুরালক্তকং তথ!। 
মধুপর্কং চতুর্থ্যাস্ত তিলকং নেত্রমগুলং ॥ 
পঞ্চম্যাং অঙ্গরাগঞ্চ শক্ষযালক্করণানি চ। 
বষ্ঠটাং বিষতরো বোধং সারং সন্ধ্যান্ কারয়েৎ। 
সপ্তম্যাং প্রাতরানীয় গৃহমধো প্রপূৃজয়েৎ। 
উপোষণমথাষ্টম্যামষ্ইশক্তেঃ গ্রপৃজনং ॥ 
নবম্যামুগ্রচত্ায়। স্তদ্বদ্দেবার্চনং দিবা। 
পৃজা চ বলিদানঞ্চ তদ্বন্াতৃঃ গ্রপৃজয়েৎ ॥ 
কুমারী পৃজনীয়। চ ভূষণীয়! চ ভূষটৈঃ। " 
স"পৃজ্য প্রেষণং কুধ্যাৎ দশম্যাং শাবরোৎসটৈঃ ॥ 
অনেন বিধিন! যন্ত্র দেবীং গ্রীণয়তে নরঃ। : 
স্কন্দবৎ পালয়েত্ৃস্ত দেবী সর্বাপদি স্থিতং ॥ 
পুত্রদারধনহ্্ণনাং সংখ্য। তল্ত ন বিদ্তে । 
ভূক্তেহছ পরমান্‌ ভোগান্‌ গ্রেত্য দেবীগণে! ভবেৎ॥ 
হষ্ঠযাদিকল্প-যঠীর দিন গ্রাতঃকালে কল্লারস্ত করিয়! 
সায়ংকালে বিদ্বশাখ। ও ফলে দেবীর ৫বাধন করিবে, সগ্ডমীতে 


বোধিত বিশাখা আলিয়া পৃজ। করিতে হইবে, অষ্টমীতে 
পৃজ। ও জাগরণ, নবমীতে প্রভৃত বলিদান ও পূজ! এবং 
দশমীতে শাবরোৎসব দ্বার! বিসর্জন করিতে হইবে। 
*বোধয়েছিবশাখায়াং ষষ্ঠযাং দেবীং ফলেধু চ। 
সীমা বিষশাখাস্তামাহাত্য প্রতিপুজয়েৎ॥ 
পুনঃ পৃজাং তথাষ্টম্যাং বিশেষেণ সমাচরেৎ। 
জাগরঞ গ্বয়ং কুর্ধযাৎ বলিদানং মহানিশি ॥ 
প্রডৃতবলিদানঞ্চ নবম্যাং বিধিবচ্চরেৎ । 
ধ্যারেছ্দশভূজাং দেবীং ছূর্গামস্ত্রেণ পুজয়েৎ ॥ 
বিসর্জনং দশম্যাস্ত কুর্যযা্বৈ শাবরোৎসবৈঃ। 
ধূলিকর্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গটলঃ ॥ 
ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গ গ্রণীতটৈঃ। 
ভগলিঙ্গক্রিয়াভিশ্চ কুর্ধ্যাচ্চ দশমীদিনে ॥” ( ভবিষ্যুপু* ) 
সাধারণতঃ গ্রাপ্ন এই তিন কল্প দেখা যায়, নবম্যা্দি 
কর, প্রতিপদাদিকল্প ও ঝষ্ঠ্যাদিকল্প। অনেক স্কলে এই 
ত্রিবিধ কল্পের মধ্যে যে ৫ফান 'এক কল্লানুসারে হুর্গ। পুজা 
হইয়া থাকে ; কিন্তু কুলাচার অনুসারে যাছার্দের যেকোন 
কল্পের বিধান থাকে, তাহার! সেই কল্লানুসারে পুজা] করিবে। 
যেহেতু কুলাচার উল্লজ্ঘন কর! শান্্রসম্মত নহে। 
কল্লারস্ত হইলে সেইদিন হইতে মহানবমী পর্য্যস্ত পু 
ও বিজয়াদশমীতে বিসর্জন করিতে হইবে এবং প্রতিদিন 
দেবীমাহাত্মা ও খবিচ্ছন্দাদি পাঠ করিতে হইবে। 
“মাহাত্বং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিযু কীর্তিতং। 
পঠেচ্চ শৃণুয়াঘাপি নর্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥” 
পুরাণািতে কীর্তিত ভগবতীর মাহাত্ম্য সকলকামন! 
সিদ্ধির নিমিত্ত পাঠ করিবে। মার্কণেয়পুরাণাস্তরগত চণ্ীতে 
এইরূপ লিখিত আছে-_ 
“শরৎকালে মহাপৃজ! ক্রিয়তে ধা চ বার্ধিকী। 
তন্তাং মমৈতন্মাহাত্মযং শ্রত্বা! ভক্িসমন্থিতঃ ॥ 
সর্বাবাধাবিনিন্মুক্তে! ধনধান্তস্থতান্বিতঃ ৷ 
মনুষ্বো! মত্প্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়: ৮ (চণ্তী) 
শরৎকালে যে মহাপুজা হয়, তাহাতে আমার মাহায্মা 
অবশ্ পঠনীয়, যাহার! ভক্তিপুর্বক এই দেবীমাহাত্ময পাঠ 
বা শ্রবণ করে, তাহারা সকল প্রকার বিপদ্‌ হইতে মুক্ত 
হয়। [ চণ্তীপাঠ শব দেখ।] 
নবমযার্দি কল্লারস্ত হইতে মহানবমী পর্যন্ত প্রতিদিন 
একবার করিয়! দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিতে ছুইবে। কেহ 
কেহ বলেন, দেবীমাহাত্য, একবার পাঠ . করিলেই 
হয়। প্রতিদিন পাঠ করিবার আবশ্তাক কি? ইহাতে রথুনন্দন 
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এইরূপ মীমাংস! করিয়াছেন, একবার পাঠ করিলে শান্থার্থ 
সিদ্ধ হয়, তথাচ ফলবাহুল্য হেতু পুনঃ পুনঃ পাঠ কর! আবগ্তক। 
'প্আত্র যস্তপি দেবীমাহাত্মযপাঠন্ত “'সকৎ কৃতে কৃতঃ 
শাস্তরার্থঃ ইতি স্তায়াৎ সকৎকরণাদেব তত্তদ্ফলসিন্ধির্জীয়তে 
তথাপি তৎফলবাহুল্যায় পুনঃ পুনঃ পাঠ:।” (তিথিতত্ব) 


গ্রতিপদাদি কল্পে প্রতিপদ হইতে মহানবী পর্যাস্ত ও 


ব্যাদি কল্পে যঠী হইতে মহানবমী পধ্যস্ত পাঠ করিতে হইবে। 
নবম্যাদি কল্পে নবমীতে বোধন করিয়! পত্রী প্রবেশ পূর্ব" 
দিনে অর্থাৎ ষঠীতে সায়ংকালে আমন্ত্রণ ও অধিবাস এবং 
নবমীর দিন বোধন করিতে অসক্ত হইলে ষঠীর দিন বোধন, 
আমন্ত্রণ ও দেবীর অধিবাস করিতে হইবে। 
বোধন ও আমন্ত্রণের মন্ত্র ভেদান্ুসারেই পৃথক্ত্ব অর্থাৎ 
ছুইটা ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্ত্ধারা বোধন ও আমন্ত্রণ পৃথক্‌, এইক্ধপ 
সুচিত হইয়াছে । বোধন মন্ত্র-- 
ল্শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পুজাং করোম্যহং ॥ 
এংরাবণস্ত বধার্থায় রামস্তানুগ্রঙ্থীয় চ। 
অকালে ব্রন্ষণা বোধে দেব্যান্্য়ি কৃতঃ পুরা 
অহমপ্যাশ্থিনে তদ্বৎ বোধক়্ামি সুয়েশ্বরীং। 
শক্রেণাপি চ সংবোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং স্ুরালয়ে ॥ 
তশ্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি বিভৃতিরাজ্যপ্রতিপত্তিহেতোঃ। 
যখৈব রামেণ হতো দশাস্ত স্তখৈব শত্রুন্‌ বিনিপাতয়ামি ॥ 
আমন্ত্রণের মন্ত্র. 
“মেরুমন্দীরকৈলাসহিমবচ্ছিখরে গিরৌ । 
জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্বং অন্বিকায়াঃ সদাপ্রিয়ঃ ॥ 
শ্রীশৈলশিথরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকে তন: । 
নেতব্যোৎসি ময় গচ্ছ পৃঞ্জো। হুর্গ। স্বরূপতঃ ॥” 
এই ছুইটী মন্ত্র্বারা বোধন ও আমন্ত্রণ এই ছুইটী পৃথক্‌ 
অর্থাৎ বোধনের সময় পূর্বোক্ত বোধনমন্ত্র এবং আমন্ত্রণ 
সময়ে আমন্ত্রণের মঞ্ত্র পাঠ করিতে হইবে । 
সপ্তম্যাদিকল । আশ্বিনমাসের শুরা! সপ্তমী হইতে 
মহানবমী পর্ধ্যস্ত দেবীর পুজা! করিতে হইবে। সপ্তমী 
তিথিতে কল্লারস্ত করিয়! নবপত্রিক। ও মৃণ্ময়ী ভগবতী 
প্রতিমাপুজা ও অষ্টমীন্তে মহাক্সান করাইতে হইবে। পঞ্চগব্য, 
গায়ত্রী, কষায়, গন্ধার্দি, তীর্থবারি, সফল প্রকার ওষধি, 
ভূঙ্গার, কলস, পুষ্পরত্বাদি, তোয় প্রভৃতি এবং গীতবাদিত্র- 
নাট্য সহকারে মহাঙ্গান করাইতে হয়। পরে পুজ। 
নানাবিধ উপহারাদি দ্বার| নৈবেদ্য ও তিলধান্তাদি সংযুক্ত 
বিষপত্র দ্বারা হোম করিতে হইবে। সংসারে যে সকল কাম্য 
সুখ আছে, তাহ। এই হোম দ্বার। হয় এবং দীর্ঘাযু। পুত্র ও 


ধা]! ৯৬১ 


বিপুল ধনধান্তাদি লাভ হয়। নব্মীতে এই বিধি জনুসারে 
পূজা এবং দেবীর প্রীতির নিমিত্ত বলি প্রদান করিবে। 
এইরূপ বিধি জনুসারে পুজা! করিলে ইহজগ্মে বিবিধ 
ভোগ করিয়া অস্তে দেবীপুয়ে গতি হয়। 

“আশ্বিনে শুরুপক্ষে ভু সগুম্যাদি দিনত্রয়ে । 

তত্র পুজাবিশোষেণ কর্তব্য মম মানবৈঃ ॥ 

বিশেষং তত্র বক্ষ্যামি শৃণু পু্জক সম্মতং। 

সপ্ডম্যাং পত্রিকাপূজা রস্তাদি নবতির্ধ,তা ॥ 

মহীময়ী চ মৃত্তি মে পুত্রাধুরধনবৃদ্ধয়ে। 

অষ্টমী সা মহাপুণ্যা তিথিঃ গ্রীতিকরী মষ ॥ 

কুর্ধাযাত্বত্র মহান্নানং পঞ্চগবাযুতৈষ্তথ| । 

গায়ত্রীতিঃ কষায়ৈশ্চ গন্ধাদ্যেস্তীর্ঘবারিতিঃ ॥ 


' ওষধীভিশ্চ সর্ধাভি ভূঙ্গারৈঃ কলসৈস্তথা । 


শগীতবাদিত্রনাট্োন ল্লাপয়েম্মাঞ্চ তক্তিতঃ। রি 
পূজা সছপহারৈশ্চ নৈবেছৈষ্চ মনোহরৈঃ1 
বিহ্বপত্রঃ ত্বৃতাক্কৈশ্চ তিলধান্তাদিসংযুতৈঃ। 
ভুহয়াজ্দলিতে বন্ধ তন্ত পুণ্যফলং শরণু ॥ 
সংসারে বানি সৌখ্যানি কাম্যানি নরপুঙ্জব | 
দীর্ঘমাযুর্ঘণঃপুত্রং বিপুলং ধনধান্তকং । 
লভতে মত্প্রসাদেন অস্তে মম পুরং ব্রজেত॥ 
অনেন বিধিন! যস্ত নবমীমতিবাহয়েৎ। 
ভূঙ্ক্তে চ বিপুলান্‌ ভোগানস্তে শিবপুরং ব্রজেৎ॥” 
পত্রী গ্রবেশ-ব্যবস্থা-_মূলানক্ষত্রযুক্ত সপ্তমী তিথিতে ব! 


কেবল সপ্তমীতে পূর্বাহ্ব সময়ে পত্রীপ্রবেশ অর্থাৎ নন- 
পত্রিকা স্থাপন করিতে হুইবে, উভয় দিন যদি পূর্ববান্থ লাভ 
হয়, তাহা! হইলে পরদিনে পত্রীপ্রবেশ হুইবে। ইহাতে 
তিথিযুগ্মাদি আদরণীয় হইবে না। 
"ততঃ সপগ্ম্যাং মৃলযুক্তায়াং কেবলায়াং উতয়ন্র পুর্বাহে 
সপ্তমীলাভে পরত্র। 
প্যুগাদ্যা বর্ষবৃদ্ধিশ্চ সপ্তমী পার্বতী শ্রিয়া। 
রবেরুদয়মীক্ষত্তে ন তত্র তিথিষুগ্মতা ॥” ( তিথিতব্ব*্) 
পপূর্ব্বাহ্নে নবসত্রিক! শুভকরী সর্বার্থসিদ্ধিগ্রদ! 
আরোগ্যং ধনদ। ফরোতি বিজয়ং চণ্ভীগ্রবেশে শুভা। 
মধ্যাঙ্কে জনপীড়নক্ষয়করী সংগ্রামে ঘোরাবহা1। 
সায়াঙ্কে বধবন্ধনানি কলহুং সর্পক্ষতং সর্বদ1 |” ( তিথিত* ) 
পূর্ববাহ্ব সময়ে নবপত্রিকাপ্রবেশ অত্যন্ত শুভ এবং সকল 
সিদ্ধিদাক়িনী। মধ্যাহ্ন সময়ে পত্রীগ্রবেশ ঝনপীড়ন ও 
ক্ষয়। সায়াহকালে বধ, বন্ধুন ও নানা গ্রকার অগুত হইয়! 
থাকে । এই অঙ্ক পূর্বাহ্ণ সময়ে নবপত্তিক। প্রবেশ প্রশস্ত । 


রগ [ ৬৪২ ] রগ 


নবপত্রিক1--.কদলী, দাড়িমী, ধান্ত, হরিদ্রা, মানক, কচু, 
বিধ, অশোক ও .জয়স্তীপত্র এই .নয়টী নবপত্জিক-_ 
“কদলী দাড়িমী ধান্তং হরিভ্র। মানকং কচুঃ। 
বিদবোংশোকঃ অয়স্তী চ বিজেয়া নবপত্রিকা ॥” ( তিথিত' ) 
[ নবপত্রিক! দেখ। ] পত্রীস্থাপন করিয়! মৃগ্ননবীমূর্তির প্রাণ 
প্রতিষ্ঠ। করিতে হইবে। কারণ দেবপ্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠ! 
ন। করিলে তাহাতে দেবস্ব হয় ন1। 
“অন্টেষামপি দেবানাং গ্রতিমান্থপি পার্থিব। 
প্রাণগ্রতিষ্ঠা কর্তব্য তন্তাং দেবত্বসিন্ধয়ে ॥” ( তিথিত ) 
প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর যথাবিধি নান! প্রকার উপহার 
দ্বার] দেবীপুজ1 করিতে হইবে। 
মহাষ্টমীর দিন উপবাস, নানা প্রকার উপহার ও বলিত্বারা 
তগবতীর পুজ! করিতে হইবে। অষ্টমীতে বলিদানের বিষয় 


বািস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু দেবীপুরাণের বচনাস্তরে লিখিত ; 


মাছে, অষ্টমীতে বলিদান করিলে বংশনাশ হয়। ইহাতে 
রঘুনন্দন এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, অষ্টমীতে যে বলিদান 
নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা! সদ্ধিপূ্াপর ; কারণ সন্ধিপূজ! অষ্টমীর 
শেষ দণ্ড ও নবমীর প্রথম দণ্ড, এই ছুই দণ্ডের মধ্যে এই 
সন্ধিপৃ্! হয়, উভয় তিথিকৃত্য হেতু পাবকাশ স্থল হইয়াছে, 
এই জন্ত শ্রী অষ্টমীতে বলিদান না করিয়া নবমীতে বলিদান 
নিষিদ্ধ, এইরূপ অভিপ্রায় নচেৎ অন্তবচনে লিখিত আছে, 
অষ্টমীতে বলি গ্রভৃতি উপহার দ্বার] দেবীর পুজ1 করিতে 
হইবে এই বচন নিরর্৫থক হয়। 
“অষ্টম্যাং পশ্তঘাতশ্রতেঃ-_ 
অষ্টম্যাং রুধিরৈশ্মীংসৈ মহামাংসৈঃ সুগন্ধিতিঃ। 
পৃজয়েদ্বহুজাতীয়ৈর্বলিভির্ভোজয়েচ্ছিবাং ॥ 
ইতি কালিকাপুরাণাচ্চ। 
অষ্টমযাং বলিদানেন পুব্রনাশো ভবেৎ বং । 
ইতি দেবীপুরাণীয়ং। মন্ধিপূজাবলিদানপরং তৎপুজায়া 
উদ্ভয়তিথিকর্তব্ত্বেন তথ্বলিদানহ্ট নবম্যাং সাবকাশত্বাৎ |” 
| ( তিথিত' ) 
সন্ধিপূজ/--অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিতে . যোগিনীগণের 
সহিত"দেবীর পৃজ1 করিতে হইবে। ইহাতে অষ্টমীর শেষদণ্ড 
ও নবমীর প্রথমদগু যে দেবীর পুজ! করা যায়, তাহা অতি. 
শয় ফলদায়ক; অষ্টমী ও নবমীর সন্ধি রাত্রিভাগেই প্রশস্ত, 
অর্দরাত্রে দশগুণ, সন্ধ্যারাত্রে ত্রিগুণ ফলদায়ক। এই সন্ধি- 
কালকে উমমহেম্বরতিথি কছে। 
“অষ্টমী নবমী সন্ধো তৃতীয়! খলু কথ্যতে। 
তত্র পৃজ্যাত্বহং পু যোগিনীগণমংধুতা।4 


অষ্টম্যাঃ পেষদগডস্চ নবম্যাঃ পুর্ববএব চ। 
অত্র.যা ক্রিয়তে পৃজ। বিজ্ঞেয়! সা মহাফলা ॥ 
অষ্টমী নবমীযোগে! বাঞ্রিভাগে বিশিষ্যতে |. 
অর্ধরাত্রে দশগুণং সন্ধ্যায়াং ভ্রিগুণং ভবেৎ ॥, 
অষ্টমী নবমীধুক্ত। নবমী চাষ্টমীঘুত| । 
অর্দনারীশ্বরগ্রায়া উম! মাহেশ্বরী তিথিঃ ॥৮ ( তিথিত* ) 
মহাষ্টমী তিথিতে পুত্রবান্‌ ব্যক্তি উপবাস করিবে না। 
নবমীতে বিবিধ বলি প্রভৃতি উপহার দ্বার! দেবীর পুজ। 
করিতে হইবে । অষ্টমী বা নবমী এই ছুই দিনের মধ্যে যে 
কোন একদিনে হোম করিতে হইবে, কিন্তু মহা্মীর দিন 
হোম প্রশস্ত । জপ ও স্তোত্রপাঠ করিয়া নবমীর দিন দক্ষিণাস্ত 
করিতে হইবে। দেবীর পৃজোপচার সম্বন্ধে ধাহার যে গ্রকার 
শক্তি, তিনি সেই শক্তানুসারে পুজা! করিবেন। 
"উপবাসং মহাষ্টম্যাং পুত্রবান্ন সমাঁচরেৎ। 
যথ৷ তখৈব পৃতাত্ম। ব্রতী দেবীং প্রপুজয়েৎ ॥ 
নবম্যাং বলিদানস্ত কর্তধ্যং বৈ থাবিধি। 
জপং হোমঞ্চ বিধিবৎ কুর্ধ্যাততত্র বিভৃতয়ে ॥* ( তিথিত* ) 
মহাষ্টমীর দিনই উপবাস করিতে হুইবে, মহাষ্টমী পুজার 
পর দিন যদি সন্ধিপৃজ! হয়, তাহা হইলে সেই দিন উপবাস 
হইবে ন1। 
মহানবমী পুজাকল্প--আশ্বিন মাসে মহানবমীতে ভগ. 
বতীর পৃজ1 করিতে হুইবে। 
“লব্ধাভিষেক। বরদ। শুর চাশ্বযুজহ্য চ। 
তম্মাৎ সা! তত্র সংপুজা! নবম্যাঞ্চপিক1 বুধৈঃ 0৮ ( তিথিত*) 
কেবল অষ্টমী ও কেবল নবমীকল্প--আশ্বিনমাসের 
মহাষ্টমী ও মহানবমী তিথিতে বিশুদ্ধভাবে ভগবর্তীতে 
যথাশক্ত,যপচারে পৃজ! করিতে হইবে। 
“ভদ্রকালীং পটে রত্বা তত্র সংপূজয়েদ্থিজঃ | 
আশ্খিনে শুরুপক্ষত্ত চাষ্টম্যাং নিয়তস্ততঃ ৪” ( বিষুধর্শ* ) 
পউপোধিতে। ছ্িতীয়েইহ্ছি পৃজয়েৎ পুনরেব তাঁং। 
যস্্েকস্ত। মথাষ্টম্যাং নবমাদং বাথ সাধকঃ। 
পুজয়েহরদাং দেবীং শুদ্ধভাবেন চেতস1॥৮ ( কালিকাপু*) 
অষ্টম্যাদি কল্লারস্ভে--অষ্টমী ও নবমী এই ছুই দিনই 
যথাবিহিত পৃজাদি করিতে হইবে। 
দুর্গার ধ্যান” 
পজটাজুটসমাযুক্তামর্দেন্দুরুতশেখরাং। 
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পুেন্দুসদূশাননাং ॥ 
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং স্ুপ্রতিষ্ঠাং স্থলোচনাং। 
নধযৌবনসম্পরাং সর্বাভরণতূষিতাং ॥ 


রগ ্‌ 


সুঁচারদশনাং তত্বৎপীনোন্নতগপয়োধরাং । 
স্রিভঙ্গ ্বানসংস্কানাং মহিষান্ুরমর্দিনীং'॥ 
মুখালায়তসংস্পর্শদশবাছুসমন্থিতাঁং । 

জিশুলং দক্ষিণে পাণো খড়ীং চক্রং ক্রমাদধঃ ॥ 
তীক্ষবাণং তথা শক্তি দক্ষিণে সনিবেশয়েং । 
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমস্কুশমেব চ॥ 
ঘণ্টাং'বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্গিবেশয়ে। 
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরহ্বং গ্রদর্শয়েৎ ॥ 
শিরশ্ছেদোতবং তদ্বদ্দানবং খঙ্জগারূপিণং । 
হৃদিশূলেন নিভিন্নং নির্ধদন্ত্রবিভৃষিতং ॥ 
রক্তরক্কী কৃতাঙ্গ্থ রক্ত বিন্ক,রিতেক্ষণং |: 
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রকুটাভীষণাঁননং ॥ 
সপাশবামহস্থেন ধৃতকেশঞ্। হুর্গয়া। 
বমদ্রধিরবক্তঞ দেব্যাঃ সিংহং প্রাদর্শয়েখ ॥ 
দেব্যাস্্ব দক্ষিণং পাদং সম" সিংহোপরিস্থিতং | 
কিঞ্চদুর্ধং তথ। বামমন্ধুষ্ঠং মহিযোপরি ॥ 
শত্রক্ষয়করীং দেবীং দৈতাদানবদর্পহাং। 
গ্রসননবদনাং দেবীং সর্বকামফলপ্রদাং ॥ 
স্তয়মানঞ্চ তদ্রপমপরৈঃ সর্িবেশয়েৎ। 
উগ্রচণ্ড। গ্রচণ্ড চ চণ্ডোগ্রা। চগ্ডনাগিক! ॥ 
চণ্ড। চগুবন্তী চৈব চণগুরূপাতিচগ্ডিক। ॥ 
আভিঃ শক্কিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং। 
চিন্তয়েৎ সততং ছর্গাং ধন্মকামার্থমোক্ষাং ॥+ 

এই মন্ত্রে দেবীর ধ্যান করিয়৷ মহান্নীনপুর্রবক যোড়শো।- 
চার ও বলিদানাদি ছ।র) পৃজ| করিতে হইবে এবং আবরণ ও 
দ্বেবত| পৃজা1! করিবে। এইরূপ সপ্তমী, অষ্টমীও নবমী পুঁজ! 
করিবে। 

বিজয়াদশমীকৃত্য--উক্তরূগে পূজ। সমাপন করিয়! দশমী 
দিনে বিসর্জন করিতে হইবে। 

“চরলগ্নে বিসজ্জয়েৎ, এই বচনান্ুসারে চরলগ্নে বিসজ্জন 
করিতে হইবে ।. যদি চশ্দীলগ্ন না পাওয়া যায়, তাহা! হইলে 
কেবল তিথিতেই বিসর্জন করিতে হইবে দেবীর যাত্রাকালে 
নিমজ্জন করিতে হয়, তাহার পর বিসর্জন করিতে হইবে, 
নৌযান বা নরযান দ্বার! ভগবতী শিবাকে লইয়! যাইস়। ক্রীড়। 
কৌতুকাদি মঙ্গলবার শ্লোতোজলে নিক্ষেপ করিতে হুইবে। 

প্ছুর্ণে দেবি জগন্মাতঃ শ্বস্থানং গচ্ছ পুজিতে। 
সংবৎসরবাতীতে তু পুনরাগমনায় চ। 
নিমজ্জান্তসি দেবি ত্বং চগ্ডিক। গ্রাতিমা গশুভ|। 
পুত্রাসুর্ধনবৃদ্ধার্থং স্থাপিতাসি জলে ময়া॥” 


* করিতে হয়, এই যাত্রা অতিশয় শুভদায়ক। 


৬৪৩] দূর্গা 


বিসর্জন করিয়! গৃহে আগমন করিয়৷ অচ্ছিদ্রাবধারণ 
করিবে। তাহার পর ঘটস্থিত জল দ্বারা এই মন্ত্রে যমানকে 
অভিষেক করিতে হইবে। 
অভিষেকমন্ত্র-- 
ও" উত্তিষ্ঠ ব্রঙ্গণম্পতে যজস্তন্বেমহে দেখা উপগ্রয়স্ 
মরুতঃ সুদানবে ইন্জরপ্রানুর্ভব! সচ1। 
ও সুরাস্্ামভিষিক্ক্ত ব্রহ্মাবিধুঃ মহেষ্বরাঃ | 
বাস্থদেবে। জগন্নাথ স্তথ। সক্বর্ষণঃ প্রতভুঃ ॥ 
প্রদ্াক্শ্চানিরুদ্বশ্চ ভবস্ত বিজয়ায় তে। 
আথগুলোগ্রির্ভগবান্‌ যম! বৈ নৈ তস্তথ| ॥ 
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষত্তথা শিবঃ। 
রক্ষা সহিতো শেষে! দিক্পাঁলাঃ পান্ধ তে সদ ॥ 
কীন্তির্ক্ষীধূতির্মেধ! পুষ্টিঃ শ্রদ্ধ| ক্ষমা! মতিঃ। 
বুদ্ধির্লঙ্জ। বপুঃ শাস্তিঃ পু্ি কান্তিশ্চ মাতরঃ ॥ 
এতাভিস্তাভিযিধচস্ত ধর্মপালাঃ সুসংযতাঃ 
আদিত্যশ্চন্দ্রম। ভৌমো। বুধজীবসিতার্কজা; ॥. 
গ্রহান্বামভিধিঞ্স্ত রাহুকেতুশ্চ তর্পিতা। 
খষয়ে! যুনয়ে গাবে। দেবমাতর এব চ। 
দেবপত্ব্যোহধ্বর! নাগ। দৈত্যাম্চাপ্সরসাং গণাঃ | 
অন্ত্রাণি সর্ববশন্তরাণি রাজানে। বাহনানি চ। 
ওষধানি চ রত্বানি কালশ্তাবয়বাশ্চ যে ॥ 
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলান্তীর্থানি অলদা হদাঃ। 
দেবদানবগন্ধর্ব। যক্ষরাক্ষসপননগাঃ। 
এতে ত্বামভিিঞ্চস্ত ধর্ম কামার্থসিদ্ধয়ে ॥” (বৃহ নিকেশ্বরপুরাণ) 
এই বিজয়! দ্রশমীর দিন অপরাজিতা পুঁজ] করিতে 
হইবে। এই দশমী তিথিতে রাজাদিগের বিজয়যাত্রা 
যদি দশমী 
উল্লজ্ঘন করিয়া নৃপগণ যাত্রা করে; তাহ! হইলে তাহার 
রাজ্য সংবৎসরের মধ্যে কোন বিজয় হইবে ন।। 
“দ্রশমীং যঃ সমুক্লজ্ঘা প্রস্থানং কুকুতে নৃপঃ। 
তস্ত মংবৎসরং রাজ্যে নকাপি বিজয়ে! ভবেখ॥” (তিখিত') 
স্বয়ং যাত্র! করিতে অশক্ত হইলে খঙ্গাদির যাত্রা করিতে 
হইবে। এই বিজয়! দশমীর দিন হুূর্গানাম,জপ এ্ুরিতে হইবে, 
যেকোন বিপদ্‌ হউক ন1 কেন ছ্র্গানাম জপ করিলে তাহ! 
দূর হুয়। 
“ছুর্গ| ছুর্গেতি ছুর্গেতি হুর্গানামং পরং মন্তুং | 
যে! জপেৎ সততং চগ্ডি জীবন্মুক্তঃ ন মানবঃ ॥ 
মছোৎপাতে মহারোগে মহাবিপদ্দি সন্কটে। 
মহাছুঃখে মহাশোকে মহাতয়মসুখিতে ॥ 


্র্গা [ ৩৪৪ ] 


ষঃ স্মরেৎ সততং হুর্গাং জপেৎ যঃ পরমঃ মন্ুং 


স জীবলোকে! দেবেশি নীলকষ্থত্বমনবাগু,য়াৎ |” (সুওয়ালাভ') ( 


প্রাতঃকালে উঠির৷ যাহার! ছুর্গানাম স্মরণ করে, তাহা 
দেরও কোন বিপদ্‌ হয় ন|। ছুর্গানাম ভবলমুদ্র উদ্ধারের 
একমাত্র তরণি ম্বরূপ। ভক্তিপূর্বক হছ্র্গানাম করিয়া 
যে যাহা ,চায়, সেই তাহ! প্রাপ্ত ক্য়। হূর্গানামে সকল 
বিপদ দূর হয়। ছূর্গাদেবীর বিসর্জন হইলে পর 
সম্বংসরের শুভাগুত্ের নিষিত ছর্গামণ্ডপে বপিয়৷ হর্গানাম 
অপ করিয়া যাত্রা করিবে। দেবীফে বিসর্জন করিয়া 
আনিয়া পিতা, মাতা ও গুরুলো ক্দিগকে প্রণাম ও আত্মীয়, 
স্বজন, বন্ধু বান্ধবর্দিগকে প্রেমালিঙ্গনে সম্ভাষণ করিতে হয়। 
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বঙ্গবাসী হিন্দুগণের ছুর্গোৎসবই সর্ধগ্রধান উৎসব বলিয়া 
গণ্য । বৎসরান্তে একপ মহাপূজার ধূমধাম আর কোন দেশে 
দেখ! যায় না। হূর্গাপুজার তিন দিন বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রেই 
অপর সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়। এই মহোৎসবে যোগদান 
করেন। হিন্দুগণ ভাবেন, এমন দিন আর আসিবে ন৷" 
এই কয় দিন আমরা যেরূপে কাটাইব, সংবৎসর সেইন্ধপে 
যাইবে। তাই এই কয় দিন সকলেই নব বেশে নবোল্লাসে 
মহাসুথী হইবার চেষ্টা করেন এবং দেবীর নিকট আপনার 
মনের কথ! প্রকাশ করিয়া কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। পুজার 
চতুর্থ দিবস অর্থাৎ বিজয়ার দিন বৎসরের, মধ্যে প্রধান দিন 
বলিয়। গণ্ু। মহামায়াকে বিসর্জন দিয় আসিয়। মনের 
আবেগে শাস্তিবারিগ্রহ্ণার্থ আত্মীয় সঙ্বন একত্র হছুন। সকল 
অত্যাচার দুর্বাবহার ভুলিয়া! গিয়া শত্রকেও কোলে নিয়! 
গাঁকেন। এ সময় শক্রমিত্র জান থাকে না, সকলেই পরম্পরে 
কোলাকুলী. করেন, আশীর্বাদ নমন্কারাদি করিয়!.থাকেন। 
বঙ্গের সর্বজই কার্তিকগণেশ লঙ্গী ররস্বতী .প্রত্ৃতি পরি- 
বৃত দশতুক। ছুর্গার. নৃশ্মনী প্রতিমা পুঁজ! হয়। বাঙ্গাল! 


চুর্গাচরণ রক্ষিত 


দেশ তির আর কোথাও এক্সপ মৃগ্নরী প্রতিমার পৃজ। হইতে 
দেখা যার না। আর্ধাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের অপরাপর স্থানে 
যেখানে ভগবতীর শক্তিমু্তি গ্রতিষ্ঠিত অছে, সেইথানেই 
এঁ কয়দিন দেবীপৃজ1| ও উৎসবাদি হুইয়। থাকে । অনেক 
স্থানে ঘটস্থাপন! করিয়াও মহাদেবীর পুজ। হইয়া থাকে। 
বাঙ্গাল। ভিন্ন অপর সকল স্থানে এই উৎসব “দশের” নামে 
খ্যাত। ছুর্গোৎসব উপলক্ষে যেমন এ দেশে চণ্ডতীপাঠ হয়, 
দশেরার কয়দিন দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে ঘরে ঘরে বেদপাঠ 
হইয়। থাকে । [মহাবিস্তা, শারদীয়পুজ। ও বাসস্তীপৃনা 
গ্রভৃতি শবে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টুব্য।] 


দুর্গাচরণ রক্ষিত, একজন বাঙ্গালী বণিক। গোবিনাচন্্র 


রক্ষিতের পুত্র । সন ১২৪৭ সালের ১৪ আশ্বিন বুধবার (১৮৪১ 
থৃষ্টাব্ধের ২৬ সেপ্টেম্বর) বঙ্গদেশের ফরাসী চন্দননগরে জন্ম 
হয়। অব্নবয়সে পিভৃবিয়োগ হইলে কলিকাতার সওদাগরের 
বাটাতে চাকরি করিতে আরস্ত করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে 
নিজেও নান! প্রকার স্বাধীন ব্যবসা! আরস্ত করিয়া! বণিক্‌ 
সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। তাহার 
সত্যনিষ্ঠা ও উদ্ারতায় ফরাসী বণিকদিগের চিত্ত আকর্ষণ 
করে। ক্রমে মরিচসহর, বদ্দো ও ফ্রাঙ্ের অন্তান্ত অধিকারের 
সহিত তিনি স্বাধীনভাবে বাণিজ্য.করিয়া প্রভূত ধনশালী 
হইয়া উঠিয়াছেন) তিনি এখন একজন প্রধান বাঙ্গালী 
বণিক । চন্দননগরে জলকষ্ট উপস্থিত হইলে তিনি অনেক অর্থ 
ব্যয় করিয়া কল বসাইয় গল্গা হইতে জল তুলিয়৷ লৌকের 
পু্করিণী পরিপূর্ণ করিয়া দিতে আরম্ভ করেন। হঠাৎ 
কলটা ভগ্ন হইয়! যাওয়ায় ফরাসী গবর্মেন্ট তাঁহাকে এ কার্ধ্য 
হইতে নিরস্ত করেন। তিনি নিজ ব্যয়ে বিষ্ভালয় স্থাপন ও 
দানাদিতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের 
রাজা ত্যাগের পর ফরাসি-রাজ্যে আবার সাধারণ তন্ত্র 
প্রবর্তিত হয়। সেই জন্ত ফরাসী উপনিবেশ গুলিতে নির্ববা- 
চনগ্রথা গ্রচলিত হুইল। চন্দননগরের শামন ও বিধি 
ব্যবস্থা করিবার ভার তত্রতা নির্াচিত 'লোকাল কৌদ্সিল” 
নামক সভার উপর অর্পিত হুয়। ১৮৭২ খ্ষ্টাব্ধে ইনার 
স্বাপন সময়ে ছুর্গাচরণ এই সতার সত্য নিযুক্ত হন। পরে 
১৮৭৯ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব পর্যাস্ত ফরাপীর! ছুর্গাচরণকে এই 
সভার স্ভাপকি মনোনীত করিয়! তাঁহার পরামর্শান্থদারে 
কার্ধয করিয়! জামিয়াছেন। ১৮৮৩ খুষ্টাবে ফরাসী গবর্মেন্ট: 
তাহার সততার ও স্তাগ্নপরতার পুরস্কার শ্বরূপ তাহাকে 
নগরস্থ অবৈতনিক জন্গ ও মাজি্রেট নিযুজ করেন। তাহার 
বিদ্যান্থরাগ দেখিয়া পাঁরিনগর্ে: ফরাসী লাহিতা-গরিষদ্‌ 


ছুর্গাদাস ৬৪৫ 


তাহাকে সম্মানিত সভাপদ (0660167 0০ 408057816 ) 
অর্পণ করিয়া একটী পদক পাঠাইয়া দিয়াছেন। এসিম্ার 
পূর্বপ্রান্তে কশ্বোজের ফরাসীসমাজ ১৮৮৯ খরষ্টাবে তাহাকে 
(0189551167 46 01015 7২081 40 02120900£9) নামক 
উপাধি অর্পণ করিয়াছেন। 

১৮৯৬ খৃষ্টাব্ধের ১ল! জানুয়ারিতে প্রসিদ্ধ নেপৌলিয়ান 
বোনাপার্টির প্রতিষ্ঠিত ফরামীদদিগের অতুাচ্চ সম্মানের পদ 
সেভালিয়ে দেল! লেজিদন্তার (0110৮511506 18 [62101 
৫৪ 11020007) নামক উপাধিও ইনি লাভ করিয়াছেন। 
১৮৯৬ খৃষ্ঠাবের ৬ই জুন চন্দননগরের রাজবাটাতে এই 
উপাধি বিতরণ উপলক্ষে এক বিরাট সত! হয়। পরদিবস 
তিনি দীন ছুংখীকে প্রায় দশ সহন্স মুদ্রা দান করেন। ছূর্থী- 
চরণ জাতিতে তস্তবায় ও গ্রকৃত হিন্দু । বৎসরে ২১ বার 
করিয়া তীর্থ পর্যটনে গমন করেন। অতি সামান্ত অবস্থা 
হইতে নিজের চেষ্টায় যে সকল লোক সমাজে উন্নত হ্ইয়! 
ছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন । 

ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার একজন অতি প্রসিদ্ধ 
চিকিৎসক । প্রসিদ্ধ বাদী সুরেজ্রনাথের পিতা। ইনি 
যুরোপীয় চিকিৎসায় এরূপ পারদর্শিত। লাভ করিয়াছিলেন, 
যে বাঙ্গালাদেশে কেহই তাহার সমকক্ষ ছিলেন না এবং 
এখনও কেহ তাহার সমকক্ষ নাই। চিকিৎসাকার্ষ্যে 
অভূতপর্ব্ব পারদর্শিত। দর্শনে দেশের লোক সকলেই শতমুথে 
তাহার প্রশংসা! করিয়া! থাকেন। 

ছুর্গাঢ় (রি) ছর-গাহ কর্ণ ক্ত। কষ্ট স্বার| অবগাহ, যাহা 
সহজে অবগাহন কর! যায় না। 

দুর্গাদতমৈথিল, বুন্দেলাপতি হিন্দুপতির আশ্রয়ে ইনি বৃত্ব- 
মু্জাবলী নায়ী সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা! করেন। 

দর্গাদাস, একজন বিখ্যাত, রাঠোরনেত!। মাড়বাররাজ 
যশোবস্ত সিংহের মৃত্যুর পর পিশাচ-প্রন্কৃতি অরঙ্গজেব বখন 
যশোধন্তের শিশু পুত্র ও তাহার পরিবারবর্গকে আপনার 
করায়ত্ত করিবার চেষ্ট। করেন, সেই সময় রাঠোপ্-বীর 
দুর্গাদাস রাঠৌরকুলমান রক্ষ করিবার জন্ত দিল্লী রাজধানীতে 
সুসলমান সৈল্তের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
ঠাহারই পরামর্শে একজন বিশ্বাসী মুসলমান ঝুঁড়ির মধ্যে 
(যশোবস্থের পুত্র) শিশু অজিতকে লইয়! গুধভাবে দিল্লী 
পরিত্যাগ করিব! নিরাপদ স্থানে লইয়া আসে। কুমার 
নিরাপদ স্কানে পৌছিলে হুর্গাদাস কতিপয় বিশ্বানী অনুচর 
সহ দেই স্থানে ব্সাসিয়! কুমারফে লইয়া! জাঁবুশিখরে উপস্থিত 
হইলেন। এখানে হুর্নাদান এক নক্্যাসীর গৃছে অতি.গপ- 

খা] ১৬২ 


]  ছুর্গাদাস 


ভাবে থাকিয়া শি অন্বিতকে লালনপালন করিতে লাগি- 
লেন। তাহার বত্বে ও ন্সেছে শিশু অজিত রক্ষিত ও যুদ্ধ- 
বিদ্যাদি শাস্ত্রে হুশিক্ষিত হ্ইয়| শেষে রাঙ্গপুত সমাজে 
বিশেষ খাতিলাভ করেন। 
যে সময়ে ছূর্গাদাস অজিতকে লইয়া অর্বদ শিখরে 
অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় ইন্দুবংশীয় পরিহাররাজ 
মাঁড়বারের শূন্ত সিংহাসন অধিকার করেন। রাঠোরজাতি 
নেতৃহীন হইলেও অবিলম্বে আবার পরিহারদিগকে তাড়াইয়! 
মাড়বার উদ্ধার করেন। নেতৃহীন রাঠোরদিগের বীরত্বের 
গরিচয় পাইয়া! অরঙজঞ্জেব জলিয়! উঠিলেন, তিনি মাঁড়বার 
রাজ্য ধ্বংস করিবার আয়োজন করিলেন। এই সময় 
হুর্গাদান কুমার অজিতকে মিবারে আনিয়াছিলেন। 
অরঙ্গজেব সসৈন্তে চিতোর আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে 
তিনি শুনিলেন ঘে, রাঠোরবীর দুর্গাদাস ঝালর অধিকার 
করিয়াছেন। মোগল সম্রাট কালবিলম্ব ন! করিয়া তাহার 
গ্রতিবিধান করিবার জন্ত ঝালরে সৈন্ত পাঠাইলেন। মোগল 
সৈম্থ পৌছিবার পূর্বেই দুর্নাদাস ঝালর অধিকার ও এখান 
হুইতে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়া যোৌধপুরে উপস্থিত হুই- 
লেন। এই সময় মোগল সম্রাটু সমস্ত রাজপুতজাতিকে 
ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্ত আদেশ করিলেন? 
তাহার এই আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্ত তাহার পুত্র 
কুমার অকৃবর মোগণ সেনাপতি তাইবর খাঁর সহিত মিলিত 
হুইলেন। নাদোল নামক ক্ষেত্রে ভীষণ সমরানল 
গ্রজলিত হয়। মিবার ও মাড়বারের বীরগণ একত্র হইয়া 
মুসলমান সৈন্য বিধ্বস্ত করেন। ১৭৩৭ সম্বত্তে ১৪ই আঙিন 
যে মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে মহাৰীর ছর্গাদাস অতুল বীরত্ব ও 
অপ্ুর্বব শৌর্ধ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
অরঙ্গজেবের পুত্র কুমার অকৃবর রাজপুতগপের অসীম 
সাহস ও অনুপম বীরত্ব দর্শনে অতিশয় মুগ্ধ হুইয়াছিলেন। 
তিনি ভাবিয়াছিলেন, যে যদি এরূপ মহাবীরদিগকে আমার 
পক্ষে লইতে পারি, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে ভ্ভারতের 
রাজছুত্র গ্রহণ করিতৈ সমর্থ হইব। এই ভাবিয়! হুর্গাদাসের 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ভ তাঁহার নিকট ঝোক »শ্াঠাই: 
লেন। ছর্গাদাস তাবিলেন, কুষার,অকৃবরের সহিত মিশিলে, 
কুমার অজিতের অনেকটা স্ুবিধ! হইবে। এই ভাবির! 
তিনি সমস্ত রাজপুত বীরগণের.সহিত মিলিত হুইয়া মোগল 
শিবিরে উপস্থিত হইলেন। উত্য় দলে সন্ধি হইয়া গেল। 
জরঙগজেবের চিরশক্র বাঠোরগণ কুমার অক্বরকে ভারতের 
সম্রাট বলির দ্বীকার করিলেন। তখন অক্বয় সম্রাট্রূপে 


ছুর্গাদাস 


নিজ নামে ঘোষণ! প্রচার করিলেন। অরঙ্গজজেব এই 
সংবাদ পাইয়া অকৃবর ও তীহা'র সহচর হুর্গাদাপকে বীতি- 
মত শান্তি দিবার জন্ত কৃটনীতি বিস্তার করিলেন। তিনি 
কুমার অক্বরের দক্ষিণ হস্ত তাইবর খাঁকে হম্তগত করিবার 
অন্ত মহোচ্চ পুরস্কারের লোভ দেখাইলেন্। তাইবর খ 
লোভে পড়িয়া! অরঙ্গজেবের পক্ষাবলম্বন করিলেন এবং 
একজন বিশ্বাসী ফফিরকে পাঁঠাইয়া রাঁজপুতদিগকে জানাই: 
লেন, 'পিতাপুত্রে এখন মিলিত হইয়াছে। আমরা যাহ! 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এখন মনে করিবেন তাহ! পূর্ণ 
হইয়াছে। এখন আপনার! শ্বদেশে প্রস্থান করুন।” দূত 
আসিয়! এ সংবাদ জ্রাপন করিল, আরও জানাইল যে তাইবর 
খ| অরঙ্গজেবের হস্তে নিহত হইয়াছে । রাজপুত মধ্যে 
মহ! গোলযোগ উপস্থিত হইল। তাহার! কালবিলম্ব ন! 
করিয়া অজমের হইতে ১* ক্রোশ দূরে চলিয়! আমিলেন। 
কুমার অক্বর পরে সেই বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পাইয়া 
আবার বিশ্বস্ত সেনানীবর্গে পরিবৃত হইয়। রাজপুতগণের সহিত 


মিলিত হইলেন। রাঞ্জপুতগণ এখন বুঝিতে পারিয়া সক- 


লেই অন্ুতাগ করিতে লাগিল। তাহার! যে সুযোগ পাইয়! 
ছিল, তাহাতে চিরে অরজজেবের ধ্বংসসাধন ও তাহাদের 
সৌভাগ্যোদয় হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এখন বীর হুর্গাদাস কুমার অকৃবরকে লইয়া মাড়বারের 
পশ্চিমমুখে ধাবিত হইলেন। এদিকে অরঙ্জজেব অক্বরকে 
ধত করিবার জন্ত একজন বিশ্বাসী লোকের হন্তে ৮ হাজার 
বর্ণ মুদ্র! দিয়! হুর্গাদাসের নিকট পাঠাইয়! দিলেন। হূর্গাদাস 
উৎকোঁচের বশীভূত হইবার লৌক নছেন, তিনি সেই টাকা 
গ্রহণ করিয়! কুমার অক্বরকেই প্রদান করিলেন। অক্বর 
ছর্গাদাসের সেই আনুরক্তি ও প্রতিজ্ঞ! পালনে তাহাকে অটল 
দেখিয়। বিশ্মিত হইলেন। এরূপ উচ্চন্বদয় তিনি পুর্বে 
কথন দেখেন নাই। অরঙ্গজেব যখন দেখিলেন, যে তাহার 
বার্থ হইল, ভিনি হর্গাদাস ও অকৃবরকে ধৃত করি- 
বার জন্ত অবিলম্বে একদল পৈল্ত পাঠাইয়। দিলেন। ছুর্গা- 
দাস নিজ অগ্রজ শোনিঙ্গের হস্তে অজিতের রক্ষাভার অর্পণ 
কাররা অক্বরকে লইর়! বহির্ত হইলেন। তিনি বহির্গত 
হইলে মোগলসেন। 'আসিয়। তাহাকে ঘেরিয়। ফেলিল। 
তিনি জমিততেজে শক্রব্হ ভেদ করিয়া দক্ষিণমুখে 
চলিলেন। অরঙ্গজেব ঝালর পর্ধান্ত তাহাদের অন্থসরণ 
করিয়াছিলেন। শেষে বখন জানিলেন যে তিনি গ্রক্কত 
পথে আসেন নাই, হুর্গাদাস দক্ষিণে গুজরাট ও বামে চল্পন 
রাখিয়া! নিরাপদে নর্শগা! অভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন, তখন 


[৬৪৬ ] 
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তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া পুর আজিমকফে রাঠোরবংশ 

ংস করিবার আদেশ দিলেন এবং নিজে সটসন্তে 
দক্ষিণাপথাভিসুখে অগ্রসর হুইলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই 
ছুর্গাদাসের পরাক্রম ধর্ধ করিতে পারিলেন না। ১৭৩৮ 
সন্বতে কুমার অক্বর মরাঠাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। 
ছুর্গাদাস নিশ্চিন্ত হুইয়া। সসৈন্তে অজমেরাভিমুখে উপস্থিত 
হুইয়! তথাকার মুসলমান শাসনকর্তীকে আক্রমণ করিলেন । 
পরে তিনি মাড়বার হইয়! মহারাগার সাহাধ্যার্থ কিছু দিন 
চিতোরে যাত্রা করেন। ইহার অল্পকাল পরে কুমার অকৃ- 
বর অরঙ্গজেবের ভয়ে পারন্ত দেশে চলিয়! যান। পূর্ব 
হইতে তাহার কন্তা ও পরিবার রাঠোরদিগের তত্বাবধানে 
ছিল। পাছে রাঠোরপতি মোগলরাজনন্দিনীর সতীত্ব নষ& 
করেন, এই কলঙ্কের আশঙ্কায় অরঙ্গজেব অঞ্জিতের সহিত 
সন্ধিহ্ুত্রে আবদ্ধ হইলেন। এতদিনে হুর্গীদাসের মনোদ্কামন! 
সিদ্ধ হইল। তীহার যত্বের ধন অজিত সমম্ত আপদ অতি- 
ক্রম করিয়া তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন দেখিয়া 
তিনি আস্তরিক প্রীত হইলেন। যতদ্দিন তিনি জীবিত ছিলেন, 
অজিতের সুখসমৃদ্ধির জন্তই তিনি আয্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন । 
এরূপ উচ্চপ্রকৃতি গ্রভৃতক্ত, মহাবীর, সদাশয় ও দৃঢ় গ্রতিজ্ঞ 
অতি বিরল। 


ছুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ, নবন্বীপনিবাদী একজন পণ্ডিত। 


ছুর্গাদাস নৈয়ারিক প্রধান বাস্থদেব সার্বভৌমের পুত্র ছিলেন। 
ইনি বোপদেব কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও কবিকল্পগ্রমের 
টাক! প্রণয়ন করেন। এ কল্পক্রম টীকার নাম ধাতুদীপিক!। 
এ টীকায় তিনি আপনাকে বান্থুদেব সার্বভৌমের পুত্র বলিয়! 
পরিচয় দিয়াছেন। 

পশাকে মোমরসেযু ভূমিগণিতে শ্রীনার্বাভৌমাত্মজো 
ছর্গাদাস ইমাং চকার বিষদাং টাকাং হুবোধাবধিঃ।” 

অন্ত আর একন্লে লিখিয়াছেন--- 

“ইতি বাগথুদেবসার্বভোমভট্রাচার্ধ্যাত্বজ শ্রীহ্র্গাদাসশর্শ 
বিরচিত ধাতুদীপিক। নাম কবিকল্পক্রমটীক! সমাণ্তা ।” 

ছুর্গাদাস ধাতুদীপিকার টাক। ১৫১১ বা ১৫৬১ শকাবে 
সমাপ্ত হইয়াছে, কারণ 'শাকে সোমর়সেষু রসা-ইযু ও রস 
ইযু এই ছুইয়েই 'রসেষু” হয়। রসাশকে ১ এবং রস শবে ৬ 
বুঝায়। যদি এই স্থলে রসা-ইযু এইরূপ গ্রহণ করা যায়, 
তাঁছা হইলে এ টীকা ১৫১১ শকে রচিত এইরূপ ধরিলে 
ইহাকে সার্বতভৌমের পুর এইরূগ নির্দেশ করা যায়। 
১৪৫৫ পলকে চৈতন্তেয় অন্তর্ধান হয়। তৎকালে সার্বাভৌষ 
জীবিত্ত ছিলেন এবং ১৫১১ শকে 'ধাতুনীপিক1' রচিত হয়, 
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তাহা! হইলে উভয়ের ব্যবধানকাল ৪৬ বংসর দেখা যায়। 
বদি হর্গাদামকে কিছু দীর্ঘজীবী ধর! যায়, তাহা! হইলে এবং 
যদি সার্বভৌমের শেষ দশায় তাহার জন্ম হয়, তাহা হইলে 
অনায়ামেই তাকে সার্বভৌমের পুত্র এইরূপ অনুমান 
কর! যায়। সার্বভৌম জগঘিধ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। এই 
জন্তই তাহার নামে পরিচয় ' প্রদান করিয়াছেন। ছুর্গাদাসের 
পর সার্বভৌমবংশের আর কোন পরিচয় পাওয়। যায় না । 
ছুর্গাদাস বিদ্যাবাচস্পতি, ওগুরুপাদকাপঞ্চক ্তোত্র- 
টীকাকার। 
ছুর্গাদাসসন্সিশ্র, ভ্তায়বোধিনী নামে সংস্কৃত গ্রন্থগ্রণেত। 
ছুর্গাদেবী, মহারাই্্দেশে প্রসিদ্ধ এক মহাহুপ্িক্ষ। এরূপ 
হুর্ভিক্ষের কথ। কখন শুন! যায় নাই। (১৩৯৬ হইতে ১৪৯৭ 
ঘুষটাব্য পরাস্ত) দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী অনাবৃষ্ঠিতে এই ছুতিক্ষ ঘটে। 
দুর্ভিক্ষের ১ম বর্ষে মাক্গ,দশাহ বাক্ধণি গুজরাট হইতে শঙ্যাদি 
আমদানী করিবার অন্ত ১২০** বৃষ নিযুক্ত করেন। কিন্ত 
তাহাতে কি হইবে? জলাভাবে অল্পকাল মধ্যেই জনপদ 
মরুভূমে পরিণত হুইল। কত শত লোক মরিল, তাহার 

খ্যা নাই। মুসলমান শাসনকর্ভাগণ দেশ ছাঁড়িয়। পলাই- 
লেন। এই স্থযোগে হিম্ুসামস্তগণ অধিকার লাভ করেন। 
১২ বর্ষের পর বৃষ্টি হইলে এই হুূর্ভিক্ষ নিবারিত হয়। 
ছর্গাধ্যক্ষ (পুং) হর্ন অধ্যক্ষ; ৬তৎ। ছূর্গযক্ষক, হৃর্গের 
প্রধান অধিনায়ক । 

“অনাহার্ধ্যশ্চ শুরশ্চ তথ গ্রাজ্ঃ কুলোস্তবঃ | 

ছুর্গাধ্যক্ষস্থতো রাজ্জন্তদ্যুক্তঃ সর্ব কর্ম ॥” ( মতহ্পু* ) 

অনাহার্য্য অর্থাৎ হঠাৎ যাহাকে পরাঁভব করা যায় না, 

বীর, কুলীন এবং সকল কার্ধাকুশল ব্যক্তিই দূর্গাধ্যক্ষ 
_ হুইবার উপযুক্ত । 
হুর্গানবমী (স্ত্রী) গায় পৃুজোগলক্ষিতা নবমী। কান্তিক 
মাসের গুরু নবমী, চান্্র কার্তিকের শুরু নবমীকে ছর্গানবমী 
কহে। এই তিথি ত্রেতাযুগের আস্ভাতিথি, অর্থাৎ এই তিথিতে 
ব্রেতাযুগের প্রথমোৎপন্তি হইয়াছিল। এই ছূর্গানবমীর 
দিন তিনবার জগগ্ধাত্রী হূর্গাদেবীর পৃজ। করিতে হয়, পূর্ববাহূ, 
মধ্যাহ্ন ও সায্াহ্চ এই ব্রিকালে পুজাই প্রশস্ত। যাহার! 
এইরূপ পুজা করে, তাহার! সকল গ্রকার অভিলবিত লাভ 
করে। যাহার! ভ্রিকালে পৃজ1 করিতে সমর্থ ন1 হয়, তাহার! 
এককালে অর্থাং একবার পুঁজ! করিবে। বিধিপূর্ব্বক চারি 
মাস চণ্ডিকাপুজ। করিলে যে পুণ্য হয়, নবমী দিনে জগন্ধাত্রী 


পুজা! করিলে সেই ফললা'ভ হয় ।* [ জগন্ধাত্রী দেখ।] 


* “কার্কিকন্ত সিতে পক্ষে নবদ্যাং জগদীক্বরীং . 
* ব্িকালমেককালং বর্বর ুপুনরেৎ। 


[৬৪৭ | 


চুর্গামাহাত্ময (রী) ছর্গায়াঃ মাহাত্মাং। 


ছর্গাবতী 


ছুর্গাপুর, র্পুর জেলায় বাহিরবন্দ পরগণাস্থ একটা গঞ্ডগ্রাম। 


এখানে পাট হইতে এক রকম কাগজ প্রস্তত হয়। দিনে এক 
রিমের বেশী কাগজ প্রস্তত হইতে পারে না। এই প্রস্তত 
কাগজ প্রায় অর্ধেক বগুড়া ও জলপাইগুড়িতে রপ্তানি হইয়া 
থাকে । 
২ মক্কমনসিংহ জেলার অন্তর্গত সুসঙ্গের রাজধানী । 
[ক্থুস্গ দেখ । ] 


দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী (ত্ত্রী) একখানি তন্ত্রের নাম। 


[ বিদ্যাপতি দেখ। ] 

দেবীমাহায্ময, ভগ- 
বতীর মহিমা । চণ্তীতে দেবীর মাহাত্মা বিশেষন্গপ বর্ণিত 
আছে, এইজজন্ত চণ্ডীকে দেবীমাহাত্ম্য কছে। 


দর্গারাম, পাবগুখণ্ডক নামে সংস্কৃত গ্রস্থকার। 
ছুর্গাবতী, চিতোরের রাণা সঙ্গের কণ্ত। রেসিনের রাজ! 


শিলোট়ীর সহিত ইহার বিবাহ হুয়। ১৫৩১ খৃষ্টান্যে গুজ- 
রাটের অধিপতি বাহাছুর শাহ শিলোচ়ীকে বন্দী করিয়া 
তাহাকে বলপুর্ববক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন। কিয়ৎ- 
কাল পরেই রাজা! শিলোচীর ভ্রাতা লক্মণ অনন্ভোপায় হই! 
রেসিনের হর্গ বাহাহছুর শাহের হতন্তে অর্পণ করিতে মনম্থ 
করেন। তখন রানী হূর্গাবতী মুসলমানের হস্তে নিগ্রহভোগ 
অপেক্ষা! “জহরব্রত” অবলম্বনই শ্রেয় বিবেচন1 করিয়া! সাত শত 
রাজপুতরমনী সহ প্রজ্লিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মসমর্পণ করেন। 


ছুর্গাবতী, হামিরপুর জেলার মহোবা নগরে চন্দেল রাজপুত 


বংশীয়দিগের রাজধানী ছিল। ঘর্গাবতী মনোবার রাজার 
কন্তা। ইহার রূপ গুণ শ্রবণ করিয়! গড়মগ্ডলের গৌড় 
রাজ্পুতবংশীয় দলপৎ শা তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব 


, করেন। হছূর্গাবতী অন্ত একজনের বাগ্দত্ত) এবং দলপৎশ! 


হুর্গাবতী হুইতে জাত্যংশে হীন ছিলেন, এই ছই কারণে 
বিবাহের অযৌক্তিকত প্রদর্শন কর! হয়। দলপৎশা তাহাতে 
নিরস্ত ন! হইয়! নিজ দলবল সহ হর্গাবতীর পিতাকে আক্রমণ 
করেন ও তাহাকে পরাভূত করিয়া! ছূর্গাবতীকে, স্বীয় ধর্শপত্রী- 


রায় প্রতিমাংশক্যা। জগন্ধাত্্যা বিধানতঃ। 

পুজরিত্বা পরদিনে প্রতিমাং তাং বিসর্জয়েং ॥ » 

এবং কৃত্ব। চত্রবস্তীং ভবেৎ সাঁধড়সত্তমঃ | 
পুত্রপৌররধনৈশ্বর্যযসংঘুতান্ত ভবেৎ পুরী ॥ 

দাসদাসীগণৈর্যুকঃ মুক্তঃ স্তাৎ পাঁগসম্কটাৎ। 

বিশেবতো। বন্গযুতাং নবীং প্রাপ্য সাধকঃ ॥ 

পুজরিদ্ব। মৃগ্ময়ীং ত্বাং লন্ভতে বাঞ্ছিতং কলং।” (শকিসঙ্গমতন্ত্র) 
“মাসৈ শ্ততুর্তি ধৎ পুণ্যং বিধিন। পুজ্য চ্ডিকাং। 


তৎফলং লভতে বীর নবম্যাং কার্তিকন্ত 58" ( ভিখিতত্ব) 


[ ৬৪৮ ] 


রূপে গ্রহণ করেন। বিবাহের একখৎসর পয়ে হুর্গাবতীর 
একটা পুত্র সম্তান জঙ্গে। এই পুত্রের তিন বৎসর বয়ঃক্রম- 
কালে দলপৎশ! রানী ছূর্ীব্তীকে বাঁজ্যতার ও পুত্র 
বীরনারায়ণের রক্ষাভার দিয়া মৃত্যুযুখে পতিত হন । 
হর্গাবতী দয়াধর্ম্ধে উন্নত ও প্রজাপালনে সর্বদা কর্তব্য 
পরায়ণ ছিলেন। মধ্যপ্রদেশে এখনও গ্রতি গৃহে তাহার 
সুনাম কীন্তিত হইয়া! থাকে । তাহার অতুল রশ্বর্য্যের কথা 
শুনিয়া! সম্রাট অকবরের মাণিকগুরস্থ প্রতিনিধি আসফ থ! 
১৮০০৯ সৈন্য লইয়! মণ্ডলের রাজধানী সিংহগড় আক্রমণ 
করেন। রাণী হুর্গাবত্তী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গ্রথমে গড়! 
( আধুনিক জব্বলপুরের সঙ্গিকটে ) ও পরে মগুলে প্রস্থান 
করেন। এখানে প্রথম যুদ্ধে রাণী ছূর্গাবতীরই জয় হয়। 
পরদিন যুদ্ধে আসফ খ' কামান ব্যবহার করেন। তাহাতে 
বিস্তর ক্ষতি হইলেও ছূর্গাবতী অসীম সাহপে নিজ সৈশ্ত পরি- 
চালন করিতেছিলেন-_যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন নাই। যু্ধ- 
কালে একটা তীর তাহার বামনেত্রে ও দ্বিতীয় তীর তাহার 
গলদেশে বিদ্ধ হয়, এই সময়ে তাহার গশ্চাদ্দিকগ্থ শুফ নদী 
সহস! জলে পরিপূর্ণ হওয়ায় সৈম্তগণ ত্রস্তদয়ে পলায়নপর 
হয়। তখন যুদ্ধ জয়াশার় হতাশ হইয়! রাণী মাহুতের 
কটিদেশ হইতে তীক্ষধার ছুরিক1 গ্রহণ করিয়৷ নিজ হৃদয়ে 
আমূল বিদ্ধ করিয়! সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। 

ছুর্গাশস্কর, ইনি মল্লারিপদ্ধতি নামে জ্োতিষের টাকা ও 
আগাঁরবিনোদ নামে শিল্পশান্্ রচনা করেন। 

ছুর্গানহায়, একজন খ্যাত সংস্কত পণ্ডিত। ইনি অবারত্ব 
নামে ও মুহূর্তরচন নাষে সংস্কৃত জেোোতিষ এবং বৃত্তবিবেচন 
নামে ছন্দোগ্রস্থ রচন| করেন। 

ভুর্গাম্মরণ (কী) ছুর্গায়াঃ স্মরণং ৬তৎ। ছর্গানাম শ্মরণ। * 
“ছুর্গী। অপদিদং সর্ব্বং হুর্গা সর্বস্ত কারণং | 
অহঞ্চ ছুর্গেত্যেবং ষৎ তদ্‌ ছূর্গাশ্মরণং বিছুঃ ॥” ( তত্ত্রসার ) 

পরিদৃশ্তমান জগৎ লকলই ছূর্গামর, বা তিনিই এই সকল 

জগতের কারণ, তাহা হইতেই এই জগৎ উৎপত্তি হইতেছে, 
আমি হুর্গা স্বরূপ অর্থাৎ অভেদ এইরূপ চিস্তাকে ছুর্গান্মরণ কছে। 

ছুর্গাহ্‌ (প্রি) ছঃখেন গাহৃতে গাহ-্যৎ। সহজে হাহা জব. 
গাহন করা ষায় না। ৃ 

ভুর্গাহর (পুং ) হৃর্গা আহ্ৰা যন্ত। তুমিজগুগৃগুলু। (রাজনি' ) 

চুরি (ব্রি) ছঃখেন গৃহৃতেহসৌ ছুর্-গ্রহ বা" কর্ণাণি কি, 
সম্প্রসারণং বেদে হক ভঃ। ছগ্রাহ, গ্রহণ করিতে অশক্ত, 
যাহা] গ্রহণ কর! অতি কষ্টকর। দ্বৃত্রন্ত যত্গ্রবৈশে ধর্তিঃ 
স্বনঃ" ( খক্‌ ১৫২1৬) “ছুগৃতিদ্বনঃ দুগ্রহ্ব্যাপন (পায়ণ )। 


স্পুপিশ, ২ ০টি সত 


হুর্নশাল 


দুর্গোৎসব (পুং) ছর্থায়াঃ উৎসবঃ। হুর্গাপুজ! নিমিত্ত উৎ- 
সব, ছুর্গাপৃজার সময় পৃজানিমিতক যে নানাগ্রকার উৎসব 
হয়, তাহাই ছুর্গোৎসব। কিন্তু ব্যবহারিক হুর্গোৎসঘ বলিলে 
ছুর্দাপূজ! এইরূপ বাবহৃত হয়। [ হূর্গা দেখ।] 

ভুগ্রহু (ভ্রি) হুঃখেন গৃহতেংদো ছুর-গ্রহ কর্্মণি খল্। ছঃখ 
ঘার! গ্রহণীয়, যাহ] সহজে গ্রহণ করা যায়না । ২ ছুক্তের। 

৩ ছরাসক। “ছূর্থাণি ছুগ্রহাণ্যাসন্‌ তন্ত রোদ্ধরপিদ্বিযাং।» 

(রঘু)। (শ্রী) টাপৃ। ৪ অপামার্গ। | 
ছুগ্রাহ (বি) ছঃখেন গৃহাতেহসৌ ছুর-গ্রহ কর্াধি গাৎ। 

গ্রহণ করিতে অশক্য, সহজে যাহ! গ্রহণ করা যায় না। 

“্অগ্রাহ তন্ধনূরত্বং হুগ্রাহাং দৈবতৈরপি ।৮ ( হরিব* ৮৪ অঃ) 
ছুর্ঘট (তরি) ছঃখেন ঘট্যতেইসৌ ছুর্-ঘট কর্্মণি থল। দুর 

ঘট কর্ম্মণি খল্‌। ছুঃসংপদ্য, যাহ] হুঃথে সম্পন্ন হয়, যাহ! হুওয়] 

অতি কঠিন। 

“কোহবর্ে! হর্ঘটইব তবতি স্বরূপদ্বয়াতাবাৎ* (ভাগ* ৬।৯।৩৪) 
দুর্ঘটনা (তরী) হুদা অণ্ডতা! ঘটনা । অঅপ্ডভ ঘটনা, বিপদ। 
ছুর্ঘোষ (পুং) ছূর্দ ইঃ ঘোষ নিনাদৌধন্তঃ। ১ ভল্ল,ক। (ক্রি) 

২ দুষ্টশবাযুক্ত । ( পুং) ছষ্ট শব । স্তিয়াং তীষ্‌। 

ন (পুং) দুষ্টোজনঃ প্রারদিসৎ । হুষ্টলোক, খল। 

“ছুর্দনঃ পরিহর্তব্যে। বিদ্যায়! ভূষিতোহপি সঃ। 

মণিন! ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥ 

ছুর্পনঃ প্রিয়বার্দী চ নৈতঘ্িশ্বাসকারণং। 

মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহুলং॥” (চাণক্য) 

হুর্জন বিদ্যাবিভূবিত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে 
হইবে, মণিবিভূষিত সর্প কি ভয়ঙ্কর নহে? ছূর্জন প্রিয়বাদী 
হইলেও তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই, যেহেতু তাহাদের 
মুখে মধু এবং হৃদয়ে হলাহল বিষ, এই সকল কারণে 
ছুর্জনকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে। ছুর্জন সর্প হইতেও 
ক্রুরতর, সর্বদাই ছূর্জন হইতে পৃথক্‌ খাকিবে। 

“শামোত্প্রত্যপকারেণ নোপকারেণ হুর্জনঃ।* (কুমাতস* ) 

দুর্জন প্রত্যুপকার দ্বারাই *শাস্ত হয়, উপকার করিলে 
ঠাণ্ড। হয় না। ছূর্জনকে উপকার করিলে বরং মন্দ ফলই 
হুয়। ছুর্দনের সহিত সংসর্ণ করিলে মহাপাতক হয়। 
দুর্তদনশাল, রাজপুতানার 'অন্তর্ণত কোটার একজন প্রসিদ্ধ 
রাজ! । কোটারাজ ভীমসিংহে'র ওয় পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর 
প্রথমে জোষ্ঠ ভ্রাতা! অর্জুনসিংহ রাজ। হইয়াছিলেন, কিন্ত চারি 
বর্ষ রাজ্যভোগের পর নিঃসন্তান অবস্থায় তীছার মৃত্যু হইলে 
মধ্যম শ্তামসিংহ ও কলি ছুর্জনপাল এই ছই ভ্রাতার সিংহা- 
সন লইয়! বিবাদ ঘটে, পেফে উততন ভ্রাতা - ঘোরতর যুদ্ধ 


রড 
 ছুয়। ধুদ্ধে শ্তামসিংহ নিহত হইলেন, হুর্জনশালের আর 
শোকের পরিসীমা রহিল না । ১৭৮০ সম্বতে শোকসম্তপ 
হৃদয়ে হুর্জনশাল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 

মোগল-সম্রাটু মহম্মদশাহ হুর্জনশীলকে তাল বাসিতেন। 
ছর্জনশালের প্রার্থনামত মহম্মদ শাহ আদেশ দেন যে, যমুনা- 
তীরে যে ধে অংশে হরজাতি বাস করেন, সেই সেই অংশে 
কোন মুসলমান আর গোছত্য। করিতে পারিবেন ন|। 

১৭৯৫ সম্বতে হ্ররাজ ছূর্জনশালের সহিত মহারাষ্ট্র 
: নায়ক পেশব! বাঁজীরাওর সম্মিলন হয়। কিন্তু এ মৈত্রত। 
অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৮** সম্বতে অশ্বররাজ 
ঈশ্বরীসিংহ কোট! জয় করিবার অভিলাষে জাঠ ও মহারাষ্ট্র 
গণের সহিত মিলিত হইয়া কোটা আক্রমণ করেন। এই 
সময় মহাবীর ছুর্জনশাল বিপুল বিক্রমে রাজ্যরক্ষ। করিয়।- 
ছিলেন। তিনমাস অবরোধের পর বার্থ মনোরথ হুইয়! 
ঈশ্বরীসিংহ চলিয়। আসেন। সেই সময়কার যুদ্ধে মহারাষ্ট্র 
দলের অন্ততম নেতা! জয়া সিদ্ধিয়ার একটা ছাত কামানের 
মুখে উড়িয়া! যায়। প্রধান সেনাপতি হিচ্মতসিংছের 
গুণে দুর্জনশাল বাজীরাঁওর নিকট হইতে নাহরগড় ছর্গ 
লাভ করিলেন। 

ঈশ্বরীসিংহ পলায়ন করিলে বীরবর হর্জনশাল পূর্বব- 
শত্রতা বিস্বৃত হইয়া উমেদসিংহকে তাহার পৈত্রিক বুন্দী- 
রাজ অভিষিক্ত করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টিত হইলেন। 
এ সময়ে তাছার পরামর্শে হোলকরের সাহায্য উমেদসিংহ 
বুন্দীরাজ্য উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু উমেদসিংহের উপকার 
করিতে গিয়া তাহাকে পর্যন্ত হোলকরের অধীনত স্বীকার 
ফরিতে হইল । ইহার পর দুর্জনশাল নানাদেশ জয় করিয়! 
কোট! রাজাতৃক্ক করেন। ১৮১০ সন্বতে হর ও থিচি এই 
ছুই জাতির মধ্যে প্রবুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এই যুদ্ধে উমেদ- 
সিংহ ছক্জনশালকে যথেষ্ট সাহাষ্য করিয়াছিলেন। 

তিনবর্ষ রাজত্বের পর হূর্জনশাল ইহলোক পরিত্যাগ 
করেন। যে গুণ থাকিলৈ রাজপুত প্রশংসনীয় হয়, ছুর্জন- 
শালের তৎসমন্ত গুণই ছিল। অমায়িকতা, উদারত1 ও সাহ- 
সিকতা ্রভৃতি কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল ন1। তিনি 
গুণ ও বিশ্বাসের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার সমস 
নিয়ম হয় যে, সন্ধ্যার পর কোটার নগরঘ্বার রুদ্ধ হইবে, 
' আর কেছ প্রবেশ করিতে পারিবে না। ঘটনাক্রমে এক দিন 
তিনি যুদ্বস্থল হইতে ফিরিয়। নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। 
তখন রাত্রি হইয়াছে, তাহার অনুচরের। প্রথমে দ্বার ঠেলিল, 
শেষে ছুর্জনশাল নিজ পরিচয় দিয়! দ্বার খুলিতে বলিলেন। 


[ ৬৪৯ ] 


ছজের 
দবাররজ্ষক কহিল, “রাত্রে তাহার দ্বার খুলিবায় আদেশ নাই, 
সুতরাং এখন তিনি অন্তত্র গিয়া অবস্থান করন 
প্রাতে যখন হুর্জনশাল নগরে গ্রবেশ করেন, দ্বাররক্ষক 
তাহার পদদেশে অস্ত্র রক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষম। প্রার্থনা 
করে। হূর্জানশাল তাহার কর্তবা কার্ষের গ্রশংস! করিয়। 
তাহাকে পাত্রিতোধিক দিয়াছিলেন। কোটায় হুর্জনশালের 
গুণের সন্বদ্ধে অনেক কথ! গ্রচলিত আছে। 
য় (ববি) ছুঃখেন জীয়তেইসৌ ছুর্‌-জি খল্‌। ১ জয় করিতে 
অশকা, যাহা! সহজে জয় করা যায় না। (পুং) ২ বিধু। 
(ভারত ১৩।১৪৯।৯৬) “ক্লেশাংশ্চ বিবিধাংস্তাং স্তান্‌ মৃতযামেব চ 
ভুর্জয়ং 1” (মনু) ৩ কার্তবীর্ধা বংশীয় অনন্ত রাজার পুত্র- 
ভেদ । ( কুর্পু* ) ৫ দানব বিশেষ। ৬ ব্বাক্ষম বিশেষ । 
দর্তজয়গিরি, কামকগন্থ বিখ্যাত শৈল। কালিকাপুরাণে এই 
গিরির বিষয় বর্ণিত আছে। [কামরূপদেখ।] 
দুর্জয়ন্ত ( পুং) নৃপতেদ। ( বিষুঃপু* ) 
চুর্জর (বি), ছংখেন জীর্যযতি জূ-অচ্। কষ্টপরিপাচা, যাহ। 
সহজে পরিপাক করা যায় না। 
“ল্বাছ পাকরসং শাকং দুর্জরং হুরিমন্থজং |” (সুশ্রাত ১৪৬) 
চুর্জরা| (ভ্ত্রী) দুর্জর-টাপ্‌। জ্যোতিম্মতীলত]। 
ছুর্জাত (রী) হষ্টং জাতং গ্রা" স*। ব্যসন। ্ছূর্জাত বন্ধরয় 
মৃক্ষহরীশ্বরোমে পৌলস্ত এয সমরেধু পুরঃ গ্রহর্তা ।”(রঘু ১৩৭২) 
২ অসমঞ্জা। (ব্রি) 'মসম্যকৃজাত, যাহার বৃথা জন্ম হইয়াছে। 
"যো ন যাতয়তে বৈরমল্পসতোদামঃ পুমান্‌। 
অফলং জন্ম তন্যাহং মন্তে হূর্জাঙ্যায়িনঃ ॥% (ভারত বন ৩৫ অঃ) 
দুর্জাতি (ব্রি) ছঃস্থিতা জাতি রম্ত। ১ নিন্দিত বংশীয়, যাছার 
জাতি নিন্দিত হইয়াছে। হুঃস্থিত| জাতি জন্ম যন্ত। ২যাছার 
জন্ম নিন্দিত হুইয়াছে। ছুট! জাতিঃ। ছুষ্টা জাতি। 
দুজব (ব্রি) ছ্‌ঃ স্থিতে! জীবে! জীবনোপায়ে যন্ত | পরভক্া- 
ছাপজীবী, যাহার! পরের অল্লা্দি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ 
করে। ছুর্‌ু জীব ভাবে খল্‌।(ক্লী)২ নিন্দিত জীবন। ছুঃখং 
জীবতি জীব-অচ্। ৩ পরের অধীন হইল জীবনধারণ। 
£সর্বং পরবশং ছুঃখং পরের অধীন সকলই ছুংখক্জনক। এই 
জন্ত জীবনের পরাধীনতা! হেতু ছূর্জীব, শংবষ এই অর্থবোধ 
হইয়াছে। | 
দুর্জেয় (জি) ছুঃখেন জীয়তেহসৌ ছুর্-দী-গযৎ। হূর্জর, যাহা] 
ছুঃখে জয় কর! যায়। 
“য় (ত্রি) ছঃখেন জ্ঞায়তে জ্ঞা কর্খশি যৎ। জানিবার 
নিমিত্ত অশকা, ছর্বোধ্য, যাহ! বহু কষ্টে জাত হওয়া! যায়। 
'উচ্চাবচেযু ভূতেযু ছে রামকতাত্মভিঃ।” (মন্থু) 


দূর্দান্ত 


দর্ণ(র্ন)য় (পুং) ইষ্টোনরঃ, প্রাদি স* ততোখন্বং। ছৃষ্ট নীতি। 
ছংস্থিতো নয়ে! যন্ত। (ব্রি) ছুষ্টনীতিযুক্ত | পক্ষস্তব্যো৷ মম বৃদ্ধন্ত 
দূ্ণয়ন্ত ফলোদয়ঃ ॥” (হুরিবংশ ৫১ অঃ) এইস্থলেণত্বন। 
হওয়াই ন্যাষ্য, ষে হেতু 'পুর্বপদাৎ সংজ্ঞায়াং সংজ্ঞা! বুঝিতে 
পূর্বপদের উদ্তর পত্ব হইবে, এই স্থলে নী ধাতু অচ. প্রত্যয় 
করিয়! নয় এবং শত্ববিধিতে ছুর্‌ শবের প্রতিষেধ হেতু অণত্ব 
অর্থাৎ গত্ব না হওয়াই উচিত। 

দর্ণশ (তরি) ছঃখেন নশ্তুতি ছুর্‌ নশ-অচ. বেদে ণত্বং। কষ্ট 
ছারা নষ্ট, যাহা! অতি কষ্টে নষ্ট হয়। “পরএকেন হুর্ণশং 
চিদর্বাক্‌* (অর্ক ৫1১১৭) বৈদিক প্রয়োগে 'ছূর্ণশঃ এইকপ 
ণত্ব হয়, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগে ছুর্নশ এইবূপ অণত্ব হইবে। 

দর্ণামন্‌ (ত্তী) ছুঃস্থিতং নামাহস্ত “পর্বপদাৎ সংস্ঞায়াং ইতি 

* ণত্বে প্রাপ্তি হুভাদিপাঠাৎ ন গত্বং ইতি কেচিৎ, বেদে তু ণত্ব 
মধ্যপাঠোদৃশ্ততে। ১ দীর্ঘকোধিকা, বিন্গুক। ২ অর্শ 
রোগ। অতিপাতক করিলে অর্শরোগ হয়, তাহা হইলে 
অতিপাতকই অর্শরোগের কারণ, এইজন্ত ইহ। অতিশয় 
নিন্দিত বলিয়। এই রোগের নাম ছূর্ণামন্‌ হইয়াছে। “অমী বা 
যন্তে গর্ভং তুর্ণাম1! যোনিমাশয়ে” (খক্‌ ১১৬২১) বা 
টাপ। ছুর্ণামা উপধার লোপ করিলে বিকল্প পক্ষে ভীপ্‌ 
হয়, সেই স্থলে “ছুর্ণায়ী” এইরূপ হইবে। 

দুণীতি [ ছূর্নাতি দেখ ।] 

দর্দম (ব্রি) ছুঃখেন দম্যতেহসে। দুর দম-কর্্মণি খল্‌। অদমনীয়, 
যাহ! অতি কষ্টে দমন করিতে হয়। “সকৎ পাশাবকীর্ণান্তে 
ন ভবিষ্যতি ছুর্দমা1” (ভারত শা* ৮৮ অঃ) ২ রোহিণীর 
গর্ভঙাত বস্ুদেবের এক পুত্র । (হরিবংশ ৩৫ অঃ) 

দূর্দমন (ব্রি) হুঃখেন দমাতেইসো বা" যুচ. ছঃখেন দমনং 





যন্ত ইতি ব1। ১ ছুঃখ ভ্বারা দমনীয়। ২ জনমেজয় বংশজাত' 


শতানীকাত্মজ নৃপভেদ । (ভাগবত ৯।২২।২৯) 
দর্দম্য (তরি) ছুঃখেন দম্যতে দম-যৎ। ১ অদমনীয়, ছুর্দিম। 
দুরন্ত, অশান্ত। ২ বৎসতর, গোশিণু, বাছুর । 
দর্দর্শ (তরি) ছখখেন দৃশ্ততেহসৌ ছুর-দৃশ কর্্মণি খল্‌। দর্শন 
করিতে অশকা) হুংখত্বার! দর্শনযোগ্য, যাহ! অতি কষ্টে দেখ 
যায়। দ্লুহ্মি৪ং রূপং দৃষ্টবানশ্মি যন্মম।* (গীতা ১১ অঃ) 
বেদেতু ছঃখেন দর্শোদর্শনমন্ত ইত্যেববাক্যং। 
দর্দর্শন (ব্রি) ছুঃখেন দৃহতে দৃশ-যুচ.। ছূার্শ, দেখিতে 
শক্ত ॥ *বিশেষতশ্চাত্র দুর্র্শনানি পরুযাণি” (দুশ্রুত) 
দৃর্দশ! (স্ত্রী) হষ্টা দশা । চুরবন্থা, মন্দ অবন্থ। 
দরদাস্ত (ব্রি) ছঃখেন দাস্তঃ দম-ক্ত। ছুর্দমনীয়, অশাস্ত | “এনস। 
বুগ্যতে রাজ। ছুর্দাস্ত ইতি চোচ্যতে |”. (ভারত শা+ ২৪ অঃ) 


[৬৫৭ ] 


কর মি 
রাজ। পাপী হুইলে ছূর্দাস্তপদবাচা হয়। ২ কলহু। ৩ বৎস- 
তর, বাছুর । ৪ শিব। (ভারত শা' ২৮৬ অঃ) 
ছুর্দিন (ক্লী) হষ্টং দিনং। ১ মেঘাচ্ছন্ন দিন, দিন বলিলে অহো- 
রাত্র বুঝায়, কিন্তু দুর্দিন শবে রাত্রি বুঝাইবে ন!, কেবল দিন- 
মাত্র পর বুঝাইবে। ২ ঘনান্ধকার। ও বুষ্টি। "অনভিজ্ঞ 
স্তমিআণাং ছুর্দিনেঘভিসারিকাঃ।” (কুমারস*) € হুষিত 
দিনমাত্র, মন দিন। 
প্যদচ্চ তকথালাপরসপীযৃষবর্জিতং | 
তদ্দিনং ছর্দিনং প্রোক্তং মেঘাচ্ছন্নং ন ছুর্দিনং ॥» (শব্দার্থচি* ধৃত) 
যে দিন ভগবানের নাম কর! হয় নাই, সেই দিনই হুদ্দিন, 
মেখাচ্ছন্ন দিন ছুর্দিন নহে। 
দুর্দিবস (পুং) ছষ্টঃ দিবসঃ প্রাদি সঃ। ছুদ্দিন। বৃষ্টির দিন। 
দূর, রিয়া, বাঙ্গাল] গ্রদেশের ঢাক জেলার অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন বিধ্বস্ত গ্রাম। ভূঞা রাজগণের নির্মিত ছুর্গের 
ধ্বংসাবশেষ এখানে রহিয়াছে । সাধারণে ইহাকে রাণীবাড়ী 
বলে। এক সময় এই দুর্গ অর্দচন্ত্রাকারে স্থাপিত ছিল, 
ইহার চারিদিকে বনার নদী প্রবাহিত। ১৮৩৯ খৃষ্টাবেও 
গ্রায় ছই মাইল বেড়ের মধ্যে ১২ হইতে ১৪ ফিট উচ্চ বছিঃ- 
প্রাচীর বিদ্যমান ছিল। দুর্গের অবস্থান দেখিলেই বোধ 
হয় যে এক সময়ে এখানে ছুইটী বাটী ও একটা বুরুজ ছিল। 
ছু্দ,রিয়ার পার্থে ও পূর্ব্বে একটী প্রাচীন নগর ছিল, এখন 
ভাঙ্গ! ইষ্টকাদি তাহার পরিচয় দিতেছে মাত্র । 
ছু রূঢ় (তরি) দোলয়তি উৎক্ষিপতি আস্তিকতামিতি দোলি 
বাহ" কুট প্রত্যয়েন সাধুঃ। নাস্তিক। ( জটাধর) 
দৃহৃহ। ( স্ত্রী) সহজেযাহাকে দোহন করা যায় ন|। 
রদ ত (কী) হষ্ইংদ্তং প্রাদি' সং । কপট দৃ[তক্রীড়া, কপট 
পাশাখেল|। “অহং হি তাবৎ সর্বেষাং তেষাং ছুর্দাতদেবিনাং।” 
, (ভারত আশ্ব' ৮ অঃ) 
দুদ শীক (রী) ছুর্‌ দৃশ বা* কর্ধাণি ঈককৃ। ছুদর্শনীয় বিষ । 
"আজকায়ং সুদুদূশীকং তিরোদধে* (খক্‌ ৭৫০1২) "মু 
শীকং ম্ৃহরর্শনং বিষং+ (সায়ণঠ 
দৃষ্টি (দ্বি) ছুষ্ং দৃ্ং। রাগাদিদোষ হুট 
হুদ ইটাংস্ত পুন্দু্1 ব্যবহারান্‌ বৃপেশ তু। 
সভযাঃ স জয়িনে! দণ্ডা। বিবাদ ধিগুণং দমং ॥* (যাজ্জবহ্থা ) 
দুর্দৈব ( ক্লী) হ্টং দৈবং। ছুরদৃষ্ট, হর্ভাগা। পাঁপ। 
দূর্দৈববৎ (ভরি) ছর্দৈবং বিদ্বতেহন্ত ছু্দৈব মতৃপ, মস্ত বঃ। 
রদৃষটযুক | 
দর্ডিত। (শ্রী) খণ্ডিত লতাবিশেষ 
ক্রম ( পুং) ছষ্টোক্রমঃ। পলা, পেয়াজ । ( জটাধর ) 


ছুর্দর্যত. 





[ ৬৫১] 


ছর্নিমিত 








ছর্ধর ( পুং) ছছ £খেন ব্রিযতে ধৃ-কর্াণি খল্‌। ১ নরক বিশেষ। | ছুর্দর্ষা (হ্থী ) ছধধর্ষটাপ্‌। ১ নাগদমনী। ২ কন্থারীবৃক্ষ । 


২ খষভৌবধি। ৩ পারদ । ৪ ভল্লাতক। ৫ মহিযান্ুরের সেনা. 
পতিভেদ, ইনি দেবী ভগবতীর সহিত যুদ্ধে নিহত হন। 
( মার্ক* পু ৮৩১৯) 
৬ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ভেদ । (ভারত ৭১৩৩1৩*) ৭ শঙ্বরাস্ুরের 
এক মন্ত্রী। (হরিব* ১৬২১৮) ৮ বিষুঃ। (ভারত ১৩।১৪৯/৮৩) 
৯ বাবণের সেনাপতি, অশোক বন ভঙ্গ সময়ে রক্ষকগণ 
হনুমানের হস্তে গ্রাণত্যাগ করিলে রাবণ হনুমানকে ধরিবার 
অন্ত হুর্ধর গ্রভৃতিকে আদেশ দিয়াছিল। (রামা" সুন্দর ৪৬ অঃ) 
দুর্ধার রাক্ষম হনূমানের হস্তে নিহত হুন। 
ছুর্দরা, মহারাজ চন্ত্রগুণ্ডের গ্রধান| মহি্ষী। চাঁণক্য চন্্র- 
গুধ্তকে শত্রহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গ্রতাহ একটু 
একটু করিয়! বিষপান অভ্যাস করাইতেন; কিন্তু চন্ত্রগপ্ত 
তাহা জানিতেন না। ঘটনাক্রমে একদিন রাণী দুর্দর! তাহার 
সহিত আহার করিতে বসেন, তখন চন্ত্রগ্ুপ্ত নিকটে ছিলেন 
না, রাণীও তখন পূর্ণগর্ভ।। বিষ থাওয়! রাণীর অভ্যাস 
ছিল না। সুতরাং বিষান্ন ভোজন মাত্রই চাণক্য আসিয়া 
বলিলেন, «একি করিয়াছ” এই কথা বলিতে ন! বলিতে রাজ্জী 
পঞ্চত্ব পাইলেন। তখন চাণক্য ছুর্ধরার গর্ভ বিদারণ করিয়া 
গর্ভস্থ শিশুকে বাহির করিলেন। সেই শিশু বিন্দুসার। 
(স্থবিরাবলীচরিত ৮1৪৩৯-৪৪৩ ) 
দুর্ধরীতু (পুং) ছর-ষ বা* ঈতুন্‌। ছূর্বরণীয়। "অগ্নিমীলে ভূজাং 
যবিষ্ঠং শাস। মিত্রং ছুর্ধরীতুং ( ঞক্‌ ১০।২০।২)। “ছূর্ঘারীতুং 
হূর্দরণীয়ং ( সায়ণ) 
দ্ধ (তি) ছু্ধর, যাহাঁকে ধর! যায় নব! যাহার গতিরোধ 
করা যায় না। 
ছুর্দার্্ন (তরি) ছঃ স্থিতো৷ ধর্থোযন্ত, দমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ 
আর্ধে ন কচিৎ অনিচ্‌ সমা* |) ছষ্ট ধর্মযুক্ত। পকর্কোটকান্‌ 
বীরকাংশ্চ ছুর্ঘর্াংশ্চ বিবর্জয়েং।” (ভারত কর্ণ ৪8৪ অঃ) 
লৌকিক প্রয়োগে অনিচ. সমাসাস্ত হইবে। সেই স্থলে 
“ছুর্দ্ন্” এইরূপ হইবে।  £ 
ছু্র্ষ (ব্রি) ছুঃখেন ধৃম্যতেহসৌ ছুর্‌ ধবঘ কর্ণাণি খলু। অধর্ধ- 
নীয়, ধর্ষণ করিতে অশক্য, হঃথ দ্বার! ধর্ষণীয়। “সংশিতাত্বা 
সুহুরর্য উগ্রে তপসি বর্থতে।” (ভারত আ* ৭১ অঃ) 
২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিশেষ । ( ভারত ১।১১৭৩) ৩ ছুর্জেয়। 
চুদ্র্যগ (ভরি) ছু ধষ-যুছ। হুঃখনারা ধর্ষণীয়। 
“বিন্বানুবিন্দৌ ভুর্ঘর্যঃ সুবাহঃ হুপ্রধর্ষণঃ।” (ভারত শা" ৬৭) 
ছর্দর্যত| (ত্য ভাবঃ ছৃধর্ষতল্‌ টাপ্‌। হৃধর্ষের ভাব, 
দুতর্যত্ব। 


দুর্ঘা! (স্ত্রী) হর্‌ ধা-ভাবে'অ। ছুষ্টধান 
পছুর্ধাং দধাতি পরমে ব্যোমন্‌।” (খাক্‌ ১০।১*৯।৪) 
'ছুর্ঘাং হুর্ঘানং | (সায়ণ) 
দুর্দার্য (ব্রি) ছু:খেন ধার্ধাতে ধারি-বৎ। বাহ! সহজে ধারণ, 
কর! যায় না, ছুর্ববোধ্য । 
ছুর্ধাব (ব্রি) ছুর্ধাব-থল্‌। ছুঃশোধনীয়। 
ছুর্দিত (ব্রি) ছুর্-ধা কর্ম্মণি ক্ত, বেদেন ধা হিঃ। হুষ্ট 
ভাবে স্থাপিত। “ইদমগ্রে স্থৃধিতং হুর্মিতাদপি।* (খক্‌ 
১/১৪৪/১১ ) “ছুর্ধিতাৎ ছুষ্টং স্থাপিতাৎ। (সায়ণ ) লৌকিক 
প্রয়োগে “ছুর্দিত” এইক্প প্রয়োগ হইবে না, বেদেই ব্যবহৃত 
হয়, লৌকিক প্রয়োগে 'ছুহ্িত+ এইক্বপ প্রয়োগ হইবে । 
দুদ্ধী (ভরি) ছুযস্থিতা ধীর্যন্ত । ছুষটবুনধিযুক্ত, মন্দবুদ্িযুক্ত। 
“অনুখানবত| চাঁপি হুর্বিনীতেন ছুর্দিয়।।* (ভারত উত* ১৩৪ অঃ) 
দুর্ধ,র (ব্রি) ছর্‌ ধূর্ব হিংসনে কর্পণি কিপ্‌। ছুঃখ ছার! 
হিংসনীয়। প্রৃথা গাবে! ন দুধুরঃ1৮ ( খক্‌ ৫1৬1৪) 
“ছর্ধ।রে! ছুংখেন হিংস্তাঃ। ( সায়গ) 
ছুর্ঘ,রূট (ত্র ) হুর্‌ ধূর্ব ডট্‌ পৃষো* সাধুঃ। যুক্তিবিনা গুরু- 
বাক্য অমান্তকারী শিষ্য, যে শিষ্য বাছাত্র বিচারকরণাত্তর 
গুরুবাক্য মানত করে। 
ছুর্নয় (পুং) ছুর্ননী-অছ। নীতিবিরদ্ধাচরণ, ছূর্নাতি, কুনীতি, 
মন্দরীতি। “্সংচিন্তয দুর্নয়ং ঘোরং সুতানাং ছাতজন্মযৎ 1৮ 
(ভারত বন' ৫১ অঃ) 
চুর্নামক (পুং) ছষ্টং নামা অন্ত। অর্শরোগ। 
দুর্নামন্‌ (রী) ছর্‌ ুষ্টং নাম যয়। অর্শরোগ। 
প্নধ্যাজং কফপিত্তম্্ং লঘুবাতক্ষয়াপহং। 
ুর্নাম শ্বাসকাসেষু হিতমগ্রেঃ গ্রদীপনং ॥৮+ ( সুশ্রুত ) 
ছুর্নামন্‌। পুংস্ত্রী) ছঃ নিন্দিতং নাম যন্ত। দীর্ঘকোধিকা, ঝিণুক। 
ছুর্নামারি (পুং ) ছুর্নায়ঃ অর্শোরোগন্ত অরিঃ শক্রুঃ। শূরণ, 
ইহ! অর্শরোগ নাশক। 
দর্নানী (স্ত্রী) ছর্‌ নিশ্দিতং নাম বন্তাঃ ডীপ্‌। ছুর্নাম। 1(শবর*) 
দুর্নিগ্রহ (ব্রি) ছঃখেন নিগৃহাতে ছুরং নি-গ্রহখল্‌। যাহা 
সহজে নিগ্রহ বা দমন কর! যায় না, হুর্দীম। * 
দুর্নিমিত (ত্রি) ছুর্-নি*মি-ক্ত । ছুষ্ট ভাবে ক্ষিণ, সম্রমে উৎক্ষি€। 
পপদে পদে ছুনিমিত| গলন্তী |” ( কুমারস* ৭৬৯১) 
দুর্নিমিত্ত (রী) ছষ্ং নিমিত্তং। ভাবি রিষ্হচক শকুনভেদ, 
যাহাতে ভবিষ্যৎ অমঙ্গল হুচিত হয়। বিপদ্‌ হইবার পূর্বে 
দুিমিত্ত নকল দর্শন হয়। ছুগিমিত্ত দর্শন হইলে তাহার 
শাস্তি কর! উচিত। [বিশেষ বিবরণ শাকুন দেখ। ] 


দূর্বল 


র্মিয্ (ব্রি) ছুর্‌নি যম-তুন্‌। হঃখ খারা! নিগগ্তধ্য, যাহাকে 
অতি হুঃখে নিয়মন কর! যায়। 

“ুর্ধযস্তেব রশ্ময়ে। ছুলিয়স্তবো। হম্তয়োছুণিযস্তবঃ ৷ (খক্‌ 
১।১৩৫.৯) “ছুর্নিয়স্তবঃ ছঃখেন নিয়স্তব্যাঃ।” (সায়ণ ) 
নিরীক্ষ (ঘ্বি) হুঃখেন নিরীক্ষ্যতে নির্ঈক্ষ খল্‌। অতি কষ্টে 
যাহ! নিরীক্ষণ কর! যায়, যাহ! দেখিতে অতি কষ্ট হয়। ছুরদর্শ। 

ুর্নিরীক্ষ্য (ব্রি) ছঃখেন নিরীক্ষততে নির্‌-ঈক্ষ যৎ। ভুঃখে 
_ ষাহ। নিরীক্ষণ কর! যায়। 
দুর্িবর্ত্য (ব্রি) ছুঃখেন নির্বতাতে হছুর্‌নি-বৃত যং। ছুঃখে 
যাহ! নিবস্তিত হয়, যাহ! অতি কষ্টে সম্পাদিত হয়। 
দুর্নিবার (তরি) ছর্নলি-বৃ-ঘঞ২। যাহা! অতি কষ্টে নিবারণ 
কর! যায়। 
দু্নিবার্ধ্য (তি) হরনি-বুপাৎ। যাহা অতি ছুঃখে নিবারণ 
কর! যাঁয়, সহজে যাহ। নিবারণ করা যায় ন1। 
প্ছুর্নিবাধ্যতয়। চৈব প্রতয়। মহতী চমৃঃ।” ( ভারত শাস্তি* ) 
দুর্িশ্রপতর (ক্লী) ছুঃখেন নিপ্রপততি ছুর্‌ননির্‌ প্র-পত- 
অচও অতিশয়েন তততরপ, বেদে তকারলোপঃ। ছুঃখ দ্বার! 
নি্ধী স্তর, অতিশয় ছুঃখে নিষ্ণন্ত হওয়া । "অতো বৈ খনু 
ছননিশ্রপতরং ভবতি।” (ছান্দোগ্য উঃ) 'ছুনিশ্রপতরমিতি 
তকার একে লুণ্ো৷ দ্রষ্টব্যং।/ (ভাষ্য) | 
দুরনীত (ক্লী) ছর্‌-নী-ভাবে ক্ত। নীতিবিরু্ধাচরণ। 
থ্য্ত গ্রসাদাৎ ছুনণতং প্রাণ্তাশ্মি ভরতর্ষভ 
( ভারত বি* ২০ অঃ) 
দুর্-নী-কর্তরি ক্ত। (ত্রি) ২ দুর্নীতিযুক্ত, কুরীতিবিশিক্ট, 
যাহার রীতি নীতি ভাল নহে, উচ্ছল, অশিষ্ট” অগদাচারী। 
দুনীতি (স্ত্রী) ছুর্‌ হুষ্টা নীতিঃ ছর্-দী-ক্তিন্‌। ষ্টানীতি, 
কুনীতি, হুর্নাতি পরায়ণ হইলে নানাবিধ কষ্ট পাইতে হয়, 
এই জন্ত প্রত্যেকোর দুর্নীতি পরিহার করা কর্তবা, রাজ! 
ছুর্নীতিযুক্ত হইলে তাহার রাজ্য অচিরাৎ ধ্বংস হর়। ছুর্নীতি 
অবলম্বন করিয়! যে কোন কার্ধ্য করা যায়, তাহাই 
উচ্ছ খল হয়। [নীতি দেখ।] 
ছুনীতিভাব (দু) হাঃ ভাবঃ। র্নীতির ভাৰ। 
ছনুপ (পু) ছষ্টঃ নৃপঃ। কুরাজা, মদ নৃপতি। 
দর্বচন ( পুং) ছষ্টোবচন£। কুবাকা, কটুবাকা, কুকথা। 
ূর্বদ্ধ (ব্রি) হুষ্টং বন্ধঃ। হৃষ্টভাবে বন্ধ, যেরূপ ভাবে আদেশ 
“থাকে, সেইরূপে বন্ধন না করি! হুষ্টভাবে বন্ধ । 
দুর্বদ্ধেনাস্ু ভিন্লে চ বিজ্ঞেয়ং ভিন্ননেত্রবৎ |” ( নুক্রত) 
দূর্বল (মি) ছনিন্দিতং বলং যন্ত। রুশ, পর্যযায়--অমাংস, 
ছাত, ্গাস্ত, শিত, শাত, অবল' ও অরবলযুক। 


[৬৫২ ] 
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শমবলো! জর়মাপ্পোতি দৈবাজায়তি চুর্বলঃ।” (দেবীভা* ১৯1৫৬) 
সকল কার্ধ্যে সবল ব্যক্তি জয় লাভ করে, কিন্তু দূর্বল 
ব্যক্তি দৈবাৎ জয় যুক্ত হয়। 'বলীয়স। হি ছূর্বলং বাধ্যতে' 
ইতি স্তায়াৎ। বলবান্‌ কর্তৃক চুর্বাল পরাজিত হয়, এই স্তায়ানু 
সারে গ্রত্যেক সবল ব্যক্তি হূর্বলকে পীড়া দিতে পারে 
এবং অনেক স্থলে পীড়িত হইতে দেখা যায়, এই কারণে 
“দুর্ববলম্ত বলং রাজ” ছুর্বলদিগের একমাত্র রাজাই বল, 
বৃপতিগণ সর্ধদ! সবলের হন্ত হইতে ছূর্বলদিগকে রক্ষ। 
করিবেন। ২ শিথিল। ৩ কৃশ। ৩ দুশ্তর্!। 
প্জটিলশ্চানধীয়ানং ছুর্বলং কিতবস্তথা । 
যাজয়স্তি চ যে পৃগাংস্তাংশ্চ শ্রান্ধেন ভোজয়েং॥*(মনু ৩।১৫১) 
দূর্বলতা (ত্্ী) হর্বলস্ত ভাবঃ হৃর্ববল-তল্-টাপ্‌। দুর্বলত্ব, 
সছর্বলের কাধা। 
ু্ববলত্ব (রী) দুর্বল ভাবে-্ব। ছূর্বলত]। 
দুর্বল! (স্ত্রী) ছূর্বল-টাপ.। অন্বুশিরীধিক1। 
দুর্ববলা চার্ধ্য, পরিভাযেন্দুশেখরটাকা, মঞ্জুষ। ও কুঞ্চিক1] নামে 
তাহার টাকা এবং ছর্বলী নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ রচয়িত|। 
বর্বাল (তরি) ছৃষ্টো বালো! বন্ত । ১ দুষ্চর্্মরোগযুক্ত । ২ খলতি। 
টাকরোগ । ৩ কুটিলকেশ। (মেধাতিথি) 
প্জটিলশ্চানধীয়ানং ছুর্বালং কিতবং তথ1।” ( মন্তু ২১৫১) 
বারণ (ক্লী) হষ্টং বীরণং। ছুষ্টবীরণ তৃণভেদ। 
"শ্লীণ্যোৌপপক্ষ্যাণি ছর্বারণানি জায়ন্তে |” (শত" ব্রা* ১১1৪। 
১৬) “ছূর্বারণানি ছৃষ্ট বীরণানীবেতি লুণ্তোপমা” । (ভাঘ্য) 
দুরুদ্ধি( তরী) দুষ্া বুদ্ধিঃ | দুর্মতি, কুবুদ্ধি। (জরি) ছুষ্টা বুদ্ধি 
শন্ত। ২ মন্দবুদ্ধিযুক্ত, কুবুদ্ধিশালী। 
দবু'ধ (তরি) ছুঃখেন বুধাতে ইসৌ ছুর-বুধ-ঘঙর্থে ক। দুর্ববল- 
চিত্ত, হুর্মন1। 
দর্বেবাধ ( ব্রি) ছুঃখেন বুধতে বুধকর্মণি খল্‌। হজ্জের, 
যাহ! সহজে বোঝা যায় ন|। 
*্নিসর্গহূর্বোধমবোধবিক্লবাঃ।” (কিরাতা*) 
দর্বোধ্য (তি) ছঃখেন বুধাতে বুধ-ণাৎ। ছুর্বোধ, ছুক্ের 
ক্র হ্ধণ (পুং) হুষ্টো ত্রাহ্মণঃ। নিন্দিত ব্রাঙ্গণ ভেদ । যাহার 
তিন পুরুষ হইতে বেদপাঠ ও বিহিতহোম লোপ হইয়াছে, 
তাহাকে হুর্রণক্ষণ কহে। 
“্যস্ত বেদশ্চ বেদী চ উৎপনা চ ভ্রিপৌকষী। 
স বৈ ছুবণাক্ষণে। জেয়ঃ।” (ধূর্তশ্বামী ) 
দর্ভক্ষ (তি) হুঃখেন ভক্ষাতে হুর্-ভক্ষ-খল্‌। ১ কষ্ট দ্বার! তক্গ্য- 
শীয়, যাহ! অতি কষ্টে ওক্ষণ কর! যায়। 1২ যে সময়ে ভক্ষ] 
দ্রব্য ছুপ্রাপ্য হইয়া উঠে, দুর্ভিক্ষ । 


ছূর্তিক্ষ 


ভুর্ভক্ষ্য ( রি) ছুর্-তক্ষ-গাৎ। হূর্ভক্ষ। 
ুর্ভগ (সি) ছঃস্থিতো ভগ! তাগ্যং হস্ত । ছইভাগ্যািত, মন্দ 
তাগ্যযুক্ত 
“ছুর্ভগোহ্য়ং জন স্তত্র কিমর্থমমৃশবিতঃ।” (হরিবংশ ১২৬ অঃ) 
যাহার! পাপকার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার! ছুর্ভগ হইয়া 
জন্মগ্রহণ করে 
মূর্ভগত্ব ( ব্লী) ছুর্ভগন্ত ভাবঃ ছুর্তগ-স্ব । ছূর্ভগতা, ছুর্ভগেষ ধর, 
মন্দভাগ্যের ভাব। 
দূর্ভগ! (স্ত্রী) ছুর্ভগ-টাপ্‌। পতিস্নেহয়হিতা! স্ত্রী, পর্য্যায়-__ 
বিরক্তা, বিবুক্তা, নিশ্বা, সৌভাগ্যরহিত স্ত্রী, যে স্ত্রীকে স্বামী 
ভালবাসে না। 
“কন্মভিঃ শ্বকৃতৈঃ সা ভু 'ছূর্ভগা সমপদাত | 
নাভ্যগচ্ছৎ পতিং সা তু কণ্ঠা রূপবতী সতী 1” 
€( ভারত ১১২৬ অঃ) 
নারী সকল স্বকৃত কর্মমানুদাবে ছুর্ভাগ্য প্রাপ্ত হয় 
ছুর্ভগ্র (তি) ছুষ্টো ভগ্ঃঃ। সহজে যাহা ভগ্ন করা যায় না। 
ছুর্ভঙ্গ (তরি) সহজে যাঁহ। ভাঙ্গা যায় ন। 
হুর্ভর (তরি) ছুঃখেন ভরিতে দুর্‌-ভূ-খল্‌। দুঃসহ, গুরু, ভারী। 
দুর্ভাগ্য (কী) ছুষ্টং ভাগ্যং প্রাদি স*। ১ ছুরদৃষ্ট। ২পাপ। 
(ব্রি) ছুঃস্থিতং ভাগ্যং যন্ত। ৩ ছুষ্ট ভাগ্যযুক্ত | ৪ হতভাগ্য, 
অভাগা, যাহার ভাগ্য ভাল নহে। 
ছুর্ভাবন! ( ত্র) ছৃষ্টা ভাবনা। ছুশ্চি্তা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। 
ছুর্ভব্য ( ক্লী) ছুঃখেন ভূয়তে ছুর্-ভৃ-গ্যৎ। অভাবনীয়। 
দর্ভাবিত (ব্রি) ছুষ্টঃ ভাষিতঃ। ১ মন্দ কথন, মন্দবাক্য বলা, 
দুরুক্ত । ছুর্ভাধিতং যন্ত। ২ কর্কশভাষী। 
দর্ভাষিন্‌ (ত্রি) ছঃখেন ভাষতে ছুরভাষ-িনি। হুষ্টভাষী, 
সই 
কর্কশভাষী। 
দুর্ভিক্ষ (রী) তিক্ষায়াঃ অভাঁবঃ অব্যয়ীভাবসমাসে অন্ত 
অব্য়ত্বং। ভিক্ষার অগ্রাপ্তিকাল, যে সময়ে ভিক্ষার অভাব 
হয়, যখন থাদাদ্রব্য পাওয়। যায় না। ফে দেশে যেরূপ শস্ত 
হওয়! আবশ্তক, সেই দেশে তৎপরিমিত শহ্াদি না হইলে 
দুিক্ষ উপস্থিত হয়, যাহ! কিছু পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহ! 
নিঃশেষ হইক্স! যাইলে চেষ্টা করিলেও আর থাদয্রব্যাদি 
পাওয়া যায় না, কাজে কাজেই তখন ছুতিক্ষ আনিয়। উপস্থিত 
হয়। ছৃত্ভিক্ষকারক বদরের বিষয় জ্যোতিস্তত্বে এইক্প 


লিখিত আছে &। 


 পরাষ্ট্রভঙ্গশ্চ ছুর্ভিক্ষং তশ্করৈরুপপীড়নং। 
জানীয়াছিগ্রহং খোরং প্রমাধিনি বরাননে ॥ 


8601 ১৬৪ 


[ ৬৩] 


যষ্টি সংবৎসরের মধ্যে ১৩ গ্রমাথী নামক সংবৎসরে 
যাষট্রতঙ্গ, দুর্ভিক্ষ, চৌরোপদ্রব ও ঘোরবিগ্রহ হয়। ২*ব্ায় 
নামক সংবৎসর, ও৪ শর্বরী সংবৎসর, ৩৫ প্লবসংবতসর, ৫* 
অনল সংবৎসর, এই নকল সংবৎসরে দুর্ভিক্ষ হুইয়া থাকে । 
৫১ পিঙ্গল সংবৎসরে নর্শদাতটে ছুর্ভিক্ষ হয়। ৫৫ হুর্মান্তি 
নামক সম্বংসরে সামান্তরূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ৫৬ রক্তাঙ্ষ 
সংবৎসর, ৫৮ ক্রোধসংবৎসর ও ৬* ক্ষয়সংবসরে বিষম ছুর্ভিক্ষ 
ও নানাগ্রকার উপদ্রব হইয়। থাকে । 
যে সময়ে শ্বশান হইতে শুগাল, কুকুরাদি মাংস অস্টি 
প্রভৃতি লইয়! পুরের মধো আগমন করে, বা গৃহমধো পরি- 
ত্যাগ করে, সেই বৎসর দুর্ভিক্ষ হইয়। থাকে ; পৃথিবী শ্মশান 
ভূমিতে পরিণত হয়। 
"মাংসাস্থিনী সমাদায় শ্মশানাদ্‌ গৃ বায়ন1। 
স্বীশৃগালো২থবা মধ্যে পুরস্ত প্রবিশস্তি চে ॥ 
বিকিরন্তি গৃহাদৌ চ শ্মশানং স। মহী ভবেৎ। 
ংগ্'মশ্চ মহাঘো রো! হুর্ভিক্ষমরকম্তথা ॥৮ (জ্যোতিস্তব ) 
হুর্ভিক্ষ প্রভৃতি রাষ্ট্রবিপ্লরব উপস্থিত হইলে অশোচাদি 
বিশেষ নিয়ম উল্লজ্বন করিলে দোযাবহ হয় ন!। 
শছুতিক্ষযুক্তরাষ্ট্রে চ মৃতকে সুতকেহপি বা। 
নিয়মাশ্চ ন ছুঘ্যস্তি দানধর্মারতেঘপি ॥৮ (গরুড়পু* ২২৬ অঃ) 


ছুর্ভিক্ষং জায়তে ঘোরং সর্ববোপদ্রবসংযুতং | 
অনাবৃষ্টিঃ সমাখ্যাতা ব্যয়ে সংবৎসরে প্রিয়ে ॥ ২*॥ 
চিৎ বর্ষতি পর্জন্যো দেশে সংচ্ছিন্নমণ্ডলঃ | 
ছুর্ভিক্ষং শর্ববরীবর্ষে ব্যবহার! বিপধ্যয়ঃ ॥ ৩৪ | 
দুর্ভিক্ষং জায়তে সর্ববা মেদিনী ছুষাতি প্রিয়ে। 
প্রবে প্লবন্তি ভৌয়ানি পীড়িত মানবা ভুবি ॥ ৩৫ ॥ 
ছুর্ভিক্ষং জায়তে ঘোরং ধান্যৌষধি প্রগাড়নং। 
অনলে চ সমাখ্যাত। নাত্র কাঁধ্য। বিচারণ। ॥ «* ॥ 
দেশভঙ্গ: মৃুর্ভিক্ষং সমাসাৎ কণয়ম্যহং | 
পিঙ্গলে চারুপন্াক্ষি ! ছুর্ভিক্ষং নম্মদাতটে ॥ ৫১ ॥ 
দুর্ভিক্ষং মধ্যমং প্রোক্তং ব্যবহারো ন বত | 
ভবেদ্বৈ মধ্যমা বৃষ্টিদু্মতৌ সমুপন্থিতে ॥ ৫৫ ॥ 
দুর্ভিক্ষং মরণং ঘোরং ধান্সোষধি প্রপীড়নং। 
পাপরোগো ভবেদেবি রক্তাখ্যেমরবনদিনি ॥ দ্য ॥ ৮” 

রোগে মরণ ছূর্ভিক্ষং বিরোধোপত্রবকুলং। 

ক্রোধে তু বিষমং সর্ব্বং সমাখ্যাতং হরপ্রিয়ে ॥ ৫৭ | 

মেদিনী চলতে দেবি সর্ববনূতং চরাচরং। 

দেশডঙ্গশ্চ ভুর্ভিক্ষং ক্ষয়ে সঙ্গীয়তে প্রজা | 

সৌরাষ্ট্রে মীলবে দেশে দক্ষিণে কোঙ্কণে তখ!। 

ুর্িক্ষং জায়তে যোৌয়ং ক্ষয়ে বৎসরে প্রিয় ॥ ** &" (জ্যোতি) 


চর্দখ | [৬৫৪ ] হ্র্মর 


যে স্ত্রীর পতিগৃহে দ্বিরাগমন হয় নাই, তৎপূর্ষেে যদ্দি 
হুতিক্ষ উপস্থিত হয় এবং পতি তাহাকে লইয়! যায়, তাহা 
হইলে কোন দোষ হয় ন!। 
"একগ্রামে চতুঃশালে ছর্তিক্ষে রাষ্টরবিপ্নবে। 
পতিন। নীয়মানায়াঃ পুরশুক্রে। ন হুষ্যতি ॥* (জ্যোতিস্তত্ব) 
দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে রাজ! অতিশয় বত্ব সহকারে 
প্রঞ্জাদিগকে রক্ষা করিবেন, আর যে স্থলে রাজার দোষে 
ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সেই দেশ সমূলে বিনষ্ট হয়। হুর্ভিক্ষ 
সময়ে যাহার! অন্নগ্রদ্ধান করে, তাহার! অতিশয় পুণ্যশাশী। 
দুর্ভিক্ষ সময়ে চাণক্য নয়টা বৃত্তির বিধান করিয়াছেন। 
"শরকটঃ শাকিনী গাবে! জালমাস্বন্দনং বনং। 
অনুপঃ পর্বতোরাজ। ছর্ভিক্ষে নববৃত্তয়ঃ॥* (চাণক্য) 
শকট, শাকিনী, গো, জাল, আক্কন্দন, বন, অনৃপ, পর্বত ও 
রাজ। ছুতিক্ষ সময়ে এই নয়টা বৃত্তি অবলঘ্বন করিয়া এ বিপদ্‌ 
হইতে উদ্ধার হইবে। 
দর্ভিদ (ব্রি) ছঃখেন ভিদ্যতে দুর ভি কর্মণি ঘঞে ক। 
ছুর্ভেদা, ভেদ করিতে অশক্য, যাহা ভেদ কর! যার ন1। 
দর্ভিষজ্য (রী) ছুর্‌ ভিষজ্‌ কম্া বক কর্ণণি ণ্যৎ যলোপঃ। 
০৯ 
২ ছুশ্চিকিৎস্য, সহজে যাহার চিকিৎস। কর! যায় না। ভাবে 
শ্যৎ। ২ ছুঃখন্থারা চিটিৎসা। “হূর্ভিষজ্যং চাশ্মৈ ভবতি 
যমেধন গ্রতিপদ্যতে” (বৃহদারণয উ*) 'তত আত্ধ্য বাধিরধ্যাদি 
দোষ প্রাপ্তো দুর্ভিষজযং হুঃখভিষকর্তা হান্তৈ দেহায় ভবতি 
হুঃথেন চিকিৎসনীয়ো হসৌ ভবতি।” (ভাষ্য) 
দর্ভৃত্য (পুং) ছুঠটো অসন্‌ ভৃত্যঃ। ছুষ্টভৃত্য। শুক্রনীতিতে ভূত্যের 
এই সকল দোষ নিন্দিত হইয়াছে । যে সকল ভূত্যকে উপযুক্ত 
বেতন দেওয়া ষায় না, এবং যাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হইন্সাছে, 


শঠ, কাতর, লুন্ধ, সমক্ষে অপ্রিয়বাদী, অতি উৎকো চাভিলাষী, 


নাস্তিক, দাম্ভিক, সত্যবাদী হইলেও অনুয়াপরায়ণ, অপ- 
মানিত এবং যাহারা নিজ বুদ্ধিবলে অসত্যকে ত্য ও 
সত্যকে মিথ্যা] বলিয়া মহৎব্যক্তিকে নিন্দা করে এবং 
অন্থকে বঞ্চনা করিয়! ধনাদি গ্রহণ করে, ভূতের এই সকল 
দোষ থাকিলে তাহার! কুতৃত্য পদবাচয, এইকপ ভৃত্য হইলে 
প্রভুর মহা নষ্ট ইয়া থাকে । (পুক্রনীতি ২ অঃ)[ভূভা দেখ ।] 

দুর্ভেদ (ব্রি) হঃখেন ভিদ্যতে'ছুর্‌-ভিদ্‌-খল্‌। হৃর্ভেদ্য, হঃখে 
“ভেদনীয়, যাহা ভেদ কর! যায় না, কঠিন। 

দর্ভেদ্য (ব্রি) ছুঃখেন ভিদ্যতে ছর্‌-ভিদ কর্ম্মণি ণাৎ। হূর্ভেদ। 

ত্র গত পুং) হষ্টোন্রাত|। হট ভ্রাতা । “হত্রণতুস্তস্ত চোগ্রন্ 
রাজন ছুঃশাসনন্থয চ।* (ভারত বন ২৭ অঃ ) 

দর্মথ (বি) ১ অন্থখী । ২ মন্দ যজজ। 





চুর্মঙ্গল ( জি) অণ্তত। | ৭ 
দুর্দাতি (রী) ছ। মভিও। হর্বদদ্ি, যাহাতে বিবেকোৎপ্ধি 


হয় তাহার প্রতিবন্ধক পাপলিণ্ড মলিন বুদ্ধি। 

পনিষীদন্নে। অগহূর্মতিং জহি ।” (শুরুষজুঃ ১১1৪৭ ) হৃস্থিতা 
মতির্ধন্ত ৷ (ত্রি) হুষ্টমতিযুক্ত । ৩ বষ্টি সংবৎমরের মধ্যে ৫৫ম 
বৎসরের নাঁম, এই বৎসরে ছৃঙডিক্ষ হয়। (জ্যোতিস্তত্ব) 


মদ (ব্রি) হকস্থিতো! মদ যন্ত । উন্মত্। *ছর্মদং গন্ধর্বাপ্‌- 


সরোভ্যঃ 1” (শুরুষজ্ূ* ৩০1৮ ) 
২ ধৃতরাষ্্রের পুত্রভেদ । (ভারত ১1১২৭।৫) 


ূর্মনসূ (কলী) ছটং মনঃ। হষ্ট মন। 


*প্রাপ্য হুর্মনসা বীর গর্বেণ চ বিশেষতঃ 1” ( রাঁমা* ২৩১1২) 
ছুস্থিতং মমোষস্ত। (জরি) হ্ুম্থিতমনস্ব, যাহার ছুর্ভাবন! 
উপস্থিত হইয়াছে, উদ্বিগ্রচিত্ত, চিন্তিত, বিমনা, ছুর্খবন।। 


দর্শনা! হর্মনস্‌ দেখ।] 
ুর্মনায়মান (ব্রি) হুর্মনস্‌ ক্ঙ্, সলোপঃ। ছুর্মনায় শানচ। 


উদ্িগ্রচিত্ত, ছুর্ভীবনা গ্রস্ত । 


ূর্মনুষ্য (পুং) ছুষ্টে! মনুষ্যঃ| ছুষ্ট মানুষ, রি লোক। 
র্মস্ত (জি) ছরমন-হুন্‌। হুট মন্তমান, ছু বলিয়া ভাব1। 


-সছর্নব। মৃতন্ত নাম।” (খক্‌ ১০১২৬) 


রমন (পুং) হষ্টোমন্ত্ঃ । হু মন্্রণা, ছূর্দন্্রণায় রাজগণ আগু 


বিনষ্ট হয়। 
ত (ব্রি) ছর্-মন্ত্-ক্ক | হষ্টভাবে মন্ভ্রিত, যাহ! মন্দভাবে 
মন্ত্রণা কর! হইগ্লাছে। 
পত্বয়! ছুর্বসত্রিতং দাতং সৌবলে ন চ ভারত ॥” (ত্বারত উ* 
১২৭ অঃ) (ক্লী)ভাবে। হষ্টমন্ত্রণা। 


ছু্মন্ত্রিন্‌ (পু) হষ্ঃ মন্ত্রী। কুমন্ত্রী, মন্ত্রীর যে সকল গণ 


উল্লিথিত হইয়াছে, সেই সকল গুণ যেমন্ত্রীর না থাকে, 
ভাহাকে হ্ম্ত্রীকহে। মন্ত্রী ষ্ট হইলে জেই রাজ্য অচিরাৎ 
নষ্ট হয়। [মন্ত্রিন দেখ।] 


ূর্মর (ঝি) ) হুষ্টে! মরো মৃত্যুঃ। ১ হষ্ মৃত্যু। (জি) হঃখেন 


মরো! মরণং ষন্ত। ২ ছুষ্টভাঁবে মৃত, যাহার কষ্টে মৃত্যু হয়। 
“ছুর্মরত্বমহং মন্তে নৃণাং কচ্ছে হপি বর্ততাং। 
যত্র কর্ণং হতং শ্রত্ব! নাত্যন্‌ জীবিতং নৃপ ৪” 
(ভারত ক* ১ অঃ) 
যাহারা অতিশয় পাগী, তাহাদের অতিশয় কষ্ঠে মৃত্যু 
হয়। ইহার বিষয় নির্ণরসিদ্ধতে এইরূপ লিখিত আছে-- 
চাগডাল, উদক, সর্প, ব্রাহ্মণ, বিছাৎ, দংগত্রী ও পঞ্ড হইতে 
পাপীদিগের মৃত্যু হইয়! থাকে, এইরপ মৃত্যুকে ছূর্ঘমরণ কহে। 
এইক্ধপ ভাবে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের উদ্দেশে 


ভূর্ময়া 


উদকাদি ক্রিয়। অনুষিত হইলে তাহা বিফল হয়। বাহার 
ক্রোধপূর্ববক শঙ্ত, অগ্নি, বিম, উদ্বন্ধন, জল, গিরি ও বৃক্ষ 
হইতে পতন প্রভৃতি ইহার মধ্যে যে কোন এক উপায়ে প্রাণ 
পরিত্যাগ করে, তাহাদের এইক্প মৃত্যুও ছুমৃত্যু পদবাচ্য। 

ইহাদের দাহ, অস্তোরিক্রিয় প্রভৃতি কিছুই হইবে ন|। 
যদ্রি কেহ ইহাদের ঘ্রাহাদি করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
শুদ্ধ হইতে হইবে *। 

ছর্মুতুাজন্ত দানাদ্দি করিতে হয়। তাহার বিষয় বিশ্ব 
প্রকাশাদিতে এইরূপ লিখিত আছে।-_সর্পদষ্ট হুইয়। মৃত্যু 
হইলে কাঞ্চন, হস্তী ধার! নিহত হইলে চতুনিফ পরিমাণ স্বর্ণ, 
রাজ! কর্তৃক হত হুইলে হিরগ্নয় পুরুষ, চোর কর্তৃক হত হইলে 
ধেন্থ, বৈরি কর্তৃক হত হুইলে বথাশক্তি কাঞ্চন, শযাতে 
মৃত্যু হইলে শব), শৌচহীন অবস্থায় মৃত্যু হইলে ছ্বিনিফ 
স্বর্ণ, সংস্কারহীন হুইয়। মরিলে ব্রাঙ্ষণ বালককে উপনয়ন, 
অশ্ব দ্বার হত হইলে নিষকত্রয়পরিমিত স্বর্ণ নির্মিত অধ্থ, 
কুকুর কর্তৃক হত হইলে শক্তি অনুসারে ক্ষেত্রপাল স্থাপন, 
শূকর কর্তৃক হত হইলে সদক্ষিণ মহিষ, উচ্চন্থান হইতে পড়িয়৷ 
মরিলে ধান্ট পর্বত, বিষ দ্বার! মৃত্যু হইলে সুবর্ণনির্মিত 
মেদিনী, উদ্বন্ধনে মুত হইলে কনকনির্মিত কপি, প্রস্তর 
হারা নিহত হইলে নবৎস! পয়দ্থিনী ধেনু, জল দ্বার! মৃত্যু 
হইলে হৈমৃবরুণ, বিহ্চিকারোগে মৃত্যু হইলে শত ব্রাহ্ণ- 
ভোঙ্ন, কাসরোগে মৃত্যু হইলে অই্কচ্ছ'ব্ত, অতিনার 
রোগে মৃত্যু হইলে লক্ষ গায়ত্রী অপ, অস্তরীক্ষে মৃত্যু হইলে 


[ ৬৫৪₹ 1 


হূর্মিলক! 


দুর্মর্ষ (পুং) ছঃখেন মৃষ্যতে ছুর্-মূষ কর্ণাণি খল্‌। ছৃঃখ দ্বার! 


মর্ষণীয়, যাহ! অতিকষ্টে সা কর! যার়। 'বচ্ছুজয়। ইমং হুবং 
দুমর্যং চক্রিয়া উত।” (খক্‌ ৮৪৫।১৮) 


দুমর্ষণ ( পুং) ছর্-মূষ ভাষায়াং খল্‌ বাধিত্বাঁৎ যুচ। ১ অতিকষ্টে 


সহনীয় । ২ বিষ্ণু ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ | (ভারত ১১১৭৩) 


দুর্মর্ষিত (ঘি) দুরমৃষ-ক্ত। বৈরতা-সাধনে উত্তেজিত । 
দুর্ঘল্লিক (স্ত্রী) দৃশ্ঠকাব্যরূপ উপরূপক ভেদ, নাটিকা 


ত্রোটক, গোঠী, স্টক প্রভৃতি নানাবিধ, হুশ্মলিকা তাহ।র 
মধ্যে একবিধ। ইহার লক্ষণ সাহ্তাদর্পণে এইরূপ 
লিখিত আছে-- | 

পহর্ম্লী চতুরঙ্কা শ্াৎ কৌশিকী ভারতী তথা । 

অগর্ভা নাগরনর! নান নায়কভূষিতা | 

ব্রিনালিঃ প্রথমোহস্কোহস্যাং বিটক্রীড়াময়ো ভবেৎ। 

পঞ্চনালি খ্বিতীয়োহস্কো বিদূষকবিলাসবান্‌ ॥ 

ষালিকস্তৃতীয়স্ত পীঠমর্দবিলাসবান্‌। 

চতুর্থো দশনালিঃ স্তাদস্কঃ ক্রীড়িতনায়কঃ1” 

(সাহিতাদ* ৬৫৪৪) 
এই দৃশ্ঠকাব্য হান্তরস প্রধান, ইহ! চারি অঙ্কে সমাণ্ত 

হইবে, গর্ভান্ক থাকিবে না, অল্ননায়ক হইবে । প্রথম অঙ্কে 
ত্রিনালি হইবে এবং তাহাতে বিটের ক্রীড়াতে পূর্ণ থাকিবে, 
দ্বিতীয় অঙ্কে পঞ্চনালি এবং বিদুষকের বিষয়, তৃতীয় অঙ্কে 
যগালি এবং পীঠমর্দের বিষয়, চতুর্থ অঙ্কে দশনালি এবং 
ক্রীড়িত নায়ক হইবে ; এই সকল লক্ষপাক্রাস্ত হইলে তাহাকে 


দর্মল্লিক! কছে। যেমন বিন্দুমতী। 
দুর্মলী [ ছর্ঘল্লিকা দেখ ।] 
ছুর্মাৎসর্যা (কী) হষ্টং মাৎসর্ধ্যং | ছুই মাৎসর্ধ্য। 
দুর্মায়ু (তরি) ছষ্টান্াঘুধানি মি্ব্তি মি ক্ষেপে উন্‌। ছুষ্টাুধ- 
ক্ষেপক, ছট্টান্ত্র নিক্ষেপকারক । 
“তুর্মায়বো ছুরেবা মর্ত্যানঃ 1৮ (খক্‌ ৩২1১৫) 
ছুর্মিত্র (পু) ছ্টং মিত্রং প্রাদি' ল* অমিত্রবৎ পুং্বং। ১ 
অমিত্র, পত্র । (জরি) ছঃস্থিতং মিত্রং বস্ত। ২ হুষ্ট মিত্রক; 


বেদপারায়ণ, বিছ্যুৎপাতে মৃত্যু হইলে বিদ্যাদান, এবং পতিত 
হইয়া মৃত হইলে ষোড়শ গ্রা্াপত্য অনুষ্ঠান করিতে হয়। 
পূর্বোক্ত মৃত্যু সকল দুমৃত্যু, এপ মৃত্যুতে এবং অপত্য 
রূহিত হইয়া! মরিলে নবতি রুচ্ছ,চান্্রায়ণ করিবে। মুতার পর 
ই সকল অনুষ্ঠান করিয়& মৃতব্যক্তির ও্ধদেছিক ক্রিয়াদি 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে । (শাতাতপীয় ) [মৃত্যু দেখ। ] 
রণ (রী) ছুরুমৃ-লাটু। [ছুর্মর দেখ।] 

দর্মরত্ (রী) দুর্মরস্ত ভাবঃ ছুরম-ত্ব। ছূর্মরতা, ছুমুত্যুর ভাব। 


চা এ 
দমর! (ত্ত্রী) হর্মর-টাপ,। দুর্ব!। 
৮ | দুর্মিত্রিয় (অি) ছুমিত্রায় অমিত্রত্বায় সাধু ।* অঙ্গি্টী ভাবে 


* “চও্ডাললাহ্দকাৎ সর্পাৎ ত্রাহ্গগা্ৈছ্যুতাঘপি। টি ূ 
দি ভাশ্চ পণুত্যন্চ মরণং পাপকর্দরপাং ॥ | পস্থমিত্রিয়। ন আপ ওষধয়ঃ সন্ত ছুমিআরায়! স্তশ্মৈ সন্ত 
উদকং পিগুদানঞ্চ প্রেতেভ্! য প্রদীয়তে। ( শুর্লযজু* ৬:২২) 
নোপতিষ্ঠাতি তৎ সর্ব মন্তরীক্ষে বিনস্াতি | “ছুমিতরিয়া অমিত্রতেনাবন্থিতাঁং।” (বেদদীপ) 
ক্রোধাৎ প্রাশং বিষং ব্িং শনমুদ্বনং জলং। দুর্মিলক। (স্ত্রী) মাত্রাবৃত্ততেদ, ইহার গ্রতিচরণে দ্বাতিংশৎ 


গিরিবৃক্ষপ্রপাতঞ যে কৃর্বস্তি নরাধমা১ 8" (নির্ঘয়সি" ধৃত অঙ্গিয়া) মা! হইবে। 


দুর্দোধস্‌ 


দ্বাত্রিংশন্মাত্রং ফণিপতি-ভল্িত-সকল-বিভূবণ-বৃত্তবরং । 
দশবন্ৃতৃবনৈর্যতিরত্র প্রভবতি কবিকুলহৃদয়ানদাক রং ॥ 
যদ।ইচতুফলগণনির্শিতপদমিতি হুর্মিলক নামপরং। 
নরপতিবরতোষপ-বন্িবিভূষণ ভূবনবিদিত সস্তাপহরং ॥* 
( ছন্দঃশান্ত ) 
দুর্মখ (রি) ছু্থং মুখং যন্ত তত্যাপারো! বা যন্ত। ১ অশ্ব। 
২ বানরভেদ। ৩ মহ্বাস্থরের মেনাপতিতেদ। (চণ্ডী) 
৪ রামচন্দ্রের গুপ্তচর, রামচন্দ্র ইহার দ্বারা গ্রজামগুলীর 
অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতেন, ইহার নিকট সীতার লোকাপবাদ 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। এই অপবাদ শুনিয়৷ রামচন্ত্র সীতাকে 
নির্বাসিত করেন। উত্তররামচরিতে কেবল ইহার উল্লেখ 
দেখা যায়। 
পশুদ্ধান্তচারী ছুন্ঘথঃ সময়! পৌরজানপদানপসপিতুং 
গ্রযুক্ত1” (উত্তররামচ*) ৫ নৃপভেদ। (ভারত ৬৭ অঃ) 
৬ নাগভেদ। ৭ শিব। (ভারত ১1১১৭।৩) ৮ ধৃতরাষ্্রের 
পুত্রভেদ। ৯ উত্তরছ্বারগৃছ । ১ যষ্টিদংবংসরের মধ্যে ১১ 
বৎসরের নাম হুর্মখবসর | ১২ যক্ষভেদ। ১৩ অপ্রিয়বাদী। 
ভক্তমালে এক দুর্গুখের উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়, ইনি 
রাধিকার দেবর ও ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরীর শ্বামী। (তক্তমাল) 
দুমুুর্ত (পুং রী) নিনিতো মুহূর্ত; গদি স*। অপ্রশস্ত 
সুহর্থ, নিন্দিত মুহূর্ত । র 
প্লক্ষত্রেঘানুরেঘ্তে হৃস্তিথো হ্যুহ্র্তলাঃ | 
সংপতস্ত্যান্থুরাং যোনিং যজ্তপ্রসববর্জিতাঃ ॥৮ 
(ভারত শা ১৮ অঃ) 
ুর্ম,ষ ( দেশক্ষ ) মুদগর, পিটনে, গাদনী, যদ্দার! মৃত্তিক। পেটা 
হয়, নূতন প্রাসীদাদি গ্রস্ত করিতে হইলে প্রথমে মৃত্তিকাকে 
দুমু'ষ করিয়া অর্থাৎ মাটা ভাল করিয় পিটিয়৷ তাহার উপর 
গাথনি বা অপরাপর কার্ধয করিতে হয়। 
দুমূল্য (ক্রি) ছুষ্থিতং সৃল্যং। ছুস্থিত মূল্য, মহার্ঘ, যাহার 
. জ্লাম অধিক, যে বস্তর যে পরিমাণ দাম স্থির আছে, সেই বস্তর 
তাহা জপেক্ষা অধিক দাম হইলে দুম্ম,ল্য কছে। 
ছুর্মমোধস্‌ (তরি) নিন্দিতা মেধ! অন্ত, অর্দিচ সমা*। নিন্দিত 
মতিচাহুর্ব,ছি, ধারণাবর্জিত বুদ্ধি, যে বুদ্ধিশক্তি কোন বিষয়ে 
ধারণ! করিতে ন! পারে । ূ | 
“ন কিঞিছ্ক্ত। ছূর্মেধান্তস্থো কি ঞিদবাক্ম খে।” 
(ভারত বন* ১৭ অঃ) 
আর্ষেতু সমাসাস্তবিধেরগিত্াত্বাৎ নাসিচ.। আর্ প্রয়োগ 
স্থলে সমাসীন্ত বিধির খআনিত্যত| হেতু অমিচ, সমামাস্ত হইবে 
না। সেই স্থলে ছুর্মেধ এইক্ধপ প্রয়োগ হইবে। 


[ ৬৫৬ 1 


চুর্যেযোধন 
“অশ্রদধানান্‌ নিঃসত্বান্‌ হর্মেধান্‌ হসিতায়ুধঃ 
(ভাগবত ১৪।১৮) 
চুর্মেধস্ত্ব (রী) হর্মেধসো তাবঃ ত্ব। হূর্মেধার ভাব, হটবুদ্ধির 
কার্ধ্য। 
দুর্মেধাবিন্‌ (জি ) ছষ্টঃ মেধাবী। ছষ্টমেধা যুক্ত । 
ছু্মৈত্র (রি) ছৃষ্টো মৈত্রঃ। ছুষটমিতর, হষ্টবন্ধু। 
ছমোণহ (পুং) ছ্ং নিন্দিতং সুহাত্যনেন মুহ করণে ঘঞ্। 
১ কাকতুণ্তী। (স্ত্রী) কাকাদনী। 
দুর্য্য (পুং) ছরং যাতি যা-ক ছুরি বারে ভবঃ যৎ বা। ১ গৃছ। 
পদ্বং গোষ্ঠমাবদতং দেবী ছুর্যো ।”» (শুরুবজু ৫1১৭) 'ছূর্যয শো! 
গৃহবাচী “ছূর্যযাবৈ গৃহাঃ ইতি শ্ররতেঃ |, (বেদদীপ) ২ দ্বার- 
তব যুপ। “নিরেকে পজেধু স্তোমে। ছুর্ষ্যোন কুপ। 
(খক্‌ ১৫১। ১৪) 
হুর্ধশস্‌ (ব্লী) নিন্দিতং যশঃ। অকীর্তি 
"তবদগ্রস্চী সচিবঃ স কামিনীর্মনোভবঃ সীব্যতি হূর্যশঃ পটো ।” 
( নৈষধ ) ছুঃস্থিতং যশো! যন্ত | (ব্রি) ছুষ্ট যশযুক্ত, মন্দযশস্ক | 
দুর্যোগ (পুং) ছষ্টো যোগঃ। ১ ছূর্ভাগ্যস্থচক গ্রহযোগ ভেদ । 
২ দুষ্টকৌশল। 
প্দাসীভূতান্মি হুর্যোগাঁৎ সপত্যাঃ পতগোত্তম |” (ভারত আ"* 
২৭ অঃ) ( দেশজ) দুর্দিন, মেঘাচ্ছন্নদিন, যেদিন অতিশয় 
ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি, হয়। 
দুর্যেণ (কী) হষ্টা যোনিস্থানমন্ত্ন্ত অর্শ আদি" অচ 
জ্ঞায়াং ণত্বং। সংগ্রাম, যুদ্ধ। 
“নিহুর্ষোগ আবুণঙ মৃত্ধবাঁচঃ 1৮ (খক্‌ ৫১৯1১ ) 
ছুর্ধোণং সংগ্রামঃ |” (সায়ণ) 
দুর্যোধ (পুং ) ছুঃখেন যুধ্যতে হসৌ ছুর্‌ যুধ কর্্মণি খল্‌। ছুঃখ 
দ্বারা যোধনীয়, যিনি অতিশয় ছুঃখ সহ করিয়া যুদ্ধ করিতে 
পারেন। ্‌ 
দূর্যোধন (পুং ) দরদ বখেন যুধ্যতে হসৌ ছুর্-যুধযুচ,। কুরু- 
বংশীয় রাজ! গৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মহাভারতীয় যুদ্ধে 
ইনিই প্রধান নায়ক ও কৌএবদলের নেতা ছিলেন। পাও; 
রাজের মৃত্যুর পর পঞ্চপাওব রাজ ধূতরাস্ কর্তৃক হস্তি- 
নায় আনীত হন এবং ছুর্য্যোধনাদি শততভ্রাতার সহিত একত্র 
শাস্ত্র ও শত্তরশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। দ্বিতীয়পাওব ভীম 
ছূর্যেযাধনের সমবয়স্ক ছিলেন। তাহার অপরিমিত বলবিক্রম 
এবং গদ! চালনায় বিশেষ কৃতিত্ব দর্শন করিয়া ছূর্য্যোধন 
তাহার বিশেষ বিদ্বেষ্টা হইয়া পড়েন। হূর্য্যোধনও গদাঁ- 
যুদ্ধে বিশেষ গারার্শী ছিলেন এবং ভ্বারকাধিপতি শ্রীকষ্ণের 
জো্ঠব্রাতা' বপরামের নিকট উজ অন্ত্রের ব্যবহারাদি শিক্ষ) 


ছু্ষ্যাধন ডি & 


৮৭ মা ৮ রে রি ৮ ৃ ০ 


ইুর্যোনি 


হবেন) কিন্তু তবু ভীমের সমকক্ষ হইতে মা পারিয়া ঠা অতীত হইলে কুঞ্ধের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষে শাস্তি 


ভীমকে বিনষ্ট করিবার জন্ত ক্রীড়াচ্ছলে একদিন তাহাকে" 
বিষপান করাইয়া মুচ্ছিতাবস্থায় গঙ্জাগর্ভে নিক্ষেপ করেন। 
তীম তদবস্থায় নর্দীগর্তে পড়িয়া থাকিবার পর বান্ুকী কর্তৃক 
নাগলোকে নীত ও বিষজ্বর হইতে আরোগা লাভ করেন। 
ধৃতরাস্্ জোষ্উ জ্ঞানে পাগুব ও কৌরবগণের মধ্যে যুধি- 
ঠিরকে যৌবরাজো অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ. কৰিলে 
ছুর্যোধন তাহাতে বিষম আপত্তি উথাপন করেন। পুত্র- 
ন্নেহে পীড়িত হুইয়া ধ্ৃতরাষ্্র ছর্য্0োধনের কুমন্ত্রণায় যুধি- 
ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাকে বনবাসে প্রেরণ করেন। পথে ইহা 
দিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য দুর্য্যোধন লোক পাঠাইয় 
জভুগৃে বন্ধ করিয়! পুড়াইয়! মারিবার কল্পন! করেন, কিন্তু 
তাহাতে সিদ্ধকাম হন নাই। বনবাসের পর পাওবেরা 
ফিরিয় আনিয়া ইন্ত্রপ্রন্থে রাজধানী স্বাপন করেন। এই 
সময় যুধিঠির রাজশ্থয় যজ্তান্ষ্ঠান করিলে দুর্য্যোধন যক্ত- 
সভায় পাওবগপের ক্ষমতা, গ্রতিপত্তি ও যশ দেখিয়৷ একাস্ত 
অহ্য়াপরবশ হুইয়। পিতাকে গ্ররোচিত করিয়া পাগুবগণকে 
অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করেন । শকুনি নামক গান্ধার রাজ তনয় 
অক্ষবিদ্যা় অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। তিনি হূর্য্যোধনের 
মাতুল, সুতরাং তিনিই ছুর্ষ্যোধনের পক্ষাবলগ্বনপূর্ব্বক 
থেলিতে বদিলেন; রাঞ্জ যুধিষঠিরও অক্ষবিদ্যায় অতি পটু, 
শকুনি ন্ায়পথে তাহাকে হারাইতে না পারিয়া মায়া অক্ষ 
দ্বার। যুধিষ্টিরের সর্বস্ব হরণ করিলেন। শেষে যুধিষ্ঠির ভ্রতৃ- 
গণের, পত্বীর ও নিন্দের শ্বাধানতা পর্যাস্ত পণে হারিলেন। 
ছু্যোধন জয়ে প্রফুল হইয়। দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনিতে 
আদেশ দিলেন। দ্রৌপদী রঞ্জঃশ্বলা ছিলেন; তিনি আমিতে 
অন্বীকত হইলে ছুঃশানন গিয়! তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া 
লইয়া আমিলেন। ছুর্য্যোধন তাহাকে স্বীয় উরুদেশে বসি- 
বার নিমিত্ত আহ্বান করিরল। ভীম এই অপমানে জলিয়। 
গদাঘাতে ছুরধযোধনের উরুভঙ্গের '্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন 
বৃদ্ধ রা! ধৃতরাঁ মধ্যস্থ হইয়া! আগুবিবার্দ নিবারণ করি" 
লেন এবং পণের নিয়মানুসারে যুধিষ্টিরাদিকে দ্বাদশ বৎসর 
ৰ্নবাস ও এক বংনর ছজ্ঞাতবান করিতে আদেশ দিলেন। 
খনবাস ফাকে হুর্য্যোধন পাওবদিগের ছুর্দশ। দর্শন করিয়া 
আনন্দলাভের অন্ত খোষযাত্র। করেন। পথে তিনি সদলে 
গন্ধর্বগণ কর্তৃক বন্দী হুন। যুধিষ্টির শুনিতে পাইয়! 
ভীম ও অর্জুনকে পাঠাইয়া তাহাকে উদ্ধার করেন। 
এই ঘটনায় হুূর্য্যোধন মর্শপীড়িত হইস্স। গাওবের শক্রতা- 
সাধনে বদ্ধপরিকর হন। ক্রমে নির্দিষ্ট অজ্ঞাতবাসকাল 
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স্থাপনের চে হয়;..কিন্তু হুর্যোধন কষের প্রস্তাবে সম্মত 
না হওয়ায় উভয় পক্ষে ঘোরতত্ন যুদ্ধের আয়োজন হইতে 
লাগিল। উভয় পক্ষই কৃষেঃর সাছাযা চাহিলেন। পাগুবের! 
এক! কৃষ্ণকে এবং ছুর্য্যোধন কৃষেের পৈন্চদল গ্রহণ করি- 
লেন। কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ বাধিল। দশদিন যুদ্ধের পর 
কৌরবগণের লেনাপতি ভীত, পাচদিন যুদ্ধের পর 
কৌরব সেনাপতি দ্রোণ, আড়াইদিন যুদ্ধের পর কোৌরব 
সেনাপতি কর্ণ ও অর্ধ দিন যুদ্ধে কৌরব সেনাপতি 
শল্য বিনষ্ট হইলে কৌরবগণের সম্যক পরাজয় হইল। 
দুর্ষ্যোধন পলাইয়। এক হৃদ মধ্যে লুকাইলেন। অবশেষে 
ছুর্বাক্যে ও বিজ্রপেউৎপীড়িত হুইয়। তিনি বাহিরে আদিলেন 
এবং ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে ভুর্ষো- 
ধনেরই জয়লাভের সম্ভাবন! ঘটিল। কিন্তু ভীম প্রতিত্ত। 
স্মরণপূর্বক সায় বিরুদ্ধ হইলেও কটীদেশের নিম্নে গদাঘাত 
করিলেন। দুর্ষেযোধন তাহাতে অস্থিভগ্ন হুইয়া পড়িয়া! গেলেন। 

পতিত-শত্রর মস্তকে পদাঘাত করিয়া চিরপোধিত 
ক্রোধের শান্তি করিলেন । পাগুবের! মৃত প্রায় ছুর্যোধনকে 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে দ্রোণপুত্র অশ্বথামা! আলিয় 
দেখ! করিলেন। হতাশ অবস্থায় হূর্যোধন ইহাকেই পাগুৰ 
বিনাশে নিযুক্ত করিলেন ও ভীমের মুণ্ড আনিতে বলিয়! 
দিলেন। অশ্বখামা ছগ্সবেশে পাও্বশিবিরে প্রবেশ করিয়। 
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে বিনাশ করিয়৷ ছুর্ষ্যোধনকে সংবাদ 
দিলেন। ছুর্য্যোধন পাগওবপুত্র নিধন সংবাদে উৎফুল্ল হুইয়। 
স্বর্গারোহণ করিলেন। (মহাভারত ) কাশীদাসী মহাভারতে 
আছে-_অশ্বথায! পঞ্চপাগ্ডব ভ্রমে ড্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের মুণড 
জাইয়। আসেন। ছুয্যোধন ভীমের মুণ্ড চাহিলেন। অশ্বখাম। 
তীনারতি ভীমপুত্রের মুণ্ড দিলেন, কিন্তু যখন হূর্য্যোধন তাহ! 
দ্ুইহস্তের চাপে গুঁড়াইয়া ফেলিলেন, তখনই ভ্রম বুঝিতে 
পারিলেন। তখন দ্বীর্থ নিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন, অশ্বথাম। 
পঞ্চপাণ্ডবই আমার শত্রু, দ্রৌপদীর এই বালক করটী আমার 
নিকট কোন দেখী নহে। ইহার পরই অত্যন্ত হর্ষের পর 
অতি বিষাদ উৎপন্ন হইয়া! ছুধ্যোধনের প্রাণ ৰহিগন্শছইল। 
ছূর্যেযোধনকে যুধিষ্টির “মুযোধন** বলিতেন। (ত্রি) ধিনি 
অতিশয় ছঃথ সহ্য করিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন। 


ছুর্ধোনি (ত্র ) নিন্দিত! যোনিঃ প্রাদি স। নিঙ্দিত জাতি। 


ছুঃস্থিতা যোনির্যস্ত। (জি) নিন্দিত জাতিক, যাহার নিন্দিত 
কুলে জদ্ম হইয়াছে। | 
“ন্‌ কথঞ্চন ছুর্যোনিঃ গ্রক্কতিং শ্বাং নিবচ্ছতি ।* (মনু) 


ছুল্লভক 


ছুর্লক্ষণ (লী) ছটং লক্ষণং। অপগুত চিন, অমজলন্চক চিহু। 
দর্লক্ষা (ব্রি) ছঃখেন লক্ষ্যতে হসৌ ভুর্লক্ষ-যৎ। অধৃস্ত, 
যাহ! অতি কষ্টে দেখা যায়। 
দর্লঙঘন (ব্রি) ছঃখেন লঙ্ঘ্যতে লজঘ-যুচ.। ছুঃথন্ধারা লঙ্- 
নীয়, অতি কষ্টে লঙ্ঘনীয়, অলঙজ্ঘ্য, যাহ! সহজে লঙ্ঘন করা 
যায় না। 
দূ্লভয্য (ব্রি) ছুংখেন লঙ্ঘ্যতে লঙ্ঘ-যৎ। অলঙ্যনীয়, যাহ! 
সহজে লঙ্ঘন কর! যায় ন1। 
দূর্লতিক! (স্ত্রী) ছষ্টা লতৈব স্বার্থে কন্-টাপ্‌। ১ নিন্দিত 
লতা। ২ ছন্দোভেদ। 
দুর্লভ (ব্রি) হুঃখেন লভাতে ছুর্লত কর্্মণি খথল। লাভ 
সকিরিতে অশক, হুপ্রাপ্য, বিরল, যাহ! সহজে লাভ কর৷ যায় 
না, যাহা সচরাচর পাওয়া যায় না। বহুমুল্য। ২ অতি 
গ্রুশম্ত। ৩প্ররিয়। 
“নরত্বং ছুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র স্ুৃূর্লভ1।” ( সাহিত্যদ' ) 
“দুর্লতং প্রাক্ৃতং বাক্যং ছর্লতঃ ক্ষেমকৎ স্থতঃ। 
ছুলভা সদৃশী ভার্ধ্য! ছুর্ণভঃ স্বজন? প্রিয়ঃ ৮ (চাখক্য) 
সত্যবাকা, উত্তমপুর, সদৃশী ভার্যযা ও প্রিয়তম স্বজন 
ইহ জগতে অতি হুর্লভ। ৪ কচ্চর। ৫ বিষু। 
“ছুর্লভে! ছুর্জয়ো। হুর্গঃ 1” (বিষুসহত্রনাম ) 
ছূর্লত ভক্তিদ্বার। বিষ্ুণকে পাওয়া যায়, এই জন্ত ভগবান্‌ 
বিষ্ণুর নাম ছূর্লভ হইয়াছে। ব্যাস বচনে লিখিত আছে, 
সহত্র সহম্্র জন্ম ধরিয়া তপস্যা করিলে কৃষ্ে পরাভক্তি জন্মে, 
সেই ভক্তিদ্বার। তাহাকে পাওয়া যায়। 
(স্ত্রী) ৬ছ্রালভা। ৭ শ্বেত কণ্টকারী। 
দূল্লভিক, কাশ্মীররাজ হূর্ণভবর্ধনের পুত। 'ইনি অনঙ্গলে- 
খার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর কাশ্মীরের 
সিংহাসনাধিরোহণ করেন এবং পরে প্রতাপাদিতা এই নাম 
গ্রহণ করি! গ্রসিদ্ধ হন। 
ইনি প্রতাপপুর নামে একটী নগরী স্থাপন করেন। এ 
স্থানে €রাহিত হইতে নোনগ্রামের একজন বণিক আসিয়া 
বাস করেন। এ বণিকের সহিত ইহার“অতিশয় বন্ধুত্ব হয়। 
একপা*ইনি বন্ধুর গৃহে তাহার পতী শ্রুনরেন্ত্রপ্রতাকে 
দেখিয়! অতিশয় মোহ্তি.হন, কিন্ত খ্বীয় অভিলাষকে অন্তরে 
গোপন রাখিয়া! দারুণ মনঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া! শয্যাশারী 
হন। এই সময় ইহার বন্ধ পীড়ার কারণ কোনরূপে অবগত 
হইয়া আপনার স্ত্রীকে পরিতাগ করিয়! ছুর্ণভকের করে অর্পণ 
করেন। লেই স্ত্রী লাভে ইহার দেহ পূর্ববৎ বল প্রাণ্ড হয়। 
এ রাঈীর গর্ভে ইহার তিন পু হয়,-তাহাদের নাম, চন্দ্রা 
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ছুলেখ্য 


পীড় ব1 বদ্াদিত্য, তারাগীড় ব! উদয়াদিত্য এবং অবিমুক্তা- 
পীড় ব1 ললিতাঙ্দিত্য। ইনি ৬ বৎসর রাজত্ব করিয়! মৃত্যু- 
মুখে পতিত হন। (রাত) [কাশ্ীর দেখ ।] 

হ্ল্ল ভ মুলতানের একজন বিখ্যাত জ্যোতিবিদ। আল্বিরুনী 
ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
ল্লভরাজ, গুলরাটের চৌনুকাবংশীয় একজন বিখ্যাত রাজ1। 
ইনি ১*৭৮ সংবৎ পধ্যস্ত ১১ বর্ষ ৬ মাস রাজত্ব করেন। 

[ চৌলুকাশবে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টবা।] 
ল্ঈ'ভরাজ, সামুদ্রতিলক নামে সংস্কৃত গ্রস্থরচয়িতা। ইহার পুত্র 
জগদ্ধেব স্বপ্রচিস্তামণি নামে সংস্কৃত জ্যোতিগ্রশ্থ রচনা! করেন। 

ছুল্লভিবর্ধন, কাশ্মীররাজ বালাদিতোর জামাতা । বালাদিত্য 
গণকের মুখে শুনিয়। ছিলেন যে, তাহার মৃত্যুতেই গোনর্দ 

ংশের শেষ হইবে, তজ্জন্য তিনি ইহার সহিত স্বীয় কন্তা 

অনঙ্গলেখার বিবাহ দিয়৷ ইহার পুত্র ছুর্লভককে পুত্রবূপে 
গ্রহণ করেন। ইনি কর্কোটনাগের পুত্র। ইহার শ্বশুর 
ইহাকে প্রজ্ঞাদিত্য নাম দিয়া অনেক ধন অর্পণ করেন । 
ইহার পত্বী ইহাকে বড়ই অবজ্ঞা করিতেন। তাহার 
ব্যভিচার কাশ্ীরভূমিকে কলঙ্কিত করিয়া! তুলিয়াছিল। 
ইনি এই ব্যভিচার বৃত্বান্ত জানিতে পারিয়৷ আর তাহার 
সছিত পত্বীবৎ ব্যবহার করিতেন ন!। শ্বশুরের মৃত্যুর পর 
ইনিই রাজ! হন। ইহার পত্বীর গর্ভে অনেক সন্তান 
জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে ইহার ওরসজআাত প্রথম পুত্র ছুল্পভক 
ইহার মৃত্যুর পর রাজ! হন। ইনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন। (রাজতর* ৩ তর? ) [কাশ্মীর দেখ।] 

ছুল্লভন্যামিন্‌ ( পুং) কাশ্মীরের শ্রীনগরে গ্রতিষ্ঠিত দেবমূষ্ধি- 
বিশেষ। (রাজত* ৩।৬) 

ছুললিত (রী) হর্‌.লল ঈগ্দায়াং ভাবে ক্ক। ১ ছুশ্েষ্টা, 
আবদার । ২ হুশ্চেষ্টিত। 

“স শশাপ ততে! রোধাশুনিহ্বহিতরং তব। 

অতিহুর্ললিতৈঃ কন শত্রহত্যং গমিষ্যতি ॥” (হরিবংশ ১৪৯ অঃ) 
কর্তরি ক্ত। ৩ তথাবিধ ইচ্ছাযুক্ত। ৪ ছুশ্েষ্টান্বিত। (জি) 
৫ চপল। 


দুর্ললিত (ব্রী) ছুর্লস-। ছুশ্টেষ্টা। 
দুর্লাভ ( পুং) ছুঃখেন লভ্যতে ছুর্‌.লভ-ঘঞ। ছুঃখ দ্বারা লাভ, 


কষ্টে লাভ, ক্লেশে পাওয়!। 
*মোক্ষছ্র্লাতবিষয়ং বড়বামুখসাগরং ৷” (তারত শা* ৩০৩ অঃ) 
খ্য (রী) ছইটং লেখ্যং। গর্হিত লেখ্যপত্র, জাল দলিল। 
আবশ্তকীয় কাগজ পত্রাদি নষ্ট হইয়া যাইলে পুনরায় যাহ! 
যাহা! রেখ ধায়। 





ছুর্বহক 
"দেশাস্তরন্থে হূর্লেখ্যে নষ্টোনুষ্টে হতে তথা। 
ভিরে দগ্ধে তথ! ছিরে লেখ্যমগ্তত, কারয়েৎ॥” (নারদ ) 
লিপির অক্ষর লোপ করিয়! হুষ্টভাবে মিথা। করিয়া! যাহা 
লেখা যায়, তাহাকে ছর্লেখা কহে । কাগজে যেরূপ ছিল, সেই 
প্ূপ না লিখিয়া নি আবশ্তক মত মিথ্যা করিয়া যাহ! 
লিখিত হয়। “ছুষ্টং লিপাক্ষরপরিলোপেনাধাচকতয়! ঝ 
বল্পলেখাং তত, ছল্লেখ্যং।” ( বীরমি*) 
ছুর্বচ (ত্রি) ছু্দ,ঃখেন উচাতে ছুর্-বচখল্‌। অতিছুঃথে কথ. 
নীয়, যাহ! অতিশয় দুঃখে বলা যায়। 
“অপি বাগধিপন্ত দুর্বচং বচনং তদ্বিদধীত বিশ্ময়ং।* (কিরাত) 
দূর্বচন্ (ক্লী) হুষ্টং বচঃ। গঠিত বাকা, ছুর্বাকা, কটুকথা। 
“নিন্দাবাকা ৃ | 
“অসহাং ছুর্ববচে জ্ঞাতে মেধাস্তরিতরৌদ্রবৎ।” (উদ্ভট ) 
মেঘান্তরিত রৌদ্রের স্তায় জ্ঞাতির ছূর্বাক্য অসহৃ। 
দর্বরাহ (পুংস্ত্রী) দুষ্টো বরাহঃ প্রাদিস* | গঠিত বরাছ, 
“নিন্দিত বরাহ, গ্রামা শুকর । স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ভীহ্‌। প্রয়ো হ 
বাপশবে। ইমেধা। দ্বর্বরাহ এড়কঃ শ্বা ।৮ (শতৎ ব্রাৎ ১২।৪।১।৪) 
দুবর্ণ। (রী) হর্‌ নিনিতং হুবর্ণাদযগেকগযা। বং যন্ত। ১ রজত, 
রৌপ্য 
২ এলবালুক। (ব্রি)ও৩ নিন্দ্যবর্ণযুক্ত । 
“ন তত্র কশ্চিদ্ বর্ণে! ব্যাধিতো বাপি দৃহীতে |” 
(ভারত বন ১৯৬ অঃ) 
৪ শ্বেতকুঠী, যাহার গাঁয়ে শ্বেতবর্ণ কুষ্ঠরোগ জগ্মে। 
প্চুরর্ণঃ কুনথী কুগ্জী মায়াবী কুগুগোলকৌ।” 
(ভারত বণ ১৯৯ অঃ) 
ছুষ্টোবর্ণঃ । € নিন্দনীয় ব্রাঙ্গাদিবর্ণ। প্ছর্র্পোহ্ 
ভ্রাভৃব্যঃ* (তৈত্তিৎ সংহিতা ২২81৬ ) ৬ ছুষ্ট অক্ষর। 
ভুবর্ত্‌, (বি) ছুর্‌ বৃ-কর্মমণি তুন্‌। হছূর্বার। “ছুর্বর্তঃ স্মা ভবতি 
ভীম 1” € খক্‌ ৪1৩৮৮ ) “ছুরবর্ত,ঃ হুর্বারঃ” (সায়ণ) 
দুর্বন (ঘি) ছঃখেনোষযতে হর ছুর্বস বাহু আধারে খল্‌ 
কষ্টে বাসযোগা, যেখানে বাস করিতে অতিশয় কষ্ট হয়। 
“অয়োদশোধ্য়ং সংপ্রাপ্তঃ কচ্ছাৎ পরমহুর্ববসঃ।/ 
(ভারত বি* ১ অ) 
দুর্বসতি (শ্রী) হঃখেন বসতিঃ। ছুঃখে অবস্থিতি, কষ্টে 
অবস্থান। 
দুর্বহু ( ব্রি) ছঃখেন উহ্তে অনেন ছর্-বহ কর্মণি খল্‌। ছুঃখে 
বহনীয়, যাহ! অতিশয় দুঃখে বহন করা! যায়, বহন করিতে 
অশক্য। “অন্গ্রবেশাদাদান্ত পুংসন্ভেনাপি হুর্বহং* (রঘু) 
ভুর্বহক, জুজধিতাবলীধত একজন এ্রাচীন সংস্কৃত কবি। 
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ছ্বালস্‌ 
দুর্বাচ্‌ (তরী) ছ্দ,&! নিন্দিতা বাকু। ১ নিঙ্দিত বাকা। ছুই! 
বাকৃবন্ত। (ত্রি)২ নিশ্াবচনাধিত, নিলানীয় বচনযুক্ত | 
"অতীব জন্‌ ছর্ববাচে। তবতীহ বিহবেটকঃ।” 
(ভারত ২1৭81৮৮ ) 
দুর্বাচ্য (লী) নিনং বাচ্যং প্রাদিম*। অপবাদ, অকীন্তি। 
প্রীড়ানিমিত্তং ন ক্রুত্বা ছূর্বাচ্যং ন ভবিষাতি 1” (রামা* স্ু*) 
২ কষ্টে কথনীয়, যাহ! বলিতে অতিশর কষ্ট হয়। 
ছুর্বাদ (পুং) ছঠে। বাদঃ প্রাদি স*। ১ অকীর্তি, অপবাদ । 
২ স্ততিপূর্ববক অপ্রিয়বাক্য। ৩ নিন্দিত বাঁক্য। 
ুর্বাস্ত (কী) হুষ্টংবান্তং গ্রাদিস* । ১ বিধানাতিক্রম দ্বারা বমন, 
অনিয়মিত বমি। ছুঃস্থিতং বাস্তং যস্ত। ২ ছুষ্টবমনযুক্ক । 
দুর্বার (ব্রি) ছ:খেন বাধ্যতে হসৌ ছুর্‌-বাঁরিস্ধল্‌। কষ্টে বারণীয়, 
যাহ' অতিশয় কষ্টে বারণ কর! যায়। বারণ করিতে অশক্য। 
“কিঞ্চায়মরিহুর্বারঃ পাণৌ পাশঃ প্রচেতসঃ ।” (কুমারস* ) 
ছুর্বারণ (রি) ছুঃখেন বারণমন্ত। ১ কষ্টে বারণীয়। ( পুং) 
২ শিব। 
দর্বারি (বি) হূ্দ,খেন বারিরারণং যস্ত। কক্ধোণ দেশীয় 
যোধভেদ। 
*এতে হুর্বারয়ো নাম কম্বোজ যদি তে অুঁতাঃ1 
(ভারত দ্রোপ ১১২ অঃ) 
দুর্বারিত (ত্রি) মন্দভাবে নিবারিত বা শাসিত। 
দুর্বার্তা (্্ী) ছষ্টা নিন্দিত বার্তা। ছ্টবার্তা, মনদথবর, 
অগ্রিয়াবেদক বার্থা। 
দরবা্য্য ব্রি) ছঃখেন বার্ধ্তে হসৌ হছুর্‌-বারি-ণযৎ। অতি 
কষ্ট বারণীয়, সহজে যাহা নিবারণ কর! যায় না। 
দুর্বাসনা (স্ত্রী) ছর্দা &| বাসন! | ছুষ্ট বাসনা, ছুষ্পুরেচ্ছা, যে 
ইচ্ছা পূরণ হইবার নছে। হুূর্বানাবশে মানবগণ সর্বদাই 
' অতিশগ্ন কষ্ট পাইয়া থাকে । [ বাসন! দেখ। ] 
ূর্বাসস্‌ (পুং) ছি নিগুড়মিতি বাস ইব ধর্মাবরপ্ধং যত £ 
“সুনিবিশেষ | ইহার নামনিকক্তিস্থলে এইকসপ লিখিত, হ্ই- 
যাছে, যাহার ধর্ে দৃঢ়নিশ্চয় আছে, তাহাকে না কছে। 
*নিগৃডনিশ্চয় ধর্মে যং তং হুর্বামসং বিছবঃ।” 
(ভারত অনু ৪৭ অঃ) 
দর্বাসা অন্রিযুনির পুর, শিবাংশসম্ত7 ইনি অতি- 
শয় কোপনম্বভাব' ছিলেন) ওর্বসুনির কন্ত। কন্দলীকে 
ইনি বিবাহ করেন। বিবাহ সময়ে এইয়প গ্রতিজ্ঞ! করিয়া 
ছিলেন, যে পত্বীর শত অপরাধ মার্জন| করিবেন । শদনু- 
সারে ইনিশত অপরাধের পর পত্ধীকে শাপ দ্বার! তন্ন করেন। 
উর্বা কন্ঠাশোকাতুরা! হইয়া! ইহাকে 'হত ধর্প হইযে+ এই 
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বলিয়া! অভিশাপ গ্রদান করেন। তদনুসারে ইনি মহারাজ 
অন্থরীষের নিকট হুতদর্প হুন। একদ! ইনি ভ্রমণ করিতে 
করিতে কোন অগরা-হন্তে এক ছড়। সম্তানক পুশ্পমাল! 
দর্শন করিয়! তাহার নিকট ভিক্ষ। করিয়৷ লন। &ঁ মাল! 
এরাবত মন্তকে রক্ষ। করিলে এরা বত এ মাল! ভূতলে ফেলিয়। 
দেয়। এই জন্ত হূর্বাস! কুপিত হইয়! ইঞ্ত্রকে শাপ দেন, ইন্্র 
এই শাপে শ্রীত্রষ্ট হন। ইহারই শাপে শকুন্তলা হুত্বস্ত কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হন। ইনি কুস্তীভোবগৃহে কুস্তীর পরিচর্যযায় তুষ্ট 
হইয়। তাহাকে যে মহামন্ত্র প্রদান করেন, তৎপ্রভাবেই পাওব- 
গণের জন্ম হয়। ইনি রাধিকাকে গ্রকৃতি জানিয়! বুষভানু 
রাজার নিকট অনেক গ্রশংস1! করেন। পরে শ্বেতকি রাজার 
দীর্ঘ-নত্রে যাজন ক্রিয়া! সম্পন্ন করিয়াছিলেন। 
ছুের্যোধনের প্রতি সন্তষ্ট হুইয়! কাম্যকবনে দ্রৌপদীর 
তভোজনের পর ভোজন করিতে গিয়াছিলেন। একদ! ভ্রমণ 
করিতে করিতে শ্রাকুষের আতিথা গ্রহণ করেন। 
ছুর্বাস! উন্মত্তবৎ ছিলেন, এজন্ড কখন কোন কার্ষের 
ব্যবস্থ। ছিল না। কোন দিন বহুলোকের ভোজ্য ভোজন 
করিতেন, কোন দিন অন্নমাত্র ভক্ষ্য ভোজন করিয়াই 
ভোজন সমাপ্ত করিতেন। একদিন ইনি উত্তপ্ত পায়স 
ভোজন করিতে করিতে শ্রীকঞ্ককে কহিলেন, এই পায়স 
সব্বাঙ্গে লেপন কর। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। 
কেবল ব্রাঙ্ষণের প্রতি ভক্তিবশতঃ পদতলে পায়ম লেপন 
করিলেন না । তথন ছূর্ববান! রুল্সিণীর দেহে পায়স লেপন করিয়া 
তাহাকে রথে যোজন! করিয়া সেই রথে আরোহণপুর্বক 
রুক্মণীকে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। করল্সিণী যথাশক্তি 
রথ আকর্ষণ করিয়! যখন ক্লান্ত হইলেন, তথন ছূর্ববাস। তুদ্ধ 
হইয়। রথ হইতে অবতারণ করিলেন এবং দক্ষিণা তিমুখে 
গ্রস্থানোগ্ভত হইলেন। পরে শরীক ইহাকে সন্ত করিলে 
ইনি বপিয়াছিলেন, তুমি ক্রোধিৎ?) আমার বরে তুমি ও 
রুন্সিণী সর্ধলোকের প্রিয় হইবে। তুমি পদতলে পায়স 
লেপন কর নাই, তাহাতে আমি বড়ই অগ্রীত হইয়াছি। 
যাহ। হউক,,.পদতল ব্যতীত তোমার সর্বাদেহ অভেদ্য হুইল। 
ইহারই শাপে শান্ব যুবংশনাশক মুসল গ্রসব করিয়াছিলেন, 
তাহাতেষ্উসছদ্বংশ ধ্বংস হয়। (ভারত, ব্রচ্জবৈ', ভাগবত ) 
২ আধ্ধযাছিশতী, দেবীমহিম়ন্তোত্র, পরশিবমহিমন্তোত্, 
ললিতাম্তবরত্ব ও সুনারীমহিম। নামক সংস্কৃত গ্রন্থ-রচিতা। 
দূর্বাহিত (লী) দূ্বহ, হজে যাহা বহন করা যায় না। 
দুর্ঘব কথন ( ঝি) ক্রোধে বা দস্তে গর্ব করা। 
ছুবিগাহ্‌ (তি ) ছ্িঃখেন বিগাহতে ছুর্-বি-গা কর্মমণি খল্‌। 


“ 


(-৬৬০ | 


ছু'বনাত 


অতি কষ্টে গাহুনীয়, ছুরবগাছ। (পুং)২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র- 
ভেদ। (ভারত ১।১১৭৫) 
ছুর্বিগাহা (ব্রি) ছুঃখেন বিগাহ্থতে ছুর্‌.ধি.গাহু-ণাৎ। ছুধি- 
গাহনীয়। ূ 
দর্বিচিন্ত্য (তরি) ছুঃখেন বিচিস্ত্যতে ছুর্‌-বি-চিন্তি-যৎ। সহজে 
যাহা চিন্তা কর! যায় না, চিস্তার অসাধ্য । 
ছুর্বিচেষ্ট (অজি) ছুর্দাধখেন বিচেষ্ট্যতে ছুর-বি-চেষ্টখল্‌। ছুর্বা- 
বহার, চেষ্টার অসাধ্য । | 
ছুর্বিজ্ঞান (ক্লী) ছর্দ,:ধেন বিজ্ঞায়তে ছুর্‌বি-জ্ঞা-যুচ্‌। অজয়, 
অতি কষ্টে জ্ঞের, যাহ! অতিকষ্টে জানা যায়। 
প্বনেষু চ বিহৃত্যেবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।” ( মনু ৬৩৩) 
“আযুষস্তৃতীয়ভাগন্ত ছুবিজ্ঞানাৎ।” (কুল্লক) 
ছুর্বিতর্ক (জি) ছু্দুঃখেন বিওক্যতে ছুর্-বি-তর্কথল্‌। তর্কের, 
অনাধ্য। 
“দৈবেন ছুবিতর্কেন পরেণানিমিষেণ চ। 
জাতক্ষোভাস্তগবতে মহা নাসীদ্‌ গুণত্রয়াৎ ॥৮ (ভাগ* ৩।২৭।১২) 
ছুবিতর্ক্য (ব্রি) ছুর্‌-বি-তক-যৎ। লহজে যাহা তর্ক করিয়। 
স্থির কর! যায় না। 
“সনিন্মায় পুরস্তিআো হেনী রৌপ্যাসয়ীধিভূঃ। 
ছুল্লক্ষ্যাপাক়লংযোগ! ছুধিতক্যপরিচ্ছদাঃ ॥” (ভাগ* ৭১১৫৪) 
ছুবিদ (ত্রি)১ ছজ্ঞেয়। ২ সহজে যাহা জানা যায় না। 
ছুর্বিদগ্ধ (ত্রি) ছুষ্টে। বিপপ্ধ: প্রাদিস*। গবিবিত, অংস্কারী। 
“অপীকবেগছুবিদগ্ধং গকত্মস্তং।” ( কাদগ্থরী ) 
ছুবিদত্রে (ঘি) বিদ-লাভে বিদ-জ্ঞানে বা বাহু* অত্র, বিশ্ত্রং 
লভ্যং ধনং জ্ঞানং ব৷ প্রাদি সং। ১ ছুর্ধনক। ২ হুজ্ঞানক। 
“আরে মন্থাং ছুবিদত্রস্ত ধীমহি" (খক্‌ ১০।৩৫।৪ ) 
"হুর্বিদত্র। নি্চতির্ন” (খাক্‌ ১০।৩৬।২) 
ছুর্বিদ্য (ভরি) ছূর্বিদ-যৎ। অজ্ঞ, অশিক্ষিত। 
ছুবিদ্বস্‌ (ভ্রি) কুমনা, অসহা। ' * 
ছুবিধ ( ক্রি) ছুস্থা বিধা অন্ত ॥ ১ দরিদ্র। ২ খল। ৩ মূর্খ । 
"শাস্ত্রেঘন্তেযু কুধিয়ে! বিদ্বমানেষু হবিধাঃ | 
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকী, প্রাপ্য নিরর্ঘান্‌ গ্রবদত্তি তে । 

(রামায়ণ ২১৯৯৩ ) 
দরবিধি (পুং) ছ্টঃ বিধিঃ॥ ১ দুর্ভাগ্য । ২ কুনিয়ম। 
দর্বনয় ( পুং) ছর্-বি-নী ভাবে অচ.। বিনয় রাহিত্য। 
দুবিনীত (বি) ছর্-বি-নী কর্তাযি ্ত। বিনঃশূল্, অবিনীত, 

উদ্ধত, কুব্যবহারী। 
“কুপুত্রোৎপি তবেৎ পুংসাংহদয়াননকারকঃ। 
দুবিনীতঃ কুকধপোংপি মুর্খোহপি বানী খলঃ ॥” (পঞ্চতন্তর €১৭) 


[1 ৬৬১ ] 


. জশিক্ষিত অন্থ, স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ভীষ্‌। 
ছুর্বিনীতি (ভ্্রী) ছর-বি-নী ভাবে ক্তিন্। বিনয়রাহিত্য। 
ছুর্বিপাক (পুং) ছুষ্ঃ বিপাকঃ। মন্দ পরিণাম, ছর্ঘটন!। 
“দৈবছধিপাকা দগলিতনয়নঃ।” ( হিতোপ* ) 
দুর্বিভাগ (পুং) হছুষ্টে! বিভাগঃ প্রাদিস* | মন্দ বিভাগ, সহ 
যাহ! বিভাগ কর! যায় না। 
দুর্বিভাব্য (ব্রি) ছর্দ/ঃখেন বিভাব্তে দুর- সিহত! 
+ ছর্কোধ, যাহ! হদয়ঙগম হয় না। 
দুধিভাষ (রী) ছষ্টা বিভাষা হত্র। ছূর্বাচয। 
“ছুবিভাষং ভাষিতং ত্বাদশেন* (ভারত ২২১৪৭) 
ুর্বিমোচন (অ্রি) ছুঃখেন বিমোচনং যন্ত। অতি কষ্টে 
“মোচনীয়। ( পুং) ধতরাষ্ত্রের পুত্রভেদ । (ভারত ১/১১৭ অঃ) 
ছধিমোচন স্থলে ছুবিরোচন এইরূপ পাঠানস্তরও দেখা যায়। 
হুর্বিলসিত (ক্লী) হুষ্টং বিলসিতং। ছুদধার্য্য। 
দুর্বিবক্ত, (পুং) ছু&ঃ বিবস্ত1। মন্দবন্ত1, যে মন্দভাবে উত্তর দেয়। 
দুর্বিবাহ (পুং) হুণিন্দিতে। বিবাহঃ। আন্থুর প্রভৃতি চারি 
প্রকার বিবাহ । ব্রাঙ্ছ গ্রভৃতি চারি প্রকার বিবাহে গুগবান্‌ 
পুত্র জন্মে, এই কারণে উক্ত চারি গ্রকার বিবাহ, নুবিবাহ, 
আর আম্মুর প্রভৃতি চারি প্রকার বিবাহে ব্রহ্মত্েষ্টা ও 
ধর্দ্েষ্টা পুত্র হয়,--এই অন্ত ইহাকে দুবিবাহ বলে, এইরূপ 
বিবাহ পরিত্যজ্য। নিন্দিত! স্ত্রী বিবাহ করিলে নিন্দিত 
সস্তান হয়, তাহাও ছুবিবাহ। 
প্রাঙ্মাদিযু বিবাহেষু চতুঘে বামুপূর্ববশঃ | 
ব্রহ্গবর্চস্থিনঃ পুত! জায়স্তে শিষ্সম্মতাঃ ॥ 
ইতরেষু তু শিষ্টেযু নৃশংসানৃতবাদিনঃ। 
জায়ন্তে ছবিবাহেষু ব্রহ্মধর্্মছিষঃ স্ৃতাঃ ॥ 
অনিন্দিতৈঃ স্রীবিবাছৈরনিন্দ্য। ভবতি প্রজা] । 
নিদ্দিতৈনিঙ্দিতা নৃণাং তন্মস্নিন্দযান্‌ বিবর্জয়েৎ ॥” 
( মনু ৩।৩৯-৪২ ) 
দুর্বিষ (পুং) ছুঃম্থিতো বিষো যন্ত। বিষকৃত [বকারশূন্ত 
শিব, মহাদেব, সমুদ্র মন্থনকাপে মহাদেব বিষপান করিলে 
কিছুমাত্র বিষক্রিয়। হয় নাই, এই জন্ত মহাদেবের নাম 
*ছুধিষ” হইয়াছে। 
দূর্বিষহ্‌ (তি) ছঃখেন বিষহাতেইসৌ। ছুর্-বি-সহ কর্্মণি খল্‌। 
১ অতিশয় ছুঃখে সহনীয় । ২ অসহা। 
“সৈযা ছুধিষহা মারা দেবৈরপি হুরাসদা।” (হরিবংশ ৪৬ অঃ) 
২ (পুং) ৩ শিব। ৪ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রতেদ। (ভারত১।১৮৬ অঃ) 
দর্বিষস্থ (ঘ্রি) ছুঃখেন বিষহাতে বি-সহু'বৎ। অতিশয় হঃখে 
সহনীয় । 
স্ব] 


ভুর্হণ 


১ নিন্দিত আচরণ, 
২ ছুর্জন, ছুণ্চরিত্র, 


দূরতি (রী) হ্টং.বৃত্ং প্রাদি স'। 
খারাপ বাবহার। হুঃস্থিতং বৃত্তং যন্য। 
ছুরস্ত, অবাধ্য, উদ্ধত। 

পছুবৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি ! শীলম্‌” ( দেবীমাহা স্ব) 
“তি (ত্ত্রী)ছৃষ্টা বৃত্তিঃ। মন্দ ব্যবহীর, নিন্দিত আচরণ। 
দুশ্চবিত্র, হুর্জনত।। 

ুর্বেদ (ত্রি) ছুঃখেন বিষ্ভতে লভ্যতেইসৌ হুর্‌-বিদ্‌-ল।তে 
কর্্মণি খল্‌। অতিশয় কষ্টে লভ্য, যাহ! অতি হুঃখে লাভ 
হয়। প্যে এব কে চ মারুতো) স্তাতাং ছূর্বেদে এব বশ! পৃষ্নি- 
বদি বশাং পৃশ্নিং ন বিন্দেদপি” (শতপথব্রা* ৫1১/৩৩ ) 
ছুরুৎনন়ে! বেদে! যস্ত। (তরি) ২ বেদপাঠরহিত, যেত্রাঙ্মণ 
বেদপাঠ করে ন। 

“্ছুরবেদ! ব। সুবেদা বা গ্রাকৃতাঃ সংস্ক তাস্তথ!। 
ব্রাহ্মণ! নাবমস্তব্যা তন্মাচ্ছন্না ইবাগয়ঃ ॥* (ভারত ৩:১৯৯ অং) 
ব্যবস্থাপক (পুং) দুষ্ট? ব্যবস্থাপকঃ। ছুই ব্যবস্থাপক, 
“যিনি মন্দভাবে বাবস্থ। করেন। 
“উপচাক়োক্তিসারলাচ্ছলহারিতবেতনঃ। ৰ 
সোহহং জহান্তহুন্হারে দুর্বযাবন্থাপকশ্য তে ॥” (রাঁজত", এ৩৪) 
দুর্ব্যবহার (পুং) ছু্দষ্টোব্যবহারঃ। ১ রাগ ও লোভাদি দ্বার! 
 অসমাক্‌ নির্ণীত ব্যবহার, প্রক্কত বিধি স্থির হইয়! সম্যক 
রূপে জানিতে হইবে, কিন্তু যে স্থলে রাগ বা লোসাদিতে 
ব্যবহার অনম্ক্রূপে নিত হয়, তাহাই ছূর্বযবহা'র পক্ভবাচ্য। 
২ মন্দ আচরণ, খারাপ বাবহার । 
ুর্ব্যাহ্ৃত (ব্রি) দুষ্ট ব্যবহৃতং প্রাদি স*। 
কথ বলা। 
“ন মে ছুর্বযাহতং কিঞ্চিরাপি মে ছুরম্ুষ্ঠিতং। 
লক্ষণে! রাঘব ত্রাত! যন্মাদক্ুদ্ধ ইহাগতঃ॥৮, (রামা* ৪৩২৩) 
ত্র জিত (ক্লী) গহিতং ব্রজিতং প্রাদি সং । নিন্দিত গতি । 
“ি্ব্যাতাচ্ছক্কমান। ছংস্থিত। ছুরবেক্ষিতাৎ। 

9 ছুত্রজিতাদিঙ্গিতাধ্যাসিতাদপি ॥”তারত ৩২৩২ অঃ) 

দূত্র্ত ত (ঘি) ছষটং ব্রতং । অবাধ্য, ছর্নাত। 
হণ (ব্রি) ছুঃখেন আহন্ততে হসৌ আ-হন-কর্ধণি খল হনন 
করিতে অশকা, ছুঃখে হুননীয়, যাহ। অতি কষ্টে হনন কর! 
যায়। বেদে তু ণত্বং। বৈদিক গ্রয়োগে “হর্হণ, পত্ব হইবে, 
লৌকিক প্রয়োগে ণত্ব হইবে না, তখন “হর্থন' দত্তানকারাত্ত 
থাকিবে। উদাহরণ-_ | 

*প্রকল্প-স্ততি চ তন্তার্থে। নিকুস্তে ছুর্ঘনে হতে ।” (ভি) . 
এই লৌকিক প্রয়োগে 'ণত” হইল না, কিন্ত বৈদিক 
গ্রকরণে প্নিখতি ছুর্ণ! বধীৎ।” ( থক্‌ ১/৩৮৬) পত্ব হইল। 


পারার মন্দ 


৯৬৬ 


ছলাই 70 ৬৬২) ভুবম্‌ 


ছুর্ায়, (ব্রি) ছুষ্ হননমিন্ছতি কাচ, ুর্হনায় উম্‌, বেদে 
 খন্বং। ষ্ছননেচ্ছু। ণক্তিযং যহ্ছর্পাযুবং'+ ( খক 81০1৮) 
“ছুর্থণাযুবং ছুষ্টহননমিচ্ছস্তীং।” (সামবখ) ছানাস উবঙ্‌। 

দুর্ণাবৎ (ভি) ছূর্বণাবিভতে হস্ত ছর্হণ। মতুপ্‌ মত্ত বঃ। 

লাংঘাতিক। 

দুহগু (ভি) ছঃস্থো হচ্ন্ত প্রাদি বছ" বা ছুর্ছন- “উন । ১ 
ছঃথে হুননীয়। ২ ছুই হ্মুযুক্ত। “তদদারভন্ব ছূর্ধণো।* 
(ধক ৯১/১৫৫৩) লৌকিক প্রয়োগে ছূর্বহধ অণত্ব হইবে, 
ইহার অর্থ ছুষটহন্যুক্ত।. 

ুর্ঘল [লি] (নি) দুষ্টোহফারন্ত অচ্‌ সমা*। যন্দ হলযুক্ত। 
হর্দ, (ত্বি) ছরাচরিত। 
ভিত (ব্রি) নিন্দিত! হিতঃ প্রাদি স*। শক্র, অমির $ “ন 
ছুষ্িতঃ স্তাদগ্রে ন পাপয়। |5 (খক্‌ ৮১৯২৬) 


কি 


7 শাসপস্পপপস 


চুলারভট্টাচার্যয, প্রসিদ্ধ তায় দামী প্লেড় নামক 
চীক্ষা রচুঘ্িত1। 
ছুলাল (দেশজ) খ্রেম, অনথত্পাগ। ২ রি, মনোজ । 
ছুলালচাপ! (দেশ ) এক প্রকার জুন পুষ্পবৃক্ষ। 
ছুলি (পুং) ছুল-কি। ২ মুনিতেদ। 
ছুলিচ] ( দেশজ ) আলন বিশেষ । 
ছুলিয়! (দেশজ ) বর্শশস্কর জাতিবিশেষ, ইহার! নীচকাতি, 
শিবিক ব। ভার বহন করিয়। জীধন ধারণ করে। 
ছুলিছুহ্‌ (পুং) দিলীপ রাজার শিভা, অনমিত্রে গুজ। 
(হরিবংশ ১৫ অ' ) 
ভুলোল, সক্িকর্ণামৃত্ত ধৃত একজন কবি। 
ভুল্ঈল (ব্রি) হ-ক্িপ্‌ হুতং ললতি লল-অছ। রোমণ। 
( শব্দার্থটি' ) 


দুছত (ক্লী) নিন্দিতং হতং। নিন্দিত হোম, অফলঙ্নক | ুল্লানবাঁব, একজন বিখ্যাত দাধু। ১৭৫৪ শকে কষিকা' 


হোমকাধয। 
"সদৈব যাচমানেষু তথ। দস্তাম্থিতেঘু চ। . 
এতেষু দক্ষিণ! দত্তা দাবাীবিব ছুষ্থ তং” (ভারত শা* ১৬ অঃ) 
দহ পা ( তরি), দুষ্ং হৃণীয়তে ক্ুধ্যতি লঙ্জতে ব। হুদ্হণী 
কঙ্াধিত্বাৎ যক্‌ ততো। উপ্‌ অল্পোপফলোপৌ পৃহযো* সাধুঃ 
ঈ্কারন্তাকারঃ | ৯ ছুষ্ট ভ্রোধন, ছুষ্টভাবে ক্রোধযুত্ধা। ২ হুষ্ট 
ভাবে লজ্জমান। “ছ্হ ণামুক্তিরশ্চিত্বালি বসবে। জিঘাংসতি।” 
( খুকু ৭৫৯৮) 'ছ্হ পায়ুরশোভনং কুধ্ান্ঠ। (সার়খ) 
দুর্ঘদ্‌ (বি) ছূ্দ,&ং হদয়ং যত (যদ নুহ দৌ মিত্রা মি্রয়োঃ। 
পা ৫181১৫০ ) ইতি নিপাতনাৎ হৃদয়স্ত হদ্ভাবঃ। শক্র, 
অমিত্র। হুঃস্থিতং হদশ্ত প্রাদিব। ২ ছুঃস্থিত হৃদন্।। 
“অশ্মসারময়ং নূনং হদরং মস হুহ্দঃ।” (ভা* বন* ১১২ অঃ) 
ভুহ্ঘদয় (জি) ছঃসং হদয়ং বত প্রাদি* বু । ১ ৃষ্টাস্তঃক রণ- 
যুদ্ধ । হট্ং হৃদয়ং। (কী) ২ ছু অস্তঃকরগ। যে স্থলে শত্রু ও 
মিত্র ন! বুঝায়, সেই স্থলে হৃদয় শব শ্থানে হদ জাদেশ হয় 
না। শক ও মিত্র বুঝাইতে হর্‌ ও হু পূর্বক হৃদ শব্ধ 
স্থানে সবদ্‌ আদেশ হয়।- এই জন্ত “ছুহ দর এই স্থলে হধ 
আদেশ হুইল ন|। 
ছ্হৃ হীক (তি) ছিঃ হবীকং বন্ত। ছবলেজি, যাহার 
ইন্জিয় সকল হুর্বল। 
দুল্‌ ( দেশত্ব ) কর্ণাভরগ বিশেষ। 
দুল! (্থী) ১ ইষ্টকা ভেদ। ২ দোল।। 
চুলাই, ১ পার্বতীয় ভ্রিপুরারাক্যে প্রবাহিত মহুনদী হইতে 
নির্গত একটী, উপনদী। ২ ত্রিপুরাজেলার অন্তর্গত একটা 
পরগণ।। 


তার নিকটবর্তী শিবপুর হইতে ভূটকলাসে আনীত হন। 
তখন ইনি সমাধিস্থ ছিলেন। অনেক বাঙ্গালী ও সাহেব 
ইহায় ধ্যানভঙ্গের চেষ্টা! কল্পেন। ইহার নাসিকার নিকট 
আমোনিয়া প্রয়োগ করিয়াও সহজে কেহ ইহার ধ্যানডঙগ 
করিতে পার়েন' নাই। 
কতদিন তিনি সমাধিস্থ ছিলেন, তাহার স্থির নাই। 
এ সময়ে তিনি কিছুই আহারাদি করিতেন নাঁ। অনেক কষ্টে 
প্রথমতঃ কএক ফোৌট! ছৃপ্ধ গলাধঃকরণ কর! হয়। যাহ! 
হউক সাধারণের উত্তেজনায় কিছুদিন পরেই তাহার ধ্যান 
ভঙ্গ হইল। ৫1৭ দিন চেষ্টার পর তিনি ছুই একটা কথা 
কহিয়াছিলেন। তাহার নাম লিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
“ছুল্লানবাব' বলেন। কেহ কেন তাহাকে পঞ্জাবী বলিয়। অগ্ু- 
মান করেন। যখন তিনি সমাধিস্থ ছিলেন, তখন তাহার তপ্ত 
কাঞ্চনের মত উজ্দ্বল বর্ণ ছিল, কিন্তু ধ্যানের পর তাহার 
সে মুখ ও শরীরের জ্যোতিঃ অস্তহিত হয়। ১৭৫৫ শকে 
উদ্নর ভঙ্গ হইয়া তাহার মৃত্যু হুয়। 
সমাধিকালে যোগিগণ যে মহ! দ্বচ্ছদা তোগ কয়েন এবং 

এই ছুর্গিনেয় সময়ও যে ভারতে সিদ্ধ যোগীর অভাব নাই, 
এই সাধু তাহার নিদর্শন। 

ছুম্ব, তিব্বতে বৌদ্ধদিগের বিনর়শান্্র ছ্ নামে পরিচিত। 

ছুল্হী, অযোধ্যা প্রদেশের থেরিজেলার অব্য একটা 
নগন্। চৌকানদীর ২ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবন্থিত। পূর্বে 
এখানে -গ্রাষের জমিদারের বৃহৎ বাটী ছিল। মিপাহীবিতো' 
হের.সময় বাক্েয়াপ্ত হয়। 

ভুবস্‌ ( ক্লী) ছুবস্‌ পরিরক্ষণে কণ্ডা' বক হুবন্ত কিপ্‌ জল্লোপ- 


ছুপ্চরিতিন্‌ ্‌ 





 যলৌপৌতাবঃ।..১ হুবিঃ। ২ পরিচরণ। 
পিরে। বিশ্বেভিঃ 1৮ (এক ১১৪1৮) 

দৃবস্ (জি) ছুবস্ত শক্যার্থে যৎ আল্লোপযলোপৌ। পরি- 
ত্য | “আ1 যদ্‌ হ্বস্তাদ্‌ ছুবসে ন কারু” (খাক্‌ ১৬৫১৪) 

'ছুবস্তাৎ পরিচর্ধ্যার্হাৎ ছুবসে পরিচরণায় ॥ (সায়ণ) 

ভুবন্বয (ব্রি) ছুবঃ পরিচরণমিচ্ছতি কাচ ততো উন্। পরি- 

' চরণেচ্ছাযুক্ত | গগোস্ত-তূর্যাতি পর্য্যগ্রং ছুবস্থযুঃ।” ( খাক্‌ ১০। 
১০৪১২) বেদে কচিাস্ত স্ত্রিয়ামুবঙ.। 

স্বু(ব্রি) ছবো হবিঃ পরিচরণং বাস্তন্ত মতুপ্‌ মন্ত বঃ 
সাস্তত্বাং ন পদকার্ধ্যং। ১ হবিযুক্ত। ২ পরিচরণযুক্ত । 
“অবন্থযুরসি হবস্ান্‌” (শুরু যু" ৫৩২) 

দবোয়। (স্ত্রী) পুজা । (বৈ) 

'দবোয়ু (ত্রি) ছুবঃ পরিচর্যা মিচ্ছতি ক্যচি বেদে ব! পদকার্ধ্যং 
ততো উন্। পরিচরণেচ্ছু। “স তু শধি শ্রুত্যা যো ছবোধুঃ” 
(খকৃ ৬৩৬৫) 'ছবোযুরম্মদীয়ং পরিচরণমাত্মন ইচ্ছন্‌, 

(সায়ণ) 
র(ক্রি) ছুঃখেন চর্যযতেহসৌ হুর্-চর কর্শণি খল্‌। যাহ! 
আচরণ কর] কঠিন, অতি কষ্টে আচরণীয়। 
শ্চরতঃ কিল দুশ্চরং তপঃ* (রঘু) ২ হুর্গম। হছুূঃখেন 
টং ব! চরতি চত্র-অচ.। ৩শম্বুক। ৪ ভর্গক। 

দৃশ্চরত্ব (ক্লী) দুশ্চরশ্ত ভাবঃ ত্ব। ছুশ্তরের ভাঁব, হুশ্চরত] | 

দুশ্চরিত (ক্রী) ছষ্ঈটং চরিতং প্রার্দি স*। হুষ্বত, পাপ, 
“ছম্বতাব, মন্দ চরিত্র । 

"ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্বকৃতৈস্তথ!। 
প্রাপু,বস্তি ছরাত্মানো নর! রূপবিপর্যায়ং ৮ (মন্তু ১১1৪৮) 
ইহজগ্মের বা! পূর্বজন্মের দুশ্চরিত্র দ্বারা মনুষ্ট কুঠী, 
কুনথী গ্রভৃতি রূপবিপর্ধ্যয় গ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পাপ অনুষ্ঠান 
' করিলে ভাহার ফল রোগুভোগ অবশ্তই করিতে হয়। যথা-- 
“বথ! মহাহ্দং প্রাপ্য ক্ষিপ্তং লোস্ং নিমজ্জতি। 
তথা হুশ্চরিতং সর্বং বেদে ব্রিবৃতিমজ্জতি 1” ( মন্থু ১১২৬৪) 
যেরূপ মহাহ্‌্দে লোষ্রনিঃক্ষেপ করিলে তাহা! নিমগ্ন হয়, 
সেইরূপ সকল ছশ্চরিত বেদে নিমগ্ন হয়, অর্থাৎ বেদপাঠ ও 
বেদোক্ ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিলে হুশ্চরিত সকল বিনষ্ট 
হয়। যাহারা বথাবিছিত বেদপাঠ ও বৈদিক ক্রিয়ার অন্থু- 
' টান করেন, তাহাদের পাপে আর মতি হয় না, এবং পূর্বকৃত 
পাপ সকল বিনষ্ট হয়। (ব্রি) হঃখেন চরিত্তং। ২ অতিকষ্টে 
কৃত, ছঃখে আচরলীয়। হুইং চরিতং যন্ত প্রার্দিবহ্* | 
.৩ ছুশ্চকির, যাহার শ্বভাব মদ, দুষ্ট গ্রকৃতি। 


দৃশ্চরিতিন্‌ (তরি) ছুরাচার। 


“এন্ডতিরপ্নে দুবে। 


৬৬৩ ] 


ছশ্চিৎ 


ছুশ্চরিত্র (তরি) ছর্নিম্দিতং চরিত্রং যন্ত। মন্দচরিজ, কুশ্মভাব । 
দুশ্চর্্মন্‌ (পুং) ৃষ্টং চর্শং বন্ত ৷ অনাবৃত মেড, যাহার যেের 
অগ্রভাগ চর্ম আচ্ছাদিত থাকে না। পর্যযায়স্পথিনগ্নক, চও্, 
শিপিবিষ্ট। (হেম*) গুকুপত্বী হরণ করিলে দুশ্চর্শা। হয়, 
ইহ! মহাপাতকের চিহ্ন । “ছুম্চর্মাগুরুতন্লগঃ।* (শ্বৃতি ) 
হুশ্চর্শ। ব্যক্তি গ্রারশ্চিত্তানুষ্ঠান ন! করিলে তাহার কোন 
ধর্ম কর্ম করিবার অধিকার থাকে না এবং এই অবস্থাক় মৃত্ত 
হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করিয়! দাহাদি করিতে মাই। 
[ মহাপাতক দেখ।] 
দৃশ্চারিত্র (ক্লী) চরিব্রমেব স্বার্থে অণ্‌ চারিঘ্রং ছষ্টং 
'ারিত্ং । ১ ছুষ্টচরিত্র, পাপ। ছুঃস্থিতং চারিজমস্ত । ২ ছৃষ্ট 
চরিত্রযুক্ত, যাহার স্বভাব অতিশয় মঙগ। 
দৃশ্চিকিতস (ব্রি) ছুর্-চিকিৎস-খল। অচিকিৎস, যাহার 
চিকিৎস! হুঃসাধা। 
“নুছুশ্চিকিৎসন্ত ভবন্ক মুত্যোর্ভিযক্তমং ত্বান্ভ গতিং গতাঃ শ্ম।” 
(ভাগবত ৪।৩*।৩৮ ) “সুহুশ্চিকিৎসম্ত অত্যন্তং অচিকিৎসন্ত 
ভবশ্য জন্মনো” (শ্রীধরশ্বামী ) 
দুশ্চিকিৎস। (স্ত্রী) ছুনিন্দিত। চিকিৎসা । নিন্দিত চিকিৎস1, 
“অন্তায়রূপে চিকিৎসা । ভিবগ্গণ এইকপে গে। পপ্ত গ্রভৃতিকে 
চিকিৎসা করিলে উত্তম সাহস দণ্ড এবং মানুষের প্রতি 
করিলে মধ্যম সাহস দও হুইবে। 
“চিকিৎসকানাং সর্বেষাং মিথ্য। প্রচরতাং দম: । 
অমান্গুষেষু প্রথম: মান্ষেষু তু মধামঃ &” (মনু ৯২৮৪) 
“সর্বেষাং কায়শল্যার্দিভিষজাং দুশ্চিকিৎসাং কুর্বতাং দঃ 
বর্তবাঃ, (কুল্লংক) 
দৃশ্চিবি কসিত (ব্রি) ছুশ্চিকিৎস-স্ত। অচিকিৎসনীয়, যে 
ব্যাধির গ্রতিবিধান কব! যায় না, যে গ্রামে ছুশ্চিকিংৎসিত 
ব্যাধি পীড়িত বনুলোকের বাস, সেই গ্রাষে বাস 
করিতে নাই। 
“্নাধার্িকে বসেদ্গ্রামে ন ব্যাধিবছলে ভূশং |” ( মন্থু 81৬০) 
ত্র দুশ্চিকিৎমিত ব্যাধিগীড়িতা বহবে। জন্াঃ তত্র বাসো 
ন যুক্তঃ। (কুলুক) 
দুশ্চিকিৎ্যয (ব্রি) ছুর্-কিত স্বার্থে ন্‌, দুঃখ্চেন-চিকিৎন্ততে 
দুরু-চিকিৎস কর্ণ বং । অতি হুঃথে চিকিৎসনীয়, প্রতিকার্ধা 
রোগ, যে রোগ কষ্টসাধা, কিন্তু ভাল করিয়া চিকিৎস৷ 
করিলে আরোগ্য হয়। [ রোগ দেখ।] 
দৃশ্চিক্য (ক্লী) লগ্ন হইতে তৃতীয়রাশি। 
* শসিজ্রিকো ণঞ্চ নবঘং ছুশ্চিক্যং স্তাৎ তৃতীয্মক$।” (জ্যোতিশ্তব) 
চুশ্চিৎ (তি) ছুশ্িনতা, মদ তাবা। 





দুকৃর্্মন্‌ 


ছুশ্চিন্ত1 (স্ত্রী) কুচিস্তা, মন্দ ভাবন।। 
দৃশ্চি্তয (ব্রি) হঃখেন চিস্ত্যতে চিস্তি কর্মণি যখ। অতি 
-্ছ থে চিস্তনীয়, যাহু। চিস্তা কর! অতিশয় কষ্টকর। 
দুশ্চেষ্টিত (রী) ছপিদ্দিতং চেষ্টিতং । ১ নিন্দিত চেষ্টিত, মন 
চেষ্টা । ২ মন্াকাধ্য। 
দৃশ্চ্যবন (পুং) ছঃসহং চ্যবনং চালনমন্ত, বা ছুর্দই্ম্চাবনঃ 
শিব যন্ত ছুর্-্যু,লা । ইন্ত্র। "যুৎকারেগ ছু্চ্যবনেন ধুফুন1।” 
(খক্‌ ১০।১৯২২) 'ছুশ্যবনেন অন্যৈরবিচাল্যেন” (সায়ণ) 
ইন্দ্র বহুকাল ত্বর্গ রাজ্য ভোগ করিগ্স। নিজ স্থান হইতে 
চুত হন, এই অন্ত ইহার নাম ছুশ্যবন হইয়াছে। এক এক 
মন্বস্তরে চতুর্দশ ইন্দ্র হয়, কিঞ্চদিধিক পাচহাজার যুগ এক 
এক ইন্দ্র নিজপদ ভোগ করে । কল্পভেদে প্রত্োক ইন্দ্রের 
নাম বিভিন্ন । [ইন্দ্র দেখ।] (ত্রি)২ অবিচালা। 
দৃশ্চযাব (ব্রি) হঃখেন চ্যাব্যতে হসৌ ছুর্-চা-ণিচ্‌ কর্মণি খল্‌। 
মং অতি কষ্টে চ্যাবনীয়, ষাহাকে অতি কষ্টেচ্যাবিত করা 
যায়। (পুং) ২ মহাদেব। 
শছুশ্চ্যাবশ্চযযবনোজেত। হস্ত ব্রহ্মত্বিষাং হর 1” 
(ভারত কর্ণ ৩৪ অঃ) 
দৃশ্শরব (ক্লী) ছুঃখেন জয়তে হসৌ ছুর্শ্র-খল্‌। শ্রুতি- 
হুঃখাবহ পরুষবর্ণযুক্ত কাব্যদোষভেদ, যে সকল স্থলে শব 
বিস্তাস শুনিতে অতি কঠোর হয়, সেই স্থলে এই দোষ হয়। 
“ছুঃশ্রবং ত্রিবিধ! শ্লীলানু চিতার্থপ্রযুক্তত|।” (সাহিত্যদ* ৭৫৩৪) 
“পরুষবর্ণতয়! শ্রুতিদুঃখা বহত্বং হঃশ্রবত্বং ১ (সাহিত্যদ*) 
উদাহরণ-_ 
“কার্তীর্থং যাতু তন্বঙ্গী কদাননাবশং বদা।” ( সাছিত্যদ*) 
চন্ত্রালোকে ইহ! শ্রুতিকটুদোষ এইরূপ লিখিত হুইয়াছে। 
“তবেচ্ছতি কটুবর্ণঃ শ্রবণোদ্ধেজনে পটুঃ 1” ( চন্দ্রালোক ) * 
শ্রবণের উদ্বেজনে পটু বর্ণ হইলে শ্রাতিকটুদোষ হয় 
দু্ধর (ব্রি) হুঃখেন ক্রিয়তে ছুর্-কু কর্মণি খলু। অতিশয় 
ভূঃথে করণীয়, যাহ! কর! অতিশয় কষ্টকর। 
“অপি যৎ.স্ুকরং কর্ম তদপ্যেকেন ছুফরং |” (মনু) 
(ক্লী) ২ আকাশ। ভাবে খল্। ৩ ছঃখে করণ। 
ছুক্ষরচর্যঃ তেশ্্ী ) হুর কার্ধ্যের অধীন। 
দুক্ষরণ (তরি) যে কার্ধ্য সহজে করা যায় না। 
দুর ( পুং) ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। 
দুক্র্ণন্‌ (রী) হইং কর্ম প্রাদি স+। ১ পাপ। 
“ছুক্ষদ্মজানৃণাং রোগ! যাস্তি চৈব ক্রমাৎ শমং। 
জপৈঃ স্থুরার্চনৈহোনৈ দানৈস্তেষাং ক্ষয়ো ভবেৎ ॥» (শাতাতপ') 
ছুলিনদিতং কর্ম যন্ক। ২ পাপকর্দাকারক, নিন্দিতকার্যয কারী। 


৮ লাশ পসাাল্প শত হু 
১১৯৮ ব১১৬০$ জানত ও 


[ ৬৬৪ ] 


দু্ষলেবর (পুং কী) হ্ং নিন্দিতং কলেবরং। ১ ছুৎসিত কলেবর। 
প্শঙ্ষেত বিদ্বান কুকলেবরাতার়াদ্‌ যন্তন্ত যত্বঃ শ্রম এব 
কেবলং।” (ভাগ, ৫।১৯। ১৫) “কুৎসিতন্ত কলেধরহ্ঃ 
অতায়াৎ (শ্রীধরম্বামী) ২ ব্যাধিময় দেহ। 
ল(পুং) দুষ্ট কালঃ প্রাদি ম*। ১ নিন্দিতকাল, যে 
কার্ধ্যের জন্ত যে কাল বিহিত হইয়াছে, সেই কার্যয সেই 
কাল অতিক্রম করিয়া অন্ত সময়ে করিলে কালের ছুষটত্ব হুয়। 
ছংসহঃ কালো! কলনমন্ত। ২ মহাদেব। (ভারত শা" ২৮৬) 
দৃ্ধীত্ত (ব্রি) ছুষ্টা কীর্তিরস্ত। ছষ্ট কীত্তিযুক্ত। ছুষ্টাকীন্তিঃ | 
২ কুকাত। 
ল (রী) ছুষ্টং কুলং গ্রাদি স'। নিন্দিত কুল। 
“অস্ত্যাদপি পরং ধর্শং স্ত্রীরত্বং হুফুলাদপি।৮ (মনু) 
নিন্দিতকুল হইতেও স্ত্রীগ্রহণ করিতে পার! যায়। ভুঃস্থং. 
কুলং যস্ত। (ত্রি)২ নিন্দিত কুলজাত। 
“মদমূর্খতাভিমান! হুছুলতৈম্চর্যযসংযুক্তাঃ |” (সাহিতাদ*) 
হুক্ষুলীন (ত্রি) ছুকুলে ভবঃ দুফুলঠকৃ। নিন্ব্য কুলভব, 
নিন্দিত কুলজাত। 
ছুক্কৎ (রি) মন্দকার্য। 
ছুক্কৃত ( রী) ছুষ্টং কতং গ্রাদি স। ১ পাপ। 
প্ন্বাতুর্যৎ ছুঙ্কতং কিঞ্চিৎ তৎসর্বং প্রতিপদ্ভতে ৷ 
নিপান কর্ত,ঃ গগাত্ব৷ তু দুষ্কতাংশেন লিপ্যতে ॥” 
২ তজ্জনক কর্্ম। 
ছুক্কৃতকর্্মন্‌ (ব্রি) ছষ্কতং কর্ম যড। ১ ছুদধার্যয। ২ পাপী, 
যাহার! ছুষ্ধার্যা করে। 
ছুক্ষতাত্বন্‌ ( ব্রি) হৃক্কৃতং আত্ম! স্বভাবে য্য । পাপাত্মা। হুরাত্মা। 
ছুঙ্কৃতি (ত্রি) ছু ক্তির্ঘন্ত। ছুষ্মকারক। 
“পাদস্পর্শস্ত রক্ষাংমি ছুষ্কতীনবধূননং।” (মনু) 
দক্কতিন্‌ (ত্রি) ছুক্কৃতমন্ত্ন্ত অস্ত্র্থে ইনি। দুষ্কৃতকারী, 
পাঁপকারক। 
দুঙ্কৃষ্ট (ত্রি) ছুর্-কৃষ-ক্ত। ছুঃখে যাহা কর্ষিত হইয়াছে। 
দুক্তিয়া (তরী) ছটা ক্রিয়া। কুকার, ছুফর্শ, পাপ। 
দুক্কিয়াচরণ (কী) ছক্রিয়ার অনুষ্ঠান, কুকার্যাকরণ । 
দৃক্রিয়ারত (ঘি) ছক্রিয়ায়াং রতঃ ৭তৎ। কুকার্ধে) অতি- 
নিবিষ্ট 
দৃজ্জণীত (ব্রি) ছুর্দ,ঃখেন ক্রীয়তে শ্ম ইতি ছুর-ক্রী-স্ত। ছুমু'লা, 
“মহার্থ, অন্থচিত মূল্যে ক্রীত। 
"ক্রীত্বা মূলোন যে ভ্রবাং হুজ্সীতং মন্ততে ক্রয় ।” 
(প্রায়শ্চিতত' নারদ ) 
দ্রবা ক্রয় করিয়া যদি ক্রেতা প্রব্যের মুল্য অধিক 


(মনু) 


[ ৬৬৫ ] 


বিবেচনা করে, তাহা হইলে সেই দিন অবিকল সেই বস্ত- 
বিক্রেতাকে ফেরত দিবে। 
ভুষ্খ [হঃখ দেখ।] 
ছুষুখদির (ক্রি) দুষ্ট খদিরঃ প্রাদি স*। কালম্কন, ক্ষুদ্র খদির- 
ভেদ, পর্ধ্যায়--কাম্বোজী, কালস্কন্দ, গোরট, অমরজ, পত্রতরূ, 
বহুসার, থদির, মহাসার, কষুদ্রথদির | ইহার গুণ-_-কটু, উষ্ণ, 
তিক্ত, রক্তব্রণোথ দোষ, কণ্ডতি, বিষ, বিসর্প, জবর, কুষ্ঠ ও 
উম্মাদনাশক। (রাজনি*) 
ছুষ্ট (তি) ছুঘূ-ক্ঞ। ১ ছূর্বল। ২ অধম, ছর্জন। ৩ দোষাশ্রিত। 
৪ পিতাদিদোষযুক্ত । (ব্লী) ৫ কুষ্ঠ, কুড়। 
দুষ্টগজ (পুং) ছস্টঃ গজঃ। গম্ভীরবেদী হস্তী। 
ঢুষটচারিন্‌ (তরি) ছুষ্টং চরতি চর-ণিনি। দৌধমুক্ত কর্ম্নকারী, 
কুকর্্মানু্ঠানকারী । 
"অথ যত্রেনমাসীনং শঙ্ষেরন্‌ ছুষ্টচারিণঃ1” (ভারত বি* ৪ অঃ) 
দুষ্টতা (স্ত্রী) হুষ্টন্ত ভাবঃ ছুষ্ট-তল্‌ ততো টাপ্‌। হুর্জনতা, দোষ- 
যুক্ততা, অধমত্ব। 
ছুষটতব ( ক্লী) ছুষ্টদ্য ভাবঃ ছুষ্ট ভাবে-ক্ত,। ছুইতা। 
দুষ্টনু (জি) ছস্থা তনুর্ধন্য প্রাদি বহু" বেদে যত্বং। ছুষ্ট দেহ্যুক্ত। 
“ক্ষুধা! কিল তু দুষ্টনে। জক্ষিবানৎসরূপ।” 
( অথর্ব ৪1৭1৩) 
লৌকিক প্রয়োগে হুষ্টহ্থ এই পদ হইবে না, সেইস্থলে 
ছুস্তম্ন এইরূপ হইবে। বেদেই কেবল তব হইয়া হুষ্টন্ন এই 
পদ হইয়াছে । 
দুষটযোগ (পুং) ছষ্ঃ যোগঃ। ১ বৈধৃতি ব্যতীপাত গ্রভৃতি 
নিনিত যোগ । এই যোগে ্নান দানাদি অন্ত কোন প্রকার 
শুভকম্ম করিতে নাই। ২ অরিষ্টহচক গোচরবিলগ্নাদিস্থিত 
গাহযোগ ভেদ । 
দুষটর (ত্রি) ছঃখেন তীর্ধ্যতে হসৌ কর্ণি খল্‌ বেদে ষত্বং। 
ছুম্তর, অতি দুঃখে তরণীয়। 
ণ্তরত্যং মরুতঃ যংস্ু হুষ্টরং |” (খকৃ ১1৫81১৪) 
লৌকিক প্রয়োগে বত্ব হইকে না। সেইস্থলে “ছুস্তর” এইরূপ 
প্রয়োগ হইবে। 
্তিতীযুদ্ব স্তরং মোহাছুড়,পেনাম্মি সাগরং ॥” ( রঘুব* ) 
হুউরক্রদৃক্‌ (ব্রি) ছুট রক্ত চ দৃগন্ত। পিত্তাদি দোষজ- 
রক্তনেত্রক, পিত্তাদি দোষ জন্মিলে চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, এই- 
রূপে চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে হুষ্টরক্তদৃক্‌ বল! যায়। 
“দীক্ষিতঃ স্ত্রীগ্রাসঙ্গেন জায়তে ছুষ্টরক্তদৃক্‌ |” (শাতাতপীয় ) 
যাহার] খ্ত্যন্ত স্ত্রী আশক্ত, তাহার! হুষ্টরক্তদৃক্‌ হইয়! 
অধ্াগ্রহণ করে। 
৫801 


ুষ্টসাক্ষিন্‌ 


ছুষ্টরীতু (পুং) ছর্-ভৃ-তুন্‌ বেদে ইট্‌ দীর্ঘশচ ততোবস্বং। 
অতি ছুঃথে তরণীয়। অহিংন্ত। 
"তুবিগ্রয়ে বহুয়ে হুষ্টরীতবে 1” ( খাক্‌ ২২১২) 
লৌকিক প্রয়োগে “হুষ্টরীতু” হইবে না, সেইন্থলে ছুস্তরীতু 
হইবে। 

(পুং) ছুষ্টঃ বুষঃ। যেসকলবুধ ভার বহন করিতে 
সমর্থ অথচ ভার বহন করে না, তাহাদিগকে ছুষ্টবৃষ কছে; 
পর্যযায়--গলি। 

দুষ্টব্রণ (পুং) ছষ্ঠ ব্রণঃ। অচিকিৎন্ত ব্রণ ভেদ, এই রোগ 
চিকিংসা করিলে আরোগা হয় না। পূর্বজন্মে মহাপাতক 
করিলে ইহজন্মে এই রোগ হয়। এই রোগে যদি মৃত্যু হয় 
এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করা হয়, তাহা হইলে উহার 
দাহাদি কার্ধ্য হইবে না, যদি কেহ মোহবশে তাঁহার 
দাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহ! হইলে দাহকারীরও প্রায়- 
শ্চিন্ত করিতে হইবে। নচেৎ দাহকারী কোনকপ ধর্ম কর্ম 
অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না। 
“ছুষ্টব্রণং গগ্ডমাল! পক্ষাঘাতো! হঙ্ষিনাশনং | 
ইতোবমাদয়ো রোগা মহাপাপোস্তবাঃ স্বৃত। ॥৮ ( মলমাসত* ) 
ছুষ্ট ব্রণ, গণ্ডমাল৷, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ মহাপাতকজ, 
এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তি জীবিতকালে যদি এই রোগের গ্রায়শ্চিপ্ত 
ন! করে, তাহা হইলে নিজেও ব্রত নিয়মার্দি কোন ধর্মকর্মের 
অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিলে 
পাপ নষ্ট হয় ও পাপ জন্য ব্যাধির শাস্তি হইয়া থাকে । এই 
অন্য মহাপাতকজ রোগ মাত্রেই সর্বাগ্রে তাহার প্রায়শ্চিত্ত 
কর! আবশ্তক। [মহাপাতক ও রোগের বিশেষ বিবরণ 
দ্বিত্রণীয় শবে দেখ । ] 
দুষ্ট (স্ত্রী) ছ্য-ক্তিচ। দোষ। 
“ক্ষিগ্তং রক্তং ছুষ্টি মায়াতি।” (মুত) 
দুষউ,ত (তরি) রদ ্ঃ নিন্দিতঃ স্ততঃ বেদে ষতবং। নিন্দিত 
ভাবে স্তত। “যজ্ঞন্ত দুষ্ট তং হুঃশস্তং।” (এতরেয় ব্রা ৩৩৮) 
লৌকিক প্রয়োগে “ছুষ্ট ত+ এইরূপ হুইবে না, “ছ্স্তত' হইবে। 
দু্সাক্ষিন্‌ (*ুং) ছস্টঃ সাক্ষী কর্মধা'। নারদাদি কথিত 
অসাক্ষিত্ব গ্রযোজক দোষযুক্ত সাক্ষী, কুট্সাক্ষী,* যে সকল 
সাক্ষী গ্ররুত কথ! বলে না, তাহাদিগকে ছ্টসাক্ষী কছে। 
"নার্থ সম্বদ্ধিনে! নাণত। ন সহায়! ন বৈরিণঃ। 
ন ছুষ্টদোষাঃ কর্তব্য ন ব্যাধার্ড ন দুষিতা ॥ 
ন সাক্ষী নৃপতিঃ ক্রার্ষ্য। ন কারুককুশীলবৌ। 
নশোত্রিয়ে। ন লিস্থে। ন সঙ্গেভ্যো! বিনির্গতঃ ॥” 
(মন্থ ৮/১৪-৬৫) 


১৬৭ 


চুম্পরিগ্রহ 


সকল বর্ণের মধ্যেই যাহারা সত্যবাদী, যাহাদের কর্তব্য 
কর্শের জ্ঞান আছে এবং অলুন্ধ, তাহাদিগকে সাক্ষী মানিতে 
পার! যায় । কিন্তু ইহার বিপরীত গুণাবলী হইলে তাহা- 
দিগকে ত্যাগ করিতে হুইবে। যাহাদের সহিত অর্থ সম্বন্ধ 
আছে, যাহার! মিত্র এবং সাহায্যকারী, ভূত্য, গ্রন্কৃত শক্ত, 
পূর্বে যাহার! মিথ্য সাক্ষী দিয়াছে, ব্যাধিগ্রস্ত এবং মহা- 
পাতকাদি দোষে দুষিত ইহাদের সাক্ষী গ্রাহথ নহে। এই 
সকল সাক্ষী হষ্টসাক্ষী। শুপকার বা তদ্রপ কারুকর্শজীবী, 
নটাদ্দি-বহবেদজ্ঞ, . ব্রদ্মচারী বা সন্গ্যাপী, দাস, লোকবিগহিত 
ব্যক্তি, নিষিদ্ধকর্্মকারী, বৃদ্ধ, শিশু, চও্ডালাদি নীচজাতি, 
অন্ধ থঞ্জাদি বিকলেন্জ্রিয়, আর্ত, মত্ত, উন্মত্ত, ক্ষুধ! তৃষ্ণায় 
পীড়িত, পথশ্রমে ক্লান্ত, কামাতুর, ক্রুদ্ধ এবং তন্কর ইহা- 
দিগকেও সাক্ষী মানিবে ন। ইহারাও হষ্টসাক্ষী পদবাচ্য। 
[ বিশেষ বিবরণ সাক্ষিন্‌ দেখ। ] 
ছুষ্ট, (অব্য) ছুরনিন্দিতং তিষ্ঠতি ছ্র্-স্থাকু, ততো! বত্বং । 
নি! | 
ছ্ষ্টু (ত্রি) ছুনিন্দিতং তিষ্ঠতি ছুর্-স্থা-কু বত্বং। অবিনীত। 
চষ্পচ (ব্রি) ছুঃখেন পচতে ছুর্‌পচ-খল্‌। সহজে যাহ! 
পরিপাক হয় ন।। 
দুম্পতন (ক্লী) ছষ্টং পতত্যনেন পত করণে ল্যুট। অপ্‌ 
শব্ধ, অপ. শবের প্রয়োগ করিলে ছুরদৃষ্ট অম্মে এবং হুরদৃ্ট 
জন্ত পতন হয়, এই কারণে ছুম্পতনশব অপ. শব্ষবোধক। 
“নাপ ভাষিত বৈ ন শ্লেচ্ছিত বৈ ম্নেচ্ছে! হ বা! নাম যদপশবাঃ1” 
(শ্রভি) (ক্লী) ছুর্-পত্ত ভাবে লুট । অতি দুঃখে পতন। 
ছুষ্পাত্রে (পুং) ছষ্টানি পত্রাণি যন্ত। চোর নামক গন্ধদ্রব্য | (অমর) 
দুষ্পদ (ত্রি) ছুঃখেন পদ্যতে ছুর্‌ পদ কর্্দণি খল্‌। অতিশয় 
দুঃখে প্রাপ্য, যাহ! অতি ছুঃখে পাওয়া যায়। প্শ্রুতোলি 
চক্রেণ রথ্য। হুম্পদ বুণক।” (খক্‌ ১৫৩1৯) 
ছুষ্পদ৷ ছুষ্পদেন প্রাপ্তমশক্যেন চক্রেণ তৃতীয়াস্থানে 
ছাদ্দদ আচ, (সায়ণ) 
ুম্পরাজয়. (ব্রি) ছঃখেন পরাজীয়তে ইসৌ হুর্-পর।-জি 
কর্ম্দণি খল্‌। অয় করিতে অশক্য, অতিশম হঃখে জেতব্য, 
যাহা অন্তিশ্য দুঃখে জয় করাযায়। (পুং) ২ রাত 
পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭ অঃ) 
দুষ্পরি গ্রহ (তরি) ছঃখেন পরিগৃহৃতে হসৌ ছুর্‌-পরি-গ্রাহ কর্ম্মণি 
খল্‌। পরিগ্রহ করিতে অশকা, যাহাকে পরিগ্রহ করিতে 
পারা যায় ন!। 
"লোকাধারাঃ; শ্রিয়ে! রাজ্াং ছরাঁপা ছঞ্পরি গ্রহাঃ |” 
(কামন্দকী) 


[ ৬৬৬ ] 


হশ্রামষ্‌ 


২ নিন্দ্যভার্য্য।। ছঃস্থিতঃ পরিগ্রহে। ভার্ধ্যা যন্ত। ৩ হুষ্ট 

ভার্যাক, যাহার ভার্যা। ছৃষ্ট । 

ছুঙ্পরিহস্ত ( ঘ্রি) ছুর্-পরি-হুন খলর্থে তুন্। অতিশর হঃখে 
নাশয়িতবা, যাহা! অতিশয় হঃখে হনন করা বায়। ২ ছষ্প- 
রিহার্ধ্য। প্যচ্ছতা নে! ছম্পরিহস্ত শর্দা।” (খকু ২২৩৬) 
“ছুষ্পরিহস্ত হস্তমশক্যংং (সায়খ) 

ছল্পরীক্ষ (জি) ছুঃখেন পরীক্ষ্যতে ছুর্-পরি-ঈীক্ষ-বং। অতিশয় 
ছঃখে পরীক্ষণীয়, যাছ। অতি কষ্টে পরীক্ষ। কর! যায়। 

দম্পর্শ (ত্রি) হুর্‌-্পৃশ কর্্মণি থল্‌-ব! বিসর্গলোপঃ। 
স্পর্শনীয়, স্পর্শ করিতে অশক্য। (স্ত্রী)২ ছুরালভা। 

দুষ্পান (ত্রি) হুঃখেন পীয়তে হসৌ খলর্৫থে কর্্মণি যুচ। ছঃখে 
পেয়, যাহা অতিশয় ছুঃখে পান কর! যায়, পান করিতে 
অশক্য। ভাবেযুচ (ক্লী) 

ছুম্পার (ব্রি) ১ সহজে যাহা পার হওয়! যায় না। ২ ছুঃসাধ্য। 

দৃ্পুত্র (পুং) ছষ্ঃ পুবরঃ কর্্মধা*। কুপুত্র ৷ নিন্দিতপুজ্। (তরি) 
ছ্ট পুত্রঃ বস্ত। ২ যাহার ছষ্টপুত্র আছে, হষ্ট পুত্রযুক্ত। 

দৃষ্পুরুচষ ( পুং) ছুষ্টঃ পুরুষঃ কর্দধা। নিন্দনীয় পুরুষ, মন্দ 
লোক । 

দৃষ্প,র ( ত্রি) ছুর্-পৃরি কর্ম্মণি খল্‌। পুরণ করিতে অশকা, 
অতিশয় হঃথে পূরণীয়, যাহ! পূর্ণ হয় না। 

“কামমাশ্রিত্য ছুম্পরং দস্তমানমদান্বিতা।” ( গীত) 

২ অনিবাধ্য। মন্ুষ্যের আশ! ছুষ্পর, মানবগণ এই 
ছুষ্পুর আশার মোহিনী মালায় বিমোহিত হুইয়! গ্রতিপদে 
ছুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। আশ! কিছুতেই পুর্ণ হয় ন1। 
একটা আশ পুর্ণ হয়, আবার পরক্ষণেই সেইন্ছলে আর 
একটা আশ! আপিয়! স্থান অধিকার করে। 

দচ্প্রকম্প্য (ত্রি) ছুঃখেন প্রকম্প্যতে হর্-প্র-কম্প-বৎ। 
সহজে যাহ! কাপে না। 
দুশ্রাকাশ (বি) ছষ্ট: প্রকাশ: প্রাদিস* । 
“পাপস্ত লোকে! নিরয়ে। দুশ্রকাশো 
নিত্যং হুঃখং শোক ভূয়িষ্ঠমেক।” (ভারত শাস্তি* ৭৩ অঃ) 
দক্গ্রকূতি (ব্রি) দুঃস্থ প্রক্কতির্বন্ত। হট স্বভাব, মন স্বভাব । 
(স্ত্রী) হষ্টা গ্রকৃতিঃ। মন্দ এমন প্রকৃতি । 
শরুজস্‌ (বি) ছঃস্থা প্রজা যন বন্ুত্রীহৌ অনিচ. সমাসাস্তঃ | 
নিন্দ্য শ্রজাযুক্ত, যাহার প্রজা নিন্দিত। প্রাদি সমাস হইলে 
অসিচ. সমাসাস্ত হইবে না। কারণ বন্ত্রীহি সমাদে অনিচ, 
এরতায় হয়, যে স্থলে “ছুষ্া গ্রঙা” এইক্সপ বাক্য হইবে, সেই 
হলে ছুপ্রজস্‌ এইরূপ না হইয়া ছুপ্রজ! এইয়প হইবে। 
অর্থ নিন্দিত প্রজ। হইবে। 


১ হুঃখে 


অন্ধকার। 


ছত্পমাদ 


দুপ্র্ (তরি) মন্দ প্রজ, নির্বোধ । 
ুপ্্রজ্ঞান (ব্রি) ছঃখেন প্রজ্ঞায়তে হসৌ হর্-প্র-জ্ঞা খলর্থে 
কর্মণি যুচ। ঝানিতে অশকা, অতিশয় কষ্টে যাহ! জান! 
যায়। (রী) হষ্টং গ্রজ্ঞানং। ২ নিলানীয় জ্ঞান। 
তুপ্রজ্ঞানেন নিরয়াঃ বহবঃ সমুদাহৃতাঃ 1”, 
( ভারত শাস্তি, ১২৭ অঃ) 
তিগ্রহ (ঘি) গ্রতিগ্রহ পক্ষে অতি কঠিন, সহজে থাহ! 
গ্রহণ কর! যায় না। 
দুর্তিবীক্ষণীয় (ত্রি) ছর্‌-প্রতি-বি-ঈক্ষ-অনীয়র্‌। ঘাহা! 
অতি কষ্টে দেখা ধায়, দেখিতে অশক্য। 
দৃশ্প্রতিবীক্ষ্য (ত্রি) ছুঃথেন প্রতিবীক্ষাতে হঃখ-প্রতি'ৰি" 
'উক্ষ কর্মাণি যং। যাহ অতি কষ্টে নিরীক্ষণ করা যায়। 
দর্পরধর্ষ (তরি) ছকষরঃ প্রধর্ষে হস্ত। অতিশয় হঃখে ধর্ষণীয়। 
(পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুর্রভেদ। (ভারত ভীন্ম* ৬৮ অঃ) 
দুপ্রধর্ষ স্থলে ছুপ্রহর্য এইরূপ পাঠাস্তর দৃষ্ হয়। (স্ত্রী) 
৩ হুরালভ1। ৪ থর্জুর! 
চপ ধর্ষণ (তরি) ছুর্-প্র-ধৃষ ভাঁষায়াং যুউ,। অতিশয় ছুঃখে 
ধর্ষনীয়। ( পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১১১৭৩ ) 
(স্ত্রী) ৩ বার্তাকী। 
ৃশ্রধ ধিণী (স্ত্রী) ছৃপ্রধর্ষো হস্তান্তাঃ ইনি- তর ১ কণ্টকারী। 
মং বৃহতী। 
দ্চপ, ধৃষ্য ( ব্রি) ছুঃখেন গ্রধয্যতে হনেন, দুর্-প্র-ধূষ কর্ম্মণি 
যৎ। অতি হঃখে ধর্ষণীয়। 
দৃষ্প, মেয় (বি) সহজে যাহ! মাপা যায় না। 
দৃশরুলম্ত (ত্রি) ছুঃখেন প্রলভ্যতে হুর্-প্রলম্ত-খল্‌। ১ সহজে 
বাহ ঠকান যায় না। ২ সহজে যাহা পাওয়া যায় ন। 
দঙ্প্রবাদ (পুং) ছষ্টঃ গ্রবাদঃ প্রাদি স। ১ ুষ্ট প্রবাদ, নিন্দিত 
প্রবাদ । ছষ্টঃ প্রবাদে। যস্ত। (ন্ি)২ নিন্দিত প্রবাদঘুক্ত | 
 (ভ্ত্ী) দুষ্ট গ্রবৃত্তিঃ গ্রাদি স*। ছচ্টা প্রবৃত্তি, বার্ভ|। 
'তেঘাং হুর্পনখৈবৈকা! দুপ্রবৃত্তিহরা'ভবৎ |” (রঘু) 
দঞ্প্রবেশ (ব্রি) ছকফরঃ গরবেশো হত্র। হঃখে প্রবেশ, যে স্থলে 
অতি ছঃখে গ্রবেশ করা যায়। 
*মহর্বিগণসন্বাধং ব্রাহ্ম! লক্ষা! সমন্থিতং। 
ছপ্রবেশং মহারাজ নবৈ ধর্ণাবহিষ্কতৈঃ ॥” (ভারত ১৪৫ অঃ) 
(ন্ত্রী) ২ কস্থারীবৃক্ষ। 
দশ্রসহ (জি) ছুঃখেন প্রসহতে হসৌ ছুর্-প্র-সহ কর্মমণি খল্‌। 
১ ছুঃলহ, যাহা অতিশয় ছুঃখে সহ করা যায়। ২ ভীষণ। 
(পুং) ৩ একজন প্রসিদ্ধ জৈনাচার্্য। 
দৃষ্গ সাদ (ব্রি) সহজে যাহ। প্রসন্ন করা যায় না। 


[ ৬৬৭ ] 


হত্বস্ত 


দ্ষ্প্‌ সাদন (ত্রি) হশ্রদাদ 

দপ্তসাধ্য (ব্রি) ছঃখেন প্রসাধাতে হনেন দুর্-গ্রসাধ-যৎ। 
“ধন করিতে অশক্, যাহা! অতি কষ্টে গ্রসাধন কর! যায়। 

দৃষ্প,সাহ। ত্রি)!দ্বংখেন গ্রসহতে হনেন থলর্৫ধে ঘঞ। ছুঃসহ। 

দগ্প হর্ষ (ব্রি) ছফরঃ গ্রহর্ষোহম্ত ৷ হুর প্রহ্্ষযুক্ত । (পুং) 
রাষ্ট্রের পুত্রভেদ। ( ভারত1১।৬৭ অঃ) 

দৃষ্পণাপ (তরি) ছুঃখেন প্রাপ্যতে হসৌ ছুর্‌-প্র-আপ-খল্‌। ছর্লভ, 
যাহা অতি কষ্টে পাওয়1 যায়। 

হা, পন (তরি) হশ্রাপ্য, সহজে যাছ। পাওয়া যায় না। 

প্‌ প্তি (স্ত্রী) দুঃখে প্রাপ্তি, দুর্লভতা, অভাব 

দগ্প প্য (তি) ছঃখেন প্রাপ্যতে হসৌ ছর্-প্রআঁপ কর্শণি 
| ছুরালভ্য, যাহা! সহজে পাওয়। যায় ন1। 

দৃষ্পণবী (স্ত্রী) বৈ] ১ ছুপ্রাপ্য। ২ অণ্ডভকর। 

ুঙ্িতি (স্ত্রী) ছুষ্ট! গ্রীতিঃ। অগ্রীতি, মন ভালবাস! । 
(ব্রি) ছুষ্টা প্রীতির্যন্ত। ২ ছুষ্ট প্রীতিযুক্ত। 

দশ্পেক্ষ (ত্রি) ছুঃখেন প্রেক্ষ্যতে কুর্-প্র-ঈক্ষ কর্্মণি খল্‌। 
ছু্দর্শ, যাহা! অতি কষ্টে দেখা যায়। 

দুষ্পেক্ষণীয় (ব্রি) ঢুর্-প্র-ঈক্ষ-অনীয়র্‌। ছর্দর্শনীয়। 

ুষ্পে ক্ষ্য (তরি) দুঃখেন প্রেক্ষ্যতে ছুর্-প্র-ঈক্ষ কর্মাণি যৎ। 
অতি কষ্টে দর্শনীয় । 

দস্গাস্ত (পুং) পৌরববংশীয় একজন রাজ! । চন্দ্রবংশীয় এঁতি- 
রাজার পুত্র ৷ ইনি অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন। ইনি একদিন 
মুগয়৷ করিতে গিয়। অতিশয় শ্রান্ত হইয়া কথমুনির আশ্রমের 
নিকট গমন করেন এবং এই স্থল হইতে অমাত্য প্রভূতিকে 
বিদায় দিয়া একাকী কথমুনির আশ্রমে উপনীত হন। এই 
সময়ে মহধি কথ আশ্রমে ছিলেন না। আশ্রম.পালিতা শকু- 
গ্ভলা আসিয়। যথাবিধানে রাজাকে পাস অর্থাদি দিয়া 
স্বাগত িজ্ঞাসা করেন। রাঁজ। যথাবিধানে পুজিত হুইয়া 
শকুস্তলাকে কহিলেন, ভড্রে! আমি মহাভাগ ক খষিকে 
উপাসন। করিতে আসিয়াছি, তিনি কোথায় গমন করিয়া- 
ছেন। শকুস্তল! কহিলেন, ভগবান্‌ পিতা ফলাম্বেষণে গমন 
করিয়াছেন, ঘুহূর্তকাল প্রতীক্ষা করিলে তাহার দর্শন 
লাভ হইবে। 

রাজা শকুস্তলার অসামান্ত সৌন্দর্য দর্শন করিয়! নিতাস্ত 

বিমোহিত হুইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, অয়ি 
গুভে! তুমি ঈদৃশ বূপসম্পন্ন। হইয়। কি নিমিত্ত বনে আমি- 
মাছ এবং কোথা হইতে আপিয়াছ ? যদি কোন বাধা ন! 
থাকে, তাহা হইলে সকল বৃত্তান্ত বলিয়৷ আমার কৌত্হল 
নিবৃত্তি কর। শকুস্তলা রাজার এই কথা শুনিয়া কহিলেন, 


হম্মস্ত 


আমি অগ্গরার গর্ভসন্ভৃতা, মহামুনি কৌশিক আমার পিতা । 
আমি উর্ধরেতা ভগবান্‌ কথ্থের পালিতকন্ভ1 ৷ রাজ! শকুত্তলাকে 
অগ্পরা-গর্ভসম্তৃতা ভাবিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি আমার 
পত্ী হও। শকুস্তল! রাজার এই কথা শুনিয়া কহিলেন, যদ 
গন্ধর্ধ বিবাহে কোন দোষ না থাকে এবং আমার গর্ভজাত 
পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে আমি বিবাহ 
করিতে সম্মত আছি। মহারাজ দছু্মস্ত তাহাই হইবে, ইহ! 
ক্বীকার করিয়! যথাবিধানে গন্ধবর্ব মতে শকুস্তলাকে বিবাহ 
করিলেন। মহধি ক আশ্রমে আসিয়! এই বৃত্তান্ত শুনিয়! সন্তুষ্ট 
হইলেন। এই বিবাহের পর শকুস্তল। গর্ভধারণ করেন, তিন 
বৎসর সমাপ্ত হইলে তিনি ছুম্মস্তের গুরসসস্ৃত এক কুমার প্রসব 
করেন। খযিগণ & কুমারের নাম সর্বদমন রাখিয়াছিলেন। 
কিছুদিন পরে মহধি কথ শিষ্তের সহিত শকুস্তলাকে স্বামীগৃহে 
প্রেরণ করিলেন । শকুস্তল! রাজার সমীপে আগমন করিয়। 
যথোপযুক্ত সৎকার করিয়া কহিলেন, হে রাজন্‌, আপনার এই 
পুত্র আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দেবতুল্য এই পুত্র 
আপনারই ওরসজাত, আপনি ইহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক 
ককুন। মনস্থিগণ যাহ! প্রতিশ্রুত হন, তদনুসারে কার্ধ্য করিয়। 
তাহার! যশোভাজন হইয়া থাকেন। শকুন্তলার এই কথ। 
গুনিয়! পূর্ব্বকৃত সকল কাধ্য ছুম্স্তের স্বৃতিপথারূঢ় হইল, কিন্ত 
তিনি মনোভাব গোপন করিয়! শকুস্তলাকে তিরস্কার করিয়। 
কহিলেন, রে ছুই তাপসি! তুমি কাহার ভার্ধ্যা? তোমার 
সহিত আমার ধর্্স, অর্থ ও কাম বিষয়ে কোন সম্বন্ধই আমার 
স্বতিপথে আর্ঢ় হইতেছে না, অতএব এখন তোমার 
যথায় ইচ্ছা চলিয়! যাও। 

শকুস্তলা রাজার এই নিষ্ঠুর বাক্য গুনিয়! রাজাকে 
নানাবিধ তিরস্কার করিলেন । হুম্মান্তও শকুস্তলাকে নানাবিধ 
মর্ব-পীড়াদায়ক বাক্য প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই 
শকুস্তলাকে গ্রহণ করিলেন না। শকুস্তল! তখন নিতাস্ত 
কুদ্ধা! হইয়। রাজাকে তিরস্কার করিতে করিতে কহিলেন, 
রাজন্!.আপনার৷ হ্বয়ং দুর্জন হুইয়। সঙ্জনদিগকে তিরস্কার 
করেন, যেমন কুপিত তু্জঙ্গ হইতে ভয় হয়ঃ সেইরূপ সত্যধর্ঘ- 
চ্যুত পুরুষ হইতে নাস্তিকদিগেরও ভয় হয়৷ থাকে । 
আস্তিকগণ যে ভীত হইবে, তাহা আর বলাই বাহুল্য। 
যাহ! হউক যে ব্যক্তি নিজে আত্মরূপে সম্তান উৎপাদন 
করিয়। পরে অস্বীকার করে, ভগবান তাহার যথোচিত ফল 
বিধান করেন। শকুস্তলা এইরূপে অনেক বলিয় প্রস্থান 
করিলেন। তখন সভামধ্যে এইরূপ দৈববাণী হইল, “মহারাজ! 
শকুস্তল! যাহা বলিয়াছে, তাহ! সকলই সত্য। এই পুত্র আপ. 
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দুহাদি 


নারই, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন, এই পুত্রকে আমাদের 
বাক্যান্ুসারে ভরণ করুন এই জন্ত ইহার নাম ভরত হইবে 
রাজা এই দৈববাণী শুনিয়। শকুস্তলাকে গ্রহণ করেন। 
শকুস্তলার সেই পুত্র নার্ধভৌম রাঁজচক্রবর্তী হন, এই ভরত 
হইতেই ভারত প্রসিদ্ধ হইয়াছে। (মহাভারত আদি ৬৮-৭৪ ) 

মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান শকুস্তল! নামক গ্রন্থে 
ছুষ্মন্ত চরিত যাহ! বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মহাভারত হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথকৃ। মহাভারতে রাজ। হুম্মস্ত লোকনিন্দাভয়ে 
কপট ভাব অবলম্বন করিয়া শকুস্তলা-বৃত্বাস্ত স্থৃতিপথারূঢ় 
হইলেও তাহাকে অন্তাক়রূপে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু কালি- 
দাসের অমৃতময়ী লেখনী-নিস্তন্দিত শকুস্তলাকে রাজ! ছুম্বস্ত 
ছুর্বাসা মুনির শাপ প্রভাবে বিস্থত হন এবং প্রতিপদে 
পাছে ধর্ম হইতে চুযত হন, ন! জানিয়াকি করিয়া পরস্ত্রী গ্রহণ 
করেন ইত্যাদি ধর্মলোপ আশঙ্কা করিয়া! বাধ্য হইয়। তিনি 
শকুস্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেন, বিশেষতঃ শকুস্তল! এই সময় 
গর্ভবতী ছিলেন, কোন্‌ ধর্মভীরু ব্যক্তি ন। জানিয়! গভিনী 
স্ত্রীকে নিজ পত্বীরূপে গ্রহণ করিতে পারে ? শকুস্তলা রাজাকে 
অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দিতে শ্বীরুত হইয়া পরে দেখাইতে 
পারিলেন ন!। ইহাতে রাজার আর ও সন্দেহ হুইল, 
কাজেই শকুস্তল। প্রত্যাখ্যাত হইলেন । 

মহাভারতে শকুম্তলাও নিতান্ত লজ্জাহীন! হইয়া পুংশ্চ- 
লীর ন্যায়, রাজাকে নানাবিধ ছর্বাক্য প্রয়োগ করেন, কিন্তু 
কালিদাসের শকুস্তল! যেন মৃর্তিমতী লঙ্জা। 

শকুস্তলা মুর্তিমতীব সক্রিয় |” (শকুস্তলা) 

শকুস্তল! কালিদাসের এক অপুর্ব স্ষ্টি। [ বিশেষ বিব- 
রণ শকুস্তল| দেখ । ] 

হরিবংশে দুম্মস্তের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে-- 
মহারাজ স্থুরোধের গুরসে উপদানবীর গর্ভে ছুম্বস্ত জন্মগ্রহণ 
করেন। হুম্বত্তের পুত্র ভরত, ভরত শকুস্তলার গর্ভে জগ্ম 
গ্রহণ করে। (হরিবংশ ৩২ অঃ) 


দুস্থ (তরি) ছুর্-স্থা-ক, বাহুলকাঞ বিসর্গ লোপঃ। ছুঃখে অবস্থিত। 


“কল্পাস্তহুস্থা! বনুধা তথোহে।” 
৩কুকুর। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ভীষ,। 


(ভি) ২ কু্ুট। 


দুস্পৃষ্ট (ক্রী) ছুষ্টং পৃষ্টং বা! বিসর্গলোপঃ । মন্দভাবে জিজ্ঞাসিত। 
ছুহাদি (পুং) ছুহ আদি ধস্ত। ধাতু গণ বিশেষ, লকার 


নির্ণয় জন্ত এই গণ নির্দিষ্ট হইয়াছে ছুহ, যাচ, রুধ, প্রচ্ছ, 
ভি, চি, ক্র, শাল, পি, দণ্ড, মস্থ, বদ এই সকল ধাতু ছহাদি 
গণ। “অগ্রধানং ছুহাদীনাং।” পাণিনির শাসনান্সারে ষে 
স্থলে তবিকর্মাক ধাতুর কর্্দ উক্ত হইবে, সেই স্থলে ছুহাদি 


ছুহ্িতৃ 


ধাতুর অপ্রধান কর্ণ উক্ত হইবে, গৌণকর্মাকে অপগ্রধান কর্ধ 
কছে। অগপ্রধান কর্ম উক্ত হইলে 'উক্তে কর্মণি প্রথমা? 
এই নিয়মাঁনুসারে দুহাদি ধাতুর অগ্রধান কর্ম অর্থাৎ গৌণ 
কর্ধে প্রথম! বিভক্তি হইবে এবং প্রধান কর্ধে দ্বিতীয়! বিভক্তি 
হইবে। দ্বিকর্মক ধাতুর সুখ্যকর্ম্ম উক্ত হয়, কিন্তু 'অপ্রধানং 
ছুহাদীনাং' এই বিশেষ নিয়মাহ্ুসারে তাহ! হইবে ন। 
ছুহিতুঃপতি (পং) ছহিতুঃ পতিঃ বাঃ বষ্ঠ্যাঃ অলুক্‌ সমাসাস্তঃ। 
ছছিতার পতি, কন্তার স্বামী, জামাতা । বিকল্প ষষ্ঠীর অলুক্‌ 
সমাস হয়, যে স্থলে অলুক্‌ হইবে না, সেইখানে ছুহিতৃপতি 
এইরূপ হুইবে। 
ছুহিতৃ (স্ত্রী) দোগ্ধি বিবাহাদিকালে ধনাদিকমাকুষ্য গৃহ্া- 
তীতি ব! দোদ্ধি গা ইতি ছুহ-তৃচ (নগুনেষ্টত্বইহোতৃ 
পাতৃভ্রাভূজামাতৃমাতৃপিতৃছুহিত। উণ্‌ ২।৯৬) নিপাতনাৎ 
গুণাভাবঃ। কন্ত!। 
ছুহিতাকে সযত্বে পালন করিয়া উপযুক্ত পাত্রকে দান 
করিতে হয়। বিশেষরূপে পাত্র বিবেচন1 করিয়া কণ্তাকে 
দান কারতে হইবে, কন্তাদানের পাত্রাপাত্রের বিষয় 
এইরূপ লিখিত আছে /--গুণহীন, বৃদ্ধ, অজ্ঞানী, দরিদ্র, মুঢ়, 
রোগী, কুৎসিত, অত্যন্ত কোপন, অতি হুম, চাপল, অঙ্গ- 
হীন, অন্ধ, বধির, জড়, মূর্খ, ব্লীবতুল্য ও পাপী, ইহাদের 
সহিত কন্তার বিবাহ দিলে ব্রহ্গহত্যার পাতক হয়। কদাপি 
এইরূপ পান্রকে কন্ত সম্প্রদান করিবে না। 
শান্ত, গুণী, যুবক, পণ্ডিত ও বৈষ্ণব ইহাদের সহিত 
বিবাহ দিবে । এইরূপ পাত্রের সহিত বিবাহ দিলে কন্ঠ! 
দাত! দশবাপী দানের ফল প্রাপ্ত হয়। 
উক্ত রূপ গুণ ও দোষ বিশেষরূপে পরীক্ষা! করিয়! সম্প্র- 
দান করিবে। যদি কেহ কন্কা পালন করিয়া বিক্রয় করে, 
তাহ! হইলে তাহার খঝুঁভীপাক নরক হয়। এ নরকে 
গমন করিয়! মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করে এবং যতদিন চতুর্দশ 
ইন্দ্র অবস্থান করে, ততদিন পর্যাস্ত এই ছুর্দশ! ভোগ করে, 
ইছাঁর পর ব্যাধ যোনিতে জন্ম হয়, এই ব্যাধ জন্ম লাভ 
করিয়। দিবানিশি মাংসতার বহন ও বিক্রয় করিয়া থাকে *। 
বথোক্তরূপে কন্তার্দান করিলে অশেষবিধ পুণ্য হুইয়! 





* “কৃত্ব। পরীক্ষাং কাত্তস্ত বুণোতি কামিনী বরং। 
বরায় গুণহহীনায় বৃদ্ধায়াজানিনে তথা ॥ 
দরিত্রীয় চ মুড়ায় রোগিণে কুৎসিতায় চ। 
অত্যন্তকোপযুক্তায় চাত্যন্ততরমুখায় চ॥ 
চাগলাক়াঙ্গহীনায় চান্ধায় বধিয়্ায় চ। 
জড়ায় চৈষ মূর্খায় ক্লীবতুল্যায় পাপিনে । 
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হুহা 
থাকে। বেদজ্ঞ, বাহার! ভ্রিসন্ধা। করিয়। থাকেন, পণ্ডিত, 
সত্যবাদী, জিতেঞ্জিয় এরূপ সম্‌গুণ সম্পন্ন পাত্রকে কন্তা 
সম্প্রদান করিতে হইবে । অপাত্রে কিছুতেই কন্ত! সম্প্রদান 
করিবে না । 
যাহার! কম্তাকে বিষুঃ বা মহাদেবের প্রীতির জন্য 
দান করে, তাহার! নারায়ণ স্বরূপ হয়, এই কথ! শ্রুতিতে 
লিখিত আঁছে। 
“্দত্বা কন্ঠাং স্থশীলাঞ হরায় হরয়ে হখব1। 
নারায়ণশ্বরূপঞ্চ ভবেদেব শ্রুতৌ শ্রুতং ॥ 
বিষুভক্কে। ষদ। কণ্ঠাং দদাতি বিষুগীতয়ে । 
সলভেন্বরিদান্তঞ্চ বং বিপ্রোনবায় চ॥» (বচ্ষবৈ' গ্রক্কতিখং) 
মন্বাদি সংহিতায়ও অপাত্রে কন্তাদান নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

ছুহিতৃত্ব (রী) ছহিতুর্ভাবঃ। হুহিতৃ-ত্ব। কন্তার ভাব। 

দ্ুহিতৃপতি (পুং) ছহিতুঃ গতি: | জামাতা । 

ছুহিতৃমৎ (ত্রি) ছুহিত বিদ্যতে হস্ত অন্তার্থে মতুপ্‌। 
ছুহিভূযুক্ত। | 

দুহা (ক্লী) দুহাতে ইতি ছহ কর্ম্মণি ক্যপ্(এতিস্ত শাস্‌ বুদ 
জুষঃ ক্যপ্‌। পা ৩১১০৯) ইতি শ্ত্রন্ত “শংসি ঢুহি 
গুহিভ্যোবা” ইতি কাশিকোক্তেঃ কাপ্‌। ১ দোহনযোগা । 
২ দোহা। 

চুহামান (অ্রি) ছহাতে ইতি ছুহু কর্ণি শানচ। যাহাকে 
দোহন করা যাঁয়। দোহনবিশিষ্ট। 

ছুছ্য (পুং) যযাতি রাজার পুত্রভেদ। ইনি শন্দিষ্ঠার গঙ্ডে 
জন্মগ্রহণ করেন। যযাতি দিক্‌ সকল বিজয় করিয়া পুত্রদিগকে 
বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতীচীদিকের শাসনভার 
ফুহর উপর অগ্লিত ছিল। যযাতি দুহ্যকে নিজের বার্ধকা 
দিয়া তাহার যৌবন প্রার্থন! করিয়াছিলেন, কিন্তু দুহ্থা শ্বীকার 
করে নাই। তাহাতে যযাতি জুন্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান 
করেন। 


ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ সোহপি যঃ ম্বকগ্।ং দদাতি চ॥ 
শীন্ত।য় গুণিনে চৈব যুনে চ বিছুষে ইপি চ। হরর 
বৈষ্ণবায় স্তাং দত্বা দশবাপী ফলং লভেৎ ॥”" 
কল্যাবিক্রয়ে দোষ যথ।-_- 
“যঃ কন্। পালনং কৃত্বা করোতি বিক্রয়ং যদি । 
বিপদাধনলোভেন কুস্তীপাকং স গচ্ছতি ॥ 
কম্যামুত্রপুরীষক্ তত্র তক্ষতি পাতকী। 
কৃমিভির্দংশিতঃ কাকৈরাবদিস্্াশ্ততুর্দশ ॥ 
স্বতশ্চ ব্যাধযোনৌ চ স লভেজ্জন্ম নিশ্চিতং | 
বিক্রীণীতে মাংসভারং বহত্যেষ দিবানিশং॥” (ক্রক্ষবৈৎ প্রকৃ") 


ঙ্গরপুর 


“্বত্বংমে হদয়াজ্জাতঃ বয়; প্বং ও শ্রষচ্ছতি। 
তণ্মাদ হো] প্রি: কামে ন তে সম্পতস্তুতে কচিৎ।॥” 
( মহাভারত ) 

তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়। স্বীয় যৌবন 
আমাকে দিতেছ না, এই জন্ত তোমার কোন প্রিয় অভি- 
লাষ পূর্ণ হইবে না। [যধাতি দেখ।] ইহার পাঠাস্তর 
দহ এইরূপ দেখা যায়। 
দৃঙ্গ রপুর) রাজপুতানার অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য । গবর্ণর- 
জেনারলের একেপ্টের রাজনৈতিক শাসনাধীন। অক্ষ 
২৩* ৩১ হইতে ২৪ ৩ উঃ এবং ভ্রাথি* ৭৩" ৩৭হইতে ৭৪, 
১৬পুঃ | এই রাজ্যের উত্তর সীম! উদদয়পুর রাজা, পূর্বে 
উদয়পুর ও মাছি (মহী) মদী, দক্ষিণে ও পশ্চিমে গুজ- 
রাটের অস্তর্গত রেবাকান্ত। ও মহীকাস্ত। বিভাগ ॥ পুর্ববপশ্চিমে 
দৈর্ঘ্য ৪৭ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে বিস্তার ৩৫ মাইল। 

রাজ্যের অধিকাংশই শৈলময়, বদরী, নাগফমী ও শলার 
নামক গর্দ গাছের জঙ্গলে ভরা, মধ্যে অপরাপর তরুগুলু. 
লতাও দেখ! যায়। উত্তরাংশের তৃমি বন্ত ও অসষতল, 
দক্ষিণাংশ দেখিতে অনেকটা গুজরাটের মত। এথানে 
মাব্লুস, শিশু 'প্রড়ৃতি মৃল্যবান্‌ কাষ্ঠেরও ছুই তিনটা বন 
আছে। কিন্তু পণ্ড চারণের উপযুক্ত মাঠ নাই। স্মৃতরাং 
গ্রীষ্মকাল আসিলে এখানকার ভীলদিগের পালিত গবাদি 
উপঘুক্ত আহারাভাবে নিতান্ত শীর্ণ হইয়া! পড়ে। পর্বতের 
উপতাকাযর় ও পাদদেশে চাষবাম হয়। অন্ত স্থানে বন. 
দঙ্গল পোড়াইয়! ভন্ম হইলে তাহার উপর বীজ ছড়াইয়া 
সামান্ত চাষ হুইয়৷ থাকে। 

এখানে নানাবিধ পাথর পাওয়া যায়। তগ্মধ্যে গ্র্ননিট 
পাথরে গৃহাদি প্রস্ত হইয়া! থাকে । সামান্ত রকম চুণও 
পাওয়! যায়, কিন্তু তাহা তেমন বিশ্রপ্ধ নযর়। এখানে 
লৌছের আকর থাকলেও লৌহ উত্তোলনের জন্ত কোন 
চেষ্টা কর! হয় না। 

এই রান্ধ্যে মহী ও সোম কেবল এই শুই নদী প্রবাহিত। 
মহীশসান-সূ্গম একটি পুণ্য তীর্থ। এখানে বাণেশ্বর 
শিবের একটি বিখ্যাত মন্দির আছে। প্রতিবর্ধে এখানে 
মহাসমারোহে একটি মেল! হয়। 

মহীনদী বাঁসবাড়া হইতে এবং সোম সালুস্বর হইতে 
এই রাজাকে পৃথক্‌ রাখিয়াছে। মহীনদীর প্রন্তরময় গর্ভ 
প্রায় ৪ শত ফিট বিস্বৃত; ইহার তীর বেপাগাছে পরিপূর্ণ । 

ষব, গম, ছোলা, ধাম, কাঙ্গনি, বাজরা ও কয়েক গ্রকার 
সামান্য শন্ত, কার্পাস, অহিফেন, ভিসি, সরিধা, আদা, লঙ্কা, 
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ছকিস্্া ও ইক্ষু উৎপগ্ন হয়। তত্সিওরক্ষায়ীয় মধ্যে পেক্সাজ, 
লগ্ডন, রাঙ্গা আলু, মুল! প্রভৃতি অঙ্গে । ফল তেমন বেশী 
হয় না, তৰে তরমুজ, নেবু, আম ও কদলী অঙ্গ গ্ব্ী পাওয়া 
বার়। যউগ্না গাছ যথেষ্ট জন্মে এবং তাহা হইতে প্রচুর 
পরিমাণে মগ্ঠ প্রস্তত হইয়! থাকে । 

এখানে প্রায় লক্ষ ভীলের বদবাগ। 

রাজ্যের মধ্যে ১৬ ঘর প্রধান ও তঙ্লিয়ে ৩২ খয় ঠাকুর 
বা সর্দারের বাস। ইহার! সকলেই রাজপুত । এই ৪৮ 
ঘরই প্রধান বলিয়া! গণা। 

এই রাজ্য ছয় তগ্নায় বা পরগণায় বিভক্ত । যথা-- 
বারা, বরেল, কিতার!, চৌরাণি, ভিরপোঁদ ও চুষট। 
প্রত্যেক পরগণায় কতকগুলি গ্রাম আছে। 

জমির মধ্যে কতক খাল্সা বা রাজার খাসে, কতক 
জায়গীর ব! সর্দারগণের অধীন এবং কতকগুলি খয়রাৎ ব| 
দেবোত্তর । 

রাজপুত মহাজন ও বোড়া শ্রেণীর মুসলমানের! এখানে 
বাণিজ্য ব্যবসা করিয়। থাকে । রাজার অধীনে পাঠান 
মেকরাণী সৈম্ভ আছে। 

দৃঙ্গরপুর রাজ্যে গুজরাটী ও হিন্দুগ্থানী মিশ্রিত 'বাঁগর, 
নামক ভাষা প্রচলিত । 

এখানে তেমন ভাল রাস্ত! প্রস্তত হয় নাই। গ্রধান নগর 
দৃঙ্গড়পুর, গল্লিয়াকোট ও সগ্বারা। বাণেশ্বরের মত গল্লিয়।- 
কোট নামক স্থানে প্রতি বর্ষে ফাস্তন মাসে ১৫ দিন ব্যাপী 
মেলা হইয়া থাকে । 

ইতিহাস ।-_দুঙড়পুরের রাজার উপাধি মহা-রাঁবল। 
উদয়পুরের রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশেই মহারাবলের উৎ- 
পত্তি। ইনি বিখ্যাত শিশোদীয় বংশ-সম্তৃত। এই বংশের 
প্রাচীন ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। যেসময়ে মোগল 
বাদশাহগণ আধিপত্য বিস্তার করেন, তৎকালে এখানকার 
মহারাবল মোগলের অধীনত শ্বীকার করিয়া প্রতৃত্ব স্থাপন 
করেন। মোগল সাম্রাঞ্জ্ের অবনতি হইলে দৃঙ্গড়পুররাজ 
মহারাষ্্রগশের করদ হুইলেন। খেষে বুটীশ গবর্ষেণ্টের 
সাহায্যে মহারাবল মহারাষ্্রকবল হইতে মুক্তিলাভ করেন। 
১৮১৮ থুষ্টাজে রাবল যশোবস্ত সিংহ বুটাশ গবর্মেণ্টের 
সহিত সন্ধিহ্থত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং বুটীশ গবর্মেন্টকে 
বর্ষে বর্ষে ৩৫ হাজার টাক! দিতে সম্মত হইলেন। বশোবস্ত 
ভীরু, বাসনাশক্ত ও লম্পট ছিলেন; এই জন্ভ তাহার 
সময়ে রাজ্যের অবনতি ঘটিবার শত্রপা হওয়ায় ১৮২৫ 
খৃষ্টাবে তিনি রাজ্য হইলেন এধং তীঙার দত্তকপুত্র 
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লপংসিং ( গ্রতাপগড়ের সামস্তসিংহের় পৌত্র ) রাঁজগ্রতি- 
নিধি মিযুক্ত হইলেম। 

১৮৪৪ থৃষ্টাবে সামস্তসিংছের মৃতার পর দলপংসিং 
গ্রতাপগড়েরও অধিকারী হইলেন। বুটাশ গবমণ্টের পরামর্শ 
মত দলপৎ বলির ঠাকুরের শিগুপুর উদযসিংহকে দত্তক 
লয়েন এবং দৃঙ্গড়পুররাজের ভাবী উত্তরাধিকারী স্থির 
করেন। মধ্যে একবার যশোবস্ত সিংহ 'রাজাগ্রহণের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার আশ! পূর্ণ হয় নাই। এই 
সময়ে নাবালক বাঁজাঁফে লইয়া! রাজামধো অনেক অনিয়ম 
ঘটিতে লাগিল। ১৮৫২ খৃষ্টাবে বুটাশ গবর্ষেন্ট প্রতিনিধির 
হন্ত হইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়! লইয়া একজন দেশীয়কে 
এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া তাহার হন্তে শাঁসনভার অর্পণ করি- 
লেন। ১৮৫৭ রৃষ্টাঙ্ষে মহারাবল উদয়সিংহ বয়োপ্রাপ্ত 
হইলে রাজাশাঁসনভার গ্রহণ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের 
সময় তিনি বুটাশ গবর্মেন্টের যথেষ্ট সাহাষ্য করিয়াছিলেন। 
তাহার বত্বে দৃঙ্গড়পুররাজ্যের প্রতৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। 
১৮৭৪ খুষ্টাকে মহাঁসমারোছে জয়শালমেরের মহারাজের 
সহিত তীহার কন্তার বিবাহ হয় । 

এখন মহারাবলই দণ্ুমুণ্ডের বর্তা। তাহার অধীনে 
দেওয়ান এবং দেওয়ানের অধীনে কামদারগণ দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী উভয়বিধ বিচার করিয়া থাকেন। কোন মোক- 
দমার পুনধিচার অর্থাৎ শেষ বিচার করিতে হইলে তাহা 
মহারাবল করিয়া থাকেন। রাজ্যের শাস্তিরক্ষার জন্ত 
থানাদার ও কোঁতোয়াল নিযুক্ত আছে। মহারাবলের 
অধীনে ১০*১ পদাতি ৪০* অশ্বায়োহী ও ৩টী কামান 
আছে। তিনি বুটাশ গবর্মেপ্টের নিকট ১৫টি মান্ততোপ 
পাইয়! থাকেন। 
দুড়ভ (ব্রি) ছুর্দ,ঃখেন দষ্্যতে ইতি ছরদভ-থল্‌ ( ছুরো দাশ- 
নাশ দভধোষৃত্বমুত্তরপদাদে: ইত্বঞ্চ। পা ৬৩।১০৯) ইতন্তেতি 
বার্তিকোক্ত্য।! উত্বং ভন্তু ডৃত্বঞ্ক। ১ অতি ছুঃখে 
দগডনীয়। ২ বাসনপ্রাণ্ত বিপদ্যুক্ত। ৩ হুর্দহ নাশ করিতে 
অশক্য। "্যুবং দক্ষং ধৃতবত মিত্রাবরুণ দৃড়ভং” ( খক্‌ 
১।১৫।৬) 'দুড়ভং হুর্দহং শক্রভির্দগ্ং বিনাশফিতৃং অশক্যং 
দুড়তং দহ ভশ্মীকরণে ছুঃখেন দহ্তে ইতি ছুর্দাহং ঈীষদদ,ঃ 
দ্িত্যাদিন! ছরিতপপদে দগ্ধেঃ খল্‌, ব্যতায়ো বহুলমিত্যু- 
কারম্ত উকারে! রেফন্ড লোপঃ দকারস্ত ডকারে হকারমন্ত চ 
ভকারঃ (সায়ণ). 
দুড়াশ ভরি) ছুঃখেন দান্ততে যঃ ছুর্‌-দাশি-খল্‌ 'পৃষোদরাদীনি 
যথোগন্দিষউং ইত্ান্ত ছুরোদাশনাশেতি' ইতি বার্তিকোক্তা! 





উত্বং ডৃত্বঞ্চ। গীড়াযুক্ত, পীড়িত। প্নমন্তে অন্বশ্মনে যেনা 
দৃড়াশে অন্তসি” (অথ, ১1১৩1১১) কোন কোন স্থলে 
দস্ত সকারাস্ত এইরূপও দেখ] যায়। সেই স্থলে দুড়াস 
এইন্নপ হইবে। 


দুটী (ত্রি) হুষ্ং ধ্যার়তি ছুর্-ধ্যে চিন্তায়াং সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে 


কর্তরি বা ক্কিপ্‌। দুড়ভ শব্খবৎ কার্ধ্যং। ১ ছৃষ্টধ্যায়ী। 
২ ছুষ্ট বুদ্ধি। “অস্মাকং শংসো অভ্র দুঢ়াঃ।» (ধক ১৯৫৮) 
“ছুট! ছুধিয়ঃ পাপবুদ্ধীন্‌ ছর্ধ্যে কিপ্‌ দৃশি গ্রহণানুবৃত্তে 
স্তন্ত চ বিধাংতরোপসংগ্রহার্থত্বাৎ সম্প্রসারণং, পৃষোদরাদিষু ধো 
চেতি পাঠান্দ,রে! রেফসোত্বং উত্তরপদাদেষটদ্ব্চ ।” (সায়ণ ) 


দৃঢ্য (ব্রি) ছঃখেন ধ্যায়তি ছুর্-ধ্যে-ক দৃড়তশববৎ ক কার্ধযং। 


ছুষ্ধ্যার়ী অধম। 


দৃণাশ (তি) ছঃখেন নশ্তে ইসৌ ছুর্‌.নাশি-খল্‌ (ছরো দাশ- 


নাশেতি। পা ৫1৩।১০৯ ইতান্ত বার্তিকোক্তযা উত্বং ণত্বঞ্চ । 
অতিশয় ছুঃখে নষ্ট, যাহা নাশ করিতে অশক্য। 


দূত (পুং) দুয়তে বার্ডাবহনাদিন! দুংক্ত দীর্ঘশ্চ (দূতনিভ্যাং 


দীর্ঘশ্চ । উণ্‌ ৩1৯০) বার্তাহর ) পর্যযায়-সলোশ, সন্দি্কথক। 
রাজগণ যখন সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করেন অথব1 যখন 
কোন সংবাদ গ্রেরণ করিয়! থাকেন, তখন দূতের প্রয়োজন। 

প্চারেক্ষণঃ দৃতমুখঃ 1» রাজাদিগের দূত মুখ স্বরূপ, চর চক্ষু, 
অর্থাৎ রাজগণ যাহা কিছু বলিবেন, সকলই দূতমুখে । দূত 
ও চর নৃপতিগণের প্রধান সহায়, দূত ভিন্ন সন্ধিবিগ্রহাদি কোন 
কার্ধা শৃঙ্খলার সহিত সম্পর হয় না, এই জন্ঠ বিশেষ করিয়। 
দেখিয়া ও দৃতের স্বভাব চরিত্র পর্ধযালোচন! করিয়! নিয়োগ 
করিবেন। দূতের বিষয় পুরাণাদিতে এইরূপ লিখিত আছে-_ 


, শ্যথোক্তবাদী দূতঃ স্তাদ্দেশভাষাবিশারদঃ | 


শক্তঃ রলেশসহে। বাগী দেশকালবিভাগবিৎ ॥ 

বিজ্ঞাতদেশকালশ্চ দূতঃ স্তাৎ স মহীক্ষিতঃ। 

বন্ত। নয়ন্ত যঃ কালে স দূতো| নৃপতভের্ভবেৎ ॥* ( মতস্তপু* ) 
দূত নিয়োগ করিতে হইলে তাহার এই সকল গুণ 

থাকা আবশ্তক,_যখোক্তবাদী, দেশভাধাবিশারদ, যে 

স্থলে দুত্ত গ্রয়োগ করিতে হইবে সেই স্থানের ভাষা 

ুপপ্ডিত, কারধ্যকুশল, র্লেশসহ, দেশকাপবিভাগবিদ্‌ অর্থাৎ 

কোন্‌ সময়ে কিরূপভাবে ককার্ধ্য করিলে ফলদায়ক হয়, 

তাহা ধিনি বিশেষরূপে অবগত আছেন, এবং নীতিশান্তে 

বক্তা এইরূপ লক্ষণাত্রাস্ত লোক দূত হইবার উপযুক্ত। 

চাগক্য দূত বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন-- 

“মেধাবী বাক্পটুঃ প্রাজ্ঞঃ পরচিত্তোপলক্ষকঃ। 

ধীরে! যথোক্তবাদী চ এষ দূতে। বিধীয়তে ॥” (চাণক্য ১০৬) 


দূত 


যিনি 'অতিশক বুদ্ধিমান্‌, বাকৃপটু, উত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন এবং 
ধিনি অপরের চিত্ত জানিতে বিশেষ পারদর্শী, ধীর ও যথোক্ত- 
বাদী, এইক্ধপ গুগ-সম্পন্ন হইলে তাহাকে দুত নিয়োগ 
করা যাইতে পারে। * যুক্রিকল্পতরুতে দূতের বিষয় এইরূপ 
লিখিত আছে, ধিনি শক্রপ্দিগের আকার ও ইঙ্গিত দেখিয়! 
সকল ভাব বুঝিতে পারেন, শক্রর বাক্য ও বাঙ্গার্থ প্রভৃতি 
অবগত আছেন এবং ধিনি প্রত্যুৎপন্নমতি, ধীর, ইলসিতজ্ঞ, 
সভ্য, সৎকুলজাত, কা্যকুশল, রাজার প্রতি দৃঢ় 
অনুরক্ত, বিশুদ্ধ স্বভাব, মেধাবী, দেশকালবিদ্‌, বপুষ্বান্‌, 
নির্ভীক, বাগ্ী, এই সকল গুগসম্পন্ন হইলে তাহাকে দূত 
নিয়োগ করা যায় এবং উক্ত গুণসম্পন্ন দূতই গ্রশত্ত। এই 
দূত তিন প্রকার--বিষৃষ্যার্থ, মিতার্থ ও শাননহারক, ইহার 
মধ্যে যিনি কারধ্যকালে কেবল প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন 
করেন, তাহাকে বিষুষ্যার্থ ; যিনি কার্য মাত্র কহিস! 
ক্ষান্ত হন, উত্তর প্রতুত্তর করেন না, তাহাকে মিতার্থ এবং 
যিনি লেখ্য পত্রাদি লইয়! যান, তাহাকে শাসনহারক কছে। 
দূত কোন বিষয়ের নিশ্চয় করিবেন না, এবং কোন বিষয় 
লিখবেন ন। দৃতকে তাহার প্রভুর বিষয় নিজ্ঞাসা৷ করিলে 
প্রভুর কোনরূপ ছিদ্র প্রকাশ করিবেন না। দূত যাইয়া 
নিজ প্রভুর তেজ এবং শ্রী, বিক্রম ও উন্নতিকর বাকা, 
শক্রর ক্ষোভকর চেষ্টা, অমর্ধণীয়তা, কার্ধ্যদক্ষত৷ ও নিভাকতা 
এই সকল বিষয় বর্ণন করিবেন। কামন্দকীতে দূতের বিষয় 
এইরূপ লিখিত আছে-_মন্ত্রাকুশল, মন্ত্রজ্ঞ, প্রগল্ভ, মেধাবী, 
বাগ্মী ও স্ুপগ্ডিত এইরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি দূত হইবার উপ- 
যুক্ত । এবংবিধ গুণসম্পন্ন দূতকে দূতাভিমানীর নিকট প্রেরণ 


* “পরেঙ্গিতজ্ঞঃ পরবাগ্ব্যঙ্গা ব্যাপি তন্ববিদ্‌। 
সদোৎপন্নমতিধাঁরে দূতঃ শ্যাৎ পৃথিবীপতেঃ ॥ 
দৃতক্চেব প্রকুব্বীত সর্ববশাস্ত্রবিশারদং। 
ইঙ্িতজ্ঞং তথ। সভ্যং দক্ষং সংকুলসম্ভবং॥ 
অন্ুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ শ্তিমীন্‌ দেশকালবিদ্‌। 
বপুন্মান্‌ বীতভীর্বাগ্ী দুতো রাজ: প্রশস্ততে ॥ 
দূতএব হি সম্মত্তে। ভিনত্যেব হি সঙ্গতান্‌। 
বিশবৃবযার্থে। দ্িতার্থশ্চ তখ। শীসনহারকঃ ॥ 
দৃতাস্ত্রয়োহমাত্যগুপৈঃ সমৈঃ শাদার্ধবর্জিতৈত। 
বিশ্ৃব্যার্ঘং কা্যবশাৎ শাসনং ন করোতি যঃ॥ 
মিতার্থঃ কার্যযমাত্রোক্তো৷ ন কুর্যযাহুত্বরোত্তরং। 
যখোক্তবাদী সন্দেশহারকো। লেখহারকঃ ॥ 

তত্র দু ব্রজন্নেব চিন্য়েছুত্তরোত্তরং ॥ 
দুতো। ছি ন লিখে কিঞিৎ নির্পেত। বিনিসংশয়ং। 
পৃচ্ছমানোহপি ন জন্জাৎ স্বামিনঃ কপি বেশসং।” (যুক্তিকল্পতরু ) 


গে রারেহ্ধ্যারারা তেল মল 
24731084074 


[ ৬৭২ ] 


দৃতী 
করিতে হুইবে। রাজাদিগের চর ছুই প্রকার--প্রকাশ ও অগপ্র 
কাশ, যাহার! গ্রকাশ্তভাবে রাজার কার্ধযাদি করে, তাহাদিগকে 
দুত ও যাহার! অগ্রকাশিত থাকে, তাহ।দিগকে চর কছে। 
প্রথমে দৃতদ্বার| সন্ধান লইয়। চর প্রয়োগ করিবেন, 
তখন এই ছুই উপায়ে পররাষ্ট্রের সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে 
সমর্থ হইবেন। যে রাজগণ ম্বপক্ষ বা পরপক্ষের অভিগ্রায় 
জানিতে পারেন না, তিনি জাগিয়। থাকিয়াও অতিশয় 
নিদ্রিত, কখনও তাহার এই নিদ্রা ভঙ্গ হয় না এবং অচিরে 
তিনি বিন& হন, এইজন্ত দূত ও চর নিয়োগ করিয়া যেরূপ 
স্বরাষ্্রী ও সেইরূপ পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সকল বৃত্তান্ত অবগত 
হইবেন। দূত বধ্য নহে। দুতকে সম্মানাদি প্রদর্শন করিয়া 
সকল বৃত্তাস্ত অবগত হইতে হয়। [রাজধর্্ম দেখ। ] 

২ কাহারও গীড়! হইলে তাহার বিবরণ জানিয়া যিনি 
বৈদ্যগৃছে গমন করেন, তাহাকে বৈস্তকোক্ত দূত কছে। 
ইহার মথে শুনিয়া চিকিৎসক রোগ নিয় করিবেন। 

পআতুরোপক্রমার্থস্ত দূতে। যাতি ভিষগ্ণৃছে । 
তন্ত পরীক্ষণং কাধ্যং যেন সংলক্ষ্যতে গদঃ 0” (হারীত ) 
বৈদ্যক দূতের লক্ষণ ।--খঞ্জ, অন্ধ, মুক, বধির, খামন, 
স্ত্রী, কু, ভূষিত, জীর্ণ, শ্রাস্ত, ক্ষুধার্ত, দীণ, ক্রোধী ইত্যাদি 
দোষযুক্ত ব্যক্তি দূত হইতে পারবে না, অথাৎ হহাদিগকে 
বৈদ্য-গৃহে প্রেরণ করিতে নাহ। (ত্রি)২ প্রেষামাত্র। 
দুতক (পুং) দূত স্বার্থে কন্‌। ১ দুত। ২ গরাপপ্রদত্ত শাস- 
নাদি জ্ঞাপন করিবার প্রধান কর্মচারী। 
দুতত্বী (ত্ত্রী) দুতং ছু উপতাগে ভাবে উপাদিক ক্ুঃ, দীর্ঘসচ, 
দুতং উপতাপং হস্তীতি হুন-টক্‌, ডীপ্‌। কদম্বপুষ্পী। (141- 
০1১0118, 107090909 ) 
দুতত্ব (কী) দূতন্ত ভাব; দূত ভাবে ত্ব। দুতের কাধ্য, দৌত্য, 
দুতের ভাব। 
দুতি (ত্্ী) দুয়তে নায়কাদিবার্তাহরণাদিনেতি । ছু-বাহ* তি 
দীর্ঘস্চ। দুতী। পগ্রতিক্কতিরচনাত্যো। দুতিসদ্দর্শিতাত্যঃ 
সমধিকতররূপাঃ শুদ্ধসন্তানকামৈঃ।” (রঘু ১৮৫৩) 
দুতিকা! (ত্ত্রী) দুতিরেব স্বার্থে কন্‌ ততষ্টাপ্‌ অতইনত্বং | দুতী। 
“জন্ুকে। হুড়,যুদ্ধেন বরং আবাঢ়ভূতিন|। 
দুতিক! পরকার্ষে/ণ ত্রয়ো৷ দোষাঃ স্বয়ং কৃত1ঃ ॥* 
( পঞ্চতন্ত্র ১১৭৮) 
দুতী (শ্রী) দুতি-ক্কদিকাদিতি বা ভীপ্‌। দৌত) কর্দে নিযুক্ত 
সী, স্ত্রীপুরুষের বার্তাবাহিনী, কুঝ্টনী, কুটনী, সঞ্চারিক।। 
পধ্যায়-সারিকা, দুত্তীকা, দুতিক1। সাহিত্যদর্পণে দূত ও 
দুতীর বিষয় এইন্গ লিখিত আছে-্পনিন্থ্ার্থে। মিতার 


দূতী 


তথা সনোশহারকঃ। কাধ্যপ্রেঘ্যন্ত্রধ! দৃতো দৃত্যশ্চাপি 
তথাবিধাঃ।” (সাহিত্যদ* ৩৮৬) 
৪ প্রয়োজন মত লোক প্রেরণ করিলে তাহাকে দূত 
বলা! যায়, এই দৃত তিন গ্রকার-_নিসৃষ্টার্থ, মিতার্থ ও সন্দেশ- 
' হারক। দুতীও এই প্রকার জানিতে হইবে। 
“উভয়োর্ভা বসুন্লীয় স্বয়ং বদতি চোত্বরং। 
সুপ্রিষ্টং কুরুতে কার্যাং নিস্প্টার্থস্ত স শ্বৃতঃ ॥ 
মিতার্থভাষী কার্ধান্ত সিদ্ধিকারী মিতার্থফঃ। 
যাবস্তাধিতসন্দেশহারঃ সন্দেশহারকঃ ॥*(সাহিতাদ* ৩/৮৭-৮৮) 
যে নকল দূত ব! দূতী উভয়ের অর্থাৎ যিনি গ্রেরণ- করি- 
য়াছেন এবং যাহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে, এই ছুইঞজনের 
ভাব বিশেষক্ূপে অবগত হই! নিজেই উত্তর প্রদান করে, 
এবং কার্ধ্য দ্সিদ্ধ করে, তাহাকে নিস্ষ্টার্থ; যাহারা অল্প 
কথ কয় এবং কার্য মাধিত করে, তাছাকে মিতার্থক ওয়াহার! 
প্রভুর কথ মাত্র বলিয়! থাকে, তাহাকে সনেশহারক কহে। 
নারীদিগের ভাবাভিবাক্তি দৃতীগ্রেরণ বার জানা যায়__ 
পলেখ্যস্থাপনৈঃ গিগ্ধৈবীক্ষিতৈ মৃছিভাধিতৈঃ। 
দৃতীসম্প্রেষণৈর্নার্ধ্য। ভাবাভিব্যক্তিরিষ/তে ॥৮ 
(সাহিতাদ* ৩1১৫৬) 
সখী, নর্তকী, দালী, ধাত্রীকন্তা, প্রতিবেশিনী, অপ্রোছ। 
কন্তা, মন্ন্যাসিনী, রজকী, চিত্রকারাদি স্ত্রী, তান্বলিক, গাদ্ধিক 
্্ী গ্রভৃতি দূতী হইয়া থাকে। নায়িকাবিষয়ে ইহারা দূতী 
. হয়, কিন্ত ইহাদিগকে নায়ক বিষয়েও দুতী জানিতে হইবে। 
“দূত্যঃ সখী নটা দাসী ধাত্রেয়ী গ্রতিবেশিনী। 
বাল৷ প্রব্রজিত। কারু; শিল্লিন্তাস্যাঃ স্বয়ং তথ। ॥৮ 
(সাহিভাদ" ৩১৫৭ ) 
দুততীদিগের এই সকল গুণ থাক1 আবশ্তক,-_ৃত্য গীতাদদি 
কার্ধ্যদক্ষতা, উৎসাহ, দৃঢ়তর যত, ভক্তি, সৃতি, চিত্তজ্ঞত1, 
অর্থাৎ চিত্ত দেখিয়া যে সকল অবগত হইতে পারে, 
কর্তব্যার্থ ম্মরণ, মাধুর্ধা, নর্্মবিজ্ঞান অর্থাং পরিহাসাভিজ্ঞতা, 
, ৰাগ্মিতা ও মধুরভাবিত্ব এই সকল গুণ ভূষিত! হইলে তাহাকে 
“দতী কহে। গুণের তারতম্যান্ুধারে দূততী উত্তম মধ্যম ও 
অধম, এই তিন ভাবে বিভক্ত । 
“কলাকৌশলমুৎসাহে। ভক্তিশ্চিত্তজ্ঞত। স্বৃতিঃ। 
: . মাধুর্্যং নর্মবিজ্ঞানং বাগ্সিতা চেতি তদ্গুণাঃ ॥ 
এত অপি যথৌচিত্যাহুত্বমাধমমধামাঃ ॥% (সাহিত্যদ্* ৩১৫৮) 
'দুতীদ্দিগকে চপণিত .কথায় কুটনী বলে। কুলললনার 
সর্বনাশ সাধন করাই ইহাদের কার্ধয, ইহাদের কুহছকে পড়িয়া 
শক্ত জিতেন্দ্িয় পুরুষ ধর্ম হইতে চাত হইয়াছে। 
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দুরগামিন্‌ 


'দুত্য (রী) দৃতন্ড ভাবঃ কর্ম বা (দূত বণিগ্তযাঞ্চ। পা ৫1১/১২৬) 


ইত্যন্তেতি বার্তিকোক্তা! যঃ, বৈদিকে তু (দৃতন্ত ভাগকর্পর্মী। 
পা1৪181১২+) ইতি য। ১দুতকর্। ২দূতের ভাব, দূতের কর্ম । 
দুন (পুং) দু'উপতাপে.ক্ত “ছুখোধীর্থশ্চ' ইতি বার্তিকোক্তযা 
তস্ত ন দীর্ঘশ্চ। ১ অধ্বাদি দ্বার! শ্রাস্ত। ২ উপতণপ্ত। 
'৩ হুঃখিতাক্রিষ্ট, শ্রান্ত পরিতাপিত। 
"্পিত্েন দূনে রসন! সিতাপি 
তিক্তায়তে হংসকুলাবতংন ॥* ( নৈবধচ*.৩।৯৪ ) 


দূর্‌( স্ত্রী) দেপ শুদ্ধে। বাহুলকাৎ কৃ। প্রাণরূপ দেবতাভেদ । 


“সাবা এয! দেবত! দুর্নাম দুরং হস্ত! মৃত্াদূরং হ বান্মান্‌ 
'মৃতৃার্ভবতি য এবং বেদ।” (শতপথ ব্রা* ১৪,৪1১।১৪ ) “উপ। 
সকশরীরম্থ। 'প্রাণরূপ! দেবত| দুর্নাম দুরিতোবং খ্যাতাঃ 
অতঃ শুদ্ধা/ (ভাষ্য ) উপানকদিগের শরীরে স্ববন্থিত প্রাণ- 
রূপ দেবত! “দূর, এই নামে খ্যাত বলিয়! বিশুদ্ধ। উপা 
সকের মৃত্যুকে. দূর করে বলিয়া এই জন্ত দূর নামে থাত। 
'দুরং করোতি মৃত্যুমুপাসকম্ত দুর কৃত্যর্থে ণিচ্‌ বাহুলকাৎ 
ন দবাদেশঃ ক্কিপ্‌, ণিলোপঃ। 
দূর (জি) ছর্দুঃখেনেয়তে প্রাপ্যতে ইতি ছুর্‌-ইণ্‌:( ছুরীণো-. 
. লোপশ্চ। উণ্‌ ২২৯) ইতি ৰক্‌ ধাতোলেপশ্চ। অনিকট, 
অসন্নিকষ্ঠ। পর্ধ্যার়--বিপ্রকৃষ্ট, অনাসন্ন । 
"শরীরদ্য গুণানাঞ্চ দূরমত্যস্তমস্তরং । 
শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্লান্তঃ স্থায়িনোগুণাঃ ॥৮(ছিতো* ১৪৩) 
বৈদিক পর্যযায়--আক, পরাক, পরাচ, আর, পরাবত। 
(নিরুক্ত ৩ অ) 
প্দুরাস্তিকাদিধীহেতুরেক! নিত্য! দিগুচাতে।” (ভাষাপ*) 
দিকের. দেশগত পরত্বই দূরত্ব, অত্যন্ত দূর হইলে গ্রত্াক্ষ 
জ্ঞান হয় না, কোন বস্ত অতিশয় দুরে আছে, এই দুরত্ব 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক । 
“অতিদুরাৎ সামীপাাদিন্জ্িরঘাতাম্মনোইনবস্থানাৎ। 
সৌন্ষাদ্যবধানাদভিভবাৎনমানাভিহারাচ্চ।” (সাংখাকা* ) 
অতিশয় অর্থ বুঝাইলে ইষ্ঠন্‌, ঈরন্থন্‌ প্রভৃতি প্রত্যন্ন হইলে 
দুর শব্দ স্থানে দব আদেশ হয়। + 
দুরক ( ত্রি)দুর স্বার্থেকন্‌। দুর। 
দুরগ (ব্রি) দুরং গচ্ছতি দুর্বগম'ড। দূরগীমী | 
“যো স্থাকাশমরো। দেবো দূরগঃ শবসংভবঃ1* (হরিবংশ ১৩৯।৪) 
দুরগত ( ভি) দুরং গতঃ ৬তৎ। যাহার! দুরে গমন 
করিয়াছে। 
দূরগামিন্‌ (ঘি) দুরং গচ্ছতি দূর-গম-ণিনি। 
গমন করিয়াছে। 


যে দুরে 


৯৬৯ 
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দুরগ্রহণ (লী) বহুদূর হইতে গ্রহণ ব| দর্শন করিবার ক্ষমতা । 
দুরক্করণ ( তরি) দূর করা, স্থানান্তর কর! 
দুরংগত ( জি) দুরে থাকা। 
দুরঙ্গম (ভরি) দুরং গচ্ছতি গম যাহলকাৎ বেদে খ, সুম্চ। 
দুরগামী। 
প্দুরজমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং |” (শুকধভুঃ ৩৪।১ ) 
লৌকিক প্রয়োগে দূরঙ্গমপদ হইবে না, প্ছুরগ” হইবে। 
দৃূরচর (তরি) দুরে চরতীতি চর-ট। দুরবিচরণকারী, যাহারা 
দুরে বিচরণ কয়ে। টিত্বাং ভীহ্‌। ভ্ত্রীলিঙ্গে দূরচরী হইবে । 
দুরতস্‌ (অব্য) দুর-তস্‌। দুর হইতে। 
প্রাজে। চ বৃক্ষমূলানি দৃরতঃ পরিবর্জয়েৎ ।” (যু ৪৭৩) 
রাত্রিকালে বৃক্ষমূল দূর হইতে পরিবর্জানীয়। 
দুরত্ব (ক্লী) দুরন্ত ভাবঃ দূর ভাবে ত্ব। দৈপণিক পরস্ব, দেশগত 
গৃথকৃদ্ব। 
“দোষো হপ্রমার! জনকং প্রমাক়্াত্ধ গুণোভবেৎ। 
পিগুদুরত্বাদিক্ধপো! দোধে। নানাবিধঃ শ্ৃতঃ ॥” (ভাষাপ' ) 
দুরদর্শন (পুং সী) দূরে হগি দর্শনং দৃষ্টি ধন্ত। ১ গৃধ। স্তিয়াং 
জাতিত্বাৎ ভীব্‌। (পুং) ২ পণ্ডিত। দৃশ-ভাবে লুাট্‌। 
(ব্লী)৩ দূর হইতে দর্শন। দুরতো। দৃশ্থাতে হনেন দৃশ-করণে 
লা । ৪ দূরবীক্ষণ যন্ত্রভেদ, দূর্বীন। 
দুরদর্শিন্‌ (ক্রি) দূরাৎ পশ্ঠতি কার্ষ্যোৎপত্তেঃ প্রাক পশ্তি 
জানাতি ব1 দুশ-ণিনি। ১ দুরদর্শক। (পুং) ২ প্ডত। 
৩ গৃব। 
দুরদৃশ্‌ (জি) দুরাৎ পশ্তি দৃশ-কিন্‌। ১ দুরদর্শা। ২ গণ্ডিত। 
৩ গৃ। 
দুরদৃষ্টি (তরি) দুরে দৃষ্টি । ১ দূরদর্শী, পরিগামদর্শী | (ত্র) 
২ দুরদর্শন। 
দুরমূল ( পুং) দুরে অসন্লিকটে মূলং যন্ত। সুঞ্জভৃণ। 
দূরযায়িন্‌ (ভরি) দুরে যাঁতি যা-ণিনি। দৃরগামী, যে দুরে 
গিয়াছে। 
দূরবর্তিন্‌ (1 (ভরি) দুরে বর্ততে দৃর-বৃত-ণিনি । দূরস্থিত, যাহা! 
দুরে আছে । 
দূরবস্ত্রক £ত্ু) দুরে বন্তং বন্ত। বস্ত্রহীন, উল | 
দুরবামিন্‌ (তরি ) ঘুরে বসতি বস-ণিনি। দুরদেশবাসী, 
যেদুর দেশে বাদ করে। 
দুরবীক্ষণ (ক্লী) দুরং বীক্ষাতে হনেন দৃরবি ঈক্ষলুাট। 
(1:০165০০2০) চক্ষুর অগোচর দুরস্থিত বস্তদর্শনার্থ নলকার 
যন্ত্র। যে বহ্্র-তবার! বছদুরের পদার্থ দেখ! ধায়, তাহাকে 
দুরবীক্ষণ কছে। রর র্‌ 
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যে নকল যন্ত্র ছার! জীবসমূছের অশেষধিধ কল্যাণ 
সাধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুরবীক্ষণ যন্ত্র একটা । হুলওয়াজোর 
ছিডেলবর্দ দেশের একজন ঢসম-বাবসানীর় পুঙজ দুইখানি 
কাচ লইগ়! এদিক ওদিক করিয় ক্রীড়া করিতেছিল, 
এঁ ছুইখানি কাচ, একবার এদ্দিকে একবার ওদিকে এইয়পে 
দেখিতে দেখিতে এ কাচ দ্বারা সন্দুখস্থ এক গির্জার চূড়াস্থিত 
কুকুটকে অপেক্ষাকৃত বড় ও তাহার উপক্লিভাগ নিম্নে ও 
নিম্নভাগ উপরে দেখিতে পাইল। এইরূপ দেখিয়৷ অতান্ত 
বিশ্বয়াপন্ন হুইয়! তাহার পিভাফে তদবির জাত করিল। 
তাহার পিতাও সেই ছুই কাচদ্বার! তত্র অধলোকন করিয়া 
অতিশয় চমৎক্কত হুইলেন। তিনি অনেক চিস্ত। করিয় 
সেই ছইখানি কাচ এক কাঠফলকে এরূপ ফৌশলে স্থাপিত 
করিলেন, যে ইচ্ছাক্রমে তাছা নিকটস্থ ও দুস্থ করিতে 
পারেন, এই প্রকারে দুরস্থিত বস্ত নিকটস্থিত বস্তর ভার দৃ্ট 
করিবার যন্ত্র অসম্পূর্ণরূগে ত্য হইল। ১৫৭৭ খৃষ্াবে 
ডাক্তার ভি পরিপ্রেক্ষিত কাচের (09736009 £185565 ) 
বিষয় বর্ণনা! করেন। তৎপরে দুরৰীক্ষণ যতত্রেরে আবিফার 
সম্বন্ধে বু পরীক্ষা হয়। যুরোপীয়গণ সকলেই স্বীকার করেন, 
হলণড হইতেই দুরবীক্ষণের আবিষ্কার হইয়াছে । জচারিয়াম্‌ 
জান্সেন, হান্স্‌ লিপার্সে, জেম্স্‌ ব1 বাকুব মেতিয়াস্‌ প্রভৃতি 
কএক ব্যক্তি দূরবীক্ষণের আবিষর্তা বলিয়া খ্যাত | তৎপরে 
ভূবনবিখ্যাত গ্যালিলিও ইহার বিষয় অবগত হইয়। 
দুরবীক্ষণযন্ত্র স্যষ্টি করিতে যত্বশীল হইলেন। তিনি ১৬৯৯ 
থৃষটান্বে এক কাষ্ঠসয় নলের ছুই দিকে দুরদৃষ্টিমাধক কাচ 
বসাইয়। প্রন্ষ্ট এক দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সহি করিলেন এবং 
তগ্বার। আকাশমগ্ুলস্থ জ্যোতিফ সকল নিরীক্ষণ করিতে 
ল।গিলেন। ভিনি এই যস্ত্রের সহায়তায় বুহল্পতি গ্রছের 
চতুর্দিকে চারিটী চক্র ভ্রমণ করিতেছে, হুধ্য আপন মেরুদণ্ড 
ঘুরিতেছেন ও তম্মধো নানাবিধ দাগ আছে, চন মধ্যে 
পর্বত ও উপত্যক! আছে এৰং সামান্ত চক্ষুর অগোচর অনেক 
জ্যোতিষ আকশমগুলে বিরজমান আছে, এই সকল 
বিষয় আবিষধার করিলেন । ১৬১ খৃঃ অঞ্চে গ্রক্কত দূরবীক্ষণ 
যন্ত্রের সৃতি হইল। তদনধি ক্রমে ক্রমে এ যন্ত্রের উন্নতি হুইয়া 
আকাশমগুলস্থিত অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ সকল আবিষ্কৃত হইতেছে। 

জো।তির্বিদ্‌ পণ্ডিত হর্শেল সাহেব কৃত দুরবীক্ষণ হন্তদ্বার! 
দুষ্ট বন্ত তাহার স্বাভাবিক 'অবন্ধব অপেক্ষ৷ ৬৯* গুণ 
বড় ঘেখায়। -মহাতেজঃপুঞ্জ শনিগ্রহকে এ যন্ত্র দায়! ্প্ 
রূপে দেখ! যায়, বোধ: হয় ঘেন আমর! ও গ্রহাতিসুখে 
৪০৩০০৬০৭ কোণ খগ্রময় হইয়| ভাহাকে স্পট দেখিতোরছি।, 
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১ ঘণ্টায় ধদি আমর! ২৫ ক্রোশ এ গ্রহাতিমূখে গমন করিতে 
পারি, তাহা হইলে & ৪০০*০**৯* ক্রোণ উত্তীর্ণ হইতে 
আমাদের ১৮ বৎসর সময় লাগে। কিন্তু এই যন্ত্রের সহা- 
স্বতায় আমর! এই দুরম্থিত হইলেও জুম্প্ রূপে দেখিতে 
পাই। ইছার সহায়তায় আমর! বহুদৃরস্থ অগম্য অচল 
জ্যোতিফ ও তাহাদের অবস্থিতি স্থান ম্পষ্টরূপে দেখিয়া 
থাকি । দৃরবীক্ষণ স্তরের সি হওয়াতে জ্যোতিষশান্ত্রের বিশেষ 
উন্নতি সাধিত হুইয়াছে। পূর্বে যে সকল গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র 
এবং ধূমকতু লোকের স্বপ্নের অগোচর ছিল, এখন 
জে]াতির্বিদ পঙ্ডিতগণ এই বস্ত্র সাহায্যে তাহার আবিষ্কার 
করিয়াছেন? দিন দিন এই যন্ত্রের উন্নতি নাধিত হুইতেছে। 
ক্ষু্র ও বৃহৎ গ্রস্ৃতি অনেক প্রকার দূয়বীক্ষণ যন্ত্র আছে। 
৪৯ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত কাচন্বার। বস্তখণ্ড (০৮)৩০:৪1%3) 
নির্মাণ করিয়। একটী দূরবীক্ষণ বস্ত্র নির্মাণার্থ অনেক দিন 
হইতে কএকজন মার্কিন বৈজ্ঞ।নিক পণ্ডিত বিশেষ চেষ্টা 
করিতেছেন, ইহার বস্ত্রথণ্ডের একাংশ পারিনগর হইতে 
নির্শিত হইয়৷ আনিয়াছে। একখণ্ড কাচ দ্বার! ঘদি বস্তধণ্ডের 
কাজ চলিত, তাহ! হইলে এ প্রকার একটী দৃরবীক্ষণ নির্মাণ 
সহজ সাধ্য বিষয় হইয়া পড়িত। কিন্তু বস্তখণ্ডের জন্ত আরও 
একখানি ভিন্ন প্রকৃতির কাচ আবশ্তক এবং এই কাচ গ্রস্তত 
কর! এত কঠিন ব্যাপার, ধে তিন বৎসর ধরিয়! অবিচ্ছি 
ভাবে কাধ্যতৎপর ও ম্থুনিপুণ শিল্পিগণ দ্বার! কার্য; করা- 
হইলেও একথানি সর্বাঙ্গ সুন্নর কাচ গ্রস্তত হইবে কিনা, 
এবিষয়ে মতত্বৈধ আছে। এই কাচখণ্ড এমন ভাবে 
গঠিত হইবে, যে ইঞার বিভিল্লাংশের স্থূলতা পূর্ব প্রস্তত 
কাচের তত্তৎ অংশের স্থুলতার সহিত একটা নির্দিষ্ট অনুপাত 
রাখিবে এবং আলোক রশি সকল প্রথম কাচ খানির মধ্যে 
বিস্কারিত (15580060.) ও বিশ্লেষণঅনিত রঙ্গিন হইয়! 
আসিয়! দ্বিতীয় খণ্ডে প্রবেশ করিলে যাহাতে রশ্মি সকলের 
বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অপনোদ্িত হুইয়! দুরস্থ বন্তর ছায়৷ এক- 
কালীন বর্ণচ্ছট। শূৃন্ত হয় এবং বাঁহাতে কাচ দ্বারা কেবলমাত্র 
বিস্কারণের কারা স্থুমাধিত হর, ভাহ। বস্তধণ্ডের দ্বিতীয়াংশের 
প্রস্তুত সময়ে বিশেষ সাবধানের সহিত দেখা! আবশ্তক। 
স্থৃতরাং এইক্প একখণ্ড কাচ ঘসিয! মায়া প্রস্তত করিতে 
তিন বৎসরের অধিক সম লাগিবে, তাহাতে আর আশ্্ধ্য 
কি। এই গ্রকার ৪০ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত কাচখও নির্শিত হইলে 
ইহা, জ্যোতির্বি্দিগের অতুলনীয় আদরের সামগ্রী হইবে 
এবং' এই কাচ ছুইখানি অতিশয় মৃল্যবান্‌ হইবে । 
প্রস্তাবিত দুয়বীগ্গণ নির্দাণ পেখ না হইতেই ইহাঘারা 


দুরবেধিন্‌ (পুং) দুরাৎ বেধে। হস্ত্ন্ত ইনি। 


দুরবেধিম্‌ 


কি কি কার্ধা সাধিত হইবে এবং জাধুনিক বৃহত্তম দুরবীক্ষণ 
অপেক্ষ! ইহার আকৃতি-বৃদ্ধিকারী ক্ষমতা! কত অধিক হইবে, 
এখনই সেই সকল বিষয়ের গণন| হইতেছে। 

লিফ্‌ মানমন্দিরের ছুই হাত ব্যানধুক্ত দূরবীঙ্গণ ও আয়র্ল' 
ওর ৪ হাত ব্যাসযুক্ত যন্ত্রই আজকাল পৃথিবীর ২টী সর্ববৃহৎ 
যন্ত্র বলিয়া কথিত আছে। ইহার মধ্যে দ্বিভীক়টীর (লর্ত রসের) 
যন্ত্রটার ব্যাস পরিমাণ অপরটী অপেক্ষা দ্িণ হইলেও একটা 
গ্রতিফলক দৃরবীক্ষণ (চ:6860:1)8 (6165০০76) বলিয়। লিফের 
যনত্রটার অপেক্ষা ইহার পরিসর বৃদ্ধিকারী শক্তি অনেক কম। 
এইরূপ লিফ:মানমন্দিরের দুরবীক্ষণ ঘগ্্রটা ক্ষমতায় সর্ব 
প্রধান বলিয়! বৈজ্ঞানিকগণ কম্পিত ছুরবীক্ষণের ক্ষমতা এই 
য্ত্রটার়. সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং গণনা করি 
দেখিয়াছেন, মৃতন দত্তের রম্মিপুীকরণশক্তি (11817. 
60761106 0০৪7) লিফের ঘন্তর অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ 
অধিক হইবে। স্মুতরাং এই হস্ত্রটী দ্বায। অপরিজ্ঞাত তারক! 
ও নীহারিক। মণ্ডলের গ্রন্কৃতি আবিষ্কৃত হইবার সন্তাবন! এবং 
ওরিয়ন্‌ (01190) প্রভৃতি জ্যোতিষফরাশির রছন্ড কতকট! 
উদ্তেদ কর! সম্ভবপর হইবে বলিয়। জাশ। কর! যায়। 

আলোক রশ্চিপ্রেরণে বাযুস্তরেযর বাধ! ও আকাশের 
অপরিচ্ছিন্নত। ইত্যাদি ধরিয়! ছিসাব করিয়া! এই নূতন যস্ত্রটার 
আকুতি বুদ্ধিকারী ক্ষমতা শেষেকি দীড়াইবে, ইহ! লইয়৷ 
অনেক বাগ্বিতণ্ড1 হইয়া গিয়াছে এবং ইহাথার। নগ্ন চক্ষু 
দৃষ্ট পদার্থ যে একলক্ষ গুণ বৃহ্দায়তন দেখাইবে, তাহা 
সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন । গুতগাং এই 
যন্ত্র বার শুরু ও মঙ্গলাদি গ্রছ্থের উপরিস্থ নানাবিষয়ের 
আবিষ্কার হইবার সম্ভাবন!। কিন্তু ইহ গ্রহবাসী জীবগণের 
জন্তিত্ব সগ্রমাণ বা তাহাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করাইবার 
উপযোগী হইবে না। কএকজন পঞ্ডিত গণন! করিয়া দেখাই" 
ছেন)-এই দুরবীক্ষণ যস্্রটী ঘার| চত্ত্রমগুল পরীক্ষ। করিলে 
ইহা ১২* ক্রোশ দুরবর্তী পদার্থের সভায় বৃহৎ দেঁখাইবে 
এবং চস্রমগুলের সকল বিষন্ন প্রত্যক্ষগোচর হইবে। 

বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত কতই নূতন নৃতন বছ্জ আবি- 
স্কার হইতেছে, তাহার ইয়ত্বা কর! লস্ভবপর,নচ্ছে। * কালে 
হয়ত এইরূপ দৃরবীক্ষণ যন্ত্র নির্টিত হইতে পারে, খাহাছার। 
জ্যোতিষ্ষমণগ্ডলের সকল বিবরণ প্রত্যঞ্ষগোচর হইবে। 

ন (দেশজ) দুরবীক্ষণ হন্ত্র। ৰ 
১ দুর হইতে 
অক্ষ গেদক। দূর দিক্ষেপ্য অস্ত্র, দুরাপাতী, দুয়দ্থ বকে 
যাহ| বিদ্ধ করনে, সামকাদি। 


“দুরোছণ 


দুরসংস্থ-(রি) দুরে সং্থ! ছিতির্ব্ | দুর, দূরবর্তী, দূরস্থিত। 


'দরসংস্থান ( ক্লী) দূরে সংস্থানং। ১ দূরহতা । ২ দুরে স্থিতি, 
দুরস্থানে বাস। | 
'দুরস্থ (জি) দুরে তিষ্ঠতি দুর-সথা-ক। ছুরস্থিত, যে দুরে থাকে, 
' *দুরবর্তী। 
দূরাপাত (ভি) দৃরমাপততি 'দূর আ-পত-প। দুরপাতী 
-* অস্ত্র, যে অস্ত্র দুরে নিক্ষেপ করা যায়। 
'দুরাপাতিন্‌ (ছবি) দুরং আপততি আ.-পত'ণিনি। দুর- 
, নিক্ষেপা অস্ত্র। 
'দুরাপীব (জি) দুরে আগ্লাবে! বত দুরে লক্ষ প্রদানকারী, 
'ষে দুরে লক্ষ প্রদান করে। 
দূরাবস্থিত (ছি) দূরে অবস্থিত, দূরস্থিত, দূরবর্তী । 
দুরীকরণ (করী.) বহিষ্কত' করণ, ভাড়াইয়! দেওন। 
দুরীকৃত (ভরি) আড়িত, যাহাকে দুর করিয়! দেওয়! হইয়াছে। 
দুরীভূত (জি) তাড়িত, বহিষ্কৃত, যেদুর হইয়া! গিয়াছে, যে 
অবমানন! সহকারে বহিষ্কৃত হইয়াছে। 
দুরুঢা (স্ত্রী) ছুর্‌ রুহ-ক্ত রেফে পরে পূর্বে! দীর্ঘঃ। কষুত্র- 
রোগ ভেদ। 
দুরেঅমিত্র (পুং) দূরে অমিত্র শক্রর্যহ্ বেদে সপ্চম্যাঃ অলুক্‌। 
একোনপঞ্চাশৎ মফুতমধ্যে মরুৎ ভেদ । 
দুরেত্য ( ক্রি)দুরে তবঃ এত্য। দুরভব, দুরগামী, দূরস্থ। 
দুরেপাক ( ত্রি) দূরে পচতি পচ- ন্তপ্কা দিত্বাৎ কুত্বং, সম্যাঃ 
'অলুক্‌ন। দুরে পাচক।। স্তরিয়াং টাপ্‌। স্তপ্কবাদিগণে এই শক 
সরীলিঙ্গ নির্দেশ আছে, কিন্ত লিঙ্গবিশিষ্ট পরিভাষার নিত্যতা 
নাই, এইজন্ত এইস্থলে কুত্ব হইল। 
'দুরেপাকু € তরি) পচ-উ৭ স্তঙ্কাদিত্বাৎ কুস্বং সপ্তম্যাঃ অলুকৃ। 
দুরে পাচক। * 
দূরেরিতেক্ষণ (ব্রি) দূরে ঈরিতং ঈক্ষণং যেন। দূর পর্ধ্য্ত 
প্রেরিত দর্শন, কেকর, টেরা, বক্রাক্ষি। 
দুরোহ (পুং) ছুঃখেন রুহতে হসৌ৷ ছর-রুহ কর্মণি খল রেফে 
পরে পূর্বাণে! দীর্ঘঃ। ১ ছুঃখ দ্বার রোহ্ণীয়, রোহণ করিতে 
অশকা, আদিতা লৌক। প্অসৌ বৈ. দুরোহো যো হসৌ 
: - তপতীতি।৮ ( ধীতণ ব্রা" 8২০) (ব্রি) ২ দুরারোহমাত্র । 
দুরোহণ ত্রি) দুষ্ধরং অরোহ্ণং যন্ত। ১ আদিত্য । (ক্লী) 
২ ছন্দোভেদ। “অসৌ বা আদিত্যো দুরোহণং' ছন্দঃ।” 
(শ্রুতি) পছরোহণং ছন্দঃ।” (শুরুষজুঃ ১৪1৫) 
: (ভ্রি) ৩ দুরারোহণীয়।. ৪ অতি ছঃখে আরোহণ। 
৫ দুসাধারোহণ। ৬ তচ্ছঙদক্ক.মন্তর স্বাধ্যায় ভেদ । “পুনস্তরি- 
পদ্যাহ্রধশঃ পচ্ছ এব সপ্তমং।”1(.বআসম্ব' তৌ'.৮1২১৪) 


[ ৬৭৬ ] 


* প্রকৃতেঃ 


- দুর্বব। 


পুনস্বিপভেত্যেবমাদিনোক্তং পঞ্চমং অর্ধর্চশঃ যষ্ঠং পুনঃ 
পচ্ছঃ সগুমং, এতদ দুয়োহণং ভবতি। সগুমবাননির়মেন 
খক্‌ সপ্তৃত্বেইভাস্ত। দুরোহণমিতি জ্ঞাপনার্ঘং।' (নারায়ণ ) 
“এতদ্‌ দুরোহণং।” (আশ্ব' শ্রৌ* ৮২1১৫) 'দুয়োহণমিতি 
পুনদূ'রোহপবচনং দ্বিবিধং। দুরোহুণমন্তীতি 
প্রদর্শনার্থং তেন হ্বর্গকামন্য চতুরস্কান্ডেন দুরোছণং ভবতি।+ 
(নারায়ণ ) 


দুর্ধয (কী) দুরে উৎসার্ধ্যং দূর-যৎ। ১ পুরীষ, বিষ্ঠা, গ্রাতঃ- 


কালে উত্থিত হইয়! নৈর্ত কোণে দীড়াইয়৷ বাণ ত্যাগ 
করিলে যত দুর যায়-_সেই স্থান ত্যাগ করিয়! বিষ্ঠা ত্যাগ 
করিতে হয়, এইজন্য পুরীষের নাম দুর্ধ্য। . 
ততঃ কলাং সমুখায় কুর্ধযাশ্ৈত্রং নরেশ্বর । . 
নৈষ ত্যামিযুবিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং ভুবঃ॥* (বিষুপু* ) 
(পুং) নৃপভেদ । ( ভাগ ৯২১২৯) ূ 
(স্ত্রী) দূর্ধতি রোগান্‌ অনিষ্টং ব! দূর্বা হিংসায়াং অচ্‌ 
রেফে পরে পূর্নাণো দীর্ঘঃ। 
স্বনামখ্যাত তৃণতেদ। পর্ধযায়-__পতপর্ব্বিক, সহত্রবীর্ষযা, 
ভার্গবী, রুহা, অনস্তা, তিক্পর্বা, হুর্শার1, বহুবীর্যযা, হরিতা, 
হরিতালী, কচ্ছরুহ!। শ্বেতদুর্ববার পর্ধযায়-_-শতবীর্যয, গণ্ডালী, 
শকুলাক্ষক, গোলোমী, শতপর্বা, সিতদুর্বা, সিতা, নন্দ, 
মহাবর!। (শবর*) ভাবপ্রকাশের মতে দুর্ব্বা ও গণ্ডদূর্বা 
তিন গ্রকার-_নীলদুর্বা, শ্বেতদুর্ববা ও গণ্ডদূর্বব! | রুহা, অনস্তা, 
ভার্গবী, শতপর্বিক, শম্প, সহম্বীর্যয ও শতবন্ী এই 
কএকটী নীলদুর্ধার পর্ধযায়। ইহার গুণ_-শীতবীর্ঘ্য, তিক্ত, 
মধুর, কষায়, রস এবং কফপিত্ত, রক্তদোষ, বীর্প, , তৃষ্ণা, 
দাহ ও চর্মরোগনাশক। 
গোলোকী ও শতবীর্যা! শ্বেতদুর্বার নামান্তর, ইহার 'ণ-_ 
কষায়, ভিজ, মধুর রস, ব্রণুনাশক, ওজোধাতুবর্ধক, .শীত- 
রীর্যয, নীসর্প, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, পিত্ত, কফ ও দাহনাশক। 
গণ্ডালী, মতস্তাক্ষী ও শকুলাক্ষক ইহ! গণ্ড দুর্বার নামান্তর; 
গুণ-_শীতবীর্ধ্য লৌহত্রার্ক, ধারক, লঘু$ তিক্ত, কার, 
মধুর রম, বামুবর্ধক, কটু, বিপাক এবং দাহ, . তৃষ্ণা, কফ, 


(81)107 0800/1011 ) 


কুষ্ঠ, রক্তপিত্ব, ও জরনাশক। (ভাবপ্রকাশ ) 


দুর্বার উৎপত্তি বিররণ-_ভবিষ্মোত্বরে. এইরূপ লিখিত 
আছে-_ | 
পুরাকালে যখন: দেরানুর কর্তৃক ক্ষীরোদ সমুদ্র মখিত 


হয়, সেই সময় বিষু। মন্দর পর্বত বাছু- ও জঙ্ঘ| স্বারা:.ধারণ 


করিয়াছিলেন। মখন জন্ত এই পর্বাত অতিশয় বেগে ঘুরিতে : 
লাগিল, তাহাতে বিষ্ুর' রোম সকল ঘর্ষিত হুইয়! উৎপাটিত 


দুর্ববাধীমী 


হইয়াছিল) সেই মকল রোম উর্দিদ্বার! উৎক্ষিণ্ত হইয়। তটা- 
স্তরে লাগিয়াছিল, তাহাতে হরিত্বর্ণ সুদার দুর্বা উৎপরহুয়। 
এইরূপে বিষ্ুণর শরীর হইতে দূর্ব্বা উৎপন্ন হইয়াছিল। এই 
দুর্বার উপরি মথিত অমৃত বিস্তপ্ত হইল) প্র অমৃতকুস্তের 
গাত্রের বারিবিন্দু ইহাতে পতিত হয়) সেই জন্ত এই দূর্বা 
জর ও অমর হইয়াছে এবং ইহা৷ অতি পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
ুর্বা পাপ সকল বিনষ্ট করে, এই জন্ত ইহার নাম দুর্বা। 
“দুর্ববা হরতি পাপানি ধাত্রী হরতি পাতকং। 
হরীতকী হুরেপ্রোগং ভুলনী হরতে ত্রয়ং ॥” ( বিষুঃধ*) 
দুর্বা! পুজার একটা প্রধান উপকরণ । কেবল দুর্বা ছারা 
দেবপূজ1 হইয়। থাকে.। দূর্বা। অতিশয় পবিত্র । কিন্ত হুর্গ- 
দেবীকে দূর্বা! দ্বার পু! করিতে নাই। 
“অক্ষতৈরা্চয়েৎ বিষুখং ন তুলস্ত। বিনায়কং । 
ন দুর্বায়া যজেৎ হুর্াং নৌন্মত্তেন দিবাকরং॥৮ ( আহ্িকত') 
অক্ষত দ্বার| বিধুঃ, তুলসী দ্বার! বিনায়ক এবং দুর্ব! দ্বারা 
ছুর্গাকে পু করিবে ন1। “ন দুর্বয়। যজেও হুর্গাং এই বচনান্ু- 
সারে হুর্থাকে দুর্বব। হার পুজ। করা যাইবে না, কিন্তু ছর্গাপুজা 
অর্থে দূর্ব। দেওয়! যাইতে পারে, কারণ অর্থে দূর্ব। দান বিশেষ 
বিধি আছে, এই জন্য অর্থ। কার্যে দুর্বাদান দোযাবহ নছে। 
দুর্ববাক্ষী ( শ্রী) বন্থদেবের ভ্রাত। বৃকের পরী । 
“তক্ষপুষ্ষরমালাদীন্‌ দুর্বাক্ষ্যাং বুক আদধে ।” (ভাগ* ৯২৪।২২) 
দূর্ববাগ্রাম, পঞ্চকুটের অন্তর্গত এক প্রাচীন গ্রাম । চন্দন- 
কারির ৫ ক্রোশ পূর্বে অবন্থিত। ( দেশাবলীবিবৃতি ) 
দুর্ববাদ্যঘূত, বৈদাকোক্ত রক্তপিত্তাধিকারের ওষধ ভেদ । 
গ্রস্তত গ্রণালী-_দাউদথানি চাউল ৪ সের, ১৬ মের জলে 
মাড়িয়। ছাকিয়া তাহার ১৬ সের জল লইবে, তাছাতে ছাগ- 
হপ্ধ ১৬ সের, ছাগঘ্বত ৪ সের, কন্বার্থ দূর্ববামূল, স'দিরকেশর, 
মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুক, চিনি, শ্বেতচন্দন, বেণারমুল, মুত, 
রক্তচন্দন ও পন্পকাষ্ট প্রত্যেক ২ তোল! দিবে। রক্ত বমন 
হইলে এই দ্বত পান, নাসিক! হইতে রক্তত্রাব হইলে ইহার 
নম্ত, কর্ণ ও চক্ষু হইতে রক্তত্রাব হইলে চক্ষুতে পুরণ ও 
গুহাত্বার দিয়! রক্তজ্রাব হইলে ইহার পিচকারী এবং রোমকৃপ 
হইতে রক্তক্ষরণ হইলে গায়ে মালিস করিবে। 
ুর্বধাটমী (তরী) দুর্ধা তক্রপাগৌরী ততপ্রিয়া অষ্টমী। ভাত্র 
শুক্লাষঈমী, ভাত্রমাসের শুক্লুপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ব্রতাহুষ্ঠান 
করিতে হয়, ইহাকে দুর্ধাষ্টমী ব্রত কছে। 
"শ্রাবনীদৌর্গনবী দুর্ব। চৈব হুতাশনী। 
পর্ধববিট্্ধৈব কর্তব্য শিবরাত্রি বলে দিনং॥” 
.(কালমাধবীয় ধৃতবাক্য) 


[ ৬৭৭ ] 


দূর্বাউমী 


প্রহ্গন্‌ ভাত্রপদে মানি শুরাষ্টম্যামুপোধিতঃ। 
দর্ববাং গৌরীং গণেশঞ্চ ফলাকারং শিবং যজেৎ॥ 
ফলব্রীহাদিভিঃ সর্বঃ শতৃং নমঃ শিবার চ। 
অনগ্নিপকমন্্রীক্লাৎ মুষাতে ব্রঙ্মহৃত্যয়া ॥৮ ( গর্ুড়পু* ) 
ভাদ্রমাসের শুরুপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উপবাস করিয়! 
দৃর্বা॥ গৌরী, গণেশ ও মহাদেবকে ফল প্রস্ভৃতি যথাশক্তি 
উপচার দ্বার! পূজা করিবে এবং এই অনম্নিপক দ্রব্য ভক্ষণ 
করিতে হইবে । এইরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিলে ব্রহ্ষহত্যা পাপ 
হইতে মুক্তি হয়। এই ব্রত অষ্টবর্ধ সাধ্য । যে বৎসরে আরম 
কর! যায়, সেই বংসর হইতে আরম্ভ করিয়া! যে বৎসর পূর্ণ 
হইবে সেই বংনরে এই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, যে বৎসর 
এই ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে, সেই বৎসর যদি অকাল হয় তাহ! 
হইলে ব্রত গ্রহণ কর! যায় না এবং যদি প্রতিষ্ঠা বসরে কোন 
রূপ গ্রতিবন্ধকে প্রতিষ্ঠা না কর! হয়, তাহ! হইলে কালে 
প্রতিষ্ঠা কর! যাইবে না। যে বৎসর কালাশুদ্ধি থাকিবে ; 
সেই বৎসরে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। 
ব্রতপ্রয়োগবিধি-ব্রতারস্তের পূর্বরদিনে সংযম করিয়। 
পরদিন প্রাতঃকালে সানাদি ও আচমন করিয়। স্বন্যিবাচন 
করিবে; পরে স্ুর্ধ্যার্থ দিয় সঙ্কল্প করিতে হইবে। 
সঙ্কল্প-_বিষুর্নমোহদ্য ভাত্রে মাসি শুর পক্ষে অষ্টমা।- 
স্তিথাবারভ্য অমুক গোত্র! শ্রীঅমুকী মর্ত্যলোকাধিকরণক-ম্খ- 
সৌভাগ্যাবিচ্ছিন্ন পুত্রপৌত্রা্দিলাভপূর্ববক ব্রঙ্মলোক গ্রাপ্তিকাম। 
ভবিষ্যপুরাণোক্তাষ্টাবর্ষনিশ্পাদিত দুর্বাষ্টমীব্রতমহং করিষো । 
এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সংকল্প সৃক্ত পড়িবে ; পরে যথাবিধি 
আসন শুদ্ধ্যাদি করিয়া! গণেশাদি দেবত। গ্রভৃতিকে পুজ। 
করিবে। পরে কঞ্খের ধ্যান করিতে হুইবে। ধ্যান. 
"নীলোৎপলদলশ্তামং চতুর্বাহুং কিরীটিনং। 
শঙ্খশক্রগদাপন্মধারিণং বনমালিনং ॥ 
শ্বৎসলক্ষণে পেতং শ্রিয় বান্ত। নমস্বিতং |” 
এইকুপে ধ্যান ও মানসোপচারে পৃজ। করিয়া “ও কৃষ্ণায় 
নমঃ* এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বার! পূজা! করিবে।,. 
তাহার পর আবরণ দেবত| পুঁজ! করিতে হইবে। শচা, 
ছুর্গা, গৌরী, শ্রী, সরন্বতী, গঙ্গা, দিতি, অদি্ি, প্ুুষেণা, অর- 
দ্ধতী, মন্দোদরী, নুভদ্রা, শাণ্ডিলী, জয়া, বিজয়া, রমা, 
দীক্ষা, রেবতী) দময়ন্তী, শীলা, স্থুকেশা, রস্তা, বাসুদেব, 
দেবকী, বিষু, মহাদেব এই সকল আবরণ দেবতা পৃজ। 
করিয়! দুর্বার ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান:- 
ও" নীলোৎপলদলশ্তামাং সর্বদেবশিরোধৃতাং। 
বিষুদেহোস্তবাং পুণ্যামমূতৈরভিযিঞিতাং ॥ 


ববাদী 


সর্ধবদৈবাজরাং দুর্ব্বামমরাং বিষুঃরাপিদীং | 
দিব্যসস্তানসংদাত্রীং ধর্মার্থকামমোক্ষদাং ॥* 
পরে যথোপচারে দুর্বব! পূজা করিয়া প্রণাম করিতে 
হইবে। প্রণাম মন্্রঁ- 
“ত্বং দুর্ধেহমৃতনামাসি পৃজিতাসি জুয়ানুরৈঃ | 
সৌভাগ্যসস্ততিং দত! সর্বধার্ধ্যকরীভবঃ॥ 
যথাশাথাপ্রশাথাভি ধিস্ততানি মহীতলে। 
তথ! মমাপি সস্তানং দেহিত্বমজরামরং 1” 
এইরূপে প্রণাম ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হইবে, ভাহার 
পর বামহস্তে ডোর ধারণ করিয়! ত্রতের কথা শুনিতে 
হইবে। ব্রতকথা-_ 


৬৭৮ 


যুধিষ্ঠির উবাচ । | 
ব্রতমেকং সমাচক্ষ বিচার্ধয মধুস্দৰ। ূ | 
যেন সস্ততি বিচ্ছেদো জায়তে ন কদাচন।॥ 


শরীক উবাচ। 
মাসি ভাদ্রপদে হইম্যাং শুরুপক্ষে যুধিঠির । 
র্বাসইরমীবতং নাম যা! করোতি পতিত্রত। ॥ 
ন তন্তাঃ ক্ষযমাপ্রোতি সম্তানং সাগ্তপৌরুষং। 
নন্দতে বর্ধতে নিত্যং যথ৷ দৃর্ববা তথ কুলং॥ 

'র উবাচ 

কথমেষ! সমুৎপর্ন! কল্মাধুব্বা চিরাযুষী । 
কল্মাৎ বন্দা! পবিত্রা চ লোকে ধন্ত। মহীতলে ॥ 
কেন বা তত্ব্রতং দেব চরিতং ০কন হেতুন!। 


শ্রীকঞ্চ উবাচ । 
ক্ষীরোদসাগরে পৃর্বং মথ্যমানেহমৃতার্থিনা। 
বিষুণন! বাহুজজ্ঘাভ্যাং বিধূতো| মঙ্দরো গিরিঃ ॥ 
ভ্রমতা তেন বেগেন লোমান্তাঘর্ষিতানি বৈ! 
উদ্মিভিস্তানি রোমাণি চোতক্ষিগানি তটাত্তরে ॥ 
অজায়ত শুভ! দুর্ববা রম্য! হরিতশান্বল!। 
এবমেয] সমুৎপন্ন! দুর্ববা বিষুতনুত্তব! | 
তশ্ত! উপরি বিল্তম্তং মণিতামৃতমুত্তমং ॥ ' 
দেব্দানএ্রগন্ধর্বষক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ | 
তত্র যে হমৃতকুস্তম্ত নিপেতুর্বারিবিন্ববঃ ॥ 
ভৈরিয়ং স্পর্শমাসাদ্য দুর্ববা চৈবাজরামরা। 
বন্দ পবিজ। দেবৈস্ত সর্বদাত্যর্চিতা তথ! ॥ 
পৃজরেত্তাং প্রযদ্ধেন দ্টবার্নানাবিধৈরপি । 
অঙ্ম্যাং ফলপুৈস্ত গুবাকৈর্নারিকেলকৈঠ। 
্রাক্ষ! হরীতকীতিশ্চ মোচকৈ আায়টকন্তখ! | 


] ্ব্বাউমী 
নাগরদৈশ্চ জন্বীরৈ বাঁজপুরৈশ্চ শোতনৈঃ। 
দধ্যক্ষতৈঃ পয়োভিশ্চ ধূপনৈবেদাদীপকৈঃ ॥ 
মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র শৃণুষ কণিতং মঞ্জা। 

বং দুর্ববমৃতনামাসি বনিতাপি সুরাজরৈঃ ॥ 

সৌভাগ্যং সম্ততিং দত্ব। সর্বকার্ধ্যকরী ভব। 

বথ শাখাগ্রশাভিধিবস্ৃতাসি মহীতলে॥ 

তথ। মমাপি সস্তানং দেহি ত্বমজরামরং | 

এবমেব পুরা পার্থ পুজিত। জিদশোতমৈঃ ॥ 

তেষাং পত্বীভিরনিশং ভগিনীভিন্তঘৈব চ। 

পুজিতা চ তথ! গোর্ধ্য। দেব্যা রতা। শরিয়া! তথ। ॥ 

সরন্বত্যা গঙ্গয়৷ চ দিত্যাদিত্য। সুশীলয়]। 

বিন্দুমত্য। বেশবত্য। ইন্দুমত্যা সুশীলয়া | 

মন্দোদর্ঘ! চণ্ডিকয়৷ মায়ম। দীক্ষয়া তথা । 

মর্ত্যলোকে চ রেবত্য। দময়স্ত্য। স্থলীলয় ॥ 

গৃূকেশয়া ঘ্বতাচ]1 চ রস্তয়। মিশ্রকেশয়]। 

স্থকেশয়৷ ঘৃতাচ্য। চ রস্ত়। মিশ্রকেশয়1 ॥ 

মজ্জনন্তা মেনকয়। ততৈব মানিকাদিভিঃ। 

স্ত্রীভিরভ্যর্চিত। দুর্ববা সৌভাগ্যমখদায়িনী ॥ 

স্নাতাভিঃ গুচিবস্ত্রাভির্ব্ব। সংপৃজিত! জনৈঃ | 

দত্ব। পিষ্টানি বিপ্রেভ্যঃ ফলানি বিবিধানি চ ॥ 

তিলপিষ্টানি গোধুমধান্তপিষ্টানি পায়সং। 

ভোজযিত্ব। সুহন্িত্রং সন্বন্ধিন্থবজনং তথ! ॥ 

ততো! ভূঙ্গীত তচ্ছেষং স্বয়ং ভক্ত্য1 সমাহিত।। 

নারীচৈব প্রকুবর্বাত চাষ্মীব্রতমুস্তমং | 

সর্ধতঃ সুখসৌভাগ্যপুত্রপৌত্রািভিযুত। | 

মর্ত্যলোকে চিরং স্থিত্ব৷ চতুর্বর্গং গত গুণঃ ॥ 

বনতে রময়! সার্দং ধাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ । 

মেঘারৃতে হম্বরতলে বিশদে চ পক্ষে 

ষাশ্চাষ্টমীব্রতমদে! নভদীহ কুষুণঃ। 

দূর্বাং তাক্ষততিলৈঃ প্রতিপৃজয়েযু- 

স্তাঃ গ্রাপ্ন,যুঃ সকলমিদ্ধসমৃত্ধে মৃদ্ধিং (৮ 

ইতি ভবিষ্যোত্বরে দুর্াষ্টমীব্রতকথ! সমাু। 

যুধি্টির শ্রীকুষ্ণকে একদিন জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, 
কোন্‌ ব্রতানুষ্ঠান করিলে স্ত্রীদিগের সম্ততি বিচ্ছেদ হয় না, 
ইহাতে গ্রীকষ্চ বলিয়াছিলেন, ভাদ্রমাসের শুরুপক্ষের অষ্টমী 
তিথিতে দুর্বাষ্টমী ব্রত করিলে সম্ততি বিচ্ছেদ হয় না। দুর্ব 
যেরূপ মহীতলে অজ্জর অমর হইয়া বিস্তৃত লাভ করিয়াছে, 
যে নারী এই সকল ব্রতান্ুষঠান করে, তাহাদের সস্তভিও রূপ 
বৃদ্ধিলাত করে; কদাচ ক্ষয় হয় না। এই ব্রত নারীদিগকে 


দুূষক 


সকল সৌভাগ্য দান করিয়া খাকে। ভবিষ্যোত্তরপুরাণের 
মতে-এই ব্রত প্রতোক নারীর অনুষ্ঠান কর! কর্তবা। 
দুর্ববাসোম (পুং) হক্রুতোক্ত রসারনাল মোমলতাভেদ। 
“অংগুমান্‌ ষুঞ্জবাঁংশ্চৈব চন্দম। রজতগ্রতঃ। 
দূর্বাোমঃ কনীয়াংশ্চ শ্বেতাক্ষঃ কনক গ্রভঃ ॥” (সুশ্রুত) 
[ সোম দেখ।] 
দর্ব্বেষ্টকা (শ্রী) যজ্ঞাঙ্গ চিতিরূপ ইষ্টকাতেদ। 
*তমগ্রিরব্রবীৎ। উপাহমায়ানীতি কেমেতি পণ্ডভিরিতি 
তথেতি পশ্শিষ্ট কয়াহু তছ্বাচৈষ! বাব পশ্বিষ্টক। য্দর্কেষ্টকা 
তন্মাৎ।” (শত" ব্রা" ৬।২।৩।২) 
দলাশ (তরি) দুড়াশ ডন্য বা লঃ। 
হুঃখে হিংসনীয়। 
দুলিক! (শ্রী) দুলী-স্বার্থে কন্‌-টাপ্‌, পূর্ব হৃদ্বশ্চ। দৃলী, নীলী। 
দূলী (তত্র) দূরং দূরতবং অন্তা অন্তি দুর-চ, রগ লা, গৌরা- 
দিত্বাৎ ডীষ। নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ। এই বৃক্ষ বপন প্রভৃতি 
করিতে নাই, ইহ! বিক্রয়াদি করিলে পাঁতিত্য জন্মে, বাহার 
মোহপ্রযুক্ত বপন ও বিক্রয়া্দি করে, তাহারা! তিন কৃচ্ছ, 
চাক্্রায়ণ করিয়। বিশুদ্ধ হইবে। ইহার বিক্রয়াদিতে পাতিত্য 
জন্মে, এই হেতু ইহা! দূর করিয়। দিবে, এই জন্ত ইহার নাম 
দূ হুইয়াছে। 
“শৃণুঘেহ মহাবাছে। নীলীরক্তস্ত ধারণাৎ। 
বাসমোগণশার্দাংল গদতো! মম কৃত্নশঃ | 
পালনাৎ বিক্রয়াচ্চৈব তত্ব ত্তেরূপজীবনাৎ। 
পতিতস্ত ভবে বিপ্রস্থিভিঃ কচ্ছে, বিশুধ্যতি ॥৮ (ভবিষাপু*) 
দুবকুণ্ড গোয়ালিক্বর রাজ্যের অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান 
গোয়ালিরর মহর হইতে ৭৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং সিপ্রি 
হইতে 8৪ মাইল পশ্চিমোত্তর কোণে কুনু ও চম্বল নদীর 
অধিত্যকার উপর নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এই স্থান অবস্থিত। 
এখানে অতি প্রাচীন জৈন দেবালয় আছে। প্রায় ৯ শত বর্ষ 
পূর্বে এ মন্দির নির্মিত হয়। জৈন শ্রেঠী ও শ্রাবকগ্ণণের 
উৎকীর্ণ কএকথানি খোদদিত মলপিুক্ত শিলাফলক আছে। 
তৎপাঠে জানা যায়, এক সমক্ম এখানে দিগন্বর জৈনদিগের 
বিশেষ গ্রাধান্ত ছিল। এখনও অনেক ভগ্মদিগন্থর জিনমৃত্তি 
দণ্ডায়মান আছে। প্রবাদ এইরূপ অমরকণু নামে এক 
মহারাষ্রী সর্দার এখানকার জৈন দেবমূর্তি ভাঙ্গিয়া চুরিয়। 
লুঠপাট করিয়! চলিয়া! যায়। 
দষ্টা (লী) দুতে ইতি ভাবে কিপ্‌ দুঃ খোস্তাং শ্থায়তে শ্রৈ-ক। 
“রস্নির্দিত গৃহ, তাবু । (সারছুন্দরী ) 
দষক (তরি) দূষয়তি দৃষ্ণিচখল্। ১ 


হঃখ দ্বার! ছিংস্ত, অতিশয় 


দেোযোংপাদক, 


[ ৬৭৯ ] 


দৃষীবিষ 


দোষজনক । পধ্যায়--পাংসন, যে দোষ জন্মায়) যে দোষধুক্ত 
করিয়া দেয়। | 
প্বেদবিক্রয়িণশ্চৈব বেদানাং চৈব দুধকাঃ। 
বেদানাং নিন্দকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ |” (ভারত অহ্থ) 
২ খল। 
দ্ষণ (ক্লী)দুষি ভাবেলুটু। দোষ, দোঁষ দেওন, সগোষতা! 
সম্পাদন। 
“দুষ্যস্তা! দুষণার্থং চ পরিত্যাগো মহীয়সঃ। 
অর্থন্ত নীতিতত্বজ্ঞৈরর্দূষণমুচাযতে ॥” (কামন্দক ) 
(ভ্ি)দুষিকর্তরিলুা। ২ দোধজনক। 
“পানং হুর্জনসংসর্গঃ পত্য! চ বিরহে! হটনং। 
্বপ্শ্চান্তগৃছে বাসে। লারীণাং দৃষণানি চ ॥* ( মন্থু ৯১৩) 
পান, দুর্জন সংসর্গ, পৃতিবিরহ, ভ্রমণ, অন্ত গৃছে বাস ও 
নিদ্! স্ত্রীদিগের দুষণীয়। (পুং) ওরাক্ষম ভেদ, রাবণের 
ভ্রাতা । পঞ্চবটী বনেখর ও দৃষণ সুর্পনথার রক্ষণাবেক্ষণে 
নিযুক্ত ছিল, লক্ষ্মণ হুর্পনখার নাসিক ও কর্ণচ্ছেদ করিলে 
রামচন্দ্রের সছিত ইহার ঘোরতর সংগ্রাম হয়, এই সংগ্রামে 
দৃষণ রামের হস্তে নিহত হয়। (রামায়ণ আর* ) 
দৃষণারি ( পুং) দুষ্ণন্ত রাক্ষদ ভেরন্ত অরিঃ ৬তৎ। রামচন্দ্র, 
ইনি দৃষ্ণকে নিহত করেন। 
দূষয়িত্‌ (বি) দৃহ্-ণিচ্ত্চ। দোযোৎগাদক। 
দূষিত, ( ত্রি) দৃষি শীলার্থে ইত্বছ। দূষণশীল। 
দুষি (ত্বী) দুবয়তি দৃহ্ইন্‌। (নর্বরধাকৃতাঃ ইন্‌। উদ্‌ ৪1১১৭) 
দৃূষিকা, নেত্রমল, চক্ষুর মলা, পিচটী। 
দু'ষিকা! (ত্র) দৃষি-্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ যনধা দৃষি ধল্‌ টাপ. অত- 
ইত্বঞ্চ। ১ নেত্রমল। পর্যায়--দুষি, দুষী, পিঞ্চোড়ক, দূষীকা, 
গিঞ্েট, পিজ্জট। ২ তৃলিক|। ৩ দুষণকর্তরী। 
পশানলীকণ্ট কগ্রখ্যাঃ কফমারুতশোণিতৈং। 
জায়ন্তে পিড়কা যূনাং বক্কে, 1 মুখদুষিক1॥” (স্থক্রুত ) 
দুষিত (তরি) দৃষ্‌-ক্ত। প্রাপ্তদোষ, যিনি দোষগ্রাপ্ত হইয়াছেন। 
২ মৈথুনাপবাদযুক্ত । পর্যায়_অভিশত্ত, বাচযু, ক্ষারিত, 
আক্ষারিত। (,শব্বর*) 
দুষিত! (স্বী) দুষিত-টাপ,। দুষণপ্রাণা কন্তা, পর্যঘর়-সসখেদা, 
বর্ষকারিণী, প্রমাদিকা। (শব্র' ) 
দুষী ( স্বী)দূষি 'কদিকারাদিতি' ভীষ, | দৃষিক!। 
দুষীক। (স্ত্রী) দূষয়তি দুষি ঈকন্‌ ততগ্রাপ ( কি দৃষিভ্যামী- 
কন্‌। উণ্‌ 81১৬) দুষিক]। 
দুষীবিষ (কল) দৃষয়তীতি দুষি বাহুলকাৎ ঈ, ততঃ কর্শ- 
ধারয়ং। নুক্রতোক্ত ধাতুদৃষক বিষ ভেদ, এই বিষের বিষয় 


দুষীবিষ | 


স্ক্রতে এইরূপ লিখিত আছে। স্থাবর, জঙ্গম অথব। কৃত্রিম 
এই তিন প্রকার বিষের মধ্য যেকোন বিষ হউক শরীর 
হইতে নিঃস্ত হইলে বা জীর্ণ হইলে বা বিষন্স উধধ কর্তৃক 
বিন হইলে অথব! দাবাম্ি বায়ু কিংবা হৃর্যযকিরণে 
শোধিত হইলেও যদি শরীরে তাহার কিছু অবশিষ্ট 
থাকে অথবা ম্বভাবতঃ গুণহীন কোন প্রকার বিষ 
বদ্দি শরীরে প্রবিষ্ট হুয়, তাহাকে দৃধীবিষ কহে। অল্নবীর্ধ্য 
প্রযুক্ত এই বিষে প্রাণ নাশ হয় না, কিন্তু কফের সহিত 
মিলিত হুইয়। তাহা বহুকাল শরীরে অবস্থিতি করে। দুষীবিষ 
কর্তৃক পীড়িত হুইলে পুরীষের বর্ণ ভিল্নগ্রকার হয়, 
মুখ ছূর্গন্ধযুক্ত ও বিরস হয়, পিপাসা! জন্মে, মৃচ্ছ1, বমন ও 
বাক্যের জড়তা হয় এবং ছুষ্যোদরের সকল লক্ষণ প্রকাশ 
পার়। প্রবিষ আমাশয় গত হইলে কফ বাতজন্ত রোগ 
এবং পক্কাশয় গত হইলে বাষু পিত্তজন্ত রোগ জন্মে । পক্ষ- 
হীন পঙ্গীর স্তায় ইহাতে রোগীর মন্তকের সমস্ত চুল উঠিগনা 
যায়। রস প্রস্ৃতি ধাতুতে এই বিষ আশ্রয় করিলে যে 
ধাতুকে আশ্রর করে, তাহারই বিকার জন্মে। শীতল বায়ু 
প্রবাহিত মেঘাচ্ছন্নদিনে ইহ! কুপিত হয়, এবং এই সময় এই 
সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়। থাকে, নিদ্রা, দেছের ভার, 
জুস্তণ, হর্ষ, অর্থাৎ রোমা, অঙ্গমর্দ অর্থাৎ গায়ের কামড়ানি, 
অঙ্গের অবলন্নতা, এই সকল উপদ্রব ঘটিলে অল্নে অরুচি, 
অজীর্ণ ও শরীরে মগ্ডলাকার চাক চাক! দাগ জন্মে, ধাতু 
সকল ক্ষয় হয়, হস্ত ও পদ ফুলিয়! উঠে, জলোদরী ও বমন 
হয়, এবং অতীসার রোগ জন্মে, অথব। শরীরের বিবর্ণতা, 
মুচ্ছ| বা বিষমজর অথবা পিপাস। ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। 
এই বিষ কর্তৃক উল্লাদ, আনাহ, শুক্রক্ষয়, বাক্যের জড়তা ও 
কুষ্ঠ গ্রভৃতি বহুবিধ বিকার জন্সে। « 
পূর্ব্বোক্ত ক্ষীণ তেজ বিষ দেশ কাল ও ভক্ষাাপ্রবোর 
দোষে ও দ্িবানিদ্রা দ্বারা সর্বদা দৃধিত হইয়া সকল 
ধাতু দূষিত করে, এইজন্য দুধীবিষ বল! যায়। দৃর্বীবিষ 
কর্তৃক ,'পীড়িত রোগীর ন্যেদ, তেদ ও বমন দ্বারা 
ংশোধিত হইলে নিয়লিখিত দুধীবিষনাশক অগদ পান 
করাবে , পিপ্ললী, গজপিপ্নলী, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, লোধ, 
কেউটা মুখা, নুবর্টিকা, , ছোটএলাচ, বালা, কনকপলাস, 
গিরিমৃত্তিকা, এই অগদ মধু সহযোগে দুধীবিষ নাশ করে। 
ইহাকে বিধারি অগদ কহে। ইহা অন্তান্য রোগেও ব্যবহৃত 
হয়। জর, দাহ, হিনা, শুক্রক্ষয়। শোক, অতিসার, মৃচ্ছণ, 
হৃত্রোগ, জঠররোগ, উ্মাদ ও কম্প প্রভৃতি উপদ্রবে রোগ ও 
তাহার উপদ্রব বিবেচনা! করিয়। বিষনাশক ওষধ সবার! 


৬৮০ ] 


দৃকাণ 


প্রতীকার করিতে হইবে। হুষীবিষ রোগ আত্মবান হইলে 
শী আরোগ্য হর, কিন্ত এক বৎসরের অধিক কালের হইলে 
যাপাথাকে। ক্ষীণ ও অহিতাচারীর হইলে আরোগ্য হয় 
না। (নুশ্রুত করস্থান ২ অঃ) 








দৃধীবিষারি (পুং) দুষীবিষত্ত অরিঃ নত বা দ্রব্য । 
দৃষ্য (কি) দুহ্ণিচ্যৎ। ১ দূষণীয়। ২ নিনদ্য। ৩রাজ্যোপ- 


ঘাতক। 
“্রাজ্যোপথাতং কুর্বাণ! যে পাপ রাজবল্পভাঃ। 
এটককশঃ সংহত! ব! দৃষ্যাংস্তান্‌ পরিচক্ষতে ॥” (কামন্দকী) 
যাহার! রাজ্যের পীড়া জন্মায় এবং পাঁপিষ্ঠ ব্যক্তি যাহাদের 
মিত্র, তাহার! একত্র অথব। মিলিত হইলে তাহাদিগকে দুষ্য 
কছে। ওবক্্র। ৪ বন্ত্রগৃহ, তাবু। (কী) ৫ পুয। 
দুষা! (স্ত্রী) দুষ্যতে ইতি দুষ্-ণিছ্‌ যৎ-টাপৃ। হস্তিকক্ষ রজ্মু 
হত্যিবন্ধ রজ্জু। পর্ধ্যায়--কক্ষা, বরত্রা, চুষা! । (অমর ) 
দুষ্যুদর (রী) উদররোগ ভেদ, ইহার লক্ষণ-_-অসৎ 
স্ত্রীলোকের দ্বারা নখ, রোম, মূত্র, মল বা আর্তবযুক্ত অন্গপান 
প্রদত্ব হইলে ব। শক্র কর্তৃক বিষ প্রদত্ত হইলে অথব৷ দুষিত 
জল ব! দৃষীবিষ সেবন করিলে রক্ত ও দোষ কুপিত হইয়া 
জঠরে সান্লিপাতিক লক্ষণবিশিষ্ট ঘোর উদরী রোগ জন্মে। 
শীতল বায়ু গ্রবাহছিত ও মেঘাবৃত দিনে এই রোগে দোষ 
সকল কুপিত হইয়! দাহ, রোগী মুঙ্ছিত, পাঙুবর্ণ, কূশ ও 
তৃষ্ণায় ক গু হয়। ইহাকে দুষাদর কহে। (নুশ্রত) 
ভাবপ্রকাশে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, 
কোন অসচ্চরিত্রা স্ত্রী বীকরণাদি দ্বার! শ্বার্থসিত্ধির মানসে 
যাহাকে অন্পপানীয়ের সহিত নখ, লোম, মুত্র-মার্জারাির 
বিষ্ঠা বা আর্তবরক্ত ভক্ষণ করায়, অথব। শক্রতে যাহাকে 
ংযে।গজ বিষ ভক্ষণ করায়, কিংবা যে ব্যক্তি দুষিত জলপান 
ব1 দূষীবিষ ভক্ষণ করে, তাহার বাতাদি দোষ এবং রক্ত দুষিত 
হইয়! শীপ্ই অতি ঘোরতর ব্রৈদোধিক উদররোগ উৎপাদন 
করে। শীতল বায়ুতে এবং হুর্দিনে এই রোগ অতি প্রবল হয়। 
অতিশয় পিপাসা হইতে থাকে, রোগীর কূশত। ও নিরন্তর 
মুচ্ছ? হয়, এবং শরীর পাওুবর্ণ ও পিপাসায় কঠাদি শুফ হইয়! 
থাকে । ইহাকে সান্লিপাতিক উদরও কছে। (ভাবগ্র”) 
বূংহুণ (ক্লী) দৃংহ-নু!ট। দৃঢ়করণ। 
দংহিত (ঘি) দৃংহ-ক। বন্ধিত। 
দৃক (ক্লী) দীর্যযতে ইতি দু-বিদারে বাহুলকাৎ কক্‌। ছিদ্র। 
দৃকাণ (ক্লী) জ্যোতিযোক রাশির তৃতীয় দশাংশরূপ অংশ 
দ্রেকাপ। পত্রিংশৎসতে বিংশতিরচ্চতে শে হবেহনিকা 
দশকং দৃকাণে।” (নীলকঞ্ তাজক) 


রাশির অধীশ্বর হন, তিনিই সেই রাশির প্রথম ভ্রেকাণের 
অধিপতি এবং সেই রাশি হইতে পঞ্চমরাশির অধীশ্বর যে 
গ্রহ তিনি দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের এবং তাহার নবমরাশির অধী- 
শ্বর যে গ্রহ তিনি তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি হন। অর্থাৎ 
মেষের অধীশ্বর মঙ্গল, তিনি মেষের প্রথম ড্রেক্কাণের অধি- 
পতি; মেষের পঞ্চরাশি সিংহ, এ সিংহের অধীশ্বর রবি- 
গ্রহ, তিনি মেষের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি 7) মেষের 
নবম ধনু, প্র ধনুর অধীশ্বর বৃহল্পতি, তিনি মেষের তৃতীয় 
দ্রেকাণের অধিপতি হন। এইরূপ বৃষ প্রভৃতি সকল রাশি 
সম্বন্ধে জানিতে হইবে। মেষাদি লগ্ন পরিমাণকে তিনভাগ 
করিলে দ্রেকাণ জান যাইবে । দৃষ্টান্ত--কলিকাতাদি প্রদেশে 
অয়নাংশ শোধিত মেষলগ্নের পরিমাণ ৪ দণ্ড, ৭ পল, ৭ বিপল 
উহাকে তিন ভাগ করিলে প্রতোক ভাগ ১ দণ্ড ২২ পল 
২২ বিপল ২০ অনুপল হয়, অতএব মেষলগ্নের প্রথম ভাগে 
জম্মিলে তাহার মঙ্গলের ভ্রেক্কাণে জন্ম বলা যায়। প্রথম ভাগের 
পর ২ দণ্ড ৪৪ পল ৪৪ বিপল ৩০ অন্থুপল মধ্যে জন্ম হইলে 
মেষ হইতে গণনায় পঞ্চম রাশি যে সিংহ, তাহার অধিপতি 
রবি, তিনি খর মেধের দ্বিতীয় দ্রেন্কাণের অধিপতি হন, অত- 
এব রবির দ্রেকাণে জন্ম হইল। ২ দণ্ড ৪৪ পল ৪৪ বিপল 
৪০ অন্ুপল গতে জন্ম হইলে মেষ হুইতে গণনায় নবমরাশি 
ধন্ন এবং এ ধন্থুর অধিপতি বুহম্পতি অতএব বৃহস্পতির 
ড্রেকাণে জন্ম জানা যাইবে । অস়নাংশ-শোধিত লগ্ন সকলকে 
বিভাগ করিয়! সহজোপায়ে দ্রেকাণ জ্ঞাত হইবার জন্ত একটা 
তালিক! প্রদত্ত হইল, ইহাতে লগ্নমান তিন ভাগ করিয়া 
কাহার কোন্‌ ভাগে জন্ম হইয়াছে, ইহ! দেখিলেই সহজেই 
বুঝ! যাইবে । তাঁলিক1-- 
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দৃকাণ [ ৬৮১ ] দৃকাণ 
কর্ণ ( পুং )দৃশো নেত্রাবেব কণৌ”যস্ত। সর্প। শির নাম প্রথম দ্রেকাণ দ্বিতীয় দ্রেকাণ তৃতীয় দ্রেকাণ 
প্দৃকর্ণে! মশকঃ শিল! সরসিজং বাণে! জলৌকাঃ শুকঃ মেষ মঙ্গল রবি বৃহস্পতি 
গুভাংগুর্গণকে। কুলোত্বমবলী পাস্থো নভশ্চাতকঃ। ব্ষ শুক্র বুধ শনি 
বাদী চক্রচরো৷ বকে মধুলিহে। লালাটিকে! লম্পট: মিথুন বুধ শুক্র শনি 
শ্রীমদ্‌ভোজ ! ভবস্ত বিংশতিরমী ত্বদ্বৈরিগাং সেবকাঃ1% কট চক্র মঙ্গল বৃহস্পতি 
ূ (উত্তট) লিংহ রবি বৃহস্পতি মঙ্গল 
দৃকরর্্মান্‌( কী) দৃগর্থ, দৃষ্টর্থং কর্। গ্রহ সকলের দর্শন কন্তা নুধ শনি ক্র 
যোগ্যতা -জ্ঞানার্থ কর্মমাভেদ | তুল! শুক্র শনি বুধ 
“নক্ষত্র গ্রহযোগেষু গ্রহান্তোদয়সাধনে। বৃশ্চিক মঙ্গল বৃহস্পতি চক্র 
শৃঙ্গোক্নতৌ তু চন্ন্ত দৃকর্্মাদাবিদং স্থৃতং ॥” (সূর্যযসিন্ধাস্ত ) ধনু বৃহস্পতি মঙ্গল রবি 
দকাণ ( রী) জ্যোতিষোক্ত রাশির দশাংশরূপ তৃতীয়াংশ, মকর শনি শুক্র বুধ 
ত্রেন্কাণ। এক একটী রাশিতে তিনটা করিয়া দ্রেক্কাণ আছে। কু্ত শনি বধ শুক্র 
রাশির তিন অংশের এক অংশের নাম দ্রেকাথ। যেগ্রহছযে মীন বৃহস্পতি চক্র মঙ্গল 


১৭৯ 


শুভগ্রহের দ্রেকাণের নাম জল, এবং অগুভ গ্রহের 
দ্রেককাণের নাম দহন। ধঁজল দ্রেককাণে যেবাক্কি জন্মিবে, 
তাহার জল মধ্যে মৃত্যু এবং দহন দ্রেকাণে যাছার জম্ম হয়, 
তাহার অগ্নিতে মৃত হয়। গুভগ্রহের ড্রেকাণে পাপগ্রহ- 
যুক্ত হইলে তাহার সলিল এবং মিশ্র সংজ্ঞা হয়। 

সৌম্যরূপ দ্রেক্কাণ--মিথুনের এবং মীন লগ্নের প্রথম 
দ্রেক্কাণ, কর্কট ও ধনুলগ্নের দ্বিতীয় দ্রেকাণ এবং কন্ঠালগ্নের 
তৃতীয় দ্রেক্কাণ, ইহাদের নাম সৌম্যরূপ ড্রেককাণ। এই সকল 
দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে মানব সুখী হয়। | 

রত্বভাগান্বিত দ্রেককাণ-_ককট লগ্নের প্রথম দ্রেক্কাণের নাম 
ফলপুষ্প যুত, এই দ্রেক্কাণে জন্মিলে ফল পুম্পযুক্ত বাটীতে বাস 
হয়। ধনুলগ্নের দ্বিতীয় দ্রেন্তাণ এবং তুল! লগ্নের প্রথম দ্রেক্া- 
ণের নাম রত্বভাগ্াম্বিত। ইছাতে জন্মিলে রত্বভাগ্ড লাভ হয়। 

রৌদ্রপ্রেক্কাণ__মেষলগ্নের দ্বিতীয় এবং ভ্তৃতীয় দ্রেকাণ, 
বৃশ্চিকের দ্বিতীয় ও তৃতীয়, মিথুন ও তুলার তৃতীয়, মীন 
লগ্নের দ্বিতীয় এবং সিংহ লগ্নের গ্রথম ও দ্বিতীয় এই সকল 
দ্রেকাণের নাম বৌদ্র-ড্রেক্কাণ। 

উদ্ভতান্ত্ দ্রেক্কাণ_-মিথুন, মেষ, মকর, কু, ইহাদের 
গ্রথম, দ্বিতীয় 'ও তৃতীয় দ্রেক্কাণের এবং ধনুর প্রথম ও তৃতীয়, 
তুলার তৃতীয়, মিংহ এবং কন্তার দ্বিভীয় ড্রেকণি এই সকল 
ড্রেক্কাণের নাম উগ্চতান্ত্র দ্রেকাণ ; এই সকল দ্রেক্কাণে জন্ষিলে 
অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়। 

সর্পনিগড় দ্রেক্কাণ--মীন ও কর্কটের শেষ দ্রেক্কাদ এবং 
বৃশ্চিকের প্রথম ও দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ, ইহাদের নাম সর্পনিগড় 
দ্রেককাণ, এই সকল দ্রেকাগে জন্ম হইলে সেই ব্যক্তিকে সর্পে 
দংশন করে। সেশ্জ্খলে আবদ্ধ হয়। 


দূকাণ ৃ 


ব্যাড় দ্রেকাণ--কুপ্ত ও বৃশ্চিকের প্রথম ও দ্বিতীয়, কর্কট 
ও মীনের তৃতীয়, সিংহের প্রথম ও তৃতীয়, মকরের 
তৃতীয়, তুলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই সকল দ্রেকাণের নাম 
ব্যাড় দ্রেক্কাণ, ইছাতে জন্ম হইলে হিংশ্র জন্ত হইতে মৃত্যু হয়। 

পাশধারিপক্ষি দ্রেকাপ-_বুষের প্রথম, এবং মকরের প্রথম 
ও তৃতীয় দ্রেকাণের নাম পাশধারি দ্রেক্কাপ, ইহাতে জন্মিলে 
পাশধারী অর্থাৎ বাণ বিশেষে মৃত্য হয়। তুলালগ্নের 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং সিংহ ও কুস্তের প্রথম পক্ষি-ড্রেকাণ ; 
এই পক্ষি-দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে পক্ষী হইতে মৃত্যু হয়। 

দ্রেক্কাণে জন্মফল-_প্রতি লগ্মমানকে তিনভাগ করিয়া 
তাহার কোন দ্রেকাণে পুরুষ এবং কোন দ্ররেকাণে স্ত্রী এবং 
ভাহার কিরূপ আকুতি এবং হৃত বা নষ্ট বস্তর গ্রশ্ন গণনায় 
চোর পুরুষ বা স্ত্রীও তাহার কিরূপ আকুতি ও পরিচ্ছদাদি 
তাহার বিষয় বৃহ্ঞ্জাতকে এইরূপ লিখিত আছে-_ 

মেষের প্রথম দ্রেক্কাণে গ্রপব করিলে পুরুষ জন্মে, সে 
বাক্তি কটিদেশে শুরুবস্ত্র বেষ্টন করিয়া রাখিবে, কৃষ্ণবর্ণ, 
ক্রোধী, বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে সমর্থ, ভীষণ শ্বভাব, 
কুঠারধারী এবং রক্তচক্ষু হইবে। ৃ 

মেষের দ্বিতীয় ত্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মে । সেই স্ত্রী রক্তবন্ত্র পরি- 
ধান, ভূষণ এবং ভোজনীয় দ্রব্যে লালন! করিবে, কুস্তোদরী, 
অশ্বমুখী, পিপাসাযুক্তা এবং খঞ্জা হইবে। মেষের তৃতীয় 
দ্রেজাণে পুরুষ জন্মে, এ পুরুষ ক্রুর, চতুঃষষ্টিকলাভিজ্ঞ, কপিল- 
বর্ণ, সর্বদা! কর্মে অভিলাষী, নিয়ম রক্ষা করিতে অসমর্থ, 
উদাত দগুহস্ত, রক্তবন্ত্রপরিধানপ্রিয় এবং ক্রোধী হয়। 

বৃষের প্রথম দ্রেকাণে স্ত্রী জন্মে, এ্ীস্ত্রীর কেশ কুঞ্চিত ও 
লুন, উদর কুম্তাকৃতি, এবং পান, ভোজন ও অলঙ্কার 
পরিধানে সর্বদা অভিলাধিণী হইবে । 

বুষের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে, এ পুরুষ কৃষি, ধান্তা, 
গৃহ, বেনু প্রভৃতি লাভ করিবে, পণ্ডিত, লাঙ্গল ও শকট 
চালনে দক্ষ, ক্ষুধার্ত ও মলিন বস্ত্রধারী হইবে। 

বুষের তৃতীয় দ্রেককাণে পুরুষ জন্মে, শ্রী পুরুষের শরীর 
হস্তরীর সদৃশ বৃহৎ, দত্ত পাণুবর্ণ, চরণ বৃহৎ, বর্ণ পিঙ্গল এবং 
মেষ ও মুগমাংস ভক্ষণে অনুরাগী হইবে। 

মিথুনের প্রথম দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মে। সেই স্ত্রী সুচীকর্শে 
অভিলাধিণী, সুন্দরী, আভরণ পরিতে ও পরাইতে আহ্লা- 
দিত, সম্তানহীনা! এবং অতিশয় কামার হয়। 

মিথুনের ছিতীয় দ্রেকাণে পুরুষ অন্মে, এ পুরুষ ধনুর্দারী ও 
বলবান্‌ হইবে, সর্বদ! ক্রীড়া, পুত্র ও অলঙ্কার গ্রভৃতি চিস্তনে 
ব্যতিবাস্ত থাকিবে। 


৬৮২ 


| দৃককাণ 


' মিথুনের তৃতীয় ড্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে, এ পুরুষ অলঙ্কার- 
বিভূষিত, বহু অর্থশালী, ধন্ুর্ধারী, নৃত্যগীতাদি কুশল ও পরি- 
হান পটু হয়। | 

কর্কটের প্রথম দ্রেকাণে জন্ম হইলে পুরুষ হয়, এ পুরুষ 
হস্তী সদৃশ বলবান্‌, মলয়কানন-বাসপ্রিয়, তাহার মুখ শৃকরের 
হ্তায় ও হয়গ্রীব হইবে। 

কর্কটের দ্বিতীয় দ্রেককাণে জন্ম হইলে স্ত্রী জন্মে । গ্রস্ত 
কর্কশন্বভাবা ও পুর্ণযৌবন। হুইয়াও রোদনশীল! হয়। 

কর্কটের তৃতীয় ড্রেককাণে পুরুষ জন্মে, এ পুরুষ স্ত্রীর 
আভরণ জন্ঠ বিশেষ ব্যতিব্যস্ত থাকিবে। 

সিংহের প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ হয়) এ পুরুষ মলিন বস্ত্র 
ধারী এবং পিভৃমাতৃবিয়োগবিধুর হইয়া রোদনপরায়ণ হইবে। 

সিংহের দ্বিতীয় ড্রেকাণে পুরুষ জন্মে । এ পুরুষের .অশ্ব- 
সদৃশ আকৃতি, মন্তকে পাওুবর্ণ মালাযুক্ত কৃষ্খসার চর্ম ও 
কম্বলধারী, ছুরাসদ এবং তাহার নাসিকাগ্রভাগ নত হুয়। 

সিংহের তৃতীয় দ্রেকাণে পুকষ হয়, এ পুরুষ বানরের 
হ্যায় স্বভাব এবং দীর্ঘশ্শ্র ও কুটিল হইবে। 

কন্তার গ্রথমভাগে স্ত্রী জন্মে, এ স্ত্রী মলিন বস্ত্রপরিধানা, 
অর্থাভিলাধিণী ও গুরুকুলগামিনী হুইবে। 

কন্তার দ্বিতীয়ভাগে পুরুষ হয়, এঁ পুরুষের হস্তে লেখনী, 
হাম বণ মন্তক বন্তরদ্ধার! বেষ্টিত, ধনুদ্ধারী ও লোমশ হইবে । 

কন্ঠার তৃতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মে, ত্র স্ত্রী গৌরবর্ণা, ধৌত- 
প্রবাসে আচ্ছাদিত ও দেবভক্তিপরায়ণা হইবে। 

তুলার প্রথম প্রেকাণে পুরুষ জন্মে। এ পুরুষ পথিমধ্যে 
তুলাদণ্ড ধারণ করিয়! বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকা! নির্বাহ 
করিবে। তুলকার্ষে বিশেষ দক্ষ হইবে । 

তুলার দ্বিতীয় দ্রেকাণে পুরুষ জন্মে, এ পুরুষের মুখ পক্ষী 
সদৃশ এবং সর্বদ! ক্ষুৎপিপাসান্বিত হইয়া স্ত্রী পুত্রকে ন্মরণ 
করিয়৷ থাকে। 

তুলার তৃতীয়ভাগে পুরুষ হয়, এ পুরুষ নানাবিধ দ্বর্ণাল- 


স্কারে বিভূষিত এবং আকৃতি কুৎসিত হইবে। 


বুশ্চিকের প্রথম দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মে। গ্রস্ত্রী বস্ত্র আভরণ- 
বর্জিত হুয় এবং নানাবিধ কষ্ট পাইয়া থাকে । বুশ্চিকের 
দ্বিতীয়ভাগেও স্ত্রী হর, সেই স্ত্রী সুখাভিলাধিনী হইবে। 

বৃশ্চিকের তৃতীয় দ্রেকাণে পুরুষ হয়, এ পুরুষ অতি 
প্রতাপান্বিত হইবে, ইহাকে দেখিলে সকলেই ভয় পাইবে ৷ 

ধনুর প্রথমভাগে পুরুষ হয়, এ পুরুষ অশ্ব সদৃশ বলবান্‌ 
হইবে ও ধন্ুর্দারণপূর্বক তপন্থীদিগের যজীয় দ্রব্য রক্ষা 
করিবে। 


দৃককাণ 


ধনুর দ্বিতীয় দ্রে্ধাণে স্ত্রী হয়, স্ত্রী মনোরম, অতিশয় 
স্নন্দরী ও সৌভাগশালিনী হয় 

ধন্থুর তৃতীর দ্রেক্কাণে পুরুষ জম্মে। প্র পুরুষ অতিশয় 
ুন্দরাকৃতি হয় এবং নানাবিধ সুখসম্পদ ভোগ করিয়া! থাকে । 

মকরের প্রথম দ্রেকাণে পুরুষ জন্মে, এ পুরুষ রোমশ, 
মকরদস্ত ও শুকর সদৃশ দেহসম্পন্ন হয়। 

মকরের দ্বিতীয়ভাগে স্ত্রী জম্মে। গ্রত্ত্রী কলাভিজ্ঞা ও 
নানাবিধ বিচিত্র বস্তরতে অতিলাষিণী হইবে। 

মকরের তৃতীয় দ্রেকাণে পুরুষ হয়, এ পুরুষ শুন্দরাকৃতি 
এবং অর্থ সম্পদ্‌ লাভ করিয়৷ থাকে । 

কুস্তের প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে । এ পুরুষ ভোজন 
চিন্তায় সর্বদা ব্যাকুলচিত্ত হুইবে। 

কুস্তের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী হয়, এই স্ত্রী ছূর্ভাগাশালিনী 
হুইবে। | 

কুস্তের তৃতীয়ভাগে পুরুষ জন্মে। এ পুরুষ শ্যামবর্ণ এবং 
কর্গে লোমযুস্ত হইবে। 

মীনের প্রথম দ্রেককাণে পুরুষ হয়, এ পুরুষ সৌভাগ্যশালী 
হইবে। 

মীনের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী জস্মিবে, এ স্ত্রী অতিশয় 
স্থন্দরী হইয়। থাকে । 

মীনের তৃতীয় দ্রেকাণে পুরুষ হয়, &ঁ পুরুষ নানাবিধ 
ছুঃখভোগ করিয়! থাকে, বিশেষ এই যে, দ্রেক্কাণাধিপতি স্ত্রী গ্রহ 
বদি দুর্বল হয় এবং লগ্নাধিপতিগ্রহ যদি পুরুষ হয়, কিংবা 
যদি পুরুষ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা! হইলে স্ত্রী দ্রেকাণে পুরুষ 
জন্মে এবং বলবান্‌ স্ত্রীগ্রহ যদি এ লগ্নে থাকে, তাহা হইলে 
পুরুষ দ্রেকাণে স্ত্রী জন্মে, কিন্তু স্ত্রী দ্রেকাণে পুরুষ জন্মিলে 
এর পুরুষের স্বভাব স্ত্রীলোকের মত এবং পুরুষ দ্রেকাণে 
স্ত্রী জন্মিলে এ্রন্ত্রীর শ্বভার পুরুষের মত হয়। (দীপিক1) 

লগ্গের কোন্‌ দ্রেকাণে জন্ম হইলে স্ত্রী এবং পুরুষ জন্মে 
ডাহা বলা হইল। কোঠীপ্রদীপের মতে--মেষের প্রথম 
ব্রেন্তাণে জন্ম হইলে দাতা, ৫তাক্তা, তেজন্বী, উগ্র, উন্নতিহীন, 
বন্ধুপ্রিয় ও কোপন হইবে। মেষের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম 
হইলে স্ত্রীচঞ্চল, রতিমান্‌, গীতপ্রি়, গ্রশস্তমনা, মিত্রধনভোগী 
ও সুরূপ হয়। তৃতীয় দ্রেকাণে জন্ম হইলে গুণবান্‌ 
পরদোষকর, নরেন্ত্রসেবী, স্বজনপ্রিয়, অতিশয় ধার্শিক ও 
রাজপ্রিয় হইবে। 

বৃষের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে পানভো জনপ্রিয় ও নারী- 
বিয়োগ-সস্তাপযুক্ত, স্ত্রীকর্মানুমারী ও বস্ত্রালঙ্কারযুক্ত হইবে। 

দ্বিতীয় দ্রেকাণে জন্ম হইলো উত্তম ধনসম্পন্ন, মিত্রতাযুক্ত, 


( ৬৮৩ .] 


দৃকাণ 


হুরূপ সম্পন্ন, ভোক্তা, ভূষণরত, বলবান্‌, স্থির প্রক্কাতি, মনশ্বী, 
লোভী ও শ্ত্রীত্রিয় হইবে। তৃতীয় দ্রেন্কাণে জন্ম হইলে 
চতুর, অল্প ভাগ্যধর, মলিন এবং শ্বজাতিগণকে গ্রহণ করিয়া 
পশ্চাৎ পরিতা'পিত হয়। 

মিথুনের প্রথম ড্রেক্কাণে জন্ম হইবো স্ুল মন্তকসম্পন্ন. 
বলবান্‌, প্রাজ্ঞ, গুগবান্‌, ধূর্ত, বিলাসী, রাজলন্ধমানী ও 
বাণী হইবে। দ্বিতীয় প্রেন্কাণে জন্ম হুইলে সুরূপ ও সুন্দর 
গঠন, সুশ্ম কেশযুক্ত, বিখ্যাত, মৃছূ, মহাধীসম্পন, প্রতাপা- 
স্বিত, বলশালী ও যশন্বী হইয়া থাকে । তৃতীয় দ্রেকাণে জন্ম 
হইলে কোমল নয়ন, উত্তম 'শরীরসম্পন্ন, বৃহৎ মস্তক বিশিষ্ট, 
নির্জনপ্রিয় ও ভরমণশীল হইয়া থাকে। 

কর্কট রাশির প্রথম দ্রেককাণে জন্ম হইলে দেবতা ও 
ব্রাহ্মণভক্ত, চপল, গোৌরবর্ণ, সুধীর মুর্তি ও স্ত্রীপুত্রপ্রিয় হয়। 
দ্বিতীয় দ্রেকাণে জন্ম হইলে লোভী, সুন্দর স্ত্রীরত, অল্পরুচি, 
স্রীজিত, অভিমানী, ভ্রাতৃপৃজিত। বিলাপী, চপল ও বহুভোজী 
হইবে। তৃতীয় দ্রেককাণে জন্ম হইলে স্ত্রীচঞ্চল, ভাগাবান্‌, 
বিদেশগ্রিয়, মিত্র ও পুত্রাদির গ্রীতিকর ও স্ত্ণ হইয়! থাকে। 

মিংছের গ্রথম দ্রেন্তাণে জন্ম হইলে দাতা, ঘাতক, 
বিজয়েচ্ছু, বছু ধনসম্পন্ন, রমণীর বন্ধু, গুরু, রাজসেবক ও 
সহিষু ছইবে। দ্বিতীয় দ্রেকাণে হইলে স্থকবি, কামী, দাত, 
স্থির ত্বভাব, উত্তমশরীর, ভূষণেচ্ছু, স্থখভোগী, শুভকর্শে 
রুচি ও উত্তম বুদ্ধিযুক্ত হয়। তৃতীয় দ্রেকাণে জন্মিলে 
পরধনহরণে লোভী, স্থল শরীর, মহামতি, ধূর্ত, অনেক 
মস্ততিযুক্ত ও গ্রাগল্ভ হয়। 

কন্তার প্রথম দ্রেকাণে জন্ম হইলে শ্ামবর্ণ, স্ুবাকাসম্পন্ন, 
বিনীত, প্রাজ্জ, স্ন্দরমৃত্তি ও উত্তম চক্ষু যুক্ত হয়। দ্বিতীয় 


* দ্রেককাণে জন্সিলে ধীর, বিদেশগামী, শিল্প ও সমরকুশল, 


বাচাল ও বুদ্ধিমান হুয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে রোগী, 
পরাননভোজী, রতি ও গীতযুক্ত, রাজপ্রিয়, খর্ব, স্কৃলদৃষ্টি ও 
স্থুলমস্তক হইয়া! থাকে । 

তুলারাশির প্রথম ভ্রেককাণে জন্সিলে কন্দর্প সমান 
রূপবান, কর্ম্মনিপুণ, মন্ত্র ও সেবাজ্ঞ এবং উত্তম মেধাবী হয়। 


দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে পন্পচক্ষু, উত্তম ভ্ন্গশ্থান্‌* প্রলাপী, 


বিখ্যাত আত্মবংশ-বর্ধন কর্তা, বৃত্তি ও অর্থ পটু হয়। তৃতীয় 
ব্রেক্কাণে জন্মিলে চপল, শঠ, কুতদ্র, ব্ূপহীন, ক্রুরাচারী, 
কূশ শরীর, ধন, বন্ধু ও যশোহীন, অন্নবুদ্ধি ও পতিত 
হইয়া থাকে। 

বৃশ্চিকের প্রথম প্রেককাণে জন্সিলে গৌরবর্ণ, স্থিরগ্রক্কতি, 
ক্রোধী, মদরহিত, বিস্তৃত চক্ষুবিশিষ্ট) স্থুল, বিশাল শরীর ও 


দকাণ 


বিবাদপ্রিয় হইবে। দ্বিতীয় দ্রেককাণে জম্মিলে মিষ্টান্ন" 
পানভোজী, বলবান্‌, রতিপ্রিয়, কমনীয় মূর্তি, শক্রজয়কারী, 
সরল ও ক্রিয়াবান্‌ হইবে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে 
শশ্ররোমহীন, হিংঅ, পিঙ্গাক্ষ, মহোদর, প্রবক্তা, ধর্মুচ্যুত, 
বাহ ও হৃদয় স্থল এবং সতৃষ্ণ হইয়। থাকে। 

ধন্ুরাশির প্রথম ভ্রেকাণে জঙ্মিলে উত্তম মগ্ডুলাকার 
চক্ষুঃসম্পন্ন, বাণী, মুছু ও ধর্মাপরায়ণ হইবে । দ্বিতীয় দ্রেককাণে 
জন্মিলে শাস্্ার্থবেত্তা, মন্ত্রভৃৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রভূ হয়। 
তৃতীয় দ্রেকাণে জন্মিলে বন্ধুতাপটু, সাধুগতি, . ধার্মিক, 
মান্নী, বারাঙ্গনানক্ত, রূপযশোভাজন ও গ্রভূ হইয়! থাকে । 

মকরের প্রথম দ্রেক্কাণে জম্মিলে আজানুলম্বিত বাছ, শ্যাম" 
বর্ণ, পৃখুলোচন, শঠ, মিতভাষী, স্ত্রীবিজিত ও মেধাঁযুক্ত হইবে। 
দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে হ্বামবর্ণ, শঠ, পরস্ত্রী ও ধনাপহারী 
হইবে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে দীর্ঘ ললাট, পাপাত্ম, 
কশ ও দীর্ঘঙ্গ এবং বিদেশবাসী হয়। 

কুস্তের প্রথম প্রেককাণে জন্মিলে অতিশয় লুব্ধ, উল্লত, 
কারধ্যকুশল, ধনবান্‌ ও সুবাক্যসম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় ভ্রেক্কাণে 
জন্মিলে লুন্ধ, পটু, ধুতিমান্, গৌরবর্ণ, মেধাবী ও বহুমিত্র- 
সম্পন্ন হইবে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মিলে শঠ, গ্রলাপী, কশ, 
কুশীল, রতিবেত্ত। ও বহুমিত্রযুক্ত হয়। 

মীনের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্মিলে প্রাজ্ঞ, গৌরবর্ণ, 
£মধাবী, কৃতজ্ঞ, বিখ্যাত, ক্রিয়াকুশল, স্থথভোগী ও বিনীত 
হয়। দ্বিতীয় দ্রেকাণে জন্মিলে বহনশীল, পরান্নভোক্তা, কামী, 
সজ্জনের স্মরণীয় এবং পপ্ডিতপ্রিয় হইবে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে 
জন্মিলে শ্তামবর্ণ, কলানিপুণ, শুচি, দ্িন্লানুরক্ত, ক্রীড়া ও 
হাস্তকুশল হইয়! থাকে। 

যদি সুর্য্যের দ্রেককাণে জম্ম হয়, তাহা হইলে বালক মলিন, 
শুর, স্ত্রীবল্নভ, ক্রুর, সাহসিক, কুকর্ম্কুশল, মূর্খ, রূপহীন, 
ব্রণান্থিত শরীর, বহু আশাযুক্ত, গুর্বঙ্গনাগামী, অল্প সম্তান- 
বিশিষ্ট, দ্যুতক্রিয়ারত, পাপী, মুখর, কৃপণ ও অনুয়াস্থিত হইবে। 

চক্রের দ্রেকাণে জন্সিলে সুন্দর গঠন সম্পন্ন, সম্পূর্ণ 
ধনবান্‌, সর্ব! শীলসম্পন্ন, বহুভাষী, বৈধকর্ম্মরত, তীর্ঘগামী, 
শান্ত্রত্বত্তাঃ ক্ণভূষণ, দেবতা, গুরু ও বন্ধুজনের ভক্ত, নিত্য 
ধন্দমরত, বিদেশ-যাজাকুশল 79 দাতা হয়। | 

মঙ্গলের প্রেক্কাপে জন্মিলে মলিন, ক্রুর, ধনহীন, পাগাত্মা, 
খল, দয়াহীন, হুম্চরিত্র, বহুভাষী, আত্মস্তরি, ক্রোধন, 
রোগার্ত, পরসেবক ও গুণবিহীন হুইবে। 

বুধের দ্রেক্কাণে জগ্ম হুইলে বুদ্ধিমান, সর্বদা রাজপুজা, 
দীর্ঘাযু, বলবান্ বহুমত্ততিযুক্ত, শান্ত, বশহ্বী॥ শুচি, 
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ধর্শজ্ঞানপরায়ণ, প্রমাদশৃন্ত, শান্রবিদ্‌. ধনী, মানী ও সুরূপ 
হইয়া থাকে। 
বৃহস্পতির ভ্রেকাপে জন্মিলে অতিশয় গুণবান্‌, দীর্ঘায়ু, 
হুবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রিয়ভাষী, ধার্মিক, দয়ালু, শান্ত, সুশীল ও 
যশন্বী হয়। 
শুক্রের দ্রেককাণে জন্মিলে সুদার শরীরসম্পরন, রাজমন্ত্রী, 
সর্বজ্ঞ, দাত! ও সাধুগণের প্রতিপালক, ধনী, দয়ালু, শুচি ও 
ধার্মিক হইবে। 
শনির দ্রেকাণে জন্মিলে মলিন, ক্রুর, মৃদূ, তস্কর, ছুশ্চরিত্র, 
কৃপণ, গুণহীন, পাপাত্মা, গুর্বঙ্গ নাগামী, অতিশয় খল, ক্রোধন, 
নির্দয়, রোগার্ত, মুখর, কুরূপ ও কামাতুর হয়। (কোঠী প্রদীপ) 
দৃকৃক্ষেপ (পুং) দৃশাং ক্ষেপঃ ৬তৎ। ১ দৃষ্টিপাত । ২ স্বর 
সিদ্ধাস্তোক্ত দৃক্বৃত্তজ্যান্তরালম্থ শররূপ ক্ষেপ। 
“মধ্যোদয়জায়াভ্যন্ত। ত্রিজ্যাপ্ত! বগিতং ফলং। 
মধাজ্যা বর্গবিশ্লিষ্টং দৃক্ক্ষেপঃ শেষতঃ পদং ॥* (স্র্যযসি* ) 
দৃকৃপথ (পুং) দৃশাং পন্থা ৬তৎ। দৃটিযোগ্য স্থান। 
“ক্রমেণ তন্মিন্নথ তীর্ণ দৃক্পথে।” (নৈষধ ) 
দৃক্পাত (পুং)দৃশাং পাতঃ ৬তৎ। দৃষ্টিপাত, দৃষ্টিনিঃক্ষেপ 
দ্নৃপতিস্তন্ত দৃক্পাতৈ জলিত্তিঃ কপিশীকৃতঃ 
(রাজতর* ৩৩৪১) 
দৃক্প্রসাদ। (স্ত্রী) দূশে নেত্রৌ গ্রসাদয়তি প্র-সদ্দ-ণিচ.অণ্‌- 
টাপ। কুলখা, কুলথাঞ্জন, ইহা চক্ষুতে দিলে চক্ষু গ্রসর 
হয়, এই জন্ত দৃক্গ্রসাদ। নাম হইয়াছে। 
দৃকৃপ্রিয়! (স্ত্রী) দৃশোঃ প্রিয়া ৬তৎ। শোভা, দেখিতে চক্ষুর 
অতিশয় প্রীতি জন্মে, এই জন্ত দৃকৃপ্রিয়৷ নাম হইয়াছে। 
দৃকৃশক্তি (তরী) দৃক প্রকাশনমেব শক্তিঃ। ১ প্রকাশন্ধপ 
চৈতন্ত । ২ তছাক্ত সর্বপ্রকাশক চেতন পুরুষ। "্দৃকৃদর্শন- 
শক্ত্যেরেকাত্মতেবান্মিতা |” (প]ত' সু' ২৬) পুরুষে! দৃক্‌- 
শক্তিবু'দ্ধিদর্শনশক্তিঃ।” (ভাষ্য) 
দৃক্শ্রঃতি (পুং) দুশৌ এব শ্রুতী কণোযগ্ড। সর্প, চক্গুশ্রবা। 
দৃগধ্যক্ষ (পুং) দৃলোঃ নেত্রয়োৌরধ্যক্গঃ অধিষ্ঠাতৃদেবঃ | নৃর্ধ্য, 
হুর্য্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হুওয়! যায়, এই আলোকে 
দেখিবার শক্তি জন্মে। 
দৃগল (ক্লী) দৃশে দর্শনায় অলতি অল-অচ,। শকলখণ্ড, গুরো- 
ডাশ। “পুরাদৃগলং প্রত্তমিন্ত্রমিত্রঃ 1” (আশ্ব* ত্রৌ* ৫৭1২) 
'ৃগলং শকলং' (নারায়ণ) ৰ 
দৃগ্গতি (তরী) দুশোর্থতিঃ ৬তৎ। ৯ চক্ষুর গতি। ২ সু 
সিদ্ধাস্তোক্ত গ্রহস্পঞ্টোপযোগী দৃগ্গতিভেদ । 
দৃগগোল (পুং) খগোলাত্তর্দত গোল, দৃন্মগুল। 
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“বন্ধ! খগোলে নলিকাথয়ং চ রবন্ধয়ে তন্নলিকাস্থমেব | 
বহিঃ খগোলাদ্বিদধীত ধীমাম্‌ দৃগগোলমেবং খলু বক্ষামাণং ॥” 
( সিদ্ধাস্তশিয়ো* ) 
গ্রথমে খন্বস্তিক ও অধঃপ্বস্তিক এই হুইটা স্বস্তিক করিবে, 
তাহাতে অন্তঃকীলক্বয় নির্ম্াণপূর্ব্বক শ্লথ ভাবে প্রোথিত করিয়া 
তাহার পর দৃত্মগুল করিবে। এই দৃত্যগুল পূর্ববৃত্ত হইতে 
কিঞিৎ নান করিয়! করিতে হইবে, যাহাতে ইহা! খগোলের 
মধ্যে ভ্রমণ করিতে পারে। ইহাতে যঞ্চি একটাই গ্রহগোল 
হয়, তাহ! হইলে একটা দৃত্মগুল হইবে । যে ষে গ্রহ যেখানে 
যেখানে অবস্থান করে, সেই সেই গ্রহের উপরিভাগে দৃগ্জা। 
ও শঙ্কাদি করিতে হইবে। অথবা! ভিন্ন তিন্ন রূপে আটটা 
দৃত্বগুল রচন! করিবে। তাহাতে অষ্টম এবং দৃক্ক্ষেপমণ্ডল এ 
থগোলে ঞ্রব চিহ্কেরনলিকাদ্য় বন্ধ করিয়। এ নলিকার আধার- 
কে খগোল করিয়া অন্গুলিত্রয় অন্তরে দৃগ্গোল রচনা করিবে। 
ক্রান্তিমগুলাদিযুক্ত খগোলবৃত্ত এবং ভূগোলবৃত্ত হারা যাহা 
নিবন্ধ হয়, তাহাকেই দৃগ্গোল কছে। অগ্রা, কুজ্য|, সম- 
, শন্কু, আদ্যক্ষক্ষেত্র, ছিগোলজাত, স্গোলবুত্ত এবং খগোল- 
বৃত্ত মিলিত হইয়া গোলবন্ধে যাহা। সম্যক্ন্ূপে উপলক্ষিত ন! 
হয়, এইরূপ হইলে দৃগ্গোল কহে 
দৃগ্জ্য। ( স্ত্রী) সৃর্যযসিদ্ধাস্তোক্ত দিনমানাদিজ্ঞানার্থ শঙ্কুচ্ছায়ার 
উপযোগিনী দৃষ্টিযোগা। দৃক্বৃত্তক্ষেত্রস্থ জীব1। 
দৃগ্ভক্তি (ভ্্রী) গ্রেমদৃষ্টি। 
দৃগ্ভূ ত্ী)১বজ্র। ২নুর্য্য। ৩ সর্প। 
দগলম্বন (রী) সিদ্ধাত্তশিরোমণিকথিত গ্রহণদর্শনোপযোগী 
 দৃক্ক্ষেতর্থ ল্ঘ ভেদ। 
“্গর্ভমৃত্রে সদ শ্াঁতাং চন্ত্রাকৌ সমলিপ্িকৌ। 
দৃকৃস্ত্রাল্ল খ্বিতশ্চন্দ্রন্তেন তত্পম্বনং স্মৃতং ॥” ( সিদ্ধাস্তশিরো* ) 
দৃখিষ (পুং) দৃশি বিষং যন্ত। দৃষ্টিবিষ সর্পভেদ, যে সর্পের 
চক্ষুতে বিষ আছে। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ তীঘ্‌। 
দৃগ্ৰৃত্ত কী) দৃশঃ গ্রচারস্থানং বৃত্তমিব। বৃত্তাকার দৃক্‌ প্রচার স্থল 
দৃঙ্নতি (ত্রী) দিদ্ধান্তশিোমণু[ক্ত গ্রহণ- -দর্শনোপযোগিতা 
হেতু দর্শিত দৃক্‌ প্রচারের নতিবিশেষ। [ নতি দেখ।] 
দৃাগ্ডল (ব্লী) দৃশঃ ততপ্রচারস্ত মণ্ডলমিব। গোলবন্ধাস্তর্গত 
বলয়াকার মণগ্ডলভেদ। 
পউর্ধাধখস্বস্তিককীলযুগ্মে গ্রোতং শ্লথং দৃ্থলয়ং তদস্তঃ। 
কৃত্বা পরিভ্রামা চ তত্র তত্র নেয়ং গ্রহে! গচ্ছতি যন্ত্র যর 
জেয়ং তদেবাখিলখেচয়াণাং পৃথক্‌ পৃথব! রচয়েৎ তথাক্টো। 
দৃত্ম গুলং বিত্রিভলগ্নকন্ত দৃক্ক্ষেপবৃতাখ্যমিদং বস্তি ॥” 
( সিদ্ধাস্তশি* ) 
সা 
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ছু (ব্রি) দৃ-্ধ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১স্থল। ২ অশিখিল, 
প্রগাঢ় । ৩ বলবান্‌। ৪ কঠিন। (ব্লী) ৫ লৌহ। ভাবে-ক্ত। 
৬ অতিশয়। (পুং) ৭ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ | ৮ ত্রয়োদশ 
মন্থ রুচির পুত্রভেদ । (হরিব* ৭ অ* ) ৯ বিষুঃ। (বিষ্ুস' ) 
১* সপ্তবিধ রূপকের মধ্যে একগ্রকার। 
প্দৃঢ়ঃ প্রৌড়োৎথ খচরে। বিভবশ্চতুরক্রমঃ। 
নিশা রুকঃ প্রতিতালঃ কথিত; সপ্তন্নপকাঃ॥* 
ইহার লক্ষণ__ 
"্দৃঢ়াখ্যঃ স্যাল্লতুদ্বন্বং তালেহত্র হংসলীলকে । 
চতুর্দশাক্ষরৈধু'জঃ শূঙ্গারে পরিকীর্তিতঃ ॥” (সঙ্গীতদামোদর) 
১১ লীলাবত্যুক্ত কুউলগণিতভেদ। ৰ 
দৃঢ়কণ্টক (পুং) দৃঢ়ঃ কণ্টকো যন্ত | ১ ক্ষুত্রফলক বৃক্ষ, ধলা 
আকড়1। ২ ্ষুত্র কণ্টকযুক্ত বৃক্ষভেদ। 
দুঢ়কাণ্ড (পুং) দৃঢ়ং কাণ্ডং যন্ত। ১ বংশবৃক্ষ। ২ দীর্ঘ- 
রোছিষক। (ভ্ত্রী) ৩ পাতালগরুড়ীলতা। 
দুঢ়কারিন্‌ (তরি) দৃঢ-ক-শিনি। প্রারৰসম্পাদয়িতা, কর্তব্য 
বিষয়ে ধিনি দৃঢ়নিশ্চয় । 
পডৃঢ়কারী মৃদরদাস্তঃ ক্রু,রাচারৈরসংবসন্। 
অহিংক্োদমদানাভ্যাং জয়েৎ স্বর্গ, তথ! ব্রতঃ (মনু ৪1২৪৯) 
দৃঢ়ক্ষত্র (পুং) ধতরা্রের পুত্রতেদ ৷ (ভারত ১৬৭ অঃ) 
দৃঢ়ক্ষুর! (তরী) দৃঢ়ং ক্ষরমিব অগ্রংযস্তাঃ। বন্বজাতৃণ। (রাজনি') 
দূঢ়গাত্রিকা (স্ত্রী) দৃঢ়ং গাত্রং যস্তাঃ কপ্‌ টাপি অতইত্বং। 
* মৎস্তাতী। ( শবচ*) 
দৃঢ় গ্রস্থি (পুং) দৃঢ়ঃ গ্রন্থিঃ পর্ব যস্ত। 3১ বংশ। (ছি) 
গ্রন্থিযুক্ত মাত্র। 
দৃঢ়গ্রাহিন্‌ (রি) দৃঢ়-গ্রহ-ণিনি। দৃঢ়রূপে গ্রহণকারী, নিশ্চয় 
করিব এইরূপ ভাবে যাহারা গ্রহণ করে। 
প্নৃঢ়গ্রাহী করোমীতি জপ্যং জপতি জাপকঃ। 
ন সম্পূর্ণে ন সংযুক্তে! নিরয়ং সোহনুগচ্ছতি ॥৮ 
(ভারত শাস্তিপর্ধ্ব ) 
দঢ়চ্ছদ (পুং) দৃঢঃ ছদে। যন্ত।। দীর্ঘরোহ্িষক তুণ। (রাজনি') 
দৃঢডাত (পুং) পরপুরঞযনৃপাত্মাতে জাত অগন্তা মুনির 
পুর, ইহার নাম ইয্ববাহ। (ভাগবত ৪1২৮ অঃ) 
দৃঢ়তরু (পুং) দৃচঃ তরু কর্ণার । ধববৃক্ষ ৷ (রাজনি') 
দৃঢ়! (স্ত্রী) দৃঢন্ত ভাবঃ দৃঢ়-তল্-টাপ্‌। দৃঢ়ত্ব, কাঠিস্ত, স্থিরত| | 
দঢ়তৃগ (পুং) দৃঢ়ং কঠিনং তৃপং যন্ত। মুক্তত্ণ। 
দঢ়তৃণ! (ত্্ী) দৃঢ়ং তৃণং বন্তাঃ। বহজা তৃণ। 
দঢত্ (ক্লী) দৃঢ়ম্ত ভাবঃ দৃঢ় ভাবে-ত্ব। দৃঢ়তা । 
দৃঢত্বচ্‌। পুং) দৃট। ত্বক্‌ যন্ত । যাঁবনাল শর। 


৭২, 


দুঢভূমি 


দৃঢ়দংশক (পুং) দুড়ং যথা! তথা দংশতীতি দংশ- 
“বিশেষ, হালর। 

দস ( পুং) দৃঢ়চুতের পুত একজন খষি। 

দৃঢ়ধন (পুং) ঘৃ়ং ধনং নিশ্চয়রূপসম্পত্তির্ধস্ত । শাক্যমুনি। 

দূঢ়ধনুস্‌ (পুং) শাকামুনির এক পূর্বাধরুষ । 

দৃঢ়ধন্থন্‌ (পুং) ঘৃঢ়ং ধনূর্যন্ত, অনঙ্ সমাসাস্ত। ১ দৃঢ় ধন্ুফ | 
"্রাজানং দৃঢ়ধন্থানং দিলীপং সত্যবাদিনং |” (ভারত ৮১৩১ অঃ) 

২ পৌরব নৃপভেদ । ( ভারত ১১৮৬ অ*) 

দুঢ়ধন্থিন্‌ (নি) দৃঢ় ধনুযুক্ত। 

দৃঢ়ধুর্‌ (তি) দৃঢ় খুরাযুক্ঞ। 

দুঢ়নাভ (পুং) মায়া-অন্্র এড়াইবার মস্ত্রতেদ | 

দুঢ়নিশ্চয় (পুং) দৃঢ়ঃ কুতর্কৈরভিতবিতুং গশকাতয়া স্থিরঃ 
নিশ্চয়ো অহং বর্গ অন্মি ইতি নিশ্চয়ো বন্ত। স্থিরগ্রজ্ঞ, 
সংসার হইতে উপরত আমিই ব্রঙ্গ এইরূপ অধ্যবসাযধুক্ত 
বিশ্বাস। 


থুল্‌। জলজন্ত 


দঢ়নীর (পুং) দৃঢং কালেন দৃঢ়তা প্রাপ্ত নীরং ঘন্ত। নারি- 


কেল, ইহার জগ্গ ক্রমে ক্রমে শশ্তরূপে পরিণত হুয়। 

দঢ়নেত্র (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ । 

ন্টনেমি (পুং) ১ অজমীঢ় বংশীয় সত্যধৃতি নৃপ-পুত্র নৃপভেদ । 
(হরিব* ২০ অ+) দৃঢ়ানেমির্যগ। ২ দৃঢ়নেমিক রথ, কঠিন 
নেমিযুস্ত রথ। 

দৃঢ়পত্র (পুং) দঢ়ং পত্রং যস্ত। বংশ। 

দুঢ়পত্রী (স্ত্রী) দৃঢ়পত্র গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। বন্বলাতৃণ। 

দৃঢ়পাদ (জি) দৃঢ়ঃ পাদঃ পদনং জ্ঞানং য্ত। ৯ দৃঢ়নিশ্চয়। 
২ বেধস্‌। প্বহত্বাদ্ঢপাদশ্চ বিশ্বাত্ম। জগতাং পতিঃ।” 

(হরিবংশ ) 

দৃঢ়পাদ! (তরী) দৃঢ়ঃ পাদে। মূলং বন্তাত সমাসান্ত বিধেরনিতা- 
ত্বাৎ নাস্তালোপঃ। ববতিক্তা। 

দৃঢ়পাদী ( স্ত্রী) দৃঢ়পাদ-ডীষ্‌। ভৃম্যামলকী । 

দ়প্ররোহ ( পুং) দৃঢ়ঃ প্ররোহঃ অস্কুরো যন্ত। বটবৃক্ষ। 

দৃঢ়ফল (পৃ?) দানি ফলানি যন্ত | নারিকেল। 

দুঢ়বন্ধিনী (ত্র) দুঢ়ং যথা তথ! বগ্নাতীতি : বন্ধ-ণিনি-ভীগু। 
১ শ্তামলত:। (ব্রি) ২ অশিথিলবন্ধকারক। 

দৃঢ়ভূমি (পুং) দৃঢ়া ভূমিরবস্থা, বন্ত। মনের গর্য্যকরণের 


জন্ত অভ্যাস ভেদ, ইহার বিষয় পাতঞলযোগশাঞ্থে এইরূপ 


লিখিত আছে-_- 
“তত্র স্থিতৌ যত্বোহভ্যাসঃ* (পাত* ১১৩) 
“ন্‌ তু দীর্ঘকালাদয়নৈরস্তর্ধ্যসৎকা রগেবিতো। দৃঢ়ভূমিঃ” 
( পাত* ১১৪) 


[ ৬৮৬]. 


দৃঢ়বর্শন্‌ 


চিত্তকে স্থির করিবার জন যাহাতে রাজষ ও তাসস বৃত্তির 
উদয় ন! হয়, এইরূপ যত্ব বিশেষে অত্যাপ কছে। বিষয়া- 
ভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া চিত্তকে বত্বপূর্ব্বক বারবার একাগ্র 
বা একতান কর! এবং তাহার পূর্ব সাধক যমনিয়মাদি সাত 
প্রকার যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান কয়্াই অত্যাস। ফল কথ! এই, 
যেরূপ যন্ব দ্বার! চিত্তের একাগ্রত1 সাধিত হুয়, সেইয়প যত্ব ও 
তজ্জপ অনুষ্ঠান করার নাম অত্যাস। যম নিয়মাদি দ্বার! 
পরিশোধিত চিত্তকে বার বার একাগ্র করিতে করিতে ক্রমে 
তাহ! দৃঢ় অর্থাং অবিচাল্য হুইয়। ঈাড়াইবে। যখন দেখিবে 
যে অভ্যাস দৃঢ় হইয়াছে, তথন তাদৃশ চিত্তকে বখন ইচ্ছ! 
তখনই একতান করিতে পারিবে। এবংবিধ অভ্যাসকে 
দীর্ঘকাল ব্যাপিয়! সর্ধদ1 শ্রদ্ধা সহকারে সম্পন্ন করিতে 
পারিলে ক্রমে তাহা! দৃড় অর্থাৎ অবিচপিত হয়। এইরূপ 
হইলে তাহাকে দৃঢ়ভূমি কছে। বস্ততঃ উদ্তবিধ অভ্যান হুই 
পাচ দিনে হয় না, শ্রদ্ধার সহিত, তক্তির সহিত, উৎসা- 
হের সহিত সর্বদ। অভ্যাস কযিতে পারিলেই তাহা দীর্ঘ- 
কালে গির! দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। তজূপ যোগাত্যাস যখন দৃঢ় 
হইবে, তখন চিত্ত সম্পূর্ণক্ধপে অধীন হইবে। চিত্তের কোন- 
রূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে না। তখন চিত্ত একতান হুইবে, 
এইরূপ হুইলে দৃঢ়ভূমি হ্য়। চিত্তের দৃঢ়ভূমি অবস্থা হইলে 
তখন বৈরাগ্য নিকটবর্তী হইয়া! থাকে। 

দৃঢ়মু্ত ( পুং) দৃঢ় মুষ্র্ধারণায় যন্য। ১ খড্গাদি। দৃ়া দানাস্ত- 
ভাবাৎ কঠিন! মুন্িরবন্ত । (তরি) ২ কপণ। ৩ দৃঢ়মুষ্টিধারক। 
পনিগৃহীতঃ কন্ধরায়াং শিশুনা দৃঢ়মুষ্তিন!।” (হরিবংশ ২০৯৬) 

দুঢ়মুল (পুং ) দৃ়ং মূলং যন্ত। ৯ মুগ্ততৃপ। ২ মন্থানক তৃখ। 
৩ নারিকেল। 

দৃঢ়রঙ্গ| (সী) দৃঢঃ স্থিরঃ রঙে! রাগো। বন্তাঃ। টা, ফট্‌কিরি । 

দৃঢ়রথ (পুং) ধৃতরাষ্ট্র পুত্রভেদ । (ভারত ১৬৭ অ.) ইহার 
পাঠাস্তর দৃঢ়রথাশ্রয় এইরূপ দেখা যায় । (ভারত ১।১১৭।১১) 
২ কঙ্গেঘু বংশীয় নৃপভেদ । ( হুরিবংশ ৩১৩ অ+ ) 

দৃঢ়রুচি (রী) দৃঢ় রুচির ।,১ স্থির ঝুগযুক্ত। ২ কুশস্বীপ- 
পতি হিরগ্যরেত। গ্রৈয়ব্রতের এক পুত্র । 

দুটলত। (দ্র) দঢ়া কঠিন। লতা । পাতালগরুড়ীলত। | (রাজনি') 

দৃঢ়লোমন্‌ (পুং) দুঢ়ানি লোমানি বন্ত। ১ শুকর শ্্রিয়াং 
-টাগ্‌ ভীহ্‌ বা। দৃঢ়লোম। ব। ঘুঢ়লোমী এইরূপ পদ হইবে। 
(ঘ্রি) ২ কঠিন লোমযুক্ত। 

দৃঢ়বজ (পুং) একজন অন্্রয়াজ। 

দৃঢ়বর্ধান্‌ ( পুং) ১ ধৃতরাষ্ট্রের পু বিশেষ । (ভারত ১/১১৭।৮) 
দৃঢং বর যন্ত | ছৃর্ভেদসন্গাহযুক্ত, যাহার বর্ম অতিপয় কঠিন। 


ঘৃঢ়াদি 








[ ৬৮৭ ] 


দৃতিচ্রি 


দৃচবল, একজন প্রাচীন বৈদ্তক গ্রন্থকার। বাচগ্গতি ইহার দৃঢ়ায়ু (পুং) ভৃতীর মন সাবর্ণির পুর বিশেষ। (হয়িব* ৭ অঃ) 


বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
দৃঢ়বন্ষল (পুং) দৃঁচং বন্ধলমন্ত। ১ পুগবৃক্ষ। ২ লকুচ। 
(ব্রি) ওবৃড় বন্ধলযুক্ত, যাহার বল অতিশয় কঠিন। 
দৃঢ়বন্ধা| (তরী) হুং বন্ধং যন্তাঃ। অথষ্ঠ। | (রাজনিং ) 
দঢ়বীজ (পুং) দৃঢ়ং বীজং যস্ত। ১ চক্রমদ্দ। ২ বদর। 
৩ বর্ধ,র। (জি) ৪ কঠিন বীলবুক্ত। (লী) দৃঢ়ং বীজং। দৃঢ় 
এরূপ বী | 
দ্ঢ়বৃক্ষ ( পুং) নারিফেল। 
দঢ়বেধন (ব্লী) দৃঢ়ূপে বিদ্ধকরণ। 
দৃঢ়বয ( পুং) খষিভেদ। 
শ্রৃ়বাস্চোর্দবাহসচ তৃণসোমাঙ্গিরাস্তথ! ৷” (ভারত অনু ১৫ অঃ) 
দৃঢ়ব্রত (জি) দৃচং গ্রতিপন্ষৈশ্চালয়িতুং ব্রতং যন্য। স্থির 
সঙ্ল্নযুক্ত, দৃঢ় অধাবসায়বিশিষ্ট, ফলোদয় পর্য্যন্ত কার্যকারী, 
অবলম্বিত কার্যযসাধনে যাহার দৃঢ়তব যত্ব আছে। 

"এবং দৃঢ়ত্রতে। নিত্যং ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ1” (মু) 
দৃঢ়শক্তিক (ব্রি) দৃঢ় শক্তির্মস্ত ততে! কপ্‌। মহাশক্তিযুক্ত। 
দ়সন্ধ (জি) দৃঢ়! গন্ধ বসত । ১ স্থির স্ান। (পুং) ২ ধৃভ- 

রাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭1৮) 
দঢ়সন্ধি (নি) ঢৃঢ়ঃ সথলঃ নন্ধি্ত। নিশ্হিঘ। পরধ্যায়_ 
সংহত, দৃঢ়রূপে মিলিত। 
দূঢ়সৃত্রিক! (শ্রী) দৃং হু বন্তাঃ কপ্‌ অত ইস্বং। মূর্বালতা। 
দৃঢ়লেন (পুং ) কলিযুগের জনমেজয় বংশীয় নৃপভেদ। 
(ভাগবত ৯২২৪৭) 
ন্বন্ধ (পুং) দৃঢ়ঃ স্বদ্ধে! যন্ত । ১ ক্ষীরিক! বৃক্ষ। (ত্রি) 
২ দৃঢ় স্বন্ধবিশিষ্ট। 
দৃঢ়ন্য (পুং) লোপামুত্রার গর্ভজাত অগন্তা খবির পুত্র, ইনি 
ইঞ্যবাহ নামে গ্রসিদ্ধ। 
দ্ঢ়হনু ( পুং) অজমীড় বংশীয় নৃগভেদ। (ভাগ ৫২১১৭ ) 
দ্ঢ়হত্ত (পুং) দুঢ়ঃ হস্ত: হন্তব্যাপারোযন্ত । ১ খডগাদি ধারণ 
বিষয়ে ৃঢ়হত্তযু্জ যোছ্ পুরুষ । ২ ধৃতরাষ্্রের গু্রভেদ। 
(ভারত ১৬৭ অঃ) 
দৃঢ়াঙ্গ (তি) দৃং অঙগং যন্ত। ১ কঠিনাঙগযুক্ত, যাহার অবস্সব 
অতিশয় কঠিন। (ক্লী)২ জীরক। 
দঢ়াদি ( পুং) পাণিন্যক্ত শবগণ বিশেষ, দৃঢ়, বৃঢ়, পরিবৃঢ় 
ভৃশ, কৃশ, বক্র, শুভ্র, চুক্র, আর, কৃষ্ণ, লবণ, তাত, শীত, 
উঞ্ণ, জড়, বধির, পণ্ডিত, মধুর, মূর্খ, মুক, জবন এই নকল 
শষ দৃঢ়াদিগণ। প্বরণদৃঢ়াদিভ্যঃ ব্যঞ্ চ।” (পাণিনি) 
তারার্ধে দৃঢ়াদির উত্তর স্যঞ ও ইমনিচ্‌ প্রতায় হয়। 


২ উর্বশী-গর্ভজাত এঁল নৃপপুত্রতেদ। (ভারত ১1৭৪ অঃ) 
দূঢ়ায়ুধ (পুং) দৃঢ়ং আঘুধে! তত্যাপারে যন্ত। যো্ধা, যুদধ- 
তৎপর ব্যক্তি 
প্ৃঢ়ায়ুধো বপাতে। যুদ্ধে চ কৃতনিশ্চয়ো |” 
(ভারত বনপর্ব ৫১ অঃ) 
২ ধৃতরাষ্্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১/৬৭ অঃ) 
দৃঢ়াশব (পুং) ধুদ্ুমার হৃপপুত্রভেদ। (হরিব* ১২ অঃ) 
দৃঢেয়ু (পুং) খধিভেদ। (ভারত অন্তু" ১৫* অঃ) 
দুঢ়েযুধি (পুং) দৃঢ়ং ইুধি ধেল। ১ বন্ধতৃণক যোধ, যে যোস্ছূ- 
পুরুষের ইবুধি দৃঢ়ভাবে বদ্ধ আছে। ২ রাজভেদ। 
(ভারত অন্ধ" ১৫* অঃ) 
দূত (ঘি) দৃ-ক। ১ আদরযুক্ত। দৃুবিদারে ক্ত বাছলকাৎ 
হম্বঃ। & বিদীর্ঘ। প্দৃতে দৃংহ মামিত্রস্ত ।” (শুরুজুঃ ৩৬১৮) 
'দৃতে দূ বিদারে বিদীর্ঘে জরাজর্জরিতে হপি শরীরে।+ 
(বেদদীপ ) 
দৃতা! (ত্র) ত্রিয্নতে শ্মেতি দৃ-কর্ণণি ক্ত টাপ্‌। জীরক। 
দ্বৃতি (পুং) ছৃধাতীতি দু বিদারে ইতি তি তৃত্শ্চ (দৃখাতে 
হুম্বশ্চ' উ৭্‌ ৪1১৮৩) চর্দপুউক, চর্মময় পাত্র । 
"ইন্জরিয়াণাত্ত সর্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং। 
তেনাপ্ত ক্ষরতি প্রজ্ঞ। দূতেঃ পাত্রাদিযোদকং ॥* (মনু ২1৯৯) 
চম্ঘপান্র বহুছিদ্রময় না হইলেও একটী ছিদ্রের দোষে 
: যেমন জলপুর্ণ হইয়া মগ্ন হইয়! যায়, তক্জপ ইন্দ্রিযমগণের মধ্যে 
যর্দি একটা ইন্দ্রিয় স্থলিত হয়, তাহা হইলে সেই একটী 
ইন্্িয়দৌর্বল্যেই পরম জ্ঞান নষ্ট হইয়। থাকে। ২ মতন্ত। 
৩ গলকম্বল 
প্সবৎসাং পীবরীং দত্ব! দৃতিকঠামলঙ্কৃতাং। 
বৈশ্বদেবমসংবাধং স্থানং শেষ্ং প্রপদ্যতে ॥" 
( ভারত ১৩।৭৯।১৮ ) 
ং প্রলম্বগলকন্বলাং। (নীলক্) ৪ মেখ। 
(নিঘণ্ট,) ৫ মত্রবিশেষধারক যজমান ভেদ। ৬ রোমশ চর্ম। 
দতিধারক (পুং) দৃতিশচশপুটত্তদাকারং ধারয়তীঁতি ধারি- 
থল্‌ (থুল্‌ তবচৌ। পা ৩১/১৩৩) বৃক্ষ বিশেষ, আফনুপাত|। 
রধযায-_আমন্দী, মুষিকারাবৃ, ধামন। ( শফট') 
দতিবাতবতোরয়ন (ক্লী) ষষ্জতেদ। প্দৃতিবাতবতোরয়ন- 
মেকৈকেন পৃষ্ঠ্যন্তোমেন মাসং মাসং ৷” (কাত্যা* শ্রৌ* ২৪। 
২৪১৬) “দৃতিবাতবতোরয়নমিতি সত্রহ্ত সংজ্ঞা ।” (কর্ক) 
দৃতিহরি (পুং) দৃতিং চর্ম ভ্রব্যং হরতীতি ভৃতি''ইন্‌। 
কুকুর। যে স্থলে পণ্ড অর্থ হইবেনা, সেই স্থলে ইন্না 


দৃ্‌ 





[ ৬৮৮ ] 


শি 


হইয়! অণ্‌ হইবে এবং পদ 'দৃতিহার' এইরূপ হইবে, অর্থ- দৃশতি ৃ সী) দৃশ বাহলকাৎ তাবে অতিকৃ। দর্শন । | 


চর্শহারক বুঝাইবে। 
দৃত্য (ত্রি) দৃ-কর্্মণি ক্প্‌। ১ আদরণীয়। (রী) ভাবে 
ক্যপ্‌। ২ আদর। “আদৃত্যন্তেন বুত্যেন” (ভটি) 
দুধ ( ব্লী) গোদিগের নির্গমন-ছারয়ৌধ্ক। 'তে গব্যত 
মনস! দৃ্জমুর্বং ৮ (খক্‌ ৪1১১৫ ভাষো সায়ণ) 
দৃন্‌ (অব্য) ১ হিংসা । ২ দৃঢ়ার্থ। (শবার্থচি*) 
(স্ত্রী) দৃন্ফ কু নিপাতনাৎ ন নলোপঃ। ১ সর্পজাতি। 
এ: 
দৃন্ভূ (শ্রী) ছৃক্ষতীতি দৃন্ফ নিপাতনাৎ কুপ্রত্যয়েন সাধু। 
(অন্দু দৃন্ভূ জন্বু কম্ব.কফেলু কর্কন্ধু দিধিযৃ। উপ্‌ ১৯৫) 
১ সর্প।২ চক্র। (পুং)৩বজ্্। ৪হৃুর্য্য। ৫রাজা,নৃপ। ৬ 
অস্তক। কোন কোন স্থলে দৃন্তূর পাঠাস্তর দৃন্ফু দেখ! যায়। 
দৃণ্ড (ভরি) দৃপগর্কে হর্ষে চ বর্তমানে জ্ঞ। গর্বাস্বিত। গর্বিত। 
্যদাশ্রোষং কালকেয়াস্ততত্তে 
পৌলোমানে! বরদানাঞ্চ দৃগ্তাঃ। 
দেবৈরজেয়। নির্জিতাশ্চার্জুনেন 
তদ। নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ৪৮ € ভারত ১১১৬২) 
দৃপ্র (বি) দৃপতি বাধতে ইতি দৃপ-রকৃ্‌ ( স্কাক্লিতঞ্ধীতি । উ৭্‌ 
২১৩) দৃপ্ত বলযুস্ত । 
দৃব্ধ ( জরি) দৃভ গ্রস্থনে কর্মণি ক্ত। ১ গ্রথিত। দৃভ-ভয়ে কর্তরি 
ক্ত। ২ ভীত। ভাবেক্ত। (রী) গ্রন্থন। ৪ ভয়। 
দূভীক (পুং) দত বাহলকাৎ ঈকন্‌। অন্ুরভেদ। “অধব- 
ধবে। যে! দৃতীকং।” (খধক্‌ ২১৪৩) “দৃতীকে। নামাস্রঃ ॥ 
(সায়ণ) 
দৃমিচণ্ডেশর ( ক্লী) মত্ন্তগুরাপোক্ত শিবলিঙ্গ হেদ। 
দৃবন্‌ (ত্রি) দৃ-বিদারে কনিপ্‌ বাছুলকাৎ বেদে ভুম্বঃ। 
বিদারক । প্ঢৃবাসি রুজাসি।” (শুরুষভূঃ ১০1৮) "ত্বং দৃবাসি 
দূ বিদারণে দৃপাতি শত্রন্‌ বিদারয়তি দৃবা।” ( ভাষ্য) 
শ (তরি) পশ্তত্যনেন ইতি দৃশ-করণে কিপ্‌। ১ চক্ষু, নেত্র, 
যাহার স্বার! দেখ] যাঁয়। 
প্দৃশা ঈগ্ধং মনলিজং জীবয়ন্তি দৃশৈব যাঃ। 
বিরপাক্ষম্ত জদ্দিনীস্তাঃ স্তমে। বামলোচর্নীঃ ॥” (সাহিত্যদ* ) 
সভাবে-কিপ্‌। ২ দর্শন। ৩বুদ্ধি। (ঘি) পশ্যতীতি দৃশ 
কর্তরি ক্তিন। ৪ বীক্ষক'। তত্বৎ পদার্থ-দর্শক । 
“বাযুওক্ষো দিব! তিষ্টন্‌ রাতিং নীত্বাপ্নথ হুর্য)দৃক্‌। (যাজ্ঞ') 
৫ দ্রষ্া পুরুষ । 
“দৃক দর্পনশজোরেকা ম্মতৈবাশ্মিত1।৮ (পাত সুত্র) 
'দৃক্শক্কিঃ পুরুষ (ভাষ্য ) ৬ দ্বিত্ব সংখ্যা । 


৪০ আভা পাশ পিপি ০০ 
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শ্ুয়ো| ন যন্ত দৃশতিররেপাঃ 1 (খক্‌ ৩1৩1৩) 
'দূশতিরদর্শনং | (সায়ণ) 
দৃশদ্‌ (শ্রী) দৃষদ্‌ পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধু$। শিলা, পাষাপ- 
নিশেষণ শিলাপট্ট। “তথ! দৃশৎপুত্রঞ্চ।” (গোভিল ) 
শত পেষণাধানশিলাপুত্ধং গেষণক রণন্পপ্রত্তরঃ 1 
(সংস্কারতত্বে রঘুনন্দন ) 
দৃশদ্বতী (স্ত্রী) দৃষদ্ধতী পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ব্রঙ্গাবর্ত 
সীমান্থ নদীভেদ। এই নদী কুরুক্ষেঅরের অন্তর্গত, যাহার! 
দৃশদ্বতী ন্দীতীরে অবস্থান করেন তাহার! স্বর্গে বাস করিয়! 
থাকেন। এইস্থান অতি মনোরম। [ দৃযন্বতী দেখ 1] 
“দক্ষিণেন সরদ্বত্যা দৃন্ধত্যুত্তরেণ চ। . 
যে বসস্তি কুরক্ষেত্রে তে বসস্তি ত্রিপিষ্টপে 1*(ভারত ৩৮৩৪) 
২ কাত্যায়নী। 
দশ ( শ্রী) দৃশ হলত্তত্াৎ বাটাপ্‌। চক্ষু নেত্র। 
দৃশাকাজ্্য ( ক্লী) দৃশ। দৃশয়! বা আকাজ্ষ্যং অভিলষণীয়ং। 
পল্প। 
দৃশান (পুং) দৃশ-আনচু কিচ্চ। ১ লোৌকপাল। ২ বিয়োচন। 
৩ আচাধ্য। ৪ ব্রাহ্মণ। « উপাধ্যায়। (কী)৬ জ্যোতিঃ। 
(তরি) দৃশ্তে ইতি দৃশ-কর্ম্মণি আনচ। ৭ দৃীমান। 
প্দৃশানে! রূঝ্স উবিয়া।” ( খক্‌ ১০৪৫৮) 
দৃশি (স্ত্রী) দৃশ্তে হনয়! দৃশ-ইন্‌ স চ-কিৎ।১ চক্ষু।২ চেতন 
পুরুষ। দ্র্1 দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়াস্থপস্তঃ |” 
( পাত" সৎ ২২) 
পুরুষের নাম দ্র্া, বস্ততঃ যাহাকে ড্রষ্ট। বল! হয়, তিনি 
্রষ্টী নহেন, কেনন। তিনি চিন্রপী ও অপরিণামী। সুতরাং 
পরিণমনস্বভাব অস্তঃকরণই জ্ঞানাদি ধর্শের আধার। 
নির্বিকার স্বভাব আত্মা বা! পুরুষ যখন তাদৃশ বুদ্ধিতে উপ- 
রত হন, বুদ্ধির সহিত একীভূত হন, অর্থাৎ ষখন তিনি 
সন্নিধান বশতঃ বুদ্ধি বৃত্তিতে গ্রতিবিদ্িত বা অভিব্যক্ত হুন, 
তখনই তাহাকে উপচারক্রমে ব্রষ্ট। কছে। বুদ্ধির বা. জস্ত:- 
করণের পরিণাম বা বিষয়াকারত1 ন। থাকিলে তাহার কিছু 
মাত্র ভ্র&ৃত্ব থাকে না। 
তাৎপর্য এই যে বুদ্ধিবৃত্তিতে গ্রতিবিস্বিত হওয়াই তাহ।র 
দেখা। অন্ধ কোনরূপ দেখ! তাহার নাই। 
"তদভাবাৎ সংযোগাভাবে। হানং তদ্ুশেঃ কৈবলাং ।” 
(পাত হু" ২২৫) 
দৃক এবং দৃষ্টের সংযোগের কারণ অবিদ্য,, এই অবিদয 
যদি যোগাভ্যাস দ্বার! তত্ব্ঞ।ন ব1 চিততনিয়োধ ছার! বিদুরিত 
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হয়, তাহ! হইলে সে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ ব! 
ডট্‌ দৃষ্তভাব থাকে না। পুরুষ তখন মুক্ত অর্থাৎ কেবল 
হন। জড় সম্বন্ধবর্জিত হওয়ায় তিনি তথন স্বীয় চিদ্ধন 
স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। 
(হব) দুশি বাহলকাৎ ভীষ্‌। [দৃশি দেখ। ] 
দৃশাক (মি) দৃশ কর্মপি ঈককৃ। দর্শনীয়। পত্যোমং কতা 
দৃশীকং।” (খক্‌ ১২৭১০) 'দৃশীকং দর্শনীয়ং (সায়ণ) 
দৃশেন্য (তি) দৃশ-কর্ণাণি কেন্তন্‌। দর্শনীয়। “দৃশেন্তো মহিন! 
সমিদ্ধঃ1” ( খক্‌ ১০৮৮৭ ) “ৃগেন্তঃ দর্শনীয়ঃ (সায়ণ) 
দুশোপম (কী) দৃশায়! উপম] যতর। শ্বেতগন্প। ( শবমাল! ) 
দৃশ্বা (তি) দৃষ্ততে ইতি দৃশ-কর্মণি ক্প্‌। ১ দর্শনীয়। 
২ মনোরম । ৩ দ্রষ্টব্য । ও জেয়মাতর, গ্রকাশ্ত। 
প্র দৃশ্যয়োঃ সংযোগে! হেয়হেতুঃ।” (পাত* হথ" ২১৭) 
্রষ্টা ও দৃশ্তের সংযোগই হেয় হেতু অর্থাৎ ছূঃখের প্রৃতি- 
কারণ। দ্রষ্টা, আত্মা ও দৃস্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ এই ছুইয়ের 
সংযোগ থাকিলেই ছুঃখ উপস্থিত হয়, কেবল দুঃখ নহে, 
ন্থখ, ছুঃখ ও মোহ এ সমন্তই অন্তঃকরণের বিকার । বুদ্ধি 
দ্রব্য বা অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ দ্বার! বিষয়াকারে ও সুখ 
হুঃখার্দি আকারে পরিণত হইব! মাত্র তাহা চিৎশক্তি দ্বার! 
প্রোজ্জল হয়। সুতরাং পরিণাম শ্বভাব বুদ্ধিসত্ব বা অস্তঃ- 
করণ পদার্থটা দৃশ্ত এবং তৎসন্নিধিস্থ অপরিণামী চিৎশক্তি 
তাহার ভ্রষ্টা। 
দৃশ্য ও দ্রষ্টা এই ছুয়ের যে সংযোগ আছে অর্থাৎ একী- 
ভাব হইয়া আছ্ছে* ইহাই সংসারী জীবের ছুঃখ সমূহের মৃূল। 
*প্রকা শক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতে্দিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং 
দৃশ্তং 1৮ (পাত* ২১৮) গ্রকা শন্বভাঁব সত্ব, ক্রিয়াত্মক রজঃ, 
তছভয়ের প্রতিরোধক অচল দ্বভাঁব তম, এতৎ ক্রিয়াত্মক 
ভূত ও ইন্জরিয় ইহার! দৃহী। পুরুষ ভিন্ন পরিদৃত্ত জগতে যাহ 
কিছু নয়ন গোঁচর হয়, সকলই দৃশ্য? ইহার সকলেই পুরুষের 
ভোগ ও অপবর্গ, গ্রদানার্ধ উদ্যত আছে। সত্ব, রঙজ ও 
তম এই গুণত্রয্াত্মক প্রকৃতি ও তহছুৎপন্ন যে কিছু তৃত 
ভৌতিক দে সকলই পুরুষের ভোগের ও অপবর্গের নিমিত্ত 
কারণ। এই দৃশী অবিবেকীর ভোগ এবং বিবেকীর মোক্ষ 
গ্রনানার্থ উদ্যত আছে । [ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।] 
দবশ্যকাব্য (কী) কাব্যবিশেষ, যে কাব্য রঙ্গালয়ে নটগণ 
কর্তৃক গ্রদণিত হয়, তাহাকে দৃশ্কাব্য কছে। 
প্ৃত্শ্রব্যত্বতেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধামতং। 
দৃহ্বং তত্রাভিনেরং তদ্রূপায়োপাত্ব,রূপকং॥ 
(সাহিত্য ৬২৭২) 
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কাব্য ছুই প্রকার-স্দৃশা ও শ্রব্য, যাহা অভিনীত হয়, 
তাহাকে দৃশ্তকাব্য কহে। ইহাকে সাধারণ লোকে নাটক 
কহে, কিন্ত সাহিত্যদর্গণ প্রভৃতি অলঙ্কার শান্ত্রেয় মতা 
সারে নাটক তৃশ্তকাঁব্যের এক প্রকার মাত্র। 
রঙ্গালয়ে নটগণ যে যে পুস্তক অভিনয় করে, সকলই 
দৃশ্তকাব্যের মধ্যে অস্তভূতি। যে নাটাশাম্্র দৃশ্তকাব্ের 
গ্রাণঘ্বরূপ, তাহ! ভরত মুনি বর্তৃক স্ হুয়। এইরূপ কথিত 
আছে, তিনি উহ! ব্রহ্মার নিকট শিক্ষা করিয়া গন্ধবর্ব ও 
অগ্গরোগণকে শিক্ষা! দেন। ক্রমে উহ! প্রচলিত হইয়াছে। 
দৃশ্তকাব্য ছুই ভাগে বিভক্ত রূপক ও উপরূপক; ইহার মধ্যে 
রূপক দশ এবং উপরূপক অষ্টাদশ গ্রকার। রূপক-- 
*নাটকমথগ্রকরণং ভাগব্যায়োগবমবকারডিমাঃ। 
ঈহামূগাঙ্কবীধ্যঃ গ্রহসনমিতি ক্ষপকানি দশ ॥+ 
উপরূপক-_ 
প্নটিকাত্রোটকং গোঠী সট্টকং নাট্যরাঁসকং | 
প্রস্থানোল্লাপ্য কাঁব্যানি প্রেজণং রাসকং তথ1॥ 
'লাঁপকং শ্রীগদিতং শিল্পকঞ্চ বিলাসিক1। 
দুর্দল্লিক! প্রকরণী হল্লীশে। ভাণিকেতি চ॥ 
অষ্টাদশ গ্রাহুরুপরূপকানি মনীষিণঃ। 
বিনা বিশেষং সর্ষেষাং লক্ষ নাটকবন্মতং ॥৮ 
( সাহিত্যদ* ৬।২৭৫-৭৬) 
নাটক, প্রকরণ, ভাগ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহা- 
মগ, অঙ্ক, বীথ্য ও প্রহসন এই দশবিধ রূপক । নাটিকা, 
ত্রোটক, গোঠী, স্টক, নাট্যরালক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, 
প্রে্ণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, 
ুর্প্লিকা, গ্রকরণিক, হন্দীশ ও ভাণিক। এই অষ্টাদশ প্রকার 
উপনূপক। 
দৃশ্তকাব্যের মধ্যে নাটক সর্ব প্রধান। ইহার গল্প পৌরা- 
খিক বিবরণ হইতে গৃহীত এবং কিয়দংশ কবির মন:- 
কল্পিত হুইবে। ইহার নায়ক ছুম্মস্তের সভায় নৃপতি, 
রামচন্ত্রের ম্তা় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং শ্রীকুষ্ণের 
ন্যায়. দেবতা হইবে। শৃক্মার বা বীররম ইহার প্রধান 
বর্ণনীয় বিষয়। অভিজ্ঞান-শকুস্তল, মুদ্রারবক্ষন, বেণীসংহার, 
অনর্থরাঘব গ্রভৃতি নাটকশ্রেণীতৃক্ত। গ্রকরণের লক্ষণ 
নাটকের ভ্তায়, কেবল ইহার গলে সমাজের প্রন্কৃতি ও 


প্রেম-বিষয়ক বর্ণন। থাকিবে। প্রকরণ দুই অংশে বিভক্ত 


শুদ্ধ ও সন্বীর্ণ। শুদ্ধগ্রক়ণের নাগ়িক বেশ্যা এবং সঙ্গীর্ণ 


 গ্রকরণের নায়িক। কোন ভদ্রবংশের প্রতিপালিত! কামিনী 


ব। সহচরী। গ্রকরণের নায়ক নাটকের স্তায় উক্ত শ্রেণীর 
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ব্যক্তি নছেন। ইহার নারক মন্ত্রী, হাঙ্গণ বা সম্তাস্তবণিক। 
মৃচ্ছক টিক, মালতীমাধৰ প্রন্ভৃতি প্রফরণ লক্ষপাক্রান্ত। 'তাণ 
ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার ভাষ! বিশুদ্ধ হইবে, প্রারন্তে ও 
শেষে সঙ্গীত থাকিবে । মাট্যের নায়ক মাত্র অতিনয় ক্্রীড়! 
করিবেন। তিনি রঙ্গভূমিতে আসিয়! নানাম্বয়ে ও নান! 
তাবতঙ্গী দারা বিবিধ ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া! সভভাগণের 
মনোরঞ্জন করিবেন। লীলামধুর ও সারদাতিলক নামক 
গ্রন্থ ভাগশ্রেণীডূক্ত |. ৃ 
ব্যায়োগ ইহাও এক অঙ্কে সম্পূর্ণ । যুদ্ধবর্ণন ইহার 
উদ্দেন্ত, প্রেম বা রহন্ত ধর্ণনীয় নহে, ইহার নায়ক অলৌকিক 
ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ হইবে। জামদগ্ন্যজয়। সৌগন্িকাহরণ, 
ধনঞয়বিজন প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ ব্যায়োগ মধ্যে পরিগণিত । 
সমবকার তিন অন্ধে সম্পূর্ণ, দেবতা ও অস্থরদিগের 
যুদ্ধ বর্ণন ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। ইহা! আদ্যোপাস্ত 
বীররসব্যঞ্রক এবং উফ্ধীক্‌ ও গায়ত্রী ছন্দে রচিত। : অভি- 
নয়কালে ইহাতে হয়, হস্তী, রথাদি পরিপূর্ণ, যুদ্ধক্ষেত্র, তুমুল 
প্ংগ্রাম এবং নগরাদির ধ্বংস, ইহার বিষয় বিশেবরূপে বর্ণনা 
থাকিবে। সমবকায় গ্রন্থ অতিবিরল। ডিম.-বীয় ও ভয়ানক 
রস সংযুক্ত রূপক, ইহা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ, অন্থর বা! দেবতা 
ইহার নায়ক। জঈীহামৃগ চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ, দেবদেবী ইহার 
নায়ক নারিফা, প্রেম.ও কৌতুক বর্ণন ইহার গ্রধান উদ্দেশ্ত। 
কুন্থমশেখরবিজর় প্রভৃতি ঈহামূগ। অন্ক--ইহা এক অঙ্কে 
সম্পূর্ণ এবং করুণ রসগ্রধান। কবি কোন প্রসিদ্ধ পৌরা- 
পিক বিষয় লইয়। ইহার গলপ রচনা করিবেন। শর্শিষ্ঠা-যযাতি 
নামক ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ অঙ্ক লক্ষণাক্রাস্ত । বীথ্য ভাগের সভায় 
লক্ষণাক্রাস্ত, এবং এক অঙ্কে গ্রথিত। কিন্তু দশরূপকের 
মতানুসারে ছুই অঙ্ক থাকিতে পারে। গ্রহসন হান্তরসপ্রধান 
রূপক, ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ করিতে হয়। সমাজের 
কুরীতি সংশোধন ও রহুম্তজনক বিবরণ বর্ণনা কর! ইহার 
মুখ উদ্দেস্ট, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্ষিগণ রাজা, রাজপাক্িষদ, 
ধূর্ত, উদাসীন, ভূতা এবং বেগ্তা। ইহার মধ্যে নীচ জাতীয় 
পুরুষগণ শ্ত্রীলোফের সভায় প্রান্ত ভাষায় কথোপকথন 
করিবে। হাস্তার্ণব, কৌতুকসর্বন্ব এবং ধূর্তসমাগম প্রভৃতি 
কত প্রহ্মদ। নাটিক ব! প্রকরণিক! প্রায় একগ্রকার, 
শৃজার রস ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষর়। রদ্ধাবলী প্রভৃতি 
নাটিকা। আটক ৫1৭1৮ ব1 ৯ অঙ্কে সম্পূর্ণ, পার্থিৰ ও শবর্গীয় 
বিষয় ইহার (প্রধান বর্ণনীয়। বিক্রমোর্ধশী প্রভৃতি ভোটক। 
গোঠী এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার নাটযপ্রদর্শক ব্যক্তি ৯১০ 
জন পুরুষ, এবং ৫1৬টী স্ত্রী। ্নযতমদনিক! গোষ্ঠী লক্ষণ. 
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ক্রান্ত।. সষ্টকে একটা আশ্চর্য্য গল্প জাদ্যোপাস্ত প্রান্কত 
ভাষা বর্ণিত থাফিবে। কপুরমগ্জরী এই লক্ষপাজ্রান্ত। 
নাট্যরাসক-্”«এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং বর্ণিতব্য বিষয় গ্রম 
ও কৌতুক। ইহার আদ্যোপান্ত অভিনয়ফালে নৃত্য ও 
সঙ্গীত সহ সম্পন্ন করিতে হয়। নর্শবতী ও বিলাসবততী 
নামক সংস্কত গ্রন্থ নাট্যরারক লক্ষণাক্রান্ত। গ্রস্থানও 
নাট্যরাসফের লদৃশ, কিস্ত ইহার নাট্যোর্লিখিত ব্যক্তিগণ 
অতীব বীচ জাতীয় । ইহাও তান লয় স্বপন সংযুক্ত নৃত্যগীতে 
পরিপুর্ণ এবং ছই অস্কে সম্পূর্ণ । উল্লাপ্য এক অঙ্কে গ্রধিত, 
প্রেম ও হাঞ্ড ইহার প্রধান বর্ণনীয়। পৌরাণিক এবং 
নাট্যবিধয়ক কথোপকথন মধ্যে নঙ্গীত গেয়। দেবীমহাদেব 
নামক সংস্কৃত গ্রন্থ এই শ্রেণতূক্ত । কাব্যগ্রেমবিষগ্নক বর্ণনে 
এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত ও কবিতা 
থাকিবে। যাদবোদনস প্রভৃতি ইহার অস্ততূক্ত। প্রেজণ 
বীররদ প্রধান এবং এক অস্ধে সম্পূর্ণ, ইহার নায়ক নীচ 
জাতীয় । বালিবধ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রেণ বলিয়৷ 
গ্রসিদ্ধ | রাসক-হান্তরস উদ্দীপক উপরূপক এবং ইহ1 এক 
অঙ্কে সমাপ্ত, ইহার পঞ্চব্যক্তি মাত্র অভিনেত1। নায়ক নায়িকা 
উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি, নায়ক মূর্খ এবং নাসিক! বুদ্ধিমতী হুইবে। 
মেনকাহিত একখানি রাসক। বংলাপক ১২৩ বা ৪ 
অক্কে সম্পূর্ণ, ইহায় নায়ক প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী, 
ইহার অধিকাংশেই যুদ্ধ বর্ণন। মায়াকাপালিক নামক 
সংস্কত প্রস্থ এই শ্ররেণীতৃক্ত। শ্রীগদিত---.এক অস্কে সম্পূর্ণ, 
ইহার নায়িকা লক্ষ্মী, এবং ইহাতে অধিষ্কাংশ সঙ্গীত থাকে। 
ক্রীড়ারসাতল (সংস্কৃত) একখানি শ্রীগদ্দিত। শিল্পক-_ 
চারি অঞ্ধ যুক্ত, শশান ইহার রঙ্গস্থল, নায়ক ব্রাঙ্মণ, 
প্রতিনায়ক চণ্ডাল, ইন্ত্রজাল ও আশ্চর্য্য ঘটন| বর্ণন করাই 
শিল্পকেয় উদ্দেস্ত। ফনকাবতীমীধব নামক সংস্কৃত গ্রন্থ এই 
শ্রেনীভুক্ত। বিলাসিক! এক অস্কে প্রথিত, প্রেম এবং কৌতুক 
ইহার বর্ণনীয়। হূর্দিকা, হান্তরস প্রধান উপরূপক 
ইহ! চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ । বিশ্দুমতী এই শ্রেনীতৃক্ত। প্রকর- 
পিক! নাটিকার ভায়। হল্লীশ--ইহাতে আগ্োপাস্ত সঙ্গীত ও 
নৃত্য হুইয়। থাকে । আঙ্জকাল ইহাকে "অপেরা বলা যাইতে 
গায়ে। ইহ! এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, একজন পুরুষ এবং ৮১, 
জন শ্রীলোফ দ্বারা ইহা! অভিনীত হয়। কেলিট্রেবতক 
নামক সংস্কৃত গ্রন্থ এই শ্রেণীতৃক্ত। ভাগিফ! এক অকঞ্ষে 
সম্পূর্ণ এবং ইহ! হাস্য রসময়। কামদত্তা (সংস্কৃত) ভাণিক| 
লক্গণাজ্রাস্ত। 
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থাফিত। নাটক রচনায় ভাষাদিরও বিশেষ নিয়ম ছিল, 
নাটক অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। নাট্যোল্লিথিত ব্যক্িগণের 
মধ্যে নাম্দী, বিদুষক, হৃজধার়, পারিপাশ্িক ও নট নটার 
উল্লেখ থাকিবে । পুরুষগণের ভাষা সংস্কৃত, এবং স্ত্রীলোক- 
দিগের গ্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন হওয়া আবন্তক। এই 
সফল বিষয় সাহিত্যদর্পণে এইরূপ লিখিত আছে। উচ্চপদস্থ 
পণ্ডিতদিগের বক্তব্য ভাষা সংস্কত। *এইরূপ শ্ত্রীলোক- 
দিগের সম্বন্ধে সৌরসেনী এবং গাথা সম্পর্কে মহারাষ্ত্রী ভাষা 
প্রযুক্ত হছইবে। রাজাস্তঃপুরচারী জনগণের ভাষা মাগধী। 
রাজপুত্র ও রাজপরিচারক এবং শ্রেঠীদিগেয় সম্পর্কে অর্থা- 
মাগধী। বিদূষকের প্রাচা, ও ধূর্তেয় অবস্ধিক1। যোগ্ধ! এবং 
নাগর প্রভৃতির পক্ষে দাক্ষিণাত্য ভাঁষ। প্রয়োগ কর| উচিত। 
শফার প্রভৃতি অস্ত্যজ জাতির পক্ষে শকারী, বাহ্লীকের 
বাহলীকী, দ্রাবিড়ের দ্রাবিড়ী, আতীর দেশীয়ের আারী, 
পহদবের ও তৎসদৃশ জাতিতে চাগ্ডানী রীতির ভাষ। 
ব্যবহার্ধা। কাষ্ঠ ব ভৃণপর্ণাদিজীবী ব্যক্তির সম্বন্ধে আভীরী 
বা চাগ্ডালী এবং অঙ্গারকারক নীচ ব্যবসারিগণেরও এ ভাষ! 
গ্রাহ। কুৎসিতবাক্‌ মূর্খদিগের পক্ষে পৈশাচী এবং উচ্চ 
পদাতিষিক্ত চেট ও চেটাদিগের পক্ষে শৌরসেনী। বালক, 
উন্মত্ত,ষণ্ড ও আর্ত ব্যক্তিদ্বিগের শৌরসেনী এবং স্থল বিশেষে 
ন্কত ব্যবহার করাও বর্তব্য। প্রশ্বর্ধযমদে মত্ত এবং দরিদ্র 
তিক্ষু গ্রভৃতির প্রাকৃত তাষা প্রয়োগ কর। আবশ্বাক। উত্তমা- 
শয় ব্যক্তি, কগট সন্ন্যাসী গ্রভৃতি, দেবী, মগ্ত্রিকন্ত! ও বেস্তা৷ এই 
সকল ব্যক্তির পক্ষে সংস্কৃত ভাষা পোতনীয়।। অন্তএকার 
হইলেও তাহাতে দৌষাবহ হয় না। স্ত্রী, সখী, বালক, 
ধূর্ত, ,বেস্তা, এবং অগ্গরাদিগের ভাষা ব্যবহার কালে 
চাতুর্থ্যাতিশয় প্রদর্শনের জন্ত মধ্যে মধ্যে সংস্কতও ব্যবহার 
কর! যাইতে পারে। (দাহিত্যদ' )। বাঙ্গাল! ভাষায় এইরূপ 
দৃষ্তকাব্যের কোন বাধাবাধি নিয়ম নাই। কেবল নাটকই 
দেখিতে পাওয়। যায়, তাহাও সর্ববান্ীন দৃশীকাব্যের নাটক 
লক্ষণাক্রান্ত নছে। [ এই সকল দৃশ্তকাব্যের বিশেষ বিবরণ 
নাটক এবং তততৎ শবে ভ্রষ্টব্য। ] 
দৃশ্যাদৃশ্য ( ব্রি) দৃশ্য অনৃশ্যঞ্চ ঘন্ঘস+। দৃহা ও অদৃশ্য । 
“অষ্টাদশশতাভ্যন্ত। দৃশ্তাংশাঃ স্বোদয়ান্থতিঃ। 
বিভ্জ্যলবধাঃ ক্ষেত্রাংশৈতৈর হাদৃষ্ৃতাথ ব1॥” (হৃর্ধযসি* ) 
দৃষ্টাদৃশ্ট। (স্ত্রী)১ কোন অংশে দহ চক্র এবং কোন অংশে 
আদৃশ্তচজ, লিনীবালী, ইহাতে কোন অংশে চন্্র দেখ! যায় 
না। ২ তদভিমানী দেবতানেদ। ইনি অঙ্গিয়ার 
কনত।। 
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বাং কপরিম্তামাহ্দৃষ্ঠাদৃশ্তেতি দেছিনঃ। 


তহ্ুত্বাৎ সা সিনীবালী তৃতীয়াহন্গি রসঃ জুত10” (ভারত ৩২১৭ অঃ) 


দৃশ্বন্‌ (ব্রি) দৃশ-নকিগ্‌। দর্শক। 


“অনাকষ্টন্ত বিষয়ে ধিভানাং পারদৃশ্বনঃ।৮ € ০ ) 


দূষতসার (রী) দৃষদঃ পাযাণন্ত সারইব সায়! যন্ত। মুগডায়স । 
দৃষদ্‌। সর) দীর্ধতে অসৌইতি দৃ-অদি-ুগ্‌ তন্বশ্চ (দৃপাতে: 


যুগ্‌ হুন্বপ্চ। উণ্‌ ১/১৩১ ) পাষাখ, শিলা, পেবণশিলা। 
“তত্র বন্তং দৃষদিচরণন্তাসমর্্েস্থমৌলেঃ। 
শশ্বং সিদ্বৈরুপচিতবলিং ভজিনত্্ঃ পরীয়াঃ।৮ (মেঘদুূত ৫৭) 


দৃষদিমাষক (পুং) মাধঃ শুদ্বেন দীয়তে কন্‌ দৃষদি পেষণ, 


ব্যবহারে রাজে দেয়ঃ মাধকঃ অঙ্গুক্‌ সমাপং | পেষণ ব্যব- 
হারে রাজদেয় মাধরূপ কর। 


দৃষদ্বৎ (নি) হৃযদঃ সত্যান্মিন্‌ ভূ! মকুপ্‌ মন্ত ৰঃ। ১ দৃষদ্যুকত, 


শিলাযুক্ত। (পুং) ২ নৃপভেদ। (ভারত ১1৯৫ অঃ) 


দৃষদ্বতী (ত্র) দৃষঘও জ্রি্জাং ভীহ। নদীতেদ, সরন্বতী ও 


দৃষদ্বতী এই ছইটা দেবনদী, এই ছই নদীর মধ্যস্থান ব্রহ্গবর্ত 
নামে প্রসিদ্ধ। 
“সরগ্বতী দৃষদ্ধতোদেবনদেযার্যদস্তয়ং। 
তং দেবনির্দিতং দেশং বঙ্গাবর্তং প্রচক্ষতে ॥* ( মন্থ ২১৭) 
কুরুক্ষেত্রে এই নদী গ্রবাহিত। খক্সংহিতা হইতে 
এই নদী পুণ্যসলিল1 বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহাভারতে এই নদী 
মহাতীর্ঘরূপে গণা। 
মুসলমান ইতিহাসে ইহ! প্ঘাঘর”” নামে বর্ণিত হুইয়াছে। 
ইহার বর্তমান নাম “রাক্ষি।” থানেশ্বরের ১৭ মাইল দক্ষিণে 
গ্রপ্তরময় গর্ভে এই নদী গ্রবাহিত্ত হইতেছে। [কুরুক্ষেত্র দেথ।] 
২ বিশ্বামিত্রের পর্মীতেদ। (হুরিব* ২৭ অঃ) 
(জি) দৃশ-কর্মণি ক্ত। ১ দর্শনকর্পা বিলোকিত। 
“ৃষ্টদৌযোহপি বিষয়ে মমন্বাককষ্টচেতনঃ।” ( দেবীমা' ) 
২ জ্ঞাতমাত্র। 
দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিভূষ্চগুবলীকারসংজাবৈরাগ্যং 
(পাত দ* ১১৫) 
ষ্টবিষয় ও আনুশ্রবিক অর্থাৎ বেদ্রতিগাদিত বিষয় 
যুগপদ্‌ উভয্ন বিষয়েই সম্পূর্ণয্ূপে নিম্পৃৎ “হইলে বশীকার 
সংজ্ঞা নামে বৈরাগ্য জন্মে যাহ! দেখ! যাক্স। তাছার নাম 
ৃষ্ট। স্ত্রী, অল্প, পান, উপলেপন প্রভৃতি বর্তমান ভোগসাধন 
বন্ত সকলই দৃষ্ট। হাহা বিদ্দ্মাঅও প্রত্যক্ষ গ্ৌচর হয়, তাহা 
সবলই দৃষ্ট পদবাচা। ভাবে ক্ক। ৩ দর্শদ। ৪ রাঁজাদিগের 
়াট্্থিত চৌর়াদির ভয় । ৫ পররা্টন্থিত দাহবিলোপাদির 
ভয়। (ক্লী)৬সাক্ষাৎকার। 


















প্ইমনূমানমান্তবচনং চ সর্বগ্রমাণসিদ্ধত্বা 
গ্রমাণমিষ্টং।৮ (সাংখ্যকারিক) . .. 
সাংখ্যমতে প্রমাণ তিনগ্রকার--দৃষ্ট, অনুমান ও আগুবচন। 
তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের নাম দৃষ্ঠ প্রমাণ, এই প্রমাণ 
সর্বশ্রেষ্ঠ । যাহ! প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে আর কোন প্রকার 
সন্দেহে থাকে না। এই অন্ত দৃষ্ট প্রমাণ সর্বশ্রেষ্ঠ । 
ইঞ্জ্রিয়ের সহিত বাহবস্তর সংযোগের অব্যবহিত পরেই যে 
তৎনন্বন্ধ বস্তর স্বরূপবোধকবৃত্তি জন্মে, তাহারই নাম দৃষট 
ব প্রত্যক্ষ । [বিশ্যে বিবরণ প্রমাণ শবে দেখ।] 
দৃষ্ট কর্ন্দন্‌ (জি) যাহ কার্য দৃষ্ট বা পরীক্ষিত হইগ্লাছে। 
দৃষ্টকৃট. (লী) প্রহেলিকা, হেয়ালির দৃ্ট গ্র্ন। 
দৃষটত (কী) দৃষ্টন্ত ভাবঃদৃষ্ট ভাবে ত্ব। দৃষ্টের ভাব, দর্শনহেতু। 
দৃ্টদোষ (তরি) দৃষ্টে! দোষঃ রাগলোভাদির্যন্ত । জঞ।তরাগ- 
লোভদোষাদিযুক্ত) যে ব্যক্তির রাগ লোভ প্রসৃতি দোষ 
সকল দেখা গিয়াছে, তাহাকে দৃষ্টদোষ কহে। এবংভূত- 
ব্যক্তিকে সাঙ্গী মানিতে পার৷ যায় ন। মানিলেও তাহ! গ্রহ 
হইবে ন|। নর 
“ন দৃষ্টদোষাঃ কর্তব্া। ন ব্যাধার্ত। ন দুধিতাঃ।” (মন ৭৬৪) 
দৃষ্টে। দোষ মিথ্যাজানজন্য বাসনা যত্ত্র। ২ জ্ঞাত-মিথ্য- 
জান জন্ত বাসনাযুক্ত বিষয় । 
প্দৃদোষেংপি বিষয়ে মমত্ব।কৃষ্টচেতনঃ।” ( দেবীমা* ) 
জ্ঞাতে! দোষে! যেন। ৩ ছিদ্রাবলোকক রিপু, যে 
শত্রু দোষ দেখিয়াছে। 
দৃটনষট (অি) দৃষ্টঃ সন্‌ নষ্ট; | দর্শন মাত্রেই নষ্ট, যাহা! দেখি- 
লেই নষ্ট হইয়া! যায়।“বিছ্যাৎপুঞ্জা বিবগণ দৃষ্টনষ্ঠৌ বভৃবতুঃ1” 
(কথাসরিৎসাগর ১৬২) 
দৃষ্টপৃষ্ঠ ( জি) দৃ্ং প্রতিযোধৈঃ পৃষ্ঠং যন্ত । . পলায়মান, যুদ্ধ 
কালে পলায়ন করিলে শত্রগণ পৃষ্ঠ অবলোকন করে, এইঅস্ 
ৃষ্টপৃষ্ঠ অর্থে পলায়ন। 
দৃষ্টপ্রত্যয় (ব্রি) ছৃষ্টেন দর্শনেন প্রতায়ঃ বিশ্বাস যন্ত। 
দর্শনের দ্বারা কৃত দৃঢ়নিশ্চয়। 
দুষ্উরজনস্ (ত্্ী) দৃষ্টং রগঃ আর্তবং যয়া। ১ ৃষট রজস্কানারী, 
যে নারী রজ; দৃষ্ট হইয়াছে। ২ তছুপলক্ষিতা প্রৌঢা স্ত্রী । 
দৃষটবীর্য্য (তরি) দৃষ্টংবীর্ধ/ং যেন । দৃষ্ট বল, যাহার বল দেখা 
বা পরীক্ষা কর! হইয়াছে ।. | 
দৃষ্টনার (জি) দৃষঃ সারে! যেন। দৃষ্ট বল। 
“গজেন্দো দৃষ্টারেণ গজেজনৈব বধ্যতে ॥” (কাম, নীতি*৮৬৭) 
দৃষ্টাদৃষ্ট (অ্ি) ১যাহ। দেখিবার লয়, তাহ যে দেখিয়াছে। 
২ দেখ! ও অদেখ|। 


নত 






ভ্রিবিধং দৃষ্টান্ত (পৃুং). &. নিশ্চয়! যন্ষিন। ১ উদ্দাহ্রণ, 


কোন বিষয় ম্পষ্রূপে বুঝ।ইয়। দিবার জন্ত ব। প্রমাণিত 
করিবার অন্ত অন্ত কোন পরিজ্ঞাত বিষয়ের উঞ্লেখ। 
“ভূণ্চিযোগঃ পরেণাপি মহিম! ন মহাত্মনাং। 
পূর্ণশচজ্োদয়াকাজ্জী দৃষ্টাস্তোংর মহার্ণবঃ 
(শিশুপালবধ ২৩১) 
২ শান্্র। ৩,মরণ। ৪ অর্থালঙ্কারবিশেষ, ইহার লক্ষণ 
সাহিত্যদর্পণে এইন্প লিখিত আছে-_ 
“দৃ্াস্তত্ত সধর্পন্ত বস্তনঃ গ্রতিবিশ্বনং ॥* (সাহিত্যদ* ১০।৯৮) 
সমান ধর্মাক্রান্ত বস্তর গ্রতিবিশ্বনের নাম দৃষ্টাস্ত ; যে স্থলে 
ছুইটী বিষয় সমান ধর্মাবলম্বী হইবে এবং এই ছুইটী বিষয়ের 
গ্রতিবিশ্বন প্রণিধানগম্য সাম্যত্ব হইবে অর্থাৎ ছুইটা বিষয়ের 
সমতা! প্রণিধান করিলেই বোধ হইবে, সেই স্থলে দৃষ্টাস্তালঙ্কার 
হইবে। ইহ! সাধঙ্দ্যে এবং বৈধর্দর্য হইবে। 
উদ্দাহরণ 
“অবিদিতগুণাপি সংকবিভগিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাং। 
অনধিগতপরিমলা'পি হি হুরতি দৃশং মালতীমালা ॥* 
(সাহিত্য ১* প*) 
সংকবিদিগের বাণীর গুণ না জানিলেও অর্থাৎ অর্থাদি 
অবগত না হইলেও কর্ণে মধুধার! বর্ষণ করে, যেরূপ মালতী- 
পুষ্পের মালার গন্ধ পরিজ্ঞাত না হইলেও নেত্রকে হরণ 
করে। এই স্থলে কর্ণে মধুধারা বমন ও নেত্রহরণ এই ছুই- 
টার শব ঠিক একরূপ নহে, কিন্ত একটু গ্রপিধান করিয়া 
দেখিলেও এ ছইয়ের সামাতা স্প্রূপে বুঝাইবে। এইস্থলে 
ছুইটী বিষপ় একটী সংকবিভগিতি ও দ্বিতীয় মালতীমাল!। 
সংকবিভণিতির স্থলে 'অবিদিতগণা গুণ অর্থাৎ অর্থাদি 
দোষ ন1! হইলেও কর্ণে মধুধারাবর্ষণ, দ্বিতীয় মালতীমাল! এই 
পদে 'অনধিগতপরিমলা” গন্ধপরিজ্ঞাত না হইলেও নেত্র 
হরণ এই ছুই বিষয়ের সমতা একরপে ন৷ হইয়। প্রণিধান 
অর্থাৎ একটু মনোযোগপূর্বক দেখিলে এই ছুইটা বিষয় 
এক তাহার সারদৃশ্তবোধ হইল, এইজপ্ত এইস্থলে দৃষ্টান্ত 
অলঙ্কার হইল। সাধর্শ্য ও বৈধর্পয অর্থাৎ বৈপরীত্যে এই 
অলঙ্কার হয়। পূর্বোন্ত উদাহরণ সাধর্ম্য দ্বার হইল। 
বৈধর্দোর উদাহরণ 
পত্বরি দৃষ্টে কুরঙ্গাখ্যাঃ শ্রংসতে মদনব্যথ| | . 
দৃ্টানবয়ভাজিন্দৌ গানিঃ কুমুদসংহতেঃ |” ্ফে 
ৃ (লাহিত্দ* ১* পরি ) 
তুমি দৃষ্ট হইলে কুরজাক্সীর মদন ব্যথা দূর হয়। ইনু 
উদিত ন! হইলে কুমুদসংহতির গ্লানি দেখা যাঁয়। এইস্থলে এই 
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দুইয়ের বৈপরীত্য ভাবে সমতা! হওয়ায় দৃষ্টাস্তালন্কার হইল। 
এই প্লোকে কুরঙ্গাক্ষীর মদন বাধা নাশ এবং কুমুদসংহতির 
গ্লানি দর্শন, একের ছুঃখ নাশ, অপরের হুংখ দর্শন এই ছুই 
পদের বৈপর্ীতা ভাবে প্রণিধান দ্বারা সমতা হওয়ায় দৃষ্টাস্তা- 
লঙ্কার হইল। দৃষ্টান্ত ও গ্রতিবস্ত,পমা প্রায় এফরূপ, ফেবল 
এইমাত্র পৃথক্‌, যে স্থলে একটা ক্রিয়ার পৃথক্‌ নির্দেশ হইবে, 
সেই স্থলে গ্রতিবস্ত,পম! অলঙ্কার হইবে। [গ্রতিবস্ত,পমা দেখ।] 
€ গৌতমহুত্রোক - যোড়শ পদার্থের মধ্যে পদার্ঘ- 
ভেদ। “লৌকিক পরীক্ষকাণাং যন্মিযর্থে বুদ্ধিসামাং স 
ৃষ্টান্তঃ* (গোৌতমহ*)। প্রক্কত বিষয়ের দৃ়ীকরণাথ যে 
গ্রসিদ্ধ স্থলের উপন্তাস কর! যায়, সেই স্থলে দৃষ্টান্ত কছে। 
যথা এই পর্বতে বহ্ছি আছে, যেহেতু ধুম দেখ! যাইতেছে, যে 
যে স্থানে ধুম থাকে, দেই সেই স্থলে নিশ্চয়ই বহ্ধি থাকে, 
যেমন রন্ধনশাল]। এ স্থলে যেমন রদ্ধনশাল! এই অংশটাকে 
দৃষ্টাত্ত কছে। 
দৃষ্টান্তিত (তি) দৃষ্টান্ত স্বরাপ গৃহীত । 
দৃষ্টার্থ (ব্রি) দৃষ্টঃ অর্থে। যেন। ১ যত কর্তৃক অর্থ দৃষ্ট হই 
য়াছে, যিনি অর্থ অবলোকন করিয়াছেন । 
“স নিমিতৈশ্চ ছৃষ্টার্থঃ কারণৈশ্চ মহাগুণৈঃ | 
খধিবাকোশ্চ হনুমানভবত প্রীতিমান্‌ পুনঃ ॥” (রামা* ৫1৫১।২৫) 
২ যাহার অর্থ ম্পষ্ট। | 
(স্ত্রী) দৃশ-ভাবে ক্তিন্। ১ দর্শন, চাক্ষুষ জ্ঞান। ২ জ্ঞান 
মাত্র। “বিদিত বন্ধকারণন্ত দৃষ্টা তজ্পং" (সাংখ্যহথ*) 
৩ প্রকাশ। পশহতানেন দৃশ-করণে জিন্। ৪ চক্ষু। 
পৃ দৃষ্টি মধে! দদাতি কুরুতে নালাপমাভাবিত1* 
( সাহিত্যদ* ৩।৬৮ ) 
দৃটিকৃ (জি ) দৃষ্টিং করোতি কৃ'কিপ্‌, তুগাগমশ্চ।. ১ দর্শক। 
(ক্লী)২স্থলপন্ম। 
দৃষ্টিকৃত (রী) দৃষ্ঠোদর্শনায় কতমিব অতীব শোভাকরদ্বাৎ 
তথাত্বং | স্থলগল্ম। 
দৃট্টিক্ষেপ ( পুং) দৃহ্ঃ ক্ষেপঃ। দৃষ্টিপাত । 
গত (পুং) দৃষ্টিং গতঃ বিষগতয়া প্রাড ২য় তৎ। 
১ নেত্রবিষয়। ২ নেত্রগত রোগ ভেদ। 
গুণ (পুং) দৃষ্টয গুণ্যতে অভ্যন্ততে যন্ত্র গু অভ্যানে অচ্‌ 
বা ঘঞ। ১ বাগাদিলক্ষ্য। ২ নেত্রগুগ। 
দৃষ্টিগুরু (পুং) শিব। 
পিন (পুং) দৃষ্টেগ্গোচরঃ 1 নেত্রগোচর। হৃষ্টিপথ 
মধাবর্তী যাহ! চক্ষু সবার! দেখিতে পাওয়া যায়। 
দষ্টিনিপাত (পু) দৃষ্টিপাত: । দৃষিনিক্ষেপ, দৃষ্টিপাত । 


পুটিপ (পু) ছৃষ্টিং পিবতি গা.ক। দেবগণতেদ। 


"আভান্গুর! গন্ধপা দৃটিপাশ্চ* (ভারত অগ্ু ১৮ অঃ) 


দৃষ্টিপথ (পুং ) দৃষ্টেঃ পন্থা । দৃষ্টির পথ, দর্শনপথ | 

দ্টিপাঁত (পুং) দৃষ্টেঃ পাতঃ। দৃষ্টিনিঃক্ষেগ, দৃরিনিপাত।। 
দর্টিফল (কী) গ্রহগণ রাশিতে অবস্থান করিয়! অস্ভান্ত 
রাশিকে অবলোকন করিলে গুভাগুভাদি- যে ফল হয়, 


তাহাকে দৃষ্টিফল কছে। বৃহজ্জাতকে দৃষ্টিফলের বিষয় এইরূপ 
লিধিত আছে। 

মেষ রাশিস্থিত চন্দ্র মঙ্গল বর্তৃক দৃষ্ট হইলে তুগাল, : বুধ 
দৃষ্টে পণিত, বৃহস্পতি দৃষ্টে রাজ সদৃশ, শুক্রদৃষ্টে গুপবান্‌, শনি 
কর্তৃক দৃষ্ট' হইলে তঙ্কর এবং রবিদৃষ্টে ভৃত্য হত়। বৃষ 
রাশিস্থিত চক্র মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ধনহীন, বুধ কর্ডক 
দৃষ্ট হইলে চৌর, গুরুদৃষ্টে মাননীয়, শুক্রদৃষ্টে ভূপাল, শনি 
দৃষ্টে ধনবান্‌ এবং রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ভূত্য হয়। 

মিথুন রাশিস্থিত চন্ত্র মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শান্ত্রবাব- 
সার়ী, বুধ দৃষ্টে ক্ষিতিপতি, গুরুদৃষ্টে পণ্ডিত, শুক্রদৃষ্টে ভয়- 
হীন, শনিদৃষ্টে তত্তকর্শকারী এবং রবিঘৃষ্টে ধনহীন হইয়া! 
থাকে । কর্কট রাশিম্থিত চন্দ্র মঙ্গল কর্তৃক দূ হইলে 
যোদ্ধ!, বুধদৃষ্টে কবি, বৃহস্পতি দৃষ্টে পর্ডিত, শুক্রৃষ্টে ভূপাল, 
শনিদৃষ্টে অগ্তরজীবী ও রবিদৃষ্টে ধনহীন হইয থাকে । 

সিংহরাশিস্থিত চক্র বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জ্যোতিষবেত্া, 
গুরুদৃষ্টে ধনবান্‌, শুক্রদৃষ্টে নরশ্রেষ্ঠ, শনিদৃষ্টে ক্ষুরকর্্মকর, 
রবিদৃষ্টে নরপালক এবং মঙ্গল কর্তৃক দৃ& হইলে গ্রাণিঘাতক 


. হুইবে। 


বৃশ্চিক রাশিস্থিত চক্জ্ বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে যুগল নত্তনোৎ- 

পাদক, বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে কুজা্, শু্রবৃষ্টে বন্ছের 
,বলাগকর্ডা, শনিদৃ্টে অঙ্গহীন, রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ধনহীন 

এবং মঙ্গল দৃষ্টে ভূপাল হয়। 

ধনুরাশিশ্থিত চন্ত্র বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতিগণের 
অধীশ্বর, বৃহস্পতি দৃষ্টে ক্ষিতিনাথ, শুক্রদৃষ্টে জনগণের আশ্রয়- 
স্থল এবং শনি রবি ও মঙ্গল কর্তৃক দৃ্ হইলে দাত্তিক ও 
শঠ হয়। 

মকর রাশিশ্থিত চন্দ্র বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইতে রাজুধিরাজ, 
বৃহস্পতি দৃষ্টে রাজা, শুক্র দৃষ্টে পণ্ডিত, শনিতৃষ্টে ধনবান্‌, সুর্য্য- 
দৃষ্টে দরিদ্র এবং মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ভূপতি হইয়৷ থাকে । 

কুস্তরা শি্বিত চন্্র বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে তৃপাল, গুরুতৃষ্ট 
রাঁজতুল্য এবং শুক্র, শনি, রবি ও মঙ্গল কতৃক দৃষ্ট হইলে 
পরন্ত্রীতে আসক্ত হুয়। 

মীনরাশিশ্থিত চন্্র বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে উপহাসবেত্, 


৬1] ১৭৪ 


দৃ্টিকল 


[৬৯৪ ] 


ঃ তা 





বৃহস্পতি দৃষ্টে নরপাল, গক্দৃষ্টে পণ্ডিত এবং শনি, ধি.ও দৃ্িবন্ধু (পুং) চৃষটরদে্ন্ বনজুরিব াতৃশ্তাপাদনাৎ।:খঘেযাত। 


মঙ্লল এই পাঁপগ্রহ কর্তৃক দুষ্ট হইলে গাপাস্মা হইয়া খাকে। 

মেষার্দি খাশরাশির অর্ধভাগ হোরা নামে বেখ্যাত। 
সেই হোয়া রবি ও চন্ররগ্রহের হইয়া. থাকে । 

হুরধযাি গ্রহগণ শ্বীর স্বীয় অধিষ্ঠিত রাশির যে হোধায় 
অবস্থিতি করিবেন, ধদি - চজজমা ভৎকালে স্বীয় .অধিঠিত 
মেধার্দি দ্বাদশরাশির ফোন একরাশিতে. শুর্ধযাদি গ্রহের 
অধিষ্ঠিত হোরাতে থাকিয়। এ সকল গ্রহ্গ্রগ কর্তৃক রা ছয়, 
তাহ! হইলে শুণকর হুইবে। 

মেধাদি দ্বাদশ রাশির কোন রক রাশিতে রি হোরা- 
তাগে চত্তম। থাকিজ্। মেযাদি ছাদশ রাশির রবির হোরাভাগ- 
স্থিত রধ্যাদদি গ্রহ্গণ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় গুতকর হয় 
আবং মেবাদি ঘাদশ রাশির কোন এক রাশিতে চন্দ্রের হোরা 
ভাগস্থিত হর্ধযা্দি গ্রহ্গণ কর্তৃক দৃট হইলেও শুভকর হইয়। 
থাকে। ইহায় বিপরীত অর্থাৎ পলবির হোরাভাগ্স্থিত গ্রহ 
দৃষ্টে অগ্ুত এবং চঞ্জের হোল্নাভাগস্থিত চজ হৃর্ষেযর 
ছোরা তাগন্থ গ্রহ দৃষ্টি অণ্ততকর হুয়। অধিপতি শুভগ্রহ 
কর্তৃক দুষ্ট হইলে শুভ এবং পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মধ্য- 
কল হইয়া খাফে। বদি রব্যা্গি গ্রহগণ মিআরভবন এবং 
স্বভবন গত হইয়! দৃষ্টি প্রদান করে, তাহা হইলে শুভ হয়। 
আর শক্রভবন গত হইয়া দৃষ্টি করিলে অণ্ডত হুয়। 

গ্রহগণের দৃষ্টি অনুসারে এই যে ফল উল্লিখিত হুইল, 
এই ফলই লগ্রের ফল হইয়া থাকে । (বৃহজ্জাতক ) 

যে রাশিতে রাহ থাকে, সেই রাশি হইতে দক্ষিণাবর্ত 
গণনায় পঞ্চম, সপ্তম, নবষ এবং দ্বাদশ রাশিতে রাহুর পূর্ণ 
দৃষ্টি? দ্বিতীয় ও দশম রাশিতে ত্রিপাদ দৃষ্টি, তৃতীয়, ষষ্ঠ, চতুর্থ ও 
অইমরাশিতে অর্ধদৃ্টি এবং যে ঝাশিতে রাহ থাকে, যেই 
রাশিতে আর একাদশ স্থানে রাহ ও কেতুর দৃষ্টি নাই। 
এই সকল দৃষ্টি ও গ্রহ বলাবল অনুনারে ফলাফল বিবেচিত 
হইয়া থাকে । (জ্যোতিত্তত্ব *) 

* "তৃতীয়ে দশমে চৈব পাদদৃষ্টিরদাহৃতা। 

অর্দৃষ্টিশ্চ নবমে পঞ্চমে চ প্রকীন্তিতা 

তুর্থে 6।&মে চৈব পাদোনাপরিকীর্তিত।। 

সপ্তমে পরিপূর্ণ চ ফলমেৰং প্রকল্লাতে ॥ 

তৃতীয় দশসাবার্কিঃ পপ্ঠন্‌ পুর্ণফলপ্রদঃ। 

ত্রিকোণগাৰ্‌ গুুশ্ৈৰ চতূর্ধা্টমগান্‌ ফুজঃ ॥ 

পাদৈকদৃত্টির্দশমন্তৃতীয়ে ছবিপাদদৃষ্টিননরপঞ্কে-তু। 

অিপাদদৃষ্টিশচতুয়ষটকে তু সম্পূ্ণদৃষ্টি: সমসপ্তকে সাং ॥ 
. হুতমদমনবাদ্ছ পর্ণৃষটিং হুরারে যুগল দশমর়াশৌ দৃষ্িসাং বিগাদং। 

সহজরিপু চতুর্থে চাষ্টমে চার্দদৃষ্িঃ স্থিতিভবদযূপাত্তাং নৈব দৃশ্ঠং হি রাহোঃ। 





ষটিম (জি) দৃষ্টি বিদাতে অন্ত দৃ্িমতূপ্‌। দৃরিখুক্ত, দর্শন- 


বিশিষ্ট। "অরেরপে)ব মৈৰেতি দৃইং দৃষ্টিমতাং বয়ৈঃ 1” 
(কামশক ) 


দৃ্টিবাদ (পুং) ঈসা পঞ্চাত্বক বাদলন্বলিত অঙ্গ তেদ। 


স্দৃটিবাদে ছাদশাঙগী ভ্তাদগণিপিটকাহ্বয়।। 
গরি কর্পহু্রপূর্বানুযোগপূর্ববগত চুলিকাঃ পঞ্চ। 
নাজ ূর্বাশি চতুর্দশাপি পূর্বাগতে ।* 
( হ্ষচন্ত্র ২।১৫৯.৬৪০ ) 
জৈনদিগের ১২ খামি অঙ্গের মধো দ্বাদশ দৃষ্টিবাদ। 
ইহাতে ক্রিয়াবাদীদিগের মত বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হই- 
রাছে। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্ধ্য সকলবীর্তিরচিত ত্বা্থসারদীপকে 
লিখিত আছে- 
প্অস্তিমং গৃষ্টিবাদাঙ্গং ক্রিয়া বাদযাদিশ্চকং। 
ন্্রন্তাযুধিভূত্যাদ্যা বস্তাং প্রোক্তা জিনাধিগৈঃ ॥ ৯৫ 
চন্ত্র প্রজ্ঞপ্তিসংজ্ঞ। স! চল্দ্রগত্যাদিহচিক1। 
বট্তব্রিংশঙ্লক্ষমুক্পঞ্চসহত্রপদসন্থিতা ॥ ৯৬ 
লক্ষাঃ পঞ্চ সহমাণি ভ্রীণীতি পদসংখাক1। 
সুর্যান্তাযুঃপরীবারচারক্ষেত্রাদিলম্পদাম্‌ ॥ ৯৭ 
সম্যপ্রিকূপিকা সৃর্ধাপ্রজ্ঞপ্তিরচাতে বুধৈঃ | 
পঞ্চবিংশংসহজত্রিলক্ষমৎপদসন্মিত। ৷ ৯৮ 
জগ্ব স্বীপকুলাদ্রীণাং ভোগভূক্মীতরাত্মনাং । 
পৃথক্প্রকূপিক! অন্থস্বীপপ্রজ্ঞপ্রিরচাতে ॥ ৯৯ 
শ্ঠাৎ ষট্ত্রিং শংসহনধিপঞ্চাশরক্ষৎপদা! | 
'খ্যত্বীপবার্ধীনাং তির্যযকৃস্থিত্যাদিভূভৃতাম্‌? ১০০ 
সমাকৃপ্ররূপিকা দ্বীপবান্ধিগ্রজধ্রিরুত্বম!। 
লক্ষাস্চতুরশীতিঃ বট্ত্রিংশৎসহশ্রংযুতা! ॥ ১০১: 
ইতি সংখ্যান্কিত! ব্যাথ্যাপ্রজ্ঞপ্তিঃ গ্রতিপা'দদিক!। 
ড় দ্রবালক্ষগাদীনাং গুণপর্ধযায়তাবণৈঃ ॥ ১০২ 
এক! কোটী তথ! লক্ষ! একা শীতিঃ সহম্রকাঃ ৷ 
পঞ্চেতি পদসংখ্যাঢাং পর্চধা! পরিবর্ধা চ॥ ১৯৩ 
কর্মণাং কর্তৃভোক্ত ত্বাদয়ে! যত্রোদিত। নৃগাং । 
তৎনুত্রং স্তাৎপদং হাষ্টাশীতিলক্ষপদগ্রমং ॥ ১০৪ 
 শ্যাৎ গ্রথমানুযোগং পঞ্চ সহম্রপদগ্রমং ৷ 
সভিষষ্টিশলাকাপুরুষশ্বরূপদেশকম্‌ ॥. ১৫ 


ত্রিদশে সৃর্ধ্যপুত্রন্ত ত্রিকোৌণে চ বৃহস্পতৌ। 

চতুরত্রে মহীজত্ত পূর্ণদৃষ্টিং প্রকীর্তিতা। 

স্থান দ্বিতীয়ঞ্চ বষ্টমেকা দশত্তখা। 

দ্বাদশ ম পপ্ত্তি সর্ববএব কিল গ্রহাঃ 1” ( জ্যোতিততত্ব ) 


দৃিধাদ 


.. আদা মুংপাদপূর্বং ভ।ৎ কোট্যোবপাদাসকদ 


জীবাদীনাং ফিলোৎপাদব্যয়তরীধ্াদিগ্চকং ॥ ১৯৬. ; 


অগ্রায়ণীয়পূর্ববং যঙ্জবতির্পক্ষমৎপদং ৷ 
অঞ্জানামগ্রতৃতার্থ গ্রধা নার্থপ্ররগকং ॥ ১৯৭ 

বীর্ষ; প্রবাদপূর্বং সগ্ডতিলঙ্গপদপ্রমং | 
চক্রিকেবলিদেবেক্রাদীর্নাধ দৃশ্বীর্যাদেশকং ॥ ১৭৮ 
অস্তিনান্তিগ্রবাদং স্তাৎ যষ্টিলক্ষপদ গ্রমং। 
ড্রবাপঞ্চান্তিকা য়ান্তিরাত্তযাদিনয়ভাবকং ॥ ১০৯. 
জানগ্রবাদপূর্বং চেকোনকফোটী পদগ্রমা। 
পঞ্চভ্ঞানভ্রিকাঞ্ঞানোৎপত্ত্যাধারাদিদেশকম্‌ ॥ ১১৯ 
সত্যপ্রবাদপূর্ব্বং ষড় গ্রকোটাপদ গ্রমং। 
বাগৃগপ্তিহ্নৃতাত্যাদীনাং হুচকনঞ্জস1 ॥ ১১১ 
আত প্রবাদপূর্ববং বড় বিংশকোটীপদগ্রমং | 
জীবানাং কর্ণাক তৃত্বভোক্তত্বাদিনিরূপকম্‌ ॥ ১১২ 
এককোটাধিকাশীতিলক্ষ সৎপদসন্মিতম্। 
কন্মপগ্রবাদপুর্বং স্তাৎ কর্ম্মণাং হুচকং নৃণাম্‌॥ ১১৩ 
বন্ধোষশদমা্দীনাং নির্জরাহভবাত্মনাম্‌। 
চতুর্ভিরধিকাশীতিলক্ষমংখ্যপদগ্রমং ॥ ১১৪ 
প্রত্যাখ্যানাহবয়ং পূর্বং প্রত্যাখ্যানন্য ধীমতাং। 
ব্রতানাং নিয়মাদিশ্বরূপাণাং চ প্রন্মপকম্‌ ॥ ১১৫ 
বিষ্যান্ুবাদমেক। কোটাদশলক্ষমৎপদং | 

নর্ববিদ্যা নিমিত্বাস্তষটাঙ্গনিমিতস্থচকং ॥ ১১৬ 
কল্যাণনামধেয়ং ষড়ংবিংশকোটীপদপ্রমং । 
সভ্িষষ্টিশলাকাপুরুষকল্যাণদেশকম্‌ ॥ ১১৭ 
প্রাণাবায়ং ভবেৎকোটানাং অ্রয়োদশসৎপদম্। 
প্রাণায়ানচিকিৎসাদি গ্রতিপাদকমল্গিনাম্‌ ॥ ১১৮ 
ক্রিয়াবিশালপূর্বং স্তান্নবকোটীপদপ্রমং। 
ছন্দোলস্কারলৎকাব্যং কলাগুণাদিদেশকম্‌ ॥ ১১৯ 
ছবিষটুকোটযগ্রপঞ্চাশল্লক্ষনৎপদমানকম্। 
গ্তাল্লোকবিন্দুমারাখ্যং মোক্ষমার্গীদিস্ুচকম্‌ ॥ ১২০ 
পঞ্চাগ্রনবতিঃ কাটে লক্ষাঃ পঞ্চাশদেব হি। 
পঞ্চেতি সর্বপূর্বাগাং পদসংখ্যান্তি পিপ্ডিত ॥ ১২১ 
তবে কোটো। নব লক্ষাণি নবাশীতি সহক্রকাঃ। 

দ্বে শতেত্রেতি চাক্কোজ্তপদসংখ্যানমহ্িত! ॥ ১২২ 
আস্ত! জলগতাভিথ্য। চুলিকান্তি-নিরূপিক। 
জলেষু গমনন্তপ্তনাদি সঙ্লাদিকাত্মনঃ ॥ ১২৩ 
এস্াবৎ পদনংখ্যা চুলিক। স্থলগতাভিধা। 
ধরাগমনসন্স্ত্রতগ্রাদিগ্রত্িপার্দিক। ॥ ১২৪ 

তাবৎ পদগ্রম। মায়াগতাখা। চুলিক! স্থৃত1 | . 


0৬৯৫] দৃরটিবাদ 


রা মন্তরবার্দাদিসুচিকা॥ ১২৫ 

" পূর্বোক্ত পদমংখ্যা টুলিকা কলপগতাহয়া। । 
নানা ব্যাস্রেতরূপাদি কর্তৃবিস্বাদিদেশিকা! 1 ১২৬ 
ততপ্রামাপ্য-পদাঢ্যা চুলিকাঁকাশগতা| মত] । 
আকাশগমনাদীনাং মন্ত্রতন্্রাদিহচিক! ॥ ১২৭ 
দশকোটাশ্চ লক্ষাণ্যেকোনপঞ্চাশদেধ ছি । 
সইম্রাঃ ষট্চত্বারিংশৎপদসংখেঃতি চুলিক। ॥ ১১৮ 
অষ্টোত্তরশতকোট্যো্টষ্টিলক্ষসংখ্যকাঃ। 

_ ষটপঞ্চাশৎ সহআাণি পঞ্চেতি পদসন্মিত। ॥ ১২৯ 
সংখা! পিতীকতা প্রোক্তা শ্রীগণেশৈর্জিনাগমে | 
ৃষ্টিবাদাধ্য পূরবন্তাস্তিমন্ত পঞ্চধাত্মনঃ॥৮ ১৩০ 
শেষ অঙ্গের নাম দৃষ্টিবাদ। ইহাতে ক্রিয়াবাদী ও অপরা- 


পর বিষয় আছে। উহ! ৫ তাগে বিতক্ত--পরিকর্ণ, ত্র, 


প্রথমানুযোগ, পূর্বগত ও চুলিক1। 

পরিকর্শের মধো-_ | 

১। চন্ত্রপ্রজপ্তি-_ইহাতে জিনাধিপ চক্রের শক্তি, গতি, 
আমু, বিভূতি প্রভৃতি বর্ণন! করিয়াছেন। | ইহার পদ- 
সংখ্যা ৩৬০৫০০০। 

২৭ সুর্ধ্যগ্রজঞধ্ি-_ ইহাতে হুর্ধ্যের আয়ু, পরিবার, চার ও 
ক্ষেত্রাদি-সম্পদ্‌ বধিত আছে । ইহার পদসংখ্য। ৫০৩০০ । 

৩। জন্দ্বীপপ্রজ্প্ি_ইহাতে জন্ব্বীপের ভোগ, তৃমি ও 
কুলপর্বতাদির বিষয় বর্ণিত আছে। ইহার পদধংখযা ৩২৫০০০। 

৪। স্বীপবার্ধিগ্রজ্ঞপ্তি-ইহাতে অসংখ্য স্বীপ, সমুদ্র ও 
পর্বতাদির বিষয় বর্ণিত আছে । পদসংখ্যা ৫২৩৬৯ । 

€। ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি- ইহাতে ছয় গ্রফার দ্রব্যের 
গুপপর্যযয় ও লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে। পদসংখ্য। ৮৪৩৬০০০। 

সর্বগুদ্ধ পরিকর্দের পদসংখ্যা! ১৮১০৫৯০০ | 

সুত্র--মানবের দ্বার! কর্দের কর্তৃত্ব ও ভোগাদি যে সমস্ত 
হইয়া থাকে, হুত্রে সেই সমস্ত বর্ণিত হুইয়াছে। ইহার 
পদসংখ্যা ৮৮০০০৩। 

প্রথমানুযোগ -ইহাতে ৬৩ জন শলাকা-পুরুষের স্বর. 
পাদি নির্ণীত হুইয়াছে। পদনংখ্যা ৫***। 
পুর্ববগতের মধ্যে-_ তি 

১। উৎপাদপূর্ব--ইহাতে জীবাদির উৎপত্তি, নাশ ও 
স্থিতির বিষয় বর্ণিত। পদসংখা। ১০*০*৩০৪। 

২। অগ্রায়ণীয়পুর্ব--ইহাতে অঙ্গসমূছের মুখা বিষয়গুলি 
ও মুখ্য ভাৎপর্ধা নির্ণীত হুইয়াছে। পদসংখ্য। ৯৬৯৯৯ । 

৩। বীর্ধ্য্রবাদপুর্ব- চক্রী, কেবলী ও দেবাদির শক্তি- 
জন ও বীর্ধ্যাদি নির্দিষ্ট হইয়াছে । পদসংখ্যা ৭৯০৯৪*,। 


” পট 


দৃর্টিবাদ 


৪। অস্তিনান্তিপ্রবাদপুর্ব--দ্রবোর পঞ্চান্তিকায়ের অন্তি- 
নান্তি সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে । পদসংখ্যা! ৬৯৯০৪ । 

৫। জ্ঞানগ্রবাদপূর্ব-_এই গ্রন্থে পঞ্চজ্ঞান ও ত্রিগ্রকার 
অজ্ঞান এবং যাহার! জানাজ্ঞান ধারণ করে, তদ্ধিষয় বর্ণিত 
আছে। গদসংখ্য1 ৯৯৯৯৯৯৯। 


1 ৬৯৬ ] 


দুষ্টিবিভ্রম (পুং) দৃক্টেবিত্রমঃ। 


দেউল 


দৃষ্টিবিক্ষেপ (পু). ছৃটিত্বদেকদেশত্ত বিক্ষেপঃ। ১. কটাক্ষ- 


দর্শন । দৃষ্টিধিক্ষেপঃ।, ২ দৃর্টিপাত। ৩ দর্শনাস্তরায়। 
নেজবিলাস তেদ। 
"বিবর্তিতজ্ররিয়মন্ত শিক্ষাতে তয়াদকা মাপি দৃষ্টিবিভ্রমং 1” 


(শকুস্তলা ) 


৬। সত্যগ্রবাদপূর্ব-_বাগ্গুপি অর্থাৎ বাক্সংযম, হুনৃত দৃষ্টিবিজ্ঞান (রী) দৃটিবিজ্ঞানং। আলোক ও দর্শনবিষয়ক 


ও সত্যার্দির বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ১*০*০**৬। 


৭। আত্মগ্রবাদপূর্ব--এই গ্রন্থে জীবগণের কর্ণ, কর্তৃত্ব 


ও ভোক্ক ত্বাদি নিরূপিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ২৬*০৯*০০। 

৮। কর্মপ্রবাদপূর্বব_ইহাতে মানবের কর সম্বন্ধে অনেক 
কথ! বিবৃত হইয়াছে । পদসংখ্য! ১৮৯০৯০৪০। 

৯। প্রত্যাথ্যানপূর্বব--ইহাতে জীবের প্রত্যাধ্মান, ব্রত 
নিয়মাদি স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে । পদসংখ্যা ৮৪৯০৯০। 

১৯। বিগ্যান্থবাদপুর্ব-__ইছাতে সকল বিদ্যার নিমিতদি 
অষ্টাঙ্গের বিষয় আছে। পদসংখ্যা ১১৯ ০০০৯৯ । 

১১। কত্যাপপূর্বব__ইহাতে ৬৩ শলাকাপুরুষের কল্যাণকর 
কঙ্দুসমূছের বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখা! ২৬৯০০০৪৯০৪০ । 

১২। প্রাণাবায়পূর্ব--প্রাণাপান চিকিৎসার বিষয় বর্ণিত 
আছে। পদসংখা। ১৩০০০০০৪০ । 

১৩। ক্রিয়াবিশাগপূর্ব--ইহাতে ছন্দ, অলঙ্কার, সৎ 
কাবা, কলা' ও গুণাদির বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখা। 
১০০০.৪৪৪৪।| 

১৪। লোকবিন্দুসারপূর্বব-_ইহাঁতে মোক্ষমার্গীদির বিষয় 
বিবৃত. হইয়াছে । পদসংখ্য। ১৩৫*০৯০০ । 

পূর্বববাদের মোট পদসংখ্যা! ৯৪৫৬০৪০০৫। 
চুলিকার মধ্যে 


১। জলগতা--এই গ্রন্থে অলে গমন ও সন্ত্া্দিগ্রভাবে 


জলম্তস্তনার্দির বিষয় বিবৃত হইয়াছে । পদসংখা। ২০৯৮৯২৯০। 

২। স্থল্রগতা- ইহাতে স্থলরত্রমণ ও তন্ত্রমস্াদি গ্রুতি- 
পাদদিত হইয়াছে । পদসংখা। ২০৯৮৯২০৯। 

৩। *যায়াগত।-__ ইহাতে ইন্দ্রজালাদি হেতু মন তবাদাদি 
লিখিত হইয়াছে। পদনংথ)1 ২*৯৮৯২০০ ।' 

এ) কপগতা-ইহাতে ব্যাপ্ব, হস্তী গ্রভৃতির. রূপধারণ 
করিবার বিস্কা আছে। পদদংখা! ২,৯৮৯২**। 

৫। আকাশগতা--আকাশ গমন মধ্ন্ধে, মন্ত্রতম্ত্রাদি 
বর্ণিত আছে । পদসংখ্য। ২০৯৮৯২০০। 

চুলিকার মোট পদসংখ্যা ১৪৯৪৬০৮ । 


গণধরগণের বিরচিত.এই শেষ. অঙ্গের, মোট. পদসংখ্যা 


১০৮৩৬%৫৬০ ০৫ ।, 


বিদ্যা । 


দৃষ্টিবিষ ( পুং) দুর বিষং যন্ত। সর্গভেদ। বি জাতিত্বাং। 


“্দৃহীবিষৈঃ সপ্তশীর্ষৈৎ তং তোগিভিরভুতৈঃ* (ভারত ৩।২২ অঃ) 
“ৃষ্টীবিষঃ.ইতাত্র আর্ষোদীর্ঘঃ। 


দৃ্িস্থান (র্লী) দৃষ্টেঃ স্থানং। গ্রহদিগের অব্লাকনস্কান। 


ইহার বিষয় জ্যোতিষে . এইরূপ লিখিত আঁছে--প্রশ্ন কিংব! 
জম্মকালে যে গ্রহ যেরাশিতে অবস্থিত থাকেন, তাহ! হইতে 
গণনান্ন তৃতীয় আর দশম স্থানে সেই গ্রছের একপাদ দৃষ্টি, 
পঞ্চম আর নবম রাশিতে অর্ দৃষ্টি, চতুর্থ এবং অষ্টম রাশিতে 
ত্রিপদ দৃষ্টি, এবং সপ্তম রাশিতে সম্পুর্ণ ঢৃরি হয়। 

ইহাতে বিশেষ এই যে-তৃতীয় আর দশম স্থানে শনি 
গ্রহের পুর্ণ দৃষ্টি, নবম ও পঞ্চম রাশিতে বৃহস্পতির -পূর্ণ দৃষ্টি, 
চতুর্থ এবং অষ্টম রাশিতে মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি, এতস্িন অন্ঠান্ত 
স্বানে অর্থাৎ দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে গ্রহগণের 
দৃষ্টি নাই। গ্রহগণের বলাঁবল এবং এই সকল দৃষ্টি অন্থসারে 
ন্যনাধিক বিবেচন! করিয়] ফলাফল নিণয় কর! যাইবে। 


দৃষ্যা ( স্ত্রী )'দূষা, হস্তীর গান্তরাবরণ। 

দেআনগ (আরবী ) নিষ্ঠা, সাধুত1) নঅত1 । 

দেআন্দার ( পারসী ) ধার্শিক। হায়পর । 

দেআল (পারসী ) গ্রাচীর। 

দেআলত। (দেশজ) ১ অলক্তকভেদ্দ। ২ ২ মিশদুর। 
দেউটী (দেশজ ) গ্রদীপ। 

দেউড়ী ( দেশজ ) গ্রবেশদ্ধর, ফটক। 

দেউড়ীবাল (পারসী ) ছ্বারবান, স্কবাররক্ষক,। 

দেউড়ী বা. বার-দেউড়ী, সাগর জেলার অন্তর্গত একটী 


প্রাচীন নগর। অক্ষা* ২৩" ২২ উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৯ ৪ পৃর। 
সাগর হইতে ৪৪ মাইল দক্ষিণপুর্ববে অবস্থিত। . এক সমরে 
এথানে প্রা লক্ষাধিক লোচকর বসবান ছিল।. প্রায় পঞ্চাশ 
বর্ষ হইল, ডাকাতেরা আগুন লাগাইয়! এখানকার গৃছাদি 
পুড়াইয়া দেয়, তাহাতে প্রায় ভ্রিশহাঁজার লোকের মৃত্যু 
হয় ও বহুসংখাক লোক. নগর ছাড়িপা পলায়ন করে,। মেই 
পর্য্যস্ত লোক মংখ্য! নেক কষিয় গিয়াছে ।.... . 


দেউল (দেশজ ) দেবালয়, মন্গিয়, মঠ। 


দেওকর্ণ' 


দেউলগও রাজা, বরারের বুলদানা জেলার অধীন একটা 
নগর। অঙ্গা' ২০* উঠ, ড্রাধি ৭৬, পুঃ। ইহার পূর্ববনাম 
দেবলবাড়ী। জাদোনবংশীয় রাজগণ এখানে কুঞ্ছবাটিক! 
নির্মাণ করিয়াছিলেন, তদনুমারে এ নাম হয়। নগরের 
উত্তরে সারি সারি ছোট পাহাড় ও দক্ষিণে আমী নামে 
একটী ছোট নদী প্রবাহছিত। এক সময় নগরের চারিদিকে 
প্রাচীর ছিল; এখন তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়। আছে। 
নগর-নিন্মাতা জাদোনবংশের বিশেষ কোন পরিচয় 
পাওয়৷ যায়না । লথ্ঞি জার্দোনরাও উত্তর-ভারত হইতে 
আসিয়৷ এখানে বাদ করেন। তাহার কন্ত। জিজিয়ার সহিত 
শাহুজীর বিবাহ হয়। এই ঘিজিয়ার গর্ভে মহাবীর শিবাজী 
জন্ম গ্রহণ করেন। 
জানদদোনবংশ বরাবর এখানকার আয় ভোগ করিতে- 
ছিলেন। ১৮৫১ খুষ্টাঝে বাজীরাওর অধীনে এক দল আরব- 
সৈম্ত আসিয়। এখানে আশ্রয় লয়, 'সেই অবধি জাদোনদিগের 
সম্পত্তি বুটীশ গবর্মেন্ট বাজেয়াপ্ত করিয়। লন। জাদোন- 
দিগের যত্বে বরারে যেসকল দেবস্থান নির্দিত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে এই নগরস্থ. বালাজীর মন্দির বিখ্যাত । 
কাষ্তিক মাসে বালাজীর. মহোৎসব হয়, সে সময় দেবের 
উদ্দেশে প্রায় অর্ধলক্ষ টাকার পৃ! দেওয়া হয়। যীহারা 
দেবদর্শনে আসিয়! থাকেন, তাহার! সকলেই উদর পুরিয়। প্রসাদ 
পাইয়! থাকেন। এখানে কার্পাস ও রেশমের ব্যবসাই প্রধান। 
দেউলঘাট, বরারের বুলদানা জেলার অন্তর্গত একটা নগর । 
অক্ষাৎ ২০ ৩১উ; ও দ্রাঘি* ৭৬* ১০৩০পু। বেণগঙগ। 
নদীর তীরে অবস্থিত। পুর্বে দেউলী নাম ছিল। এখানে 
অনেক হিন্দু দেবমন্দির ছিল, অরঙ্গজেব-প্রেরিত নাসির্‌- 
উদ্দীন্‌ কর্তৃক সেই সমস্ত বিধ্বস্ত হয়। 
দেউলামি (দেশজ) গতবিভবতা, নিঃশ্বতা । 
দেউলিয়! (দেশজ ) গতদূর্বন্ব, গতবিভব, নিঃস্ব । 
দেউলী (দেশজ) দীপাবলি । 
দেওকর্ণ, ১৮৫৭ থুষ্টাবে যে সিপাহীবিদ্রোহ্‌ হয়, দেওকর্ণ সেই 
সময়ে ইংরাজ গবর্মেপ্টের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। ইহারই 
চেষ্টা ও যদ্ধে মধুরার চারিদিকে বিদ্রোহানল গ্রজলিত হুইয়! 
উঠে। ৫ই অক্টোবর, আগ্রা হইতে মালিগ্রেট সাহেব সৈল্ত 
সামন্ত লইয়। মধুর! আক্রমণে আগমন করেন। বিদ্রোহী 
সেনাপতি দেওকর্ণ মাঞজিস্ট্রেটে কর্তৃক বন্দী হন। দেওকর্ণ 
বন্দী হইলে পয় কর্ণেল কটনের সৈন্তদল মথুরার ভিতর দিয়! 
বিড্রোহীদিগকে শান্তি দিতে দিতে কানী পর্যন্ত গমন করে। 
ইহার পর আর মথুরায় কোন গোলযোগ ঘটে নাই। 
1] 


[ ৬৯৭ ] 


দেওড়, 


দেওকলি, রাগিণীবিশেষ। ইহার নামাত্তর দেবগিরি। 
[ দেবগিরি দেখ।] 

দেওকালী, ত্রিহত জেলায় সীতামারীর রাস্তার উপর একটা 
গ্রাম। এখানে একটী বৃহৎ মন্দির আছে, তন্মধ্যে একটা 
শিবলিঙ্গ গ্রতিষ্ঠিত। ফাস্তমমাসে এই শিবলিজের মাথায় 
জল দিবার জন্ত অনেক লোকের সমাগম হয়। সেই সময়ে 
এখানে একটী মেল। হয়। 

দেওগড়, মেবার ধাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। মেবারের 
একজন প্রধান সামন্ত এখানে বাস করেন। ৮২ খানি 
গ্রম তাহার অধীন। নগরের চারিদিকে প্রাচীর দিয় 
ঘেরা । ইহার মধ্য প্রায় ৩*** ঘর ও গ্রায় সাতহাজার 
লোকের বনবাদ আছে। রাও উপাধিকারী সামস্তের 
প্রানাদের চারিপার্থে গড় আছে। 

দেওগড়, মধ্যগ্রদেশস্থ ছিন্দবাড়া জেলার অন্তর্গত একটা 
গ্রাম । পূর্বকালে এখানে গোওড রাজাদিগের রাজধানী ছিল। 
এখন দেওগড়ে ৫*।৬* ঘর. মাত্র লোকের বসতি । ক্ষিত্ত 
গ্রামের সন্নিহিত জঙ্গলে বহুতর গৃহাদির ভগ্রাবশেষ দেখ! 
যায়। এখানে অনেকগুলি পুফরিণী ও কূপ দেখ যায়, সেগুলির 
জল এখন অব্যবহাধ্য। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন 
মন্দির আছে এবং গ্রাম-সন্নিহি পর্বতচুড়ায় একটা প্রন্তর- 
নির্মিত গড়ের তগ্রাবশেষ দেখা যায়। 

দেওগড় ( দেবগড় ), বোদ্বাই প্রেসিডেহ্সির অধীন রব" 
গিরি জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। দৈর্ধোে ২৬ মাইল 
ও প্রস্থ গড়ে ৩২ মাইল। উপবিভাগের মধ্যে ১২১ খানি 
গ্রাম আছে, লোকনংখ্য| ১১২৯৩। এ্রী উপবিভাগের মধ্যে 
দেবগড় নগরটা সমুদ্র তীরবর্তী একটী নুনার বনার। এখানে 
একটা ছুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রায় ছুইশত বৎসর পূর্বে 
মরাঠা দহ্থা অলির! কর্তৃক এই হৃর্গ নির্দিত হয়। আঙ্গিরা 
১৮১৮ থৃষ্ঠাবে কর্ণেল ইম্লাক্‌ কর্তৃক ধৃত হয়। ১৮৭৫ থৃষ্টাব্ধে 
থারেপত্তন হইতে মহুকুম। উঠাইয়! এখানে আন] হুয়। 

দেওগী উঃ পঃ গ্রদেশস্থ আজিমগড় জেলার একটা নগর। 
লোকসংখা। ১৯২৩৭৪। এখানে সপ্তাহে ছইবারণ্ছাট হয়। 

দেওঘর, সাওজাল পরগণার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে 
একটা মহকুমা ও মিউনিসিপালিটা আছে$ আগ পাঁচ- 
হাজার টাকার উপর। বিখ্মাত তীর্থ বৈদ্যনাথ এখান 
হইতে প্রায় ৪ মাইল দুরে অবস্থিত। [বৈদ্যনাথ শবে 
বিস্তৃত বিবরণ দেখ । ] দেশাবলী-বিবৃতিমতে,' হার নাম 
“দেবখর', ইহ! বীরভূম প্রদেশের অন্তর্গত। 

দেওড়) (দেশজ ) ১ বাজির আওয়াল । ২ গুলি নিক্ষেপ | 


১৭৫ 


দেওয়ানী আদালত 


দেওড়া১ পঞ্জাবের বমাহর রাজ্যেয় ন্তর্গত একটী গ্রাম। 
ইহার অক্ষা* ৩১* উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৭ ৪৪ পুঃ। চারিদিকে 
বেষ্টিত ও মধ্য নানা শন্তহামলা উর্বরক্ষেত্রযুক্ধ । যেখানে 
যেখানে কৃষি আছে ব! আোত চলিয়াছে, সেখানে লোকের 
বসবাদ। এখানকার বাণ! নিকটবর্তী পাহাড়ের উচ্চ শে 
সমুচ্চ প্রাসাদে বাম করেন। ইহা সমুদ্রপৃষ্ট হইতে ৬৫৫০ ফিটু 
উচ্চে অবস্থিত । 

দেওদার, গুজরাটের অন্তর্গত একটা অর্ধ স্বাধীন কষুত্ররাজ্য। 
এখানে অধিকাংশই রাজপুত ও কোলীব্বাতির বাস। পূর্বে 
এখানে কেবল ডাকাতের আড্ড! ছিল। তাহাদের উৎপাতে 
নিকটস্থ জনপদ বড়ই উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। 
১৮১৯ খৃষ্টাবে বুটাশ গবর্মে্টের যত্বে এখান হইতে ডাকা- 
তেরা পলায়ন করে। সেই অবধি এই রাজ্য বুটাশ গব- 
মেন্টের রক্ষণাধীন আছে। কিন্তু বুটাশ গবর্ষেন্ট রাজ্যের 
আভাস্তরিক কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। দেওদার 
নগর অক্ষা* ২৪* ৯” উঃ ও ভ্রাঘি* ৭১* ৪৯ পুর্বে অবস্থিত। 

দেওন্থল, একটী গ্রাম, পঞ্জাবের অন্তর্গত ছবাধু হইতে 
সিমলা যাইবার পথে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২** ফিটু উচ্চে 
গণ্ঘর নদীতটে অবস্থিত । অক্ষাণ ৩২* ১ উঃ ও ভ্রাঘি* ৭৭* ২ 
পৃঃ। এই স্থানের অবস্থান ও দৃশ্য অতি মনোরম। 

ইহারই ১৫ মাইল দুরে দেওনথল নামে আর একটা 

বিখ্যাত গ্রাম আছে। এখানে ১৮১৫ থুষ্টাবে 'জেনারল্‌ 
অই্র্পনির সহিত গুর্থাদ্িগের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। এই 
যুদ্ধের পরই গুর্থার! বুটীশ গবমেণ্টের সহিত সন্ধি করিতে 
বাধা হুয়। 

দেওয়ান, (আরবী দিবান্) ভারতবর্ষে বড় বড় রাজার 
মন্ত্রীর যে কার্য, ছোট রাঝার বা জমিদারের দেওয়ানের 
কাধ্য তাহাই। পারস্তদেশে দেওয়ান বলিলে আদালত 
বুঝায়। যে গৃহে আগন্তক লোকদ্িগকে আহ্বান করিয়। 
বসান যায়, তাহাকে দেওয়ানীআম বলে। কোন গ্রস্থকারের 
গ্রস্থাবলী একত্র সংগ্রহ করিয়! বর্ান্ুক্রমে সুচীপত্র সংযুক্ত 
করিলে 'তাহাকেও দেওয়ান বলে। 

ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে যে (্েওয়ানী আদালত 

ছেণ, তাহাতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী ছুই রকম.মোকদমাই 
হইত। ইষইও্ডয়া কোম্পানি শাহ আলমের নিকট যে 
বাঙ্গালার দেওয়ানীর সনন্দ প্রাণ্ড হন, সে দেওয়ানীর অর্থ 
করসংগ্রহ ও বিচারক্ষমতা | 

দেওয়ানী আদালত (পারসী) বিচারালয় বিশেষ, এখানে 
ভূসম্পত্ত্যাদির বিচারকার্য) নিপগ্ন হয়। [দেওয়ান দেখ। ] 


[ ৬৯৮ ] 


দেখাদেখি 


দেওয়াল (দেশজ ) প্রাচীর |. 

দেওয়ালী, দীপদান উৎসব । কার্তিকী অমাবন্তায় কালী- প্রতি- 
মার পুজা! হুইয়। থাকে, সেইদিন প্রতিগৃহ 'আলোকমালায় 
সজ্জিত হয়। বঙ্গদেশে দেওয়ালীর ধূম নাই, বাঙ্গালীরা কার্ডিকী 
ক্কষ্ণাচতুর্দশীতে ও অমাবস্তায় ঘরে ঘরে আলো! দিয়! 
থাকে; বিশেষ আমোদ কিছুই করে না1। পশ্চিম গ্রদেশেই 
ইহার গৌরব দেখা যায়। ক্ৃষ্ণাচতু্দশী হইতে আরম্ত 
করিয়া তৎগ্রদেশবাসীর! শুক্লাপঞ্চমী পর্যযস্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় 
গৃহা্ি আলোকশোভিত করিয়া গীতবাদ্য প্রভৃতি আমোদে 
রত থাকে । মহারাই্র ব্যবসায়ীর! এই দিনে সমস্ত বৎসরের 
ক্ষতিলাভ হিসাব করিয়া গ্নৃতন খাতা” আরম্ভ করে। 
প্রবাদ যে শ্রীকষ্ণচ এই দিনে নরক দৈত্যকে হুত্যা। করিয়! 
১৬০০০ হাজার বন্দীকৃতা কুমারীর উদ্ধার করেন। 
মেবারের রাণ। এইদিনে তাহার প্রধান মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া! 
আহার করেন? রাণা একটী মাটির প্রদীপ হাতে লইয়! 
ঈাড়াইয়া থাকেন এবং মন্ত্রী ও রাণার আত্মীক্বর্গ সেই 
প্র্দীপে তৈল অক্ষণ করিয়! থাকেন। এই দিনে-ও ইহার 
পূর্ববদিনে তুলসী প্রভৃতি হাতে লইয়৷ দেবমন্দির প্রদক্ষিণ 
করিতে হয়। [ দীপান্বিতা অমাবন্তা! দেখ। ] 

দেওর (দেশজ ) দেবর, শ্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। 

দেওরালী, একটা আধুনিক রাগ। গ্রান্ধারী, মালশ্রী ও 
সরস্বতী যোগে উৎপন্ন । (সঙ্গীতরত্বাকর ) 

দেওলী, রাজজপুতানার অন্তর্গত আজমের, জয়পুর ও মাড়- 
বারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটা সেনানিবাস । মেজর 
উম কর্তৃক প্রতিঠিত। এখানে পদাতিক ও অশ্বারোহী দুই 
গ্রকার পৈম্ত অবস্থানের বন্দোবস্ত আছে। হরবতীর 
পলিটিকেল এজেণ্ট এই স্থানে অবস্থান করেন। 

দেওলী, মধ্যপ্রদেশের বরদ। জেলার একটী নগর। এখানে 
তুল! বিক্রয়ের অন্ত সপ্তাছে দুইবার হাট হুইয়৷ থাকে। 
হাটে গোরু বিক্রয়ও হয়। লোকসংখা। ৫১২৬। এখানে 
চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও পাস্থনিবাস আছে। 

দেওবিহাগ, [ দেববেহাগ দেখ ।] 

দেওশাক, সম্পূর্ণ রাগ। মোল্লার, কানড়! ও শরাভরণ- 
যোগে উৎপন্ন । 

স্বরগ্রাম। “গ, ম, প, ধ, নি, স, খ১ঃ$ 
দেখন ( দেশজ ) দর্শন, অবলোকন।' 
দেখা ( দেশজ ) অবলোকন করা! দর্শন কর!। 


1” (সঙ্গীতরত্বাকর) 


দেখান ( দেশজ) প্রদর্শন। 


দেখাদেখি ( দেশজ.) ১ অন্ুকরধ। ২ সামদাসানি। 





দেখাশুন। (দেশজ ) দর্শন ও শ্রবণ ।. দেখা সাক্ষাৎ। 
দের্গা, বোশ্বাই গ্রেসিডেদ্দির অন্তর্গত বরোড জেলার জন্বসহর 
উপবিভাগের অধীন একটী পুরাতন বন্দর । নগরটী মহী- 
নদীর উপকূলে, কান্বে উপনাগরের ১৮ মাইল ঈপানকোণে 
অবস্থিত। লোকসংখ্য! ২,০*। . আইন-ই অকবরীতে ইহার 
উল্লেখ আছে। 
দেড় ( দেশজ ) অর্দানান ছুই, সার্দেক। 
দেড়ী (দেশ) ১ দেড়, সার্ধ এক গুণ। ২ রদ প্রস্তুত । 
(ধানের খোস। মাড়িয়। যথন অর্ধেক পরিষ্কার করা হয়)। 
দেতাড়। (দেশজ ) তৃণভেদ। 
দেদীপ্যমান (তরি) জাজল্যমান, অতিশয় দীন্তিবিশিষ্ট। 
দেধান (দেশজ ) ধান্ঠের স্তায় শম্তবিশেষ, ইহাতে থই হয়। 
দেনদার (পারসী ) ধণী, অধমর্ণ। 
দেন্দারী (পারসী) খগগ্রন্ত। 
দেন] (আরবী ) খণ, ধার, কর্জা। 
দেনুয়া! (দেশজ ) দানে প্রদত্ত। 
দেফল ( দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ। 
দেমাক (আরবী) অহঙ্কার, ধৃষ্টতা । 
দেমাগিরি, উট্টগ্রাম পার্বতাগ্রদেশে' কর্ণফুলী নদীর একটা 
জলগ্রপাত। এই প্রপাতের পরে কর্ণফুলী বঞ্ধিতায়ন 
হইয়াছে। ১৮৭২ থুষ্টান্দে দেমাগিরি গ্রামে রবর ও অন্তান্ত 
বনজ পদার্থ বিক্রয়ার্থ একটী হাট স্থাপিত হয়। হাট উত্ত- 
রোত্বর জমকাইয়! উঠিতেছে। 
দেমালপুর [ দিপালপুর দেখ। ] 
দেয় (ব্রি) দা-কর্মণি যৎ। ১ দাতবা। দানযোগয, দিবার 
উপযুক্ত । 
"বং কুটুম্বাবিরোধেন দেয়ং দারম্থতাদূতে। 
নাম্বয়ে সতি সর্বন্বং যচ্চান্থন্মৈ গ্রতিশ্রতং ॥৮ (যাজ্ঞবন্ধয ) 
দের! ইস্মাইল খা, পঞ্জাবের অধীন একটা জেল! । ইহার 
উত্তরে ব, জেলা, পূর্বে বঙ্গ ও সাপুর, দক্ষিণে দেরাগাঁজি থা 
ও যুজফ্ফরগড় ও পশ্চিমে সুলেমান পাহাড় । এই জেল! 
_ ভারতের শেষ সীম । ইহা| উত্তরদক্ষিণে ১** মাইল দীর্ঘ, 
পুর্ব পশ্চিমে গড়ে ৮* মাইল। 
এখানে ছুইটী গড়ের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। তাহা" 
দিনকে কাফিরকোট বলে। সম্ভবতঃ গ্রীকরাই এই গড় 
নির্মাণ করে। খুষীয় চতুর্দশ শতাবী পর্ধ্যস্ত এ দেশের বিশেষ 
. বিবরণ কিছু পাওয়! যায় না। পঞ্চদশ শতান্বীর শেষভাগে 
মালিক সোহ্য়াবের অধীন একদল বলুচী আমিয়! এই স্থানে 
: বায করে। ইসমাইল খা ও ফতেখা। নামে তাহার ছুই পুত্র 


আপন নামে মে হুট ন' নগর. স্থাপিত করে! এই বনুচীদিগকে 
হটজাতি.বলিত। এই হুটজাতি. ৩০* বংসর স্বাধীন ভাবে 
রাজত্ব করে, পরে ১৭৫১ থুষ্টাবে আদ্ষদশাহ ছুরাণি তাহাদিগকে 


গরািত করিয়।. নিজ অধিকারে আনয়ন করেন। ১৭৯২ 
থৃষ্টাবে দুরাণীয় সিংহানাধিকারী শাহ জমান মহম্মদ খ! এক- 
জন আফগনকে নবাব থেতাব দিয়। এখানে গ্রেরণ করেন । 
মহম্মদ থখ৷ দেশ অধিক্কৃত করিয়। মনকের] নামক স্থানে রাজ- 
ধানী স্থাপিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার নাবালক 
দৌহিত্র সের মহম্মদ খ। রাজ্যে অভিষিক্ত হন। রুগজিৎ- 
সিংহ এই সময়ে দেশজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি মনকেরা 
অধিকার করিয়া! লইলে মের মহম্মদ দের! ইস্মাইল খা নগরে 
পলায়ন করেন ও শিখরাজের করদ হইয়া তথায় পঞ্চদশ- 
বর্ষকাঁল রাজত্ব করেন। দেয় কর বাকি পড়িলে ১৮৩৬ 
নব নেহালমিংহ এদেশ আপন অধিকারতুক্ত করিয়া লন। 
পঞ্জাব জয়ের সঙ্গে সঙ্গে দের! ইসমাইল খ ইংরাপ্ত রাজ্যতুক্ত 
হয়| যায়। ১৮৫৭ থুষ্টার্ধে নিপাহিবিদ্রোহ কালে এখানেও 
বিদ্রোহের হুচন। দেখা যায়, কিন্তু ডেপুটী কমিশনার কর্ণেল 
কল্সের যত্বে সে বিদ্রোহ-অগ্নি জলিবার পূর্বেই নির্ববাপিত হয়। 

এখানকার লোকসংখ্যা ৪৪১৬৪৯। চাষের দ্বিধা 
আদৌ নাই। খাল কাটিয়। জল আনিয়। মাটি ভিজাইয়! চা 
করিতে হয়। গম, যব, জোয়ার, চিনি, তামাক, মক্কা 
মুগ, মস্থুর, অরহর প্রভৃতি এখানে জন্সিয়া থাকে । দের! 
ইস্মাইল খা ও থোরাসানের সহিত বংসরে ছইবার এখানে 
আমদানী ও রপ্তানী চলে। চামড়া, লবণ ও অগ্ঠান্ত নানাবিধ 
সখের জিনিষ এখানে আমদানি হয়। এখানে গ্রীশ্ের গ্রকোপ 
বড় বেশী। 

দেরাগাজী খা, পঞ্জাবের দেরাজাত বিভাগের অন্তর্গত একটা 
'জেল!। ইহার উত্তরসীমা! দের! ইসমাইল খাঁ, পূর্বে সিদ্ধ 
নর্দী, দক্ষিণে উত্তর.সিন্ধুর প্রাস্তমীমাস্থ জেলা এবং পশ্চিমে 
দুলেমান পাহাড় । অক্ষ! ২৮* ৩৭ হইতে ৩১ ১৫ উঃ এবং 
দ্রাধি* ৬৯ ৩৫ হইতে ৭** ৫৯” পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। দৈর্ঘ্য 
১৯৮ মাইল, প্রস্থে ২৫ মাইল। মোট ভূপরিমাঞপ্রায় ৪৫১৭ 
বর্থমাইল। * 

এই জেল! বালুকাময নিয্নভূমি সমাচ্ছঠী। একদিকে 
দুলেমান গাহাড় ও অপর দিকে মিন্ধুতট এই স্থান থেরিয়! 
রাখিয়াছে। গশ্চিমাংশে নতোক্নত গিরিমাল! পাহাড়ের 


 মালতৃমির দিকে বিস্তৃত, ইহার মধ্যে বু সংখ্যক স্বাধীন 


বলুচী জাতির আশ্রযস্থান কহিয়াছে। পাহাড় হইতে 
বিস্তর জললোভ জমির উপর আমিয়া পতিত হয় বটে, 


দেরাগাজী রা | ্‌ শঙগ 


কিন্ত শুফ ত্বমিতে লীত্বই গুকাইয়! যায়। কহা! ও সম্ঘর 
নদীতে কেবল বারমাস জল থাকে, অন্ত সকল স্থানে 
গ্রীষ্মাগমে নর্দী বিল গ্রাক়্ই শুকাইয়া যায়। এ সময়ে বলু- 
চীর! প্ব স্ব গোমেযাদি লইয়া! দূরদেশে পাহাড়ে চলিয়! 
আসে। ততৎকালে কেবল দেড় শত ঝ৷ ছুই শত হাত মাটির 
নীচে কূপ হইতে জল পাওয়া! যায়। এই পশ্চিমাংশে নদীর 
ধারে জনমানবশূন্ত নির্জল মরুভূমি পড়িয়৷ আছে। মধ্যে 
মধ্যে জলকষ্টনিবারণার্ধ গবর্মেণ্টের বায়ে ৩৮৮ ফিট গর্ত 
করিয়। কূপ নির্টিত হুইয়াছে। পূর্বাংশে সিদ্ধুনদের জল 
কতকট! ভূমিকে উর্বরত! দান করিয়াছে । এই অংশেই 
অধিকাংশ লোকের বসবাস। অধিবাসীর মধ্যে গ্রধানতঃ 
জাট, হিন্দু ও নানাবিধ বলুচী জাতি । এ অঞ্চলে উপবন 
মধ্যে বিস্তর খঙ্ছুর বৃক্ষ জন্মে। এখানকার থখজ্জুর অতি 
উৎকৃষ্ট । এখানে বন জঙ্গলে যে কাষ্ঠ পাওয়া যায়, তাহ! 
কেবল জালান হইয়া থাকে । চাধবাসের জন্ভত কএকটা খাল 
কাটাঁও হইয়াছে । সঙ্ঘর ও জামপুর তহসীলের অংশ 
এখানকার লোকের নিকট কালাপাণি নামে খ্যাভ। ছৃইটা 
নদীতে বার মাস কৃষ্ণনীলাভ জল থাকে, এই জন্ত কালা- 
পাণি নাম হইয়াছে। 

এখানকার সুলেমান পাহাড়ের প্রধান শৃঙ্গের নাম এক- 
তাই, তাহা! প্রায় ৭৪৬২ ফিটু উচ্চ, ইহার পরই গন্ধারি 
নামক শৃঙ্গ। প্রীম্মের সময় সুলেমান পাহাড়ের উর্ধভাগ বেশ 
শীতল থাকে । সুতরাং যুরোপীয়দিগের পক্ষে অতি মনোরম। 
এখানে ৯২টা গিরিসঙ্কট আছে, তন্মধ্যে সঙ্ঘর, সখী সর্ব্বার, 
চাচার, কহা ও মোরি গ্রধান। 

সিন্ধুনদের প্লাবনে জেলার পূর্বাংশে কোন কোন শান 
ভুবিরা যায় । যে যে গ্রাম প্লাবিত হয়, তাহাতে পলি গড়িয়া 
জমির উর্বরতা বুদ্ধি করে। সময়ে সময়ে সিন্ধুনদের ভীষণ 
প্লাবন হুইয়! থাকে । তন্মধ্যে ১৮৩৩ ও ১৮৪১ থৃষ্ঠাবের প্লাবন 
সকলেই উল্লেখ করিয়! থাকে । এই সময়ে সিন্কুনদের জল 
২* ফিট উঠিয়া ঘণ্টায় ৬ ক্রোশ ভূমি প্লাবিত করিয়া শায়র 
উপত্যকা পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিল। ১৮৫৩ থৃষ্ঠাবের প্লাবনে 
দেরাগাঞজী খার সেনাবারিক ভাপিয়৷ যার। * 

ধনিজ্রব্যের মধ্যে এখানকার পাহাড়ে লৌহ, তামা ও 
সীসক পাওয়। বায়, উত্রুষ্ট কয়ল1ও বাহির হইয়াছে । জেলার 
দক্ষিণাংশে ফটকিরি উত্তোলিত হুয়। পাহাড়ে মুলতানী মাটি 
নামে একগ্রকার মাটি পাওয়। যায়, তাহাতে ওধধ প্রস্তত 
হয় এবং তাহু। সাবানের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। এখানকার 
থার নামক গাছ পুড়াইকস। সাতী গ্রস্তত কনে।, সিদ্ধু-প্লাবিত 


1 দেরাগাজী খ' 


ভূমিতে যথেই মুঞ্জাতৃণ জন্মে। বন্ত পণ্ডর মধো বাধ, হরিণ, 
শুকর, বন্ত গর্দত, নানাপ্রকার. পক্ষী ও পায়র1 দেখা বাক়্। 
ইতিহাস ।-..পুর্বকালে এই জেলায় কেবল হিন্দুজাঁতির 
বসবাস ও হিন্দুরাতত্ব ছিল। জেলান্থ' অনেক নগরেই হিচ্দু 
রাজগণের কীন্িকলাপ বণিত হুইয়! থাকে । এখানকার হিন্দু- 
রাজগণেন্ন মধ্যে বীরবর রসালুর নাম অতি বিখ্যাত। 
[ রসালু দেখ।] 
সঙ্ঘর ও অপরাপর নানাস্থানে মুসলমান আক্রমণের 
পূর্ববর্তী প্রাচীন কীর্তির প্রভূত ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। 
৭১২ খৃষ্টান্বে মুলতানের সহিত এই জেল! আরব-বিজেত! 
মহন্মদদ বিন্-কাসিমের হস্তগত হয় । মুসলমান রাবত্বকালে 
এই জেলার আয় রাজপরিবারগণের বৃত্তি শ্বরূপ বরাদ্দ ছিল। 
প্রায় ১৪৫০ থুষ্টার্ষে তৎকালীন নবাবের আত্মীয় লোদী- 
বংশীয় নাহীরের! গ্রাধান্ত লাভ করেন। তাহার] কিন ও সীত- 
পুর অঞ্চলে স্বাধীন ভাবে রাজ্য করিতে থাকেন। নাহীরবংশ 
সমস্ত দেরাক্জাত বিভাগে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, 
কিন্ত পশ্চিমপ্রাস্তবাসী পার্কতীয় বলুচীঞাতির আক্রমণে 
তাহাদের অধিকার হাস হইতে থাকে । বলুচীদিগের মধ্যে 
মালিক সোহ্রাবের.নামই প্রথম শুনা যায়। তৎপরে সর্দার 
হাজী খা প্রবল হইয়া! উঠেন । ইহার পুত্র গাজী খ৷ ( খু্ীয় 
১৫শ শতাবে) আপনার নামানুসারে সহর ও এই জেলার 
নামকরণ করেন, তদবধি দেরাগাজী খ! নামই প্রচলিত হুই- 
যাছে। প্রথমে উক্ত বলুচীরা মৃূলতানরাজের অধীন সামস্তরূপে 
গণ্য ছিলেন। ক্রমে আপনাদিগের দলপুষ্ট করিয়! ছুই পুরুষ 
পরে ইহারা দেরাজাতের স্বাধীন রাজরূপে গণা হুইলেন। 
এই বংশীয় ১৮ জন রাজ! দেরাজাত শাসন করেন এবং তীহার! 
পর্যায় ক্রমে হাজী ও গাজীর্খা উপাধি ধারণ করিতেন। 
অকৃবরের আধিপত্যকালে গাজী খার বংশ নামমাত্র মোগল- 
সাম্রাজ্যের অধীনত। স্বীকার কয়েন। যদিও এই সময় তাহা- 
দের রাজ্য জায়গীর স্বরূপ গণ্য হইত এবং কিছু কিছুকর 
দিতে হইত, কিন্ত প্রকৃত প্রন্ভাবে তাহার! সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! 
ভোগ করিতেন। দক্ষিণাংশে নাহীরের! থুষ্টীয় ১৮শ শতাবী 
পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মোগল. 
প্রতৃত্ব হাস হই আসিলে ১৭৩৭৯ খৃষ্টাঝে সিদ্ধুনদের পশ্চিম 
কুলবর্তী প্রদেশ নাদিরশাহ ছরাশির অধীন হয়। এই সময়ের 
গাজী খা ছুরাণির অধীনত! স্বীকার করিয়া পৈতৃক অধিকার 
নির্বিবাদে ভোগ করিতে থাকেন। তাহার সৃত্যু্প পর উত্তরাধি- 
কারী না থাকায় এই জেলা আবার কিছুদিনের জগ্জ লাম মাত্র 


মুলতানের সামীল হয় (প্রায় ১৭৫৮ থুঃ অঃ) । এই সময় সিদ্ধুর 


দেরাগাজী খা 


[( ৭১ ] 


দেরাদুন 





কল্ছোর রাজগণ এই জেলা আক্রমণ ও জয় কয়েন, কিন্ত 
১৭৭১ খুষ্টাবে মাগ্ছ,দ গুজর নামে আগ্গদশাহ ছুরাণীর অধীনস্থ 
একজন শাসনকর্তা এই জেল! উদ্ধার করেন। তাহার যত্বে 
এই জেলার নানাস্থানে কৃপ ও খাল খনন এবং কৃষিকার্যোর 
স্থবন্দোবন্ত হয়। ছুরাহী রাজগণের অধীনে এখানে কএক 
ব্যক্তি যথাক্রমে শাসনকার্য্য নির্ধাহু করেন, তৎপরে বলুচী- 
জাতির অন্তধিজ্রোহে এই স্থান প্রীতষ্ট ও উৎসয় হয়। 

এ সমন সংস্কারাতাবে খালগুলি ম্জিয়া যায়, কষিকর্খ 
উঠিয়া যায়, প্রজাগণের হুর্দশায় একশের হয়। রণজিতের 
অভ্দয়কালে এই জেল! লাহোর দরবারের অধীন হয়। 
সমস্ত পঞ্জাব বুটাশ গবর্মেণ্টের শাসনাধীন হইলে এই জেলাও 
সেই সঙ্গে বৃটাশাধীন হইল। বুটাশ শামনে জেলার ক্রমিক 
উন্নতি হইতেছে 

জেলার মধ্যে পাঁচটা প্রধান নহর আছে,-_দেরাগাজী 
থা) দজল, নৌপহর1, যমপুর, রাঞজনপুর ও মিথনকোট। 

২ উক্ত জেলার গ্রধান নগর ও সদর। অক্ষা* ৩০৯ ৩" উঃ 
ও দ্রাঘি, ৭৯* ৫* পৃঃ) এ সময়ে ইহার ধার দিয় 
সিন্ধু গ্রবাছিত হইত, এখন গর্ভ পড়িয়। আছে, আোত প্রায় 
এক ক্রোশ পশ্চিমে সরিয়! গিয়াছে । লোকমংখ্যা ২৭৮৮৬, 
তন্মধ্যে ১১১২৪ জন হিন্দু ও ১৫৯৬ জন মুসলমান । 

১৪৭৫ থৃষ্টাব্ধে গাজী খা মহ্রানি নামক এক বলুচী এই 
নগর স্থাপন করেন। সেই পর্য্যন্ত এই স্থানই নিকটবর্তী 
জনপদসমুহেরে শাসনকেন্র হইয়া রহিয়াছে। নগরের 
ূর্ববাংশে কন্তুরিমাল চলিয়াছে ? তাহার হুইপার্থে ঘন 
আস্ত বৃক্ষ শোভিত; মধো মধ্যে অনেকগুলি ঘাট আছে) 
গ্রীষ্মকালে বিস্তর লোক এখানে স্নান করিতে আইসে। 
নগরের উপর এক সমুচ্চ বাধ আছে, বন্ত। হইতে নগ্রর- 
রক্ষা করিবার অন্ত ১৮৬৮ খুষ্টাবে এই বীধ প্রস্তত ছয়। 
পূর্বে যেখানে গাজীথার বাগান ছিল, এখন সেখানে 
আদালত ও প্রাচীন হর্গ মধ্যে তহসীলের কাছারী ও পুলিস 
কার্য্যালয় হইয়াছে'। এ ছাড়া টাউনহন। বিদ্যালয়। 
উধধালয়, বাঙ্গলা, ডাকঘর গ্রভৃতি এবং মধ্যে মধ্যে অনেক" 
গুলি মন্জিদ আছে, তন্মধ্যে গাজী খা, আবছুল জবার 
ও চুতাখার মন্জিদ বিখ্যাত। শিখদিগের আধিপত্যকালে 
& তিনটা শিখদিগের উপাসনাগৃহরূপে গণ্য হুইয়াছে। 
এ ছাঁড়া কয়েকটী প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির ও দুইজন মুখল- 
মান সাধুর আস্তানা! আছে। 

এখান হইতে নীল, আফিম, খেজুর, গম, কার্পাম, 
কাঙ্গনি, ঘ্বত ও চর্ম রপ্তানী হয় এবং চিনি, কাবুলের নান। ফল, 

কা 


১৭৬ 


বিলাতী কাটা কাপড়, ধাতু, লবণ ও গরমমসল! আমদান 
হয়। এক সময়ে এখানে রেশম ও তুলার বিভ্বৃত কারবার 
ছিল, এখন আর নাই। এখানকার বাজারটী মন্দ নয়। 

গ্রীত্ষকালে খালের ধারে সপ্তাহে একবার হাট বসে। 
জেলার প্রায় অধিকাংশ বণিকই এই সহরেবাস করে। 
শাস্তিরক্ষার জন্ত এখানকার কেল্লার একদল অশ্বারোহী 
ও ছুইদল পদাতিক আছে। 


দেরাজাত, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একজন কমিসনরের 


অধীন একটা'বিভাগ। অক্ষা* ২৮ ২৭+হইতে ৪৩, ১৫” উঃ এবং 
দ্রাঘি* ৬৯* ৩৫” হইতে ৭২৭ ২৭পুঃ পর্যযস্ত, সিন্ধুর উপত্যকায় 
অবস্থিত। দেরাইস্মাইল খাঁ, দেরাগাজী খা ও বন্ন, এই তিন 
জেলা ইহার অন্তর্গত। মোট ভূপরিমাণ ১৭৬৮১ বর্গ মাইল। 


দেরাদুন, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের একটা বেলা । লোক- 


খ্যা ১৪৪০৭ | প্রবাদ মতে, দেরাদুন মহাদেবের আবাস 
স্থান কেদারথণ্ডের এক অংশ। রাবণবধ-জনিত পাপের প্রায়- 
শ্চিত্ত করিবার জন্ত রাম লক্ষ্মণ এখানে আসিয়া পৃ্জাদি করেন। 
মহাগ্রন্থ'ন-গমনকালে যুধিষিরাদিও এই স্থানে আগমন 
করিয়াছিলেন। নাগবংশীয় বামন নাগাশধ পর্বতে কিছুদিন 
রাজত্ব করেন। হুরিপুরের নিকটস্থ বিখ্যাত চালশি শিলার 
উপর অশোকের একখানি লিপি ধোদিত আছে, তাহাতে 
বোধ হয় এই দেরাদুনই এক সময় ভারত ও চীন সাআাজ্যের 
সীমা-নির্দেশক ছিল। ছিউএন্‌ সিয়াংএর ভারতে আগমনকালে 
তিনি এখানে কোন নগরই দেখেন নাই। কথিত আছে, একা- 
দশ শতাব্দীতে একদল বঞ্জারা এই পথ দিয়া যাইবার সময় 
এই স্থানের শোভা মুগ্ধ হইয়া এই বসতিশুন্ত ও লোকসমাগম- 
পৃন্ত স্থানে তাহাদের চিরবাসস্থান নিক্মপিত করে । খু সগ্তদশ 
ধতাবীর পূর্বে ইহার কোন ষথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায় না। 
তখন দেরাদুন গড়বাল রাজের অধীন। শিখগুরু রামরায় 
[রামরায় দেখ।] পঞ্জাব ছইতে তাড়িত হুইয়৷ সত্রাট 
অরঙ্গজেবের মুপারিস লইয়! গড়বালের রাজার নিকট 
গমন করেন। রাজা ফতেশ! রামরায়কে “দেবায় বা 
গুরুত্বারে একটা মন্দির প্রন্তত করাইয়। দেন ও তাহার 
ব্য়নির্বাহার্থ কিছু সম্পত্তি প্রদান করেন। ফঁতেশার 
মৃত্যুর পর তাহার নাবালক পৌন্র গ্রতাপ শা ১৬৯১৯ 
খষ্টাবে সিংহাসনে আরোহ্ণ করেন। রাজ্যের সমুদ্ধি দেখিয়। 
সাহারাণপুরের শামনকর্ত। নাজীবুদ্দৌল। রাজদ্বাস আত্মসাৎ 
করেন। তাহার শাসনকাগে রাতদ্থার আরও সমৃদ্ধ হয়। 


নাজীবের মৃত্যুর পর. দেরাদুনের অবস্থা বিপর্ধযয় ঘটে। 


মীমাস্তের জাঁতিসমূহের ক্রমাগত আক্রমণে দেশ দরিদ্র 


দেরানানক 


হইয়। পড়ে। ইত্যবসরে ১৮০৩ খৃষ্টাবে গুর্ধাজাতি আসিয়া 
দেরাদুন আক্রমণ করে। রাজা! পযু্যঙ্গান শ! শ্রীনগর 
হইতে দুম ও তথ! হইতে সাহারণপুরে. পলায়ন করেন। 
গুর্ধাজাতি দে়াদুন অধিকার করিয়া লয়। গুর্ধাপ্দিগের শাসন 
সময়ে দাস-ব্যবসায় চলিতে লাগিল। দেশের অবস্থা] শোচ- 
নীয় হইয়া! উঠিল। 
খর্থাদিগের ব্যবহারে উত্তাঞ্ত হইয়া! ১৮১৪ খৃষ্টাবে ইংরাজ 
গবর্মেন্ট তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করেন। দেরাদুন 
সহজেই হস্তগত হুয়। ক্রমে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়াও 
ইংরাঁজ গবর্মেন্ট কলিঙ্গাদূর্গ হস্তগত করেন।. ১৮১৫ খৃষ্টাবে 
দেরাদুন ইংরাজ করগত হয়। 
দেয়াদুন উত্তরাংশে একটা ত্রিভুজের আকারে হিমালয়া- 
 তিমুখে প্রস্থান করিয়াছে, দক্ষিণে শিবালিক পর্বত তাহাকে 
বেষ্টন করিয়া ছুইটী বৃহৎ. উপতাক। উৎপাদন করিয়াছে। 
পর্বতে দেবদাকু, ওক প্রভৃতি বৃক্ষ আছে। জঙ্গলে হস্তী, 
ব্যাপ্র, ভল্লংক, হরিণ প্রভৃতি জন্ব বাস করে। 
দেরাদুনের ভূপরিমাণ ১১৯৩ বর্গমাইল । তস্মধ্যে ১০২১ 
বর্গমাইল ভূমি এখনও কধিত হয় নাই। ধান্ত, তিল, ইক্ষু, 
গম, যব প্রভৃতির চাষ হুইয়া থাকে । এখান হইতে বড় বড় 
কাঠ, বাশ, চুপ, কয়লা ও চাল্তা! গ্রভৃতি রপ্তানি হইয়! থাকে । 
দেরানানক, পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত বতালা 
তহুনীলের অধীন একটী নগর'। অক্ষাণ ৩২* ২ ১৫ উঃ ও 
দ্রাঘিৎ ৭৫ ৪ পুঃ।॥ ইরাবতী (রাবি) নদীর ধারে ও 
বতাল! সহর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরপশ্চিষে অবস্থিত । 
এই নগরের নিকট অপরদিকে পথোকিগ্রামে শিখ- 
দিগের আদ্িগুরু নানক বাস করিতেন ও এর গ্রামে তাহার 
মৃত্যু হয়। তাহার বংশধর বেদিগণ বরাবর এ গ্রামেই 'বাস 
করিতেন, কিন্তু গর গ্রাম ক্রমে ইয়াবতীর গর্ভশায়ী হইলে 
বেদির। নদী পার হইয়। আসি! এক নূতন নগর স্থাপন 
করেন এবং তাহাদের আদিপুরুষ নানকের নামানুসারে এই 
স্থানের" দেরানানক নাম রাখেন। তদবধি এই নগর 
শিখদদিগের নিকট অতি পবিত্র বলিয়া! গণ্য । বাব! নান" 
কের স্মরনর্থ এখানে একটা সুন্দর মন্দির নির্শিত হুই- 
রাছে। এখানে নানকের বংশধরেরাই প্রধান। আরও অনেক 
শিথের বাস আছে। হিন্দুর সংখ্য। বেশী নয়। 
এক সময়ে এখানে প্রভূত বাণিজ্য সম্পন্ন হুইত ) রেল- 
পথ হইয়| অবধি ব্যবসায় বড়ই কমিয়া গিয়াছে । তবে 
এখানকার শাল প্রস্ততের ব্যবস! এখনও প্রসিদ্ধ । এখানে 
বিস্তর কার্পাস ও চিনি রপ্তানী হয়। রাবি নদীর ভাঙ্গনে 


[ ৭০২ |] 


দেধখষি 


নগরের বিশেষ অনিষ্ট খটিবার সম্ভাবন1, সেই জন্ত বাধও 
নির্মিত হইয়াছে, কিন্ত মনির ও নগর কখন গর্ভশাম়ী 
হইতে পারে, এ আশঙ্কা দুর হয় নাই। 
এখানে থানা, ইংরাজী ও দেশীয় ভাষ। 
বিস্তালকস। ডাকখর, ওষধালয় প্রভৃতি আছে। 
দেরাপুর, উঃ পঃ প্রদ্দেশের কাপপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর ও দেরাপুর তহুসীলের সদর | সেঙ্ুর নদীর ভানধারে 
ও কাণপুর সহর হইতে ১৭ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত । এখানে 
তহসীলের কাছারী, গ্রথমশ্রেণীর খান|, বিস্তালয়, ডাকঘর 
প্রড়ৃতি আছে । মরাঠাদ্দিগের শামনকালে ( ১৭৫৬-১৭৬২ 
খৃঃ অঃ) এ প্রদেশের শাসনকর্ত। গোবিদ্দরায় পণ্ডিত এখানে 
একট সুদৃঢ় ছুর্গ নির্দাণ করেন। নগরের মধ্যে কতকগুলি 


শিখিবার 


প্রাচীন মস্জিদও আছে। 
দের্বন্দ, পঞ্জাবের হাজার! জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাম। 


অক্ষা' ৩৪* ১৮ উঃ ও দ্রাঘি* ৭২, ৫৫পুং। সিদ্ধুনদের বামধারে 
অবস্থিত। এখানে ১৮২৭ খৃষ্টান্বে শিখ-সেনাপতি শেরসাহ 
সৈয়দ আদক্ষদকে পরাস্ত করেন। এখন এই স্থান আমের 
নবাবের অধীন । 


দেব (পুং) দিব-অচ.। ১ অমর, স্থর। ২রাজ।। ৩ নৃপ। 


৪ মেঘ । ৫ পারদ। ৬ ব্রাহ্মণদিগের উপাধিভেদ। 

ণততশ্চ নাম কুববীত পিতৈব দশমেছনি। 

দেবপূর্ববং লরাখ্যং হি শর্দ্দ বর্মাদিসংযুতং ॥৮ ( ভবিষ্যপু* )। 
পিত। পুত্রজননের দশম দিনে দেবপূর্ব নামকরণ করিবেন । 
৭ দেবদারু। ৮ পুজ্য। ৯ দীপ্ত । ১* পারদ। ১১ পরাত্মা। 
“একদেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ” (শ্রুতি )। 

“্দীবাতে ক্রীড়তে যন্মাৎ রোচতে গ্ভোততে দিবি । 

তন্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্ত,রতে সর্বদৈবতৈ: ॥* (যোগিষাজ') 
প্রধানতঃ শ্বর্গবাসীকে দেব বাণদেবতা কহে। এই জগতেও 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে দেবও বলা যাঁয়, যেমন ভূদেব অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, 
নরদেব অর্থাৎ রাজ।। কেহ কেহ দেব শবকে শ্রেষ্ঠার্থবাচক 
বলিক্াা থাকেন। যেমন নরদেব নরশ্রে্ঠ। [ দেবত! শবে 
বিস্তৃত বিবরণ দেখ। ] ১২ একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ । ১৩ 
আতুর-বন্ন্যাসকারিক1 নামে ধর্মশান্ত্রকার। 


দেবখযভ (পুং) . দ্বেবশ্চাসৌ খযভশ্চেতি নিত্যকর্মধা' 


প্রকৃতিবন্তাবঃ। ধর্দের পত্বী ভাহুগর্ডজাত পুত্র, ইনি কশ্ঠ- 
পের কন্তা। (ভাগবত ৬।৬।৫)। দেবষভ, এই স্থলে 
প্রকৃতিবস্তাব ন! হইলে দেবর্ধত এইরূপ পদ হইত। 


দেবি (পুং) দেবানাং খষিঃ পুজাখাৎ প্রক্কতিবস্তাবঃ। 


দেবর্ষি নাকযাদি। 


্‌ ৭৪৩ ] 


“অথ দেবঞষী রাঁজন্‌ সংপরেতং নৃপাত্বজং।» (ভাগ ৩১৬1১) 
প্রক্ৃতিবস্তাব ন৷ হইলে দেবর্ধি এইয়প হুইবে। 
দেবক (পুং) যছুবংশীয় একজন রাজ! ইনি শ্রীকৃষ্ণের মাভামহ, 
ইনি গন্ধর্ধপতির অংশাবতার রূপে জন্স গ্রহণ করেন। 
প্যস্বাসীদ্বেবকোনাম দেবরাজ সমছ্যুতিঃ | 
সগন্ধর্বপতিমু'খাঃ ক্ষিতৌ জজ্ঞে নরাধিপঃ0৮ (ভারত ১1৬৭।৬৯) 
আহক নরপতির কন্তার গর্ডে ছুই পুত্র জন্মে, দেবক ও 
' উগ্রসেন। এই দেবকের চারি পুত্র ও সপ্ত কন্ঠ! হয়। নৃপতি 
দেবক বনুর্দেবকে সাতটা কণ্ঠ! সম্প্রদান করেন।(হরিব* ৩৮অঃ) 
২ যুধিঠিরের এক পুত্র। (ভারত) 
দেবকর্দম (পু*) দেবপ্রিয়ঃ কর্দামইব। দুগন্ধি দ্রব্য ধিপেষ। 
চন্নন, অগ্ুর, কপূর ও কন্ুম এই নকল মিশ্রিত হইলে দেব- 
কর্দীম পদবাচ্য হয়। (রাজনি) 
দেবকাত্বজ। (স্ত্রী) দেবকস্ত আত্মজ! কণ্তা। দ্েবকী। 
দেবকারধয (রী) দেবপ্রিয়ার্থং কাধ্যং। দেবপ্রিয়ার্থ হোম 
পৃজাদি কার্ধয। 
“দেবকার্যাৎ ছ্বিজাতীনাং পিতৃকার্যাং বিশিষ্যতে ॥* ( মনু) 
দেবানাং অভিলধিতং কার্ধযং। ২ দেবতাদিগের অভি- 
লধিত কার্য । 
দেবকাষ্ঠ (কী) দেবপ্রিয়ং কাষ্ঠং। দেবদারু, দেবদারপ্রভেদ। 
পর্যযায়-_-পৃতিকাষ্ঠ, ভদ্রকাষ্ট, ন্ুকাষ্ঠক, দিপ্ধদারুক, কাষ্ঠদারু। 
ইহার গুণ তিক্ত, উষ্ণ, রুক্ষ, শ্লেম্ম, ও বাযুনাশক। (রাজনি') 
দেবকিরী (ত্ত্রী) দেবং মেঘং কিরতীতি কক। গোরা. 
দিত্বাৎ ডীষ। মেঘরাগের ভার্ষ্যা। 
“ললিত! মালসী গৌরী নাটা দেবকিরী তথ|। 
মেঘরাগন্ রাগিণ্যো ভবস্তীমাঃ সুমধ্যমাঃ ॥* 
ইহার ম্ব্নপ-_ 
ন্ত্রমস্তী নন্দনে শ্যাম! খুষ্পগ্রচয়তৎপর|। 
খ্যাত দেবকিরী হোষা করাগিতসধীকর! ॥” (সঙ্গীতদামো' ) 
দেবকিল্থিষ (ক) দেখেন ককৃতং কিবিষং অনিষ্টকম্্। দেব. 
কুত অনিষটকারধয। 
"অআথো যমন্ত পড় বীশাৎ সর্বশ্মদ্ধেব কিব্িযা+(গকৃ১১।৯৭1১৬) 
দেবকী (শ্ী) দেবক-ভীষফ। দেবকের ফন্তা। বস্থদেবের 
পত্বী। পর্যযায়--দৈবকী, কষ্চজননী, দেবকা যু] (শবরৎ) 
বনস্ুদেবের সহিত ইহার বিবাছের পর একদিন নারদ আসিয়া 
কংসকে এই সংবাদ জাত করেন যে এই মথুরাপুরীতে দেবকী 
নামে যে তোমার পিতৃঘস! আছেন, তাহারই অষ্টম গর্ভজাত 
পুত্র তোমার মৃত স্বরূপ হইবেন। তুমি এই বেলা হইতে 


সাবধান হও। নারদ এই কথ! বলিয়! প্রস্থান করিলেন। অন" 


' নামে বিখ্যাত ছিলেন। 


দেবকীনন্দন 


স্তর কংস ক্রোধ ভরে অধীর হইয়া আত্মীয় ও চিবগগকে 
আজ্ঞা দিলেন, তোমর। দেবকীর গর্ভ কৃষ্তনে সর্বদা যত্বশীল 
হইবে, প্রথম হইতেই দেবকীর সকল গর্ভ ধ্বংস করিবে। 
দেবকী বিশ্বস্ত হৃদয়ে শ্বেচ্ছান্সারে আমার অস্তঃপুর মধ্যে 
অবস্থান করুক, অস্তঃপুরে নারীগগ যেন প্রচ্ছন্ন ভাবে 
তাহাকে রক্ষা করে। দেবকী যথাক্রমে সপ্তগর্ভ ধারণ করিয়া- 
ছিলেন। যখন তাঁহার এক একটা গর্ভস্থবালক তৃমি্ঠ হইতে 
লাগিল, কংস তৎক্ষণাৎ লইয়! শিলাতলে নিঃক্ষেপপুর্ব্বক 
তাহার গ্রাণ সংহার করিল। এইরূপে একাদিক্রমে যড় গর্ভ 
নিহত করিলে দেবী সম গর্ভ ধারণ করিলেন। তখন 
যোগমায় শ্বীয় মায়াবলে আকর্ষণ করিয়া! এ গর্ভ রোহিনীতে 
বিনিবেশিত করিলেন। এদিকে দেবকীর সপ্তম গর্ভ কি 
হইল বলিয়! অনুসন্ধান হইতে আরম্ত হইল। এই সময় দেবকীর 
অষ্টম গর্ভের সঞ্চার হইল। রক্ষিবর্গ এই সময়ে বিশেষ যন্পূর্ব্বক 
তাহার দেই গর্ভ রক্ষ! করিতে লাগিল। অনন্তর গর্ভকাল 
সম্পূর্ণ হইতে ন| হইতে দেবকী অষ্টমমাসে অর্ধরাত্র সময়ে পুত্র 
গ্রসব করিলেন। এইরাত্রে যশোদা। একটা কন্তা গ্রদব করেন। 
বন্থুদেব এই রাত্রে শিশুকে ক্রোড়ে করিয়! যশোদার গৃহে 
রাখিয়৷ তাহার কণ্তা লইয়। দেবকীর শয্যায় অর্পণ করিলেন। 
গয়ে বস্থুদেব কংস সমীপে উপস্থিত হইয়। কহিলেন, আমার 
একটা কণ্ত! হইয়াছে। কংস ইহা! শুনি! এ কন্তা| গ্রহণপুর্ব্বক 
শিলাতলে নিক্ষেপ করিলেন। তখন এ কন্ত! উত্ধে উত্থিত 
হইয়! কংদকে কহিল, “তুই এই পাপে অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত 
হইবি। এই কথা বলজিয়! যোগমায়া আকাশমার্গে গমন 
করেন। পরে কৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া দেবকী ও বন্ুদেবকে 
উদ্ধার করেন। দেবকী ও বস্থুদেব অন্মান্তরে পৃশ্নি ও সৃতপা 
ভগবানের বরে অদিতি ও কশ্রাপ 
হুইয়! বামনবূগী ভগবান্‌কে পুত্রক্ূপে লাভ করেন। অন্দিতি 
কশ্তপকে বরুণের গাভী গ্রত্যর্পণ করিতে বারণ করায় ব্রহ্ধার 
শাপে মানুষী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং দেবকী নামে 
প্রসিদ্ধ হন। [ বনুদেব, রুষ্ ও কংল দেখ] 
মথুরায' ইহার মূর্তি গ্রতিষ্ঠিত আছে, দর্শন করিলে নকল 
গ্রকার পাতক বিনষ্ট হয়। (পুরাণ) ,* 
দেবকীনন্দন (পুং) দেবক্যাঃ নন্দনঃ ৬তৎ। বন্ুদেবপর়ী 
দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ । 
"্নদগোপস্য জায়ৈক! বস্ুদেবন্ত চাপর|। 
তুল্যকালং হি গভিণেী যশোদ। দেবকী তথ! ॥ 
দেবক্য জনয়দ্বিষুং যশোদ! তাস্ধ কন্তকাং। 
মুহূর্তে হভিপিতে গ্রাণ্চে সার্চরাত্রে বিভূষিতে |” 


দেবকুলা। 


দেবকীনম্দন কবিরাজ 2 একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ব গ্রস্থকার। 
ইনি আচার্যযচিস্তামণি, একাদশী ব্রতনির্ণয়, চরিত্রচিস্তা মণি 
নামরত্ববিবরণ, বালবোধ, রসাভিধমহাকাবা এবং বৈষ্টবা- 
ভিধান প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 
দেবকীপুত্র (পুং) ১ দেবকীনদান শ্রীকৃষণ। ২ পুরুষযজ্ঞদর্শন 
বিষয়ে ঘোর নামক আঙ্গিরসের শিষ্য কৃষঃ, এই রুষ্ণের 
মাতার নামও দেবকী। *তখ্বৈতদেধার আঙ্গিরসঃ কথায় 
দেবকীপুত্রায়োক্তেোবাচা ২পিপান এব স বতৃব।” (ছান্বোগ্য 
উ* ৩।১৭।৬ ) ত্বৈতৎ যজ্ঞদর্শনং ঘোরে! নামতঃ আঙ্গিরসে। 
গোততঃ কক্ণায় দেবকীপুত্রায় শিষ্যায় উক্ত উবাচ তদেত- 
অয়মিত্যার্দি।” (ভাষা ) 
দেবকীমাতৃ (পুং) দেবকী মাতা যন্। সমাসান্তবিধেরনিত্য- 
ত্বাংন কপ্‌। বাসুদেব শ্রীকষ্। 
পপন্তৈতান্‌ দেবকীমাতরুমুযৃনস্থ সংযুগে ।” (ভা*গ্রো* ১৮অঃ) 
দেবকীয় (তরি) দেবন্তেদং গহাদিত্বাং ছ। দেব সম্বন্ধীয়। 
দেবকীর্তি, ১ একজন প্রাচীন লংস্কত জ্যোতিবিদ। ভক্টোথ 
পল ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
২ বর্ণদেশনা। নামে সংস্কত ব্যাকরণ-রচয়িত। রায়- 
মুকুট ইহার কথ! উদ্ধত করিয়াছেন। 
দেবকোট, দিনাজপুরের অন্তর্গত প্রাচীন নগর। মহম্মদ 
বখৃতিয়ার গৌড় আক্রমণের পর এখানে কিছুদিন রাজধানী 
করিয়াছিলেন। এই স্থানেই ৬*২ হিজরায় আলীমর্দন তাহাকে 
হত্যা করেন। দমদমার নিকট গঙ্গারামপুরে যে ধ্বংসাবশেষ 
পড়িয়া! আছে, বৃকম্যান সাহেবের মতে এখানেই প্রাচীন 
দেবকোট অবস্থিত ছিল। এখনও ইহার নিকটবর্তী সমুদয় 
স্থান দেবকোট পরগণার অধীন। 
দেবকুণ্ড (ক্লী) দেবককৃতং কুণ্তং। দেবখাত। 
দেবকুরু (পুং) সমেরু ও নিষধের মধ্যস্থিত জনপদ। 
(জৈনহরিবংশ ৫1৬৫) 
দেবকুরুত্ব] (ত্্রী) মহাদ্রোনী। (রাজনি*) 
দেবকুল (স্ত্রী) দেবার কোলতীতি কুল সংঘাতে ক। বিনা 
মুখ, অল্প মুখ, দেবগৃহভেদ, দেউল। 
“সোহহং দরিজমন্তপ্্তত্র নারায়ণা গ্রতঃ | 
নিরাহারঃ স্থিতোহকার্ষং গত্ব। দেবকুলং তপঃ ॥” 
(কথাসরিৎসা* ১২১২৭) 
দেবানাং কুলং। ২ দেবতাদিগের বংশ। ৩ দেবতাসমূহ । 
দেবকুলা, গ্রভারখণ্োক্ত পবিত্র নদী । 
দেবকুল্য। (ভ্রী) দেবৃত। কুলা! অন্পসর়িৎ। ১ দেবনদী 
গঙ্গা। ২ মরীচির বন্ত। পুর্ণিমার় তনয় । 


ৰা 





[ ৭০৪ ] 


দেবগণগ্রহ 


“পত্রী মরীচেস্ত কলা স্থুযুবে কর্দীমাত্মবজ! 
কশ্পং পুর্ণিমানঞ্চ হয়ে! রাপুরিতং জগৎ ॥ 
পৃিমান্থৃত বিরজং বিশ্বগঞ্চ পরস্তপ। 
দেবকুল্যাং হরেঃ পাদশৌচাদ্‌ যাভৃৎ সরিদ্দিবঃ 1” 
(ভাগবত 81১।১৩-১৪ ) 
ইনি ভগবানের অংশাবতার ভূমার পত্তীভেদ । (ভাগ* ৫1১৫।৬) 
দেবকুম্থম (ক্লী) দেবগ্রিয়ং কুন্থমং পুষ্পং যন্ত। লবঙ্গ। 
দেবকুট (রী) বশিষ্ঠাশ্রম সন্িকটন্থিত আশ্রমতেদ। 
"তত্রাশ্রমে। বশিষ্ঠন্ত ত্রিষু লোকেষু বিশ্রাতঃ। 
তত্রাভিষেকং কুর্বাণে! বাজপেয় সমা প্র,য়াও ॥ 
দেবকুটং সমাসাগ্ক দেবধিগণসেবিতং 1” (ভারত ঝনপ* ৮৪) 
২ মেরুর পুর্ববন্থিত একটী পর্বত। ( লিঙ্গপু* ৪৯1৪ ) 
দেবক্ষত্্ (ক্লী) দেবানাং ক্ষত্রং বলং যত্র। যজ্ঞ। “উচ্ছস্ত্যাং 
ভে বঙ্জত। দেবক্ষত্রে রূশদূ গবি |” (খক্‌ ৫1৬৪1৭) “দেবক্ষত্রে 
যজ্ঞে' (সায়গ) 
দেবক্ষেত্র (ব্লী) দেবানাং ক্ষেত্রং। ১ দেবতাদিগের ক্ষেত্র, 
পুণাস্থান। ২ স্বর্গ । 
দেবক্ষেম (পৃং) বিজ্ঞানকায় নামক গ্রস্থরচয়িত1। 
দেবখাত (ক্লী) দেবেন থাতং, অকুত্রিমত্বাদন্ত তথাত্বং ) 
দেবথাতক, অকৃত্রিম জলাশয়। দেবসমীপস্থ খাত। 
প্নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃস্থ চ। 
স্নানং সমাচরেন্িতাং গর্ভ প্রত্রবণেষু চ ॥* (মনু ৪1২৯৩) 
নদী, দেবখাত, তড়াগ, সরোবর, গর্ভ ও গ্রত্রবণ গ্রভৃতিতে 
প্রতিদিন স্নান করিতে হয়। 
দেবখাতক (পুং ক্লী) দেবখাতমে স্থার্থেকন্‌। ১অক্ত্রিম 
জলাশয়, অপৌরুষেক্ দেবকুণ্ড নাগাদিকুণ্ড, সরুত্রিমকুণ্ড। 
পর্যায়--আখাত, অথাত, দৈবনির্িত। ২ গুহ1। 
দেবখাতবিল (রী) দেবখাতং'অক্ত্রিমং বিলং, নিত্য- 
কর্মধা' । গুহা। 
দেবগঙ্গ, আসামে প্রবাহিত এক নদী । বর্তমান নাম দিবঙ্গ। 
( দেশা: ) 
দেবগণ (পুং) দেবানাং গণঃ ৬তৎ। দেবসমূহ,। এই দেব- 
গণের সংখ্য। ত্রয়ন্ত্রিংশৎ। 
ধ্রয়ন্ত্রিশত ইত্োতে দেবান্তেষামহং তব। 
অন্বয়ং সংগ্রবক্ষ্যামি পক্ষশঃ কুলতো! গণান্‌ ॥” 
(ভারত ১৬৬ অঃ) 
২ নক্ষত্রতেদ। ৩ দৈবপক্ষ। 9 দেবানুচরাদি। 
দেবগণগ্রহ (পুং) সুশ্রুতোক্ত দেবাদি গণক্ষপ গ্রহ, দেবসমূহ 
বিশুদ্ধ স্বঙাব, এই জন্ত তাহার! গ্রহ হইতে পারেন না, 


দেবগন্ধ। 


কু'তভরাং দবেবগণদিগকে দেবগ্রহ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। 
ইছার বিষয় স্থুক্রতে এইরূপ লিখিত আছে-- 
রোগীর ক্রিয়।-গুহৃতা, ধিষমত1, অমাগ্ুষিকতা এবং 
সহিষুণতা থাকিলে গ্রহ বলা যায়। অনংখ্যগ্রহ এবং 
গ্রহাধিপতিগণ, অশুচি, অমর্যাদক, ক্ষত হউক ব! না,হউক 
লোকের ছিংসাকারী। ইহার! সৎকারাভিলাষে ভ্রমণ করিয়! 
থাকে । এই গ্রহুগণ বিবিধাকার ও আট ভাগে বিতক্ত। 
দেব, অগ্গুর, গন্ধ, ক্ষ, পিতৃ, রক্ষ, ভূজঙ্গ এবং পিশাচ 
এই আট গ্রকার । সন্তষ্ট, গুচি, গদ্ধমাল্য প্রভৃতি, তক্জাহীন, 
বিশুদ্ধ, সংযতভাষী, তেজস্বী, স্বিরদৃষ্টি, বরপ্রদাতা, ত্র্গনিষ্টা" 
শীল এই সকল দেবগ্রহাবিষ্টের লক্ষণ ৷ ঘর্দাক্ত, দ্বিজ, গুরু 
ও দেবতার দৌষবক্তা, কুটিলনেত্র, নির্ভয়, বিষম দৃষ্টি, অপ্পপানে 
অনস্তষ্ট ও দুষ্টবুদ্ধি এ সকল অন্রগ্রহাবিষ্টের লক্ষণ । 
দর্পণাদিতে যেরূপ ছায়া, প্রাণীদেহে শীতোঞ্চ, সু্ধ্যকাস্ত- 
মণিতে যেরূপ হুর্ধযরশ্মি এবং দেহে যেরূপ জীব অলক্ষিত 
ভাবে প্রবেশ করে, গ্রহগণও সেইরূপে শরীর মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া থাকে । দেবগ্রহ পৌর্ণমানী তিথিতে আবিষ্ট হয়। 
গ্রহগণ মধ্যে যাহারা দেবাংশসন্ভৃত,। তাহাদের মধ্যে 
দেবতার সত্ব! থাকায় তাহাদিগকে দেবাংশ বলিয়া! জানিতে 
হইবে। সেই সকল শুচিশীল দেবগ্রহকে দেবতার ন্যায় 
নমস্কার ও তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। 
কিন্ত এই সকল দেবগ্রহ দিব্যভাব ধারণ করিয়া! হিংসার্থ 
বিচরণ করে বলিয়। ইহাদিগকে ভূত বলা যায়। ইহাদিগের 
শাস্তির জন্ত একা গ্রচিত্ত হইয়া জপ, হোম গ্রতৃতি ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 
ইহাপ্দিগকে রক্তবর্ণ গন্ধমালায, সকল গ্রকার ভক্ষদ্রব্য, 
বস্ত্র, মগ্, মাংস, রক্ত প্রভৃতি যাহার যাহা অভিলবিত, তাহ! 
প্রদান করিতে হইবে। যাহারা দিবাভাগে মনুষ্যের ছিংস। 
'করে, তাহাদিগকে দিবাঁভাগেই বলিপ্রদান করিবে। দেবগ্রহ 
হইলে দেবতার গৃহে হোম করিয়! বলি গ্রদান করিবে। 
দেবগ্রছের স্থলে ক্লোন বিষয় অধুক্ত রূপে গ্রয়োগ করিবে ন1। 
পিশাচগ্রহ ভিন্ন অন্ত গ্রহের স্থলে গ্রতিকুল 'আচরণ করিবে 
না। তাহা হইলে সেই গ্রহ জুদ্ধ হইয়। বৈস্ত এবং আতুর 
উভয়কেই হনন করে। (সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৬ অঃ) 
দেবগণদেব, এরু প্রাচীন সংস্কত কবি। 
দেবগণিক! (ত্রী) শ্ববেশ্তা, অগ্মর] 
দেবগন্ধা্ব্ব (পুং) দেবানাং গন্ধর্বঃ ৬তৎ। ইহারা দেবতা: 
দিগের সমীপে গান করিয়া থাকে। 
দেবগন্ধ। (স্ত্রী) দেবধিয়ো গন্ধে বন্তাঃ। 
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[ ৭০৫ ] 


দেবগিরি 


দেবগর্ভ (পুং) দেবাং গর্ভোষ। দেবাছিত গর্ভক, দেবপুত্র 
নরাদি। 
৭প্রতিজগ্রাহ তং রাধ। বিধিবন্দিব্যরূপিগং। 
পুত্রং কমলগর্ভাভং দ্েবগর্ভং শ্রিয়াবৃতং ॥% 
(ভারত বনপ* ৩০৮ অঃ) 
(স্ত্রী) ২ কুশহীপের নদীভেদ। ( ভাগ* ৫।২১।২১)। 
দেবগান্ধার (পুং) দেবপ্রিক্সঃ দেবযোগ্যোক্ত গান্ধারঃ | শ্বর- 
ভেদ, রাগভেদ, দেওগান্ধার নামে প্রসিদ্ধ, ইহা! সম্পূর্ণ 
চা রাগ, ষড়জ বাদী, স্বরগ্রামণ্গ ম পধ নি পর 
১১৮ (সঙীতর* ) 
ইউজ (স্ত্রী) শ্রী রাগের ভাধ্যা, বা গানের সময় 
শিশির খান এবং তৃতীয় প্রহর হইতে অর্ধ রাত্রি পর্যাস্ত। 
পগ্রান্ধারী দেবগান্ধারী মালবশ্রীশ্চ সারবী। 
রামগির্যাপি রাগিণাঃ শ্রীরাগন্ত প্রিয়াইমাঃ ॥* (সঙ্গীতদামো') 
দেবগায়ন (পুং) দেবানাং গায়নঃ ৬তৎ | গন্ধর্ব। 
দেবগিরি (পুং) দেবানাং প্রিয্ঃ গিরিঃ। ১ পর্বত বিশেষ, 
রৈবতক পর্বতের নাম ভেদ, গিরনর। এই স্থানে অনেক 
দেবমৃষ্ঠি আছে বলিয়। ইহার এই নাম হুইয়াছে। 
দেবগিরি, দাক্ষিণাত্যে নিজামরাজ্যের অন্তর্গত একটা প্রাচীন 
নগর ও হূর্। এখন দৌলভাবাদ নামে খ্যাত। অক্ষ, 
১৯* ৫৭উ$ ও ভ্রাঘি* ৭৫* ১৮ পৃঃ) অরঙ্গাবাদ হইতে ৫ ক্রোশ 
এবং হায়দরাবাদ হইতে ১৪ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । 
যস্ত্ররাজ নামক সংস্কৃত জ্যোতিষের মতে, দেবগিরি ২** ৩৪” 
অক্ষাংশে অবস্থিত। 
দেবগিরি হুর্গ অতি প্রসিদ্ধ । দাক্ষিণাত্যে হিন্দু রাজ- 
গণের আধিপত্যকালে এথানে অনেক প্রবল পরাক্রান্ত রাজ! 
, বাস করিতেন। দেড়শত ফিট উচ্চ কোগণাকার পাথরে 
হর্ভেদ্য ছুর্গ গঠিত। ইহার বহিঃপ্রাকারের বেড় প্রায় 
দেড়ক্রোশ হইবে । হুর্গ ও প্রাকারের মধ্যবর্তী স্থানে অনেক 
গুলি পরিখ। আছে। তোরণত্বার গুলি ব্যতীত আর কোন 
স্থান দিয়! প্রবেশের পথ নাই । পাহাড়ের উপর ছুর্গ অব- 
স্বিত। পাহাড়ের চুড়ায় কামান ও ধবজস্তস্ত থাফিবার 
একটী ছোট জান্সগ! আছে । গড়খাইএর বাহিরে অল্প দুরে 
২১০ ফিট উচ্চ একটী মিনার আছে। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে মুসল- 
মানের। সব্বগ্রথম এই স্থান আক্রমণ করিলে শ্মরণার্থ এই 
মিনার নির্শিত হুয়। এখনও এই মিনারচীর কোনরূপ 
অন্গহানি হয় নাই। চূড়ায় উঠিলে নিকটবর্তী প্রদেশের 
দৃশ্ত বেশ নয়নগোচর হইয়া থাকে। মিনারের নিকটেই 
অতি প্রাচীন ও বৃহৎ জৈন-মনিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়! 


১৭৭ 


দেবগিরি 


আছে। মদ্রের নিকটেই চীনী'মহলের ভগ্রাবশেষ দেখ! 
বাকস। গোলকণ্ডার শেষ স্থুলতান ব্আবুল্‌ হুসন (ভানশ। 
নামে খ্যাত ) অরঙ্গজেব কর্তৃক এখানে বন্দী ছিলেন। এত- 
ভিন্ন প্রাচীন রাজপ্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ নানাস্থানে পূর্বতন 
সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। 

যে পাহাড়ের উপর দেবগিরি হুর্গ স্থাপিত, তাহ! প্রায় 
৬** ফিট উচ্চ। পরিখা প্রায় ৩* ফিট বিস্তৃত) একটী 
ছোট পাথরের সেতু দিয়! পার হইতে হয়। 

কোন্‌ সময়ে দেবগিরি নগর স্থাপিত হয়, তাহ! জান! 
যায় নাই। এখানকার যাদবরাজগণের আভ্যুদ্য় হইতে 
দেবগিকিক় নাম ও সমৃদ্ধি ভারতবিখ্যাত হইয়াছে। 

কলচুরিবংশের অধঃপতন হইলে তাহাদের অধিকৃত 
ভূভাগের দক্ষিণাংশ হোয়শল বল্লাল ও দ্বারসমুদ্রের বাদব- 
গণের শাসনাধীন হুয়। এই সমন্ন উত্তরভাগ আর এক 
যাদববংশের করতলগত হইল। তাহার! দেবগিরিত্ে রাজধানী 
স্বাপন করিলেন। নানা স্থান হইতে প্রাপ্ত খোদিত লিপি হইতে 
দেবগিরির যাদবরাজগণের এইরূপ বংশাবলী পাওয়। যায়। 

সিজ্ঘন (১ম) 
মন্নুগি 
তিগ্রম 
(১১০৯--১১১৩ শক ) 


জৈতৃগি (১ম), জৈত্রসিংহ বা জৈত্রপাল 


সিজ্ঘন (২য়) 
[ নিংহ, দিংহল, সিংহন বা ভ্রিভূবনমন্ল ] 
(১১৩১--১১৬৯ শক ) 


| 
টি (২য়)* 


| 
মহাদেব 
( অপর নাম উরগ সার্বভৌম 
১১৮২--১১৯৩ শক) 


1 


কৃষ্ণ ব কন্হার 
(১১৬৯-১১৮২ শক) 


রাম55% ব! রামদেব খল্মন 
(১১৯৩--১২৩১ শক ) 
] ৪. | | 
শঙ্কর ১ ভীম কন্ত। (হুরিপালের সহিত বিবাহ) 


(১২৩১--১২৩৪ শক ) 
'যাদবরাজ ১ম সিজ্বঘন মহাবলশালী কর্ণাটকরাজকে 
পয়াজয় করেন। প্রবাদ আছে, ভিল্লমের জীবদ্দশায় তৎ- 


হেমাজির ' চতুরব্চিস্্াঙ্গশির পরিশেবখণ্ডে ইহার নাম “চৈজপাল' 


লিখিত হইয়াছে । 


[ ৭৯৬ ] 


দেবগণিরি 


পুত জৈতৃগি ধারবাড় জেলার অন্তর্গত লকুণ্ডি নামক স্থানে 


হোয়শলরাজ ২য় বল্লালের নিকট পরাজিত হুন। নৈতুগি 
বিজয়পুরে ( বিজাপুরে ) রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি 
ভ্রিকলিঙ্গরাজকে পরাজয় করিয়! তাহার রাজা অধিকার 
করেন। পরে ধারবাড় পর্যাস্ত ইহার রাজ্যসীম! বিভৃত 
হুইয়াছিল। ৃ 

২য় সিজ্ঘনের রাঁজত্বকালেই দেবগিরি যাদবগণের রাজ- 
ধানী বলিয়া খ্যাতিলা করে। ২য় সিজ্ঘনের সময়কার 
৩৮ খানি খোদ্িত লিপি আবিষ্কৃত হুইয়াছে। তৎপাঠে 
জান! যায় যে, তিনি তিলঙ্গ, কলচুরি ও অন্ধ,রাজকে জয় 
করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে দেবগিরির যাদবরাজ্য 
অনেকটা বিস্তৃত হুইয়াছিল। ২য় লিজ্ঘনের পর ত্বাহার 
পৌত্র কষ রাজ! হন। তাহার মহাগ্রধান ব। প্রতিনিধির 
খোদ্গিত লিপিপাঠে জান! যায়, তাহার পিত! (যাদব-সেনাপতি) 
র্ট, কোঙ্কণের কাদস্ব, গুত্তির পাও এবং হোয়শলরাজকে 
পরাজয় করিয়! কাবেরীতীরে অয়স্তস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। 

দ্বিতীয় সিজ্ঘনের পর মহাদেব আপন প্রতাপে সিংহাসন 
অধিকার কয়েন। এই মহাদেবের সমন্ন দেবগিরির সভায় 
অনেফ মহাপপ্ডিত অবস্থান করিতেন। তাহাদের মধ্যে মহা- 
পণ্ডিত হে্মাত্রি ও বোপদেবের নাম সর্ধত্র বিধ্যাত। মহাদেবের 
পর তৎপুন্র অন্মনের ভাগো রাজ্যসম্পদ্‌ ঘটে নাই। কৃষ্ণের 
পুত্র বীরবর রামচন্তর নিংহাসন অধিকার করিলেন। তাহার 
বাহুবলে বর্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্ির সমুদয় দক্ষিণ ও 
মধ্যভাগ তাহার অধিকারতৃক্ত হইয়াছিল। ১২১৬ শকে 
(১২৯৪ খৃষ্টাব্দে) আলাউদ্দীন খিলজী ৮ হাজার অশ্বারোহী 
সহ অকশ্বাৎ দেবগিরি আক্রমণ করেন। রাজ! রামচন্দ্র 
প্রাণপণে ছূর্গ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৩ সপ্তাহ 
ক্রমাগত যুদ্ধের পর খাদ্যাভাব ঘটিল, সুতরাং রামচন্তর 
বাধা হুইয়! আত্মসমর্পণ ও আলাউদ্দীন থিলজীর সহিত 
সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই সর্বপ্রথম দেবগিরির যাদববংশ 
মুদলমানের নিকট আন্ুগড়া শ্বীব/র' করিলেন। দেব 
গিরিপতি কর দিতে বাধা হইলেন। ১২২৮ শকে রামচন্দ্র 
করদানে অস্বীকার করেন। তখন আলাউদ্দীন আপন 
পিতৃবোর প্রাপসংহার করিয়! দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছেন। 
তিনি একলক্ষ অশ্বারোহীসহু মালিক কাফুরকে দাক্ষিণাত্যে 
পাঠাইলেন। এবারও রামচঞজ্জ বিপুল মুসলমান-বাহিনীর 
সহিত যুদ্ধ করিয়! স্বাধীনতা রক্ষ/ করিতে সমর্থ হইলেন না। 
কাজেই আবার বস্র্ত। গ্বীকার করিলেন। তিনি দিশ্লীতে 
প্রেরিত হৃইলেন। 


দেবগিরি 


আলাউদ্দীন্‌ সমাদয়ে রামচন্জ্রকে গ্রহণ করিয়! সলম্মানে 
দেবগিরিতে পাঠাইয়া! দিলেন। তিন বর্ষ পরে যখন মালিক 
কাফুর ওরঙগল জয় করিতে যান, তংকালে রাজ! রামচন্জ 
অহাসমারোছে তাহার অভ্যর্থনা! করিয়াছিলেন। ১২৩২ 
শকে রাজা শঙ্কর আপনাকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করি- 
লেন এবং মুলমানরাজকে করদানে অস্বীক্কৃত হুইলেন। 
আবার (১২৩৪ শকে ) মালিক কাফুর ভীমবলে আসিয়া 
শঙ্করকে আক্রমণ করিলেন। প্রতৃত বিক্রম প্রকাশ করিয়! 
শঙ্কর পরাজিত ও নিহত হইলেন। এই সময় মালিক কাফুর 
দাক্ষিণাতা লুঠন করিতে লাগিলেন। দেবগিরিতে তীহার 
সদর হইল। কিছুদিন পরে তিনি দিল্লীতে আহুত হইলে 
রাজ! রামচক্রের জামাতা হরিপাঁল দাক্ষিণাতোর নান! স্থান 
হইতে দলবল সংগ্রহ করিয়া মুপলমানদিগকে তাড়াইয়া 
দেবগিরির সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রবল প্রতাপে 
ছয় বর্ষকাল তিনি রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে 
১৩৪০ শকে দিশ্লীস্বর মুবারক আপনি সসৈন্তে আসিয়া 
হরিপালকে আক্রমণ করিলেন । ঘড়যন্ত্রে ও বিশ্বাসঘাতকতায় 
হুরিপাল পরাজিত হইলেন । মুসলমানের! তাহার মন্তক 
দ্বিখগ্ড করিয়া নগরন্বারে ঝুলাইয়! দিল। এইকপে দেব" 
গিরির যাদবরাজ্যের অবসান হইল। তৎপরে দিল্লীশ্বরের 
প্রিয়পানত্র ক'এক বাক্কি যথাক্রমে দেবগিরি শাসন করিতে 
থাকেন। গম্বাস্উদ্দীনের পুত্র মহম্মদ তোগলক ১৩২৫ 
খৃষ্ঠাবে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্ুবিখ্যাত 
দিল্লী নগরী তাহার ভাল লাগিল না। ১৩৩৮ খুষ্টান্জে তিনি 
দিল্লীতে রাজধানী স্বাপন করিতে কৃতসঙ্কয়্ হইলেন এবং 
দিল্লীবাসীদিগকে আদেশ করিলেন, “অবিলম্বে নগর শুন্ত 
করিয়া সকলে দেবগিরি যাত্র। কর ।” দিল্লী হইতে দেবগিরি 
চারিশত ক্রোশ বাবধান। সুদূর পথ পর্যটন করিতে 
দিশ্লীবাসিগণ কিরূপ কষ্ঠভোগ করিয়াছিলেন, তাহ! বলাই 
বাছুলা। ক্ষীণমতি মুবারকের বুদ্ধির দোষে দিল্লী জনশূন্য 
ও ত্রীত্রষ্ট হইল। ঞদেবগিরির সমৃদ্ধি বাড়িয়া উঠিল। এই 
সময়ে দেবগিরির “দৌলতাবাদ* অর্থাৎ সৌভাগাশালী 
নগর নাম হইল। এই সময়ে তাঞ্জিয়রবাসী ইবন্‌ বতৃত 
দেবগিরি দেখিয়া শতমুখে ইহার সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়! 
গিয়াছেন। তোগলকবংশের পর দেবগিরি কুলবর্গা ও 
বিদরের বাক্ষণীবংশের শাসনাধীন হইল। ১৫২৩ খুষ্টা 
পর্যস্ত এই স্থান বাক্ষণীবংশের অধীন থাকে । তৎপয়ে 
দেবগিরি-ছুর্গ আদ্মদ্‌ নগরের নিজামশাহী বংশের করায়ত্ব 
হইল। তাঁহাদের গৌরবরবি অন্তমিত হইলে মোগলদিগের 


[ ৭০৭ ] 


দেহগুহী 


অধীন হয়। ১৭০৭ থৃষ্টাদে অরঙজজেবের মৃত পর দক্ষিণা- 
পথে সমস্ত মোগলাধিকায্নের নহিত এই দেবগিরিও বর্তমান 
নিজামবংশের স্থাপক্িত! আলফ্জার অধিকারতৃক্ত হুইল। 
এখানকার ছুর্গে এখন ১০৪ মাত্র সৈম্ত আছে। 


দেবগি রি, ধারযাড়ের অন্তর্গত একটী গওগ্রাম। কয়াজগীর 


তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত । এখান হইতে কাদশ্ব- 
রাজগণের লময়কার অনেকগুলি তাত্তরশামন পাওয়া 
গিয়াছে। এক সময়ে এখানে জৈনপ্রাধান্ত ছিল। ধখনা চার্ধয 
নির্টিত এখানকার হল্পমার মন্দির বিখ্যাত। 


দেবগিরী (শ্রী) রাগিনী বিশেষ । মোমেশ্বর মতে, বসস্তরাগের 


ভার্ধ্যা। এই রাগিনী বসস্ত সময়ে গেয়। তরত মতে, হিন্দোল 
রাগের পুত্র, নাগধবনির ভার্ধয। মঙ্গীতার্গণ মতে, নট কল্যাণের 
ভার! । 
“কাদদ্িনী শ্তামতঙঃ গুযৃতা তু্ন্তনী হন্নরহারবন্পী ৷ 
চিন্রান্বর! মত্তচকোরনেত্রা মধালস] দেবগিন্ী প্রতিষ্ঠা ॥” 
স্বরগ্রামণ্স খা গ ম প ধ নি লঃঃ* 
হেমস্তে দিবা! চতুর্থ গ্রহর হইতে অর্থরাত্রি পর্ধ্যস্ত গান লময়। 
দেবগুগুসূরি, অপর নাম জিনচন্ত্র। উকেশগচ্ছ-সন্ভৃত 
একজন বিখ্যাত জৈনাচার্ধয, কৰষনুরিয় শিষ্য । ইনি গ্রথমে 
“নবপয়+ ব। নবপদপ্রকরণ নামে গৈন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন, ততপরে ১৯৭৩ সম্বতে 'শ্রাবকানন্দ” নামে নবপয়ের 
একখানি বিস্তৃত সংস্কৃত টীক1 রচনা করেন। ইহার 
কুলচন্ত্র নামে আর একটী উপাধি ছিল। 
২আর একজন জৈনাচার্ধ, সিদ্ধান্রির শিষ্য। এই 
দ্বিতীয় দেবগুণ্ঠের শিষ্য যশোণেব ও সিদ্ধনুরি, ইহার প্রথম 
শিশ্যা ১১৭৪ সম্বতে অষ্টচর্ধযাবিবরণ ও ২য় শিষ্য ১১৯২ সম্বতে 
, বুহুৎক্ষেত্রসমাসবৃত্ধি রচনা করেন। 
দেবগৃহ, গয্া্থ একটী পুণ্যস্থান। এখানে চ্যবনাশ্রম 
ছিল। (দেশাবলী ) 
দেবগ্রাম, ত্রিপুরার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম, রাধানগরের 
দক্ষিণে অবস্থিত। ( দেশাবলী) পা 
দেবঘট্র, ১ হশোরের মধ্যবর্তী একটী গণ্ডগ্রাম। ২ হিমালয় 
শৈলস্থ দেবপ্রয়াগের অদূরে অবস্থিত একটা,প্রাটীন্ত তীর্থ । 
স্বদ্দপূরাণে হিমবৎখণ্ডে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। 
. | ( ছিমবৎ ৮।৯৮,৪৪।১৪৪) 
দেবগুরু (পুং) দেবহ) গরু; ৬তৎ। দেবতা্দিগের গুরু, 
বৃহস্পতি, স্কুরাচার্যা । ২ দেবতার্দিগের পিত| কম্তপ। 
দেবগুহী (তত্র) গুহ-বাছুলকাৎ কি ভীপ, দেববৎ গুহী। 
গুহা! সরগ্বতী। 


দ্েবগৃহ 


"দেবগুহাং সরদ্বত্যাং সার্ধাতৌম ইতি প্রভূঃ।” 

( ভাগবত ৮১৩1৮) 
দেবগুহ (ভি) দেবানাং গুহং ৬তৎ। দেবতাদিগের 
অতি রহ্্য । 

“শ্রতাথে। দেবগুহা্ত ভবান্‌ যত্র বরং স্থিতাঃ।(হরিব* ১১৬ অঃ) 

যাহাতে প্রাণীগণের বৈরাগ্য উৎপর ন! হয়, এই জন্ত 
দেবগণ কর্তৃক শ্রুতির অর্থ অতিশয় গোঁপিত বলিয়! ইহায় 
নাম দেবগুহা হইয়াছে । 
দেবগৃহ ( রী) দেবানাং গৃহং ৬তৎ। দেৌবালয়, দেবমন্দির | 
ইছার বিষয় বৃহৎসংহিতায এইরূপ লিখিত আছে-_ 

দেবগৃহ নির্শাণ করিতে হইলে তাহার মধ্যে গ্রভৃত 
অলাশয় এবং উপবন সকল বিনিবেশিত করিতে হইবে। 
ইষ্টাপূর্ত বারা যে সকল লোক লাভ হু, এক দেবগৃছ নির্মাণ 
করিলে সেই সকল লোক লাভ হুইয়৷ থাকে। ইহাতে 
লোকভূষণ ও দেবতাতুষ্টি ছইই হয়। সলিল এবং উদ্যানযুক্ত 
মনুষ্যকৃত ব1 দৈব সম্পাদিত স্থানের সন্লিধানে দেবতাগণ স্বয়ং 
উপস্থিত হুন। যেসরোবরে নলিনীরূপ ছত্রত্ধার! হৃধ্যের 
কিরণ নিরম্য হয়, যাহার বিমল সবিলে হুংসের স্বন্ধঘবার। 
কহলার নিয়ে বীচি সকল বিক্ষিপু হয়, যে সরোবরে হুংস, 
কারগুব, ক্রৌঞ্চ ও চক্রবাকগণ কর্তৃক শবিত হয় এবং 
যাহার তীরস্থ নিচুল বৃক্ষের ছায়ায় জলচারী প্রাণিগণ 
বিশ্রাম লাভ করে, সেই সরোবরের সান্নিধ্যে দেবগণ 
স্থথী হন। 

ক্রৌঞ্শ্রেনী যাহার কাঞ্চীকলাপ, কলহুংসের কলম্বন 
যাহার শব, জল যাহার বস্ত্র, শফরী সকল যাহার মেখলা, 
তীরস্থ গ্রফুল্প বৃক্ষ সকল যাহার কর্ণভূষণ, জল ও স্থলের 
সঙ্গমন্থল যাহার শ্রাণী, পুলিন যাহার উন্নত স্তন এবং 
ংস সকলই যাহার হান্ত, এইরূপ নিয়গামিনী নর্দী সকলের 
সমীপবর্তী স্থানে দেবতাগণ উপস্থিত হন। 

বনের উপাস্ত গ্বানে, নদী, শৈল ও নির্ঝরের উপাস্ত 
ভূমি সকলে এবং উদ্যানযুক্ত পুর গ্রদদেশে দেবগণ নিত্য রতি 
লাত করেন। দেবগৃহ নির্মাণের স্থান নিরূপণ করিতে 
হইনে বাস্তবিদ্যায যে সকল তুমি ব্রাঙ্মণগণের বলিয়া 
কথিত হ্ইয়্াছে, দেবমন্দিরে সেই সকল তৃমি গ্রশত্ত। 
স্বাদ! দেবগৃহে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তমণ্ল কর! কর্তব্য। 

ইহাতে সনদিক্স্থিত মধ্যমস্থলে দ্বার করিতে হইবে। 
যাহার বিস্তার যত হুইবে, তাহ! তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে 


উন্নত করিবে। উন্নৃতির একতৃতীয়াংশ কটি হইবে, বিস্তারের 


অর্ধেক গর্ভগৃছ ও চতুদ্দিকণ্থ অন্ত ভিত্তি সকল হুইবে। আর 


ণ৬৮ ] 


দেবগৃহ 


গর্ভের পাদ অর্থাৎ একচতুর্থাংশ পরিষাপে উহা বিস্তীর্ণ ও 
দ্বিগুগোনত হইবে। 

উন্নতির পাদ পরিমাণে বিস্তীর্ণ শাখা ও ঘ্বারের উপরি- 
তন অংশের দিগস্তকে সমভাবে নির্মাণ করিয়! তাহার 
বিস্তার এক চতুর্থাংশ করিতে হইবে এবং তাহার বেধ এই 
বিস্তারের এক চতুর্থাংশ হইবে, অর্থাং শাখাদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 
বিস্তারের পাদ পরিমাণে হইবে। ব্রি, পঞ্চ, সপ্ত ও নব 
খাযক শাখাসমন্িত আয়তনই প্রশস্ত । অধঃস্থ শাখার 
চারিভাগে ছুইটী স্বারদেশ নিবিষ্ট করিবে। ইহার শেফভাগ 
মঙ্লহচক বিহঙ্গম, শ্রীবৃক্ষ, স্বপ্তিক, ঘট, মিথুন, পত্রবন্লী ও 
গ্রমথগণ কর্তৃক উপশোডিত হুইবে। দ্বার পরিমাণের 


' অষ্টভাগের একভাগ হীন ও পিগিকাযুস্ত প্রতিমা! হইবে 


এবং তাহাতে দ্বইভাগ প্রতিমা ও তৃতীয়াংশ পিঙিক। 
হইবে । মের, মন্দর, কৈলাস, বিমানচ্ছদ, ননান, সমুদগ, পদ, 
গরুড়, নন্দিবর্ধন, কুঞ্জর, গুহরাজ, বৃষ, হংস, সর্ববতে- 
ভদ্র, ঘট, সিংহ, বৃত্ত চতুষ্কোণ, যোড়শাজি ও অষ্টাত্রি এই 
বিংশতি প্রকার দেবগৃহের সংজ্ঞা। যথাক্রমে ইহাদের 
লক্ষণ বল! হইতেছে__ 

যে দেবগৃহ যড়.কোণ, দশভৌম, হ্ুন্দর কুহরযুক্ত, 
চতুত্বার ও দ্বাত্রিংশৎ হস্ত বিস্তীর্ণ, এইরূপ লক্ষণযুক্ত 
দেবগৃছের নাম “মেরু | যাহ! ক্রিশহ্ত্ত বিস্তীর্ণ, দশতভৌম- 
যুক্ত ও চূড়াবান্‌, তাহার নাম 'মন্দর | মন্দর লক্ষণাক্রাস্ত 
দেবগৃহ যদি ২৮ হস্ত বিস্তীর্ণ ও অ্ট ভৌমযুক্ত ছয়, তাহ। 
হইলে তাহাকে “কৈলাস” বলা যায়। যাহা জালাকতি 
গবাক্ষবিশিষ্ট এবং ২১ হাত বিস্তীর্ণ, তাহার নাম “বিমান” । 
যাহাতে ৬্টী ভৌম থাকে, যাহ! ৩২ হাত বিস্তীর্ণ এবং ১৬ট্ী 
চূড়াযুক্ত, তাহাকে 'নদন” কছে। গোলাকার একশুঙ্গ ৪ 
এক ভৌম দেবালয়ের নাম 'সমুদগ*। একতৃমিক, একশৃজ, 
পদ্মাক্কৃতি ও অষ্টশাখ দেবগৃছের নাম 'পদ্ম'। গঞড়ের স্তর 
আকৃতিবিশিষ্ট দেবগৃহের নাম 'গরুড়”। ২৪ হাত বিস্তীর্ণ 
সপ্তভৌম এবং বিংশতি অণ্ডে বিভৃষিক্ত দেবগৃহ 'নঙ্দিবর্ধন 
নামে বিখ্যাত । গপৃষ্ঠের স্তায় আকারধারী ও মূল হইতে 
চতুর্দিকে যোড়শ হস্ত বিস্তৃত দেবালয়ের নাম 'কুঞ্র । 
যাহার বিস্তৃতি ১৬ হাত এবং বলভীদেশ তিনটা চক্ত্রশালা- 
বিশিষ্ট তাহাকে 'গুহরা্” কছে। যাহ! ভ্বাদশহত্ত বিস্তৃত, 
গোলাকার, একশৃঙ্গ ও এক নেমিযুক্ত, তাহ! বৃষ নামক 
দেবগৃহ। ইহা গোলাকার হইলে বৃত্ত দেবগৃছ হয়। 
সাকার দেবগৃহের লাম 'হংস” । ৮ হাত বিস্তীর্ণ কলদটকার 
দেবালয়ের নাম “ঘট' ( 


দেবঙ্গম 





যে দেবগৃছে ৪টী দ্বার থাকে ও ধাহা বহচ্ক্ঠা বিশিষ্ট, 
তাহার নাম 'সর্বতোতত্র' । ইহাতে ৫টী তৌম এবং হ্ু্দর 
অনেক চক্রশাল! থাকে, ইহার বিস্তৃতি ২৬ হাত। যাঁহাতে 
সিংহ চি থাকে, যাহ। ৮ হাত বিস্তীণ ও খানশ ফোণ সম. 
স্থিত, তাহায় নাম 'সিংহ' | যাহার ৫টী মাত্র অণ্ডের মধ্যে 
চারিটী কৃষ্কবর্ণ, তাহাকে 'চতরশ্র' কছে। (বৃহৎসং ৭৪ আঃ) 
অগ্নিগুরাণে এইকপ লিখিত আছে--গ্রথষে স্থান নির- 
পণ করিয় চতুরশ্রীকৃত ক্ষেত্র ষোড়শ ভাগে বিতক্ত করিয়। 
মধ্যস্থিত চতুর্ভগ আয়ত করিয়। অপর দ্বাদশঙাগ ভিত্তির 
নিমিত্ত কল্পিত করিবে । জত্ঘা চতুর্তাগ পরিমিত উচ্চি,ত, 
অজ্যার দ্বিগুণ উন্নত মঞ্জরী, মঞ্জরীর চত্র্থভাগে প্রদক্ষিণ 
পরিমাণ হইবে। উতয়পার্থে সম ব| দ্বিগুণ শোভা 
সম্পাদনানগূরূপ অগ্রভূমির বিস্তার হইবে। মণ্ডপের অগ্রে 
গর্ভনুত্র্থয় পরিমাণে বিস্তীর্দ এবং পাদাধিকফ পরিমাণে 
দীর্ঘ বা প্রাসাদ পরিমাণ ত্তস্ত দ্বারা মুখমণ্ডপ করিবে। 
পরে একাশীতি পদযুক্ত বাস্ত করিয়। মণ্ডপ আরস্ত 
করিবে। প্রতিমা-প্রমাণ শু পিঙিক। করিয়। পিগিকার্ধ 
পরিমাণে গর্ভ নির্ধাধ করিবে। এ গণ্ড পরিমাণে ভিত্তি সকল 
প্রস্তত করিবে। ভিত্তির আগ্জাম পরিমাণে উৎসেধ, ভিত্তির 
উচ্ছায়ের দ্বিগুণ পরিমিত শিখর, শিখর়ের ঠতুগ্ড গ ভ্রদণ- 
ভূমি, শিখরের চতুর্থাংশ পরিমাণে পন্মুখে মুখমণ্ডপ, গর্ভের 
অষ্টুমাংশ পরিমাণে রথনির্গমগ্থার, পরিধির বষ্ঠাংশ পরি- 
মিত রথ সকল এবং উহ্থার তৃতীয়াংশ পরিমাণে রথনির্গম- 
দ্বার করিতে হইবে। রথত্রগ্জে ঘোট কত্রগন সর্বদা! যোজিত 
করিয়। রাখিবে। বেপিক। পরিমাণের উর্ধে কলস কল্পিত 
করিয়। বিস্তারের দ্বিগুণ দৈর্ঘ্য করিতে হুইবে। 
প্রানাদের চতুর্থাংশ পরিমাণে গ্রাকারের উচ্চতা এবং 
পাদদোনপরিমিত গোপুরের উচ্চত! হইবে। (অগ্নিপুৎ ২৬৮ অঃ) 
[ বিশেধ বিবরণ গ্রানাদ ও মন্দির দেখ। ] 
দেবগ্রহ (পুং) সুশ্রতোক্ত গ্রহতেদ। 
প্যঃ পশ্ততি নরে! দেবান্‌ জা গ্ন্থা শরিতোহপি ব1। 
উন্মাধ্যতি পতু ক্ষিপ্রং তত্ব, দেবগ্রহং বিহঃ |” 
যেসকল মনুষা জাগ্রৎ ব৷ শরিতাবস্থায় দেবতাদিগকে 
অধলোকন করে, ভাহার। তৎক্ষণাৎ উন্মত্ত হয়, ইঞ্থাদিগকে 
দেবগ্রহ কছে। 
দেবঙ্গম (মি) দেবং গচ্ছতি গম-বেদে ক। দেমগামী। 
“অন্তাং রাপ্সোতু হোত্রায়াং দেবঙগমায়।” (শতপথব্র(” ১/৯।১।১২) 
লৌকিক গ্রয়োগে--“দেবজম” হইবে না, সেইন্থলে পিনি 
প্রতায় হইয়। দেবগাশী এইরূপ পদ হইবে। 
1]] 


[ ৭৯ ] 


দেবজধ 


দেবচক্্র (রী) ১ ধজ্ঞাঙ্গ অতি্নবতেদ। 
“পরি যন্ধা এতদ্দেবচক্রং যদভিপ্নবঃ ॥* ( এত" ব্রা* 81১৫) 
২ যামলোক্ত দেবতাতেদে উপাপনাজ্ঞাপক চক্রতেদ। 
দেবচন্দ্র, বিখ্যাত জৈন গ্রস্থকার হেমচঞ্জের শিষ্বা। ইনি 
শা্তিনাথবৃত্ত নামে প্রা্কত গ্রন্থ রচন! করেন। মুনিদেব 
হরি তাহাই সংগ্গেপে সংস্কৃত তাষায় গ্রকাশ করিয়াছেন। 
দেবচন্দ্রগণি, এক খ্যাতনামা জৈন পঞ্ডিত। ইনি ১৬৪৮ 
সপ্ঘতে আপন শিষ্য মুনিন্ের জন্য ধদকস্ততি ও তাহার 
টাক রচনা করেন। ্‌ 
দেবচর্ধ)1 (স্ত্রী) দেবানাং চর্ধা ৬-তৎ। ১ ঘেবতরিত। 
২ দেবার্থ চরণ হোমাদি। 
"শ্রিয়াতুতমনির্দেশ্তাং দেবচর্ষেযাপশোতিতং |” 
( তারত বন ১৪৫ অঃ) 
দেবচিকিৎসক (পুং) ১ দেবতাদিগের চিকিৎসক, শব্দ, 
অশ্বিনীকুমারতক। এই শব দ্বিবচনাঞ্ত। হদ্বিত্ব লংখ্যা!। 
৩ অশ্বিনী নক্ষত্র। 
দেবচ্ছন্দ (পুং) দেবৈশ্ছন্যতে আকাজ্জতে ছন্দ-ঘঞু। হার- 
বিশেষ, এই হার শতযষ্টিক। কাহার কাহার মতে অষ্টোত্বর- 
শত যষ্টিক। 
“শতমষ্টযুতং হারে দেবচ্ছন্দো। অশীতিরেকধুতা। 
অষ্টাধিকে। হর্দাছারে রশ্মিকলাশ্চ নবযটুকঃ॥* ( বৃহৎস* ) 
অষ্টাধিক শতসংখ্যক লতাযুক্ত ব। একাশীতি সংখ্যক লতা- 
যুক্ত হইলে দেবচ্ছন্দ। 
দেবচ্ছনান (ব্লী) দেবপ্রিয়ং ছনদাঃ টচ্‌ সমাসান্তঃ। বৈদিক 
ছলোভেো। 
দেবজ (ব্রি) দেবাজ্জায়তে জন-ড। ১ দেবজাত। (ক্লী) 
২ মাসভেদ। পতন্মাদাছঃ সত্যং সাম দেবজং সামেতি* (শতপথ 
* ব্রাৎ ৩।৪।২১৬) । (পুং) ৩ কশাশ্ের সহোদর হুর্ধাবংশীয় 
সংযম নৃপতির পুত্র ভেদ। (ভাগ* ৯২২২) ৪ সুর্য সম্পাদিত 
খত । ণ্নপ্তখ মাছরেকজং ষড়িদ্‌ যম! খষয়ো! দেবজাঃ* ( খক্‌ 
১১৬৪।১৫) পপ্তানাং খতুনাং মধো সপ্তখং সপ্তমং খু 
একজং এফেনোৎপন্নং আহঃ কলাতত্ববিদঃ৭, চৈত্রাদীনাং 
মাসানাং স্ব়গেলনেন বসস্তাস্তাঃ ফড় তবে! ভবস্তি, অধিক মামে- 
নৈক উৎপদ্ভতে সপ্তমভূি। ন চ তাদৃশোযুীস একনলাস্তীতি 
মন্তব্যং। অন্তি জয়োদশমাস্গ ইত্যাহুরিতি শ্রুতেঃ, তদেব 
উচাতে। যড়েব ধতবে। মাসদয়ন্ূপঞ্খযয়োগন্তারঃ। তে চ 
দেবজাঃ দেবাদাদিত্যাজ্জতা ইত্যেবমাহুঃ খড়েব দেবজাঃ 
অদেবজ একঃ' (পায়ণ) 
দেবজদ্ধ (ক্রি) দেবৈরগ্ততে ইতি অদ-ক্ত জগ্জাদেশঃ ( অঙ্নো- 
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জন্ধিরে্লপ্তিকিতি। পা]* ২৪৩৬) ১ দেবগণ কর্তৃক ভক্ষিত। 
(ক্লী)২ কতৃণ। 
দেবজদ্ধক (র্লী) দেবজদ্ধ-স্বর্থে কন্‌। কতৃণ। 
দেবজন (পুং ) দেবরূপোজনঃ । দেবরূপ জন। “ভক্ষযিত্বাভ্যা- 
অআমপঃ ক্রচ। নিনয়তে ত্রিঃ সর্বদেবজনেভাঃ স্বাহেতি” (আখ, 
শ্রৌ* ২।৪।৯২ )। দেবানাং জনঃ | ২ উপদেব, দেবতাদিগের 
উপকরণে উৎপর় গন্ধর্বাদি। 
দেবজনবিদ্য। (স্ত্রী) দেবজনানাং বিদ্যা । গন্ধরব্ববিদ্তা, নৃত্য- 
গীতাদি। 
দেবজাত (ত্রি) দেবেভ্যোজাতঃ। দেবতা হইতে যিনি 
জন্মিয়াছেন। প্যদ্বাজিনেো দেবজাতন্ত সপ্তেঃশ (খক্‌ 
১/১৬২।১) দেবানাং জাতঃ। ২ দেবগণ। প্যান্তেতানি দেব- 
জাতানি গণশ আখ্যায়স্তে |” ( শতপথব্রা* ১৪।১।২২৬) 
“দবজামি (ম্ত্রী) দেবানাং জামিরিব। ১ দেববন্ধু। “অবামি 
ঘোষ ইন্দ্র দেবজামি রিরজ্যন্ত* (খ্াকৃ ৭।২৩।২) “দেবজামি 
দেবানাং বন্ধুঃ+ (সায়ণ )। দেবানাং জামিঃ | ২ দেবতাদিগের 
স্্রী। প্বিগ্ঠতে স্বপ্রজনিত্রং দেবজামীনাং পুক্রোসি ।” 
( অথর্ব ৬।৪৬।২) 
দেবজুষ্ট (ব্রি) দেবৈভূ্ং। দেবসেবিত। 
দেবট (ব্রি) দিব্যতীতি দিব-অটন্‌ (শকাদিভ্যো অটন্। 
উ৭্‌ ৪1৮১) শিল্পী । 
দেবী (শ্রী) দেবং দেবশব্ং অষ্টতে অতিক্রামতীতি অট-অণ্‌. 
শকন্ধাদিত্বাদলোপঃ গৌরাদিত্বাৎ ডীষ্‌। গঙ্গাচিল্লী। 
দেবতর (তরি) অতিশয়েন দ্রেবঃ দীপ্তঃ দেবকে বা তরপ্‌। 
১ অতিশয় দীধ। ২ অতিদেবক। 
দেবতরু (পুং) দেবপ্রিয়; তরুঃ। ১ মন্দারাদি বৃক্ষ। 
'পঞ্চেতে দেবতরবঃ মন্দারঃ পারিজাতকঃ। 
সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংদি ব1 হরিচন্দনং ॥” ( অমর ) এ 
মন্দার, পারিজাত, সন্তান, করবৃক্ষ ও হুরিচন্দন এই ৫টা 
বৃক্ষ দেবতরু। ২ চৈত্যবৃক্ষ ৷ 
দেবতা! (্ত্রী) দেব স্বার্থে তল্‌, কচিৎ স্বার্থিক! অপি প্রতায়াঃ 
গ্রকৃতিতে1. “লিঙ্গবচনান্ডতিবর্তস্তে ইতি ভাষ্যোক্তেঃ পুং- 
স্বাতিক্রমেণ স্ত্রীত্বং । দেব, নির্জর। 

*া এখন তুদবতা ঝলিলে আমর! যেমন ন্বর্গবাসী. অমর- 
বন্দকে বুঝিয়! থাকি, খখ্েদের খষিগণ ঠিক এরূপ ভাবিতেন 
কি না তৎপক্ষে ঘোর সন্দেহ। কাত্যায়ন ধষি খক্সংহিতার 
অনুক্রমণিকায় লিখিয়াছেন-__ . 

প্যস্ক বাক্যং স খবিঃ, যা তেনোচাতে স! দেবত।। 

তেন বাক্যেন গ্রতিপান্তং বন্স্ত সা দেবতা! ॥” 


শা সা সা ০ ও এপি রাগ এ পট পাপে  এখ ২41 ৫ ৮ ্ 
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যাহার কথা সেই খষি। যাহার বিষয় তৎকর্তৃক বলা 
হইয়! থাকে, তাহা! দেবতা । সেই (খাষি) বাক্যের গ্রতি- 
পান্থ যে বস্তু, তাহাই দেবত]। 
খষি, ছন্দ ও দেবতা এইতিন লইয়া বেদ। যে বস্ত 
আমর! সচরাচর দেখিতে পাই, চন্ত্র, কুর্ধা, গ্রহাদ্দি, গিরি, 
নদী, বনস্পতি প্রভৃতি যাহা দ্বার বৈদিক খধিগণ কিছুমাত্র 
উপকার পাইয়াছেন, ধকৃসংছিতায় সে সমস্তই দেবতানামে 
স্তত হইয়াছে। , 
নিরুক্তকার যাস্ক দেবত! শব্ধের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন-- 
“্দানাত্ব! দীপনাঘ্! ছাস্থানো ভবতীতি বা যে দেবঃ 
স। দেবত1।” (৭1১৫) 
দান এবং দীপন হেতু যিনি স্বর্গস্থানীয় হন, তিনিই দেব 
এৰং দেবতা। 
সায়ণাচার্ধ্য খধকৃনংহিতার প্রথম মন্ত্রের ভাষ্যে “দেব 
শবের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_ 
“তথা দেবনার্থ দীব্যতি ধাতুনিমিতে। দেবশব ইত্যেত- 
দায়ায়তে | দেবনা্েদেবোহভূদিতি তঙ্গেবানাং দেবত্বমিতি ।+ 
দেবনার্থ দিবধাতু হইতে দেবশব্ নিম্পর, এই জন্ত দেবত| 
হইয়াছে। দেবন হেতু দেবত! হইয়াছে, এই নিমিত্ত 
দেবতাদিগের দেবত্ব। 
যোগী যাজ্ঞবন্কা লিখিয়াছেন-- 
“দীব্যতে ক্রীড়তে যম্মাৎ রোচতে দ্যোততে দিবি । 
তন্মান্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্ত,য়তে সর্বদৈবতৈঃ ॥” 
যাহার] দীপ্চি পান, ক্রীড়া করেন, স্বর্গে শোভিত হন এবং 
ছাতিবিশিষ্ট হন, এইজন্ত তাহাদিগকে দেবতা বলা যায় এবং 
সকল দেবত। কর্তৃক ত্ত,য়মান হন। 
দেব শবের মূল ধাত্বর্থ দ্যোতমান বা দীপ্তিমান্‌। 
(দ্যোতনাদ্দেবঃ।, মনুটাকায় কুল্পক ১২১১৭) আর্য খষি- 
গণের সমক্ষে যাহ! দীপ্ডিমান্‌ বা! প্রকাশমান হইয়াছিল। 
প্রথমতঃ তাহাকেই তীহার1 দেবতা বলিয়৷ গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এখন দেব শব্খের যেরূপ বিশেষত্ব আছে, প্রথমতঃ 
বৈদিকযুগে দেবতা-আখ্যাত প্ররৃতিগুর্জের এরূপ একটী 
বিশেষত্ব আরোপিত হয় নাই। ক্রমে সুর্য, চন্্র, অনি 
প্রভৃতির স্থায়িত্ব দর্শনে, এই সকল গ্রকুতিপুঞ্জ হইতে জগতের 
নিত্য উপকার ও নিতা গ্রক্নোজনীয়ত! দর্শনে মুগ্ধ হইয়! খাষি- 
গণ তাহাদের গ্রতি বিশেষ দেবত্ব আরোপ করিলেন। দেব- 
তত্বের ইহাই মূলবীজ । খক্‌নংহিতার এই কয়জন দেব দেবীর 
বিশেষ উল্লেখ আছে। যথা--অগ্রি, বায়ু, ইন্্র, মিত্র, বরুণ, 
অশ্শিদ্বর়ঃ বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণ, খতুগণ, ক্রঙ্গণম্পতি। সোম, 
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্ষটা, হুর্যা, বিষুট, গৃঙ্গি, হস, পর্ন, অর্ধযমা, পৃষা, রুদ্র, 
কপ্্গণ, বন্ুগণ, আদিতাগণ, উশনা। জিত, পতন, অহিবুপ্ি, 
অজ একপাত্, খভূকা, গরুত্মান এই সকল দেব এবং সর" 
স্বতী, সৃনৃত1, ইলা। ইন্দ্রাণী, হোত্রা, পৃথিবী, উষা, আগ্রী, 
রোদসী, রাকা, সিনীবালী ও গুন গ্রভৃতি দেবী । 
তখনও দেবতত্ব সর্ববাদিসম্মত হয় নাই। দেৰগণের 
খ্যা। ও অস্তিত্ব নান্টিত্ব সমন্ধে বৈদিক খষিগণের মধ্যেও 
যত ভেদ ছিল। এ বিষয়ে নিরুত্তকার যাস্ক, লিখিয়াছেন-_ 
শদেবৃতা তিনজন, পৃথিবীতে অগ্নি, অস্তরীক্ষে ইন্দ্র বা 
বায়ু এবং আকাশে সূর্য । তাহাদের মহাভাগা, কারণ এক 
এক জনের অনেকগুলি নাম। অথব। হোতা, অধবযুণ, ব্রদ্মা, 
উদগাত। প্রভৃতি পৃথক্‌ পৃথক কর্মের জন্ত (ভিন্ন নাম ছুই- 
স্বাছে।) অথব! তাহার। পৃথক পৃথক দেবই ছিলেন, 
কারণ স্বতস্ত্রভাবে তাহাদিগের স্ততি কর! হইয়াছে ও ভিন্ন 
ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে ।” (নিরুক্ত ৭৫) 
খকৃসংহিতার ১ম, ৮ম ও ঈম মণ্ডলের অনেক সৃক্তে 
৩৩ জন দেবতার উল্লেখ আছে। য্থা__ 
গ্যে দেবাসে! দিবোকাদশস্থ পৃথিব্যামধো কাদশস্থ। 


অপ্ন,ক্ষিতে! মহিনৈকাদশস্থ দেবাসে! যজ্ঞমিমং ভুষধ্বং ॥” 
(খুকু ৯১৩৯।১১ ) 


যে দেবগণ স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীর মধ্যেও একাদশ, 
অন্তরীক্ষে অবস্থানকালেও একাদশ, তাহার! আপন মহিমায় | 
বজ্ঞ সেবা করেন। 
“যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরে। দেবাসে বছিরানদন্‌। 
বিদন্নহ দ্বিতাসনন্‌ ॥” (খক্‌ ৮।২৮।১) ৰ 
যে ত্রিশের পর তিন সংখ্যাযুক্ত অর্থাৎ যে ৩৩ জন 
দেবতা বছিতে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহার! আম! 
দিগকে অবগত হউন এবং ছুই প্রকার ধন দান করুন। 
এই ৩৩ জন দেবতা,কাহারা? এ সম্বন্ধে খক্সংহিতায় 
কোন কথা নাই। শতপথব্রাঙ্গণে লিখিত আছে-_ 
"কতমে তে ত্রয়ন্ত্রিংশদিত্যন্টো বব একাদশ রুদ্রা স্বাদশা- | 
নিত্যান্ত একত্রিংশষ্ ইন্ত্রশ্চৈব গ্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্িংশাবিতি |” 
( শতপথব্র* ১১।৬৩।৫) 
সেই ৩৩জন কে কে, অষ্টবনু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ 
আদিত্য এই একত্রিশ এবং ইন্দ্র ও গ্রজাপতিকে লইয়। ৩৩। 
এতরেয়ব্রাঙ্গণে আবার ৩৩ জন সোমপ এবং ৩৩ জন 
অসোমপ এই ৬৬ জন দেবতার উল্লেখ আছে। যথা-_ 
'অষ্টবন্থ, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিতা, গ্রজাপতি ও 
বযট্কার এই ৩৩ জন সোমপ। একাদশ প্রযাজ। একাদশ 
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] দেবত! 


অনুঘাজ এবং একাদশ উপধাঁজ ইহার! অলোমপ। সোম- 
পাযীর! সোমদ্বারা তৃপ্ত হন এবং অসোমপায়ীরা যক্তীয় 
পঞুদ্বারা প্রীত হন। ( এতরেয়্রাঙ্গণ ২।১৮ ) 
খকনংহিতায় আবার ৩৩৩৯ দেবতারও উল্লেখ আছে। 
প্ত্রীণিশত! ত্রী নহশ্র গ্যগ্সিং ভ্রিংশচ্চ দেব! নব চাসর্পর়ন্‌।” 
(খক ৩1৯1৯) 
তিম সহশ্র তিনশত ত্রিংশৎ ও নবসংখ্যক দেবগণ * 
অন্লিকে পৃজ| করিয়াছেন । 
শতপথব্রাঙ্গণ (১১।৬।/৩1৪), শাঙ্খযায়নশৌতস্থত্র (৮।২১।১৪) 
প্রভৃতি বৈদিক গ্র্থেও '৩৩৩৯ জন দেবতার বর্ণনা 
আছে। বোধ হয় দেবগণের এইজপ নংখা! সম্বন্ধে মত তেদ 
দৃষ্টে কোন ফোন খবি আবার দেবগণেক্স অন্তিত্বে সন্দেহ 
করিয়! গিয়্াছেন। খক্সংছিতায় লিখিত আছে-_ 
প্র সু ম্তোমং ভরত ব1 জয়স্ত ইন্্রীয় সত্যং বদি সত্ামন্তি। 
নেন্ত্রে! অস্তীতি নেম উঃ ত্ব আহ ক ঈং দদর্শ কমতিষ্টবাঁম ॥” 
(৮১০০৩) 
হে জযাভিলাধী বাক্তিব্দ! ইন্ত্র আছেন, ইহা যদি 
সত্য হয়, তাহা! হইলে ইন্ত্রের উদ্দেশে সত্যভৃত সোম 
উচ্চারণ কর। নেম খধষি বলেন, ইন্্র নামে কেহনাই। 
কে তাহাকে দেখিয়াছে ? আমর! কাছাঘ্ স্ততি করিব? 
এরূপ সন্দেহ অল্পদিন মধ্যেই খধিগণের হৃদয় হইতে 
তিরোহিত হুইয়াছিল। খধিগণ জানিয়াছিলেন, দেবগণ 
দোমরস পান করেন ও মানব হইতে ভিন্ন। 
পদদেবেভ্যো ছি প্রথমং যজ্িয়েভ্যোহ্মৃতত্বং 
ন্বাস ভাগমুত্তমম্।” (ধক 81৫৪81২- শতপথ ব্রা" ২৪২১) 
গ্রথমে ঘক্িয় দেবগণের নিমিত্ত অমরত্বের সাধনভৃত 
সোমরূপ উত্তমভাগ উৎপন্ন করিয়! থাক। 
পত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজ! যে চ দেবা! অনুর যে চ মর্তাঃ।” 
(খকু ২২৭১ ) 
হে অস্থর বরুণ! দেবতাই হউক আর মন্ুষাই হউক, 
তুমি সকলের রাজ।। ( এখানে দেবত! ও মহুযো পার্থক্য 
নিরূপিত হইল।) 
খক্সংহিতীয় দেবতা মদ্বদ্ধে ম্থোচ্চ ভাবও প্রকটিত 
হইয়াছে। খত্সস্ত্রে নির্দি& হইল, ভিন্ন ভি দেবা এক 
পরমাত্বার নাম মাত্র 
"ইঞ্জং মিত্রং বরুণ মগ্রিমাহরখো দিব্যং স হুপর্ণো গরুস্থান্‌ 
* সায়ণাচার্্য ভাত্যে লিখিয়াছেন, দেবতা কেবল ৩৩ জন, ৩৩৩ 
সংখ্া। ভাহাদের মহ্ছিমাপ্রকাশক। কিন্ত খকসংহিতর ১*ম মগুলের 
৫২ সৃত্তেও এই ৩৩৩৯ জন দেবতার উল্লেখ আছে। 





দেখতী 





একং সন্ধিগ্রা বহধা বাস্তামিং মমং বাওরিস্বান্সাহাঃ ॥” 
( ১/১৩৪।৪৬ ) 
মেধাবীর! ইজ, বি, বরুণ ও অঙ্ি বলিয়া! থাকেন । ইনি 
সবগীয় নুর্পণ ও গরতখীন। ইনি এক হইলেও ইহাকে বহু 
বলিয়া বর্ণনা করে। ইহাকে অগ্ি, বম ও মাতরিশ্বা বলে। 
নগর বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সম্তং বন্ধ! কল্সক্ষত্তি।” 
(১৩১১ ঈগ্ন 
ক্পর্ণ অর্থাৎ এ একই আছেন, বুদ্ধিমান্‌ প্ঙিতের। 
তাহাকে করনাবলে নানারূপে বর্দন৷ করেন। 
শেষে যে ছুইটা খক্‌ উদ্ধৃত হইল, উহ্াই উপনিষদ ও 
বেদান্তগ্রতিপাদট একাত্মবাদের মুল বীজ । পুরাণে যে 
জমংখ/ দেবদেবীর বর্ণনা আছে, তাহা আর কিছু নয়, 
এক পরমাত্। ঝা! ঈশ্বরেরই মহিমাব্যঞীক রূপক বর্ণনা, 
খক্‌রংহিতাফ উক্ত ছুই ধস্ত্রে তাহার মূল সুত্র গ্রকটিত 
হইল। অধিক বলিতে কি দেবদেবীর উপাসনামূলক 
বর্তমান হিন্দুধর্ম উক্ত ছুই হৃত্রে গ্রতিষ্ঠিত। মীমাংসাদর্শনের 
তে, দেখগণের বাস্তবিক রূপ বাঁবিগ্রহ লাই। দেবগণ 
মন্ত্রাতবক। চতুর্থ্যস্ত পদযুক্ত মন্ত্রই দেখত! । 
[ পৌরাশিক দেঁবতত্ব শঞ্চে বিস্তৃত বিবরণ ভ্রষ্টব। ] 
মঙুসংহিতাকজ লিখিত আছে-_ 
“খধিভাং পিতয়ে! জাত পিতৃতে গেবদানবাঃ। 
দেবেত্যস্ত জগৎ সর্বং চরং গথাধনুপূর্বাশ$॥৮ (মনু ৩।২৯১) 
খধিগণ হইতে পিতৃগণ, পিতৃগণ হইতে দেধদানথ এবং 
দেবগণ হইতে স্থাবর জঙ্গমাদি পমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। 
মনুর বচনাহুপারে দেৰগণ ধেন এক শ্বতগ্্ শ্রেণী বলিয়া 
বোধ হয়। সকল পুরাণ মতেই কপ খধি ও অদিতি 
হইতেই দেবগণের উৎপত্তি হুইয়াছে। আবার দাক্ষি- 
ণাত্যে ড্রাবিড়াদি অঞ্চলে হিন্দুগপের় মধ্যে বিশ্বাস সৎ" 
ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে তাহারা দেব এবং অসঞ্ব্যক্তির মৃত্যু 
হইলে তাহার! উপদেেবত! হয়। 
এদ্দিকে বৈদিক ও পৌরাণিক গ্রঙ্ছে দেবানুর সংগ্রামের 
পরিচয় পাওয়। যায়। 
ট্রতরেয়্রাঙ্ণে আমর! সর্বপ্রথম দেব ও অগ্কুরনামক 
ছুই দলের স্পষ্ট সংগ্রামের পরিচগন পাই। 
কাহারও মতে--দেবান্ুরের সংগ্রাম কাপক বন! সাব, 
উহা প্রান্কৃতিক শক্তিসমুছের সংঘর্ষ-প্রকাশক। থক্‌- 
সংহিতার অনেক মন্ত্রে দেক ও অনুর এই ছুই শব এক অর্থে 
প্রযুক্ত হইলেও এবং এ ছুই শবই অনেক. গুলে দৃণ্তমান 
গ্রক্ৃতিপুজজের সংজ্ঞ শ্বরূপ ব্যবহৃত হইলে &, খক্সংছিতার 
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দেবতা 


কোন কোন মন্ত্রে এবং এঁতরেয়ব্রাঙ্গণে দেখ ও অনুর 
এই ছুই দলের পরম্পর বৈরভাবের প্রভূত নির্শন পাওয়। 
ধায়। এই নার্শন হইতে জনেক তাষাবিদ ও পুরাবিদ্‌ 
অনুমান করেন, বেছীোক্ত দেবাসুরই জগতের প্রারচীনতম' 
সভ্য আর্কাজাতির পুর্বপুরুষ। পারসশড ও ভারতবাসী, 
আর্ধাগণের পুর্বপুরুষগণ যখন একঝআ বসবাস করিতেন, 
সে সময দেবাস্থুরের পার্ক ছিল না। সেই সমরনকার, 
খেকে দেবাসুর এক গাবেই বর্ণিত হইগ়াছে। আবার. 
যখন গুঙবিবাদে গথবা, অপর কোন কারণে দেব ও অসুর: 
উপাসকগণ পৃথক হইয়! পড়িলেন, যখন তাহাদের, পরম্পর, 
[বিছ্ভাব বুদ্ধি হইতেছিল, সেই সমর এক গল অন্তদলের, 
উপাহ্থদিগের ঝুতস! করিতে লাগিলেন। অশ্নি-উপাসক' 
প্রাচীন পারসিকগণ তাহাদের, অবস্তা নাসক. প্রাঠীন, 
ধর্মশান্্রে দেবগণকে অহিতা্ারী ও প্রেতশ্থকপ এবং দেবো- 
পাসকগথকে মিথ্যা শঠ প্রস্তুতি নাষে সগ্থোধন করিয়।- 
ছেন। জন্তপক্ষে বৈদিক খধিগণ অনুর ও অগ্নুরোপাসক” 
গণের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিতে ছাড়েন নাই। [ আধ্য, 
বেদ, পারসী, প্রতৃতি শব দ্রষ্টব)। ] 
আলিরীর হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম শির্পলিপিতে, 
আসিরীয়বাসীগণ “অনুর” নামে বর্ণিত হইয়াছে । কেহ কেছ 
অনুমান করেন সেই অন্কুর ও দেবোপাসফগণের যে ঘোরতর 
সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাই দেবাস্ুর সংগ্রাম নামে খ্যাত। 
বেদে ষে ৩৩টা দেবতার উল্লেখ দেখিলাম, পুরাণে, 
তাহাই ৩৩ কোটা হইয়াছে। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে-_ 
"সদার! বিবুধাঃ সর্কে স্কানাং গ্বানাং গণৈঃ সহ। 
উলোক্যে তে অয়স্ত্ংশৎ কোটিসংখ্যতয়াইভবন্‌ ॥ 
(পাঞ্সে উত্তরথণ্ড) 
এই ব্রেলোক্যে দেববণ তীহাদের পত্বী ও দ্য স্ব গণ সহ 
খ্যায় মোট ৩৩ কোটী । [ দেঁবতাদিগের গণ গণদেবতা। 
শবে দ্রষ্টব।] 
পুরাণ মতে, অধিকারী ভেদে দেবতৃগুর ভেদ হইয়! থাকে । 
কুর্শপৃরাপে লিখিত আছে-- 
“্য| যন্তাতিমত। পুংসঃ স| হি তন্তৈব' দেবত1। 
কিন্তু কার্ধ্যবিশেষেণ পৃর্নিতা চেষ্টদা নৃগাম্‌ &. 
বিশেষাৎ সর্বদা) নায়ং নিয়মোহ্ম্তথ! নৃপাঃ। 
বৃপাণাং দৈবতং বিষুম্তখেৈব চ পুরন্দরঃ॥। 
বিপ্রাণামগ্লিরাদিতো| ব্রঙ্গ। চৈব পিণাকথুক্‌। 
দেবানাং দৈবতং বিষুদ্দানবা নাং ত্রিশুলভূৎ ॥ 
গন্ধর্বাপাং তথ সোমো। বঙ্গাপামপি কথ্যতে। 


দেবত। 


বিদ্যাধরাণাং বাঙ্গেবী সাধানাং তগবান্‌ হরিঃ। 
রক্ষসাং শঙ্করে! রুদ্রঃ কির়রাপাঞ্চ পার্বতী । 
খষীণাং দৈবতং ব্রহ্মা মহাদেবশ্চ শুলভৃৎ। 
মনৃনাং স্তাছুম! দেবী তথা বিষুঃঃ সভাক্করঃ ॥ 
গৃহস্থানা্ সর্ব সথ বর্ষ! বৈ বরঙ্গচারিণাম্‌। 
বৈখানসন্তান্থিক] স্তাদদ যতীনাঞ্চ মহেশ্বরঃ | 
ভূতানাং ভগবান্‌ রুদ্রঃ কুশ্াগ্ানাং বিনায়কঃ। 
সর্বেষাং ভগবান্‌ ব্রহ্মা দেবদেব প্রজাপতিঃ। 
ইত্যেবং ভগবান্‌ ব্রন! স্বয়ং দেবোইভ্যতাঁষত ॥* 
যে পুরুষের যিনি অভিমত, তিনিই তাহার দেবতা। 


তিনিই কার্যযবিশেষদ্বারা পুজিতা হইয়া! মনুষ্যদিগের অতীষ্ট- 


দান করিয়া থাকেন । সকল স্থলেই যে এই নিয়ম, তাহা! 
নহে, ইহার বিপরীতও দেখ! যায়। নৃপদিগের দেবতা অগ্নি, 
আদিতা, ব্র্গা ও মহাদেব, দেবতািগের দেবতা! বিষু, 
দামবদিগের মহাদেব, গন্ধর্ব ও যক্ষদিগের সৌম, বিদ্যাধর- 
দিগের বাগ্দেবী, সাধ্যদিগের হরি, রক্ষদিগের শঙ্কর রুদ্র, 
কিনরদিগের পার্বতী, খষিদ্বিগের ব্রহ্ম ও মহাদেব, মনুদিগের 
উমা, বিষণ এবং ভাস্কর দেবত।, ব্রহ্মচারীদিগের দেবতা ব্রহ্মা, 
বৈখানসদ্িগের দেখত! সকলই, যতিদিগের মহেশ্বর, ভূতদিগের 
ভগবান্‌ রুদ্র, কুম্মাণ্ডের বিনায়ক এবং সকলের দেবতা 
দেবদেব গ্রজীপতি। এরূপ ভগবান ব্রহ্ম! স্বয়ং বলিয়াছেন । 
দেবতাদিগের মধোও আবার বর্ণভেদ নির্ণীত হইয়াছে। 
মহাভারতে শাস্তিপর্বরে মোক্ষধর্্মে লিখিত আছে-_ 
“আদিত্যাঃ ক্ষত্রিয়ান্তেষাং বিশশ্চ মরুতস্তথা ৷ 
অশ্বিন চ স্থৃতৌ শৃড্রৌ। তপন্থাত্রে সমাস্থিতো ॥ 
স্থতাত্বাঙ্গিরস। দেবা ব্রাহ্মণ! ইতি নিশ্চয়ঃ। 
ইত্যেতৎ সর্বদেবানাং চাতুবণ্যং প্রকীত্তিতম্‌॥” 
দ্বাদশ আদিত্য ক্ষত্রিয়, মরুদগণ বৈশ্য, উগ্রতপন্তা যুক্ত 
অশ্থিত্ধয় শুত্র এবং আঙ্গিরস দেবগণ ত্রাক্ষণ বলিয়া! নির্ণীত। 
এইরূপ সকল দেবতার চাতুর্্ণ্য কীর্ডিত হইয়াছে । 
ব্রদ্মবৈবর্তের মতে--দেবগণের মধ্যে ছয় জনই প্রধান। 
*গণেশধচ দিনেশঞ বহ্িং বিষুং শিবং শিবাম্‌। 
দেবযট্কঞ্চ সংপুজা নমন্কৃত্য বিচক্ষণঃ॥* (ব্রঙ্গবৈ* ) 
গণেশ, শূর্ধা, অসি, বিষু, শিব ও হূর্গ এই দেবষট্‌ুক, 
বিচক্ষণ ব্যক্তির এই ছয়জনকে পৃজ1 ও প্রণাম কর! কর্তব্য। 
মাসবিশেষে দেবতাবিশেষের পৃঝা নির্দি আছে। 
মন্তরমহোদধির মতে- 
প্যথা যথেষ্টদেবেষু নৃণাং ভক্তিঃ সমেধতে। 
প্রাপাতে তৈরযত্্েন মমোহ্ভীষ্টং তথা! তথা । 
৪৫৪ 
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শুচৌ ততদছে কুর্ধযাদেবগ্রন্বপনোৎসবম্‌। 
উর্জে তখৈব দেবানামুখাপনবিধিং স্ধীঃ ॥ 
মাঘকষ্ণচতূর্দস্টাং বিশেষাচ্ছিবপূজনম্। 
আশ্বিনাদানবাহেষু ছুর্গা পুজা! যথাবিধি ॥ 
গোপালং পুজয়েদ্বি্বাতঃ কষ্ণাষ্টমীদিনে । 
রামং ঠত্রে সিতে পক্ষে নরসিংহং গ্রপৃজয়েৎ। 
যজেচ্চুরুততুর্্যান্ত গণেশং ভাদ্রমাঘয়োঁঃ ॥ 
মহালক্ষীং যজেত্বিদ্বান্‌ ভাব্রকষ্ণাষ্টমীদিনে। 
মাঘস্ শুক্সপ্তম্যাং বিশেষাদ্দিননায়কম্‌ ॥ 
যা কাঁচিৎ সপ্তমী শুরা! রবিবারযুতা৷ যদি । 
তশ্যাং দিনেশং সংপূজ্য দগ্তাদর্ধ্যং পুরোদিতম্॥ 
তত্বৎ কয়লোদিতানন্তান্‌ দেবতাপ্রীতিবর্ধনান্‌। 
বিশেষনিয়মান্‌ কৃত্বা ভজেদ্দেবমনন্তধীঃ ॥ 
আধাড়ী কার্তিকী মধ্যে কিঞিরিয়মমাচরেত। 
দেবসন্্রীতয়ে বিদ্বান্‌ অপপৃজাদিতৎপরঃ ॥ 
এবং যো৷ ভজতে বিষুং কুদ্রং ছুর্গাং গণাধিপম্। 
ভাস্করং শ্রন্ধয়! নিত্যং স কদাচিন্ন সীদতি ॥” 
যেরূপে মনুষ্যুদিগের ইইদেবে ভক্তি বুদ্ধি এবং যত্ব ব্যতীত 
অভীষ্ট লাত হয়, ( তথ্বিষয় বলিতেছি ।) গ্রীষ্মকালে দেবতা. 
দিগের গ্রত্বপনোতৎসব করিবে এবং তাহার পর দেবতাদিগের 
উত্থাপন করিবে । মাঘমাসের কৃষ্টচতুর্দণী তিথিতে শিবপূজা 
করিবে । আশ্বিন মাসে গ্রতিপদ্‌ হইতে নবমী পর্য্যস্ত হুর্গা- 
পুজা, শ্রাবণের কৃষণাষ্মীদিনে গোপাল, ঠচত্রমাঁসের শুক্পক্ষের 
নবমী তিথিতে রাম, বৈশাখের রুষ্ণচতুর্দশী তিথিতে নর- 
সিংহ, ভাদ্র এবং মাঘমাসের শুর্ুচতুর্থাতে গণেশ, ভাত্র 
মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে মহালক্ষমী, মাঘমাসের শুরুসপ্তমী 
তিথিতে দিননায়ক, যে কোন গুর্লুসগ্তমী তাহাতে যদি 
রবিবার হয়, এই বারে গণেশপুজ। করিবে । আষাঢ় এবং 
কান্তিকমাসে কোন নিয়ম আচরণ করিবে। দেবতার 
প্রীতির নিমিত্ত যদি জপপুজাদি তৎপর হইয়া বিষু, রুদ্র, 
ছূ্গা, গণেশ ও হৃর্য্য ইছার্দিগকে নিত্য পুজা কর! হন, তাহা 
হইলে যাহারা পৃজ! করেন, তীহার! কখন অবসক্ষ হন ন1। 
বর্তমান *হিন্দুদিগের মধ্যে কুলদেবতা, ইঞ্টদেবতা, গৃহ্‌- 
দেবতা, গ্রামাদেবতা, শ্থানদেবতা প্রভৃতি দেবতার পৃজ! 
দৃষ্ট হয়। - 
কুলক্রমান্মারে যে দেবত। পুজিত হইয়! আসিতেছেন, 
তাহাই কুলদেবতা। শিব, বিধু, হূর্গা গ্রভৃতি ইহাদের মধ্যে 
কোন একটা কোন শ্রেণীর হিন্দুপরিবারের কুলদেবত| | ধিনি 
যে দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হন; 'সেই,মন্-প্রুতিগ্াদ্য দ্বতাই 
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ইষ্টদেবতা। গৃহের অধিষ্ঠাত্রী শ্বরূপ বাস্ত পৃজ্িত হুন, 
তিনিই গৃহদেবতা!। গ্রাম্যন্নেবতার বিশেষ কোন রূপাদি 
নির্দেশ নাই। রথুননন লিখিয়াছেন-- 

গ্রাম্যদেবতার স্থিতিকাল কলির গ্রথম ২০** বৎসর, এই 
সময়ের পর হইতে আর গ্রাম্যদেবতার দেবত্ব থাকিবে না । 

“কলের সহশ্রাণি বিষু্তিষ্ঠতি ভূতলে। 

তদর্ধং জাহুবীতোয়ং তদর্ধং গ্রাম্যদেবতা। 8৮ 

চৈত্য প্রভৃতি বৃক্ষাদি তলে যে দেধতার পৃজ! হইয়া 
থাকে, তাহাকেই গ্রাম্যদেবতা কছে। 

দাক্ষিণাত্যেই গ্রান্যদেবতার বেশী গ্রাধান্ত। তথাকার 
নিশ্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের মধোই গ্রামাদেবতাগণের বথেষ্ট 
প্রতিপত্তি দেখা যায়। এ সকল গ্রাম্যদেবতা কোন স্থানে 
মুর্তিহীন কাষ্ঠখণ্ড বা শিলাথণ্ড পুজিত হন। 

দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে ইহার। অশ্ম, অন্মন্‌ 
বা অন্মার এবং পশ্চিম ও উত্তরাংশে সট্রাই, ভৈরো, মসোবা, 
চামণ্ডা, অসরা, অই, মরিয়াই প্রভৃতি নামে খ্যাত। সাধা- 
রণে বিপদে পড়িলে, রোগে পীড়িত হইলে, তাহাদের পুজা 
দেয় এবং তাহাদের তৃপ্তির জন্ত ছাগ, মেষ, মহ্যাি 
বলি দিয়৷ থাকে । 

বৌদ্ধেরাঁও দেবতার অস্তিত্ব হ্বীকার করে। তাহাদের মতে, 
বুদ্ধ ও বোধিসত্বের নিম্ন শ্রেনীতে দেবগণ। দেবগণের নিয়ে 
মানব।' বৌদ্ধগণের মতে, অনেক গ্রকার দেবত1 আছেন, 
তম্মধ্যে দিব্যাবদান নামক সংস্কৃত .বৌদ্ধগ্রন্থে চাতুর-মহা- 
রাজিক, তুষিত গ্রভৃতি কএকপ্রকার দেবতার উল্লেখ আছে। 

যথা-_প্যা উপবিষ্টাদগচ্ছত্তি তাশ্চাতুরমহারা'জিকান্‌ 
দেবান্‌ গন্বা। ব্রয়ন্ত্ংশান্‌ যামাংস্তিতান্‌ নির্শাগরতীন্‌ পর- 
নির্িতবশবর্তিনে! দেবান্‌ ব্রহ্গকার়িকান্‌ ব্রহ্গপুরোহিতান্‌ 
মহাব্রক্ষণঃ পরীত্তাভান্‌ অগ্রমাণাভান্‌ আতাম্বরান্‌ পরীত্ব- 
শুভান্‌ অগ্রমাণগুতান্‌ শুতকৎদ্াননভ্রকান্‌ পুণাপ্রসবান্‌ 
বৃহৎ্ফলান্‌ অবৃহান্‌ অতপান্‌ ম্দৃশান্‌ ন্থদর্শান অকনিষ্ঠ- 
পর্ধাস্তান্‌ দেবান্‌ গত্বানিতাং ছুঃখং শৃত্তমনায্মেতাদেধাবয়স্তি ।” 

ক ( দিব্যাবদান )। 

ধাহায়! উপরিভাগ হইতে গমন করেন, তাহার! চাতুর 
মহারাজিক “দেবতা, তুষিত নির্মাণরতি, পরিনির্দিতবশবর্তা, 
পরীত্তাভ, অগ্রমাণাভ, আভাগ্বর, পরীত্তগুত, অপ্রষাণগুড়, 
শুতব্বৎঘস, অনভ্রক, পুণ্যপ্রসব, বৃহৎফল, অবৃহ, অতপ, নুদৃশ, 
নুদর্শ ও অকনিষ্ঠ প্রভৃতি দেব সমীপে গমম করিয়! অনিত্য ছঃখ 
শূ্ময়, আত্মার অস্তিত্ব নাই, ইছাই উদ্দেবাধিত করিয়াছিল। 

ব্যাঙ তধীহাবিগের মত তীর্ঘঞ্কর কফেবলী গ্রতৃতি 
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দেখতাত 


তাহাদের উপাশ্তগণকে দেবাধিদেব বলিয়া গ্রকাশ করিয়া- 
ছেন; দেবগণ এই দেবাধিদেব অপেক্ষ! পদমর্যাদার সকল 
বিষয়ে নিশ্ন। দেবগণের পর মানব । জৈনদিগের দেবত। 
টারিগ্রকার-_বৈমানিক ব! কল্পভব, কল্পাভীত, গ্রৈবেয়ক ও 
অনুত্তর। বৈমানিক ১২ গপ্রকার--সৌধর্ম, ঈশান, 
সনৎকুমার, মাহেন্দ্র, ব্রহ্মা, অস্তক, শুক্র, সহম্রার, নত, 
প্রাণত, আরণ ও অচ্যুাত। কল্পাতীত দেব'৯ প্রকার ও 
অন্ুত্তর ৫ প্রকার । (হেম) 

পৃথিবীর প্রাচীনতম সকল সভা দেশেই এক সময় ভিন্ন 
ভিন্ন দেবদেবীর উপাসন! প্রচলিত ছিল। অনেক দেব. 
দেবীর পৃজ। পদ্ধতি ও রূপাদির পর্যযালোচন| করিয়া কেহ 
কেহ প্রকাশ করিয়াছেন, মিসর হইতে দেবতত্বের শুত্রপাত 
হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাহারই ছাঁয়! অনুস্থত হইয়াছিল। 
কিন্ত এই মত সমাচীন বলিয়। বোধ হয় না। বৈদিক 
আর্গণের ষ্তায় অপরাপর সভাজাতির মধ্যেও দেবতত্ব 
আপনাপনি উদ্ভুত হইয়াছিল; তবে বিদেশীয় সংশ্রবে 
এক ভাব ভাবান্তরে যে র্নপাস্তরিত হয় নাই, এমন নছে। 
[ মিসর, রোম গ্রভৃতি শব দ্রষ্টব্য |] 

দেবতাগার (ব্লী) দেবতানাং আগারং ৬তৎ। দেবগৃহ, 

দেবতামন্দির | 
*কোষ্ঠাগারাযুধাগারদেবতাগারভেদকান্‌। 
হস্তযস্বরথহ্তৃংশ্চ হন্তাদেবাবিচারয়ন্‌॥* (মন্গু ৯1২৮*) 

যাহার! কোষ্ঠাগার, আমুধগৃহ ও দেবগৃহ নষ্ট করে এবং 
হস্তী, অশ্ব ও রথ হরণ করে) রাজ! কোন বিষয় বিচার ন! 
করিয়! তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন। 


দেবতাগৃহ (ব্লী) দেবতানাং গৃহং ৬তৎ। দেবতাদিগের 


আলয়, দেবমনদির। 


দেবতাজিণ (পুং) দেবতাং জয়তি দ্রি-ক্কিপ্‌। ১ দেব- 


বিজয়ী অন্থুরাদি। ২ ভরতপুত্রন্ুমতির পুত্রতেদ। 
“তশ্মাছ-দ্ধসেনায়াং দেবতাত্রিক্নাম পুব্রোইভূৎ” (ভাগ* ৫1১৫।২) 


দেধতাড় (পুং) দেবে! দীপ্তস্তালঃ ইতি লঙ্ক ড়। বৃক্ষবিশেষ, 


দেতাড়াগাছ। পর্ধ্যাক্__-বেলী, খর, গর, জীমৃত, অগরী, খরাগরী, 
তাড়ী, আখুবিষহা, আখু$ বিষজিহ্ব, মহাচ্ছদ, কদস্ব, খুজ্জাক, 
দেবতাড়ক। (রত্বমাল! )। দেবো চন্ত্রাকৌ তাড়য়তি তাড়ি 
কর্ধাণি অণ্‌। ২রাহ। দেবনায় দীপনাগর তাডাতেহসৌ তাড়ি 
কর্মণি অহ। ৩ অগ্সি। ৪ খোষকলত|। | 


দেবতাড়ক (পুং) দেবতাড় স্বার্থে কন্‌। দেবতাড় বৃক্ষ।' 
দেবতাত (পুং) তন-জ্জ ততএব তাত স্বার্থে অণ। দেবানাং 


তাতঃ। দেবতাদিগের নিমিত্ত বিভূত যজ্ঞ। “এব! দেব দেবতাতে 


দেবতাগ্রতিম। 


পবন্ব” (খাক্‌ ৯৯৭২৭ ) দেবানাং তাত; ৬তৎ। ২ দেবতা 
দিগের জনক কশ্তপ ৷ ৩ মরীচ্যাদি খধি। ৪ হিরণাগর্ড। 

দেবতাতি (পুং) দেব-শ্বার্থে তাতিল। দেবত।। “স আবহ 
দেবতাতিং ববি” ( খক্‌ ৩৪৯1৪) “দেবতাতিং দেবং স্বার্থে 
তাতিল্‌' (সায়ণ) 

দেবতাধিকরণ (ক্লী) দেবতাকর্দন্থ তদধিকারিত্বমনধিকা রিস্বং 
বা অধিক্রিয়তে বিচার্ধযতেত্র অধি-ক-আধারে লুাটু। বজ্ঞা- 
দিতে দ্েবতাদিগের অধিকারিত্ব ও অনধিকারিত্বের অন্ততর 
সাধক স্তায়ভেদ। " 

দেবতাধিপ (পুং) দেবতানাং অধিপঃ তৎ। দেখতাদিগের 
অধিপতি ইন্্র। 

দেবতাধ্যায় (ব্লী) সামবেদের একখানি ব্রাঙ্গণ। 

দেবতানুক্রম (পুং) দেবতানাং অঙ্গুক্রমঃ ৬তৎ! দেবো- 
দোশ, দেবতাদিগের উদ্দেশ। 

“নামধেরানি মন্ত্র দক্ষিণাশ্চ ব্রতানি চ। 

দেবতানুক্রমঃ কল্পঃ সংকল্পস্তন্্মেব চ ॥৮ ( ভাগ' ২৬২৬) 

দেবতাপ্রতিমা (স্ত্রী) দেবতানাং প্রতিম। ৬তৎ। দেবতা" 
দিগের প্রতিমুত্তি। দেবতাদিগের প্রতিমা! গঠন করিবার 
অঙ্গমানাদি এবং মুর্তি-বিষয় সামান্ত রূপে বুহৎ্সংহিতার 
এইরূপ লিখিত আছে-- 

দেবালয়-দ্বারের যে এক তৃতীয়াংশ তাহাই পিঙিকার 

গ্রমাণ; এইন্ধপ পরিমাণ-বিশিষ্ট পিগিকার নির্শঃণ করিয়। 
ইহার দ্বিগুণ পরিমাণে গ্রতিম! প্রস্তুত করিতে হইবে। 
গ্রতিমার স্বীয় অঙ্গুলি গ্রমাণের দ্বাদশগুণ বিস্তীর্ণ এবং 
আয়ত মুখ হইবে, কিন্তু নগ্রজিৎ মুনির মতে প্রতিমার মুখ 
দৈর্ধ্যে চতুর্দশ অঙ্কুলি হুইবে। ইহ! দ্রাবিড় দেশে 
গ্রচলিত। নাসা, ললাট, চিবুক ও গ্রীব! চতুরক্কুল প্রমাণ 
এবং কর্ণদ্বয়। হুদ ও চিবুক দ্বিঅন্ুল পরিমাণে বিস্কৃত। 
ললাটের পরিমাণ অষ্টাস্কুল, বিস্তার দ্বিঅঙ্গুল, শঙ্খঘয় 
ভবিঅঙ্গুল এবং কর্ণঘয়, হনুদ্ধ় ও চিবুক দ্বিঅঙ্কুলি পরিমাণে 
বিস্তৃত হইবে। সার্ধপঞ্চমা্থুলে ভ্রদ্বয়ের সমস্থত্রে কর্ণোপাস্ত 
এবং ছুন্দরকূপে কর্মশ্রোত ধরিতে হইবে। নেত্রাস্ত হইতে 
কর্ণঘয়ের বিবর চতুরঙ্থুল, অধর অঙ্গুল গ্রমাণ এবং তাহার 
অর্ধাধিক ওঠ, বশিষ্ঠ এইরূপ বলিয়াছেন। গোছ। অর্ধানুল 
এবং মুখ চারি অঙ্গুল, নাসার অগ্রভাগ হইতে নাসাপুটথয় 
দিল, নাসার উচ্চায় ছ্িঅঙগুল এবং ইহা চক্ষুত্বয়ের মধ্যস্থানে 
চারি অঙ্গুল অস্তর পর্য্ত্ত ব্যাপ্ত হইবে । অক্ষিকোষ ও নেত্র 
দিঅঙ্গুল, নেত্রতার! ইহার এক তৃতীয়াংশ, দৃক্তার! ইহার এক 
পঞ্চমাংশ এবং অক্ষিবিকাশ অঙ্গুলি পরিমিত হইবে। এক 
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দেবতাগ্রতিবা 


পার্খ হইতে অপর গার্খব পর্যাস্ত জপকল দশাছুল, জয়েখ! 
অর্ধাঙ্গুল, জমধা দ্বিজঙ্ুল ও ভরদৈর্ঘ্য চতুরঙ্গুল গ্রমাণ 
হুইবে। জ্রমধামাঁন অর্ধাঙ্গুল বিস্তীর্ণ, ইহা কেশরেখাবৎ 
কর! আবশ্তক। নেত্রান্তে অঙ্গুলি সশ করবীর দেওয়! 
কর্তবা। মন্তকের বিশালতা ৩২ অন্গুল এবং ১৪ অঙ্গুল 
প্রশস্ত হইবে। নগ্রজিৎ মুনির মতে, কেশযুক্ত মস্তক 
দৈর্ঘ্য ১৬ অঙ্গুল। গ্রীবাদেশ দশ অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ ও এক- 
বিংশতি অঙ্গুলি দীর্ঘ । কণ্ঠ হইতে হৃদয় দ্বাদশ অঙ্গুলি, 
হৃদয় হইতে নাঁভি এবং নাভি হইতে মেঢদেশ পর্ধযস্ত এই 
পরিমাথ হইবে। উরুদ্বয় ও জজ্ঘা চতুধিংশতি অঙ্গুলি, 
জানু ও পিচ্ছ চারি অঙ্গুল, গুল্ফদ্বয়ও চারি অস্ুল, পদঘয় 
১২ অঙ্গুল দীর্ঘ ও ৬ অঙ্গুল প্রশস্ত, পাদালুষ্ঠঘবয় ৩ অঙ্ুল 
প্রশস্ত এবং পঞ্চাঙ্থুল পরিমাণ দীর্ঘ, পাদতর্জনী দৈর্ঘ্যে ৩ 
অঙ্কুল হইবে। অবশিষ্ট পাদাস্থুলি সকল ক্রমে ক্রমে অষ্টাংশ 
অগ্টাংশ কম করিয়া করিতে হইবে । ১।০ অঙ্গুলি অঙ্গুলের 
উৎসেধ হুইবে। অন্গুষ্টের চতুর্থভাগই অন্ুষ্ঠ-নথের পরিমাণ। 
ইহাতে কাহার কাহারও মত-_একাক্ুলির চতুর্থভাগ কম, 
অন্ত সকল অস্গুলির পরিমাণ বা অর্ধান্থুলি কিংব। তদপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ কম হইবে। জজ্ঘার অগ্রভাগের দৈর্ঘ্য ১৪ অঙ্কুলি ও 
বিস্তার ৫ অঙ্গুলি। জজ্বার মধ্যভাগ সপ্তাঙ্থুলি, দৈর্ঘ্য পরি- 
ণাহ অপেক্ষা ত্রিগুণ ও উহা! প্তাঙ্থুলি বেধবিশিষ্ট, জান 
মধ্যে বেধ অষ্টাঙ্গুলি এবং পরিণাহ ২৪ অঙ্গুলি হইবে । চতু- 
দশ অঙ্গুলি পরিমিত বিপুল উরুদ্ধয়ের মধাদেশের পরিধি 
তাহার দ্বিগুণ, অর্থাৎ ২৮ অঙ্কুল, অষ্টাদশাঙ্গুল পরিমিত 
কটিদেশের পরিধি ৪৮ অঙ্গুল এবং নাতির বেধ ও প্রমাণ 
এক অঙ্ুল হুইবে। নাভিমধ্যের সহিত স্তনঘ্বয়ের মধ্য- 
পরিণাহ পরিমাণ ২৪ অন্তুলি ও উর্ধ যোড়শাস্থুলি, তাহার 
* কক্ষত্বয় ৬ অন্ুলি, স্বন্ধদেশ ৮ অঙ্গুলি এবং বাছ ও প্রবাহুত্বয়ের 
পরিমাণ ১২ অঙ্গুলি, বাহ্‌ ৬ অঙ্গুলিবিস্তৃত ও গ্রতিবাহু চারি 
অঙ্গুলি প্রমাণ হইবে। বাহুমূলদ্ব় ১৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও অগ্র- 
হস্তঙয় দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ হইবে। 
করতল বিস্তারে ৬ অঙ্গুলি ও দৈর্ঘ্যে সণ্ডাকুলি, মধ্যম 
পঞ্চান্ুলি, এদেশিনী অঙ্গুলির পরিমাণ মধ্যাঙ্গুলির পর্বার্ঘ- 
পরিমাণে কম, অনামিক! তর্জনীর সমান, 'আর কমিষ্ঠানুলি 
অনামিকাঁর এক পর্ব পরিমীণে কম হইবে। অঙ্গুষে ছুইটী 
পর্ব এবং অন্তান্ত অঙ্গুলিতে ত্রিপর্ধ এবং অঙ্গুলি সকলের নখের 
পরিমাণ পর্ষের অর্ধেক হইবে। দেশাহুদ্ধপ ভূষণ, বেশ, 
অলঙ্কার ও মৃষ্তিদ্বার! প্রতিমাকে লক্ষণযুক্ত করিতে হইবে। 
দেবগ্রতিমা ১৯৮, ৯৬) বা ৮৪ অঙ্গুলি পরিমিত হইলে 
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যথাক্রমে উত্তম, মধাম ও অধম হয়। ভগবান্‌ বিষুঠকে 
দ্বিভূজ, চতুভূজি বা অষ্টভুজ করিবে, পরে তাহার বক্ষঃদ্থল 
শ্রীবৎসাঙ্কযুক্ত এবং কৌসন্তভ্মণি ভূবিত করিতে হুইবে। 
তাহার আকৃতি অতমীপুষ্পবর্ণের স্তার শ্তামবর্ণ, পীতবস্ত্ 
পরিছিত, প্রসরমুখ, কুগুল ও কিরীটধারী এবং তাহার 
গল, বক্ষঃস্থল, হ্বদ্ধে ও ভূজছয় করিবে। এই বিষুগ্রতিমায় 
দক্ষিণ হম্তসমূছে যথাক্রমে খড়গ, গদা, শর. ও চতুর্থ হত্তে 
শাস্তি এবং বাম কর সকলে কামুক, থেটক, চক্র ও শঙ্খ 
ধারণ করাইবে। নারার়ণকে চতুতু্জ করিতে হইলে দক্ষিণ 
পার্থের একহ্‌স্ত শাস্তিগ্রদ ও অন্ত হন্ত গদাধর এবং বাম- 
পার্থের হন্তে শঙ্খ ও চক্র ধারণ করাইবে। কিন্তু দ্বিতুজ 
করিলে দক্ষিণ হস্তে শাস্তি এবং বামহন্তে শঙ্খ থাকিবে। 
ভক্তগণ এই প্রকার বিষ্ুগ্রতিম! নির্মাণ করিবেন। 

বলদেবকে শঙ্খ, চক্র ও মৃণালের ভ্ভায় গৌরবর্ণ কলেবর 
বিশিই এক কুগুলধারী, মদবিজ্রমলো5ন ও হুলধারী করিয়! 
নিশ্মাণ কর! কর্তব্য । | 

রুষ্ণ ও বলদেবের মধ্যে এক অনংশ। নাম্নী দেবী প্রতিম! 
করিয়া সেই দেবীর কটি সংস্থিত করিবে, আর তাহার হস্তে 
পল্ম রাখিবে। এর দেবী চতৃভূজ। হইলে তাহার বামকরঘ্য়ে 
পুস্তক সহিত পদ্ম ও দক্ষিণ হস্তপ্বয়ের একটা বরদ ও .অপরটা 
সাক্ষহত্র হইবে। অষ্টভূজার বামহস্ত সকল কমগুলু। ধন্থ, 
পদ্ম ও শ্তরযুক্ত এবং দক্ষিণ হন্ত সকল বর, শর, দর্পণ ও 
অক্ষস্ত্রসমস্থিত করিতে হুইবে। সাব গদাধারী, প্ররদ্থযন্ 
চাপধারী ও স্ুন্দরন্ধপ বিশিষ্ট হইবেন এবং ইহাদিগের 
সত্রীদিগকেও খেটক ও নিস্ত্রিংশধারিণী করিবে। ব্রহ্ষা কম- 
গুলুধারী, চতুর্থ এবং পদ্মাসনস্থিত হইবেন। কার্তিকেয়- 
কে কুমারন্পধারী, শক্ষিধর ও ময়ুরচিন্তিত করিবে। 
শুরুবর্ণ ইন্ত্রের হুন্তে বজ্র ও তির্ধ্যক্ভাবাপন্ন ললাট, ইন্ডের 
বাহন খঁর়াবত চতুর্দাস্ত ও তিনটা নেত্র। মহাদেবের মন্তকে 
চন্ত্রকলা, বৃষধবজ, উর্ধে তৃতীয় নেত্র, বামার্ধে শু, ধন্থ, 
পিনাক, কিংবা গিরিজ। উমার অর্ধাঙ্গ, এই সকল চিহ্ন 
ধাকিবে৭: বুদ্ধের চরণ ও হস্তে পদ্ম অক্ষিত করিবে । তাহার 
প্রসন্মূর্তি, স্ুনীলকেশ ও তিনি পল্মাসনে উ্রবিষ্ট থাকিবেন। 
অর্থতের আৃজানুলম্বিত বাহু, প্বৎসাহ্যুক্ত, প্রশাস্তমূর্তি, 
দিগ্সন, তরুণ ও রূপবান করিতে হইবে। 

রবির নাসা, ললাট, জজ্বা, উরু, গণ্ড ও বক্ষঃ উন্নত, 
কিন্ত পদ হইতে বক্ষঃ পর্য্যন্ত লুক্কায়িত হইবে, তিনি ওত্তরিক 
বেশধারী হইবেন। তাহার হস্তে পল্স, মাথায় মুকুট ও ভ্রমণ- 
কারী গ্রহে পরিবৃত্ত এবং তাহার গলদেশে' হার প্রলঙ্ষিত ও 
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কুণডল দ্বারা বদন ভূষিত হুইবে। স্বর্ণের সায় ছাতিশালী মুখ, 
কঞ্চক দ্বার! গুগুদেহ, স্মিত ও প্রসন্নসুখ এবং রত্বের উজ্জ্বল 
গ্রভামগ্ুলবিশিষ্ট হুর্ধ্যগ্রতিমা! ধিনি নির্পাণ করান, তাহার 
অশেষ বিধ মঙ্গল হইয়! থাকে । দেবপ্রতিমা একহম্ত পরি- 
মিত হুইলে সৌম্যা, হম্তদ্বয় উন্নতা হইলে ধনদায়িনী এবং 
তিন হত্ত ব! চারি হস্ত পরিমিতা হুইলে তাহা! ক্ষেম ও 
স্থৃভিক্ষের কারণ হয়। দেবপ্রতিমার অঙ্গ অধিক হইলে 
কর্তীর নৃপভয়, গ্রতিম। হীনাঙ্গী হইলে অমঙ্গল, ক্ষীণোদরী 
হইলে ক্ষুঙ়্ এবং কশ! হইলে বর্ডার অর্থনাশ হয়। 

প্রতিমা! শন্ত্রপাত গ্বার৷ ক্ষত হইলে অথব! বামদ্দিকে 
অবনত হইলে কর্তার মরণ, বামদিকে অবনত হুইলে 
কর্তার পত্বী এবং দক্ষিণদিকে অবনত হইলে কর্তার মৃত্যু 
হইয়া! থাকে। 

প্রতিমার দৃষ্টি উর্ধগত হইলে কর্ত। অন্ধ এবং দৃষ্টি অধো- 
মুখী হইলে কর্তা সর্বদাই চিন্তিত থাকে । এই সৃর্যা- 
প্রতিমা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা! সকল দেবপ্রতিম! 
সম্বদ্ধেই জানিতে হইবে। 

পূর্বোক্ত দোষ সকল যাহাতে ন। ঘটে, এইক্ধপ বিশেষ 
সাবধান হইয়া দেবপ্রতিম1 সকল গ্রস্তত করাইতে হয়। 

লিঙ্গের বুত্তপরিধিকে স্ত্রত্বার1 দৈর্ঘ্যে পরিমিত করিয়! 
তাহা ত্রিভাগে বিভক্ত করিবে। তাহার একভাগ মূলের 
পরিমাণ, কিন্তু মূল চতুরআ্র হইবে। দ্বিতীয়ভাগে অষ্টা্তি 
মধ্য আর তৃতীয়ভাগে তর্ধন্থল বৃত্ত করিবে। লিঙ্গের 
নিয়ের চতুরশ্রভাগ অবনীথাতে পিগ্ডকাছিদ্রের মধ্যের সহিত 
এরূপ সমভাবে বিন্ম্ত রাখিতে হইবে, যে গর্ভ হইতে 
পিপ্ডিকার উচ্ছায়ের সহিত পিগ্ডিকা যেন চতুপ্দিক্‌ হইতে 
দেখিতে পাঁওয়! যায়। উক্ত লিঙ্গ কশদীর্ঘ হইলে দেশনাশক, 
পার্খবিহীন হইলে পুরবিনাশক এবং ক্ষত-মন্তক লিঙ্গ 
বিনাশের কারণ হুয়। ্ ্‌ 

মাতৃগণ ম্বনামদেবতার অনুরূপ চিহ্নযুস্ত কর! বর্তব্য। 
সুর্যযপুত্র রেবস্ত অশ্বারূড়,। মুগয়া-ক্রীড়াদিযুক্ত, মহিষা- 
রূঢ়, বরুণপাশধারী ও হংস'রঢ়। “বের নরবাহন, বৃহৎ 
কুক্ষিও ন্ুন্দর কিরীটধারী। প্রমথাধিপতি গণেশ গজমুখ, 
প্রলঙ্ব জঠর, কুঠারধারী, একদস্ত এবং মূলক কন্দ ও ন্ুনীল 
দল কন্দধারণকারী হইবেন। ( বৃহৎসং ৫৮ অঃ) 

অগ্রিপুরাপে দেবপ্রতিমার লক্ষণ এইরূপ লিখিত 
আছে ।--তগবান্‌ নারায়ণ যে মত্ম্তাবতার পরিগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন, সেই মৎন্তের আকার প্রান্কত মৎন্তের স্তার়। কৃর্মের 
আকার কুর্ণের ভ্ভায়।  বরাছের আকার মন্তুষোর জায় অঙ- 
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গ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট, হত্যে শঙ্খ চক্র গদ! পদ্ম, দক্ষিণে ও বামে শঙ্খ, 
লক্ষ্মী বা পল্ন, বাম কুর্পরে শ্রী, চরণতলে পৃথিবী ও অনস্ত। 

নরসিংছের বদন ব্যাদিত, বাম উরুতে দানব ক্ষত 
বিক্ষত, গলদেশে মাল্য, হন্যে চক্র ও গদা, এই অবস্থায় 
তিনি দৈতাপতির বক্ষ বিদারণ করিতেছেন । 

বামনের আকুতি হ্শ্ব, মন্তকে ছত্র, হস্তে দস্ত এবং চারি 
বাহু। পরগুরামাবতারের হন্তে সশর শরাসন, খড়া ও 
পরশু । রামাবতারের ছুইভূজ, এ ছুই হতে ধনু শর, খড়গ 
ও শঙ্খ শোভিত। বলরামের চারি বাহু, ইহা গদ! ও লাঙ্গলে 
সুশোভিত, তন্মধো বামহস্তের উর্ধে লাঙ্গল, অধোদেশে 
স্ুশোভন শঙ্খ এবং দক্ষিণ হস্তের উদ্ধদিকের বাহুতে মুষল ও 
অধোদ্িকের বাহুতে চক্র ৷ 

ভগবান বুদ্ধের মূর্তি অতি শান্ত, কর্ণ লম্বিত, অঙ্গ গৌরবর্ণ, 
পরিধান সুন্দর বস্ত্র, আসন উর্ধপন্ম, তিনি বর ও অভয় প্রদান 
করেন। ভগবান্‌ কন্ছি ব্রাহ্মণ মূর্তি, তিনি অস্থের উপর 
আরোহণ করিয়া আছেন; হন্তে ধনু, তূণ, খড়গ, শক্থ, চক্র 
ও শর। দক্ষিণোর্ষে গদা, বামোর্ষে চক্র, ছুই পার্খে ব্রদ্ধা ও 
মহেশ্বর ৷ এই প্রকারে বান্ুদেব মূর্তি নির্ধাণ করিতে হইবে। 

চণ্ডীর বিংশতি হন্ত, তন্মধ্যে দক্ষিণ হম্তসমূহে শুল, অসি, 
শত্তি, চক্রে, প্রাস, থেট, আযুধ, অভয়, ডমরু ও শক্তিকা এবং 
বামকরসমূহে নাগপাশ, খেটক, কুঠার, অস্কুশ, ধনু, ঘণ্টা, 
ধবজ, গদা, আদর্শ ও মুদগর অথবা চণ্তীর দশবাহু, তাহার 
অধোভাগে ছিরমুর্ধা পতিত মহিষ । ক্রোধভরে হস্তে অন্ত্ 
শোভিত। এ্রমহিষের গ্রীবা হইতে এক পুরুষ উদ্ভূত 
হইয়াছে, তাহার হস্তে শৃঙ্গ, মুখে রক্ত বমি হইতেছে এবং 
তাহার কেশ, মাল্য ও লোচনযুগল রক্তবর্ণ গলদেশ 
পাশবদ্ধ এবং এ পুরুষ সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত । চণ্ডীর দক্ষিণ 
চরণ সিংহের স্কন্ধে এবং বামচরণ অন্থরের পৃষ্ঠদেশে বিন্যন্ত | 
ইনি ত্রিনেত্রা ও সশস্ত্র । 

চত্তীর আর এক প্রকার মূর্তি আছে, ইহাতে অষ্টাদশ 
বাহু, তগ্মধ্যে দক্ষিণস্করসমূহ্ে মুণ্ড, থেটক, আদশ, তর্জনী, 
চাপ, ধ্বজ, ডমরু ও পাশ এবং বামহস্তনমূহে শর্জি, মুদ্গর, 
' গুল, বজ্জ, খড়া, অন্কুশ, শর, চক্র ও শলাকা। অবশিষ্ট 
মূর্তির ষোড়শ বাহু । 'ক্রচগ্জাদি নয় মৃদ্তির হস্তে ডমরু ও 
তর্জনী ভিন্ন উল্লিথিত সমস্ত অন্ত্রই বিরাজমান। কদ্রচণ্ডা, 
'প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চও্ুনায়িক।, চ1, চণ্ডবতী, চগ্রপ1, 
অতিচগ্ডিক। ও উগ্রচণ্ডা, এই সকলের বর্ণ যথাক্রমে কোচ. 
নাভ, অরুণ, অসিত, নীল, শুরু, ধুত্র, পীত ও শ্বেত। ইহার! 
সকলেই .সিংছের উপর আরোহণ করিয়া মুষ্টিত্ধারা মহিষ. ও 
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তাহার গ্রীবাসস্তৃত শস্ত্রশালী পুরুষের কচ গ্রহণ করিয়া 
বিরাজ করিতেছেন । ইহাদিগের নাম নবছর্গী। ললিতার 
বামহন্তে স্কন্ধ ও মন্তক এবং দক্ষিণ করে দর্পণ । 'লঙ্মীর 
দক্ষিণকরে পদ্ম এবং বামহস্তে শ্রীফল। সরম্বতীর হস্তে 
পুস্তক, অক্ষমাল! ও বীণ!। জাহবীর হস্তে কুস্ত ও পদ্পা, 
বর্ণ শ্বেত এবং তাহার আসন মকর। তৃঘুরু শুরুবর্গ এবং 
শূল ও বীণ! হস্তে মাতার পুরোভাগে বুধে আরঢ়। গৌরী 
চতুর্খী, ব্রঙ্ষচারিণী ও অক্ষমাল! হস্তে বিরাজমান! । 
শাঙ্করী শ্বেতবর্ণা ও হংসগামিনী, ইহার বামহস্তে কুও ও 
অক্ষপান্র এবং দক্ষিণহন্তে শর ও চাপ। কৌমারী দ্বিভূজ!, 
রক্তবর্ণ], শক্তিহন্তা ও শিখিপৃষ্ঠে আসীনা। বারাহী দণ্ড, 
শত্ঘ, অসি ও গদ| হস্তে মহিষ পৃষ্ঠে অধিরূচ়া, তাহার বামহুন্তে 
চক্র এবং পার্থে গদাপদ্নধারিণী লক্ষী বিরাজমান! । ইন্দ্রাণী 
সহজ্লোচনা ও বামহন্তে বজ্ধারিণী। 

চাখুগডার ত্রিনয়ন কোটরে মগ্র, দেছে মাংস নাই, অস্থি 
চর্মসার, কেশ সকল উর্ধগ, উদর কৃশ, পরিধান ঘ্বীপিচর্ম্ম, 
বামহন্তে কপাল ও পাট্টশ, দক্ষিণহত্তে শূল ও কর্তরী, অস্থি 
ভূষণ ও শব আসন । ফক্ষিণীদিগের লোচন ক্তন্ধ ও দীর্ঘ, 
শাকিনীদের দৃষ্টি বক্র এবং অপ্পরাদের নয়ন পিঙ্গলবর্ণ ও 
শরীর সৌন্দর্যে পূর্ণ। দ্বারপাল নন্দীশ্বর অক্ষমালা ও 
ত্রিশূল-হত্ত । ( অগ্নিপু* ৮৮ অণ) 

দেব গ্রতিম! সকল নগরাভিমুখে স্থাপন করিবে, পরা- 
থে স্থাপন করিবে না। পূর্বদিকে ইন্দ্রের, অগ্নিকোণে 
অগ্নির, দক্ষিণদিকে মাতৃকাগণের, ভূতসমূছের, যম ও চণ্ডিকার, 
নৈধ'তে পিতৃদেবতাদিগের, বারুণে বরুণাদির, বায়ব্যে বায়ু 
ও নাগের, সৌম্ো যক্ষ ও গুহ্যের, ঈশানে চণ্তীশ্বর ও মহাঁ- 
*দেবের এবং সকল দিকে বিষুণর ও মধ্যভাগে ব্রহ্মার মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিবে । বিশেষ সাবধান হুইয়! দেবালয় প্রতিষ্ঠা 
করিতে হয়। পরে তাহাতে দেবগ্রতিম! স্থাপন করিবে। 

( অগ্রিপুৎ ৮৮ অ* ) 

অগ্রিপুরাণে অনেক দেবপ্রতিমার লক্ষণ লিখিত হুইয়াঁছে, 
বাহলাবোধে দ্লকল লিখিত হইল না। হেমাদ্রির ব্রতথণ্ডে, 
বিষুরধর্মোত্তরে ও হর্ষশীর্ষ পঞ্চরাত্রে অন্সেক দেবতার 
মুর্তি লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, এইস্থলে সমস্ত লক্ষণ না 
লিখিয়! কেবল মাত্র সেই সেই দেবতার নাম প্রদত্ব হইল। 
গণেশ, সরস্বতী (মুর্তি চতুভূ্জা ও সর্বাভরণবিতৃষিতা, ইছার 
দক্ষিণ হন্যে পুস্তক ও অক্ষমালা, হন্যে বীণা ও কমণগ্লু), 
লক্ষী, মহালক্ী, ভদ্রকালী, চণ্ডিক।, ছুর্গা, নন্দা, অস্বা, সর্বব- 
মঙ্গল, কাঁলরাত্রি, ললিতা, জ্যোষ্ঠা, গৌরী, ভৃতমাত, সুরভি, 
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যোগনিদ্রা, মাতৃগণ, ব্রাঙ্গী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, ঠবষ্ণবী, 
বারাহী, এ্্রী, চামু!, নান্দীমুখ মাতৃগণ, (গৌরী, পদ্মা, 
শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়!) দেবমাত1, শ্বাহ!, স্বধা, 
ধতি, পুষ্টি, তুষ্টি, আত্মদেবতা, কুলদেবত।, ইহার! নান্দীমুখ 
মাতৃগণ,) নবহূর্গা, বামা, জো, রৌত্রী, কালী, কলবিকর্ণিকা) 
বলবিকর্ণিক, বলপ্রমথনী, সর্বভৃতদমনী, মনোম্মনী, কৃষ্ণা, 
উমা, পার্বতী, মহাকালী, বারুণী, চামুণ্ডা, শিবদূতী, কাত্যা- 
রনী, অস্থিকা, যোগেশ্বরী, তৈরবী, রস্ত1, শিবা, কীর্তি, সিদ্ধি, 
খদ্ধি, ক্ষমা, বৈষ্ণবী, গ্রস্ত, যাম্যা, দীপ্তি, রতি, শ্বেতা, ভদ্রা, 
মঙ্গল, জয়া, বিজয়া, কালী, ঘণ্টাকর্ণ, জয়ন্তী, দিতি, অব 
স্বাতী, অপরাজিতা, কৌমারী, চতুংযষি যোগিনী, ময়দীপিকার 
মতে যোগিনীগণের নাম--অক্ষো ভা, খক্ষপর্ণী, রাক্ষসী, ক্ষপণা, 
ক্ষয়, পিঙ্গাক্ষী, অক্ষয়, ক্ষেমা, বালা, লীলা, লয়, লোলা, লঙ্কা, 
লক্কেশ্বরী,লালসা, বিমল!, হুতাশনা,বিশালাক্ষী, হুস্কারা, বড়বা- 
মুখী, হাহারবা» মহা ক্রুরা, ক্রোধনা, তয়াননা, সর্বজ্ঞা, তরলা, 
তারা, কৃষ্ণা, হয়ানন1, রসসংগ্রাহী, শবর!, তালুজি হ্বকা, 
রক্ষাক্ষী, সুপ্রলিদ্ধা, বিছ্যজ্জিহবা, করক্কিণী, মেঘনাদা, প্রচ- 
প্তোগ্রা, কালকর্ণা, চন্দ্রাবলী, চন্ত্রহানা, বর গ্রদা, প্রপঞ্চিকা, 
প্রলয়াস্তা, শিশুবক্ত,।, পিশাচী, পিশিতাশয়!, লোলুপা, ধমনী, 
তপনী, বামনী, বিকৃতানন1, বাধুবেগাঃ বৃহতৎকুক্ষি) বিকৃতা, 
বিশ্বরূপিক1, যমজিহবা, জয়ন্তী, দুর্গা, যমাস্তিকা, বিড়ালী, 
রেবতী, পৃতন! ও বিজয়ন্তিক! এই ৬৪ জন চতুঃযিযোগিনী)। 

আদিত্যপুরাণে এই সকল দেবমূর্তির উল্লেখ পাওয়। 
যায়-_ব্রদ্মা, প্রজাপতি, লোকপাল, বিশ্বকর্মা, ধর্ম, খথেদ, 
সামবেদ, বজজুর্ববেদ, অধর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, 
নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, মীমাংসা, স্তর, ধর্্শান্ত্, পুরাণ, 
ইতিহাস, ধনুর্বেদ, আয়ুর্বেদ, নৃত্যশান্, পঞ্চঘরাত্র, পাশুপত, 
পাতঞ্জল, সাঙ্খা, অর্থশান্ত্র, নারদ মুনি, ভৃগু, অঙ্গিরা, বিধুঃ, 
লোকপাল বিষুণ, বাসুদেব, সঙ্ধর্ষণ, প্রচ য়, অনিরুদ্ধ, লক্্মী- 
নারামবণ, যোগেস্বর, হুংস, মতন্ত, কৃ, বরাহ, নরসিংহ, বামন, 
ব্রিবিক্রম, পরগুরাম, রাম প্রভৃতি, কষ, বলভদ্র, গ্রহ্যন্্, কাম, 
অনিরুদ্ধ, সাদ্ব, দেবকী, যশোদ1, পোপাল, বুদ্ধ, ককি, নর- 
নারারণ, হরি, হয়গ্রীব, কপিল, ব্যাস, বান্দীকি, দত্তা- 
ত্রেয়, ধৰ্বস্তরি, জলশারী, গুড়, রুজ, সূর্ত্য্টক, অর্ধনারীশ্বর, 
দক্ষিণামুর্তি, উমামহ্খর, হরিহর, বিদ্ধেশ্বর, কদ্রভেদ, একপাদ, 
অহিবুধ্, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্রাস্বক, সুরেশ্বর, 
জয়ন্ত, অপরাজিত, স্বন্দ, ভৈরব, মহাকাল, নন্দ, বীরভদ্র, 
জর, বন্ধু, কব, আপ, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস, হাদশ!- 
দিতা, ধাতু, মিত্র, অর্ধযম।, রুদ্রঃ বরুণ, হুূর্ধা, ভগ, বিবস্বান্‌, 


[৭১৮ ] 


দেবতা প্রতিগা 


'পুষা, নুর্যা, স্বষটা, বিষুঃ, ৪৯ মরুত, রেবস্ত, বক্ষ রাঙ্গসাদি, গন্ধ, 


বাস্ুকি, তক্ষকাদি, পিতৃগণ, বিশ্বদেব সকল, সপ্ত সমুদ্র, 
স্বীপাদি দিকৃপতি, অগ্নি, যম, বরুণ, বাধু, ধনদ, আকাশ, ধরব, 
নবগ্রহ, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি, কাল, মুহূর্ত, নিত, 
অজপ, আর্যভট, সাঁবিত্র, বৈরাজ, গন্ধরর্ব, অভিজিত, রৌছি, 
ণের, বল, বিজয়, সম্ভ্রম, বরুণ, শ্থুতগ, বিক্রম, বৃষ, চিত্রভানু 
স্ুতানু, তারণ, অবায়, সর্বজিৎ, দেয়, মন্মখ, ছেমলম্ব, বিলম্ব, 
বিকারী, প্লব প্রভৃতি বহুতর দেবতার উল্লেখ আছে। এ 
সকল দেবপ্রতিম| যথাঁবিধানে প্রতিষ্ঠিত করিলে ধর্ম অর্থ 
প্রভৃতি লাভ হয়। [ প্রতিমালক্ষণ তত্তৎ শবে দরষ্টব্য।] 


দেবতা প্রতিষ্ঠা (স্ত্রী) দেবতানাং প্রতিষ্ঠা ৬তৎ। দেবতা- 


দিগের প্রতিষ্ঠা, বিধানপূর্বক দেবপ্রতিমাতে দেবগণের 
সান্িধ্য-সম্পাদদক কার্ধাভেদ। দেবতাদিগের প্রতিষ্ঠাবিধি 
অনুসারে প্রতিষ্ঠ! করিলে দেবগ্রতিমার দেবত্ব ন্জন্মে। দেঁব- 
প্রতিমার প্রতি্। না করিয়া পুজাদি কর! যায় না, প্রথমে 
দেবমুত্তি নির্মাণ করিয়! পরে যথাবিধি গ্রতিষ্ঠ। করিতে হইবে । 

*সৌবর্ণা রাজতী বাপি তাত্রী রত্বময়ী তথ! । 

শৈলদারুময়ী বাপি লৌহশঙ্খমন্নী তথা ॥ 

রীতিক! ধাতুযুক্তা' চ তাঅকাংস্তময়ী ৩থ1। 

শুভদারুময়ী বাপি দেবতার্চ। গ্রশস্ততে ॥* (প্রতিষ্ঠাতত্ব) 

স্থবণ, রজত, তা, রত্ব, পাষাগ, দার, লোহ্‌, শঙ্খ, 
বীতিক1, তাম্্র ও কান্ত দ্বার! প্রতিম। নির্মাণ করিয়া 
প্রতিষ্ঠ। করিতে হইবে । এই নকল প্রতিমা প্রাসাদে প্রতিষ্ঠ। 
করিলে অধিক শুভ হয়। প্রতিমাতে দেবত্ব কল্পিত 
ন। হইলে সাধকদিগের উপাসনার ব্যাথাত হয়, এই জন্ত 
চৈতন্তত্বরূপ, অদ্বিতীয়, অশরীরী ব্রঙ্গের উপাসকদিগের 
কার্যের নিমিত্ত রূপ কল্পিত হুইগ! থাকে । 

*চিন্ময়ন্যা্বিতীয়হ্য নিফলশ্যাশরীরিণঃ। 

উপাসকানাং কার্য্যার্থং বঙ্গণে। রূপকল্পন1 ॥” 

'রূপকল্পন। রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্রযংশাি কল্পনা |; 
( দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ব ) 

স্ব্ণজ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে মুক্তিলাভ এবং তেকে! 
নিশ্মিত দাকুনির্দিত এবং রৈত্তিকী গ্রতিম। প্রতিষ্ঠ। করিলে 
শুত হয়। দেবগ্রতিমার স্তাকস শাপগ্রামার্দ শিলা, শিব" 
লিঙ্গাদিও প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। জ্যোতিযোক্ত দিনে এবং 
কালগুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠা করিবে । মলমানাদি অশ্ুদ্ধকালে 
প্রতিষ্ঠা হয না। [প্রতিষ্ঠা দেখ ।] 


ঠ গু) 


দেবতাময় (ব্রি) দেবতাত্মকং দেবত|-ময়টু। ১ দেবতাত্মক। 


দেবতাশ্বরপ । শ্্রিষ্নাং ভীপ্‌। ২ হ্রিপ্াগর্তরপ দেবতাভেদ। 


দেব 


স্য! প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবভাময়ী গুহাং প্রবিষ্ত 
তিষ্ঠত্তী ধা ভূতেতির্বাজায়ত ॥* ( কঠোপনি" 8৭) 
“ঘ। দেবতাময়ী দর্বদেবতাত্মিক! প্রাণেন হিরণাগর্ভন্ূপেণ 
পরস্মাৎ ব্রক্ষণঃ সম্ভবেতি” (ভাষ্য) 
'দেঘতায়তন (ক্লী) দেধতানাং আয়তনং ৬তৎ। দেবগৃহ। 
“সীমামন্ধিযু কাঁব্যানি দ্েবতায়তনানি চ1” (মদ) 
সীমার সন্ধিহথলে দেবগৃহ প্রস্তত করিতে হয়। 
দেবতালয় (পুং) দেবতানাং আলয়ঃ ৬তৎ | দেবগৃহ। 
দেবতাবেশ্মন্‌ (ক্লী) দেবতানাং বেশ্ম ৬তৎ। দ্েবগৃহ, 
দেবালয়। 
দেবতিথি (পুং) পুক্ষবংশীয় অক্রোধনের পুত্র নৃপতেদ। 
(ভারত ১1৯৫ অং) 
'দেবাতিথি' এই পাঠই প্রায় অধিকাংশ পুস্তকে দেখ! 
যায়, 'দেবতিথি* এই পাঠ অন্ন পুস্তকেই আছে। 
দেবতীর্ঘ (ক্লী) ১ পৰিঞ্জ তীর্ঘভেদ। ২ দেবপুজার উপধুক্ত 
সময়। ৩ অঙ্গুলির অগ্রভাগ, দেবপুজার উপযোগী ছন্তের 
অংশ। 
দেবত্ত (দ্রি) দেবতা কর্তৃক দত্ত। 
দেবত্য (তরি) দেব সন্বন্ধীয়। 
দেবতা (ব্রি) পশুভেদ। (ধেদ) 
দেবত্রা (অব্য) দেবায় দেয়ং করোতি সম্পত্ভতে দেয়ে আচ্‌। 
১ করণাদি বিষয়ে দেবতাকে দেম্ব। ২ দেবতাধীন। দেয়ং বনো 
দেবে রমে বা দ্বিতীয়াস্তাৎ সপ্তম্স্তাৎ ন দেবশবাৎ ত্রা। ৩ 
বনদনাদি কর্ধঘুক্ত দেবতা । ৪ রমপধিষয় দেবতা । ৫ দেব- 
দিগের প্রতি এই অর্থ। “দেবত্রা যস্তমবলে” (শুক্লুযজুঃ ৬২৯ ) 
“দেবান্‌ প্রতি যস্তং গচ্ছন্তং।” (বেদদীপ) (দ্রি) দেবান্‌ 
ক্রায়তে আক । ৬ দেবতারক্ষক। ”দেবএৰ সবিতা শ্রপক্নতি 
বর্ষিষ্ঠেংধিনাক ইতি দেবজো এতদাহ ”(শতপথত্রা* ১/২।২।১৪) 
দেবব্রাত, আঙলায়ন শ্রৌতহুত্রের একজন ভাষ্যকার । নির্ণর়- 
সিন্ধু ও সংস্কারকৌত্তভে এই ভাষা উদ্ধৃত হুইয়াছে। 
দেবত্ব (ব্লী) দেব ভাবঃ ভাবে ত্ব। দেবতার ভাব, দেব- 
তার ধর্ম, দেবসাধুজ্য। দেবভূয়। 
দেবদণ্ড] (স্ত্রী) দেবাৎ মেঘাৎ দণ্ডে! যন্তাঃ। নাগবল|। 
(রাজনিৎ ) 
দেবদত (পুং) দেবা এনং দেয়াস্থুরিতি সংজায়াং (কি 
কক চ সংন্ঞায়াং। পা ৩৩১৭৪) সংজ্ঞ। শব-গ্রতিপাদ্য 
নরতেদ, যে স্থলে নামাদি জাত হওয়া যায় না, সেই স্থলে 
দেবদত এই শব প্রয়োগ হইয়। থাকে, যথা দেবদত্ত প্রস্তত 
করিতেছে ইত্যাদি! 


| খখ৯ ] 


দেবাত 


প্রাঙ্গগার্থো যথা নাস্তি কশ্চিং ব্রাঙ্গণকলে। 
দেবদস্ভাদয়ে! ঘাকো তখৈব স্যাপিরর্৫ধকাঃ 1৮ 
যেরূপ ব্রাঙ্গণ কমলে ব্রাহ্মণার্থ নাই, সেইরূপ দেবদতাদি 
বাকা লিরর্৫ঘক অর্থাৎ ইহার কোন অর্থ নাই। (ভি) দেবেন 
দত্বঃ ৩তৎ। ২ দেবতা কর্তৃক দত্ত, দেবলনা। ৩ দেবতাকে 
যাহা গ্রনত্ত হইয়াছে। ৪ অর্জুনের শঙ্খের নাম দেবদত্ব। 
পগাঞ্চজন্তং হষীকেশঃ দেবদত্বং ধলঞয়ঃ।” (গীতা) 
€ দেহস্থিত জূস্তনকর বাযুতেদ। 
*বিভৃত্তনে দেবদতঃ শুদ্ধন্ষটিকসঙ্লিভঃ।” (সারদাটী* রাঘব) 
দেবার দত্তং। ৬ দেবার্ধ উস গ্রামাদি | 
দেবদত্ব, ১ জৈনমতে হুর্ধ্যের এক পুজ । (জৈনহরিবংশ ১৭।৩৯) 
২ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদি। ইনি দংস্কতভাষায় 
গ্রহলাঘবপ্রকাশ রচনা করেন। 
৩ শৃঙ্গায়রসবিলাস নামে অলঙ্কার-গ্রন্থ-রচরিতা। 
৪ গুর্ঘরবাসী হরির পুত্র। ইনি ধাতুরত্বমাল! নামে 
স্বৃত বৈদ্য গ্রন্থ রচনা! করেন। 
দেবদত) শাক্যবংশীয় একজন রাজকুমার। শুদ্ধোদনের 
ত্রাতুক্পুত্র। যেরূপ ছুর্যোধন যুধিষ্টিরাদির শক্র। দেবদত 
পাক্যবুদ্ধেরও সেইয়প ঘোর জ্ঞাতিপক্র ছিলেন। যে যে 
বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধ শাক্যসিংহের বিবরণ আছে, সেই সেই 
গ্রন্থেই দেবদত্তের কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়! 
বুদ্ধের সহিত বাল্যকাল হইতেই একত্র লালিত গালিত 
হইলেও তেজঃ বীর্যা বিস্াবুদ্ধি সর্ধবিষয়ে শাকাসিংহের 
উন্নতি দর্শনে দেবদত্ত অতিশয় মর্ত্মপীড়িত হইতেন। প্রথমে 
দেবদত্ত যশোধরাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছ! করেন, কিন্ত 
যশোধরা তীহাকে উপেক্ষা করিয়া সিদ্ধার্থের অধলক্্মী 
» হন। তাহাতে দেবদত্ত আরও মর্ধাপীড়িত ও তাহাদের 
অনিষ্ট করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টিত হন। কিসে বুদ্ধের 
অনিষ্ট করিষেন, সর্বদাই তাহার সুযোগ খুঁজিতেন। 
মগধরাজ বিস্বিসারের পুত্র অজাতশক্র দেবদত্তের পরম 
বন্ধু ছিলেন। করক্রমাবদানে লিখিত আছে; অজাতশক্র 
তাহার বন্ধু দেবদত্তের প্ররোচনায় আপন পিতা! বিদ্বিসারের 
প্রাণসংহার করেন। অবদানশতকে লিখিত আছে, যখন 
বুদ্ধ জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন, হঁতৃত্তি দেবদত্ত বছ 
খ্যক ঘাতককে তাহার প্রাণসংহার করিতে পাঠান। কিন্ত 
তাহারা কিছুই করিতে পারিল না । দেবদত্ত ও অজাতশক্র 
উভয়ে মিলিয়! বুদ্ধ-মতের বিরুদ্ধে গ্রন্থও প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন। ভদ্রকল্াবদানে লিখিত আছে, নিদ্ধার্থ সংসার 
ত্যাগ কন্ধিলে তাহার প্রিয়তমা! ভার্ধ্যা যপোধরাকে পাইবার 


দেবদারু 


জন্ত দেবদত্ত অনেক প্রলোগন দেখান, কিন্ত তাহার বাসন! 
পুর্ণ না হওয়ায় যশোধরার প্রাণসংহারের চেষ্। করেন। 
যাহা হউক সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে সকল চেষ্টা সকল যত্ব 
বুথ হইল। দেবদত্তের বন্ধু অজাতশক্রও বুদ্ধের নিকট 
দীক্ষিত হইলেন। পৃথিবী দেবদত্তকে আর রাখিতে পারি- 
লেন ন। একদিন বিদীর্ঁঘ হইল। দেবদত মিথ্যাযুক্ত 
পাপমুখে নরকে গেল। এইরূপে দেবদত্তের অবসান 
হইল। বৌদ্ধদিগের নান। অবদান গ্রন্থে দেখ! যায়, বুদ্ধ 
বত বার জন্মিয়াছিলেন, তত্তবার দেবদত্ত তাহার শক্ররূপে 
জন্মগ্রহণ করেন। 
বরক্মদেশীয় বৌদ্ধের! দেবদপ্কষেই ধীশুধু& বলিয়। মনে 
করে। আবার শ্তামবাসিগণের বিশ্বাস দেবদত্ত যুরোপের 
ক দেবতা | 
দেবদত্তক (পুং) দেবদত্তে। সুখ্য এষাং ইতি : কন্‌। দেবদতত 
. প্রধানক, এই দ্েবদত্তক শব বহুবচনাস্ত 
দেবদভাগ্রজ (পুং) দেবাত্স্ত অগ্রজ: । শাক্যা বুদ্ধ। 
দেবদর্শ (ত্রি) দেবং পন্ততি দ্ৃশ-অণ্‌। ১ দেবতাদর্শক, যাহার! 
দেবতাকে দেখে । (পুং) ২ খধিভেদ। | 
দেবদর্শন (জি) দেবং পশ্ততি দৃশ-থ্‌ল। ১ দেবদর্শক। 
(পুং) ২ খধিতেদ। (ব্লী) ৩ দেবতাদিগের দ্শন। . 
দেবদর্শনিন্‌ (পুং) দেবদর্শনপ্রোক্তং অনীয়তে ইতি দেব- 
দর্শ.ণিনি । দেবদর্শ খাধিপ্রোক্ত শান্ত্র যাহার! অধ্যয়ন করে। 
দেবদানী (ক্রী) দৈপ শোধনে তাবে লুটি। দেবন্তেব দানং 
শুদ্ধির্যন্তাঃ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। শোষকাকতি, হস্তিঘোধ। 
(বত্বমাল!। ) 
দেবদারু, (ক্লী) দেবানাং দার তেষাং প্রিয়ত্বাথ। বৃক্ষবিশেষ; 
. পর্ধযাক়--শত্রপাদপ, পারিভদ্রক, ভদ্রদারু, ভ্রকিলিম, পীড়দারু, 
. দারু, পৃতিকাষ্ঠ, স্ুরদারু, দারুক, লিগ্ধবাক, অমরদারু, 
শাস্তব, ভূতহারি, ভবদারু, ভত্রবৎ, ইঞ্্রদারু, মত্তদারু, সুর- 
তৃরুহ, স্থুরাহু, দেবকাষ্ঠ ( রত্বমাল! )। 
এ দেশে দেবদার ব1 দেবদারু, ছিন্দীতে কিলন্‌, দেওদার ব! 
. কিলন্‌ কা- পের, পঞ্চাবে দেউদ্ার, কলাইন্‌, দাদা, কাশ্শীরে 
, দর বু. ঘেওদার, হিমালয় অঞ্চলে দিয়ার, দেউদার, দদার, 
তিববতে গিয়ার) তামিল দেবদারী চেড়ি, তৈলঙ্গে দেবদারী 
চে, . মলয়ে দেবতারম, আরবে সফ্রুদ্‌ দেব্দার .ব| 
সনোবরুল্হিন্দ, এবং পারসীতে দরখ্তে দেবদার বা নিস্তার 
বলে। ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম (০9৫703 0০০৫48 ০7 
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উত্তর ভারতে সর্বাজ্ট এই বৃক্ষ জন্মে। এই গাছ খুব | 
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. উচ্চ হয়। হিমালয় প্রদেশেই বড় বড় দেবদারু গাছ 


]. দেবদার 


সপ্ত 
জ 





দেখা বায়, এই সকল গাছ এক একটী একশত দেড়শত 
বৎসরের হইবে। এরূপ এক একটা গাছের গুড়ি চারি 
পাচ হাত পর্যস্ত মোটা! হয়। 

দেবদাকণ কাঠের মাঝ অল্প গীতাত, গন্ধযুক্ত ও কঠিন.। 
এই কাঠ বহুকালস্থামী হয়। ইহাতে নানাপ্রকার আস- 
বাব, তক্তা। ও সেতু প্রভৃতি প্রস্তত হয়। কন্কি দেবদারু 
ছাগমেযাদির প্রিয় খাদা। 

দেবদারুগাছ হইতে এক প্রকার আলকাতরা ও তৈলবৎ 
নির্ধযাস বাছির হয়। পঞ্জাবে তৈলকে 'কেলোন-কা'তেল”, 
বলে। পঞ্জাবে এইরূপে উক্ত আল্কাঁতরা ও তৈল প্রস্তুত 
হইয়া! থাকে। 

প্রথমে চারিসের ধরিতে পারে এরূপ একটা কলসী 
গর্তের মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর ৯২ সের ধরিতে পারে 
এরূপ আর একট! বড় কলসী তলদেশে তিনটী ফুট! করিয়৷ 
প্রথম কলসীর মুখের উপর চাপাইরা দেয় । এই কলসীর 
ভিতর কতকগুলি টুকৃর1 টুকৃর! দেবদারুর ডাল রাখে এবং 
সেই দ্বিতীয় কলসীর মুখে আর একটা ছোট জলপাত্র মুখামুখী 
চাপাইয়া উপরে ভাল করিয়া কাদ! দিয়! তিনটী মুখই বদ্ধ 
করিতে হুয়। পরে তাহার চারিপাশে ৪ ঘটা হইতে ৮ ঘণ্ট। 
পর্য্যস্ত অন্ন অন্ন জাল দিতে থাকে । সেই উত্তাপে বড় 
কলসীর মধাস্থ ডাল হইতে চটচটে আটা বাহির হুইয়! 
তাহার তিনটা ছিদ্র দিয়া নিয্ন কলসীতে আদিয়! জম! হইতে 
থাকে। পরে তাহ! বাছির করিয়! পুর্বববৎ্ বড় কলসীতে সেই 
আল্কাতরাবৎ আট! রাখিয়! পূর্ব তিনটা কলমী একভ্র 
করিয়া পরে জাল দেওয়! হয়। আট! বাহির করিয়া কলসীতে 
দিবার সময় যাহাতে কোন রকমে ভিতরে মাটি না পড়ে, 
তৎগ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখ! হয়, এইরূপে কএকবার পাত্রাস্তর 
করা ও জাল দেওয়! হয়। এইরূপ ১ সের কাঠে প্রায় দুই 
ছটাক আটা ও ৪ ছটাক কয়ল! হয়। আবার কাঠ চৌয়াইয়া 
লইলে তার্পিণ তৈলের মত 'কঞ্খবর্ণ তিল পাওয়া যায়। 
নালি ঘা, বিষফোড়া, ঘোড়ার পাঁচড়া ও গবার্দির পায়ের 
তলায় ক্ষত হইলে এই তৈল গ্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। 
দেব্দারুর কচিপাত। বাটিয়! প্রলেপ দিলে শিরগীড়া ভাল হয়। 
বৈদ্ভক মতে, ইহার গুণ-_তিক্ত, রুক্ষ, শ্লেন্সা, বায়ু ও ভূত- 
দোষনাশক.। (রাজনি*) ন্গিগ্ধ। উষ্ণ, কটুপাক, বিবদ্ধ,। 


আখ্মান, শোথ, হিকা॥ জর, প্রমেহ, পীনস, শ্লেম্সা শ্বাস, 


কাস, কু. ও বাদুনাশক। ( ভাবগ্র*) ইহার লেপনগুপ-_ 
কান্তি গ্রদ, আমদোষ, বিবন্ধ। অর্শ, গ্রমেহ ও জরনাশক ।. 


দেবদাসী 


৯১৮৮৪ একটা পুণাস্থান। ০০ হৃসিংহগুরা ও 
রঙ্গাগুপুরাণে ইনার বর্ণনা আছে | 

পারা (পুং) ভাবপ্রকাশোক্ত স্কাধৌধধি ভেদ, প্রস্তত 
গ্রণালী--দেবদারু, ব, কুড়, পিগ্ললী, গুঠী, চিরাতা, কটু- 
ফল, মুখ1, কট্‌কী, ধনিয়া, হরীতকী, গজপিপ্পলী, ছুরালভা, 
গোক্ষুর, বৃহতী, আতইচ্‌, গুলধ্, কাকড়াশৃঙ্গী ও কষ্চজীর!, 
এই সকল সমতাগে গ্রহণ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট কাথ 
করিতে হইবে, পরে সৈন্ধব ও হিস্কু গ্রক্ষেপ দিবে। ইহা 
গ্রহ্ত! নারীকে পান করাইলে জর, শ্বাস, মুচ্ছ1, কম্প, 
শিরঃগীড়া, গ্রলাপ, পিপাসা, দাহ, তন্ত্র, অতীসার এবং 
বনি গ্রভৃতি, বায়ু, পিত্ব ও কফজনিত সর্বপ্রকার হৃতিক! 
রোগ নষ্ট হয়। (ভাবগ্র*) 

দেবদালিক! (স্ত্রী) দেবদালীব কায়তি কৈ-ক টাপ্‌ রা 
হন্বঃ। মহাকাল বৃক্ষ । 

দেবদালী (ভ্ত্রী) দেবেন মেঘোদয়েন দালে! দলনং যন্তাঃ 
গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। লতাবিশেষ, হিন্দীতে ঘঘরবেল- ও সৌনেয়া 
বলে। পর্ধযায়--জীমৃতক, কণ্টফল|, গরা, গরী, বেণী, মহা- 
কোধফলা, কটুফল1, ঘোরা, কদন্বী, বিষহর!, কর্কটী, সার- 


মৃষিক!, বৃস্তকোযা, আখুবিষহা, দালী, রোমশপত্রিকা, কুর- 
গগিক!, সুতর্কারী,দেবতাড়। ইহার গুণ__-তিক্,উঞ্ণ, কটু, পাও, 


কফ, হুর্নাম, শ্বাস, কাস, কামল! ও ভূতনাশক । (রাজনি* ) 
দেবদাস (পুং) দেবানাং দাসঃ ৬তৎ। ১ দেবতাদিগের দাস। 
২ দেবদাসপ্রকাশ নামক বৃহৎ স্থৃতিনিবন্ধকার। 
দেবদাসী (স্ত্রী) দেবং ইন্ট্িয়ং দান্মোতি হস্তীতি দেব-দাস- 
অণ্‌ গৌরাদিত্বাৎ ডীষ্‌। বনবীক্পপুরক বৃক্ষ। (রাজনি') 

দেবায় ক্রীড়ায়ৈ দামীব। ২ বেখ্তা। দেবানাং দাসী। 
৩ দেবতাদ্দিগের পরিচারিক1। 

|| দেবতাগণের সেবায় নিযুক্ত কিন্করী। দাক্ষিপাত্যে 
কোন মন্দিরের দেবনর্তক্ষীগণকেই দ্রেবদাসী বলে। দেব 
তার পুজার সময় তাহার সমক্ষে নৃত্যগীত করাই দেব- 
দাসীর কার্ধ্য। জুগন্লাথের মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া 
দক্ষিণাপথে গ্রায় সকল প্রধান প্রধান দেবালয়েই দেবদালী 
ব1 দেবনর্কী দৃ্ট হয়। 

পৃর্বকালে মিনর, গ্রীস, আসিরীয়!, ফিনিসীয়! গ্রত্ৃতি 
নানা স্থানে দেবালয়ে এইরূপ বিস্তর দেবনর্তকী ছিল। বেশী 
দিনের কথ! নয়, এসিয়ার পশ্চিমাংশে এবং গ্রীসের বীগাস্‌ 
দেবীর মনরে অনেক দেবদাসী দেগাযাইত। বেশ্াবৃত্তি 
ও দেবতার মহিমা গান করাই তাহাদের কার্ধ্য ছিল। 
এক সময়ে আর্দেপিয়য় এই নিয়ম ছিল যে উচ্চবংশীয় 
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সকল লোকের কন্ভাগণ বিবাছের পুর্বে অনাইতিস্‌ (অনা. 
হিতা) দেবীর সেবায় নিযুক্ত হইত। এ সময় তাছারা 
অনেক অসদাচরণ করিলেও বিবাহের পর কেহ আর 
নিন্দা করিত না। বাবিলনে কোন রমলীই মিলিত 
(8151105) দেবের মন্দিরে একবার আত্মসমর্পণ ন1 ফরিয়! 
আর অব্যাহতি পাইত না। বিবাছের পর আর দেধমন্গিরে 
তাহাদের গ্রয়োজন হইত না। বাইবেলের এক্সোডাস্‌ 
গ্রন্থেও লিখিত আছে--আরণ-নির্শিত গোবৎনরূপ দেবের 
লন্মুখে ইন্রাইলের সন্তানগণ নৃত্য করিত। (75:০5 ) 

দাক্ষিণাত্যে চেঙ্গলপৎ জেলার স্থানে স্থানে তস্তবায়দিগের 
মধ্যে এক অপূর্ব নিয়ম প্রচলিত আছে। প্রত্যেক গৃহন্থ 
জোষ্ঠকন্তাকে খতুমতী হুইবার পুর্বে দেবালয়ে প্রদান ফরে। 
এখানে একজন ওস্তাদ তাহার্দিগকে নৃত্য গীত শিক্ষা দেয়। 
তৈলঙ্গে এই সফল কুমারী 'বসবা1” এবং মহারাষ্ট্রে 'মুরলী' 
নামে আধ্যাত। বলবাগণ প্রধানতঃ শিবের সেবায় জীবন 
অতিবাহিত করে। ইহাদের মধো যাহারা সচ্চরিত্র 
তাহার। আমদীবন ব্রহ্গচর্ধয রক্ষ/ করে )-_-অপর অনেকেই 
দেবালয়ের পূজক ব। কর্তৃণক্ষগগের. ভোগা! হয়। ইহাদের 
মধ্যে কাহারও খড়োর মহিত, আবার কাহারও দেবৈর- 
সহিত বিবাহ হয়। খড়োর সহিত বিবাহ-কালে কন্তা 
থড়োর উপর এক ছড়া মালা দেয়, ভাট ম্ঙ্গলয্লেক পাঠ 
করে) তাহার মাত! ধান দূর্বা দিয়া আশীর্বাদ করে। 
তখন হইতে সে 'ভবিন্” বা কুমারী হুইয়। কোন মন্দিরে 
নিযুক্ত হয়। ৫ যদি মানত করিয়া অতি অল্প বয়সেই 
কন্তাকে দেবতার উদ্দেশে প্রদান করে, এই ক্রিয়াকে 
দাক্ষিণাতো 'সেজ' বলে। 

দেবদাসীর। প্রথমে অতি প্রত্যুষে ছুই দণ্ড রাত্রি থাকিতে 
মন্দিরে গিয়। এ বেল ছুই ঘণ্ট1! এবং বৈকালে ছই ঘণ্ট! 
বৃতাগীত শিক্ষা করে। ছুই চারি বর্ষ মধ্যেই নৃতা গীতে 
পরিপক হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে স্বর্গে 
দেবসভার় যেমন অগ্রাগণ দেবনর্তকী, মর্থো ইহারা$ 
সেইরূপ দেবাঁলয়ে দেবনর্ভকী। ইহাদের ভরণপোষণ অন্ত 
মির হইতৈই বৃত্তি নির্দিট আছে। রাজ! বা কোন বড় 
লোকের বাড়ী উৎসব উপলক্ষে আছ্‌ত হুইন়াও অনেক, রোজ- 
গার করে। ইহাদের পু্রেপ্স! মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
হয় না। কেবল কন্তাই উত্তরাধিকারিশী। 'কাহারও কনাদি 
না হইলে অপরের কন্ত। দত্তক লয়বাকন্ত। ক্রয় করিয়! 
তাহাকে লালন পালন করে। ভবিষাতে সেও নৃত্য গীত 
শিখিক্ঝ। দেবনর্তকী বলিয়া গণা হয়। 
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দেবষেবার জন্ভ দেবনর্তকী দিধুক কবিবার গথ! 


গ্রীন প্রস্থতি পান্তা দেশের স্কায়, ভারতবর্ষেও বছদিন 
হইতে প্রচলিত আছে। সহলবর্ধের পূর্বাবর্তী অনেক 
খোদিত লিপিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে ঘেবনর্কী প্রদানের 
কথা বর্ণিত আছে, এক সময়ে উত্তর ভারতেও এইক্ধপ 
অনেক দেবদপ্তকী ছিল, এখন জান সেরূপ নাই। প্রবাদ 
এইরূপ, এক সময়ে কামাখ্যার মলিরে প্রায় পাঁচ হাজার 
দেবনর্বকী ছিল। এখন দক্ষিণ ভারত ভিন্ন আর কোথাও 
দেবনর্কীর আধর নাই। তথায় দেবনর্ভক্ষীর €েশ সম্মান 
আছে। রি 
দেবদীপ (পু) দেবাঠ দীপঃ। ১. দেবতা নিমিত্ত দীপ। 
দেবঃ. দীখিশগং দীপর়তি গ্রকাশয়তি বুক্ধিন্বং করোতি দীপ- 
পিছ-অণ্‌। ২ লোন, চক্ষু | 
দেবছুন্দুভি (পুং) দেধাদাং হশ্মৃতিরিব হর্ষ প্রদত্বাং। ১ রক্ত 
তুলসী । ২ দেবঢক্ক!, দেবতাদিগের ছুন্দুতি। 
"দেবহমুভয়ে! নেছু নৃতুশ্চাঙ্মরোগণাঃ।” (তৃরি প্রয়োগ) 
দেবদূত (পুং) ১ দেবগণের দূত। অন্গি 
দেবদু্তী ( (স্ত্রী) দেবানিশ্ত্িয়াণি- দুযন্তে অবসাদস্তীতি দু-ক্তিচ 
ততো ভীষ্‌। ১ বনবীজপূরক বৃক্ষ । ২ অন্গরা, স্বরাবিদ্তাধরী। 
দেবদেব (পুং) দেবেষু মধ্যে দীব্যতি দিব-অচ। মন্থা- 
দেব, শিব। পঅযাচিতারং নহি দেবদেবং 
অদ্রিঃ ছুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক |” (কুমারস' ) 
২ ব্রক্ষা। ৩ বিষুঃ। 
“কারণং সর্বালোফানাং দেবদেবং জগৎ গুরুং। 
বাহদেবং জগকাথং তপামানং মহত্তপঃ1”(দেবীভা গণ ১1৪৩৫) 
৪ গণেশ । 
দেবদেবেশ (পুং) দেব্প্রকারঃ দেবদেবঃ তগ্ভেশঃ | মহাদেব 
দেবদোল (পুং) দেবৈর্ষ্টব্োো দোলঃ। গ্রাতঃকরণীয় 
দোলোৎসব, প্রাতঃফালে যে দোলপুজ! হয়, তাহাকে দেব- 
দোল কহে। (দোল দেখ।] 
দেবছ্যুর (পুং) ভরতবংশীয় দেবাজিতেয় অপতা নৃপতেদ। 
(ভাগ ৫১৫1৩ ) 
দেবদ্রোণী ( ্ী) দেবানাং ভোমী ৬তৎ। ১ দেবধাআা!। ২ শবসতৃ 
লিঙ্গাদির অবস্থান গহ্বর | ্‌ 
"দেবপ্রোপ্যাং বিছবায়ে চ কৃপেঘ্াপতনেযু চ। 
এু গোবু. বিপগ্নান্থু প্রায়শ্চিততং ন বিভতে ॥” (সংবর্ত) 
: “দেবদ্রোণী শ্বরভূলিঙ্গাভবস্থানগহ্যরং ।” (প্রায়শ্চিত্ত) 
দেবদ্রঞ্চ (জরি) দেবং অঞ্চতি পুজন্তি অন্চ-কিন্‌ টেরগ্রযো- 
দেশ (বিঘগ্দেবয়োশ্চ টেরজ্রাঞতা বপ্রত্যয়ে । পা! ৬1৩।১২)। 





১ জেবপুজক।' তথ অঞধাড হইবে. নকারেয় লোপ 
হই! দেবরচ এই পদ হইবে, সেই সবলে দেবদ্রছ শবে 
দেবসমীপগন্ত! ৷ 
দেবধন (রী) দেবার্থং ধনং।. ১ দেবতার উদ্দেশে উৎস ] 
ধন। ২ দেবন্বায়িকধন। 
দেখধর ভাগবতাচার্ধ্য,কাম্মীরবাসী,কবি মন্ছেরসমসাদয়িক 
একজন গৃহ্হ্ত্র-ভাষ্যকার। 
গ্নেবধান্ (লী), দেবযোগ্যং. ধারং | ধান্তবিশেষ, দেধান, 
জোয়ার হিন্দী ভাষা। পর্য্যার়--যবনাল, যোনল, ভূর্ণাহ্বঃ, 
পোগালা, বীজপুগ্সিক1। 
দেবধুপ-( পুং) দেবানাং শরির, ধুপঃ। গুগগুলু। 
দেবন্‌ (পুং) দিবং বাং অনি। পির অনুজাত ভ্রাতা, দেবর। 
দেবন (ক্লী) গিব-ভাবে লা । ১ ব্যবহছার। ২ জিদীষা। 
৩জ্ীড়া। দীব্তি অন্মিন্‌ অধিকয়ণে লুাট। ৪ লীলো- 
ভান । দীব্যতানেন দিব-করণে লুট । ৫ গল্প । ৬ পরিদেবন। 
৭ছ্যাতি। ৮স্ততি। ৯কান্ত্ি। ১*গতি। ১১ শোক। 
১২ দৃত। 
দপ্রন্কাশমেতৎ তাব্বরধ্যং যঙ্দেবন সমাহ্যক্টৌ। 
তয়োপিতাং প্রতিখাতে নৃপত্তির্ত্ববান্‌ ভবেৎ | (মনু ঈ।২২২) 
(পুং) ১৩ পাশক 
দেবনদী (শ্রী) দেবানাং নদী ৬তৎ। গলা 
“নাং গতান দেবমস্থাং ছর্বাসঃগ্রতৃতীন্‌ মুনীন্‌।' 
(ভারত বনগ* ২৬২ অং )। ২ দেবখাত নদী মাত্র। সরন্থতী 
ও দৃষত্বতী এই ছুই দেবনদী। 
প্সরস্থতী দৃষদ্বর্ত্যো দেবনভোরদত্তরং ॥” 
দেননন্দিন্‌ (পুং) ঘেবং শত্রং নঙগয়তি নন্দি-ণিনি। ইন্রত্বার- 
পাল। 
দেবনন্দী, একজন প্রসিদ্ধ জৈন বৈয়াকরগ। কোন কোন 
পট্টাবলীতে দেবনন্দীর নামাস্তর যণঃকীর্ডি, যশোনন্দী, পুজ্য- 
পাদ, গুণনন্দী ও গুণাকয় এই করেকটা নামান্তর দৃষট হয়। 
প্যঃকীত্তিরধপোনদ্দী দেবনন্দী মহাযতিঃ 
প্ীপুজাপাদাপরাধ্যো গুণননদী গুপাকরঃ॥” 
কাহারও মতে, ইনিই প্রসিদ্ধ জৈনেন্তরবাকরণ রচন! 
করেন। আবার কাহারগু মতে, পুজযপাদ ও দেবনন্দী 
স্বতন্ত্র ব্যঞ্জি। পৃজাপাদ গৈলেন্র ব্যাকরণের মূল সুত্র ও 
দেবনন্দী ভাহায় টীক। প্রণয়ন করেন। এতত্থাতীত দেবনন্দী 
পগঞ্চবস্তক* নাষে সংস্কৃত ব্যাকরণযিষয়ক . একখানি 
গুদার গ্রন্থ রন! করিয়াছেন । ক্রতকীর্তি পঞ্চদস্বকের 
বিবরণ সম্বলিত ব্যাখা প্রফাপ কক্জেন। -সবিশ্বরদর্পন- 


জেধনাঁগর 
লার নামক অর্ধর্মাগরধী ভাষায় »টিগ জৈনগ্রঙ্থের মতে 
পুঁজাপাদের শিষ্ঠ বজনন্দী ৫২৬ লগতে মখুরায় ভ্রাবিড়সঙ্য 
ক্বাপন কল্সেন। | 
*সিরিপুংজপাদসীসে! দাবিড়সজ্ঘকার়গোবুট্বৈ। 
পামেণ বজ্জণংদী পাহছড়বেদী মহাসখো ॥ 
পংচসএছবীনে বিকদড়ায়দ্স মরণপত্তদ্স। 
দরিকপনহরাজাদে] দাবিড়সংখো মহামোছেব ॥” 
গ্ুতরাং পুজাপাদ ৫২৬ সম্বতের পূর্বে বিমান ছিলেন। 
শ্রতকীর্তি ১০১৫ শকে জীবিত ছিলেন। বদি পুজাপাদ 
ও দেবনন্দী এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে আর ফোন কথাই 
নাই। নছিলে দেবননী পুজাপাদ ও শরতকীর্তির মধাকালে 
আবিভূ্তি হইগ়াছিলেন, তাহাতে সনোছ নাই। 
দেখনল (গং) দেবইব শ্রেষঠত্বা নলঃ। নলতেদ। পর্ধায়-_ 
দেবনাল, মহানল, বন্ত, নলোত্ম, স্লনাল, সুলদণ্ড, জয়নাল, 
দবরজ্জম | ইহার গুণ অতি মধুর, বৃত্ত, ঈষৎ কষা, নলাপেক্ষ! 
অধিকবীর্ধ্য ও রসকার্যে অতিশয় ত্ীপন্ত | (য়াজনিং) 
দেবনা (ভ্ত্ী) দিব ভাবে-যুুটাপ্চ। ১জীড়!। ২ মেবা। 


দেবনাগর (পুং) লিপিতেদ। প্রস্কত নাম নাগর ব| নাগরী। 


এদেশীম পঞ্ডিতগণের মতেও “নগরে বং, এইরূপে নাগর 
নাম হইয়াছে। কাশী্থ কোন পঙ্ডিত *দেবনগরে ভবং ইতি 
দেবনাগরম্” এইরূপ বু[ৎপত্তি সাধিয়াছেন। এইকপে কেহ 
নগরে ব। যে কোন জনপদে এই অক্ষর প্রচলিত ছিল বলিয়া 
ইছার “নাগর” নাম হইগ়াছে, আবার কেহ পুর্বে দেবলোকে 
এই অক্ষর গ্রচলিত ছিল বলিয়া ইহার “দেবনাগর” নাম 
হইয়াছে, এইফ্গ কল্পনা! করিয়! থাকেন। কিন্ত উপয়ো্ 
কোন মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। ফেবল 
“নগরে ভবং" এইকপ বুৎপন্তি সাধিলে থে কোন নগর 
হইতে নাগরের উৎপত্তি কল্পন| কর! যাইতে পারে, তাহাতে 
অনিশ্যয়ত! দোষ পড়ে । ফোন এক নির্দিষ্ট অক্ষর দেখাইতে 
হইলে যে স্থান বা পা হইতে উত্তাঁবিত হইল, সেই স্থান ব! 
পান্রবিশেষ নির্দেশ করা ঢাই। কিন্তু উত্ত মতগ্রকাশক- 
গণ কেহই বিশেষ স্থান বা পা নির্দেশ করেন নাই। 
ক্থতরাং কেবল পনগরে তবং* বলিলে নাগরাক্ষরের উৎপত্তি 
নির্ণীত হইতে পারে না। স্বর্গীয় রাজ! রাধাকাস্ত দেব 
তাহার জগছ্িখযাত শবকল্পক্রমে নাগর শষের এক অর্থ 
লিখিয়াছেন, "নাগর দেশীয়াক্ষরম্‌।” বর্থমান অধা।পক- 
দিগের নিকট শবকরক্রমের মত গৃহীত হয় নাই। আমর! 
যত দুর গ্রমাপগ্রয়োগ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, 
নগয়-নামক স্থান বিশেষে এবং নাগর-নামক সন্তরদায় বিশেষ 
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দেষনাগ'র 


কর্তৃক প্রবর্তিত বলিয়া এই অঙয়ের নাম নাগর হইয়াছে । 
বেদ বঙ্গদেশ হইতেই বাঙালী, বজভাব! ও. বজাক্ষরের 
নাধকরণ হইয়াছে, নাগনের নামোৎপত়িও সেইক্প। 
প্রান সাড়ে সাত শত বর্ষ পুর্বে বিখাত পণ্ডিত শেফ (১) 
তাছার প্রান্কৃতচন্ত্রিকায় এই কয়টী গ্লোক উদ্ধত করি! 
দ্েশতাষার পরিচয় দিয়াছেন--- ৃ 
প্মহ্ারা্্রী তথাবস্তী লৌরসেন্র্ধমাগধী। 
যাহলীফী মাগধীতচব হড়েত! দাঙ্গিণাগাজা: « ॥ 
বাচতে! লাটবোদর্তাবুপনাগরনাগরো । 
বার্বরাংস্কযপাঞ্চালটাকম!লবকৈকডয়া; ॥ 
গৌড়োডদৈবপাশ্চাতাপাগ্যকৌন্তলনৈংহলাঃ। 
কালিঙাপ্রাচ্যকর্পাটঃ কাধান্াবিড়গৌর্জরাঃ ॥ 
আতীরো মধাদেশীয় ৃগ্মতেদবাবস্থিতাঃ। 
সপ্তবিংপত্যপত্রংশ! বৈড়ালাদি গ্রভেদতঃ ৪” 
মহারাধী, অবস্তী, শৌরসেনী, অর্দমাগধী, বাহলীকী ও 
মাগধী দাক্ষিণাত্য-দেশজাত এই ৬্টী দূলভাষা। শঞ্টা 
হইতে আতীর, ব্রাচণ্ড ($), লাট, বৈদর্ড, উপনাগর, নাগর, 
বার্বর, জবস্তা, পাঞ্চাল, টাক, মাঁলব, কৈকর়, গৌড়, দৈব, 
পংশ্চাতা, পাঁগা, কৌস্তল, সৈংহল, কাঁলিঙ্গ, প্রাচ্য, কর্ণাট, 
কাঁঞচা, দ্রাবিড়, গৌর্জর, আঁভীর, মধাদেশীয়, বিড়াল; এই 
২৭টী পরস্পর অন্নবিস্তর গ্রতেদানুসারে অপত্রংশ ভাষা । 
উক্ত বচন দ্বার স্পষ্টই অন! যাইন্ডেছে, যেমন মহারাষ্ট্র, 
শূরসেন প্রতৃতি স্থানের নামচুলারে মহারাহী, শৌয়সেনী' 
মাগবী প্রভৃতি ভাষ! প্রচলিত হয়, সেইরূপ পূর্বে নগর, 
উপনগর, দেব গুভূতি জনপদের নামানুসারে নাগর, উপনাগর, 
দৈব প্রভৃতি অক্ষরেরও নামকরণ হুইয়াছে। 
ভারতে নগরনামক জনপদ একটী নয়। আমাদের এই 
বঙ্জদেশে বীরভূমের প্রাচীন রাজধানীর নামও নগর, তঞ্জোরে 
নগর নামে একটা প্রসিদ্ধ বদর আছে। মহিন্থরের একটা 
বিস্তীর্ণ বিষ্তাগের নাম নগর, এই বিভাথে নগর নামে একটী 
তালুক ও তাহার মধ্যে নগর নামে গ্রামও আছে। গঞ্জাবের 
কাঙ্গ ড়! জেলার মধো বিপাশা নদীতীরেও নগর নামে একট 
বিশিষ্ট সহর' এবং নগরকোট নামে একটী প্রাচীন নগরও 


(১) ্কৃফ্গঙ্ত নামেও খ্যাত। ইনি নরসিংহের পুত ' শেহবংশে 
জপ গ্রহণ করেন। বিখ্যাত রামকৃ্ গোপাল ভাগারকযের মতে, পেষকৃফের . 
জাতুপূজ সাজ প্রা ১১৫১ ৃষ্টাবে বিদ্যামান ছিলেন) ( ৯৩" 
00080997898 8900৮ ০৫ 8১৪ 39085 055, 1685-848 চ. 69,) 


« 'আক্েড। দাক্গিণাত্যজাঃ।, এইবপ পাঠীত্তয়ও জাছে। 


দেবনাগর 


পাওয়। যাঁয়। এতথ্তীত দয়তাঙ্|! জেলায় নগরবস্তি, 
সিদ্ধ প্রদেশে নগরপার্কর নামে একটা মহ এবং বস্তি জেলায় 
নগরখাস নামে একটা নগর দৃষ্ট হয়। এ ছাড়া দাক্ষিগাত্যে 
“নগরম্* নামে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও প্রাচীন গ্রাম আছে। 

নাগুর নামেয়ও অসস্ভতাব নাই। উত্তর বঙ্গেই নাগর 
নামে ছুইটা নদী আছে, একটা পূর্ণিফ। জেল! হইতে দিনাঁজ- 
পুর জেলাভিমুখে গিয়াছে, অপরটী বগুড়! জেল! হইতে 
রাজশাহী জেলার প্রবেশ করিয়াছে। এক রাজপুতনার 
মধ্যেই নাগর নামে ৪1১৭টা স্থান আছে, তন্মধ্যে তিনটা সহর 
মধো গণা, তাহার একটী জয়পুর রাজোর অন্তর্গত *। 
অপরটী মাড়বার রাজের মধ্যে +, এবং ওয়টী প্রসিদ্ধ রণ. 
থম্তরের ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সীগতাল পর- 
গণার মধোও হুরগসম্বলিত নাগর দামে বিখ্যাত গ্রাম আছে। 
সুদূর আফগানন্তানের কাবুল জেলার পার্বতাপ্রদেশে নাগর 
নামে এক প্রবল জাতির বাসও আছে। বৃটাশ .গবর্ষেন্টের 
সহিত সে দিন তাহাধের যুদ্ধবিগ্রহ হইয়া গিগাছে। কোন 
ব্ক্তি এই নাগর জাতির সন্ধান পাইয়া! স্থির করিয়াছেন, 
তাহাদের নামানুসারে এই নাগরাক্ষর়ের নাম হইয়াছে। 
তাঁহার বিশ্বাস, যেমন প্রাচীনতম আর্ধাগণ মধ্য-এসিয় 
হইতে ক্রমে ভারতে আসিয়। প্রবেশ করিয়াছেন, সেইরূপ 
এ নাগর জাতি হইতেই কোন রূপে ভারতে নাগরাক্ষর 
গ্রবেশলাত করিয়া থাকিবে । কিন্তু উক্ত মত কিছুতেই 
সমর্থন কর! যায় না। এ নাগর জাতি এখন ইস্লাম্‌ ধর্মাবলম্বী 
হইলেও সকলেই রাঁ্পুত। তাহার! রাজপুতনাই আপনাদের 
পূর্বনিবাঁস বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে । এরপ স্থলে 
কাবুলের উত্তরাংশ হইতে যে নাগরাক্ষর এদেশে আসিয়াছে, 
তাহ! করনা করাও অসঙ্গত। 

রাঁজপুতনাঁর চিতোয়ের নিকট নাঁগরী নামে একটী জতি 
গ্রাচীন নগর আছে। থুষ্ট জন্মের বহু শতাবী পূর্বব হইতেই 
এই নগর ছিল, তাহা সু গ্রসিত্ধ কনিংহাঁস্‌ সাঁহেধ সেই স্থান 
হইতে আবিষ্কৃত ছেনি-কাট। ( 7১011017-1721160 ) মুদ্রা ঘারা 
স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তীঁছার মতে এ স্থানের প্রাচীন 
না ভাঁমবরতীনগরী। নী 


* প্রত্থতত্ববিদ কনিহাম্‌ সাঁছেবের মতে, ইহার প্রাচীন নাম 
কর্ষেটনগর। প্রবাদ এইরূপ, রাজা মুচুকুন্দ এই নগর স্থাপন কয়েন। 
এখান হইতে হিন্ুয়াঙ্গগণের সময়কার বহু প্রাচীন ছয়.হাঁজার মুত্র 
আবিষ্কৃত হইয়াছে. ' 

1 স্থানীয় লৌকের মতে নাগগড় হইতে বর্তমান নাঁগর নাম হইয়াছে। 
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উপয়ে যেসকল নাম উদ্ভূত করিলাম, এ সফল স্থানে 
এমন কোন কথ। অখব। আচুমঙ্গিক এমন কোন প্রমাণ 
গাইলাম না,যন্বারা নাগরাক্ষয়ের উৎপততিস্থান বলিয়া স্বীকার 
কর! যাক । | 

উপরোক্ত করেকটা ব্যতীত যোঙ্গাই প্রেসিডেন্সীর 
আঙ্গদনগর জেলার মধো নগর নামে একটী.বিস্তীর্ণ বিদ্ভাগ 
আছে। ইহার ৃপরিমাণ ৬১৯ বর্গ মাইল &। এখানে 
নাগর নামে এক, শ্রেশীর বাঙ্গণেরও বাস আছে। এখানকার 
স্থানীষ্ লোকের! আঙ্গদনগরকে কেবল নগর বলিয়াও জানে। 
তাহার! বলে, সুলতান আঙদ কর্তৃক ১৪১১ থৃঃ বে 
আ।দাদনগর স্থাপিত হইবার পৃর্ব্বেও এই স্বান নগর নামে 
খ্যাত ছিল। এখানকার নাগর. ব্রাঙ্গণের! স্কনদপুরাহণর 
নাগরখণ্ডকেই আপনাদের প্রধান পরিচায়ক গ্রন্থ বলিয়! 
উল্লেখ করিয়া থাকেন। নাগরথণ্ডে লিখিত আছে-_ 
সরস্কতীনদীতীরবর্তী হাটকেম্বরক্ষেত্রের অপর নাম নগর। 
নগরবিতাগের নাগর ব্রাঙ্গণের! বর্দিয়া থাকেন যে, উক্ত 
বিভাগের মধ্যে সরশ্বতী নদীতীরে শ্রীগুতী নগরে যে প্র/চীন 
হাটকেশ্বর মন্দির আছে, তাহাই নাগরখণ্ড বর্ণিত হাটকেশ্বর, 
ইহ।র ক্ষেত্রবিস্তার পঞ্চক্রোশ। এক সময়ে নগর ব! আক্গদ- 
নগর এই বিস্ৃত ক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল। তাহাদের বিশ্বাস 
নাগরখণ্ডে যে বহুসংখাক তীর্ধের উল্লেখ আছে, তাহা উক্ত 
নগরবিভাগের মধোই ছিল। মুসলমান রাজগণের দারুণ 
অত্যাচারে তাহার অধিকাংশই বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। 
এখন সিদ্ধেস্বর, নাগনাথ, ছাটকেশ্বর গ্রভৃতি অল্প ন্দিরই 
বিদ্যমান আছে। 

উদ্ত নগরবিভাগ ও সেখানকার ব্রাহ্মণদিগের মুখের কথ। 
বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, এই স্থানই নাগরখ্োজ, প্রাচীন 
নগরক্ষেত্র এবং এখান হইতে নাগর ব্রাঙ্গণ ও নাগরাগ্ষরের 
নামকরণ হুইয়াছে। কিন্তু হাটকেশ্বরের পাণগার! নাম 
জাহির করিবার জন্ত এ রূপ গ্ষেত্রমাহাত্বা প্রকাশ করিলেও 
বর্তমান শ্রীগুপ্তী নগরের হাটকেশখর গ্তাগরথণ্ডোক্ত এ্রাচীন 
হাটফেশ্বর নছে। পুর্বতন হাটকে্বরক্ষেত্র স্থাপিত হইবার 
অনেক পরে উক্ত মন্দির নির্মিত হয়। নাগরখণ্ডের এক 
স্থানে লিখিত আছে যে, চল্পশর্শা নামে এক নাগর ব্রাঙ্গণ 
পুষ্প নামে এক বাক্তির দান গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
সমাজচাত হন। তিনিজ্ঞাতি বন্ধু কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া 
নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক সরগ্বতী নদীর দক্ষিপ তীরে গিয়া 
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ধান করেন। ত্ীহান্ন বংশধরেন্া বাহ্নাগর নামে খ্যাত 
হন। সেই বাহানাগয়েরাই বর্তমান নগরবিভাগের অত্তর্গত 
শ্রীগুভ্তী * নামক নগরে পূর্বতন হাটকেস্বরক্ষেত্রের আদর্শে 
সরদ্বতী নদীর দক্ষিণকৃলে হছাটকেস্বরাদি গ্থাপন করেন ও 
বর্তমান আন্ষদনগরকেই প্রাচীন 'নগর* বলিয়া কল্পন1 করিয়া 
থাকেন। নাগরখণ্ডের মতে, নগরক্ষেত্র পঞ্চক্রোগী হাটকেশখ্বর 
ক্ষেত্রের অন্তর্গত এবং সরম্বতী নদীর উত্তরকৃলে অবস্থিত, 
কিন্ত বর্তমান আঙ্গদনগর জীগুতী হইতে" ৫ ক্রোশ অপেক্ষা 
বছ দুয়ে অবস্থিত । আঙ্গদনগরের নিকট সরন্বতী ন্দীও 
প্রবাহিত নাই। এরূপ স্থলে নগরবিভাগের অন্তর্গত আন্গদ, 
নগর নাগর ব্রাঙ্গণের আদিনিবাস নগরক্ষেত্র বলিয়! গ্রহণ 
কর! যায় না। এখান হইতে নাগরাক্ষরের উৎপত্তি সন্বন্ধেও 
কোন প্রবাদ গ্রচলিত নাই। 
তবে প্রকৃত নাগরোৎপত্তি-স্থান কোথায়? 

গুজরাট হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, যে গুজরাটের 
নাগর পণ্ডিতের বলিয়। থাকেন, নাগরী অক্ষর তাহাদের 
পূর্বপুরুষগণের উত্তাবিত । 

গুজরাটে এখনও বহুসংখাক নাগর ব্রাঙ্ষণের বাস 
আছে। তীহারাই আপনাদিগকে অপর মকল ব্রাহ্মণ 
অপেক্ষা শ্রেঠ বলিয়। জ্ঞান করেন। এমন কি, তাহার! 
অপর কোন শ্রেণীর ব্রাঙ্গণের অননজল গ্রহণ করেন না। 
গুজরাটের হিন্দুরাঞ্জগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে এখনও 
পর্য্স্ত এই নাগর ব্রাঙ্গণদিগকে অতিশয় ভক্তি করিয়! 
আসিতেছেন। মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি সকল প্রধান রাজকীয় কার্ধ্যে 
নাগর ব্রাঙ্গণের পুরুষান্ুক্রমে অধিকার লক্ষিত হয়। এই 
ব্রাঙ্গণেরা ও স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডকেই আপনাদিগের গ্রধান 
পরিচায়ক ধর্মগ্রন্থ বলিয়। স্বীকার করিয়া! থাকেন। 

নাগর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সন্বদ্ধে নাগরখণ্ডে এইরূপ 
আছে,--আনর্ভাধিপ চমৎকার কুঠরোগে আক্রাস্ত হন। তিনি 
কোনক্রমে এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়! 
জীবনে হতাশ ল্ইীলেন।* এক দিন তিনি বিশ্বামিজ্ের 
আশ্রমে আনিয়া তাহাকে নিজ দুরবস্থার কথ জ!নাইলেন। 
আশ্রমবাসী মুনিগণ রাজার কাতরোক্তিতে দয়ার্ডচিত্ত হইয়া 
তাহাকে শঙ্খতীর্ধে নান করিতে বলেন। তিনি শঙ্খতীর্থে 
স্নান করিয়া! কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইলেন। তখন সেই 
শঙ্খতীরে৫ঘের নিকট চমতৎকারপুর নামে এক ক্রোশ বিস্তৃত এক 
নগর নির্মাণ করিলেন। এখানে বিবিধ স্ুরম্য হর্ন নির্মাণ 
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করিয়া বেদবিৎ কুলীন ও ধার্শিক ব্রাঙ্মণদিগকে আনাইয়া 
যনতি করাইলেন। কিছুকাল পরে তাঁহাদের মধো চিরশর্শা 
নামে এক বেদবিৎ ব্রাঙ্ধণ জন্মগ্রহগ করেন। তিনি 
তপন্তাদি দ্বারা দেবাদিদেবকে সন্ত করিলেন। মহা- 
দেব তাহার মনোবাঞ! পুর্ণ করিবার জন্ত পাতালস্ক হাট- 
কেশ্বর মৃত্তিতে আবির্ভূত হুইলেন। নান! দেশ বিদেশ 
হইতে যাত্রিগণ সেই অন্থপম হাটবেশ্বর লিঙ্গ দেখিতে 
আমিলেন। চমৎকারপুরবাসী অপরাপর ব্রাঙ্গণগণ ভাবি- 
লেন, চিত্রশর্শায় আর আমাদের মধ্যে কিছুমাঅ প্রতেদ 
নাই। সে চিরস্থায়ী কীর্তি স্থাপন করিয়া সাধারণের পুজ্য 
হইল, আমরাই বা কেন না হইব? সকলে এইরপ চিস্তা 
করিয়া! থোরতর তপন্তা আরম্ভ করিলেন। মহাদেব সন্ষ্ট 
হইয়। দেখা দিলেন। তখন চমৎকারপুরবাসী ব্রাঙ্গণদিগের 
মধো ৬৮টী গোত্র ছিল। মহাদেব সেই ব্রাক্ষণদিগকে কহি- 
লেন, সর্বগুদ্ধ ৬৮টী শৈব ক্ষেত্র আছে, আমি ৬৮ ভাগে 
বিভক্ত হইয়! সেই স্থানে অবস্থান করি। এখন তোমাদের 
অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত ৬৮ মূর্তিতে এই ক্ষেতে আবিভূত হইব। 
তদনুমারে এখানে ৬৮টী দেবপ্রাসাদ নির্মিত হইল এবং 
এক এক গোত্র এক এক দেবের সেবায় নিধুক্ত হইলেন। 
(নাগরখণ্ডে ১০৬ ও ১৭ অধ্যায়। ) 

কোন সময়ে আনর্ভাধিপতি জানিতে পারিলেন যে, 
তাহার পুত্রের গ্রহবৈগুণো তদীয় চিরশাস্তিময় সমৃদ্ধিশালী 
রাজ্য মধ্য মহাবিত্ব উপস্থিত হইবে, তিনি প্রধান প্রধান 
দৈবজ্ঞদিগকে ডাকাইয়! পাঠাইলেন। তীহার সকলেই 
উপযুক্ত ব্রাক্মণ দ্বার! শান্তি করাইতে পরামর্শ দিলেন। 
আনর্তরাজ পূর্বেই চমৎকারপুরে সুন্দর সৌধাবলী নির্মাণ 


১ করিয়া ৬৮ গোত্রজ ব্রাঙ্মণকে স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন 


তিনি দৈবজ্জের পরামর্শ গ্রহণপূর্বাক চমৎকারপুরে আসিয়া 
সেই ব্রাঙ্গণগণকে তীহার ভাবী পুত্রের মঙ্গলের জন্ত শাস্তি 
স্বস্তায়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ১৬ জন ব্রাঙ্গণ 
শাস্তি ও হোম কার্য নিযুক্ত হুইলেন। এদিকে যাগ যজ্ঞ 
হইতে লাগিল, ওদিকে আনর্তরাজের রাজধানীতে ও রাজ- 
পুভ্রের জগ্মোৎসব উপলক্ষে মহা ধুমধাম পড়ুয়! গেত্রু। কিন্ত 
সেই আমোদ গ্রমোদে আবার নিরানন্দ দেঁধা দিল। রাজ- 
পুজের গ্রহদোষে রাজার রাঁজা গজবাঁজি-যান-বাহনাদি সমস্তই 
ক্ষয় হইতে লাগিল। তাহাতে চমৎকারপুরের বিগ্রগণ 
অত্যস্ত জুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাহার। ভাঁবিলেন, আমরা 
গ্রতি মাসে ১৬ জনে মিলিয়। যথাবিধি হোমাদি করিতেছি, 
কিস্ত তাহার কোন ফঙ্গ দেখিতেছি না। আতএব আমর! 


দেবনাগক্ন : 


অগ্সিদবকে নিশ্চয়ই অভিশাপ প্রন্বান কর্িব। ' খন 
অগ্নিদেব দেখা দিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, “হ্াঙ্গণগণ ! 
বৃথা রোষবশে আমাকে অভিসম্পাত করিও না। মাসে 
মাসে ষে ১৬জন হোম করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে 
ভ্রিজাত নামক এক ব্রাঙ্মণের দোষে সকল, দ্রব্যই নষ্ট হইয়া 
যায়, সেই অন্তই হৃর্যযাদি গ্রহগণ আপনাদের প্রদত্ত দ্রব্য 
গ্রহণ করন না, সেই জন্তই রাজ্য যধো ফোগ, শোক এত 
বৃদ্ধি হইয়াছে । সেই: ব্রাঙ্গণাধমকে পরিত্যাগ করিয়া 
হোম কর; তাঙ? হুইলে রাজ! আরোগ্য ও পু্রা্ধি লাভ 
করিবেন এবং 'তাহার শক্রগণেক্ন: নিপাত ইইবে।” তখন 
ব্রাঙ্মণগণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, “কিগ্কাপে জানিব যে, 
আমাদের মধ্যে এক ব্যক্কি হোমদ্রব্য দুষিত করিতেছে?" 
অগ্নি ফছিলেন, “হোমকুণ্ডে আমার শ্বেদ জলে গ্নান বকিয়। 
সকলে পরিশুদ্ধ হও। শ্নানের পর যাহার গাজে বেস্ফোটক 
উৎপঙ্গ হইবে, জানিবে, তাহ! হইতে ত্রব্য ন্-হইয়াছে।” 
অগ্নির, কথামত একে. একে সেই ১৬ জন ব্রাঙ্গণ হোমকুণ্ডে 
নামিয়। প্লান কমিলেন। তাহাদের মধ্যে ফেবল ত্রিগাতের 
গায়ে বিশ্ফোটক জন্ষিল। তখন ভ্রিাত লজ্জায় আর মুখ 
তুলিতে পারিলেন ন1। নিতান্ত হঃখে থেদে ও লজ্জায় 
বনবামী হইলেন। ত্রিাত বাস্তবিক একজন বেদবিৎ 
মহাপঙ্ডিত.। মাতৃদোষে তাহার এই ছূর্দশ। ঘটিক়াছিল। 
আপনার অবস্থ। বুঝিতে গারিয়া নির্জন বনভূমিতে কঠোর 
তপন! আরম্ভ করিলেন। 

মহাদেব সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে দেখা দিলেন। ত্রিজাত 
তাহার চরণে পতিত-হৃইয়া কহিলেন, প্দেবাদিদেব! আমি 
মাতৃদোষে চমতৎকারপুরবাসী ব্রাঙ্গণগণ ও আনর্ভরাজের 
নিকট সবিশেষ লজ্জিত হইয়াছি। বাহাতে আমি সকলু 
ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লান্ভ করিতে পারি, আপনি তাহার 
উপায় করুন।* মহার্দেব কহিলেন, “কিছু কাল অপগেক্ষ। 
কর, শীত্রই তৌমার অতীষ্ট পুর্ণ হইবে।” এই বলিয়! 
দেবাঁদিদেব,, অন্তঞিত হইলেন। এদিকে চমৎকারপুরে 
মহাবিভ্রাট উপস্থিত ! মৌদগল্য গোত্র দেবরাজের পুর 
ক্রথ ন্ুমে এক্‌ ব্রাঙ্গণ অপর ব্রাঙ্গণগণের সহিত নাগপঞ্চমীর 
দিন 'নাগতীর্ঘে-ন্নান করিতে খিষ্না, সামান্ত জলসর্প ভাবিয়া! 
লগুড়াঘাতে নাগকুমার রুদ্রমালের প্রাণবধ করিল। 
তাহাতে নাগরাজের আদেশে বিষধরগণ চমৎকারপুরে দলে 
দলে উপস্থিত হইল। বিষধর বিষম উৎপাঁতে আধাল- 
বৃদ্ধবনিতা, সকলেই গৃহ ছাড়িয়! পলায়ন করিতে লাগিল। 
শত শত ত্রাঙ্গণ সর্পধংপনে জীবন বিপর্জান করিপেম। 


টিটি স 
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উধনাগর 


তখনা কতকগুলি আাঙগণ অতিশয় 'ভীত হইয়া যে বনে জিজ্কাত 
অবস্থান করিতেছিলেন, মনেই বনে আসির়। উপস্থিত 
হুইচলন। ডীহাদের হুঃখের কথা, শুনিয়া! . ভ্রিলাত, কহি- 


 ৫গন, “তোমাদেক় কোন ভ্বয়।নাই ।” তিনি আবার দেবাদি- 


দেবের, ধ্যানে নিদগ্ন হইলেন। মহাদেব, দেখা! দি! বলিলেন, 
«তোমাকে এক সিদ্ব মন্ত্র প্রদান করিতেছি, এই মন্ত্র 
উচ্চায়ণ করিলেই মহাধিষধরও বিষহীন হুইয় পঁড়বে। 
পগরং বিধমিতি প্রাক্তং ন তত্রাস্তি চ সাম্প্রতম্‌.। 
মহ্প্রসাদাতয়াহোতচ্চ্চার্যযং ব্রাঙ্গণোতম ॥ . 
" অগকং নগরং চৈতৎ শ্রত্বা যে পক্পগাধমাঃ। 
তত্র স্থাস্তাস্তি তে বধ]! ভবিব্যস্তি যথ! নুখম্‌ ॥ 
' -আদ্য প্রভৃতি তৎস্থানং নগরাখাং ধরাতলে। 
ভবিষ্যতি দুবিখ্যাতং তবকীর্তিবিবর্ধনম্‌। 
তথান্তোষপি চ যে! বিপ্রো নাগরঃ শুধ্ধবংশজঃ। 
নগরাখ্যেন মন্ত্রেন অভিমন্ত্রয ভ্রিধা জলম্‌ ॥ 
প্রাণিনং কালসংদৃষ্টমপি মৃত্যাবশং গতং। 
গ্রকরিষ্তি জীবস্তং গ্রক্ষিপ্য বদনে খ্বয়ম্‌ ॥” 
(নাগরথণ্ড ১*৭।+৮--৮২ ) 
'গরশবে বিষ বুঝায়, কিন্তু অধুন! তেই স্থানে বিষ 
নাই। আমার অনুগ্রহে তোমার উচ্চারিত “ন গরং ন গরং” 
(বিষ নাই বিষ নাই) এই কথা শুনিয়া! যে পরগাধম, ০সই- 
খানে থাকিবে, শ্বচ্ছন্দে তাহাকে মারিতে পারিবে । ধরাতলে 
আজ হইতে তোমার কীর্ডিবর্ধক এই স্থান “নগর” নামে 
বিখ্যাত হইবে। অন্য যেকোন বিশুদ্ধ নাগর ব্রাঙ্গণ এই 
নগর মন্ত্র উচ্চারগ করিয়া তিনবার জল লইয়া! মৃত্যু মুখে 
পতিত প্রাণীর মুখে গ্রদান করিলে সে নিশ্চয় জীবন লাভ 
করিবে। এই মন্ত্র উচ্চারণ ব! স্মরণ করিলে স্থাবর জঙ্গম 
কৃত্রিমারদি সকল বিষই নষ্ট হয়।” এই বলিয়৷ তগবান্‌ 
অনৃষ্ঠ হইলেন। অ্রিজাত সেই বাঙ্মণদিগকে সঙ্গে করিয় 
চষৎকারপুরে আগঙন করিলেন। সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃশ্বরে 
*ন গয়ং ন গরং” শব করিতেন্লাগিলেঞ । সিদ্ধমন্ত্র গুনিয়। 
চমংকারপুরস্থ আগীবিধগণ নির্বিষ হইয়া পড়িল। কে 
কোথায় পলাইবে। সহত্র সহম্র সর্প বিনষ্ট হইল। এখন 
ত্রিজাতের সম্মান দেখে কে? যেএক দিন লজ্জাবনতমুখে 
মনংক্টে দেশ ছাড়িয়া চলিয়! 'গিয়াছিল। আজ তাহার 
হৃদয়ে আনঙেোর শে!ত প্রবাহিত! আজ তাহ] হইতেই চমৎ- 
ফারপুর “নগর” নামে প্রসিদ্ধি লাভ কম্িল এবং সেখানকার 
্রাঙ্মণেরা নাগর নামে খাত হুইল। | 
নাগরখগ্ডের মতে--নগরেক় পুর্বানাদ চমৎকারপুর। 


দৈষদাগনা 


সাজা চমৎকার এখানে বহুতদ মৌধ.নির্ধাদ করিয়া সণ: 
খাপকে স্থবাশিত কয়া তাহার নামানুসারে চসৎকারগুর নাম 
হয় এই স্থানেক অগর নাম হাটকেশবর ক্ষেত্র; আন্ত. 
দেশের নৈত কোণে হাটকেশবর অবস্থিত). এই পুথাধাম 
পঞ্চক্রোণ বিস্তৃত (২)। ইহার পূর্বসীম! গয়াশীর্ঘ, পশ্চিমে 
বিষুটগদ এবং দঙ্গিপোত্তরভাগে গোকর্ণেশ্বর (৩)। 

নাগরথণ্ডের আঁক এক স্থামে লিখিত জাছে--উজজ 
ক্ষেত্র পঞ্চক্রেশ হইলেও নগয়ের আরতন এক ক্রোশ 
মাত্র (৪) উক্ত পঞ্চক্রোশী হাটকেশ্বরের মধ্যে অচলে' 
খ্বয়। গোকর্ণেশ্বর, গয়াশীর্ঘ, মার্কেয়েশবর, চি্জেশ্বর) ধুদ্ুমায়ে- 
শ্বর। হধাতীশ্বর,। আননোখর, কলনেম্বর, কপিলেশ্বর, 
ফ্আনর্তেশ্বর, শুদ্রকেশ্বর, অজপালীঙ্বর, বাণেশ্বর; লঙ্গাথেশ্বর, 
বিজাতেশ্বর। অদ্বারেবী, কেদারেশ্বর, বৃষভনাঁথ, লত্য- 
সন্ধেশ্বর, অটেম্বর, ধর্শরাজেস্ইর, মিষ্টায়দেঙ্বর, চিআাহদেশয়, 
অমরকেন্ঈর, অটেশ্বর, মকরেশ্বর, পুষ্পাদিত্য গ্রভৃতি দেব. 
মন্দির এবং পাতালগঞ্গা, গঙ্গাধমুনা, প্রাচী রগ্বতী, 
নাগতীর্ঘ, শঙ্তীর্ঘ, মুগতীর্থ, লিঙ্গভেদোস্তবতীর্থ, ক্ুদ্রাবর্ত, 
রামহদ, চক্রতীর্ঘ, মাতৃতীর্ঘ, মুধারতীর্থ গ্রভৃতি শত শত 
তীর্ঘ আছে। 

নাগরথণ্ডের মতে” 

নৈমিধারণ্য, কেদারনাথ। পুফর, ভূমিজাঙল, বাঁরাণসী, 
কৃরুক্ষেত্র, গ্রভাম ও হাটকেশবর,। এই আটটা সর্বপ্রধান 
পুণ্ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাগ্রযুক্ত হইয়া ঘে জান করে, তাহার সর্ব- 


(২) “অপি নৈধত দিগ্তাগে দেশে চানরতসংক্মিকমূ। 
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হাবণাগির 


 ভীর্ধ্দানের ফল লাভ হয় এই. আাটটী গেতের। ঘধো 


হাটফেখ্রনামক . ক্ষেত্র সর্কপ্রধান। .এখানে আদার 
( শিবের) আজায় মকলতীর্ঘই অধিরিত। কঙ্গিকালে ফুমুক্ষ 
্যজি। যাত্রেরই দর্বাতীর্ঘবেতিত সেই হাটকেম্বর ক্ষেত্র 
নর্বতোভাবে সেবনীয়। (নাগরখণ্ড ১০৩৪ -১৯ ) 

উইৃসন্‌ সাহেব তীহার ভারতীয় জাঁতিতত্ব ([170197 
0886.) নামক গ্রন্থে, লিখিয়াছেন-- 

“নাগর শব পুরবাটক নগর শবের বিশেধধরাপ। নাগর 
ঘলিলে গুদয়াটের প্রধান ছয় শ্রেণীকে বুঝায়। উক্ত 
প্রদেশের উত্তরপুর্বভাগস্থ, কোন -৫কান নগর হইতে 
তাহাদের নামকরগ হইয়াছে.” ( ৫.) 

পূর্বে দেধাইয়াছি, নাগরধণ্ডের. দতে জিজাত বর্তৃক 
হাষ্টকেখরের ক্ষেত্র বিষধরহীন হইলে উহার লাম নগর:হদ। 
তৎক্তৃক' সমানীত ্রাক্ষাণগপ- নগরে বাদ ই নাগর 
নামে খ্যাত হইয়াছিল (৬.)। 

গুজরাটের নাগর ব্রাক্মণেরা বলিয়া থাকেন ধে, আনন্দ- 
পুর বা বর্তমান বড়নগর নামক গ্থাসই তাছাদের আদি 
নিধাস। গুজরাটের অন্তর্গত কড়িজেলার মধো এ স্থান 
অবস্থিত। এখন উহা ৰরদার গাইকবাড়-রাজের অধিকার- 
ভুক্ত। কোন কোন পুরাবিৎ আনন্াপুর নাঁমেও উহার 
উল্লেখ করিয়াছেন। (৭.) বোধ হম, সম্যজচ্যুত বাহা- 
নাগরগণ উক্ত নগরক্ষেত্রের নামানুসারে স্বতন্ত্র নগর পভ্ভন 
করিলে (৮) আননপুরবাণী নাগরগণ জআ্বাপনাদের দিবান- 
ভূমি পৃথক্‌ বুষাইবায় জগ্ত উহ! বড়নগর নামে অভিহিত 
করিয়াছিলেন । 


তা স্থাপিত: নঙ্ং হাটকেন যো বর্তমান বড়মগরে, এখনও প্রন ছাটকেখর ম্দির 
০০০০০০০০০০০ বিরাজমান। এখনও এখানকার নাগর ব্রাঙ্গণের। তাহাদের 
(নাগরখণ্ড 8৫১--২২)। 
(৩) পঞ্চক্রোশপ্রমাণেনক্ষেত্রং ব্রাঙ্গণমত্তমাঃ। (8) 1059 ০০ 8698 18 69 ৪ 036০৮%8 601 01 10001 
আয়ামব্যাসতশ্চৈধ চমংকারপুরোস্তবম্‌ ॥ 80187. 18 1৪ 8001191 (0 ৪6০61] (612) 00801 08) 088668 ০0৫ 
হিরন ং পশ্চিমেন হরে 03191070808 10 0018790) 6০৮10408617 098187981908 19৪79০0615617 
গাজা হা 7 ূ 1000] ০67810 6008 10 6716 0010118886910 0070000 ০0% 00৩ 
দক্ষিণোত্তরষ্ট্েশ্চেব গে কের্েব্সংজিতো। 010108 
হাটকেস্বরসংজঞন্ত পূর্ববমাসীষ্দিজোতমা:। ৰ ( 11800817008] 09868) 0, 11. 0. 99.) 
তৎক্ষেত্রে প্রধিতং লোকে সর্বপাতফনাশনম্‌ | (৬) নার্গরধণ্েও লিখিত আছে, ত্রিজাত্তের আগমনের পূর্বে 
যতঃ প্রভৃতি বিপ্রেড্যে দত্তং তেন মহাজ্সন| ॥ নাগের উৎপাতে হাটকেন্বর ক্ষেত্র জনশূন্ত হইয়াছিল তিনি“জাবার নানা 
চমৎকারেণ তংস্থানং নায় খ্যাতিং ততো! গতম্‌ ॥” স্থান হইতে ৬৪ খোত্র ব্রাহ্মণ আনিয়া স্থাপন করেন। ( নাগরথণ্ড ১৮ অঃ) 


(৭) 801090015 10168) ০1, 1, 0. 295, 

(৮) নাগরখণ্ডেও লিখিত আছে, সমাজচ্যুত চন্পশর্থা। ও ভাহার সহচর 
সয্বর্তী নদীর দক্ষিণকৃলে মগরেখর ও নগরাদিতা নামে দূর্তি স্থাপদ 
করেব। (নাগরথও ১৫৫ জঃ) এরপ স্থলে বাছানাগরেয়া যে, এখানেও 
নায় নমে একটা পুর স্থাপম করিয়াছিলেন, তাহা অমন্তব নহে। 


(নাগরথও ১৬৩৬ )। 
(৪) "নগরং কলয্াদাস তত স্থানে মহত্বমম্‌। 
প্রাকারেণ হুতুজেন পরিধার্থেন সর্বতঃ | 
আয়ামব্যাসতশ্চৈর জৌশমাত্রং মমোহয়ম্‌।” 
(নাগরখণ্ড ১১1৬২-৬৩ ) 


দেবনাগর 


অধিপতি গাইকবাড়ের দলের জন. শা পাঠ. কৰিয়। 
থাকেন। এখনও পশ্চিম ভারতের সহ্শ্র সহত্র ছাত্রী এখানে 
আগমন করিয়া থাকেন। কিন্ত বড়ই আশ্চর্যোর বিষয়, 
বঙ্গের জনেকেই এই হাটকেশ্বরের নাম পর্ধ্যস্ত অবণ করেন 
নাই। | 

বড়নগর ও উহার চারি দিকে পঞ্চক্রোশের মধ্যে 
নাগরখণ্ডবর্ণিত পূর্বোক্ত দেবমঙ্দির ও তীর্থগুলি এখনও 
বিভ্ভমান (৯)। এখানকার সরস্থতীনদী স্থানীয় লোকের 
নিকট গঙ্গার ভ্ায় পুপাপ্রদা। যে রুত্রমাল নাষক নাগ- 
কুমারের হুতা প্রযুক্ক পূর্বতন ব্রাঙ্ছণগণ গৃহত্যাগী হুইয়া- 
ছিলেন, এই পঞ্ক্রোশী ছাটকেশ্বর ক্ষেত্রের মধ্যে সিঙ্গুর 
নামক স্থানে সরম্বতীনদী তীরে সেই ক্ষদ্রমালের মন্দিরের 
ভগ্লাবশেষ আজও দর্শকবুনের নয়ন আকর্ষণ করিয়া 
থাকে । নাগর ব্রাহ্মণের! বলিয়া থাকেন, এমন এক সময় 
ছিল, যখন ভারতের সকল স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ. তীর্ঘযাত্রী 
নগর ব1 হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে আগমন করিত। এখানকার 
পাগ্ডাগণের অন্ুচরের। ভায়তের সর্বত্রই বাত্রীর অনুসন্ধানে 
ঘুরিয়! বেড়াইত। বাস্তবিক এখনও দাক্ষিণাত্যের নান! 
হানে নাগর ত্রাঙ্গণ দেখা বাযর়। তাহার এখনও কেবল নাগ- 
রাক্ষরেই সমস্ত ধর্মপুত্তকাদি লিখিয়া থাকেন। এমন কি 
সুদূর দ্রাবিড় ও কপাট অঞ্চলে_বেখানে অপর কোন জাতি 
নাগরাক্ষর ব্যবহার করে না,স্তথায় এই নাগর ব্রাহ্মণের 
বহুশতাবী বাদ করিয়া মাতৃভাষ! পরিত্যাগ করিয়াছেন 
বটে; কিন্ত তাহাদের জাতীয় নাগরাক্ষর এখনও পরিত্যাগ 
করিতে পারেন নাই। এখনও তাঁহার নাগরাক্ষর বাবহার 
করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ হাডল্ষনষ্টোক সাহেব বিজয়নগর 
ও আনগুণ্ীর নিকটবর্তী নাগর ব্রাঙ্গণদিগের সম্বন্ধে 


লিখিয়াছেন, প্বিজয়নগর ও আনগুণ্ী রাজগণের প্রাধান্ত 


কালে তাহার! এ অঞ্চলে আসিয়া! বাস করেন, তাহার! 
কণাড়ী ভাষায় কথা কহেন, কিন্তু পুস্তকাদি লিখিবার সময় 
কেবল নাগরী অক্ষরই ব্যবহার করিয়া থাকেন” (১*)। 
পূর্বে যাহা লিখিয়াছি, মলোযোগপূর্বক তাহা 
আগ্ঘোগাস্ত পাঠ করিলে নিঃসঙেছ স্থির হইবে, ভ্রিজাত 
কর্তৃক আনীত “ব্রাহ্মণগণ নগর নামক পুরে বাসনিবন্ধল 


(৯) 09209১61198 1300)093 9826৮6661) ড০], 11.) 800 11888 


[৭২৮ ] 


দেবনাগর 


“নাগয় (১১) নাছ বিষ্নাত-হুম । ভীছাদের বাযবহত তাযা দায় 


এবং অক্ষয় নাগক্ হ! নাগন্ী নামে প্রচলিত হয়। তাহাদের 
সহিত ফে নাগরাক্ষয়ের বিশেষ সংশ্রব জাছে, তাহ! বহু দিন 
হইতে বিদেশবাসী নাগরগণের ব্যবহৃত অঞ্ষরই প্রকট 
উদাহরণ । 

নগরনামক পরবাসী নাগর ত্রাহ্মণগণ ধর্শপরায়ণ প্রাচীন 
হিন্ুরাজগণের সময়ে গুজরাটের সর্বত্র বিভৃত হইয়া পড়েন। 
তাহাদের মধ্যে অনেকে লোমনাথপতনে গিয়! বাস করেন। 
প্রভাম বা সোমনাথপত্তনের আর একটী গ্রাচীন নাম 
দেবলগর। | দেবপত্তন দেখ।] এই দেবনগরবামী নাগর 
ব্রাঙ্গণেরা যে অক্ষয়ে আপনাদের ধর্গ্রস্থাদি লিপিবদ্ধ 
করেন, বোধ হুয় পরবর্তী কালে তাহাই দেবনাগরী নামে 
ধ্যাত হয়। অথবা নাগরী লিপির বনু বিস্তৃতি অথব 
ইহাতে অধিকাংশ দেবমাহাত্মাহ্ুচক শী্ত্ীয় গ্রন্থ লিখিত 
হওয়ায় মহ্িমাঁবাঁচক দেবশকযোগে নাগরী €দবনাগরী' নামে 
খ্যাত হয়। | 

কত দিন হইতে নাঁগরাক্ষর উদ্ভাবিত হইয়াছ্ছে, তাহা! স্থির 
করা অতি কঠিন। এ দেশের ব্রাঙ্গণ পঞ্চিতগণের বিশ্বাস, 
যেদিন হইতে লিখিবার গ্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দিন 
হইতেই নাগরাক্ষরের উৎপত্তিনির্ণয় করিতে হইবে। উদয়- 
পুরবানী গ্রাচীন লিপিমালাগ্রণেত। পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর৪ এই 
মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্ত আমাদের সামাঞ্ভ বিবেচনায় 
উত্ত পণ্ডিতগণের কথ! সমাচীন বলিয়া গ্রহণ করা! যায় ন!। 

যেসকল প্রাচীন গ্রন্থে ভারতীয় প্রাচীন লিপিসমূছের 
নামোল্পেখ আছে, সে নকল গ্রন্থে নাগরী লিপির আদৌ 
উল্লেখ নাই। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটা গ্রমাণ 
উদ্ধত করিতেছি | 

গ্রাচীনতম বোষ্কগ্রন্থ ললিতবিভ্তরে লিখিত আছে, 
বিশ্বামিআ্র দারুকাচার্য; সিদ্ধার্থকে লিপি শিখাইতে আসিলে 
সিদ্ধার্থ শিক্ষার পূর্বেই গুরুর নিকট এই ৬৪ গ্রকার 
লিপির পরিচয় দিয়াছিলেন-৮যথ! ৬ ত্রাঙ্গী ২ খরোষী 
৩ পুক্তরসারী 8 অঙ্গলিপি ৫ বঙ্গলিপি ৬ মগধলিপি 
৭ মাঙ্গলালিপি ৮ মন্ুষ্যলিপি ৯ অঙ্গুলীয়লিপি ১* শকারি- 
পিপি ১১ ত্রহ্ষবন্গীলিপি ১২ দ্রাবিড়লিপি ১৩ কিনারি- 
লিপি ১৪ দক্ষিণলিপি ১৫ উগ্রলিপি ১৬ সম্যালিপি 


(১১) মাগর ব্রাঙ্গণেরা এখনও অপর সকল ত্রাঙ্ণ অপেক্ষা আপী- 


নাদের শ্রেটস্ব প্রতিপাদনের জন্ত এই প্লোকটা আবৃত্তি করিয়া থাকেন, 
“প্রেষ্ঠা গাবঃ পশুনাক বখ। পল্পনমুস্তব । 
বিগ্রাণামিহ সর্ধেষাং তথ। প্রেষ্ঠ। হি নাগরাঃ ॥” (নাগরখও্ড ১৬৯১৫) 


০ 00০ 40010998197 138০10810৮৪ 8০0০0০3 91988099051 
|) য, [3078958) ্‌ 769. রঙ্গ 
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দেবনাগর 


১৭ অফ্ুলোমলিপি ১৮ অর্ধধন্থুলিপি ১৯ দনদলিপি ২, খান্তলিপি 
২১ চীনলিপি ২২ হুণলিপি ২৩ মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপি ২৪ পুষ্প- 
লিপি ২৫ দেবলিপি ২৬ নাগলিপি ২৭ বক্ষলিপি ২৮ গন্ধব্বলিপি 
২৯ কিনরলিপি ৩৭ মছোরগলিপি ৩১ অনুলিপি ৩২ 
গরুড়লিপি ৩৩ মৃগচক্রলিপি ৩৪ চক্রলিপি ৩৫ বাঘুমর্া- 
ল্লিপি ৩৬ তৌমদেবলিপি ৩৭ অস্তরীক্ষদেবলিপি ৩৮ উত্তর- 
ফুরুত্ধীপলিপি ৩৯ অপরগৌড়লিপি ৪০, পূর্বাবিদেহলিপি 
৪১ উতক্ষেপলিপি ৪২ নিক্ষেপলিপি. ৪৩ বিক্ষেপেলিপি 
৪৪ প্রক্ষেপলিপি ৪৫ সাগরলিপি ৪৬ বদ্রলিপি ৪৭ লেখ- 
গ্রতিলেখলিপি ৪৮ অনুক্রতলিপি ৪৯ শান্ত্রাবর্তীলিপি ৫* 
গণনাবর্তুলিপি ৫১ উৎক্ষেপাবর্তলিপি ৫২ নিক্ষেপাবর্তলিপি 
৫৩ পাদলিখিতলিপি ৫৪ ধিক্ষসতরপদমন্ধিলিপি ৫৫ দশোত্তর" 
পদমদ্ধিলিপি ৫৬ অধ্যাগারিনিলিপি ৫৭ মর্ধ্বরতসংগ্রহুণি- 
লিপি ৫৮ বিদ্যান্ুলোনলিপি ৫৯ বিমিশ্রিতলিপি ৬* 
খবিতপ্তপ্ব! ৬১ রোচমান। ধরণীপ্রেক্ষণলিপি ৬২ সব্বৌষধি- 
নিষ্যনা! ৬৪ লর্বসারসংগ্রহমী এবং ৬৫ সর্ধবভৃতরুত- 
গ্রহণীলিপি (১২) 

জৈনদিগের প্রাচীনতম একাবদশাঙ্গের মধ্যে সময়ায়নীমক 
৪র্থ অঙ্গে লিখিত আছে, আদি জিন খবভদেষের ছুহিত। 
ব্রাঙ্গীকে আশ্রয় করিয়! যে লিপি হয়, তাহাই ব্রাঙ্গী। 
ত্রাঙ্মী গ্রভৃতি ১৮ প্রকার লেখন-প্রক্রিয়ার দাম বথা--১ 
্রান্মী ২ যবনালী ৩ দাশপুরিকা ৪ খক্বোহী € পুফর- 


(১২) “অথ বোধিসত্ব উরগসারচন্দনময়ং লিপিফলকমাদ।য় দিব্য- 
বর্ণকং সুবর্দতিলকং সমস্তান্সগিরত্রপ্রত্যুপ্তং বিশ্বামিত্রমাচার্ধ্যমেবমাহ | 
কতমাং ডো উপাধ্যায় লিপিং মে শিক্ষয়িষ্যদি। ত্রাঙ্মীং খরোন্টীং পুর, 
সারীং অঙ্গলিপিং বঙ্গলিপিং মগধলিপিং মাঙ্গল্যলিপিং মনুষ্যলিপিং 
অঙ্গুলীয়লিপিং শকারিলিপিং ্রদ্বল্লীলিপিং জ্রাবিড়লিপিং কিনারিলিপিং 
দক্ষিপলিপিং উগ্রলিপিং সংখ্যালিপিং অনুলোমলিপিং অর্ধধন্ুলিপিং 
দরদলিপিং খ্াপ্তলিপিং চীনলিপিং হুপলিপিং মধ্যাক্ষরবিদষ্তরলিপিং 
পুঙ্পলিপিং দেবলিপিং দুগলিপিং যক্ষলিপিং গন্ধরর্বলিপিং কিন্তরলিপিং 


মহৌরগলিপিং অস্থরলিপিং গরুড়লিপিং মৃগচক্রলিপিং চক্রবিপিং | 


বায়ুমরু্লিপিং তৌমদেবলিপিং অস্তুরীক্ষদেবলিপিং উত্তরকুরুত্বীপলিপিং 
অপরগৌড়াদিলিপিং পূর্ব্বিদেহলিপিং উংক্ষেপলিপিং নিক্ষেপলিপিং 
বিক্ষেপলিপিং প্রক্ষেপলিপিং সাগরলিপিং বজ্রলিপিং লেখপ্রতিলেখলিপিং 
অনুক্রতলিপিং শাস্ত।বর্তলিপিং গণনাবর্তলিপিং উতক্ষেপাবর্তলিপিং নিক্ষেপা- 
বর্তলিপিং পাদলিখিতলিপিং স্বিুত্তরপদসদ্িলিপিং যাবদদশোত্তরপাসন্ধি- 
জিপিং অধ্যাহারিণিলিপিং সর্বরুতসংগ্রহণিলিপিং বিদ্যানূলোমালিপিং 
বিশিশ্রিতলিপিং ধবিতপন্তপ্তাং রোচমানন্ধরণীপ্রেক্ষগলিপিং সর্ব্বোষধিনিধ্যন্দাং 
সর্বসারসংগ্রহণীং সর্ববডৃতরতগ্রহণীমানাং তে। উপাধ্যায় চতুঃষষ্টিলিপীনাং 
গ্তমাং লিপিং মাং ত্বং শিক্ষিধ্যসি ॥” (ললিভবিত্তর ১* অঃ) 


[ ৭২৯ ] 


দেধনাগত 


শাযিক! ৬ .পার্বতীয়৷ ৭ উচ্চতুরিফ1? ৮ অক্ষরপু্থিক! 
৯ ভোগবযগা ১ বেয়ণতিয়। 1? ১১. নিরাহইসস! ১২ আঙ্থ- 
লিপি ১৩ গণিতলিপি ১৪ গন্বরর্বলিপি ১৫. আদর্পলিপি 
১৬ মাহেশ্বরলিপি ১৭ দামলিপি এবং ১৮ বোলিদিলিপি (১৩)। 

জৈনদিগের ধর্থ উপাঙ্গ গ্রজ্ঞাপনাশ্থত্রেও এইকপ ১৮ 
গ্রকার লিপির উল্লেখ আছে। বথা-_১ ব্রা্গী, ২'যবন!লী 
৩ দাশপুরী ৪ খরোগী ৫ পুফরশারী ৬ ভোগবহিক (1), 
পার্বতীয!। ৮ অস্তরকরী ৯ অক্ষরপুদ্ভিক! ১* রেণদিস্বা (1) 
১১ মিহইয়] () ১২ অস্কলিপি ১৩ গপিতলিপি ১৪ গন্ধর্লিপি 
১৫. আদর্শলিপি ১৬ মাহেশ্বরী ১৭ জ্রাবিড়ী ও ৯৮ পোলিন্দা- 
লিপি (১৪)। কেহ কেহ বলিতে পারেন, উপরোক্ত 
লিপিসমূহের মধ্যে দেবলিপি, ভৌমদ্বেবলিপি ও অস্তরীক্ষ- 
দেবজিপি এই যে তিন প্রকার লিপিঘ়্ উল্লেখ আছে, 
ইছার কোনটা দেবনাগর হইতে পারে ঞাবং সেই দেব বা 
ভৌমদেবলিপিই এখন দেবমাগর বা! কেবল নাগর নামে 
অভিহিত হইতেছে। কিন্ত আমাদের হিবেচনায় যখন স্পষ্ট 
নাগর শবের উল্লেখ নাই, তখন কেবল দেবশন্দ ধরিয়! নাগরী 
?লপির করনা করিতে পারা যায় ন। | 

এই প্রবন্ধের গ্রারস্তেই গ্রমাণ উদ্ধত করিয়! দেখাই- 
যাছি যে, প্রাক্কৃতচক্জ্রিকারচগ়্িত। শেষকৃষ্* (খুষ্টায় ১২শ 
শতাবে ) সাতাইশ গ্রকার অপভ্রংশ ভাষার মধ্যে নাগর, 
উপনাগর ও দৈব নামে তিনট স্বতন্ত্র ভাষার উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। হয়ত যেমন তিনটী ভাষ! ছিল, তেমনি তিনগ্রকার 


(১৩) "বস্তী এণং লিবী অঠীরসবিহলেখ্কবিহীগে। বস্তী জবণালিয়। 
্রাংউরিয়। খরোটিয়া। (পু) খরসারিয়। পহারাইয়। উচ্চতুরিয়। অথ্করপুখিয়া 
ভোগবয়ত্ব। বেয়ণতিয়। শিরাহইয়া অংকলিবি গণিঅঙ্গিবি গদ্ধববলিবি 
আদস্সলিবি মাহেসরলিবি দামিলিধি যোলিদিলিবি।” (সমবায়স্থতর) 

(১৪) “বন্তীএণম্‌ লিবিএ অট্ঠারসবিহলিক্থবিহাণে পধন্তে তাম্‌ 
বন্তী জবনালিয় দাসপূরিয়। খরোট্ঠী পুক্খরসারিয়! ভোগবইয়| পহারাইয়। 
উষঅন্তর করিয়। অক্থরপুট্টায়।.বেপণিয়। নিহইয়। অঙ্কাঁমীবি গপিতলিবি 
গন্ধব্বলিবি আদর্সসলিবি মাহেদরী দামিলী পোলিন্দা। সেহন্ং ভাষাবিয়া ॥” 
( গ্রজ্ঞাপনামুত্র ) 5 র্‌ 

টাকাকার মলয়গিরি লিখিয়।ছেনু, "ব্া্মীযবনালীত্যাদয়ো৷ লিপিতেদান্ত 
সম্প্রদায়াদবসেক়১।” জৈনদিগের মতে, মহাবীয্ের সময়েই অঙ্গসমূহ 
প্রচলিত এবং মহাবীরের নির্ববাণের ১৬* বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৬৩ থৃষ্ট 
ূর্্বাদ্ধে পাটলিপুত্রের প্রীসংঘে সংগৃহীত হয়। শেষ সহয় ধরিয়। 
লইলেও স্বীকার করিতে হয়, ধৃষ্ট পূর্বব €র্থ শতান্দে নাগরী জিপি ছিল 
ন।। সমবায়াঙ্গে "জবনালিয়া”র যে উল্লেখ আছে, তাহাই পাণিনি বর্ণিত 
যবনানী লিপি। 


দেবনাগর 


অক্ষরও প্রচলিত ছিল। ললিতবিষ্তরে ঘে ভৌমদেবলিপির 
উল্লেখ আছে, হয় ত দৈব বা দেবভাষার অক্ষরের সহিত 
তাহার সৌসাদৃশ্ত থাকিতে পারে । 

কিন্ত দেবলিপি বলিলে যে নাগরাক্ষরকে বুঝাইতে 
পারে, এমন কোন প্রমাণ পাইলাম না। নাগর বললে 
যেমন দেবনাগর অক্ষরকে বুঝাইয়। থাকে, কিন্ত দেবাক্ষর 
বলিলে আমর সেরবপ বুঝি না। এদেশে যাহার 
লেখ! সহজে বুঝা যায় না, নিতান্ত অন্পষ্ট, সেই লেখাকেই 
সাধারণে দেবাক্ষর বলিয়। উপহাস করিয়া থাকেন। এন্সপ 
স্থলে দেবলিপি ব1 ভোৌমদেবলিপিকে নাগরাক্ষর বলিল! গ্রহণ 
করিতে পারিলাম ন।। 

থৃষ্ট জন্মের পূর্বে ২৩ শতাবী মধো ললিতবিস্তর রচিত 
হক্স। জৈনদিগের ওর্থ উপান্ প্রজ্ঞাপনাহ্ত্র শ্রামার্ধ্য (১ম 
কালকাচাধ্য ) কর্তৃক রচিত হয়। খরতরগচ্ছীয় পড্টাবলীর 
মতে বীর-নির্বাণের ৩৭৬ বর্ষ পরে শামাধ্য. আবিভূতি হন। 
[ জৈন শব্ধ প্রষ্টব্য।] এরূপ স্থলে ত্বীকার করিতে হইবে, 
প্রায় ছই হাজার বর্ষ পূর্বে কোন অক্ষরেয় নাগরী নাম 
ছিল না। 

তবে কোন্‌ সময় হইতে নাগর বা নাগরী নাম প্রথম 
প্রচলিত হইল? 

জৈনদিগের ধর্্শাত্র নন্দীহ্ুত্রে আমর! সর্বপ্রথম নাগরী 
লিপির উল্লেখ পাই। জৈনপগ্ডিত লক্ষমীবল্লভগণি তথ্ধির- 
চিত করক্পশ্ুত্রকল্পদ্রমকলিকানামক কল্হত্রের ব্যাখ্যায় 
লিখিয়াছেন-_ 

"অথ শ্রীধষভদেবেন ব্রাঙ্গী বক্ষিণহন্তেন অষ্টাদশ 
লিপয়ে৷ দর্শিতাঃ। নন্দীন্থত্রে উক্ত যথ1-__১ হুংসলিপি 
২ ভূতলিপি ৩ বক্ষলিপি ৪ রাক্ষীলিপি ৪ উড়শীলিপি 
৬ যাবনীলিপি ৭ তুরক্বীলিপি ৮ কীরীলিপি ৯ দ্রাবিড়ীলিপি 
১* সৈম্ধবীলিপি ১১ মালবীলিপি ১২ নড়ীলিপি ১৩ নাগরী- 
লিপি ১৪ পারসীলিপি ১৫ লাটীলিপি ১৬ অনিমিত্তলিপি 
১৭ চাণকীলিপি ১৮ মৌলদেবী। দেশবিশেষাদন্তা অপি 
লিপুয় তদথ| ১ লাটী ২ চৌড়ী ৩ডাহুলী ৪ কাণড়ী ৫ 
গৃর্জরী ৬ সোরঠী ৭ মরহঠী ৮ কৌন্কণী ৯ খুরাসানী ১৭ 
মাগধী ১১ সৈংহলী ১২ হাড়ী ১৩ কীরী ১৪ হত্বীরী ১৫ 
পরতীরী ১৬ মসী ১৭ মালবী ১৮ মহাযোধী ইত্যাদয়ো 
লিপর়ঃ পুনরঙ্কানাং গণিতকল। দর্শিতাঃ বামহ্স্েন সুন্দরী 
প্রতিলিপি দর্শিত1 ৮ 

ননীম্ত্র ও বঙ্পস্ত্রেয় 'চনাগ্রণালী প্রায় একরপ। 
জৈনাচার্ধ্যগণ বলিয়া থাকেন, কল্মহুতের কিছু পূর্বে নন্দী- 
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সুত্র প্রচারিত হয়। করশুত্র আনন্দপুরে ( বর্তমান: বড়- 


নগরে) ধ্লভীরাজজ ঞবসেনের আদেশে বীরনির্বাণের 


৯৮* বর্ধ পরে (৪৫৩ খৃষ্টাবে) সম্কলিত হয়। প্রায় 'সেই সময়ে 
কি. তাহার কিছু পূর্বে নদ্দীস্ত্রও সন্কলিত হইয়া! খাকিবে। 
এক্সপ স্থলে থুষ্টীয় ৪র্থ কি ৫ম শতাবে আমরা সর্বপ্রথম 
নাগরীলিপির সন্ধান পাই। খ্ৃষ্টীয় €র্ঘ বা পঞ্চম শতাবের 
পূর্ববর্তী কোন্ন গ্রন্থে নাগরীলিপির এখনও সন্ধান পাই লাই। 
আমাদেরও "অনুমান, খৃষ্টা্ ৪র্থ শতাবীর পূর্বে কোন বিশেষ 
লিপির নাগরী নাম হয় নাই। 

বখন ৪র্থ শতাববীর পূর্ববর্তী গ্রাচীন পুস্তকে নাগরী 
লিপির উল্লেখ পাওয়! যাইতেছে ন। এবং কোন্‌ সময় 
হইতে নাগরাক্ষর আরম্ভ হইয়াছে, তাহারও বখন কোন 
স্থিরত! নাই, তখন ভারতের নানাস্থান হইতে যে সকল 
নাগঝাক্ষরে উতকীর্ণ প্রাচীনতম শিলাফলক, তাত্রশাসনাদি 
এবং নাগরী অক্ষরে লিখিভ প্রাচীনতম হস্তলিপি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, আপাততঃ সেই সমুদয় পরিদর্শন কর! চাই। 
এরূপ স্থলে ছুই এক থানি প্রাচীন খোদিত লিপি ব1 
হ্ত্তলিপি হইলে চলিবে না। এসিয়াটিক সোসাইটির 
তিত্তিস্থাপন হইতে এ পর্য্যন্ত প্রত্বতত্ববিদগণের যত্বে যত 
খোদিত লিপি বা হস্তলিপি সংগৃহীত হইয়াছে এবং 
নিজ অনুসন্ধান দ্বার যত দুর আবিষ্কৃত হইতে পারে, 
তৎসমুদায়ের অক্ষরবিস্তাস মনঃসংযোগপূর্বক আলোচন৷ 
কর। একাস্ত আবশ্তক। সুতরাং নাগরাক্ষরের পুর্বংপর 
লিপিবিস্তাস স্থির কর! বন অনুসন্ধান ও বছ সময়সাপেক্ষ। 

উপস্থিত অল্প অনুসন্ধান দ্বারা যাহা! আমর স্থির করিয়াছি, 
তাহাই সংক্ষেপে লিখিতে বাধ্য হইলাম। 

বৈদিক সময়ে ভারতবর্ষে কিন্ূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, 
তাহ! এখনও স্থির হয় নাই” অনেকের মতে বৈদিক 
সময়ে ভারতে লিপিপন্ধতি ছিল না, তখন সমস্তই মুখে 
মুখে চলিয়। আসিত বলিয়াই বেদের অপর নাম শ্রুতি 
হইয়াছে। পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের ধারণা পাণিনিতে যে 
“্যবনানি লিপিশর উল্নেখ আছে, তন্থারা বোধ হয় যে 
ভারতে প্রথমতঃ ববনলিপিই গ্রচলিত হয়। তাহাই পরে 
ভারতীয় লিপি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে (১৫)। পণ্ডিত 
সত্যব্রত সামাশ্রমী প্রমাণ করিয়াছেন যে মুল বেদ ও 
উপনিষদ্‌ রচিত হুইবার' অব্যবহিত পরে এবং বেদের 
নিরুক্তকার যাস্ধের পুর্বে পাণিনি আবিভূ ত হুইয়াছিলেন। 


(১৫) 5055 80911608 49001606 1001%, 60৪: 10018006 
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তাহার গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিলে বোধ হয় যে 
অন্ততঃ তিন হাজার বর্ধ পূর্বে পাশিনি থিস্তমান 
ছিলেন (১৬)। পাণিনির ৩২২১ চুত্রে "্লিপিকর» 
শব্ের উল্লেখ আছে, ইহাতে যে তাহার সময়ে লিপিপ্রণালী 
গ্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পণ্ডিত গোল্ড - 
কারের মতে পাণিনিতে যে শ্যবনানি" শবের উল্লেখ আছে, 
তাহ] ০906460110) 01101 হইতে পারে €১৭)। কাহারও 
অনগমান, গপাণিনির সময় ব্রাহ্মণগণের প্রবর্তিত ব্রাহ্গী অক্ষর 
গ্রচলিত ছিল, সেই অক্ষরের সহিত পার্থক্য প্রদর্শনের 
জন্তই পাণিনি যবনলিপির উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। 
তৎপরে থরোস্টী গ্রভৃতি লিপির উদ্ভাবন হইয়াছে। ব্রাঙ্গী- 
লিপি নাগরীর বু পূর্ববর্তী গ্রাচীনতন লিপি হইলেও 
বিশেষ গ্রমাণ ব্যতীত তাহাকেই আমর! ভারতের আদি 
অক্ষর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। জৈনদিগের 
গ্রজ্ঞাপনাহ্থত্রে লিখিত আছে, অর্ধমাগধী ভাষা যাহাতে 
প্রকাশ কর! যায়, তাহাই ব্রাঙ্গীলিপি (১৮)। কিন্তযে 
লিপি বেদব্যান বান্মীকির অমৃতময়ী.লেখনী হইতে নিঃস্থাত 
হইয়াছিল, সেই লিপি কি? তাহ এখনও অজ্ঞাত। 

বুদ্ধের সময় যে ভারতে বহুবিধ অক্ষর প্রচলিত ছিল, 
ললিতবিস্তর হইতে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। তাহার 
পর হইতেই ভারতে মগধরাজ্োের মহাসমুদ্ধি লক্ষিত হয়। 
সে সময়ে এখানকার সম্রাটুগণ স্থানীয় মগধলিপিই ব্যবহার 
করিতেন, তাহ! নিতান্ত সম্ভবপর । সমস্ত ভারতবর্ষেই যখন 
মগধ রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, তখন মগধ- 
লিপিও যে সর্বত্র প্রচলিত হইবে, তাহাতে সঙ্গেহ কি? 
এজন্যই আমরা সিদ্ধুনদের পশ্চিম পার ব্যতীত সর্বত্রই 
একরূপ অক্ষরে উৎকীর্ণ অশোকের অন্ুশাসনলিপি নয়ন- 
গোচর করিয়া থাকি? উক্ত মগধলিপি ক্রমোন্নতি লাভ 
করিয়। যথাক্রমে শাহ, গুপ্ধ, বলতী, চালুক্য প্রভৃতি ৰংশীক়্ 
রাজগণের সময়ে, উৎকীর্ণ, লিপির আকার ধারণ করিয়াছে। 
বই সকল লিপি কিরূপে পুষ্িলাভ করিয়াছে, তাহ এ প্রবন্ধের 
বিষয়ীভূত নছে। [ ব্রাহ্মী ও বর্ণমালা শব দ্রষ্টবঃ।] 


প্রাচীন মগ্রধলিপি হইতেই মৈথিল (পূর্বববিদেহ ), বঙ্গ | 


(১৬) এমিয়াটিক দোসাইটী হইতে প্রকাশিত নিরুক্তের ৪র্থ ভাগ্নে “কঃ 
কালে। যান্ধন্য ?” প্রবন্ধ ভরষ্টব্য। 

(১৭) 0:06 09178908678 1159058-881089069) 0786806, 
চ 16, 

(১৮) “সে কিং তং তাষারিয়।? জেখং অদ্ধমগহাএ ভাষাএ ভাসেস্তি 
জখ যনংবর্তীলিবি পবত্তই।” (গ্রজ্ঞাপমাহুত্র ) 
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গ্রভৃতি লিপি উৎপন্ন হইয়াছে, নাগরী লিপিও মগধলিপি- 
সভূত। কিরূপে ও. কত দিন হুইল, নাগধী লিপি হইতে 
নাগরাক্ষরের প্রকাশ হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই প্রমাণ 
করিতে হুইবে। | 
পরাক্রান্ত গুগ্ুরাজগণ থুষ্ীয় ৪র্থ শতাব্দীন্র গ্রারস্ত হইতে 
৭ম শভাবী পর্য্যন্ত মগধের নিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। 
তাহাদের লময়কার লিপিসংযুক্ত শিলাফলক ও তাম্রশাসন 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । তত্দারা জানা যায়, যে থৃরীয় ৪র্থ হইতে 
গম শতাবী পর্য্যন্ত ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব গ্রাস্ত 
বঙ্গ উতৎকল পর্য্যস্ত গুগুমগধলিপি ব্যবহৃত হইত (১৯)। 
সপ্তম শতাব্বীর মধ্যভাগে মগধরাজ আদ্িত্যসেনের শিলা" 
লিপিতে আমর! নাগরীলিপির স্প& হুচনা দেখিতে পাই। 
গয়! জেলার অন্তর্গত নবাদ1 থানার এলাকাধীন শকরী নদীর 
ডান ধারে জাফরপুর ব৷ অফ্নড় নামে একটী প্রাচীন গ্রাম 
আছে, সেখানকার এক প্রাচীন মন্দিরে বরাহমুত্তির নিকট 
এ শিলালিপি খানি ছিল। তক্ষা্দিত্য নামধের় এক গৌড়- 
বানী কর্তৃক এ লিপি খানি উৎকীর্ণ হুইয়াছে। প্রসিদ্ধ 
প্রত্বতত্ববিৎ ফ্রিটু সাহেৰ এ লিপি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “এই 
খোদ্দিত লিপির অক্ষরকে (খুষ্টীয়) ৭ম শতাব্দীর মাগধী কুটিল 
(২৯) নামক অক্ষর বল! যাইতে পারে। বাস্তবিক বর্তমান 
দেবনাগরী হইতে ইছার অল্নই ভেদ লক্ষিত হুয়।” (২১) 
আদিতাসেনের পূর্ববর্তী গুপ্তরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ 
লিপিতে যুক্তশ্বরগুলির লিখনগ্রণালী এখনকার বঙ্গীয় ব 


(১৯) গুপ্ত সম্তরাটগণের সময়ে এই লিপি ভারতের সর্বত্র প্রচলিত 
ছিল বলিয়। ইহার *গুপ্তলিপি” পরিভাষা] দেওয়। গেল। বাস্তবিক এই 
লিপি গুগ্তসম্্রাট্গণেয়ও বহু পূর্ব্বে প্রচলিত হ্ইয়াছিল। পঞ্জাব, গুজ- 
রাট ও মধুর। অঞ্চল হইতে শীহ (শক )-রাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ দে সকল 
প্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রাদি আবিহ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে গুপ্তলিপির নিদ- 
শন আছে। বাকুড়ার শুশুনিয়। পাহাড় হইতে প্রবল প্রতাপান্বিত গুপ্ত 
সজাটু সমুদ্রগুপ্তের পূর্ববস্তাী মহারাজ চন্ত্রবর্মার যে শিলালিপি সম্প্রতি 
আবিষ্কৃত হইম্মাছে, তাহাতেও গুগুলিপির পূর্ণবিকাশ লক্ষিত হয় 
আমাদের বিবেচনায় অশোকলিপি হইতেই শাহএএবং তাস হইতেই 
গুপ্তলিপির ক্রমবিকাশ হইয়াছে 

(২) ছিন্দরাজ লল্লের ১৯৪৯ সম্বতে উৎকীর্ণ দেবল-গ্রশত্ভিতে কুটি- 
লাক্ষর শব্দের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়,- 

“বিষুহরেন্তনয়েন চ লিখিতা। গৌড়েন করণিকেনৈহ। । 
কুটিলাক্ষরাণি বিভুয। তক্ষাদিত্যাভিধানেন ॥” 
10016789115 10010) ৬০1, ]. 6. 81. 

(২১) 001005 [03021 0100000 10019910109. ৬ 01, 111 00,202, 


দেবনাগর 


নাগরাক্ষরের মত নহে, বরং এখনকাণ তিব্বতীযক্ক (২২) 
অক্ষরের সহিত অনেক সৌসাদৃশ্ঠ জাছে। কিন্তু উদ্ত অফ্‌- 
সড়ংলিপির যুক্তত্বর প্রাচীন গুগুলিপির যুক্ত সবরের মত 
নহে, বরং মৈথিলী বা প্রাচীন নাগরাক্ষরে লিখিত পুধির 
যুক্তাক্ষরের সহিত অনেকাংশে সারৃহ্ত আছে। অফ্সড়- 
লিপির স্বর ও ব্যঞ্জনের আকার লাখামগুলপ্রশস্তি (২৩) 
ও ভাটিন্দার শিলাফলকে (২৪) পূর্ণতাগ্রাণ্ড হুইয়াছে। 
শ্পুরের শবররাজগণের শিলালিপির অঙ্ষয়ও অফ্সড়-লিপির 
ক্রমবিকাশ (২৫)। গাটিনা-শিলাফলক খানি যদিও পঞ্জাব 
অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথাপি উহার যুক্তপ্বর ভিন্ন 
অপরাপর অক্ষরের সহিত প্রাচীন ও আধুনিক মৈথিল অক্ষ- 
রের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্ত আছে। আমাদিগের গৌড়- 
রাজ ধর্শপালের তা্রফলকে উৎকীর্ণ অঙ্গরও ভাচিদ্দালিপির 
অনুরূপ (২৬)। | 

যর্দিও অফ্সড়-লিপির পূর্ববর্তী গুপ্তলিপিতে যুক্তত্বর 
সম্পূর্ণ পৃথক ছিল, অর্থাৎ বর্তমান ভোটাক্ষরের যুক্ত শ্বরের 
মত ছিল, তথাপি তাহাই যে ত্রমোরতি প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান 
মৈথিল, বঙ্গ ও নাগয়াক্ষরের যুক্তত্বরের আকার ধারণ 
করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বখ্যালী হইতে সারদ। 
অক্ষরে লিখিত যে প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হইগ্সাছে, তাহার 
বর্ণমালাই আমার গ্রস্তাবের অনেফট। সমর্থন করিতেছে। 
ডাক্তার হোর্ণলি সাহেবের মতে, ওঁ পুথিখানি প্রায় খৃষ্ঠীয় 
৮ম কি ৯ম শতাবের মধ্যে লিখিত হইয়! থাকিবে (২৭)। 
ধঁ পুথি লিখিত ক, গ, ধ, চ, ছ, জ, ণ, ত, দ, ধ, প, ব,ম 
প্রভৃতি অনেক অক্ষরের সহিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষর ও এখনকার 
মৈথিল হত্তলিপির বিশেষ সৌসাদৃশ্ত আছে। আবার অনেক 
যুক্তম্বর ও বাঞ্জনের সহিত অফ্সড় গ্রভৃতি গুগুলিপির সম্পূর্ণ 
মিল দেখ! যার়। ইহাতে বোধ হয়, উত্ত সারদ! অক্ষরও 
মগধ ব! গৌড় হইতে প্রথম উদ্ভাবিত হয় এবং তৎপরে 

(২২) তোন্মি-সম্‌-চ্তোট নামে এক ব্যক্তি থৃষ্টীয় “ম শতাঁবে ভার- 
তীয় বর্ণমাল। তিব্বত প্রকাশ করেন। সেইজন্থ খৃষ্টীয় “ম বা! তপূর্বববস্তী 
উত্তর-তারতীয় বর্ণমালায় সহিত এখমকার তিব্বত্তীয় অক্ষরের অনেকাংশে 
সৌসাদৃষ্ঠ আছে। “ভারত হইতে বহ দিন হইল, ছে জঙ্ষর বিলুগত হই: 


পাছে, তিববতে এখনও তাহা প্রচলিত । 

(২৩) 70012151006 1100198 ৬০1, [১ 0, 10 

(২৪) 080101061)80018 401)89010£1901 90159] 
৬০, 5111, 70156 511, 

(২৫) 001101081007)15 ' £১70))880100108] 30580 161১07%8) 
০1, সুখ ]], 01895 18 সভাা) 2020 ৪০৫ সু, 

(২৬) ৭০০80৪) 4১818610 8০০16 02 86088] ড০). 1520117, 
চ৮ 1) 0196 117, 

(২৭) 190590 800109509 ০1, 21]. 0, 89, 


1100৪, 


[ ৭৩২ ] 


দেবনাগর 


কাশ্ীর পঞ্জাব অঞ্চলে প্রচলিত হুইয়া. থাকিবে, কারণ & 
লিপির সহিত সাময়িক গৌড়লিপির সৌসাধৃপ্ থাফিলেও 
তৎকাল-গ্রচলিত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লিপিসমূহের সহিত এরূপ 
সাদৃহ্া নাই। এরপ স্থলে দুরদেশে প্রচারিত হইবার পূর্বে 
অন্ততঃ খৃহীয় গম বা৮ম শতাবীতে গোৌড়রাজো এ অক্ষর 
প্রচলিত ছিল, তাহ! অনায়াসেই স্বীকার কর। যায়। 

অতএব মে সময়ে মগধরাজ্যে অফ্সড়-শিলালিপি 
উতৎকীর্ণ হয়, সেই সময় বা তাহার -জন্ন পরেই আধুনিক 
লিপিমূলক মৈথিল ও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত হইয়া থাকিবে। 

এখানে আপত্তি উঠিতে পারে, যদি খুষ্টীয় ৭ম বা ৮ম 
শতাবে বর্তমান মৈথিল ও বঙ্গাক্ষর গ্রচলিত হইয়া থাকে, 
তবে গোঁড়রাজ ধর্দপাঁলের লিপিতে বর্তমান গোৌঁড়াক্ষরের 
গ্রকৃতরূপ প্রদত্ত হয় নাই ফেন? ইহার উত্তর এই, ধর্ম 
পালের পিতা গোপাল মগধে রাজত্ব করিতেন, সে সময় 
অক্ষর পরিবর্তন হইলেও তিনি রাজকীয় দালপপ্রাদিতে 
পূর্বতন মগধলিপি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই (২৮)। 
কিন্ত ধর্মপাঁল ও দেবপালের পরবর্তী পালরাজগণ পূর্বাক্ষর 
পরিত্যাগ করিয়া তংকাল-প্রচলিত অক্ষরেই তাম্রশাসন ও 
শিলাফলফাদি উৎকীর্ণ করাইয়াছেন। তাহাদের প্রচলিত 
অক্ষরের সহিত গুগুলিপির কোন মিল নাই। সেই অঙক্গরই 
এখনকার গৌড়লিপির আদি বিকাশ (২৯)। এ্ঁ সকল লিপি 
নিতান্ত অল্প সময় মধ্যে কিছু পূর্ণতা লাভ করে নাই। পূর্ণতা 
ও পুষ্টিত! লাভ করিতে অন্ততঃ ছুই তিন শতাব্দীর কম সময় 
লাগে নাই। এরপ স্থলে খষ্টীয় ৬ বা ৭মশতান্দী হইতে 
গোড়াক্ষর বর্তমান অবস্থায় আসিয়াছে, তাহ! অসম্ভব নছে। 
কিন্তু মূল বঙ্গলিপি তদপেক্ষা অনেক প্রাচীন, কারণ দুই 
হাজার বর্ষেরও পূর্ববর্তী ললিতবিস্তরে বঙ্গলিপির স্পষ্ট উল্লেখ 
আছে। [ বঙ্গলিপি দেখ । ] নাগরীঁলিপি তত প্রাচীন নছে। 
_ বর্তমান নাগরাক্ষরে লিখিত যত শিলাফলক, তাত্রশাসন ও 
ইস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 'তন্মধো লগুম্র! হইতে প্রাপ্ত 
৪১৫ শকে উৎকীর্ণ গুর্জররাজ দর্দপ্রশাস্তরাগের তাঅশাসনই 
সর্বপ্রাচীন (৩ )। এই তাভ্রশাধনের সর্বাংশই তখনকার 


(২৮) নালন্দ হইতে মহারাজ গোপালদেবের যে উৎকীর্দলিপি পাওয়া 
গিয়াছে, তাহার কোন অংশ আধুনিক ভাব ধারণ করিলেও অনেকাংশে 
অফ্সড় লিপির সদৃশ । (08001080705 4701)99)1981081 90:৪৫) 
99০7৪, 5০1. [. 018৮০ 50111, ঘে০. 1. উ্রষ্টব্য )। 


(২৯) 0021)1021)87))8 410106901081081 301৮6] 290০9, 
ড্0.]]া, 0198582500৬, সড1, এস] অশোকবল্প। নয়পাল, 
নারায়পরাল প্রস্থৃতির গয়া্থ শিলীলিপির প্রতিক্তি ভ্রষ্টব্য। 


(৩০) 200191) 80017951)) ৬০, অয, 


দেবনাগর 


গুজরাটা অক্ষরে লিখিত হইলেও সর্ধশেষে রাজা স্বাক্ষর 
স্থানে এই কএকটা কথামাত্র নাগরাক্ষয়ে লিখিত-_ 
শম্বহুক্যোয়ং মম শ্রীবিতরাগস্থনে!ঃ; শ্রীপ্রশাস্তরাগন্ত।» 

কেবল রাজার স্বাক্ষর নাগরাক্ষরে লিখিত হওয়ায় স্পষ্টই 
জান! যাইতেছে, গুজরাটে ভিন্ন অক্ষর ( গুহালিপি) প্রচলিত 
থাকিলেও, তৎকালে বা তৎপূর্ব হইতেই বাজপরি' 
বারগথ নাগরাক্ষরে লিখন অভ্যান করিতেছিলেন। উপ- 
রোক্ত দঙ্গের তাম্রশাসনের পর দ্বারকপ্পুরীর দক্ষিণপূর্বে 
মমুদ্রকূলে অবস্থিত ধিনিকি গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত ৭৯৪ 
সম্বতে উতকীর্ণ সৌরাস্ররাজ জাইহদেবের তাআশাসনে 
নাগরাক্ষরের পূর্ণ প্রচার লক্ষিত হয় (৩১)। জাইঙ্কদেৰ 
মহামাত্য ভট্সারায়ণের অনুমতি লইয়াই মুদগলগোত্র 
ঈশ্বরকে উক্ত শাসনপত্র দান করেন। জাইঙ্কদেবের এ 
তামতশাসন দেখিয়! অনেকে বলিয়। থাকেন যে, উচ্ছার লেখা 
কোন অপটু লেখকের হস্তগ্রন্ত। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস 
অন্তরূপ। মহারাজ দদের হম্তলিপিতে যেবধপ নাগপ্লাক্ষরের 
মহিত কতক কতক গুধলিপিত় আভাস লক্ষিত হয়, জাইস্ক- 
দেবের লিপিতে সেরূপ আভাস পাওয়৷ যায় না বটে, কিন্ত 
উহ! যে বর্তমান নাগরাক্ষরের প্রাচীনতম রূপ, তাহা সহজেই 
স্বীকার কর যায়। তৎপরেই রাষ্ট্রকূটরাজ দস্তিহূর্গ খড়া- 
বলোকের ৬৭৫ শকে উৎকীর্ণ তাত্রশাসন দেখিতে পাই,। 
কোলাগুরের অন্তর্গত সামনগড় হইতে এ শাসনথানি আবি- 
স্কৃত হইয়াছে (৩২)। এই তাম্রফলকের অক্ষর়বিস্তান জতি 
পরিপাটী। ইহার ই এঘ চ ণধ ন ব এবংজ্ 
গুক্ররাটের প্রাচীন (08৮০) অক্ষরের রূপ ধারণ করিলেও 
অপর নকল বর্ণেই নাগরাক্ষর়ের বিকাশ দৃষ্ট হয়। বাস্ত- 
বিক দস্তিদূর্গ ও তৎপরবস্তী গুজরাটের রাষ্ট্রকূট রাজগণের 
বন্ধেই নাগরাক্ষরের বহুল প্রচার আরস্ত হয় (৩৩)। ৭৫৭ 
শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকুটরাজ ২য় ঞবের তাতশাদন (৩৪), 
৮৩৬ শকে উৎকীর্ণ রাষ্্রকৃটরাজ ইজ্জ নিত্যবর্ধের তাঘ্র- 


টির, £ 


(৬১) 100190 4000915) ড০, 411. 0. 158. 

(৩২) ০৪০০] 9? 60৩ 30200991800 01 6৩ 1০581 
£818619 9091৩৮5) ০1, 1.5 0. 8711, 5034 190890 40619908179) 
০. 21) 0. 110. 

(৩৩) কেবল রাষ্ট্রকুটরাজ কর্ক হুবর্ণবর্ষের ৭৩৪ শকাঙ্কিত তাত্শাসনে 
বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এই ভাঙজশীসনে দাক্ষিণীত্যের প্রাচীন গুহালিপি 
(0৮৪ ৪198৪১৫৮) গৃহীত হইয়াছে । (10018 4£0৮0087, 


5883. ০. 166, ) 
|. (৩৪). [00180 80600815। ০], 21৬. 0, 200, 
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শাসন (৩৫), ৮৫৫ শতক উতৎকার্ণ গোবিদ সুবর্ণবর্ধের 
তাত্রশান (৩৬), ৮৬২ শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ কষ? 
অকালবর্ষের তাত্শাসন (৩৭), এবং ৮৯৪ শকে « উৎ- 
কীর্ণ অমোধঘবর্ষের তান রশাসনে যথাক্রমে নাগরাক্ষরের পূর্ণ- 
বিকাশ সংসাধিত হুইয়াছে। 

২য় ঞবের তাম্রশাসন প্রাচীনতম নাগরাক্ষয়ে লিখিত 
হইলেও উহার ভ ধ পন এ প্রভৃতি কোন কোনব্্ণে 
প্রাচীন গুপ্তাক্ষর ব! দাঞ্গিণাত্যের গুহালিপির ছাদ আছে, 
কিন্ত গোবিন্দ স্ুবর্ণবর্ষ, ইন্দ্র নিতাবর্ষ এবং অমোধবর্ষের 
তাত্রশাসনে আধুনিক নাগরাক্ষরের প্রাছূর্তাব হুইয়াছে। 
পূর্বতন দদ্দ, জাইঙ্ক, দস্তিছূর্গ বা ঞ্ুবের শাসনজিপির 
যুক্ত স্বরগুলি দেখিলেই গুগুলিপি হইতে নিঃস্যত ও বর্তমান 
নাগরাক্ষরের আদিম অবস্থার যুক্তত্বর বলিক্কা প্রতীয়মান 
হয়, কিন্ত গোবিন্দ ন্ুবর্ণবর্ষের লিপিতে বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। 
যেমন প্রাচীন বঙ্গীদ্ ও মৈথিল লিপিতে ৫0 6 গ্রত্ৃতি 
যুক্ত ম্বর আছে, সেইরূপ ন্ত্বর্ণবর্ষ প্রসৃতির তাত্রশাসনে 
মৈথিল ব1 বঙ্গীয় যুক্তত্বর গৃহীত হুইয়াছে। এতম্বার! জান! 
যাইতেছে যে, বর্তমান বঙ্গীয় ও মৈথিল লিপিতে যে যুক্তত্বর 
ব্যবন্ধত হয়, গুধ বা নাগরীলিপির সছিত উহার মিল ন! 
থাকিলেও উহা নিতাস্ত আধুনিক নয়। অস্ততঃ খৃষ্টীঘ ৭ম 
ব] ৮ম শতাবে এ্ররূপ যুক্তত্বর উদ্ভাবিত হুইয়৷! থাধ্িবে। 
এরূপ যুক্তশ্বরবিশি নাগরীলিপি গুজরাটে জৈননাগরী বলিয়া 
খ্যাত। বড়ই আশ্চর্ষ্যের বিষয় যে, গোঁড়রাজ ধর্মাপালের 
তাত্্শাসনে এরূপ যুক্তশ্বর ব্যবহৃত না হইলেও তৎপরবর্তী 
অপরাপর পাল ও সেনরাজগণের নময়ে উতৎকীর্ণ লিপিতে 
এরূপ যুক্ত স্বর স্প্টতঃ গৃহীত হুইয়াছে। বিশ্বকোধ-কাধ্য!- 


১ লয়ে সংগৃহীত ৯৩* শকে বঙ্গাক্ষরে লিখিত কাশীখণ্ডের 


পুথিতে এরূপ যুক্ত শ্বর অতি পরিষ্কার অঞ্কিত আছে। 

খৃ্টীয় ঈম শতাবী হইতে নাগরী ও গৌড়লিপির পৃ. 
প্রচার লক্ষিত হয়। ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দী মধ্যে নাগরী 
ও গৌড়লিপি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আজও সেই 
আকার দৃষ্ট হয়। যাহা কিছু অতি লামান্ত প্রভেদ দেখ! 
যায়, তাহ! স্থানভেদে লেখক ব1 ক্ষোদকের অতিরুচিক্রমে 
ঘটিয়াছে। ঃ 


(৩৫) 01110] 0৫ 11)6 90178 38001) 0৫ 68৪ 17058] 881811৫ 
99০01965) ০1, 2৬117, 

(৩৬) 100180 45৮1055 ০1. সু, 0, 88০. 

(৩৭) 5০92091 0£ 6109 3০00৪] 21879 01 0১৪ 1০3) 
81860 99০19$5) ০1. £&1চ, 

*। [09190 &00100810) ০1, 411, 0, 866. 
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উপরে যে সকল কথা লিখিলাম, তমার এইটুকু-জান৷ 
যাইতেছে যে.কি গ্রন্থগত প্রমাণ, কি প্রাচীনলিপি উভয় 
হইতেই খুীয় ৫ম শতাবে আমর! সর্ব প্রথম নাগরীলিপির 
সন্ধান পাইয়াছি। তৎপূর্বে নাগরীলিপি ছিল কিন! 
তাহার প্রমাণের অভাব । সর্বপ্রথম লিখিয়াছি, নগর নামক 
পুরবাসী নাগর ব্রাঙ্গণ হইতে নাগরাক্ষর বা নাগরীলিপি 
প্রচলিত হইয়াছে। নাগর ব্রাঙ্গণের! গুজরাটের অধিবাসী । 
গুজরাট হইতেই সর্বপ্রাচীন নাগরী লিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় 
আমাদের প্রস্তাবের অনেকট। সমর্থন করিতেছে । 

কিন্ত এখানে একটী কথ! উঠিতে পারে। গুজরাটে 
খৃীয় ২য় হইতে ৭ম শতাবী পর্ধ্স্ত যে অসংখ্য শিলালিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ফে পুরাবিদ্গণ গুহালিপি 
( 05৬6-0132180091) বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। সমস্ত 
দাক্ষিণাত্য হইতে যে সকল প্রাচীন শিলালিপি বা তাত 
শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের. অধিকাংশই এরূপ 
গুহালিপিতে উৎকীর্ণ।' এরূপ ম্থলে নাগর ব্রাঙ্গণের! 
দেশ-গ্রচলিত অক্ষর গ্রহণ না করিয় ভিন্নরূপ অক্ষর গ্রহণ 
করিলেন কেন? গুহালিপির পর্যযালোচন! করিলে তাহ! 
'হুইতে নাগরী লিপির উৎপত্তি স্পষ্টতঃ স্বীকার কর! যায় না, 
বরং নাগরী লিপিকে মগধের গুপগ্তলিগিমূলক বল! যাইতে 
পারে। এতদ্বারা বোধ হয়, গুরাটে গ্রচলিত গ্রাচীনতম 
নাগরীলিপি গৌড়, মগধ ব1 উত্তর ভারত হইতে আনীত 
হইয়৷ নাগর ব্রাঙ্ষণ কর্তৃক নাগরী নামে অভিহিত হইয়! 
থাকিবে। 

কিন্নপে কোন্‌ সময়ে এই নাগরীলিপির প্রাচীন রূপ 
উত্তর-ভারত হইতে গুজরাটে আনীত হয়, তাহ! নির্ণয় 
কর। অসস্ভব। স্বন্দপুরাণীয় নাগরখণ্ডে ১০৮ অধ্যায়ে 
লিখিত আছে, দূর দেশাস্তর হইতে যে ব্রাক্মণগপ পুত্রকল- 
ত্রাদিমহ হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে আসিয়! উপস্থিত হুইয়াছিলেন, 
নাগ হইতে নগর-উদ্ধারকারী বিপ্রবর ব্রিজাত তাহাদের 
সকলকেই,ধন রদ্ব দিয়! এখানে (নগরে) স্বাপন করিয়া. 
ছিলেন (৩৮)। এতদ্বারা বোধ হইতেছে, নাগর ব্রাহ্গণগণ 
বছ দুর দেশাম্মর হইতে আলিয়! এখানে বসতি করেন। 


(৩৮) “চতুংষষ্িযু গোত্রেযু এবং তে ব্রাহ্মণোত্বমাঃ ॥ ৪২ ॥ 
তেন তত্র সমানীতান্ত্রজাতেন মহাত্মন!। 
তেষামৈকত্রজং নাতি দশপঞ্চ শতানি চ ॥ ৪৩ 
সামান্যভীগমোক্ষাণি তানি তেন কৃতানি চ। 
অষ্টবষ্টিবিভাগেন পূর্ববমাতব্যয়োস্তবস্‌ ॥ ৫৪ ॥ 
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পূর্বেই লিখিয়াছি, মগর বা বড়নগরের প্রাচীন নাম 
আননপুর। খৃ্ীর ৪র্থ, ৫ম ও ৬ঠ শতাব্দীপ্স তাত্রশাসনে 
নগরের পরিবর্তে কেবল আনন্দপুর নামই দৃষ্ট হর। ৫১, 
সম্বতে সম্কলিত জৈনদিগের ধর্মগ্রন্থ করহুজে লিখিত আছে 
যে, বলভীরাজ ঞুবসেনের আদেশে এই আনন্দপুরেই সর্ধ- 
সমক্ষে কল্পহুত্র পঠিত হইতে থাকে । চীনপরিব্রাজক ছিউ- 
এন্‌ মিয়াঙ্‌ এখানে বৌদ্ধসজ্ঘারাম ও বিস্তর হিন্দু দেবমন্দির 
দেখিয়া গিয়াছিলেন। মে সময় এই নগর মালব-রাজ্যের 
অধীন ছিল। চীনপরিব্রাজক এখানে যে সকল হিচ্গু দেবা 
লয় দেখিয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় নাগরখণ্ড বর্ণিত হাটকে- 
স্বর প্রভৃতির মনদির। 

এখন কথ! হইতেছে, থুষরীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাষে নন্দী- 
সুত্রে নাগরীলিপির উল্লেখ থাকিলেও নাগরখণ্ড ব্যতীত & 
সময়ের অপর গ্রন্থে ব1 উতৎকীর্ণ লিপিতে পনগর”" নামের 
উল্লেখ নাথাকিবার কারণ কি? বোধ হয় বৌদ্ধ ও জৈন 
রাজগণের আধিপতাকালে বিধর্মী রাজপুরুষগণ ব্রাঙ্গণপ্রদত 
নৃতন নাম গ্রহণ করেন নাই। তাহার! সকলেই আনন্দপুর 
নামেই অভিহিত করিতেন। তৎপরে নাগরভক্ত হিন্দুরাজ- 
গণের সময় এই স্থান নগর নামে খাত হয় (৩৯)। 

নাগরথণ্ডে লিখিত আছে,_-বিপ্রবর ত্রিজাত ও তাহার 
সহচারী ব্রাঙ্গণগণ নাগবংশ ধ্বংস ব1 নাগদিগকে তাড়াইয়! 
হাটকেশ্বর ক্ষেত্র উদ্ধার করেন,-_-ইহার প্রসঙ্গ পূর্বেই লিখি- 
যাছি। আমাদের বিবেচনায় উহ! একটা রূপক বর্ণনা! । 


'সম্ভবতঃ শৈবগণ থুষ্রীয় ভূতীয় শতাবের শেষ ভাগে গুজ- 


রাটের শাহ ব! নাগবংশীয় রাজগণকে পরাজয় করিয় হাটকে- 
স্বর অধিকার করেন ;-_তাহাই রূপকভাবে স্কন্দপুরাণের 
নাগরথণ্ডে বর্ধিত হইয়াছে। 

গুর্জরেশ্বর পুরোহিত সোমেশ্বর একজন নাগর ব্রাঙ্গণ 
ছিলেন। তিনি তথ্বিরচিত স্থুরথোৎসব নামক মহাকাব্য 
আপনার পুর্ববপুরুষগণের পরিচয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন,-_. 
“দ্বিজাতিগণের গ্রশত্ত বাসতৃমি নগর দামক স্থান, বেদবিৎ 


ত্রিজাতন্ত চ বাকোন যেন দুরাদপি ক্রুতম্‌। 
সমাগচ্ছত্তি ধিপেক্্রাঃ পুরবৃদ্ধিং প্রজায়তে ॥ ৪৬ 
ন কশ্চিদ্যাতি সংসক্ত1 দৌস্থাদন্তত্র চ দ্বিজাঃ | 
'ততস্তেষাং হুতৈঃ পৌতৈর্নপ্ত.তিশ্চ সহম্রশঃ ॥ ৪৭1 
তৎপুরং বৃদ্ধিমাপন্নেদুবাস্থুরৈরিব দ্বিজাঃ।” 
( নাগরখও ১*৮ অঃ) 
(৩৯) নাগয়খণ্ডে আননোশ্বর মহাদেবের বর্ণনা আছে, বোধ হয় 


জাননাপুর হইতেই আনমন্দেখ্বর নামকরণ হইয়! থাকিবে । 


দেবনাগর 


ও পবি্র হজ্ীয় হোমাগ্সিতে যে স্থান পবিভ্র ভাব ধারণ 
করিয়াছে, তথায় রাজপগ্রসাদপ্রাঞ্ধ বশিষ্ঠগোত্র গুলেচ বাম 
করিতেন, তীছার বংশে সোলশর্1! জন্মগ্রহণ করেন, তিনি 
শুর্জরেশ্বর মূলরাজের পৌরোহিতা প্রাপ্ত হন।” (৪৯) সোমে- 
শ্বর পয়ে লিখিয়াছেন, তীহার পূর্ববপুরুষগণই পুরুষা হুক্রমে 
খুর্জরের চৌলুকাগণের পুরোহিত্ত ছিলেন। ফেছ কেহ 
রাষ্্রকৃটাজেরও পুরোহিত হইয়াছিলেন (৪১)। 

মূলরাজ খুষ্টীয় ১*ম শতাবে বিভ্ভমান ছিলেন। তাহার 
সময়ে নগর নাম প্রচলিত হইলেও তাহার অনেক পূর্ব 
হুইন্ডেই যে এখানে নাগ্স ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছিল, তাহ! 
সোমেশ্বরের বর্ণনা! পাঠেই জানা যায়। খুষ্টীয় ৯ম শতাব্দী 
পর্যাস্ত এখানে বনরাজ প্রভৃতি জৈন রাজগণ রাজত্ব করিতেন, 
সেই অন্ত যোধ হয়, এখানে নাগরব্রাঙ্গণমূলক নগর নাঁম 
প্রচলিত হইতে পারে নাই। 

চীন'পরিব্রাজকের সময় খুষ্টীয় ৭ম শতাবীর প্রাগ্স্তে 
এখানে হিন্দু দেবালয়াদি গ্রতিষ্িত ছিল। নাগরখণ্ডের মতে, 
নাগর ব্রাহ্মণের! নগর ব। চমতকায়পুরের দেবমন্দিরাদি গ্রতি- 
চিত করেন। থুষ্টীয় ৫ম শতাব্দী বা তৎপূর্ব্বে আনন্দপুরে 
জৈন প্রাধান্তের প্রমাণ পাওয়া যায়। পুর্বেই লিখিক্বাছি যে 
খুষ্ীয় ৪র্থ বা ৫ম শতার্বীতে রচিত নন্দীহুত্রে নাগরীলিপির 
স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং এ সময়ের গুর্জররাজ দ্ধ গ্রশাস্ত- 
রাগের হন্তাক্ষরেও নাগরীলিপির প্রথম গ্রয়োগ লক্ষিত হয়। 
এরূপ স্থলে আমাদের বোধ হয়, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্বে 
গ্রায় তৃতীয় শতাবীর শেষে চতুর্থ শতাবীতে উত্তরাঞ্চল হইতে 
সমাগত নাগর ব্রাঙ্গণ কর্তৃক নাগরাক্ষর প্রচলিত হইয়া 
খাকিবে। আশ্রর্যের বিষয় যে, গুজয়াট হইতে নাগরাক্ষরে 


( ৪.) “অস্তি প্রশস্তাচরণপ্রধানং স্থানং ছিজানাং নগরাভিধানম্‌। 
কর্ত,ং ন শরোতি কদঁপি বন্ত ত্রেভাপবিত্রন্ত কলিঃ কলঙ্ক: ॥ 
চঞ্চৎ পঞ্চমখাগ্সিভগ্ণতমসি স্থানেত্র নেত্রানল- 
স্বালপ্রহলিত-প্রহন-ধনুষ! দেবেন দতোদয়ে ।'"' 
আবিভূতমতৃতপূর্বচরিতগ্রষ্াহশিষ্ঠাত্বতঃ 
সৎকর্োদরমধ্বরস্থিতিবিদাং স্থানেত্র গোত্রং মহৎ ॥ 
যেষামশেযাধিপতিঃ প্রসন্ন; সংনন্ধপাঁণিঃ ফপিকম্বণেন। 
তএব সংভুতিষিহাপ্,বস্তি কুলে গুলেচাতিধয়া! প্রসিদ্ধে। 
প্রীসোলশর্মা বিমলে কুলেত্র জন্ম দ্বিজন্মপ্রবরঃ প্রপেদে । 
ষঃ স্বপ্সিণঃ সোমরসেন বাগে পিতৃংশ্চ পিটৈরপৃণৎ প্রশ্নাগে 
রীগুর্জরক্ষিতিভূজ। কিল মূলরাজদেবেন দুরমুপরুধ্য পুরোদধে বঃ॥” 
( হুরখোংসব ১৫শ সর্গ ) 
€ ৪১) “ছৃষ্টারিকোঠিকদনোৎকটরাষ্ট্রকূট-কুলপেন শিমিতরপা্পকৌন্কপেন। 
সর্বাপ্রধানপুরুযাধিপতিঃ গ্রতাপমল্পেন ভূপতিমতল্লিকয়। কৃতে। যঃ ॥” 


[ 4৩%৫ ] 


দেবনাগয় 


উৎকীর্ণ' থে সকল গ্রাচীন ভাত্রশাপন পাওয়া গিয়াছে, তাহার 
অধিকাংশই কান্তকুজ, পাটলীপুণ্র, পুণু,বর্ধন গ্রভৃতি স্থান- 
বাসী সমাগত ব্রাহ্মণের জন্তই প্রদত্ত হুইয়াছে। 
উপরি উক্ত দদ্দ গ্রশাস্তরাগের ৪১৫ শকাঙ্িভ তাত্র- 
শাসনে লিখিত অ[ছে, কান্তকুকজবাত্তবা ভট্ট মহীধরের পু 
ভষ্টগোবিদ্দকে এ তাতরশাষন প্রদত্ত হইল। রাষ্ট্রকূটরাজ 
নিত্যবর্ষের ৮৩৬ শকাঙ্কিত তাম্ত্শাসনে লিখিত আছে, 
পাটলীপুজবিনির্গত লক্ষমণগোত্রীয় বেন্পপভটের পুত্র সিদ্ধপ- 
ভট্টকে লাটদেশ্ান্তর্গত তেয়গ্রাম দান কর! হইল। এইক্সপ 
৮৫৪ শকান্কিত রাষ্ট্রকুটরাজ গোবিন্দ ম্থবর্ণবর্ষের তা- 
শাসনেও পুণ্.বর্ধননগরবিনির্গত কৌশিক গোত্র ফেশব- 
দীক্ষিতকে লোহগ্রাম দীনের কথ! বর্ণিত আছে। ইত্যাদি 
প্রমাণ দ্বার! স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে ঘে বহুপূর্বকাল হইতেই 
কান্চকুজ, পাটলীপুত্র ও পুগু বর্ধন হইতে বহুসংখাক ব্রাক্ষণ 
আসিয়! গুজরাটে বাস করেন। তাহাদের বহুপূর্বা হইতেই 
নাগর ব্রাহ্মণগণ এ সকল স্থান হইতে আসিয়! চমৎকারপুরে 
বাদ করেন, তাছা নাগরখণ্ডবর্ণিত দুরদেশাস্তরগত ত্রাঙ্গণ- 
গণের বিবরণ পাঠ করিলে সহজেই অন্গুমিত হয়। এরূপ 
ব্রাঙ্মণগ্রণ স্বারাই নাগরীলিপির গ্রাচীনরূপ গুজরাটে আনীত 
ও প্রচারিত হৃইয়৷ থাকিবে। 
নাগর ব্রাহ্ষণগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে গুজরাটের 
রাষ্ট্রকূট ও চৌলুকা রাঞ্জগণের বংশানুক্রমে পৌরোছিত্য ও 
তাহাদের নিকট মহাসম্মান লাভ করিয়াছিগেন। গুর্জর- 
রাজগণ নাগর ব্রাঙ্গণদিগকে কিরূপ অসামান্ত ভক্তি শ্রদ্ধা 
গ্রদর্শন করিতেন, তাহ! নাগর ব্রাঙ্গণগণের আদি বানভূমি 
বড়নগরে গ্রস্তরে উৎকীর্ণ শত শত গ্রশস্তিতে বিখোধিত 
হইয়াছে । উক্ত রাষ্ট্রকূট ও চৌলুকা রাঁজগণের ফত্বেই নাগৰী- 
লিপি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়। লাটাধিপতি রাষ্ট্র 
কূটবংশীয় কর্ক স্থুবর্ণবর্ষের ৭৩৪ শকাক্ষিত তাত্রশাসনে ম্পষ্ট 
বর্ণিত হইফ়্াছে-_- 
«গোড়েন্ত্র-বঙ্গপতি-নির্য়-ুর্বিদ- 
সদগ্‌্জরেশ্বর-দিগর্গলতাঞ্চ যন্ত । 
নীত্বা ভূজং বিহত-মালব-রক্ষণার্থ২ , ্ 
স্বামী তথান্তামপি রাজ্যচ্ছলানি ভূঙ্কে | (৪২) 
আবার মান্তথেটগ্রতিষ্ঠাত! রাষ্কূটরাঙ্ নৃপতুঙ্গের পুন্ত 
গুর্জরেশ্বর কৃষ্খরাজ সম্বন্ধে অকালবর্ষের ৮*২ শকান্গিত 
তাম্রশাসনে লিখিত আছে-_ 


(82) 10910 0৮18০. (9: 1889, 0. 196. 


দেবদাল ূ 


প্তন্তোততর্জিত গৃর্জরোধতহটল্লাটোডট শ্ীমদো 

গৌড়ানাং বিনহবব্রতার্পণ গুষ্ষসা মুদ্রনিষ্রীহরঃ | 

্বারস্থাদ্ব,কলিঙ্গ-গাঙ্গমগধৈরভাার্চিতাজ্ঞশ্চিয়ং 

সনু স্সনৃতবাগ্ভৃবঃ পরিবৃঢ়ঃ শ্রীকঞ্ণচরাজোভবৎ1* (৪৩) 

উপরি উক্ত শাসনলিপি পাঠে জান! যাইতেছে যে খৃষটীয 
৮ম, ঈম ও ১* শতাব্দীতে গর্জাকের রাষকৃটরাজগণ গৌড়, 
বঙ্গ, কলিঙ্গ, গাঙ্গ, ষগধ, ছালব প্রভৃতি গ্থান জয় করিয় 
ছিলেন। (কনোজের বিখ্যাত রাঠোর-.রাজগণও রাষ্ট্র 
কুটবংশীয়।) এরপ স্থলে ৰোধ হয় খৃ্ীয় ৮ম হইতে ১০ম 

শতাঙীর মধ্যে গুজ্ঞরের ক্বাষ্্রকুটবংশের কুলগুরু নাগর 

ব্রাঙ্মণদিগের প্রবর্তিত অথবা ব্যঘনৃত নাগরাক্ষর নাগরী নামে 
সমস্ত আর্বযাবর্তে প্রচলিত হইখ্সাছিল। 

1. স্বাস্্ীকুট-রাজগণের ষত্বে যে নাগরী.নাম সমস্ত আর্ধ্যা- 
বর্তে প্রচারিত হইল, মুস্রাস্ত্রের সাহায্যে এবং পাশ্চাত্য 
প্রত্বতত্বধিদগণের উৎসাহে সেই লিপি এখন সমস্ত জগতে 

_ পরিব্যাপ্ত হইয়। পড়িয়াছে। 

দেবনাগরী, নাগরী লিপির নানাপ্তর। [দেবনাগর দেখ। ] 

দেধনাধ (পুং) দেবানাং নাখঃ ৬তৎ। শিব, মহাদেষ। 

দেবনাথ, ১ একজন সংস্কত গ্রস্থকাঁর। ইনি তগ্্রচিস্তামণি 
রচনা করেন। 
২ মীনকেতৃদর নাসে সংস্কৃত কাব্য রচয়িত|। 
৩রসিকগ্রকাশ নামে সংস্কৃত অলঙ্কার-রচর়িত। | 
দেবনাথ ঠন্ুর, একজন নংস্কৃত গ্রন্থকার, সোমভট্রের শিল্ত। 
ইনি অধিকরণকৌমুদী, অধিকরপসার ও স্বৃতিকৌমুদী নামে 
কএকথানি প্রস্থ রচন। করেন। 
ইহার অধিকরণকৌমু্দীতে প্রীদত্তের রতাকর, হরি- 
নাখের কতক ও বাচস্পতিমিশ্রের মত উদ্ভৃত হইয়াছে। 
দেবনাথ তর্কপঞ্চানন, কাব্যকৌমুদী নামে কাব্যগ্রকাশের 
একজন বিখ্যাত টাকাকার। | 

দেবনামন্‌ (পুং) ১ কুশহীপপতি হিরপারেতার পুতে । 
২ কুশদ্বীপের একটী বর্ষ। 

দেবনামক (পুং) দেবেতি নাম যন্ঠ কপ্‌। দেবযোনি বিদা- 
ধরণিদ । হেমচন্ত্র দেবনাবক এই শব ধরিয়াছেন। 

দেবনারক (পুং) নরএব নারুঃ ততঃ স্বার্থে কন্‌। দেবরূপ 
নর, দেবন। (হেম) 

দেবনাল (পুং) নলএক-ম্বার্থে অণ্‌ দ্বেবইব শ্রেঠতাৎ নাঁলঃ 
নলোত্তম, দেবনল। 
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এত )] 


দেবপত্তন 


দেখনিকায় (রি) দেবাপাং মিকায়ঃ ৬তৎ। ১ দেবসমূহ। 
“এতে মনূংস্ত সপ্তান্তানস্থজন্‌ তূরিতেজসঃ। 
দেবান্‌ দেবনিকায়াংশ্চ মহ্্ষীংশ্চামিতৌজসঃ1* (মনু ১৩৬) 
২ দেবন্থান, স্বর্গ । 
দেবনিদ (জি) দেবং নিদ্দতি নিল-কিপ্। দেবনিসাক, 
দেবতাদিগের নিন্দাকারী। 
পদেবনিদে। হপ্রথম অভুর্ধন /৮ (খা ১১৫২২) 
দেবনির্শিত (দি) দেবৈ নির্শিতঃ ৩তৎ। দেবতা কর্তৃক 
রচিত । 
“্বীপেষু দি্ষু পূর্ব্বাদি নগর্ধে। দেবনির্শিতাঃ।” ( হর্ধাসি' ) 
(স্ত্রী) গুড়,চী। (শব্ধার্থচি* ) 
দেখনীথ (পুং) সপ্তদশপাদযুক্ত মন্ত্রতেদ। 
দেবপঞ্রাত্র (পুং) পঞ্চাহ বাগভেদ । (মাশক) 
দেবপতি (পুং) দেবানাং পতিঃ ৬তৎ। ইন, দেবতাদিগের 
দ্বামী। 
দেবপতিমন্্রিব্‌ (পুং) দেবপতে মন্ত্রী ৬তৎ। ইন্ত্রের মন্ত্রী 
বৃহস্পতি, সুরাচার্যয। 
দেবপগ্ডিত, একজন সংস্কৃত প্রস্থকার। ইনি পথ্যাপথ্য- 
নিখণ্ট, নামে একখানি বৈদাকগ্রন্থ রচনা! করেন। 
দেবপত্তন, কাঠিগ়াঝাড়ের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ দেবস্থান। ইহার 
বর্তমান নাম সোমনাথ । 
পুরাণাদিতে এই স্থান প্রভাস এবং প্রাচীন খোদিত 
লিপিতে দেবপত্তন নামে বর্ণিত হুইয়াছে। (খুষ্টীয় ১৩শ 
শতাবীতে উৎকীর্ণ) সারঙ্গদেবের প্রশস্তিতে দেবপত্তনের 
এইরূপ উল্লেখ আছে-_ 
*্ভ্রীদেবপত্বনসমস্তনস্তনীনাং 
নেত্রারবিন্দম্বকৃতৈরিব সা্গুবন্ধৈঃ। 
ভীর্থাবগাহুনধিয়া দিশি পশ্চিমায়। 
মায়াতবানুপশসার়তনং কৃতী যঃ॥ 
সরস্বতীনাগরসংগ্রয্বোগবিভূষিতাভোগমথাগমদাঃ | 
সোমেশচুড়াবলমানবালচক্ত্রগ্রভাসংবলিতং প্রতাসং 1” * 
পূর্বে এই স্থান দেবনগর নামেও খ্যাত ছিল। (১৪শ 
থুঃ শতাকে ) জয়সিংহদেবন্রির কুমারপালচরিত্রে এই 
দেবনগরের উল্লেখ আছে-- 
"রাজ রাজিরথাজিরাজিবিজয়ী রাঁজেব রেজে গুচি 
ধোধাত্রাং বিরচযা দেবনগরে উ্ীসোমনাথোক্িতঃ।”প্লোক ২৮। 
কাহারও কাহারও বিশ্বাস, গুজরাটের নাগরকব্রাঙ্গণ- 
দিগের নাথে জভিহিত নাগরাক্ষর এখানেই প্রথম দেব- 
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দেবপাত্র 


[ ৭৩৭ ] 


দেবপাল 


নাগরী নামে আখ্যাত হয়। [ মোমনাথ, প্রভাস, দেবনাগর দেবপান (পুং) দেটবঃ গীয়তে হনেন পা-করণে লট ৷ চমস, 


গ্রভৃতি শব্ধ ড্রষ্টবা |] 
দেবপত্বী (ত্ত্রী) দেবানাং পত্থীব প্রিয়দর্শনত্বাং। ১ মধ্বালুক। 
(ত্রিকা') দেধানাং পত্বী ব1 দেবঃ পতির্মস্তাঃ।. ২ দেবতা- 
দিগের ভার্ধা।। 
* “দেবানাং মাতরঃ সর্বা। দেবপত্বায সকন্তকাঃ।” 


(ভারত ১৩/১৪।৩৯৩) 


দেবপথ (পুং) দেবানাং পন্থা ৬তৎ। দেখতাদিগের পথ, 
পর্ধযায়-_ছায়াপথ, সোমধারা, নভঃসরিৎ। (ত্রিকাণ্ড' ) 
“দিব্যোদেবপথোহ্যেষ নাত্র গচ্ছন্তি মানগুষাঃ | 
(ভারত ৩।১৪৮২* ) 
দেবপথ অতি রমণীয়, কিন্তু এই পথে মানবগণ গমন 
করিতে পারে না। ২ তীর্থবিশেষ। 
*তভতোদেবপথং গন্ব! নিয়তো! নিয়তাসনঃ। 
দেবসত্রম্ত যৎ পুণ্যং তদবাপ্লোতি মানব ॥৮ (ভার* ৩৮৫৪৫) 
_ দেবপথ তীর্ধে গমন করিয়া সংযত হুইয়। ল্গান দানাদি 
| করিলে দেবসত্রের ফললাভ হয়। 
দেবপথাদি (পুং) পাণিম্যজ শব্খগণ বিশেষ দেবপথ, হংস' 
পথ, বারিপথ, রথপথ, স্থলপথ, করিপথ, অজপথ, রাজপথ, 
শতপথ, শন্কুপথ, নিদ্ধুপথ, সিদ্ধিগতি, উ্টগ্রীব, বায়রজ্জু, 
হস্ত, ইন্ত্রদণ্ড, পুষ্প, মত্ম্ত এইগুলি দেবপথাদি। (পাণিনি) 
দেবপর (তরি) দেবঃ পরে! যন্ত। দেবায়ত নিদ্ধিচিস্তক, আপ- 
ুদ্ধারণার্থ পৌরুষ ও চেষ্টারহিত, যাহারা বিপত্তি প্রর্তী- 
কারের কোন চেষ্টা করেনা, কেবল দেবের উপর নির্ভর 
করিয়। থাকে। 
দেবপর্ণ (লী) দেবপ্রিয়ং পর্ণং যন্ত। ম্থুরপর্ণ। (রাজনি' ) 
দেবপশু) (পুং) দেখায় উৎসঃ পণ্ড; । ১ দেবতার উদ্দেশে 
উৎন্থষ্ট পশু । 
“আনির্দশাহাং গাং তাং বুষান্‌ দেবপশুংস্তথা । 


সপালান্‌ ব বিপালান্‌ ব1 ন দস্তযান্‌ মহুরব্রবীৎ।” (মন্থু), 


ও ২ দেবোপালক ৬ গে 
“অথ যোহন্তাং দেবতামুপান্তে অন্টোহসা বন্টো 
হহুমশ্মি ন স বেদ যথা পণ্তরেব সদেবানাং” (শ্রুতি) 
দেবপান্রি (ক্লী) দেবানাং পাত্রং, ৬তৎ। বা দেবৈঃ পীয়্তেহত্র 
গ| আধারে ্ন্। অগ্নি। 
“আম্‌ পাত্রং ভূহর্দেবানামিতি দেবপান্রং বা এষ বদগ্নি 
সতন্মাদনৌ সর্ধেভাঃ দেবেভাঃ জুহবতি” (শতগথব্রা* ১৪1২১) 
'অগৌ গ্রক্ষিপ্স্ত হবিষে। দেবৈরস্তমানত্বাদগেরদেবপাত্রত্বং, 
(সায়গ) 


শা 


১৮৫ 


সোমপানপাত্রভেদ । “চমসে! দেবপান. ইতি চমসেন হব! 
এতেন ভূতেন দেব! ভক্ষয়স্তি তন্মাদাহ: চমসৌ. দেবপান 
ইতি। (ভাষ্য) 


দেবপাল (পুং) ১ শাকত্বীপের বর্ষপর্বতভেদ | (ভাগ* €1২৪। ১৯) 


২ পালবংশীয় একজন প্রবল পরাক্রাস্ত ও বিখ্যাত 
রাজা । গড়ের প্রথম পালবংশীয় রাজ। ধর্মপালের পুত্র 
মুঙ্গের হইতে গ্রাণ্ড দেবপালের তামশাসন পাঠে জানা যায়, 
কামরূপ হইতে উড়িষা। পর্যাস্ত নমুদয় স্থান ইহার অধিকার- 
তুক্ত হইদাছিল। * তিব্বতের বৌদ্ধ তিহাপিক তারানাথের 
মতে,-_ছিমালয় হইতে বিদ্ধায ও জালন্ধর হইতে সমুদ্র পর্য্যস্ত 
সমুদয় উত্তরতারত কামরূপ.বিজেতার করায়ত্ত হইয়াছিল 1 

বাস্তবিক যে সকল বৌদ্ধপালরাজগণ গৌড়ে রাজত্ব 
করেন, তন্মধ্যে যশে, মানে, পরাক্রমে ও বিদ্যা বুদ্ধিতে 
সর্বাপেক্ষা এই দেবপাল খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। 
হরিমিশ্র নামক রাট়ীয় ব্রাঙ্ষণদিগের এক কুলাচার্যয- 
কারিকায় এই দেবপালের যথেষ্ট নুখ্যাতি দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক 
ইনি বৌদ্ধ রাজা হইয়াও এখানকার ব্রাঙ্গণদিগকে বিশেষ 
আদর করিতেন। এমন কি ভষ্টনারায়ণ-বংশীয় ত্রাদ্দণগণ 
ইহাদের মন্ত্রী ছিলেন। একখানি তাত্্শীসন হইতে জান! 
যায় যে, ইহার ব্রাঙ্গণমন্ত্রীর কৌশলেই ইহার রাঞ্য বিস্তৃত 
হইয়াছিল। দিনাজপুর হইতে আবিষ্কৃত মহীপালের তাত্রশাসন 
পাঠে জান! যায়_-জয়পাল. নামে দেবপালের এক ভ্রাতাঁও 
অনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন **। 

দেবগাল কোন্‌ সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। আড়াইশত 
বর্ষ পূর্বে লিখিত ব্রহ্ষধণ্ড নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে 
লিখিত আছে-- 

শ্চতুবর্ষ সহত্রান্তে দেবপালো মহানৃপঃ। 

অক্টো গ্রামান্‌ চাঙ্গ দেশে স্থাপরিষ্যতি দনকৃৎ ॥” 

(ব্রহ্মথণ্ড ২২৪৪ ) 

কলির চারি হানার বর্ষ গত হইলে মহারাজ দেবপাল 
অঙ্গদেশে আর্টখানি গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন । এখন কলির 
৪৯৯৬ বর্ষ চলিতেছে; এরপ স্থলে প্রায় *সহশরবর্ষ পূর্বে 
অর্থাৎ খুষ্টীয় ৯ম শতাব্বীর শেষভাগে কোন সময়ে দেবপাল 
বিগ্কমান ছিলেন। বেহারের নিকটস্থ গোস্রাব:ন্‌ নামক স্থান 
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দেবপাল 


হইতে আবিষ্কৃত খোদিত লিপি. পাঠে জান! বায়, বীরদেব 
নামে একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক বিহারে 'যশো বন্ধপুরে” 
মহারাজ দেবপালের অগ্্রগ্রহে অনেক দিন অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন $। 

গোৌঁড়াধিপ দেবপালের পূর্বে কান্তকুজে শো বর্ধা নামে 
একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজ। রাজত্ব করিতেন। তিনি 
বাহুবলে গৌড়ের কোন রাজাকে পরাজয় ও বধ করেন, 
তছছ্জেশে তাহার সভাস্ব ক্বি বাকৃপতি “গৌড়বধ* নামক 
প্রাকৃত কাব্য রচনা! করেন। বোধ হয় উক্ত যশোবর্দাই 
গৌড়েখরকে পরাজয় করিয়া! নিজ নামে যশো বর্ধপুর স্থাপন 
করিয়া যান। এই বশোবধ্মার পুত্রের নাম আমরাজ। 
রাজশেখরের গ্রবন্ধচিস্তামণি পাঠে জানা যায় যে, গৌড়াধিপ 
“ধর্ম” জৈনাচাধ্য বপ্পভষ্রহরির শিষা আমরাজের গ্রবল শত্রু 
ছিলেন। বগভষ্টহরির সরশ্বতী-স্কোত্র পাঠে জান! যায় 
ষে, বীরনির্বাণের ১৩০* বর্ষ পরে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। 
৮৯৫ সম্বতে তাহার মৃত্যু হয় 11 রাজশেখরের গ্রমাণানূসারে 
গৌড়রাজ ধর্ম খন আমরাজের সমসামক্ধিক, তখন তিনিও 
যে ৮৩০ হুইতে ৮৯৫ সন্বতৈর মধ্যে জীবিত ছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। গৌড়রাজ ধর্শপাল বহুদিন রাজত্ব করেন। 
[ ধঙ্মপাল দেখ ।] এরপস্থলে তাহার পুজ্র দেবপাল ৮৯৫ 
সংবতের পর রাজ! হুইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা! যায়। 
ব্রঙ্গথণ্ডে দেবপালের যে সময় দেওয়া আছে, তাহ! অনেকটা 
এর সময় হইয়া পড়ে । তাত্রশাসনে দেবপালের পুজের নাম 
রাজ্যপাল, তিব্বতের তারানাথের মতে রামপাপ এবং উক্ত 
ব্রঙ্গখণ্ডের মতে দেবপালের পুত্রের নাম শরণপাল। দিনাজপুর 
ও মুঙ্গের অঞ্চলে দেবপালের অনেক কীঙ্ি পড়িয়! আছে। 

২ কান্তকুক্জের একঞ্সন বিখ্যাত রাজ1। হেরম্বপালের 
পুত । ক্ষিতিপালের পর ইনি কনোজসিংহাসনে অধিরোহণ 
করেন। সীয়ডোনীর খোদ্দিত্তলিপি অনুসারে ইনি ১০০৫ 
সন্বতে রাজত্ব করিতেন &। 

৩ পধ্চালের ( বদাউনের) একজন বিখাত রাষ্ট্রকুটবংশীয় 
রাজ।। গোপালদেবের পুব্র এবং মদনপালের কনিষ্ঠ সহোদর 
ও উত্তরাধিকারী । ধারার একজন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু 
রাজা। ১২৭৫ সংবতে ইনি রাজত্ব করিতেন, থোদ্দিতলিপি 
হইতে জান! যায় * ॥ | 
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দেবপ্রয়াগ 


৪ হরিপালের পুত্র, কাঠকগৃহ্স ব্রভাত্য-রচত্িতা 
পদেবপালিত (ব্রি) দেবেন মেঘাঘুন! পালিতঃ। ১ দেব- 
মাতৃক দেশ, ধে দেশে কেবল বৃষ্টির জলে শন্তাদি উৎপর 
হয়। ২.স্থরক্ষিত, দেবতা কর্তৃক পালিত। দেব! এনং 
পাল্যাস্থং আশিষি সংজারাং ক্ত। ৩ সংজ্ঞাতেদ। 
দেবগীয়ু (পুং) দেবান্‌ পীয়তি হিনন্তি পীয়-উন্‌। দেবে 
: অন্থর । পঅপেতে। যস্ত গণয়ো হশু্লাং দেবপীয়বঃ* 
রর (শুরুষূঃ ৩৫১) 
“দেবপীয়বঃ দেবছিষঃ। €বেদদীপ) 
দেবপুজ্ব ( পুং) দেবানাং পুত্রঃ, ৬তৎ। ১ দেবকুমার | (স্ত্রী) 
দেবন্ত পৃত্রীব প্রিয়ত্বাৎ। ২ এলা। ৩ দেবকন্তা। 
দেবপুর্‌ (ত্ত্রী) দেবানাং পুঃ মালাস্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ন অপ্‌। 
দেবতাদিগের পুরী, অমরাবতী। 
দেবপুর (ভ্ত্রী) অমরাবতী। 
দেবপুরী (স্ত্রী) দেবানাং পুরী ৬তৎ। অমরাবতী। 
দেবপুজ্য (পুং) দেবানাং পৃজাঃ ৬তৎ। সুরাচার্য বৃহস্পতি । 
দেবপ্রতিকৃতি (স্ত্রী) দেবানাং প্রতিকতিঃ প্রতিমা ৬তৎ। 
দেবপ্রতিম!। 
দেবগ্রতিম। (ভ্ী) দেবানাং প্রতিম! ৬তৎ। দেব-প্রতিসুষ্তি | 
[ দেবতাগ্রতিম! দেখ | ] 
দেবপ্রয়াগ, হিমালয়ের তিহরীজেলার মধ্যে গঙ্গ! ও অলক- 
নদ | নদীর সঙ্গমে অবস্থিত একটা পুখ্যন্তান। ক্ষন্দপুরাণে 
হিমবৎখণ্ডে (8৭1৫* ও ৬১ অধ্যায়ে) এই পুণাতৃমির মাহাস্মা 
বর্ণিত আছে। এখানে দেবপ্ররাগ ও ব্রহ্গকুণ্ড এই হইটী 
তীর্থ ই প্রধান, এতত্তিন্ন এখানে অনেক তীর্থ আছে। ভাগীরথীর 
উত্তরে শিবলিঙ্গ, দুইটা নদীর মধ্য স্বয়ভূলিল, নদীনজমে 
বৈতালিক শিলা, বেতালকুণ্ড, শিবতীর্ঘ, হুর্যযকুণ্ড, বাশিষ্ঠ- 
তীর্থ, বারাহীতীর্থ, বারাহীশিলা, পুম্পমালাতীর্ঘ, প্রছায়- 
স্থল, প্রত্যক্স্থলের নিকট বৈজপায়ন ক্ষেত্র, এখানে গুহ! 
মধ্যে বিষুমৃত্তি এ্রতিঠিত সাছে। এখান হইতে অর্ধ 
ক্রোশ দুরে গৃএাচলের নিকট বিষতীর্ভ। হূর্ধ্যকুণ্ডের উত্তরে 
খবষিকুণ্, গজার দক্ষিণকৃূলে সৌরকুণ্, নদীর দক্ষিণকৃলে 
তগ্ডেশ্বর লিঙ্গ, তথা হইতে ৪ ধন্থু অন্তরে দানবতী নদীর 
নিকট দানবেশ্বর-মন্দির, দানবতীর মোহানার নিকট বিশ্বেশ্বর, 
মহালিঙ্গ, তাটকেস্বর, তৃ্ীশ্বর ও দানবেশ্বর লিঙ্গ । দেব- 
প্রয়াগের দক্ষিণে যেখানে নবালিক ধার! ভাগীরথীর শাখার 
সহিত মিলিত আছে, সেখানে ইন্তরপ্রনাগতীর্ঘ, ইন্ত্রকুণ্ড ও 
ধর্মকুণ্ড।. তাহার দক্ষিণে ধনুত্তীর্ঘ, ব্রঙ্দধার! ও ইজেশখবর 
লিঙ্গ । নবালিকের পুর্বে ভ্রিশুলতীর্থ, তাহার দক্ষিণে 


'দেবত্রাঙ্মণ [ ৭৩৯ ] দেবতুয় 


উর্দিকানদী ও বৈনতেয় নদী, এই হুই নদীর সঙ্গমে দেবভদ্রে, ১ একজন চক্জগচ্ছীয় বিখ্যাত জৈনাচার্ধয, তত্রেশ্বর 
গরুড়েশ্বরলিঙ্গ, তাহার দক্ষিণে বিভাবিনী নদী, নদীসঙ্গমে হরির শিষ্য ও গ্রবচনসারোদ্ধারের বিখ্যাত টীকাকার সিদ্ধ" 
ভাবেশ্বরী দেবীর মন্দির, তাহার বামে মেন্দনদী ও দক্ষিণে সেনের গুরু । ইনি গ্রমাধংগ্রকাশপ, শ্রেয়াংসচরিত্র গ্রভৃতি গ্রন্থ 
রাজেন্দ্র নদী, উভয় নদীর লঙ্গমে পৃথীতীর্ঘ। দক্ষিণে কপ রচন| করেন। ইনি ১২৪২ সম্বতের পূর্বে বিদ্তমান ছিলেন। 
দিক পৈলের উপর কপিঞ্জল! নদী, পূর্বে চন্ত্রকুট ও ২ রাজা ভোজের সমসাময়িক একজন কবি। 

দেবেশ্বর শৈলের নিকট চন্ত্রতোয়। নদী । তৎপরে লাঙ্গল- ৩ একজন প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থকার। ইনি প্রাকৃত 
শৈল, এখানে লাঙ্গলেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। তাহার দক্ষিণ ভাষায় 'পাঁসনাহচরিয়+ ( পার্্বনাথচরিতর ), সন্বেগেরগশালা, 
পশ্চিমে মঞ্জুকুলা নদী, এই নদীর সঙ্গষে ভীমতীর্থ। দেব  আরধণশাস্ত্র, বীরচরিয় (বীরচরিত্র ), কহারয়ণকোস ( কথা- 
গ্রয়াগে এই দকল পুণ্যতীর্থ আছে। অনেক হিন্দু সন্ন্যাসী ও | রত্বকোশ) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা! করেন। ইহার গ্রন্থগুলির 


হ্মালয়বামী হিদদগণ এ সকল তীর্ঘদর্শনে আসিয়। থাকে। মধ্যে কহারয়ণকোস ১১৫২ সম্বতে এবং বীরচরিয় ১১৬৮ 
দেবপ্রভসূরি, উপাধি মলধারী। একজন জৈনাচার্ধয। সম্বতে ভরোচ নগরে সম্পূর্ণ হয়। 
ইহার কোটিকগণ, মধামশাখা, শ্রীপ্রশ্নবাহনকুল ও হর্ষপুরীয় ইছার গুরুর নাম গ্রসন্নচঙ্জ্র ও উপাধ্যায়ের নাম হ্ুমতি। 


গচ্ছ। গুঞ্জাররাজ সিদ্ধরাজের সমসাময়িক হে্মহ্রির শিষ্য ইনি আভক্নদেব হরির আদেশে চিট্টোরে মহাবীরের মন্দিরে 
বিজয়সিংহ সরি, তীহার শিষ্য চন্ত্র হরি, তাহার শিষ্য মুনি 'জিনবল্লভ? প্রতিষ্ঠা করেন। 
চন্ত্র হরি, দেবগ্রভ এই মুনিচঙ্জের শিষ্য। ৪ উপদেশরত্বকোশ-্টীকাকার। 
ইনি পাগুবচরিআ্র ও মৃগাবতীচরিজ নামক কএকথখানি দেবভদ্রপাঠক, একজন বেদবিদ পণ্ডিত। বলভত্রের 
স্কৃত গ্রন্থ রচন। করেন। যশোভদ্র ও নরচন্ত্র দেবপ্রভের ওরসে ভাগীরধীর গর্ভে ইহার জন্ম । ইনি কাত্যায়নকলহত্রের 
অন্ত পাওবচরিত্র সংশোধন করেন। “কাত্যায়নগ্রয়োগসার' নামে একখানি পদ্ধতি রচনা করেন। 
দেবপ্রশ্ন (গুং) দেবানুদ্িত্ত প্রশ্নঃ বা! দেবানাং গ্রহদেবতানাং দেবভবন (ক্লী) দেবানাং ভবনং ৬তৎ। ১ ন্থর্গ। ২ অশ্বথ- 
্রশ্নঃ। গ্রহনক্ষত্রাদি ঘটিত জিজ্ঞান]। দেবতাদিগের প্রতি বৃক্ষ। ও দেবপ্রতিমালয়। 


শুভাগত বিষয়ক প্রশ্ন । পরয্যায়--উপশ্রতি। ( হেম*) দেবভাগ (পুং) দেবানাং ভাগঃ ৬তৎ। দেবতাদিগের ভাগ। 
দেবপ্রসূৃত (ব্রি) দেবতা হইতে জাত। ্যিদ্ধান্তোক্ত লবণসমুদ্র- হইতে উত্তরস্থিত উত্তর গোলরপ 
দেবপ্রস্থ (পুং) দেনাবিন্দু নৃপের পুরী, কুরক্ষেত্রের পূর্বে পদার্থ । 

অবস্থিত। | ততঃ সমস্তাৎ পরিধিঃ ক্রমেণায়ং মহার্ণবঃ। 


“স দেবপ্রস্থমাসাদ্য সেনাবিন্দোঃ পুরং প্রতি।”(ভারত ২।২৬ অঃ) মেখলেব স্থিতো! ধাত্রয। দেবান্গরবিতাগককৎ ॥” (হুর্যযসি* ) 
দেবপ্রিয় (পুং) দেবানাং প্রিয়ঃ ৬তৎ। ১ পীতভৃঙ্গরাজ। 'তেন সমুদ্রাহ্তরং তৃগো রস্তার্ধং জমুস্বীপং দেবানাং ।” (রঙগনাথ) 


২বকবৃক্ষ। (রাজনি*) । . লব-সমুদ্র হইতে উত্তরস্থিত ভৃূগোলের অর্ধ জঙ্ব- 
দেববধূ ( ত্র) দেবানাং বধূঃ ৬তৎ। অগ্পর|। স্বীপ পর্য্স্ত দেবতাদিগের বিভাগ.। দেবায় দেয়ে! ভাগঃ। 
দেববন্ধু (পুং) খধিতেদ। ২ দেবতাকে দেয় ধনাদি ভাগভেদ। ৩ দেবতাদিগের ভাগ। 
দেববল! (স্ত্রী) দেবানামিব বলং যন্তাঃ। ১ মহদেবী লতা, দেবভীতি (তরী) দেবেভ্যোভীতিঃ। ১ দেব হইতে ভয়। 
বলাভেদ। ২ অররয়মাণ! জতা, বলাডুমুর। ২ দেবতাদিগের ভয়। রর 


দেববলি (পুং) দেবার্থং বলিঃ। দেবতার নিমিত্ত উপহার। দেবতু (পু) দেবং দেবন্বং তবতে ভূ-কি্‌। দেব, দেবতা । 
দেববাহু (পুং) ১যছুবংশীয় হৃদীকপুত্ভেদ | (ভাগণ ৯২৪।২৬)  দেবানাং ভূ নিবাসভূমিকৎপত্তিস্থানং ব1 যন্তু। ন্বর্গণ 


২খধিভেদ। ( হরিবংশ ২৬১ অঃ) দেবভৃতি (স্ত্রী) দেবাৎ, দেবলোকাৎ ভূতিরুৎপত্তি্যস্তাঃ। 
দেববোধ ( গুং) মহা্জারতের একজন টীকাকার। মন্বাকিনী। দেবানাং ভূতিঃ ৬তৎ। ২ দেবতািগের এঙ্বর্া। 
দেববোধিসত্, একজন বোধিসত্ব। দেবৃমি (স্ত্রী) দেবানাং ভূমিঃ ৬তৎ। ১ দ্বর্গ। ২ দেবতা" 
দেবত্রঙ্গন্‌ (পুং) দেব ইব ্রন্ধা। নারদ। ( ব্রিকা') দিগের প্রিয় ভূমি । 


দেবব্রাহ্ধণ (পুং) দেবপৃতক ত্রাহ্মণং। দেবল, যাহারা দেব দেবভূয় (ক্লী) দেবন্ত ভাবঃ ভূ-কাপ্। (ভূৰে। ভাবে। গা 
পুজা করিয় জীবিকানির্ববাহ করে। ৩১১৯৭ ) ১ দেবস্ব। ২ দেবসাযুজা। 


দেবমায়! 


দেবভৃৎ (পুং) দেনং বিভর্তি পালয়তি ভূ-কিপ্। ১ ইন্্র। 
২ বিধুঃ। "(বেশে দেবতৃদ্‌ গুরুঃ।” ( বিষ্স* )'দেবভৃৎ 
শত্রস্তন্ত গুরু শান্তা ।” (ভাষ্য) 
দেবভোজ্য (ক্লী) দেবৈব ভোজাং। অমৃত । 
দেবভ্রাজ্‌ (পুং) দেবেু ভ্রাজতে ভ্রা-কিগ্‌। হুর্যযবংশীয 
দেবভেদ। প্পুর] বিবন্থতঃ সর্ব মহাস্তেষাং তথাপরঃ। 
দেবত্রাটু তনয়স্তন্ত সুত্রাড়িতি ততঃ স্থৃতঃ 1৮ 
(ভারত আদি ১অ:) 
দেবমঞ্জর (রী) কৌন্তভমণি। 
দেবমণি (পুং) দেবেযু মণিরিব। ভর্গ, সুর্ধ্য। দেবঃ 
দ্যোতনশীলঃ মণিঃ। ২ কৌন্তভ। ৩ অশ্বরোমাবর্ত। 
*আবর্তিনঃ শুভফলগ্রদপুক্তিযুক্তাঃ 
সম্পন্নদেবমণয়ো। ভূতরন্ধ,ভাগাঃ। (শিগুপালবধ ৫18) 
৪ মহামেদ। | 
দেবমত (তরি) দেবানাং মতঃ ৬তৎ। ১ দেবসন্মত। (পুং) 
২ খাষিভেদ। (ভারত আশ্ব* ২৪ অ*) 
দেবমাতৃ (কী) দেবানাং মাতা ৬তৎ। ৯ দেবত| জননী । 
২ অদিতি । ৩দাক্ষায়ণী। [ মাতৃক! দেখ। ] 
দেবমাতৃক (ত্রি) দেবে! বুষ্টির্মাতেব শস্তোৎপাদনেন 
পালকত্বাৎ জননীব যন্ত কপ। বুষ্ট্ব্ুসম্পন্ন ব্রীছিপালিত দেশ, 
যে দেশের শন্তার্দি একমাত্র বৃষ্টির জলঘ্বার৷ উৎপন্ন হয়; দেশ 
তিন প্রকার দেবমাতৃক, নদীমাতৃক ও উভর়মাতৃক। ইহার মধ্যে 
যে দেশ বৃষ্টিদ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহাকে দেখমাতৃক দেশ কছে। 
“কচিত্রাষ্ে তড়াগানি পুর্ণাপি চ বৃহপ্তি চ। 
 ভাগশো বিনিবিষ্টানি ন ক্কৃষিদ্বমাতৃক! ॥৮ (ভারত ২।৫।৭৮) 
দেবমাদন (পুং) দেবমোহনকারী সোম । 
দেবমান (ক্লী) দেবানাং মানং কালপরিচ্ছেদঃ। দিবামান: 
মনুষ্যদিগের সৌরবর্ষাত্মককালে দেবতাদিগের একদিন, 
এইরূপ ৩* দিনে মাস এবং ১২ মাসে বৎসর হয়; এই পরি- 
মাণকে দ্রেবমান কহে। 
বরাঙ্গা,' দিব্য, পিত্র্য, প্রাজাপত্য, গুরু, সৌর, সাবন, 
চান্দ্র ও খক্ষ এই নয় প্রকার মান। দ্রেবেষু মানোহস্ত 
রমণীদত্বাৎ। ৯ দেবযোগ্য গৃহাদি । 
*বেশ্মপরিষ্কতং দেবমানেব চিত্রস।” ( খকৃ ১০1১০৭১০ ) 
'দেবমানেব দেবমানমিব রমণীয়ং গ্রথমাস্থানে আকার. 
দেশচ্ছান্দশঃ।” (সায়ণ) 
দেবমানক (পুং) -দেবেষু মানে! বস্ত কপ্‌। 
কন্‌ বা। কৌত্তভমণি, দেবমণি। 
দেবমায় (ত্ত্রী) দেবানাং মায়া ৬তৎ। অবিদ্যা বন্ধছেতু, 


ংজ্ঞয়াং 


[ ৭8০ 1] 


দেব 


পরমেশ্বর়ের দায়), এই মায়াই সকলপ্রকার বন্ধের গ্রতিকারণ। 
[ মায়া দেখ। ] 
দেবমার্গ (পুং) দেবোপলক্ষিতে। মার্গঃ।॥ ১ অঙর্চিরাদি দেবা- 
ধিষ্টিত দেবযান পথ। ২ দেবাধিষ্িতপথ মাত্র । 
“তে বিকৃষ্টাশ্চ বাুভ্যাং দেবমার্গং চ দর্শিতাঃ।” 
(রামায়ণ ৬৬১৪) 
দেবমাস (পুং) দেবার ভ্রগন্ত জ্ীড়নায় যে মাসঃ অত্র হি 
স্থতেরোজসম্চ গ্গ্রাহুর্ভাবাৎ গর্ভন্ত ক্রীড়নাদিত্বাৎ তথাত্বং | 
১ গর্ভের অষ্টমমান। গর্ভের পর অষ্টমমাসে স্থৃতি ও ওজোধাতুর 
উৎপত্তি হয়, এইজন্ত গর্ডের অষ্টমমাসই দেবমাস। পর্যযায়__ 
গর্ভাষ্টম। দেবানাং মাসঃ। ২ মনুষ্য পরিমাণ ৩৭ বৎসরে 
এক দেবমাণ। 
দেবমিত্র (পুং) দেবে! মিত্রং যন্ত। ১ সংজ্ঞাভেদযুক্ত মন্ু- 
ষ্যাদ্দি। (স্ত্রী) ২ কুমারাম্ুচর মাতৃভেদ । 
| (ভারত শল্যপ' ৪৭ অঃ) 
দেবমীড় ( পুং) যছুবংশীয় নরপতি ভেদ। 
(ভারত গফ্রোণপ* ১৪৪ অঃ ) 
দেবমীঢ ষ (পুং) ১ ববদদীকের পুত্রভেদ। ২ দেবমীঢ় বস্থুদেব- 
পিতামছ। 
পঅশ্মক্যাং জনয়ামাস শূরং বৈ দেবমীড়,ষঃ। 
মহিষ্যাং জজ্ভিরে শূরাস্তোল্যাষাং পুরুষাদশ ॥+ (হরিব* ৩৫ অঃ) 
দেবমুনি (পুং) দেব ইবমুনিঃ। ১ দেবধি নারদাদদি। ২ 
তুরাখ্য ধষি। 
"এতেন বৈ তুরো! দেবমুনিঃ সর্ববামৃদ্ধিমাধে্রোৎ।” 
 গেঞ্চবিংশত্রাণ ২৫1১৪) 
দেবযজ্‌ (পুং) দেব ইল্যান্তে হত্র ষ-আধারে ক্িপ্‌। দেব- 
যজনযোগ্য অগ্নিভেদ। “অপাগ্নে অগ্িমাসাদং ছি নিষ্ক,ব্যাদং 
সেআ দেবযজং আ বহ।” (ভু র্লুষজুঃ ১১৭) 
দেবযজন (ক্লী) দেব। ইঞ্জাতে হত্র য আধারে লুট । বেদি- 
স্থান। “অপাবরুং পৃথিব্য দেবযজনাদ্‌ বধ্যাসং |” ( গুক্লুধভুঃ 
১১৫) স্ত্রিয়াং ডীপ্‌। দেবযজনী'। ২ পৃথ্ধিবী। প্পৃথিবি। দেব- 
য্ন্তোষধ্যান্তে মূলং ম! হিংসিষং।” (শুরুধজুঃ ১১৪) “ছে 
দেবযজনি হে পৃথিবি” (বেদদীপ ) ৩ যাগাধিকরণস্থান মতে 
যে স্থানে যাগ কর! যায়। 
দেবযজি (পুং) দেবং যজতে যঙ্র-ইন্‌। দ্েবযাজক, যাহার! 
দেবতাধজ্ঞ করে। | 
প্অন্নে। ঘিজান্‌ দেবযজীন্‌ নিহন্সঃ।” (ভটি) 
দেবযত্ (পুং) দেবানাং বজ্ঞঃ ৬তৎ।. গঞ্চযজ্ঞান্তর্গত হোম- 
রূপ গৃহ্স্থদিগের নিত্যবর্তধ্য যন্তভেদ । গৃহন্থদিগের প্রতি" 





পঞ্চঘজ্ের অনুষ্ঠান করিতে হয়। গৃহস্থগণ প্রতিদিন পঞ্চ- 
সুনাজনিত যে পাপ কার্ধের অনুষ্ঠান করেন, তাহা এই 
পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা বিনষ্ট হয়। “তদাদঘৌ জুছোতি স দেবযন্ঞঃ 
যদ্ছলিং করোতি স ভূতযজ্ঞঃ, যৎ পিতৃভো। দদাঁতি স পিতৃযজ্ঞঃ, 
যৎ ন্বাধ্যায়মধীয়তে স বরক্ষযজ্ঞঃ যত মনুষ্তেভ্যে। দদাতি 
স মনুষাষজ্ঞঃ1” ( আশ্ব* গৃ* ৩।১।২1৩) প্রতিদিন ইষ্টদেবতার 
উদদোশে ফে হোম করা যায়, তাহাকে দেবধজ্ঞ, যে সকল উপ- 
হারাদি প্রদান কর! যায়, তাহাই ভূতষজ্ঞ, পিতৃদিগের উদ্দেশে 
যে শ্রান্ধতর্পণাদি কর! যায়, তাহাকে পিতৃঘজ্ঞ, বিধিপুর্ব্বক 
বেদাধ্যয়নের নাম ব্রঙ্গধজ্ঞ এবং অতিথিমেব। ও দানের নাম 
মনুষ্যষজ্ঞ । এই পঞ্চধক্ঞ দ্বার! দৈননি'ন পঞ্চপাঁতক বিনষ্ট হুয়। 
দেবযজা] (স্ত্রী) দেবানাং যজ্যঃ যাগঃ টাপ্‌। দেবতার নিমিত্ত 
যাগক্রিয়। “দৈব্যায় কর্মণে শুন্ধধবং দেবধজযায়ৈ 1” 
( শুরুষজুঃ ১১৩) 
“দেবযজ্যায়ৈ দেবসন্বদ্ধিন্যৈ যাগক্রিয়ায়ৈ' ( বেদদীপ) 
দেবয। (ক্রি) দেবতাগণকে গ্রাপয়িতা, যাহার দেবতাদিগকে 
পাওয়ান। প্ধিয়ং ধিয়ং বে দেবয় উদযিধেব ।” (খাক ১/১৬৮।১) 
'দেবঘ। দেবান্‌ গ্রাপযিতার২।” (সায়ণ) 
দেবযাজিন্‌ (পুং) দেবং ফলতে যজ-ণিনি । ১ আ্মভেদে 
দেবার্থ যাগকারক। 
“অথ হস দেবযানী ষো বেদ দেবানেবাহমিদং |” 
(শতপথব্র* ১১।২।৬১৪ ) 
২ কুর্মারামুচর মাতৃভেদ ! (ভারত শল্য ৭৬ অঃ) 
দেবযাত (তরি) দেবং দেবত্বং যাঁত:। দেবত্বপ্রাপ্ত, যিনি 
দেবতা হুইয়াছেন। 
তন্ত বিষয়োঃ দেশঃ রাজন্তা' বুঞ্। দেব্যাতক, তদ্থিষয়ক 
দেশ। দেবযাতকের পঠঠান্তর দেবযাতব এইরূপ দেখা যায়। 
সেইন্থলে দেবষাতু স্বার্থে অণ্‌। 
দেবযাত্রা (স্ত্রী) দেবানাং যাত্রা। দেবোৎসবাদি। দেব- 
গ্রাতিমার স্থানাস্তশ্গে আনয়নরূপ গতি । 
দেব্যাত্রিন্‌ ( পুং) দানবভেদ। 
"মসোৌমপো দেবধাত্রী চ গ্রবরে! বীরমর্দীনঃ 1” (হরিব* ২৪ অঃ) 
দেবযান (কী) যায়তে হনেন যা করণে লুট, দেবানাং যানং 
৬তৎ। দেবতাদিগের গতিসাধন রথভেদ, বিমান । 
দেবঃ পরেশঃ যাঁয়তে হনেন মার্গেন যা করণে লু । 
২ অঙ্চিরাদি মার্গরূপ পথ । 
পঅর্চিরাদিনা তত্প্রথিতেঃ” ( বেদান্ত* ৪1৩।১ সুত্র) 
বেদাস্তদর্শনে অর্চিরাদি পথের. বিবরণ এইন্ধপ লিখিত 


রিও 


দিন দেবহজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্র্মযজ্র ও মনুতবক্ত এই 


আছে--জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই সমানরপে উৎক্রান্তি অর্থাৎ 
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পপ 


শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে শরীর ত্যাগ হয়। অজ্ঞানীও উৎক্রান্ত হন, 
জ্ঞানীও উৎক্রান্ত হন। গ্রভেদ এই যে জ্ঞানীর উৎক্রমণের গঞ্ 
তিন্ন। জানী শাস্ত্রনির্দি্ট পথে উৎব্রণন্ত হইয়! উদ্ধলোক গমন 
করেন। অজ্ঞানী তাহা পারে না। কিন্তু শান্ত্রনকল অনুসন্ধান 
করিলে দেখ! যায়, উৎক্রান্তির পর জ্ঞানী উপাসকদিগের 
গতি ও গন্তব্য পথ একরূপ নহে, বিভিন্ন প্রকার। যাহারা 
ব্রঙ্গলোকে গমন করেন, তাহার! সকলেই অর্ঠিঃ। অর্চিঃ 
হইতে অহ এইরূপে গমন করেন অর্থাৎ দেবযানপথে 
ব্্মলোকে গমন করেন। এইটীই ব্রঙ্মলোক-গমনের গ্রসিদ্ধ 
পথ। সাধক প্রথমতঃ অর্টিতেজঃসম্পন্ন হন, পরে ম্র্চি 
হইতে দ্িনদেবতায় গমন করেন। ব্রঙ্মলৌকগমনের 
এক পথ আছে, তাহার নাম দেবধাল। উপানক এই 
দেবযান পথ অবলগ্কন করিয়া প্রথমতঃ অগ্নিলোকে গমন 
করে। আরও অনেক প্রকার পথের বিষয় উল্লিখিত আছে, 
বিভিন্ন প্রকার পথের শ্রুতি থাকায় সংশয় হয়, এ সকল 
পথ বাস্তবিক ভিন্ন কি ন1? শ্রতিতে কি বাম্তবিকই বিভিন্ন 
পথের উল্লেখ আছে। না একই পথ' নান! প্রকার বিশে- 
ষণে বিশেষিত হইয়াছে । সামান্ত দৃষ্টিতে দেখিলে এ পথ 
সকল বিভিন্ন বলিয়। বোধ হইবে, আর ইহার মধ্যে অনু- 
প্রবিষ্ট হইলে দেখ! যাইবে, সকল পথই এক, বিভিন্ন নছে। 
্রহ্মজিজ্ঞান্্র মাত্রেই প্রথমে অর্চিঃ, ততৎ্পরে অহ, এইরূপে 
গমন করেন। কারণ এই যে এ পথই গ্রথিত ব্রঙ্গজ্জ- 
দিগের মধ্যে গ্রসিদ্ধ। ছান্দোগ্যউপনিষদের পঞ্চাগ্সিবিছ্যা- 
প্রকরণে উল্লিখিত আছে, যাহার]! অরণ্যে থাকিয়! ব্রঙ্গের 
উপাসন! করে, তাহাদের অর্চিরাি পথে গতি হয়। কিন্তু 
ইহা সকল উপাসকের নহে । শাস্ত্রে যে সকল উপাসনাৰ 
ফলম্ব্ূপ নির্দিষ্ট গতি অতিহিত হয় নাই, সেই সকল 
উপাগনাতেই উপাসকের অঙ্চিরার্দি পথে গতি হয়। ভিন্ন 
ভিন্ন স্থলে ভিয় ভিন্ন পথবোধক শব্দ" উচ্চারিত হইলেও 
বস্ততঃ সে সকলের অভিধেয় এক, অর্থাৎ প্থ এক । .মেই 
একই পথ বিভিষ্ক স্থলে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত হই- 
য়াছে। সেই বিশেষণের বিশেষ্যভূত পথ এক,,ছেই বা 
ততোধিক নহে। প্রতোক স্থলেই দেই শাস্ত্র বিদিত 
দেব্যান পথের একদেশ অর্থাৎ এক.এক অংশ গ্রত্যভি- 
জ্ঞাত হয়, অর্থাৎ সেই পথই এইক্ষপে অনুভূত হুয়। 
হ্বতরাং একত্রোক্ত পথের সহিত অন্তত্রোস্ত পথ বিশেষণ 
সকলের সমন্বয় হওয়াই সঙ্গত। সকল শাস্ত্রেই সিদ্ধান্ত 
হইয়াছে, ত্রদ্মগমনের পথ এক। কিন্তু যে যে এ্রকরণে 
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যে প্রকার পথ বিশেষণ বা পথবোধক শঙ্খ উচ্চারিত 
হইয়াছে, সমুদায়ই সেই ব্রহ্ষপথের বিশেষণ। শ্রুতি দেব. 
যান ও পিভৃধান এই ছুই পথ বর্ণনা করিয়। পরে বলিয়াছেন, 
উভয় পতত্রষ্টদিগের স্থান অতি কষ্টকর, এবং তাহা তৃতীয় 
বলিয়। গণ্য। শ্রুতি সেই কষ্টদায়ক তৃতীয় স্থানের কথা 
বলাতেই বুঝা বাইতেছে, পিতৃধান পথের অতিরিক্ত দেব- 
যান নামে অন্ত একটী পথ আছে, এবং মে পণ্টী অর্চিঃ 
প্রভৃতি বহু পর্বযুক্ত, ইহার ভাবার্থ এইরূপ ষে গুভপথ 
অনেক থাকিলে শ্রুতি তৃতীয় স্থান এরূপ নির্দেশ করিতেন 
ন|। অর্চিঃশ্রতিতে দেখ! যার, এই পথের অনেকগুলি 
পর্ব ব! বিভাগ আছে। উপাসকগণ ব্রক্ষলোকে গমন 
করেন, তাহাদের সেই ব্রক্ষলোক গমনের পথ কিরূপ 
সম্লিবেশ বিশিষ্ট, কি নূপেই বা! সেই একই পথ ক্রুতিতে 
নানা বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে? ইহার উত্তরে এইক্ধপ 
স্বত্র বিনিৰদ্ধ হইয়াছে-_ 

প্বাযুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাং” ( বেদাস্তস্থ* ৪1৩।২) 

ব্রহ্লোক-জিগমিসু দেবযান পথ প্রাপ্ত হইস্ক। প্রথমতঃ 
অখ্নিলোকে আসেন, পরে বাসুলোকে, বরুণলোকে, ইন্দ্র 
লোকে, প্রজাপতিলোকে ও ব্রক্ষলোকে আগমন করেন, 
ইহাতে প্রথমতঃ অগ্নিলোক গমনের উল্লেখ আছে, অন্ত 
শুতিতে গ্রাথমতঃ অর্চিঃ প্রাপ্তির বিষয় উল্লেখ আছে, 
দেখিতে গেলে অর্চিঃ শব্দ ও অগ্নিলোক শব তুল্যার্থ বলিয়। 
প্রভীত হইবেক। অর্চিঃ ও অগ্নিশকে জলন বুঝায়,_ 
সুতরাং অর্চিঃ ও অগ্নি এই দুইয়ের অর্থ এক হওয়ায় কোন 
রূপ অসঙ্গতি হয় না। ছান্দোগ্যোক্ত দেবযান পথের 
বর্ণনায় বাধুলোকগমনের উল্লেখ নাই, কিন্তু বাযুলোক ও 
দেবযান পথের এক পর্বা,_কিস্ত ছান্দোগ্যে তাহার উল্লেখ 
নাই, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে, ইহার উত্তর এই যে 
উপাসকগণ প্রথমে অর্চিঃ প্রাপ্ত হন, অর্চিঃ হইতে দিবসে, 
দিবস হইতে শুরুপক্ষে, গুরুপক্ষ হইতে উত্তরায়ণে, যগ্মাসা. 
সবক উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসরে ও সংবৎসর হইতে আদিত্যে 
গিয়। সম্ভৃত হন ইত্যার্দি। এই নকল শ্রুতিতে যে সংবৎসর 
ও আদিত্য শখ আছে, বায়ুর সন্নিবেশ তহ্ভয়ের মধো। 
অর্থাৎ সংবৎসরের পরে বাুতে সম্ভৃত হন, তৎপরে আদিত্য- 
লোকে গ্মন করেন। এই শ্রুতি সামান্থতঃ বায়ুলোক- 
গমনের কথ। বলিয়াছেন, কিন্তু কিরূপ ক্রমে বাধুলোকে 
গতি হয়, তাহা! বলেন নাই। এই কথা বিশেষ করিয়! না 
বলায়, সুতরাং অবিশেষ উপদেশ হইয়াছে। অগ্ঠান্ত শ্রুতিতে 
ইহার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। যখন উপাঁসক পুকষ 


1 ৭৪২ 


দেবযাম 


এ লোক ছইতে পরলোক গমন করেন, তখন এই দেহ 
তাগ করিয়! বায়ুলোক প্রাপ্ত হন। বাধু তাহাতে গ্রাপ্ত 
হয়, হছুইম্ব] তাহার অন্ত জআপনাতে প্রদান করেন, তখন 
তিনি সেই অবকাশে আদিত্যে গমন করেন। ইহাই 
বিশেযোপছেশ। এই উপদেশে আদিত্যগমনের পর বাযু- 
লোক গমন পাওয়া যাইতেছে । ইত্যাদিরূপে বিশেষ করিয়া 
দেখিলে কোনরূপ আর বিরোধ বা অসঙ্গতি হয় ন!। 
কৌধিতরি-ক্রুতিতে অগ্নির পরে বারুপর্ধের উল্লেখ 
সাছে; ছান্দোগ্য শ্রতিতে বায়ুর পর বরুণের স্থান নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। আদিত্য হইতে চক্র, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ ইত্যাদি 
শ্রুতিতে যে বিদ্যুৎ লোকের কথ আছে, সেই বিছ্যং 
লোকের উপরে বরুণের স্থান, ইহ স্থিরীরূত হুইয়াছে। 
কারণ বিছ্যতের সহিত বরুণের নিকট সম্বন্ধ থাক দুই 
হয়। বিহ্যৎ ও বরুণ উভয়ের মধো পরস্পর স্বন্ধ থাকা 
এইরূপে অনুমিত হুইতে পারে। তখনই দেখ যায় অতি 
বিশাল বিছ্াৎ সকল অতি তীব্র মেঘনির্ধেষে মেঘোদরে 
বৃত্য করে, তখনই অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই জল- 
বর্ষণ উপস্থিত হয়। বরুণের উপর ইন্দ্র ও গ্রজাপতি, এই 
ছইয়ের স্থান অর্চিঃ বা অমি, তৎপরে দিন, তৎপরে শুরু- 
পক্ষ, তৎপরে উত্তরায়ণ, এই যে বলা হুইল, বস্ত্কল্পে এ 
সকল কি? অর্থাৎ কিংম্বপ? এ সকল কি দেবযান 
পথের এক একটা স্থান, অর্থাৎ চিহ্ন? কি প্র সকল 
ব্রক্মলোকপ্রস্থিত উপাসক জ্বীবের ভোগ স্থান, অথব। 
তাহাদিগের বাহক বিশেষ? প্রশ্নের গ্রথম উত্তরে পাওয়! 
যায়, অর্চিঃ গ্রভৃতি দেবযান পথের চিহ্ৃন্বরপ। কারণ 
উপদেশের স্বরূপ প্রায় এ রূপই হয়। যেমন কোন লোক 
কোন এক নগর অথব! গ্রামে যাইবেক, পথজ্ঞ উপদেষ্ট। 
যেমন তাহাকে বলে, অর্থাৎ উপদেশ করে, এ স্থান হইতে 
অমুক পাহাড়, তারপর এক বৃহৎ বটবৃক্ষ, তৎপরে নদী, 
তৎপরে গ্রাম, সে স্থানে গেলে অথবা তথ! হইতে গন্তব্য 
নগর পাইবে, এই যেমন টুষ্টাত্ত তেমনি অর্চিঃ, অর্চি 
হইতে দিবা, দিবা হইতে গুরুপক্ষ ইত্যাদি বলা হইয়াচছে। 
গ্রথম প্রত্যুত্তরে মনস্তট্টি ন হওয়ায় দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ কর, 
অর্থাৎ এ অর্চিঃ প্রভৃতি এক একটা ভোগস্থান। এইরূপ 
অবধারণ কর। শ্রতি 'অম্নিলোকং আগচ্ছতি” ইত্যাদি 
ক্রমে অগ্নি গ্রভৃতি কএকটী পথপর্ধে লোক শক যোজিত 
করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীতি হয়, এঁ জঙ্চিঃ প্রভৃতি সমত্তই 
লোক বিশেষ, লোক শকও ঞ্রাণীদিগের ভোগায়তন, 
বুঝায় ॥ যেমন.মনুযুযুলোক, দেবলোক, পিতৃজোক ইত্যাদি । 


৮4. 


) 


দৈধঘানী 


অর্চিঃ গ্রভৃতির ভোগতৃমিত্ব পক্ষ স্থিরীক্কত হইয়াছে, আতি- 


বাহিকপক্ষ নহে। যেহেতু অর্চিঃ প্রভৃতি অচেতন, সেই 
হেতু তাহাদের আতিবাহিকত্ব অঙ্ভুপপরন। লোক মধ্যে দেখা 
যায়, সচেতন জীবেরাই রাজকর্তৃক কি আন্ত কর্তৃক অথব! 
স্বয়ং গ্রযুক্ত হইয়া পথে ও হুর্নম প্রদেশে অতিবহুলীয় জীব- 
দিগকে বহন ধরে। ইহার সিদ্ধান্তে এইরূপ লিখিত আছেঃ 
&ঁ মকল অর্থাৎ অর্চিঃ প্রভৃতি পথ চিহ্ন মছে, ভোগস্থানও 
মে, উহারা আতিবাহিক চেতম। চন্ত্র হইতে বিছ্যৎ, 
বিছ্্যং হইতে তাহাদিগকে গ্জামানয পুরুষেরা বহ্ধলোকে 
লইয়। যায়। অর্চিঃ গ্রতৃতি সমুদয় পর্ধকে বাহুকরূপে 
নির্দেশ করিতে মমর্থ। অর্চিঃ হইতে বিছ্যাৎ পর্যাস্ত লমস্তই 
চেতন) দেবাম্ম। ও ব্রজ্মলোকগ্রাপক নেতা ব! ঘাঁছুক। 
যে পুরুষ বিছযৎ হইতে লইয়া যায়, সে ব্রদ্মলোৌকবাসী 
অমানবসত্ব। যাহার! অর্চিরার্দি পথে ব্রচ্গলোকে যান, 
তাহার]! সকলেই দেহত্যাগের পর পিগিতেন্ত্রিয় ছয়। 
(পিগিতেন্ত্রির় অর্থে তাহাদের ইন্দ্রিয় নির্বাগ ও মনে 
লয় প্রাপ্তি)। 

অর্চিং ভোগতৃমি নহে, গন্ত! তখন পিগিতেক্িয় অবস্থায় 
খাকে। সুতরাং তখন তাহার ভোগও অনস্তব। যদি বল 
লৌকবাচী ভোগ শব্ষের আবগ্তঠক কি! ইহার প্রত্যুত্তর এই 
সেস্থলে গন্তার ভোগ ন! থাকিলেও তল্লেকবাসীদিগের 
ভোগ থাকায় তছুদেশেই ভোগবাচী লোক শবের প্রয়োগ 
হুইয়াছে। যেলোকের অধিপতি অর্চিঃ অর্থাৎ অগ্নি, উপা- 
সক সেই লোক গ্রাপ্ত হইবামাত্র অগ্মি তাহাকে বহন করে, 
অর্থাং লইয়া! ঘায় এবং বামুলোকের স্বামী সে লোকে 
ধাইবামাত্র বামু তাঁহাকে বহন করে ইত্যাদি। বিহ্যুতে 
অভিনন্ভূত হওয়ার পর বিদ্যুতের পরবর্তী অমানব পুরুষের 
দ্বার! বরুণাদি লোকে বুছিত হয় এবং তখা হইতে বঙ্থা- 
লোকে নীত হুয়। সেই অমানব পুরুষ ইহাদদিগকে ব্রন্ধ- 
লোক গ্রাপ্ত করায় ইত্যাদি শ্রুতিতে অমানব পুরুষেরই 
মেতৃত্ব শ্রত আছে”। বরুণ গ্রতৃতি কেহ বাধ! ন! জন্মাইয়! 
সাহায্য করে, অর্চিঃ গ্রভূতি পথ চিহ্ন অথবা ভোগস্থান নহে, 
তাহারা আতিবাহিকী দেবতা এই পূর্বোক্ত দেবযান পথে 
উপানক অর্চিঃ প্রভৃতির সাহাষ্যে ব্রক্মলোকে গমন করিয়া 
থাকেন। ( বেদাস্তদর্শন) | 


দেবযানী (ত্্ী) দৈত্ক শুক্রাচার্ধোর ক! । বৃহস্পতি. 


পুত্র কচ মৃতদপ্জীবনী বিদ্যালাতের অন্ত শুক্রাচা্যের শিষ্য 


 হন। ঘুব। কচ শুক্রাচার্ধাকে লত্ষ্ট করিয়া নৃত্য গীত, 


বাদ ও ফল পুষ্পাদি দ্বার এবং ভূভ্যবৎ আজ্ঞান্বর্তিত। দ্বার! 


মি ৪৩ ] 


দেবযানী 


যুবতী দেবধামীর লন্তোষ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এইক্ধপে 
দেবযানী কচের প্রতি অতিশয় অগ্থরক্ত হইয়া! পড়িল। 

অন্তুরগণ কচের অতিগ্রায় জানিয়! একদিন তাহাকে 
বিনাশ করিল। দেবধানী কচের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া 
গুক্রাচার্যের মিকট কহিল, হে তাতঃ! কচ এখনও প্রত্যাগত 
হুইতেছেন ন1। আমাল নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কচ মৃত কিনা 
হত হ্ইয়াছে। কচ ব্যতীত আমি ক্ষণকালও জীবন ধারণ 
করিতে পাত্বিব না। তখন শুক্রাচার্ধ্য সৃতসন্লী বনী বিস্তাগ্রতাবে 
তাহাকে জীবিত করেন। আর এক দিন কচ দেবধানীর 
আদেশে পুর্প জাহরণার্থ বনে অ্রমণ করিতেছিল, দানবগণ 
ইহ! জানিতে পারিস্ব! কচকে নিশেষণ করিয়া! নমুত্্-নলিলে 
মিজিত করিয়! ফেলিয়। দিল। কচের আসিতে বিলম্ব 
দেখিয়! দেবযানী অতিশক্স কাতর হুইয়া। পিতাকে কহিল, 
কচ নিছত হইয়াছে, আমি কচ বাতীত ক্ষণকালও জীবন 
ধারণ করিব ন|। শুক্রাচার্ধ্য ইহ! শুনিয়া দেবযানীকে 
কহিলেন, ছে দেবযানি ! তুমি বৃথ! শোক করিও না, কচ মৃত 
হইয়াছে, আমি বিষ্তাগ্রতাৰে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বাচাই; 
তথাচ জন্ুরেরা তাহাকে বিনাশ করে, অতএব তুমি শোক 
পরিহার কর। তোমার ন্থায় প্রভাবশালিনী নারী কোন নশ্বর 
ব্যক্তির জন্ত শোক গ্রকাশকঝরেনা। অতএব তুমি শোক 
পরিহার কর। দেবযানী কিছুতেই তাহা! ন! শুনিয়া! কছিল, 
কচ জীবিত ন! হইলে আমি ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে 
পারিব ন]। শুক্রাচার্যা ইহ! শুনিয়! পুনরায় কচকে বাচাইলেন। 
কচ পুনঃ পুনঃ মৃত হইয়া জীবিত হুইতে লাগিল দেখিয়া 
নানবগণ পরামর্শ করিয়। কচকে বিনাশ করিয়! গুক্রাচার্ষ্যের 
্রার সহিত মিশ্রিত করিয়া! দিল । শুক্রাচার্ধ্য তাহ! 
পান করিলেন। কচের আগমনকাল উত্তীর্ণ হইলে দেবযানী 
অতিশয় ব্যাকুল হইয়া কহিল, আমি কচকে ন! দেখিয়া 
ঈ্ণকালও থাকিতে পারিতেছি না, কচকেে জীবিত না করিতে 
গারিলে আমি নিরাহারে প্রাণতাগ করিব। এই বলিয়! 
রোদন করিতে লাগিল। শুক্রাচাধ্য দর়ীগরবশ হইয়া 
কচকে আহ্বান করিলেন। কচ শুক্রাচার্ের উদর মধ্যে 
অবস্থান করিয়। উত্তর দিলেন, “গুরে। ! অন্থয়ের। আমাকে 
বিনষ্ট করিয়! সুর! পহষেগে আপনাকে তোজন করাইয়- 
ছিপ” | ইহ! শুনিয়! শুক্রাচার্ঘ্য কহিলেন) 'দেবযানি ! কচত 
আমার উদ্দর মধো অবস্থিতি করিতেছে, এক্ধণে আমি 
গ্রাণত্যাগ না করিলে কচের গ্রাগয়ক্ষা হওয়! দ্ুকঠিন। 
দেবঘানী ইহ! গুনিয়া কছিলেন, কচের নাশ ও আপনার 
ৃত্যু এই ছইই আমার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। 
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তখন শু ক্রাচার্ধ্য কচকে মুতসজীবনী বিদ্যা! দিয়া কহি- 
লেন, তুমি যদি কচর়পী ইন্্র না হও, তাহা হইলে তুমি এই 
বিদ্যালাভ কর, এবং ইহার প্রভাবে বহির্গত হও। কচ 
এইরূপে বিদ্যালাভ করিয়া স্বস্থানে যাইতে অভিলাষী হই- 
লেন। ইহাতে দেবধানী কছিলেন, কচ! আমি তোমার 
প্রতি নিতাত্ত অনুরক্ত,। তোমাকে ন! দেখিলে ত্রিভুবন 
শৃন্ত দেখি। অতএব তুমি যথোঁচিত বিধানে আমার পাণি- 
গ্রহণ কর। কচ ইহ! শুনিয়! কছিলেন, গুভে ! আমি তোমার 
পিতার শিষ্য, তুমি আমার গুরুপুত্রী, একপ বলা তোমার 
উচিত নছে। দেবফানী কছিলেন, কচ! তুমি যতদিন 
এখানে অবস্থিতি করিয়াছিলে, ততদিন তোমার গ্রতি 
আমি যেরূপ ভক্তি, সৌহার্দ ও অন্ুরাগবতী হুইয়াছি, 
তাহ! তোমার অবিদিত নাই। তুমি আমাকে পরিত্যাগ 
করিও ন|। কচ নান! প্রকার বাক্যে বুঝা ইয়া বলিলেন, 
ইহা! অতি অনঙ্গত। দেবধানী কারংবার প্রত্যাখ্যান তুদ্ 
হইয়। বলিলেন, দেখ কচ.! তুমি যেমন বিনাপরাধে আমাকে 
প্রত্যাখ্যান করিলে, তেমনি তোমার মৃতসঞ্জীবনী, বিদ্যা 
ফলবতী হইবে না। ইহাতে কচও দেবযানীকে শাপ 
দিলেন, দেবযানি! আমি ধন্দুলোপ ভয়ে গুকুকন্য। বলিয়। 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, অতএব বিনা অপরাধে তুমি যেমন 
আমায় শাপ প্রদান করিলে, তেমনি তুমি শু ক্রাচাোর 
কন্ত। হুইয়াও কোন ব্রাক্গণের পত্ধী হইতে পারিবে না । 
তোমার শাপে আমার এই মন্ত্র নিক্ষল হইবে, কিন্ত 
আমি ষাহাকে দিব সে অবশ্থই কৃতকার্ধ; হইবে, কারণ 
এই গুরুদত্ত মন্ত্র অমোধ। এই বলিয়া! কচ ব্রিদশালয়ে 
গমন করিলেন। [কচ দেখ।] দৈত্যরাজ বৃষপর্ধার 
ছুহিত|! শর্শিষ্টটর সহিত দেবধানীর অতিশয় সব্য ছিল। 
একদা উভয়ে সখীজনের সহিত জল-বিহারের নিমিত্ত কুলে 
বসন রাখিয়! জলে অবতরণ করিয়াছিলেন; এমন সময় 
ইন্দ্র বাঁযুরূপ ধারণ করিয়! বস্ত্রগুলি একত্র করিয়া! দেন, 
অলবিহারান্তে শর্দিষ্ঠ| ব্যস্ততা বশতঃ দেবযানীর বসন 
পরিধান করিলেন। এই বস্ত্র পরিধানের অন্ত দেবযানী ও 
শর্শিঠার় পরক্ার বিরোধ উপস্থিত হইল। এইরপে বিবাদ 
হওয়ায় শর্শিঠ! ইহাকে কৃপে নিক্ষেপ করিয়া দেবঘানী 
মরিয়াছে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গৃছে গমন করেন। 
এদিকে নহ্ষাত্মজ য্যাতি মুগয়। করিতে আসিয়! ইহাকে 
তদবস্থ দেখিয়! কুপ হইতে, উদ্ধার করেন এবং তাহাকে 
সমুচিত সন্ভাষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ম্বনগরে গমন করেন। 
দেবযানী অতিশয় শোকনত্তথা হুইয়। ঘূর্ণিক! নামে 
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দানীকে কহিলেন, 'তুমি আমার পিতার নিকট এই সংবাদ 
দাও।* দ্ুর্ণিক! দৈতাসভায় উপস্থিত হইর! শুক্রাচার্যযকে এই 
সংবাদ দিলেন। শুক্রাচার্ধ্য এই সংবাদ শুনিয়া! দেবযানীর 
নিকটে জালিয়া দেবধানীকে নান! প্রকার বাক বুঝাই- 
লেন, কিন্তু দেবযানী কহিলেন, আমার নিষ্কৃতি হউক ব! 
না হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, শর্দি্ঠা আপনাকে 
যাহ! কহিয়াছে, আপনি তাহা শুনুন। শক্দিষ্ঠ ক্রোধভরে 
“তোর পিত। দৈতাগণের .স্ততিপাঠক এবং গায়ক' ইত্যাদি 
নান। প্রকার তিরস্কার করিয়! প্রস্থান করিল। আমি আর 
দৈত্যনগতর প্রবেশ করিব না 

গুক্রাচার্ধ্য দৈত্যনগর ত্যাগ করিতে সন্কল্প করিলে 
বুষপর্বা। তাহ! জানিতে পারিয়। শুক্রাচার্যেযর শরণাপন্ন হই- 
লেন। শুক্রাচার্ধ্য কহিলেন, দেবযাঁনীকে প্রসযন কর। তখন; 
বুষপর্বা! দেবযানীর নিকটে গমন করিয়া! তাহাকে সন্তুষ্ট 
করিতে চেষ্টা করিলেন। দেবযানী কহিলেন, আমি এই 
কামন। করি, যে সহ্ম্র কন্তার সহিত শর্দিষঠ! আমার দাসী 
হউক, আমার পিতা আমাকে যেখানে দান করিবেম, 
পর্দিষ্ঠা তথায় আমার অন্ুুগামিনী হুইবে। বুষপর্ব! ইহ! 
স্বীকার করিয়া সহশ্র কন্তার সহিত শর্ষিষ্ঠাকে ইহার দাসীত্বে 
নিয়োগ করিলেন। শবর্শিষ্ঠা পিতার নিয়োগাহুমারে দেব- 
যানীর দাসীত্বে নিযুক্ত হইল। একদিন দেবযানী. দাসীগণে 
পরিবুত হুইয়। সেই বনে ক্রীড়া! করিতে গমন করিলেন 
এবং মেই স্থলে নান! গ্রকার ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় 
ষযাতি সেইস্থলে আসিয়! উপস্থিত হইলেন । তাহাকে দেখিয়! 
দেবযানী কহিলেন, মহাভাগ দুই সহত্র. কন্ত। ও দাসী 
শর্দিঠার সহিত আমি আপনার. অধীন! হইতেছি, আপনি: 
আমার মধ! ও ভর্তত| হউন। এইরূপে দেবধানী, যযাতিকে 
সম্মত করাইয়া পিতার নিকট সংবাদ গ্রেরণ করিলেন। 
শুক্রাচার্যা বনমধ্যে আসিয়া যয়তির সহিত.দেব্যানীর বিবাহ- 
কাঁর্ধয সম্পন্ন করিলেন। পরে য্যাতি অন্গুরগণ কর্তৃক 
নানাবিধ উপচার প্রাপ্ত হুইয়। দেবখানী প্রভৃতির সহিত 
রাজধানীতে গমন. করিলেন । পরে যযাতির ওরসে শর্দিঠার 
এক পুত্র হইল, দেবযানী শর্দিষ্ঠার পুত্র হইতে দেখিয়া 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কামলুন্ধ হইয়! অন্যায় 
আচরণ করিয়াছ। শর্শিষ্ঠা বলিল, আমি এক তেজঃ- 
পুপ্গ ব্রাহ্মণ হইতে এই পুত্র লা করিয়াছি। দেবধ।নী 
ইহাতে বিশ্বা করিয়া. প্রত্যাবৃত্ত হইল। অনস্তর দেব- 
যানীর গর্ভে যছু ও তুর্বন্থ নামে দুই পুত্র এবং শর্শিষ্ঠার 
গর্ভে ক্রন্ব। অনু ও পুঙ্ এই তিন পুন জন্মিল। যম্াাতি, 
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হুইতে শর্শিষ্ঠার তিন পুত্র হইয়াছে, ছেধধানী ইছা জানিতে 


পারিয়া নিতান্ত ক্রোধপরবশ হুইয়. পিতার নিকট এই 
সংবাদ জ্ঞাপন করিল। শুক্রাচার্যাও দ্ধ হইয়া! যযাঁতিকে 
অভিসম্পাত প্রদান করিলেন, তৃমি ধর্ণন্ত হ্ইয়! অধর্মীকে 
আশ্রয় করিয়াছ, এই কারণে অনতিবিলম্বে ছূর্জয় বার্ধক্য 
তোমাকে আক্রমণ করিবে। যযাতি কহিলেন, হে ভগবন্‌ ! 
দানবছুছিতা আমার নিকট খতুরক্ষা প্রার্থনা! করিয়াছিল, 
তাহা ধর্প কর্ণ যলিয়াই এইরূপ কার্য করিয়াছি, কাম" 
বশবর্তী হইয়া করি নাই। কোন কামিনী খতুরক্ষা প্রার্থন। 
করিলে তাহাতে যিনি উপগত না হন, তিনি ভ্রণহ! বলিয়া 
অভিহিত হন। এইরূপে কাতর হইয়! বাতি অনেক অনুনয় 
বিনয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে শুক্রাচার্য্য বলিলেন, 
তোমার এই বিষয় অনুমতি লওয়া উচিত ছিল, আমার বাক্য 
. নিক্ষল হইবার নহে, কিন্তু যদি কেহ তোমার এই জর! গ্রহ 
করিয়া! যৌবন প্রদান করে, তাহ! হইলে তুমি পূর্বের মত 
যৌবন ভোগ করিতে পারিবে। [যযাতি ও শর্দিষ্ঠ। দেখ। ] 
দেবযাবন্‌ (ব্রি) দেবং যাঁতি যা-বণিন। দেবতাদ্দিগের 
গ্রতিগন্তা, যাহার! দেবতার উদ্দেশে গমনশীল। প্দ্রবদ্‌ দূতী 
দেবযাধ! বনিষ্ঠঃ* ( ধক ৭1১৯২) 
দেবয়িতৃ (বি) দিব-ণিচ পরিদেবনে তৃছি। পরিদেবক, 
পরিদেবনফারী । 
দেবয়ু (জি) দেবং যাঁতি উপান্তত্বেন প্রাপ্পোতি বা*কু ( মুগ" 
দয়শ্চ। উণ্‌ ১/৩৮)। ১ ধার্মিক। “তদন্ত প্রিয় মভি- 
পাথে! অশ্তাং নরে। যত্র দেবয়বে। মদস্তি” ( খক্‌ ১১৫৪৫) 
'দেবযবে! দেবং গ্ভোতনস্বভাবং বিষুং আত্মনে! ইচ্ছন্তে| 
যজ্ঞধানাদিভিঃ প্রাপ্তমিচ্ছস্তে। নর (সায়ণ) ২ লোক" 
যাত্রিক। (পুং) ৩ দেবতা। দেবং যৌতি যুক্ষিপৃ। ৪ 
যক্ঞাদি দ্বারা দেবতাগ্সিগের মিশ্রীকারক। পনুধাতুং যজ্- 
পতিং দেবযুবং” ( শুরুষজূঃ ১১২) 
দেবযুগ (পুং) দেবপ্রিয়ং যুগ্ং। সতাযুগ। 
“পুরা দেবযুগে তাত দেবেক্রেযু মহাত্মনঃ ।” (ভারত অন ৮৩অঃ) 
দেবযোনি (পুং) দেবানামিব যোনিঃ বন্ত। ১ বিস্যাধরাদি। 

বিগ্তাধরোহগ্গরো বক্ষে । রক্ষো গন্ধর্র্বকিন্নরাঃ। 

পিশাচো গুহকঃ সিদ্ধে। ভূতোহমী দেবযোনয়ঃ ॥/ (অমর) 

বি্ভাধর, অগ্মারস্‌, ক্ষ, বক্ষ, গন্ধরর্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্‌ক 
ও সিদ্ধ ইহার! দেবযোনি | ২ দেবজাতি। *দ্ধে বৈ যোনী ইতি 
জয়াৎ দেবযোনিরন্তে। মন্গয্যযোনিরন্তঃ* (শতপথন্রা* ৭181২।১০) 
দেবযোৌধ! (স্ত্রী) দেবানাং যৌষা ৬তৎ। দেবতাদিগের স্ত্রী। 
*নুমুচু দেঁবযোধাশ্চ পুষ্পবর্ষমন্ত্বমং 1” (ভারত শল্য' ৪৭অ£) 


দেবর (পুং) দীব্যত্যনেন দিব-অর (অর্তি কমি ভমীতি। 
উণ্‌ ৩/১৩২)। পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, চলিত কথায় দেও, 
পর্ধ্যায়-_দেবা, দেবৃ, দবার, দেবান, তুরাগাব, দেবল্লী। 
(শবর')। ২ পির ভ্রাতৃমাত্র, পতির কনিষ্ঠ বা জোষ্ঠ 
উভয় ভ্রাতাঁকেই দেবর বল! যাঁয়। 
“দেবরাদ্ধ। সপিাদঘ! স্তিয়াঃ সম্যক নিযুক্তয়! । 
গ্রজেপ্সিতা ধিগস্তব্য সস্তানস্য পরিক্ষয়ে ॥ 
বিধবায়াং নিযুক্তত্ত ঘ্বতাক্তে বাগ্যতে। নিশি। 
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন ॥” (মন্ ৯৫৮-৫৯) 
বিধব| স্ত্রী নকল ্বামী দ্বার] সম্তানোৎপতি না! হইলে 
দেবর কিংবা অন্ত কোন মপিগ দ্বারা একটা মাত্র সম্তানোৎ- 
পত্তি করিতে পারেন। একটীর অধিক সম্তানোৎপত্তি 
করিতে পারেন না। কেহ কেহ বলেন, ছুইটী পর্য্যস্ত 
সস্তানোৎপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু কামবশতঃ যদ্দি 
এইরূপ আচরণ করে, তাহা হইলে পাতক জন্মিবে।' কিন্তু 
“ইমান ধর্মান বজ্জানাহুঃ কলৌ যুগে কলিযুগে ইহা 
নিষিদ্ধ, এই বচনামুসারে, কলিতে দেবর দ্বারা স্থুতোৎ- 
পত্তি করিতে পারিবে না, কলিতে ইহ! বিশেষ নিষিদ্ধ । 
দেবরের পক্ষে জ্যোষ্ঠা ভ্রাতৃজায়। মাতৃতুল্যা এবং কনিষ্ঠ! 
ভ্রাতৃবধূ পুত্রবধূ তুল্য । 
দেবর, রাজপুতানার উদয়পুর রাজযোর অন্তর্গত একট হুদ। 
অক্ষা* ২৪* ১৮ উঃ এবং দ্রাধি* ৭৪* ৪ পুঃ। উদয়পুর 
সহরের ১৫ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ধবে অবস্থিত। এখানকার 
লোকের! “জয়সমনা, বা জয়সমুদ্র বলে। ১৬৮১ খুষ্টাব্ে 
রাণা জয়সিংহ নিজ নামে এই বৃহৎ জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন । 
ইহ পুর্ববপশ্চিমে প্রায় ৮ ব| ১* মাইল, পরিধি প্রায় ৩৯ 


, মাইল। ইহার চারিধারে বুহৎ বুহৎ পাষাণের বাধ দিয়! 


রক্ষিত। ইহার উত্তর তীরে মত্শ্ধারিগণের সুন্দর কুঞ্জ- 
বাটিক । মধাস্থলে বনরাজি-সমাচ্ছন্ন একটা ক্ষুদ্র ্বীপ। এত 
বড় কৃত্রিম জলাশয় জগতে অতি বিরল। 
দেবরক (পুং) দেবর স্থার্থেকন্‌। দেবর ।** 
দেবরক্ষিত (তি ) দেবৈঃ রক্ষিতঃ। ১ দেবত! কর্তৃক রক্ষিত। 
(পুং) ২ দেবক নৃপের পুত্রভেদ, দেবক নৃপাতির চারি পুর্ব ও 
সপ্ত কন্ত! হইয়াছিল। (হুরিব* ৩৮ অঃ) 

৩ একজন রাজা, ইনি তা্রলিপ্তে রাজত্ব কর্থিতেন। 
দেবরক্ষিতা (স্ত্রী) দেবকের এক কন্া, দেবকীর ভগিনী । 
দেবরথ (লী) দেবন্ত আদিতান্ত রথঃ। হুর্য্যরথ, হুর্য্যের 

রথ। প্দাত্রিংশতং বৈ দেবরথাহন্যং” ( শত* ব্রণ ১৪।৬।৩।২) 
দেব জাদিত্য সন্ত রথে। দেবরথঃ তন্ত গত্যা একেনাহ? 


দেবরাজ 


(ভাষ্য)। ২ প্রবরাস্তর্ঘত খাষিভেদ। 
৩ দেবতাদিগের রখ, বিমান। 
দেবরহ্হ্য (ক্লী) দেবানাং রহস্তং। দেবতাদিগের রহ, 
অতিগোপ্য। *শ্রুতং দেবরহন্তং তে নারদাদ্দেবদর্শনাৎ।” 
(ভারত আশ্ব* ৩৬ অঃ) 
দেবরাজ্‌ (পুং) দেবেযু রাজতে রাজ-কিপ্‌। ইন্জ। 
দেবরাজ (পুং) দেবানাং রাজা! ৬তৎ, 'বাজাহসথিভ্যষ্টচ্‌ঃ 
ইতি টচ্‌ সমাসাস্তঃ। স্ুররাজ ইন্ত্র। ইহার নামাস্তর-_ 
ইন্, স্ুরপতি, শত্রু, দিতিজ, পবনাগ্র্, সহমঙ্গ, ভগাঙ্ক, 
কশ্ঠপাত্মজ, বিড়োজ।, স্থনাসীর, মরুত্বং, পাকশাসন, 
জয়স্তজনক, শচীশ, দৈত্যন্দন, বস্তরহস্ত, কামসখা, গৌতমী- 
ব্রতনাশন, বুত্রহা, বাঁসব, দধীচিদেহভিক্ষুক, জিধুঃ। বামন- 
ভ্রাতা, পুক্হৃত, পুরন্দর, দিবস্পতি, শতমথ, স্ত্রাম!, গোত্র 
জিৎ, বিভূ, লেখর্ষভ, বলারাতি, জন্তভেদী, সুরা শ্রয়, সংক্রন্দন, 
দুশ্চ্যবন, মেঘবাহন, আথগুল, হরিহর, নমুচিপ্রাণনাশন, 
বৃদ্ধশরবা, বৃষ, দৈত্যদর্প নিহছদন। [ইন্দ্র দেখ।] ইহার নাম 
উচ্চারণ করিলে সকল পাপ নাশ হয়। (ব্রহ্গবৈৎ জন্মথণ্ড ) 
দেবরাজ, গ্রসিদ্ধ হিন্দুরাজ ডাহিরের খুক্পভাত পুভ্র। 
কাহারও মতে ইহার পিতার নাম চন্ত্র। ব্রাহ্গণাবাদের 
৮১ মাইল দূরে পোকর্ণের নিকটবর্তী শরীরে! (শিরোহী 1) 
নামক স্থানে ইনি রাজত্ব করিতেন। মহক্মদ বিন্‌ কাসিমের 
নিকট ডাহির পরাজিত ও নিহত হইলে তাঁহার অনেক 
আত্মীয়বর্গ দেবরাজের নিকট গিয়া! আশ্রয় লইয়া ছিলেন । 
দেবরাজ, দাক্ষিণাত্যের কএকজন হিন্দু রাজ] । [ বিজয়নগর, 
মহিস্ুর, ও যাদবরাজবংশ শব দ্রব্য |] 
দেবরাজ, কএকজন সংস্কৃত কবি, অনিরদ্ধচরিগ, আধ্যমঞ্জীরী, 
নানকচন্ট্রোদয় প্রভৃতি কাব্য রচরিতা। ২ বিশষ্বতত্ব-গ্রকা. 
শিক! নামে বৈদাস্তিক গ্রন্থকার । ৩ বরদরাজের পুত্র, 
মুহূর্তপরীক্ষা রচয়িত! ও সুক্তাবলী নামে একখানি জ্যোতিষের 
টাকাকার । 
দেবরাজ, 'দাক্ষিণাতো মান্ত্রাজের অন্তর্গত বিজযননগরের 
প্রাচীন চঙ্জবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে জনৈক রাজা । এ 
পর্ধ্স্ত এই -ঘংশের যত গুলি তাম্রশাসন বা শিলালিপি 
পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে "রাজ! দেবরাজ” নামে কোন রাজ. 
প্রদত্ত লিপি পাওয়া! যায় নাই। কিন্তু ডাঃ বুর্ণেল এই 
বংশের যে নামমালা ও রাজত্বকাল স্থির করিয়াছেন, তৎ 
পাঠে জান! বায় যে রাজ! দ্বিতীয় বুকের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম 
দেবরাজ ৰীরদেব বা বীর ভূপতি এবং তিনি ১৪১৮ থৃষ্টাব 
হইতে ১৪৩৪ থৃষ্টাব পর্যত্ত রাজত্ব করেন। মিঃ সোয়েল 


দেখানাং রথঃ। 


[ ৭৪8৬] 


দেবরায়পল্লী 


মান্্রাজের প্রাচীনতত্ব সংগ্রহ করিবার গস্ক যে সকল 
তাত্্রশীসন ও পিলালিপি পাইম্নাছিলেন, তাহার আলো- 
চনায় তিনি স্থির করিয়াছেন রাজ! দ্বিতীয় বুকের জ্যেষ্ঠ 
পুজের নাম হরিহর (২য়)। রাঝ দ্বিতীয় হরিহয়ের জ্যেষ্ঠ 
পুত্রের নাম দেবরায় (১ম), তিনি ১৪৩৬ খৃষ্টাকে রাজ। 
ছিলেন৷ এই প্রথম দেবরায়ের পুজের নাম বিজয় ভূপতি; 
ইনিই ১৪১৮ শকাবে রাজা ছিলেন। মিঃ সোয়েল রাজ! 
বিজয় ভূপতি প্রদত্ত ১৪১৮ শকাষের (১৪৯৬ খৃষ্ঠাবের ) 
প্রদত্ত একখানি তাভ্রশাসন পাইয়াছেন?; সুতরাং অনুমান 
করিতে হইলে এই বিজয় তৃপতিকে দেবরাজের ' নামাস্তর 
ঘলিয়। ধরিতে হয়। অথব! এই বংশের নামমাল! এবং 
কাল তালিকার আলোচনা নিঃশংসয়িতন্ূপে মীমাংসিত 
হয় নাই। [বিজয়নগর দেখ। ] 

দেবরাজ যত্ন, র্গপুরীর যজ্েশ্বরের পুত্র। নিখপ্ট,তান্তকার। 

দেবরাত (পুং) রৈ-স্ত দেবেন শ্রীকৃষ্জেন রাতঃ রক্ষিতঃ। 
১ দেবতা কর্তৃক রক্ষিত পরীক্ষিত নৃপ। 

২ বিশ্বামিত্রের এক পুন্ত্র। 
৩ দ্বাপর যুগের একজন খ্যাত রাজ । ৪ এক স্মৃতিকার। 

দেবরাম, অধিকরণমাল1 ও আহ্িকচক্জ্রিক! নামে সংস্কৃত 
গ্রন্থ রচয়িতা] । 

দেবরায়, বিজয়নগরের প্রাচীন চন্দ্রবংশীয় রাজগণের মধ্যে 
্দেবয়ায় নামে ছুইজন রাজার নাম পাঁওয়! যায়। প্রথম 
দেবরায় রাজা দ্বিতীয় হুরিহরের পুক্র, ১৪০৬ হইতে 
১৪১৭ থৃষ্টাব পর্যন্ত রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় দেবরায় 
বিজয় তৃপতির পুত্র, ১৪২২ হইতে ১৪৪৭ খৃষ্টাব পর্যাস্ত 
রাজত্ব করেন। [বিজয়নগর দেখ। ] 

দেবরায়ছুর্গ, মহিস্থর রাজ্যের তুমকুড় জেলার অন্তর্গত 
একটী গ্ুরক্ষিত গিরিছুর্গ। সমুদ্রপৃষ্ট হইতে ৩৯৪* ফিটু 
উচ্চে, অক্ষাৎ ১৩* ২২৩৯উঃ ও জ্রাখি* ৭৭৯ ১৪৫৯ পু, 
তুমকুড় সহর হইতে ৯ মাইল পুর্বে অবস্থিত। 

১৬৮ থুষ্টান্দে দেবরাজ এই স্থানি জয় করিয়! এখানে 
উক্ত গড় নির্মাণ করেন। মহিম্থুয়ের জনৈক রাজগ্রতিঠিত 
গিরিশৃঙ্গে হুর্গনরসিংহের মদির আছে। দেবের প্রায় 
দশ হাজায় জহরভত আছে। দেবের বার্ষিক উৎসবের 
সময়ে এখানে অনেক লোক আসি! থাফে। 

শ্রীষ্মকালে জেলাহ্থ ইংরাজ রাজপুরুষগণ এখালে আলিয়! 
বাপ করেন। এখানে জলকষ্ট নাই। 


দেবরায়পল্লী, নেল্ুর জেলার আত্মকূর ভালুকের বত 
একটা গ্রাম। লোকসংখ্যা প্রায় ৩৯**। 


ই এ (৭ ঢু 





দেবলগাও 


দেবর্ধি (পুং) দেবইব খবিঃ  দের়ানাং ধধিরবা। ১ লারদাদি 
খবি। ২স্ভায়ামিকর্তা কণাদাদি। 
“ন্নেরর্ষিরচিতং গার্গঃ ক্বষণাত্রেয়চিকিংসিতং। 
' স্তায়তন্্রাগানেকানি তৈপ্তৈরুক্ষানি বাদিভিঃ ॥» 
(ভারত শাস্তি ২১ অঃ) 
দেবল (পুং) দ্েবং লাতি গৃহু।(তি নিজ জীবিষ্ার্থং দেব লা.ক। 
দেবাজীব, যাহার! দেবতাপৃজা। করিম! জীবিকা! নির্ধ্ধাহ কয়ে, 
গুঁজারি বাধুন, এই দেবলব্রাঙ্গণ পতিত। ' 
*দেবোপজীবজীবী চ দেবলশ্চ প্রকীর্তিতঃ1” ( ব্রচ্মবৈবর্ত* ) 
“চিকিৎনকান্‌ মেবলকান্‌ বাংসবিক্রদ্দিণভ্তথা । 
বিপণেন চ জীবস্তে। বর; দ্্যর্ববা কব্যয়োঃ ॥* (মন্থু ৩।১৫১) 
চিকিৎদক, দেবল, মাংদবিক্রয়ী, ব্যবমাজীবি ইহারা 
হুবাকব্যে বর্জনীয় । দেবল ত্রাঙ্গণ দ্বার! শ্রা্ধাদি করিলে 


তাহা নিগ্ধ হয় না। দীব্যতি আনন্দেনেতি দিব-কলচ্‌ 


(বৃযাদদিত্যশ্চিং। উপ্‌ ১1১০৮)। ২ ধার্দিক। ৩ নারদ 
মুনি। রকার ও লকারের অতেদ হেতু । ৪ দেবর । ৫ ধর্ম 
শান্ত্রবক্ত1 মুনি বিশেষ । ইনি অসিত যুনির পুত্র, বেদব্যাসের 
শিশ্য। রস্তার শাপে অষ্টবক্র হুইয়াছিলেন। 

“অমিতো! দেবলস্চৈব বৈশম্পায়ন এবচ। 

জৈমিনিশ্চ ছ্ুমন্যুশ্চ গতাঃ সর্ধে তপোধনাঃ ॥* 

( দেবীভাগবত ১২০৩) 

৬ গ্রতাষ খাষির পুত্র। (বিুঃপু* ১/১৫।১১৫) ৭ এক স্তৃতিকার। 

দেবল, সিদ্ধুনদের মোহানায় অবস্থিত একটা অতি গ্রাচীন 

বনার। এখন আর এ বন্দরের চিহ্ন মাত্র নাই। সমুদ্র হইতে 

ও ক্রোশ পথ দুরে অবস্থিত। পূর্বকালে এখানে বহুসংখ্যক 

লোকের বসবান ছিল। নানা দেশ বিদেশ হইতে বণিকগণ 
এখানে বাণিজ্য করিতে আমিত। 

৭১২ থুষ্টাবে মহম্মঘু বিন্‌ কালিম্‌ সসৈষ্ভে এই নগরে 
প্রবেশ করেন। মুসলমান এ্রতিহাসিক বলাজরী লিখিয়াছেন, 
মহম্মদ অর্মাইল্‌ হুইয়। সিদ্ুর বন্দর দেবলে আমিলেন। 
এখানে আরবের1-এক বৌদ্ধ মন্দিরের উচ্চপতাক। দেখিতে 
পান, তাহারা এ পতাক! তুলিয়া! ফেলিয়! দিয়! সহর অধিকার 
করে। চচনাঁমার মতে, ৯৩ হিজ্রিরা রজব মাসে (৭১২ থুৃষ্টাবে 
মে মাসে ) দেবল বন্দর কামিমপুত্র মহম্মদের অধিক্কৃত হুয়। 

দেবলক (পুং) দেবল এব স্বার্থে কন্‌। দেবল। 
“আহ্বায়ক! দেবলক। নক্ষত্রগ্রামযাজকাঃ। 
এতে ব্রাহ্মণচাগ্ডাল। মহাপথিক পঞ্চমাঃ ॥* (ভারত ১২।৭৬।৬) 
দেষলঘাট, [ দেউলঘাট দেখ। ] 
দেবলগ।ও, মধ্যগ্রদেশের চান! জেলার ন্তর্দত এক ষৃ 


| ৭৪৭ ] 


দেষবত, 


গ্া। ইহারই পার্থ একটা গুন পাহাড় আছে। অক্ষা, 
২৯* ২৩উঃ ও দ্রাধি* ৮** ২পৃঃ। বৈরাগতেক্স ৫ ক্রোশ 
দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এ গাছাড়ে অতি উৎস্বষ্ঠ লৌহ 
পাঁওয়! যায়। 

দেবলবাড়াঃ ১ মধ্যপ্রন্নেশের বর্ধা জেলার মখ্স্থ একটী 
ক্ষত গ্রাম, বর্ধী ( বরদা1) নদীর তীতে অবস্থিত। এখান- 
কার ক্ষক্ষসিণী দেবীর মন্দিয় অতি প্রলিদ্ধ। প্রতি বর্ষের 
কার্তিক মালে এখানে এক মহামেল! হয়, তাহাতে লাগপুর, 
পুণা, নানিক, জব্মলপুর প্রভৃতি নানাগ্বান হইতে বিস্তর 
তীর্থযাত্রী ও বণিক উপস্থিত হয়। মেল! প্রায় ২৫ দিন 
থাকে, তাহাতে লক্ষাধিক টাকার কারযার ছয়। এ সময়ে 
ববেবালক্সের ঘথেষ্ট আত হইল! থাকে। 

এই গ্রামের পার্থে ই ভাগবতোক্ত প্রাচীন কুঙ্িনগুর 
অবন্থিত। এখানে ঘিদর্ভরাজ ভীত্মক রাজস্ব করিতেল। 

২ বরান্ধের ইলিচপুর জেলার মধ্যবর্তী একটী গ্রাম। 
অক্ষা ২১১৮ উঃ ও ভ্রাঘি* ৭৭* ৪৫ পুঃ। ইলিচপুর 
হইতে প্রায় দাত ক্রোশ দূরে পুর্ণ! নদীতীরে অবস্থিত। 
পুর্বে এখানে বিস্তর লোকের বসবাস ছিল। এখন অতি 


* অন্ন লোকই বাদ কৰনে। ছুই একটা প্রাচীন মনির ও 


তিন শত বর্ষ পূর্বেকার এক মস্জিদ্‌ ভিন্ন গ্রাচীন সমৃদ্ধির 
পরিচয় দিবার কিছুই লাই। হিপ্ুমনিয়ের মধ্যে নৃসিংহ- 
মন্দির উল্লেখযোগ্য । এই মন্দিয়ের নিকটেই “করশুদ্ধি- 
তীর্থ । প্রবাদ এইরূপ, নরমিংহ হিরণ্যকশিপুকে বধ 
করিয়া কোথাও তাহার হাতের রক্ত ধৌত করিতে পারি- 
লেন না। শেষে এই দেবলবাড়ায় আসিয়া তীহার কর 
শোধন করিতে সমর্থ হইলেন, যেখানে তিনি হস্ত ধৌত 
করেন, সেই সরোঁধয় এখন “করগুদ্ধিতীর্থ, নামে খ্যাত। 
দেবলতা (স্ত্রী) দেবপ্রিয় লতা । ১ নবমঙল্লিকা। দেবলন্ত 
ভাবঃ তল্‌ টাপ্‌। ২ দেবলত্ব, উপজীবিকার জন্ত দেবপৃজন। 
দেবলাক্ুলিক। (স্ত্রী) দেবয়তি পরিদেধয়ত্যনেন দেব-শিছ্‌ 
ঘএ। দেবঃ লাঙ্গুলিকঃ শুকো যন্তাঃ। বৃশ্চিকালি, বিছুটা 
দেবলাতি (ত্ত্ী) দেবানাং ততগ্রতিমানাং লাতিঃ গ্রহণং 
৬তৎ। দেবগ্রতিমা গ্রহণ। 
দেবলোক (পুং) দেবানাং লোকঃ ৬তৎ1-১ স্বরণ, ভু ভূব, 
কব, মহ, জন, তপঃ ও সর্তঠ এই ৭টা দেবলোক্ষ 1. 
পতৃর্লোকোহথ ভূবর্লোকঃ গ্বর্লোকোহ্থ মহর্জনঃ। 
তপঃ সতাঞ্চ সঞ্টৈতে দেবলোকা: গ্রকীর্তিতাঃ ॥* ( মস্তপু") 
দেববক্ত, (ক্লী) দেবানাং বজ,ং দুখমিব। দেবতাদিগের 
অগ্নি মুখম্বপ্ূপ, কারণ তাহারা অমিমুখে ভোজন করিয়া 


দেববেহাগ 


থাকেন। অগ্রিতে দেবতার উদ্দেশে হব্যকব্যাদি হৃত হয়, . 


অগ্নি হইতে দেবগণ প্রাপ্ত হন, এইঅন্ত দেববক্ত, শবে অমি । 
দেববত্'ন্‌ (কলী) দেবানাং বর্মব৬্তৎ। আকাশ। 
দেববর্ধকি (পুং) দেবানাং বর্ধকিঃ। বিশ্বকর্মা । 
দেববর্দধন (পুং) দেবকনৃপের পুত্রভেদ। (ভাগ* ৯২১১২) 
দেবর্ধি (দেবর্ধিগণিক্ষমশ্রমণ ) একজন গ্রসিদ্ধ স্থবির | ইনি 
লৌহিত্যন্থরি ও দূষগণির শিষ্য । ৯৮* বীর গতাবে বলভীর 
সজ্ঘে ইনিই জৈনসিদ্ধাস্ত লিপিগত .করেন। ইহার সময় 
এক পূর্বমাত্র অবশিষ্ট ছিল। ইহার আর এক নাম 
দেববাচক । 
দেববর্ষ (ক্লী) দেবানাং বর্ষং ৬তৎ। স্বীপভেদ । (ভাগ* ৫1২০।৯) 
কোন কোন পুস্তকে বেদবর্ধ এইরপ পাঠাস্তর দেখা যাঁয়। 
দেববল্পভ (ব্রি) দেবানাং বল্গভঃ ৬তৎ। ১ দেবতাদিগের 
শ্রিয়। (পুং) ২ সুরপুরাগ। 
দেববাত (পুং) দৈবের্বাতঃ কর্ম্মণি-ক্ক । খবিতেদ। “অমস্িষ্টাং 
ভারতারেবদগ্নিং দেবশ্রব! দেববাতঃ সুদক্ষং |” ( খক্‌ ৩।২৩।২) 
দেববায়ু (পুং) দ্বাদশ মন্ুর পুত্রভেদ । (হরিব* ৭ অ+) 
দেববাহন (পুং) দেবান্‌ হবীংষে বাহয়তি প্রাপয্মতি বহু- 
ণিচ-লযু। অমি, ইনি দেবতাদিগের হবি বহন করিয়া 
থাকেন, এইজন্ত দেববাহুন শবে অগ্নি। 
“বৃষ! অগিঃ সমিধ্যতে অশ্থো ন দেববাহনং।” (ধক ৩।২৭।১৮) 
(ক্লী) দেবানাং বাছনং। ২ দেবতাদিগের বাহন। 
দেববিদ্য। (স্ত্রী) দেবজানার্ধে। বিদ্বয।। নিরুক্তবিদ্যা। 
“দেববিস্তা ব্রক্গবিদ্যা ভূতবিদ্যা ক্ষত্রবিদ্যা নক্ষত্রবিদা। 
সর্পদেবজন্বিদ্যা নামৈবেতন্নায়োপাস্ব ।” (ছান্দোগয উপ*) 
'দেববিদা। নিরুক্তং₹১ (ভাষ্য) 
দেববিশ্‌ (হ্বী) দেবানাং বিশঃ। দেবতাবিশেষ। 
দেববী (ব্রি) দেবং .বেতি কাময়তে বী-ক্ষিপৃ। দেবকাম। 
*সবহ্িং সোমঃ জাগৃবিঃ পরশ্ব দেববীবিতি।” ( খক্‌ ৯৩৬২) 
দেববীতি (আআ) বী-খাঁদনে ক্কিন্। দেবানাং বীতিঃ ৬তৎ। 
দেবতাদিগের ভক্ষণ। 
“দেববীতয়ে ত্বা গৃহ্ধামি ।৮ (শুরুষজুঃ ১1১৫ ) 
“দ্বানাং ভক্ষণায়' (মহীধর ) . 
দেবরৃক্ষ ( পুং) দেবপ্রিয়োবৃক্ষঃ। ১ মন্দার বৃক্ষ । ২ গুগ্গুলু। 
৩ সপপরুবৃক্ষ। 
দেববৃত্তি (শ্রী) দেবক্কতা উপাদিহতস্তবৃত্তিঃ। 
সত্রের বৃত্তিভেদ |. 
দেববৃদ্ধ (পুং) সাত্বতের এক পুত্র। (বিধুঃপু*) 
দেববেহাগ, ইহার চলিত নাম দেওবিভাগ, কলাপ ও 


উপারদি 


[ ৭৪৮ ] 


দেবগশুনী 


বেহাগ বা সার. ও পুরবী যোগে উৎপর। ইহা! সম্পূর্ণ। 
স্বরগ্রাম-নিসাখগমপধঃ:। (সঙ্গীতর') 
দেবব্যচ্‌ (ব্রি) বি-অঞ্চ গত কম্ছন্‌ দেবৈর্বাচঃ ওতৎ। 
দেবতাকর্তৃফ ব্যাপ্ত। প্সৃনীমহি দেবব্যচ। বিধছিঃ1(খক্‌ ৩৪1৪) 
দেবব্রত (পুং) ভী্মদেব। | 
“গাজং দেবব্রতং নাম পুত্রং সোইজনয়ৎ গ্রভূঃ। 
সতু ভীন্ম ইতি খ্যাতঃ কৌরবাপাং পিতামহঃ 1” (হরি ৩অঃ) 
২ গেয় সামভেদ। (কী) ৩ দেবত্বসাধনব্রত। 
দেবব্রতিন্‌ (রি) দেবতার্থং ব্রতং অন্ত্যস্ত ইনি। দ্বেবার্থ 
ব্রতযুক্ত, যাহার! দেবতার নিমিত্ত ব্রতধারণ করেন। 
দেবশক্রু ( পুং) দেবানাং শক্রঃ ৬তৎ। ১ দেবারি, আস্থুর, 
দেবতাদিগের শত্র। ২ স্ুশ্রুতোক্ত দেবগণগ্রহতেদ । 
[ দেবগণগ্রহ দেখ।] 
দেবশর্শন্‌ (পুং) দেব ইব শর্দা অগুভনাশকঃ। ত্রান্মণের 
উপনাম, ব্রাঙ্গণজাতির উপাধিবিশেষ। ব্রাঙ্গণদিগের না" 
করণের সময় নামের শেষে দেবশর্শন্‌ এইরূপ রাখিতে হুইবে। 
“ততশ্চ নাম কুব্র্বাত পিতৈব দশমেহহনি। 
দেবপূর্বং নরাখ্যং হি শর্দবর্মাদি সংযুতং ॥” ( বিষুপুত ) 
পিত! দশম বা একাদশ দিনে 'ত্বং অমুক দেবশর্্মাসি, 
এইক্ধপ নামকরণ করিবেন। [নামকরণ দেখ । ] 
২খধিভেদ। (ভারত অনু ১৬৫ অঃ) 

৩ একজন বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণ। ইমি অপুত্রক ছিলেন 
বলিয়া ইহার পত্রী সর্বদা ছুঃখ করিতেন। এই জন্ত 
ইনি মন্ত্রবলে দেবতাকে দন্তষ্ট করিয়। এক পুত্র লাভ 
করেন। পুত্র সর্পাকার ছিল। কিন্তু ব্রাঙ্মণী তাহাকে 
যত্ষে পালন করিতেন। তাহার সহিত এক ত্রাহ্গণকন্তার 
বিবাহ হয়। 'তখন এ সর্পরূপী ব্রাঙ্গণতনয় পুরুষ মুন্তি 
ধারণ করিল ও সর্পদেহ ভন্ম কর! হইল। সেই অবধি 
তিনি নরদেহ ধারণ করিলেন। ৪ পাটলিপুত্রনগরবাসী 
একজন বিদ্বান্‌ ব্রাঙ্মণ। ইহার কালনেমি ও বিগতভয় 
নামে ছুই শিষা ছিল। ইনি তাহার্দের ছইজনকে ছুই কন্তা 
দান করেন। ( কথাসরিৎ) | 

দেবশস্‌ (অব্য) দেব বাছ' শস্‌। দেবতা । 
"ত্বচি প্রতি তান্‌ দেবশে! বিছি।” (খক্‌ ৩১৫) 
দেবশিক্লিন্‌ (পুং) দেবানাং শিশপী। বিশ্বকর্দী। 
দেবগুনী (ভ্ত্রী) দেব ইব গ্রভাবান্িত! গুনী। দেবতুল্য 
গ্রভাবযুজ| গুনী, সরম।। 
“গণিভি রন্থুরৈমিগৃড়াগ! অন্বে্,ং সরমাং দেবগুনীমিজ্েপ।” 
( খাক্‌ ১1৬1৫) 


দেবনদণ 


পরীক্ষিৎ পুত্র জনমেজয় কুরুক্ষেত্ে এক দীর্ঘসত্রের অন্ু- 
টান করেন। যজ্ঞারস্তকালে এক কুকুর উপস্থিত হুইয়াছিল, 
জনমেজয়ের ত্রাতৃগণ তাহাকে প্রহার করেন। এ কুকুর তাহার 
মাতার নিকট গিয়! বলিয়! দেয় যে, "আমি কোন অপরাধ ব1 
ঘ্তীয় দ্রব্য স্পর্শ করি নাই, তথাঁচ বিনাপরাধে আমাকে গ্রহার 
করিয়ছে। দেবগুনী সরম! ইহ! শুনিয়। জনমেজয়ের যজ্ঞ 
গমন করিয়া জনমেজয়কে কহিল, 'আমার এই পুত্র তোমা- 
দের নিকট কোন অপরাধ ও যক্জীয় ঘ্বত অবলেহন করে নাই, 
বিনাপরাধে যেমন আমার এই পুত্রকে প্রহার করিয়াছ, 
এই জন্ত তোমাদের অলক্ষিত ভয় উপস্থিত হইবে । দেবগুনী 
সরম! এই শাপ দিয় চলিয়া যায়। (ভারত আদি ৩ অঃ) 
দেবশেখর (পুং) দেবঃ ক্রীড়াপ্রদঃ শেখরো। যন্ত । ১ দমনক। 
(ক্লী) দেবানাং শেখরং। ২ দেবতার মস্তক । 
দেবশেষ (ক্লী) অনস্ত। 
দেবশ্রবস্‌ (পুং) ১ বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। ২ বস্থদেবের ভ্রাতা । 
দেবপ্রী (পুং) দেবান্‌ শ্রয্নতি হুবির্দানেন সেবতে শ্রী-ক্কিপ্‌। 
যক্ত। “দৈবায় ধর্রেজোষ্ট্রে দেবপ্রীঃ।” ( শুরুষজুঃ ১৭1৫৬) 
(স্ত্রী) দেবানাং শ্রী। ২ দেবতাদিগের লক্ষ্মী । 
দেবশ্রুৎ (ত্রি) দেবেষু শ্রুয়তে শ্র-ক্কিপ্‌ তুক্‌। 
দিগের মধ্যে বিখ্যাত। 
পদেবশ্রুতৌ দেবেঘাঘোবিতং।” ( শুরুষুঃ ৫1১৭ ) 
দেবশ্রুত (পুং) দেবেষু শ্রতঃ বিখ্যাতঃ। ১ ঈশ্বর । ২ নারদ। 
৩শান্ত্র। ৪ অবসর্পিণীর জিনভেদ। 
“শ্থয়ংপ্রভশ্চ সর্বানুভূতিদেবশ্রুতৌ চ যৌ।” (হ্ষে) 
৫ গুক্রাচার্য্যের পুত্রবিশেষ | ( দেবীভা* ১।১৯।৪১) 
দেবশ্রেণী (ভ্ত্রী) দেবানাং শ্রেণী চ। ১ মূর্বালত। | ২ দেবতা- 
দিগের পংক্তি। 
দেবশ্রেষ্ঠ (পুং) ১ দ্বাদশ মন্থর পুত্রভেদ। 
প্দ্বেববায়ু রহস্তশ্চ দেতরেষ্ঠঃ বিদুরথঃ॥৮ (হরিবংশ ৭ অঃ) 
দেবেষু শ্রেষ্ট: | ২ দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, প্রধান। 
দেবসখ (পুং) দেবানাং সখা “্বাজাহঃসথিভ্যষ্টচ ।” ইতি 
টচ্‌ সমসান্ত। নেবতাদিগের সখা । 
দেবসংগীতযোনিন্‌ (নি) নারদ । 
দেবসত্র (ক্লী) যজ্ঞতেদ। 
দেবসত্ব (তরি) দেবইব সত্বং হহ্ত। দেবতার সায় শ্বভাবযুক্ত। 
দেবসদ (ত্রি)-সীদত্যত্র সদ কিপ্‌ দেবানাং সদঃ। দেবস্থান। 
দেবসদন (ত্রি) সীদত্যত্র সদ আধারে জ্যুটু। ১ দেবতাধিগের 
আধার। “বহিদেবসদনং |” (শ্রুতি) ণ্অশ্বথো! দেবসদন- 
স্ৃতীয়ন্তামৃতে। দিবি ।” (অথর্ব ৫181৩) ২ স্বর্গ । ৩ দেবালয়। 
তু 


[ ৭৪৯ ] 


দেবতা- 


দেষসিংহ 


দেবসম্মন্‌ (ক্লী) দেবানাং সম্ম। গেবতাগৃহ, দেবালয়। 
দেবনা (স্ত্রী) দেবানাং সভ!। ১ দেৰতাদিগের সমাজ । 
পর্ধযায়--ছুধর্দা, দুধর্মী। ২ রাজসতা।। 
দেবসভ্য (তরি) দেবন্ত ক্রীড়ায়াঃ সভ1 তন্তাং সীদতি ইতি 
ষখ। ক্রীড়াসভান্থ, ক্রীড়াসভাগত। তত দ্বেব- 
সামাজিক । (ত্রিকাণ্ড) 
দেবসর্ধপ (পুং) দেবপ্রিয়ঃ সর্ষপঃ | বৃক্ষভেদ। পর্য্যায়_ 
অশ্বাক্ষ, বদর, রক্তমূলক, স্ুরসর্পক, সুক্্দল, নির্জরসর্ষপ, 
কুরবাজ্বি, | ইহার গুণ--কটু, উ্ণ, কফদোষ ও রক্ত মাশয়- 
নাশক। ( রাজনি') 
দেবসহু (রী) দেবং সহতে সহ-অচু। ১ ভিক্ষান্ত্রতেদ। 
(ন্ত্রী) ২ দস্তোৎপলৌষধি। (পুং) ৩ সোমাকর পর্বতভেদ । 
পৃহ্মবত্যব্ব,দে সহ মহেঙ্ছ্রে মলয়ে তথা। 
ব্পর্বতে দেবগিরো। গিরৌ দেবসহে তথা।* (সুশ্রুত) 
এই দকল পর্বত্ত উত্তরদিকে বিস্তৃত আছে, ইহাদের মধ্যে 
বিস্তর সোম উৎপন্ন হয়। 
দেবসাগরগণি ১ একজন পৈন পণ্ডিত। ইনি ১৬৩০ খৃষ্টাবে 
অভিধানচিস্তামণির “ব্যুৎপত্তিরত্বাকর” নামে একথানি টীকা 
রচন! করেন। 
দেবসাৎ (অব্য ) দেবাধীনং করোতি দেব-সাতি। ১ দেবতার 
নিমিত্ত দেয়, দেবতার অধীন। ২ অতি কষ্টে দেবতার 
অধীন কর!। 
"হত ব1 দেবসাৎ ভূত্ব! লোকান্‌ প্রাপ্শ্তথ পুফলান্‌।” 
(ভারত দ্রোণ ১৯১ অং) 
দেবসাধুজ্য (রী) দেবেন সাষুঞ্যং সংমিলনং। দেবত্ব। 
দেবসাবণি (পুং) মন্ুভেদ। ইনি ত্রয়োদশমনু। 
"অনুম্্রয়োদশে। তব্যো! দেব-সাবর্ণিরাত্মবান্‌। 
, চিত্রসেনবিচিত্রাদ্য। দেবসাবর্ণিদেহজাঃ ॥” ( ভাগ* ৮।১৩।১৪ ) 
দেবসাবর্ণি স্থানে বেদসাবর্ণি এইরূপ পাঠাস্তর দেখ! 
যায়। 
দেবসিংহ, মধ্যভারতের অন্তর্গত রায়পুর জেলার রাজিম 
নামক স্থান হইতে ৮৯৬ কলচুরি সন্বতে (১১৪% ধৃষ্টাবে ) 
মাথী শুর্লাষ্টমীতে (ওরা জান্থয়ারীতে ) খোদিত একখানি 
শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহা ,তথাকাহ রামচন্ত 
মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ আছে। তাহা হইতে ল্জানা যায়, 
রাজমালবংশের পঞ্চহংস শাখায় ঠাকুর সাহিল্ল'নামে একঝন 
বিখ্যাত বীর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জয়লন্ধ ভূভাগে 
রাজ! হন। তাহার বাচ্দেব নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও 
ভায়িল, দেশল ও স্বামিন্‌ নামে তিন পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে 


১৮৮ 


দেবসষি 


স্বামিন্‌ ভষ্টাবিল (ভট্টাল) ও বিহ্র! প্রদেশ অধিকার 
করেন। এই ম্বামিনের জেঃ্ঠ পুত্র জয়দেব দাতোর প্রদেশ 
এবং কনিষ্ঠ পুত্র দেবমিংহ €কোমে। নামক মণ্ডল অধিকার 


[৭৫৮ ] 


দেবসেনা 


১২২৬ সম্বতে দেরহৃরি ইহলোক পক্ষিত্যাগ করেন 


দেবস্ষ্ট (তরি) দেবেন সঃ দেখতাকর্তৃক স্থ&। পঘ্বেব- 


সথষ্টে। বা উষেন্িবর্দ গ্রয়ণেষ্টিরনয়। |” ( শতপথব্রা' ৫1২/৩1৯ ) 


করেন। দেবমিংহের পুত্র স্থবিখ্যাত বীর জগপাল ব! জগৎপাল দেরস্যষ্ট] (স্ত্রী) দেবায় জীড়ার্থ, হৃ্টা। মদা, মদির| | 


উদয়াঠাকুরাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। [ জগৎপাল দেখ । ] 
দেবসিংহের আরও দুই পুত্র ছিল, তাহাদের নাম গাজল 
ও জয়ংমিংগ। দেবরাজ নামে ইহাদের এক মন্ত্রী অশেষ 
বুদ্ধিতীবী ছিলেন, তাঁহারই মস্ত্রণাবলে জয়ংপালাদি ভ্রাত্ৃত্রয় 
অশেষ প্রতাপশালী হুইয়৷ উঠেন ও নান। রাদ্য জয় করেন। 
দবমিংহ, একজন 'বাস্তশান্ত্র রচয়িত]। 
"দবহুন্দ (পুং) সোমাকার হৃদতেদ। 
'দবস্তুন্দর়, তপাগচ্ছের একজন বিখ্যাত জৈনাচার্ধ্য । ১৩৯৬ 
সম্বতে জম্ম, ১৪০৪ ম্বতে মহ্শ্বেরগ্রামে ত্রত ও ১৪২ 
সম্বতে অণহিল্লপত্তনে সুরিপদ লাভ করেন। ইহার পাচ 
শিষ্য প্রধান_কুলমগ্ডন, গুগরত্ব, সোমনুন্দর, জ(নসাগর 
ও সাধুর, এই পাচজনেই অনেক জৈনশাস্ত্ীয় গ্রস্থের বৃত্তি 
রচনা করেন। ৰ 
দবন্বি (পুং) দেটবঃ প্রাণাদিভিঃ বক্ষামাণঃ হুষি দ্বারং। 
প্রাণাদিছবার। বক্ষামাণ হৃদয়ের দ্বারভেদ] এই দ্বার ৫টা। 
বনু (পুং) স্বস্তি অনুজানস্তি স্ব-ক্ষিপ্‌, দেবাশ্চ তে স্থব- 
শ্চেতি কর্ধারয়; ৷ অনুজ্ঞাকর্ত1! দেবভেদ। “দবৈ দীক্ষতে, 
স উপসবথেত্প্ীযোমীয়ং পণ্তমালভতে তম্য বপয়া প্রচ্ধ্য. 
শীষোমীয়মেকাদশকপালং পুরোভাশং নির্পতি তদনু 
দেবস্থবাং হবীংষি নিরপ্যতে |” ( শত" ব্রা ৫1২৩১) তদঙ্থ 
দেধস্থুবায় হৃবীংধষি নির্বপতি, স্থুবস্তান্থজানন্তীতি স্থুবঃ 
দেবাশ্চতে স্থুবশ্চেতি দেবন্গুবঃ তেষাং দেবন্থবাং | (ভাষ্য) 
'দবসুরি, ১একজন জৈন গ্রন্থকার। ইনি অইদিনচরিয়া 
(যতিদিনচয্য1 ) রচনা করেন। , 

২ একজন বিখ্যাত জৈনাচার্ধ্য । সুনিচন্ত্রহ্থরির শিষ্য । 
১১৪৩ সন্বতে জন্ম, ১১৫২ সন্বতে দীক্ষা! এবং ১১৭৪ সম্বতে 
হরিপদ লাত'করেন। অণহিল্লপত্তনে জয়সিংহ সিদ্ধরাজের 
সভায় শীটলোকের মুক্তি সম্বন্ধে দিগস্বরাচার্ধা কুমুদচন্দ্রের 
সহিত ইহার ঘোরতর বিচার হুয়। ইনি বিচারে জয়লাভ 
করায় ব্দগম্বরের! নগর হইতে তাড়িত হইয়াছিল। ১২০৪ 
সম্থতে ইনি ফলবর্ধিগ্রামে এক জিনবিত্ব ও এক চৈত্য 
এবং আরার্দন নামক স্থানে নেমিনাথ প্রতিষ্ঠা করেন। 

ইনি শ্তাঁছাদরত্বাকর নামে একথানি স্ঙ্দর প্রমাণগ্রস্থ 
রচনা করেন। ইহার শিষা রক্বপ্রতশূরি রত্বাকরাবতারিক! 
নামে স্থাঘাদরদাকযের একখানি টীকা লিবিয়া! গিয়াছেন। 


দেবমেন; ১ পৌগু,বর্ধনের রাজ1। ইছার কন্তার নাম হৃঃখ- 


লন্ধিক।। ২ একজন রাখাল, বৎসরাজ উদয়নের রাজ্যে এক 
স্থানে কতকগুলি ঘক্ষ রক্ষিত ধন ছিল। সেইন্থানে এই 
ব্ক্তি রাখালগণের উপর আধিপত্য করিত। রাজ! 
বৃত্বাস্ত জানিয়া ধন উদ্ধার করেন। ৩ শ্রাবন্তী নগরের 
একজন রাজ। এইবাজ্যে উম্মাদিনী নামে এক সর্ব- 
সুলক্ষণসম্পন্না পরমান্থন্দরী কন্তা ছিল। বণিক তনয়াঁকে 
রাজার সহিত বিবাহ দিবার মনস্থ করিলেন, কিন্তু রাজ- 
পুরুষগণ রাজকার্ধ্যের বিশৃঙ্খলা. হইবার ভয়ে সেই কন্তাকে 
কুলক্ষণ। বলিয়া রাজার সমীপে গ্রচার করেন। কাজেই রাজার 
সহিত তাহার বিবাহ হইল না। কিন্তু সেনাপতির সহিত 
বিষাহ হইল। রাঞ্জ! দৈবগতিকে একদিন তাহাকে দেখিয়। 
ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, ইহা ভাবিয়! অনুতপ্ত ও 
রোগগ্রন্ত হইয়! গ্রাণত্যাগ করেন । ( কথাসরিৎসাগর ) 


দেবসেন, (ভষ্টারক দেবসেন) একজন গ্রসিষ্জ জৈন গ্রন্থকার, 


রামসেনের শিষ্য । ইনি ৯৫১ সন্বতে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার রচিত দংশনসার (দর্শনসার ), ভাবসংগ্রহ ও তত্বসার 
নামে প্রাকৃত গ্রন্থ, আরাহ্ণসার ( আরাধনসার ) এপ্রভৃতি 
প্রাকৃত সংস্কৃত মিশ্রিত গ্রস্থ এবং ধর্ম্মসংগ্রহ নামে সংস্কৃত গ্রন্থ 
পাওয়া যায়। 


দেবসেন। (স্ত্রী) দেবানাং সেনা। ১ দেবতাদিগের সৈম্। 


২ প্রজাপতির কন্তাভেদ। সাবিত্রীর গর্ভে জন্ম । ইহার অপর 
নাম যী বা মহাযঠী, ইনি মাতৃক। শ্রেষ্ঠা ও শিশুপালিক]। 
ইহার ভগিনীর নাম দৈত্যসেনা। একদা! কেশীদানব ইহাকে 
হরণ করে। কিন্তু ইন্দ্র দেবসেনা”ক রক্ষা করেন। এক 
দিন ইন্তর স্বন্দকে ডাকির়! কহিলেন, হে স্থরোত্ম! আপনি 
জন্মগ্রহণ না করিতেই শ্বয়ভূ এই কন্তাকে আপনার পদ্ধী 
নির্দিষ্ট করিয়াছেন। অতএব আপনি ইহার!পাণিগ্রহণ 
করুন। স্বন্দ দেবসেনার যথাবিধি পাণিগ্রহণ করিলেন। 
বৃহস্পতি অপ ও হোমকাধ্য সম্পাদন করিলেন। ব্রাহ্মণের! 
ইহাকে যঠী,.লঙ্দমী, আশা, স্কৃখগ্রদা, সিনীবালী, কুছ, সহ্ৃতি 
ও অপরাজিতা এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। যেসময় 
দেবসেনার সহিত স্বন্দের বিবাহ হয়, তথন লক্মীদেবী মুর্তি- 
মতী হইর! তাঁহাকে আতশ্রয় করেন। পঞ্চমী তিথিতে স্ব? 
ভ্রীযুক্ত হইয়াছেন, লেই নিমিত্ত উহ! জ্ীপঞ্চমী বলিঙন খ্যাত 


দেবম্মিতা [ ৭৫৯ ] “দেবহাটা 


ইইকাছে, এবং যঠীতে তিনি কৃতকার্য হন বলিয়! হী | 
মহাতিধি হইয়াছে । (ভারত বনপ* ২২৮ অ+) 
দেবমেনাঁপতি (পুং) দেবসেনায়াঃ পতি; ৬তৎ। স্ষদ্দ, 
কার্ডিক। কার্তিক দেবতাদিগের মেনানায়ক এই জন্ভও 
কার্তিকের নাম দেবসেনাপতি। 
দেখস্থলি, আয্মায়তন্ত্ররচরিত|। 
দেবস্থান (পুং) দেবানাং গ্কানমিব স্থানং ধন্ত। একজন 
সিদ্ধ ব্রন্র্ধি। এই খধি পাওবদিগের, বনবাস কালে 
তাহাদিগকে অনেক সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন। 
পরে রাজ্য জয় হইলে যুধিঠির যে সময়ে ভাগীরধী তীরে 
অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় ইনি অনেক প্রকার 
সহৃপদেশ দিয়! যুধিঠিরকে রাঁজ্যত্যাগ বাসন! হইতে নিবৃত্ত 
করেন। (ভারত শাস্তি ১-২৭ অ*) 
দেবস্মিতা, ধর্মগুপ্ত বণিকের কন্তা। ইনি স্বেচ্ছায় গুহ- 
সেনকে বিবাহ করিবার জন্য পিতামাতার অজ্ঞাতসারে 
তাহার সহিত পলায়ন করেন। ইনি অতিশয় পতিপরারণ! 
ছিলেন। ইনি ম্বামীকে বিদেশে যাইতে দিতেন না। 
গুহসেন কটাহ্‌ হীপে বাণিজ্য করিতে যাইলে কতকগুলি 
বণিকপুত্র দেবন্মিতার সতীত্ব নাশের বিশেষ চেষ্টা করে। 
সেই ছুষ্টগণ যোগকরগ্ক! নামে এক পরিব্রাজিকার 
শরণাপর হইল। এ পরিব্রাজিকার সিদ্ধিকরী নামে এক 
শিষ্যা ছিল। তিনি এ শিষ্যাকে লইয়! দেবম্মিতার ভবনে 
উপস্থিত হইয়। তাহাকে পরপুরুষাসক্ত1। করিবার জন্ত অশেষ- 
বিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেবন্মিতা ইহ! বুঝিতে 
পারিয়। ইহাদিগকে উপযুক্ত শান্তি দিবার অন্ত কৃতনিশ্চয় 
হইয়া দাসীর দ্বার! ধুস্ত,র সংযুক্ত গর! ও কুকুরপদ চিহযুক্ত 
এক্টী মোহর প্রস্তুত করাইলেন। পরে সঙ্কেতঞমে 
পরিব্রাজিকাকে ঝলিয়। এক বণিকৃপুত্রকে আনাইলেন। 
এদিকে তাছার পার্চারক। তাহার বেশধারণ কারয়। 
 বুণিকৃপুত্রকে সেই স্ুুরাপান করাইয়। সংজ্ঞশূন্ত করিল, 
এবং মেই মোহর দ্বারা তাহার কপালে অগ্নিযোগে চিহ্নিত 
কর রাস্তার ধাঞে খানায় ফেলিয়। দিল। 
এইরূপে একে একে চারিজনই স্বর্কৃত কর্ধের শান্তিভোগ 
কারয়। গ্রত্যাগত হুইল। কিন্তু কেহই কাহারও [নিকট 
প্রকাশ করিল না। দ্েবন্মত পরে এ পরিব্রার্জকাকে 
তাহার শিষ্যার নছিত এরূপে সংজ্ঞাহীনা করিয়। তাহাদের 





রাজার নিকটে জানাইলেন, আমার চারিটা চিহ্িত ভৃত্য 
আপনার রাজো পলাইয়া আসিয়াছে, আমাকে প্রত্যর্গণ 
করুন। রাজা এ ভৃতাগণের অনুসন্ধান করিতে বলিলে 
বণিকবেশধারী দেবশ্মিতা চারিটী বণিকপুত্রকে দেখাইয়া! দিল। 

এই জন্ত পুরবাসীরা, বিশেষতঃ সেই বণিক্‌পুত্রের! 
অতিশয় জুদ্ধ হুইল। দেবন্মিতা কহিলেন, রাজন্! 
এই ভূত্যগুলির কপালে কুকুর পদ চিহ্ আছে, দেখিতে 
আজ্ঞ। হউক, পরে দেবশ্মিত আমূল আত্মবিবরণ রাজসমক্ষে 
ব্যক্ত করিলে নকলে তাহার তৃষ্নসী প্রশংসা! করিতে লাগিল, 
এবং রাজাও পাতিব্রত্যের উপহার স্বরূপ বহু সম্পত্তি গ্রদান 
করিলেন। পরে দেবশ্মিত। গুহসেনের সহিত ভাত্রলিণ্ডিতে 
যাইয়। সুখে অবস্থান করেন। ( কথাসরিৎসাগর ) 


দেবন্ব (ক্রী) দেবানাং শ্বং। দেবপ্রতিমার জন্ত উৎন্থষ্ট ধন, 


কোন লোক দেবপ্রতিম! নির্মাণ করাইয়! যথাবিধি উৎসর্গ" 
করিয়! তাহার বায়াদি পরিচালনের জন্য যে ধন দান করে, 
সেই ধনকে দেবস্ব কছে। এই দেবন্ব ধিনি অপহরণ করেন, 
তিনি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হন। 
প্রন্ধন্বং চ গুরোর্ডবাং দেবদ্বর্চ হরেত্, যঃ। 
কন্তাং দদ্াতি শুক্ধেন স প্রেতো৷ জায়তে মৃতঃ ॥” (ভারত ) 
দ্যন্ধনং যজ্ঞশীলানাং দেবশ্বং তদ্বিদুবুধাঃ1” ( মন্তু ১৯1২৯) 
যক্ঞণীল বাক্তিদিগের খে ধন তাহাকে দেবন্ব কছে। 
এই দেবন্ব লোভপূর্বক হরণ করিলে গৃথোচ্ছিষ্ট ঘবারা জীবন 
ধারণ করিতে হয়। 
“দেবশ্বং ব্রাঙ্গণম্বং চ লোভেনোপহিনন্তি যঃ। 
স পাপাত্মা পরে লোকে গৃথ্োচ্ছিষ্টেন জীবতি ॥” 
( মন্তু ১১২৬) 


দেবস্বত্বক (পুং) দেবশ্বত্বেতি আদ্যশব্ধৌোহস্তান্্র অন্ুবাকে 
॥ অধ্যায়ে ব! বুন্‌। দেবস্বত্বাদি প্রতীকযুক্ত অধ্যায় বা অন্থবাক। 
দেবস্বামী, একজন বিখ্যাত ভাষ্কার। ইনি আশ্বলায়ন- 


শ্রৌতনতর, আশ্বলায়নগৃহ্হথত্র ও বৌধায়ননত্রের ভাষ্য রচনা! 
করেন। হেমাপ্রি গ্রভৃতি ইহার মত উষ্্‌ত করিয়াছেন । 
২ ভক্তিকল্পতরু নামে সংস্কৃত গ্রশ্থরচয়িত! | * 


দেবহবিস্ (ক্লী) যল্তীয় পণ্ড। "আপে! দেবী: স্বদন্ত স্বাস্তং 


চিৎ সন্দেবছবিঃ” ( শুরুষভুঃ ৬।১০ ) । ও 


দেবহুব্য ( পুং) দেবায় হুব্াং যন্ত। খষিতেদ'! দ্নবর্থে। 


দেবহুবাশ্চ বিদ্বক্লেনম্চ বীর্ধযবান্।” (ভারত », চ৭ অং) 


নামাকর্ণচ্ছেদনপূর্বক দেইখানে ফেলিয়। দিলেন। পরে দেবহাটা! খুলনা জেলার মাইহাটী পরগণার মধ্য একটী 


পাছে এ বণিক্পুত্রগণ তাহার শ্বামীর কোন অনি করে 
এই জন্ত বণিকবেশে কটাহ্দ্বীপে গমন করেন এবং তথায় 


ক্ষুদ্র সহর। অক্ষা* ২২* ৩৩৩” উঠ, ড্রাঘি* ৮৯১১৫ পু। 
যমুনানদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় ৭ হাজার। 


রিমির 
8৩ 
৫ 
সর রা ০৬. 


এখানে মিউনিসিপাদিা অঠিহ ডি এ শঙ্খ পুড়াইরা 
. ছুখ প্স্থত হয়। এই চুপের ব্যবলাঁ অন্ত এই স্থান প্রসিদ্ধ | 
 দেবহিত (ঝি) দেবানাং বা দেখৈধিতঃ। ১ দেবতাদিগের 
হিত। ২ দেবছ। কর্তৃক হিত। | 
“নানা হি বা দেবহিতং |”. ( শুরুমন্তুঃ ১৯৭ ). 
দেবু (স্ত্রী) দেবাহবরস্তেতত্র হ্বে সম্প' ভাবে-কর্তুরি ব ফি 
- ১ দ্বেবাহ্বান। .প্দেবছূর্ধ ৷ চ বঙ্গাৎ* ( শরুষুঃ ১৭1৬২) 
. (ঝি) ২ দেখাহ্বানকর্তা । ৩ ত্রীহিপূর্ণশকট। *পপ্রিতমং 
- জুষ্টতমং দেবহৃতমং* ( শুরুধ্ভূঃ ১৮) “মানাং অতিশয়েন 
আহ্বাত যজ্ঞার্থং ব্রীহিপুর্ণণ শকটং -দৃষ্ট। দেবা আহৃত| ইব 
শীতমাগচ্ছন্তি।” (বেদদীপ) ৪ বামকর্ণ। 
“আপণে! ব্যবহারোধ্ত্র চি্রসন্ধে। বহদনং। 
পিতৃহর্দক্ষিণঃ কর্ণ: উত্তরে! দেবহুঃ স্থৃতঃ ॥” (তাগ* 81২৯।১৩) 
৫ খধিতেদ। 
দেবহৃতি (স্ত্রী) স্বায়ভূব মন্গুর কন্ত।।॥ মহর্ধি কর্দমের সহিত 
ইহার বিবাহ হয়। মহর্ধি ইহার পরিচর্ধ্যায় তুষ্ট হইয়। 
ইহাকে দিব্যজ্ঞান অর্পণ করেন। ইহার গর্ভে নয় কণ্ভ। ও 
এক পুত্র হয়, এই পুত্র সাংখ্যশান্ত্রকর্তাী কপিল। (ভাগ') 
[কর্দম ও কপিল দেখ।] 
দেবহুয় (পুং) দেবা হ্য়ন্তেংন্থরৈঃ য আধারে ক্যপ্‌। ৯ 
দেবান্থুরসংগ্রাম, দেবতা & অন্থুরদিগের যুদ্ধ। ৭ম্পর্দাত্তে 


[৭৫২]. 


বা! উ দেবইুনে” (খক্‌ ৭৮৫1২) (লী) তাবে ক্যপ্‌।. ২. 
দেবতাদিগের আহ্বান । “হ্যয়ত্যাহান্ত দেব! দেবহ্য়ং গচ্ছস্তা। 
পিতরং” ( শঙপথত্রাণ ২১/৩।২) “দেবহুর্ং দেবাহ্যানং প্রতি 
দ্বেবা আগচ্ছস্তি (ভাষ্য) 
দেবছেড়ন (ক্লী ) হেল-ভাবে লুট দেবানাং ছেলনং লন্ত ডঃ। 
দেবতাদিগের অবহেলন রূপ অপরাধ । গযজ্েব৷ দেবছেড়নং 
দেবাসশ্চকমাবরং” ( শুলষভূঃ ২০।১৪) 
দেবছেতি (শ্রী) দেবানাং হেতিঃ। দেবাস্ত্র। 
দেবহোত্র (পুং) অয়োদশ ম্বস্তরে যৌগেশ্বররূপ হরির পিত|। 
“দেবহোজন্ত তনয় উপহর্ত দিবস্পতেঃ। 
যোগেশরো হয়েরংশো টনি সংভবিষ্যতি ॥” 
(ভাগ ৮১৩1১৪) 
দেবহুদ (পুং) জ্ীপর্বতস্থিত তে, এই হুদে সংঘতচিতত 
হইয়া গান করিলে অশ্বমেধযজ্ের ফললাভ হ্র়। এই 
পর্বতে মহাদেব দেবীর সহিত এবং ব্রহ্মা সকল দেবতার 
সহিত অবস্থান করিতেছেন। 
প্জ্রীপর্বতে মহাদেবে। দেব্যাঃ সহ মহাছ্যতিঃ | 
স্তবসৎ পরমগ্রীতে। ত্রন্মা। চ ্রিদশৈঃ সহ ॥ 
তত্র দেবহৃদে নাত্বা শুচিঃ প্রযতমানসঃ ৷ 
অশ্বমেধমবাপ্পোতি পরাং সিদ্ধিঞ্চ গচ্ছতি ॥” 
(ভারত +১৩।২৫।৪১-৪২) 


অষ্টম ভাগ সম্পূর্ণ । 


